









টল বর্ষ’ ১ম সংখ্যা ॥ পবা ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৩ ॥ দান ৩২ পরমা 


. দরঘণের নুন বছর 


॥ জম্প দক, দর্পণ |. 


| বর্তমান সংখ্যা থেকে দর্পণের 
“ধষ্ঠদশ বর্ষ শুরু হল? যাঁদও আত্ম- 
! *লাঘা বা আত্মস্তুতি নিন্দনীয়, তবু 
+'আমরা গর্ব করত পারি এই কথা 
(বলে যে, এই ঘটনা বাংলা সাম।য়ক- 
পনের ইতিহাসে অভূতপূব”। এখন 
ভাবলে সত্যই অবাক লাগে, অর্থ 
নেই, সঙ্গতি নেই, বিজ্ঞাপনের জোর 
িইলোরনন নেই দপণের, তা 
- সত্বেও পনেরো বছর দর্পণ দক করে 
৷ টিকে রইল। ফেক্ষেত্রে নূন আনতে 
। পান্তা ফুরেয় সেক্ষেত্রে একটা সাপ্তা- 
 হিক কাগজ প্রাত সপ্তাহে নিয়মিত 
প্রকাশ করে যাওয়া যে কি ঝকমারি 
কাজ সেকথা আমরা হাড়ে হাড়ে 
দববোছি। সবচেয়ে আশ্চৰ্য ব্যাপার, 
ঈী দর্পপে প্রথম তন চার বছর বেশ 
কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়া ষেত। কিন্তু 
॥ তার সংখ্যা কমতে কমতে এখন মার 
1 দুএকটিতে দাঁড়িয়েছে! অবশ্য আমর 
{ আশা কার না, যেখানে শ্রেণণী-সংগ্রাম 
। তীরতর, যেখানে পক্ষবলম্বন সম্প্ 
| সেখানে বৃহৎ বা একচেটিয়া পঠাঁজ- 
পাত পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
 দর্পণের মত কাগজকে বিজ্ঞাপন 
দেবে। ধনতল্দ এবং তস্য অনুগত 
. ভৃত্য শাসক শ্রেণীর সংকট বৃদ্ধ 
সঙ্গে সঞ্গো বূর্জো়া উদারনোতিক- 
|' তোর যুগ অস্তাচলগামী। 

1 দর্পণ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ 
| সালের ২৬শে জানুয্লারী। 'তখন 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দোদশ্ড- 
-. প্রতাপ ডাঃ বিধানচন্দ্র বায়। ডাঃ 
রায় যেমন শল্ত প্রশাসক * ছিলেন, 
/)তেমান পশ্চিমবঞ্গকে তাঁর 'পিত্বদেব 
“ঈ্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়ের জমিদারী 
১ মনে করতেন! অতএব তাঁর যা- 
' খুাশ-তাই করবার অধিকার 'ছিল। 
5758 
দন তকে ডাঃ রায়ের মত বেপ- 
: রোয়াভাবে প্রশ্রয় দেনান। তাঁর 
স্নেহধন্য দুএকজন বর্তমানে চার- 


জুয়াচরির দায়ে বিচারাধীন আসামশ। 


দর্পণ শুরু থেকেই অতুল্য-প্রফল্প- 
বিধান চক্র বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ। 
করেছিল। সেই সময়ে গণের বহু 
সংখ্যায় ডাঃ রায়ের দুনাীতর তথ্য 
বোরয়েছে। ফলে তান একবার 
বিধানসভায় দর্পণের বিরুদ্ধে হুঙ্কা- 
রও ছেড়েছিলেন। সেই হুগ্কারেরই 

আধুনিক সংস্করণ সদ্ধার্থপপ্রয়- 


ন্যুনতম প্রাতরোধের সম্মুখীন থাকে 
ততদিন সে 'লবারেল। কিন্তু যখন 
প্রীতরোধ' তাঁর হতে থাকে, যখন 
জনগণ আদ্দোলনের পথে সংগাঠত 
হয়, যখন কৃষক-শ্রীমক শেষ মোকা- 
বলার জন্য প্রততুত, তখন আপাতি- 
উদারতার মুখোশ খুলে পড়ে। 
তখন ফ্যাসিবাদী কায়দায় শাসক 
শ্রেণী ভিভীষকার রাজত্ব সৃষ্টি 
করে। ১৯৬২ সালে .চীনের সঙ্গে 
সঙ্ঘষেরি সময় ' 
বাদী কায়দার আবির্ভাব, কিন্তু 
এর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে ১৯৭০ 


সালে যুন্ত ফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাও" ' 


য়ার পর থেকে, বিশেষ করে ১৯৭২ 
সালে প্রাকনির্বাচন ও এনর্বাচনোত্তর 


কলে এই কায়দারই অন্যতম উপ- ? 


সর্গ সংবাদপত্রের কল্ঠরোধের প্রয়াস। 
দর্পণের আস্পর্ধাও কম নয়। 
যেখানে বড় বড় কাগজের পংজিপাঁত 
মাঁলকরা শাসক দলের পায়ে গত 
পণচশ বছর ধরে জুটোপ্টি খাচ্ছে 
সেখান একটা পধু্চকে “সহায়সম্বল- 
হান ক্লাগজ কারো তোয়াক্কা করে না? 
তাই দর্পণের বিরুদ্ধে বিরামহীন 
অপপ্রচার চালানো হয়েছে। প্রথমে 
শোনা যেত দর্পণ অতুল্য বিরোধী 
(শেষাংশ নবম পঠায়) 


থেকে এই ফ্যাসী- - + 


শিম কংগ্রেস দলের সমন 
দ।-সংগঠন এখন ছিমবিছ্ছিম (09 


(রাজনৈতিক. সংবাদদাতা) 

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অরুণ 
মৈত্ের গত সপ্তাহের প্রেস কন- 
ফারেন্স একটি বিশেষ রাজনৈতিক 
ঘটনা! কংগ্রস আফিসে এই সভা 
অনুচ্ঠিত হর, হিয়েকজন সংবাদপত্র 
রিপোর্টার ছাড়া অফিস প্রায় জন- 
শুন্য । অবশ্য অরুণবাবুর পাশে 
উপবিষ্ট ছিলেন একদিকে অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম 
আর অন্যদিকে কোষাধ্যক্ষ ধরেন 
বোস! একট? দূরে বসে ছিলেন 
রজ্যের ত্রাণমন্তী সন্তোষ রায়। 

অফিসের এই চেহারা প্রমাণ 
' করে যে, কংগ্রেসের সাংগঠাঁনক কাজ্‌- 
কর্ম এখন আর এই অফিস থেকে 
পরিচালিত হচ্ছে না। কোন কেন্দ্রীয় 
নিদেশি এখন আর প্রাতপািত 
হচ্ছে না। বিভিন্ন শান্ত গোম্ঠী নিজ 
নিজ কেন্দ্রে গড়ে তুলেছে। 


কটি গোষ্ঠী একজোট! 

অরুণ মৈত্র স্বীকার করলেন যে, 
কংগ্রেসে গোম্ঠী-বিবাদ রয়েছে, তবে 
“দল ভেঙ্গে যাওয়ার কোন আশঙ্কা 
নেই”। সকলে একমত হয়ে সম্প্রতি 
দলের সাংগঠনিক নির্বাচনে 'বাভন্ন 
পর্যায়ের কমিটি গঠন করে কংগ্রে- 
সীরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের 
মধ্যে এক্যের সুদ ভাত, আছে। 


এই এঁক্য আরও প্রসারিত হবে এবং 


দলের মধ্যে সমস্ত মন কষাকাঁষ দূর 
হয়ে যাবে এই আশা শ্রীমৈত্র প্রকাশ 
করেন! 
{রপোর্টারের দল তাঁকে সম্প্রাত 
গঠিত বিধানসভার তরুণ কংগ্রেসী- 
দের ফোরাম এবং সুব্রত চুখাজশি 
কতৃক নয়টি জেলায় ছাত্র পাঁরষদের 
পুরানো কাঁমটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন 
আযাড হক কমিটি গঠনের কথা 
উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন যে এর 
ফলে দলের এঁক্য কি ব্যাহত হচ্ছে 
না। অর্দণবাবু বলেন যেমন কয়েক- 
জন সদস্যের একজোট হয়ে ফোরাম 


(দপপের সংবাদদাতা) 

মৃখ্যমন্তী শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
এখন আর তাঁর দলের কমশদের 
আয়ত্তে রাখতে পারছেন না বিগত 
নির্বাচনের সময়ে যাদের নানা প্রলো- 
ছিল তারা এখন দলের তকমা 
লাগিয়ে জাতীয় সংহতি বিপন্ন করে 


অবশ্য . 
রাজনৈতিক সুবিধার 'তাগিদে কয়ে- -' 


গঠনের আঁধকার আছে ঠিক তেমনই { 
অন্য কয়েকজন সদস্যও একজোট 
হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে 
পারেন! কংগ্রেস গণতান্ত্রিক সংগ- 
ঠন, তাই এ ধরণের মুস্ত কার্ষকলী- 
পের অধিকার পার্ট সদস্যদের 
আছে এবং এতে পার্টির নিয়মানু- 
বতি'তা ব্যাহত হয় না। 

ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র আন্দো- 
লনের ব্যাপারে পার্টি মধ্যে নানা 
গোলমালের কথা অরুশবাবু স্বীকার 
করে নেন এবং বলেন যে, বিভিন্র 
গণ-সংগঠন পরিচালনার -জিন্য পার্টি 
নেতৃত্ব বিভিন্ন সেল গঠনের কথা 
ভাবছে। 

অরুশবাব যখন 'রিপোর্টরদের 
প্রশ্নের উত্তর “দাচ্ছলেন, সম্পাদক 
ন্রূল ইসলাম তখন শুধু মুখ 
টিপে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। ভাবটা 
এই যে, যা হবার তাত হবেই আর 
অর্ণবাব্, যা বলার তাই বলুন। এই 
প্রেস কনফারেন্সের আহ্বায়ক ছিলেন! 
নুরুল ইসলাম। ৃ 

(শেষাংশ নবম পৃহ্ঠার) 


nd 


বিশেষ সংখ্য! 


বর্তমান সংখ্যা থেকে দর্পণ 
ষষ্ঠদশ বর্ষে পদার্পণ করল। 
এই উপলক্ষে আগাম" নয়ই 
ফেব্রুয়ারী দর্পণ বিশেষ সংখ্যা 
পরনুপ আত্মপ্রকাশ করবে ! 

এতে নিয়ামত সংবাদ, ফিচার 
কাটন ছাড়াও কয়েকটি বিত- 
তি এনবন্ধ স্থান পাবে। 
সম্ভাব্য লেখকদের মধ্যে রয়ে- 
ছেন £ঃ চাণক্য সরকর, নারায়ণ 
চৌধুরী, অশোক মিত্র, পরেশ 
ধর, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, মগাজ্ক: 
শেখর রায়, কুমুদ দাশগুপ্ত 
প্রমুখা এই সংখ্যাটর মূল্য 
হবে ৬০+২ পয়সা (আন্তঃ- 
শুলক)। 





হওড বড় ধেতায়দায় গড়ছেন 


বিরোধা হাওয়া তীব্র £ 


ছাত্রগ তযদেও গণ্ডগোল 


(দশের সংবাদদাতা) 


সুরত মুখাজনীকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
থেকে সরানোর ব্যাপারে বিরোধী- 
দের প্রয়াস এখন সাফল্যের মুখে। 
অবস্থা দেখে সুব্রতবাব তাঁর 
ঘনিষ্ঠ মহলে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন। 

সব্লতবাবুর ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ 
গোদ্ঠীর সমীক্ষা হচ্ছে (খে, 
স্বরম্ট্ী দপ্তর থেকে স্ব্রতবাবূকে 
অপসারিত করতে পারলে গুর সব 
হাম্বিতাম্বি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কারণ 
কংগ্রেসদের মধ্যে স্মব্রতবাকুর প্রভাব 
খুবই অল্প, শুধ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত থাকায় সুত্রতবাবু বিক্ষুব্ধ- 
দের শায়েস্তা করার ব্যাপারে বেশ 
কিছুটা সাবধা পেয়ে যাচ্ছেন। 
তার মধ্যে পুলিশ দিয়ে বিরোধ 


“পক্ষের সমর্থকদের গ্রেপ্তার করানো 


অন্যতম। 
সুব্রতবাবুর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই, 
মুখ্যমন্্ণ শ্রসিদ্ধার্থ রায়ের কাছে 


বাসকারী ভিন্ন রাজ্যের আঁধব্যসী 
এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীষণ 
্রাসের সণ্যার হয়েছে। জানা গেছে 
প্রায় প্রতাদনই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
তাঁর দলের অবাৎ্গাল ও মুসলমান 
প্রাতানধিরা এই ধরণের নানান 
অভিযোগ করছেন কিন্তু, মৃখ্য- 
মান্জী শ্রীরায় ' এব্যাপারে এখনও 


তুলছে। তারা রাজ্যের 'বাভন্ন স্থানে নাক নীরবতা পালন করে চলেছেন। 


প্রাদেশিকভা এবং সাম্প্রদায়িকতার 
উস্কানী দিতে শুরু করেছে। এরই 
মধ্যে তরা এমন ' কয়েকটি কাণ্ড 
করেছে যার ফলে" পাঁশ্চমবঙ্গে বস- 


মনে হয়, তিনি নিরুপায় এবং অস- 
হায় বোধ করছেন। 

রাজ্যের পুলিশ প্রধান আই জি 
শ্রীরা্জত গৃপ্তও নানা অজানা আশ- 


রাজ্য কংগ্রেসের একশ পণ্খাশ জন 
এম এল এর স্বক্ষর যুক্ত একটি 
স্মারকাঁলপি পেশ করা হয়েছে। এই 
স্মারকালাঁপতে কংগ্রেসের অনেক 
তরুণ এম এল এ ছাড়াও মান্ুসভার 
কয়েকজন প্রবীণ সদস্যও আছেন। 
এই স্মরকলিপিতে বলা হয়েছে যে 
সংব্রতবাব; স্বরজ্দ্র দণ্তরকে পুঝো- 
পুরি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে 
যেখানে যেখানে তার গোম্ঠী প্রভাব 
কম সেখানে বিরোধণ পক্ষের সংগঠন 
ভাঙার জন্য চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 


হচ্ছে। পর তাই দয় সংকাঁণ গোষ্ঠা 
স্বার্থে সুব্রতবাব্ নামকরা সমাজ- 
বিরেধীদের বাভিন্ন: এলাকায় জমা- 
য়েত করে অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে 
ভীতি প্রদান করছেন এবং আক্রমণ। 
সংগঠিত করছেন। পুলিশের কাছে 

(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠায়) , 





ংগ্রেগ গাদেিকতার বিষ চাচ্ছে 


গকায় এব্যাপারে দারুণ বিব্রত বোধ 
করছেন। তিনিও মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু 
একের পর এক সব ঘটনা জানিয়ে 
যাচ্ছেন। কিন্তু, কোন সুরাহা হচ্ছে 
না বা ফল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, 
শাসক কংগ্রেসের তকমা এটে . 
“কর্মীরা” সবই “ম্যানেজ” করে 
নিচ্ছে। 

গত পনেরোই জানার সন্ধ্যার 
পরে প্রায় সাড়ে সতটার সময় হুগলণ 
জেলার উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত 
হিন্দ মোটরস-এর তে'তুলতলায় 

(শেষাংশ নবম পুক্ঠায়) 








ইন্দিয়ার ভাগ/চ্র 


, দ্দার্দন। যে অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ 
তাকে গ্রাস করতে উদ্যত, -দাক্ষিণত্যে 
তার 'পদধ্বন শেনা ষচ্ছে। একে 
. ত অন্ধের গন্ডগোল বাড়ছে বৈ ' 
কমছে, না তার সঙ্গে আবার কেরল 
বিধানসভার উপনির্বাচনে . দুটি, 
. আসনই শাসক কংগ্রেস দল হারিয়ে 
বসেছে মাকসবাদী কম্ানিস্ট প্যাটর 
কাছে। 

.. অল্পের  র্যাপারে সম্প্রীতি 


দলীয় -নেতৃত্বের চাপে তান বাধ্য. 
' হয়েছেন তাঁর অত্যন্ত বশংবদ নর” 


সিংহ রাওকে' হঠিয়ে রম্টুপাতর 
শাসন. কয়েম করতে। অবশ্য তাতে 


গোলমাল কিছ; কমে নি, কারণ 


বিরোধী কংগ্রেয়ণরা কেন্দ্রে, তাঁদের 
. দাবী মানাতে বদ্ধপাঁরকর। তাঁরা 
- আর শ্রীমতীর: একনয়িকত্ব মানতে 
রাজ নন। এবং এই গোষ্ঠী একা 
লড়ছে একথা ভবার কোন অবকাশ 
নেই কারণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের একাং- 
" শের সমর্থন ছড়া এ'রা দাঁড়াতে 
পারতেন না। / অন্ধের ঘটনাবলীর আজ 
দ্বারা এই-কথাই প্রমাঁণত হচ্ছে যে 
কংগ্রেস দল আজ আর একতাবদ্ধ 
নয়, তাতে বেশ বড়রকমের ফাটল 
- দেখা: দিয়েছে। এই ফাটল রেখার 
আরক প্রান্ত সম্প্রতি দেখা - গেছে 
আসামে। দেখা যাচ্ছে যে িধান- 
'নগরে শ্রীমতী গান্ধী যে.- দলীয় 
এঁক্যের জন্য বারংবার “ আবেদন 
দের কানে পেশছয় নি! .না কি 
পেছূলেও তাঁরা এখন আর তাতে 
সাড়া দিতে প্রস্তুত নন? এটা কী 
তাঁদের শীল্তবাদ্ধর প্রয়ণ ? 

এই অবস্থায় প্রায় দিশাহারা 
দুখ করেছেন যে এই হিংসাত্মক 
আটকে থাকছে, সমজতল্ল এও 


_ আসছে না। তান বলেছেন যে দেখা 


গেছে যখনই. দেশ এক বিরাট অগ্র- 
গ্রীতির মুখে এসে দাঁড়ায় তখনই এক 





 দ্দর্পণে প্রীতাবিদ্? ' পর্যায়ের 


* পূর্ববতশ রচনায় বা-আশঙ্কা করা 
হয়োছল, তই ঘটলো কংগ্রেসের 
' বিধাননগর আঁধবেশনে। সমাজবাদ 
প্রতিষ্ঠার. পদক্ষেপ হিসাবে আমাদের 
মায়াধীশ 'সিদ্ধার্থশংকর কংগ্রেস- 


প্রাতানাধদ্রের জন্য চাপাঁটি আর. 
দুপদ নিরামিষ তরকারী আহার্ষের 





ধন মাতের | কোঠায় 
, শ্রেণীর লোক ৃহংসাত্বক কার্য কলা- 


পের দ্বারা সেই অগ্রগাঁতর পথে 
বাধা ' সৃষ্ট করে। আবার সেই 
পুরানো কাসন্দী ঘে'টে শ্রীমতী, 
জানতে চেয়েছেন যখন সীমান্তের 
ওপারে শন্ু আক্রমণের জন্য উদ্যত 
তখন এই ধরণের পারাস্থাত সৃষ্টি 
করা বাঞ্ছনীয় [ক না। 

কিন্তু কোন ' পাঁরস্থিতি কি 
হাওয়ায় সৃষ্ট হয় ? মানুষ ত স্বভা- 
বতই শান্ত তাকে কী বিনা কারণে 
ক্ষোৌপয়ে তোলা সম্ভব? 


- গত এক বছরের কথা ধরা 
যাক। যে সবুজ শবস্লবের কথা খুব 
শোনা ফেত অ আজ হাওয়ায় 


{মলিয়ে গেছে। খাদ্যে আশি লক্ষ 


টন ঘাটাত মেটাতে ভারত সরকারকে 
বিদেশে গম কেনার জন্যে 
ছোট করতে "হচ্ছে পাঁশ্চম- 


বঙ্গে ব্েশন কমান হয়েছে, গ্রামাণ্টলে 


মানুষ তনাহাযো দন কাটাচ্ছে! 
গত জান্সারী থেকে ডিসেম্বরের 
মধ্যে খাদ্যশস্যের দাম এগার দশমিক 
চার শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, 'অন্যান্য 
জিনের দ্রাম বেড়েছে দশ দশমিক 
পাঁচ শতাংশ সারা দেশে সাজ 
গণ্য হচ্ছে, প্রশ্চিমরত্ে দিদ্ধার্থ- 
বাবুর নানা ধরণের বোলচাল সত্বেও- 
আরজ, পর্যন্ত কাউকে চাকর দিতে 


" প্লারেন নি তাঁরা! ' 
| এই অবস্থায় মান্য কাঁ করবে? রাখা 


সে কাঁ' চুপ কিরে রসে অপেক্ষা 
করবে? সরা দেশে যে বিচ্ফোরক 
ULES NY HSC ala, 
নিজেরই তৈরাঁ। যে. মানুষ ' £ 

a aL ies 
পর বছর 'কেকার থাকে, যে পিতা 
পেটের জৰালায় নিজের সন্তানকে" 


জজ _ নও আছে 


+ ধন্তকেট। 





, শান্তির ললিত বাণী শোনানোর 
. মূর্খতা যে কংগ্রেসী নেতৃত্বের এখ- 
এইটাই আশ্চর্ষের। 
“কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ যে নিজ-. 
-ঘ্বার্থে মানুষের এই হংসাত্ক 
পপ্রবৃত্তিকে কাজে লাগাচ্ছে এটা যেমন 
“সত্য তেমনি এই প্রবৃত্তি যে স্বভা- 
বক ও ন্যযা তাও ত অনস্বীকার্য। 
দেখিয়ে মানে শান্ত রাখা যায় 
না, বিশেষ কুরে যেখানে বর্তমান 
আঁত বিষপ্প। -ছাঁক্বশ বছর হতে 
চলল মানুষ ওই গল্প শুনে এসেছে 
এখন যে তার ওতে অরুচি ধরবে 
. এত অতি স্বভাঁবিক। te 


শ্রীমতী দুখ করেছেন য়ে এই 


সমস্ত গণ্ডগোল তাঁকে লক্ষ্য করেই, 
 হচ্ছে। তান প্রধানমল্দ্রী, সরকারের 
প্রধান, .অক্রমণের লক্ষ্য তান" হবেন 
না ক সি পি এম তথা জ্যোতি বসু 
- হরেন? শ্রীমতী এবং তাঁর সাঙ্গ- 


{বরোধাদের দায়া করতে, কিষ্তু 


দেখা যাচ্ছে জনসাধারণ তাঁদের কথায় - 


ভুলতে রাজ্জী নন। কেরলের উপ- 
নির্বাচনে এর প্রমাণই ' পাওয়া 
গগিয়েছে। | 
তাছাড়া হিংসাত্মক - বরর্যকলাপে 
ত শ্রীমতার, দুখ -প্রওয়া উচিত 
নয়। তান যে বছর প্রধানমন্ত্রী 
হলেন, অর্থাৎ 
মালে, সেই বছরেই, পাঁশ্মবঞ্গে 
খাদ্যের দাবীতে - বিক্ষোভকারী 
দতনাটি অজ্পবয়দক ছেলে প্রাণ হারাল 
তাঁরই.দলের পাুলসের গীলতে 


বার্সত, বাদাড়য্ায়। তারপর সাত. 


ষটি সালে এই. রাজ্যের . যুক্তফ্রন্ট 
সরকারকে যে বেআইনীভাবে "তানি 
বাতল করে 'দিলেন,' তাতেও ত. 
তাঁর হিংসাত্মক মনোভাবেরই পাঁর- 
চয় মেলে৷ এ ছাড়া বর্তমানে যে হয় 
হাজার বরোধীকে পাঁণ্চিমবঙ্গো আটক 
রাখা হয়েছে এবং আরও ' অনেক 
বেশী সংগ্যককে গাল করে "ম্নারা 
হয়েছে, “নির্বাচনে জালিয়াতী এ- 
সরই কি ভগবান বৃদ্ধের শাস্তির 


‘আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তান ও তাঁর 


দল করেছেন? একদিকে ' শ্বেত 
ঈল্লাস অপরাদকে শান্তির ' বাণী, 


'লেহ্য-পেয় খেয়ই না নেতৃবৃন্দ ও 
' রাসভারা : প্রাতানধিদের “গাঁরবাঁ 
হটাও”এঁর মতো লোক-দেখানো 


জিগাঁর তোলা সম্ভব। গাঁরবা হটাও-। গীনায় আয়োজিত . ক্রিকেট .খেলার রেউ বলতে পারেন না, এক তার 


" শন নয়, শ্রেণীহীন, সমাজ গড়ার 


সা, | কথাও বলেছেন কর্ণুগ্রস সভাপাঁত। 
টি “আর বাকী রইল কি? পুরাতন 


. বছরের শেষপ্রান্তে এসে কলকাতায় 
কংগ্রেস এবং এর অব্যবাহত পরেই 


বছরে কতো স্কোর করেছেন, একবার : 
খাঁতয়ে দেখুন।: গত ডিসেম্বরের 


মধ্যে রাজ্য সরকার- ও ববদ্যুৎ পর্যৎ সবটাই 'সন্ধার্থশংকরের ' শাসন টার সংবাদপত্র ইত্যাদি নিয়ে 
মলে সাতাশ হাজার লোকের চাকর ব্যবস্থার সাফল্য - 


হওয়্যর কথা; হওয়ার ' কথা দশ 


গত স্ৃত বছরে আপনি যখনই ইচ্ছা 
হয়েছে তখনই অন্তলীয় গণ- 
তন্কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে একজনের 
জায়গায় আরেকজনকে . ক্ষমতায় 


বাঁসয়েছেনা যেমন অল্পে ব্রন্মানন্দ, 


-আগনি হঠিয়ে নিজের" পেয়ারের 


লোক বাঁসয়োছলেন। ওঁড়শায় - সর- 
কারকে. অত্যন্ত বেআইনশভাবে রর- 
থস্ত করে না্দনীকে দিয়ে এলেন 
এবং প্রভূত অর্থব্যয় করে তাঁকে 
জেতালেন। কেন্দ্রে দীনেশ সিং, তিনি 


আপনাকে একসময় এত সাহায্য , 
করেছিলেন তাঁকে হঠাৎ ব্যান্তগত 


ক্রোধ বশতঃ চাকরী থেকে -সাঁরয়ে 
বনে ভাজার ও. চৰক টো 
জগন্নাথ করে দিলেন। সব গিয়ে, 
এখন কোন এক্‌ যশ কাপুর” যান 





. বংশীয়রাই ঘটায়। 













দাঁড়য়েছে। যে আচরণ তিনি এত-. 
দিন অপরের, সঙ্গে করে এসেছেন | 
এখন্‌ তাঁর সেই অচরণেরই শিকার 
হওয়ার পলা । তাঁর রাজনীতির বি, 
“তানই হবেন এবং নিজ দলের 
হা:তই ॥-ষদুবংশের ' পতনও বদু- 


শাসক শ্রেণীর এই EE 
গণতান্যক শান্তগগলর দায়িত্ব. 
অসীম ।. নিজেদের মধ্যে যেসব মত- 
ভেদ রয়েছে বৃহত্তর স্বার্থে যাঁদ ' 
তাঁরা সেগাঁল- ভূলে গিয়ে এঁক্যবন্ধ এ 
ভাবে ব্যাপক অঘা'ত না,হানেন, এই 
অবস্থার সুযোগ যাঁদ না গ্রহণ করেন . 
নরেন মার 


দয়ায় ' বসে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ এই দিয়ে যে: 
রাজনৈতিক জল ঘোলা করবে না সে ভূখণ্ড সেখান থেকে ওয়াশিংটন সরে 


সেদিনও অখ্যাত ছিলেন, আগ্রনার 
একান্ত ি*বাসভাজন। - 


হিয়েজাম বদ চুতি.৪ংং রণ ] 
ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধের চান্ত তবুও এই ‘চুক্তি নিঃসন্দেহে ১ 
দ্বাক্ষরত হওয়া এবং” দক্ষিণ-পূর্ব একটি গ্ররুত্বপূর্ণ ঘটনা । এই চুক্তির" 
এশিয়ায় শান্তি ফিরে আসা এক গুরুত্ব এর রাজনৈঁতক তাৎপর্যের 
নয়। এই চচুন্তর ফলে শুধুমাত্র দক্ষিণ মধ্যে অন্তার্নাহত॥ বিশ্বের অন্যতম ' 
ভিয়েতনাম *ধেকে মাকিনী , সৈন্য 'সামারিক শক্তি যখন . যুদ্ধাবরাঁত 
ফিরে আসবে_যে সাতাশ হাজ্জার চ্ন্ততে স্বাক্ষর করে তখন বুঝতে 
এখনও রয়েছে তারা৷ ভিয়েতনামের হবে সে হেরে যাচ্ছে আরও বৃহত্তর 
সংলগ্ন আর যে দুটি দেশ, লাওস কোন শাস্তর কাছে। ভিয়েতনামের 
ও “কম্বোডিয়া, বর্তমানে -বিজ্ফোরক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের - পতন ঘটেছে 
অবস্থায় রয়েছে, যেখানকার মানুষ -মানুষের এঁক্যবদ্ধ প্রচেন্টার কাছে, * 
লড়ছে..সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সে যে. প্রচষ্টার চালনা শান্ত সমাজতল্য 
দুটি দেশের অবস্থার কোন পাঁর- নামে মতবাদ। এর আগে ভিয়েত- 
বর্তন এই চ্দান্তর দ্বারা ঘটবে না! নামে পতন ঘটে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের! 
অর্থাৎ মধ্কনীদের যে.ঘাঁটি লাওস, সেই একই শান্তর কাছে। 
কাচ্বোিয়ায় এখনই আছে, ভিয়েত- ভিয়েতনামের - যুদ্ধ ' থেবে 
নাম থেকে, অপসারিত সৈন্য দ্বারা মাঁকনঁদের হঠে আসা মানে, 
সেগ্দাল যে, আরও শা্তিশালা করা- এশিয়ার “অন্যান্য দেশগুলির : সতর্ক 
হরে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। . হওয়ার . সময় এসেছে। লাওস, 
এবং মাঁ্কনশরা যে লাওস, কাট্বো- কাচ্বোডিয়া ২ ১ ছাড়া, বার্মা, মালয়, 


_ করবে না। 




















সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া বায় না। কিছুতেই আসবে না, প্রর্তানয়ত 


হাজার গ্রামে বিদুৎ) আরো রুতো নানা কারণে রড় ভাল লাগে। মন্মঁর 
কী? কার্যকালে দেখা গেল চাকরশ দায়িত্ব নিয়ে -মনথাবিহিত টা 
হয়ান, 'রুল্তু প্রায় সরকারী ব্যবস্থা- সহক্ষারে মজার মজার কথা বিশেষ! 


অসংখ্য টাকট কালোবাজারে বিক্রশ মানুদা ও “যুবমানসের নবভৈরব” | 
হয়েছে. চড়া. দামে; নব কংগ্রেসের দপ্রয়দা ছাড়া একদিকে স্মব্রতবাব; :, 
িধাননগরের উৎসব সরকারশ অর্থে গ্রীলশ দিয়ে বিরোধী গেস্ঠী রা: 
ও তৎপরতায় এবং পুলিশের তথা {লস পি এমকে ঠেঙানোর আধিকার , 
রধানে সমাধা হয়। 


থাকবার পরই পশ্চিমবাংলার জনা 
ঘোঁষত হয়েছে বিদ্যুৎ রেশন। 


. ১. কথাবাত্ন ... বলছেন। - 













(দর্পণের সংবাহদ'তা) 
. কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় তথা 
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাগত সম্পকে 
যাঁরা.একঢু আধটু খবরাখবর রাখেন 
£ তারা কলকা।তা হাইঝেছে প্র প্রান্তন 
প্রধান বচারপাত শ্রাপ্রশন্তাঝহ।রী 

মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গীঠত তিদন্ত 
টি রানি রাড বে হতাশ হরেন 
১ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
২ 1রপো্ট টি এখনও. সরকারীভাবে 
+ প্রকা।শত হয় নি এবং বিশ্ববিদ্যালয় 
| সাণ্ডকেট সভ্যরা তা পুুরোপ্ার 
| আলোচনা করার সুযোগ গান নং 
কিন্তু কয়েকাট - বাজারশ প্রাত্রকা 
ইতিমধ্যে তার অংশ বিশেষ প্রকাশ 













রূকে কেন্দ্র করে মুতরকম দুনী 
চলে আসছিল এবং গত দুই বছরে 
যা চরম আকার ধারণ করে তার সব 
রহস্যই যেন উদ্ধার করা হয়ে 
গেছে। 
কাগজে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে 'কন্তু পরিষ্কার. বোঝা যায় 
গোটা ব্মপ্মরটাই একটা লেক 
খানো। সমস্যার গভীরে যাওয়ার 
কৌন চেষ্টা করা হয় নি এবং আসল 
সত্য প্রকাশ করার ব্যাপারে কাঁমাটপ্ন 
সদস্যরা দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারেন 
নি। মামূলী কয়েকটি সমস্যার 
উল্লেখ করে কাঁমাটর সদস্যরা তাঁদের 
ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা 
করেছেন মান্। আসলে গোটা ব্যাপা- 
, ॥ বলটা একটা প্রহসনে পাঁরণত হয়েছে। 
। কমিটির সভাপাঁতকে বাদ দিলে 
‘ আরও যে কয়েকজন সদস্য ছিলেন 
তাঁরা আইনজীবী না হলেও এক- 
আইনের ছাত্র ছিলেন। সেজ- 
ন্ই গোটা তদন্তাট “আইনের” 
চৌহাদ্দির মধ্যে সামাবদ্ধ রাখার 
1 একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যা 
_ প্রমাণিত” হয় নি সে আভযোগের 
কোন ভিত্তি নেই এই অজুহাতে 
অনেকেরই জানা দুর্নাণতকে এরা 
প্রশ্রয় দিয়েছেন। 
তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বনয়া- 
মকের দণ্তরটিতে অনেক কার্যকলাপে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতনী'তি ' লঙ্ঘন 
করা হয়েছে ' বলা হলেও 
[উকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা হয়ান 
' এই ধরণের কাজের জন্য। কারণ তা 
করতে হলে তদন্ত কাঁমাঁটর কোন 
কোন সদস্যও বাদ যেতেন না তাঁদের - 
নটর জন্য! সেজন্য গোটা 
সাপও মরে, অথচ লাঠও 










কি, পরীক্ষার মার্কসট জাল 
করা এবং চাঁদা আদায় করে পরণ-. 
ক্ষার হলে সব রকম নীতি বিরুদ্ধ 


-এবং 


দেন নি। 


দা ২৬শে জান্য়ারী ৯১৭৩ 


লরকাতা বিশ্ববিহ্যালয় রা 
তদন্তে আসল সত্য প্রকাশ হয়নি 


ৃ ক্ষসিভিত্ৰ শ্লিপোড সন্ষলনন্কে হভাশ ক তনে মল EEE CR 


কার্যকলাপের [মত স্ৃম্প্রাত্ক। ঘটনা 
অজানা ছল না। 'কল্তু'তারা অন) 
সকলের সঙ্গে স্নুর মালয় সব 
সম্মীতক্রম গৃহীত রিপোর্টে স্বাক্ষর 





মত ঘটনা যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে 
কলঙ্ক লেপন করেছে সে বিষয়ে তথ্য 


কি উন কাঁমিটির কাছে পেশ করে- রাখার কোন প্রচেষ্টা নেই। যার ফলে 


. ছেন? মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে পরাক্ষা- 


(ঢাকা যায় না তার প্রমাণ কিছুটা 
পাওয়া গেল রিপোর্টের অংশাবিশেষে। 
নিয়ামক. দপ্তরের বিশৃঙ্খলা, রীতি- 
নাত বাঁজত কার্যকলাপ ও অপা- 


রা নিন 0 
ক্ষের দার্ঘ 


প্নতার মধ্যে কমচারীদের কাজ করতে 
হয়েছে। তাদের নিরাপত্তার কোন 
ব্যবস্থা নেই- গোপনীয়তা বজায় 


সুযোগ সন্ধানীরা নিজেদের স্বার্থ 


দিয়ে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করার রা তাদের পছন্দমত ছয়টি প্রশ্নের চারতার্থ 'করার সুযোগ পেয়েছে। 


একটা ভাল নজ্জার সন্ত করলেন। 
কারণ তার! ভালভ।বেহ জানতেন যে 
এই ধরণর দুনদীত সম্পর্কে আসল 
তথ্য প্রকাশত হলে বত'মানে এই 
রাজ্য যারা শাসন করছেন তাঁদের 
অনেকেরই, ॥টাকতে ‘হাত পড়ত। 
জলে বাস করে ত আর কুমারের 
সঞ্গো লড়াই করা চলে না আর 
তাছাড়া শাসক দলের সঙ্গে আপেষ 
না করে চললে শিক্ষাকে পেশা 
{হিসাবে গ্রহণ করেও রাজনশীতর 
নেশা বজায় -রাখ্য সম্ভব নয়। 

এই কীমাটর একজন সদস্য 
শ্রাদলীপ চক্রবর্তীর কাছে কিছুটা 
সততা ও সত্যানজ্জার পারচয় পাওয়া 
যাবে বলে কোন কেন শিক্ষান্রগীর 
মনে যে ধারণা হয়েছিল তাঁদের এবার 
নিশ্চয় মোহভঙ্গ হবে। 

শ্রীচরুবতশ পশ্চমবঞ্গের কলেজ 
ও বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষক আন্দো- 
সনের একজন প্রথম সারির নেতা। 
শিক্ষকদের অর্থনোঁতক দাবী দাওয়৷ 


মধ্যে দুইটির জবাব লিখতে পার- 
লেই পরাক্ষায় উত্তাণ' হতে পারবে 
এই ধরণের আব্দার আগে কখনও 


অজুহাতে” নীরব থেকেছেন। 
তবে শাক দিয়ে যেমন মাছ 


অবশ্য কারা এই সুযোগ নিয়েছে 
তা বলা হয় ন। 

কাঁমাট বলেছে যে এই দপ্তরের 
অনেক তুটি বচনত দশর্ধীদনের। 
ঘন ঘন ছাত্র বিক্ষোভ এদের বিব্রত 


খাতা দেখার এবং পরাক্ষক খনর্বা- 
চনের কোন মান নেই? "কলেজে পাঠ্য 
কম শেষ করা হয় না, ঘন ঘন 


', "8 তিন, 


পরণক্ষার তারিখ পরিবর্তন কর৷ 
হয় এসব নানাকারণে ছাত্র, শিক্ষক 
ও অভিভাবকদের মনে বিক্ষোভ 
জমা হয়ে রয়েছে। এই 'বিক্ষেভের 
ঝড় আসে এই দপ্তরের ওপর, কিন্তু 
এই দণ্তর সব কিছুর মোকাবিলার 
মোটেই উপয্ন্ত নয়। একে ঢেলে 
সাজান উচিত।- . 

তদন্ত কাঁমটি, সুপারিশ করে, 
বলেছে যে এখানে ছাত্র সংখ্যা এত 
বেশী যে. দপ্তরের পক্ষে তা সামলানো 
সম্ভব নয়! 'কল্যাণী. ও রবান্দু 
ভারতাঁতে ছান্র-সূংখ্যা বেশী নয়, 
কিন্তু সেখানে কি পরীক্ষায় দুনর্পাত 
[নেই 2 ' রবান্দ্র ভারতীতে উপা- 
চার্যের উপস্থিতিতে . 'অধ্যাপকদৈর 
ঘোর বিরোধিতা সত্বেও ছাত্র পারষদের 
উদ্যোগে. কিভাবে গ্ণ-টোকাটক 
প্রশ্রয় পেয়েছে তার .ব্বিরণ নিশ্চয় - 
পাঠকদের স্মরণে আছে। উপাচার্য 
তার জন্য শাসাকগোম্ঠী কর্তৃক পুর- 


' ছ্কৃতও ' হয়েছেন। তাঁর চাকুরীর 


মেয়াদ আবার বাড়ানো হল। 





চণ্ডীতলা খানার অফিসারদের সঙ্গর্ক 


কতকগুলে! ঢাঞ্চল্যকর ki 


হুগল' £ গত নয়ই জানুয়ারী 
চস্ডতলা থানায় চয ঘটনা ঘটেছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


সালের অক্টেবরে কেস্টরামপুরে 
একটি ডাকাতির সময় উত্ত ও সি 


নিয়ে আন্দোলন করার সঞ্গে সঙ্গে সে সম্পর্কে প্রকৃত 'তথ্য কোন এবং কয়েকজন পুলিশ উপস্থিত 


শিক্ষার মানোন্নয়নে এবং বত মান. 
পদ্ধতির সংস্কারেই নাক উনি 


বাজার পাত্িকায় প্রকাশ কর৷ হয়নি: 
এ দন বেলা দশটা এগারোটা 'নাগাদ 


ছংলন। 
কনম্টবলাটর মূখ থেকে আরো 


আগ্রহী একথা তান প্রমাণ করতে থানার একজন কনছ্টেবল নিজের জানা যায় যে থানার অফিসাররা 


চান। বাঁদও কোন এক কলেজের 
উনি অধ্যাপক, কিন্তু ওঁকে দ্বার- 
ভাঙ্গা 'বাচ্ডংএর , চত্বরে দিনের 
অধিকাংশ সময় দেখা যায়। উাঁন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের, সিনেট, [সিশ্ডিকেট 
_ অগ্রকাডোঁমক কাউন্সিলের 
একজন সদস্য। দ্বারভাঞ্গা 'বাজ্ডিংএ 
যে কোন একজন পিওন যা জানে 
এবং দেখেছে 'তার চেয়ে উনি নিশ্চয় 
অনেক কিছুই জানেন, বোঝেন। 


রাইফেল থেকে পরপর ছ রাউণ্ড 
গুলি চাঁলয়ে থানার মেজ্র দারোগা 
ও ছোট দারোগাকে আহত করে। 
থানার ও সিএ সময়ে নিজের 
কোয়ার্টারে থাকায় আক্রমণের হাত 
থেকে বে'চৈ যান। ছোট দারোগা 
ঘটনা স্থলেই নিহত হন এবং মেজ 
দারোগা গদরুূতর আহত হয়েছেন 
বলে জানা গেছে। 

গুলির আওয়াজ শুনে চণ্ডীতলা 


তা সত্বেও যে ধরণের দুনশশৃতকে কেন্দ্র বাজারে ও আশেপাশে যারা ছিলেন 


করে এই তদন্তের দাবী উঠোছল সে 
সম্পর্কে উান একেবারেই কোন তথ্য 
উনি কি জানতেন না 
যে দি ভাবে জাল মোঁডকেল সার্টি 
ফকেট পেশ করে ব্যাপকভাবে পরা- 


ক্ষার সেন্টার বদলের জন্য তাঁদ্বর হয় - 


এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের 
'আপাত্ত সত্বেও এই বেআইনী প্রথা 
চালু করা হয়? কার প্রশ্রয়ে হাজরা 
রোডে ল পরীক্ষায় এক ধরণের 


' জালিয়াতি হয়ে এসেছে তা ক উাঁন 


জানতেন না? পরীক্ষার মাকশীসট 


মন্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে 
তাঁর নেতাদের পরণক্ষা যাতে অবাধে 
হতে পারে তার জন্য তাদ্বর করার 


গুিবর্ষকারশ কনজ্টেবল'টি তাদের 
কাছে কতগুলি চাণ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ 
করেন! চগ্ডীতলা থানার বর্তমান 
ও-সি ও মেজ দারোগার আমলে 


: উানশশো একাত্তর সালের শেষ ছয় 


মাসে প্রায় পণচশটি. ডাকাত সংঘটিত 
হয়েছে। এ ও সস এবং মেজো দারো- 
গার বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণ 
বিক্ষৃত্থ হয়ে উঠলে সামায়কভাবে 
এঁ দারোগা এবং ও-সিকে বদলী 
করা হয়। প্রুনরায় তারা চন্ডী- 
তুলা থানায় আসার পর গত তন 


মাসে প্রায় সতেরোটি ডাকাতি সংঘ- 


সম্পন্ন হয়েছে এবং থানা থেকে 
রিভলবার ও গুল সরবরাহ করা 
হয়েছে। 


যেভাবে বাঁভন্ন ছোটখাটো দৌকান- 
দর; 'রক্সাওলা, গরুরগাড়ীওলা ও 
সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর 
করে .টাকাকাঁড় কেড়ে নিত, থানার 
অনেক কনষ্টেবলই তা সমর্থন কর- 
তৈন না। ফলে থানার কর্মচারীদের 
মধ্যে অফিসারদের ও দুজন বদমাইস 
রনম্টেবলের বিরুদ্ধে বেশীর ভাগ 


-কনস্টবলই অসন্তুষ্ট ছিলেন। শুধু 


তাই নয়, দোঁদন কনম্টেবলের 
গুলিতে. আহত মেজো দারোগা-বখন 
আক্রমণকারাীর-বরুদ্ধে পাল্টা গুলি 


চালনার নির্দেশ দেয়, তখন সমস্ত 


কনম্টেবলই গুলি চালাতে অস্বীকার 
করে। 

উাঁনশশো সন্তর-একান্তর সালে 
চণ্ডীতলা থানায় নকশালপন্ধীরা 
যখন খুবই সীল্য় ছিল এবং তারা 
{বিশেষ করে রাত্রবেলায় সশস্ত্র ভাবে 
'বাভন্ন গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ষাতা- 
পাত করতো তখন এক বছর পুরো 
থনা এলাকায় একটিও ডাকাত "হয় 
নি! দেই সময় উত্ত দারোগা ও ও-স 
পথ-চলতি নিরাঁহ লোককে “নক- 
শালপন্থণ” নামে চালান. করার ভষ 
দেখিয়ে করকরে পন্থাশ থেকে 
একশো টাকা দাবী করতো বলে 
অভিযোগ আছে। চণ্ডতলা থানার 
জনৈক আঁধবাসণ জানান, - সমস্ত 
গ্রামেই এমন দু-একজনকে পাওয়া 
যাবে এইভাবে টাকা দিতে না পারায় 


ভাগ 


যাদের ঘাঁড়, আংটগ বা অভাবে ধানের 
বস্তা পুলিশ কেড়ে 'নয়েছে। 
হুগলার প্রান্তন পুলিশ সুপার 
অমল দত্তের পাঁরচালনায় বিভন্ন 
এলাকায় ডাকাত, ওয়াগন বেকার 
গরুডা, চোরাকারবারী ও সমাজ- 
বিরোধীদের নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসীদের 
নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হয়। 
এই প্রতিরোধ বাহিনীগযীলর করেক- 


টিকে নকশালপন্ধীরা অক্রমণ করে 


ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু নকশালপল্থশ 


আন্দোলনে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 


এই প্রতিরোধ বাহনীগ্দাল হয়ে ওঠে 
ডাকাতি, ছিনতাই, চুর ও পুলিশের 
হয়ে ঘুষ আদায়ের যন্মাকশেষ। 
বেগমপ্দর, তাঁতাঁপাড়া, ভগবতাপুর, 
'রামনাথপুর, পাঁচঘরা, মসট, কেস্ট- 
রামপুর, জঙ্গলপাড়া, ডানকুনি 
প্রীত অঞ্চলে এই প্রতিরোধ. 
বাহিনীগুুলি বর্তমানে সাধারণ মানু- 
ষের ওপর নিদারুপ অত্যাচার 
চালাচ্ছে । থানার যে সব কনম্টেবল 
অকারণে সাধারণ মানুষদের মারধর - 
করতে চাইত না, এই  প্রততিরোধ- 
বাহিনীগ্রীলন তাদেরও নানাভাবে 
হয়রীণ করে। 

এ দিনের ঘটনার বিবরণে 
আরো জানা যায় যে কয়েকাঁদন আগে ' 


“এ কনম্টেবলটির মা অসুস্থ কলে 


খবর আসে, কিন্তু তাকে জব্দ 
করার জন্য ও-স সে খবর দেয় না। 
এ দিন বিনা চিকিৎসায় কনম্টেবল- 
টির মা মারা, গেছে খবর এলে সে 
উত্তেজত হয়ে এই গুলি চালায়. 


+ 


| টু চার এ 


- িত্রেজাযে কি গ্রহ শান্তি ঘা মায়? 


দেপণের পর্যবেক্ষক) 


৯৮০ 


hn 


উত্তর ভিয়েতনামের ওপর বোম৷- ফত বোমা পড়ে এই পরিমাণ তার সাল থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে আট 


বাজ বন্ধের ।নদেশে এখন একট! 
স্ব।সত দ্বাস্ত ভাব ॥ সকলেরই আশা, 
নাঃ, এবার ভরেতনামে ধীরে ধারে 
শ্যা'ত আসবে। নজুনের . ব্যান্তগত 
দূত; রহস্যের বড় নায়ক ডাঃ বকাদ- 
জগঞরর নাক প্যারসে আর বশেষ 
দরকার নেই। কারণ অস্ত স্বরণ 


তিন গুণ। এই বোমাবাঁজর ফলে 
দেড়শো কোটি কিউীরক মিটারের মত 
মাটি ধ্নঁলসাৎ হয়। এবং ব্যাপক 
অঞ্চল কৃষির অযোগ্য হয়ে পড়েছে। 
নিলচ্জ পেন্টগন সতেরোই জানু- 
য়ারী ঘোষণা করেছে যে, ভিয়েতনামে 
তারা উনিশশো বাহাত্তর সালে দশ 


হাজার প্লেন ও হেলিকপটার খ:ই- 
য্লেছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধে, তার দু 
হাজার বৈমানিক নিহত ও বারোশ 
ছাত্রশ, জন নিখোঁজ এবং 
বাহ'ত্তর জন বন্দী হয়েছে। ফলে 
খাস মার্কন মুজ্লঃকেই রাম্ট্রপাত 
'নিফসনকে প্রবল বাধার সম্মুখীন 


ইত্যাকার খ্এাটন্যাট ব্যাপ।র অন্যরাই লক্ষ টন বোমা ফেলেছে। ইন্দোচশীনে হতে, হয়েছে। 'বখ্যত কূটনৌতক 


নাক এবার পরবে। উত্তর (ভিয়েত- 
নামে -বোমাবাজ বন্ধ হলো খুবই 
ভালা কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু 
দ।ক্ষণ ভিয়েতন।মের অস্থায়ী নবপ্লবা ' 
সরকারকে কি মাকন ফুন্তরাম্টু 
্বীকীত দেবেন? বা তৎপর মস্ত 
ফৌজের ওপর দাক্ষণ ভিয়তনামের 
. ম।কনি প্তুল সরকার যে হামলা 
চালাচ্ছে তাক বন্ধ হবে? বা মস্ত 
যোম্ধদের না পেয়ে মার্কন প্তুল 
থউ-র সৈন্যবাহনণ নাবচারে বির 
গ্রামবাসীকে যেভাবে হত্যা করে চলেছে 
বা গ্রাম পাড়ে দিচ্ছে তা কি বদ্ধ 
হবে এর গ্যারান্টি কোথায় 2 
এখনো তো দক্ষিণ ভিয়েতনামে রয়ে 
গেছে দাক্ষণ কোরায় ফৌজ তাদের 
কবে সারয়ে নেওয়া হবে? যাঁদ 
মার্কন য্যন্তরাম্ট্র সত্যসত্যই ভিয়েত 
নামে শান্তি চান তবে তাকে 
যেমন. একদকে ভিয়েত- 
নামের বুক থেকে মার্কিন ফৌজ 
সমেত সমস্ত তাঁবেদার ফৌজ সাঁরয়ে 
নিতে হবে, অন্যদিকে বে-আইনীভাবে 
গঠিত থিউ সরকারকে অস্তুশস্র 
“সরবরাহ করা বন্ধ রাখতে হবে। 
এছাড়া, শুধু ভিয়েতনামে নয়, সমগ্র 
ইন্দোচীনের ব্দক থেকে 


_.. হ্বকতরাস্টীকে, সরে যেতে হাবে। ভিয়েখ- 


নাম থেকে সরে লাওস থইল্যাপ্ড, 
কাম্বোডিয়ার বুকে মার্চিন যযুন্তরাষ্টু 
জুড়ে বসলে এ শান্তি অর্থহণন। 

আরো" একটি প্রশ্ন, মানুষের 
মনে উপক দিচ্ছে যে, 
অস্ত সম্বরণ পুনরায় বোমাবাজির 
প্রস্তুতি নয় তো! অতাঁতে মার্কিন 
যুস্তরাল্ট্র এরকম অনেকবার করেছে। 


বোমাবাঁজর পাঁরমাণ একাত্তর লক্ষ 
টন! 





মন দাঁক্ষণ ভিয়েতনামে প্রায় সাড়ে 
তিন লক্ষ মান্দুষ থ্বন হয়েছেন এবং 
প্রায় ছয় লক্ষের কিছু বেশী জখম 
বা পঙ্গু হয়েছেন। আর ঘর ছাড়া 
হয়েছেন ষট লক্ষের মত মানুষ। 
তবে এই বোম্বেটোগার করতে গিয়ে 
মার্কিন ফুন্তরাম্দ কম করে পপ্তাশ 
হাজারের কিছু বেশী মার্কনকে বাল 
দেন। লক্ষ কোট টাকাও নম্ট হয়। 
শুধু পেন্টাগনের হিসেব অনুসারে, 
মান রানী হনব এষা 


সরকারী অপদার্থতায় 
একটি সমবায় 
প্রতিষ্ঠ'নে সংকট 


(দপপের সংবাদদাতা) 
ম্যাচ্টমের্ কয়েকজন ব্যান্তির 


হ্যরিমান পর্যন্ত বলেছিলেন যে, 
থিউকে ক্ষমতায় খর "জন্যে 


পাঁচশো ' 


আলোচনার পেছনে আমোরকার শ্রম- 
জীবী মানুষের অবদান কারো চেয়ে 
কম নয়। বিশ্বের স্বস্থ বিবেকের 
প্রচণ্ড চাপের কাছে নিকসনকে নত 
হবে-এটাই ইতিহাসের হঁঞ্গিত। 


' নখদন্তহীন ভ্রিটিশ 


সাম্রাজ্যবাদের পায়তাড়া 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মার্কন 
যুন্তরাষ্ট্রের মুখেশ খুলে পড়েছে। 
সাম্াজ্যালপ্স মাঁকন মুস্তরা-স্ট্রর 
বিরুদ্ধে দাক্ষণ-পূর্ এশয়'র দেশে 
দেশে মুন্তবুদ্ধ চলছে ॥। মার্কন 
যুস্তরাষ্ট্রকে দাঁক্ষণ-পূর্ব ' এশিয়া 
থেকে পালাতে হবে, এটা 'নিশ্চিত। 


24 মাক - যুক্তরাষ্ট্রের শুন্যস্থার্ন পুর- 


জনে হন যা ৪ হর ভোলার ডা 


হ্যারমান মাক্নি সরকারকে চ্যালেঞ্জ 
জানিয়ে বলেছেন, একটি মানুষের 
জন্যে ফু্ঘ চলাতে চান মার্ক 
সরকার এটা মানুষকে তাহলে পাঁর- 
কার করে বল্দন। 

শুধু হ্যারমান নয়, ম্ার্কন 
যুন্তরাচ্ট্রের সাধারণ মানুষ ক্রমেই 
এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সরব হর়েছেন। 
তারা বিক্ষোভ করেছেন ওয়াশংটনে, 
নিউইয়র্কে, বিশ্বাবদ্যলয়, কার- 
থানার চত্বরে চত্বরে । আজকের শান্তি 


ণের জন্যে উদদ্যগ নিচ্ছে নখদল্ত- 
বিহীন (ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যবাদ। শুধু 
দাঁক্ষণ পূর্ব এশিয়া নয়, আরব ও 
আফ্রিকায় ' হৃত গৌরব ফিরিয়ে 
আনতে সচেম্ট 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদ । 


মোরন. বিক্রয় করেছে। জনগণতান্ল্িক 


ইয়েমেন প্রজাতল্তের বিরুদ্ধে ওখা-- 


নের স্মলতান যে হামলা চালাচ্ছে 
তাকে সামারক ' সাহায্য দিচ্ছে 
ব্রিটেন । ব্ৰটেন পারস্য উপসাগরীয় 
অঞ্চল থেকে পাততাঁড় গুটিয়ছে 
(সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে) বলে এ 
অগ্চল সম্পর্কে ব্রিটেনের উৎসাহ 
কমে যায় নি! গত জুন মাসে সেল্টো 
মালটরী জোটের  অধিরেশনে 





চিনের রা 
পর্ণচশ হাজার টাকার মুনাফার রেক- * 
৬ একদা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন . 


করতে পেরোছল। “কিন্তু আজ সর- 
কারী আমলাদের কৃপয় এতবড় 
প্রীতম্তান মুখোম্বাথ হয়েছে সুগ- 
ভীর সংকটের । বছর চারেক আগে ' 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের পারচালনায় একটি 


পারশ্রম ও উদ্যোগ এবং মার ছাবিৰশ বড় চালকল চালু করার সিদ্ধান্ত 


75957 
মার্কেটিং সোসাইটির পত্তন হয়। 
উদ্যেজাদের অন্দে আন্তরিকতা 
আর অধ্যবসায়ের ফলে ছাব্বিশ 


এই বা করে প্থ্রন্দর- গৃহীত হয়েছিন। কিন্তু এই চার- 


বছর যাবৎ ক্কামক আবেদন নিবেদন 
সত্বেও সেই মকেটং সোসাইটি একটি 
রয়লারের লাইসেন্স পায় নি! বয়- 
লারের লাইসেন্স কেন যে লাল 


ভিয়েতনামে, ইন্দোচনে মাকন টাকার মুলধন কয়েক লক্ষ টাকার ফিতার বাঁধনে আটকে আছে তা 


সাাজ্যবাদের বর্বরতার সামান্য একট 
, নমুনা এখানে দেওয়া যাক। কারণ 
এই “শান্তি প্রিয়” নিকসন ও মাক'ন 
সাম্রাজ্যবাদের অপরাধ সম্পর্কে কখনো 
যেন পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের 
দুর্বলতা দেখা না দেয়। দুর্বলতা 
একবার দেখা দিলে সাম্্রাজ্যবাদ- 





-মৌভাগ্যবান 


দেপণের সংবাদদাতা) 
রাজ্য সরকার সিউঁড়র 


. সিদ্ধার্থবাব্দ কথিত ১৭ বা ৪০ 
হাজারের অন্তর্ভুক্ত এই ৫৭ জন 
সোঁভাগ্যবান। কবে এবং কারা 
যে এদের ইনটারভিউ নল তা 
কেউ জানেনা॥ অবশ্য দর্পণ 


বাঁরভূমের জনগণ বুঝতে পারেন ?ন। 
চালকলের মেইনটেনেন্স বাবদ মাসে 
প্রায় তিন হাজার টাকা ফালতু খরচ 
করতে হচ্ছে সোসাইটিকে। -. 

তাছাড়া উত্ত কো-অপারেটিভ 
সোসাইটিকে সার উৎপাদনের জন্য 


'{ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে এন 


লস ডিস চিঠি 'দিয়োছল। কো- 
অপারেটিভের ডিরেক্টর বোর্ড সেই 
চিঠির নির্দেশান্সাঁরে বস্ড প্রভৃতি 
সই করে রাজ্য সরকারের দপ্তরে যথা- 
সময়ে পাঠিয়ে দেয়॥ সরকারের ঠাণ্ডা 
ঘরে লাল ফিতার বন্ধনে আবেদন- 
নামাটা বহুদিন জমা পড়োছল। 
অনেক তাঁদ্বর তদারক করার পর 


(দপপের সংবাদদাতা) 

পাঁনহাটি মিউানাসপালিটির 
কর্মকর্তা তার কর্মচারীদের দ্বারা 
পারচাঁলিত না কোন তৃতায় ব্যান্তর 
দ্বারা পারচালিত ? এ প্রশ্ন স্থানীয় 
এলাকার বহু “রেট পেয়ার” করছেন। 
কারণ মউানাসপ্যালিটির কাজ কর্ম 
লাইসেন্স হেলথ, নাইট শয়েল, স্কুল 
প্রভৃতি বিভাগ গুলিতে বিভাগীয় 
কর্মকতখদের মতামতের চেয়ে বাই- 


রের এম এল এর কোন কোন বিশ্বাস- কর্তব্যরত বষশীয়সী মাহলা ক 
ভাজন প্রা্তানাধর 'কথাই (কার্যকরী, 
হচ্ছে বলে আভিযোগ উঠছে। কংগ্রেসী স্মপারভইজারকে গ্রেপ্তার ত্য, 


গোষ্ঠী লড়াইয়ের প্রাতফলন 


মিউনাসপালাটর মধ্যেও ঘটেছে। 


যার ফলে সি এম ডি ওর অনেক 
কাজ জমে আছে। এই এলাকার 
এম এল এ তপন চ্যাটাজশ। মিউান- 
সপ্দীলাটির এই অবস্থা .অবগত 
থাকলেও কিছুই করতে পারছেন না 
এবং এই অক্ষমতা তানি স্বীকার 
না করলেও তার বিশ্বস্ত বম্ধূরা 
স্বীকার করেন। যান এই এলা- 
কাঁট এই ভাবে পকেটে রাখতে 
চাইছেন তিনি বারাসাতের বাগান- 
বাড়ীর আস্থাভাজন? এবার অগামন 
িউীনাসপাল নির্বাচনে দলবল 
নিয়ে প্রার্থী হবেন বলে বশত 


খোঁজ নিয়ে “জানতে পেরেছে চলতি বছরের প্রথম দিকে রাজ্য সর- সূত্রে জানতে পেরেছি। যে কারণে 
' যে, এই &৭ জনই হলেন | কার. ডিরেক্টর বোর্ডকে জানালেন যে, গত ফড্তফ্রন্ট আমলে বারাসাত 


স্থানীয় নব কংগ্রেস কমশি। 





এটা তামাঁদ হয়ে গেছে; কারণ তা. 
বাহাত্তর সালের মঞ্জুরীকৃত টাকা। 


bh 


রোডের ওপর মাতৃসদনের প্ল্যান 


নেওয়া হয়েছে মউনাসপাঁলাটর 


"সংশ্লিষ্ট অগ্চলে আর্থনীতিক 'ব 


* মত, 


গরানিহাটি পৌরমভার কাছে হস্তে 











টাকা বৱটেনের এছাড়া সারা পা 
বীর প্রাতবাদ সত্বেও রে মা, 
অস্মসাহ'য্য দিয়ে যাচ্ছে {্রটেন। "* 
দাক্ষণ-পূব' এশিয়া, দূরপ্রাচ্য « 
ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পুনর্‌ 
নাক গলঃ:নার চেষ্টা করছে রিট: 
সাম্রজ্যবাদ। একাত্তর সালের এাপ্রনে 
মালায়শয়া ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে ৬ 
সামারক চুভ্তি সম্পাদিত হয় 
সম্প্রতি মালায়শিয়ায় এই পাঁচ শান্ত ৰ 
যে বমন মহড়া হয়ে গেল তা ছু 
কোন ভাঁবষ্যৎ হামলার প্রস্তুস 
য়োগের ষাট ভাগ 'ব্রিটেনের। 
আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের । দ্বতক্ী 
ভয়েংমাম থেকে পাম৷ 
পালিয়ে মাঁকিন হ্যন্তরাষ্টী মালয়শিধু 
সিঙ্গাপুর, লওসে, থাইল্যান্ডে 
যেতেও পারে। এই দ;ই সাম্না 
যৌথ হামলা শুরু হতে কতক্ষণ |] 
দক্ষিণ, পূর্ব এশিয়ার মান্তকণু 
মানুষ এই নতুন বিপদ ৃ 
হুশিয়ার না হলে দবপদ ভয়াঃ 


না হওয়ায় জনগণের মধ্যে ক্ষোভে 
সঞ্চার হয়েছে। 


বনগাঁয় বিক্ষোভ 
(দপপের সংবাদদাতা ) 


ইন্সপেক্টর কর্তৃক বনগাঁ ॥ 


দের ওপর শনর্ধাতন, কনজারভেন্স 


থেকে। এই ইন্সপেক্টরের 
বনগাঁর সাধারণ মানুষও. 
ধরে ক্ষুব্খ। পৌরকর্মশিদের 


আন্দোলনকে. বনগাঁর সমস্ত 
নৈতিক দল ও সংগঠন সমর্থন 
জানায় এবং এক হস্ত কিট। 
গঠিত হয়।' অতঃপর এই 


পণি ॥ শক্রবার ২৬শে জানযয়ারণ ১৯৭৩ 


_ সাংবাঁদক ও কথাকার শ্রীসন্তোষ- 
' শব ঘোষ তাঁর «শেষ নমস্কার £ 
রণেষু মাকে” উপন্যাসাটর জন্য 
লা ভাষায় সম্তুর-একান্তর সালের 


গ্রফল্যে ম্িয়মাণ হতে নেই, ওটা 
, -ম্তকার্পণ্যের লক্ষণ, গরের ' সুখে 
থৌ হওয়াটাই ধর্ম; সেই কারণে 
,মামও আমাদের সহযান্রী একজন 
' রখকের এই গৌরবে আনন্দিত বোধ 
bs বলবার সংকল্প গ্রহণ করোছ এবং 
“ই উপলক্ষ্যে শ্রীঘোষকে আমার 
[ভিনন্দন জানাঁচ্ছ। 
বম প্দরস্কারপ্রাপ্ততে পুরোপুরি 
(শী না হতে পারার কারণ আমার 
ধারণা, এই পুরস্কারপ্রাপ্তর পিছনে 
তাঁদ্বর-তদারাক ধরাধারর একটা 
. মস্তবড়ো নেপথ্য, ভূমিকা রয়েছে 
£ সাহিত্য আযকাদোম প্রেসংগতঃ বাল, 
“আযকাদোমি”কে গুরা বাংলায় লেখেন 
" “অকাদমশ” সেটা এতই 'বদঘুটে যে 
“ সেই বানান ও উচ্চারণের . বদলে 
জৈনেশুনেই আমি “আ্যাকাদেষ” 
কথাটা ব্যবহার করাঁছ, অজ্ঞতা বশতঃ 
নয়।) নানা কারণে সংস্কতির ক্ষেত্রে 
“এস্টারিশমেন্টএএর একটা প্রধান 


বাহন হয়ে,উঠেছে। নামে যাঁদও 
জাতীয় সংস্থ, আসলে সেট 
_' ফায়েমী স্বার্থের একটি বাসা। 


সংস্থাটি সরকার পারপোষিত বলে 
তার কায়েমীস্বার্থ সংরক্ষণী চারটি 
আরও বেশী প্রকট। কি তার সভা- 
শাঁত নির্বাচনে, কি তার কার্যানর্বা- 
হক বোর্ডের সংগঠনে, কি তার 
" আণ্টালক বিচার কামটীগ্ীলর সদস্য 
. মির ্থিতাবস্থা প্রণীত ঘোঁষত। 
জাতীয় ভিত্তিতে সাঁহত্য ও সংস্কৃ- 
" তর সেবার অজুহাতে এবং সাহত্য 
: ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতীয়- সংহতি 
ও এঁব্য বাড়াবার নামে আসলে এই 
সরকারের ছাপ-মারা সাংস্কৃতিক প্রাত- 
রত রা থাকে তা হলো 
গতানুগতিক মূল্যবোধকে প্রশ্রয় দান, 
কর্তাভজা মনোদাবের স্ফীতিসাধন, 
* বিপ্লবী বা বিদ্রোহী মনোভঙ্গণয্স্ত 
লেখকদের কোণঠাসা করে রেখে 
পুরস্কৃত বশংবদ লেখবদের সহায়ে 
একটা বিরাট সরকারপক্ষীয় সাহি- 
" ত্যিক শাবির তৈরী করা, এবং 
স্বাধীনচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন কিন্তু আর্থক 
দিক দিয়ে কম বেশ অসহায় লেখক- 
দের অর্থমূল্যের টোপ ফেলে স্বদলে 
. টেনে আনবূর চেষ্টা 

বলা প্রয়োজন, আঁভষোগগুাঁল 
যত স্থুলাকারে করা হলো তত 
টু কিন্তু সাহিত্য আযকদেমি 
গক্ষেত্রে এগোয় না। চতুরের পদ্ধ- 
তই আলাদা । উপরের উল্লিখিত 
ধীক্য়গন্ীলই চলে, অক্পাবস্তর মন- 
“তাত্বক স্তরে-সক্ষম ও পরোক্ষ 
(উপায়ের সাহায্যে। পুরস্কার বা 












তিব্ - 


আ্যাকাদেমি পুরস্কার 


আযাকাদোমর মনে হয়ান_ পুর- 
স্কারের শিকা ছি'ড়তে 'ছিপড়েছে এই 
লেখক জানতেও পারেন না তাঁর অন্াচত ভাগ্যবানের কপালে। ওই 
“ননকনফাম জম” * দুই উপেক্ষিত লেখক হলেন_ সুবোধ 
ন্ত্ের ওইখানেই গয়া হয়ে গেলো, ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দুজনেই 
[তান অজগরের দ্‌চষ্টর সম্মোহনে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পর্যায়ের ছোটগল্প 
আকৃষ্ট হয়ে অজগরের মুখগহবরে লেখক, সুবোধ ঘেষ কৃতী ওুপ- 
প্রবেশের জন্য পা বাড়াতে উদ্যত॥ ন্যাসকও বটেন, তদুপরি তাঁর 
সন্তোষকুমার ঘোষের হেলায় বৈদগ্ধ্য আর মননশীলতার স্গ 
অবশ্য এ প্রশ্ন ওঠে না। কেন না সন্তোষ ঘোষের কোনো তুলনাই 
তাঁর লেখার কোনো বিপ্লবী, বা চলতে পারে না। অদৃষ্টের পারহাস 
দদ্রোহপ ভাবমর্ত আছে এ অপবাদ এই যে, তাঁরা পনরচ্কৃত হন না, পত্র 
তাঁর আতিবড়ো শন্ুতেও দেবে না। জালালের 
একজন লেখক। যে পাঁতকাটির সেবায় 
তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বংসর- চু 
গুল ও সর্বাধিক উদ্যম ব্যয় করে- 
ছেন, সেই পান্রকাটর চারন্র এতই 
প্রতিক্রিয়াশীল আর কুলন্কিত যে, 
সন্তোষকুমারের ভিতর গোড়ায় 
কিছু শিল্পাীসত্তার অন্কুর যাঁদ-বা 
ছিল, দর্ধীদনের অনুচিত সংসর্গে 
তা কবেই 'নাশ্চহ হয়ে গেছে? আজ 
তাঁকে আর শিল্পী বলা চলে না, 
বলা চলে বড়জোর | একজন' স্মার্ট 
সাংবাঁদক, যাঁর শান্ত বিপ্লবের 
{বিরোধিতায় নিয়োজিত । 
সেই সন্তোষকুমার ঘোষের পক্ষে 
তাঁদবর তদারাঁক যে সাহিত্য আ্যাকা- 
দেমির মতো একটা অবৈগ্লবিক চাঁর- 
ঘের সংস্থার. ক্ষেত্রে আশুফলদায়ক 
হবে, সে 'কথা না বললেও চলে। 
সাহিত্য আযকাদেমর শ্রেপীস্বর্প 
আর. আনন্দবাজার পাত্রকার শ্রেণী- 
স্বরূপে কি খুব বেশী ভিন্নতা 
আছে? আমার তো মনে হয়না। 
রতনেই রতনকে িনেছে॥ পশ্চিম 
বাংলায় কায়েমী স্বর্থের একটি 
পান্রকা। যে প্রশাসক শক্তির সর্বভার- 
তাঁয় স্তরের সাংস্কৃতিক বাহু হলো 
সাহিত্য আযাকাদোম্‌, পাঁশ্চমবাংলায় 
সেই প্রশাসক শব্তিরই একটি নির্ভর- 
যোগ্য বিশ্বস্ত সাংবাদক বাহু হলো 
আনন্দবাজার । আর এই আনন্দবাজা- 
রের সঙ্গে সন্তোষকুমার এমন ওত- 
প্রোতভাবে জাঁড়ত আর একাত্ম ষে,. 
তাঁর কোনো আলাদা শিল্পী সন্তা 
থাকতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না, 
ফলে যেটা তাঁর শশল্পকর্মে'র জন্য 
পুরস্কার ঝুল মনে হচ্ছে, সেটা 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর প্রভুসেবার পুর- 
সকার, *শেষ নমস্কার £ শ্লীচরণেষু 
মাকে? বইটিকে' . প্ররস্কারদানের 
একটা আঁছলা স্বরূপ খাড়া করা 
হয়েছে মাত্। 
আমাদের এই অনুমান যে অন্দ- 
মান মানত নয় তার আর একটি 
জোরালো প্রমাণ, ওই আনন্দবাজার 
পত্রিকা সংস্থার মধ্যেই এমন দুজন 
লেখক আছেন যাঁরা শিল্পকাতিত্বে ও 
সংবেদনশীলতায় সন্তোষকুমারের 
অথচ ওই দুই জনকে কল্তু এষাবৎ 
পুরস্কৃত করবার কথা সাহিত্য 


| 





স্কৃত হন তাঁদের চেয়ে অনেক গুণে 
নীরেস একজন মূলতঃ সাংবাঁদক-- 
- লেখক। বিচার প্রহসন - আর. কাকে 
বলে! . & 
এই অশোভন পক্ষপাতিত্বের এক- 
মাত মানেই হয়। সে মানে হলো, 
সুবোধ ঘোষ কিংবা নরেন্দ্রনাথ মিত্র 
থাকলেও তাঁদের সম্পর্কটা ওই সংস্থার 
সঙ্গে কমবেশী জীবিকার সম্পর্ক! 
সন্তোষকুমারের মতো নিরবচ্ছিন্ন 
প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। ওই দুই 
জাত-লেখক বুর্জোয়া সংবাদপত্রের 
পারিবেশ-কলুষের মধ্যে কার্যরত থাকা 
সত্বেও তাঁদের শিল্পী সত্তাকে আজও 
কমবেশী অধিকৃত রাখতে পেরেছেন 
তাঁদের মজ্জাগত রসচেতনার কারণে, 
দুইয়ের কেউই পুরোপুর নিজে- 
কে মালিকের অভিপ্রয় পূরণের 
লে পারণত হতে দেননি? কায়েমী 
স্বার্থের সেবার অততযুগ্র উৎসাহে এবং 
সেই সঙ্গে স্বকীয় স্বার্থ পূরণের 
উতবট বাসনায় পুরস্কৃত: লেখকটি 
বহুদিন হলো আপনাকে প্রাতিক্রিয়া- 
শীল আনন্দবাজার সংস্থার একটি 
অচ্ছেদ্য অঞ্গে পাঁরণত রুরেছেন। 
তিনি শিল্পী সত্তকে 'বাকয়ে 
দিয়ে “সফল সাংবাদিক সেজেছেন। 
সৃতরাং সাহিত্য আযকাদেমির কর্তা- 
ব্যক্তিদের, বিচরণায় ওই তিনজন 
লেখকের মধ্যে তাঁর দাবা অগ্রগণ্য 
{বিবেচিত হবে না তো কার হবে? 

আনন্দবাজীরের ঘরোয়া প্রসঙ্গ 
দেওয়া গেল। বাংলা কথাসাহত্যের 
ফেরানো যাক। মনে রাখতে হবে 
যে, এখনও আমাদের মধ্যে শৈলজ্ানন্দ 
মুখোপধ্যোর রয়েছেন, রয়েছেন 
আঁচক্ত্যকুমার সেনগ্যপ্ত, কল্লোল 
যুগের সাহত্যিক গোম্ঠীর দুই অগ্র- 
গণ্য প্রাতীনধি, 
পুরস্কৃত লেখককে বালখিল্য মনে 
হওয়াই স্বাভাবক। মানি, বয়স 
যোগ্যতা বিচারের একটা য্বস্তিযুস্ত 
নারখ হতে পারে না, কিন্তু কেবল 
মার বয়সটাই ক এই দুই শিল্পীর 


'শিল্পকৃতিত্ব কি তীক্ষমবিচারসান্ধৎস, 


চর্চিত হয়ান। 


ME 


পরীক্ষায় কবেই সসম্মনে উত্তীর্ণ 
হয়ান। এদের মধ্যে প্রথম জন 
বাংলায় বাস্তববাদী কথাসাহত্যের 
জন্মদাতা ; 'দ্বতীয় জন একজন উৎং- 
কৃষ্ট ছোট গল্প লেখক, তদুপাঁর 
কাঁব। এ'দের কেউই অজ্ঞ অবাঁধ 
আ'যাকাদোম পুরস্কার পান নি, এম- 
নাক রাজ্যস্তরের রবান্দ্র-পৃরস্কারও 
নয়! খুব সম্ভব সংশ্লিষ্ট পুরসকার- 
দ্রবীভূত করবার ক্ষমতায় এ'রা 
নিতান্ত অপারক বলেই এদের কপাল 
আজও প:রচ্কারের জয়াতিলক দ্বারা 
এ'রা পুরস্কত হন 
না, পুরস্কৃত হন তাঁদের চেয়ে অন্ততঃ 
পক্ষে দেড়-দুই দশকের বয়ঃকানষ্ঠ 





ররর জি DEE 
এক িভিতর-ফোঁপরা ভঙ্গশসর্বস্ব 
অগভশরমনা লেখক-_-অমাদের তথা- 
কত জাতীয়. সাহিত্য পদরস্কার- 
গুলির অসারতার্‌ এর চেয়ে সবাক 
বিজ্ঞাপন আর কি ছু হতে 
পারে? 

সুনীল গঞ্গোপাধ্যায় নামের 
এক ভড়াটে লেখক আনন্দবাজারের 
লিখেছেন, সন্তোষকুমার এতাঁদন 
সাহত্য আকাদৌমর দ্বারা অপুর- 
স্কৃত ছিলেন এইটেই নাক অনে- 
কের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে তাঁর 
এই বৎসর আযাকাদোম পৃরস্কারপ্রাপ্তর 
সংবাদের প্রাথমিক প্রাতীক্রয়ায়। এই 


ছাড়া আর ক বলা যেতে পারে? 


একই লেখক সনাতন পঠকের বক-. 


লমে “দেশ”-এর “সাহিত্য সংবাদ” 
ফাঁচারে আর এক প্রস্থ স্তুতিবাদ 
করেছেন এই বলে যে, সন্তোষকুমার 
ঘেষের প্রথম , উপন্যাস “শুঁকন্‌' 
গোয়ালার গাল” পড় লোকাম্তারত 


।তারাশঙজ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাক উপ: 


ন্যাসের লেখককে আশীর্বাদ -করে 
কলম হোক।” তারাশৃশ্কর. যাঁদ এই 
কথা বলে থাকেন, কাঁ মনে করে 
বলেছিলেন তা বুঝতে হলে মানব- 
চরিত্রের আরও 'িশ-বাঁও তলায় 
সন্ধানী দৃষ্টি -সপ্টালত করা আব- 
শ্যক, মোটা বুদ্ধ দিয়ে তার পাঁর- 
মাপ করতে যাওয়া বৃথা। লেখক 
হিসাবে তারাশনকর  উচ্চস্তরের 


কুটুম্ব £ 


0 পাঁচ.৪ 


সাহিত্য আআকাদেমির মনোনয়ন 
তাঁদ্বর তদারকি দরবার ইত্যাদির 
দকরা প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা এই 
প্রথম ঘটলো এমন মনে করলে ভূল 
করা হবে। ত'র গত ষোলো-সতেরো 
বছরের জীবনে এ জানিস উপর্ধপারি 
সংঘটিত হয়েছে এবং "প্রকৃতপক্ষে 
তার এঁতিহাই পুষ্ট হয়েছে এই . 
নেপথ্য ক্রিয়ার বুনিয়াদের উপর! 
অন্যন্য আগ্কালক ভাষার নাহিত্য- 
পুরস্কারের নেপথ্য বিধান আমাদের 


'জানা নেই সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু 


বলতে পারব না, তবে একাধিক বং- 
সরের বাংলা ভাষার 'প্থরস্কৃত বই- 
য়ের পুরস্কার প্রাপ্তির পশ্চাদবতণি 
ইতিহসের িছু-কিিং আমাদের 
জানা আছে। তার থেকেও বলতে 
পারি, যবানকার এপারে বা দেখা 
যয় তাই দেখার সব নয়, লোকচক্ষুর 
অগোচরের ক্রিয়াকলাপটাই আসল । 
এমনতরো অন্তরালব্তশ কর্মতৎপর- 


সকারপ্রাপ্ত কয়েকটি বইয়ের নাম ঃ 
পর্ণকুম্ভ £ রানী চন্দ, কলকাতার 
কাছেই £ গজেন্দ্ুকুম'র মিত্র নিশি- 
মনোজ বসু; মোহিনী 
আড়াল £ মণণন্দ্র রায়, ইত্যাদি । এদের 
মধ্যে মণীন্দ্র রয়ের পুরস্কার প'ওয়া- 
টাই সবচেয়ে চমকপ্রদ। আড়ালের 
কোন মোহনা শাল্ততে যে তার 
“মোহিনী অূড়াল্‌্”  কাবাগ্রম্থাট 
আযাকাদোম পুরস্কারধন্য হলো, সে 
রহস্য আজও অনেকের অজ্জাত। 
এইবারে সহ্য আযকাদেমির 
গঠন সম্পর্কে কিছ; বলা আবশ্যক। 
তা থেকেও এই প্রতিষ্ঠানটির 
অক্লার্যকারতার কিছু ধরণা পাওয়া 
যেতে পারে। প্রসঞ্গতঃ বাল, সাহিত্য 
আযাকাপোম, ললিতকলা আ্ঘকাদেমি* 
ও সংগীত-নাটক আযাকাদোম এই তিন 
সরকার-প্রবার্ত'ত আযাকাদেমির অর্থ 
ও পরিচালন ব্যবস্থার অনুসন্ধানের 
জন্য প্রান্তন বিচারপাঁত শ্রীজ ডি 
খোসল র নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন 
করা হয়েছিল, সেই কাঁমশন সম্প্রীতি 
তাঁদের রিপোর্ট "দাখিল: করেছেন। ' 
কাঁমশন তিনটি সংস্থারই কর্মপরি- 
বিচ্যাতির সন্ধান পেয়েছেন এবং 
তদের প্রত্যেকটিরই আগাপাশতলা ' 
সংস্কারের সুপারিশ করেছেন। 
সাইহত্য আযকাদোম সংগঠনের পর্যা- 
লোচনায় এই পারপ্রেক্ষিতটি মনে 
রূখলে ভাল হয়। | 
পুরস্কারের বই ও প্রাপক নির্‌- 


ণশজ্পোত্কর্ষ মাণ্ডত হলেও পাটোয়ার পণের জন্য প্রাত ভাষাতেই একাট 


বৃদ্ধিত ছিলেন অতি দুরস্ত। 


মোদ কলায় তান ছিলেন অদ্বিতীয়। 
বহুল প্রচার য্যত্ত খবরের কাগজ- 
গুলকে কী ভাবে হাতে রাখতে হয় 


যে-লেখকদ্বয়ের তা তান জানতেন এবং সে কৌশ- 
লের হামেসা প্রয়োগ করে গেহেন, - 


জশবনে বারবার। সুনীল গঞঙ্শো- 
পাধ্যায়েত মতো এই সৌঁদনকার এক 
ছোকরা লেখকের সে তথ্য জানবার 
কথা নয়। কিন গোয়ালার গাল 
আমরাও পড়ছি, আমাদের কিন্তু 


সপক্ষে একমন্র বলবার কথা 2 তাঁদের কিছু আহামার মনে হয়নি সে-উপ- 


ন্যাস তারাশগ্করের মতো । 


করে আগ্াালক বিচারক বা উপদেষ্টা 


এনজের কার্য হাঁসলের জন্য তোষা- কাঁমাট আছে। এই আণুলিক কাঁমাঁট- 


গাঁলর স্মপারশক্রমেই সব ভাষার 
শ্রেষ্ঠ বই নির্পিত হয়ে থাকে . 
পূর্ববর্তী তিন বছব কালসপমার 
মধ্যে প্রকাশিত বইয়ের ভিতর থেকে। 
প্রতি আণ্টালক কমিটিতে দশজন 
থাকেন বেসরকারণ উপদেষ্টা, দশ জন 
সরকারণ প্রাতীনাধ। নির্বাচন'ক্লয়া 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়াটা নিয়ম 
অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে পুর- 
স্কারের বই, শ্থরীকৃত হওয়াটাই 
বিধি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নিয়ম 
(শেষাংশ অষ্টম পৃন্ঠায়) 


ছয় ॥ 


আজকাল পুশ সূত্র থেকে 
সংবাদ সংগ্রহ করে, বিশেষ করে সর- 
কার খেবরোধশ রাজনৈোতিক কার্ধকলা- 


পের সংবাদ সাধারণের কাছে “নিজস্ব দেওয়া হয়েছিল ও যথাসময়ে চাঁববশে 


স্ংবাদদাতার” রিপোর্ট হসেবে সর- 


' পুলিশ সূত্রের সাংবাদিক 


রপকে খবর দেয়নি যে মহম্মদ আলা 
বসে দ্রামে আগে থেকেই সেটে 


নভেম্বর সকালে নভেম্বর, বিপ্লব 


পোস্টার কিছ, করার 


~ 


অমাদের, উদ্যাপন কমিটির বা 


ল্টুডেন্ট আ্ঞকশন কাঁমটির কারও 
কোন ষড়যন্ত্র বা গোপনীয় কোন 
ব্যাপার ছিল না। নঁবপ- 
বে জনা বের নি 
রক্ষক সংবাদপত্রের চাঁইদের পরোক্ষ 
সম্মতিতে পুলিশ  বাহনীই 


ই 


' পনার অর একটি জঘন্য. নিদর্শন 


পাওয়া গেছে। বর্তমানে সুর সৃষ্টর 
সমস্ত ক্ষমতা তান হারিয়ে ফেলে- 


বরাহ করা সংবাদপত্র মালিকদের বার্ষিকী উদ্যাপন কমিটি ও স্টেট আমাদের বিরদ্ধে য় করেছিল। ই জনি ভিন বিল 
স্বাভাবিক প্রথা হয়ে বাড ররর ক্জের মত চার করছেন৷ সম্প্রাত- 


তাদের 'শনরপেক্ষ”* ও 'ীনভশিক” 
সাংবাদিকরা পুলিশের দেওয়া সংবা* 


দকে যাচাই কর.র জন্য কোনরকম ররর জিত “ট্রেন” নূত্যনাটের সম্গাঁ-. উত্ত সংবাদের আদান্তই. সত্য।, 


পরিশ্রম স্বশকার করতে "চান না। 
আমরা  আইনজ'্বাদের কাছে 
জানতে চাই যে কোন গ্রেপ্তারের ঘট- 
নার পর এই ধরণের বিবরণ সরবরাহ 
জনসাধারণের ও বিচারকদের মতামত 
প্বপ্রিভাবত করে কিনা এবং 
'ব্চারাধীন”: প্রশ্নের অন্তভূর্ত হয় 
শক না। এই ধরণের 'বিবরণের জন্য 
সংবাদ পত্রের রাঘব বোয়ালদের কাছে 
কৈফিয়ং তলব করর অধিকার জন- 
সাধারণের আছে এবং সৈই অধিকার 


জনসাধারণের আবলম্বে দাবী করা 


উচিত বলে মনে. কারি। 

প্রত চাবিবশে নভেম্বর মহম্মদ 
আলশ পাকের গ্রেপ্তারের ঘটনার 
পর পঁচিশ ও ছাঁববশ তাঁরখের প্রায় 
সব ইংরাজী ও বাংলা দৈনিকের. 
রিপোর্ট, যা আমরা জামিনে ছাড়া 
পাবার পর..পড়োঁছ তারই পরিপ্রে- 
ক্ষিতে আমরা এর নজর টানাছ। 


“সেদিন মহম্মদ আলা পার্কে আমা- 
দের ঘেরাও ও গ্রেপ্তার করার জন্য 
কয়েকশত সাদা পোষাকের পুলিশ 
ছাড়াও তাদের সাহায্যে : শতাধিক 
কংগ্রেস গুন্ডা জড়ো... হওয়ার 
“ঘটনাটি সংবাদপত্রগরলা চেপে গেছে। . 
খিস্তি, অশ্লীল গালাগালি, কিল- 
ঘাস, ল.ঘি মারা ইত্যাঁদ পুলিশের 
প্রাথমিক কাজগুলো এইসব গুশ্ডারা 
সম্পাদনা .করোছিল। এই সব সংবাদ- 
পত্রগুলো জনস্যধারণ্রে কাছে িপ্পোট' 
করোন যে পুলশ তদের রিভলবার 
থেকে দুরাউস্ড গুল ছংড়োছল। 
"তারা জনসাধারণকে এ খবর: দেয়নি 


< যে, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের 


_ শ্রীমকদের একটি : সংগঠিত মাছল 
সাড়ে চারটের সময় রাস্তার উপর 
দিয়ে ফ্লাগ ও ফেস্ট্ন সহ পার্কে 
' হাঁজর হয় এবং আরও মাছল 
আসাঁছল। সংবাদপরগুলো থেকে 
_ জনসাধারণ জানতে পারোন যে, ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগঠক শ্রীশান্তি রায় যখন; 


ইলেকাট্রক শ্রামকদের মাছল পাঁর- , 


চালনা করাঁছলেন ঠিক তখনই .উত্তর 
কলকাতায় তর ভাইয়ের বাড়ীতে 
ও তার খোঁজখবর নেয়। তারা জন- 
সাধারণকে এ খবর দেয়ান যে, বড়- 
বাজার ট্রেড ইউনিয়ন কো-আর্ড- 
নেশন কাঁমাঁটর নেতৃত্বে বিভিন্ন কল- 
কারখানার শ্রমিকদের এক 'ঁররাট 
মাঁছল বড়বাজার থেকে মহম্মদ আলী 
পার্কে আসছিল তারা পাইকারণ 
গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে পথ পাঁরবর্তন 
করে ও বিভিন্ন রস্তা পরিভ্রমণ 
করে। কোন হিংসাত্কক পথ তারা 
অবলম্বন করেনি। তারা জঅনৃসাধা-" 


(৮1258 


- বোম্বে থেকে ব্যালে ইউনিট এসেছে 
কলকাতায় । এই ইউনিট প্রযো- 


আযকশন কমিটির নমে “সত্যবুগ্” অমরা কেনে কিছু গোপন কারান বা 'তাংশে রয়েছেন সালল চৌধুরী। 
পাতিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়োছিল। গোপন করার্‌ চেষ্টা করেনি, যেহেতু: “ট্রেণ”-এর সমালোচনা করতে গিয়ে 
বিস্মিত হতে হয়, এর পরেও কি করে আমরা কাজ. কার জনগণের মধ্যে, চোদ্দই জানদয়ারীর স্টেটস্ম্যান 


শমাছলাট অতি সং্পোপনে লুকানো যেহেতু আমাদের প্রারথথীমক কর্তব্য. {লিখছে £ 


ষড়যন্ত্র হতে পারে এবং দায়ত্বশীল 


সংবাদপত্রগুলো এইসব গুজব কি. 
নেব 


কবে সরবরাহ করতে পারে।, 


হল এখনই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা _ 
তদের চেতনা জগ্রত করা।' 
আমরা জোর গলায় ঘেষণা 


“He (Salil Ee 
bodily "lifted passages - from 
well-known pieces of music 


হয় তারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, সেই করাছি যে আমাদের উপর যতই. liké Greig’ Peer Gynt and 
কারণেই “অভিযোগে বাঁর্ণত” কথাটি 'নিপপড়ন হক. ভাবিষ্যতে আমরা এ such. popular songs as. John 


যোগ বরে একদিকে তারা জনসাধা- ধরণের শতশত শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ ০013 Body, 


রণকে ফাঁক দিতে চেয়েছে ও অন্য- 


চেয়েছে । একেই তারা বলে “নর- 
পৈক্ষ”, “সৎ” ও “নির্ভীক?” সাংবা- 


_'দিকতা। | রর 


মিছিল সংগঠিত করবো । 
-_ শান্তি রায় ট্রেড ইউনিয়ন 
রা সংগঠন) 
মণি গুহ (সি সি আর. 


Mr. Chow- 
. hury obviously felt 112 such 
gross plagiarism would _§0 
unnoticed.” 


iE EMO IE 


জীন-ভাল্লভ চনত ৪ এককত জনবল জন্ম 


(চাঁন ভারতের প্রাতবেশশ একট 
শান্িশাল কাঁমউানস্ট রম্ট্র। 
তের সঙ্গে চীনের সংলগ্ন সীমানা 
প্রায় আড়াই হাজার মাইল ব্যাপী 
দীর্ঘ। এই দুাট দেশই সংপ্রচীন 


। এ্রীতহ্য ও সংস্কৃতির অধিকারী এবং 


সারা পৃথবীর- মধ্যে সর্বাধিক. জন- 


সংখ্যা বিশিষ্ট দেশও বটে। বহির্দু- 


নিয়ায় যখন সভ্যতার আলো প্রবেশ 
করেনি তখন এই 'দুই দেশ মহান 
সংস্কাতর ও সভ্যতার অধিকার 
হয়েছিল এবং পারস্পরিক - যোগা- 
যোগদ্বারা মাঁহমান্বত হয়োছল। 
এমন দুটি দেশের মধ্যে মৈত্রী এবং 
প্ারস্পারক সংগত স্বার্থ যুক্ত আদান- 
প্রদানের সম্পর্কই যে উভয় দেশের 
পক্ষে মঙ্গলজনক তা সহজ বুদ্ধি- 
তেই বেঝা ষায়। এর জন্য কোন 
রাজনৌতক পাশ্ডিত্যের প্রয়োজন 
হয় না। এই. মৈত্র সম্পর্ক চাল্লিশ- 
এর দশকের শেষ ভগ থেকে প্রায় 
পণ্টাশ দশকের শেষভাগ পর্যন্ত 


অটুট ছিল । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ : 
. উনিশশো আটান্ন-উনষাট থেকে এই 
“সম্পর্কে ফাটল ধরল । উভয় দেশের - 


সমান্ত নিয়ে দেখা দিল বিরোধ 
এবং. পারণাততে ছোট-বড় সীমন্ত 
সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ভারত-চশনের 
এতাবং মধুর সম্পর্কাট চরম শত্রুতা 
মূলক হয়ে দাঁড়াল । টি 
_. আমাদের দেশের জনসাধারণকে 
জানানো হল চীন ভারতের 'পণ্যাশ 


হাজার বর্গমাইল .পাঁরমাণ জাম 
আত্মসাৎ করেছে এবং সাঁমান্তে নানা 


প্ররেচনামূলক সংঘর্ষ এবং আগ্রাসী 
যুদ্ধে বেশ বিছ ভারতীয় সৈন্য ও 
সমন্ত' পুলিশের প্রাণহানি ঘটি- 
য়েছে। এই বন্তবা- দেশের সরকার 
এবং তাবৎ রাজনৈতিক দলগুাল 
রেডিও, সংবাদপত্র অহর্নিশ প্রচার 


ভার- 


করে। এবং স্বভাবতই বিভ্রান্ত সাধা 


রণ মানুষের মধ্যে দেখা দেয় মারাত্মক - 
চশনা-বিদ্বেষ। যে ভারত রাম্টর- 
সংঘে চাঁনের আসনের জন্য মাঁকন . 
বিরোধিতা করেছে বরাবর, যে ভারত. 


বান্দুং সম্মেলনে চীনের সম্গে 


পণ্চশশলের প্রতিষ্ঠা করল-হান্দি- 
চীন ভাই-ভাই শ্লোগানে. শ্লোগানে 
রাজপথ মুখাঁরত করল সেই ভার- 
তের সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতার 
কথা. শুনলে প্রা্তক্রিয়া বিরূপ হবে 
ছড়া কি! 

কিন্তু ভারত-চশন সীমান্ত বিরোধ 
ও সংঘর্ষয্দদ্ধ সম্পর্কে ইতিমধ্যে 


দিয়ে দেশ -ও দেশবাসীর এমন সর্ব- 
নাশ করলেন- জাতীয়তাবাদ ও দেশ- 
"প্রেমের মুখোস পরে 

' শবশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী বাটাস্ডি 
' রাসেল, গান্ধীবাদী পাঁণ্ডত সুন্দর- 
লাল, চীনে প্রান্তন ভারতীয় রাষ্টু- 
দূত কে পি এস মেনন, ভারতীয় 
সেনাবাহিনীর অন্যতম অধ্যক্ষ বি 
এম কল, দিল্লশতে লন্ডন টাইমস-এর 
প্রতিনিধি নোভল ম্যাক্সওয়েল, ভার-: 
কর্তব্যান্ত শ্রীর এন মাল্লিক্‌-এ'রা 


এমন সব তথ্য উদ্ঘাটিত হৃয়েছে যাতে কেউই, কমিউনিস্ট 'নন অথবা এদের 


একজন আত্ম-ঘর্জাদা সম্পন্ন, স্বাধীন 
ও দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর মনে 
জাতীয় সরকার, 'সংবাদপন্রার্দ ও 
তাবৎ রাজনৈতিক দলগুলির সম্পর্কে 


মর্মান্তিক ঘৃণা ও বিক্ষোভ না জেনে 
পারে না৷ এরা সকলেই জাতশয়তা- 


সর্বনাশই. সাধন করেছেন । 


করাদের অনেকেই চীনের সঙ্গে 
পূনার্মলন ঘটাতে চাইছেন। “কিন্তু 
কোন মুখে? সাঁমান্ত বিরোধ কি 


মিটে গেছে? আসল কথাটা কাঁ? ' 


চীনের সঙ্গে" কোঁদল করার মাশুল 
গত দশ বছর ধরে শুনে শুনে এখন 
কানে স্মল ঢুকলো? কিন্তু ভ'রত- 
ধের প্রকৃত তথ্যাবলী শাসক গে. ষ্ঠ 
ও সংশ্লিষ্ট. সকলকেই আজ কৈফিয়ৎ 
কাছে প্রকৃত তথ্য গোপন করে চাঁন- 
বিদ্বেষী জেহাদে দেশকে ভংসিয়ে 


কারোরই . বিরুদ্ধে চীনা-প্রোমকের 
অভিযোগ (1) করা চলে না। অথচ 
এ'রা্‌ যে সত্য তথ্য উদ্ঘাঁটিত করেহেন 
তাতে ভারত-্চীন বিরোধের দায়ত্ব 


কিত বরন দেশবাসী যাঁদ বোঝেন | 
যে চীনের বিরুদ্ধে যে সব. আভিযোগ | 
-ও প্রচার করা হয়েছিল তা অসত্য ও | 
হিন্দাঁ-চাঁনি ভই-ভাই বলেই: সংতুষ্ট | 
হবে না_ জাতীয়তাবাদের . মুখোস- | 
ধারী ও ঝঢঠো দেশপ্রেমিকদের স্বর {| 


পও চিনে নেবেন। 
দিরণ্যেন্দ্‌ দত্ত 


দর্পণ | শ্যক্রবার ২৬শে জানযয়ার* ৯৯৭ 
« ৪ | 
»শ্ুলিকে হুবহু তুলে নিয়ে 


.  ছেন। কি জঘন্য স্থল 











চৌধুরী নিজের গানে ব্যবহার 
__ মালভাঁ 

-_" হড্গৃপুরু 3 
আই আই টির দুর্নীতি এ 


গত পাঁচই ভানকারীর দপণে : 
খড়গপর আই .আই' টি-র িরেউরের' 
দুনীত বিষয়ক সংবাদটি পড়লাম - 


- আম ব্যান্তগতভাবে জান, গত 
তেসরা অক্টোবর তারিখে স্টেটসম্যান 
পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট দুনীণত বিষয়ে 
চাণ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হওয়ার 
পর ব্রিগোডয়ার-শাশর-বস্ু অত্যন্ত- 
ভীত হয়ে পড়েন। তানি চ্টেট্‌স- 
ম্যানের সাংবাঁদককে আবার নিমন্ত্রণ 


করে. নিয়ে অসেন এবং তাঁর ব্যন্ত- 


গত স্বার্থের অনুক্‌লে যায় এমন 
কতকগ্যাল তথ্য প্রকাশের জন্য উত্ত 


সাংবাদিকের ,হতে দেন। এইভাবে - 


শ্রীবসূ তার অপকর্ম ধামাচাপা দেও- 


- যার. চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তা চেপে 
"রাখতে" পরেন নি 
বাঁডর মত বিখ্যাত সংশ্শীতের স্ু্র-, 


টির দুনাণীতর এই পানার্বশ্লেষণ . 


. দেখে আপনাকে অভিনন্দন না 
. জানিয়ে পারাঁছ না। 


E বিন! চিকিংমায় 
বন্ধ রোগীরের মদ 
কলকাতা কর্পোরেশনের উন- 


ষাট নং ওয়াডের তপাঁসয়ঃ অগ্যলে. 
আজ মাস দুই যাবৎ বসল্ত র্োোগরু 


প্রকোপ চলছে, এবং সম্প্রীতি মহা- 


মারধর আকার ধারণ. করেছে। কর্পোে- 


'রেশন কর্তৃপক্ষ ও সরকারের স্বাস্থ্য: 


বিভাগকে বার বার খবর দেওয়া 
সত্বেও কোন কার্ষকরী প্রীতষেধক - 
ব্যবস্থা বাঁ চিকিৎসা ব্যবস্থা হয় নি। 
এখন প্রাতাদন চারংপাঁচ জন করে' 
এ অগ্চলের ' দরিদ্র: ই 


পর্ণ 1 শুক্রবার ২৬শে ৯৯৭৩ 


তীয় রাছনৈতিক ধরি 


7. ীবশেষ প্রাভীনাধি) 
আর এস পর পাঁশচমবঞ্গ রাজ্য 'সামান্যতম জমিটুকুও হারাচ্ছে । . 
কাঁমাট পাঁশ্চমবঙ্গ বিধানসভা বর্জন 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে দলের এম 
এল এদের বিধানসভায় অন্ন বাজেট 
অধিবেশনে যোগ দেয়ার নির্দেশ 
দেওয়ায় ' বামপন্থী মহলে কিছুটা 
আলোড়ন সযান্ট হয়েছেঃ আর এস 
পি-র মতে আমাদের দেশে স্কট- 
গ্রস্ত শাসক দল ফ্যাসবাদশ কায়দায় রাজ্যে এবং - কেন্দ্রেও * কংগ্রেসের ' 
যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মধ্যে আভ্যন্তরীণ দলাদল প্রকট 
পুরানো  উদারনৈতিক সংসদীষ হয়ে পড়েছে। .এমনাক হাইকমাণ্ডের 
গণতাপল্লিক ব্যবস্থা আর ফিরে আসবে মধ্যেও এই দলাদলির স্বর স্পষ্ট 
না। শাসক দল গণতাল্লক ফোরা- শোনা যাচ্ছে। একদিকে যখন কংগ্রে-. 
মের অধিকার আরো সঙ্কুচিত সের ওপরতলা থেকে নীচে সর্বত্র 
করবে। এদিকে জনসাধারণের বিক্ষোভ ক্ষমতার দ্বন্ব বেড়ে চলেছে তখন 


ষণ করে আর এস 'প 'ঁথাসসে.বলা 
হয়েছে যে তুলনামূলকভাবে রাজ- 


অর্থনোতক সম্পর্ক ঘনীভূত হচ্ছে 
তাই আবার রাজনৈতিক সঙ্কট ডেকে 
আনছে প্রাতাঁট কংগ্রয় শাসিত 


" বেধে উঠছে। 


কাজেই ।বাইরের বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষ আর বেকার সমস্যার 


আন্দোলনের স্বার্থে যেটুকু গণতা- বিরদ্ধে গণ-প্রীতিরোধ সবলতর হয়ে 


ন্মক অধিকার এখনো বজায় আছে উঠছে। আর এই' প্রীতরোধ ভাঙ্গার 


তাকে পরোপদীর ব্যবহার করতে জন্য দিনের পর দিন রজ্য ও 
হবে। আর এস পর এই 'সিদ্ধা+ কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশ, সি আর 
_ম্তকে কেউ কেউ স্ববিরোধী বলে পি এবং সামার বাইনশর উপর 
মনে করছেন। আর এস পির রাজ্য নির্ভ'র করে দমনপাঁড়নর রথ চালাতে 
কমিটির ' এই সিদ্ধান্ত সম্প্রতি সুর করেছে। ' 

দিল্লীতে অন্ষ্ঠিত দলের সর্বভার- " সিসে বলা হয়ছে এসব সত্বেও 


' তায় সম্মেলনে গৃহীত জাতীয় ও বামপন্থী আন্দোলনের হৃতাঁশ বা 


আন্তর্জাতিক তত্ব ও কার্যক্রমের ভাঁত হওয়ার কোন কারণ নেই। সমগ্র 


' সঙ্গে সম্গাঁতিপূর্ণ বলেও ' অনেকে দেশে বিশেষ করে পূর্বাণন্ডলে নূতন 


মনে করছেন। বৈপ্লাবক , পরিপ্রেক্ষিতের স্বম্ট 
ৃ হয়েছে সরু থেকে পশ্চিমবঞ্গ 
. জাতীয় রাজনৈতিক পারস্থিত এক জঙ্গী বামপন্থী আন্দোলনের 

সম্পকিতি থাদস কৈন্দু। পশ্চিমবঙ্গ 
দিল্লী সম্মেলনে গৃহীত জাতীয় সঈমান্তবতশী রাজ্য হওয়ায় এবং 
রাজনৈতিক পারাম্থাত সম্পার্কত বাংলা বিহারের কয়লা খাঁন ও ভার- 
[থাঁসসে দেশের বর্তমান অবস্থা তের ভার" শিজপ বেষ্টনী দুর্গাপুর 


বংলাদেশের 


{বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে থেকে স্বর: করে রূঢুকেল্পা, রাঁচী, ' 


উাঁনশশো উনসন্তর-সত্তর সালে কংগ্রেস বোকারো ও ভিলাই পর্যন্ত বিস্তৃত 
্বধাবিভত্ত হওয়ার পর প্রধান মন্ত্র এবং পাঁরপুম্ট পশ্চাৎভূমি থাকায় 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে নব দেশী ও বিদেশশ উভয় প্রকার শিল্প- 
কংগ্রেস বিজয়ী হয়। “গাঁরবী পাত শ্রেণীর কাছে নপীতর দিক 
হঠাও” স্লোগান নিয়ে ভীনশশো থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধি- * 
একাত্তর সালের সংসদীয় নির্বাচনে কার করেছে। দুই দেশের সীমা- 
শ্রীমতী ইন্দিরা গন্ধীর নেতৃত্বাধান ' ন্তের এপার ওপরের কিছু, সংখ্যক 
নব কংগ্রেস বিরাট সংখ্যাররিষ্ঠত৷ ননল'ক্জ প:াঁজপাতি সাধারণ মান- 


) 





অঞ্চলে বৈস্লবিক পরিবত নের জম্ভা- স্থায়ী সমাধন করা সম্ভব নয়। 


অর্থনৌতক অবস্থার এই বিশ্লে- বনার “সূচনা জানাচ্ছে। একথা পাঁর- 


কার যে বাংলাদেশের. . দুর্বল 
বুর্জোয়া শ্রেণী অথবা তুলনা- 


নৈতিক স্থিতিশ'লতা এনেও যে মৃলকভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও 


উন্নত এবং আরো: উচ্চপর্যায়ে অধি- 
চ্ঠত অর্থাৎ আরও ধনী ভারতের 


বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে সীমান্তের . 


এপার-ওপারের দেশগুলোতে . -ষে 
অসংখ্য সমস্যা জমা . হচ্ছে, তার 
মশমাংসা সাধন অথবা পূর্ব ভারত ও 
বাংলাদেশের জনসাধারণের যে বৈশ্ল- 
ধিক চিন্তা নূতন এক বিস্লবী গণ- 


MATTE 


এই 'বশ্লেষণের পরে থাসসে 
ভারতের অবল্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে 
“কংগ্রেসের পক্ষে তথাকাঁথত -সমাজ- 


চট টলছে। একে এক অর্থে জন- 
গণের “বিপ্লবশী-মনোভাবাপন্ব হওয়ার . 
য়ার “পরোক্ষ সূহায়ক বলা. যেতে 
পারে' "জনগণ আবার অশান্ত হয়ে 
উঠছে এবং তাদের দাবী- পুরূণের 
সংগ্রাম নৃতনভাবে দেশের ববাভন্ন 
জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। 





; 


॥ সাত ॥ 


উ সম্পর্কে আার এস গিরি খিদা 


তি ভান 


দিয়ে খুশী থাকছে না। 
সম্পকে; আর এস পির থাঁসসে বল 


ক হয়েছে যে, বর্তমান রাজনৈতিক & 
বাদশ প্রাঁতশ্রুতি. এবং বামমাগ  বাগা- ' 


শ্রেণীসম্পর্ক যে ভাবে এগিয়ে চলেছে" ' 
তা আঁনবার্ষভাবে শাসক বুর্জো় 
শ্রেণীর সঙ্গে, শেষ লড়াইয়ের মুখো” 
ম্রখি করে আনছে। এই লড়াই 
‘কিছুতেই সংসদীয় এবং সাংবিধানিক 
রাজনপাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে 
পারে না। দেশের 'বাভম্ অঞ্চলে 
দীর্ঘায়ত শ্রেণী সংগ্রাম এবং গৃহ" 
" - (শেষ্‌ংশ নবম পৃ্ঠায়) 





আমাকে বিয়ে দেবার জন্য: 


বাবাকে বাড়ী বন্ধক রাখতে হয়েছিল; 


এখনও সেই সূছের কড়ি গুণতে হচ্ছে} 


- আমি আমার রেখার বিয়ের. জন্যেবিবীন 
মেয়াদী পলিপি’ নিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি। 


টি রন ১০১*০* টাকার ২২ বছর মেয়াদের একটি পলিসি নিয়ে নিই। ' 


আমার বয়স তখন ২৬ বছর । 
বছরের হবে 


সেই থেকে এর ভন্য মাসে মাসে প্রিমিয়াম দিচ্ছি মাত্র ৩১ টাকা কারে) রেখ! যখন ২২. 
আমি হাতে থোক ১*,*০* টাকা পাবো, আর এই টাকায় আমি সহজেই রেখার বিয়ে দিতে পারব! এমনকি 


'ামার অবর্তমানেও রেখা সেহ টাকা পেয়ে যাবে (সেই ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম দিতে হবে না)" । 


আপনার মেয়ের বিয়ে 
আপনি লাইফ ইন্দিওরেন্স কর্পোরেশনের পলিসি নিয়ে আপনার মেয়ের বিয়ের খরচের টার 
মা এর প্রিমিয়াম-_-আপনার বয়স, বীমার শ্রেণী আর পলিসির মেয়াদের ওপর. নির্ভর করবে। আপনার মেয়েঃ 
অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা] করার জন্য বীমা-ই সবচেয়ে নিরযোগা উপায়। আপনার লব রকমের প্রন্থোজ . 
মটর জন্য, লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের অন্য আরও অনেক রকমের পলিসি রয়েছে। | 
[জই লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের এজেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । 


নিয়ে জয়লভ করেছ সত্য কিন্তু 
উঁনিশশো একাত্তর সালের মধ্যবশ 
কালইন সংসদাঁয় নির্বাচনের পর দুই- 
বংসর আঁতিক্রান্ত হলেও গভশর 


. অর্থনোতক সঙ্কটের বিন্দুমাত্র 


অপহৃব ঘটোনি। ঘাটতি বাজেট 
এবং মুদ্রাস্ফীতি স্থয়্ীভাবে কায়েম 
হয়ে রয়েছে। শিল্পের বিকাশ আর 
উন্নতি ঘটছে না। গ্রাম এবং শহরে 
ভয়াবহ বেকার সমস্যা অস্বাভাঁবক 
হারে বেড়ে চলেছে, .-মদ্রাস্ফশীত 
আর দ্রব্যমূল্য বাঁধ চলছে অব্যাহত- 
গাঁততে ৷ গ্রামে গরণবরা, আরো গরীব 


রেখা বেধে দেওয়ার অনেক গাল- 
ভরা ঝুল কপচানো হলেও কংগ্রেস 
সরকারসমুহের ভূমি সংস্কার আইন- 
সমূহ কুলাক-মহাজন কলগিকত ধন- 
ধাদী কৃষি অর্থনশীতির পত্তন. ঘটাতে 


-দেশের বিপ্লবী বামপন্থী গণ- 


ষের উপর শেয়ণ চালানোর বিরুদ্ধে 
এবং প্রশাসানক ক্ষেত্রে দেশের জন- 
সাধারণের আশু প্রয়োজনীয় সমস্যার 
সমাধানে আওয় মী লীগের সুস্থ ও. 
নিভূল নেতৃত্ব দানে ব্যর্থতায় বাংলা- 


তান্বিক শাল্তগূুলো যে আবার মাথা- 
চাড়া দিয়ে উঠছ এবং তাতে দুই 
দেশের পঃজিপাতি শ্রেণী অত্যন্ত 
ভশত হচ্ছে_ একথা আজ সুস্পষ্ট! 
ভারতাঁয় শাসক গোম্ঠীর কাছে আজ 
এটা পরিধ্বার যে, দুই দেশের বাম- 
পন্থী বিপ্লবী -নেতৃত্বের পরিচালনায় 
যে গণ আন্দোলন সুরু হয়েছে তা 
একাঁদন একত্রে মালিত হয়ে এমন 
এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে, যা 
ভারতাঁয় উপমহাদেশের পূর্বা্টলে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার দায়িত্ব সম্পর্কে 
অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। 
বাংলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্র- 


সর করেছে।' ফলে ক্ষুদ্র ও দাঁরত্র তিক ঘটনাবলী. ভারতীয় উপমহা-" | 5 যে 





"আট 8. 





উদ 


অবাস্তব' সবপ্নবিলাস 
| ' স্বগাঙ্কশেখর রায় ১. 





লা 


সালল সেন পরিচালিত “হার টা 


- দিন যায়, মাস যায়, বর ঘুরে . 
আসে? উত্তমকে দেখা যায় সমুদ্রের 
ধারে বসে ক্যানভাসে তুলি .বুলোতে ৷ 
স্বাচত্রা এক বিজ্ঞাপনের আঁফিসে বড় 
১ চাকরণতে , জমিয়ে" বসেছেন। ‘সে 
আঁফিসের বড়কর্তা আবার সহকার্ম- 
নার রূপ্রমুগ্ধ .এবং সুচিত্রা তার 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বড়কর্তা 
উত্তম-সযচন্রার সম্পর্ক নিয়ে ব্যহ্গ 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 
খক্রকেট টেস্ট ম্যাচ দেখার জন্য 
লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রায়' অদৃশ্য 
আর একট স্টোডয়ামও স্থাপন করা 


সদ উর 


প্রচণ্ড বিক্ৰমে সমস্ত অনাচার-অন্যা- 


আাত্মভোলয চিন্রশিক্পী, (তাঁর -আঁকা য়ের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতপর্পা হন। 
ছবিগুলো অবশ্য রাস্তার ক্যালেন্ডা- 
রের চাইতে, , উপ্চুদরের নয়) আবার: চলে, নির্দেশহীন অন্ধ পারক্রমায়, 
নিঃস্বার্থ দেশস্রেবকও- বটে। এই কারণ বন্তব্যের প্রকাশ সম্পর্কে পার- 
টো শ্রমসাধ্য কাজের অবসরে অবশ্য চালকের কোন স্পশ্ট' ধারণার পরিচয় 
তান বভ্ন্বজাতের মাঁহলাদের নানা পাওয়া যায় না। অবিশ্বাস্য সব ঘট- 
ছদয়ঘটিত সমস্যার সমাধানে নার জটের মধ্যে নতুন ' জাটলতারু 
হস্ত, এবং অনাথ আশ্রমের (যে আশ্রম 'আমদানী হয় মানসিক 'ঁবক়ারগ্রস্ত 
তাঁরই সারা জীবনের সম্বলে তৈরণ) - রোগী কণিকা- মজুমদারের অহেতুক 
ধাচ্চা ছেলেদের তৃষ্ট রাখার জন্য আবির্ভবে। উত্তমের প্রেমে তিনিও 


স্টল সুরের গান বাঁধতেও তান হাবুডুবু খাচ্ছেন এবং উত্তমণ্ড সহ- 


পেছপা নন। স্দুত্রা সেন বিয়ের  স্বের পরাকাম্ঠা দেখিয়ে প্রেমের ভাণ 
“ মাসর থেকে পালিয়ে উত্তমের এক “করতে থাকেন, কারণ তাহলেই নাক 
বন্ধুর কাছে আশ্রয় পান! সেখানেই কাঁণকার রোগমুক্তি ঘটবে। সর্দার 
ঘজাপ এবং তসজাত প্রেমের বিকাপ। অবশ্য বু মানেন না, সতত বা 
: পাচন্রা শিক্ষিকার চাকরী নিয়ে বিচ্ছেদের পালা। | 





যুব কংগ্ৰেসীদেৱ নানারকম 
অসামাজিক কার্যকলাপ 


এরপর অবশ্য ছবিটা খায় খুঁড়িয়ে 


করেন। সুচিত্রা উত্তমকে খাজে বার' 
করে নির্লা . এক স্বাস্থ্যানবসে ? 
খোঁচা-খোঁগি দড়ি, উদদ্রান্তদষ্ট 
উত্তম, হতাশ প্রেমিকের চিরাচীরত 
সনেমা-সংস্করণ। সুচিত্রাকে বুঝিয়ে 
বলে উত্তম যে কেন তকে কাঁণকর 


হয়োছল। সেখানেও যথারীতি গেট 
পাশ ছিল টিকটও 'বারু হয়েছে। 


দগণ 1 শুক্রবার ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৩ 


অন্তরালে 


আর একটি (ফ্টাভয়াম_ 





উত্ত স্টেডিয়ামের ছাঁব তুলতে গগিরে- 
ছিলেন; কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক দেশত 
কড়া প্রহরা এড়িয়ে তিনি বেশদূর 
এগুতে পারেন নি। একথাও শোনা 
যাচ্ছে যে, স্টেশন ডাইরেক্টরের হেফা- 


তে আসল স্টেডিয়ামে বসে খেলা 


না, মাঠে ময়দানে নয়, একেবারে খোদ .দেখার জন্য পণ্ঠাশ খানা 'টাকট 
কেন্দ্রীয়” সরকারের আস্তানায় অল সরকার মহলের প্রিয়পাত্র কে বা 
ইণ্ডিয়া রেডিওর ছাদে। স্টেশন কারা দিয়োছল। কিন্তু যথারণীতি 
ডাইরেক্টর নিজেই ছিলেন এই দ্বিতাঁর সেই টিকিটের অংশও সাধারণ কর্ম- 


এটাই আশ্চর্য, আর পারচালক যতে 


তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ' *- 


ছব্রি দর্শক-মনোরঞ্জক পারসমাপ্ত ! 


সঙ্গে প্রেমের আঁভিনয় করতে হয়ে- স্টেডিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক? শকম্তু- 
ছিল। অথচ এই ব্যাপারটা আগে কেন্দ্রীয় সরকারের ছাদ তো সাধা- 
জানালেই বহু কাঁচা ফিল্ম বোচে রণের ব্যবহারের জন্য নয়, সেজন্য অল 
যেত এবং-আমরাও নরকষন্্রণা থেকে হীপ্ডয়া রোডওর সাধারণ কর্মচারী 
অব্যাহতি পেতাম। ারাশঞ্ককরের দ্বিতীয় স্টোভয়ামের গেট পাশ পান 
কলম থেকে. এরকম একটা ছেদো ধন। শোনা যায়, কোন এক দৈনিক 
ছেলেমানূষি লেখা বেরোতে পরে, পাত্রকার জনৈক হঠকারা সাংবাদিক 


ছবিতে সক্ষমতার লেশমাত্ না থকে : 


২ কিন্তু যাই করুন, নায়িকার প্রাত . 
পারচলক প্রচণ্ড সদয়। তাই প্রাত- পালন অপেক্ষা লক্ঘনেই বশী মন 
নায়কার' স্বাকধেমত গঙ্গাষাতা এবং হয়। দণতান্যক ঠাটটা রড কাগজে- 
দের কার্যানর্বাহক বোর্ড এবং 
'" বাংলা [সিনেমার অবাস্তব স্বগ্ন- বোডে'র শীর্ষাধপাঁত রুপে সভা- 


_িলাসের আর একটি সাম্প্রীতক পাঁতিই হলেন কোন বই প্ঢুরস্কার- 


 শীনদর্শন' “নতুন, দিনের _আলো”। যোগ্য বলে গণ্য হবে তার নির্ণায়ক। 


০, (দর সংবাদদাতা) 


ঘুব কংগ্রেসের বড় বড় {ব*্লবাঁ 
বাল যে, আসলে ধাস্পা' ছাড়া আর 
কিছু নয়, এবং এই 'বস্ল্বী বুলির 
মান্ভালে যুব কংগ্রেসের নেতা থেকে 


 ধুরু করে কমশী পর্যন্ত নানা অসা- 
মাজক কার্যকলাপে লিপ্ত তা কতক- 
গ্রীল" ঘটনা থেকেই পারত্কার হয়ে 
মাঝে? 

যাদবপুরে আটানবুই নং রকের 
একটি গোপন আড্ডায় হানা দিয়ে 
পুলিশ - জুয়ার বোর্ড থেকে উত্ত 
ব্লকের যুব কংগ্রেস সভাপাঁতকে-ধরে 
নিয়ে যায়! বহু দিন থেকেই পঢুলি-- 
শের কাছে এ গোপন আডডায় জু 


খেলা ও নানা, অসামাঁজ্ক কার্য- 


নং ব্লক ফুব কংগ্রেসের সভাপাঁতও -. 
প্ীলশের হাতে ধরা পড়েন। 'তারপর 
_ প্রগতির” ধারা অব্যাহত রাখার জন্য 
প্রভাবশালশ মহলে্রে তাঁদ্বরে পুলিশ 
যুব কংগ্রেস সভাপতিকে সেই 'দনই 
মন্ত করে দেয়। 

ঘ্বাটা পণাটয়ারশতে যুব কংগ্রেস কর্মশীরা 
চুর জোচ্চর বটপারণীর এক স্বর্গ 
 বাজা স্ধাপন করেছেন। সম্প্রাত 


সি 


পাম্পসেট চুর ষায়। প্ালশ এব্যা- 


পারে তদন্ত শুরু করে এবং পম্প- 


চুরির আঁভষোগে কয়েকজন যুবককে 
গ্রেপ্তার করে। “কিন্তু গ্রেপ্তার করলে 
ক হবে? ওর যে সবাই যুব 
কংগ্রেসী। ওরা যে ছাত্রনেতা কুমুদ 
“ভট্টাচাষ ও যুব নেতা শোভন দেবের 
লোক। ‘তাই কোন কেস না িখেই 
প্যালশকে ছেড়ে দিতে হয়! | 
পর্বে পঃটিয়ারীর যুব কংগ্রেস 
কমপীরাও কিছ কম যায় না। চোলাই 
মদের' কারবার, , ছিনতাই, জোর: করে 
টাকা আদায় এসব কাজের জন্য ওদের 


: রাতের অন্ধকারের প্রয়োজন হয় না" 


{রিভলবার ঠোঁকয়ে লোকের কাছ: 


থেকে টাকা আদায় করছে, পথচারীর 


যথাসব্ব লুট করে “নিচ্ছে, সেই 
পয়সায় মদ খেয়ে রাস্তায় বেলেল্লা- 
পনা করছে। প্রান্তন নকশালী হালে 


বব কংগ্রেসী এই সব নব্য মস্তানদের 


ভয়ে মানষ মৌখিক প্রতিবাদের 
ভাষাও হারিয়ে ফেলেছে। এদেরকে 
মদত দিচ্ছেন প্রভাবশালী শক্ছু 
নেতা, কারণ স্থানীয় এম. এল একে 
হেয় করতে এদের যে খুবই প্রয়ো- 
জন। তাই “বাবু” 'নামে জনৈক 
প্রান্তন নকশালশ হালে যুব কংগ্রেস 
এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অপ- 
রাধে গ্রেপ্তার হলে তখন প্রভাবশালী 
মহল তাঁদ্বর. করে উত্ত যুবককে 
ছাঁড়য়ে আনলেন। একেই বলে 
সমাজতন্য, একেই বলে 'িস্লব। 


প্প্রফক্্” ধাঁচের, , আবেগ : সর্বস্ব বোর্ড কর্তৃক কামর সিদ্ধান্ত 
ঘরোয়া মেলো্রামা, বক্স আঁফসে যার নাকচ হওয়ার ঘটনা একবার দুবার 
চড়া দূর। পরিচালকের একমাত্র লক্ষ্যও নয়. অনেক বার ঘটেন্দ শুধু তই 
কার্ধাসাদ্ধ। তাই প্রাণপণে তান নয়, বোর্ডের নিজের পেটোয়া লেখ- 
আঁত নাটকীয় মালমসলায় ভরাট ককে দেশবাসীর ওপর চাঁপয়ে দেও” 
করেছেন ছবিকে। পটভূঁমও সেই ক্লার নজীরও আছে। এই যেখানে 


-স্বভাব। 


বহব্যবহৃত একান্নবতশী পরিবার, তন 
ভাইয়ের সংসার। বড় ভাই ভাল 


"মানুষ, ছাপোষা মতন, মেজভাই 


নায়ক, তাই সরল, হৃদয়বান, সৌম্য- 
সমসামায়কতার' ভড়ং 
দেখাতে গিয়ে পাঁরচজক বেকারী 
সম্পর্কে বড় বড় বন্তুতা পেড়েছেন, 
কিন্তু তাতে কাহনীর চল্লিশ বছর 
আগেকার পুরেনো ছকের ' কোন 
হেরফের . হয়ান। অনাথা: বোনের 
ভরণপোষণের জন্য নায়ক আর তার 
য়ে যায় 'আর সেই টিনের চালার 
চায়ের দোকান্‌ কবে গ্র্যান্ড হোটেলে 
পারপত হবে নায়কের সেই স্বস্ন- 
সাধের গণতিআলেখ্য ছাঁবর অনেক- 
খানি জারগা নিয়েছে। কিন্তু বাদ 
সাধন কুটব্যাদ্ি মেজভাই. রারণ 
নায়কের এই ব্রাত্য ব্যবসা তাঁর পছন্দ 
নয়। পারশেষে অবশ্য সেই দর্শক- 
বাঞ্ছিত চোখের জলের বন্যা, অনু- 
তাপের আগুনে মেজভইয়ের শুদ্ধ 
এবং সব সমস্যার ইচ্ছাপুরণীয় সমা- 
ধান। ছবির সমস্তটাই প্রায় বাজারী 
থিয়েটার কায়দায় তৈরী, আঁভিনয় 
এবং গঠনশৈলশী ঠকানটাতেই চল- 
চিন্রগুণের বিশেষ নামগম্ধ নেই। 


পা 


প্রকৃত পারস্থিতি, সেস্থলে গণ- 
তদন্তের লোকদেখানো কাঠামোঁটিকে 
জইয়ে রাখার কী আবশ্যকতা? 

. বোর্ডের ভেটো ক্ষমতার অনেক 
সমালোচনা হয়েছে? তার উত্তরে 
আাকাদোম কর্তৃপক্ষের বন্তব্য, এই যে, 


এই অবস্থা সৃষ্টির জন্য লেখকর:ই- 


বন্তব্যটি' সত্য হওয়াই সম্ভর। তা 
হলেও আ্যাকাদেম নিরপেক্ষ ও 
যথার্থ বিচারের দায় মোটেই এাঁড়রে 
যেতে পরেন না। এ বিষয়ে স্টেটস-- 
ম্যান পত্রিকায় বেশ িছাঁদন আগে 
'বজয় এন শঙ্কর ও যশপাল নারুলা, 
সাহত্য আ্যাকাদেমির সমালোচনায় 
যে কথাটা বলোছলেন তা এখানে 
উদ্ধৃতিযোগ্য বলে মনে কার £ 

“There have been instances 
of infighting among writers 
left out in the cold.. Also to 
a great extent it is the deep 


and bitter rivalries 701 1106 
rary groups or ‘houses’ that 


at times lead to a banal 
choice.” 
অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ লেখকদের 


নিজেদের মধ্যে অন্তা/র্্ান্দলের 
অনেক উদাহরণ দেখা যায়। তাছাড়া, 
“বাভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠী বা দল- 
গুলর মধ্যে তাঁর ও গভীর প্রীত- 


চারীরা পায় নি! বড় আঁফসারদের 
কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলেছেন, 
ক্রিকেট তো রাজার খেলা, আর 
আমরা রাজা না হতে পার, 'কল্তু 


তোমাদের মত নির্ভেজাল প্রজা তো ' 


নই। 





- সাজ তনুর জি. 
, (পঞ্তম- পার পর) » 


যোগতা কখনও কখনও মামুলী 


দন্বাচগনের জন্য বহুলাংশে দায়াঁ। ' 


ফল যা/দাঁড়ায় তা লেখকদ্বয় তাঁদের 
প্রবন্ধের, গোড়াকার দুটি বাক্যেই _ 


বলে নিয়েছেন। সমগ্র প্রবন্ধের 
নিক্কর্ষ 'লাপবন্ধ হয়েছে: এই 
সুচনা মন্তব্যে £ 


“The bitter truth about 
Sabitya Akademi awards is 
that they are too insignifi- 
cant to be noticed and 10০0 


; 


significant to be unnoticed, 


Each award brings the win- 
ner a none too impressive 
purse of Rs. 5,000, a topper 
plaque and an avalanche of 
controversy.” 


সাহিত্য আকাদোম প্ররস্কার- 
গুলি সম্পর্কে 'তিন্ত সত্য এই যে, 
সেগ্যাল এতই আঁকান্টিৎকর্‌ যে গণ- 
নার মধ্যেই আসে না, আবার এতই 
অর্থপূর্ণ যে তাদের হিসাবের মধ্যে 
না এনেও উপায় 'নেই। প্রতি পুর" 
স্কার, বিজেতার ভাগ্যে বয়ে আনে 
পাঁচ হাজার টাকার একটি নাতিস্ফশত 
মূদ্রাক্ক, একটি তাম্লক এবং-- 
বিতর্কের প্লাবন। 

এই হলো ' সাহিত্য আ্যাকা- 
দোমির ভিতরকার খবরের যংাকাণ্চৎ। 
সর্বোপরি, - নৈবেদ্যের : চটড়াস্থিত - 
কৃদল] খণ্ডিব মতো এই. সংস্থার 
সভাপতি রুপে যান আসন আছেন, 
তিনি এতই নমনগয় প্রকীতির মানুষ 
বে মতলববাজ লোকেরা তাঁকে ইচ্ছা- 
তান টেরও পান না। "তান প্রকাণ্ড 
'মাপের একজন ভাষাশাস্ম কিন্তু , 
সমান দরের. একজন রসশাস্তও 
বটেন, এমন কথা কোথাও লেখে না। 
তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, নৃতিন 
পাঁথবশীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অপেক্ষা- 
কৃত অল্প বয়সের কোন কর্মঠ যোগ্য 
ব্যন্তর উপর সাহত্য আযকাদোমর 
পাঁরচলনভার অপি করে এবার এই 
বীয়ান- মানুষাঁটর অবসর গ্রহণের 
সময় হলো। . 


~ 


বস 


বম 


দপপ | শুক্রবার ২৬শে জান্নয়ারী ১৯৭৩ - 


QP PHA 


্যাশন্যাল হুট লি দাহায়ামের গথে 








€দর্পপের সংবাদদাতা) 

ভারতের সর্ববৃহৎ জট মিল 
হাওড়ার ন্যাশনাল কোং জুট হিলটি 
পাঁরচালক মণ্ডলীর অক্ষমতা” ও 
দুনরশীতর ফলে আজ ধ্বংসের মুখো- 
মুখ এসে দাড়য়েছে। স্বাধীনতার 
অব্যবাহত পরেই রামনঘ গোয়েঙ্কা. 
এ্যান্দ্রল- কোম্পানীর কাছ থেকে এই 
িলটি কেনেন। এই 'মলাটতে প্রায় 
দঙ্গ কোটি" টাকা “সরক্কারী মূলধন 


,. নিয়োজিত আছে। , 


এই মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের 
হয়েছে যে. পাটাশল্প ভাক্তক ত্রপা- 
ক্ষিক চান্ত অনুযয়শী নববুই পার- 
. সেন্ট ও পনেরো পারসেন্ট রোঁজঃ 
" বদল আজও চাল: হয় নি! উপরন্তু 
- নতুন কায়দায় শ্রামক ছাঁটাই করা 
হচ্ছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নিজের পরি- 
চিত লোকেদের পছনের দরজা দিয়ে 
হচ্ছে। অথচ কর্তৃপক্ষ জের পাঁর- 
নের নূতন ক্রেন পার্টস না কেনায় 
(স্টোর ও কয়েকজন .উপরতলার 


প্রাদেশিকতায় বিষ 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


শাসক কংগ্রেসের একদল কম 'জগ্গশর 
তোলে যে পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী- 
'দের স্থান নেই। -সব পহন্দুস্থানন 
ও খোঁট্রারা” এসে পশ্চিমবঙ্গের কল্‌- 
কারখানা জবর দখল করে রসেছে।, 


ওদের তাড়াতেই হবে। তা না হলে 
গল এই মিলের বেশ কয়েকজন এই রাজ্যে শান্তি আসবে না। 


কত ব্যন্তি অবাধে চালিয়ে যাচ্ছেন। “শালারা সব সি পি এমএর ভন্ত হয়ে 
এছাড়া উপধ্যন্ত নিরাপত্তার অভাবে গেছে।” ভাক্জামলীর »পদবী” নামে 
এই মিলে এযাকাঁসডেন্ট, মৃত্যু প্রভৃতি শাসক কংগ্রেস দলের এক কমশী এই 
হচ্ছে। 'এমনাঁক সমকমত শ্রমিকদের ঘটনরর প্রথমে নেতৃত্ব দৈয়। ওরা . 
সপ্তাহ বেতন পর্যন্ত দেওয়া হয় না। আরও ধ্বনি. তোল যে, পাশ্চমবঞ্গে 
ক্যান্টিন, পায়খানা, প্রশ্রাবথানাঃ এবং বাঙ্গাল” ছাড়া আর কারও" চাকুরী 
পানীয় জলের ব্যবস্থা যথোপযুন্ত নয় করা চলবে না? ' এই ঘটনাকে কেন্দ্র 
কিছু ওপরতলার কন্ছ্র্পক্ষের দল- করে সেখানে তুমুল উত্তেজনার সি 


বাজাতে উৎপাদনও ব্যহত হচ্ছে। সঃ 
কর্মদক্ষ শ্রামকরা এই অযোগ্য দুনীণত 
পরায়ণ কতৃপক্ষের দ্বারা নষা- 
তিত ও লাস্থিত হচ্ছেন। চার্জসঈট 


ও সাসপেনশন এদের ত্য সঙ্গী! *_ 


. আরও আশ্চর্যের ব্যাপার মিলের 
মধ্যে রান্রে কুখ্যাত, "যওগা” ব্যবসা 


‘চাল; আছে। শোনা মায় এর সঙ্গো 


একজন মানেজারও . 'জাঁড়তু। (কর্ত 
পক্ষ ও তার লোকজনেরা নানা ছোট- 
খাট ব্যাপারে প্রায়ই হিন্দুস্থান ও 
বাঙ্গালণ দাঞ্গা বাধাবার জনা উঙ্কানি 
দিয়ে থাকে। এখানে ইলেক্ট্রিক 
বন্ধ হলে বিক্প কোন আলে:র 


লোকের যোগসাজসে আধুনিক -ব্যবস্থা নেই। অথচ প্রত্যেক 'মলেই 


মোঁসনগ্যীলও অকেজো করে ফেলে 


২ রাখা হচ্ছে। 


শ্রীমক ইউনিয়ন আরও আঁভষোগ 
করেছে যে ইংরেজ আমলের মধ্য- 
যুগাঁয় বর্বরতা, চুরি, ঘুষ নেওয়া 


প্রামকদের অন্যায়ভাবে * গালাগাল, - 


ধাক্কা দেওয়া, নিজের বাড়ীতে কাজ ' 
করানো, গা টেপানো প্রভাত কুকাজ- 


আর এস পি 
- (লাত প্‌ষ্ঠার পর) 


- বুদ্ধের দিকে এাঁগয়ে চলছে) এবং 
এই সংগ্রাম এত দ্রুত আসতে পারে 
ধা অনেকের রুল্পনার. বাইরে। ' 
' কাজেই এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে 
' ছ্বের মধ্যে এঁক্যকে, সাঁমাবদ্ধ রাখলে 
চলবে না। আসুত্র- সংগ্রামের যোগ্য 


‘. হওয়ার জন্য এঁকাকে: সর্বস্তরে প্রসা- 


{রিত: করে দিতে ,' হবে॥ 


. সন্ধিক্ষণ. 
১৪শ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে 
এই সংখ্যার থাকছে - 
&-মস্তগ্য € জাতী পটভূষি 
পৃ শতবর্ধষের আলোকে বাংলা 
ব্যবসার্জিক থিয়েটার 
(২) @- কার ত্বার্থে এই 
অডিন্যাল? . পী নির্বাচন ও. 
বিপ্লবী বাক্ষনীতি (৩ € রিধান- 
নগরের “সমাজতন্ত্র $ পাঠকের 
কলম? .. 








= 


এর 'বকজপ ব্যবস্থা করে থাকে। 


শ্রামক কোয়ার্টাস এলাকা ও “মিলের -. 
দান রোযা নারির বনি j 


রাখা হয়েছে: 


নাবিকদের 
প্রতি অবিগার 


দেপপের সংবাদদাতা): - 

ভারতীয় বানিজ্য নৌ আইনের 
তিন নং ধারা অনুযায়ী জাহাজ 
কর্মীদের মূল বেতনের সঙ্গে শৃত- 
করা পাঁচ ভাগ বোনাস দেওয়ার যে 
বিধি বলবং আছে তা অধিকাংশ 
জাহাজগযুলি মানছে না। 
যোগে জানা যায় জাহাজ শ্রামক কর্ম- 
চারীরা মালিক গোচ্ঠী মনোনীত 
কোন একাঁট ' বিশেষ ইউনিয়নের - 
সদস্য না হওয়ায় গত পয়লা এপ্রিল 
থেকে এই. বোনাস পাচ্ছেন না। 


ড় 


হয়। সংবাদ পেয়ে যাদও পুলিশ 
সেখানে যায় তথাঁপ দেবীকে বা 
অন্য কাউকে না ‘ধরেই, পুলিশ ওদের 
চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। 
স্থনীয় লোকেরা এই. অভিযোগ 
করেছেন। 7" 

টস 
দশটা নাগাদ শাসক. দলের তক্মা 
কোন্নগরের এক সিনেমা, হলের কাছে 
অবস্থিত এক , অবাঞ্গালশর : বাড়ী 
আক্রমণ করে -এবং বুদ্ধ সাউ নামে 
এক হিন্দস্থানীর দোকান লুঠ করে 
আগুন ধাঁরয়ে দেয়। অবাঞ্গলপ- 


পির 
এক গোম্ঠী স্দব্রত মুখাজশীর 
বিরুদ্ধে প্রেস . কনফারেন্স করে 
ঘোষণা রুরেন যে, নয়টি জেলা 
এ্যাড হক কাঁমিটি গঠনের মধ্যে দিয়ে 
সুব্রতবাবুর যে য়থেচ্ছচারতার পাঁর- 
চয় পাওয়া গেছে তাঁরা তার গিরো-- 
[তা করবেন।- অর্থাৎ ছাত্র পরিষদ 
দি প্রধান গোষ্ঠাঁতে ভাগ হয়ে 
গেছে। Y 
| একই অবস্থা যুব সেও 
আর আই এন টি'ইউ সির রাজ্য 
শাখার ওপর কোনও দিনই রাজ্য 
কংগ্রেসের থবরদারী ছল না। এখ- ' 
নও নেই॥ অর্থাৎ পার্টির সমস্ত 
গণসংগঠন অন্তার্বীরোধে - ছ্য্বি- 
বাচ্ছন্ন।। 

. এই: অবস্থায় প্রচেষ্টা চলেছে 


ধখ্রেমের গণ-মংগঠিন হিম ৫ 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


' বণ্চিত। 


বোম্বাই ও কলকাতা বন্দরের শিপিং কংগ্রেস পারিষদণীয় দলের নেতৃত্ব 


। মাস্টাররা সম্পূর্ণ বে-আইনী ও কৰ্জা করার] কংগ্রেমণ রাজনীতিতে 


অজ্ঞাত কারণে দেশী বিদেশী জাহাজ; .পারষদীয় দলের নেতৃত্ব , অত্যন্ত 
মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লাকিকদের . গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? এই নেতৃত্ 
বোনাসববেতন না দেওয়ার অন্য বিশেষ কা করে ্রীনেহেরয এবং ডঃ বিধান 
ক্ষমতা থাকা সত্বেও এতদিন- পর্যন্ত 


‘কোন চাপ সৃষ্টি করেন নি। বোম্বাই বোনাস: বেতন. ধশাঁপং মাস্টারের 


ও কলকাতা বন্দরের শতকরা পণ্টাশ উপাস্ধাততে' আদায় করা: সম্ভব 
ভাগ ভারতাঁয় নাবিক সৃহ্পর্ণ' অবৈধ হয়েছে। তথ্থাপ কলকাতাস্থ ফরো- 
কারণে উত্ত- বোনাস বেতন : থেকে য়ার্ড' সিমেন্স ' ইউনিয়ন বহু দেশী _ 
"_ শবদেশট জাহাজে কর্মরত নাবকদের 

যাঁদও রাভিনা ৪ দিয়ে ‘কলকাতার মুখ্য পুর শাসকের 
বন্দরের ফরোয়ার্ড সিমেন্স ইউনিয় এজলাসে উত্ত ভারতীয় 
নের যৌথ নেতৃত্বে নাবক্দের - নৌ আইনানষায় বকেয়া 'বোনাস 
. কোর, ফলশ্রততে কয়েকটি জাহাজে বেতন্‌. আদায়ের জনয প্রতীক মামলা 
ক অব হল অতলে ল্য বাড ভার লড়ছেন। টু 


বাণিজ্য - 


দের ওপরে প্রর্দভ মারধোর করা 


হয়! 

একই সময়ে উত্তর পাড়া এলা- 
কার' দেবী পুকুরে আরও একদল 
কংগ্রেসী মস্তান গিয়ে অবাঞ্গালী- 
দের বাড়ী বাড়ী হানা দিয়ে ব্যাপক 
ল্যঠতরাজ করে। তাড়া সেখানকার 
এক কথায় সুপাঁরকাজ্পত ভাবে 


সেখানকার 'হন্দুস্থানীদের অবথ্য- * 


ভাবে মারধোর, ও হামলা" করে, ছার 
চালায়। মস্তানদের এই ' ছীরকাঘাত্তে 
রামকৃষ্ণ ভার্মা নামে এক অবাঙ্গালী 
শুরুতররুপো ,অহত হায়েছেন। 
মস্তানরা অবাঙ্গালী মাহলাদের যাঁদও' 
*লালতাহানির চেষ্টা করে, তথাপি 
ওরা ব্যর্থ 'হয়। কারণ, এ মাঁহলারা 
নাকি শ্রণচণ্ডী” মূতিতে' রুখে 
দাঁড়য়েছিলেন। এরই মধ্যে অবা- 
'গ্ালীরা স্থানীয় শান্তিপ্রিয় এবং 
শভবাদ্ধ সম্পন্ন গণতান্তিক মান 

ষের সহযোগিতায় মস্তানদের মোকা- 
লা 'আসেন। ক্ল্তু 
পুলিশ ' মদ্তানদের চলে যাওয়ার 


_সযোগ * দিয়ে ঘটনস্থলে দুজন 


অবাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করে তাদের 
মহলে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। 


মালদার ঘটনা 


মালদা জেলার হবিবপুর থানার 
বুলবুল চণ্ডাতে অবস্থিত এক 


রায় বরাবর ছড়ি ছয়ে গেছেন 
পার্ট“ নেতৃত্বের ওপর। শ্রীমতী 
ইন্দিরাও এই “একই কায়দায় সবে" 
সর্বা হয়েছেন।॥ কংগ্রেসের- সবাই এ- 
কথা জানেন। 

তাই পারষদায় দলের ব্যাপারে 
“ক হয় তাই “নিয়েই এখন যা কিছু 
তোড়জোড় ৷, রাজ্য মুখ্যমন্ম্রী সিদ্ধার্থ 


রায় এতাঁদন বিধানসভা আহবানে 


সাহস পানু নি তাঁর 'বিরোধুশরা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ এই ভয়ে, এই ধরণের 
অভিযোগ দলের মধ্যেই শোনা 
গেছে। 

আঁভষোগকারণরা এখন সোচ্চার 
যে, ম্খামন্তরীর বর্তমানে পক্ষ পার-- 
রতনের সময় এসেছে। অর্থাৎ প্রিয়- 
ব্রত গোষ্ঠীর, সমর্থনের -ওপর 
ওঁর আর ভরসা. করা উচিত নয়। 
তরুণকান্তি ঘোষের নেতৃত্বে পাঁর- 
যদীয় দলের যে গোম্ঠী তারাই 


জোরদর। তাই "সিদ্ধার্থবাবুর পক্ষে , 


এখন , তরুগবাববর হাতে হাত 
মেলানো ছাড়া রাস্তা নেই। 





" কয়েকদিন আগে এই, সকল 
মামলাগ্মীলর একাঁটির নিস্পত্তি 
ঘটেছে। তাতে রত্বাঞ্জুত্রী জাহা- 


জের কর্মরত নাবিক শ্রীনরেন্দুনাথ - 


ওখালকেকে রৃত্না শিপিং কোম্পান্ধ 
লিমিটেডের মালিক শিপিং কর্পেণ- 


রেশন মাস্টার কোর্টে হাজির হয়ে 


বকেয়া বেতন-বোনাস মিটি দিয়ে 


ছেন। 


"2৮১৪ নয়? 


ফিনেমা হলের, কাছে গত রোলই 
জান্ডয়র বিকেলে একদল বাঙ্গালী 
এবং অপর একদল অবাঙ্গাল যুব- 
কের মধ্যে মারপিট. হয়েছে। সরকারের 
সমথ ক স্বার্থান্বেষীং্দর উস্কানঈতে 


এই কশ্ড হয় বলে অভিযোগ পাওয়া, 
গেছে। কয়েকজন এই ঘটনার কবলে 


পড়ে আহত হয়েছেন; আহতদের 
স্থানীয় স্বাস্থ্য কল্ত্রে পাঠানো 
হয়েছে। 


দর্পণের নতুন বছর 
Kk রিম পৃচ্ঠার পর) 


কংগ্রেীদের কাগজ, এরপ্র মালিক 
করে দেওয়া হল অশোক সেনাকে, 
তারপর বিভিন্ন সময়ে ‘বিভিন্ন 
লোকের নাম জাঁড়য়ে অপ" 
প্রচার চলানো হয়েছে। আন দর্পণ 
টাকার তো ফোয়ারা বয়ে গেছে। 
সোভিয়েত্‌ রাশিয়া চীনের তো. 
কথ ই নেই, কিছুদিন আগে কাঁমউ- 


নিস্ট বিদ্বেষী একটি সাপ্তাহিকে - টু! 


দেখলাম সি আই এও নাক দপ'ণকে, 
টাকা দেয়! কিন্তু এই সব টাক” 
চোখেও দেখা গেল না। বোধহয় 
যাদুসম্াট উধাও করে দেন। . 

১৯৭০ সালে যুস্তু ফ্রন্ট সরকারের . 


বিরদ্ধে অজয়. ম্খাজশি ও সুশীল - 


ধাড়া ষড়যল্ম, শুর করার পর থেকে 
দর্পণকে সি পি এমের-কাগজ্‌ বে. 
প্রচার চালানো হচ্ছে। শুধু কংগ্রেস 
থেকে নয়, বর্তমানে সি ীপ এমের' 


' ষারা সহযান্লী সেই বামপন্থী দল- 


গুলোও একদা “ এই প্রচার চালি- 
য়েছে। স্‌ পি এমকে খুনেদের দল 
রূপে চিত্রিত করার অপপ্রয়াস তখন 
শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেস দল, 
পুলিশ, প্রশাসন” , সংবাদপত্রের 
দালাল সাংবাঁদক সকলের 'মালিত 
চক্রান্ত জর; হয়েছে সি পি এমকে ' 
হেয় ররর 'জন্য। - অষ্টবাম তাদের 
সঙ্গে সুর মিলিয়েছে। ' . ওদ্রিকে 
নকশালরা খতম * অভিযানে নেমে 
পড়েছে এবং তাদের মধ্যে সমাজ" 
বিরোধাঁ ও পুলিশের অনুপ্রবেশ ' 
ঘটেছে। একদা প্রত্যুষে বারাসঁতের 
রাজপথে আটটি তরুণের - মৃতদেহ 
আবিজ্কৃত হল, সঙ্গে স্যে প্রচার 


“হয়ে গেল, এ হত্যা সি পি .এমের 


কণীর্তা যেখানে ফত গণ্ডগোল, 
হত্যাকান্ড সব সি পি এমের করার । 
হেমল্ত বসকে কারা হত্যা করল ?' 
সি পি এম! এঁদকে প্রাতদিন কয়েক, 
জন্‌ করে সি পি এমের লৌক মার 
যাচ্ছে। এই সর্বব্যাপী জঘন্য মিথ্যা 
ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার 
মত দপপ ছাড়া গ্বিত’য় কাগজ ছিল 


- না। প্রকৃত তথ্য. দিয়ে সতা ঘটনা 


প্রকাশ করেছে বলেই দর্পণ সি পি 
এমের কাগজ । 
আসলে দর্পপকে সি পি এমের 
কাগজ কলে এর গুরুত্বকে উঁড়িহে 
দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু প্রকৃত - 
পক্ষে দর্পণের গুরুত্বকে. শাসক দল 
অস্বীকার , করতে পারে না। a 


Regd. No: ০72 


আর এস পি দল অনেকাঁদন 
থেকে যে চিন্তা মাথায় রেখোছল 
এখন তা কার্ষকরী করার জন্য সাংগ- 
প্র্টির সর্বস্তরে আলোচনা ' করে 


' {সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিধানসভা বয়- 


| 


 করবেন। 


রাজনোতিক পাঁরাস্থিততে 
সিদ্ধান্ত শাসক পাঁট'র পক্ষে” অনু- 


, কূল এবং বামপল্থী আন্দোলন প্রত্যয় থেকে যে, এর ফলে মানুষের 
বিরোধ! ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ প:জিবাদাঁ গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে 
থেকে আর এস পিকে এই সিদ্ধান্ত _ প্রকৃত বোধ আসবে, তারা বুঝবে 
প্রত্যাহারের জন্য অন্যরোধ জানানো এই তথাকথিত গণতান্রিক পথ 
হয়েছে। ফরোয়ার্ড রক বলেছে যে, ' মান ঠকানোর পথ। 
“তারা বয়কট "সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন মান: ষের সনস্তির পথ এই ধরণের মান:যকে এঁক্যব্ঘ করতে পারে। যে 
এবং এই "সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তন করার গণতান্ত্রিক পথে সম্ভব নয়, মত্ত 
কথা কেবলমান্র পার্টর সমম্টিগত আসে বিপ্লবের মাধ্যমে এবং সেই 
নেতৃত্ব চিন্তা করতে পারে॥ তবে শীবপ্লবের জন্য চাই মেহনত মান্- ' 
ষের ব্যাপক আত্মক এবং , সাংগ- 
সভায় নির্বাচিত হন 'ন,-তাই এই ঠাঁনক প্রস্তৃতি। আর এস পি প্রচা- 
' দলের সামনে বয়কট প্রত্যাহারের রত বন্তব্যে বলেছে যে, এ . 
বিষয় কোন জরুরী ব্যাপার নয়. ফ্যাসীবাদের পদধ্বান শোনা. যাচ্ছে, 

ব্রাজ্য কংগ্রেস সভাপাঁতি অরুণ সমস্ত গপতাঁন্লিক কাঠামো দ্রুত 
. কট প্রত্যহারের সিদ্ধান্তে স্বাভা- সমস্যা ও ক্ষোভের সামনে শাসকশ্রেণী 
বিকভাবে খ্যশী হয়েছেন এবং এবং শাসক দলের ফ্যাসীবাদী পথ 
আন্যহ্ঠানকভাবে প্রেস কনফারেন্সে গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন 
বলেছেন ঃ শেষ পর্যন্ত, বামপন্থীদের 'খোলা নেই॥। আর এস পির বিশে 
মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে নির্বাচনে ষণে শাসক শ্রেণীর মুখপাত্র কংগ্রেস 
কারচ্দাপ তত্বের ভিত্তিতে বিধানসভা দত জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
বয়কটের [সম্ধান্ত সম্পর্কে । আর পড়ছে এবং যেহেতু শাসকশ্রেণী 
এস পি স্বীকার করেছে যে, নির্বা- নিজের কায়েমশস্বার্থ বজায় রাখতে 
চনে কারচীপর মারফৎ কংগ্রেস বদ্ধপরিকর এবং এই স্বার্থ বিরোধ 
বিধানসভায় 'বরাটভাবে সংখ্যা যে কোন আন্দোলন চূর্ণ . করতে 
গারম্ঠ হয় নি। কংগ্রেসের জয় এবং শহংসার নানা পথ গ্রহণে দ্বিধা 
ঘামপন্থীদের শোচনীয় পরাজয় জন- করবে না, সেই হেতু কংগ্রেস ফ্যাসী- 
তার।রায়।।কংগ্রেস খুশী যে, আর বাদের পথে যেতে বাধ্য। এই 'বশেল- 
এস প জনতার রায় শেষ পর্যতত ষণে মনে হয় বামপন্থীদের কোন 
মেনে নয়েছে। আশা করা - যায় দ্বিমত নেই। 

মতপার্থক্য মানুষের রক্যবদ্ধ 
আন্দেলন গড়ার ব্যাপারে । এঁক্যবন্ধ 
আন্দোলনের মাধ্যমেই যে -শাসক 
পল্থীদের ক্ষোভ এবং কংগ্রেসের শ্রেণীকে মোকাবিলা করা যায় তা 
প্দলক স্বাভাবিক ঘটনা। যাতে বাম- -আর এস পি স্বীকার করে। সমস্ত 
পল্থীদের ক্ষোভ হয় এবং যা ছু বামপন্থী দলের শত উপেক্ষা করে 
কংগ্রেসের পুলক সৃষ্টি করে সবই আর এস পির বিধানসভায় যোগদানের 
জনতার স্কর্থ বিরোধী এই তত্ব সিদ্ধান্ত মেহনতী মানুষের এঁক্যবদ্ধ 
সহজ সরলশকরণ। আর এস পি যে আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হবে ক 
কথা বলে বিধানসভায় যোগ দিতে না এটাই একমান্ প্রশ্ন! 


খ্করোয়ার্ড রকের কোন সদস্য িধান- 


মৈত্র আর এস পির বিধানসভা বয়- 


‘অন্যান্য দলেরও আর এস পর মত 
শুভ ব্দাপ্ধর উদয় হবে। 
আর এস 'পর সিদ্ধান্তে বাম- 











পারস্থাতিতে প্রচার আন্দোলনের 
মাধ্যমে ব্যাপক সংগঠন গড়ার পদ্ধাত 
বিষয়ে সকলেই একমত। 

- অন্যান্য বামপন্থী দলেরা মনে 
করে যে, দধারণ মানুষ নিজেদের 
আঁভিজ্ঞতায় বুঝেছে কিভাবে কংগ্রেস 
বিধানসভায় বামপল্থীদের 'নর্মল 
করেছে এবং কি পথে কংগ্রেসের 
নীতি পাঁরচালিত হচ্ছ কংগ্রেসের 
এই পথ ও নীতির বিরুদ্ধে বাম- 
পন্থীদের বিধানসভা বয়কটের 
সিদ্ধান্ত! নিছক প্রচারের প্রয়োজনে 
এই ‘সদ্ধান্ত প্রত্যাহারের কথা 
উঠতে পারে না এই প্রত্যাহারে 
মানুষের মনে সংশয় আসবে, শাসক 
শ্রেণী আশ্বস্ত হবে। প্রচারের প্রয়ো- 
জনে আরও অনেক সাংগঠনিক পথ 
গ্রহণ করা যেতে পারে। মানদষের 
দাবা দাওয়ার 'ভীত্ততে রাজ্যব্যাপী 
সভা্সামাতি মিছিল, কৃষকের জাম ও 
ফসলের লড়াই, শ্রীমক-কর্মচারীদের 
মজ্‌রীর ও ট্রেড ইউীনয়ন করার 
আঁধকারের সংগ্রাম বর্তমান পর্যায়ে 


স্ত্রত বেকাদায় 


প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


অভিযোগ দায়ের করেও কোন ফল 
পাওয়া যায় নি। প্মারকাঁলাঁপতে বলা 
হয়েছে এ অরস্থা' চলতে থাকলে 
কংগ্রেস কর্মীদের সম্মিলিত বিক্ষোভে 
অবস্থা জাটল আকার ধারণ করকে। 
মন্ত্রী ডঃ ফজলে হকও স্মব্রতবাবূর 
ষের কথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়কে জানি- 
যেছেন। জানা' গেছে মুখ্যমন্ত্রী 
অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন বলে বিক্ষুব্ধ গোম্ঠীর 
প্রতিনিধদেরকে অম্বাস 'দয়েছেন। 

সুব্রতবাবুও অবুঝ নন। তিনি 
ভালভাবেই বুঝতে পারছেন যে, 


ঘার এম পির সিদ্ধান্ত কি যুক্রিসদত ? * এ 


কটের পথে অটল থাকার আর কোন চেয়েছে এবং যাকে সঠিক লোনন- 
সার্থকতা নেই। বরং বিধানসভায় বাদী পথ বলে আখ্যা দিতে চেয়েছে 
যোগদান মারফৎ বামপন্থী বস্তব্য সে সম্পর্কে কিছু. বিশ্লেষণ দর-. 
প্রচারের সযোগ নেওয়া অনেক কার। ওদের কথা হল যে, নির্বাচনে 
ধুন্তিযক্ত। তাই আগামী ' মাসের কারচুপি, ব্যাপক দল্াসের পাঁর- 
বিধানসভা আঁধবেশনে আর এস্স পির স্থিতি এবং কংগ্রেস কর্তৃক গণতন্ত্র 
তিন জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন হত্যার সব রকম পদ্ধাতর কথা 
এবং বাজেট সেসনের নানা তর্কে স্বীকার করেও বর্তমান রাজ্য সর- 
মংশগ্রহণ করে সংবাদপত্রের পাতায় কারের আঁস্তত্ব কোন রকমেই এড়িয়ে 
আর এস পি দলের আঁস্তত্ব ঘোষণা যাওয়া যায় না। এই সরকার কর্তৃক 
নিষ্ন্ত বিভিন্ন কামাটিতে বামপল্থীরা 
।'মার এস পির এই * সিদ্ধান্ত “অংশগ্রহণ করে এবং 'বাভল্ন দাবী- 
ধামপল্থী মোর্চার দলগ্ালকে খুশী দাওয়ার ব্যাপারে সর্কারণ প্রশাসনের 
করে নি। এস ইউ সির, নীহার কাছে দরবার করে। কামাটতে অংশ 
দুখাজশী. এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা গ্রহণ বা দরবার করে এই বিশ্বাসে 
কুরে বলেছেন যে, রাজ্যের কর্তমন, নয় যে, এই পদ্ধাততে জনসাধারণের 
এই মৌলিক উপকার হবে। 


ব্যপারে মানুষের মনে কোন সংশয় 
নেই সেই প্রশ্ন নতুন করে না তুলে 
মানুষের সংগ্রামকে তাঁক্তর করার 


. প্রয়াসই বামপল্থীদের একমাত্র পথ 


হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন থাকে যে, 
আর এস পি নিজদের বর্তমান সাংগ- 
ঠাঁনক অবস্থায় আন্দোলন গড়ে 
তোলার ব্যাপারে নিজের ওপর 


আস্থা রাখতে পারছে ক না। পার- 


ষদীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ 
করার প্রশ্নে সম্প্রীতি আর এস পর 
মধ্য ভাঙ্গন দেখা গেছে। কয়েক" 
জন সাংগঠাঁনক নেতা দল ছেড়ে 
বেরিয়ে গেছেন। কংগ্রেস সন্মাসের 
ফলে আর এস পির উত্তরবঙ্গে 
আর রাজ্যের অন্যান্য কয়েকটি 
অঞ্চলে কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। এই 
অবস্থায় পার্টির সামনে প্রায় রাজ- 
নৌতক অস্তিত্বের সমস্যা দেখা 
শদয়েছে। আর এস পির শীবধান- 
সভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত এই পাঁর- 
প্রেক্ষিতে বিচার করলে পাঁ্টর মান-- 
সিকতার সাঠক পাঁরচয় পাওয়া যায় 
বাইরে আন্দোলন করার দাংগঠাঁনক 
জোর নেই, তাই বিধানসভায় নিজের 
বন্তব্য রাখতে «পারলে বাঁভন মাধ্যমে 
প্রচারের সুযোগ থাকবে। 

তবে এই পদ্ধাঁত অন্যান্য 'বাম- 
পল্থীরা সুবিধাবাদী রাজনীতির 
প্রীতফলন বলে মনে করতে পারে। 





বু রাজ্য কংগ্রেস ও মীন্িসভায় 
চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। স্দ্রত- 
বাবর. অনঃগামী বলে পরিচিত ছাত্র 
পাঁরযদের সাধারণ সম্পাদক কুমুদ 
ভট্টাচার্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন 
“সুব্রতদাগকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে 
সরানো হলে ছাত্র পাঁরষদ পুরোপ্দার 
কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং 
এবং ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবে । 
প্রকৃতপক্ষে ছাত্র পারষদের হনমকীর 
ভয়েই সুব্রতবাবুর বিরদ্ধে ব্যবস্থা 
নেওয়ার এতদিন সুযোগ হয় নি। 
কিন্তু স্ুব্রতবাব্দ সম্প্রীতি নিজেই 
সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। 

। সম্প্রতি মধ্য কলকাতা ছাত্র 
পরিষদের জেলা কাঁমটি ভেঙে 'দয়ে 
সুব্তবাবু তার অনুগামী একজনকে 
সভাপতি করে একটি এ্যাড হক 
কাঁমটি গঠন করেছেন॥ কিন্তু ভেঙে 


অবস্থা ক্রমশঃ জটিল থেকে জ'াটল'তর দেওয়া কাঁমাটির সভাপাঁতি নির্মলেন্দু 


হচ্ছে। এতাঁদন ভরসা ছিল প্রয়- 
দাসমন্সী প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারুণ 
সম্পাদক থাকায়! 'কল্তু এখন সে ' 
ভর্সাও নেই। রাজ্য মান্সভায় এক- 
মনে সিদ্ধার্থ রায় ছাড়া তাঁর হয়ে 


“বলবার আর . কেউ নেই। ইদানীং 


িদ্ধর্থবাবুও যেন আগের মত সূত্র 
তর সমর্থনে - সরব নয়।- মনে হয় 
প্রিয় দূসের ভারসাম্যের ওঁর 
সম্ধার্থবাবকে চেপে 


ভট্রাচার্য ও তাঁর অনুগ্কামীরা সুব্রত- 
বাবর _ এই সিদ্ধান্তকে ফ্যাসিস্ট 
কার্যকলাপ আখ্যা দিয়ে এই নির্দেশ 
মানবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। 

ইতিপূর্বে উত্তর কলকাতা ছাত্র 
পাঁরষদের জেলা কাঁমাটি ভ:গাব 


DARPAN, Price 32 


এতে বামপন্থী এঁকাবদ্ধ আন্দোলনে 
ফাটল আসতে পারে। তাই আর 
এস পির উচিত আন্দোলনের ওপর 
বেশ আস্থা রাখা, এবং এই আন্দো- 
লন 'তীব্র আকার নিতে বাধ্য। 
বামপল্ধীদের বিধানসভা বর্জ” 
নের ফলে শাসক দলের অন্তর্বিরোধ 
তীব্রতর হয়েছেঃ যে শ্লোগানের 
মাধ্যমে ওরা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 
পুনঃসংগঠিত করেছিল সেই শ্লো- 
গান এখন আর কার্যকরী নয়। ওরা 
দলের বিভিন্ন বিরোধী গোম্ঠীকে 
ধরে রেখেছিল বামপল্থী 'জুজ.র ভয় 
দেখিয়ে। এখন অন্তার্বরোধ তাঁর 
আকার নিয়েছে! সাধারণ মানুষের 
আর কোন সন্দেহ নেহি যে, এই 
কংগ্রেতসর দ্বারা মানুষের কোন 
কল্যাণ সাধিত হবে না। | 
বহু সংখ্যক সং নিষ্ঠাবান দেশ- 
প্রেমিক যুবক ও ছাত্রের দল কংগ্রেসে 
যোগ 'দিয়োছল অনেক আশা নিয়ে 


২ষে, কংগ্রেসের সমাজতান্িক এবং 


গারিবী হটাও-এর শ্লোগান বুঝি 
কার্যে রূপান্তারত হবে॥ এই যুব- 
গোষ্ঠীর ভ্রান্তি কেটেছে এবং তারা 
ব্‌ঝছে যে, কংগ্রেস শাসক শ্রেণীর 
মুখপার আগেও যেমন ছিল এখনও 
তেমনই আছে। 'স্থরাঁচত্ত বামপন্থী- 
দের এক্যবদ্ধ আন্দোলন [ আবার 
রাজ্জোর সংগ্রামী মানুষকে কায়েমশ 
স্বার্থের বিরুদ্ধে একজোট করবে। 
এই গুরুদায়িত্ব পালনে বামপন্থী 
নেতৃত্ কি সক্ষম, সংগঠিত এবং 
প্রস্তুত ? 
লের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা কুঁড়- 
য়েছেন। এ জেলার জনৈক ছাত্র পাঁর- 
ষদ কর্মীর মতে £ নির্মলদার নেতৃত্ব 
মধ্য কলকাতা জেলা ছাত্র পাঁরিষদ 
প্রদেশ ছাত্র পারষৰ কর্তৃক “শ্ৰেষ্ঠ 
জেলার” সম্মান পেয়েছেন, নিম'ল- 
দার নেতৃত্বেই এই জেলকে হীন্দরা 
বিগ্রেডের সম্মান দেওয়া হয়েছে, 
সুতরাং নির্মলদার নেতৃত্বে এই জেল” 
কাঁমাটি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
সংগঠনের পক্ষে ক্ষাতকারক, তাই এই 
'সিম্ধাল্ত আমরা মানি না। 
এদিকে মধ্য কলকাতা ছাত্র পরিষদ 
কমশীদের এক সভায় নির্মল ভট্টাচা- . 
ধের নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করে 
পুরানো কমিটিকেই কাজ চালিয়ে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
স্মব্রতবাবুর এই, অগণতান্ত্রিক সিদ্ধা- 
ন্তের বিরদ্ধে ” বিদ্রোহ করার জন্য 
নব নির্বাচিত প্রদেশ কংগ্রেসের সাধা- 
রণ সম্পাদক ও প্রদেশ ছাত্র পাঁরষদের 
সহ সভাপতি শ্রীনরুল ইসলাম সহ 
অনেক ছাত্র পরিষদ নেতাই নমল 
ভট্ুচাধকে অভিনন্দন জানয়েছেন। 
এই ঘটনায় সংব্রতবাবু সহ তাঁর 
অনুগামীরা বেশ ঘাবড়ে গেছেন। 


ব্যাপার দিয়ে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়োছল কিভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা 


বর্তমান ঘটনা মনে হয় সে উত্তাপ 
পকেও ছাড়িয়ে গেছে। নির্মলেন্দু 


করা যায় তা ঠিক করার জন্য সুক্রত-* 
বাব প্রিয় মুন্সীর সঙ্গেও কথা বলে- 


ধরেছে। ভট্টমর্য মধ্য কলকাতার ছাত্র মহলে ছেন। কার্ণ সুর্রতবাবুর আশঙ্কা 


স্ুব্রতবাবূর এখন ভরসা ছাত্র পাঁর- খুবই:জনীপ্রয়। পণচশ বছরের এই নির্মলবাবুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 


ষদ। 


ছান্ননেতার অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতার 


ব্যবস্থা নিলে ছাত্র বিদ্রোহ তাঁর- 


ছার পারষদকে দিয়ে সৃত্রত- স্বাক্ষর রেখে এই জেলার ছাত্র মহ- গদাঁর দিকে ধাওয়া করবে কি না? 





সম্পাদক হশীরেন বস; 


পণগাদক কর্তৃক ঘডার্থ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সঃবোধ মল্লিক ককোয়ার কলিকাতা ১৩. থেকে, মাত এরং দর্প কার্যালয় ৬১ মট লেন কলিকাতা-১৩ থেকে, প্রকাশিত 


এ 
এপ 
চী . 





১ যষ্ঠদশ বাধিক সংখা! 


বিলি স্থামে কংগ্রেযী মন্তানদের চরম দৌরা ঘা & 
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ৰভিনাথ উ্টাচা্যের 


চাঞ্চল্যকর 
কাহিনী 


(দ্প“পের সংবাদদাতা) 


, কোথা থেকে ছেষাট্র বছরের 
চরকুমার বাদ্যনাথ ভট্রাচার্য এত 
নগদ টাকা বাড়ীতে এনে রেখে- 
ছিলেন? আর হাতে নগদ যাঁদ এত 
টাকা থাকে তা হলে তার ব্যাক্ষেক 
নিশ্চয়ই আরও কত না আছে? 

কলকাতায় কেন্দ্রীয় আয়কর 
আঁফস এই নিয়ে জোর মাথা ঘামাচ্ছে। 
কিছুন্দন ভটাচার্য' মশায়ের বাড়াতে 
হানা দিয়ে আয়কর দপ্তরের কয়েক- 
জন আফসার নগদ প্রায় ত্রিশ লক্ষ 
টাকা আর তিন. হাজারের বেশ 
মার্কন ডলার পেয়েছে। 

স্টলের আলমারীতে থাকে থাকে 
নোট সাজান ছিল-এক টাকা থেকে 


একশ টাকার নোট ( এক এক বাণ্ডিলে 


হাজার টাকা করে। 
সকাল এগারোটায় আয়কর 


আফিসাররা ভট্টাচার্য মশায়ের আঁভ- _ 


জাত লশ রোড অগ্ঞলের বাড়ীতে 


গিয়ে ঢুকে পড়ে। শ্রীভট্টাচার্য নিজেই ' 


ওদের নিয়ে গিয়ে টাকার ভাণ্ডার 


র ভাণ্ডার এর আগে কোন দিন 
ভারতীয় আয়কর দপ্তর কোন বাড়ীতে 
আক্চ্কার করে ন॥, সঙ্গে জনা 
দশেক কর্মচারী । মেবেময় নোট 
ছড়িয়ে গুণতে বসে যায়। ত্রিশ লক্ষ 
টাকা গুনে হিসেব করা সোজা কথা 
নয়। রাত প্রায় এগারোটা বেজে 
যায়। : 

দর্পপ এ ব্যাপারে বিশেষ তদন্ত 
করেছে ॥ অন্য কোন তথ্য দেওয়ার 
আগে বাঁদ্যনাথ ভট্রাচার্য' সম্পর্কে 
কিছু তথ্য দেওয়া দরকার । 

, বাঁদ্যনাথবাব আজকের কোন 
ভুইফোঁড় বড়লোক নন। ছোট বয়স 
শেষাংশ দ্বিতীয় পণ্ঠাম 


€দর্পণের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি) ' 


শাসক কংগ্রেসের লোকেরা পাঁশ্চম- 
বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এখন ব্যাপক 
ভ্গা-হাজ্সাসা " শুরু করেছে! এত- 
দিন পর্যন্ত তারা মার্কসবাদী কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টি এবং-এ দলের কর্মীদের 
ওপরেই হামলা এবং আক্রমণ চালা- 
চ্ছিল। এখন 'তাতে আর সামাবম্ধ 
নেই। ওরা সাধারণ গণতান্রিক মানুষ 
সি পি আই এমনকি পদীলশের ওপ- 
রেও আক্রমণ শুরু .করেছে। এই 
খবরগীল শুধু দর্পণের দিজস্ব 
সূত্রেই সংগৃহীত হয় শন। ‘বিভন্ন 
জেলা পুশ কর্তৃপক্ষের কাছ 
থেকে কংগ্রেসী ,তক্‌মা আঁটা মস্তা- 


পক মেসের 
L 


ফেব্রুয়ারী ১১৭৩ ॥ দাম'৬২ পয়সা 


প্রকাশ, গত ফুতাশে জানডয়ার"ী 
সকালে বর্ধমান জেলার -ফাঁরদপুর 


HELL 2০১৭২ 
4 ৪. 


হ্ভাঁসা- শ্বাস 0জলজ্জ্ঞ 





বিটিমের ঘরুখত প্রজাকে 


মুখ্যমন্ত্রী স্মরণীয় করে 


(দপ“পের সংবাদদাতা) জানা গেল যে গতবছর হায়াত খান 
সম্প্রাত মালদহ' জেলায় পশ্চিম-. জানা, গেল যে-বছর হায়াৎ খান 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর তার আগের বছর 'তাঁন নিজ হস্তে 
রায় দট সেতুর উদ্বোধন করেন! জনৈক সাঁওতাল চাষীঁকে গাল করে 
একটির নাম নেতাজী সেতু" এবং মারেন। চার্ধীটর অপরাধ সে সর- 
অপরাটির নাম রাখা হয়েছে হলক্লাৎ "কারের নিয়মলঙ্ঘন কারে জাম দখ- 
খান সেতু। - লের আন্দোলনে: নৈতৃত্ব দিচ্ছিল 

কে এই হায়াৎ খান? স্থানীয় এই ভদ্রলোকের নামে সেতু হল 
আঁধবাসীদের কাছে জানা গেল যে মালদহ জেলায়। অবশ্য তার কারণ 
পরলোকগত এই ভদ্রলোক মালদহের- আছে। তাঁর পত্র জনাব আবুল. 
অন্যতম বড় জমিদার ছিলেন এবং ররকত গণ খান চৌধুরী বর্তমান 
অত্যন্ত অন্রন্ত প্রজা হিসাবে সরকারের সেচ মন্দ নামকরণের 
ব্রিটিশ সরকার একে খান বাহাদুর সময় বরকত সাহেকও উপস্থিত 
উপাধিতে ভাষত বারন। আরও ছিলেন। 


নদের দোঁরাত্ব্যের সংবাদ পাওয়া গেছে। 








খানার শামলা কেনোড়া কয়লা খান: 
অঞ্চলে কোিয়ারী মজদদর কংগ্রে 
সের নেতা বলে পাঁরচিত শ্রীট এন 
শুক্রার একদল সশস্ত্র লোক অপর 
একদল খাঁন শ্রমিকের ওপরে হামলা 
চালায়। 'এই মস্তানরা সেখানে, 
গলি বর্ষণও* করে! অবশেষে, 
আক্রান্ত শ্রামকরা মস্তানদের বিরুদ্ধে, 
রুখে দাঁড়ালে এক সংঘর্ষ হয়। এতে 
কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা জানা 
যায় নি। পহীলশ শ্যরার দলের ( 
একজনের_ কাছ থেকে 'পরে একটি, 
দেশী বন্দুক উদ্ধার করেছে। 


আগামী সংখ্যা 


দর্পণের বর্তমান সংখ্যায় 
পারকাজ্পত সব লেখ্াগ্ীল 
প্রকাশ করা গেল না। সেইজন্য 
আগামী সংখ্যার দর্পণও কি 
বার্ধত কলেবরে প্রকাশিত হবে। 
এই সংখ্যায় সপ্তাহের সংবাদ, 
কার্টন ফিচার ছাড়াও যে - 
নিবদ্ধগ্লি থাকবে তার বিষয় 
ও 'লেখকসূচী, £ গাঁরবগ্াল 
গেল কোথায় £- অশোক মিল / 
কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে £ 
কুমুদ দাশগদপ্ত / পশ্চিমবঙ্গো 
খাদ্য সংকট _চিরল্তন দুার্ভক্ষা- 
বস্থা £ চাণক্য সরকার / প্যালে- 
স্টাইনের সংগ্রাম রঞ্জন গৃপ্ত / 
সাহিত্য সংস্কীতির দুল্ক্ষণ £ 
বিনয় সেন, রণজিৎ রায়ের 
পশ্চিমবঙ্গের বেদনার দ্বিতীয় 
কিস্তি, এবং. বাংলাদেশের 
সাঞ্চরণ নির্বাচন সম্পর্কে 
একটি বিশেষ রাজনৈতক পর্যা- 
লোচনা ৷. এই সংখ্যার মূল্য ৪০+ 
আন্তঃশুল্ক ২=8২ পয়সা । 


হগল'তে "পুলিশের উপর আক্রমণ 


গত একত্রিশে জানুয়ারী বিকেলে 
গোঘাটা থানার বাট হাউসের 
' (শেষাংশ ১৯শ পৃচ্ঠায়) 





মায়া রায়ের কাণ্ড 
- (দর্পদের সংবাদদাতা) 

. কলকাতায় অনুজ্ছিত ন্যাশনাল 
বৃক ফেয়ারে 'সদ্ধার্থজায়া শ্রীমতশ. 
মায়া রায় এক কাণ্ড করে বসেছেন 
তিনি বিনামূল্যে বেশ কয়েকখাঁন, 
বই নিয়ে এসেছেন। 

প্রদর্শনীর উদ্যোন্তারা গঁড়শার 
আমন্ত্রণ জানান উদ্বোধনের জন্য 
| এবং মায়া রায়কেও নিমল্াণ করেন। 
সৎপথীকে কতগ্ীল বই উপহার 
দেন। হঠাৎ দেখা গেল মায়া দেবীও 
ঈপাটপ বেশ কয়েকাট বই তুলে 
নিলেন, অবশ্যই দাম না দিয়ে। . 
মায়াদেবা তাঁর, মেজাজের জন্য 
সুপরিচিত। তাঁর কাছে দাম চাওয়ার 


রাখলেন তত 


তবে বরকত সাহেব মালদহ জেলায় চু 
ম্াস্কলে পড়েছেন। ওই সফর- 

কালেই এটা পাঁরছ্কার হয়ে যায় যে ওঠেন এবং প্বরকত ম্দর্দাবাদ” 
তাঁর বিরোধী কংগ্রেস গোষ্ঠী মাল- ইত্যাদি ধান শোনা যায়। এতে 


দহে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য সিথ্ধার্থবাকু লাফিয়ে ওঠেন 


চাঁচলের একটি জনসভায়, এ | 
সন্ধার্থবাব, এবং বলেন, “এখানে নিশ্চয় সি পি 


ছিলেন, দাবশ ওঠে যে চাঁচপকে এমনএর সমর্থকরা রয়েছে”। তবে 
একটি পৃথক মহকুমা হিসাবে ধরা এই ছে'দো কথায় লাভ হচ্ছে না 
হক। দাবী ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে তান অবশ্য শেষে এই আশ্বাস 
বরকত সাহেব উঠে দাঁড়ান এবং বলেন দিতে বাধ্য হন যে চাঁচলের দাবা 
যে তান চান প্রস্তাবিত এই নতুন তান, বিচার করে দেখবেন এবং 


॥ দুই ॥ 


আন্দোলন 


ও আঁতাত 


. চাণক্য সরকার 


. দি পি আই-এর ট্রেড ইউনিয়ন 
এ আই টি ইউ সর পাঁচদিন ব্যাপশ 
সম্মেলন কলকতায় গত রবিবার শেষ 
হয়েছে খুব জাকজমকের  মধ্যে। 
সম্মেলনে সি পি অই রাজনীতি 
আর এক বার জোরের স্গে রাখা 
হল এরং সম্মেলন দেখাতে পেরেছে 
যে, সি পি আই রাজনশীতর পেছনে 


সোভিয়েত গোষ্ঠির অন্তভূর্ত সমাজ- 


" তা্রিক দুনিয়া সমাবষ্ট ॥ 


মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে, ভার- 


তের পঠাজবাদ অন্যান্য তৃতীয় দুন-' 
য়ার দেশের প্ণাজবাদের মত তীর 
সঙ্কটের আবর্তে । সামাজ্যবাদ দুনি- 
যার দিকে ঝুকে তৃতীয় দ্যানিয়ার 
পংঁজিবার্দ এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার 
পাবে না, তাই এখানকার পট্জি- 
বাদকে সোভিয়েতের দিকে নিজের 
, অস্তিত্বের প্রয়োজনে 'ভিড়তে হবে। 


এই অবস্থায় সি পি আই চুপ ' 


করে বসে থাকতে পারে না। পতাজ- 
বাদের সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে সি পি 
আইকে সর্বভারতীয় [ভিত্তিতে গ্ণ- 
আন্দোলনের চাপ সৃম্টি করতে 
হবে, যাতে ভারত সোভিয়েত সম্পর্ক 
কেবলমাত্র সামায়ক অর্থনৌতক 
ক্ষেত্রে নয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আরও 
নিবিড় এবং চিরস্থায়ী হয়। 

'_ কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতের অর্থ 
এই নয় যে, সরকার ধিরোধী আন্দো- 
জন বন্ধ থারুবে। আন্দোলন বাড়াতে 
পারলে তবেই কংগ্রেসের মধ্যে বিরাট 
প্রগতিশীল অংশ যারা এখন ক্ষমতা- 





সান তাদের হাত শন্ত হবে এবং ' 
সমাজতাপ্লিক ধাঁচের নানা 'বাঁধ- 
ব্যবস্থা প্রণয়নের দিকে আরও দ্রুত- 
গতিতে এগিয়ে ষাবে। এই অগ্রগতির 
পথে কংগ্রেসের যে অংশ বাধা স্বরূপ 
তারা প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। * 
' তাই কেবলমাত্র . আণ্লিক 
ভিত্তিতে নয়, সর্বভারতাঁয় ভিত্তিতে 


আন্দোলন গড়তে হবে? আন্দোলনের 
প্রথম কর্মসূচী সাতাশে মার্চ দিল্রশ 
আঁভিযান।। - 

কিন্তু মুস্কিল হল, আন্দোলনে 
ত মান্য জোগাড় করতে হবে। 
কংগ্রেসের প্রগাতশশল অংশের সঙ্গে 
আঁতাত করতে গিয়ে পার্ট দুর্বল 
হয়েছে এই দিক দিয়ে যে, সি পি 
আই-এর আন্দোলনম5খী ঝোঁক কমে 
গেছে, আর পাতে নতুন লোক 
সমাগম হচ্ছে না। প্দরনোরা একটু 


, নড়বড়ে, তাছাড়া তারা কংগ্রেস- 


বিরোধী কোন কথা বলতে চান না! 
তাতে রাজনৈতিক লাইনের বিচ্যাতি 
ঘটবে। এ' অবস্থায় মানুষের মন 
আকর্ষণ করা এবং কংগ্রেসকে খুশী 
রাখা দুই পরস্পর বিরোধী টানের 


"নয্ন। 


সামঞ্জস্য 'রক্ষা সহজসাধ্য ব্যাপার 


. তবে সি দীপ আই-এর সমা- 
লোচনা করে লাভ নেই কারণ, সমা- 
লোচক বিরোধীরা ত কৌন আন্দো- 
লনই গড়তে পারছেন না। সি পি 
আই চাপ দিয়ে পুজ্বাদকে সমাজ- 
তন্মের দিকে নিয়ে যাবে! এর 
নেতৃত্বে কংগ্রেস থাকলেও শেষ 
পর্যন্ত কংগ্রেসী নেতৃত্বের প্রভাব- 
শালী অংশকে সি পি আই প্রভাবা- 
ন্বিত করতে পারবে এই আশা। সি 





পি আই যাঁদ নিজের আন্দোলনের 
জোরে এ প্রভাব সৃষ্ট করতে না 
পারে, তবু সোভিয়েত নেতৃত্বে আল্ত- 


দপপি | শঢক্বার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 
-  ম্বচিম্যনাহ্ধ ভভড৷চাশ্ 


(প্রথম পৃচ্ঠার 'পর) 


থেকেই বাঁদ্যনাথ কলকাতার কাণ্ডেন_- 
বড় বড় বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে 
মেলামেশা ॥ বাবা অতুল ভট্রাচার্য* 
প্রচুর পয়সা করেছিলেন শ ওয়ালেশ 
কোম্পানীর বেনিয়ান হিসেবে । হাও- 
ড়ার প্রায় অর্ধেকটাই উনি- কিনে 
ফেলোছিলেন। 

ছেলে বাবার পয়সায় কয়েকখানা 
বিদেশ! , মোটর গাড়, এমন 'কি 
প্লেন পৰ্যন্ত িনে-ছিলেন। সে এক 


জাঁকজমকের রেলা। সকলেই বাদ্য- 


নাথকে ভালবাসে। বাঁদ্যনাথ কিন্তু 
যাঁরা সরকারে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের 
সঙ্গেই দহরম মহরম করতে চান। 
আর ওর শখ খাঁটি সাহেব হওয়ার 
সহেকদের আশে পাশে ঘোরা অর 
ইংরেজীতে কথা বলা! এ ধরণের শখ 
অবশ্য কলকাতায় তখন অনেকের ॥ 

ভ্রিশ দশকের বিখ্যাত সুজাতা 
সরকারের আকস্মিক মৃত্যু সংক্রান্ত 


জর্খাতক সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশ মামলার সময় অনেকে বাঁদ্যনাথের 


হিসাবে এই দলের একটা প্রভাব 
থাকবেই এবং এই প্রভাব কার্যকরী 
হবে। 

অর্থাৎ পাকে প্রকারে দাঁড়াচ্ছে যে, 


আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে 


ভারত প্রথমে অ-পঠাঁজবাদী পথে এবং 
পরে সমাজতন্তের পথে এগিয়ে 
যাবে! নানা"বন্তৃতা শুনে আর সম্মে- 
লনের মেজাজ দেখে আমার এই কথা 
মনে হয়েছে। আমি প্রান্ত প্রমাণিত 
হলে খুশী হই। 


পশ্চিমবঙ্গ আইন শৃঙ্খলার নমুনা 


বাহন পোঁদ দিনাজপর) £ 
গঞ্গারামপুর থানার অন্তর্গত পাঁশ্চম 
জয়পুর ভিনাইপাথারে গত 'তারশে 
জানুয়ারী রাতে দ,বৃন্তদের আন্ত 
মণে দিদার মণ্ডল নামে একব্যান্ত 
খুন হয়েছেন এবং 
যোগেশ রায় নামে অপর একজন 
গুরুতররুপে আহত হয়েছেন। 
আহত শ্রীরা়কে আশঙ্কাজনক অব- 
স্থায় ও অগ্ঞলের কলদশীঘ সরকারী 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। 
জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা 
সম্পর্কে জানিয়েছেন বে, শ্রীমণ্ডল 
ও শ্রীরায় যখন বংশীহাঁর থানার 
সড়াই হাট থেকে বাড়ী ফিরছিলেন 
তখন দৃব্‌ত্তরা আক্রমণ করে তাঁদের 
হতাহত করে। 

" মোদনীপুর £ গড়ক্তো থানার 
রাধানগরে গত একন্রিশে জানুয়ারী 
ভোর রাতে একদল দুর্বত্তের সঙ্গে 


গ্রামবাসীদের প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়েছে।। 


সংঘর্ষের সময়ে একজন গ্রামবাসী 
তার বন্দুক থেকে গুল বর্ষণ করে 
দুবৃক্তদের মোকাবিলা করেছেন। 
দুরন্ত বলে বার্ণত এক ব্যান্তকে 
গ্রামবাসীরা আটক করে পুলিশের 


তাঁর সঙ্গী 


হাতে সমপণ করেছেন। . 
পঢালশের বিবরণে প্রকাশ, রাধা- 
নগর গ্রামের পরেশ খাড়ার বাড়ীতে 


যাচ্ছিল তখন প্রাতরোধকারী গ্রাম” 
বাসীদের সঙ্গে ওদের এ সংঘর্ষ 
হয়। | 


কোচাঁবহার. £ঃ তুফানগঞ্জ থানার 
গড়ভাঙ্গার ফাঁটক দাস গৃত সাতাশে 


ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় এ এলাকারই 
রামপুরহাট থেকে যখন বাড়ী ফির- 
ছিলেন তখন দ্‌ ত্তরা তাঁকে আক্ক- 
মণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। 
জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ, এই সংবাদ 
জানয়েছেন। 
এই খুনের আভযোগের 'ভীত্ততে 
প্ীলশ আদালতে একটি মামলা 
রূজ? করেছে। 

" ভারত নিউজ এজেন্সী 


আলীপুরে কংগ্রেসা গুণ্ডাদের সন্ত্রাস 


(দপপের সংবাদদাতা) 


আলীপুর অঞ্চলে কংগ্রেসের গুণ্ডা 
বাহনী বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্- 
কলাপ চালাচ্ছে | অভিবোগ পাওয়া 
গেছে যে, স্থানীয় এম এল এদের 
সক্রিয় সমর্থনে গুণ্ডার দল জনসাধা- 
রশের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং 
পুলিশের সক্রিয় সহায়তায় রাজ- 
নৈতিক বিরোধীদের ওপর হামলা 
চালাচ্ছে । - 

জানা গেছে, ক্ষমতাসীন চক্রের 
বিরোধী বলে আলীপুরের বহু ছাত্র 
পরিষদ কর্মাকে পুলিশ নকশাল নাম 


ছয়ে, গ্রেপ্তার এবং অনেককে ভীতি- 
প্রদর্শন করে পাড়া ছাড়তে বাধ্য 
করেছে। দর্পঃপর কাছে এদের 
অনেকে অভিযোগ করেছেন যে, গত 
বর, স্বাত্ পরিষদের একজন সক্রিয় 
কর্মী কমল সাউকে নকশাল নাম 
দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েক" 
জনকে তয় দেখানো হয়। এ বিষয়ে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও কল- 
কাতার পুলিশ কমিশনারকে ' জানান 
হয়। কিন্তু শাসক দলের এই গুণ্ড!- 
বাঞ্জী বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে না। 


নাম শৃনেছিল। আবার আই 'স 
এস জ্ঞানাঙ্কুর দে হত্যা মামলায়' 
বাঁদ্যনাথের নাম ওঠে) 

কিন্তু খাল মজা লোটা বাঁদ্য- 


,নাথের লক্ষ্য ছিল না। বাপের পয়- 


সায়, কলকাতার তদানশন্তন প্রভাব-২ 
শালী মহলে ঘনিষ্ঠ হয়ে বাঁদ্যনাথ 
বিরাট ব্যবসায় গড়ে তোলে। 
তার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ছিল 
সুরাবদশী, আর তখনকার নেপালের 
মহারাজা । শোনা যায় নিজের বিমানে 
নিজেই চালক হয়ে বিমানে প্রায়ই 
প্দরীতে সম্যদ্ুস্নানে যেতঃ 
যুদ্ধের সময় নানা ব্যবসায় বাঁদ্য- 
নাথ লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার 
করে। স্বাধীনতার পর নতুন ক্ষমতা 
গোষ্ঠি এসে রাজ্য সরকারে বসে। 
কিছদাদন একটু চুপচাপ থেকে 
আস্তে আস্তে বাদ্যনাথ গনজের 
জায়গা করে নেয় ডঃ বিধান রায়ের 
সঙ্গে ঘানষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে। 
' বিখ্যাত মাক্ন কোম্পানী ওয়ে- 
ভ্টিং হাউস াঁদ্যনাথ ভট্রাচার্ধকে 
ধরে ব্যাপ্ডেলে তাপ বিদ্যাং কেন্দ্র 
নির্মাণ করার কাজ পায়-তেইশ 
কোটি টাকার কাজ । (কোম্পানীর 
সঙ্গে বাঁদ্যনাথের “বোঝাপড়া হয় যে 
শতকরা দুটাকা কাঁমশন বাঁদ্যনাথকে 
দেওয়া হবে। কারণ কল্্রাক্কু বাদ্যনাথ 
জোগাড় করেছে ডঃ রায়কে ধরে। 
অর্থাৎ বাদ্যনাথের পাওনা দাঁড়ায় 
ছেচাল্লিশ লক্ষ টাকা। ব্যান্ডেলের 
কাজ শেষ হয় বছর সাতেক আগৈ। 
কিন্তু বাঁদ্যনাথের পাওনা টাক্কা না 
দিয়ে ওয়োষ্টং হাউস নিজের 


. পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দিয়ে এদেশ 


থেকে পাততাঁড় গোটাল। 

সেই থেকে বাঁদ্যনাথ, লেগে 
আছে টাকা আদায়, করার জন্য। নানা 
চিঠি লেখালেখি এখনও চলছে। 
এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারও 
মার্কন-সরকারকে চিঠি লিখেছে । 

শেষে মার্দক্কন কত্পক্ষ জানি- 
য়েছে যে, ওয্মোস্টং হাউস সম্পকে 
একাঁটি তদন্ত চল্ছছে। এই তদন্ত 


কথা। 


শেষ হলেই বাদ্যনাথের দাবার 
ব্যাপারে একটা ফয়সালা হয়ে যাবে। 
এত গেল ওয়েম্টং হাউসের 
ইতিমধ্যে বাদ্যনাথ আবার 
পশ্চিম জামার ইস্পাত শিল্পের 
দিকপাল কার্ল ম্টীল কোম্পানীর 
ভারতীয় এজেন্ট নিষ্ত্ত হয়েছে। 
ঘন ঘন ওকে ইউরোপে যেতে ' 
হয়। শোনা যাচ্ছে ওর জন্য একটা 
বিশেষ ইউরোপীয় দপ্তর খোলার 
ব্যবস্থা হচ্ছে। গত অক্টোবর মাসে 
বাঁদ্যনাথ ইউরোপ থেকে ফিরেছে। 
আবার যাওয়ার কথা আগামী মার্চ 
মাসে। যাওয়ার জন্য কোম্পানী 
যাতায়াতের টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে। 
বাঁদ্যনাথবাব বলছেন যে, ত্রিশ 
লক্ষ টাকা তার আলমারীতে ছিল 
ঠিকই। কিন্তু এ কোন বেআইনী 
টাকা নয়। কার্ল: হ্টখলের টাকা 
ওরা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিয়েছে এবং 
তা প্রমাণ+ করার সমস্ত নথিপত্র 
দেখানো যাবে। টাকা তোলা হায়ে- 
ছিল কোম্পানীর খরচের জন্য। অত- 
এব এ টাকা আয়করের দৃষ্টির 


আওতায় পড়ে না। 


আর আয়কর '‘বভাগ কোন 
নগদ ডলার 'ওর বাড়া থেকে পায় 


" নি। যা পেয়েছে তা হল তিন হাজার 


একশ ডলারের ট্রাভেলার্স চেক। 
কোন বেআইনা ব্যাপার নয়, কারণ 
অক্টোবর মাসে দেশে ফেরার সমর 
বাঁদ্যনাথ এই চেকের কথা কাঞ্টম- 
সকে জানিয়েছে এবং সেব্যাপারেও 
যথারীতি দল আছে। 

আয়কর দপ্তর এখন কিছুই 
বলছে না। তবে ওদের তদন্ত সুরু 
হয়েছে কেন্দ্রের আদেশে। কেন্দ্র, 
আল্ত্ীতক পুলিশ নাকি নানা 
গোপন তথ্য পায় আর সেই ভিত্তিতে 
বাদ্যনাথের বাড়াতে আয়কর দপ্তর 
চড়াও করে। 

অনেকের সন্দেহ যে, ওয়েছ্টিং 
হাউস বাঁদ্যনাথকে বিপদে ফেলার 
এবং ওর বদনাম করার জন্য ওর 
পেছনে আন্তজর্ীতক পলিশ 
লাগিয়েছে। 'ওয়েণ্টিং হাউসের ধারণ। 
বাঁদ্যনাথকে প্যাঁচে ফেলতে পারলে 
ওর পাওনা টাকা দেওয়ার ব্যাপারে 
ভারত সরকার আর কোন মাথা 
ঘামাবে না। 
তবে বাদ্যনাথকে প্যাঁচে ফেলা 
শন্ত, কারণ খোদ ইন্দিরা গান্ধী 
পরিবারে নাকি ওর যথেষ্ট ঘানষ্ঠতা। ৯ 

এখন আবার অনেকে সন্দেহ 
করছে যে শ ওয়ালেশ কেনার জন্য ' 
কল্যাণ বসুর টাকা জোগাড় করার - 
ব্যাপ্ররে হরতবা বাঁদানাথের হাৰ 
আছে। 


kel 


দপণ ॥ শঢরবার ১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 


খাদি ৫ গ্রামীণ শিল্প পরনের 
টাক বেমাইনীাবে খর 


পাশ্চমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প . 
পর্ষদের কতিপয় কর্তাব্যান্তর খাম- 
থেয়ালীপনায় এই সংস্থার লক্ষ লক্ষ 
টাকা "বাঁধ বাহভূতভাবে খরচ ও 
এই সংস্থার বারো নং বিনয় বাদল 
দীনেশ বাগের আঁফ্রসে কিছ; কমশীর 
উচ্ছত্খল আচরণের গুরুতর, আঁভ- 
যোগ দর্পণ জানতে পেরেছে। , 
খাদ ও গ্রামীণ শিপ পর্ষদের 


(দর্পণের প্রাভানাঘ) 


এই আঁফসারাট কোন রকম ভীত 
প্রদর্শন ও চাপের কাছে নাত স্বীকার 
করেন না। এমন কি প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপাতর  সহ্ধার্মণী শ্রীমতী 
গণীতকা মৈত্র হুমাকতেও তান 
তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। ক্রমশঃ 
যখন অবস্থা চরম আকার ধারণ 
করতে থাকে এবং চাফ একাজাকিউ- 
টিভ আঁফসার দৈহিক নির্যাতনের 


চশফ একাঁজাঁকউটিত আঁফসার সম্প্রীতি আশঙ্কা করেন তখন তান পর্ষদ 


দীর্ঘ ছুটি নিয়েছেন। তাঁর ছাট 
নেওয়ার কারণ, তিনি এই: সমস্ত 
অপকর্মের দায়দায়িত্ব নিতে অস্বী- 
কার করেন। এর ফলে তার ওপর 
দৈহিক নির্যতনের আংশকাও দেখা 
ছুটির আবেদন জানান। 

চীফ একাজউটিভ আফসার 
তাঁর ছুটির কারণ সারে জানিয়ে- 
ছেন কিভাবে বিধান নগরে খাঁদ ও 
গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের বিভিন্ন বে- 
আইনী খরচ তাঁকে চাপ" দিয়ে আইন- 
সিদ্ধ করার চেস্টা হয়োছুল॥ 

বিধান নগর কংগ্রেস আঁধবেশন 
উপলক্ষে যে, প্রদর্শনীর আয়োজন 


. হয়েছিল তাতে এই সংস্থাও একটি 


স্টল খোলে। এই স্টল বাবদ খরচ 
হাজার টাকা। অভিযোগে প্রকাশ এই 
টাকার অধিকাংশই বে-আইনশভাবে 
খরচ করা হয় উপয্যন্ত কর্তৃপক্ষের 
অনুমোদন ছাড়াই। নিয়ম অন্যযায়ী 
পর্ষদের মমস্ত নিয়োগ, খরচ ও 
অন্যান্য কাজ চীফ একজ্কিউটিভ 
আঁফসরের লিখিত দেশ ছাড়া 
বাধসঙ্গাত বলে গণ্য হয় না॥ কিন্তু 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈল্লের 
সহধার্মণী গীতিকা মৈত্র কিছু 
পেটোয়া লোকের সাহায্যে প্রদর্শনীর 
জন্য লোক নিয়োগ করেন। শুধু 
তাই নয় প্রদর্শনীর যাবতীয় ব্যয় 


'সংক্বান্ত কাজকর্ম শ্রীমতী গীতিকা 


মৈত্র ও তাঁর কিছ: অনুগত লোকের 
নির্দেশেই পারচালিত হয় যা সম্পূর্ণ 
আইন বিরুদ্ধ ও সম্পাঁদকার এান্ত- 
যারের বাইরে। আঁভযোগে আরও 
জানা যায় এই প্রদর্শনপর জন্য ব্যায়ত 
বিপুল পরিমাণ অর্থের অধিকাংশই 
নাকি সন্দেহজনক । 
প্রদর্শনী শেষ 
যখন এই কাজে নিযূন্ত কর্মীদের 
পে-বিলে সই করার জন্য চীফ এক- 
জিুকউটিভ অফিসারকে বলা -হয় 
তখন তিনি সই করতে তাঁর অস্বী-. 
কীতির কথা জানান। এদিকে চীফ 
একজিকিউটিভ অফিসারের সই 


._. ছাড়া পেনবল পাশ করান যাবে না। 


তাই শুর হল চাফ একাঁজাকিউাটি- 
ভের ওপর নানা রকম ভীত প্রদর্শন 
ও জোরজুলুম। কিন্তু ন্যয়ানম্ঠ 


সভাপাতি শ্রীকৃষ্ণ শুক্রা ও উর্দ্ধতন 
কত্তৃ'পক্ষকে সমস্ত ঘটনা, জানান ও 
ছুটির আবেদন করেন। 

পর্ষদ সভাপাঁত তখন এই সংস্থার 
সমস্ত আঁফসারদের আঞো এক বৈঠকে 
'মালত হন। এই বৈঠকে উপাস্থত 
সমস্ত আফসাররাই চাফ একাঁজাকিউ- 
টিভ আঁফসারের উপর এই হামলার 
তীর নন্দা করেন। আঁফসাররা 
সভাপাঁতিকে আরও জানান যে প্রদ- 
শনীর জন্য ব্যায়ত অর্থের বিলগ্যাল 


মোটেই য্যান্তস্গত নয় এবং এই . 


সন্দেহজনক ও গোঁজামিল দেওয়া 
িলগুলি পাশ কারয়ে নেওয়ার জন্য 
সম্পাঁদকা ও কাতিপয় কর্তাব্যান্তর 
প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একবাক্যে রায় 
দেন। পর্থদ সভাপাঁতও আফসার- 
দের মনোভাবের প্রীত সহানুভূতি- 
শাল বলে দর্পণ জানতে পেরেছে। 
এদিকে চীফ একাঁজাকউাঁটভ আঁফ- 
সার ছুটিতে ৷ ফলে বহদীবল, এখনও 
নামঞ্জুর হয়ে পড়ে আছে। দর্পণ 
আরও জানতে পেরেছে ষে সমস্ত 
{ভাগয় আঁফসারদের ওপর এই 
সমস্ত ফাইলের অন্দুসন্ধানের ভার 
আছে তাদের ওপরও নানাভাবে চাপ 
সৃষ্ট করা হচ্ছে। 

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির সহ- 
ধা্মণী শ্রীমতী মৈত্র গোচ্ঠী স্বার্থে 
কতিপয় অনুগপ্রহত লোকদের নিয়ে 
ভাবে আঁফসের মধ্যে এক অরাজ- 
কতার সমষ্ট করেছেন তারও কতক- 
গুল চাগুল্যকর তথ্য দর্পণ জানতে 
পেরেছে। | 

এই সংস্থার কর্মচারী .ইউীনয়- 
নের সভাপাত, কংগ্রেস পারষদীয় 


দলের সম্পাদক ও তরুণ ট্রেড ইউ- 


নয়ন নেতা লক্ষত্রীকান্ত বোস! 


, এই সংস্থার আঁধকাংশ শ্রামক ও. 
হওয়ার পর. 


কর্মচারীর কাছে লক্ষর্মীবাব্‌ প্রিয়- 
জন। কিন্তু প্রিয় গোণ্ঠার অন: 
গৃহণতা সম্পাদিকা, শ্রীমতী সৈলের 
কাছে এটা মোটেই প্রিয় নয়। এছাড়া 
শ্্রীদতশ মৈঘের কৃতজ্ঞতা বোধও ষথেম্ট 
কারণ খাঁদজগতের সর্বভারতীয় 
বদক্ধ ব্যান্ত যথা শ্রীবরেল্দ্র মোহন 
ঘটক, শ্লীজীতেন চক্রবর্তস, শ্রীক্ষীতশ 
দাশগুপ্ত প্রভাঁতকে বিতাড়িত করে 


খাঁদ পর্ষদের সম্পাঁদকার পদে 
বাঁসয়েছেন তাঁদের প্রীতি তিন 
অকৃতজ্ঞ হন কি - করে। তাই প্রিয় 
দাসমন্সের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর লক্ষী- 
কান্ত বোসের ইউনিয়নকে ভাঙ্গা 
দরকার? আর শ্রীমতী মৈত্রের এই 
দরকার বোধই ঘনিয়ে আনল এই 
সংস্থার কর্মচারীদের কপালে অশেষ 
দুগশত। গঠন করা হল- পাল্টা 
ইউনিয়ন, যার সভাপাঁতি হলেন 
প্রয়-ভন্ত প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম 
সম্পাদক সৌগত রায়। শ্দরু হল 


ওপর অকথ্য গাঁলগালাজ ও অকথ্য 


দৈহিক ৰ্যাতন। গায়ের জোরে 
বাধ্য করা হল অনেককে পাল্টা ইউ- 
নয়নের সদস্য ' হতে! এমন কি 


রোজই সংবাদপত্র খুললে চোখে, 


পড়বে শ্রমমন্ত্রী বা মুখ্যমল্তীর 
শববৃতির বাগাড়ম্বরের আড়ালে যে 
অল্তার্নীহত অর্থট-্তা হল বন্ধ 
কারখানা খোলা হচ্ছে, কর্মচ্যতদের 
কর্মসংস্থান হচ্ছে। পেটোয়া সংবাদ- 
পত্রে মল্নীদের ছাবও ছাপা হচ্ছে। 
?কল্তু যে কথাটি মন্ত্রীরা বলছেন না, 
সেটা হচ্ছে এই সিদ্ধার্থ মাল্পসভার 
আমলে রাবার জুতা নমার্প শিল্পের 
পনেরো হাজার লোকের কর্মচন্ৃত 
হওয়ার কথা । যে ছবিটি পেটোয়া 
সংবাদপন্রগুলো ছাপছে না সেটা এই 
পনের হাজার কর্মহীন মানষের 
{দন যাপনের অসহ্য প্লানিকর 
দৃশ্য। 

সমগ্র ভারতবর্ষে রাবারের জুতা 
নির্মাণ ?শজ্পে পাশচমবঙ্গের অগ্রণী 
ভূমিকা অনেক দিনের । পশ্চমবঙ্ো 
রাবারের জুতো উৎপাদনকারী কার- 
খানার সংখ্যা ছোট বড় বিভিন্ন 
আয়তনের প্রায় িতনশটি। এবং এর 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা প্রায় 


বিশ হাজার। 


একদা পাঁশ্চমবন্তের প্রস্তুত 
রাবারের জুতোর বাজার ছল সমগ্র 
পূর্বভারতে। আসাম, বিহার, ভীড়ষ্যা 
ছাড়াও এই জুতো ভারতের অন্যান্য 
প্রদেশেও ভাল বাজার পেয়োছিল। 
এক সময় এই জুতো বিদেশে রপ্তানী 
হয়ে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন 
করেছে। ধকন্তু এই জুতো সম্প্রাত 


যাঁরা তাঁকে খাঁদ আন্দোলন সম্পর্কে এক বিরাট প্রাতিদ্বান্থতার মুখে 


সামান্যতম জ্ঞানটুকু না থাকা সত্বেও 


পড়ে ক্রমশই বাজার থেকে দরে 


মহলা সদস্যরাও রেহাই গেলেন না। 


শ্রীমত' শিখা চৌধুরী নামে জনৈকা' 
মাহলা কর্মীও এই আচরণের 
স্বীকার হন। আঁফস চলাকালীন 
আঁফসের মধ্যেই তাকে লক্ষ্য করে 
অশ্রাব্য গালিগালাজ ও আশলান 
আচরণ করা হয়! এই ঘটনায় অনেক 


বিক্ষৃব্খ। সমস্ত ঘটনা 
জানা সত্বেও কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে 
লক্ষনীবাবর ইউনিয়নের 


কর্মীকে প্রহার করা হয়। এই ঘটনা 
কর্তৃপক্ষকে জানান সত্বেও আজ 
পর্যন্ত অপরাধীদের কোন শাঁস্ত 
দেওয়া হয় নি। অনেক কমশীকেই 
হঠাৎ নোটিশ দিয়ে দূর দূরাল্তে 
বদলা করা হচ্ছে এই সমস্ত 
কর্মীদের অপরাধ তারা লক্ষরীবাবুর 
ইউনিয়নের সদস্য। জানা গেছে 
পশ্চিমবঙ্গ : খাদ গ্রামীণ শিল্প 
পর্ষদ কর্মচারী ও শ্রমিক ইউনিয়- 
নের আসন্ন সাধারণ বার্ষিক সম্মে- 
লনকে বানচাল করার জন্য এই 
ইউনিয়নের অনেক সদস্যকেই উত্তর- 
বঙ্গে বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
সম্পাঁদকা ও তার অনুগত একটি 


* ॥ (দেপণাদর সংবাদদাতা) 


যাচ্ছে। ফলে এই ব্যবসায় নিদারুণ 
মন্দা দেখা দিয়েছে এবং এই সুযোগে 
মালিকরা কারখানা বন্ধ করে 'দয়ে 
সরে পড়েছেন এমন ক শ্রামকদের 
ন্যাধ্য পাওনা পর্যন্ত মিটিয়ে যান 
নি! 

রাবারের জুতোর বাজার মন্দা 
যাওয়ার কারণ হচ্ছে, পি ভি সি 
নামক একাঁট আমদানীকৃত মোৌসন। 
এই মেসিন বর্তমানে পথে ঘাটে সক- 
লেরই চোখে পড়া পাঁলাথন জুতোর 
জল্মদাতা। উন্নতমানের এই মোঁশ- 
নের এক ঘন্টার. উৎপাদন শান্ত তীরশ 
জন শ্রমিকের এক দিনের উৎপাদনের 
সমান। এবং সেই হেতু এই পাঁল- 
থনের জুতোই প্রায় একচেটিয়া 
শহসাবে সারা ভারতবর্ষে বাজার 
দখল করেছে। - 

কয়েক বছর আগে যখন পি ভি সি 
মোশন জাম্মনী থেকে আমদানী 


জন্য লাইসেন্স শুধু শুধু দিল্লী ও মহা- 
রাষ্টীকেই দেয়। পশ্চিমবঙ্গ এই মোশন 
ব্যবহারের জন্য অনুমতি চেয়েও পায় 
নি, ফলে পাঁলাথনের জুতোর সঙ্গে 
প্রাতদ্বানদ্বতায় না পেরে জুতো 
ধনর্মাণ কারখানাগুাঁল প্রায় আঁধ- 
কাংশই বন্ধ হয়ে গেছে এবং পনেরো 
হাজার কর্মী বেকার হয়ে রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।, 

বেশী দূরের কথা নয়। এই 


কিছু সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন 
যাঁদের কাছে এই সংস্থা অনেক টাকা 
পাবেন। এরা হলেন “নেতাজী আশ্রম . 
চরকা সম্ঘের” শ্রীষদুনাথ দাস পাওনা 
টাকার পাঁরমাণ উনআশ হাজার, “ভার- 
তাঁয় জনসেবা সংঘের” মদনমোহন 
শুরা পাওনা টাকার পারমাণ চুয়া- 
ন্লিশ হাজার ও "গান্ধী খাদ 
গ্রামোদ্যোগের” ভবতারণ চক্রবর্তী 
এর কাছে পাওনা টাকার পরিমাপ 
যাট হাজার টাকা। অনেকেই আজ 
প্রশ্ন করেছেন নিষ্ঠাবান খাঁদ নেতা- ' 
দের বাদ দিয়ে এই সমস্ত লোকদের 
সদস্য নির্বাচিত করার উদ্দেশ্য কি 
খাদি পর্ষদে এই তুঘলকী রাজ 
কায়েমের জন্য 
সম্পাঁদকা ও তাঁর লোকজনদের 
এই সমস্ত কাজে আর যাই হোক 
খাদ পর্ষদের কোন প্রকার উন্নাত 
সম্ভব নয়। পরন্তু অবস্থা দিন দিন, 
খাদ পর্যদকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে 
যাচ্ছে। সরকারের আঁবলম্বে এই 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত 


পশ্চিমবঙ্গে রাবারের জুতো 
নিখাণ শিল্প জাহানামে গেল : 


মহানগর কলকাতারই পূর্ব প্রান্তে 
পশ্চিমবধ্গের সমগ্র রাবারের জুতো 
নির্মাণ কারখানার প্রায় 'সৃত্তর ভাগ 
অবস্ধিত। তাই এই এলাকারু 
অর্থনীতিও এই শিল্পের সঙ্গে 
অনেকটা জীঁড়য়ে আছে। সুতরাং 
কারখানাগুি বন্ধ হওয়ার ফলে এই 
এলাকার কয়েক হাজার মানুষের 
যারা এই শিল্পের সঙ্গে সধাশ্লম্ট 
ছিল, অর্থনৈতিক জীবন বপর্ষস্ত- 
প্রায়! 

শ্রামকরা দীর্ঘীদন এই শিল্পে 
কাজ করেও কারথানাগাল বন্ধ 
হওয়ার সময় মালিকদের কাছ থেকে 
কিছুই পন নি। এই শিল্পের 
শ্রাীমকদের নিীর্দস্ট কোন বেতন 
ছিল না। দন মজনরীর ভীত্ততে 
শ্রামকদের বেতন দেওয়া হ'ত! এক 


একজন শ্রমিক মাসে একশ থেকে 


একশ বিশ টাকা করে পেতেন। 
মালিকরা সরকারের সমস্ত অইন- 
কান্নকে বঢদ্ধান্গু্ঠ প্রদর্শন করে 
প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই প্রভৃতি 
থেকে শ্রীমকদের বাঁণ্ত করেছেন। 
নতুন পি ভি সি মোঁসন 
আমদানি এবং তার পরবর্তী অবস্থার 
কথা চিন্তা করে অবাঙ্গালশ মাঁল- 
করা মুনাফার সমস্ত টাকা এবং 
কারখানার প্রয়োজনীয় জাঁনষপত্র 
আগে থেকেই বাইরে সরাতে শুরু 


.করে। তখন এই শিল্পের শোষিত, 


বাঁণ্টত 'অসংগঁঠিত' শ্রীমকরা সবেমান 
তরুণ টড ইউনিয়ন নেতা শ্রীমান- 
(শেষাংশ আঠারো পঞ্জ্টায়) 
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মুখে আত্মনির্ভরতার কথা বলা 
এবং কাজে বিদেশী সাহায্যের মুখা- 
পেক্ষী হয়ে বসে থাকা, ১৯৬৬ সাল 
থেকে ভারত সরকার এই নীতি 
গ্রহণ করেছেন । 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা 
কালে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা থোলাধুলিই 
€বিঙ্গেী সা হা য্যে র? অপরি- 
হার্ধতা সম্পর্কে বলতে দ্বিধা বোধ 
করতেন না। বরং যখন 
দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং 
বামপস্থী বিরোধীরা পশ্চিমী দুনিয়ার 
উপর এত নির্ভঃলীল হওয়ার বিপদ 
সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন 
তখন তারা তাকে হেসে উড়িয়ে 
দিতেন। 

১৯৬৫ সালে ভারত-পাক সং- 
ঘর্ষের সময় যখন মাকিন রাষ্ট্রপতি 
লিগুন বেন জনসন ভারতের জন্মে 
বরাদ্দ পি, এল ৪৮০ বাবদ খাদ্য 
সাহাষা বন্ধ করে দেন এবং মাকিন 
সরকার খোলাধুপি দাবী জানান 
যে ভারত শিল্পোয়নের লক্ষ্য বর্জন 
করে কৃষি উন্নয়নের দিকেই শুধু 
মনোনিবেশ করুক? তখন ভারতের 
সরকারী নেতারা ক্ষুব্ধ হয়ে ঘোষণা 
করেছিলেন যে দেশবাসী না খেয়ে 
থাকতে প্রস্তুত আছে তবু মার্কিন 
গমের জন্যে তার! হাত পাতবে না। 


রাষ্ট্রপতি জনসন তার স্মৃতি 
কথায় কৌতুকের সঙ্গে ভারতের 
নেতাদের এই বাগাড়ম্বরের কথা 
উল্লেখ করে বলেছেন, “যখন আমি 
সারা বহরের জন্যে খা বরাদ্দ ন! 
করে মালে মাসে খান্ত শস্য বাদ 
করতে লাগলাম, তখন ভারতীয় 
নেতাদের গলার স্বর মিইয়ে এল। 
আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের টোপ 
দেখিয়ে বুলিয়ে রাখ! । আমার 
উদ্দেশ্য সফল হুল ভারত সরকার 
কৃষি উন্নয়নের দিকে অধিকতর 
মনোযোগ দিলেন | অবশ্যই আমি 
আনন্দিত যে ভারত সরকারের 
অভ্স্তবেও কয়েকজন মন্ত্রী ও আমলা 
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কি ফিনাইল 


একটি নুতন কীট নাশক ৷ 
ধান, গম, আলু, পাশ ও 
রবিশস্মকে রোগের আক্রমণ 
থেকে বাঁচায় । 
ওরিয়েন্টল্‌ ওয়ার্কস 
আক্ুপাড়া, হ্াওডা-৪ 





ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছিলেন 
যাতে আমার উদ্দেশ্য পুরণ. করা 
সহজ হয় (জনসন মেমোয়যারস্‌)।* 

একথা সবাই জানেন যে বিদেশী 
সাহায্য আসলে বিদেশী ধাপ ছাড়া 
আর কিছুই নয়। খপ দান বদি 
সাহাধ্য হয়, তালে ব্যাঙ্ক, ই্সি- 
ওরেন্স, মহাজন সবাইকে দাতাকর্ণ 
বলে অভিন্ধিত করা উচিত। কর্জ 
নিয়ে উচু হারে সুদ. উপার্জন করা 
এই ধরণের বিদেশী দাতাদের একটা 
আপাত: লক্ষা। 

কিন্ত এর চেয়েও আরো সুদুর 
প্রসারী, আরো গভীৰ লক্ষ্য তাদের 
বয়েছে। মাক্নি পি, এল ৪৮০ 
বাব্দ গম বরাঙ্জের দ্বায়িত্ব মাকিন 
কষিদপ্তরের হাতে থাকার কথ, 
কিন্তু মাকিন সরকার এই দায়িত্ব 
পররাষ্ট্র দপ্তরের ছাতে কুন্ত করে- 
ছেন। মাকিন খাদ্বশস্য সাহায্য 


" বিষয়ক কমিটির জনৈক উচ্চপদস্থ 


কর্মচারী সেনেটে সাক্ষ্যদান কালে 
খোলাখুলিই বলেছেন, “পি, এল 
৪৮০ বাবদ খাছ্যবরাদ্দই হউক কিংবা 
অন্য কোন খণই হউক আমর! পর- 
রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য সাধনের জন্মেই 
তা বাধহার করি; কাজেই এই 
সাহায্য নির্ধারণের দায়িত্ব পররাষ্ট্র 
ঘপ্তরই গ্রহণ কনেছেন।? তিন 
একটা প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কার ভাবেই 
বলেন, «খাদ্য বরাদ্দের 'উপর শর্ত 
আরোপ কথাই ত্বামর1 সঙ্গত মনে 
করি এবং আমরা তা করবই ৷” 


বিদেশী সাহায্যের এই আগামী 
রূপের সম্বন্ধে যাদের স্পষ্ট ধারণ! 
ছিল তারা বারবার ভারত সরকারকে 
সতর্ক কৰে দিয়েছেন, কিন্তু সব 
জেনেশুনেই ভারত সরকার একে 
আমল দেন নি। বরং আরো বেশী 
লাহায্য পাওয়ার আশায় ভারা 
ওয়াশংটন, বন, টোকিও ছুষ্টো- 
ছুটি করেছেন। 

আজ ষাদ ভারত সরকারের এবং 
বর্তমান শাসকদলের চৈতন্টোদয় 
হয়ে থাকে তালে দেবা হয়ে 


££ গেলেও এটা ভালো বলতে হবে! 


কিন্তু এই চৈতন্যোদয় এমন এক 
সময় হয়েছে যখন ভারত অধর্্ণ 
দেশ হিদাবে আফ্টেপৃষ্ঠে খপন্রালে 
বাধ! পড়েছে। ব্বাধীনতা লান্ভ 
করার সময় ভারতের কোন বিদেশী 
দেনা ছিল না, বরং প্রায় দু হাজার 
কোটী টাকা বিদেশে পাওনা ছিল! 


১৯৭২ সালে হিসেব করলে দেখি 
ছু'হাজ্জার কোটী টাকা পাওন] উবে 


গেছে, দেনা হয়েছে প্রায় চৌদ্দ 
হাক্ার কোটী টাঁকা। এই বদ্ধর 
অতীতের দেনাৱ কিস্তি ও সুদ বাবদ 
আমাদের রপ্তানী বাণিজোর উপার্জন 
একতৃতীয়াংশ দিয়ে দিতে হবে । 
বিশ্ববাঙ্ক থেকে এক প্রতিনিধি- 


১১৬৯ সালে ভারত পাকিস্থান, 


সিংহল ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে - 


বিদেশী খপ শোধের ক্ষমতা এবং 
অর্থনীতির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে 
রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে যদি দেখা 
যায় কোন দেশের দেলা পরি- 
শোধের এবং সুদের বাববিক কিস্তি 
ধরে দেশের রপ্রালীবাবদ উপার্জনের 
কুড়ি শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে তাহলে 
ধরে নিতে কবে যে এ দেশের 
অর্থনীতিক অবস্থা খপ পাবার এবং 
প্রাপ্ত খণ্র সপ্বাবহার করার ক্ষষতা 
রাখে না। 

কিস্তু বিদেশী খপে হী 
নিষজ্দিত আমাদের রপ্তানী 
বাণিজোর সাড়ে তেইশ শতাংশ 


১৯৬৬-৬৭ সালেই বিদেশী খণের 
সুদ এবং কিস্তি পরিশোধের 
জন্যে বাধা ছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে 


রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় সাড়ে 
ছাব্বিশ শতাংশ এই বাব্দ আমাদের 
দিয়ে দিতে হয়| ১৯৭১-৭২ সালে 
আমরা বিদেশী সাহায্য পেরেছি 
একশো নয় কোটা ত্রিশ লক্ষ ডলার | 
অন্য কথায় আমাদের মোট রপ্তানীর 
প্রায় আঠাশ শতাংশ বিদেশী খণের 
সুদ কিস্তি গুনতে চলে গেছে । 
১৯৭২-৭৩ সালে ত তেত্রিশ শতাংশ 
ছাড়িয়ে যাবে বলে ইরা? করা 
হয়েছে! 

তাতেও কি রক্ষা আছে? ধন- 
তান্ত্রিক বাজারে বিভিন্ন দেশের 
মুদ্রা মুলোৰ অনিশ্চয়তার দরুণ 
এসব দেশে রপ্তানী পণ্যের বাজার 
দামও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। 
আজ ডলারের মৃপ্য হ্রাস, কাল 
ফ্টালিংএর ওঠানামা, পরের দিন 
ইয়েনের মূলার্দ্ধি সবকিছু মিলে 
& লব বাজারে মাল বিক্রী করে 
ঠিক কত বিদেশী মুদ্র। উপার্জন হবে 
ত1 সঠিক ভাবে কেউ বলতে পারে 
না। 


স্বতাবতঃই দেশের অর্থনীতি 
পরিচালনার ভার যাদের হাতে 
রয়েছে দেশের লোক তাদের কাছে 
কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারেন । 

কারণ 3প্তানী বাণিজ্যে এই 
অহেতুক ঘাটতির দরুপ এদেশে 
মুদ্র।"ফাতির হার বেড়ে গেছে এবং 


স্পা 


দপণ 1 শুক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 


দেশের পণ্যমূল্য হু ছ করে বেড়ে বহিভূত বাণিন্জাক কেনাবেচায় 


চলেছে। রপ্তানী বাণিজ্যের এক 
বড়ো অংশ খণশোধ খরচ হয়ে 
যাওরার ফলে অত্যাবশ্যক আমদানী 
পণোর জন্যে আমাদের অতিরিক্ত 
বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করতে হিমশিম 
খেতে হচ্ছে । এর ভ্রন্যে নতুন বিদেশী 
ধণ সংগ্রহের জন্য দেশে দেশে ধর্ণা 
দিতে হচ্ছে। রপ্তানী বাণিজ্য বুদ্ধর 
জন্যে দেশের রপ্তানীকারক ব্যবসায়ী- 
দের বন্ধর -বছর প্রায় ছুশোকোটী 
টাক! তরতুকি দিতে হুচ্ছে'। এবং 
এর জন্যে আবার মুদ্রা শ্ফীতি ঘটছে । 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির 
সঙ্গে বাণিঞ্জা প্রদারের জন্যে মৌখিক 
ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেও সরকার কার্ধ- 
করী ব্যবস্থাগ্রহণ করতে গড়িমসি 
করে চলেছেন | প্রায় হয় বছর আগে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন প্রকল্পের 
জন্যে প্রায় তিনশোকে'টী টাকা বরাদ্ধ 
করেছিলেন, এখন পর্যন্ত সে টাকা 
কাঙ্জে লাগানো হয়নি । . সোভি- 
য়েত ইউনিয়ন ছাড়া হাজেরীর দীর্ঘ- 
মেয়াদী খণ কুড়ি কোটা টাকা, 
বুলগেরিয়ার কুড়ি কোটী টাকা এবং 
চেকোঙ্লোভাকিয়া! এবং পোল্যান্ডের 
মঞ্জুরীকৃত দীর্ঘজেয়াদী স্বল্পদুদের খপ 
আৰো প্রায় বারো কোটী টাকা এখন 


“পর্যন্ত অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। 


১৯৭১ সালে ভারত পাক যুদ্ধের 
সময় আমেরিকা সমত্ত রকমের খপ 
স্থগিত্ত রাখার ফলে ভারত সরকারের 
কিছুটা চৈতন্য লাভের কথা ছিল, 
কিন্তু দেখ! গেল যে একদিকে ভারত 
সরকান্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কাছে মঞ্জু দীকৃত অবাবহত ধণ বিভিন্ন 
অনুমোদিত শিল্প প্রকল্পে নিয়োগ না 
করে শিল্পের কাচামাল আমদানীর 
জন্যে অনুমতি পাবার তথ্বির করছেন 
অন্যদিকে বিশ্বব্যাঙ্কঃ এইড ইণ্ডিয়া 
ক্লাব জাপান প্রভৃতি ধনত্ান্রক 
দেশের কাছে নতুন নতুন খণ পাওয়া 
সাপেক্ষে বর্তমান বছরের দেয় খণ- 
পরিশোধের কিস্তি স্থগিত রাখার 
জন্যে অনুনয় বিনয় করে বেড়াচ্ছেন । 

এই ছৃ-মুখো নীতি ভারত- 
সরকারের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে 
দাড়িয়েছে । সমাজতন্ত্র দেশগুলির 
সঙ্গে মাখামাখি দেখিয়ে ধনভাম্ত্রিক 
দেশগুলিঝ কাছ থেকে কিছু সৃবিধা 
আদায়, আবার ধনতা ম্রক দেশগুলির 
সঙ্গে আসাঁধাওয়া এবং সম্পর্কের 
উন্নতি দেখিয়ে সমাজতন্ত্রী দেশগুলির 
কাছ থেকে আনো! বেশী সুবিধা 
আদার করা, ভারত সরকার দীর্ঘ- 
কাল ধরেই এই দুমুখো নীতি অব- 


লহ্বন করে চলেছেন । 

তাই আঙ্জ আমেরিকা সম্পর্কে 
সন্ত অতীতের বিরাগ ভুলে গিয়ে 
ভারতের প্রধান মন্ত্রী নিকসনের অভি- 
যেকোৎসবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন । 
অন্দিকে মস্কোয় প্রতিনিধিদল 
পাঠিয়ে সোভিয়েত খণকে প্রকল্প- 


ব্যবহার করতে চাইছেন । 

সাময়িক তাবে তারা এর কিছুটা 
সুফল পেয়েছেন এটি অস্বীকার করা 
যায়না । মাফিন সরকারের মনো- 
ভাব ভারতের প্রতি কিছুটা নরম 
হয়েছে এবং চলতি বছরের থণ পরি- 
শোধ প্রায় দেড়শো মিলিয়ন ডলার 
স্থগিত রাখ! হয়েছে। অন্য দিকে 
সোভিয়েত সরকারও খানিকট!| নর 
মনোভাব অবলম্বন করে অঞ্চুরীকৃত 
খণের একট! অংশ ভারতের ব্যক্তি- 
গত বেসরকারী শিল্পপতিদের নির্দিষ্ট 
প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে দিতে রাজী 
হয়েছেন এবং ভারত সরকার ইতি- 
মধ্যেই একশো ত্রিশটা বে-সরকারী 
শিল্পের তালিকা সোভিয়েত 
সরকারের কাছে দাখিল করেছেন । 
এখন সোভিয়েত সরকার এই সব 
শিল্পে প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিদের সঙ্গে 
এ নিয়ে আলোচনা করবেন । 

যদি কেউ মনে করেন যে এভাবে 
নরম মনোভাব গ্রহণের ফলে ভারত 
সরকার বিশেষ সুবিধা পাবেন, তা- 
ছলে ভুল হবে। সাময়িকভাবে খপ 
দানের কিন্তি স্থগিত কিংৰা লোতি- 
য়েত ধণের একাংশ বাকিগত পুঁজি 
প্রসারে ব্যবহৃত হলেও ভারতীয় অর্থ- 
_ নীতির মৌলিক সংকট ক্রমান্বয়ে 
গভীরতর হবে; কারণ ভারতীয় 
শিল্পের কাঁচামাল ও রপ্তানী ক্ষমতা 
এর ফলে বাড়বে না। সংকটের , 
প্রকোপ খানিকটা সাময়িকভাবে 
প্রশমিত হবে মাত্র, তারপর দ্বিগুণ 
জোরে তা আবার আত্মপ্রকাশ 
করবে । এর লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা 
দিয়েছে। 

এবছর দেশে খরার দরুণ প্রায় 
পাঁচ শতাংশ হারে শস্য হানি 
ঘটেছে । ভারত সরকার ইতিমধো 
সিবুজ বিপ্লব এবং পঁচানবব,ই টন 
শস্য মদুতের বহ্বাড়ম্বর করছিলেন, 
অকস্মাৎ তার অবসান ঘটেছে। 
কারণ হিসেবে খরাকে অপরাধী করা 
হয়েছে, কখন বা একাতর সালের 
ভারতপাক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া] বলে 
রেহাই পাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্ত 
এসব যুক্তি কি ধোপে টেকে? যারা 
পরিকল্পনা রচনা করেন তারা প্রাকক- 
তিক হূর্টেব এবং অকস্মাৎ বিপং- 


-পাতের ঘটনা ধরেই তা করেন। 


সুতরাং কোন বছর অন্রম্ম। বা শস্য 
হানি ঘটলে কিংবা চৌদ্দ দিনের যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়লে দেশের অর্থনীতি যদি 
এমনভাবে তেলে পড়ার অবস্থা দেখা 
দেয় তাহলে সংকটের আসল কারণ 
অনুত্রৰ খুঁজতে হবে। 

ভারত সরকার এতদিন ধরে যে 
নীতি গ্রহণ করে দেশের অর্থ নীতি 
পরিচালনা করছিলেন, বর্তমান 
গভীর সংকট তারই অবশ্যম্ভাবী 
পরিণায | 

(শেষাং ১৯ পৃষ্ঠায় ) 





দর্পণ || শক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী 


১৯৭৩ 


কর্ম পাঁরচালনার সুবিধার্থে কেন্দ্রকে 


স্থায় কেন্দ্রীয় সরকার একান্ত আব- যথেষ্ট পরিমাণে এশ্বর্ফ দান করা 
শক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক , হবে_এ বিষয়টিকে প্রাথমিকভাবে 
ক্ষমতাগুলিকে ' কুক্ষিগত - করে: প্রাধান্য দেওয়া উচিত । কিন্তু কেন্দ্রীয় 
রেখেছে। যোজনা কাঁমশনকে ধন্য- নীতি অনুসারে প্রকৃতপক্ষে যা 
বাদ, অর্থ কাঁমশনের মত সংবিধানে ঘটেছে তা হল এই যে কিছু রাজ্য, 
এর জন্য, নার্দস্ট অনুমতি নেই, যেগনীলকে ১৯৪৭ সালের ভারতীয় 
কিন্তু তার মাধ্যমে কেন্দ্র রাজ্য- মান. অনুসারে কোন ক্রমেই.অনূন্নত 
গযীলর অর্থনৈতিক ক্ষমতা অধিকার বলা চলে না, সেগ্ীলকে অপর 
করেছে। এমন কি কেন্দ্রশ্রয়ী সংব- রাজ্যের সাহায্য নিয়ে আরো উন্নত 
ধানেও এই সম্ভাবনা প্রকাশ পায়ীন। করা হয়েছে। - এই নাত অনুসৃত 
অতএব রাজ্যগুলির যথাযোগ্য উন্নয়ন হওয়ার ফলে অনুন্নত, রাজ্যগালির 
নিশ্চিত করার ব্যাপারে কেন্দ্রের ভূমি- সম্পদের ,একটি বৃহৎ অংশ উন্নত 
কাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । রাজ্যগাঁলতে স্থানান্তারত হয়েছে), 

১৯৫১ সাল থেকেই; দেশ “পার- কেন্দ্র-সংগৃহীত 'বাভিল্ন রাজ্যের 


' কল্পনা মাফিক উন্নয়নের” পথ করের ব্যাপার[টও উপরোন্ত উদ্দেশ্য- 


গ্রহণ করেছে। চার্টি ' পণ্যবার্ধকী 1সাদ্ধর একাঁট মাধ্যম। করের 
পরিকফ্পনায় স্বীকৃত লক্ষযাগ্মীল অংশ ভাগ করে দেওয়া নীতি অন: 


অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকর করা হয়ান। সারে কখনই আপত্তিকর নয়, কিন্তু 


ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান ক্লমশঃই কর-বিদাগের যে নাতি . গৃহীত 
বেড়েছে। আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা সেখানে মারাত্মক অসমতা বয়েছে। 
আরো তাঁৱ হয়েছে॥ কিছ; সংখ্যক স্বাধীনতার প্রথম দিনেই এমন ক 
রাজ্যকে পিছনে ফেলে কয়েকৃটি দ্বিভাষী বোম্বাই ও বহনভাষী মাদ্রা- 
রাজা উন্নত হয়েছে। প্রচুর প্রাক জের মত অগ্রসর রাজ্যেব অংশ 


য়েই বাঁতল করা হয়েছে।...১৯৪৭ 
সালে পনেরোই আগস্টের কিছু সময় 
" পরেই ভারত সরকার নীতি হিসেবে 
গ্রহণ করেছেন যে. জাম্প্রদায়কতা 
এবং শ্রেণী বভাগ ভারতীয় সৈন্য- 
,বাহিনী থেকে দূর করা দরকার এবং 


ভাগেরও বেশ লোক নিয়োজিত থাকা দরকার। ৪ . 
রয়েছে। ০ | 

মাস মাহিনা থেকে-সয়, পেন: গলির মতই এই নাীতাটিও কাগজে 
সন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগণয় প্রান্ত কলমেই রয়ে গেছে। পবোন্ত সর- 
ও বর্তসান চাকুরেদের সুযোগ "সুধা কারা ঘোষণায় আরো বলা হয়োছল, 
এইসব রাজ্যের সম্পদ সষ্টি করেছে প্রশাসনিক কারণে পূর্ব প্রীতশ্রাত 
এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়িক মূল- অন;সারে পদাঁতক বাহনশ এবং 
ধন গড়ে তোলার ব্যাপরে প্রভূত - গোলন্দাজ বাহিনীতে এই নীতি 
হার? ছে কার্যকর করা আপাতত শম্ভব- নয়, 


পাঞ্জাব এবং : 
হরিয়ানার এমন 


কেন্দ্রের অপরাপর ঘোঁষত নপীতি- 


ৃ পারবারের ' এই শ্রেণী বিভাগের নপাঁত বৃটিশ 
সংখ্যা বেশী নয় যারা এই রাজত্বের সময় থেকেই নৌ-বাহনী 
সুযোগ সুবিধাগ্‌লৈ ভোগ করেন এবং বিমান বাহিনীতে প্রযুক্ত হয়ান। 


না। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে তার সংখ্যা অতএব ১৯৪৭ সালের পনেরোই , 


শুন্যেও অনেক নাঁচে। সামারক আগন্টের পর থেকে নৌ-বাহিনা 
হিনাতে বসাঁতপর্ণ অথবা বিমান বাঁহনীতে লোক 


ঘন 
প্ণ্যলীয় -রাজ্যগ্নলর প্রতি- নিয়োগের ব্যাপারে নতুন করে কোন 


নিধিত্ব সব চাইতে কম।১ (আধা- সংস্কারের প্রয়োজন নেই।» ৫ 

সামরিক) কেন্দ্র সংরাক্ষত পুলিশ এটাই পরিভ্কার ভাষায় রি 

বাঁহনাঁতেও (সি আর পি) নিয়ো- স্বাঁকাতি যে সৈন্যবাহিনীতে 

গের ব্যাপারে একই নীতি অনু- আমলের নিয়োগ্পচ্ধীত স্বাধীনতা 

সূত! ২. ৯ উত্তর ভারতেও অব্যাহত রয়েছে। 
সর্বোপরি, এই বিভাগের প্রান্তন এই বাহনীতে নিশ্চয়ই কায়েম 


চাকুরেরা কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস স্বার্থের গোহ্ঠী আছে, যারা বর্তমান 
& শি উদ্যোগের 'শজ্পসমূহে নীতি পাঁরবর্তনে বাধা সৃষ্টি করহে? 
নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ স্মাবধা ব্যাপক পর্যবেক্ষণের পর জনৈক 


5 পাচ ৪ 


ও অন্যান্য খাঁনজ দ্রব্যের জন্য সব 
রকমের ইঞিনীয়ারিং শিল্প প্রাতি- 
ম্টার পক্ষে উপবূন্ত অগুল। 
সরকার মূল্য এবং পার 
বহন খরচের নীতির. মাধ্যমে যাঁদ 
এই রাজ্যগ্দালর অবস্ধানগত স্মীব-. . 
ধাকে হরণ করে না- নিতেন তাহলে 
বিশ্বের বাজারে এদের উৎপন্নদ্বব্য- 
গুলি জোর কদমে প্রাতযোগতা 
করতে পারত এবং সেই সঙ্গে দেশীয় 
বাজারে উৎপাদিত সামগ্রগ্াল 
আরো সস্তা দামে সরবরাহ করা 
সম্ভব হত। আঁভঙ্ঞতায় দেখা 
গেছে, এই নীতি পশ্চাৎপ্দ রাজ্য- 
গ্যীলকে উন্নত করোনি। অন্যদিকে 
মহারাচ্ট্র, যে রাজ্য এই সব প্রয়ো- 
জনায় দ্রব্য সামগ্রীর উৎস থেকে 
অনেক দূরে, সেই . রাজ্যই এখন 
ইঞ্জিনীয়াারং [শিল্পের বৃহত্তর! কেন্দ্র 
হয়ে, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব হারিয়ানা 
দিল্লীর সংশ্লিষ্ট শিল্পকে দ্রুততর 
গাঁততে উন্নত করার জন্য সাহায্য 


গ্রস্ত করেছে। 

ভারে পাঁরশোধন ব্যবস্থা এবং 
পেট্রোকোৌমক্যাল শিজ্পণ দেখিয়ে 
দিচ্ছে যে,” কতকগ্যীল শান্তশাল+ 
রাজ্যের স্বার্থপূরণের জন্য কেন্দ্র 
কতদূর যেতে পারে। ক্ষমতা হৃস্তা- 
ন্তরের, অব্যবাহত পরেই গেট্রোলি- 


[তিক এঁদ্বর্য থাকা সত্বেও পর্বা- বাড়াবার জন্য আয়কর ও পাট শদুক্বে 


4, গলায় রাজ্যগলর দুর্ভোগ সব পাশ্চিমব্গের অংশ কেটে দেওয়ার যায জাত দে রর 


পেয়ে. থাঞেন। অনেক বেসরকারী আমোরকান পাঁশ্ডত বলেছেন ঃ 
সমস্যা কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


, ব্যবসার দক 


চেয়ে বেশী। তারই মধ্যে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের অবনাঁত ঘটেছে দ্ুতগাঁততে । 
অথচ ৯১৪৭ সালে কৃষি শিল্প এবং 
দিয়ে এই রাজ্য 
সর্বাধক উন্নত ছিল। 

পদ্র্বাঞ্ুলীয় রাজ্যগুলির পশ্চাৎ- 


' গ্রামতার কারণ “অনুসন্ধান করতে 


গেলে, “চোখ রাখতে 'হবে ভারত সর- 


- কারের গৃহীত নীতিগঁসির ওপর, 


যা এই অব্যবস্থার মুল কারণ। 
রাজ্যের উন্নাতি অবনাত. বা রাজ্যের 
অভ্যন্তরে মূলধন নিয়োগের রুপ" ' 
রেখা দিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্প- 


ক: দের পারমাণ $কংবা [তার উৎপাদন 


ক্ষমতা যাচাই করা যায় না। তা যাঁদ 
যেত, তা হলে ব্রিটিশ শাসনের 
কবলে ভারতের দারিদ্যু ঘখা। দিত 
না। 'ব্রাটশ রাজত্বের সময়ে ভারতাঁয় 
সম্পদ ও মূলধনের “বেশ খানিকটা 
অংশ বলতে গেলে লক্ষ লক্ষ টাকার 
মূলধন, এবং সেই সঙ্গে চলাত উৎ- 


-পাদনকে' বিভিন্ন খাতে ব্রিটেনে 


স্থানাল্তারত করা হয়েছে। ঠিক 


" একই কান্ড ঘটছে আজকের এই 


৮০৮ 


পি 


স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে পূর্বা" 
গলায় রাজ্যগুলকে নিয়ে। | 

একট রাজ্য যে সম্পদ উৎপাদন 
রুরে, তা সেই রাজ্যের উন্নতি ও 
কল্যাণের জন্য .ব্যায়ত হওয়া না 
হওয়ার ওপরই রাজ্যের অবস্থা 
নিভ'রশাল। আমাদের মত দেশে 
যেখানে বাজন রাজ্য উন্নতির বিভিন্ন 
স্তরে রয়েছে, সেখানে অন্তত 
রাজাগুলিকে সহায়তা করার জন্য 
উন্নত রাজ্যগুলির পক্ষ থেকে কাজ- 


ঘটনা এবং বঙ্গাঁবভাগ ও. ব্রিটিশ শিল্প প্রাতষ্ঠানও শুন্যপদে এদের পঁনয়োগের ব্যাপারে এমন বেশ 


শাসনের-উপ্রসর্গ হসেবে উদ্ভূত 
পশ্চিমবঙ্গের উৎকট মমস্যা 'ববেচনা 
করার ব্যাপারে ১৯৫০ সালে সি 
ডি দেশমুখ এবং তারপর থেরে 
পাঁচাট অর্থ কাঁমশনের অসম্মৃত 
হরণ। 

তথাকাঁথত “সামারক গোষ্ঠী” 
(Martial race) থেকে সামারক 
বিভাগে লোক নিয়োগের ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় নপীতও বিশেষ কয়েকটি 
রাজ্যে প্রচ্র' পরিমাণে মূলধন 
স্থানান্তরের একাঁট মাধ্যম। এই 
নীতি শুধুমীত  "অ-সামারক 
গোষ্ঠীর” রাজ্যকেই অসম্মানিত করে 
না, জাতীয় সংহাতকে বিপন্ন করার 
কাজেও ক্রিয়াশীল থাকে ।' এই 
নপাঁতাটর মারাত্মক রকম অর্থনৌতক 
ও। সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রায় 
এক হাজার তিনশ কোটা টাকা অথবা 
কেন্দ্রীয় বাজেটের তাঁরশ শতাংশ 
প্রীতরক্ষা খাতে ব্যয় হয়! সশস্ত্র 
বাহনীর সংখ্যা ১৯৪৭ সালের 
দু লক্ষ পণ্টাশ হাজারের জায়গায় 
এখন বেড়ে গয়ে আট লক্ষেরও 
উপরে দাঁড়িয়েছে। এই 'বরাট বাঁহ- 
নাতে দুই শতাংশেরও কম লোক 
নিয়োগ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
যে রাজ্য মহারাষ্ট্রের পরেই সর্বাথক 
রাজস্ব য়ে থাকে। অন্যাঁদকে 
পাঞ্জাব হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, - 
উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশের কয়েকাট 
জেলা এবং রাজস্থান থেকে একত্রে 
সামারক- বিভাগের মোট সংখ্যার ষাট 


নিয়োগ করেন। ১৯৭০-৭১ সালের." কিছ; সংখ্যক সেনা বিভাগীয় 
প্রতিরক্ষা মন্ত্র রিপোর্ট জানা যায়, । কর্তারা রয়েছেন, যারা সারমারক 
ধ্ভৃতীয় শ্রেণীর : পদে দশ গোষ্ঠী তত্বে বিশ্বাস করেন?” ৬ 
শতাংশ. এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে কাঁষদুব্য, মাল বহনের খরচ, 
কুঁড়ি শতাংশ প্রান্তন সৈন্যদের জন্য বিশেষ কয়েকর্ট দ্রব্য রপ্তানীর 
নাদক্ট রাখা হবে, মোট কর্মখালির ব্যাপারে অনদুদান, আমদানীর অন:- 
পণ্াশ শতাংশের বেশ যেন না মতি, শিল্পের লাইসেন্স, সরকারী 
সংরক্ষিত রাখা হয়_সপ্রম কোর্টের অর্থ ' প্রীতষ্ঠানগ্ীলর” বিনিয়োগ 
এই রালং মনে রেখে কেন্দ্রে ও সম্পর্কে, কেন্দ্রীয় নীতি কেবল 
ভিন্ন রাজ্যে প্রান্তন সামারক বাহ. পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের 
নীর লোকদের চাকরীর শতকরা আ্থ'ক ক্ষতি সাধন করছে; কারণ 
হার বাড়াবার চেষ্টা হাচ্ছে। ৩ অন্যান্য কীধিদ্রব্যে, বিশেষ করে 
“সামারক গোষ্ঠী” সমান্বত চাল গম প্রীতির তুলনায় পাটের 
রাজ্যের ক্ষেত্রে এই নীতি গ্রহণের দাম কম রাখা হয়েছেঃ এর জন্য 
ফলে বেকারত্বের বোঝা থেকে তারা ব্রিপ্যরাসহ ভারতের পর্বাঞলীয় 
ণকছটা মুস্ত। প্রান্তন চাকুরেদের রাজ্যগ্যীলর গত পণচশ বছরে ক্ষা'ত 
শেষ স্মাবধা দেওয়ার ফলে কেন্দ্র হয়েছে তিন হাজার কোটা 'টাকা। 
.নিয়াম্ঘিত' 'আঁফস হ্বীছারিতে এদের লোহা ও ইস্পাতের মূল্যে সমতা 
সংখ্যাই বৃদ্ধ পাচ্ছে দুতগ্গাততে। ' আনা এবং দূরবতপী ' রাজাগীলতে 





তখন পাঁরশোধত দ্রব্য আমদানীর 
জন্য বছরে প্রায় একশো কোট টাকা ' 
ব্যয় করতে হত। প্রার্থীমক চেষ্টা 
হয় পাঁরশোধন শিল্পের জন্য ভার- 
তের সম্পাদকে, কাজে লাগানোর ।” 
সেই সময়ে একমাত্র আস্মমে পড়গবয়ে- 
ব্রিটিশ শাসকগণ কতৃকি সত্তর বছর 
আগে প্রািষ্ঠিত একি ছোট পরি- 
শোধনগার 'ছিন্ব। আসাম অপাঁর- 
শোটিত তেলের বিরাট ভাণ্ডার 
হিসেবে পরিচিত, এবং সেইজন্য 
বৃহৎ পাঁরশোধনাগার ও পোত্রো- 
অণ্চল। আসামের দাবী এই অজ 
হাতে নাকচ করা হল যে, “অপার 
শোধিত তেল উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে 
দূরে বন্দর শহরে পাঁরশোধনাগার 
প্রতিষ্ঠা অর্থনৈতিক দক থেকে 
সুবিধাজনক ।”৮ এই যাান্তর সমর্থনে 
আমেরিকার উদাহরণ দেওয়া হায়ে- 












বিল্তু “অ-সামীরক গোষ্ঠাঁ” কয়লা পরিবহনে রেলওয়ের ক্ষত 
সমন্বিত রাজ্যগঁলি এই সুযোগ পঞ্চিয়ে নেওয়ার জন্য পূরাঞ্লে ঁছল। (চলবে) 
সুবধা থেকে বাণ্যত, যাঁদও এরাই. .শিঙ্পের জন্য প্রাতীট কাঁচা মাল, ॥ 
সামারক শান্তর ভরণপোষণের জন্য আনার .খরচ বেশী নেওয়ার ফলে সন্ধিক্ষণ 
অস্বাভাবক পাঁরমাণ করের বোঝা এই ক্ষাতর পাঁরমাণ বেড়েছে। উপ- 
৬ রন্তু, এই নাতি এই অঞ্চলে ১৫শ সংখ্যা প্রকাঁশিঅ হয়েছে 
এই সংখ্যায় থাকছে 


স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোদ্যোগকে নিরুৎসাহ করেছে 
ভারত সরকার ঘোষণা করলেন যে এবং যাদের উপকারের, জন্য এই 
“সামরিক গোম্ঠীভুত্ত” ব্যিদেরই নীতি পারকাজ্পত সেইসব অণ্যলে 
সামারক বিভাগে নিয়োগের বৃটিশ পর্বের প্রতিষ্ঠিত 'শহপগ্ীলকে 
সরকার নাত বর্জন করা হল। স্থানান্তরে উৎসাহ 'দিয়েছে। 
স্বাধীন ভারতে প্রীতরক্ষা সংগঠন এই নীতিকে কার্যকর করার 
থেকেও সরকার ভাবে ঘোষণা বরা জন্য কেন্দ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থকেও 
হল £ “দামীরক এবং অসামাঁরক বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত, হয় নি। 
শ্রেণীর তত্ব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম- পূর্বাঞ্চলীয় রাজাগৃি লোহা, কয়লা 









* মন্তব্য * জাতীয় পটভূম * 
ভারতের নিজষ সমস! ও এতিহ্ের 
ফাদ * ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত কমিউ- 
নিষ্টদেরই হাতে * আত্তর্জাতিক 
* অতএব আর-এস-পি বিধান- 
সভায় যোগ 1দলেন * পাঠকের 






" স্বাভাবিক কারণেই বৃটিশ যুগ থেকে 


॥ হয় 


মধ্যবিত্ত চহক্কটঃ 






আমাদের সমাজের কাঠামো যে 
প্রায় সম্পুণ্পেই তেলে পড়ছে, 


একথা আর - তথাপ্রমাণ সহযোগে 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। ব্যাপারটা 
নিদারুণ ভাবে প্রত ক্ষ এবং আমা- 
দের দৈনন্দিন জীবনহাত্রায় প্রতি- 
ক্ষপেই অনুভূত। পশ্চিমবচদেৰ তথ! 
ভারতের অর্থনৈতিক -কাঠামো- 


দৃঢ় নয়” একটি সাআজ্াবাদী শক্তির 
কেবল অর্থ নৈতিক বার্থ নয় (ইদানীং 
এর গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ১৮৭০- এর 
পর থেকে ভারত সম্পর্কে বৃটেনের 
অর্থ নৈতিক .উৎসাহ পূর্বাপেক্ষা কমে 
যাচ্ছিল) বৃঃত্তর .রাঁওনৈতিক 
স্বার্থ প্রাচা ল'আ্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু 
হিসাবে তারতবর্ষকে রক্ষা করতে 
হয়েছে । “এই রাজনৈতিক বাৰ্থ 


- অ্রম্যই বৃটিশ সরকারকে নিজস্ব পছন্- 


Ll 


মৃত অর্থ নৈতিক কাঠামো ও সাং- 
স্কৃতিক উপরিকাঠামো নির্মাণ করতে 
হয়-ুএবং ভারতের সমাজে, অস্ততঃ 
উচ্চব্ণ ও উচ্চশ্রেপীর মধ্যে সৃষ্টি 
করতে- হয় অনেক ধরণের মধাস্থ 
বা মিডিয়েটরের, যারা এই উপরি- 


কাঠামো নির্মাণে বৃটিশ শক্তিকে 


সাহাধা করবে রামমোহন * রায়, 
ৰাধাকান্ত দেবর .এই ভূমিকাই 
পালন করেডিলেন। (এ বিষয়ে 
অমুষ্টুণ সপ্তত্ধ,, দ্বিতীয় সংখ্যায় 
আলোচনা করা গেছে। ) বস্তুতঃ 
ভারতবূর্ধর আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার, 
জন্ম-এই বৃটিশ শক্তির উপরিকাঠামো- 
গত প্রয়োজনে--ইংলণ্ডের শিক্ষা 
ব্যবস্থার অনুকরণে মছারাণীর গ্রেট 
বৃটেনের কী্তিকথা অবণে। উদ্দেশ্য 
ছিল হুট £ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
অমুরক্ত একদল ইংরেজী জানা মধ্য 
শ্রেণীর সৃষ্টি, যারা সরকারের কাজে 
মামাজিক সমর্থন দেবে? দ্বিতীয়তঃ . 
বৃটিশ অফিস কাছারির জন্য কর্মচারী 
পাওয়।। এই হুটো৷ উদ্দেশ্যই বৃদশ ৷ 
নাম্াজোর ক্ষেত্রে ছিল গুরুত্পূর্ণ। 








বর্তমান যুগের হুঃশাহসিক উপন্যাস 
বিশ্বনাথ রায়ের ' 
বস্তার মেয়ে 8২ - 
নিজে প্ড়ুন ও উপহার দিন 
ঃ প্রাপ্তিস্থান £ ' 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি . 
১২, বঙ্কিম চ্যাটাজ্র' দ্র কলি-১২ 
দে বুক ষ্টোর 
১৩ বঙ্কিষ চাটাভখ ট্রাট-.কলি-১২ 


হাতে ক্ষমতা 'এল, 


- পারেনি | জাতীয় বৃ্জায়ার 


শ্ড্িন 
বিডল্ারা 


,ভাজনেও ৷ তাই প্রতিবিশ্বিত 





১৯৪৭ এর পর শিক্ষা বাবস্থার এই 


কাঠামো পুরো বজায় রঈল-_মঙ্জার 


বিষয়, ভারতীয় ঘে বুগ্জায়া শ্রেণীর 
তাদের স্বার্থ 
অনুযায়ী ‘শিক্ষা বাবস্থাকে ঢেলে 
সাভ্াতে . তারা পারলনা | তাৰ 
আসল কারণ, ভারতীয় বৃর্জোয়ারা 
কোনদিনই নিক্ষের পায়ে দ্রাডাতে 
ষে 
কিংবদস্তী ভাব্তের ক্ষেত্রে চলে 
আসন্ত, তধাপ্রমাশে তার বাস্তব 
ভিত্তি পাওয়া বাচ্েল!। মাইকেল 
ঠিকই ' বলেছেন, যে 

গান্ধীর - আন্ফোলানের 
অতবভ সমর্থত তারাও অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে বটিশ-সা্গষা চেয়েছে | এইযে 
পরাশ্রয়ী বুর্ভায়ারা ( যাদেৰ ' অঙ্গে 
প্রাক-কিব্রব, রাশিয়ার বুর্জায়াদের 
বেশ মিল আছে ।) নিজস্ব সুপার 
কাঠাযো বাঁ গ্রামসি ঘ'কে বলোচছন 
অর্গনির ইনটেলেকচ়ায়ল সৃষ্ট 
করতে পাবেনি. তা স্ব'ভভাবিক। যে 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় -বুটিশযূগে ও তার 
পৰে শিক্ষাবিস্ত'রে এবং শিক্ষলাতে 
প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, তাদের শ্মস্তিত্ব 
গোডা থেকেই পরাশ্রয়ী, ছিন্নমূল | 
তাদের সমগ্র আন্তত্ট ধার কৰা 
ফলে ইয়োবোপের ব্‌র্জায়া সমাজে 


‘প্রথম দিকে যে প্রচণ্ড" দেখা যায়, 


বুর্ভ্জোয়াশ্রেণীর যে স্বর্ন স্বনির্ভৱতা. 
দেখা 'যায় উপনিবেশের উচ্চিষ্টে তা 
থাকে না। তাঁদের মুল - উদ্দেশ্য 


চাকুরী পাওয়া এবং এই চাকুঠীর 


মূল মাধ্যম শিক্ষা বলাই বাহুল্য 
এউ চাকুরী নির্ভর মধাবিত্তৰ, বিদেশী 
মূলধন কারিগরী নির্ভর বুর্জোয়া 
পৃষ্ঠপোষনায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
রইল তাও হল আকাশচাবী, 
চাকুরীর জন্য সার্টিফিকেট বিভরপ- 
কাশী । আসলে পশ্চিমবঙ্জ তথা 
ভাতের শিক্ষা স কটের মুল এখানেই। 
আজাদের বৃর্জয়ার হত মধাবিত্তর 
মত তাও পঙ্গু, স্বদেশ সকাল থেকে 
বিচ্ছিন্ন । বারের বৃগ্ভ্তর সমাজের 
এই 
শিক্ষা বাবস্থার আরাজকভতায় শিক্ষা 
সমস্যা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয় | 
চতুষ্পার্থ্বের সমাজকে অৰ্কিল রেখে 
সেকারণে্ট শিক্ষা সংস্কর্রে চেষ্টা 
আকাশ কুসুম নপ্লনা মাত্র | 

অবন্ বৃটিশ যুগেই ধরা ষচ্চদৃষ়্ি 
সম্পন্ন ছিলেন এবং উপনিবেশের 
অঙ্টাবক্রতার দায়তাগে পীভত 


“চ্িল্নে, সচেতন চিল্নে, তারা এই 


(বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ £ 


প্রতি সম্ভ যণ” 


শ্পিচ্কা 


ব্যবস্থাকে ধিকার জ্ানিয়েছেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি এই শিক্ষা 
ব।বস্থার বিস্তারের অন্যতম হোতা! 


এবং বার প্রতিষ্ঠালাতও মূলতঃ 


এই শিক্ষ। নির্ভ৫ (রামমোহনের কিন্ত 
কোম্পানীর সঙ্গে কারবারের সূত্রে 
অর্থ নির্ভর ) তিনিও শেষ জীবনে 
এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধিক্কার দিয়ে- 
ছেন £ আমাদের যেসব ছেলে আছে, 
তাদের কাছ থেকে "আমর! মাহিনা 
নিই, পাআ| ফি নিই, একজামিশেশন 
ফি নিই নিয়ে কলের দোর খুলি 
দেখাইয়া দিই, এইখানে মাস্টার 
আছে, এইখানে পণ্ডিত আছে; এই 
খানে বই আছে, 'এইখানে বেঞ্চ 
আছে, এইখানে চেয়ার আছে, এই- 
খানে কালি কলম দে'য়াত পেনসিল 
সিলেট বই আছে | বলিয়া তাহাদের 
কলের ভেতর ফেলিয়া, দিই। 
হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী ।) প্রসঙ্গত স্মরণ রাখতে 
হয়, এই শিক্ষাকে মেশিন বা কল বলে 
বিদ্যাসাগর যখন ধিক্কার জানাচ্ছেন, 
বাঙ্গালী মধাবিত্ত সম্পর্কেও ভার 
মোহ তখন তেছেছে। তিনি নাকি 
বলতেন নতুন করে চাষ না করলে 
বাংলাদেশের টন্লতি। নেই বস্তুতঃ 
পৰাশ্ৰয়ী মধাবিত্ত 'পঞ্গিবেশ ছেড়ে 
বিগ্ভাপাগর সেই সাওতালদের মধ্যে 
তখন সত্যতা খুঁজছ্ধেন। আর রবীন্ত্র- 
নাথের আরও ব্যাপক তীক্ষ সমালো- 
চনার কথা অল্পবিস্তর আমরা সকলেই 
জানি; আয়াতের সঙ্গে 
ভারতবর্ষের তুলনা করে, টলস্টয়ের 
যে উদ্ধতিটি তিনি দেন; তাতে 
স্পষ্ট হয় তার মতামত | (প্পসর- 
কারের শক্তি জন সাধারণের অজ্ঞ- 
তায় এবং সরকার তা জানে, 
সেকারশেই যথার্থ আলোকিত করায় 
সে সবক্ষপ বাধা দবে * ) তিনিও 
সমস্ত শিক্ষাবাবন্থাকে কল হিসাবেই 
দেখেছেন, তার লে তার “ছাত্রদের 
মিলিয়ে পড়লেই 
বোঝা যাবে রবান্দ্রশাধের শিক্ষা 
সম্পর্কে ধারণা কিছিল। ( অবশ্যই 
বাস্তবে শান্তিনিকেতনের সুবিপুল 
বার্থতা দাড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথও 
কি এটা বুঝেছেন ) এ প্রসঙ্গে 
গগন্ত্দ্রনাথের বিশ্ববিদ্যালয় যন্ত্রের 
বাঙ্গ চিত্রটাও অণ্শা করি সকলের 
হনে পড়বে । বস্তুত £ বিদ্যাসাগর 
বা ববান্্র-“ধের উদ্ারনৈতিক 
জানবভাবাদের সম'লোচনায় আমরা! 
হয়তো এখন আরও অনেক কিছু 


দপণি | শক্ধবার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 


যোগ করতে পারি, হয়তো রবীন্দ্র 
নাধের সমাধানের সবটুকু গ্রহণ 


নাও করতে পারি, কিন্তু . বিদ্যা - 


সাগরের তিক্ততা এবং রবীন্দরন্যধের 
উপনিবেশিক শিক্ষা- ব্যবস্থার 
' সামগ্রিক প্রত্যাখান নিশ্চয়ই তাৎ- 
পর্ষপূর্ণ। অবশ্য পমালোচনা গান্ধীও 
করেন; কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষি ' অর্থশীতির 
সমর্থন তিনি এমন ভাবে করেন-যাতে ' 
মনে হুয়"তনি আধুনিক পৃথিবীতে 
ফিরে পেতে, চান সেই অরণ্য, 
সেই গ্রামীন সমাজ । 

এই সমালোচনা সত্বেও, শিক্ষা- 
বাধস্বার মৌল কোন পরিবর্তন 
১৯৪৭-এর পর হয়নি । চাকরী- 
প্রবণই থেকে গেছে শিক্ষা ব্যবস্থা । 
বাঙালী যধ্যবিভ্তর ' চাকুরী ছাড়! 


"অৰ্থনীতিক, স’স্থানের কোন দিনই 
ব্যাপক সুযোগ ছিল না। মঙ্ধার 
. বিষয়, যে সমস্ত মাঝাঁরিকুষক বা 


জ্োতদাংদের পরিবারের ছেলের! 
কলেজে পড়তে এল. তারাও মুলা" 
বোধ হিশাবে গ্রহণ করল মধাত্ত্ি 


আদর্শকেই £ স্কুল, কলেজ, অফিসে . 


তারাও খোক্কে চাকনী। যারা 
লেখাপডা! শিখল না, তারাই চ'য- 
বাস দেখতে লাগল | এই চণকুরী 
নির্ভর শিক্ষা বাবস্থা স্বভাবতঃই অর্থ- 


নৈতিক সংকটের তীব্রতায় সংকটা- 


পন্ন হয় £ উন্দিশের শতকের শেয়ের 
দিকেও এই চাকৰীগত . সংকটই 
বাঙ্ডালী' মধাবিত্তকে . বৃটিশ সরকার- 


বিমুখ করে তোলে, মনে হয় বিদেশী. 


সরকার গেলেই চাকুৱীর" অভাব 
মিটবে । কিন্তু প্রতাক্ষতঃ কোন 
বিদেশী সরকার এখন নেই, ফলে 
সমগ্র শিক্ষা বাবস্থার় এ চাপ অনুভূত 


- হৃল। অর্থনৈতিক ভাঙ্গন ও সংকট- 


শিক্ষা ক্ষেত্রে ছায়া ফে ল ছু ভাবে : 
প্রথম, চাকুগী পাওয়ার বাপারে 
শিক্ষাগত ডিগ্রী পাওয়। হ্কিল একটি 
উপায়, * শিক্ষাবাবস্থা ছিল যন্ত্র। 
কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত 
হওয়ায় চাকুরীর ক্ষেত্রে নিদারুণ 


আকাল দেখা দিল, ফলে যন্ত্র গেল 


অকেজো হয়ে। এই অকেজো 
যন্ত্রের ওপর স্বাভাবিক রাগ এল, 
যেমন ইয়োরোপে যন্ত্র সভ্ভাতার 
প্রথম দিকে দুর্দশার জন্য শ্রমিকরা 
যন্ত্র ভাজ ত। ফলে শিক্ষা" 
বাতস্বাবক যে সব 
স্ুংটিটি চিপ তো আজ শুরু হল, 
যারই বহিঃপ্রকাশ বাপক হারে 
পরীক্ষায় নকল), দ্বিতীয়তঃ বন্ধ 
অনিচ্ছুক ছাত্র পড়তে এল | কলে 
পড়ে এহন ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ 
করে দেখা গেছে ; অনেকেরই পড়তে 
এক্দহ ভাল লাগেনা, চাঁকরী পেলে 
তারা পড়া ছেডে দেয়। এই ইচ্ছা" 
বিরুদ্ধ কাজের জম্ম স্বাভাবিক ভাবেই 
তারা যা ধুশী উপায় অবঙ্স্বন করল। 
এর! বলে, কলেজে তারা পড়ছে 
কেবল তিনবছর বেকারত্বকে দুরে 


প্রচলিত _ 


রাখার জন্য। স্পষ্টতঃই, শিক্ষা- 
সঙ্কট গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক | তাই অনেকে, - 
এমনকি প্রগতিশীল পত্রপত্রিকা যে, 
বিচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষা সংস্ক'র্রে কথা 
বলেন, তার ভিত্ত নেই | এক্ষেত্রে, 
স্ছাত্রদের নকল করার প্রবণতার জন্য 
সামগ্রিক নীতিবোধও দায়ী । বইতে 
পড়ি, অনুপ্নন্ত সব দেশেরই দ্রনাতি 
এখন উন্নতির পথে একটি বাঁধা কিন্তু 
পশ্চিষবঙ্গে তধা ভারতে হুর্াতি 
বোধহয় একটি মুলাবোধ হিসাবেই 
প্রতিঠিত হতে চলেছে | অর্থবাঁন 
তথা প্রত্ঠিত হওয়ার" শিদ্ধনে 
পরোক্ষ বা প্রতাক্ষ তুনীতি, বা গোপন 
পথের অ শ্রশ্ন এখানে প্রায় অনিবার্ধ 
_জার , যার ভুনীতি, নীতিহানতা 
নর্বহ্ধনগ্র'হা তিনিও যথেষ্ট সম্মানের 
সঙ্গেই চলাফেরা করেন! ছাত্ররাও 


এই সমাজেঃই অংশ-_অর্থনৈতিক- 


রাজনৈতিক অরাঞ্জক্তায় যে মূল্য- 
হীনতাই একটি মৃপ্যবোধে রাঁপাত্তরিত 
হয়, সেখানে ছ'ত্ররাও মুলানিরপেক্ষ 
হয়ে ওঠে । আর পাঁচজনের মত 
অসহুপায়ের হাত ধরেই শিক্ষাগত 
প্রতিষ্ঠা চায়। আগে অন্পসংখ্যক 
ছাত্র লুকিয়ে নকল করতে চাইত, 
এখন প্রকাশ্যে, প্রায় দ্রাবীর মতই 
তাই করে। কারণ সমাজের অন্তত্রও 
এই প্রকাশ্যেই ভুঘ়াচু'র--উচ্চপদস্থ 
সর্কানী কর্মচারী, ডাক্তার, শিক্ষক, 
আ্যাডভোকেট, প্রাইতেট ফার্ম এর - 
কর্মচারী, কেনী কেউই এর হাত- 
থেকে মুক্ত নয়।' আর রাঞ্জনৈতিক 
নেতাদে॥ অংস্থা তো শোচনীয় । 
যে সমাজ্েই নৈতিকতার কোন মূল্য 
নেই, সেখানে ছাত্র,দ নকল কর! 
খুব কি অপরাধ? যে চোরাকারবার 
করে অর্থবান হন তাকেই তে 
আমর ৰিঙিম প্রতিষ্ঠানের সভাপতি - 
করছি, আপ্যায়ন কর'ছ-_ আর থেকে 


& কিশোর বা যুংকটি যে সবকিছুর ' 


ফল, কোনকিছুর কারণ নয়, বেশী 


“শষ? 


, এ প্রসঙ্গে উতল্লধযাগা, শিক্ষা- 
ব্যবস্থার ক্ষোত্রও শু.ভেদ আছে। এই 
যে সািক *ৈরাজা, ত দথেকে বশী 
অনুভূত হচ্ছে হাক্রাও হ'জার সাধারণ 
স্কুলে ব! কলেনে, যৈধানে শিল্ধুবিত 
বা মধাবিত্ত ১শ্রণী থেকে ছাত্ররা . 
আসে। বুর্জায়া শ্রেণী যত পঙ্গু 
হোক,পর শ্রশ্তা হোক 5 তার মাষলা- 
তন্ত্র গঠনের জন্য শোক ঠরী করতে 
হয়, পরজাবীর মুলাশোধ ছড়াতে 
দেশীণাহেব সৃষ্টি করার, কালাসাহেব ' 
সৃষ্টির মেকলে নির্দিষ্ট পথ জানতেই 
হয়। বস্তুতঃ - তথাকথিত “তাল- 
স্কুল”-এ এসব হয--এসং স্কুল অধি- 
কাংশই ইংরেজী যাধ।ধঃ কিছু 
আঞ্চলিক ভাবা হাধামও আছে। 


পরজীবীর সংস্ক ৫ই *খানে শেখানো 


হয়ঃ এরই শন কলে সভায় পাড়ায় - 
(শেষাংশ আঠারো পৃচ্ঠায়) 


-- কাগজ নয়। 
“বলে-“সংবার-সাপ্তাহিক,” 


দর্পণ ॥ শ্‌ক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী 


পান্রকা পনেরো বছর 
পূর্ণ করে ষোলো বছরে পদার্পণ 
করেছে ছাবিবশে জানুয়ারি তারিখে 
আমাদের দেশের সাপ্তাহাঁক সংবাদ- 
পত্রের ইতিহাসে এটি একটি গুরত্ব- 


দর্পণ 


পূর্ণ ঘটনা । এই কারণে যে, দর্পণ 
সাধারণ সাপ্তাহক পান্রকাগুির 
মতো নয়, তার চাঁরন্র কিছ আলাদা । 
সাধারণ বাংলা ' সাপ্তাহিক কতকটা 
পাঁচমিশালি ধরণের, অবসর বিলাস 
পাঠকসমাজের চিত্তাবনোদনের 
উদ্দেশ্যে তাতে নানা ধরণের হাল্কা 
রচনার সমাবেশ, করা হয়ে থাকে। 
কোনোরূপ বিতাঁ্ক'ত বিষয়ের সঙ্গে 
জাঁড়িয়ে পড়ে যাতে না ব্যবসায়িক 
স্বার্থ ক্ষন হয় সেই: দিকে এই; 
জাতীয় “জনাপ্রয়” সাপ্তাহক- 
গলির দৃষ্টিথাকে খুবই সজাগ! 
এইসব পান্রকার - পাঁরচালকদের 
প্রধান,  উপাস্য--মননাফা; ম্দনাফার 
হানি হতে পারে এমন কোনো 
আয়োজন বা প্রকরণ থেকে 'তাঁরা 
বরাবর শতহস্ত ' দুরে থাকেন। 
তাঁদের যা-কিছ .. উদ্যম, তার সবই ' 
পাঠকের স্থুল চাহদা মেটানোর 
উদ্দেশ্যে; - ব্যবসায়িক কর্মবাত্তের 
বাইরে তাঁরা 'এক-পা বাড়তে নারাজ। 
কিন্তু দর্পণ আদৌ সে-জাতায় 
পাঁৱকাট হলো যাকে : 
অর্থাৎ এমন 
সাপ্তাহিক যার ভিতর সংবাদ এবং 
মন্তব্য “নিউজ” ও -পঁভউজ”__ 
দুইয়েরই যুগপৎ স্থান আছে। এক 
সপ্তাহকাল মধ্যে যে সব উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটে_-রাজনীতির স্তরের ঘট-. 
নাই বেশী--তার উপর ভাষ্য ও টীকা 
টিগ্পান সংবালত সংবাদ-প্রবন্ধ "দিয়ে 


- পা্নকাটির আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয় 


bd 


এবং যেহেতু আজকের দিনে শিক্ষত 
জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিমনস্কতা 
খুবই বেড়ে গেছে, , সেই কারণে 
পাঠকদের কাছে ওই আকর্ষণ অপ্রাত 
রোধ্য ও বড়ো কম হয় নাঃ তাছাড়া 
আকর্ষণের আর একাঁটি হেতু হলোঃ 


“ বৃহৎ সংবাদপন্রগলিতে ধাঁনক-বাণক 


কায়েম স্বার্থের মুখ চেয়ে- যে-সব 
সংবাদ চেপে দেওয়া হয় (দর্পণেব 
নিজের ভাষা ব্যবহার করতে হলে, 
“রানির অন্ধকারে হ'ত হয়”), 


'সেই সব জনস্বার্থের পক্ষে একান্ত 


অত্যাবশ্যক মূল্যবান. সংবাদ-খণ্ড- 
গলিকে লোকলোচনের অন্তরাল' 
থেকে উদ্ধার করে দিনের আলোকে 
প্রক্টিত করা দর্পণের আর একটি 
অভ্যস্ত ' কাজ। পাঠকদের.- কাছে 


- এই শ্রেণীর সংবাদের, আকর্ষণও 
»-বড়ো কম নয়, বরং খাঁতিয়ে দেখতে 


গেলে এই শ্রেণীর সংবাদের আক- 
" ষর্ণই তুলনায় অনেক বেশাঁ। ' সংবাদ, 
সান্তাহকের এই 'দ্রাবধ ভূমিকাই 
» দর্পণ পা্রকা 'নিষ্ঠার, সঞ্চো পালন 
করে আসছে গত পনেরো বছর ধরে 
একাদিক্রমে 1২ 7 - 
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কিছুই বলা হলো না। এই দ্বিবিধ 
কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে দর্পণকে 
প্রতিনিয়ত ষে কিন বাধা পাত্র 
সঙ্গে সংগ্রাম, করতে হয়, দর্পণের 
সেই সংগ্রামশীল ভূমিকাটাই. হলো 
আসল। আর 'তার এই সংগ্রামশীল 
চরিত্রের জন্যই দর্পণ জনসাধারণের 
মনে একটা স্থায়ী অন;রাগের আসন 
করে. নিয়েছে। 'নর্ব'প্রাট সংবাদপন্র- 
সেবা, অনেক পা্রকাকফেই করতে 
দেখা যায়, কিন্তু বিপদের ঝাঁক 
নিয়ে সংবাদপত্রসেবার  রেওয়ান্দ 
আমাদের দেশে ' আজ আর তেমন 
অনুসৃত হয় না বললেই চলে। এই 
বিরল পথেরই অন্যতম 'বাশষ্ট 
পথিক হলো দর্পণ; যার 'নিভশকতা, 
ত্যাগ স্বীকার, লাঞ্নাবরণের 
দৃষ্টান্ত ইতোমধ্যেই বাংলা. সংবাদ- 
পল্রজগতে একটা অতুলনীয় রেকর্ড 
স্থাপন করেছে বলতে" পারা যায়। 

আমার এ কথা যে কথার কথা 
মাত্র নয়, তা দর্পণের গত পনেরো 
বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা কর- 
লেই বুঝতে পারা যাবে। এই পান্ি- 
কাটির প্রায় গোড়া থেকেই বর্তমান 
লেখক পান্রিক্টর অগ্রগতির, নানা _ 
স্তর অবস্থাল্তর, নানাবিধ. প্রাত- 


ডা বাধাবিপাঁজ্র 
মুখে কখনও এরার্থয়ে চলা, কখনও 
“ট্যাকটিকাল” কারণে পেছু- হটা 
ইত্যাদি 'র্বাবধ পদক্ষেপের ইতিহাস 
গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে 


আসছে । লক্ষ্য করে আসার মুখ্য .. 


কারণ, আম আন্তারকভাবে বিশ্বাস 
কার আজকের এই কর্তাভজা, ধাঁনক 


-বাঁণকের স্বার্থ সংরক্ষণে  সততনিষ্্ত 


বৃহৎ সংবাদপন্রগীলর অপারিমেয় 
দাস্যতায় অপপ্রভাবকে যদ রোধ 


করতে হয়, তা হলে এইরূপ একটি" 


_ অকুতোভয়, মতস্বাতন্ত্যপূর্ণ স্বাধীন 
মনোভাবের সান্তাহৃকের সবিশেষ 
প্রয়োজন রয়েছে" বাংলা সংবাদপন্র- 
জগতে । দর্পণের সামর্থ্য কম হতে 
পারে তার আর্ঘক সংগাঁতর বলাবল 
সকলেরই জানা, বৃহৎ ব্যবসায়ী 
সংবাদপন্রসলভ সংগঠননৈপুশ্যের 
ছিটেফোঁটাও তার নেই) কিন্তু এক 
হিসাবে দেখতে গেলে, তার এই 


আপাত-সম্বলহানতাই তার শান্তির ' 


প্রধান উৎস। দর্পণ তার অর্থ 
সামর্৫ের অভাব পূরণ করেছে জন: 


মনে তার সংগ্রামী ভাবমুার্ত সৃষ্টির ' 
বারা, জনবলের অভাব পূরণ করেছে 
এই পনেরো বছরে পাঁরণামের ঝাঁক - 


সম্ধ এক লেখকগোম্ঠী তৈরী করে। 
এই লেখকশগো্ঠী আয়তনে ক্ষুদ্র 
প্লালের চাইতেও ধারালো অস্ত হয়, 
তা হলে ওই গোষ্ঠীর ক্ষমতার ক 
কোনো সীমা-পারসীমা - আছে 


= পরা 


কুবেরের নিকট গরললব্নকৃতবাস- 
তথাকাথত জাতীশয়তাবাদশ -ঢাউস 
আর হাউস জান্মলগ্যালর এক 
দর্গল ভাড়াটে লিখিয়ে জোট বেধেও 
যে প্রভাব সৃষ্টি করতে অপরাগ, 
একজন স্বাধীনচিত্তবৃত্তসম্পর্ব লেখক 
একাই তার চেয়ে অনেক, অনেক 
বেশশ প্রভাবের ধারক হতে পারেন, 
হয়েও থাকেন। এই শ্রেণীর লেখক 
নিয়েই দর্পণের কাজ-কারবার, আর 
এই ক্ষেত্রে দর্পণ যে তার নিজস্ব. 
একাট বলিষ্ঠ এঁতহ্য সৃষ্ট করেছে 
সে বিষয়ে. কোনোই সন্দেহ নেই। 
দ্বিতায়- কুরপটি অপেক্ষাকৃত 
ব্যন্তিগত। এই পনিকার যিনি 
সম্পাদক-শ্রীমান হাঁরেন বস আমার 
দীর্ধীদনের একজন, স্নেহভাজন 


 সুহদ। তাঁর সাহিত্যজীবনের একে 


বারে গোড়াকার অধ্যায় থেকেই তাঁকে 
আমি জানি এবং তাঁর সংগ্রামী সত্তার 
সঙ্গো আমি পাঁরচিত। -আর্থক 


'বাধা সমেত বহুতর বাধাবিঘেনর 


সঙ্গে প্রাতনিয়ত লড়াই করে তাঁকে 
এগোতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। 
সেই লড়াইয়ের দুরস্থিত সাক্ষী 
আম নই, বলা যেতে পারে খুব 
কাছে থেকেই-এই ' লড়াইয়ের ২৪ঠ- 
পড়ার লয় প্রত্যক্ষ করার সুযোগ 
আমার হয়েছে এবং আত্মীয়তা ও 
সৌহার্দের কারণে তাঁর জন্য সময় 
সময় গভশর ‘উদ্বেগ আর উৎকল্ঠাও 
বে ভোগ না করতে হয়েছে এমন 
নয়। আমার পরমপ্রীতিভাজন' সেই' 
সংগ্রামশীল মানুষাঁট যে-পত্রিকার 
সম্পাদকাঁয় দায়িত্বে অধাষ্ঠত : সেই 
পত্রিকার ভাগ্য সম্বন্ধে নিরুৎসকে 
থাকা বলাই বাহুল্য, আমার. পক্ষে 
সম্ভব : নয়। দর্পণের উল্মাতিতে 
আমার সুখ, দর্পণের উপর অমঞ্গ- 
লের, কোন ছায়াপাত হলে আমার 
বিষাদ। তিল তিল করে - দর্পণের 
নিজের হাতে নিজের ভাগ্য. গড়ে 
তোলার ইতিহাস আম জান বলেই 
তার উন্নাত-অবনতির সঞ্চে ব্যান্ত- 


বলতে পারা ষায়। ১ 

আর আমার সাক্ষ্যেরই* বা কী 
দরকার। দর্পণের পাঠকেরাই কি 
দর্পণের পদে পদে, সংগ্রামবিজাড়ত 
পতন-উত্থানের ইতিহাসের সঙ্গে 
সম্যর পাঁরচিত নন? . এই পনেরো 


বছরে দপপিকে  কতগহীল ' মামলা 


লড়তে হয়েছে তার সাক্ষ্য তো ওই 
পত্রিকার পৃজ্ঠাতেই স্পন্টাক্ষরে 
চাহ্ত.আছে) খুব দূরে বা-পিছনে 
যাবারও প্রয়োজন. নেই, গত িছু- 
কাল- যাবৎ বেশ কয়েক সংখ্যা ধরে 
দর্পণের পৃষ্ঠায় দর্পণ সম্পাদকের 


যে অভিজ্ঞতার কাহিনী ধারাবাহিক-"' 


কমে প্রকাশিত হচ্ছে তার থেকেই 
কি বোঝা যায় না এই সংবাদ- 
সাপ্তাহিকাঁটকে কী পাঁরমাণ লাঞ্থনা 


নি্ভশকতার মাশ্দূল গুনতে গিয়ে'। 
ওই যে মর্মীন্তক দুখকর অভি- 


জ্ঞতার কাহিনী, সেতো শুধ 


সমালোচনারই ইতিবৃত্ত নয়, যে 
বৃহত্তর রাম্দ্র আর সমাজ ব্যবস্থার 
অঙ্গ এই বুর্জোয়া আদালত, একই 
সশ্ে তারও নির্মম - সমালোচনা 
প্রচ্ছন রয়েছে ওই ধিক্কারমূলক 
রচনাটির তলায় তলায়। ২ এদেশে 

“এস্টারিশমেন্ট” বা' স্থিতাবস্থার 
ধারক-বাহক স্বরূপ যে সকল প্রাঁত- 
ম্ঠান বিদ্যমান, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করতে গেলে এইরূপ লাঞ্ছনা আন- 
বার্য, আর সেই লাঞ্ছনার ইতিহাস 


একটুও না. রেখে-ঢেকে, অত্যন্ত 


অকপটে, নিবেদন করেছেন ,হশরেন 
বসব তাঁর এই ধারাবাহিক জবান- 
বন্দীতে। | 
এখানে আরও একট কথা যোগ 
করা আবশ্যক। সেটাও ব্যান্তগত। 
আজ থেকে কুঁড় বছর আগে যে 
হাঁরেন বসকে আমরা জানতুম তাঁকে 
একজন .শান্ত, , নিরীহ -তরুণ 
সাহিত্যসেবী বলেই আমাদের ধারণা 
ছিল। কিন্তু তাঁর ওই আপাত- 
শান্ত নিরাহ্‌ বাহরতঙ্গর পশ্চাতে 
যে এমন বজ্ুকঠিন দৃঢ়তা আর অদম্য 
তেজ লুকিয়ে আছে, তা সেই সময় 
কে ভাবতে পেরেছিল ? বোধ হয় 


“অবস্থাই মানুষকে, তৈরী করে, 


আর. অরস্থার ঘাত-সংরাতের ফেরে 
পড়েই যে ওই শান্ত-নম্র মানুষটির 
মানসিকতায় -এই ইস্পাতকঠিন অন- 
মনীয়তা এসেছে, তা, অনুমান করে 
নিতে কম্ট হয় 'না। স্বীকার করতে 
লজ্জা নেই, দর্পণের সম্পাদকতা, 
করতে "গিয়ে গত দশ বছরে হখরেনকে 
পরের পর যতগীল মানহানির মাম- 
লার মোকাবেলা : করতে হয়েছে, 
কখনও উপর্যুপরি কখনও একুনে, 
তার মোকাবেলা যাঁদ আমাকে করতে 
হতো তো আমার হয়তো. ভেঙ্গে 
পড়ার মতো অবস্থা হতো এবং 
“বাপ বাপ” করে মাঝপথে রণে ভঙ্গ 
দিয়ে সংগ্রামস্থল থেকে পালাবার 


পথ খুজে পেতাম না। অথচ সংগ্রামী 


এরোতহা, ঈশ্বরেচ্ছায়, আমারও কিছ 


কম নয়, আর সেইটে একটা আত- 


বরিস্ত কারণ, যার জন্যে দর্পণ পান্র- 


কার এবং তাঁর সম্পাদকের এই 
বিস্ময়কর সংগ্রাম গভীর সম্ভ্রম 
আর শ্রদ্ধার সঙ্গে বরাবর. লক্ষ্য 
করোছি, আর লক্ষ্য করে' মন আপ্লুত 
হয়ে গেছে বগ্লবী আর বিদ্রোহ 
সাংবাদিকতার এঁতিহ্য আজও বাংলা 


ভাষায় পূরাপাঁর অক্ষত আছে" 


জেনে। সর্বব্যাপী সাংবাদিক, ভৃত্য- 


তশ্দের নৈরাশ্যজনক আবহাওয়ার 


মধ্যে দর্পণ আর দর্পণের মতো 


» কাগজগ্যীলই শুধ7 আশার আলো 


জবালিয়ে রেখেছে। 
অনেকে দর্পণের প্রাত অপ্রসন্ন, 
এমন কি রুষ্ট, দর্পণের আত্যান্তিক 


সমালোচনাপ্রবণ -ভূমিকার জন্য, 


তাঁদের ভাবখানা এই যে, সম্ভ্রান্ত 
সংবাদপত্ৰসেবা, বা ইংরেজীতে 


তা কখনও অত্যাচার আচারের 


উদ্বাটনের মধ্য 'দয়ে করা চলে না, 


0 সাত । 


নির্বিরোধ সুংবাদপত্রসেবাই সম্দ্রান্ত 
সংবাদপত্র সেবার একমান্র ' পথ। | 
সম্ভ্রান্ত সংবাদপত্রসেবার এ এক 
ভ্রান্ত আদর্শ । সেটা যে কত ভ্রান্ত, - 
বিদেশের ' একাধিক প্রথম শ্রেণীর 
সংবাদপন্রগ্লির দিকে এক-নজর 
তাকালেই সে-কথা বুঝতে পার্ব। 
দৃম্টা্তস্বরূপ “নিউইয়র্ক টাইমস”- 
এর উল্লেখ করা যেতে পারে। নিউ- 
ইয়র্ক টাইমস মাকন যুক্তরাষ্ট্র 
একটি অন্যতম সর্বাধিক প্রচারিত 
দৈনিক ও সেরা দৌনিক। সেই দৈনিক 
কিন্তু সম্ভ্রান্ত , সংবাদপন্রসেবার 
খঁতহ্য ক্ষন রেখেও ভিয়েতনামে 
মাঁক'ন দুমুখো নীতির কেলে- 
ওকারির দলিল স্বরূপ “পেন্টাগন 
পেপার্স” ছাপিয়ে বার করতে দ্বিধা 
করে না। বিগতকালীন ভ্রু িয়ার্সন 
এবং সাম্প্রাতককালীন ' জ্যাক 
আনণ্ডারসন বহু রাষ্ট্রীয় স্তরের 
অন্যায়ের রহস্য ফাঁস করে দিয়ে . 
মার্কন জনসাধারণেরই শুধু কল্যাণ 
করেন নি, জগদ্বাসীরও কৃতজ্ঞতা 
অর্জন করেছেন। আমাদের দেশেও 
সংগ্রামী সাংবাঁদকতার  এ্রীতিহ্য 
অনেক দিনের । প্রকৃতপক্ষে 'হিকির 
আমল থেকেই, এর শুরু! হাক 
শশিরকুমার ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সমাজ- 
পাতি, যোগেশচন্দ্র বসু ও যোগীন্দ্র- 
নাথ বস? সখারাম গণেশ. দেউস্কর, 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ' ঘোষ, 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, 
বিপিনচল্দ্র পাল, শ্যামসন্দর চকু 
নাথ মজুমদার, ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ 
সেন; এবং একালের বিবেকানলদ, 
মুখোপাধ্যায় পর্যল্ত সংগ্রামী সাংবা- - 
দিকের সে একু সারিবদ্ধ ছিল, 
বাংলা সংবাদপত্রস্বোর ইতিহাসের* 
দীর্ঘ পথরেখায় বিসার্পত। সেই 
সাহ“সাক৷ -সংবাদপত্লসেবার গোৌরবদটপ্ত 
এতহ্য বিস্তৃত হয়ে “সোবার জার্না- 
িঅমের” অজুহাতে ও ভালোমানু- 
ষীর ছদ্মাবরণ যাঁদ সংবাদপন্রকে 
ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ঢাকের 


কাঠি হয়েই আগাগোড়া চলতে হয় 


তো তার চেয়ে 'লক্জাকর ' বশ্যতার 
উদাহরণ আর ক হতে পারে? 
আম বাল, "দর্পণ যা. করছে 


তা ঠিক করছে, এবং আরও বেশ ' 

করে তার তা করা উঁচত।-সমাজ্জের . 

রম্ধে রন্ধে যেখানে অত্যাচার আঁব- 
শেষাংশ অম্টম পঢষ্ঠায়) 





॥ চাঁদার হার ॥ ' 
বার্ধক যোল টাকা 
* ষান্মাষক আট টাকা আট আনা 
প্রিমাসিক চার টাকা চায় জানা 
' চ্টাকাকড়ি, ও ' চিঠিপত্র পাঠাবার 
ঠিকানা £ 
৬১, জই লেন, কাঁল-১৩ 


rf 


bl 


: নায়, এ'রা ব্যাদ্ধ চেতনা দ্বারা 


॥ আট ॥ 


বুদ্ধিজীবীর এই মহত সভায় 
আমাকে আসবার সুযোগ দেবার 
জন্যে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ! 
কিন্তু মুশাকলে ফেললেন যখন 
আমাকে এই ব্র্্ঘজীবীর বিষয় 
সম্পর্কে কিছু বলবার জন্যে নিদেশ 
করলেন। কী বাল বলুন তো? যে 
জানস নিয়ে বলতে হবে সে সম্পকে 
' তো একটা পরিধকার ধারণা থাকা 
দরকার। 

আহা, বলুন তো ব্যাপারটা 


 ঈশ্চয় এইরকম বারা বি খাটিয়ে 


ডি 
ধরুন চোঁষাটু ভিজিটের 
নিন ৪৬৮ 
মায়ৌস লেখা বানানোর লেখক, 
মন্কেল ঠকানো ব্যারিস্টার, এ*দের 
সঙ্গে “ওষুধে ভেজাল 
মেশানো কোঁমস্ট, মেয়ে ?শকারণ 


আমলা, কী পিকপকেট_এ'রা সক- 
- লেই তো বুদ্ধি খরচ করে বাঁচেন। 


তাহলে, তো এদেরই বুদ্ধিজীবগ 
আখ্যা, দিতে হয়। | ot, 
অথচ এ'দের ' বুদ্ধিজীবী বলতে 
মনটা কীরকম খতেখত করে ওঠে। 
দেখুন তো কী মুশাকলেই ফেল- 
লেন। আমার চোখে তো মার্কস- 


_ *লেনিন, মাও, হিটলার, মসোলান, 


এম এন রায়, জ্যোতি বসড চারু 
, মজএমদার, ভূপেশ গুপ্ত, ভাঙ্গে সব 
* একাকার হয়ে যায়। নিশ্চয়ই কেউ 


অস্বীকার করবেন না বুদ্ধই এদের 


জীবনধারণের 'সামগ্রী॥ 
' আচ্ছা যদি আরেকভাবে চল্তাটা 


করা যায় যেমন সামাজিক কার্য- 


বিশ্লেষণ করেন এবং প্রয়োগ দ্বারা 
সমাজ পাঁরব্তনে অংশ গ্রহণ করেন 
তাঁরাই বাদ্ধজীবা? 

ব্যাখ্যাটা আপনাদের . ভালো 


, লেগেছে (তো? ধন্যবাদ । 


এইবার আস্মন বাঁদ্ধজীবাদের 


' ভূমিকা য়ে একট; আলোচনা করা 


যাক। দৈশের স্বাধীনতা অর্জনে 


১ শঁকংবা সামাজিক সংকটে, যৃম্ধ- 


দীভক্ষি-দাংগা-দেশত্যাগ্স, সমূহ ঘট- 


উদ্বুদ্ধ হয়ে বার বার হাতিয়াক 
নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। বিশেষ করে 


_ আমাদের সাহাত্যক সমাজের নিকট 


আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট লাভবান 


' হয়েছি। 


তারপর স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
সঙ্গে ‘সো এবং রজত জয়ন্ত 
বর্ষেও 


এই স্বাধীনতা হল, বেশির ভাগ 
সাঁহাত্যক নিরাপদ আরামের লোভে 
তাদের গোমদ্তায় পরিণত চি 


- তোষর্ণ ও পোষণ, 


. অকস্মাৎ প্রতিক্রিয়াহীন প্রস্তরে 
“. পাঁরণত হলেন॥ যে শ্রেণীর স্বার্থে 
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হলেন এবং তাঁদের কাজ হল বজ্জাত 
কম্যনিস্টদের শকার- করা! খন 
যে রাজা আসে আমরা তার সভাসদ” 
-এই ‘ঁথয়োরতে তাঁরা শিল্পীর 
প্রাথীমক শর্ত “স্বাধীন বিবেক” সে. 
মুল্যবান বল্তুটিকেও বিসর্জন কর- 
লেন।- ' 

গারের ঝঁককে বাতিল করে বোশর 
ভাগ গিয়ে জুউলেন সাংবাদিকতার 
সেবাদাস বনতে। স্বাধানতার পর 
দেখাযায় সাহাত্যিকরা দৌড় লাগ- 
য়েছেন যে অঞ্চগ বৃহৎ. সংবাদ- 


.গোম্তীর খাতায় নাম লেখাতে 


পারেন! বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে 


খেয়ে, ফেলে তেমান ওঁরা নিঃশব্দে 


ভীত হয়ে বাবুমশায়দের স্বার্থের 
প্রহর কুকুরের ভূমিকা 'নলেন। 
এমন: ক ভ্রাতৃপ্রীতম নীচতলার 
টন AA Ll 


পিছপা হন না। মাঁলক কর্মচারীদের 
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ 
করবার চেষ্টা করলে' বিনীত দাদা- 
বাবুর মুখে তালা এ'টে থাকেন। 
সাম্প্রদায়িক মাঁলতকর গলায় এরাই 


সম্প্রদায়কতার বিষ ছড়ান, দাঙ্গার . 


উস্কাঁন দেন। হীন্দরা-িদ্ধার্থ 
রায়ের গো-শাবকের কার্টুন, আঁকেন 
এবং পরবর্তীকালে মাঁলকের বিজ্ঞা- 
পন প্রাপ্তির স্বার্ে নাকখত দিয়ে 
কাগজে লেখেন। এই সব' লেখকরা 
অশ্লখল রচনার জন্যে একদা লাল- 
বাজারে পুলিশের কাছে মন্চলেকা 
শদয়ে আসেন. এবং পাঁরিবাতিতি পটে 


শাসক শ্রেণীর উৎসাহে অশ্লীল রচ- _ 


নার হোিখেলা শুরু. করেন। 
কখনো আয়ুবের সঞ্চে ঘুরে কেতাব 
MED ENE FEE অবস্থায় 
এই সাম্প্রদায়িক এবং আয়:বশাহণীর 


| 
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_ সমর্থক লেখকগণ পূ্ববাংলার ম্যাক 


আন্দোলনের সবাক প্রবস্তা - সাজেন। 
মালিক স্বার্থে কমম্যানস্ট বিরো- 
ধিতায় রাশিয়ার মেগাটন বোমা 
বিস্ফোরণের ঘটনায় বাত ছাপেন, 
চনের' বাপান্ত করেন, আমোরকার 


ভিয়েতনাম বর্বরতার বিরুদ্ধে মৌন 
যোগী সাজেন। আবার রাতারাতি 


ভোল পালটে মিত্র দেশ রাশিয়ার 
তোষামুদে বনে যান। 

পূর্ব বাংলার সমস্ত লড়াইটা 
নিরাপদ দূরত্বে বসে কাগজে, রোড- 
য়োয়, সভাসামিতিতে এই সব লেখ- 
কেরা সাঙ্গ করেন। এবং সার্বভোম 
বাংলা দেশ প্রতিষ্ঠিত হলে এ'রাই 
ঢাকায় গিয়ে মাল্যডুষিত হন মস্ত 
মেলায় জড়ো হয়ে মুজীবের ম্ান্তর 
জন্যে আঁরা গলা কাঁপানো ভাঁড়ের 
দ্বারা প্রস্তাব পাঠ করান। 

এ সবই উত্তম কাজ কেউ নিন্দা 
করবেন না। 

বিগ থেকে যায়। পর 


' বাংলা নিয়ে এই আবেগ নন্দনীয় - 


নয়। প্রীতবেশশ রাষ্ট্রের 'বপদে 


* আমরা এঁগয়ে যাব, এটা স্বাভাবিক । 


উচ্ছাসের তোড়ে ভাবা যাক মুী- 
বের ঢাকার বাঁড় . মোশ্নগানে চষা 
জমি হয়ে গেছে, কামান গধাঁড়ক়ে 
গেছে, শিলাইদহের কুিবাঁড় ধংস 
হয়েছে, বেগম সুফিয়া কামাল, 
জস'মদুন্দীন নিহত, নশীলমা ইব্রা- 


-হণীম ধার্ধতা, পরে নিহত, রক 


ররর 
তার পুরস্কার স্বরূপ, অশেষ ক্ষয়- 
টির শে সা ত্ল্লা চস চার 


(লাত পৃষ্ঠার পর) 


চার অসাম্য পুঞ্জভুত হয়ে আছে, 


l উনিশশো সাতচাল্লিশ সাল থেকে 


প্রশাসনের স্তরে স্তরে যেখানে অন্যায় উনিশশো সাতষাট্র সাল পর্যন্ত এই 


ও নীতির ঘুর বাসা; সেই 
স্থলে এত সব জাজবল্যমান দ্টা- 


থেকে, লেগুলর প্রাতীবিধানের হত 
না নিম্েঃ "তথাকথিত ভালোমান.ষা 
সংবাদসেবা করা ' আত্মপ্রবগ্নার নামা- 
ল্তর। শুধু তাই নয়, তা একই 
সঙ্গে. জনসাধারণকেও ধোঁকা 
দেওয়া। সংবাদপত্র সেবার উদ্দেশ্য 
নাকি জনমতের আভব্যান্ত দান ও 
জনস্বার্থের সংরক্ষণ? ঢাউস পাঁতকা- 


গীলর_ দ্বারা এই {দ্বাবধ কাজ 


তাল সাধিত হটে রা; বরং উল্টোটা 
হচ্ছে, ' জনস্বার্থরক্ষার নাম. ' করে 
আসলে বাজার. পাত্রিকাগুঁল - যা 
যা করছে তার নাম কায়েমী স্বার্থের, 
এক কথায়, 


স্থিতাবস্ধার সেবা। সেই স্থলে 


দর্পণ ষাঁদ জনসাধারণের হয়ে তাদের 


পক্ষ থেকে৷ ক্ষমতাবানদের সঞ্চে 
লড়াই চালিয়ে যায়, কোথায় তার 
সেই ‘কাজকে নৌতক ও অন্যাবধ 
সমর্থন জানানো হবে, তা নয়, 
কিছু লোক 'ভার বিরুদ্ধে উঠে- 
পড়ে লেগেছে জনচক্ষে তাকে হেয় 
প্রাতপন্ন করবার . জন্যে। কায়েমী 
দ্বার্থের প্ররোচনাই যে এই অপপ্রচা- 
রের মূলে কাজ করছে তা আশা 
কার কাউকে বলে বোঝাতে হবে 
না। 


: একাধিপত্যের কাল। 


একটানা, বিশ বছর ছিল কংগ্রেসের 


বাংলাতেই নয়, সারা ভারতেই ছিল 
কংগ্রেস একচ্ছন্ন। কংগ্রেসের সেই 
দুর্মর একাধিপত্যকে সর্বকালের 
জন্য অপরিবর্তনায় মনে করে সেই 
সময় পশ্চিমবাংলার বড় বড় খবরের 
কাগজগ্ুল কংগ্রেসের জয়ধ্ৰানতে 
মান্রাতীরস্ত ভাবে মুখর হয়ে উঠে- 
ছিল, এবং তার চেয়েও যেটা আপত্তি- 
কর, কংগ্রেস শাসনের ঘুটা-বিচ্যযাতি- 
গরীলকে , জনসাধারণের মনোযোগ 
থেকে আড়াল করবার চেষ্টায় মেতে- 
ছিল। শকল্তু দর্পণ. সেই. সময়ই 
দলীয় রাজনীতির বৃত্তের বাইরে 
থেকে, কংগ্রেসের অপশাসনের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন 
করে। কংগ্রেসের বিরদ্ধে রাজনৈতিক 
দলগযালর পন্ন-পাত্রকা' কংগ্রেসের 
অভিনবত্ব নেই, কেননা সেটা তাদের 
দলটয় রুটিনের ' অন্তর্গত কাজ। 


শকন্তু দর্পপের সমালোচনার কিছু - 


বৈশিষ্ট্য ছিল, কারণ তার ভূমিকা 
নর্দল পান্কার ভূমিকা, এবং সেই 
একক। দলীয় চক্রের - বাইরে 
পশ্চিমবাংলায় দর্পণই বোধকার প্রথম 
কাগজ, যা কংগ্রেস্রে কুশাসনের 


_ বির্দদ্ধে' বিধিবদ্ধভাবে লিখেছে এবং 


শুধু পশ্চিম 


নেই তা বলে এমন, মনে করবার কারণ 
যে, য্যন্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আধীষ্ঠত হও- 
যার পর সে শুধু যুক্তফ্রন্ট সরকারের 
নাবরচার সমর্থনই করেছে। মোটেই 
তা নয়! ্স্তর্ন্ট সরকারের সমা- ' 
লোচনাযোম্য একাধিক আচরণ দর্প- 


শের বিদ্রুপের  কষায় জর্জীরত 


হয়েছে। দর্পণ .যনন্তক্রন্ট সরকারের 
প্রীত স্বভাবতঃই সহান্নুুতিপ্রবণ 
ছিল, নিপশীড়ত শোষিত শ্রেণীর 
মানুষের প্রতি সমবেদনাপরায়ণ এবং 
ধাঁনক বাঁণকের স্বার্থের তঙ্পীদার 
কংগ্রেসের শাসনে উত্যন্ত কেই বা তা 
না হয়ে পারে; _কিল্তু তার সমর্থন 
ঢালাও সমর্থন ছিল না+ কাজের 
গুণাগুণের ভিত্তিতেই সে চোদ্দ 
দলের মিলিত শাসনের রেকর্জ 
চার করেছে এবং প্রায়শঃ গঠন- 
মূলক সমালোচনার দ্বারা 'তাকে 
নির্ভুল পথে রাখতে চেয়েছে। পরেও 
দ্বিতীয় হ্য্তগ্লন্ট সরকার যখন ভেঙে 
গেল, পাশ্চমবাংলার সেই নীরম্ধ 
অন্ধকার ' দিনগুলিতে, নকসাল-সি 
শপি এম-কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় মাম- 
লার পর্যালোচনায় সে যতদূর সম্ভব 
তার নিরপেক্ষ নিদি সত্তাই বাঁচিয়ে 
রাখবার চেষ্টা করেছে বরাবর। 
অভিজ্ঞ ব্যান্ত মাত্রেই জানেন সেই 
ঘোরতর উপদ্রবের দিনগুলিতে 
যখন" পক্ষাপক্ষের সাঁমারেখাগ্যালি- 


লেপেপুছে একাকার হয়ে যাচ্ছিল, 


হামলাকারীদের" মধ্যে কে কোন . : 


শিবিরভুন্ত আর পীলশের পক্ষপাত 


কখন কোন "দিকে . ন্যস্ত, তা ঠিক 


স্বাঁকার না করে, 


নারা দিবস” উদ্যাপতই হোক-না, 
কিংবা শিরীন পাবনার মেয়ের আত্ম- 
ত্যাগই বার্ণত হোক-না, উগ্র দেশ- 
প্রেম জাগিয়ে তোলবার পবিত্র ব্রতে 
এ ধরণের গাঁজাখখার গপ্পের 
প্রয়োজনীয়তা ছিল। না হয় এ-পারে 
পলাতক সাহিত্যক অধ্যাপক বুদ্ধি 
জীবাঁদের শারদীয় উপন্যাসের দাদন, 
কিংবা ফিচার লেখার টাকা, কিংবা 
ভিঁজাটং অধ্যাপনার মজুর দেয়াও 
স্বাভাবিক, মায় দামী ফ্ল্যাট, দামী 
খাদ্য-পানীয় সম্পর্কেও কোন আপত্তি 
নেই। বৈহেতু “আতাঁথ “ নারায়ণ” 
ভারতীয় সংস্কৃতিক একটি মহান 
আদর্শ। দালাই লামাকেও আমরা 
আঁতাথ হিসেবে গ্রহণের পণ্য 
অর্জন করোছি। 

এ সবই উত্তম ব্যবস্থা! কারুর 
কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। 

কিন্তু আরেক বাংলা দেশ, এই 
পশ্চিম বাঙলার সম্পর্কে সংবেদন- 
শীল লেখক-সাংবাঁদক বুদ্ধিজীবী 
দাদারা এত কৃপণহস্ত কেন? গত 
বছরে ডিসেম্বরে মোদনীপুর জেলে, 
জুলাইয়ে - আলিপুর জেলে, এর 
পরেও আসানসোল স্পেশ্যাল জেলে 
গলতে অথবা শুধু লীঠ পিটিয়ে 
52 ডায়মশ্ডহার- 

শেষাংশ চোদ্দ পৃঙ্ঠায়) ' 


চলা ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে 
চলার চেয়েও ছিল 'কঠিন কাজ্র। 
সুখের বিষয়, দর্পণ সেই কঠোর 
আঁশ্নপরাক্ষা সসম্মানেই ' উত্তীর্ণ 


' হয়েছে বলা চলে। 


সে যাই হোক, দর্পণের দার্ধ- 
এক দশকের গোটা ইতিহাস খাঁত-.. 
যান, করবার ক্ষেত্র এটা নয়, তার 
প্রয়োজনও নেই? এই প্রবন্ধে এটাই 
শুধু বলবার যে পাশ্চিমবাংলায় দর্প-- 
পের মতো পত্রিকার খুবই উপযো- 
গতা রয়েছে! তার অ-সং্লম্ট মতা-স্ 
নঃগ্তিকমতের তালে-তাল-না- দিয়ে 
চলা, স্বাধীন ভূমিকাটাই তার উপ- 


ধাপিতার ও বড়ো নিশানা। 


এই ক্ষেত্রে তার স্মর্থকতা আরও 
নিঃসংশয় আরও বিতকণাতপত ' হবে, 
বরাবরের ন্যায় ভবিষ্যতেও যাঁদ সে 
কোনোরূপ হামাকর কাছে নাত 
এবং পুবেরিই 
মতো নিষ্ঠার সঙ্গে শোষিত ও 
অত্যাচারিত মান্মষের আঁধকার 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সহযাল্রী হয়ে. 
তাদের আদর্শের পতাকাকে উচ্চ 
= উড্‌ডাঁন রাখে।/ 

ক্ষমতাবানের দম্ভের রি 
আর অন্যায়ের প্রাঁতষেধে কৃতযত্ন 
দ্পণের জয়যাত্রা অব্যাহক হোক! 


দপ্প £ শরক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 


আমাদের দেশের বহু “বিদগ্ধ 
বুদ্ধিজীবীর কলম থেকে স্তালিনের 
লেবার ক্যাম্প-এর “রোহমর্ষ ক? 
কাহিনী আমরা পড়েছি, সলোজেৎ- 
স্কিন কে নোবেল পুরষ্কার দেওয়ার 
আয়োজনের কধাও আমরা শুনেছি,। 
কিন্ত আমাদের দেশের তথাকথিত 
"পরই বিবেক বিক্র'ত ও বিকৃত বিবেক 
সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে 


আমর! যা পাইনি তা হচ্ছে “পৃথিবীর 


গুহতঘ গণতন্ত্রের দেশ” ভারতের 
'জেলখানাগুলির অবর্ণনীয় ও ছুঃসহ 
আবত্যাচারের কথা । মানৱ সমাজ 
ধাপে ধাপে সতাতার দিকে অগ্রসর 
হয়েছে এ কথা খুবই ঠিক, কিন্তু কং- 
প্রেসী রাজত্ব সমাজ, বিশেষ করে 
পুলিশ ও দ্রেলপ্রশাসন দেশকে ধাপে 
ধাপে সভ্'তা থেকে বর্ষরভার দিকে 
ঠেলে দ্িচ্ছে। তারই সংক্ষিপ্ত একটি 
বিবরণ এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু | 
মানুষ কতকগুলি অতি প্রাথমিক 
বিধি ব্যবস্থার মধা দিয়ে স্বাস্থা রক্ষা 
করতে অতান্ত হয়ে উঠেছে, আর 
সেই বিধি ব্যবস্থাগুলি দিয়েই সত্যত! 
আম বর্বরতার মধ্যে একটি অতি- 
প্রাথমিক সীমারেখা টানা সম্ভব 
হয়েছে । প্রত্যেক্কটি মানুষই ঘুম থেকে 
উঠে দাত মাজার প্রয়োজনে অভাত্ত 
হয়ে উঠেছে। এব জন্য নানাবিধ 
উপকরণও আবিস্কৃত হয়েছে দীতন 
থেকে আরম্ভ কৰে, টুথ-পেষ্ট পর্যন্ত । 
কিন্তু দাত মাকবার কোনে] বাব'্থ ই 
আপনি লালবাঙ্জার 
পাবেন না! আর' বুঝতে ই তো 
পারছেন, পাপবাজার লক-আপে 
যার ব্যবস্থা নেই, থানা লক-মঘাপ- 
গুলোতে তার ব্যবস্থা ধাকতেই পারে 
নাশ৷ জেলগুলোতেও দাত মাজার 
কোনে বাবস্থা নেই ৷ মানে বরাদ্দ 
আছে ; ব্যবস্থা নেই তা নয়। আদৌ 
আমাদের. সভা সরকার এর জন 


কোনো বর'দ্দই করেনি। জেলখানার 


কথা পরে বলা হবে, আপাততঃ 
আপনারা লালবাজ্ঞার সেণ্টাল লক- 
আপের কাহিনীটা শুমুন।। 

লক" মাপ গুলো! হচ্ছে বিচারাঁ 
ধীন বন্দি ‘আদামী’র স্থায়ী কারা- 
গার, লাপবাজার লক আপের মেরা। 
আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজবাণের 
পতাকাবাহী কংগ্রেসী রাহ্তরত্বে প্রাথ- 
মিক তদস্তের পরে বিচার বিভ'গের 
অম্মোদন নিয়ে গ্রেপ্তার করার 


কোনো বালাই-ই নেই। বরঞ্চ 


প্রথমে গ্রেপ্তার ও লক-ঘাপে প্রেরণ 
এবং তারপরে প্রাথমিক তদস্ত--ই 


খালাস । 


লক-আপে 


"আসামীকে ডেকে নিয়ে 
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য | 


হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম . গণ তন্ত্রের 


দেশের প্রচলিত*বিধিবিধান। কিন্তু 


পগণতম্তরের ঠাটটি বঙ্গায় রাখবার জন্য 


আটচল্লিশ ঘন্টার মধো- বিচার 
বিভাগেৰ কাছে আসামীকে হাজির 
করতে হয় এবং হাকিম . পুলিশ 
বিভাগের যধারীতি আবেদন অনু- 
যায়ী আসামীকে বিচার বিভাগের 
অধীনস্থ হেল হেপাজতে না রেখে 
পুলিশী তদন্তের জন্য পুলিশ বিভা- 
গের হেপান্ততে রাখবার অনুমতি 
দেন। 
প্রতোকটি গনতান্ত্রিক দেশে একজন 
বিচারাধীন আসামীর দোষ বা অপ- 


রাধ আদালতে প্রমাণিত না হওয়া ' 
- পর্বস্ত সেই বন্দি আসামীকে “ছোম্‌ 


কমফর্টসঃ দিতে যে কোনো সভ্য 
গভর্নমেন্ট বাধ্য, অর্থাৎ একমাত্র 
বন্দিত্ব ছাড়া-বাইরে একজন নাগরিক 


যে সৰ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে 


জেল কর্তৃশক্ষ বা লক-আপ কর্তৃপক্ষ 
সে সব সুযোগ সুবিধা বন্দী আসা- 
মীকে দিতে বাধ্য কারণ তার অপ- 
রাধ এখনও . প্রমাণের অপেক্ষায় 
বয়েছে। কিন্তু পৃধিবীর বৃহতম গণ- 
তন্ত্রের দেশে ভারতের সমাজতান্ত্রিক 


ধচের সমাজবাদী গণতন্ত্রে এ সব . 


কিছুর বালাই নেই, আর 'বিচার 
বিভাগও এ নিয়ে 'যাথা ঘামায় না 
পুলিশ হেপাঞ্জত রায় দিয়েই তান! 
এ-এক আজব দেশ আর 
আজৰ তার গণতন্ত্র! 


একটুখানি নমুনা! এখানে দিচ্ছি, 
বিস্তারিত পরে লিখবো, কারণ 
এখনও আমি একজন বিচারাধীন 


' আসামী-সাব হুতিগ, হয়ে যেতে 


পারে। প্রাথমিক তদন্তের নমুনাটা 
শুনুন । পুলিশ 'লক-আপ থেকে 


“বাবার নাম 
কি?” প্রশ্ন | আসামী উত্তর দেয়) 
পরশ্নকর্ত। উত্তর শুনে বলেন, “তোর 
বাপ তোকে জন্ম দিয়েছিল. না অন্য 
আর কেউ 1, 


অথচ সভ্য গভর্নষেন্টের সভ্য পুলিশ 
নিয়ে আমরা কতই না অসার গর্ব 


.কত্রি। 


যা বলছিলাম । 
কোনো বাবস্থা বা বরাদ্দ নেই । 
যা হোক্‌ করে তো আপনি মুখ 
চোখে জল দিলেন, কিন্ত মুছবেন কি 
দিয়ে? লা, গামছা বা রুমাল 
কিছুই নেই, গেটে আপনার ছোট্ট 


সাধারণভাবে ৷ ডুনিয়ার | 


প্রাথমিক তদস্তটা কি? তার 


গেল 


এই হচ্ছে প্রাথমিক - | 
তদন্তের অতি মামুলি একটি নমুন|। . 


দ্বীত যাজবার : 





রুমালখানাও রেখে দেওয়া হয়েছে 
কারণ রুমালের সাহায্যে গলায় ফাস 


দিয়ে আপনি তো আত্মহত্যাও . 


করতে পারেন? আপনার জীবন 
রক্ষার জন্য কি বর্বরোচিত আকু- 
লতা। ম্লান? হ্যা, স্নান আপনি 
করতে পারেন, কিন্তু বদলাবার মতো! 
কাপড় চোপড়ের কোনো ব্যবস্থাই 
নেই।. না, আপনার বাড়ি থেকে 
দিলেও ত! ভেতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ, 
কারণ আপনি যে আর সত্য গভর্ন- 
মেপ্টের সভ্য নাগরিক নন, আপনি 


// পরি হে রিলে দেখা আনমার বাক বাজি 
(ছিন্ন: , কিন্ত ও চিঠির একটা অংশ সম্বন্ধে পোস্টমান 
নষপৃহ থাকতে পারে না আর তা হ'ল চিঠির ঠিকানা ॥ রঃ 
ঠিকান। ঠিক না থাকলে চিঠি “ঠিকানায়” পৌছে দিতে _ 
ডাকে অনেক অমুবিধায় পড়তে হয় । নিভূ'ল ঠিকান। 
পুরো এবং স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকলে ডাকে চিঠি পতি 

‘ তাড়াতাড়ি পৌ ছয় ! 

। কে চিঠি লিখেছেন বিনি বাসা ছেড়ে অন্ত ঠিকানায় গিয়ে ', 

” গ্ীকলে এবং ভাকঘরকে নক্ষুন ঠিকানা জালিয়ে না থাকলে আমরা 
। আপনার চিঠি.না বুলে আপনাকেই ফেরত দিতে পারি । ভাই অনুরোধ 


তো “আসামী হোক না বিচারাধীন 


এবং প্রমাণ সাপেক্ষ তাই দুই প্রস্ত 
কাপড় জামা ব্যবহার করবার অধি- 
কার আপনি হাখিয়েছেন। নেহাৎ 


. উলঙ্গ হয়েই আপনাকে স্নান করতে 


হবে এবং যে জাষা কাপড় পরবেন 
তা দিয়েই গা মাথা মুছতে হবে| 


ছাড়ি গৌফ চাছা? নখ কাটার চুল 


কাটার বাবস্থা 1/রাম বলো! | মাথায় 
তেল? কাপড় কাচা বা গায়ে 
দেওয়! সাবান? আপনি আছেন 
কোধায় ? দঘ্ঘরমতো ভারতীয় 
এতিত্বো আপনাকে বর্ণাশ্রমে দীক্ষিত 
করা হচ্ছে যে, মনু পরাশরের আমলে 
আপনাদের ফিরিয়ে নেওয়। হচ্ছে 
যে, এটা নিশ্চয়ই আমাদের সুসভ্য 
গণতান্ত্রিক -সমাজবাদের গতর্ন:মন্টের 
অন্যায় নয়। কারণ বহুদিন আগেই- 
তো আমাদের কবিগুরু ওপনিবেশিক 












হন্ধ চিঠির ওপরে ঠিকান! লেখার সময়ে, বাঁদিকে কোণের দিকে নিভেব 
| পুরে নাম টিকান।শপষট ক'রে লিখতে ভুলবেন ন! এয়ার লৈটারের একদিকে 
- প্রেজপেক্কর নাম ঠিকানা লেখার যে জায়গা, আছে সেখানে নিজের লাম 


ঠিকানা! অবশ্যই লিখবেন ৯ 


নয় 


সভ্যতার সমাজ বিধ্বংসী বিকট হিংভ্র 
রূপ দেখে পরিত্রাণের পধ খুঁজে না 
পেয়ে বিদীর্ণ চিত্তে আর্তস্বরে প্রাগৈ- 
তিহাসিক কালের অরণ্য সভ্যতাকে 
ফিরে পাবার জন্য আকুল প্রার্থনা 
জানিয়েছিলেন । আমাদের সরকার 
তা বাস্তবে বূপায়িত করছে মাত্র। 
তৈল-বিহীন, চিরুণী, ব্যবহার, বিহীন 
একমাথা উস্কে-ধুসকো! চুল, এক-) 
গাল দাড়ি ও গৌফের অঙ্জল, নোংরা 
দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়-জামা সাবানহীন' 
রুক্ষ চেহারা “নিয়ে, প্রায় অদুক্ত, 
নিস্রাহীন রাত্রি যাপন এবং প্রবল 


দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের 


পরে বেশ কিছু দিন এচাবে রেখে 

আদালতে আপনাকে হাঞ্জির করা 

হলো। আপনার উপস্থিত এবং 

চেহারাটা বা দাড়িয়েছে, তাতেই 
- (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 
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পশ্চিম্য বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে 
বছরের পর বছর ধরে যে পৰীক্ষা- 
বিভ্রাট ও বিপৰ্যয় চলছে তা এবছর 
চরমে উঠেছে। সবেমাত্র ৮ই জাহ্‌- 
কারী গত বছরের জুন মাসে অহঠিত 
বি, এ বি, এস, সি পার্ট ওয়ান পরী- 
ক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। 
শতকরা ৭৬ জন অনুত্ীর্ণ ; যারাও বা 
উত্তীণ তারাও লক্ষ্য করছে তাদের 
' ফলাফলে শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয় | 
প্রেপিডেন্দী কলেজের মত কলেক্তেও 
ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ব্যাপারে হে 
ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে তা কল্পনা- 
তীত। এখানকার শিক্ষকেরা ও 
শিক্ষার্থীরা এরকম বিপর্যয়ের জন্য. 
মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না । ইংরেজী 
বাংলা, দর্শন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে ভাল ভাল ছাত্র- 
ছাত্রীদেরও কেউ প্রথম 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারলেন না; 
স্বএকজন কোনও কোনও বিষয়ে 
পাচের ঘরে নম্বর পেলেও বেশীর 
ভাগ ছাত্র'ছান্রীই নম্বর পেরেছে 
চারের ঘরে । এতো মফঃম্বলের 
বন্ধ সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত একটি 
সাধারণ ভাল কলেজের রেজাপ্টের 
*চেহারা ! কিন্তু বাংলাদেশের এই 
“প্রিমিয়ার কলেজে” যেখানে পড়া- 
শুনোর সুযোগ-সুবিধা অফুরান, 
যেখানে সযতে বাছাই করে ছাত্র- 
ছাত্রীদের ভতি করানো হয় আর 
তাও সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মাত্ৰ, 
যেখানে সরকান্বী শিক্ষাদণ্তরের 
বাছাই কর] অধ্যাপকের! শিক্ষকত! 


করছেন, যে কলেজের উন্নয়নের . 


জন্য সরকার ও ইউ, জি, সি; প্রতি 
বছর অজশ্র টাকা ঢালছেন, সেই 
কলেজের ' ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় 
এমন দুরবস্থা কেন ? বি-এ, বি-এস- 
সি পরীক্ষার শোচনীয় ফলাফল, 
দেখে ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ ও 
মনোবল ভেঙে পড়েছে। অন্যান্য 
কলেঞজেও এ করুণ দৃশ্য নজরে 
পড়ছে । আশার বদলে হতাশা; 
আলোর বদলে একটা অন্ধকারের 
লামনে এসে ছাত্র-ছাত্রীরা দাড়ি- 
য়েছে! যার! পড়াশুমাকে অবহেলা 
করেছে ভারা যদি শাস্তি পেয়ে 
থাকে তাতে দুঃখের কিছু নেই। 
কিন্তু যারা যত্ব করে পড়াশুনা করার 
পরও হতাশা-ব্যঞ্জক রেজাপ্টের 
সম্মুখীন হয়েছে তাদের মন দুঃখে, 
রাগে ও বিক্ষোভে ভরপুর । তারা 


ক্ষুক, কারণ তাদের ধারণা পরীক্ষায় 
তারা মোটেই সুবিচার পান নি। 
॥২] 

জাগ্রত যৌবনের মনে বঞ্চনার 
ক্ষোত জাগিয়ে তোলা সমাজের 
পক্ষে ও শিক্ষার পক্ষে মোটেই 
নিরাপদ, নয়। নকল করলে উপ- 
যুক্ত শান্তি অন্যায়কারীকে শিরোধার্য 
করতেই হবে; এখানে কতৃপক্ষ নরম 
হলে শুধু অন্যায়কেই প্রশ্রয়. দেওয়া 
হয়। কিন্তু নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে 
নিরপরাধ ছাক্র-ছাত্রীদেরকে 
আসামীর কাঠগড়ায় নিয়ে দাড 
করানো শিক্ষার. স্বার্থে "অত্যন্ত 
ক্ষতিকর । ! 

শুধু অনুমানের উপর ভর "করে 
বা. বিথা| রিপোর্টের উপর নির্ভর 
করে, প্রেলিডেলী কলেজের ছাত্র- 
চা্রীদের ১৯৭১ সনের পার্ট ওয়ান 
পরীক্ষার অনার্সের দ্বিতীয় পত্র 
বাতিল করে দিয়ে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সার! ভারতবর্ষে প্রেসিডেী 
কলেজেরই ভাবমূত্তি শুধু নষ্ট 
করেন রি, বন্ধ নিরপরাধ ও মেধাবী 
ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও হট- 
কাৰ্বিতা করেছেন | হায়ার সেকে- 
গারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল 
করেছিল যে চাত্রটি তারও পরীক্ষা- 
পত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খামখেয়ালি- 
পনায় সেদিন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। 
তার ৰিরুদ্ধে কি কোনো অসহৃপায় 
অবলম্বনের অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় 
আনতে পেরেছিলেন? একদম নয়। 
পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের 
মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ব করে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ‘অশোভন কাজ করলেন 
শুধু প্রেসিডেলী কলেজকে নিয়ে 
নয়--১৯৭১ সনে র বি-এ-বি-এসঃ 
পার্ট টু পরীক্ষার সময়ে কলিকাতা 
মান্রাসা কেন্দ্রকে নিয়েও । কলি- 
কাতা মান্রাসার অত্যন্ত শ্রদ্ধাতাজন 
অধ্যক্ষকে ডিঙিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় 
গত বছর যখন এ কেন্দ্রের অনার্স 


"পরীক্ষার সপ্তম ' পেপার বাতিল 


করেছিলেন, তখন তিনি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের 
অন্যায় নীতির জন্য প্রবল ভাবায় 
আপত্তি জানিয়েছিলেন! কিন্তু 
বিশ্ব-বিচ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ, নিজেদের 
হটকারিতার পুনর্বিবেচনা ও 
সংশোধন করতে চাইলেন না । দোষী 
ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বাংলাদেশের 
কাক্ষার হাজার নির্দোষ ছাত্র-ছাত্রীও 
বিশ্ব-বিচ্ভালয়ের হটকাৰিতাঁর বলি 
হয়েছিল । 


Io: 
প্রেসিভেলী. কলেজের ছা ত্র- 
ছাত্রীদের মনে পরীক্ষা-বিপর্ষয় 
বর্তমানে যে গভীর সংশয় এনে 
দিয়েছে তা প্রকারাভ্তরে 
পরীক্ষকদের সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা 


সম্বন্ধে | যত্ন করে পরীক্ষকেরা খাতা 


পরীক্ষা করেন নি বলে (বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এক বিশেষ গোপনীয় 
নির্দেশের ফলেই হোক অথবা স্বধর্ম 
পালনের শৈথিল্যেই হোক ) প্রেশি- 
ভেলী কলেক্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের 
ভাগ্যে এবার মর্মান্তিক বিড়ম্বনা 
জুটেছে বহু- ছাত্র ছাত্রী আঙ্গ এ 
ধারণা পোষণ করছে | পরীক্ষকদের 
অনেকে বলছেন নকল করবার 
সুবিধা-এবার জোটে নি বলেই 
পরীক্ষার্থীদের এবার এমন বিপর্যয় । 
পরীক্ষার্থীরা পাল্টা বক্তব্য রাখতে 
সুরু করেছে যে, পরীক্ষকের] তাদের 
উত্তরপত্র যধাঘধ .ভাবে দেখেন নি 
বলেই তাদের ভাগো এই বিপর্ধয়। 
কোনটা সত্য বা কোনটা মিথ্যা এ 


বিষয়ের মীমাংসার জ্ঞন্য বিশ্ব-' 





বিচারাধীন আসামী 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


আপনাকে দেখেই যনে হবে আপনি 
একটি পাককা ক্রিমিন্যাল ছাড়া 


কিছুই নন | হাকিমের মনে এরূপ' 


চেহারা প্রভাব বিস্তার করে কি না 


* এবং সাবজুডিসের কোঠায় পড়ে কি 


না আইনজীবীদের তা অবশ্টই একটি 
অতি মুলাবান গবেষণার বিষয় | 
আশা করি আইনজ্ঞগণ এদিকটা 
একটু ভাববেন । 

এবারে লালবাঙ্জারের খাওয়ার 
কথায় আসা .যাকৃ। খ্াওয়ার 
বিস্তারিত চিত্রটি আমি এখানে তুলে 
ধরছি নাঁ। আমাদের সরকার ষে 
কতো কপট এবং 'নীতিহীন তারই 
একটি অতি সাধারণ উদাহরণই 
এখানে যথেষ্ট] খবরের কাগঞ্র- 
গুলোতে আপনাৰ! দেখেছেন পশ্চিষ- 
বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ 
ফলাও করে, বডো বডো অক্ষরে 
“সতকাঁ করণ” বলে বার বার ঘোষণা 
করেছে : সাবধান! খেসারি ভাল 


খাবেন নাঃ এতে হৃদরোগ ও অন্যান্য ' 


রোগের আশঙ্কা আছে! অথচ 
লালবাজার লক-আপে কতৃপক্ষের 
তদ্দারকীতেই বিচারধীন আসামীদের 
রোঙ্জ নিবিকার চিত্তে খেসারি, ডাল 
পরিবেশন করা হয়| আশ্চর্য, তা 
সত্বেও নিয়মিত ভাবে এই গতর্ণষেন্ট 


সভ্য গভর্ণমেন্ট বলে দাবী করে. 


আসছে! 

এবার পশ্চিমবাংলার সেরা জেল 
প্রেসিডেলী জেলে আমাদের সভ্য 
গভর্শমেপ্টের কাণ্ড কারখানা সম্বন্ধে 


- ছু'একটা কথা বলা যাকৃ। মনে 


॥ দর্পণ |] শ্দক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭ আর্থ 


বিদ্যালয়ের এবং সরকারের আশু 
কর্তব্য হচ্ছে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন 


তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা! পার- 


স্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দৃর 
করতে হবে সকলের আগে। 
ইদানীংকালে বিভিন্ন পরীক্ষায় 
পরীক্ষক নিয়োগের বাপারে ঘষে 
রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তাতে 
মানের বালাই কিছু আছে কিনা 
সন্দেহ। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের উপর 
একতরফা দোষ চাপিয়ে আর মাঝে 
মাঝে পরীক্ষাপত্র বাতিল করে দিয়ে 


পশ্চিমবাংলার শিক্ষাজ্গতের মূল 


সমস্যার সমাধান করা যাবে না। 
পাঠাসুগীর বহর, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, 
প্রশ্নপত্রের ও পরাক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি, 
মান নির্ণয়ের নীতি অনেক দিন 
পূর্বেই যুগোপযোগী করে নির্ধারিত 
হওয়া উচিত ছিল | অর্থাৎ প্রয়োজন 
ছিল গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে 
সাজানোর ৷ এ যুগোপযোগী কর্তব্য 


॥ পালনে দেশের শিক্ষাবিদের! ও 


জন-নায়কেরা সচেষ্ট হলে আজ 
বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এমন 


রাখবেন, প্রেসিডেক্সী জেলটা কল- 
কাতা শহরের বুকের ওপর এবং 


- সময়টা যখন মানুষ চাদে যাচ্ছে। 


বিচারাধীন আসামীরা প্রথষে এসে 
যে ঘরখানায় রাত্রি কাটায় তার 
নাম আমদানি খাতা । ২৫০ থেকে 
৩০০ বিচারাধীন আসামী এই 
খাতায় ধাকে। কম্বল ও শোওয়ার 
বাবস্থার কথা আমি বলছি না। 
আমদানি খাতায় মল-মূত্র ত্যাগের 
বন্দোবস্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগকেও 
হার যানাক্স। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, 
তবু একটা প্রাকৃতিক জঙ্গলের আক্র 
ছিল, আমদানি খাতায়, তার কোনো 
বালাই-ই নেই। দেয়ালের পাশে 
মেজের ওপরেই আপনাকে মুত্র ত্যাগ 
করতে হবে। দেয়ালের ছোট্ট 
ফুটোটি দিয়ে তার কিছু বেরিয়ে 
বাইরের খোলা নর্দমায় যাচ্ছে, আর 
বাঁকীটা মেজের ওপর জমে থৈ থৈ 
করছে। এই উৎকট গন্ধের মধোই 
২৫০ থেকে ৩০০ জন বিচারাধীন 
বন্দিকে রাত্রি কাটাতে হচ্ছে। 
পাশে আড়াই হাত উচু একটি 
দেয়ালের মতো আছে । অতি কষ্টে 
আপনি মাথা শুক্ষে নিয়ে- বসতে 
পারেন । এটি হচ্ছে পায়খানা । 
সেখানে একটি মুখ খোলা ভ্বাম। 
আর তারই মধো ড্রামের হব পাশে 
পা রেখে আপনাকে মলত্যাগ করতে 


হবে এবং শৌচ-ক্রিয়া সারতে হবে । 


সেই জল ও মলে মিশ্রিত ড্রামে 
পায়খানা সারবার সময় ছলাৎ করে 
জল-মিশ্রিত মল আপনার নিয় দেশ 
ভিজিয়ে দেবে, কিন্ত আপনার কিছু 
করবার নেই | অবশ্য, আমদানি 
খাতার এই ব্যবস্থার তুলনায় অন্যান্য 


| 


তাঙন লাগতো না। 
181. 

একালের ছাত্র সমাজ পরীক্ষা' 
বিমুখ এমন কথা যারা বলেন, তাদের 
অভিমত বাস্তবধ্মী নয়। কোন 
ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষাবিমুখ হতে পারে 
কিন্তু গোটা ছাত্র সমাজ বা বেশীর 
ভাগ অংশ. পরীক্ষাবিমুধ এমন ' মনে 
করার ষথার্থ কারণ নেই । আর যদিস্্ 
ছাত্র সমাঙ্গ সত্য" সত্যই পরীক্ষার 
ব্যবস্থার এই বা প্রহসনের উপর 
তাদের সকল বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে 
থাকে; তারও মনস্তাত্বিক ও অনু 
কারণ আমাদের খুঁজে বের করতে 
হবে। আমাদের ধারণা বেশীর 
ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরা আজও পড়াশুন। 
করে পাশ করতে চায় জ্ঞানের জন্য 
না হোক অন্তত চাকরীক্ষেত্রে তাদের 
কিছু মুলধন বাড়াবার জন্য কি 


.তরুও পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্র 


বছর যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে তা 

অত্যন্ত অশোভন ও লঙ্জার। 

পরীক্ষাহলের টেবিল-চেয়ার ভাঙা 
(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় ) 





খাতার মল মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থাটি 
একটু উচ্চাঙ্গের। সেই রকমফেরটি 
কি? ‘খাতার এক কোপে একটি 
বিফল দেয়াল আছে। পায়খানা 
গুলোর দরজাও আছে। যদিও সে 
দরজার কবজা নেই, এবং ৰন্ধ কর- 
বার উপায়ও নেই। তা বলে ভার- 
বেন না, এ সব খাতায় স্যানিটারী 
পায়খানা আছে । মোটেও তা নয়। 
এখানেও সেই মুখ খোলা ড্রাম, এবং 
ছলাৎ-ছল অবশ্থা। ৰকমফেরের 
মধ্যে একটু আক্রর চেষ্টা করা 
হয়েছে। কলকাতা শহরে যখন 
সি, এম, ডি, এ খাটা পায়খান! 
অপসারণের পরিকল্পনায় গলদঘর্ম, 
আর লবণ হৃদে মাত্র কয়েক দিনের 


জন্য স্বাস্থ্য সম্মত বিধি ব্যবস্থা অব- 


লম্বনের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা খরচ 


. করা হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিষ- 


বাংলার বিভিন্ন জেলে লক্ষ বন্দি 
বিচারাধীন আনাষী বছরের পর 
বছর, দিনের পর দিন এই নিদারুণ 
অস্বাস্থ্যকর এক সুশৃঙ্খল ও পরি- 
কল্পিত বর্বরোচিত ব্যবস্থার মধ্যে 
জীবন কাটাচ্ছে! 

এর পরেও আর একটি নিষ্করুণ 
অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে । 
আমদানি খাতায় যত আসামী আম- 
দানি হয় তত থালা জামদানি খাতায় 
নেই। সকালবেলা লাপসী খাওয়ার 
ডাক পড়লো। আসামীদের বলা 
হলো প্রতি চারজনে, এক. ধালায় 
লাপসী পাবে এবং চারজনকে এক 
সঙ্গে ' যেতে হবে। লাপসীটা প্রায় 
জলীয় পদার্থ এবং আমাদের সভ্য 
সরকার ত! প্রতি চারজনকে এক 
সঙ্গে একই বাসনে খাওয়াচ্ছেন । 


oo 


দর্পণ [| শক্রেবার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 





আধুনিক বাংলা গান বর্তমানে ' 
এক ত্বণ্য দৈন্য-দশায় পতিত হয়েছে । 
এই দেউলিয়াপনার হৃ”টি দিক 
আছে? প্রথমত, গানের কথার 
দিক। দ্বিতীয়ত; গানের সুরের 
দিক। প্রথমে গানের কথার দিক 
নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । 

দমাজচেতনা ' বর্জিত আধুনিক 
বাংল! গানকে শিল্প নানে মর্যাদা 
দেবার প্রয়াস ডেনমার্কের রাজ- 
কুমারকে বাদ দিয়ে হ্বামলেট 
অভিনয়ের যতই হাস্যকর । যে সৰ 
গীতিকার, সুরকার ও কঠশিল্পী 
প্রায় ক্রৌতদাসের মত পুঁজিবাদী 
প্রতিষ্ঠান বা এস্টার্লিসমেপ্টের' সেবা 
করে যাচ্ছে তারা এমন সব গান 
বাজারে বের করছে যা অপসংস্কৃতির 
সহায়ক। সমাজ-সত্যের সঙ্গে এই 
স্ব গানের কোন রকম নাড়ির যোগ 
নেই | এদের, একমাত্র বিষয় বস্ত 
যৌনবিকার | ব্যাপারটা এতই 
স্পষ্ট যে প্রত্যেকটি গানের সুরুতেই 
তার নগ্ন প্রকাশ | একটি গানের 
কথ! এই রকম £ “বাঁচাও কে আছ। 


-১১ অনেছি যে প্রেম করে।” অন্য একটি 


" গানের কথা £ 


Le 


গান £ ‘চাদ দেখতে গিয়ে আমি। 
তোমায় দেখে ফেলেছি। কোন্‌ 
জ্যোছনায় বেশি আলো। সেই 
দোটানায় পড়েছি।* তৃতীয় একটি 
“অপবাদ হোক না 
আৰো বয়েই গেল। নয় লোক 
জানাঙ্গানি হয়েই গেল। প্রেম কি 
তাতে কমে। ' বরং আরও বেড়েই 
গেল।” চতুর্থ একটি গান £ “ছি ছি 
ছি তুমি কি যে-কর। ছাড়ো হাত 
ছাড়ো ন|। মরি আমি মরি লাজে। 
কেন তুমি বোঝ না|” পঞ্চম গান £ 
“ওর প্রেষ-বাণ দিয়ে আমায় 
মেরেছে । আমি ভালবাসার যন্ত্রণাতে 
অলে মরেছি। ওর চোখ-বাপ 
দিয়ে আমায় মেরেছে । আমি ওর 
আঁখির ভাষার অতল তলে 
অরেছি।” j 
দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই 
ওপরের গানগুলো থেকে স্পষ্টই 
বোঝা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সংগী ত- 
সংস্কৃতির হাওয়া! কোন্‌ দিকে বইছে। 


আবার তথাকথিত কমিক গান 


হিসেবে যে সব গান বেরোয়, তাঁদের 


০ বানী আরও হাস্যকর ও কুৎসিৎ।' 


=~ 


একটি গান £. “বিয়ে করবই না। 
বদি না দেয় কুড়ি ভরি সোনা । নেব 
না যদি না হয় সুম্বরী ।” অন্য একটি 
গান £ “এখন আমি বাপের বিধবা 


ছেলে। কিছুই নাহি করি। মেয়ে : 


পিছে প্রেমের তরে। মাথা খুঁড়ে 
মরি ।” | 

এই সব গান যারা লেখে তাদের 
রুচি ও শিক্ষা দীক্ষার নিয় মানের 


কথা ভাবলে অবাক লাগে! বাংলা 
ভাষায় পর্যন্ত এদের ভাল দখল নেই। 
গানের অক্ষম মিল ও শব্দ চয়ন 
লক্ষ্য করলেই-তা বোঝা যায় । যারা 
ক দ্দিয়ে এই সব গান ঘরে ধরে 
পৌছে দেয়, তাঁদের মধ্যে রেউ কেউ 
আবাঁর প্রগতিবাদী হিসেবে চিহ্নিত | 
বামপন্থী বিপ্লবী মঞ্চের বিশেষ ও 
বিরাট অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য 
এরা সসম্মানে আমন্ত্রিত হয় । 
সন্দেহ 'নেই যে এই সব গান 
ও সুরের পিপাসা মানুষের সহজ্তাত । 
সেই পিপাসা চরিতার্থ করার জন্যে 
তারা গানের রেকর্ড কেনে। যেহেতু 
গানের ব্যবসায়িক বাজার ' এক- 
চেটিয়া পূ'জিপতির - করায়ত্ত, সেই 
হেতু বাজারের কুৎসিৎ গানই তারা 
কিনতে এবং শুনতে বাধা হয়। 


প্রকৃত ভাল গানের, রেকর্ড বেরোয় 
না। সুতরীং সে সব গান জন- 
সাধারপের ঘরে পৌছে দেওয়া যায় 
না। দারুণ তৃষ্ণার্ত মানুষ যেমন 


পিপাসা মেটাতে পরিষ্কার জলের, 


অভাবে কর্দমাক্ত জল খেতে দ্বিধা 
করে না, সুর-পিপাসু মান্য তেমনি 
সুস্থ গানের অন্তাবে বাজারের 
নোংরা গান শুনে তৃপ্তি লাভ করতে 


বাধ্য হয়) এই ভাবে ধীরে ধীরে _ 


সমাজের মধ্যে এমন রুচি বিকার 
এসে গেছে যে ঘরে রেকর্ড প্লেয়ার 
বাজিয়ে পরিবারের ছেলে বুড়ো 
এক সঙ্গে ৰসে এই সব আপত্তিকর 
গান নিঃসংকোচে শোনে । 

. উপরোক্ত আধুনিক গান যুব- 
মানসকে কি ভাবে কলুষিত করছে, 
তার পরিচয় আমরা অহরহ পেয়ে 
থাকি। মাস দুয়েক আগে কল- 
কাতার কোন এক বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
সীমানার মধো অবস্থিত খেলার 
মাঠের পাশ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম | 


'পত্রীক্ষা শিপাৰ্শব্ত 
bl (১০ পৃষ্ঠার পর )- 


থেকে সুরু করে বলপূর্বক সংঘবদ্ধ- 
ভাবে প্রশ্নোত্তর নকল করার অন্যাস 
ছাত্র-ছাত্রীদের বিকৃতি বুদ্ধির পরিচয়, 
না দেশের উদ্ীসীন জনলান়কদের ও 
শিক্ষাবিদদের বহুদিনের উপেক্ষিত 
শিক্ষাসমস্যাটির প্রতি সঙ্গাগ দুষ্ট 
আকর্ষণের অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা? 
বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক পথে সমস্যার 
সমাধান না কলে রাজনীতিক্ষেত্রে 
যেমন উগ্রতা ও ধ্বংসলীলা দেখা 
যায়। ঠিক. তেষনি বহু দিনের 
উপেক্ষিত ছাত্রসমাজ -গোটা পরীক্ষা 
ব্যবস্থাকে শান্তির পথে আশ! দেখতে 
না পেয়ে সংঘাতের পখে---ভেঙে চুরে 
নতুন করে গড়ে তুলতে ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছে। স্বদেশী যুগে বাংলার 
যুবকের দল ইংরেছের শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরে জাতীয় স্বার্থে 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 
কৃতসক্কল্প হয়ে সরকারী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 


'করেছিল। যৌবনের অমিত শক্তি 
ধ্বংসের দ্বিকে যাবার পূর্বেই সে সময় 


বাংলার মনষিগণ তাদের দৃষ্টিকে 
গঠনমূলক কর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে 


পেরেছিলেন । প্রতিঠিত হয়েছিল, 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ | আজ এ 


দেশের ছাত্র সমাশ্র সে ধরণের বলিষ্ঠ 
ও গঠনমূলক নেতৃত্ব যদি লাভ 
কৰতো, হয়তো এখানে একটা বড় 


রকমের শিক্ষাৰিপ্িব এতদিনে অন ' 


ঠিত হতে পারতো? - আমাদের 
মধ্যে এখন স্যার গুরুদাস বন্দ্যো- 
পাধায়, আচার্য সতীশচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায় বা স্যার আঁশ্ততোষ মুখো- 
পাধ্যায়ের মত উৎসর্গাকৃত শি 
কোথায় ? | 
বর্তমানের ছাত্র সমাজ নানা 
ভাবে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। তার! 
জীবনের সন্ধানে দিকে দিকে উদ- 
্রান্তের যত খুরে বেডাচ্ছে। তাদের 
সামনে নতুন আদর্শ ও আশার 
আলোক তুলে ধরবার মত তারা 
আজ মাম্য দেখছে না। তারা 
উদ্ভ্রান্ত ও দিশেহারা । 
রাজনীতিবিদদের উপর তারা আর 
আস্থা স্থাপন করতে পারছে না। 


তারা খুঁক্ষে বেড়াচ্ছে এমন এক 


মানুষকে যার স্রেহ- ভালবাসায় তারা 
হবে .ধন্য, ধার জ্ঞানগরিমা হবে 
তাঁদের শ্লাঘার বিষয়, ধীর চরিত্রবত্তা 
থাকবে সন্দেহের উর্দে, যিনি এ" 
কালের শিক্ষক'রাজনীতিকের মত 
ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্য নিয়ে জুয়া- 


দুৰাশা । 


শিক্ষক- 


বই খাতা হাতে বিশ্ববিদ্ভালছের 
এক দল ছেলে মাঠের পাশে দাড়িয়ে 


+ গল্প করছিল । এমন সময় বিশ্ব- 


বিদ্যাপয়ের একদল ছাত্রীকে মাঠের 
পাশ দিয়ে যেতে দেখে ছাত্রদলের 


একজন নির্লজ্জের মত বিকট চিৎ- . 


কারে গেয়ে উঠল £ “বাচাও_কে 
আছ, মরেছি যে প্রেম করে? ছাত্রীরা 
গা টেপাটেপি করে মুচকি হাসতে 
হাসতে নীরবে রাস্তা পার হয়ে 
গেল। এই আমাদের আধুনিক 
গান! এই আমাদের সংগীত- 
সংস্কৃতির ফলশ্রুতি । 


| আধুনিক বাংলা গানে আর 
একটি মারাত্ক ঝৌক দেখতে 
পাওয়া যায় যা আপাত-দৃর্টিতে 
ক্ষতিকর নয় বলে মনে হলেও 
আসলে উপরোক্ত যৌনতার ঝৌকের 
মতই অত্যন্ত ক্ষতিকর । এই 
ঝৌকটি হল আদিক সূর্ববতাঁ। এই 
ঝোঁক একটি বিখ্যাত গানে সুন্দর 
ভাবে ক্রুপায়িত হয়েছে। গানটি 
এই রকম £ “প.ম জ্ঞ র স_তার 
চোখের জটিল ভাষা। সদ পম 
জ্ঞর--পড়ে পড়ে বোঝার আশ! । 
মপদ পণ স স-জানি শুধুই 


ধারা আধুনিক গান ভালবাসেন, 
তারা এই গানটির উচ্চ প্রশংসা 


খেলায় মত্ত ধাকবেন না এবং যিনি. 
তরুণদের সামনে মহৎ মূলাবোধ 
তুলে ধরে একাকীত্বের দুঃখবরণেও 


প্রস্তুত ধাকবেন। যৌবনের সরলতা 


ও আদর্শবাদের সুযোগ নিয়ে রাজ- 
নীতি-খেষা শিক্ষকেরা অনেক দিন 
ধরে শিক্ষার জগতে নেতৃত্বের আসর 
জাকিয়ে বসে শিক্ষার যার্থকে 
এগিয়ে দেবার বদলে কেবল পিছনের 
দিকেই টানছেন | স্বাধীনতা লাভের 
পঁচিশ বছর পরেও যে নেতৃত্ব তরুণ- 
দের জন্ম একটা সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষা- 
নীতি গড়ে তুলতে পারে নি। যে 
নেতৃত্ব যৌবন শক্তির সামনে মহৎ 
কর্মের সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রায় ' 
দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, সেই নেতৃত্বকে 
আজ যৌবন যদি অস্বীকার করে 
থাকে; তবে দোষ দেব প্রথমে কাকে 


" _ষৌবনকে না নীতিভ্রউ প্রবীণ 


নেতৃত্বকে ? এ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে, সত্য কথা গোটা শিক্ষা- 
ব্যবস্থায়, যে ‘কলুষিত কায়েমী স্বার্থ 
মজুত -হয়ে উঠেছে তাই দেশের 
উন্নতির পক্ষে সব থেকে বড় প্রতি- 
বন্ধক। নতুন হাওয়া ও পরিচ্ছন্ন 
পরিবেশের সঙ্গে যৌবন আজ সুর 
মেলাতে চায় । কায়েমী যার্থকে সে 
আঘাত করে চলেছে শিক্ষা, সংস্কৃতি. 
সকল ক্ষেত্রে; আবার কারেমী 
স্বার্ণও ফৌবনকে ধিককৃত করছে 


{| এগারো 


করেন | এই গানের নতুনত্বে তার 
মুগ্ধ। তারা আরও দাবি করেন_ 
যেটা! সবচেয়ে বিপজ্জনক-_যে এই 


-গ্রান্টি- অপসংস্কৃতির সহায়ক নয় 


এ একটা মারাত্বক ভ্রম। ক্ষয়িষু 
পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শাসব 


, যখন চায় না যেবিপর্যস্ত সমাজে 


সত্যর্ূপ সাহিত্য ও সংগীতে প্রতি- 
আশ্রয়-পু্ট কিছু শিল্পী সমাজ 
সত্যকে সুকৌশলে নির্বাসিত ক'রে 
নিজেদের শিল্পের মধ্যে নানা ধরণের 
অর্থহীন আঙ্গিক-গত._ কায়দা আম 
দানি ক'রে জ্রনচিত্তরঞ্জন করছে 
এগিয়ে আসে। এই কায়দা আম. 
দানির পশ্চাতে লুকিয়ে রয়েছে 
“শিল্পের জন্যই শিল্প নামক অসার 
ততৃটি। তাই সমস্ত যার্কস্বাদীরাৰ 
জানে যে এই ধরণের উদ্ধেশ্ঠবিহীন 
আজিক-সর্বব শিল্প প্রতিক্রিয়ার হাত- 
কেই শক্ত করে। এই সব গানের 


" আগে “আধুনিক” বিশেষণটি বসাতেও 


লঙ্দা হয়। “আধুনিক শব্দটির 
যেন এ এক মর্মস্তর অপবাব্হার | 
জ্গৎ আজ যধন সহশ্র সমস্যায় 
জর্জরিত, মানব সমাজ আজ যখন 
সহজ যন্ত্রণায় দ্, দেশে দেশে আজ 
যখন প্রতিক্রিয়ার তীব্রতর আত্র- 
(শেষাংশ: ১২ পৃষ্ঠায় ) 


EN 
বিকৃত বুদ্ধি বলে। 


পরীক্ষায় নকল করা ভাল নয় 
একথা শিশ্তুরাও বোঝে। কিন্তু যে 
নেতৃত্ব পরীক্ষা গ্রহণের পূর্বে পরীক্ষার 
পাঠ্য বিষয়ে ভার প্রাথমিক *কর্তব্য 
পালন সম্বন্ধে উদাসীন থাকে, যে 
পরীক্ষায় পরীক্ষক নির্বাচনের ব্যাপারে 
সুলীতির আদর্শ মেনে চলা হয় না, 
যে পরীক্ষায় পরীক্ষকেরা উত্তরপত্র 
ঠিকমত পরীক্ষা করেন কিনা সন্দেহের 
বিষয় হয়ে দাড়ায়, যে পরীক্ষায় পাশ 
করার অর্থাৎ সমাজ জীবনে, অকুৃত- 
কার্য হওয়ার সামিল হয়, সে পরীক্ষা- 
ব্যবস্থার বা শিক্ষ/ব্যবস্থার প্রতি 
যদি একালের ছাত্র সমাজ. বিক্ষুব্ধ 


হয়ে উঠে থাকে, তবে প্রবীণদের 
সকলের আগে আত্মলমীক্ষায় মন 


দেওয়া কর্তব্য। যদি কোনো 
নেতৃত্ব সাহদের সঙ্গে ও আন্তরিকতার 
সঙ্গে যৌবনের দাবীকে বুঝতে চায়, 
তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আজকের 
অশাস্ত যৌবন এখনও সেই নেতৃত্বের 
সঙ্গে দেশ গঠনে ও সমাজ গঠনে 
সহযোগিতা করবে | বিভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানে একালে শিক্ষাবিদের 
ভূমিকায় ষারা অবতীর্ণ, তাদের 
কয়জন যথার্থ শিক্ষাব্রতী বা শিক্ষা 
দৃরদী-সেই যৌন প্রশ্নটা যেন 
আত্মসমীক্ষার সময় এড়িয়ে না 
চলেন! ৷ 


॥ বারো ॥ 


আধুনিক বাংল! গাঁন 
(১১ পৃষ্ঠার পর ) 


হণের মুখে জাগ্রত জনতার ব্যাপক- 
তখন ভাবন্তে স্বণা কৰে, একদল 
পঙ্ন গীতিকার চাদ দেখতে গিয়ে 
কোন মেয়েকে দেখে ফেলৃছে, কোন 
যেয়ে প্রেম-বাণে যন্ত্রণায় অল্ছে, 
অপবাদের তোয়াক্কা না ক'রে 
প্রেষকে ৰাড়িয়েই তুলছে বা বাপের 
বিধবা ছেলে হয়ে মেয়ের পিন্ধনে 
মাথা. ধুঁড়ে মরছে. জীবনে আর 


যেন কোন বিষয়-বস্তু নেই4: এই. 
সব গান শুনলে চোখের সামনে শুধু: 
একটা কামাতুর বণ্ডের ছবি ফুটে : - 


ওঠে । পঁলায়নী-মনোভাব সম্পন্ন এই 
- সব গাঁনগুলি নাকি আধনিক | 
এবার আধুনিক গানের 'সুর 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।, এ 
- কথা অস্বীকার কর! ধায় না যে কিছু 


কিছু আধুনিক গানের সুর অতান্ত- 
তাদের স্বরবিশ্যাস 


মনোমুগ্ধকর । 
যুক্তিদংগত ও রসোর্তীর্ণ। কিন্ত 
অধিকাংশ গানের পুরে শিয়ষানের 
ছন্দবোধ.লক্ষ্য করা যায় | সুরকাররা 
গানের এক লাইন থেকে আর এক 
সুর পরিবর্তনের লঙ্জিকটুকু পর্বস্ত 
জানেন না। 
দাড়ায় সুর নয়-'এক একটি অসুর । 
ইংরেজিতে যাকে বলে Cacophony. 
সুরের কেন্দ্রান্থগ ভাববস্ত (thematic 


centralism) কি জিনিষ, তা অধি-, 


কাংশ সুরকাঁরই জানেন না। ফলে 
কতগুলো এলোযেলো গান মাটি হয়ে 
যায়। দুরের মধ্যে, কোন, ০7 
ব্ধন*প্রতিঠিত হয় লা। : ূ 

এখানে বতাবতই একটা প্রশ্ন 
উঠতে পারে £ আধুনিক গানের 
কথা ও সুর দুই-ই যদি এত জঘপ্য 
তবে জনসাধারণ এই সব গান ভাল- 
বাসে কেনা_ এই” সব গান স্তনতে 
চায় কেন? এই প্রশ্নের আংশিক 
উত্তর আমি আগেই দিয়েছি ; বলেছি 
যে সহজাত দুরের পিপাসা যেটাতে 


মানুষ গান শোনে- গানের কথা . 


ভাল কি মন্দ সে বিচার করে না। 
তা ছাড়া শিল্পের সামাজিক তাৎপর্য 
. সম্বন্ধে বিরাট সংখাক মানুষই সচেতন 
নয়। গানকে তারা অবসর বিনো- 
দন্দের একটা উপায় হিসেবেই গন্য 
করে । কিন্তু এই ভাল লাগার আরও 
হুটে| বড় কারণ আছে। প্রথমত, 


বেশ" কয়েকজন পেশাদার শিল্পীর ' 


আশ্চর্য সুন্দর বর্বর | দ্বিতীয়ত, 


ফলে গানগুলি হয়ে ' 


‘ 


- কিন্তু তা সত্বেও গানের ক্ষেত্রে 
এসটার্িশমেন্ট আশ্র সংকটের সম্মু 


খীন। রেকর্ডের গান বেশির ভাগই_ 


চলে না; অধিকাংশ ‘ফিল্মের গান 
মার খায়; ব্যবসায়ী লোকসানে 
পড়ে। বিচিত্র ছন্দ, প্রাশ-মাতানো 
ক, যন্ত্রের সুযিষ্ট বানবানা একঘেয়ে 
হয়ে এসেছে তাদের আর টানছে 
না। এসটাব্রিশমেন্ট তাই নতুন পথ 
খুঁজছে। মুনাফার তাগিদেই তার! 
মাঝে মাছে প্রগতি মুলক গানের চর্চ। 


কয়তে বাধা হচ্ছে। তার! চাইছে 
নতুন ধরনের লেখা, নতুন ধরনের 
সুর। তাই. জনপ্রিয়তা বাড়ছে 
সুকাস্ত্র কবিতার | সুর সংযোজিত 
হয়ে সেই সব অপাধারুণ কবিত! 
ফুটে উঠছে গান হয়ে। কিন্ত সেসব 
গানেও কুচি বিকারের ছাপ পড়ছে। 

- এইখানেও অবস্য একটি বিশেষ 
ধরনের সস্তা দেখা দিয়েছে যার 
গুরুত্ব এসটাব্লিণমেন্টর পক্ষে উপলব্ধি 
করা হয়ত স্ম্তব নয়। সুকান্ত প্রকৃত 





0 


রকমারি বাষ্যযন্ত্রের অপূর্ব শ্রুতিযধুর 


ব্যবহার | প্রথম শ্রেণীর গায়ক 
গায়িকাদের গানের অনন্য ভঙ্গিমা, 
কঠয্বরের অসাধারণ সুরময়তা ও. 


আবেগ এবং গানের ফাকে ফাকে. 


হৃদয়গ্রাহী হসম্রপংসীতের ঝংকার জন- 


সাধারপকে আবি করে। তাই - 


এই সব গান তারা গুনতে উৎসুক । 





দর্পণ 
অর্থে গণকবি। তার প্রত্যেকটি 
কবিতা গণ চেতনায় অনুরণিত। 
এট! সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে 
সুকান্ত নিজেকে শ্রনতার আন্দোলনে 
সামিল করেছিল । কিন্তু যে-পেশা- 
দার সুরকারের ব্যক্তি মানসে গণ- 
আন্দোলনের কোন অনুভূতি নেই, 
সেই রকম কোন ' সুরকার যদি 
সুকাসন্তর কোন কবিতায় সুর দেয় 


দেয়, তবে তার দুর্বল অযোগ্য সুর 
এ কবিতার গণচেতনাকে রুপায়িত 


“ করতে ব্যর্থ হয়। 





+ চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


॥ শক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী ১১৭৩ 


- এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমাদের 
চোখের সামনেই আছে। সলিল 
চৌধুরী ঘখন গণনাট্য আন্বোলনেৰ 
সক্রিয় কমী ছিলেন, তখন তার 
দেওয়া সুকান্তর “রাণারঃ কবিতার 
সুর ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এই 
একটি সুরের জন্যে সলিল চৌধুরী 
কিন্ত 
পরবর্তী কালে অপসংস্কৃতির সেবাদাস 
হয়ে হিন্দী ছায়াছবির স্রোতে গ! 
( শেষাংশ ১৩ পৃষ্ঠায়) 


আপনাব্র সন্তান আপনার কত নাআদরব্রের। সে 
চাইলে আপনি. হশ্যতে৷ তাকে আকাশের চাদও 
পুরে দিতে প্রস্তত। কিন্ত, অনেকগুলি ছেলেম়েগ্ে 
হলে আপনি কি সকলের সব ইচ্ছা, সব প্রয়োজন 
পুর্ণ করতে পাব্রবেন ? | 


দ্বিতীঘ্ সন্তান তিন বছর পত্রে। নিকটতম পাৱ- 
বাৱ কল্যাণ পরিকল্পনা, কেন্দ্রের পত্রামর্শ নিন। 


. গভি৬টি 721589 


দপপ | শক্রবার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১১৭৩ 





আসামের বাঙ্গালী নির্যাতন এবং 
হত্যা আজ আর কোন নতুন ঘটনা 
নয়। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী 
যখন পূর্ববাংলার বাঙ্গালীদের মাতৃ- 
ভাষা তথা জাতীম্ত] প্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে গুলি করে হত্যা করে 
তখন এই পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীকে 
বর্বর দস্যু বলে অভিহিত কর! হয়। 
কিন্ত বাস্তবে এই তথাকথিত গণ- 
তা স্তি ক-্ধর্মনিরপেক্ষ-স মাজ বা দ্বী 
রাষ্ট্রের রূপও অভিয্ন। কাছাড় 
জেলায় যখন স্বীয় মাতৃভাষা বাংলার 
স্বীকৃতির জন্যে দাৰী জানানো হয়, 
তখন পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর 
মতোই এই সমাঞ্জবাদী রাষ্রের 
শাসক গোষ্ঠী গুলি করে বাঙালীদের 
হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করে না। 
যতদুর জানা গেছে, 
এগারোজন নিহত ও শদেড়েক 


আহত হয়েছেন। সম্প্রতি কাছাড় 
ছাত্র যুব সংগ্রাম সমিতির সম্পাদককে 


মিসা আইনে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে। . 


আসামের” ৭২ সালের দাঙ্গার. 


উল্লেখযোগ্য নীতি ইতিপূর্বে পশ্চিম 
-খীঙংলায় প্রয়োগ কর! হয়েছে। গ্যানা- 
লিটিক্যাল উইং-এর (যা প্রধান মৃন্তীর 
নিজস্ব বিভাগ ) খুনী ক্রিমিন্যালদের 
দিয়ে সন্ত্রাস, ৰাহছাজানি, হত্যাঃ লুঠঁন 
সবকিছুই করানো হয়। 
বেলায় পাড়ার বাঙ্গালী যুবকদের 
মিসা আইন অথবা সিকিউরিটি 
আইনে গ্রেপ্তার কর! হয়, আর রাত্রে 
উইং-এর ক্রিমি ন্যাল রা পাড়া 
তোলপাড় করে লুঠতরাজ-ধর্ষণ 
কিছুই বাদ দেয় না। আদামের 
দাঙ্গায় এই নীতিই অনুসৃত হচ্ছে। 
আসাম সরকার হিসেব প্রকাশ 
শ্করলেই জান] যাবে কি হারে তারা 
বাঙ্গালীদের গ্রেপ্তার করেছে, কি 
"হারে হত্যা করেছে। কলকাতার 
ভীত দৈনিক পত্রিকাগুলোর নির্লজ্জ 
ভূমিকা খুবই বেদনাদায়ক | এই 
পত্রিকাগুলি সব সত্য সংবাদ চেপে 
ষাচ্ছে। যার প্রতিবাদ স্বরূপ 
শিলচর শহরে সম্প্রতি এইসব দৈনিক 
পত্রিকার হাজার হাজার কপি 
জালানো হয়েছে । এই নির্লজ্জ 
পত্রিকাগুলো কিস্ত পশ্চিম বাংলায় 
বাঙ্গালা নিধন যজ্ঞের সময় উল্লেখ- 
বাগ ভূমিকায় মুখর ছিল। 
এতো দাদ, এতে! হত্যা, এতো 
নির্যাতন সত্বেও এর জন্য সাধারণ 
. অসমীয়! জনজীবনকে দায়ী করা যায় 
না । কেবলমাত্র এই অসমীয়া নেতৃত্ব 


যারা অন্যের হাতের ক্রীড়নক সেজে ' 


নিজের ভাগালক্মীকে প্রতিষ্ঠা করছে 


শিলচরে ' 


দিনের 


তাদেরই নিন্দা করতে হুয়। সাধারণ 
অপমীয়| জনজীবনের জন্যে তাদের 
এভোটুকু মাধাবাধা নেই। যদি 


সামান্যতমও দায়িত্ববোধ থাকতো 
তাহলে আপাঁষের অলঙগীয়া জীবনের 
অর্থনৈতিক-সামান্জিক জীবন এমন 
ভাবে অবহেলিত হতো না। বাঙ্গলী- 


দের মতো ছাপোষা কেরানীর জাতে 


তৈরী হতো না অসমীয়া জীবন। 


. আসামের মানুষ এমন ভাবে শোষিত 


হতো! না । তাই আমি স্পষ্ট করে 
বলবো £ অসমীয়া আর বাঙ্গালী 
একই -উৎসের ছুটি অভিন্ন, জীবন- 
লোত । ॥ 

পশ্চিম বাংলায় অনেকেরই 
আসাম তথা অসমীয়া জনজীরন 
সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট নয়। অসমীয়া 
বলতে এখনো অনেকেই মনে করেন 
অন্যান্য পার্বত্য উপজাতি নাগা-কুফি- . 
মিজোদের যতোই বুঝি একটি উপ- 
জাতি । তাছাড়া অনেক বাঙ্গালী 
বুদ্ধিজীবী “এপমীয়া-বাঙ্গালীর কৃষ্টি 
সংঘাতের উৎস সন্ধান” করতে 
(৯-১২-৭২ সংখ্যার সাপ্তাহিক দেশ- 
পত্রিকা দ্রষ্টব্য) গিয়ে মহাভারত 
ইত্যাদি কাল্পনিক গাথার আশ্রয় 
নিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 
অসমীয়া বাঙ্গালী বিদ্বেষ একটি চিৰ- 
স্তন এতিহাসিক সত্য | তার! অনেক 
কৃত্রিষ অবাস্তব তথ্য পরিবেশন করে 
এই ভ্রান্ত ধারণাকে জীইয়ে রাখতে 
চান। কুরুক্ষেত্রের কাল্পনিক যুদ্ধকে 
ব্যাখ্য/ করে কোন দেশের রাজা 
কার পক্ষ দিলেন এই তর্ক তুলে 
অসমীয়া বাঙ্গালীর আতিক বন্ধনকে 
চির টৈরিতায় পরিণত করতে 
চান। আন্তরিক ধর্মীয় বিশ্বাস তো! 
ইতিহাস নয়, আগামী দিনে যদি 
কেউ অরণাদেব তথ। ম্যানড্রেক বা 
ফ্লাশ শর্ডনকে যুক্তি. অন্ুদারে তুলে 
ধরে, ত| কী এতিহাসিক হবে? 
তাছাড়া কোন রাজা কার পক্ষ 


নিলেন, সেই রাজার ইচ্ছা-ম্নিচ্ছা 


কী কোনো জাতির ইচ্ছা-অনিচ্ছা 


. বলে প্রমাণিত হয়| আসাম কংগ্রেস 


তো বিধাননগ্ররের অধিবেশনে যোগ 


দিলেন, ভা ধেকে কি অসমীয়া জন- 


জীবনের সমর্থন প্রমাণিত হল? তাই 
ভাস্করবর্মন যখন গৌড়রাজের বিরুদ্ধে , 
অন্ত্রধারণ করেন, অথবা কুরুক্ষেত্রের 
কাল্পনিক যুদ্ধে যখন “বাঙ্গালীরা. 
কৌরব বংশে” যোগ দেয়, অথবা 
প্অসমীক়্াগণ পাগুব পক্ষ বেছে নেয়,” 
তখন নিশ্চয় অসমীয়া ব.ঙ্গালীর 
জাতীর বৈরিতা প্রমাণিত হয় না। 
এই সব বিভ্রান্তিকর রচনা থেকে 


বাঙ্গালীরা নিশ্চিত তাবে এমনতর 
সিদ্ধান্তে আদতে পারেন যে অসমীয়া 
বাঙ্গালী সংঘর্ষ বুঝি চিরস্তন। 
এই রকমের ধারণা আত্মধাতের 
সমতুল । কেননা, তাহলে শুধু 
বাস্তব ঘটনাই এড়িয়ে যাওয়া হবে 
না” বৈরিতাকেই প্রতিঠিভ করা 
হবে। আদল শক্রকে চেনা যাবে 
না, জানা যাবে না। অসমীয়া 
বাঙ্গালী যে একই উৎলের অভিন্ন 
অস্বিত্ব, তা এঁতিহাসিক ভাবে 
স্বীকৃত। ভাৰতীয় ৰিস্তাতবন কর্তৃক 
প্রকাশিত কিন্টি আযাণ্ড কালচার অর 
ইণ্ডিয়ান পিপল গ্রন্থে বল! হয়েছে : 
- .Bengali, Assamese and Ori- 
ya formed a very closely conn- 
ected group and these langua- 
ges showed the greatest amo- 
unt of agrement among them 
self. By A.D. 1000, judging 
from the specimons of Bengali, 
Assamese and Oriya that we 
have at about this date and a 
little later, these language, had 


‘become fully established, al- 


though relationship between 
two and Oriya...About this 
time, the Bengali language was 
characterised, and Oriya was 
also characterised with a few 
special peculiarities, while 
Assamese remained still much 
closer to old Bengali ( সূত্র £ 


History of Ancient Bengal, 
ৃষ্ঠ। ৩৯১ | 

এই বক্তব্য এতিহাপিকভাবে সত্য । 
“হেমকোষ” নামক অপমীয় 'অতিধানে 
দেখা যাবে যে গতকরা ৯৮টি অসমীয়া 


শব্দের উৎস হল বাংলা ভাষা । বাকী . 


হ'ভাগ ছল দেশজ, বলা উচিত 
জেলা । পূর্ব বাংলা অথবা পশ্চিম 
বাংলার জেলায় জেলায় . কধিত 
বাংলা ভাষার উচ্চারণে যে ব্যবধান, 
অসমীয়া ভাষার সঙ্গে আধুনিক কথিত 
বাংলা ভাষার বাবধানও ঠিক ততো- 


টুকুই। বাংলা ভাষার যে উচ্চারণ 


চট্টগ্রাম বা নোয়াখালীতে প্রচলিত 
তা অন্য যেকোনো জেলার বাঙ্গা- 
লীদের কাছে বোধগম্য নয় | তেমনি 
বাংলার বিভিন্ন জেলায় জেলায় 
উচ্চারণ ভতঙ্গিমার যে ব্যবধান, দেশজ 
শব্দের যে ব্যবধান বাংলা ভাষার 
সঙ্গে অসমীয়া ভাষারও পেই ব্যবধান | 
আমরা বাংলায় “অসম” শব্দটি যে 
ভাবে লিখি, অসমীয়া ভাষায়ও 
লেখ| হয় একই ভাবে । তফাৎ 
হচ্ছে শুধু উচ্চারণে “স*-এর উচ্চারণ 
“€” হয়ে যাচ্ছে। বাংলা ভাষায়ও 
এই উচ্চারণ ' নতুন কিছু নয়। পূর্ব 
বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে 


শ্রীহট, ও কাছাড়, ময়মনসিং, ত্রিপুরা, 


কুমিল্লা, ঢাকা; ইত্যাদি অঞ্চলে "স*-এর 
কথিত উচ্চারণ “হ” | যেমন যুখরোচক 


শব “শালার” উচ্চারণ ‘জালা’ 
হালা কই যাইবা। বাংলায় বলা হয়ঃ 
“আপনি কেমন আছেন ।” অসমীয়ায় 
বলা হুয় £ “আপনি কেনে কা আছে”। 
বাংলায় বলা হয়ঃ “আপনার নাম 
কি।” অসমীয়ায় বলা হয় £ “মরাপনাঁর 
নাম কী।” জবাবে একজন বাঙ্গালী 
বলবে £ « আমার নাম অমুকচন্ত্র 
অমুক।” একজন অসমীয়। বলবে £ 
“মোর নাম অমুকচন্দ্র অমুক? 


বলার মধ্যো তে তফাৎ, লেখাৰ মধ্যে - 


ততোটা নয়। শুধুমাত্র ব’-এর 
ৰ্যবধান। 'অসমীয়াতে পেটকাটা 
‘বি’ বাবন্ৃত হয়| পুরনো বাংলাতেও 
পেটকাটা ‘ব?’ বাবহৃত হুতো। 
বাংলা ভাষায় দু'টি ‘ব’ ধাকা সত্বেও 
আধুনিক বাংলায় আমরা একটি “ব? 
ব্যবহার করে থাকি । অপমীয়াতে 
হুটিরই ব্যবহার আছে। ভাষার 
এতো! নৈকট্য এত আত্মীয়তা ভারত 
ভূখণ্ডের অন্য কোনো! ভাষার মধো 
নেই। | 

- ভাষার পর দৈনন্দিন চলাফেরা 
রীতিনীতিতেও অসমীয়! বাঙ্গালীর 
সা্ৃশ্ত বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধর্মীয় 
আচরণের মধ্যেও অঙমীয়া বাঙ্গালীর 
আঁক্মিক যোগসূত্র বর্তমান । অসমীয়! 
ব্রাহ্মণ এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছুই-ই 
মাংসাশী। এবং এরা দুই-ই উত্তর 
ভারতের হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের কাছে 
অচ্চ্যৎ | হিন্দৃস্থানী ব্রাহ্মণ মূলতঃ 
দেশজ ব্রাঙ্গণ। আর্য আধিপত্য 
তধা শাসনে স্থানীয় অনেককে 


F ॥ তেরো 


ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছিল | 
যদিও উড়ে এসে জুড়ে বসা অনেক 
হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ অবশ্য নিজেদের 
ছুৎ্মার্গের আতিঙ্রাত্যকে 
ত্যাগ করে বাঙালীর "সঙ্গে মিশে 
গিয়েছিল । অমমীয়া জীবনেও একই 
বাপার। অসমীয়া মুসলমান এবং 
বাঙ্গালী মুদলমান জীবনের রীতি- 
নীতিও এক | হিন্দু অধবা ইসলাম 
ধর্ম উত্তর ভারতকে ছুঁৎমার্গের 
আভিজাত্যে যে ভাবে খণ্ডিত করেছে 
আগাম-বাংলায় তা সম্পূর্ণ ভাবে 
সফল হুয়নি। দৈহিক গঠনের দিক 
থেকেও বাঙ্গালী বা অসমীয়ার] সেই 
অভিম্নভারই প্রতীক | ধর্মীয় রীতি- . 
নীতি যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির 
আরোপিত কৌশল তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই । 

এই নৈকটোর মুল উঁৎসকে এঁতি- 
হাসিক তথা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে 
বিচার করলে নিশ্চিত উত্তর পাওয়া 
যায়। আমরা বাঙ্গালীরা যে আর্যপূর্ব 
সময়ের একটি অপূর্ব বিকশিত সত্য- 
তার অধিকারী ইতিহাস তার সন্ধান 
দেয়। ‘‘In any case there is - 
no doubt that 
highly developed culture in 
Beugal before the Aryan sett- 
lement... (সুৰ: History of 
Ancient Bengal, পৃঃ ২৪) তাই 
হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রে নির্দেশ দেখা 
হয়েছে: “অঙ্গ বঙ্গ কলিল্পেষু 
দৌরাষ্ট্র মাগধেষুচ। তীর্থ যাত্রাং 


there was a 


' বিনা! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারর্মহতি 1” 


এই নিষেধাজ্ঞার হেতু ছিল। 
(শেষাংশ ১৪ পৃষ্ঠায় ) 





আধুনিক বাংলা গান 
(১২ পৃষ্ঠার পর ) 


ভাদিয়ে"দেবার পর সলিল চৌধুরী 
আর একটিও সফল গণ সংগীত রচনা 
করতে পারেননি। বছর দুয়েক 
আগে সুকাস্তর “ঠিকানা, কবিতায় 
সুর দিয়ে সলিল চৌধুরী হেমন্ত 


মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে রেকর্ড 
করিয়েছিলেন। লে গান সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়েছে। 


আজ আমাদের দেশে অতীতের 
গণনাট্য আন্দোলনের মত আর 
একটা আন্দোলন গডে তোলা 
নিতান্ত প্রয়োজন । প্রত্যেকটি 
বামপন্থী দলকে ভেবে দেখতে হবে 
যে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশা- 
পাশি যদি গণদংস্কৃতির আন্দোলন 
না চলে, তবে ৰাজনৈতিক আন্দো- 
লনও জোরদার হয় না। সারা 
পশ্চিমবঙ্গে আন্ত প্রগতিশীল গণ- 
সংগীতের দল গড়ে তুলতে হবে। 
তারা গান গাইবে জনতার সামনে 
মাঠে, ময়দানে, রাস্তায় | নতুন 
কধায় নতুন সুরে বলিষ্ঠ জীবনের 


গান। আবির্ভাব ঘটবে নতুন গীতি- 
কার, সুরকার ও কণশিল্লীর । নব 
সংগীতের বন্যা বয়ে যাবে দেশে । 

এ রকম একদিন হয়েছিল] এ 
আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা | আমরা 
তখন গণনাট্য সংঘেয় প্রান সারা. 
ক্ষনের কর্ম । হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 
মাউণ্টব্যাটেন মঙ্গল বাবা, সলিল 
চৌধুরীৰ হেই সাষালো, চেউ উঠছে, 
রানার, পালন্ধী চলে, বর্তমান লেখ- 
কের কারখানা কলে, শাস্ত নদীটি, 
দু্ভিস্ষের পাঁচালী প্রভৃতি গান তখন 
দেশে আলোড়ন ভ্রাগিয়েছিল। যে 
আসরে গণনাট্য সংঘের দল নিয়ে 
আমরা গাইতে যেতাম, সেখানে 
আধুনিক গানের শিল্পী গান গাইতে 
বদলে শ্রোতারা হাততালি দিয়ে 


তাকে তুলে দিত। দাবি জানাত, : 
অবিলম্বে গণনাট্য সংঘকে মঞ্চে নিয়ে 
আদতে । বলত, তারা অন্বংসার 
শৃন্ত আধুনিক গান শুনতে চায় না। 
ইতিহাস চক্রাকারে ঘুরছে। সে 
রকম দিল কি আবার আসবে না? 


' ন্থাজবংশের উৎলও 


চোদ্দ 


অসমীয়া ও বাঙালী 


(১৩ পৃষ্ঠার পর ) 


তত্বগত প্ৰাব বাংলার বস্তুবাদী চিন্তা 
থেকে স্বীয় লোকদের দুরে বাখা। 
অঙ্গ-বঙ্গ কলিল-মগধ এবং সৌবা- 
স্্রেরে (অতীত ' বিহারের একটি 
রাজ্য) মান্য যে একই বংশ উদ্ভুত, 
তা-ই আবার প্রমাণিত হয়। তেমনি 
রাঁষায়ণের বন পর্বে ৩৩, ২-৫এ উপ- 
দেশ দেয়া হচ্ছে যে লোছিত নদী 
এবং করতোয়া নদীতে “Any one 
who gots there 
quantities of Gold” (সুত্র £ 
History of Ancient Bengal, পৃঃ 
২৮)। তাই একদিকে নিষেধাজ্ঞা 
অন্ু্িকে হিংসা সৃর্টির- অপূর্ব উপ- 
দেশ এই কথাই প্রমাণিত করে যে 
এই প্রান্ত হল অপূর্ব এশ্বর্ঘের দেশ, 
- এবং সভ্যত| ভাড়া ওশ্বর্য গড়ে ওঠে 
না। এই কারণেই অতীতকাঁল 
থেকে আমাদের দেশ বারবার 
বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে? যে 
আক্রমণ আজো অব্যাহত । তাই 
আপাম-বাংলা হিন্দু অথবা ইসলাম 


বা খৃষ্টান ধর্মের মধ্যে দিয়ে. উপ- 


নিবেশে পরিণত হয়েছিল | আসাম- 
বাংলার ধর্মী স্থানগুলি - সানবার্জা- 
* বাদীদের প্রথম দোপান। . তবু কিন্ত 
আসাম বাংলার চিমস্তন দেশজ 
আচার ' ব্যবহার , ব্যাহত হয়নি। 
অসমীয়া-বাঁঙ্গালীর আত্মিক বন্ধনে 


ফাটল ধরেনি । 
আসাম ও বাংলার আধুনিক 
.বংশাহুক্রমিক পদবী £ রায়চৌধুরী, 


চৌধুরী, ভট্টাচাৰ্য, দত্ত, হাজারিকা, 
বড়ঠাকুর» বড়কটকী, বরুঘা, দাস, 
চক্রবত্তণ, সিংহ, গোষাষী, মোহাস্ি? 
বেজবরুয়া, শর্মা, পাঠক । উপরোক্ত 
পদবীগুলোর উৎস হল বাংলা 
আর ওক্িস্ভা। বিগত কয়েক শত 
বছর'ধরে যে সব বাঙ্গালী, ওড়িয়া 
আসামে বসতি স্থাপন করেছিলেন; 
এবং পার্বত্য আহমদের সঙ্গে বিবাহ 
মাধামে আত্মিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে 
ছিলেন, সেই সব 'ৰংশোভুত ব্যক্তি- 
রাই আধুনিক অসমীয়া জাতির 


অঙ্টা। এখানে উল্লেখ করতে হয় 
ষে বর্তমান আহমদের পূর্বপুরুষ 
মুলতঃ শান বংশীয়। বার্মার 


অন্তর্গত শান রাজোর-শানরা বার- 
বার আসাম - আক্রমণ করেছে। 
এবং এই আক্রমণের মধ্যে দিয়ে 
. শান এবং আহমদের সংমিশ্রণ 
ঘটেছে। তাই আহমদের অতীত 
রাজবংশ গর্বের সঙ্গে বর্স। পদবী 
গ্রহণ করতো । ত্রিপুরা রাজ্যের 


বংশ! ব্রিপুরার রাজবংশও বর্মণ 
পদবী ব্যবহার করতেন। আধুনিক 
অসমীয়ারা নামের দিক থেকেও. 
অসমীয়া-বাঙ্গালীর আত্মিক বন্ধনকে 


gets large. 


বার্মার শান, 


আৰে! দ্ঁচ- করেছেন। আধুনিক 
অসমীয়া নামের কয়েকটি উদাহরণ : 
তপন বরুয়া, অরুণ বরুয়া, হুলাল 
বরুয়া, রষণীকাত্ত-বরুয়া, ফণী বরা, 


মনোজ গগই, নীলমণি বড়ঠাকুর, 


ছেমেন সইকিয়া; শরৎচন্ কাঁকতি। 
অসমীয়া মেয়েদের নাম ২, মামণি 


বরুয়'; মিনতি মেধী, স্বপ্ন! চৌধুরী, 


চন্দ্র দাস, টুকু বডঠাকুর | ছেলে- 
মেয়েদের নাম £ বাবলু: কবি, জোলা, 
সঞ্জয়, মণি, শেফালী, মানিক, সোনা 
হতাদি।. এই সব নাম থেকে 
কী মনে -হুয় অসমীয়ারা বাঙালী 
বিরোধী? বাংলা ভাষা বিরোধী? 


যেখানে এতে| সিল, এতে| নৈকট্য". 


এতো আত্মঘপরায়ণতা সেখানে এই 
বিভেদ কী আত্তরিক 1 এখানে উল্লেখ 
করতে হয় যে ১৯৪৭ সালের পূর্বে 


, কখনো অসমীয়া বাঙ্গালী বিদ্বেষ 


তথা দাঙ্গ| ছিল না। এই বিদ্বেষের 


শুরু হয় ১৯৪৭ সালের পর থেকে। 
কিন্তু কেন” ভার কি কোনো উত্তর 


নেই। তার অন্ত কি অসমীয়া জন- 
জীবনকে দায়ী করা যায় ? না, যায় 
না। এই বিদ্বেষ এই দাঙ্গার মূল 


ভিত হল সম্পূর্ণ অর্থ নৈতিক। এবং 


আসামের অর্থ নৈতিক জীবন পর্ধা 
লোচন! করলে এর উত্তর পাওয়া 
ষাবে।- কিত্ত বাস্তব জীবনে যে 
কোনো রাজনৈতিক. দল. বাস্তব 
্রশ্নকে পরিহার করে এবং মূল 
্রশ্নকে এড়িয়ে যায়। কেন না, তা- 
হলে দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াসের 
মুল সুত্র প্রকাশ হয়ে পড়বে | 


বাঙ্গালী অসমীয়া জাতির জাতীয় 
উৎস এক হওয়া সত্বেও যে স্বাতর্ম্ত 
দেখা যাচ্ছে “তার শুরু হয়েছিল 
ইংরাজ_'শাপন থেকে । অতীত 


ইতিহাসে আসাম বলে কোনো রা ঘ্য" 
হিল না। কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল বর্তমান ব্রহ্মপুত্র উপ-. 


ত্যকা। এই সব খণ্ড ঝবাক্ত্যে যুদ্ধ- 
বিগ্রহ লেগে ধাকতে| অহরহ । এই 
সব খণ্ড রাজ্যের শাসন কর্তারা মুলতঃ 
এবং কার্ষতঃ আর্থ আধিপত্যের 
প্রভাবে পরিচালিত হুত। সর্ব- 
প্রথষ যিনি অসমীয়া আঁতিগঠনের 
আহ্বান জানালেন তিনি শঙ্কর 
দেও। বর্তমানে অসমীয়া নেতৃত্ব 
ভাই বিশ্বাস করেন । বাস্তবে শঙ্কর 
দেওয়ের দার্শনিক দিক হল আর্য দর্শ- 
নের বিরুদ্ধে একটি জপস্ত প্রতিবাদ । 
শঙ্ষর দর্শন ও চৈতন্য দর্শন একই 
আদর্শে গাঁধা। এবং উভয়েরই মূল- 
তত্ব হল : বৈষ্ণব দর্শন । ব্ৰহ্মপুত্ৰ 
উপত্যকায় হিন্দু ধর্মের, প্রভাবকে 
খণ্ডন করতে হান শঙ্কর দেও 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছেশ যেমন 


বাংলা দেশে চতন্য করেছিলেন । 


চৈতন্ত ব্যর্থকাম হলেও শঙ্কর দেও 
হননি। পূর্বেই উলেখ করেছি যে 
শান-আঁহুম তথ! বাঙ্গালী -ও 
ওড়িয়ার সংমিশ্রণে যে আধুনিক 
অসমীয়া জাতির সৃষ্টি, তার দৈনন্দিন 


-জীবনে মোঙ্গল | সমাজের শরণীহীন 


সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব ছিল। সেই 
প্রভাব তথ! চেতনাকে শঙ্কর দেও 
আংশিক,হলেও প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
বাবু অপমীয়াদের মধো শ্রেণী বিভাগ 
ধাকলেও সাধারণ অসমীয়া জীবনে 
শঙ্কর ঘেওয়ের শ্রেশীভীন দর্শন 
প্রতিঠিত। তাই অতীত তথা 
বর্তমান আসামের অসমীয়ার 
সামাজিক জীবনে হিন্দু মন্দিরের 


ছড়াছড়ি নেই | যা আছে তা হিদ্দু- 


স্থানী এবং মডোয়ারী কর্তৃক পরি- 
চালিত। শঙ্কর দেও প্রতিষ্ঠিত 
‘নামধর’ই দেখ! যায়। হিন্দু ধর্মের 
দেবদেবীর প্রভাবকে ধর্ব করার 
জন্যেই, নামধরের প্রতিষ্ঠ।। - 
শঙ্কর দেও হিন্দু ধর্ের বিরদ্ধে এ 
ঘলস্ত প্রতিবাদ | 

শ্রীশক্কর 'দেওয়ের সঙ্গে নর 
যোগাযোগ ছিল প্রত্যক্ষ । শ্রীচৈতত্য 
খন আসাম ভ্রঘণে আসেন তখন 


ভ্রীশঙ্কর দেও স্বয়ং ল্রীচৈতন্যের সঙ্গে ' 


সাক্ষাৎ করেন। আসামের হাজোতে 
মাধব মন্দির খুবই প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্ত 
মাধব মন্দিরে থাকতেন। 
মন্দিরের সম্সিকটে বরাহ সোফাতে 
অবস্থান করাতে পরবর্তী সময়ে বরাহ 
সোফার নাম শ্রীচৈতন্য সোফাতে 
পরিবর্তিত হয় ও খ্যাতি লাভ করে। 
রত্রেশ্বর বিপ্র নামক কোনে অসমীয়! 
ভক্তকে 3ত্র পাঠক উপাধি দিয়ে 
মাধব মন্দিরের পাঠক নিযুক্ত করা 
হয়। আসামে দামোদরীয় সম্প্রদায় 
বলে একটি বৈষ্ণব ধর্মীয় সম্প্রদায় 
আছে, দামোদর যাঁর প্রতিষ্ঠাতা | 
এই দামোদরও চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং তক্ত বলে. পরিগণিত 
হন। দামোদরের 
ভটুদেব কবির ১৫০০. খাবে 
অসমীয়া ভাষায় “সৎ সম্প্রদায় কথা” 
£সথ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের 


. একাংশ তুলে দিলাম | প্রায় পাচশত . 


বন্ধুর পূর্বের অসমীয়! ভাষার কি রূপ 


প্জ্ীচৈতন্য 


কোথায় শ্রানা যাবে £ 
কেশব ভারতীর শিষ্য হই আসামের 
( upper Assam ) পৰ্ষত্ত প্ৰেসভক্তি 
পপ্রবর্তীইলা। প্রতোকে পূর্বদেশের 
আচার্ধা চৈতন্য প্রখ্যাত তৈল ।****** 
দর্শনে মনিকুটে (হাজোতে মাধব 
মন্দির যে পর্বতে ) আসিলা বরাহ 
কুণ্ডর উপরে গোফাত বহি মাধৰ 
দর্শন হৈল, পাচে বত্রেশ্বর বিপ্রক 
শরণ লগাই ভাগবত পরাই রতু পাঠক 


‘নামদি মাধবর দ্বারত ভাগবত পড়িবে 


দিলা আকু যাত্রা মহোৎসব সংকীর্তন 
কর্মকো মাধ্বর দ্বারু প্রবর্তাইলা। 


পা 


.ক্কোপিত হয় ' 


মাধব. 


শিষ্য প্রসিদ্ধ 


দপপি ॥ শতবার ১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 


পরে মহা প্রভু পশ্ধ কুটারে (পরশুরাম 


কুণ্ডে) যাই নামর নির্ণর লেখি ব্রন্ম- 


কুণ্ডত স্নান করি উলটি আপি সেই 
গ্রোফাতে রহিলা। পাচে যাগুরীয় 
কঠতৃষণক আর কবিশেখর বা কণার 
কন্দালিক শরণ লগাই ভাগবত 


পঢ়াইলা" পাচে বীণা হাতে ধরি - 


কৃষ্ণ নামে গাই নারদর শ্ৰেষ্ঠা 
(চেষ্টা) দেখাইলা । সেই বেলা 
দামোদরে মাধব দেখিতে মনিকুটে 
যাই” গেখি দুর্গত লাভ ভৈলা 
বন ইক রা Gr 
যাক (উড়িস্তাক়) গেলা” । সৎ- 
সম্প্রদায় ' কথা ৭ম অঃ” । (সুত্রঃ 
প্রীহটের ইতিবৃত্ত -__জীবন বৃত্ত, 
চতুর্থভাগ পৃঃ ২৬২।২৬৩) শঙ্কর 
দেওয়ের শ্রেশীহীন . ধর্মীয় সমাজ, 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধা দিয়ে 
আলামের বিভিন্ন খণ্ড রাজোর 
সাধাৰণ জনজীবনে নিকট সম্পর্ক 
ও এঁক্ গড়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ 
প্রতিঠিত হয়। কালে ইংরাজ শাসনে 
খণ্ড রাজ্যগুলির বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে 
প্রথম অসমীয়া জাতীয়তা বীজ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে- 
বাজালী_-অসমীয়ার মধো আরো 
বৃচ্ত্তর ভাবে আত্মিক বন্ধনের সূত্র 
দৃঢ় করার সম্ভাবনা দেখা দেয় । 
ইংরাজ পণ্ডিত তথা ভাষাবিদরা! 


ভাই বাংলা ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে 
কোনে ব্যবধান দেখতে পান না। ' 
অনমীহা ভ,ষাকে একটি বতন্ত্র ভাষা 


হিসেবে স্বীকৃতি দেন না । শঙ্কর দেও 


ও টচতয্তের রচনায় যে ভাষা ব্যব-. 


‘হৃত হয়েছে তাতে মূলতঃ কোনো 


ব্যবধান নেই | চর্যাপদে যে ভাষা 
বাবহাত হয়েছে, ত! অনেক অসমীয়া 
পণ্ডিত অপমীয়া ভাষার উৎস বলে 
দাবী জানাচ্ছেন | অনেক ওড়িয়াঞ্হথ 
পণ্ডিতদেরও সেই দাবী | কিন্তু এরা ' 


করতে চাইছেন ন! ।' ১৯২৪ সাল 
পর্যন্ত আসামের সামগ্রিক শিক্ষা 
ব্যবস্থা বাংলা মাধাষেই হতো । 


. সার আশুতোষ সর্বপ্রথম অসমীয়া- 


কে একটি বতন্্ ভাষা| হিসেবে স্বীকৃতি 


: তুলছি না। তবে বলতে হয় চট্ট- 


গ্রামের, শ্রীহটের, ময়মনসিং এবং 
চাকার কধিত ভাষাকে বাংলা ভাষা 
বরিতভূত এক একটি স্বত্ত ভাষার « 
স্বীকৃতি দেয়া উচিত ছিল। ইংরাঁজ 
পণ্ডিত ও ভাষাবিদদের মতামতকে 
ইংরাজ শাসকরা গ্রহণ করতে 


 চাননি। 


ধর রদবদল শুরু হল ১৮৭৪ 
সালে। পূর্ব বাংলার অংশ শ্রীহট 


কেলে জাদাষের সহ মুক্ত কর! 


হল। ১৯০১ পালের গণনা অননদারে 
আসামের জন সংখ্যা ছিল ৬১,২৬৩৪০ 
জন। এর মধ্যে প্রীহ্রের বাঙালীর 
সংখ্যা হল, ২২,৪১৮৪ জন | আসাম 
প্রদেশ তিন ভাগে বিভক্ত করা হল :" 
সুরমা উদ্ত্যকায় ভ্রীহট ও কাছাড 
জেলা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় গোয়ার্দ-_ 
পাড়া কাষরূপ-নওরগ-দ্রঙ্গ শিবসাগর" 
( শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায় ) 


সাহিত্যিক সাংবাদিক বা 


বেহালায় কত. যুবকদের মা-বাবা 
আত্মীয় স্বজন্র সামনে মৃত্যু ঘটেছে, 


ৰ [1 লেখকেরা আমাদের 
মতো নিমিত্ত ঘরের মান আরো 


আজো পয়ন্ত কত যুবক. যে দশজন মানুষের মতোই তালে 


পশ্চিম বাংলার সাহাত্যিক, সাংবা- 
দিক, বাদ্ধিজীবীরা পণড়াদায়কভাবে 
নশরব। কোথাও এ সম্পর্কে বিবৃতি, 
সভাসাঁমাতি বা -.মুন্তমেলায় কোন 


প্রতিবাদ ওটেনি। অথচ কোন সভ্য . 


দেশে কয়েদীদের পিটিয়ে “মারার 


বিরুদ্ধেও এই সব _লেখক-সাংবা- 
দিকরা বেমালুম ধৃতরাম্টেরে আভিনয় 
করে গেছেন। যেমন এখনো করে 
বিষয়ে । 

নেবেন না। আমাকে একটু বলতে 
দিন) এমন বুদ্ধিজীবশর সারস্বত- 
সভা তো আর পাবনা। 


কাঁ বলছিলাম? হ্যাঁ এইসব 


সম্মখীন হতে হচ্ছে, অথচ 


-. এরা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ উস 


করে মালিকের জো-হন্জনরে পাঁরণত 
হচ্ছেন। এরা বোঝেন না বুড়ো 
ছে'ড়া তোষকের মতো ফেলে দেষ 
এদেরও একদিন বাবুর কোল থেকে 
নেমে আসতে হবে। তখন এরা কগ 
করবেন? জনাবরোধী ভূমিকা থেকে 
এরা কেমন করে জনসাধারণের 
বিশ্বাস ভাজন হবেন? পায়ের 
মতো বেচে থাকতে পারবেন? 

















শি 


প্যাত্রিস লহমুম্বা, এডোয়ার্ডে 
মন্ডলেনের পর একটি মৃত্যুহান নাম 
আঁমলকার কাবরাল। আফ্রিকার 
মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে কাবরালের 
অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চাঁরত। 
আফ্রিকার দেশে দেশে যে গোঁরলা 
যুদ্ধ চলছে তাতে শান (বিসাউ) ও 
কেপ ভার্দের বা পূর্তুগীজ 'গাঁনর 
ম্য্তসংগ্রাম এক. অনুকরণণয় 
দৃম্টাল্ত। আর এই মুক্তি আন্দো- 


ও কেঁপভার্দের আফ্রিকান পার্ট ফর 
ইান্ডপেনডেন্স বা পাইয়াগাঁস পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক হল কাবরাল * গত 


শুকনো পাউডার দুধ - কিনে য়ে 
যায় এরা! সেই দুধে ছানা কাটায়! 
লাদ/হয়.টাকায় টাকা। পথটাও খুব 
"এর্জা। খাঁটি ছানার খাবার ইচ্ছা 
চিরতরে ঘুচে যায় খন্দেরের। পট- 
লকে জল দিয়ে ফুলিয়ে নেয় চাষী। 
আরও কত পুরানো কাস্দীন্দ খাবার 
অযোগ্য ফসলকে জলে ডুবিয়ে বিক্রির 
উপযোগণী করা হয়। 

পাট 'ক্ষির সময়ও চলে জুয়া 
চুর। পাটে জল মেশানো হয়। বলা 


লনের প্রধান সংগঠক, গিনি িসাউ- 


দর্পণ 1 শ্যক্তবার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১১৭৩ 


[গান বিসাউয়ের মুক্ত যুদ্ধের প্রসার. 
কাবরালের খুনের: বলায় গেরিলার! দৃগািজ 


শাভম্ন গোষ্ঠী এক জোট হয়ে 
পাইয়াগাঁস গঠন করেন। এবং ওপ- 
নিবোঁশক পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের 
সংগ্রামের আহ্বান জানান। এবং 
সেই থেকে মুক্ত যুদ্ধের শুরু । 
সামান্য কয়েকজন গোরলার বদলে 
গিনি বিসাউতে গড়ে. উঠেছে 
বিরাট ম্যান্ত ফৌজ। আজ 'গাঁন- 
বিসাউয়ের দুই ভৃতপয়াংশ মূ্ত। 
গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে, বলতে 
গেলে, মুস্তাগলে চলছে দেশ গঠ- 
নের আপ্রাণ চেম্টা। মাঝে মাঝে 
পর্তুগীজ বোদ্বেটেদের বোমারুর 
হামলায় জনজীবন হয় বিধ্বস্ত। 
মুক্তাপলে মুত্তিষোদ্ধারা এক সমাজ- 


- তান্লিক সমাজ গঠনের স্বপ্নে 


বিভোর। জাম বন্টন, সমবায়, গণ- 
আদালত, স্কুল, হাসপাতাল স্থানীয় 
পারচালন সংস্থা গঠন ইত্যাকার 
কাজের মধ্য দিয়ে স্বাধীন শনি গড়ে 
" উঠছে। কাবরালের স্বপ্ন ছিল এমন 
এক সমাজ গড়ার, যেখানে মানুষে 


- মানুষে শোষণ থাকবে না। ' 


, এখানে উল্লেখ্য, শত . আগস্ট 
মাসে মুন্তাণ্টলে প্রথম 'নর্বাচন 


র অন্াষ্ঠত হয়, পর্তুগীজ গিনি 


Tul hid 


শব চাক জ্তু বাচ স্তি ভ্াল্ল্র ঈশ্বর আল্লার শপথ বাক্যসহ গ্যারান্টি 


০েস্ডত্া তেল ০৬্ক্ষাত্ভড 
আল কিনদি 





বাহুল্য ওজন বাড়ে এনে দেয় চোখা 
চোখা মদনাফা। ভালো ঝকঝকে, 
পাটের ভেতর রোঁয়া ওঠা পাঠকাঠি- 
ওয়ালা বেরঙা খুচরা পাটের শশা 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ' মেসতা পাটের 
সঙ্গে মিশে যায় দেওড়া পাট এবং 
' এত কায়দা করে খারাপ পাট মেশানো 
হয় ধরা মুশাকল। এমনাক পাটের 
বাশ্ডিলের ভেতর ইস্ট পাথরও ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের পাঁনজশী 
পাড়ার হাটে পাট দেখতে দেখতে 
- স্বচক্ষে এসব দুনর্শীত দেখোঁছ। 
গ্রামের হাটে গরু কিনতে পাওয়া 
যায়, কোনওটা দশ মাসের গভ্‌ন, 


, কোনওটার সদ্য বাচ্চা হয়েছে, আড়াই 


সের দুধ হয়-আবার এ'ড়ে বক্‌না 
দামড়া, এলে যাওয়া গ্র তো 
' আছেই। গভন্‌ গরু কেনা মানে গবব 
ঠকা। গরু হয়তো কাঁজীন ' হতে 
পারে। আর চোখের সামনে দুসের 
দুধ দুয়ে দোৌখয়ে দিলেও বাড়ী 
এনে সদ্য প্রসব হওয়া গাইয়ের দুধ 
তিন পোয়া, সাড়ে সাতশো গ্রামের 
কাছাকাছি পেণছাতে হমাঁসম খেতে 
হবে। দুবেলা দস্তুরমত খোল ভূীস 


মানুষের জীবনে এই-প্রথম গণ- 
তান্তিক 'নর্বাচন। এই নির্বাচনের 
মধ্য দিয়ে জাতীয়, জনপারষদ গঠিত 
হয়। নববর্ষের বাণীতে মুন্তযোদ্ধা 
কাবরাল ঘোষণা করেছিলেন যে, 
খুবই শাঁঘ্র জনপারষদের প্রথম 
আঁধবেশন ডাকা হচ্ছে এবং আঁফ্র 
কার বুকে নতুন একটি স্বাধীন - 


বাক্ট্র গঠনের কথা ঘোষণা করা . 


হচ্ছে? তান আরো জানিয়োছিলেন 
যে, এ সঙ্গে দেশে নির্বাচিত সরকার 
গঠনও হবে এবং এক সংবিধান প্রন- 
মনণের মধ্য দিয়ে শনি ঁবসাউয়ের 
জীবনে বিপ্লবী পাঁরবর্তন এনে দেবে। 
+ কাবরালের অসম্পূর্ণ কাজ 
গিনির মুন্তিযোদ্ধারা সম্পূর্ণ কর- 
বেন সন্দেহ নেই? সাব মোশন কাঁধে 
ঝোলানো কাবরালের পাঁরাচিত ম্ান্ত 
আর কখনো দেখা যাবে না কিল্তু 
শত শত মোশনগান আজ গর্জে 
উঠছে পঢতুরগাঁজ : বোন্বেটেদের 
বিরুদ্ধে, গিনি বিসাউয়ের জঙ্গলে 
জঙ্গলে কাবরালের খুনের বদলা 


, নিতে গুরা প্রবল বিক্রমে পতুগিজ 


টির ওপর হানা 'দতে শুরু 
করেছে, এটা স্বাধীনতা প্রয় মানুষের 
কাছে সুখের খবর এ. বছরেই 


খাওয়ালে হয়তো কিছ; হতে 
পারে। 

এঁ সব ঠকবাজ গরু বিক্রেতারা 
করে এ একই পদ্ধতির অনুসরণ । - 
দারুন চাষ করবে বলে ভুরি ভার 


দিলেও বিশ্বাস নেই। সেই গরুর 
কাঁধে জোয়াল "দলেই. মঠে ধপাস 
শব্দে শুয়ে পড়তেও পারে এ গরু 
লাগুলজোড়া আর হবে না। 

ধান চালে ভেজাল তো আছেই 
এবং এগুলো ক্রমশঃ নিপাতনে সিদ্ধ 
হয়ে-উঠেছে। ছানার খাঁটি খাবার 
বলে ময়রা যা বিক্রি করে তার মধ্যে 
কত ভাগ. ছানা আছে 'তা বলা মুশ- 
িল। চালকে মিহি করে গণ্রাড়য়ে 
মিশেল দেওয়া খুব সৃবিধা,। 

ময়রার দোকানে আলুর দম 
পাওয়া যায় হরদম! শরাঁব চাষা 
ভুষা লোক {দ্লপান খাবার সময় 
কুচুরী আর তরকারী আলুর দম 
{কনে নেয়। , যত রাজ্যের পচা দাগণী 
আল;ুকে সেদ্ধ করে বেশীর ভাগ 
ময়রার দোকানে আলুর ছক্কা তৈরশ 
হয়। তার সঙ্গে মিশে যায় চোখে 
দেখা পচা কুমড়ো, পোকা খাওয়া 
ছোলা মটর ইত্যাদি! এত সস্তায় 
তৈরী হলে লাভও হয়' বেশ চলন- 
সইং। ময়রার ভূশড় স্ফীত হয় দিন- 
দিন। লোকে বলে ডিমে ভেজাল 
হয় না। পচা . ডিম জেনেশুনে বাক 
করা এবং ভাঙ্গা ডিমের গর্তে 
ময়দা গোলা ঢুকিয়ে কেনাবচাও চলে 
অনেক সময়। গ্রামের বাজারে পিত্ত- 
জহলা টকস্য টক -আমকে মাষ্ট মধ 
ক্ষীরভোগ আম বলে চালিয়ে দেওয়া 
হর্ন 





দখলকৃত অণ্টল থেকে পর্তুগীজ 
সাম্রাজ্যবাদকে পাততাড় ) গুটোতে 


হবে মনে হয়। কারণ গান ববিসা- 
উয়ের ম্ীন্তযোদ্ধা কাবরালের 
মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েনি। 

একান্রশে জান্ুয়ারীর খবর রাষ্ট্- 
পাঁত নিক্সনের ব্যান্তগত উপদেষ্টা 
ডাঃ কিসিঙগার ফেব্রুয়ারীতে উত্তর 
ভিয়েতনামে যাচ্ছেনা এবং 'নক্সন 
এই বসন্তে সানক্লেমেন্তেতে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের িউব সঙ্গে ব্যান্তগত- 


ভাবে মিলিত হবেন। উদ্দেশ্য দুই “ 


ভিয়েতনাম পুনগঠিনের সম্ভাব্য 
অর্থনৈতিক সাহায্য বিষয়ে আলো- 
চনা করা। বোমাবাজ করে দেশ- 
টাকে ভাঙচুর করে এখন এই সাহায্য 
করার ওদার্য সাম্রাজ্যবাদের নতুন 
চাল সন্দেহে নেই। অর্থনৌতিক 
সাহায্যের নামে ভিয়েতনামে আবার 
“নাক গলাতে” যাবে। এই তত্বও 
ওদের সম্বল॥ এঁদকে য়ুরোপের 
কাগজগুলোর জোর খবর যে, ভিয়েত- 
নাম “গড়ার জন্যে” পশ্চিমী দেশ 
সহ জাপানের ধনপাতিদের প্রাণ আই- 


নিয়ে দুধ ভাতে এ আম ফেলে খেতে 
যায়? দুধ পর্যন্ত টকে যায়। ভেজাল 
নেই। বড় বড় ব্যবসায়ী মুনাফা- 
লোভীর প্রবৃত্তি যে কত সাংঘাতিক. 
অন্যায় করে মানুষের অমূল্য জীবন 
য়ে ছানামান খেলে তার উদাহরণ 
তো দমদম অঞ্চলে বিষান্ত তেল 
খেয়ে চিরতরে পঙ্গু হওয়ার ঘটনা ৷ 
এই সব আতলোভী পশুর দল 
গাঁলতে এদের জাল পেতে রাখছে 
ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। 

সব ভেজ্জাল বাড়ছে। ন্যায়- 
বোধ আজ কথার কথা মান্র। পচা. 
এবং সবচেয়ে কমদামপ অখাদ্য.তেলে 
কত লোক ফুলুরৌ আলুর ভাজে। 
পেটের পক্ষে এই সব তেলে ভাজা 
মারাত্মক! পেটের অসুখে ভুগছে 
সংখ্যাতীত মানুষ । খাবারে হরেক- 
রকম রঙ মিশিয়ে ফাঁর করে যারা 
খদ্দের ছে'কে ধরে 'তাদেরকে। এই 


রঙ দেওয়া খাবার, রঙ মেশানো সর" 


বত আর আইসক্রীম দেহের ক্ষাত 
করে তিলে তিলে দিনারন। 

রেশনের কাঁকরমাণ, আঁরশুলা বিষ্ঠা 
হত রেখেছেন। স্মস্থদেহ আশা করা 
তাই বৃথা। চারাদকে নকল-মেকীর 


॥ পনেরো ॥ 





. এর আগে ,শান্তীপ্রয় মানুষ চান 
ভিয়েতনামে সত্য সত্যই শান্তি 
প্রতিষ্ঠিত হোক। মাক'ন যুন্তরাষ্টু, 
উত্তর ভিয়েতনাম, দাঁক্ষণ 1ভিয়েত- 
নামের জাতীয় মযান্ত ফ্রন্টে ও সায়- 
মনের তিউ-এই চারপক্ষ ' যুদ্ধ ' 
বিরতি কার্যকর * করবেন বলেই 


বিশ্বাস। তবে সায়গনের থিউ নানা 


ফ্যাঁকড়া তুলে জাতীয় মস্তি ফ্রন্টকে 
অস্বীকার করতে চাচ্ছে। থিউ-র প্রভু 
মাঁকন য্্তরাষ্ট্র। তাকে একট; 
নিরস্ত, করলে সকলেরই মঙ্গল । 
কারণ দক্ষিণ ভিয়েতনামে খিউ-র 
অস্তিত্ব মাঁর্কন সামারক শান্তর 
জোরে। এবং ঁথউ-র অস্তিত্ব সায়- 
গনের দুপুর । রাতে অন্য চেহারা । 
এটা যেন ওরা মনে রাখে। 


ী 


ছড়াছড়ি । গ্রামে আসল যারা কমণী 


“যারা নিঃস্বার্থ ভাবে কিছুকাজ করতে 


চায় সমাজের, তাদেরই হাত পা. 
বাঁধা। তাদের বিরুদ্ধে লেগে যায় 
রামা' শ্যামার দল। গ্রামে (শহরেও 
বটে) চায়ের দোকানে ব্যবহৃত চায়ের, 
ফেলে দেওয়া পাত অর্থাৎ "চ্ছবড়া 
চা তুলে নিয়ে যায় একদল লোক। 
ভালো চায়ের সঙ্গে মেশায় এই. 


অথাদ্য। 


" ওদিকে জোতদার সহদখোর. 
মুনাফাখোরের ফটো ছাপা হয় 
কাগজে। কারণ তারাই প্রতিরক্ষা 
দপ্তরে চাঁদা দেয় এককালশন। রাতা- 
রাত দেশপ্রোমক হয়ে যায়। দু 
দশটা ভালো কথা বন্তৃতা দেয়। যারা 
সাঁত্যকার কমশ তাদের টাকা নেই। 
তারা বড় দলের লোক নয়। প্রাত- 
গড়াতে তারা চায় না, বন্যার ভ্রাণের 
জন্য তোলা টাকা নিয়ে কাশ্মীর, 
বেড়াতে যাওয়ার বিরোধী তারা । 
সরকারের টাকায় নিজের দুয়ারে 
টিউবওয়েল বসাতেও তারা চায় না। 
তাই এঁ সব 'সত্যচেতাই হয় 
উপেক্ষার পান্ন। তারা দলবাজী জানে 
না তারা নাম ছাপাতে চায় না। এই 
ফাঁকে ভেজাল নেতারা নাম করে। 


- মিথ্যাবাদী ভণ্ড এই সব মানুষ 


মোড়ল সেজে গ্রামের সর্বনাশ 
করে। ভেজাল নেতা উপনেতার জল্ম - 
হয় রাতারাতি 








॥ যোল ॥ 


- অসমায়া ও ঘাঙালী 


(১৪ পৃষ্ঠাৰ পর) =! টু 


/ 
ও লখীমপুর জেলা এবং পার্বত্য 
প্রদেশ গারো পাঁহাভ-খাসিয়া ও 
জয়ত্তিয়া পাহাড, নাগ! পাহাড় ও 
লুসাই .পাহাড়। এখানেই শেষ নয়, 
১৯০৬ সালের ' ১৬ই অক্টোবরে ঢাকা 
৩ চট্টগ্রাম বিভাগ (দাঞ্জিলিং ব্যতীত 


সমগ্র ) রাজশাহী বিভাগ, ভাগলপুর ' 


বিভাগের মালদহ জেলা আসাম 
প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হুইয়া 
( সাতাশটি জেলাতে) পূর্ববঙ্গ ও 
আসাম নামে এক নব প্রদেশ গঠিত 
হয়। পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশকে 
পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়? ঢাকা 
বিভাগ, চট্টগ্রাষ বিভাগ, রাজশাহী 
বিভাগ, সুরমা উপত্যকা বিভাগ, 
আসাম উপত্যকা বিভাগ | মণিপুর 
ও ব্রিপুরাকে এই নব প্রদেশের করদ 
ঝাঁজ্য কর! হল। এই নব প্রদেশের 
লোকসংখ্যা ১৯০১ 
৩১১৭০০০০০ জন | এবং স্বাভাবিক 
ভাবেই এই নব প্রদেশে অসমীয়া জন- 

ংখ্যা ছিল মাত্র পনেরো লক্ষের 
মতো। ১৯১১ সালে আবার খণ্ডন 
আসে। শ্রী, 
গোয়ালপাডা আসামের সঙ্গেই, রাখা 
+ হয় এবং ১৯৪৭ সাল অবাধ এই 
ভাবেই থাকে । স্বাধীনতার নামে 
বাংলা দেশ আবার খণ্ডিত হয়। 
করিষগঞ্জ মহকুমাকে আদামে রেখে 


ভ্ীষট দ্রেলাকে পাকিস্তানে ঠেলে, 


দেয়া হয়। | 


১৯৭২ সালে আসামের ভৌগো- 
* লিক সীমান্ত হল সাতটি জেলা নিয়ে 


আসাম রাজ্য! এর মধ্যে কাছাড় 
এবং গোয়ালপাড়া হল বাঙ্গালী 
অধ্যবিভ ক্েল। কাদ্ধাড় ক্রেলার 
বাঙালী জনসংখ্যা হল তেরো 
লক্ষ ।  গোয়ালপাড়ার মোট 
এগারো লক্ষ জনসংখ্যার 
মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বাঙ্গালী 
এবং সাড়ে চার লক্ষ পার্বত্য যারা 
মুলত বরো উপজাতি। ১৯৩১ 
সালের আদম -সুমীরী অনুসারে 
গোয়ালশাড়ায় অসমীয় তাষী জন- 
সংখ্যা ছিল ১,৬১,১৭৯ জন । কুড়ি 
বছর পরে ১৯৫১ সালে যে সংখ্যা 
দাঁড়ালো ৬,৮৭,০২৭ জন। ১৯৩১ 
সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ৮,৮২, 
৭৪৮ জন। এতে বাঙ্গালীর সংখ্যা 
ছিল ৪,৭৬,৪৩৩ জন । কিন্তু ১৯৫১ 
সালে বাঙ্গালীর সংখ্যা. দেখান হুল 
১১৯৩১৩৬৬ ভন । 

ঠিক এই ভাবে আসামের বিভিন্ন 
জেলায় ১৯৩১ থেকে ১৯৫১ সালে 
কুড়ি বছরের ব্যবধানে অদমীয়া- 
ভাষী জন সংখ্যা বৃদ্ধি করানো 
হল গড়ে ২০০ শঁত ভাগ। কিন্ত 
১৯৩১ সালে আসামের ছয়টি শ্েলায় 
ধা লখীষ দূর, শিবসাগর, দরজঃ 


সাল অনুসাৰে 


কাঁছাড় এবং 


নওগা, কামরূপ ও গোয়ালপাড়ার' 


মোট অপমীয়াভাষী জন সংখ্যা 
দেখান হয়েছিল ১৯,৭৩,২৫০ 
সেই সংখ] ১৯৫১ সালে কুড়ি বছর 
পর দেখান হল ৪৯১১৩,৯২৬ জন। 
অর্থাৎ কুড়ি বছরে অঙমীয়াতাধীর 
খ্যা বৃদ্ধি করা হুল ২৯ ৪০,৬৭৬ 
জন। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধ দিল্লী 
শাসক চক্রকে চমকিত ন! করলেও 
নিশ্চিত তাবে য্যালথাস সাহেব 
আশ্চর্য বোধ করতেন । পণ্ডিত 
নেহরু তথা দিল্লীর শাসক চক্রে কেন 
নীরব রইলেন সে কথা অদমীয়!] 
নেতৃত্ব জ্জানেন না। সোনার 


আসামের গশর্যকে যারা দু হাতে 


লুঠঁন করছে তারা হুল দিল্লীর শাসক 
চক্রের দোসর | তাই দিল্লীর শাসক 
চক্র নীরব না থাকলে সাম্রাজ্যবাদী 
প্রয়াসের মুলদুত্র প্রকাশ হয়ে 
পদ্ধবে। তারা ১৯৭২ সালেও 
নীরব নিচ্কিন্ন। 


কিন্তু নিজের হার্থের ব্যাপারে 


দিল্লীর শাসক গোষ্ঠী নিক্তিয্ন নহব । 
১৯৬৫ সালে অসমীয়া জনজীবন 
যখন “মাড়োয়ারী খেদা ও মাড়ো- 
য়াবী মারে” আন্দোলন শুক 
করলেন, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই 
উপক্রত অঞ্চল ভারতীয় দৈনিকে 
ছেয়ে গেল। হাজারে হাজারে 
টেলিগ্রাম পৌঁছল লা লকেল্লায়ঃ 
“গেল সব, গেল সব, গণতন্ত্র-সযাজ- 
তন্ত্র সব ধ্বংস হয়ে গেল।” রাজ- 
স্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্ীদুখাদিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকারকে আলটিমেটাম দিলেন । 
কলকাতার চেম্বার অব কযার্সের 
কর্তারা নাকি সুর করে কীদতে 
লীগলেন। সারা ভারতবর্ষে এমন 
তোলপাড় শুরু হল যে আসামের 


, সব যাড়োয়ারীকে বুঝি হত্যা করা 


কয়েছে। অথচ বাস্তবে একটি 
মাড়োয়ারী বাঁ হিন্বুন্থানীর গায়ে 
হাত পড়েনি। দিন দশেকের মধ্যেই 
সব চুপচাপ, স্থির হয়ে গেল |, 

অথচ ১৯৬০ এবং ১৯৭২ সালের 
ছুই দাঙ্গায় শত শত বাঙ্গালী 
নিহত হয়েছে, ছিন্নমূল হয়েছে (এই 
প্রবন্ধ লেখকের ৪৫ বছনের আপন 
কাকাকেও হত্যা করা হয়েছে )। 
কিন্তু দিল্লী সরকার আজ তিন 
মালের উপর -দাঙ্গা চলা সত্বেও 
নীরব, নিষ্ক্রিয় | 


এ কথা ভাবতেই আশ্চর্য. 


লাগে যে দিল্লীর এই 
চক্তাত্তকে -কেন অসমীয়া 
জনজীবন বুঝতে পারছেন না। 
আসাম থেকে যদি বাঙ্গালীরা চলেও 
যায়, তাহলে কী অসমীয়া জনজীবন 
অসমীয় হিসেবে বেঁচে ধাকতে 
পারবেন | * অঙমীয়দের পরিচয় তো 


জল | 


আঞ্চলিক গোষ্ঠী হিসেবে, জাতি 
হিসেবে কি এদের অসমীয়া নেতৃত্ব 
গঠন করতে পারবেন 1 পারৰেন কি 
অসমীয়া ভাষাকে একটি উন্নত। ভাষা 
হিসেবে সৃষ্টি করতে? হিন্দিস্থানী 
ভাষাকে কি আসাম থেকে উৎখাত 
করতে পারবেন, যে ভাষার সঙ্গে 
অসমীয়া ভাষার কোনো মিল নেই। 
এই সব প্রশ্ন আঙ্ক অসমীয়া| জাতিকে 
ভাবতে হবে । বাংলা বা বাঙ্গালী 
পতিহাপিক কারণেই অসমীয়া ভাষা 
তথ! জাতির শত্রু নয়। রাজালীকে 
তাড়াবার আগেট বাংলা ভাষাকে 
ধ্বংস করবার আগে একবার সমগ্র 
আসামের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 
দেখুন কেবল মাত্র ব্রহ্মপুত্র উপত্য- 
কার লখীমপুর, শিবসাগর, দরজ, 


নওগঁ। আর কামরূপ জ্রেলাকে। 
আপামের দামগ্রিক অর্থনীতির 
চেহারাটা লেখানে কি? সমগ্র 


ব্যবসায় কতভাগ অসমীয়া মুলধন 
নিয়োঞ্জিত? স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
২৫ বছর পরেও আসাষের একমাত্র 
শিল্প মাধাম হল চা বাগান ফেচা 
বাগানগুলি আনামের অর্থনীতির 
ধারক এবং বাঁহক। কাছাড় সহ 
সমগ্র আসামে ৭২৮টি চা বাগান 
রয়েছে। এর মধ্যে কতগুলো 
বাগান অসমীয়া মুলধনে পরিচালিত । 
আলামে মোট চা বাগানের সংখ্যা 
৭২৮টি $ প্রত্যক্ষ অসমীয়া মুলধনে 
৪০ট ; প্রত্যক্ষ বাদালী মুলধনে- 
১০টি) ইংরাজ স্টালিং মূলধনে ২০টি) 
মাড়োয়ারী গুজরাটি মূলধনে ৬৫৮টি 
(সুত্র £ রঞ্জন বাচস্পতি, লিখিত 
পশ্চিম বাংলার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১০) । 
তাছাড়া জুট মিল, ঝাইস মিল, 
অয়েল মিল, একচেটিয়া পাইকারী 
দোকান প্রভৃতির ৯৯ ভাগই মাড়ো- 
য়ারী গুক্জরাটি মুলধনে পরিচালিত | 
এই ৬৫৮টি বাগানে ম্যানেজার, 
আযাপিসটেন্ট ম্যানেজার র| দায়িত্ব- 
শীল পদে কতজন অসমীয়া আছেন ? 


বাঙালীদের মতোই ছাপোষা 
কেরানীর চাকুরীর জন্যে অলমীয়া 
জনজীবন । ১৯৪৭ সাল থেকে 


১৯৭২ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালী অসমীয়া 
ছাড়া ্রদ্মপুত্র উপত্যকার অন্যান্য 
জনসংখ্যার মান কিশ্তাবে বধিত 
হচ্ছে, তা কি বাঙ্গালী অদমীয়া 
(নেতৃত্ব ভেবে দেখেছেন । এখানে 
ভবিস্ত বানী করা যায় যে আঙ্গ থেকে. 
২৫ বছর পরে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার 


"যদি এই ভাবে চলতে থাকে তাহলে 


আসামের যে কোনো শহরে অস- 
মীয়াৰ! সংখ্যালঘুতে পৰ্জিণত হবে । 
বাঙ্গালীর কথা বাদই দিলাম। 
আসামৰে কে শোষণ করছে বাঙ্গালী 


. বিরোধী অসমীয়া নেতৃত্ব কি জানেন 


না? যে সব বাঙ্গালী , আসামে 
আছেন, তার! তাদের অর্জনের কত 
ভাগ বাইরে পাঠান, কত ভাগ তাৰা 


১৯৭৩ দর্পণ ॥ শ্রক্ধবার ৯ই ফেব্রুয়ার 


পশ্চিম বাংলায় পাঠান? একটি 
পয়স! নয়। প্রতিটি কপর্দক আসা 
মেই ব্যয়িত ক্য়। তবু অসমীয়া 
নেতৃত্বের কাছে বাঙ্গালীর! শত্রু? 
. কিন্তু ইতিছাদ পাপ্টান্ব, দিল্লীর 
শাসক চক্র সেদিন বুঝতে পারেননি 
যে, যে ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তারা 
বাংলা দেশকে খণ্ডিত করেছিলেন, 
হিন্দু আর মুপলমানে বিভক্ত করে- 
ছিল বাঙ্গালী শ্রাতিকে--ভারতীয় 
আর পাকিস্তানীতে পরিণত করে- 
ছিলেন, সেই বাঙ্গালীরা পাকি- 
স্তানকে ধ্বংস করে পূর্ব বাংলাকে 
একটি স্বাধীন স্বতম্্র বাঙ্গালীর বাস- 
ভূমিতে পরিণত করবে । এখান 
থেক্ষেই ইতিহাসের গতি পাপ্টাতে 
শুরু করলো । আসামের বর্তমান 
সমস্যা তথা জনসংখ্যার সঙ্গে এই 
পরিবর্তনের সম্পর্ক অতিঘনিউ। 
আলামকে যারা শোষণ করছে এই 
পরিবর্তনে আজ তার! ভীত। তারা 
জানে যে অসমীয়া-বালাশী সং- 
ঘাতকে বাচিয়ে রাখলে তাদের 
শোষণ অব্যাহত ধাকবে। কেননা; 
অসমীয়া জনজীবন বাঙ্গালী বিরো- 
ধিতায় মেতে থাকলে তাদের দি 
অন্য দিকে ধাবিত হবে না। 
কুড়ি বছরের ব্যবধানে ষে শত্ত- 
করা হই শত ভাগ অসমীয়া শ্বন- 
সংখা! বাড়ানো হল সে সংখ্যা 
আসামের মাটিতে বর্তমান ছিল। 
এই বন্ধিত সংখ্যা বাস্তব জীবনে এক- 


শত বাঙ্গালী । এদের মুল বাসভূমি. 


ছিল পূর্ব বাংলার শ্রীংট্ট, ময়মনসিং, 
। কুমিল্লা, নোয়াখালি ও রংপুর | 
১৯৩৬ সালে যখন মুসলীম লীগ 
নেতৃত্বে সাহুন্স। সাহেব আসামের 
প্রধানমন্ত্রী হন, তিনি আপামকে 
মুললমান সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিণত 
করার জন্মে পূর্ব বাংলার এই সব 
জেলা থেকে লোক এনে বসতি 
করান। এরা কার্ষতঃ কৃষি পেশাভুক্ত | 
সে তত্ব যদিও সম্পূর্ণ ভাৰে সফল 
হয়নি, শুধুমাত্র একত্রিশ লক্ষের শ্রী 
জেলাকে পাকিস্তানে দিয়ে আসামকে 
রক্ষা করা হল। পূর্ব বাংলাকে 
পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা হল একটি 
মুদলমান দেশ হিসেবে । - অবশ্য 
সেদিন এর] বুঝতে পারেননি যে 
চক্রান্ত একটি জাতিকে পরিবর্তিত 
করতে পারে না। তাই পূর্ব পাকি- 
স্তান ইতিকাস থেকে মুছে গেল। 
পূর্ব £বাংলা থেকে আগভ কমবেশী 
ত্রিশ লক্ষ -বাজালীকে সেদিন মুসল- 
মান হিসেবে আসামে আময়ন করা 
হয়েছিল। কিন্তু আদ্র ইতিহাস 
পালটেছে। এই ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী 
আজ নিজেদের বাঙ্গালী হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। 
ভারত একটি তথাকধিত ধর্ম- 
নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ৰাষ্ট্ৰ। কিন্ত 
তার সংবিধান ধর্ম নিরপেক্ষ ৰা! গণ- 


চর 


তান্ত্রিক শয়। সেই কারণে সংখ্যা- 
লখি এবং গ্িষ্ঠ বলে একটি বাস্তব 
বিভেদ রাখ! হয়েছে! সংবিধান 
অমুসারে ভারত রাষ্ট্রে হিন্দুর! সংখ্যা 
গরিষ্ঠ এবং মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ, 
অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক । 
তাই মূল জাতীয় কাঠামো, 
গড়ে ওঠার বদলে হিন্দুমুদলমান 

তত্বে সামগ্রিক দেশ "ভাগ হয়ে 
ধাকলো। এ থেকে উত্তর ভারতের 


, আটটি রাজ্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে 


সব বাজো হিন্দুদের সংখ্যাধিকা | 
এবং তা থেকে হিন্দি বা হিদ্দুস্থানী 
ভাবার মাধ্যমে আগামী দিনে একক 
একটি হিন্দুস্থানী জাতি তৈরী করা 
সম্ভব হবে| এই 'নবা হিন্দুস্থানীরা 
পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতকে শাসন 
করবে। বর্তমানের নব কংগ্রেসী- 
রাও তাই করছে। মুসলমান? 
নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী তৈরী করায় 
আসায-বাংলা-ওড়িস্ত/-বিহার রাজ্যে 
অসমীয়া বাঙ্গালী ওড়িয়া বা বিহারী 


_বলে'কোনে! জাতি সৃষ্টি হবে না। 


হিন্দু মুসমমানে খণ্ডিত হয়ে ধাকবে | 
তাই ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানের এই 
তত্ব প্রত)ক্ষভাবে হিন্দস্থানীদের সহা- 
য়ত| করছে। কংগ্রেস দল এই সংখ্যা 
লঘি্কে সব সময়েই ব্াকমেল করে 
আসছে। আসাষের ত্রিশ লক্ষ 
বাঙ্গালী মুসলমানদের তেমনি ব্রযাক- 
মেল করে অসমীয়া বলে 
করা হয়েছিল । তারা ছিল নিরুপায় 
সরকারী নির্দেশে না চপলে পাকিস্ত 
গুপ্তচর বলে গ্রেপ্তার করা 
১৯৪৭ সাল থেকে এই ভাবেই, 
আসছিল আসাম তথা বাং 
সারা ভারতের রাজনীতি 
যায়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় য 
মৈহ্থুল হুক চৌধুরীকে 
গুপ্তচর হিসেবে ১৯৪৮ 
করা হয়েছিল। শ্রী 
কাদ্ধাড় জেলার ধুবই প্রভাব 
পতিশালী ব্যক্তি। কিন্তু ধর্মের 
দিক থেকে মুসলমান বলেই ডান্ছে 
গ্রেপ্তার করা হয় কারণ তিনি 
কংগ্রেপীদের বিরোধিতা কবে" 
ছিলেন। তিনি কংগ্রেসীদের সম- 
রন জানানোর পরই তাকে ১৯৫০ বাঁ 
১৯৫১ সালে জেল থেকে ছাড়! 
হয়েছিল | তীর প্রভাব প্রতিপত্তিকে 
ব্রযাকমেল করে কংগ্রেস কাছাড় তথা 
আসামের মুসলমানদের হিন্দু অসমী- 
যাদের কাছ-থেকে সরিয়ে রাখলো! । 
চৌধুরী সাহেবকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পর্যন্ত 
করা হয়েছিল। বিস্ত কি কারণে 
তিনি. বরখাস্ত হলেন তা আহ্রর। 
সাধারণ বাঙ্গালীরা জানি ন!। 

আছ্ধ পূর্ব বাংলা একটি স্বাধীন 
স্বতন্ত্র দেশ। তার প্রভাব আছজ্জ” 
আসামে প্রচণ্ড ভাবে এসেছে । সেই । 
প্রভাৰে আসামের বত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী, 

(শেষাংশ ১৮ পৃষ্ঠায় ) 












পপ 1 শক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারণ ১৯৭৩ 
ই 


টা. 


কংগ্রেসী 'আমলাতল্মে বীরভূম 
শ্জেলা ক্রমশই অবনাতির পথে বাই- 
জজতেছে। রেলওয়ে আঁফসারদের 
কেরামাততে এই জেলার অধিবাসীরা 
এক চরম দুরবস্থায় পাতিত হই- 
জজ্মাছে। যাঁদও শাদ্তিনিকেতন, বক্রে- 
স্বর, ম্যাসানজোড় এবং বিভিন্ন পীঁঠ- 
জানের জন্য এই জেলা ভ্রমণ 'বলা- 
-সাঁদেয় বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়া 
জউঠিয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যবসা, বাণিজ্য 
প্রভাঁতর জন্য এই জেলার পাঁরবহণ 
ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন 
এবং কলকাতার সাহত স্বল্পায়াসে 
বীরভূম জেলা আর টি এ এবং রেল- 
১য়ে আঁফসারদের চরম দায়িত্বহীনতা 
ও ওদাসশন্যের জন্য এই জেলার বাস 
পাঁরিবহণ এবং রেলওয়ে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া 
পাঁড়য়াছেঃ প্রাতদিন 'িভিক্ কাজে 
কাঁলকাতা হইতে বহুলোক এই 
জেলায় আসেন এবং এই জেলার 
বহুলোক প্রাতাদন কাঁলকাতা ও 
অন্যত্র গমন করেন। কিন্তু খুবই 
দুঃখের বিষয় কালকাতা আসিতে 
হইলে একমাত্র মধ্যরান্র এবং সকালে 
ছাড়া বিকালে আসবার কোন ট্রেন 
নাই। যাঁদও বারাউীন প্যাসেঞ্জার 
নামে একটি ট্রেন 'বকালে টাইম 
টেবলে দেওয়া আছে কিন্তু রেলওয়ে 


'সিউাঁড় জেলার সদর শহর হওয়া 
“সত্বেও দুপুর সাড়ে বারোটার ট্রেনে 
না আসলে এদিন কলকাতা আসার 
আর কোন উপায় নাই। কলকাতার 


এত কাছে থাঁকয়াও বীরভূম বহু 


দূরে পাঁড়য়া রাঁহয়াছে শুধুমান 
রেলওয়ে ও রাজ্যসরকারের এই 
জেলার প্রতি অবহেলার জন্য? 


সুতরাং রাজ্য পর্যটন দপ্তর এবং ' 


রেল দপ্তরের নিকট এই জেলার 
আধিবাসীদের পক্ষ থেকে এই দাবশ 
করিতেছি যাহাতে কলিকাতায় রাত 
আটটার মধ্যে পৌঁছান যায় এরূপ 
একাঁট ঘ্রেনে আবিলম্বে চালু করা 
হউক। ইহা ছাড়া 'শিয়ালদহ হইতে 
বেলা দশটা অথবা বারোটার মধ্যে 
একটি “বারভূম* এক্সপ্রেস চাল্দ করা 
হউক, দানাপনুর ফাস্ট প্যাসেনঞ্জার 
ট্রেনাটকে তার ধ্ীুর্কের সময়ে 
অর্থাৎ একটা চাল্পশ মিনিট অথবা 
দুই..ঘটিকায় ছাড়ার ব্যবস্থা করা 
হউক। রেলদপ্তরের জানা 
উচিত বোলপুর॥ আহমদপ্ুর, 
স্থুহিথিয়া, রামপুরহাট প্রভৃতি স্থানে 
অবতরণ করিয়া যাত্রাদগকে ‘পুন- 
রায় বাসে কাঁরয়া চল্লিশ-পণ্ঠাশ মাইল 
পর্ষজ্ত যাইতে হয়। ৃ 


লীক্ণভূনেসেল্র অন্ত 


হাট লোকাল অথবা দার্জংলিং মেল 
লেট করিলে বাস পাওয়া যায় না। 
আর ট্রেন লেট আঁজকার 'দনের 
নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নতুন. বারা- 
উন প্যাসেঞ্জার বছরের পর বহর 
দুই তিন ঘন্টা লেট রান করে দেখি-' 
য়াও রেল্‌দপ্তর 'নশ্চপ হইয়া বসিয়া 


থাকতেন না। 
দর্গাগাঁত চট্টরাজ 
সিউড়, বাঁরভূম 


আর এস পির সিদ্ধান্ত 


ছাঁব্বশে জানুয়ারীর দর্পণে 
“আর এস পর িম্ধান্ত কী 
যুত্তিসক্গাত ?” নামক চাণক্য সর- 
কারের প্রবন্ধ ও তার বিশ্লেষণ যে 
সঁক ও নিভূর্ল সে সম্পর্কে কোন 
সন্দেহ নাই। আর এস 'প দলের 
বাহরের কাজকর্ম কার্যত . সম্পূর্ণ 
রূপে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উক্ত দলের 
নেতৃবৃন্দ দলকে আনন্দবাজার ও 
যুগান্তর কাগজ মারফত বাঁচিয়ে 
রাখার তাঁগদেই যে 'বধান সভার 
যোগদানের "স্ধান্ত গ্রহণ করেছেন 
তা সহজেই অনুমেয় 

' আর এস 'প দলের নেতৃবৃন্দ 
তাদের দলের এম এল এদের সম্পর্কে 
শক সদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা উত্ত 
দলের নিজস্ব ব্যাপার! সে সম্পর্কে 
আমার কচ বলার নেই। পীকল্ভু 
বামপন্থী দলের মালত বামপন্থী 
ফ্রন্টের সর্বসম্মত যে সিদ্ধাল্ত ছিল 
বিধান সভা বর্জন, আমি যতদুর 
জানি, অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো 
আজও সেই সিদ্ধান্তে অটুট 
আছেন, সেই অবস্থায় আর এস পি 


সিদ্ধান্ত এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের 


প্রীতি অসম্মান প্রদর্শন । 
স্মনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায 
পুলিশের কেরামতি 
পশ্চিমবঙ্গের পলিশ বাহনীর 
কেরামাতি সম্বন্ধে দর্পণে অনেক 
খবর পড়েছি | কিন্তু প্ররোপ্দার 
বিশ্বাস কার নকন্তু এখন 
ধিশবাস করতে বাধ্য হাচ্ছি পাড়ার 
একটি ঘটনায়। 
গত সাতাশে জানুয়ারী যাদব- 
পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের, কাছেই একি 
অণ্চলে রাত নটার কিছু পরে গার 
আওয়াজ শোনা যায়_তারপরেই এক 
ভদ্রলোকের বাড়ীর কাচের জানালা 
ঝনঝন শব্দে ভেঙ্গে পড়ে । জানালার 
কাছেই গ্ীলটি পাওয়া যায়। 
কিল্তু থানায় . গিয়ে সব 'ববরণ 


আঁফসাররা জানান যে 'জানষটা 
কি তা বোঝা যাচ্ছে না!! তাদের 


সব এলখে বললেন “হয়ে গেছে।” 
‘ক যে লেখা হল তা বানি ডায়েরী 
করতে গেলেন তাকে দেখতে দেওয়া 
হল না৷ 

গুলি দেখে যারা চনতে পারেন 
না তারা ‘ক করে .পাঁলশ অফিসার 
হলেন জান না। অথবা পাছে গ্থাল- 
টাকে “চনতে পারলে চেয়ার ছেড়ে - 
উঠে কয় ফার্লং দূরে ছুটতে হয় 
দেই ভয়েই তাঁরা গালটা দেখে 
{চনতে পারলেন না? এবং ঠিকভাবে 
ডায়েরীও করলেন না? 

গুলিতে কেউ মরে ‘ন বা আহত 
হয় ন বলেই কি পুলিশের আর 
পিছন করণীয় নেই? | 

নাগারক অধিকারের অন্যতম 
প্রধান হল-জীবনের নিরাপত্তা? 
রাজধানী কলকাতার নাগারকরা ক 
তা থেকে বশ্চিত ১... 

জনৈক নাগরিক 


আযাকাদেমী পুরস্কার . 
. ছাব্বিশে জানুয়ারী সংখ্যায় 
প্রকাঁশত আনন্দ বর্ধন লিখিত 
«আযাকাদেমী পুরস্কার সম্পর্কে. 
পিছু বলতে চাই। 


_ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতন 
সমালোচনারও একটা. স্বাকৃত মূল্য 


-আছে যাঁদ না সেটা আনন্দবাবুর 


এদের গালমন্দ করে দি আনন্দবাব্‌, 


ভাবছেন একটা মহৎ কাজ করে 
উঠলেন ? . 
অন্ততঃ আশা করেছিলাম এবা- 
রের আযাকাদেমী, পুরস্কার সম্পর্কে 
বলতে ‘গয়ে লেখক 'নশ্চয়ই দায়িত্ব 
শীল সমালোচকের ভূমিকা নেবেন_ 
«শেষ নমস্কার £ প্রীচরণেষ্‌ মাকে” 
বইটির মূল্যায়ন করবেন, সেই পথে 
তিনি যান নি। - 
শকনন গোয়ালার গালি” সম্পর্কে 
তান বলেছেন, “আমরাও পড়েছি, 
এমন কছ, আহামার 'নয়।” 
“আমরাও” মানে? ব্যাপারটা একট; 

পাঁরচ্কার করা দরকার! 
জনৈক পাঠক 


॥ সতেরো ॥ 











ভাঁবষ্যৎ বংশধরদের জন্য নব কংগ্রেসী 
সরকারের এ এক আঁভনব অবদান। 
নেহব্ুর আমল থেকেই শাসককূলের 
নেতাগণ তাঁদের জীদ্দশাতেই তাঁদের 
স্থায়ী আসন রক্ষার এক বিশেষ পথ 
নিয়েছিলেন। নেইরুর জন্মাদনে 
শিশুদিবস, গান্ধীজশীর জন্মাদনে 
সর্বোদয় দিবস ও জাতীয়: পরিচ্ছ- 
মতা দিবস, রাধাকৃফণের জন্মাদনে 


শহীদ দিবস ইত্যাদি উদযাপনের 
ব্যরস্থা। [গান্ধীজীকে নিয়ে দিবস- 


করতে না চায়, 'তাই সাধারণ ভাবে 
গ্রহণযোগ্য উপলক্ষ এদের নামের 
সঙ্গে জুড়ে দেওয়া । ব্যান্ত বিশেষকে 
কেন্দ্র করে এভাবে দেশে - শীঘ্রই 
উদযাপিত হবে -গারবধ হটাও দিবস’, 
“শ্রামক দিবস”, “হরিজন দিবস” 
ইত্যাঁদ, এবং সঈমিতভাবে পশ্চিম 
বাংলায় আর কিছু না হোক অন্তত 
একটা এস্পোর্টিং গেজি দিবস”। 
তবুও বাল সব কিছু ছাপিয়ে 
এখন যেন চলেছে ক্যাপসৃল-যুগ। 
আমরা আশা করবো অদূর ভাবষ্যতে 
আরো 'ঁকছু ক্যাপসুল মাটির নিচে 
নামবে। একটা অন্তত মহান নেত্রীর 
জশবম্দশায়। পার্লামেন্টে চেশ্চামিচি 
করে সমর গুহ হয়তো নেতাজণর 
জন্যও একটি ক্যাপসুল বরাদ্দ করা- 
বেন। ভবিষ্যতের প্র্নতাত্বকেরা- 
মাটির তলার রাসমোহন, বিদ্যাসাগর, 


পা 


বাঁৎ্কমচন্দু, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, 
গোখেল, টিলক, লাজপত রায় 
চিত্তরঞ্জন প্রমুখের কোনো পাতাল- 
ক্যাপসুল না পেয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন 
এ'রা নগণ্য ছিলেন। স্মৃতিরক্ষা- 


- কমিটিগ্যালর কর্তারা অবাহত হোন। 


মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
পশ্চিমবাংলা সফরে বড় ঘন ঘন 
আসছেন। কখনো তত্বকথা শোনা- 
চ্ছেন, কখনো হুমকী দিচ্ছেন, 
কখনো উত্তেজিত কন্ঠে গালিগালাজ 
দিচ্ছেন, কখনো কোমল-প্রাণ মায়ের 
মতো করুণার বাণী বিতরণ করছেন। 
সম্প্রীতি তমলুক ও সুন্দরবন এলা- 
কার নামখানায় তিনি বন্তৃতা করে 
গেলেন। দেশের বিশেষ করে পশ্চিম 
বাংলার বেকার সমস্যা প্রসঙ্গো তিনি 
বলেছেন, ছেলের রোজগার না থাকলে 
মায়ের মনে কাঁ ব্যথা হয়, তা তান 


- বুঝতে পারেন। সাঁত্য পুত্র সঞ্জর 


আ্যাপ্রোন্টসের আঁভজ্ঞতা নিয়ে 'মাসে 
সামান্য সাড়ে সাতশ টাকা না কি 
রোজগার করতেন।-এতে মায়ের 
প্রাণে বড় যে ব্যথা বাজে। তাই . 
ছেলের জন্য হলো “মারুতী" 
গাড়ীর ব্যবস্থা। এ দ্যা নিয়ে ' 
“নিজের অর্থবল” ছাড়া সঞ্জয় গান্ধী 
র্তারাতি বনে গেছেন কয়েক কোটি . 
টাকার মার্দতী মোটর গাড়ী কোম্পা- 
নার ম্যানোঁজং িরেকটর। লোক- 
সভায় জ্যোতির্ময় বসু এতো দলিল 
দাখিল করে স্বজনপোষণ,. দুর্নীতি, 
ইত্যাদ প্রমাণ করলেও আমরা - 
বলবো ইন্দিরাজশী মহান নেত্রী ও 
প্রধানমন্ত্রী থেকে যাবেন, কারণ দেশটা 
ভারত, সরকার কংগ্লেসের। আঁধকল্ভু, 
দেশপ্রেমের মনোপলি তাদের! তাই 
না হীন্দিরাজী সুন্দরবনের *বাপদ- 
সম্কুল পাঁরবেশে ঘোষণা করেছেন, 
প্রীতবেশী দেশ ভারত বিরোধিতায় 
নাকি চাঙ্গা হয়ে রয়েছে। আর দেশের 
নানাস্ধানে যারা গোলমাল বাঁধাচ্ছে 
তারা 'সমাজতন্দ্রের শত) দেশের 
অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ, তারা 
দেশদ্রোহী। সেই চিরাচারত র্লীদ্তি- 


কৌশল। সবাঁদক থেকে দেশের যখন 


টালমাটাল অবস্থা, অর্থনৈতিক 
সংকট, তখন বারবার বিদেশী জুজবব 
ভয় দেখানো, স্রোতে গা না ভাসানো 
একেবারে দেশদ্রোহতা। অন্প্রদেশ 
ও আসামের কংগ্রেসীরাও একল্তু 
দেশপ্রোমক আর মারুতির জন্য 
বিশ্বলতপ্রাণ হাঁন্দরাজী - কিন্তু 
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শিলাদত্য , 


॥ অঠারো ॥ 


মধ্যবিত্ত সংকট £ শিক্ষা 


‘(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


গড়ে ওঠে আরও হাস্যকর সব কে- 
জি স্কুল। মধ্যবিত্ত বাবা-মাবা 
ছেলেকে এই পরঞ্জীবীর চিন্তা 
জাবনায় জারিত করবার জন্ম অচে- 
তনে বা সচেতনে যে উৎকঠ দেখান 
তা সত্যিই করুণা জাগায়। এই 
সব ভাল ফুল থেকেই যার! বেরোয় 
তারাই দেশ চালাবার যন্ত্র হিলটুবে 
কাজ করে, বস্তুতঃ সামাঙ্যবাদ 
এই সব ছাকনীর মাধ্যমেই কায়েম 
ছয় বেশ । এদের সঙ্গে সাধারণ 
দ্ুলদ্ের তফাৎ থাকে-সাধারণ 
ফুলের অবহেলা; নিয়মান, মনে হয় 
তবু তাল, অন্ততঃ তারা “খারাপ”? 
হয় দেশী উপায়ে । এঁর্টোনাশল! 
টপ্যাস ক্লাবে নয় | বস্তুতঃ বাইরের 
লমাজ এক রেখে এই সব ভাল 


স্কুলের শৃঙ্খলা, যত্ন নিয়ে পড়ানোর 


শেষ মূল্য কি? অবশ্যই বড় বড় 
চাকুরী এই ভাল স্কুলের ছেলেরাই 
পায়_আর সাধারণ স্কুলের লক্ষ 
লক্ষ ছেলের! হতাশায় নিমচ্দিত। 
অথচ গ্রামসি যথার্থই বলেন, school 
is the instrument through 
which intellectulas of various 
২ levels are claborated’_ (প্রিজন 
নোটবুকস, পৃঃ ১০); অতএব 
আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সংকটও 
এই সঙ্গেই বাধা। তবু তখাকধিত 
খারাপ স্কুলের মধ্য থেকে যারা 
বেরিয়ে আসছে, তাদের মধ্যে 
, থেকেই স্বাধীন চিন্তা সম্পন্ন স্বাব- 
লম্বী বৃদ্ধিক্গীবীর উদ্তবের অন্তাবনা- 
কারণ জীবন ভার শত অবহেলা, 
উদাসীনতা, নির্মমতা নিয়ে এখানেই 
উপাস্থত, সাম্রাজ্যবাদী . চিন্তার 
" কায়েম হবার সম্ভাবনা! কম এখানেই | 
তাই তো দেখি যখন নানা কারণে 
দন-সাধারণ বিক্ষোন্তে ফেটে, পড়ে 
ত্বখন এরাই অপীম সাহপিকতা 


দেখায়, এরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই - 


অবহেলিত তথাকধিত অ-শিক্ষিত- 
দের হাতেই মশাল অলছে | 
অবশ্যই বিপদ আছে--এদেরই 
মধা থেকে উঠে আদতে পারে ভার- 
তীয় ফাসিবাদ+ হতাশা'দারিদ্রা নিয়ে 
আসতে পারে ভক্লবিহ পরিণতি। 
আর এখানেই বামপন্থা আন্দোলনের 
ভূষিকা। এবং গত পঁচিশ বছরে 
তার চেহারা যেমন শোকাবহ, 
তেমনি হতাশা বাঞ্জক। শিক্ষার 
ব্যাপারে কোন নীতি সঠিক অর্থে 
তাদের নেই। অথচ তাদের ছাত্র 
মংগঠনগুলি বিভিন্ন পার্টির লেভুড় 
হিসাবেই ছিল বা আছে। অবশ্য 
দ্বেশদ পরিপ্রেক্ষিত সচেতন সামাজিক 
অর্থনৈতিক বাধ্নৈতিক প্রো গ্রাম 
না! থাকারই এটা ফল। শিক্ষাকে 
কেন্দ্র করে দুর্বার আন্দোলন কি 


“ভাল স্কুলে, 


একট] দেখা গেছে, এমন কি শিক্ষার 
বাহন ভাষাকে নিয়ে? আগলে 
বাষপন্থীদের মধ্যেও স্তরতেদ আছে । 
সাধারণ এদের মধ্যে যারা উচ্চ- 
মধাবিত্ত বা নেতৃস্থানীয় তারা তাদের 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা তথাকধিত 
বিদেশে, প্রদেশের 
বাইরে দিয়ে থাকেন, আর যাঁরা 
এই সব পার্টির মেরুদণ্ড, সাধারণ 
ক্যাডার তারা পাঠান এ সাধারণ 
স্কুলে। মাঝখানের যারা তাদেরও 
লোত এঁ ভ'ল স্কুলের প্রতি) পাটি 
সমর্থকদের মধ্যে অনেককেই এ সব 
তাল স্কুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে 
দেখেছ। যদিও সাম্রাজ্যবাদী 
শিক্ষার বিরুদ্ধে তারা সর্বদাই 
বক্তৃতারত, রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষা সম্পর্কিত বক্তব্য সম্পর্কে উচ্ছ- 
সিত, বিদ্যাপাগরেয় বিকার সম্বন্ধে 


সি 


চষংকৃত | ভাল পড়ানো হয় এমন 
স্কুলের সন্ধানে তারা গলদঘর্স - 
বস্তুতঃ . তাদের বক্তৃতার পাশে 
তাদের কার্যকলাপ তাই কৌতুকের 
বিষয় । আদলে তে! আমাদের বাম- 
পন্থী চিন্তা মধ্যবিভরদেরই-_-ফলতঃ 
আকাশচারী ্িশ্মূল। কাউকে 


কাউকে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ভারতে 


কি ভাবে চালু করা যায়, চিন্তা 
করতে দেখেছি--কিস্ত সমাজটা রয়ে 
গেল আধা-_ওপনিবেশিক, আধ-_- 
সামস্তহান্িক আর শিক্ষাটা হুল 
সমাজতাপ্ত্রিক__এই অদ্ভুত তত্ব বোধ- 
হয় এই ভারতীয় মার্কসবাদীদের 
কাছ থেকেই পাওয়া যাবে । যেমন 
চীনে মাও-সে তুং-এর নেতৃত্বে যে 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে, সেটি হয় 
কষিউনিস্টদের ক্ষমত] দখলের অনেক 
পরে, অর্থাৎ কাঠামোর ক্ষেত্রে 
সমাঞ্ধতম্কে প্রতিঠিত করার পরই 
আপে উপারি-কাঠামোগত বিপ্লব 
যদিও হয়ত এই ধারণার বীঞ্গ মাও- 
সে তুংয়ের রচনায় অনেক আগে 





দর্পণ 


থেকেই ছিল বা স্তালিনের লেখাতেও 
পাওয়া যাঁয়। অনস্টু ওঁতহাসিক 
অনৈতিহাপিক কারণে স্তালিন এই 
চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন নি। 
কিন্তু এই সাংস্ক তক বিপ্লবের ধুয়ে 
তুলে যদি আমাদের মধাবিত্ব-নিয়- 
বিত্ত স্কুল-কলেজ বন্ধের আয়োজন 
করি, ল্যাবরেটরী ভাজি তাহলে ও 
মধাৰিত্ত রোমান্টিকতাই প্রকাশ 
পায়, প্রকাশ পায় করার ক্ষেত্রে 
যাৰলম্বনের অভাব | অবশ্য এই 
আয়োজনে আমাদের কাঠামোর 
' মতই উপরিকাঠামো কত ঠুনকো তা 
ধরা পড়ে_কিস্তু এই দেশ-কাল- 
চেতনাহীন লক্ষা ভর আঘাত শেষ 
'পর্য-্ত প্রতিপক্ষকে সুবিধে করে দেয়, 
গুছিয়ে নিতে দেয় । আর আক্রমণ- 


টাও আপে সেই নিয়বিভত-মধাবিত্ত 


স্কুলে । তধাকধিত ভাল স্কুলে জাচটি 
লাগে না। কেমন করে পরিপ্রেক্ষিত- 
হীন তত্ব ব্যবহার চিন্তা সবকিছু 
তালগোল পাকায় তার উদ্বাহরণ 
এটা । অবস্ট এরই পাশাপাশি 


অসমীয়া ও বাঙালী জীবন 


যার! এতোদিন ব্র্যাকমেলের শিকার 
হয়েছিলেন, নিজেদের বাঙ্গালী বলে 
ঘোষণ| করায় আগাম সরকার খুবই 
বিপদে পড়েছেন। তাই ১৯৭১ 
সালের আদম সুমারীর রিপোর্ট 
আজে! প্রকাশিত হয়নি | 


তাহলে বাঁপারটা দাড়ালো 'যে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপতাকার সাতটি জেলার 
১৯৫১ সালের, আদম আদম সুমারী 
অন্মসারে ৪৯,১৩,৯২৬ জন অলমীয়া- 
ভাষীর সংখ্যা নেমে আসবে কমবেশী 
২২.২৪ লক্ষে । সেক্ষেত্রে বাঙ্গালীর! 
হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ । আজ যদি আসামে 
গণভোটের দাবী তোলা হয়, যদি 
গণভোট প্রকৃত ভাবে কার্ধকরী হয়, 
তাহলে? এই সঙ্গে কাছাড় এবং 
গোয়ালপাড়ার বাঙ্গালীর সংখ্যা যুক্ত 
হলে আসামের জনসংখ্যা হবে 
এইরূপ £ কাছাড়ে বাঙ্গালীর সংখ্যা 
কমবেশী ১২ লক্ষ; গোয়ালপাড়ায় 
বাঙ্গালীর জন সংখা] কমং্শৌ ৮ লক্ষ, 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় বাঙ্গাশীর সংখ্যা 
৩০ লক্ষ | তাই বাঙ্গালীর মোট 
সংখ] দাডাবে কমবেশী পঞ্চাশ লক্ষ, 
এবং অসমীয়ার সংখ্যা দ্রাড়াবে 
কমবেশী চব্বিশ লক্ষ। এ থেকে 
ব্যাপারটা 'কোধায় গিয়ে দাড়াবে 
সেটা কি অনুমান করা যায়? 

আসাষকে বাদ দিয়ে যেমন 
বাংলা বাঁচতে পারে না» তেমনি 
বাংলাকে বাদ দিয়ে আ্বাপামও 
বাচতে পাবে না |ম্বাজ অসমীয়া 
জনসাধারণ, যুব সমান্তঃ ছাত্র সমাজ 
কৃষক সমাজ বদি খোজ নিয়ে দেখেন, 


(যোল পৃষ্ঠার পর) - 


তাহলে দেখতে পাবেন যে বাঙ্গালী 
বিরোধী আন্দোলনের অনেক নেতাই 
আসামকে যারা প্রকৃত ভাবে শোষণ 
করছে, অসমীয়া. নেতৃত্বের অনেকেই 
সেই সব শোষকদের অর্থে নিজেদের 
ভাগাল্ম্মীকে প্রতিষ্ঠিত ক্রছেন। 
সাধারণ অসমীয়া জনজীবনে 
জন্যে তাদের .এতোটুকু 
মাধাবাথা নেই। তেমনি ভাবতে 
আশ্চর্য লাগে যখন দেখা যায় যে 
অসমীয়া আর বাংল! ভাবাকে কেন্দ্র 
করে আসামের কংগেল নেতৃত্ব 
পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। 
কিন্তু বাস্তবে তো তা সম্ভব নয়, কেন 
ন1, আপাম কংগ্রেস তো সর্বভারতীয়. 
কংগ্রেসেরই অংশ । “যাদের মুল 
আদর্শ হুল হিন্দি বা হিন্দুস্থানী 
তাযাকে প্রতিষ্ঠ! করা | অসমীয়া 
ৰা বাংলা ভাষার জন্যে তো তাদের 
দরদ থাকতে পারে না। তবু এরা 
আন্বোলনে যোগ দেন । 

এই সব স্ববিরোধী আন্দোলনে 
যোগ দেওয়াটাই আঙ্গকের কংশ্রে- 
১দের মুখ্য €ৌশল। পশ্চিম 
বাংলায় এই কৌশল আগেই প্রয়োগ 
করা হয়েছে । এখনো অনেকেরই 
মনে আছে যে ১৯৬৭ সালের পূর্বের 
কংপ্রেসকে ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন 
নামে সর্বপ্রী অঙ্গয় মুখোপাধ্যায়, 
বিজয় সিংনাহারঃ আশুতোষ ঘোষ, 
ফুল ঘোষের কংগ্রেস দল দিপি 
এম দলের সঙ্গে আাতাত করেছিল 
সেই আাভাতের, ,ফলষরূপ পশ্চিম" 
বলের বামপন্থী আন্দোলন আজ 


সম্পূর্ণভাবে দিশেহারা । এই নতুন 
কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে 
কাছাড় আর আসামের রাজনীতিতে, 
তার হদিস ইতিমধ্যেই শাওয়! গেল। 
আসাম তথা কাছাড়ে এই 
আন্দোলন যখন বলিষ্ঠ কূপ নিতে 
চলেছে, তখনই আসাম তথা 
কাছাড় কংগ্রেস আঁদ্দোলন থেকে 
সরে দীড়ালো। এরপর অনুমান 
করা যায় যে পিআর পি মিলিটারী, 
পুলিশ আর অন্যান্য গুপ্ত সংস্থার 
তাণ্ডব নৃত্য ভুরু হবে সেখানে । 
অজ্ঞাত ভাবে হাজার কয়েক 
বাঙ্গালীকে মৃত বরণ করতে হবে, 
হাজারে হাজারে বন্দী করা হবে । 


পশ্চিম বাংলার সাড়ে চার কোটি 
বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক তধা সামাজিক 


জীবনে দেখা যাবে যে একই ভাবে 


অপমীয়াদের মতো: বাঙ্গালীরা 
শোষিত হচ্ছে । আসাৰ তথা পশ্চিম 
বাংলায় মোট নিয়োজিত মুলধনের 
হাজার করা এক ভাগও আসাম- 
বাংলার মানুষের অধিকারে নয়। 
উড়ে এসে জুড়ে বসাদেরই অধিকারে 
সব। তবু অসমীয়া-বাঙ্গালীরা কেন 
পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়বে? এই 
নিশ্চিত সভ্যটুকু কি অসমীয়া তথা 
বাজালীদের চোখে ধরা পড়ে না? 


& শ্বক্রবার ১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭ ওক 


অনাটিও সাবিক চিত্ত'হীনতাকহ 
পরিচায়ক | যখন নানা রকম উপায়ে 
পশ্চিমবঙ্গে কুল কলন্জের পরীক্ষা 
ব্যবস্থা বিপর্ষস্ত তখন 'কোন কোক 
বামপন্থী পার্টি ক্যাডারদের নির্দেশ 
দেয় পরীক্ষাকে বাঁচাও, তার 
পাহারাও দেয়।. বস্তহঃ পরীক্ষা গৃজ 
হামলাটা যেমন প্রেক্ষাপট হীন তেমশি 
এই পবিত্রতা রক্ষার, বাচাবাক্থ 
প্রয়াসও হাষ্কর-এসব পার্টি 
চিন্তাগত দেউলিয়াপনারই প্রকাশ 
স্থিতাবস্থা বফায় রাখার ইচ্ছারইর 
এ আরেক প্রমাণ। আসলে শিক্ষ 
ব্যবস্থার বাড়াটা ভিত শুদ্ধ ভেলে 
পড়েছে, একট! জানলা দরজ| পাণ্টে: 
চুণকাম করে একে আর বীচানো 
যাবে নাকারণ যে জমির 
ওপর সমাজের ওপর এই বাড়ী 


সেই জমিও বাসুকীর মাধানাড়ায় 
কম্পমান। যে হট কাঠ পাথর. 
মধ/বিত্ত শ্রেণীর সাহায্যে এটা তৈরী, 
তা ত্হুর ও বিজ্র্যান্তকর। এখন 
শুধু অপেক্ষ/ করা-কখন ঘোষিত 
হবে £ শবদেছটি মার! গেছে । 





রাবার শিল্প 
(ভৃতার পৃত্ঠার পর) 


বেন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে সংগঠিত, হতে 
. শুরু করেছে। সে প্রায় সত্তর সানলর 
কথা। তারপর. সমস্ত অবস্থা 
জানিয়ে শ্রীঘোষ অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর 
জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু 
শ্রমমন্ত্রী ও মখ্যমল্মীর নিষ্ঠুর 
ওঁদাসীন্যের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে 
ফিরে আসে শ্রীঘোষের প্রতারিত, 
বাত শ্রমিকদের বাঁচানোর শেষ 
আবেদন। - 

এই শিল্পের অবাঙালশী মাল- 
করা পাশ্চমবঙ্গের শ্রাীমকদের শোষিত 


বিরোধী নশীতির সাক্ষ্য বহন করে 
এই মহানগরের রাজপথে আজও 
ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শিল্পের কর্ম 
হধন, 'নিরল্ল পনেরো হাজার, কমি। 


ভাল ছাপার জন্য 





| মঢার্ণ ইণ্ডিয়া 
প্রেম - 





দগণ | শক্রুবার ৯ই ফেব্রুয়ারী ১১৭৩ 


1) ৩পী১ 


লোকায়ণের 


€র্পশের সমালোচক) 
প্রন লাল রাব্রি”। ইতিপূর্বে যে 
কয়টি নাটক এরা প্রযোজনা করেছেন 
তার মধ্যে তুলনামূলক চারে 
“বাপের রাজা” এবং “ভুতপত্রশর 
যাত্রা” ছাড়া কোন নাটকই তেমন 
উল্লেখযোগ্য ভাবে উত্তীর্ণ হতে 
পারেন নি। 

প্রথমেই ধরা যাক এই নতুন 
নাটকাঁটর কাহিনী এবং বন্তব্যের 
দিক একাঁট জীর্ণ পাঁরবার, যেখানে 
বাবা ধণ্চনার বিক্ষোভে উন্মাদ, মা 
পক্ষাঘাতে নির্বাক এবং শব্যাশায়খ, 
সেখানে দুই ভাইবোনের সংগ্রমশশল 
ভূমিকাই নাটকের উপজীশব্য। নাট্য- 
কাহিনীর বিন্যাসে ঘতদ্‌র জানা 
গেছে, প্রায় একটি বস্তিতুল্য আস্তা- 
নাতেই এদের বসবাস। 
বাস্তবতাই যাঁদ একটি নাটকের 
পটভূমি হয়, তবে সে নাটককে অসা- 
মান্য করে তুলতে গেলে কোন 
+ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে নাটকের 
' অন্তরাত্মার বিকাশ ঘটানো উচিত 
' তা ভেবে দেখা দরকার। 

লোকায়ণ তার বতমান নাটকে 
আঁধকাংশ চাঁরত্ গঠনের ব্যাপারে 
সসভাঁড়ামর প্রবণতা থেকে দূরে সরে 
আসতে পারেনি । যেমন বাড়াঁওয়ালা 
ভুজঙ্গবাবুর বাঁভংস লোলপতাকে 
প্রকাশ করার জন্য নাকের ডগায় 
চশমা নিয়ে আড়চোখে ভ্রুকুণ্ণন, 
হাসিতে এবং অঞ্গ সপ্টালনে ধথা- 
রূমে কৃত্রিম স্বরভঞ্গ এবং জোকারায় 


এই রূঢ় 


নতুন নাটক 


চপলতা আজ থেকে বেশ কয়েক বছর 
আগেকার নাট্য. কৌশলকে স্মরণ 
করিয়ে দেয়। অনুরূপ ভাবে অনঙ্গ, 
হেমাঙ্গ, ঝাল্ট এবং সোহাশশর 
চাঁরব্রগুলও সেই পশ্চাৎপদ প্রবণ- 
তার দ্বারা অল্প বিস্তর আক্রান্ত 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ 
রাখা দরকার, আজকের দিনে নাটকে 


পারত। আমার মতে, নাট্যকার তা 
চাননি, কিংবা পারেন নি। তা যাঁদ 
পারতেন, তবে বিদ্যুৎ অমনভাবে 
কোন একটি বিত্তশাল পরিবারের 
অশ্লীলতার শিকার হয়েই মজদুরের 
সঙ্গে মেলবার সহজ পম্ধাতটি 
আঁব্কার করে ফেলতে পারত না! 
কেননা নাট্য পাঁরণাতির মধ্য দিয়ে 
তার বোধকে এমন গভীরতর পর্যায়ে 
নিয়ে যাওয়া যায় নি, ধার ফলে মজুর 
এবং অনি নিম্ন মধ্যাবত্ত পাঁরবারের 
অন্তর্গত বিদ্যতের মিলন দীর্ঘ 
স্থায়ী হতে পারে। এখানেই এ নাট- 
কের চরম ব্যর্থতা । তাছাড়া নাটকের 


ন্বিকছেল্লী স্যুহনন্বন 


(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


দেশের অর্থশীতিক উন্নয়নের 
জন্মে ভারতের কগ্রেপী সরকার 
গোড়া থেকেই অন্যান্য পুঁক্জবাদী 
“দেশের মত সম্পদ সংগ্রহের যে নীতি । 
গ্রহণ কৰেছেন তার মূল কথা হল 
দেশের সাধারণ নাগরিকের নিতাবাব 
হার্য পশ্যের উপর পরোক্ষ কর, উৎ- 
পাদনশ্ুলন্ক বসিয়ে এবং ছাপানো 
কাগঙ্জী সুদ্রা ছড়িয়ে দেশের "অভাভ্যরে 
সম্পদ সংগ্রহ এবং বিদেশী ধপ ও 
রপ্তানী বাঁড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রার 
প্রয়োজন মেটানো । 
এই ছুমুখো নীতির প্রকাশ ঘটেছে 
অর্থনৈতিক সংকটের গভীর ও 
ব্যাপ্তির ষধ্যে। একদিকে বড় বড় 
"বনী দেশগুপি তাদের মুদ্রা সংকট ও 
অর্থ নৈতিক লংকটের গুরুতার ভার- 
তের মত পুঁক্তিবাদা কাঠামোর মধ্যে 
-উন্নরনকামী দেশগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে 
দিচ্ছে ১ তাদের রপ্তানী "পণ্যের মুল্য 
কমিয়ে দিচ্ছে, শুল্ক প্রাচীর তুলে 
তাঁদের প্রতিযোগিতা করার পথ 


রুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে এই বিনিময় 
সংকট রপ্তানী বাণিষ্য ও লেনদেন 
সংকটের মুযোগ নিয়ে উম্নয়নকামী 
দুর্বল দেশগুলির গলায় নিত্য নূতন 
খণের ফাস পরিয়ে দিচ্ছে । 
ভারতীয় জনসাধারণের বর্তমান 
দুৰ্গতি, বেকারী, শিল্প সংকট, অল্প 
কষ্ট সব কিছুর মুলে ভারত সর- 
কারের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি, 
ধনী দেশগুলির কাছে হাত পেতে 
থাকা আর দেশের মানুষের উপর 
লাঠি গুলি এবং উপদেশ বর্ষণের হু 
মুখো নীতি যতদিন চলবে ততদিন 
এদেশের মানুষের মাথা তুলে বিশ্বের 
দরবারে উঠে দীড়াবার যোগ্যতা 
অর্জন করা সম্ভব হৃবে-নাঁ। বরং 


বিদেশী খশ এবং যুদ্রাম্কীতির দাপটে 
ভারতের মর্ধাদা হাস পেতে থাকবে 


আর ভারতবাসীর কপালে দুশ্চিন্তার, 


রেখাগুলি গভীর থেকে গতীরতর 
হবে । 


সমাপ্তিও ঘটেছে অকস্মাৎ। শেষদৃশ্যে 
নৃত্যরত, ঝন্টীকে বাহুল্য মনে 
হয়েছে। 

এ নাটকে মণ্চসজ্জা এবং 
সঙ্গীতের প্রয়োগের ব্যাপারেও 
ব্যর্থতা লক্ষ্য করা গেছে৷ কোন 
চারত্ের অতীত স্মৃতি চারণের 
সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ভারের ব্যব- 
হার ব্লসভঙ্গ ঘাঁটয়েছে। নাটকের 
শুভারম্ভে মনেগ্রাহী হলেও 'দ্বিতী- 
যার্ধে "হরি দিনত গেল সন্ধ্যা হল” 
গানের সুরটি নাটকের প্রতিপাদ্য 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে খুবই শ্রীত- 
কটু! স্বল্পায়তানক "থয়েটার 
সেন্টার মণ্টে সুযোগ কম থাকলেও 
মগ্চসজ্জার কাজ আরো শজ্পসম্মত 
হতে পারত । 

কামাখ্যা চাঁরন্রে সত্যরত মুখো- 
পাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় ছাড়া 
অপরাপর কলাকুশলীদের চরিন্রচিত্রণে 
মানোন্নয়নের আরো অবকাশ রয়েছে। 
নাটকটি রচনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে 
রয়েছেন অরুণ রায়! 

সাম্প্রতিক কালের অনেক নাট- 
কেই গভশীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য 
করে যাচ্ছি যে কাহিনীর বলিষ্ঠ 
কাঠামোর মোড়কে 'নবালম্ব সহজ 
এবং গতানুগতিক চাঁরত্র রচনার মধ্য 
দিয়ে দর্শকদের ভাঁড়ামর রাজ্যে 
নিক্ষেপ করার প্রবণতাটি কিছুতেই 
কমছে না। এর কারণ নিশ্চয়ই সেই 
সামাজিক দৃজ্টভঙ্গীর অভাব, সেই 
ব্দনিয়াদী শিক্ষ গ্রহণের অভাব যা 
সামাজিক চেহারা বদলের ব্যাপারে 
দর্শকদের মনে' অন্প্ররণা সঞ্চার 
করতে প্নরে। 

কলকাতার অন্যতম নাট্যদল 
অন্বেষা প্রযোজনা করল্যে গঞ্গাপদ 
বসুর “অপমানিত”। জাত্যাভমা- 
নের গর্বে গর্বোদ্ধত ও বিভ্তশালশ 
জামদার সাঁওতাল গোষ্ঠাঁভুন্ত বাড়ীর 
রক্ষিতাকে পর্দানশীন রেখে তারই 
ওরসজাত সন্তানকে চি জাতির 
আখ্যা দিয়ে অস্বঁকার করায় নাট- 
কাঁয় ঘন কিভাবে সরলশকৃত মেলো- 
ড্রামায় রূপান্তারত হতে পারে_ 
এমনি এক নাট্যবস্তু মণ্টে উপস্থা- 
পিত হয়েছে। 

সমস্যাটি বাস্তব হলেও প্রাচীন 
এবং নাটকে ঘটনা বহুজলতা বজায় 
রাখার স্বাথেই আরোপিত। শুধু 
মাঘ জাত্যাঁভমানের গবেই শ্রেণী 
ভেদ এবং শেক্রণ ক্রিয়া আর এ 
কালের সমাজদর্শন নয়। নাটকের 
বন্তব্য সার্বজনীন করতে গেলেই 
নাট্যবস্তুর নাব্শোষকরণ প্রয়োজন । 
দিল্তু এ নাটকের আখ্যান বিশেষ 
সময়ের বিশেষ ঘটনা। এই ধরণের 
পশ্চাৎপ্দ ধারণাকে বামমার্গী শ্রেণী 
চেতনা, বদ্ধমূল উার্খত বাহুর এক 
ঘেয়োম এবং বদ্দ্রকন্ঠ রন্তচক্ষুর 
শ্লোগানধমমশি অপপ্রয়োগে বিশেষত 
করতে যাওয়া নেহাৎই বিভ্রান্তিকর । 
অন্বেষা এই নাটক প্রযোজনা করায় 
সেই বিভ্রান্তির প্রশ্রয় দিলেন। 

চারত্র নির্মাণে হিন্দি ছাঁবর 
ন্যায় চটুল্তা, স্থূলত্ব এবং বাল- 
খিল্যতা নাটকাঁটকে এমাঁনতেই দুর্বল 
করেছে। সুতরাং তার ওপরে নির্দে- 
শকের সক্ষম শিজ্পশৈলী প্রয়োগ 


ব্যর্থ হতে বাধ্য। নাট্যকার গঞ্গাপদ 
বস র স্মৃতিচরপণার কথা ভেবে এ 
নাটক প্রযোজনার কথা ভাবলেও 
নাট্যকারকে ছোট করাই হবে। বরং 
সমালোচকদের কাছে নাট্যকার সম- 
য়ের বিচারে কিছু মূল্য পেতে 
পারেন। অন্যথায় এ নাটকের বারং- 
বার প্রযোজনা পণ্ডশ্রম। 


॥ উনিশ ॥ 


_ তবে স্বীকার করব, হীরক মুখো- 
'পাধ্যায়ের আলোপ্রক্ষেপণের মান বা 
অপরাপর কলাকুশলীদের আভি- 
নায়ক ক্ষমতা যে রকম প্রশংসনায় 
স্তরে রয়েছে, তা আরো কোন 
বলিষ্ঠ প্রযোজনায় প্রয়োগ করলে 
«অন্বেষা”র উজ্জ্বল ভাঁবষ্যৎ আছে 
বলে মনে হয়। 


কংগ্রেসী মস্তানদের দৌরাত্ম্য 
(প্রথম পৃদ্ঠার পর) 


সামনে প্যালশ একদল কংগ্রেস 
কর্মীর উপরে গুলি চালাতে বাধ্য 
হয়েছে। 

পুলিশ কর্তৃপক্ষ এর কারণ 
হিসেবে বলেছেন যে, এ দন স্থানীয় 
পুলিশ একটি তরুণী অপহরণের 
চেষ্টার আভযেগে এক ব্যান্তকে 
আটক করে। যদিও আইন অনু- 
যায়ী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার 


= জন্য সরকারণ বাসভবন স্থানধয় বাট 


হাউসে নিয়ে যায় তথাঁপ সত্য সোম 


নামে একজন কংগ্রেস কর্মীর নেতৃত্বে 
শতাধিক 


ধ্বংস করে, প্ীল- 
শের ওপর ঢিল ' ছোড়ে এবং 
কয়েকজন পুলিশকে বেদম মারধোর 
করে। এর পরেই পলিশ গুলি 
চালিয়ে ওদের হটিয়ে দেয়? প্দীল- 
শের গলিতে কেউ হতাহত হয় নি 
বলে পলশ মহল জানিয়েছেন। 
পুলিশ তথাকথিত কংগ্রেস কমশ 


সত্য সোম এবং তার দুজন সহ-' 


কর্মীকে এব্যাপারে গ্রেপ্তার করে 
আদালতে মামলা দায়ের করেছে। 


কোচবিহারে এখনও উত্তেজনা 
শাসক কংগ্রেসের উপদলীয় 
সংঘর্ষকে কেন্দু করে কোচবিহার 
শহরে এখনও উত্তেজনা চলছে। গত 
উনাতিশে জানুয়ারী একদল যুব 
কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের কর্মীর 
হাতে স্থানীয় বিএন শীল কলে- 
জের স্বপনকুমার ভদ্র নামে আরও 
একজন ছাত্র পরিষদের কমণী গরু- 
তরর্‌পে প্রহৃত হয়েছেন। 
পলিশ বলেছে যে, হামলা- 
কারীরা কলেজের চত্বরে ঢুকে শ্রীমান 
স্বপ্নকে মারধোর করে এর ফলে 
উত্তেজনা চরম অবস্থায় গিয়ে 
পেশছয়। অবশেষে উপায়ান্তর না 
দেখে বলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজাঁটকে 
সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য 
হন। এছাড়া, এ দিন শহরের আরও 
কয়েকটি স্থানে কংগ্রেস কমমীদের 
মধ্যে বীক্ষপ্তভাবে দফায় দফায় মার- 
পিট হয়? 

কংগ্রেসের একাট* উপদলের 
নেতৃত্বে শহরের ব্যবসায়ীদের একাংশ 
হরতাল পালন করে এই ঘটনার 
প্রতিবাদ জানান। "পুলিশ এব্যাপারে 
বিশেষ বিব্রত বোধ করছে। উল্লেখ- 
যোগ্য” কোচবিহারের এই উপদলপয় 
সংঘর্ষ ও ঘটনা সম্পর্কে দর্পণের 
গত সংখ্যায় বিস্তারত বিবরণ 
পাঠকদের কাছে পেশ করা হয়েছে। 


দি পি আই কর্মীদের ওপরে 
_ হামলা 

চবিবশ পরগণা জেলার বজবজের 
তৈল শোধনাগার কেন্দ্রের কাছে গত 
উনত্রিশে জানুয্নরী সকালে একদল 
সি পি আই কমর ওপরে শাসক 
কংগ্রেসের লোকেরা প্রচন্ড মারধোর 
করেছে। পুঁলশ বলেছে যে, এর 
ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে এক সংঘর্ষও 
হয়েছে। পুলিশ এব্যাপারে তিনজন 
কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। 


মার্কসবাদী কাঁমউনিস্টরা 
আক্রান্ত 
চবিবশ পরগণা জেলার বীজপুর 
থানার অল্তর্গত হালিশহরের 
কংগ্রেস মস্তানরা গত পয়লা ফেব্রু 
য়ারী রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ও 
থানা এলাকারই নবনগরের মার্কস- 
বাদশ কমিউীনস্ট কমশী রমেন্দ্ুকান্ত 
ভদ্রকে ধারালো অস্ত্রাঘাতে গুরুতর- 
রুপে আহত করেছে 
প্যাীলশ বলেছে যে, শ্রীভদ্র বিগত 
নির্বাচনের পরে অন্যত্র চলে গিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু, তাঁর অসুস্থ মাকে 


. দেখার জন্য সেখানে গিয়ে তিনি, 


কংগ্রেসী মস্তানদের হাতে অস্ত্রা 
ঘাতে আহত হন। প্যাশ যাঁদও 
এবাপারে একটি মামলা রুজ; 
করেছে তথাঁপ কংগ্নেসী মস্তানদের 
কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারছে না। 


হাওড়ায় মারধোর 

হাওড়া জেলার আমতা থানার 
বৈতাই গ্রামের মাকর্সবাদণী কমিউ- 
নিস্ট কর্মী সুফল বেরাকে গত 
এক ্রিশে জানদয়ারী স্থানীয় কংগ্রেস 
মস্তানরা প্রচন্ড মারধোর করেছে! 
তাঁকে আমতার সরকারী স্বাস্থ 
কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। 

বেতাই গ্রামের অপর একজন 
মার্কসবাসী কামউনিস্ট কর্মী রণ- 
জিৎ পানর এ দিনই আমতার সরকারণ 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আহত সুফল বেরাকে 
দেখতে গিয়ে কংগ্রেসী মস্তানদের 
হাতে গণ্রণতররূপে প্রহত হন। 
অবশেষে তাঁকেও উন্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 
চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হয়েছে। 

পুলিশ বলেছে, শ্রীপাত্র স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রে গিয়ে সুফল বেরাকে দেখে 
ষখন ফিরে আসাঁছলেন তখন মস্তা- 
নরা তাঁকে রেহাই না দিয়ে পাঁথমধ্যে 
এঁ কাণ্ড করে 


শী শপ গা শীট শীাটা শট 


Regd. Ne. ০72 


বহরমপুর সদর হাসপাতালে চরম 
অম'নাষকত! ঃ (রাগনা মৃত্যুশয্যায় 


দের্পশদের সংবাদদাতা) 

আজ যখন সাড়ম্বরে বন্ধ্যাকরণ 
আর 'নবশীর্ষকরণের জন্য প্রাতাঁদন 
প্লাইগেশন” এবং “ভিসেকটাম”_ 
তখন সরকারী হাসপাতালের চিকিৎ- 
সকের গ্চফলাত এবং নিষ্ঠার 
অভাবে একজন সাধারণ সরকার 
কর্মচারীর স্ত্রীর জীবন বিপন্ন এবং 
সমগ্র পাঁরবারাট ধ্বংস হওয়ার 
মুখে পড়ার এক শোচনীয় এবং 
মমন্তুদি বিবরণ জানা গেছে। আমা- 
দের কাছে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম- 
চারী স্বয়ং আঁভযেগ করেছেন॥ 
তাঁর স্রাীকে বন্ধ্যাকরণের জন্য লাই- 
গেলন অপারেশন করা হয় বহরমপুর, 
সদর হাসপাতালে গত বাইশে 
আগস্ট বাহান্তর তাঁরখে।. অপা- 
রেশন থিয়েট্রেই তাঁর স্ত্রী বিপন্ন 
হয়ে পড়েন। 'ৃতীন জ্ঞান হারান। 
সেদিন থেকে বাইশ দিন হাসপাতালে 
দিলেন চরম দুঃসহ অবস্থার মধ্যে! 
শেষ পর্যন্ত নিম্নীবত্ত কেরাণশ উন্ত 
ভদ্রলোক সরকারী হাসপাতালের 


' স্ত্রীকে নীলরতন হাসপাতালে নিয়ে 


ভার্ত কাঁরয়ে দেন। তাঁর স্ব 
এখনো হাসপ তালে মৃত্যুশষ্যায়। 
চিকিৎসকরা জীবনের বিন্দুমাত্র ভরসা 
দিতে পারছেন না। তাছাড়া রোগি- 
নার মাঁস্তজ্ক বিকৃতি ঘটেছে বলেও 
আশঙ্কা করা হচ্ছে। 

বর্তমানে মুশিদাঝ্দদ জেলার 
বেলডাঙ্গা কলেজ রোডের বাঁসন্দা 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ . পর্ষদের 


"বহরমপুর  উপাবিভাগের তৃতীয় 


শ্রেণীর কর্মচ'র শ্রীপারমল কান্তি 
রায় আমাদের কাছে ষে অভিযোগ 
করেছেন তা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য 
একটা জহলন্ত সাক্ষ্য। তান প্রথঃ 
মেই একটি পুরতন অভিযোগ আর 
একবার জোরূলো কন্ঠে তুলেছেন। 
তাঁর আঁভযোগ যে বহরমপুর হাস- 
পাতালে আদৌ কোন চিকিৎসা হয় 
নঃ। হাসপাতালের অভিজ্ঞ ডান্তার- 
দের কয়েকজন দ্বারা পাঁরচালত 
নার্সং হোমে ভাতি* না হলে চাঁক- 
ৎসা হয় না! নাঁসং হোমে সরকার? 
হাসপ্তালের উন্নত ধরণের যল্ত- 
পাঁতি ব্যবহৃত হয় বলেও অনেকেরই 
আভযোগ। 

শ্রীপারমল কান্তি রয় আঁভ- 


যোগ করেন যে তাঁর স্তী শ্রীমতী 
শান্তি রায় সন্তান সম্ভবা হলেই 
তাঁর সিরায় রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত 
ঘটতো। চাকৎসকদের মতে এই 
চিত। সন্তান প্রসবের পরে রোগ 
সেরে যায়ঃ শপচশ বৎসর বয়স্কা 
এই ভদুর্মাহলর দুইটি সন্তান। 
প্রথমাটির ছয় বৎসর, . দ্বিতীয়টি 
চার বংসর। তৃতীয় সন্তানের 
সম্ভাবনা দেখা দিলে আবার 'তার 
সিরা ফুলে যায়। খুব কষ্ট পেতে 
থাকেন তান॥ সাত মাসের অন্তঃ- 
স্বত্বা যখন তান তখন বহরমপুর 
সদর হাসপাতালের স্ত্রীরোগ 'বিশে- 
যজ্ঞ শ্রীসমরকৃষ্ণ বসকে তাঁর প্রাই- 
ভেট চেম্বারে দেখানো হয় এবং 
সেখানেই তান চিীকথীসত হন। 
ভাঁবষ্যতে সন্তান হলে তাঁর জীবন 
{বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা, আছে বলে. 
তাঁকে লাইগেশন করার লিখিত 
পরামর্শ দেয়া হয়। 

যায়া রন্ত, মল, মত্র প্রভৃতি পরীক্ষা 
ভাত করিয়ে দেওয়া হয়। ষোলই 
আগস্ট বাহাত্তর তরখে ভদ্রমাহলা 





চিত্র প্রদর্শনী 


(দর্পণের কলা সমালোচক). 


সাম্প্রাতক কালে যে কয়েকজন 
শিল্পী একক ও যৌথ ভাবে + নানা 
প্রীতানীধমূলক প্রদর্শনীতে অংশ 
গ্রহণ করে দেশে ও দেশের বাইরে 
খ্যাতি কুঁড়য়েছেন, শিল্পী 
শুভপ্রসম্ন ভট্টাচার্য তাদের মধ্যে 
একজন। গত দোসরা জানুয়ারী 
থেকে সাতই জানুয়ারী পর্যন্ত 
তাঁর একটি প্রদর্শনী অন্ম্ঠিত হল 
{বড়লা এ্যাকাডেমীতে। এই প্রদ- 
শনীতে পেনটং ভ্রইং এই দুই ধর- 
ণের কাজ নিয়ে সর্বসমেত একুশাটি 
রচনা স্থান পেয়োছল্‌। 

তাঁর পেন্টিংগাাঁলর মধ্যে সর্ব" 
প্রথম চোখে পড়ে “আনস্যাটিস্ফা- 
য়েড” ফ্রেম দেুই)। ছাঁবাট তেল রঙে 


. আঁকা । ড্রইংএর প্রয়োগ কৌশল 


আর রঙ ব্যবহার গুণের জন্য তো 
বটেই 'বিষয্ন নির্বাচনের দিক দিয়েও 
ছাবাটি একটি স্ম্দর রসোল্তীর্ণ। 
তবে ছবির মাঝামাঝ যে মোটা 
ব্রাসের দাগের বিভাজন ॥ তা ছাঁবর 
রসবোধে কিছু বাধার সৃষ্ট করেছে। 

এই শিল্পার অপর একটি রচনা 


স্ন্ধতা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 
চার নং রচনা পঁডভাইডেড হি”্র 
নাম করা যায়। ছয় নং ছাঁব “মউট 


সম্পাদক কভূক জভার্দ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ মল্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা ১৩ থেকে মদত এরং দর্পশ কার্যালয় 


সুস্থ অবস্থায় সল্তান প্রসব করেন। 
[তানি হাসপাতালেও"ডান্তার বসুর-ই 
চিকিৎসাধীন থাকেন। সন্তান জন্মের 
তিন দিন পর লাইগেশন করনো 
হবে বলে স্বামী-্ত্রীর সম্মাতসৃচক 
স্বক্ষর নেয়া হয়। কিন্তু একুশে 
আগষ্ট বাহাত্তর তারিখ পর্যন্ত 
অপারেশনের কোনো তারিখ দেয়া 
হয় না। বাইশে আগস্ট তারখে 
বেলা সাড়ে এগারোটায় ভদ্রুলাককে 
টোলফোনে খবর দেওয়া হয় যে তাঁর 
স্তণির অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি 
দূত হাসপাতালে এসে দেখেন 
সকালে তাঁকে অপারেশন টোবলে 
নেয়া হয়োছল। সেখানে অপারেশনও 
করা হয় কিন্তু রোগীর অবস্থা খুবই 
খারাপ হাঁয় পড়ে-_তাঁকে অজ্ঞান 
অবস্থায় শয্যায় নিয়ে অসে। উাদ্বগ্ন 
স্বামীকে অবজথা খারাপ ছাড়া আর 
কোনো কথাই ডান্তার জানান না। 
এর পর দিনের পর দিন অসহনীয় 
অবস্থা চলতে থাকে। রোগিনী 
অজ্ঞান কিন্তু টেরামাইঁসন ইনঞ্জেক- 
সন আর ঘুমের ওষুধ ছাড়া কিছুই 
দেওয়া . হয় না। এভাবে পনেরো 
ষোল দিন চলে যায়। মাঝে মাঝে 
ভারপ্রাপ্ত : চিকৎসক অনুপস্থিত 
থাকেন। উীদ্বশ্ন স্বামী রোগিনশকে 


কলকতায় প্রেরণের অনুরোধ 
জানান বারংবার। কেউ কর্ণপাতও 
করেন না। শেষ পর্যন্ত তান 


নিজের ঝঠাকতে নিজের খরচে নিয়ে 
আসতে চান, শুধু গ্যম্বলেদস আর 


DARPAN, Price 62P. 


এ্যাটেপ্ডেন্সের সাহায্য চাওলা হক্ম। 
এই প্রার্থনাও নামঞ্জুর হয়। উল্টো 
তান আর তাঁর আত্মীয়স্বজন 
দুর্ব্যবহার পান বলে আভযোগ। শেষ 


পর্যন্ত নিজের খরচায়। নিজের-ঞ্ 


কাকতে বাইশে আগস্ট তারিখ 
থেকে বারোই সেপ্টেম্বর 'তারথ 
পর্যন্ত রোগকে ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর 
কামরায় কশকাজয় নীলরতন সর- 
কার হাসপাতালে আনা হয়। আঁভন্প 
ও বিশেষজ্ঞরা দেখেন। তাঁকে হাস- 
পাতালে ভাঁত" করা হয়েছে। এখনো 
তিনি হাসপ।অলে। , ভান্তারদের 
আঁভমত অনেক দেরী হয়ে গেছে। 
মাল্তঙ্কের বিকৃতি ঘটেছে। ফলে 
অপারেশনের দন থেকে আজ সাত 
মাস অতিক্রান্ত। 'নম্নাবন্ত কেরাণী 
এ ভদ্রলোক স্মীর 'চাকৎসার ব্যয়- 
ভারে নিঃস্ব, মানীসক ক্লেশের অল্ত 
নাই। 

শ্রীরায়ের আঁভযোগ যে নশলরতন 
হাসপাতালে এসে ধরা পড়লো বহ- 
রমপুর হাসপাতালে বাইশ দিনের 
অব্যবস্থায় তাঁর স্ত্রী শষ্যাক্ষতেও 
(বেড সোর) আক্রান্ত। 

ভদ্রলোকের আভিযোগ যে তান 
সি এম ও এইচ, ডি এফ পি ও, 
এ ঁস এম ও এইচ, ডি এম ও প্রভূত 
সকলেরই সাহায্য প্রার্থনা করেছেন 
কিন্তু বিন্দমান্র সাহায্য পান নি। 
সাত মাস দীর্ঘ সময় ধরে তিনি 
অসহায় অবস্থায় পড়ে আছেন। 


সাইলেন্স” কিল্তু অন্য রচনাগুির যাত্রা এই সবই হনসেনের ছাবতে (৮ 


তুলনায় দুর্বল লাগে। 

শিল্পী এই প্রদর্শনীতে “ইলি- 
উশান” নামে তনাট রচনা রেখেছেন। 
তার মধ্যে সব থেকে ভাল লাগে 
নয় নং রচন্ম। বিষয়বস্তুর প্দনরা- 
বৃত্ত সত্বেও উপস্থাপনা খুবই 
ভাল এই পর্যায়ে এগার নং ছবিটি 
বিশেষ ভাল লাগে নি। আরও চারাঁট 
ছাঁব নিয়ে রচিত অপর বিভাগটিতে 
ছল, “ম্যান এণ্ড সেক্স?” । 
প্রদর্শনীতে পেনটিং বাদে ছয্ন- 
খাঁন ভ্ুইং দেখা যায়। তাঁর এস ভল্ড 
বার্ড ষোল নং চারকোল) একাঁট 
বাঁলষ্ঠ কাজ। এটি খুব সহজেই 
রাঁসক দর্শককে কাছে টানবে? এর- 
পরই নাম করা বায় কাল ও কলম 
এবং ওয়াশ দ্বারা রচিত ড্রইং 
“ডেখের”। সাবলীল রেখর জন্য 
ছবাট আরও রসোতীর্ণ হয়েছে। 


হুসেসের চিত্রকর্ম 
উদার প্রান্তরে একরাশ সুস্থ 
সবল ঘোড়া মস্ত আনন্দে চরছে। 
অসাম বেদনায় একটি ঘোড়া তার 
দীর্ঘ গলাঁটি প্রসারিত করে আকা- 
শের কাছে আশ্রয় চাইছে । কোথাও 
বা রমনীয়া রাজস্থান" রমণশী পাঁথ- 
কের দিকে চেয়ে আছে, চোখে 


কৌতুকের ছায়া। কোথাও সঙ্গীত 
সূর্য বড়ে গোলাম আল সঙ্গীত 
পারবেশনে ব্যস্ত। 


সাধারণ পাঁরাচিত জন্তু জানো- 
যার, 'িভিল্র শ্রেণীর নরনারীর জীবন 


স্থান পেয়েছে। বড়লা এক্যাডেমির 
একক প্রদর্শনীতে, শিল্পীর পাঁর- 
কল্পনা, রেখা ও রঙের ব্যবহারে, 
বালষ্ঠতা, দৃষ্টিভঙ্গী দেখে বিস্মিত 
হতে হয়। এখানে উনিশশো বাহা- 
স্তর সাল পর্যন্ত রাঁচত শিল্প কর্মের 
নিদর্শন দেখা যায়। 

হুসেনের শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য 
প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ সব বিষয়েই 


"বৈচিত্য। যেমন কম্পোজিশান, রেখা, 


রও ব্যবহার রীতি, আকার অবতার- 
ণার ও রূপ বর্ণনার বৌচত্র্য। দ্বিতাঁ- 
য়তঃ . ভারতীয় গ্রীতিহ্য ও 
নিতান্ত সাধারণ 'জানিষের প্রাঁত 
আকর্ষণ। “তান যে ভারতীয় এটা 
শিল্পের মাধ্যমেই বোঝা যায়। 
মুসালম ও হিন্দু ধর্মের কাব্যের 
নানা চাঁরত্র তথা কাহনী অবলম্বনে 
বিকাশত হয়েছে তার শচন্ত্রকর্ম। 

ওয়াইল্ড হটসদ-এর শলথো- 
গ্রাফক কার্কাতি ও স্প্যচদলা 
দ্বারা রাঁচত হর্স ইন 'ফিউীরর 
সংদড় রুপায়ণ সত্যই বিস্ময়কর । 
'মউীজাসিয়ান চিন্রমালার 'বাভন্ন 
রাত ও প্রকাশ ভাঁঙ্গমা অপূর্ব। 
লাল রঙ প্রধান ইমপ্রেশানিষ্টক 
মউাঁজাঁসয়ান অপরুপ ॥ এরাবত 
দেখে মনে হয় প্রাচীন যুগের খেল- 
নার 'নদর্শন। বিশেষ করে বার্ড 
সেলার, আঁশ্নদেব ও রাণী এবং অজ 
প্রীতকীতি বাঁলম্ঠ ও এক্সপ্রেশান- 
্টিক। 


সম্পাদক হখরেন বস 


The Revolutionary History of India 
SEDITION COMMITTEE 1918 REPORT UNDER 
HON’BLE MR. JUSTICE ROWLATT AS PRESIDENT 
Rs. 25/- 


The first quarter of the 20th century bas witnessed two 
major revolutionary movements—one in Russia and the 
other in India. In India that revolutionary movement, 
to seize power, was essentially an armed struggle. This 
is the history of that armed struggle when the Ua 
Indians took arms to free their country from the Britis 

colonialists; history of courage, conviction and commit- 
ment—a rare document, a first-hand report prepared and 
submitted by a committee appointed by the British 
Government under Mr. Justice Rowlatt as President. 


THE AGONY OF WEST BENGAL 
By Ranajit Roy 
Rs. 10/- & Rs. 19.50 


“Jf Mr. Roy is to be believed, West Bengal has been 
treated by the Government of India much the same way 
as Karachi and Islamabad once treated Fast Pakistan... 
The book is loaded with official statements and.statistics 
and until these are authoritatively repudiated the author's 
charge will stand. Mrs. Gandhi’s Government owes it 
itself to answer the charge; or the verdict will be 
‘Guilty’.” ” 
The Sunday Statesman, 1565 October, 1972. 
CASH AND VIOLENCE IN LAOS 


By Anna Lolise Strong 
Rs. 5/- ” 


History of that old story—how with the power of cash, 
Washington moved into Laos, Cambodia and South 
Vietnam with “military aid” to the new governments, 0০ 
break their pledge of neutrality and bent them into a 
military base against China and North Vietnam. 


NEW AGE PUBLISHERS (P) LTD. 
12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. 
(Cal. Phone: 834-1618) 





৬৯ দঃ জেন কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 





গিয়ালদায় 
মহিলাদের 
হাত 
একটি 
নরবকুণথ 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


শিয়ালদা জি আর পি থানার ফ্রী 


মাহলা হজতাঁট বর্তমানে ভয়াবহ 
বুপ পাঁরগ্রহ করেছে। 





সেখানে 





মিলল উহা ভাজা নতি 


| টাঢ়য্যা ৫ ধা্মবন্ধের 


ঘাঁণায় কংগ্রেস 


সরকারের 


বিচারাধীন “মাহলাদের জীবন নিয়ে রী 


রত সিসি 


ছেন। 


বিচারাধীন আটক মাঁহলাদের এই 


হাজতাঁট সরেজামনে তদন্ত করে যে | 


তথা সংগ্রহ করোছি তা রশীতম্ত 


ভয়াবহ । কারণ, লোহা-লসককর এবং 
. কাটা টিনের পাত বোঝাই একটি ছু 


মাল-গুদামের মধ্যে দশর্ধাদন ধরে 


আছে তা এক নরককুণ্ডের সমতুল। 


থানার ডিউটি আঁফসংরগণ | 
যেখানে বসে আগন্তুকদের আভ- ট্রি 
যোগ লিপিবদ্ধ করেন, ঠিক তার ছু 
এই ভুয়বহ হাজতটির ফু 
তাও আবার | 
ভাঙ্গা এবং এই ভাঙ্গা ' গেটাটর | 


পাশেই 
কোলাপাঁসবল গেট। 


সংলগ্ন হাজতের অভ্যন্তরে মান্র 
দুই-তিন জন দাঁড়াতে পারে এমন 


একট; সামান্য জায়গা আছে। সেখা- ছু 
নেই আটক মাহলারা দিন রাত | 


চোখের জল ফেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে 


তাদের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয় এবং | 
সময় কাটায়। পায়খানা ও প্রস্লাব- | 
খানা নামক যে নরককুণ্ডাট সেখানে ছু 
রয়েছে সোউও এই গেটের /পাশেই ছু 


অবাস্থত। 
আটক অসুস্থ মহিলাদের একট; 
বিশ্রাম করার স্থানও এই হাজতে 


নিবেদন করছেন। 
(শেষাংশ দশন পঙ্ঠায়) 


শিয়ালদা জি EE f 





(দর্পপের প্রতানধি ১ 
প্রধানমন্ত্রী হান্দরা গান্ধীর আশী- 
বধদপুজ্ট নন্দিনী সৎপথী এবং 
সিদ্ধার্থ রায়ের পাঁরচালিত দ্যাট 
কংগ্রেসী রাজ্য সরকার ডীড়ষ্যা এবং 
প্াাশচমবঙ্গের সধারণ মানুষের 
জীবন ও-জীবকা নিয়ে এক নতুন 
রাজনোতিক দাবা খেলা শর করে- 
ছেন। এর ফলে দ?ুরাজ্যেরই শাদ্তি- 


| প্রিয় মান্য এক ভয়ঙ্কর _সুষ্কটের 
| সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের জাঁবন- 


জীবিকা আজ . দারুণভাবে বিপন্ন 


| হয়ে পড়ছে। গুস্ডামী বাড়ছে এবং 


গুণ্ডাদের হাতে তাঁরা. নানাভাবে 


নিগৃহীত হচ্ছেন। 


উড়ষ্যয় সাধারণ শান্তিপ্রিয় 


প্র বাঙ্গালীদের ' ওপরে যে আক্রমণ 


সংঘাঁটত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গোও তার 


নিক্য় 


বিক্ষিপ্ত প্রাতফলন ঘটছে। এরাজ্যের 


বিভিন্ন স্থানে গুন্ডা ও ' সমাজ- 
বিরেধীরা এই মোকায় তার পর্ণ 
সুযোগ শনচ্ছে। সব চাইতে আশ্চর্যের 
ব্যাপার যে, নন্দিনী সংপথী ও 
সিদ্ধার্থ রায় এ সম্পকে সংবাদপত্রে 
ব্ন্ত বিবৃতি দিয়ে যাঁদও শ্নভব্দাদ্ধ 
সম্পন্ন মনষের কাছে শান্তিরক্ষার 
আবেদন জানয়েছেন, তথাঁপ এই 
দের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে গেছে। 
এরপরেই সাধ্যরপ মানুষ ভাবতে 
শুরু করেছেন যে, এটা কংগ্রেসের 
এক নতুন চাল 'কিনা। কংগ্রেস-সর- 
কার সাধারণ মানুষের অন্ন, 
শিক্ষা, বাসস্থান এবং বেকার সম- 
স্যার (সমাধান করতে না পেরে 
(শেষাংশ দশম পৃচ্ডাক্) 


মন্ত্রীর নিষেধারে। 


ণশকার করা নিষেধ। তবে এই নিষে- 
ধাজ্ঞা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য এবং 
ওপকতলার রাজকর্মচারীদের বেলায় 
মোটেই কঠে'রতার সঙ্গে পালত হয় 
না এমন আভষাগ স্থানীয় লোকে- 
দের অনেককেই করতে শোনা যায় ॥ 

সম্প্রীতি পুর্ব ভারতে বন্য পশু 
সংরক্ষণ সীর্মতির সাধারণ সম্পাদক 
একটি বিবৃতিতে রাষ্টরমন্ত্রা আনন্দ- 
মোহন বিশ্বাসের সুন্দরবনের জঙ্গলে 
প্রচাল'ত বিধি লঙ্ঘন করে কয়েকাট 


|| হাঁরণ বধ করার ঘটনার উল্লেখ 
নেই। প্রায়ই দেখা যায় .আটক মাহ- | 
লারা তাদের অসুবিধার কথা চিৎকার | 
কিন্তু গেটের | 


করেছেন। তান বলেছেন যে গত 


আঠাশে ও উনাতিশে জানুয়ারণ রাজ্য 


সরকারের বন 'বভাগের দুই লণ্ট 
বনমালা ও বনবাণশ "নয়ে প্রায় ত্রিশ 
জন পার্ধদের সঙ্গে শ্রীবি্বাস জঙ্গল 


মানেন মী 


বেশ কয়েকটি হারণ শাবককে হত্যা 
করে এ'রা বন্দুকের সদ্ব্যবহার 
করেন। 

এই ধরণের কার্যকলাপের তীব্র 
প্রাতিবাদ জানিয়ে সম্পাদক আশা 
করেছেন যে ম্ৃখ্যমল্তী স্বয়ং এ 
বিষয়ে তদন্ত করে বযথাবিহিত 
ব্যবস্থা করবেন। 

ধতনি আরও আঁভযোগ করে- 
ছেন যে ' সাঁমান্ত রক্ষী বাহনীর 
জনৈক উচ্চপদস্থ, কর্মচারী গত 
অকটোবর মাসে 'বিনা কারণে একাঁট 
কুমীর শিকার করেছেন। এজন্য বন- 
বিভাগ থেকে যে অন্মাত নেওয়ার 
রেওয়াজ আছে তা ইনি।গ্রহণ করেন 
নি। 





ঙ্জলের রাজু 
বিধামসঙায় কংগ্রেযী 
সাত্যদের অভিযোগ 


, . (দপনণের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি বেলঘাঁরয়ার কুখ্যাত 
সমাজ বিরোধী ইনু মিন 
জমিনে মুক্ত হয়ে বেলঘারয়া 
অগুলে আগের চেয়ে অনেক 
বেশশ বেপরোয়া সম্প্াসের সৃষ্টি 
করেছে। তার নেতৃত্বে রেলের 
ওয়াগন ভেঙ্গে মাল পাচার, 


{ ডাকাত, রহ} জন৷ । চিলাই 


মদের কারবার ও চালের চেরা 
কারবার দৈনন্দিন ঘটনায় পার- 
ণৃত হয়েছে। তাছাড়া নতুন 
একটি উপদ্রব শুরু হয়েছে। 
গৃহস্থ ঘরের যুবত মেয়েদের 
জোর করে ধরে [নিয়ে গিয়ে তার 
দলের লোকজনের সঙ্গে বিয়ে 


য়ে দেওয়া হচ্ছে এবং অল্প. 


কয়েকাঁদন পরে আবার মেয়েদের 
ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
তারপর তাদের আর কোন 


- 1. খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে না। 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই 
ঘটনা বিবৃত করেছেন একজন 
তরুণ কংগ্রেসী সদস্য প্রদীপ 


বস্ঘ, { পাঁলিত। শ্রীপদীলত আরও বলে- 


ছেন যে,_স্থানশয় থানায় অভি- 
যোগ .করলে বলা হয়, এ "নিয়ে 
আর ঝামেলা না' বাড়িয়ে এ 
দলের লোকদের সঙ্গে একটা 
মিটমাট করে মানিয়ে নিন। এ 


বৈষয়ে পর্নীলশের বড়কর্তাদের 


জানয়েও কোন লাভ হয় "না? 


শ্ৰীপাঁলত : সোজাস্যাজ 
বলেন যে, মুখ্যমন্দ্রী যখন 
আইন ও শঙ্খলার উন্নতি 
হয়েছে বলে রোঁডও ও সংকাদ- 
পত্র মারফৎ দাবা করছেন তখন 
এই ধরণের ঘটনা কি করে ঘটছে 
তান বুঝতে পারছেন না। 
সভায় উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীর 
কাছে একটা জবাব শ্লীপাঁলত 
আশা করোছলেন, যাঁদও উন 
একথা জানেন যে, এই ধরণের 


দৃষ্টি আকর্ষণণ প্রস্তাবের ওপর ' 


জববে দেওয়ার রীতি নেই। 


শ্রীপালিতের বনকৃতায় মুখ্য- 
মন্ত্র কোন প্রীতক্রিয়া না হও- 
য়য় আর একজন কংগ্রেস 
সদস্য তীব্রভাবে দাবী করেন যে, 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর কি করছে তা 
জানর আঁধকার সদস্যদের 
আছে। এরপরই মহখ্যমল্তী মুখ 


খোলেন এবং বলেন, “মল্ত্রীরা 
চুপচাপ বসে নেই। এ 'ঁবময়ে 
ফা করণীয় তা করা হচ্ছে? 


লক্ষ্য করবার বিষয়, সৌঁদন 
বিধানসভায় আর একজন তরুণ 
কংগ্রেস সদস্য শ্রীপঞ্কজ বন্দ্যো- 
পধ্যোয় ফেব্রুয়ারী মাসের নয় 
তারিখে নৈহ্যাটতে জনৈক তরু 
ণের দিবালোকে খুন হওয়ার 
ঘটনর উল্লেখ করেন। বিস্তৃত 
বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন যে, 
অপরাধী অজ্ঞাত নয়, অথচ 
পুলিশের তরফ থেকে এ 
ব্যাপারে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে 
না। 


শাসক দলের প্রধান শারক 
কমিউনিস্ট পাব প্রবণ সদস্য 
সোমনাথ লাহড়ণও কয়েকটি 
ঘটনার উল্লেখ করেন। হাও- 
ডয় আদালত প্রাঙ্গণে কি ভাবৈ 
সকলের চোখের সামনে. তিনজন 
আসামী আক্কান্ত হয় তিনি 
তার বর্ণনা দেন। তাঁর বাস- 
খুব কাছে কি ভাবে বন্দুক ও 
বোমা নিয়ে খোলাখ্দলি মারপিট 
চলে এবং পরে ধৃত করেক- 
জনকে ম্‌ক্ত করার, জন্য দাবী 
জানানো হয় অধিক রা পর্যন্ত 
শ্রীলাহড়ী তারও উল্লেখ 


করেন। 

শাসক দলের একজন “পরম 
সুহৃদ" হিসেবে শ্রীলাহড়ণ 
মন্দ্রিসভাকে ' সতর্ক কবে বলেন 


যে, এই সব ঘটনা একটা অশুভ 


ইঞ্গিত বহন করে আসছে। | 
আইন শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে 
বলে আর আত্মসন্তুষ্টির সময় 
নেই। 


এতাঁদন বিভিন্ন বামপন্থী 
দলের পক্ষ থেকে বহু নি্দিল্ট 
ঘটনার উল্লেখ করে আভিযোগ 
করা হলে মযখ্যমন্তী থেকে 
শুরু করে প্রধানমন্তী পর্যন্ত 
সকলেই তা অস্বীকার করে 
এসেছেন। কিন্তু এবার দেখা 
কাছেও তাঁর প্রাতশ্রৃতির মূল্য 
কমে আসছে। কারণ শ্রীলাহড়ণ 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন 
মৃখ্যমন্তীর পূর্বেন্ত আশ্বাস- 
বাণীর পর! 





হাদি 


নম্পাঁকল্জান্স 
০১০১৯ | 


তের 
গা 


অবশেষে বেলঘাঁরয়ার কুখ্যাত | 
গুণ্ডা ইন মিন্রকে গ্রেপ্তার করা হল। | 
ইনু মন্ত্র সম্প্রাত জামিনে মস্ত হয়ে | 


বেলঘারয়া অঞ্চলে বেপরোয়া সল্মা- 
সের সৃষ্ট করেছিল। বিধানসভায় 


এই আঁভযোগ এনেছেন একজন ছু 


কংগ্রেসী সদস্য প্রদীপ পাঁলত। ইন? 


মতের গ্রেপ্তারে ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় | 
ছাত্র পারদ ও যুব কংগ্রেসের | 
ছেলেরা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ ৯ 
জানায় এবং ইনুর ম্ান্তি দাবী করে। | 
তারা জনজীবন অচল করে দেয়। ফট বেড়েছে। ষোল - হাজার চবরাশ 
তারা প্রদীপ পাঁলতের বাঁড়তেও.. 


হামলা করে। এ 
গত এক. বছর ধরেই পাঁশচমবঙ্ছে 
এই ধরণের" ঘটনা ঘটছে ॥। অর্থাৎ | 


কংগ্রেস দলে আশ্রযনপ্রাপ্ত গন্ডা রা 


সমাজবিরোধার্দের * পনলশ যখন | 
একান্ত বাধা হয়ে গ্রেপ্তার করে তখন ক 
তাদের ম্যান্তর দাবীতে কংগ্রেসীরা 
থানা ঘেরাও করে- এবং তাদের ছাড়িয়ে || 
আনার জন্য ওপর মহলে তাদ্বর 
চলে। 'স পি এমকে উৎখাত এবং | 
নির্ধ্ঠনে গুণ্ডামী ও কারচাঁপর | 


মারফৎ জয়লাভের জন্য ১৯৭২ 
সালের নির্বচনের কয়েক মাস আগে 
থেকে 'বাঁভন্ন অণ্টলের যে সমাজ 


বিরোধীদের ব্যাপকভাবে কংগ্রেস 


আশ্রয় দেয়, তারা আজ বেপরোয়া 
হয়ে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব 
কায়েম করেছে? মুথ্যমন্ সিদ্ধার্থ 
রায় যখন নিজের কাঁতত্ব জাহর 
৷ করার সঙ্গে সঙ্গে বারবার বলছেন 


যে, পশ্চমবঙ্গে- কোন গণ্ডগোল | 
ও [তখনই চার ডাকাত ছু 


খুন রাহাজানি, বোমা ও বন্দুক 
নিয়ে মারাঁপট, ঘরের মেয়েদের 


প্রকাশ্যে বলপূর্বক টেনে নিয়ে যাও- | 


যার ঘটনা একের পর এক ঘটে 
যাচ্ছে । বিধান রায় ও প্রফুল্ল সেনের 


আমলেও গুস্ডারা কংগ্রেসের আশ্রয় [ 
পষ্টে ছিল। শকন্তু গোপনে এখন ছু 
[সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে ব্যাপক হারে | 
ও. প্রকাশ্যে গদপ্ডারা কংগ্রেসের | 
আশ্রয় ও প্রশ্রয় পেয়ে জনজীবনকে ছু 
প্রকৃতপক্ষে | 
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেল_ গক্ডাদের চর 


আঁতষ্ঠ করে তুলেছে। 


পাঁ্ট'তে পরিণত হয়েছে এরং 


গুণ্ডাদের দয়ার ওপর বাস করছে। 
ইন্দিরার মন্াশষ্য ও দেশবন্ধুর 
কৃতিত্ব সন্দেহ নেই। & 























5 (বিশেষ শ্রাতার্নাধ) 
ভারতে সরকারী খাণের পাঁরমাণ 


ঘর বেল হাজ:র কোটি টাকা ছাড়ে 
E গেছে। এটা উীনশশো বাহান্তর- 


তেয়াত্তর সালের 'হসাব॥. এর সঙ্গে 
ক্ষুদ্র সণ্টয় পাঁরকজ্পন্য, রাজ্য প্রীভ- 
ডেল্ট' ফশ্ড, পি এল চারশ আঁশ 
অন্যান্য ধাণের হিসাব ধরলে ভারতে 
সর্বসাকুল্যে সরকারী খাপের পাঁরমাণ 
এবছর একাঁত্রশে মার্চ নাগাদ বাইশ 
হাজার একশো সাতাশ কোটি টাকা 
দাঁড়াবে। fi 

উাঁনশশো- পণ্টাশ-একান্ন সাল 
থেকে উদিশশো বাহাত্তর-তেয়াত্তর 
সালে_ এই কুঁড় বছরে ভারতের সর- 
কারণ ধাপের পাঁরমাণ চক্ষবৃদ্ধি হারে 
প্রাতবছর শতকরা দশ ভাগ [হিসেবে 


কোটি টাকা সরার্সীর সরকারী খণের 


|| কোট টকা বিদেশশি খণ। মোট 


সরকার খণের “এটি পণ্মতাল্লিশ 


প্র. দশামক ছয় শতাংশ ॥ দেশের আভ্য- 
ধাণ মোট আট - হাজার" 


তরশরণ 
খাণের চযয়ান্ন দশমিক চার শতাংশ । 

মোট সরকারী খণের দরুণ 
ভারতসরকারকে গত বছর সুদ দিতে 


দর্পণ ॥ 


- প্রাক-বাজেট সমাক্ষা 


চারের সরকারী 4ণ ২২ হাজার কোটি টাক! 


হয়েছে ছয়শো চুরাশি কোট টাকা। 


ধণের প'চাঁশ শতাংশই ব্যাগ্ক, এল 


এবছর সদ বাবদ দিতে হবে সাতশে৷ আই দস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অথবা 


ত্রিশ কোটি টাকা। দেশের মধ্যে 
ভারত সরকার যে ধণ সংগ্রহ করে- 
ছেন তার দরুণ দিতে হয় পাঁচশো 
আটচাল্লিশ কোট টাকা। এই সুদ 
দেবার জন্যে সরকার প্রতিবছর কর 


দেশের মধ্যে সংগৃহীত সরকারী 


অন্যান্য সরকারণ বা সর্কার নিয়ান্মৃত 
প্রতিষ্ঠন থেকে সংগৃহত হয়েছে। 
অথবা ব্যাস্ত বিশেষের কাছ থেকে 
সমগ্র ধণের মাত দুই শতাংশ সংগৃ 
হত হয়েছে। এর ফলে স্রকারী 
বাজেটে বাধ্যতামূলকভাবে খণ ও 


সুদ পরিশেধের জন্যে যে বরাদ্দ 


করতে হয় সেটা অবশ্যম্ভাবী রূপে 
দেশের প্রয়োজনে. স্শাতি ব্যবহারের 
সুযোগ সুবিধা কাঁময়ে দেয়? বেশীর 


শিলিগুড়িতে ছুনি ও হামলা 


(দপপের সংবাদদাভা) 

বেশ কিছাঁদন ধরে "শালগণাঁড় 
ডাকাতি রাহাজাানর প্রকোপ দিনের 
পর দিন বেড়েই ' চলেছে। শিলি- 
গযঁড়র প্রখ্যাত বিধান মাকেটে কছু- 
দিন আগে একটি কাপড়ের দোকান 


লন হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে- 


ছেন, জীপে করে এলাকার বেশ 'কছু 


সমাজ বিরোধী পাইপগান, স্তনে 


সুসজ্জিত হয়ে এ দোকানের প্রায় 
সম্তর-আঁশ হাজার টাকার দ্রব্যাদি 


কালনা থানার ওসির 
বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 


(দপপের সংবাদদাতা) 


যাওয়া হয়। আরো আঁভযোগ করা 
হয়েছে যে জনৈক আততার়ী পশুর 
মতো শ্ল্রীকর্মকারের অণ্ডকোষ দ্যাট 
ছিড়ে নেয়। এবং মৃতের পোটের 
ওপর একদল নৃত্য করতে থাকে। 

আরো জানা যায় যে, এর পর 


ঘর তাকে দা দিয়ে কোপান হয় এবং 


তাকে যখন ' একটা ব্যাগে ভরে 
মাটিতে কবর 'দতে নিয়ে যাওয়া. হয় 
তখন তার পা দুটি বোরয়ে থাকে। 
কিন্তু পরে তার পা দদটো কেটে 
অন্যত্র ফেলে দেওয়া হয়? 

স্থানীয় কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শশির, 
কাছ থেকে জানতে পারা যায় যে 


ব্যাগসমেত মৃতদেহাট প্রথমে হেলথ . 


সেন্টারের মধ্যে ফেলবার চেস্টা করা 
হয়, কল্তু সেখানে পুলিশ পিকেট 
থাকায় আততায়ীরা তাদের প্াঁর- 
কল্পনা পাল্টে ফেলে। 

এই ঘটনার কথা কালনা থানার 
প্রীকর্মকারের বিধবা মা.জানালে তার 
দেড় সপ্তাহ বাদে পুলিশ তদন্ত 
করতে যায়। জানা গেছে যে, শ্রীকর্ম- 
কার ছিলেন উক্ত ভদ্রমাহলার একমান্ 
সম্তান এবং পাঁরবারের একমান্র 
উপাজনিক্ষম ব্যান্ত। 

এই ঘটনার কথা কালনা থানা 


. সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে আভযোগ 
' করা হয়েছে তারা স্থানীয় এলাকার 


নামকরা 'সমাজাবরোধী ॥ যাঁদও তারা 
নিজেদের কংগ্রেস সমর্থক বলে দাবী 
করে তথাপি তারা যে কংগ্রেস সম- 
থক নয় একথা স্থানীয় জনসাধারণ 
জানেন। তাছাড়া যে যুবকাঁটকে খন. 
করা হরেছে তান কোন রাজনোতক 


দলের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন না। 


লুঠ করে নিয়ে যায়। নানা দল ও' 
মতের লোকদের নিয়ে গাঠত বিধান 
মাকে ব্যবসায় সাঁমাত সর্বপন্মত- 


ভাবে এর প্রাতবাদে ধর্মঘট পালন 


করেন এবং মহকুমা শাসকের কাছে 
এক স্মারকালীপ পেশ করেন। মহ- 
কুমা শাসক প্রথামত তদন্তের আদেশ 
দিলেও প্রথামতই তা কার্ষকর- করা 
হয় নি। - 
ইতিমধ্যে চলাত মাসের "দ্বিতীয় 
সপ্তাহের প্রথম দিকেই 'শালগ্যাঁড় 
থানা-থেকে সামান্য কিছু দূরেই আর 
এক ভয়াবহ ডাকাতি হয়ে গেল। 
রাত তখন দ্ব্প্রহর। 'তাঁরশ-চাল্লশ 
জন লোক যথারীতি অস্ত্রশস্ত্রে সুস- 
ছ্জিত হয়ে তিন চারটি ট্রাক য়ে 
হানা দিল গোয়েল বদ্মালয়ে ! ব্যব- 
সায়ীদের অসতর্কতার সুযোগ 'নয়ে 


বদ্ধ প্রতিরোধে অবশ্য . তারা খুব 
বেশী দূর এগুতে পারল না, রণে 
ভল্গা দিল । 
যার 
শিলিগুাড়র মানুষের ভাবনাটা বদ- 
'লাতে সুরু ররেছে। চোরেরা কাঁ 
শুধুই চোর? না ক কংগ্রেস চোর $ 
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ভাগ ধণ সরকারী বা সরকার নিয়- 
ল্তিত প্রাতজ্ঠান থেকে সংগৃহীত 
হওয়ার ফলে সরকারী খণের উৎস- 
গুলি বাধ্যতামূলক 'ভাবে সরকারকে 
ধণ দেয়, ফলে অর্থনৌতক ক্ষেত্রেও 
অবাচ্ছনীয় প্রাতক্রিয়া দেখা দেয়। 
[বিদেশ খণের সুদ ও কিস্তি- 
বাবদ, চলতি বছরের আমাদের রপ্তানী 


“থেকে আঁজর্ত বিদেশ? মুদ্রার প্রায় 


এক তৃতীয়াংশ মবলগ সাড়ে পাঁচশো 
কোটি টকা দিয়ে দিতে হবে। ফলে 
আমাদের দেশের লেনদেন সমস্যাও 
তীর হয়ে উঠছে। আমাদের সংরক্ষিত 
বিদেশী মুদ্রার তহাবলও ক্রমশ ক্ষয় 
হয়ে আসছে। উৎপদন ও রপ্তানী 
যতই বাড়ুক না কেন ক্রমাগত দেশশ 
বিদেশী ধণের গ্ণাগার দিতে গিয়ে 
দেশের জাতীয় আয় সমপরিমণে 
কমে যাচ্ছে। 

শুধু অঙ্কের হিসেবে কমে যাওয়া 
নয়, মনুদ্রাস্ফীীত ও মূল্যবৃদ্ধির ফলে 
টাকার অঞ্কে জতীয় আয়ের প্রকৃত 


অবস্থা বোঝা দুদ্কর হয়ে পড়েছে। . 


কারণ. ছাপানো নেট ছড়িয়ে লেন- 
দৈন করার দরুণ যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে 
গত একবছরে তার হার বারো শতংশ) 


অর্থাৎ টাকার দাম গত বছর আরো - 
"বারো পয়সা কমেছে। চলাত বছরে ' 


টাকার দাম আরো কমবে. অর্থাৎ 


জিনিসপত্রের দাম আরো বাড়বে । এই , 


মূল্যবৃদ্ধির হিসাবে সরকারী খণের 
ভূমিকা অনেকর্যান। 

এর মধ্যে ডলারের মূল্যহ্াসের 
দরুণ আমাদের বিদেশী মুদ্রার মজুত 
তহবিলের দশ শতাংশ কমে গেছে। 
সুতরাং আগাম বাজেটে যে আরো 
কর, আরো সরকারী খ্ণের ব্যবস্থা 
করা হবে তা একরকম 'ানশ্চিত। সর- 
কারী খণের ভার আবাল বৃদ্ধ 
বাঁণতা 'নার্বশেষে প্রাতাঁট ভারত- 
বাসীর মাথা পিছু, এখন চারশো আট 
টাকার .মত। জল্মমা্র ভরতবর্ষের 
প্রতিটি শিশুর এই দায় বহন শুর; 
নি কহ 
করতে হবে। 


গায়ের জোরে 


অনুমোদন আদায় 

নাখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
সামাতর হাওড়া জেলা শাখার সম্পা- 
দক ও স্কুল বোর্ডের সদস্য অরুণ 
মুখার্জী এক বিবৃতিতে জানয়ে- 
হেন যে গত নয়ই ফেব্রুয়ারী শুরু- 
বার ডি এম-এর চেম্বারে হাওড়া 
জেলা স্কুল বোর্ডের একা সভায় 
কংগ্রেসীরা গায়ের জোরে' সন্তরাট . 
স্কুল অনুমোদন কাঁরয়ে নেয়? এই 
সব স্কুলগ্ঘলির কোথাও ছাত্র নেই, 
কোথাও স্কুল বাড়ী নেই, কোথাও 
একই গ্রামে তিনটি স্কুল, এমন ক, 
চায়ের দোকানও স্কুল বলে পাশ 
হয়ে গেল। রত 


সদ 


পি 


কপি 
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কু ৪ বট গলপ ঘধিকরণের 
যামলাদের চূড়ান্ত কমতা | 


অন্বাঙালী ন্যন্বস্নান্থীল্পা! স্ুল্ছে ৪. 
হবক্ষান্ত্রত্র্রেন্ল অভিশাপ ম্বাডছেছে - 


(দর্পপের সংবাদদাতা) : 
পশ্চিমবল্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও 
কুটির শিল্প আঁধিকরণের অপদার্থ 


আমলাদের অকর্মন্তা ও দুনীশতর নেই অথচ এ'রা দপ্তরের শোভা বর্ধন বিরুদ্ধে সি বি আইর তদন্ত চলছে। 
- কিন্তু দত্ত বংশোদ্ভব স্টেনো মহাশয় 


ফলে একাদকে কেন্দ্রের কাছ থেকে 
প্চিমবঞ্গ প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল 
পায় না, অপরদিকে 'বেকার বাঙ্গালণ 
যুবকদের বিন্দুমাত্র সাহায্যও করা 


ডাইরেকটর দপ্তরাঁটকে পুরোপ্যা 
অকেজো করে রেখেছে। এ'দের 
শিল্প সম্পর্কে ন্যুনতম আঁভজ্ঞতা 


করে বসে আছেন। 

এ'দের যোগ্যতার নমুনা দেওয়া 
যাক্‌। নন্‌-ফেরাস মেটালের মধ্যে 
তামা সবচেয়ে মূল্যবান এবং এই 


লক্ষ টাকার মোম, লোহা এবং মটন- 
টেনোর' কোটা দেওয়া হয়োছল। এ 
ব্যাপারাটতে শেষোন্ত তিন ব্যান্তর 


বহাল তাঁবয়তে আছেন। 
ডেপুটি ডইরেকটর পাল 
সাহেব তাঁর হাব হোমিওপ্যার্থিক 


হয় না, যার ফলে কুটির শিল্প দ্বারা ধাতুর প্রয়োজনও খ্নুব বেশী। কেন্দ্রের চিকিৎসা নিয়ে মহাব্স্ত। তাঁর হয়ে 
যে সব বাঙ্গাল" যুবক কোনোরকমে কাছে উত্তরপ্রদেশ নয় হাজার টন সব কাজ করেন তিনজন ইনভোস্ট- 
বেকারত্বের আঁভশাপ থেকে ম্যান্ত বহার সাত হাজার টন, এমনাক. গেটর, দুজন সহকারী ডাইরেকটরের 
পেতে চায় “ তারা সর্বস্ব খুইয়ে ডীঁড়ষ্যা আট হাজার টন বার্ষক অধীনে। -সবাই এক সূত্রে গাঁথা 
আবার বেকার তালিকার নাম লেখায়। বরাদ্দের জন্য আবেদন করে। কিন্তু 
অবাঞ্গালী ব্যবসায়ীরা এদিকে ফুলে আমাদের জয়েন্ট ভাইরেকটার এতই নিম্নাবন্ত যুবকদের ব্যবসায়ে সাহায্য 
ফে'পে উঠছে। নিজেদের প্রয়োজনের যোগ্য যে, শিল্পপপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের করার নাত ঘোষণা করলে বেশ 
তুলনায় বেশী মালের কোটা পেয়ে জন্য তান আবেদন করলেন মাত্র কয়েকজন শিক্ষিত বেকার যুবক 


তারা কালোবাজারে তা বিক্রী করেন। 


' আর তার 'বানিময়ে এ সব আমলা- 


দের অভিজাত হোটেলে ,আনন্দবর্ধ- 
নের ব্যবস্থা করা হয়, এমন ক নগদ 
সেলামীও আমলাদের পকেটে যায়! 

সং্লষ্টি দপ্তরের মন্ত্র, এমনকি 


বাঙ্গালী য্দবকদের চাকুরীর জন্য 
দরবার না করে ব্যবসার মাধ্যমে 
আহ্মনির্ভরশশল হাতে উপদেশ 
দিচ্ছেন।" অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ 


পাঁচ হাজার টনের, যাঁদও পাশ্চম- 
বঙ্গের প্রয়োজন কম করে পণচশ 
হাজার টনের। 

ডেপনাট ভাইরেকটার বি বৰ 
পাল হালে- এ্যালোকেশন কমিটির 
সেক্রেটারী নিষ্দত্ত হয়েছেন। কমিটির 


২ মুখ্মন্্ শ্রীসদ্ধার্থশঙকর রায় স্বয়ং মিটিংয়ের আগে ও পরে দুচারাদন 


এসে সই করা ছাড়া জনসাধারণের" 
কোন কাজ ইনি করেন না। '*ঁকন্তু 
দুনাীতগ্রস্ত অবাজ্গালী ব্যবসায়ীদের 
কোটা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের 


দণ্তরটিয় অপদার্থ আমলাদের বিরুদ্ধে অন্ত নেই। এ ছাড়া 'তানি দপ্তরে 


কোনো ব্যবস্থা নেয়া দুরের . কথা 


বা Mee 


অজ্ঞাতকারণে তাদের পদোন্নীত ঘটে। বলে মনে করেন। মিঃ পালের সমস্ত 


যে দুদ চারজন সৎ ও দক্ষ অফিসার 


'* আছেন তাঁরা কোনো আমল পান না। 


পূর্বে ক্ষদদ্র ও কুঁটর শিল্পের 
বিভাগ বাণিজ্য ও শিল্প আঁধকরণের 
অঞ্গীভূত ছিল। ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পের প্রসার এবং এই শিল্পে 
মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবকদের সুযোগ 
করে দেয়ার জন্য এটিকে পৃথক 


দপ্তর করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের 


গ:রুত্বপূর্ণ 


সমাধানে এগিয়ে আসবে বলে আশা 
করা হয়োছল। . 

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দপ্তরাটির 
জন্মলখ্নেই শনি ছিল। দুনপত- 
গ্রস্ত এবং অপদার্থ একদল আফসার 
দায়িত্বে আসীন হলেন। কেন্দ্রে 
কাছে এরা পশ্চিমবঙ্গের দাবী তুলে 
ধরতে পারেন না। কাঁচা মালের 


অপকর্মের প্রধান সহায়ক নিউ সেক্রে- 
টারিয়েটের এগারতলা বাড়ীর ভাই- 
রেকটরের  ব্যান্তগত স্টেনো। 
এই স্টেনোগ্রাফার ভদ্রলোক দশর্ঘশদন 
ধরে এই পদে আছেন সমস্ত গোপন 
ফাইল তাঁর হাতে৷ তাঁর দৌলতে 
চার্চ লেনে বসেই 'মঃ পাল এঁ সব 
ফাইলপত্রের সব 'ববরণের হাদিস 
পান। স্টেনো মহোদয়! মিঃ পালের 


আঁধকরণের স্ৃম্টি। চর্ব-চেষ্য-লেহ্য পেয় (টিফিন ডিনারের 
দুই নং চার্চ লেনের আঁফস বাঞ্গালণ সঙ্গাঁ। 
রেকার যুবক ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা 


স্টেনো মহোদয় ডাইরেকটরের 
স্নেহধন্য। কাজেই সকলের উপরে 
হম্বিতম্বি করেন॥ মল্দ্ীর চিঠিপন্্র 
পর্যন্ত কেয়ার করেন না। তাঁর 
প্রধান কাজ তাঁর 'বাঁশম্ট ক্লায়েন্ট 
বেশ কয়েকজন অবাঞ্গালী ব্যব- 
সায়ার হাতে অঢেল কোটা তুলে 
দেওয়া। ডেপদাটি ডাইরেকটররা 
পর্যন্ত কথা বলতে, সাহস পান না। 


কোটা নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের গ্যালোকেশন ডাইরেকটরকে বুঝিয়ে কখন কোথায় 


শি 


ফেরৎ যায় এবং যা বাষ্টিত হয় তাও 
যায় চোরাবাজারে। মোট আমদানী 


” লাইসেন্সের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হর 


না। 

এই দপ্তরের জয়েন্ট ভাইরেকটর 
অমল ভট্টাচার্য, ডেপুটি ভাইরেকটর 
বব পাল এবং কয়েকজন সহকারা 


বদলী করে দেন কে জানে ?. 
স্টেনো মহোদয়ের অপ্রত্যক্ষ 


প্রচ প্রাক্তন ভাইরেকটার কে মিশ্র 
-এবং হাওড়ার - দুইজন সহকারী 


ডাইরেকটরের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে মাত 
কয়েক বৎসর আগে হাওড়ার অবা- 
গুগালী ব্যবসায়ীদের হাতে লক্ষ 


গত বৎসরে পাঁশ্চমবন্গ সরকার 


দান: বায় হয খা: 


করে কাঁচা মালের আবেদন করেন, 
কিন্তু মিঃ পালের নেতৃত্বে সহকারী 
ডাইরেকটর ও তন জন ইনভোস্ট- 
গেটরের দোরাস্ম্যে তাঁদের কারবার 
- গুটিয়ে নিঃস্ব হয়ে পথে বসতে হয়। 
কারণ বাঙ্গাল যুবকেরা 

সেলামী ও রাতের উৎসবের পাথেয় 
জোগাড় করতে রাজী হয় নি। 


টর আর কে রায় গুরত্বপূর্ণ ইঞ্জি- 
নীয়ারিং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। বছরের 
পর বছর তিনি এই. পদে আসীন 
আছেন। তাঁকে হঠানোর সাধ্য কারও 


(,. ॥ তিন ॥ 


নেই। তিন কখনো পরলোকগত 
মৃখ্যমল্লী ডাঃ বধানচন্দ্র রায়ের 
আত্মীয় বলে পারচয় দেন, কখনো 
বা তিনি প্রান্তন শান্তমান কংগ্রেস 
নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের আত্মীয়। 
ডেপুটি ডাইরেকটর ' পাল সাহেব 
আর তাঁর তিনজন ইনভোস্টগেটরের . 
সঙ্গে চক্র গড়ে ইনি 'নজেদের 


পলা আখের গুছিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে লাই- 
" সেন্স .অনুমোদন করেন। অবাঞ্গালী' 


মাত কার্পণ্য নেই; নিয়মের আঁতিরিত্ত.- - 


বরাদ্দ তারা পায়। আর বাঙ্গালস 
প্রতিষ্ঠান কাঁচা মালের অভাবে কার- 
বার গোটাচ্ছে। বাষ্গালী বেকার- 
যুবকেরা গ্যাপ্রযভ স্কীম.থাকা সত্বেও 
মেশিনারীর অর্ডার দিয়েও দশ 


অনমতি পান না। অথচ দশ হাঞ্জার 
টাকা পর্যন্ত মাল আমদানশ করার 
সুপারিশ করার অধিকার আছে। 
এমন ক মল্তী মহোদয়রা চেষ্টা 
করেও বেকার বাঙ্গাল যুবকদের 


" জন্য অন্মাত যোগাড় করতে 
-- পারেননি। 


কারণ রায় সাহেবের সুপারিশে 
পাল সাহেব জানিয়ে দেবেন ষে” 
বাঙ্গালী ছেলেরা মাল পাওয়ার 
সিরিকার নন! 





ইটনাইটেড বানান ব্যান্বে চরম বরাক 
চাকুরার নামে হয়রানি . 


. ক্কাজের চাপে সাধারণ কর্মীরা দিশেহার৷ 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাৎ্কগ্নীলর মধ্যে অন্য- 
তম ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে 
বর্তমানে এক তেঘল্কী রাজত্ব 
চলছে । এই রাজত্বের শেষ কোথায় বা 
এই অরাজক অবস্থা আর কাঁদন 
চলবে তা কেউ বলতে পারছেন না। 
অথচ, এরই মাঝে পাড়ে ব্যা্কের, 
সাধারণ কর্মশরা এবং আমানতকারী- 
দের একাংশ দীর্ঘ দিন ধরে দারুণ 
দুর্ভোগ ভোগ করছেন। এছাড়া 
পশ্চিম বঙ্গের বেশ কিছু সংখ্যক 
বেকার যুবকও এই অব্যবস্থার কবলে 
পড়ে দারুণভাবে হয়রান হচ্ছেন। 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যান্ত- 
দের কাছ থেকে জানা গেছে যে, ভার- 
তের এই প্রর্বাণ্যলে ব্যাঞ্কের আরও 
বহ: শাখা অফিস খুলে সম্প্রসারণের 
যে বহুমুখী পারকল্পন্য করা হয়ে- 
ছিল কায়েমশ স্বার্থবাদদের চাপে 
পড়ে তা সম্পূর্ণ ধামাচাপা দেওয়া 
হয়েছে । এর ফলে রাজ্যের বহু বেকার 
যুবক আকাঁঞ্খত চাকুরী থেকে 
বণ্চিত হচ্ছেন, ব্যাঙ্কের সাধারণ 
কমশীদের, ওপরে কাজের চাপ অস- 
ম্ভব বেড়ে গেছে এবং আমানতকারী- 
দের একাংশও ঠিকমত সার্ভস না 
পেয়ে হয়রান হচ্ছেন। 
পুবণণ্লগয় রাজ্াগ্যীলতে ব্যাঙ্কের 


লোক নিয়োগ করা হবে বলে যাঁদও 
এর আগে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ মহল 
থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল তথাঁপ 
আজও সেই ঘোষিত ব্যবস্থা কার্ধ- 
করণ না করায় , বেকার যুবকদের 
মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। 
কার্প, ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের এ ঘোষণার 
সঙ্গে সঙ্গেই এরাজোর প্রায় পণ্চাশ 
হাজার বেকার যুবক চাকুরীর আবে- 
দন জানিয়ে ব্যাঙ্কে দরখাস্ত পেশ 
করেন। কিন্তু আজও এ দরখাস্ত- 
গুলির কোন স্দগাঁত হয়ান ॥ 
রন্তু, বিপন্ন বেকার যুবকদের আবে- 
দনপত্রগুল ব্যাঙ্কের হমঘরে বস্তা- 
বন্দী করে রেখে দেওয়া হয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য যে, দরখাস্তকারীদের 
মধ্যে একাংশের পরাক্ষা নেওয়ার 
নাম করে যাঁদও দাঁক্ষিণ কলকাতার 
একাঁট বিদ্যালয়ে কিছু সংখ্যক ফুব- 
ককে ডাকা হয়োছিল তথাপি শাসক 
কংগ্রেসের তকমা আটা মস্তানদের 
বাধা দানের ফলে সেই পরীক্ষাও 
তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
উল্লেখযোগ্য, ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের 
প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী গ্রাম বাংলার 
বহ দূর দুর থেকে যদিও বেকার 


এই হয়রানির শেষ কোথায়। কারণ 
ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ. এ ব্যাপারে একদম 
চপ করে বসে আছেন। 

রাজ্যের মনখ্যমল্তী বাকাবাগীশ 
শ্রীসদ্ধার্থশতকর রায় যে ক্ষেত্রে 
বেকার যন্বকদের জন্য তাঁদের তাঁবে- 
দার ও নিয়ন্ঘিত সংবাদপন্রগীলর 
মারফত “কর্ম সংস্থানের” বহু ভিত্তি- 
হান কর্মসূচী প্রায়ই ঘোষণা কর- 
ছেন সে ক্ষেত্রে তান কিন্তু একবারও 


উপ- ব্যাঞ্ক কর্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালীর 


এবং কংগ্রেসী মস্তানদের দৌরাজ্ম্ের 
সমালোচনা বা নিন্দা করেন নি। 


পোস্টিং বা নিয়োগ করা যাচ্ছে না! 
তারা যাঁদও অফিসারের বেতন পেয়ে 
যাচ্ছেন তবু তাঁরা কেরাণণর কাজই 
করছেন। অপরদিকে ব্যান্কে দুজন 
সহকারণ জেনারেল ম্যানেজারের পদ 


যুবকরা আঁভভাবকের টাকা কাঁড় খরচ সৃষ্টি করে আঁফসের কাজ আরও 


করে বুকভরা আশা নিয়ে কলকাতায় 
ছুটে এসোছলেন তথাঁপ আজও 


বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু ওঁ সব 
কাজের জন্য আজও আঁতাঁরন্ত কর্ম- 


আরও শাখা অফিস খুলে আরও তাঁরা জানতেই পারলেন না যে তাঁদের চারণ নিয়োগ করা হয়নি। 


| 


- অইন অনুযায়ী কাজ করতে পার- 


Iচার॥ 


পশুখাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে _ 
ব্যাপক স্বজনপোষণের অভিযোগ 


_কাশীকান্ত মৈত্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী এম এল এদের বিক্ষোভ 


বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে ভান সতেরো টাকা করা হয়। বাজারে পাঁশ্চমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি 
নদীয়া জেলা সংগঠনে তার একটা পশুখাদ্য, হাঁসমুরগীর খাদ্য হিসেবে শ্ত্রীস্মদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একটা 
অনুগত গোম্ঠী তৈরী করে সরকার" গমের ভূষি এখন অত্যন্ত দনর্মল্য; 


. দেপর্ণের সংবাদদাতা ) 
পশ্চিমবন্পোর খাদ্য দশ্খ সরবরাহ 
এবং পশুপালন দপ্তরের মল্মী 
প্রীকাশীকান্ত মৈত্র সম্পর্কে কংগ্লেস 
মহলের একাংশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
দেখা ীদয়েছে। কিছু সংখ্যক কংগ্লোস 
এম এল এ ফাশীবাবুর বিরুদ্ধে 
দুনর্ধীতর অভিযোগ উত্থাপন করে 
বলেছেন যে তান বামপন্থী দল 
থেকে কংগ্রেসে ঢুকে কংগ্রেস কমমীদের 
মধ্যে শুধু বিরোধ সৃষ্ট করেই ক্ষান্ত 
রয়েছেন এমন নয়, চাকুরী পারামট ও 
লাইসেন্সের দানছ্র খুলে. কংগ্রেস 
সংগঠনে নিজের ব্যান্তগত প্রভাব প্রাত- 
পাঁত্ত দৃঢ় করার খোলাখুল উদ্যোগ 
গ্রহণ করেছেন। 
চিতা 


॥ রঃ 





দের্সণের ভ্রাম্যমাণ প্রাতানধি) 

কংগ্রেসের তকমা লাগানো 
মস্তানরা বর্ধমান-বাঁকুড়ার শজ্পা- 
গুলে সুপাঁরকাজ্পিতভাবে ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের আঁফসারদের বাড়ীতে 
হামলা করছে। নারীর ইজ্জত কেড়ে 
নিচ্ছে। অপরাদকে ' পাশ্চমবঙ্গের 
পুলিশ বাহিনীর একাংশও এখন 
কংগ্লেসীদের দোৌরাত্ম্যে বিদ্রান্ত হয়ে 
পড়েছেন। কংগ্রেসীদের জন্য তাঁরা 


ছেন না বলে আই জি শ্রীরাঁজত 
গুপ্তকে জানয়েছেন। আই জি 
বথারীতি ম্ুখ্মন্থী শ্রীসিদ্ধার্থ 
শতকর রায়কে শুধ্দ ঘটনগ্যল 

নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে চলে- 
ছেন॥ এতে সাধারণ পলিশ কর্মীরা 


জন সশস্ত্র যুব কংগ্রেস কর্মী হানা 
দিয়ে ভয়*্কর দৌরাত্ম্য করেছে? ওয়া 
শ্রীমুখাজশির ছেলে: শ্রীমুকুল মৃখাজশী 
_ এবং আঁববাহিত তর মেয়ে প্রীত? 
“না্দতা মুখাজপীকে অকথ্যভাবে মার- 
ধোর করেছে। এই মারের চোটে 
শ্রীমান মুকুলের দেহের হাড় 
ভেঞ্গেছে। নন্দিতা লাস্ছিতা হয়ে 
ছেন। মস্তানদের এই দৌরাত্যের 
সময় ওদের পিতা প্রীব এন মুখাজশী 
ছিলেন না। 


অন্যগ্রহ বিতরণ করে তা পাকাপোস্ত ' 


করে তুলেছেন। এখন তানি কল- 
কাতা, হাওড়া চাঁব্বশ পরগণা বর্ধমান 
ও উত্তরবঙ্গের দিকে হত বাঁড়- 
যেছেন। ?িছাঁদন আগে দুগ্ধ -সর- 
বরাহ ও পশুপাল্পন দপ্তরের মন্দ 
হিসেবে কাশীবাবদ নিদেশি দেন যে 
অতঃপর গেমের ভূষি ও. পশ্দখাদ্য 
বিতরণের অর্ধেক দায়িত্ব খাদ্য দপ্ত- 
রের হাতে দেওয়া হল। এতকাল 
দুশ্ধ সরবরাহ ও পশুপালন দপ্তরই 
পশ্খাদ্য বন্টন করতেন? গমের 
ভূষির বস্তা প্রাত দর ছিল এগারো 
টাকা। পরে তা টি করলি 


এই ঘটনাকে কেন্্.করে স্থানীয়, 
অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে দারুণ 
তাসের সৃষ্ট হরেছে। প্ঢলিশ 
বলেছে যে, হামলাকারীরা যাঁদও 
কংগ্রেসী বলে পারচয় দিচ্ছে, তথাঁপ - 
তারা সমাজাবরোধী বলে সরকারী 


'রেকডে' পাঁরচ্কার উল্লেখ অছে। 
বি | 


বাঁকুড়া হামলা 
বাঁকুড়া জেলার মোঝয়া থানার 


গত সাতই ফেব্রুয়ারী একদল সশস্ত 
যুব কংগ্রেসী হামলা করেছে । কোল- 
যাঁর কর্তৃপক্ষ এই মর্মে জেলা 
প্যালশের কাছে আভিযোগ করেছেন। 
দুবৃত্তরা কোলিয়ারীর ম্যানেজারকৈ” 
কাব্য. করে সই-্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে, 
বলে প্রীলশের কাছে এক আভযোগে 
জানান হয়েছে। . 


প্লিশের কাছ থেকে ছিনতাই 
জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর- 
হুয়ারে গত ছয়ই ফেব্রুয়ারী কয়েক শ 
কংগ্রেসী পুলিশের হেপাজত থেকে 
একজন . আসামীকে ছিনিয়ে 


নিয়ে গেছে। জৈলা পুলিশ কর্তৃ 


পক্ষ পরিষ্কার ভাষায় দর্পণের প্রাতি- 
নাঁধকে জানিয়েছেন যে, এই হামলা- 
কারীরা কংগ্রেসী হলেও আসলে 
সমাজ িরোধী। ্ 
জানা গেছে যে, কয়েকজন উঁপ- 
রাধীকে ধরবার জন্য সাদা পোষাকের 
একটি পলিশ দল এ দিন' আঁল- 
পুর দুয়ার শহরের একাঁট চায়ের 
দোকানের প্রত নজর রাখে। পুলিশ 


বিতরণ করা হত এবং আঁধকাংশ * 


ক্ষেত্রেই তারা প্রকৃত ব্যবহারকারীদের 


সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে তার জন্যে 
পারাঁমট দিতেন। প্রাতমাসে পণ্চাশ 
হাজার বস্তার মত গমের ভূষি ও 
পশুখাদ্য এভাবে প্রকৃত ব্যবহার- 
-কারণদের মধ্যে বিতরণ করা হত ৷ 
কাশী মার নির্দেশে খাদ্যদপ্তর, 


সমর্থক জড়ো হয়ে পঢলশের বিদ্ে 
শ্লোগান দিতে থাকে। প্ালশ ধৃত 
ব্যান্তকে যখন তার জাপে 
তুলতে যাঁচ্ছল তখন, এ কংগ্রেস 
852৭ পর 
ওপরে হামলা করে আসামীকে 
ছিনিয়ে নিয়ে যায়। 
জলপাইগুড়ি সদর. থেকে এক-. 


জন পদস্থ অফিসার এবং মহকুমা 


প্দীলশ আফসার দ্রুত ঘটনাস্থলে 


- গোপালপুর কোলিয়ারীর আঁফসে গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনেন। 


হাবড়ারপ্শ বিরত 

উত্তর চাঁববশ প্রগণার হাবড়া 
থানার পুলিশ একাট ডাকাতি-কেসের 
আসাম ধরতে গিয়ে মহা ফাঁপরে 
পড়েছে। কারণ, উক্ত ডাকাতি কেসের 
অন্যতম আসামী হিসাবে গুমার 
অণ্টল প্রধান শ্রীআবুল কাশেমের 
নামে আঁভযোগ পাওয়া গেছে” যদিও 
ব্যাপারটি আদালতের ধবচ্টারাধীন, 
তথাপি হাবড়ার কংগ্রেস নেতারা 
কাশেমকে ধরার আগেই- পুলিশকে 
এক-হাত 'নয়েছেন। 

গত চোঁঠা ফেব্রুয়ারী হাবড়ার 


“ একজন কংগ্রেস নে টোলফোনে 
হাবড়া থানার বড় দারোগাকে হ:মকপ 


দিয়ে বলেছেন যে, অঞ্চল, প্রধান 
কাশেমকে ডাকাত বলে ধরা হলে ফল. 
ভাল হবে না। এর পাঁরণতি কিন্তু 
অনেক দূর পর্যন্ত গড়াবে" 7 
প্ালশ বলেছে যে, গত তিরিশ 
জ্রাননয়ার হাবড়া ,থানার ষাট নম্বর 
কেসে যে ভাকাঁতর এক আঁভযোগ 
দাঁড় করানো হয়েছে তাতে গমার 


দল্গাটকে চিনতে পেরে একজন মস্তান রজ্জক আলি, গৌরাঙ্গ দাস হামিদ 


পালিয়ে যায়? অপর একজন মস্তান, 


খাঁ দুলাল দাস ও সাঁফউল রহমানকে 


পালানোর সময়ে প্ীলশ তার এর আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে৷ 


ছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলে 


তাছাড়া বদরহাজের স্যাকরা 'িজয় 


দপপ 1 শ্িবার ২৩শে ফৈব্রযয়ারী ১৯৭৩ 


এই ভাঁষর অর্ধেক বিতরণের দায়িত্ব 
পাওয়ার পর থেকে চ্বনামে বেনামে 
_কাশীবাবুর অন্ধ্গত ফুব , কংগ্রেস 
গোষ্ঠীর বহু পেটোয়া লোককে 
পশুখাদ্য ভূষির পারমিট দেওয়া 
হয়েছে। কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোল্ঠীর 
জনৈক নেতা 'বলেছেন যে 'তান- 


বশ্বস্তসূরে - জানতে পেরেছেন 


মোটা দাগের ভূর পারাঁমট দেওয়া 
হয়েছে। টি 

মাসে দশ বস্তা থেকে একশ - 
বস্তা পর্যন্ত ভূষির পারামট এভাবে 
কাশীবাবুর দপ্তর থেকে অনুগত যুব 
কংগ্রেস ছাত্র পারদ নামধারী 
গোষ্ঠীর বাছাই করা লোকদের দেওয়া 
হয়েছে, বলে অভিযোগ উঠেছে । দশ 
বস্তার পারমিট পেলে মাসে; প্রায় 
দুশো টাকা, রোজগার. করা যায়, 
আর একশো বস্তার পারামট পেলে 
বাজারে বেড়ে দিলে মাসে দু হাজার 
টাকা উপায় হতে পারে। 

কাশশবাবু শ্রীপ্রতাপ সেনগুপ্ত 
বলে .এক ভদ্রলোককে চিরদিন 


এব্যাপারে 'ধরা হয়েছে। কিন্তু 
গুমার অঞ্চল প্রধানকে এ ব্যাপারে 
গ্রেপ্তার করার কথা উঠতেই স্থানণয় 
কংগ্রেস নেতাদের একাংশ তাঁর 
আপত্তি 'জানান। ৬ 
 প্যালশ আরও বলেছে যে, স্থানীয় 
কংগ্রেস নেতা শ্রীকেশব ভ্ু্চার্য 
আঁভয্ন্ত অগ্চল প্রধান শ্রীকাশেমের ' 
পক্ষ সমর্থন করে' কিছু লোককে 
০ 


ছাত্র পরিষদের জুলুমবাজি 


,' (েপশের সংবাদদাতা) 
গত নয়ই ফেব্রুয়ারী বেলা দেড়- 
টার সময় ছাত্র পরিষদের কোষাধ্যক্ষ 
শ্রীজয়ন্ত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একদল 
উছৃংখল যুবক কলকাতা বিশব- 
বিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে অব- 
করণ সামাতর দপ্তরে চড়াও হয় 
এবং সাঁমাতির সহকারী সাধারণ 
সম্পাদকার হাত থেকে টেলিফোন 
কেড়ে নিয়ে চুরমার করে ভেঙ্গে 
ফেলে। এ সময় সম্পাদকা শ্রীমতী 
স্বস্না দে টেলিফোনে কথা বল- 
ছিলেন। 

একটি বিব্ণততে এই সামতির 
সাধারণ সম্পাদক জ্রীপার্থ সেনগণপ্ত 
জানিয়েছেন যে উচ্ছংখল যুবকেরা 
শ্রীতশী -দের সম্পর্কে অশালীন 


' মল্তব্য_করতে করতে চলে -বান্স। 


জনৈক অপাঁরাঁচত ব্যাস্ত সাঁমাতর 


“দপ্তরে - এসে ফোন করতে ছেয়ে 


এমন সব দায়িত্বে নিযুক্ত করেছেন; 


বলা যায়। খাদ্য দপ্তরের চান 
কল্ট্রোলার হিসাবে শ্রীপ্রতাপ সেন- 


গুপ্তের বিরুদ্ধে উনিশশো ছিযাট্ট "সপ 


সালে বিধানসভায় কাশীবাবনর গরম 
গরম গরম বন্ধৃতা আজ হয়তো রুপোর 
পয়জারের গুতোয় তার মনেই পড়ছে 
না! প্রান্তন মখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমল্লী 
শ্রীপ্রফল্লচন্দ্র সেনকে এ প্রতাপ সেন- 
গুপ্ত মশাই কি ভাবে 'ডুবিয়োছলেন, 
সেটিও হয়ত আজ তার মনে পড়বে 
না। 

্রীসেনগপ্তি মশায় চিনি বিতরণের 
কন্ট্রোলার হিসেবে যে দুর্নাম অর্জন 
করেছিলেন 'বধানসভায় কাশীবাবু 
ও প্রান্তন এস এস পি সদস্য শ্রীশৈলেন 
আধিকারীর ওক্াস্বনী বন্গুতা এখনও 
তার সাক্ষ্য বহন করছে। অথচ এখন, 


এস 


চাল ডাল সর্ষের তেল, চিনি সব এ, 


কয়টী , পণ সরববাহের জন্যে এই 
রাজ্যে যে অত্যাবশ্যক' পণ্য সরবরাহ, 
দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে এহেন 
একজনকে কর্তা হিসেবে বসানো 
হল। 


পা 


রাষ্যের ঘাইনগুংখলা জাহায়ামে ২ কংগ্রেদী দৌরনয ব্যহত 


সরকারীভাবে এই ব্যাপারাটিও 
মুখ্যমল্তশ শ্রীরায়কে জানানো হয়েছে। 
[তিনি এব্যাপারে এখনও কোন 


সিদ্ধান্তে পেরীছতে পারেন নি। ---- 


এর আগে যাঁদও তিনি বলেছেন 


যে, কংগ্রেসের মধ্যে কোন গদস্ডার 


স্থান নেই,' খদ্দর পরলেও কোন 
অপরাধীকে রোহাই দেওয়া হবে না। 
তথাপি তিন এখন নিশ্চুপ । 


2 ৮ 
$ 3 
# 


শ্রীসেনগ্রুপ্ত বলেছেন যে ইতি- 
পূর্বে নকশালপন্থা নামে কথিত 
যুবকেরা পামীতর দপ্তরের কাছে 
করলে সামাতর সেচ্ছাসেবকেরা 


০ 


~~ 


অনেক দঢ়তার সঙ্গে খাঁণ্ডত মস্তক * 


পুনঃস্থাপন, করোছিল। সোঁদনও 
দপ্তরে কেউ. আক্রমণ করোনি, কিন্তু 
এখন কাঁতপয় সমাজ বিরোধী ও 
গুণ্ডা এই ধরণের হামলা করতে 
সাহস পেল। তাঁর আশা এই ধরণের 
হামলার বিরুদ্ধে সবাই প্রতিবাদ . 
28: SNE কানা 


| | দি 


ধা পনি 


-॥ চাঁদার ছার, ॥ 
বার্ষিক বোল টাক 


ছিল স্বাভাবিকভাবেই তাকে জানানে৷ যাল্মাষক আট টাকা আট আন' 
হয় যে এট “পাবালক টোলিফোন” দু ট্রেমাসিক চার টাকা চার সান 
নয় এবং সাঁমিতির কাজ ছাড়া সাধা- | ঠাকাকাড় ও 'চিঠিপর পাঠাবার 


রণত এই ফোন ব্যবহার হয় না। 
মনে হয় এই ঘটনাব ফলশ্রনতেই পর- 


Ont, আর পা শা সনে শা সত পা PUT TITHE সেল চা । 


ঠিকানা $ 
৬১, জট লেন, কাঁল-১৫ 


= 


স্তি) 
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কারী মন্্ামহাশয় 


কপিল রায় 


পছেলে টেশারকো ফাইলঠো 
লে মাইয়ে? নতুন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর 
মুখে প্রথমেই এই চাহিদাটি শুনে মন্ত্রণা- 
লয়ের ওপরতলার পদাধিকারীদের 
তো চক্ষু চভকগাছ। এসেই “টেগার 
ফাইল” খোঁজ? একেবারে গোপন 
সোনারখনিতে হাত, ওপরতলার পদা- 
ধিকারীরা একটু হকচকিয়ে গেলেন। 
কারণ এত দিন যা ছিল একান্তই 
তাদের ধন-উৎস এবারে যে নতুন 
মন্ত্রী মশায় প্রথম পর্রক্ষেপেই সেটাতে 
" হাত বলাতে চলেছেন ত! তার! বেশ 
. বুঝতে পারলেও এখন আর উপায় 
নেই। তাই ওপর তলার পদাধি- 
কারীদের মধো কিছুটা আক্রোশ- 
মিশ্রিত চাপ! গুঞ্জন । তবে সাস্ববনা, 
“টেওার ক্কাইল” নতুন মন্ত্রী মশায়ের 
হাতে পড়লেও উৎসধারার কল্যণ 
প্রবাহ থেকে তাদেরও. পুরোপুরি 
বঞ্চিত হবার আশংকা কম। শান্তর 
বলে সর্বনাশ সমুৎপন্ন হলে পণ্ডিত 
বাক্তিরা, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অর্ধেক 
ত্যাগ করে থাকেন | তবে কংগ্রেসী 
স্মন্ত্রীমশায় এই শাস্ত্রীয় নীতি নির্দেশ 
অস্বীকার করে যদি “সমান সমান 
ভাগ’ নাও দেন তবু দশ আনা ছয় 
ভাগ” তো অন্তত দেবেনই। সেটাও 
কম নয়। 
এই মন্ত্রী মশায় এ ব্যাপারে 
করিৎকর্মা লোৌক | ছোট, মাঁঝারি- 


আর বড় পদ মিলিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী- 


” প্রভার সদস্য তিনি দ্বীর্ধ কাল ধরেই 
রয়েছেন | ধাপে ধাপে তার প্রতিষ্ঠার 
উন্নতি ঘটেছে । মাঝে অবশ্য এক- 
বার নির্বাচনে ছেরে যাওয়ায় কিছু 
দিনের জন্য মন্ত্রীপদ্দ হারা হয়েছিলেন 
তিনি | তথন অবস্থাটি তার হয়েছিল 
যেন “মণিহারা ফণীর” মত! কংগ্রেস 
দু টুকরো হওয়ার তাঁর কপাল 
আবার নতুন কয়ে খুলে যার-_আস্য 
শক্তির স্সেছাশীর্বাদে কংগ্রেস মার্কা 
সমাজবাদী মড়ৈশ্বৰ্য-এ বিভুষিত 
হয়ে ওঠেন তিনি অর্থাৎ: সেই স্রেহা- 
শীর্বাদের লৌকিক ফলশ্রুতিতে 
যথেষ্ট বৃদ্ধ পেতে থাকে তার প্রতিষ্ঠা, 
প্রতিপত্তি ও প্রচয়িত বিস্তবিভব | 
এমন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার তাঁকে 
দেওয়া হল যেখানকার ভূগর্ভে বয়ে 
ঢলে অঢেল টাকার লোতি, ঠিক যেন 
অন্ত:সপিলা ফল্প, প্রবাহ। ওপর- 
কার বাপির তলায় হাত ঢুকলেই 
পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় জল যার আর 
এক নাম জীবন অর্থাৎ, বা সৰ 
কিছুকে জীইয়ে রাখে শুধু একটু 
ক্যান্তালাইন্র করতে অর্থাৎ খাল 


কেটে তাকে সুবিধাজনক খাতে 
বইয়ে দিতে পারলেই হয় পার্টির 
নির্বাচনী তহবিল তাতে যেমন 
সাততাডাতাড়ি ভরে ওঠে তেমনই 
তাডাতাডি ভরে ওঠে নিজস্ব লক্ষ্মীর 
ভাড়ও আর তার সঙ্গে নিজের 
প্রভাব, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা। 
দৃষ্টির অগোচর কার্জ, তাই 
তার কোন দৃষ্টিগোচর হিসাব 
পত্তর কিংবা প্রমাণ নিদর্শন রাখা 


াবতই যায় না। সবটাই পার্টি 


তহবিলে যাবার কথা থাকলেও যে 
যায়নি তাও এখানে প্রায় সর্বনবি- 
দিত। ভূগর্ভস্ব অঢেল টাকার 
জীবনদার্িনী ধারাপ্রবাছেই যে গোটা 
নির্বাচনই “সুঙ্গলা সুফল! ও শস্য 
শ্যামলা? হয়েছিল সেটাও সুবিদিত । 
কারণ এক টাকা, দু’ টাকার কুপনে 
দান সংগ্রহ করে কোটি কোটি টাকার 
নির্বাচন জেতা যায় না। এখন 
ভোটের বাঙ্কারে ‘ফেল কড়ি যাখ 
তেল’ নীতির ৰাশুত্ব চলছে। অভাব 
অনটনে জর্জরিত,  ক্রযবর্ধমাঁন 
বেকারত্ব ও আকাশক্ছোঁয়া দরবৃদ্ধিতে 
প্রপীড়িত সমাজে “কডি+র আন্ন- 
কুলোর জন্য ঘ্ভাবতই কাড়া কাডি। 
ভবে ‘কড়ি? যে সব সহয়েই আসন 
ভোটাধিকাঁরীর পকেটে যায় তাও 
নয়! তার কারণ বর্তমানে ভোটা- 
ধিকারী হলেই যে কার্যত ভোটদাতা 
হওয়া যায় তাও নয়। নির্বাচন 
সংগঠকরা, এ ব্যাপারে খুবই বাস্তব 
ধর্মী ও প্রয়োগবাদ্কুশলী | কার্ঘকরী 
ভোটদাঁতা অর্থাৎ কার্ধভ যিনি বা 
ধারা ভোটটি বাঁলট বাক্সে" ফেলেন 
বা তেমন ভাবে ফেলবার ব্যবস্থা! 
করেন তাঁকে বাঁ তাদেরকেই কড়ি? 
দেন এই সব দংগঠকরা। কার্য 
করী ভোটদাতা যদি প্রকৃত ভোটা- 
ধিকারী নাও হন তাতেও কিছু আনে 
যায় না। বস্তুত ম্মাজকাল এই 
“কড়ি” বন্যা মহিমায় অকেক্ষেত্রেই 
(এখনও যদি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
নাও হয়ে থাকে) কার্যকরী ভোট- 
দাতা প্রকৃত তোটাধিকারীর থেকে 
তন্ত্র হয়ে ধাকেন। তাই অচেল 
কড়ি’ ছাড়া আর পথ নেই। তবু 
এমন ‘জোগাড়ে’ লোককেও অন্যের 
ঈর্ধার শিকার হতে হল-_সহজলত্য 
অচেল কডি-র উৎস যে ষম্ত্রণালয় 
সেখানে থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। 
কিন্তু- “জোগাডেঃ যিনি ভাগাড়েও 
তার জোগাড়ের অভাব ঘটে না। 
তাই নতুন যন্ত্রালয়ের ভার নিয়েই 
তিনি টেণ্ডার ফাইলের’ খোঁজ 


কারণ অথসরমান বা 


নিলেন । যাকে'বলে- “শালুক চেনেন 
গোপাল ঠাকুরঃ। তিনি যে তার 
নতুন যন্ত্রপালয়েও আগের মন্ত্রণা- 
লয়ের মতই সমৃদ্ধ সাফলো ফেঁপে 
উঠবেন এখানে সে বিষয়ে অনেকেই 
সংশয় বিহীন। এক নির্বাচনেই 
তো আর নির্বাচনের শেষ নসর । 
“কডি+-র প্রয়োজনও থেকেই যায়। 
যাইহোক নির্বাচনের এ বায়- 
যহুলতা ( অন্যান্য জিনিষের দরবৃদ্ধি 
দেশের উন্নতিণীলতার পরিচায়ক ; 
উন্নতিশীল- 
দেশের দর বুদ্ধি নাকি ঘটেই থাকে। 
আর নির্বাচনের বাধরৃদ্ধত এই দর- 
বৃদ্ধরই জের ।) যে শ্তধু সংলদ বা 


পরিষদের নির্বাচণক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ 


ভা কিন্ত নয়--দলসংগঠনের নির্বাচন- 
ও এখন খুবই বাত্ব বহুল হয়ে পড়েছে 
বলে শোনা যায় | এবারের নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটি (এ প্রাই সি 
সি)-র প্রতিনিধি নির্বাচনে এই মন্ত্রী 


মশায় নাকি পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ 


করে তার নিজ রাজ্যের গোটা 
প্রাদেশিক সংগঠনকে একেবারে 
করতলগত করে নিয়েছেন | এমন 


এমনি খুঁটর জোর। 


কি একজন জাদরেল প্রবীণ কং- 
গ্রেসনেতা, যিনি দীর্ঘতর দিন ধরে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভারও প্রবীণ সদ্য 
এই মন্ত্রীহাশয়ের ‘কড়ি’-র জোরে 
এবারে আর তার নিজের প্রদেশ 
থেকে (এই ছু’ অন মন্ত্রী কিন্তু একই 
প্রদেশ থেকে এসেছেন) এ আই পি 
সির প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারেন 
নি। এবারে এ আই পিসির প্রতি- 
নিধি নির্বাচিত হবার জন্য ডাকে অন্য 
রাঙ্ের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল । 
এবং সেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে 
এসে নিজের মুখ রক্ষ| করতে পেরে- 
ছেন। কংগ্রেস উপদলীয় কেঁদিলের 
এও আর'একটি দিক। 
ক Ld চে 


রাজধানীতে খুঁটির জোর থাকলে 


যে প্রচলিত আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠ 


দেখানো যায় এবং ছয্ন তার একটি 
কাহিনী জানা গেছে। কিছুদিন 
আগে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে হিন্দী 
বিষ্তাগের আসিসণ্ট)াট লাইব্রেরিয়ান 
হিসেবে যিনি ছিলেন. তার ছিল 
১৯৬৭-৬৮ 


সনে বরো] বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রে- 
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রিয়ান হয়ে বেশি মাইনে পেরে 
ন্তাশন্যাল লাইব্রেদী থেকে লিয়েন 
নিয়ে তিনি চলে যান। লিয়েলের 
সাধারণ রীতি হচ্ছে এই যে. অন্ত 
পদে কনফার্সড অর্থাৎ স্থায়ী হয়ে 
গেলে আর লিয়েন থাকে না। তখনই 
ছুটির একটিকে বেছে নিতে হয়। 
কিন্তু এই ভদ্রলোকের জোর বরাত 
তাই তার ক্ষেত্রে এই প্রচলিত 
বিধির ব্যাতিক্রম ঘটল। ১৯৭৯ 
সনে তার বরোদার চাকুরী স্থায়ী 
হলেও তার লিয়েন প্রত্যাহত হল 
না। গত বছরে তিনি খবর পান 
যে ন্বাশস্তাল লাইব্রেরীতে ডেপুটী 
লাইব্রেরিয়ানের পদ খালি হয়েছে 
এবং সে পদটি পূরণ কর! হবে প্রমো- 
শনের মাধ্যমে | এই খবর পেয়েই 
তিনি নাকি বরোদার চাকুরী ছেড়ে 
আবার তিনি স্্াশন্যাল লাইব্রেরীতে 
ফিৰে এসে এই প্রমোশনের সুযোগ 
গ্রহণ কৰেন। এমনটি ঘটার মূলে 
যে যে শক্তি-সক্রিয় ছিলেন তা কিন্তু 
আজও অজ্ঞাতই রয়েছে। সরকার এ 
দিকে একটু দি দেবেন কি? 
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩। 





সম্প্রতি দিল্লীতে জেলা-কংগ্রেস 
সভাপতিদের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি 
ডঃ শংকরদয়াল শর্মা বিরোধী দল- 


গুলির বিরুদ্ধে আনো জোরদার 
আরে! আক্রমণাত্বক আন্দোলন 
চালানোর কথা বলেছেন । ইন্দিরাজী 
মনে করছেন বিক্বোধীর! দেশের 
বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট, দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি, খাগ্যাভাব ইত্যাদির সুযোগ 
নিয়ে তার ভাবমৃত্তিকে প্লান করার 
চেষ্টা করছে । যেন সারা শ্তারতের 
রাজনীতি, কংগ্রেপী সরকারের 
দায়িত্ব কর্তব্য কার্ষধাঁরা সব কিছুর 
লক্ষ্য মহান নেত্রীর ভাবমূত্তি অম্লান 
রাখাই শুধু নয়,দিনে দিনে তা 
উজ্জলতর কর! । 


ইন্দিরাঞ্জীর ইমেজ ভারত- 
ইতিহাসের এক অতীব অলৌকিক 
ব্যাপার! এর দৌলতে কংগ্রেস 
নির্বাচনী বৈতরণী ডুব সতারে' 
পার হয়ে, বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে, 
এর মায়ামন্ত্রে সমস্ত বিরোধী দল 
বিধ্বস্ত, পযু্দন্ত চেহারা নিয়ে 
পঞ্তত্বপ্রাপ্তর দিন গুপতে থাকে, 
এর সম্মোহনে পাক-বাহিনী আত্ম 
সমর্পণ করে, মায় ভারতীয় ক্রিকেট- 
দল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রাবার লাভ 
করে। প্রশাদন ও প্রচার, পুলিশ 
ও ফাকাবুলি দিয়ে তিল তিল করে 
গড়া বড় সাধের এই ভাবমুতি। 
প্রিয়দশিনী, ভারতরত্ব প্রধানমন্ত্রী 


তিনি যনে করেছেন কোনো প্রতি-. 


বাদ হলেই তা তার তাবমুতিকে' 
ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস । তাই বিরোধী 
দলগুলির বিষ দীত ভাবার পরি- 
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কল্পনা। বিরোধী দলগুলিরও 
ুঃলাঁহুস বটে ! 

ভাবমৃত্তি নিয়ে এতো চিন্তা 
কেন ইন্দিরাজীর ? সি, আর, পি, 


এস জ্বার পি, পুলিশ, কংগ্রেদী 
অন্তানঃ কংশালের বিরোধীপক্ষের 
ওপর খুন হামলা! জুলুমবাজী, মিসায় 
শত শত ছেলেকে আটক রাখা, 
প্রশাসন ও পৃলিশ দিয়ে নির্বাচনে 
ব্যাপক কারচুপি করেও ইন্দিরাজী 
বস্তি পাচ্ছেন না। সত্যিই তো, 
রাষ্ট্রপংঘের এফ এ, ও যাকে রোমক 
কৃষিদেবীর মতো করে ফলক 
বানালো, আর দেশের বিরোধী- 
দলগুলি (যারা আপাতত বিরতি 
দেয়া ছাড়া আর কিছু করছে না) 
তার ভাবমৃ্তিকে ক্ষুণ্ন করতে চাইছে | 
সেইঙ্জন্য বাঁপকতর তীব্রতর আক্রমণ 
করা হবে বলে ইন্দিবাঁজী বিরোধী 
দলগুলিকে হুমকী দিলেন । পুলিশ 
সি, আর, পি, হাযলাবাশ্রী সব তো 


হয়েছে ও হচ্ছে। এবার কি তবে 
মিলিটারী ? 
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না; ডালে সাহেবের সাম্প্রতিক 
উক্তি গুলি নিয়ে বামপন্থী বা কংগ্রেদী 
কোনো পক্ষেরই ক্ষোত ও উত্মার 
কোনো কারণ নেই। পার্ক স্ট্রীট 
চৌরঙ্গীর মোডে ময়দানে এ, আই, 
টি, ইউ দি-র সন্ত স্বনুষ্ঠিত সম্মেলনে 
প্রবীণ নেতা এস, এ, ডাঙ্গে সিদ্ধার্থ 
রায় সরকারকে বুর্জোয়া শ্রেণীর 
প্রতিনিধি বঙ্গে অভিন্ছিত করেছেন । 
যার কৃপা অনুগ্রহে এই সমন্ত্রিদভা 
গঠিত হল, দেই মহান নেক্তীকে কিন্ত 
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ডাঙ্গে সাহেব তথ! সি, পি, আই 
প্রগতিশীল বলে .মনে করে সর্বদা 
মদদ দিয়ে আসছে । আবার এই 
বুর্জোয়া সরকারের সঙ্গেই গণতান্ত্রিক 
মোর্চা |, শ্রীডাঙ্গে, শ্রমিকদের 
ধর্মঘট করার অধিকার নিয়েও 
প্রসঙ্গত কটাক্ষ করেছেন । আবার 
সম্মেলনে পশ্চিমবাংলা সরকারের 


প্রস্তাবিত ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার - 


অর্ডিনেপের বিরোধিতা করা হয়েছে। 
এই আপাত বিরোধী দ্বিমুখী 
নীতিতে বিভ্রান্ত হওয়াটা ঘপরিণত 
বুদ্ধির পরিচায়ক । তা না হলে 
কংগ্রেলী এম, এল, এ-র! গণতান্ত্রিক 
মোর্চার সিপি আই সদস্যদের কাছে 
ব্যাখা চাইতেন না। কে না জ্ঞানে, 
অনেক কথা বলা যায়, বলতে হয়, 
কিছু চযক দেবার জন্য, কাগজে 
হেড লাইন করবার উপযুক্ত করে। 
বছরের পর বহর কংগ্রেস দি পি আই 
সম্পর্ক অম্ন মধুর । তাই সি, পি, 
আই নেতার! প্রকাসন্ঠে গরম কথ! 
বললে আম'দের মনে হয় তাদের 
আসল যক্তব্য "শুধু কি মুখের বাকা 
শুনেছ দেবতা ইত্যাদি ।” কংগ্রেদী 
ভাববন্তায় লিপি আই গদ গদ বলেই 
ন! বিধান নগৰের প্রদর্শনী থেকে 
সরকারী সটলগুলি সরাসরি বপ্ষিষ 
নগরে এসে আসর জমিয়েছিল। 
কলকাতা শহরে তামাসা' আর 


" ছুকুগের শেষ নেই । ভুর্গাপৃক্জা থেকে 


সরস্বতী পূজো মাঝে ইডেনে ক্রিকেট, 
বিধান নগর ও বঙ্কিম নগরের 


সম্মেলন । 
= L শিঙ্গাদিত্য 





দীলরতন সরকার হামপাভালে গ্রশাগনিক দুর্নীতি 


নাীঁলরতন্‌ সরকার হাসপাতালের 
প্ৰশাসনক দ:নশীতর বহু ইতি- 

হাস ইতিপূর্বে কাগজে বেঁড়য়েছে। 
ই হয়তো আর 
একটি সংযোজন হবে! ৃ 
._ আমার স্বামী গত পয়লা সেপ্টে- 
নম্বর একাত্তর তাঁরখে এ হাসপাতা- 
লের চক্ষু বিভাগের একনং কেবিনে 
কারর্ণয়া গ্রাফটিং-এর জন্য যথারীতি 
দশ দিনের কেবিন ভাড়া ও জপা- 
রেশন ফি বাবদ উপযুন্ত রাঁসদমূলে 
(রাঁদদ নং ৬৬১১৮৭--১ ১ ৭১). 
একশো পণ্মাত্িশ টাকা জমা দেন। 
কিন্তু বিশেষ এক কারণে সেই অপা- 
রেশন না হওয়াতে তারপরাদিন ছাড়া 
পেয়ে চলে আসেন। তান আবার 
ষোলই সেপ্টেম্বর একাত্তর তারিখে 
দশাঁদনের জন্য পণ্মতাল্লশ টাকা 
৬৮৪১২৬৮ নং রাঁসদমূলে জমা 'দয়ে 
৪৬নং পৌঁয়ং বেডে ভার্ত হন এবং 
ওঁ দিনই চোখের অপারেশন হয়। 
{তান নয় দিনের দন হাসপাতাল 
থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী চলে আসেন। 
তান সমস্থ হওয়ার পর গত বিশে 
জান;য়ারী বাহ্যস্তর সালে প্রথম বার 
অপারেশন ফি ও কেবিন ভাড়া বাবদ 
জমা দেওয়া টাকার মধ্যে ফেরংযোগ্য 
পাওনা একশো এগার টাকা ও 
দ্বিতীয়বার একদিন . পূর্বে ছাড়া 
* পাওয়ার জন্য পৌঁয়ং বেড ভাড়া 
বাবদ পাওনা তন টাকা মোট একশো 
চোদ্দ টাকা ফেরৎ পাওয়ার জন্য 
টাকা জমা দেওয়ার বাঁসদগ্ধীল সহ 
একটি চিঠি দেন। এ চিঠির প্রান্ি- 
রাঁসদ আমার কাছে আছে॥ বেশ 
কয়েকমাস আতিবাহিত হওয়ার পর 
তিনি নিজে একাঁদন সুপ্াারনটেশ্ডেন্ট 
মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে 
দেখা না পেয়ে এক দনম্নশ্রেণীর কর্- 
চারীর এক বিশেষ ধরণের উপদেশ 
পেয়ে অথাৎ প্রাপ্য অর্থের অংশ- 
বিশেষ ছাড় দিতে রাজী হলে শশঘ্র 
১ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে জানতে 
পারলেন। যা হোক "তান আবার 
দশই আগস্ট তাঁরখে এক্সপ্রেস 
ডোঁলিভারী এবং আশ্ডার ার্টি- 
ফিকেট অব পোষ্টিং-এ সুপারন- 
টেশ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি 
দেন। অবশ্য এই কয়মাসের ব্যবধানে 
কয়েকবারই তান ফোনে যোগাযোগ 
করেন এবং কোন ফলই তাতে হর না! 

আরও আশ্চর্য ব্যাপার হলো 
ফোনে প্রতিবারই আমার স্বামীকে 
নিজে এসে কথা বলতে আদেশ 
কবেন। প্রসঙ্গত জানাচ্ছি যে ইতি- 
পূর্বে আমার স্বামী হার্ট গ্যাটাকের 
জন্য পি জি হসাপিট্যাল-এ শয্যাশায়শ 
- ছিলেন। তাঁকে বাঁচাবার জন্য আমরা 
সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছি। নিজে সশ- 
রীরে -উপাস্থিত হওয়ার পেছনে ক 
" তবে প্রাপ্য টাকার কিছু অংশ ছাড় 
হি তি না 
উদ্দেশ্য? 

সর্বোপরি, গত সাত-দুই- 


মন্ত্রী শ্রীআজতকুমার কার্বন 


শয়ের নামে ব্যেন্তগত ও -গোপনায় 
চাহত) একটি পত্র এক্সপ্রেস ডোল- 
ভারী আন্ডার ' সাটণফকেট অব 
পোছ্টিং-এ - 
খত সব চিঠির অনুলিপি সহ 
পাঠানো হয়। তাতে এ আঁফসের 
অকর্মন্যতা ও দুনশ্ীতর কথা 
উল্লেখ করাও হয়। তিন এ 
চিঠিতে উদ্জেখ করেছিলেন যে কোন 
তদন্ত হলে ‘নিশ্চয় অনেক কারচুপি 
ধরা পড়তে পারে এবং প্রয়োজনে 
আমার স্বামী সাক্ষী 'দিতে বা সক্রিয় 
সাহায্য ও সহযোগিতা করতে রাজা 
আছেন? অদ্যাবাঁধ মন্ত মহোদয়ের 
কাছ থেকে বা অন্য কোন. তরফ 
থেকে কোন প্রাপ্তি সূচক চিঠি বা 
আমার স্বামণর প্রাপ্য টাকা পাওয়ার 
কোন ব্যবস্থা হয়ে উঠলো না। এর- 
পরেও কি বলতে হবে সরকার 
দুর্শীত দূরীকরণে উৎসাহী ? 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি যে 
আমর স্বামী একজন প্রবীণ বিস্লবী 
_তাঁরা কি দেশকে স্বাধীন করে 
এরূপ একটা প্রশাসন তৈরী করার 
কথা চিন্তা করোছলেন.! 
গীতা দেবশ 


খাদি ৪ গ্রামীণ শিল্প 
গর্য। এমনে 
দর্পণের ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক সংখ্যায় 
দর্পণ প্রাতীনাধ কর্তৃক, “খাদি ও 
গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের লক্ষ লক্ষ 


টাকা বেআইনাভাবে খরচ” শীর্ষক 
যে কাল্পনিক তথ্য পারবোশত হয়েছে 


তা দেখে বাম্মিত হলাম। এই তথ্য 


সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশাপ্রপো- 
দিত।. আমি পর্ষদের সভাপাঁত 
হিসাবে এর তাঁর প্রতিবাদ জানাঁচ্ছি। 
উক্ত অভিযোগের জের টেনে' বলতে 
হয় বর্তমান পর্ষদের কার্ষকালে 
কোথাও লক্ষ লক্ষ টাকা বাধবার্হ- 
ভূতভাবে খরচ করা হয় নি। এমন 
{ক কর্মীদের উচ্ছংখল আচরণের 
কথা যা বলা হয়েছে তাও সম্পূর্ণ 
'ভাত্তহশন।, বিগত যাত্তফ্রন্ট আমলে 
যে উচ্ছৃংখলতা দেখা গিয়েছিল তা 
এখন সম্পূর্ণ, আয়ত্বাধীন। 
পর্ষদের একাঁজকিউটিভ আঁফ- 
সার গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ 


থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত আঁফসে 


অন্পাঁস্থত 'ছলেন। পরে কয়েকদিন 
আঁফস করার পর সম্পূর্ণ ব্যান্তগত 
কারণে দুই মাসের ছুটীর আবেদন 
করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে যে সব 


আজগ্যাৰ আঁভিযোগ করা হয়েছে 


তাও সম্পূর্ণ 'ভীত্তহশন। 

.. আমাদের মাননীয়া সদস্যা 
সম্পাদিকা শ্রীমতী ' গীঁতিকা মৈত্র 
সম্পর্কে যে অভিযোগ আনা হয়েছে 
তাহাও সম্পূর্ণ কাল্পানক ও অস- 


সৃপারিনটেপ্ডেন্টকে- 


সংস্থাটি অপমৃত্যুর হাত 


ম্মানজনক। প্রদর্শনী শেষ হয়েছে 
বটে, িল্তু খরচের সম্পূর্ণ . বিল 


এখনও শোধ করা হয় নাই। আমা- ' 


এ্যাডভাইজার ও 


খুটিনাটি পরাক্ষা নিরিক্ষা করে 


_" সমস্ত বিল দেখে বিলগীল পেমেন্ট 
করা হবে! পরে তা এ জি ডবালউ 


বি কর্তৃক আঁডট করান হবে। পূর্বা- 
হেই এই সম্পর্কে আঁভযোগ করে 
কোন ভদ্রমাহলার প্রীতি কটাক্ষপাত 
করা আমি সুস্থ সাংবাদিকতার লক্ষণ 
বলে মনে কারি না। 

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীঅরুণ 
মৈ্র, যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্তরীপ্রয়- 
রঞ্জন দাসমূল্সী, প্রদেশ কংগ্রেস 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌগত রায় ও 
তরুণ ষুবনেতা শ্রীলক্ষ্শ বসুর নাম 
শনয়ে-ষে হীন রাজনশীতর হীঁঞ্গত 
দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে পর্ষদের 


 কার্ধপারচালনার কোন সম্পক* আছে 


বলে আমি মনে কার না। 

পর্ষদের সদস্যদের নামি য়ে যে 
হ’ন কটুক্তি করা হয়েছে তারও আম 
তৱ প্রাতবাদ কাঁর। তাঁরা সকলেই 
মহামান্য রাজ্যপাল কর্তৃক. নিযুস্ত 
হয়েছেন। পর্ষদের যথারীতি কর্তব্য 
সম্পর্কে পর্ষদ লম্পূর্ণ অবাহত 
আছেন। ? 

পারশেষে বাল যে ব্যান্তগত 
স্বার্থীসাঁদ্ধর জন্য বাজনোতিক নেতা- 
দের পর্ষদের সঙ্গে ষ:ন্ত করে তাঁদের 
বিরুদ্ধে কাম্পাঁনক ও 'ভীত্তহীন 
অভিযোগ এনে জনসমক্ষে তাঁদের 
হান প্রাতপন্ন করার অপচেম্টাকে 
আঁম তীব্র ভাষায় ধিক্কার ও প্রাতব্যদ 
জানাচ্ছি। 

পারশেষে জিজ্ঞাসা, দর্পণ প্রাত- 
{নিধি এর,প একাঁটি কাল্পনিক, 
ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ 
কোথা থেকে পেলেন? 

.... কৃষ্ণকুসার শষ 
চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ খাঁদ ও 
7 গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ 


| দুই ॥ 

- গত ষষ্ঠদশ বার্ধক সংখ্যায় 
প্রকাঁশত খাঁদ গ্রামোদ্যোগ সম্পার্কত 
সংবাদটি পড়ে অ.পনাদের সাংবাদিক- 
তার উচ্চ প্রশংসা না করে পারাছ না। 
যে ভাবে অ.পনাদের সাংবাদিক পাঁর- 
শ্রমসাপেক্ষ সংবাদাট সংগ্রহ করে- 
ছেন তা আভিনন্দনযোগ্য। 

এ সম্পর্কে দুর্নীতির আরও 
সংবাদ প্রকাশ করলে সরকারের এই 
| থেকে 


বাঁচবে ৷ ওয়াকিবহাল 


_ চাকরা দেওয়ার 
তিন রকম পদ্ধতি 


প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমিটির সভাপাতি 
অরুণ মৈত্র চাকরীর ব্যাপারে তিন 
রকম পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। বলা 
বাহুল্য সমস্ত ব্যাপারটাই . যুব 
কংগ্রেসীদের জন্য। 

প্রথমতঃ যারা অরুণবাবু, পীষ্ষ- 
বাবু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রিয়প্রন 
এবং 'িব*বাসভাজন, তাদের আবেদন 


, দর্পশ ॥- শ্যক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 


তারাও যথারীতি কালোকালি দেখে 
এক নম্বর তালিকা তৈরী করে 
ফেলছেন। | 
দদ্বতায় তালিকাটি তৈরাঁ হছে 
তাদের জন্য, যারা ততটা এই সব- 
নেতাদের ‘প্রিয় নন; অন্ততঃ চাকরীর 
ব্যাপারে যারা নেতাদের পেছনে ঘুরে 
বেড়ানো আদর্শের পাঁরপল্থী মনে 
করেন। এদের আবেদন পনের ওপর 
সবুজ কাজিতে অবহেলাভরে এ 
ফরোয়ার্ডেড কথাটি লেখা হচ্ছে 
তৃতীয় তালিকাভুক্ত ' আবেদন- 
কারীরা হলেন ভেকধারী বামপন্থধী। 
এরা নাক কংগ্রেসের ভেতরে থেকে 
দুনাশত দূর করার জন্য আদর্শগত 
সংগ্রাম, করছেন। এদের কপ'লে 
জন্টছে লালকালিতে লেখা “ফরো- 
য়াডেডি”। 
একথা জলের মত পাঁরচ্কার 
যে “দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালকার্ভুন্ত 
ব্যান্তরা অবশেষে ওয়েস্ট পেপার বক্সে 
স্থান পাবেন। 
আমার বন্তব্য, কংগ্রেসী বন্ধুরা 
চাকরী পেলেও দেশে বেকরের 
সংখ্যা কমবে আর তাদের আশ্রয় করে 
'ঘরের 'বেকার ভাইবেনেরা মততঃ 
দুবেলা দুমুঠো' খেয়ে বাঁচতে পারবে। 
কিন্তু তাদের মধ্যেও যাঁদ এইরকম 
কালির দাগের ব্যবধান রচনা করা 
হয়, তবে পাশ্চমবাংলার ভবিষ্যৎ 
কোন্‌ দিকে? - 
. "_ পার্থসারথী সেন 
_খঁ়াগুর আই আই ঢি'র 
দুনীতি 

গত দোসরা ফেব্রুয়ারী দর্পণের 
খড়াপুর আই আই টি সম্পার্কত 


সংবাদটি সত্যই আকর্ষণীয় হয়েছে। 
উন্ত সংবাদটির সঞ্চে 'ব্রগোঁডয়ার 


গড়ে ফেলেছেন। এর সদস্য সংখ্যা 


: সর্বসাকুল্যে এগারো জন। 


ওয়াকিবহাল 
বিক্রয়কর বিভাগের - 
অব্যবস্থা 


আমরা, মানে প্াঁচশ্মবলা স্র- 
কারের বিক্রয়কর বিভাগের গ্রেড টু 
কমার্শয়াল ট্যাক্স আঁফসারেরা, 
আপনাব কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে - 
আবম্ধ। কারণ যখন থেকে আমরা 
কমার্শিয়াল ট্যাক্স আঁফসারদের মধ্যে 
বেআইনী ও অগণতান্মক গ্রেড 
প্রথার বিলুপ্তির দাবিতে সন্ঘবদ্ধ- 
ভাবে আন্দোলন করে আসাঁছ তখন 
থেকেই দর্পণ কোন প্রকার 'দ্বধা না 
করে আমাদেব আন্দোলনের স্বপক্ষে 
কথা বলে আসছে। এই রাজ্যের 
আবও কয়েকাঁট সাপ্তাহিক ও দৌন- “ 
কের কাছ থেকেও আমরা সমর্থন. 
পেয়োছ। তাদের কাছেও আমরা 
কৃতজ্ঞ। 

সম্প্রীত দেখা যাচ্ছে দু একটি 
দৈনিক কাগজ, বিশেষ করে কল- 
কাতার “স্টেটসম্যান” ক্লাশ ট ইনকাম 
ট্যাক্স অফিসারদের আন্দোলন 'নয়ে 
অনেক কথা লখছেন। আমাদেরও 
ক্লাশ টু ইনকামট্যাক্স আঁফসারদের 
আন্দোলনের মূল দাবি একই ৷ আমরা 
চাইছ £:৪061955 Commercial 
Tax Service গুরা চাইছেন ০1855- 
less Income Tax 7 Service! 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে যখনই আমা- 
দের সমাতির প্রতিনিধিরা রাইটার্সে--- 
বড়কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন 
তখনই ইনকাম ট্যাক্স সাভ'সের প্রসংগ 
উঠেছে। আমরা সবসময়েই বলেছি 


যে যেহেতু ইনকাম ট্যাক্স সাঁভসে 


আঁবচার করা হচ্ছে সুতরাং কমা- 
শিয়াল ট্যাক্স সাঁভসেও তাই হবে 
এ যুক্ত জঙ্গলের শাসনে চলতে 
পারে, কোন সভ্য প্রশাসনে চলা 
উঁচত নয়৷ তবে ক্লাশ টু ইনকাম -- 


শিশির বসুর আরো কয়েকাঁট সাম্প্র- ট্যাক্স আফিসারেরা দয়া করে মনে 
তিক কীর্তি আমি সংযোগ করতে রাখবেন তাঁরা সবে মাত্র কালো ব্যাজ 
চাই। ' ঘনিষ্ঠ মহলের সূত্র থেকে পরেছেন। আমরা আগেই সে পাঠ 
জানাচ্ছি যে-শ্রীবস্ম বিধানচন্দ্ৰ অর্থ সেরোছি। শুধু তই নয় প্রায় পনের 
নীতির পদে জনৈক রবীন্দ্রনাথ দিন কর্মীবরতি ও দুবার কলকাতার _ 
মতকে নিষান্ত করেছেন। ইনি শ্রীবস্তর প্রকাশ্য রাস্তায় “মাছল করে রাজ- 


বিশেষ অন্গগ্রহ প্রাপ্ত ব্যান্ত। 
অন্যাঁদকে ষড়যন্ত্র চাল'নো হচ্ছে 
পদার্থ বিজ্ঞান 'কভাগের প্রধান হর্ষ 
বাবর বিরুদ্ধে । তাঁর চাইতে জ্নানয়র 
শ্রীদত্ত মজুমদার ইতিমধ্যেই 'ব্রগে- 
ডয়ারের দলে ভিড়ে গেছেন, হর্ষ 
বাবু প্রায় আই আই টির গোড়া 
থেকেই প্রতিষ্ঠানাঁটর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
আছেন! তাই ব্রিগেডিয়ার সাহেব 
সহজে এর সঙ্গে 'পেরে- উঠছেন না? 
ভয়, পাছে পল্লী আই আই টির মত 
খক্সাপুব অই আই টিও বন্ধ হয়ে 
আরেক” কেলেঙ্কারাীর সূচনা হয়। 
ইতিমধ্যেই ব্রিগোঁডয়ারের অজ্ঞাত- 
সারে আই আই টির কয়েকজন অধ্যা- 
পক কলকাতায় এসে একাট টিচার্স 
এসোসিয়েশন রেজিস্ট্ করে ফেলে- 
ছেন এবং কয়েকাঁদনের মধোই এসো- 
সিয়েশনের সদস্য সংখ্যা দুশো চয়া-" 
'পশ-এ দাঁড়িয়েছে। এই সব ব্যাপার 
দেখে ব্রিগেডিয়ার পম্থীরাও দল 


-পুনশববেচনা করার 


ভবনে গিয়েছি। কিন্তু আজও বে- 
আইনী গ্রেড প্রথা বিলুপ্ত হয়ান। 
পারবেন সেটা তাঁরা নিজেরাই 
জানেন। 
পশ্চিমবঙ্গ! দরকার একদা আমা- . 
দের কাছে লিখিতভ'বে প্রাতশ্রবত 
দিয়েছিলেন যে বেতন কামশন সুপা- 
{রশ করলে -সরকার গ্রেড প্রথার 
শবলোপ করবেন।॥ কমিশন সুপারিশ 
করে ছিলেন, কিন্তু সরকার তাঁর 
প্রাতশ্রযাত্‌ রাখেননি। তার বদলে 
উাঁনশশো বাহান্তর সালে নির্বাচনের 
ঠিক দুদিন আগে সরকারের মাইনে 
করা ' আমলারা "সমস্ত ব্যাপারটা 
জন্য . একটি এ. 
ওয়ান ম্যান কাঁমাট বাঁসয়েছিল। আঞ্জ 
এক বছর হয়ে গেল সরকার এ সম্পর্কে 
কোন" কথাই বলছেন না। . 
জনৈক গ্রেড টু কমার্শিয়াল . 
ট্যক্স আফসার । . 


দপপি ॥ শ্দক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ 


শ্িল্ানস ভা পৰল্মালোভন।৷ 
চিতা টিতে 


লতি 
i] 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাঞ্জেট 
অধিবেশন সুরু হয়েছে। রাঙ্যপালের 
ভাষণের উপর ধন্যবাদসুচক প্রস্তাব 
নিয়ে বিতর্কে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি 
ভবিষ্যতে কোন পথে চলবে তার 
স্পষ্ট আতাষ পাওয়া গেল। বাম- 
পন্থী্নের মধো আর+ এস, পি একক 
সিদ্ধান্ত নিয়ে বিধানগতায় যোগ 
দিয়েছে। অন্যদিকে বাইরে আর, 
এস, পি বিধানসভা! বর্জনকারী সি 
শি আই (এম) এর সঙ্গে একযোগে 
আন্দোলন কনেছে। আর-এস-পি’র 
বক্তব্য সরকারীভাবে আটটি বামপন্থী- 
দলের বক্তব্য হাঙ্জির না করলেও 
বাইরে বামপন্থা দল সমূহ যে সব 
বিষয়ে সরকারকে সমালোচনা করে 

আর-এস-পির বক্তব্যে দেই সুর । 


আর-এস-পির তিনজন সদর 
কেউই নাম কর] পরিষদীয় বক্তা নন | 
তাহলে গত কয়দিনে তারা পরিষদীয় 
ব্যবস্থার সব সুযোগ নিয়ে বাষপস্থীরা 
যে সব বিষয়ে সরকারকে আক্রমণ 
করে আন্দোলন গড়ে তুলছেন তার 
ইজিত বিধানসভায় দিতে সমর্থ 
হয়েছেন। | 


তাদের বক্তব্য নিয়োক্ত বিষয়- 
গুলিকে কেন্দ্র করে সভাকক্ষে 
ধ্বনিত হয়েছে (১) সংসদীয় গণকস্ত্ে 
জনপাধারণের দাবী মিটংবনা। 
(২) কংগ্রেস পশ্চিষবাংলায় বৃর্ভোয়! 
গণতন্ত্রের যতটুকু উদদী্নৈতিক, 
বাবস্থা! আছে তা আর কায়েম করতে 
_ দেবে না। (৩) কংগ্রেস সরকার ও 
দল বামপন্থী দল ও গণ-সংগঠনগুলির 
ওপর প্রশাসনের সাহ'যে নৃশংস 
আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, বেসরকারী 
বাহিনীকে তারা এই কাজে লাগাচ্ছে 
(৪) এরাক্ত্যে বেকার সমস্য! ভয়াবহ 
আবস্থায় এসে পৌছেছে, সরকারের 
তার সমাধান করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা 
নেই, ৫&) জিনিসপত্রের দাম বেড়ে 
চলছে; (৬) গ্রামে ভয়াবহ হৃত্িক্ষের 
পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে) (৭) গ্রামের 
গরীব কৃষকদের ওপর সরকার, প্রশা' 
“সন ও কায়েমী স্বার্থ সমবেত গ্রাবে 
আক্রমণ চালাচ্ছে ; এই অবস্থায় 
+ বামপন্থীদল ও গণপংগঠন সরকারের 
“বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের পথে 
এগিয়ে চলেছে ॥ . 
আর-এস-পির এই. বক্তব্য 
আগামী দিনে বামপন্থীরা কোন 


পথে চলবেন ভার আভাস পাওয়া 
যায়। 


গণতান্ত্রিক মোর্চার অবস্থা! 
কাহিল 

গত কয়দিনের অধিবেশনে দি 
পি আই সদস্যদের ভূমিকা থেকে 
স্পষ্ট বোঝ; গেছে যে সি পি আই 
আর আগের মত পুরোপুরি মোর্চার 
শরিক নয়। রাজাপালের ভাষণ 
থেকে মোর্চার কর্মমূচী পালনের স্পষ্ট 
আভাস পাওয়৷ যায়নি বলে ধন্যবাদ 
প্রস্তাব সম্পর্কে সি পি আই যে সং- 
শোধণী প্রস্তাব দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত 
তাতে ডিভিসন ডেকে এবং মুল 
প্রস্তাব সম্পর্ক নিরপেক্ষ থেকে তার! 
বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আগামী দিনে 
সি পি আই বহু ক্ষেত্রে নিশ্রত্ব নীতি 
নিয়ে চলবে | সব ব্যাপারে মোর্চার 
বড় শরিক কংগ্রেসের সঙ্গে তারা 
সায় দিতে পারবে না। অর্থাৎ 
আনুষ্ঠানিকভাবে মোর্চার বন্ধন 
সিপি আই এধুনি ছিন্ন না করলেও 
তাদের গতি সেই দিকেই । 
॥ সিপি আই নেতা সর্বশ্রী সোম- 
নাথ লাহিডী ইলা মিত্র, কানাই 
ভৌমিক প্রমুখ সদস্যের বিধান 


সভার বক্তব্য থেকে একথ! স্পষ্ট হয়ে 


উঠেছে যে সি পি আই মনে করে 
কংগ্রেস সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 
পাপন করছেন না। তারা ধীরে 
ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিত গতিতে দক্ষিণ 
পন্থার দিকে ঝুঁকছেন, একচেটিয়া 
পুঁজ্জির সম্প্রদারপের পথ খুলে দিচ্ছেন, 
সর্বোপরি সরকার পরিচালনার 
ক্ষেত্রে শরিক দল পিপি আইকে 
আদৌ কোনে। আমল দেয়া হচ্ছে 
না। ' | | 
এসব সত্বেও সি পি আই মনে 
করে যে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে 


অনেক প্রগ তশীল সদস্য এখনো 


আছেন তাদের সঙ্গে সমবেতভাবে 
কাঙ্গ করার সুযোগ এখনো আছে। 
সেই সুযোগ তারা হাতাতে চায় না 
বলেই মোর্চাকে তারা অটুট রাখতে 
চায়, এমনকি বড় শরিকের প্রধান 
অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী সহ অনেকের কাছ 
থেকে চরষ অপযানপরনক ব্যবহার 
পাওয়া সত্বেও ৷ 

পিপি আইয়ের বিধান সভার 
ভূমিক! থেকে তাদের যে রাজনীতির 
আভাষ পাওয়া যায় তা ছোল তারা 
এখুনি মোর্চ। ভালছে না, কিন্তু ভারা 
মোর্চায় “আছিও নেইও” এই 


—~ 


-গণতান্তিক মোচায় টান ধরেছে? 
কংগ্রেসের পারবাঁরক সুখ বিনষ্ট 


অবস্থায় চলছে। অর্থাৎ তাৰা 
মোর্চার সুষোগ নিতে চেষ্টে। করবে, 
কিন্তু নিজষ নেতৃত্বে বিভিন্ন প্রশ্নে 
সরকার বিরোধী আমন্দোলনও 


করবেন (মাপাততঃ সেই আন্দো- - 


লনের তীব্রতা থাকবে আমলাতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে)। সি পি আই তাঁদের 
আন্দোলনে চেষ্ট। করবেন কংগ্রেসের 
একাংশ সামিল করতে, এমনকি 
কোনো কোনো ইস্যুতে তারা অন্যান্য 


' বামপন্থীদের (সি পি আই এম 


সহ) সঙ্গে মিলিত আন্দোলনেও 
নামতে পারে। 


কংগ্রেস আর সুধী পরিবার নয় 
মুখামন্ত্রী শ্রীদিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তার 


জবাবী ভাষণে সব চেয়ে দাপটে যে 


কথা বলতে চেয়েছেন তাঙছোল যে 
কংগ্রেসের মধো এমন নিরেট একা 
আর কোন দিন চিল না। মুখামন্ত্রী 
সি পি আই সদস্যদের কংগ্রেসের 
মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর প্রচেষ্টাকে 
আগুন লাগানো বলে অভিহিত 
করে বলেছেন যে ছাঁগুন লাগালে 
তাতে সি পি আইও পুডে মরবে | 
মুখ্যমন্ত্রীর বক্তবো কংগ্রেস 
সদস্কদেৰ সব গোষ্ঠী টেবিল চাপ- 
ডেছে। সি পি আই সম্পর্কে 
ংগ্রেসের সব গোষ্ঠীরই যে মনোভাব 
যে প্রায় এক রকমের তাদিপি 
আইয়ের সর্বভারতীয় নেত! শ্রীডালের 
উত্তির সমালোচন| থেকেই স্পষ্ট 
বোঝা যায়। শ্রীভাঙ্গে চ্ছ্ধার্থবাবুর 
সরকারকে বুর্জোয়া সরকার বলে- 
ছিলেন। কংগ্রেসের সব গোষ্ঠীর 
ছ্বোট বড সব নেতাই শ্রীভাঙ্গের 
তথা কমুনিষ্ট পার্টির এই মনোভাবের 
তীব্রতম সমালোচনা করে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন ধে পিপি আইয়ের সমালো- 
চন! কোনো মতেই বরদাস্ত করবেন 
না। 
কিন্তু এই বক্তবা দ্বারা এটা 
বোঝায় না যে কংগ্রেসের সব সদস্য 
সব বিষয়ে এক মত। সংগঠন তথা 
কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্বের ব্যাপারে 
সদস্যরা যে বহছুবিস্তক্ত তার অজ 
প্রমাণ বিধান সভায় কংগ্রেস 
সদস্তদের বক্তব্য থেকে পাণয়া যায়। 
প্রধান নেতা শ্রীবিদ্রয় সিং নাহার 
সভায় বলেছেন মুখে সমাঞ্জতন্ত্রে 
কধা বললেই সমাজতন্ত্র হয় না| তিনি 
বলেছেন জনগণকে সরকারের কাজে 
আনা যায়নি। তিনি সতর্ক করে 
দিয়েছেন ১৯৭২ সালের নির্বাচনে 


যে বিপুল জন সমর্থন কংগ্রেস পেয়ে- 
ছিল আগামী নির্বাচন দূরের কথা 
কতদিন দে সমর্থন থাকবে বলা 
মুস্কিল । 


কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের মুল- _ 


তবী বৈঠক আর হতে পাৰেনি 
কারণ প্রধহ দিনের সভায় যে তত্র 
মতানৈক্য প্রকাশ পেয়েছিল তারপর 
নেতৃরন্দ আর ঝুঁকি নিতে সাহস 
পাননি। কিন্তু বেসরকারীভাবে 
ফতোয়া জারী করা হয়েছে যে 
কোনো কংগ্রেস সদস্য বিধানসভায় 
সরকারের সমালোচনা করতে 
পারবেন না কিন্তু এই ফতোয়া সত্বেও 
বক্তৃতার, প্রশ্নে বিভিন্ন কংগ্রেস সমস্য 
সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর শ্রা্যোগ 
উত্থাপন  করেছেন। আইন ও 
শৃঙ্খলার অবস্থা চরম অসস্তোবঙ্গনক, 
বেকারদের চাকুরী দেওয়! হয়ান, 
গ্রামাঞ্চলে অপস্তোষ বাড়ছে প্রভূত 
অভিযোগ বহু সদস্য তুলেছেন । এই 
সব আতযোগের সঙ্গে সঙ্গে হ-একজন 
মন্ত্রার বিরুদ্ধে দুনী'তর আশুযোগও 
কোনো কোনো কংগ্রেদ সাস্ু 
তুলেছেন । 

বিধান সভায় কংগ্রেদ সদস্যদের 
বক্তব্য ও আচরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা 
গেছে যে কংগ্রেদ সদস্যরা তো 
বটেই এমনকি মন্ত্রিপর্ভার পদস্যরা বছ 
গোষ্ঠীতে বিশ্ুক্ত হয়ে পড়েছেন। 
এখুনি এই বিবাদ চরমে না পৌছ- 
লেও অনুর ভবিষ্যৃতে গোষ্ঠী সম্পর্ক 
তিক্তত্তর হওয়ার সম্ভাবন]। 


সব ত্র হতাশার চি 

এই অবস্থা থেকেই সদসাদের 
মনে হতাশা জুড়ে বসেছে । 'বিধান- 
সভায় কংগ্রেস সদসাদের আগ্রহ 
কম। ম্বনেক গোষ্ঠী নেতা প্রায়-ই 
অনুপস্থিত - যাচ্ছেন যার! আসেন 
তারাও সভাকক্ষে বেশী সময় না 
কাটিয়ে বাইরে লবীতেই নিজেদের 
গোষ্ঠি সদসাদের নিয়ে আলাপ- 
আলোচনায় সময় কাটান। ফলে 
সভা দু-একদিন চলতে না চলতেই 
ফোরামের অভাব দেখা দিতে সুরু 
করেছে । এমনকি মন্ত্রপতার সর্দপার! 
পর্যন্ত হাক্ধিরা দেন না। ট্রেঙ্জারী 
বেঞ্চ প্রায়ই ফাকা থাকে। 

কংগ্রেস সমর্থকদেরও যে উৎসাহ 
কমে এসেছে তার পরিচয় পাওয়া 
যায় দর্শকদের গ্যালারীর . দিকে 
তাকালেই ৷ বিধানলতার দর্শক 
গ্যালারী অতীতে কোনোদিন এত 
ফাকা থাকেনি । 


মুখ্যমন্ত্রীর অসহিযু্তা বাড়ছে 
ঘরে বাইরে এই রকম চাপ সৃষ্টি 
হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর অসহিষুতা বেড়েই 
চলেছে । তিনি ভার কঙ্ষে৪ আজ্- 
কাল সকলের সঙ্গে দেখা করতে চান 
না। বিধানসতা তবনের মুখ্যমন্ত্রীর 
কক্ষের বাইরের করিড়রে পর্যন্ত 


॥ সাত & 


এখন দরকারী আমলা ছাড়া বিনা 
অনুমতিতে কারে! প্রবেশ নিষেধ । 
এমনকি তার পেয়ারের লাংবাদিক- 
রাও তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি 
পান না। 

সভাকক্ষে তিনি মুখ খুলেই 
বোঝ! যায় যে তিনি চটে আছেন। 
সি পি আই সদস্য শ্রীমতী ইর্ল! মিত্র 
এবং শ্রীকানাই ভৌমিককে তিনি 
যেভাবে ধমকে বসিয়ে দিয়েছেন 
তার ন্ীর ধুব কম দেখা যায়। 
নিঞ্জের দলের সদস্যদের বক্তবাকেও 
তিনি আমল দেন না। 


তার জবাবী ভাষণে দত্ত প্রকাশ 
ছাড়া আর কিছুই ছিল ন1। আর- 
এদ-পি, পি পি আই এবং সংগঠন 
কংগ্রেস নেতা শ্্রীপ্রফুল্প সেন তো 
বটেই, এমনকি কংগ্রেস সদস্যরা যে 
সব সুস্পষ্ট মভিযোগ করেছেন মুখ্য- 
মন্ত্রী তার একটিরও জবাব দেননি। 
তিনি গত কয়েক মাসে যে সব 
রেডিও বন্তৃত| দিয়েছেন তা থেকে 
কতট! টিউবওয়েল বসানো হয়েছে 
মার কয়ট! রাস্তায় কার্গ সুরু হয়েছে 
এর হিসেব দিয়েই দাবী করেছেন 
মাত্র এগারো মাসে তিনি বত কাক 
করেছেন পশ্চিমবাংলায় নাকি গত 
পঁচিশ বংসরেও তত কাজ হয়নি। 

তার বক্তৃতা শুনে ভার দর্লের 


বহু সদসাকে মুগকে হাসতে 
দেখেছি । 
প্রফুল্ল সেনের ভূমিকা 


সংগঠন কংগ্রেস নেতা শ্রফুল্প- 
চন্দ্র সেন বিধানসভায় যে বক্তৃতা 
দিয়েছেন, তার উল্লেখ ন! করলে 
বিধানপভার বিবরণ পূর্ণ হবে না। 
তিনি অত্যন্ত সংবতভাবে অন্ধ্র তথ্য 
দিয়ে এই সরকার তথা কেন্দ্রীয় 
সরকার যে জনগণের দারিদ্র দুর 
করার পথে এক পাও এগোননি. বরং 
দ্রবামূলা বৃদ্ধি আর দারিদ্র ভয়ঙ্কর- 
ভাবে বেডে চলেছে তার প্রমাণ উপ- 
স্থাপিত করেছেন । 

শ্রীসেন সংব দ পত্রসমূহের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন 
যেআঙ্গ রাজ্যে যে কববের শাস্তি 


- বিরাজমান তার আভায দুনিয়ার 


মানুষ পায় না। কারণ অতীতে 
সংবাদপত্র যেটুকু সংবাদ প্রকাশ 
করতো নিভাঁক সমালোচনা 
করতো তা আজ বন্ধ। ভীতি ও 
চাপের কাছে সংবাদপত্র নতি 
স্বীকার করেছে জ্রীসেন অন্তিযোগ 
করেন। 

এই সব অভিযোগের কোনে! 
জবাব শ্রীরার দেননি । শ্রীসেনের 
বক্তবা যুক্তিনিষ্ঠ এবং তীব্র লমালো- 
চলায় পুর্ণ। কিন্তু তার দলের 
পক্ষে যে এই প্রতিকারের জন্য 
কোনো ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয় 
ভার বভৃতা থেকেই স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে | 





সান্কিল সাও্লাজ্যন্বাদ 

রি সাজ্সাজ্ঞ্য শ্বিত্ভাল্ে শভ-ঞ্পল্র 
(গণের পর্যবেক্ষক) 

লাতন আমেরিকায় পেন্টাগন: মাঁকন বিশেষজ্ঞরা খুন খারাপ, 


বেশ তৎপর। একটার পর একটা “ক্যু” সন্াসের ট্রেনিং দেবে! লাতিন 
করে চলেছে পেল্টাগ্ন। সাহায্যের আমোরকার বগ্লবা সংগ্রাসকে স্তব্ধ 
দানখয়রাতের- নাম করে লাতন করার জন্যে এই ষড়যন্ত্র সম্প্রাত 
আঁমোরিকার বাভিন্ন দেশের সঞ্চো করা হচ্ছে। নিকারগুয়ার একনায়ক- 
পেন্টাগনের যে দ্বিপাক্ষিক, বহু তন্ম এসব করছে মার্ক'নী অর্থে 
পাক্ষিক সামরিক চুক্তি হয়েছে বা প্রলুব্ধ হয়ে। 
হচ্ছে তার অর্থ সংশ্লিষ্ট সাহাব্য- িকারগুয়ার অর্থনপীত ' বড় 
. প্রাপ্ত লাতিন আমোরকার দেশটি দুর্বল। .শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ 
_ অন্য কোন দেশের সঞ্চে স্বাধীনভাবে লিখতে পড়তে জানেন না। তিরিশ 
চাান্ত বা বাণিজ্য করতে পারবে না। ভাগ মানুষ বেকার! শশুর মৃত্যুর 
দ্বিতীয়ত, মার্কিন হব্তরাষ্ট যখন হার সবচেয়ে বেশী? দূর্বল প্লগ- 
সামারক ঘাঁটি ব্যবহার করতে পারবে শমাঁছল নিত্যকার দৃশ্য। এর ওপর 
বা নিজেরা সামারক ঘাঁটি করতে | 


[দর্পণের সম্পাদক এতাদৃশ অধম 
ব্যান্তকে ' পননরায় নব, আভধানের 
তাঁহার প্রশ্রয়- 


চান্তে আবার ষড়যন্ত্র চলছে। | 
চিলির জনপ্রিয় আ্যাল্লান্দে সরকারের সুযোগ দান করায়, 
পতনের জন্যে দাক্ষণ পন্থী প্রাত- পর হইয়া স্বক্ষেত্ে প্ৰনর্বার অব- 


ই 


এবং 

| শব” অর্থে বিশেষভাবে সংযুক্তিকর- 
মাকর্সবাদশ দাষ্টরপাত সালভাদোর , , পেরু নাম শবকেন্দ্রীকরণ। 
আযালান্দে বলতে বাধ্য হয়োছলেন, 

দেশ এক গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি । 


[তান ষড়যল্মের বিরুদ্ধে সতর্ক জয়ার কদের 
থাকতে শ্রমজীবী মানুষকে আহ্বান শ্রম 
জানয়েছেন। এছাড়া, আলান্দে বর্ত- হামলা 

মান ' সরকারের নানা ভুলতুটি ওপর 

সম্পর্কে. আত্মসমালোচনাও করেছেন। (দশের সংবাদদাতা) 
+ প্রাতক্লরিয়াপল্ধীরা জনিষপন্রের 'দাম গত সাতই এবং নয়ই ফেব্রুয়ারী 


বাড়িয়ে কালোবাজার সৃষ্টি করে জয়া কারখানার শ্রমিকদের কাছ থেকে 
দেশের মধ্যে অশান্তি আনছে তারা কংগ্রেসী গুণ্ডারা টাকা আদায় 
নানাভাবে উৎপাদন ব্যহত করতে ' করতে ব্যর্থ হয়ে 'সত্যরঞ্জন দত্ত 
চাইছে। এর বিরুদ্ধে আ্যালান্দে কাৰ্তিক 'দামন্ত এবং অমর মিত্রের 


সঙ্জাগ হতে বলেছেন। উপর হামলা চালায়। তারা ক্ার্তক 
সামন্ত এবং অমর নরকে মারধোর 
নিকারগ;য়া করে। কাঁতক সামল্তের কাছ থেকে 


' {নিকারগ্ডুয়াতে পেন্টাগনের পোয়া- পাঁচ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এই 
বারো! নিকারগুয়ার একনায়কতক্ত আক্রমণে কোম্পানী কর্তৃক নিষ্ন্ত 
পেন্টাগণকে নিহারগুয়াতে সা্মীরক কিছ; অসাসাজিক ব্ািও অংশ গহণ 
ঘাঁটি গাড়তে অন্মমাত 'দয়েছে।, করে। 

এছাড়া, িকারগুয়ার বুকে প্রাতি- “টাকা না দিলে বাইরে দেখে 
দবস্লবীদের তালিম দেবার জন্যে নেওয়া হবে” এই ধরণের শাসান 
নানা ক্যাম্প খোলা হচ্ছে যেখানে সত্বেও শ্রমিকরা টাকা দিতে অস্বী- 


িসেম্বরে এক ভূমিকম্পে নিকার- 
গুয়ার রাজধানী মানাগ্যর়া প্রায় ধংস 
স্তূপে পারণত। মৃতদেহের দুর্গন্ধ 
আর্তের চাঁৎকারে বাতাস ভারী । 


' শনকারগুয়ার এই দুর্দিনে কিউবা, 


চাল, কোস্টারিকা ও ভেনেজ;য়লেলা 


' থেকে খাদ্য, ওষুধ নানা ধরণের 


সাহায্য এসৌছল। 'কন্তু এতই বন্য 
[িকারগাঁয়ার শাসক শ্রেণী-যে এই 
সাহায্য তো 'নিকারগদয়ার দুস্থ মানু 
যকে পেশছে দেয়ইনি বরং সাহায্যের 
বদলে নির্ঘচারে গল করে খুন 
করেছে উদ্বাস্তুদেরঃ কোস্টারিকার 
উপরাম্ট্রপাতি ম্যানিউল' আগ্ুলার 
সাহায্য নিয়ে 'গয়েছিলেন কিন্তু 
তান ফিরে আসেন এই বলে যে, 
ক্ষুধার্ত মানুষকে গুলি করে হত্যার 
দৃশ্য দেখতে তারা অপারগ। 


উীনশশো উনচাল্লশ সাল থেকে ' 


আনসতাসও সামোজা পাঁর্বার 
ক্ষমতাসীন। এখন তার.ছেলে জেনা- 
রেল আনসতাসিও" সামোজা দেবেল 
নিকারগুয়ার সৈন্য বাহনী ও রক্ষী 
বাঁহনীর সর্বেসর্বা। “ বছরের পর 
খারাপ, ভন্ডাঁমর ইতিহদস এদের 





মধ্যাশক্ষা পর্ষদ £ যে পর্ষদ বা 
সভার সদস্যরা শিক্ষা সম্পর্কে মধ্য- 
পল্থা অবলম্বন করেন। 

্রার্থশ £ প্রার্থনা কাঁরতে কাঁরতে 
যাহারা; সাধনার তুরাযমার্গে উত্তীর্প 


" হইয্লাছে। এবং সবশেষ উল্লেখযোগ্য 


যে, এরুপ অবস্থায় কামনা বাসনা 
রূপ তামীদক মোহজাল সম্পর্কে 
তাহারা নিঃশেয় মোহমুন্ত ii 


" থাকে। 


আক্রমণ £ ধর্মসংস্থাপনার্থে' এক 
রাজ্য অথবা এক " দল অথবা এক 


ব্যান্তর বিরুদ্ধে নাঁপ্তভাবে মুখ- 


দশ ॥ শ্ক্রবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 


পরিবারের বৈশ্ট্য, নিকারগণুয়ার. কালের। উনিশশো তিন সালে এক 
মাননষ এই দ্বৈরূচারের বিরদ্ধে চন্তির বলে মার্কিন য্ব্তরাষ্ট্ী পানামা 
ক্রমেই সশদ্দ প্রতিরোধের দিকে তৈরী খালের ওপরে জোর করে দখল নিয়ে_ 


হচ্ছে।. চলেছে। এবং পানামা খাল অণ্যলে 
. পেন্টাগন, বড় রকমের সামারক' ঘাঁটি, 

পানামা করে রেখেছে। এই অঞ্চল থেকেই, 

লাতিন আমোরকার বাভিন্ন বিপ্লবী 


নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ বৈঠক দেখ নে বারে বারে 

হবে। এই" বৈঠকে পানামার খাল 

অঞ্চলে পনোমার সার্বভৌমত্বের অধি- আজ পানামা সরকার মার্কন 
কার পরপ্াতষ্ঠার প্রসঙ্গাট বিবে- দখলের বিরুদ্ধে একটু সরব হচ্ছেন, 
চিত হতে ' পারে। এছাড়া এই লাতিন আমোরকায় নতুন কিউবার 
বিশেষ বৈঠকে বিভিত্ব রাষ্ট্েরে সৃষ্টির পর লাতিন আমোরকার 
স্বাধ্যনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের দেশে দেশে আত্মনিয়ন্মণের আন্দো- 
আত্মানয়ন্ঘণের -আঁধকারের প্রশনাট লনে সড়া জেগেছে । জেগেছে, লাতিন 
আলোচিত হবে। রাষ্ট্রসংঘে কত আমেরিকার বুকে স্বাধীনতার 
লান বৈঠকের প্রস্তাব করোছল পানামা আকাঞ্খা। পানামার গ্ণতাল্তিক 
সরকার, এর সমর্থনে দাঁড়য়োছল আন্দোলন দীর্ঘকাল ধরে এই আত্ম- 
সমস্ত লাতিন আমোরকার সরকার। নিয়ল্মণের পৃনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই করে 
মাকাম যুক্তরাষ্ট্রে চোখরাষ্গা- যাচ্ছেন। আজ পানামার সরকার 
নির সামনে লাঁতন আমোরকার সণীকান সরকারের বিরুদ্ধে যেটুকু 
দেশগুলো সাহসের পরিচয় 'দয়েছে। কথা বলতে পারছেন তা টন 
আঁধকারের প্রশ্ন নিয়ে মাঁ্কন য্ত ' রঃ 
রাষ্ট্রের সঙ্গে পানামার ঝগড়া দপর্ঘ- 





ব্যাদান কাঁরয়া অগ্রসর হওয়া । 
চুরি £ বলপূর্বক পরের দ্রব্য 
নাইয়া লওয়াকে চুর _কহে। 
স্মর্তব্য এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সংজ্ঞা 
অচল। বরণ “কমলাকাল্তের দৃণ্তিরে'” 
শ্রীযুক্ত বঞ্কিমবাব্‌পীবড়লার জবা- মুড জনগণ চর্মচক্ষে উহা অবলোকন 
নাতে চর সম্পর্কে যাহা বালয়া- 


ছেন তাহার কিণিৎ গ্রহণ করা দ্ধ বিরাত £ যুদ্ধ ভি রাত 
যাইতে পারে। রাঁতর মত ফ্ুদ্ধকে যখন পরমাকাঙ্খিত 

প্রশাসন £ প্রকুষ্টরূপ শাসনের বাঁলয়া গণ্য করা হয়, সেই অবস্থাকে 
ৰ যুদ্ধবিরতি কহে। 


সর্বহারা £ সমস্ত কিছ হারাইয়াও 
মান্য হিসাবে আবিকৃত ও আশ্চর্ষ- 
জন্কভাবে যে বাঁচয়া আছে। 
সেনা বাহিনী £ মল্ত্রীবর্গ যখন 
জাগ্রত থাকেন তখন যাঁহারা “নিদ্রিত নামক দুরারোগ্য ব্যাঁধতে আক্রান্ত 
থাকেন এবং মন্ত্রীবর্গ যখন 'নাদুত 
হয়েন তখন তাঁহাদের পাহারা দিবার 
মত্ত যে বাহিনী সক্রিয় ও কর্ম 





লি Rr 


গত আরও কিছু অসাম[ুজক 
সহ ফাউাঁল্ডর SE Gs 
রামস্বরূপ যাদব, রামাবলাস 





গোয়ালা, ভগবং, গোয়ালা, চন্দ্রেশ্বর 
প্রসাদ, চৈতন খঃটিয়া, মুনিলাল ভগৎ 
এবং এসেম্বলী ডিপার্টমেন্টের, শ্রীমক 


ও" জয় হী্গনিয়ারং ওয়ার্কার্স ইউ- শ্রমিকদের উপর এই আক্রম 


* নয়নের সহ-সম্পাদক শ্রীড পি পেছনে কেবল টাকা আদায়ের প্রশ্নই 





সাহশকে তার কোয়ার্টার থেকে টেনে 


বের করে ছএরকাহত করে। মুঁন- - 


লাল ভগতের বয়স পণ্যাশ বছরের 
উপর! কন্তু এই গুস্ডারা তাকেও 
রেহাই দেয় ন। ওয়ার্কার্স কাঁম- 
টির সদস্য রামস্বরূপ যাদবকে 
গলফ রুবে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা 


.করে ব্যর্থ হলে তাক নৃদংশভাবে 
আহত করা হয়। চৈতন খুটিয়াকে 


মারা হয় ও তার সাইকেলাটি কেড়ে 
নেওয়া হয়। | 


জাঁড়ত নয়, এর পেছনে উদ্দেশ্য হল 
জয়া ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কার্স ইউ- 
নিয়নের শক্তিকে খর্ব করা ও সন্মাস 
সাম্ট "করা! 


হ্যামনশর মিলে 


শ্রমিক নির্যাতন 


গত দোসরা ফেব্রুয়ারী দর্পণে 
টমাস-ডাফ্‌ কোম্পানীর একটি প্রতি- 


আফি রখ 





জ্ঠান ভিক্টোরিয়া মলের কেরাণী 
নিয়োগের সংবাদ প্রকাশিত .হবার 
প্রাক্কালে এই কোম্পানীর অন্যতম 
আরেকাঁটি প্রতিষ্ঠান নর্থ, শ্যামনগর 
মিলে শ্রমিক. নিধন যজ্ঞ সুরু হয়ে- 
ছিল। ঠি 


1 পি 


ন্যায্য কাজের দাবীতে সোচ্চার 
একদল স্পিনিং শ্রমিক যখন ভার- 
প্রাপ্ত লেবার অফিসারেব কাছে * 
নিজস্ব বন্তব্য পেশ করতে যান তখ- 

শেষাংশ নবম পৃষ্ঠার) 


রও একটা বিরাট ভূমিকা আছে; তান ; 


হান নেত্র ভাবমার্ততে আরো স্থানীয় শ্রীবভূষণ 


সে 


- বোঁশ কয়ে পড়বে না? - 


is 


দপণ ॥ শঢক্বার ২৩শে ফেব্রুয়ারী 


NA 


১৯৭৩, 


1 





অমতবাজার ও যুগান্তর গোষ্ঠীর ইন্দিরা না 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


যুগান্তর পত্রিকা সম্প্রীত একাঁট 
এযগান্তকারী” সংবাদ পাঁরবেষণ 
করেছে। আটই ফেব্রুয়ারী তাঁরখে 
যুগান্তরের সপ্তম পৃম্ঠাক্স নানা' খবরা- 


খবরের সঙ্গে - একটি খবর ছিল - 


“বজায়নগ ইন্দিরা? ভাবলাম প্রাত- 
বেদনে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোন 


খবর আছে। পড়তে গিয়ে দোখ এ 


বিরুদ্ধে হীন্দরা গোষ্ঠীর জেহাদ, যা 
থেকে দলাবভাগ এবং শেষ পর্যন্ত 
ঘটনাপরম্পরায় ত্বারত গাঁততে নব 
কংগ্রেসের আঁধপত্যবিদ্তার॥। হঠাৎ 
অপ্রত্যাঁশিতভাবে ফুগান্তরে সংবাদের 
চেহারা দিয়ে এ প্রসঙ্গের অবতারণা। 
উদ্দেশ্য নিয়ে কেমন একট: সন্দেহ 
জাগে। এ দিনবন্ধের' একস্থানে তরুণ- 
কান্তি ঘোষের উল্লেখ আছে। যুগা- 
ন্তরের নিজস্ব প্রাঁতানাধ মনে হয় 
মালিকপক্ষের নির্দেশে প্রবন্ধটি 
গলখেছেন। ভাবখানা যেন তরদপবাব্- 


পশ্চিম বাংলার এমন একজন নেতা 
যার চিঠির জবাব দেওয়া ও কার্ষসূচী 
ব্যাখ্যা করা ইন্দিরা গান্ধীর 
পক্ষে . অত্যন্ত প্রয়োজন ছল। 
নিবন্ধের শেষে বলা হয়েছে, “বজ- 
নী “ইন্দিরা প্রীতক্রিয়াশীল দুর্গ 
চূর্ণ করে এগয়ে চললেন।” চলমান 
ক্রিয়াপদের প্রয়োগে মনে হচ্ছে বিজ- 
য়ন’ ইন্দিরার জয়ধ্যান দতে দিতে 
যুগান্তরের প্রীতবেদক লেখার আরে, 
কয়েকটি কাস্তি চালাবেন। 
অমৃতবার্জার-য্মগান্তর গোষ্ঠী 
ইন্দিরাশির ভাবত দিয়ে হালে 
এক বিরাট কারবার চাশলয়েছেন। 
অমৃতবাজার এক বিশাল ক্রোড়পত্র 
ছাপালো £ মহান নেত্র প্রশস্তি। বিধান 
নগর কংগ্রেস আঁধবেশন উপলক্ষে, 
এবং গ্রজাতম্ত্র দিবসের , কোড়পন্র- 
গুল্তে চলেছে বিশেষ প্রবন্ধ 
মারফৎ হীন্দরা ভজনা। ক্রোডপন্র- 
গলির বহর দেখে বশেষতঃ উনিশে 
নবেম্বরের কোড়পন্র থেকে বোঝা যায় 


আনিয়ে একটা বড় রকমের অন্ম্ঠান 
করোছলেন। এমন ক মহান নেত্রীকে 
দেবী মাহাত্ত্যে প্রাতম্ঠিত করার জন্য 
এক প্রকান্ড চালচিত্র দিয়ে সভামণ্টের" 
প্রেক্ষাপট তোর করানো হয়োছল। 


আনন্দবাজারে “ভারত-চশন সম্পর্ক” 
প্রজাতল্ল দিবস উপলক্ষে 'বাভন্ব 
পন্র-পান্রিকা প্রত বছরের মতো এবা- 
রেও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ হরেছে। 


- আনন্দবাজার পাত্রিকায় বিভন্ন প্রাত- 


বেশী রাষ্ট্র ও ভারত এই পর্যায়ে 
কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত। এর মধ্যে 
একাট ভারত ও চীন লেখক নির্মল 
চন্দ্র ভট্টাচার্য । ষাট দশকের গোড়৷ 
থেকে চশন-ভারত সংঘর্ষোর 'সময় 
ফেসব তথ্য প্রচারিত হয়োছল প্রবন্ধ- 
টিতে তারই পদনরাবৃত্তি। অর্থাৎ 
সেই র্তব্য _চশনারা_ একাঁট 'ব*বাস- 


আর কিছ; না হোক, নৌভল ম্যাক্স- 
ওয়েলের “হীশ্ডিয়াস চায়না ওয়ার” 
গ্রল্থখান পড়ন। ভারত-চীন সংঘ- 
ষের পটভূমি ও কারণ ম্যাক্সওয়েল 


দাক 


‘যুদ্ধের অবসানে ভারত সরকার চীনের 


যেভাবে তথ্যাদি নিয়ে ব্যাখ্যা করে- 


ছেন, তা নাকচ করার মতো হ্যান্ত 


ভারত-দরকার এখনও খাড়া করতে 


পারেন নি। হয়তো কোনোদিন তা 
সম্ভবও হবে না। সম্প্রাত আল্ত- 
জাতক পাঁরাস্থাতর গিরাট পার- 
বর্তনে, বিশেষ করে পূর্ব-এীশয়া ও 
এীশয়ায় ভিয়েতনাম 


সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবক করার কথা 
বলছেন। হয়তো তলে তলে আরো 
অনেক ব্যবস্থাঁদ নেওয়া হচ্ছে॥ চাঁন- 
ভারত বিরোধের আন্বপ্ঢার্বক হীতি- 
হাস ভারত সরকার নতুন করে বল- 
বেন কিনা । তার জন্য আমরা অপেক্ষা 
করে আছি। বুদ্ধিজীবী পাঁণ্ডিত 
আনন্দে “রহস্যময় অতাঁতে” বিচরণ 


_করুন। 


* উত্তাপের উৎস 
হিন্দস্থান স্ট্যান্ডা্ডের সাম্প্রতিক 
এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ নিয়ে ওাঁড়- 
ষ্যাতে গোলমাল বেধে গেল। ক্রিয়া 
দুই  রাজ্যেই  অপ্রশীতকর 
কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে ॥ সম্পাদকয় 
নবন্ধটির ভালমন্দ কিংবা কে বা 


অফিসে কারখানায় 


- (জঙ্টম পৃষ্ঠার পর) 


নই কোম্পানীর পক্ষে জনৈক পদস্থ 
আঁফিসার উগ্র মার্ত ধারণ  করেন। 
এই ব্যাপারে শ্রামকরা বিক্ষুব্ধ হন 
এবং এই ব্যবহারের প্রাতবাদ 
জনান। i 


মূলত সরকারী ও আধা সরকারী ফলে শ্রীকোলাহল নামে একজন 


: এবং খানিকটা বেসরকারী প্রণালশ স্পিনিং শ্রমিককে মিথ্যা অজুহাতে 


ধরে কয়েক লক্ষ টাকার {বিজ্ঞাপন চার্জশীট দেওয়া হয়। বি ৷ এম 
সংগৃহীত হয়েছে। ব্যবসার সঞ্যে - ইউর পক্ষে ওয়াক'স কাঁমাটর নেত্ব- 
পণ্ডের সঙ্গো 
একটু রং-পালিশ দেওয়া গেল। না, এক সাক্ষাংকাবে দর্পণের সংবাদদাতা 
এতো কিছু করার পরও দি কৃপা- জানতে পেরেছে যে, শুধ কোলা- 
দষ্টি তরুণকান্তির দিকে আরেকট: হলই নয় আরো কয়েকজনকে চার্জ 
এ শট দেবার চক্রান্ত চলছে? 

, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আনন্দবাজার. ওয়াকিবহাল মহল থেকে অরো 
পাঁৱকা ভার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে জানতে, পারা গেছে যে, ছয় সন্তহ 

রমন ইনদিরাজীকে ' কলকাতায় পর্বে কোম্পানী চারটি ট্রেড ইউ- 


নিয়ন সংস্থার সংগে এক চীনীস্ততে 
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শন্ষশ্ন অন্তক্ষল্ত্র» 


মৃগাঙ্ষশেখর রায় 


বাংলা পিনেযার সংকট 
সমাধানের একটা সোগা রাস্তা খুঁজে 
বার করেছেন দীনেন গুপ্ত তার 
সাম্প্রতিক ছবি “্ৰসন্ত-বিলাপ”-এ | 
পুরো বন্ধের ছাচে ঢালাই কর] ছবি, 
দর্শক ভোলানো সম্তা কমেডির 
উপাদানে ভর্তি, ফর্মূলামাফিক সব 
ঘটনা । বর্ণনা ও পরিবেশনে সুল- 
তাৰ ছড়াছড়ি । মেয়েদের হোস্টেলে 


চার তরুণী এবং পাড়ার চারজন 
ছেলে। এদের যধো অহরহ রেষা- 
রেষি। কে কাকে অর্ধ করতে 


পারে; সব সময় তারই তোড়জোড়। 
যুদ্ধের কারণগুলো ধুৰ ম্প্ট না 
হওয়ার দরুণ গোটা ব্যাপারটাই 
একটা ছেলেমামুষি খেলার যতন 
মনে হয় এবং বয়স্কদের বালসুলভ 


'আচরণ রীতিমত বিরক্তির উদ্রেক 
-করে। এর মধ্যে আবার তিনজোডা 
' যুবক যুবতী মদনদেবের শরাহত 


এবং সারা পরস্পরের ঝাড়া ভুলে 
সুখে ষচ্ছন্দে ঘরকন্সা করতে চায়। 
প্রধান দুই যোদ্ধা কিন্তু তখনও নিজ 
সংকল্পে অবিচল । ছেলেটি নারী- 


- মাত্রেই নরকের দ্বার বলে মনে 
- করছে এবং মেয়েটি জগতের পুরুষ 


দিন ধরে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে আসাঁছলেন। বোডে'র 
সভাতেও বার বার এ প্রসঞ্গ উঠেছে, 


মাপ সান্যাল ও কৃষবীরেল্দ্র গোস্বামীর 


মত সদস্যরাও উত্ত নসদ্ধান্তের প্রাত- 
বাদ করেছেন? কোন ফয়সালা হয়নি 
এ সমস্যার। জীবন জীবীকার সমস্যা 
-জাঁড়ত বলেই: ছাঁটাই শ্রামক দ'্জন 
প্রায়ই গস আই টিতে আসতেন ইউ- 
নিয়নের আন্দোলনের ফলে তাঁদের 
পিছু সুরাহা হল কিনা সেই খোঁজ 
খবর নিতে। স্বভাবতই ইউনিয়নের 
“আন্দোলন ও, এদের আসা যাওয়া 
কংগ্রেসীরা সহ্য করতে পারেন নি। 
দদনকয় আগে তারই চূড়ান্ত বাঁহঃ- 
প্রকাশ ঘটল। * 
ক্যানাটনে বসোৌঁছলেন . ছাঁটাই 
কর্মীদের একজন। হুড়মুড় করে 
ঢুকে পড়লেন আশপাশ. এলাকার 


- 'তারশ-চল্লিশ জন কংগ্রেসী কমশি। 


গালাগালি করতে করতে প্রায় ঘাড় 


ধরে বার করে দিলেন কর্মপাটিকে। 


তাঁকে শাঁসিয়ে এ কথাও বলে রাখ- 


পা 


সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদের 'নিশান 
উড়িয়ে বেরিয়েছে। পরিশেষে 
অবশ্য যদিও তাদের মিলন ঘটে। 
কারণ, তারপরে আর গল্পটাকে টেনে 
নিতে কষ্ট হচ্ছিল পরি চালকের । 


ছবির আগাগোড়া বন্বের ছাপ- 
মারা । অশালীন সংলাপ, উৎকট . 
হাস্যরস এবং নৃত্যগীতেও কীচা 
সেক্সের সুড়সুড়ি। ঘটনাস্থল 
পাশ্মবাংলার কোন মফঃয়ল শহর, 
কিন্তু ক্যামেরা খুব কম সময়েই 
ইুঁডিওর ক্রিম পরিবেশের বাইরে 
গেছে। তাই কখনই কাহিনীতে 
বাস্তবতার ছোয়া লাগেনি । কমে- 
ডিতে অবশ্যই . গল্পবলার ধরণে 
কিছুটা! আতিশয্য ধাকবে, কিন্তু এ 
ছবিতে প্রায় গল্পের গরু ' গাছে 
উঠেছে এবং কার্ষকারপ সম্পর্কের 
ম্বানতম যুক্তিও কোথাও কাঞ্জ ক- 
রেনি। আসলে পরিচালক চেয়ে- 
ছিলেন বো দ্বা ই-মার্কা হুল্পোড়ে 
আসর মাৎ করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
যা দাড়িয়েছে ত! হল হিন্দী ছবির * 
অক্ষম অনুকরণ মাত্র, ফলে একুল- 
ওকুল হৃকুলই গেছে 


লেন যে এরপর সি আই টির 'ন্রস- 
মানায় তাঁর দেখা পেলে ধড় আর 
মুণ্ড আলাদা হয়ে যাবে। 


এদের 'আক্বমণের লক্ষ্য ছিল ই্ি- 
নিয়ন পরিচালিত ক্যা্নটনও।--“এটা 
শালা সি পি এমের আত্ডাখানা, দস 
পি এম চামচেদের জায়গা ।” এমান- 
তর ছিল ভাষা. কোন দলের সঙ্গে 
জাঁড়ত নন অপাঁরাঁচত একদল কর্ম- 
চারী আমাকে জানালেন, “বহুদিন 
আন্দোলন করার পর ' ইউনিয়ন 
ক্যান্টিন চাল; করতে পেরেছে আমার 
মত সাধারণ যে কোন ' কর্মচারণই 
এটিকে একটি সং প্রচেষ্টার ফল বলে 
মনে করে; এবং ক্যাঁল্টন পারচাল- 
নার ক্ষেত্রে সতভাবে ও : যোগ্যতার 
সঙ্গে সংগঠক কর্মীরা যে এগ্‌চ্ছেন 
সে বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ ৷ 
ছাঁটাই কর্মীরা হয়ত সি পি এমের 
মত নিজশীব পদার্থের উপর এ 
আক্রমণ কেন? 


8৬% 
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হয়॥ কিন্তু কিছু দিন যাওয়ার পরই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ম জয়নাল 
ট্রান্সফরমার দুটি অকেজো হয়ে ঘায়। আবেদীনকে বার বার জানানো 
এর ফলে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা সত্বেও তান কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন - 
লোকসান দিতে হয়। না কেন তা রহস্যজনক এই সমস্ত 

কোক ওভেন ম্যানেজার শ্ত্রীব আঁফসারদের সম্পর্কে আরও অকাঁহত * 
সি বসু রায়চৌধুরী বহু দনশীতির হবার জন্য মল্ত্রী মহাশয়কে একটু 
নায়ক প্রান্তন ম্যানেজং ডাইরেক্টর কষ্ট করে উনসত্তর-সন্তর সালের 
এস সি পালের একজন ীবশ্বস্ত বোডের 'মাটং-এর 'র্মানটস বুক 
দাক্ষণ হস্ত ছিলেন। সম্প্রাত জানা দেখতে অনুরোধ করাছ। 
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আমলাদের যথেচ্ছাচারে দুর্গাপুর 
পাওয়ার প্র্যাণ্টে সংকটজবনক অবস্থা 


হবতুল্রীনন্লেলক্কর আশ্ভৰ্শ লাব্সন্বভা 


আমলাদের স্বেচ্ছাচারতা কি 


মেগাওয়াট। দুর্গাপুরের বিদুৎ স্র- 
বরাহের এই দুরবস্থার কথা যখন 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ! রায়ের কানে 
পেশছোয় তখন তান উত্তোজত 
হয়ে পড়েন এবং নির্দেশ দেন যে 
দরকার হলে দঃগাঁপূুর অন্ধকার 
রেখে পশ্চিমবঙ্গের অবশিষ্ট অংশে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। 
দর্গপুর প্রকল্পের পাওয়ার 
গ্ল্যান্টের এই শোচনীয় অবস্থার 


*  মুহিনাদের হাত 


(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 
পাশেই বসে থাকা! প্ুলিশ-বাবুরা 
শুনেও সে কথা শুনতে পায় না। 
তারা 'ার্বকার চিত্তে অন্য দিকে 
মূখ ঘ্যারয়ে বসে থাকো। 

শীত, গ্রীষ্ম এবং অন্যান্য 
ধতুতে, এক কথায় বছরের বারো 
মাসই এই অব্যবস্থা চলছে হাজ- 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


জন্য অনেকাংশেই দায়ী এই ন্ল্যান্টের 
ম্যানেজার আঁহভূষণবাবু। দেশের 
বর্তমান িদযযৎ সঙ্কটের কথা মনে 
রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রধান 
হিসাবে তার কতব্য সম্পর্কে 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ উদাসীন । 
অভিযোগে জানা গেছে, পুরনো 
ট্রান্সফরমার মেশিনগান ও অন্যান্য 
যন্ত্রপাতি সময় মত প্রয়োজনীয় 
মেরামত না করার ফলে এই সংস্থার 
কার্যকর শন্তি ক্রমে ক্রমে হ্রাস 
পাচ্ছে 

দুগপুরে গ্র্যাফাইট - ইশ্ডিয়া 
নামক একটি 'শল্প সংস্থায় বিদন্যৎ 
সরবরাহ করা হয় এই পাওয়ার প্ল্যান্ট 
থেকে । এর জন্য একটি লাইন সরা- 
সার দুর্গাপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট 
থেকে গ্র্যাফাইট ইন্ডিয়ায় নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আঁভযোগে 
জানা গেছে আর একাঁট গোপন লাইন 
পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে উত্ত সংস্থায় 
নিয়ে মাওয়া হয়েছে এবং গ্র্যাফাইট 
ইশ্ডয়াকে এ গোপন লাইনের 


এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ 
এক কপর্দকও সরকারী তহবিলে 
জমা পড়ে না। এ কাজে আহভূষণ- 
বাবর সহযোগিতার কথা দু্গা- 
পরের মানুষের মুখে মুখে ফিরছে । 

পাওয়ার প্ল্যান্টের অপর এক- 
জন পদস্থ অফিসার জে সি দে-র 
কল্যাণে কিভাবে এই সংস্থা ক্ষাত- 
গ্রস্ত হয়েছে তার একাট নম্দনা 
দিলেই বুঝতে পারা যাবে। এই 
সংস্থার প্রয়োজনে পশ্চিম জামান 
থেকে দুটি ট্রান্সফরমার কেনা হয়ে- 
'ছিল। ট্রান্সফরমার দুটি যখন প্ল্যান্টে 
এসে পেশছোয় তখন এঁ সংস্থার 
অনেকেই এটিকে নিম্নমানের ও 
পুরোনো বলে আঁভমত প্রকাশ 
করেন আঁভমত প্রকাশকারণ সংাশ্লম্ট 
ব্যক্তিরা সকলেই পাওয়ার প্ল্যান্টের 
কাজে আঁভজ্ঞ বলে 'ববোচিত, কিন্তু 
জে সি দে সবার মতামত অগ্রাহ্য 
করে এই ট্রান্সফরমার দুটিকে নতুন 
এবং উন্নতমানের বলে সার্টিফিকেট 
দেন। ফলে ট্রান্সফরমার দুটি দু্গী- 


* 


প্রাপ্তি যা হওয়া উচ্তি তার চেয়ে 
অনেক কম হচ্ছে॥ বিক্রয়ের মাধ্যমে 
সরকারের যাতে বেশী অর্থ আসে 
তার জন্য এই সেলস আঁফসারের 
সমস্ত প্রচেষ্টা শ্রীবস; রায়চৌধুরী 
কর্তৃক বার বার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। 
কোন অজানা কারণে বসু রায়চৌধুরী 
সঙ্গত দামের চেয়ে অনেক কম দামে 
এই প্রকল্পের উৎপাদিত মাল 'বক্র- 
য়ের জন্য এই সেলস আঁফসারকে 
বাধ্য করান। 

দুর্গাপুর প্রকল্পের এই সমস্ত 
আমলাদের বিরদ্ধে দুরশীতর আঁভ- 
যোগ এনে উনসপ্তর-স্ত্তর সালে সর- 
কারের কাছে আই এন 'টি ইউ 'স- 
ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক প্রীত- 
বেদন পেশ করা হয়েছিল। তাছাড়া 


মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পরের পাওয়ার প্ল্যান্টে বসানো 'বাভ্ন মহল থেকে কর্জমানে এই 
৯ 


করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে আটক 
বান্দদের জাঁবনহানির আশংকা দেখা 
দিতে পারে।_ কারণ, আটক মাঁহ- 
লার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। 

উল্লেখযোগ্য, শিয়ালদা জি আব 
শি থানার আটক মহিলাদের জন্য 
যে হাজত ীদস্ট ছিল সেখনে 
বিগত কয়েক বছর ধরে কর্ডানং 
পুলিশের আটক চাল মঙ্জত করা 


অভাবে বিপন্ন বোধ করছেন, তেমাঁন 
উড়িষ্যার বাঙ্গালী ভাইবোনেরাও 
সেখানে জীবনের মায়া ছেড়ে আর্ত 
চিৎকার শুর; করেছেন। 


বিভিন্ন সবত্রে প্রাপ্ত সংবদে জানা 
গেছে, গত তেরোই ফেব্রুয়ারী কটক 
স্টেশনের কাছে চলন্ত হাওড়াগামী 
ট্রেনে কিছ? উড়িয়া গুন্ডা বাঙ্গালী 


গড়ে এবং ব্যারাকপ*র মহকুমার খড়- 
দহ থানার সোদপ্র এলাকার নাটা- 
গড়ের পণ্টাননতল:য় দুটি চরম ঘটনা 
ঘটে গেছে। বরানগরের পাটবাড়ীতে 
হামলা হয়েছে। পাশচমবঙ্গের সাধা- 
রণ নগারকদের মধ্যে অনেকে, বিভিন্ন 


এঁদকে জয়নাল সাহেব এই 
সমস্ত আমলাদের কমশীদের স্বার্থ 
বিরোধাঁ কার্ষকলাপেও কোন বাধা 


. দিচ্ছেন না। 


সম্প্রতি কলকাতা আঁফসের 
একান্ন জন কমর দুর্গাপুরে বদ- 
লীর আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর 
মধ্যে অনেক মাহলাও আছেন। 'ববা- 
{হত মাহলা সহ এই একাল্ন জন 
কর্মীর কোন বাসস্থানের ব্যবস্থাও 
করা হয় নি। গত য্যত্তফল্ট আমলে 
ন্রিপক্ষীয় এক চ্ান্তর মাধ্যমে ঠিক 
হয় যে কলকাতা আঁফসের কর্মীদের 
দুর্গাপুরে বদল' করা হবে। তারপর 
কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
আগেই রাম্ট্রপাতির শাসন এই রাজ্যে 
কায়েম হয়ে যায়৷ অনেক দিন এই 
বদল’ প্রসঙ্গ ধামাচাপা থাকার পর 
বর্তমানে এই সরকারের আমলে তা 
কার্যকর করার জন্য আমলারা উঠে- 
পড়ে লেগেছেন। কিন্তু এই বদলী 
{কিছ আমলার ব্যান্তস্বার্থ, চাঁরতার্থ 
করলেও সরকারের কোন উপকারে 
আসবে না, পরল্তু কর্মীদের দদূর্ভে- 
গের চূড়ান্ত হবে। 


সংবাদপত্রে ঘন ঘন টোলফোন করে 
এই অপ্রাঁতিকর ঘটনাগ্যীলর প্রাত- 
কারের জন্য বালষ্ঠ লেখনীর দাবা। 
সরেছেন। কিন্তু আজও তথাকথিত 
নির্ভক ও নিরপেক্ষ পল্রিকগন্লীল এ 
সম্পর্কে দোদুল্যমান।, 


জাতীয় ধস্থাণারে গড়াতুনোর দফা! গয়া? 


যাত্রীদের ওপরে মারধোর করে। এই ং 
তের মধ্যে ক্ষত গণ্দামের অচেতন হচ্ছে। শন্ভব্দাদ্ধ সম্পন্ন পুলিশের সংবাদ রি নেবার (দর্পণের সংবাদদাতা ) স্তরের পাঠকদের শতকরা একটা 
পদার্থ লোহা-লব্ধর ও মজুত করা একাংশ বলেছেন যে, স্বাধীন দেশের খঞ্জাপুরে টো রা জাতীয় গ্রস্থাগারে সম্পক্ধিত হিসেব নেওয়া যাক : ছাত্র ৪৭, 


টিনের পাতগুলোর প্রাত লক্ষ্য 


নাগরিকদের জীবনে এই ঘটনা এক 


এর পরেই যুব কংগ্রেস, ছাত্র পার- 


রিজুইং কমিটিতে লেনডিং সেকশনকে 


অধ্যাপক ও শিক্ষক ১৬, চাকুরী- 


< 


Le 


me 


জা মর্মান্তিক পারহাস। ধদের নেতৃত্বে কিছ; লোক খপরে বন্ধ করে দেওয়ার সুপাকছিশ ছিল। জাৰী ১৫, গবেষক বাবসা সম্প- " 
এই বকিচারাধান মহিলাদের ক্লান্ত ভা ট্রেন আটক করে ওঁ ঘটনার প্রতিকার উক্ত সেকশন বন্ধ করে দিলে পাঠক- কিত ৬, পেশাদারী ও ব্বতিযুলক ১৫ 
ৰ রন ভার কান ভহ্ন্য। দাবী করে। ' অবশেষে খড়াপ,রে, দের খুব একটা ক্ষতিব্বদ্ধি হয় না; তাহলে এই বিরাট সংখ্যক পাঠক 
ব্যবস্থা নেই। এক কথায়, সরকারের (প্রথম পঙ্ঠার পর) দক্ষিণপণর্ব রেলের অ.রও কয়ে র্‌ কারণ গ্রন্থাগারের নিয়মানুদারে মাত্র (শতকরা ৯৬) পডান্ডনোর সুযোগ 
আজ্ঞাবহ থানা-পীলশ হাজতে প্রাদোশকতা, সাম্প্রদায়কতা এবং 27 ERs দশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তক পাবেন না? যেখানে হংকং, 
নক হারা হিতে এক গহ ই কয়েকাট কাট "অপ্রীতিকর তকর ঘটনা লেনডিং সেকশনের মাধ্যমে সরবরাহ কোরিয়া, সিংগাপুর, শয়াতেমালার 


ভমান্দীষক বর্বরতা চাল;চ্ছে। 
ওয়াকিবহাল মহল ক্ষোভের 
সঙ্গে বলেছেন যে, স্বাধীন দেশের 
বিচারাধীন বন্দীরা যদিও বিচারের 
আগে আইন অনুযায়ী অপরাধী 
নষ, তবু এই হতভ্ঞাগনশ মাহলারা 
ন্যঘ বিচার থেকে বাণ্টত। অপরাধী 
জানতে পারছে না ক তার অপরাধ 
অথচ “বিচারের আগেই তদের প্রায় 
সাজা হয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে, তাঁরা 
আরও বলেছেন যে, গরমের দন 
এসে গেল, অবিলম্বে মহিলা হাজত- 
টিকে মানুষের থাকার উপযোগী 





সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্য [দিকে 
নিয়ে যাওয়রে ' চক্রান্ত করছেন বলে 
অনেকের সন্দেহ। যেহেতু সাধারণ 
মানুষ ক্রমেই তাঁদের আঁভজ্তার 
ভাত্তিতে শাসকগোষ্ঠীর চালব জা 
ধরে ফেলেছে। 

গত কদিন ধরে উড়িষ্যা এবং 
পশ্চিমবঙ্গে গুণ্ডা এবং সমাজ- 
(বিরোধীদের যে ভয়াবহ তশ্ডব 
চলেছে তাতে জাতীয় সংহতিই 
বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কলকাতা, হাওড়া 
এবং শহরতলীর বিভিন্ন স্থনের 
উড়িয়া বন্ধুরা যেমন নিবাপত্তার 


ঘটে৷ উড়িষ্যতেও গুন্ডারা একই 
কায়দায় এর পাল্টা জবাব দেয়। 
খজাপুর থেকে স্পেশাল ট্রেন 
পাঠিয়ে উীঁড়ষ্যার বহু বাঞ্গালশ পরি- 


করার রীতি আছে। কিন্তু পাঠক- 
দের মনে প্রশ্ন হ্েগেছে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামন্ত্রীর একটি সাম্প্রতিক বক্তব্য- 
কে কেন্দ্র করে। তিনি বলেছেন, 


বারকে সারয়ে আনা হয়। এর ফলে শেষ পাঠকদের সংখ্যা কমাতে হবে 


পর্যব্ত কলকাতা হাওড়া এবং গঙ্গার 
দুপারের শিপাণুলেও দারুণ প্রাতি- 
ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। গুন্ডা উৎ- 
ফুল্ল হয়ে ওঠে। পুলিশ অনেক 
ক্ষেত্রে নীক্কয় ও নির্বিকার থাকে 
বলে আঁভযোগ পাওয়া গেছে ॥ দক্ষিণ 


কলকাতার যাদবপুর থানার আজাদ 


সম্পাদক হরেন বস; 


( curtailed ): এবং এমনতর 
ইল্গিতও দিয়েছেন যে, রিডিং সেক- 
শন শুধু মাত্র গবেষকরাই ব্যবহার 
করতে পারবেন। কিন্তু জাতীয় 
গ্রন্থ'গার কম্জন গবেষক ব্যবহার 
করেন ? ১৯৭২ লালের বিভিন্ন- 


মত ছোট ও অনুম্নত দেশগুলির দর- 
কার জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবহারের 
জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করেন 
সেখানে আমাদের সরকার ঠিক তার 
বিপরীত আচরণ করছেন । তাছাড়া 


যে সমস্ত প্রাইতেট পরীক্ষার্থী 


কলেজ বা ইউনিভানিটির গ্রন্থাগার 
আইনত বাবহার করতে পারেন না, 
সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হলে 
তাদের পডাশুনোর দফা গয়া। 


লচগাদক কতক দডার্শ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সবোধ মল্লিক চ্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মূদচিত এরং দর্পণ কার্যালয় ৬১ ঘট লেন কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


শখ 
A 





বেলঘরিয়ায় 
-গোলযোগের নেধথ্যে 


| (দপ৭ণের লংবাদদাতা) 


- সম্প্রাত ইনু মিত্রের গ্রেপ্তারকে 
কেন্দ্র করে বেলঘরিয়ায় প্রচন্ড উত্তে- 
জনার সূম্টি হয়েছে।, কয়েক জায়- 
গায় সংঘষেরিও খবর পাওয়া গেছে। 
এখন বেলঘারয্মর. সর্বত্র দস আর পি 
টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু উত্তে- 
জনা যথেষ্ট, যে কেদন মুহূর্তে গুরু- 
তর সংঘর্ষ ' 'ঘটতে পারে॥ এই 
ঘটনার নেপথ্যে কংগ্রেসীদের উপ- 
দলীয় 'িববাদ। গত নির্বাচনের পর 


> থেকেই বৈলঘারয়া কংগ্রেস দুটি 


El 


উপদলে বিভন্ত। এক পক্ষে রয়েছেন 


পক্ষে শ্রীপ্রদীপ পালিত এম এল এ। 
উভয় পক্ষই তাদের প্রভাব বস্তার 
করার জন্য বিশেষ ভাবে তৎপর হয়ে 
ওঠে। 

প্রদেশ কংগ্রেসে যে বিবদমান দু 
গোষ্ঠা রয়েছে স্থানীয় উপদল দন 
তার সঙ্গে ঘাঁনম্ভাবে জড়িত। 
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করার জন্য সর্বদাই মদত জুগয়ে 
এসেছেন। ইন্তু মিত্ও বেলঘারয়ার 


প্রদীপবাব্য প্রভাপশালী মন্ত শ্রীতরুণ ভূত হয়েছে৷ সমাজ বিরোধী বলে 
কান্ত ঘেষের 'িশবস্ত ব্যান্ত। অপর পাঁরাঁচত ইনু নর উনসন্তর সালে 


পক্ষে দেবীবাবু প্রিয়-সৃত্রত গোম্ঠশর 
অনুগত। এই অবস্থায় প্রদেশ নেতৃ- 


ত্বের উভয় গোম্ঠশই স্থানীয় নিজ 


রাজ্যপাল ধর্মবীরের আমলে বাশুই- 
আটা থেকে কিয়েকটি সম্রাট 
আঁভযোগে - গ্রেপ্তার হয়। ইনুর 


আঁড়য়াদহের শ্রীদেবী ঘোষাল। অপর গোষ্ঠীভুন্ত উপদলকে প্রভাব বিস্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, বেলঘারয়ায় 


হ্তিনটেজ্ত কান্ত 


খুন, ল:ঠপাট, রাহাজানি প্রভৃতি 
সংগঠিত করার। সর্বোপরি বেল- 
ঘরিয়ার জনজ'বনে সন্লাস্‌ সৃচষ্টির। 
দীর্ঘ এক বছর আলাপুর দায়রা 
আদালতে মামলা চলার পর 'বিচার- 
পাঁত' রাঘব ব্যানাজশি ইনু এবং তার 
কয়েবকজন সঙ্গঁকে বাবজ্জীবন 
কারাদণ্ডে দাণ্ডত করেন। কিছ্যাদন 
(শেষাংশ দশমূ পৃষ্ঠার) 





- বাংলাদেণের নির্বাচনী ৰ 


, ঢাকা, আঠাশে ফেব্রুয়ারী $ 
সাতই মার্চ. স্বাধীন বাংলাদেশের 


. (দপপের পর্যবেক্ষক) 


আন্তর্জাঁতক নীতির. চাপে অন্যতম 
শান্তশালশ দল মস্কোপল্ধী মোজা- 


নিস্ট পার্ট আওয়ামী লীগের 
লেজুড়বৃত্তি করা, ভাসানী পঙ্থাঁ 


প্রথম সাধারণ নির্বাচন। শাসক দল ফ্‌ফর ন্যাপ আর মাঁণ সিং , কমন্য- ন্যাপের নেতা মৌলানা, ভাসানীর 
গার 


CH সংক্তাক্তভ তথ্য 


আওয়ামী লীগকে নিয়ে মোট দশটি 
দল এবারের “নর্বাচনণী সংগ্রামে 
নেমেছে। দেশে নির্বাচনী উত্তাপও 
ছটা স্বৃষ্ট হয়েছে। ..:-- 


বর্তমান অবস্থায় ণাসক দল " 


আওয়ামী লীগের নরৎকুশ সংখ্যা- 
গাঁর্ঠতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নেই। সব বিরোধী দল তাতে 
‘মলিয়ে ্রিশাটি আসন 'লাভ করলে 


পৃবরোধী দলগ্দাল নিজেদের সৌভাগ্য- 


বান বলে মনে করবেন। ' 

সারা বাংলাদেশে রাজনোতিক- 
অর্থনৈঁতক অবস্থা এখন বিপর্যস্ত । 
শাসক দল আওয়ামী লীগ ' সম্পর্কে 


জনসাধারণের মনে নানা প্রশ্ন তা দিচ্ছেন তিন কোট চাল্পশ লক্ষ জন! ছেন। 


বাংলাদেশে আগামী সাতই মার্চ 


পাললমেন্টের যে নির্বাচন হচ্ছে সমাজতল্মী দল দুশো সাহীতিশ, 


মোট আসন সংখ্যা তিনশো! 
এর আগে এগারোজন বিনা প্রাতি- 
দ্বাঞ্ৰতায় নির্বাচিত হায়েছেন। তার 
মধ্যে শেখ মুজিবর একাঁটি আসনে । 


(দপপের সংবাদদাতা) 


যাম লীগ দুশো উনআশণ, জাতীয় 
মোজাফফর ন্যাপ দুশো পপচশ, 
ভাসানী ন্যাপ একশো সত্তর ও 'ির্দল 


একশো একুশ ৷ তাছাড়া ছোট ছোট 
কয়েকটি দলের প্রার্থীরাও প্রাতিদ্ব- 


মোট ভোটার তিন কোট বাহার ন্দিতা করছেন। নির্দ'ল প্রার্থীদের 


লক্ষ! এগারোঁট আসনের ভোটার- 
দের বাদ দিলে সাতই মার্চ ভোট 


আঁধকাংশ আওয়ামী লীগের মনো- .. 


নয়ন না পেয়ে নির্বাচনে দাঁড়য়ে- 
জাতীয় সমাজতন্ত্র. দল 


সঙ্কীর্ণতা ও 
সামীগ্রক ভাবে শেখ মুজিবের বিরো- ছু 
তিতা করার ব্যর্থতা, রবীসরাজ- | 
জলিলের নেতৃত্বে নব গঠিত শন্তি- ঘর 


শাল জাতাঁয় সমাজতান্মিক দলের 
বিরোধী দলগুলির সঙ্গে নির্বাচন 


আঁতাত না করা এবং সর্বশেষ হলেও ছু 
বঙ্গের কায়দা অনুসরণ করে আও- ছু 


য়ামী লীগের প্রশাসন ও পাাঁলশ 
এমন শক দাক্ষিণপল্থণ প্রতিক্রিয়া- 


শীলদের সহযোগিতা গ্রহণ করে | 
. ফ্যাসিবাদী কায়দায় বামপল্ধীদের | 
ওপর আক্রমণ চালানোর ফলেই | 
প্রি থেকে তান বিরত করেন। . 


সত্বেও আওয়ামী লাগ প্রধান শেখ নির্বাচনে প্রার্থণীর সংখ্যা এক হাজার আওয়ামী লীগ থেকে বৌরয়ে, আসা দশ টাকা, নারকেল তেল বাইশ টাকা, 


মুজবের ব্যক্তিগত জনাপ্রয়তা, 


উননববুই। দলগত . সংখ্যা £ আও- 


একটি গ্রোম্ঠী। 


(শেষাংশ নবম পৃ্ঠায়) 


- ্নাধিদ্বের 








| পরিষদের 
বিরোধ 
মিলন 


_ কপর্ধের সংবাদদাতা) I 

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পারষদের 
আভ্যন্তরীণ বিরোধ বহরমপরেও 
িউল না, বরং এই বিরোধ জটিল 
আকার ধারণ করল। ছাত্র পরিষদের 
নেতৃত্ব, অর্থাৎ স্প্রত ও তার অন: 
গামীরা সম্মেলনের আগে যে আপো- 
ষের মুনোভাব প্রকাশ করেছিলেন 
বহরমপুরে দেখা গেল তা প্রকৃতপক্ষে 
একা কৌশল ছাড়া আর ক্ছিই 


নয়। 


. ছাত্র পাঁরষদের বহরমপুর সম্মে- 
লনের আগে যখন ক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর 
নেতাদের সঙ্গে প্রিয়-ও সুব্রত 
আপোষ আলোচনায়, ব্যস্ত "ছিলেন 
তখন সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনে প্রাত- 
সংখ্যাধক্যের প্রশ্নটিও 
তাদের মনে ছিল এবং সেই মত 
'্বাভল্ন জেলা থেকে অনুগত লোক- 
দের দিয়ে, প্রাভীনাধদের কোটা পূরণ 
করার কাজও প্রায় শেষ হয়ে গয়ে- 
শছল। কারণ এই "প্রাতানীধদের 
ভোটেই ছাত্র পরিষদের ভাঁবষ্যৎ কর্ম 
কর্তা নির্বাচিত হবেন। 

তবুও এই আপোষ আলোচনা 
চালান হচ্ছিল নেতৃত্বকে এই কথাটাই 
বোঝাবার জন্য যে ছাত্র পাঁরষদের 
বহরমপুর সম্মেলনে সবাই যোগ 
দিয়েছেন এবং কর্মকর্তা নির্বাচনও 
সঠিকভাবে হয়েছে। যাঁদ সম্মে- 


টি লনে বিরোধ গোচ্ঠী যোগ না দিতেন 
সুবিধাবাদ এবং & তহলে সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে ' 


পট রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে বিরাট 


এক সংশয় থাকত। এ ঘটনা প্রমাঁণত 


ন হবে সুরতর ইন্দিরাজীকে লেখা 


সাম্প্রার্তিক এক চিঠিতে ॥ এই চিঠিতে 
সভ্রত বলেছেন যে, ছাত্র পারষদের 
মধ্যে কোন বিরোধ নেই॥ কিছ; নেত্ 
স্থানীয় ব্যন্তিরা তাঁদের গোষ্ঠী 
স্বার্থে ছাত্র পাঁরষদের মধ্যে বিরোধ 
সৃষ্টি করছেন এবং জাঁইয়ে রাখার 


|| চেষ্টা করছেন। সংব্রতববু হীন্দিরা- 


জশকে অনুরোধ করেছেন যেন ছাত্র 
পারষদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
কংগ্রেস নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করা 


বহরমপুর সম্মেলনের প্রথম 


| দিন থেকেই, প্রাতিনীধদের দখা 
প্র গেল ঁবাভন্ব গোম্ঠীতে ভাগ হয়ে 
প্রি আলোচনা করতে। আলোচনার বিষয়- 
প্র বস্তু অবশ্যই কর্মকর্তা নিৰ্বাচন! 
পট প্রথম দিকে সব্রতবাবু ঠিক করে- 
প্রি ছিলেন স্ত্রত সাহাকে ছাত্র পরিষদের 
রি সভাপাত করবেন! কারণ কুম্‌দবাবুর 
রী সাম্প্রীতক গাঁতাবাধ 


তাঁদের ভাল 
(শেঘাংশ হশম পান্ডা) 
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"৪ দুই এ 
দেপণণের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনাষ) একদল সশস্ত্র যুবক তিনশ বাহাম্ন 
- পাঁশ্চমবঙ্গোর জনজশবনে বর্ত- ক নম্বর ডাউন আসানসোল-খড়গপদুর »» 
৮ | ৪ | মানে এক ভয়ঙ্কর পারাস্থাতর উদ্ভব প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর 
: ৪ এ হয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে সাধারণ এক কামরার হানা দিয়ে বিজয় মন্ডল“ 





নামে একজন যাত্রীর সর্বস্ব ছিনিয়ে * 
নিয়ে গেছে। শ্রীমশ্ডল প্রাতরোধ 


মানুষ দ্রেনে চলাচল করতে ভরসা 
পাচ্ছেন না। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 


পশ্চাদগতির বাজেট 
চলন্ত দ্রেনে ছিনতাই, টন 


পশ্চিমবঙ্গের উানিশশো 'তেয়াত্তর- 


শ্রাতগ্যাল রুপায়ণের কোন চেষ্টার 


আদায় কম হবার কথা নয়। বরং 
বেশী হবে। কারণ উাঁনশশো একা- 
স্তর সালে ভারতের রাম্ট্রপাত দুব- 
ছরের জন্যে পশ্চমবঞ্গ কর সংক্রান্ত 
আইনসমূহ (সংশোধনী) এবং আল্ত- 
দেশীয় নদী উপত্যকা কর্তৃপক্ষ নয়, 
নিত বিদ্যত (পননর্নবীকরণ) আই- 
নের পাশ্চমবঙ্গীয় কর সেংশোধনী) 
আইন জারী করে শরণার্থণ বাবদ 
. যে নূতন কর বাঁসয়োছলেন তার 
মেয়াদ উনিশশো তেয়ান্তর সালের 
একাঁত্রশে মার্চ খারিজ হবার কথা 
ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উীন- 
শশো  তেয়াত্তর-চয়াত্তর সালের 
বাজেটে এই দটি আইনের মেয়াদ 
বাঁড়য়ে স্থায়ী করা হয়েছে৷ এই 
কর এখন কেন্দ্রীয় সরকারের বদলে 
রাজ্য সরকারের রাজস্ব ভাণ্ডার স্ফীত 
করবে। শরণার্থীরা বাংলাদেশে ফিরে 
ঘাড়ে চাপা বৃদ্ধের মত পাশ্চমবলোর 
অধিবাস্ণরা এখন স্থায়ীভাবে এই 
কর বহন করতে বাধ্য হর্বেন। 
বাজেটে নতুন কোন করের প্রস্তাব 
নেই বটে, শীকল্তু অন্যান্য দপ্তরের 
আনগত বলের মারফতে নতুন নতুন 
করের 'কেঝাঁ 'রাজ্যবালাঁর ঘাড়ে 
চাপানো হচ্ছে। 

উদাহরণ স্বরুপ ভূমিরাজস্ব 
মন্ত্র আনীত পাঁশ্চমবঙ্গ সেস্‌ 
সংশোধনী আইনে .সেসের পাঁরমাণ 
'বিঘাপ্রাত ছয় পয়সার স্থলে এক- 
লাফে পশীচশ পয়সা বা শতকরা, 


চারশো ভাগেরও বেশশী করা হয়েছে। , 


এর ফলে আরো দেড় কোটি টাকা 
আদায় হবে বলে বিলে বলা হয়েছে। 
কিন্তু আদায়কৃত আঁতরিন্ত সেসের 
পারমাণ এর 'দ্বশুণ হবে বলে মনে 
হবার কারণ আছে। 'িলাঁট পাশও 
হয়ে গেছে। | 


অন্যান্য দপ্তরের মল্তরীরাও এভাবে 
স্বতন্ম বিল এনে যাঁদ নিজ নিজ 
দপ্তরের রাজস্ব বৃদ্ধি করেন তাহলে 
বলার কি আছে ? বাজেটে দৃষ্টিগোচর 


; ভাবে কর না বাঁসয়েও কর বসাবার 


পাঁশ্চমবঞ্গোর ভয়াবহ বেকার 


_ সমস্যা সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট 


বন্তুতায় যে চিন্ত অঙ্কত করেছেন, 
ব্যয় বরাদ্দে তার লেশমাত্র দেখা - 
যায় না। আতারস্ত প্রায় পঞ্চাশ 
কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পেলেও, 
অর্থ'ন্ম্ বেকার' ভাতা কিংবা বেকার 
দের অসহন+য় দুর্গতি লাঘবের জন্যে 
সামান্যতম অর্থও বরাদ্দ করেন নি! 
অথচ বেকারদের জন্যে কুম্ভীরাশ্রু 
বিসর্জন করে তান বাহবা কুড়োতে 
চেয়েছেন) "শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভাত 
জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যেও 
প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বেলায় 
অর্থমন্ত্রী কৃপণতার পরাকাচ্ঠা' 
দেখিয়েছেন। 
পরিকল্পিত উন্নয়নের অগ্রগ্গাত 
চলাকালে গতান্দগগতিক বাজেট পেশ 
করার অর্থ একই হতে পারে। তা 
হল অগ্রগতির রাশ টেনে ধরা। আমন্জা 
তাঁতক দস্টভঙ্গীই এর একমান্ত 


_কারণ। যখন দুত আর্থ ক উন্নয়নে 


প্রয়োজন সবচাইতে বেশী তখন প্রশা- 
সানক ব্যয় বৃদ্ধি করে কল্যাণমূলক 
ব্যয় তুলনামূলকভাবে কাঁময়ে আনার 
চেষ্টা শুধ অসঙ্গাত নয়, মারাত্মক 
সামাজিক অপরাধও বটে। 

রাজস্ব খাতে ঘাটতি এবং মূল- 
ধনশ ও অন্যান্য খাতে উদ্বৃত্ত বাজে- 
টের প্রতিক্রিয়াশীল চাঁরন্র প্রকাশ 
করে। অথচ এর উল্টোটা হওয়াই 
উচিত ছিল। উন্নয়নবাবদ মূলধনী 
ব্যয় চলত বছরে ছিল প্রায় আশা 
কোট টাকা । পণ্টাশ কোটি টাকারও 
বেশশী রাজস্ব বাড়ল কিন্তু আগামী 
বছরে উন্নয়ন ব্যয় মাত্র দশ কোটি 
টাকা বেশী অর্থাৎ নব্বুই কোট 
টাকা! - 
উদ্বত্ত-ঘার্টাতর 'হিসাব বাদ "দয়ে' 
যাঁদ সামাজিক অর্থনৈতক দৃদ্টি- 
ভণ্গার যাচাই হয় আহলে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের বাজেটকে একাঁটি পশ্চাদশাঁম- 
তার বাজেট ছাড়া আর কিছুই আখ্যা 
দেওয়া যায় না। 


ডাকাত এবং লহ্ঠ অসম্ভব বেড়েছে 

আঁধিকাধশ ক্ষেত্রে আক্রাল্ত রা 
পুলিশের কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছেন 
না। কারণ, পুলিশের কাছে আভ- 
যোগ দায়ের করলেই প্দীলশ নিয়ম 
অনুযায়ী আঁভযোগকারীকে সাক্ষী 
রেখে মামলা রুজ? করে থাকে। 
কিন্তু সেক্ষেত্রে বিপদ এই যে, কেউ 
আদালতে গয়ে প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দিতে 
ভরসা পাচ্ছেন না। কারণ, হাওড়া 
এবং অন্যান্য কর়েকাঁট আদালতে 
বিপন্ন হয়েছে রা দুবৃত্তিরা তাঁদের 
জশীবনহানর ভশীতি প্রদর্শন করেছে। 
অথচ, তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন, 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়ান। : 


বর্ধমান-প্রূলিক্না সীদান্তে 
দাক্ষণ পূর্ব রেলের আদ্রা আসান- 


' সোল সেকশনের দামোদর এবং বার্ণ 


পর স্টেশনের মধ্যে গত বশে 


ফেব্রুয়ারী ভোররাতে সাতাশ নং- 


আপ টাটা-পাটনা এক্সপ্রেসের ভৃতীয় 
শ্রেণীর কামরায় একদল সশস্ত্র যুবক 
হানা দিয়ে শ্রীমতী ফাতিমা বেগম 
নামে একজন মাঁহলা ও অন্যান্য 
যাত্রশর কাছ থেকে সোনার গহনা, 
অন্যান্য জিনিষ এবং কিছ? নগদ 
টাকা নিয়ে গেছে। 
অবশ্য, এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই 
মান্ীরা টহলদারণ পুলিশের সহায়- 
তায় দঃবৃন্ত সন্দেহে এক যুবককে 
সেখানে ধরে ফেলেন। ধৃত ব্যন্তি 
আসানসোলের বি বব কলেজের 'ব 
এস সি ক্লাশের একজন ছাত্র ধৃত 
যুবকটির কাছে একটি খেলনা পিস্তল 
এবং দঃ রাউস্ড তাজা কার্তুজ পাওয়া 
গেছে বলে আঁভযোগ করা' হয়েছে। 
পুলিশের তদন্তে প্রকাশ, 
আক্রান্ত মাঁহলা শ্রীমতী বেগম আদ্বার 
?স চুল্লাল্লিশ নম্বর রেল কোয়ার্টারে 
বাস করেন দবৃত্তরা যাল্রীর ছদ্ম- 


, বেশে ট্রেনের কামরায় উঠে এঁ কাণ্ড 


করে উধাও হয়ে যায়। 


বর্ধমানে আরও ডাকাতি 

পূর্ব রেলের ব্যাশ্ডেল-কাটোয়া 
সেকশনের পূব্থলী ও ভাণ্ডারাট- 
কুঁর স্টেশনের মধ্যে গত উীনিশে 


কয়েকজন যাত যাঁদও দুর্বত্তদের 


কাতি 


পাল্টা জীবনহানির ভাঁতি প্রদর্শন 
করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। 
উল্লেখযোগ্য, যে, স্রেনাটিতে পুলিশ 
বা রেল্রক্ষী বাহিনীর কোন 'নিরা- 
পত্তা রক্ষক বা প্রহরী ছিল না। 


শিয়ালদা 1ডাভিশনে ডাকাতি 

পূর্ব রেলের শিয়ালদা-রানা- 
ঘাট সেকশনের ইছাপদুর এবং পলতা 
স্টেশনের মধ্যে গত আঠারোই ফেব্রু 
য়ারী রাত দশটা প'য়তাল্লিশ মিঃ 
নগাদ একদল সশস্ত যুবক ডাউন 
কল্যাণী লোক্যাল ট্রেনের এক তৃতীয় 
শ্রেণীর কামরায় হানা দিয়ে যাত্রী- 
দের 'সর্বম্ব কেড়ে নিয়ে গেছে? 

পদীলশ পরে টিটাগড় থানার 
কাছে বি টি রোডের ওপরে একাঁট 
চলন্ত স্টেটবাস থেকে তিনজন য্দব- 
ককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত যুবকরা 
উক্ত .কল্যাণী লোক্যাল ট্রেনের 
ডাকাতির সঞ্গে জাঁড়ত আছে বলে 
পুলিশ আঁভযোগ করেছে। প্দীলশ . 
আরও বলেছে যে, ধৃত যুবকদের 
হেপাজত থেকে িছ? সোনার গহনা 
কিছু নগদ টাকা এবং কয়েকটি 
মারণাস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। টাকা 
এবং সোনার গহনাগহ্ীল ট্রেন যাত্রী- 
দের লুঠের 'জানিষ বলে সন্দেহ করা 
হচ্ছে। ট্রেন ডাকাতির এই ঘটনায় যে 
'তনজন ধরা পড়েছে পালিশ তাদের 
নিম্নোন্ত পারচর দিয়েছে, (ওক) 
দিলীপ দাস, দমদম ছানা পাট, 
থানা কাশীপুর কলিকাতা, (দুই) 
সনৎ ভূ'ইয়া, উাঁনশ, গোয়াবাগান 
বস্তি, থানা বড়তঙ্গা কাঁলিঃ। 


রানাঘাটের কাছে ডাকাতি 

কাল্সীনারায়ণপ্দর রেল জ্টেশনের 
আউটার 'সগনালের কাছে গত ষোলই 
ফেব্রুয়ারী রাত নয়টা প'য়াত্শ মিঃ 
নাগাদ ডাউন একশ দশ নং শান্তপুর 
লোকাল ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর এক 
কামরায় একদল সশস্ত্র যুবক আশ্দ- 
তোষ পাল নামে একজন যাত্রীকে 
মারধোর করে তাঁর সর্বম্ব কেড়ে 
নিয়ে গেছে। শ্রীপাল যাঁদও দুবৃত্ত- 
দের প্রতিরোধ ' করার চেষ্টা করে- 


- গলির আঘ্ধতে আহত করে উধাও 
- হয়ে গেছে। প্যালশ বলেছে যে - 


দক্ষিণ পূর্ব রেলের বাঁকুড়া জি 


গুরঃতররূপে আহত হয়েছেন। অব- 
শেষে, দুবৃত্তরা শালবনী চ্টেশনে 
নেমে উধাও হয়ে গেছে। 


সোঁদনীপথরে ছিনতাই 

মোদনীপ7র, জেলার নারায়ণগড় 
থানার শালদেনাল গ্রামের কাঁথ 
রোডের ওপরে গত সতেরোই 
ফেব্রুয়ারী দুপদরে একদল দ্দবৃত্ত 
একজন সাইকেল আরোহকে 
প্রচ্ড মারধোর করে তাঁর টাকা- 
কাঁড় এবং সাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে 
গেছে। 

গ্দালশ এব্যাপারে একজনকে 
গ্রেপ্তার করেছে। 


। পলিশ বলাম কংগ্রেস করল 

বাঁকুড়া জেলার মোয়া হাস- 
পাতালের (প্রাঙ্গণে গত পনেরোই 
ফেব্রুয়ারী রাতে একদল পুলিশের 
সঞ্গে স্থানীয় কয়েকজন যুব কংগ্রেস 
কমশীর প্রচণ্ড মারাঁপট হয়েছে। এই 


পুলিশ 'কনেম্টবল বথাক্রমে প্রভাত 
শুকুল, হলধর বিশ্বাস এবং অরূপ 
চকুবতপি প্রমুখ গ্ররুতররূপে আহত 
ভে গির্জার 
হয়েছে। 

7 জেলা প্লিশ কর্তৃপক্ষ এই 
ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, গত 
পিনেরোই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় পশ্চিম- 
বঙ্গ পদীলশের সশস্ঘ বাঁহনীর দুই 
তিন জন কনম্টবল সাদা পোষাকে 
মেবিয়ার হাসপাতাল প্রাঙ্গণে 
আয়োজিত হোঁ নাচ দেখার জন্য 
গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান চলার সময়ে 
যুব কংগ্রেসের স্থানীয় কয়েকজন 
দের বের করে দেয়। এনিয়ে উভয় 
পক্ষের মধ্যে প্রথমে প্রচন্ড তার্ক 
বিতর্ক হয় এবং পরে এ ঝগড়া এক 
সংঘর্ষে পরিণত হয়॥ 

সংবাদ পেয়ে থানা থেকে আরও 
পালিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যদিও 
অশান্ত অবস্থা আয়ত্তে আনার 
চেষ্টা করে, তথাপি তা 'বন্ধ না 
হয়ে বেড়েই যায়। জোর মারপিট হয়। 
এর পরেই স্থানীয় যুব কংগ্লেসীদের 
উদ্যোগে সেখানে হরতাল পালন 
করে বিক্ষোভ জানানো হয়। যুব 
কংগ্রেসীরা প্রাল্শের উর্ধতন কর্ত- 


পক্ষের কাছে আঁভযোগ করেছে যে, 


পুলিশের জুলুম অসম্ভব বেড়ে 
গেছে। 
অপরদিকে, সশস্ত্র প্যীলশ বাহি- 
নীর উক্ত কনছ্টেবলরা মেঝিয়া থানা- 
পুলিশের কাছে বলেছেন যে; স্থানীয়, 
যুব কংগ্রেসীদের দৌরাত্বে তারা 
প্রায় । দিশেহারা । হয়ে 'পড়েছেন। 


ধরার চেষ্টা করেছিলেন, তথাঁপ আর পি! থানার এলাকায় গত সতে- এখন ম্ুব কংগ্রেসীরা পুলিশকে 
তারা রিভলবার দেখিয়ে তাঁদের রই ফেব্রুয়ারী রাত দশটার পরে রেহাই দিচ্ছে না। 


দর্পণ ॥ শক্রবার খরা মার্চ ১৯৭৩ 


পপ পাপী ৩ শািপিত 


() ॥ তিস ॥ 


 রাঙ্গের সর্ব্র কংগ্রেণী মন্তানদের বে মীর যায় 





রাজ্য রাজনীতিতে আবার চাকা 
. ঘুরতে শুর করেছে। মকা্সবাদী 
কাঁমউীনস্ট পার্টি সহ বামপন্থী 
দলগ্ীল সাধারণ মান্দষের জীবন 
জীবিকা নিয়ে যতই আন্দোলনের 
দিকে এগচ্ছেন, শাসক . কংগ্রেসের 
উপদলায় কোন্দল ততই তীব্র আকার 
ধারন করছে! শাসক কংগ্রেসের উপ- 
দলীয় সংঘর্ষ রাজ্যের সর্বর দ্রুত 
বিচ্তার লাভ করছে। দল'ঁয় নেতারা 
উপদলয় বিরোধকে আর চেপে 


রাখতে পারছেন না। সর্বত্রই তা 
সংঘর্ষের রূপ 'নিচ্ছে। 
এর ফলে রাজ্যের খাদ্যমন্ম্ 


শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র নিজের জেলা 


নদশয়াতে এক নতুন পাঁরস্থাতর 
সম্ম্খীন হয়েছেন। উত্তর চাঁবশ 
পিরগণার নেতা এবং রাজ্যের অন্যতম 
প্রভাবশালী মন্ত্রী গ্রীতরুণ কান্তি 
ঘোষ হাবড়া থানার গোবরডাত্গার 
এক উপদলীয় সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে 
রাজনোতিকভাবে বিপন্ন বেধে কর- 
ছেন॥ ম্যার্শদাবাদের কান্দা শহরে 
এক ভয়ঙ্কর পারস্থধাতর উদ্ভব 
হয়েছে। বাঁকুড়াতে যুব কংগ্রেসীদের 
হাতে পুলিশ নাজেহাল হয়েছে। 
এই ধরণের বহু . সংবাদ দর্পণের 
দপ্তরে একের পর এক এসে জড়ো 
হচ্ছে। এই সব উপদল য় সংঘর্ষ ও 
বিরোধ দেখে শুনে মাখ্যমল্তরী 


সিদ্ধার্থ রায় এখন সম্পূর্ণ অসহায় . 


বোধ করছেন। তাঁর - “বেশ কথা 
বলার” অভ্যা্সীট একটু সংযত করে- 
ছেন। মাকে মাঝে তান দলীয় 
নেতাদের ডেকে এনে আচ্ছা করে ভদ্র 
ভাষায় বকাবাক করছেন। আর 
তাঁদের সতক" করে দিয়ে বলছেন 
মে, লি পি এমকে রুখতে হলে 
রাজ্যের নানা সমস্যা এবং অভাব- 
অনটনের মধ্যেও নিজেদের এই উপ- 
দলীয় বিরোধ এবং সঘর্য রুখতেই 
হবে। অপর 'দিকে দলের নেতারা 
মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন যে, যারা মার- 
দাঙ্গা করছে তারা দলের লোক নয়। 
ওরা সব সি পি এম! ওরা কংগ্রেসে 
অন্রপ্রবেশ করে এই সব কাণ্ড করছে। 


গোবরডাঙ্গায় কংগ্রেস সংঘর্ষ" 

| উত্তর চবিবশ পরগণার হাবড়া 
থানার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গায় কংগ্রেস 
যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের 
কমশিদের মধ্যে উপদলশয় সংঘর্ষ 
চরম আকার ধারণ করেছে। নিজে- 
দের মধ্যে দফায় দফায় মারপিট 
হচ্ছে। রর 
রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী, তরুণ- 
কান্তি ঘোষ গোবরডাগ্গার এই উপ- 
দল্সীয় কংগ্রেস যুব কংগ্রেস এবং 
ছাত্র পারযদের কর্মীদের মধ্যে উপ- 
দলীয় সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ 
করেছে। নিজেদের মধ্যে দফায় দফায় 
মারাঁপট হচ্ছে। | 

কান্তি ঘোষ গোবরড়াষ্গার এই উপ- 


দলীয় মরাঁপট এবং সংঘর্ষের কথা 
শুনে ভাবব্তের অজানা আশঙকায় 
শীঙ্কত হয়ে পড়েছেন তান সবাহ্‌কে 
ডেকে ষাদও মাম।ংসার চেষ্টা কর- 
ছেন, তথাপ 'তান সাফল্য লাভ 
করতে পারেন 1ন। এখন জোড়াতাল 
দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' 

জেলার উর্ধতন পদ্জীলশ মহল 
থেকে দর্পপের প্রাতানীধ এ ব্যাপারে 
যে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তাতে 
জানা গেছে যে, গে।বর্ডাষ্গা কলে- 
জের ছাত্র ইউানয়নের নির্বচ্চনকে 
কেন্দ্র করে এই উপদলীয সংঘর্ষের 
সূত্রপাত হয়েছে। - | 


এই অবস্থার চরম অবনাতি ঘটেছে। 
এ দিন ইউনিয়ন নির্বাচনের মনো- 
নয়নপন্র দাখলের ব্যাপারে দুট 
উপদলের মধ্যে প্রথমে প্রচণ্ড ঝগড়া 
হয়। সেই সময়ে অর্থাৎ বেলা আড়া- 
ইটা নাগাদ কলেজের ছাত্র পাঁরষদের 
সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ প্রথমে 
আঁচন্ত্য প্রধান ও তার দলবলের 
হাতে গ্র্দতররুূপে প্রহ্ত হন। 
এরপরই অবস্থা তুঙ্গে উঠে যায়। 
ছাত্র পাঁরষদের নেতা প্রদীপের 
মারের বদলা নেওয়ার জন্য তার 
অন্গামীরা সুযোগ খংজতে থাকে। 
স্মযোগও এসে যায়। এ দিনই 
কায়দামতো এক জায়গায় গোবরডাঙগ। 


টাউন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক . 


শচী প্রধানকে কাবু করে ছাত্র পরি- 
ষন্তের একদল কর্মী প্রচণ্ডভাবে মার- 
ধোর করে। শ্রীপ্রধান পুলিশের কাছে 
আঁভযোগ করেছেন যে, তাঁকে যে সব 
ছাত্র মারধোর করেছে তাদের নেতৃত্ব 
করেছে ছাত্র পারষদের অন্যতম স্থানীয় 
নেতা নারায়ণ পাল। পর পর এই 
দ?ট ঘটনার পরে গোবরডাঙ্গা অণ্য- 
লের. দুটি উপদলের লোকদের মধ্যে 
রণংহোদি ভাব দেখা যায়। পাড়ায় 
পাড়ায় উত্তেজনা ছাঁড়য়ে পড়ে। 
গত তেরোই ফেব্রুয়ারী ভোর 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার উত্তে- 
জনা শুরু হয়ে যায়। বেলা প্রায় 
পৌনে এগারোটা নাগাদ গোবরডাঙ্খা, 
কলেজের ছাত্র পরিষদ ইউনিয়নের 
সহঃসভাপাতি সুভাষ দত্ত কলেজ 
ভবনের কাছেই অপর একদল কংগ্রেস 
কর্মীর হাতে গুরুতর রুপে প্রহৃত 
হন। শ্রীদত্ত এই ঘটনা 
সম্পর্কে প্নলিশের কাছে যে আঁভ- 
যোগ করেছেন তাত বলা হয়েছে যে, 
স্থানীয়. কংগ্রেস কমি নিমাই মুখা! 
“গুণ্ডা”  কংগ্রেসীদের নিয়ে তাঁর 
ওপরে অমানীষক অত্যাচার করেছে। 
এরপরে বেলা একটা নাগাদ 
গোবরডাঞ্গা স্টেশনের কাছে উভয়, 
পক্ষের মধ্যে বোমা বানময় হয়। 
এতে অবশ্য কারও আহত হও- 
সংবাদ পাওয়া যায় নি। 
: স্থানীয় থানা প্রীলশ উর্ধতন 
সরকারাঁ, কর্তৃপক্ষের কাছে গোবর- 
ভাঙ্গার এই উপদলয় সংঘর্ষ 


গত বারোই ফেব্রুয়ারী - থেকে ৷ 


সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন 
তাতে বলা হয়েছে যে, একাঁট উপ- 
দলের নেতৃত্ব করছেন গোবরডাঞ্গা 
টাউন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
শচী প্রধান এবং অপর উপদলাটির 
পাঁরচালনা করছেন স্থানীয় ছাত্র পাঁর- 


দর্গণের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ৮ 





স্বর সংবাদ পাওয়া গেছে। এর ফলে 
শহরের সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ 
ভাঁত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। 
জেলা প্ালশ কতৃপক্ষের কাছ 
থেকে জানা গেছে যে, গত তেরই 


ররর 


যাতে জেলার কোথাও সমম্ঠ্রভাবে 
সতা-সাঁমৃতি করতে না পায়েন এরা 
তার ব্যবস্থা করার জন্য উঠে পড়ে 
লেগেছেন। 


ফেব্রুয়ারী ভোররাতে একদল কংগ্রেস জেলার সরকার? কর্তৃপক্ষের কাছ 


- নবদ্বীপ শহরের বাসিন্দা এবং ক্ষুদ্র 


শিল্পের মালিক সুবোধচন্দ্র দত্ত এবং 
তাঁতের কারখানায় হানা দিয়ে ব্যাপক 
লুঠতরাজ করেছে। 

অপরদিকে স্থানীয় কংগ্রেসের 
আর একটি উপদলের উদ্যোগে কয়ে- 
কশ লোক গত তেরোই ফেব্রুয়ারী 
মাছলসহ শহরের বিভিন্ন রাস্তা 
পারভ্রমণ করে হামলাকারী 
কংগ্রেসীদের গ্রেপ্তারের ' দাবী জান- 


- য়েছেন। উত্ত তাঁতের কারখানায় 


হামলা করার আঁভযোগে আভযনুন্ত 


- করে প্যালশ স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী 
সারদা ভৌমিক এবং তার কয়েকজন 


অন্গামীকে খুজছে। 

নদীয়া জেলার নবদ্বীপ শহরে 
গত সতেরোই ফেব্রুয়ারী শাসক 
কংগ্রেসের একদলের “বিরুদ্ধে অপর 
একদল শাসক কংগ্রেসী প্রচণ্ড 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা 
এক মাছিলসহ এ দিন স্ধানশয় 
থানায় গিয়েও আঁভযোগ করেছেন 
যে, তাঁদের দলেরই অপর এক উপ- 


দলের দৌরাক্ল্যে তাঁরা আতঙ্ঠ হয়ে, 


পড়েছেন। স্থানীয় এম এল এর 
নেতৃত্বে উক্ত উপদলাঁট শ্রমিক স্বার্থ 
বিরোধী কাজ করে চলেছে। 


, মন্ত্রীর বিরদ্ধে বিক্ষোভ 
রাজ্যের খাদ্যমল্মী শ্রীকাশীকাল্ত 

মৈত্রের বিরুদ্ধে নদীয়ার একদল 

শাসক কংগ্রেসসী 'বাজ্রভাবে বিক্ষোভ 


থেকে জানা ‘গেছে যে, এইচ এন 
বর্ধন নামে একজন স্থানীয় কংগ্রেস 
কমীর নেতৃত্বে যুব কংগ্লেদ এবং 
কিছু মৎস্যজীবী এই বিক্ষোভের 
সামিল হচ্ছেন। বিক্ষুব্ধ কংগ্রে- 
সারা বলেছেন যে, খাদাসন্ম্ী শ্রীমৈর 
কংগ্রেস সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা না 
মেনে নিজের খেয়াল খুশি মাফিক 
কাজ করে চলেছেন। , তাঁরা শ্রীমৈত্রের 
এই ধরণের কাজ এবং মাতব্যার 
মানতে রাজী নন। তাঁরা শ্রীমৈত্রের - 
এই মোড়লীপনা ভাঙ্গতে দডড়- 
প্রীতিজ্ঞ। তারা অভিযোগ করেছেন 
যে, শ্রীমৈত আসলে কংগ্রেসী নন। 
ক্ষমতার লোভে কংগ্রেসী সেজেছেন। 
নদীয়া জেলায় শ্রীমৈন্ের সফরের 
সময়ে যাতে কোন অপ্রণণীতকর ঘটনা 
না ঘটতে পারে তার জন্য 'প্রয়োজনশয় 
পঢলশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন 
কড়া পলিশ প্রহরায় তাঁকে নদীয়া 
জেলায় যেতে হচ্ছে। জনগণকে 
ছেড়ে এখন পুলিশই গ্রীমৈত্রের এক- 
মা ভরসা। এদিকে তাঁকে কেন্দ্র করে 
জেলায় জেলায় উপদলায় কোন্দল 
ক্রমশঃ বাড়ছে। 


তমল;কে ইন্টারভিউ গপ্ড 

মেদিনীপুর জেলার তমলনুকের 
হ্যামলটন স্কুলে গত বারোই ফেব্রু- 
যারা কংগ্রেসের . লোক বলে কাঁথত 
একদল য্দবকের হামলার ফলে প্রাথ- 
দিক শিক্ষক পদের প্রার্থীদের ইল্টার- 

চিল চহ তায়): 





পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশনে 
(বআইনীা কাধকলাপ 


গণেশ এভিনিউতে অবাস্থত 


পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র {শিল্প করপোরেশ- . 


নের ইউনিয়ন নেতাদের সম্পর্কে 
ব্যাপক দুর্শীতির সংবাদ পাওয়া 
গেছে। বতম্মানে এ করপোরেশনে 
কংগ্রেস সমার্ঘথত একটি ইউনিয়ন 
আছে। 'িন্তু এ ইউনিয়নের কাজ- 
কর্ম মূলতঃ দীপক পাল নামে 
জনৈক যুব নেতা চালাচ্ছেন বলে 
জানা গেছে। শ্রীপাল এ করপোরেশ- 
নের কোন কর্ম নন অথচ তান কর্ত 
মান ইউনিয়নের সভাপাঁতি আঁনল 
ব্যানাজীর আন.কুল্যে যে সমস্ত কাজ 


" করে চলেছেন তাতে করপোরেশনের 


বহু কমশি বিচাঁলত। 


আঁভিষোগ যে তিনি করপোরেশনের 


দেখশেয় সংবাদদাতা) 


সভায় এক প্রস্তাব নেওয়া হয় যে 
বাইরের কোন লোককে ইউনিয়নে 
আসতে দেওয়া হবে না।, ফলে 
শ্লীব্যানাজশির প্রস্তাব বাতিল হয়ে 
যায়! 


দর্প'প বিধ্স্তসূতে জানতে পেরেছে 
যে শ্রীপালকে শ্রীব্যানার্জীই নাকি কর- 


পোরেশনের আঁফসে নিয়ে আসেন। 


আরো অভিযোগ যে করপোরেশনের 


- কাছে অনেক ভুয়া ব্যকসাদারের নাম 
- পেশ করে ডেলিভারী অর্ডার বার 


করে নেওয়া হয়। ফলে প্রতিমাসে ' 
প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা অপচয় হচ্ছে 
বলে অনেকে আঁভযোগ্‌ করেন॥ 

আরো আঁভবোগ পাওয়া গেছে 
যে ইউীনিয়য়নের সভাপাঁতি আনল. 
ব্যানাজশিকে বেশীক্ষণ তাঁর আঁফসে 
দেখা যায় না। তান অধিকাংশ সম- 
য়েই হয় ইন কাম ট্যাক্সের কাজ, নয় 
লোহালক্করের কারবার নিয়ে ব্যস্ত 
থাকেন। পরিবর্তে শ্রীপালকেই সব- 
সময় ম্যানেজার শ্রী 'সি ভট্টাচার্যের 
ঘরে াঁ্যাভঘ আলাপ আলোচনায় 
ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। 


আচার ॥. : 


ডলার সংকটের অন্তরালে 


(অর্ঘটিনতিক ভাষ্যকার) 
| বা ফুন্ধের অবসানের বদের উদ্ভব হয়, কেন এই সমাজ- 
ধঠক পরেই ডলার ' সংকটের আত্ম ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ, যুদ্ধোন্মাদনা 


. অনেকের মনেই প্রশ্নের উদয়, হয়েছে। অন্যত্র আলোচ্য। 


সব- ঘটনার সঙ্গেই অন্যান্য ঘটনার কিল্তু, ভিয়েতনামের যুদ্ধ অবসান 7 


একটা যোগস্ুতর থাকে। প্রন হচ্ছে হওয়ার ফলেই অমোরকায় বর্তমান 
এই যোগঠত্রের - প্রতিক্রিয়া কতটা ডলার সংকট দেখা দিল বলে কোন 


ঘটনার মধ্যে এবং প্ররোচনা সৃষ্টির জন্যে সমরায়ো' 
* যোগসূত্র রয়েছে কিনা, তা নিয়ে জনকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য হয়, সেটা : 


" ক্ষেপে এবং 


প্রত্যক্ষ এবং কতটা' পরোক্ষ । মার্কন ' কোন মার্কিন মহলে যে ধারণা দষ্ট : 


- ৮ কারে চলা কালও- বেশ কয়েক , 
"_ বারই পাশ্চমী দুনিয়ায় অংক? 


দেখা দিয়েছে৷ 
আসলে ভিয়েতনামের যুদ্ধও. 
একদিক থেকে মাকিন রম্টীষম্্ ও 


তম. ফল। পশ্চিম এশিয়ার ফুদ্ধও 


" তই। এমন কি বাজন দেশের মধ্যে 


মনোমালিন্য, সংঘর্ষমূলক মনে।ভাব 
জিইয়ে রাখার মৌলিক উৎস হচ্ছে 
সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপ ‘সঞ্জাত 


অর্থনীতিকে সামরিক ব্যয়ে ভারা- - 


ক্লান্ত করা। কেন পধাঁজবদাশ সমাজে 
.. শেষ পৰ্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ, নয়া ওপাঁন 
" বেশবাদ এধং রাষ্ট্র একচেটিয়া পঃজ- 





ও মুদ্রাবিনিময় সংকট দেখা দিয়ে- 
ছিল একথা মনে রাখা ভালো । অর্থ 
নীতির সামারকীকরণ . পী্জবাদী 
উৎপাদনের বর্তমান ব্যবস্থায় অলঙ্ঘ- 
নীয়। সমরোৎপাদন বৃদ্ধি, সাম- 


শঁরক বাহন" বাবদ ব্যয়বরদ্দ ক্রমাগত 


বাড়িয়ে চলা এবং সমর সম্ভার বিক্র- 
য়ের আবাঁশঃক পন্থা ছাড়া আজ অর 


বেড়েছে, কমে 'ন। যাঁদও বলা হয়েছে 
যে গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে 
দে তিন সহজে সানা হয় বেডের 





- কমর্সুচী কেটে দিলেন? 
. নামের যুদ্ধে যে তন হাজার দশো 


€একেকাটি মনের দাম চল্লিশ 
কোটি থেকে একশ কোটি টাকা) 
উত্তর ভিয়েতনামে লক্ষ লক্ষ টন 


বোমা (এক টন টি এন টির আপু-- 
মাণিক দাম লক্ষাধক টাকা ) ফেলতে 
নব গিয়ে ধাতুিশ্ডে পারপত হবার কথা 


নয়। আগামী বছর বিশ্বের জল্মকাল, 
থেকে যে বৃহত্তম বিস্ফোরক সংঘাত 
(ভিয়েতনামের মাটিকে বিদীর্ণ করে- 
ছিল তাতো হবার কথা নয়। 
তাহলে কেন এই বছরেও আমে- 


কার রাষ্টরপত সঃ নিকসন মান 


দেশের বৃহত্তম সামারক ব্যয় বরাদ্দ 
করতে গেলেন? কেন ' তান ছয় 
কোট অমোরকান গরীব মানুষের 
খাদ্য বস্ত্র 'আশ্রয়দানের কল্যাণমূলক 
ভয়েত- 


কোটি ডলার সামারক বায় হত, সেটা 
{কি এখন অমেরিকার জনকল্যাণে 


রর লাগানো যায় না? 


যায় না, কারণ মাকিন প্ঠাজবাদ 


‘তাহলে বাঁচে না। মাঁকন একচেটিয়া 
পাজি রাষ্ট্রীয় সংহতির ফলে আজ -' J 
পরপকে যৌথ ' অর্থনৈতিক কাঁম- 


“বৃথা উৎপাদনে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য। 


হলেও সামারক ব্যয় কমলো , না 
কেন? আগামী বছর তো বি-৫২ 
এবং এফ ১১১ বোমারু বিমানগ্দাল 


"কুলের সামনেই প্রচন্ড মারাপিট 
হয়। এই 'হাঞ্গামার কবলে পড়ে বেশ 
কয়েকজন আহতও হয়েছেন। 
এই ঘটনার পরে উপায়ান্তর- 
বিহীন অবস্থায় দূর দূর থেকে 
আগত শিক্ষক পদের প্রার্থীরা এক 
. মিছিলসহ-স্থানীয় মহকুমা শাসকের 
কাছে গিয়ে কংগ্লেসীদের এই অশো- 


. ভন আচরণের প্রতিবাদ জানান এবং 


, ভিউ নেওয়ার জন্যও আবেদন করেন। 
এছাড়া, মিছিনকারীদের পক্ষ থেকে 
" শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহপের দাবীও 
জানানো হয়েছে। 
অবশেষে, মহকুমা শাসকের হস্ত- 
প্নীলশের কড়া বেড়ান 
জালের মধ্যে মিছিলকার এঁ- প্রাথ- 
মিক শিক্ষক-পদের প্রার্থীদের ইম্টার- 
ভিউ গ্রহণের বিশেষ . ব্যবস্থা করা 
, হয়। 
* শিক্ষা ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের লোকেরা 


(তার পম্ঠোর পর) 


প্রচন্ড আলোড়ন / স্থান্ট হয়েঁছে। 
তাঁরা আগে কল্পনাই করতে: পারেন 
নি যে দলবাজীর_ নামে এই ধরণের 
কান্ড হতে পারে। ft 
দসদসে দৌরাত্ম্য, ' 
দমদম থানার অন্তর্গত পাতি- 


" পদুকুর এলাকার যশোর রোডের 


পাশে এস কে. দেব রোডে গত 
চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী রাত প্রায় সাড়ে 
আটটা নাগাদ বিশ্বনাথ পেড়েল 


এবং কানাইলাল দাস নামে দু ব্যাস্ত" 


কংগ্লেসী মস্তানদের আক্রমণে ও 


'ভোজালীর আঘ।তে গুরূতররুপে 


আহত হয়েছেন। থানা পর্নলিশ কলে- 


ছেন যে, কংগ্রেসের উপদলীয় ঝগ-- 
ডাকে কেন্দ্র কুরে এই ঘটনা ঘটেছে। 
মস্তানদের পাঁরচয় দিয়ে পলিশ - 


আরও জানিয়েছে 'ষে, - মস্তানদের 
একাংশ দমদম থানার বসাক বানে 
এবং অপর' অপর অংশ. উল্টাডাঙ্গা 
থানা এলাকার : দত্তবাগানে থঁকে। 
এরা "সর্বদাই নিজেদের কংগ্রেস কর্মী 
বলে পাঁরচয় 'দেয়।- এবং এই রাজ- 
নৈতিক দলের নামাবলী গায়ে "দিয়ে 
এরা হরদম দৌরাত্ম্য করে চলেছে। 
উল্টাভাঙ্গা এবং দমদম থানার 
সাঁমান্তে ভি আই পি রোডের. ওপরে 
এদের নানা ধরণের অসামাজিক কাজ 
এবং দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। 'ছিন- 
তাই "এবং চলন্ত গাড়ী আটক করে 


এইভাবে .দলবাজশ এবং হাঙ্গামা করায় ডাকাত করা এখন এদের নিত্যকার 


স্থানীয় গণতন্প্রিয় মানুষের মধ্যে 


পেশা হয়ে দাঁড়য়েছে। 


কংপ্রেোলী ভাঙন 


আলিপুর দুয়ারে শক্তি পরণক্ষা 
জলপাইগ্যাড় জেলার আলিপুর 
দয়ার শহরে কংগ্রেসের দুই উপ 
দলের মধ্যে যে লড়াই শুরু হয়ে- 
ছিল তা এখনও চলছে। বর্তমানে 
দুটি উপদলই যার যার্‌ শান্তি সংহত 
করতে নেমে পড়েছে। এরই মধ্যে 
গত তেরোই ফেব্রুয়ারী এম এল এ 
নারায়ণ ভট্টাচার্ষের লোকেরা বেশ 
কয়েক হাজার লোককে জড়ো করে 


বিরাট. এক মাছলসহ শহরের 'বাভন্ন 


রাস্তায় পরিভ্রমণ করেছেন। জেলা 


পুলিশ দৃঢ়তার - সঙ্গে বলৈছেন যে, ' 
.এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সশস্ত্র 


নামকরা দাগণও ছিল এই দাগ’ . 
মস্তানরা ওদের 'কর্লোধী উপদালের 
বিরুদ্ধে মাঁছল থেকে নানা ধরণের 
অ্বপত্তাদর উক্তি করে শ্লেশগন 
দিয়েছে। টহলদারী কয়েকাঁট পরীলশ- 
ভ্যানে যাঁদও সর্বদাই মিছিলের সঙ্গে 
পুলিশ বাহিনী ডিউটি দিয়েছে 
তথাপি তারা মস্তানদের কেশাগ্র স্পর্শ 
করতে পারে নি। কারণ, তারা “রাজ্ঞার 


'শুধ্দ আমেরিকার , 
প৫্জবাদশী দেশেরই এই ট্রাজেডি।- 


, গত মনাফা এবং 


বৃথা উৎপাদন অর্থাৎ যে উৎপাদন 
সাধারণের ভোগে বা কল্যাণে লাগে 
না। যেমন বন্দুক কামান বিমান যুদ্ধ 
সম্ভার প্রচার ও বিজ্ঞাপনবাবদ উচ্চ- 
মান্তায় খরচ এধরণের কাজকর্মকে 
সাধারণভাবে বৃথা উৎপাদন. বা আন- 
প্রডান্তিভ” বলে উল্লেখ করা হয়। 


আমেরিকার এটাই হল স্্রাজেডি। 
কেন, লমস্ত 


সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য 
আজ আর তাদের উৎপাদন করা 
সম্ভব নয়। প:াঁজবাদ্দী সমাজে ব্যাপ্ত 
লমাজ' কল্যাণ 
পরস্পরের ঘোর শু হয়ে দাঁড়- 
য়েছে। 

আসাদের দেশেও" তাই। আমাদের 
দুর্বল অর্থনশীতও ' সমরোপ্রকরণ- 
নর্মাণ বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্ক থেকে মগ 
২৯ 'নর্মাণ এবং সামান্য হলেও 
সমরোপকরণ রপ্তানী কিন্তু ভাব- 
ষাত দদল্ষণশে আক্রা্ত। পাজ- 
বাদী সামাজিক কাঠামো এমন এক 
প্ষীয়ে উপনীত হয়েছে যে সর- 
কারের সমাজকল্যাপমূলক কাজগনীল 
চালানো সম্ভব হবে না। প্রোসডেন্ট 
নিকসন এই কারণেই এই সালের 
বাজেটেও সামারক ব্যয় বাঁড়য়েছেন, 
অথচ জাতির কল্যাণমূলক ব্যয় কমিয়ে" 

| 


আমাদের সরকারও  'তয়া- 


ত্তর-চুয়াত্তর - সালের বাজেট. 


পেশ করছেন। সেই বাজেটেও 


সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে 


বরাদ্দ যে হবে না তাও তেমান 
“* স্ানাশ্চত। এ 
| উত্তর ভিয়েতনামে 


ডলার ব্যয় বরাদ্দ সম্পকে যেসব 
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থেকে পারচাঁলিত। ভিয়েতনামের 
প্দনগ্গঠিনে আমোরকা যে খরচ করবে 
তা নতুন কোন সৃষ্টি নয়, ধ্বংস করার? 
পর তাকে পুনরায় গড়ে তোলা! 
ধ্বংস যে. করল তার কাছ থেকে 


পি 


পুনগ্ঠনের ব্যয় আদায় করা অনে- 


কটা ফদ্ধবাবদ ক্ষাতপূরণের মত। 


ভিয়েতনাম গত বছর তার সাত দফা - 
শাল্তপ্রদ্তাবেও -ক্ষাতপূরণের' দাবী 


 করেছিল। সমস্ত ধৰংসকাশ্ডের জন্যে 


উপয্স্ত ক্ষতিপূরণের  শর্তেই 
ভিয়েতনামের শান্তি চনত হয়েছে। 


যুন্ধে ক্ষতিপূরণের দায় 

এই ক্ষাতপুরণের দায় মাঁফ্ন ' 
সরকারের। এই ব্যয় থেকে কোন-সংদ 
বা ম্নাফা আদবে না, আসলও 
ফিরে আসবে না। এটা সাহায্য বা 
ধরণ নয়, এটা সোজা ক্ষতিপূরণ । 
মার্কিন ভাশ্ডার-থেকে ভিয়েতনাম ০ 
তা পাবার দাবী করতে পারে। সে ॥ 
দাবা পুরণ করতেও . আমোরুকা 
বাধ্। ৮ 
অবশ্য আমোরকা এই জ্ষাতি- ' 
শনের নাম দিয়ে যাঁদ আড়াল করতে 
চায় ত্হলে ভিয়েতনামের আপাতত 
হবার কথ্য নয়। কিন্তু মার্কন 
অর্থনীতি এর ফলে" আরো ভারা- 
ক্লান্ত হবে এটা অবধারত॥ এই 


. কারণেই যুদ্ধ ব্যয় বন্ধ হবার দরুণ 
'মদ্রাস্ফীতি কমার কথা হলেও ডলার 


সঙ্কট বেড়েছে । বছরে তিন হাজার 


' দুশো কোটি ডলার সামার ব্যয় 


থেকে 'মান্ত পাবার পর মার্কন অর্থ 
নাতিক মহলে মমুদ্রাপ্ষশীত - কমবে 
এবং ডলারের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, বলে 
যে আশা ' দেখা দিয়েছিল তা 
ধাঁলসাৎ হয়েছে।' তাই সামারক ব্যয় 
কমলেও  সামারক বাজেট বরাদ্দ - 
কমানো সম্ভব" হয় নি, জনকল্যাণ" 
মূলক প্রকল্প আরো বেশী অর্থ 
বরাদ্দ সম্ভব হয় নি, ফুদ্ধ প্রত্যা- 
গত সৈনিক এবং সমরোৎপাদনে - 
দনষবন্ত শ্রমিকদের চাকুরীর নিশ্চয়তা 
দান সম্ভব হল না। 

শুধু ভিয়েতনামে ক্ষাতপূরণের 
দায় পালনের জন্যে এই অবস্থা 
সৃষ্ট হয়েছে একথা মনে করার .৮- 
কোন কারণ নেই। দীর্ঘকালব্যাপণ 
রন্তক্ষয়ন যুদ্ধ আমোরকার অর্থ 
নীতিকে ইতিমধ্যেই যে 'ভাবে ভারা-, 
ক্লান্ত করে তুলেছিল, সেই সাঁণ্যত 
দায়ভার, আঁনবার্ধ ম্রাস্ষপীতর অব- 
ক্ষয় মার্কন অর্থনীতিকে অবসন্ন 
করে তুলেছে! এর ফলে জাপান ও 


- মোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবো 


ভিয়েতনাম যডদ্য ও পাঁজিবাদা দেশের - 
মৌলিক লংকট - টি 
বর্তমান যুগে সামাজিক উৎ- - 
পাদনে 'ব্যান্তগত মালিকানার এটা 
অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাঁতি। সকল, দেশের 


হয়েছে৷. স্মারকাঁলাঁপতে অর্থনৈতিক শ্রবৃতেমধ্যর  প্রাতশ্র্দাত ২ দিতে পঃাঁজবাদী উৎপাদনের, এই মোঁলক 


দাবও জানানো হয়েছে। 
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সুর; করেছিল, তাও একই লক্ষ্য 


(শেষাংশ পণ্ঠম পৃহ্ঠায়) 


স্দপপি [| শ্ুবার ২রা মার্চ ১৯৭৩ 


- ~~ নব লন টাক ল লাস 1 


কপিল রায় করবে কে? মনে হয় পুঁজি ও 
শাদরেল পুঁজি ও শিল্পপতি খারা সামিল হলেন তারাই হলেন শিল্পপতি পরিবারের এই “শ্রেণীগন্ধ 

“জন পরিবারের শিল্পসংস্থার মজুর ও প্রগতি লেখক ও শিল্পী। সেদিনের ও হম্বহীন” সুকর্মের ফলে এদেশে 

[মাজ-চোষা অর্থে প্রতিঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চোখে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চালিত 

ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠে”-র এক লাখ নোবেল পুরস্কারের থেকেও বেশি সমাজ্জবাদের বিজয়রধ আরও দুর্বার 

[কার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার এবারে হর্ধাদা ছিল প্রগতিশীল শিল্পকৃতির গতিতে এগিয়ে চলবে আর লে রথের 

নাভানামা বাঙালী . রুবি শ্ৰীবিষ্ণু আর সার্থক লেখক ও শিল্পীদেরই . চাকায় তেল দেবার “ৰেডে-ওঠা 

দ-কে দেওয়া হয়েছে | বিষ্ণুবাবু সম্মান জ্রানাতেন কমিউনিষ্ট পার্টি দায়িত্ব সি পি আই আরও সুষতাবে 
চ্ছেন দ্বিতীয় বাঙালী সাহিতিক ও তার কর্মীরা, জাঁনাতেন প্রতি ' পালন করবে নবজীবনের তাগিদে । 
শকে এই পুরস্কার দেওয়া হল_ লেখক ও শিল্পী সংগঠনের সংস্কৃতি মোহিতবাবু কি বলেন ? 

'ভিপূর্বে যে বাঙালী 'লাহিত্যিককে মঞ্চে তাদের প্রতিষ্ঠ| ও স্বীকৃতি দিয়ে । সে যাই হোক, ঘটনা পারম্পর্ষে 
জব পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তিনি কিন্তু দিন পাণ্টাল। সঞ্চালক শক্তির কোন কোন “অসমাজৰাদী’? মনে 
_শিলেন তারাশঙ্কর বন্দোণাধ্যায়। অবিষ্ষ্ততারিতাদ্বউ রাজনীতির ফলে খটকা দেখা দিয়েছে। কবিখ্যাতি 
প্ঠারাশক্করবাবু ও বিষ্ণুধাবু দু জনই উনিশ শ আটচল্লিশের যুগে ছিন্নভিন্ন বিষুরাবুর দীর্ঘদিনের । তাছাড়া 
শ্্থক কালে অধুনাপুপ্ত প্রগতি লেখক হয়ে গেল প্রগতি লেখক ও শিল্পী ২ প্রগতি লেখক ও শিল্পা সংঘের ভার 
ও শিল্পী সংঘের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন আন্দোলন ও সংগঠন। বেশী যোগাযোগ একদা বেশ ধনিষ্ই ছিল 

অবশ্য সে সময়ে কংগ্রেসী তথা শাসকচক্রের কাঁ্চনত্বাতি ও কৌলিন্য অবস্য ১৯৪৭-১৯৪৮ এর পর থেকে 
নিক: বণিক মহলে তাদের তেমন অনেককে বিপথে নিয়ে গেল। শে যোগাযোগ তার ছিল না। তারা- 

দ্বীকৃতি ছিল না। প্রগতি লেখক .একদিন ধীর! ছিলেন প্রগতি সাহিত্য . শঙ্ষরবাবুরও ছিল না। তবু জ্ঞান- 
শল্পী সংঘ ছিল বামপন্থী চিন্তাধারা ও শিল্পের একনিষ্ঠ সাধক ও সম্মানিত গীঠের সম্মানম্বীকৃতি পাবার আগে 
"হৃরাগী বা অহসারী শিল্পী লাহি- উপাসক অনেকেই তাদের হয়ে তো কোন দিন কমিউনিষ্ট পার্টির 
ভ্যকদের সংগঠন । এ বামপন্থী উঠলেন নব প্রতিটিভ শাদকশ ক্র তরফ থেকে কোন আনুষ্ঠানিক 
টদ্তাধারা ছিল মোটামুটি মার্কসবাদ উগ্র জাতীয়তাবাহী জারকমিশ্রিত সঘর্ধণা তাকে জানানো হয় নি। 
স্ম্থসারী ও সংগঠনটি ছিল সেদিনের বাকবিভূতি অনুসারী, এসাদকশিকার তবে কি ধনিক বশিকচক্রের থেকে 
শ্গারতর কমিউনিষ্ট পাটির স্লেহ্ধন্ত। দরবারী। 


EX EY CRED Gh শিল্পসংস্থার মন্দুরকর্মীদের বঞ্চিত চিলিতে যুক্তফ্রণ্টকে 

প ফ্যাসীবাদের অভ্যাদয়ের করে এবং জননাধারপকে নিংড়ে 

“যে সাহা 'ইনিযােই কমিউনিউ. নিংডেপড়ে ওঠে ফেব্লাফার পাদ. উচ্ছোদ.কুরার চক্রান্ত . 
দের উৎসাহ ও সমর্থনে ফ্যাসী- /ভাতডার তারই তিতিতে প্রতিষ্ঠিত চিলিতে নতুন করে এক ধড়বন্ 
বিরোধী শিরদাহিতোর শি হতে “ভারতীয় জ্ঞানপ্ীঠেস-র পুরস্কার করছে দক্ষিণপস্থী প্রতিক্রিয়া। যতই 
স্থাকে এবং ফ্যাসীবাদ বিরোধী লেখক -লাত করলেন কৰি ভীবিষু। দে গত নির্বাচন এগিয়ে আসছে ততই এৰ! 
ও শিল্পীদের আন্দোলন ও সংগঠন ১০ই ফেব্রুয়ারী এখানকার বিজ্ঞান তৎপর হয়ে উঠছে। মার্চ মালে 
গড়ে ওঠে । আর এ আন্দোলনে ভবনে অমুঠিত-এক অনুষ্ঠানে । ১১ লোকসভা নির্বাচন।, তারপরই 
= গণসংহ্ৃতির যুক্তফ্রন্ট সরকারকে 


- তারিখে “ভারতীয় জ্ঞানপীঠে”-র 
[_ মালিকরা থুড়ি অছিরা বিষ্ণুয্রাবুকে উচ্ছেদ করার চক্রাত্ত হৰে। চিলির 
অর্থ নৈতিক দর্পণ খ্ৰীষীয় বামপার্টির এম পি লুইস মায়রা 
(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) 


বিশেষ সম্বর্ধনা জানালেন। আর 

তার পরদিন! অর্থাৎ ১২ই .তাঁরিখে সম্প্রতি সান্তিয়াগোতে এই যডযন্ত্রে 
সাধারণ সংকটই ভিয়েতনামের যুদ্ধে নবনিমিত নিজয় ৰহুতলযুক্ত সুরম্য - চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন। 
বিকাশত হয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের আপিসসৌধ “অজজয়তবনে” (অবিভক্ত প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কসবাদী পণ্ডিত, 
অবসানের ফলে এই সংকট কমে নি, কমিউনিস্ট পাঁটির পরলোকগত সালভাদোর আলান্দে চিলির বাউটর- 
উট সভা সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের 


৯৯৬ 





“মজুর শ্রেণীর মহাকবি”? | \ 

বে দেশে পুঁজি ও শিল্পের মালিক 
দের সংস্থা “মজুরদের মহাকবি”কে 
লাখ টাকা ইনাম দিতে পারে সে 





পতি নির্বাচিত হবার পর থেকে 
চিলির অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
ছে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে তাকে স্তব্ধ 
করার জ্ঞপ্তে মার্কিন সাম্রাজাবাদের 
অম্থচররা এখন তৎপর | এটা উল্লেখ 
করলে অবান্তর, 'হৰে না যে, 
আশলাদ্ে আহৃষঠানিক ভাবে রাষ্ট্র, 
পতির পড় গ্রহণের কয়েক দিন পূর্বে 
. চিলির সেনাবাহিনীর প্রধান অধি- 
নায়ক জেনারেল রেনে স্নাইদারকে 
হত্যা করে প্রতিক্রিয়া চক্রে । এবং 
তারপর তারা একটা সামৰিক কু 
করার মতলবে ছিল। গত বছরও 
মার্চ মাসে অনুরূপ ভাবে প্রতিক্রিয়া 
চক্র আর একটি সামৰিক কু্যু করার 
চেষ্টা করে, কিন্তু আ্যালান্দে সরকার 


কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রে- 
দতের টারিয়েট | এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের 


সংকটগুলর মতই ' এবারের ম্ুদ্া- খবর বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে 
সংকটও যে পঠাজবাদশ কাঠামোর এখানকার অন্যতম দৈনিক পক্তিকা 
সংকটগ্রস্ত চেহারা প্রকাশ করেছে “প্যাট্রিঃট”-এর শেষ পৃষ্ঠায় । অনু 
তা সম্ভবতঃ এই সব ধ্রন্ধরেরা ষ্টানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে. গিয়ে 
গগন করতে চান ॥ পপ্যাট্রিয়টত লিখেছেন £ “দেশের 
সম্ভবতঃ তারা হৃদ্ধর্িষ্ট আমে- সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ীকে 
রিকান জাতিকে আরো বৃথা উৎপাদ- উল্লাসিত রবববনির মধ্যে একটি ফ্রোল 
জা তে উপহার দিলেন সি পি আইয়ের 
জায়গায় আরেকটশি বৃহত্তর যুদ্ধের সাধারণ সম্পাদক রাজের্শ্বর রাও ।” 
সূচনা করে এই মৌঁলক সংকট থেকে বিধুঃবাবৃকে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ 
আত্মরক্ষা 'করার দিবাস্ব্নে তারা . দিলেন সোহননিংহ জোশ, 
মশগুল হয়ে আছেন। এইচ কে ব্যাস ও মোহিত সেন। 


দেশে লমাজবাদের অগ্রগতি রোধ - 


সতর্ক থাকায় তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা 


মোহিতবাবু বললেন বিষুঃাবু হচ্ছেন সম্মান লাতের পরই বিষুবাবৃ 


ভারতের কমিউনিষ্ট পাটির চোখে 
সন্বর্ধনণার অধিকারী বলে বিবেচিত 
হলেন? অথবা সম্বর্ধনার মুলে অন্য 
কোন কারপ ছিল? কেজানে। 
লেনিন পুরস্কার পেয়ে যর্গত ডাঃ 
সঈফুদ্দীন কিচলু সেই পুরস্কারের 
মোট ১ লাখ ২৫ হাঙ্জার টাকাই 
নিখিল ভারত শান্তি পরিষদকে 
দিয়েছিলেন আন্দোলনের কাজে বায় 
করবার জন্ম । . আধিক দিক থেকে 
তখন ডাঃ কিচলুর পরিবারের 
অবস্থাটি নিতান্তই শোচনীয় ছিল। 
বিষ্ণুবাবু জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের টাকা 
না দিলেও তার নির্বাচিত রচনা- 
বলীর রয্যালটির সবটাই কমিউনিষ্ট 
পার্টির প্রকাশন সংস্থা পিপলস পাব- 
লিশিং হাউসকে দান করেছেন এবং 
সে দানের ঘোষণাটি করছেন বিষ্ণুযাবু 


নিজেই, ১২ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত , 


“অজয় ভবন”-এর সম্বর্ধনাশেষে। 
সহ্র্ধনার আয়োজন নিশ্চয়ই নিল 
নয়। 
শৰ * ঝা 

বৈদিক যুগে নাকি সোময়স 
ছাড়া কোন যজ্ঞই অমুষঠিত হত না। 
তবু সে, যুগে সোমরসের প্রভাব 
পানকারীর দেহে ও যনে কেমন হত 
সঠিক বলা কঠিন। কিন্তু বর্তমান 
যুগের বোতলবাহিনী আধুনিক 





বাধ হয়। প্রতিক্রিয়া চক্রের নায়ক 
মেজর আরতুরে1 মার্শাল ধরা পড়ে 
এবং তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়। 
গত বছর শেষের দিকে প্রতিক্রিয়া 
চক্র ট্রাক ড্রাইভারদের উস্কে এক 
ধর্মধট সংগঠিত করে, দেশে অরাজ- 
কতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। চিলির 
সচেতন শ্রমিকশ্রেণী তাদের আর 
বেশী দূর এগোতে দেয়নি | 

প্রতিক্রিয়াপন্থীর], বিশেষ করে, 
জাতীয় পার্টির সভাপতি সারপিও 
ওনফ্রে জ্ারপা, আলবার্ডে লাঁকে 
প্রমুখ প্রকাশ্যেই উদ্কানি মূলক কাজ- 
কর্ম করে বাচ্ছে। তবে সুখের 
কথা; চিলির, বর্তমান সরকার এ 
ব্যাপারে সন্জাগ | শই মাসে যীঁতে 
ুষুজাবে নির্বাচন সংগঠিত হয় তাঁর 
জন্যে যুত্তক্র'ট প্রচার কার্য 
চালাচ্ছেন । 

ক্যারবিয়ানে সাআজ্যবাদীদের 

বোন্বেটে গিরি 

ক্যারবিয়ান সাগরে মাকিন সামঙ্গা 
বাদের অমুচররা সমাজতন্ত্রী কিউবার 
বিরুদ্ধে ক্রমাগত উস্কানিমূলক কার্ধ- 
কলাপ চালিয়ে যাচ্ছে | কিছুকাল 
পূর্বে কিউবার এক জেলে নৌকোর 


ঘ পাঁচ ॥ 


সি 


সোমরসের প্রভাবে কয়েকদিন আগে 
এখানে কলকাতা থেকে আনা এক 
বাঙালী সংস্কৃতি হোতার যে চলন 
বলন ও আচরণ দেখা গেল তাকে 
আর যাই হোক সুস্থ সংস্কৃতির পরি- 
চায়ক বল! যায় না। এক সময়ে 
তিনিও প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দো- 
লনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | তবে 
পরৰতাঁ কালে “সংস্কৃতি স্বাধীনতা” 
জয়গানেনান! দিকে সাফল্য লাভ 
করে জীবন পথে নিঞ্জের রথকে 
তিনি বেশ তর তর করে এগিয়ে 
এনেছেন। এই কৃতী পুরুষও 


এবারে রাজধানীর দরবারে তীর . 


সংস্কৃতি সাধনার কাঞ্চন স্বীকৃতি লাত 


' করেছেন এবং শিরোপাও পেয়েছেন । 


আর, সেই শিরোপার জন্তই তিনি 
এখানে এসেছিলেন । 
কোন এক ভোজ্জ সম্বর্ধনা থেকে 
ফিরলেন তিনি সে দিন দুপুরে। 
দিল্লীর ফেব্রুয়ারী, ঠাণ্ডাতেও তার 
মুখমণ্ডল, ঘামের ধারার তেজা 
অচেল সোমরস বুঝি পাকস্থলীতে 
ঠাই না পেয়ে বদন মণ্ডলে উপচে 


পড়ছে আর তারই প্রভাবে গলায় 
তার ফুটে উঠছে জড়ানে! জিবের 
স্থলিত কথার রাসতক্কাপণ। সে 
কথার ফুলঝুরি বুঝি বা তার "মুক্ত- 


জীবনের” নবতম নিদর্শন !{ সংস্কৃতি . 
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ওপর চারুর দল বোশ্বেটের! হামলা ' 
চালিয়ে একজন মাবিকে (রুজ 
গঞ্জালেন) আহত করে গেছে। 
বোষ্বেটের বেশি কৌশলী! 
ঘটনাটা! এই ভাবে ঘটে £ প্লাতা- 
ফোর্মা ১, বোটটি বধানীতি ক্যার- 
ৰিয়ানে- শ্বান্তর্জাতিক লীমারেখার 
মধ্যে মাছ ধরছিল | আরোহী .ছিল' 
ইব্রাহিম রুজ গঞ্জালেস, রাষন 
কারিল্লো” লিওনিদেস. কুজ বার্কা, 
বাতন, জোসে কারিল্লো তর্ন, 


রবার্থো কারিষ্লে।। হঠাৎ ওরা 


দেখে- ফেলারিদার রেজিস্ট্রেশন সহ 
একটা সাদা রংয়ের ৩৫ ফিট লম্বা 
ইয়াখট। চমৎকার স্প্যানিশে ওরা 


এল ওয়েক্কোকে “কতদূর” এই প্রশ্ন '' 


জিজ্ঞেল করে। ওরা উত্তর দেয়। 
তারপর এ পথ ধরেই ছোটে। কিন্ত 
সন্ধা! হয় হয় এমন সময় দেখা গেল 


একটা! বোট । ওদের সন্দেহ হয়। 
সমর না দিয়ে ওদের নৌকো লক্ষ্য 


করে বোকেটের! বেপরোয়! 
মেশিনগানের গুলি ছেোড়ে। ওরা 


ভেবেছিল আৰোহীরা সব মরে ,. 


গেছে। তাই চম্পট দেয়। প্রসঙ্গত 
(শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় ) 
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॥ ছয় ॥ 


শাসিত 


ডেকাস লেনে হো টি মিন 


গত ধরা জাহুয়ারার দর্পণে 
প্রকাশিত কো চি মিনের ডেকার্স 
লেনের অফিসে আগমন প্রসঙ্গে 
চাণক্য সরকারের লেখায় শ্রীমুঙ্ফফর 
আহমদ কিছু তথ্যের অসঙ্গভির 
উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি 
প্রকাশিত মাসিক বাঙলা দেশ পত্রি- 
কার ভিয়েতনাম সংখ্যায় শ্রীনূপেন 
চক্রবর্তীর লেখ! “পার্টি অফিসে কষ- 
রেড হো চি মিন”. এবং শ্রীদুধী 
প্রধানের লেখা “অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎ- 
কার” পাঠ করলে শ্রীসরকারের মূল 
বক্তব্য যে সঠিক সেটা আরও পরি- 
সকার হয়। 

শ্রীচক্রবর্তা ভার স্মতিচারণে 
ব্বাধীনতা পত্রিকার, অফিস ও পার্টির 
প্রাদেশিক দপ্তরের পৃথক বাড়িতে 
অবস্থানের কথা উল্লেখ করার প্রয়ো- 
জন মনে করেননি। “ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ এখনও আছে?” হে৷ 
চি মিনের এই ছোট্র মন্তব্যের তাখ- 
পর্য শ্রীচক্রবর্তা সেদিন বুঝতে পারেন 
নি বলে লিখেছেন তার মতে, 
“কারণ সুস্পষ্ট । সেদিন আমাদের 


পার্টি নেতৃত্ব শোধনবাদের কালো 


চশমা পরে দেখেছিল ভিয়েতনামের 

অপরাজের মুক্তিযুদ্ধ ও তার মহান 

নেতা কমরেড হে! চি মিনকে |” 
সেদিন কোন জনসভা হয়নি 


এটা ঠিক । কিন্তু হো চি মিন তাৰ - 


স্বভাৰসুলত বিনয়ের সঙ্গে সেই 
“সামান্য আলোচনার অবসরে একটি 
সংক্ষিপ্ত, অথচ তৎকালীন অবস্থা 
সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন 
যা হয়ত আজও সত্য, 
সেখানে উপস্থিত অনেকেরই মনো- 
যোগ সেদিন এড়িয়ে গিয়েছিল। 

সে সময় উপস্থিত জনৈক কমার 
কাঁছে জেনেছি যে হো! চি মিন বলে- 
ছিলেন £ “হিসাব করে দেখেছি 
আমাদের দুই পার্টির জম্ম প্রায় 
একই সময় । আপনাদের দেশে 
কি ভাবে আন্দোলন হবে আপনাগা 
নিশ্চয় ভাল করে বিচার বিশ্লেষণ 
করবেন | আমরা লামাজ্যবাদেন, 
বিরুদ্ধে ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট 
মারফৎ সশস্ত্র সংগ্রামের পথে 
চলেছি । আমাদের আর কোন 
পথ নেই। আপনাদের বেলায় 
এই নীতি সঠিক কিনা ভেবে দেখ" 
বেন।”»  ভ্রীসরকার হয়ত এই সূত্র 
থেকেই তার বক্তব্য তৈরী করেছেন | 
শ্রীসুধী প্রধান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ" 

' কার প্রসঙ্গে তখন ভারতীয় নেতারা 
দিল্লীতে বসে কেবল কথ! আর 
কথা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় অন্যত্র যা হতে, চলেছে 
আজাব সক্ষে (যে এর কোন সঙ্গতি নেই 


এবং য!- 


এই মন্তব্যটির উল্লেখ করে হো চি 
মিনের তৎকালীন চিন্তাধারার পরি- 
চয় দিয়েছেন । 

শ্রীপ্রধানও আক্ষেপ করে বলে- 
ছেন, “আমাদের দেশের সন্ত্রাসবাদী 
বিপ্লবী থেকে সমাজতন্্রী বিপ্রবীরা 
জন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
সমগ্র অভু)খানের রূপ দেখেও তা 
বাস্তবে রূপ দেওয়ার আইরিশ বা 
রুশ কোন প্যাটার্ন তৈরী করতে 
পারেন নি | ছোট দেশ ইন্দোচীনে 
কি ঘটেছে তার থেকে শিক্ষা লাভ 
করার চেষ্টা না ধাকাই আমাদের 
পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর . ভাবে স্বা্ভা- 
বিক ছিল। 

শ্রীপ্রধান আরও বলেছেন, 
“তিনি (হো চি মিন) অল্প কথায় 
সাম্রাজ/বাদের কুট কৌশলের বি- 
'কুদ্ধে। সংগ্রামের মূল কৌশলগুলি 
সেদিন আমাকে বলে গেছেন” 
রীমুঞ্ধফফর আহমেদের বক্তব্যে 
“শুভেচ্ছা. বিনিময়ে” ওপর এত 
জোর দেওয়াটা, তাই মোটেই প্রত্যা- 
শিত-নয়। 

হো চি মিন ছিলেন কর্মবীর | 
কথার জাল বোন] তার ধাতে ছিল 
ন!। তিনি সন্দেশের টুকরো তেজে 
খেলেন কিনা- সেটা, জানার চেয়ে 
যে নতুন “সন্দেশ” তিনি দিয়ে 
গিয়েছিলেন তা গ্রহণ করার যত 
উপযুক্ত আধারের অভাব যে ভারত- 
বর্ষে ছিল এটা আজও স্বীকার না 
করলে ইতিহাস নিশ্চয় ক্ষমা 
করবে ন|। > 
জনেক পাঠক 


কংগ্রেদের উগদলীয় বিরোধ 
বং গুলিশ 


* দৈনিক সংবাদপত্রে - দেখতে 
পাচ্ছি যে, লক্ষ্মাকাস্ত বসু সাংবাদিক, 
সম্মেলনে বলেছেন, এ রাজ্যে কং- 
গ্রেলের উপদলীয় বিরোধে পুলিশ 
নিরপেক্ষ নাথাকলে কোন আলো- 
চনাই ফলপ্ৰসু হবে না। ‘ 

রর লক্লাবাবুকে ১৯৭১-৭২ সালের 
কথা স্মরণ করতে বলি। সে সময় 
দক্ষিণ কলকাত| ও দক্ষিণ সহুরতলীর 
বিস্তৃত অঞ্চলে পুলিশ সি আর পি 
ও গণ্ডা বাহিনীর তাণ্ডবের কথা 
কি তীয় মনে আছে? সি পি এম কে 
উৎখাত করার কর্তব্য সমাধা হবার 
পর লক্ষ্মাবাবু দ্বায়িত্ব নিয়েছিলেন 
পুলিশ ও গুণ্ডার সাহাষ্যে এ অঞ্চলে 


শ্রমিক ইউনিয়নগুলো দখল করার ।- 


দিনের পর দিন কারখানার মালিক 
ও পুলিশের সঙ্গে যোগনাজসে অয় 
ও বেঙ্গল ল্যাম্পের শ্রমিকদের ওপর 


দশক্স হামলা হয়েছে। জয়ার 
শ্রমিকদের ওপর হামলা এখনও 
চলছে। লক্ষ্মীবাবুরা সবাই মিলে 
সেদিন পি পি এমের বিরুদ্ধে যে 
পথ নিয়েছিলেন আজ সুব্রতবাবু 
পুলিশ দণ্তর হাতে পেয়ে লক্ষ্মীবাবু 
দের বিরুদ্ধে সেই একই পথ নিচ্ছেন । 


শরদিন্দু বিশ্বাস 
কিরালয়ে জরাদকতা 


গত ১৪ই ফেব্রুারী হাওড়ার 
প্রকাশ্য দিবালোকে তিনজন বিচারা- 
ধীন আসামীকে আক্রমণ করার 
ঘটনা বিস্ময়কর, কারণ বারবার 
বলা হচ্ছে রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা 
বিরাঙ্গজ করছে। ইদানীং চুরি 
ডাকাতি ছিনতাই খুন রাহাঞ্জানি 
যারা করছে ভাদের জনসাধারণ 


চেনে । কিন্তু সাংবাদিক মহাশয়] 


অজ্ঞতার ভান করে বসে আছেন'। 
বুর্জোয়া বিচার ব্যবস্থায় যতটুকু 
শ্তায় বিচার অবশিষ্ট ছিল আছ তাও 
যেতে বসেছে। বিচারালয়ের 
ধারে কাছে আসামী, সাক্ষী, উকিল 
যেতে পারবে না--এই অবস্থাকে 
অরাজকতা ছাড়া আর কি বলা 
যেতে পারে? 


সত্যেন সামস্ত 


রোগীর ওপর অত্যাচার 


১৯৭১ সালে আমি শিয়ালদহ ই 
এস আই হাসপাতালে রোগমুক্তির 
জন্য. ভতি হয়েছিলাম । এখানকার 
দুনীতি, অব্যবস্থা এবং অরাজকতার 
প্রতিবাদ করার দরুণ হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে জঘন্য 
অত্যাচার ও হিংঅ্রতার পথ অবলম্বন 
করেন। 


এখন প্রকৃতপক্ষে আমার কোন 


চিকিৎসাই হচ্ছে না । কখনও কখনও 
ভাক্ষারেয় প্রেসক্রিপসন ছাড়াও 


" অতিরিক্ত ইনজেকশন এবং অনেক 


বেশী ওষুধ আমাকে খাওয়ানো 
হয়েছে। বার ফলে আন্ধও আমি 
অনুস্থ। অথচ আমাদের সুচিকিৎ- 
সার জন্য শ্রমিকদের কাছ থেকে 


‘আগাম টাকা কেটে নেওয়া হয় । 


তৎকালীন পশ্চিমৰঙ্গ বিষয়ক 
ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীক মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের আদেশে আমার ব্যাপারে 


তদন্ত হয়। ২৮শে জুন, ৭২ তারিখে 


আমার বিবৃতি দিয়েছি] কিন্তু 
আঞ্জও পর্যন্ত ফলাফল জানতে 
পারিনি । | 
আজ ই এস আই (এমবি) 
স্কীমের উচুতলা থেকে নীটুতলা 
পর্যন্ত সর্বত্র যে হুনীতির বীজ রোপিভ 
হয়েছে, বর্তমান জনপ্রিয় সর- 
কারের (?) দাহিত্ব হল, সেই প্রাগৈ- 
তিহাসিক হুনীতির মুলোচ্ছেদ করা | 


মলয়কুমার রায় 


হাওড়া সেশনে 
তি গ্রমন্ে 


গত ১৫ই ডিসেম্বরের দর্পশে 
প্রকাশিত জনৈক রেলকর্মী লিখিত 
“হাওড়া স্টেশনে হুনীতি” শীর্ষক 
পত্রে শ্রীমার সি চ্যাটাজার বিরুদ্ধে 
নানা অভিযোগ করা হয়েছে। প্রায় 
তিরিশ বছর 'ধরে এই ভন্লোক 
আমার বিশেষ পরিচিত। তার 
সম্পর্কে বিস্তাৰিত জানি বলে এ 
আত্মগোপনকারী রেলকর্মীকে ভার 
অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য আহ্বান 
জানাচ্ছি। ল্রীচ্যাটাদ একজন 
পুরনো ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী । বর্তমানে 


তিনি হাওড়! রেলওয়ে মেল ইউ- 


নিয়নের প্রেসিভেন্ট। K 
| অমিত রায় 


ংগ্রেসী আবীরে 
রাঙানো উকিল . 


১৯৬৪ সালে বি এল পাশ করে 
নির্মল সরকার এর মধ্যেই নদীয়ার 
সরকারী উকিল হয়ে গেলেশ। 
১৯৬৭ সালে তিনি জনসংঘের 


প্রীর্ধাবপে নির্বাচনে প্রতিঘন্দ্িতা, 


করেন। গত বছর তিনি আবীর 
মেখে নব কংগ্রেসে যোগদান করেন । 
তারপর দেখ! গেল তিনি: নব 


কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনে ' 


জেলার রিটানিং অফিসার নিযুক্ত “ 


হয়েছেন । এ নির্বাচন নিয়ে বর্তমানে 


আদালতে নামল! ঝুলে আছে। : 


মামলার ফলাফল যাই হক নির্মল- 
বাবু নদীয়ার জজ আদালতের 
বিশিষ্ট সিনিয়ার উকিলদের ট্পকে 
সরকারী উকিল হয়ে গেলেন। 


জনৈক পাঠক 


মধ্যবিত্ত সংকট £ 
শিক্ষা প্রসঙ্গে 
নয়ই ফেব্রুয়ারী ভারখে দপণের 


বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশত অজু 
বন্দ্যোপাধ্যায়়ের সধ্যাবন্ত সংকট, 


শিক্ষা” প্রবন্ধটি বস্তুবাদা দৃষ্টি কোপ 


থেকে যথেষ্ট মুল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ । 

অভুবনবাব সংকটের ওৎস, 
সংকচ সমাধানের জন্য বাধ আন্দো- 
লন হত্যা সব 1কছুই তুলে ধরে- 
ছেন; কত্ত সঠিক সমাধানের জন্য 
একট] সঠিক ৰক্তব্য তার লেখায় 
নেই। হয়ত বলবেন, ও কান্ট 
রাঞ্জনৈতিক নেতাদের- লেখক বা 
প্রবন্ধকারের নয়। কত ও মন্তব্যটা! 
বাঞ্জারা লেখক বা শ্রবন্ধকারের 
সম্পকে করা. চলে। অজু নবাবুর 
মত একজন প্রগতিশ্নল পেখককে 
সব সমরই মার্কপবার্দা দৃষ্টিকোণ 
থেকে প্রত্যেকটি বষয়ের বিচার 
করছে হবে। কারণ দ্বায়ত্ব 
তাদেরও আছে সমাজ ব্যবস্থা 


দপপি | শক্রবার ইরা মার্চ ১৯৭, 


পরিবর্তনের | অন্তধায় সংকটটা উজ 
জন মানসকে বিভ্রান্ত করবে, সমাজ 
ব্যবস্থা পরিবর্তনের, সংগ্রামকে কার্ধ” 
কর রুপ দেবে না। ক্র 
আর একটা জিনিষ সমাজ» 
ব্যবস্থার পরিবর্তন ন! খটা পর্যন্ত 
শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোটার 
অবাস্তব এটা ঠিক কথা। কিন্ত 
যতদিন না এই সমাজের পরিবর্তন 
ঘটে, ততদিন লেখাপড়া তো চালু 
রাখতে হবে। এই শিক্ষা কোন 
ধরণের শিক্ষা হবে, এ সম্পর্কে 
লেখকের কিছু মতামত থাকলে 


ভাল হতো । 
জনৈক পাঠক 


গালমন্দ কাকে বলে? « 


জ্যাকাদেমী পুরস্কার “সম্পর্কে 


প্রত্রলেখক “জনৈক পাঠক”টি কে? 


উনি কার বকলম? সনাতন 
পাঠকের ? জনৈক 'পাঠক আনন 
বর্ধনের লেখায় উত্তেজনাটা দেখলেন 
কোথায়? গালমন্দটাই বা পেলেন 
কোথায়? বিরূপ মন্দব্যকেই যদি 
গালমন্দ বলা যায়, তাহলে ভ্বাইডেন 
বা পোপের লেখ! ত অপাঠা | ভবে 
খোসামাদের অনুপস্থিতি যদি গাল- 
মন্দ বলে বিৰেচিত হয় তাহলে 
আনন্দবাবু নাচার। কেননা সকলেই 
ত. আর সুতারকিন স্ট্রাটে চাকরী- 


খুঁজছেন না। 
পার্থপ্রভিম মৈত্র 


নবাঘকের স্বীকৃতি নেই 


ইংরেজীভাবী নাট্যকার আসিফ 
করিমভয়ের প্রথম বঙ্গানুদিত নাটক, 
“ইনকিলাব৮-এর অভিনয় সম্প্রতি * 
থিয়েটার দেণ্টারে সমাধা করেছে। 
অন্ববাদকের নাম প্রচারে পর্যন্ত 


' নাট্যকার নিজে ও প্রযোজক সংস্থার 


অনুবাদকের 
বাড়ির ঠিকানায় অকাৰণে ওরা 
একটা বিজ্ঞাপন কার্ড পাঠালেও 


আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে ডাকে নাটকটি 


দেখার সুযোগ দেবার মত সৌধ্জন্যও 
প্রকাশ ক?! হয়নি । 

নির্মল সাহ! 

“ইনকিলাব+-এর অনুবাদক 


' বাঘের প্রতিবাদে ! 


১৯শে জানুয়ারীর দর্পণে 
“পশ্চিমবঙ ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশনের 
দৈন্যদশা” শিরোনামে প্রকাশিত 
সংবাদের এক জায়গায় বল! হয়েছে, 
“কল্যাণী টিউব কোম্পানী বাট 
হাজার টাকা মেরে বসে আছেন ।” 
এই সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ করছি। 
নায়ায়পচন্জ্র চক্রবর্তী 


BS 


এ 


শি 


দর্পণ | শ্যক্রবার ২রা মার্চ ১১৭৩ 
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দ্বারা তার মানে পাঁশ্চমবঙ 


আমদানীর অনুমাতর 
রপ্তানীতে উৎসাহ দানের ফলে 
শিলেপর প্রসার ঘটে এবং নানা ধর- 


Kt 


পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে শিল্পের আব- 
হাওয়া  পুনরুজ্জীবনের ঘোঁষত 


ণের শিল্প গড়ে ওঠে,-যার উৎপাদনকে কেন্দ্রীয় নীতিকে রুপ দেওয়া হল 


এই সুযোগ দেওয়া 'হয়। আমদানী 
করতে বিদেশী মুদ্রা দরকার। তার 


" জন্য আমদানশ লাইসেন্স “সাধারণতঃ প্ল্যানিং খ্যাণ্ড 


উৎপাদক বা রপ্তানীকারক অথবা 
তার মনোনীত ব্যাস্তর নামে দেওয়া 
হয়, এবং আমদানীকৃত দ্রব্য লাই- 
সেন্সধারীর কারখানায় ব্যবহার 


করার কথা”। ১৬ পাট ও চা "্টীড- 


শনাল আইটেমে”র মধ্যে পড়ে যা 
রপ্তানীর. জন্য আমদানীর কোন দর- 
কার নেই। এই দর্ট জানম থেকে 
সবচেয়ে বেশী বদেশশ মদ্রা উপা- 
জনি হয় এবং প্রায় সমস্ত উপাজন- 
টাই. নীট লাভ! 

ভারত সরকার পূর্বাগুলের 


উল্টো”পথে। আর কে হাজারী তাঁর 
“ফাইনাল রিপোর্ট ইপ্ডাঁন্টয়াল 
লাইসোণ্সং পাঁল- 
সতে”-তে দৌঁখয়েছেন যে, লাইসেন্স 
দেওয়ার নীতি ভাবে পশ্চিমবঙ্গে 
নতুন ?শল্পের অগ্রগতি ব্যাহত 
করেছে_ এখানে অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় 
রাজ্যের কথা তুলব না, কারণ এরা 
যে কারণেই হক লাইসৌন্সিং কর্তৃ 
পক্ষ ও বিনিযোগকারীদের যৎসামান্য 
কৃপা পেয়েছে। শ্রীহাজারী বলেছেন 
যে, “নতুন শুর করলে যে জীবনী- 
শান্ত আসে” ১৮ পশ্চিমবঙ্গ তা 
থেকে বাঁণ্চত হয়েছে। “যোজনা” 
শুরু হওয়ার অব্যবাঁহত পরেই প্রথম 


অধোগাঁতর মৌল কারণগুলি দেখিয়ে- দুটি শোধনাগারই বোম্বাই রাজ্যে 


ছেন। মনে হয় সরকার এই সম্পর্কে 
রেলওয়ে মন্ত্রণালয়কে অবাঁহত 
করেন নি, অথচ এই মন্ম্ণালয়ের 
মাশুল নির্ধারণ নীতি এই 'অধো- 


প্রীতষ্ঠা' পূর্বাণ্ডলকে বাণ্চিত করার 
মাত্র একটি উদাহরণ। ” 

নতুন দদল্লশতে একট বিপজ্জনক 
ধারণা রয়েছে যে, বাঙ্গালী উদ্বাস্তু- 


গতর অন্যতম প্রধান কারণ। কেন্দ্রের দের সমস্যা মিটে গেছে এবং তাকে 


ইকনামক সার্ভে '১১৭১-৭২ লোক- 
সভায় সদস্যদের হাতে দেবার কিন্থু 
পরে কে হনমনাথয়া ১৯৭২-৭৩ 
সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। 
এ পর্থলোচনা যা বলেছে তান 
ঠিক তার উল্টো কাজ করলেন। 


পাঁরবর্তন আনলেন না, যাতে "পূ 


গুল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল অস্দীব- 


_ ধায় না পড়ে। লৌহ ও ইস্পাতের 


মাশলে সমতা আনার ষে 'সদ্ধান্ত 
১৯৫৬ সালে গ্রহণ করা হয়েছিল 
তা পাঁরবর্তন করারও প্রয়োজন মনে 
হয়নি, কারণ তাতেও অন্যান্য রাজ্য 
অস্মবিধায় পড়ত। পূর্বাঞ্চল থেকে 


- এই দুটি প্রধান কাঁচা মাল অন্যান্য 


অঞ্চলে যায়। লবণ সমেত অন্য সমস্ত 
কাঁচা মালের ওপর মাশুল বাঁড়য়ে 
দেওয়া হল। হন্দমনাথয়া বাজেট 
বন্তৃতায় বলেছিলেন £ | 


অগ্রাহ্য করা যায়। ভারত সরকার 
গভীর বিপদ ডেকে আনবেন যাঁদ 
তাঁদের নজরে না আসে যে, এই 
সমস্যা পশ্চিমবগ্গ, বিশেষ করে 
ভ্রিপুর্রা এবং কতকাংশে আসামের 
অর্থনৌতিক, সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক জীবনে ক্ষত সৃষ্টি করছে। 
কেন্দ্রের বৈষম্যমূলক নীতির বেদিতে 
এবং এই সমস্যার প্রীত অবহেলার 
পরিণাঁত সম্পকে পূর্বাঞলণয় রাজ্য 
সরকারগযীলর ভবিষ্যৎ দ্যাম্টর অভাবে 
বাঙ্গাল উদ্বাস্তুদের একটা শছুরো 
জেনারেশনকে . উৎসর্গ করা হয়েছে 
এবং এই রাজ্যগ্যীলর অগ্রগতি ভীষণ- 
ভাবে ব্যাহত  হয়েছে। বাঙ্গালী 
উদ্বাস্তুরা পা্চম পাঁকম্তানী 
উদ্বাম্তুদের মতই রন্তমাংসের মানুষ 
এবং তাদেরও একইভাবে পুনর্বাস- 
নে প্রয়োজন। সাধারণভাবে এই 
রাজ্যগনীলর_ যেখানে -বাঙ্গাল? উদ্বা- 


[মাশুলের হার ঠিক করার উদ্দেশে) স্তুরা আশ্রয় নিয়েছে- উন্নয়নের 


মালের] প্রস্তাবিত নতুন শ্রেণী 
বিনয়সের মোটামুটি অর্থ হল 
২৭.৫ শ্রেণীতে পড়ে যে মালের 
মাশুল.তা ৮.৫ শতাংশ বাড়বে, 
৫২-৫ এর মধ্যে পড়ে এমন মালের 
মাশুল বাড়বে ৪-৬ শতাংশ! 
প্রস্তাবিত নতুন শ্ৰেণীবিন্যাসে অবশ্য 
ডাল সমেত খাদ্যশস্য এবং রপ্তানীর 


"জন্য নিদিষ্ট লৌহ ও 'ম্যাঙ্গানজ 


না। ১৭ 

অন্যান্য অণ্ল থেকে পূর্বাঞ্চল 
শিল্পের যে কাঁচা মাল কেনে তার 
দাম এইভাবে আরও বাড়ানো হল। 


অংশরুপে একটি পুনর্বাসন নীতি 
গ্রহণ এবং কার্যকর করা দরকার। 
পশ্চিমবধ্থের রোগ অনেক সদর 
প্রসারী। জোড়াতাঁল "দিয়ে কোন 
কাজ হবে না॥ কেন্দ্রের বর্তমান 
নীতি যাঁদ অব্যাহত থাকে অহলে 
রোগ অন্যান্য পৃর্বাগলীয় রাজ্যেও 
ছাঁড়য়ে পড়বে এই সহজ কারণে যে, 
এই নীতি পশ্চিমবঙ্গের মত অদে- 
রও অর্থনোতক অগ্রগাতকো স্তব্ধ 
করে দিয়েছে! যতদিন" না এই 
ভিত্তির পুনরুদ্ধার এবং যে নপীত 
জনসাধারণকে দাঁরদ্র করেছে তার 
পাঁরবর্তন হচ্ছে কেন্দ্রের আড হক 











লিন সত রা 
গ ও অন্যান্য পেয়েছে। নীতির পারবর্তন ঘটলে 


তাকে অনুরূপ দীর্ঘ সময় বলবৎ 
রাখতে হবো অন্যান্য অনেক বিষয় 
সহ এই নাত এগদীলকে কার্যকর 
করবে ও. ' . 4 
এক, লৌহ ও ইস্পাতের দরে 


আনা; fa 
চার, পাটের ক্ষেত্রে স্টেট ট্রেডিং 
প্রবর্তন, চাল ও গমের সঙ্গে দামের 


bY 


অনুদান দেওয়া এবং কার্পাস বন্দ, 
চান ও অন্যান্য অনেক ঁজানসের 
বেলায় যেমন রপ্তানীর দরের চৌয়ে 
দেশের বাজারে দর বেশী, তেমান 


“পাটের বেলায়ও করা. উাঁচত; 


ছয়, কার্প বসের মত একই 
ভাত্ততে পাট .ও চা রপ্তানীর জন্য 
«আমদানীর অন্মতি” দেওয়া; 
সাত, সমস্ত আর্ঘক 'প্রীতষ্ঠা- 
প্রধান আঁফসা বোম্বাই থেকে 
রাজ্যগ্ীলর রাজধানীতে স্থানান্তাঁরত 
করা? 

আট, দর ও মাশুল নির্ধারণ 
নীত ও সেই সঙ্গে লাইসেন্স 


সম্পূর্ণরূপে 
একটি ব্যাপক নীতি এমনভাবে গ্রহণ 
করা দরকার যাতে সেই স্ব রাজ্যের 
অর্থনৈতিক কাজকর্মে উৎসাহ আসবে 


অসমতা দুর করার জন্য কাঁচা পাটের যেখানে উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছে; 


দর ঠিক করা, বর্তমানে একটন 
পাট ২.১ উন চাল ও তিন টন গমের 
সমতুল্য-দর বেধে দেওয়ার আগে 
পাটের দর সমতার উর্ধে রাখা, এত- 
কাল পাটচাষী ও পাট উৎপাদনকারণ 
রাজ্যগীল যে ক্ষাত স্বীকার করে 
এসেছে তা অন্ততঃ আংশিক পুর- 
ণের জন্য; 

পাঁচ, কাপার্স বস্মের রপ্তানীর 
জন্য অন্দান প্রত্যাহার করে বাঁ. 
দরকার হয় পাট বুপ্তানীর জন্য 





দশ, রাজ্যগুলিকে শনজেদের কর 
বসাবার উপয্ন্ত ক্ষেত্র দেবার জন্য 
সংবিধানে অর্থনৈতিক ব্যাপারে 
সংশোধন আনা যাতে তাদের 
অর্থের জন্য কেন্দ্রে ক্ষমতায় আঁধ- 
স্ঠিত দলের মুখের দিকে তাঁকয়ে 
থাকতে না হয়; 

এগারো, এতাবৎকাল অবহেলিত 
রাজ্যগরীলকে ব্রেশী সুযোগ দেওয়ার 
জন্য সশস্ত্র বাহিনীতে লোক 'নয়ো- 
গের বিধ প্রবর্তন করাঃ 


চু সাত ষষ্ট 


১৯৭২ সালের নির্বাচনে প্রায় 
সমগ্র রাজ্য ' বিধানসভা কংগ্রেসের 
করায়ত্ত ৯৯, কিন্তু একে পশ্চম- 
বঙ্গের পক্ষে সর্বরোগ 'নিরাময়কারণ 
দাওয়াই মনে করলে ভুল হবে। যে 
সব কারণে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 
দুরবস্থা তা যতাঁদন না দূর হচ্ছে 
এই রাজ্য সর্বনাশের আন্তিম দশার 
[দিকে এগাবে এবং এই অবস্থা থেকে . 
অন্যান্য ' পূর্বাঞলশয় রাজাও মুন্ত 
থাকতে পারবে না। ভৌগোলিক 
অবস্থান সমস্ত পবাণ্ুলশীয় রাজ্যের 
অদৃষ্টকে একসূত্রে- বেধে রেখেছে। 
এমন কোন নী গ্রহণ করা অসম্ভব 
যার সঙ্গে তাদের সকলের লাভ বা. 
ক্ষাতর প্রশন জাঁড়ত নয়। [চলবে] 


৯৬ বৈদেশিক বাণিজ্য মন্রণালয়, 


রিপোর্ট ১৯৭১-৭২, পাচ্ঠা ৩১। 
১৭ স্পীচ অফ কে; হনুমনাথয়া 
ইনস্রোডিউাঁসং রেলওয়ে বাজেট ফর 


. ১৯৭২-৭৩, প্‌ ১০-১১। 


১৮ ভারত সরকার, ফিস্কাল 


| রিপোর্ট ইন্ডাস্টীয়াল গ্ল্যানং এ্যাণ্ড 


লাইসোন্সং পাঁলাঁস ১৯৬৭, প্জ্ঠা 


হিসাব £ 
মোর্চা ২৫১ (কংগ্রেস ২১৬, নি 
পি আই ৩৫); সি পি আই এম 
১৪; আর এস পি ৩, সোস্যালিষ্ট. . 
ইউনিটি সেন্টার, ওয়াকণর্স* পার্টি ও 
মুসলীম লীগ প্রত্যেকে ৯; গোর্থা 
লগ ২; কংগ্রেস (সংগঠন) ২; 
নর ২; মোট ২৮০। 

[ লেখকের “দি আযাগাঁন অফ ওয়েস্ট 
বেঙ্গল” গ্রন্থের “এ  সামিং আপ” 
পারচ্ছোদের অন:বাদ। ] | 


i হ্কেন্দ্রীন্ম সত্ৰকাস্বেত্ৰ আন এক্তি 
সংস্ছ| সহ্ীশুত্রে ভাগে 


(দর্পণের প্রাঁতানাধ) 

কেন্দ্রীয় সরকার পাঁরচালত 
আর একট সংস্থার কলকাতায় অব- 
স্থিত পূর্বভারতের প্রধান কার্ষালয়- 
টিকে গনটয়ে মহীশুরে নিয়ে যাওয়া 


. হচ্ছে! বাজ ধরণের জাঁমকে চাষের 


উপযোগণ করা, বড় বড় রাস্তা তৈরী 
এবং নতুন নতুন শহরউতলাঁ গড়ে 
তোলার জন্য প্রয়োজন'য়! বল্পপাঁত 
তৈরী ও. মেরামতের এই প্রাতিজ্ঞান- 
টির ভারত আর্থ মুভার্স শীলাম- 


বের চাহিদা কলকাতা কেন্দু থেকে 
এতাঁদন মেটানো হাচ্ছিল। : এক 
কথায় ভারতে এই সংস্থার যত যল্ত- 
পাঁত বিক্রয় হয় তার শতকরা প্রায় 
আশশভাগই তৈরী হয় পূর্ব ভারতে । 

অথচ ভারত সরকার সম্প্রতি 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখানকার 
স্বর্ণথাঁন অঞ্চলে প্রধান উৎপাদন 
কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে। 'বদেশ 
থেকে আমদানী করা সাজসরঞ্জামের 


থেকে সরঞ্জাম আমদানী বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় কলকাতার গুরুত্ব কমে 
গেছে তবু এখনও ' জাপানী মাল 
আসছে-কলকাতায় নয়, মাদ্রাজে। 
সেখান থেকে সেই সাজসরঞ্জাম 
মহীশুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং 


আবার সেখান থেকে বহ অর্থ ব্যয় 


করে পূর্ব ভারতে বিভিন্ন দূর দুর 
প্রাম্তে সরবরাহ করা হচ্ছে। এর 
পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? 
তাছাড়া যাঁদ শেষপর্যন্ত এট মহশ- 


টেড কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষক- প্রয়োজনীয়তা কমে যাওয়ায় কলক্যতা শূরে নিয়ে যাওয়ারই পরিকজ্পনা 
মন্্কের উৎপাদন বিভাগের উদ্যোগে কেন্দ্রের গুরুত্বও নাক কমে গেছে। ছিল আহলে কয়েকদিন আগেও নতুন 
প্রীতষ্ঠিত হয়েছিল গত উীনশশো এতে ছু করম্ী বাড়ীত হবে নতুন লোক নেওয়া হল কেন? 


.চৌধাট্রট সালে। 'খাঁদরপুরের কাছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা হবে ষাতে যাঁরা অন্য প্রতিষ্ঠানের স্থায়শ চাকুরণ 


এর কার্যালয় সারা পূর্বভারতে তারা অন্যত্র চাকুরী পান একথা বলে- ছেড়ে সরকারী প্রাতষ্ঠানে কাজ 
প্রয়োজনী যন্তপাঁত সরবরাহের প্রধান ছেন কছুদন: আগে দেশরক্ষামন্ত- করার জন্য এগিয়ে এসোছিলেন। তাঁদের 


কেন্দ্রে ছিল গোড়া থেকেই 


কের উৎপাদন সংক্রান্ত মন্ত্রী শ্রীবদ্যা 


ভবিষ্যৎ কে দেখবে? অল্পাকছাদিন 


সর ুতেই )জাপান থেকে আম চরণ শুরা এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী- আগে অনেক টাকা খরচ করে এখান- 
দানীকরা সাজসরঞজাম কলকাতা বন্দ- দের ইউনিয়নের সভাপাতি শ্রীলক্ষ্মী কার কার্যালয় সম্প্রাসরণ করারই দক 
রের মারফং আসাঁছল। দেশরক্ষার কান্ত বসুর কাছে লেখা একটা বা কারণ থাকতে পারে? 


প্রয়োজনে বড় বড় সড়ক শীনর্মণ 
ছাড়া কৃঁষিকার্ষের জন্য বাভন্ন ₹" 


শুরার কথার ওপর কর্মীরা 
আর ভরসা রাখতে: পারছেন না। 


প্রায় দেড়শতাধক কর্মশীর ভাগ্য 
তথা পূর্ব ভারতের ক্রেতাদের ভাঁবষাৎ 


ণের ট্র্যাকটর উত্তর প্রদেশ বিহার কারণ তার কথা আর কাজে কিছু অনিশ্চয়তার মধ্যে নিয়ে যাওয়া কেন 
সাহায্যেও কিছু হবে না। গত পণচশ পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, ত্রিপুরা ভীড়ষ্যা বিছ; অসঙ্গাতি তদের নজরে হচ্ছে তার সদুত্তর শ্রীশুক্লার চিঠিতে 
বছর ধরে এই. অগ্ল ন'রবে কষ্ট আসাম এবং কখনও কখনও পাঞ্জা- পড়েছে । যাঁদও বলা হচ্ছে যে জাপান পাওয়া যায় না। 


Ed 
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সি আই টির 


চয়াননম্যানেনন 


লাটসাহেবী চাল 


(দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 
দিনে দিনে কলকাতা ইমপ্রুত- 
ষেন্ট ট্রাঞ্টের চেয়ারম্যান শ্রমিকদের 


‘টড ইউনিয়ন সংক্রান্ত অধিকারকে 


ক্ব করার ব্যাপারে রেকর্ড সৃষ্টি 
শবে চলেছেন । এই সংস্থার চেয়ার" 
গান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 
ধকেই তার জোর জুলুমের রাজত্ব 
শর হয়েছে। 
কর্মীদের দাবীসনদ এবং কমিটির 
'সঁকৃত সিদ্ধান্তগুলিকে অগ্রাহ্া করে 
ঘনি সমঞ্জ প্রতিষ্ঠানে একনায়কো- 
চত প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছেন। 
দমান্ত পোস্টার মারা কিংবা একাত্ত 
শাবশ্যকীয় দাবীগুলি শ্রমিকদের ক 
পেকে নিঃসৃত হওয়া মাত্রই তাঁদের 
$ টাং করে দেওয়া হুচ্ছে। অবশ্য 
ই টাই করার প্রারস্তিক পদক্ষেপ 
হসেবে পেটোয়! মান্তানদের দিয়ে 
স্পাতি প্রদর্শন করানো এবং নিত্য- 
হুন আইন জারী করে শ্রমিকদের 
চ্যকী na তিনি কনুর করেন 
ME 
গত সপ্তাহে দর্পপে এই পরতি- 
ঠানের দুজন ছাটাই করা কর্ম 
*ম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছিল? ভারা en অজিত নন্দী 
“বং তপন দ্বাস। তাছাড়া আরে! 
- যেকঙ্জন কর্মীকে পুলিশ ভেরি- 
'ভকেশনের ভয় দেখানো হচ্ছে। 
চেয়ারম্যান তি এস সি বোনাজা 
(ইনি আধার সম্পর্কে ডব্লু সি 
বাশার দৌহিত্র )-তার আত্মরক্ষা 
এবং বাৰ্থসংশ্লিষ্ট পথকে প্রশস্ত করার 
ক্ন্ু অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মতে! 
এখানে পাল্টা ইউনিয়নকে পাঁকা- 
পোক্ত করার জন্ম গোপনে সহযোগিতা 
চরে চলেছেন । এই পাপ্টা ডু ইফোড় 
£উনিয়নটির (এর সমর্থকের সংখ্যা 
দ্বই নগন্য) সঙ্গে সি আই টি এষ- 
পুরি ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সংঘর্ধকে 


খাবে! ঘনীভূত করার বার্থ বান 
গউনিক্বন অফিসের সংলগ্র কষণদের 


.খলাধূলার জন্য যে কক্ষটি নিদিষ্ট 
গয়েছে' সেটি পাল্টা কংগ্রেসী ইউ- 


'নয়নকে উপহার দেওয়ার ব্যাপারে" 


ববোনাজা নানা রকম ফন্দিফিকির 
খুঁজছেন । | 

চেয়ারম্যান - তাৰ লাটসাহেবী 
ঢাল বজায় রাখার জন্য গত বছর 
প্রিলে কর্মীদের আচরপবিধি 
সংক্রান্ত একটি আঁশ্র্যরকম কানুন 


প্রবর্তন করেছেন। এই কানুনটির 
এক জায়গায় বলা হয়েছে ই 
কোন কর্মরত শ্রমিক চেক্বারমানকে 
দেখা মান্ত্র তাঁর জায়গ! দ্বেভে উঠে 


না দাডান, তবে তাঁকে মারাত্বক 


রকম শাস্তি পেতে হবে| এই 
শান্তিগুলির মধ্য রয়েছে 
জরিমানা, ইনক্রিষেন্ট এবং 


- প্রোমশন বন্ধ করা. প্রয়োজনে 
সাসপেনসন এবং কর্মীকে নিয়পদে 
নামিয়ে আনা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীকে 
প্রতিষ্ঠান থেকে চিরকালের মত 
ছাটাই করে দিয়ে অন্যব্রও কান্ধের 
সযোগ বন্ধ করা প্রভৃতি । এইরকম 
গায়ের জোরের আইন প্রয়োগ 
করে শ্রীবোনাশ্র বর্তস্ান সরকারের 
অন্গুীত কর্মকর্তা হিসাবে যোগা 
ভূমিকাই পালন করজেন। প্রমাণ 
রূপ বলা যেতে পাবে, তিনি 
এমপ্রয়িজ ইউনিয়নের জনৈক প্রতি- 
নিধিকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে 
দিয়েছেন £ ‘বেআইনী কাজ বলতে 


“ "আহি কিছু বুঝিনা কারণ'আমিই 


সংবিধান, আমিই আঁইন, আমিই 
প্রশাসক ।,--কে বলতে পারে, এ 
মন্তব্য হয়ত সমাঞঙ্তম্তরের পথকেই 
প্রশত্ত করবে । 

সর্বশেষ আরেকটি খবরে প্রকাশ 
গত বৃষ্ধম্পতিবার (২২শে ফেব্রুয়ারী) 
সোমেন চক্রবর্তী নামে সি আই টির 
সান্ভিস াসিসটান্ট এবং এমপ্রয়িজ 
ইউনিয়নের জনৈক করাকে তার 
গনেশ এভিম্যার বাড়ীতে একদল 
যুবক চু রি কা খাত করে। গত 
শুক্রেবার পর্যন্ত তার জআবস্থা আশংকা 
জনক দ্বিল। ওয়াকিবচাঁল মহলের 
অনেকেই এ ঘটনাটি সন্দেহের চোখে 
দেখছেন। 


বিদ্যুৎ পর্ষদের নির্বাচনে - 
রগতিণীল ছোটো 'জয়নাি 

সাস্তালডি (পুরুলিয়া): গত 
১৮ই ফেব্রুয়ারী এখানকার রাজ্য 
বিচ্বাৎ পর্ধদ শ্রমিক-কর্মচারীদের 
ংস্থা রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৰিক 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় | এই নির্বাচনে 
প্রগতিশীল জোটের প্রার্ধারা বিপুল 
ভোটে জয়লাভ করে। সংস্থার 
মোট ১৬টি আসনের মধ্যে উক্ত 
জোটের প্রার্থীরা মোট ১১টি আসন 
লাভে সক্ষম হয়। 


যদি - 


' সম্ভাপৃতি, সকুঃ সভাপতি, 


ইতিপূর্বে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর 
চক্রান্তে শ্রমিক কর্মচারীদের ব্যাপক 
ংশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নুন্যতম 


সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন |, 


এমনকি বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক-কর্ম- 
চারীদের রিক্রিয়েশন হল ব্যবহারের 
স্বীকৃত অধিকাঁর থেকেও বঞ্চিত কর! 
হয়েছে। কর্মচারীরা এই অগপ- 
তান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদে 
সোচ্চার হুন এবং ক্ষমতাসীন কায়েমী 
সার্থান্বেধীদের অপসারণের অন্ত 
ব্যাপক প্রয়াস চালান | নির্বাচনে 


প্রগতিশীল জোটের জয়লাতে তারা... 


এখন বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন । 


শ্রীমরন্বতী প্রেমে 
নকমাউট বোষণা 


শ্রীনরষতী প্রেস লিমিটেডের 
কর্তৃপক্ষ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে 
অন্যায়ভাবে কোম্পানির প্রেসে লক- 
আউট ঘোষণা করে সাতশোর 
বেশী শ্রমিক কর্মচারীকে এই হুযু 
ল্যের বাঞ্জারে কর্মহীন করেছে। 

কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, 
শ্রমিক কর্মচারীদের নিরাপত্তার 
অভাবের দরুণ প্রেস লক-আউট 
ঘোষণা করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে 
ইউনিয়নের বক্তব্য এই" যে, ১৯৭২ 
সালের নির্বাচনের পর প্রেসের 
ভেতরে এবং বাইরে কংগ্রেসী গুণ্ডা- 
বাহিনীর আক্রমণের ফলে ইউনিয়নের 
সাধারণ 
সম্পাদক এবং আরও দু'জন নেতৃ- 
স্থানীয় কর্মী কাজে যেতে পারদ্ধিলেন 
না। এদের উপর দৈছিক আক্রমণও 
করা হয়। এই আক্রমণের ঘটনা 
প্রেস কতৃপক্ষকে জানানো হলে 
তার] আক্রেমপজনিত পরিস্থিতির 
কথা অস্বীকার করে। শুধু তাই 
নয়, আক্রমণের ফলে অন্ুুপশ্থিত 
ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ সহ পাঁচজনকে 
কাজে অনুপস্থিতির অজুহাতে কতৃ- 
পক্ষ বরখাস্ত করেছে। নিরাপত্তার 
অভাবের ৰে কারণ দেখিয়ে কোম্পানি 
কতৃপক্ষ প্রেসে লক-ম্রাউট ঘোষণা 
করেছে তার জন্য ইউনিয়ন কোম্পানি 
কতৃপক্ষকেই দায়ী করেছে। 

ইউনিয়ন থেকে যে দাবী সনদ 
পেশ করা হয়েছে তার মীমাংসা 
এখনও করা হয়নি} ১৯৭২ সালের 
দরুন শতকর| ২* ভাগ হিসাবে 
বোনাস-ষে হারে প্রতি বছর 
শ্রমিক কর্মচারীরা বোনাঙ্গ পেয়ে 
আসছেন আজ পর্যন্ত শ্রমিক কর্ম- 
চারীদের দেওয়া হয়নি । দাবী সনদ 
ও বোনাসের মীমাংসার দাবীতে 
শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনকে 
খতম করার উদ্দেশ্যেই এই লক- 
আউট ঘোষিত হয়েছে । 

ইউনিয়নের দাবী £ অবিলম্বে 
এই বেছ্বাইনী লক-আউট তুলে 


- পাঁদন বাডাবার,_ কথা 


নেওয়া হোক এবং ইউনিয়নের যে 
পাচঞ্জন নেতাকে ব্রথান্ত করা 
হয়েছে তাদের সহ সকল শ্রমিক 
কর্মচারীকে কাঙ্জে যোগ দেওয়ার 
বাবস্থা করা হোক পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ও শ্রমমন্ত্রীর কাছেও দাবী ঃ 
অবিলম্বে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা 
হোক এবং কোম্পানি কতৃপিক্ষকে 
লক-আউট তুলে নিতে বাধ্য কর! 
হোক। 

ল্রীদরযতী প্রেস লিমিটেড একটি 
লাভজনক প্রত্িষ্ঠান। ভারতের 


বিভিন্ন বাজ্যের ছাপার কাজ এখানে 


হয়ে থাকে। যদ্ধি কোম্পানি 
কর্তৃপক্ষ লক-আউট .তুলে নিতে 
রাজী না হয় তাহলে শ্রীসরবতী 
প্রেস লিষিটেডকে অবিলম্বে জাতীয়- 
করণ করে সাত শতাধিক শ্রমিক 
কর্মচারীর চাকরীর নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা করা হোক বলে ইউনিয়ন 
আৰ্বও দাবী করেছে। 


 কন্ধেগ্টী পিং যাও 
ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় 


মালিকের ছুনুমবাদী 


হাওডা আলমপুরের কতেট্র 
প্প্রীং যা ইঞ্ছিনীরায়িং কারখানায় 
মালিকের জুলুমবাজী শুরু হয়েছে ।১ 
চীফ ক্যান্টিন, কোয়াটাস, বদলী 
শ্রমিক নিয়োগ, পূর্বের শিফট বাবস্থা 
চালু করা ইত্যাদি একান্ত আবশ্যকীয় 


দাবীগুলি- “নিয়ে শ্রমিকরা দীর্ঘকাল... 


ধরেই আন্দোলন করে চলেছেন্। 
কিন্তু আজও পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ 


হয়নি । 
গত ১৬-১৭ দিন যাবৎ শ্রমিক 
কর্মচারীদের এই আন্দোলনকে 


বাঞ্চাল করার জন্য. মালিক পক্ষ 
কারখানার কাঞ্জে অচলাবস্থা সৃষ্টি 
করেন্কেন। কারখানায় গুণ্ডা আম- 
দানী করা এবং গোপনে কারখানাটি 
মচারাফ্্রে স্থানাস্তরেয় পরিকল্পনা 
শ্রমিকমহলে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। 
প্রচুর পরিমাণে অর্ডার, কীচাষাল 
এবং বিদ্বাতের সুবাবস্থা! ধাকা সত্বেও 
গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কোম্পানী 
বেম্রাইনীষ্ভাবে ১০০ জন শ্রমিককে 
লে-অফ করে দিয়েছে । কারখানায় 
শ্রমিকদের প্রশ্ন, সরকার যখন উৎ- 
দিনরাত. « 
ঘোষণা ডেল তখন কারখানার 
মালিক ঠিকা-শ্রমিক আইন ভঙ্গ 
কৰেন কোন সাহসে? 


ভোণ্টাস লিমিটেডে 
ব্যাপক আন্দোলন 


তোণ্টাস লিমিটেডের" সাত 
হাজার কর্মী তাদের দাবী পূরণের 
জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী বাপক 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন । 


দর্পণ || শ্ক্তবার ২রা মার্চ ১৯৭৩ 


১৯৬৯ সালে কর্মীদের একমাস 
ব্যাপী ধর্মঘটের ফলে ভোণ্টাস 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধিদের 
যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, পরব্তাঁ 
কালে বর্ভৃপক্ষ তা তঙ্গ কৰেছেন । 
বোহ্ছেঃ দিল্লী এবং মান্্রীজের এস- 
প্লয়িজ ইউনিয়নের মোট আটজন 
কর্ষীকে ছাটাই করা, ফেডারেশনের 
সঙ আলোচনা ব্যতিরেকেই 
ইলেকট্রনিক কষপিউটার বসানো 
এবং কর্মীদের তিন বছরের প্রাপ্য 
বোনাস বাকী রাখার ফলে কর্মী 
বিক্ষোভ দ্বিগুণ বৃদ্ধ পেয়েছে । 

শ্রমিক কর্মচারীদের উপরোক্ত 
সমস্যাবলী নিয়ে অল ইণ্ডিয়া ফেডা- 
রেশন যখন আলোচনা! চালাচ্ছিলেন, 
তখন হঠাৎ গত তেরো ই ফেব্রুয়ারী 
কর্তৃপক্ষ বোম্বে ব্যালার্ড এফ্টেটের 
অফিদগুলির লক-আউট ঘোষণ! 
করেন। 

এই ঘটনায় কর্মীরা আতঙ্কিত 
হয়ে তাদের আন্দোলনকে আরও 
ব্যাপক আকার দেবার পরিকল্পনা 
করছেন। ভোণ্টার্স লিমিটেডের 
কলকাতা অফিসেও প্র-তির্দিন 
বিক্ষোভ চলছে। অনেকের আশঙ্কা, 
কলকাতাতেও অম্ু রূপ শ্রষিক্ষ 
বিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। 


ক্যালকাটা! বয়েজ 
স্কুলে ছাটাই 


নিথিল্‌ বাঙলা বিছ্যাপুয়, কমা! 
সংস্থার একটি সাংবাদিকক সম্মেলনে 
জান] যায়, ক্যাপকাটা বয়েজ স্কুলের 
৪৩ জন অশিক্ষক কর্মীকে (সাব 
ফ্টাফ ) সম্প্রতি ছাটাই কর! হয়েছে। 
১৯৭২ সালের শেষ দিকে কর্তৃ- 
পক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে হোস্টেলে 


' অবস্থানরত ছাত্রদের অভ্িভাবককে , 


জানিয়ে দিয়েছেন যে আধিক ক্ষর- 
ক্ষতির দরুণ 
ধেকে হোস্টেল চালানো সম্ভব নয়। 
যতদূর জানা গেছে, এই হোস্টেল 
না চালাতে পারার অজুহাতে স্কুল 
কর্তৃপক্ষ পূর্বোক্ত কর্মীদের ছাটাই 
করেছেন। ছাটাই হওয়া কমাঁদের 
মধো অনেকেই ছুলে গত তিরিশ 
বছর ধরে চাকরী করছেন। এই 
কমাঁরা এখানে কাজের জন্ম কোন 
কালেই কোন নিয়োগপত্র পাননি 
বং প্রফিডেন্ট ফাণ্ড ৰা অনুরূপ 
সুযোগ সুবিধাগুলি থেকেও এরা 
বঞ্চিত দ্রিলেন। কর্তৃপক্ষ এই খাম- 
খেয়ালী পূর্ণ আচরণে উল্লিখিত 
সুষোগগ্জলির সদ্বাবহার করতে 
পেরেছেন। 

নিখিল বাঙলা বিদ্যালয় কর্মী 
স্থার পক্ষ থেকে জানানে! হয়েছেঃ 
যদি এই সব ছাটাইকৃত কর্মীদের 
শীঘঘই পুননিয়োগ না করা! হয়, তবে 
তারা অনশন এবং সত্যাগ্রহ সহ 


ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ 
করবেন । 


৭৩ সালের গোড়া ' 


দর্পণ 1) শ্ক্রবার ২রা মার্চ ১৯৭৩ 


বাংলাদেশ নির্বাচন 


(প্রথম পণ্ঠার পর) - 


এক গজ লং ক্লুথের দাম দশ থেকে 
বিশ টাকা, শহর এলাকারও রেশন 
ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে 
জানি-ছিনআই হামেশা ঘটছে। সর- 
কারী দলের সমর্থক হলে সাত খুন 
মাপ। অধিকাংশ পারমিট লাই- 
সেন্সের মানিক সরকারী দলের সহ- 


যোগী সমর্থক। ছিনতাই ও খননের -. 


পিছনে মদত দিচ্ছেন সরকার দলের 
জাঁদরেল সদস্যরা । দালাল রাজাকার 
আর আলবদরের কুখ্যাত ব্যান্তরা 
সরকারী দলের নেতাদের সাহাষ্যপদুষ্ট 
হয়ে বিভিন্ন আঁফস-কারখানায় প্রাতি- 
শে. ম্ঠিত। 


রাজনৈতিক দলগ্যির পরিচয় 
বাংলাদেশের বিরোধী রাজ- 
নীতির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য 
দিক হচ্ছে কাগজে-কলমে যাদের 
ডানপল্থশী বলা হয় তাদের অন্দ- 
পাস্থাত। স্বাধীনতার প্রাক্কালে 
মুসলীম লীগ, জামাতে ইসলাম, 
নেজামে ইসলাম ও 'পাঁড়াপকে বে- 
আইন ঘোষণা করা হয়। কাজেই 
এখন বাংলাদেশে বিরোধী দলগুল 
সবই বামপল্থী॥ এদের মধ্যে প্রধান 
দলগ্লিই নির্বচনে অংশ গ্রহণ 
করছে। নির্বাচন বর্জনকারী দলের 
»€ সংখ্যা তিনাট। তরাও ছোট ছোট 
‘গ্রপ মান্। বাংলাদেশের বিরোধী 
দলগুলির পরিচয় নিম্নরূপ ৪ 
(এক) মসেকাপল্ধী মোজাফ্‌ফর 
ন্যাপ (ন্যাশনাী আওয়ামী পার্টি, 
(দুই) মৌলানা ভাসানী ও অন্যান্য- 
দের সমন্বয়ে ভাসানীপল্থী ' ন্যাপ 
[ন্যাশনাল আওয়ামী পার্ট), (তিন) 
রব-সরাজ-মেজর জাঁজলের নেতৃত্বা- 
= ধাঁন জাতীয় .সমাজতাল্নিক দল, 
(চার) মণি সিংএর নেতৃত্বাধীন 
বাংলাদেশের কম্ত্যানস্ট পাটি (পাঁচ) 
শ্রামক-কৃষক সমাজবাদী দল (এদের 
চল্তাধারায় ভারতের বিপ্লবী সমাজ- 
তন্বী দলের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য 
*. আছে বলে মনে করা হয়), (ছয়) 
বাংলাদেশের কম্্ানস্ট পার্টি 
(লোননবাদশ; এককালের তোহা-মণি 
সং এবং টঙ্গায় জাফর মেননদের 
- সমন্বয়ে গাঠত- পশ্চিম বাংলার সি 
পি এমের ভাবাশষ্য বলে কেউ কেউ 
দাবী করেন), (সাত) বাংলার কমর 
নস্ট পার্ট (দেবেন শিকদার গ্রুপ 
এককালে মাঁতন আলাউদ্দীন গ্রুপের 
নেতা), (আট)- বাংলাদেশ জাতীয় 


ক 


হলো। ন্যাপ সি পি ভাবলো জনতা 
তো তদের সঙ্গেই। এবার জন- 
তাকে ডাক দিলেই বলব? কিন্তু 
ফল হলো উল্টো। প্দীলশ আর 
মুঁজবব্যাহনী ক্ষেপে উঠলো । ন্যাপ 
সি পির আঁফস আক্রান্ত হোল । অন) 
বিরোধী দলের উপর আক্রমণ 


গ্রুপ অকীত্রম মাওবাদী বলে দাবী 
করেন), (দুই) পূ পাঁকস্তানের 
কাঁমউানিস্ট পার্টি (হক. গ্রুপ-এরা। 
বাংলা দেশের আঁস্তিত্ব স্বীকার করেন 


ছাত্র শ্রামক পুলিশের গুলিতে নিহত 


না। অখন্ড পাকিস্তানে এখনো 
বিশবাপী) (তিন) পূর্ব বাংলা সর্ব- 
হারা পার্ট (সিরাজ সদ্য গ্রুপ) 


বাড়লো । সারা দেশ জুড়ে সন্বাস 
অত্যাচারের আর নিপীড়নের বন্যা 
বয়ে যেতে লাগলো ।: - 
ন্যাপ-স পি নির্বাচনে নেমেছে। 
মার খাচ্ছে আওয়ামী লীগের হাতে৷ 
নির্বাচনী সভা করতে পারছে না। 


॥নয়॥ 
এমনীক ভারতের প্রশ্নেও নাক ছয় দলের মধ্যে পাঁচ দলের প্রার্থশর 
নয়। শেখ সাহেব যে ভাসানী সাহে- বিরুদ্ধে মৌলানা সাহেবের দলের 
বের বিরোধতাকে নিজের কাজে প্রার্থী আছে। এভাবে বাম-মোর্চার 
লাগিয়েছেন তার প্রম্ণের অভাব সুযোগ বিনষ্ট হয়েছে। ছয় পাটির 
নেই। এবারের নির্বাচন উপলক্ষে জোট এখন অনেকগ্দাল মস্ত আস- 
শেখ সাহেব বলেছেন মৌলানা ভাসানী নের বিরোধ নিয়ে কিছু পিছ; ক্ষেরে 
কখনো তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচন! হ্যন্ত- জোড়াতাঁল ফ্রন্ট মান্ু। 
্রষ্ট গড়বেন না। শেখ সাহেবের এই এর পরেই উল্লেখযোগ্য নবগঠিত 
ডীন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে৷. ' জাতীয় সমাজতাল্ত্িক দল। মানত 

উপরোন্ত দল কয়টি ছাড়া আর যুদ্ধের গৌরবপ্রাপ্ত ছাত্র নেতা আলম 
যাদের ভূমিকা আছে তারা হোল আবদুর রব, শাজাহান সিরাজ আর 
লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বাংলার মেজর জলিলের নেতৃত্বাধীন এই দলও 
ক্ধামিউনিস্ট পার্ট এবং শ্রামক কৃষক প্রচুর সম্ভাবনা" নিয়ে জন্ম নেয়। 
সমাজবাদী দল। প্রথমোন্ত দল দুইাট - এরাও কিন্তু বাম এঁক্যের দিকে 


জোর-জুলুম চলছে। তব? মদ্কোর 
বামপন্থী হয়ে গড়ে ওঠায় এটি একাঁট নির্দেশ। এখনও আওয়ামী লীগের 
সুশৃঙ্খল দল হিসেবে প্রকৃত: বিরোধ] ওপর ভান্তি কমলো না। এরা ঘোষণা 
দলে পারণত হওয়ার সুযোগ পায়। করেছে যেখানে ওদের প্রার্থী নেই 
ছাত্র ও মধ্যাবত্ত ফ্রন্টে এরা শীন্তশালী। সেখানে আওয়ামী লাগর্কে, সমর্থন 
কৃষকদের মধ্যেও সংগঠন আছে॥। করবে; ফলে জনসাধারণের কাছে 
একমাত্র শ্রীমক ফ্রম্টে এরা নতুন। এরা সমস্ত মর্যাদা হারিয়েছে। 
উাঁনশশো একাত্তর সালের সংগ্রামের বিরোধী - শন্তি হিসাবে প্রাতাম্ঠত 
সময় মণি িংএর কাঁমউীনস্ট পার্টি হওয়ার সুযোগ এরা হেলায় হারি- 
প্রকাশ্যে কাজ' সুরু করলেও মপেকা য়েছে। 

ন্যপকেও ফ্রন্ট হিসাবে চালাতে 

থাকে । আন্তাতক চাপের ফলে ভাসানশ ন্যাপ ও অন্যান্য বামশল্থী 
এ দর্টটি দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দলের ভুমিকা 
আন্দোলনের কালে উপদেষ্টা কাম- এর পরেই উল্লেখ করতে হয় 


মৌলানা সাহেবের ছত্রছায়ায় বার্ধত। 


এগদলো না। প্রায় সব আসনে এরা 


তৃতীয় দলটি ম্বাধীন [ভাবে চলে। প্রার্থী দিয়েছে। শুধু তাই নয় ছয় 
তিনাঁট দলেরই প্রধান শান্ত শ্রমিক দলের যে সব প্রার্থসর জয়লাভের 
অণ্টলে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সম্ভাবনা ছিল সেখানে ওরা নিজে- 
এই দলগুলোর ওপর ন্যাপ-স প দের জাঁদরেল প্রার্থণ দিয়ে আওয়ামণ 
আর সরকার দল ও শান্তর সাঁড়াশী লাঁগের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে 
আক্রমণ সুরু হয়া এই আক্রমণের দিয়েছেন। 

মুখে এ দল তিনটির শ্রামক সংগঠন- 

গুল এঁক্যবদ্ধ হয়ে কাজ সুরু করে। ভৰ্ষ্যত কোন পথে 
পরবর্তী কবলে এই খঁক্যবন্ধ আদ্দো- নির্বাচনের পরে ঁক হবে? 
লনই পারত হয় ভাসানী সাহেবের নির্বাচনের পরে যাঁদ বাংলাদেশের 
নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পারষদে। বিরোধ দলীয় নেতাদের অনেকের 
ভাসানী সাহেবের নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্ধান না পাওয়া যায়, যাঁদ অনেকের 
শ্রীমক কৃষক সমাজবাদী দল আপাত্তি বাড়ীঘর ভস্মীভূত হয় তাহলে কেউ 


টির সদস্য হওয়ার সুযোগ পায়! মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন -_করলেও অন্যান্য দল তাঁর নেতৃত্বে বিস্মিত হবেন না নাহলেই বিস্ম- 


ফলে বাংলাঁদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ন্যাপের। মৌলানা সাহেব জনাপ্রয়, 
অত্যন্ত স্বাভাবকভাবেই' বাংলাদেশে বৃদ্ধ হলেও তাঁর - জনপ্রিয়তা শেষ 
এদের পক্ষে অনুকুল পাঁরবেশ সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ভাসানী সাহেবের 
হয় যাতে এদের পক্ষে আওয়ামশ- নেতৃত্বাধীন ন্যাপ কোনোদিনই সনশৃ- 


লীগের একমাত্র 'বরোধশী শান্তশালী 
দল হিসাবে গড়ে ওঠার বিপুল: 
সম্ভাবনা দেখা দেয়। 'কল্তু ভার- 
তের সি পি আই যেভাবে কংগ্রেসের 
লেজ্ড় বৃত্তির ভূমিকা নেয় এরাও 
তেমান আওয়ামী লাগের 
লেজদ্ড়বা্ত সুর করে সেই 
সম্ভাবনাকে নিজেরাই নষ্ট করে দেয়। 

মোজাফফর ন্যাপ আওয়ামী 
লীগের চেয়েও বেশী ম্বাজব সরুকা- 
রের ভন্ত হয়ে পড়লো । ন্যাপের সম্মে: 
লনে শেখ সাহেবকে চাই- কৃষক 
সম্মেলনে শুধু শেখ সাহেবই নয় 
আওয়ামী লীগের শ্রামক নেতাদের 
চাই৷ ছাত্র লগ 'বভন্ত হলে মোজা- 
ফফর সাহেব আর মণি সং নিজেরাই 
যোগ দিলেন মুজিবকাদণী সম্মেলনে । 
ম্যাজব বল্লেন সাইনবোর্ড পান্টে চলে 
এসো! এরা আওয়াজ তুল্লো যোশণীর 
আমলের কংগ্রেস-লীগ এঁক্ের 
সুরে সি পিন্যাপ-আওয়ামী লাগ 
এক হও। 

মোজাফফর মাঁণ সিং বোঝাতে 
লাগলেন শেখ মাজবই সমাজতন্ত্র 
আনবেন। এরা আওয়াজ তুল্লেন দেশ- 


লশগ ( এককালের পূর্ব পাকিস্তানের প্রোমক বলতে মাত্র ছিনটি দল-_ি' 


ভ্খল রাজনৌতিক দল হিসেবে গড়ে 
ওঠোনি। এটি আগাগোড়াই +বাভক্ন 
দল-উপদলের একটি জোড়চ্জাল 
সংস্থা । মৌলানা সাহেবের জনাপ্রয়- 
তাকে ভাঙ্গিয়ে সবাই এখানে আখের 
গুছিয়ে নেয়ার জন্য জমায়েত হয়েছে। 
িন্তু মৌলানা সাহেবের অদ্ভুত চাঁর 
প্রের জন্য কেউ সুবিধা করতে পারে 
নি। সরে যেতে হয়েছে তোহা সাহে-- 
বকে। এখন রাজনোৌতিক 'বিশ*বাসে 
মাকস্বাদী লোননবাদশ কাজী জাফর 
এবং রাশেদ খান (মেনন) মৌলানাকে, 
আঁকড়ে ধরেছেন: কৌশল হিসেবে 
ভাসানী সাহেব কোনোঁদন দলের 
নী মানেন 'ন। তার খেয়ালে দল 
চলেছে। ভাসান? ন্যাপের কাউন্সিলের 
কোনো বন্তব্য নেই। মৌলানা সাহেব 
যা বলবেন তাই শেষ কথা । ভাসানণ 
সাহেব (কখনো: সমাজবাদী, কখনও 
সাম্প্রদায়িক কখনো বা একেবারে 
গোঁড়া মাওবাদী? আবার অনেক 
সময়ে বাড়ফু*ক, তুক-তাকে বিশ্বাসী । 
তিন ভারত বিরোধী, কিন্তু প্রধান- 
মন্ত্রী ইন্দিরা গাম্ধীর বিরোধী নন। 
তিনি আওয়ামী লগ বিরোধ, কিল্তু 
শেখ মুজিব তার পুত্রের সমান। 


সংগঠিত বলে শেষ পর্যন্ত ভাসানী য়ের কথা! বামপল্ধীদের ব্যর্থতা 
সাহেবই এই পাঁরষদের নেতা হন। আওয়ামী লীগকে সুযোগ করে 
এই পাঁরাস্থতিতে নির্বাচনের 'দয়েছে। ভাঁবষ্যতে বাংলা দেশের 
ডাক এসেছে। ভাসানী সাহেব বার- প্রধান বামপন্থী দলগুলির কাছে 
বার ঘোষণা করেছেন সর্বদলীয় আশা করার কিছ? নেই। .কল্তু তা 
সংগ্রাম পারষদ ননর্বাচনী জোট নয়।' সত্বেও সব অন্ধকার নয়। বামপল্ধী 
শেষ পর্যন্ত তাঁই হয়েছে। অবস্থার আন্দোলনের পাঁরবেশ রয়েছে বাংলা 
চাপে পড়ে ছয়দলীয় ফ্রন্ট নির্বাচনী দেশে) বামপল্থণী দলগ্দীলর নেতৃত্বে 
আঁতাত গড়ার চেষ্টা করে এক সঙ্গে আছেন তরুণ এবং যুবক 
নির্বাচন লড়বে বলে ঘোষণা করে। 
বিদেশ দর্পণ 


কিন্তু মৌলানা সাহেবের রহস্যময় 
(* এর পাতার পর ) 


অন্পাঁস্থাত প্রকৃত বাম মোর্চা গড়তে 
দিলো না। 

ছয় দলের প্রাতানাঁধদের (ভাসানী উল্লেখ্য । ১৯*২-৬৩ সালে কিউবার 
ন্যাপ, লোনিনবাদশ কাঁমউনিস্ট পাটি সংকটের প্রথষে এ ধরনেরই কয়েকটি 
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদ" দল, দুইটি উস্কানিমূলক কান্ধ মাকিন সাম্রাজ্য- 
জাতীয় লীগ ও বাংলার কাঁমউনিস্ট বাদ করেছিল। 


পার্টি) বৈঠকে শেষোক্ত পাঁচটি দল ভিয়েগুনামে পুনর্গঠন 
এক বাক্যে বল্লো মোর্চার একটি মান উত্তর ভিয়েতনামে এখন সুন্দরের 
প্রতীক নেয়া হোক। ভাসানী ন্যাপের 

ৃ চর্চা চল্দ্ধে। কালকের যোদ্ধা 


প্রাতীনাধরা আপাত 
ভাসানী সাহেব না এলে কেউ কথা এখন গৃহনির্মাণ শ্রমিক। ছোট বড় 
দিতে পারবেন নাঃ শেষ পর্যন্ত সব এখন এক সঙ্গে হাত বাড়িয়ে 
টাঙ্গাইলের বাড়ী থেকে ভাসান্গ সাহেব দিয়েছে কাঙ্জে। বিধ্বস্ত হাঁস- 
খন লম্মতি দিলেন তখন প্রর্তীক পাতাল, ঘরৰাঁডী মেৰামত চলছে। 
বন্টনের সময়।শেষ হয়ে গেছে। এক ধ্বংসন্তূপের মধ্যে গড়ে উঠছে বাড়ী- 
৬ ঘর। হাজার হাজার নিরাশ্রয়, 
একই অবস্থা হয়েছে আসন বল্ট- নু 

পে বো লই ৰ 
আসনে ভাদান? ন্যাপের প্রার্থণ দেয়া তে 


হলো। ভাসান? ন্যাপের প্রাতানধিরা লেগ্গেছে। . | 
বল্লেন মৌলানা সাহেব এসে সম- বড় বড় রাস্তা, ব্রিজ নির্মাণ কর! 
ঝোতা করবেন। তানি ছাড়া ঢেউ জরুগী হয়ে পড়েছে, বিধ্বস্ত কান” 


মৃখ্যমল্লী আতাউর রহমান খানের পন্যাপ-আওয়ামশ লীগ । বিরোধী 
দল), (নয়) বাংলা জাতীয় লগ বন্তব্য উঠলেই তাদের বলা হোত হয় 
_{ আলা আহাদ আওয়ামী লীগের মাও-এর না হয় মাঁক'নের দালাল। 


আবার কখনো 'তাঁন বৃহত্তর বাংলার 
প্রব্তা। 
মৌলানা সাহেবের রহস্যময় 


' প্রথম সংগঠন সম্পাদকের নেত্বৃত্বাধীন)। আওয়ামী লাগ সরকার ধর্মঘট নিষিদ্ধ চাঁরন্র বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক 


শেষোক্ত দল দুটি ছাড়া আর 


, সব কয়াট দলই নিজেদের মাকসবাদী- 


করলো,  পর্ু-পাপকার কন্ঠরোধ অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। 
করলো । এরা জোর গলায় বল্লে 'শ্ঠক মৌলানা সাহেব কখন ক বলবেন 


-লোনিনবাদী বলে দাবী করেন। এছাড়! হ্যায়”। অন্যান্য বামপন্থী দলের ও কেউ জানেনা । শেখ সাহেব ব্যান্তগত 


কিছু বলতে পারেন না। কিস্তু 
যথারীতি মৌলানা সাহেব এলেন না। 
মনোনয়ন পর্ন প্রত্যাহারের শেষ দন 
চলে গেলো। ফলে 'নির্বাচনগ ফ্রন্ট আর 


খানা গুলো! পুননির্সাপের কাজ চলছে । 
নাম দিনের সুতোকলের মজুর! 
১৫০১০৩০ মিটারের বেশী উৎপাদনের 
পরিকল্পনা নিয়েছেন। যুদ্ধ থামার 
সঙ্গে সঙ্গে ১২০টি তাত আবার 


নির্বাচন বজরনকারী তথা নির্বাচন গরণ-সংগঠনের ওপর আওয়ামী লীগ আলাপ আলোচনায় সব সময় বলে গড়ে উঠলোনা। 'এখন যা হয়েছে বা বসানো হয়েছে । বয়লার, পাইপ 
বিরোধী মাওবাদী নাট গোষ্ঠী সরকার ও তাদের ঠ্যাঞ্গাড়ে বাহিনীর থাকেন মৌলানা ভাসানী (কখনো হোল কতকগুলো আসনের ক্ষেত্রে লাইন ইত্যাকার সব কিছু অল্প 
আছে। তাঁরা হলেন (এক) পূর্ব- আক্রমণে এরা হাতল দিলেন তার সঙ্গে যোগাযোগ না রেখে নীতি সমঝোতা মান্না কোনো যুক্ত নির্বা সময়ের মধ্যে মজুরী করে 
বাংলার কাঁমউিস্ট পার্ট (তোয়াহা গত জানয়ারীতে এদের দুজন বীনর্ধারক ভাষণ দেন না- চন! প্রচার নেই। অনেক আসনেই নিয়েছেন। 


Regd. No. C72 


বেলঘরিয়ায় 


জেট নী পর) দিত 


বাদে ইনুর পক্ষ থেকে৷ হাইকোর্টে 
এই রায়ের বিরদ্ধে এক আবেদন করা 
হয় এবং হাইকোর্ট এ আবেদন 





ন্ভ্রিভভক্তিি 


১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র 
রোঁজস্টেশন (সেন্ট্রাল) রুলস্‌-এর বাবর 
নং ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত বিৰ্বত- 

৯। প্রকাশের স্থান 

৬১, মট লেন, কাঁল-১৩ 
২। প্রকাশকাল-সাষ্টাহক। 
৩ 


কাঁলকাতা ৪ 


গু 1 


¢। 


LA 


স্বাক্ষর £ 
হরেন খসং 


দম্প্াদক কতক মডার্দ ইনি প্রেস ৭, রাজা ল্‌বোধ মন্লিক “স্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে দিত এরং দপশি কার্যাঙক্স - 


গোলযোগ 


+ সস 


রেখে ধারে ধীরে মানুষের ইনু ভশীত 
কাটয়েছেন এবং তারপর বেলঘারিয়ায় 
ইনুকে জায়গা করে 'দিয়েছেন। প্রথম 
দিকে ইন; সিত্রের আগমন সংবাদে 
মানন্যের মধ্যে ভীতির স্টার হলেও 
পরবর্তী কালে ইন; মিত্রের কার্য 
কলাপ পর্যালোচনা করে সে ভাত 
আস্তে আস্তে চলে যায় ॥ 
প্রদীপবাবুর , সঙ্গেপাঞ্গোরা 
বেলঘয়ায় যে এতাবৎকাল মৌরসী 
পারা গেড়ে বসোঁছল এবং নানারকম 
অসামাজিক কার্যাকলাপ চাল্াঁচ্ছল 
ইন? মিত্রের আবির্ভাবে তা বন্ধ হয়ে 
গেল। প্রথম প্রথম শ্রীপািতের সম- 


করা ইন; মি্কা বিব্রত করার 


চেষ্টা করলেও পরে তারা বেলঘাঁরয়া 
ছেড়ে পালিয়ে যায়। শ্রীপালিত 
নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন, এমন ক তাঁর 
বাড়ীতে আসাও বন্ধ হয়ে ষায়। পরে 
অবশ্য আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে 
শ্রীপাজিত বাড়ীতে আসার অনুমাঁত 
পান। যারা শ্রীপাঁলতের হয়ে ইন্দু 
মতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 


- চেষ্টা করেছিন তারা অনেকেই 


ইনুর দলে ভিড়ে যায়! এদিকে 
প্রদীপবাবূর দকম্তু “হামবড়া” ভাবের 
জন্য অনেক লোকই তার ওপর অস- 
নি শুধু তাই নয়, প্রদীপ 

বাবর অন্তরঙ্গ বন্ধ ছাত্রনেতা জয়ন্ত 


প্রদেশ কংগ্রেসের সদ্য অন্যাঙ্ঠত 
নির্বাচনে পপ্রয়-সব্রত গোষ্ঠী কেণ- 
ঠাসা হয়ে পড়েন। 'প্রিয়ব্বুদের 
দিরোধশ তরুণবাবুর প্রভাব বর্তমান 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটর ওপর যথেষ্ট 
পারমাপে। প্রদীপ পালিত এইবার 


পলিশ" ও প্রদীপ পালিতা বাঠহনীর 


রি 


- প্রদীপবাবু নিজে উপস্থিত থেকে 


গছলেন। 


* DARPAN, Price 32 P. 


‘করা যুব নেতা সুদীপ ব্যানাজশকে 
ঘেরাও করে এ অবস্থার প্রতিকার 


যৌথ আঁভযান। ফলে বেলঘাঁরয়ায় 
আবার উত্তেজনা, শুরু হয়ে যায়। 


ছাত্র পরিষদ 


(প্রথম পণ্ঠার পর) নাব 


1 পরীলশী অভিযান পাঁরচালনা করেন। লাগছিল না। কুমুদবাবু এই খবর এই সব ঘটনায় বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীরা 
4 নকুল কর নামে একজন. দাগণ পেয়ে 'সরাসার স্বব্রতবাবুর কাছে সম্মেলন বয়কট করার সিদ্ধান্ত 
আসামী পুলিশের হাতে ধরা পড়েও এসে তাঁর আনুগত্য সম্পকে সন্দিহান করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবী চ্যাটার্জী 
ভ্যান থেকে পালিয়ে যায়। তারপর না হবার জন্য সরক্রতবাবুকে অন্দ- প্রিয় মুন্সী অরুণ মৈত্র প্রভাত 
একুশ তারিখে ভোরে ইনুকে পুলিশ রোধ করেন এবং ছাত্র পরিষদের সভা নেতারা দফায় দফায় বৈঠক করেও 
গ্রেপ্তার করে। ইনুর গ্রেপ্তারের পাতি 'হসাবে তাঁকে নির্বাচিত করলে বিক্ষঃব্ধদের বাগে. আনতে পারেন না! 
প্রতিবাদে তার সমর্থকরা বন্ধের 'তান-স্ব্রতর অনুকূলেই কাজ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর পক্ষ - থেকে 
ডাক দেয় এবং কামারহাটি, বেল- করবেন এই প্রাতশ্রযাতও দেন। এদিকে দেবীবাবু অরদুপবাবৃকে সোজাসুজি 
ঘাঁরয়া, আড়িয়াদহ, দাঁক্ষণেশ্বরে স্মন্রতবাব; খবর পেয়েছিলেন যে, জানিয়ে দেওয়া হয় যে তাদের সঙ্গে 
বন্ধ পালিত হয় এবং বেশ কিছ? নির্মল ভট্টাচার্য সভাপতির পদে প্রাত- যে সব প্রাতনাধ এসেছেন তাদেরকে 
লোক থানা ঘেরাও করে ইনুর মুক্তি দ্বান্তা করবেন। সত্তর কাছে এও স্বীকাঁত না দিলে তাঁরা সম্মেলন 
দাবী করে। এই ঘটনায় পুলিশ দেবী খবর ছল যে, কুমনদকে সভাপতি না বয়কট করবেন। দের্বাবাব; একটা 
ঘোষাল সহ দেড়শো জনকে গ্রেপ্তার 'করলে সে বিক্ষুব্ধ গোম্ঠীতে ভিড়ে সমঝোতায় আসার জন্য উভয় 
করে। বর্তম্মনে এই ঘটনাকে কেন্দ্র -যাবে। এতে তাঁদের ভরাডুবি হওয়ারই গোষ্ঠার সঞ্চগে আলোচনা করে ব্যর্থ 
করে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে রোজই আশঙ্কা বেশী। হন। অবশেষে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর 
সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সমর্থকরা কর্মকর্তা নির্বাচনের আগেই 
এই ঘটনায় স্থানীয় কংগ্রেসীদের নির্মল ভট্রাচার্যকে সভাপাত নির্বা-. বহরমপুর ছেড়ে চলে আসেন। 

মধ্যে যারা প্রদীপবাবুর বিরোধী চিত করার জন্য জোর প্রচার আভ- সম্মেলন ত্যাগ ধরে আসার পর 
তারা রণীতমত চটে গেছেন। এই যান চালান হয়। এতে ভগত স্তর যাঁদও নির্বাচিত কর্মকর্তাদের মধ্যে. 
গোষ্ঠীর বন্তব্য শ্রীপালতের বিরু- বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর সমর্থকদের প্রাত- নির্মলবাবু ও তার দুই একজন অনু- 
দ্েই অনেক দুর্পীতর আঁভযোগ 'নিধিত্ব বাতিলের চেষ্টা শুর করেনা গামীরও স্থান হয়েছে, কিন্তু ছাত্র 
আছে। তাছাড়া প্রদশপবাব্র সমর্থকরা অনেকে গায়ের জোরে আঁধিবেশন পরিষদের রোধ মিটবে না। 
যে. অসামাজিক কার্ধকলাপ চালাচ্ছে মণ্ডপ থেকে সাঁরয়ে দেওয়া হয়। বিক্ষুষ্ধরা কলকাতার নূরুল ইসলাম 
তার বিরদ্ধে প্রদপবার; কন স্থানীয় কিছ ছাত্র পরিষদ কর্মী লঙ্ষর্রী বস; সমীর রায়, পঙ্কজ 
ব্যবস্থা নিচ্ছেন না? প্রদশপবাবুর বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রাতনিধিদের সঙ্গে ব্যানাজশ প্রভীতর সঙ্গে এক গোপন 
বিরদ্ধে আরও একটি গুরুতর অত্যন্ত আশোভন' আচরণ করেন। বৈঠকে মালতি হয়োছলেন গত 
আঁভযোগ দেবী ঘোষাল সম্প্রতি অবস্থা এক সময়ে এমন পর্যায়ে সোমবার পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক 
কামারহাঁটি টাউন কংগ্রেস আঁফসে পেশছেছিল যে উভয় পক্ষের মধ্যে করার জন্য ৮ আর “নিশ্চিতভাবে বলা 

হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যায়। এরই যেতে" পারে এই কার্ক্রম ছাত্র পাঁর- 
লাগল তলা লগ প্রতিবাদে বিক্ষত্ঘ গোষ্ঠীর সম" কে দট্করো করার পথ ধরবে। 


মাজক কাজে লিপ্ত থাকার সময় } THE REVOLUTIONARY HISTORY OF INDIA 

গ্রেপ্তার হন এবং একদিন থানায় | SEDITION COMMITTEE 1918 REPORT UNDER 

HON'BLE MR. JUSTICE ROWLATT AS PRESIDENT . 
eRs. 25/- 


The first quarter of the 20th ‘century has witnessed two 
এ major revolutionary mavements—one in Russia and the 
other in India. In India that revolutionary movement, 
to seize power, was essentially an armed struggle. 11015 
is the history of that | struggle when the youn 
Indians took arms to free their country from' the Briti 
colonialists; history of courage, conviction and commit- 
ment—a rare document, a first-hand re ছি prepared and 
submitted by a committee appointed by the British 
Government under Mr. Justice Rowlatt as President. 


ত্ঞ্ত্য 

মৃণাল লেনের আলোড়নকারি | 
ছবি কলকাতা ৭১ নিয়ে নৈহাটা | 
সিনে ক্লাবের মুখপত্ৰ দৃশ্যর যে বিশেষ - 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তা নানা | 
দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য | | 


- এই সংখ্যায় আছে, মৃণাল সেনের | 


নিকট লিখিত বেসিল রাইটের চিঠি, 
মৃণাল সেনের প্রশ্নোত্তর 
কলকাতা-৭১ 


ঘোষাল এবং পঞঙ্কক্জ বসু। 
সম্বন্ধে 


চালক শ্রীযুক্ত সেনকে লিখেছেন। 


আলোচন! - ছুটি মিলিলে তি? 
বর্ষক। 


সম্পাদক-_হশরেন বস; 


এবং | 
সম্থন্ধে আলোচন! | 
. করেছেন; সত্যদ্রিৎ চৌধুরী, অলোক | 
ৰঞ্জন চক্রবতাঁ, শোভন মুখোপাধ্যায় | 
পার্থপ্রতিম ৰন্দ্যোপাধ্যায, গীযুষ | 
ভারতীয় £ 
রা ষ্ট্র দূ ত নিয়-তে কলকাতা-৭১ | 
যে বিরূপ মন্তব্য করেন-- '{ 
বেসিল রাইট সেই সম্বন্ধেই পরি- | 


THE AGONY OF WEST RENAE 
By Ranajit Roy 
Rs. 10/- & Rs. 19.50 


“Jf Mr. Roy is to be believed, West Bengal has been 
treated by the Government of India much the same way 
a3 Karachi and Islamabad once treated Fast Pakistan.. 
The book is loaded with official statements and statistics 
and until these are authoritatively repudiated the author’s 
charge will stand. Mrs. Gandhi’s Government owes it 
itself to answer the charge; 
‘Guilty’.” 


or the verdict will be 


The Sunday Statesman, 15th October, 1972. 


CASH AND VIOLENCE IN LAOS 
By Anna Louise Strong 
Rs. 5/- 


4 History of that old story—how with ‘the power of cash, 


চিঠিটি অত্যন্ত কৌতৃহলোদীপক ৷ | 
মৃণাল বাবুর প্রশ্নোত্তর চলচ্চিত্রের | 
নতুন প্রকরণ সম্বন্ধে ধারা উৎসাহী | 
তাদের অবশ্ত পাঠা । সত্য চৌধুরী 
ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের | 


Washington moved into Laos, Cambodia and South 
Vietnam with “military aid” to the new governments, to 
break their pledge of neutrality and bent them into a 
military base against China and North Vietnam. 


NEW AGE PUBLISHERS (P) LTD.’ 
12 Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. 
(Cal. Phone: 34-1618) 
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কংগ্রেযী দের সন্াগ ভয়াবহ রণ গিয়েছে 
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‘ Friday, 28rd March, 1978 
Price 30 4+ 2= 82 paisa 
shone 244232 
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 


১৬শ দর্ষ ১ম সংখ্যা 4 
শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১৯৭৩ 
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কংগ্রেমের | 
তীব্র 


1 দেপণণের ভ্রাম্যমাণ প্রাতানধি) 


শাসক কংগ্রেসীদের উপ্দলীয় 
সংঘর্ষ ক্রমশঃ তাঁৱ আকার ধারণ 


করছে। রাজ্যের সর্বত্রই তাঁরা 'বাভন্ন 


দল, উপদল এবং গ্রুপে বিভন্ত হয়ে 
পড়েছেন। তাঁরা একে অপরের 
িবরদুদ্ধে আঁভযোগ করে থানা- 
পালিশ এবং আদালত পর্যন্ত 


যাচ্ছেন॥ এর ফলে প্রালশও কোন 


কোন ক্ষেত্রে দার্ণ ধবব্রত বোধ করছে। 


নবদ্বীপে আবার গোলযোগ. 
নদাঁয়া জেলার নবদ্বীপ শহরের 
: বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাঞ্পাপে গ্রত 
" চৌদ্দই মার্চ রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ 
" ছান পারষদের দুদল কর্মীর মধ্যে 
প্রচণ্ড বোমাবাজী হয়েছে। অবশ্য 
এতে কেউ আহত হয় 'ন। 

জেলা পুলিশ কতৃপক্ষ ঘলে- 
ছেন যে, কলেজের ইউানিয়নের কর্ম- 
» কর্তা নির্বাচনের ব্যাপারে এই গোল" 
যোগ হয়। এছাড়া ইউনিয়নের নির্বা- 
চনে কারচুপি হয়েছে বলেও এক 
পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর 
আভিযোগ করেছেন এই আঁভ- 
যোগকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের 
কর্মীদের মৃধ্য প্রথমে তুমুল তর্ক 
বিতক' হাতাহাতি এবং পরে বোমা- 
বাজশী হুয়। 

এই অবস্থাকে আয়ত্তে রাখার জন্য 
কলেজের কাছে সশস্ম পদীলশ 
বাহনী মোতায়েন রাখা হয়েছে। এই 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপ শহরে 
দারুন ইটত্তেজনা চলছে। পালিশ 
এব্যাপারে কানাইলাল সাহা নামে 
একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। 

গত পনেরই মার্চ সন্ধ্যা ছটা 
_ পা'য়তাল্লশ মিনিট নাগাদ আবার 
একদল কংগ্রেসী মস্তান স্থানীয় এম 
এল এর দলভুন্ত অশোককুমার নন্দী 
নামে অপর একজন কংগ্রসকে প্রচণ্ড" 
ভাবে মারধোর করেছে৷ প্হালশ 
ধলেছে যে, শ্রীনন্দী যখন রাস্তা দিয়ে 
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যাচ্ছিলেন তখন এ মস্তানরা তাঁর 
ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 


নবদ্বীপে আরও বোমা 
নবদ্বীপের এম এল এর দলভুস্ত 
রঞ্জন কুন্ডু স্থানশয় থানা পীলশের 
কাছে আভিযোগ করেছেন যে, গত 
চৌদ্দই মার্চ রামস'ভা পাড়ায় এক- 
দল লোক তাঁর ওপারে পর পর কয়ে" 
কাট বোমা নিক্ষেপ করেছে। সৌভা- 
গ্যবশতঃ তিনি প্রাণে বেচে গেছেন। 

পুলিশ মহল সন্দেহ করছে যে, 





লী সংঘ 





উত্তর চাঁববশ পরগণার জগদ্দল 
থানার কাঁকনাড়া অঞ্চলে গত পনে- 
রই মার্চ দুপুরে ব্যারাকপুর এবং 
কাঁচারাপাড়ার মধ্যে  চলাচলাকারী 
পশ্চাশশ নম্বর রুটের একাঁট চলন্ত 
বাসের ভেতরে একদল সশস্ত দৃবৃত্ত 


অকস্মাৎ হানা দিয়ে রামলক্ষমণ গুপ্তা . 


এবং আরও কয়েকজন যাত্রীকে খুন 
করার চেষ্টা করে? কিন্তু বাসের 
অন্যান্য যাত্রীদের সহায়তায় হামলা- 
কারীদের প্রাতরোধ করা হয়। 
যাত্রীরা বাসের মধ্যেই 'শউ- 


কংগ্রেসের উপদলীীর কোন্দলের জের প্রসাদ মাল্লা এবং সুবা যাদব নামে 


'হসেবে এই কান্ড হয়েছে। 


(শেষাংশ নবম পঠ্ঠায়) 


a 


(দর্পণের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি) : 


হামলার কবলে পড়ে সাধারণ গণ- 
তান্তিক এবং শান্তীপ্রয় মানুষ খুন 
হচ্ছেন, প্রহত হচ্ছেন এবং নানা 
ভাবে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে 
পড়েছে। পীলশ এবং সরকারের 
শবাঁভন্ন সুত্রে এই সংবাদগাল পাওয়া 
গেছে। কংগ্রেপী মস্তানরা পযীলশ- 
কেও রেহাই দিচ্ছে "না বলে জানা 
গেছে। 


কৃষক কর্মী খন . 

মর্শদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার 
অন্তর্গত বিল-তেলকরে গত পনেরই 
মার্চ সুকাল আটটা নাগাদ একদল 
সশস্ত্র কংগ্রেসী গুস্ডার হাতে জেলার 
কৃষক আন্দোলনের অন্যতম কর্মী 
প্রহযাদ সেন খুন হয়েছেন এবং তাঁর 
আরও কয়েকজন সহকর্মী গুরুতর- 
রূপে আহত হয়েছেন। আহতদের 
আশঙ্কাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর 
হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এই 
ঘটনায় জেলার গণতান্ত্রিক আন্দো- 
লনের কমশীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ 
শুরু হয়েছে। 

জেলা প্দালশ কর্ভাপক্ষ এই 
ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, এ 


বদন নবগ্রাম থানার দাফরপুর 


(শেষাংশ দশম পৃহ্ঠায়) 


প্রিয় মুীর 
হুমকী 


(দ্পণের সংবাদদাতা) - 


পশ্চিমবঙ্গ প্ীলশের ইনেস- 
পেকটর জেনারেল শ্রীরাঞ্জৎ 
গৃপ্তকে বরখাস্ত করে গ্রেপ্তার 
করবার হারমাক দিয়েছেন রাজ্যের 
নব কংগ্রেসী নেতা শ্রীপ্রয় দাস- 
মুন্সী । শ্রীগুপ্তের অপরাধ হচ্ছে, 
উনি বেলঘিয়ার. কুখ্যাত গণ্ভা 
ইনু িতকে। সায় গ্রেপ্তার 
করেছেন। “প্রিয় মুজ্দী কয়েক- 
দন আগে টৌলফোনে রঞ্জিত 
গুপ্তকে শাঁসিয়েছেন, বলেছেন, 
“এত বড় সাহস আপনার? 
আপনাকে 'ডসমিস কাঁরয়ে 
গ্রেপ্তার করে ছাড়বো।” হতবাক 
রাত গুপ্ত এর পরে বিষয়টি 
মৃখ্যমল্তীর নজরে এনেছেন। 

শুধু প্রিয় মুলাই; নন। 
শহীসশ দপ্তরের , রাম্ট্রমল্তী 
সুব্রত মুখার্জী তো সৌঁদন 
ছাৱ পাঁরষদের এক সভায় পরি- 
কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 
পাঁশ্চম বাংলা প্রালশের ওপর- 
তলার বিরুদ্ধে লড়তে হাকে। এই 
ওপরতলা কে? যাঁরা খবর 
রাখেন তারা জানেন হান হচ্ছেন 


আই জি, পালিশ রাঞ্জত গৃপ্ত। 


জিগুর কয়লাখনি 


ভর্ধীনার 
চন্য দায়ী 
ইঞ্কোর 
ঘাফযারর। 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 


' ধানবাদ'£ গত রবিবার এখান 
থেকে কিছুদ্‌রে ন্দনাদ জিতপর 
কয়লাখানতে যে দূর্ঘটনা ঘটে গেল তার 
জন্য মূলত দায়া ইণ্ডিয়ান আয়রপ 
এণ্ড স্টীল কোম্পানীর িছ7 আঁফ- 
সার, যাঁরা এই খাঁনর রক্ষণাবেক্ষণের 
দায়ত্বে ছিলেন। এদের অসাধূতা ও 
অপদার্ধতাই এই দর্ঘটনার জন্য 
দায়ী। না 

ধজজতপ্র কয়লাখাননাট অনে- 
কাংশে বল্তচাঁলত। আধ্দীনাককরণের 
জন্য এই খাঁনর কর্তারা এমন সব. কাজ 
যল্ দিয়ে করান যা অন্যত্র হাতে 
করে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা 
এর ফলেই দূর্ঘটনা ঘটেছে। 
, যন্ত দিয়ে কাজ করানোর প্রেরণা 
এ*রা পান বিদেশী আন্ডু ইয়ল 
পরিচাঁলত বেল কোল কোম্পানী 
থেকে। অবশ্য বেঙ্গল. কোল কোং 
বেশশীদন এই যন্ত্রগলির উপর নির্ভর 
করেন নি এবং কিছুকাল পরে এই- 
সব উঠিয়ে ফেলে.আবার পুরনো 
ধাঁচে ফিরে যান। | 

তখন সমস্যা দেখা দেয় যন্তরগুল 
ক হবে? কাছে পিঠের মধ্যে একমাত্র 
ইন্ডিয়ান আয়রণ আছে। এবং এই 
কোম্পানীর বড় কর্তারা যে কতদুর 
“অপদার্থ তাত ভারত সরকারের 
ঘোষণা থেকেই জানা যায়। অতএব 
বেঙ্গল কোলের বিন্দুমাত্র অস্মাবধা 
হল না তাদের পুরানো, লঞ্জঝড় মাল 
জিতপ্রে চালান দিতে । শোনা যায় 
যে 'জতগ্রুর খাঁনর পাঞ্জাবী ম্নে- 
জার নাকি এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ 
দেখিয়োছলেন, যার কারণ বোধহয় 
অনুমেয়! তাছাড়া মালটা সাহেব 
কোম্পানীর অতএব আর কোন 
কথাই নেহী। | 

বেসরকারী সূত্রে যতদুর জানা 
গিয়েছে তা হল এই যে এই যন্ব- 
পর্মাত বসানোর পর থেকেই নানা- 
ধরণের হাঙ্গামা লেগেই থাকত। 
দুর্ঘটনার দন ওইরকম একাটি বড় 
রকমের মেরামত করতে গিয়েই 
বিপত্তি ঘটে! খাঁন সংক্রান্ত কাজের 
ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে যদ 
জতপুর কয়লাখাঁন এইভাবেই 
আবার চালান হয় তাহলে ভাবষ্যতে 
আবার দুর্ঘটনা ঘটবে! 





হাস্যকর দাবী 


শসদ্ধার্থ রায় মাল্পসভার একবছর 
বয়স হল। মাত্র এক বছরের কাজের 
[সাব ধরে কোন: সরকারের সঠিক 
মূল্যায়ন সম্ভব নয় এবং তা উঁচতও 
নয়। বিশেষ করে পাঁশ্চমবঞ্গের মত 
সমস্যা জর্ীরত রাজ্যে। শীকন্তু তবু 
এই. প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হচ্ছে 
কারণ সরকার ' নিজেই এই প্রসঙ্গ 
তুলেছেন। প্রায় দমলাখ টাকা খরচা 
করে ভারতবর্ষের বাভিন্ন দৌনকে 


বিজ্ঞাপন ছাঁপয়ে তাঁরা দেখাতে চৈয়ে- 


ছেন যে গত পণচশ বছরে যে কাজ, 
হয়েছে মাত্র এক বছরে তাঁরা তার- 
থেকে বেশী কাজ করেছেন। .. 

সিদ্ধার্থ রায় সরকারের সব বন্তব্য 
Lae Ei রন 


তাম যে প্রাতাদন বিধানসভায় 
কংগ্রেসী সদস্যরাই বলছেন যে কাজ 
‘কিছুতেই হয় নি। মাত্র ‘কিছুদন' 


আগে মাঁল্ভার অন্যতম সদস্য শ্রীসু্রত 


মুখাজশি প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা 
করেন যে এই সরকার এখনও পুরো- 
পুর - আমলাতন্ন্রের ওপর. নিভ'র- 


শীল এবং একে প্রকৃত অর্থে জন-: 
গণের সরকার. বলা যায় না। আমলারা . 


আগেও ছিল এখনও আছে। হঠাৎ 
সেই আমলাদের -ওপরই নভরিশাল 
একটি সরকার এত কাজ করে ফেল- 
লেন এটা কি করে সম্ভব হল সেটাই 


, বোবা, কঠিন ! 


সরকারের প্রথম বন্তব্য তাঁরা 


আইন শৃঙ্খলার উন্নাত করতে সক্ষম ' 


"দশ ৪ শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১৯৭৩ 


হয়েছেন, দেশে শান্তি ফিরেছে। হ্যাঁ কর্মী খ্মন হন, দমদম-ব্যারাকপদুর 
এক অর্থে তাঁরা ঠিকই বলেছেন কারণ অঞ্চলে মেয়েরা ধার্ষতা হন? তবে 
ধাঁনক শ্রেণীর কাগজগ্যীলতে আর ওই যে আগেই বলা হয়েছে এস- 
“গেল গেল” রব ওঠে না। 'ঁকল্তু বই ধর্মযুদ্ধের অঙ্গা । 

প্রকৃতপক্ষে অবস্থা কিঃ আজও বেকারী দূর করতে নাকি সর- 
আঁধকাংশ বামপল্থী কর্মী নিজেদের কার বদ্ধপাঁরকর। সতেরো হাজার 


- বাসস্থানে ফিরতে পারছেন না কংগ্রেস চাকরীর কি হল? কিছুদিন আগে 


গু"ডাদের হাটতে আক্রান্ত হওয়ার মালদহে মুখ্যমন্ত্রী যে -ঘোষণা কর- 


'ভয়ে। বাভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষ যে করলেন চাকর করে কিছু হবেনা, 


আর ঘটে না তার একমান্র কারণ এই -ব্যবসায়ই “আসল, তন্ল মধ্যেই 
যে পাঁলশ ও গুষ্ডাদের অন্গ্রহে - দক সরকারের এই ব্যাপারে ব্যর্থতা 
এখন 'বাভন্ন জায়গায় কংগ্রেস ছাড়া প্রকাশ পায়'না ? শিবির কর্মচারণ- 
আর অন্য কোন 'দল নেই। আর দের কি হবে? বিগত সব সরকারের 
স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর কংগ্রে- সঙ্গে তফাৎ হল এই যে তাঁরা উচ্চ- 
সাঁদের অত্যাচার ?- সে ত দেশদ্রোহী কন্ঠে প্রলাপ বকতেন-না। 

জনসাধারণের ওপর. দেশপ্রেমী ' কংগ্রে গ্রামে গ্রামে নাক বিদুৎ 
সীদের ন্যায্য আক্রমণ, ধর্মযুদ্ধ। পেশছেছে। যতদূর জানা গিয়েছে 
আইনশৃঙ্খলার অবস্থা ‘নিশ্চয় ভাল কিছ; গ্রামে একটি করে খাটতে 
হয়েছে, নাহলে আর গত দন্গাপনজার একটি করে বাঁত ঝোলানো হায়েছে। 
সময়: ফাটা কেম্ট ইত্যাদি ভদ্র যেখানে বিদযৎ .রেশনিং , করতে হয় 
. লোকেরা জাীকয়ে ' পুজা. করতে সেখানে ঘরে ঘরে বিদ্যুতের কথা 
পারেন? আইন শৃঙ্খলা উন্নত না পাগল ছাড়া কেউ বলতে পারে? 
বুদ অঞ্চলে আর এস পি, . সিদ্ধাৰ্থবাব যাঁদ জেলা শহর- 





₹ বিধানসভায় কংরেদীদের গোঠী- দঢ়াই 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) ' 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাউজট 
অধিবেশন প্রায়. শেষ হয়ে এলো। 
যতই দিন যাচ্ছে ততই বধানসভার 


বিতর্কের মাধ্যমে শাসক দল কংগ্রেসের 


উঠছি দপ আইর অসহায়তা আর 
মাত্র তনজন আর এস পি সদস্যের 
" সরকারী নীতির সামাগ্রক বিরোধি- 
তার মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে ভয়া- 
বহ সন্ত্রাসের রাজত্বের মধ্যেও বাইরের 
- গণআন্দোলনের ধাবা বিধানসভায় 
প্রাতৃফীলিত করা সম্ভব। সুষ্ঠভাবে 
তা প্রাতফলিত করতে পারলে সংস- 
“দায় গণতন্নের মোহকে ভেঙ্গে বাই- 
রের গণ-আন্দোলন এখনো জোরালো 
করার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব। 


কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে হতাশা 
বতাঁদন যাচ্ছে ততই কংগ্রেসের 
_ আঁধকাংশ সদস্য সরকার তথা বিধান- 
সভার উপর আস্থা হারাচ্ছেন। 
বিধানসভার অধিবেশনের সরতে 
আর বিরাঁতর পর কোরাম না- থাকা 
প্রায় রেওয়াজে পরিণত" হচ্ছে।৷- আর 
.এস পপ সদস্যরা প্রাতাঁদন কোনো না 
কোনো প্রশ্নে একাধকবার 1ডাঁভশন 
ডেকে তাদের বিরোধিতার 'ন্জশর 
রাখে। সেজন্য হয়তো কছু সদস্য 
উপস্থিত থাকেন কিন্তু সংখ্যা 
অস্বাভাঁবক কম। ভোট গ্রহণকালে 
প্রায়ই দেখা যায় সরকার পক্ষে মাত 
তারশ থেকে পাশ্মাতশ জন সদস্য 
উপস্থিত বারংবার হুইপ দেওয়া 
সত্বেও এই উপাস্ধাতির সংখ্যা 
বাড়ানো যাচ্ছে নাঃ 

করেন, “ক হবে এই প্রহসনে যোগ 
দিয়ে ?৮ হতাশার ছাপ তাঁদের চোখে 
মুখে সবন্র। প্রশ্ন দিলে উত্তর পাওয়া 
যায় না। দনের পর দন প্রশ্ন হোজ্ড 


ওভার করে রাখা হয়। জরুরী 
সমস্যা উত্থাপন করলে প্রেজারী বেগ্চের 
সদস্যরা পাত্তাই দেন না। বিতর্কে 


যোগ দিয়ে - গঠনমূলক :সংপারশ 


করলে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। 
আমলাদের উপর ' মন্ত্রীদের নির্ভর 
শশলতা দিন দন বাড়ছে। তাই 
কংগ্রেসের আঁধকাংশ সদস্যের চোখে- 
মুখে হতাশার ছাপ স্পন্ট। 


কংগ্রেসের দলাদাল বাড়ছে, 


বাইরে কংগ্রেসের গোম্ঠী দ্বন্দ্ব ' 


এখন তুঞ্গে। বিধান সভার বিতর্কে 
লবীতে- সদস্যদের ভূমিকায় সেই 
দলাদালর স্পষ্ট পারচয়। : প্রশ্নোত্তর 
কালে কংগ্রেস সদস্যদের অনেকেরই 
প্রশ্নের ভঙ্গিমায় ট্রেজারণী বেণ্টের 


পাঁরচয় পাওয়া যায়। মন্ত্রীরা আর 


রেয় সময় বিধান সভার অনুপাস্ধিত 
থেকে। যুব কংগ্রেসী নেতা শ্রীস্দদীপ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁশন্ট - দর্শকের 


আসনে বসে এই আক্রমণ পাঁরচালনা 


করেন, কিন্তু স্বব্রতবাবু পার পেলেন 
না। সুব্রত বিরোধ গোষ্ঠীর যুব 


নেতারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সুব্রত . 


বাবুকে নাজেহাল করে ফেল্লেন। 
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয় 
সং নাহার এবারের আর্ধবেশনে 
সক্রিয় । ক্ষমতায় আসীন গোম্ঠীর 
বিরুদ্ধে আক্রমণে তান অনেক সম- 
যেই বিদ্রাহী যুব নেতাদের মদত, 


ূবজয়ঝাব উঠে দাড়ালেই বিদ্রোহ 
যুব নেতারা থেমে যায়। সোঁদন 
সরকারণ কাজে বাংলা চাল করা য়ে 
িজনবাবদ আর মুখ্যমল্ত্রীর মধ্যে 
যে সংঘর্ষ দেখা দিল তা য্য্তফ্রন্টের 


শেষের দিকে যখন শারকী বাদ - , 


চর্ম সেই, সময়কার কথা ' স্মরণ 


. কীরয়ে দেয়। তবে তখন সংঘর্ষ 


নিধিদের মধ্যে আর এখন বাঁধছে 
একই দলের- ভিন্ন, গোষ্ঠীর মধ্যে। 
মুখামল্লা শ্রীরায় . যেভাবে অসাহফ 
হয়ে বিজয়বাবনর মত প্রবীণ নেতাকে 
শবরোধা দলের আসনের দিকে হীঙ্গত 


করে বসতে বল্লেন বিধানসভার ইতি 


হাসে তা নাঁজরাবহান। 
ফুব-ফোরামের সদস্যরা এতে 
ক্ষুব্ধ, অপমানতও । যুব -ফোরাম 
বিরোধীরা সই স্বাক্ষর করতে সরু 
করেছেন যুব ফোরামের বিরুদ্ধে! 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় এখন, মানি 


- মুখ খ্ঃজতে চেষ্টা করছেন। 'তানি' 


শীনরপেক্ষ”- থাকার যে পোজ নিচ্ছি- 
লেন তা আর রাখতে পারছেন না। 


- ক্রমাগত চাপের ফলে সুব্রত গোষ্ঠীর 


দিকেই ঝংকতে সুর করে দিয়েছেন? 

ওঁদকে বিধানসভার বাইরে রোজ 
রোজ কংগ্রেদের ঝাণ্ডা নিয়ে যে সব 
মাছিল আসছে তা তো কংগ্রেসেরই 
আভ্যন্তরণ 
ভাবগাঁতক দেখে  সিন্ধার্থবাবুর 
একান্ত বশংবদরা ভাবছেন যে ভালোয় 


দস পি আইর অপহায়তা 
সি পি আই সদস্যদের 'অসহায়তা 
বাড়ছে, বাড়ছে তাদের অস্থিরমাতত্ব। 


দলাদালর পাঁরিচায়ক। - 


ছেন না কাটতেও পারছেন না। 
ট্রেজারী বেণ্টের যেই যখন বলতে 
উঠুন না কেন সি দি আইকে এক, 
দফে আক্রমণ না করে কেউ থামেন 
না! 

দস পি আই সদস্যরা এখন কুল 
কিনারা পাচ্ছেন না। তাঁরা কন্তুতা 
করতে উঠলেই মনে হয় দ্বিধায় ভুগ- 
ছেন। কত পারসেন্ট এঁক্য আর কত 


মানা হয়। তা পাঁরমাপ করাই কাঁঠন 
হয়ে, পড়ছে বলে তারা মন খুলে 
কথা বলতে 'পারেন না। ছাঁটাই 
প্রস্তাব পরেশ করেও তা তুলতে ভয় 
পান। আর এস *প সদস্যরা যাঁদ সি" 
পি আইর ছাঁটাই প্রস্তাবে ভোট দাবী 
করে তখন তাঁরা কি করবেন। ' এই 
দোটানা মনোভাবের ফলে অনেক 'ঁস 


£প আই সদস্য বাজেট সমর্থন করেও . 


ভোটদানের সময় নিরপেক্ষ থাকেন। 
পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন না। 
আবার কখনো বা দুম করে বাজেটের 
পৃক্ষেই ভোট দিয়ে বসেন। মন্ত্রী 


আর কংগ্রেস সদস্যদের গালাগাঁলর 


জবাব দিতে পারেন না। 
সদস্য লবীতে 


জনৈক 
নখ করে বলেন 


রোজ খাঁব খাচ্ছি অথচ মুখ বুজে. 


সহ্য করতে হচ্ছে। , 

পারষদীয় নেতা শ্লীবি*বনাথ 
মখাজশি একাঁদন বকৃতায় সরকারের 
তাঁৱ সমালোচনা করার, পর যেভাবে 
ডজন কয়েক কংগ্রেস সদস্যের কাছ 
থেকে অপমানসূচক ব্যবহার পেয়ে 
ছেন যে এখন আর 'তাঁন সভাকক্ষে 


- না থাকাই বোধহয় শ্রেয় বলে মনে 


করছেন। তাকে সভাকক্ষে প্রায়ই 
অনুপ! স্থত থাকতে দেখা যায়! 


আর এস পর বিরোধিতা . 
বিরোধী বলতে বোঝায় আর এস 


দেন। মাঝে মাঝে নেতৃত্বও করেন। জোটের বাঁধন তারা সইতেও পার- পর িতনজন দদস্যকেই। তাঁদের মধ্যে 


গীলতে যান দেখবেন সেখানেই 
দিনের আধকাংশ সময় বিদ্যুৎ থাকে 


না, গ্রামের কথা ত ছেড়েই দিলাম ।- 


প্রচুর সংখ্যানর্ভর তথ্য দিষে_ 
সদ্ধার্ঘবাব নিজের সরকারের ঢাক, 
না পেটালেই ভাল করতেন, .কারণ 
সংখ্যায় কার্প ঘটানো মোটেই 
কোন কঠিন কাজ নয়। সরকারণ নাথ 
এবং মানুষের অভিজ্ঞতা এ 'দয়ের 
মধ্যে কোন সমতা কখনোই এ দেশে 
থাকে না। মানুষের অভিজ্ঞতা হল 
এই যে গত এক বছরে নানাবিধ 
প্রীতগ্র্াত ও বন্তৃতা দেওয়া ছাড়া 
সরকার আর কিছুই, করেন নি। 
মুখ রেখে চলেন। যদি একট. মাথা 
নাময়ে নিজের চারপাশে ভাল করে 


দেখতেন তাহলে হয়ত এই ধরণের 
দাবী করার 'আগে দুবার ভাবতেন _ 
তা না করে তানি নিজেকে এবং 
নিজের। সরকারকে হাস্যত্পদ করে 


তুলেছেন। 


এক 


দুজন নৃতন। নেতা শ্রীএ এইচ 
বেস্তীরটীয়চের বয়স তেরাঁশ। শরীর 
রুগ্ন। এসত্বেও তাঁরা 'তিনজনেই, 
সরকার পক্ষের প্রকৃত চেহারা নগ্ন 
করে খুলে ধরছেন। 

আর এস টপ সদস্যদের এখন 
তাই প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হতে 
হয়। মুখ্যমন্ত্রী - নিজে, মন্ত্রী ডাঃ 


জয়নাল আবেদীন প্রমূখরা তাঁদের 


আক্রমণ না করে কথা বলেন . না। 
আর এস পি সদস্যরা নির্বাচনে 
কারচ্দীপ, বিভিন্ন এলাকায় , সন্ম্রাস. 
সৃষ্টি, প্রাত ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থ 
তার কথা তুলে ধরছেন। 

বাইরের আন্দোলন আর - 
সভার আন্দোলনকে এক করে তারা 
এর মধ্যেই দ-একাট ক্ষেত্রে সরকারকে” 
কোণঠাসা করতে পেরেছেন। 
আর এস *প সদস্যরা এ পর্যন্ত 
বেয়াল্পিশবার প্ডাঁভসন ' ডেকেছেন।. 
1তনবার ওয়াক-আউট - করেছেন। 
বাজেটের প্রাতটি খাতে, প্রতিটি. . 
বিলের বিক্লোধিতা করে বন্তব্য রেখে" 
ছেন এবং তাতে ভোট দাবী করেছেন 
মাত তিনজন সদস্যের আক্রমণেই 
সরকার এবং কংগ্রেস সদস্যরা নাজে- 
হাল হ'য়ে পড়েছেন। আর এস পি 
সদস্যদের বিধানসভায় যোগ দেবর 
পরে বাইরে ' শুধু -আর এস পর 
নেতৃত্বাধীন আল্দোলনই নয় সামাগ্রক- 
ভাবে বামপন্থী আন্দোলনও শান্তী- 
শাল হয়ে উঠছে। আর এস পপ 
সদল্যরা সামাগ্রকভাবে, বামপন্থী- 
দের বন্তব্য তুলে ধরায় কংগ্রেস মন্ত্রীরা 
বলে ফেলছেন “আপনাদের বাচন! 
এলাকায় সমস্যার মধ্যে আপনাদের - 
বন্তব্য. সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র যুস্ত- 
পাস্থত সি পি এমের পক্ষে ওকা- 
লতি করছেন কেন? 


পদ 


, গাঁররের বন্ধু হওয়া এবং গরিবের অভাব আঁভযোগ দূর 
তৎপর হওয়া» প্রসঙ্গত মুখ্যমন্দ্র দিল্লী হইতে সম্প্রীতি তাঁহাকে - 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১৯৭৩ 


Mi 








Ih ye 


epi 


মতদ্‌র মনে পাঁড়তেছে পাশ্চমবঞ্গের ভুতপূ্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুন্ত 
বাবদ প্রফনল্লচল্দর সেন মহাশয় তাঁহার বাসভবনে সপ্তাহে একদিন কাঁরয়া 
বঙ্গীয় প্রজাঁদিগকে দর্শন দিতেন এবং তাদের অভাব-আঁভযোগ স্বকর্ণে শ্রবণ 
করিতেন। কিদ্াদন পরে বোধহয় সেন মহাশয়ের চক্ষঃকর্ণের কোনো পাড়া 
বশত এই দর্শন দেওয়া ও শ্রবণ করার পর্ব বন্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহার জন- 
গণদরদশ উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। অনেকে তথন' বলাবাল কারতে থাকেন যে 
আবিবাহতদের এই- এক মহৎ দোষ যে তাঁহাদের  উৎসাহ-উদ্দীপনার 
আগুন যেমন দপ্‌ কাঁরয়া জরাঁলক্সা ওঠে, তেমান খপ্‌ কাঁরয়া নাভয়া 


যায়। ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য কিছ; আছে কিনা বাঁলতে পারিব না। তবে - 


পাঁশচমবঞ্গে দীর্ঘকাল ধারয়া আববাহত' মৃখ্যমন্তরীদের রাজত্ব চালয়াছে, 
সেই িধানচন্দ্রে "আমল হইতে দিদ্ধার্থপূর্ব "কাল পযন্তি। 'বধানচন্দর 
রায়, শ্রীযুন্ত প্রফুল্লচন্দর সেন, শ্রীষন্ত অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযন্ত 
প্রফদু্লচন্দ্র ঘেষ, প্রত্যেকে আববাহত- পদরুষ বালয়া বঙ্দাদেশে প্রখ্যাত, এবং 
কর্মী হিসাবেও বটে। এই আববাহতের রাজনোতিক ধারায় প্রথম ছেদ 
টানলেন শ্রীষুন্ত 'সদ্ধ,৫শঙ্কর রায় এবং বিবাহিত হওয়া সত্বেও মৃখ্য- 
মান্দুত্বের মসনদলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটল, যাহা কমরেড জ্যোতি রস্মর 
ভাগ্যে ঘটে নাই। গণৎকীরেরা বলেন যে জ্যোতিবাব; 'ববাহত না হইলে 
গণতন্মিক নির্বাচনে নাক স্‌ শি এম-এর এবম্প্রকার বিপর্যয় হইত না- 
এবং তিনি অবশ্যই পাশ্চমবঞ্চের মুখ্যমন্ত্রী হইতে পাঁরতেন। কিল্তু বিবা- 
হিত ও মুখ্যমাল্তত্বের মধ্যে মঞ্গলগ্রহের ষে' বক্রদৃষ্টি ছিল তাহা ১৯৭২ 
এর মার্চ মাস হইতে গ্রহাঁদর কক্ষান্তরের ফলে কাটিয়া যায় এবং তাহার 
জন্যই বিবাহিত শ্রীণসদ্ধার্থশ্কর মত্যমান্যত্ব লাভ করেন। 
বিবাহিত ও আঁববাহত ম্দখ্যমল্ত্রীর মধ্যে যে প্রভেদ কত তাহা 
বঙ্গীয় প্রজাগণ নিশ্চয় বুঝতে পাঁরতেছেন। . মূলত বিবাহত বাঁলয়াই 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কথার ঠিক আছে, অর্থাৎ যাহা. বলেন 
আহা করেন; লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির আছে, যেমন . গারবদের কথা তান 


- সর্কদাই মনে রাখেন এবং সভা সাঁমাতি সম্মেলন সেমিনার প্যারেড র্যালি 


কোথাও উল্লেখ কারতে ভোলেন না। আঁবব্হিত হইলে ভুলিয়া যাইতেন 
এবং গারবদের দ:ঃখকষ্ট দূর কাঁরধার জন্য এই যে তাঁহার শীবপুল উদ্দী- 
পনা, গারবদের প্রত এই যে তাঁহার গভীর সহানুভূতি, তাহা কবে উঁবিয়া 
যাইত। কিন্তু তাহা যায় নাই পাঁশ্চমবঞ্গের ভূতপূর্ব আঁববাঁহত ম্যখ্য- 
মন্ত্রীদের (যাঁরা এখনও জীবিত আছেন ) তাহার নিকট হইতে অনেক 
কিছু শিক্ষালাভ করবার আছে। বতমান মুখ্যমন্ত্রীর জপতপধ্যানজ্ঞান 


হইয়াছে গাঁরবরা, অর্থাৎ ‘কেমন, করিয়া গাঁরবদের না হটাইয়া তাহাদের . 


গারবণ' হটানো বায়, ইহাই তাঁহার সর্বক্ষণের চিন্তা। চিন্তায় তান বে 
কতখানি কাতর হইয়া পাঁড়গ্লাছেন, তাহা সম্প্রীতি প্যালশ প্যারেড উপলক্ষে 
প্রদত্ত তাঁহার ভাষণ হইতেই বোঝা যায়। প্7ালশ প্যারেডে মুখ্যমন্ত্রী 
বাঁলয়াছেন £ “বহুকাল হইতে গাঁরবদের অবহেলা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা 
হইতেছে। আর একাঁদনের জন্যও তাহা কাঁরলে চাঁলবে না॥ পুলিশের উচিত 
কারবার জন্য 


শলাখিত প্রধানমন্তীর একখানি চার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ষে শ্রীমতাঁ 
গন্ধ জানাইয়াছেন, বড় বড় মাছলে ও জনসভায় দেখা যায়, পুলিশ 
জীর্ণমাঁলন বস্ম. পাঁরাহত গাঁরবদের লক্ষ্য কাঁরয়াই লাঠি চালায়। ইহা 
বন্ধ করা উচিত। তাহা হইলে কাহাদের লক্ষ্য কীরয়া প্মীলশ লাঠি 
চালাইবে, সেকথা তান অবশ্য বলেন নাই। তবে পালিশেরা প্যারেড 


" কাঁরতে কাঁরতে তাঁহার গরিবের বন্ধ; হওয়ার আহবান শ্যনয়াছে এবং 


তাঁহাকে স্যালুট কাঁরয়া তাঁহার আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞা জানাইয়াছে। 


" এইবার পাঁলশ যখন গাঁরবের বন্ধু হইঝর শপথ গ্রহণ কারিয়াছে, তখন 


অন্তত পশচিমবঞ্গো সমাজতন্মের লক্ষ্যে যে আর কয়েকটি পদক্ষেপেই 
পেপছানো সম্ভব হইবে তাহাতে: সন্দেহ নাই! কারণ যেকোনো রাজনৈ- 
তক পাটির কমশিদের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পীলশ অনেক বেশি এক- 
নিষ্ঠ সৎ কর্তব্যপরায়ণ ও কর্মক্ষম। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী বালয়াছেন £ 
“I am proud that I lead a government that has such 
capable police force." (The Slaiesman, March 3, 1973) .- 

৪ মার্চ রবিবার, ময়দানে পুলিশ প্যারেডে এই কথা বাঁলয়া পরদিন ৫ 
মার্চ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী পাশ্চম- দিনাজপুরে  ইসলামপন্র থানায়, 
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সে ববাদসজনরজন 
| মিঠা নিন 
বিবাহিত ও অবিবাহিত মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে প্রভেদ 


মিন বর্ন EEE 


কালকেতু 
বাত টি 






জেলার প্যালশ-স্দগার-সহ, হঠাৎ উপস্থিত হন এবং থানার দুইজন সাব- 
ইন্দপেকটরকে সাসপেন্ড কারবার হুকুম দেন। দারোগা দুইজনের অপরাধ, 
তাঁহারা স্থানীয় গাঁরব লোকদের অভাব-আভযোগের দিকে নজর দেন 
নাই। হুকুম শ্ৰনিয়া  দারোগ বাবুরা ভয়ে -কাঁপতে কাঁপতে ক্ষমা ভিক্ষা 
করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে ইহার পর তাঁহারা গাঁরবদের সেবায় 
বাঁক জীবন উৎসর্গ কারবেন। অতঃপর ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী শান্ত হন এবং 
তাহাদের আর একবার ভাল হইবার, অর্থাৎ গারবদরদী হইবার ‘chance’ 
দেন (স্টেটসম্যান, ৬ মার্চ)। এবাম্বধ আদর্শীনজ্ঠা স্থিরতা দৃঢ়তা কর্ম 
তৎপরতা ও কতব্যিপরায়ণতা পাঁশ্চমবঙ্গের কোনো আঁববাহত মুখ্যমন্ত্রীর 
পক্ষে দেখানো সম্ভব হইত না! অতএব পূর্বেকার আববাহিত মুখ্যমল্তী- 
দের সাঁহত বিবাহত: মুখ্যমন্ত্রীর চলনবলনে কাজকর্মে যে কত প্রভেদ, 
তাহা পশ্চিমবঙ্গ্রে প্রজাবর্গ-নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন। 


পশ্চিমবঙ্গের অতি দ্রুত অগ্রগতি 


এদিকে শশ্চিমবঞ্গের অগ্রগাঁতর ধারা অব্যাহত রাঁহয়াছে এবং ক্রমেই 
দুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে যে দ্রুততম হইবে তাহা- 
তেও সন্দেহ নাই, কারণ এইবার পুলিশও গারবদের সেবায় আত্মনিয়োগ 
কাঁরবে। অতএব দুশ্চিন্তার কারণ নাই। অগ্রগাঁতর কয়েকটি মাত্র নিশানা 
আমরা উল্লেখ করতেছি। 

“Food Adulteration Rampant in the country" ‘{শরো- 
নামায় “স্টেটসম্যান? পত্রিকায় একাঁট সংবাদ প্রয় দশ মাস আগে প্রকাঁশত 
হইয়াছিল (৫ মে ১৯৭২, শবক্রবার)। ভারতবর্ষের জনসাধারণের খাদ্যের 
চারভাগের এক' ভাগ ভেজাল, এই কথা প্রকাশ করিয়া দ্বাস্থ্যাবভাগের 
প্রধান কর্মকর্তা দুঃখ কাঁরিয়া বালয়াছিলেন যে একেই তো দেশের 
অর্ধেকের, বৌশ লোক খ।ইতে পায় না, তাহার উপর যাহা খায় তাহাও 
যদি ভেজাল হয়, তাহা হইলে দেশের যে ভাবষ্যৎ ‘ক তাহা ভাবা যায় না! 


পশ্চিমবঙ্গের কথা বাঁলতেছি এবং আপাতত ক্রমবর্ধমান 'খাদ্যমূল্যের 


" কথা বাঁলতোঁছ না, কেবল ভেজাল খাদ্যের কথা বাঁলতেছি। ভেঙ্জাল 


ওষধের কথাও বালতোঁছ না। সাঁরষার তৈল লইয়া ভেজালের ব্যাপারে 
বঙ্গদেশে বহুবার হৈচৈ হইয়াছে, যেমন মংস্যের মূল্য লইয়া হইয়াছে। মৎ- 
স্যের মূল্য {ক হইয়াছে তাহা যাহারা মৎস্য খান তাঁহার জানেন॥ সার" 
ষার তৈলের মুল্য যাহাই হউক, তাহাতে ভেজালের ভাগ কি ' পারমাণ 
কাঁময়াছে, তাহা কেমিস্টরা জানেন। আপাতত যাঁহারা হৈচৈ কাঁরয়া- 
ছিলেন তাঁহারা সরিষার তৈল নাকে দিয়া (অর্থাৎ না খাইয়া) ঘ:মাইয়া 
পাঁড়গ্লাছেন, ঘুম ভাঙ্গিলে যাহা হয় কিছু একটা. কাঁরবেন। এদিকে 
কয়েকাঁদন আগে একটু ভেজাল চা তৈরির কেন্দ্র হইতে কয়েকশত কলো- 
গ্রাম বাচনত চা ধরা পাঁড়য়াছে। দার্জলিঙের হ্যাঁপ ভ্যালির চা নহে? ইহা 
একপ্রকার Unhappy Valley-র চা। ইহাতে চামড়ার ছাঁট (অবশ্যই গরু- 
মাহষের চামড়া, মানুষের নহে) গোবর গড়া, ধুলাবালি ইত্যাঁদ 
বহ্রপ্রকারের পদার্থ আছে, যাহা মিশাইলে চা হর, চা-বাগানে চা 
উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না। ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার চা- 
বাগান লইয়া কি সব নূতন ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন, সেইজন্যই বোধ হয় 
কেহ কেহ চামড়ার টুকরা, খড় গোবর ইত্যাদি দিয়া নূতন চা উৎপাদনে 
অনংপ্রাণত হইয়াছে, ষ্হাতে চা-বাগন স্বচ্ছন্দে তুলিয়া দিয়া সেখানে আল: 
কাঁফর চাষ করা যাইতে পারে। আমরা সেইজন্য প্রস্তাব কাঁরতোঁহ যে 
এই নব্য-চা উৎপাদকদের ল্যাম্পপোস্টে না ঝূলাইয়া, আঁবলম্বে ন্যাশানাল 
আ্যাওয়ার্ড দিয়া সম্মানিত করা উচিত এবং অনুরোধ কাঁরতেছি যে আর 
যাহাই করা হউক, তাহাদের আদালতে লইয়া গিয়া যেন জরিমানা না করা 
হয়। 

বড়বাজারে একটি মশলা তোঁরর কেন্দ্র আরম্কৃত হইয়াছে! মশলার" 


"নাম জরা, যাহা না. হইলে ভোজন'বলাস বাঙালশদের চর্বচোষ্য খাওয়া 


হয় না। কয়েকশত িলোগ্রাম জিরার বস্তা পাওয়া গিয়াছে এবং সেই 

জিরার উপাদানের মধ্যে আছে চমতকার ঘাসের বাঁজ, দকাণিং ধূলাবাল 

ইত্যাদ্‌। ঘৃতের কেন্দ্রগুলি এখনও আবিম্কৃত হয় নাই, অথবা অন্যান্য 
_ (শেষাংশ চতুর্থ পাক) 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 
বারুইপুর সেটেলমেন্ট ক্যাম্পের 


আঁফসের ইন চার্জ গোপাল রাউতের 


সমস্ত" পারিক্জ্পিত ধ্যান-ধারণাকে 
নির্মমভাবে গণীড়য়ে দিয়েই ঘটল 
ঘটনাটা । ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ 
সপ্তাহের একটি সোমবার, কর্মব্যস্ত 
গোপালবাবু। হঠাৎ তারা ঢুকল। 
সংখ্যায় পনেরো জন হবে। ঢুকেই 
“শালা শয়ারের ব্যচ্চা” দিয়ে সম্বো- 
ধন সুরু। সম্বোধনের ভাষায় মুহু- 
মহ গোপালবাবুর বংশ পাঁরচয় 
পাল্টে দিতে লাগল। কিন্তু আভ- 
যোগ কী? প্রথমতঃ উদ্বৃত্ত জাঁমর 
ব্যাপারে নাকি গোপাল রাউতের 
কারসাজি আছে; দ্বিতীয়তঃ ঘুষ 
খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠেছেন 


জমাচ্ছেন। দ্বিতপয় বন্তব্যের সুর ধরে 
ওদেরই একজন বলল ঃ “শালা মেয়ে 
থাকলে আমাদের দে, আমরা লয়ে 
লি» কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন 
না গোপাল রাউত; শঁবমূঢ় বিভ্রান্ত 
'তানি। িগরেটটা হাতেই ধরা ছল 
ওদের একজন বলল মেজাজ গলায় 
“শালা চেকনাই দেখ, আবার 'সক্‌- 
রেটের ধোঁয়া ওড়ানো হচ্ছে। ফেল: 
শালা? 7 * 
না, গোপালবাব পাীলশের 
কাছে. আশ্রয় প্রার্থনা করেন নি। মুখ 
বুজে সয়ে ফেতে হয়েছে। কারণ ওরা 
সবাই এলাকার যুব কংগ্রেস ; ওদের 
সঞ্গে যুব কংগ্রেসের সম্পাদক! আছেন, 
আছেন গোলাম সামদানি আর তারা- 
পদবাবুর মত কৃষক কংগ্রেসের 
নেতারা । 


৭ কি সত্য? : 


দেশের সংবাদদাতা) 






















কলকাতার কোন একাঁটি িশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছান্রী ছাত্র পাঁরষদের. 
বহরমপুর সম্মেলনে এক ‘বাচন 
অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছেন বলে 
শোনা যায়। 'তিনি তাঁর এক বন্ধুর 
কাছে যা যা বলেছেন আমরা সেই- ! 
গুলো সেইমত তুলে দিচ্ছি £ প্রাতি- : 
দন মদ খাওয়া হত, সম্মেলন এক 
পরিপূর্ণ নরকে পরিণত হয়েছিল । 
আমার ভাই গা ঘনঘন করত 
কেমন।- এমন হবে তা তো ভাবান। 
আমাকে আমল্তণ জানানো হয়োছল 
সাংস্কৃতিক অন্ষ্ঠানের জন্য! সামান্য 
কিছু কথা কাটাকাঁটর পর একজন 
নেতা আমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে 
ওঠে! এমন কি, কি বলব ভাই সে 
কথা বলা যায় না ভাষায়, নগ্নমুর্ত 
প্রদর্শন করায় সে। ূ 
প্রাতীনাধ ছান্রশীটর বন্তব্যের উপর 
আমরা কোন মন্তব্য করতে চাই না 
সত্য-মিথ্যা তদল্তের ভার র 
উপর ছেড়ে লাম! 


ক্ষুধার্ত উলঙ্গ রোগজীর্ণ বাঙ$- 
লায় রাজনৈতক গ্দপ্তহত্যা, সল্লাস, 
গ্রেপ্তার, জেলব্জুলদম, দমনপাঁড়ন, 
লুঠতরাজ চুরি ডাকাতি) হাইজ্যাকের 
দযার্ধষহ , পাঁরবেশে প্রথম সাধারণ- 
নির্বাচন হয়ে গেল। শ্রমিককৃষক সহ 
শোষিত জনগণের আজ ক্থা বলবার 
আঁধকার নেই। তাদের জান-মানের 
নেই এতটুকু 'নিরাপত্তা। বাঙলার 
মানুষ আজ বাভন্ন নামধারী খনে 
বাহন! লঃঠপাট সাঁমাতর দস্যুদের 
হাতে, অসহায় জীবল্মতপ্রায়। এত 
রন্তু এত অশ্রু; এত নর্ধতন ভোগ 
ও ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে মেহনীত 
রোজগার ও বাসস্থান, শিক্ষা ও 
চাকৎসার দুর্ভাবনা থেকে রেহাঁই। 
পেলনা নতুনতর উপানবেশ ও নয়া 
ওপাঁনবোশক শান্তর কবল থেকে 
মযান্ত' পেলনা গণতান্ত্রিক আঁধকার 
ও জ্বধশনতা। জনগণের ইচ্ছার - 
শবরুদ্ধে আওয়ামী লীগ দেশের 
ওপর চাপিয়ে দিয়েছে বিদেশ 


বাংলাদেগের ধারণ 


নির্বাচন 
দেবেন শিকদার 
সভাপতি বাংলার কাঁমউনিস্ট পার্ট 


বামপন্থী কমণীকে, খুন ও গুম করা এলাকা বারবকুণ্ডে আর আর কটন” 
টির মিলে রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত 
কাঁরম, জহর রায়হান (চিত্র প্রয়ো- শ্রমিকদের ওপর হত্যাকাণ্ড চলে, প্রায় 
জক ), ছাত্র ও জননেতা - বগুড়ার দুইশত নিরীহ শ্রামককে হত্যা করে 
বেল সহ অসংখ্য মবীন্তযোদ্ধা ও বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব এম আর 1সদ্দী- 
রাজনৈতিক কর্মাী। যারা খুন করেছে কীর জয়ের পথ খোলসা করা হয়। 
তাদের কাউকে সাজা দেওয়া হয়েছে এলাকায় এম আর "সাঁদ্দকণীর প্রবল- 
বলে শোনা যায়ান। শুধু তই নয় প্রাতদ্ধন্বী ছিলেন শ্রমিক নেতা এ টি 
নির্বাচন ঘোষণার বহু পূর্বেই অনেক এম নজামুদ্দীন।  বারবকুণ্ডের 
সম্ভাব্য প্রার্থীকে দঢনিয়া থেকে অন্দরূপ হত্যাকাণ্ড বলে খুলনার 


এবদায় দেওয়া হয়েছে। মত প্রকাশের 


দবাধীনতা যে নেই তার প্রমাণ মও- 


লানা ভাসানীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় 


সংগ্রাম কাঁমাটর পল্টন ' ময়দানের 
প্রথম সভার প্যান্ডেল গুস্ডাবাহিনশ 
দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। গুন্ডাঁদের 
দূভগ্য যে তারা সভা ভাঙার 
সুযোগ পায়নি । এতে মাইক সহ 
সতের হাজার টাকা ক্ষাতি হয়। এর- 
পর জনাব আতাউর রহমান খানের 
মত সম্মানত জননেতার ওপর আক্র- 
মণ হয় এবং তাফে গ্দরুতরভাবে « 
লাঞ্ছিত করা হয়। 


দৌলতপুর শিল্প অঞ্চলে? 
আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষম- 
তায় আঁধাচ্ঠত হয়ে গত এক বছর 
দুই মাসের মধ্যে সারা বাঙলা, 
বিশেষ করে চট্টগ্রামের কালুর ঘাট, 
কুণ্ড, নারায়ণগঞ্জের আদমজ জট 
মিলে, টাকা, নরাসংদশ, ঘোড়াশাল, 
খুলনা, খালসপুর দৌলতপুর 
ইত্যাদি শিল্পাণ্লে আুণ্ণীলকতা 
+ সৃষ্টি করে বহু দাঙ্গার সূত্রপাত 
- ঘটায় । পাকিস্তানের চাঁববশ বছ- 


প্রভুদের কথামত রাঁচত অগণতান্রিক “নির্বাচন প্রচার কার্যের পরতে রেও এতগযল দূর্ঘটনা ঘটে নি। 


শাসনতন্ম ৷ 
'জাঁতসংঘে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা, 
অপরাদকে জাতি সংঘ সনদে স্বাকৃত 
মৌলিক .মানবাধকারগদীল কেড়ে 
নেওয়া হচ্ছে। 
মানুষের. জন্য নেই আইনের আশ্রয়! 
শাসক দলের রি 
য়েছে আইন আদালতের চেয়ে 


খুনি ডাকাত ধরা পড়েও রা 


ফোনের মাধ্যমে ধমকে খাল।স পায়। 
আলবদর, রাজাকার দিনে দুপুরে 
প্রকাশ্যে ঘরে বেড়ায়, নিরীহ লোক, 
- র্াজনৌতক কর্মী - হয়রান হয়, 
. হাজতে দন কাটায়। শাঁন্তীপ্রয় 
লোক ডাকাত ও' হাইজ্যাকের ভয়ে 
রাতে ঘরে থাকেনা, বন-জঞ্গলে রাত 
কাটায়। চালের মণ একশো থেকে 
একশো কুঁড় টাকা । গামছা একটি 
পাঁচ টাকা । ডিমের জোড়া পপ্চান্তর 
পয়সা, লযঙ্গি পশচশ টাকা থেকে 
চাঁল্রশ টাকা। শাঁড় তিরশ থেকে 
পঞ্চাশ টাকা। 

একদলীয় নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার 
জন্য আওয়ামী ল’গ নির্বাচন অন: 
চ্ঠানের অনুকূল গণতান্ত্রিক পাঁর- 
বেশ বহু পূর্বেই হরণ করে 'নয়ে- 


₹" ঁছল। সরকার গত অক্টোবর নভেম্বর 


মাসের পূর্বেই সরকারাবরোধা প্রাতাট 
সংবাদপল্ন, বিশেষ করে মওলানা 
ভাসানীর “হক কথা” বাঙলাদেশ 
শ্রামক ফেডারেশনের “লাল পতাকা” 
বামপল্ধী মুখপত্র 'গণশীন্তু” ইত্যাদি 
শদয়েছে। 

মওলানা ভাসানী গত আটই 
অক্টোবর পঞ্টন ময়দানের এক্‌ জন- 
সভায় প্রীকাশ্যে আঁভর্ষোগ করেছেন, 
বাঙুলাদেশ হওয়ার পর উনিশ হাজার 


একদিকে নবানরান্টর চট্টগ্রামের . অন্যতম শিল্প প্রধান সরকারী হিসাব মতে গত বছর 


প্রত মাসে গড়ে সাড়ে চার হাজার 
ডাকাতি সংগঠিত হয়েছে, বেসরকারণ 
-সতে কমপক্ষে এর “দ্বিগুণ, অর্থাৎ 
তথাকাঁঞ্চত স্বাধীনতার প্রথম বছরে 
জাতিকে আওয়ামী লীগ এক লক্ষ 
ডাকাতি উপহার দিয়েছে। ইাতহাস 
ঘাঁটলে দেখা যাবে দুই শত বহরের 
বৃটিশ রাজত্বে তামাম ভারতে এত 
ডাকাত সংগঠিত হয়নি। সংবাদপত্রের 
পঙ্ঠা ওল্টালেই দেখা যাবে প্রাতাঁদন 
দুই চারটে ডাকাত, গ্ৰপ্ত হত্যা ও 
হাইজ্যাকের খবর রয়েছে! তার সঙ্গে 
ফন্ত হয়েছে রক্ষী বাহিনীর তাণ্ডব 
নৃত্য ।- প্রত্যেকটি 'বরোধী দলীয় 
বিশেষ করে বামপল্থণ প্রভাবশালণ 
প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকায় রক্ষী. 
বাহিনী নিয়োগ করা হয়োছিল। 
তারা যত্রতত্র হ্ীলয়া জারী করে 
সন্মাস সৃষ্টি করেছে। হয়ীলয়া জারী 
হয়েছে আলবদর, রেজাকার, ডাকাত 
ও নকশাল নামে। পাকিস্তানী আমলে 
যারা সরকার বরোধ কথা বলতো 
তাদের বলা হতো কাঁমউীনস্ট, হিন্দু 
স্থানের দ।লাল, আর বর্তমানে ঠিক 
তার উল্টো, যারা সরকারের সমা- 
লোচনা করে তারা আলবদর, রেজা- 
কার, পাকিস্তানের দালাল ও নক- 
শাল আখ্যা পায়। ' 

ক্ষমতাসীন দলের  'িবাচনী 
প্রহসন চরমে পেশছায় গত সাতই 
ফেব্রুয়ারী নামনেশান পেপার দাখিল 
করার দিন। এ দিন পটুয়াখালি, 
বরিশাল, ফাঁরদপুর, ঢাকা, ময়মন- 





ন! নতুন নতুন 


রড = মাক্কিনীর কি এশিয়া! ছেড়ে যাচ্ছে 


ঘাটি গাড়ছে? 


দে্পণের পর্যবেক্ষক ) 
ভিয়েতনাম থেরক্ষ মাঁ্কন সাম্রাজা- না মোটেই ৷ নয়। বরং থইল্যাপ্ড, দূরত্ব বিমানপথে কতদুর_মার ছ' 


বাদ প।ততাঁড় গটয়েছে দেখে যারা 
প্দলকিত হচ্ছেন তাদের একবার 
এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে 
ভালো করে তাঁকয়ে দেখতে বালি।' 
দেখবেন, সূচতুর নিকসন কৌশলে 
এখানের মাটিতে, আরো গেড়ে বসতে 
চাচ্ছে। ভিয়েতনামের -। পুনর্গঠনে 
মাঁক্ণন যৃন্তরাস্ট্র অর্থসাহায্য নিয়ে 
আসছে কিল্তু লাওসে সেই যুদ্ধ 
জপইয়ে রাখছে। কাম্বোডিয়ার 
ব্যপারটা তো ধার্মাচাপা। মাঁকন 
যুন্তরাষ্ট্র যে আর কোন বড় রকমের 
যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়তে চায় না তার, 
প্রমাণ এখনো স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, 
ইন্দোনেশিয়া, মালাশিয়া; [ফিলিপাইন 
দক্ষিণ কোরয়া থাইল্যান্ডে তো? 
জনগণের" বিরুদ্ধে "অঘোষিত যুদ্ধ 


চলছে দীর্ঘীদন ধরে। এই সব দেশের 


সরকারগুলো গপতন্তের' কন্ঠরে ধ 
করে চলেছে ব্যাপক গ্রেপ্তার" গণহত্যা, 
রাজনৈৌতিক দলগুলো নাঁষম্ধকরণের 


, মধ্য দিয়ে। কে না জানে, এই সব 
স্বৈরাচারী সামারক বা আধাসামারক - 


ধরণের সরকারের পেছনে মাঁকিন 
যান্তরাম্ট্রের' মদদ রূযেছে। িনিকসন 
সরকার ক এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়ায় তার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ 
বন্ধের কোন আশ্বাস দিয়েছেন ? 


তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান 
ও ধিফালিপাইনে আরো জবরদস্ত 
ঘাঁটি করার মতলব চাঁলয়ে যাচ্ছে 
মাকিন যযুন্তরাষ্টু। 

‘বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, 
থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, 'ফাঁলপাইন, 
দাক্ষণ কোরিয়া ও জাপানের ঘাঁটিতে 
দৃ'লক্ষ উনপণ্ঠাশ হাজার মার্কন 
সৈন্যসামন্ত রয়েছে দক্ষিণ পর্ব 


এশিয়া ও এশিয়ার এই সব অগ্তলে *' 
মাঁক্কন য্যস্তরাষ্ট্রেরে কয়েক হাজার = 


ঘাঁটি আহে, জাপানে আছে একশো 
উনআ'শাঁট সামারক ঘাঁটি এবং এক 
ওকনাওয়াদ্বপে রয়েছে চ:রাঁশীট। 
এই সামারক ঘাঁটিতে নাপামবোমা 


. ক্ষেপণম্ত, থেকে শুর করে নানা 


ধরণের ধ্বংসাত্মক অধ্যানক মারণাস্ত 
আছে। আর এইসব ঘাঁটিতে রয়েছে 
বিখ্যাত মাকন সপ্তম নৌবহ- 
রেব বিমানবাহী ফুধ জাহাজ আর 
এই সব ধ্বংসের দূতদের পৃষবার 
জন্যে রয়েছে কোটি কোট টাকা । 

ভিয়েতনামে মাঁকিন ব্যস্তরান্ট্রের 
হার হোত এটা মার্কন যুক্তরম্ট্র বেশ 
কিছুকাল ধরেই বুঝতে পেরোঁছল 
তাই “শান্তির দৃত” সেজে এই 
সামরিক প্রস্থান কিন্তু উত্তর 
ভিয়েতনাম থেকে ধ্যাইল্যান্ডের 


) 


দর্পণ ॥ শক্রবার ২৩শে শর্ট ১১৭৩: 


“সিংহ, রাজসাহী জেলার অনেক 
আসনে এমন এক সন্তাস সৃষ্ট করা 
হর, ফতে বিশেষ বিশেষ প্রার্থী 


মনোনয়নপত্র দাঁখল করতে সক্ষম 


হয়ান। এর ফলে বেশ কয়জন আও- 
মামা দলীয় প্রার্থী শবনা প্রতিদ্বান্দ্ব- 
তায় শনর্বাঁচিত হয়। 

সারা দেশময় এমন এক ভীতি- 
মূলক সল্মাস-সতষ্ট করা হয় যে 


বিরোধী দলের অনেক যোগ্য প্রার্থী, 


জীবনের নিরাপত্তা নেই বলে শীনর্বা- 
চন প্র'তদ্ধান্দ্বতায় এীগয়ে আসেন নি। 
অধিকাংশ প্রার্থী জনসভা ও প্রচার- 
কার্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন । 
নির্বাচনের কয়েক দিন পূর্বে কামার 
{বদ্যের বাজার থানায় ভাসান? ন্যাপ 
প্রার্থী জনাব্‌ আবদুল হাঁমদকে 
চ্টেনগানের গললেতে আহত করা 
হয়। তানি নির্বাচনী প্রচারকার্য 
সেরে রাত সাড়ে আটটায় বাড়া 
িরছিলেন। + f 
অথচ পাক হানাদার মুক্ত বাংলা 
দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনকে 
স্বাগত জানিয়েছিল দেশের 'সবগদাল 
রাজনৈতিক দল। এমন ক দির্াচনে 
বিশ্বাস নয় : বাংলার কাঁমউীনস্ট 
পার্ট) এমন একাঁট কাঁমীনস্ট, 
পাটি, একটি ছাত্র সংগঠন (বাংলা. 
ছাত্র ইউনিয়ন) একটি শ্রমিক ফেডা- 
রেশান (বংলা দেশ শ্রমিক ফেডারেশান) 
এবার নির্বাচনে অংশ 'নয়োঁছল। 


সাশপাপাশা = পিচ "হি কস জগ লেল তপু স্পান 
হস বলা টি এয়া ০৪ ০ eke mih- "LLANE SIE 





থেকে সাত 'মানট; মাকন হ্স্ত- 
রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে বোমার; বিমান 
পাঠিয়ে পাঁচ ছ মিনিটে উত্তর 
ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়কে 
আর একবার ধৰংসস্তূপে পরিণত 
করতে পারে; র-মাকিশি অহনা কি 


অন্যাদকে, কী এমন হঠাৎ প্রয়োজন 


হয়ে পড়লো বে, মাকন সপ্তম 


নৌবহরের: যুদ্ধজাহাজগুলো অন-' 


বরত তাইওয়ান, 'ফালপাইন থাইল্যান্ড 
করে বেড়াচ্ছে? তাদের জলকে 
ক উদ্দেশ্যহশন ? আর একটি লক্ষ- 
ণীঁয় ব্যাপার হলো, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র 


থাইল্যান্ডের ঘাঁটি জোরদার করছে? .. 
শ. 2 ০০০ 
৪৪৮ 1 সংবাদ মুজনরঞ্জন 
| (ভৃতায় পন্যের পর) 
শবানের। খোঁড়া চলিতেছে, শী" আবিষ্কৃত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের 


প্রত্ুতত্বীবভাগের আঁধকর্তাকে অনুরোধ করা যাইতে পারে, তান 
অন্তত কিছাীদননর জন্য, সৃশ্যানয়া পাহাড়াদি অণ্যলে ফাঁসলাদ নিদর্শন 
আবিষ্কারের আভিযান বন্ধ করিয়া, এই ভেজাল খাদ্যাদ উৎগ্রদনের 
কেন্দ্রগ্ীল আবিচ্কারের আঁভযান আরম্ভ. করুন, কারণ পশ্চিমবঙ্গের 


“capable police £০০৪”-এর পক্ষে (যাহাদের কৃতিত্বের জন্য মুখ্যমন্ত্রী . - 


গাঁবত ) ইহা এতদিন সম্ভব হয় নাই, এবং এখনও হইতেছে না। 

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি বিনত নিবেদন এই যে, বিগ্লব 
কারবার উত্তেজনাবশে বিভ্রান্ত তরুণেরা যাহারা এই রাজ্যে খুচরা 
খুনথারাব কাঁরয়াছে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাঁহারা ভালই 
করিয়াছেন ধকদ্তু যাহারা জনসাধারণের, এমন কি শশুর [খাদ্যে-উষধে 
বিষের মতো ভেজাল িশাইয়া, পাইকারী হারে সমগ্র জাঁতকে নিঃশব্দে 
খুন করিয়া চাঁলয়াছে, আঁবিলদ্বে দীঘাতে অথবা বক্থাজিতে একটি 
মনোরম সেনাটোশরয়াম তোর কাঁরয়া যেন তাহাদের বসবাসের ও লালন- 
পালনের ব্যবস্থা করা হয়।-৯% মার্চ ১৯৭৩ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১১৭৩ . 


রাধা uid 


Ed 


খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের নাকের, 
তলায় খাস রাজধানীতে বহুকথিত 
“আইন ও-শুঙ্খলা” যে কেমন বিপর্যস্ত 
হয়ে পড়েছে, তাঁর বিবরণ পাওয়া 
গেছে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণা- 
লয়ের বারো অব পৌলিস রিসার্চ 
আযাণ্ড ডেভেলপমেন্টের সদ্য প্রকাশিত 
১৯৭০ সনের “ক্রাইম ইন ইগ্ডিয়া” 
নামক প্রতিবেদনে । অবস্য এ 
প্রতিবেদন বেরুবার অনেক আগেই 
এখানকার বিভিন্ন পত্র ও পত্রিকায় 
চিঠিপজ্সের কলামে অনেক মহিলার 
লেখা যে সব চিঠি বেরিয়েছিল ভাতে 
দিলীর নিরাপতাহীনতা-বিশেষ 
করে মহিলাদের নিরাঁপত্তাহীনতার 


যে ছবি ফুটে উঠেছিল বর্তমান প্রতি- 
ব্দেনে সেটিই সমধিত হয়েছে। 


মেয়েদের অভিযোগ ছিল রাজধানী 
" ৰাহ্বপথে তাদের দৈহিক সম্মান ও 
নিরাপত্তা সুনিশ্চিত নয়। শুধু রাজ- 
পথেই নয়, গৃহ অভ্যন্তরে ও যে তাদের 
সম্মান, সম্ম ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত 
এমন কথাও তীর! এই সব চিঠিপক্রে 
মানতে রাজি হন নি। তেমনি 
নিরাপভাহীনতার প্রমাণ আবারও 
পাওয়া] গেল দিল্লী বিশ্ব বিদ্যালয়ের 
নবনি'গি ত ছাত্রনিবাসের একটি 
সাম্প্রতিক ঘটনায় |. 

গত কাল (১৪ মার্চ, বুধৰার ) 
_ এখানে একটি অসাধারণ ঘটনা ঘটে 
গেল। দিল্লী বিশ্ববিচ্যালয়ের এই 
ছাত্রীনিবাসের ও অিরাওা হাউন 
(এখানকার অন্যতম ৰনেদী মহিলা 
কলেজ )-এর ছাত্রীনিবাসের শতাধিক 


_,আবাপিকা ছাত্রী মিছিল করে গিয়ে, 


নিকটবর্তভাঁ “অভিজাত এলাকা” 
ক্যাভাপরী রোডে অবস্থিত নামকরা 
_ শিল্পপতি শ্রীকুলদীপ রাজ নারাঙের 
বাগানঘেরা বাংলোর সামনে প্রচণ্ড 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বেদেশে 


“পল্পবিনী লতেব”-র সঙ্গে মেয়েদের , 


তুলনা করা হয়, যে দেশে বিশেষ 
করে “কলঙ্ক” রটনার ভয়ে ও নিচ্ফূল 
লজ্জায় মেয়েরা অনেক অবাধ ও 
অবাঞ্ীনীয় ঘটনাকে, নানা অন্যায় 
অবিচার ও অত্যাচারকে মুখ বুজে 
সহা করে থাকেন- সেখানে অশোভন 
_ জানোয়ারসুলভ আলাতনের বিরুদ্ধে 

"এ ধরণের সংগঠিত ও প্রকাশ্য 
, বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন সম্ভবত ভারতের 
" ইতিহাসে এই প্রধম ঘটল । অবস্থাটা 
কি পরিমাণ অসহনীয় হলে যুগ 
যুগান্তের অভ্যাদগত সঙ্কোচ ছুঁড়ে 


কপিল রায় 


ফেলে. তরুণী মেয়ের! প্রকাশ্য রাজ- 
পথে সঙ্ঘববন্ধতাবে নেমে নিরাপতার 
দাবী জানাতে বাধ্য হন তা সহজেই 


_ অনুমান করা যায়। 


এই ঘটনাটি নিশ্চিতই পুঞ্জীভূত 
লাঙ্চনা, অবমাননা, হয়রানি ও 
উৎপাত জালাতনের বিরুদ্ধে 
বিশ্ফোরণ। তবে এ বিস্ফোরণের _ 
প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে গত ১৭ই ফেব্রু- 
য়ারীর একটি কলঙ্কজনক তটন]। 
ছাত্রীদের অভিযোগ সেদিন রাতে 
জনৈক] ছাত্রী তার সতীর্থের সঙ্গে 
ফিরছিলেন লালকেল্লা থেকে, এক 
সঙ্গত আসরের শেষে (এ আসরটির 
আয়োজন হয়েছিল ভারত সরকারের 
তরফ থেকে সাধীনভার রজয়জয়ন্তী 
উৎসবের অল হিসেবে)। এমন 
সময়ে তিনজন হুবৃত্ত ইউ এস এষ 
€১১৩ নম্বরযুক্ত সাদারঙের 
আ্যান্বণাসাভার গাড়ীতে করে ছাত্রীর 
পেছনে ধাওয়া করে। ছুত্ভদের 
ল্ণারটি নাকি ছিল “বেঁটে, মোটা 


যার মাধায় টাকের আভাস” তার ' 


একজন সাকরেদ ছিল গালপাট্রা 
ভূলপী। সর্দার নাকি নিজেকে 
পুলিশের লোক বলে পরিচয় দিয়ে 
ছাজীটিকে নানা ধরণের অশোভন 
প্রশ্নাদিও. করে। ছাত্রীটি ছুটে 
হোস্টেলের ভেতরে ঢুকে গিয়ে তার 
বান্ধবীদের ডেকে আনেন। ভাই 


দেখে গাড়ীটি গতিবেগ বাড়িয়ে সরে - 


পড়ে । কিন্তু আবার ফিরে আসে 
রাত একট! নাগাদ-মেয়েদের ঘর 
লক্ষ্য করে নাকি চিলাদিও ছোড়ে 
আর অশোভন কথায় হুপ্লাও করে। 
চৌকিদার গেটের সামনে এলে 
তাকে এয়ার গান দিয়ে গুলি -করে। 
চৌকিদারের টেঁচাষেচিতে অন্যরা 
জাগে আর হৃরতিরা পালিয়ে যায়। 


আবারও তার! নাকি ফিরে আসে . 


ঘণ্টা তুই পরে সেই গাড়ী নিয়েই ৷ 
তার! 


থেকে আবারও গুলী ছোড়ে। 
হোষ্টেল ছাত্রী ইউনিয়নের সাধারণ 
সম্পাদ্বিকা কুষারী সুনীতি চ্যাটাঙ্জি 
ও অন্যান্য জাবাসিকা ছাত্রীর] অভি- 
যোগ করেছেন যে প্রধান আনাষী 
হচ্ছেন ক্যাভালরী রোডের এ 
বাংলোর বাপিস্দা। ঘটনার পরে 
এ ৰাংলোৰ চৌহনদ্দীর মধ্যে এ 
গাড়ীখানিকে তার] দেখেছিলেন দাড় 
করালে! জবস্থায়। চৌকিদারের 


bd 


কাছ থেকে এওঁ গাড়ীর মালিকের 
সন্ধানও ভারা নিয়েছিলেন। তাদের 
অভিযোগ ১৭ তারিখের ঘটনাটি 
বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এ দিনের আগে 


রাজধানীতে ভণরাধ প্রবণ 


ও পরেও বেশ কিছুদিন ধরে এ 
গাড়ীতে করে হুবৃতরা ছাত্রীদের 
আলাতন করেছে নানা! ভাবে। 
অবশেষে ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮ 
তারিখে এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে 
রিপোর্ট কর! হয়েছে। 


জ্রীকুলদীপ রাজ নারাঙ পরলোক- 
গত স্যার গোকুলদাস নারাণের পরি- 
বারতুক্ত| চিনির কল, মদ তৈরির 
. কারখানা প্রভৃতি বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
মালিক এই নারাঙ পরিবার, আর 
শাসক কংগ্রেস নেতৃমহলের সংগেও 
এদের যোগাযোগ নাকি খুবই 
ঘনিষ্ঠতা | 


পুলিশের কাছে অভিযোগ কোন 


করবার পরে” ছু হপ্তা কেটে 
গেছে। তবু এ সম্পর্কে, এ অবধি 


. এমন একটি ধারণা দানা 


কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। 
তার থেকেও তাজ্জবের ব্যাপার 
হচ্ছে যে গত পরশু দিন এখানে 
পুলিশ এমন বক্তব্য প্রকাশ করেছে 
যাকে এখানকার অনেকেই ব্যাপার- 
টিকে গুলিয়ে দিয়ে চাঁপা দেবার 
চেষ্টা বলে মনে করেছেন। 
পুলিশ বলেছে যে দ্বাত্রীটি 
ভুবত্তদের আলাঁতনের শিকার হয়ে- 
ছিলেন তিনি নাকি গাড়ির নম্বর 
নোট করেন নি, সেটি নোট করে- 
ছিলেন সোস্যালিষ পার্টির সংগে যুক্ত 
অন্য এক ছ্বাত্রী। এখন পার্ট বার্থে 
এই ঘটনাটিকে লাগানো হচ্ছে। 
পুলিশ মহল থেকে এমনও বলা হচ্ছে 
যে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য তুর তরা 
হ্রীনারাঙের গাড়ীর নম্বর ব্যবহার 
করেছে। ছাত্রীর] অবশ্য পুলিশের এ 
বক্তবাকে সর্ব্্বব মিথ্যা বলে বলছেন। 


নিগৃহীত ছাত্রীটিও পুলিলের কথাকে : 


মিথ্যা. বলেছেন। এখানে এখন 
বেঁধে 
উঠছে যে কংগ্রেসের সংগে ঘনিষ্ঠ 


যোগাযোগ থাকলে দিল্লীতে পুলিশ - 


অভিযোগ সম্পর্কে আইনানুগ 
ব্যবস্থা গ্রহণে টালবাহানা করে। 


দৃষ্টান্ত হিসেবে এই সব মহলে বল! 


& পাঁচ ৪ 


হয় যে কিছু দ্রিন আগে খাস দিল্পী- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একজন ছুঃস্থ 
ছাত্রীকে চাকুরি দেবার প্রলোভন 
দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে কংগ্রেসের ছাত্র- 
সংগঠনের এক নেতা ছাত্রীর ওপরে 
বলাৎকার করে। এটি নিয়ে যধ। 
সময়ে অভিযোগ করা হয়। ছাত্র 
নেতাটি সুপরিচিত। তবু বেশ দীর্ঘ 
দিন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি । 
সম্প্রতি তাকে. নাকি গ্রেপ্তার করা - 
হয়েছে | তাই অনেকেই বলছে যে 
সম্ভবত চাপে পড়ে অধবা অন্ত কোন 
অদ্বশ্য কারণে এ বব্যাপারটিকেও 
পুলিশ ধাম! চাপা দেবে । 

গত কালকার এই মিছিলে 
ছাত্রীরা শ্লোগান তুলেছিলেন এবং 
তাদের হাতের পোষ্টারেও লেখা 
ছিল ‘বন্দুক দিয়ে গুলী ছোড়া 
নারাঙের খেলা” “কংগ্রেস নারাগ্ডকে 
বাঁচায়, নারাঙ বাঁচায় গুণ্ডাদের 
এবারে আমর! সব ফাস করে দেব” । 
বিশ্ষোভকারিনীর! শ্রীনারাঙের 
ৰাড়ীর আঙিনার অধ্যে চুকে 
শ্ীনারাঙের খোঁজ করেন। দাবি 
করেন যে শ্রীনারাতের সংগে দেখা 
না হওয়া অবধি তার] যাবেন না। 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 
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হোষ্টেলবাড়ীর ' চারদিকে ' 
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নটি 


পর্বাক্ষা ব্যবস্থায় দর্নীতি 


সম্প্রতি কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের . 


পরীক্ষা-_কণ্ট্যোলারের [প্র /নিয়ে 
বিভিন্ন মহল থেকে নাঁনারূপ প্রশ্ন 
উঠেছে। প্রেসিডেলী কলেঞ্ের 
তৃতীয় বর্ষের জনৈক ছাত্রী প্যুগা- 
স্তরে" প্রকাশিত তার এক চিঠিতে 

৩১১৭৩) " লৰাসরি মন্তব্য 
করেছেন £ “আমলাতান্ত্রিক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রদ্ধে রদ্ধে আজ হুল্গীতি 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের 
মনোভাব আর যাই হোক, শ্রদ্ধার 
নয় 1৮ অধ্যাপক নির্মলচন্্র ভটা- 
চার্য তাঁর “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
কোন্‌ পথে?” প্রবন্ধে ( ঘানন্দ- 
বাজার পত্রিকা,” ১৪-২-৭৩ ) পরীক্ষা 
বিভাগের হুনাঁতি প্রসঙ্গে লিখেছেন: 
“অভিযোগটি হয়ত একেবারে ভিত্তি- 


হীন নয় |:*"তবে এই কথাও বলা 


চলে যে, সরকারী অফিসসমূহে 
দুর্দতির মাত্রা যতটা, পরাক্ষা- 
বিভাগের ছুর্ণাতি' তার চেয়ে বেশী 
নয়, বরং অনেক কম. মনে হয়, 
বাঙ্গালী মধ্যবিত-সুল নীতিবোধ 
বিশ্ববিদ্ভালয়েও প্রতিফলিত 
হয়েছে ॥” “্ৰাঙ্গালী মধ্যৰ্ত্ৰিদুলষ্ত 
নীতিবোধ” বলতে নির্মলবাবু কি 


বোঝাতে চাইছেন তা আর একটু. 


পরিষ্কার করে বললে ভাল হতো । 
খারা হূর্নাতির অভিযোগ সত্য বুঝেও 
তার ভয়াবহতা -প্রকান্তটে বীকার 
করতে দ্বিধা বোধ করেন, তারা 
কি নির্মলবাবু নির্দেশিত “মধ্যবিত্ত- 
সুলভ নীতিবোধে”র পরিচয় দিচ্ছেন 
না? 

অধ্যাপক নির্যলবাবুর ও উপা- 


চার্ধ সতোনবাবুর প্রকাশিত বক্তব্যের 


মধ্যে একটা জায়গায় খুব বড় মিল 
দেখা যায়। দুজনেই বলেছেন, 
পৰীক্ষা-বিভাগের অব্যবস্থার মুলে 
রয়েছে প্রধানত স্থানাভাব। কিন্ত 
অর্থও স্থান উপাদান যাত্র। সেই 
উপাদানের সন্যবহার করার ইচ্ছা 
‘ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ 
নির্ভরণীল। আসলে অভাব যোগ্য 
নেতৃত্ব | বীর! সিনেট পিণ্ডি- 
কেটের সদস্য হচ্ছেন তাঁদেরই আবার 
অনেককে দেখতে পাচ্ছি “বোর্ড অব 
স্টাভিজে”র মেম্বার হিলাঁবে। 


“বোর্ড অব স্টাডিজ” একটি সম্মানিত ' 


ও দারিত্বপূর্ণ কঙিটি। এই কমিটিই 
বছর বছর পরীক্ষক ও প্রধান 
পরীক্ষকের ভালিক তৈরী করেন। 
কষ্ট্বোলারের দপ্তর সেই তালিকা 
দেখে নিয়োগপন্জ বিতরণ করেন 


মাত্র । সেই. কমিটির সদস্যরা ঘদি' 


জেরাই নিজেদেরকে সকলের 


আগে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক 
হিসাবে নির্ধাচন করে রাখেন, 
অন্যদের অন্য স্থান হয় তার পরে 
তবে তাদের শ্রেক্কোরদ্বি ও আত 
সম্মানজ্ঞানের প্রশংসা করা শক্ত । 
আশুার-গ্রযাচ্ছুয়েট পরীক্ষার দিকেই 
বিশেষ ভাবে চোখ রেখে এখানে 
বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে | 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের একটা নিয়ম 


আছে যে, নিজের ছেলেমেয়ে বা 


কোনো নিকট আত্মীয় পরীক্ষার্ধা 
থাকলে সেই বিশেষ বাক্তি সে 
পরীক্ষায় আর পরীক্ষক থাকতে 
পারবেন না। এখন কিন্তু সে 
নিষ্ষমও প্রায়শঃই লঙ্ঘিত হচ্ছে। 
এমন কি, “বোর্ড অব স্টাডিঙ্জে”র 
সাস্তরাও' অনেক সময় কর নীতি 
মেনে চলেন লা। 'নিষ্ষেদ্বের পুত্র- 
কন্যা বি, এ, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থা 
থাকলে ডাদের- অনেককে বি, এ, 
পার্ট টু পরীক্ষার পরীক্ষক বা প্রধান 
পরীক্ষক বা কো-অরিনেষ্টার পদে 
আসীন থাকতে দেখা যায়; আবার 
নিজেদের পুত্রকন্তা পরের বছর যখন 
বিঃ এ, পার্ট টু’র পরীক্ষার্থী থাকে 
তখন সেই সব মহাযান্য সদস্যরাও 
পার্ট ওয়ানের পরীক্ষক, প্রধান 
পরীক্ষক বা কো-অভিনেটাৰ নিযুক্ত 
হন । 

প্রত্যেকটি পরীক্ষা সমাপ্ত হবার 
পর পরীক্ষকদের একাংশ বিশেষ 
রোল নাশ্বার নিয়ে এদিক ওদিক 
ঘোরাঘুরি করেন, নিজেদের প্রিয়- 
জনদের ত্বপক্ষে একটু বিশেষ 
সুবিধা আদায়ের জন্য । “বোর্ড অব 
স্টাডিজে”্র সদস্যদের কাউকে 
কাউকে এরকম অশোতনভাবে 
ঘোরাতুরি করতে দেখা! যাঁয়। কর্তৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা 


ধাকলে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার্থীর - 


নম্বর যে বৃদ্ধি পায়, সেটা একালে 
নিতানৈঙগিত্তিক ঘটনা হয়ে শীড়ি- 
য্েক্কে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এষ, 
এতে অষ্টম পেপারের পরে নবম 
পেপার বলে একটা বস্তু ছিল? 
এখনও আছে । কিন্তু বর্তমানে এই 
দুনীতি ব্যাপকতায় ও গভীরতায় 
পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে । 

একালের ছাত্রছাত্রীরা অবুঝ 
নয়। পরীক্ষকষের মধো সদাচারণ 
পালনে জভ্যন্ত এমন মানুষ এখনও 
অনেক আছেন নিঃপন্দেছে বলতে 
পারি। কিন্তু বহু পরীক্ষক যে সদা- 
চারণের ধার ধারেন লা, তাও খাঁটি 
সত্য। প্রায় সকলেই এক নূরে 
বলছেন, মাইনে বাড়াও, শিক্ষার 


ক্ড 


মান বাড়ৰে। কিন্ত টাকার জ্বর 
বাড়লেই শিক্ষার মান বাড়বে এ 
যুক্তিও একপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চন!। 
যে চরিক্রশক্তির উপর সমগ্র সমাজের 
সুস্থ প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল, তার ক্রমা- 
বনতি একালে সমাজের . অন্য বৃত্তি- 
ধারীদের মধ্যে যতটা, শিক্ষক 
পরীক্ষকদের মধ্যে তা তুলনায় 
অনেক কম, এ 'ধারণা শিক্ষক- 
পরীক্ষকদের আত্মতুফিমাত্র ।- 

"_ জনৈকা পাঠিকা 
রাফ্মন্ত্রীর বিয়ে 
তিনদিন পরপর তেজাল জিরেঃ 

ভেঙ্গাল খয়ের এবং ভতেঙ্গাল ওষুধের 
কারবারীগণের আড্ডায় হানা দেবার 
ঘটনাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সরকার 
আশ্রিত পত্রিকার 
আকর্ষনীয় খবর ছিলো (সচিন) 
াষ্রমন্ত্রী সুব্রত মুখার্জার বিবাহ 
বাসর। গত ৮ই মার্চ আনন্দ 


বাজার পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, 
রাষ্ট্রমনত্রীর বিবাহে চারশো পঞ্চাশ 
জন লোক থেয়েছে। নিন্দুকেরা 


হয়তো বলবেন বে, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা 
কম করে দেখানো হয়েছে, কারণ 
সুরতবাবৃর শরদ্বের মাহৃদ্দা থেকে 
আর্ত করে চাটুকার দলের বরযাত্রী 
সংখ্যাই হবে কমপক্ষে পাঁচশো জন। 
এর উপর ছন্দবানীর পক্ষের কয়েক- 
শো লোক আছেই । কিন্তু এ রাজ্যে 
এখনও অতিথি নিয়ন্ত্রন আইন বলে 
একটা আইন চালু আছে। যতদুর 
জানি, এই আইনের বলে বিবাহ 
উৎসৰে যে রেশনিং পারমিট দেওয়া 
হয় (৩০ কেজি চাল, ৩০ কেজি 
ময়দা ) তা একশো জন লোকের 
চাহিদা পূর্ণ করে। এক কথায় বলা 


যায়, পুলিশমন্ত্রী সুব্রত মুখাজাঁর, 
শ্বশুর মহাশয় অতিথি নিয়ন্ত্রণের, 


সরকারী আইন ভঙ্গ করে ব্ল্যাক- 
মার্কটে (পারমিট ছাড়াও অতিরিক্ত) 
কয়েক মণ চাল ( পোলাও হয়েছিল ) 
এবং. জয়দা কিনেছেন । চাটুকার 
সাংবাদিকের দল প্রশত্তি গেয়ে 
বলেছেন, “খাবারের মেম্‌ সাধারণ 
ছিল।’ ঘটনা কি বলে? ফাল্গুন 
মাসে প্রতোক বিবাহ বাড়িতে ৩০ 
পয়সার টমেটোর চাটনি হয় জানি, 
কিন্তু সুত্রতবাবুর শ্বশ্তর মহাশয় ৩ 
টাকা কেজির আমস্ত্বের চাটনি 
করেছেন | সাধারবূণ বিবাহ বাড়িতে 
কি ভেজিটেবল চপ, মাংসের চপ, 
ভেটকিমাছের ফ্রাই হয়? শতকরা 
৯৫টি বিবাহ আসরে মিষ্টির তালি- 
কায় থাকে দই, মিহিদান! (অথবা 
দরৰ্শে) এবং লেভিকেনি | কিন্তু 
“বাংলার সা্গিনা সুব্রত মুখার্জীর” 
বিয়েতে মিন্টির মেনুতে ছিল যাতৃ- 
ভোগ, রাজভোগ, দই, _ সন্দেশ 
(আর কত কি জিনিষ ছিল কে 
জানে {) এবং খেয়েছেন নামী দামী 


অন্থতম - 


খা 


ব্যক্তিরা, খেয়েছেন প্রিয়-সুদীপ- 
সৌগতের মতো “গণতান্ত্রিক সমাজ- 
বাদীরা, বীর! অহোরাত্র “গন্িবী 
হঠাওয়েরঃ : হুংকার ভ্বাড়ছেন। 
মহাধান্ত নেতাদের উচ্ছিষউগুলো, 
মান্কের কাটাগুলো, নর্দমার পাশের 
ডাস্টবিনের নোংরা থেকে বেছে 
নিয়েছিলো হতভাগা গরীবগুলো ৷ 

পেয়েছি, 


যতদূর খবর ঘোষ 


পরিবারের নেতৃত্বাধীন “বিক্ষুব্ধ. 


কাগ্রেণী এম, এল, এগণ বিধান 
সভায় প্রশ্ন তুলবেন, সুক্রতবাবুর 
শশুরের এই আচরণের প্রতিবাদে, 
সেদিন বিধান সভা বয়কট এবং 
কংগ্রেসী সদস্য জ্যোতির্জয় মজুয়- 
দারের সুক্রতবাবুকে চিনতে না 
পারার কারণ এটাই | এই রকম 
ঘটনা এখন বিধান সভায় এখন 
হামেশাই হচ্ছে এবং হবে এবং রাজ্য- 
রাজনীতি অন্যদিকে মোড় নিবে 
বুঝতে পেরে কংখ্রেসী 
মন্ত্রীরা এখন দুহাতে কিছু লুটে 
নিচ্ছেন (যেমন আমুব খা ১৯৬৯ 
সালে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর লণ্ডনে 
হোটেল খুলেছেন.) আগামী দিনের 


সদস্যের কন্যার বিবাহে কয়েক লক্ষ 
টাকা খরচ হওয়ায় রাজ্যের যুব- 
কংগ্রেপীর! এ মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী 
করেছেনঃ ফলে খনম্টাম ওবার 
ভাগ্যকাশ ঘন কালো! হয়ে উঠেছে। 


 জনেক পাঠক 


সজাগ হতে হবে 
বিগত দোসর! মার্চের দর্পপে 
রাজধানী. থেকে কপিল রায় যে তথ্য 


পরিবেশন করছেন তা সত্যই চিন্তার 
বিষয় | ববীল্ত্রোত্তর যুগের খ্যাতি- 


মান কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে এক 


বিশেষ দিকচিঙ্ন। ‘সন্দীপের চর? 
ও নাম রেখেছি কোমল গান্ধার? 
পড়েছি, বার বার পড়েছি। আরে! 
কৰিতাৰ মধ্যে ৰবীন্্রনাথকে উদ্দেশ্য 
করে লেখা যার কয়েকটি লাইন শুধু 
মনে আছে “যেখানে পর্বত ওড়ে 
আশ্বিনের নিরুদ্দিউ মেথ’ ইত্যাদি । 
অদ্ধায় তরে উঠেছিল মন । 


কিন্তু এই শতকের ষষ্ট দশকের 
চিন্তার পরিবর্তন অনেককেই - গ্রাস 
করেছে। দর্পণের ক্ষুদ্র কলেৰবে সেই 


সব নামের তালিকা দিয়ে ভারাক্রান্ত . 


করে লাত. নেই। কপিল রায় 
যে বিরাট সংযোজন করিয়ে দিলেন 
তা অবশ্তই মূল্যবান । কাৰণ বিরাট 
পরিবর্তন আসন্ন আর সেজন্যই সজাগ 
হতে হবে যে সংস্কৃতির জগতে বিদগ্ধ 


পণ্ডিতের ছদ্মবেশে বেহুরূপীর' 
প্রবেশাধিকার যেন না ঘটে। 
জনৈক পাঠক 


£ 


দপশ 1 শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১১৭ শা 


দলীয় নির্বাচনে কারুগি? 


. পশ্চিমবঙ্গে বাছাতক্ের নির্বাচনে 
কারচুপি হয়েছে । কংগ্রেস তা 
স্বীকার করে না। সত্য বেশীদদিন চাপ। 
থাকে না। বহুরষপুরে ছাত্র পরিযদেন্ন 
সম্মেপন থেকে চলে. এসে উত্তর 
কলকাতার ছাত্র নেতা সুর্দীন তট্টা- 
চার্ধ কলকাতায় সাংবাদিকদের 
কাছে বিবৃতি দেন “বহুরমপুরে ছা 
পরিষদের সম্ভাপতি নির্বাচনে 
কারচুপি হয়েছে” (আনন্দবাজার, 
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ৭৩)। 

আমার প্রশ্ন যারা নিজেদের 
পার্টির লোকেদের বিরুদ্ধে কারচুপির 
আশ্রয় নেয়, তারা শক্ত পার্ট সি-পি 
এম এবং অন্যান্য বামপন্থী পার্টি- 
গুলোর বিরুদ্ধে কারচুপির আশ্রয় 
নেয় নি এট! কি বিশ্বাস যোগ্য ? 


শন বিশ্বাস 


গালমন্দ বলেন নি * 

আযাকাদেষী পুরস্কার সম্পর্কে 
জনৈক পাঠকের লেখা পত্রটি পড়ে 
পার্থপ্রতিমবাবু ক্ষুব্ধ হয়েছেন কেন 
বোঝা গেল না। পার্থবাবু ওই 
জনৈক ভদ্রলোকের মতামতের স্বপক্ষে 
বা বিপক্ষে .কোন কথা না বলেই 
তন্রলোক আনন্দবাজারী গোষঠীর 


" জন্য! গুজরাট মন্ত্রিসভার জনৈক এৰ কিনা জানতে চেয়েছেন । 


লেখক কিন্তু আদপেই প্রশংসার অমু- 
পশ্থিতিকে গালমন্দ বলেননি । বরং 
ব্যক্তিগত ভাবে আমাৰ ধারপা কোন 
রচনায় বেশি ভ্বতিবাদ থাকলে. 
ক্যান্কলীনের & কথাটা মনে পড়ে 
হায়__আযাডমিরেশন- ইজ ছা ডটার 
ওব ইগনোরেজ। জনৈক ভদ্ৰ 
লোকের লেখাতেও বিরুপ জমা 
লোচনাকে. স্বাগত জানানোর সুবটি 
চিনতে ভুল হবার নয়। 


পারমিতা চট্টোপাধ্যায় 


কলকাছ। 

গরীব হটাবার নমুনা 

আজকাল প্রায়ই দৈনিক সংবাদ- 
পত্রে দেখা যায় কংগ্রেসী নেতাদের 
গরিবী হটাও বক্তৃতার ফুলঝুরি বড় 
বড় হরফে ছাপান হচ্ছে | কয়েকটি 
প্রকউ উদাহরণ দিলেই সর্ব-সাধারণ 
বুঝতে পারবেন কেমন করে দিনের 
পর দিন গরিৰ-ই হটে যাচ্ছে। 

১৯৬৯ সালে যুত্তক্ষপ্টের রাজত্ব 
কালে যে চাল আপনি পেতেন ১ 
টাকা ৪০ পয়সা দরে, সরযের তেল 
€ টাকা, কেরোসিন ৫২ প, মসুর 
ডাল ১ টাকা ২০ পয়সা, চিনি ১ 
টাকা ৯৪ পয়সা বর্তমানে উপরোক্ত 
জিনিসগুলির যথাক্রমে ২ টাকা &* 
পয়সা থেকে ২ টাকা ৬০ পয়সা, ৬ 
টাকা ৪০ পয়সা, ৭৪ পয়সা; ২ টাকা 
৬০ পয়দা থেকে ২ টাকা ৭০ পয়সা, 
৫ টাকা থেকে ৬.টাকা পর্যন্ত দাম । 
তাই সাধারণ মামুবের ক্রয় ক্ষমতার 
বহিভূ্তি হওয়ায় তারা অর্ধাহারে 
অনাহারে দিনাতিপাত করতে 
করতে অকাল ম্বত্যু বৰণ করছে । = 


জঃ সেনগুপ্ত 
শিলিগুড়ি 


~~ 


দর্পণ | শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১৯৭৩ 


মানিক ধাঁ? $ ধনিকঞ্েণীর ধর্ষে একটি টনতম গোথীন 





জোতদরদের ক্ষম্ত। বেড়েছে 

শিল্প ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা হয়, 
- আমাদের কৃষি অর্থনীতির চেহারা 
এর চেয়ে আরও খারাপ | ১৯৪৯ সালে 
কংগ্রেস “যব চাষ করে জমি 


তাদের” এই নীতি গ্রহণ করে এবং ' 


ঘোষণাও করে। সেটা ভ্রেনারেল 
যাঁকমার্থার জাপানের বৃহৎ জ্মি- 
দারী ভেঙ্গে কৃষকদের প্রত্যেক 


পরিবারকে সর্বোচ্চ সাড়ে সাত একর 


জমি বিলি করার দু তিন বছর পরে । 
জাপানের পরাজয়ের তু বন্ধরেরও 
৮. কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সর্ব 
১ বৃহৎ ধনতাম্ত্রিক দেশের সেনানায়ক 
যা করলেন, আমাদের নেতারা 
সমাজতন্ত্রের বুলি আউডে গত 
চব্বিশ বছরেও ত' করতে পারলেন 
না। সতি বলতে কি, আমাদের 
দেশে যা হয়েছে তা আঁরও খারাপ । 
পুরনো জমিদাররা বিদায় নিয়েছে, 
কিন্তু তাদের স্থান গ্রহণ করেছে 
জোতদাররা যাদের ক্রুত ধনী হতে 
এবং প্রচুর রাজ্ধনৈতিক ক্ষমত] অর্জন 
করতে সরকার সর্বরকমে সাহায্য 
করেছেন | শ্রীমোরারজী - দেশাই 
যেখন ভার ১৯৬৮ সালের বাজেটে 
এই জোতদার শ্রেণীর ওপর 
সামান্য কর বলাতে চেয়েছিলেন 
তখনই এদের রাজটনতিক ক্ষমতার 
পরিচয় পেয়েছিলেন! কংগ্রেস 
সংসদীয় দল তার বিরুদ্ধে রুখে 
দাড়িয়েছিল এবং তাঁকে অধিকাংশ 
প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে হয়। 

ব্যবসায়ী শ্রেণীও অসাধারণ 
ক্ষমতার অধিকারী । শিল্পপতি ও 
জোঁতদার শ্রেণী উভয়ের সঙ্গেই 
এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । প্রকৃত 
পক্ষে, অনেক শিল্পপতি ব্যবসা ও 
_শিল্প হই ক্ষেত্রেই প্রতিঠিত | এই 
তাবে কালো টাকা অর্জন .কর! 
সহঞ্জ। বিগত যুগে শিল্পের চেয়ে 
ব্যবসায়ে শিল্পপতিদের অর্থ 
বিনিয়োগের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান 
দেখা যাচ্ছে। শিল্পে বিনিয়াগের 
অন্য তারা পাবলিক সেক্টরের অস্ত- 
গত প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে ভীষণ 
ভাবে ঝুঁকে পড়েছে । সবচেয়ে 


জলন্ত উদ্বাহরণ দেখা যায় পাট ' 


শিল্পের ক্ষেত্রে। এখানে একই 
পরিবার নিজেদের নামে অথবা 
বেনামীতে শিল্প এবং সেই কাচা 
মালের ব্যবসায়ে নিযুক্ত । রপ্তানীর 
ক্ষেত্রে আশার ইনভয়েসিং, অর্থাৎ 
য়া, পাঠানো হচ্ছে তার চেয়ে 
বেশী দেখানোর ঘটন। বহু পরিচিত, 
কিন্ত বেশী দামে পাট সরবরাহের 
ঘটনা তেমন পরিচিত নয়। এই 


কাচা পাট সরবরাহকারী নিজেরাই 


মিলের প্মালিক। এইভাবে যে 
টাকা রোজগার হচ্ছে সেটা কালে! 
টাকা! 


কালে! টাকা ও কংগ্রেস 

ব্যাপক আকারে কালো টাকা 
অপ্রিত হয় স্বাধীনতার চার বছর 
আগে বাংলা দেশের 'মন্বত্তরের সময় | 
১৯৪ সালে কংগ্রেস নেতৃরন্দ কারা- 
গার থেকে বেরিয়ে আসেন । নেহরুর 
প্রধম ঘোষণ] যে, কালোবাঙ্ঞারীদের 
নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে কাশী দেওয়া 
ছবে। পরবর্তী কালে অনেক 
লোককেই ফাঁসী দেওয়া হয়েছে, 
কিন্তু একটিও কালোবাক্জারীকে 
নয়। কালোবাঁজারীদের খবর 
জানানো সত্বেও এমন কি নাম মান্র 
শান্তিও তাঁদের দেওয়া হয়নি । 

- স্বাধীন ভারতের কালো টাকা 
ক্রমবর্ধমান | ১৯৬৩ সালে শ্রীবিজু 
পট্টনায়েক বলেছিলেন যে; অর্থ- 
নীতিতে কালো টাকা ভয়ের ব্যাপার 
হয়ে দাড়িয়েছে, কারণ যাঁদের হাতে 
ও টাকা আছে তারা একটি সমাস্ত- 
বাল অর্থনীতির ধারক ও বাহক । 
সেই সময় তিনি হিসেব করেছিলেন 
যে, কালো টাকার পরিমান তিন 
হাঙ্গার কোটি টাকা। আজ তার 
পরিমাপ সাত হাজার কোটি টাকা 
ভারত সরকারের বাৰিক রাজয়ের 
দ্বিগুণ । 

কংগ্রেসদলের শ্লোগান “সমাজ- 
ভাম্িক ধাঁচের সঙগাজে”্র কথা বল! 
শুরু হয় ১৯৫৫ সালে | তার আগে 
ছিল “কোঅপারেটিভ কঙহনওয়েলধ”। 
১৯৬৪ সালে “সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের 
স্থান গ্রহণ করল “সমাজতন্ত্র ও 
গণতন্ত্র | কিন্তু কংগ্ৰেস প্রত্যেক 


বারই তার ক্লাগানের অর্থ পরিষ্কার- , 


ভাবে ব্যাখ্যা করার দ্বায়িত্ব এড়িয়ে 
গেছে । শ্রীনেহুর বলেন নি সমাজ- 
তন্ত্র বলতে তিনি প্রকৃতপক্ষে কি 
বুঝেছেন। জনগণ শেষ পর্যন্ত এর 
অর্থ করেছে যে, ধনী দরিদ্র এবং 
নিরম্ন মানুষের মধ্যে ব্যবধান ধীরে 
ধীরে হাঁস করা | 

আমাদের শিল্পপতির! এ 
তন্ত্রের সবচেয়ে সচেতন প্রবক্তা, যদি 
কংগ্ৰেস দলের “সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 
এর লক্ষ্য বিষয়ে পৃথিবীর সকলের 
যা ধারণা তার কোন সম্পর্ক থাকে । 
কংগ্রেসী তহবিলে শিল্পপতিরা ধুব 
নিয়মিত ও  উদ্দারভাবে দান 
করেন । ক্ষমতা তখ.তের কাছাকাছি 
যে কোন স্থানে ধারা বিরাজিত 
তাদের আত্মীয়কে ওরা পছন্দ 


1” ১ 


রণজিৎ রায় 


করেন এবং আরামদায়ক চাকরী 


দিয়ে থাকেন | একদিকে শিল্পপতি 
ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর এবং অন্যদিকে 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমলাদের 


- পরিবারবর্গের মধ্যে প্রতাক্ষ যোগা- 


যোগ যোজন] কালে অনেক গভীর 
ও ব্যাপক হয়েছে। 
স্বাধীনতার পূর্বে কংগ্রেদ নেতারা, 
বিশেষ কৰে শ্ৰীনেহরু ও মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ কালো- 
ৰাজারীদের কঠোর দণ্ডদানের জন্য 
প্রচার চাঁলান। অন্যান্ক কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে তাদের শীঘ্রই 
পরীক্ষার সম্মুখীন করে মুসলীম নেতা 
লিয়াকত আলী খান, বিনি, তাঁর 
সম্পর্কে সুবিচার করতে গেলে বলতে 
হয়, কখনও নিজেকে সমাজতন্ত্রের 
গ্রবন্তা বলে প্রচার করেন নি। 
মুসলীম লীগ স্বাধীনতার পূর্বে 
অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করতে 
বলে সিদ্ধান্ত নেয়। কংগ্রেদ ওয়াক্কিং 
কমিটিতে তার সহকর্মীদের অনুরোধ 
সত্বেও সর্দার প্যাটেল স্বরাষ্ট্র দপ্তর 
ছেড়ে অর্থ দপ্তর গ্রহণে রাজী হননি 
বলে ওঁ ঘণ্তর শেষ পর্যন্ত খান 
সাহেবের হাতে যায়। তাকে যি 
রা দপ্তর ত্যাগ করতে বাধ্য কর! 
হয় তাহলে তিনি অন্তর্বস্তা সরকার 


থেকে বিদায় নেবেন বলে স্দার.. 


প্যাটেল ভয় দেখান তার ধারণ। 
হয় যে, অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ 
গুরুত্বহীন ব্যাপার এবং স্বরাষ্ট্র এক- 
মাত্র গণ্য করার মত দণ্তর। তবে 
ঠেকে শিখতে তার খুব দেরী হয়নি । 


লিয়াকতের ১৯৪৭ লালের বাজেট 

১৯৪৭ সালে ক্যাবিনেটের একটি 
সভায় শ্রীধান কালো টাকা এবং 
যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফা বে 
সমস্যা সৃষ্টি করছে সে সম্পর্কে আলো- 


' চন! করে বলেন; কংগ্রেস নেতাদের 


বক্তৃতা তাকে নাড়! দিয়েছে যে, 
সরকারের স্বার্থে এই টাক! উদ্ধার 
করা দরকার। তাৰা সকলেই 
একমত হন যে, অসৎ ব্যবসায়ী ও 
শিল্পপতিদের শান্তি দিতে হবে। 
মৌলানা আজাদ তার “ইওিয়া 
উইন্‌স্‌ ফ্রীডম’ গ্রন্থে যুদ্ধকালীন 
কালো টাকা ও মুনাফা সম্পর্কে 
কংগ্রেস দলের নীতি ব্যাখ্যা করে 
শিং চল: £ 

ংগ্রেসের ঘোষিত নীতি হল, 
অর্থনৈতিক অনান্য দূর করতে হবে 
এবং একটি সহাজতান্ত্রিক ধাঁচের 
সমাজ ধীরে ধীরে ধণতান্ত্রিক 
সমাজের স্থান গ্রহণ করবে। 
কংগ্রেসের নির্বাচনী ইন্তাহারেও এই 


কথাই বলা হয়েছে । উপরন্তু, যুদ্ধের 
সময় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের 
অজিত মুদাফ| সম্পর্কে জওহরলাল 
ও আমি উভয়েই বিবৃতি দিয়েছি। 
এটা সকলেরই জানা যে, এই আয়ের 
একটা বৃহৎ অংশ লুকিয়ে ফেল! 
হয়েছে এবং তার জন্য আয়কর 
দেওয়া হয়নি । তার অর্ধ এই যে, 


পাওনা, অথচ অনাদায়ী কর 


আদায়ের জন্য ভারত সরকারকে 
কঠোৰ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হযে ।” 

ভার বাজেট প্রস্তাবের সম্পর্কে 
কংগ্রেস সদস্যদের সমর্থন লাভ করার 
পর শ্রীখান ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে 
বাজেট প্রণয়ন করেন, ষ| কংগ্রেস 
নেতৃত্বকে বেসাষাল করে দেয়। 
এর সঙ্গে সেই বাজেটের কোন সম্পর্ক 
নেই যার লক্ষ্য “ধনিকদের শুষে 
নেওয়া”! কোম্পানী মুনাফার ওপর 
কর বৃদ্ধি, সারট্যান্সের নীমা হাঁস ও 
এবং মুলধনী আয়ের ওপর কর 
বসানোর অধিক বৈপ্লবিক কিছু এর 
মধ্যে ছিল না। এই উপায়ে শ্রীথান 
ঠিক করেছিলেন যুদ্ধকালীন মুনাফা 
শিকারীদের অসহৃপায়ে অক্কিত 
কালো টাকা ও মুনাফার অন্ততঃ 
কিছু অংশ সমর্পণ করতে বাধ্য 
করবেন। 


বিরাট প্রত্যাবর্তন 

বাজেটটি যখন অস্তবর্তী মন্ত্ি 
সভার সামনে পেশ করা হয় তখন 
কি ঘটে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে মৌলানা! আজাদ বলেছেনঃ 

“লিয়াকত আলীর বাজেট 
আমার সহকর্যাদের সম্পূর্ণ অবাক 
করে দেয়। কয়েকজন ছিলেন ধার! 
গোপনে শিল্পপতিদের প্রতি সহান্ু- 
ভূতিশ্ীল। আরও বীর! ছিলেন 
তার! পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, 
লিয়াকত আলীর নির্দিষ্ট প্রস্তাৰ 
অর্থনৈতিক নয়, রাজনৈতিক চিন্তার 
ভিত্তিতে রচিত। বিশেষ করে 
সর্দার প্যাটেল ও প্রীরাজা গোপালা- 
চারী এই বাজেটের প্রচণ্ড বিরো- 
ধিতা কৰেন, কারণ তারা মনে 
করেন যে, লিয়াকত আলীর দেশের 
স্বার্থ সাধনের চেয়ে শিল্পপতিদের 
জব্দ করার দিকেই নঙ্জর বেশী। 
তাদের মনে হয় যে, তার প্রধান 
উদ্দেশ্য ব্যবসায় শ্রেণীর ক্ষতি করা, 


যাদের অধিকাংশ হিন্দু । রাজাঙ্গী 


অন্ত্রিসভাঁয় খোলাধুলি বলেন যে, তিনি 
পিয়াকত আলীর প্রস্তাবের বিরোধিতা! 
করছেন এবং' আভায দেন লাম্প্র- 
দ্রান্িক বিবেচনার ভিত্তিতে এই 
প্রস্তাব রচিত ।” 


LEH ॥ সাত এ 


গম, 





দেশভাগ হল এবং কংগ্রেম সম্পূর্ণ 
নিজের পছন্দ মত সরকার গঠন 
করল, শ্রীধানের প্রস্তাব কবরে চলে 
গেল। একথা সত্যি যে, খানের 
প্রস্তাবের ফলে মুপঙ্গীমদের চেয়ে 
হিন্দু ব্যবসায়ীয়াই বেশী করে জালে 
পড়ত, কারণ অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে 
হিন্ুদেরই আধিপত্য |. কিন্তু এটা 
কেউ ব্যাখ।| করার চেষ্টা করেন নি 
যে, শ্রীধান.কি ভাবে জাল বিস্তার 
করতে পারেন যাতে কেবল মুসলীম 
ব্যবসায়ীরা রেহাই পেতে পারে। 
আসল সত্য এই যে, এ প্রস্তাব 
নাকচ করার জন্য কংগ্রেস একে 
সাম্প্রদায়িক রং' দিয়েছিল, কারণ 
এতে সেই সব লোক বিরূপ হত যারা 
উদার ভাবে টাকা পয়সা দিয়ে 
কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং 
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ব্রিটিশদের তৈরী 
জিনিস বর্জন থেকে সবচেয়ে বেশী 
লাভবান হয়েছিল৷ 

মন্ত্রিসভায় যাঁরা প্রকাস্ততাৰে 
প্রস্তাবের বিরোধিত1 করেন মৌলান! 
আজাদ তাদের নাম করেছেন এবং 
বলেছেন, তারা “শিল্পপতিদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল।” শ্রীনেহর ও 
মৌলানা আজাদের বিবেক 
দংশাচ্ছিল : যধন প্রস্তাবগুলি 
তাদের প্রকাস্য বিবৃতির সঙ্গে 
সামগসবপূর্ণ কিন্তু যখন শিল্পপতি 
শ্রেণীর মুখপান্তরা প্রস্তাবগুলির প্রতি 
এত বিরূপ তখন কিংকর্তব্য? শেষ 
পর্যন্ত তারা বিবেককে পকেটস্থ করে 
ফেলেন। 


ধনীদের জাহান্নামে দিওনা 
মৌলানা আজাদ নিজেই লিখেছেন: 
“লিয়াকত আলী এমন বাজেট 


প্রণয়ন করেছিলেন যা বান্কৃতঃ 
কংগ্রেসী ঘোষণার ভিত্তিতে রচিত, 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে বেইচ্জৎ 
করার শঠতা এর মধ্যে লুকায়িত 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





Lil 
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শ্ৰিলসাসদ্ৰেন্ব্যেশ্ৰ নোহে 


াল্কিডরুত 


"্বাড্ত্ছ 


আল কিনদি 


দিন দন গ্রামের মানুষের কাছে 
, বিলাসদ্রব্যের চাঁহদা বেড়েই চলে ছ। 
খেটে খাওয়া চাষাভূষা মানুষের 
ছেলেরা বর্ণ পরিচয়ের গোপালের 
মত গুগাবেচারা নয় যে তারা যাহা 
পায় তাহা খায়, যা দেয় তাই পরে। 
রুচি ও চাহ্‌দা পালটেছে। পেটে 
ভাত না থাকলেও ফুলবাব্ড হও- 
- ফ্লার নেশায় বেশীর ভাগই বদ হয়ে 
আছে। আর শাসকশ্রেণী সস্তা 


" বিরুদ্ধে যারা শাসকশ্রেণীর 


অন্ন। এদিকে নতুন কলকারখানা 
আর বাড়ী ওঠার ফলে ভালো চাষের 
জামগদলো চিরতরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 
দু একটা কারখানা বসালেও শুধু 
অন্যপ্রদেশের মানুষ সেখানে কাজ 
পায়, দেশের বেকাররা বৈপাস্তা_হয়ে 
পথে গুলতানি দেয়। রা 


লোকের চাকুরীর কথা বলেন আবার 


জানি না কেন যে তারা চুপ করেন! 
িমঘরে তাদের প্রাশ্রুত পচে যায় 
চরম অবহেলায়! কে জানে তার 


- রহস্য! যাঁদও স্থানীয় লোক নেওয়া 


হয় তারা নিশ্চয় কুলি। কুলিরা 
হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় তাদের 


কের থেমে নিজ প্রাপ্য বুঝে নিতে - 
চায়।, ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়! পালটা 
সংস্থা গড়ে। ভাঁড় মদ আফিম 
গাঁজার দোকান খোলার অনুমাত 
মেলে গালতে রাজপথে । আধা শহ- 


রের পাঁরবেশ আরও নোংরা হয়ে 
ওঠে। জিয়ার হরেক রকম আড্ডা 
বসে। 

" নাচের গানের স্কুলও দন; একটা 


"চোখে পড়ে । মেয়েরা নাচ শেখে গান 
-গায়। গান নাচ না জানলে বিয়ে না 


হবার আশঙ্কাও নাক দু একটা 
গ্রামে দেখা যায় এই পশ্চিম বাংলায়। 
মেয়েরা আই চ্কুলে পড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে হাতের কাজ শেখে। ফুল 
তোলে, নানা রকম. কাপড়ের ওপর 
হরেক ডিজাইনের কার্পেটের কাজ, 
বাটিকের কাজ, আসন বোনা শেখে। 

অনেক, স্কুলেও মেয়ে মাস্টারান 
থাকেন? িংবা গ্রামের কয়স্কা বিধ- 
বারা পয়সার বিনিময়ে বা বিনামূল্যে 
শিখিয়ে দেন এসব কাজ। ক্রমশঃ 
গরীব ঘরের ছেলেরা দু কলম লেখা- 


পড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে 


বোধ হয় গর্ব অনুভব করে। তাই 
তারা অনেক ক্ষেত্রেই কাঁয়ক পাঁর- 
শ্রম করা অপমান মনে করে। 
চাকরীর অভাবে ঘরে বসে 
থাকে। সহাজে চাষে খাটতেও চায় না। 
শিক্ষিত স্নাঅকদেরকে মাঠে লাঙ- 


লের ম্ঠি ধরতে কিংবা ধান রুইতে ' 


উত্তর বাশুলা দক্ষিণ বাঙলা কিংবা 
পাঁশচম বাগুলায় . তেমন দোঁখাঁন।, 
থাকলেও সংখ্যা নগণ্য। এই ভাবেই 


জাত নাঁপতের ছেলেরা পাশ করে. 


ঘরে বসে থাকে কেরানীর চাকরী 
প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মান! 
তারা নিজেদের চেষ্টায় _ ছোট সেলুন 
খুলতে চায় নাঃ এটা অপমানবলে 
মনে করে। সত্যিই ভাববার কথা! 
(শেষাংশ নবম পথ্ঠায়) 


শিলে কঙ্গপি 


(চতুৰ্থ পৃষ্ঠার পর) - 


রাজধানী দর্পণ 


(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর ) 
অবশেষে নারাগুগিনী বেরিয়ে এসে 
জানালেন ষে বাড়ীতে কোন পুরুষ 
মানুষ তখন নেই আর দুর তদের 
ধরবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এর 
পরে ছাত্রীর! বিশ্ববিহালয়ৈর ভাইস- 
চ্যালেলরের বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রীন্বের উপযুক্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত 
করতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্মরণীয় 
কিছু দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় জঈ- 
পেই এক জন ছুরিকাহত হয়েছিল। 

গত পরপ্ত দিন রাজ্য সভায় 
দিল্লীর “অবনতিশীল”গ নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আলোচনা হল 


তাতেও যে ছবি ফুটে উঠেছে তাও 


ভারত সরকারের পক্ষে গৌরবের নয়। 
অজন টাকা ঢেলে যে রাঁজধানীকে 
সৌন্দর্ষময়ী নব আমরাবতী করবার 


চেষ্টা হচ্ছে সেখানে গত ১৯৬৯ সনের . 


তুলদার ১৯৭০ সনে অর্থাৎ এক 
বছৰৰে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বেড়েছে 
শতকরা ৩৩'৩৩ ভাগ, নারীহরণ 
বেড়েছে ৭৭:০৪ ভাগ, ডাকাতি 
১,৬০০.০০ ভাগ লন (রবারি ) 
৮০৩৩৩ ভাগ” সি'দেল চুরি ১৩৭৫৪ 
ভাগ, গরুবাছুর চুরি ১৪৫২ ভাগ, 
সাধারণ চুরি ৭১১৮৫ ভাগ নয়া 
দিল্লীর সচ্ছল আধিক পরিবেশে এ 
ধৰণেৰ অপরাধ্ৃদ্ধি কি শাসক 
শক্তির যোগ্যতার পরিচায়ক! 
ওঁরাই আবার তাঁরস্বরে চেঁচান যে 
কলকাতায় “আইন ও শৃঙ্খলার”্র 
অভাব । 


" যায় যে ১৯৬৫ সন থেকে ১৯৭০ সন 


মাঝে মাঝে নিরপেক্ষ ও কামউীনস্ট নামে হতে পারে সে ব্যাপারে পাকা প্রায় কুঁড়াটি মার্কন ও জাপান 
অধ্যাঁষত অগ্টলে বোমাবাজি করে বন্দোবস্ত করা আছে। গত বছর সায়- কোম্পানী ইন্দোচীনে কারবারের এই 
যাচ্ছে। সম্প্রাত যাঁদও '্বাভন্ন পক্ষের গন ' সরকার বৈদোশক বিনিয়োগ স্দাবধে পেয়েছে। মার্কন যৃত্তরাম্ট্ 


"মধ্যে চযন্তি হওয়ায় লাওসে যুদ্ধ 


আগুন জলে উঠতে পারে। কারণ 
যতক্ষণ মাঁকন যুভ্তরাষ্ট্ী দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে জন- 
[বিরোধী দাক্ষিণপল্থী  প্রাতীকিয়ার 


সংক্ান্ত এক আইন 'মারফৎ মার্ক 


প্রভাত সাম্রাজ্যালস্সুদের, পঠক্গ 
শনয়োগের সুবিধে করে দিয়েছে 
অর্থাৎ যে সব সংস্থা বৈদেশিক মূজ- 
ধনের অংশীদার হবে তদের আব- 


-এই ভাবেই অঞ্চলে তার প্রভাব বঙ্জায় 
ক্ষান্ত আছে-তবে যে কোন মুহূর্তে পশ্চিম জামান, গ্রেট ্রটেন, জাপান রাখতে চায়।- 


এছাড়া, আরব-ইজ- 
রাইল রোধ যাঁদ আরো প্রকট 
হয় তবে আরবদেশগুলো মাঁকন 
য্তরাম্ট্রকে তৈল সরবরাহ করা বদ্ধ 
করে দিরে পারে, সে দিক বিচারে এ 


শাল্তগুলোকে মদত দিয়ে যবে ততক্ষণ গার শুক থেকে সমস্ত ধরণের উদ্যোগের 'প্রয়োজনীয়তা” রয়েছে? 


পর্যন্ত এ অগ্চলে বুদ্ধের বিপদ 


একানিশে জানযয়ারীতে অন্যান্ঠত এক 
সাংবাঁদক বৈঠকে এর স্পষ্ট হীঞ্গিত 


শুক পাঁচ রছরের জন্যে মকুব করা 
হয়েছে। এছাড়া, সংশিলম্ট দেশী- 
বিদেশ! সংস্থা তার লভ্যাংশ স্বদেশে 
পাঠাতে পারে এবং এই নতুন আইনে 
এই বলে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, 
সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কোন জাতীয়. 
করণ হত না। পর্যবেক্ষকদের 


মতে. এক মার্কিন যযুস্তরাষ্টরই' ইন্দো- একটা চেষ্টাও চলছে। একাঁদকে সাদা- 


যদিও আরকইজরাইল বিরোধের 
যাঁদ আরো প্রকট হয় তবে আরব- 


সরবরাহ করা বন্ধ করে দিতে পারে 
সে দিক বিচারে এ উদ্যোগের প্রয়ো- 
জনীয়তা রয়েছে। যাঁদও আরব ইজ- 
রাইল রোধের সামায়ক িষ্পাত্তর 


'দিয়েছেন। ভিয়েতনাম ও দাঁক্ষণ পূর্ব চীনে সাতশ কোটির বেশ ডলার তের ব্যান্তগত.দূত মিশরের 'কাঁসং- 


এশিয়া মাঁক'ন পৃজ যে বেশ পারি 
মাণে আসবে এটা তখন থেকে বোঝা 
যায়। গ্কিন : বু্তরাম্ট্র ও উত্তর 


চু পাশ্চমীপঠীজর অন:প্রবেশ ভিয়েত- 


পুনগঠনে খরচ করবে। এছাড়া, 
মা্কন ও জাপানী একচোঁটয়া পাঁজি, 
পাঁতদের নজর আর একাট ক্ষেত্রে তা 


 হললা তেল। ইন্দোচীনের উপকূল 


অগ্ঠলে_ প্রভূত তৈল সম্ভাবনা রয়েছে। 
মেকং ব্বীপের তেল মজুত-উদ্ধা- 
.রের নানা ধরণের চান্ত হয়েছে 
জাপানী, ও আমোরকান গালফ্‌ 
অয়েল কোম্পানীর মধ্যে। বলতে গেলে 


গার, ডক্টর ইসমাইল যেমন ওয়া- 
শিংটন গিয়োছলেন ইজরাইলের 
প্রধানমন্ত্রী গোলডা মায়ারও গত 


হ্যায় ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন . 
তেমাঁন। ডক্টর ফাঁসংগার মিশর 
আসতে পারেন। সব কিছুর লক্ষ্য 
এক ঃ নয়া ওপাঁনবোৌশক শোষণের 
মার্কিন কায়দা । রী 


অবধি কলকাতায়. আইন অনুসারে 
বিচার  যোগা অপরাধের সংখ্যা 
বছরের পর বছর কমে এসেছে আর 


রাজধানী দিল্লীতে তা মোটামুটি 


বেড়েছে। এখানে আমর! প্রতি- 
বেদন থেকে সেই তথ্য তুলে দিচ্ছি £ 
বিচার ষোগ্য অপরাধ সংখ) 
কলকাতায় ১৯৬৫, সালে ২১০৩০১ 
১৯৬৬ সালে ২০,৭৫2 ১ ১৯৬৭ সালে 
১৩১১৮ ১ ১৯৬৮ সালে ১১ ৮৬৪; 
১৯৬৯ সালে ১০১৮০১ ১ ১৯৭০ সালে 
১০,৫৮৮ | NE | 
_ দিল্লীতে ১৯৬৬ সালে ১৬,২১৬; 


১৯৬৬ সালে ১৪,৯৪৮১; ১৯৬৭ সালে .. 


১৯৬৮ সালে ১৫,৭৩৬৩ ; 
১৯৭০ সালে 


১৬,১৩৪৮ ; 
১৯৬১৯ সালে ১৬,২৫৪; 
২৮, ৮১০ | 


সত্যিকারের অবস্থাটি বিচার 


করে দায়িত্ব পাঠক সাধারণের | 


১৫ মার্চ, ১৯৭৩ 


সমাজতান্ত্রিক ধাচ, 


| (সন্ত, পৃষ্ঠার পর ) 


ছিল। তিনি কংপ্রেপের দাৰীকে 


চরম অবাস্তব রূপ দিয়ে এই উদেশ্য 


তদন্ত হয়নি । 


এই প্রতিবেদনে দেখা . 
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সাধন করেন। তার প্রস্তাবিত কর 
ব্যবস্থা সৰ ধনীদের নির্ধন করতে 
পারত এবং ব্যবসা ও শিল্পের স্থায়ী 


. ক্ষতি করত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 


অনাদায়ী কর এবং ব্যবসায়ী ও 
শিল্পপতিদ্ের, কাছ থেকে তা আদায় 
করা সম্পর্কে অভিযোগের তদন্তের 
জন্য একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব 
করেন |” 

হ্যা, কংগ্রেস কি করে সেই 
ধরনের কিছুতে বাঁজী হয়, যেতে “সব 
ধনী নির্ধন” হতে পারে এবং ধনীদের 
অসহৃপায়ে অজিত অর্থ সম্পর্কে তদন্ত 
হতে পারে? আঙ্র পর্যন্ত কোন 
অপরদিকে, সর- 
কারের নিন্তিঃতার ফলে কালো 
টাকার পাহাড় ক্রমশ বাড়ছে। 

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই 
যে, ব্রিটিশ আমলে যেসব শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ী কংগ্রেসে যোগান থেকে “ 
বিরভ ছিল; এমন কি তারাও 
লিয়াকত আলীর বাজেট নাকচ 
করার পর দলে দলে কংগ্রেসে ভীড় 
করেছে। তারা কংগ্রেসকে যে 
ধরণের “সমাজভান্তিক ধাঁচের 
সমাজ ব্যবস্থা” গঠন করতে দিয়েছে 
ভার চরিত্র £ কয়েক জনের হাতে 
সম্পদ কেন্দ্রীভূত এবং দারিররয বিস্তৃত । 
পঁচিশ বছর ধরে “সমাজ তান্ত্রিক 
ধাঁচের?” সমাজ্গ গঠনের সরকাৰী 
প্রয়াসের এই হুল নীট ফল। 

টয়া চেজের .প্দি টির্যানি অধ 
ওয়ার্ডস” গ্রন্থে একটি সুন্দর অনুচ্ছেদ 
আছে য! ভিনি বিশেষ ভাবে ফে' 
দেশের কথা, বলেছেন শুধু ' তার 
ক্ষেত্রেই নয়, আমাদের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজা-_যাদের মুখে সব সময় 
“সমাজতান্ত্রিক ধাচেশ্র শ্লোগান । 
চেঞ্জ লিখেছেন: 


“বিশিষ্ট, ক্ষমতাশালী, রাজ 
নৈতিক ব্যাপারে অসাধারণ নৈ 
অধিকারী, বুদ্ধিমান নেতা তিক 
সেনেটর আমায় বলেছিলেন যে, 
আমেরিকানবাদ হবে এই বৎসরের 
প্রচারের হাঞ্চিয়ার । আমি যখন 
তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমের 
কানবাদের অর্থ কি, তিনি বললেন 
তিনি জানেন না, কিন্তু নির্বাচন 
লড়বার পক্ষে এটি একটি উত্তম শক । 


আমেবিকানবাঁদ সম্পর্কে 
আমেরিকান সেনেটরের মত 
আবাদের কংগ্রেস নেতারাও 


কোন মানে জানেন না তোঁট কাড়- 
বার উত্তম শ্লোগান ছাড়া। কার্য- 
ক্ষেত্রে আগেকার দ্রিনের বাণিজ্যিক 
ধনবাদের লক্ষণপ্ধলির মিশ্রণে বিষাক্ত 
একচেটিয়া ধনবাদ গড়ে তোলার 
পক্ষে ধুঅঙ্জাল হয়ে. দাড়িয়েছে এই 
শ্লোগান | যেহেতু “সমান্বতান্ত্রিক ধাচ 
নির্মান শিল্পপতি ব্যবসায়ী জোত্দীর 
ও কালো বাক্গারীদের পৃষ্ঠপোষকতার 
ওপর এত বেশী পরিমানে নির্ভরশীল 
অতএব আমাদের অর্জন কি তার 
থেকে ভিন্ন হতে পারে? [দিল্লীর 
“ইয়ং ইণ্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধের অমুবাদ ] [সমাপ্ত ] 


"দলা বিরোধ থেকে 


= দেবী ঘোষালের দলের কমশি। 


দর্পশ ] শুক্রবার ২৩শে মার্চ ১৯৭৩ 


সত পা পাপ এগ চারা | পপি পা সাপক ক 


APA PHAR 


ব্রেথওয়েট কারখানার নাভিশ্বাস 
| (দপপের সংবাদদাতা) 


,_ ঘ্ুটিপূর্ণ পারচালনা এবং সি 
শপ আইয়ের চক্রান্তে হগলখ জেলার 
গোরহাটির ব্রেথওয়েট ৫গঞ্যাঙ্গাস) 
কারখানাটির নাভি*বাস উঠেছে। 
ওয়াকিবহাল মহলের ' সংবাদে 
প্রকাশ যে, প্রোডাকশন বিভাগের 
উচ্চ পর্ধায়ের কর্মকর্তা মিঃ ধর দস 
পি. আইয়ের সো যোগসাজসে 
কারখানাটিকে স্বৈরাচারের পণঠস্থান 
করে তুলেছেন। শন তাই নয়, জঘন্য 
সি ?প আই এম বিরোধ মনোভাবের 
পারপ্রোক্ষতে 'দল্লশর কেন্দ্রীয় শিল্প 
মন্মককে গোপনভাবে প্রাতানয়ত 


ভ্রান্ত রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।এখন 
অবস্থা এমনই চরমে উঠেছে যে, সর 
কার প্রদত্ত কয়েকলক্ষ টাকা খপ, 
ও নিজস্ব লনার টাকা বাঁচাতে 
জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সামারক আঁফ- 
সার উচ্চ পর্যায়ে তদারকির জন্য 
ভারপ্রাপ্ত হয়ে আসছেন। | 

আরো জানা গেছে যে, বিগত 
চারমাস পূর্বে কারখানাট বন্ধের 
সময় প্রয়োজনীয় তেল ও একপোঁট 


তারই পারিপ্রোক্ষিতে ডেপুটি ওয়াস 
এ সাহেবের 


- হাত থেকে কয়েকাট মূল্যবান ফাইল 


“ঘর থেকে রহস্যজনকভাবে চুর যায় তের 


গেছে 7 


শিয়ারংএর খোঁজ পাওয়া যায়ান। 


নিয়ে ষান। ' একাঁদন উত্ত ডেপহাটর, (অষ্টম পৃষ্ঠার পর) 

অনপস্থাততে ওই মূল্যবান ফাই- তারা বংশ. পরম্পরা জাত ব্যবসা 
লের মধ্যে থেকে একখানি ফাইল বন্ধ ঘৃণা করে। প্রামাণিক বললে নাঁপ- 
ছেলেরা রেগে যায়। পরা- 
বলে বহু শ্রীমক কর্মচারী, দর্পণের "মাণিক পদবী পালটে আবার সরকার 
সংবাদদাতাকে জানয়েছেন। পঁর- ঘোষ ইত্যাঁদ রুপ ধরে। ( বাল্তব- 
চালনার মধ্যে দল+য় অন্তর্থন্বই এই ক্ষেত্রে যা দেখোছি তাই লিখাঁছ 


হাঞ্জনায়ারং .{শজ্পটিকে পথে বাঁসয়ে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে হেয় করা 
"তে চলেছে। আরো জানা গেছে যে আমার লক্ষ্য নয়, এ বিষয়ে সবিনয়ে 


বর্তমান সারাটি আঁফসারাঁটকে জানয়ে রাখাঁছ ) শ্রমের মর্যাদা কমে 
দলীয় চক্রান্তের মধ্যে জাঁড়ত করতে যাচ্ছে এভাবে। 
চাইলেও তা সম্ভব' হয়ে ওঠোন। গ্রামের” নাঁপতদেরও অবস্থা 
বর্তমান কর্মরত জেনারেল ম্যানে- খারাপ। সেলুন ভালো চলেনা ৷ রাজ 
জার মঃ আশিস চৌধুরপও অবসর রোজগার তেমন নেই? 
গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা জেলার গোপালপুর গ্রামের পাঁরিচিত 
ব্রেথওয়েট শ্রামক কর্মচারী চালায় না। সে বঙ্গলো তাদের, 
ইউনিয়নের (টু) জনৈক নেতৃ- গ্রামের জনৈক মুসলমান জমিদার 
স্থানীয় কর্মকর্তার সঙ্গে এক . এককালে তাদেরকে কয়েক বিঘা জাম 
সাক্ষাৎকারে দর্পণ জানতে পেরেছে _ দান করেছিল। সেই জাম এখনও 
এই নিয়োগ-বদালির মাধ্যমে সরকার আছে। জাম চাষ করেই-সংসার চলে।' 
এক টলে “দুই পাখী মারতে চলেছে। সে আরও ' জানালো ফে গ্রামের, 


. একদিকে '. মালিকশ্রেশীর লুটপূর্ণ মুসলমানের বিয়েতে প্রায়ই নাঁপি- 


তগ্রেসাদের সংঘষ 


(প্রথম পৃত্যার পর) 


পারচালনা ও অর্থের অপ্চয়কে তকে বিরাট তালপাতার পাখা নিয়ে 
আড়াল করা এবং অন্য দিকে শ্রামক-, হাওয়া করতে খেতে হয় 
কর্মচারীদের বিক্ষোভকে ত্রাস সৃষ্টির বরপক্ষ নাপতকে টাকা দেয়। দেওয়া 


পাত পলে ধবদ্যালক্লের কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র দ্বারা দমন করার পথ গ্রহণ করা নিয়ম। বড় বড় সম্দরান্ত ব্ান্তর' আধাানক 


হাতে ও দিয়েছেন। করে ছাত্র পারষদের দুদল সমর্থকের 
ধৃত i একাঁট গ্দলি- মধ্যে দারুণ উত্তেজনা চলছে একদল 
. ভার্ত রিভলবার পাওয়া গেছে। এ অপর দলের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার 
রিভলবারটি নিয়ে এরা রামলক্ষমণ করছে। মারাঁপটের জন্য তারা তৈরী 


গুপ্তা ও অন্যান্যদের আক্রমণ করেছিল হচ্ছে বলে এক গোপন সংবাদ পাওয়া 


বলে অভিযোগ করা হয়েছে। 
পুলিশ বলেছে, কংগ্রেসের উপ- 


গেছে। র 
জেলা পদীলশ কর্তৃপক্ষ বলেছেন, 
এই ঘটনা তাঁরা এব্যাপারে বড্‌ড বিব্রত হয়ে 
ঘটে। দার্ঘীদন ধরেই জগদ্দল এলা- পড়েছেন। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা 
কায় এই উপদলীয় বিরোধ চলছে। (হিসেবে গত চোদ্দই মার্চ থেকে 


" বর্তমানে তা আরও নগ্নভাবে আত্ম- বিদ্যালয়ের সামনে পরীলশ পিকেট . 


প্রকাশ করেছে। বসানো হয়েছে। 

বেলথাঁরয়ায় মারপিট পট 
- বেলঘরিয়ায় কংগ্রেসীদের উপ- . 
দলীয় কোন্দল চলছে এবং তা চলবে 
বলে প্ীলশ মহল বলেছে। 


বর্ধমান জেলার ভাতার বাজারে 
গত চোদ্দই মার্চ বেলা নটা নাগাদ 
স্থানীয় দুদল যুব কংগ্রেসীদের 
পঢালশ জানিয়েছে, bs মধ্যে প্রচণ্ড মারাপিট হয়েছে। 
কংগ্রেসী মস্তান দিলীপ ধ্বস, ষে, স্থানীয় যুব কংগ্রেসীদের অন্য- 
কা মাঝি এবং তার 
ও কয়েকজন 
'বিরোধীপক্ষের সোমনাথ দেব রায় দা রে 
ওরফে কান্ত দেব রায়কে প্রচণ্ডভাবে আনে।. 
মারধোর. করে পরে ছুরিকাঘাতে ৭ 
আহত করেছে! কংগ্লেসী মস্তানরা উপদজশয় 
আধুনিক অস্মশস্রে সাঁচ্জত ছিল। 5 সং 
আহত শ্রীদেব রায় বেলঘারয়া এলা 
কার বব - এম ব্যানাজণী রোডের থানার অক্তর্থত - কাজিশা মৌজায় 
বাঁসন্দা। হামলাকারী কংগ্রেস" একখশ্ড জাম চাষের ব্যাপার নিয়ে 
মস্তানরা স্থানীয় এম এল এ প্রদীপ, নিয়ে গত বারোই' মার্চ বেলা সাড়ে 
পালিতের গ্রুপের লোক এবং আক্রান্ত . দশটা নাগাদ দুদল কংগ্রেস সমর্থকের 
শ্রীদেব রায় স্থানীয় . কংগ্রেস নেতা মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছে। সংবাদ 
পেয়ে পুলিশ গিয়ে যাঁদও অবস্থা 
পুলিশ মামুলীভাবে একটি আয়ত্তে আনার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা 
মামলা দায়ের করে' তাদের দায়িত্ব করে তথাপি তারা ব্যর্থ হয়ঃ অব- 
> গড়িয়ে চলেছে। 
খড়দায় উত্তেজনা রাউন্ড গাল বর্ষণ করে? প্দীলশ 
উত্তর চাঁবৰশ পরগণার ব্যারাক- বলেছে যে, গলিতে কেউ আহত 
পর মহকুমার খড়দার শিবনাথ উচ্চ হয় 'ন। 


-করে। পদীলশ গিয়ে অবস্থা আয়ত্তে 


ম দুর্শিদাবাদ জেলার বেজডাঙ্গা 


শেষে, প্দালশ এ মারমুখাঁ কংগ্রে- - 


হয়েছে। বাড়ীতে খনয়ামিত চুলদাড় কাটার - 





এ, খাদ্যবন্ত টি হলে 


এগমার্ক-এর শীত 


(মোহর) দেখে নেবেন 


ঘ, মাখন, তেল, ডো রানা আটা -সয়দা, 
মধু, ডিম প্রভৃতি যত সামঞ্রী : 
আমাদের দৈনন্দিন প্রস্নোজনে লাগে 


তার প্রত্যেকটিতে যদি এগগমার্ক-এর ছাপ থাকে 


তাহলে বুঝবেন সেগুলি বিশুদ্ধ । 


ett বিস্তদ্ধ ধান্য সামগ্রী চান তো 
আগমার্ক ছাপ দেখে কিজল 


হুগলী 


1 আনয়। 


নিয়ম ছিল। মাসে টাকা ফলমূল 
পেত নাঁপত। সে জাম চাষও 
করতে বিনা খাজনায়। _ 

বহ গ্রামের মনোহারণী দোকানে 
দেখলাম বেশ দামী দামী স্নো পাউ- 
ভার নানা জাতের 'বিলাসদ্রব্য। ' 


দোকানদারগণ বলেন এসবের কষা | 


খুব বেশণী। কলকাতা শহরের বড় 
বাজারের আড়ৎ থেকে এইসব জিনিস 
চালান যায় সারা বাংলায়। ছোট 


'দোকানদাররাও বেশ মাল মজৃত 


করে, ২ 

দেশের তাঁতের শাড়ী কাপড়ের 
বিক্রির বাজার ভালো নয়। টেরিললীন , 
টোরকটের চাঁহদাই বেশী। গ্রামের 
পাতা কেটে তাকে পচতে, দেয় 


পকুরে। সেই পাতা ঠিকমত কাট- 


ছাঁট করে তৈরী করে পাখা তাতে 
রঙ লাগায়।' সেই পাখার তেমন 
বিক্রি নই বলে জানালো জনৈক 
পাখা প্রস্তৃতকারক। | 

এইভাবে সব ব্যাপারেই দেখা 
যাবে নতুন রেওয়াজ। নতুন মেজাজ । 
ববলাসদুবোর প্রাত ঝোঁক বাড়ার 
ফলে যেমন পয়সার টান পড়ে ঠিক 


ররকে। =" 


তেমনি গরাব বিক্রেতারা মার খার। 
দাদির দার জিনিসহ তা 
রে 
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চালের চোঁৱাকাৱবারে 
উৎমাহ দেওয়া হচ্ছে 
(দপণের সংবাদদাতা) 

করপগ্রেসণ রাজ্য সরকারগর্দীল “ক 
"ভাবে আইনভঙ্গ করে চাল 'বক্লী 
করতে উৎসাহ: দিয়ে চলেছে তার ' 
' কয়েকাঁটি অকাট্য প্রমাণ আমাদের 
হাতে এসেছে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকজন 
মাড়োয়ারী ব্যবসায়শকে উীঁড়ষ্যা এবং 
মধ্যপ্ৰদেশ থেকে চাল আমদানগর 
পারমিট দিয়েছেন। এ ব্যবসায়শরা 
" পারামটে আরো অনেক বেশ চাল 
আনছে এবং সব চালই চোরাবাজারে 
বিক্ৰী করে দিচ্ছে বলে আঁভিযোগ 
_ এসেছে। খাদ্য দপ্তরের সর্বোচ্চ 
পর্যায়ে এই চোরাকারবারে উৎসাহ 
দেওয়া হচ্ছে বলে প্রকাশ। 


সরকারের কাছে একশো তৌর্িশ 
টাকা পয়তাল্লশ -পয়সা কুইন্টাল 
দরে 'বিক্লী করেছে * অথচ ভারত সর- 
কার এক আদেশবলে পাঞ্জাব হাঁর- 


পানা প্রদেশ এলাকা থেকে কোন, 
টাল রপ্তানী নিষেধ করে এক ‘বিজ্ঞপ্তি 


জারী করোছিলেন। 
মহারাষ্ট্রে চঁলের পাইকারী 
বক্কয়দর একশো পণ্মতাল্লশ টাকা 


সন্ধিক্ষণ 
বিশেষ কমিউন সংখ্য৷ 
এই সংখ্যার থাকছে__ - 
* প্যার্ী কমিউনের ইতিহাস 


* প্যারী কমিউন ও সর্যহারাৰ 
আন্তর্জাতিকতা 





* প্রল্তোরীয় মৃল্যর্বোধ ও 
কমিউন 


ক প্যাৰী কমিউনের শিক্ষা ও 
ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী 


স্টলে খোজ করুন ' 








₹ মাণিক বব্যাপাত্যায়ের পর 
বুর্জোআ৷ প্রকাশক ও পত্রিকাগোষ্ঠী 
সম্প্রতি এই লেখককে স্তব্ধ করতে উদ্ত। ' 
কেন?" k 
তাহলে অবশ্যই পড়ুন 
_ 1 সন্ত প্রকাশিত ॥ 
মিহির আচার্ষের গল্প ১০০ 


প্রীতি কুইন্টাল হিসাবে কেন্দ্রীয় সর- লের দাম দেন মাত্র সত্তর টাকা কুই- 


কার বেধে দিয়ৌোছলেন। মহারাষ্ট্র 


স্টাল। তাহলে সত্তর টাকা ক্রয়মল্য 


রাজ্য সরকার এ আইনকে বৃদ্ধাঞ্গুম্ত থেকে দুশো পরীচশ টাকার বক্ষ 


দোখয়ে একশো সাতাস্তর টাকা দরে 
বাভিন্ন পাইকারা ব্যবসায়] এবং 


দুই মাসাধিক ব্যাপী অপ্রাতিষোগিতা- 
হরিয়ানা রাজ্যের সরকার নিনর্দম্ট ম; 
' দাম কুইন্টাল প্রাত একানব্ই টাকা 





অুল্যের : মধ্যে, কত কোটি কোটি 
টাকা চাউলের ব্যবসায়ী ফড়ে মহা- 
জনেরা আত্মসাৎ করছে ভাবলেও 
অবাক হতে হয়। খাদ্যদ্রব্যের এই 
চোরাকারবার সরাসার সরকার! প্রশ্রয়ে 
চলেছে বলেই খাদ্য দ্ুব্যের "দাম এত 
বেশী হয়েছে একথা অস্বাঁকার করার 


‘আর উপায় আছে ক? 


গুগ্তাদের সন্ত্রাস. 


(জরথদ পশ্ঠোর গর) 


গ্রামের গণপতি কানুই, গজদু কানুই 
কান্দা থাঁনার ঢািয়া গ্রামের প্রহাদ 
সেন, এ থানার উদয়চাঁদপুর গ্রামের 
কাসেদ শেখ. এবং আরও দশ-বারোজন 
কৃষক ও কৃষক কর্মী যখন িবল-তেল- 
করের মাঠে খাস জাম চাষ করছিলেন 
তখন কংগ্রেসীদের নেতৃত্বে প্রায় দুশ 
সশস্ত্র গুণ্ডা অকস্মাৎ সেখানে গিয়ে 
এদের ওপরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়! 


এদের এই খাস জাম চাষ করার অনু- 


মৃত 'দয়োছিলেন। তাই এরা অনেক- 
দিন ধরেই এই জাম চায়াবাদ কর- 


নর শি 





- মবগান্ধশেখর রায় 


“মার্জনা আবদাল্লা” ছাঁবর জন্য 
পাঁরচালক দাঁনেন গৃপ্ত 'নশ্চয়ই 
কিছন্টা প্রশংসার দাবী করতে 
পারেন, কারপ “বিষয়বস্তুর বিচারে 
এ ছাঁব বাংলা ছবির থোড়-বাঁড়- 
থাড়ার জগতে নিঃসন্দেহে একটা 
ব্যাতক্রম। কিন্তু এ ধরণের সব প্রচ 
স্টার যা সাধারণ পাঁরণাত এখানেও 
তাই, অর্থাৎ চেস্টাটা শুধু চেষ্টাই 
থেকে গেল, পূর্ণাঙ্গ শিল্পকৃতিত্ 
পারচালকের নাঙ্যলের বাইরেই 
রইল। আরব্য রজনপর এই গল্প 
বহুবার বহু ভাষাতেই ছাঁব হয়েছে, 
কল্তু তবুও রত্বভাণ্ডারে, আলবাবার 
দুঃসাহসিক আভিষান এবং কাঠুরে 


থেকে বাদশা ব্নবার্‌ মজাদার কাহি- 


নীর আবেদন ।এখনও 'ব*বজনীন। 
তাই চলাচ্চনির্মাতাদের কাছে এই 
গল্পের আকর্ষণ দরর্বার| ' 
কিন্তু এই গলপুকে পর্দায় রুপ্‌ 
দিতে হলে একটা বিশিষ্ট শিপন 
ভৎ্গাঁর প্রয়োগ দরকার, অথচ সেখানে 
দীনেন গৃপ্ত সম্পূর্ণই বার্থ। পার 


শুকসারী ॥ ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিঃ ১৪ 
প্রার্থিস্থান ॥ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি । নাথ ব্রাদার্স। কথা 


ও কাহিনী । দে বুক স্টোরস। স্ট্যপ্ার্ড পাবলিশার্স । 








' ৭. লম্পাদক হশরেন বন্য ূ 
গপ্রদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সুবোধ ক্লিক ক্কোয়ার কলকতা ১৩ থেকে চারি এরং দর্পণ কার্মাদয় 


চালক এখানে: সাদামাটা নাটুকে 
বিন্যাসে গল্প বলার চেষ্টা করে- 
ছেন অপেরাধমশী বা মিউজিক্যাল 
ধরণের 
সাহায্য না নিয়েই ৷ কল্তু পুরোনো 
িলজেস্ড, লোবগাথার শিল্পরূপায়ণে 
যে কোন ধরণের বমূর্তকরণের 


প্রয়োগ প্রায় আবশ্যক” যাতে গল্পের 


গণ্ডা -পোরয়ে তার স্ক্ষত ইণ্গিত 
এবং প্রতীক . উপাদানগুঁল স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে। 

আলোচ্য ছবিতে সেই ধের 
প্রয়োগ্ভাঙ্গর কোন ছাপই . নেই। 
যার ফলে আর পাঁচটা সাধারণ ছাঁবর 
মত কিছুটা তরল সাসপেন্দস এবং 
ঘুরোয়া পাঁচালীর্‌: এক উৎকট সংঁম- 


; শ্রণ ছাড়া আর কিছুই এখানে লভ্য 


নয়। বিগত যুগের যে বিরল বৈভব 


'এধরণের -কাঁহন'র সঠিক আবহ 
- তৈরী করতে পারে ছাঁবতে তা একে- 


বারেই অন:পস্থিত এবং মার্জনার 
শেষ নাচের দৃশ্যে রংএর প্রয়োগ 
তর্থহাঁন? 
আভিনয়ই আড়ষ্ট এবং প্রাণহীন, 
শুধ্মান্র বাবা মুস্তাফার্পী জহর 
আলিবাবার সরলপ্রাণা 


| অনেক দর্শক হয়ত দুঃখ পাবেন এই 


ভামকায় সাধনা বোসের কথা স্মরণ 


৷ কুরে। যাঁর স্বচ্ছন্দ, সাবলীল আঁভ- 


নয়, সংস্কৃত বাচনভঙ্গীঁ- এবং 
চরিত্রের সমজদারর মিশ্রণে মার্জনা 


৷ চিত্র বাংলা সিনেমার এক আঁব- 
 স্মরণীক্ু সৃন্টি। 


কোন স্টাইলাইজ্রেশনের' 


প্রায় সমস্ত চাঁরন্রের ছুড়তে থাকে। - 


[সপ এম কমর বাড়াতে 
হাসলা 

বাঁকুড়া জেলার মোঝয়া থানার 

অর্ধপ্রামের সস পি আই এম কর্মী 

মাহির চ্যটাজশির বাড়ীতে গত 


'চোদ্দই মার্চ ভোর রাতে একদল 


সশস্ত্র কংগ্রেসী মস্তান হামলা করে। 
কল্তু শ্রীচ্যাটাশি এবং তাঁর স্ত্রীর 
প্রচণ্ড প্রাতরোধের কংগ্রেসী 


, মন্তানরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। 


তবে মস্তানরা বোমার 'আঘাতে 
্রীচ্যাটার্জী এবং তাঁর স্ত্রীকে গরু 
তররুূপে আহত করেছে? ‘ 

- প্যীলশের তদন্তে বলা হয়েছে 
যে, মোবুয়া এবং রানীগ্ঞ্জ এলাকার 


কিছ সশস্ত মদ্তান প্ীদুন ভোররাতে . 


শ্রীচযাটাজশির বাড়ীতে ‘গয়ে অকস্মাৎ 
ঘরের দরজা ভাঙ্গবার চেষ্টা করে 
এবং শ্রীচ্যাটাজপিকে তাঁর স্ত্রীর সাম- 
নেই খুন রুরা হবে বলে হকমী 
দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অস্তানরা 
দরজ্জা ভাঙতে সক্ষম হয়! 

অবস্থা কিক -. বুঝে 
্রীচ্যাটাশী এবং তাঁর স্ত্রী কংগ্রেস 
মস্তানদের প্রাপণে মোকাবিলা 
করেন এবং তাঁরা নানাভাবে মস্তান- 


দের প্রাতরোধ করতে থাকেন। , j 
| এক অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ 


. বেপরোয়াভাবে বোমা 
বোমার আঘাতে 
শ্লীচ্যাটাশী এবং তাঁর স্ত্রী আহত 
হন। 

এরই মধ্যে আশেপাশের লোকজন 
শ্রীচ্যাটাজীর সাহায্যে ছ'টে এলে 
মস্তানরা পালিয়ে যায়। 


স্তানরা 


- পদীলশের একাংশের সরাসাঁর সহ- 


যোগিতায় কংগ্রেস) মস্তানরা একাজ 


087৮8, Price 32 P. 
যাদবপতর বিশ্ববিদ্যালয়ে . 

- দৌরাত্ম্য 
দক্ষিণ কলকাতার য্ৃদকপুর 


থানার বিজয়গড় ক্লোনীর - আট 


নম্বর ওয়চ্ডেরি 'কংগ্রেসী স্তন 
বামন দাস এবং রাহা রায় গ্রত 
চোদ্দই মার্চ রাতে মন্ত অবস্থার 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিয়ে 
চরম দৌরাজ্য করেছে। ওরা বব 
বিদ্যালয়ে বেআইনাীভাবে প্রবেশ করে 
সেখানকার বিষ, ঘোষ এবং বানেশবর 
দাসকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে, 
'জিনিষপত্র তছনছ করেছে এবং ইণ্ট 


পাটকেল ছুড়ে অনেক কিছু ভেঙ্গে ' 


দিয়েছে। জেলা পুলিশ কর্তৃ- 


দ্থানীয় বাজার ।থেকে, (বাড়ী দিফর-.+ 


ছিলেন তখন লাভ সিং এবং আরও 
কয়েকজন মস্তান হঠাৎ পিছন থেকে 
148 
ভেঙ্গে দেয়। 


পলিশ জক্তাম্ভ ' 

তলা এলাকার দমদম থানার অন্ত- 
মার্চ সন্্যাক্স কয়েকজন কংগ্রেস 
মস্তানকে ধরতে গৈয়ে একদল সশস্ত্র 
প্যালশ ওদের হাতে আক্রান্ত হয়োছল 
বলে জেলা পূঢলশের পক্ষ থেকে 
জানানো হয়েছে। 

পলিশ বলেছে যে, থানায় প্রাপ্ত 


এ দিন পূর্ব থতে আভিষযন্ত 
ব্যক্তিদের ধরতে গেলে ওরা' বোমা 
ভাড়া করে। কেউ আহত হয় ন 
এরপরে, পলিশ কৌশল অবলম্বন 
করে সেখান থেকে অজয় ঘোষ, পরে 
অশোক ব্যানার্জী এবং বিদ্যুৎ বস; 
নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ 
বলেছে, ধৃত ব্যন্তরা নাকি কংগ্রেসী 


করেছে। মস্তানরা চুলে যাওয়ার সময়ে মস্তান। 


শ্রীচ্যাটফ্জশীকে উঁতরণ ্যকার 'জন্য 


এর পরে অবশ্য ধৃত ব্য্তিদের _ 


ভাঁবষাতের এক অশম ইঙ্গিত দিয়ে মার দাবীতে কয়েকশ লোক 


গেছে। 
এব্যাপারে পরশ কোন কংগ্রে- 


থানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে 


শী 


সীকে আঁভবন্ত করে. ধরপাকড় কংগ্রেসের একাংশের মধ্যে পীলশের -- 


করতে চাইছে না বলে জানা গেছে। 


বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে? 
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. বিশ্বের অন্যতম সেরা “জাল- 
স্নাত” কল্যাণ বসু, অন্ততঃ কেন্দ্রীয় 
সরকারের সাম্প্রাতক অভিষোগ তাই। 


>" কলকাতা গোয়াবাগানের কল্যণ বসু 


গত দুই-তিন ' বছরের মধ্যে পশ্চিম 
জার্মানীব দুইটি ব্যাঞ্কে জালিয়াত 
করে ছিয়ান্তর কোটি টাকার বিদেশী 
মুদ্রা সংগ্রহ করেছে। 

এই টাকার খুক সামান্য অংশ 
খরচ করে আঠারো লক্ষ পাউন্ডের 
অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন কোট টাকার 
বিনিময়ে শ ওয়ালেশ কোম্পানী 
কল্যাণ বসু চুকরনেঁছে গত বছরের 
মাঝামাবি নাগাদ । 

এই কেনাটাই ওকে গোলমালে 
ফেলেছে। কারণ এর পরই ওর বিরুদ্ধে 
তদন্ত শুরু । ভারতের বিদেশী 
মুদ্রা সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ বিভাগ 


-** আদাজল খেয়ে ওর পেছনে লেগে . 


যায়। 

সারা বিশ্বের পলিশ বিভাগের 
সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তার 
ফলে যে তথ্য হাজির হয়েছে তাতে 
চক্ষু ছানাবড়া। কোথায় লাগে হার- 


দাস মুদ্রা, জিৎ পাল, 'বিড়লা,. 


গোয়েনকা, হিন্মৎিংকা বা অন্যান্য 
রথীমহারথীরা। সরকারী আঁভযোগ 
কল্যাণ বসুর মত “জালিয়াত” খুব 
কমই আছে। 
জালিয়াতি করে বদেশ মুদ্রা 
সংগ্রহ করেছে বলে কিন্তু ওর 
বিরুদ্ধে এখানে কোন মামলা রুজু 


.« করা হয় নি। কেনই বাহবে? যে 


দেশে জালিয়াতি করেছে তারা 
ব্দবদক। 

আমাদের 'বদেশণ মুদ্রা সংক্রান্ত 
আইন প্রয়োগ ‘বিভাগের -আভিযোগ 
হল কল্যাণ বসু ভারতীয় নাগরিক 
এবং বর্তমানে ভারতে অবস্থান রত। 
বিদেশে ওর থাকার কোন জায়গা 
নেই। তাই 'রিজাভ ব্যাক্কের আইন 


অন্নযায়শ বিদেশে সংগৃহীত সমস্ত . 


অর্থ কল্যাণ বসকে ভারতে আনতে 
হবে একটি 'নার্দস্ট সময়ের মধ্যে। 

শু ওয়ালেশ কেনার জন্য 
কল্যাণ . বসুর বিরুদ্ধে কোন মামলা 
লা নেই। ওর টাকায় ও যা ইচ্ছে কিনতে 
পারে! কিন্তু যে টাকা ওর নামে বা 
বেনামে বিদেশে ব্যাক্কে বা অন্যত্র 
আছে তা আগে দেশে আসা দব- 
কার। 

কল্যাপ বসুর হাতে যে কোট 


কোট টাকা আছে তা সে নিজেই 
স্বীকার করেছে আমাদের মুখ্যমল্লী 





ক্যা 
বর 
কাহিনী 


এবং প্রধানমন্তীর কাছে ব্যান্তগত 
চিঠির মাধ্যমে । এই দুই চিতে 
কল্যাণ বস্‌ রলেছে যে, এখনই 
সে এ দেশে পণ্চাশ কোটি টাকা 
শিল্পায়নের জন্য খরচ করতে 
প্রস্তুত। আর যে টাকা ও খরচ করবে 
তাতে বেশ কয়েক বছর ধরে প্রাত 
বছর পাঁচ হাজার লোকের চাকরীর 
সংস্থান হতে পারে। 
তা ছাড়া, কল্যাণ বসং তার 
বিবৃতিতে বলেছে যে, শ ওয়ালেশ 
কোম্পানী ও কারুর বেনামদার হয়ে 
কেনে নি। নিজের টাকার সামান্য 
অংশ বিনিয়োগ করে ও স্বনামে এই 
কোম্পানীর বিদেশীদের হাতে যে 
শতকরা চল্লিশ ভাগ শেয়ার ছিল 
তা 'কনেছে। 

ওর কথা হল, আমি নিজের 
টাকায় বিদেশীদের হাত থেকে শেয়ার 
£কনোছি এবং এর ফলে 'বিদেশশরা 
যে মুনাফার পাহাড় এ দেশ থেকে 
পাচার করছিল্র তা বন্ধ হবে। তা 
ছাড়া এই মুনাফা দেশে থেকে আরও 


' 'শল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করকে। তাই 


শ ওয়ালেশ কোম্পানী কেনার জন্য 
ভারত সরকারের শঙ্কার কোন কারণ 
নেই, বরং সবকার এবং দেশবাসীর 
খুশী হওয়া উচিত। 

গত বছর জুন জুলাই মাস 
নাগাদ কল্যাণ বস্্ |কানাভা থেকে _ 


হওয়া স্বাভাবিক যে, বদলী পোদ্দার 
নিশ্চয়ই কল্যাণ বসুর সঙ্গে কোনও | 


ভাবে জাঁড়ত। 


তদন্ত চলতেই থাকে। এদিকে fl 
- কল্যাণ বসুর সম্পর্কে 


সরকাবের হাতে আসতে আরম্ভ 
করেছে। স্কাঁটশ চার্চ কলেজে পড়ত 
বয়েস হবে চুয়াম-পণ্টাক্ন। পশ্চিম 
বঙ্গের এ্যাডভোকেট জেনারেল 


শ্রীগৌরী মিত্র ওর সহপাঠী মাইকেল |/ 
মধুসুদনের বিখ্যাত” জাবনীকার 


শ্রীযোগধন 'বসু ওর পিতামহ ৷ 


্াধীনতার পরই কল্যাণ বস্‌ টু 


ইউরোপে চলে যায়। তারপর কয়েক 


বছরের জন্য কোন বিশেষ তথ্য নেই। || 


পণ্টাশ দশকের. মাঝামাঝি নাগাদ ও 
সুইজারল্যান্ডে শেয়ারের  দালা- 
লীর ব্যবসা সুরু করে এবং 
নিজের নামে কোম্পানী প্রতিষ্ঠা 
করে। এই সময়েই ওই দেশের এীল- 
জাবেথ নামে এক মাঁহলার সঙ্গে 
বিবাহ হয়। বাড়ী কনে গুছিয়ে 
বসে! ওথানে। 

এখানকার 'বদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত 


নানা তথ্য | 


এক অজ্ঞাত কল্যাণ বস্য কিনে ফেলল 


ঝানু ব্যবসাদার মহল ত হতবাক। 


কলকাতায় এসে পৌঁছায়। তারপর আইন প্রয়োগ বিভাগ এই সব তথ্য | 


ঘন ঘন কয়েকবার কলকাতা লণ্ডন 
করে শ ওয়ালেশ কোম্পানীর শেয়ার 
কিনে ফেলে” এবং দাবা করে যে 
কোম্পানী "পারসালনার দায়িত্ব ওর , 
হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। 

এত বড় একটা কোম্পানী কোন 


চণনা-গুত্রের 
লাশের ৰহয়] 


সাধারণ মানুষ এবং সবকারী মহ- - (দপপের সংবাদদাতা) 

লের স্থির বিশ্বাস ছিল কল্যাণ বস; কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের এক- 
নিশ্চয়ই কোন অসৎ ভারতীয় ব্যব জন প্রবীণ সিণ্ডিকেট' ও সিনেট 
সায়ী গো্ঠির বেনামদার ॥ 
ব্যবসায়ী গোষ্ঠির দল যে নানা একটা গুরুতর অভিযোগ পাওয়া 
কায়দায় চোরা পথে কোট কোট গেছে। এর ছেলে 'িশ্বাবদ্যালয়ের 
টাকার বিদেশ’ মুদ্রা দেশের বাইরে একটি পরাক্ষায় প্রার্থী ছিল। তার 
জমা করেছে তা কারুর অজানা নেই। পক্ষে কম নম্বর পাওয়ায় পরীক্ষায় 
আর ওদের ধরার উপায় নেই। প্রথ- উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না! 


এই নিয়ে দেশে সাড়া পড়ে গেল - 


মতঃ ওরা-ভীষণ ধুরন্ধর আর তা কিল্ভু 'সাঁশ্ডকেটের সভায় “বিশেষ ছু 
ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সব অবস্থা” বিবেচনা করে তাকে উত্তাপ || 
স্তরেই ওদের কেনা গোলামের দল বলে ঘোষণা করা হয়। এই সুযোগ | 
রত বর্ন এ 


ওদের দ্বার্থ রক্ষা করে চলছে। 
সরকার “প্রথমে তদন্ত সুরু করে- নি। 


ছিল কল্যাপ বসু কার বেনামদার সমস ব্যাপারটা এমন তৎপরতা 
দেই তথ্য বার করার ' ও গোপনীয়তার সঙ্চে করা হয় যে | 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘা 


হতে পারে 
জন্য।' আর কলকাতার মাড়োয়ারী 'বশ্বাবিদ্যালয়ের 
মহলও তিদন্ত সুরু কবোঁছল কল্যাণ অনেকেই এ সংবাদ রাখেন না। 
বসুর ব্যাপার জানার জন্য। 

মাড়োয়াড়ী মহলের নাম করা হলে এটা ক্ষমার অফোগ্য! 


কল্যাণ বসুর হাঁতকৃত্ত জানার জন্য কতা 'শিক্ষা বিভাগের 
এ খবর সরকারের জানা । তাই আরও প্রধান উদ্যোস্তা। 


কল্যাণ বসুর শ ওয়ালেশ | ছাত্র এবং 
কেনার ব্যাপারে জাঁড়ত। তাঁর খ্যাত আছে। 

বদ্রীবাবু আবার যে সে লোক 
নন। 


হয়েছেন: মাত্র কয়েক | বছরে। এই একজন সদস্যও ছিলেন। 
{কিছুদিন আগে 'তরাশ লাথ টাকা 


বিশাল পোদ্দার কোর্ট বাড়ীর নাম জন সদস্য ছিলেন যাঁরা নিজেরাই 


কে না শ্মনেছে। দ্র পোদ্দার শ দনীতি মুক্ত নন এমন অভিযোগ | 


ওয়ালেশ কোম্পানীর শতকরা পাঁচ ইতিপূর্বে শিক্ষাবিদ মহলে উঠে- 
ভাগ শেয়ারের মাঁলক। হি ছিল? 


এই সদস্য প্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে | 


অভিযোগটি যাঁদ সত্য হয় তা 
কারণ | 
বন্দী পোদ্দার গত আগস্ট মাস শ্লীভট্রাচার্য শুধু একজন প্রবশণ সিনে- | 
থেকে হামেশা ইউরোপে গেছে টর নন, এই বিষ্বাবদ্যালয়ের. সাংবা- | 
একজন | 
একজন প্রান্তন ৪ 
সন্দেহ হয়েছে হয়ত বা বদ্রী পোদ্দার সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত | 
সংসদ সদস্য বৃপেও | 


উনি সম্প্রীতি বিশ্বাবদ্যালয় চু 
তান নিজে সামান্য অবস্থা নিষ্ন্ত পরধক্ষার নিয়ামক বিভাগের 
থেকে কোট কোটি টাকার মালিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত কামার চি 
॥ প্রীগুহের বদলী হওয়ার আদেশের 
এই কাঁমাট যে অনেক জানা স্ন 
দিয়ে গ্যাপ; ইয়নল কেনার ব্যবস্থা দুনশীতর বিরদ্ধে একেবারে নীরব চুর লের 
করেছেন। আর কলকাতার বুকে ছিল তার কারণ এতে এমন কয়েক" | 
চু সম্প্রাত আয়কর বিভাগের : তদন্ত 





ক 


(দপ“পের সংবাদদাতা) 
কল্যাণ বসুর বিরুদ্ধে সরকার 
মামলা পরিচালনার প্রধান নায়ক 
শ্রীভ কে গনুহকে হঠাৎ বিদেশী মুদ্রা 


প্র বিষয়ক আইন প্রয়োগ বিভাগ থেকে 
প্রি বদলী করার আদেশ দিল্লী থেকে 


এসেছে। 
গুহ মহাশয়কে এখন আয়কর 


ফ্রি বিভাগে যেতে হবে। তাও আবার এই 


{বিভাগের আবেদন সংক্রান্ত শাখায়। 
সেখানে উনি ঠ'টো জগন্নাথ, বিশেষ 
কোন কাজ নেই! 

তদল্তে প্রকাশ শ্রীগন্হা বর্তমান 
{বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে বসেন পাঁচ 
এই কয়েক বহরে 


তদন্ত বেশ জমে ওঠার মাথায় হঠাৎ 
পেছনে মনে হয় দিল্লাঁর ওপর মহ- 
হাত আছে? 

শুধু শ্রীগুহাই বদলী হন 'ন। 


শাখার কর্তা শ্রীসরোজ ঘটকও বদল 


হয়ে গেলেন ব্রিপুরায়। শ্রীঘটক কল- - 


(শেষাংশ দ্বিতীয় পাচ্ঠায়) 


পা 


£ দুই ঘ 


. « জুছাম্িল্লান্র 
গত বুধবার এসস্ল্যানেড-ধর্মতলা এর মোকাবিলা করার চেষ্টা করবেন 
' অগ্লে সদ্ধার্থবাবক বা তার আরও বেশী পীলশশ হামলার 
মন্ত্রিসভার কোন সদস্য ছিলেন না।পমাধ্যমে॥ কিন্তু তাঁরা যেন জেনে 
থাকলে ভাল হত অন্তত তাঁদের রাখেন, যে দাবীর ভিত্তিতে এই জমা- 
নিজেদের পক্ষে । বামপন্থীরা শেষ য়েত সংগঠিত হয়োছল, সেগীল 
হয়ে গিয়েছে, এই অলাঁক কল্পনা মৌলিক দাবা যার থেকে মানুষকে 
দিয়ে গড়া যে স্বগ্নরাজ্যে তাঁরা বাস কখনোই কোনমতে টলানো যায় না।, 
করছেন বুধবারের জমায়েতে এলে | ” 
তাঁরা বুঝতেন. যে তা কত মারাত্মক। বেকারীর অসহ্য ' জলা আজ 
সকাল নয়টা থেকে শুর; হয় মিছিল মাননষের জীবন দ্ার্বষহ করে তুলছে। 
যার পুরোভাগে ছিলেন বাম ফ্রন্টের সারা দেশে আজ বাহাল্স লক্ষ বেকার। 
১৯৭১ সালের ভিসেম্বর মাসে 


নেভৃবৃন্দ। সারাদিন প্রচণ্ড. গরম 
যেখানে *শাক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল 


উপেক্ষা করে তাঁরা রাস্তায় বসে 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবন- রর 
সেখানে গত বছরের শেষে এই সংখ্যা 


ধারযের জন্য ন্যনতম দাবীগ্দীলকে 
বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ছয় লক্ষ আট- 








জোরদার করে তুললেন। 
বুধবারের জমায়েতের রাজনোতিক 
তাৎপর্ধকে কোনমতেই অগ্রাহ্য করা 
চলে না। এই জমায়েত, ষা- ছল 
/ইদানীংকালের পর্কবৃহৎত আবার 
প্রমাণ করে দিল যে শত ননর্যাতন, 
ণনপপড়ন সত্বেও- পাঁশ্চিমবঙ্গের গণ- 
তাঁল্মিক শান্তকে খর্ব করা যায় না। 
বেআইনীভার্কে নির্বাচনে জিতে 
বিধানসভা নিজেদের ইচ্ছামত গড়া 
যায়, সেখানে বসে নানাধরণের বন্তব্য 
রাখা যায়, কল্তু বৃহত্তর জনগণের 
স্বার্থে যে শান্তি দানা বেঁধে উঠেছে 
তাকে ভাঙা যায় না। এই জমা- 
রেতের তাৎপর্য শনশ্চয় দিম্ধার্থ 
বাবুরাও বুঝেছেন এবং তাঁরা হয়ত 


প্রায় দুগুণ বেড়ে গেল। গত বছর 
মার্চ মাসে সিদ্ধার্থ সরকার ক্ষমতায় 
আসেন॥ তারপ্র*নয় মাস তাঁরা কি 
করেছেন এই সমস্যার সমাধান 
করতে ? একাঁদকে শাক্ষত বেকারের 
সংখ্যা দুগুণ বেড়ে গেল আর এক- 
দিকে সরকারের তরফে রোজই বিবৃত 
দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা বেকারী দুর 
করতে বদ্ধপাঁরকর। আর কৰ্তাদন 
এই ধাপ্পাবাজ্জী চলবে ?, অপর এক 
মগ তরুণকাঁদ্তি ঘোষ সাড়ম্বরে 





“মত্ত 


মাইলোর হিসাব দিন & 


সারা. ভারতবর্ষ, জুড়েই ব্যাপক ধরব পরিচিত জিনিষ ৷ কিন্তু এর 
দৃ্ভক্ষ শুরু হয়ে গিয়েছে এর বাঁজ এমন বিষান্ত যে একটা ক 
মধ্যে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহ্পশুর দুটো বীজ মানুষের শরীরে গেলে 
রাজস্থান_এই চারটি রাজ্যের অবস্থা মারাত্মক রোগ দেখা দেবে--অন্ধ 
শোচনীয় । এই অবস্থার মোকাবিলা এমন কি পাগলা হয়ে বাবার সম্ভা- 
করার জন্য বিদেশ থেকে মাইল বনা খুবই বেশশ। এই ধরণের বিষ 
আনা হচ্ছে। পাঁচ লক্ষ টন মাইলো আমোরকার  মাইলোতে পাওয়া 
আসবে। ইতিসধ্যে বাধাট্র হাজার গিয়েছে । স্পম্টতই এক গভার 
উন বোম্বাই বন্দরে এসে পোচেছে। উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাণ্ড করা 
সরাসার জাহাজ থেকে মহারাষ্ট্রে হয়েছে। 'অথচ আমাদের সরকারের 
দশ হাজার টন, গুজরাটে পাঁচ. হাজার ভূমিকা পর্কারভাবে আবার প্রমাণ 
টন ও রাজস্থানে দুই হাজার টন করল আমরা বিদেশীদের উপান- 
মাইলো' খরা পদীড়ত এলাকায় চলে বেশ মার্্। গাঁববা হটানেওয়ালা 
দগয়েছে। মাইলো যাঁদও পশুর খাদ্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার প্রম্ন--আজ 
তবুও যেহেতু ভারতের আঁধকাংশ পর্যন্ত আমেরিকা কত লক্ষ টন 
লোক দারিদ্য সীমার নীচে অর্থাৎ মাইলো গম ইত্যাদি আমাদের দেশে 
প্রায় পশুর জীবন যাপন করছে, পাঠিয়েছে তার হসাক দিন। ব্যাপক- 
তাই এ [নিয়ে আর কেউ হৈচৈ করোন। ভাবে বিষ মেশানো খাদ্যদ্রব্য আম- 
কিন্তু প্রশ্নটা দেখা দিয়েছে এ মাই- দানী এবং সরকারের ব্যর্থতা দেখে 
লোর মধ্যে ধুতরা বাঁজ পাওয়ার প্রধানমন্ত্রীর সেই আবিদ্মরণীয় গণ- 
পব হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে 'তা্তুক ভীন্ত মনে পড়ে যাচ্ছে 
প্রীত দিলোতে গড়ে দশটা করে “আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি, 
ধুতরা বাঁজ আছে। এই ধুতরা শেষ হয়ে গেলে গাঁদ ছেড়ে দেবো।” 
বজটা ক ধুতরা ফুল আমাদের 





চাঁল্পশ হাজার, চারশো আটাত্তর অর্থাঃ - 


ঘোষণা করেছিলেন যে বহু নতুন 
শিল্প এই রাজ্যে স্থাঁপত হবে। 
আজ অবাধ কটা হয়েছে? সর- 
কারের লাইসেন্স দেওয়া আর শিপ 
গড়ে ওঠা কি এক 'জানষ ? অতএব 
ধরে নিতে হয় যে-এই সরকার হয়, 
মৃর্খের দ্বারা পারচালিত অথবা 
একে চালাচ্ছেন কছু ধাস্পাবাজ। 
ধকংবা হয়ত এরা দুই-ই। 

এর সঙ্গো আছে প্রচশ্ডভাবে 
মূল্যবৃদ্ধি। গ্রাম বাঙলায় আজ- 
চাল বিক্রী হয় দেড় টাকা পৌঁণে 
দুটাকা দরে। অনাহারে মানুষ মারা 
যাচ্ছে। কিছু'্দন আগে আসান- 
সোলের কাছে এক কয়লাখাঁনতে দশ- 
জন শ্রামকের অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে: 
সরকার 'নার্বকার। কিন্তু মানুষ ত 
আর চুপ করে ব্‌সে থাকতে পারে 
না। আকে প্রাতবাদ করতেই, হবে 
তার বাঁচার তাঁগদে। 

বুধবাবের জমায়েত এই প্রা 
বাদেরই অঞ্গ। মানুষের অভাব যন্দ্ণ৷ 
‘যত বাড়বে এই প্রাতবাদ তত তাঁৱ 
হবে এবং তার প্রকাশ শুধুমাত্র 
শান্তিপূর্ণ অবস্থানের মধ্যে সীমা- 
বন্ধ থাকবে না! বুধবারের জমা- 
য়েতের “ অমেজাজেব মধ্যে পাওয়া 
গিয়েছে আগামী দিনের ব্যাপক 
আন্দোলনের প্রাতশ্রনাত, শোনা 
শায়েছে সরকারের প্রীত হঠাশয়ার 
ধৰনি। ঠা 


বদলীর হিড়িক 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


-কাতায় এক কোটি টাকারও বেশী 


আয়কর ফাঁকির দায়ে কয়েকাঁট বড় 
বড় প্রাতজ্ঠানকে ঝুলিয়ে 'দিয়েছেন। 

বাঁদ্যনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ী সা 
করে ত্রিশ লক্ষ টাকা বার করার 
কঁতত্ব শ্রীঘটকের। 

কেন এই বদলীর 'হাঁড়ক ? 
আগেও এই ধরণের বদলণ - হয়েছে 
সার যা কিছু মামলা চালু হয়েছিল 
সব ফে'সে গেছে। দ্টাম্ত স্বরৃপ, 
কলকাতা কাম্টমস ীবভাগের ওপর- 
তলার আফসার শ্রীবাদ্তবের কথ। 
বলা যায়। 

, কলকাতার দেশী বিদেশী ব্যব- 
সায় মহল তটস্থ হায়ে উঠেছিল 
প্রীবাস্তবের নিষ্ঠা এবং দাপটে! 
অনেক তদন্ত আর "মামলা করে ডট 
করে 'দিয়েছিলেন। বার্ড কোম্পানীর 





কল্যাণ বঙ্গ 


(প্রথম পৃহ্ডার পর) 


জোগাড় করেছে 'বাভন্ন দেশের 
পুলিশ এবং আন্তজাতিক প্ছাল- 
শের প্যারিসের সদর কার্যালয়ের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে। 

যে তথ্য সরকার সংগ্রহ করেছে 
তার অনেকাংশই গত সপ্তাহে ব্যাগুক- 


- -শাল কোর্টে পেশ করা হয়েছে। সেই 


তথ্যের ভিত্তিতেই এই কাঁহনী। 
বছর পাঁচ ছয় আগে কল্যাণ 


'বসুর বিরুদ্ধে সুইজারল্যান্ডের সর- 


কার আভযোগ {নয়ে আনে নানা 
প্রতারণার ৷ ইতিমধ্যে বউ এাঁলজ্ঞা- 
বেথের সঙ্গে ওর বিবাহ কিচ্ছেদের 
মামলা সুরু 'হয়। সুহাস সরকার 
ওকে ওই দেশ থেকে বাঁহচ্কারের 
আদেশ দেয় এবং বলে যে, ও দেশে 
মামলার শুনানীর সময় ছাড়া কল্যাণ 
বসু সুইজারল্যান্ডে প্রবেশ করতে 
পারবে না। 

লুইস সরকার ওর বাড়ী নালাম 
করে সেই টাকা দিয়ে ওর বকেয়া 
ধার শোধ করে দেয়। ওর. স্ী ওর 
ব্যবসা বেচে দেয়। 

সুইজারল্যান্ড থেকে বহজ্কৃত 


হয়ে কল্যাণ বস্‌ চলে যায় পাঁশ্চম 


জামানীতে। এবং সেখানে সত্তর একা- 
স্তর সাল নাগাদ দুইটি ব্যাঙ্ক প্রতা" 
রণার মামলায় জাঁড়য়ে পড়ে! প্রায় 
'ছয়াস্তর কোট টাকার প্রতারণা! 
জার্মানীতে থাকা ওর পক্ষে আর 
সম্ভব হয় নি এর পর! কল্যাণ বস; 
তখন চলে যায় কানাডায়। সেখানে 
গিয়েও কিছুদিনের মধ্যে বিপাত্ত। 


- নানা আঁভযোগে ওকে গ্রেপ্তার করা 


হয়। তারপর ও দেশ থেকেও বাঁহ- 
কার আদেশ। 

শেষ পর্যন্ত কল্যাণ বসুর দেশে 
না ফিরে আর উপায় নেই৷ জুন 
মাসে দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল । 
আর নারকেলডাঙ্গায় কেনের 
আশ্রয় পেল। 


সরকারের বন্তব্য হল ঃ ভারতশয়' 
নাগ'রক কল্যাণ বসকে এখন ভারতে 


অবস্থানরত বলে ধরতে হবে। কারণ 
বিদেশে 'গয়ে দীর্ধাদন থাকার কোন 


প্রকাশিত হল 
হীরেন বস্তুর 
রাজনৈতিক উপন্যাস 


দর্পণ 1 শুক্রবার ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ 


“যুক্তি বা অবস্থা ওর নেই বিদে- 


শের বাড়া ব্যবসা বিব্বী হয়ে” গেছে। 


বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। L 
এই অবস্থায় ভারতীয় আইন 

অন্যায় বিদেশে সংগৃহশত সমস্ত 

অর্থ কল্যাণ বসকে জের দেশে 


নোর এক মাসের মধ্যে। 

কল্যাণ বস; এই টাকা আনেন 
নি, তাই আইনের চোখে দোষী ৷ ওর 
বিরুদ্ধে মামলা এই নিয়ে। শ ওয়া 
লেশ কোম্পানী কেনার ব্যাপারে 
কোন আঁভযোশ তেমন গুরুত্ব দেওয়া 
হয় 'ন। 

»ওর পেছনে গোয়েন্দাদের ফেউ 
যে লেগেছে এ সন্দেহ কল্যাণ বসুর 
হয়েছিল। তাই কিছুদিনের জন্য ও 
বদেশে চলে যেতে চেয়োছল গত 


Ne 


nd 


“নিয়ে আসতে হবে এদেশে পোঁছা- 


নভেম্বর মাসে? বিদেশ মুদ্রা বিভাগ 


ওকে দমদম বিমান ঘাঁটিতে আটকায়. 


আর ওর পাশ্পোর্ট কেড়ে নেয়। 
তাবপর গাদন বাদে ওকে 


- গ্রেপ্তার কারে হাজতে পাঠিয়ে দেয়। 


দেখা গেল ঞত টাকার মাঁলককে 
জামন দেওয়ার কেউ নেই'। কল্যাণ 


~~ 


hl) 


বস? তাই নভেম্বর থেকে জান/য়ারী 


পর্যন্ত জেলেই কাটালে। 
এত চাণ্চল্যকর মামলা এর আগে 
কখনও এ দেশে হয় 'নি। কল্যাণ বসু 


নার্বকার। প্রচণ্ড আত্মবিবাস তার। 












প্রকাশিত হল _ 

বিপ্লবী গণনাটোর খপডা .* 
মনোরঞ্জন বিশ্বাস * বিদ্রোহের 
ধিয়েটারে প্রতিবিপ্লবী শিশির 
ভাছুড়ী * শৃদ্রক * নাট্যনির্ণয় * 
চাক ভাঙা মধু * ১৭৯৯ * শুদ্রক 
একাঙ্ক * মুখোমুখি * ইন্দ্রনীল 
সেন * পুশ্ভকবীক্ষা * নাট্য আন্দো- 
লনের তিরিশ বছর * শৃত্রক 
দাম ছু” টাকা ॥ সব স্টলে 
পাবেন। 


গুনের দিন 


এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাঁদক। এককালে বিশেষ একটি 
রাজনোৌতিক দলের কর্মী ছিলেন। পুত বিপ্লবী রাজনীতিতে দীক্ষা 
নিয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন! এই তিন পুরু 
ষের রাজনোতিক আঁভঘাত এবং সমকালশন সম্মজ্সত্য বর্তমান উপন্যাসে 


প্রাতফলিত। 


মূল্য পাঁচ টাকা 





ঘাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড 





৩৩, কলেজ্জ রো, কলকাঁতা-৯ 


দর্পণ কার্যালয়েও পাওয়া যাবে 
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গার চাজনরোধে গরকারী 
ব্যর্থতায় ৮৫ হাজার লোক গৃহহীন | ডনীতির যোগ 


:-(দপদের সংবাদদ'তা) 
-ফরাক্কা থেকে শুরু করে দাঁক্ষিণে 
' বদ্যনাথগঞ্জ থানা এলাকা পর্যন্ত যে 
ভাবে গঙ্গার ভাঙ্গন হচ্ছে আঁব্লদ্বে 


তা রোধ করার জন্য যাঁদ কার্যকরী. 


ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় তবে 
কিছুদিনের মধ্যেই ম্যার্শদ্যবাদ 


হল ফরাক্কা, শমসেরগঞ্জ, সুতি, রঘু 
নাথগঞ্জ। এই থ্ৰনাগ্যালতে এই 
কয়বছরে প্রায় একশ বর্গমাইল 
এলাকা নম্ট হয়েছে সম্পূর্ণরূপে 
নস্ট হয়ে গেছে: চুরাশিটি গ্রাম! 


যে সকল জাম নষ্ট হয়েছে 


তর আঁধকাংশই ছল চাষের জাঁম। 


জেলার কয়েকটি বড় শহর, রেললাইন, তার দাম প্রায় পণ্টাশ কোটি তেতা- 


চৌত্রিশ নং জাতীয় সড়ক৷ ও 
প্রচুর ঘরঝাঁড় - নষ্ট হয়ে. যাবার 
সম্ভাবনা রয়েছে। ডউানশশো প'্ম- 
সতাল্লিশ সাল থেকে এই ভাঙ্গন শব 
হয়েছে এবং প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ 


করেছে উনিশশো বাহান্ন সাল থেকে। 


এতাঁদন ধরে এই ভাঙ্গনরোধের 
দাঁ়ত্ব কার এই 'নয়ে রাজ্য সরব্মর 
ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মুখ 
চাওয়া চাও্ডাক্স চলেছে। 

দুই সরকারের এই দায়িত্ব এড়িয়ে 
যাওয়ার চেম্টার ফলে এ পর্যন্ত 
প্রলয়গ্করী ভাঙ্গনে প্রায় পণ্চাঁশ 
হাজার লোক গৃহহীন হয়েছে। কহা" 
স্তর সালেই এর সংখ্যা প্রায় পণ্চাশ 
হাজার। দুই সরকারের এই দায়ি 
এঁড়য়ে যাওয়ার যখন প্রচেষ্টা চলছে 
ঠিক তখনই দর্পণের সংবাদদাতার 
আতে এই সম্পর্কে একাঁট সরকারা 
দালল' এসেছে। তাতে এই ভাঙ্গনে 
ক্ষাতির একটা অনুমানিক "পরিমাণ 


'ল্লশ লক্ষ কুঁড় হাজার টাকা পাট 
নষ্ট হয়েছে প্রায় আশ ব্বোট টাকার 
ধান প্রায় পনেরো কোটি টাকার। গরম 
ও অন্যান্য শস্যের ক্ষতির পাঁরমাণ 
প্রায় রাশ কোটি টাকা। 

প্রায় ছয় হাজার চারশ একর 
জাঁমর ঘরবাড়ি ধুিসাৎ হয়ে 
গিয়েছে। এর ফলে প্রার চৌদ্দ 


হাজার চারশ কাঁসি ও যোলশ পাকা, 


বাঁড় নষ্ট হয়েছে। এই. ক্ষাত্র 
পরিমাণ প্রায় তিন কোটি পঞ্চানন লক্ষ 
টাকা। তাই চৌদ্দ হাজার পণ্টাশাট 
পরিবারের প্রায়, পশ্চাঁশ হাজ্যর লোক 
গৃহহীন হয়েছে। এদের অধিকাংশই 
এখন চৌ্িশ নং জাতীয় সড়- 


- কের দুই পাশে অস্থায়ীভাবে গৃহ 
. নির্মাণ করে আছে। এই সকল গৃহ" 


হানদের একটা নামমাত্র সরকারণী 
সাহায্য দেবার প্রথা চাল; আছে। 
কিন্তু এই সকল বাস্তুহশন লোকেরা 
আভিযোগ করেন যে তাদের এই 


এবং আঁবলম্বে এর প্রাতকারের নির্দেশ শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও তারা পাঁচ 


দেওয়া হয়েছে। 
ভাতে দেখা যায় ও বিননি 


জেলার চারটি থান্ম এলাকা সবচেয়ে দিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারী সাহাষা 


বেশী ক্ষািগ্র্ত হয়েছে? এইগহল 


টাকা খরচ করে স্থানীয় বি ডিও 
অফিসে বায়নানামার কাগজপত্র জমা 


নিত, 


সম্প্রতি লোকসভা সদস্য শ্রীন্রীদব 
চৌধুরী ও রাজ্যসভা সদস্য শ্রীসঃহদ 
মল্লিক চৌধুরশ ও প্রীদ্বজেন সেন- 
গুপ্ত এই ভাঙ্গন, দেখতে ' 'গিয়ে- 
ছিলেন। এই ভাঙ্গনরোধে তাঁরা 
আবলম্বে স্পার অবলম্বনের দাবী 
করেছেন। বর্তমান অবস্থাক্স চৌিশ 
নং জাতিগয় সড়ক, ফীঁজর ক্যানেল 
রেলওয়ে লাইন গঙ্গার খুব কাছা- 
কাছ এসে গেছে। রেললাইন ও 
জাতীয় সড়ক যাঁদ এঙ্গার সঙ্গে/ 


মিশে যায় তবে উত্তরবঙ্গ ও আসা- 


মের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন হতে 
বাধ্য। ওরঙ্গবাদ ও ধলয়ান শহর 
গঙ্গার িনারে চলে আসায় এই দুই, 
শহরের প্রায় 'পণ্জাশ হাজার 'বাড় 


শ্রীমকের জরাবকা ঈনর্বাহের পথরদদ্ধ 


হতে চলেছে। এই 'বাঁড় শিল্প থেকে 
রাজ্যসরকারের বছরে প্রায় দুই 
কোট টাকা আয় হয়। 

স্থানীয় অধিবাসীরা আগামী 
বর্ষার জন্য আতাঁঙ্কত হয়ে পড়ে- 
ছেন। তারা আশঙ্কা করছেন যে 
এবারের বর্ষায় বোধ, হয় 'ধ্যালিয়ান 
ও ওুরঙ্গবারদ শহরকে বাঁচানো 
যাবে না। রাজ্য সরকারের উচিত 
ছল জানুয়ারী মাস থেকে কাজ 
আরম্ভ করা? এ কাজ মে মাস পর্যন্ত 
চলতে পারত। কারণ তার পরেই 
বর্ষা নামবে। | 

এই অবস্থায় গত কয়েকাঁদন 
আগে ধ্যালয়ান শহারে গঙ্গা ভাঙ্গন 
প্রাতরোধ কাঁমাটির কাট উতর 
হয়েছে। 


" ধনকৃবেরগোঠীকে সরকার 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
দেশশ [িদেশশ একচেটিয়া পুর্জ- 
পাত ও ব্যাঙ্ক মালিকদের প্রাতাঁনাধ 
কংগ্রেস সরকার কভাবে, দেশের 
ফাঁকবাজ কোম্পান+গদীলকে প্রশ্রয় 
য়ে চলছে: লোকসভা সদস্য 
শ্রীজ্যোতিময় বসু কয়েকদিন আগে 
জা লোকসভায় ফাঁস করে 'দিয়েছেন। 
বলা বাহুল্য ভারত সরকার কংবা 
অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন-এর কোন প্রাতবাদ 

পর্যন্ত করতে পারেন 'নি।' 
7. বড় বড় ধনকুবের গোম্ঠী কি 
প্রমাণ কর ফাঁকি দিচ্ছে তার উদা- 
হরণ "দিয়ে শ্রীজ্যোতর্ময় বসু বলেন 
“ইম্ডয়া টোবাকো কোম্পানী উনসন্তর 
সালে বাকী রেখোঁছল এক কোটি 
আটািশ লক্ষ চাঁববশ হাজার টীকা, 
সত্তর সালে বাকী ফেলেছে এক 
কোটি ছেচাল্লশ লক্ষ টাকা. ভাজি 


সুলতান কোম্পানী উনসত্তর সালে 
ট্যাক্স বাকী ফেলোছল, উনিশ লক্ষ 
বাহাত্তর হাজার টাকা, সত্তর সালে 
বাকা ফেলেছে বাইশ লক্ষ ঘোল 
হাজার টাকা; গডফ্রে ফিলিপস 
সত্তর সালে বাকী ফেলেছে চৌদ্দ 
লক্ষ উনসন্তর হাজার টাকা। 

বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্ক ভারতের 
বাইরে হেড আঁফসের খরচ বলে যে 
টাকা বিদেশে পাঠায় তার দরুণ 
ট্যাক্স - ছাড় পায়। কাজে কাজেই 
বাৎসাঁরক মুনাফার বেশীর ভাগই 
তারা হেড অফিস খরচ বলে দেখায় 
একং এই-টাকা . বিদেশে পাঠিয়ে 
দেয়। | 
ন্যাশন্যাল এণ্ড গ্রিশ্ডলেজ ব্যান্ক 
সাতষট সালে নট মুনাফা করেছিল 
দুকোটি পনেরো লক্ষ টাকার ধক 
বেশী। তারা হেড আঁফস খরচ বাবদ 


কিাবে এররয় দিচ্ছেন 


পাঠিয়েছে এক কোটি কুঁড় লক্ষ 
তৌত্রশ হাজার টাকা; আধাঁট্ু সালে 
নাট মূনাফা দু কোটি পাঁচ জক্ষ 
টাকা, হেড আঁফস খরচ এক কোটি 
প'য়াত্রশ লক্ষ বাহাম্ন হাজার টাকা; 
উনসত্তর সালে নীট মুনাফা দু কোট 
চনুয়াম লক্ষ টাকা, হেড অফিসের 
খরচ বাবদ পাঠিয়েছে এক কোটি 
ছেষটর লক্ষ তিরানব্ই হাজার 
টাকা; সত্তর স্মলে তাদের নট 


"মুনাফা এক কোটি +তষ্পান্ন লক্ষ 


হেড আঁফস খরচ এক কোট পাঁচ 
লক্ষ টাকার বেশী, একাত্তর সালে 
নীট মুনাফা এক কোটি বারো লক্ষ 


চৌন্রিশ হাজার টাকা । 

' হেড অফিস খরচের মধ্যে কারিগর? 
জ্ঞান বাবদ, রয়ালটি এবং টেকানক্যাল 
ফশ বাবদ দেয় অর্থ ধরা হয়। 
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যাদবপুর বিশ্ববিতালয়ে 


সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক নিয়োগে 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


সরকারী পরাঁক্ষ! নিয়ামক নিপা 
গের ব্যাপারে তা প্রকট হয়ে উঠেছে। 
“জনৈক অনুগ্রহভাজন ব্যান্তকে এ 
পদে নিয়োগ করার জন্যে কর্তৃপক্ষ 
শুধ প্রচালত নিয়োগ সংক্রান্ত 
বাঁধ লঙ্ঘন করেই ক্ষান্ত হন নি, 
এ অনঃগ্রহভাজন ব্যন্তির চাকুরীর 
রেকর্ড 'পর্ষশত বদল করে মিথ্যে 
রেকর্ড দোখযে অপেক্ষাকৃত উচ্চ 
যোগ্যতাসম্পন্ন ' প্রার্থীদের ন্যয্য 
দাবশকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। 
বিশকাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংবাদ- 
পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহকার পরীক্ষা 
নিয়ামক, পদের জন্যে. দরখাস্ত 
আহবান করেন॥ বিজ্ঞাপনে দর- 
থাদ্তকারীর অন্যন সাত বছরের 
শিক্ষাদান কাধে" অথবা, প্রশাসনিক 
অথবা শিক্ষাসম্পাকতি বিষয়ে আঁভ- 
জ্ঞতা এবং পরীক্ষা পাঁরিচালনাকাযে 
অভিজ্ঞতা থাকলে 'অগ্রাধিকারের 
সুযোগ দান করা হবে বলে: জানানো 
হয়। বয়স চাঁল্পশের নূধ” হওয়া 
চাই বলেও জানানো হয়। ইতিপুবে 


'বয়ঃসামা ' বহুবার 'শাথিল করে উচ্চ- 


তর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বাছাই 


গ্রহভাজন ব্যান্তাটর জন্যে বয়ঃসীমা 
চল্লিশ করে রাখা হল। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শলাখিত নিয়ম 
আছে যে 'বশ্বাবদ্যালয়ের ওয়াঁ্কং 
কাীন্সল অথবা উচ্চতর কাঁমাঁট 
উপ্চপদের প্রার্থী বাছাই করবেন। 
'কিল্তু এবার সহকারী পরীক্ষা 'নয়া- 
মক পদে নিয়োগের জন্যে সি এস 
আই আর এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরীর 


ত" দুজন এডাঁস্মানস্ট্রোটভ 


অফিসারকে 
নিয়ে পেটোয়া কমাট টি 
হল। 
বিজ্ঞাপনের উত্তরে নয়জন প্রার্থী 
দরখাস্ত ।করুলেন। এর (মধ্যে [িউ-- 
ইয়র্ক ষ্টেট ইউনিভাসিটির ডক্টরেট 
'ডিগ্রীধারশ এবং ঝারো বছর যাদবপুর 
বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন 
এমন ব্যান্তও আছেন। তাছাড়া কল- 
কাতা 'বিশবাবদ্যায়ের এবং যাদবপুর 
বি*ববিদ্যালয়েরই ' আরো তিনজন 


ডক্টরেট পাওয়া প্রার্থী শছলেন। ” 


এদের সবারই ' অধ্যাপনা ৩ গবে- 
ষণার কান্দে দীর্ঘীদনের অভিজ্ঞতা 


রয়েছে। 


- কিন্তু যাদবপুর 'িশ্বাবদ্যালয়ের 
ক্ষমতাসীন গোম্তী যে ভদ্ুলোককে, 
এই পদে নিফুন্ত করে অনুগৃহীত 
করতে চান তিনি স্কুল ফাইন্যাল 


, থেকে এম এ পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর 


ছাত্র এবং বি এ পাশ করেছেন সাদা- 
মাটা পাশকোসে। অনার্সও নেই, 
িস্টিংশনও নেই। আংশিক সময়ের 
জন্য অধ্যপনা করেছেন বলে তাঁর 
দাবী কিল্ভু বেশীর ভাগ সময়েই 
যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয়ে দুশো টাকার 
কিছু বেশী মাইনেতে সাধারণ কর্ম 
চারা হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু 
রেকর্ডে দেখানো হয়েছে (ষ [তান 
পাঁচশো চল্লিশ টাকা মাইনেতে +সান- 
যর ইনফরমেশন সপারিল্টেন্ডেন্ট। 
বলা বাহুল্য পদ ও বেতন দুটোই 
আসার, কাল্পানক কাহিনীমান্র।. 
‘সহকারী পরীক্ষা নিয়ামকের 
পদে এহেন ব্যান্তকেই নাক নিষন্ত 
করার স:পাঁরশ করা হয়েছে। 


কংগ্রেপী রাজনীতিতে 
স্বাস্থ্যমন্নীর অভিনব ল্যাং 


. (দশের সংবাদদাতা) 


পশ্চিম বঞ্জের দ্বাস্থামল্ধ 


শ্রীআঁজত পাঁজা নব কংগ্রেস রাজ- 


নশীততে ল্যাং মারার এক নতুন খেলা 
সুরু করেছেন। ক্লাষ্্রমল্তী শ্রীপ্রফুল্ল" 
কান্তি ঘোষের অসুস্থতার জন্যে 
পাঁজা মশায় অস্থায়ীভাবে কলকাতা 
কর্পোরেশনের দায়িত্ব পেয়েছেন। 


এই দায়িত্ব দৃনয়ে তিনি এখন রোগ- 


শয্যায় শায়িত সহকর্মী প্রফল্প- 
কাঁক্তিকো লানাজ্ৰবে অপদস্থ করার 
চক্কা্ত করে চলেছেন। প্রথম পর্যায়ে 
শহরে মহামারীর আশংকায় ছয়শো 
ভ্যাকাঁদনেটর- নিয়োগের ব্যবস্থা করে- 
ছেন- এবং নব কংগ্রেসী নিয়ম অনু 


দলের লোক ঢোকাচ্ছেন। এই 'নিয়োগ- 
গুলো 'দিয়ে পাঁজা মশায় বলছেন 
আপাততঃ জুন জুলাই পর্যন্ত 
চাকরী চলবে তারপর প্রফ্লক্তি 
ফিরে এলে ব্যবস্থা হবে। - 

অর্থাৎ প্রফন্লকান্তির জন্যে একাঁট 
বিরাট সমস্যার দৃষ্টি করা হচ্ছে। 
পাঁজামশায় ইচ্ছে করলেই এই '{নয়োগ- 
গুলো তাঁর স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে দিতে 
পারতেন! কিন্তু অতে প্রফল্ল- 
কাঁল্তিকে বিপদে ফেলা যাবে না! 
তাই কর্পোরেশনের দিয়োগপন্ 


দেওয়া [িচ্ছে। এদের ছাঁটাই করার , 


দাঁয়ত্ব যে পড়বে প্রযপল্লকান্তির 


ষায়ী গুণাগুণ বিচার না করে নিজের ওপর। 


bl 


&চার i 


(দপপের পর্মবে্কুক) 


{বশে মার্চ সিদ্ধার্থ-সরকারের যাঁদ রাজ্যের থেকে এগারো বছরের তাতে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা 


এক বছরের শাসনকাল পূর্ণ হল। সমস্ত হেলেমেয়েকে প্রাথামক শক্ষ। ব্যবস্থ বিপর্যস্ত হতে. বাধ্য! 


প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যে কংগ্রেস শ্বসন দতে হয় -৩বে বাজে আগও সৎ" 


শুরু হয়েছে উনিশশো সত্তর স্মলের 
মার্চ মাস থেকেই। অর্থাৎ দ্বিতীয় 
ফ্রল্ট সরকারের পতনের পর থেকে৷ 
বাহ্তর-এর নির্বাচনে “জেতার” 
পর কংগ্রেস নেতারা উঠতে বসতে 
বলতেন “এ জয় ছাত্র ও যুবকদের 
জয়।” নির্বাচনে অসংখ্য প্রাত- 
শ্রতির সঙ্গে শিক্ষা সংস্কারের কথাও 
ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু আর 
সব কথার মতই এটিও আজ মাঠে 
মারা যাচ্ছে! 

বাহাত্তর সালে কংগ্লেস সরকার 
যে বাজেট পেশ করেন তাতে শিক্ষা 
খাতের বায় আগের বছরের তুলনায় 
" চার কোট টাকা কমিয়ে দেয়া হয়। 
এই বছরের হিসেবে দেখা যায় ভারে 
প্রীত দশ জনে সাত জন আঁশাক্ষত। 
সেখানে শিক্ষার জন্য এ রাজ্যে কোন 
- উদ্যোগই লাক্ষত হয়াঁন। ' সম্প্রীত 
কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ব 
বিভাগের এক সমীক্ষায় জানা গেছে ঃ 


স্তালিন কি 
সিপিএমের 
লোক ? 


দের্পপের সংবাদদাতা) 
. স্তাঁলন রচনাবলী প্রকাশক এক 
গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। 
রচনাঝলশ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ 
করাতে কে বা কারা তাঁকে উড়ো 
চার মাধ্যমে বার বার, হুমকি 
দিচ্ছেন। তাঁদের সর্বশেষ আঁভযো- 
গের কারপাঁট সম্প্রতি জানা গেল। 
তাঁরা আঁভষ্মেগ করেছেন যে, 
দ্তালন সি পি এমের লোক; এই 
দ্নটনাবলশ প্রকাশের মাধ্যমে সি পি 
এমের ্রচার হবে। এহেন গদরন্তর 
আঁভযোগের পর প্রকাশক বিচাঁলত 
ও বিব্রত হয়ে পড়েছেন। স্তাঁলন 
যে শি পি এমের লোক নন সেটা 








গুদের কীভাবে । প্রমাণ . করবেন 2, 


অবশ্য প্রকাশকের ভাগ্য ভাল যে, 
আভযোগকারীরা বলে বসেন নি, 
গ্তালন *স পি এমের পাঁলটব্যুরোর 
সদস্য ছিলেন ! 

নানারকম অশালীন মন্তব্য ও 
হুমাকতে ভরা িঠিগনীল দেখিয়ে 
প্রকাশক বঙ্লেন, এই আক্রমণ আরো 
সংগঠিত ও ব্যাপক আকার ধারণ 
করতে পারে; সেজন্য নানাধরূণের 
যড়যন্মের পাঁরকম্পনা ' রচিত হতে 
পারে-িল্তু হাজার হাজার উৎসুক 
প্রগতিশীল, গণতন্ত্রীপ্রয় মানুষের 
লমর্থনকে সম্বল করে আমরা কিছ 
' তেই পেছ-প্য হব না। সমস্ত রকম 
বাধা বিপাঁত্তকে অগ্রাহ্য করে স্তালিন 
রচনাবলগ প্রকাশিত হবেই। 


দশ হাজার |তনশো ষেলাঢ প্রা্থ 
মক বদ্যলয়। প্রয়োজন। তার 
জন্যে দরকার মাত্র তন কোঢ 
ঢাকা। 

সেকাজ এই সুরকার করণে 
পারেন !ন। বর 'শক্ষাখ।তে ব্যয় 
ক।ময়ে বসে আছেন। ১৯৬২-৬৩ 
থেকে ১৯৬৬-৬৭-র মধ্যে এই 
রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সখ্য 
বেড়োছল ,১০৩৪। প্রথম ব্ন্তফ্রন্ট 


সরকার এসে নয় মাসে ১৩০৪1ট 
প্রাথামক বিদ্যলয় স্থাপন করোছলেন। 
ধদ্বতায় ফ্রন্ট সরকার ১৫০০ প্রাথ-. 


মিক )াবদ্যালয়ের অনন্‌মোদন - দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু গৃত এক বছরে একা 
বিদ্যালয়ের কপালেও অন্দুমোদন 
জোটোন। 


শুধু প্রার্থীমক নয়, এই সময়ে 


কোন উচ্চ মাধ্যামক 1বদ্যালয়ও অনু 
মোদন.লাভ করৌন। বালিকাদের 
অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক 
শিক্ষা সাল ছিল তার পর্ন নানা 
রকমের 'বারধানষেধ আরোপ করা 
হচ্ছে। কোন টা রী 
পর্যন্ত যে কোন এক ক্লাশে ফেল 
করলে তাকে সেই স্দষে।গ থেকে 
বাত করা হবে! 'প্রাতটি বিদ্যালয়ের 


মোট অনুদানের শতকরা বারো ভাগ 


আগের থেকেই কেটে রাখা হচ্ছে। 
শিক্ষকদের পেনসন প্রর্থ আই- 

নতঃ স্বীকৃত হলেও গত এক. বন্ধুরে 

কেউ পেনশন পায়ান? - অথচ শ্রীসত্য- 


প্রিয় রায়ের আমলে প্রায় দুই থেকে - 


[তিন হাজার শঙ্কা এই সুযোগ 
ভোগ করতেন। স্কুল পরিচালক 
সাঁমাত গঠনের জন্য সত্যাপ্রয়বাবু 
যে ফর্মূল? চালু করেছিলেন তা এখন 
বরবাদ |করার এটা হচ্ছে। যেখানে 
শশক্ষাক প্রাতানীধ ছিল শীতন জন। 
তা কাঁময়ে দুজন করা হচ্ছে 
কংগ্রেসী ফর্মূলায় প্রকৃত অভিভাবক 
ছাড়া তাদের মনোনীত ব্যন্তিরও 
এতে যোগ দিতে পারবেন ॥ অর্থাৎ 
অবাঞ্ছিত ব্যান্তদের অনুপ্রবেশের 
একটা আইনগত পথ তৈরী করা 
হচ্ছে এক -মাধজমো। 
পপঁ্চিমবঙ্গ সরকার এই বছরই 
তাড়াহুড়ো করে একাদশ শ্রেণীর 
বদলে দশ ক্লাশ চাল: করার যে 
সিদ্ধান্ত নিতে খাচ্ছেন তাতে 


মার্ষতঃ আট হাজার 'শক্ষক (কর্ম 


চ্যত হতেন। বাজন শিক্ষক প্রাত- 
চ্ঠান “এবং 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 'স্গে 
আলোচনা না করেই সরকার একতরফা 
এই িসদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলেন। 
সকলের প্রতিরোধে তা আপাততঃ 
স্থগত আছে। 

রাজ্য সরকারের সর্বশেষ সার্কু- 
লারাটি আরও মারাত্মক। পূর্ণ ঘার্টাত 
ভাঁত্তক সাহায্য বাতিল করে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেতন ভাস্তিক 


“সাহায্যের যে ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন 


অপেক্ষায় আহছেন। 


মাধ্যামক বিদ্যালয়ে সাহায্য দান 
বাবদ সমস্ত আয়ের হিসাব করে 
শিক্ষক, ও শিক্ষম কর্মীদের বেতন 
বাবদ যা যা ঘাটাতি পড়বে পবন্গের 
পয়লা জান্দুয়ারী সত্তর জারিখ 
পর্যন্ত অনুমোদিত সমস্ত উচ্চ ও 
উচ্চতর মাধ্যামক বিদ্যালয়ে সেই 
ভিত্তিতে সাহায্য দেয়া হবে৷ ষে 
সমস্ত থোক সাহায্য বা সাহায্যহন 
বিদ্যালয় এই বাধর আওতায় আসবে 
না তাদেরও আর্থক সাহায্য থেকে 
বাত করা হবে। 

এই নির্দেশনামার ফলে শিক্ষক 
ও শিক্ষাকর্মীর বেতন ছাড়া গ্রন্থাগার 
বিতরণ, ঝাড় ভাড়া, বাড়ীর ট্যাক্স 
স্কুল বাস ও অন্যান্য অনমোদিত 
ব্যয় বাবদ যে সরকারী সাহায্য পাওয়া 
যেত তা বন্ধ করে দেয়া হবে। শুধু 
অনুমোদিত শিক্ষক ও 'শিক্ষকাকর্মীর 
বেতন ঘাটাতর হিসেবে গ্রহণ করা 


'হবে। হাজার হাজার শিক্ষক, শিক্ষা- 


দপ্তরে আরেদন করে অনুমোদনের 
তাদের বেত" 
বাবদ সরকারী সাহায্যের কোন টাকা 
পাওয়া যাবে না৷ বিজ্ঞান বিভাগ 


ছাড়া অন্যান্য বাক্ষণাগারের ব্যয় 


এক বছরের বধ গানে £শ্িবাংলার 


বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে অভিভাবক: 


' দের ওপর বাড়তি বেতনের চাপ 


পড়বে। ভারতে অন্যান্য রাজ্যের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই আঁভভাবকরা 
শিক্ষার জন্য পি্বীধক বায় |করে 
প্থাকেন-_ মোটা ব্যয়ের শতকরা আঠাশ 
ভাগ। অর ওপর আবার আঁতরিস্ত 
বোঝা আসছে । 

চ্টাফ প্যাটার্ণ শশর্ষক সরকারী 
সাকু্লীরে এম এ ও অনার্স পাশ 
অন্মুমোদিত শিক্ষকদেরও লাধারণ 
[বি এ পাশ শিক্ষকদের মতো কেতন 
দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 
অধ্যাপকরাও বহুবার দাবা দাওয়া 
নিয়ে আলোচন কিরেছেন। .ববকন্তু 
কোন ফল হয়ান। আজ তাঁরাও 
ধর্মঘটের দিকে পা বাড়াতে বাধ্য 


ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেস এবং পুল. 


শের অবাধ সন্ত্াস। ছাত্র শিক্ষক 
আঁশক্ষক কর্মচারীদের ওপর এমন 
প্রত্যক্ষ আঘাত হাঁতপতর্কে কেউ 
কল্পনাও করতে পারেন নি। খুন, 
লাঞ্কনার পাশাপাঁশ চাকরাচদ্যত করার 
এক অভিনব আঁভযানে মেতেছে" এই 
সরকার । যুদুতগ্রণ্ট সরকারের পত- 
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নের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় 
পারতা্িশ জন শিক্ষক খন হয়ে- 
ছেন। তার মধ্যে বিশ জন মাধ্যামক, 
উনিশ জন প্রাথমিক, একজন অধ্যা- 


প্ক ও একজন উপাচার্য আছেন। , 


এই সময়ের মধ্যে ছাত্র খুন হয়েছেন 
প্রায় সত্তর জন। জননেতা হেমন্ত 
বস; হত্যার মতোই উপাচার্য গোপাল 
সেন, অধ্যাপক সত্যেন চক্ষবতপ, 
লোকসভা সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রাঃ 
শিক্ষক জগদীশ রায়, স্বাধীন, ঘটক 
এবং ঢাকুরিয়ার বমল ঘোষের খুনের 
কোন হদিস এই সরকার করে উঠতে 
পারোনি। বিমল ঘোষের মৃত্যুর পর ২. 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীদেবীপ্রপাদ চট্টো- 
পাধ্যায় হত্যাকারীকে খুজে বের 
করার প্রাতিজ্ঞা ঘোষণা করোঁছলেন। 
এই জাতায় বাগাড়ম্বর আজ তামাসা 
বলেই মনে হয়। এই সময়ের মধ্যে 


কয়েক হাজার ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী 


বিনা বিচারে জেলে গেছেন অথবা 
এলাকা থেকে বিতাঁড়ত হয়েছেন। . 
গত দুই বছরে প্রায় এক হাজার 
মাধ্যমিক শিক্ষকের চাকরী গ্েছে। 
তার মধ্যে দুশ পণ্ডাশ জনের গেছে 
গত নির্বাচনের পর। এই সময়ের 
মধ্যে প্চশ জন শিক্ষকের কাছ 
থেকে জোর করে পদত্যাগপত্র আদায় 
করা হয়েছে। ' 
(শেষাংশ পণ্চম পৃহ্ঠায়) 7 





উত্তরবঙ্গের কয়েকটি অঞ্চল 
ঘুরে. এসে রাজ্যপাল উদ্বিগ্ন 


, (বিশেষ প্রাতিনাধি) 

উত্তরবঙ্গের কয়েকটি এলাকায় 
সম্প্রীতি ঘুরে এসে রাজ্যপাল 
শ্রীডা্গার্স রাজ্যের প্রশাসনিক সমস্যা 
সম্পর্কে বিশেষ ডীদ্বশ্ন হয়ে 
পড়েছেন। তান তাঁর মনোভাব 
রাজ্যের মল্লিস্ভার “সদস্যদের পক্ষে 
“অত্যন্ত ঘরোয়া” আলোচনায় প্রকাশ 
করেছেন বলে জানা গেল। 

এই আলোচনার সুষ্জেগ এসে 
যায় রাজভবনে আয়োজিত এক 
ভোজসভায় ।- মীল্লসভার বর্ষপূর্তি 
উপলক্ষে এর আয়োজন হয়েছিল। 

রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তা হলেও 
সাধাবধানক 'নিক্পমে রাজ্যপালের পক্ষে 
প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনে হস্তক্ষেপ 
করার ক্ষমতা যে সাঁমাবদ্ধ একথা 
তিন শীকছাদন. আগে বামপল্থধী 
নেতাদের কাছে বলেছিলেন যখন 
ুরা নানান ধরণের 'নাষ্ট অভি- 
প্রার্থনা করেন। সে সময় শ্রীডায়াস 
বামপল্থী নেতাদের মদখ্যমল্লী অথব 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মম্তীর সহ্গে 
যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। 
তান অবশ্য অভিযোগ সম্পর্কে মাল্- 
সভার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য-স্মারক- 


. পাল একজন দক্ষ প্রশাসক। 


লিপিটি পাঠিয়ে দেবেন বলে প্রাতি- 
শর্তে দিয়েছিলেন। যে প্রতিশ্রনাত 
হয়ত তিনি পালন করেছেন, কচ্তু 
মাল্পমজা যে আঁভযোগগনীল সম্পকে 
কনর্যকরাঁ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এমন 


কোন ধূপ্রমাগ নেই। ' 


ভোজসভায় আহারপর্ধের আগে 
মুখ্যমল্ী অবশ্য বলেছেন যে, রাজা- 
তার 
সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় মল্মিসভার 
সদস্যরা উপকৃতই হবেন 

নিজেদের ব্যর্থতাকে স্বীকার 


" না করে প্রথমে অদৃশ্য গবরোধী 


দলগলির ওপর দেদষ চাঁপর়ে যখন 
আর লোকের মনে দাগ কাটা 
গেলনা তখন সকলস্তরের সরকারী 
কর্মচারীদের বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণ 
করা ছাড়া আর উপায় রইল না। 
সেজন্য শ্রীসুত্রত মুখার্জী প্রকাশ্যভাবে 
বলেন যে তান দ্বরাষ্ট্রাবভাগের 


করেছিলেন 'তানও অমলানদর কালে 
হাত গুড়িয়ে দেওয়ার শপথ নিতে 
দ্বিধা বোধ করেন নি। . 
মল্মীদের এই ধরণের বন্তৃতা ন৷ 
দিলে তাঁদের য্মবকর্মীদের কাছে 


হাততালি পাওয়া যায় না। তাই 


সব্রত মুখার্জী প্রিয় দাসমুল্সীকে 
বলতে হয় ষে পালিশ এখন জোত- 


বিরুদ্ধে সি পি এমের সঙ্গে যুদ্ধ 
আন্দোলনে নামবেন। কারণ তা না 
হলে মনে হতে পারে বে মন্রিসভার 
এটা নপীত নয়। 
নির্বাচনের সময় থেকে সমস্ত 
বিরোধ দলকে নির্মূল করার কাজে 
যে যুবকদের নিয়োগ করেছিল 
শাসক গোম্ঠী আজ তারা চণ্চল হয়ে 
উঠেছে। তাদের ভাল রোজগারের 


$ 


এ 


* দারের পক্ষে । দরকার হলে তাঁরা এর 


ব্যবস্থা না করে দিলে অরা ডাকাত, 


রাহাজানি মালগাড়ী লুট করে অথবা 
বাংলাদেশে মালপাচার করে বেচে 
কাকতে চায়। 


কিন্তু এতে যে আইন শৃঙ্খলার 


Ed 


প্রশ্ন জাঁড়ত তার দাঁয়ত্ব মাল্মসভাকে 


নিতে গেলেই অপ্রিয় হতে হয়। তাই 
- আমলাদের দায়ী করে নিজেদের 


আদল দ্বরূপ গোপন করা হচ্ছে। 
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শাসন 


রথ ud 


_ দ্বিতীয় দেভাজীৱ হাক এবং গর তির 
কপিল রায় . 


“ইন্দিরা তরঞ্গে”র মাথায় ভেসে নেতাদের নানাবিধ .কাজের জন্য 
মৃখ্যমান্তত্ব লাভ করবার পরে ব্যার- প্রয়োজনীয় রজতধারার সমর্থন 
ঘটার শ্রীদদ্ধার্থশঙ্কর রায় কলকাতার মিলবে কোথা থেকে? দ্বিতীয় কার- 
এক প্রকাশ্য জনসভায় যাঁকে নেতাজী ণটি আরও সর্বনাশা সম্ভাবনাস্্কুল। 
সুভাষচন্দ্রের দোসর 'হদেরে বর্ণনা একবার এ ধরণের একাঁট আন্দোলন 
করে নিজেকে চাঁরভার্থ মনে করে শুর: হলে শেষ যে তার কোথাম্ন 
ছিলেন সেই যুব কংগ্রেসের তরুণ এবং কেমনভাবে হবে অতো 
নেতা অথণৎ দ্কিতীয় নেতাজী প্রিয় একেবারেই আঁনাশ্চত। জনতারুপী 


কি তিনি কার্যকরী করবেন, অথবা করেই আসছেন। তাঁরা যে কংগ্রেসী 
তাঁর আগেকার 'বুঘাষিত ও বিজ্ঞা- সম্মজবাদে পুরোপদ্রার আস্থাশীল ও 


আর [পত বহু প্রচার চটকের বা স্টান্টের তার অনুরাগী আর প্রমাণ তো তাঁরা 


তালিকার নবতম সংযোজন এট? বিরাট আকারেই দিয়েছেন কংগ্রেসের 
এ প্রশ্নও অনেকের মনে দেখা 'দিয়েছে। সাম্প্রীতক বিধাননগর আঁধবেশনের 
আব্যর যুব কংগ্রেসের মধ্যে প্রিয় সাফল্যের জন্য অঢেল টাকা ঢেলে। 


রঞ্জন দাসমবল্সী সুব্রত মুখাজশি চক্র ' পাঁশ্চম বাংলায় '?বড়লাগোম্ঠীর দ্বার্থ- 


বিরোধ যাঁরা তাঁরা মনে করছেন যে রক্ষক বলে যাঁদের নাম সাধারণত 
এটাও নিছক ভাঁওতা। *চটকদারী কাংগ্রেসী মহলেও শোনা যায় 
গরম বুলি কপচে প্রয়বাবঃ তাঁদের তাঁদের অনতম হচ্ছেন শ্রীতরুণ- 
আওতা থেকে তাঁদের সমর্থকদের কাদ্তি ঘোষ। শোনা. যায় তিনিও 


.ভাঁগর়্ে নেবার চাল চেলেছেন। এমন নাক প্রয়বাবুর এই প্রস্তাবিত, 


কি খোদ মখ্মমল্লরী শ্রীসিদ্ধার্থশক্কর আন্দোলনকে সরাসাঁর তাঁর বিরুদ্ধে 
রায়ও নাকি নিজের ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে আয়োঁজত বলেই মনে করছেন। 
একট; চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। 'পরা- 


রঞ্জন দাসমুল্দী এব্রে একটা সাংঘা- 


বাঘ একবার রন্তের স্বাদ পেলে আর 


তক হনমাক ছেড়েছেন। আর সে ক রক্ষা? বিশেষ করে এ স্ব 
হুমাকর ভাষা ও ভাঁঙ্গাট রাজধানীর ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা চিরাঁদনই 
কোন কোন মহল একটু কৌতুকের একটু বোশ অগ্রসর সুবেদী অর্থাৎ 
সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। গত যোলই সেন্জেটিভ সেরাজ্যে এর পাঁরণাঁত 
মার্চ এই তরুণ “নেতাজী” কল- খুবই সাংঘাতিক হবার আশঙ্কা । 
ক্লাতায় অনুষ্ঠিত যুব কংগ্রেসের একচেটে প্ঠজপাঁত ' ব্যবসাধিকারী- 
এক জনসভায় ঘোষণা করেছেন যে দের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবিত আন্দো- 
আগাম” বারোই' এপ্রল সারা ভারতে লনে একবার যাঁদ পশ্চিম বাংলার 
একচেটে পঠাঁজপাঁতদের বিরুদ্ধে লাখ লাখ বেকার মানুষ লাখ লাখ 
আটচাল্লশ ঘন্টা ধরে “অবস্থান- শিক্ষিত রেকার সাঁমেত মেতে ওঠে 
আন্দোলন” করা হবে । আরুও অনেক তা হলে তাকে সামলান সম্ভব না 
গরম গরম কথা বলা হয়েছে যেমন হওয়ার আশঙুকাই বেশি। এই যুুব- 
পঠজপতিদের বির্দদ্ধে সামাজক শাক্ত হয়ত শেষ পর্যন্ত মাকস্বাদণী 
বয়কট করা হবে। 
পারে। বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ ও 

কে জোগাবে টাকা 2 জনসাধারণের মনোভাব বিবেচনায় 

এ যেন ভগমরূলের চাকে খোঁচা তাই কংগ্রেস নেতারা বেশ ঘাবড়ে 
দেওয়া হয়েছেঃ যাঁর একচেটে গেছেন। তাই. তাঁরা প্রিয়বাবুকে 
পঃজিপাঁত ব্যবসাধিকারী মালিকদের জিজ্ঞাস করেছেন-_ যাঁদের নিয়ে 
কিছুটা “সংযত ও সীমিত করে” তান এ আন্দোলনে নামছেন তাঁরা 
(রেষ্ট আযাপ্ড কার্ব) করে দেশে যে প্রচ্ছন্ন মার্কসবাদী” নয় এটা কি 
সমাজবাদ গড়তে চান -তেমন সমাজ- তিনি ভালোভাবে খোঁজ নিজকে স্কণণ 
বাদ প্রাতষ্ঠার মহৎ ও শুভ ইচ্ছা করে দেখেছেন? ট্রেড ইউনিয়ন 
মারা বহুবার উচ্চকল্ঠে ও লাড়ম্বরে করেন এমন একজন কংগ্রেস নেতা 
ঘোষণা করে থাকেন তাঁরা,যেন *প্রয্ তো শোনা যায় বেশ স্পষ্ট করেই 
বাবুর এই হহমাঁকতে বেশ একট; প্রিয়বাবুকে বলেছেন যে পাঁশ্চম্ন 
ঘাবড়ে গেছেন। তাই কংগ্রেসের ওপর. বাংলায় যে রাতারাত শ শ কংগ্রেপী 
তলা থেকে নাক প্রিয়বাব্যর ওপরে ট্রেড ইউনিয়ন গাঁজয়ে উঠেছে সেগুলি 
চাপ দেওয়া হচ্ছে তিনি যেন এ ধর- তো সবই গস পি এমের 'ছিল। এ 
পের সর্বনাশা .+'সত্যাগ্রহ” না! শুরু সব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের লোক- 
চরেন বা করতে সাহায্য করেন। এই জন ঘটনার চাপে পড়ে ঝাণ্ডাটা 
নব মহলে স্বভাকতই এ প্রসঙ্গে দুটি পাল্টে নিয়েছে। এই তো ভিতরের 
যুব জোরদার ও বাস্তব প্রশনকে খবর। স্মযোগ এলে এই তিনরঙ্গা 
শেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তার ঝাণ্ডা ফেলে তারা যে আবার 
প্রথমটি হচ্ছে রজতচক্রের প্রশ্ন» নিজেদের ঝান্ডা তুলে নেবে না তা 
নজতচক্ষের অভাব দেখা দলে বলা" যায় কি? আর তা ছাড়া 
কংগ্রে্সী সমাজবাদের চটকদার রথাঁট কংগ্লেসী ঝাণ্ডার চে থেকেই তারা 
লবে {ক করে এই তাঁদের আশঙ্কা । ?স পি এমের কার্যক্রমকে এই 
নকচেটে : ব্যবসাধকারীদের ওপরে আন্দোলনের মাধ্যমে রুপাঁয়িত করে 
পস্ভাবিত ধরণের হামলা করলে তুলতে যে সচেষ্ট হবে না তারই 


ংগ্রেসের.তহবিল ভরে উঠবে কাদের বা নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই 
জতানুকৃল্যে ? কে জোগাকে টাকা 2 'প্রিয়বাকু যুবকদের যে এই একচেটে 
॥ আই সি সির লাখ লাখ টাকার পুঁজপাত ব্যবসাধকারীদের বিরুদ্ধে 


জেট, প্রর্দোশিক কংগ্রেস কাঁমাঁট 
ঢালর লাখ লাখ টাকার বাজেট জেলা 
মটিগলির হাজার হাজার টাকার 
জেট কে পূর্ণ করে দেবে? এক" 


চটে প:জিপাঁতি 'ব্যবস্যাধকারীদের দুই মন্ত্র আতাঁঙ্কত? 
ংস্থা থেকে না এলে এতো টাকা একচেটে ব্যবসাঁধকারীদের 
ংগ্লেসের আসবে কোথা থেকে? তা বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করাবার এই যে 


শা বড়, মাঝাঁর আর ছোট নেতারা 
ব গাড়ী চড়ে রাজনোতক কাজ- 
রদ করে থাকেন সেই গাড় বা কারীদের থেকে নিশ্চিত ও স্টান- 
পুল আসবে কোথা থেকে? দেশ র্দস্ট প্রাতশ্রাত আদায় করে নেবার 
সবার মহৎ কাজে ব্যস্ত এই সব। এই যে হুমাঁক প্রিয়বাব সরবে সদম্ভে 


বর্তক দন্যতিভাম্বরতায় যান দ্যাত- 
মান এবং নিজের ফাঁর গণসমর্থনাভাত্ত 
নাই তাঁর ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটা প্রত্যা- 


: প্রিয়বাব; রজতদশীপ্তিতে প্রদাপ্ত 
হবেন না ত? 
এ তো গেল প্রিক্পবাব যে রাজ- 


কমিউনিস্টদের হাতে গিয়েও পড়তে ' 


শিত ও স্বাভাবক ঠিক ' তেমনই নৌতিক দলের সদস্য সেই দলের 
নাকি ঘটেছে “ম্ধার্থবাবুরও রেলায়। বিভিন্ন নেতাদের, এ অবাধ জানা 
তিনি নাক ইতিমধ্যেই বার দ:য়েক প্রাতীক্রিয্লা। যে একচেটে পাজপাঁত 
প্রিয়বাবুর থেকে তাঁর প্রস্আাবত ব্যবসাধিকারী পারিবারদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে প্রিয়বাবু বিশেষ করে বেকার ষুবক- 
চেয়েছেন আর শেষ পর্যন্ত এ আন্দো' দের নিয়ে আন্দোলন করতে যাচ্ছেন 
লন সিদ্ধার্থবাবূর বিরুদ্ধে খাবে দি সেই পাঁরবারগুলোও কিন্তু খুব 
না সে বিষয়েও জানতে চেয়েছেন। নিশ্চিত বোধ করতে পারছেন না। 
কারণ কলকাতার একচেটে পজপাঁতি তাই তাঁরাও তাঁদের প্রভাবকে কাজে 


ব্যবসাধিকারী পাঁরবারগ্যল সমাজবাদ লাগয়ে এই সর্বনাশা সম্ভাবনাকে 


প্রাতষ্ঠার ব্যাপারে সন্ধার্থব্বাবু ও অত্কুরেই বিনাশ করতে তৎপর হয়ে 
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উঠেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। রাজ- 
ধানীর উচ্চতর মহলে তাঁদের প্রাত- 
নাধদের আনাগোনার খবরও পাওয়া 
গেছে। তবে তাঁরা কিছুটা আশ্বস্ত 
এই কারণে যে কংগ্রেস নেতারা বিশেষ 
করে ' পশ্চিম বাংলার নেতারা একে- 


বারে অবুঝ নন। রজতদশীপ্ততে - 
ঝোঁকবার শান্ত তাঁদের বেশ প্রদীপ্ত 
হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্যবসাজগতের 


ভাষায়, বেসাকেনার পথে প্রাপ্য দর- 
টিকে বোশ কদর করে থাকেন। তাই 


, অপরাপর বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মত এ 


পণ্যের একটি দর আছে, তবে সর্বত্র 
এক নয়। এটা এন্টারপ্রাইজের এলাকা 
ওজন গুরুত্ব ও যোগ্যতা অন্যায় 
এ দর কাড়ে কমে। যেমন ধরুন কিছ; 
দিন আগে কংগ্রেসের কোন এক 
মুখ্যমন্ত্রী এক জনসভায় কোন একটি 
বিশেষ একচেটে পংজিপাঁতি পাঁরবারের 
বিরুদ্ধে একটি হকি ছাড়লেন 
আর তার কয়েক দিনের মধ্যেই আবার 
সেই মযখ্যমল্্রীর সুর পালটাল। অবশা 
ইতিমধ্যে তাঁর পাঁরবারের অনুকূলে 
কিছুটা প্রদেয় ভাজ বৃদ্ধি ঘটে 
গেল। তাই এই সর মহল বিশেষ 
করে মনে করছেন এই মহখ্যমল্তীর 
বোঝাবার শল্তিকে প্রদাঁপ্ত করতে 
তাঁদের ফেমন কিছুটা বাড়াত খরচ 
করতে হয়েছে হয়ত কা 'প্রিয়বাবৃর 
(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 





এক বছরের কংগ্রেসী শাসনে শিক্ষা জগত 


(চতুর্থ পঢষ্ঠার পর) * 


ইতিমধ্যে প্রায় শতাধিক কলেজ ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও লর- 
ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক লা'ঞ্ছত হয়ে- কারের একই নীতি অনুসৃত হচ্ছে 


ছেন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও 'ঁবশ্ব- 
বিদ্যালয় সামীতর সহ-সভাপাত 


'এবং কাফাঁকরণ কাঁমিটির কয়েকজন ' 


সদস্যও সমাজবিরোধীদের হাতে 
নিগৃহীত হয়েছেন। ঘাটাল কলে- 
জের অধ্যক্ষের কাছ থেকে জোর 
করে পদত্যাগ পন্ত্র' নিয়েছে ছাত্র 
পারষদের কমপীরা । বাঁসরহাট কলেজ, 


সাগর কলেজের অধ্যাগাকরা. কলেজের 
মধ্যেই লাঙ্কীত হয়েছেন অনেকে 
এখনও ঠিক মতো কাজ করতে পার- 
ছেন না। হুগলী কাম্নরপুকুর 
কলেজে অধ্যাপক, গ্রল্থাগারাক এবং 
আঁশিক্ষক কর্মচারী সহ মোট চোদ্দ 


 জনৈর ফা থেকে বলপনুর্বক পদ- 


ত্যাগ পন্ন নেয়া হয়েছে। তাঁরা আজও 
কাজে যোগ দিতে পারেন নি। হাঁর- 
পাল কলেজের একজন অধ্যাপককে 
ছাত্র পাঁরষদের মাস্তানেরা প্রহার 
করেছে। বহরমপুর আর কো এম 
কলেজে একজন অধ্যাপক কাজে, যেতে 
পারছেন না? গাঁড়য়ার অধিবাসী এক" 
জন 'অধ্যাপপ্রকার কাছে- জ্থানীয় 
কংগ্রেসশরা মাঁসক চার হাজার টাকা 
চাঁদা দ্যবী করলে তান এলাকা ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হন! 

গত এক্‌ বছরে একুশ জন মাধ্য- 
শিক শিক্ষক - বিনাবিচারে জেলে 
গেছেন। 'তারশ জনের আঁধক প্রাথ- 


, মক শিক্ষক, প্রায় এক হাজার ছাত্রে- 


রও আজ এই 'বন্দীদশা।.তন জন 
কলেজ অধ্যাপককেও 'মসায় গ্রেপ্তার 
করা হয়েছে৷ 


কংগ্রেসের পদাতিক বাহন ছান 


পারষদও একসময় অষ্টম শ্রেণী . 


পার্যন্ত অবৈতাঁনক শিক্ষার দাবা 
তুলোছিল। কিন্তু রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী 
এবারের বিধানসভা আঁধবেশনে স্পম্ট 
জানিয়ে দিয়েছেন টাকা নেই, অবৈ- 
তঁণিক শিক্ষা চালু করা যাবে না। 
শিক্ষা প্রাতচ্ঠান পাঁরচালনায় ছাল 
পাঁরষদকে আর উচ্চবাচ্য করতে দেখা 
যায় না। | 

নকল প্রাতরোধের ব্যাপারে কল- 
কাতা বশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ 
সত্যেন সেন কতকগ্দীল দৃঢ় পদক্ষেপ 
নেয়ায় ছাত্র পরিষদ অগণতা'ল্মক- 
ভাবে তাঁর পদত্যাগ দাবী করে বসে। 


জোর করে ছাত্র ইউনিয়ন দখলের 


আই পল্থী এ আই এস: এফ ৷ তাদে- 
রও মনোনয়ন পল্প দাখিল করতে 


দেয়া হয়ান। এইভাবে কলকাতা এবং 


দহরতলাীর বহু কলেজেই ছাত্র পাঁর- 
ষদ “ঁবনা প্রতিদ্বান্দতায়? (1) 
ইউনিয়ন দখল করে 'নয়েছে। 
আশুতোষ, নিউ আলিপুর এবং 
খিদিরপুর, জঙ্গীপুর, ব্যারাকপ্যর, 
হাবড়া চৈতন্য এবং বগলা কলেজে 
এলাকার গ্রণ্ডাদের নংগাঁঠিত করে 


মনোনয়ন. পত্র ছিনিয়ে 'নিয়েছে। ডি 
এস ও এবং এস এফ আই কর্মীরা 


জীবন বিপন্ন করেও শেষ রক্ষা করতে 


পারেন নি। 


I ছয় 


' বিগত শতকের ষাঝামাঝি কাল 
থেকে এই পর্যন্ত বাংলা নাটকের 
বড়ো কম অগ্রগতি সাধিত হ্য়নি। 
বহু বহু নাট্যকার নিত্য নতুন 
নতুন বিষয়ের উপস্থাপনার দ্বার! 
নাট্য-সাহিত্যকে য্ধেষ্ট পরিমাণে 
সমৃদ্ধ করেছেন কমবেশী এই সোয়াশো 
বছর কালসীমার মধ্যে । এট 
দীর্ঘ সময়সীমায় অভিনীত নাটক- 
গুপির প্রকৃতি বিচার করলে দেখা 
যাবে যে; তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন 
আছে ওঁঁতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক 
নাটক, ভক্তিমূলক নটিক সংস্কৃত 
ও বিদেশী নাটকের অনুবাদ বা 
ভাবানুবাদ, রঙ্গবাঙ্গ ও আমোদধর্মী 
নাটক তেমনি অন্ত দিকে আছে 
সামাজিক নাটক, প্রতিবাদধ্মা 
"নাটক, জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক 
নাটক, রা্নৈতিক বক্তব্যের নাটক 
সাংকেতিক নাটক, নাট্যকাব্য ও 
কাব্যনাটা, গ্রীতিনাট্য এবং সর্বশেষে 
সমাজের প্রচলিত কুপ্রথা ও কদাচার 
প্রভৃতির উপর তীব্র শ্লেষব্যঙ্গ পূর্ণ 
প্রহসন ইত্যাদি । 

এর মধ্যে পৌরাণিক ও ভক্তি- 
মূলক নাটকের মুখা কয়েকজন 
রচয়িতা হলেন_ গিরিশচন্দ্র ঘোষ» 
মনোমোহন বসু, বাজকৃষ রায়? 
ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদ+ জাতীয় 
'তাবোদ্দীপক তথা এঁতিহাসিক, 
নাটকের প্রবক্তা হুলেন-_হর্লাল 
রায়। জ্যোতিরিন্সনাধ ঠাকুর, 
দ্বিজ্েন্দলাল রায়, শচীন্দনাথ সেন- 
গুপ্ত, প্রতিবাদধ্মী নাটকের শ্রেষ্ঠ 
রূপকার হলেন দীনবন্ধু মিত্র এবং 
এই ক্ষেত্রে তার আরও কয়েকজন 
সহযাত্রী হলেন_মীর মশারফ 
হোসেন, উপেন্দ্রশাধ দাস প্রমুখ) 
সামাজিক নাটকের গ্রন্থকর্তৃত্ব দীন- 
বন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দিজেন্ত্রলাল এবং 
পরবর্তাকালের আরও অনেক নাট্য- 
কারের মধ্যে ভান করে ছড়িয়ে 
দেওয়া যায়; সাংকেতিক বা প্রতীকী 
নাটক, নাট্যকাব্য, কাব্যনাট্য, গীতি- 
নাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতির প্রায়-একক 
আবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ বচক্সিতাঁ রবীন্্র- 
নাথ) সংস্কৃত ও বিদেশী নাটকের 
অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেধযোগা নাম 
_ জ্যোভিরিক্ত্রনাথ ; রঙ্গবাঙগ আর 
আমোদপূর্ণ নাট্যরচনার শিরোমণি 
হলেন--অমৃতলাল বসু; আর 
সামাজিক প্রহসন রচনায় আজিও 
অপৰাজেয় রয়েছে ন-মাইকেল 
মধুসূদন দত্ত । 


সমসাময়িক সামাজিক ও রাজ-- 


নৈতিক সমস্তার রূপায়ণমূলক নাটক 
আজকাল হামেশাই অভিনীত হচ্ছে, 
ৰলতে গেলে আজকের যুগের বাংলা 
নাটকের ছুই প্রধান উপজীব্য বিষয়ই 
হলো সমাজ ও রাজনীতি | যেদিন 
থেকে বাংলা নাট্য আন্দোলনের 
নেতৃত্বে পেশাদার থিয়েটারওয়ালাদের 
হ্তচ্যুত হয়ে অপেশ্বাদার বা সৌথীন 


বাংলা নাটকে নুতন দুর্লক্ষণ 


নাট্য-স্প্রদায়গুলির হাতে গেছে, 


* সেদিন থেকেই বাংলা নাটকের এই 


নুতন চেহারা | অর্থাৎ চল্লিশের 
দশক থেকেই বাংল! নাটকের গোত্র- 


. বদল হয়েছে বলা ষায়। বিজ্ঞন 


ভট্টাচার্যের ‘বায়? আর তুলদী 
লাহিড়ীর “ছেঁড়া তার? “ছুঃখীর ইমান’ 
প্রভৃতি নাটকে যে গণনাট্য আদ্দো- 
লনের শুরু তার জয়যাত্রা আজও 


ওই জয়যাত্রার গতিবেগ, আরও 
বেড়েছে বললেই ঠিক বলা হুয়। 
গ্রাভিবাদধমা নাটক 
একটা ক্রিনিস লক্ষ্য করবার 
মতো | ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর 
মাসে বাংলা সাধারণ রজমঞ্চের 
শতবর্ধপৃন্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেল। ষে নাটকটি দিয়ে আজ 
থেকে একশো বছর আগে বাংলা 
সাধারণ রঙগালয়ের সুচনা করা 
হয়েছিল তা ছিল একটি অত্যন্ত 
বলিষ্ঠ বক্তব্যঘুক্ত প্রতিবাদ্ধর্মী নাটক 
দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পপ। দেখা 
যায় বাংলা নাটকের ও আদি পর্বে 


নাটকের মূল সুরটাই ছিল প্রতি- 


বাদের ও সমালোচনার! তাতে 
যথেষ্ট নির্ভীকতার প্রয়োজন হতো 
এবং তদানীস্তন নাট্যকাররা সেই 
নির্ভাকতা দেখিয়েও ছিলেন | - নীল- 


দর্পণের অনুসরণে .'গত শতকের 
সত্তরের দশকে পরের পর রচিত , 


রেঁ। রচিত হয়। কায়েমী বার্থবাদী 
শ্রেণীর অনাচার ও কদাঁচারের 
বিরুদ্ধে এই ছুটি নাটক সামাজিক 
বিবেককে প্রবল ভাবে মধিত 
করেছিল । নীলদর্পণের মতো এই 
ছুটি বইয়ে. রাজরোষ উদ্রেকের 
কোনো! ক্ষেত্র ছিল না; কিন্তু কল- 
কাতার তৎকালীন ভোগী “বাবু? 


সমাজ এই দুই নাটকের সমালো- 
অব্যাহত রয়েছে, বরং দিনে দিনে টা 


আনন্দ ধর্ধন 


চনায় কষাহৃত হয়ে এমনই আতঙ্ক- 
গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তারা 
মধুসূদনের সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা 
করেন। সমসাময়িক কালের 
ইতিহাসে লেখে যে কলকাতার 
নাট্যমোদী বিত্তবান শ্রেণীর পৃষ্ঠ- 


' পোষণা বঞ্চিত হওয়ার ফলেই মধু- 


সৃদ্ন নাট্যরচনার ক্ষেত্র ত্যাগ করে 
কাব্যকে অবলম্বন করেন । 


সমৃদ্ধ এতিস্থ 


এই সব পুরাতন ইতিহাস বিরত 


করা হচ্ছে এট] প্রতিপন্ন করবার 
জন্য যে বাংলা নাটকের একটা দীর্ঘ 
দিনের সমৃদ্ধ এতিহ রয়েছে যে 
ধ্রতিহ্বকে কোন মতেই ধুলিমলিন 
করা চলে না। তেমন অকাঞ্জ বা 
কুকাজ করলে আমাদের দুর্দশা- 


হয় চা-কর দর্পণ, কেরাণী দর্পপ, =. 


জেল দর্পণ, জমীদার দর্পণ প্রভৃতি 
নাটক। সবই সমালোচনামুলক 
নাটক | বিশেষতঃ, মীর মশারাফ 
হোসেন-_রচিত জমীদার দর্পণ 
জমিদার শ্রেণীর অত্যাচার ও 
শোৌঁধপের বিরুদ্ধে একটি ' জ্বলন্ত 
প্রতিবাদ | | 

বাংলা নাট্য সাহিত্যের পক্ষে 
এটা কম গৌরবের কথা নয় যে, 
বাংলা নাটকের প্রাথমিক পর্বের 
উদ্বযাপনা হয়েছিল রাঁজরোষ তথ! 
সমাজের- কায়েষী যার্থৰাদী শ্রেণীর 
অনুগ্রহ নিগ্রহের পরোয়া বিহীন 
নাটকের উপস্থাপনা দিয়ে। সাধারণ 
রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার বারো বছর 
আগে নীলদর্পণ নাটকটি রচিত 
হয়েছিল | নীলদর্পণ নাটক - মঞ্চস্থ 
হওয়ার পরে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল, 
তার ইতিহাস সকলেই জানেন, 
এখানে তার পুনরারৃত্ির আবশ্যকতা 
দেখিনা । তবে একটা কথা এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন | দীলদর্পণই 
তখনকার একমাত্র আলোড়ন সৃর্টি- 
কারী নাটক-ছিল না। ওই বৎসর 
অর্থাৎ ১৮৬০ সালে মধুসূদনের 


, অমর ছুই প্ৰহসন ‘একেই কি বলে 


সভ্যতা ?” ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 


সপ 


্রস্ত হতে হবে এবং পূর্ব সূরীদের 
কাছে জবাবদিহির দায়ে পড়তে 
হবে| বাংলা নাটকের এই গৌরব- 
ময় এঁতিহাকে পযুদন্ত করবার জন্য 
তদালীস্তন ইংরেজ শাসকেরা কম 
চেষ্টা করেনি। নীলদর্পশ নাটকের 
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের অতি- 
যোগে লং সাহেবের কারাদণ্ড ও 
জরিমানা, নীলকরদের অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে নিভাঁক, লেখনী চালনার 
কারণে হিন্দু পেট্রয়ট’ সম্পাদক হরিশ 
মুধুজ্যের লাঞ্থনা, ‘জমীদার দর্পণ? 
নাটকের অভিনয়ে বাধা, “সুরেন্দ 
বিনোদনী, নাটকের কল্পিত রাজ- 
ক্রোহীকর বক্তবোর জন্য নাটকটির 
রচয়িতা উপেন্্রনাথ দাস ও প্রধান 
অভিনেতা অমৃতলাল বসুর বাক 
নিগ্ৰহ ; ইংলণ্ডের যুবরাজের কলি- 
কাতা পরিদর্শনের সময়কার কোন 
একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে রচিত 
গিজ্জদানন্ছ? নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার 
প্রতিক্রিয়ায় ১৮৭৬ সালে ‘ড্রামাটিক 
পারফর্মালেস আযাক্ট চালু করার নামে 
জাতীয় নাট্যের কষ্ঠরোধের চেষ্টা _ 
এ সমস্তই নাট্য ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজ শাসকের নানাবিধ দমন- 


গীডনের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু 
বাংলার নাট্্যকাঁরদের এইখানেই 
গৌরব যে, তীরা ইংরেজ শাসকের 
এই ভয়াল 'জকুটি আর রক্তচক্ষুর 
আস্ফালনে আদে ভীত হননি, বা 
তাদের কাছে আত্মলমর্পণও করেন 
নি। ইংরেজ কতদিন এদেশে ছিল, 

ংলার নাট্যজ্গতের কাছ থেকে 
তারা এতটুকু সহযোগিতা পায়নি | 
চেষ্টা করেও বাঙালী নাট্যকারদের 
দিয়ে বিদেশী শাসনের প্রশস্তিযূলক 
নাটক লেখাতে পারা যায়নি। 
সেলসরের অভিনয় তো আরও পরের 
কথা। | 

সত্য বটে ১৮৭৬ সালের পর 
থেকে বাংলা নাটকের ক্রমশঃ পৌরা- 
পিক আর ভুক্রিমূলক আর বিশুদ্ধ 


ব্ঙ্গব্যঙজধর্মী নাটকের অভিনয়ের দিকে 


প্রবাহিত হতে থাকে, আগের মত 
আর সমাজ সমালোচনা কিংবা প্রতি- 
বাদ ধর্মী নাটকের তেমন দেখা মেলে 
না| এতে ক্ষোভ বোধ.কর! স্বাভা- 
বিক; কিন্তু পূর্ব যুগের এত এত 
নির্ভীক নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর 
হঠাৎ বাংলা নাটকের সুর সম্দীভূত 
হয়ে পূরাণ ও ভক্তির থাতে সঞ্চালিত 
হওয়াটা নিতান্ত অকারণ ছিল না। 
চক্ষুত্মান ব্যক্তিমান্রেই বুঝতে পারবেন 
যে, এটা ছিল পূর্বোক্ত নাট্যনিয়ন্ত্র 
বিলকে পাশ কাটাবার একটা 





কৌশলী উপায়। পরে নাট্য নিয়- 
" স্রণ বিলের দাপট কমে যেতে বাঙালী 


নাট্যকাররা আবার তাদের স্ব স্ব রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেন। বিশ শতকের 
প্রথম দশকে লেখা হয় দ্বিজেন্দ- 
লালের অপূর্ব উন্মাদনাময় স্বদেশচৈ- 


ভন্যের -নাটিকগুলি, গিরিশচন্দ্র 


সিরাজন্দৌল্লা ও মীরকাঁসিম ও ছনত্র- 
পতি শিবাজী নাটক এবং আরও 
বেশ কিছু পরেকার শচীন্দনাথ সেন- 
গুপ্তের সিরাজদ্দোলা ও গৈরিক 
পতাকা নাটক। আমাদের ভুললে 
চলবে না বিশ শতকেও নাট্য নিয়ন্ত্রণ 
বিল প্রত্যাহৃত হয়নি, ভিন্ন আকারে 
ও ভিন্ন অনুষঙ্গে তাঁর কার্যকারিতা 
বলবৎ রাখার চেষ্টা হয়েছিল 
শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে ৷ ভূপেন্র 
নাথ বন্দ্টোপাধ্যায়ের প্রহসন 
ধর্মী নাটক প্যালারামের 
মদেশিকত!? ও মন্মধ রায়েয় বূপক- 
ধর্মী নাটক কারাগারের? উপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়া এ কথার 
প্রমাণ | কিন্তু তা বলে কি বাঙালী 


নাটাকারফের ঘবাধীনতাক্ম স্পৃাকে . 


প্রতিহত করতে পারা গেছে? 
মোটেই নয়। পূর্বেই বলেছি যে; 
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বাঙালী নাট্যরচর্নিতার কোলে 
অবস্থাতেই ইংরেজেদের সঙ্গে আপ 
করেননি । 

এমনি সমৃদ্ধ হলো! বাংলা নাটকে, 
ধতিহ্থা। স্বাধীনতার পরেও এক 
ত্ভিহ্য অক্ষ আছে, ত্তধু তাই নয় 
তার প্রভাবের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত 
হয়েছে। গণ ও নবনাট্য আন্দো 
ললেন ধারক-বাহকদের চেষ্টার 
বাংলা নাটকের বক্তব্যে মৃতন হৃত" 
আয়তনের হয়েছে যোগ। বাধা 
নতার আগে বাংলা নাটকে? _ 
অগ্রগতি কমবেশী জাতীয়তার পরি. 
পূর্ণতার স্তরে এসে থেমে গিয়েছিল. 
এখন তাতে লেগেছে সমাজতন্ত্রের 
সুর সাম্যবাদের অনুসরণ, গণ মান 
সিকতার উত্তরোল ধ্বনিস্পন্দ 
স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকে 
রাজনৈতিক চেতনা দৃষ্িগ্রান্থতাকেই 
পূর্বের তুলনায় বেশ কয়েক কদম 
এগিয়ে গেছে। বাংলা নাটকে 
সামাজিক বক্তব্যও আশ্র যথেষ্ট” 
প্রগতিশীল । এই অগ্রগতির জন্ব= 
শর্বাংশেই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে 


ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, বহুরূপী 
লিটল থিয়েটার গ্রপ নাম্দীকার 
শৌশনিক, রূপকার, পাওলত 


ইনসিট্যুট, নরনাট্যম থিয়েটার সেন্টার 
প্রভৃতি মূলতঃ অপেমীদার নাটা- 
সংস্থাগুলি । 


অপসংস্কৃতির প্রকার হি 
কিন্তু বাংলা নাটকের অগ্র- 


গতির ক্ষেত্রে ইদানীং একটা মস্ত 


হুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে | ইংরেজ 
এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু তার 
অপপ্রচারের কালো! ছায়া যে এখনও 
দুর হয়নি এদেশেরই শ্রেণী স্বার্থ দৃষ্উ 
সুবিধাভোগী এক শ্রেণীর পৃষ্ঠে চড়ে 
ত। আজও দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছে 
তার প্রমাণ বাংলা নাটকের এই 
নৃতন দুর্লক্ষণ ৷ দুর্লক্ষণটি হলো-_ 
ৰাংলা নাটকে কুরুচি তধা অপ- 
সংস্কৃতির প্রভাবের অনুপ্রবেশ | 
সম্প্রতি কিছু কিছু ব্যবসায়ী ধিয়েটার- 
ওয়ালা কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনায়ও 
বটে আর অতিরিক্ত মুনাফার 
লোভেও বটে, বাঙালী নাট্য দর্শক- 
দের সুস্থ স্বাতাবিক প্রবৃত্িকে বিপথে 
চালিত করবার অপচেষ্টায় মেতেছে। 
তাঁরা এমন লব নাটক তাদের বোর্ডে 
উপস্থিত করতে আরস্ত করেছে, 
যার সঙ্গে এদেশের পূর্বতন নাট্য 
ঞঁতিহ্বের রুচির বা দৃষ্টি ভঙ্গীর 
আদেো কোনে! মিল নেই। অঙ্ধ- 
কার পঙ্কিল পধে বাংলা নাটকের 
মোড় ঘোরাবার এই পরিকল্পিত 
চেষ্টা ৰাংলা নাটকের সহজ অগ্র- 
গতির পক্ষে একটা রীতিমতো ভাব- 
নার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে | 
আলোচনার গোড়ায় বাংলা 
নাটকের পূর্বাপর এঁতিহোর যে 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ | শুক্রবার ৩০শে মার্চ ১৯৭৩ 
চে 


চীনের 


প্রি জরে] 

চীনের জনগণের জাপ-বিরোধী 
মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণ চীনা 
জনগণের পাশে দৃঢ়তার সঙ্গে 
দাড়িয়েছিলেন । ভারতীয় জনগৃণের 
সামাজ্যবাদ বিরোধী দু ও ছাপোষ- 
হীন মনোভাবের জন্যই ১৯৩৮ সালে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চীনে এক 
মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ করে। 
পাঁচজনের এই মিশনে ছিলেন ডাঃ 
কোটনিস ভাঃ হিশ্রয়কুমার বসু; 
ডাঃ অটল, ডাঃ চোলকার ও ভাঁঃ 
মুখাঞ্জি । ডাঃ বসুর সঙ্গে এক বিশেষ 
সাক্ষাৎকারের তিত্তিতে কামরা ভার- 
তীয় জনগণের গৌরবময় এই অধ্যায় 
প্রকাশ করছি । প্রসংগত উল্লেখযোগা 
ে-ডাঃ বসু" আবার চীনা জনগণের 
আমন্ত্রণে খুব লীগ্রই চীনে যাচ্ছেন। 


এই ভ্রমণের উদ্দেশ্ঠ চীনের বিখ্যাত ' 


চিকিৎসা সাকুপাংচার সম্পর্কে সর্বশেষ 
জনলাভ | ভাঃ বসু ১৯৫৯ সালে 
চীন থেকে এই -বিদ্তায় পারদর্শী 


- হয়ে কল্কাতায় ফিরে সর্বপ্রথম এই : 


চির লারর মাজ 
তার সঙ্গে। 
* গা ূ কা 


-পএকধা বলতে আজ বিন্নুমাত্র 
সংকোচ নেই ধে তিরিশ বছর আগে 
বোগী-বিধবস্ত ইয়েনানের এক 
পাহাড়ী গুছায় সাধারণ তুলার 
পোষাক পরিহিত : অতি সাধারণ 
জীবন যাত্রায় অত্যন্ত এই মানুষটিকে 
দেখে সেদিন উপলব্ধি করতে 
পারিনি এঁর অসাধারণত্ব কত সুদুর 
প্রসারী, শক্তি কত বিরাট । একটা 
জিনিষ কোনোক্রমেই দৃষ্টি এড়িয়ে 
যেতে পারেনি, তা হলে! জনগণের 


_"'' প্রতি মানুষটির অপরিসীম দরদ। এ. 


‘দরদ যেমন চীনের জনগণ সম্পর্কে। 
তেমনি তারতের তথা বিশ্বের সমস্ত 
নিপীড়িত শোষিত জন্গণ সম্পর্কেও! 
বিশেষ করে ভারতের জনগণ সম্পর্কে 
লক্ষ্য করেছি মাও-এর গার জ্ঞান 
আর আগ্রহ। শুধু মাওই নন, 
চীনের যেখানেই গেছি, যে যানৃষের 
সংগেই কথা বলেছি তারই মধ্যে 
দেখেছি এই একই সুর ।” 

উপরের এই মনোভাবই ব্যক্ত 
হলো মাও তথা চীনের জনগণ 

"> প্রদংগে ডাঃ বসুর কথাৰার্ডার মধ্য 
দিয়ে। চীনে প্রেরিত ভারতীয় 
মেডিক্যাল মিশনের কাজকর্ম আর 

অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু শোনার আগ্রহ 


নিয়ে ডাঃ বসুর সামনে ' বসেছিলাম । 
বছ পুরনো বন্ধ বিস্তারিত ইতিহাস। 
তা থেকে বহু কিছুই তিনি শোনা- 


মুক্িযুদ্ধে ভারতীয় 
[নটিক্যাল মিধন 


(বিশেষ প্রতিনিধি) সর 


লেন, যার সামান্য এক অংশমাত্র 
আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা 
করলাম | চীনের অতীত ঘটনাবলী 
আর চানের সেদ্িনকার কাছে দেখা 
মানুষের! ডাঃ বসুর মনে কিভাবে 
এবং কত গভীর রেখাপাত করেছিল, 
তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তা 


অদভুত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তার, 


মনের ভাবকে আমার ভাষায় 
ফোটাতে গিয়ে সেই স্পউত। কত- 
টুকু বহাল রইল জ্ঞানিনা। তবে 
সতোর স্বপলাপ যে কিছু হলো না 
এঁ আস্থা নিজের ওপর আমার 
আছে এবং সেই ভরপাতেই অপরের 
মনোতাবে নিজের ভাষার রঙ চড়াতে 
সাহুসা হয়েছি । 

* [ [ 

১৯৩৮ সাল। পাঁচজনের এক 
মিশন বন্ধে থেকে জাহাজে হংকং 
হয়ে ক্যান্টন পৌন্ছলো | অভ্যর্থনা 





জাপ বিরোধী লড়াই টানে 
যাচ্ছিল, তাহলেও কুয়োষিপ্টাং 
কমিউনিষ্ট ছন্ব মোটেই ধুয়ে মুছে 
যায়নি । তাই কুক্বোষিণ্টাং ও 
কমিউনিষ্ট উভয়েই নিজ নিজ এলা- 
কার বাতন্ত্রা বজায় রেখেই জাপ 


সামাজাবাদের মোকাবিলা করে 


চলছিল । ক্যান্টন তখন ছিলো:কুয়ো- 
মিনটাং-এর শ্বাওতায় এই কথাই 
স্মরণ করিয়েছিলেন মাদাম সান- 
ইয়াৎ সেন। তিনি বললেন এই 
কুয়োমিনটাং এলাকা থেকে কমিউ- 
নিষ্ট অষ্টম রুট বাহিনীর অন্ততুক্তি 
করার বাবস্থা করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ 
চিয়াং কাইশেক চাইছিলেন ভারতীয় 
মেডিক্যাল মিশন তার এলাকাতেই 
কাজ করুক। রেডক্রশ ইউনিটে 
অস্তহু ক্তির পর ক্যাপ্টন থেকে এই 
মিশনের যাবার কথা ছিল স্ৃংকাউতে, 


মাদাম সান পরামর্শ দিয়ে বললেন ' 


ব। দিক থেকে প্রধম ডাঃ বিজয়, বনু, চতুর্থ ডাঃ কোটনিস এৰং 
পঞ্চম মাও সে তুং।. | 


হ্বাংকাউতে প্র্যাগনাম স্রেডলী রয়ে- 
ছেন_। মিশন যেন ভার মারফৎ এই' 
দরবার করেন। 


আর প্রথম পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হলে 
ক্যাণ্টনে এর! রেডক্রেশের এক 
ইউনিট হিসাবে ভর্তি হুলেন। 
সাঁন ইয়াৎ সেন তখন ক্যাণ্টনে। 
তাকে আনালেন তাদের মনের কথাঃ 
এরা চান অষ্টম রুটবাহিনীর সঙ্গে 
থেকে কাজ করতে । এদের এই 
ইচ্ছাপুরণের পথে বাধা নিশ্চই 
ছিল। যদিও তথন কুমিন্টাং 
কমিউনিষ্ট এক্যবদ্ধ ফ্রন্টের মাধ্যমে 


ডাঃ বসু বললেন আমাদের ইচ্ছা 


কতটুকু পূরণ হবে জান্ভাম না। তবু 


মাদাম সান এর সহ্ৃদয় পরামর্শ যেন 
একটা বড় সম্বল হয়ে দেখা দি 
আমাদের কাছে। ক্যান্টন ছেড়ে 
রওন] দিলাম চ্যাংস! অভিমুখে ৷” এই 
যাত্রাপখের বিবৰ্ণ দেওয়| হয়ত 


সহজ, কিন্ত পথ মোটেই সহজ ছিল 


না।.ট্রাক করে যাচ্ছি, চতুর্দিকে“ 


সমানে বোমা বর্ষণ চলছে এভাবে 
পথ চলা কত হুরুং ত] সহজেই 
অনুমেয় | চটাংলার পথে হ্কাংকাউ 
যাবার মুখে ট্রাকের ড্রাইভার এক 
সময় ভুল করে বসল । চলতে; চলতে 

হঠাৎ দেখি সামনের দিক থেকে 
চিয়াং সৈন্য দ্রুত পশ্চাদ পলরণ করে 
চলে আসছে। এদের কাছে জান- 
লাম আমরা পধ ভুল করে চলে- 


ছিলাম কিয়াংসি ফ্রন্টের দিকে। 


যাইহোক এই পলায়মান পৈন্ধরা 
আমাদের সঠিক পধ দেখিয়ে দিলো | 
রাত আটটায় যেখানে পৌছবার কথা 
সেখানে হ্যধাকাউতে পৌছলাম গিয়ে 
ভোররাতে | আমাদের অভ্যথনার 
জন্য যাদের থাকবার কথা, অপেক্ষা 
করে করে তারা সবাই ফিরে 
গেছেন | কিন্তু অসময়েও একজনকে 
দেখেছিলাম প্রায়. দাড়িয়ে থাকছে 
যার মারফৎ আলি পেশ করবার 
পরামর্শ : দিয়েছিলেন মাদাম সান 
সেই প্র্যাগনাম স্মেডলী আস্তর্জাতি- 
কভার এক জীবন্ত প্রতিমুততি। অমন 

অসময়ে একাকী অপেক্ষমান ম্মেড' 
লীর দিকে তাকিয়ে প্রথমেই মনে 
হয়েছিলো ভরদ|! রাখবার মত 
লোকই বটে। মনের বাসন! ব্যক্ত 
করলাম স্মেডলীর কাছে ।” 

_ “এই সময় চৌ-এন-লাই থাক- 
বেন হাংকাউতে | অস্টম রুট বাহিনীর 
একটা ইউনিটও ছিল এখানে। 
এখান থেকেই বেরুত কমিউনিস্ট 


- পার্টির পত্রিকা “সিনহুয়া আর বাও” । 


চৌ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ -বিৰোঁধী 


যুদ্ধে গণসমাবেশ আন গণপ্রত্ততি 


বিভাগের শীর্ধনেতা। ম্মেডলীর 
সহায়তায় আমর! সরাসরি চৌ-এন- 
লাই-এর কাছে আক্রি পেশ করলাম । 
অকপট খুশিতে ভরে উঠলেন চৌ। 
যেন আমাদের ভরসাতেই অষ্টম রুট 
বাহিনী যুদ্ধ চালাবার ঝুঁকি 
নিক্কেছে। চৌ-এর সেদিনকার 
সুখের চেহারা আর স্পষ্ট মনে পড়ে 
ন তবে এটা মনের” গভীরে 
গেঁথে রয়েছে। কি অপাম শ্রদ্ধা 
আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন ভারতীয় জনগণের ক্ষুদ্র 
আবেদনটুকুকে। সামাজ্যবাদ 


“বিরোধী হই মহান জাতির নিবিড় 


বন্ধন সুত্র তিনি সহজেই আবিষ্কার 
করতে পেরেছিলেন নগন্য এই পাঁচটি 


প্রাণীর মধো | আজ বুঝতে পারি 


কোন. গুণে চৌ-এন-লাই বর্তমান 
বিশ্বে শ্রেষ্ঠ কুটনীভিবিদ হতে 
পেরেছেন | আমাদের. ইচ্ছাকে 
বাস্তব রূপ দেবার উদ্দেশ্যে ইয়েনানে 
জরুরী ভার পাঠালেন তিনি। তবে 
সঙ্গে এমন পরামর্শও দিলেন, কিছু 


দিন আমরা যেন ওখানেই কান্ত 
করি। কারণ প্রথমেই মুক্ত এলাকায় 
শ্রেষ্ঠ বাহিনীর ইউনিট হিসাবে চলতে 
গেলে হয়ত বা সংকার্ণভাবাদের 


করতে হলো। 


1 সাত ঘ 


শিকার হয়ে পড়ব আমরা। 

“কিন্তু এই সময়ে মাত্র ১০1১৫ 
মাইলের যধ্যে জাপানীরা এলে 
পড়েছে । অবিশ্রান্ত বোমাবর্ধণ 
শুরু হয়েছে। কাজেই হাংকাউ 
সাকার্দের ছাড়তে হলো৷। 
পথে পাড়ি দিলাম ইচাং অভিমুখে । 
এ পথও নিরাপদ নয়! বড় বড় 
জাহাজগুলোর ওপর মুহমু্ছ বোমা 
পড়ছে। ছোটো একটা লঞ্চে 
ধাকার দরুণ আমরা বেঁচে গেলাম । 
চৌ-এন-লাই গিয়ে পৌছলেন 
চ্যাংাতে। এরপর চ্যাংসাও 
জাপানের দখলে চলে গেল। 
জাঁপানীরা আসার আগে চ্যাংসাতে 
পোড়ামার্টি নীতি অনুসরণ করা 
হয়েছিল ।. এই তালে কৃগুমিনন্টীং 
বাহিনী প্ল্যান করে চৌ-এর বাড়ীতে 
আগুন লাগিয়ে দিক্কেছিল তাঁকে 
শেষ করে দেবার উদ্মেশো | 

ণ্যামরা এদিকে ইচাং থেকে 
চুংকিং চললাম ইক়াংলি বেয়ে। 
চুংকিং থেকে এলাম শেচুয়ানের 
রাধ্ধানী ছেংছু। এরপর ছুই 
পাহাড়ের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত জল- 
প্রপাতের ভীষণতাকে কাটিয়ে 
হীনচুং হয়ে এলাম পাচুওচিন্তে। 
এই সময় দেখেছিলাম সোভিয়েত 
রাশিয়া থেকে সাহায্য আসতে শুরু 
করেছে। এরপর সিয়ান এসে 
পৌছতে আমাদের ছুর্গম যাব্রাপধের 
প্রায় অবসান হয়ে এল। সিয়ানে 


অষ্টম রুট বাহিনীর হেড কোক়াটাসে 
পৌছলাষ । এখান থেকে আমা- 


দের লক্ষ্যস্থল ইয়েনান, আরও 
আড়াইশো মাইল। কিন্তু এই 
আড়াইশ মাইল পাড়ি দেবার আগে 
সিয়ানে বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা 
কাৰণ বোমা বিধ্বস্ত 
অঞ্চল। 


স্বাভাবিক যানবাহন চলাচল 

বন্ধ। কয়েকদিন অন্তর" অস্তর শুধু 

সামরিক লরি যাতায়াত করছে; 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





নদী- 


বক 


ই আট ॥ 


ভান্নতীয় মেডিক্যাল মিশন 


/ 
(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


সিয়ান থেকে ইয়েনান। এমনি এক 
লরি চেপে অবশেষে ইয়েনান। ১৯৩৯ 
সালের ফেব্রুয়ারীতে । 

ইয়েনান | জাপানী বোমার 
আঘাতে শহর প্রায় নিশ্চিন্ত । দুর 
ধেকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে 
নানা আকারের গুহামুখগুলো। 
কোথাও সারিবদ্ধভাবে কয়েকটি, 
কোধাঁও বিচ্ছিন্নভাবে একটি হুটি। 
বুঝলাম আমাদের আন্তানাও কোন 
গুহান্যাত্তরেই। এগিয়ে চললাম | 
পাহাড়ের গায়ে গায়ে পোষ্টারের 
মেলা “সাদর অভ্যর্থনা জানাই আমরা 
ভারতীয় চিকিৎসকদের” “তোমাদের 
কাছে আমরা চাই সমালোচনা চাই 
সঠিক নির্দেশ,” “আমাদের জন্য 
আদর্শ হাসপাতাল গড়ে তোলো! 
তোমরা*। পোষ্টারের ভাস্ত যে 
নিছক আনুষ্ঠানিক নয়,-আমাদের 
নির্ধারিত কাজের কধা উঠতে তা 
উপলব্ধি করলাম। সবার মুখেই 
এক- কথা, আমরা. ডাক্তারী শাস্ত্রের 
আধুনিক কলা কৌশল কিছুই 
জানিনা, আমন কাজ চালাই সমস্ত 
সেকেলে পদ্ধতিতে; তোঁমর! এসেছ, 
আমাদের শেখাও আমাদের জন্য 


আধুনিক ধাচের হাসপাতাল তৈরী 
করে দাও, হুকুম করো দেখবে ছাত্র 
হিসেবে কোনোভাবেই আমরা 
পিছিয়ে ধাকবোন]। 6 2 
হলোও ঠিক তাই । মাক একমাসের 
মধ্যে পাহাড় কেটে হুশো বেডের এক 
হাসপাতাল গড়ে উঠলো দেখতে 
দেখতে | এই একটা ঘটনার মধ্য 
দিয়ে চীনের মানুষের যে অভভুত 
মনোবল আর অধ্যবসায়ের পরিচয় 


“সেদিন পেয়েছিলাম, পরবর্তী সময়ে 


বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারে 
বারেই তা প্রত্যক্ষ করেছি! 

"সার! গ্রীষ্ম এই হাসপাতালে 
কাজ্জ করার পর | এবার আমাদের 
ওপর নির্দেশ এলো তৈরী হওয়ার । 
জাপবিরোঁধী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- 
দের ফ্রণ্টে পাঠান হয়েছে। আমাদের 
থাকতে হবে তাদেরই শুশ্রযার 
কাজে। ক্রণ্টে কাজ করে চলেছি, 
একরাত্রে চৌ-এন-লাই এলেন। 
আগে চৌ-এর কিছুটা, পরিচয় না 
পেলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে 
আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি 
না শুধু সেই তদারক করার জন্য এমন 
সাম্যের আগমন | 


“চৌ-এন-লাই-এর আর এক 
অভুত পরিচয় পেয়েছিলাম আর এক- 


! দিন | রাত প্রায় আটটা। কেন্দ্রীয় 


কষিটির অফিসে আমাদের ডাক 
পড়ল। কি ব্যাপার ? ঘোড়া থেকে 
পড়ে চৌ তাঁর ডান হাত জখম করে 
বসে আছেন। স্পি্ট বাঁধব কিঃ 
কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে রইলাম 


এই মাহযটির কাণ্ড দেখে। ইতিমধ্যেই ' 


তিনি বা হাতে লেখার অভ্যাস শুরু 
করে দিয়েছেন | জখম হয়েই তিনি 
বুঝতে পেয়েছিলেন, আর কিছু ন! 
কোক । বেশ কিছুদিন ডান হাতে 
তার কোন কাজ করা চলবেনা | 
তাই ছিলমাত্র সময় নষ্ট করতে তিনি 
ৰাজী ছিলেন না। 

চৌ-এন লাইকে ড্রেস করার 
সময় হঠাৎ উপস্থিত হলেন সবয়ং 
মাও। চৌ-এর শুশ্রাধায় আমরা 
যারা গিয়েছিলাম তারাও একেবারে 
অক্ষত ছিলাম না| দুৰ্গগ পাহাড়ী 
পথে ঘোড়ার সওয়ার হতে গিয়ে 
সবাই অল্প বিস্তর চোট খেয়েছিলাম । 
মনে আছে আমাদের সবার অবন্থ। 
দেখে নিজের পায়ে একট! চাপড় মেরে 


. মাও মন্তব্য করেছিলেন “এই ঘোড়াই 


সবচাইতে ভালে] কি বলো? কথা- 
টার মধ্যে অত্মনির্ভর হওয়ার ইঙ্গিত 
বুঝতে পারার কথা নয়। এই 
আত্মনির্ভরতার সুর চীনের সর্বত্র সব 





সমাজ সংস্কৃতি 


(৬ পৃষ্ঠার পর ) 

একটা “সংক্ষিপ্ত বূপ-রেখা উপস্থিত 
করবার চেষ্টা করেছি তার থেকে 
দেখ! বাবে, বাংলা নাটকের আর 
বত ক্রুটি বিচ্যুতিই ধাক, তার উপর 
পিচ্ছিল কামায়নের ছাঁয়া বড় একটা 
কখনও পড়েনি। এখন আর সে 
কধা বল৷ যায় নাঁ। এখন সচেতন 
ভাবেই বাংলা নাটকে 
আমদানী করা হুচ্ছে__নারীদেহের 
প্রদর্শন আর আবেগঘন মুহূর্ত দেখা- 
বার নামে কুৎসিত দৃশ্যের সংযোজন 
কোনো কোনো নাটকের মুল 
বেসাতি হয়ে- দাঁড়িয়েছে। অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের মতে, “বারবধৃ” “চৌরজী, 
“মভিবিবিঃ প্রভৃতি নাটক এই 
পর্যায়ে পড়ে! 

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, 
বাংলা নাটকের গণতন্্মুখী সমাজ 
তান্ত্রিক ঝৌঁককে পধু্িম্ত করবার এ 
এক উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্ত । এতকাল 
একশ্রেণীর লেখক সাহিত্যের হাটে 
অশ্লীল্ত৷ ফিরি করে বেড়াবার 
চেষ্টা করে এসেছে। সেখানে তারা 
বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, 
বাংলার পাঠক সম্প্রদায় তাদের 
প্রত্যাখ্যান করে তাদের অপপ্রয়াসের 
সমুচিত জবাব দিয়েছে ।. সাহিত্যের 
হাটে কক্ষে না পেয়ে এখন এইসব 
লেখক বা তাদের অনুকারীর দল 


নগ্নতার 


মুনাফাপরায়ণ ব্যবসায়ী ধিয়েটার 
প্রযোজকের সঙ্গে _ যোগসাঁজলে 
বাংলার নাট্যামোদীদের কলুষিত 
করবার ব্যলনে মেতেছে। উদ্দেশ্য 
বাংলা নাটকের সংগ্রামী এঁতিস্বকে 
বানচাল করে তার জায়গায় তোগ_ 
লোলুপ অপসংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত 
করা। একদা সাহিত্য এই উদ্দেশ্যে 
তার] তৎপর হয়েছিল, এখন নাটকের 
ক্ষেত্রে অনুরূপ তৎপরতার প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই নাট্য 
দর্শকদের সতর্ক হবার প্রয়োজন 
দেখা দিয়েছে । 
অপেশাদার যে সব নাট্যসংস্থার 
নামোল্লেখ করা হয়েছে তারা আজ 
বাংল! নাটকের ক্ষেত্রে একটা গণনীয় 
শক্তি। তাদের পরিবেশিত নাটক- 
গুলির গণমুখী বক্তব্যের অসম্ভব 
জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে শাঁসকশ্রেণী 
সমেত সর্বপ্রকার স্থিতাবস্থা সংরক্ষণ 
কামী কায়েমী স্বার্থবাদীর দল আত- 
হ্কিত হয়ে উঠেছে | বাংল! নাটকের 
সুস্থ ওঁতিহাকে কার্টমলিপ্র করবার 
ষড়যন্ত্রে এদের হাত থাকা মোটেই 
অসম্ভব নয়, আর যতদিন যাচ্ছে 
তত একশ্রেণীর নাট্য প্রযোজকদের 
হাবভাব ধরণধারণ লক্ষ্য করে সেই 
সন্দেছই লোকমনে বদ্ধমূল হয়ে 
উঠছে। 
আ্যাবসার্ড নাটক - 
আরও- একশ্রেণীর নাটকের 
উৎপাতের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 


করতে হয়। আমি তথধাকধিত 
আ্যাবসার্ড নাটকের কথা বলছি। 
নাটাক্ষেত্রে নুতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালাবার আচরণে ও অজুহাতে 
আসলে এইসব আাবগার্ড নাটকের 
বাতিকওয়ালা লেখকেরা যা করছেন 
তা হলে! বাংলা নাটকের জ্বাতীয়- 
ভাবাদী সমাজতান্ত্রিক গণমূর্ধা ঁতি- 
হৃকে পশ্চিমী অপসংস্কৃতির বন্ধজলার 
কাদায় পুতে ফেলার চেষ্টা । এই 
চোরই হাত ধরে এসেছে ‘গণ্ডার’ 
“এবং ইন্দ্রজিৎ পাগলা ঘোড়া, 
“টেরোভ্যাকটিল জাভীয় নাটক। 
আাবসার্ড নাটকের শিল্পপ্রকরণে 
সমাজের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ অনুপস্থিত, 
ষ্টার সুস্থ যাতাঁবিক বহিমুরবী দৃষ্টিকে 
সংবরণ করে তাকে বিকারদুষট 
নিজ্ঞঁন মনের অন্ধকার গছনে সঞ্চা- 
লিত করবারই আর এক নাম হলো 
আঁবসার্ড নাটক। পশ্চিমে এই 
শ্রেণীর আত্মরতিমুলক নাট্যরচনাঁর 
মুধ্য .প্রীবক্তা হলেন ইউনেস্কো ও 
সামুয়েল- বেকেট। পুঁজিবাদের 
পাপে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন পশ্চিম 
ইউরোপ আর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পচনশীল ক্ষয়িফু সমাজে এই শ্রেণীর 
নাটকের চাহিদা হওয়াই স্বাভাবিক 
কিন্ত আমাদের সমাজে এ জিনিস 
অচল । অশ্ীল-কুন্লীল নাটকের 
যতো! এই ধরণের নাটককেও 
আমাদের সমান প্রবলতার সঙ্গে 
প্রতিরোধ করতে হুবে | 


মানুষের ভেতরই প্রত্যক্ষ করেছি। 
“্রল সরস কথাবার্তায় অভ্যপ্ত 
শান্ত চেহারার মাহৃষ মাও-সে তুঙকে 
এই রাতেই শুধু একবারের জন্য 
কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠতে 


- দেখেছিলাম | এঁক্যবন্ধ ক্রণ্টে থাকা 


সত্বেও 'কুয়োমিণ্টাং-এর বেইমানী 
সুযোগ বুঝে জায়গার জায়গার 
কমিউনিষ্টদের ওপর হামলা চালা- 
চ্ছিল | কুওমিণ্টাং-এর বেইমানী 
কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও এনে 
দিয়েছে অস্থিরতা । এমন কি 
যুক্তস্রণ্ট ভেঙ্গে দেবার দাবীও 
গুঞ্জরিত হতে আরস্ভ করেছে । এই 
সংকট মুহূর্তে যুক্তক্রণ্ট রক্ষার রাজ- 
নৈতিক গুরুত্বই মাওকে উত্তেজিত 


করে তুলেছিল । মার দিলে পাণ্টা 


মারতে হবে, কিন্তু যুক্তক্রণটকে 
কোনো ক্রমেই ভাঙতে দেওয়া হবে 
না এই ছিল তার সিদ্ধান্ত। জাপ 
সামাজ্যবাদ কুওমিন্টাং “আর 
কষিউনিস্ট এই তিন শক্তির প্রতীক 
হিসাবে তিনটি পাধরের টুকরো 
নিয়ে এক ছক কেটে তিনি আমাদের 
বোঝাতে বসে গেলেন সংগ্রাম ও 
এঁক্যের একক রূপটিকে। জটিল 


রাজনীতিকে এত সহজে জনগণের , 


ভাষায় রূপান্তরিত করতে আর 
কাউরে কোনোদিন দেখেছি বলে 
মনে পড়ে না। 

“আরো এক বৈশিষ্টের কথা 
কিছুতেই ভোলা যায় না। তা 
হল ছোট বড় সবার মধ্যেই এক 
অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সুব। এ 
ব্যাপারে গাঁয়ের সাধারণ চাষী 
পরিবারের ছেলে বুড়ো! মেয়ে-পুরুষ 
যেষন বা শহরের সাধাৰণ শ্রমঙ্ীবি 
মানুষ তেমনি মাও, চৌ-এন 
লাই, চুতে সবাই যেন এক সুরে 
বাধা। কাজের তাগিদে চুতে, 
চৌ-এন-লাই-এর ভেড়ায় যেমন যেতে 
হতো, মাও-সে তুঙ-এর আবাসেও 
তেমনি মাঝে “মাঝে ডাক পড়ত। 
কথা বলতে বলতে কোনোদিন 
কোনো বেলা যদি খাওয়ার সময় 
কেউ উপস্থিত হতো তবে এদের 
কেউই পাশে বসিয়ে না খাইয়ে 
ছেড়ে দিতেন না। একট! বিরাট 
যুদ্ধের ছুঃসহ বোঝা ঘাড়ে নিয়ে চরম 
স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যেও য্লেছ 


প্রীতি, মমত্ববোধ এসব সুক্মততর 


অনুসভূতিগুলো কি করে স্বাভাবিক 
ধাকে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। 
জনগণই ইতিহাসের প্রকৃত শ্রষ্টা, 
চীনের কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছে 
এ নিছক শুধু তত্ব কথা নয় এ বাক্যে 
প্রগাঢ় উপলব্ধি শুধু মানুষকে 
মানুষের প্রতি এমন শ্রদ্ধাশীল, দরদী 
করে তুলতে পারে। চীনের উচ্চতর 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বনদের এই মহৎ গুণই 


সারা চীনকে এক্যবন্ধ করে তুলতে 


সক্ষম হয়েছিল । আর্‌ তারই সার্থক 
ফলশ্ৰুতি দেখে এসেছিলাম ১৯৪৭য় 
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ইয়েনানে গিয়ে। কোধায় সেই 
তিরিশ বছর আগের শরশানকল্প 
শহর আর কোথায় এই আধুনিক 
লজ্জায় সঙ্দিত ছিমছাম শহর । 
পাহাড় জঙ্গল, আর গুহাশিত যাহু- 


ষের রপোদ্বিপ্ন মুখ আর চোখে পড়ে 


না, জীবন জয়ের উচ্ছল আনন্দ, নয়া 
ইতিহাস সৃষ্টির দীপ্ত পর্ব ইয়েনানের 
মানুষকে প্রাণময় করে তুলেছে। 
মানুষের মনের ভিতর প্রবেশ করলে 
কিন্তু সেই একই চেহারা, সেই 
পুরনো পরিচয় । তাই পুরনো দিনের 
লেই ছোট্ট মেডিক্যাল মিশনের প্রতি 


" বৃন্দের কাছ থেকেও | আজও চীনের 


মুক্তি যুদ্ধে শহীদ কোটনিস অমর 
হয়ে রয়েছেন তাদের জাগ্রত 
স্মৃতিতে । . 
ডাঃ কোঁটনিসের কথা উঠতে 
ডাঃ বসুকে ভাবাবেগে বেশ কিছুটা 
বিচলিত দেখলাম ডাঃ কোটনিসই 
ছিলেন শেষ পর্যন্ত ডাঃ বসুর সঙ্গী। 
মিশনের বাকী তিনজন ইয়েনানে 
যাবার কিছুকাল পরে দেশে ফিরে 
এসেছিলেন । ডাঃ কোটনিসের 
অদ্ভূত কতগুলো! গুণের কথা শুনলাম। 
কি কঠোর অধ্যবসাহ্নের সাহায্যে 
কত ক্রুত তিনি কঠিন চীনা ভাষা 
আত্মস্থ করেছিলেন, সে ইতিহাস 
বলতে গিয়ে ডাঃ বসু মন্তব্য করে- 
ছিলেন, চীনে পৌদ্ধবার সংগে সংগেই 
কোটনিস উপলব্ধি করেছিলেন যে 
চীনা জনগণের সেবা করতে গেলে 
চীনের ভাষা আয়তে আনা অপরি- 
হার্য। তাই গোড়া থেকেই তিনি 
সেই কাজে লেগে গিয়েছিলেন 1 এই 
অধ্যাবসায়কে তিনি তুলনা করলেন 
চৌ-এন-লাই-এর সেই বাঁ হাতে 
লেখা অভ্যাস সুরু করার ঘটনার 
সঙ্গে । ডাঃ বধু গর্বের সঙ্গে একথাও 
উল্লেখ করলেন যে, ডাঃ কোটনিস 
চীনে যাবার সময় মোটেও কমিউনিষ্ট 
ছিলেন না, কিন্তু লামান্য সময়ে 
তার কাজের মধ্য দিয়ে তিনি 
যোগ্য কযিউনিউ হয়ে উঠেছিলেন 
এবং ওখানে পার্টির সদস্মুপদ্‌ও অর্জন 
করেছিলেন | তার অলামান্য গুণা- 
বলীর জন্য নর্মান বেথুনের মৃত্যুর পর 
ভিনি বেধুনের স্থলার্ভিষি হবার 
গৌববমন্ব যোগ্যত| অর্জন করে- 
ছিলেন। তাই মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি 
শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে চুতে বলেন, 
“ডাঃ কোটনিদ উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন যে ভারতীয় জনগণের 
মুক্তি চীনা জনগণের মুক্তি 
সঙ্গে এক সুত্রে বাঁধা । এই অস্তই 
চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধকে যিনি 
নিজের বলে গ্রহণ করেছিলেন । 
নর্মান বেধুনের পর তিনিই হলেন 
বিধেশী বন্ধুদের মত দ্বিতীয় যিনি 
চীনের মুক্তির জন্য প্রাণ দিলেন ।” 
এই সঙ্গে ডাঃ কোটনিস সম্বন্ধে মাও- 
এর একটি 
দেখালেন। তাতে লেখা আছে 
“ডাঃ কোটনিসের মৃত্যুতে চীনা 
জনগণ এক. বিশ্বস্ত আন্তর্জাতিক 
বন্ধুকে হারালে, আর অষ্টম রুট 
বাহিনী হারালে| তার এক সবল 
বাছ 1” 


চিঠি তিনি আমাকে . 


A 
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কংগ্রেষের বিগেড সমাবেশের 


টগদলীয় [বিরোধের ছায়া 


সমাবেশের চেহারা দেখে এবং 


দেখছেন। 
|| 


গুরত্বপূর্ণ দপ্তর কেড়ে নেয়ার দাবী 
আজ দিল্লীর দরবারেও পেশ হয়েছে। 
এই অবস্থায় তান দুই পক্ষের মধ্যে 
এঁক্য গড়ার জন্য শেষ চেষ্টা - করে 


মুখামন্তী Es হা 
গোষ্ঠী আর বিরোধী গোষ্ঠীর 


পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার দলের আভ্যল্তরণ বিবাদের স্বরূপ নেতাদের নৈশভোজে আহ্বান করে 


ব্ষপনর্ত উপলক্ষে ময়দানে ব্রিগেড উপলব্ধি করেই মযখ্যমল্্ী বর্ষ - এঁক্রর প্রস্তাবে ব্যর্থ হয়েছেন। 'তাঁন 


প্যারেড গ্রাউন্ডের সমাবেশ রাজ্য প্যার্তর এই উৎসবে বামপল্থী বিরোধ চেষ্টা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর নাম 


কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিশেষ করে মৃখ্য- 


জিগাঁর না তুলে দলের এঁক্যের প্রশ্ন- 


মনত শ্রী সদ্ধার্থশক্কর রায়কে চি্তিত টিকেই বড় করে তুলে ধরেছেন। 


করে তুলেছে! এক মাস ধরে প্রস্তুতি 
প্রত্যেকটি সংবাদপত্র বেশ কয়েক 
হাজার টাকা খরচ করে বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার, লরী মালিক সাঁমাতি কর্তৃক 
বহু সংখ্যক লর প্রদান, রেলে না 
'টাকটে এসে কলকাতা দেখার অবাধ 
সুযোগ দান প্রভাত সব রকমের 
_ ব্যবস্থা করেও ব্রিগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে অন্যান্য বামপাল্থীদের সমা- 
বেশ দূরের কথা এ আই টি ইউ সির 
প্রকাশ্য সমাবেশে যত মানুষ ' যোগ 
দিয়োছলেন তার চেয়েও অনেক কম 
সংখ্যক মানুষ কংগ্রেসের বর্ষ পূর্ত 
উত্ধদবে যোগ দেয়। 

বিভন্ন জেলা থেকে কৃষক খুব 
কমই যোগ 'দিয়েছেন। আই এন ?ট 
ইউ সপ নেতৃত্বের 'িবাতি মারফৎ 
বারংবার আহবান সত্বেও : শ্রমিক 
শ্রেণী আদৌ সাড়া দেয়ান। 


অংশকে 
আস্কারা দেওয়া! এই আস্কারা দেও" 
যার ফলেই প্রকৃত যুব কংগ্রেসী ও 


যে প্রাপ্তদের স্কর্থে তান 
বিন্দুমাত্র 'আঘাত করেন নি তাঁদেরই 
কম্পিত শত্রু হিসাবে খাড়া করে 
তান শদীনয়েছেন যে উড়ষ্যার কায়- 
দায় মাল্ুসভাকে ভাঙ্গার জন্য এম 
এল' এ কেনা-বেচার চক্রান্ত সুরু 


হয়েছে। 


মুখ্যমন্ত্রীর এই আর্তনাদ থেকেই 
বোঝা যায় দলের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট 
দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। 
মন্তিসভার রদবদলের জন্য 
প্রচণ্ড চাপ সৃষ্ট হচ্ছে। কয়েকজন 
সদস্যকে মাল্কিসভায় গ্রহণ এবং 
পুরোনো কয়েকজনের হাত থেকে 





ভাঁঞ্গয়ে নির্মলেন্দ ভট্রাচার্ষের 
পাল্টা ছাত্র সম্মেলন আপাততঃ 
স্থাগত রাখার ব্যবস্থা করতে পেরে- 


ছেন। এদিকে কোণঠাসা সৃত্রত- 


বাবুরা সবাইকে সন্দেহ করছেন। 
তাঁরা এখন '*সদ্ধার্থবাঝুকে তাঁদের 
ক্ষমতার শাক্তু দেখাতে চান। 
অন্যাদকে সব ফ্রন্টেই একাদিকে 
হতাশা আর. অন্যদিকে দলার্দাল 
প্রকট। প্রদেশ' বস্তা কংগ্রেসকে প্রিয়- 
বাব এবং অরুর্ণবাব্‌ উভয়েই অবৈধ 
বলে ঘোষণা করলেও হাজার হাজার 
বস্তীবাসীর জমায়েতে অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, 


দাস, শ্রমিক নেত্রশ চিন্তা ব্যানাজশি 
বন্তৃতা দিয়ে গেলেন। বহন্তৃতায় সর- 
কার গিবরোধী আওয়াজ শোনা 
গেছে। ' "1 | 


রাজধানী দর্পণ 
(পণ্যম পৃঙ্ঠার পর) 


ক্ষেত্রেও সে ব্যবস্থা ব্যর্থ নাও হতে 
পারে। বস্তুত তাঁদের ধারণা এ 
দাওয়াই কার্যকরী হবেই, তবে ঠিক 
মানায় তার প্রয়োগ করতে হকে। "আর 
এখনও নাকি এই প্রদেয় মাত্রার সঠিক 
পাঁরমাণটি নির্ধারণ করা বায় নি। 
তবে চেষ্টার ভ্রুটি নেই" এই দিক 
থেকে একটি প্রচেষ্টার খবর কানে 
এসেছে । বিদেশশ বর্জন আন্দোলনের 
যুগের একট বিশেষ সময়ে কংগ্রেসী 
উপর মহলের বিশেষ আস্থাভাজন 
যে 'শিম্পপাঁত পারবারের পক্ষ থেকে 
রটনা কাঁরিয়ে দেওয়া হয়োছল যে 
কংগ্রেস বিদেশ থেকে আমদানী করা 
মিশরীয় তুলো জবালিয়ে দেবে এবং 


LAIR 


পাতি লাখ লাখ টাকার তুলো কনে 
নেয় এবং পরে আবার রটনা করা হয় 
যে সে তুলো জবলানোর কোন 
সিদ্ধান্ত কংগ্রেস করেন ন আর তার 
ফলে দর চড়ে যাওয়ায় এই শিল্প 
পাঁত সেই তুলো বেচে লাখ লাখ 
টাকার মুনাফা করে আর এই কথা 
গান্ধীজীর কানে তোলা হল। তান 
নাক বলেছিলেন “ও তো ঝানিয়া 
হ্যায়”। সেই প্রখ্যাত পরিবারের একজন 
কর্ত ব্যান্ত এখানে এসে প্রাথামক 
প্রয়াস শুরু করেছেন আর এ ব্যাপারে 
{তান উ*চ্তলার যে কংগ্রেস নেতার 
সাহাব্য পেতে চলেছেন বলে শোনা 
যায়। সেই নেতা নাঁক প্রধানমন্ত্রীর 
বিশেষ আস্থাভাজন আর একচেটে 
পাঁজর্গাত' মহলে তাঁর ঘনিষ্ঠতা 
দীর্ঘ দিনের। স্বদেশী আন্দোলনের 
এক গুরত্বপূর্ণ সময়ে তান এই 
সব প:ুজপাঁতদের সংগঠনসংস্থার 
সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং 
বিদেশী কাপড়াঁদর বহুন্যৎসবে .কংগ্রে- 
সকে উৎসাহিত করবার জন্য ইন 


প্রান্তন শিক্ষামন্ত্রী . শান্তি দাশ্গপ্ত এই রটনার ফলে বাজারে ওঁ তুলোর সেদিন দুই হাতে টাকা ছড়াতেন এই 


উত্তর কলকাতার নেতা ব্যারদবরণ 





দর পড়ে যাওয়ার সুযোগে এ শিলপ- 


সংগঠনের তহবিল থেকে। 





নাট্য সম্মেলন || শ্যাম ছ্বোয়ার 


( সুভাষ বাগ) 








ছাৰ পারষদ কর্মীদের মধ্যে হতাশা 
দেখা দিয়েছে বলে তারা প্রচার 
করছেন। 
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প্রাথমিক শিক্ষকদের গণ অবস্থান 
. (দপশের পর্যবেক্ষক) 
el ese শিক্ষকদের সভায় আগামী বছরের জন্য শিক্ষা 
সং বেড়েই বাজেট । পা্চম- 
বর্তমানে কংগ্রেসী লি বঙ্গের Sb নি ra মেটাল যা মান ফ্যাক্টরীতে 


পোষকতায় শিক্ষক নিয়োগ এবং সমাজকে দারুণভাবে হতাশ করেছে। ঈবরদখনকারীরা গরাদিত 


আক্রমণের আশঙ্কায় কাজে ফেতে 
পারছেন না, কলকাতা হাইকোর্টে 
মালিক, সরকার এবং পালশের 
বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। 

হাই কোর্টের বিচারপতি শ্রামক- 
দের এই. যৌস্তিক দাবী মেনে নিয়ে 
পুলিশকে শ্রামকদের নিরাপত্তা, ট্রেড 
ইউনিয়ন আঁধকারগুলি সরাক্ষিত 
রাখার নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের 
- এই রায় এনামেল' কারখানায় এঁক্যবদ্ধ 
সংগ্রামের ফলশ্রাতি। 





kt 


ইন্টারভিউর নামে জাল জুয়াচবাব, : এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গত 
জেলায় জেলায় উপদেষ্টা কাঁমাটর একুশে মার্চ থেকে তেইশে মার্চ ইছাপুরে অবাস্থত মেটাল গ্যাপ্ড 
যছেচ্ছা্ারতা, কংগ্রেস এম এল পরত উপরোদ্ত শিক্ষক সাদাত আল হর লা প্রতিষ্ঠানের 


এদের শশিক্ষাবরোধী কার্যকলাপ, 
বিভিন্ন জকুল অনুমোদনের ব্যাপারে 
স্বজনপোষণ, কংগ্রেপী গুশ্ডাদের 
দ্বারা 'নাখলবস্গ প্রার্থামক শিক্ষক 
সমিতির প্রতিনিধিদের ভীতি প্রদ- 
শন প্রর্ভীতি প্রাত্যহিক 'ঘটনাবশ 
শিক্ষক এবং ছাত্র সমাজকে উৎপণশীড়ত 
করে তুলেছে । 

জেলা উপদেষ্টা কাঁমাটির প্রতি 
ননাধ নির্বাচনের ব্যাপারে কংগ্রেসী 
এম এল এ এবং কংগ্রেস সমার্থত 
শিক্ষানুরাশগীদের ফথেচ্ছাচারতা 
বর্তমানে এমন পর্যায়ে এসেছে যে 


পক্ষ থেকে , দুহীদন ব্যাপী - এক 
গণঅবস্থান” আন্দোলন পাঁরচালিত 
হল রাজ্যপাল ভবনের সামনে। এই 
অবস্থান আন্দোলন শক্ষককমশীদের 
আগামী দিনে বৃহত্তর যৌথ আল্দো- 
লন গড়ে তোলার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা 
জুগিয়েছে। 


বেন্বল এনামেলের 
অমিকদের ওগর আক্রমণ 


গত চোদ্দই "মার্চ ইছাপুরে 


বাৎসরিক প্রাতীনাঁধ নিব্ণচন অন 


- ম্ঠিত হল গত তেরোই মার্ট। নির্বা- 


চনে মোট আসন সংখ্যা বেরাশটি 
ইছাপুর আর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী মজ- 
দুর ইউনিয়নের মনোনীত প্রার্থীরা 
সত্তরাট আসনে প্রাতদ্বীন্তা করে 
বাহান্নটি আসনে জয়লাভ করেছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 
গত দু বছরে মজদুর ইউনিয়নের 


ছয় জন কর্মী এবং প্রার্তানাধ পঢ়ালশ নিয়ে মালিকশ্রেণী দীঘীদন শোষণ 
ও সমাজাবরোধীদের দ্বারা খুন 


প্রার্থমক শিক্ষকদের কংগ্রেস সংগ- কথগ্রেপী সমাজীবরোধশীরা বেঙ্গল 
ঠন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথামক শিক্ষক এলামেল শ্রামক কর্মচারী ইউনি- 
সামাতও এর তীব্র বিরোধিতা করতে নের কার্যকরী সামীতর অন্যতম ). 


DARPAN, Price 32 ৮ 


হয়েছেন। সরকার তেইশ জন. নেতৃ- আসাঁছল তার প্রাতবাদে উাঁনশশো 
স্থানীয় কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। সত্তর সালে অক্টোবর মাসে গঠিত 
গোয়ালপাড়াস্থিত ইউনিয়নের অফিস হয়েছিল ফেডারেশন অব পীপ্রান্টিং 
জবরদখল হয়ে রয়েছে গত সাতই প্রেস এ্যান্ড এলায়েড ফার্ম এম-- 
এপ্রিল উনিশশো বাহাত্তব থেকে। প্লায়জ ইউনিয়নস। , EAE 
এই জবর দখলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গত পনেরোই ও ষোলই মার্চ 
জি পি আই নেতা উমালাল সিনহা । এই সংগঠনটির দ্বিতীয় রাজ্য সম্মে- 
জবরদখখলকারণীরা ইউনিয়নের সমস্ত লন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মুস- 
সম্পান্ত এবং ছাঁটাই কর্মীদের সাহা- লিম ইনা্টিউট :হলে। আগামী 
য্যার্থে সংগৃহীত টাকা লুঠ করে দিনের এক্যবদ্ধ আন্দোলনকে কিভাবে 
শনয়েছে। এই 'নববাচনে জবরদখল- এাঁগয়ে নিতে হবে কিভাবে প্রয়ো- 
কারশরা আই এন 1টি ইউ সির সঞ্গে জনাভান্তক আয় ও অন্যান্য দাঁব- 
মোর্চা গড়োছিল। গুলি আদায় করা যায় সে বিষয়ে 
কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আলোচনা এবং কার্যকরী কর্মসুচী 
প্রতিরক্ষা শ্রমিকরা ইডীনিয়ন জবর- গৃহীত হায়েছে। 
দখলকারদের নির্মমভাবে আঘাত 
হেনেছেন। জবরদখলকারশীরা পেয়েছে 


মুর নয়? জা ॥ চ্সা প্র্যাটি ফিড ॥ 
গরিবী হটাও মন্ত্রে অনুপ্রাণিত 
ফেডারেশন ৬ রিং হয়ে জম্ম-নিয়ণের ওপর একটি 
গেমের দ্বিতীয় বায বিস্ময়কর আয়ুর্বেদ রুসায়ন প্রস্তুত 
- করেছেন। স্যানজার ট্যাব ॥ এটি 
সম্েদন _ | বেদনাহীন স্থায়ী জন্মনিরোধ ॥ 





মুদ্রণ ও মংশ্লিষ্ট [শল্পের 


+ লিখুন £ 
শ্রমকদের অসংগঠিত অবস্থার সুযোগ 


দ্বারকেশ্বর ব্রীজ এ্যাপ্রোচ রোড, 


/ পঃ বং 
এবং জোর জুলুমের রাজত্ব চালিয়ে উহা 





খা" গম আদি দানা শস্তের দাম কগানোঁ যেতে পারে? : 
= এ ধরনের শস্ত কম খেয়েও আপনি সমখা্বমূলোর [.. 
অন্ত আহার গ্রহণ করতে পারেন ॥ 5 


বাধ্য হচ্ছে _০_ সদস্য সর কর্মকারকে ন্‌শংসে- হয়তো বা ডু অধিক মাত্রাতে পেতে পারেন 

মোঁদনীপ্ুর, নদীয়া, স্হার্শ- ভাবে কারখানার গেটে প্রহার করে। , এটা করা কঠিন নয়। চাল আটা কম করে? 
দাবাদ এবং চাঁববশ পরগণা জেলায় এর পর" থেকে ক্রমাগতই ইউনিয়- তার বদলে বেশী করে আলু জাতীয় শী 
প্রচুর পরিমাণে ভুয়া স্কুল যো কংগ্রেসী নের সদস্য ও সক্রিয় কর্মীদের উপর ' এবং গম, বালি, বাজরা,.জোয়ার কি রাগি খান।, 


মস্তানরা রাতারাতি উদ্বোধন করেছে) ধাবাবাহিকভাবে হামলা সংঘাটত হতে 
সবকারী অনুমোদন - পেয়েছে । থাকে। এদের আক্রমণে তারককুমার 
মেদিনপ রর জেলায় নিরাপত্তাহীনতার বিপুল বাহাদুর, নির্মল সরকার, . 
অজুহাতে উপদেষ্টা কাঁমাঁট মহাকর- শৈলেন দে, কৃষ্ণল্মল দাশ - অশোক 
ণের রৌটাশ্ডায় বেআইনীভাবে চ্যাটাজশী প্রমুখ অনেক শ্রমিক কর্ম 
সম্প্রীতি প্রাতীনধ নির্বচনের সভা চারী গুবতররূপে আহত হন। এদিন 
ডেকোছিলেন। সেখানে বন্ধ খাম- থেকেই: ইউনিয়নের কার্যকরী [সিি- 
দেখিয়ে, মুল প্রস্তাব না জানিয়ে তির সদস্যসহ ছাস্পান্ন জন শ্রমিক" 
জোর কবে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা কর্মচারী এবং অস্থায়ী কমণ প্রায় 
" হয়! অনেক শিক্ষক এই “না দেখে ারশ জন কংগ্রেসী গহভাদের 


প্যানেল পাশ করানোর? পু্ধাতর 
তীব্র বিরোধিতা করে সভা' থেকে 


ওয়াক আউট করেন উপদেষ্টা সাম- . 


আক্রমণেব আশঙকাম কাজে যোগ 
দিতে পারছে নাঃ - 
কারখানার মালিককে এই সমস্ত 


শ্রীমক কমণচারীরা গছঠি মারফৎ তাদের 


কাজে অন্যপাঁষ্থীতব কারণ দর্শানো 


সত্বেও মালক একতরফাভাবে আজ | নটি 


পর্যন্ত ছাপ্পান্ন জনকে অন্যায়ভাবে 
ছাঁটাই করেছে। এছাড়া এই সুযেচ্‌গে 


দিশক্ষামন্তশির কাছে একাঁত্রশ দফা .দাঁবব কংগ্রেসীরা শ্রমিক কর্মচারীদের কাছ 


এক স্মারকলিপি পেশ করেছিল । 
আজও প্ষদত৷ তার কিছুই কার্য- 
করণ হয়ান! এই. বছরে একুশে ফেব্রু 
য়ারী পশ্চিমবঙ্গের এক লক্ষ সাত 
হাজার 'শিক্ষানুরাগীর জ্বাক্ষারত 
নযনতম দাবর একাঁট স্মারকাঁলাপি 
কাজের শিক্ষামন্ত্রার কাছে পেশ করা 
হয়েছে? সমিতি সে দাবীগদাঁল 


থেকে জোর করে অর্থ আদায়ের 
চেম্টা করে। 
অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারার প্রশ্নে 
কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ছোট- 
খাটো সংঘর্ষও হয়।' শ্রমিক কর্ম 


চারদের ভয় দোখয়ে বলপূর্বক আই. 


এন টি ইউ সির সভ্য করারও কয়ে- 
কটা ঘটনা ঘটেছে? 


এবং এই আদায়কৃত 


ৃ সবুজ শাক পাতা কিংবা মরস্থমের 
ফল পাকুড় খেলে রোজকার আহার হবে আরও 


তাতে দেশের অর্থনীতির উপরও চাপ কমবে ।. 
রোজকার আঁহারে এগুলিই বেণী 


ছানাশগেযর 
মাত্রা কমিয়ে 






পৌষ্টিক ।, - 


করে খান । | 
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k বং সপ্তাহে অন্ততঃ দক বেলার " EE AE 
সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন সর বেঙ্গল এনামেল শ্রামক কর্ম- | 
কারণ সিদ্ধান্ত ন। ' চারশ ইউনিয়নের এ - খাবার তৈরী করুন দান! শস্য বাদ দিয়ে রানি 
গত পলেেই মা রাজ্য বিধান, বাল কংগ্রেস সমাজবিরোধাদের বউ ৯ 0 বলা 
দম্পাদক_হুধরেন বস; 


দগ্প্যদক কক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সবোধ মল্লিক প্কোয়ার কাঁলকাতা ১৩ ছকে, জিত এরং বলব কার্যালয় 


৬১ মঃ লেন কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


‘জালিয়াত’ ব্যবদাীতে বিরুদ্ধে ভদন্তকাণা 
মারের গৃহে চাঞ্চল্যকর ঢাকাত ই 


- ১৬শ বর্ষ ১১ সংখ্যা ৷ শবার ৬ই 


কংগ্রেণী মন্তানদের হাত থেকে 
আমেরিকানরা রেহাই গাচ্ছে না 


(দপপের প্রাতিনাধি) " 


কংগ্রেসী ' মদ্তানদের হাতে 
এখন আমোরাকান দ্বধুরাও. রেহাই 
পাচ্ছেন না। গত তেরোই মার্চ নদ- 
য়ার নবদ্বীপ শহরের পোড়ামাতলায় 
দুজন আমেরিকান সাধু কংগ্রেস 
মদ্তানদের হাতে প্রথমে লাঞ্ছিত এবং 


-* পরে গ্ররুতরর্‌পে প্রহত হয়েছেন! 


সি 


নাল সোসাইটি অব কৃষ্ণ কনসাসনেশ 
সংগঠনের সদস্য । ধর্ম প্রচারই এদের 


মসজিদে | 
হামলা 


, (দপশের ভ্রাম্যমাণ প্রাতনাষ) 





বর্ধমান জেলার কুলনা 
থানার  মাটিম্বরের একদল 
কংগ্রেসী মস্তান গত তেরোই 
মার্চ বিকেলে মেমারী থানার 
ডাঙ্গাপাড়ায় অবাস্থিত 
মসাঁজদে হামলা করে সেখান 
কার অনেক খঁকছু তছনছ 
করেছে এবং অন্যান্য দৌরাত্ম্য 





একটি {} 


এপ্রিল ১৯৭৩ 1 দাম ৩০ পয়সা 


প্রধন কাজ। এ'রা নবদ্বপের মায়া- 
পুর মঠে থাকেন। গত তেরোই মার্চ 
বিকেলে এগ্রা যখন  পোড়ামাতলায় 
কিছু ধর্মীয় প্রাচীরপন্্র লাগানোর 
ব্যবস্থা করছিলেন তখন কিচ্ছু 
মস্তান এদের ওপরে হামলা করে 
সমস্ত কাগজপত্র ও পয়সাকাঁড় কেড়ে 
নিয়ে যায় এবং গুদের মারফোরও 
করে। এ'রা সবাই বিদেশী। 
থান'পাঁলশ এব্যাপারে একাঁট 
মামলা দায়ের করেছে। এই ঘটনার 
পরে আমেরিকান সাধুদের মধ্যে 
অনেকেই মৃখ্যমল্লী সিদ্ধার্থ রায়ের 
শান্তির রূজত্বে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছেন। 

এক আঁভযোগে প্রকাশ যে, আমে- 
কান সাধুদের বকছে প্রচুর ধন- 
সম্পদ আছে এবং ওঁরা আমোরকায় 
প্রচুর ধন-সম্পদেরও আঁধক,রী এই 
কথা প্রচার করে মস্তানরা নানাভ বে 
গুদের কাছ থেকে কিছু টাকাকাঁড় 
হাত করার তাল করছে। 





(দর্পণের সংবাদদাতা) 
বিড়লা, 'জৎপাল, কল্যাণ বসু 


এবং সংবাদপন্রে দালাল তৈরী করে। 
এপথে যারা বাধা দেবে তারাই ওদের 
হাসের শিকার হাবে॥ এ অভিজ্ঞতা 
মাঁকনন মনলুকের। 

ভারতেও" এই বাটপাড়ের দল 
বহু বছর ধরে ক্ষমতাসীন দলের 
এবং পুলিশ আমলাদের সহযোগি- 
তায় দেশেবিদেশে বিশাল অর্থ 
সণ্টয় করেছে। এরা এখন, সংগঠিত, 
এই সংগঠনের সামান্যতম ব.ধাকে 
ওরা সারিয়ে দেবে। 

প্রথমেই ওরা হত্যার পথ নেয় না। 
সৎ অফিসারদের ওরা ঘুষের প্রলো- 
ভন দেয়, ওদের উর্দ্ধতন যারা তারা 
ইঁঞ্গতে বলে দেয় ঘুষ নিলে কোন 
গোলমাল নেই। না নিলে সমূহ 
বপদ। ইাঁঙ্গাতে না বুঝে যে সমস্ত 
আঁফসার নিজেদের কাজে গোঁয়রের 























করেছে। মস্তানরা বলেছে যে, 
“সলমন শালারা সব সি 'প 














এম হয়ে শেছে। ওদের শায়েস্তা 
করতেই হবে।» 











আঁভযোগে জানা গেছে যে, 
মাটি*বরের কংগ্রেসী মস্তান 


পদীলশের কাছে প্রাপ্ত || 

















আনল মাঝ, চণ্ডল ব্যানাজশি {| 


এবং আরও কয়েকজন এ মস- 
জিদে ঢুকে এ কাণ্ড করে। ওরা 


ডাঙ্গাপাড়ায় সেখ গিয়াসংাদ্দন |) 
মোল্লাকে নানাভাবে ভীত প্রদ" 1! 
"শন করেছে? প্যীলশ এব্যাপারে 11 


একাঁট মামলা রুজু করেছে। 
























টান বো ROE 
স্থানে হঠাৎ ডাকাতি কোন আকাস্মক 
05 টা এ ডাকাতি 


হয়েছে। 
iy ae ৩ সমাজে 
প্রীগহ এবং শ্রীআরয়ার মত ব্যান্তদের 


কোন নিরাপত্তা নেই-বেশী বাড়া" 
ব্যাড় করলে ওদের অনিবার্য পাঁরি- 
ণাঁতর সম্দুখীন হতে হাবে? 
শ্রীগৃহ থাকেন ভবানীপুরের 
কেলতলা রোডে, প্রায় ম্বখ্যমল্মী 
শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের প্রতিবেশশ। সারা 


দাঁললপন্ন রোজ একাঁট মোটা, চামড়ার 


ব্যাগে করে বাড়ী নিয়ে যেতেন ধ্ল 
আর সর্বদাই নিজের কাছে কাছে ছু বিবাদ ধামা চাপা দেওয়ার সমস্ত 
রাখতেন! গুর ভয় হয়েছিল এই 


দাঁলল হাতাবার চেস্টা করবে ঝাট- 
পড়ের দল। 


গেল। তাই আর ওই, মোটা ব্যাগ 


সঙ্গে নিতে সাহস করেন নি। সেই || 
একদিনের জন্য তান, ব্যাগভার্ত 
কাগজপন্র আঁফিসে 'সিন্দদকে রেখে | 
আঁফসে কেউ জানতে | 


গেলেন। 
পারল না। 
হঠাৎ সেই রাতেই দরজা ভেঙ্গে 


ওর বাড়ীতে ডাকাত ঢুকল। 'তনাট ষ 


ছোট ঘরের বাসা ভাড়া বোধ হয় 
একশ আশী টাকার মত। 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম ' শ্রেণীর 
আঁফিসার। কিন্তু সংপথে আয়ের 
সীমায় জীবনযার্না নির্বাহ করতে 
চান, তাই এর বেশী বাড়ীভাড়া 
তার সাধ্যের মধ্যে নয়। জীবন যাপ- 
নও আমাদের মত নিম্ন ' মধ্যাবত্ত 
ধরণের ! 

পুর বাড়ী ভরাতি লোক-_ স্ত্রী, 
দুই কন্যা, এক পাত্র। সকলেই বড় 


হয়েছে । একটি 'ঁববাঁহ'ত কন্যা 
সম্প্রীতি বাচ্চা শনয়ে বাপের বাড়ী 
এসেছে। বচ্চা হামেশাই রাতে 


_ জেগে ওঠে। বাচ্চার মা দিদিমা তাই 


রাতে ঘুমের সুযোগ অল্পই পন। 

ডাকাতির রাতে কিন্তু কারুর 
ঘুম ভাঙ্গে নি। দরজা ভেঙ্গে 
ডাকাত ঢুকল। িনটে ঘর তেল- 
পাড় করল। শ্রী্তী গুহের ঝাঁল- 
শের তলায় চাবির গোছা নিয়ে 
পাশের আলমারী খ্লেছে। সারা 
বাড়ীর কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখেছে! 
তারপর 'বরন্ত হয়ে কাগজপত্র 
কুচিয়ে ফেলেছে। যে কাগজপত্র ওরা 
খুজাছল তা শ্রীগুহ সোঁদন আঁফসে 
রেখে এসেছেন_এ খবর ওদের 
জানা ছিল না॥ 

শেষে অত্যন্ত ঘ্‌ণাভরে ডাকা- 
তরা আলিমারীর চাল্লশভার. সোনার 
গহনা নিয়ে চলে গেল। গহনা 


+ & শ্রীমতী গুহের আর তার 'বিব্হিতা 
|) কন্যার । 


বাপের বাড়ী ঘসে ক 


শ্রীগহ 





| অবশ্য, কবর্ততে 


কংগ্রেতেনে 
দুই শিশ্ৰিস্কে 


গ্রকাণ্য সংগ্রাম 


(বিশেষ প্রতানাষ) 


পৃশ্চমবঙ্গে কংগ্রেসের আভ্য- 
ল্তরীপ দলাদাল মূল সংগঠন সহ 
কধগ্রেসের সমস্ত গণ-সংগঠনের মধ্যেই 
এখন প্ররোপ্দীর দুটো শিবির সৃষ্টি 
করে ফেলেছে। দুই 'শাবরই এখন 
একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে 
অবতীশর্ণ। মুখামন্ত্র শ্রীসদ্ধার্থশন্কর 
রায় আর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত 
শ্রীঅরুণ মৈত্র এখন পর্যন্ত উভয় 
পক্ষের সত্গে যোগসূত্র রক্ষা করে 
একের আহবান জানিয়ে যাচ্ছেন 


দিচ্ছে না। বরং মৃখ্যমল্পীর বিরুদ্ধে 


৪ এখন উভয় পক্ষই আভিফোগ ' আনতে 


সুরু করে দিষ্পেছে। 
ছাত্র পাঁরষদের অ.ভাল্তরশণ 


চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্র পাঁরষদেল্প 


রি ক্ষমতাসীন গোচ্ঠীরা মৃখ্যমল্লী আর 
প্র প্রধানমন্ত্রীর 'অনরোধে আপাততঃ 

গত সপ্তাহে একদিন আঁফস | 
থেকে বেরোতে শ্রীগৃহের রাত হয়ে | 


পাল্টা সম্মেলন স্থাগত রাখলেও 
সম্মেলনের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন! 
বিদ্রোহী গোষ্ঠীর পেছনে যে সব 
যুব নেতা আছেন তাদের মধ্যে এক- 


| জন 'বাশম্ট এম এল এ আমাকে 


বাঝুরা এঁক্য গড়তে রাজী নন। এটা 
আর একবার প্রমাণিত হওয়ার পরই 
তাঁরা সম্মেলন অন্দুদ্ঠান করবেন। 

যুব কংগ্রেস এখন পাঁশ্চম বাংলায় 


| সাংগঠাঁনক দিক থেকে অনুপস্থিত। 


শ্লীপ্রয়রঞ্জন দাসমুন্সী আর শ্রীসৃদীপ 
ব্যানার্জী মাঝে - মাঝে দু একটি 
সভায় অথবা সংবাদ পরে বিবৃতির 
মাধ্যমে অস্তিত্ব বজায় রাখছেন তারা 
দ্জিনগণেরাঃ 
চ্বপক্ষে কথা বলতে গয়ে উদ্দেশ্য- 
মুূলকভাবে সরকারের উপরও চাপ 
সৃষ্টি করে চলেছেন। 'ব্ধানসভায় 
ফুব কংগ্রেসীদের যুব ফোরামের 
অস্তিত্ব আর নাই। বরং ফোরাম- 
বিরোধ যব এম, এল এরাই . এখন 
বেশী সরব॥ 
সম্প্রীতি বদ্তী কংগ্রেসের ডাকে 
যে বিধানসভা আভষান হয়ে গেল 
তাতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্ই 
প্রকট হয়ে পড়েছে। 'প্রয়বাব; যখন 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন 
তখন এক বিবৃতির মাধ্যমে বস্তা 
কংগ্রেস ভেঙ্গে 'দিয়োছলেন। িল্তু 
তাঁর [বিরোধীরা এ নিদেশিকে পান্তা 
দেনান। বল্তী কংগ্রেসের সাম্প্রীতক 
বিধানসভা অভিযানের ঠিক অগে 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাত শ্রীঅরুণ 
মৈৰও একটি বিবৃতি,দিয়ে জানিয়ে 
দেন যে বস্তী « কংগ্রেসের সঙ্গে 
কংগ্রেসের কোন সম্পার্ক নাই। তান * 
কংগ্রেসের এম এল এদের বস্তা 
(শেষাংশ দশম পক্ঠোয়) 


, কার পক্ষ থেকে, পাওয়া যায় নি। 


_ যাদের সাহায্য রাজনৈতিক প্রয়োজনে নি। 





ডি. 





৮ এঁকাঁট বিশেষ অবস্থায় প্রয়েজন 


কীরণে' সক্রিয় হচ্ছে, হয়তবা তাদের 





পবন্তি সরকারের বন্তব্য ছিল যে, বিভিন্ন গোচ্টীরা তাঁদের, আগেকার 
নকশাল আল্দেলন চূর্ণ হয়ে গেছে 
এবং এর পদনরদ্ভ্যখানের কোন 
সম্ভাবনা এ রূজ্যে নেই। হঠাৎ 
কোথেকে আবার নকশাল আন্দো- 
লন সুরু হল তার কোন ব্যাখ্যা সর- 


ভিতভাবৈ না হলেও 


সন্লীসবাদ এবং এই বিচারে এই পথ 


তবে এই. হত্যাকান্ড তখনই ঘটতে 
করে পশ্চিমবঙ্গে 'বনাবচারে এব 
সায় আটকের বিরুদ্ধে দাবী 
সোচ্চার হয়েছে। এ রাজ্যে এগার 


যে; উগ্রপন্ধাঁদের মধ্যে সমাজাবিরো- 


শের -সৃপরিকজ্পিত ধ্যবস্ধানুযারী। 

সম্প্রতি পুলিশের হাতে একটি 
. দাঁলল এসে পেপছেছে, যাতে চীনের 
বন্তব্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অব- 


শালী নেতা শ্রীসৌকীন বন্দর কাছ 


লনের আভ্যন্তরীণ টানাপেড়েন 


পথ ছেড়ে দিয়েছেন এবং খুব সঁগ- সম্পর্কে একটি দীর্ঘ বন্ধব্য শলাখত- রূপ £ 
বিচ্ছিতভাবে . ভাবে পঠুলিশের কাছে পেশ করেছেন অবস্থা ।আলাদী। শরীক্সবাপ-লেনিন- 
সকলেই একমত যে, গণআন্দেলিনই বলে পুলিশ দাবী করেছে। এই বাদ প্রয়োগ এই অবস্থার, উপষৈ গণ 
বাপক গণসংগ্লীমের 'পর্থ॥ ব্যান্তহত্যা সমস্ত তথ্য নকশাল অন্যান্য হওয়া দরকার। 


নেতার বন্তব্যে ' অনুরুপ, তাই 


{বিবদম'ন গেষ্ঠা এ বন্তৰ্য প্রকাশের 


_£ ধাঁদের এক বিরাট অংশের অনুপ্রবেশ দাবী জানান। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত 
ঘটেছে, অন্ততঃ এক অবস্থায়. প্রযাল- এম-এল পার্টি ভেঙ্গে টুকরো টুকরে। 


হয়ে যায়। নেতৃত্বের প্রায় সঁব স্তরের 
সক্কির অংশ গ্রেপ্ত।র হয়ে যায়, না 
হয় নিহত হয়। আন্দোলনে ছেদ 
আসে এবং পরে সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে 


হয়েছিল" আর্বার তাররা কৌন বিশেষ কাশ থাকে না। এই দলিল নক যায়। 

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির বন্তব] 
ন- স্িয় হতে সাহায্য করা হচ্ছে আমার থেকে পাওয়া। সোঁরীনবাবু "এখন 'সোজাস্ট্জি, এবং '*সৌরাঁন-" বস: 
য় সঠিক তথা আছে খে, মাকসবাদ- জেলে। তাঁর ডয়েরী পীলশের মহাশয় দক্ষতার সঙ্গে তা লিপিবদ্ধ 
৷ লেনিন্বাদ-ম:ও চিন্তায় বিশ্বাসী হাতে এবং তিনি নকশাল আন্দো- করেছেন । 


এই বন্তবেরি মুলে প্রতপ দ্য নিদ্ন- 
(একট প্রতিটি দৈশে বাস্তব 


অন্য দেশের অভি- 
জ্ঞতা উদ্ধৃত করে কাজ করা, বা 


"নকশাল ছান্োনন পরে টানা নিতৃতদ 


Ds 


হাজার লোক জেলে আছেন নক- কৈজ্ানক সমাজবাদ বরেধী। আর সৌরানবাব্র বন্তব্যকে ভীত্তহীন আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা 


শাল হওয়ার আভষোগে এবং আরও 
কয়েক হাজার মার্কসবাদী পার্টর- 
সভা, ও দরদী । 'ঝাভন্ন নিদিষ্ট 
অভিযোগের ভাত্ততে এদের কয়েক- 
জনকে আদালতে হাজির করা হয়ে- 
দছিল। কিন্তু এরা জামিনে মাস্ক অথবা 
বেকাস্র খালাস পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে আবার ওদের 'মসয্স গ্রেপ্তার 
করা হুয়েছে। 'মসার বৈধতা নিয়ে 
লোকসভায় নানা আলেম্চনার চেষ্টা 
হয়েছে। সরকারাঁ পক্ষ থেকে মিসার 
প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে কোন 
বন্তব্য হাজির করা হয় 'ন। 


পাঁরঙ্কার ভাষায় জানয়ে দিয়েছে 
যে ব্যান্তৃহত্যা বা আগে নকশালপরা 
যে পথ অবলম্বন করোঁছল সে পথকে 
চাঁন আদৌ সমর্থন করে না। 
এই বন্তুব্য পুঁলশের কাছে নিশ্চ- 
য়ই নতুন নয়। ক.রণ, পুলিশের 
গোয়েন্দা বিভাগের কাছে গত দঃ" 
এক বছরের মধ্যে নানা তথ্য সংগৃ- 
হাত হয়েছে যাতে প্রমণ মেলে যে 
(এক) চাঁন আদর্শগতভাত্রব ভারতের 
উগ্রপল্থীদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
রাখতে চায় না; (দুই) এখানকার 
বর্তমান আলোচনায় মসার উগ্রপল্থীরা ব্যান্তহত্যার পথ ছেড়ে 
প্রসঙ্গ নিয়ে তর্কের অবতারণা আমার..গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ প্রয়াসে, 
উদ্দেশ্য নয়। নকশাল আন্দোলনের ব্রতী এবং (তিন) বৈশীর ভাগ 
“নব িকাশ” সম্পর্কে কিছু তথ্য চিন্তাশীল কান্ত জেলে অথবা 
দিতে শিয়ে এই প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। বিদেশে থাকায় উগ্রপন্থাঁদের এখনও 
আমার বক্তব্য কিছ সমাজিরোধী কোন সংগঠিত চিন্তাধারা গড়ে ওঠে 
আর তাছাড়া পুখলশ জানে 


সংকটের মুখে কৃষি জর্থনীতি 
নৌশা্ মল্লিক | 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতি হল না। 'রায়ত” কৃষকরা আগে 


বর্তমানে এক গভাঁর সংকটের মুখে! জমিদারদের খাজনা দিত এখন সর- 


পা 


উনিশশো তেভল্লিশ অর্থাৎ বাংলা কারকে খজনা দেয়। 

সময় 'থেকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্জীবনে মতোই চলতে থাকে! ভূমি সংস্কার 
জেতদারী মহাজনী শোষণের সঙ্গে আইনকে বুজে আঙ্গুল দেখিয়ে 
মজুতদারী শোষণের নূতন অভিশাপ জোতদার জামদাররা প্রভূত জাম 
যোগ দেয়। এদের নির্মম শোষণে কেআাইনীভাকে রৈখে দিল। এবং এরা 


' কৃষি ব্যবস্থা দুত ভেঙে পড়তে প:জিব,দশ সামন্তবাদশ অর্থনীতির 


থকে এবং সংধারণ কৃষকদের দ্গতি স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রাম্য অর্থনগীত 
বাড়তেই থাকে। | ও কৃষক জীবনের ওপর প্রভূত 

স্বাধীনতা লাভের পর এই অব- বাড়িয়ে চলল। এরা সাধারণ গরণীব 
স্থার পরিবর্তন্‌ তো হয়ই ন বরং কৃষকের ফসল কম দামে কিনে পরে 
এই দুষ্ট চক্রের সঙ্গে ব্যস্ত হয়েছে বেশী দামে বিক্রয় করে, দাদন 'দয়ে 
বৃহৎ প্জি কবলিত ফাটকা বাজার চাষীর ধান জলের দামে কেড়ে নেয়, 
দরের ক্রমবর্ধমান শোষণ . ও এরাই ব্গণদ'রদের কজর্ধান বন্ধ 


.স্রকারী ট্যাক্সের বোঝা । কংগ্রেস সর- করে, উচ্ছেদ করে, অন্যায় অত্যাচার 


কার পুরাতন জমিদারী প্রথা উঠিয়ে অবাধে করে চলে। গ্রামের কো-অপ্া- 


বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 
পাক রোডও থেকে নকশালখ 
আন্দোলন সম্পর্কে প্রচার হঠাৎ বন্ধ 
করে দেওয়া হয় তখনই এখানে 
এম এল পাটির নেতৃত্বে নানা সন্দেহ 
জাগে। তখন এ ব্যাপারে সন্দেহ 
নিরসন কল্পে এম-এল পার্ট নেতৃত্ব 
সৌরশন বসকে পিং পাঠানোর 
ব্যবস্থা করে। 
পিকিং-এ সৌরান বদুর সঙ্গে 
চঈনের প্রধানমল্মণী চৌ-এন-লাই-এর 
এবং আরও কয়েকজন উচ্চপযণীয়ের 
চশ্না কমিউনিস্ট নেতার দীর্ঘ 
আলোচনা হয়। আলোচনার িশদ 


{বিবরণ সৌ'রধন বসু তাঁর ডায়েরীঁতে 


লিপিবদ্ধ করেছেন ॥ সেই বক্তব্য দেশে 
ফিরে সৌরানবাব; পার্টিনেতৃত্বের 
কাছে পেশ করেন। পার্টির কা 


কার সাহায্য এরাই পেয়ে থাকে। 
ফলে এই সুযোগে এবং গরীঝ চাষী 
দের ওপর প্রভুত্ব বাড়িয়ে তাদের 
শোষণ করে এবং বাজ্জারদরের ফাটকা- 
বাজার পূর্ণ স্নুষোগ কাজে লাগিয়ে, 
চাষীর উপার্জিত দ্রব্যাদির মুনাফা 
বাড়িয়ে এই * গোম্ঠীচক্ক নিজেদের = 
অবস্থা ভাল করছে। . 
অন্যদিকে গরাঁ ও মাঝারী কৃষ- 
করা দারুন অবস্থার মধ্যে দিনাতি- 
পাত করছে। তাদের জাম ক্রমেই 
ধনী অকৃষকের হাতে চলে যাচ্ছে। 
গরীব কৃষক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে 
পরিণত হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যার 
যারা বেশী অংশ তাদের এই অবস্ধা 
সমগ্র অর্থনীতির ওপরই কষাঘাত 
হানছে। 

উনিশশো একাত্তর ' সলের 


তাছাড়া চীনের কাঁমউনিস্ট পাট বা প্টালশের তৈরী আজগুধি কাঁহন? মাক্সবাদ লোনিনকাদের। য্্িক 


প্রয়োগের সামিল। এম এল "টি 
এই যাল্মক প্রয়োগের চেষ্টা করেছে। 

(দুই) “চীনের চেয়ারম্য:ন আমা- 
দের চেয়ারম্যান” ইত্যদি শ্লোগান 
ভ্রান্ত । আর তা ছাড়া বর্তমান যুগে 


সাম্যবাদী আন্দোলনের কোন আন্ত- 


জণতিক' কেন্দ্র থাকতে পারে না। 
(তন) মাওঝাদের মূল কথা 


হল ঃ পার্টিকে জনগণের সঙ্গে অঙ্গা- 


জ্গীভাবে জাঁড়য়ে পড়তে হবে। 
পার্টি সভ্যেরা সংগ্রামী জনগণের 
অগ্রণশ অংশ হিদাকে তদের সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে ষাবে। তা না হলে, 
পার্ট িনম্ট হবে এবং আন্দোলন 
ডুবে যাবে) 

(চার) প্রার্থামক যুগে চাঁনের 
কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ আঁত- 
বিপ্লবী হয়ে কিছ প্রতিক্রিয়াশশল 
আমলা হত্যায় ব্রতী হয়োছল, জন- 





লি 


জে টু 
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গণ থেকে নিজেদের 'বচছিন্ন করে 
নিয়েছিল। কল্তু 
সরকার “সন্ত্রাসের” 
মিলিয়ে, গেল। আর মাও-এর নেতৃত্বে 


গ্রামের * গণআন্দোলন সঠিক পথে 
এগিয়ে চলে৷ গ্রমে মাত্র দুএকটি 


ঘটনায় বহ: ঘৃণিত জমিদার কয়েক- 
জনকে হত্যা করা হয়েছে। এবং 
তাও অনেক বিবেচনায় এবং গণ- 


'আদ.লতে বিচারের পর? ১২ 


(পাঁচ) গ্রামের আন্দোলনের 
ওপর ভিত্তি করেই বিপ্লবী পাট 
গড়ে উঠবৈ। এর জন্য প্রয়োজন ভূমি 
নীতির ঈঠিক ব্যাখ্য:। অর্থাৎ গ্রামের 
আন্দোলন সর; থেকেই; ভূমিবার্জত 
ক্ষমতা দখলের, আন্দোলন নয়। 
চাঁনেও পার্টির আঁতাবস্লবী এক ংশ 


-ব্যান্ত হত সর্ট: করে, কিন্তু গণ- 


আন্দোলন থেকে বিচ্ছিঘ হয়ে তারা 
উপে ষয়। 


(ছয়) আন্দোলনের সাফল্যের জন্য সী 


প্রয়োজন বিপ্লবী শ্রেণীর, দলের 
এবং গোল্ঠীর কাঁপিক যা্ন্ট। 
এ 'বিষয়ে চেয়ারম্যন মাও তাঁরি সঠিক 
বন্তব্য উীনশশো আঠাশ সালে চনা 
কাঁমডানস্ট পাটির ষষ্ঠ কংগ্রেসে 
উপস্থাপিত করেন। 

(সাত) . শ্রামক আন্দোলনের 
ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিক শ্রেণীর 
বিভিন্ন অংশের যুন্ত ফ্রন্ট। কৌশলের 
দিক থেকে কাঁমউানস্টদের দালাল 
ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে অনপ্রবে- 
শের প্রয়োজন আছে। যুক্ত ফ্রন্ট 
সম্পর্কে ভারতের এম এল পার্টর 
দঁষ্টিভষ্গ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 


এই দাললের পাঁরপ্রোক্ষিতে এবং *-. 


হয়েছে। 


কে শতকরা ৩৩:৯ বৈকে ২৮.৩৭. জাম জমিদার জোতদারদের হাত থেবে 
ইয়েছে। সুতরাং বেকারী বেড়েছে। ছিনিয়ে এনোছিল, ভাগচাষী উচ্ছেদও 
কর্মে নিযুক্ত লোকের মধ্যে চাষীর বন্ধ হয়োছল এবং ' বাজারদরের 
সংখ্যা শতকরা 6৮.৫ থেকে ৩১.৫ মোটমট একট. সমতা এসেছল। 
অন্যদিকে ক্েতমজুরের এর ফলে শুধু গরীব কৃষক মজুর" 
সংখ্যা শতকরা ১৫.৩ থেকে বেড়ে রাই নয়, সমগ্র গ্রাম্য কৃষ অর্থনণাতিই 
২৫.৭৫ হয়েছে। এই হিসাব থেকে উপকৃত হায়ছিল। কিন্তু বর্তমান 
আমরা পশ্চিমবঞ্গের কৃষি অর্থ- সরকারের শাসনে পনর পূর্বের 
নীতির এক করুণ চিত্র পাই। ভূঁমি- অবস্থাই ফিরে এসেছে। পুনরায় 
হশন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা বেড়েছে 


ভাগচীষী উচ্ছেদ হয়েছে বেশী । গ্যালশ ও বে-সরকারী মস্তানদের- 


আদমস্মমারীর রিপোর্টে এই মর্মন্তুদ উনিশশো সাতষাট-উনসত্তর সালে 
অবস্থার খানিকটা চিত্র মেলে। ব্যাপক কৃষক আন্দৈলনের মধ্য দিয়ে 
উনিশশো- একষটি থেকে উনিশশো জোতদীরী মজন্তদদারী চক্রের ওপরই 
একাত্তর সালের মধ্যে দশ বছরে আঘাত পড়েছিল প্রায় আড়াই লক্ষা- 


দিলেও সত্যকার ভূমি সংস্কার ও রেটিভগুজিও এদের কুক্ষিগত। উন্নত পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ধিক খাস জমি কৃষক দখল করে- 


ও কীষ অর্থনীতির - কোন, পাঁরবর্তন চাষের জন্য যা দিকছ; সরকারী-বেসর- 


তুলনায় কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার হার 'ছিল। তিন-চার লাখ এবং বেনামী 


কাজে লাগানো হয়েছে। বর্গাদার, 
ভাগচাষাঁ ও গরধব, চাষীদের ওপর" 
অন্যায় অত্যাচার ক্রমাগত বেড়েই- 
চলেছে। সমগ্র গ্রাম্য অর্থনীতিই এক: 
গ্ভশরতর সংকটের মূখে? | 


জোতদার জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় -. 


বদ 


দর্পণ | শুক্রবার ৬ই এপ্রিল ১৯৭৩ 
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‘ও ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে, 


“হোল খেলত গৌরাকশ্োর, গদাধর অঙ্গে পহ॥ অঙ্গ হেলাইয়া” 
(শিবানন্দ)। : অবশেষে হোলখেলা এবং বসন্তেৎসব এহ বছরের মত 
শেষ হইয়া গেল, আবার আগামশ বছর হইবে।'বেশ ধুমধামের সহিত 
যেমন বঙঞ্গজনের যাবতীয় উৎসবাদির অন্দস্তঠান হইয়া থাকে, 
“ভাগয়ে প্রেমসগরতরঙ্গে” সেইভাবেই ইইয়াছে, যেমন বসন্তের উৎসব সেহ 
প্রাচীন . পালযডগ-সেনযনুগে হইত, তেমীন বর্তমান রায়য্গেও হইয়াছে। 
তবে এই বছরে পশ্চিমবঞ্চোর শান্তিশ্খলা ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্র- 
- গাঁতির জন্য, বঙ্গজ্নের স্বভযবসুলভ. ভাবোন্মন্ততা কাণ্িৎ আধক মাত্রায় 
প্রকাশ পাইয়াছে, এই যা তফাৎ। স্বচক্ষে যে সমস্ত হোলি উৎসবের 
দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা বড়ই চিন্তাহুমাদক এবং এইবার দৌখলাম উৎসবের 
মধ্যে দাস্ভাব অপেক্ষা গোপণভাব-রাধাভাবের মান্না একট; বোঁশ। জনৈক 
বন্ধু বাঁললেন বে ইহা স্বাভাবক এবং ইহার কারণ হইল - 'সমাজতন্তের' 
উত্তপ্ত অন্নপ্রেরণা। আনন্দবাজার পাত্রিকার সংবাদে প্রকাশ ধা 
“89152: 

-. হাওড়াতে দোলের “দন দুপুরবেলা গঞ্গার ঘাটে দর এ 
একদল যুবকের অশালশন ব্যবহারের জন্য দুই দলের মধ্যে সংঘষের ফলে 
দুইজন ছুরিকাহত. এবং তেরজন আহত হয়। প্রালসস্মুত্রে প্রকাশ, 
দোলের দিন দুপুরে দোল খোলয়া মাহলারা যখন গঞ্গায় স্নান কারতে- 
ছিলেন, তখন কয়েকজন ব্যান্ত জলের মধ্যেই তাঁহাদের অসম্মান করেন 
ডেবসাঁতার কাটিয়া ?)। ফলে দুই দলে সংঘর্ষ ও ছুরমার।মারি হয়। ইহাকে 
গোপীভাবাবেশে জলকেজি' বলা যাইতে পারে; হোলির উৎসবে মত্ত 
একদল ষুবক ইছাপুর লাইন বাজারে একাট দোকানে আগন লাগাইয়া দেয় 


-১২ এবং সেই আগুনের শিখায় আশেপাশের অন্তত দশাট দোকান প্দাঁড়য়া 


ছাই হইয়া বায় (নেড়া পোড়ানো উৎসব বলে), ক্ষতির প্রমাণ নাক 
দেড়লক্ষাধক টাকা) “চারদিকে শুধ; আগ্দন আর আগ্ন।” বেলেঘাটায় 
প্রচন্ডমারামার ফলে বেলেঘাটা বন্ধ হইয়া বায়। অন্যান্য অনেক স্থানে 
আরও অনেক কাণ্ড হয় যাহা পাঠকরা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন! 
দোলের পরদিন বাঁরভূমের কোনো নিভৃত পল্প হইতে ট্রেনে করিয়া 
তেতিগয় শ্রেণীর যাত) কাঁলিকাতায় 'ফারতোঁছলাম। সমস্ত ট্রেনটি আগা- 
গোড়া গোবরমাটির দলায় চিহ্নত ও 'বক্ষত। চলমান ট্রেনে বাহির হইতে 
অনবরত ধৃপধাপ কাঁরয়া কাদার ডচলা পাঁড়তোছিল, মধ্যে মধ্যে সারাশ- 
{হান জানালার ফাঁক "দয়া যাত্রীদের গায়ের জামাকাপড়েও লাগিতোছল। 
আম অবশ্য “আপন প্রাণ বাঁচা” নীতি অনদারে একটু ধুপ! করিয়া 
শব্দ হইলেই গোঁরলাকৌশলে কাঠের বোণ্যঃ তলায় ঢুুকিয়া আত্মরক্ষা 
- কাঁরতোঁছলাম (সহযান্রপদের চাপা হাঁস উপেক্ষা করিয়া)! এমন সময় 
বোলপ্যর - শোন্তিনকেতন) আদল। কয়েক হাজার পুরুষমাহলা যাত্রী 
মোহলার সংখ্যা শতকরা বাহান্তর জন হইবে) ট্রেনের বিভন্ন কামরায় উঠিয়া 
পাঁড়লেন। ই'হারা সকলে গুরুদেব রবীন্দুভন্ত (মহাপ্রভু নিমাইভন্ত নহেন), 
ম্দ্রান্ত এলিটশ্রেণণভুন্ত, বসল্তোৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতন তীর্ে 


(নবদ্বীপে নহে) আগমন কাঁরয়াছিলেন, বৈতা'লক হইতে অযকুজাদির. বাঁলষ। দোল উৎসবের সংবাদ বদন প্রকাশিত হয় (২০ মার্চ, মঙ্গলবার) 


উৎসব দেখিয়া, স্থানাভাবে বৃক্ষতলে ও কুজাদিতে রাত্রিযাপন করিয়া, 
অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, কাঁলকাতায় িরিতেছিলেন। মহিলাদের নানা- 


ছাঁদের খোপা এবং প্দরুষদের পোশাকের বৌচত্য আতিশয় চিত্তাকর্ষক। 
হাঁ. কারয়া ফ্যাল্ফ্যাল্‌ কাঁরয়া তাকাইয়া দেখিতোছিলাম, আরও ' 


অনেকে (প্রলেটারয়েট শ্রেণীর যাত্রশরা) হ্যাংলার মতো দৌথতোঁছিল। শ্দুনি- 
লাম এই বছরে শান্তিনিকেতনে, প্রধানত শাঁন্তশৃঙ্খলার জন্য, যেরকম 
রবীন্দ্রভন্তসমাগম (বসল্তাবহহল প্রাণ) হইয়াছল, সেইপ্রকার ভন্তসমাগম 
শিবরাত্রতে বা চৈন্রসংক্রাদ্ততে তারকেশবরে বা বক্রেশবরে হয় না, এমন 

দৃক রাসমেলায় নবন্বীপেও হয় না। ঘাহা হউক, ভন্তদের (রবীন্দ্র) লইয়া, 
ট্রেন চাঁলতে লাগিল+॥  ভর্তরা কামরাতে উঠিয়াই সমস্ত জানলা থ্বালয্া 
- ধদলেন, হাওয়া! খোঁলবার-জন্য কাহারও আপত্তি শুনলেন না। তারপর 
হাওয়া খোঁলতে লাগল এবং শান্তিনকেতনের উৎসবের -কর্ণরোচক গঞ্প 
চলিতে লাগিল। কামরাময় শান্তিনিকেতন স্টাইলে কথাবার্তা চলিতেছে, 
> কাকা ও কাচরামাঁচর, এমন সময় (প্রবল বেগে শিলাবর্ষণের মতো সেই 
কাদামািগোবরের ড্যালা বাঁহর ইইত্রে অজস্র ধারায় কামরার মধ্যে আসিয়া 
পাঁড়তে লাগল। তারপর যাহা হইল তাহা আর বালবার নহে, শ্দীনবারও 
নহে, কেবল দেখবার ব্যাপার । খোপা ব্লাউজ জামা শাড়ী . পেন্টকরা মখ- 
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“অণ্ডল সমস্ত কাদ।গোবরে 'লোপিয়া একাকার হইয়া গেল। সে যেকাঁ 


করুণ দৃশ্য তাহা বঞ্মভাষায় কেন, পাঁথবীর কোনো "ভাষাতেই বর্ণনা 
করা যায় না। 

রে রর রা 
পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য পাঁরবেশন করিলাম। আম মুখের সামনে খব- 
রের ক্গজটি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম বলিয়া কর্টচয়া গেলাম .. দৃশ্যটি 
দেখিয়া ভাবিতোছলাম শঅনেক কথা । তাহার সবটুকু বলা যায় না। শুধু 
এইটুকু বলা যায় যে নবদ্বীপ তারকেধবর--কালীঘাট শান্তিনিকেতন প্রভাত 
বিবিধ তাঁথকেন্দ্রের মতো যাঁদ অন্তত অর্ধশত- কেন্দ্রে বঙ্গাদেশে গ্াঁড়য়া 
তোলা যায়, তাহা হইলে দেশের সমন্ত সমস্যার সমাধান সহজেই হুইয়া 
যাইতে পারে, এবং সংগ্রাম. প্রতিবাদ বিক্ষোভ বিদ্রোহ বন্ধ অনশন আবে- 
দন 'াঁছল- ইত্যাদির পাঁরবর্তে-দেশের লোক সবচ্ছন্দে বছরে তিনশো ষাট" 
দিন উৎসবে অথবা কীত'নে মাঁতয়া থাকিতে পারে। 


হোঁলর দিনে কলিকাতায় ছিলাম না, কাজেই মহানগরের দৃশ্য দৌখ- 
কার সুযোগ হয় নাই৷ খবরের কাগজে দেখলাম, এইবার নাকি শহরের 
পাড়ায় পাড়ায় তরুপ-তর্মণাী - কিশোর-কিশোরীরা দল বাঁধয়া ?পচকারির 
ফোয়ারায় একে অপরকে রাঙাইয়া "দিয়াছে । “সবার রঙে রঙ মেশাতে 
হবে” গোছের একটা ভাবাবেশে সকলে যেন আচ্ছন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিল। শহ" 
রের উপর দিয়া একটা আনন্দের হিল্লোল 'বাহতেছিল, আনন্দবাজার 
'লাঁখয়াছেন শহর ও শহরতাঁলর বিভন্ন অণ্টলে শ্রীচৈতন্য-নত্যানন্দ 
মহাপ্রভূদের ছাঁব লইয়া নগরকীর্তন বাঁহর হইয়াছিল। কোথাও কোথাও 
শোভাষান্রার মধ্যে মহাপ্রভুদের নামে নাকি “জন্দাবাদ” ধবাীনও শোনা 


, শগয়াছল। অবশেষে দাঁক্ষণের দেশাপ্রয় 'প্র্ক' হইতে বিকালের দিকে 


মহাপ্রভুদ্বয়ের - ব্যবহৃত পাঁবত্র কাম্ঠপাদকাঁদসহ “বিরাট বর্ণাঢ্য ভান্তি- 
গমছিল” 'বাভন্ন, পথ পারক্রমা করে। ছত্রধারণ চামরব্জন মূদঙ্গমীন্দিরা- 
খোলকরতালধবনিতে চারদিক মুখর হইয়া ওঠে এবং মীন্তবর্গ আমলা- 
অমাত্য দেশনেতা দেশকর্মীদের সহিত বিপুল বঙ্গীয় ভন্তবৃন্দ প্রেমসাগরে 
দোলাযিত হইতে থাকে? “ইতি উতি ধায়, ভূমি পড় কভু মুছা কভু গাঁড় 
বায়।” অশ্রযকম্পপ্যলকাশহরণ আছাড়ীবছাড়-ছটফট-রোদন-হুংকারসহ ন্নব- 
দ্বীপে শ্রীবাসঙ্গৃহের সংকীর্তনের কথা মনে হয়। বৃন্দাবনদাস কৃষণদাস প্রমুখ 
কারা জীবত নাই, 'কিদ্তু তাঁহাদের উত্তরাধিকারী যে বিশাল কাঁবকুল 
বঙ্গদেশে বর্তমানে িলাবল কাঁরতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শান্তধর কেহ 
মহাপ্রভুর নবম্বপলশলার মতো একালের মহাপ্রভুভন্তবৃন্দের “কাঁলকাতা- 
লধলা” কাব্য রচনা কাঁরয়া ভারত সরকারের 'অকাদোম পুরস্কার, এবং 
সোভিয়েট 'রাঁশয়ার “নেহরু পুরস্কার” লাভ কাঁরতে পারেন। 


গণ্চিমবয়ের যোল হাত এবং %% গা আগত () বছরে) 


প্রথমে ষোল হাতের কথা বাল, তাহার পর পণ্চান্তর পা ক তাহা 


সেইদিন দৈনিক সংবাদপ্রগ্ীলর একপৃচ্ঠা জুড়িয়া. একট বৃহৎ বিজ্ঞাপন 
“দয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের এক বছরের নানাবিধ - কাজকর্মের 
সাব দাখিল করেন! সকালে উঠিয়া চা পান কাঁরতে করতে হঠাৎ 
বিজ্ঞাপনাটর 'দকে চাহয়া চমকাইয়া উঠি। বিজ্ঞাপনের ছাঁবাটি বার্তাঁবুকই 
চমকপ্রদ, যান ইহার পাঁরকল্পক, তাঁহার চাকুরীতে প্রমোশন হওয়া উচিত৷ 
কতকগ্দাীল হাত দোঁখয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল কোনো [মারামারি . হাতা- 
হাতির ছাঁব ি-না। কিন্তু তাহা নয়, হাতের তলায় বোল্ড টাইপে লেখা £ 
“হত,শা থেকে আত্মীবশবাসঃ ৩৬৪৫ দিন। এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের একবছরের কাজকর্মের হিসাব-নকাশপ। আঙুল: কবাজ ইত্যাদি 
যথাসাধ্য গুণিয়া দেখিলাম প্রায় -োলখানি হাত হইবে, এগুলি সরকারের 
কাজকর্মে সহযোগিতার জন্য জনসাধারণের সম্প্রসারিত হাত, যে সহযো- 
দগতার জন্য একবছরে পশ্চিমবঙ্গের এই অত্যাম্চর্য অগ্রগাঁত সম্ভব হই- 
য়াছে, যাহা আমরা আজ বিস্ফারত নেত্রে দোখতেছি। হাতের কম্পো- 
[শন অপুর্ব হইয়াছে, সেজন্য "আলোকাচনরীশজ্পীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কাঁর- 
তোঁছ। তবে এই হাতধরাধার অগ্রীতর কাহিন' প্রচারের জন্য কত লক্ষ 
(শেষাংশ চতুর্থ পৃচ্ঠায়) 


ন সিন ॥ 
ক্ৰং শ্রেসাী 
মসনদ হাতে 
মানণাস্্র 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 
কংগ্রেস মস্তানদের ক।ছ থেকে 
প্ঠালশ প্রায়ই বেআইনী মারণাস্ত্র 


উদ্ধার করছে। তার কয়েকটি নমুন। 
এখানে তুলে ধরা হল। 


.. আড়ঘায় উদ্ধার - 
পদরদালয়া জেলার আড়ষা থানার 
আপার থার গ্রামের শ্রীদেমান সংএর 
কড়া থেকে প্দীলশ গত বিশে মার্চ 
ভোরর্বতে একাঁট পাইপগান এবং 
কিছু গান-প/উডার উদ্ধার করেছে। 

- হাওড়া থানা এলাকয়ে 
হাওড়া থানা এলাকার আশু বোস 
লেনের একস্থানে গত সতেরোই 
মার্চ রাত আটটার পরে টহলদারশ 
পলিশ, তিনজন কংগ্রেসী মস্তানকে 
গ্রেপ্তার করে একটি তাজা -বোমা, 


এবং একাঁট '্প্রংএর ছার উদ্ধার 


করেছে। ধৃত ব্যন্তদের মধ্যে আছে 
বোলালয়াস রোডের গোঁতম কুমার, 
এবং আশ; ঝেস লেনের রাজেন রায়! 


-অন্ডালে 
বর্ধমান জেলার .অন্ডাল থানার 


পুলিশ গত আঠারোই মার্চ এক 


কংগ্রেস মদ্তানের কাছ থেকে একাঁট 
পাইপগান এবং তিন রাউন্ড তাজা 
কারুর্জ উদ্ধার করেছে। পালিশ 


' এব্যাপারে মোট দুজনকে ধরেছে। 


নবদ্বীপ 
, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার 
তেঘাঁড়পাড়া ফাঁড়র এক টহলদার 
পুলিশ বাহিনী গৃত একুশে মার্চ. 
ভোরে একটি ট্যাক্স আটক করে তা 
থেকে কিছ তাজা গুল এবং একাঁট 
পাইপগান উদ্ধার করেছে। স্থানীয় 
আর জি পার্ট পুলিশের একাজে ' 
সহায়তা করে। - 
. পলিশ ট্যার্সর ড্রাইভার আসান- 
সোল- থানার 'ঝঙ্গড়ণী মহল্লার কে 
টি রোডের নবী বকে প্রেপ্তার 
করেছে। পুলিশ অভিযোগ করেছে, 


সঙ্গে বন্ড আছে। . 





চার 


(দপপের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি) 

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 
কংগ্লেসী মস্তানদের হামলা অব্যাহত 
আছে। সাধারণ নাগারকুদের জাীবন- 
জীবিকা এবং নিরাপত্তা ক্রমশঃ বিপক্ষ 
হয়ে পড়েছে। 


বরানগরে হাস্য 
উত্তর শৃহরতলণীর বরানগর থানার 
' বান্ইপাড়া লেনে গত অংঠাক্োই মার্চ 
একদল কংগ্রেসী মস্তান বোমা ও 
পাইপগান নিয়ে চরম দৌরাত্ম্য করে। 
বহু লোককে জাবনহানির ভাঁতি 
প্রদর্শন করে। বোমা ছুড়ে এবং, 
পাইপগ্নন থেকে গুল রর্ষপ করে 
ওয়; পাড়ার লোককে সদ্মস্ত করে। 

।প্2াশ এদের মধ্যে চারজনকে 
গ্রেপ্তার করে -ওদেরই রথানদুষায়ী এক 
স্থান থেকে একাঁটি প্ইপগ।ন, সতেনো। 
রাউন্ড গুলি -এবং বড় 'বড় পাকা 
বাঁড়র দরজা জানালা ভাঞ্গ।র যন্দ্র- 
পাতি উদ্ধার করেছে। পুলিশ বলেছে 
যে, ৭২/৯ নম্বর বারুইপাড়া লেনের 
বাড়ীতে উদ্ধারকৃত অন্দে 
লুকানো ছিল । 


পূ্টালশ প্রত 


পা 


থানর বেজটিয়া গ্রামে গত আঠরোই 
মার্চ বিকেলে একদল কংগ্রেসণ 
মস্তানের হাতে ভারতীয় সামন্ত 
রক্ষী বাঁহনীর একজন হেড কনে- 
ম্ট্বল গ্রুতররুপে প্রহ্ৃত হয়েছেন। 
দুবৃত্তরা তাঁর কছ থেকে একটি- 
সাইকেল এবং "প্রায় সাড়ে তিনশ 
টাকা কেড়ে নিয়ে গেছে। 

হেড কনম্টবল খড়গ * বাহাদুর 
ম।গার যখন কর্মস্থল থেকে বহরম- 


দ্রাম, টাকা কড়ি নিয়ে গেছে৷ 


।, দোকানের সেলসম্যান বালেশবর রামকে 


ওরা প্রচণ্ড 'মারধোর করেছে। অব” 


দিয়ে ওরা দোকান ঘরে, আগুন 
লাগিয়ে দেয়। ie 
মল্তানরা- কংগ্রেসের, তক্মা 
লাগিয়ে এ অঞ্চলে নান? ধরণের 
দৌরাত্ম্য করছে। ওদের মধ্যে কানাই, 
দত্ত, - বাম্‌ন্াঃ জগা এবং আরও 


"কয়েকজন লীভারের ভূমিকা নিয়ে 


মস্তানী করে। ওরা সবাই এ এলা- 
কারই বিজয়গড়ে বাস করে। এ এলা- 
ঝর সাধারণ মানুষ এদের দৌরাত্যে 
ভীত সন্দুস্ত হয়ে পড়েছে। 


, শিলিগুড়িতে দৌরাত্ম্য 
দাজশলং জেলার. শিলিগুড়ি 
থানার খ'লপাড়া নেহরু রোডে গত 


কংগ্রেসী মদ্তান বাহাদুর নামে এক 


: ব্যান্তকে ও তাঁর আরও দুজন সহ- 


কর্মীকে প্রচন্ড মারধোর করে সমস্ত 


. টাকা কাঁড় কেড়ে নিয়ে গেছে। এর 


গোলাবাড়টতে হামলা 
হাওড়া শহরের গোলাবাড়া থানার 
জন্তগত্ত ৩৭৫/৩৭৬ নম্বর জি টি 


০০০০4 45814 রোডের এক বাড়তে গত বশে মার্চ 





 কগ্রেণী খুনে বুনি ধস 


(দর্পাণের ভ্রামন্সাণ প্রতিনিধি) 
কংগ্রেসের 'উপদলীয় ' বিরোধ 
বাড়ছে । নিজেদের মধ্যে খুনোধ্দান 
। চলছে। তারই করেকটি ঘটনা এখানে 
, প্রকাশ করা হল 


মাদবপথরে খুন 

দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর 
ঘানার গাঙ্গুলী, বাগান এল কায় 
'নাখল সরকার .নামে একজন কংগ্রেস 
কর্মী গত সতেরোই মার্চ অপর -এক- 
দল কংগ্রেস কর্মীর গুলিতে খুন 
হয়েছেন। পলিশ বলেছে যে, 
সম্পূর্ণ উপ্দলীয় বিরোধ থেকে 
ঘটনা ঘটে। 


. কোচৰিহারে সংঘর্ষ” 

কোচাবহার শহরে শাসক কংগ্রে 
'সের কর্ম*দের মধ্যে এখনও "দফায় 
" ‘দফায় সংঘর্ষ: হচ্ছে এবং ছীরকাঘা- 
তের ঘটনা ঘটছে। বেমা-ডাণ্ডা তো 
মামূলশ ব্যাপার! ' কথায় কথায় 
“পাইপগ্মন নিয়ে, এক পক্ষ অপর 
পক্ষের 'ব্রিদ্ধে “আঁহংসার সংগ্রাম”, 
চালাচ্ছে। স্থানীয় পুলিশের একাংশ 
বিৱত হয়ে পড়েছে। 

গত বিশে মার্চ সন্ধ্যায় কোচ- 
দিহার নিউ টাউনের যুব কংগ্রেসের 
কমশী অধীর কর্মকারকে এ এলাকারই 
টালিত্রার অপর এক যুব কংগ্রেস 
কর্মী রফিক মিয়া ছারকাঘাতে 
আহত করছে বলে পনলিশের কাছে 
অভিযোগ এসেছে। 


শ্রীকর্মকারের . 


অবস্থা আশঙ্কাজনক 
এই ঘটনার পরেই শহরের 
কংগ্রেসীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা 


এছাঁড়য়ে পড়ে। এরপরে * কংগ্রেস্সীরা 


নিজেদের মধ্যেই দফায় মারপিট করে। 
বোম্ম-পিল্তল ব্যবহৃত হয়। কংগ্রেস 
কর্মী কাজল গ্দপ্ত সহ মোট চার জন 


-আহত হয়। স্থানীয় বাস জ্ট্যাপ্ডে 


অবাস্থত হান্ত পাঁরষদের কর্মী 


সুভাষ কুণ্ডু পরিচালিত একটি ", 


চায়ের দোকান অপর একদল মস্তান 
কংগ্রেসীদের- দ্বারা লুষ্ঠিত হয়। এ 
দোকানের অন্যান্য জিনিস তছনছ 
করে মন্তানরা তা ছুঁড়ে ফেজে দেয়। 
উত্তেজনা চলছে। 

কংগ্রেস কমি ফজল 'গুপ্তকে 


মারধোর করার প্রাতবাদে এবং প্রাত- 


কারের দ্বাবীতে গত একুশে মার্চ 
কোচাঁবহার পৌর সভার কর্মীরা 
ধর্মঘট পালন করে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেছেন। শ্রীগ্তপ্ত উত্ত পৌরসভাতে 
চাকুরী করেন। 


অপরদিকে একুশে মার্চ থেকে 


কোচীবহার ছাতরাও. ছুুব 
কর্মী অধীর কর্মকারের হ্ীরকাঘা" 
ঘাতের ঘটনার প্রাতবূদে ধর্মঘট শুর 
করেছেন। জেলা পরীললশের কাছ 
থেকে এই খবর পাওয়া গেছে। 
প্রদেশ সুভাষ কুণ্ডুকে এব্যাপারে 
গ্রেপ্তার করেছে। 


আউসগ্লামে মারশিউ 
বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার 


প্ুসকড়ায় গত উনিশে মার্চ অপ- 
রাহে দুল কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে 
প্রচণ্ড মারাঁপট হয়েছে। এতে উভয় 
পক্ষেরই কয়েকজন আহত হয়েছে। 
সংঘষে 'লপ্ত এই দু দল “কংগ্রেস " 
কর্মীর মধ্যে একদল নেতৃত্ব করেন 
পাঁচকাঁড় দাস এবং অপর দলের 


নেতৃত্ব করেন দীপক ঘোষ ।- পলিশ . 


এব্যাপারে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। 


| রায়নায় সংঘর্ষ 
বর্ধমান জেলার রায়না থানার 
গুনুর গ্রামের দুদল কংগ্রেস কর্মীর 
মধ্যে গত উীনশে মার্চ ভোর রাতে 
প্রচণ্ড মারপিট ইয়েছে। এতে বেশ 
কয়েকজন আহত হয়েছেন। 
“এই দুই দল কংগ্রেস কর্মীর মধ্যে 
দীর্ঘ দিন ধরে নানা কারণে মন 
কষাকাঁষ চলছিল। অবশেষে যাত্রা 


আভিনয়ের এক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র 


করে এই মারদাঙ্গা হয়! 


শিলিগুড়ি শহরের বর্ধমান রোডে 
গত উনিশে মার্চ অপরাছ্ধে এক মার- 


শপটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় 


এক বাঁদ্ততে উত্তেজনা ছাঁড়য়ে 
পড়ে। -বস্তিতেও পরে মারপিট হয়। 
ওঁ মারপিটের কবলে পরে প্রশান্ত 
নন্দী নামে - একব্যন্ত প্রহৃত 


রাত সাড়ে” আটটার পরে একদল- 
কংগ্রেসী মস্তান, ব্রিজমোহন আগর" 
ওয়ালা নামে' এক ব্যন্ত্র ওপরে 
হামলা করে, তাঁকে খুন করার হুমকী 
দিয়েছে। শ্রীআগরওয়ালা বাদ হামলা 


কারীদের কথামত কাজ না করেন 


তবে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে 
বলেও ওরা তাঁকে . সতর্ক করে 


কিছু জিনিষপত্র 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৬ই ভি ৯৯৭৩ 


কংগ্েীদের দৌরানে সাধারণ মানুষের বসা ক্রমেই তবিষহ 


পুলিশের রিপোর্টে বল, হয়েছে 
যে, খেদ, গোপাল, চণ্ল' পুট্ুক এবং 
রাজোয়া নামে এই চার মস্তান এই 
কান্ড করেছেন। ওরা ওখান থেকে 
সাঁরয়ে নিয়েছে 
"বলে আঁভযোগ করা হয়েছে।. গোলা- 
বাড়ী থানা-পুলিশ বিশে মার্চের 
উনাতশে নম্বর কেযে ওদের বিরুদ্ধে 


অধাঁনে। ইহা কতাঁত দিল্লাঁর বপ্াভ্‌বনে 'ম্খোঁমনুর্রর 


মোগল যুগের নবাবর্ও লজ্জায় মাথা হে'ট করিবেন। 


দিয়েছে। আদালতে এক মামলা দায়ের করেছে। 





|] 


সংশ্বাকস্সুজ্ত নল্রক্ছুনু 
(তৃতায় পৃষ্ঠার পর) 


টাকা খরচ হইল সর্বসাকুলো, তাহার অঙ্ক প্রকাশ করিলে শে মার 
পর্যন্ত হিসাবটি ঠিক হুইত। হিসাব দেখিয়া আপাতত _ আমরা ' ভড়কাইয় 
শগিয়াছি। কারণ এত তথ্য ও সংখ্যার কথা কিছুই আমরা" জানতাম না। 
বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হইল, সত্যই কত কি যে জানিবার আছে এবং. 
আমরা কতটনকুই বা জানি! সেইজন্যই' নিউটন নমে কে একজন ভদ্রমহোদয় 
যোধহয় একদা বালয়াছিলেন £ “জ্ঞানগমযরের তারে বসিয়া আমরা 'শশ্নর 


“ মতো নাড়ি কুড়ইতেছি মাহ, সম্মুখে জ্ঞানের দীমাহশন-- সমুদ্র দিগন্ত 


প্যন্তি বিস্তৃত 1” এই বিশাল ভূমণ্ডলে পশ্চিমবঙ্গ কতটুকু ভূখন্ড! 
অথচ, আমরা সেই ভূখণ্ডের বাসিন্দা হইয়াও তাহার সম্বদ্ধে ছুই জান 
না। হাতধরাধার "ছাতা নিন 
লাগিল! ং 
[এইবার পঠ্চাত্তর পায়ের কথা ধাঁল। এই সংবাদের অধিকাংশ 
“টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া” সংবাদপত্রের “নোটর;ক” হইতে গৃহণত (১৫ 
মার্চ ৯৯৭৩ )। রাইটার্স ‘বল্যডঙে মুখ্যমন্ত্রীর  বাঁসবার ঘর হইতে 
তাঁহার নিজের সেক্লেটারিয়েট (অন্য ব্লকে অরাস্থত ) পর্যন্ত একটি নূতন 7 
গ্যাংওয়ে নির্মাণ করা হইতেছে, যহাতে তাঁহার সেক্রেটারিয়েটের আঁফ- 
সার ও কর্মচারীরা সোজা তাঁহার ঘরে চলিয়া আসতে , পারেন। এই 
গ্যাংয়ে নামত হইলে মৃখ্ামন্তরীর কক্ষ হইতে তাঁহার সৈভেটরিয়েটের 
দুরত্ব পণ্চান্তর পা কমিবে॥ “It will make if easier for his staff to 
walk up to the Chief Minister's room. To be precise, the 
distance will be 75 steps . shorter than # is today”, 
কত টাকা ইহার জন্য খরচ হইবে তাহা উন্ত পাঁতকার নোটবুক হইতে জানা 
যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর ঘর নৃতন করিয়া সংস্কার করা হইতেছে এবং নতন 
একাঁট ক্যাবনেট-রুম তৈরি হইতেছে । দুইজন, আকিটেক্‌ট ইহার নকশা 


* তৈরি করিয়াছেন, এবং নক্‌শা তোরির পূর্বে তাঁহাদের দিল্লাঁতে পাঠানো 
₹ হইয়াছিল সেখনকার মাল্মসভার বৈঠকের গৃহের ডজ্ঞাইন 'দেখিরার জন্য। 


“টাইম্‌স অফ ইপ্ডিয়া” িখিয়াছেন 8 “Within a year, the C. M/s 7 
secretariat outfit has 8০০8০ a formidable look”, 'দুইজন 
আই এ এস আফসার আছেন, একজনের পদ _ সেক্রেটারির সমতুল্য, এক- 
জন প্রেস সেক্রেটারি, একজন পা্লটিকাল সেক্রেটারি, দুইজন আযাসিস্ট্যান্ট 
সেক্লেট'রি, একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি, দুইজন স্পেশাল আফিসার, দুই- 
জন পার্সোনাল সেক্রেটারি (প্রাইভেট ও প.সনালের মধ্যে তফাৎ কি? ), 
দুইজন স্পেশাল আআ্যাসিস্ট্যান্ট। দুইজন ব্যতীত সকলেই গেজেটেড পদা- 
ভিষন্ত। সম্প্রতি দা্জলঙে একটি ‘হল সেক্লেটারিয়েট”  স্থাপিউ 
হইয়.ছে, একজন “হল সেক্রেটারির” অধীনে। মনে: হয় শীঘ্রই একটি - 
“সুন্দরবনে সেব্রেটারয়েট” স্থাপিত হইবে, একজন সুন্দরবন সেরেটাবর 
একটি পথক 
সেক্রেটারিয়েট আছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজদ্র আমলাবর্গের এই বহার দেখিয়া 
প'চ৷ত্তর পা দুরত্ব 
কমাইবার জন্য রাইটার্সে নূতন গ্যাংওয়ে নির্মাণ করা হইতেছে, বাকি 
দিল্লী" দাজীলং ও সন্দরবনের (প্রদ্তাবিত ) সেকরটীরিয়েটগ্রলির দাহত, “ 
ম্খ্যমন্ত্রীর কক্ষের দূরত্ব পাচাত্তর মিনিট কমাইবার জন্য নিশ্চয় বিশেষ 
জেটাবমানের ব্যবস্থা থাকবে? এবম্প্রফার অগ্রগতি কেবল আমাদের এই 


হয়ে পরে হাসপাতালে মারা গেছেন। ভারতবর্ষ্থ পাশ্চমবঙ্গেই সম্ভব, এবং রায়ষূগে। __-২৯ মার্চ, ১৯৭৩ 
্$ 
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দর্পণ 1 শুক্রবার ৬ই এপ্রল ১৯৭৩ 
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Es বার্থ পঙ্গকল্নিভ 


কপিল রায় 


মুনাফার লোভে ঠিকেদারর! 
তথা ব্যবসায়ীরা যে কিভাবে জাতীয় 
স্বার্থকে পায়ে দলতে পারে এবং 
দলে থাকে তার সাম্প্রতিকতদ নজির 
বুঝি দেখা গেল এখানকার সফদ- 
রঙ্গের পার্শ্ববর্তী নির্সীয়মান 
ফ্লাইওভার বা “উড়নপথণটির 
ব্যাপারে। সরকার পক্ষের 
দেওয়া খবর থেকে দেখা যায় 
যে এই উডনপথটিকে নিচে 
থেকে মজবুত করে ধরে রাখবার 
জন্ম একান্ত প্রয়োজনীয় পাইল বা 
ভিত্তিত্তস্তগুলিকে মাটির নিচে বার 
ফুট অবধি বসিয়ে দেওয়া দরকার 
ছিল এবং ঠিকেদারের সঙ্গে সেই 


চুক্তিই ছিল। কিন্তু ঠিকেদার তা, 


না করে কয়েকটি ভিত্তিত্তম্তকে মাত্র 
দেড় ছুই ফুট নিচে বসিয়েছে। 
অর্থাৎ বাদবাকী নয় দশ ফুটের জন্য 
প্রয়োজনীয় মালষশলা ও শ্রম 


প্যাল কমিটির ইঞ্জিশীয়ারিং বিভাগ 
এবং তিঙ্জিল্যাক্স বিভাগ বটিকা- 
গতিতে কাজ করে এই ফাকি ধরে 
ফেলে পুলিশের সহায়তার ঠিকেদার 
কোম্পানীর মালিক ও তার ছুই 
ছেলে ও নিউ দিল্লী মিউনিসিপ্যাল 
কমিটির জনৈক আসিষ্ট্যাপ্ট ইঞ্জিনী- 
য়ারকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন। 
প্রেপ্তারের আগে তার! সন্দেহজনক 
কয়েকটি, ভিত্তিস্তম্তের গোড়া খুঁড়ে 
মেপে দেখেছেন সেগুলিকে কতট! 
গভীরে বসান হয়েছে। 


বিন্রয়কর ঝটিকাগতি 

কাজটিকে যে , বঠিকাগতিতে 
সম্পন্ন করা হয়েছে তাঁতে কারুর 
মনেই কোন সংশয় নেই। উল্টো 
এই ঝটিকাগতিতে অনেকেই বিস্রিত 
হয়েছেন | রাজ্যসভায় এবং লোক- 
সভায় গত ২৩শে মার্চ এই প্রসলে 
যে দৃর্টিআকর্ধণী আলোচনা হয়ে- 
ছিল ভাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা গেল 
যে বেশ কয়েকজন সদস্য এই 
বিস্ময়কর বটিকাগতিকে কিছুটা 
সন্দেহের চোখে দেখছেন: তাই 
রাষ্রহম্তরী শ্রীওম মেহতা "বললেন যে 
>১৮ই মার্চে খবর পেয়ে কমিটির টেক- 
নিক্যাল অফিসাররা সেই দিন 
তাড়াতাড়ি গিয়ে ভিত্তিমূল খুঁড়ে 


দেখতে পেলেন যে ছুটি তিত্তিত্তত্ত 


মান্ত্র ০.৫৭ মিটার বসানো অথচ 
সেগুলিকে ৩. মিটার গম্ভীরে বসা- 
নোর চুক্তি ছিল। এর পরে ১৮- 
১৯শে মার্চের রাতে নিউ দিল্লী 
মিউনিসিপ্যাল". কমিটির চীফ ইঞ্জি- 
নীয়ার থানায় রিপোর্ট করলে জভি- 
যুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়। বেশ 
কয়েকঞ্জন সদস্ক বললেন যে ১৮ 
তারিখ ছিল রবিবার আর সেদিন 
ছিল ছোট হোলী আর ১৯ তারিখ 
ছিল বড় হোলী বা মূল হোলী। 
একথা সর্বজনবিদিত যে দিল্লী 
অঞ্চলে হোলী হুচ্ছে সবচেয়ে বড় 
পরব আর তাই পুরো ছুঁটি। অথচ 
সেই ছুটির দিনেই এই সব অফি- 
সারর! এত তাড়াতাড়ি সৰ ব্যবস্থা 
করলেন সেটাই বিন্রয়কর | লোক- 
সভার তো' শ্রীপিলু মোদী (ইনি 
নিজে একজন প্রধিতষশা স্থপতি.) 
বললেন সত্যিকারের ভিত্িত্ত্ত 
সাধারণত ৫০/৬০ ফুট গতীরে বসাতে 


হয়। আর তা অত তাড়াতাড়ি 


খুঁড়ে দেখা যায় না। কাঁরণ ভিত্তি- 
স্তত্তের ওপরে ভিত্তি ঢালাই ' হয় 
তাই লেই তিতিকে না তেঙে ভিত্তি- 
স্তত্তের ভিত্তিগভীরভার মাপ কর! 


যায় না আর ভেমন মাপ করাটা - 


কিছুটা সময়সাপেক্ষও বটে। ভাই 


ভ্রীমোদী শ্লেষের সুরে বললেন ফে . 


ধারা এ ৰিপোৰ্ট রচনা 'করেছেন 
তাড়াভাড়িতে তারা লব. গুলিয়ে 
দিয়েছেন । নগরওয়ালার মামলাটিকে 
ছেড়ে দিলে মনে হয় এটিই হচ্ছে 
ক্রুততম তদন্তের নজির আর তাও 
আবার ছুটির দিনে । শ্রীমোদীর 
গলায় শ্লেষের সুর আরও তীব্র হল 
যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই 
বিস্ময়কর তদন্ত ভৎপরতার সংগে 
গুরগীওয়ে অবস্থিত কোন খ্যাতনামা 
ব্যবসাসংস্থার বিরুদ্ধে এই ঠিকেদারের 
পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি 


"ঘটিত দ্বায়ের কর! দেওয়ানী মামলার. - 


কোন সম্পর্ক আছে কি না এবং এই 
ঠিকেদারের বিরুদ্ধে শ্রীসপ্তয় গান্ধীর 
ক্রোধের পরিণতি এটি কিন! (মারুতি 
লিমিটেডের কারখানা গুরগাও 
জেলায় অবস্থিত )। 
লারুতির ভুমিকা - 

সংসদের উতয় সদনে গত ২৩শে 

মার্চ দৃষ্টি আকর্ষণী এক আলোচনায় 


এ সম্পর্কে যে সব অভিযোগ ও 


প্রত্যাতিষোগ করা হ'ল তাতে 
ব্যাপারটি তো তেমন পরিষ্কার হ’লই 


এ 


না, উপরত্ত আরও কেমন যেন জট 
পাকিয়ে গেল। জার এই তাল- 
গোল "পাকানোর ফলে ব্যাপারটা 
এক নতুন মোড় নিল। বিরোধী পক্ষ 
থেকে এই অভিযোগ বার বার উঠতে 


" খাকল যে, এই নিমীয়মান উড়ন- 


পথটি তৈরি করবার ঠিকেদ্ার' যে 
কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছিল সেই 
মেসার্স দেওয়ান সূরষপ্রকাশ চোপড়া 


"এণ্ড সঙ্গ নামক সংস্থার মালিক 


প্রভৃতির বিরুদ্বে সরকার যে এই 
বটিকাগতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন 
তার মূলে নাকি রয়েছে যারুতি 
লিমিটেডে নামক একটি যোটরগাড়ি 
তৈরি করবার সরকারী 'লাইসেল্স- 
প্রাপ্ত শিল্পসংস্থার দেওয়া খবর আর 
এই মারুতি লিমিটেডের সংগে 
সম্পকিত হচ্ছেন শ্রীমতী. ইন্দিরার 
পুত্র শ্রীসঞ্জয় গান্ধী। 

সংসদের উত্তয় সদনেই সরকার 
পক্ষের দেওয়া! জবাবগুলি ভ্বিল মুলত 
একই । তাতে বলা হ’ল ঠিকেদার 





সংস্থার কাজে কি কি খুঁত ও_ক্রটি- 
বিচ্যুতি ঘটেছিল এবং সেই কারণে 
ঠিকেদার সংস্থা ও নিউদ্দলী মিউ- 
নিসিপ্যাল কমিটির কোন কোন 
পদদাধিকারীর বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়েছে । ওয়ার্কদ এযাণ্ড 
হাউসিং মন্ত্রণালয়ের তারপ্রাপ্ত 


" ক্যাবিনেট মন্ত্রী লীভোলা পাশওয়ান 


শান্তী আলোচন। কালে নিজে _উপ- 
স্থিত ধাকলেও এই দৃ্টি-আকর্ষণী 
আলোচনায় মন্ত্রী হিসেবে সরকারী 
বক্তব্যাদ্দি রাখলেন তারই মন্ত্রণালয়ের 
রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওম মেহতা! । শ্রীশান্তরী 
বসে বসে সব শুনলেন, একটি কথাও 
তিনি বললেন না । এই দিকটাও 
অনেকের নজরে পড়েছে । 

_মারুতি লিমিটেড বা আসঞ্জয় 
গান্ধীর নামের উল্লেখমাত্রেই কিছু 
সংখাক কংগ্রেস সদস্য পয়েন্ট অব 
অর্ডার প্রভৃতি তুলে অথবা হৈ চৈ 
কৰে বিরোধী পক্ষীয়দের বক্তবাকে 


অস্বীকার করলেন এবং তাদের সে 
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- বক্তব্য রাখার ব্যাপারে বাধা দেবার 


চেষ্টা করলেন । তবু ঠিকাারদের 
ক্রটিবিচতি সম্পর্কে এবং মিউনি- 
লিপ্যাল: পদাধিকারীদের সম্তাবা 
গাফিলতি বিষয়ে ভার্দেরও কেউ 
কেউ কড়া সমালোচনা করলেন । 
বিরোধী পক্ষীয় কারুর কারুর তোল) 
কোন কোন প্রশ্নের অনহুন্ূপ প্রশ্ন 
তারাও তুললেন । এই প্রসঞ্ছে 
বাজ্যসভার কংগ্রেন সদস্য! শ্রীমতী 
লক্ষ্মীকুমারী চুড়াওয়ং ও লোক 
সম্ভার কংগ্রেস সদস্য শ্ীতগবৎ ঝা 
আজাদের প্রশ্ন ও বক্তব্য বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


বিরোধী পক্ষের অভিযোগ 

»মাক্কৃতি লিমিটেডের দেওয়া 
খবরের ভিত্তিতে সরকার কাজ 
করেছেন বলে বিরোধী পক্ষীয়র 
যে অভিযোগ করেছিলেন তাকে 
রাষ্ট্রমন্্রী শ্রীওম মেহতা দৃঢ়ভার সংগে 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





সীমাবদ্ধ হয় ও ক্রেতাদের 
বোঝা বাড়ে । এটা মনোপলিজ 
- আগু রেসপ্রিকটিভ ট্রেড 
 প্র্যাকটিসেস আর্টের ৩৩ (১) ছে) 
ধারানুষায়ী নিষিদ্ধ । 


সাঁরকদের় বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা 

গ্রহণ কর৷ যায় তার জন্য প্রমাণ সহিত 
সব তথ্য পোষ্ট বক্স নং ৪২৪, 

নউ দিল্লীঁ--এই ঠিকানায় 
রেজিস্টার অফ রেসট্রিকটিভ রেড 
এাঁগ্রমেণ্টস-এর গোচরে আনার 

জানা আপনাকে অনুরোধ জানানে। হচ্ছে । 





ভারত সরফার 
ডিপার্টমেন্ট অফ কোম্পানী ফেরা 
১ শাস্ত্রী ভবন, ফিফথ ফ্লোর 
নিউ দিল্লী-১ কতৃকি প্রচারিত 


৪ ছয় 


( দর্পণের ভ্রাফ্যমাণ প্রতিনিধি ) 
ভ্রীপি্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কংগ্রেসী 
রাজত্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 
খুনের হিড়িক পড়ে গেছে । রাজ্যের 
বিভিন্ন স্থান থেকে. শুধু খুনের 
খবর. আসছে । আমরা এখানে 
কয়েকটি খুনের খবর প্রকাশ করছি! 
হরৃতিরা িল্সিটারীকেও রেহাই 
দিচ্ছে না। সম্প্রতি পুলিশের এক- 
ভবন এ এস আই এবং বিলিটারীর 
একজন ল্যাল নায়ক খুন হয়েছেন। 
পুলিশের কাছ থেকে জানা গেছে 


ষে, মেদিনীপুর জেলার পীকরাইল, 


ধানার গড়পাড়াতে যে এ এস আই 
বূন হয়েছেন সেখানে পুলিশ আগে 


জনতার উপরে গুলি চালিয়েছিল । . 


কিন্ত পুলিশ বা জেলার সরকারী 
কর্তৃপক্ষ যদিও এ.এস আই খুনের 
ঘটনাটি সংৰাদপত্তের প্রতিনিধিদের 
কাছে বারংবার বলছেন তথাপি 
হ্নতার ওপরে পুলিশের প্রথমে 
তরি চালাকি ধনাদি পরম চেচন 
যাচ্ছেন | 

লামরিক কর্মচারী খুন 

জলপাইগুড়ি জেলার মাল 
এলাকায় গত একুশে মার্চ একজন 
নামরিক, কর্মীকে মৃত অবস্থায় 
পাওয়া গেছে। তাকে খুন করা 
হয়েছে । পুলিশ এ সম্পর্কে মাল 
খানার একুশে মার্চের আঠারো নশ্বর 
কেসে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ 
ধারায় আদালতে এক মাষলা রুজু 
করে তদন্ত করছে। 

: পুলিশের তদন্তের রিপোর্টে বলা 
TC নি সামরিক কর্মাটি 
একজন ল্যান্স নায়ক ছিলেন। 
এগারো! নম্বর বিহার রেজিষেন্টের 
অধীনে তিনি দার্জিলিং জেলার 
গরুবাধানে সামরিক কাজেই 
নিযুক্ত ছিলেন । 

গত বিশে মার্চ ভোররাতে 
ছবৃত্তিরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে 
বায়। এরপর থেকে তার কোন 
'হদ্বিশ পাওরা যাচ্ছিল না। 'অবশেষে 


পরদিন অর্থাৎ একুশে মার্চ তার; 


বিকৃত সৃতদেহটি জলপাইগুড়ি জেলার 


" হাল থানা এলাকার পাওয়া যায়। ' 


ষ্ঠার দ্বেহের বিভিন্ন স্থানে ধারালো 
ন্্াধাতের চিহ্ন ছিল। দুব্বত্তরা 
গ্াকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে 
*তা করেছে। অনুমান করা হচ্ছে, 
ক্তাকারীর! কংগ্রেস সমর্থক। 
বে্সডাঙ্গার খুন 
মুশিদাবাদ জেলার, বেলভাঙগা 
খানার কাপাশ ভালা গ্রামে গত 
একুশে মার্চ সকাল আটটা নাগাদ 
এক্বাযুদ্িন নামে এক ব্যক্তি ধুন 
হয়েছেন এবং তার ভাই আব্দুল 
বেজ্জাক দুববত্তদের হাতে গুরুতর 
কপে প্রন্ধত হয়েছেন। 
বেলডাঙ্গা থানা পুলিশ এ 
খাপারে আদালতে একটি মামলা 
দায়ের করে নিজেদের দায়িত্ব 
পালন এবং ইচ্দত রক্ষা করে। 


\ 


কংগ্ৰেসী ব্লাজতে 
পশ্চিমবঙ্গে খুনের হিড়িক 


দাসপুরে তিনজন খুন 

মেদিনীপুর ' জেলার দাসপুর 
থানার জটা কনাড়াগড়ে গত 
আঠাৰোহ যার্চ বেলা সাড়ে ' দশটা 


"নাগাদ দুদল লোকের মধ্যে মার- 


পিটের ফলে তিন ব্যক্তি মারা 
গেছেন | উদ্ভয় পক্ষই মুসলমান 
সম্প্রদায়ের লোক। 

' নিয়োক্ত ব্যক্তিরা নিহত হয়েছেন 
আজিজুল মীর, শ্রীযততী এবং গোলাম 


কাদের । অভিযোগ এবং পাল্টা 

অভিবোগের ভিতিতে পুলিশ ছুটি 

মামল রুজু করেছে। . 
"আউল গ্রামে ধুন 


এ বর্ধধান ছ্েসার আউল প্রা, 


থানার ব্রজপুরে গত একুশে মার্চ রাত 
সাড়ে আটটা নাগা শ্রীযতী নারায়ণ 
কুমারী রায়চৌধুয়ী নামে একজন 
বিধবা এবং ৰাম বদন নামে আরও 
একব্যক্তি হুব তদের হাতে একত্রে 
খুন হয়েছেন। | 

এই. 
বিবরণ পাওয়া যায়নি। - 

ময়নাগুড়িতে খুন 

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি 
থানার দক্ষিণ উল্লাদবাড়ীর এক 
ব্যক্তিকে গত বিশে. সার্চ স্থানীয় 


, এক মাঠের মধ্যে ম্বত অবস্থায় 


পাওয়া গেছে। 

জানা গেছে, হুবৃত্তরা ও ব্যক্তি- 
কে খুন করে এ মাঠের মধ্যে ফেলে 
গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে এখনও 
কোন কিনারা করতে পারেনি। 

'বীজপুরে খুন 

উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুর 
থানার পলাসী গ্রামের উপেন্জ- 
কুমার' সাহা (৭১ বছর) গত 


. আঠারোই মার্চ তোৰৰাতে দুৰ তদের 
গুলিতে নিঞ্জের বাড়ীর মধ্যেই খুন ' 


হয়েছেন। 
হুবতিরা তার বাড়ীতে হান! 
দিয়ে দরজা খুলতে বলেছিল, কিন্ত 
তিনি তাতে অস্বীকার করায় 
দেওয়াল ছিদ্র করে তাকে গুলি কৰে 
হত্যা করা হয়। | 
সুন্দরবনে খুন 
"দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার সুন্দর- 
বন এলাকার গোসাবা থানার 
হুলকী গ্রামে ' শ্রীমতী অঞ্জলি পয়র! 
নামে একটি বিবাহিতা তরুণী, গত 
পনেরই মার্চ অপরাহে খুন হয়েছেন । 
জলপাইগুড়িতে খুন 
' জলপাইগুড়ি শহরের দ্িপাড়া 
এবং টেম্পল স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে 
গত বাইশে মার্চ সন্ধ্যায়' এক ব্যক্তি 
খুন হয়েছেন । জেল! পুলিশ মহল 


"বলেছে যে, একদল কংগ্রেসী সত্ভাশ 


1 


হতাকাণ্ডের বিস্তারিত 


কংগ্রেসের একটি দল এ 
সাহায্যাৰ্থে এগিয়ে আসে এবং তাকে 


পূর্ব আক্রোশ বশভঃ এই খুন. 


করেছে।. 
পুলিশের গোয়েন্দা : কুকুরকে 


“তদন্তের কাজে সাহায্যে জন্য নিয়োগ 


করা হয়েছিল! 'তিনজনকে এ 
ব্যাপারে গ্রেপ্তার কর! হয়েছে । 


বর্ধমান শহরের মিয়ারবরে গত 
বাইশে মার্চ অপরাহ্কে এস কে 
শমশের নাষে একজন ছুরিকাঘাতে 
গুরুতরক্বূপে আহত হয়েছেন । এ 
ব্যাপারে একবাক্তিকে প্রেপ্তার কর! 
হয়েছে । 
. বাণীনগ্রে খুন 
মুশিষাবাদ জেলার রাণীনগর 
থানার দৌলতপুর গ্রামের একখণ্ড 


জ্রমি চাষ করতে গিয়ে আব্দুল সেখ . 


নামে এক ব্যক্তি হুব ত্তের হাতে খুন 
হয়েছেন। গত আঠারোই মার্চ 
সকাল আটটা নাগাদ এই ঘটনা 
খটেছে। তাছাড়া, হরতি্বের হাতে 


শ্রীসেখের আরও একজন সহকর্মী 


গুরুতর রূপে আহত হয়েছেন । 


শিবপুরে খুন 

হাওড়া শহরের শিবপূর ধানাৰ 
এস মিস্ত্রী লেনের বাসিন্দা প্রশান্ত 
মাঝি ওরফে হুলাল গত আঠারোই 
মার্চ সন্ধ্যায় হৃব্তিদের হাতে খুন 
হয়েছেন | প্রীাঝি কাসুন্দিয়া গ্রাম- 
রক্ষী দলের সদত্য ছিলেন । ছুরির] 
হাওড়া, থানার এন পি ঘোষ লেনের 


, একস্থানে প্রচণ্ড গুলি-গোলা চালিয়ে. 


এ খুন-খারাপি করে। 
আলিপুরদুয়ার, খুন 
ভ্রলপাইগুড়ি- জেলার আলিপুর 


দুয়ার থানার উত্তর পটকাপাড়ার এস 
'গুরাণড (৪৫ বছর) নামে একব্যক্তি 


গত উনিশে মার্চ বিকেলে খুন হুয়ে- 
ছেন। পুলিশ এ সম্পর্কে একব্ক্তিকে . 
প্রেণ্তারকরেছে। 
আমভাঙ্গায় খুন 

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাদত 


মহকুমাৰ আমডাঙ্গা বাজারে পভ 
উনিশে মার্চ প্রায় মাঝরাতে সুবলচন্ত্র 
কর নামে জ্কব্যক্তি খুন হুয়েছেন। 


৯৮ 


দপণি 1 শক্রবার ৬ই এপ্রিল ৯১৭৩ 
পুলিশ বলেছে, শ্রীকরের মৃত- 
দেহের পাশে একটি রক্ত মাথা ছুরি 
পাওয়াগেছে। ২ 
নাশরাকাটায় খুন 
জলপাইগুড়ি জেলার নাগরা- 
কাটা খানার খোটিয়া চা বাগিচার, 
এক চায়ের স্ঘপের মধ্যে গত উনিশে 
মার্চ অপরান্তে বীরশা মুণ্ডা নামে এক- 
জন শ্রধিককে মৃত অবস্থায় পাওয়। 
গেছে। ভার দেহের বিভিন্ন স্থানে 
ধারালো অন্ত্রাধাতের চিহ্ন ছিল? 


' পুলিশের তদপ্তে জানা গেছে যে; 


হুরুতিরা শ্রীমুগুাকে ধুন করে ও 
চায়ের স্তপের মধ্যে ফেলে দিয়ে 
গেছে। 
 বজবজে খুন 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বজবঙজ 
'ধানার শাকপুকুরী গ্রামের দিদার 
খা গত বিশে মার্চ বেল! তিন ঘটিকা 


নাগাদ খুন হয়েছেন । 

জেলা পুলিশের কাছ থেকে 
জানা গেছে যে, জমির বিরোধকে 
কেন্দ্র করে ডাকে খুন করা হয়েছে। 





তিনি আমডাঙ্গা গ্রাষেরই বাসিন্দা পুলিশ এব্যাপারে দু'জনকে গ্রেপ্তার ' 
ছিলেন । করেছে! 
কানাই ভট্টাচার্ধের নেতৃত্বে তখন 


পরীক্ষা ভুল হল কেন 


€ছ্পশের লংবাদদাতা) 


শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল কেন্দ্র 
হায়ার সেকেণ্ডারীর প্রথম দিনের 
পরীক্ষা ভুল হয়েছে । এ সম্পর্কে ' 
দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে যে সমস্ত 


' সৃষ্টি হয়। 


কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় । সমগ্র পরীক্ষা 
কেন্দেই বিশৃঙ্খলা, হৈ চৈ, ঢেঁচা- 
মেচি। একটা দারুণ অচলাবস্থার 


খবর প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মৌখিক সিদ্ধান্ত ঘোয়িত হবার সংগে 


ভুল ও. উদ্দেশ্য প্রণোদ্বিত। উক্ত 
পরীক্ষাক্ষাকেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থী 
পরীক্ষার সময় অসৎ উপায় অবলম্বন 
করার জন্য তার পরীক্ষা বাতিল 


করে দেওয়া হুয়। স্থানীয় নব 
ছাত্রটির 


পুনরায় পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার 


“জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। অল্প 


কিছুক্ষণ পর জেলা সম্পাদক পীযুষ 
বনুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের” অন্য আর 
একটি দল ১৪৪ ধারাকে অমান্য 
করে পরীক্ষা গৃহে প্রবেশ করে এবং 
পরীক্ষাগৃছের মধোই শ্রীবদুর দলবল 
অশ্রাব্য গালিগালাঙ্গ করতে করতে 
অসৎ উপায় আবলম্বনকারী ছাত্র= 
টিকে বেধড়ক প্রহার করতে শুরু 
করে। কিছু পরীক্ষার্থীর! বহিরাগত 


এইসব লোকেদের অন্ধিকারচর্চায়- 


ক্ষোভ প্রকাশ করাতে তাদেরও 
প্রহার করা হুয়। তখন লমস্ত 
পরীক্ষার্থী উত্তেজ্জত হয়ে ওঠে, তারা 
বার রার ফুল ' কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলতে থাকে : যা 
করবার ভা স্কাপনারাই করবেন 
স্যার, বাইরের লোকের! ঢুকবে কেন, 
কেন গুপ্ডামি করবে? স্কুল কর্তৃপক্ষ 


"সংগে পৰীক্ষার্ধাদের মধ্যে উত্তেষনা 


আরো. - বেড়ে ওঠে_একজনের 
দোষে সকলেই দোষী হয় কীভাবে 
এমন নস্তব্য করতে থাকে তারা। 
বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা দেবে না 


বলেই তারা সিদ্ধান্ত করে। 


স্থানীয় এস, এফ, আই নেতা 





এই: উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক। এককালে 
রাজনৌতক দলের কমশি ছিলেন। পুর িস্লবী রাজনশীততে দীক্ষা 
নিয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন। এই. তন পর 
ষের রাজনৈঁতক তরতাজা য়ায় যাত 
প্রাতফলিত। 


মূল্য পাঁচ টাকা 


বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড . 


৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 


দর্পণ ক্কার্যালয়েও পাওয়া যাবে 


. কিছু এস, এফ, আই কা পরীক্ষা 


প্রাণে সমবেত হয়ে একটি পথসভা 
করেন । নকলের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হবার জন্ম ছাত্রদের আহ্বান জানিয়ে 
তিনটি দাবী তারা তুলে ধরেন 
(১) বহিরাগত লোকদের পৰীক্ষাগৃহ 
থেকে বের করে দিতে হবে (২) 
পরীক্ষাকেন্সে অন্যান্য পৰীক্ষার্থীদের 
যারা প্রহার করেছে তাদের শাস্তি 
দিতে, হবে (৩) বাতিল পরীক্ষা 
গম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। , 

তখন - শান্ত হয়ে 
পরীক্ষাকেন্ত্রে ফিরে. যায় এবং দ্বিতীয় 
পত্রের পরীক্ষা দেয়। অন্যদিকে 
পুলিসের গাড়ীন্তে চড়ে ফিরে বান 


থু 


"পীধুষ বসু ও তার চ্যালাচামুণ্ডর। 
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নব কলেবরে ইন্দিরা-্ধাবকতার নব যায় 





PS 


(দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 
| হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্তার্ড-এর এধাবৎ- 
কালের রবিবাঁসরীয় সাময়িকীর 
পরিবর্তে গত আঠারো মার্চ থেকে 
ছাপা হচ্ছে রুঙীন সাপ্তাহিক 
“সানডে” | রবিবারের দৈনিকের 
সঙ্গে বিনামূলো অফসেটে ছাপা 
পত্রিকা বিতরণ কর্তৃপক্ষের উদ্ভাবনী 
ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে এবং 
বিদেশী সংবাদপত্রের গতি প্রকৃতির 
সঙ্গে তাল রেখেছে বলে দাবি করা 
হয়েছে । দাবি করা হয়েছে আরে 
অনেক কিছু । সত্যি একটা পুরো- 
দন্তর সংবাদপত্র নৃতনত্বের মোহে 
যে কাণ্ড করেছে তা কলকাতার 
তথা পূর্ব ভারতের সাংরাদিকতার 
ক্ষেত্রে চমকপ্রদ বৈকি। মলাট সহ 
চব্বিশ পৃষ্ঠার এই সাময়িক্কীর প্রথম 
সংখ্যার প্রচ্ছদে চন্দনের ফৌটাসহ 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী; শেষ মূলাটে 
করতালবাদনরত স্লাইবাবা। কাগজ- 
খানির যাত্রারস্তে কেমন যেন 
পৃজার্চনা, পুণ্য সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা। 
সূচিতে প্রথমে জ্যোতির্ময় দতের 
খৃ 5 
লেখা ‘ভারতের প্রিয়দশিনী, এবং 
সঙ্গে প্রিয়দশিনী ও জ্যোতির্ণয়ের 
‘কথোপকথন’ [ হ্যা, - প্রধানমন্ত্রীর 
সাক্ষাৎকার হিসাবে এটিকে চিন্তিত 


করতে কর্মকর্তা মনে হয় অনিচ্ছুক, 


কেন না ইন্দিরাজীর মতামতের সঙ্গে 
জ্রীদত্তের প্রশ্ন বা মন্তব্য লেখাটির 
অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ]1 
' এরপর বোহ্বাই-ঞএর চিত্র জগতের 
এক নবীন তারকার য্বাকারোক্কি ১ 
সিনেমার ফ্যান ম্যাগাজিনের মুখ- 
রোচক ফিচার পর্যায়ের 'খাসবাত' 
»৫শষে ফ্যাসনের পাতা, ওষচর্চা ও 
ক্রসওয়ার্ড। এমনটি না হলে নতুন 
সম্পাদক অভীক সরকারের আর 
নতুনত্ব রইলো কোথায় ? 

জ্যোতির্ময় দতের ইন্দিরাঁজী 
প্রসঙ্গে ফিরে আসি। , রূপ গুণ 
বেশ বাস, ক্ষমতা, চিন্তাধারা 
ইত্যাদির দিক থেকে বিশ্বের জীবিত 
।সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে, ক্ষেত্র 
বিশেষে অনেক মৃত দেশনেতার 
চেয়ে ইন্দিরান্ধী যে বড় শ্রীদত্ত সেকথা 
বলতে চেয়েছেন। রচনাটির 
সর্বাজ্গর জুড়ে বিদেশী আরে! অনেক 
পুরুষ ও মহিলার নাম ছড়ানো 
[নাম ছুঁড়ে দিয়ে নাম কেনার 
কায়দা হয়তো ]। মাও সে তুং 
বা টিটে! বুড়ো হয়ে গেছেন বলে 
ইন্দিরা-স্তাবকের কাছে ইতিহাসের 
দিক থেকে প্রায় বরবাদ; এঁদের 








চেয়ে ইন্দিরাশ্ীকে দেখতে জ্যোতি- 
বরয়বাবুর ভাল লাগে। [ লুমুন্বা ৰা 
এলক্রুমা নিগ্রো বলে কি জ্যোতি- 
রয়বাবুর পক্ষে পাতে দেবার 
অযোগ্য ।] একদিকে লেখক 
বলছেন ইন্দিরাজী এখন গুণে ক্ষমতায় 
বেড়ে উঠছেন এবং আনে বহু "বছর 
তিনি কাজ করে ধেতে পারবেন; 
অন্যদিকে বলছেন মাঁওয়ের কথা 
অনেক বলা হয়ে গেছে, সে রেকর্ড 
আর যেন অচল। জ্যোতিরসয়বাব্‌ 
ভুলে গেছেন যে তার নিজের যুক্তি 
ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অনুযায়ী ইন্দিরা 
রেকর্ড আরো অনেক কাল 
বাজবে, এবং লে অবস্থায় তার 
“মাওয়ের দশা” হবে না তো? 
আপাতত এ লেখা থেকে জ্োতির্য়- 
বাবুকে খুব বড় রকমের নিক্সন- 
বিরোধী মনে হচ্ছে। ইন্দিরা-্ৃতি 
করার উন্মাজনায় জ্যোতির্সয়বাবৃর 
যেন বেসামাল, অবস্থা । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিধি অনুযায়ী 
নিক্সন এরপর আর প্রেসিডেন্ট পদের 
জন্ম তৃতীয়বার নির্বাচন প্রার্থী হতে 
পারবেন না। নিব্সনের স্বপক্ষে 
বিপক্ষের কথা ছেড়ে বলা চলে নিয়ম- 
তান্ত্রিকতার এই বাঁধা কি নিঝ্সনের 
চেয়ে, ইন্দিরাজী রাষ্ট্রনেতা হিসাবে 
বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবার মাপকাঠি? 
আমাদের দেশে যদি অনুরূপ বিধান 
থাকতো, যদি রাজ্রশীতিবিদদের 
একট] বয়সে আবাস গ্রহণ বাধ্যতা 
মূলক হতো তাহলে ইন্দিরাজীর কি 
হত? শ্রীদত্ত লিখেছেন ইন্দিরাঁজীর 


প্রকৃতি প্রেম প্রবল, নিষ্মনের সে". 


গুণের বালাই নেই। দিনকয়েক 
আগে সংবাদপত্রে দেখা গেল সারা- 
দিনের কাজকর্মের শেষে গভীর 
রাত্রি পর্যন্ত . নিক্সন গান-বাজনা 
শোনেন, নিজে পিয়ানো বাদ্ধান, 
বলেছেন শ্রীমতী নিক্সন | আফ- 
শোসের কথা, শ্রীদত্ত নিজে তো 
বটেই, আনন্দবাজার হিন্দুস্থান 
্ট্যাণ্ডার্ড গোষ্ঠীর বহু লেখক সাং- 
বাদিক মাকিনী অনুগ্রহে আমেরিকা 
ঘুরে এসেছেন | নিক্সনের এ গুণের 
কথাটি কেউ জানতেন না। জানল 
শ্রীদত্তের বক্তব্যগুলি এরকম ভাবে 
মুখ থুবড়ে পড়তো না। ৃ 
লেখক আবার ইন্দ্িরাজীকে 
রোমান্টিক, প্রীগম্যাটিক, ভিসানারি+ 
যিস্টিক ইত্যাদি নানা বিশেষণে 
ভূষিত করেছেন। বহুজনের সঙ্গে 
তুলনামুলক ভাবে “বিচার” করে 
ইন্দিরা মাহাত্বা প্রচার করলেও, 


শ্রীদত্ত বিশ্বের আর ছুই, মহিলা 
প্রধানমন্ত্রী ইনরায়েলের 


বন্দরনায়েকের নাষোল্লেখই করেননি, 
মাও আছেন চৌ-এন লাই নেই, 
কোসিগিন আছেন ব্রেজজনেত নেই! 
আর নেই নিকটতম প্রতিবেশী শেখ 
মুজিবুরের, নাম--একটি নবজাত 
জাতির পিতারূপে বহু জ্বননন্দিত 
রাষ্ট্রনায়ক ৷ হয়তো শ্রীদত্ের চেয়ে 
ইন্দির! প্রিয়দশিনী প্রসঙ্গে মাও-নিক্সন 
আসতে পারেন, কিন্তু এরা সব 
নগণা । 

সানডে'র প্রকাশনাগত 
আরেকটি দিনের উল্লেখ না করে 
পারছিনা । আলোচ্য সংখ্যার তৃতীয় 
পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে পত্রিকাটি প্রফুল্ল 
সরকার ট্রীটের আনন্দ প্রেস থেকে 
মুদ্রিত । আবার চতুর্থ মলাটে 
(চব্বিশ পৃষ্ঠায়) সাইবাবার দ্ববির 
সঙ্গে, এই সাময়িকী আনন্দ অফসেট 
প্রাইভেট লিমিটেড । কলকাতা-৫৪ 
কর্তৃক মুদ্রিত বলে,জানানো হয়েছে । 
কোনটি সত্য? তারত সরকারের 
রেজিস্টার অব নিউজ পেপারস 
বিষয়টি তত্বস্ত করে দেখতে পারেন। 

রিৎস পত্রিকার অন্য সুর 

আর কে কারাঞ্জিয়া সম্পাদিত 
বোষ্াইয়ের ব্লিৎস সাণ্ডাহিক নেহরু 
নাসের, ইরাণের শাহর কোনো 
বির্ূপ সমালোচনা করেনা, সোভিয়েট 
ও যুগোল্লাঙ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে 
পারতপক্ষে কিছু লেখেন|। নেহরুর 
কাল থেকে সাগ্তাহিকটি অন্ধ নেহরু 
সেবক--বহু সময় প্রচণ্ড কংগ্রেস- 
বিরোধিতা করা সত্বেও। ইন্দিরা 
গান্ধীর . আমলেও .নানাভাৰে 
কংগ্রেসের প্রশত্তি সমালোচনার 
মিশেল দিয়ে কাগজ বেরোলেও 
ইন্দিরাজীকে সব কিছুর ওপরে স্থান 
দিয়ে সমালোচনার উর্দ্ধে রেখেছে । 
মহান নেত্রীর দেবী মাহাক্সা প্রচারে 
ব্লিৎস-এর অবদান সামান্য নয়। 

হালে এ হেন ব্রিৎস একটু অন্য 
সুরে কথা বলছে । সতেরোই মার্চ 
সংখ্যায় বোদ্বাইয়ের পৌর নির্বাচনে 


' কংশ্রেলের ব্যর্থতায় প্রীকারাজিয়ার 


যভাবসিদ্ধ “জালাময়ী” লেখনী নব 
কংগ্রেসের বাপাস্ত করেছে । বোম্বাই 
মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস দল অস্তদ্বন্দে 
কোন্‌ পর্যায়ে নেষে গ্রেছে তার বিরাট 
ফ্দিত্তি দিয়ে তিনি ইম্দিরাজীর 
হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু 
এই সঙ্গে এযাবৎ কালের ব্রিংস-এর 
পক্ষে সামজীম্তহীন কয়েকটি কথা 
বলেছেন এবং তাও মুদ্রিত হয়েছে 
মোট। হরফে । শ্রীকারাণজয়ার বক্তব্য 
“The minority vote harvested 
by the BPCC—a mere 8°79 
percent of the total !—might 
well mean that the so-called 
Indira wave itself has reached 
its ebb. 

০৪105 is nothing short of 
History's own warnings to the 
Congress, to ignore which 
would mean death to the 
party. The writing on the 
wall—~EITHER GARIBI HA- 
TAO OR CONRESS HATAO 
—Should be clean to all but 
the blind.” 


রাজধানী দর্পণ 


(৪য় পৃষ্ঠার পর ) 

অর্থাকার করলেন এবং বললেন 
মারুতির সংগে, এই 
কোম্পানীর কোন 
ধবর তিনি জানেন না। 

রাজ্যসভায় জ্রনসংঘের সদস্য 
শ্রীওমপ্রকাশ ত্যাগী বললেন যে, 
দেড় বছর আগে চোপড়াদের এই 
ঠিকেদারী দেওয়া হয়েছিল “ঞ্যাও- 
কার্ড” হিপেবে । জবাবে বাষ্ট্রমনতর 
বললেন “টেণার তো হামেশাই 
ঞ্যাওয়ার্ড ছিসেবেই দেওয়া হয়ে 
থাকে ।” মার্কসবাদী কমিউনিউ 
পার্টির দলভুক্ত সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর 
সান্যাল বললেন “এই পুল তৈরির 
ৰ্যাপারে এই অদক্ষতা ও দুর্নীতি 
হচ্ছে মারুতি শিবিরের ছুননীতির 
বাইপ্রোডাকৃট বা উপঞ্জাত। কংগ্রেস 
পক্ষ থেকে এই সময়ে অনেক সোর- 
গোল কৰা হয়। শশাক্ষবাবু সুর 
চড়িয়ে বললেন, *গারত সরকারের 
বাইবেলে সঞ্জয় গান্ধী হচ্ছেন এক 
অত্যন্ত পবিজ্র বাযক্তি। সেই ‘সঞ্জয় 
গান্ধী মারুতির সংগে সংযুক্ত---।” 
বাধা দিয়ে রাজ্যসভার ডেপুটি 
চেয়ারম্যান জানতে চাইলেন: “এ 
ক্ষেত্রে মারুতি আনে কি করে?” 
জবাব দিলেন শশাঙ্কবাবু £ “কারণ 
এই ঠিকেদার ইঞ্জিনীয়ারদের নীরব 
সমর্থন কিনে নিরে এই পুলের 
নির্মাণের কাজটিকে খেলো করছিলেন 
তার কাপ ও ইঞ্জিনীস্বাররা এ সব 
কিছুকে উপেক্ষা করেছিলেন ।” পরে 
শশাঙ্ষবাবু আরও বললেন বে, 


গোষ্ডা 
মিয়ার, এবং শ্রীলঙ্কার সিরিমাতো 


যোগাযোগেৰ 


মারুতিকে “বাধিত করবার” প্রতি- 
দানে এই ঠিকেদার কোম্পানীকে 
“বাধিত করতে” এই ঠিকেদারের 
খেলো কাজকে নীরবে সমর্থন 
জানাতে সুপারভাইজিং ইঞ্জিনীয়ার- 
দের ওপরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 
কিনা সে সম্পর্কে একটা তদন্ত হওয়া 





ঠিকেদার ' 


॥ সাত সঃ 


দরকার'। গোটা ব্যাপারেরই তদন্ত 
দাবি করলেন তিনি। শশাঙ্কবাবূর 
তোলা অভিযোগগুলিকে ৃভাবে 
অধীকাঁর করে ৰাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন : 
“মাননীয় সদস্য যে সব কটাক্ষ 
করেছেন সে সবই আমি দৃঢ়তার 
সংগে অধীকার করি” । চটপট 
জবাব -দিলেন শশাঙ্ষবাব্‌ ; “ওগুলি 
কটাক্ষ নয়, অভিযোগ ।” প্রতি- 
জবাৰে রাষ্ট্রমন্ত্রী আবার বললেন থে 
তিনি অভিযোগগুলিকেও অস্বীকার 
করেন। ৃ | 
তবে অনেক প্রক্ণেরই জবাব 
মেলেনি । যেমন, পুলটি তৈরি 
হচ্ছিল দীর্ঘ দিন ধরে। নিয়মিত 
পরিদর্শনের ব্যৰস্থা ধাকলে গোড়া 
তেই এ সব খুঁত ও ক্রটিবিচাতি ধরা 
পড়ে ফেত। ভিতিস্তস্ত তৈরি হয়ে 
যাওয়া অবধি বসে থাকতে হত ন1। 
রাষট্রমন্ত্রী মশায় বললেন মাঝে মাঝে 
ক্রটিবিছ্যতি ধরা পড়েছে পরিদর্শনের 
ফলে এবং সেগুলিকে শুধরিয়েও 
নেওয়া হয়েছে । তখন যণ্ভাবতই 
প্রশ্ন ওঠে এতো বড় বিচ্যুতি তাহলে 
আগে নজরে পড়ে নি কেনা পরি- 
দর্শনকারী পদাধিকারীদের মধ্যে 
কে কে দায়ী এই গাফিলতির জন্ত। 
সে সব সম্পর্কে একটি পুরোপুরি তদন্ত 
হওয়া বাঞ্চনীয় । মন্ত্রী মশায় এ সব 
প্রশ্সের কোন সহৃত্তর দিতে পারেন 
নি। | 
এখানকার ওয়াকিফহাল মহলের 
ধারণা যে সফদরজঙ্গ উড়নপথের 
ভিত্তিস্তস্তের তিতিমূল খুঁড়ে ভিত্তি 
গভীরতার কেঁচো বের করতে গিক্ছে 


এখন সাপ বেরিয়ে পড়বার আশঙ্কা 


দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে গত ২৩শে 
মার্চ সংসদের উভর সদনের আলো" 
চনায় যে সৰ অভিযোগ প্রত্যাভিযোগ 
উঠেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে । তাই 
এ ঘটনার গতির দিকে সকলেরই 
সাগ্রহ দৃষ্টি রয়েছে । 





বাঙল। ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে 






(3 Rs \ 
৪ 
৮৮/ বহর 


যোসেফ ভি, স্তালিনের 


রচনাবলী 
(১-১৪ খণ্ড ) 


[পরে রশ ভাষা থেকে অনুদিত আরও 
দুটি খণ্ড প্রকাশিত হতে পারে ] 


প্রাকৃ-প্রকাশন 
অগ্রিম মুল্য সাধারণ মূল্য 
, প্রতি খণ্ড ৬:৫০ ৮৫০ 
১-১৪ খণ্ড - ৯৬০০ ১১৯০০ 





ডাকমাশুল প্রতি খণ্ড ১৬০ 
প্রতি খণ্ড, কয়েক খণ্ড একত্রে; কিংবা! ১৪ খণ্ডের অগ্রিম মুল্য গৃহীত 
হচ্ছে। প্রথম খণ্ড মে, ১৯৭৩ পাওয়া বাবে। 


অগ্রিম টাকা জমা ও বই পাওয়ার ঠিরান! £ 
র্যাডিক্যাল বুক ক্লাব 


৬ বঞ্ধিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা -১ 





লা 





১৪ আও ॥ 


1 a চিন ূ 
1) ও চী$ চর ৃ রি 
রহ তত্র ASPIRE বারই 





মঞ্চ শতবর্ষর নাটক 


€দর্পণের সমালোচক-) 


বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শত- 


, ৰর্ধ ভাৰনায় কলকাতা ও মফস্বলের 
নাট্যকর্মী মহলে সম্প্রতি -একটি 
আকর্ষণীয় দার্িত্ববোধ সংক্রমিত 
হয়েছে । অনেকেই ৮৭২ পাল এবং 

তৎসংলগ্ন কয়েক বছরের ওতিহৃকে 
কেন্দ্র. করে অত্মপ্রকাশে বিশেষ 
তৎপর । দেশের এই জীর্ণ সমাঞ্গ 
কাঠামোয়. শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক- 
তায় অপরাপর শতবাধিকী পালনের 
আনুরূপয বজায় রেখে নাট্যকেন্স- 
গুলিতে ও তার ছায়াপাত ঘটছে। 
ফলে এলেষেলো হয়ে যাচ্ছে বাংল! 
নাটকের বিদ্রোহী ধারাক্রম এবং 
একই সঙ্গে আতিজাতিক অহ্‌ং-সর্বৰ 
চটুলতা৷ দিয়ে বাংল! নাটকের সং- 
গ্রামী পর্ধ্যায়গুলিকে নিত 
কলুষিত করা হুচ্ছে। 

ব্যতিক্রমও চোখে পড়েছে। 
কৃতকর্ম দুর্বল হলেও প্রচেষ্টা নিঃ- 
সন্দেহে বলিষ্ঠ । চ্চারতীয় গণনাট্য 
সংঘের সীমান্তিক শাখা মাইকেলের 
“বুড়ো। শালিকের খাড়ে রৌ? এবং 

. নীল-দর্পণের ওপর বৃটিশ সামাজ্যবাদী 
আক্রমনের পটভূমিকায় 'দর্পণের 
আগুন, চিররঞ্জন দাস) নাটক 
ছুটি সম্প্রতি প্রযোজন! করেছেন। 
বিশেষ করে এই শতবাধিকীর বছরে 

এবুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রৌ” একাধিক 
নাট্যদল অভিনয় করেছেন । তবে 
সীমান্তিক শাখার প্রযোজনায় এই 
নাটকটি ভিন্ন এবং মৌলিক দি 
কোন থেকে সবিশেষ মর্যাদায় উত্তা্ণ 
হয়েছে। সামন্ততাম্রিক সমাঞ্জ- 
ব্যবস্থায় সামন্ত প্রভুদের পিশাচী 
শোষণের হঙ্গিত্ববাহাীতা ছাড়াও, 

_ ধর্মীয় আচ্ছাদনে আত্মরক্ষা; অজ্ঞ- 


তাঁর সংকটজনক ফলশ্রাত অভনয়- 
PEE TT পপি 


প্রকাশিত হল 
বিপ্লবী পণনাট্যের খসড়া * 
“মনোৰঞ্জন বিশ্বাস * বিদ্রোহের 
থিয়েটারে প্রতিবিপ্লবী {শঁশির 


ভাহুড়ী * শৃরক' * নাট্যানিপয় * { 


চাক ভাঙা মধু * ১৭৯৯ * শুদ্রক 
একান্ক * মুখোমুখি * ইন্দ্রনীল 
সেন * পুত্তকবীক্ষা * নাট্য আন্দো- 
লনের তিরিশ বছর * শুদ্রক 
দাম ছু’ টাকা ॥ সব স্টলে 


পাবেন। 





বিত এবং বলিষ্ঠ । 
নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের 


"'স্বীতির ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় সংহত 
সবর্থে বিকশিত | নাটকটির রাজ- 


নৈতিক উদ্দেশ্য-সুখীনত| এবং মুল্য- 
বোধের দিকে যথার্থ দৃষ্চি নিক্ষেপ 
করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই 
কাজটি একালীন শিল্পীর সর্বপ্রধান 
দায়িত্ব । সে দায়িত্ব চিরঝঞ্জনবাবু 
অভিনয়ে এবং পরিচালনায় নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালন করেছেন, এবং তার 
সৃক্ধনশীলতা বধার্থ শিল্পবোধেই 


“উত্তীর্ণ হয়েছে বলে মনে করি | তবে 


যবনিকাপাত্কের একাধিক প্রয়োগ 
এবং চিরৰ্ঞীনবাবুর অভিনয়ের 
কোথাও কোধাও অতিমাত্রিকতা 
পরিমিত রস সঞ্চার. বিদ্র ঘটিয়েছে । 

“বর্পপের আগুন’ নাটকটি সুলি- 
১৮৭৬ সালের 
বন্ধদশায় 
এর্দেন্দু শেখরের যুগে লক্ষৌয়ে 
নীলদর্পণের অতিনর চলাকালীন 
শিল্পীদের যে আক্রমণের সম্মুখীন 
হৰে হয় তার নির্মম আখ্যানভাগে 
এই নাটকটি বিধৃত | ইংরেজ 
শাসকদের .মারমুখী আক্রমণের 
সামনে সেদিনের শিল্পীদের যে 
অসহায়তা তা আজকের এই তধা- 
কধিত ত্বাধীন (1) ভারতবর্ষের 
নাট্যশিল্পীদেরও প্রতিবিদিত করে। 
অতিনয়াংশ এবং প্রয়োগকর্সে 
কাঙ্খিত যাথাবধ্য প্রকাশ পেলে 


এ নাটকটি এই বিশেষ বছরে চতুগুপ 


এতিহানিক মর্ধাদা অর্জন করতে 
পারত । 


জঙজিদার দর্পণ b 
সন্ধিক্ষণ-এর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ 
হল মীর মশাররফ হোসেনের 
জমিদার দর্পপ। নীলদর্পণের সঙ্গে 
সহমর্ধাদায় এই নাটকটি নাম 
উচ্চারিত হুয়ে থাকলেও বক্তব্যের 
ব্যাপ্তি, এবং নাট্যশৈলীর বিচারে 


নাটকটি সুগঠিত নয় | তবুও বৃটিশ-:' 
| রাজের 


আশ্রয়পুষ্ঠ জমিদারদের 
মুখোদ উন্মোচনের দলিল হিসেবে 
এ নাটকের এঁতিহাসিক মূল্য অবস্ঠ 
স্বীকৃত | তাছাড়া বাংলা নাটকের 
রিপ্রোহী জয়যাজ্জার পথেও - এ 
নাটকের অবদান ইতিছাসসিদ্ধ |. 


মধ্যবর্তী শভাধিক বছরে বাংলা-. 


মঞ্চের বূপরীতি এবং প্রয়োগকলার 
যে বিবর্তন ঘটেছে, ভাকে অবজ্ঞা 
করেই সন্ধিপ্ধণ এই নাটকটি প্রযোজ- 
নায় হস্তক্ষেপ করেছে। সদয় এবং 
দ্বডিভজীর বিচারে নাটক যে 
সংশোধন এবং পরিমার্জনার. অপেক্ষা 
রাখে সেদিকে একেবারেই দড়ি 


"এবং 


আরে উন্নতির অপেক্ষা 





দেওয়া হুয়নি। রচনাকৌশলের 
অপরিপাটা, নাট্যকারের প্রাগৈতি-. 
হাসিক মঞ্চচেতনাকে অনুসরণ করতে 
গিয়ে, অনমনীয় দৃশ্য সজ্জা, অবিরত 
যবনিকাপাত একালের নাট্যমোদী 
অত্যন্ত দর্শকদের পীডিত 
করবে । . ন্‌ 
তাঁহাডা মুল নাটকে" জমিদাতি 
হায়ওয়াল আগী এবং মুরুমেহারের 
প্রাধান্য নাটকের আখ্যান ভাগকে 
যে ভাবে প্লাবিত করেছে; নির্দেশকের 
সজাগ দৃষ্টি রেখে অমন একমুখী 
এবং দুর্বল নাটাক্রিয়াকে একালের 
সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বাঁধা উচিত 
ছিল। তাছাড়া কলাকুশলীদের 
অভিনয়াংশ খুবই তুর্বল। বিশেষ 


করে নির্দেশক গৌরকৃষ্ণ ভদ্রের 


অভিনয়েও কোন স্বতংস্ফুর্ততা বা 
বুদ্ধির দীপ্তি লক্ষ্য করা যায়নি। 


বরং কৃষ্ণমপণি চরিত্রে ববপ্না ae 


প্রশংসনীয় । 
গানে ভক্তি রসাস্্বক- ু্াবোপ 


কোন ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারেনি | 


অবশ্য হীরক মুখোপাধ্যায়ের আলো 


প্রক্ষেপণে- উদীয়মান চিন্তা শক্তির 


ছাপ রয়েছে। 


ছতোম পা্যাচার মঞ্সা 

গত ১৪ই মার্চ 'রঙমহল মধ 
শ্রীসত্তোষ সেন নাট্য রূপায়িত কালি- 
প্রসন্ন সিংহের প্ছুতোম প্যাচার 
নক্সার” এক আশ্চর্য সুন্দর নাটাবূপ 
রাখাল দাসের পরিচালনায় ক্ূপ- 
মায়ার শিল্পীর! পরিবেশন করলেন । 
১৮৬২ সালে রচিত তদানীন্তন 
কলকাতার বাবু সমাজের বিলাস- 
বহুল কুনংস্কারাচ্ছন্ অধঃপতিত 
জীবনের ওপর শ্লেষাত্মক সঙ্গীতে 
লেখা এক অবিন্যুপ্ত নকসাকে নাটা- 
ভিনয়ে ৰসোত্তৰ্ণ করা কৃতিত্বের 
পরিচায়ক সন্দেহ নেই। নাট্যকারের 


সঙ্গে সমানে তাল রেখে অখ্যাত. 


একদল অভিনেতৃ সুসন্বন্তধ যৌথ 
অভিনয়ের ছারা] সাফল্যের বনিয়াদ 
পড়ে তুলেছেন | ধনী জমিদার 
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতুজ্পুক্স- 
কে হৃত্যা করে সম্পত্তি, গ্রাম করার 
অপচেষ্টার মুল কাহিনীর পাশাপাশি 
কুলবধূ আহুরীর গুরুপ্রসাদী হবার 
জঘন্য কৃপ্রধার পরিণতির কাহিনীটি! 
সারলীন ও বচ্ছন্দ। মাঝে ষাঝে 
বারোয়ারী রাত্রের বিকট উল্লাস, 
মাতাল যুবকদের লাগাম (ছড়া 
হল্লোড়, গুরু বৃকোদরের চরম 


ভণ্ডামি, প্যাচা হল্লিক ও চুঁচো শীল " 


হুই মানিকজোঁড়ের কীতিকলাপ-- 
নাটকটির কয়েকটি 'আবেগদীপ্ত 
মুহূর্ত । মুগ্পিবাঈয়ের ভূমিকাটি 
রাথে। 
কীর্তন সুকঠে ধুগীত না হলে দর্শক- 
দের বিরাগভাজন হয় এবং বাজ- 
নাচের আগের বিলম্বিত অর্কেষ্টর 
কিছুটা ধৈর্ব/ঢযুতি টায় | নাট্কটি 





দি | শাক্রবার ৬ই এপ্রিল ১৯৭৩ 


আর একটু 
দরকার । 


সম্পাদিত "হওয়া 


গণনাট্য সংঘের পঞ্চম রাজ্য 
সম্মেলন 

শ্রীরামপুর 'রবীন্দ্র শবনে গত 
২০শে মার্চ থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত 
গণনাট্য সংঘের পঞ্চম রাজা সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হুল । এই উপলক্ষে তিনদিন- 
ব্যাপী এক নাঁট্যেৎসবের আয়োজন 
ফরা হয়। 

এই জন্মেলনে অপসংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মাসকে সাড়া 
দিতে দেখে কংগ্রেসীরা আতংকিত 
হয়ে ওঠে এবং অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে 
গোপনে চক্রান্ত করতে থাকে৷ 
কংগ্রেশী মহলের একটি সক্রিয় গোষ্ঠী 
সম্মেলনের, অভ্যর্থনা! সমিতির অস্ত- 
ভুক্ত প্রতিনিধিদের বাড়ীতে বাড়ীতে 
গিয়ে সমিতি থেকে পদত্যাগের জন্য 
চাপ সৃষ্টি করতে থাকে | যদিও এ 
অপচেষ্টায় সম্মেলনকে বানচাল 
করা যায়নি | 


নাট্যেৎসবে যে নাটকগুলি অভি- 
নীত হয়েছে তাম মধো অগ্নিগর্ড 
লেন’ ; “অন্য নাটক’, ‘হারাণের নাত 
জামাই’ ‘হচ্ছেটা কী?” অন্যতম | 
এবারের সম্মেলন থেকে সঙ্ভাপতি ও 
সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথা 
ক্রমে আশ্ত সেন ও শিশিৰ সেন। 
সম্মেলনের প্রকাশ্ট সমাবেশে শিক্ষক 
নেতা সত্যপ্রিয় রায় ও নারায়ণ 
চৌধুরী প্রযুধ বক্তৃতা করেন। 


হালিশহরে নাট্যোৎসব 

গত ২র] এবং ওরা এপ্রিল হালি- 
শহরে রামগ্রসাদ রেলওয়ে - স্কুল 
প্রাণে একটি নাট্যেৎসবের আয়ো" 
জন করা হয়েছিল। এই উৎসবে 
রবি ঘোষ এবং তার সম্প্রদায়ের 


| হাত কৌতুক, থিয়েটার ওয়ার্কশপেক 


চাক ভাঙা যধু, সিল্যুয়েটের আরও 
দশমিক, চেতনার নাটকগুলি আম- _ 
স্রিত হয়েছিল । সমগ্র উৎসবটিস্ব : 
উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন অমিতাভ 
মৈত্ৰ । 





চোখের 


»স 


শরীরের যে-কোন অক্ষম অল 


নিয়ে দর্শকের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি. 


দেবার কায়দা আমাদের সিনেমা- 


জগতে কয়েকদিন ধরেই চলে, 


এসেছে? বোব-কালা, খোড়া ইত্যাদি 


সম্পর্কিত কাহিনীর বাজারদর, তাই 
খুব চড়া। জন্জ নায়িকাকে কেনা 


করে “আঁধার পেরিয়ে” ছবি করবার 
সময় পরিচালক তপন সিংহের মনে 
বোধ হয় এই ধারনাই কাক্জ কনে- 
ছিল। ছবির নায়ক প্রেস ফটো- 
গ্রাফার | নায়িকার সঙ্গে তার প্রথম 
দর্শনেই প্রেম। তারপর বিয়ে এবং. 
অবশেষে নারিকার অন্ধত্ব প্রাপ্তি । 


জনীয় 


আলোয় 


_ স্বৃখাক্ষশেখর রায় 


সম্পর্কের ক্ষয় এবং প্রেম আস্তে আস্তে 
কিভাবে শুধুমাত্র শুকনো কর্তব্য হয়ে. 
দাড়ায়, সেই মানসিক ট্র্যাজেডির 


সুন্ম বিশ্লেষণ পরিচালক এড়িয়ে ' 


গিয়েছেন এবং তার বদলে ছবির 
কলেবর বৃদ্ধি করেছে বহু অপ্রয়ো- 
ঘটনাসভ্ভার। সমসাময়িক 
সামাজিক রাঞ্জনৈতিক জীবন- 
সম্পর্কিত কিছু টাকাভাব্যও এ 
ছবিতে সংযোজিত কিন্তু সেগুলো 
সবই আলতোভাবে ছুয়ে যাওয়া, * 
গ্যালারীর হাততালির উদ্দেস্টতে 
নিবেদিত, সযস্যার ভেতরে যাবার 
সংবাদ 


এরপর ঘটনার করুণ পরিণতি কুলু পত্র অফিসের চিত্রনও অনেকটাই, 


মানালীতে | নায়ক নায়িকা সেখানে 
বেড়াতে গেলে আর-একটি মেয়ের 


সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। উচ্ছুস, 
উদ্দাম একটি মেয়ে, অঙ্কধধুনায়িকার 
বিষাদ প্রাতমাগ্গ একদম বিপরাত 


চেহার!। ম্বতাবতই নায়কের চিত্ত-_ 


চাঞ্চল্য এবং একটি ত্রিভুক্ের আবছা 
আভাস। তারপর আকান্মক 
দুর্ঘটনায় নায়িকার ম্বত্যু এবং অপরাধ- 


বোধে জর্জারভ নায়কের কলকাতা 
প্রত্যাবর্তনে ছবির সমাপ্তি ৷ 

কাহিনী বিন্যাসে অবাস্তব নাটুকে- 
পনা তপন সিংহের ছবিতে কিছু 


‘নতুন নয় | কিন্ত এখানে ভার প্রয়াস 


যেন সব দন্তাব্যভার সীমা ছাড়িয়ে 
কাহিনীৰ যে মৌল 
অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার 


গিয়েছে। 
উপাদান, 


কোন চেষ্টাই নেই। 
কষ্টকল্লিত এবং সেখা, নে 
সাংবাদিকতার . বিভিন্ন বিভাগ 


সম্পর্কে লজনী দাশসুলত সোট 


দাগের ঠাট্রা রসিকত। সুস্থ কচি- 
বোধকে পীড়িত করে। ছবির 
অনেকটাই অর্থাৎ কুলু-মানালী পর্ব 
রঙ্গান, যদিও এর ব্যবহারের 
কোন মৌলিক যুক্তি নেই। যদি 
কাহিনীর এই অংশটি অবিমিশ্র সুখ 


ও আনন্দের অধ্যায় হৃত, তবে 


সাদ-কালে! ছবিতে রং-এর একটা 


মানে বোবা-যেত। কিন্ত ত। তে 


নয় এবং নায়ক এই সময়টাকে বর্ণশী 
করছে “দুঃস্বপ্নের দিনগুলি” বলে। 


তাই রংএর প্রস্বাল এখানে চোখ 


ভোলানো কায়দাবাজির চেষ্টা মাত্র, 
কিন্তু কারিগরি . দক্ষতার অভাবে 
পরিচালকের সে প্রয়াসও দিচ্ষল। 





” কালের বিচারে 


দর্পণ: ॥ শুক্রিবার উই এপ্রিল ১১৭৩ 





দক্ষিণ থফ্রিকায় 


ESE ৩ 


আফ্রকা। এই বিংশ শতকেও বর্ঁ 
বিদ্বেষের মত বর্বর ব্যবস্থা চলছে। 
এখানে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল 
প্রদেশের (হাসপাঅলে) একাঁট চিত্র 
উল্লেখ করা হলো । গায়ের রং শাদা- 
একই যোগ্দত, 
সম্পন্ন মানুষের মাইনের আকাশ 
পাতাল ফারাক হয়। একজন শ্বেত- 
কায় প্রধান বিশেষজ্ঞ বাঁ অধ্যাপক 
যেখানে ক্ছরে পন বারো হাজার 
দক্ষিণ আফ্রকার মুদ্রা সেখানে এক- 
জন ভারতীয় বা অন্যরা পান আট 
হাজার চারশো, আফ্রিকানরা পান 
সাত হাজার আটশ॥ শৈবতকার 
বিশেষজ্ঞ পান দশ হাজার আটশ, 
ভারতীয় ও অন্যবর্ণের লোক পান 
আঁট হাজার একশ, আফকান পান 
সাত হাজার পাঁচশ। একজন শ্কেত- 


সশস্ত্র প্রতিরোধ . 
(দপণের পর্বছেক্ষক) - ₹- 

"দক্ষিণ আফ্রিকার ফা।সার্বাদী 
শ.সনে মানুষের জীবন অসহ্য হানে 
উঠেছে। গ্রেন্তার, পিটুনি, বর্ণাবদ্বেষ 
আর ল:ল্ঠনের রাজত্বের নাম দাঁক্ষিণ 


দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার গণ- 
হত্যার নীতি অনুসরণ করছৈ। অনী- 
হার, অপুষ্টি শিশুদের নিতানহটর। 
বাল্টুের দেশে, এ চেহারা ভয়াবহ ৷ 
মিশনারীদের হাসপাতালের হিসেবে 
শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ 
শিশু অপৃষ্টিজনিত রোগের শিকার । 
পণ্ডোল্যান্ডের বাঁম্বসানা এন জি 
এস মিশন হাসপাতালের মোঁডক্যাল 
সঃপার্টেনডেন্ট বলেছেন, “শত- 
করা আঁশ ভাগ *শশু অপুষ্টরজীনত 
কাওাঁসকর _ রোগের 'শকার। এই 


অপুধ্টকে আপনারা ইচ্ছে করলে, 


অর্নাহারই বলতে পারেন।” কোৌওয়া- 


রিপোর্টে বলা হয়েছে যে £ প্রাতি তিন £ 


জনে একজন বক্ষারোগণ এবং এদের 
বেশীর ভাগের প্রোটিন ও 'ভিটামিন 
বড় অভাব । 

, এই অভাব ও অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রে- 


কায় মেডক্যাল আঁফসার বছরে পান সের নেতৃত্বে দিকে দিকে সশস্ত্র 


পাঁচ হাজার সাতশ থেকে আট হাজার প্রাতিরোধ গড়ে উঠছে। 


--৯ একশ, আফ্রিকান পান তন হাজরে 
সাতশ পণ্টাশ থেকে ছয়" হাজার। 
কৃষ্ণকায় রোগণকে হাসপাতালে বেশী 
ফি দিতে হয়। বছরে চাঁব্বশশো 
আফ্রিকান মুদ্রা বা বারোশো পাউন্ড 
' আয়ের পাঁচজনের (শ্বেতকায়ের) 
পরিবারের একজন যাঁদ হাসপাতালে 
চাকৎসার জন্যে পনেরো 'দিন থাকেন 
তবে তাকে দিতে হবে হাসপাতাল 


> শফি অদ্ধ পাউণ্ড কিন্তু এ আয়ের 


কৃষ্ণকায় বা ভারতাঁয় পাঁরবারের এক- 
জনকে এ জন্যে দিতে হবে প্রায় 
উীনশ পাউণ্ড । 





এছাড়া, 
বাভন আফ্রিকান রাষ্ট্রও অজ 
দক্ষিণ আফ্রিকার ম্টার্ত যোদ্ধাদের 
পাশে এসে দাঁড়য়েছে। একটি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাক। গত বছর শেষ দিকে 


জোর করে ধরে নিয়ে যায়। এ ঘট- 
নায় লেসেথো ও দাক্ষণ আফ্রিকার ' 
মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়। এখানে 
উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রসংঘ গৃহীত এক 
প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার মস্তি 
যোদ্ধাদের সন্তাসবাদী আখ্যা 


না দেবার কথা বলা হয়। 


চলা 


লেসোখো। লৈঁসেথো | মর্বা্লকে 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাঝার প্রতিবাদ 
করে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার 


সরকারী মবালকে পুনরায় লেসেথোতে 


ফিরিয়ে: দিতে বাধ্য হয়। যে দুজন 
লেঙসথো প্ালশ এই অপকর্মে 


আফ্রিকায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। 


এশিয়ায় শক্তির প্রদ্ন 
ভিয়েতনাষে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর 
এশিয়ার বকে নতুন করে শান্তির 
সম্ভাবনা দেখা দিরৈছে। সম্প্রতি 


দিন যুদ্ধের বিপদ থেকে যাচ্ছে। 
তবে সুখের কথা, এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশে আবার নতুন করে হাওয়া 
উঠছৈ। সে হাওয়া হচ্ছে £ বিদেশশকে 
নাক না গলাতে দেওয়া 'ম্বিতীয়ত 
বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা এখন 
এশধয়া জোটের ওপর জোর 'দচ্ছেন। 
শান্তিপূর্ণ জহাবস্থানের নাতির 
ভিত্তিতে এই নতুন সম্পর্ক গড়ার 
চেষ্টা হাচ্ছে॥ তৃতীয়ত, এশিয়ার দেশ- 
দেখেছে যে, একবার যাঁদ পশ্চিম 
দেশগুলোকে নাক গলানোর সুযোগ 


দেওয়া হয় তবে ফল মারাঝুক। 
পশ্চিমী দেশগুলো প্রথমে অর্থ 
গিলে ফেলার চেষ্টা করে নিজেদের 
সামারক স্বার্থে ব্যবহার করে। 


॥ নয় 


এতো 





- বাকুয।।হামগাভালের প্রস্ততি. মদন 


কয়েকদিন আগে ঝাঁকুড়া মোঁড- 
কেল কলেজ হাসপাতালের প্রসূতি 
বিভাগে শিশ্দ ভবন ও মার্জুসদন 
দ্বট গৃহ নির্মাণ হয়েছে। এই দুটি 
ঘরে একশটি শয্যার ব্যবস্থা হয়েছে। 


বাঁকুড়া গরম জায়গা । প্রচণ্ড 
গরমের জন্য এখানে স্কুল কলেজ ও 
আদালত ইত্যাঁদ য.কতীয় সরকারী 
আঁফিস এপ্রিল মাস থেকে জু্‌নমাস 
প্যক্তি সকালে হয়। বাঁকুড়া মোঁড- 


বাইরে রুক্ষ কাঁকরময় ডাঙ্গা জমিতে 
অবাস্ধিত। বাঁকুড়ায় গ্রীষ্মকালে 
দুপুরে অনেক সময় লং ব'তাস বয় 
এবং প্রাতবছর তাপাধক্যে অনেক 
শিশুমৃত্যু ঘটে থ'কে, সুস্থ লোকে- 
রও তাপজবর হয়। সে জায়গায় দশ 
ইণ্চি' গাঁথনী ও এসবেসটস সাঁটের 
ছাদের ঘর ভয়াবহ। পাশ্চম 
দিকের আপ্নিব্ষী রোদ আটকা- 
বার জন্য কৌন বারান্দা নেই। 
পশ্চিম দিক খোলা এই ঘর সত্যই 
তপ্তকটাহের সম্গে তুলনীয়। শুন- 
লাম, খাঁ পাবলিক হেলথ 'বভাগ 
সরাসরি একজন ঠিকাদারকে দিয়ে 
এই বাড়ী তৈরী করেছে, কিন্তু 
শিশ্ন প্রসূতির জন্য গরম জায়গায় 
এ বাড়ী কিভাবে স্বাস্থ্য সম্মত ? 
এই ব্লক দুটির দ্বারোদ্ঘাটন উপ- 


লক্ষে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমল্্ী ও ভূমি- 


মন্ত্রীর শুভাগমন হয় এবং যথারীতি 


গুঁজিণের নোধ্য সহযোগিতায় বুক লুঠ? 


[2 (দর্পণের ভ্রাম্যমাণ প্রাতীনিধি) কংগ্রেস মস্তানরা এ কান্ড করেছে। করতে পারেন নিঃ 


পশ্চি দিনাজপুর জেলার রায়" 


“সালিশ যদিও এই ঘটনার 


আমরা বিশ্বস্তসূন্ধে সংবাদ 


গঞ্জের এরার্ট বন্দর্কের দোকান থেকে সঙ্গে সঞ্গেই ঘোষণা করেছিল যে, পেয়োছ যে, মখ্যমন্মী শ্রীসম্ধার্থ 


গত ছয়ই ফেব্রুয়ারী ভোররাতে 
কংগ্রেস মস্তানরা বে আঠারো 
বন্দুক লুঠ করে নিয়ে গেছে আজও 
তার চৌঁ্দটি বন্দুক উদ্ধার ধরা 
হয় নি। পুলিশ যাঁদও চারটি বন্দুক 
উদ্ধার করে বাহবা নেওয়ার চেস্টা 
_ করেছে, তথাপি অধিকাংশ মারণাস্ত্র 
_ এখনও উদ্ধার করা সম্ভব নী হওয়ায় 
: স্থানীয় নাগারকগণ গভপর উদ্বেগের 


এটি একটি রহস্যজনক ঘটনা 
বলে ওয়াকিবহাল মহল সন্দেহ কর- 
ছেন। তাঁদের ধারণা যে, প্ঢালশের 
! একাংশের নেপথ্য সহযোগিতায় 


উগ্রপন্্থীরা এই কন্দুকগুলি লুঠ 
করে নিয়ে গ্লেছে। তব শেষে দেখা 
গেল যে, সেই প্নীলশ বাঁহনীই 
এ ব্যাপারে উগ্রপন্ধীদের বদলে, 
কংগ্রেসী মস্তানদের বাড়ী বাড়ী 
আশায় হানা দিয়েছে এবং খোঁজা- 
খুঁজি করেছে। | 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাহনীর 


» মধ্যে দিনাতপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন। সর্বসীধনায়ক ' রজত গুপ্ত এই 


বন্দৰক লুতঠের সংবাদ পেয়ে স্বয়ং 
ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ৌছলেন। কিন্তু 
তিনি বা তাঁর পলিশ বাহনী-আজও 
অবাঁশস্ট চৌদ্দটি বন্দুক উদ্ধার 


শঙ্কর রায় ল্ুষ্টিত বন্দকঙ্গীল 
উদ্ধারের জন্য বারংবার পুলিশের 
প্রতি কড়া নির্দেশ দয়েও কোন 
কিছ; করতে পারেন নি। বরং বলা 
যেতে পারে যে, তান মুখ্যমন্মা 


*হয়েও এব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ 


হয়েছেন। 
ওয়াকিবহাল মহলের দৃঢ় ধারণা 
যে, স্থানীয় পঢ়ালশের এব্যাপারে 


সব ছু জানা। কিন্তু তারা 
না জানার ভাণ করে বসে আছে। 
অপরাঁদকে উত্তর বঙ্গের গ্রামাণ্চলে 
যে ব্যাপকভাবে ডাকাতি বেড়েছে 
তাতে এই লঃপ্ঠিত বন্দকগুল' ব্যব- 


হৃত হচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 
কংগ্রেসী এস্তানরা যে বন্দটুকর্গীলি 
লুঠ করে নিয়ে গেছে সরকার সূরৈ 
তার নিম্নোক্ত বিবরণ_ এবং নম্বর- 
গুলি পাওয়া গেছে। 


পনেরোটি নতুন একনলা বন্দুক 

(এক) ৬৫১৮৪, (দুই) ২১৮৪/ 
১২২৩ -বি/৬, (তিন) ৩৮৪০৭, 
(চার) ৩৫৭২ ' (পাঁচ) ২২০৬, ছয়) 
৩৩৫৪৫, (সাত) 
(আঁট) ৭৬৮৭, (দয়) 
(দশ) অএস-এস ২৭৮৪, (এগারো) 
২১৭৬, (বারো) ১৭৫৫ (তেরো) 
৩৩৬৮-৭০ (চোদ্দ) ১০৭৪১-এ/১, 
(পনেরো) ২৬৪৮-ড/৪ 
(যোল) আই এস ৰ এম এল ১৩- 


৩৫২৭৯২, 


৬৯০৬-৭২, 


্রাকেবাসে গ্রামাণ্ডল. থেকে লোক 
আমদানী করে জনসভা অন্ুচ্ঠিত 
হয়। সভয়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জোর বন্কৃতা 
দেন এবং. বলেন, 'ডান্তাররা, সহযোগিতা. 
করছে না, ডাক্তাররা গ্রামে যেতে 
কম্পন ব্হাত হচ্ছে। বাইরে থেকে 
ডান্তার আনার, চেষ্টায় তারা বাধা 
গ্রামে যেতে বাধ্য করক (যুগান্তর 
ছাব্বিশে মার্চ)? সব কথা, করালাম 


- কিন্তু মন্ত্ৰী মহাশয়, খালি গায়ের 


কথা কেন. তুললেন ? তবে কি ডাগ্ড 

মার্চের মত কোন খালি পদযাত্রা 

আঁভিষানে পাঁজা সাহেব নেতৃত্ব দেবেন ' 
এবং পরিচালনা করবেন? 

উনপাঁত বস; 

বাঁকুড়া 


বঞ্চনার চক্রান্ত 


পাঁশ্চমবঙ্গ প্দ্ীলশের কনস্টেবল 
পদপ্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এই 
কিছুদিন আগে ষষ্ঠ শ্রেণী অবাধ 
ছিল। ব্রিটিশ আমলে নিদ্ধর্ণীরত 
চতুর্থ [শ্রেণী থেকে বাড়িয়ে এটা করা 
হয়েছিল। এরকমই দশর্ঘকাল ধরে 
চলে অসাঁছল। 'ঁকল্তু আকস্মিক- 
ভাবে এ বছরেব 'তাঁরশে জানুয়ারীতে 
ঘে'্ষিত সরকারের আদেশ অনুপারে 
এই শিক্ষাগত যোগ্যতর মান স্কুল 
ফাইনাল বা হায়ার সৈকেন্ডারী 
পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। 

এই আকস্মিক বালাখিল্যসুলভ 
কর্মকাণ্ডে বেশ কিছু সংখ্যক বেকার 
যুবকের প্রায় হয়ে যাওয়া চাকুরীতে 
ছেদ পড়েছে। জানা গেছে মোৌডকেল 
বা প্ৰলৈশ ভোঁরাফকেশান পর্ধনত 
হয়ে যাবার পরও সরকারের এই 
নতুন আদেশ অনুসারে শিক্ষাগত 
যোগ্যতা কম থাকায় উক্ত চাকুরী থেকে 
তাদের বাত করা হয়েছে৷ 
সরকারের অন্যান্য শাখার চাইতে 
পুলিশ, বিভাগেই প্রাত বছর বেশশ 
[লোক নেয়া হয়ে থাকে। অধিক 
শিক্ষালাভে বণ্টিত কর্মঠ গ্রামীর্ণ যুব- 
কেরা চাকুরীর এই যৈ সুযোগ এত- 
কাল ধরে প'চ্ছিলেন এখন আর 
ভারা তা পাবেন না। গ্রামে গ্রামে 
অবৈতনিক শিক্ষার প্রসার না করে 


৫২৪, (সতেরো) ১২৭৭/৬৮ নং 
এই একনলা বন্দকাঁট মেরামত 
হচ্ছিল, 

আঠারো) ৪8৪৬৬ নং এটিও এঁক- 
নলা এবং মেরামত হচ্ছিল। 
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শিলিগুড়ি স মিলের ঘটনা 


€দরপণের সংবাদদাতা) . 

দশালগুড় শহরে একটি সর- 
কারী “স” মিল আছে। এখন এতে 
একশ পণ্চাশ জন শ্রামক কাজ করেন। 
সৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে এই মিল- 
টিকে আরো সম্প্রসারিত" করা যায়, 
অনেক বেকার যুবক এতে চাকর" 
পেতে পারেন। অথচ আমলাতন্তের 
স্বৈরাচারিতা' ও সরকারের অবহেলার 
দরুণ এর সম্প্রসারণের সম্ভাবনা 
নস্ট হতে চলেছে। কারখানার উন্নতির 
প্রচেষ্টা না করে এখানকার আমলারা 
কিভাবে সকল সময় শ্রমিকদের 
বিরুদ্ধে সমস্ত শাঁন্তকে নিয়োঁজত 
করে রেখেছে, কিভাবে এদের ফাঁদে 
পড়ে শ্রমিকরা নির্যাতিত হচ্ছেন তার 
একটা 'স'ম্প্রাতক নজির তুলে ধরা” 
যাক। 

রি 
ভ্যাসেকটাম অপারেশন করান, তাঁর 
ছয় দিন ছুটি পাওয়ার কথা; কিন্তু 
এ অণ্যলের শ্রমিকরা সেই আবেদন 
করাত ছুটি তো মঞ্জুর হয়ইীনি,, 
পরন্তু ডি এফ ও শ্রমিকদের সঙ্গে 
_ অত্যন্ত দব্যবহার করেছেন। তখন 


বাংলা সাহিত্যে এই প্রধম 


এক দুর্লভ সংগ্রহ ৷ 


গতিবেশী দুর্যের রড়াড় দিনগুলি 


সম্পাদনা 
অসিত সরকার | কমলেশ সেন । সিদ্ধার্থ ঘোষ 


সমস্ত শ্রমিক একত্র ক্ষোভ প্রদ- 
শন করেন। ডি এফ ও খবর দেন 
পদীলশে। রাত আড়াইটার সময় 


হামলা এবং শ্রামক ইউীনয়নের' সম্পা- 


দককে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা হয়' 
সঙ্গে সঙ্গে ডি এফ ও সাহেবও 
হুসাঁক 'দচ্ছেন £ আমার হাতে যুব 
কংগ্রেস আছে, পুলিশ আছে, আমার 
{বিরুদ্ধে কোন কথা বললেই. দেখে 
নেব। 


লক আউট 


গত ষোলই মার্চ হাওড়ায় কভেন্ট্ী 
স্প্রং গ্যান্ড ইাঁঞ্জনীয়াঁরং কারখানায় 
লক আউট ঘোষণা করা হয়েছে। 
ফলে দশো চাল্লশ জন শ্রমক আজ 
দুর্দশার সম্মুখীন। ' 
উঠনশশো সত্তর স'লে ইউানয়- 
নের সঙ্গে ঠিকা শ্রামক অবলোপের 
চান্ত ভঙ্গ করার পর এই বহরে 
ছাবিবশে ফেব্রুয়ারীর দ্বিপাক্ষিক 
অলোচনায় স্বাক্ষারত চান্ত মানতেও 
কারখানার মালিক অস্বীকার করে। 


গত তেরোই মার্চ মালিক পক্ষ অ'লো. 


ফ্যাসিবার্-বিরোধী গল্পের 


£ 
* শৰ্ত 





জার্মান রাশিয়া ইভালী ফ্রান্স চেকোক্লোতাক্য়া বুলগোরিয়! হাদেরী 
পোলাগু রুমানিয়! ব্রিটেন আমেরিকা কিউবা কেনিয়া আলঙ্জেরিয়! 
মঙ্গোলিয়া আরব চীন জাপান কোরিয়া ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া 
ভারতবর্ষ । প্রতিটি গল্পের-গলে (স্কেচ । 

ফ্যাসীবাদ বিরোধী ছুটি উপন্াল 

আমেরিকান কথাশিল্পী আলবার্ট মাউসের জীবন অদম্য ৬:০০ 
চেক কথাশিল্পী জন ওপসেনাসে:কর ( ROMEO AND JULIET 


AND THE DARKNESS) এক মুঠো ভালবাসা! একরাশ 
1 


অন্ধকার ৪৫, 
অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ 
ভিয়েতনামের কবিতা ৩০০ ' পল এনুয়ারের কবিতা ৩ 
বেটোণ্ট ব্রেখটের কবিতা ৩:০০ পুশকিনের কবিতা ৩০০ 
সঁ-জন পার্সের কবিস্ত। ৪:০০ গীর্ধিয়া লরকার কবিতা ২৫০ 
| মৌলিক কাবাত্রন্থ 
| কমলেন সেনের সজ্জিত মানুষ ৩"০* 
অসিত সরকারের অন্ধকার এবং বন্ত্রণার ছায়াগুজি ২:০০ 


পরিবেশক | সুধা গু কাহিনী ॥ ১৩ বঙ্কিম চাটার স্রীট, 
কলিকাত'-১২ ॥ 

" প্রান্তস্থান। নিউ লুক ০সপ্টীন্ ॥ ৪ ওমানাথ মভুমদার স্ট্রীট, 

সন্নীত। | সিনেট সুক্ষ শল | 


নটি ররর কাজা ল্‌বোধ ঈন্জিক চ্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে দিত এরং দন কার্যালয় 


হু 





চনায় বসার আগেই পণ্টাম্ন জন 
শ্রামককে লে-অফ করে দেয়। বর্তমান 
অবস্থায় কারখানার সমস্ত শ্রমিক 
ব্যাপক আন্দোলনে নামতে বদ্ধ- 
পাঁরকর। 


ছাঁটাই ও লে-অঞ্ক 


কাশীপন্রের মেটাল ক্রাফট কর্পেণ- 
রেশনে সম্প্রীতি কর্মী স্বদেশ সর- 
কারকে বে-আইনীভাবে ছাঁটাই করা 
হয়েছে। ফলে মাঁলকের বিরুদ্ধে 
শ্রামক বিক্ষোভ তাঁৱ হয়েছে। অর্থা- 
ভাব এবং কাজের অর্ডার নেই এই 
অজুহাতে কারথানাঁটি বন্ধ করে 
দেবার যড়যন্্র চলছে ॥ 

গত সতেরোই মার্চ দুজন কর্ম 
চারী সহ বাইশ জন শ্রামককে লে- 
অফ করে দেয়া হায়েছে। 


ধর্মঘটের পথে 
ফেডারেশন অব মেটাল আ্যাণ্ড 
ইঞ্জনীয়ারং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সহ 
সহ আরো কয়েকটি শ্রামক সংগঠন 
যৌথভাবে লাগাতার ধর্মঘটের পথে 
নামতে বাধ্য হচ্ছেন। ধর্মঘট শুরু 
হবার কথা আগামী দশই ঞাপ্রলের 
পর থেকে যেকোন দিন। / 
ট্রেড ইউীনয়ন আঁধকার, ব্যান্ত- 
গত নিরাপত্তা, প্রয়োজন' 'ভীত্তক 
বিম্নতম মাসিক বেতন সাড়ে চারশো 
টাকা ও অন্যান্য দাবী দাওয়া সহ 
একটি দাঁবিপন্র ইঞ্জনীয়ারং মালিক- 
দের কেন্দ্রীয় সংগঠন এবং পাঁশ্চম- 
বঙ্গ সবকারের কাছে পেশ করা 
হায়েছে। . 


- ৬২ হাঁার কর্মী বেকার 


গত ষোলই মার্চ থেকে পাশ্চম- 
বঙ্গে দুশোট ল্যাম্প ম্যানুফাক- 
চাঁরং ইউনিটের দরজা বন্ধ হয়ে 
গেল। ফলে এই ম্দহূর্তে ' আরো 
বত্ৰিশ হাজার কর্মী বেকার হয়ে 
পড়লেন! এর মধ্যে শতকরা ষাট ভাগই 
মাহলা। 

বাভিন্ন ল্যাম্প ম্যানুফাকচারার্স 
এসোসিয়েশন গুঁলর পক্ষ থেকে 
একটি প্রীতবাদ 'মাঁছল বোরিয়োছিল 
গত উীনশে মার্চ। তাদের দাবা ছিল 
(এক) পনেরো থেকে একশো ওয়াট 
পর্যন্ত ল্যাম্পগদীল তৈবীর কাজ 





হবে। দেই) 'অপর্পর ক্ষুদ্র 
?শজ্পের-মত ল্যাম্পের ক্ষেত্রেও আন্তঃ 
শক প্রত্যাহার করতে হবে। (তিন) || 
ক্ষপ্রু ল্যাম্প , ইউানটগুির কাছ || 
থেকে সরকারী এবং আধা সরকার 
প্রাতিষ্ঠানগুলির চাল্পশ শতাংশ উৎ- 
পন্ন সামগ্রী ক্রয় করতে হবে (জাব) 
বৃহত্তর ইউনিটগাীলর আঁতরিন্ত শিফট 
এখনই বন্ধ করতে হবে। পেচ) ক্ষুদ্র 
িজ্পগঠীলকে রক্ষার নামে বৃহত্তর 
শিলপগ্যাীলকে লাইসেল্স অনুমোদন 
কাঁতল করতে হবে? 


সম্পাদক_হশরেন বল, 





DARPAN, Price 30 P. 


€ কাস্তবে কোনো ব্যবস্থা. গৃহাঁত 
প্রকাশ্য সংগ্রাম  হয়নি। কগ্রেসীদের নেতৃত্বাধীন 
(প্রথম পঢণ্ঠার পর). (ববদমান ইউানয়নগুনল এখনো 
কংগ্রেসের সঙ্গ যোগাযোগ না রাখার প্রচণ্ড বে বিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। 
দেশ দেন? 'কল্তু দেখা গ্বেল বিধান এই বিবাদের ফলেই সম্প্রাত দর্গা- 
সভা আভিযানরত বন্তী কংগ্রেসের 'পুরে বেশ কয়েকজন আহত এবং ৯- 
ধমাঁছলের সামনে অন্ততঃ কম পক্ষে দুজন কমশী নিহত হয়েছেন। শ্রীলক্ষ]ু] -+ 
দশজন তরুণ কংগ্রেসী এম এল এ বসুর নেতৃত্বাধীন এন এল স সির 
এসে বন্ৃতা করে কৃঁঝয়ে গেলেন যে সঙ্গে'আই এন টি ইউ সর মিলনের 
তাঁরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপাঁতর কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। 
দেশকে থোড়াই কেয়ার করেন। এন এল 'স সি জাঁকজমকের স্বার্থে 
ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে ক্যের কথা রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি 'গড়ে 


বারংবার বলা হয়েছে িল্তু আজো তুলছেন। 





প্রকাশকের নিবেদন 
স্তালিন রচনাবলী প্রকাশিত হবার সংবাদ প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল আজ থেকে প্রায় আড়াই মাস আগে । 
আমাদের আশা ছিল হয়তো এই ঘোষণার পর ব্যাপক 
সংখ্যক জনসাধারণ এগিয়ে আসবেন স্তালিন রচনাবলীর 
গ্রাহক হবার জঙ্া, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রতিদিন যে এত বিপুল | 
সংখ্যায় মানুষ এগিয়ে আসবেন তা আমাদের কল্পনাতীত ূ 
ছিল্‌। জনসাধারণ যে এরকম স্বত্ত উৎসাহের সঙ্গে । 
আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এ অন্ত আমর! নিজেদের 
ধন্য মনে করছি। 
এক আসে ভিন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার, 
আসাম, ত্রিপুরা, উড়িস্যা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, অঙ্র এবং সুদূর 
মহারাষ্ট্র থেকেও অনেকে ডাকযোঢগ রচনাবলীর গ্রাহক 
হয়েছেন। 
গ্রাহক হয়েছেন ভারতের বাইরেও বাংলাদেশ এবং 
ইংল্যাণ্ড থেকে অনেকেই । 

- এ কৃতিত্ব শুধু আমাদেরই নয়। এ কৃতিত্বের মূল কারণ যার 
রচনাবলী প্রকাশ করতে আমর! চলেছি সেই বিশ্বের বিপ্লবী 
মহানায়ক স্তালিনের জীবন ও রচনার প্রতি অসংখ্য মানুষের 
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ । 

জনসাধারণের এই শ্রদ্ধা এবং অন্ুরাগের জন্যই স্তালিন- 


বিরোধী যে গোষ্ঠী রচনারলী প্রকাশ বন্ধ করার জন্ নানান 
অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল তারা আপাততঃ গা ঢাক! 
দিতে বাধ্য হয়েছে। 

তাই সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদেব কৃতজ্ঞতা অস্তহীন। 
আর সেই কারণেই ৩১শে মার্চ, ১৯৭৩ রচনাবলীর গ্রাহক 
হবার শেষ দিন অতিক্রম হবার পূর্ব থেকেই যে অসংখ্য 
উৎকষ্টিত মানুষ গ্রাহক হবার দিন আরও বাড়িয়ে দেওয়ার 
জন্য আমাদের অনুরোধ জানিয়েছেন তাদের উপেক্ষা করা 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হলে না। 

জনসাধারণের অনুরোধে স্তালিন রচনাবলীর গ্রাহক হবার 


শেষ দিন তাই বাড়ানো হলো আগামী ৩১শে মে, ১৯৭৩ 


পর্যন্ত । 

কিন্তু জনসাধারণের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ ষে, 
এর পর গ্রাহক হবা দিন বাড়ানোর জন্য কেউ অনুরোধ 
করবেন না, কারণ তাহলে রচনাবলীর সুষ্ঠু প্রকাশ ব্যাহত 


ধবজাউক প্রাকাখন 


এ/৬৪ কলেজ গ্রীট মার্কেট, কলির তা-১২। 








৬৯ শট জেন কাঁলকাভা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


হার দেখো 





১ দানা বাধছে | 


em WL | শীট শীত আপপীশ্টি 


আবার কনম্টেবল খুন হাতে 
শুর; করেছে। গত বুধবার খ্ন 
‘ হয়েছে যাদবপুর থানা এলাকায় 
' দুজন। আই জি শ্রীরাঞ্জত গুপ্ত 


বলেছেন, তাঁর ধারণা আবার বোধ 


হয় নকশাল আন্দোলন দানা 
বাঁধছে। 
শ্রীগ্প্তের এই বন্তব্য বাস্তব 


তথ্যের এবং মাকসবাদ-লোননবাদ 


প্রয়োগে বিশ্বাসী  তথাকাঁথত উগ্র- 
পন্থীদের বর্তমান ধ্যানধারণার 
বিরোধ । 


য়ই হতে 'পারে। যাঁরা জাঁবনপণ 
করে আন্দোলনে নেমেছিলেন তাদের 
মধ্যে এখনও যাঁরা জাঁবিত আছেন 
-স্তাঁরা নিশ্চয়ই নতুন পর্যায়ে আন্দো- 
লন সুর; করতে পারেন। 


আমাদের সংগৃহীত তথ্য অন্দ- 


যায় এই আন্দোলন আবার ব্যান্ত- 
হত্যার পরানো কায়দায় শহরে গড়ে 
ওঠর পথে হবে না। এ আন্দোলন 
ব্যাপক গণআল্দোলনের মাধ্যমে 
গড়ে তোলার ব্যাপারে নেতারা 
চিন্তা করছেন। কিভিন্ন গোম্ঠীতে 
_ বিভন্ত থাকলেও সকলেই কিল্তু এক- 
মত যে, আগেকার পথ ছল সন্তাস- 
বাদশ পথ, এ পথ মার্কসবাদ-লোনিন' 
বাদ বিরোধী, অতএব এ পথ 


থাকার কথা নয়॥ তরি দপ্তরে যে তথ্য 
আছে, তার ধকয়দংশ আমাদের হাতে 


এসেছে। তা ছাড়া শ্রীগুপ্তের অন্যান্য 


বহ যোগাযোগ মারফত খবর আছে 
নকশালণীরা কি করতে চায়। 


তাহালে এ হত্যা বা নব পর্ষায়ে 


হিংসার পদনরুজ্জীবন ‘কিভাবে হল? 
স্রীগনপ্তের পক্ষে সংবাদপত্রের «সাধ্যমে 
নকশালী' আন্দোলনের পুনরুজ্জীক" 
নের ব্যাখ্যা দেওয়া বিদ্রান্তিকর। 

শেষে মে দুট কনজ্টেবল যাদব- 


পুর এলাকায় নিহত হয়েছেন সেই 


_ হত্যার শীবশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
- যে, এঁ অণ্যলে মাকর্সবাদশী িতাড়নের 


পুর পাজনৌতক 'ঁবরোধ অবাঁশম্ট 


কিছ নেই। এলাকার জাঁদরেল ও 
শস রামকৃষ্ণ মহান্তি এ অগ্তলের 


সমস্ত মস্তানদের চেনেন এবং তাদের 


গতিবিধি তাঁর নখদর্পণে। তাছাড়া 
এলাকার কংগ্রেস যুবসমাজের কাছে 


তানি খ্মবই জনাপ্রয়। এই যুব- 


নকশালবাদ আন্দোলন 
আবার দানা বাধানোর চেষ্টা নিশ্চ- ' 


সমাজের একাংশ মাত্র এক বছর আগে 
পষক্তি নকশ'ল নাম' নিয়ে 'হিংসাশ্রয়ী 


নানা কাজে লিপ্ত ছিল। আজ তার স্ 
কংগ্রেসী। এদের অতশত কাজ কর্মের 
জন্য কোন পলিশ ব্যবস্থা নেওয়া | 
হয় নি। এটা অবশ্য যাদবপনুরের | 
বিশেষ কোন ঘটনা নয়। অন্যান্য বহু 
বহু অণ্চলেই পদুরনো তথাকথিত | 


নকশালীরা কংগ্রেসী বনে গিয়ে 
-মোটাম্‌্টি ঝামেলামৃস্ত হয়েছেন ॥ 


ষে, শ্রীমহান্তির “জনাভিয়তা” 


এমন 


এক অভিনব পর্যায়ে পেশছেছে যে, 


ভাঁর বদলীর প্রশাসানক আদেশ 
পর্যন্ত “জনতার দাবীতে” স্থাগত 
রাখতে হয়। | 

দায়িত্বশীল কংগ্রেসীদের কাছে 


আমি শুনেছি যে; কোন কোন থানার | 
ও সিরা এখন কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ | 
কোঁদলে পক্ষাবলম্বন করছেন। এর | 
ফলে নানা জায়গায় জনজীবন প্রায় ছ 


বিপর্যস্ত। এই কংগ্রেসীদের কেউ 


কেউ মনে করেন যে, যুব সমাজের রী. 


একাংশ কংগ্রেসে নানা ধান্ধায় এসে 
জুটোছিল। ধাম্ধাবাজশর দ্বন্দ 


পার্টিতে সংঘর্ষ তাঁৱ আকার নিয়েছে । 
নেতৃত্ব এই সংঘর্ষ রাজনশীতর পথে ছু 
আয়ত্তে আনতে পারেন নি। ফলে ছু 
এলাকায় এলাকায় মারাপঠি বেড়ে পি 
- যায়। 


গত তিন চার বছর ধরে রাজ- 
নৈতিক প্রয়োজনে যাদের হিংসার 
পথে দীক্ষিত করা হয়েছে তাদের 
সকলকেই পার বা সরকারের অন্- 
গ্রহ বিতরণ করা সম্ভব হয় নি। 
যারা অন্গ্হঈত তাদের সঙ্গে 
অনুগ্রহে বণ্টিতদের সংঘষ* আনবার্ধ 
এই বগ্চিতরা অবশ্যই চাইবে নিজেদের 
সংগঠন এবং কর্মের জোরে .আত্ম- 











(দর্পণের সংবাদদাতা) 


হরর বিরোধীদের সংগঠিত করা হয়েছে। 


' সরকার গঠন করার পব এক বছরে 


£ সং 
দশ্ডাক্র্াপ্রাপ্ত সমাজাবরোধীদের জেল 
থেকে, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
এই এক বছরের মধ্যে মিসায় 
দ হাজার পাঁচশো-আটযট্টি জন এবং 
নিবর্তনমূলক আটক আইনে ধৃত 


এক হাজার চারশো রাশি জন 
* ব্যন্তিকেও মুস্ত দেওয়া হয়েছে। 


এদের মধ্যে অধিকাংশই নকশাল নামে 
পাঁরচিত বলে সরকারী তথ্যে সম্প্রাত 


জানানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সি লি 


এম এবং অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধী 
বামপন্থী দলের কর্মীদের নতুন 


. .* করে আটক করা চলছে। 
১৬শ বর্ষ POOR S08 এপ্রিল ১১৭৩ & দাম ৩০ পয়সা 


এক বছরে প্রার (রশ হাজার 


৬৩ জার পা দন 


দাগণ চোর-গৃস্ডাদের খন্দর পরিয়ে, 


গত বছরের বিশে মার্চ থেকে হাতে তেরঙ্গা ঝান্ডা “দিয়ে সংগঠিত 
পশ্চিমবঙ্গে গুণ্ডাশাহস কায়েম করা চলতি বছরের বশে মার্চ 'সদ্ধার্থ- করা হয়েছে। আজ কংগ্রেসেব নামে, 


হয়েছে এবং স্দপারক্গপিত ভাবে শঙ্কর বায়ের এই এক বছরের লোকে এমন শবত্ষ্কা এবং 
| বিরোধী দলগাীলকে ' নির্মূল করার রাজত্বে পণচশ হাজার চারশো বিরা- নাসিকা সংকুচিত করছেন যে যুব 
[| উদ্দেশ্যে বিরাট খানে, গুন্ডা, সমাজ- নববুই জন আদালতের বিচারে 
তবে বাদবপ্দরের বিশেষত্ব এই চুর 


ঘুণায় 


- (শেষাংশ ছ্ব্তীয় পৃঞ্ঠায়) 





_ গিকিম গান্ত, কিন্ত াণাতঃ 


 গগোনের কার্যে রয়েই দেল 


গ্যাংটক £ খনা সিকি- 


মের অবস্থা শান্ত মনে হলেও বে 
কোন সময় আবার বিস্ফোরণ ঘটতে - 


পারে॥ এবং ভাঁবষ্যতের এই বস্ফো- 


' বরণের রেশ উত্তববঞ্গে শবুশেষ করে 
' ল,গোয়া দাজশিলং জেলাতে পেশছনতে 
, নেপলী আঁধবাসীদের সংখ্যাগীর- 


পারে। 
ভারত সরকার 'সাকমের রজ্জ্য 


+ পারচালন'র ভার গ্রহণ করাতে 


আন্দোলনকা'রণরা তাঁদের আন্দোলন 
স্থগিত রেখেছেন মান্র বন্ধ করেন নি। 


দেপ্পশের সংবাদদাতা) 


আঁদের মূল দাবীগুল না মিটলে 


তাঁরা আবার প্রাত্বাদ করে উঠবেন 


এবং সে সময় হয়ত ভারতীয় সেনা- ' 


দল তাঁদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ 
হয়ে দাঁড়াবে। 
দাবীগলর অন্যতম হচ্ছে 


চ্ঠতা মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী 
তাঁদের সুযোগ স্বাবধা দেওয়া, এর 
জন্য প্রচলিত রাজনৌতিক-প্রশাস্সনিক 
কাঠামোর অ.মূল পরিবর্তনের প্রয়ো” 


জন। এই পাঁরবর্তন কী ভাবে ঘটবে 
তা বলা কঠিন। এই সমস্যার ষাঁদ 


আবার 
বিক্ষোভে পাঁরণত হবে এবং তাদের 
সমর্থনে দাঁজ্শীলংয়ের নেপালশদের 
একটি অভ্যুঙ্থ নও অসম্ভব নয়। 
দার্জীলংয়ের নেপালী আঁধবাসীরা 
যথেষ্ট ক্ষুষ্ধ হয়ে রয়েছেন ভাষার 
ব্যাপারে এবং নিজেদের আঁধকারগত 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃজ্টায়) 


, 4 নুই & 


(সারীন বস্তুর ডায়েরী 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


হয় যে, মিসা প্রত্যাহারের দাবী মেনে 
তে প্নাঁলশ প্রশাসন প্রস্তুত নয়। 


অর্থাৎ বলার কথা এই যে, 
বর্তমান হত্যা মারপিট অবশ্যই 


তারা সা বলবৎ রাখার প্রয়োজনীয়তা নকশাল আন্দোলনের পদুনরুজ্জীবন 


প্রমাণের জন্য নানা ঘটনার কথা 
তুলে ধরছেন॥ এই সময়েই আবার 
নতুন ঘটনা ঘটতে স্মরন করেছে। এই 
ঘটনা বন্ধ করার জন্য যে সমস্ত 


প্রশাসানক ব্যবস্থার কথা বিভিন্ন 
জেলা প্রশাসক বলেছিলেন তা 
কার্যকরী করা হয় 'ন। 


- যেমন দাঁজালং জেলার পূর্বতন 
প্রশাসক শ্রীদীপক রুদ্র বেশ কয়েক- 
জন তথাকাথত নকশাল এবং বর্ত- 
মানে কংগ্রেস কমীদের বিরুদ্ধে 
সমাজবিরোধী কাজের অভিযোগে 
পদীলশণী ব্যবস্থা নেন। কিন্তু তাদের 
আটকে রাখার ক্ষমতা শ্রীরুদ্রের হয় 
'অনি। শাসক পার্টর চোখ রাগাঁন 
এবং রাইটার্স ববাঁজ্ডং-এর ত্বারৎ 
-আদেশে এই সুব আটক লোকেদের 
ছেড়ে দিতে হয়েছে। 

কোন কোন গোম্ঠী নতুন করে 
হত্যার পথে নামছে তার হাঁদস 
প্ীলশ প্রশ্দসনের কাছে অজানা নয়। 
অন্ততঃ প্রীদীপক- রমদ্রের এই আঁভ- 
মত। গত দু বছর আগে দাঁপক- 
- বাব; হাওড়য় জেলা প্রশাসক থাকার 
সময় আভমত প্রকাশ করেছিলেন যে, 
নকশাল হিংসার পেছনে কংগ্রে- 
সীঁদের সাক্লিয় সমর্থনের ফলে এই 
হিংসা বন্ধ করা প্দালশ' প্রশাসনের 
পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, : 

শ্লীরুদ্র হাওড়া থেকে বদল! 
হয়ে দার্জীলংয়ে যান। সেখানেও 
" নতুন করে হত্যা মারাপট সুরু 'হও- 
যার পর দঢ় ব্যবস্থার পারিকজপনা 
করেন। এই ব্যবস্থা কার্ধকরী করা 
সম্ভব হয়নি, উচ্চপর্যায়ের হস্ত- 
ক্ষেপে। 


€ = ভলস্ুস্নু, 
প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) , 


কংগ্রেস, ছাত্র পাঁরষদ, খোদ কংগ্রেস, 
আই এন টি ইউ সি যে কোন নামে 
আহ্বান করে কংগ্রেস আর লোক 


- জড় করতে পারছে না। 


সুতরাং একদল দুনশীতপরায়ণ 
ঘুষখোর আমলা, প্ালশ এবং তাদের 
দ্বারা সংগাঁঠত দাগী চোর-গ্ঢুন্ডা 
বাহিনী কংগ্রেস দলের একমাত্র 
ভরসা হয়ে দাঁড়য়েছে॥ জ্যোতি 
বসুর সভায় হামলা, সুবোধ ব্যানা- 
জশ্ব ওপার আক্রমণ, কলেজের ইউ- 
নিয়ন নির্বাচনে বোমা মারা, জোর 
করে শ্রামক ইউনিয়ন দখল এবং 
নির্বাচনে কারচীপ ও সন্ত্রাস সৃষ্টির 
জন্যে এই দাগী রদমায়েসদের প্দাঁল- 
শের মারফত সংগাঁঠিত করা হয়েছে। 
এই উদ্দেশ্যেই সিদ্ধার্থ সরকার এই 
রশ হাজারের মত চাহ্ত সমাজ- 


ধদয়েছে। | 

এই সব কংগ্রেস আশ্রত সমাজ- 
'ববোধী স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের 
নির্দেশে কংগ্রেসের অন্তদর্ল*য় কলহে 
- পক্ষভুন্ত হয়ে খুনজখমে লিপ্ত, বাকী 


নয়! নকশালদের বর্তমান চিন্তা 
“ক এবং এরা আন্দোলনের ক পথ 
নিতে পারে তার হাঁদস মিলবে বর্ত- 
মানে জেলে আটক নকশালশ এম এল 
পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর নেতা 
শ্রীসৌরীন বসুর ডায়েরী থেকে। 
পাঁলশ এই ডায়েরী হস্তগত 
করেছে। তা ছাড়া শ্রীসৌরীন বস? 
পরীলশের কাছে দীর্ঘ বন্তব্যও 
রেখেছেন। _ - রি 

এম-এল পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁম- 
টির নেতা শ্রীসৌরীন বসু পাটির 
পক্ষ থেকে চাঁনা কমিউনিস্ট পার্টির 
উচ্চপর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে আলো- 
চনা করেন পিকিং-এ। এই আলেচনা 
এম-এল পার্টির কাছে সত্তর সালের 
মাঝামাঝ জরুরণ হয়ে পড়ে, কারণ 
এই সময় থেকে 'পাঁকং রেডিও ভ.র- 
তীয়, নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে 
নীরব হয়ে যায়। জুলাই ম.সের 
আগে পর্যন্ত, কিল্তু বরাবরই নক- 
শালী মুখপত্র লিবরেশন এবং দেশ- 
ব্রতী থেকে নানা “উদ্ধৃতি শনয়ম- 
মাফিক পিকিং রোডও থেকে প্রচা- 
{রত হয়েছে । পিকিং রেডিওর নক- 
শল আন্দোলন সম্পর্কে নীরবতা 
এম-এল পাঁর্টর মধ্যে নানা আলো- 
চন.র. অবতারণা করে। সত্তর সালের 
শুরু থেকেই পাঁর্টর মধ্যে আদর্শ- 
গত সংঘর্ষ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। 
কিন্তু চার মজুমদারের নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে বিরোধী গোষ্ঠীর পক্ষে 
কোন মত প্রকাশ করার ‘সাহস হয় 
ন! এই কারণে তখনও শ্পাকং 
রেডিও নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে 
সমর্থনসূচক সংবাদ পাঁরবেশন করে 


সময়টা তারা নিজ নিজ বান্ততে 
উপার্জনের চেষ্টায় রত। কাজেই 
পুলিশ ও কংগ্রেস নেতাদের প্রশ্রয়" 
পুষ্ট এই সব সমার্জীবরোধীদের 
উৎপাতে সমাজজীবন বিকল হয়ে 
পড়েছে * চুর, ডাকাতি, "ছিনতাই, 


'মাহলাদের সম্ভ্রমহান এখন পাশ্চম- 


বঙ্গের িত্যনোমাত্তক ঘটনা" হয়ে 
দাঁড়য়েছে। 

সম্প্রীতি রায়গঞ্জে অন্মাষ্ঠত 
উত্তর বঙ্গের জেলা প্রশাসকদের 
সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে পাঁরচ্কার কলে 
দেওয়া হয়েছে যে যাঁদ এই সব 
কংগ্রেস আশ্রিত সমাজাবরোধশদের 
আঁবলম্বে আটক করা না হয় তাহলে 
উত্তরবঙ্গে আইনের শাসন বলতে 
কিছুই অবাশষ্ট থাকবে না! 

[সম্ধার্থবাব অবশ্য মুখে যে 
কোন দলের সমাজবিরোধীদের ধর- 
বার জন্যে জেলাশাসকদের নির্দেশ 
দিয়েছেন। কিন্তু ' স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
মন্ত্রী হিসাবে তান তো আর এই 
সব চোরগুণ্ডা দাগ বদমায়েসদের 
এমান এমনি জেল থেকে ছেড়ে দেন 


চলেছে। 

সত্তর সালের জুলাই মাসের 
পর থেকে 'পাকং রোঁডওর নীরবতা 
তাই এম-এল পার্টির অনেকের কাছে 
গুরত্বপূর্ণ বলে মনে হয্স। পার্টি 
নেতৃত্ব সম্পর্কে নানা সমালোচনা- 
মূলক বন্তব্য হাজির হতে থাকে। 
তখনও পাঁট'র কেন্দ্রীয় কামাট দু- 
ভগ হয় নি কাঁমাট সিদ্ধান্ত নেয় 
যে, উচ্চপর্যায়ের ' একজন নেতার 
আঁবলম্বে পাঁকং-এ গিয়ে চীনা 
পার্টর নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ 
করা দরকার। 

প্রথমে কেন্দ্রীয় কাঁমাটর নেতা 
শ্রীসুনীতি ঘে'ষকে পাকং পাঠা" 
নোর প্রস্তাক আসে । শ্রীচারু মজুম- 
দারের আপাত্তর ফলে এ প্রস্তাব 
নাকচ হয়। কাঁ্মাট সর্বসম্মতিক্রমে 
শ্রীসৌরধন, বসকে পাকং-এ পাঠা" 
নোর, সিদ্ধান্ত নেয়। 

{ক ভাবে শরীক; পাঁকংএ 
হাজির হলেন তা বিস্ময়কর, নাট- 
ঝীয়। ভিন্ন নামে পাশপোর্ট নিয়ে 


দমদম থেকে সোজা লণ্ডন। সেখানে . 


শ্রীবস ব্রিটিশ মাওবাদীদের সহায়- 
তায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চীন দৃতা- 
বাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে 
সক্ষম হন। ki 
এরপর শ্রীবস আলবানয়ার 
রাজধান রানার পথে রোমে এসে 
পেশছন। রোম থেকে কি ভবে 
তিরানায় পেশছুলেন সেই ইাতবত্ত 
শ্রীবসুর ডায়েরীতে বা পুলিশের 
কাছে বিকৃতিতে পার্কার বলা 
নেই। তবে তান যে 'তিরানাতেই 
শিকিধু যাওয়ার অন্মমাতি পেলেন 
তার হদিশ তাঁর কাহনীতে মেলে। 
একব।র 'পাঁকংএর অনমাত 
পাওয়ার পর আর কোন ঝামেলা 
নেই। তরানা থেকে করাচী,; আর 
সেখান থেকে সোজা 'পাঁকংঃ সবই 
বিমানে, চীনা সরকারী ব্যবস্থায়! 
পেপছানোর সঙ্গে সঙ্গেই 
শ্রীবসুর সঙ্গে কোন নেতাই দেখা 
করেন নি। এতে শ্রীদস: বোধহয় 
একটু ক্ষুপ্ন হয়েছিলেন, হয়ত বা 
একট: আহতও। শ্রীবসু তখন বোঝেন 
নি যে, ভারতের নকশাল আন্দো- 
লনকে চীন কি গুরুত্ব দিয়ে বিচার 
বিবেচনা করেছিল এবং এই. আন্দো- 
লন সম্পর্কে নজর রাখাঁছলেন স্বয়ং 
চাঁনা প্রধানমন্ত্রী চো এন লাই। 
প্রায় তিন সপ্তাহ শ্রীবসু পিকিং- 
এ বসে আছেন। ' বরের টি নেই। 


কিন্তু রাজনীতির কথা বল্গার জন্য 


চীনা 'পাঁট“র কোন প্রতিনিধি দেখা 
করছেন না। সে এক অস্বস্তিকর 
/পারস্থিতি ॥ শ্রীবসুর ধারণা হয় নি 
যে, চোঁ সাহেব নিজেই তাঁর সঞ্চো 
দেখা করবেন, বিশেষ আলোচনার 
জন্য। চোঁ-এর পক্ষে সমস্ত কাজকর্ম 
মিটিয়ে শ্রীবসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
নিদিষ্ট করতে সময় লাগা স্বাভা- 
{বক বলে গুর পরে মনে হয়েছে। 
চৌ একা শ্রীবসূর সম্গে দেখা করেন 
নি, তাঁর সঙ্গে ছিলেন চীনা পার্টির 
আরও কয়েকজন ভারত বিশেষজ্ঞ । 


এই সাক্ষাৎকারে ক কথাবার্তা 


নি। এই ত্রিশ হাজার দাগী গন্ডাকে হয় তার সারাংশ শ্রীসৌরীন বস 


তার দল্শয় রাজনোতিক- উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্যেই তো ছাড়া হয়েছে। 


দেশে ফিরে পার্টি নেতৃত্বের কাছে 
উপস্ধাপত করেছেন? এর পর 


৯ 


রণ 


থেকেই পার্ট খন্ড খন্ড হয়ে গেছে। 
নিজেদের মধ্যে অল্তদ্্বন্দ্ব পারস্প- 
{রক হত্যার পর্যায়ে চলে গেছে। 
পুলিশের. পক্ষে এই বিভেদের 
সুযোগ নিতে অসুবিধা হয় নি। 
তারপর নকশাল আন্দোলনের ক 
পাঁরর্ণাত তা পাঠকের জানা ॥ 

শ্রীসৌরীন বসুর ডায়েরী থেকে 
উদ্ধৃত 'পাঁকং আলোচনার বিবরণ 
নিম্নে দেওয়' হল £ “সর্বাগ্রে চৌ 
এন লাই ভারতীয় কাঁমউীনস্ট পাট 
(এম-এল) প্রাতষ্ঠার জন্য প্রশংসা" 
সূচক ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, 
সংশোধনবাদ, স'ম্রাজ্যবাদ এবং প্রাত- 
ক্রিয়ার বিরদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে 
এই দলের জন্ম। 


«আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী 


আন্দোলনের সামনে সর্বদাই নানা- 


ধরণের বিরোধী শাস্তি হাজির হয়েছে। 
কিন্তু সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ আধু- 
নিকতম এবং এই শান্তর বিশেষত্ব 
এই যে, এই শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 


ক্জনগণতীন্লক একনায়কত্বের 
কথা বলতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও 
বলেছেন যে, তিনাট অস্ত্রের জন্য 
আমাদের জয় হয়েছে_€ক) পার্ট, 
(খ) সশস্তবাহনী এবং (গ) যুভ্ত- 
ফ্রন্ট। চীনের পার্টতে ছিল শ্রামক 
শ্রেণীর সচেতন অংশ যারা মার্কদ- 
-বাদ-লেনিনবাদকে - প্রয়োগ করতে 
জানত, অর্থ তারা জানত কি করে 
আদর্শবাদকে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে 
হয়। এই পদ্ধাতই মাও চিন্তা 
চেয়ারম্যান মাও মাক্সবাদ-লোনন- 
বাদকে চীন বিপ্লবের . ক্ষেত্রে সঠিক 
ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এই 
আদর্শবাদ তার ফলে এক নবস্তরে 
উন্নীত হয়েছে। এই কারণেই চেয়ার- 
ম্যান মাও মহান নেতা । 

“এর পর চোঁ এন লাই ব্যাখ্যা 
করতে থাকেন, কি ভাবে বিশেষ 
সঙ্কট মুহূর্তে এবং এখনও চেয়ার- 
ম্যান মাও চীনকে নেতৃত্ব 'দচ্ছেন। 
তিনি বরাবরই নিজ দেশের বাস্তব 
অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
ছেন, কখনও অন্যদেশেব সাংগঠনিক 
কায়দা যান্নুকভাবে গ্রহণ করেন ন। 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব পমাজতল্লের 
অগ্রগাঁতির পক্ষে এক আঁভনক অবদান, 
এই বিপ্লব শুধু মান আদর্শবাদী 
নয়, এই 'বিপ্লক্বে পথেই ক্ষমতা 
দখল করা গেছে। 

“চোঁ জোরের সঙ্গে বলেন, 
প্রীত দেশের বস্ধ অবস্থা পৃথক 
হওয়ার জন্য প্রতি সাম্যবাদী পার্ট 
নিজদেশের বাস্তকতার পাঁরপ্রোক্ষতে 
মার্কসবাদ-লেনিনধাদ প্রয়োগ করবে । 
এই বন্তব্য কোন বিনয় বোধ 
প্রসূত নয় আসল কথা, ঘটনার 
সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্ক্রিম 
নিদ্ধণরিত হয়। চোঁ বলেন, এম এল 
পার্টির কার্যক্রম ব্য পথ এই পার্টি 
নিজেই একমাত্র নিদিষ্ট করতে পারে। 

(চলবে) 


দপপি | শক্রবার ১৩ই এপ্রিল ১৯৭ 


দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা এবং বিরোধ 
শীন্ুগ্ালকে কোনরকম আমল না 
দিয়ে শাসনের নামে যথেচ্ছাচার 
চালয়ে যাওয়া। 

এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা 
ক'জন লেনডুপ দরজী খানসারপা। 
ইন কিমের অন্তর্গত চাকুংয়ের 
জামদার এবং সেই কারণেই সাকি- 
মের প্রথা অনসায়ী এর “কাজ” 
উপাধি ॥ রাজনোতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
এর প্রধান সহায় নিজের স্ত্রী শ্রীমতশ 
এলসা মারিয়া অথবা চাকুংয়ের 
কাজান। এই মহিলা বিদোশনণ এব 
কাজসাহেবের সঙ্গে এ*র পরিচয় ঘটে, 
পণ্টাশ দশকে নয়া দদজ্লীতে সংসদ 
"সদস্যা শ্রীমতী মায়া দেবী ছেত্রর 
বাড়ীতে এক সানম্ধ্ভেজে। এঁলসা 
মাঁরয়া তখন জগতে ভারতীয় 
পররাষ্ট্র দপ্তরের সংলগ্ন বিদেশ 
ভাষা 'শক্ষালয়ে শিক্ষকতা করাছলেন। 
প্রচুর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্না 
এই মাহলাকে (শোনা যায় তিনি 
একসময় কামাল আতোতুর্কেরে সেব্রে- 
টার ছিলেন) কাজাসাহেব প্রথম 
দিনই বিবাহের প্রস্তাব করেন॥ উন 
প্রত্যাখ্যাত হন 'ন। 

কাজাীস,হেবের 'সাকম জাতীয় 
কংগ্রেস বরাবরই ভারতপ্রেমী এব 
এরা 'দিল্লীকে বহুবার সতর্ক করে 
দেয় যে চোঁগয়াল মার্কিনীদের হাতে 
খেলছে এবং তাঁর মাঁক্নি স্ব হোপ 
কুক আসলে গনগুচর। তবে দিল্লী 
কোনাঁদনই এদের কথায় কান দেয় 
নি এবং এবারও চেষ্টা করেছিল 
যাতে অ.ন্দোলন দাঁময়ে রেখে চোঁগ- 
য়ালকেই ক্ষমতাসীন করে রাখা যায়? 
তবে ঘটনা অনাদিকে মোড় নেও-” 
যাতে তাঁদের পক্ষে অন্তত পরোক্ষ 
ভাবেও আন্দে।লনকারীদের সমর্থন 
না করে উপায় ছিল না। কিন্তু 
চোগিয়াল ষতাঁদন গ্যাংটকে থাকবেন 
ততদিন বিরোধ মিটবে না ফতই কেন 
না ভারত সরকার র্ট্রপারচালনা 
করুন। সমস্যার সমাধনের জন্য 
প্রয়োজন চোঁগয়ালকেও কোন জায়- 
গায় পাঠিয়ে দিয়ে প্রকৃত গণতান্ল্রিক 
উপায়ে সরকার গঠনের ॥ 

শুধু তাই নয়। এখনে আঁধ- 
বাসদের মধ্যে একটা ধারণা ক্রমশই 
হচ্ছে যে ভ'রত-সিকিম' - চহুন্তির 
ব্যাপারটিকে নিয়েও নতুন করে ভাবা 
দরকার। পর্ঝবর্তী ভুটানের ফুন্ত- 
রাজ্যের সদস্যপদ পাওয়ার পর 
থেকেই এই ধারণা দানা বাঁধতে শুরু 
করেছে ॥ যাঁদও কম জাতীয় 
কংগ্রেসের এই ধরণের কোন দান্ষী- 
নেই। এই দাবী একবার উঠে গেলে 
তাঁরা কী করবেন তা বলা কঠিন। 
এই দলেরই একাংশের ধারণা যে ভারত" 


"সরকার সেনদল না পাঠালে তাঁরা 


চোগিয়ালকে ক্ষমতাচ্যত করে এখ- 
নই গণতান্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করতে পারতেন। 


L 


H 
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খাদি ও গ্রামীণ দিলপ ধর্যদে ধোঠী-যার্ধর দষিত ছক 


এই সংস্থার একমাত্র প্রাতানাধমূলক 
ইউনিয়নকে ভাঙ্গার জন্য যে জঘন্য ' 
চক্লান্ত করে চলেছে এবং যার ফল- 
প্রতি আফসে চরম বিশৃঙ্খলা সে 
সম্পর্কে সংবাদ দর্পণে 
হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু 
মর্মান্তিক ও গুরুতর অভিযোগ কে 
সম্প্রতি জানা গেছে! 
স্বেচ্ছাচারতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও 


(দ্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমব্গ খাদ ও গ্রামীণ 


শিল্প পর্ষদের সম্পাদিকা তথা প্রদেশ 


কংগ্রেস সভাপাঁতির সহ্ধার্মিশী শ্রীমতী 
গশীতকা মৈঘের বিরুদ্ধে গোজ্ঠী 
স্বার্থে ক্ষমতার অপ্ব্যধহার এবং 
পর্ষদের লক্ষ লক্ষ টাকা অপাবায় ও 
এই সংস্থার, কর্মচারীদের মধ্যে এক 
শঙ্খলাহীন আবহাওয়া সৃষ্টি করার 
ব্যপারে আরও কিছ, গুরুতর আভি- 
যোগ দর্পণ সম্প্রীতি জানতে পেরেছে।, 
পর্ষদ সম্পাঁদকা শ্রীমতী মৈত্রের 
অভিলাষ. পুরণ করার উদ্দেশ্যে 
সম্প্রীতি অন্যান্ঠত পর্ষদের সভায় 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, উত্তর- 
বঙ্গে পর্ষদের একটি স্থায়ী আঁফস 
খোলা হবে। খাঁদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 


, মহলের ধরণা গণীতকা মৈন্রের এই 


ব্যান্তগত আঁভলাষ পূরণ করতে পর্য- 
দকে বছরে আরও কয়েক লক্ষ 
টাকা লোকসান গুণতে হবে। 


সেচ্ছাচারমূলক সিদ্ধান্ত 

উত্তরবঙ্গে খাঁদ পর্ষদ কর্তৃক 
সাহাষ্যপ্রাপ্ত সংদ্থাগ্ীলর কার্যকলাপ 
বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে 
উপাঁরিউন্ত সিদ্ধান্ত কতথান, অবাস্তব 
ও স্বেচ্ছাচারমূলক। উত্তরবঙ্গে খাঁদ 
পর্ষদ কর্তৃক” সহাষ্যপ্রাপ্ত সংস্থার 
সংখ্যা মোট তেযাঁট্রটি। এর মধ্যে 
দুই তিনটি; সংস্থাকে .বাদ দলে 
বাঁক সংস্থাগদুলির কার্যকলাপ একে- 
বারেই নেই বললেই চলে। শুধু 


" তাই নয় এই সংস্থাগুলির কাছে 


পর্ষদের লক্ষ লক্ষ টাকা অনাদায়ী 
হয়ে পড়ে আছে তার মধ্যে প্রায় চার 
লক্ষ টাকা আশু আদায় না করা 
হলে তামাঁদ হয়ে যাবার সম্ভাবনা 
রয়েছে। পর্ষদের কার্যকলাপ পাঁর- 
চালনা করার জন্য উত্তরবঙ্গের 
পাঁচটি জেলাতেই পর্ষদের মণ্ডল 
পরিদর্শকের আফস আছে। শুধু 
তাই নয় এই আফিসের কমশীরা 
কাজের অভাবে মাসের আধকাংশ 
দিনই বসে কাটান। সুতরাং এই 
অবস্থায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তর- 
বঙ্গে আণ্ালক আঁফস খোলার 
সদ্ধান্ত শ্রীমতী মৈত্র নিজ গোল্ঠীর 
রাজনোৌতিক প্রভাব বিস্তারের 
উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থের অপব্যয় 
ছাড়া আর কিছু নয়৷ দর্পণ আরও 
জানতে পেরেছে মে, এই অফিস 
খোলার জন্য সর্বভারতীয় খাদ 
পর্ষদ এবং পাশ্চমবঙ্গ সরকার কেউই 
কোন অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রযীত 
দেন নি। 

অভিযে.গে প্রবাশ “নেতাজণ 
ROUGE HN TEE 
আশ হাজার টাকা দীর্ঘদন ধরে 


পাওনা থাকা সত্বেও সম্প্রতি উত্তর- 


বঞ্গো অন্যাম্ঠত পর্ষদের এক সভায় 
উন্ত সংস্থাকে আরও কয়েক হাজাব 
টাকা 'দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করা 
হয়েছে। এর পেছনেও শ্রীমতী মৈত্রের 
হাত আছে বলেও অনেকে সান্দেহ 


- করছেন। কারণ এই সংস্থার কর্ণ- 


ধার শ্রীধদুনাথ দাস পর্ষদের একজন 
সদস্য এবং শ্রীমতী মৈন্রের একজন 


বিশেষ আস্থাভাজন ব্যাস্ত যেহেতু 
শ্রীদাস শ্রীমতাঁর আস্থ॥ভজন তাই 


এর মূল্য দিতে হচ্ছে পর্যদকে কয়েক 


হাজার টাকা গচ্ছা 'দয়ে। 


পর্ষদের পরিচালন ব্যবস্থা এক 


অরাজ্কতার মধ্যে দিয়ে চলেছে। 


খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ সম্পর্কে 
পূর্বে প্রকাশিত এক সংবাদের 


প্রতিবাদ করে' পদের সভাপাত 
শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা মহাশয় বলে- 
ছিলেন যে য্ুক্কফরল্টের আমলে পাঁর- 


চালনা বাবস্থা এক ভয়াবহ রূপ 


নিয়োছল এবং পর্যদকে ধ্বংসের 


মূখে ঠেলে দেওয়া হয়ৌছল। 'কল্তু 


একটি পাঁরসংখ্যান দিলে পর্ষদ সভা- 


ফুন্তফ্লন্টের মোট দুই 
বছরের শাসনকালে পর্ষদ 'বাভন্ন 
সংস্থার নিকট পাওনা অর্থের মধ্যে 
প্রায় নয় লক্ষ টাকা আদায় করতে 
সমর্থ হয়োছল। আদায়কৃত টাকার 
এই  পারসংখ্যানই নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ করে দেয় যে যু্তফ্ল্ট আসলে 
পারচালনা ব্যবস্থা কতটা সবল ছিল। 
বর্তমান পর্ষদ কর্তৃপক্ষ পাওনা টাকা 
আদাষের ব্যাপারে এক আশ্চর্য উদা- 
সীনতা অবলম্বন করে চলেছেন । 


কভর্তপক্ষের বিরদ্ধে আরো 
আভিযোগ 
কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কতকগযাল 
গুরুতর আঁভযষোগ দর্পণ জানতে 
পেরেছে। তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা 
লক্ষর্নীকান্ত কোসের নেতৃত্বে গঠিত 





এম এল এদের প্রশ্নে পূর্তমন্ত্রী বিব্রত 


সম্প্রতি কংগ্রেসী এম এল এ 
দের এক ঘরোয়া বৈঠকে পৃতর্মল্তী 
শ্রীভোলা সেন দল'য় সদস্যদের কাছে 


{বিরত হয়ে পড়েন। তার ববরণ 


দিতে “গয়ে সেই বৈঠকে উপস্থিত 
জনৈক সদস্য মন্তব্য করেন £ 


হওয়ার দৃশ্য বড়ই করুণ” ! 
বিধান সভায় পার্ট সদস্যদের 
এই বৈঠকে প্রীসেনের কাছ থেকে 
অনেক এম এল এই জানতে চান হে 
ইতিপূর্বে বিধানসভায় এবং বাইরে 
একাধিকবার ফে প্রাতশ্রদাত দেওয়া 
হয় যে বাজন জেল।র বিধান সভার 
সদস্যদের কলকাতায় এসে থাকবার 
জন্য বর্তমান ব্যয্স্থাকে উন্নত করা 
হবে তা কতদূর অগ্রসর হয়েছে। 
যাঁরা তাঁর কাছ'থেকে সরকারী 
দপ্তর কতটুকু কি করেছে জানবার 
জন্য খ:টনাঁট প্রশ্ন করাছলেন 
তাঁদের মধ্যে অনেকেই মফঃস্বলের 
এম এল এ এবং কিড স্ট্রটে সরকার 


(দপপের সংবাদদ্াভা) 


তত্বাবধানে চালিত হোস্টেলের, 
বাঁসল্দা! 

এদের স্মানীর্স্ট অভিযোশ 
ছিল যে এই হস্টেলের' পাঁরবেশ 
মোটেই ভু নয়॥ খাওয়া-থাকা এবং 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ 
একথা তাঁরা বারংবার জানিয়েছেশ। 
কিন্তু ওঁদের সবচাইতে বিব্রত করেছে 
ওখানে এক শ্রেণীর বাহরাগতের 
আনাগোনা । এই হোস্টেলাটিকে তারা 
নানান ধরণের অসামাজিক কার্ষ 
কলাপের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার 
করে। একজন এম এল-এর পক্ষে 
কোন পারচিত ব্যন্তকে ওখানে 
আসতে কলা অনেক সময় সম্ভব হয 
না। কারণ তাঁরা জানেন না কখন কি 
পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হয়। 

বিধান সভার কাছাকাছি একাঁট 
বড় রকমের আখাদগৃহ তৈরী করা 
সম্পর্কে তাঁর দপ্তরের লোকেরা কতটা 
এাঁগয়েছে এবং কেনই বা ফত তাড়া- 
তাঁড় কাজটা শুর করা যাবে ভাবা 
গিয়েছিল তা হতে পারে নি এসব 
তথ্য যখন শ্রীসেন জানাচ্ছিলেন তখন 
অনেকেরই ধৈর্য ছিল না সব কিছ? 
শোনবার। - 


তাঁরা পাঁরহ্কার জানাতে চান | 


যে দশর্ঘমেয়াদী পরিকজ্পনা কার্য 
করাঁ কবে হবে.. তার জন্য তাঁরা 
মেটেই অপেক্ষা করতে রাজী নন। 
বর্তমান আবাসস্থলাটকে মোটামুটি 
পরিচ্ছন্ন করা এবং সুস্থ পরিবেশ 
ফাঁরয়ে আনা ক মোটেই সম্ভব 
নয়? স্নানের জন্য উপফুন্ত জলের 
ব্যবস্থা করার জন্য খুব বড় রকমের 
পারিকজ্পনা প্রয়োজন ? টাটকা; শ।ক- 
সবজ্জী, মাছ ও মাংসের ব্যবস্থার জন্য 
নিভ'রযোগ্য সংগঠন গড়ে তোলা কি 
খুবই কঠিন? ' 

কয়েকজন এম এল এর মাঝে 
মাঝে কলকাতায় এসে থাকার জন্য 
একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থ।য় যখন এত 
অপদার্থতা তখন রি করে অনেক 
বড় বড় প্রকল্প যথারীতি পাঁরকল্পনা 
মতই রুপায়িত হবে এই সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ! 


শ্রীসেন না কি আবার প্রতি . 


শ্রযাত দিয়েছেন যে আগামী আঁধ- 
বেশনের আগেই তান একটা ব্যবস্থা 
কববেন এবং এখনই যাতে কমন 
অরাজকতার পাঁিসমাস্তি ঘটে তার 
জন্য যথাসাধ্য করবেন। 


মিথ্যা অভিযোগেব ভাতে পরে 
উক্ত সদস্যকে পুলিশ লক-আপে মৃত 
অবস্থন্ন পাওয়া যায়। 
পতির এই উক্তির অসাবতা' প্রমাণ আজও কোন তদন্ত অন্দাষ্ঠত হয়নি। 
"হয়ে ষাবে। 


0 ৪ কিল । 


প্রকাশিত ও অশ্লশল ভাষা প্রয়োগ করে। এ 
সম্পর্কে আভিযোগ করা সত্বেও 
ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কারণ 
শ্রীমতী মৈত্রের সমর্থকদের বিরুদ্ধে 


ব্যবস্থা নিতে পর্ষদ কর্তৃপক্ষের হাত 


কতৃপক্ষের 


আন্দোলন করার অঁডযষেচগে লক্ষমখ- কাঁপো। 
কবর ইউনিয়নের একজন সদস্যকে পর্ষদ সম্পাদিকা যখন - দেখলেন 
পুলিশ গ্রেপ্তার ক্র কতৃপক্ষের লক্ষযীবাব্ং ও ভার ইউনিয়নের 


সদস্যরা পর্ষদে কে:নও রকম দুনশীত- 

মূলক কাষকলাপের পৃজ্ভপোষকতা 

করবেন না, তখন তিনি এই ইউনিয়- 
(শেষাংশ নবম প্যাক) 


এ সম্পর্কে 





আপনি যদি বিবাহিত হন তাহলে, বিনা মূল্যে নিরোধ 
পুস্তিকার জন্যে, অনুগ্রহ করে এই কুপনটি ভরে পাঠান । 


ডিস্ট্রিবিউশান ম্যানেজার, ভি.এ.ভি.পি. গন | 
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আরেকটি সন্তান না চাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করুন 


চৰ 


লক্ষ লক্ষ লোকের মের মতন, সহজে ব্যবহারযোগ্া 
ও নিরাপদ, দরবারের জল্মনিরোধক 





আল কিনদি 


হতভাগ্য 
মৃড়ার মঙগে পাঞ্জা কষতে কষে 
গ্রামে গঞ্জে ধুঁকছে। পথে পথে 
পথে পদে পদে তাদের বাঁচার বাধা। 
বাধার বিদ্ধাপর্বত | - বেঁচে থাকাটাই 
তাদের কাছে আশ্চর্য, এই সব হুভ- 
ভাগ্য ষাহুষগুলো তাভি ধেনো পচা 
নেশীর বস্তু গিলে মারা যায়ঃ সৌদর- 
বনে এরা বাঘের পেটে যায়| 
সম্তায় মান্ধ খেতে গিয়ে বিষাক্ত 
মাছের মর্বনাশা খাদ এদের মৃত্যু 
ভেকে আনে । এর! হিয়ে মারা 
যায়। দীাত বার করে পথে পড়ে 
থাকে। কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে 
গ্রনতার ধিক্কার যিশ্রিত অস্পষ্ট 
খবপার শিকার হয়ে মরণের শঙ্খ 
বাজার সককরুণ শব্দ শোনে । দিন 
গ্রোনে। 

এই সব হতভাগ্য মানুষদের 
বেশীর তাগই ভংঘুরে। খাছ্ের 
সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় | ভিক্ষা 
পাত্র হাতে ফেরে দুয়ারে ভুক়ারে | 
ভিক্ষার চাল কড়া আকাড়]! তৰু 
এই মব মুল্যর্বদ্ধ মহামারীর দিনে 


ক্ষুধার্ত মানুষগুলো . 


ভাই এরা নানারকম কসরতের 
আশ্রয় নেক । হরেক ভবঘুরে বৃত্তির 
আশ্রয় নেয়। ছু পয়সা উশাছ়ের 
পথ থোজে। ঢোঁলদ বাজ্জিপ্নে, নেচে 
গেয়ে হেসে কেদে অভিনয় করে 
পয়সা কামাবার কৌশল এদের রপ্ত 
করতেই | ভাদাঁড়া উপায় নেই। 
ভাবা বলে ভোল না ধরলে ভিক্ষা 
দেন্ব নাকেউ। 

অবশ্য ভারতীয় দণ্ডধিধির ১০৯ 
ধারার ভবঘুরে বৃত্তি নিষিদ্ধ । আবার 
ভারতীয় ভিখারীদের জন্য প্রতিদিন 


এক কোটি দশ লক্ষ টাকা যায় হয়] 


ভবঘুরে বৃত্তি নিষিদ্ধ হলেও ভবঘুরে- 
দের সহান্ধে প্রতিষ্ঠা করার মত 
বাবস্থ! সরকার করতে সম্মম হননি। 
ভিক্ষুকদের সমস্যা লযাধান হয়নি | 
নমুনা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল 
ভারতে প্রতি বছর অল্পবিস্তর-ভিন 
হাজার লোক ভিখারীতে পরিণত 
হচ্ছে! প্রাকৃতিক .বিপর্ধন্ন এবং 
ভুন্িক্ষ ইত্যাদি কারণে। 

এই সব ভবঘু-রর] অবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে কখনও বা পীর কখনও বা 


কার ঘরে চাল থাকে! কে দেয় হিস সন্যাসী সাঁধু। 'এই সব 
ভিক্ষা । ভবঘুরেরাও সমাজে কখনও কখনও 
চলত দেবর টির 


যার জন্য কলি দুলি........ 


দিঙ্গীপ মজুমদার- 


মেদিনীপুর জেলার গোগীংল্লভ- 
পুর ধানার ম হা পাল গ্রামের 
প্রাইমারী স্কুলের প্রাঙ্গণ । গ্রাম- 
বাশীরা সকলে সমবেত হয়েছেন।। 
বিচার হবে । চুরির বিচার | গোটা 


থানা অঞ্চল জুভে ইদানীং সত্যই 


চুরি ডাকাতি বড় হচ্ছে। মুকুন্দ 
রাত, সর্বেশ্বয় পয়ডগ, গণেশ পাল 
প্রভৃতির ঘর চুরি হয়ে গেছে; গরুর 
গাড়ির চাকা, বাসনগত্র গয়না দিন 
দুপুরে চুরি ছচ্ছে সব। এন একটা 
বিহিত করা দরকার । মহাঁপাল, 
শালবনিঃ পায়|, খাযার, জাছানপুর, 
তক্তাপাঠ--এই ছ’ ছ'টি- দেশের 
বিচারক দতুমুণ্ডের কর্তা শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্ৰনাথ কর চিন্তিত হয়ে পডে- 
ছিলেন । তিনি অধ্াত্বধার্দী, ফলত 
বিচারের পূর্বেই পালপাড়া গ্রামে 
কোঁতিধীর কাছে সিয়ে গণনা 
করে চোরদের নামধাষ নাড়িনক্ষত্র 
সব জেনে এসেছিলেন | ভাই বিচার 
হচ্ছে; আগামীর! হাঞ্রির-এই ত 
পূর্ণ খামারী, মন্মধ দগুপাঠ, নিয়াই 
খামারী, মৃত্যুপ্জয় ০০০০ | 


সেদিন সঙ্ধাবেলায়, সত্যই এক 
বিচিত্র বিচার দেখলাম । চৌর্যবৃত্তি 
বন্ধ করার জন্য এমন সংপ্রচেষ্টা 
ইতিপূর্বে নজরে পড়েনি। চুরি বন্ধ 
করতে হলে চোরকে শান্তি তো 
দিতেই হবে| সেখানে কোমল 
হলে চলবে না| তাঁই খন চোখের 
সামনে দেখলাম, এক একজন 
আদামীর দেহের উপর তক্তা ফেলে 
তার উপর ৮১০ জন চেপে বসে 
উদ্দোষ নৃতা করছে, তখন বলতে 
দ্বিধা নেই. মনে যনে পুলকিত 
হলাম! সবচেয়ে শন্জা হল যতীন্দ্র- 
বাবুর উপর । এমন মামৃষ, এমন 
সততা, এমন দৃষ্টি--মাহা, কলিযুগে 
এ যে সুধৃর্লঙ ৷ | 

“সই পুলকের রেশ নিয়েই 
বিচারের পরে রবীন্দ্রনাথের একখানা 
থান গন গন করে ভাজতে ভাক্ততে, 
রাস্তা পেরোতে যাচ্ছি, কে যেন 
আধার জামা ধরে টানল। ফিরে 
তাকালাম । আবছা অন্ধকারে 
ঠিক চেন৷ গেল না।-_দিব্ি 
চলে যাচ্ছিস যে সে?! 


- রোগের কথা। 


দারুণ সম্মান পেয়ে থাকেন। 
(সত্যিকার পীর সন্নাসীদের কথা 
তুলছি ন! তাদের প্রতি অপমান- 
সূচক মন্তব্য করাও আমার হচ্ছ! 
নয়)] 

গ্রামের পথে দেখেছিলাম এক 
উলঙ্গ ফকিরকে | সেই ফকির তাঁর 
লিঙ্কে লোহার শিক (সরুতার ) 
দিসে ভেদ করেছেন। দেখলে 
অবাক হতে হয় কত তার ভক্ত । 
যে ফকির রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে 
উঠেছিলেন সেই অলৌকিক পীরবাবা 
নাকি না দেখেই লোকের রোগ 
এবং দুঃখ কষ্টের কধা বলে দিতে 
পারতেন । 

একদিন তার কারসাজি ধরা 
পড়ে যায়। ফকির সাহেবের 
চ্যালারা ছিল সর্বেশর্বা। কথাতেই 
আছে পীর ওড়েন না ওড়ায় তাদের 
চ্যালাতা | সেই চ্যালা নতুন 
আগন্তক জিজ্ঞাসু রোগীর সঙ্গে 
আলাপ করে জেনে নিত তাদের 
রোগীকে পর পর 
একই টেবিলে বসানো হতে৷। 
চ্যালারা! পূর্বেই নকলের রোগ এর 
মোটামুটি আভাস দিয়ে যেত গুরুকে | 
তারপর পনীঙ্গা করার সময় 
চালা তার নিজের কোটের- 
যোভামে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিতো 
কত নম্বর বোগী ইনি। গুরু 
বুঝতেন এ নম্বরের রোগীর রোগ 


সম্বন্ধে কি জানা গেছে। ব্যস 
কিস্তিমাত। কয়েক বছর আগে 
ভীষণদর্শন সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটি 


বললে । কেন, আর কী করব? 
বললাম আমি | সেকথায় উত্তর ন! 
দিয়ে ছায়া মৃতিটি বলল) যতীনবাবুকে 
চিনিস ? আগে চিনতাম না, আজকে 
চিনলাম_এমন সৎ লোক । হেসে 
উঠল সে। “তোরা বড় পোজাসুজ্ি 
দেখিস তো1। হাসভে হাঁসতে পে 
বললে £ এই মহান বিচারক বভীন্্র 
নাথই চি'চড়া হাইস্কুলের হেড 
মাষ্টার ছিলেন একদা; হৃর্ণাতির 
অভিযোগে বিতাড়িত হৃদ । এই 
যতীন্দ্রবাবুই মহাপাল স্কুলের সম্পা- 
দকের সহযোগিতায় একজন প্রগতি- 
লীগ শিক্ষককে কোর করে তাড়িয়ে 
নিজে ঢোকেন। আর এই 
শ্রীষতীন্দ্রনাধ-ই এখন প্রাক্তন 
জমিদার বিশ্বভভর দাস প্রহরাজ যহা- 
পাত্রের য্যানেজ্জার ৷ বুঝলি বুদ্ধ, 
আমাকে দিব্যি গালগালি দিয়ে 
অদ্বৃশ্য হয়ে গেল মৃত্তিটি। সম্ভবতঃ 
শিক্ষার কিঞ্চিৎ আলোক প্রাপ্ত কোন 
স্থানীয় আদিবাসী | 

কিন্তু সব যেন কেমন গোৌদষাল 
হয়ে গেল। আবার আমি অন্ধকার 
ভেঙে গ্রামের দিকে এগুলাম। 
শান্তিপ্রাপ্ত একভ্রন আসামীর সঙ্গে 
একটু কথা বলতে চাই ৷ পেলাম 


গাছের ডালে চড়ে পধাকতেন। 
ভক্তার] সন্তান লান্ের আশার গাঁন্ধ 
তলায় বসে কাদতেন। ও বাক্তি 
গাছের ছোট্ট “ছোট ডাল ভেঙে 
ফেলতেন। যার কাছে পড়তো 
সেই-ই নাকি ভাগ্যবতী সন্তান সম্ভব! 
তিনি হবেনই | 

প্রচুর উপায় হতো তার | তার" 
পর একদিন নারী হরণের ঘভিযোগে 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে 
আবার উৎসাহী দর্শকরা] খড়ি পেতে 
দারুনভাবে ভাগ্য পরীক্ষা করতে 
দেখেছিল পূর্বের সেই তণ্ড সাধুকে । 
তখন ভার নাম রাবা সর্বরোগ হর |. 
এই সেদিনেও পশ্চিমবাঙপার বিভিন্ন 
গ্রামে সাড়া! শ্রাগিয়েছিল ভাণ্ড বাবা 
নামক সাধু। ভার ভগ্তামীর শেষ 
চয়েছে। এখন সক্ষেলে। 

এই ভাবে ভণ্ড সাধু ফকিরের 
সংখ্য! দিল দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নান! 
ধরণের কৃত্রিম অভাবীদ্দের ভীড় 
আশঙ্কাজনক | এর! যেন ভেন 
প্রকারে মানুষ ঠকিরে বেড়ায় । এই 
কৃপণ ভিখারীর! সারাজীবন অব- 
হেলায় কাটায়, মৃত্যুর সময় তাদের 


অনেকের ঝুলি থেকে প্রচুর টাকা 
বেৰ হয়| এমন ধটন। বিরল নয় | 


একশ্রেণীর ভবঘুরে লোক 
যেথানে সেখানে ডেরা বাঁধে। 
তাদের সঙ্গে থাকে মোরগ, মুৰ্গী, 
ভালুক এমনকি ঘোড়া পর্যস্ত। 
ভালুকের পশম দিয়ে তৈরী মাহুলী 
বিক্রি করে এরা । মোরগের লড়াই 





দ্য 


একভনকে। বটগাছ্ের তলায় মাথা 
শেঁজ পড়েন্ধিল। “তুই চুরি করে- 
ছিলি!’ জিজ্ঞেদ করলাম লোজা- 
সুক্জি। উত্তর হ্যা ৷ ডাঁহলে 
গণনা ঠিক, বিচার ঠিক। অঙ্ধ- 
কারেও যেন অলে উঠল তার চোখ |, 
গণনা ফণনা বাজে সব সাজানো |? 
তার অর্থ? “অর্থ? হা ভগবান? যার 
জন্য করি চুরি সেই বলে চোর |? 
যেন, ববীন্দ্রণাথের উপেন হুলে 
কাবা করে বলত : তুমি যচছারাছ 
সাধু হলে আজ'--ইত্যাদি ৷ 

ফলতঃ আধার কৌতুহল বেড়ে 
পিয়েছিল। আমি খোঁজ নিয়ে 
ছিলাম । যে তথ্য আমার হাতের 
কাছে এসেছে তা যদি শত হয় 
(গোপীবল্লভপুর ধানার মূর্খ দরিদ্র 
দরিদ্র মানুষ সত্য বলেই মনে করে ) 
তবে! এই সৰ চোরের! যুক্তফ্রন্ট 
আঁয়লে ছিল বামপন্থী দলের সমর্থক 
কেউ কেউ সক্রিয় কর্মী, শ্রী কর্মীও 
কেউ কেউ এদের জব্ব করার অভিনব 
কৌশল নিয়েছে স্থানীয় নব- 
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দেখায়। নাচ পথকে 
এরা করেছে দর | 

দুষ্ট লোকেরা বলেন, বলেন, 
এদের মধ্যে বিদেশী গোয়েন্দাচক্র 


কাজ করে। * গোপনে গোপনে এরা. 


দেখায়। 


নানা সংবাদ কৌশলে পাচার করে। + 


হ্গম এলাকা সম্বন্ধে নাকি ম্যাপ 
তৈরীও করে । ভবঘুরে লোকেরা 
মাঝে যধো সংঘবদ্ধ ভাবে ডাকাতি 
করে। গ্রামের গৃহস্থের বাড়ীতে 
রাতের বেল! এরা আত্রয্ন চায়! 

গৃহস্থ এদের খাওয়ান পেটভরে | 
রাতছুপুরে পিঁদকেটে সর্বনাশ ডেকে 
আনে এরাই | বন গ্রামে দেখেছি 
রাতের আশ্রয় দিতে কেউ চায় না 
অচেনা লোককে । পশ্চিমবাঙলায় 
খরা ও বন্যায় শতশত গৃহী পথে 
নেমেছে | তাদের স্থায়ী বাসস্থান 
নেই। তার] যাযাবর উদ্বান্ত। 

এয়া পরের বাড়ীর উঠানে, 
গোয়াল ' ঘরে, দ্বাপানে কুঁড়ে ঘরে 
কোনও মতে রাত কাটায়। ঘর 
বানাবার, ঝন্ধি অনেক | খড়ের দাম 
আকাশছোয়|। টালির উর্দামূল্য 
ভয়াবহ । তাছাড়া খর তৈরীর 
কাঠামোর তাল গাছের দামও 
আছে। কোগলার, বাশের, গোল 
পাতার ঘরও এদের জোটে লা। 

পথে পথেই এদের শ্রীবন কাটে | 
পথেই হয় বংশবৃদ্ধি] এদের নেই 
ভাষা। নেই আঁশা। নেই ভরসা। 


নেই হতাশা । 


এরা আছে। 








কংগ্রেসীরা (অধিকাংশই জমিদার, 
যথা, কানাই রাণা, হৃদয়ানন্দ পাল, 
পৃথ্বিনাথবাবু) এবং যুব কংগ্রেস- 
কর্মীরা (যথা, বৃন্দাবন রবীন 
কৃশধবন্্ )। এদের দিয়েই ভাব! 
চুরি করিয়েছে এতদিন, জিনিস- 
পত্রের যোদ্ধা ভাগটাও দিয়েছে। 
এই সব গরীর মানুষ যে অল্প কিছু 
নিয়েই সস্তষ্ট থাকতে হয়েছে । যা 
পেরাপে ভয় ছিল বৈকি। কিন্তু 
এত বড় বড নামকর! লব মুকুব্বিরা 
পেছনে আছেন ভেবে ভয়টাকে ঢাকা 
দিয়ে রেখেছিল। শুধু যে পেটে 
আলা চুরি করেছে তা নয়, কখনো 
কখনে! বাধা করানো হয়েছে চুরি 
করাতে ! সুতরাং গণন।-ফনন! 
বাজে কথা, 
ওরা আগেভাগেই জানত । 


যন্ত্রণায় ছট তট -করছে মনমথ । 
কাত্রাচ্ছে। 

আমি চলে এলাম। আর 
যতীন্্রনাধবাবুর মুখটা ভীষণ ছু চলো 
হয়ে অনবরত আমার চোখের 
সামনে ঘুরতে লাগল | 
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সংক্ষেপে যাকে বলা হয় “কংগ্রেস 
7. সোশ্ালিষউ ফোরাম» সেই গাল্ভর! 


নামের “কংগ্রেস ফোরাম ফর 
সোশ্বালিউ খ্যাক্সান” এ-কে এবারে 
মহা ফ্যাসাদেই পড়তে হয়েছিল | 
নাকে খত দেওয়া হয়ে গেছে ইতি: 
মধ্যেই । তাঁতে যে কাল মৃত্যুর 
হাত থেকে শেষপর্যন্ত রক্ষা পাওয়া 
যাবে এমন কথা এখনই জোর করে 
বলা ধাচ্ছে না । কিন্তু সেটা হচ্ছে 
ভবিষ্যতের বাঁপাধ। বর্তমানে যা 
ঘটেছে এখন লেটার কথাই ভাব! 
ভালে।। 

প্দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিপদ” 
যে আবারও দশে মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠছে সে ব্ষিয়ে তারা এখানে একটি 
আলোচনাচকের আয়োজন করে" 
ছিলেন । গত ৩১শে মার্চ এখানকার 
বিঠলভাই প্যাটেল ভবনের কলাটটআা- 
শান ক্লাব ভবনে এই আলোচনা- 
চক্রের উদ্বোধন করেছিলেন নিখিল 
ভারত কংগ্রেস 'কমিটির সভাপতি 
ডাঃ শঙ্করদয়াল, শর্মা। হুইদিন 
ধৰৈ আলোচনা চলেছিল এ আলো- 
চন! চক্রে) গালভর] প্রগতিশীল 
বুলির চিরাচরিত তুবড়ী ছুটেছিল 
প্রায় সকলেরই মুখে, প্রদত্ত সর্ব 
প্রতিশ্রতি পালনের 
পথে কংগ্রেস তো সততই সচেষ্ট ও 
অভীল কিন্তু তাদের সে পথে বাধা 
সৃষ্টি করেছে “দক্ষিণপস্থী প্রতিক্রিয়া” 
বর্তমানে যার বিপদ আশঙ্ক। আরও 
বেড়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের 
বধের চাকা যেমন “মেদিনী গ্রাস” 
করেছিল, কংগ্রেসের সমাজবাদের 
রথচক্রেও এখন তেমনি “দক্ষিপপন্থী 
প্রতিক্রিয়ার মেদিনী গ্রাস করতে 
সচেষ্ট"। তাই আলোচনা চক্রে 
তীব্র শক্তিশালী বাক্যবাশ ছুঁড়ে 
নক্ষিণপন্থী- প্রতিক্রিয়ার সে অপ- 


_-- প্রয়াসকে ব্যর্থ করবার সাধনা । সে 


সাধনায় অংশ গ্রহণ করতে সম্ভাগৃছে 
যে ল্রোতৃসমাবেশ হয়েছিল তা গুণে 


* ও ওজনে বিশেষ ভারী ছিল। 


সাধারণ শ্রোতা অনেকই ছিলেন । 
তাঁর ওপরে ছিলেন বেশ কয়েকজন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ৬০1৭* জন কংগ্রেস 

ংসদ সদ্য, কিছু সংখ্যক কংগ্রেস 
এম এল এ। এদের মধো অনেকেই 
ভাষণও দিয়েছিলেন । আর ভাষণ 
দেবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত 
ছিলেন তিন জল সি পি আই নেতা- 


৭ ্ীইক্্রজিৎ, গুপ্ত, অধ্যাপক হীরেন 


মুখাঞ্জি ও শ্রীমোহিত সেন ৷ 
সোশ্ঠালিউ ফোন্বাষের বহিভূতি 
কংগ্রেস সংপদ সদস্য বিশেষ করে 
১নহরু ষ্টাডি ফোরাম নামক প্রতি- 
ঘম্্ী সংস্থার সদস্যরা তো সিপি 
আই নেতাদের আমন্ত্রণ শ্রানানোর 


বাহানা তুলে কংগ্রেদ্‌ সভাপতিকে 
এই আলোচনা চক্রের উদ্বোধন না 
করতে অনমৃরোধ জানিয়েছিলেন | 
দাবি তুলেছিলেন বেশ খানিকটে 
জল ঘোলা হয়েছিল । নেহুকু 
ফোরামের সদস্যদের সে দাবি, দে 
অনুরোধ অগ্রাহ্ করে ডাঃ শর্মা এ 
আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করলেন। 
প্রাথমিক মুস্কিলের অবদান হল। 
কিন্তু পরে গুরুতর মুস্কিল ঘটল 
অধ্যাপক হরেন মুখাপ্রির দেওয়া 
ভাষণ নিয়ে। অবশ্য মুস্কিলটা দেখা 
দিল আলোচনাচক্রের বৈঠক শেষ 
হয়ে যাবার পরে। | 


কংগ্রেসী 


পয়লা এপ্রিল তারিখে এই 
আলোচনাচক্রে ভাষণ দিয়েছিলেন 
অধ্যাপক হীৰেন মুখাজি। তার 
সেদিনের বক্তবা ভাষণ চলাকালে 
বেশ কয়েকবার শ্রোতামণ্তলীর 
উচ্ছৃঙ্গিত করতাঁপি ধ্বনিতে সম্বধিত 
ও অভিনন্দিত হল। এক সময়ে 
তো প্রায় পাচ মিনিট ধরে কর- 
তালির অভিনন্দন সভাকক্ষকে 
মুখরিত করে রেখেছিল । হীরেন- 
বাবুর সেই বহু সম্বধিত গু অভিনন্দিত 
অংশ পরদিন সকালে এখানকার 
কোন কোন সংবাদপত্রের ( এমন 
কি ন্াশেন্তাল হেরান্ড ও প্যাটিয়টে ও) 
ছাঁপা হছল। কিন্তু তার পরে কোন 
এক অদম্য শক্তির প্রভাবে স্যোশ্া- 
লিউ ফোরামের নেতৃমণ্ডলীকে এমন 
এক কাজ করতে হুল যাকে বলা 
যায়"*“নাকে খত দিয়ে বলতে হল 
ভবিষ্যতে এমনটি আর কখনো হবে 
নাঃ। 
. সি পি আই নেতা হীরেনবাবু 
এমন কি অসমাজবাদী বক্তব্য রেখে- 
ছিলেন এই সোশালিষট ফোরামের 
সমা্জবাঁদ প্রসারণমুখী আলোচনা- 
চক্রে যার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই 
কংগ্রেনের এই সব প্রগতিপন্থী সমাজ- 
বাদীদের এমন ভিগ হাজি খাওয়া 


অপৰিহাৰ্য হয়ে উঠল এবং সে ডিগ- 


বাঁজির স্বীকৃতি এমন সাত তাড়া- 
তাঁড়ি খবরের কাগজের মাধ্যমে 
সরবে প্রচার করতে হল? চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে কি এমন ঘটল যার 
জন্য হীরেনবাবুর ধোপানাঁপিত বন্ধ 
করবার সদিচ্ছা ঘোষণা করতে হুল 
সোশ্ঠালিউ ফোরামের কর্তাদের 1? 

শোনা যায় ২রা এপ্রিলের 
সকালের খবরের কাগন্ষে হীরেন- 
বাবুর বক্তব্যের অংশটুকু পড়ে কোন 
বিশেষ মহল বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং 


ফোরামের কতৃ পক্ষকে টেলিফোন 
* ষোগে সেই বিক্ষোত ও অসম্তরির 
কথা ক্রানানোও হয়। এবং এও 


নাকি-বলা হয় ষে'আলোচনাঁচক্রের. 


এ ধরণের আলোচনায় খোদ প্রধাণ- 
মন্ত্রীর ভাবমৃত্তিকে কিছুটা মসালিপ্ত 
করা হয়েছে, তাতে কংগ্রেস পার্ট 
ও কংগ্রেস সরকারের ভাবমুতিও 
মসীলিপ্ত হয়েছে । কাজেই সেই 
ভাবমৃত্তির হ্যাতিভাঘরতাকে অল্লান 
রাখবার শুন্য ফোরাম কতৃপিক্ষকে 
প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে হীন্েনবাবৃর 
সেদিনের সেই “সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও 
উপড়-পড়া” বক্তব্যের জন্য দুঃখ 
প্রকীশ করতে হল এবং আরও 
ঘোষণা করতে হল যে ভৰিষ্যুতে 
আর কোন দিন তারা হীবেনবাবুকে 
তাদের কোন অনুষ্ঠানে । আমন্ত্রণ 
জানাবেন না-। 


নিজ্ষে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচন! 
করেছিলেন, করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর 
নামে একটি বিশ্ববিদ্তালয় স্থাপনের 
প্রস্তীবের বিরুদ্ধে। পরে প্রস্তাবিত 
সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য নাম রাখা 
হয়েছে। এমন কি রাজনৈতিক 
অভিসন্ধিমূলক সমালোচনারও ক$- 
রোধ করা উচিত নয়, যুক্তি দিয়ে 
সে সমালোচনার খণ্ডন করতে 
হবে। 

সোশ্তালিউ ফোরামের এই 
‘সিদ্ধান্তে হীরেনবাবু আদৌ বিচলিত 
ছন নি 1.ভিনি স্পষ্ট কবেই' বলেছেন 


যে “মারুতির” ব্যাপারে তীর-বক্তব্যে 
ফোরামের যে প্রতিক্রিঘাই হোক 
না কেন তাতে ঠার কিছু এসেষায় 
না। যা তিনি বোঝেন সেটি স্পষ্ট 
করে বলার অধিকার তিনি কখনই 
ছাড়বেন না। 


সমাজতন্ত্রের ফ্যাসাদ 


কপিল রায় | 


হীরেনবাবু সেদিন বলেছিলেন 
যে সমাশ্ববাদের সিদ্ধি ঘটতে পারে 
কেবলমাত্র সমাজবাঁদের পথেই । 
তাই তিনি কংগ্রেস সদস্যদের বৃহদা- 
কার সংখাণগুরুতাঁর শক্তিতে আত্ব- 
তুষ্ট না হবার গন্য সাবধান করে 
দিয়ে বললেন যে শ্রীমতী ইন্দির] 
গান্ধী তো নিষ্ধক কংগ্রেল পার্টিরই 
নেতা নন, তিনি সরকার তথা 
দেশেরও নেতা । তাই তীব ভাব- 
মুর্তি রক্ষার বিষয়টি কেবলমাত্র 
কংগ্রেসের দলীয় বাপার নয়, সে 
ব্যপার হচ্ছে গোটা দেশের | 
সে ভাবমূতিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে 
এমন কিছুই করা উচিত নয়। এই 
প্রসঙ্গে হীরেনবাবু “মারুতি” মোটর- 
কার প্রকল্প নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্ট 
হয়েছে তার উল্লেখ করে বললেন 
যে ছোট মোটরকার তৈরি করবার 
কারখানাকে বাষ্ট্রাধীন করবার 
সিদ্ধান্ত বহু দিন আগে সরকার 
গ্রহণ করেছিলেন । সেই সিস্ধান্তকেই 
কার্যকরী করা উচিত ছিল। বর্ত- 
মানে এ বিষয়ে যে বিতর্কমূলক 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর 
তার উর্ধে থাকা দরকার । তার 
ছেলে শ্রীসঞ্জয় গান্ধী যদি মোটরকার 
শিল্পে প্রতিতাধর হন তাহলে তাঁকে 
বাষ্ট্রাধীন মোটর কারখানাতেই 
কাক্কে,লাগানে! বিধেয় ছিল। তা 
হলে বর্তমানে যে সব কাছা ছোডা- 
ছড়ি চলছে তা আর হত না। 


পূর্ববর্তী এক বক্তার জবাব দিতে - 


গিয়ে হীরেনৰাবু আরও বললেন 
যে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করা 
চলবে না ধারা বলেন তিনি তাদের 
সঙ্গে একমত নন। তাঁর অভিমত 
হচ্ছে “দরকার হলে প্রধানমন্ত্রীরও 
সমালোচনা করতে হবে”। তিনি 
আরও বললেন যে একবার তিনি 


কিন্তু ফ্যাসাদ হয়েছে লিপি 
আইয়ের । কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের 
বর্তমানের এই প্রণয়মধুর আঁতাত- 
টিকে তারা নিছক অস্তিত্ব বজায় 
রাখবার জন্যই এখন টিকিয়ে রাখতে 
চান। দ্বিভীয়ত সোশ্ালিষ্ট 
ফোরামের সদস্যঠাট তো তাদের 
মতে কৃংগ্রেমের ভেতরকার প্রগতিশীল 
অংশ যাঁদের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলতে 
হবে তাঁদের বহু প্রচারিত জাতীয় 
গণতান্ত্রিক ফ্ৰণ্ট আর দেশবিদেশের 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও' সমাবেশ 
ধাদের ভারা তাদের তুরুপের তাস 
ভ্কিদেবে দেখিয়ে থাকেন । কাজেই 
তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা তে 
দুরের কথা কিছু বলতেও সি. পি 
আই এখন আর রাজি নন! তাই 
কীরেনবাবুর প্রতি সোশ্টালিউ 
ফোরাম যে অসৌক্ষন্য দেখিয়েছেন 


তানিয়ে সি পি আই কোররকম টু. 


শব্দটিও করতে ৰাজি নদ | “কিল 
খেয়ে কিল চুরি করা” ছাডা আর 
পথ নাই কারণ “বড়র পীরিতি বড 
পরমাদ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে 
ও চাদ”। 
সুব্রতকে নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর 
ফ্যালাদ 
পশ্চিমবাংলার প্রতিমন্ত্রী শ্রীসুত্রত 
মুধাঞ্জিক্ে নিয়ে যনে হচ্ছে প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এবারে 
একটু অসুবিধার সম্মুখীন হতে 
হয়েছে। সৃত্রতবাবু কয়েক দিন 
আগে রাজা বিধানসভায় আর এস 
পির কোন কোন সদস্য সম্পর্কে যে 
মন্তব্য করেছিলেন গত ২রা এপ্রিল 
তারিখে প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস 
সভাপতি ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মার 
কাছে চিঠি দিয়ে আর এস পির 
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক 


{ পচ ক 


. 
ভীত্রিদিব- চৌধুরী তীব্র প্রতিবাদ 
জানিয়েছেন এবং দাবি করেছেন 
যে তার! যেন পশ্চিমবাংলা সরকার 
ও. সুক্রতবাবৃকে সংশ্লিষ্ট নামগুলি 
প্রকাশ করতে রাজি করান। কারণ 


বিধান সতার ভেতরে সুব্রতবাবু ৰা 


বলেছেন তা নিয়ে আইন আদালত 
কর! যার না। ত্রিদিববাবু এ 
চিঠিতে ঘারও বলেছেন যে নামগুলি 
পেলে তাৰা যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন। কিন্ত সুত্রতবাবু বা 
পশ্চিমবাংলা সরকার যদি কোন নাম 
না দেন তাহলে এটাই আমি দাবি 
করবো ষে আমাদের পার্টির কাছে 
তাদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে 
এই অধম্মানকর আক্রমণের জন্য এবং 
কটাক্ষপাতের জন্য |. 


ইংরেজ শাসনকালে পুলিশ 
বিভিন্ন সংগঠনে ও সংস্থায় তাদের 
গুপ্তচর ঢুকিয়ে রাখত । সে যুগের 
পুলিশী আচারমাঁচরণে আজ অবধি 
কোন পরিবর্তন ঘটেছে বলে দেখা 
যায় নি। তাই বিভিন্ন বিরোধী 
পার্টির মধ্যে পুলিশী গুপ্তচরের অস্তি- 
ত্বটা মোটেই “অসম্ভব নয়। তবে 
এ যাবৎকাল অবধি এ ধুরণের 
গুণুচরদের বথা সরকার কোন দিন 
প্রচার করতেন না। তাই সরকার 
পক্ষ থেকে যধন এই গুপ্তচরদের 
অস্তিত্বের সঙ্গে একটি, রাগ নৈতিক 
দলের নাম জড়িয়ে বিধান সভায় 
প্রতি স্বরাষ্ট্রমঙ্ত্রী নিজে ভাষণ দিয়ে- 
ছেন তখন ন্তাধাতই উল্লিখিত পার্টি 
নামগুলি জানবার অধিকার, জন- 
সাধারণও তার অধিকারী । নাম 
দেওয়া হলে অফিসিয়্যাল সিক্রেলি 
আযাকৃটের খেপাপ হবে আবার না 
দেওয়া হলে এটা স্পষ্ট হয়ে ঘাবে 


যে দেবার মত কোন নাম তরুণ 
মন্ত্রী প্রবরের বোঙ্গায় নেই। বিপক্ষ 
দলের বিরুদ্ধে ভিনি অহেতুক কাদ! 
ছুড়েছেন। ত্রিদিধবাবুর চিঠির 
জবাবে প্রধানমন্ত্রী কি বলেন সেটাই 
লক্ষণীয় । | 


৭ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্য! বেরিয়েছে 
এবারে আছে £ 

চার্ট-ইঞ্জষ / আমেরিকার কালো 
শিল্প / বাংলা উপন্যাসে দ্িবা- 
রাত্রির কাবা / লোকসাঁহত্যে 
শহর কলকাতা / এবং বাটোপ্ট 
ব্রেশটের নাঙ্গীর বিচার / বুল- 
গেরিয়ার ছোট গল্প | এবং ছুটি 
ছোট গল্প ও কবিতাগুচ্ছ | দেবী- 
প্রসাদ রায়চৌধুরীর স্কেচ 
সম্পাদক £ শৈজেন্দ্ৰনাথ বদু! 
সুখেন্দু ভট্টাচার্য 

২৭এ আমহাষ্ট দ্র | কলি-৯ 








পা 


পা 


চলচিত্র বিচারের সরকারী কমিটি 


শ্রকাডউ নেপশ্য ভিজ 


জত্যব্রত রার 


চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়শ এবং 


সার্থক ও বিশেষ গুণ সম্পন্ন ছবির' 


স্বীকৃতির উদ্দেশ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের বাৎসরিক চলচ্চিত্র পুরস্কারের 
আহোজন। গত আট দশ বছর 
কয়েকটি বিভাগের পুরস্কারের সঙ্গে 
বেশ কিছু পরিমান টাকাও দেওয়া 
হচ্ছে | তিনটি মূল চলচ্চিত্র উৎপাদন- 
কারী কেন্দ্র বোম্বাই, কলকাতা! 
ও মা্রাঞ্জে যেখানে সেলর বোর্ডের 
দপ্তর রয়েছে-প্রত্তি বছর আঞ্চলিক 
ফিল্ম আযাওয়ার্ড ।কমিটি গঠন কর! 
হয়ে থাকে । এই আঞ্চলিক কমিটি 
গুলি সেই সেই এলাকীর বিভিন্ন 
ভাষার নিম্মিত প্রতিযোগী ছবিগুলির 
বিধান করে শ্রেঠঠত্বের গুণাহৃসানে 
ছবির নাম ও বিভিয় বিভাগীয় পুর- 
স্কারের জন্য শিল্পী কুশলী ইত্যাদির 
নাম কেন্দ্রীয় আওয়ার্ড . কমিটির 
কাছে সুপারিশ করেন এভাবে 
আঞ্চলিক ভিত্তিতে বাছাই করা কিছু 
ছবি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির পুনধিচার 
এবং তারপৰ পুঝ্স্কার ব্যাপকদে- 
চুড়ান্ত নির্বাচন । 

আসল কধা,”এসব কমিটি এক 
দিকে ছবির বিচারক, অন্যদিকে পুর- 
স্কারের জন্ম এর নির্বাচক । তথ্যা- 
ভিজ্ঞ মহল থেকে জানা বায় আযাও- 
য়ার্ড কমিটি গঠনের প্রাথমিক সরকারী 
শর্ত চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত 
ব্যক্তি ছাড়াও শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, 
সংস্কৃতিষেবী, "সাংবাদিক ইত্যাদি 
বিভিন্ন ধরণের যোগ্য ব্যক্তিকে 
এর সদস্ত বা সমস্যা কা। ধরে 
নেওর] যেতে পারে, ছবির বিচার 
যাতে যধাসম্ভব যধার্থ ও নিরপেক্ষ 
হয় খেটা যে কোন প্রতিযোগিতার 
মতো এই সরকারী প্রয়াসেও 
অভীষ | একথা নিশ্চয়ই বলা দর- 
কার করে না যে প্রতিযোগী ছবির 
সঙ্লে কোন-নাকোন ভাবে জড়িত 
কোন্‌ ব্যক্তিকে আযাওয়ার্ড কমিটিতে 
রাখা অবাঞ্ছনীয় | 

এসব শর্ত নিভুলিভাবে পালিত 
হলেও; সত্যিকারের বোদ্ধা গুণী 
ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হলেও 
এর বিচার ও সুপারিশ যে সাঠিক বা 
সকলের মনোমত হবে এমন কোন 
কথা নেই । -তবু সত্যিকারের যোগ্য 
ব্যক্তিদের নিয়ে এসব কমিটি গঠিত 
হলে, শিল্প বিচার নিরপেক্ষ ও সৎ- 
পথে পরিচালিত হয়েছে এ বিষয়ে 
লোকে নিঃসন্দেহ হলে কমিটি সম্পর্ক 
কিংবা রাষ্ট্রের পুরস্কার সম্পর্কে 
অন্যায় ও অসাধুতার অভিযোগ ওঠার 
অবকাশ থাকে না। 


এযাবৎকাল চলচ্চিত্রের ৰাষ্ট্রীয় 
পুরস্কার যোগাতার বিচারে সুষ্ঠু মাপ- 
কাঠি প্রতিবছর বজায় রাখতে 
পেরেছে কিনা, কোন বন্ধর কি ভাবে 
অ.ঞ্চলিকতা বা ভাষার দাবি প্রাধান্য 


পেয়েছে যেসব কুট প্রসজের বিস্তা- 
বিত আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এই 


নিবন্ধের অবতারণা নয়। ক্ষুদ্র পরি- 
সরে, আঞ্চলিক আ্যাওয়ার্ড কমিটি 
গঠন এবং ইদানীংকার আমুষল্গিক 
কয়েকটি বিষয় নিয়ে এখানে আলে! 
চন! করবে! । Y 

- কলকাতার আঞ্চলিক আ্যাওয়ার্ড 
কমিটি কি ধরণের লোকদের নিয়ে 
ৰন্ধরের পর বছর গঠিত হচ্ছে সে 
বিষয়ে পূর্বে মাঝে মাঝে পত্র- 
পত্রিকায় অভিযোগ উঠেছে। যোগ্যতা 
সদস্য নির্বাচনের মাপকাঠি থাকেনা, 
এ ধরনের সন্দেহের কথা চলচ্চিত্র 
মহলে শোনা যায় । হালফিল কয়েক 
বন্ধর এই বিভ্রান্তিকর অবস্থাটা যেন 
আরো বেড়েছে, প্রতিযোগী ছবির 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন বাক্কিকে 
বা অযোগ্য ব্যক্তিদের কমিটিতে 
নির্বাচিত করে তধা ও বেতার মন্ত্রক 
তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তারা 
নিজেদের শুধু অবিবেকী নয় অযোগ্য 
বলেও প্রমানিত করেস্েন। এবছর 
আঞ্চলিক আযাওয়ার্ড কমিটি গঠন 
লিয়ে ইতিমধ্যে নানা গুঞ্জন শোনা 
ষাচ্ছে। এবারকার প্রতিযোগী 
কয়েকটি ছবির ছুজন বিশিষ্ট অভি- 
নেক্ীকে বিচারকমণ্ডপীতে আসন 
গ্রহণের জন্য লরুকারীভাবে অনুরোধ 
করা হয়েছে । এদের একজনের 


স্বামী আবার একটি প্রতিযোগী 


ছবির পরিচালক । একটি প্রতি- 
যোগী ছবির তরুণ সংগীত ‘পরিচালক 
কমিটির অন্যতম সভ্য 'হয়েছেন। 
প্রসঙ্গত বলি, এই লংগীত , পরি- 
চালকের নৃত্যশিল্পী জননীও ইতি- 
মধ্যে বার্কায়েক আযাওয়ার্ড কমিটির 
এবং আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের 
সদস্যা ছিলেন। ( একদিক্রমে একই 


মহিলাকে কমিটিতে রাখ! - নেহাৎ 
দৃর্টিকট বলে কি ভার পুত্রের জন্য 


একটি আসন বরাদ্ধ হল 1) . 
প্রশ্ন হল, এইাবে কমিটি করার 


সার্থকতা কাঁ এবং এই সমস্ত কাণ্ড" 


কারখানার দ্বায়িত্ব কার ? অভিনয় 
শিল্পীরা ভাল অভিনয় করতে পারেন, 
কিন্তু এবারকার সদস্যা হিসাবে নির্বা- 
চিত দুই অভিনেত্রী চলচ্চিত্ৰ বিচারের 


কাজে ফিল্ম ইপ্ডাট্রির যোগ্য প্রতি- 


নিধি হতে পারেন, একথ! কেউই 
স্বীকার করবেন,না। তরুণ সংগীত 


শিল্পীর [গানবাঙ্গনাক্ম পারদপিতা 


- থাকতে পারে, কিন্তু শুধু ভাল মন্দ 


লাগা নয়, প্রতিযোগী ছবির মধ্যে 
কি কারণে কি ভাবে :গুণাহৃক্রমিক, 
তালিকা হবে, সেই বিচারের দায়িত্ব 
তার ওপর ক্বন্ত করা ফলে নেহাৎ 


.বাছুলতাঃ একঘ] বলার অপেক্ষা 


রাখে ন!। 

। চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 
সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের | 
কি উদ্দেশ্যে, চর্পচ্চিত্র শিল্পা অন্য. 
ক্ষেত্রের কোন স্বার্থের প্রয়োচনায় 
অভিনেত্রীদের বা! একেবায়ে নবীন 
সংগীত শিল্পীকে বিচারক মণ্ডলীতে 
রাখবার এই আয়োজন তা বলা 
মুশকিল । এমন হতে পারে স্বার্থন্বেষী 
কিছু লোক নিজেদের পছন্দ মতো 
দ্ধবিকে উৎরে দেবার উদ্দেশ্য সহজে 
অন্যের বক্তব্যে প্রভাবিত হতে পাঁরে 
এমন কিছু “অক্ষম” ‘অযোগা’ ব্যক্তি- 
কেও বিচারক মণ্ডপীতে রাখতে চান । 


এটাই বাকি করে সম্ভব যে প্রতি- 


যোগী ছবির সঙ্গে ভ্রডিত ব্যক্তিদের 
প্রতিযোগিতার বিচারক করার মতো 
অসঞ্ঘাত ও অসমীচীন কাজও দর- 
কারী দপ্তরে অবাধে চলে যাবে । 
এসব ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রণালয়ের নিশ্চয়ই | তবু এই 
দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসগুলির 
বিশেষ করে আঞ্চলিক সেন্সর 
বোর্ডের যধাযোগ্য খবর সরবরাহ, 
কমিটির সদস্ত হবার মতো যোগা নাম 
সুপারিশ বা কোন ধরণের সম্ভাব্য 
ব্যক্তিকে ফোন টেকনিক্যাল কারণে 
বিশেষ কোন বছরের প্রতিযোগিতার 
জন্য বিবেচনা করা অন্চিত এদৰ 
বিষয়ে জানানোর কি দায়িত্ব নেই? 
সাধারণ বুদ্ধিতে বলে যে আঞ্চলিক 
সেন্সর বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় যখন 
আঞ্চলিক পর্যায়ে আযাওয়ার্ড কমিটির 
জন্য ছবির প্রদর্শন ও সুপারিলের 
কাজকর্ম হয়ঃ তধন তাঁর কর্মকর্তারা 
কি এসব ব্যাপারে সম্পুর্ণ অজ্ঞ হয়ে 
দিল্লীর ওপরওয়ালাদের ভ্রান্ত পরামর্শ 
দেন, নাকি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে 
অন্তরালে কলকাঁঠি নাঁড়েন, ন! নীরব 
দর্শকের ভূমিকা পালন করেন? 
এভাবে কমিটি গঠিত হলে এর বিচার 
ও সুপারিশের ওপর যে আস্থা 
ধাকবেন] আর পুরস্কারের গুরুত্ব ক্ষুন্ন 
হবে, এটা বলাই বাহুল্য । আর 
কিছু- না হোক ইদানীংকার কর্ম- 
কর্তাদের মধ্যে আঞ্চলিক আ্যাওয়ার্ড 
কমিটিতে যহিলা শিল্পীদের আধিক্য 
রাখার দিকে একটা প্রবণতা দেখা 
যাচ্ছে! শুধু কমিটিতেই বা বলি 
কেন, অনুরূপ একটা প্রবর্ণভার 
পয়িচয্ব আঞ্চলিক সেন্সর [বোর্ডের 


Ed 


‘আলেসর নিয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা 
গেছে। 

কলকাতার বর্তমান সেন্সর বোর্ডে 
যেসব ব্যক্তি “আযাসেসর”. হিসাবে . 
যুক্ত তাদেরংনাম কিছুদিন আগে সং- 
বাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল'। অধি- 
কাংশই মহিলা । নানা অভিজ্ঞতার 
সব লোক কেউ অধ্যাপিকা, কৈউ 
সি, পি, আই দলভুক্ত শিক্ষিকা, কেউ 
পার্কস্ট্রীটের .‘সোস্যাল ওয়ার্কার,ঃ 
কেউবা মঞ্চাতিনেত্্রী। পূর্বাঞ্চলের 
এই বোর্ডে, এগারো বাবোশ্বন 
সদস্যের মধ্যে একজন 'বাদে সবাই 
পশ্চিমবঙ্গের অধিবাদী, কেনন! বাংলা 
ছবিই এ অঞ্চলে বেশি তৈরি হয় 
এবং তা পেজের করতে হয়। কল- 
কাতার শাখা দপ্তরে এরজন ভার- 
প্রাপ্ত অফিসার আছেন। লদসুদের 
মধ্যে হৃ’ তিনজন পুরুষ ও মহিলা 
সংস্কৃতি সিনেমা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
বলে কলকাতায় পরিচিত। কিন্তু 
অধিকাংশই সঙ্যসভ্যার শিল্পরসিক 
যোদ্ধা বিচারক হবার মতো ন্যুনতম 
যোগাতা আছে কিনা এবিষয়ে 
আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। 
সরকারী বিভাগের কাণ্কারখানাই 
বোধহয় এরকম । অবস্থা দেখে মনে 
হয়, সিনেমা তথা ব্যাপক শিল্প সং- 
স্কৃতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান . বা 
অভিজ্ঞতা না থাকলেও সের 
বোর্ডের সদস্য মনোনীত হওয়া যায় 
কিংব! এর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হওয়া 
যায়। আমাদের জীবনের সর্বস্তরে 
দুনীতি, বার্থান্ধতা, অসাধৃত। -ও 
কর্তাভঙ্গার ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে 
পৌঁচেছে তাতে এমনটা ঘটাই যেন 
স্বাভাবিক । এখনকার রেওরাজ 
যেন মন্তানরা সমাজের মাথা হবে, 
অর্থবানের1, পার্বস্ট্রটের সামাজিক 
প্রজাপতিরা আর গৌঠী বা ব্যক্তি 
বিশেষের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিরা শিল্প 


সংস্কৃতি চলচ্চিত্রের বাহক ও বিচারক 
ের্পপের 


এই মাস থেকে জেলায় জেলায়- 
কংগ্রেসের জেলা রাজনোতিক সম্মেলন 
সুরু হবে। এই সম্মেলন উপলক্ষ্য 
করে প্রায় সব জেলাতেই কংগ্রেসের 
সাংগশ্ডানক 'নর্বাচনকালে যে ধরণের 
খেয়োখোঁয় হয়েছিল তারই পুনরা- 
বর্ভাব ঘটতে সুর; করেছে। 
সম্প্রতি আসানসোলে প্রিয় দ.স- 
মুন্সীর অনুগামীরা একটি কংগ্রেস 


ইসলাম, প্রদীপ ভট্টাচার্য কেউ যোগ 
দেনান। মুখ্যমন্তী সম্মেলনে যোগ 


- দিযে এঁক্যের উদাত্ত আহ্বান জানান 


কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। অন্য- 
পক্ষ শীঘ্রই দুর্গাপুরে সম্মেলনের 
অয়োজন করছেন ম্খ্যমল্ত্রা সেখা- 
নেও যাবেন বলে অগ্বাস দিয়েছেন! 

দক্ষিণ চাঁববশ পরগণা জেলা 


i 


"বজায় রাখা গেল না। 
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হবে, অযোগ্য হলেও-তৈল-প্রদান 


J পারদশী সরকারী কর্মচারীরা এসৰ 


সংক্রান্ত পদে বহাল তবিয়তে চাকরী 
করে যাবে । 
প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য 

চলচ্চিত্রের গেলরের সুত্রে বিদেশী 
কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
বিনিময়ের চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় - 
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক আয়োজিত 
চলচ্চিত্র উৎসবগুলির ছবির সের 


সি 


ভিত্তিক শ্রেণীতেদ নিয়ে দু’ কথ! 


অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশেষে এই 
সব উৎসবের ছবিগুলি নাকি এদেশে 
সেন্সর ছাড়া দেখানোর কথা । অথচ - 
দেখা যাচ্ছে হুবিগুলির কোনোঁটিকে 
প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য” কোনোটিকে 
“সর্বসাধারণের ‘জন? বলে চিহ্নিত 
করা হুচ্ছে। কলকাতায় বর্তমানে 
পশ্চিষ-জার্মানীর যে চলচ্চিত্র উৎসব _ 
শুরু হয়েছে তার ছ’টি ছবিই প্রাপ্ড- 


বয়স্কদের? জন্ম বলে চিন্কিত। নিয়ম 


মাফিক সেন্সর যদি না হয়ে থাকে 
তাহলে সের ভিত্তিক এধরণের 
শ্রেণীভেদ তথ্য ও বেতার দপ্তর 
করলেন কি করে? নাকি সংশ্লিষ্ট 
দেশগুলির সেলর সার্টিফিকেটের . 
ভিত্তিতে এট! কর! হয়ে থাকে? 
এতেও কিন্তু গোলমেলে অবস্থাটির 
সমাধান সুত্র মেলে না। এর কারণ 
হিসাবে বলা যায়, পশ্চিম জার্মানীতে 
সরকারী কোন লেজর ব্যবস্থা নেই, 
আছে সিনেমা ইণ্ডানট্রির নিজস্ব 
কতোগুলি নিয়ম শৃঙ্খল মেনে চলার 
বিধি। এতে করে কি ভারতীয় 
সেজর রীতির নিয়মকানুন পালিত 
হুল বলবো? be 

"আবাৰ প্ৰাপ্ত বয়স্কদের জন্য বলে 
ছবিগুলি বিজ্ঞাপিত হবার ফলে শ্রন- 
সাধারণের মধ্যে কি একটা অহেতুক 
চাঞ্চল্য, টিকিট পাওয়ার জন্য অশো- 
শন উগ্মাদপাকে উসকে দেওয়া হচ্ছে 
না? এমনও হতে পারে যে প্রাপ্ত 
বয়স্কদের জন্যঃ কথাটি বারবার 
জানিয়ে সাধারণ দর্শকমণ্ডুলীর মধ্যে 
একটা বিরাট চাহিদা সৃষ্টি করে 
উৎসবের টিকিট বিক্রির ব্যাপারে 
সরকার একেবারে নিশ্চিত কৃতে 
চান। 


পুনক্পাবির্ভাব 


কংগ্রেসের পুরানো বিবাদ আবার 
মাথা চাড়া 'দয়ে উঠেছে। 
সুবোধ দাস সত্য বাপদীলর মিলন 
সত্যবাব্দর। 
জেলা কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীসবোধ 
দাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ ' 
কাঁরয়ে নিয়েছেন॥ এবার দক্ষিণ 
চব্বিশ পরগণার বিবাদ আরো দানা 
বেধে ওঠার লক্ষণ পারম্ফুট। 
অন্যাদকে আবার 'সদ্ধার্থবাবু 

নতুন মন্তী করার প্রাতিশ্রাতি না 
রূখতে পারায় সব গোষ্ঠীর যুব, 
কংগ্রেসীরা মুখ্যমন্ত্রীর উপর ক্ষুব্ধ 1৮ 
মৃখ্যমম্ত্রী এখন প্রাতানিয়ত দিল্লীর 
পবামর্শ নিচ্ছেন আর এঁক্যের আহ্বান 
দিচ্ছেন। সব মলিয়ে সিম্ধার্থবাব্দ 
নিজেকে এখন বিপন্ন মনে করছেন 
যে তাঁর অত্যন্ত বমপন্থীঁ বিরোধী 
বৃলিও এখন আর শোনা যাচ্ছেনা! 


দর্পণ ॥ শ্‌ক্রবার ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৩ 


সি 


 গণ্চিম বাংলায় মাত্যায় 


৮ 


সপ্তম-অধ্টম.শতকের বাংলাদেশে 
প্রবল মাৎস্তন্যায়ী অরাজকতা! নেমে 
এসেছিল বলে ইছিহাসে লেখে। 
সে সময়ে দেশে সুশৃন্খস শান বলে 
কিছু ছিল না। বে ষাকে পারে, 
যেমন ভাবে পারে, লুঠন করে ফুলে 
ফেঁপে ওঠাটাই ছিল তখনকার 
চলতি রেওয়াজ__এতে যে কিছু 
দোষের থাকতে পারে সেটা তৎ- 
কালীন মানুষের অসাড় বিবেকে 
মোটেই দাগ কাটতে “পারেনি । 
রাজা শশাহ্ের মৃত্যুর পর প্রায় 

| বছর ধরে বাংলায় এই ঘোর 
বিশৃঙ্খল অবস্থা চলেছিল । অবশেষে 
সষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে 
রা্টিত ও সামাজিক হতচ্ছাড়া 
অবস্থায় তিতিবিরক্র প্রজার! গোপাল 
নামে এক ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচন 
করে গড়ের লিংহাগনে বসায়। 
গোপাল তার সুশাদন গুণে ছত্রভ্ 
বাংলাদেশে শান্ত শৃঙ্খল! পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা সমর্থ হন | গোপাল থেকে 
পাল রাজত্বের সুচনা । 

“মাৎস্ন্যায়। কথাটার মানে কী? 
আর্ষয়িক মানে হলো, এমন ন্যায় 
ধার বিধান বলে বড়ে। মাছের 
ছাঁটো মাছকে গিলে খাওয়াটা 
পম্পূর্ণ বৈধ ব্যাপার। ব্যঞ্জনাগত 
ঘানে হলো, এমন এক সামাজিক 
শ্ববস্থা, যাতে সবল কতৃক হূর্বলের 
পীড়ন ন্যায়ান্ুমোদিত এক আচরণ। 
র্থাৎ যে যেভাবে পারো! লুটেপুটে 
'খাও--কেউ তোমায় বাধা দিতে 
শাসছে না। আর কেই বা বাধা 
বে? প্রতোকেই যে যার 

চীহদ্দির মধ্যে রাখব বোয়াল 

|” অপেক্ষাকৃত ছোটো মাছকে 
গলে খেতে তৎপর । কারও মধ্যে 
শাষান্ত একটু দুর্বলতার আচ 
পেয়েছে কি তাকে খপ করে ধরে 
শপ করে মুখে পুরে ভোম হয়ে যাও, 
কেউ বারেকের জন্যেও রা কাডতে 
শ্বাসবে না, কেন না নয়া কানুন 
মাতাবেক এইটেই শক্তিমত্তার 
ঈশান] আর এইটেই শক্তি প্রতিষ্ঠার 
দীকৃত প্রকরপ। গায়ের জোরে 
'পরের ঘাড়ই যদ্ধি মটকাতে ন! 
পারলে তো তুমি সমাজ-প্রধান " 
হসাবে মানসম্মানের হক্দার হলে 
কসে আর আস্মধ্রাধান্যের দাবিই 
ধা! করে| কী প্রকারে? 

লে হয় পশ্চিম বাংলায় এখন 
উপরে ৰণিত মাতৎ্য্ন্তায়ী মগের 
মুলুকই চলছে ॥ যে যাকে পারে 
শীকে প্রকারে, শোষণ আর নিপীড়ন 
করে চলেছে ; দ্র্বলকে রক্ষা কর- 
হার কেউ নেই। দিল্লীর মহানাণী 


আনন্দ ঘর্ষন 


তে! ফতোয়া বেড়েই খালাস যে, 
“গৰীবী হঠাও।” এদিকে গরীব 
হটতে হটতে যে কোণঠাসা অবস্থার 
দেয়ালের একেবারে পিঠে পিঠ দিয়ে 
দাড়িয়েছে সে খেয়াল কে করে? 


আর পেছু হটবার উপায় নেই; হটতে 


গেলেই- ধ্বংসের গর্তের মধ্যে পড়ে 
নিশ্চিন্ত হৰার দাখিল। সাধক 
কবি রামপ্রলাদ বোধহয় এমনতর 
অবস্থায় পড়েই “বল মা তার! দীড়াই 
কোথা” গানটি রেখেছিলেন । 

. ঠাট্টা নয়, পশ্চিমবাংলার সাধারণ 
মানুষের অবস্থাটা একবার চিন্তা 
করে দেখুন, তাহলে আমি যা 
বলতে চাইছি তার ভাৎপর্য মালুম 
হবে। উদাহরণ ধরে ধরে কথাটা] 
বোৰাবার চেষ্টা করলে. বক্তব্য 
স্পষ্টতর হবে মনে হয়। 


কথায় বলে অশন-বসন । অশন- 
বসনের অগ্রে তনুরক্ষা, তারপৰ অন্য 
কিছু। প্রাতাহিক অস্তিত্বরক্ষার 
সমস্যায় কথাটাই আগে ভাবতে হয়, 
কারণ আমাদের মতো সাধারণ 
মানুষের কাছে “তৈলতওুদবস্তেন্ধন- 
চিন্তা” ছাড়া আর যে কিছু চিন্তনীয় 
বিষয় ধাকতে পারে ত! ভাববার 
কোনে! অবকাশ রাখেননি আমাদের 
মহদাশয় সরকাঁর তাঁদের সুশাসনের 
দৌলতে । অনশনের শেষ প্রান্তে 
দাড়িয়ে অশন ছাড়া আর কীই বা 
ভাববার থাকতে পারে? বাজারে 
থলি হাতে নিত্যকার আহার্ষ বস্তু 
কিনতে যান? প্রতিটি দ্রব্যের আকাশ 


হোয়া দাম আপনাকে চোখে সর্ষে- ৷ 


ফুল দেখিয়ে দ্বাড়বে। মাহ আৰ 
প্রতিটি তরি-তরকারি এতই অগ্নিমুলা 
যে দাম শুনলেই গায়ে আগুনের 
ছ্যাকা এদে লাগে ভাদের ছোওয়া 
তো পরের কথা; কেনা তো বহু 
দূরস্থান। বড় কাটা পোনার দাম 
দশ টাকা! থেকে বারো টাকা কিলো? 
কালো টাকার কারবারী ভূঁড়ি- 
ওয়ালা মহাজন আর ঘুষথাওয়] 
বাবুর ছাডা আর কে যে ওই দাজে 
রোজ মাছ কিনে খেতে পারে বোবা 
যায় - না। যার ফলে সাধারণ 
বাঙালীর গৃহে মাছ আজ একটি 
মহার্থ বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে, 
খুব কম সংসারেই সপ্তাহে একদিন 
কি ছুদিনের বেশী মাছ হেঁসেলে 
প্রবেশ করে| তাও কুঁচো মাছ 
সেটাও আর দুর্দিন বাদে পাওয়া 


যাবে কিনা সন্দেহ । মাছের দর 
যেরকম জ্যামিতিক হারে চড় চড়, 


করে চড়ছে ভাতে মত্ত্যপ্রিয় 


বাঙালীকে বাধা হয়েই মাছ খাওয়ার 


অভ্যাস ছাড়তে হবে, কালে-ভভ্রে 






সরকার 


কখনও সধনও মাছের চেহার! 


| দেখতে পেলেই সে নিঞ্জেকে ধন্য 


মনে করবে । 


মৎস্য বিক্রেতা যে সাধারণ 


ক্রেতার কাছ থেকে গলাকাটা দাম 


আদায় করে, সেই বা কী করবে? 
সে যখন দোকানে সর্ষের তেল 
কিনতে যায়, দোকানী কি তাঁকে 
ছেড়ে কথা কর? খবরের কাগজ 
আর আকাশ বাণীর মারফৎ প্রচারিত 
তেলের দর তো! একটা কথার কথ।, 


এমনকি সর্বসাধারণের .জ্ঞাভার্থে_ 


নি 


মাধাবাথা সরকারের নেই | সর- 
কার যদি সত্যই এ বিষয়ে ভাবিত 


হতেন তো গভ পঁচিশ বছর কালের 


মধোও এ অবস্থার প্রতিকার হয় 
না, এট! অবিশ্বাস্য কথা । আসলে, 
সর্বের মধ্যে যেমন ভূত, তেমনি 
চালের যধো কাকর। সরকারের 
অপূর্ব তর্মকৃশলতায় কাকৰ্মণি চালই 
কলে এখন আমাদের “স্টেপল 
ভায়েট?। 

তারপব চিনি! চিস্তামপি 
চিনি এখন সকল প্রকার নাগালের 
বাইরে চলে যাবার দাখিল হয়েছে 
চিনি উৎপাদকের আবদারের কাছে 
নতি স্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার 
ঘে হারে =নৈঃ শনৈঃ চিনির দাঁম 


বাড়িয়ে চলেছেন তাতে স্পষ্টই 


দোকানের সামনে লটকানো মূল্য তৈৈক! যায় সরকার দেশের তাবৎ 


তালিকাটাও একটা ভাঁওতা মাত্র। 
দোকানী খোদ্দেরের গলায় পা রেখে 
সর্ষের তেলের যা-ইচ্ছা খুশী দাম 
হাঁকলেই বা তাকে রোখে কে? 
নালিশ করবেন? কার কাছে 
নালিশ করবেন? কে" আপনাৰ 
নালিশ শুনতে যাচ্ছে? সর্বত্র একই 


গলাঁকাটার পালা চলছে__প্রশাসকীয় 
স্তরে কিংবা আরক্ষা বিভাগে একটা 
কথা কাকে শোনাতে, গেলেও 
শোনাবার কষ্ট স্বীকার করবার 
মাশুল হিসাৰে পয়সা গুনে দিতে হয়, 
তাকে আপনি ‘উৎকেচ’; ‘তোষণী?, 
্রীড-মানি’ যে নামেই অভিহিত 
করুন-না কেন, তাতে কিছু যায় 
আসে না। মোট কথা কেউ কাউকে 


একবার বাগ পেলেই হলো, নাস্তা- 


নাবৃদ করে ছেড়ে দেবে । 

এর পর বা শন! দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় থেকে সেই থে 
ক্াশন-বাবস্তার সূত্রপাত হয়েছে, 
তার আঁর নভচড হবার যো নেষ্। 
কাশনের নাম, করে একটা গোটা 
জাতকে মূল খাদোর ব্যাপারে 
নির্ভর করে তুলে 
তাঁর শিরর্টীভাকে বাকিতে দেওয়া 
তচ্চে। একটা অনৈতিক সরকার 
এই মিত্তকায়? জনসাধারণের ক্ষান- 
মালের উপর অন্যাষা প্রভূ ভয়ে বস- 
বার অন্যায় সুযোগ পাচ্ছে, সেটা 
কারও চোখে পড়ছে না। 
উপর পচা চাউল খাইয়ে খাইয়ে 
তো জ্ঞাতটাকে পঙ্গু করে দেবার 
উপক্রম জরেছে। শুনতে পাই 
ব্যাশনের মাঁধামে বিলীকৃত চাউলে 
চল্লিশ শতাংশ খুঁদ থাকাটা নাকি 
সরকারেরই ' অন্থমোদিত একটি 
বিধান, বাতি যে কাকর ধুলোবালি 
ইত্যাদি থাকে তা সরকারের অবা- 
ফ্রিত হলেও ত দূর করবার কোনো 


টি 


তার, 


অ্ধিবাসীকে . ডায়েবেটিসের পেশেন্ট 
বানিয়ে তুলতে বছুপবিকর। 
গরীবী হটালোওয়ালা সরকারের 
এ এক আশ্চর্য কেরামতি যে, সমাজ- 
তন্ত্রের গালভরা আওয়ান্ক যত 
ৰাঁড়ছে, তত বেসরকারী উৎপাদক 
আর ব্যবসায়ীদের রবরবা বাঁডছে 






সরকার পাবলিক দেবরের ব্যবসায়ে 
পদে পদে লোকসান বটিয়ে প্রাইভেট 
দেক্টরকে বাড়বাড়স্ত হতে দিতে 
সাহাযা করছেন। চিনি শিল্পকে 


ভাতীয়কত করবার কথা বললেই 


সরকার নানা অজুহাতে ওই প্রসঙ্গে 
ঠেকিয়ে রাখেন আর ইত্যবসরে 
চিনি ব্যবসায়ীর] অপরিমিত লাভের 
কড়ি গুণে অবিশ্বাস্য রকমের' ফুলতে 
থাকেন। অহো, জাতীয়করণের 
কী মহিমা! কোনো কিছুর উপর 
জাতীয়করণের ছোওয়া লাগতেই 
তা লোকসানের ব্যবসায়ে পরিণত 
হয় আর জনসাধারণের হয় হয়রানির 
একশেষ | এই দেখুন না কেন, 
কয়লাশিল্প যেই জাতীয়কৃত করার 
কথা ঘোষপ| করা হলো অমনি দেখুন 
ভোক্কবাতির মতো কয়লার দাম 
রাতারাতি একলাফে চার টাকা 


সাডে চার টাকা থেকে সাত টাকা" 


আট টাকায় গিয়ে ঢাড়ালো। 
ইন্দিরা সমাজতন্ত্রের 
বৈশিষ্ট্য। 

আপনি. ছেলেকে দুলে পড়াতে 
যান, দেখবেন সেখানে আরেক 
প্রকার বিপত্তি আপনার জন্য অপেক্ষা 
করে আছে। শিক্ষায়তনের পরি- 
চালকেরা ঘভিভাবকের গলায় 
গামছা দিয়ে টাকা আদায় করে 
ভাডছেন। মানে মাসে ছেলের 
মাহিনা গুনে দিলেই হবে না, তাঁর 
উপরে ওই কী বলে ফুলের ডেঙ্েল- 
পমেন্ট ফাতেও নিয়মিত ফী জুগিয়ে 


এইখানেই 


| সাত £ 
যেতে হবে। কোথাও এর নাম 
উন্নয়ন ফী, কোথাও বিজ্ডিং ফী। 
কোধাও - জন্য নাম। বলা হতে 
পানে বাড়তি খাতে এই যে টাকাট? 
মাসে মাসে আদায় করা হয় সেটা 
মাহিনার অস্তভুক্তি করে নিলেই তো 
ল্যাঠা চুকে যায়, কারও কিছু বলার 
ধাকে না। কিন্তু আরে রাম, তা 
কি পারা যার 1? ফুল পরিচালকদের 
চক্ষু লঙ্জ। বলে তো একটা কথা 
আছে, পড়ানোর নাম করে ছেলের 
অভিভাবকের কাছ থেকে কি এমন 
গলাকাটা! বেতন নেওয়া যায়? 
হাজার হোক, এটা. সমাজতাম্্রক 
রাষ্ট্র, পশ্চিমের কল্যাপত্রতী দেশ- 
গুলির ধাঁচায় এর শিক্ষা-ব্যবন্থ। 
পরিকল্পিত। সমাজতন্ত্রের বুলি 
অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার একট] 
নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অব 
তনিক করার কথা আকাশে-বাতাসে 
প্রকম্পিত হচ্ছে, এমন স্থলে পড়ানোর 
ফাঁ বাবদে মোটা. অঙ্কের মাশুল 
হাকলে লোকে. কী বলবে? ভাই 
কৌশলৈ মোটা পরিমাণ টাকাটা 
একাধিক খাতে ছড়িয়ে দেবার, 
ব্যবস্থা উদ্দেশ্ও সিদ্ধ হলো অথচ 
বদনাম কিনতে হলো না। ছেলের 
পড়ার বই কিনতে দোকানে 
যান, দোকানী অম্নান বদনে বলে 
দেবে, মানে বই না কিনলে টেক্সট 
বই বিক্রি করা হবে না) তাও 
আপনার আমার পছন্দের মানে বই 
হলে হবে লা, দোকানী যে মানে ৰই 
ধরে দেবে সেইটেই কিনতে হবে। 
তাঙে (হাজার গণ্ডা ভুল থাকুক 
আপনার কোনো ওজর আপত্তি কর! 
চলবে না। এই জাতীয় অত্যাচার 
দীর্ঘদিন ধরে চলছে, অথচ তাঁর 
কোনো প্রতিকার নেই । এই ধরনের 
জুল্রম আপাত বিচারে সামান্য মনে 
হলেও সামান্য নয়। একটা গোট। 
জাতের নৈতির যানের খরূপ এর 
থেকে বোঝা খায়। আল্কাল এই 
জবরদস্তির অনুকরণে স্কুলেও এক 
ধরণের জবরদস্তি চলছে । সেটা 
হলো; জোর করে ছাত্রদের ফুলের 
পরিচালিত স্টোর থেকে বইপত্র - 
খাতা সেজিল ইত্যাদি কিনতে বাধ্য 
করা। মাষ্টার মশায়দের'লেখা পাঠ্য 
বই বা যানে বই কেনবার বাঁধ্য- 
বাধকতা তো অনেক দিন ধরেই 
ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই 
নতুন উৎপাত। স্বীয় বিদ্যায়তনের 
প্রতি মমত্ব বশতঃ ছাত্ররা স্বতঃ- 
প্রবৃত্তভাবে এই ব্যবস্থায় রাজী হলে 
বলার কিছু থাকে না, কিন্ত গোটা 
ব্যাপারটাকে আবশ্তিক করে তুললে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। 


মধা আর নিয় যধ্যবিত্তের টাকি 
চাপার সুযোগ কমই হয়, সামর্থাও 
নেই, কিন্ত মাঝে মাঝে প্রয়োক্ছনে 
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দুটি নাভি ও তান্না 


. দেশের সমালোচক) « 


বিভুর বাঘ 

আবদ্ধ সমাজের শ্বাসরোধকারী 
বন্ধদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
ওঠা, বিদ্রোহের ভাষ; বন্দিষ্টভর 
স্পষ্টভায় ঘোঁষধপা করার মধ্যে 
আত্মগোপন করে রয়েছে বাঘের 
অন্তিত্ব্ব| প্রতোকের ব্বাধান জীবন 
যাপনের অনিবার্য বেগকে দৃঁচতর 


করে, শাসন দণ্ডের ওপর প্রত্যাঘাত 


করে বৈক্ষোভিক উন্মাদনায় । 


৷ এমনিতর একটি -ভাবযস্তকে 
প্রতীকিত করবার প্রয়াস পেয়েছে 
ধিয়েটার কমিউনের ( সগ্যোজ্াত 
একটি নাট/দগ) ধিতুর বাঘ নাটকটি । 
প্রতীক-রণ দেবার এই কেন্দ্রীয় 
কল্পনাটি ভাবতে ভালোই লাগে, 
কিন্তু মঞ্চরূপ সম্পূর্ণ ব্যর্থ । 


একালের সমাজের মূল দ্বন্থ এবং 
তার কার্ধকারণকে উপেক্ষ। করার 


ফলে নাটকের আবেদন মৃহুম্পর্শী | 


শাদক দণ্ডের সার্বত্রিক নিগ্রহ যখন 
সঘাঞ্সের দেয়ালে বুলেটবিদ্ধ রক্তাক্ত 
প্রতিচ্ছবি 'অঞ্ধচন করেছে, ব্যাসত্ব 
ব্যক্তি বিশেষের আবদ্ধ না রেখে 
তাকে সংহত করবার শ্রয়াপের যে 
সাম্প্রতিক সংকট, ব্যঘ্র-সম-বিদ্রোহ্থী 
হিংস্রতাকে সমাজের মাঙ্গলিক 
পঞ্ণিতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেল! এবং 
বোধের অত্তিত্ববাহী মানুষটির 
অন্তদ্বন্ব সম্পর্কে নাট্যকারের সচে- 
কোন ছাপ নাটকটিতে নেই। শুধু 


' একটি চরিত্র (অর্থাৎ বিভু) অফিসে - 


হুদীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে 
তার ব্যদ্রবাধী আত্মার যে জন্ম দেয়, 
তা মবশেষে কোন একটি পরিবারের 
অবৈধ পাপকর্মের ওপর ঝাপিয়ে 
পড়ে, তার! আতঙ্কিত হয়, শাসন 
দণ্ড নড়ে ওঠে। আবার কখনো 
কখনো একটি যুবভী (অর্থাৎ রুমন ) 
_বিভুর 
করে বলে তার সংস্পর্শ পেলে 
শীতলতর হয় .এবং ভার ব্যদ্রগামী- 
তার সার্থক তপ্ত তৃপ্তি অনুভব করে । 
আশ্চর্য ভাবনা বলতে হবে! 
ব্দ্ত্ব আবিষ্কারের অভিনবত্বই 
নাট্যকারের প্রগতিশীলতা না কি. 
এমন অস্পষ্ট ইঙ্জিতবাহী নাটক 
একালের দর্শকের কোন কাঞ্জে 
লাগবে না| কিমিতিবাদ্া ভাবাহু- 
ষঙ্গতা এবং সমাত্বোধের অপরি- 
চ্ছ্ন সংযিশ্রপে এ নাটক অন্ৃতীর্ণ । 
তাছাড়া, যান্ত্রিক সুর মুচ্ছনা, 
সংলাপ উচ্চারণে অকারণ দীর্ঘ 
সুত্রতা, পরিচালক নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত 


bl 


ব্যস্রবাহী পৌরুষকে শ্রদ্ধা 


সহ অপরাপর কলাকুশলীরে আতি- 
নয়িক আতিশযা দর্শকদের মধ্যে 
বিরক্তি উৎপাদন করা স্বাভাবিক । 
নাটকটিয় পরিকল্পনা কোন শৈল্পিক 
নিপুপতায় বাঁধা হয়নি। তারও 
প্রধান কারণ মূল বািকিঠানোর 
অস্প্টতা। 
দিনুযয়েটের নাটক 

সাম্প্রতিক কালের' নাট্যচর্চায় 
সিলুয়েট একটি উল্লেখযোগ্য 
ব্যতিক্রম । সময় এবং সমকালীন 
দেশকালকে উপেক্ষা না করে অধুনা 
নাট্যদর্পণে আমরা যে বলিষ্ঠতা এবং 


দুঃসাহস প্রত্যাশা করি, তার যথো- ' 


চিত প্রাপ্তি ঘটবে পিল্যুয়েট গেষ্ঠির 
নাটকগুলিতে | 

. মানত দু .তিন' বছরের অক্লান্ত 
পরিশ্রমে, বয়সে তরুণ কিছু সংখ্যক 
কলাকুশলী প্রযোজ্রনাকর্মে একের 
পর এক নজীর সৃষ্টি করে চলেছে। 
এরা এই সমাজে থেকে, একদিকে 
যেমন তার ক্েদাক্ত ছবি তুলে 


ধরছে অন্যদিকে যেমন জীবনযাত্রার 


প্রচলিত সহিষ্ণুত| এবং ভার বাস্তব 
ভিত্তিক বিশ্লেষণের সাহচর্ষে আশু 
পর্িবর্তনসূচীতার | দিক নির্দেশ 
করছে। প্রতিটি নাটকের অঙ্গ- 
প্রত্যদ ব্যঙ্গে বিদ্রপে উত্তপ্ত, যার 
আঁচ দর্শকদের 'উৎপীড়িত করে 
অস্থির করে, হৃদয়লোকে আলোড়ণ 


তুলে সামাজিক দায়িত্ববোধে সক্রিয় ' 


হতে সাহাষ। করে । 
সিল্যুয়েট দলের আবৃত্ত দশমিক 
এমন একটি নাটক যেখানে সমাজের 


সর্বস্তরের মানুষ উঠে এনেছে, 


তাদের দুঃখ দারিদ্র্য বঞ্চনা শোষণের 
ছায়াচিত্র নিয়ে । তথাকথিত ঘটনা 
বহুলতা নয়, কলে কারখানায় ক্ষেতে 
খামারে সাহিত্যে শিল্পে সক্কেতিতে 
এবং ' শিক্ষায়তনে নয়! উপনিবেশ- 
বাদের বেনোজল কিভাবে - অন্ু- 
প্রবেশ করছে তা কাহিনীবন্ত্িত 
রেখাচিত্রের মাধ্যমে সাভাটি পট- 
ভূতে ফুটে উঠেছে এই নাটকে । 


ব্রেখটার 'ডায়ালেকটিক. থিয়েটা- 


রের” রীতিতে প্রতিটি দৃশ্য সংস্থা 
প্রিত। মঞ্চে একের পর এক দৃশ্য 
ভেসে উঠছে, বিজপে শ্লেষে। নাচে 
গানে নাটক ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে দর্শক- 
দের মধ্যে ফেটে পডছে। দর্শকের 
নিতান্তই দর্শক সেজে নিক্রু ধাক- 
বার কোন উপায় নেই। নাটকের 
প্রতিপাদ্য এবং সমস্যার সঙ্গে তাঁকে 
অবশ্যই জড়াতে হবে । ভাই দর্শক 


অভিনেতার ব্যবধান ঘুচিয়ে অতি- 
নেতাকে কথায় কথায় ছুটতে হয়েছে 
দর্শকষ্গুলীর মধ্যে নির্বাশিত 
সামাজিক বোধের মূলে কুঠারাঘাত 
করবার জন্মে এই কারণে ব্রেখটকে 
তথাকথিত নাট্য পদ্ধতি উপেক্ষা করে 
বিচ্ছিন্ন ভাবাদের ( এলিয়েনেশন ) 
তবে উপনীত হতে হয়েছে । 


বণই বিশ্বের হিন্দ কার্ধ- 
করী পদক্ষেপ্র। 


তার - 
বিশ্বাস, সত্যের স্বীকরণ এবং উচ্চ।- 


ব্রেখটের থিয়েটার__চেতন! 
সিন্যুয্েটের নাট্যচর্চাকে বিশেষভাবে, 
অধিকার করেছে। নাটকের মৌলি- 


কতা, বজ্ঞায় রেখেও রূপরীতি এবং. ' 
প্রয়োগ কর্মে ভার সার্থক সংযোগ 


ঘটেছে, সন্দেহ নেই । উপস্থাপন] 
দেখে সেই অনিবার্যতাই প্রমাণিত 
হ্য়। 

মঞ্চের পাদপ্রদীপে ঢীাড়িটয়েও 
নাটক করতে এরা যেমন উৎসাহী, 
তেমনি ' মঞ্চহীন / খোলা মাঠে ভর 
দুপুরে সজ্দাবি হীন বৃত্তাকার দর্শকের 
মধ্যে অভিনয় করতেও এদের কোন 
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অনাহা নেই। কলকাতার কার্জন 
পার্কে প্রতি শনিবার ‘ওপেন এপিং 
থিয়েটার” নাম দিয়ে এর! মায়াহী 
মাটির মঞ্চে দীর্ঘকাল অভিনয় ক 


চলেছেন | এমনিতর নিয়মিত প্রচেষ 


বহুদিন দেখা যায়নি । 
. সিলায়েটের নট নাট্যকার পরি 


“ চালক বীর সেন একালের তরুণত 


নার্ট)কর্মী হয়েও অনেকের চাইত 
অধিকতর শক্তিমতার পরিচয় দিচ্ছে 
সন্দেহ নেই । দলের কলা কৃশলীর 
নিরলস পরিশ্রমের স্বাক্ষর রাখছে 
দিনে দিনে । 


নিধিত 
একটি অপরাধ - 
ভারতে যেনব পণ্য ; 
বিক্রী হয় সেগুলি কি 
আপনি প্রস্তুত করেন 


কিংবা পাইকার হিসেবে, 
ভারতে আপনি মাল 


বিতরণ করেন? 

আপনার মাল একটা নির্ধারিত ন্যুনতম মূল্যে 
[িব্লী করতে হবে বলে কি আপান 

খুচরে৷ কারবারীদের ওপর জোর করেন? 

যাঁদ তা করেন তাহলে আপাঁন 

মনোপালজ আ্যাও রেসদ্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস - 
আ্যাকৃটের ৩৯ ধার! লঙ্ঘন করছেন । 


We 
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এ ধার৷ অনুসারে পুনর্বিুয় মূল্য নির্ধারণের 


যে. কোনও প্রচেষ্টা মূলতঃ অবৈধ । সংশ্লিষ্ট আইনের 


&১ ধারার আওতায় আপনাকে আঁভযুন্ত কর! 


যেতে পারে এবং অপরাধী প্রমাণিত হলে আপাঁন 


তিন মাস পর্যন্ত কারাদর্ত পেতে পারেন অথবা 


আপনার পাঁচ হাজার টাক৷ পর্য্যন্ত জরিমানা হতে ' 


পারে অথবা আপনি দুটি দই পেতে পারেন । 
দেরী করবেন না--আপনার মূল্য সংক্রান্ত 
পরিপত্র সোকুলার) এবং পাইকারদের সঙ্গে 
আপনার চুক্তিগুল ভালো করে পড়ে দেখুন 
এবং আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়ে দিন! 
স্মরণ রাখবেন যে আপাঁন ‘প্রস্তাবিত’ মূল্যের. 


উল্লেখ করতে পারেন মান্র অথবা "খুচরো? দাম ) 


কোনমতেই +--+ টাকার বেশি না হয়’ 
বলে বিবৃতি দিতে পারেন । অনুগ্রহ করে 
লক্ষ্য রাখবেন যে প্রস্তুত পণ্যের ওপর অথবা 
আপনার উল্লিখিত মূলোর চেয়ে 
সুলভে এ সামগ্রী বির করার আধিকার থুচরো। 


বিক্লেতার. আছে--এই কথাটির উল্লেখ আপনার । 
পরিপরে (সারকুলার-এ ) যেন অবশ্যই থাকে ৪4 


জনসাধারণের স্বার্থে আপনার.তৈরী করা, 
সামগ্রীর পুনরবিকয় মূল্য নির্ধারণ করে 
দেওয়া যাঁদ আপাঁন অত্যাবশ্যক বলে মনে 
করেন তাহলে এই ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইনের - 


' ৪১ ধারার আওতায়, রেহাই এর জন্য বিশেষ 
' অনুমাত লাভের উদ্দেশ্যে আপনাকে 


সেক্রেটারী, মনোপাঁলিজ আও রেসদ্রিকটিত 
ট্রেড প্র্যাকটিসেস কাঁমশান, নিউ দিল্লীর 
কাছে আবেদন জানাতে হবে । কামশানের 


সামনে, ৪১ ধারার অন্তর্গত সর্তগুল পূর্ণ হয়েছে , 
বলে প্রমাণিত করার দাঁযত্ব সম্পূর্ণরূপে আপনার ॥ 


অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন যে কোনও খুচরে৷ 
বিক্রেতা প্রস্তাবিত মূল্যের চেয়ে সুলভে কোনও 


সামগ্রী বিক্লী করেছেন বলে কোনও প্রস্তুতকারক 
বা পাইকারের তরফ থেকে মাল যোগানো। __ 


বন্ধ রাখা বেআইনী ৷ 


ডিপার্টমেন্ট, অফ কোম্পানী আাফেয়ার্স 


শাস্ত্রী ভবন, ফিফৃথ ফ্লোর 
নিউ দিল্লী-১ কর্তৃক প্রচারিত 
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হত তে 


ম্বাগুভল1 লাউন্ক সনে 


দর্পণে 
ংগ্রামী 
‘আনন্দ 
অশ্লীল 
“বাংলা 


গত ৩০শে যার্টের' 
বাংলার প্রতিবাদধর্মী” ' 
নাটকের এঁতিহোর মাঝে 
বর্ধন, এবসার্ড নাটক ও 
নাটকের অপসংস্কৃতিকে 
নাটকে নূতন দুর্লক্ষণ’ বলে আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অতীত 
এতিহোর সঠিক মুল্যায়ন করার 
চেষ্টা তিনি করেন নি; আবার 
বর্তমান অপসংস্কৃতি রোধের মুল 
উপায়টিও তিনি উহ. রেখে গেছেন। 

পুঁজিবাদ ও -শোষণের বার্থে 
সাধারণ মানুষকে তার সংগ্রামী 
ভূমিকা ভুলিয়ে হিজড়ে সংস্কৃতির 
ঘোলাজলের মাঝে ডুবিয়ে দেবার 
প্রয়াস নেই প্রথম সাধারণ নাট্যশালা 
প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সক্রিয়। 
১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ 
আইন এই সক্রিয়ভারই একটা 
লজ্দ্রাকর মাইলস্টোন। অতঃপর 
তরল ভক্তিরপের রমরমানি আর 
ইতিহাল বিকৃতির সুচনা হলো 
গিরিশ যুগে এসে। থিক্েটার থেকে 
সমাজ-চেতনামুলক লোকশিক্ষার 


বেদীটাঁসাময়িক ভাবে হলেও-_ ' 


অপসারিত হলো। শুরু হলো 
শোষণ বঞ্চনা! ও লাম্পট্যের রৈ ৰৈ 
কাণ্ড। নাট্যপ্রাণা বিনোদিনী 
তার সর্ব দিয়ে বুঝে নিলেন যে 
বাবসাছ্িক থিয়েটারে সুস্থজীবন ও 
শোভনতা1 ষাক্মামগ সমান। অভি- 
নেত্রীকুলে মহিয়সী এই নারী তাই 
লঙ্জায়, ঘ্বণায়। থিয়েটার থেকে 
বিদায় নিলেন। কিন্তু এ পাপিষ্ঠ 
সমাজ আঙ্গও বঞ্চিতা বিনোদ্দিনীকে 
‘নটা? পরিচয়ের হীনতার মাঝে 
আকড়ে রাখতে চায়। নট-নাট্য- 
কার গিরিশচন্দ্রকে “মহাকবি? করা 
হয়, গিরিশ-নন্দন দানীবাবুর শত- 
বীত্ধিকী পালিত হয় ; অথচ প্রথম 
সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, 
ঢাকা-দিল্ী-লাঘোর-লক্ষৌ ও কল- 
কাতার প্রথম নাট্যদুত্ত, অনন্তসাধারণ 
নাট্যশিক্ষক) নটরাজ অর্ধেন্দুশেখর 
মুস্তফী উপেক্ষিত হয়েই ধাকেন। 
তাই মনে হয়ঃ এই পচনশীলঃ প্রতা- 
ঝণাময় পযাজ কাঠাঁমোটাকে পুঝো- 
পুর বদূলে দেবার মংগ্রামই অপ- 
সংস্কৃতি রোধের একমাত্র গ্যারান্টি 
হতে পারে। সেই সংগ্রামের সুষঠ 
পরিকল্পনা! পরিচালনায় সাধারণ 
মানুষ তেমন সফল হতে পারছে না 
বলেই তো লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপে 
বিপর্যয় নেমে আনে; গণনাট্য 
সংঘের প্রপার যায়' ধেমে) উৎপল 
দত: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মতো নাট্যরধীর! শেষ বয়সের 


শিশিরকুমারের বলদপাঁ উত্তরাধি- 
কারী হবার বদলে নবুংসকতার পথ 
ধরে সাধারণ মানুষের থেকে ক্রমেই 
দুরে সরে যান; ‘নৰান্ন’র নির্দেশক 
শত্ভু মিত্রের! মানব সমাজের শক্র 


সেজে, মঞ্চবেদীটাকে কুৎসিত -র্শন. 


জত্ব-জানোয়ারের চারণক্ষেত্র করে 
তোলেন ; কট্টর ব্যবসার খাতিরে, 
কালোবাঙ্জারী বাহবার মোহে, 
“শৌভনিক” গোষ্ঠী ও মঞ্চ আর 
মলাটের রশুকে মূলধন করে এগোতে 
চায়; আর থিয়েটার সেন্টারের 
পরাজ্জিত নায়ক তার ‘সৈনিক’ বৃত্ত 
ডুলে, জিন্দাবাদ’ মুছে দিয়ে হিন- 
কিলাবী? হাফ-গেরস্থপনায় মেতে 
ওঠার সাহস পায়। ক্লীবতার এই 
মারছাবব! পরিবেশে ক্যাৰারে অঙ্গনের 
মুঢ় রাষ্ট্রপতি সেজে যদি রাসবিহারী 
সরকার চৌরঙ্গীতে দাড়িয়ে দুহাতে 
থেতাৰ বিতরণ কৰে চলেন কিংবা 
মতিবিবি বারবধূর দাপটে যদ্দি গৃং- 
সন্ধানী মানুষের পথ-চলা দায় হয়ে 
দাড়ায়, তবু বিভ্রান্তির ধোয়া সরিয়ে 
বুঝে নেওয়া চাই যে, কুট-কৌশলা 
সমাজপতির দপ সাধারণ মানুষের 
সমাজ বদলের মুল সংগ্রাষটার মুখ 
ঘুরিয়ে দিয়ে নাটকের ‘নুতন দুর্লক্ষণ’ 
হঠাবার এক সংকীর্ণ লড়াইয়ে তাকে 
বাস্ত রাখতে+২ চাইছে। সুতরাং 
আত্মবিশ্বাস নিয়ে এ সময়ে আহাদের 
বলা চাই যে প্রাম-গঞ্চের লাখো 
লাখো সংস্কৃতি কর্মীর সংগ্রাম মুখর 
নাট্য চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে বহুরূপী 
কলকাতার যে কোনো দুর্লক্ষণ কেই 
দ্বপাভরে উপেক্ষা করা চলে । 


নির্মল লাহা 


ব্যঙ্চিত্রে. কংগ্রেস 


সম্প্রতি আলিপুরের চিডিয়া- 
খানায় একটি পণ্ুশাবককে জপ- 
সাধারণের সামনে উপস্থিত করা 
হয়েছে । এই শাবকটির নামকরণ' 
করা হয়েছে প্টাইগণ” এর পিতা 
একটি বাধ এবং মাত! একটি গিংহী। 
অর্থাৎ টাইগন একটি সঙ্কর জাতীয় 


পশ্ত | এই পৰ্যন্ত সবই ঠিক আছে। 


কিন্তু আমার বিভ্রম হচ্ছে ৩১শে 
মার্চ, ১৯৭৩ তারিখের অমৃতবাজার 
এবং যুগাস্তর পত্রিকার প্রকাশিত 
ছইটি বাঙ্গচিত্র দেখে । ' 

অমৃতবাজার পত্রিকার একটি 
ভোক্ধাকাটা বাঘের গায়ে “কংগ্রেষ” 
লিখে নীচে ক্যাপসন দেওয়া হয়েছে 
টাইগণ । উপরে ৰরলিত টাইগণটির 
জনাবৃতাস্ত আমরা জানি । কিন্তু 


কংগ্রেসকে টাইগণের সঙ্গে তুলনা 


"করার অর্থ কি আমরা বুঝলাম না। 


তবে কি কংগ্রেদ একটি সঙ্কর জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান ? মহাত্মা গান্ধীকে আমর! 
কংগ্রেস তথা জাতির পিতা বলেই 
জানি। কিন্তু ভিনি তো এখন মৃত ৷ 
কংগ্রেসের বর্তমান নেত্রী শ্রীষতী 
ইন্দিরা গান্ধী । অম্বতবাজার পত্রিকার 
মতে কংগ্রেস যদি একটি সঙ্কর জাতীয় 
প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে আর কোন 
দলের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে নব 
কংগ্রেসের সৃষ্টি সেটা জানতে ইচ্ছে 
হয় । 

উত্তর অবশ্য যুগান্তর পত্রিক! 


' কিছুটা দেবার চেষ্টা করেছে। 


এই পত্রিকার বাজ চিত্রটিতে দেখা 
যাচ্ছে সিংহী এবং তার শাঁবককে 
(নাম দেওয়া হয়েছে “সিংদ্র" ) এবং 
হুজন দর্শককে দেখানো হয়েছে 
যাদের দেখলে মনে হয় শ্রীসিদ্ধার্থ 
রায় এবং শ্রীবিশ্বনাধ মুখোপাধায় | 
ব্ঙ্গচিত্রটির নীচে ক্যাপসন দেওয়া 
হয়েছে “সার্থক মোর্চা । টাইগপ যদি 


সার্থক মোর্চার প্রতীক হয় তাহলে 


ধরে নিতে হয় এর মাতা হচ্ছে 


+ 


কংগ্রেস এবং পিতা সি পি আই। 
অবশ্টু উপ্টোটাও হতে পারে অর্থাৎ 
পিত! কংগ্রেস এবং মাতা সি পি 
আই । তবে সি পি আইকে প্রথমে 
পিতা যলেছি এই কারণে যে কয়েক- 
দিন আগে একটি ইংরাজী দৈনিকের 
বাঙ্গচিত্রে সি পি মাইকে ইদুর 
হিসাবে” দেখানো হয়েছিল । এতে 
যুগীত্তর পত্রিকা বড়ই ব্যধিত হয়েছে 
এবং এই পত্রিকার একজন রাঁজ- 
নৈতিক ভাস্তকার এক বিরাট প্রবন্ধ 
লিখে সি পি সবাইকে বহর হিসাৰে 
দেখানোর প্রতিবাদ করেছিলেন । 
সুতরাং সি পি মাইকে বাঘ ছিসাবে 
ভাবতে যুগান্তর পত্রিকার নিশ্চয়ই 
আপত্তি হবে না। 

কে কত বেশী কংগ্রেসের স্তাবক 
এই নিয়ে যুগান্তর এবং আননম্ববান্ধার 
পত্রিকার মধো “আগে কেবা প্রাণ 
কৰিবেক দ্বাদ তারি লাগি কাড়া- 
কাড়ি” । কিন্তু তাই বলে কংগ্রেসকে 
একেবারে শুত্ত জানোগারের পর্যায়ে 
নামিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক হলো? 


সমীর বসু 


শলস্মাঁভ্জ সং ক্ষতি 


(৭ম পৃষ্ঠাৰ পর) 


এটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু 
সেখানেও গেরো। অভিজ্ঞ বাক্তি 
মাত্রেই জানেন যে, ট্যাক্সি চাপা 
আপনার আমার মঞ্জির উপর নির্ভর 
করে না, সেটা সম্পূর্ণ চালকের 
ইচ্ছাধীন | আপনি থামতে বললেও 
আপনাকে কিছুমাত্র তোঁয়াক না 
করে বেরিয়ে যাওয়াই ট্যান্সি- 
আপনার গম্ভবাস্থলের দুরত্বটি ট্যান্সি- 
চালকের' মনোমত হওয়া চাই 
চালকের রেওয়াজ ৷ যদি বা 


এই ভাবে প্রাত্যহিক নাগৰিক 
- জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি পর্যপেক্ষণ 
বার্ত-সম্পাদক+ ‘অভিনয়? . 
| " মিজের খপ্পরে পেলে গ্রাস করতে 


করেন, দেখবেন সবাই সবাইকে 


উদ্যত | - বাড়ীতে কারও অনুখ 
হলেও পারতপক্ষে ডাক্ষার ডাকবেন 
না, কারণ ডাক্তার ডাকা মানেই 
একটা চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ 
করা, যে- চক্রেয় মধো আছে ডাক্তার 

২, রক্ত পরীক্ষক, স্টুল-কাল- 
চারিস্ট অধুধের দোকান, ইস্তক 
ডাজারের কম্পাউন্টরটি পর্যন্ত, যিনি 


আপনাকে ডাক্তারের নির্দেশ মাফিক 


ইনজ্ষেকশান দিতে এসে তার 
শেয়ারটি আদায় করে নিয়ে থাকেন । 
মজা এই যে, এই চক্র একযোগে 
কান্ধ করে এবং যুগপৎ--ডাক্তার 
ডেকেছেন কি কান টানলে মাথা 
আসার মতো চক্রের অন্নান্ত অঙ- 


গ্রতালগুলিও অবলীলাক্রমে এসে 
হাজির হবে। এর চেয়ে লেচার- 
কিউর ভালে! । তাতে আরোগো 
বিলম্ব হতে পারে কিন্তু এককালীন 


% 


বহুর শ্বাক্রেমণে অপহিমাপ ॥ ক্তমোক্ষণ 
তো আর হবে ন|। সেটা মৃত্যুরই 
নামান্তর । আর যদি সত্যি সত্যি 
মৃতুমুখে পতিত হতে চান, তার 
জন্যে ভাবনা কি, চৌহটি টাকা 
কিংবা তস্য দ্বিগুণ একশে। 
আটাশ টাকার ফী ওয়ালা ডাক্তারকে 
ডাকলেই হাঙ্জামা চুকে গেল। 
দেখতে হবে না, ওই এক কাড়ি 
টাকার শোকেই আপনার হার্টফেলঃ 
করবে । এদেশের নিয়মই হলো 
দেশী-বিদেশী গাদ।-গাদা ভিগ্রীধারী 
যতবড় অঙ্কের ফীয়ের ডাক্তার, তত্ত 
বেধী চিকিৎসার জটিলতা । এই 
শ্রেণীর ডাক্তাররাই সচরাচর মৃত্যুর 
পরোয়ানা বয়ে নিয়ে আসেন। 
কারণ এক পা শ্াণানের দিকে 
এগিয়ে ন! থাকলে কে আর এঁদের 
ডাকতে যায় বলুন। তবে বায়বহ্ছল 
ডাক্তারদের ডাকার এই একটা সুফল 
দেখা যায় যে, ওঁরা রুগীর বাকী 


পাটাও শ্যণানের দিকে এগিয়ে দিতে 
সাহায্য করে যথার্থ শ্ণানবন্ধুর কৃত্য 
পালন করেন। 

. যাংসুন্তায়ে সবল কর্তৃক তর্বলকে 
গ্রাল করবার কথা বলা হয়েছে! 
কিন্তু সবল-হূর্বল শব্দ ছুটি আপেক্ষিক 
কে শবল কে দুর্বল চেনা দায় | যে 
যাৰ সীমানার যধো এক-একটি রাষ 
শোষক । আপনার সীমানায় মামি 
শোষিত আপনি শোষক, আবাৰ 
আমার সীমানায় আপনি শোষিত 
সামি শোষক | শোষক শোষিতের 
এই অন্তহীন মেপায় খেলা জম 
উঠেছে মন্দ নয়। 
বেশী ,দয্ী দেই । 


ধ্বংসের আর . 


লয় 


এল আই সির 
জনক 
কেয়ারটকারেন 

কীতিকলাপ 


(দর্পণেন সংবাদদাতা) 


দীর্ঘ দীন ধরে কতৃপক্ষের আস্থা - 
ভাজন কিছু অফিসার এবং জনৈক 
কর্পোরেশনের কেয়ারটেকার জীবন 
বীমা সম্পত্তিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 
করছেন এবং নিজ নিজ পদের সুযোগ 
সুবিধা নিয়ে দুনীতিগ্রস্ত কাজকর্মে 
লিপ্ত আছেন | কতৃপক্ষ এ ব্যাপারে 


ওয়াকিবহাল হলেও পেয়ারের লোকে" 


প্বের আচার আচরণ সম্পর্কে স্বভা- 
বতই কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারেননি । 
সম্প্রতি, উক্ত কেয়ার টেকারের আর 
এক চাঞ্চল্যকর ছুনীত্তির কাহিনী 
দর্পণ জানতে পেরেছে । 
কেক়ার টেকারের নাম গোপাল 

রায়। দীর্ঘদিন ধরেই তুনীতির নুতন 
নৃতন রেকর্ড স্থাপন করে যাচ্ছেন 
তিনি । বছর ২৩ আগে উনি সৈকতা- 
বাস দীধাতে কিছু লোককে সপ্তায় 
জমি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে অগ্রম 
টাকা নেশ। এই ব্যাপারে পুলিশ 
তাকে গ্রেফতার করে এবং ৪৮ 
ঘণ্টারও বেশী হাজতে আটকে রাখে । 
এল, আই, শির নিয়মানুযায়ী ৪৮ 
ঘন্টার বেশী কোন কর্মচারী যি হাজত 
বাস করেন তবে চাকরী থেকে তাকে 
সাসপে্ড করা হয়। এল, আই, 
সির বছ ট্রেড ইউনিয়ন কমা কোন 
অভিযোগে অতিযুক্ত না হওয় সত্বেও 


শুধুমাত্র সরকারের রোষানলে পড়ে 


৪৮ ঘণ্টার বেশী হাঞ্জত বাস করেছেন 


এবং ফলত তাদের সাসপেণ্ড হতে 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


. খাদি পৰ্ষদ 
ৃ তেতীয় পৃষ্ঠার পর) 


নের সদস্যদের পাইকারী হারে বদলা 
করতে লাগলেন উত্তরবঙ্গে। আশা- 
ছিল এতে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া 
যাবে। কিন্তু লক্ষমীবাকু ও তাঁর 
ইউনিয়নের সদস্যরা বড়ই বেরাঁসক। 
এই বদলী আদেশের বিরুদ্ধে তাঁরা 
এমন আন্দোলন শুরু করেছেন যে 
কতৃপক্ষ দিশেহারা! 

অবস্থা সামাল দিতে দালাল ইউ-. 
নিয়নের সভাপাত প্রদেশ কংগ্রেস 
সম্পাদক সৌগত রায়কে দিয়ে প-্টা 
একটা “আন্দোলন আদ্দলন” খেলা 
করার প্রয়াস একেবারেই মাঠে মারা 
গেল। কর্তৃপক্ষ ও পর্ষদ সভাপাঁত 
আন্দোলনের চাপে লক্ষ়ীব বুর 
ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলার প্রকাশ্য 
প্রাতিশ্রুত দেওয়া সত্বেও পালন করা 
হয় নি কোন পছু টানে। সে টান 
কি শ্রীমতীর সার্থে ? 


REA.!No. C12 





QA PHAR 


লাকৱজন শাখা কর্মীদের 
বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র 


' (দপণের পংৰাদদাতজ) 


* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন সংযোগ 
“বিভাগের অধীন লোকরঞ্জন শাখার 


পাঁচমন কমীকে দীৰ্ঘকালীন হড়-* 


যন্ত্রের প্র কোন কারণ না দেখিয়ে 
সন্দ্রণ্ত বরখাস্ত কর! হুয়েছে। এর 
মধ্যে পূর্ব কলিকাতা আঞ্চলিক কো- 
অিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক এবং 
একজন মহিল! কর্মী আছেন। এদের 
চাকুরীর মেয়াদ ছিল সাত থেকে 
এগারো বছর এবং প্রত্যেকেই নিজ 
নি ক্ষেত্রে কৃতি ও সুদক্ষ শিল্পী 
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

* প্রসঙ্গত উল্লেখ কৰা| যেতে পারে, 


SEEN EIEN 


শিলিগুড়ি শহরে জঙ্গলের রাজত্ব 


( দর্পপের সংকাদদাতা ) 


ধুন, সমাস, লুঠঁন, ব্যভিচারের 


উন্যত্ততায় শিলিগুড়ি শহরের মানুষ 
ভীত সন্ত্রন্থ । অপরাধ করেও 
অপরাধীর] বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, 
পুলিস নিক্রিয়, অথচ শাসকদলের 
সভ্ভাসমিতিতে লোকে-শোনে এক বাম 
-রাঘ্রত্ব প্রতিষ্ঠার কধা। তধাকধিত 
বাঞ্জারী সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে 


জনগণ বীতশ্রদ্ধ ; মণন্দ্র দত্তের বাড়ী” 


ডাকাতির সংবাদ যখন সংগ্রহ করতে 
গিয়েছিলাম. তখন তার বাড়ী পর্যন্ত 
এগিয়ে দিলেন এক বৃদ্ধ ভন্রলোক । 


প্রায় দশমাস মাগে লোকবঞ্জন 


শাখার (অফিসে একটি মনগড়! 
অভুহাত দেখিয়ে বহিরাগত কিছু 
গুণ্ডাদের দ্বারা,অনেক কর্মীর বিরুদ্ধে 
হামল| চালানো হয়েছিল. যার 


নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিভাগীয় রাষ্টর- 


মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় । তারই 
সুত্র ধরে কিছু কর্মীকে বরখাস্ত করার 
জন্যে নানারকম ফর্দিফিকির খোঁজা 
হচ্ছিল । এই বছরে ফেব্রুয়ারী 
মাসের শেষের দিকে হঠাৎ কর্মচারী- 
দের ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে 
হাজিৰ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 


সামান্যকিছু দূরেই শদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি অরুণ মৈজআ্রের বাড়ী। 
কংগ্রেসের সংগঠন এখানে জোরদার 
বলে কংগ্রেসীরা গর্ব করেনা অথচ 
মপীন্ত্রবাবূর ঘর-ভাকাতির কোর 
সুরাহ! তারা করতে পারেননি । 
শুনলাম, দিনকয় আগে প্রায় মধ্য 
বাত্তিতে ১৪1১৫ জনের এক সশস্ত্র 
দল হানা দিল মণীল্্বাবুর বাড়ী। 
মণীন্্রবাবুকে সাহায্য করার শ্রন্য 
স্বাতাবিক ভাবেই তার ভাড়াটিয়া 
সত্যগোপাল বাগচী ও নিতাগোপাল 
বাগচী এগিয়ে আসেন। গুণ্ডারা 


জহর রায়ের সম্বদ্ধনায় 


শতদলের জলসা 


১৯শে এপ্রিল, ৭৩ সন্ধ্যা ৭টায় বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও 
চিত্রতাঁরকার সমাবেশ = 
টিকিট ২:৫০ ও ৫০০ 7 ফোন £ ৩৫-৯৭৬৬ 





প্রকাশিত হল 
মে দিবস সম্পর্কে তথ্যবহুল ব্যাপক 
আলোচনা বাংলায় এই প্রথম 


মে দিবসের কাহিনী ও এরতিহা 


কেদাঁরনাধ শুট্টাচার্য ৪০০ 
নিশান প্রকাশনী 


৩০/১ ৰি, কলেজ রো; কলিকাতা-৯ 





প্রেমী 


শুধুমাত্র “নাষধাঁম জিজাসা করেই 
শিল্পী ও শিল্পীকর্মাদের দক্ষ! ব্চা- 
রের পর্ব শেষ হয়। তখনই কত 
পক্ষের কিছু সংখ্যক কর্ণাকে বর- 
খাত্ডের এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছিল ।' 
কমীরর। যে ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে 


এই কুখ্যাত কি প্রধার বিলোপ 


সাধন চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং 
অপরাপর সুযোগ সুবিধার জন্য 
সংগ্রাম করে মাসছেন সেক্ষেত্রে 


- কষ্ট রিনিউ করার জন্য রাতা- 


ঝাতি ইন্টারভিউ বোর্ড গঠনের 
প্রয়োজন, হল কেন? বিগত 
আঠারো বছরেও এ প্রশ্ন ওঠেনি: 
বর্তমানে কর্তৃপক্ষের: এই উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হভবন্ত্রে মুখে দাড়িয়ে 
লোকবঞ্জন শাখার কর্মচারীরা এবং 
সংশিষ্ট সমিতি প্রতিবাদ আন্দোলন 
গুরু করেছেন। রায-কো-অভিনেশন 
কমিটির পক্ষ থেকেও গত ঠা 
এপ্রিল এসপ্রানেড ইন্টে এক বিক্ষোভ 
জমায়েতের মাধামে ন্ত্ির্তার কাছে 
এই অন্যায় বরখান্তের আাদেশ সমূহ 
প্রতাঞাবের দাবী জানানো হয়। 


» 


এই ছুহ ভাইকে প্রচণ্ড প্রহার করে, 
অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। অচৈতনত 
হয়ে পড়ে যান তারা | সশীল্াবাবুর 
ঘর থেকে টাকা পয়সা অলঙ্কার 
ইত্যাদি ইপ্সিত বস্তু দিয়ে ডাকাতর] 
যাবার সহয় তার ১৩ 
বৎসর বয়ন্ক। কল্যাকেও মুখ বেঁধে 
ভাতে ঠা 
হাসপাতালে 

এসেছি সভ্াবাবুকে ৷ 
শরীর ক্ষতবিক্ষত), 
“তখন । ' 


চলে যায়? 


গিয়ে দেখে 

প্রায় সমস্ত 

মৃতার সঙ্গে 
লড়ছেন দেখে এলাম 
জ্যোৎয়াময়ী বালিকা, বিচ্যালয়ের- ৮ম 
, ভাত্রী। মণীন্দবাবুর সেক 
কিশোরী বন্যাটিকে, ব্যতিচায়ের 
চিহ্ক তার সারা! শরীরে, অপ্রত্যাশিত 
উন্মত্ততায় তার ইল্নিয় অসাড় হয়ে 
গেছে কথা বলতে পারছে না। 


ভ্রম সংশোধন 

গত. ষোলই মার্চের 'দর্পণে 
প্ৰকাশত “পূর্ব পঃটয়ারীঁতে যুব 
কংগ্রেসীদের হামলা ।” শীর্ষক সংবাদে 
বার্ণত জনৈক সমার্জীবরোধীর নাম 
“বোম”-এর জায়গায় বোস ছাপা 


হয়েছে। এই ভরাট আঁনচ্ছাকৃত। ' 
| সম্পাদক, দর্পপ 





দমপ্াদক কৃত ৰু মডাৰ্প ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা লূবোষ মল্লিক প্কোয়ার কাঁলকাতা ১৩ থেকে 


হারা জেলায় 


বগন্তের গ্রানর্ভাব: 


(সংবাদদাঘ। প্রেরিত ) 

চন্দদনগর £ হুগলী জেলার 
বিভিন্ন প্রাম ও শিল্প এলাকাতে 
ব্যাপক হারে বসস্তের প্রাহূর্তাব দেখা 
দিয়েছে । শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে 
এই রোগের দরুণ ছু একজন 
দু্টিশক্তি হারিয়েছেন বলেও দ্ধানা 
গেছে। | 

পাবলিক হেলধ-সার্তিসের 
হুগলী হাওডা জেলায় ভারপ্রাপ্ত 
জনৈক বিভ্তাগীয় কর্মকর্তা জানিয়ে- 
ছেন, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চল ও 
বস্তী এলাকাতে এই রোগ দেখা 
দেওয়ায় চিন্তার কারণ হয়ে দাড়ি- 
য়েছে। 

চুচূড়া থেকে বৈদ্যবাটা পর্যন্ত, 
বিস্তৃত এলাকা, চন্দননগর, উদ্দি- 
বাজার, আনন্দনগর, তেলীনিপাড়া 
শিল্পাঞ্চল, ভত্েস্বর ও গৌরছাটির 
কিছু এলাকা বসন্ত রোগে মাৰাত্মক- 
ভাবে আক্রান্ত ৷ | 
অভিযোগে জানা গেছে, স্বাস্থা- 


, বিভাগে যধেষ্ট পরিষাণে ভ্যাক্‌- 
সেম্তম্ব আপাতত, 


লিনেটর নেই। 
কাজ চালাতে হৌমগার্ড বাহিনীকে 
নিয়োগ কর' কয়েছে। কোন কোন 
জায়গায় ওয়েলফেয়ার বাহিনী ও 
কান্ত ঝরডেন। লক্ষণীয় যে এক- 


দিকে স্বাস্থা বিভাগে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
কর্মার অন্ভাব যেমন ধরা পড়ছে; 


আনন্দিত । 


হয়েছে। মুল্য ১০০০ _ 


মূল্য ৪০৩ 


অন্তান্য বই 


মূল্য 


সেনগুপ্ত । মূল্য ৩'০০ 





‘4. DARPAN, Price 30 P. 


কেয়ারটেকার 
(৯ম্‌ পৃষ্ঠার পর ) 


এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য বাতিক্রেষ 
গোপাল রায়। নির্দিষ্ট অভিযোগ, 
থাকা সত্বেণ্ড সাদপেণ্ড করা হল না! 
তাকে, শুধুযান্্র ভার চাকরীর মান 
অবনমিত কর] হল । 

' শ্রীযুক্ত রায়েয় নবন্ধম কীন্তিটি 
অনেক বেশী চাঞ্চল্যকর | কতৃ পক্ষকে 
কিছুমাত্র অবহিত না করে কিছু 
অফিনাবরের সংগে ধোগাযোগ করে 
১৩ নং গণেশচন্র এভিনিউত্তে অব- 
স্থিত “ইম্পিরিয়াল হাউসের ছাদে 
তিনি ২টি ফ্ল্যাট তৈরি করেন । একটি 
উদো চিঠির সুত্র ধরে পরে কতৃপক্ষ 
ব্যাপারটার তদন্ত করতে যান। কিন্তু 
তদন্ত করার পূর্বেই দুটি ফ্ল্যাট ভাতার 
দেবাৰ সমন্ত বাবস্থা পাকা করে, 
রেখেছিলেন তিনি এবং ভাড়ার 
অগ্রিম টাকাও নিয়ে রেখেছিলেন। 
তদস্ত-টদস্ত হওয়ার পর তাড়া দেও- 
য়াটা আর সম্ভব হল না--কিস্ত 
ভাড়াটেরা যে টাক। আগেভাগেই 
দিয়ে রেখেছেন-_তাই এখন শ্রীযুক্ত 
গৌপালবাবুকে পালিয়ে বেড়াতে 
হচ্ছে। না, গোপালবাবুকে কতৃপক্ষ 
কোন শান্তি দেবার আয়োঞ্জন কর- 
ছেন বলে দর্প পর কাছে কোন 
সংবাদ নেই৷ । 


হয়েছে | 





অপরদিকে রোগের প্রান্র্ভাব দেখা 
দেওয়ার পর কোথাও কোথাও, 
কর্তৃপক্ষের উদ্াসীনতাঁও প্রমাণিত 
হয়েছে। 


সংগ্রহ | কমলকুমার নজুমদার 
বন প্রতীক্ষিত বইটি অবশেষে প্রকাশ করতে পেরে আমর! 
১৯৩৭ থেকে ১৯৭২ এই দীর্ঘ কালক্রেমের মধ্যে " 
প্রকাশিত লেখকের যাবতীয় ছোট গল্প এই গ্রন্থের অস্তভু্ত 


বীরদের যযএট ও গা [| দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলা ভাষায় পুথিসর্বষ পাণ্ডিতোর ভিড়ে এ বইটির ববাতজ্রা সহজেই 
' চোখে পড়বে। কেননা এর পিছনে আছে বীরতুসের পটুয়া ও 
তাদের শিল্পকর্মের সলে লেখকের দীর্ঘকালের অন্তর পরিচয়। 


প্রাচীন শিক্প-পরিচর ॥ গিরীশচন্দর বেদাস্ততীর্থ। মূল্য ৭'০* 

- গড় চত্দ্রকেতুর কথা৷ সম্পাদক £ দিলীপ মার মৈতে। 
মূল্য ৬৫০ বাঙালীর রাষ্টরচিন্তা .॥ -সৌ+*.মোহন: গঙ্গো-, . 
পাধ্যায়। মূল্য ১৮০০ আমার কথা ও অন্যান্য রচনা ॥ 
(বিনোদিনী দাঁসী। মূল্য ৭*০০ $গ্পী-কাহিনী ॥ ফিলিপ 
মেডোজ টেলার। মূল্য ১৫০০ দেশজ্রো্থী॥ অসীম রায়। 

৩৫০ বিআন্কার রাজ! ॥ তরু দত্ত। 


অন্থবাঁদ পল্লব 


স্ববর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড। কলকাতা-৯ 





সম্পাদক হশরেন 


বস্‌ 
জিত এরং দর্পন হর্ধাসয ৬১ জট লেন কঁলিকাতা-১৩ খেকে প্রকাশিত, 


/ 
t 


-জন আহত হয়েছে। 





সি 
থা রাজ্য 





সাজাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন' 
মিসেস হাজরা রং নিয়েই শুধ: মাথা 
ঘামাচ্ছেন তা নয়, পর্দার কাপড়ের 
কোয়ালিটি দেখার জন্যে হাজার 
হাজার টাকার পেট্রল পুড়িয়ে কল- 
কাতা থেকে সাঁওতালভাহ le 


১৬শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা ॥ শংক্রবার ২০শে এপ্রল 3৪ 0 দাম ৩০ পয়সা বেড়াচ্ছেন। 


ইন্দিরার কয়েক ঘট এ 


(বিশেষ প্রাতীনাধ) 
অগ্রামী এগারোই জুন সাঁও- 


রা জেন ৮৮ 
থেকেই নাকি কলকাতায় বিদুৎ 


" ছাঁটাই-এর প্রয়োজন থাককে না। 


রজ্য সরকারের মতে এহেন 
গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করার 


ধুলিণ ঘা বার তা মাথায় 
হত্যাকাণ্ডে নেমেছে 8 নৈহাটির ঘটনা 


॥- (বিশেষ প্রাতিনাষ) 


নৈহাটি রেলস্টেশনের . প্স্য/টফমে জনসাধারণের কেউ জানে না। সবাই হয়। 


১ নকশালপঞ্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষের _ জানে নৈহাটি কর্মমুখর বড় জংসন। 


একটি আজগহবী গল্প প্রচার করে 
পুলিশ পরিকল্পিতভাবে একটি 
যুবককে হত্যা কর।র যড়যল্ম্র চাপা 
দেওয়ার চেষ্টা করেছে বলে দপপণ 
নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সংবাদ 
পেয়েছে 

আই জি রাঞ্জত গুপ্ত নিজে 


আশেপাশে অনম্থান করে বে সংবাদ চারটি গলির আওয়াজ পান। 
,. গ্দীলশ আবার ঠাণ্ডা মাথায় জানতে পেরেছে তা ভয়াবহ ৷ দন . ঘন্টা কয়েক পরে এ ষুবকের 
“খুনের ষড়বল্মে নেমেছে। গত সপ্তাহে প্ল্যাটফর্মে কোনো সংঘর্ষের খবর দেহ কল্যাণী হাসপাতালে পটানো 


সব সময় স্ল্যটফর্মে এবং. স্টেশনে 
কম়েকশত লোক থাকেন। এতবড় 
একটা সংঘর্ষ ঘটলো অথচ জনসাধা- 
রণ তার কোনো খবরই পেলেন না। 
আসলে এ দিন স্টেশনে নিহত 
ষুবকটি একাকী আসে। যুবকটি 
নকশালপঞ্থী রাজনোতক কমশী। 


সাংবাদিকদের কাছে যে সংবাদ ঘোষণা দীর্ঘাদন ধরে পলাতক অবপ্থ য় 


“২ করেছেন তাতে বলা হয় যে ঘটনার 


দিন পালিশ আগ্নে থেকে স্ধবাদ 
পেয়ে প্ল্যাটফর্মে; নজর রাখে। তারা 
দশ বারোজনেরু এক ষ্মবকদলকে 
স্টেশনে জি আর পি পোস্টের দিকে 
এগুতে দেখা মাত্র তাদের ঘেরাও 
করে। বধবকদল সঙ্ষো সঙ্গে বোমা 
ও গল চালাতে স্যর করলে 
পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুল চালায়। 
এই সংঘর্ষকালে গুলিতে আহত 
হয়ে কিছুক্ষণের ঘৃধ্যেই খড়দহের 
আধবাসী প্দুলক . ভাদযীড় নামে 
.একজন নেতৃস্থানীয় নকশাল কর্মী 
নিহত হয়। পুলিশের তন-চার 
পুলকের 
সঙ্গীরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়! 
পুলক ভাদ;ড়ির বিরুদ্ধে কয়েকটি 
হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আছে বলে 
পীলশ তাঁকে খুজাছল। ঘটনাটি 
ঘটে 'বেলা প্রায় বারোটার সময় । 


দর্পণের প্রাতীনাধ নৈহাটি এবং ' 


আছে তাকে কংগ্রেসে যোগ দেয়ার 
অজস্র প্রলোভন দেখানো হয়, কিন্তু 
সে তাতে রাজা হয় না। এজন্যই 
তার ওপর পাুঁলশের আক্রোশের 
অন্ত ছল না! 


পণচশ-ছাবিবশ বৎসর কমস্ক এই ' 


যুবকাঁট একেবারে নিরস্ত্র অবদথায় 
এ দিন প্ল্যাটফর্মে এসে একটা 
টিকিট কিনতে কাউন্টার য় 
পুলিশ যে ভাবেই হোক সংবাদ 
পেয়ে তার ওপর “চোর চোর” বলে 
কাঁপিয়ে পড়ে। যুবকাঁট' আত্মরক্ষার 
বা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা. করারও 
ফুরসুৎ পায় না। 

তাকে ধরতে পেরে এক ডজনেরও 
বেশী পুলিশ বঁভংস উল্ল সে তাকে 
মারতে মারতে জি আর পি পোস্টে 
নিয়ে সায়। সঙ্পো সঙ্গে এ ঘরের 
দরজা বধ হয়ে যয়। প্ল্যাটফর্মে 
যারা ছিলেন তারা মিনিট কয়েকের 
মধ্যেই এ ঘরের ভিতর পর পর 


হাসপাতালের ডান্তার দেখেন 
যে অনেক আগেই তার মৃত্যু ঘটেছে। 


"যুবকের ধ্কে তিনাটি বুলেটের 


আঘাতের চিহ পাওয়া ষায় 
পরদিন সকালে কল্যাণী হাস- 
পাতাল থেকে মৃতদেহ রানাঘাট 
মর্গে নিয়ে- যাওয়া হয়। সেখানে 
ডান্তার শব-ব্যবচ্ছেদ করার অল্প 


আঁধকার একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ছাড়া 
আর করো থাকতে পারে না। তাই 
এগারোই জুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গাল্ধী সাঁওতালাভাঁহ বদযৎ 
চ্টেশনের উদ্বোধন করতে আসছেন । 
কলকাতার সল্ট লেকে স্টোভয়ামের 
{ভাঁত্ত প্রস্তর স্থাপন ইত্যাদি আরো 
কয়েকাট খুচরো উদ্ক্বেষন কার্যও 
আঁকে দিয়ে এই সময় কাঁরয়ে নেওয়া 
হবে বলে জানা গেছে। 
সাঁওতালাডাহতে প্রধনমন্তরীর 
কয়েকঘন্টা অবস্থানের জন্যে রাজ্য 
1 একটি গেস্ট হ'উস 
তৈরশ করেছেন। ইতিমধ্যেই সাড়ে 
“তন লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে, তবু 
প্রধানমন্ত্রীর কয়েকমঘন্টার বাসযোগ্য 
করে গেষ্ট হাউসটি সাজানো সম্ভব 
হয় নি। অন্ততঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্য- 
তের চেয়ারম্যান শ্রীতাল কদার সন্তুষ্ট 
হন 'ন। 
বিদ্যুতের চেয়েও শ্রীতালুকদার 


কয়াট জায়গায় সংবাদ নিয়ে দেখা 
গেছে ঘটনাটি সৃপরিকীজ্পিত হত্যা- 
কন্ড। সাঁত্য সাঁত্য যে সব যুবক 
নকশালপল্থণ রাজনীতর সঙ্গে 
যুস্ত তাদের খতম করাই প্ালশের 
নশীত-_এই ঘটনা তাই প্রমাণ করে। 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





জন্য ৮ লক্ষ টাক 


কা ব্যয় 
মল্রীর বাসগূহের চারাদকে লালপপ 
ফুলের কেয়ারী করা ঝলানো 
বাগান চাই। স্মৃতরাং সাঁওতালাডাহর 
বিদন্যং ইনাঞ্জীনয়ারদের িদযতের 


ফলে জনসাধারণের 
ঢাকা দ'রাজ হাতে খরচ করতেও 
শ্রীতালুকদার পেছপা নন। ইন্তি- 
মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কয়েকঘন্টার কাস- 
ভবনের জন্যে প্রায় আটলক্ষ টাকা 
থরচ হবে বলে জানা গেছে। 
শোনা যাচ্ছে সাঁওতালাডাঁহ 
প্রকল্পে এগারোই জুন বিদন্যৎ 
জেনারেশন যাঁদ বা সম্ভব! হয়, সেই 
বিদ্যুৎ মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে 
, সাঁওতালাডহি এলাকাই ঝলমাঁলয়ে 
প্রধানমন্নীর সন্তোষ অর্জন করবে। 
সাঁওতালাঁডাঁহর্‌ 'বদযৎ কলকাতার 
দুঃখমোচনের জন্যে ছুটে 'আসার 
কোন রাস্তা নেই। ১ শর 


 পরিকল্সনাহীন বিহ্যৎ ছাটাইয়ের ফলে... 


বিলম্বে প্রকাশের জন্য আমরা 
দর্পণের পাঠক ও এজেন্টদের 
কাছে দুঃখ প্রকাশ করাছ। 
কিল্তু এর দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে 
তাঁদের যাঁরা. ১৯৭২ লালের 
ননর্বাচনের পর শাসন ক্ষমতায় 
আঁধাম্ঠত। ক্ষমতা লাভ করেই 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় সদচ্তে 
ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা 
সোনার বাংলা গড়ে তুলবেন 
এবং গ্রাম গ্রামে বিদ্যৎ পেশছে 
দেবেন। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে 
এদের কাঁতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ এখন 


*মশানশব্যায় শায়িত “ আর 
ণবদযতের অভাবে অধিকাংশ 
কলকারখানা অচল। শ্রমিকদের 
সামনে লে-অফের খড়শ্স। 
অবস্থা “আরও সঙ্গীন হয়ে 
দাঁড়য়েছে  পাঁরকজ্পনাহীন- 
ভাবে বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের জন্য 


উদাহরণস্বরূপ সুকেধ 


মাল্পক স্কোয়ার অর্থাৎ ওয়ে- 
দিংটন স্কোয়ার অগ্যলের কথ 
উল্লেখ করাছ। এই অগ্লে 
দর্পণ যে প্রেসে ছাপা হয় সেই 
মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস অবাস্থত। 
এখানে এর আগে প্রাত সপ্তশে 





শলখাঁছ শুক্রবার বিশে এপ্রিল 


অন্ততঃ তনাদন কয়েকবার করে 
বিদযাৎ ছাঁটাই করা হত। 'কন্তু 
গত সোমবার থেকে প্রাতাদন 
কয়েক ঘন্টা ধরে শবদন্যৎ সর- 
বরাহ বন্ধ করা হয়েছে? ফলে 
প্রেসের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে 
যাবার জোগাড়। এই লেখা 





তাঁরখে। পাঁচ 'মানট আগে | 
আলো এসেছে। এইদিন সকাল | 
নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত | 
বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছল। 
বারোটা থেকে তিনটে . পর্যন্ত 

বিদ্যুৎ ছিল। আবার বন্ধ 


পাওয়া গেল পোঁনে ছয়টা । .. 


"_ দপশি--শক্রবার ২০শে এপ্রিল ১১৭৩ 


এ ৫ ০ 48 ৩ হিরা টি ২ কারণ যে বামপম্থা দলসমূহ আজ 
ভয়াবহ 8 মুখ্যমন্ত্রী ঘবহিত হন ::::3১ 
যা GQ ২. তারাও বিভিন্ন কর্মসূচী মারফৎ সহ- 

চাণক্য সরকার | 


’ |] 


॥ 





ধরি 


|. নাগপদুর এবং আশেপাশের বহু লাঁব্ধ করতে পারেন নি যে, পহলি-, 


যোগিতায় প্রস্তুত । যেমন গ্রামে ' 
শহরে.ধে সমস্ত সরকারী আইনকানুন রী 
আঁচে ভার সঠিক রূপার়ণে কংগ্রেস 


অংশকে নিজদের ষড়যল্ের অংশাঁ" চলে যাচ্ছে কলকারখানা বন্ধ হয়ে 


_ অঞ্চলে হ'জার হাজীর বিক্ষু্খ লোক 
ক্রুদ্ধ, উত্তোজত হয়ে চাল গমের 
দোকান লুঠ করতে সরু করেছে। 
অনেক জায়গায় প্দীলশের সঙ্গে 
১, তাদের সংঘর্ষও ঘটে গেছে। 
ধানবাদের কাছে কুমারধ্যাব অপ্ট- 
॥ লৈও জনতা-প্লিশ সংঘর্ষ হয়েছে 
1 কংগ্ৰেস শ্রমিক নেতা শ্রীজগদীশ 
"' নারায়ণ চৌবেকে গ্রেপ্তার করার প্রাত- 


ব'দে। পুলিশের গল চালনায় *। 


{তনজ্ঞন নিহত হয়েছে বলে সরকারী 
সূত্রে খবর শ্রমিকরা ছত্রভঙ্গ হওয়ার 
অগে কয়েকজন আহত বা নিহত 
. লেককে নিয়ে ওরা চলে গেছে, বলৈ 
খবরে প্রকাশ। | 

গত বুধবারের- এই ঘটনার উল্লেখ 
এখানেও অনুরুপ পরিস্থিতি হতে 
এখ নেও অন্রূপ এরিস্থিতি হত 
পারে বলে কংগ্রেসী মহল মনে 
করছেন। সারা দেশব্যাপী 'বিক্ষেভ 
দান৷ বাঁধছে এবং এই সংযোগে দেশ 
বিদেশী চক্র এই বিক্ষোভকে বিকৃত 
করে দেশব্যাপী বিশ ড্খলা ছড়াতে 
নৈতিক বিভিন্ন মহলের সন্দেহ । 

এর আগে 'পূর্বাগ্ুলের বিভিন্ন 
স্থানে নানা বিভেদমূলক প্ররোচনা 
আভাষ পাওয়া গেছে৷ প্াীলশের 


বলে রঞ্জ- . 


শের একাংশ নকশাল আন্দোলন 
দমনের নমে নানা সমাজ-বিরে ধর 
গোষ্ঠী তৈরী করে শবাভম্ন অগুলে 
প্রায় ওয়রলর্ভ হয়ে বসে আছে। 
প্রচুর ঘটনার উল্লেখ করে দেখানো 
যাঁবে যে, থানার দারোগা ছোটখাট 
নবাব সেজে যথেচ্ছ মারপিট করে 


পেশী 


॥ 





বিপন্ন করছে। এরাই কিন্তু অবার 
দাঙ্গা বাঁধাতে অথবা তথ।কধিত 
পরে। এর আগেও এই ধরণের 
“নকশাল” আন্দোলন হয়েছে বলে 
সন্দেহ করার কারণ আছে। . 
শুধু দারোগ।র দ্বারাই এই 
ধরণের, কার্যকলাপ সম্ভব _নয়। 
এদের ওপর নিশ্চয়ই এক শ্রেণীর 
আফসার আছেন যাঁরা এদের কুকী- 
তির এবং কুমতলবের সঙ্গে জাঁড়ত ৷ 
একথাও মনে করার করণ আছে যে, 


"দর করে নেবে। 
এই সুতে গত মঙ্গলবারের 
{বিধানসভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষ- 


যাচ্ছে বলে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন 
সব বন্ধ। মানুষের বিক্ষোভ বাড়ছে 





-ভ্রীশরংচন্্র দাস, শ্রীনরেশ চাকী 


রর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। , অবিলম্বে যোগ্য ব্যবস্থা না নিলে 
আলোচনা ছিল মৃখ্যমল্মী শ্রীদ্ধর্থ এ ৰাজ্যে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে । 
রায়ের ষষ্ঠ অর্থ কাঁমশনের কাছে সকলে বলেছেন যে, উন্নয়ন- 
এই রাজ্যের জন্য বেশী অর্থ বরাদ্দের মূলক কাঙ্গকর্ত বাড়াতে হবে। 
দাবী নিয়ে বন্তবের ‘ওপর ৷ ' মান্ষের রুক্ধি রোজগারের বাবস্থা 
ক’তে হবে| এর জন্য চাই বেশী 
৪০. অর্থ বিনিয়োগ । প্রয়োজনীয় অর্থ 
-. রাজ্োর নেই তাই কেন্দ্রের বরাদ্দের, 
পরিমাপ বাঁডানে] ছাডা উপায় নেই । 
কেউই কিন্তু পুলিশী বাবস্থা দৃঢ় করে 
মোকাবিলার কথা বলেন নি। 
বেশী অর্থ বানের জন্য সিদ্ধার্থ “কালী সদস্য প্রীনবেশ চাৰী 
বাবুর বক্তবার্কে সমর্থন করতে গিয়ে * বলেন যে এই পরিস্থিতিতে সরকার- 
বিধানসভার কংগ্রেণী . সদস্করা যা বিরোমা সুরত রি তিক lis 
বলেছেন, জাতের তি একা প্রয়োজ্জন। তিনি মনে করেন 


আলোচনায় অংশ গ্রহপ করেন জনাব যে) এই অয শরির 8 
আনল বারি বিধায় উ র. সহযোগিতার মাধ্যমেই বর্তমান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্রীকাশীনাধ মিশ্র, সমস্যার সমাধান স্ভব। . : 

নরেশবাবুর পক্ষে অবশ্য কিভাবে 
প্রমুখ অনেকেই ৷ ' এই সহযোগিতা সম্ভব ব! বৰ্তমান 
সবাই রাজ্যের ভয়াবহ পরি- - অসহযোগিতার কারণ কি তার 
স্থিতির কথা তুলে ধরেন গ্রামে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কিন্তু লহ- 
গ্রামে হাহাকার । দাম হু হু করে যোগিতার প্রযোঁজনীয়তা সম্পর্কে 


A 


দল গ্বাস্তরিক হলে এই সহযোগিতা 
সম্ভব । কংগ্রেদ দলের বোবা উচিত 
যে এট বামপন্থী দলগুলিকে প্রচার 
এবং পুলিশী বাবস্থার দ্বারা জনষানস 
থেকে মুছে ফেলা যাবে না। অথবা 
কংগ্রেসের সাংগঠনিক এবং বাঁজ- 
নৈতিক প্রস্ততির কথা মনে রেখে 
একথা ধরে নেওয়া যাঁর এ রাজ্যের 
কোন সমসা! এই দল এককভাবে 
সম্বাধান করতে পারবে না । 

- আশার কথা কংগ্রেসের 
একাংশের মধো এবং এই দলের 
রাজনৈতিক ছুটি সি পি আই-এর 
মধোও এই বোধ প্রকট হচ্ছে যে, 


প্রতিক্রিয়ার জোট শক্তিশালী হওয়ার ১" 


চেষ্টা করছে, তাঁদের আক্রমন ক্রমশঃ 
তীব্র-হচ্ছে। এই - অবস্থায় সমস্ত 
বামপন্থী. শক্তির একা প্রয়োজন 
সঙ্কটময় অবস্থার মোকাবিলায় । 

গত নপ্তাহছেসি পি আই-এক 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউজিলের সভায় 
পাটির এক প্রভাবশালী অংশ 
কেন্দ্রীয় পাটি নিৰ্দেশ অযান্ত করে 
এরাক্তো সি পি আই (এম )-এর 
সঙ্গে এঁকাবন্ধ আন্দোলন করার 
প্রস্তাব রেখেছে । | 

গত সপ্তাহে আর এক সভায় 
নির্দলীয় অনেক আইনজীবী এবং, 
সি পি এম, পি পি আই প্রভৃতি দল 
একযোগে যিসা প্রত্যাহারের দ্রাবী 


টি তথ্যাভী করেন এবং ঘোষণা করেন: মে, এই = 


" বন্ধপারকর। গমের পাইকারী ব্যবসা 


পর এক প্রভাবশালশ মহল . নানা 


' প্রবর্তিত কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ন 


সন্দেহ যে, এই প্ররোচনায় বিদেশশী কোন বিদেশী চকু গোলমাল পাকাতে . বাডছে। নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে আত্তরিক হলে বাধা এমন কিছু চৃস্তর 
চক্রের হাত আছে। এই 'বদেশশ চকু চাইলে এই মতলববাজ পদালশের না। চাকরী বাকরী যাও ছিল তাও নয় 


এখানকার নানা বিক্ষুব্ধ গোম্ঠীকে 
সরকারের অধিগ্রহণ এবং তার অগে (১ম পাতার পর ) 
কয়লা শি্প জ'তীয়করণ প্রভৃতির পরিকল্পিত এই হত্যাক'ও 


ঘটানোর পরেও পুলিশের আচরণ 
আঁটবে সহজেই অন:মেয়। 
সা ক্ষত ক্ষমত সমস্ত সষ্য দেশের পক্ষে কলফষরূপ। 
পানির নত মানু মৃতের আত্মীযঙ্গন কাকেও কোনো 
ষের এক্য দূঢ়- করা যাতে তাদের খবরটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয়নি । 


হয়। এই এঁকোর জন্য প্রয়োজন প্রাথ- নিহত যুবকটির নাম পুলক ভাহুড়ি। 
মিক দু একটি কাজ নার্দস্ট করে বাড়া খডদহে। সে একজন প্রথম 


: সর্বদর্লীয় কাঁমাঁট বিভিন্ন . এলাকায় সারির নকশাল কর্া। আসলে 


" ভেদ আছে; এবং তা 'নয়ে' তর্কা- 
" তার্ক এবং মনকর্ষাকাঁষও ॥ কিন্তু 


চট 


শর 


গঠন করা। নানা রাজনৈতিক ভেদা- কিন্ত সমগ্র খড়দহ থানায় পুলক 


জানেন Ger যুবক নেউ। ১৯৭০ সাল একে 


তাতে প্নাজনৌতিক মহ- যে আত্মগোপন করে আছে এবং 
রে ওপর নেতৃত্বের এবং নতুন যার সম্পর্কে পুলিশ অনেক কাহিনী 





আই কি ঘোষণা, করলেন যে, 


ভীতু'ড় নাযৈ কোনো নকর্শলিপন্থী 


দৃক্টিভঙ্গী গঠনের দাঁয়ত্ব এসে 
পড়ছে। 
' অথবা সদিচ্ছা কিন্তু শ্রীসিদ্ধর্থ 
' রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অর্থবা ক্ষমতাসীন রাজ্য কংগ্রেসের 
' দেখা যাচ্ছে না। 
িদ্ধার্থবাবু এখনও পীড়ন: 
মূলক আইনকানুন এবং অন্যান্য 
আরও কঠোর পুলিশ ও প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার সাহায্যে বিক্ষোভ অন্দো- 
লনের মোকাবিলা করতে চাইছেন! 
৷ মূুখ্যসন্মী এখনও হয়ত সম্যক উপ 


ছড়িয়ে তার পিতা মাতার ওপর 
বারংবার হামল!| করেছে- তার নাম 
পূলক কাঁয় ৷ K 
নিহত যুবকের পরিচিত কোন 
লোক মৃত্যুর সময় থেকে সুরু করে 
মৃতদেহ পুড়িয়ে 'দবার সময়ের 
মধো তাকে দেখেনি | তবে যারা 
তাকে দেখেছে এবং তাঁর চেহারার 
ৰে সব বৰ্ণনা 
বোঝা যায় 
পুলক রায় 
তাহলে পূলক ভাটুডি বপে তার 


(যে নিহত যুবকটিই 


দিয়েছে তা থেকে ' 


পরিচয় ধোষণ! কর! হলো কেন? 
পুলক রায়ের বাবার নাম সুনীল 
রায়। তিনি খডদহ পৌরসভার 
ভাইস চেযারম্যান | নিৰ্দলীয় 


হিসাবে তিনি জয়লা্ত কৰে কজি-- 


শনার নির্বাচিত কন।|। গত ৩1৪ 
“বৎসর ধরে তিনি কংগ্রেসের লদদ্যু। 
সুনীলবাবু যাতে চিনতে পেরে ই 
হতাকাণ্ডের বাঁপারে ভদস্ত্ের দাবী 
প্রভৃতি না করতে পারেন সেজন্যই 
কি অন্য নাম ঘোষণ। করা হয়েছে। 


পৰবৰ্তী ঘটনা আৰো মর্মান্তিক টা 


ঘটনার দিন খেকে সুরু করে আ্বাজ 

পর্যন্ত সুনীলবাবূর কাছে কোনো 
পুলিশ কর্মচারী অসিৈননি বা তাকে 
কেউ কোনো সংবাদ দেয়নি । ঘটনা 
ভংলো করে ঘানার আগেই ঘটনার 
দিন রাত্রিতে হঠাৎ কম্বেক গাভী 
পলিশ সুনীলবাবর বাডীর কাছা- 
কাঁছি ও পাড়ায় টহল দেয়! ছাড়া 
পুলিশের তৎপরতার কোনে! 
খবর পাওয়া যায়নি । পরদিন 
খবরের কাগজ দেখে সূনীলবাবুর 
সন্দেহ হয়। তাষ্াড়া ঘটনার 
আগের দিন নৈহাটিতে কেউ কেউ 
পুলক রায়কে দেখেছে বলে সংবাদ 
পাওয়ায় সুনীলবাবুর আনে বেশী 
সন্দেহ হয়! 


রা তর 





তিনি নৈহাটিতে গিয়ে ঘটনার 
খবর নিলে, তার] বলেন ঘটনাটি জ্বি 
আবু-পির আওতায় ঘঠেছে। তার! 
কিছু জানেন না। জি আর পিতে 
সুনীলবাবৃৰ সঙ্গে অতান্ত অভ্র 
ব্যবহার কণা হইয়। তারা অন্য 
কোনো খবর না দিয়ে শুধু এইটুকু 
বলে যে মাহত এ যুবককে তারা 
কল্যানী হাঁপপাতালে পাঠিয়েছেন-। 
এছাড়া আর কিছুই তারা জানে 
না। এ 
হতভাগ্য পিতা হাপপাতালে 
গেলেন। তিনি সেখানে জানতে 


. পারেন যে হানপার্তালে আসার 


অনেক আগেই যুবকটির স্ৃত্যু ঘটেছে। 
সামনাসাদনি বুক লক্ষ্য করে গুলি 


করা হয়েছে বলে চিকিৎসকদের 
, উপাধাক্ষ, একজন বিশিষ্ট নাগরিক ) 


ঘনুমান | ‘সেখানে জানা গেল এ 
দিন সকালে, পুলিশ এসে লাস নিয়ে 
গিয়েছে রাণাঘাট মর্গে। সুনীলবাবৃ 
রাঁপাঘাটে ছুটলেন। ডাক্তার আর 
মডাঁকাটা ভোঁমের কাছ থেকে খবর 
সংগ্রহ করা ছ্বাডা শোনো সরকারী 
সূত্রে খবর পাওয়া গেল না ৷ সেখানে 
সুনীলবাবু বুঁঝভে পারলেন সামনা- 


গামনি অল্প দূর থেকে গুলি মেরে 


হত্যা করা হয়েছে] 
সুনীলবাবু অবাঁক হয়ে শুনলেন 
“আনক্লেমড’? বডি বলে পুলিশ 


দাবীর ভিত্তিতে ব্যাপক আন্দোলন 
কর! দরকার । 
তথুনি মৃতদেহ শ্বাশানে নিয়ে গেছে । 
শ্মদানে গিয়ে তি'ন দেখতে পান * 
মডা পোড়ানো শেষ ।. পুলিশ চলে 
গিয়েছে। 
অনুমান আর লন্দেই ছাডাঁ আজে) -. 
সুনীলবাবু জানেন নাঁ যে মৃতদেহ 
কার । এখন, স্বভাবতঃ প্র উঠেছে 
নৈহাটিতে এত বড় একটা সংঘর্ষ ঘটলে) 
আর তার খবর. কেউ জানলো না? 
যে হুহ্ধদ পুলিশ কর্ধ আহত হয়েছে 
বলে সংবাদ প্রচার করা 
তার] হা।11 না ঘটনা সম্পূর্ন বানান ? 
তা নইলে এত বড় একটা সংঘর্ষে 
অন্ত কেউ আহত হলো না। জন- 


বহুল এ প্লাটফর্ম থেক কয়েক ডঙ্গন 


পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে 
পুলকের আর সমস্ত সঙ্গী পালিয়ে 
গেল কি করে 1 

সুনীলবাবু একটি পৌরমভার 


হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি চাপা দেবার 
জন্যই কি পুলক শাছুড়ি বলে নামটা 
প্রচার কর] হয়েছে বিভ্রান্তি সৃষ্টির - 
উদ্দেশ্যে । পুলিশ বলছে। বডি আই- 
ডেট্টিফায়েড, কিন্ত আনক্লেমড । 
তাহলে মৃতের বাঁভীতে বাতাবি ক. 
নিয়ম অনুসারে খবর দেয়া হোল না 
কেন । অত আন্র্লেমড বডির ক্ষেত্রে 
স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে ৭২ ঘন্টা 
অপেক্ষা! না করে আর তাডাতাডি 
পুলিশ ও মৃতদেহ আলিয়ে দিল 
কেন? হুতাকাণ্ডের প্রমাণ লো" 
কৰাই কি উদেশ্য ? 


হয়েছে ৮২ 


্প্ণ | শক্রবার ২০শে এপ্রিল .১৯৭৩ - 


আই এ এস ও আই পি এস চাকরীতে 


এুজিণ ভেরিফিকেশন নীতির |ভনীতি বেছে. 


গামান্ঠ ধরিবর্ভন 


( দর্পণের সংবাদদাত] ) 

কেন্দ্রীয় সরকারের বাসর 
দণ্ডরের একটি গোপন আদেশে আই 
এ-এস, আই-পি-এস  ইত্যা্দ 
কয়েকটি সর্বভারতীয় চাকুরীতে ভি 
করার ব্যাপারে “পুলিশ ভেরিফিকে- 
শনের নীতির সামান্য পরিবর্তন করা 
হয়েছে । এই নীতির ফলে বামপন্থী 


আন্দোলন, বিশেষ করে দি-পি-আই 


এরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় 
সদস্য অথবা এদের পরিচালিত কোন 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এমন 
কোন প্রার্থী আর মোটেই অদ্ভুত 
হয়ে ধাকবেন!। 

ইতিপূর্বে ছাত্র ফেডারেশনের 
নেতৃস্থানীয় হুচারজন কর্মী যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত 
ন! হয়েছেন তা নয়, কিন্তু সে সব 
ক্ষেত্রে দেখা যাবে বাক্তিগত তদবির 


অধব| পারিবারিক প্রভাব শাসক, 


মহলের মত পরিবর্তন করতে সাহায্য 
করেছে। সাধারণভাবে অনেক 
মধাবী ছাত্র এই সব পদের জন্য উপ- 
যুক্ত বিবেচিত হয়নি এর আগে। 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
মহলের সুত্রে জানা যায় যে, এই 
নীতি পন্িবর্তনের পেছনে প্রধানত 
দুইটি প্রশ্ন কার্জ করেছে। প্রথমত 
যধেষ্ট'সংখ্যক মেধাবী ছাত্র কেন্দ্রীয় 
সরকারের চাকুরীতে না আদার 
ফলে বর্তমানে সরকারী উদ্যোগে 
বিভিন্ন শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালনায় একটা সমন্যা দেখা 
দিয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন বে- 
সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনেক 
ক্ষেত্রে “যামার জোর” না থাকলে 
অনেক মেধাবী যুবক হতাশার 
ভালে । আয়কর নীতির পরিবর্তন 
হওয়ায় এসব চাকুয়ীতে .আগের 
মত সুযোগ দুবিধা দেওয়াও সৰ্ব- 
ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে, না| মন্ত্রী অধবা 
প্রভাবশালী পরিবারের ছেলেদের. 
অনেক সময় সরকারী অফিসারদের 


হাতে রাখার জন্ম কাজে লাগানো" 


হয়। 

সেজন্য যদি আই-এ-এস, আই-পি 
এস ইত্যাদি চাকুরীতে ভাল ও গুণী 
ছেলেদের আকৃষ্ট না কুরা যায় তাহলে 
সরকারী বিরোধী শক্তির হাতই শক্ত 
হতে পারে। এমনকি দক্ষিণপন্থী- 
ও এই সুযোগ নিতে পারে এই 
ধারণ] স্বরাষ্ট্র বিভাগের | 

সৰ চাইতে লক্ষণীয় যে স্বরাষ্ট্র 


বিভাগের এই নতুন নীতিতে 
*নকলালপন্থীদের”ও উদার ভাবে 
দেখার কথা আছে । 

কারণ এদের ধারণ]! এরা নিজের 
ভুল বুঝতে পেরে “সঠিক” পথে 
চলবে | এ বিষয় অবশ্য যে সব 
ছেলে উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার এবং 
স্বচ্ছল ভীবনে অজ্যন্ত তাদের 
বাছাই করা হবেটুস্থির হপেছে। 

এখন প্রশাসনের দায়িত্ব যে সব 
কর্মচারীর ওপরে তাদের পক্ষে 
আগের তুলনার অনেক জটিল 
পরিস্থিতির মোকাবিলা কর! 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্ত 
তার তুলনায় উপযুক্ত কর্মচারীর 
বড়ই অন্ভাব। সঞ্কার উদ্যোগে 
শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বাড়াও আরও অনেক 
সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব সর- 
কারের ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে | ' 

অপেক্ষাকৃত ধনীপরিবার থেকে 
বিশেষ করে প্রাজন জমিদার ও 
শিল্পপতিদের পরিবার থেকে, পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ গুজরাট এবং 
বিহারে যেভাবে সুপরিকল্পিতভ্ভাবে 
গত কয়েক বছরে এই চাকুরীতে 


অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে ভাতে 
সরকারের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে 


_ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে! কারণ 


এই সব পরিবারের ছেলেরা অত্যান্ত 
শ্রেণী সচেতন। সমাজতন্ত্র তে! 
দ্ুন্ধের কথা ষ্টেট ক্যাপট্যলিজনের 
প্রতিও এদের কোন আস্থা নেই। 


কি শরিক কৃল্যাপ, কি ভূমি 
সংস্কারের ব্যাপারে যেটুক-নীতি 
বুর্জোয়া আদর্শে প্রগতিশীল তাও 
তারা গ্রহণ করতে চায়নি এবং ভিতর 
থেকে বাধা দিয়ে এসেছে । 
দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি স্বরাষ্ট্র 
বিভাগকে সমস্যা সম্পর্কে নতুন করে 
তাবিয়েছে ত1 হুল যে'সি-পি আই-এর 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অনেকেই 
সরকারে রয়েছেন এখন | তাঁদের 
অন্থগাধীদের বেশী দিন একঘরে 
করে না রেখে একটু “ক্ষমতার বাদ” 
দিয়ে দেখতে দোষ কি! এর! 
এলে একটা নতুন শক্তির সমন্বয় 
হবে। আর অতীতের অভিজ্ঞতায় 
দেখা গেছে যে চাকুরী জীবনের 
কিছুটা স্বচ্ছলতা এবং 
কাছে কারণে অকারণে খোসামোদ 
পেয়ে পেয়ে অনেকই যৌবনের 
“বিপ্লবী” মেজাজ হারিয়ে ফেলে। 
এর সঙ্গে যদি কোন ধনীর ছুলালীর 
পাণি প্রহণ করে, বিরাট যৌতুক 
লাভ হয় তাহলে অনেকেই মেষ- 
*“শাবকে পরিণত হয়।' | 


মেল মেডিক্যাল ষ্ঠোরে বেপরোয়! হামলা 


কলকাতার উত্তরাঞ্চলে বাগ- 
বাঙ্জারের চিৎপুর রোডের ওপর 
অবস্থিত সেন্ট্রাল মেডিকাল স্টোরে, 


,জম্প্রত্ি এক বেপরোরা হামলা হয়ে 


গেল। জনৈক মাল সরবরাহকারী 
& গুদামে যখন প্রবেশ করেন তখন 
স্থানীয় কয়েকজন যুবক তার কাছে 
হোলী উৎসব উপলক্ষ্যে মছাপান 
করার জন্য কিছু চাদা চাঁয়। ভদ্র" 
লোক টাকা দিতে অপারগ? এ কথা 


"শোনার পরই হঠাৎ আগাস্তকদেয় 


একজন তার গালে চপেটাঁধাত 
করে| প্রধমটা থতমত খেয়ে ফান 
ভদ্রলোক; দ্বিতীয়বার আক্রমণে 
উদ্যত হুলে তিনি বাধা দেন। 
আগন্তকরা তখন তার ওপর 
ঝাপিয়ে পড়তে চেষ্টা করে_ভুদ্র- 
লোক কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করে 
পালিয়ে যান। তখন এ সরবরাহ 
কারীকে খোঁজার নাম করে গুদামের 
মধ্যে উন্মত্ত অভিযান চালায় তারা৷ 
ছুরি হাতে স্থানীয় মত্তান খ্যাপা আর 
হত্যাকে দেখে কর্মচারীরা ভয় পেয়ে 
যান, এদিক ওদিক ছোটাছুটি সুরু 
কৰেন তারা । মন্তানরা গুদামের 


চেয়ার টেবিল উন্ট দেয়, খাতাপন্র 
এদ্দিক ওদিক ছু'ড়ে ফেলে দেয়, কর্ম- 
চারীদের জামার কলার ধরে নামাতে 
সুরু করে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে 
চলে এই দক্ষষন্ত কাণ্ড। 
একজন  অফিসারও এদের হাতে 
লাঞ্চিত হয়েছেন, অশ্রাব্য গালি- 
গালাজের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও টানা 
হাচড়া করেছে তারা। পুলিশের 
কোন নামগন্ধও ছিল না তল্লাট- 


জুড়ে । গুদামের দরোয়ানরা বল্লেন, 


যে, পাড়ার এই সব মস্তানদের্‌ তুষ্ট 


"করেই পাহারা দিতে হয় তাদের; 


যথন তখন যে কোন অবস্থাতেই তারা 
গুদামে ঢুকে পড়ে_ প্রতিবাদের টু 
শব্দটি উচ্চারণ করাও 'মহাপাপ ! 
সেন্ট্রাল যেভিকাল স্টোর সর- 
কারের সম্পত্তি । ছখচ ইতিপূর্বে 
সমস্ত ঘটনা "তাদের দৃষ্টিগোচর করা 
সত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের 
আগ্রহী বলে মনে হয় না । স্বভাবতই 
মনে প্রশ্ন জাগে, কোন আভ্যন্তরীণ 
দ্বন্দ অথবা অনুরূপ কোন রাজনৈতিক, 
কারণের জন্যই কী সরকার তার 
নিজের সম্পদ রক্ষায় অপারগ 1 


প্রবীণদের ' 


স্টোরের 


পার্টি 


জাতীয়করণের পর কয়লাখনিতে 


॥ তিন ৪ 





('দর্পণের সংবাদদাতা ) 

জাতীয়করণ করার পর কয়লা- 
খনিগুলিতে হুনীতি প্রচণ্ড ভাবে 
বেড়েছে । জাতীয়করণ করার পর 
সরকার এই খনিগুলি ও সেখানকার 
শ্রষিকদের সম্পর্কে যে সুযোগ সুবি-, 
ধার কর্থী বলেছিলেন তা আদৌ 
দেওয়া যাচ্ছে না| সম্প্রতি বিভিন্ন 
কেন্দ্রীয় ট্রেডইউনিয়ন নেতারা এই 
ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কঝেছেন | 

খনিগুলি জাতীয়করণ করার 
পর অনেকেই আশা প্রকাশ করে- 
ছিলেন যে বেশ কিছু বেকারের 
কর্মপংস্থান হবে! কারণ খনি- 
মলিকৰর! প্রয়োজনের তুলনায় কম 
শ্রমিক ও টেকনিকাল স্টাফ দিয়ে 
খনির কাজ কমাতেন। আশা করা 
গিয়েছিল যে অন্ততঃ দেড় লক্ষ 
লোকেৰ কর্মসংস্থান হবে। এই 
কম স্টাফ দিয়ে কান্ত চালান আইন- 
বিরুদ্ধ । ' বিশেষ প্রয়োজনে কম 
স্টাফ দিয়ে খনি চালানোর জন্য 


ডিরেকটরেট জেনারেল অৰ মাইনস 


সেফটির কাছ থেকে অনুমতি আনতে 
হয়। কিন্তু তা সাময়িক। খনি 
মালিকরা এই অনুমোদনের মেয়াদ 
বিশেষ খুঁটির জোরে প্রায়ই বৃদ্ধি 
করতেন । 

বিড়লা গোষ্ঠী ময়রা কোলি- 
স্বারীতে টেকনিকাল স্টাফ প্রায় 
ষাট জনের মত কম। দক্ষ আধাদক্ষ 
এবং অদক্ষ শ্রমিক এই খনিতে প্রায় 
এক হাজারের মত প্রয়োজন। 
বিভিন্ন খনিতে এরকম ঘাটতি শ্রসিক 
ও কর্মচারীর ' সংখ্যা প্রায় দেড় 
লক্ষের কাছাকাছি । 

‘খনি জ্বাতীয়করণের পর ইত্তি- 
মধ্যেই যাতে স্থানীয় বেকাররা 
ভবিষ্ততে চাকুরী ন! পায় তার জন্য 
গোপন প্রয়াস চলছে। অভিযোগ 
পাওয়া যায় প্রায় থনিতেই কাস্টো- 
ডিয়ানের উপস্থিতিতে বর্্চারীদের 
নধিপত্রে বিভিন্ন রকমের কারচুপি 
চল্ছে। | 

খনিগুলির স্টোর থেকে নিয়মিত 
বিভিন্ন ধ্পের জিনিষপত্র পাচার 
হচ্ছে। অনেক কাস্টোডিয়ান এ 
সম্পর্কে সব কিছু জেনেও চুপ করে 
আছেন'। শোন! যায় এই সকল 
জিনিষ খনিগুলোর ম্যানেজার, 
এছ্েট ও বিভিন্ন অফিসারদের 
কোয়ার্টাসে বাচ্ছে। এখনই যদি 
এগুলোর হিসাব নিকাশ ও উদ্ধারের 


ব্যবস্থা না হয় তবে এগুলো তাদের 
সম্পত্তি হয়ে যাবে। 


বিভিন্ন খনির অভিথিশালাগুলে] 
এখনও সচল রয়েছে । ৰাজা সর- 
কারের অধীনস্থ স্থানীয় পুলিশ এবং 
প্রশাসনিক অফিসাররা আগের মতই 
প্রয়োজন না থাকলেও আতিথ্য গ্রহণ 


করছেন | কাস্টোভিয়ানরা তো 
অনেকেই সপরিবারে এখানে - 
ধাকছেন। 


খনিগুলোতে বাবহারের জন্ম যে 
সমস্ত গাড়ী ছিল, সেগুলো আঞ্জও 
বাক্তিগত প্রয়োজনে বাৰহৃত হচ্ছে। 
অয়রা "কোলিয়ারীর জেনারেল 
ম্যানেজার শ্রীবিগ্ভাসরিয়ার পুত্র 
দুর্গাপুরে একটা ইংরাজী ইস্কুলে 
পড়ে । পুত্রের যাতায়াতের জন্ম 
কোলিয়ারীর গাড়ী ব্যবহার করা 
হয়। আরেকটি গাড়ির মালিক 


মেসার্স ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল কোল্ড বিচ্ড . 


পিমিটেড। গাড়িটি ব্যবহার কর- 
তেন কোম্পানীর অন্যতম ভাইস 
প্রেসিডেন্ট ্রীমহাবীর প্রসাদ 
সারাওগী।+ গাড়িটি এখনও তিনি 
ব্যবহার করছেন। গাড়িটির মালি- 
কানা সন্ধকারের হাতে বর্তায়নি, 
কারণ গাড়িটি উপরিউক্ত কোম্পানীর 
হেড অফিসের সম্পত্তি। 
অনুসন্ধানে জানা গেল গাড়িটির, 
নিয়মিত ময়রা কোলিয়ারির খরচেই 
রক্ষণ বেক্ষণ হচ্ছে! এবং কোলি- 
য়ারির পেট্রল পাম্প থেকেই তেল 
দেওয়া হয়েছে । 


কয়লার দাম হু হু করে বেড়ে 
যাচ্ছে এবং খোল! বাজারে এক * 


প্রকার হুষ্প্রাপা হয়ে উঠেছে । নু" 
সন্ধানে জানা গেল কয়লা খনির 
দায়িত্ব সরকার নেওয়ার পরও 
কয়লার দাম পুরনো যালিকরাই 
ঠিক করছে। মালিকদের সহায়তায় 
ম্যানেজার এবং এজেপ্টর] নিজেরাই 
গোপনে কয়লার ব্যবসায়ে নেমেছে । 


এছাড়া. খনিগুলোতে টন প্রতি চার 


থেকে ছয় টাকা অধিক মূল্যে কালো- 
বাঞ্জার সৃষ্টি করা হয়েছে। অভি- 
যোগে জালা যায় যে বড় বড় 
সরকারী বর্মচারীরাও এই চক্রের 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে। 

এছাড়া খনি এলাকায় স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ বাঙালী অৰাঙালী স্লোগান 
অশিক্ষিত শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে 
দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির একটা 
সুগভীর চক্রান্তও করে চলেছে । 


কিন্তু . 


৮ 


রবীন ভারতী বিধব্ত্তালয়ের হাঁড়ির খবর 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 
সম্প্রতি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব- 
' বিদ্বালয় প্রাংগ্ণে ছাত্র-পরিষদ 
কর্তৃক আয়োদ্ধিত এক সভায় 
প্রাদেশিক নেতা শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য 
রবীন্দ্র ভারতীর দুর্নীতি প্রসংগ 
উত্থাপন করে বলেছেন যে উপাচার্ধার 
দিঞ্জের উচিত অভিযোগগুলি পুংখা- 
নুপুংখভাৰে বিচাঁয় করার জন্য একটি 
নিরপেক্ষ ত্বত্ত কমিশন বলানো । 

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ছুনখতি 
বন্ধে চরক্রে । কিন্তু সরকার পক্ষের 
লোক যখন (তদন্ত কমিশনের দাবী 


জানাতে বাধ্য হন, তখন বুঝতে হবে 


সমস্ত লোকলজার স্তর অতিক্রম করে 
ছুন্শতি অনেক গভীরে প্রসারিত । 
বাস্তবিক ঘটনাও তাই) একচ্ছত্র 
ক্ষমতার অধিকারী উপাচার্ধা শিক্ষক 
ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্য থেকে কিছু 
ভাবেদার ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে এক 
গোপন কমিটি গড়ে তুলেছেন। 
কাকে ঘায়েল করতে হুবে, কার 
প্রমোশন দিতে হবে, কিভাবে অর্থের 
অপচয় চাকতে হবে_-সবই 
গোপন কমিটিতে আলোচিত হয়। 


এই 


কমিটিৰ নেত্রীর কৃপায় অনেক পংও 
হর্লঙ্ধা গিরি লঙ্ঘন করেন আর মুক 
হয়ে ওঠে বাচাল; শ্রীস্মরদ্সিৎ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার উচ্ছল দৃষ্টান্ত । 
বিশ্ববিয্যালয়ে তিনি ক্যাসিয়ার হয়ে 
চুকেছিলেন, হঠাৎ হলেন আযঁকাউ- 
টেণ্ট, আর এখন তিনি নিযুক্ত হচ্ছেন 
অডিট অফিসার হিসেবে। প্রাক্তন 
অডিট অফিসার শ্রীবৃন্দাবুল £বসাককে 
প্রায় সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ ‘মনপসন্দ? 
লোককে বেআইনীভাবে নিযুক্ত 


করার পেছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য 


আছে। 

আসলে বে-ঙ্রোড়কে জোড়! 
লাগাবার জন্মই ‘মূনপসন্দ” লোকের 
প্রয়োজন | উপাচার্যান্ব আরো 
অনেক ‘মনপসন্দ’ “লোকজন যথেচ্ছ- 
ভাবে রবীন্দ্রত্ভানতীর ' টাকাকড়ি 
ভোগ করছেন অডিট অফিসার 
মনপসন্দ লোক না হলে এগুলি 
জোড়াতাড়া লাগানো! যাবে কী 
করে? ১৯৭১ সালে রবীন্দ্র ভার- 
তীতে ন্তাশন্যাল সারভিলস স্কীয নামে 
একটি প্রকল্প ‘চালু কর। হয়। যয়ং 


রমা দেবীর ভাষ্য অনুসারে প্রকল্পের 





পানামা জনগণেন 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধা সংগ্রাম 


কিউবার পর চিপি। চিলির 
পর পানাষা। দক্ষিণ আমেরিকায় 
সামাগ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের আর 
একটি উজ্বল নাম | যদিও পানামা 
কমিউনিষ্ট দেশ নয় ব| চিলির মত 
তার রাষ্ট্রপতি একন্দন খ্যাতিমান 
মার্কসবাদীও নন তথাপি এই দেশটি 
এখন দক্ষিণ আমেরিকার সমাজতন্ত্র 
আন্দোলনের বড় সহায়ক বলা 
খায়। সম্প্রতি পানামায় রাষ্ট্র সং- 
খের নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ 
অধিবেশন হয়ে গেল | সেই অধি- 
বেশনে দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত 
দেশগুলো একযোগে পানণায়ার বুক 
থেকে মাকিন্‌ অধিকারের শেষ চহ্ত 
. বিলোপের দাবী করেছে। লজ্জার 
কথা, এই বিংশ শতকের সম্ভদশ 
দশকে যখন ওঁশনিবেশিক শাসন 
আানুষ্টানিক ভাবে বলতে গেলে 
বিদুরিত তখন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
পুরোনো চুক্তির ধুয়ো তুলে পানামার 
প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার খাল 
অঞ্চলে বহাল তবিয়তে তার ঘধিকার 
ভোগ করছে। 

প্রপঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯০৩ সালে 
পানাম! ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
এক চুক্তির বলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
এই রাঙ্জত্ব। ধরুন, পাণামার মূল 


ভূখণ্ডের কোন শহর থেকে আপনি 
অন্য কোন শহরে চিঠি পাঠাতে চান 
এবং সেই শহরটি যদি হয় বাল- 
বাওয়। তবেই হয়েছে! আপনি 
চিঠিতে পানামার ডাকটিকিট ব্যুবহথার 
করলে চলবে না। ব্যবহার করতে 
হবে মাকিন ডাক টিকিট! কারণ 
বালবাওয়| হল যাকিন ‘খাল’ 
অঞ্চলে | পানাষার মানুষ দীর্ঘকাল 
ধরে এই অপমান সহ্য করেছিল। 
কিন্তু পানামা একদিন সংঘবদ্ধ হল। 
পানামার বুক থেকে সৈন্য সরিয়ে 
নেওয়া ও খাল অঞ্চল পুনরায় পানা 
মাকে ফিরিয়ে দেবার দাবীতে 
দেশের সর্বত্র প্রবল প্রচণ্ড বিক্ষোভ 
সংঘটিত হুয়। মাকিন অধিকার ভুক্ত 
খাল অঞ্চলে বিক্ষোচকান্সীরা ১৯৬৪ 
মালের ৯ই জানুয়ারী প্রবল বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেন। মাকিন দখলদাররা 
বেপবোয়া গুলি চালিয়ে ২২ জন 
দেশপ্রেমিককে খুন করে; প্রায় 


পাঁচশ দেশ প্রেমিক আহত হন। এই 


ঘটনার প্রতিবাদে সমস্ত দেশ এক- 
জোট হয়। জনগণের চাপে পানামাঁর 
সরকার মাকিন যুকরাক্ট্রের সঙ্গে 
কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 
ফাকিন যুক্তরা্্রও পানামাকে সায়েন্ত! 
করার জন্যে নানা কার্যক্রম নেয়। 


উদ্দেশ্ হলঃ সারের সংগীত- ক 
নৃতা বিভাগের নির্বাচিত ছাত্র- 
ছাত্রীরা দেশে বিদেশে সংগীত-নাটক 
নৃত্য সংবলিত নানাবিধ সুন্দর মধুর 
দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে দেশপেবা জনসেবার মহান 
আদর্শ সর্বত্র প্রচারিত করছেন 1” 
তা করুন, ভাল কথা, কিন্তু আমাদের 
প্রশ্ন হল £ স্কীমের পরিচালক হিসেধে 
কেন ঘুরে ফিরে কেবলই বহু বিখ্যাত 
মেনন সাহেব অধবা অরুণ গাংগুলী 
অথবা গোঁৰীশংকরবাবু নির্বাচিত 
হন? আরও প্রশ্ন £ এ যাবৎ/এঁরা 
‘শ্রনসেবার’র জন্য যে ২৫০০০ টাকা 
অগ্রিষ নিয়েছেন তার হিসেব পাওয়া 
গেল না কেন? 

খসড়া হিসেব দেখিয়ে বিভিন্ন 
থাতের জন্য অগ্রিম টাক। নেওয়ার 
এক ত'জ্জৰ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র ভারভীতে 
সৃপ্রতিঠিত ; বৎরান্তে দেখা যাচ্ছে 
অগ্রিষ অংকের পরিমাণ লক্ষাধিক 
টাকা। ইতিপূর্বে একবার জে; সি, 
স্নেওগ্ত মহাশয় অগ্রিষ নেওয়ার 
বিরুদ্বে নোট দিয়েছিলেন। তা 
কার্যকরী করা হয়নি ! কে কার্যকরী 


করবেন ? ফাইন্যাল অফিসার ? 


কিন্তু তিনি যে উপাচার্ধার ‘মনপসন্দ’ 
গোষ্ঠীর যধামণি | বিচিত্রা ভবনের 
যে ঘরটিতে বসে হতভাগ্য রবীন্দ্রনাথ 
সাহিত্য সৃষ্টি করতেন, সেই ঘর 
ফাইন্যান্স অফিপার শ্রী দরুণ মিত্রের 
দখলে; এখন সেই ঘরে বসেই 
রচিত হয় যডযন্ত্রের পৰিকল্পনা | 
অকুণবাবু অবশ]ই জানেন যে, অগ্রিম 
নেওয়ার প্রবণতা কার কার মধ্যে 
বেশী। অরুপধাবুর অজ্ঞান। নেই, 
মেনন সাহেব শয়ে শয়ে টাকা অগ্রিম 
লেন, এবং ছিসেব দিতে ভুলে যান, 
কিন্তু কী করবেন তিনি? উপাচার্ধার 
গোপন কমিটির গোপন সদস্য হিসেবে 
তারা যে অপরূপ সৌভাত্ববন্ধনে 
আবহ্ধ! সেজন্য আশ্চৰ্য হবার কিছু 
নেই, জীমেননের পাক সার্কসের 
বাড়ীতে প্রায়ই দেখা যায় অরুণবাবুর 
অধস্তন হু জন কর্মীকে) এঁরা 
শ্রীমেননের বে-আইনীভাবে গৃহীত 
অর্থকে আইনী করার জাল হিসেব 
প্রস্তুতে ব্যস্ত। এরা দু জনেই 
প্রষোশন পেয়েছেন। 

জাল হিসেব রচনা করতে করতে 


“কাছে গেল, তখন 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২০শে এপ্রিল ১৯৭ ও 


বাস্তবিক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে রবী জা 
ভারতীর আ'কাউণ্টন বিভাগ 
কিন্তু এত চুরি নয় প্রায়শই পুকুঝ্ 
চুরি! তাই চাপা দেওয়া যায় না 
ধলে থেকে বেডাল বেরিয়ে পড়ে 
আর সেই জন্মই না স্থিতপ্রজ্ঞ সহিফু 


স্বাঙ্জাপাল ভায়ান লাহেবও বিচলিত 


এবং বিব্রত-তাই বিরক্ত, রবীন্দব- 
ভারতীর সর্বোচ্চ সংস্থার বিগত 
সভায় আচার্ধ হিসেবে ডায়াস সাহেব 
উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্তালয়ের 
প্রশাসনিক হ্বণাক্তি সম্পর্কে কিছু 
বিরূপ মন্তব্য করেন তিনি। সংগে 
সংগে লেডী রাণু মৃখার্জা মন্তবাটি 
সভার প্রসিভিংসে লিপি বদ্ধ করার 
আবেদন জানান | ডাঁয়াপের সম্মতি- 
ক্রমে সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু 
প্রসিভিংল ছাপা হয়ে যখন শ্্রীডায়া- 
দেখা গেল 
আচার্ষের বিরূপ মন্তব্য প্রসিডিংসে 
স্থান পায়নি। ঘর্পপ জানতে 


পেরেছে স্বয়ং শ্রীমতী রম! দেবীর 
নির্দেশেই তা স্থান পায়নি; ফলত্বঃ 
বিক্ষু রাঙ্জাপাল তথা আচার্ষ 
শ্রীভাক্মাস সেই প্রসিডিংস ফেরৎ 
পাঠান। কিন্ত ভাবুন একবার 
অবস্থাটা । স্বয়ং আচার্যকে যখন 
রমা দেবী তোয়াক্কা করেন না তখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘না-মনপসন্দ' লোক- 
দের মতামতের মূল্য তার কাছে কত 
খানি! 





বয়কট করে পানামার অর্থনীতিকে 
ধ্বংস করতে চায় । এ ছাঁড়া, সমস্ত 
দক্ষিণ আমেরিকার স্বার্থের কথা 
তুলে পানাযা অঞ্চলে মাকিন সৈম্ম- 
খাটি জোরদার করতে ধাকে। 
মানে মাকিন কলোনীতে দশ হাজার 
মাঁকিন সৈন্য রয়েছে। ক্যারেবিয়ান 
মাগয়ে এটাই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বড 
ধাটি। যদি পানামা আর একটা 
কিউবা হয়ে যায় এই ধূয়ো তুলে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তার তাবেদার রা 
গুলোকে উস্কানিও দিয়েছিল । সমগ্র 
দক্ষিণ আমেরিকার স্বার্থের কধা বলে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আমলে দক্ষিণ 
আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করার জ্বন্যে 
পানামার খাল অঞ্চলকে ব্যবহার 
কৰতে চায় । 

পানামার জনগণের প্রচণ্ড 
বিক্ষোভের পথে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
১৯০৩ সালের চুক্তি বদলে রাজী 
হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালে ওয়াশিং-- 
টনের নতুন চুক্তির খসড়াটি জানা যায় 
তখন পানামার মানুষ আবার 
বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । আসলে 
তৎচুক্তিট এই অঞ্চলে মাকিন হার্থই 
অক্ষুন্ন রাখবে | 

দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভের পরি- 
পতি খটে পৈন্যবাহিনীর দেশপ্রেমিক 
অংশ ১৯৬৮ সালের ১১ই অক্টোবর 
ক্ষমতা দখল করে। এই সরকার 


বর্ত- . 





₹ যেমন মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থ নৈতিক বা 





te want পিপিপি পাপী টি 


তার ঘোষণায় বৃহৎ পুজ্বিপতিদের 
নু$নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথ! বলে- 


,ছেন | ইতিমধোই তোরিজো সরকার 


মাকিন পানামা পাওয়ার ও লাইট 
কোম্পানি জাতীয়, কাজ করেছে। 
এছাড়া তোরিজোঁস দেশের বৃহৎ 
পুঁজিপতিদের ওপর আঘাত হেনেছে । 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক কৃষকের 
বার্থে অর্থ নৈতিক পুনর্গঠন চলাছ্ছে। 


পানামার নতুন সংবিধানের মধ্যে" 


জনগণের আশ আকাঙতার ওপর 
_ সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । চিলি 
কিউবা বা পেরুর মত পানামার 
জীবনে পরিবর্তন আসছে। তাকে 
রোধ করার জন্যে মাকিন সাআজ্যবাঁদ 
তৎপর । যাতে পানামা নবজীবনের 
গান শোনাতে না পারে ভার জন্যে 
মধ্য আমেরিকার বুফিচ্ডে ও নিকার- 
গুয়া অঞ্চলের গোপন খবাটিতে প্রতি- 
ক্রিয়াশীলদের সশত্্র তালিম দিচ্ছে। 
এবং সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে 
প্রতিক্রিঘ্াচক্র। 





জেনারেল তোরিল্ো মাকিন 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সঙ্জাগ এটা সুখের 
কধা। কিছুকাল পূর্বে জেনারেল, 
তোরিঙ্ো প্রসঙ্গত ৰলেছেন, খাল 
অঞ্চলে মাকিন সৈন্যরা পানামার জন- 
গণের বিরুদ্ধে বন্দুক উঠিয়ে আছে। 
খাল প্রতিরক্ষা এখন পানামার মানু" 


বের বিরুদ্ধে আক্রমণে দঁড়িয়েছে 17১ 

এখানে উল্লেখ্য যে, খাল অঞ্চলে 
দখল রেখে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু যে 
মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংপের পারতাড়া কসছে 
তা নয়, এখান থেকে সে লুটছেও 
বেশ। ' এ অঞ্চল থেকে মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্র বছরে দশকোটি ডলার লুট করে 
নেয়। আর খালের কর বাবদ, 
পানামাকে দেয় মাত্র ১৯ লক্ষ ত্রিশ 
হাজার ডলার । 

তবে সুখের কথা, যাঞ্চিন আপত্তি 
সত্বেও পানাষাতে নিরাপত্তা পর্ি- 
ষদের বৈঠক হয়েছিল। এরই 
প্রস্তাবে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রকে চলে 
যেতে বলা হয়েছে। যাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
অবশ্য ভিটে! দিয়েছে | তবে বলেছে 
সে মীমাংসার পক্ষপাতী । ওটা 
পানামার ৰড় জয় সন্দেহ নেই । i 


রা জীবিকার 
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ব্যর্থ সন্ধানে যে 


০ দেশে কোটি কোটি তরুণ-তরুণী 


পথে পথে খুরে ফেরে বন্ধ্যা হতাশায় 
ব্যাপক বেকার সংখ্যা, বৃদ্ধি যে 
উন্নতিশীল দেশের আকাশছোয়া 
দরবৃদ্ধির মতই দৈনন্দিন" প্রগতির 
পরিচয়, সেদেশে শ্রমসঞ্চয়ী (লেবার- 
সেভিং) পদ্ধতির প্রয়োগের কথা 
বলা আর যাই হোক নিশ্চয়ই 
বাস্তব বুদ্ধির পয়িচায়ক নয়। আর 
তেমন শ্রষসঞ্চয়ী যন্ত্রাদির আমদানী 
করবার জুন্য_তাও অপরিহার্য 
কারণের জন্য নয্_বৈদেশিক মুন্ত্। 
ব্যয় করা কতটা আমাদের বর্তমান 


অবস্থায় যুক্তিযুক্ত এবং কতটাই 
বা আমাদের কংগ্রেস সরকারের 


বহু ৰিঘোষিত ও প্রচারিত “্যনি- 
ভরত প্রয়াপের” পরিচায়ক সে 
বিচারের ভার জনসাধারণের | 
আমাদের শাসকগোষ্ঠীর লোকজন 
এমন কাজ হামেশাই করে থাকেন 
যার ফলে তাদের যনির্ভরতাপ্রয়াসের 
আন্তরিকতা ও জাতির যবর্থ-অনুকূল 
বাস্তব বৃদ্ধি সম্পর্কেই সংশয় দেখ! 
দিয়ে ধাকে। বিদেশে সফরে গিয়ে 


€ শাসকচক্রের ওপরতলার লোক- ' 


জন প্রায়ই এমন সফরে গিরে 
থাকেন-বিশেষ, করে গ্রীষ্মের 


ছদময়ে) কোথাও চযকপ্রদ, চটক: 


দার কিছু একটা দেখে এলেন-আর 
অমনি তা আমাদের দেশে চালু 
করবার অনুকূলে সুপারিশ করলেন | 
একবারও খতিয়ে বিচার করে 


দেখা হল না যে পদ্ধতি, যে ব্যবস্থা 


ঢালু করবার সুপারিশ ও দিদ্ধান্ত 
তারা করলেন তারতের বর্তমান 
অবস্থা পরিবেশে তার কোন সঙ্গতি 
বা উপযোগিতা আছে কি না। 

এমনি একটা পিদ্ধাত্ত কেন্দ্রীয় 
কৃষিমন্ত্রণালম্ব সম্প্রতি অনুমোদন 


করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রণালয়ের সম্ম- 


তির (কনকারেজ ) জন্য পাঠিয়েছেন 
বলে জানা গেছে। যন্ত্রের সাহায্যে 
দুধ বিলি করবার কার্যক্রমকে অমৃ- 
মোদন করে তার! এখন বিদেশ থেকে 
এই “বৃুথ্বিতরণী?? যন্ত্র আমদানী 
করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও 
জানা গেছে যে এই কার্ধক্রম অহুসারে 
প্রথমে দিল্লীতে চারশটি]ু এ? ধরণের 
যয়ংক্রিয় যন্ত্র বসান হবে পরে কল- 
রাতা ও বোষ্েতে চারশটি করে 
যন্ত্র বদান হবে! মাস্্রীজজে বসান 
হবে ত্রিশটি 


"" এই “দ্ধ বিতরণী’ যন্ত্রের উৎ- 


পাদক হচ্ছে মাকিন মুলুকের শিকা: 
গোস্থ মেসার্স ক্রীমারী প্যাকেন্ 
ভিতিসন নামক একটি কোম্পানী । 
প্রতিটি যন্ত্রের দাম একলাথ টাকা 


আর তা দিতে হবে- বৈদেশিক 
মুদ্রায় । অর্থাৎ এই প্রকল্প কার্যকরী 
করতে হলে দিপ্পী, কলকাতা, বোধে 
ও যা্রাহ্ন এই চারটি শহরের জন্যই 
এখন দরকার ৰার কোটি বত্রিশ লাখ 
টাকার বৈদেশিক মুগ্া! অবশ্য 
তাতেই চলবে না। কারণ একষাত্র 
দিল্পীতেই বর্তদানে প্রা দেড় হাজার 
মত দুধ বিতরণী কেন্দ্র রয়েছে। 
কলকাতা বোম্বে ও মাদ্রাজ মিলিয়ে 
আরও হাজার চার পাঁচ দুধ বিতরণী 
কেন্দ্র হবে। কাছেই কিছু দিনের 
মধ্যেই বাদবাকীগুলিকেও *এই নব 


যাবেন ক্রেতা। শুধু চমতকারই 


' নয়, চটকদাঁরও এ ৰাবস্থা। তাক 


লেগে যাবে নিকক্ষর জনগণের 
চোখে । 

কিন্ত মঙ্জার ব্যাপার হচ্ছে এই 
যে যে-দেশে এমন চটকদার যন্ত 
তৈরি হচ্ছে সেই মাকিণ মুলুকে 
কিন্তু এর প্রচলন হয়নি আঙ্জ 
অবধি] হয়নি অবশ্য বিশেষ 


কারণেই আর তার অন্যতম হচ্ছে 


খোদ মাকিণ সরকারের আপত্তি। 
অবশ্য এ আপত্তি সত্বেও মাকিশ 
সরকার নাকি এই কোম্পানী যাতে 
মেকৃসিকো দেশে এ যন্ত্র বিক্রি 
করতে পারে সে ব্যাপারে বিশেষ 
সহায়তা করেছিলেন। বন্ধর ছয়েক 
আগে রাজধানী মেক্সিকো শহরে 


অবাহিত অঙ্গসঙ্জা হয়েই রয়েছে 
কারণ শুরুর দিন থেকেই সেগুলি 
বিকল হয়ে আছে। 

যে দেশে জনশক্তি কম সেদেশে 
শ্লটবস্ত্রের বাবহারের উপযোগিতা 
বোধগম্য | কিন্তু যেদেশে ক্রমবর্ধমান 
বেকারশক্তির চাপে সমাজজীবন 
হতাশাদুষ্ট সেখানে তার প্রয়োপ- 
উপযোগিতা কার স্বার্থ সিদ্ধি করতে 
সচেষ্ট সেদিকটিকেও যথোপযুক্ত 
সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে দেখতে 
হবে | 


ইয়োরোপাদি সচ্ছল দেশে বর্ত- 
মানে ছধ প্রভৃতি বিলি করবার জন্য 
বোভলের বদলে পলিধিনের ধলি 
প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে । কিছুদিন 
আগে সংসদে এক আলোচনার 


ঘয়োজণীয় যন্ত্রের জৰ কো 
কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার তণয় 


যন্ত্রে সুসজ্জিত করে আমাদের শাসক- 
গোষ্ঠীকে প্রগতিশীল সমাজবাদের, 
পরিচয়তিলক কপালে ধারণ করতে 
হবে। - 

অর্থাৎ এই চারটি মান্র শহরের 
এ সব যন্ত্রের প্রয়োজন মেটাতেই 
আমাদের দরকার হবে অন্ন পঞ্চাশ 
ব! যাট কোটি টাকার বৈদেশিক 
মুদ্রা । আর এই ০1৬ হাজার যাম্সিক 
দুধ বিতরণী কেন্দ্র চালু হলে বর্তমান 
তুধ বিতরণ কেন্দ্রে যে সব লোক 
কাঞ্জ করে জীবিকা অর্জন করছেন 
তাদের অনেকেরই আর দরকার 
হবে না। কারণ এ ধরণের একটি 
যন্ত্র ত্রিশ জনের কাজ করে থাকে । 
অর্থাৎ এই যন্ত্র চালু হলে যন্ত্র পিছু 
উনব্রিশ জন লোককে সরে যেতে 


হবে। আর তার ফলে কম করেও 
'লাখ দেড়েক লোকের চাকুরির 
সুযোগ নষ্ট "হবে । 


দ্বিতীয়তঃ, এই দুধ বিতরণী যগ্রটি 
হচ্ছে বিশেষ ধরণের একটি স্বয়ংক্রিয় 
পট যন্ত্র । আর তার কার্য ও পরি- 
চালন পদ্ধতিও বেশ জ্রটিল। এই 
যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকবে একটি 
স্বর] চৌবাচ্চ] | 
নির্দিষ্ট পয়লা! দিয়ে নির্দিষ্ট একটি 
বোতাম টিপলেই মন্ত্রের নির্দিষ্ট 
নলমুখ থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে 
আসবে দুগ্ধধারা_মাপবে গোধুখী 
নিঃদুত গঙ্গাধারাপ্রবাহের মত আর 
কি। পাশে ৰাখা পলিধিনের 
থলিতে বা নিজের সঙ্গে নিয়ে আসা 
বোতলার্দিতে সেই নলমুখ উৎসারিত 
হ্ধধারাঁকে ধরে নিয়ে ঘরে ফিরে 


একটি শ্লটে 


কাঁপল রায় 


চারশটি এই যন্ত্ৰ স্থাপন কর! হয়ে- 
ছিল। এর ঘনসংঘটনশীল বিক- 
লতার ফলে এই যন্ত্র সম্পর্কে মেক্‌- 
সিকো সরকার নাকি এখন খুবই 
বিক্ূপ মনোভাব পোষণ করেন। 
১৯৭০_-৭১ সনে এই যন্ত্রগুলি বছ- 
বার ৰিকল হয়ে পড়ায় শহরে হুধ 
বিলির ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ে 
বেশ কয়েকবার পায় চদাঙ্গাহালাম! 
বারবার উপক্রম হয়েছিল। প্রতিটি 
খুঁটিনাটি বিকলতার অন্থই মাকিণমুলুক 
থেকে বিশেষজ্ঞ কারিগর আনাতে 
হয়েছিল আর আনতে হয়েছিল 
স্পেয়ার পার্টস বা 'বদলি অংশ। 
বদলি অংশের জন্যই বছরে প্রায় 
সোয়া ছুই লাখ ডলার মূল্যের বৈ- 
দেশিক মুদ্র খরচ করতে হয়েছিল। 
এত সত্বেও এই চার শ? যন্ত্রের মধ্যে 
এখন মাত্র 7ছুশগট কোন রকমে 
কাজ্জ চালিয়ে যাচ্ছে । এক শ'টিকে 
চালু করবার কয়েকদিনের মধ্যেই 
অকেছো ঘোষণা করতে হয়েছিল! 


কিন্তু মেক্সিকোর এই তিক্ত 
অভিজ্ঞতা আমাদের ইণ্ডিয়ান ডেয়ারী 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান 
ডাঃ জর্জ কুরিয়ানকে দমাতে পানে 
নি। এব্যাপারে তিনি আাতিপুঞ্জের 
ইউনিসেফ (ইউনাইটেড নেশনস্‌ 
ইন্টারম্যাশেন্তাল চিন্ডেল ইমার্ডেলী 
ফাগু) ও ফাগু (ফুড জ্যাণ্ড এগ্রি- 
কালচারাল অর্গানাইজেশন) এর 
কাছে টাকা ধার চেয়েছেন। ইউনি- 
সেফ ১৯৭২ সনের জুন মাসে এ বিষয়ে 
মেকসিকোর অভিজ্ঞত1 সম্পর্কে যে 
প্রতিবেদন ভারতে পাঠিয়েছেন তাঁও 


নাকি এই প্রস্তাবের ,অনুকূল নয়। 
তারা নাকি বলেছেন যে যন্ত্রগুলি 
ভারতের উপযোগী লয় | এ প্রতি- 
বেদনের একটি অনুলিপি কেন্দ্রীয় 
কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছেও পাঠানো 
হয়েছিল | কিন্তু ডাঃ কুরিয়ান নাকি 
এই যন্্রগুলি কেনবার জন্য জেদ 
ধরেছেন | কৃষি যন্ত্রণালয়ও নাকি 
তাই অনুমোদন করেছেন এ 
প্রস্তাবকে । | 

দিল্লীর. জন্য প্রস্তাবিত চারশটি 
যন্ত্রকে চালু রাখবার জন্ম নাকি 
দরকার হবে দৈনিক পৌনে আটলাখ 
লিটার দুধ। কিন্তু ১৯৫৯ সনে দিল্লী 
মিল্ক স্কীম চালু হবার পর থেকে 
আন্ত অবধি মোট দৈনিক একলাখ 
ষাট হাজার লিটার মত দুধ তারা 
সংগ্রহ করে উঠতে পেরেছেন। 
ঠাদের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ 
পরিমাপ হচ্ছে দৈনিক তিন লাখ 
লিটার। তাই ঘাটতি পূরণের জন্য 
তাদের বিদেশী ও'ড়ো ছুধের ওপরে 
নির্ভর করতে হয়। কিন্তু নতুন যন্ত্র 
চালু করতে যে বাডতি কযেক লাখ 
লিটার ছুধ দৈনিক দরকার হবে তা 
কোথা! থেকে 'আপবে ত! কেউই 
বুঝে উঠতে পারছেন না। 

তাছাড়া শ্লটযন্ত্র বসালেই যে ত! 
কার্ধকরী থাকে বা হয় এমন তো 
এখানকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়নি । 
এখানকার কয়েকটি বড় ডাকঘরে 
বেশ কয়েক বছর আগে ঘটা করে 
শ্লট যন্ত্র বসানো হয়েছিল খামপোষ্ট- 
কার্ড বিক্রির জন্য। ভার প্রায় 
সবগুলিই এখন অবধি ডাকঘরের 


! ॥ পাচ £. 


উত্তরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের রাসইমন্্রী 
অধ্যাপক শের সিং ঘোষণা করে- 
ছিলেন যে বোতলের ছিপি খুলে 
দুধের সঙ্গে ভেজাল যেশানোর 
সম্ভাবনাকে রুখবার জন্য পলিধিনের 
বোতলে ছুধ বিলির সিদ্ধান্ত নেয়া 
হয়েছে। প্রতিবার ব্যবহারের 
পরই পলিথিনের বোতল ফেলে 
দিতে হুবে। অবশ্য প্রতিবারই 
ক্রেতাকে কিছু পয়স। পলিথিনের 
বোতলের দাম বাবদ দিতে হবে। 
যে দেশে জনসাধারণের শতকরা 
পঁয়তাল্লিশ জন/লোক দারিস্রারেখার 
নিচে বাস করে সেখানে প্রতিবার 
ফেলে দেওয়া জিনিষের জন্য প্রয়ো- 
জনীয় অর্থ কি সহজনঙ্য ? তাছাড়া 
ফেলেদেওয়া এই পলিখিনের ধলি 
জমে জমে যেপাছাড় হয়ে উঠবে তা 
অপসারণের কি ব্যবস্থা হবে আর 
ভার জন্যই বা কত পয়সা খরচ 
করতে হবে? পলিথিনের বোতলে 
রাখা জিনিষে বিষক্রিয়া ঘটার দৃষ্টাস্তও 
দেখা গেছে। এমত অবস্থায় এই 
শব প্রস্তাব চালু করবার আগে 
সরকারকে সব দিক বিবেচন| করে 
দেখতে হবে। তা না করে নিছক 
তথাকখিত আধুনিকতার পেছনে 
ছোট! জাতির পক্ষে কল্যাণকর হবে 
কি? অবশ্য জাতির বার্থ সম্পর্কে 
যে শাসকগো্ঠি কেমন সচেতন ‘তার 
প্রমাণ তো আগেও অনেকবার 
পাওয়া গেছে। কাজই লে সম্পর্কে 
কারুরই কোন মোহ থাকবার .কথা 
নয়| নির্ভরতা প্রয়াস সম্পর্কে 
তারম্বরে চীংকার করা সত্বেও তে? 
এই সরকার মহিলাদের অস্তর্বাদ 
তৈরির জন্য বৈদেশিক সহযোগিতা 
আমদানী করবার অনুমতি 'দিয়েছেন 
_ মনত হাজারো অনপরিহার্ধ ভোগ্য 
পণ্যের উৎপাদনে বৈদেশিক উপাদান 
ও সঙমোগিতায় আমদানী করবার 
অমৃহতি 'িয়েছেন। কাজেই ডাঃ 
কুরিয়ানের মন রাখতে যদি কয়েক 
কোটি টাকার “দ্ধ বিতরণী? যন্ত্র 
আমদানী করা হয় তা হলেও বিস্মিত 
হবার কোন কারণ ঘটবে না| তেমন 
ঘটাট্টাই যে কংগ্রেদী সরকারের 
রীতিসুলভ আচরণ । | 
Ed কঃ 

সমাজবাদের দিকে দেশ যে 
'অপুজিতান্ত্রিক পধ ধরে কতটা 
এগিয়ে গেছে তার একটি জলন্ত 
প্রমাণ পাওয়া গেল গত ৯ই এপ্রিলে 
এখানকার কোন কোন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত “দিল্লী-২ আয়কর কমি- 
শনারের দপ্তরের” দেওয়া বিজ্ঞাপন 
থেকে । ১৯৭১-৭২ সনে ধাদের 
ব্যক্তিগত আয় এবং যে সব অবিতক্ত 
হিন্দু পরিবারের আয় লাখ টাকার 
ওপরে ধার্য করা হয়েছিল তাদের 
একটি জালিকা দেওয়া হয়েছে এই 

(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 
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বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে 


গত মার্চ মাসে ইস্টার বেলের, 
কয়েকটি বড় বড় স্টেশনে টিকিট 
চেকের বিশেষ ব্যবস্থায় কলকাতা ও 
মফঃয়লের সাত আটটি. কলেজের 
শতাধিক ছাত্রকে সাহাধা করার 


জন্ম নেওয়া হয়। আমাদের নেতৃত্ব ' 


দেবার জন্য আমাদের সঙ্গে কয়েক- 
জন অধ্যাপকও ছিলেন । 
'কাটোক়্াতে চেকিংয়ের সময় 
কয়েকজন ডেলি প্যাসেঞ্জার মন্তব্য 
করলেন, যে ছাত্ররা নিজেরাই, বিনা 
টিকিটে যায় তারা অন্যের টিকিট 
চেক করবে? এবং স্থানীয় . কিছু 
ছাত্র এক রকম মিছিল করে এসে 
আমাদের চোখের সামনেই বিন! 
টিকিটে ভ্রমণ করল। 
এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া 
হল বিহারের জামালপুরে | সেখানে 
কর্মচারীরা আমাদের “ওভার আযাক- 
টিত” ন! হওয়ার নির্দেশ, দিয়ে 
বললেন এখানকার হেলেরা খুবই 
দুর্ধর্ঘ ।“দেখলাম তাদের কথাই ঠিক। 
জনৈক বিনা টিকিটের যাক্্ীকে ধরে 
যখন আমর! টিকিট, কালেকটুরের 
অফিসে নিয়ে এলাম তখন প্রায় 
ছুশো লোকের এক জনতা তাকে 


সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 
& অফিসের সামনেই তখন ঢীাড়িয়ে- 
ছিলেন টিকিট চেকিয়ের চীফ ইন্স- 
পের এবং ডিভিননাল কমাপিয়াল 
সুপারিনটেণ্ডে্ট। তারা কোন 
প্রতিবাদ করেন নি। প্ল্যাটফর্মের 
গেটে হনৈক ছাত্র তলেটিয়ার প্রন্নৃতও 
হুন। শেষোক্ত অফিদারের সামনে 
জামালপুরের জনৈক টিকিং চেকিং 
কর্মচারী বিনা টিকিটের যাত্রীদের_ 
হাতে গুরুতররূপে প্রনহৃত কন |. 


জামালপুরের স্থানীয় ছাত্রদের 
প্রশ্ন ছিল, যদি ছাত্রাদর দিয়েই টিকিট 
চেক করতে হয় তবে বিহারে কি 
ছাত্র ছিল ন! যে, পশ্চিমৰ্দ থেকে 
দ্বাত্র আনতে হবে? আমাদেরও 
একই প্রশ্ন । | 
ধর কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় 
এইটুকু বুঝলাম যে, কিরূপ বিপজ্জনক 
অবস্থার মধ্যে রেল কর্মচারীদের কাজ 
করতে হয়| অথচ এর কোন আঁচ 
রেলের কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের গায়ে 
লাগেনা। | 
' বুমেন দেন 
কলকাতা 


পা 


একজন. ব্েল-কর্মচারীর প্রতি অবিচার 


আমার স্বামী শ্রীজিতেন্্রামাহন 
সিংহ শেয়ালদ বজবজ শাখায় 
সন্তোষপুর নামক ফ্টেশনের স্টেশন 


মাষ্টার ( বড়বাবু) গত ৪ মাস 


“সানপেশ্ড” হয়ে আছেন । তদুপৰি 


'আইনানৃষারী অঙ্গিকারোকি দাখিল 


, হান আমার স্বামী বেঁচে থাকবার, 
মত ভাতা বা “সাৰসি ফণ্ট এযালা- , 


কোরবাঁর পৰও একযোগে তিন 


উল” যথাসময়ে পান্নি। যার 
ফলে ছুটী . বিবাহযোগ]া কন্যা 
€ একটা বি, এ ফাইন্লালের ছাত্রী ) 
ও হুটা,নাবালোক পুত্রকে নিয়ে এই 
তিন মাসে এক হাজার টাকা 
খপগ্রন্ত হয়ে শেয়াল কুকুক্ণের মত 
জীবন যাপন করতে হয়। আমার 
স্বামীকে এক বঙ্ছরের মত চেয়ারে 
বসতে না দিয়ে এবং মাইনে ন! 
দিয়ে যে অবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়ে 


+ মান সম্গম থোয়াতে হয়েছে তা 


বর্ণনাতীত। অথচ আজ ছোট" 
বাবু বহাল তবিয়তে প্বড়বাবুগিরি” 
কচ্ছেন, দেই একই ফেশনে যেখান 
থেকে আমার সামী “পাসপেশড” | 

এ ছাড়াও ভাল চাঁকরীতে 
যেতে, না দেওয়া, ৩০,৪০ বার বদলী 
৮৯টি পইন্ক্রিষেন্ট” থেকে বঞ্চিত 
করণ, “প্লাটফর্ম” বাঁকা ধাকার 


তাড়িয়ে কিসের 


অপৰাধে ইনক্রিষেন্ট বন্ধ; সেকৃশান্‌ 
কন্টোলারের সম্মান রক্ষার্থে ইন- 
ক্রিমেন্ট বাতিল ইত্যাদি কত যে 
অত্যাচার আমার যামীর - ওপৰে 
চালানো হয়েছে তা সামান্য অনু- 
সন্ধানেও উদঘ/টিত করা যায় । 

আজ অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে 


' আমার স্বামী নিঃষ, আমরা ভিখারী | 


আমার স্বামীকে 
প্রেরণায় ছোট- 
বাবুকে একই ফ্টেশনে রাখে? 
উপযুক্ত তদন্ত হোক্‌ ৷ 

লীলারনী সিংহ 


2 কলিকাতা ৩০ 


বাহিত কং ংগ্রেস 


গত সংখ্যার দর্পণে প্ব্যঙ্চিত্রে 


আর কর্তৃপক্ষ 


'কংগ্রেস” "চিঠিতে লেখকের একটি 


ভুলের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 
দেখক অমৃত্তবাজারে প্রকাশিত 
(ষুগ্গাস্তরে নয়) কাটুনিটি সম্বন্ধে 
প্রশ্ন তুলেছেন যে টাইগনৃ-এর গায়ে 
শুধু কংগ্রেস লেখা আছে কেন। এবং 
তিনি সেই প্রস্ঙ্গে নানা কথ! 


'পিখেছেন। কিন্তু একটু ভাল করে 


কাটুনিটা লক্ষ্য করলে দেখতেন হে 
টাইগন-এর গাঙে শুধু “কংগ্রেস” নয় 
“কংগ্রেসসি. পি আই এলায়েন্স” 
কথাটা লেখা আছে! এ ব্যাপারে 
লেখক যঞ্কি দর্পণের মাধ্যমে ভুল 
সকার করেন বাধিত হব | 


অমল চক্রবর্তী 


রত 


জামা কাপড় দিয়ে 


হা জেলা বেড ভ্রগে 
ছার্ডমেবার নামে আত্বমেব! 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) - 
হাওড়া জেল! রেডক্রেদস দপ্তরে 
আর্ত নেবার নামে কতিপয় কর্তা- 
ব্যক্তির জাক্সসেবা চলছে বলে জেল! 


রেডক্রসের বর্তমান পরিচালক মণ্ড- 


লীর বিরুদ্ধে এক ব্যাপক হৃন্ণৃতির 


অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে ৰলে 


সংবাদ পাওয়া গেছে । এই অভিযোগ 
উত্থাপন করেছেন রাজ্যসভার কংগ্রেস 
দলের সদস্য সর্দার আমজাদ আলি 
এবং অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে 
উঠেছে তাদের মধ্যে জেলা কংগ্রেসের 
কর্তা ব্যক্তিরাও আছেন | . 
অভিযোগে প্রকাশ যে হাওড়া 
জেল! রেডক্রস 


বিশেষ রাজনৈতিক দলের শ্রনৈক 
প্রভাবশালী ব্যক্তি দীর্ঘ আট বছর 
ধরে প্রয়াস পেয়ে আদছেন এবং 
ক্ষমতা তারই কুক্ষিগত 'আছে। 
এক কথায় জেলা রেডক্রসের সমস্ত 
ক্ষমতা এ ব্যক্তিটি নিজের কজায় 
রেখে ব্যাপক দুনীতির পথ প্রশস্ত, 
করে রেখেছেন । ৰ 
হাওড়া রেডক্রসের বর্তমান পৰ্ৰি- 
চালক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত 
অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তার 
মধ্যে আছে বিগত ১৯৬৩ সাল থেকে 
১৯৭১ সাল পর্যস্ত এ জেলায় “স্কার- 
সিটি ৰিলিফ অপারেশন” বাবদ 
কমপক্ষে তেইশ হাজার টাকার পেট্রল 
এবং গাড়ী যেরামতের, খরচ দেখিয়ে 
বেআইনীভাবে বিপুল অঙ্কের আর্থ 
অপচয় বা আত্মলাৎ করা হয়েছে। 
কারণ ও সময়েরিলিফ অপারেশনের 
ছন্য ৰাজ্য রেডক্রস জেল! রেডক্রদকে- 
কোনো ক্রাণ সামগ্রী দেয়নি » ভাছাড়া 
রেভক্রসের নিজব গাড়িও ছিল না। 
অডিট করার সময় “স্কারপিটি রিলিফ 


জপারেশ” এই বাবদে ব্যয়টি দেখান - 


হয়েছে। ফলে অডিটাররা এতে 
আপত্তি করতে পারেনি বলেই অভি- 
যোগকারীদের বিশ্বাস) 


অভিযোগে মারো প্রকাশ যে 
রাজা রেভক্রসের শ্রীঅঞ্জিত ভৌমিক, 
হাওডাঁ রেডক্রপকে প্রায় পয়ত্রেশ 
হাজ্বার টাক! মূল্যের কাপড়, জামা 
ইত্যাদি- ত্রাণ সামগ্রী দেন। কথা 
ছিল এ ত্রাণ সামগ্রা জেলার বিভিন্ন 
এলাকায় দুম্থ ব্যক্তিদেৰ মধ্যে বিতরণ 
করা হবে। কিন্তু'জেলা রেডক্রসের 
সম্পাদক মহাঁশস্ক কমিটির "কোনো 
সদস্যকে না জানিয়ে এ 
জ্ধনৈক কংগ্রেসী এম্‌ এল্‌ একে সমস্ত 
‘দেন। তার 
বিনিময়ে এম এল এ সাহেব তার 
নিজ একটি জীপ গাড়ী ডৰু, বিঃ 


দণ্তরে পরিচালন 
ক্ষমতা কুক্ষিগত ৰাখবার জন্য একটি - 


জেলার 


"লোপাট হয়ে 


এইচ ৩৬৯৭ রেডক্রেস সম্পাদককে 
ব্যবহার করতে দেন। পরে জান! 
গেছে এ জাম| কাপড়ের বিনিষয়েই 
নাকি তিনি জীপ গাড়ীটি পাকাপাকি 
ভাবে দ্রান করেছেন । ঘটনাটি ঘটে 
১৯৭১ সালের *»শে মার্চ। সংবাদে 
প্রকাশ যে জীপ গাড়ীটি বর্তমানে 
জেলা রেডক্রপ সম্পাদকের সেবায় 
নিয়োজিত আছে! 
হাওড়া জেলা রেডক্রসে' ব্যাপক 
দুনীতির প্রসঙ্গে জারে। অভিযোগ 
এই যে অতি সম্প্রতি হাওড়! শহ্‌- 
বের বিভিন্ন রুটে নতুন বাসের পার- 
মিট বিলির সময় বাস মালিকদের 
কাছ থেকে ক্ষমতালীন.দ্রলের নামে 
চাদা ভোলার _ সময় , রেডক্রসের 
নামেও কিছু কিছু টাকা নাকি 
আদায় করা হয়েছে । কিন্তু কেউই 
রেডক্রসের রসিদ পাননি । অবশ্ঠ 
কংগ্রেস দলের ফাণ্ড. টাকার জন্য 


কেউ কেউ রসিদ পেয়েছেন, তবে 


তাও পুরোপুরি নয়। 'ষেষন কোন 
ব্যক্তি য'দি সাত হাজার টাকা দিয়ে 
থাকেন তিনি" রলিদ পেয়েছেন মাত্র 
তিন হাশ্বার টাকার, কিন্তু রেডক্রসের 
কোনো রসিদ তাদের দেওয়া 
হয়নি | ' 
রেডক্রসের নামে অর্থ আদায় 
এবং তার যথাযথ হিসাব .না থাকার 
আরে 


প্রকল্পে রুটি বিলির. সময় কার্ড 
পিছু প্রতিমাসে রেডক্রুস তহবিলে 
সাহাষ্যবাবদ এক-টাকা করে বিনা 
রলিদে গ্রহণ | বর্তমানে রেডক্রসের 
যাধামে প্রতিদিন সাতাশ হাজার 
ছেলেমেয়েকে এই রুটি বিতরণ করা 
হয়। তাদের “প্রত্যেকে কাছ 
থেকে প্রতিমাসে এক টাকা করে 
আদায় করা হলে পড়ায় মাসে 
সাতাশ হাজার টাক! ! অথচ এর 
জন্য রেভক্রেসেত্র' নিজস্ব কোনে! ব্যয় 
নেই, প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় সরকারের 
এবং সমস্ত বায়ভার বহন করে 
সরকার | - 

হাওড়া জেলা রেডক্রসের ব্যাপক 
দুনীতিৰ তদন্ত এবং প্রতিকার দাবী 
করে রাজাসভার সদস্য সর্দার আম- 
জাদ আলি বাজা রেডক্রেসের চেয়ার- 
ম্যান রাজ্যপাল শ্রীএ, এল, ডায়া- 
সের কাছে -একটি অভিযোগ পত্র 
পেশ করেন। সংবাদে প্রকাশ যে 
রাজ্যপাল সেই পত্রটি হাওড়ার জেলা 
শাসকের দপ্তরে পাঠিয়ে দেন তদন্তের 
জবন্য। কিন্ত জেলা শাসকের দপ্তর 
থেকে সেই পত্রের ফাইলটিই নাকি 
১ গ্রেছে। অভিযোগে 


একটি অভিযোগ হচ্ছে ' 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পুষ্টি 
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আরে! প্রকাশ যে জেলা রেডক্রেসের 
চেয়ারম্যান এবং কমিটির অন্যান্ক 
সদস্যদের চ'ঁঠো জগন্নধ করে রেখে 
সম্পাদক এবং তার দু একজন বশংবদ 
ব্যক্তি জেল! বেডক্রপকে দুনাঁতির 
পীঠস্থানে পরিণত করেছেন। এমনকি , 


: আগামী বছরে জেলা. কমিটির সদসু 


মনোনয়ের ব্যাপারে সম্পাদক মহাশয় 
ভার নিজ এবং একাস্ত অনুগত 
ব্যক্তিদের ,নাইগুলিই রেডক্রদ দপ্তরে 
পাঠাবার জন্য জেলা শাসকের ওপর 


. নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন । 
তার দেওয়া নামের তালিকা “পুরো- 


পুরি না পাঠালে তাকে বদছ্িও কর! 

হতে পারে বলে ভয় দেখান হচ্ছে। 
আরো অভিযোগ এই যে কোধ! 

যে কে কতটা পরিমাণ দ্রাণ সামগ্রী 


আপে এবং ত! কোধায় এবং কাদের 


যধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে তার বে 
হিসাব বা নথিপত্র নেই । অভি- + 


' যোগকারীরা মনে করেন এখনই 


গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তদন্ত করার 
বাবস্থা হলে এই হুনাঁতির সংবাদ 
সভ্য বলে প্রমাণিত হবে। 

এছাড়া জেলা রেওুক্রস দপ্তরের 
কর্মাদের ওপরও অমানুষিক নির্যাতন 
চলে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রকাশ 
যে কমীঁদের বল্প বেতন দিয়ে দিন- 
রাত ব্যক্তিগত কাজে লাগান হয় 
এবং কর্মীরা যদি তার প্রতিবাদ 
করেন তবে তাদের ছাটাই করা হবে 
এবং পুলিশে দেওয়া হবে বলেও ভয় 


‘ দেখানো হয়। ৪ 


রাজধানা রে 


(এম পাতার পর ) 
বিজ্ঞাপনে । আর এই তালিকার 
দ্বিতীয় নামটি হচ্ছে-প্ভরীম্তী অরুণ. 
'আসফ আলি, যমুন! ভবন, আসফ-. 
আলি রোড, নিউ দিল্লী” আর ১৯৬৭- 
৬৮ সনের কন্মযোগা আয়ের পরিমাপ 
ধার্ধ কর! হয়েছে আট লাখ ছত্রিশ “ 
হাজার তিন শ' আশি টাকা মাত্র। 
তালিকায় নামটি দ্বিতীয় স্থান পেলেও 
বাক্তিগত করধারণযোগ্য আয়ের 
পৰিমাণ হিসেবে প্রীষতী আসফ- 
আলিই এ তালিকার পীর্ষে। ব্যক্তি- 
গত আয়ের পরিমাণে কেউ তাকে” 


, এ তালিকায় ছাড়িয়ে যেতে পারেন 


নি। তবে অবিভক্ত হিন্দু পরিবারে 
মাথ! হিসেবে শ্রীজার কে জনের 
স্থান শ্রীমতী আসফ আলির ওপরে 
ই পরিবারের করধারণযোগা 
আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে 
বার লাখ, তেষটিহাজার টাকা। 


স্মরণীয় এই যে ১৯২০-এর দশকে 
একটি সময়. এসেছিল যখন শ্রীমতী 
আসফ আলি নিয়তম'সংখ্যক শেয়ার 
কিনতে না! পান্বার জন্য লিংক নামক 
সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিক ইউ- 


নাইটেড ইগ্ডিয়া পিরিয়ডিক্যাল 
নামক কোম্পানীর ডিরেক্টর পদ থেকে। 
সরে গিয়েছিলেন | জয়েন্ট উর 


কোম্পানীর রেজিস্ট্রারের দপ্তরে তার 
বিবরণ নধিভূক্ত ছিল। তবে সেটি 
হল অতীত হৃতিহাস। কুড়ি বছরে " 
সমাজবাদের অগ্রগতি ঘটেছে; এর 
পরেও অস্বীকার করা উচিত 
হবেকি? 
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নকশাল আন্দোলন সগ্গার্ক ূ 
চৌ এন লাই £ গৌরান বর ঢায়েৰা থেকে 


“আমরা অস্বীকার কার না 
জ্ঘ চেবারম্যান মাও বর্তমানে আল্ত- 
্ণাতক্ বিপ্লব আন্দোলনের নয়া" 
ক। মার্স, এঞ্গোলস, লোনন ও 


জ্ট্যাটলনের পর, মাক্কসবাদ-লোনিনবাদ, 


ক্ষয়ে নতুন দিগন্ত উল্মুন্ত করেছেন। 
'কল্তু মাও বলেছেন যে, আমাদের 
আমা আতিক্রম করা ঠিক নয়। চীনের 
ক্ষত্রে প্রযোজ্য তাঁর নির্দেশ অন্য 
দশে রপ্তানী বা হুবহু প্রয়োগ করা 
শ্বাবে না। অন্যান্য দেশের সাম্যবাদী 
পার্টির সঙ্গো আমাদের পার্টর 
সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের মতামত আদান- 
শ্রদানের। এই সীমা অতিক্রম করা 
বও-িন্তা বিরোধী । আমাদের 
ছঞ্ার্টকে তোমাদের নেতা আখ্যা 
হদেওয়া সমীচিন নয়। সাতাম সালে 
শচেয়ারম্যান মাও বলোছিলেন যে, তান 
শব*্ব আন্দোলনে একাঁট 'পিতৃতুল্য 
পার্ট নেতৃত্বের দিবরোধী। তখন কেউ 
আবার কেউ বা "বরোধিতাও করে- 
ছেন।” 
প্রাথমিক অবস্থায় সাম্যবাদী 
শ্মান্দোলন গড়ে তোলার তাগিদে 
প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রয়োজন ছিল। 
এ সত্বেও কিন্তু প্রতিটি দেশ নিজের 
সবিশেষ ধারায় আন্দোলনের পথ অন্থু- 
করেছে। প্রথম আত্তর্ডাতি- 
কের নেতৃত্ব ছাড়াই প্যারি কমিউন 
শংগঠিত হয়। রাশিয়ায় অক্টোবর 
গ্রবপ্নীব তখনই সার্থক পরিণতি লাভ 
করল যখন দ্বিতায় আন্তর্জাতিক 
শংশোধলবাদী হয়ে গেছে মার 
ছ্ভার বিশেষ কোন ভূমিকাই নেই । 
এসেই সময়ে বিভ্ম্ন দেশের সাম্যবাদী 
=ঞবং শ্রমিক আন্দোলনকে সংশোধন- 
বাদ থেকে মুক্ত করার জন্য আস্ত- 
শ্্জাতিক সংগঠনের প্রয়োঞ্গন ছিল। 
পিত্ত পরে এ কথা প্রমাণিত 
হয়েছে যে, যদি আস্তর্জাতিক সং- 
গঠন নিজের বিশেষ কর্তব্য বহির্ভুত 
হয়ে অন্ঠান্য জাতীয় শ্বান্দোলশে 
যাতব্বদী করে তবে সেই শ্রান্ত- 
ভাতিকের পতন অনিবার্ধ। এই 
বিরাট পৃথিবীতে প্রতিটি দেশে 
বাস্তব অবস্থ! এত বিভিম্ন যে প্রতিটি 
দেশকেই তার নিশ্র নিজ পদ্ধতি 
খুঁজে বার করতে হবে। | 
“আমর! (চীন কমিউনিস্ট পার্টি) 
তখনই সাফলা অর্জন করলাম যখন 
তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মার কোন 
ভূমিকা! ছিল না। ইতিহাসের 
এই শিক্ষা আপনার! বিচার করে 
দেখতে পারেন। সংশোধনবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
ৰিনিনয় করতে পারি। কিন্তু এই 
কোন আস্তর্জাতিক লংগঠন যদি 
অপর দেশের ব্যাপারে মাথা গলায় 
তবে তা ভ্রান্ত বলে বিবেচিত 
হুওয়] উচিত | 


আমরা মতামত . 


“কোন দেশে ক্ষমতাদীন কমি- 
উদ্ষ্টি পার্টির পক্ষে সংশোধনবাদী 
আর হওয়া বিচিত্র নয়। কেবল 
সংগ্রামের কণ্টিপাধরে বিচার করা 
যাবে কে সঠিক। 

“চেয়ারম্যান বলেন্ধেন, “বাষ- 
পন্থীরা এলে আমরা! তাদের স্বাগত 
জানাই 1, কিন্তু নতুন কৰে কোন 
আত্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার প্রস্তাব 
ভ্রান্ত ধারণ প্রসূৃত। এ ব্যাপারে 
আন্তর্জাতিকের ইতিহাস সংক্রান্ত 
শিক্ষা জন্নধাবন জরা উচিত । 

পমামরা ভ্র'তৃপ্রতিষ দল সমুহকে 
সাহাষা করতে পারি, কিন্তু তাঁদের 
ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে 
দিতে পারি না। এই চাপিয়ে 
দেওম্বার পথ বিপ্জ্রনক | 

“এই কারণে, অন্যান্য দেশের 


আ্াতৃপ্রতিম দলগুলির সঙ্গে মামর! . 


সম্পর্ক গঁডে ভুলেচ্কি কিনা সেই 
প্রশ্ন সেই সমন্ত দেশের ৰিপ্রীধী 
আন্দোলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
কোন দেশের বিপ্ষ সেই দেশের 
অভিজ্ঞতার নির্যাস থেকেই গড়ে 
ওঠে । বারবার এ সত্য প্রমাপিত 
হয়েছে । 

“পৃথিবী শ্রেণী এবং হ্রাতিতে 
বিভক্ত । (কোন দেশের শ্রমিক- 
শ্রেনীকে নিজ দেশের সার্থক মুক্তি 
আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে| 
এই অবস্থায় আমরা জাতীয় সীমা 
বিবেচনা না করে পারি না। 

“কোন দেশের নেতাকে অপর 
দেশের কোন পার্টির নেতা হিসেবে 
চিহ্নিত কর! শেষোক্ত দেশের 
জাতীয় চিন্তাধারার বিরোধী, এমন 
কি এই ধরণের বক্তব্য সেই দেশের 
শ্রমকশ্রেনর পক্ষেও . গ্রহণ করা 
মুক্ষিপ হয়ে পড়ে । 

"একজন মহান মার্কপবাদী 
লেনিনবাদ্দীকে শ্রন্াজ্ঞাপণ এক 
বাাপার | কিন্তু তার অর্থ এই নয় 
যে সেই নেতা দ্বপর দেশের জননেতা 
হিসেবে বিবেচিত হবেন | এটি 
নীতির প্রস্থ । | 

“চেয়ারম্যান মাও পার্টি ও 
জনগপের নিবিড় সম্পর্কের কথা 
বলেছেন। এই ব্যাপারে ছুটি 
বক্তব্য ওঠে: (ক) সংগ্রামের 
সংগঠন গল পার্টি, €খ) সংগ্রামের 
অগ্রণী অংশ (যাদের নিয়ে পাটি 
সংগঠিত ) জনগণের সঙ্গে নিবিড় 
সম্পর্ক গভে তুলবে । অন্যথায় 
পরাজয় অনিবার্ধ। 

প্মাওকের নেতৃত্বে মহান সর্বহারা 

ংস্কৃত্তিক বিপ্লব চলাকালীন জনগণ 
মাও চিস্তধারার সঙ্গে গঙ্গা্লীভাবে 
জড়িয়ে পড়েছিল ; অর্থাৎ, ক্ষমতা 


দখলের পরেও জনগণের চিন্তার 
সঙ্গে তাল রেখে আমাদের চলতে 
হয়েছে ।” 

“চেন তু পিউ-এর সমর ঈক্ষিণ- 
পন্থী সুবিধাঁবাদ বড় বুর্জোয়াদের 
সঙ্গে আপস করেছিল। অন্যদিকে 
তিনটি ভিন্ন বামপন্থী সুবিধাবাদী 
লাইন কৃষক বিপ্লবের ক্ষেত্রে লক্ষ 
কর! যায়। এরা সকলেই ক্রনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এর! শুধুমাত্র 
একটি অগ্রণী অংশের ওপর নির্ভর 
করত, ব্যাপক জনগণের ওপর নয়। 
জনগণের মধে থেকে কষ্টদংিফু 
হয়ে এরা কাঞ্জ করেনি, এরা! 
গোপন সংগঠনের মাধ্যমে কাঙ্জ 
করেছে। 

"আমি (চৌঁ) তখন সাংহাই 
শহরে! সে লময়ে শ্রামরা অল্প 
সংখ্যক পার্টির অগ্রণী অংশ বা 


' সদস্যদের নিয়ে আকন্সিক সমতা 


করেছি | মে দিবস ৰা এই ধরণের 
কোন বিশেষ অনুষ্ঠান দিবপ বেছে 
নিয়েছি সত! করার জন্ত। হঠাৎ 
শহরের বাস্ততার মধো উদয় হয়ে 
আমর] ইস্তাছার বিলি করতাম । 
প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের সঙ্গে 
কিছু বেশী সংখাক লোক থাকত, 
কিন্ত পরে মাত্র কস্মেকজন উপস্থিত 
থাকত । 


“যখন শাসকশ্রেণী এই আন্দো- - 


লনকে গুডরে দিল (শ্বেত সম্রদ ), 
আমরা ছোট ছোট গ্রুপ সংগঠিত 
করে প্রতিক্রিরাগীল অফিসার খতম 
অভিযান সুরু করলাম । (এই 
সময়ে আলোচনায় উপস্থিত, কিং 
পিউ মন্তব্য করেন যে, “উনিশ শ 
সাতাশের পরাজয়ের দরুণ এই কাণ্ড 
ঘটে )] এই ধরণের কার্ধক্রম 
কিছুদিন মাত্র চলতে পারে । 


"গ্রামাঞ্চলে মাও চিন্তার ফলেই 
সংগ্রাম সার্থক পরিণতি লাভত 
করেছে। গরীব কিষাপরা সংগঠিত 
হয়েছে সংগ্রামের জন্যঃ জমি বিলির 
জন্য । তার! আগ্রেয়ান্র ছিনিয়ে 
নিয়েছে, এবং ব্যাপক জনগণের 
ওপর নির্ভর. করেছে। ছু একটি 
বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঘ্বণিত জমি- 
ঘারদের তারা হত্যা করেছে কিন্তু 
গণ আদালতে বিচারের পই এ 
হত্যা সংগঠিত হয়েছে | এই ভাবেই 
উত্তাল তরলের মত পার্টি প্রসার 
লাভ করতে পারে, নতুন শক্তি 
সংগঠিত হতে পারে আর পার্টির 
তিৎ এলাকা তৈরী হতে পারে। 
এই সমস্ত ভিৎ এলাকায় আমাদের 
রাঙ্গনৈতিক ক্ষমতা কা করতে 
হয়েছে 'এবং লড়াইয়ে অন্থিত 
সাফল্য সংরক্ষিত করতে হয়েছে। 
চেয়ারমান মাও লিখিত রচনাবলীর 
প্রথম খণ্ডে এই সমন্ত ট্ষিয়ের মালো- 
চন! আছে । 

“অবশ্যই নান) জায়গায় আনা- 
দের ব্যর্থতা এলেছে এবং সাময়িক 
ভাবে কোন কোন এলাক! ভ্বেডে 
চলে যেতে হয়েছে । কিন্তু সহ 
অবস্থাতেই সশস্ত্র সংগ্রাম উন্মুক্ত গণ 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল । 


{ 


£ সাত ॥ 


পঞ্রমি সংক্রান্ত নীতির খোলা- 
ধুলি পরিষ্কার ব্যাখা! থাকা দরকার । 
আমাদের ক্ষেত্রে এই নীতিই পরে 
রাষ্ট্রনীতিতে পহিণত হয়েছে । মাও 
বলেছেন ভিৎ এলাকা ছোট থেকে 
বৃহদাকার হয়ে দড়াবে। 

“উনিশ শ সাতাশের বার্থতার 
পর বামপন্থী হঠকাৰ্তার অপর 
এক অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। 
হঠকারির| মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে 
গ্রামে গেছে মার সেখানে ক্রমিদার- 
দের হত্যা করেছে | এর] কিছু 
দিনের জন্য মানুষ জড়ে। করতে 
পারে | কিন্তু জনগণের সঙ্গে এরা 
কিছুতেই মিশে যেতে পারে না, তাই 
এদের কোন গণ ভিৎ তৈরী হয়নি । 
সরকারী আক্রমণের মুখে একা এক 
এলাকা থেকে পালিয়ে অন্য এলা- 
কায় গেছে, শেষে নিঃশেষ হয়ে 
গেছে। এই ধরণের প্রচেষ্টা তাই 
ব্র্থতায় পর্যাৰসিত হয়েছে ! পার্টির 
কার্যক্রম ও নীতি মূল প্রশ্ন । গণ- 
সমাবেশে ব্যর্থতা যে লাইনের 


পারণতি তা পার্টির পক্ষে গ্রহণযোগ্য 


হতে পারে না। 


“সমালোচনা ও আত্মসমালো-০ 


চনার ভিত্তিতে পাটির এবং সদস্যু- 
দের শুদ্ধি, মাও-এর মতে, তৃতীয় 
মূল প্রশ্ন । সাছলের সঙ্গে আত্ম 
সমালোচনার তিত্তিতেই অগ্রদর 
হওয়] সম্ভব । এব্যাপারে নেতৃত্বে 
বার্থতা বিপদের কারণ হয় । (চীনের, 
ওয়াং যিংএর ঘটলা) বড় বড় 
ভিৎ এলাকা থাকা সত্বেও আসব! 
পুরোপুরি অথবা শতকৰা! নব্বই ভাগ 
অঞ্চপ হারিয়েছি, তিন লক্ষের সৈন্য- 
বাহিনী ত্রিশ হাঞ্জারে পরিণত হয় । 
মাও বলেছেন, পার্টিকে মার্কসবাদ 
লেনিন বাদের ওপর প্রতিঠিত হয়ে 
নিজ এলাকায় দৃঢ় হতে হবে। 


( চলকে ) 


মানেছিং ডাইরেইাকে বরধান্তের নেধথো 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

হুর্গাপুর কেমিক্যাল লিমিটেডের 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীএ দাশগুপ্ত 
ও ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্ত ছয়জন 
উর্ঘাতন কর্মচারী কাদের ওপর 
বেপরোয়া ছাটাই নোটিশের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানিয়েছেন গত সপ্তাহে 
একটি যুক্ত বিবৃতি ষারফৎ। 

তারা বলেছেনঃ কোন কারণ না 
দেখিয়ে তাদের বরখান্ত কর! হয়েছে.। 
তারা বরখাস্তের নোটিশ খবরের 
কাগজের রিপোর্টারদের দেখান 


/ 
, একটি প্রেস কম্্‌ফারেলে। এই 


নোটিশে সই করেছেন কোম্পানীর 
বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীদাশরথী 
ব্যানা্জা। | | 

শ্রীদাশগুণ্ত বলেন যে, এই নোটি- 
শের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রকাশিত 
বক্তব্যে বলেছেন যে; তিনি দুর্গাপুর 
কেমিকালকে ছুনীতিমুক্ত করার জন্য 
উর্ধতন অফিসারদের ছ'টাই প্রভৃতি 
বিভিন্ন বাবস্থা নিয়েছেন । অর্থাৎ 
তিনি বরখাস্ত সমস্ত অফিপারদের 
বিরুদ্ধে সরাসরি ছুর্নাতির অভিযোগ 
এনেত্েন | শি 

এর উত্তরে শ্রীদাশগুপ্ত এবং 


অন]ানা বরখান্ত অফিসারের! নিজে- 
দের সম্পর্কে এবং কোম্পানীর বর্ত- 
মান অবস্থা সম্পর্কে অবিলম্বে বিচার 
বিভাগীর'তদত্ত দাবী করেছেল। 

প্রেস কন্ফারেনে শ্রীদাশগপ্ত 
বলেন যে তিনি দুর্গাপুর কারখানার 
তাঁর নেন হু বছর আগে এবং নানা 
বাবস্থার মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন 
বৃদ্ধ করেন! ফলে,মার্চে যে বছর 
শেষ হল সেই বছরে বাধিক ক্ষতির 
পরিমাণ আড়াই কোটি টাকা কমে 
যায় । | 

গত ছু বছরে কারখানা পরি- 
চালনার নানা ত্বনখতি দূর করার 


জন্য তিনি একটি কমিটি নিযুক্ত 


করেন। তাদের অনুমোদন কার্য- 
কগী করার ব্যবস্থা হয় এবং কার- 
খানায় উৎপাদন বাডানোর আন্ত 
বিভিন্ন, মেশিনের যান্ত্রিক সংশোধন 
এবং পরে সম্প্রসারণের জন্মু একটি 
সাত কোটি টাকার পরিকল্পনা 
করেন। 

তিন কোটি টাকা ধারের ব্যবস্থা- 
ও পাকা বরা হয়। পরিকল্পনা মমৃ- 
যায়ী যান্ত্রিক সংশোধনের ফলে 
বাষিক উৎপাদন বর্তমানের 


এক 


কোটি টাকা থেকে বেড়ে ম্াট কোটি 
টাকায় পৌছুবে আর পরে সম্প্র- 


সা+ণের ফলে বাধিক উৎপাদন 
দাড়াবে এগার কোটি টাকায়। 
এই উৎপাদন সুনিশ্চিত করতে 
পারলে, কারখানার সংকট কেটে 
গিয়ে একটি লাভঙ্গনক শিল্পে পরি- 
পত হুবে.। 

তাছাড়া শ্রীদাশগুপ্ত শ্রমিকদের, 
সলে এক চুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন 
যাতে আগামী পাচ বছরে শ্রমিক 
বিরোধ না হয়। 

এই ব্যবস্থা যখন পাকা তখনই 
শীদাশগুপ্ডের ওপর শ্রীদ্াশরথী 
ব্যানাঞ্জীর বরখাস্তের 
শ্রীদাশগুপ্ড অন্যান্য অফিপারদের 
দিয়ে একটি টিম তৈরী করেছিলেন । 
তাদের সকলকেই অন্র্ণ বরখাস্তের 
নোটিশ দেওয়া হয়েছে। 

মনে রাখা দরকার শ্রীদাশরথী 
ব্যানাঞ্জী গত হয় বছরে আরও দুজন 
মানেজিং ভাইরেইরকে একই ভাবে 
ছাটাই করেছেন | পরে দেখ! গেছে 
যে, এই বরখাস্ত অফিসারর1 অত্যন্ত 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


নোটিশ. 


পা 


ই. 


Regd. No. C72 


জা HE 
শাসক কংগ্রেসের ফুূব নেতাদের 
মধ্যে বিরোধ এখন অনেক নেতারই 
টনক নাঁড়য়েছে। বিশেষ করে. মুখ্য- 
মন্ম 'িদধ্ঘশতকর রয়ের। করণ 
রাজ্যের যুব নেতাদের মধ্য বিরোধ 


" ১ এই ভাকে, চলতে থাকলে আঁচরেই 
" তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার হওয়ার সম্ভা- 


বনা খুবই প্রবল। তাই তান উদ্যোগ 
নিয়েছেন যুব নেতাদের মধ্যে বিরোধ 
মিটিয়ে দিতে । - 

কিন্তু বিরোধ" মেটাবার উদ্যোগ- 
পর্ব শুরু করার অগ্গে িদ্ধার্থ 
বাবুকে তাঁর পঢুর্বনো ভূমিকার 
আমূল পাঁরবর্তন করতে হয়েছে। 
প্রথঙ্ধে সিত্ধার্থবাব প্রিয়-সুত্রত 


+ গ্রোষ্ঠীর ওপর দারুণভাবে ভরি" 


শীল ছিলেন, নিজের মুখ্যমাল্মত্বের 
গদ পাওয়া ও রাখার জন্য। এর জন্য 
সদ্ধার্থবাব্‌কে প্রিয়-সদব্রত গোচ্ঠীর 
ন্যায় অন্যায় অনেক কথাই মেনে 
চলতে হত এবং কোনও গুরুত্বপূর্ণ 
'কাজে হাত দেওয়ার আগে 'প্রয়- 
স্ব্রতক্ম পর মর্ম ছাড়া করতেন না! 


ম্যানেজিং ঢাইৱেক্টর 
( পৃষ্ঠার পর ) 


সততার সঙ্গে কাঞ্জ করার চেষ্টা 
করেছিলেন! 

পেল কনফারেন্সে প্রশ্নোতরের 
নময় জানা গেল যে? পশ্চিম ভারতের 
কেমিক্যাল ইণ্ডাট্রীক্জ-এর 
কাযেমীতবার্থ গোষ্ঠী এই রাজ্যে যাতে 
অনুরূপ একটি শিল্প গড়ে না ওঠে 
তার জন্য বহু চেষ্টী করে আসছে 


অনেক বছর ধরে। 


তাঙ্বাড়া এখানেও বন বাত্তবুঘু 
আছে যাৰা হুর্গাপুরে কেমিক্যালের 
বেচাকেনা মারফত ভুপয়লা করে 
নেক্স। এই 'বেচাকেনা ব্যবস্থার 
পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন 


 শ্দাশগণ্ড। ঠিকাদার নিয়োগ ব্যাপা- 


রেও তিনি নতুন পদ্ধতির প্রস্তাব 
দ্বিয়েছিলেন। 

অর্থাৎ একেবারে ভীমরুলের 
চাকে ঢিল ছুঁড়েছেন। শ্রীদাশরখী 
ব্যানাঙ্জার বরখাস্তের আদেশ এসেছে 
সঙ্গে সঙ্গে, জার শ্রীব্যাপা্ার পাশে 
অকুঠ সমর্থন নিয়ে দীড়িয়ে আছেন 
মন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদীন | 


প্রসঙ্গত: উল্লেখ কর! দরকার 
যে,;ডঃ আবেদীনের বিরুদ্ধে নানা 


কেচ্ছার কথা প্রকাশিত হয়েছে 
দিনাজপুরের একটি মামলায় এবং 
ভাতে ডঃ আবেদীনকে দোষী সাব্যস্ত 
করে আদালতের . রায়ও আছে 
এই রায়ের বিরুদ্ধে ডঃ ঘাবেদীন 
হাইকোর্টে আপীল করেছেন । . 


একা - 


এর টা "প্রয়-সংভ্রতর 
গবরোধী গোষ্ঠীর কাছে অত্যন্ত 
অপ্রিয় হয়ে উঠোছলেন। অবশ্য 
তখন বিরোধী গ্োচ্ঠী 'প্রিয়-সুত্রত 
গোষ্ঠীর চেয়ে অনেকটা, হানবল 
{ছল ৷ িল্তু আঁচরেই 'প্রয় সংগঠ- 
নের কর্মশদের কাছে ক্রমেই আপ্রয় 


‘হয়ে উঠতে লাগল । ওঁদকে পধকজ 


নেতৃত্বে বিরোধী যুব গোষ্ঠী প্রচণ্ড 
শান্তশালী হয়ে ওঠে। যার প্রভাব, 
পড়ে সাংগঠীনক িবচনে। অবস্থা 
দেখে সদ্ধার্থবাব7 বিরোধী পক্ষের 
সঙ্গে ঘানষ্ঠতা নিবিড়. করতে 
থাকেন। ষাকে একাঁদন সিদ্ধার্থ বাবু 
ক্বিতীয়- “নেতাজী? আখ্যা “দয়ে- 
হলেন পারলে 'সিম্ধার্থবাবু তাঁকে 
এবং তার গোষ্ঠীকে এড়য়ে চলারই 
চেষ্টা করেন। এখন আর যুব কংগ্রেস 
বা ছাত্র পারদ আহত - সভায় 
সিদ্ধার্থবাবুকে দেখা যায় না বললেই 
হয়। 

[সম্ধার্থবাবুর সাম্প্রতিক আচরণ 
যাঁদও -বিরোধী' গোচ্ঠীর মনে তাঁর 
প্রত কিছুটা আস্থার ভাব 
এনেছে তবুও শুধু এটট কু পহাঁজ 
য়েই ‘তান যে ষুক রোধ মেটাতে 
উদ্যোগ নিয়েছেন তা ফলপ্রসূ হবে 
না বলেই.রাজনোতিক মহলের ধারণা । 
সম্প্রীত সিদ্ধার্থবাবব উভয় গোষ্ঠীর 
ষুক নেতাদের নিয়ে যে বৈঠকে 
বসেছিলেন সেই বৈঠকের আলোচনা 
(থেকে (সিম্ধার্থঝবুর মনেও খ্দব 


একটা আশার সঞ্টার হয় নি।. এ 


বৈঠকে লক্ষননবাবন স্পষ্ট করেই বলে- 
ছেন, মূখে নয় আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়া 
এক্য কখনই সম্ভব নয়। লক্ষরশীবাব, ' 


“একের পর এক ঘটনার বিশ্লেষণ 


করে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে প্রিয়" 
সুব্রত গোষ্ঠ মুখে একের কথা 
বলেও কাজে বিরূপ আচরণ করেছেন। 
বিভিন্ন স্থানে তাদের সমর্থকদের 
ওপর পুলিশী জুলুমের অভিযোগ 
এনে লক্ষমীবাব্ঘ পরোক্ষে এব্যাপারে 
সাব্রতবাবুকে পায়ী' করেন। 
- অপর একজন বুবনেতা ও 
প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ 
সম্পাদক নুরুল ইসলাম বলেন যে, 
বর্ধমানে তাঁর সমর্থক কর্মাদের ওপর 
শপ্রয়-সুপ্রত গোষ্ঠীর লোকেরা প্রচণ্ড 
ভাবে সল্তাস সৃষ্টি করছে) শ্রীইস- 
লাম ও শ্রীবস সহ: বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর 
সব যবে নেতাই কলেন যে এ অবস্থা 
চলতে থাকলে . এঁক্য কোনমতেই 
সম্ভব! নয়। 
প্রিয-সূব্রতর অন্যতম আজ্ঞাবহ 
দাস সোঁগত রায় মাঝে মাঝে লক্ষ্রী- 
বাবুর কথায় উর্তোঁজত হয়ে উঠ- 
ছলেন। কল্তু প্রিয্ল-সংব্রত উভয়েই 
তাদের বর্দ্ধে সমস্ত আঁভিযোগই 
অস্বীকার করেন। এবং দরকার হলে 
পদত্যাগের কথাও বলেন। 
এ বৈঠকের পর অবস্থা যেখানে 


হিল দেখানেই দাঁড়িয়ে আছে? Fl নিজ গ্ঠাকে আজারও শাতিশালধ 


লক্ষনীবাবু সোমেন" মিত্র উত্তরবঙ্গের 
সমস্ত জেলগযীল সফর করে এসে- 
ছেন। সফরের “অভিজ্ঞতা গুদের 
গোষ্ঠীর শক্তি সম্পর্কে আরও সজাগ 
করে তুলেছে । লক্র্মীবাব; পুরু" 
দিয়াও শিয়েছিলেন। সেখনেও 
[তান কয়েকটি জনসভা ও ঘরোয়া 
বৈঠক করে কলকাতার ফিরে এসে- 
ছেন। যুব নেতা পঙ্কজ ব্যানাজশীও 
বাভিন্ন জেলা সফর করে বেড়াচ্ছেন” 


করে তোলার জন্য। অবস্থা দেখে 
মনে হচ্ছে, লক্ষমীবাব্, পঙ্কজজবাবন 
সোমেনবাব; প্রন্থীতি ম্ঞক নেতারা 
এবার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রিয়- 
সুক্রতর বিরুদ্ধে সংগাঠিত ভাবে 
মোকাবিলা করার এ প্রস্তুত 
হচ্ছেন। 

ছাত্র পারষদের [িরোধও ২মেটোন, 
কোন "সম্ভাবনাও অপাতত দেখা 
যাচ্ছে না। যাঁদও 'সিদ্ধার্থবাবর 


রেলর-কো-অপারেটিভ ব্যাক্কের 


(ডলিগেট নির্বাচনে একই পদ্ধতি 


(দর্পণের ভ্রম্যমাশ প্রাতনিধি) 


সেই জন্যই বড় গায়ের জবালা, 


এক আত্মীয়কে তুলে দিতে এসেছি। কংগ্রেসীদের। আগামী উনিশে এপ্রল 


শিয়ালদহ স্টেশনের পাঁচ, নম্বর 
স্লটফরম-দার্জীলং মেল ছাড়বে_ 
একট: বাদেই- রুমাল নাড়ছি প্রাণ 
পণে_ এমন সময় একটা কেল'হল 
কানে এল। . অনুমান করলাম এস 
এস অফস থেকে কোল হলের শব্দ 
হচ্ছে। শব্দটা তাঁৱ হল। কৌতূহল 
'নিয়ে এগিয়ে গেলাম। বেশ. ভীড়_ 
ভাঁড় ঠেলে ঢুকলাম আঁফসে। মিঃ 


গাঞ্চুলধ হতবাক হয়ে বসে ।অছেন, 


চেয়ারে-ফ্যাল ফ্যাল করে . তাকা- 
চ্ছেন। কী ব্যাপার? শুনলাম, কো- 
অপারোটভ ডোঁলগেট ইলেকশন 
, নমনেশন পেপ্মর স্কুটান ' কর- 
ছিলেন মিঃ গাঙ্গুলী-নব / কংগ্রে- 


ডোঁলিগেট ইলেকশন হবে ই এণ্ড এন 
এফ রেলওয়ে কো-অপ্মরেটিভের। 


ইস্টার্ণ রেলওয়েতে মোট এক'শিট 


লিট, ১৬০৯৪ জন ভোটার; এন 


এফ-এ সোট ১৪৭টা সিট, ৪৮৬৫২ 


জন ভেটার। যেন তেন প্রকারেন 
কংগ্রেস এই 'সিটগুলো দখল করতে 
চায়। বিশেষত পঃ বাংলায়। তারা 
সেইজন্যই সন্ত্'স সুর: করেছে, জোর 


অদ্য প্রকাশিত । 


সারা ঢুকে পড়েছে। হাঁ, চিনতে || রাজনৈতিক উপস্তাস 


গুনের দিন. 


এই: উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাদিক। এককালে বিশেষ একটি 
রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলেন। পুত্র বিপ্লবী রাজনখীততে দক্ষ 
নিয়েছে। পিতা স্বদেশ আমলে কারাবরণ করেছেন৷ এই তিন প্দর- 
ষের রাজনৈতিক আঁভঘাত এবং সমকালীন সম্মজসতা বর্তমান উপন্যাসে 


পারাছ-_ এই তো স্যভাষ ঘোষ, 
ঘোষ, প্রদীপ ঘেষের সুযোগ্য ভ্রাত্ব- 
বৃন্দ ! সেই প্রদীপ ঘোষ, যে 'শিয়ালদা 
স্টেশনে প্নাড়য়েছিল আম দেব 
প্্পপ” আর: “বাংলাদেশ” ! 
সুইং ডোর ঠেলে ঘরের 'মধ্যে 
উত্তোক্ততভাবে ঢুকে , স;ভষবাব্দ 
জনৈক ব্যান্তকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গতে 
সুরু করলেন ঃ “মুকুল্দদা কে কে 
অ'্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়য়েছে বলুন? 
লাস্ট জেনারেল ইলেকশন যে ভবে 
করেছি, গত পরশু হাওড়ায় যেভাবে 
জিতোঁছ, এখানেও তাই হবে__কোন 
বিরোধী শালাকে নমিনেশন দিতে 
দেব না।»” প্রবীর ঘোষ তর সণ্গে 
যোগ ' করলেন ঃ “কংগ্রেস ছাড়া 
এখানে কেউ থাককে না? ৮ 
কংগ্রেস ছাড়া এখানে কেউ আছে 
নাকঃ ফিস ফিস করে একজন 
বুড়ে! গার্ড সাহেব বললেন £ অফ- 
কোর্স; কংগ্রেস বিরোধী প্রগাতশীল 
প্রার্থীরা গত পনেরোযষোল বছর 


ধরে ডোলগেট নির্বাচনে সংখ্যা- |- 


গারম্ঠ হয়- ডিরেক্টর বোর্ডে সেন্ট 


পাসেন্ট সিট 'সাঁকওর করে; ইন- 1. 


িপেনডেন্টীল স্পিকিং, দে আর 
গুড এণ্ড ওআইজ এনাফ, দে. ফিল 
ফর আস। 


প্রীতিফলিত। 


মুল্য পাঁচ টাকা 


DARPAN, Price 30 Fa 


কংগ্রেস যুব নেতাদের বিরোধে দিদ্ধার্থ রায় হায় 


অনুরোধে পাল্টা সম্মেলন, করা এ 
নি, তবুও পশক্ষা বাঁচাও কমিটি 
নমে বিক্ষুব্ধ গ্েজ্ঠীর । নেতা 
স্‌ক্রতপল্থা ছাত্র পাঁরষদ কতৃক পাঁ 
চাঁলত আন্দোলনের পাশাপা 
পাল্টা আন্দোলন গড়ে তুলেছেন চা 
সদ্ধার্থবাব; সব কিছুই লা 
করছেন আর মাঝে মঝে অসহাস্স 
ভাবে হাঁক দিচ্ছেন আমার লক্ষন 
অমর প্রিয় বলে। কিন্তু এতে চং 
ভিজবে বলে কেউই মনে করছেন না 
করে নামনেশন পেপার উইথ 
করাচ্ছে; এমন ঘটনা ঘটেছে কাঁচর 
পাড়া এ ই এন আঁফসে, কারে 
সেডে, ডি এস বিল্ডিং-এ, টি 
যখন এই িপেট্ট খাছ তথ, 
শুনলাম ডি এস বিক্ডিংএ না 
দ্পণি, বাঙলাদেশ পোড়ানোর সে 
বিখ্যাত নায়ক শ্রীপ্রদীপ ঘোষ স্বর 
উপস্থিত 'ছিলেন। এবং নাঁমনেশশ 
পেপার উইথয্র করার জন্য বলপ্রয়ো: 
করেছিলেন। 
কিন্তু এতসব করা সত্বেও প্রগাঁত 
শাঁল প্রার্থীর সমর্থকদের মনোবঞ্ঞ 
ভেঙে পড়োন। 








\ 


বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড 


৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 


দর্পণ ক্ষার্যালয়েও পাওয়া যানে 








অবিলম্বে সংগ্রহ করুন 
মে দিবস সম্পর্কে তথ্যবহুল ব্যাপক 
আলোচনা বাংলায় এই প্রথম 


ছে দিবসের কাহিনী ও এতিহ 








সম্পাদক কতক ছডাশ ইন্ডিয়া প্রেগ ৭, রাজা লযোধ আফ্জিক ক্কোকার কাঁলকাতা ১৩ থেকে জাঁদুত এরং ছে 


সি 


লম্পাদক_ছ"রেন বসু 


কেদারনাঁথ ভট্টাচার্য ৪"০০ কিস 
নিশান প্রকাশনী 
৩০/১ বি, কলেজ রে, কলিক তা-৯ 
€ 
পর্যায় ৩১ এট লেন কালিকাতা-১৩ খেকে প্রকাশিত 
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দমামে কংগেসীদের সংঘ | 


অভিযোগ গাপ্টা ঘভিযোগ - 


(দপপের সংবাদদাতা) 


\ প্‌ 
এম এল এ শ্রীলালবাহাদর | ,. 


শসং রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরুল - 


মৈঘের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, 
শত ঘোষ-সব্রত মখার্জীর সংঘর্ষ 
জনজীবন 'বপর্যস্ত “ করছে 


কংগ্রেসের সাংগঠীনক ব্যবস্থা নেওয়া 
হোক যাতে এই সংঘর্ষ বন্ধ হয় এবং 


রত করে দেন 
যে, এই সমস্ত সমাজাবিরোধীরা 
সংঘর্ষে নিষস্ত কংগ্রেস প্রাতদন্ব 
গোষ্ঠীর গণ্ডা 'হিসেবে ব্যবহৃত 
হবে। 

শ্রীসং-এর সতকধাণশ, মুখ্যমল্লীর 


মনে দাগ কাটলেও কিছ; করার, উপায় - 


গোম্ঠণরা আঁভষোগ করে যে তাদের 
একাঁট ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে৷ 
এর বদলা নেওয়া হবে। * 
এই তথ্য শ্রীলালবাহাদবর সং 
শ্রীঅর€ণ মৈত্রের কাছে পেশ করেছেন । 
তার মতে দুর্গ ভট্টাচার্য কোন 
গোম্ঠীর সদস্য নয়, কুখ্যাত সমাজ-, 
িবোধী। এই” হত্যার পর সারা 
“অণ্লে ত্রাসের সৃষ্ট হয়। 
শ্রীসং-এর অভিযোগে প্রকাশ যে, 
মন্ত্ী শ্রীর্শতকাঁন্তি ঘোষ নিজে 
 প্নীলশ থানায় আসেন। তারপরই 
দেখা যায় পীলশবাহিনী একাঁট 
বিশেষ গোষ্ঠীর ছেলেদের সঙ্গে য়ে 
বিভিন্ন বাড়ীতে গিয়ে মারধোর 


(শেষাংশ বারো পচ্টায়) ০০০০০০৪০০০০ করেন।' 


স্ব্রতকে সরানো হলে, আন্দোলন : 


শোন সজ্ভান্দ্ সিদ্ধাল্ত 


(পের সংবাদদাতা) 





ঘাযান টলমল 


(বিশেষ প্রতিনিধি) নি রি 
পাশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের উপদলণয় আঘাত দিয়েছে তা হোল তার নিজে. 
বিরোধ কলকাতা আর শহরুতলী সহ রই 'ভীত্তমূল কেপে উঠেছে আজ . 
সমগ্র পা্চমবাংলার ছাঁড়য়ে পড়ে কোন জেলার কোন পক্ষই আর. 
এমন এক অবস্থার সান্ট করেছে । মৃখ্যমল্ত্রীর উপর সর্তহীন আস্থা 
যুক্তফ্রন্টরে আমলের বহকাথত রাখছে না। 
শারিকী বিবাদ তার ধারে কাছেও ', প্রথমেই ধর যাক জলপাইগ্যুড়, 
ফেতে পারোন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদ্ধার্থ জেলার কথা কারণ এই জেলাতেই 
৪ শেষ করে বিবদমান দুই পক্ষের বিরোধ সব- 
বিরোধ মেটানোর জন্য তংপর চেয়ে বেশী! ন' প্রকট হয়েছে৷, 
ই 6 জেলা নেতৃত্বের 13 পক্ষের নেত 


, বিবাদের মূল এত গভীরে যে তাঁ ডাঃ অনুপম সেন মাত্র কিছুদিন 
' উৎপাটন করা 'প্রধানমন্ত শ্রীমতী আগেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় আর তার . 


গান্ধীর দোহাই দিয়েও সম্ভব হচ্ছে পক্থী সংসদ সদস্যা শ্রীমতী মায়া 
, রায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজ্ন এবং 
বিশ্বাসভাজন 'ছিলেন। ডাঃ সেনকে 
বশে আনা সহজসাধ্য হবে কলেই 
মুখ্যমন্ত্রীর ধারণা ছিল। .. 
_ সেই 'িশবাসেই তান দাঁজীলং-এ 
আপোষ বৈঠক ভাকেন। তাঁর পাঁর- 
কল্পনা ছিল যে বিদ্রোহীদের কৃত- 
কমের জন্য তাঁদের দিয়ে তান ' 
ক্ষমা প্রার্থনা করাবেন 'এবং তার 
পরেই জেলা কংগ্রেস কাঁমাটকে 
ভেঙ্গে , দিয়ে দুই পক্ষের মধ্য- 
স্থতা করে নৃতন জেলা কাঁমাট গড় 
ব্নে। পাঁরকজ্পনার' প্রথমট;কু কার্য 
কবাঁ করতে তাকে অনেক বেগ পেতে 
হয়। ধমক-ধামক দিয়ে তান বিদ্রো- 
হীঁদের একটা বিবাতিতে সই করতে 
, বাধ্য করেন। ীকল্ভু পাঁরকজ্পনার 
দিবতীয় পর্যায়ে দেখা গেল ক্ষমতা- 
সন গোষ্ঠী মুখ্যমল্ত্রীর প্রস্তাব 
কিছুতেই মানতে রাজী নন। তারা 
মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসার চ্যালেঞ্জ দিয়ে 
বসেছেন। বিদ্রোহাঁদের তাড়াতে হবে 
বলে তাঁরা দাবী তৃলেছেন। ফলে 
ডাঃ সেন আর তাঁর অনুগামীরাও 
EE অবস্থায় আগামী 
পণচশে মে কলকাতায় আবার. 


3 '_ শীয়। আলিপুর দুয়ারে সল্লাসের 
তাণ্ডব চলছে। বোমা পাইপ গান 


নিরাকার সরিয়ে দিলে পশ্চিমূবণ্গের- বর্তমান _ রূপরেখা চূড়ান্ত হবে প্রিয়বাব্র নিয়ে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মস্তানেরা 
সতেরই মে আঁর্থে দমদমে দূর্গা থেকে সরানো হলে পাল্টা ব্যবদ্থা ২ মস্তিসভা, ভেল্পো টুকরো টুকরো 
ভট্টাচার্য নামে একজন ছারকাঘাতে গ্রহণের জন্য একটা পারকম্পন্য করা হয়ে ষাবে। সেক্ষেত্রে এরাজ্যে রাষ্টর- 
নিহত হয়। এর পরই সবব্রত বিরোধ, হয়েছে সত্ৰত সমর্থকদের এক গোপন পাঁতর শাসন প্রবর্তনও অসম্ভব 


সভায়। এ সভায় সংব্রত/মুখাজশী 
সহ রাজ্যের অনেক তরুণ এম এল 
এ উপস্থিত ছিলেন। 

এঁ সভায় শক তর্দণ এম এল 
এর প্রশ্নের উত্তরে সত্ৰত বর্তমানে 


নয়। 


ই SE HE আলোচনা করেছেন। 


ঠিক । হয়েছে যে, সংব্রতবাবকে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে” সরানো হলে 
ছাত্র পারদ ও ফুব কংগ্রেস যুগ্ম- 


সঙ্গে আলোচনা কৃরার প্র। অপর পক্ষের ওপর হামলা করছে। 
এদিকে গিবরোধী গোষ্ঠীর অন্যতম কংগ্রেস আঁফসগ্াীল লণ্ডভ'্ড। 
নেতা লক্ষ্মী বসুর সঙ্গে বিরোধ পজিশন হামলারও বিরাম নেই? ভয়ে 
মিটিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সন্ত £কিত্রোহশী গোম্ঠীর অনেকেই জেলা 
ছাড়ছেন। তারা দাবী তুলেছেন জেলা 
লক্ষ-শবাবু এই সাক্ষাৎকারকে কোন কাঁম্টি থেকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে 
গবক্ত্ব না দলেও 'বরোধা পক্ষের তাড়াতে হবে। এই দাবশ নিয়ে তাঁরা 
সঙ্গে সুরত বোবাপড়ায় আসতে. দিল্লশ যাবেন বলে জানিয়েছেন। এই 


দলের সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা ভাবে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলবে? চাইছেন। সব্রতবাবু এব্যাপারে আর পরিবেশে পপচশে মের আপোষ ' 


করে বলেন যে, এর আগে আম 
তিনরার মাল্তিত্ব ত্যাগ করতে চেয়ে- 
লাম একবার আমু পদত্যাগ পত্র 
পেশও করোছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী আমার 
পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের 'অনএরোধ 
করেছিলেন। কিন্তু ' আজকে মুখ্য- 
মন্ত্রী কিছু প্রাতক্রিয়াশীল চক্রের 
চাপে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আমাকে 
সারয়ে দিতে চাইছেন। স্ব্রত 


জেলা থেকে শুরু করে প্রদেশ 
কংগ্রেসির সদর দপ্তর - পর্যন্ত 
আন্দোলনকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ 
করা হবে। 
বাবুর সমর্থক এম এল এরা এক- 
যোগে পদত্যাগ করে সরকারের 
পতন ঘটাবেন। প্রিয় দাসম্ল্সীর 
সঙ্গেও এব্যপার নিয়ে বিশদ 


“সিদ্ধার্থ বাবুকে সালশী মানতে 'চান বৈঠকের পাঁরণাত ি হবে তা সহ- 


না। সব্রতরা চান, যাঁদ আপোষ অনুমেয়। 
আলোচনা করতেই হয় তবে বিরোধী পশ্চিম 'দিনান্্রপুর জেলার রায়- 
পক্ষের সঙ্গে সক্মসার “আলোচনায় গঞ্জে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর যুব 
বসা ভাল? সত্ৰত ঘানম্ঞ মহলে নেতাদের হামলা আর মস্তানি সমস্ত 
বলেছেন: যে, সিদ্ধার্থ বাবুর মধ্যস্থতা নজশর ছাড়িয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রা 
মানতে আমি রাজি নই। 'সন্ধার্থ- . স্বযং তাদের গ্রেপ্তারের নিদেশ দেন 
বাবুর সাম্প্রতিক আচরণকে সুব্রত ফলে এতাঁদন যে প্রিয়-সব্রতৈর 
বিশ্বাসঘাতকতার আনিল বলে দনে মুখে সর্বদা সিদ্ধার্থ জিন্দাবাদ . 
, {শেষাংশ বারো পৃষ্ঠায়) 


বদ 


পি || Hii 0 41 lil ৫ 


'দসপ 1 শ্যক্রবার ২৫শে দে ১৯৭৩ 


সিংহের বংশধর) “হনজুক" প্রসঙ্গে 
' লিখয়াছেন, “আমরা ভূমিষ্ঠ 
হয়েই শুনলেম (১৮৪০ সালে), ? 
শহরে ছেলেধারার বড় প্রাদদ্ভাব। * 
কাবুলি মেওয়াওলারা ঘরে ঘরে 
\ ছেলে ধরে কাবুলে 'নয়ে যায়, সেথায় 
নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান 
আছে, ছেলেটাকে তারই একটা ব্যগা- 
নের ভেতর ছেড়ে দ্যা, সে অনবরত 
পেটপররে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন 
একেবারে ফলে ওঠে রং দুধে 


2০ 





টির লে 


ti মত হয়, এমন কি টাক 


' মধুরনিমুদাহারি মাথাকাট।  রকতশোযা ও ছেলেধরার গল্প রা সাম্পর- মারলে রন্ত বেরোয়, তখন এক কড়া 


যে সমস্ত 'মান্টমিন্টি ফাঁটিনাস্টর পারে হঠাৎ মনে পড়ে নাই। পরে স্থানে মাটির তলার পুতিয়া রাখে দায়কতা ভাষাভান্তক দাঞ্গাহাজ্গামা ঘি চাঁড়য়ে ছেলেটাকে এ কড়ার 
গস্প আপনারা অর্ধলক্ষাধিক প্রচারিত মনে হইল, ঠিকাদারী অবশ্যই থাকিতে অতঃপর কিছনঁদন পরে তাহা মাটির ইত্যাদি হওয়াও স্বাভাবিক এবং সেই উপর উপরপানে "পা করে ঝৃলিয়ে 
াপ্তাহিক ও মাঁসক পত্রিকার নিয়ামত পারে। তলা হইতে "তুলিয়া বানাইয়া কারণেই ১৯৭৩ সালেও গ্রামে গ্রামে দেওয়া হয়! ক্রমে কড়ার “ঘি টগবাঁগরে 
পাঠ কাঁরয় থাকেন ইহা তদনুরূপ দুইতিন বছর আগে যখন নক্‌- মালিকদের সরবরাহ করে! ইহাতে রক্তশোষা মাথাকাটা ছেলেধরাদের ফুটে উঠলে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত 
।নহে। এক্ট: ভিন্নগোঘ্ের গর্প। শালী খ্নখারাবির হাঙ্গামা প্ররো- মর্মাহত অথবা বিস্মিত হইবার হঠাৎ-আবির্ভাবে প্রচণ্ড উত্তেজনা বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রন্ত, 
‘সংবাদে প্রকাশ যে বিহারের বিভিন্‌ দমে চাঁলতেছে, তখন কয়েকটি : কোনো কারণ নাই, যেহেতু এবম্প্রকার সৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই চৌসা টোসা খিয়ের কড়ার উপর $ 
অঞ্চলে ক্ষিপ্ত জনতা কয়েকাঁদনের বিচির সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্রে সভ্যসমাজ আমরা গাঁড়য়া তুলিয়া, কারণেই দরিদ্রদের নির্মূল করিবার পড়ে। ক্রমে ছেলের সমবায় . 


, মধ্যে কমপক্ষে এগারজন ব্যান্তকে চড়াও প্রকাশত হইয়াছিল, মনে পাঁড়ল! যে-সমাজে এই কম্কালকরো1টব্যব- 


' হইয়া পিটাইয়া, মারছে ' এবং 
- অন্তত তিনজনকে প্ুড়াইয়া মাঁর- 
যাছে। কক্ষিপ্ত' হইবার এবং পিটাইয়া 


ও পড়াইয়া মাঁরবার' কারণ হইতেছে ‘Human Skeletons, Exports 


সংবাদের কার্টিঙের খাতা খ্নালয়া , সায়ীদেরই  প্রতাপপ্রভাবপ্রাতিপাস্তি 
দেখলাম, 'ঠিক তাই। ১৯৪০/ চরম ও পরম সত্য। তাহা অপেক্ষা 
১৮ জন “স্টেট্সম্যান” পাঁত্রকায় বৃহত্তর সত্য আর কিছ; নাই। আর 
আমাদের। মতো দরিদ্রপ্রধান দেশ 


তাহারা নাক মাথাকাটা ও ছেলে- ' 4] শরোনামায় প্রকাশ্ত সংবাদাটি ভারতবর্ষে কঙ্কালকরোটির মূল্য 


ধরার দল?" পাটনা শহরের আশে" 


' পড়য়া দেখিবেন। .. 


১৯৬৭-৬৮ ক্রমে কাঁমিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক এবং 


অর্থাৎ গরিবদের হটাইবার (োরিদ্য, 


মারা যাইবে । যেহেতু ইহা শতাধিক 


পাশে পাঁচজনকে পটাইয়া এবং তন- সালে ২২,৭৯৮' নরকশ্কাল 'ধিদেশে সেই কারণে 'বদেশে তাহার চাঁহদা- বৎসর আগেকার হুতোমপ্যাঁচার কাল 


১৯৬৮-৬৯ 


র তাই খান।” 


রন্ত্র বৌরয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া, ও 
হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা 
জানি না, বিহারের 
মাথাকাটাদের ও ছেলেধরাদের লইয়া 
এবং পশ্চিমবঙ্গের রন্তশোষাদের লইযা 
এই ধরনের গঞ্প গঞ্জাইয়া উঠিয়াছে 
ক না॥ গরজাইবার কথা এবং তাহা 
ফোক্লোরের পণ্ডিতদের গবেষণার 


জনকে জীবন্ত দগ্ধ কারয়া মারা রপ্তানি হয়, সালে ধূদ্ধি হওয়াও স্বাভাবিক এবং সেই নহে। .এহ?তোমপ্যাঁচা” ওরফে কালধ- 
হইয়াছে। মুজফফরপনর , শহরের '২৯,৩৪৯। বিন তর বু টিসি নত ভি ভুনা 5০5 ষয়। 
চারদিকে ' দইজনকে। এবং মধ্বনি আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে তখন | 
জেলায় চারজনকে এইভাবে হত্যা হইতে ' নরকগুকালের চাঁহদা বিদেশে 

Ce 1717515 কিন্তু ইহা গল্প নহে, বাস্তব সত্য ।' টির | 
রানঘাট মহল্লায় ল' কল্লোজের কাছে আমেরিকায়, অথচ প্রাতাটি কঙ্কালের '' কিন্তু এখন যাহা বাঁলতোঁছ তাহা ফসল কাটিবার অপরাধে! এই বিষয়ে হইয়াছে)। ইহাতে শাসকরা তো বটে 
দুইজন মাঁহলাকে শপটাইয়া মারা মূল্য ১১০ টাকা হইতে কিয়া. রুপকথার গল্পের মতো মনে হই- "স্থানীয় একজন খনদে জাঁমদার লাফ চতুর্দিকের, মানবদরদ দার্শনিক 
হইয়াছে,. গোঁসাইটোলাতে দুই জনকে ২ ৫০ টাকা হইয়া’ যায়। তৎসত্বেও লেও সত্য॥ মজফ্‌ফরপনর ও মধ দয়া উঠিয়া (যখন আলোচনা হই-' সমাজসংস্কারক ও গ্রামোম্ন়নকমণশী- 
এবং আগমকু়াতে একজনকে । ষাহা- নরকওকালব্যবসায়ণ' ঠিকাদারদের বৌশ বানর গ্রামের কথা, যেখানে বর্তমানে ) বলে যে মোহান্ত যাহা,কার- দের মধ্যে হৈচৈ পাড়া যায়, এবং . 
দের মারা হইতেছে তাহারা নাকি, লোকসান হয় |নাই। তাঁহারা মাথাকাটাদের ও ছেলেধরাদের হঠাৎ- য়াছে তাহা খবই ন্যায়সঙ্গত, কারণ গ্রামাদান-ভূদানে  উৎসগপিতপ্রাপ 
ছেলেধরা ও মাথাকাটার দল। পুলিশ ১১৬৭-৬৮ সালে কথকাল রপ্তান। আবির্ভাবের হজক উঠিয়াছে এবং ভাগ্চচাফীরা নাকি রাজনৈতিক অহিংস গান্ধী বিনোবাপন্ধী দেশ- 
বাঁলতেছে, ইহা আদৌ সত্য নহে করিয়া ম্নাফা করিয়াছিলেন ২৫ তাহাদের! পিটাইয়া ও প:ড়োইয়া মারা উদন্দেশাপ্রণোদিত হইয়া ফসল কাটি- নেতা শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ 

। কোথাও কেহ ছেলে ধরে নাই অথবা লক্ষ ৭৮ হাজার ৩৮১ টাকা, এবং হইতেছে । মর্চবান ও মুজফ্‌ফর- তোঁছল। অতঃপর অন্য একটি মৌজায় মহাশয়ও অতিশয় 'বিচাঁলত হইয়া 
কাহারও মাথাও কাটে নাই (হিন্দস্থান ১৯৬৮-৬৯ সালে অর্ধেক মূল্য পরের গ্রামান্চলে সম্প্রতি (৮ও৯- (সোরহাই) গিয়া তদন্তকারীরা ওঠেন, মুসাহারিতে আস্তানা কাঁরয়া 
টাইম্‌স, যোলই মে)।- তবে এই হওয়া সত্বেও চাঁহদাকৃদ্ধির জন্য এপ্রিল) কয়েকজন 'বাশচ্ট এম পি, দেখেন, প্রায় ৮০০ একরের মতো থাকেন, উদভ্রান্ত িপথশামশ বাল-।” , 
হৃন্জক ও উত্তেজনা কাহারা সৃষ্ট অধিক কঙ্কাল বিক্রয় কাঁরয়া ২৩ ও সরকারী পদস্থ কর্মচারী (প্ল্যানিং বিশাল" একটি ভূখন্ড পাঁড়য়া রাহ- ল্য নকশালদের িনোবাজশীর মন্দে 
কারতেছে এবং কেন করিতেছে, কি লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৮২ টাকা মুনাফা কাঁমশনের ভূমিসং্কার বিভাগের য়াছে, যেখান হইতে .১৯৭০ সালে দীক্ষা দিবার জন্য। তাঁহার এই 
উদ্দেশ্যে কৃরতেছে ? তাহারা ? করেন, মাত দুই লক্ষ টাকা কম। ওয়ার্কিং গ্রুপ) ভূমসংসকারবিষয়ে., দ্বারভাঙ্গার রাজার কর্মচারীরা প্রায় অভিজ্ঞতার কথা জয়প্রকাশবাবু 
যাহাদের মারা হইতেছে, তাহারাই বা ইহার পরে ১৯৭১ সালের ২৫ {ক করা হইয়াছে না- হইয়াছে তাহা আড়াইশত ভাগচাষীদের ভিটেমাঁট ‘Face 10 Face? নামে - একটি 
কাহারা ই পলিশ তাহা বলে নাই, অক্টোরর তারিখের স্টেটসম্যান পরা্- সরেজমিনে তদন্ত কারতে গিয়া-, হইতে উচ্ছেদ কাঁবয়াছে এবং এই পর্দাস্তকায় বর্ণনা কারয়াছেন।- 
জানি না এই বিষয়ে তদন্ত করা কায় ‘They Murdered to ।ছিলেন।. স্থানীয় জমিদার জোতদাব গৃহহীন চাষাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া সম্ভব 
হইতেছে 'িনা। করা বিশেষ প্রয়ো- 00051 Human Skeletons’ চাষী, ‘সরকারী কর্মচারী ও গকষাণ- মিথ্যা ফৌঁজদারণ মামলা কাঁরয়া হয়- ' নহে মুসাহারর ছয়জন নিহত 
জন, কারণ যাহারা এই হনজুক তুলি- শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদটি সভার কর্মীদের সাহত আলোচনা রাপ কাঁরতেছে। মধ্বান অণ্টলের জাঁমদার ও স:দখোর মহাজনের 
য়াছে ও প্রচার কাঁরতেছে তাহারা পাঁড়গ্লা দোখবেন। তখন নকশালশ করিয়া তাঁহারা, দরিদ্র কৃষকদের যে এই অবস্থা দেখিয়া সরকারী তদঃত- জন্য আমিও গভীর শোকপ্রকাশ 

' বিশদর পাগল নহে, “সেয়ানা পাগল” ।' হাঙ্গামা চুড়ান্ত স্তরে পেপছাইয়াছে। চরম দ:দর্শা ও ভূঁমসংস্কারের যে কারীরা এই মন্তব্য কারিতে বাধ্য কাঁরতোঁছ এবং প্রচালত একাঁমান- 
টের বদলে পাঁচীমনিট নতমস্তকে 


লক্ষ্য কারবার মতো ব্যাপার হইল, চতর্দকে খুনখারাব চলিতেছে হাস্যকর পরিণাঁত, স্বচক্ষে দোখযা ও হইয়াছেন (বাঁকা হরফ আমার) ঃ 


এইরকম ঘটনা কেবল বিহারে নহে, 
পাঁশ্চমবঞ্পোও  ঘাঁটতেছে। পাশ্চম- 
বঙ্গের হশলী ' জেলায় নাকি রক্ত- 


এবং সমস্তই 'নকর্শালরা কারিতেছে, /স্বকর্ণে শিয়া আসিয়াছেন, তাহার 
এইরকম ধারণা অনেকের হইয়াঁছল। মর্ম এই £ মধুবনি অঞ্চলে ভূমি- 
সেই সময়, উক্ত সংবাদে প্রকাশ নর- সংস্কার কিছুই হয় নাই। সেটল- 


“No law, however good it 
may be, in conferring on 
paper, right title and interest 
on the bataidars will have the 


শোষকরা আ'লয়াছে এবং তাহারা কণকালব্যবসায়শরাও, আরও অনেকের মেন্ট বিভাগের সরকারী কর্মচারীরা slightest chance of success 


বৈরানেজিখানে লাফ গানের 


সাহত, খুনলপলাখেলাক্প অংশ গ্রহণ স্থানীয় জাঁমদারদের নিকট হইতে 


শৃষক্লা লইতেছে। *সাঁরঞ্জ দিয়া নহে, কাঁরয়াছিলেন এবং অনেক খুন এই মোটা টাকা ঘুষ খাইয়া দারদ্র ভাগ- 


unless the bataidars 
Strong ‘and militant mass 
organisation of their own, 


have a 


দাঁড়াইয়া তাহাদের পাবি আত্মার 
শান্তি কামনা করিতোঁছ। 

সমগ্র ম:সাহাঁর অণ্যলকে জমিদার 
ও মহাজনরা জহলম্ত নরকে পাঁরণত 
ণত কারয়াছে। মাত্র কয়েকাঁদন আগে 
পনের জন সাঁওতাল ভাগচাষীকে 


দূর হইতে জিব বাহর কারিয়া অথবা ব্যবসাক়ীরাও করাইয়াছিলেন, কঙ্কাল চাষীদের জামজমাভটা- পর্যন্ত capable of mounting counter জামদারদের গ:ণ্ডোরা, 
রা চোখের দা রা সংবাদ ও করোটি বোচরা মুনাফা করিবার : নামে খাবজ্র-দাখিল ৭ction to prevent and forestall হত্যা কারয়াছে রপাসপূরে রে 
পড়িয়া প্রথমে ভাবিয়াঁছলাম হয়ত জন্য। শ্নিয়াছি, সাঠক জানিনা কারিয়া 'দয়াছেন। জারজ উই দি শেফ ভি রর া 
| 
রাড-ব্যাণ্কেরঃকোনো ঠিকাদার দলবল (প্যলিশের মহাশয়েরা বাঁলতে পাঁব- কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, সরকারী ' ফরপনরের গল্প শুনল । 'মুসাহারি পোড়াইয়া মারিয়াছে। সোঁলবোলিতে _ 
লইয়া রন্ক সংগ্রহ কাঁরতে বাহির বেন), এই কগকালব্যবসায়ীরা লক্ষ 'নদেশ পর্যন্ত তুঁড়ি মারিয়া উডাইয়া রক যাহা ৯১৭০ নি । বিহারে একজন মঠের মোহান্ত হুকুম দিয়া " 
হইয়াছে । বর্তমানে ঠিকাদারদের স্বর্ণ লক্ষ টাকার মালিক এবং ইহাদের দেয়, কারণ স্থানীয় প্ীলশ শাসক ও নকশালদের অন্যতম কেন্দ্র ছিল, সাতজন ভাগচাষীকে গুলী কারয়া 
যুগে সকলই সম্ভব । কিন্তু বিহা- দুধেড়াতে আশ্রত-পালিত খনী- গুশ্ডারা,সকলেই তাহাদের পকে- মুজফফরপুর জেলায়? এইখানে মারয়াছে। এইপ্রকার হত্যাকাণ্ড 
রের মাথাকাটা ও ছেলেধরার ব্যাপারে বাঁহনী আছে, যাহারা কর্তাদের টদ্থ। বিরাট দেবোত্তর ভূসম্পাস্তর নকশালরা প্রায় ছয়জন বড় বড় মুসাহাঁর অঞ্চলে (এবং {বিহারের 
একট; থমকাইয়া 'িয়াছিলাম, কারণ আদেশ অন্যায়ী মানুষ খন করিয়া মালিক একজন মোহাদ্ত দকছাদন জমিদার ও স:দখোর মহাজনদের অধিকাংশ গ্রামে) ফসলকাটার সময় 


ইহার মধ্যে ঠিকাদারার কি থাকিতে (শিশ: পর নারা) কোনো এক আগে সাতজন ভাগচাষীঁকে খুন কৰে, হত্যা করে (সরকার রিপোর্টে বলা (শেষাংশ বারো পচ্ায়) 


 সংগাঠত./ এবং মারমখী। 
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লিখেছেন £ বিহারের  জোতদাররা 
জাম 
সংক্রান্ত কোন আইনই "ওরা কার্য 
করী করতে দেয় না।' অল্প প্রাতি- 


বাদেই ওরা 'ক্ষেপে ওঠে। ওদের, 
সমর্থনে আছে বিহারের সরকারী 
প্রশাসন এবং পুলিশ । 


সংগঠনের প্রয়ো- 
জন। আর এই সংগঠন গড়ায় প্রশ্যস- 
সনের জেলা এবং গ্রামস্তরের কর্ম 
চারীদের সক্রিয় সমর্থন দরকার। 


্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নিজে পশ্চিম- 
বঙ্গে ভূমি এবং ভুমি রাজস্ব বিভাগে 
বহুদিন কর্মরত. ছিলেন এবং জোত- 
দারদের কাজকারবার সম্পর্কে তাঁর 
কন নকছু ধারণা হওয়া, উঁচত ছল! 
[এখন শ্রমদপ্তরের সেক্রেটারী হিসাবে 
শিল্প মালিকদের ব্যাপারে তাঁর 
অভিজ্ঞতা হচ্ছে! মালকপুক্ষ নিজে" 
দের মাঁলকানা বা পাওনা গ্রণ্ডা 
বজায় রাখতে রাজনীতি, কুরে এবং 
ভারতের মত ধনতাল্তিক জামন্ত- 


সি 


নিজেদের 'কক্জায় রাখে। 
মীলকানা এবং পাওনা গণ্ডা 
সংরক্ষণের প্রয়োজনে সমস্ত পলিশ 
প্রশাসন এবং সশস্ত্র বাহিনী নিয়ো- 
জিত! শোষণের, ঠীবরুদ্ধে এবং .সামা- 
জিক ন্যায়বিচার ও গপতদ্ঘ রক্ষার 
.. দাবীতে কোন সংগঠন দানা বাধতে 
থাকলেই সেই সুগ্ঠন ভাষার জন্য 
যা কিছ প্রয়োজন তার ব্যবস্থা হয়। শর 
প্রচার যন্ত্র বলতে - থাকে সাধারণ 
মানষের সংগঠন শান্তি শঙ্খলা 
ব্যাহত করতে চাইছে, তাই 
নিরাপত্তা ও, শান্তর জন্য 
সনিক ও পুলিশ বসা গ্রহণ 
করতে হয়েছে। | 

মে মাসের গোড়ার দিকে হারে 
ভ্বেজপ:র জেলায় মাঁদকৃদের আক্ত- 
মের এক/বাভংস.কা্ড ঘটে গেছে। 
এই অক্ৰমূণে সুশস্ পর্ীলশ অংশ 
গ্রহণ করে। অন্ততঃ ছয়জন ভূম- 
হীন িষাণ নিহত, পণ্ডাশের মত 


, আহত হয়েছে। আর' গ্রামকে গ্রাম 


উজাড় করে পযীলশ জেলে ধরে নিযে 
গোছে। 

এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে 
পাটনার ইংরাজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান 
নেশন  শারসমাপ্ততে বলেছে £ 


২ 
| 


৪ 1? 


চাণক্য সুরকার - 


“ভোজপররের চোর গ্রামের তাণ্ডবের রি 


উৎপাঁত্ত যে, ভাবেই হোক না কেন, 
প্ীলশী ব্যবস্থার ফলে ভ'ঁত৷ সন্মস্ত 
উচ্চবর্ণ নদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস 
উদ 


'ভোজপরের চৌরণ এবং আশে- 


মদখে নিজেদের সংগঠন গড়ার চেষ্টা 
করতে লাগল। তারা ঠিক করল অন্য 
গ্রামে কাজ করতে যাবে, পারিশ্রমিক 
না বাড়ালে মালিকের জমিতে রাত্রে 
কাজ করবে না! এই সংগঠন গড়ার দাবা 
জন্য বাইরে থেকে কোন নেতার 
আম্দানী হয় নি। নিজেরাই নিজে 


- উৰ্বক্ম। 


পাশের সমস্ত £ গ্রামে' জাঁমর দের দাবীর কথা, অভাবের কয়া 
মালিকরা বেশীর ভাগই উচ্চবর্ণের আলোচনা করে দাওয়ায় বসে আর 


' এবং" অন্যান্য সব জায়গার মত. নামে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় নিজেরা 


বেনামে বেআইনী, জামি রেখেই ক্ষান্ত এক কাট্রানা হলে মালিকদের 
নেই, সমস্ত ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করে শোষণের, আক্রমণের বিরদ্ধে ওরা 
দিয়েছে, আর ভূমিহীন কিষাণদের দাঁড়াতে পারবে না।, - 

"নানা খণের জালে জাঁড়য়ে তাদের  ছাব্বিশে এাঁধরল পণলুশের 
বংশপরম্পরায় রলীতদাসে পারত কাছে মাল্কপক্ষের তরফ থেকে 
করেছে। আঁভযোগ পেশ করা হল যে ছোট- 
চৌরাগ্রামের ভূমহনরা হাঁরজন, লোকের দল. মালিকের গরুরগাড়ী 
দঃসাদ নামে প্রারাচত। আর ভূমি লট কার চাঁজলুশ মণ চাল, নিয়ে 
হীনরা সংখ্যায়, কম হলেও প্রবল উধাও হয়ে গেছে। প্রতিবাদ আন্দো- 
প্রতাপান্বিত। এখানে জমি' খুব লনে এতদিন গ্রামে যারা “সোচ্চার 
তা ছাড়া সেচের ভাল হয়োছিল তাদের নাম পনীশে দেওয়া 
ব্যবস্থা হয়েছে। শোণ নদী থেকে হল। 

খাল গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ছয়ই মে ভোর রাতে হঠাৎ 
অনাবৃষ্টির বছরেও পরো ফসল হয় চৌঁরী গ্রামকে তিরে ফেলল এক 
আর সারা বছর বরে চাষ। বত চাষের বিট লশল্ পলিশ বানা । এই 
উন্নাত হচ্ছে ততই ভাগচাষীর দল | 
উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে এবং ছোটখাটো 
জামির মালিকরা নিঃস্ব হচ্ছে অথবা' 
বেশী পয়সার লোভে জি ঘড়, 
মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে চলে 
যাচ্ছে। ফলে বড় বড় সামল্তরাজা 
সৃষ্ট হচ্ছে। সরকার আইন কানুন বাহিনীর নেতৃত্বে এল একজন দদে, 
প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। ইন্সপেকটর এম এস বৃঘেল। সঙ্গে 
সম্প্রীত এই চৌরী গ্রামে জামর ' স্লো গ্রীল বোমার আওয়াজ, আর 
মালিকরা দাবী করে যে শকষাশদের কারা যেন, শ্লোশ্মন দিতে শুরু 


লের জন্য জাম আবাদ করা যায়। দার জিন্দাবাদ, প্রীলশ কো মারোগ। সদস্যদের দাবী অন্যায় কোন  উগ্রপন্থরা জালিয়ে 


কিষাপদের কোন. আপত্তি ছিল না। 
ওরা বলে রাত্রে কাজ করার জন্য গুলিবর্ষণ শুর: হয়ে গ্লে। 


গর ছোা রী মগের নু ঢের 


-£ 


বলেছে, আমাদের, সঙ্গে কারুর 
সম্পর্ক খারাপ ছল না। এখানে 
কোন রাজনশীতির ব্যাপার নেই। তবে 
তিনি স্বীকার করেছেন যে, রাতের: 
কাজের জন্য দ:লাধরা বেশী মজুর! 
দাবী করেছিল এবং তারপ্র থেকেই 
মালিকরা ক্ষেপে গেছে। 


চেয়েছে। এ সংবাদপত্রের 'রিপো- 
টণরকে পালিশ [িন ফুট উচ্চ একটা 
মাটির ছোট ‘দেওয়াল দৌঁথয়ে বলে, 
যে এটা 'নকশালণদের বাচ্কার "ছল, 
ওয়“প্রালশেরণসঙ্গো যদ্ধ করার 
জন্য তৈরী করেছিল। তবে গ্রামের 
বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল বলে যে তারা 
জেরা ওটা বানিয়েছে খেলা করার 
জন্য তিন দিক খোলা একটি সামান্য 
উচ পাঁচিল কিভাবে গনীল 'বান- 


ময়ের জন্য, বান্কার হতে পারে তা 


রিপোর্টারের মাথায় আসে নি। , 





জরা এই ঘটনা গত সপ্তাহে 
লোকসভায় আলোচনার, জন্য আসে 
আর কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাপারটা চেপে 
দেওয়ার চেষ্টা করে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
রাতিতেও কাজ করতে হবে যাতে করল “দেশ কি গরিবো এক হেয়, দপ্তরের মন্ত্রী রামনিবাস 'ির্ধা বলেন, জন্য নানা ধরণের কৌশল অবল্ম্নূন 
তাড়াতাড়ি ফসল কেটে অন্য ফস- নকশালবাড়ী জিন্দারাদ, চার, মজম- কাপারাট গরত্েপূর্ণ [ঠিকই তবে করা হবে। কোন্‌ স্ময় হাওয়া উঠবে 


, নানা শ্লোগান কংগ্রেস দিতে ' থাক- 


সি 


নাচ্িয হয়ে বসে আছে। সদস্যর দাব: 
করেন যে, এই ক্রীতদাস প্রথা অব- 
সানের জন্য সরকার ক ক ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়েছে তার তথ্য দেওয়্য 
হোক। 

রূজ্যন্নভার অধ্যক্ষ শ্রীক্গ এস. 
পাঠক সৃদ্‌স্যদের দাবী, সমর্থন করে, 
বলেন যে, 'এ এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার . 
এবং এই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আব-' 


শোধ হয় না বলে, বাপের ছেলেকে 
খাটতে হয় এবং রংশ পরম্পরায় এই 
কারবার চলে আসছে। তপশীলতুক্ত 
বছরেরু পর বছর এই স্পর্কে বহু 
তথ্য (দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ' 
ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোন 
ব্যবস্থাই নেওয়া হুয় নি। 

বিহারের ' ব্যাপারে বঙ্গাদর্পণে 
এত দীর্ঘ এক বিবরণী দেওয়ার 
দরকার হল এই দেখানোর জন্যে যে 
এবং লমাজতন্মের 


লেও আসলে কংগ্লেস দূলের শ্রেণী 
চাঁরত্র একই থেকে গেছে। 

রাজ্যে রাজ্যে মান্দয সচেতন 
হচ্ছে, তাদের প্রতিবাদ আন্দোলন 
বাড়তে থাকবে শোষণ বঞ্চনার ' 
.বিরূদ্ধে। এই আন্দোলন চূর্ণ করার 


দিলে, আবার 


আর যায় কোথা! পুলিশী , কেন্দ্রীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা বাবে কোন সময়ে কংগ্রেস্র মধ্যেই যে 
সারা না। কেননা, 'তাতে রাজ্যের ব্যাপারে সব তরঃণের দল্‌ এই বাস্তৃঘঘধদের 


মজ:রীর ' পরিমাণ একট; “বাড়াতে: গ্রাম ত্রাস কাঁপছে, গ্রামবাসীরা ন্রা কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের আঁভৃষোগ বিরোধিতা করবে তাদের সাবার, 


হবে। 


পত্তার জন্য ছোটাছুটি করছে, এক উঠতে, পারে। তৃবে বিহার সর্কার দরকার হলে হত্যা, করার, নানা 


এই দাবা ওঠার সঙ্গে সঙ্গোই . জায়গায় জড়ো হতে চাইছে। যথেচ্ছ. অবশ: ভাগয় তদন্তের ব্যবস্থা ব্যবস্থা হবে! | 


এটা চাদ নে মি হা পুলিশের গ্িবর্ষণ চলছে। 

শত্রু ক্রল। গ্রামে নকশবালারা আড্ডা 
গেডেছে। সেইভাবে গানেও নান দের কাছে বলেছেন “আমার স্বামী 
জানিয়ে রাখল) পন্নদা লোকবলের প্রলশের গলিতে নিহত হয়েছে। 
অভাব ওঁদের নেই। লাজ পুতাকা জীবনে কোন, রাজনৈতিক 'দলের 


করবেন এবং সেই তদন্তে 'কেন্দরীয় . 
রামূরাত, দেবী পরে সাংবাদিক- আঁফিসাররা সহযোগিতা করতে bE an 0 


পারেন। 
বিহারের লোকসভা সদস্য 
.শঙকরদয়াল্‌ সিং বলেন খে" সারা ' 


এই যে এত আন্তপাটি' সংঘর্ষ 


হচ্ছে এতে নব্য তরুণের একাংশ ব্যরা 
দ:এক বছর আগে রাজনীতিতে 


প্রশা- ত্র করুল“ ওরা গোপনে আর লাল সঙ্গে জাঁড়িত ছিলেন না উনি। তবে ভোর্জপঃর জেলায় নক্শাল্পল্থাদের' এসেছে নানা সদনদ্দেশ্য নিয়ে তারা 
শলনতে শ্লোগান লিখল "নকশাল- গ্রাম থেকে পুলিশ আগে অনেককে কোন নামগন্ধ-নেই।-“পালিশ নিজের হয় হতাশ হয়েছে, নয়ত এ দেশে 
' বাড়ী জিন্দাবাদ, চারু মজুমদার বিনা কারণে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে 'কুকার্ত টাকার জন্য এই সমস্ত কিছুই হবে না এই ভেবে দির 
িলদাবাদ্‌”। এই সন আগে থেকে মালিকের . মিথ্যা আভিযোগের আজগযাব কাহিনী হাজির করছো” চর বাটপ্াঁড়র অংশনদারে প্ারপত 
তৈরী করে' রেখে দিল। ভিত্তিতে । এদের স্তর দাবীতে গ্রামে - “তান আভযোগ করেন বে” পীল্‌শ হুয়েছে। 

"' হাত্ময্যে ' গ্রামে মালিকদের বিক্ষোভ হয় এরং সেই 'বিচক্ষ্ভে জমির মালুকের সঙ্গে হাত লয়ে মািকপক্ষ তাদের স্বাক্ষর 
শারকণ বিবাদে গত নভেম্বরে রাম- আমার্‌ স্বামী অংশ গ্রহণ কুরেন।” ন্যুয়সঞ্গত গ্রামীণ আন্দোলন্‌ দমন: সমস্ত কায়দা রপ্ত করে বসে আছে। 
নাথ রায় নার্মে একজন িহত্‌ হয়। অবামীর লাম বালাঁকয়াণ দ:সধ। করার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গে গত পণ্ঢাশ বছরের বুম- 
আর এপ্রল মাসের দশ তারিখু রাতে অপর এক নিহত কিষাণ্রে নাম গত, সপ্তাহে রাজ্যস্ভ্তেও পল্রী আন্দোলনের এত্হাযকে ওর 
নিহত হয় চার; রায় নামে আর, লালমোহর্‌ দসাধ। তার বউ একই ব্যপারে তুম তকণীব্তর্ক নানা কায়দায় গিয়ে দিয়েছে। 
একজন। এই সবই 'নকশালশ কাজ- লালতাদেবা বলেন যে, তিন বছর হয়! সদস্যরা বলতে থাকেন বিহ্‌রে তিরপের দল্‌কে কাড়ে, লাগিয়ে ওরা 
কর্মের অংশাবশেষ বলে প্নীলুশের দ্বামী আসামে কাজ করতে "গিয়ে ক্রীতদাস প্রথা চাল: রয়েছে, এবং স্মস্ত বামপন্থীদের কোণঠাসা করুল। 
কাছে অভিযোগ দেওয়া হল। আর ছিল। মাত দকমাস্‌ আগে ফিরেছে, অন্যান্য দবাভন্ন রাজ্যেও। এ ব্যাপারে তারপর এখন শ্যর হয়েছে যারা 
মালিকরা একজোট হয়ে সারা গ্রামে জাঁমর কাজ করে মজ:রীর বিনিময়ে ৷. অনেক স্রকারণ কমিটির রিপোর্ট রাজননৃত করুতে এসেছে তানের 
সন্মাস সৃষ্টি করল কয়েক মাস ধরে। . লালগোহরের মা কাঁদতে কাঁদতে আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার _ (শেষাংশ বারো পঠায়) 


/ 


পরিশেষে 


গ্রশ্নকে তাঁর ভাষণে তুলে ধয়ে- 
দিলেন যেমন, (এক) ভারতীয় রাষ্ট্রের 
রেশ চরিত্র, দেই) বর্তমান বিপ্ল- 
বের স্তর,, (তন) ফ্যাসশীবাদের. 
দ্বৈত কৌশল (চার) যুন্তফ্রন্ট রাজ- 
নীতির তত্রগত ও প্রয়োগ কৌশলের 
বিষয়গনলে এবং এরই পারিপ্রোক্ষিতে 
উনিশশো স্তর সালে গস পি এম 
দলের শ্রেণশীভাত্তক ফ্রন্টের শ্লোগান 
এবং একইসঙ্গে মধ্যবতশি নর্বা- 
চনের ডাক, (পাঁচ) শ্রেণী সংগ্রামের 
নামে সহযোগী 'িন্রশান্তর বিরুদ্ধে 
শতু সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং (ছয়) 
এব্যকখ গণতাল্প্িক 
আন্দোলন যোঁট গড়ে উঠছে তাতে 
দিপ্লবা' নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি, অথচ . এই 
বিষয়গুলি সম্পর্কে িংশুক সেন 
শুধ: নীরব থেকেছেন তাই ' নয়, 
কতকাল চুটাক ও প্ৰগলভ উত্তির 
। মধ্য দিয়ে আসল প্রশ্নগ্ীলকে 
ভীড়ে গেছেন। 
কিংশ্বকবাবু যাঁদ এস ইউ 'নঁস 
দলের বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন 
সম্পর্কে বন্তব্য ও দৃম্টিভঙ্গটি 
জানতে চান তবে এ দলের আন্ত- 
জাতক সাম্যবাদ আন্দোলন সম্প- 


জন, “আন্তজাতিক সাম্যবাদী শাবি 


রের আত্মসমালোচনা” পুসিতকাটি 
সংগ্রহ করতে পারেনা তাতে দেখ- 


এস ইউ সই সর্বপ্রথম এ কংগ্রেসে 
গৃহীত 'সিদ্ধাল্তগ্দালর ' মধ্য দিয়ে 
ঠবশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে সংশো- 
ধনথাদী চিন্তা ও দৃঁম্টিভষ্গীর বন্যা 


বয়ে যাওয়ার সম্ভারনাটি সম্পর্কে 


ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মারফৎ হঠাশয়ার? 
দয়োছল। কিংশ্ুকবাকু যাঁদের এ 
দেশে সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতা 
দহসাবে মানেন তাঁরা কিন্তু তখন 
এই সংশোধনবাদী নেতৃত্বেরই জয়গান 
গাইছিলেন। 

এস ইউ সর দলগত শাল্ত-বৃদ্ধ 
হচ্ছে না এ সংবাদ সত্য নয়। 
{দ্বতায়তঃ দলের জনসমর্থনই ফাঁদ 
আদর্শগত 'নিভূলতার প্রমাণ হয় তবে 


ইন্দিরা গান্ধীর দলের এবং হটলার- 
/মুসোিনীদেরও 


নির্ভুলত্ব* মেনে 
নিতে হয়। কিংশ্বকবাব্য কি বলতে 
পারেন, স্বয়ং মাক স-একজ্গোেলসের 


- সি 


হাতে গড়া জামর্দন কাঁমউানস্ট পাট 
কিভাবে সংশোধনবাদের খপ্পরে 
পড়ল ? ফ্যাসীবাদকে রুখতে কেন 
এই দলটি ব্যর্থ হল? আর এই 
সংশোধনবাদী "চিন্তা চেতনার খস্পর 
থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে মস্ত করতে 
কমরেড লোননের আহ্বানে {লিবনেঘট 
যখন "স্পার্টাকাস” গ্রুপ তৈরী কর- 
লেন তখন কাউটপ্কী প্রমুখ নেত- 
দের যুক্তি কি কিংশ্যকবাবুর মৃতনই 
ছল না? জনসমর্থনের এই তথা- 
কাঁথত প্রশ্ন সম্পর্কে কমরেড লোনিন 
বলেছিলেন ৪, “লবনেঘট যাঁদ একা- 
কও হন, তখাপি িনিই জামান 
শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব 
করছেন।” 

দকংশ বক সেন বটটকুন্ট ভাঙ্গা 
সম্পর্কে সি পি এম দলের প্রচারিত 


পুরাতন কুৎসাটি গেয়েছেন? কোন, 


বুর্জোয়া সংবাদপল্র নয়, সি পি এম 
দলেন সর্বভারতীয় ইংরাজী মখপন্র 
পঁপপলস ডেমোকেসী”ই 
চেপে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। যৈমন 
ধরুন, এ পান্রকার চাঁত্বশে' জানৃ- 
য়ারী একাত্তর সংখ্যায় “ইলেকশন 
ক্যাম্পেন ইজ অন” সংবাদ এবং সাতই 
মার্চ একাত্তর সংখ্যায় প্রকাশিত “বব 
ভি জি 'লাখত প্রবন্ধ পাঠ করে 


দেখতে ' পারেন। এগ্ীলিতে স্বীকার " 


না করে পারা যায়, নি যে সর্বভার- 
তীয় ক্ষেত্রের মতন পাশ্চিম বাংলা- 
তেও 'স পি আই চেয়েছিল ইন্দ্র 
কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের শহ্চো 
আট পার্ট জোটকে ভিডিয়ে দিতে, 


কিন্তু এস ইউ সির বিরোধিতায় তা 


সম্ভব হয় নি। ঘটনা হল, এস ইউ 
গণতান্তক ফন্তু আন্দোলনে 
য্স্তঘ্রন্টের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে 


, বলে মনে করে নি এবং সেইজন্যই 


যনন্তক্রন্টকে রক্ষা করার জন্য যথার্থ 
আচরশাঁবধির 'ভীত্তিতে সাত দফা 
প্রস্তাব লাখত ভাবে রেখোছিল এবং 
তাকে গ্রহণ করানোর জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেছে, সি পি এম-এর বিরো- 
ধিতায় মুজতঃ তা ব্যর্থ হয়। ফ্রন্ট 
ভেঙ্গে যাবার পরও তাকে পুনরু- 
জ্জশীবত করতে 'লাখ্ত প্রস্তাব 
দিয়েছে এবং এ একই আচররাঁবাঁধর 
'ভাত্ততে বাংলা কংগ্রেসকে বাদ 
দিয়েও ফ্ল্টকে বাঁচাতে চেয়েছিল ৷ 
অন্য দিকে দস পি এম সত্তর সালে 
এই ধরণের ফ্রন্টের প্রয়োজন নেই, 
শ্রেণীভীত্তক ফ্ৰন্ট গঠন করতে হবে 
বলে ধুয়া তুলে, য্য্তক্লন্টকে ভেঙ্গে 
দিয়ে দলছনটদের সহায়তা মল্ল্ি 
সভা গঠন করতে 'গিয়োছল, আবার 
এ শ্রেণণীভীর্তক ফ্রন্টের শ্লোগানের 
সঞ্গে সঙ্গে মধ্যবতটি দিনবগাচনের 
দাবী তুলোছল যাঁদও ধিধানসভা 
তখনও জর্গীবত ছল ! আবার এই 


একই দল একাত্তর সালের নির্বাচনের 
আভিজ্রতাটি পাবার পরও শাসক. 


কংগ্রেসের পুনরভ্যু্থান ঘটে যাবার 


এই, সত্য 


পর বামপন্থী গণতান্িক দল ও. 


শান্তর য্ব্তফ্রন্ট্রে যে এখনো প্রয়ো- 
জনীয়তা আছে এই বোধটি ফিরে 
পেয়েছে? একাত্তর সালের পাঁরাস্থ- 
{ততে বামপন্থী “গণতান্মক শান্তির 
ওঁক্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও এস 
ইউ সিচেষ্টা করেছিল, সি পি আই: 
ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলিকে 
শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতাক্ষ জোট 
থেকে সরিয়ে রাখতে আর যখন এঁ 
দলগ্যাল শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ জোট করল তারপর তাদেরকে 
এ জোট থেকে সাঁরয়ে আনতে ব্যাকুল 
হয়েছিল সি পি এম। অপরদিকে, 
সি পি এম-কে বাদ য়ে শাসক 
কংগ্রেসের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠনের 
প্রচেষ্টা এস ইউ সির তীব্র বিরোধি- 
তাতেই সম্ভব হয় নি। . 
স্যমন্ত গুপ্ত 
ME কলকাতা 
শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি 
কিংশুক চেন এস ইউ সির আত্ম' 
দেখেছেন। আর কোন দল 
দ্বারা ভারতবর্ষে বিপ্লব সম্পন্ন করা 
সম্ভব নয় এ কথা জেনে বুঝেই এস 
ইউ 'স প্রাতষ্ঠিত হয়েছে। এস ইউ 
সি একমাত্র 'শ্রমক শ্রেণীর দল। 
জনসাধারণকে পার্টির প্লাটফরম 
থেকে তাদের সে, 'বস্তব্য বলবে, 


শুধু বলবেন বেশ আত্মবিশ্বাসের 


সম্গে দডঢ়তার সঙ্মে বলবে 


এর মধ্যে - আত্মম্ভারতা কোথায়? : 


এস ইউ সি পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ধকী, 
সভায় পাটির সর্বেচ্চনেতা ক ' 
এটাই বলবেন যে সি পিএম ও 
অন্যান্য সকলেই শ্রমিক শ্রেণীর দল 
আমরাও তাদের মধ্যে একটি? তাহ- 
লেই: বোধহয়, িংশুকধাব - খুশ 
হতেন! কিন্তু তান জেনে রাখুন 


এ সম্পূর্ণ অমার্কসীয় কথা। একাঁট, 


দেশে একাধিক শ্রামক শ্রেণীর দল 
থাকদুত পারে না। বুর্জীয়াদের 
মধ্যে অনেকদল থাকতে-পারে, শ্রমিক 


ব্যক্তিপূজ। প্রসঙ্গে 


গত সাতাশে এপ্রিলের দর্পণে 
প্রকাশিত কিংশ্‌ক সেন্রে এস ইউ 
সি সম্পর্কে নিবন্ধের প্রাতবাদে' 
কিছু বন্তব্ত রাখাছ।' দীর্ঘ পরশচশ 
বছর ধরে এস ইউ সি কিছু করোনি 
এটা বানানো কথা? অন্যদিকে কাঁমউ- 
নস্ট পার্ট আন্তজাতক কাঁমউ- 
নস্ট আন্দোলনের সমস্ত কীতিত্বটনকু 
আত্মসাৎ করে সুদীর্ঘ পাশ বছর 
ধরে একটার পর একটা ভুল . করে 
প্রতিক্রিয়াশশলদের হাত শস্ত করেছে। 


, এখন তাদের টিকে থাকাই, বড় কথা । 


ব্যন্তি প্‌জার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস কাঁর 
রাশিয়ায় কি কাঁমউীনস্টরা লোৌননকে 
ব্যস্তপূজা করেছিলেন 2 চনে মাও 
কি ফ্যাঁসস্ট নেতা? না ক সেখান- 
কার কাঁমউীনস্টরা সচেতন ভাবেই 


ভি ধগাঁরর জয়লাভ স পি এমের 
মতে জনগণের প্রগাতশল অংশের 


' জয়; সংখ্যালঘু ইন্দিরা সরকারকে 
“শঁস পি এম প্রাতশ্যীত দিয়োছল বৈ 


সে এমন ছু করবে না যাতে 
ইন্দিরার (পতন হয়; কংস যখন 
ভাঙ্গনের মুখে তখন ' ইন্দিরার 
নেতৃত্বে সে এমন এক অংশের 
সাক্ষাৎ পেয়োছল যা । সাম্রাজ্যবাদ 
একচেটে পঠুজর 'বরোধী; এছাড়াও 


িংস্মক দেন একথা ববলেন না, 
কংগ্রেসের চূড়ান্ত ফ্যাসীবাদশী হাম- 
লার এই পাঁরাস্থাতর মধ্যেও গ্রাম- 


শ্রেণীর মধ্যে সেটা থাকা কোন মতেই শহরের যে সমস্ত হাজার হাজার 


সম্ভব নয়। তাছাড়া এ এক অদ্ভূত 


শনাভক ও ডোঁডকেটেড এস ইউ সি 


যাস্তি, যেহেতু যন্তক্রন্টে আছি সেহেতু কর্মী ও সমর্থকরা এটাকে সফল 


লোচনা করা চলবে না, কারণ এঁক্য 


যুন্তফ্রন্টের কোন শরিক দলের সমা- করার শপথ নিয়েছিলেন, এদের সুষ্টি 


করাই ত একটা 'দেশের শবপ্লবী 


খবাঘ[ত হবে। তাহলে সব এক পার্টি নেতার কাজ। এদের মাধ্যমেই একটা 


হয়ে গেলেই তো হয়॥ 
কিংশ্কবাবু জেনে হয়ত দুঃখ 
পাবেন যে, দলের প্রাতটি সদস্যের 


ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে : 
- গত এাপ্রলের সভায়' 
ল্রীশবদাস ঘোষ গুরুত্ব দিয়ে অতা- 


সঙ্গে দলের নেতার দ্বাল্দ্বিক সম্পক' তের ন্যায় আবারও যে মূল প্রশ্নের 


বর্তমান । সেই সম্পর্কের ভাত্ততেই 
তারা জেনেছে যে, গত পণচশ বছর 
ধরে এস ইউ স সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে 
চলেছে সমাজতাল্রক সমাজগঠনের 
পথে। যদি মার্কসবাদের নাম যে 
বিপ্লবের বাশ দ্বারা এতাঁদন জন- 
সাধারণকে ববিদ্রান্ত না করা হোত 
তাহলে পশচশ বছরে এস ইউ 'ঁস 
অনেকদূর এগ তে পারত । 
অনিল হোড় 
কলকাতা, 


প্রাত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চেয়েছেন সোট হচ্ছে এঁক্যবদ্ধ গণ- ' 
আন্দোলনের ওপরে সঠিক বিপ্লব 
নেতৃত্ব প্রাতচ্ঠার প্রশ্নাট। িংশুক- 
বাবু কি তত্বগতভাবে আন্তর্জাতিক 
কামউীনস্টী আন্দোলনে আজ পর্যন্ত 
স্বীকৃত এই বন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করেন 
যে, যথার্থ কামিউনিস্টরা ষখন একটা 
মালট ক্লাস ফ্রন্টে অংশীদার হিসেবে 
কাজ্জ করে তখন সেই ফ্রন্টের ওপব, 
তাদের নেতৃত্ব প্রাতষ্ঠার আদর্শগত 


/ 
~~ 


দপণ 1 রী ২৫শে মে ১৯৭৩ 
বং সাংগঠাঁনক সংগ্রাম পরিচালনার 


যৃজ । বেড়ে যাচ্ছে, ম্বখ্যমল্্শ 
শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ও তত চণ্চল্‌ 
হয়ে উঠছেন। কংগ্রেসের এই উপ- 
দলীয় কোন্দলের ফলে ব্যাপক 
দলত্যাগ ঘটলে রাজ্যের মাল্লসভার 
পতন ঘটতে পারে! সে ক্ষেত্রে 
সিদ্ধার্থশংকর রায়ের ম্ুখ্যমন্তিত্বই 
চলে যাবে। তাই তাঁন কংগ্রেসের 
উপদলীয় কোন্দলকে স পি এম- 
এর দিকে ঘুরিয়ে দিতে চেস্টা 
করছেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তান 


- সাতই মে পানিহাটির এক জনসভায়. 
: বলেছেন যে সি পি এম-এর সমর্থ- 


করা নাকি কংগ্রেসের ভেতরে অন: 


প্রবেশ করে বভেদমুলক কার্যকলাপ 


ও গুশ্ডামী চালাচ্ছে। সি পি এম 


এর বিরুদ্ধে আনীত ম্যখ্যমল্্ীর 


এই 'আঁভষোগ যে আসলে 'মথ্যা 
কুৎসা ছাড়া কিছু নয় তা বোঝা 
যায় পয়লা মে আনন্দরাজারে প্রকা- 
শত লক্ষ্মী বোস, বারিদবরণ দাস, 
ও ইন্দ্রাজৎ মজুমদারের এক বিবৃত 
থেকে। তাতে তারা বলেন ঃ “এক 
শ্রেণীর সমাজ বিরোধী কংগ্রেসের 
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মধ্যে ঢুকে  পঁড়েছে , আর দলের -- 


কিছু নেতার সহযোগিতায় তারা 
জঘন্য কাজ্জ করে চলেছে? 
শঙখশ,জ্র বিশ্বাস 


ফোর দিয়ে 


আপনার পরিকায় সাতাশে এপ্রিল 
আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের 
স্টেশন 'রে্টর মহাশয়ের কার্ষকলাগ 
প্রসঙ্গে 'সঙ্গাঁতাশল্পী বিমলভূষণকে 


টেনে এনেছেন। পকন্তু বিমলভূষণ ॥ 


“ফ্রন্ট ডোর” দিয়েই রেডিওতে প্রবেশ 
করেছেন ভদ্রলোকের মতা ব্যাক 
ডোর” দিয়ে নয়) | 
অম্নিন্তা দখা 

কলকাতা 


দপ্‌ণি ঢু শুক্রবার ২৫শে মে ১৯৭৩ 


সঙ্কটের পর সঙ্কটের ঢেউ 


4 (রোজনোতিক ভাষ্যকার) 
< শ্ৰীমতী হীন্দিরা গান্ধী মাত বছর 
দুয়েক আগে উনিশশো একাত্তর- 


স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সর্বগ্র- 
গণ্য নেতা পশ্ডিত জওহরলাল 
নেহরুর কন্যারূগে ভূিকাগ্রহণ হলে 
ছাড়া এদেশের রাজনশীতিক্ষেত্রে আগে 
কোন মনীষার পাঁরচয় দিয়েছেন 
একথা তার পরম সত্ব এবং অনুরাগণ- 
রাও দিতে পারবেন না। 


স্বৰ্গত লালবাহাদুর শাস্ত্র ভেঙ্গে দেবার জন্যে প্রথমে দি পি এখন বলতে সুর: করেছেন। জন- 
₹ আকস্মিক পরলোকগমনের পর আইকে পরে অন্যান্য ছোট ছোট বাম সাধারণকে অল্প ধিকছাঁদন ফাঁকি 
+ তদান*ন্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতণ দক্ষিণ মাগী দলকেও ব্যবহার করেন। দেবা পর নবকংগ্রেসের আসল 
গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন। কামরাজ পাঁতিলদের দাওয়াই ছিল 1সশ্ডিকেটী চেহারা আবার উল্মো- 
: অবশ্য পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর পর আরো ' (সোজা, সরাসার আঘাত, চিত হয়ে পড়ছে। এটাই অবশ্যম্ভাবী 
লাল্পবাহাদুরজট শ্রীমতী গান্ধীকে শ্রীমতী গান্ধীর কৌশল ছিল বাঁকা, ছিল। একচেটিয়া বৃহৎ পুজিপাতি ও 


তার মী্বি্রভাগ্ন তথ্য ও বেতার মল্তী 
{হসেবে  “কনসোলেশন প্রাইজ” 
দিয়েছিলেন। 

Bl টির 


পুনর্ুদ্ধর করা যায়? কামরাজ এক- 
বার বলোছলেন কংগ্রেস যাঁদ ক্ষমতায় 
ফিরে আসতে না পারে তাহলে সাম- 
রক ব/হিনীর হাতে দেশের শৃঙ্খলা- 
রক্ষার ভার তুলে দিতে 'তাঁন ইতঃ- 
স্তত করবেন না। অর্থাৎ বেয়াড়া 
কংগ্রেস. ঘিরোধী মানুষকে মাল 
টারীর হাতে তুলে দিয়ে কড়া শিক্ষ। 


দেওয়া হবে। 


শ্রীমতণ গান্ধী এর সঙ্গে একমত 

ও, তান জনসাধারণের ফ্রুন্টে 
আগে তেন গন বিভিন্ন বিরোধ 
শান্তুকে বিচ্ছিন্ন করে তারপর তাদের 
উপয্যন্ত শিক্ষা দদতে চেয়োছলেন। 
এর জন্যে তান জনসাধারণের একতা 


চক্রান্ত ছিল আরো গভীর ৷ 
সিন্ডকেএের সঙ্গে কৌশলগত 

বাদে শ্রীমতী গান্ধী এমন একটা 

কৌশল গ্রহণ করলেন যা আকারে 


' পর থেকে কামরাজ পাতল অতুল: ১ বামপন্থী, সারবন্তুতে চরম দাক্ষিণ- 


ঘোষেদের হ;কুমেই রাজকার্য পাঁর- পন্থী॥ টাটা, 'িড়লা বড় বড় এক- 


চালনা করে এসেছেন।, উানশশো ' চোটয়া গোষ্ঠির কর্তাদের আগে- 


হেট সালে মাঁকন হুকুমে ভার- ভাগে বলে শ্রীমতী গান্ধী ব্যাঙ্ক 
তীয় টাকার মূল্য হাস এবং ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন, যুবরাজ করণ 
অর্থনীতিকে মাঁর্কন ডলারের গাঁট- *সংদের সম্মাত নিয়ে রাজন্যভাতা 

বে'ধে দেওয়ার জনাবরোধী নশীত গিলোপের অভিনয় করলেন। গোপন 

নেতৃত্বকালেই কার্যকরী করা বোঝাপড়ার 'ভীত্ততৈ দেশের বাম- 
হয়েছে, তিনি এর" প্রতিবাদ করা পল্থী গণতান্ত্রিক জনমতকে বিভ্রান্ত 
দূরের কথা, একে দ্বিগুণ উৎসাহে করার জন্যে সি পি. আই হলো এই 


সমর্থন করেছেন। 
শ্রীকামরাজ-পর্শীতল-অতুল্য (ঘোষের 
যে চক্ককে আজ “সাণ্ডকেট” বলে 
তাচ্ছিল্য করা হয়, শ্রীমতী গান্ধী 
অকপটে তাদেরই সেবা করে প্রধান- 
" মলির গদশ রক্ষা করে চলোছিলেন। 
উানিশশো উনসন্তর সালে শ্রীমতী 
গান্ধী এ আই 'স সর বাষ্গালোর 
আঁধবেশনে বৃঝতে ' পারলেন থে 
“সশ্ডিকেটেক্ক কাছে তার প্রয়োজন 
২ফুরিয়েছে। ডঃ জাকীর হোসেনের 


প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রধান হাতিয়ার । 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিক্রিয়াশীল 
সি পি আই ভারতের জনগণের সঙ্গে 
চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল। কের্ল 
ও পশ্চিমবঙ্গে জনগণের ফ্রন্ট ভেঙ্গে 
শ্রীমতী গান্ধীর বিজয়পথ পাঁরচ্কার 
করল সি পি আই এবং অপর কয়ে- 
কটন বিভ্রান্ত বামপন্থী দল। 

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জনাপ্রয়তা 
তখন বামপন্থী সাইনবোর্ডের উচ্জ্রব- 





মধ্যে মৌঁলক মতভেদ ছিল না। 


মৃত্যু ঘটনার গতি, বাড়িয়ে দিল । তায় দিনকে দিন শাশকলার মৃত 
শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রীকামরাজদের , বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 
" ইন্ডিয়ান ইনসটিট্যট . অব পাবালিক 
মতভেদ ছল কৌশল 'িয়ে। দি করে ও'পিনিয়নের নমনা সমীক্ষা থেকে 
কংগ্রেসের প্রতি বিনষ্ট আস্থা আবার জানা ষায় উনিশশো ছেষট্ট সালে 

| শ্রীমতী গাল্ধীর জনাপ্রয়তা একশো 
সত্তর পয়েন্ট থেকে উাঁনশশো সাতষাঁট্র 
সালে একশ এক পয়েন্টে দাঁড়য়োছল 
উনসত্তর সালে তা বেড়ে একশ পণ্ম- 
ষাঁট্র, একাত্তর সালে একশ আটফাঁটু 


হয়, তাহলে সম্ভবতঃ সাতর্যাট সালের 
oa 
১০ শ্রীঘতাঁ গান্ধী দেখতে পাবেন। এটা 


২ ও পাঁচ ; 

ঢ 1 l 

হলো সমধক্ষা যারা চালান তাদেরই | | 
আশক্কা। ' . 0. ২ লা 7৪ 
সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা সমপক্ষা চা 


এরা দেখিয়েছেন যে শধ শ্রীমতী 
গান্ধী নন, তার নব কংগ্রেস সম্পর্কে 
সাত্ষাটট সালের চেয়েও খারাপ 
অবস্থা ফিরে আসছে। নমুনা সমশ- 
ক্ষায় দেখা গেছে তরুণদের মধ্যে 
কংগ্রেসের প্রভাব অর্ধেকেরও বেশী 
কমে গেছে, ভেছটের হার শতকর৷ 
উনচাল্পশ, অর্থাৎ সাতষাঁট্র সালেরও 
কম৷ 

এক কথায় ইন্দরা- তরঙ্গ আজ 
বন্ধ জলায় পারণত হয়েছে। এটা 
শ্লীমতশ গান্ধীর স্তাবঝক ভিস্তরাই 


চাল্দানোর পর্থে। সংসদীয় নির্বা- 
চনের পথে কংগ্রেসের পক্ষে আর 
বেশশীদিন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা সম্ভব 
নয় বুঝতে পেরে আজ অবাধ শনর্বা- 
চনকেই বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। 


বৃদ্ধা্গুজ্ঠ প্রদর্শন এবং সংগঠন 
চালানোর আঁধকার পর্ষল্ত হরণ করা 
হয়েছে৷ | 
সামন্তশোষণের প্রাতানাঁধ কংগ্রেসে 
এই হাল হবে,২এটা বোধ হয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীক ক্র কৌশল সাম- 


জনসাধারণের উপর প্রচণ্ড দিগীড়ন ' আজ শুধু পাঁশ্চমবাংলায় নয়, 


রণ ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। . 


সেই 2 


আসম্দদ্র হিমাচল রিতা আল 


গর্ভ হয়ে উঠছে। হীন্দিরা গান্ধীর 
সরকার এর উত্তরে বন্দুকের নল 
থেকে আঁঙ্ন উদশগীরণ করছে। তবু 
জনতার মোহমান্ত ঘটছে, ভয় ত্রাস 


কংগ্রেস জনসমদ্রের তরঙ্গে নিমাজ্জিত 
হবে, এটাই ইতিহাসের পূর্বীলখন। 





শিক্ষা সংস্কার নিয়ে ছুটি ব্যর্থ আলোচনা 


(দশের প্রাতীনাধ) । 


পাচমব্পা সরকার এবং মধ্য পাঠ্য। আমরা চাই সেখানেও ছাত্ররা 
শিক্ষা পর্ষদ পর পর দুটি আলোচনা নিজেদের ইচ্ছামত ভাষা বেছে নিক। 
সভা ডেকোঁছলেন দশ ক্লাশের পাঠ- বলেছেন, দ্বিতীয় ভাষাটির 
ক্রম নির্ধারণের জন্য। কিন্তু কোন- li 
টিতে কোন চূড়ান্ত দিদ্ধান্ত হয় নি। পাঠ দর হবে মাধ্যমিক স্তরে 
আলোচনা অসমাপ্ত রয়েছে। অর্থাৎ ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণী থেকে। 
শনাখল বঙ্গ শিক্ষক সা্মাতর শ্রীরায় বলেন, এখন ইংরেজ 
পক্ষ থেকে যে সৃচান্তত মতামত বতৰ ভাষা হলেও  কার্যতঃ 
পা গেলেও গা মার ফেল 
কারণ নাঁথতে চূড়ান্ত বলে স্থান ) সাপ্তাহক 
পায় নি। এই প্রস্তাবে স্পম্টভাবে ঘন্টার মধ্যে স্কুলে এগারো ঘন্টা 
বলা হয়েছে যে সর্বস্তরে মাতৃভাষার বরাদ্ধ থাকে ইংরেজশীর জন্য_-মাতৃ- 
মাধ্যমে শিক্ষা চাল করতে হবে। ভাষার জন্য বড় জোর সাত-আট 
রা বদলাতে 
1 নব 

সাহিত্য, a ns চাই। ইংরেজী সহ যে ভাষাকেই 
হল £ কখনই দুটির বেশ সাহিত্য ছারা ছারা টির ভারা লেনে বেছে 
পড়ানো উচিত হবে না। মাতৃভাষা নিক না কেন, তার জন্য চার-পাঁচ 
ছাড়া দ্বতাঁয় ভাষা হিসেবে যে কোন * ঘন্টার বেশশ সময় বরাদ্দ করা চলবে 
ভারতাঁয় ভাষা বা নির্বাচিত কয়ে না। ইংরেজীর প্রাত এই অধিক 
কটি বিদেশ ভাষার মধ্যে ছাত্ররা গণরুত্র কার্য'তঃ আমলাতল্ম এবং 


- একটি বেছে নেবেন। সেক্ষেত্রে শ্রেণগত বৈষম্য গড়ে তুলতে সাহায্য 


সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করে দেয়া ঠিক করে। 
নয়। জ্রীরায় জানান, বিজ্ঞান শিক্ষাকে 
প্রাক্তন শিক্ষামল্ শ্রীসত্যাপ্রয় দুভাগে ভাগ করতে হবে £ (এক) 
রায় বলেন, আমরা সংস্কৃত তুলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও (দুই) সমাজ 
দত চাই না। আবার জ্জ্গোর করে 'বজ্ঞান। প্রথমটিতে থাকবে রসায়ণ, 
চাপাতেও চাই না। এখন উচ্চ মাধ্য- পদার্থীবদ্যা, জীবাবিদ্যা ইত্যাঁদ। 
মক শিক্ষাক্রমে সাতটি জ্টরমের মধ্যে দ্বিতীয়টিতে ইতিহাস, ভূগোল এবং 
কেবলমাত্র কলা িভীগেই সংস্কৃত অন্যান্য। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক 


স্তর পর্যন্ত ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেতে 
একটি আপত্তিকর সুপারিশ দিয়ে- 
ছেন। তাঁরা এই স্তরে ভারতবর্ষ ও 
তার জনগণ সম্পর্কেই ইতিহাসকে 
সীমিত রাখতে চান। শ্রীরায় জানান, 
আমরা এতে আপ্পান্ত করেছি। কারণ, 
ভারতের ইতিহাস ২ শ্ব থেকে 


বাচ্ছ্ন নয়। তাই বিশ্বের হাতিহাসও 


পড়াতে হবে। 

. অর্থনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে 
করলে চলবে না। ধনতন্রশ অর্থ- : 
নীতিতে কালোবাজারী এবং এক-' 
চেটিয়া প্রাজপাঁতদের ভুমিকা ক 
তাও ছাত্রদের শেখাতে হবে! তা 
না হলে কর্মজশবনে এই বিষয়টির 


কোন প্রয়োজন অনন্ভুত হবে 
না। 


এ ীব টি এ মাধ্যামক স্তরে 
ছাত্রদের শারপীরক শিক্ষার 
জোর.দদতে চেয়েছেন। এটি একাঁট 
অবশ্যপাঠ্য বিষয় হবে? প্রত ছয় 
মাস পর পর ছাব্রদের শরীর পরীক্ষা 
করা হবে। তাছাড়া হাতেকলমে 
শিক্ষার ওপরেও তাঁদের প্রস্তাবে 
গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাঁরা শিল্পতত্ব 
ও সংস্কৃতির ওপর একটি নতুন 
বিষয় চাল; করতে বলেছেন। 


ওপর ' 


=> 
. 


_ পোড়া ভারতের লা লক্ষ, সন্তান শশো সত্তর সালে বেতনের ওপর যে করলৈ দেখা যায়, 


৷ "সলভ" মেলে। 


নায় বিদ্রোহ প্রশ্নে চৌ এন দাই 


উাঁনশশো একাত্তর সালের পাঁচই 


প্রন শ্রীলঙ্কায় জনতা বিম্যান্ত 


পেক্সমুনা বা সংক্ষেপে জে ভিপি 
(গপমনস্তি ফ্রন্ট) শ্রীমতাঁ 'সারমাভো 
বন্দরনায়েক সরকারের শাসনব্যবস্থা 
বিরদ্ধে অভ্যুত্থান শ্মরু করে, এই 
অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে শ্রীলগ্কার সর- 
কার আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ প্রার্থনা 
করেন। দশই এপ্রিল সিঙ্গাপুরে 
বৃটিশ অস্ত্মজুত ভান্ডার থেকে 


এয়ার গিসিলোন-এর দ্রিডেন্ট জাতীয় - 


বৃহদাকার বিমানে করে বৃটীশ সর- 
কার প্রচুর অস্ত্শস্ত শ্রীলঙ্কার সর- 


"' কারকে পাঠায়। তেরই এীপ্রল ছয়টণ 


মাকন বেল জেট রেঞ্জার জাতায় 
হেলিকপটার কনে বৃটিশ সরকার 


শ্রীলঙ্কাকে পাঠায় । এ তারিখেই চারটা সাঁজোয়া যান এবং 


ধনতান্িক র্ণরাজে]'ও৪ বেকার অমমযা 


.এসে হাজির হয়। 


ভারতাঁয় যু্ুধ জাহাজ কলম্বো বন্দ- 
রের আশেপাশে টহল .দিতে থাকে 
এবং চোদ্দই এপ্রিল ভারত সরকার 
ছয়টা এবং পাকিস্তান সরকার দুটশ 
হেলিকপ্টার. পাঠীয়। সতেরই 


এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশরে 


পার্কত্য অঞ্চলে ব্যবহারযোগ্য কামান 
শ্রীলঙ্কায় পাঠায়। 

পাত্রকার মোলই এপ্রল সংখ্যায় 
লেখা হয় “্বাধীনতার পর এই 
সর্বপ্রথম ভারতের সৈন্যদল একটা 


অবস্থিত তাদের মজুত অস্মভাণ্ডার 'বিপন্ন প্রাতবেশণ রাষ্ট্রের সাহায্যের 


থেকে নয় টন অস্ত্রশস্ত্র বিমানফোগে 
প্রেরণ করে এবং বিশে এপ্রিল চারটা 
এন্টনোভ জাতীয় বৃহদাকার, মাল- 
বিমানে “তেষট্ট জন . সোভিয়েত 
[বিশেষজ্ঞ এবং হেলিকপ্টার শ্রীলঙ্কায় 
একুশে এপ্রল 
ছয়টশ সোভিয়েত মিগ- সতের 


বিমান শ্রীলঙ্কায় এসে পেশছে। ছয়ই দূত শ্রীআই এ করনাগোভার সঙ্গে 


মে সোভিয়েত ইউনিয়ন কুঁড়িটা 
যগোমলাভিয়া 


জন্য পাঞ্সনো হল। অব্শ্য 'জাতি- 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৫শে মে ১১৭৩ 





ভারার রাজনীতি সম্পর্কে বিরূপ 
মন্তব্য করেন এবং “বগ্লবা” বলে 
বাণত লোকেরাই শ্রীলক্কার একাঁট 
বামপন্থী সরুকারের বিরুদ্ধে কি 


সঙ্দের শান্তিরক্ষা কর্মসূচী অনুসারে করে অভ্যুত্থান করতে পারে তা 


এর আগেও ভারতীয় সেনাদল আল্ত- নিয়ে বিস্ময় 


জাতিক শান্তি অক্ষ রাখার দায়িত্ব 
পালন করেছে।” 

চনের প্রধানমন্ত্রী চোঁ এন লাই 
জুন মাসে শ্রীলর্কার পাকংস্থ রাষ্ট্র 


ভারাপন্ধীদের [বিরদ্ধে ও চে গুক্ে- 


ল্যাপক্ক শৰ্শসত এল আন্দ্লোল্নন 


ভারতের মত উন্নয়নশাল দেশ বা একাত্তর সালের তুলনায় উনিশশে৷ ছিলেন। গত বছর ব্দন্তকালেই' 


(দর্শশের পর্যবেক্ষক ) 


পাঁছিয়ে পড়া দেশগুলোর মান্দষের বাহাত্তর সালে মাঁক্নি মঙ্গব্কে জাপানে আশণলক্ষ শ্রমজীবা মানুষ 
কাছে নিউইয়র্ক; লংডন, প্যারিস সব্জীর দূর বেড়েছে শতকরা কুড়ি ধর্মঘট করোছিলেন। এবছর ফেব্রুয়ারী যেকোন আঘাত এলেও তার নড়চড় 


রোম বা টোঁকওর আকর্ষণ প্রচণ্ড; 


ভাগ, বটি হত্যার্দির উনিশ (ভাগ, 


মাসে ইতালিতে যে ধর্মঘট হয় তা 


ওখানে নাক স্বর্গের সব বাসনা শুয়োরের মংসের দর বেড়েছে শতকরা নানা কারণে উল্লেখ্য। এই ধর্মঘটে 


এ স্বর্গরাজ্য- ছাত্রশ ভাগ। গত এক দশকে জীবন- এক কোট চল্লিশ লক্ষ শ্রমিক-কর্ম- 


গুলোতে একবারও ষেতে না পারলে ধারণের খরচ বেড়েছে ব্রিটেনে শত- চারশ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। শুধু 
মাত্র বেতন বুদ্ধই এই ধর্মঘটগুলোর ফলেও আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক 
স্মতরাং যেনতেন প্র্ারেন ওখানে পশ্চিম জামানতে শতকরা 'তাঁরশ উদ্দেশ্য ছলনা, রাজনোতিক দাবীও 
যাবার চেম্টা। আর ওখানে গেলেই ভাগ বেড়েছে। শুধদ িানষপত্রের এর ছিল। ইতআাঁল মাঁ্কন তাঁবেদারী করতে কেউ সফল হবে না। 
নাকি চাকরী পাওয়া ঘায়। আর যায় দর বাড়ছে না, ধনপাঁতরা ট্যাক্সের ছাড়ুক এবং সমাজতন্ত্র গড়ে তুলুক 


নিজেকে “জাতিচ্িত" মনে হয়। 


বেকার 'দ্বক-ষুব্তীরা 


কোথায়, 


_করা পণ্চাশ, ফ্রান্সে চাল্লশ ভাগ, 


বোঝা বাড়িয়ে চলছে: শ্দধূমান্র 


এই দাবীও ইতালির শ্রমিকরা করে- 


মোক্ষলাভের আশায় ওদিক পানে মাঁকন যুন্তরাচ্ট্রের নমুনা উল্লেখই ছলেন। 


ছুটবেন এটা। দ্বাচ্চাবিক। 


ধনতাল্মিক৷ দেশ- 


যে একটু উৎসাহড হবেন সে কথ্য কর তাক পাঁরমাণ ছিল আড়াই গুলোর মানুষ ক্রমেই সংঘবদ্ধ লড়া- 
না বললেও চলে! এর ওপর আছে হাজার কোট ডলার। ওয়াকিবহালের ইয়ের পথে নামছেন। এবং সংগ্রামের 


ধনতাল্বিক দেশগুলোর পেশাদার মতে চনুয়াত্তর সালের আঁর্ঘক তারতা বাড়ছে। 


ঢোলকদল যারা প্রাতনিয়ত নানা বছরে এই পাঁরমাণ বেড়ে হবে সাত সালে ধনতাদ্দিক দেশগুলোতে 


রংয়ের মোহানষা প্রচার চাঁলয়ে 
যাচ্ছে। কিন্তু আসলে যে সব ফাঁকা 
এটা ব্াদ্ধমান গৌড়জনও বুঝতে 


চায় বলুন যে. পাাথবীর সব চেয়ে বিরুদ্ধে ক্রমেই শ্রমজীবী মানুষ সরব উানিশশো বাহাত্তর সালে পাঁচ কোটির ফোগতা ও সমর্থনে আপনার 


হাজার আটশ কোটি ডলার। 


- যেখানে সাড়ে চার কোটি মানুষ 


উীনশশো সত্তর 


ও বিরক্তি প্রকাশ 
করেন মোর্ণংস্টার একুশে জুন উীনি- 
শশো একাত্তর)। 

সিলোন ডোল. নিউজের সাতাশে 
মে তাঁরখের সংখ্যায় শ্রীমতী বন্দর 
নায়েকের নিকট চশনের প্রধানমল্তী 
চোঁ এন লাই-এর লেখা ছাঁববশে মে 
তাঁরখের একটশ চিঠি ছাপা হয়! 
চিঠিটর সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ নীচে 


' দেওয়া হল ৪ 


“চান সরকারের প্রাত 'সংহল 
সরকারের (তখনও শ্রীলম্কা 'নাম 
নেওয়া হয়ান) এবং আপনার আস্থা 
প্রকাশ এবং চীনা জনগণের প্রীত 
আপনাদের বন্ধত্বপূর্ণ মনোভাব 


প্রকাশের জন্য আম কৃতজ্ঞ। সিংহল - 


“ও চীনের বন্ধুত্ব “উভয় দেশের জন- 
গণের মৌলিক স্বার্থের সহায়ক্‌ এবং 


হয় না। চীনা সরকার ও জনগণ 


উভয় দেশের বন্ধুত্বকে অত্যন্ত মূল্য- 


বান বলে মনে করেন এবং অসদ- 
প্রায় সম্পন্ন কোন: কার্যকলাপের 


ক্ষন এবং অনৈক্যের ঘাঁজ রোপণ 


চেয়ারম্যান মাও সেতৃংএর শিক্ষা 
অননসারে চাঁনের জনগণ চিরকালই 


“আত-বাম” এবং দাক্ষিণপল্থী স্মাবধা, 
আর যথেষ্ট হবে। মার্কন যুন্তরাচ্ট্রে উান- রেডি SOA a EE দাঁর্ঘকালীন সংগ্রাম 


চাঁলয়ে এসেছেন। আপনার "ও 
সিংহল সরকারের প্রচেষ্টার ফলে 
কারী মুষ্টিমেয় কিছুলোক এবং 
(তাদের দলে অন্/প্রাবষ্ট, বদেশাী 
গুপ্তচরদের ক্রিয়াকলাপ দমন করা 


ধর্মঘট করেছিলেন সেখানে উানশশো হয়েছে দেখে চান সরকার ও চীনা- 
ব্মপক প্রাতবাদ, ধর্মঘট একাত্তর সালে ধর্মঘটী মানূষের জনগণ আনান্দত। আমরা শ্বাস 
চান না! কে মার 'িশ্বাস করতে  ধনতাল্তিক দেশের এই বণ্নার সংখ্যা হলো বার কোট আশ’ লাখ কাঁর যে সংহলের জনগণের সহ- 


সেরা ধনী দেশ মাঁকনি হ্যন্তরাস্ট্ররে ,হচ্ছেন। গত বছর এবং এ বছরের বেশণ। (আশা করা খাচ্ছে, এবছর দেশপীবদেশ  প্রাতক্রিয়াশীলাদের 
বশ লক্ষের বেশী মানুষ বেকার গোড়ায় ধনতাল্ঘিক দেশগুলোর শ্রম" ধনতাল্ক দেশগুলোতে আরো বড় 
ছিল শুধয উাঁনশশো বাহান্তর সালে। জীবা মানুষ বড় বড় ধর্মঘট সংগ- বড় আন্দোলন সংগঠিত হবে॥ আর 


ধ্রমেই বেকারের সংখ্যা 'বাড়ছে। হীত- 
মধ্যেই আরা কয়েকলক্ষ বেকার 


ঠিত করেছেন॥ এখানে সংগ্রামের , 
গকণ্চিং নমননা। দেওয়া গেল। 


এই ধর্মঘটগদলোর বিশেষত্ব হলো এই 
যে এই ধর্মঘটে. ধর্মঘটীরা শুধুমাত 


হয়েছেন ধন*দেশে। সবচেয়ে ধন উনিশশো বাহাত্তর সালে গ্রেট অর্থনোঁতক দাবী দাওয়া নিয়ে 


উানশক্ষণ বাহাত্তর সালের এক সর- 


কারণ "ঠঘ্যে জানা যায় যে, এই সময়ে গ্রহণ করেছেন। সরকার কর্মচারারাও 


লক্ষ চৌদ্দ হাজার মানুষ অংশ 


, দেশের বেকারের সংখ্যা পণ্চাশ লক্ষ ব্রিটেনে ২৪৭০টি ধর্মঘটে সতেরো ক্ষান্ত থাকছেন তা নয়, রাজনৈতিক 


দাবীগলোও আসছে। এখনও রাজ- 


কাল্ব দেশে বেকারের সংখ্যা দিল আজ পিছিয়ে নেই। দু লক্ষ আশশী নৈতিক দাবীর কন্ঠ যতই ক্ষাণই 
গনত্নরূপ £ শরটেনে : প্রায় দশ লক্ষ, হাজার সরকারী কর্মীও ধর্মঘটে হোক না কেন, ভরসা হয় উন্নত 


ফ্রেস পাঁচ লক্ষ, 


ত দশ নেমোছলেন। হাসপাতালের দু লাখ দেশগ্দলোর সংগ্রামী এীতহ্যপূর্ণ 


লক্ষ পূর্ণ বেকার ও পণ্মান্রশ লক্ষ বশ হাজার-কমপি, শিক্ষকদের ধর্মঘট শ্রামক শ্রেণী নিজেদের পুনরায় 
ংশত বেকার, জাপানে সাত লক্ষ আন্দোলন সবশেষ উল্লেখ্য। মার্কন আঁবক্কার করতে পারবেন এবং 


কানাডা ছয় লক্ষ। এই বেকারত্ব, অন" যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ হাজার একশাট ধর্মঘটে 


হর অর্দ্ঘহার, ! নিত্যকার ব্যাপার ৷ 


সতেরো লক্ষ শ্রামক কর্মচারী যোশা- 


উন্নয়নশীল ও অন্ম্বত দেশগুলোর 


দ্বারা সংগঠিত সিংহল” জনগণের 
স্বার্থের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ নশ্চ- 
য়ই ব্যর্থ করা সম্ভব হবে। 


আপনার উল্লিখিত বিষয় অর্থাং 


"বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রে 
সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে আপান যে 
সাঁঠক পদক্ষেপ: গ্রহণ করেছেন আমরা 
তাকে পর্ণ সমর্থন কার। চীনা 
সরকার ও জনগণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে 
এই লক্ষ্সসাধনের জন্যে আপনাদের 


খোদ মাঁকন মন্পুকে লক্ষ লক্ষ দিয়েছিলেন। সম্প্রীতি জাপানে সংগ্রামীদের পাশে এসে দাঁড়াতে সমর্থ' শরে এসেছেন: এবং চিরদিনই 
মানুষ অপরষ্টতে ভুগছে? উানশশো আড়াই লক্ষ রেলকর্মী ধর্মঘট করে- হবেন। 
টে / Fo 


অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরাঁণ ব্যাপারে 


কোন দেশের হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ 
বিরোধিতা করে এসেছেন, 'বশেষ 
করে বিদেশ? প্রতীক্িয়াশশলদের এই 
সুযোগে অন্যান্য দেশে সশস্ত্র হস্ত- 
ক্ষেপের তারা চিরাদনই বির্বধী। 
আমি পদনরায় চাঁন সরকারের এই 
সম্পর্কে অটল . মনোভাবের কথা 


ঘোষণা করতে চাই। 


চাঁন ও *সংহলের বন্ধুত্বের 
স্বার্থে এবং সিংহল সরকারের প্রয়ো- 
জনের কথা মনে রেখে চাঁন সরকার, 
সিংহল সরকারের অনুরোধ অনুসারে 


পনেরো কোটী টাকা দাঁঘমেয়াদী'* 
বিনাসদে ধশ দিতে সম্মত হয়েছেন। 


এই খাণ "বিদেশী মুদ্রায় পরিবর্তন 
করার আঁধকার৷ সিংহল' সরকারের . 
থাকবে॥ আমরা এই সম্পর্কে আপ- 
'নার আভমত জানতে চাই। আমবা 
চলতি মে মাসের মধ্যেই খণের 
একটা অংশ দিতে পারি এবং চা্তি- 


: প্র স্বাক্ষর করতে ইচ্ছ্ুক। অন্যান্য 


বৈষাঁয়ক সাহায্য সম্পর্কেও আপনা- 
দের.যা দরকার দয়া করে অমাদের 
জানান। (দিলোন ডেইলী নিউজ 
সাতাশে মে উনিশশো একাত্তর )। 

: প্যারী কমিউনের সময় কার্ল 
মাক্স এবং জলাই বিস্লবের 
স্বয়ং লেনিন হঠকারিতা সত্বেও 
গণঅভ্যুতথানকে সমর্থন করেছিলেন 





"যদিও ঘর্াটগ্াল সম্পর্কেও কঠোর 


সমালোচনা করতে পিছিয়ে যান নি। 
শ্রীলঙ্কার উনিশশো একাত্তর সালে 
এঁপ্রল মাসের গণঅভ্যুত্থান সম্পকে , 
খাঁটী মার্কসবাদী লোনিনবাদীদের 
কি দষ্টিভক্গী হওয়া উচিত এস- 
মপর্কে আরো 'বস্ভৃুত আলোচনাৰ 
আগ্রহ "নিয়েই উপরোন্ত কিছু তথ্য 


পরিবেশন করা হল। 








পো শি 
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' সংগা মানের বিন ধার 


আজকাল ‘কিছ কিছ সংগত 
সমালোচকের আবির্ভাব হয়েছে. 
যাঁরা একই সঙ্গে রবীল্দুসঙ্গীত ও 
উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের আলোচনা করে না 
থাকেন এবং এই দুই িন্ব প্রকাতির 
গানের অন্বস্ঠানাঁদর বিবরণ ফুগ্পৎ 
প্রচার করেন। সংবাদপত্রের প্রাতি- 
বেদক (রিপোর্টার) হিসাবে এই 
অনুষ্ঠান বা ওই অননষ্ঠানের ভিতর 
তার্তম্য করার কোন প্রশ্ন ওঠে না, 
এবং সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে কোন 
সংগণত সমালোচককে যখন সংগত 
সম্মেলন, আসর বা জলসা ইত্যাদির 
বিবরণ পোর্ট করতে বলা হয় 


- তখন তার পক্ষে ব্যন্তগত র্াচ 


অনুযায়ী রাগ সংগীত কিংবা রারশল্ 
সংগীতের প্রাত পক্ষপাত প্রদর্শনের 
শবশেষ কোন অবকাশ থাকে না 
তাঁকে কতব্যানম্ঠ সাংবাদিক হসাবে 
এই দুই সংগীতের অনুষ্ঠানেরই 
এককালশন আলোচনা করতে হয় । 

কিন্তু সেটা এক কথা, আর 
সংবাদপত্রের সঙ্গে অসংাশ্লজ্ট 
খবশ্ছম্ধ সংগীত সমালোচক রূপে 
রাগ সংগত আর রবীন্দ্রসংগীত 
দুইয়ের উপর যুগপৎ মনোযোগ 
অর্পণ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এ কথা 
কেন বলাছ, পাঠক প্রশ্ন করতে 
পারেন। বস্তুতঃ কারও কারও মনে 
হতে পারে যে, কেন রাগ সংগীত 
আর রবীন্দ্রসংগীতকে একই সঙ্গে 
মনোযোগের বলয়ের অন্তর্ভুন্ত করা 
ষাবে না তার কারণটা মৌটেই স্পচ্ট 
নয়। আমার বন্তব্য আমি একটা 


-হেখ্মালর . আকারে উপস্থাপিত 


কর, এ রকমও কোন কোন, পাঠ- 
কের ধারণা হতে পারে। কাজেই 
শবষয়টির প্রাঞ্জলীকরণ দরকার। সেই 
চেষ্টাই এখন করুব। 
সোন্মর পাথরব্টি 
অনেকেই . হয়তো আমার এ 
কথায়.চমকে উঠতে পারেন কিল্তু 
তৎসত্বেও আম বলতে বাধ্য যে, 
উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীত অর্থাৎ শৃহন্দু- 
স্থান! ক্লাসকাল সংগত বলতে যে 
জানস বোঝায় সেই সংগক্ঠত এবং 
রবীল্দ্রসংগীত-এ দুটি সম্পূর্ণ 
ভিন্ন গোত্রের জানস, এ দুইয়ের 
এককালীন অনুরাগ সম্ভব নয়। 
আমার বনত আঁভমত এই যে, 
রুযীসকাল গান আর রবীন্দ্রসংগীত 
স্বাদে গন্ধে, প্রকরণে ও পাঁরবেশে 
পাঁরবেশনার পদ্ধাততে এতই আলাদা 
আর বিরুদ্ধ প্রকাতির যে, কেউ 
যখন বলেন তার ক্লাসকাল গান আর 
রবীন্দ্রসংগণত দুইই ভালো লাগে 
এবং এই দুই শ্রেণীর গান শুনেই 
তান সমান আনন্দ পান, বুঝতে 
হবে হয় তিনি ক্লাসকাল গানের 
মর্ম অনুধাবন করতে পারেনান, 


। নয়, রবাীল্দ্ সংগীতের জগতের স্পষ্ট 


ধারণা তাঁর নেই। অথবা, আরও 
যাঁদ চাঁছাছোলা কথা বলতে হয়, 


সংগণত সম্বন্ধেই তাঁর জ্ঞান নিতান্ত 'কল্তু তার আদ যে রূপ, ধুপদ গান, 
প্রার্থীমক স্তরের । তার বাঁধন তো অত িলেঢালা নয়। 

তেলে জলে যেমন মিশ খায় প্রুপদ গানের শদধ্; বাপী অংশ নয়; 
না, বর্তুলাকার গর্তে চতুষ্কোণ কীস তার সারাংশৃও বলতে গেলে মোটা. 
যেমন ঢোকানো যায় না, “সোনার মুট 'পুবানাদর্ট" ওই শ্রেণীর 
পাথর্বাঁট” কথাটা যেমন অসম্ভব, গানে গায়কের স্বাধীনতা খুব বেশ 
তেমাঁন রবশন্দ্রসংগীত আর রাগ আছে বলে তো মনে হয় না। খেয়াল 
সংগীঁতের এককালীন 'নাবড় অন্দ- গানের মতো ধ্রপদ গানে গায়কের 
রাগ সম্ভবপর নয়: কেন সম্ভবপর অনিয়াল্মত সুরাবকাশের আঁধকার 
নয়, সেটা ব্যাখ্যাযোগ্য একটি ব্যাপার! স্বীকৃত নয়। এক ধরুপদের “আলাপ” 
ব্যাখ্যাট সকলকে প্রাণধান করতে অঙ্গে ছাড়া। গকল্তু সেটা “ঠক গানের 
বাঁল। আওতার মধ্যে পড়ে না, আলাপ হলো 

ভারতীয় রাগ সংগত মূলতঃ ধ্রুপদের “গোঁরচান্দ্রকার? মতো, গান 
সুর বা মেলাড 'ভাত্তক; পক্ষান্তরে শুরু করবার _প্রাকপ্রস্তুতি স্বরূপ 
রবীন্দ্রসংগীত মূলতঃ বাণশকোল্দ্িক। সুরের ধ্যান। আলাপের স্বাধীনতা 


একটিতে সুরের বাধাবদ্ধহশম যদচ্ছ 
লগলা; অন্যাটতে সুরের ভুমিকা 


এতই অপ্রাতবাদ্য আর সেই তুলনায় 
সুরের আবেদন এতই আঁকাঁণ্তৎকর 
যে, বাণীর সৌন্দর্যকে আঁতরম আর 
স্বজ্পোপকরণ সুরকে অবলম্বন করে 
গায়কের স্বকীয় কৃতিত্ব ফুটিয়ে 
তোলার অবকাশ এই শানে খবই 
কম। তাছাড়া, . রুবীন্দ্রসংগীতের 
বাঁধন বন্ভবেশী আঁটোসাঁটো আর 


পূর্বীনা্দষ্ট। 
এটি রাগ সংগীতের সম্পূর্ণ 
{বপরীত এক গ্রাতহ্য। রগাশ্রত 


কোনো গানে, ধরা যাক একটি খেয়াল 
শকংবা ঠুংরাী গানে, গ্রানের আস্থায়ী 
অন্তরা অর্থাৎ বাণী অংশ একটা 
ঢিলেঢালা অবলম্বনের মতো থাকে, 
তাকে ঘিরে সুরের অবলীলায়ত 
হয়ে ওঠার সহযোগ সেখানে অপার" 
িত। ক্লাসকাল গানের অননযণ্ডে 
“্সরাবস্তার” বলে যে কথাটা আমরা 
সচরাচর শুনতে পাই সেটা আর 
কিছ নয়, সুরের এই স্ফযীর্তময় 
অবাধ বকাশকেই বলে স্ক্ীবস্তার ' 
প্রকৃত প্রস্তাবে, “খেয়াল” কথাটার 
জল্মই হয়েছে সুরের এই স্বাধীন, 
খেয়ালী মেজাজের ধারণ! থেকে। 
রাগ সংগীত কিছুই আঁটোসাঁটো 
নয়; সুরের নিছক একাঁট রুপনেথা 
মাত্র গানাঁটতে দেওয়া থাকে, আর 
সেই রুপরেখাকে সরে সরে বাঁণল 
করে তোলেন গায়ক গানাটর কন্ঠরুপা- 
মনের সময় ॥ এক কথায় গায়কের 
স্বাধান ইচ্ছার লীলাটাই ক্সগ্গ সংগা- 
তের সুরের প্রাণ! 


পপদাঙ্গ গান 
এইখানে কেউ কেউ প্রশ্ন .তুল- 
বেন, রাগ সংগীতের খেয়াল, শুংরী 
টপ্পা জাতীয় গানের বন্দেজ না হয় 


িলেচোলা, শাথিল ধরণের হলো, মোটর কারখানা সংক্রান্ত কেলেনকারী ভাষণ রেগে যেতে দেবনা'। মুখ্যমন্ত্রী 


আর ধ্রুপদ গানের স্বাধীনতা এক 








ওয়াটারগেট কেলেৎ্কার নিয়ে 
লোকের মুখে মুখে নানা আলো- 
চনা তর্কাকতর্ক, খবরের কাগজের 
প্রাত্যাহক চমকপ্রদ উপ্মদান যেন 





এছাড়া, ঠাসবুনন, কথার 
নিশ্ছদ্ুতা, সংরের আটোসপটো বাঁধন 
আর গায়কের সুরবিকাশের স্বাধশনতা 
মোটেই ঠিক নয় । বস্তুতঃ প্ুপদ সংগন- অস্বকাতি-_ এ সবের ভিতর দিয়েও 


তের আদর্শে রবীন্্রনাথ তাঁর ব্রন্গ- 
সংগাঁতগুলি রচনা করেছেন এবং চেষ্টা হয়েছিল বলা যেতে পারে। 
এরকম গানের সংখ্যা রবীন্দ্ুসংগীতের তা যাঁদ হয় তো রবধন্দ্রনাথ রাশ 
ভান্ডারে বিস্তর। এমনাঁক যখন কাকি সংঙ্গীতের জগৎ থেকে দুরে ছিলেন, 
তাঁর মধ্যবয়সে বাউল, ভাটিয়ালি € কথা কী করে বলা যায়? তার 
প্রসূতি দেশজ সুরের আকর্ষণে সচে- বিশেষতঃ প্রথম বয়সের গান, তো 
তন ভাবে ধরপদের প্রভাব কাটিয়ে ধ্রপদের রসে একেবারে ভরপুর! 
ওঠবার চেষ্টা করেন, তখনও ধ্রুপদের কবির অগাঁণত ব্রহ্গসংগঁত, কথাংশ 
সংস্কার তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করেন বাদ দিলে, সরাংশে হিন্দুস্থানগ 
নিঁগানের চাঁ ণ্তুক? (আস্থাক়, (শেষাংশ দশম পড্‌্ঠায়) 


ধুপদের সংস্কারাটকেই বলবৎ রাখাব 





বা ব্যারিস্টার হিসাবে তাঁর যোগাতা, 
- সম্পর্কে [তান নজেই কেমন যেন 
সংশয়্িত। এ থেকে জীবনে যাঁদ 
রাষ্ট্রীয় খেতাব বা সম্মান না আসে, 
তরে সতত ৰ তান হা 
পরস্কার দেওয়া হয়, তারজন্য আমরা 
78705 
বিশ্বের সবচেয়ে শান্তশালী গণতল্ল্ের 

রাষ্ট্রনায়ক এখন প্রায় অপরাধীর রাজনশীতক্ষেত্রের দুই অভিনেতা 
কাঠগড়ায়। ওয়াটারগেটের অক্টো- উমাশত্করের প্রলাপোন্ত আর সিদ্ধার্থ 


রোমা {সিরিজের পর্যায়ক্লামক রহস্য ।পাস রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে বিজয়! শ্করের স্বীকার্োন্তর পর আসা যাক 


উন্মোচন । সাধারণভাবে রাজনী[তি- 
িদের্ধ অনেকে অনেক মন্তব্য করে- 


প্রোসিডেন্টকেও বোধহয় গ্রাস করে একজন খ্যাতিমান চলাচ্চিকারের সরল 
ফেলবে! বিশ্বের তথাকাঁথত বৃহত্তম” উক্জিতে। 'বিলাতের “সাইট আশ্ড, 


ছেন, মুখ খোলেন নন রাষ্ট্রনায়কেরা। গণতন্ত্র এদেশেও দিথ্যা জালয্লাত সাউণ্ড” পত্রিকায় প্রকাঁশত সত্যাজং 


প্রধানমল্লী ইন্দিরা গান্ধী আজকাল 
মাঝে মাঝে মার্কন সরকার বিরোধী 
নরম-গরম কথাবার্তা বললেও ওয়া- 
টারগেটে টৌলফোনে আদ্ড়পাতা, 
মার্কন নির্বাচনে দিপদ্গ কালো- 
টাক'র অসাধু ব্যবহার, অন্যায় ও 
দন্ত ধামাচাপা দেবার নোংরা 
প্রচেষ্টা, দাললপন্ত্র চুরি, রাজনোতিক 
গোয়েন্দাগার ইত্যাদি নানা কলঙ্কময় 
কীর্তিকলাপ সম্পর্কে নশরব। কথায় 


বলে বাঁশের চেয়ে কা দড়॥ পদাঁধ- 


কারবলে যাঁর বিদেশের কোনো বিষয় 
জর্পর্কে সরকারীভাবে কথা বলার 


হক আছে, সেই মহান নেত্রী নিশ্চুপ _ ক্রিকেটার, ক্রীড়াবদ। ক্রীড়াবিশারদ কাছে? 


হয়তো আত্মবীক্ষণে নিমজ্ন। 'ঁকন্তু 


ও দুনণীত শদয়ে গড়া ইমারত যেদিন রায়ের এক সাক্ষাৎকারের অংশবিশে- 
ভাঙ্গতে শ্রর্র করবে, তখন দীক্ষিত ষের বঙ্গানুবাদ সম্প্রাত আনন্দবাজার 
সাহেক বোধহয় কাঁপননীন বোধ করা- পত্রিকা প্রকাশ করেছে। শ্রীরায় এক- 
রও সময় পাবেন না, শদধ্য ইতিহাসের জায়গায় বলেছেন £ “রাজনণীাত 
পঙ্ককুপ্ডে হাঁরয়ে' যাঝেন। সম্পর্কে আমার চেতনার [| অভাব 

ক i কখনও ছিল না; তবে আমার ছবিতে 
আমাদের মান্দা ওরফে শ্রীসিদ্ধার্থ ইচ্ছে করেই কোনো পলিটিক্যাল . 
শঙ্কর রায়কে নিয়ে আমাদের গর্বের ইস তুলিনি। কারণ আমার সবসময় 
সীমা নেই। এমন বহদগুণাক্্বিত মনে হয়েছে, ভারতবর্ষে রাজনশীতর, 
মুখামল্লী খুজে পাওয়া ভার। তান ব্যাপারটা বড় ক্ষপস্থায়ণ। রাজনোতিক 
দেশবন্ধ দৌহিত্র রাজনশীতাঁবদ, দলগ্দীল চটপট ভেঙ্গে যায়। 
গায়ক। 'সর্বোপাঁর তিনি কালপঘাটের মেল্ট নেই'। কিন্তু কমিটমেন্ট কার 
আমার আন্দগ্রত্য মানুষের 
তাঁকে বলতেই হবে, না হলে তানি প্রাত॥ বন্তবের জায়গাও ওইখানে । 


বন্তব্য রেখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাম্টরমল্ঘী ভয়ানক চটে ষাবেন। সম্প্রতি রবীন্দ্র আমার বিশ্বাস কাঁমিটমেস্টের এই 


শ্রীউমাশগ্কর দীঁক্ষিত'। তান বলে- 
ছেন, ওয়াটারগেটের কাণ্ডকারখানার 
মতো ঘটনা ,গণতল্ল্নে ঘটতে পারে, 
এমন কথা ভারতে আমরা ভাবতেও 
শিউরে উঠি। ভারতীয় গণ্তল্মের 
মহান মন্দে দীক্ষিত উমাশংকরজশকে 
সাবনয়ে ঝাল, একজন নগণ্য ।ভার- 
তায় 'হসাবে আম শিউরে উঠনা, 
কেননা নর্বাচনে কাঁরচুঁপ, বিপুল 
টাকার থলের দুনীণত, ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের টাকায় গোপনে অন্ত 
ইন্দিরাজীর লক্ষ লক্ষ দির্বাচনশ 
পোথ্টার, 'নারগেলওয়াল্যর ষাটলাখ 
টাকার ঘটনা ও হত্যাকাণ্ড, মারাত 


সরোবরে সুহীমং পুলের 'শলান্যাস রা 

অন্ষ্ঠানে সদ্ধার্থবাব; বলেছেন, ' নিজস্ব ভূমিকাকে যথার্থ প্রতি- 
“আমাকে যদি কেউ বলেন £ আপনি পন্ন করার জন্য বাহাম্নব বছরের 
একজ্বন বোগাস শচফ মানস্টার- সত্যজিৎ রায় ভারতের রাজনোৌতক 
আমি রাগ করবো না। আমাকে ঘাঁদ দলগুলোকে শুধু চটপট ভেঙ্গে 
কেউ বলেন £ আপানি ব্যারজ্টারর যেতে দেখলেন আর রাজনৈতিক 
কিস্‌স; বোঝেন নাআদ তার উপর দর্শন, আদর্শ, বিশ্বাস ইত্যাদি কৃহ- 
একটুও অসন্তুষ্ট হবো না। পীকম্তু স্তর বিষয়গুলি ভুলে গিয়ে রাজ- 
যাঁদ কেউ বলেন 2 খেলাধূলা নীতির ব্যাপারটা বড় ক্ষণস্থায়ী বলে - 
সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান নেই সব সময় মনে করলেন। “পথের 
তবে আমি কিছুতেই তা মানতে পাঁচাল+র সেই বিখ্যাত 'বজ্ঞপনেত 


পারকোনা। আমি ভীষণ রেগে যাব." অনুসরণে অবাক শীবস্ময়ে আমরা 


বালাই ষাট। আমাদের “যুগ যুগ বলতে বাধ্য হই ৫ অসামান্য শিল্পার 
জিও” মানুদাকে কিছুতেই আমরা অভাবনীয় উন্তি। | 
{শলাদিত্য 


» জট 


বাঙালী মুগলমাণদের দুরবস্থা 


শেখ শঙ্খ 


পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের উন্নতি 
করার জন্য নানা নেতার নান! মত 
প্রকাশ পায় বিভিম সময়ে । আসলে 
সমস্যা .থেকেই যায় চিরকাঁল। 
মুসলমানদের সমস্যাও ভিন্নতর ও 
জটিল। সেই সমস্যা সমাধান করতে 
বিশেষ দল গঠনের কথা ৰলেন 
কেউ কেউ। কেউ বলেন হিন্দু 
মুদলমান সকলের সমস্যা একজে 
সমাধান হবে, আলাদা চিন্তার 
দরকার নেই | আলাদা ভাবতে 
গেলেই সাম্প্রদায়িক চিত্ত৷ এসে ঘায় 
তাদের হতে । 
দোটানায় পড়ে মুসলমান ছাত্র 
ছাত্রী যুবক কৃষক সকলেই মার খায়। 
ওদিকে মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক চিন্তার 
. আশ্রয় নিয়ে বলেন “মুসলমানদের 
্বধ্যে এতজনকে চাকরী দেব।” 
মুসলমানদের জন্য চাকুরীর সংখ্যা 
নিদিষ্ট. ধাকবে | “আমি চারটে 
মুদলমান মন্ত্রী নেবো যদি ভোটে 
জিতে ক্ষমতা পাই 1” 
এদিকে দশজন মুসলমান মন্ত্রী 
নিলেও গরীব মুসলমান সম্প্রদায়ের 
যায় আসে না। মুসলমান মন্ত্রীরা 
মুসলমানদের কধা বলতে ভয় পান। 
পাছে চাকরী যায় মন্ত্রিত্বের | পাছে 
লোকে বলে--সাম্প্রদারিক । অথচ 
ভোটের সময় এ সব মুসলমান রাজ- 
নৈতিক নেতা ( কওমের ) জাতির 
সেবার দোহাই দেন ভুড়ি ভুড়ি! 
কুড়ি ঝুড়ি উপদেশ দেন 
মুসলমানদের ৷ 
মুসলমানদের সম! দিন দিল 
ৰেড়ে চলে। তারা ক্ষুব্ধ হয়। ফলে 
মনে যনে হীনম্মন্থতা বোধ আসে। 
আসে ব্যর্থতা । যোগ্যতা সত্বে ও 
সুষোগ থেকে বঞ্চিত হলে তারা 
ভাবে হিন্দুদের সাম্প্রণার়িকতার ফল- 
শ্রুতি এট! | অবশ্য সব ক্ষেত্রে এটা 
সত্য নয়। অনেক সময় যোগ্যত! 
না থাকলেও শুধু মুসলমান বলে 
আলাদা সুযোগের দাবী অনেকে 
করে যা অযৌত্তিক। এ অবস্থায় 
মুসলীম লীগ, জ্ামাত-এর মত দল 
মুসলষান ছেলেদের হাত. করার 
চেষ্টা করে| তাদের সম্প্রীতির 
চেতনা মাঠে মার! যায়। কলেজ, 
তািটির খেতাবধারী মুসলমান 
ছার দরখাস্তের পর দরখাস্ত করে 
চাকরী পায় না। যেহেতু শিক্ষিত 
মুসলমান ছেলেদের সংখা! কম তারা 
সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু ছাত্রদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় সহজে কৃতকার্য 
হয় না। মুসলমানদের যধ্যে অন- 
গ্রদর সম্প্রদায় থাকা নর্বে তপশিলী 
নামক শ্রেণী করা হয়নি, চাকুরীরও 
নেই ব্যবস্থা। যদিও পূর্ব পাকি- 
স্তান (পূর্বতন ) থেকে দ্বাসা উদ্বাস্ত 


ও অন্যান্ত শ্রেণীর জন্ম বাঁধা চাকুরী 
থাকে। ২ 
চাকুরী ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে 
শিক্ষা, সংস্কৃতিতেও সুফলমানদের 
অবিচার করা হয়) তাই কলকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের এম, এস, সির জনৈক 
মুসলমান ছাত্রকে অন্যান্য অধাঁপক- 
গণ বলেছিলেন: “তুমি প্রথম শ্রেণী 
পেলেও দেওয়া হবে না, পাবে অন্য 
ছেলে, এ বাপারে আমাদের করার 
কিছু নেই” । দ্বেলেটি এখন অধা- 
পক। প্ৰথন শ্রেণী পায়নি । 
কৃষ্ণনগবের দেহঙ্ী সম্ভবতঃ হিঃ 
ইত্ডিয়। মহম্মদ আলমকে যোগ্যতা 
সত্ত্বেও উচ্চতর প্রতিযোগিতায় 
পাঠানো হয়নি । তার থেকে খরচা 
চাওয়] হয়েছে। অধচ তার চেয়ে 
কম যোগাতা সম্পন্ন প্রার্থীকে নিঃ- 
খরচায় পাঠানো হয়েছে । 
কলকাতার অন্যতম দুইটি প্রভাব- 
শালা বাঙলা দৈনিক পত্রিকাতে 
মুসলমান কর্মচারী নেই। সম্প্রতি 
একজন মুসলমান সাহিতাক যিনি 
&ঁ পক্সিকার ইচ্ছানুষায়ী নিজেকে 
গভক্কেন ও সমস্ত বাক্িসত্তাকে 
বিসর্জন দিয়েছেন তাকে পার্ট টাইম 
কান্ত দেওয়া হয়েছে । যোগ্যতা 
সত্বেও এ তুই পত্রিকায় পশ্চিমবাংলাৰ 
মুপলমানদের চাকুরী অন্যান্য 


সুযোগ দেওয়া হয় না। ৰাঙলা- 


দেশের মুসলমানদের নিয়ে নান! 
পদে সাময়িক ভাবে বসিয়ে ভারা 
নিজেদের অপাম্প্রদায়িক বলে ‘চোল 
পেষ্টান। প্রভাবশালী প্রথম শ্রেণীর 
দৈনিক বলে কথিত সংবাদপত্ৰ 
“মুসলমান কর্তৃক হিন্দু বারী অপ- 
হরণ", “মুসলমান গ্রেপ্তার” 
আবুলের জেল হলো” শিরোনামে 
বোল্ড টাইপ-এ খবর ছাপে। 
মুসলমানদের পঙ্ক উদ্ধার করে, 
অন্যদিকে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির 
খবর, মুদলযান ছেলেদের কৃতিত্ব ও 
অন্টান্য কিছু বেমালুম চেপে যান। 
মুসলমানদের গালি দিয়ে মুদলযান 
ছেলেকে দিয়ে হু-চার লাইন লিখে 
হাততালি পাবার চেষ্টী করে। 

মুদলমানদের অন্য যা কিছু 
আলাদা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় 
তা ভোগ করে অর্থশালী মুসলমানদের 
একটা বড অংশ) এ সব প্রথম 
শ্রেণীর সুসলমানের ছাত্র]! শহরে 
বিভিন্ন শিক্ষায়তনে পড়াশোনা করে, 
যাবতীয় বৃত্তি, ক্রি স্টুডেন্টশ্রীপ তার! 
কজ্জ। করে। তাই পশ্চিমবঙ্গের 
মুললমান মন্ত্রীর সাধারণ বি, এ পাশ 
ছেলে হঠাৎ চাকরী পেতে. রাতারাতি 
অফিসার বনে ষান। ' বাকী অসংখ্য 
মুসলমান বেকার হায় হায় করে। 


সরকার প্রচার করেন পুলিশ বিভাগে 


অনেক মুসলমান নিয়োগ করা 
হয়েছে। আসলে এখনও মুসল- 
মানদের পুলিশ বিভাগে ঢুকতে গেলে 
নানান বাধা আছে। হতরাঁপির 
শেষ নেই। তাই পুলিশ (পাঁপ- 
পোর্ট) বিভাগের মন্ত্রীকে যিনি 
মুসলমান এখনও জেলে আটকে 
ৰাখা হয়েছে" । 

জানালেন হুগলীর কাজী জালাল- 
উদ্দীন £ “বালীগঞ্জে আমার ছ-বিধা 
সম্পত্তি উদ্বান্ত অধিকার করে 
রেখেছে | আমি এখন নিঃসহায় অথচ 
মামলা যোকদ্বঙ্|া করে সরকারকে 
অনুরোধ করে কিস সুযু হয়নি । 
এখানে মুসলমানরা সুবিচার পাবে 
না” 

এ রকম অনেকের অভিযোগ 
শুনি। 

পশ্চিমবাঙলার মুসলমানের যনে 
শিরাপতার ভাবও কমে আসে 
ক্রমশ । কে জানে কখন দাঙ্গা 
লাগে। দাঙ্গাবাজ নেতারা হিন্দু 
সুসলমান সব জাতেরই হয়! তাদের 
সাজা হয়ন]। : 

নিরীহ মামৃষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
প্রতিবারের দাঙ্গায় কলকাতা ছেড়ে 
কিছু সংখ্যক মুসলমান পালিয়ে যেত, 
ওপার বাওলায় | নামমাত্র দরে 
ত্র সম্পত্তি কিনে নেবার লোকও 
আন্ধে। জনৈক কলকাতাবাসী 
অবাঙালী মুসলমান ম্বান্ধেন যিনি 
এইভাবে সম্পত্তি কিনে বড়লোক 
হয়েছেন | 

এদের বিরুদ্ধে কিছু বল! হয়না । 
ডাঙ্গাবাজ মুসলমানকে সরকার হাতে 
রাখেন | তাদের কাওয়াঁলী জলসার 
জন্য টাকা দেন বী হাতে |, এরাই 
জে, পি, জাসটিস অব পিস হয়ে 
যান। অবাস্তালী মুসলমানরা সহজে 
বাঙালী মুসলমানকে চাকরী জিতে 
চাননা | এ অষ্িন্যতা আমার হাডে 
হাড়ে আছে। বাঙালী মুদলমান 
চেকাররা কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন 
হন। 

বাঙালী মুসলমানদের - শিক্ষিত 
বিত্তশালী বিরাট অংশ তৎকালীন 
পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় এপার 
বাঙলার শিক্ষিত মুসলষানের সংখ্যা 
কমেছে। যারা আছে তারা নানা 
কষ্টে ভূগছে। ছযিদারী আয়মাদারী ও 
গেছে। ফলে চাকরীর চেষ্টায় 


. কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত 


হবার চেষ্টা চালাচ্ছে! 

একচেটিয়া ব্যবসা গরু হ্বাগলের 
চাষা বিক্রি, কুটির কারখানা 
বেকারী ইত্যাদি শিল্লেও অমুপল- 
মান্দের সঙ্তে প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হয়েছে | অল্প পুঁজির মুসল- 
যানরা করাত বাবসা থেকে বেপাত্তা 
হয়ে যাচ্ছে। বাকী বেশীর ভাগ 
অংশই কৃষক জনহ্ভুর মুসলমান | 
যাদের পেটে বিষ্ভের আচড় নেই। 
ছবেলা মান্ধাতার বাবার আমলের 
নববীর গল্প করেন, তি খাওয়া 
হাতের গন্ধ পান। এদের নিয়ে 
ধে কোনও মুহুর্তে জাতের নামে 
বল্বাতি কর! যায়। করা হয়। 
রাজনৈতিক দল করতে গিয়ে মার 
খায়, বোঝে না কিছুই। দিন- 
যাপনের গ্লানি সত করে চিরকাল 
ধরে! 


দপণি 1 শুক্রবার ২৫শে মে ১৯৭৩ 


দাতার গুমের শিলান্যাগের প্রহসন 


( দৰ্পপের সংবাদদাতা) 

শত অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে 
বিগত ৫ই মে শনিবার রবীন্দ্র সরো- 
বরের পুবদিকের ময়দানে ধর্ম নির- 
পেক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত 
সুইযিং পুলের শিলান্যাস নামে এক- 
খানি মজ্জাদার প্রহসন অভিনীত হয়ে 
গেল। শ্রযোজনা- পূর্ভমন্ত্রী 
শ্রীভোলানাথ সেন, পরিচালনা 
ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী প্রফুল্ল তাস্তি ঘোষ 
(ওরফে শতদা যুগ যুগ জীও); 
ব্যবস্থাপনা প্রধান_ 
শ্ীপ্রব দাস, সহকারী--স্পো্টর্স অফি- 
সার শ্ীপ্তব সেন ও পত্রিকা গোষ্ঠী- 
ভুক্ত শ্রীনির্দদ ভট্টাচার্য, প্রধান ভূমি- 
কায়_ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশক্কর রায়, 
সঙ্গী ভ-শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের 
নেতৃত্বে রবিতীর্ঘ, সমগ্র অনুষ্ঠানটি 
কলিকাতা ৭৩-এর সৌঙ্ন্তে। উপে- 
ক্ষিত-ল্রীগোরীনাধ শাস্ত্রী ও 
অতিথিবর্গ। 

এষন একটি অনুষ্ঠানে আর এস 
ভিপিনিমন্ত্রিত অতিধিবর্গ উপেক্ষিত 
কেন সে বথা স্পষ্ট করে বলা দর- 
কার ৷ শিলান্যাস প্রহসনের দীর্ঘ 
প্রস্তাবনার পর যখন স'র্ণ মুখামন্ত্রী 
শিলান্যাস করবার জন্য মঞ্চ থেন্ছে 
অবতরণ করলেন, অনুষ্ঠান চলবে 
তার যথাষপ সমাপ্তি ঘোষণা করা 
হবে ও অনুষ্ঠানলিপি অনুযায়ী 
সুচিত্রা মিত্রের পরিচাঁলনায় সমাপ্তি 
সঙ্গীত হবে-এতখানি প্রত্যাশা 
নিয়ে বসে রইলেন অতিথিরৃন্দ 
কিন্তু তাদের প্রতীক্ষাই সার হল। 
মুখ্যমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী, ক্রীডা প্রতিমন্ত্রী, 
ক্রীড়া অধিকর্তা, স্পোটস অফিসার 
সহকারী বাপস্থাপকদের অন্যতম 
নির্মল ভট্টাচার্য সেই যে মঞ্চ থেকে 
নামালেন তারপরই অদৃশ্য । অবশ্য 
আগে থেকে যে উৎকীর্ণ প্রস্তর ফলক 
বেদিতে শীটা স্কিল, তাৰ চারপাশে 
সদলে মুধামস্ত্রীকে একটু কাল ভিড 
কৰে ধাকতে দেখা গিয়েছ্িল। 
কর্মবান্ত মন্ত্রিবর্গ ত্বরিতে প্রস্থান করার 
প্রে সরকারী ক্রৌডা কর্তারাও 
ফিরে এলেন না শেষ দৃষ্ট অতিনয় 
ও ষবনিকা পত্তন করাতে ৷ যাই 
হোক, বন্ধ ভি, আই. পি ও কুট-” 
নৈতিক বিদেশী রায় প্রতিনিধি 
তথা সাধারণ নিমন্ত্রিত অতিথি তথা 
সংবাদপত্রী সবাই নিজেদের পন্ি- 
ত্যক্ত বুঝতে পেরে বিদায় নিলেন । 

অপর উপেক্ষিত বাক্কি পণ্ডিত 
ক্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী । নিমন্ত্রণ পত্রে 
মুরিত অনুষ্ঠানলিপি অনুযায়ী তার 
মজলাচরপ করার কথা, তাকে 
সেখানে উপস্থিত দেখাও গেছে, 
ফ্যা ফ্যা করে ঘুৰে বেড়িয়েছেন, 
মঙ্গলাচরণ করতে কেউ তাকে 


ডাকেনি, বাবাজ্ারী শতবাবুরও 
তার প্রতি কপাদৃটি পড়েনি 


অধিকর্তা 


সঙ্গীত পরিচালনার জন্য আহত: 
(অমুষ্ঠানলিপি , অনুযায়ী) প্মতণ, 
সুচিত্র। মিত্রা ও তার সহশিল্লীর্ন্দ 
এতখানি বে-ইজ্বত আর কোনদিন 
হয়েছেন কিনা জানি না। ভবে 
পাশবিক সংখ্যাগরিষ্ঠাতাযুক্ত সর- 
কারের তরফ থেকে ওই বেইজ্জতি 
হয়তো শ্রীমতী মিত্র গায়ে মাখতে 
নাও পারেন, অবস্থা বিশেষে ঘাড়- 
ধাকাকে কঠালিঙ্গীন বলে মেনে 
নিতে হয় হাঁসির ভাপ করে। 
তরে বাঙ লীষাত্রই ভ্রমতী মিব্রকে 
ভালবাসে, শ্রদ্ধার চোখে দেখে; 
জাদের যে অংশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিল, তাঁরা অত্যন্ত বেদনাবোধ 
করেছে। পৌনে ছটার অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন সঙ্গীত গত হবার কথা। 
কিন্তু শ্রীমতী মিত্র ও তার রবিভীর্ঘের 
সহশিল্পীরদদকে পাঁচটা বিশ থেকে 
ফাকা প্যাগালে লোক জমাবার 
জন্য গলা ফাটান হয়েছে গানের 
পর গাঁন পেয়ে। এবং অনেকক্ষণ 
ধরে। কারণ যেখানে পৌনে ছটায় 
অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা, সেখানে 
সওয়! ছটায় ঘোষণা করা- হল বে 
মুখ্যমন্ত্রী বিধান সম্ত। থেকে একটু 
বাদেই রওনা হচ্ছেন! যাই হোক 
একদল যুবক কাডার পরিরৃত 
bd ূর্তমন্ত্রী ছট। বেজে ৩৫ মিনি 
মঞ্চে উপনীত হলেন, গ্রুপ ফোটো 
তোল! হলে পর কাডাররা নেমে 
প্যাণ্ডালে এলেন। এবং আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হল! হঠাৎ 
উইংসের পাশ থেকে সবাইকে স্তব্ধ 
করে দিয়ে ঘোষণাঃ কলিকাতা ৭৩ 
বলছি, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকার « 
যুবকদের ইত্যাদি ঘোষণার ফুল 
কথা যে দিশ্রেহারা শিক্ষিত বেকার 
যুবকবম্দ জীবনে সুপ্রতিঠিগ ছবার 
পথ খুঁজে খুঁজে যখন হয়রান সেই 
সময় তারা পেয়ে গেল চিঠিং ফাক, 
কলকাতা ৭৩ । ওই ধোষণাটি হবার 
করা হয়েছে। 

ওই ঘোষণা! করতে না দিলেই বা 
চলবে কেন? শিলান্যাস অনুষ্ঠানের 
প্যাণ্ডালটি এমনভাবে বাঁধা হয়েছিল 
যে কলকাতা ৭৩ এর ভিতর দিয়েই 
ছিল সেখানে প্রবেশ ব্যবস্থা ! যাদের 
সৌজন্যে তারা আত্মকথা বলবার 
সুযোগটুকু নেবেই না কেন! বস্তুত 
প্রবেশ পথ খুঁজে পেতে নাকাল হতে 
হয়েছে অনেককেই, কর্তব্য রত 
পুলিশও হদিশ দিতে পারেনি । ২ 

এবার প্রহসনের প্রস্তাবনা 
করলেন পরিচালক ক্রৌড়াবিষয়ক 
প্রতিমন্ত্রী তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায়" 
এবং তার সুচবিত নাটকীয় বাচন 


ভঙ্গীতে | ভারতীয় সাতারে বাংলার 
অবদান উল্লেখ করতে সর্বাগ্রে যার 
শেষাংশ নবম পচ্ঠায়) 






দপশি 1 শুক্রবার ২৫শে মে ১১৭৩ 


চীন-ভারত 


1 


গত ৩৪ বন্ভর ধরেই চীন এবং 
ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো, 
নয়ন করা সম্পর্কে বিভিন্ন বামপন্থী 
বুদ্ধিজীবি এবং কয়েকটি রাজনৈতিক 
দলে কথাবার্তা বলছেন বাঁ প্রচার 
করছেন । একদিক থেকে এটা খুবই 
আাশাব্যাগুক। ১৯৫৯৬২ (সীমালা 
নিয়ে চীন ও ভারতের মধো যে মত- 
বিরোধ চলে শেষ পর্যস্ততা একটা 
পীমাস্ত যুদ্ধে পরিণত হওয়ার পর 
থেকে চীন ও ভারতের মধ্যে কুট- 
নৈতিক সম্পর্কের যে অবনতি ঘটে, 
গত বন্ধৰ (১৯৭১) পাক-ভারত 
যুদ্ধকে কেন্দ্ৰ করে তা আরো তিক্ত 
হয়ে ওঠে | একমাত্র প্রগতিশীল 
জনমত গঠনের দ্বারাই এই ক্রমা- 
বনতির পথকে রুদ্ধ করা যেতে পারে । 
সেদিক থেকে দেখলে গত ৩ ৪ বছরের 
(কিছুটা বিক্ষিপ্ত হলেও ) কথাবার্তা 
বা প্রচার একটা পজিটিভ দিকৃনির্দেশ 
বলেই স্বীকার করতে হবে। 

ভারত ও চীনের মধ্যেকার 
সম্পর্কের এই ক্ৰেমাবনতিৰ বাস্তব 
কারণগুলি সম্পর্কে চীনের দৃষ্টিভলী 

তা বোঝার প্রয়োজনীয়তা 
০০ 


| হলে ভারত ও চীনের মধ্যেকার 


বিরোধগুলি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ' 


মাপাপ-আালোৌচনার মাধ্যমে মীমাং- 
গার জন্য যা একান্ত প্রয়োজন, 
এদেশে সেই প্রগতিশীল জনমত 
গঠনের কান্ত বাস্তবভাবে করা 
যাবেনা । | 
সামগ্রিকভাবে দেখলে কূটনৈতিক 
সম্পর্ক ক্রমাবনতির কারণগুলি 
ত্ৰিবিধ | প্রথমত: ভারত চীন সীমানা 
বিরোধ ও শেষপর্যন্ত ভারত-চীন যুদ্ধ । 
এবং ভারতবর্ষে দাপাইলামার কার্ধ- 
কলাপ। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ব বিপ্লবকে দমন 
করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রা- 
স্তর ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা । 
তৃতীয়ত পাক-ভারত উপমহাদেশে 
এবং ভারমহাসাগর অঞ্চলে সাঁআজ্য- 
বাদীদের চক্রান্ত ও ভারত। ' 
চীনের বিদেশ নীতির ভিত্তি ' 
এ বিষয়ে বিষদ আলোচনায় 
বাবার আগে একথা বলে বাখা 
নরকান্ব বিভিন্ন গুরুতর বিষয়ে 
একটি সমাজ, তান্ত্রিক 
দেশের অঙ্গে ভিন্নতর সমাঙ্জ 
ব্যবস্থাধীন আর একটা দেশের যধ্যে 
উরুতর মতপার্থক্য, এমন কি সম্পুর্ণ 
বপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে! 
ভাতে এরকম ছুদী দেশের মধ্যে 
ুটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার 
ক্ষেত্রে লেনিনীয় পররাষ্ট্রনীতির দিক 


" পরামর্শদাতা 


, পরস্পরের আভ্যন্তরীণ 


খাত্িক রায় / 


থেকে কোন বিপরীত 'মত থাকতে 
পারেনা সাধারণভাবে ! লেনিনীয় 
পররাষ্ট্রনীতি ও ভিন্ন ভিগ্র সমাক্ত 
বাবস্থার রাষ্ট্রের মধো শান্তিপূর্ণ 
সহাঁবস্থানের তত্বের বাস্তব প্রয়োগ 
হচ্ছে পঞ্চলীল নীতিঃ1, ১৯৪৯ 
সালেই চীন জনগণের রাজনৈতিক 
সম্মেলন ( chinise 
(peoples? political consultative 
conference) ভাষণ দিতে গিলে 
চীনের কমিউনিইউপার্টির চেয়ারম্যান 
মাও সে-তৃঙ বলেছিলেন,'-*আযরা 
সমস্ত পৃথিবীর কাছে অঙ্গীকার সহ 
ঘোষণা করছি যে আমরা যার 
বিরোধী তা হল বিশেষভাবে 
(exclusively) সামাজ্যবাদী ব্যবস্থা 
এবং চীন জনগনের বিরুদ্ধে তার 
চক্রাস্তগুলি । যে কোন বিদেশী 
সরকারের সঙ্গে আমরা সমানাধিকার 
রাষট্য়্ অখণ্ততার প্রতি পারস্পরিক 
সম্মান ও সার্বতৌমত্বের নীতির 

ভিত্তিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের 
বিষয় আলোচনা করতে বাজী] আছি, 
যদি তারা চীন প্রতিক্রিয়াশীলদের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে' ইচ্ছুক হন, 
তাদের সঙ্গে চক্রান্ত করা ব। তাদের 
সাভাষা করা থেকে বিরত কন এবং 
জনগনের চীনের প্রতি প্রকৃত এবং 


“অকপট _বছুত্বের দৃর্টিঙ্গি গ্রহণ 


কয়েকটি গায় এয়ে চীন দৃষ্টিভঙ্গি 


বিকশিত কৰে বললেন, “বিশ্বে স্থায়ী 
শার্ডি অঙ্গনের জন্য আমাদের 
অবশ্যই সমাক্রতাম্তিক শিবিরের 
ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বও 
সহযোগিতা আরো বাড়াতে হবে 
এবং শান্তিকামী. সমস্ত দেশেব সঙ্গে 
সংহতি আরো! শক্তিশালী করতে 
হবে। ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার 'ও 
সার্বভৌমত্বের প্রতি পারম্পরিক 
সম্মান, সমানাধিকার ও যজলের 
ভিত্তিতে যারা আয্াদের সঙ্গে 
শান্তিতে ধাঁকতে চায় তাদের 
সকলেরই সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক 
শ্যাপনের জন্য আমাদের চেষ্টা 
চালিয়ে তেতে হবে! এশিয়া 
আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার 
জাতীয় সৃক্তি সংগ্রাহগুলিকে আমাদেৰ 
অবশাই সক্রিয়ভাবে সাহাষা 
করতে হবে এবং শান্তি 
আন্দোলন ' ও বিশ্বের সমস্ত 
দেশের ম্যার়সংগত আন্দোলনগুলি- 
কেও সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে 
হবে |” ১৯৫৭-এ মাও সে 
তুঙের ‘জনগণের যধ্যেকার দ্রন্ব ও 


1 


‘আলোচিত 


| 
তার সঠিক লমাধান”এ ও একই 
বক্তব্য রাখা হল। আন্তর্জাতিক 
বিভিন্ন প্রশ্নে, সমাজতান্ত্রিক গঠন- 
কার্ধোর প্রশ্নে এবং বিশ্ব-বিপ্রবের 
প্রক্রিয়ার প্রশ্নে বিশ্ব কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনে তীব্র মৃত পার্থকা দেখা 
দিলে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বিশ্বশাস্তি 
ও আত্তর্জাতিক শরিস্থিতির ব্যাপারে 
১৯৫৭ সালের ঘোষণা ও ১৯৬৪ 
সালের বিবৃতি সম্পর্কে বাখ্যা করতে 
গিয়ে ও চীনের কৃমিউনিষ্ট পার্টি 
১৯৬৩-৬৪-৬৫ সালে একই বৈদেশিক 


ই নয় 


জুনের .চিঠি, NBA, পৃঃ ২৩ ) ১৯৬৯- 
এ নবষ কংগ্রেসে ও পঞ্চশীল নীতির 
ভিত্তিতে কুটনৈতিক,সম্পর্ক, সাস্রাঙ্য- 


'বাদ বিরোধিতা ও এশিয়া-আক্রিকা 


লাত্বিন আমেরিকার জাতীয় মৃক্তি 
সংগ্রামগুলিকে সক্রিয় সাহায্য এবং 
সমাজতান্রক দেশগুলির সংহতি 
আরো সুদৃঢ় করার ভিত্তিতে টৈদে- 
শিক নীতি ঘোষণা করা. হল।. 
আপাত দৃষ্টিতে কোনো কোনে 
সময়ে (বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াগীল- 
দের প্রচারের ফলে ) চীনের কমিউ- 


নীতির প্রতি আস্থা পর্নঘোষণী' নিষ্ট পার্টি বা চীন সরকারের কোনো 


করলেন । সোভিয়েত ইউনিয়নের 
কযিউনিউ পার্টির চিঠির জবাবে 
১৯৬৩ সালের .১৪ই জুন চীনের 
কমিউনিষ্ট পার্টি যে মতা'দর্শগিত 
দলিল উপস্থিত করলেন, সেই বনু 
১৪৯ জুনের চিঠি বা 
বিশ্ব-কমিউনিউ আন্দোলনের সাধা- 
রণ লাইন সম্পর্কে চীনের কমিউনিষ্ট 
পাটীর বক্তব্যেও লেনিনীয় পররাষ্ট্র- 
নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা ঘোষণা! করে 
বলা হুল. “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
সম্পর্কে লেনিনের নীতি অতান্ত 
পরিচ্চারও সাধারণ মানুষের সহজ" 
বোধা” এবং “চীনের জনগণতান্ত্রিক 
প্রজ্ঞাতন্ত্র ও প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ভিন্ন 
সমাজ ব্যবস্থার রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি- 
পূর্ণ সহাবস্থানের নীতি দৃঢ় ভাবে 
অনুসরণ করে চলেছে? (১৪ই 


কোনো কাজকে বিভ্রান্তিকর বলে. 
মনে হলেও শেষ পর্বস্ত দেখা যাবে 
এই সমস্ত, ঘটনাই বিশ্ব পরিস্থিতি 
সম্পর্কে চীনের কমিউন্ষ্ি পাটীর 
বিশ্লেষণ এবং ১৯৪৯ সাল থেকে বার 
বার পুর্নঘোষিত বৈদেশিক নীতির 
সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ । ভারতবর্ষ 
ও তার ভূমিকা এবং পাক-ভারত 
উপমহাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে 
চীনের পার্টির উপলব্ধির ভিত্তিতেই 
তারা একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন। 
এই উপলব্ধি সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন 
মধ্যেও মত পার্থক্য রয়েছে_-কিস্ত 
চীনের পাটীর উপলব্ধি ও মুল্যায়ন 


, তাঁর বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতি- 


পূর্ণ। [ চলবে 


শিলান্টাসের প্রহসন 


আসর বসাতে হলে সেই উপলক্ষ্য 


রাজা সরকার ওটি ভাডা দেবে । 


( অষ্টম পৃষ্ঠার পর ) 


করেন। চীনা জনগণ পৃথিবীর সমস্ত নায় কৰলেন তিনি, সেই ্রীপ্রফুলপ 


দেশের জনগণের স্বম্ধুত্বপূর্ণ সজ্যোগিতা 
পেতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থ 
চিতিক সমৃদ্ধ অক্তনের জন্য আজ- 
জাতিক বাণিক্তা শুরু করতে ও 
বাঁড়িষে যেতে ইচ্ছৃক্ড 1? (নির্বাচিত 
বচনাবলী দর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮. FLPW 
পিত্িং ১৯৬১) এট বক্তবা 
জ্অনযাঁয়ীত ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে 
গৃহীত ‘সাধাৰণ কর্মাসুপীতে এবং 
১৯৫৪ সালে গৃভীত . শ্তুনগণতান্তিক 
চীনের প্রথম সংবিধানে চীনের 


, পররাষ্ট্রনীতি সুনির্দিষ্ট ভাষায় বর্ণনা 


কর! হয়! ১৯৫৪ সালে চীন সরকার 


ঘোঁষ নাঁকি মঞ্চে পিজ্নের সারিতে 
এক কোণে দ্বায়ায় আঁরৃত হয়ে বসে” 
ভিলেন, ,অনেকেই তাঁকে দেখতে 
পায়নি । যে বাংলার মেয়েরা মধা- 
ত্রিশ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত 
সাতারের পূরোভাগে তাদের কথা 
উল্লেখ করলেন না, এশিয়ার একমাত্র 
মহিলা ইংলিশ চানেল বিজয়িনী, 


_ সীতার তথা মহিলা স্পোর্টস পার- 


দশিলীদের অধো একমাত প্র 
ভ্রীঘতী আরতি গুপ্তর (কুমারী 
সাহা) কথাও তার হনে পড়লো 
না। 


শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিখ্যাত পঞ্চশীল ভোলা সেন মশাই জানালেন যে 


'একই মল 
এই পঞ্চশীল 
অধ্ণ্ডতা, ও 
পাৰস্পরিক 
অনাক্রেষণ, 

বাপারে 
হস্তক্ষেপ না করা, সমানাধিকার ও 
পরস্পরের মঙ্গল এবং শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান । ১৯৫৬ সালে চীনের 
কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে 
উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে মাও 
সে তুঙ এই বিদেশ নীতিকৈ আগে 


নীতি চালু কৰেন এ 
নীতির আলোকে! 
নীতি তল ভূখণ্ডগত 
সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে 
সম্মান পাঁরম্পরিক 


আত্তর্জাতিক পর্যায়ের যে সাঁতার 
পুলটি তৈৰি হৃবে, সেটিকেই আবার 
কখনো জিমনেশিয়াম, কখনো বাঁড- 


ঘিন্টন বাঁ টেবলটেনিস বা মুক্তিযুদ্ধের, 


জন্য ইনডোর ফেৌঁভিয়াম হিসেবে 
বাধহার করা হবে| ক্রৌডা রসিকরা 
তার অর্থ যা বুঝলেন তা হল ওটি 
ইডেন গার্ডেন ইনডোর ফ্টেডিয়ামের 
মত সরকারের মোটা লাঞ্চের 
আরবান প্রপার্টি হবে, অর্থাৎ সাতার, 
জিমনার্টিকস, ব্যাডমিন্টন, টেবল 
টেনিস ও মুণ্টিযুদ্ধের কোন বড় 


ইডেনের ইনডোর ফ্ডিয়াম নামক 
আটচালার তাডাই যেখানে দৈনিক 
একশ টাকা, সেখানে নতুন তধা 
সতাকার ইনডোর ফ্টেডিয্াযের 
ভাড়া যে অনেক বেশি কবে একথা 
তো স্বতসিদ্ধ। তাছাড়া এখানে 
দর্শকাসনের পাম্প বন্দোবস্ত থাকবে | 
ইডেনের ইনডোরে ' বন্ুষ্ঠালি উপলক্ষে 
সরকারী গ্যালারীর জন্ম আসন পিছু 
যে ৫০ পয়সা এবং গাঁলারী চাঁলা- 
চালির জন্য রঘু রায় নামে একটি 
বেনাযদাঁর কোম্পানিকে কাতেলেখা 
রসিদের বঙ্ছলে যে ২৭০০ 
বার অবশ্য দেয়, সেটা যখন 
খানে দিতে হবেন, তখন অনেক 
বেশি ভাড়া দিতে আপত্তি ওঠার 
কথা নয়। কিন্তু বাক্মাসের অনু 
শীলনের জ্গায়গ] নেই বলে আজ 
আমাদের সাতার ব্যাডমিণ্টন, টেবল 
টেনিস, জিযনা্টিস ও মুণ্টিযুদ্ধে তরুণ 
তরুণীরা যে প্রয়াস তথা যোগ্যতা 
অনুযায়ী এগোতে পারছেন! তার 
কারণ যে অমুশীলন ক্ষেত্রের অভাব 
সে অভাব কিন্তু থেকেই যাচ্ছে, নইলে 
কাকে ছেড়ে কাকে দেওয়া হবে 
ওই মালটিপারপান ফেঁভিয়াম । 
এবার প্রহসনের মুখ্য চরিত্র 
মুখ্যমন্ত্রী প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি 


টাকা £ 


বললেন এককালে যখন শহরে হর- 
তাল হৃত, পথে ক্রিকেট খেলতে 
ছেলেরা । সেই হরতালের দিন গত 
হয়েছে | কদিন আগে শিয়ালদহ 
বন্ধ উপলক্ষে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী-. 
দের হয়রাণি এখনো বিধানসভায় 
আলোচ্য বিষস্ন । তবে মুখ্যমন্ত্রী 
ঠিকই বলেছেন, যে হরতালে শহরের 
পথে ক্রিকেট খেল! সম্ভব হত, তা 
আর এখন হয়না, এখন যা হয়তা 
বন্ধ এবং সে বন্ধ-এ যা জুলুমবাজি 
চলে, তার মধ্যে ক্রিকেট খেলা. : 
সম্ভব লয়। | 

মুখামন্ত্রী হিসেবে খুবই অযোগ্য 
এমন কথা কেউ বললে ওর মোটেই ' 
রাগ হয়না, কিন্তু যদি কেউ বলে 
তিনি স্পোর্টস, কিছু বোঝেন না, 
তবে নাকি তিনি সত্যি খুব চটে 
যান! কিন্তু তিনি বে স্পোর্টগ 


কতটুকু বোঝেন, তার কণামাত্র 
প্রমাণও তার বক্তৃতায় প্রকাশ 
পায়নি । তবে ধান ভানতে শিবের 
গীত পেয়ে তিনি জানালেন যে নাটা-' 
ভিনয়ে বাঙালীরা খুবই অগ্রসর এবং 
চারটি অসাধারণ নাট্যমনীষা সম্পন্ন 
দল্পতীর এক নিঃশ্বাসে 'নাম বলে 
গেলেন ঃ hl মিত্র ও তার স্ত্রী, উৎপল 
দত্ত ও তার স্ত্রী, সবিতাব্রত দত্ত ও 
তার স্ত্রী এবং তরুণ রায় ও তার স্ত্রী। 
এরপর যদ্দি কেউ বলেন, আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রী নাটক সম্পর্কে কিছু/ বোঝেন 
না, তিনি কিন্ত চটে যেতে পারেন | 





সনাচর 7711 


হায়, বলকাতার মাপ! 


গতিতে সংবাদপরের গুরুত্ব" পাটনারই আরেকটি দৈনিক" 
পূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ইদানীং প্রপ্রি- লাইট” লিখছে £ 
কায় জেরোলো আলোচনা চলেছে «The Watergate scandal 
নিছক আ্যাকাডোঁমক কথাবার্তা নয়, has disclosed both the weak- 
সমকালীন ঘটনাবলীর পরুলপরায় ness and the strength of the 

'এসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। American democracy . 
ওয়াটারগেট কেলেভ্কারকে কেন্দ্র But at the same time there 
করে ভারতের নানা দৈনিকে, সাপ্তা- is a healthy and powerful 
বকে সম্পাদকীয়, বিশেষ নিবন্ধ public opinion which cuts 
ইত্যাদি লেখা হয়েছে। মাঁক‘ন দেশে across party barriers when ‘it 
এর ধরণের কাম্ডকারখানায় অধিকাংশ comes to defending the basic 
সংবাদপন্রই একাঁদকে শাসকৃগোচ্ঠীর principles of democracy. it 
নিন্দায় সোচ্চার, অন্যাদকে সে দৈশে provides a glaring contrast 
সংবাদপত্ৰ যে সত্য শনর্ণয়ে {নিরলস with ELIOT \obtaining in 
ও" সত্যকথনে 'নভশিক, সে দেশের this country.” 

* জনমত বে গ্রণতাল্রক 'রাস্টরব্যবস্থার ভারতের শাসক দলের প্রতি সরাসরি 
ম্যাদারক্ষায় দূঢপ্রতিজ্ঞ সংগতভাবেই আক্রমণ না হলেও উপরোষ্ত মন্তব্য- 
তার প্রশংসায় মথর। 
প্রার্সাগিক ভাবে গণতণ্দে সংবাদপত্রের কটাক্ষ করা হয়েছে। গদৃজ্লশর “টাইমস 
ভূমিকার কথাও আলোচিত। এর স্ব হীশ্ডয়া” পারকায় আঁজত ভট্টা- 
সঙ্গে আইনসভা, বিচার বিভাগ এবং , চার্য “লেসনস ফ্রম ওয়াটারগেট” 
-সংবাদপন্র যে গণতন্তের রক্দাকবচ পা ৃ্‌ 
অনেক সম্পাদকীয়-লেথখক ও ভাষ্য- 

সমাজ সংস্কৃতি 


কার একথারও  প.ুনরূজ্লেখ 
(সপ্তম পৃষ্ঠার পর) ? 


করেছেন! 

আমাদের কলকাতার বড় বড় 
সংবাদপত্র এ জাতীয় মন্তব্যের মধ্যেই ধপদের প্রভাবে একান্তভাবে প্রভা- 
নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে। ওয়া- বত এবং, কার্যতঃ সেই ছাঁচেই 
' টারগেটের আঁড়ুপাতা ও , আনষা- গাঠত। রবান্দুনাথ বাল্যকাল থেকেই 
টিক ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা য়ে রাগগসংগীত চর্চার আবহাওয়ায় বড় 
এরা স্বদেশসমাক্ষা করে ন, বরং হয়েছেন। জোড়াসাঁকো . ঠাকুর্বাড়া 





সি 


বলা উচিত করতে চায় ি। ভারতের সেই যুগের বড় বড় ধ্রপাঁদয়াদের ' 


পারাস্থাতির অঙ্গে কোন তুলনামূলক একটি প্রধান মিলনস্থল দছিণ। যদ 
'আলোচনা করে নি, ভারতের মাইতে ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী; গোপে- 
ঘটা শাসকবর্গের কোন কেলেঙ্কারির ' *্বর্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরেন্দুনাথ 


ব্যাখ্যা করে ন, তার রহস্য উদ্বাটনের বন্দ্যোপাধ্যায় প্র ্ষিমপররের ' 


ইচ্ছা, সততা কা সাহস তো দূরের খ্যাতনামা প্রপদ্‌ “গায়ক ও যন্দশদের 
কথা। কেন্না, আমরা জান শাসক- কাছ থেকে কাঁব ধঃপদের প্রণাল্‌ বদ্ধ 
বর্গের স্তাবকতা, ব্যবসায়িক স্বার্থ- কার্যকর শিক্ষা গ্রহণ না করলেও 
বৃদ্ধ অথবা পেশাগত 'অসাধুতাই [ধ্রুপদের আদর্শট মনে প্রাণে গ্রহণ 
এদের নপীত-আদর্শের 'নয়ামক। করোছলেন।, তার নজর জবনস্মৃতি 
পশ্চিমবাংলার বাইরের কু পাতায় এবং অন্যত্র {লিপিবদ্ধ আছে। 
সংবাদপত্র বরং খানিকটা সতসাহস ও এমন স্থলে রবীন্দ্রসংগঁত আর রাগ 
ভেবে: পরিচয় | রেখেছে [সঙ্গত দুই বিপরীত কোটির বল্তু 
দৃচ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি দৈনিকের এমন "অবিশ্বাস্য দাবি কেমন করে 
> মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হল? পাট- করা যায়? 
. নার “ইণ্ডিয়ান নেশন” :স্ম্পাদকায় 
প্রবন্ধে বলছে ঃ একটি ছুলগত হা 
“The tapping of teléphone এর উত্তরে বাল রর্বান্দ্রনাথ ধুপদ 
Or the illegal transfer of huge সংগশতের ধ্তিহ্যের সঙ্গে 'পাঁরাচিত 
amounts of campaign 10009 ছলেন ঠিক কথা, কিন্তু ধহন্দুস্থান 
simply pales into “insignifi--' র্লাসকাল গানের প্রাণস্বরূপ ষে 
cance before the crimes be- খেয়াল বা ঠুংরী গান, তার আীত- 
several হোর সঙ্গে বিশেষ পাঁরচিত ছিলেন 
না। আর তান ধপদ গানও শুনে- 


NN 


ing committed 
other countries. But the dit. 
ference is that, whereas the 


in 


- al failures.” 


অত্যন্ত গ্ীলর মধ্যে দিয়ে আভাসে-ইঁঙ্গাতে ' 


| 


শীর্যক প্রবন্ধে সংবাদপত্রের অধিকার 
আলোচনা প্রস্লো বলেছেন ৪ 
“But bureaucrats in this 
countty still try to prevent 
the press from having access 
to information that might , 
harm the government or the 
party in power on the 


* ground that this would not 


be in public interest! By 


. blurring the distinction be- 


tween party and government, . 


And government and nation, 


দপণ 1 শুক্রবার ২৫শে মে ১১৭৩ 


মরুত সংক্রান্ত একটি তদন্তের পরিবেশনের জন্য বাগবাজারপোস্ট , 


দ্রপোর্ট গত পনেরোই মে ফলাও পীঁত্কাকে প্রেস কাউন্সিল কি কোনো 
করে প্রকাশ করেছে। সংবাদের 'পদরচ্কার দেবে না? নাকি ঘোষ- 
শিরোনামা - প্রধানমন্ত্রী: সম্পকে পাঁরবারের সবাই কোনো রাজনৌতিক 
মিথ্যা অপবাদ ঃ সঞ্জয় গান্ধীকে প*রস্কারের আশায় এমন সাংবাদিকতা 
{শেষ অন্গ্রহ দেখান হয় ' নি। করালেন? । রি 
যুগান্তরের বিরাট প্রন্তিবেদনে অনেক 

মজীর মজার কথা বলা হয়েছে। সেই “ইণ্ডিয়াগেট 

যুগান্তকারী "রিপোর্টারের দল এক  ওয়াটারগেটের পর এখন রেওয়াজ 
জায়গায় বলেছেন, মারদাঁত কারখানা হয়েছে কলেণ্কারির কোনো ব্যাপারে 
ননয়ে যে সব সমালোচনা হচ্ছে তার স্ডাবিধামতো নামের সঙ্গে “গোট”, 
"প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর শব্দাট জঁড়ে' তাকে উপস্থাপিত 
ভাবমুর্তিকে ম্লান করা। তাদের করা! বোম্ঝইয়ের ইান্দরাভন্ত সাপ্থা- 


they make the country share 4 মতে, “াঁকল্ডু অনেকের মনে আজ ‘হক পারৎস” সম্প্রা প্রা ট 


the ignominy of Senet 
চর 


মন্দের সম্পর্কে নীরব থেকে 
তামাকের নাভ 
চার্য বন্তব্য রেখেছেন। তবু ওয়াটান়- 
গেটের পরিপ্রোক্ষতে তাঁর একথা 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় 


জনসংঘের সভাপাঁত  শ্রীআদবানি 
মারাতি মোটরগাঁড় কারখানার কেলে- 
গকারকে ভারতের ওয়াটারগেট বলে 
বর্ণনা করেছেন। এঁদকে কলকাতার 


' এ্ষুগাঞ্তর” পাত্রকা তাদের ' নিজস্ব 


রপোর্টারদের দ্বারা পাঁরচাঁলত 


এই প্রশ্ন জেগেছে যে এটা করা কি পদত্যাগকারী তিন- রা 
সঙ্গত হবে? কারণ গণতন্ত্রে প্রধান- সঙ্গে বিরোধী দলগুলির ব 

সন্ত একট জাতায় সম্পদ । জন ভা ছি 
সাধারণের চোখে তাঁকে হেয় করার 058 
চেষ্টা করা হলে ' গণতল্ুকেই ধ্বংস পারচয়টীকা দিয়েছে “বাজারগেট”। 
করার চেষ্টা করা হকে?» সাবাস সেদিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করে 
যুগান্তর ! ' ওয়াটারগেট কেলেক্কার আছি যেদিন শ্রিৎস” উপষ্ত্ত ক্যাপ- 
ও প্রেসিডেন্ট নিকসনের অবস্থা সন 'দয়ে 

থেকে গণতন্ত্র সম্পর্কে ক বাচন আনো তিনটি ছাব প্রকাশ 


ধশক্ষাই তারা গ্রহণ করলেন? বাগ- ২ 
বাজার গেট দিয়ে কি শুধু বেনো- বারের, শ্বিতীয়টি কেন্দ্রীয় মান্মপরি- 


জলই প্রবেশ করে? ওয়াটারগেটে, মদের, আঁর ভৃতীয়াট এক ছাঁব নয় 
আড়পাতার খবর প্রথম 'দয়েছিল কংগ্রেস-শাসিভ ভারতের একাট মান 
বলে “ওয়াশিংটন পোস্ট” এবারেব চিত্র। কারাঞ্জিয়া কায়দায় আমাদের 
“প্যীলতজার পুরস্কার” পেয়েছে। প্রস্তাবিত ক্যাপসন যথাক্রমে_-মারাভ- 
তথ্গানসম্ধানের নামে গালগত্প গেট, দিল্লগেট ও হীন্ডিয়াগেট। 


ছার ভা করেত | 
চিনি রর 


দিল. না। আর খেয়াল গানের জগ- 
তের, ধারণা ছিল অত্যন্ত দাঁমিত, 


এ কথা আদ্র জোর দিয়ে বলবার 


সময় হয়েছে। ভারতীয় রাগ সংগী- 
তের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে উত্তর 
ভারতে, মুঘল যুগের শেষ পর্বে 
মুখ্যতঃ খেয়াল ও সংারর গানকে 
আশ্রয় করে॥। ওই সংগীতের প্রক- 


চারা সংগীতের সঙ্গে 
বান্দর সংগীতের ঘান্ষ্ সম্পৰ্ক 
বিদ্যমান, এমন কথা কোন্‌ যুক্তিতে 
বলা যায়? 
কেউ কেউ বলবেন, কাব তাঁর 
গানের সংররূপের ভিতর খেয়াল্‌- 
ঠুংরাীর আদর্শ না গ্রহণ্‌ করতে পারেন 
কিন্তু টপ্পার আদর্শ তো নিয়েছেন। 
তাঁর একাঁধক গানেই তো টপ্পা 
সুরের “খোঁচ-খাঁচ” লক্ষ্য করা যায় ? 
বা কাঁব টপ্পার 
ছাচে গান বে'ধেছেন সাঁত্য কথা, 
‘কিন্তু সে পা উত্তর-ভারতীয় রাগ- 
শ্রয়ী টপপা, নয়, নেহাতই টপ্পার 


people of the United States 
react to these aberrations, 
কা take them for grant- 


উত্তর ভারতের মুসলমানী ধ্রুপদ বাংলা 'সংস্করণ, 'নধুবাবু যার 
এঁতিহ্যের সঙ্গে তাঁর সামান্যই পাক প্রবন্তা! রবীন্দ্র সংগত শিল্পার 
চয় ছিল, অথবা আদৌ কোনো পাঁরচয় নাম করে কারও মনে আঘাত দিতে 


iA 


চাই না) যেভাবে গলা কাঁপিয়ে উপ্পার উৎকৃষ্ট মুসলমান গরঁতিহোর সঙ্গে 
তান ক্রেন, তা সত্যিকারের টপ্পার কবির পারিচয় না থাকায় সেই প্রকা- 
তানের অন্দক্কীতও নয়, বিকবাত মাত্র। রের কোনো ছাপ তাঁর গানের উপর ' 
টপ্পার “জমজমা” বা দালাদার তান পড়েনি। শ্লীদল্পপকুমার মুখো- 


গলায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে 
গেলে যে কন্ঠসাধনা * বা স্বরজ্ঞানের পড়ি হার, কাকত এরি 


প্রয়োজন, আঁধকাধশ রবানব্স্গত- দিনের গানের আসরের আলোচনায় 
শশল্পীরই তা আয়ত্তে নেই। তেমন লিখেছেন, রবান্দুনাথ প্রথম উত্তর- 


' শিক্ষা তাঁরা কখনও পাননি, ফলে ভারতীয় খেয়াল গানের নমুনা 
তেমন অভ্যাসও তাঁদের কখনও গড়ে শোনেন ম্ুম্তারী বাঈয়ের কষ্টে, 


ওঠোনি। বস্তুতঃ 'র্মগ সঙ্গীতের 
খেয়াল ই টম্পার আঁ লাল্চাঁদ বড়ালের মধাস্থতায়। সেই 


সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সম্পর্ক প্রায় প্রথম সেই শেষঃ: আর ব্যান্তগত 
আদায়-কাঁচকলার মতো। এমত 'অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পার, জীব- 


স্থলে যে সব সঙ্গীত সমালোচক .নেন্ব একেবারে, শেষ প্রান্তে এসে 


8৩ সঙ্গীত আর শোনেন শ্রীমতী কোশরবাঈ কারকার 
খেয়াল গান শুনে “আহা রান 

৪8857 975 বি 
য়ের সম্গাত জানা তা সহজেই. দিলাপকুমার রায়ের মাধ্যমিক 
অনুমান করা চলে! ওস্তাদ গোলাম তায়। এত স্বল্পদ্থায়ী ্‌সদীমিত 


আল খাঁ বা আঙ্মীর খ্য* ' সাহেবের আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতে খেয়াল গানের 
গান শনেও ভারে গ্দগদ হবো, আবার রস আহরণ করা সম্ভব নয়, আত্মস্থ 
“প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়” .জাতাঁয় করা,তো আরও পরের কথা। আর 
গান শুনেও সবেগে মাথা ছোলাবো ‘যেহেতু রাগসশ্গণতের শ্রেষ্ঠ রুপ 
এ হয় না, হওয়া সম্ভব নয়” হওয়া : খেয়ালে বিশেষ কোনো ধ্যান-ধারণা 
উচিত নয়! কাবর ছিল না সেই কারণে বলা 
ভারতীয় রাগ সং্গাঁতের সুরের যায় রাগ সংগাঁতেরও প্রকৃত অনুভব 
লীলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ ঘটেছে গড়ে তোলার অবকাশ তিনি জীবনে 
মৃসলমান নায়কদের কন্ঠে ও মুসল- তেমন পানান। যে সব সংগীত সমা- 


করবে। একটি ছবি ইন্দিরা পাঁব- . 





মীন মন্ত্রীদের সুরের লশলায়_এ' লোচক দুই সম্পূর্ণ বির প্রকাতির** 


কথা- পন্ডিত বিষ্কুনারায়ণ ভাতখন্ডের গানকে একত্র মেলাবার চেষ্টা করেন, 
মতো মহারাম্্রীয় হিন্দ; সঙ্গীত- 
শাস্মীকেও অকুল্ঠিত, চত্তে স্বীকার করেন না, রবীন্দ্র সংগীতের 
করতে হয়েছে? রাগ সঙ্গীতের 'সেই প্রতিও আঁবচার করেন। 


তার রাগ সংগঁতের প্রতিও সুবিচার 


সি 


| 


| 
দপণি | শুরুবার ২৫শে মে ১১৭৩ 


"পপ পাশ পাপা পাপা চেপলরম জম টথ "রত. ডেমরা 
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ভ্কাল্পভীস্ম নাশি কলতেল্ত জন্ম 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
আল্তর্জাঁতকভাবে। স্বীকৃত অধি- 


রর ররর 


অলিভবেপ্ত নামক ব্রিটিশ জাহাজে 
কর্মরত কিন্তু প্রহত ও 'ব্তাড়ত 
ভারতীয় নাবকদের জয় হয়েছে। 
কলকাতার প্রোসডেল্পী ম্যাজল্ট্রেট 
শ্রীসুখেন্দীবকাশ দাশগুপ্ত তৈতাল্লিশ 
জন ভারতাঁয় নাবিকের সঙ্গে কোম্প; 
নীর মামলায় । তাদের স্বপক্ষে..রায় 


জের কাজে যোগদান করেন। কিল্তু 


যোগদানের প্রায় সঙ্গে 'সঙ্গে তাঁরা 


নানা অসুবিধা অত্যাচার -ও নর্যা- 
তনের সম্মৃর্থীন' হন।  নাবকরা 
মোৌঁখক ও ীলাঁখতভাবে জাহাজের 
ক্যাপ্টেন ড জে আর ডেভিসকে 
জানানো সত্বেও কোন প্রাতিকার হয় 
না। উপরন্তু তাঁদের ওপর ক্লীত-' 


দাসের মত ব্যবহার চলতে থাকে। 


নাবকরা এক্যবদ্ধঘভাবে চ্দীস্তগন্রের 
শর্তাযায়ী তাঁদের কাজকর্ম চালিয়ে 
যেতে থাকেন। অবশেষে জাহাজাঁট 
যখন ওঁ বছরের বারোই আগস্ট 
সিজ্গাপ রর বন্দরে পেপছয় তিখন 
জাহাজের হাঁঞ্জন ঘরে একজন ফায়াব 
ম্যান জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কর্মরত 
অন্যান্য নাবকরা এ অসুস্থ নাঁব- 


ককে জাহাজের মোঁডাঁসন রুমে নিয়ে, 


গেলে ক্যাপ্টেন অসুস্থ নাবিককে 
বেদম প্রহার করেন। 

এর প্রাতবাদে নাবিকরা চোদ্দই 
আগস্ট জাহাজ থেকে নেমে সঙ্া. 
পর বন্দরের শিপিং মাস্টার, ওয়েল, 
ফেয়ার আফসার ও ভারতীয় হাই- 
কাঁমশনারের আঁফসে 'লা্খত প্রাত- 
বাদ। করেন এবং ক্যাপ্টেন .ডোঁভসকে 
বদলশ অন্যথায় নাবকদের অন্য 
জাহাজে বদলীর অনুরোধ জানান । 
কিন্তু তাতে কোন কাজ না হওয়ায় 
এ জাহাজ কোম্পানীর সিঙ্গাপুরের 
এজেল্ট এ্যালেনকে অনুরোধ কায় 
তানি সমস্ত নাবিকদের সিঙ্গাপুরের 
ভাল হোটেলে রেখে কোম্পানীর অন্য 
জাহাজে 'বদলণর প্রাতশ্রূতি দেন। 
পরে ওঁ প্রাতশ্রতি ভঙ্গ করে 
নাঁবকদের উীনশে আগস্ট কলকাতায় 
শিমানযোগে ফেরত পাঠিয়ে দেন। 

বারো মাসের বেতন ও 
অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বাঁণ্টত 
করা হয়। 

“এসক আদায়েব জন্য নাধিকরা 
বিশে আগস্ট কলকাতার শাঁপং 


L 
মাস্টার কে জি দেশপান্ডে এবং 


কোম্পানীর ' এজেন্ট ম্যাকিনন 
ম্যাকেনজি এণ্ড কোম্পানীর কাছে 
দরখাস্ত দেন। , কেউই এর কোন 


জবাব দেন না। শেষে নাবিকরা আদা- 
লতের শরণাপন্ন হন এবং দীর্ঘ দশ 
মাস বেকার থেকে এক্যবদ্ধ সংগ্রা- 
মের মধ্যে দিয়ে বিয়াল্লিশ জন নাবিক 
বারো মাসের পর্ণ বেতন এবং 
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পাওনা 
আধাশক আদালতের রায় অনুসারে 
আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। এদের 
অনেকেই ফরেয়ার্ড সীমেন্স ইউ- 
নিয়নের সক্রিয় সদস্য। 

বিভিন্ন জাহাজের অন্যান্য নাবিক 
দেরও সংগ্রাম চলছে। যেমন, হীশ্ডি- 


ং যান ট্রাডশান “জাহাজের ত*পান্ন 
ং| জন বেকার নাকের গত চার মাস- 


ব্যাপী বিভিন্ন দাবি সম্বালত 
অধিকার রক্ষার সংগ্রাম ইাণ্ডয়ান 
মার্চেন্ট জাহাজের তেঁত্রশ জন বেকার 
নাঁবকের জুলুম বিরোধী বিভিন্ন 
অনাদারী 'কল্তু ৷ স্বীকৃত আধকার' 
রক্ষার সংগ্রাম: এম ভি ওকবেঙক 
জাহাজের তেতাঁল্পশ জন বেকার 
নাবিকের গত 'দেড় বৎসর ব্যাপী 
সংগ্রাম । এছাড়া এম 'ড চিচ্কা, এম 
ভি চাকলা, এম ভি জওহরলাল 
নেহরু, স্টেট অব বোম্বে, এম ভি 
জলমাঁণ জাহাজের বেশ কিছু নাবি- 
কও সংগ্রাম চালাচ্ছেন। 


মি এম উবন এম ৫ 
॥. ইউনিয়নের ' 
দ্বিতীয় মম্মেলন 


গত বারোই, এবং চোদ্দই মে ?স 
এম ডর এস এ এমপ্লক্সিজ ইউ- 
নয়নের দ্বিতীয় বার্যক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত 'হয়েছে। সম্মেলনের 
ফ্যাসস্ট সল্াস, টেড ইউনিয়ন 
অধিকার রক্ষী ক্রমবর্ধমান দুধাফূল্য 
অস্থায়ী কমশীদের স্থায়ীকরণ প্রভাতি 
একাধক জরুরী বিষয়ের ওপরে 
সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ কৰা 
হয়েছে। 

সম্মেলনের “দ্বিতীয় দন অর্থাৎ 
চোদ্দই মে প্রকাশ্য সমাবেশ অন্ব- 
স্ঠিত হয়! এই সমাবেশের মূল বস্তা 
ছিলেন দীপেন ঘোষ। শ্রীঘোষ 
শবস্তৃত তথ্যাবলী সহযোগে সমস্ত 
কর্মচারীদের [অর্থনৌতিক দাবী 
আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক 


আঁধকার পুনঃপ্রাতম্ঠার জন্য সংগ্রামে ' 


সামিল হওয়ার আহধন জানান । 


প্রাথমিক শিক্ষক 


সমিতির সম্মেলন 


গত পচিই ও ছয়ই মে নাখল 
বঙ্গ প্রাথীমক শিক্ষক সাঁমাত চাঁববশ 
পরগণা জেলা শাখার চতুর্দশ সম্মে- 
লন ভায়মশ্ডহারবারের কাছে পারু- 
িলয়া জুনিয়র হাইস্কুলে অন্ম্ঠিত 
হয়। 

উনিশশো বাহাত্তর-তেয়াত্তর সালে 
রাজ্য বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে 
চার কোটি টাকা কামিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এই রাজ্যে মাথাপিছু ঘার্ষক 
বায় মান সতেরো টাকা যা অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় ক্য। সর্বভারতীয় 
শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের “স্থান 
দ্বাদশ, অগ্রগাঁতর ক্ষেত্রে যোড়শ। 
আজও ২৭৬৫টি গ্রামে কোন প্রাথ- 
মক বিদ্যালয় নেই৷ 
চতুর্থ শ্রেণী এক শিক্ষক 'বাশষ্ট 
প্রাথামক বিদ্যালয়ের সংখ্যা, 
৪,৪০৯। সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যন্তির 


সংখ্যা শতকরা তৌন্রশ ভাগ।, 


উাঁনশশো তাঁরশ সালের গ্রাম্য শিক্ষা 
আইন আজও বদ্যমান। শহরাণ্চলে 


পশ্চিমবঙ্গে 


ফান্ডের তেরো বছরের কয়েককোঁটি 
টাকার কোন হাঁদশ মিলছে না। 
কোথাও সাভর্স বুক নেই, আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমান্র শিক্ষক- 
দের নাম ও পাঁচ আঙ্ছলের টপসই 


, লেখা নেই। ইন্টারাভউ প্রহসনের 


পর নয় মাস মাত্র আক্রান্ত হোল 
কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। 
ট্রেনিং প্রান্ত শিক্ষকদের 'শিক্ষকতায় 
অগ্রাধিকার নেই। 

এ সবই প্রার্থামক - শিক্ষকদের 
প্রাত্যাহক জীবনের য়চ্মণা। এই 
ষল্তণার কথাই এবারের সম্মেলনে 
সবশৃধিক গুরুত্বল্যাভ ফরেছে। 


জয়! কারখানায় 
লক আউট ' 


জয় হীঞ্জনীয়ারং কারখানা 
লক আউট ঘোষণার ফলে ছয় হাজার 


শ্রমক আবার অনিশ্চয়তার মুখো- 'ম্দুখে 


মাখ। সত্তর সালের আগষ্ট মাসের 
সম্পাদিত ত্রিপাঁক্ষক চুক্তিকে নস্যাৎ 


ৃ করে দিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুদিন 


ধরে শ্রাীমকদের ওপর কাজের চাপ 
বৃদ্ধি করে আসাঁছলেন। তারই 
সংগঠিত প্রীতবাদ করতে গিয়ে 


, শ্রীমকদের আজ এই ' দুর্দশা । 


গাত পয়লা এবং 'বাইশে এপ্রিল 


॥ এগারো ঘর ' 


এই লক আউট ঘোষণা করা হয় 
ষথারুমে সেলাই মোঁসন ও পাখা 
নির্মাণের কারখানা দুটিতে। উত্ত 
ছয় হাজার শ্রমিক, এই কারখানা 
দুটির সঙ্গেই ফুন্ত ছিলেন ।। 

গত পণচশে মার্চ কর্তৃপক্ষ শ্রমিক. 
দের ওপর আঁতারিন্ত , কাজের যে 
নিদেশ আরোপ করেন, তারই পার. 
প্রোক্ষতে শ্রামকরা প্রাতবাদ জানালে 
আঠাশে মার্চ বাত্রশজন কর্মীকে লে" '. 
অফ করা হয় এবং কারখানার ভেতরে 
পুলিশ ডেকে এনে ছাবিবশজন 
শ্রামককে গ্রেপ্তার করানো হয়। 
এছাড়া কলকাতা থেকে হেড আঁফস 
দিল্পাঁতে স্থানান্তর, আঠারো শতাংশ 


ইাঞ্জনাীয়ারং এসোঁসয়েশন থেকে 
কোম্পানীর সভ্য পদ প্রত্যাহার 
প্রভীতি একাধিক যড়যল্লমূক কাজ- 
কর্ম শ্রামক্দের মধ্যে অসন্তোষ 
তীব্রতর 'করেছে। 

_কতৃপিক্ষের এই ব্যাপক আক্রমণের 
দাড়য়ে শ্রমিকদের সংহত 
দাঁব £ শ্রামকদের পূর্ণ বেতন সহ * 
আঁবলচ্বে লক-আউট প্রত্যাহার, লে- 
অফ, শ্রীমকদের ক্ষাতিপূরণ, বাধ্যতা- 
মূলক অনুপস্থিতির সুযোগে 
ছাঁটাইকৃত নয়জন ' নেতৃস্থানীয় 
কর্মীকে পননার্নয়োগ এবং কল- 
কাতা থেকে হেড আঁফস স্থানান্তর 
বন্ধ রাখতে হবে। 


ডাক ও তার বিভাগের অভ্যন্তরে 


ডাক ও তার বভাগের পূর্ব 
নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষা (পোস্ট- 
ম্যান থেকে ক্ল্যারিকেল গ্রেড) হঠাৎ 
কাঁতিল করা হল কেন? নির্ভরযোগ্য 
সূত্র থেকে দর্পণ জানতে পেরেছে 
যে উত্ত পরাক্ষার প্রশ্নপত্র রাস্তায় 
নাকি পণ্ঠাশ-যাট টাকায় বিক্রয় করা 


হয়। প্রশ্নপত্র ফাঁদ হয়ে যাওয়'ব ! 
' দরুণ কর্তৃপক্ষ- একেবারে শেষ 
মুহূর্তে পরাঁক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত 


গ্রহণ করেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার 
সঙ্গে উণ্চ মহলের রথী মহারথারা 
জাঁড়ত। আরো জানা যায় যে, 
পরীক্ষা বাতিলের খবর যথাসময়ে 
বাভন্ন কেন্দ্রে না পেশছানোর জন্য 
মফস্বলের বহু অণ্ুলে পরীক্ষা গ্রহণ 
করা হয়েছে। এই সব পরাক্ষার্থীর 
ভাঁবষ্যঘ কাঁ এখনো কর্তৃপক্ষ সে 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ 
দেন নি। 


সভাপতি ও সম্পার্ঘকের হাযতাহ্যাত 
মে ম'সের চার তারিখে রাজধানীর 
নেতার মধ্যে প্রায় ছয় ঘন্টা ব্যাপী 
আঁহংস সংঘর্ষ ও ধস্তাধস্তি চলে। 
ঘ্টনাসূত্রে জানা যায় যে, কংগ্রেস 
সরকারের মদতপ্রাপ্ত ডাক ও তার 
বিভাগের ফেডারেশনের সভাপাঁত 
রঘুবণীর সং হঠাৎ তাঁদেরই ইউনিয়ন 
এফ এন '*প টি ও-র দপ্তরে কর্মরত 
সম্পাদক রামমূর্তির ওপর চড়াগু 
হন। সংঘর্ষ ও মারামারি শুব্‌ হয়ে 


(বিশেষ প্রতিনিধি) 


যায়, উভয়পক্ষের সমর্থকরা অংশগ্রহণ কিছুদিন পর্বে 


করেন৷ পরে রামমূর্তি থানায় গিয়ে - 
রঘুবীর সং-এর ' নামে ডায়েরী 


করেন। রঘুবশব দুদিন আত্মগোপন 


পর গত্যন্তর না দেখে গত 
সাত নতারখে থানায় আত্মসমর্পণ 
করেন। 

তার পরের ঘটনা আরো নাট- 


রী 
পোস্টমাস্টার 
জেনারেল, পশ্চিমবঙ্গ, এক সার্ক 
লার জারী করে নির্দেশ দেন যে 
বিভন্ন নন-ভোঁলভারণ পোষ্ট অফিস 
গীলর চতুর্থ শ্রেণীর কমণশদের 
কাছাকাছি ডেলিভারণ অফিসে মেল- 
ব্যাগ পেখছে দিতে হবে। এই আদেণ ' 
সম্পূর্ণভাবে ডাক 'বভাগের আইন- 


কীয়। রঘুবীর সরকারের বাত 'বির্দ্ধো স্বভাবতই চতুর্থ শ্রেণীর 
স্তরে জানান যে, সভাপাঁতর ক্ষমতা- কর্মীরা এই অন্যায় হ:কুমনামা- মেনে 
বলে আঁনবার্ষকারণবশত সম্পাদককে নিতে অস্বীকার করেন, এবং তাঁরা, 
বহিষ্কার করেছেন ণতাঁন এবং নিজেই তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা কর্তৃপক্ষকে 


সমূহ দায়িত্ব গ্রহণ ক্রেছেন। পক্ষা- 'লাঁখতভাবেও জানয়ে দেন। সঙ্গে 


তরে, রামমুর্তও সরকারকে জানান সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্বীবও 
সম্পাদকের ক্ষমতাবলে সভাপাঁতকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তারপর 
বাহন্কার করেছেন 'ঁ্তান। সম্পাদক থেকেই দেখা যাচ্ছে পোম্টমাস্টার 
অথবা সভাপাঁত কে এখন সরকারের জেনারেল প্রীতাহংসাপরায়ণ মনো 
অনুরাগভাজন হবেন সেটাই, দেখান ভাব ‘য়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের 
বিষয় নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে দপপি উপর নানাধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
জানতে পেরেছে যে দীর্ধাদনের গ্রহণ কবছেন। শাস্তমূলক ব্যবস্থার 
আভ্যন্তরীণ দ্বন্দের ফলেই এই ঘট- চড়ান্ত পদক্ষেপ £ যে সমস্ত 
চি আঁফসে বিভাগীয় চতুর্থ , শ্রেণীর , 

কমশীরা ছিল বসেই সমস্ত বিভাগ” 
গদ শাল, নদ বোক লে কমণীর্‌ পদ তুলে দিয়ে মান পনেরো: 
দিল বলকাতা তাক তার বিভা বিশ টাকার বিনিমযে একস্ট্রা পাট" 
আজ প্রায় তিন বছর যাবৎ. প্রায় মেন্টাল কর্মী নিয়োগ করা। এ 


নব্বুহাট পদ (পোস্টম্যানের) শূন্য। হল, অল্প পয়সায় মজুর পোষাব 


ইউনিয়নের তরফ থেকে বার বাব 
এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আক- 
রণ করা হয়েছে। 'কল্তু তাঁরা 
নীরব। 


নশীত। এরফলে একদা স্থায়ী পদ 
শূন্য হল, এবং অনাঁদকে আবার 
নৃতন করে বেকার সূষ্টি করা হল 
এবং নূতন কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ 
করা হল। 


" Regd. No. C72 


"“গোষ্ঠী-কলহ আয়ত্তের বাইরে 


* প্রেথম পম্ঠার পর) : 


॥ 

* সরকারী নির্দেশ অনুসারে ভেঙ্গে 
| দেওয়া বন্তী কংগ্রেসে এখনও বহু 
২ 1 এম এল এ যুক্ত আছেন। 


শোনা যেত এখন সেখানে মদণবাদ প্রীত চ্যালেঞ্জ এই জেলা 
ধবানত হতে সর করেছে। রারগঞ্জের এসেছে। ৃ 
যুব কংগ্রেদপী নেতাদের মুক্তির কলকাতা আর শহরতলীর ঘটনা- 
দাবীতে প্রয়-সর্রত সুদীপ-কুমহদের বলা সকলেরই জানা। একদিকে 
অনদ্গামীরা বিরাট আন্দোলনের” মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তন বিশবাসভাজন সহজেই অন:মেয়। এই সব বৈঠকে 
. প্রস্তুতি গড়ে তুলেছেন। এই আল্দো সব্রত-প্র় আর অপরদিকে লক্ষররশ- এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কি 
লন সারা রাঞ্যে ছাঁ়য়ে পড়বে বলে বারিদ। লকগাববা প্রথম থেকেই কি স্বিি্ট অভিযোগ আনবেন 
হুমকি দিয়ে তারা মনখ্যমন্তরীর মখ্যমল্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তার প্রমাণপত্র সহ কফাঁরিস্তি তৈরী 
নেতৃত্বের প্রতি কার্যত চ্যালেজ ঘোষণা আসছেন , ষে তিনি ইচ্ছে। উভয় পক্ষই 'কন্তু এবার 
করেছেন। উপদলায় বিবাদে স্ুর্রত-প্রয়দাসের ব্যর্থতার জন্য-সরাসার' মৃখ্যমল্মকেও 
দক্ষিণ চাব্বশ' পরগণা জেলায় পক্ষভুন্ত হয়ে পড়েছেন। কয়েক দায়ী করবেন বলে সংস্পম্ট আভাস 
সাংগঠাঁনক নির্বাচন কালে “বাঘ মাসের মধ্যেই লক্ষত্শ-গ্যাবদ গোষ্ঠপ পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই জুন মাস 
গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়রনোর” শাস্তশালী হয়ে ওঠায় মুখ্যমল্মী উপদলণয় সংঘর্ষের নুতন নজীর 
* আশ্চর্য কেরামতি দোঁখয়ে মৃখ্য- আর তাঁদের নস্যাৎ করে দিতে পার- স্থাপন করবেই বলে কংগ্রেস মহলে- 
* মন্ত্রী উচ্চকন্ঠে এঁক্যের বড়াই কর- “ছেন না) ফলে মাঝে মাঝে তাঁকে বই ধারণা। রর 
ছিলেন। আসলে যে এঁকোর ভিত প্রির-সক্রত বিরোধী ভূমিকাও নিতে 


সময়ে প্রস্তাবিত পূর্ণাঞ্জ আপোষ 


॥ 


বৈঠক এবং তার আগে আলপোষ- 


বঈল:র ওক প্রাত্ঠিত তা কয়েক- হচ্ছে। এই অবস্থায় তানি দুই বাদসুজনর 
“মাসের মধ্যেই প্রমাণ হয়ে গেল। এখন পক্ষেরই আস্থা হাঁরয়েছেন। সং ভন, 
দক্ষিণ চবিবশ পরগণা জেলা কংগ্রে- অন্যাদকে আবার এই অঞ্চলে দুই (দ্বিতীক্স পৃজ্ঠার পর) 


সের দুইটি সাইনবোর্ড দুই বাড়ীতে পক্ষই স্নজেদের প্রভাব শবস্তারে 
ঝুলছে।”“এক বাড়ীতে বসে সভাপাঁতি ঘরায়া হয়ে লেগেছে। ফলে দুই চিরাঁদন . আসিতেছে। সর- 
আর এক বাড়ীতে সম্পাদকমশাই। হর ম টা টি 


জায়গাতেই দই কংগ্রেস পরস্পরের পত্রের বিরাম নাই। অবস্থা শোচ- য়াছে। তেওয়ারী নামক জনৈক 
ম্ডপাত করছে। . পাঁরণাততে নায় হলে মুখ্যমন্ত্রী আর কংগ্রেস ব্যন্তির কথা রিপোর্টে বলা হইয়াছে। 
এখানে ওখানে-সংঘর্ষ ঘটছে রোজই। সভাপাঁত শ্‌ত্খলাভণ্গের বিরুদ্ধে চমৎকার চারত্র। লোকটি স্থানীয় 
এই দুই পক্ষের কোন পক্ষই আর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুমাঁক যে প্রামসঁভার সকেটারা, সরকারী 
মখ্যব্্ীর এঁকোর টোপকে গিলতে সাকলার দিলেন। বিজ্ঞাপ্ত' লেখার বেসরকারী নানারকম. গ্রামোশ্য়ন 
রাজী নয়! মবখ্যমল্লীর নেতৃত্বে কালি শূকোতে না শুকোতেই দেখা পাঁরকল্পনার সাঁহত সংশ্লিষ্ট, এবং 
গেল দুই পক্ষ বিন্দুমাত্র না দমে গ্রাম ও গ্রামবাসীদের উন্নীত ও 

বঙ্গ দর্পণ | আরো বেশাঁ করে হানাহানি সুর. মঙ্গলের জন্য অসম্ভব উৎসাহী 

EE COE করেছে। ম্খামন্ত্রী  দাজিণলং-এ সরকারণ, বেসরকারী , ও 'বদেশণ 
নিজ্জেদের মধ্যে সংঘর্ষ । এই সংঘর্ষ আপোষ করো। সুব্রতবাব ছিরে এসে' 


প্রস্তুত বৈঠক-সমূহ' ক প্রসব করবে' 


রস জল 


~ DARPAN, Price ও ৮ 


দমদমে সংঘর্ষ 
" (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


য়ারাঁবাব: গ্রামের “উন্নয়নের জন্য 
আদায় কারতে পারে এবং বায় কাঁরতে 
পারে? মাধবপর গ্রামে তাহার বাড়তে 


এই অরম্থায় 'মৃখামল্তশ আর প্রদেশ শিয়া তদল্তকারীরা হতদ্ভব হইয়া” করতে থাকে । যারা প্ীলশেব হাতে 
থেকেও কংগ্রেস সভাপতির জুনের মাঝামাঝ শিয়াছিলেন। 


চারদিকে , অসহায় নিগৃহীত হয়েছেন তাদের অনেকেই 
গরিব চাষী ও ক্ষেত মজরদের জীর্ণ সাধারণ নিরীহ মানষ, রাজনীতির 
কু'ড়েঘর, তাহার মধ্যে তেওয়ারশব সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ নেই। 
অন:পম প্রাসাদতুল্য বাঁড় “10  দমদমে হাত্গামায় একটা জানিস 
white piano-key switch-boards, পবিচ্কার হয়ে গেল যে আজকে 


concealed electrical wiring, পঁশ্চিমবধ্গের শাসকগোষ্ঠী প্রো- 
silverpainted grills”. এই তেও- 


প্র পলিশ বড় কর্তারা 
'ক্লাবীরা, জানা যায় যে, গ্রামের সব- ;' 5 গাজার 


টোলফোন করোঁছলেন যাতে অপর 
তেছে, তেওয়ারীদের কেনাগোলাম গোষ্ঠীর “দযজ্কৃতকারণরা” প:লশের 
করিবার জন্য। ভূঁমিসংস্কার গ্রামো- হাতে. সহজ্জে ধরা পড়ে। এতেও 
শয়ন ও সমাজতান্ত্রিক গাঁরবী হটা- ভরসা না পেয়ে তিনি স্বয়ং শ্রীগ-প্তের 
ওয়ের ফলে আজ কেবল মুসাহারিতে, "তরে এসে হাজির হন এবং প্রায় 
নহে, দেশের সবক্র, বিহারে পাশ্চম- করেন। 

বঙ্গে এবং অন্যত্র তেওয়ারশদের ঘোষও ঘাঁনম্ট মহলে খোলা- 
আ'বর্ভাব ছুইয়াছে। ৷ খাল অভিযোগ করেন যে তাঁর 
হাজার হাজার ভাগচাষী ক্ষেত- দলের ছেলেদের অবথা হয়রান করা 
টা প্রকাশ্যে নির্বি হচ্ছে এবং তারা নিরুপদ্রবে এলাকায় 
10558775175 বাস করতে পারছে না। . 
.কারভাবে হত্যা করিয়াছে, সেই সব ঠিক একই সময় দেখা গেল অপর 
মোহান্ত তেওয়ারী ও বৈজ সাহ: দলের নেতা স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্র 
নামক অখিয়ামহাজনদের বিরুদ্ধে মন্ত্রী শ্রীসব্রত মখাজশ পুলিসের 
তরুণ রাজ্কশোর রাখিয়া দাঁড়াই- ডি আই জি শ্রীআর এন চ্যাটাজ্ীকে 


একই ধরণের অন্মরোধ করছেন ষেন 
(সরকারী পো | 
us Ci কঠোর হস্তে “দুষ্টের দমন” হয়। 


নিরাঁহ নির্বাক হতভাগ্যরা তাহার তাঁর মতে কারা সাঁতাই দষ্ট সেটা 
দিকে বুকভরা আশাআকাক্ক্ষা লইয়া তার দেওয়া তালিকা থেকে অনমান 
চাহিয়া ছিল। ১৮ মে ১১৭৩। করে নিতে হবে। 











স্ব্রতকে ডেকে নিয়ে বলে দিলেন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ লক্ষ টাকা তেও- 
আকাঁস্মক নয়। এর পেছনে মালিকের ' লক্ষরশবাবূর সঙ্চো গোপনে বৈঠক ||, 
হাত, ষড়যন্দের নানা কৌশল পাঁর- করে “ভাই ভাই” হওয়ার আশ্বাস 
হকার ভাবে দেখা যাচ্ছে। দিলেন আর তার পরদিনই স্টেট 
আসলে জোরদার নেতৃত্বের বাসের গ্যারেজের সামনে সমাবেশে 
অভাবে .মালিকপক্ষ বার বার কেটে লক্ষমীবাবুর ইউনিয়ন ভাঙ্গার পরা- 
বেরিয়ে যাচ্ছে। দেশের বর্তমান মর্শ দিয়ে তাঁদের উপলক্ষ করে 
বিক্ষোভ আন্দোলন দানা বাঁধার, হুমকি দিতে লাগলেন। লক্ষীবাব:ও 
আগেই তা বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। এন এল্‌ লি সি সম্মেল্্রনের প্রকাশ্য 
নেতৃত্ব এবং মেহনত মানুষ 'দিশে- সমাবেশ থেকে তেরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে 
হারা। বাসের ইউনিয়নের ওপর যারা হামল; 
এই পারপ্রোক্ষতে পশ্চিমবঙ্গ. করছে তাদের শিক্ষা দিযে দেওয়ার 
শ্রমদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রীদেবরূত হুমাক ছেড়েছেন। 
বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন যে, অন্যাদকে আবার সংগঠনগতভাবে 
চাষীদের ব্যাপক এবং জোরদার সংগ- মুখ্যমল্ক্লীব অথবা প্রদেশ কংগ্রেস 
ঠন ছাড়া মালিকদের সংগঠিত আক্র- সভাপতির নির্দেশের মর্যাদা কেউ 
মণেব হাত থেকে বাঁচার কোন 'পথ দিচ্ছেন না। ম্খ্যমল্তী রূলোছলেন 
নেই। সরকারী কর্মচারী বলে ওর সব মন্মাঁকেই ট্রেড ইউনিয়নের কর্ম 
সরকাবাঁ উদ্যম ছাড়া অন্য কোন কর্তার পদ ছাড়তে হবে। কর্লেকমাস 
উদ্মের কথা বলার প্রশ্ন আসে না। অঁতিরাঃত। সুব্রত মুখোপাধ্যায় 
তাই উন বলেছেন যে, এই সংগঠন কয়েকশত ইউনিয়নের সভাপাতি। 
সরকার প্রশাসনের সহযোগিতায় নির্দেশ ছিল কংগ্রেসের সব ইউ- 
গড়ে উঠক বর্তমান অবস্থায় তা নিয়নকে আই এন টি ইউ সির অন 
হওয়াব নয়। তকে আন্দোলনের" এক মোদন নিতে হবে। শুধু লক্ষী 
স্তরে যে, প্রশাসন ও  পাীলশেব বাঝর এন এল িস সির কয়েকশত 
একাংশ আন্দোলনে সামিল হবে তা ইউনিয়ন নয় সব্রতবাবরও বেশশির 
ইতিহাসদিদ্ধ। সম্প্রতি লক্ষী ভাগ ইউনিয়ন এখনো আই এন টি 
প্ীলশের ' একাঁট দল ছাত্রদের কাজ করে চলেছে। 7 
আন্দোলনে সামিল হয়োছল। এ যুব কংগ্রেস আর ছা. *পারষদেরও 


MAO 


গ্রাহক তালিকাভুক্তির 
“ মাশুল স্বত্ত ৷ 


২টা পৰ্যন্ত ৷ 





SELECTED WORKS 


মাত্র ৫০০০ (পঞ্চাশ ) টাকায় পাবেন। -গ্রাহক তাচি 
(সাড়ে সাত) টাকা ৪র্থ খণ্ডের মূল্য হইতে বাদ দেওয়া হবে; অর্থাৎ ৪র্থ খণ্ডটি ১২৫০ 
॥ ( সাড়ে বারো ) টাকার পবিবর্তে ৫'০ ( পাচ) টাকায় সংগ্রহ কবা যাবে। 
আজই গ্রাহক হয়ে প্রথম খণ্ডটি সংগ্রহের স্থযোগ গ্রহণ রুক্কুন। ২য় খণ্ডটি জুলাই 
মধ্যে প্রকাশিত হবে | বাকী খণ্ডপুলিও সত্বর প্রকাশিত হবে। 





SUE 
২ 
















TSE 


প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে 


| | 
(শ৪* পিকিং থেকে প্রকাশিত মূল, গ্রন্থের পুনমু্রেণ। 'সমগ্র রচনাবলীটি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ । 
মূল্য ১০০০০ ( একশত ) টাকা প্রতি খণ্ডের মূল্য ২৫:০০ (পঁচিশ ) টাকা । | 
কিন্তু ধারা ৭ই জুলাই, ১৯৭৩ এর মধ্যে ৭৫০ ( সাড়ে সাত ) টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক | 
হবেন, কেবল তারাই প্রতিটি খণ্ড ১২:৫০ ( সাড়ে বারো ) টাকা করে অর্থাৎ সমগ্র রচনাবলীটি' | 
{ 


চু 


র জন্য জমা দেওয়া ৭৫০ 
মাসের 


জন্য মনিঅর্ডাপ্প যোগে টাকা পাঠালে নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাহ্ষরে 


লিখবেন । কলকাতার বাইরে গ্রাহকদের ডাকযোগে বই পাঠাবার ব্যবস্থা করা! হবে। ডাক 


bb 
। 


টাকা জমা নেওয়ার সময়, ছুটির দিন ছাড়া সকাল ১১টা হইতে সন্ধো ৬টা। শনিবার 


নবজাতক প্রকাশন 


এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ২ 











ঘটনা ভাঁবষাতে আরও দ্বটনে। ত্র পাল্টা সাইনবোর্ড ঝুলছে |. 
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এখন হৃধক্ষই অয 


গত কয়েকমাস ধর পশ্চিম 'বব্দমান পক্ষ উৎসাহ পেয়েছে বলে ফেলেছে। 
-ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব অর্থাৎ 


বাংলার জেলায় জেলায় কংগ্রেসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 


* শবদ্রোহখরা 


বিভিন্ন উপদল যা ক্রমে স্পষ্ট দুটো (বহার উত্তরপ্রদেশের বিদ্রোহীদের 


শিবিরে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে 
লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলো গাঁইঘাটায় 
প্রান্তন রাষ্ট্রমন্ত্ণ এবং বিধানসভার 


বর্তমান সদস্য শ্রীচণ্ডীচরণ মতের 


উপর মারাত্মক আক্রমণের পর তারা 
এখন পরস্পরের ঘোরতর শত্রু দই 
পক্ষের বিরোধ মেটাবার চেস্টা চলছে। 
কংগ্রেসীদের মধ্যে এমন কোন ব্যাস্ত . 
রাজ্যে নেই যিনি দঃইপক্ষের আস্থা 
ভাজন হয়ে আপোষের পথে এদের 
নিয়ে আসতে পারেন। উভয় পক্ষের 
কাছে কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীঅরুণ মৈত্র 
এখন ব্যান্তত্বহীন পতুল সভাপাঁত 
হিসাবে প্রাতভাত। আর মদুখামল্ত 
এখন দ: পক্ষেরই চ্যালেঞ্জের সম্ম্‌- 
খীন। - 

িবদমান দুই পক্ষের নেতাদের 
এই মানাঁসকতার পটভূমিকায় আগামণ 
পয়লা জানের প্রদ্তাঁবত আপোষ 
বৈঠকের ফল সহজেই অনমেয়। 


. মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদ্ধার্থশঙকর রায় প্রধান' 





মল্পার কাছ থেকে দাওয়াই 
{নিয়ে আসছেন শীকল্তু মুখ্যমন্ত্রীর 
নিজের ভাবমৃর্ত ম্লান হয়ে পড়ায়, 
এই দাওয়াইয়ে রোগের স্থায়ী উপ- 
শ্মের সম্ভাবনা নেই, যদ বিকার 


5হ্বলাঙ্মী জর্জ 


(েপণশের সংবাদদাতা) 


ee Am বিশ টনি EAs Se en 


ঘাই এন চি ইট মিছে রুমার লাই জমে, মে উঠেছে 


শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


এনেছে তা থেকে পাঁশ্চমবাংলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে 


ইম্বোয় মোহন 


বুমাৰগদলম ও 


মি ঘাই নেতার বন পোষণ 


দেপণের সংবাদদাতা) 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এন্ড স্টল 
কোম্পানী জাতীয়করণের সঙ্গে 
সঙ্গেই স্বজনপোষণ শর হয়ে 
গিয়েছে। এই ব্যাপারে প্রধানত দায় 
স্বয়ং যান এককালে কম্যানিস্ট বলে 
পাঁরাচত ছিলেন এবং বর্তমানে 
প্রগতিশশল কংগ্রেসপী অতএব 'ভার- 
তের কম্যনিস্ট পার্টির অন্যত 
ঘনিষ্ট বন্ধ্য। J 

মন্ত্রী মহোদয় সম্প্রীতি নিজে- 
দের জামাতার সংরাহাঁ করে দিয়ে- 
ছেন! জাতাঁয়করণের পরই ওই 


কোম্পানীর অন্তর্গত চাসনালা 
কয়লাখাঁনর ম্যানেজার করে তিনি 


এ'কে বসিয়ে দিয়েছেন। শুধ: তাই 
নয়। সম্প্রতি ইসকোর তরফে ছয় 
লাখ টাকার ব্যবসা দেওয়া হয়েছে 


একটি * মারোয়াড়ী সংস্থাকে যারা 
না কি তৈল বিশেষজ্ঞ। এই সংস্থার 
নাম কম লোকেই জানে এবং এরা 
এতবড় অর্ডর আগে পায় নি! 
বর্তমান অর্ডারের কারণ কা? জানা 
গেল এরা সম্প্রীতি সি পি আই নেতা 
এন কে কৃষ্কাণ-এর ' প্রকে চাকর 
দিয়েছে এবং আগেই বলা হয়েছে 
ওই দলের নেতাদের সঙ্গে কুমার- 
মঞ্গলমের প্রেম সুঁবদিত। অতএব 


চাকরী এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার। 





সবাই চায় নেতৃত্বে আসতে । ঝগড়া বঝাবকে আই এন টি ইউ সি রাজ্য বলেছেন যে, বারে বারে তিনি সমর- 
শাখার সভাপাঁতি এবং সাধারণ সম্পা- বাবুকে সাংগঠাঁনক দায়িত্ব পালনের 


সামান্য কমে [তাও একেবারে 'সাম আই এন টি ইউ সর পশ্চিমবঞ্গ তাই মেটে নি। 


{লক যৈ কোন মুহূর্তে রোগ আবার শাখায় ক্ষমতার লড়াই মেটাতে "দিল্লী , আসল ঝগড়া এখন ক্ষমতাসীন দকের পদ থেকে হঠানোর। 
একদা কালী মুথাজশি ও শ্রীমতী বাবু নিজ দায়িত্ব পালন না করে 


মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে। 


-থেকে সংগঠনের সর্বভারতীয় 'সভা-* বিষণ; ব্যানার্জী ও শিশির গাঙ্গুলীর 


বিহারে আর উত্তরপ্রদেশে পাঁত শ্রীভগবতাঁ ছ:টে এসেছিলেন, বিরদ্ধে অন্যান্য বিভন্ন গোঁছ্ঠীর। 


কংগ্রেসের দলাদীল যে ভাবে সর- গত সপ্তাহে । ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন।' চেষ্টা হাচ্ছে- এই বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বিক্ষবাব 


টৈরেয বদর একই কাদার হিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী 


' শাঁশরবাব্‌ 


এবং 


অন্দরোধ জানিয়েছেন কিন্তু সমর- 


গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে কুৎসা প্রচারে মেতেছেন। 


কারের স্থাক্িত্বের পক্ষে বিপদ টেনে প্রতিদ্বদ্বী পক্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংহত করে বিফদবাব;, এবং শিশির- ক্ষমতায় এসেছিলেন। স্বাভাবিকভাবে সমরবাব; বলেছেন, সভা ডাকার 
কালীবাব এই পরাজয়ের কথা ভুলতে দায়িত্ব সাধারণ সম্পাদক 1ছাসাবে 


ইঞ্জিনয়ারং শিল্পে শ্রম” 
চনার সময় গত সপ্তাহে বাম- 
পন্থী ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ 
থেকে যতীন চক্ুবতশি এবং 
ফাঁটক ঘোষ এক সময়ে সর্ব- 


সমক্ষে আই এন 1টি ইউ সির. 


সাধারণ সম্পাদক ও সভাপাঁত 
শাশর গাঙ্গুলী ও বিষ? 
ব্যানাজপকে মালিকের দালাল 
বলে কটদান্ত করেন। 

এ ধরণের গালাগাল আমা- 
দের দেশে স্বাভাবক কথোপ- 
কথন বলে ধরে নেওয়া হয়! 


কল্তু |আঁভফ্দেগ একট চরমে 
ওঠে যখন বামপল্থীরা সরাসার 
বলেন যে, আই এন 1টি ইউ 
শি-র নেতারা বিদ্ৎ বসকে 
সঙ্গে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং 
মাঁলকদের সঙ্গে বসে তাদের 
প্রাতীনাধত্ব করতে এসেছেন 
'্িপাক্ষিক আলোচনা সন্সয় 
এই আঁভযোগের কোন প্রত্যু- 
স্তর দেন না শিশিরকাক অথবা 
শবষঘবব। গোলমাল বাঁধ 


. এইখনেই । 


কাল মুখাজশী, পালবাহা- 
দুর শিং, অরাবিন্দ বস সমর 





মালিকদের দালাল বদনাম স্বীকার 


€দর্পণের লংবদেদাতা) : 


চকত প্রমুখ আই এন টি 
ইউ লি. নেতারা সকলে মিলে 


টি 


পারেন নি। তাই আরজ গোষ্ঠী 


কোন্দলে কালাবাব্ুর বিশেষ ভূঁমিকা। তারিখ এবং 


ধশাশরবাধ সভার 
ধ্ষয়সূচী নিদিষ্ট 


শিশিরবাবুর ॥ 


শাশিরবাকুর বিরুদ্ধে প্রাতদ্বল্বী- করলে অফিস সেক্রেটারী হিসাবে, 


দের আভিযোগ যে, উন সংগঠনের 


তাকে বাপচাল করার ক্ষমতা সমর- 


একাঁট আঁভষোগ্ব শিশিরবাক | জেনারেল কাউন্সিলের সভা গত দেড় বাবর নেই। আসলে কোন সময়েই 


এবং শিবফকাবর বিরদ্ধে এনে- 


বহর ডাকেন ন। অনেক চাপ সৃষ্ট 
করার পর তবে শেষ পর্যন্ত মার্চ 


মাসে ওয়াকিং কমিটির সভা ডাকেন। 


এই সমস্ত সভা না ডেকে বিষ্কবোব 


শিশিরবাব; সমালোচনার ভয়ে সভা 
ডাকতে চান না। | 
ক্ষমতা কব্জা করে যথেচ্ছ কাজ - 
কারবার চালানোর আঁভযোগণ্ড 


শিশিরবব: যথ্চ্ছাচার করে যাচ্ছেন। শাশর্ঝাব ভাতহাীন রলে দর্ণনয 


__ শিশিরবাব্ বলেছেন, এ ধরণের 


আভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোঁদত-৭ কারণ, 
সভা আহবনের ব্যকথার দাঁয়ত্ব 
আঁফস সেক্রেটারী সমর চক্রবতশির 
ওপর। সমরবাবু এই ব্যবস্থা করার 
পরই আনুষ্ানিকভাবে শািশরবাব 
সভা ডাকতে পারেন? শাঁশিরবাব 


করেছেন? তান বলেছেন যে, ক্ষমতা 
সংগঠনে বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে 'বাভন্ন 
শিল্পে ইভীনয়নের সেল গঠন 
মারফৎ। এই সমস্ত সেল 'নজ 'নজ 
শিজেপে আন্দোলনের এবং অন্যান্য. 
কর্মসূচী ঠিক .করে। সাধারণ সম্পা- 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 





রাজনৈতিক ভণ্ডামী- 


এমন দিন ছিল যখন রাজনৈতিক ভন্ডামীর অপর নিদর্শন ভারতের 


ভগ্ডামী ধনতান্তিক_ দেশগীল ও আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী প্রসঞ্গে। 
তাদের তাঁজ্পবাহকদের মধ্যেই সীমা- নিজেদের সাম্যবাদী ঢং-বজায় রাখার 
বন্ধ ছিল। বিশ্‌ বছর আগেও সেই জন্য পাথবীর সদদরপ্রান্তে ণকাথ 
দিন ছিল। সমাজতাঁদ্ঘক দ্নয়া কোন দেশ “তাদের মানষের উপর 
তখনও 'দ্বধাবিভন্ত হয় নি, সমাজ- অত্যাচার -করল তার প্রাতবাদে এই 
তাল্তিক পথ থেকে বিচ্যাত তখনও গেজ্ঠী মুখর হয়ে ওঠেন। -তাতে 
ওই. আদর্শবলম্বী: কোন দেশের আপত্তি নেই। কিন্তু নিজেদের. দেখে 
পক্ষে অকল্পনীয় িল। সমাজ- যেভাবে সরকার সমস্ত বিরোধীপক্ষে 
তান্রিক নয় এমন দেশঙ্িতেও ট;ুটি টিপে ধরছেন, ফাপিস্ত শাসন 
এমন অনেক মানুষ [ছিলেন যাঁদের কায়েম করতে চাইছেন সেই সম্বন্গ 
সততা ছিল। যেমন ভারতে ৷ ১ এরা নীরব। এই  নীরবতার কারু 
. বর্তমানে অবস্থা অন্য। সৎ আছে। এণরা ভারতের শাসক শ্রেণীর 
ভারতীয় নেই এহেন অবাস্তব আভি- সঙ্গে গাঁটছড়া বেধেছেন শুধু অন 
- যোগ আনছি না। কিন্তু ভন্ডামী সোভিয়েত প্রেম থেকে নয়! এ'র 
বেড়েছে। বিশেষ করে কমিউনিস্ট ব্বেছিলেন -ষে বাঁচার এইটাই পথ 
বলে" পাঁরচিত একদল লোকের মধ্যে তাছাড়া বাবর সরে সুর মলাছে . 
যাঁরা সাম্যবাদী নামাবল গায়ে মোসাহেবেরও যে তার সংসার পাল, 
. জড়িয়ে এবং তারই জোরে ব্যান্তরগত নের চিন্তা থাকে না এই সামন্ত - 
সংখ স্বাচ্ছল্যের ব্যবস্থা করে নিতে তীপ্িক ধূর্ত বদ্ধ এদের পরে ' 
'পেরেছেন। বিশ্বের প্রথম সমাজ- পারমাণে আছে। তাই এদের “শালি 
, তাল্মিক দেশের দ্খজনক পদস্থলন উৎসব” ইত্যাদিতে কংগ্রেসী মবখ্যসত 
" এবং তারই ফলস্বরূপ একমাত্র ব্যন্তি- হোজার হাজার যুবকের রন্তে খা 
গত স্বার্থে ভারতীয় শাসক শ্রেণীর হাত রাঙিয়েছেন) না এলে আস 
সঙ্গে গভীর পাঁরণয় সূত্রের বন্ধনেই জমে না। এও কী ভ'্ডামী নয়। 
আমাদের দেশের এই গোষ্ঠীর ভণ্ডা-_. ভল্ডামীর তৃতীয় নিদর্শন! এই 
মীর 'সত্রপাত। সোভিয়েত-ভারত, গোষ্ঠী পঃজিপাতদের রদ 
মৈরীতে এদের, আীবধা অনেক সোচ্চার এবং সোচ্চার হওয়াই উচ 
হয়েছে। একাদকে সাম্যবাদের বালিও কিল্তু কিছুকাল আগে এদের সর্ব 
আওড়ানো যাচ্ছে অপরদিকে সেই ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয় 
মতবাদের পররোপাঁর দীবরোধা এক কংগ্রেসের এক অধিবেশন- উপলক্ষে 
সমাজব্যবদ্থার সযোগ স্দীবধাও প্রকাশিত প্রকাট- সঠিভোনির আমা, 
. যেমন" চাকরণ) ভোগ করা যাচ্ছে। হাতে আসে।- তাতে বিজ্ঞাপন দেয়" 
এ'রা- মহানন্দে গ্লাছেরও খাচ্ছেন এমন কোন -প্রঠাজপাতি গোষ্ঠী ভারা 
তলারও কুড়োচ্ছেন। . -.. আছেন বলে জানা নেই! তহিলে 
এ'দের ভস্ডামীর নিদর্শন স্বরূপ দেখা যাচ্ছে যে শ্রেণীর বিরুদ্ধে ওই 
দু একটি উদারহণ দেওয়া যাক। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা প্রতিবাদে ম:ৎ 
গত রাবার কলকাতার এক- সাংবা- - তাদেরই টাকায় এদের আঁধবেশন 
দিক সম্মেলনে এই গ্োম্ঠীর অন্য- হল। শুধু তাই নয়া এদের কল 
তম উজ্জল তারকা শ্রীরমেশ চন্দ্র কাতার অধিবেশনে মখ্যমল্দ্ী সম্পহে 
চীনের “সমর্থন”কে অত্যন্ত তাঁর রাগ হলে তাঁর মান ভাঙাতে অন্যান 
ভাষায় নিন্দা করেন। কিন্তু সম্প্রাত নেতারা হ:মড়ী খেয়ে পড়লেন। 


শ্রীলঙ্কা সরকারকে যে ভারত সরকার 
অস্লসাহায্য দেন তাঁদের দেশের 


আন্দোলনকারী মানুষের বিরদ্ধে 


প্রয়োগের জন্য সে সম্পর্কে প্রশন 
করা হলে তিনি উত্তর দিতে অস্বী- 
কার করেন। কারণ, পাঁরহ্কার। ষে- 
হেতু আন্তজাতিক শান্তি সংস্থার 
(যার নেতা শ্রীচন্দু) টাকা আসে 
সোভিয়েত রাশিয়া থেকে এবং যেহেতু বা 
সোভিয়েত-ভারত মৈন্রশ, ' সেইহেতু, 
ভর্্ুলাক ভারত সরকার বিরোধী 
দকছু বলতে নারাজ। এক ভল্ডামগ 
নয়ঃ কোন হ্ন্তিযদ্ধ যোদ তা 
প্রকৃতপক্ষে তাই হয়) সমর্থন না 
করাটা যেমন নিন্দনীয় তেমাঁন অপর 
এক দেশের আন্দোলন দমাতে অস্ত্র 
প্রয়োগও সমানভাবে নিন্দনীয়। 


শুধু এইসকল ভল্ডামীর দ্বার 


বে এ'্রা দেশের মানুষের ক্ষাত কর 


-শপ্ডগোল সারাতেও এদের নেতার, 


মস্কো ছোটেন। . কিন্তু 
দলীয় ‘কর্মীরা, কঠিন রোগে ভুগে 
মারা গেলেও এই ধরণের কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। লোক ঠকা- 
নোর খেলায় এরা এতই রপ্ত হয়ে 
উঠেছেন যে নিজেদের কমরেডদের 
ঠকাতেও এদের 'ববেকে বাধে না। 
এরাও , সমাজতন্তী। এরাও 
নেন। এই জানয় চলছে, এইটাই 


' আশ্চমেরি। 


> 
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চালগমের ব্যবসা অধিগ্রহণ রাজ্য 


সরকারের ভাঁতি ১. * 


‘আগাম’ চোদ্দই জুন দিল্লীতে 


চাণক্য সরকার 


হীশয়ার করেছে এবং প্যালশ' ব্যবস্থা ছিল এক লাখ টন। প্রতি কুইন্টাল 


কেন্দ্রী খাদামল্লী ও বিভিন্ন রাজ্যের, “জোরদার করার অন্যরোধ জানিয়েছে। ছিয়লান্তর টাকা দরে। সরকারের তরফে 


উঠ ৮ 


পুলিশ বলেছে ওরা কিছুই করতে এফ সি আই যখন কদতে বাজারে 


বৈঠকে বসবেন। বৈঠকে চাল ও গমের পারে না, কারণ জেলায় জেলায়' এল ‘ তখন. দেখে গম প্রায় উধাও 


পাইকারী ব্যবসায় সরকার কর্তৃক 
অধিগ্রহণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
হবে। এই -ব্যাপারে পাঁশ্চমবঞ্গে 
: সরকারন মহলের ভয় যে, খাদ্যশসোর 
পাইকারী ব্যবসায়- সরকারের হাতে - 


দেখা দিতে পারে। এই বিপর্যয় 
এড়াতে গেলে যে ধরণের পদীলশী 


ব্যবস্থা এবং প্রশাসানক . সংগঠনের 
প্রয়োজন তার রাজনৈতিক অবস্থা 
এই রাজ্যে নেই। _. ্ 

-_ ল্রঙ্কারী সংগঠনের মাধ্যমে 
পাইকারী ব্যবসায় পুরোপহার চালা-. 
নোর-জন্য -প্রার্থীমক প্রয়োজন বাভি্ন 
ধরণের গণসংগঠনের সরকারী ব্যব- 
স্থার সঙ্গো পূর্ণ সহযোগিতা? এ 
রাজ্যে, এই ধরণের গণসংগঠন নেই 
বা’ অদ্‌র ভাঁবষততে এই গণসংগঠন 
গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও নেই। বিপর্যয় 
আঁনবার্য এবং ফলে খাদ্য দ্রব্যের 
সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে ফাটকাবাজদের 
এবং চোরাকারবারীদের * হাতে চলে 
"যাবে, জানিষপত্রের দাম আরও 
বাড়বে এবং সেই সঙ্গে অরাজ- 
কতাও। 

খাদ্যাবভাগের ওাক্রিহাল মহ- 
. লের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে 
আমার ধারণা হয়েছে যে, চালের 
. পাইকারণ ব্যবসায় সরকারী অধিগ্রহ- 
পের বিরোধী খাদ্যাবভগ বা ভার- 
তায় খাদ্য কর্পোরেশন (এফ সি 
আই) নয়। শকন্তু অফিসার মহলে 
আত্মাঁবশ্বাসের 'অজব নিঃসন্দেহে 
লক্ষ্য করা যায়। গত সাত বছর ধরবে 
- এ রাজ্যে রেশন ব্যবস্থা চাল; আছে। 
খাঁদোঘপাদনের ব্/ঁপারে ঘার্টাত 
রাজ্যে খাদ্যাভাব সমভাবে বিশনের 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে . রেশন ব্যবস্থা 
চাল; করা হয়। প্রাতি বছরই পয়লা 


রাজনশীতির যা অবস্থা তাতে চালের হয়ে গেছে আর দাম. কুইন্টাল প্রত 
চোরাকারবারী বা জোতদারদের একশ টাকা বা আরও বেশশী। সর- 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনেক কারের এত কাঁমাট, প্যািশ প্রশাসন 
মুস্কিল, আছে। . ছুই করতে পারে নি। ' - 

সরকারী বিভিন্ন: স্তরে এ ব্যাপারে সরকারী নিয়ম'ন্দধায়ী চালকলকে 
কয়েকমাস ধরে নানা আলোচনা লোভ 'হসাবে মোট উৎপাদনের 
হয়েছে। সকলেই একমত যে, খাদ্য- অর্ধেক কুইন্টাল প্রত একশ চার 


দ্বব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের -জন্য প্রয়ো- টাকা দরে সরকারের হাতে দেওয়ার 


জন কড়া এবং ব্যাপক-রেশন ব্যবস্থা! কথা। এখনও পর্যন্ত. সরকার চাল- 
ফিল্তু এই রেশন ব্যবস্থা. কার্য'করী কলদের কাছ থেকে মোট 'ঁতয়াত্তর 
করতে খাদ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আরও হাঁজার +টন চাল [লেভি 'হদেকে 
ভাল হওয়া দরকার। জেলার এম _ আদায় করতে পেরেছেন। অর্থাৎ এই 
এল- এদের নিয়ে এবং মহকুমা স্তরেও শহসাব অন্যায় চাল কলেরা এত-. 
নানা কাঁমটি গঠন করা হয়েছে 'দনে-মোট এক লক্ষ ছেচ'ল্লিশ হাজার 
কোন কাঁমাটই কার্যকরী হয়নি৷ টন চাল ধান ভেলো তৈরী করেছে। 
মাঝে মাঝে ছাত্র পারষদ এবং যব কলের মালিকরা সরকারকে জানিয়েছে 
কংগ্রেস গ্রামে যাওয়ার কর্মসূচখ নেয় বাজারে আর ধান তেমন নেই, আর 
আর-শহরের বাজারে বাজারে খরা তছাড়া বর্ষা এসে গেল, তাই আর 
দোকানের সামনে 'মাছিল করে মূলা, চাল তৈরী করা যাবে না। - 


বা 011. 





ই. 
চর 


বৃদ্ধির বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানায়। সরকারী হসেব অন্যায় এবারে 
{সি পি আই দল কংগ্রেসের এই প্রীতি আমন ধান উৎপাদনের পরিমাণ 
বাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করতে পার- চল্লিশ লক্ষ টনেরও বেশশ, অর্থাৎ 
লেই খুশশী। :---. 1... ধানের পারিরাণ ষাট লক্ষ টন। এই 
সম্প্রতি খাদ্যের ব্যাপারে সর“ ষাট লক্ষ টন ধান ভাঙ্গা কোথায় হল 
কারা “ব্যর্থতার” জন্য দি পি আই সেই প্রশ্ন খাদ্য দপ্তরের, কাছে করা 
রাজ্যের | খাদ্যমন্ত্রী, শ্রীকাশীরাঁল্ত : দরকার গ্রামে ঢে'কীর ব্যবস্থা উঠে 
মৈত্রকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেছে। গেছে। এখন এসেছে হাঁস্কং িল। 
ওদের আঁভযৌগ হল প্রীমৈর দর্নত মোট সাড়ে "সাত. হাজার হাপ্কিং 
পোষণ করেন, গোড়া সোভিয়েত মল আছে সরকারণ লাইসেন্স প্রাপ্ত 
িরোধণী এবং-সাম্যবাদ বিরোধী ॥ আর ধরে নেওয়া যায় গ্রামের মহাজন 
এবারে পাঁশ্চমবঞ্গ সরকার তন জ্বোতদারের দল শথনা ল্াইসেন্সে 
লক্ষ টন চাল এবং এক লক্ষ টন গস আরও প্রীয় আট ' হাজার হাঁসকং 
সংগ্রহের প্রোগ্রাম নেয়। এখনও মল চালায়। এই . হ্যস্কিং মিলের 





+ 
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" নভেম্বর থেকে সরকারের তরফে চাল পর্যন্ত দেড় লক্ষ টনের পিছ; বেশী মোট উৎপাদন _পারমাণ বাদ দিলে ... 


সংগ্রহ করা হুর্ন - প্রীত. কুইল্টাল _ 
একশো চার.টাকা দরে। কয়েক বছর 


চাল এবং শ খানেক টন গম সংগ্‌- অন্ততপক্ষে বিশ লক্ষ টন চাল চাল- 
হত হয়েছে। এফ সি -আই রাজ্য কল মারফৎ তৈরণ হয়েছে। অর্থাৎ 


আগে পর্যন্ত প্রায় চার লাখ টন সরকারের তরফে চাল গম সংগ্রহের লোভ ব্যবস্থা অনুযায়ী এই চালের 


চাল পাওয়া ষেত সরকারী ভাশ্ডারে। এজেন্ট} চাল গম গব্দামজাত হয়েছে "অর্ধেক অংশ সরকারের লোৌভি হিসাবে 


আর -কেন্দ্রু থেকে. আসত প্রায় সাত “বলে সরকারী: মহল স্বীকার করে, প্রাপ্য প্রা কুইন্টাল একশ চার টাকা 
লাখ টন চাল এবং বারো থেকে পনের তথাঁপ খাদ্য সংগ্রহের .পাঁরমাপ দরৈ। কিন্তু সরকার পেয়েছে মান 


লাখ টন গম। | 
যতাদন যাচ্ছে তত. সরকারী 
" খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে 


. ঝড়ানোর কোন আঁশ! আছে বলে দতিয়াত্তর হাজার টন। অর্থাৎ বাদবাকণ 


ওরা মনে করে না। 
- এবারে মোট আমন চাদ উৎপাদ- ' 


চাল ওরা চোরাপথে পাচার করেছে। 
জোতদারের 'কাছে লোঁভ হিসাবে 


আর বেশপর জগ চালই কাঁলো- নের পারমাণ চাল্পশ লক্ষ টনেরও পাওয়ার কথা এক লক্ষ টন। "সরকার 


বাজারে চলে গিয়ে দাম উর্ধগাঁত . 


বেশ বলে সরকারের অন্মান। 


?বশেষ কিছুই পায় নি। বছরের পর 


হয়েছে * এ বছরে চাল সংগ্রহ ব্যবস্থা . খাদাদপ্তর তিন লক্ষ টন চাল সংগ্রহ বছর জোতদাররা সরকারকে ফাঁকি _ 


আগের অন্য যে কোন বছর অপেক্ষা করার ব্যাপারে হিসাবে ধরেছিল যে. দ্রেয়। িদ্তু কোন ব্যবস্থাই ওদের - 


* অনেক খারাপ? চালের চোবাকার- লাখ খানেক টন আসবে বড় চাষা" ‘বিরুদ্ধে নেওয়া হয়ান বা যায় শন? 47 


_বারীরা, চাল কল মালকরা, বড় বড় 


 জোতদারের দল এবং “গ্রামের মহা- দেড়েক টন চাল কলের ওপর লেঁভ নেবার ক্ষমতা কংগ্রেসের নেই? কারণ, 


দের কাছ থেকে লোভ হিসাবে, লাখ 


“এদের বিরুদ্ধে সাংগঠাঁনক ব্যবস্থা 


জনেরা চাল সারিয়ে ফেলেছে। বাজ্জা বাবদ আর বাদবাকী বাজার এবং গ্রামাপ্টলে এদের খাট ধরেই কংগ্রেস 
রের চাঁহদা অনংযায়শী ওরা চাল চালকলের কাছ থেকে কিনে। এ বরাবর বেচে আছে। মাত্র কয়েক 


ছাড়ছে প্রচুর মুনাফার 'বানিময়ে। 
খাদ্য দপ্তর এ ব্যাপারে সরকারকে 


পি 


খহসেব সমস্ত বাণ্চাল হয়ে গেছে। 


_ গম সংগ্রহের বরাদ্দ ধরা হয়ে- 


বছর কয়েকটি অঞ্চলে জোতদার 
(শেষাংশ নবম পৃ্তায়) 


bd 


r 
b) 


দপণ 1 শক্রবার ১লা জল ১৯৭৩ 


গন্দিগীর ভাগ্যরবি মততাচজ্গমী ? 


ঘটনাটি ঘটোছল কয়েক দিন 
আগে আর ঘটেছিল সংসদের 
সেন্ট্রাল হলে যাকে সংসদ সদস্যদের 


কেউ কেউ কেন্দ্রীয় আড্ডাখানা বলে 


আঁভাঁহত করে থাটকন। সংসদ 
চলাকালে জমজমাট সে আন্ডাখানা 
সংসদ সদস্য ও অসদসাদের আলাপ- 
আলোচনায় এবং চা-কাঁফ ও ?সগা- 
রেটর ধোঁয়ায় মশগল। এ হেন 
জীয়গ।য় ঘটনাটি ঘটায় অনেকের 


চোখেই তা পড়েছে। , 
সেন্ট্রাল হলের যে সোপানষন্ত ও 
রোলংঘেরা স্থায়ী মণ্ট থেকে 


রাম্ট্রপাত তাঁর বার্ষক সংসদ-উদ্বো- ন 


ধনী ভাষণ 'দয়ে থাকেন তার এবং 
রাজ্যসভার লকীর মানব যে কাঁফ- 
" কাউন্টারাট রয়েছে সেখানে দাড়ুয়ে 
দাঁড়য়ে এক কাপ কাঁফ পান কর- 
ছিলেন ও'ড়শা থেকে নির্বাচিত 
লোকসভা সদস্য শ্রীশ্যামসুন্দর মহা- 
পান্ত। সময় তখন দুপুর দেড়টার 
.কাছাকাছ। সেন্ট্রাল হলে 'র্খাভন্ন 
লোকজনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ও 
অপ্রয়োজনীয়, কথাবার্তা ( সংসর্দীয় 
ভাষায় এ ধরণের কথাবার্তা বলাকে 
বলা হয় “লবী করা”) বলার পরে 
দুপদরের ভোজনপর্য সেরে নেবার 
জন্য এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন ওাঁড়- 
শার প্রাক্তন মখ্যমন্ত্রী প্রীমন্তী নন্দিন? 
শতপথাঁ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্বামী 
শ্রীদেকেদ্রু শতপর্থা। শ্রীশতপথণ 
হচ্ছেন কংগ্রেস দলভুক্ত লোকসভা 


কপিল রায় 


সদস্য। শ্রীমহাপাত্রকে দেখেই দাঁড়িয়ে রূপ নেওয়ার ভাষা না বুঝলেও 


পড়লেন শ্রীমতী শতপথ অই 
দাঁড়ালেন শ্রীশতপথীও। এর পরে 
শ্রীমতী শাওপথী ও শ্রীমহাপাত্রের 
মধ্যে গাঁড়য়া ভাষায় যে আলাপ- 
আলোচনা হল তার সারমর্ম নিম্ন- 
রূপ $= 

শ্রীমতী শতপথাঁ £ কেমন আছেন, 
শ্যামসুন্দরবাব: ? 
শ্রীসহাপাত্র £ যেমন রেখেছেন। 


শ্রীমতী শতপথী £ শুনলাম আমার 


বিরদ্ধে খুবই জোর প্রচার-আন্দো- 
লন করে চলেছেন আপাঁন। 

ভ্রীমহাপান্র £ আম তো শুনলাম 
আপনিই আমার খ্রিদ্ধে নালিশ 
জানিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখছেন 


প্রধানমন্ত্রীর কাছে। 
শ্রীমতী শতপথণ £ আপাঁন কি 
হরেকৃষ্ণ মহাতাব, বিজ? পট্রনায়ক 


প্রভূতিব সঙ্গে আমার বিরদ্ধে জোট 
বাঁধছেন নাঃ 

শ্রীমহাপান্র £ঃ আপনার কানে তো 
এ ধরণের ভীত্তহশন কথাই সব 
আসে ॥ আপাঁন তো সোঁদন ওখানে 
এক পার্টকর্মসভ'য় বলোছিলেন 


যে আমি অমুক দন অমুক জায়- 


গায় সভা করে আপনার বিরুদ্ধে 
বন্তৃতা 'দিয়েছি। অথচ সোঁদন আম 
ওাঁড়শাতেই ছিলাম না, "ছিলাম 
দিল্লীতে ৷ 

ওাঁড়য়া ভাষায় এ আলাপ-আলো- 
চনা কিছনটা চড়া সুরের তর্কাতার্কর 


কিছ; এম পি ও অন্যান্য দর্শকের 
ভিড় জমে ওঠে। কারণ সেন্ট্রাল হল 
কোন ব্যন্তাবশেষের নিজস্ব বৈঠক- 
খানা নয়। সেখানে বিভিন্ন পার্ট 
ও রাজ্যের সদস্য ও অসদস্যদের 
উপস্থিত প্রায় সব সময়েই থাকে, 
বিশেষ করে কাঁফ-কাউন্টারে॥ এ 


সঙ্গয়েও ছিল। তাছাড়া রাজ্যসভার 
লবীর পথের মুখে হওয়ায় লোক- 
জনের . যাতায়াত স্বভাবতই একট; 
বোৌশ। তাই শ্রীমতী শতপথী ও 
শ্রীমহাপান্রের চড়া গলার আলাপ- 
আলোচনা অনেককেই সচকিত করে 
তোলে। ভিড়ের দিকে আড়চোখে 
-এক ঝলক তাঁকয়ে নিলেন শ্রীমতী 
শতপথী আর ধরে নিলেন এ ভিড়ের 
সবাই বাঁঝ তাঁরই সমর্থক। তাই 


_সঞ্গে সঙ্গেই গলার সংরটা তাঁর আরও 
এক পর্দা চড়ে গেল; তিনি বললেন, 


আমার [বিরুদ্ধে লাগকার পাঁরণাতি' 
শক" হাবে জানেন? গাঁড়শার রাজ- 
নীতি ও রাজনৈতিক মণ্ড থেকে 
আপনার 'অবল্বপ্ত ঘটবে চরাদনের 
মত। সেটা ভুলবেন না। 

প্রীমহাপান্রের গলার সং রও তখন 
চড়ে গেল। উত্তরে বিশুদ্ধ ওঁড়িয়া 


চ্াাকয়ে দিলেন! 


ভাষায় তান যা বললেন তার মর্মার্থ 
হচ্ছে যে তাঁর (শ্রীমহাপাত্রের) মাথার 
কেশ'গ্রমান্র উত্তোলনের বা উৎপাটেনের 
ক্ষমতাও শ্রীমতী শতপথণীর নেই। 
আরও চটে উঠলেন শ্রীমতাঁ শত- 
পথা, বললেন £ দেখা যাবে কার 
কতটা ক্ষমতা । 

শ্রীমহাপার জবাব দিলেন £ সৌঁদ- 
নের জন্যই অগ্রেক্ষা করব আঁম। 
এর পরে আর কোন কথা না বলে 
শ্রীমতী শতপথী অত্যন্ত গরম 
মেজাজের সঙ্গে অপেক্ষমান ও হত- 


ভম্বপ্রয় স্বামীর হাতখান হ্যাঁচকা 


টানে টেনে নিয়ে ধেরিয়ে গেলেন।। 
শ্রীমহাপানও এক চুমুকে পেয়ালার 
অবশিষ্ট কাঁফটুকু শেষ করে পয়সা 
সমবেতদের কারুর 
সঙ্গে কোন কথা না খুলে সোজা 
গিয়ে বসলেন সেন্ট্রাল হলের মাঝে। 
সোঁদনের এই ঘটনার পাঁরণাত 
কতদুর গড়াখে তা ভাঁবষঃ়তের 
আঁধারে ঢাকা । তবে যেটা এখানে 
এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হচ্ছে 
এই ফে 'রাজধানপর রাজদরবারে 
শ্রীমতী শতপথার প্রভাব প্রাতপাত্ততে 
নাক বেশ ছটা ভাটার টান 
ধরেছে। আর এই ভাটার টানে 
ওঁড়শার রাজনশাততে তাঁর নেতৃত্ব" 
রা নাক তস্তাচলগামী 
হয়ে পড়েছে" এখানকার ওয়াক- 
বহাল মহলের তাই ধারণা। আর এ 
ধারণার মূলে রয়েছে কয়েকাঁট কারণ। 


' গররন্বপূর্ণ। 


তিন 
মখ্যমল্মীর গাঁদলাভে শ্রীমতী শত. 
পথা যাঁর সাহায্য ও সমর্থন সব 
থেকে ঝোঁশ পেয়োছলেন বলে-শোন। 
যায় সেই শ্রীচন্্রজৎ যাদবের হাত 
থেকে এখন ওাঁড়শারা দাঁয়ত্ব য়ে 
সংগঠনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর 
একান্ত আস্থাভাজন “ডান হাত” 
কলে কথিত শ্রীউমাশঙ্কর দর্সীক্ষতের 
হতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তাই 
শ্রীদীক্ষিত এবারে শ্রীমতী শতপথীকে 
ডেকে পাঁঠিয়েছিলেন। অবশ্য 
শ্রীদশী ক্ষতের সঙ্গে দেখা করবার 
আগে শ্রীমতী শতপথ শ্ত্রীযাদবের 
সঙ্গে চার বার ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দুবার দেখা 
করেছিলেন। . শ্রীদীক্ষিতের সঙ্গে 
শ্রীমতী শতপথীর আলোচনার ধিব- 
রণ এখনও জানা যায় নি তবে 'বষ- 
যটি নাকি যেমন গোপনীয় তেমনই 
ইতিমধ্যে ওাঁড়শার 
প্রান্তন সমাজবাদী নেতা (এখন তান 
কংগ্রেসেরও নেতা) শ্রীসংরেন্দ্রনাথ 
দ্বিহ্দোঁব দিল্লীতে এসে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের সঙ্গে ওঁড়িশার রাজনীতি 
নিয়ে যে আলোচনা করে গেছেন 
বলে শোনা যাচ্ছে তাতে শ্রীমতী * 
শতপথীর ভবিষ্যৎ 
বোশ আঁনশ্চিত হয়ে পড়েছে। 
শ্রীদ্ধবেদী নাক বলে গেছেন যে 
শ্রীমতী শতপথীকে নেতৃত্বে থাকতে 
দিলে ওঁড়শাতে সংগঠন হিসেবে 
কংগ্রেসের অগ্রগাঁতর সম্ভাবনা ও 
নির্বাচনে জয়লাভের আশা সনংদূর- 
পরাহত। কারণ পার্টির ভেতরে 
সঃসংগাঁতি বা অসামঞ্জস্য (কোহেশন) 
আনতে এ অবাধ শ্রীমতী শতপথী 

(শেষাংশ নবম পচ্ঠোয়) 


সংবাদে প্রকাশ, মহশ্‌ুরের 
একজন রাম্ট্রমন্দ্রর বাসভবন থেকে 
জনৈকা নারীকে জোর করে সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার ঘটনার ব্যাপারে সে- 
রাজ্যের বিধানসভায় তুমল হট্টগোল 
হয় এবং জনৈক বিরোধী সদস্য 
মন্তিসভার পদত্যাগ দাব করেন। এ 
রূমণীকে নাক কোন আশ্রমে "নিয়ে 
যাওয়া হয়োছল এবং তারপর থেকে 
তার খোঁজখবর পাওয়া ' যাচ্ছে না। 
আসল- ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে 
সরকার এ রমণীকে কোন স্থানে 
লদীকয়ে রেখেছেন বলে বিধানসভায় 
অভিযোগ উঠেছে। একই দিনের 
ঘটনা-_লপ্ডনে একজন িনোদিনীর 
সম্গো সম্পর্কের আঁভিযোগে - লর্ড 
সভার নেতা লর্ড জেলিকো পদত্যাগ 
করেছেন, এবং এর একাদন আগে 
বিনোদন কেলেন্কারিতে জাঁড়ত 
থাকার অপরাধে প্রাতরক্ষা দপ্তরের 
জুয়ার মন্ত্রী লর্ড ল্যামবটন পদ- 
ত্যাগ করেছেন। - বলাতে দশ বছর 
আগেকার প্রোফঃমো-কীলার কেলে- 
ওকারির পুনরাবৃত্তি ঘটলো। তবে 
এবার তখনকার মতো পাাঁথবী জড় 
হৈ চৈ হচ্ছে না। 

ইংলশ্ডের মতো পারমিসিভ 
সোসাইটিতে নারণরঘাটত কেলেন্কারি 
নিয়ে রাষ্ট্র, সরকার তোলপাড় হয়, 
অবধাঁরত হয়ে ওঠে তদন্ত, অপরাধ 


স্রীকার, শাস্তি। আর আমাদের দেশে - 


.দেখদন। কেমন অবলালাক্রমে কতো 


ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। কতো মলম, কতো 

রাজ্যপাল, 'কতো 'রাজনৈঁতিক নেতা 
বা নেত্রী, কতো সিনিয়র আফসারের 
কেলেন্কারর কথা লোকম্দথে. চাল 
কখনোসখনো_ সেসব ঘটনার ছিটে. 
ফোঁটা সংবাদপত্রের প্রকাশিত (যেমন 
ঘটেছে মহীশ্‌রের একজন মন্ত্রীর 
ক্ষেত্রে। মল্লীমশাই শেষ পৰ্যন্ত পদ- 
ত্যাগ করেছেন।)। এখানে “সব ঝুট... 
হ্যায়” বলে প্রকাশত কেলেতকারকে ছার রর রা ররর রা ররর রা 
ধামাচাপা দেবার চেষ্টা । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয় কেলে- 6" 
গকারিটা ওপর মহলের 
7 
পত্তা, বা শাসন ব্যবস্থার পারচ্ছন্নতা ॥ 
কিছনমান্র বাঁঘনত হচ্ছে না। সতঃমেব 
জয়ত-র ধূল্সা তুলে কারচ্দাপ, 
কালোটাকা, আর দ;নশীত রাষ্ট্র ও 
সমাজদেহে অগ্গীভূত করূর এক 
আশ্চর্ধ ক্ষমতা স্বাধীন ভারত আয়ত্ত 
করে ফেলেছে। এমন বহ: বিদ্যায় 
পটদত্ব নিয়ে ভারতীয় সাহেব-বাধি- 
গোলামরা বকধার্মক সেজে দেশ 
পারচালনা করে চলেছেন। আমাদের 
একদা রাজা-রাণীর দেশ ব্রিটেনের 
শাসককুল ভারত থেকে এসব ব্যাপারে 
শশক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। 

5 ৰা bd 


মহাকরণে মৃখ্যমল্ী নবস্জায় 
সাঁজ্জত ঘরে আঁধহ্ঠান : করলেন, 


বেলতলা রোডে মুখামল্্শীর বাড়তে 
কতো লক্ষন্রীপেন্চা বাসা বাঁধলো। একই 
প:ণ্যলগ্নে এমন কাকতালীয় যোগা- 
যোগ ঘটেছিল ক না জানা যায় ন, 
তবে তেইশ-চাব্বশ মে-র কোন বিশেষ 
তাথ-নক্ষত্রের অন্তর্বতশীকালের মধ্যে 
এমনটি ঘটা অস্বাভাবিক নয় । ম্যখ্য- 
মন্ত্রীর মহাকরণের আফিসঘর-_তাঁর 
পরামর্শকক্ষ, 'বিশ্রামকক্ষ, স্নানাগার 


রকম শর্ত লক্ষণ দেখা দিলে কতো 





fA 


al 


ডা 


ইত্যাঁদর পাঁরবর্তন ও পরিবর্ধনে 
ব্যয় হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। 
কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রতীক জক্ষী- 
পেশ্চা বেলতলার বাড়তে আশ্রয় 
নিয়ে গুটি চারেক ডিমও "দয়েছে। 
্্রীযুন্ত ?সদ্ধার্থশগ্কর রায়ের লক্ষী 
মন্ত কূপ আর আঁফসঘর ও লক্ষী 


বাড়তে নয়, সারা পশ্চিমবাংলায় এ- 


a roy 








ব্যান্তরা বছর খনেকের মধ্যে দেশে 
বিরাট ওলটপালট অনসত্ছ . বলে 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ইন্দিরাজশী 
নিজে না কি আশ্রমে আশ্রমে ছোটা- 
ছুটি করছেন, গরুজীদের আমল্গণ 
করে 'দিঞ্লীতে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর 
পারিষদ-ভন্তবৃন্দ না কি প্রধানমন্ত্রীর 


কল্যাপার্থে শাঁন্ত-স্বস্ত্যয়নের জন্য 


সাধা-সন্স্যাসীদের দিয়ে৷ মহাষজ্ঞের 
আয়োজন করাচ্ছেন। 1দল্লওয়ালারা 
এসব কাণ্ডকারথানা করন, , কিন্তু 
আমরা কলকাতাবাসীরা একটা কথা 
ভেবে আকুল হচ্ছি। মহাষজ্ঞে যাঁদ 
শপ বা রাহ? বা অন্য কিছুর প্রকোপ 


~~ 


না কাটে, মহান নেত্রী যাঁদ আর 
বেশশীদিন স্ব্মীহমায় প্রাতাষ্ঠত না 


॥ থাকেন, তা হলে সিদ্ধার্থশঙকর 


লক্ষননীপেচা ঘরে নিয়েও ক রাই- 
টার্সের শো-রমে দর্শনীয় থাকবেন? 
জান না, বেলতলার বাঁড় থেকে 
পেশ্চার িমগ্ীল ইনক্যুব্টোরে করে 
দিল্লণতে মহাসমারোহে 'বহন কারে 
{য়ে যাওয়া হচ্ছে {ক না! 
মহাকরণের একাঁট ঘরের নব- 
সজ্জা জনসাধারণের জানা হল, বেল- 
তলার বাড়তে লক্ষরীপেশ্চার আগ- 
মনও মখ্যমল্ত্প হাঁস হাঁস মুখে 
সবাইকে জানালেন। বেলতলার 
বাড়ির গৃহসজ্জা সংক্রান্ত ছোটখাট 
খবরও সিথ্ধার্থবাব এ প্রসঙ্গে 
প্রকাশ করলে পারতেন। যেমন বিরাট 
পশারের ব্যাঁরস্টারের বেলতলার 
বাঁড়র কাঁট ঘর শশতাতপ নিয়ামত, 
কবে থেকেই বা সেগ্াীলতে রুম 
এয়ার কণ্ডিশনার বসছে? মুখ্য 
মন্ল হওয়ার আগে না পরে? 
তাপ্পানয়ল্ণের সেই যল্লগর্ণীল নৃতন 
না সেকেণ্ড হ্যান্ড, সেগ্যীল সরকার 
সরবরাহ, না ব্যান্তগত টাকায় কেনা, 
না পুরোন ক্রিকেটার-বন্ধ্র উপহার, 
ক্রীড়াবিদ মৃখ্যমল্ত্ী সাংবাঁদকদের 
হাসতে হাসতে সে খবরগ্যাল জানালে 
বুঝবো তাঁর “স্পো্সিম্যান পারি” 


প্ুরোমাত্রায় আছে। 


নাক আরও, , 





আবার একই (কেলেক্কারী 
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থনতান্তক সমাজের পচন যে কত 
ক্লেদান্ত তা সাম্প্রাতককালের বিনো- 
দিনা কেলেঙ্কারির মধ্যে স্পল্ট 
আঁভিষোগ এই গ্লেটব্রিটেনের 'প্রাত- 
রক্ষাদপ্তরের জ্ীনয়ার মন্নী লর্ড 
ল্যাম্বটনের সঞ্চে জনৈকা কল গার্লের 
ঘাঁনষ্ঠ স্পকা রয়েছে। ব্রিটেনের 
খানদানশদের বারবপিতায় আসান্ততে 
বাধা নেই, যেহেতু একজন সল্দ্রা 
জাঁড়ত, বিশেষ করে তান আবার 
প্রাতরক্ষার সঙ্গে জাঁড়ত, তাই এত 
হৈচৈ ৷ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পদত্যাগ করে 
বেহায়ার মতই বলেছেন যে, কল- 
গালের সঙ্গে তার ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক 
আছে। তবে ব্যাপারটার সঙ্গে প্রাত- 


|. * রক্ষার কোন ব্যাপার জাঁড়ত নয়। 


শুধ: লর্ড দ্যাদ্বটন নয়, লর্ড সভার 
নেতা লর্ড জেলিকোও পদত্যাগ 
করেছেন! এই জৌলকো উানশশো 
তেষাঁটু সালে ব্রিটেনের স্বরাষ্টু 
দপ্তরের রাষ্ট্রমল্পী দছিলেন। 'ীতানই 
প্রফ:মো কেলেওকারির সময়, ব্রিটেনে 
পাতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত তদন্তের দাবা 
ডীঁড়য়ে দিয়োছলেন। য়ন্রোপের 
পৰপাঁৱকা এই কেলেকাঁরকে একটা 
বড় ঘরের কেলেঞ্কারি বলেই দেখছে 
না, তাদের খবরে প্রকাশ যে, এই 
নতুন “কলারের" সঙ্গে বিরাট এক 
আন্তজাতিক গুপ্তচর চক্র রয়েছে " 
যারা লণ্ডন, প্যাঁরস, বন ও 'নিউ- 
ইয়ে পাঁততালয় চালায়। আর এই 


আন্তর্জাতিক চক্রের. সঙ্গে হিথ 
মন্দ্িসভার আরো অনেকে নাকি 
_ জাঁড়ত রয়েছে। 


লর্ড ল্যাম্বটন বলেছেন যে, তান 
আন্তজাতক কোন চক্রের সেণ্গে 
জাঁড়ত নন। লর্ড ল্যাম্বটন ও, লর্ড 
জোঁলকো দুজনেই কল - গার্লের 
সঙ্গে ঘানিষ্ঠতার কথা স্বীকার করে" 
ছেন। “সুসভ্য” ব্রিটেনের আভি- 


জাতদের এই স্বীকারোন্ত যেন অনে- 


কটা বাহাদণার দেখনোর মত। 
আসলে যে ব্যাপাক্টা ধনতান্নুক 
সমাজ চেপে যাচ্ছে তা হল, পাঁতিতা- 
বৃত্তির মত কুর্ধীাসততম পাপ ধন- 
_ তাদ্মিক সমাজের জম্তান- যতাঁদন 


নসর 
নিরাপত্তার প্রশ্ন 

একদিকে সাংস্কীতিক ক্ষেত্রে ধন- 
তাল্মক দেশগুলোর চরম অবনাঁত 
অন্যাদকে যুরোপের দেশে দেশে, 
অর্থনৈতিক বাজার টালমাটাল। ডলার 
পাউণ্ড, ভয়েশমাক? না ফ্রাক্ক-কে 
বাজার দখল করবে এনিয়ে নিত্য 
রগড়া। ফলে দ্বব্যমুল্যবৃদ্ধি, বেকা- 
রত্থ, অর্ধাহার হাহাকার উঠছে। 
'এই সংকট থেকে রেহাই পাবার জনে 
মুরোপে ক্রমে ধীরলয়ে হলেও যদদ্ধে 
বাজনা বাজছে 'বিশেষ করে মধ্য- 
য্রোপে যেভাবে যুদ্ধ সজ্জা হচ্ছে 
তা নিঃসন্দেহে আতঙকজনক। 
দ্বিতাঁয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর স্মাত 
এখনো য়্নরোপের বড় বড় শহর 
গুলো ধরে আছে, এখনো লেখকদের 
রচনায় সেই স্মৃতির -আতক্ক। তবু 
ন্যাটোচন্র. পাঁয়িতীড়া কষছে। এখন 
ন্যাটো চক্রের অন্তভূর্ত দেশগ্দলোতে 
তারশ লক্ষ সৈন্য মজত আছে। 
তার ওপর ' ফরোপে মার্কন যাক্ক- 
রাষ্ট্রের উনআশাটি ঘাঁটিতে রয়েছে 
ভিন লক্ষ সৈন্য, আর মাঁকন যুক্ত 
রা্ট্রর হাতে রয়েছে মারাত্মক ধরণের 
সাতশাটি পারমাণাবক অস্ম॥ 

এই ফদ্ধসজ্জার বিরুদ্ধে অবশ্য 
দেশে দেশে সাধারণ মানুষ সরব। 
যাতে ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তির দেশ- 
গরলোর মধ্যে যুদ্ধ না বাঁধে তার 
চেস্টা হচ্ছে। মোটামটিভাবে ন্যাটো 
ও ওয়ারশ দেশগুলোর মধ্যে পূর্বের 


৷ চেয়ে সম্পর্ক অনেক ! উন্নত-এটা 
ভরসার কথা। 


কারণ ফ্রোপের 
শান্তি যাঁদ কোন মতে 'বাঘ[ত হয় 
তবে তার উত্তাপ এশিয়া আফুকার 
অনুল্তত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর 
পক পড়তে বাধ্য। তাই ফঃরোপের 
দেশে দেশে, বিদেশী ফৌজ সারিয়ে 
সেবার দাবী উঠছে। কয়েক বছর 


পূর্বে ন্যাটোর সদর দপ্তর সাঁরয়ে 


দিয়ে ফ্রান্স যে উজ্জ্বল দজ্টান্ত 
স্থাপন করেছে তা য়দরোপের ছোট 
দেশগুলোকে শাল্ত ফেগাচ্ছে। ফলে 
তাক্স এখন মাকিন প্রভাবম্ন্ত হয়ে 
শর্বাভন্র' সমাজতান্তিক দেশগুলোর 


ধনতান্িক সমাজব্যবস্থা থাকবে, অর্থ সঙ্গে পূর্বের চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


বৈষম্য; দারিদ্র্য থাকবে ততাঁদন এই 
কলঙ্ক দূরীভূত হবে না। পাঁততা- 
বাঁত্রর মত কুৎীসততম পেশার অব- 


লপ্ত ঘটেছে সমাজতান্তিক দেশ- + 


গুলোতে ভাইসন কার্টার তাঁর 
ছেন, দক ভাবে- তরুণ সোভিয়েত 
রাষ্ট্র এই পাপকে সমূলে উৎপাঁটিত 
করেছেন। জনগণতল্লশী চীনও এই 
পেশাকে দেশ থেকে হটিয়েছে। 


স্থাপনের চেষ্টা করছেন।  শদধ 


করেছে এবং কিছু কিছ: ক্ষেত্রে নিরা- 
পত্তার প্রশ্নেও কিছ; চান্ত হত্যাঁদ 
পশ্চিম জামানীর মধ্যে, চান্ত সম্পা- 
দিত হয়েছে। এসব ঘটনা ফুরোপের 
নিরাপত্তার পক্ষে শুভ সন্দেহ নেই। 


দপপ | শতবার ১লা জল ১৯৭৩ 


ঘাকাণবাগীর ডণীতির খবর 


দেপ্পপের সংবাদদাতা) অন:গ্রহাগস্ট ও নানাবিধ অপকর্মের 
গত আঠারোই জানঃক্পারী সন্ধ্যা সঙ্গী এই লে।কটির দাপটে এখান- 
সন্ধ্যা "ছটা সাতাশ মনিটে আকাশ- কার কর্মচারীরা আস্থর' ইনি কথায় 
বাণী কলকাতা কেন্দ্রে সবীর সেনের কথায় হম্বিতম্বি করে সবাইকে 
একাঁট গান বাজাতে বাজাতে হঠাৎ গালাগাল দেন। মন্মী থেকে আরম্ভ 
থেমে গিয়োছল। ঘোষক শ্রোতাদের করে বর্তমান স্টেশন 'ডরেকটর 
কোঁফিয়ৎ "দিয়েছিলেন এই বলে যে, কাউকেই ইনি গালাগাল দিতে কসর 
যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যই এই করেন না। কিন্তু কর্তাভজা এই 
বিদ্রাট। প্রকৃতপক্ষে এর জন্য দায়ী লোকাটর কর্তাদের সামনে অন্য 
একজন প্রোগ্রাম আঁধিকর্তা॥ তার. মার্ত।। যে কোন কেন্দ্রগয় মন্দ 
নাম আবিনাশ চক্রবতপি। তান এ থা তথ্য ও বেতার দপ্তরের হোমরা 
সময়ে দু নম্বর লাইভ স্টুডিওতে চোমরা কেউ এলে লোকটি এয়ার- 
একজন [সুন্দরী তরুণীকে এনে- পোর্টে গিয়ে হাত কচলাতে থাকেন। 
ছিলেন স্টডও দেখাতে যেখানে. .একবার খাদ্যমন্ত্রী কাশশকান্ত 
প্রবেশের অধিকার স্বয়ং ভারতের মৈত্রের একটি প্রোগ্রাম করতে আঁব- 
রক্ট্রপাঁতরও নেই। তারপর তার সঙ্গে নাশ অস্বীকার করেন। মল্পরর 
খনসাটি করতে গিয়ে সান্দরীর বন্তৃভা কেটে ছোট করার হুকুম 'দিয়ে 
হাত লেগে ডিস্কাট থেকে ীপর- ' তান সদর্পে স্টাডও ছেড়ে চলে 
আপটা বিচ্ছিন্ন হয়ে ষায়। ফলে এই যান। কিন্তু প্রোগ্রামাটর প্রচার শেষ 
বিভ্রাট। আঁভযোগ যে মিথ্যা নয়, হবার সঞ্গে সঙ্গে তান কাশবাবূর 
সংশ্লিষ্ট ইঞ্জীনীয়ারইন চার্জের 


বিচিত্রা প্রোগ্রামের একেবারে তাঁনস * 
মালিক ছিলেন। "লেখার ব্যাপারে & 
আঁবনাশ একেবারে সরস্বতীর বির- 
পত্র! অন্যে প্রোগ্রাম করেন আর 
প্রাত প্রোগ্রামে তান নিজের নাম 
গুজে দেন। বাঙলাদেশের ওপর 
ওখানকার দ:জন কর্মী কর়েকাঁট 
প্রোগ্রাম করেন। কিন্তু আবিনাশ 
সেগুলো নিজের বলে চালিয়ে 
শদল্লশর কাছে বাহবা নিয়েছেন। 

আঁবনাশের আমলে ফববাণী আঁব- 
নাশথণীতে পরিণত হয়েছিল৷ 
এখন, যুৃবতীরা যেমন প্রোগ্রাম 
করেন, তেমীন তাঁদের বাঝা মায়েরা 
চাল্পশোর্ধ এক অধ্যাপক ভদ্রলাককে 
অবিনাশ প্রোগ্রাম দিয়ে থাকেন। - 
আপাত্ত উঠল আঁবনাশ বললেন, 
এস ির হনকুম। এ অধ্যাপককে 
হাতে রেখে তার আত্মীয়কে এ 
কলেজে ভার্ত করাতে হবে। একই 


'স্টমীডওতে 


' প্রোগ্রাম পাচ্ছেন। 


লিখিত কৈফিয়ৎ থেকে তা জানা 
ষায়। জার বন্ধব্যয আঠারোই জান: 
য়ারী দু নম্বর স্টুডওতে দ্রাক 
ব্যাকের ঘটনা ঘটে একজন বাঁহরা- 
গতের পিক-আপ স্পর্শ করার জন্য 


এবং এই “আনঅথরাইজড ভ্িজিটাব" 


অবিনাশ চক্রবর্শির আতাঁথ॥ 

এতাঁদন আবনাশের হাতে৷ যুব- 
বাণীর ভার 'ছিল। যুববাগী থেকে 
শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং প্রোগ্রাম 
আধকর্তাদের একজন বিভাস 
বসকে বতাঁড়ত করা হয়েছে 
অথচ বভাসবাবু িকবণশর - 
১১৮ 


পক্ষপাতিত্ব মাঝে মাঝে সরকারী 
আইনকে কলা দেখায়। একবার এক 
মাঁহলাকে আ্যানাউন্সার করার জন্য 
উঠেপড়ে লেগোছলেন তাঁন। 
এনে মাহলার গলা 
পরণক্ষা করতেন, অভয়বাণশ দিতেন। 
কিল্তু এ মাহলার * সণ্গে একান্তে 
তার কথাবর্তাগঃলো যে স্টডওর 
কোন কোন কর্মচারী গোপনে রেকড 
করে রাখতেন তা আঁব্নাশ জানতে 
পরেন ি। শোনা যায় কোন একটি 
সর্বাদপন্রের বেতার সমালোচককে 
ওঁ টেপ দেওয়া হয়েছিল? সমালোচক 
কিছু অংশ,প্রকাশ করেন? তারপর 
থেকে তান আকাশবাপীতে হরদম 
আকাশবাণী 
কলকাতার *নয়স আছে মাসে একাঁট 
ঝোঁশ কাউকে প্রোগ্রাম দেওয়া হবে 
না। শকল্ভু এ সমালোচক প্ৰতি 
সপ্তাহে একাণিক প্রোগ্রাম পাচ্ছেন। 
‘জে প্রোগ্রাম করে নজেই কাগজে 
প্রশংসা করে লিখছেন।, 

আকাশবাণণ কলকাতার প্রান্তন 
স্টেশন িরেকটর শি সি চ্যাটাজশি 
এবং ধ্ষাঁন বর্তমান দিল্লীর আকাশ- 
ব্রাণার দাড় কর্তাদের একজন তাঁর 


কাছে গয়ে স্বজাবসংলভ ভঙ্গীতে 'শজপীকে বারবার প্রোগ্রাম দেও- : 
হাত কচলাতে থাকেন ঃ স্যার, য়ার উদাহরণও আছে। 

প্রোগ্রামাট কেমন হয়েছে? মন্ত্রী এ হেন আঁবনাশকে সম্প্রীতি ফব- 
জব্‌ব দিলেন, চমৎকার। আঁবনাশ বাপশর প্রোগ্রাম অধিকর্তার পদ থেকে 
হে* হে*“করে থললেন, কত মেহনত সাঁরয়ে ক্রীড়া বিভাগে স্থানান্তাঁরত 
করতে হয়েছে, স্যার। অ স্যারের করা হয়েছে। এখন য:ববাপীর 
লিখে দেন। কাশশবাব একটা? ফেলেছেন। -কেননা আঁবনাশের 
'সাঁটাফকেট লিখে দিলেন। আঁব- দৌরাত্মের হাত থেকে তারা নিচ্কাত 
নাশ সেটা দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়ে- পৈল্ন। কিন্তু ওদিকে আবিনাশের 


ছাড়া এই দুই 


ছেন। ? 
অপরের মেহনত আত্মসাৎ কর- 


বেশ একট কোণঠাসা অধসর্থা। কেননা 
ক্লীড় বিভাগে ফ্বত দের প্রীত পক্ষ. 


তেওঁ আবিনাশ ওস্তাদ । আকাশবণাগর পাণতত্বের সুযোগ কম। 


ছুই হংগ্রেপী ট্রেড ইউনিয়ন 
সংস্থার মিলন হল না 


(দর্পপের. সংবাদদাতা) 


আই এন টি ইউ সির সঙ্গে 
এন এল 'স মর সংযুক্ত হওয়ার 
কোন সম্ভাবনাই 'আপাততঃ নেই । 


গত ১৮ই মে এন এল স সর 'দ্বতীয় 


রাজ্য সম্মেল;নর 'শেষ দিনে এ 
সংস্থার জনৈক কর্মকর্তা জানালেন। 
আই এন টি ইউ 'স-র-সর্বভার- 
তীয় সভাপতি [্লিীভগবতীর আপোষ 
মামাংসার প্রয্যুস সত্বেও এবং অনেক 
প্রভাবশালশ নেতৃত্বের ' ভ্রুকুটিকে 
অগ্রাহ্য করেও এন এল পি সি-র 
?তনাদন ব্যাপী আধবেশন শেষ হল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে য়ে! 
অধিবেশনে 'বাভন্ন জেলা থেকে প্রায় 
দই হাজার প্রাতানাঁধ যোগ দিয়ে- 
ছিলেন । 

জনৈক কর্মকর্তা আমাকে জানান 
যে, আই এন টি ইউ 'ঁস-র সঞ্গে 
অ'মাদের কোন ীবরোধ নেই। 
কিন্তু আই. এন টি ইউ সির বর্তমান - 
ঘুন-ধরা ও কায়েম স্বার্থের পজ্ঠ- 
পোষক বর্তমান নেতৃত্বের পারবর্তন 
সংস্থার মিলনের 
কোন সম্ভাবনা নেই। আই .এন টি 
ইউ নসর বর্তমান নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় 
সরে দাঁড়ালে অথবা তাদের অপসারণ 


করে দুই সংস্থার মিলনের পথ 
প্রশস্ত করা হবে কিনা । তা এখনো 
চূড়ান্তভাবে স্থির হয় ন। 

এই সম্মেলনে প্রবীণ আই এন টি 
যোগদান বিবগিষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

শ্রীশুক্লা তাঁর, ভাষণে ট্রেড ইউনিয়নের 
ক্ষেত্রে এন এল 'ঁস সর ভূমিকাকে 

সপ্রশংস উন্তির মধ্যে দিয়ে আঁভনন্দন 
জানয়ে এই সংস্থার প্রয়োজনীয়তার 
কথা ব্যস্ত করেন। 

এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলাব 

অনেক তরুণ এম এল এ এবং ধিক? 

মন্ত্রীর যোগদান . আঁধবেশনে 

উপস্থিত প্রাতানাঁধদের বিশেষভাবে 

উৎসাহত করে। প্রিয়-সবব্রত গোষ্ঠী 

ভুন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমল্পী 

গ্োঁবল্দ নস্করের সম্মেলনে ফোগিত 
‘দান অনেকেই 'বাস্মত করেছে। 
সম্মেলনে যোগদানকারী তরুণ এম 
এম এল এদের মধ্যে অনেকে আছেন 
প্রিয় গোষ্ঠীর অনুমোদিত সংসদীয় 
যুব ফোরামের কার্যকরী .দাঁমাতির ' 
সদস্য। 


দি | শর্রুবার ১লা জাল ১৯৭৩ 


উত্তরবঙ্গে 'জয়নাল হঠাও বিক্ষোভ 


হি শাল ডান্ত নাভীর ্পাতভিওক্রুতি 


) 3, 


পাঁশ্চম দিনাজপুর ' তথা সমগ্র 
উত্তর বঞ্রে ক্ষুদ্র ও.কুঁটর শিল্প 
দপ্তরের মল্দ্রী |জয়নাল [আবেদনের 
“শবরুদ্ধে কংগ্রেস কমীদের মধ্যে. এক 
ব্যাপক বিক্ষোভের সূন্টি' হয়েছে৷ 


(বিশেষ প্রাতানাঁষ) 


মাঝখ্যন থেকে গোল বাঁধাল যুব 
ও ছাত্র কর্মীরা । 
জয়ল্ঘল হঠাও . 
এই যব ও ,ছাত্রদেরকে সামলাতে 
জয়নাল আবেদীন 'হমাঁসম খাচ্ছেন। 


কোন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। 
ছান্রনেতা গ্রেপ্তারে / 


সদ্ধার্থবাবুর আজ শঙু্কর-তিলকের' ,জোরের সঙ্গে আরও বলেন £ দরকার 
চেয়ে জয়নালের সহযোগিতা বেশী হলে- আমি ইটাহারে "গিয়ে টআপনার 
. প্রশ্লোজন। তাই তিনি জয়নাল আবে- | 
দানের প্ররোচনায় ফ্বব ও ছাত্রনেতা- 


দের গ্রেপ্তারের দেশ দরছেন। 
পুলিশকে নিজের প্রয়োজনে ন্যব- 


হার করবার "জন্য শ্রীআবেদাীন ওঁ বতশীর এই উন্তি শ্রীআবেদীন সাহসের ' 
ও পরবর্তাকালে তান মীল্রত্ব হারালেও জেলার প্যালশ সুপার শ্রীএস পি সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন 'ন। 
ওঁ রিপোর্টের ভীঁত্ততে তাঁর বিরুদ্ধে মুখাজশিকে তদাঁবর তদারক . করে 


বদল করে নিজের মনোমত লোককে 


"এস পি পদে বল কাঁরয়ে' আনেন। 
এহেন জয়নাল আবেদীন 'ানজের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে মে, গ্রেপ্তার করে। 


সী 


4 পাচ 


আহ?ত জনসভার পাশে পাল্টা জন- 


সভা করে প্রমাণ করে দিতে পাত্র 


আপনার থেকে জনসমর্থন আমার 
বেশ আছে॥। জানা গেছে শ্রীচক্র- 


নাটকীয় পরিবর্তন 
তারপরই, ঘটনার নাটকীয় পাঁর- 
বর্তন হতে থাকে। শন্করকে পলিশ 
ছ্যতনেতা' তলক - 


জয়নাল আবেদশীনের বিরদ্ধে, প্রধান এমনাক নিজের জেলা' পশ্চিম দিনাজ- পথকে নিচ্কন্টক রাখতে পাঁশ্চম পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রান্তন চৌধরীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
আঁভযোগ ব্যান্ত স্বার্থে তানি সর- পরে তান যব ও. ছাত্রদের কিছ" দদনাজপতরে ফ্াব-ছাব্দের দমাতে পণীলশ সুপার তাঁর কীতিত্বের জন্য জারশ করা হয়। এর প্রাতব্যদে যব 


কারা ক্ষমতার চূড়ান্ত 'অপব্যবহাৰ তেই বাগে আনতে .. পারছেন 'না। ' ব্যাপকভাবে ' প্রশাসন ও প্দীলশকে রাষ্ট্রপাত কর্তৃক সম্মানত হয়ে- ও ছাত্র 
করছেন। আঁর কাজকর্মের ববরদ্ধে অনেক চেষ্টা করেছেন? চিরাচারত । ব্যবহার করছেন। সম্প্রতি পশ্চিম ছিলেন। 


নানা আভযোগ উঠেছে। শুধ; তাই প্রথায় অর্থের ও 'বাভল্ল অনুগ্রহ দিনাজপুর জেলা যব কংগ্রেস সভা- 
নয় রাজ্য কংগ্রেসে বিশেষ করে যুব পাইয়ে দেবার প্রলোভনও যুব.ও পাত শঙ্কর চক্রবত্তীকে সমসায় 
সম্প্রদায় দাবী তুলেছেন জয়নাল ছাত্র নেতাদের দেখিয়েছেন কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর ছাত্রনেতা 
-আবেদীনকে মল্তিসভা থেকে বাদ ওরা শোনোনি। ছার্তয্বরা।” ক্রমাগত তিলক চৌধুরী ও তাঁর সহকমণী- 

২... দাবী জানিয়ে যাচ্ছেন “জয়নাল হঠাও, দের বিরদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 


দেবার জন্য। 7 
এই অবস্থয় কাঁরৎকর্মা জয়- 
নাল সাহেব চাইছেন যে, নিজেকে 


সিদ্ধার্থ রায়ের পক্ষে তাঁকে মললি- 


কংগ্রেস বাঁচাও” 


ঝ:লেছে। ভাগ্যের ক নিষ্ঠুর পাঁর- - 


কিন্তু জয়নাল সাহেব অত সহজে হাস! যে শঙ্কর চক্রবর্তী ও তিলক 
যাঁদ উত্তর বঙ্গের একর অধিপাঁত শপিছ: হঠবার লোক নন। তান চৌধুরীর কাঁধে) ভর "দয় সিদ্ধার্থ 
হিসাবে প্রাতাম্ঠিত করা যায় তবে জানেন কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়। রায় ও শ্রীমতী মায়া রায় নির্বাচনী 
যত অভিযোগই আসক. না কেন অবিভন্ত কংগ্রেসে একবার "তান বৈতরণণ “পার হলেন, ফে দুজনের 


যখন রাজ্য মাল্লসভায় ডেপনাট 


নামে অনেক প্রশংসা সন্চক কথা 


সভা থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব হবে শমানস্টার ছিলেন তখন.তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভা সামাতিতে "সদ্ধার্থ- 
না। এই কথা মনে রেখে শ্রীআব্দন ইনটোলজেন্স রাণ্ডের গোপন 'রপোট' বাবু বলেছেন, আজ তাদেরই সা বতশী এ সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্য হয়েছে? উক্ত আভযষোগ পত্রে বলা 
গত সাংগঠাঁনক নব্যচুনের সময়ই, তঙকালশন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর ও করার আদেশনামায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্র 
উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলী কাঁসাটর স্বরাষ্ট্র মলুণি গোঁবিন্দব্লভ পল্ধের শহসার্ত তানি স্বাক্ষর ' করলেন। 
গুরত্বপূর্ণ পদগলিতে নিজের কাছে য্যয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীআবেদীন ' গিদ্ধার্থবাঝর এই পরিবর্তনে যুব 


বিশেষ আস্থ্যভাজন লোককে বাসিয়ে তৎপর হয়ে ওঠেন কি করে ছাত্ররা বিক্ষব্ধ হলেও 


রেখেছেন সর্বই ঠিক lis Lt 


এই িরপোর্ট চাপা দেওয়া যায়] 


মহল জানেন যে, গদশী" রাখতে 


প্ীলশ সুপার বদলের 
সঙ্গো সঙ্গে যে সমস্ত থানার আঁফ- 


করতে রাজী ছিলেন না তাঁদেরকেও 
বদলা করা হয়। 
শচ্করের সঙ্গে বচা ' 

পশ্চিম দিনাজপুর যুব কংগ্রেসের 
সভাপাঁত শঙ্কর চক্রকতীকে গ্রেপ্তার 
করার কারণ ীহসাবে জানা গেছে 
ফিছাঁদন আগে জেলার রাজনোৌতক 
"সম্মেলনে শ্রীচক্রকতশর সঙ্গে শ্রীআকে 
দীনের প্রচন্ড .বচসা হয়। প্রিয়, 
মুল্সগীর বশ্বস্ত জর্থকম শ্রীচরু- 


নেতৃত্বের সামনে, চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 
শ্রীবেদীনকে বলেন ঃ জেলার এক- 
মাল নেতা সাজার আগে আপাঁন 


জনসমর্থন আছে। শ্রীচন্রবতশী 





পক্ষ থেকে বন্ধ 
পালিত হয়। বেদশনের দেশে 
পলিশ ছাত্র ও যুব কমশিদের ওপর 


সাররা শ্রীআবেদীনের, নরশিমত কাজ প্রচণ্ড অত্যাচার শুর করে' দেয়। 


1 


রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি সন্দীপ 


ব্যানাজশী শঙ্কর চক্রবতশর "গ্রেপ্তার ও 
যনব/ ছাত্র কর্মীদের ওপার পঢ়ালশণী 
জ:ল:মের প্রাতিবাদ জানয়ে মখ্য- 
মন্ত্র কাছে পত্র দিয়েছেন। 

পাত সপ্তাহে উত্তর বঙ্গের যুব 
ও ' ছাত্র নেতাদের' এক উচ্চ পর্যায়ের 
বৈঠক বসে । ওঁ বৈঠকে শ্রীআবেদীনের 


বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বলিত পত্র 


মামিকে দেওয়ার জন্য সদ্ধান্ত 


হয়েছে কিভাবে শ্রীআবেদীন সঙ্কাঁণ' 
স্বার্থে জেলায় : সাম্প্রদাক্িকতার 
বিষ ছড়াচ্ছেন সরকারী দপ্তরে যোগ্য 


রাজনৈতিক প্রমাণ দিন আপনার পেছনে কত প্রার্থীদের বাণ্চিত করে: (নিজের 


আত্মীয়-স্বজনদের 'চীকরী [দয়েছেন। 


ছাত্রীর এতি ক মমত| ঘধিকারীর নির্মম সীমাহীন 


খা সংবাদদাতা) 


_ আমন্ড সোস্যাল সায়েন্সের অধ্যক্ষা 


তার পিতার কর্মস্থলে দর্ছর লক-' অদ্াকার করেন এবং 'কিলেজের অন্যকারো ওপর দায়িত্বও অর্পণ 
বিহারাীলাল৷ কলেজ অব হোম "আউটের জন্য তাদের আর্ঘক অবস্থা মধ্যে পর্ণলশ নিয়ে আসেন। ' 


খারাপ হয়ে পড়ে। ছা্রশটি তার 


ছব্রীদের প্রাত শ্রীমতীর ব্যব- 


* শ্রীমতী মমতা অধিকারীর খামখেয়া- বেতন কিস্তিতে পশাধ করার জন্য , হার কোন কলেজের অধাক্ষার 'উপ- 
লাঁপনা ও দঃুনশীতিতে ছাত্রীরা অধ্যক্ষার কাছে আবেদন জানায়। যুন্ত'নয়। সম্প্রীতি ববি এস! সি পার্ট 
. অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বিলে জানা ' ‘অধ্যক্ষা শ্রীমতী আঁধকারণ ছাত্রাটির . ওয়ান পরাক্ষার ফলাফল: প্রকাশিত 
গেছে। যেসব ছাত্রীর বেতন একমাস আবেদনে কর্ণপাত করেন না শুধু হলে কিছ; ছাত্রই দেখে তাদের ফল 
বাঁক ৷ পড়েছে তাদের কাছ থেকে নয়, তাকে অত্যন্ত অভদ্র ভাষায় অসম্পূর্ণ । স্বভাবতই তারা অধ্যক্ষার 
সাড়ে সাত টাকা জরিমানা আদায় বলেন যে, এই কলেজ ধনীদের জন্য সঁঞ্গে দেখা. করে এর কারণ জানতে 
করা হয় আর যারা দমাসের ডিফল- তাদের মত গরীবদের জন্য নয়। চায়। অধ্যক্ষা এই ঘটনা সহান:ভূতির 
টার তাদের কাছ থেকে এক মাসের অথচ শ্লীমতা- প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সঙ্গে বিঝ্চেনা করার পাঁরবর্তে 


বেতন পনেরে টাকা এবং 
মাসের জন্য সাড়ে সাত টাকা জার- 
মানা ছাড়াও 'তারশ টাকা 'আ্যাডামশন 
ফি আদায় করা, হয়। 


কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
চক্রের সাহায্যে আযাকাডোমক কাউ- 


আগ্বের ছাড়াই এই কলেজের অধ্যক্ষা এবং ছাদের“ এই বলে শাসান যে, তারা 


যেন এই ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 


| করার জন্য তার কাছে না আপে, এর- 
অর্থনৈতিক “ ন্সিলের সদস্য হয়ে এখন সাণ্ড- পর এলে তাদের তান রাস্টিকেট 


'দুরবস্থার জন্য ধরবাভি্ কলেজের ০1 করতে বাধ্য হবেন। ' 


বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী [ঠিক সময়ে 


বেতন 'ঈদতে পারে না। 


সমস্ত ' 


ছেন। 
dk Se COE BE 


কলেজের ছাত্রীদের জন্য উপ- 


রা নি 


কলেজ কতৃপক্ষই এদের প্রতি সহা- অ্যাডামশনের আবেদন পত্র পাঁচু একটিমাত্র রিজার্ভয়ার আছে এবং 
নৃভূতিশশল। কিস্তু বিহারীলাল, টাকায় িনতে হয়। অতএব যে তার জলও পানের অন্দপযন্ত। 


কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী আঁধকারশ কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা এক হাজারেরও ১ 


তাদের টেষ্ট অথবা ফাইনাল পরণ- 


_ ক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না বলে আয় হয়! কিন্তু সে টাকা কোথায় 
যায় এবং কিভাবে হিসেব রাখা হয় 


ভয় দেখান! 


বোৌশ সেখাবে এইভাঝে প্রচর টাকা 


এই কলেজ বিশ্বাবিদ্যালয়ের 


কারী পরাক্ষার পাঁরদর্শক। এর জন্য 


শ্রীমতীর পীবরুদ্ধে আরও আঁভ- তা' একমাত্র অধ্যক্ষই জানেন। যাঁদও তান বেশ ভাল টাকা পান বিব- 
যোগ যে, উপারউন্ত উপায়ে যে টাকা এইভাবে সংগ্গহপত অর্থ কলকাতা বিদ্যালয় থেকে। অথচ বহু ক্ষেত্রে, 
সংগৃহণত হয় তার ঠিক মত৷ হিসেব ধি্ববিদ্যালযের ধিহারালটল ঈখপ্ডে, দেখা গেছে, তান যে কোন অজ 


রাখা হয় না। তান অধ্যক্ষা হবার 


জমা রাখার কথা । 


দীর্ঘকাল সহা হাতে এই সময়ে কলকাতার বাইরে 
পর থেকেই এ জানস ঘটে চলেছে। করার পর সম্প্রীত ' ছাত্রীরা এই থাকেন সম্পূর্ণ ব্যসতি্ত কারণে যার 


“শকছুদন 'আগে একজন ছাত্রীর দুনাতর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করো সঙ্গো শিক্ষার কোন সম্পর্ক রেই। 
আট মাসের কেতন বাঁক পড়ে, কারণ অধাক্ষা ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে এইসব ক্ষেত্রে তান সরকারী ভাবে 


বাঙ্গর আযভোনিউয়ে 


করেন না। 
জানা গেছে শ্রীমতী আঁধকারর 
বালিগঞ্জ স্লেসের বাড়ি ছাড়াও 
একাটি বিরাট 
বাঁড় আছে। এই বাঁড়র জাম 
তান তার ঘাঁনম্ট বন্ধু তৎকালীন 
উদ্বাস্তু ত্রাণমন্ত্রী শ্রীফভী আভা 
মাইীতির কাছ থেকে উদ্বাস্তু সেজে 
আদায় করোছলেন। এই বাঁড়াট 
নির্মাণ করতে প্রচুর টাকা বায় 
হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে একটি 
কলেজের অধ্যক্ষা এত টাকা কোথা 
থেকে পেলেন? 


কাঠাল পরা একটি গুলেকে 
একদিনের নোটিশে দিতে হয়। এই 
ঘটনা কলকাতা . 

নিয়ম বাহভূতি। 
{বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানালে শ্রীমতঁ 
তাদের আভভাবকদের ডেকে পাঠান 
এবং অধ্যক্ষার সামনে তাঁদের মুচ 


লেকা দিতে হয় এই মর্মে যে, ছাত্রীরা, 


এক্‌ দিনের নোটিশে পরাক্ষা দেবে। 
অভিভাবকদের, অধাক্ষার কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনাও করতে হয়। এ ব্যাপারেও 
তান কলেজে পর্ণীলশ ডেকে আনেন 
এবং ছাত্রীদের প্রায় প্রস্ভুতহীন অব- 


গত বছর কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের স্থায় পরণক্ষা দিতে হয়। 


দেশণণের ভ্রাম্যমাণ প্রাতিলাধ) 
বাঁকুড়া সাম্মলন মোঁডক্যাল 
কলেজ্জ এবং হাসপাতালে স্থানীয়, 
ছাত্র পাঁরষদ এবং যব কংগ্রেসের 
এক শ্রেণীর কর্মীরা চরম দৌরাত্ম্য 
শুর; করেছে! ওদের দৌরাত্ম্য 
হাসপাতালের কর্মচারী ও ডান্তাররা 
আঁতষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা প্রাত- 
কারের পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। এই 
অসহনশয় অবস্থা সম্পর্কে যাঁদও 
বং পদলশ সংপা- 
“শরষ্টেন্ডেন্ট সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল 
আছেন, তথাপি তারা এব্যাপারে 


বরুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে চরম দৌরাস্য 


কিছুই করতে পারছেন না। তারা 


কয়েকটি মহলের চাপে পড়ে অর্স- 
bl 

হায় বোধ করছেন। 

এই অবদ্থার কথা যথাসময়ে ও 


যথারীতি মনখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শক্কর 


রায় এবং _স্বাস্থ্যমন্মী আঁজত 
পাঁজাকে জানানো হয়েছেঃ কিল্ভু, 
আজও এর কোন বিহিত হয় নি। 
কলেজ ও হাসপাতালের কর্মী এবং 
ডান্তারগণ ভাবছেন যে, অবিলদেব 
তাদের এই দুর্গত এবং প্রাতিষ্ঠান- 
টির অব্যবস্থা দূর না হলে তারা 
শাদ্তিগৃথ্ আন্দোলনে নাঁমবেন। 


ছাত্রীরা এর ' 


॥ হয় ॥, 


ভ্ঞান্সজান্স নাশিলো 


' সতেরোই মে তারিখের ! দর্পণ 
প্রকাশিত ন্যাশনাল ' ইউনিয়ন অব 
সাঁমেন্দ নব ইন্ডিয়ার সাধারণ 


' সম্পাদক অসত মিত্রের প্রাতবাদপন্রে জাহাজে 


' ভারতীয় নাবিকদের কেতন ও 'অন্যান্য 
বলা' হয়নি । তান একথাটা চেপে 
গেছেন যে, ইউরোপীয় নাবকদের 
আমাদের মত ছ মাস চাকরী করে 
বারো মাস বসে থাকতে হয় না! 
:' একজন ভারতীয় নাবিকের সর্বেচ্চ 
বেতন ৪৯৫ টাকা। বারো মাস 
চাকরী না থাকার দরুণ তার' মাঁসক 
৷ বেতুন দাঁড়াচ্ছে ১৬৬ টাকা, অর্থাৎ, 
' নয় পাউন্ডের মত, .পণশচশ পাউণ্ড 
', নয়। আর স্যাঁবধা ? একজন 'ইউ- 
রোপীয় নাবক বশ শতাংশ বোনাস' 
পায় ৮-৩৩ শতাংশ। খাওয়াও ' 
সঙ্গে. 'বল্তর তফাৎ। 
ওদের এক একজনের জন্য এক একটি 
"কেবিন আর আমরা এক এক, 
কেছিনে পাঁচ ছজন থাক। ! 
জুল; নাবিকদের আন্দোলন 
সম্পর্কে শ্রীমত্রের মূল্যায়নের সঙ্গো 
ভারতীয় নাবকরা একমত হতে পার" 
বেন না' আফ্রিকান নাবিকরা আজ 


: জয় হাকেইী। 
' " শ্লীমনতর ও তাঁর সাঞ্গপা্গরা 
স্বাবরোধী ।উক্তিতেও অভ্যস্ত। গত। 
পনেরোই মে তান এক প্রচারপত্র 
মারফৎ জানালেন যে, আই টি এফ 
িগার্পর সম্মেলনে এশীয় নাবিক- 
দের বেতন আগামী সেপ্টেম্বর মাস 
থেকে আটচাল্লাশ, পাউণ্ড করার 
দাবাঁতে পৃথিবপব্যারপী : জাহাজী 
কোম্পানীর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে 
বলে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। 
এবং কলকাতা ন্যাশনাল ইউনিয়নের 
আন্দোলনের ফলেই নাক আই টি 


এফ এই প্রস্তাব নিতে রাধ্য হয়েছে)! 


এই একই দাবী করেছে অপর একটি 
ইউীনয়ন যারা ক্িছাদন . আগে 
পর্যন্ত ওঁ - একই . ইউনিয়নের 
মধ্যে, ছিল! মজার ব্যাপার 
মাত্র কিছুদিন আগে মি 'মহাশয়রা 
| আপনার কাগজ মারফৎ জোর: গলায় 
' ঝিলেছেন |ফে ভারতীয় নাবিকদের 
আই এল ও শনীর্দস্ট আটচাল্পিশ 
পাউন্ড চাওয়া অ্যোন্ধক। আবার 
দতানই প্রচারপত্র আরর্ফৎ আই টি 
। এফ-এর ' দাবাঁকে , নিজেদের কৃতিত্ব 
বলে. জাহির করেনু। | 

k আরও একটা ঘটনা ঝাল! 
শ্রীমিৱের ন্যাশনাল ।ইউনিয়ন একাত্তর 
সালের মাঝামাঝি চাকরণ বাড়ানোর 
দাবীতে কলকাতা বন্দরে অনশন' 
শুর; করেন। আমরা জানি ভারত 
সরকারের 'নৌ ও পাঁরবহন মন্দ্রণালয় 


/) 


“কর্মহীনতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কাম-. 


টির রিপোর্টে * বলা হয়েছে, যে. 


জন নাবিক 
নয়োগ করা হয়ে থাকে সেখানে ভি 
শপ নামক 'অটোমেশন চাল; করে 
'নাবিকের সংখ্যা করা হয়েছে বাশ 
জন। এই কাঁমাটতে ন্যাশনাল  ইউ- 
নয়ন প্রাতানীধত্ব করেছে। একাঁদকে 
তারা বলছে নাবিক সংখ্যা বাড়াও, 


আর একাঁদকে বলছে নাব্কি সংখ্যা ' 


কমাও। তারা দাবী' করছে মেডিকেল 
ব্যবস্থার উন্নাতি করা হয়েছে, অর্থাৎ. 


নতুন চ্দান্ততে বলা হয়েছে যে কোন - 


যাঁদ ডান্তারী পরণক্ষায় আনাঁফট হয় 
তাহলে প্রাতাদিন দশ টাকা 'হারে 
একমাস পর্যন্ত ভাতা দেওয়] হবে 
কিন্তু জনৈক নাবির যগ্মন ডান্তারী' 
পরশীক্ষায় আনাঁফট হয় এবং, ছাঁক্বশ 
দিন চিকিৎসার পর ফিট হয়ে যখন 


টাকা আনতে যায় তখন কোম্পানী . 


বলে, তুমি যেহেতু একমাস চিকিৎসা 
করাওান সেহেতু কোন টাকা পাবে 
না। এই হল মেডিকেল ব্যবস্থার 
উন্নাত। 

্র্োসিভ লীফেয়ার* ইউনিয়ন 
সম্পর্কেও আম ভাল কথা বলতে 
পারছি না। কিছুদাদন আগেও এরা 
আঁসত মিত্র ও বিকাশ মজুমদারের 
ধামাধরা ছিল। নাবিক সমাজ্র জানতে ' 
চায়, কোন অজ্ঞাত' কারণে প্রগ্নোসভ 


ীর- সফেয়ারর্স' ইউনিয়নের নেতারা' আজ ' 


এদের বিরোধিতা করছেন! ' 
জনৈক ইউটাঁলাঁট হ্যান্ড 
] SC কলকাতা 


|| 


8. | | 
+ ‘অভিনব পরাক্ষা! । 


এবং কয়েকটি প্রশ্ন 


“আঁভনব পরীক্ষা” শিরোনামে 
প্রকাশিত, দর্পণের সংবাদের প্রতিবাদ 
করেছেন গাঁরফা ' স্কুলের প্রধান 
{শিক্ষক অজিত ভট্টাচাৰ্য । কিন্তু 
আঁজতবাবু নিম্ীলাখত -প্রশ্নগণলর 
জরাব দেবেন কি? দুলাল ব্যানাজশি 
বর্তমানে গাঁরফা স্কুলে' কেরাণণী।' 
আগে পর্যন্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, 
ছিলেন ক না? , কেরাণশর পদে 
্রীব্যানাজশির, “নয়োগ এখনও -শক্ষা 


মধ্যে তাকে স্কুল ফাইনাল পাশ 
করিয়ে ওঁ পদে স্থায়ণ করতে পারলে 
তবেই ন্রীভ্ট্রাচার্য প্রধান শিক্ষকের 
পদে বহাল থাকতে পারবেন এটা ক 


সত্য নয়? ‘তান দিব টি পাশ না. 
করা, সত্বেও দুলাল ব্যানার্জীদের . কলকাতার একাটি রঙ্গমণ্ডে হোটেল কতার দাঞ্গা লাগায় অসমীয়া 
সহযোগিতায় প্রধান শিক্ষক হয়েছেন নিয়ে একটি নাটক আনত হচ্ছে। বাঙ্গাল, বাঞ্গাল, ও উড়িয়া প্রভাত 
ক না? টেন্ট পরাক্ষা কিশ্রীব্যানাজশী হোটেল যখন /তখন ক্যাবারে ‘নাচ; . ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশীদের মধ্যে) 


অন্যের সাহায্য ছাড়াই 'দয়োছিলেন। 
রীব্যানাজীর নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুলে 
সাঁট পড়োছিল্‌ এবং পরাণক্ষা ,কেন্দ্র 


পাঁরবর্তন করে তাঁকে গাঁরফা স্কুলে রিস্সব”। কিন্তু'এ যে আবার সমাজ: করা যায় না। র্‌ 


আনা হল কেন, বাঁদও' দটি কেন্দ্রের 


লারা? 


নান লে কারে 


।পরধক্ষা 'দিয়োছলেন? সেই ঘ্বরে 


অন্য কোন ছাত্র ষাঁদ পরণক্ষা দিয়ে 
থাকে তার রোল নম্বর কত? 
প্রশ্নোত্তর খাতার 


'হাতের লেখার সঙ্গে তাঁর জের 


হাতের লেখা মেলালেই আঁজতবাকুর 
প্রতিবাদের অসারতা প্রমাণ হবে॥ এ 


বিষয়ে শিক্ষা ক্ভাগ' কর্তৃক উপযন্ত 


তদন্তের দাবাঁ করাছ। 
| রাহা Ble 


সত্যজিৎ দাশগুপ্ত 
সম্পর্কে আরও তথ্য 


গত চৌঠা মে তারিখের দর্পণের 

একাঁট ' সংবাদে উল্লিখিত পশ্চিম- 
বঙ্গের প্রান্তন্‌ শিক্ষামন্ত্রী শান্তি- 
কুমার দাশগদপ্তেক ভাই সত্যজিৎ 
দাশগুপ্ত সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য 
আপনাদের জানাচ্ছি। | 


তায় .িদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কদর্য 
রাজনপাতর' খেলা খেলছেন। স্থানীয় 
বিদ্যালয় . পাঁরদার্শকা ও উপশিক্ষা | 
অধধকর্তা মোঁহলা শাখা) শান্তি-. 
কুমার দাশশগবপ্তের প্রভাবে তাঁর সে 
'স্হাক্চোগত্য 'কারছেন। 

শিক্ষিকা প্রাতানিধিদে !পাওনা- 
গণ্ডার দিকে রা 
কাজ না করে.অফিসকমশিদের ও 
দোষারোপ করে চলেছেন) 
কর্মরতা বিদ্যালয় প্রধানকে প্রভাবিত 
করে উক্ত শিক্ষিকাগণ গত উচ্চ মাধ্য- 
{িক কম্পাটমেন্টাল পরীক্ষার ইন- 


. ভাঁজলেশনের পারিশ্রমিক প্রাতজন 


প্রাতঁদন বারো টাকা হারে এবং 
টিফিন বাবদ এক 'টাকা একচল্লিশ ' 
হিসেবে নিয়ে বিদ্যালয়ের চতুর্থ 
শ্রেশর কর্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে 
ধার্চত করেছেন। সত্যজিত্বাবুর । 
পরামর্শে এবং শান্তিবাবুর প্রভাবে 
শিক্ষা বিভাগের স্থানীয় ক্ৃপক্ষ 
অন্য একাঁট ব্যাপারে এক সাজানো 
তদন্ত করেন, যার ফলে _ মধ্যাশক্ষা 
পর্ষদ ‘বিদ্যালয় - পাঁরচাল্ক" সামাত 
ভেঙ্গে য়ে প্রশাসক '*নয়োগ বা 
আযাড হক কাঁমাঁট গঠনের নির্দেশ. 


জনৈক্ষ অভিভাবক ' 


সমাতান্িক লক্ষ 


অর্থাৎ নগ্ন নারী দেহ প্রদর্শনের ' 
অবাধ সংযোগ! . কাগজে বড় বড় 
বিজ্ঞাপন “রুচির বিপ্লব? প্বসা- 


তান্রিক 


বিপ্লব সেকথা গত চৌঠা 


এ Bat 


দপপি | শত্রুবার ।১লা জন; ১৯৭৩ 


* 
প্র 
সি 


শাসিত 


৮ এ 
। ॥ 


| ৃ 


দা পা আপ 
কেউ বুঝতে পারেন নি। 

চি ES oS 
ছেন যে এ সব (বৈপ্লবিক?) 
নৃত্য এতদিন বড় বড় হোটেলের ধন- 
বান খদ্দেরের দর্শনা'য় ছিল, এখন 
. সাধারণ লোকও এই, রসের "ছিটে 
ফোঁটা উপভোগ করতে পারছেন এটা- 
নাকি উল্লেখযোগ্য। বড়লোকেব, 


_ ভোগ্যবল্তু কিভাবে গরীবের আয়ত্তে 


আনা যায়৷ তার' এমন টবস্লাবিক 
নিদর্শন দেখে : কার্‌ ঘাড়ে কটা 
মাথা আছে যে বলবে গাঁরবী হঠানো 
হচ্ছে নাঃ কিংবা কে বলবে না এটি 

বিরাট সমাজতান্রিক লক্ষ? 
LV গৃহস্থ বধু, 
: EM কলকাতা 


ধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ! 


পরাক্ষার ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, 
যা, আমাদের কল্পনার বাইরে। অথচ 


.. গত বছর বেশ ভাল হয়েছিল।' আমরা , 


'কি ধরে, নেব যে, এটা, বেকার 
সমস্যা সমাধানের “ একাঁট 'বশেষ 
পথ ? ধন্য সরকার, ধন্য বশ্ববিদ্যা- 
(লয় ।- ৮৮ । 

বালরঘট 


বুর্জোয়া অগ্মংস্কৃতি 
. এবং ঘরিক্্ মানুষ । ৷ 


সম্প্রতি দর্পপে আল কিনাদ 


“পঙ্লী দর্পণ” আলোচনায় ব্য্জেয়া 
অপসংস্কাততে (াবলাসন্রবা) দার 
মানন্ষ কিভাবে জাঁড়য়ে পড়ছেন তা 
ব্যাখ্যা করুতে ' গিয়ে কতকগুলো 
'বিশ্রান্তিকর মন্তব্য করেছেন। গ্রামের 
অশীক্ষত দিনমজবরেরাই বেখানে 
'বছরে মাত্র তিন মাস কাজ পায় এবং 
বাঁক সময়টা যারা হয় বেকার, না 
হয় নামমান্র মজরীতে কাজ পায় 
তখন লেখক ক করে কায়িক পারি-. 
"শ্রমের কা তোলেন? শীসর শ্রেণী 


যখন তার শ্রেণীস্বার্থে ক্রমবর্ধমান | 


আঁধকর্তার অনহমোদন সাপেক্ষ। এর দিয়েছেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী চাকর বেকার সমস্যার প্রকৃত: সমাধান 
প্রভাবে আজও তা, হয়নি। 


খোঁজে না, অথচ সংকট যখন, তাকে 
গভীর আবর্তে ফেলে দেয়, তখন 
তারা “ স্থানীয় যুবকদের চাকরী 
ইত্যাদি বলে উদ্কানণ দেয়, প্রাদেশি- 


৩, 


কিন্তু দর্পপের লেখক প্রাদোশকতার 
মনোভাব প্রকাশ করবেন এটা আশা 


- বনমালা 


- একটা যান্ত থাকত । 
. উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের’ এব্র-'' | 
কার বি এ বি.এস সি ও বি কম, 


এনে 


বক্তচোষা' ভিত্তিহান” 


. রক্তচোষা যে রক্ত তুলে নিচ্ছে 
বর্ধো গজব 'তা নিশ্চয় বিক্রির 
আশায়? কিন্তু রাড 'ব্যাৎক 'বেওয়া- 
বিশ রন্ত নেয় না। রন্তু উপযত্ত অব- 
স্থায় না রাখলে তা খারাপ হয়ে 
যাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রন্ত- 
চোষারা সারাদিন পাড়ায় ঘোরে। 
তাছাড়া রন্ত তোলা সহজ ব্যাপার 
নয়। যে সময় লাগে 'তাতে হাতে- 
নাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা । এ থেকে 
বোঝা যায় ব্যাপারটি রটনা ॥ রাহ 
ভিখারীরা জনতার হাতে প্রাণ 
হারাচ্ছে। পালিশ প্রশাসন চূপচাপা 
‘যদি, দেখতাম কালোবাজারধ । জমি, 
চোর বা ভেজালের কারবারপদের গণ- 


প্রহার দেওয়া 'হচ্ছে, তাহলে তার 
॥ | সুদের ভট্টাচার্য" 
রবীন্মংগীতের ভুমিকা 

গত «এগারোই মে তাঁরখের 
দ্পণে প্রকাশিত পরেশ ধরের রবান্দর 
সঙ্গীত সম্পর্কে প্রবন্ধটি স্ময়োপ- 
যোগণী। সমাজ বিজ্ঞান ও মারকদবাদের 
কষ্টিপাথরে এ ধরণের আলোচনার 
সূত্রপাত একান্ত প্রয়োজন। প্রবন্ধ- 
কারের প্রাথামক সিদ্ধান্ত! রবান্দু 
সংগাঁতের মধ্য দিয়ে আবস্দ্দি 
শ্রেণীর চিন্তা বিচ্ছবরিত, রবীন্দ্রনাথ, 
যার প্রাতিভূ। কিন্তু তানই আবার ' 
বুয়া উদারনৌতকতা ও মানবতা- 
বাদের বাণী আনলেন কি করে? 


, আবার ইতিহাসের এক বিশেষ * 
স্তর রবীন্দ্রসঙ্গণতের প্রগ্গাতশাণল' 
ভূমিকাই ব্য থাকে ক? 


ধিজয়কুদার ব্যানাজশি, কলকাতা 













~~ 


' আছে। - ১ 


1 


দর্পণ | শক্রবার ১লা জন; ১১৭৩ 


ঘনে না; ঘটনা ঘটানো হয়। 
প্রাতাঁট ঘটনার পিছনে একটি পাঁর- 
চ্কার কারণ থাকে। “হছেলেধের” 
ইত্যাদির নিয়ে যে ঘটনা তার পিছ- 
নেও এইরকম একটি 'বশেষ কারণ 


দেখা যাচ্ছে যে এই, ধরং 
ঘটছে. পাশ্চমব্শ ও হারে ॥ এই 


রমার 


' কিংশুক সেন ' 


রাবির কেন? 


২ 


1 


এব ছেলেধরা: প্রম্খের কাহিনী । ধর্ষণ করে পড়িয়ে মারা হচ্ছে, তাদের ক্ষীণ হয়ে আসছে। 


{বিষয়টি বোঝা দরকার। 


আত্মহাত্যা করতে বাধ্য করা হচ্ছে। 


ধকম্তু মানুষকে ত ভ্রান্ত কর- 


জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখার সেই থেকে এই মোহ 'সৃষ্টির তেই হবে+ অতএব গজব ছড়াও 


খেলায় নেমে শাসকদলের প্রথম 


চেষ্টা কাজ বাঁভন্ন খাতে এগুচ্ছিল। পাঁর-, যাতে একে অন্যকে আববাস করতে 


হয় মোহ সৃস্টি করা, তাদের বোঝান্রে ব্তনশীল অবস্থার চাপে পড়ে শর করে, কারণ শাসকদলের বেচে 


ছেন তার ( 


ঘটনা বৈ সমাজ ব্যবস্থায় তাঁরা বাস! কর- শাসক শ্রেণী মাঝে মধ্যে তার' কায়দা থাকার এইটাই অন্যতম উপায়। রটিয়ে 
উন্নত আর কোন পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে, যেমন উানি- দাও অমুক স্থানে ছেলেধরার উপদ্রব 


দুই রাজাই বর্তমানে চরম অর্থকম্টের ব্যবস্থা হতে পারে না। তাই, আজ শশো সাতযাঁটু সালের নির্বাচনের শর; হয়েছে, আতক্কের সৃষ্টি কর, 


-পর যখন তার শাসনের পুরোনো” সন্দেহ জাগিয়ে তোল যাতে একজন 


মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে খাদ্য ও প্রায় বিশ বছর ধরে শাসক দলের 


পানীয় 'জলের অভাবে জশবন দ্যার্ব- ভাড়াটে 'লাখয়েরা ভারতীয় গণ- 


যহ' হয়ে উঠেছে, বেকারের পধখ্যা 
ক্রমশ বাড়ছে মানষ অনাহারে মারা 
যাচ্ছে। দিকে দিকে শাসক 
বিরুদ্ধে অসন্তোষ ক্রমে ক্ষোভের 


অবস্থা আর নেই, 


গণতল্পের মহিমা প্রচার করে আস- 


কায়দা আর কাজ না করার ফলে খেটে খাওয়া মানুষ আর একজনকে 
দলের ভরাডুবি হয়। রাতারাতি এল বিশ্বাস করা বন্ধ করে যাতে তারা 


ছেন, বলছেন, যে শত দুঃখ সত্বেও সমাজতন্ত্রের হাওয়া॥ অত্যন্ত ঝাণয জোট না বাঁধতে পারে যাতে একে 


“শ্রেণীর ভারত তার আদর্শ ও এরীতহ্যে অটন্ট শাসকশ্রেণী বঝে গেল যে এবার নতুন অপরকে খন করতে পারে। আঁশ- 


যেআদর্শ ও এঁতহোর প্রশংসায় এই কায়দায় মানষেকে ধোঁকা দিতে ক্ষিত গ্রামবাসীর স্বাভাবিক দৌব- 
আকার নিয়েছে। শাসক দল ভাত ; কাদের বিদেশী, বন্ধ্রাও ওই একই ,হবে। তৈরী হল নতুন কগগ্রস, ল্র সাযোগ নিয়ে নানাবিধ গজব 
সন্পস্ত। জনসাধারণের + নিশ্চল কারণে সর্বদাই প্রস্তুত। এই মোহ ঘোষিত হল 'জমাজতা্লিক সমাজ সৃষ্টির মাধমে তাকে ঠেলে দাও 


তাই প্রধানমন্ত্রী সৃষ্টির খেলা আজ নতুন নয়, সমাজ ' গঠনের শপথ। সবটাই ফাঁক আসলে এক আদিম অন্ধকার জগতে যেখানে 


বাভিন্ন জায়গায় এই সতর্কবাণী সংস্কারের নামে এক তিরাট' শ্রেণীর ঘোমটার আড়ালে খ্যামটার নাচ চল- পরস্পর পরস্পরের ' বিনাশে প্রবৃত্ত 


উচ্চারণ করছেন, যে কোন অদৃশ্য 


মান'ষকে 


“হারজন” আখ্যা দেওয়ার তেই থাকল, শোষণ বিন্দুমাত্র শিথিল হবে। বিশেষ করে গুজক রটাও' 


শান্ত জনসাধারণের সংহাতিতে ফাটল মধ্য দিয়েই এর শঃরন! এ'দের বলা হল না। দুঃখের বিষয়, বিরোধী তাদের সম্বন্ধে যারা তোমার শ্রেণ'- 
ধরাবার চেষ্টায় আছে, অর্থাৎ জন- _হল বাপ: তোমরাই হচ্ছ ঈশ্বরের গোষ্ঠী .বহধধাবভন্ত হওয়ার ফলে দ্বার্থ বিরোধী কাজ সংগঠিত করতে 
সাধারণ আর কংগ্রেস কুশাসন মেনে আপনজন, তোমাদের," ইহজগতের শাসক শ্রেণী এই ধোঁকা এত ব্যাপক 


নিতে প্রন্তুত নয়-কং 
ধায় যেহেতু তাঁরাই, 
তাঁদের নরুদ্ধে ক্ষোভ*প্রকাশ মানেই 


গ্রেসণদের ধার. কাজের বলে স্বর্গবাস নিশ্চিত, অত- ভাবে দিতে সক্ষম হল। প্ররোনো 
দেশ অতএব “এব আর কেন এই.জন্মের সামাাঁজক দলের একাংশ যে একান্তভাবে 


ব্যান্তগত কারণে এই নতুন 


' আক্রান্ত হওয়া। মাথা ঘাম়াবে? এই' অর্প্ব ফান্ত হাওয়ায় গা ভামাতে রাজী হলেন 
০৮11 কোন শোষণকারী বাঁপক সম্প্রদায়-। না তাতেও শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাসীন 
না, তাই শাসক শ্রেণীর উরফে চেষ্টা ভুত্ত সন্তানের পক্ষেই সম্ভব! এর অংশের স্ীবধা হল। তারা লোককে 
চলছে দক করে মানুষের দৃষ্টি তার ফলে আজও যখন সমাজতন্নে উত্ত- ' বলতে পারলেন যে “ওই দেখ, ওদের 
দৈনান্দন সমস্যাগ্ণীল থেকে সাঁরয়ে রণের মুহূর্ত আসন্ন, তখন দৌখ জন্যই এতাঁদন দেশের কিছু হয় 


খুনয়ে অন্যত্র চালিত করা যায়! অত- 


তন্তুলিল্মীাদের 


সেই হরিজন সমাজের মেয়েদের 


গণডেপুটেশন 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 


গত উীনশে মে শান্তিপুর 
থানা তন্তুশিল্প সংকট প্রাতরোধ 
কাঁমাঁট, তাঁত শিল্প সংগ্রাম কাঁমাঁট 
ও শান্তপ্র তন্তুজীবী সামাতর 
পক্ষ থেকে সকাল নটায় সবশ্রী সিনেমা 
হলে এক্টি অনুষ্ঠানে আগত রাষ্টর- 


মন্ত্রী আনন্দমোহন বিশ্বাস এবং 


সুনীতি চট্টরাজের কাছে গণ ডেপন 
টেশনের জন্য যাওয়া হয়। ' 
বেলা বারোটার পর মন্ত্রীরা 
ডেপুটেশনের সামনে দিয়েই যখন 
বস,আর প এবং 'প্দালশের সাহায্যে 
গাড়ীতে উঠতে যান, তখন জন- 
সাধারণ তাদের গাঁতপথ 1 অবরোধ, 
করে। মন্ত্রীদের অন্যতম সঙ্গী 
স্থানীয় এম এল এ আস্মঞ্জ দে 
গাড়ীতে বসেই সংকট প্রতিরোধ 
কাঁমাটর অন্যতম সহ-সভাপাঁত 


দের ডেপুটেশন গ্রহণে সম্মত হন। 
মল্তরা প্রাতশ্রদীত দেন £ (এক) 


নন, এবার সব হটে গেছে, অতএব 
ভারতের নিজস্ব ঢংয়ের সমাজতা্মিক 
সমাজ গঠনের পথে আর কোন বাধা 
নেই।৮' এই বিরাট ধাস্পাবাজী ও 
তলে তলে আস্ঃরিক শান্ত প্রয়োগের 
মাধমে শাসক শ্রেণী আবার লোক- 
সভায় ও রাজাগ্াঁলতে প্রাতান্ঠিত 
হল। 

“দন চলে না। একটা সময় আসে 


পারে। লক্ষ্য রাখো এদের যেন প্রয়ো- 
জন হলে পটিয়ে মারা হয়? 

এই জানষ, শুরু হয়েছে আজ 
পাঁশ্চমবঞ্গে, বিহারে। এর কোন 


| , আ সাত পু 


শেষ নেই। একটার' থেকে আরেকটায় 
যাকে-আজ ছেলেধরা কাল নরমন্ড! 
শিকারী পরশ নরখাদক । গুজব 


চলবেই! এছাড়া পাকিস্তানী জুজব- 
ত'আছেই॥ যখনই অবস্থা বেশী 


' সঙ্গীন হয়ে উঠবে তখনই দিল্লী 


বলবে, সাবধান গোলমাল কর না, 
পাকিস্তান আক্রমণ করবে। তাছাড়া 
দেশী বিদেশ নানা সংস্থা (যাদের 
নম কখনোও উচ্চারিত হয় না) 
সম্পর্কে নাশকত্মূলক কাজের 
আবছা আবছা ভয় দেখানো সতক'- 
বাণী (ত আছেই_এই' ধরণের সংস্থা 
নেই বলছি না, কিন্তু তারা ত কাজ 
করে ওই শাসকদলেরই' মাধ্যমে | 
চেষ্টা হচ্ছে সব মিলিয়ে সন্মাসের 
আতঙ্কের সৃষ্ট করা। 

“এই ধরণের কার্যকলাপ একাঁট 
গর্‌স্থপূর্ণ বিষয়ের দিক্‌ নির্দেশ 
করে। তা হল এই যে শাসক শ্রেণী 
আজ মরায়া হয়ে, উঠেছে, দেওয়ালে 
পিঠ দিয়ে শেষ লড়াই লড়বার জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছে। এখানে বামপন্থীদের 
এক বিরাট কর্তব্য আছে। আঁধলদ্বে 
প্রয়োজন ' নিজেদের 'নশ্চেষ্টভাব . 
কাটিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে জনগণের 
িক্ষোভকে সংগঠিত করে প্রচণ্ড " 
পাল্টা আঘাত হানা। অপরপক্ষের 
দুর্গের ভিতর দর্বল হয়ে পড়েছে 
এখনই সরাসার আক্রমণ করা 
দরকার। 


কুলতলীতে কংগ্রেসী দলের মারপিট 


১ দর্পপের ভ্রাম্যমাণ প্রাতা্দিধ) 
দক্ষিণ চাব্ৰশ পরগণার স্দন্দরবন 
এলাকার কুলতলা থানার অন্তর্গত 


সোনাটিকুরীতে গত চৌদ্দই মে 


বিকেলে শাসক কংগ্রেসের , দুদল - 


খাঁন হচ্ছে বলে পালিশ মহল 
থেকেই আভযোগ পাওয়া গেছে। 
জানা গেল, জনসভাটি' ভাঙ্গবার 
প্রধান কারণ হচ্ছে ষে, কংগ্রেসের 


কলকাতা ফিরেই তারা আঁবলদ্বে খন বাস্তক মাথাচাড়া য়ে উঠে 


সূতা সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সাসবেই। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও গত: 


মন্ত্র সঞ্গো আলোচনা করে (এক একবছরে এই ঘটনা ঘটেছে। সমগ্য- 


থানা প্দলিশের কাছে উভয় পক্ষই 
অঁভষোগ দায়ের করেছেন। পহীলশ 
দুটি অভিযোগ সম্পকে 1বশেষ- 


কর্তাব্যান্ত এবং কমীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষদে নেতাদের মধ্যে কারও 
মারাপট হয়েছে। জেলা পালিশ মাতববার মানতে রাজী নন। 
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, সোনাটি- ৭ 
কুরীতে আহত এক. জনমভাপ্রক 
কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ হয়। এতে দ্রাপানে যাদু 
কয়েকজন আহতও হয়েছেন 

_ (দপণের সংবাদদাতা) ' 


যাদুসম্রাট ও পি আগরওয়াল 


একটি শৃ্রপাক্ষিক জর্জীরত মানূষ আর প্রাতশ্রণীততে 
65 ভুলতে চাইছে না, ধৈর্যের সামা 


দুই 
বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন। € £ আঁতরুম করে সে আঁত ন্যায্য ভাবেই 


সূতা সংকটের সাহা না হওয়া কশ্রেণীর নাগপাশ থেকে 'নিজেকে 
পর্যন্ত আপৃৎকালীন সাহায্য হিসেবে মস্ত করতে চাইছে। বর্তমান কাল 


শাম্তপুরে দশাট টি আর স্কিম 
বাইশে মের মধ্যে চাল; করা হবে 
(ঠতন) 'তাঁরশ কুইন্ট্যাল জ আর-এর 
মাধ্যমে বিল করা হবে, চোর) 


তন্তুজীবীদের জন্য আবলদ্কে বিশ 


হাজীর টাকা খাণ দানের ব্যবস্থা 
এবং অনাতাঁবম্বে এই ধাপের 
পাঁরমাণ বাড়ানো হবে। 


বেলা তিনটার সময় মন্ত ও' 


" এম এল এরা বাইরে এসে এই 


সর্্ধান্তের কথা জানালে উপাস্থত 
জনতা এই 'সদ্ধান্তের বিরোধিতা 


শাসকশ্রেণীর পক্ষে বড়ই অশান্ত। ' 

শাসক শ্রেণীর তূণে অন্য অস্ত 
হল আতঙ্ক যার বস্তার ঘটে বহু 
রূপে! পাঁশ্চমবঙ্গে খন, গুপ্তহত্যা 
মাধামে এই আতঙ্ক সৃষ্ট বহংদিন 
ধরেই শুরু হয়েছে" পুরাতন কায়- 
দায় আতঙ্ক বিস্তার করে অপরকে 
তার জন্য দায়ী করে (সংবাদপত্র 


ভাবে তদন্ত করছে। তলে তদন্তে 
তাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। 
দক্ষিণ চাব্বশা পরগণা জেলা কৃষক 
কংগ্রেসের সম্পাদক শ্ৰীনরেন্দ্রনাথ 
নস্কর পুলিশের কাছে আঁভযোগ 
করেছেন যে, সোনাটিকুরীতে গত 
চৌদ্দই মে তাদের উদ্যোগে আয়ো-_ 
জিত এক জর্নসভাকে অন্যতম কংগ্রেস 
নেতা" শ্রীঅরাঁবন্দ নস্কর সশস্ত্র এক- 
দল লোকসহ হামলা ,করে ভেঙ্গে 
দিয়েছে। হামলাকারীরা সভার মাই- 
কোফোন এবং অন্যান্য 'ঁজানষ 
ল:ঠপাট করে নিয়ে গেছে! 


বেতার ইত্যাদির মাধ্যমে) এবং নিজেকে থানা 'সনীলশ এব্যাপারে চার নং 
ন্র্ণকতগ্রিপে রায়ে শাসকণ্রেণী। এবং পাঁচ নং রেকর্ডে দ্টি মামলা 


তাঁর সহযোগণদের নিয়ে এখন 
জাপানে! জাপান সরকারের আমন্্রণে 
গ্রত তেইশে মার্চ তান টোকিওতে 
গিয়ে ' পোঁছেছেন।  ইতিমধোই 
প'য়তাল্লিশটি শহরে শতাধিক প্রদ্শ- 
নাঁর মাধ্যমে অসামান্য জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছেন। তার এঁল্দুজ্জালিক 
দক্ষতা ওদেশে ভারতের গোঁরব বৃদ্ধি 
করেছে। 

এছাড়া বশেষ আমন্দ্রণে তান 
গিয়েছিলেন কোরিয়া এবং তাই- 
-ওয়ানে। সেখানে তার দল (ম্যাঁজ- 
কানা অব ইণ্ডিয়া) প্রশংসা পেয়েছে 


দকছু স্ীবধা আদায় করতে: পেরে- দায়ের করেছে। জানা গেছে, এ- টোকিওর একটি দৈনক পাত্রকার 


ছল যেমন মধ্যবিভ্তের সমর্থন লাভ ॥ 
কিন্তু আজ সেই কায়দাও অচল 


ব্যাপারে তদন্ত করতে গয়ে 'বাভন্ন 
প্রভাবশালী মহলের “মানি” নেতা- 


এ অবস্থায় রাষ্ট্রমন্ত্ী শ্রীবিশবাস 


প্রশামত হয় এবং তান তন্তুজীবী- কোন কথাই এতে নেই। 


হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা 
যত সংগণন হয়ে পড়ছে ততই মান? দের কাছ থেকে পর্ণলশ নানাধরণের 
ষের কাছে৷ কংগ্রেসী মোহের৷ প্রভাব হনসকী এবং বদলীর শাসানীর সম্মহ-। 


জনৈক সমালোচকের আঁতমত £ 
পৃথিবীর মধ্যে এন্দ্রজজালক পার- 
দর্শিতায় 'ভারতের “ম্যাঁজকানা অব 
ইন্ডিয়া” অনাতম। 


১ . 


১ সমাজব্যবস্থার একটা দেশের, সঙ্গে 'অফিপারের 


ছু অট 1২ 


কয়েকটি গ্রিক এয়ে চ 


' ্ 

ভারত-চীল, সীমানা বিরোধ (014১) র পরিচালনার ভারত- 

ও ভারত-চীন যুদ্ধ ; ' বর্ষের সীমান্ত গোরেন্দাবাহ্নী, 
ভারতের মতো শোষণমুলক ' সেনাবাহিনী ও- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কিছু 
সাহাযো চীন-ভারত 
চীনের মত সমাজতাস্ত্িক ব্যবস্থার সংঘর্ষ বাধানো কয়েছিল। এই 
একটা দেশের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি সংঘর্ম কাধাতে পারায় সাম্রাজযবাদীরা 
হচ্ছে পঞ্চশীল নীতি | ভারত-চীন ও এদেশে তাদের দালালর! দেশের 
সীমানা-বিরোধ ও চীন ভারত যুদ্ধকে অভ্যন্তরে কমিউনিউদের ওপর 
সাধারণতঃ এদেশে “চীনের, ভারত ব্যাপক আধাত হানতে পেরেছিলো, 


" আক্ৰমণ? হিসেবে চালানো হয়। সমাজতন্ত্র ও তার মতাদর্শের সংগ্রাম- 


কিন্তু এ যুদ্ধের ভারতীয় পক্ষের কে সাময়িক ভাবে ক্ষতিগ্রন্ত করতে 
বিভিন্ন সেনানায়ক,' যেমন কাউল, পেরেছিলো এবং চীন ও ভারতের 
দলতি ইতাদি এবং খ্যাতনামা জনগণের সংগ্রামী এঁক্যকে গুরুতর 
সাংবাদিক নেভিল ম্যাকসওয়েল ও ভাবে ব্যাহত ,করেছিলো৷ 
অশ্থান্য বছ বিদেশী ভাষ্যকার, বিশিষ্ট সর্বোপরি -ভারতৰর্ধে এক সুবিশাল 
জননেত! পণ্ডিত সুদ্বরলাল প্রমুখের সামরিক যন্ত্র গড়ে তুলতে পেরে- 
বক্তব্য সরাসরিই ভারতের চীন যুদ্ধ ছিলো। এখন সুনির্দিষ্ট ভাবে 
সম্পর্কে ভারত সরকাৰকেই দোষী ভারতের সরকারী কর্তৃপক্ষ 
"ও দায়ী করে। প্রথম থেকেই স্বীকার করেছেন যে চীনি-_ 
চীনের বক্তব্য ছিল ভারত সরকারই ভারত .সীমানা সংঘর্ষের সময় ভায়ত 
চীন ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পঞ্চ" মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সাম্রাজ্য 
শীলের অন্যতম মুল নীতি ভূখণ্ডগত বাদী দেশগুলির সঙ্গে এমন কতক 
অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের নীতি লি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ 
লঙ্ঘন করে চীনের বিরুদ্ধে সাফরিক হয়েছিলো যা কার্ভঃ এক চীন- 
অভিধান চালিয়েছে। ভারতই বিরোধী সামরিক ছোটবদ্ধতার জন্ম 
প্রথমে কাষ্ট্রুতও প্রত্যাহার দিয়েছিলো । এইসব চুক্তির মধ্যে 
করেছে। চীন তার অন্য সমস্ত কৈ) চীনের ওপয় গোয়েন্দাগিরি 
প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ( ত্রোতিয়েত - করার জন্ম সাম্রাজ্যবাদীর] “ভারতবর্ষে 
ও তারত বাদে) সীমানা বিরোধ এক সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা 
মিটিয়ে নিয়েছে শান্তিপূর্ণ তাবে। গড়ে তুলবে! দক্ষিণ এশিয়ার ওপর 


এই সমস্ত দেশগুলি (মেপাল, বার্মা, একটি স্থির উপগ্রহ (stationary ‘ 


আফগানিস্তান ইত্যাদি) সামরিক 5৭৫৫৫৫) থাকবে--যার সাহায্য 
ভাবে চীনের থেকে অনেক, দুর্বল চীনের প্রতিটা বর্গফুটের ওপর নজর 
হলেও চাপ সৃষ্টির পরিবর্তে পার- রাখা মাবে এবং এইভাবে উপগ্রহের 
স্পরিক দেওয়া নেওয়ার তিত্তিতেই ' জ্রন্য ভায়তবর্ধে যে সংকেত গ্রহণ 
সীমান।বিঝোধ মীমাংসা হয়েছে। কেন্দ্র থাকবে সেগুলি মাকিন সাম্রাজ্য 
বছ ক্ষেত্রেই চীনই সুস্থ নজীর সৃষ্টি ৰাদীদের আংশিক বা! সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, 
কিরার ছন্ব অনেক কিছুই দিয়ে থাকবে! ' (খ) সীমানা! এলাকা 
দিয়েছে। চীনের মতে উনবিংশ বরাবর শতাধির সামরিক বিমানখাটী 
বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদীরা, তৈরী হবে। এইসব বিয্নানঘাটী 
বিশেষ করে ব্রিটিশ! সাম্রাজ্যবাদ্বীরা এবং “ভারতবর্ষের অন্য যে কোনো 
এই এলাকার দেশগুলির ওপর বু বিমানঘাটী দিয়ে মাকিনী সামরিক 
অবৈধ ও অসম চুক্তি চাপিয়ে বিমানগুলি কোনোরকম পূর্ব অনুমতি 
দিয়েছে! এইসব চুক্তি আকড়ে ছাড়াই চলাচল করতে পারবে+ 
ধরে থাকার থেকে পারস্পরিক গণ চীনের শক্তিশালী গ্রচারবন্ত্রে 
দেওয়া নেওয়টর ও পারস্পরিক মোকাবিলা করার জন্য সীমানা 
সমানাধিকারের ভিত্তিতে সীষান।- বরাবর এক ব্যাপক বেতার নেট 
বিরোধ মীমাংসা করা বাস্তব । এই ওয়ার্ক গড়ে ভোলা হবে মাকিনী 
দ্টি্গীতেই অন্য'ন্য প্রতিবেশীর যন্ত্রপাতির সাহাযো 1 ' (এছাড়াও 
সঙ্গে তার সীমানাবিরোধ মীমাংসা ভয়েস অফ আমেরিকার সঙ্গেও একটি 
হয়েছে। | চুক্তি হবার বাৰস্থা হয়েছিল, যাতে 

১৯৬২-র সেই কলফজনক দিন ভারতবর্ষের কয়েকটা কেন্দ্রে শক্তি 
গুলির পর থেকে ১০ বছরেরও বেশী শালী ট্রযালমিটাৰ বসিয়ে দেবার 
সময় অতিবাহিত হয়েছে। এখন পরিবর্তে ভয়েস অফ আমেরিকান ও 
আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে এ বেতারকেন্দ্রগুলি দিনে কয়েক 
গেছে ১৯৬৭-৫৮ থেকেই প্রধানতঃ ঘণ্টা করে ব্যবহার করতে পারে! 
সা ম্রা জ্য বা-দী গোয়েন্দাবাহিনী ভারতীয় জনগনের চাপে এই চুক্তি 





বাতিল করভে হয় এবং পরব্তাকালে 
সোভিয়েত রাশিয়া ।. এই ট্যালম্নিটার 
গুলি বসাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে |) 
শারতবর্ধের সামরিক যম্ত্রকে শক্তি 
শালী করার জন্য যে দীর্ঘদিনের 
ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয় ভাতে ১৯৬০- 
৬১ সালের সামৰিক খাতে ২০০ 
কোটা টাকা খরচ থেকে ১৯৭২-৭৩ এ 
দাড়ায় ১৭০০ কোটি টাকা অর্থাৎ 


'শতকনা ৯০০ ভাগ বায়বৃদ্ধি। এ 


ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে ‘কমিউনিষ্ট 
দের ঠাণ্ডা রাখার জন্য ১৯৬২ সালে 
যে নতুন অসামরিক প্রতিরক্ষার 
ব্যৰস্থা গড়ে তোব। হয় তাতে আরো 
কতকগুলি আধা সামরিক বাহিনী 
জন্ম নের_ এবং শক্তিবৃদ্ধি করা হয়-। 
যেমন সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী 
(8, 5, ৮). কেন্দ্রীয় রিজার্ড পুলিশ 
(০ ১ ৪১) জাতীয় ব্েচ্ছাসেবক 
বাছিনী (৯৬১৮), হোমগার্ড (3১০) 
এবং কলেজের ছাত্রদের বাধ্যভামুলক ' 
NCC ট্রেনিং এবং সীমানা] এলাকায় 
বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং এর, 


ব্যবস্থা! এই সম্প্ত খাতে, হিসাব 


করলে মোট সামরিক ব্যায়ের পরিমাণ 
ফাড়াবে অন্ততঃপক্ষে ২৫০০ কোটা 
টাকা । ১৯৬১-৬২ সালের তুলনায় 
এই বৃদ্ধি শতকরা ১২৫০ ভ্যগ। এই 
সব ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ভারতে, 
এমন, এক সামরিক যন্ত্র এবং সামরিক 
অর্থনীতি তৈরী হয়েছে, মাঝে মাঝে 
যুদ্ধ ছাড়া যা কিছুতেই সচল থাকবে 
না। এই বিশাল সাৰরিক যন্ত্র ১৯৬৮- 
৬৯ এর আগে প্রধানতঃ মাকিন 
সাহায্যেই তৈরী হয়েছে। এই 
বিশাল সর্বাধুনিক আক্রমণমূখী 
মারণাস্ত্র সমূহে সন্দিত্‌ সামরিক 
'ৰাহিনী নিঃনন্দেহে সামাজ্জ্যবাদ, 
বিরোধিতা বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের 
এই অবস্থায় চীন মনে কৰে ভারত 
চীনের পারম্পৰিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
পঞ্চশীলের ' প্রধান উপাদান__ 
পারম্পরিক অথগুতা ও সার 
তৌমত্বের প্রতি সন্মান প্রদর্শন 


“ভারতের দিক থেকে সম্ভব নয় । 


ভারতের মাটীতে ভিব্বতীয় 
জনগণের কাছ থেকে লুঠিত বিপুল ' 
পরিয্নাণ এশ্বর্য সহ দলাই-লামা ও 
তার সাঙ্গোপাঙ্জদের উপস্থিভিকেও 
চীন তার সার্বভোমত্বের ওপর ভারত 
এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নির্শজ্দ হস্ত- 
ক্ষেপ বলেই মনে করে। দলাই 
লাম! 'ভারতবর্ষে ১৯৫৯ সাল থেকে 
( তিব্বতে সামস্তবাদ উচ্ছেদের ও 
গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য গণ- 
জাগরণের সময় থেকে) রাষ্ট্রীয় 
অতিথি হিসেবে অবস্থান করছে। 


টৃটিভদী (২) 


ধর্মের নামে বিপধ চালিত করে কিছু 
তিব্বতী জনগণকেও সে এখানে 
এনেছে | চীন-ভারত সীমান্তে বসে 
সে চীনা, নেপালী ইংরাজী ও তিববতী 
ভাষায় নিয়মিত সংবাদপত্র বার করে, 
বেতার যন্ত্র থেকে চীনবিরোধী প্রচার 
চালায় এবং একটি তথাকধিত 


নির্বাসিত সরকার পরিচালনা করে। 


দলাই লামার শিবিরে শরণার্থী উপ- 
দেষ্টীা ও সাহাযাকারী হিসাবে 
মাকিনী গোয়েন্দাদের একটি স্থায়ী 
বাহিনী প্রকাস্তভাবেই রয়েছে । 


তাদের দ্বারা শিক্ষিত গুপ্তচরের! 


নিয়মিত (তিব্বতের মধ্যে নাশকতা- 
মূলক কার্যকলাপ চালায় এবং তাদের 
সেই কার্যকলাপের খবর দলাই লামার 
সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচার করা 
হয়। মাঝে মাঝেই দলাই লাম! 


তীর্থ দর্শনের নামে ভারত ও দৃক্ষিণ 


এশিয়ার বিভি্ন দেশ ভ্রষণে বেরোয় 
এবং সেখানে সরকারী ও আধ! 
সরকারী উদ্যোগে জনসভায় চীন- 
বিরোধী ভাষণ দিয়ে ধাকে। দলাই 
লামার এসব কার্ধকলাপে যে ভারত 


অনুষ্ঠানে মখ্যমন্তী শ্রীসদ্ধার্থশঙকর 
রায় চিকিৎসকদের সম্পকে বিরূপ 
মন্তব্য করতে গিয়ে একটু বিপাকে 


“সেবার 'মনো- 


ভাব ছাড়া ভান্তার হওয়া যায় না।, 


শতকরা আশ জন লোক গ্রামে বাস 
করে, তাদের সেবার জন্য ডাক্তারদের 
গ্রামে যেতেই ইবে। ডাক্তাররা শহরে 
বস হাজার হাজার টাকা লঃটবেন)১ 
এটা ক্ষম্ম করা যেতে পারে,না।” 
ডান্তারদের উদ্দেশ্যে তান আরও 
বলেন, “আপনারা আগের দিনের 
কথা ভুলে ষান। জনসাধারণ আপ- 
নাদেক পাপাচার ক্ষমা না৷ 
আগেকার Eh EL 
টাকা দিয়েই আপনাদের সব পাপাচার 
ঢাকা পড়বে?” 
মখ্যমল্দীর এই বন্তৃতায় শ্রোতারা 
স্তাম্ভিত। কিন্তু 'এ্যাসোসয়েশনের 
সভাপতি শ্রীজ্যোতির্ময় মজঃমদার 
সঙ্গে সঙ্গে এর প্রাতিবাদ জানান । 
তিনি বলেন যে, এক হাজার তিনশত 
জন ডান্তাক গ্রামে যাওয়ার জন্য গত 
অক্টোবর মাসে দরখাস্ত করোছলেন। 
সরকার এ প্ন্ত তাদের মধ্যে মাত্র 
তিনশ জ্রনকে নিয়োগ গান দিতে 
পেরেছেন। শীতনি সরাসার মৃখ্য- 


দপর্পণ 1 শক্রবার ১লা জল ১১৭৩ 


সরকার পূর্ণ আধিক, সামরিক ও 
সাংগঠনিক সহায়তা দিয়ে থাকে, 


,. শুধু ভাই নয়, বাস্ট্রপত্ঘের শরণার্ধী 


সংক্রান্ত শাখায় প্রতিবছরই ভারত ; 
তথাকধিত ‘তিব্বতী উদ্বাস্তু”? 
সাহায্যের জন্য দরবার ,মরার নামে 
চীন-বিরোধী কুৎসা-গায় | চীনের 
হতে ভারত ভার “লম্প্রসারপবাদী 
উদেশ্য হাসিলের জন্যই ধলাইলামাকে 
পুষে র়েখেছে। সাম্রাজ্যবাধীরা, 
বিশেষ কৰে মাকিন সাম্রাঙ্যবাদীরা 
এ ব্যাপারে তার প্রধান মুরুব্বা। 
এরকম এক্টা অবস্থা চলতে থাকলে 
টুটি দেশের মধ্যে কিছুতেই বন্ধুত্বপূর্ণ : 
বা স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে 
না চীন মনে করে ষাফিন সামাজ্য- 
বা সমেত বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন 
চীনের অথণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের" 
ব্যাপারে পিজেদের অতীত ভুলগুলি , 
সংশোধন ' করতে শুরু করেছে, 
ভারত তখনই চীনের অখণ্ডতা. ও 
সার্বভৌমত্বের ওপর নতুন নতুন 
হত্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করছে। 
তারই ফলে একদিকে অন্যান্য দেশের 
সঙ্গে যখন র্‌ সম্পর্ক বাভাবিক, 
হচ্ছে ও বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক 
স্থাপিত হচেছ; তখনই তারতের সঙ্গে 
তার সম্পর্কে অবনতি ঘটছে | 





দিত পপ 


গৃহের শিলান্যাস- সঙ্গে বলেন যে, ডান্তাররা গ্রামে 


যাচ্ছেন এবং যাবেন, কিলতু চিকি- 
ৎসার জন্য প্রয়োজনীষ ওষধপন্র, 
সরঞ্জামের 'বর্তমানে কিছুমাত্র ব্যবস্থা « 
নেই। গ্রামের সাধারণ সরল মানষের ' 
ক্রোধের সম্ম্খে নিরপরাধ ডান্তারদর 
নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্য দি? 
মদখ্যমল্তী এতে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত 
হয়ে ওঠেন এবং চীৎকার করে বলেন 
যে, সেই বাকী এক হাজার ডাক্তারের 
তালিকা আমি চাই। আজ রাঁববার। ' 
আগামী বুধবারের মধ্যে সকলকে 
নিয়োগ পত্র দেব। 

পরে সংবাদ নিয়ে জানা গেল যে 
মুখ্যমন্ত্রীর সেই ' ঘোষিত বারবার 
অতিক্কাল্ত হয়ে যাওয়াক পর শ্রীমজম- 
দার ্যখামনরঁকে এসকে এক 
খানা চিঠি লেখেন এবং নিয়োগ পত্র 
না পাওয়ার কারণ জানতে চান। 
মধখ্যমন্তী শ্রীমজহমদারের চিঠির প্রাপ্তি 
স্বাকার করেছেন এবং , বলেছেন 
আপনার সঙ্গে এব্যাপারে যথাসমর্রে ' 
যথাস্থানে আলোচনা করব। 

গত আঠারই মের উত্ত ঘটনা ঘটার, 
পর এখনও পর্যন্ত এক হাজারের ূ 
একজন ডান্তারও নিয়োগ পত্র পান 
ন। 


দপপ | শক্রবার ১লা জন ১৯৭৩ 


অস্ত্র শানাচ্ছে 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) , ' 
প্রিয়, সন্ত, সন্দীপ, সৌগত, কুমুদ 
গোষ্ঠা পছ হটছে না, তাদের অস্ত 
২ {হিসাবে ব্যবহার করে বামপল্থীদের 
পেটানো হয়েছে, পরানো কংগ্রেস 
নেতা তর্থাৎ অতুল্য ঘোষ, প্রফংজ্ল 
সেন, প্রতাপ চন্দ্র প্রমুখদের চূড়ান্ত 
অপমাণিত করা হয়েছে। নেতারা যব 
কংগ্রেস আর ছাত্র পাঁরষদের কর্মী ও 
নেতাদের *পঠ চাপাঁড়য়েছেন, এমন 
ক প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাণশী রারেছে 
তাদের মাথার ওপর॥ এখন কাজ 
ফণরয়ে যাওয়ার পর রাজনশীতি 
থেকে তাদের হঠিয়ে দেওয়ার যে 
পালা শর; হয়েছে তারা ক মুখ 
বংজে তা বরদাস্ত করবে? করবে 
না বলেই প্রিয়, সুব্রত, সন্দীপ, 
সৌগতের গোপন বৈঠকের পর ছাত্র 
পারষদের ম:খপাত 'হসাবে শ্রীকুমন্দ 
ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠকে কড়া 
" হাক দিয়েছেন। 

দূর্পণের সংবাদকে অক্ষরে 
অক্ষরে সত্য প্রমাঁণত করে কুমন্দ 
ভট্টাচার্য একেবারে ম.খ্যমল্লীকে 
চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী 
এতাঁদন পর্যন্ত সুব্রত অনূগামীদের 
বেপরোয়া চলতে উৎসাঁহত করে 
এসেছেন। লক্ষণ, বাঁদ্‌, প্রদীপরা 
শান্তশাল” হওয়ার সঙ্গে ঢঙে তিনি 
নিরপেক্ষ সাজতে আরম্ভ করে সন্ত 
অনুগামীদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ 
দেওয়ায় সবব্রত অনুগামীরা লরাসাঁর 
+ চ্যালেঞ্জ শদয়েছেন মহখ্যমল্লীকে। 
মৃখ্যমল্লীর পীলশকেও তাঁরা অবাধে 
চলতে দেবেন. না বলে ঘোষণা করে- 
ছেন। রায়গঞ্জে আগামী চৌঠা জুন 
' যে ছান্র-ষযব সমাবেশ ডাকা হয়েছে 
সেখান থেকে রাজ্যব্যাপী এ কর্ম 


ওঁর সন্গো একমত নন। তাঁরা বলে- 
- ছেন শাশরবাবয এবং ধিষ্কুবাবং 
সাংগঠানক পদ্ধাতর ব্যাপারে কোন 
শনয়মকানযন মেনে চলছেন না। 
গববাদের শেষ নেই, নানা আভিষোগ। 
আসলে কিন্তু শীববাদ এখানে নয় 
ছাৰ যব মাহলা সব ফ্রল্টের নেতা- 
রাই কংগ্রেসে ট্রেড ইডীনয়ন নেতৃত্বে 
আসতে চান। সবাই, অর্থাৎ যারা 
সক্ষম এবং সুযোগ পেয়েছেন, ভিন্ন 
শিল্পে কংগ্রেসী ইউনিয়ন বানিয়ে 


~~ 


সূচ পালনের কথা ঘোষণা করা 


হবে। 
, সত্ৰত অনুগামীরা আর একটা 
পথও বেছে 'নিয়েছেন॥ তা হোল 


ব্যান্তগত চাঁরত্র হনন। কুম:দ ভট্টাচার্য. 


সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমেই চন্ডী- 
বাবর পেছনে "ঠিকাদার নিয়ে কেলে- 
গ্কারির প্রশ্ন তুলে ক্ষান্ত হন ন, 
একটা কুতীসত হাঁঙ্গত দিয়ে গ্াই- 
ঘাট্টার একজন প্রাধানা "শীক্ষকার 
সঙ্গে চস্ডীবাবর সম্পকেরি বিষয়ে 
তদন্তের দাবী করেছেন। এমনাক 
সু্রতবাবং স্বয়ং তার অন্তরগ্গদের 
কাছে চন্ডাঁবাবর ওপর আক্রমণের 
ব্যাপারে তাঁর পারিবারিক জীবনের 
শুচিতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগানোর 
মতো কাঁহনী ছড়াচ্ছেন। 
তরুণবাবু কিন্তু অত্যন্ত ধারে 
এবং মাথা ঠাণ্ডা রেখে স্ীচাল্তত 
পথে এক পা এক পা করে এগঢুচ্ছেন! 
এ ব্যাপারে নেতাদের সংঙ্গে যোগা- 


যোগ রাখছেন বলে সন্দেহ করার - 


মতো কারণ আছে। তরু'ণবাব, এক- 
দিকে সংগ্রাম আর তার সঙ্গেই 
এক্যের কথা ভুলে নিজেকে ধরা- 
ছোঁয়ার বাইরে রাখার চেস্টা করছেন। 
{তান কংগ্রেসীদের কাছে, অস্ত্ 
সমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে বোঝাতে 
চাইছেন যে স ব্রত অনুগামীদের 
হাতে প্রচ্র ' আশ্নেয়াস্ম আছে। 
একই সঙ্গে তান তার উপদলকে 
সংহত করছেন? উত্তর চব্বিশ পর- 
গণা জেলার সতেরো জন এম এল এ, 
দুই জন এম পি, এ আই সি সি ও 
দি সি সির াহিন্রিশ জন সদস্যকে 
একটি সভায় সমবেত করে [তান 
প্রমাণ করেছেন যে এই গুরত্বপূর্ণ 
জেলা প্রোপ্দীর তার 'দিকে। 
নির্ভ'রষোগ্য সুত্রে জানা গেছে 
তরুণবা প্রফুল্পকান্তিবাব্ণরা এখন 
ক্রমে ক্রমে বর্ধমান, বাঁকুড়া, ঝাঁরুভূম, 
পাশ্চম শদনাজপুর” ম্বার্শদাবাদ, 
দাঁক্ষণ চাব্বশ পরগণা আর কলকাতা 
জেলায় একই কায়দায় নিজেদের উপ- 
দলকে সংহত করার চেস্টা করবেন 
আগামী দুই-এক মাসের মধ্যে 
মূল লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে 
লক্ষমীবাবরা এখন 
শুরু করেছেন যে রাজ্য কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব এবং সরকারের নেতৃত্বকে না 
ব্লালে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে 
আসবে না! তাঁরা ছাত্র পারষদকে 
ভেঙ্গে পনগঠিনের দাবী তুলেছেনন। 
এবার প্রদেশ কংগ্রেস কামাটি এবং 
মাল্মসভা - পানগণিনেরও দাবী 
আসবে। 
লক্ষ্মঁবাবব এতদিন পর্ষল্ত 
কংগ্রেস পাঁরষদাঁয় দলের সম্পাদক 
হিসাবে প্রায় বিক্রয় ছিলেন। এবার 
সক্রিয় হয়ে উঠেছেন॥ তান আঁব- 
লম্বে পাঁরষদীয় দলের সভা ডাকতে 
চান। তার জন্য তান প্রস্ভীত শুরু 


” কবে 'দিয়েছেন। এই বৈঠকে সন্রত- 


বাবুকে তার পদ থেকে অপসারণের 
দাবী উঠবেই- প্রস্তাব বোধ হয় 
সেখানেই থেমে থাকবে না। তরুপ- 
বাবুর উচ্চাকাঙ্খা আরো অনেক 


" উঠচবর দিকে তাকে এগিয়ে . নিয়ে 


যাচ্ছে! 
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জুলিল্লান্ত্র ভা . 
কান্সেল ন্িল্লোগ্গ রহস্য : 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


প্রাক্তন জ:নৈয়ার স্ট্যাপ্ডিধ কাউ- মহোদয়রা ব্যারিষ্টার গৌরশ মিত 
ন্লৈল শ্রীআঁজত পাঁজা স্বাস্থ্যমন্তীর সাহেবকেই আডভোকেট জেনারেলের 
পদ. লাভ করেছেন এক, বছরেরও_ পদুদ বহাল রাখলেন। দ্দীনয়ার 
বোঁশ সময় কিন্তু এই সব্দশর্ঘকালেও স্টাশ্ডিং কাউন্দেলও যথাস্থানে 
এই পদটি পুরণ করা হয়ান। 
| স্টারকেই। ' | 
তারপর তাঁদের টনক নড়ুল আ্যাড- 
ভোকেটদের বিশেষ করে ষুন্ত কংগ্রে- 
সের এবং প্রশ্াতশীল নবীন আযাড- 
ভোকেটদের মধ্যে গভীর অস্ন্তোষ' 
- লক্ষ্য করে। কর্তারা 
আসতে রাজী হলেন॥ বললেন যা 
হয়ে গেছে তার তো চারা নেই। 
ভরসা দিলেন, ব্যন্তিত্বসম্পন্ন কোনো 


ভোগেন । 


দেখতে পারেন না। 
স্াইড-এ ভাল প্রাকাটশ আছে এবং 
যিনি অন্ততঃ বছর পনের প্র্যাকটিশ 
করছেন, তাঁকে এ জ্গনয়ার স্ট্যাপ্ডিং 
কাউন্সেলের পদে নিয়োগ করা হবে। 


সেখানে পাত্তা দেওয়া হত না। প্রথম নবতন এবং যুন্ত কংগ্রেসের আদর্শ- 


ব্যাতিক্রম সাঁন্ট করলেন যুন্তফন্ট সর- 
কার উাঁনশশো সাতধাট্ট সালে। লেন এবং নিঃস্বার্থভাবে যোগ্য- 
তখন প্রখ্যাত আডভোকেট শ্রীআজত- ক্যান্ত নির্বাচনে উদ্যোগী হলেন। 
দত্তকে ওঁ পদে বসানো হয়। তারপর তারপর অন্তীদের অন্দরোধে অজিত 
অবস্থা আবার ষথাপূর্বম। দত্ত মহাশয় তিনজন সংযোগ্য গ্যাড- 
সকলেই জানেন বর্তমান মান্ম- ভোকেটের নামের একাঁট তাঁলকাও 
সভায় হাইকোর্টের ছজন ব্যবহারজীবশী পেশ করলেন আজ থেকে প্রায় মাস 
রয়েছেন। এদের মধ্যে প্রথম সারির আতম্টেক আগে; তারপর ই যা হবার 
'তনজন-মৃখ্যমন্তীর, অর্থমল্ম এবং তাই। ফলং মরকং ভবেং। কাউকেই 
-পূতমল্লী মহোদয়রা ব্যারস্টার। নিয়োগ করা হল না।  হালাফল 
দ্বিতশয় সারতে স্বাস্থ্যমন্ত্র মহাশয়ও শোনা যাচ্ছে, জিভের আড় ভাঙেনি 
ব্যারিষ্টার। তৃতীয় সারিতে টমাঁটম এমন একজন জর্ানয়ার ব্যারিস্টারকে 
করছেন দুজন আযডভোৌকেট-_আইন- এ পদে নিয়োগ করার চক্রান্ত হচ্ছে! 
মন্ত্র সাত্তার সাহেব এবং খাদামন্প যক? “আহা বেচারীর ব্যারিস্টার 
কাশীকান্তবাব। একথা আজ আর বাপ মরে গেছে, আমরা ইংালশ বারের 
কারো অজানা নেই যে, আইন দপ্তরে মেদ্বাররা তাকে না দেখলে কে 
সাত্তার সাহেব শখণ্ডাীমাত। কল- দেখবে?” 

কাঠি নাড়েন, নিজের দপ্তরের আসল ঠিকই তো, “নেটিভ” বঙ্কিমচন্দ্র 


কাজ শিকেয় তুলে পৃতন্তী ভোলা- কি বলেন নি, বাঙালশীকে বাঙালী 


নাথ সেন মশাই। ব্যারিষ্টার মন্দ্রপ- না রাখলে -কে রাখবে? 


রাজধানী দর্পণ 
ভেতেশ় পৃষ্ঠার পর) 


পারেন নি আর ভবিষ্যতেও তান শ্রীমতী গান্ধীর স্নেহ লাভ করায় 
তা আনতে পারবেন না। |আর_ শ্রী্দীক্ষতের আপান্ত তেমন জোর- 


তারা নিয়োগ করলেন একজন ব্যা্- 


একটা রফায় . 


কোনো আাডভোকেউ, যাঁর আঁরাজনাল 


বাদী আগডভোকেটরা সাধুবাদ জানা- 





সঃসংগাঁত বিধানে অসমর্থ নৈতৃ- 
ত্বের অধীনে কাজ করা বা তার সঙ্গে 
মানিয়ে চলা তাঁর 'প্রৌদ্ঘিবেদীর) 
নিজের পক্ষেও . নাকি- সম্ভব হবে 
না। 

প্রীচ্ববেদীর এই মতামত উচ্চতম, 
নেতৃত্ব মহলে কতটা গ্রহণযোগ্য তা. 
পরে প্রকাশ পাকে। এথানকার উচ্চ- 
তম মহল বেশ কিছু দিন থেকেই 
যে আর শ্রীমতী শতপর্থারু তথ্যাঁদ 
ও মূল্যায়নকে নির্বিচারে গ্রহণ 
করছেন না তাও ওয়াঁকবহাল মহলে 
অজানা নেই। গাঁড়শার সভাপাঁত 
শহসেবে শ্রীমতী শতপথণীর নাম উঠলে 
শ্লীদীক্ষিত নাক তাতে . আপাত্ত 


করেছিলেন-। তবে প্রধানমন্ত্রীর. স্নেহ- 


ধন্যা শ্রীমতী শতপথ এবারেও 


দার বা কার্যকরী হয়নি॥ তবে 
বর্তমানে অবস্থার নাকি মৌলিক 
পাঁরবর্তন ঘটেছে। শ্রীমতী শত 
সম্পর্কে খোদ প্রধানমন্তুরীই নাক 
মত' পাঁরবর্তন ঘটেছে। তাই বিকল্প 
নেতা খোঁজার উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিম" 
বঙ্গের মুখ্যমন্তী শ্রীসন্ধার্থশঙ্কর 
রায় ও কেন্দ্রীয় পাঁরকল্পনা মন্ত্র 
শ্রীদর্গাপ্রসাদ দার নাক ইাতমধ্যেই 
শ্রীবজ? পষ্রনায়কের সঞ্গে কিছুটা 
আলাপ-আলোচনা করেছেন। তবে 
“্ঘরপোড়া গরুর” মত বিজ পট্ট- 
নায়কও আর নাকি কংগ্রেস গ্রাত- 
শ্র্তিকে যথেষ্ট নির্ভরষ্েগ্য মনে 
করছেন না। কিন্তু িকজ্পের সন্ধান 
যে এখানেই থা.এক দফা আলো- 
চনাতেই শেষ হবে না সীনশ্চিত। 






টল) 


বঙ্গদর্পণ 
(দ্বিতীয় পজ্ঠার পর) 


চালকল মালিক এবং মহাজনের দল 
একটু বেকায়দায় পড়েছিল ৷ 


ফলে সারা রাজ্যে রন্তগঞ্গা বয়ে 
গেছে। জেলায় জেলায় পলিশ প্রশা- 
সন ওদের কক্জায়। এখন আবার 


ওরা রাজনোৌতিক ক্ষমতা মুঠোয় 
নিয়েছে। 


শহরে শি্গপাতিদের ইচ্ছা যে, 
চাল গমের দাম নীচ, পর্ষায়ে থাকুক। 
এই ব্যবস্থা করতে পারলে শ্রামক- 
কমবে। কিন্তু শিল্পপতিদের ইচ্ছা 
আর জ্োতদার ও অন্যান্য গ্রাম- 
ভিত্তিক। স্বার্থগোষ্ঠীর চাঁহদার 
মধ্যে সংঘর্ষ আঁনবার্ধ। এই সংঘর্ষে 
বর্তমান স্তরে গ্রামাভিত্তিক দ্বার্থ- 
গোষ্ঠী অধিকতর শক্তিশ্লণ। 


সংখ্যা দশো আশি। এদের মধ্যে 
দৃংশো জন সদস্য গ্রামাণ্টল থেকে। 
আর এরা বেশীর ভাগই গ্রামাণ্যলের 
স্বার্থের গোচ্ঠীর প্রার্তীনাধ। তাই 
ক্ষমতা এদের কব্জায়? গ্রামে সাধারণ 


মানুষের ব্যাপক এঁক্যব্ধ আন্দোলন . 


ছাড়া এর প্রাতকার নেই।, 
এই আন্দোলন শান্তশালশ করার 
তাঁগদ শ্রামক শ্রেণীরও আছে। তাই 
এই আন্দোলনের সঙ্গে শ্রামক 
আন্দোলনও সংয্ম্ত হতে হবে। 


সুপ্রকাশ ন্নায় প্রণীত 
মাও সে-তুং 
(সংক্ষিপ্ত জীবনী )--৫*০০ 
চীনের চলমান বিপ্লব 
. _হছিনটন ০৭ 
জাতি লমন্তায় মার্কসবাদ 
--বিজন সেন 
কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল 
বিজন সেন 
Lectures on Marxist 
= Philosophy 

809 
On Chinese Revolution 
—J. Stalin 4,00 


Mao Tse-tung on 
Chinese Revolution 
— Chen Pomta 1,60 


১০০ 


০৫৩ 


Marxism & the National 


Question 
—J. Stalin 2,00 


নিউ বুক সেণ্টার 


১৪, রমানাধ মজুমদার স্ট্রীট, 
কলিকাতা» 





Regd. Ne. CT2 | 


দয়াৰ 
মালিকদের 
জগণরচার রং ২ 
সাম সভ্য 


(দর্পশণের পর্যবেক্ষক) 
জয়া কারখানায় তালাবন্ধের ফলে 
ছয় হাজার কর্মীকে দু্দ'নের মুখে 
ঠেলে দেওয়ার পর "মালিক পক্ষ জন- 
দরবারে নিজেদের সুনাম বজায় রাখ- 
বার জন্য বাভল্স সংবাদপত্রে বিজ্ঞা- 
পনের (প্রচার পাঁরমাণ অর্থ ব্যয় 
করে) মাধ্যমে দোষ ঢাকবার -প্রচারা- 
যান চালাচ্ছে । - 

_. উন্ত প্রচারে ঢালাই ঘরের 
(মোজ্ডং ডিপার্টমেন্ট) ঘটনাটি একটি 
আঁত সামান্য ব্যাপার বলে উল্লেখ 
করা হায়েছে। কর্তাপক্ষের তে; 
আঁমকদের অযোন্তিক লড়াই শ্খলা- 
প্রদর্শনের অভাব, ইউনিয়নের নেক- 


বৃন্দের চান্ত অবমাননা কোম্পানণকে শ্রমিকদের জরধীবধা-সযোগের কোনই কাংশ সময়েই সপ্রীম কোর্টের আদেশ, 


উপেক্ষা করা হয়েছে মালিকপক্ষ | রাফ্রমন্ত্রী গোবিন্দ নস্কর হাসাপাতালে £ 


ব্যাপক ক্ষয়ক্ষাতর 'মনখে ঠেলে 
.দয়েছে। কারখানার বর্তমান প্রতাপ- 
শালী মালিক লালা চরতরাম বোর্ডের 
চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকেই 
শ্রমিক মালিক সৌহার্দ্য ফাটল ধরতে 
শুরু করেছে।. শ্রমিকদের সঙ্গত 
অধৈকার থেকে বাঁণ্ডত করার ব্যাপারে 
চরুতরামের ভূঁমকা অনন্য। 
দীর্ঘাদন কারখানা লক-আউট 
জনসাধারণের কাছে পাঁরহ্কার। 
কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান মননাফা 
অন্যান্য বেনামাঁ পকেটে' সাঁরয়ে 
নেবার চেষ্টা, সোল সোঁলং এজেন্ট 
তৈরী করা, এখানকার শ্রমিকদের 
রাজ্যে নতুন কারখানা স্থাপন প্রভূত 
উাঁনশশো সত্তর-এর চোদ্দই আগষ্ট 
-গৃহশত ব্রিপাক্ষিক চাান্তকে নস্যাৎ 
করে 'দিয়েছে। এ চ্গান্তপত্রে বলা 


হয়েছে £ “উভয় পক্ষের সমস্ত ' 


বিরোধ পারস্পারক্‌ আলোচনার দ্বারা 
মশমাংসা করতে হাবে। তা সম্ভব না 
হলে আইন অন্যায় .কনাসালয়েশন 
বা গ্যাডজদঁডকেশুনের মাধ্যমে তা 
মশমাধীসত হবে এবং কোন পক্ষই 
উপরোন্ত পদ্ধাতগুলো শেষ না করে, 
একতরফাভাবে কোন ,হঠকারী কাজ 
করবেন না। মাজকপক্ষের, অনমনীয় 
মনোভাব এই ঘ্যান কার্ষকরণী করতে 
দেয়ার্ন। তার প্রমাণ হত পশচশে 
মা - কোম্পান* . একতরফাভাবে 
একটি কাজ মোল্ডারদের উপর চাপিয়ে 
দয়েছে। এর প্রীতবাদ করতে গিয়ে 
- কোম্গানীর চোহাম্দিতে . গ্ালও 
চলেছে। 

শ্রমকদের দিয়ে যে পাঁরমাণ উৎ- 
পাদন করানো হয় এবং তার বানি- 
সময়ে যা বেতন দেওয়া হয়ে থাকে তা 


= টাটা হু উপ পাপ পপ 





_ ভারতবর্ষে নজিরাঁবহীন। 


বেতনের ৮*৩৩% নামিয়ে আনা, কন্টাক্ট 
শ্রেণীবিভাগ £ সেলসম্যান দেড়শে৷ প্রথার মাধ্যমে শ্রামকদের- স্মযোগ 
টাকা, কেরাণশ দুশো টাকা এবং সঁবিধা থেকে রাত করে রাখা, 
মেকানিক একশো পণ্চান্তর। টাকা! যল্তাংশ 'নর্মাণের জন্য. কটেজের 
তাছাড়া কোন বাৎসাঁরক ইনক্রিমেন্ট শ্রামকদের বণ্ণনা করা, কয়েক বছ- 
নেই। রের মধ্যেই সেলাই কল এবং পাখার 
সম্প্রাত ইনসপেকটরদের চাক-. / দাম যথাক্রমে পাম এবং 'পণ্টাশ 
রণ শত লঙ্ঘন করে পেন্ট, মোল্ডিং টাকা বাড়ানোর পেছনে কোন সংগত 
প্রভাঁত৷ সেকশনে অর্ধদক্ষ শ্রামক- কারণ আছে ক? 
দের বদলী করা হয়েছে। সেলস শ্রামকদ্রে ক্য্যান্টন বা টাফন 
{বিভাগে এবং কারখানায় চোদ্দ- এলাউল্স নেই, আইনানুগ চিকিৎসার 
পনেরো বছর পরেও নতুন করে স যোগ নেই, প্রভিডেন্ট ফাচ্ডের 
চাকরী সর্তের আপত্তিকর ফর্ম সই টাকার হিসেব নেই--এসবের পেছনে 
করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। কর়্পক্ষের ফান্ত কিঃ কারখানা 
অন্যদিকে - কোম্পানীর হিসেবেই মালিকদের প্রচাঁরত বিজ্ঞাপনে এসব 
দেখা যাচ্ছে ভীনশশো ছেষাট্র-সাত- অত্যাচারের স্বীকৃতি নেই কেন? 
ষাট সালে কোম্পানীর লাভ হল উষা সেলস এর আঁফস নিয়ে যাওয়া 


- 7৪১৩৬,৬০৭ টাকা; তা বেড়ে উনি- হয়েছে দিল্লীতে, হেড আঁফসও 


শশো একান্তর-বাহাত্তর সালে ১,০৫, ধদল্লশতে স্থানান্তরের পর কয়েকজন 
২২, ১৮১ টাকা, হয়েছে। এর পরেও শ্রমিককে ছাটাই করা হয়েছে, আঁধ- 
উন্নতি হয়ানি। 

গত বছরে সর্বোচ্চ ম্বনাফা 


নান তাদের বিজ্ঞাপনে এসব সত্যকে 
জাঙশির তোলা, ৯৮০০ রাত জাযরান্া। 


, চতুৰ্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আরকলিপি :. 


_ পশ্চিমবঙ্গ শনম্নতম - চতুৰ্থ স্তরের কর্মচারীদের ৬.৩৩%, 


১. শ্রেণীর) সরকারশ কর্মচারীদের দাঁব বোনাস শদতে হবে! (ঘ) কোন 


আজও মেটোনি।। বাব শ্রেণীর কর্মারীকে ব্যা্তগত , পাঁরির্বারিক 


কৈফিয়তে কর্মচারীদের বরথাস্ত, 
সাময়িক বরখাস্ত, গ্রেপ্তার, জবরদস্তি 
মূলক অবসরপ্রহণ প্রভূত নিপাড়ন- 
মূলক কার্ষকলাপ এখনও বর্তমান। 
এখনও হাসপাতাল সহ বিভিন্ন 
ভাগে বাভম্ন পদের, বহু কর্ম 
চারীকে আট ঘন্টার অনেক বেশী 
সময় কাজ করানো হয়। £ 

নিম্নতম (চতুর্থ শ্রেণীর) সরকারণ. 
কর্মচারীদের ওপর এই নিপীড়ন 
ক্রমেই বস্তার লাভ করছে। এই 
অব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে : পশ্চিম- 
বঙ্গ নিম্নতস সরকারী কর্মচারী 
সমাত কাঁলকাতা জেলা শাখা ম:খ্য- 
সন্ত্রীর ক্ছে সম্প্রীতি চাঁব্বশ দফা 
দাঁবর এক স্মারকালীপ পেশ. করেন। 
উল্লাখত দাঁবগলর মধ্যে প্রধান 
কয়েকাঁট দাঁব হল £ (ক) প্রুয়ো- 
জন 'ভীত্তক ন্যনতম বেতনের 
স্বীকাতি সহ পে-কাঁমশনের - সংখ্যা- 
গাঁরচ্ঠের সপারিশ সাঁমীতর সঙ্গে 
আলোচনার 'ভাত্ততে উনসত্তর 
সালের পয়লা এঁপ্রল থেকে চাল? 
করতে হবে? (খে) রাইটার্স বিজ্ডিংস 


কাজে নিয়োগ করা চলবে না, (ঙ 


কলকাতায় লোকরঞ্জন শাখার পাঁচজন 


ছাঁটাই কর্মীকে পনার্নয়োগ এবং 


- কন্ট্া প্রথা বিলোপ করতে হবে। 


ভি এম এদের দাবী 


তুলছে। 


ভি এফ এর পশহ চিকিৎসার কাজে 


বৃত্ত শিক্ষাপ্রান্ত এক শ্রেণীর 
কর্মচারী ৷ কৃষি প্রধানদেশে, অর্থাৎ 
এই ভারতবর্ষের গ্রামে গঞ্জে পশং 
চাকৎসায় এদের অবদান: খুবই 
গরত্বপর্ণ। এই গুরদত্বকে পাঁশ্চম- 


বঙ্গ সরকার কাজে মোটেই স্বীকার 


করছে না। তার প্রমাণ, এই বৃত্তি- 
শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমেই অবৈজ্ঞানিক 


করে তোলা। প্রয়োজনের কথা ভেবে 


এক সময় প্রাতশ্রীত দেওয়া হয়ে" 
ছিল, ভি এফ এ-দের দ্রেনং সংক্রান্ত 
সমস্ত ব্যাপার, যথা পাঠক্রমের পর্যা" 
লেচিনা "ও 'শক্ষণ শেষে সার্টীফকেট 
প্রদ্বন ইত্যাঁদ ওয়েম্টবেঙ্গল বোর্ড 
অব ভেটানার এডুকেশন দ্বারা পার. 
চালত হবে? তা আজও কার্যকর 
হয়ান : 

চাকুরাঁর ক্ষেেও ভি এফ এদের 
দশা সীমাহধীন। দশর্ধাদন ভিস- 
পেনাঁসং-এর কার্জে 'নষুস্ত একজন 
কর্মী ফার্মাসিস্ট হিসাবে রেজিস্ট্রেশন 
পাবার অধিকারী হয়। 'কচ্তু 
ভি এফ এ-দের কোঁজন্ট্রেশনের দাবি 
আজও পুরণ করা হয়ানি। 

পণ্চম বাঁর্ষকী পাঁরকল্পনায় সারা 
রাজ্যে একটি সুসংহত পশ: চিকিৎ- 
সার পরিকল্পনার একাঁট খসড়া 
রাজ্য সরকারের কট ভি এফ এ. 
কর্তৃক পেশ করা হয়েছে॥। 'ঁ্কন্তু 
সরকার তা. আন্তারকতার সঙ্গে 
অনংধাবন, করেন 'ন। 

সম্প্রীত এক গণ-ডেপুটেশনের 
মাধ্যমে সতেরো দফা দাবির ভাত্ততে 
ম:খ্যমন্ত্ীর কাছে একটি স্মারকালার্প 
পেশ করা হয়েছে। 


টি রি 


DARPAN, Price 38 P. 


: ভলটাম কোপনীতে লক- 
ঘাট ধব্যাহত 


আজ সাড়ে তিন মাস ধরে: 
কোম্বাইতে লক-আউটের ফলে ভল- 
টাসের আড়াই হাজার কমি ববপ- ” 
বয়ের মুখে। কর্তৃপক্ষ একতরফা- 
ভাবে মহার্ঘ ভাতার যে উচ্চসীমা 
চাঁপিয়ে 'দায়াছিল, ' তার বিরুদ্ধ 
গণ-অবস্থান এবং প্রাতধাদ করার 
পরেই ভলটাসের টাটা কর্তৃপক্ষ এ 
লক-আউট ঘোষণা করে। অটোমেশন 
চাল: করার পক্ষে কর্মচারীদের সারা 
ভারত ফেডারেশনের নিঃশর্ত সমর্থন 
না পেয়ে বর্তমানে কর্তৃপক্ষ লক- 
আউট বজায় রাখার অন্যায় জিদ 
ধরেছে। এরই পাঁরপ্রোক্ষতে গত 
যোলই মে থেকে সারা ভারতে সাত 
হাজার কর্মী লগাতার ধর্মঘট শুর; 
করেছেন! 

কলকাতার ভলটাসের সমস্ত আঁফসে 
এই ধর্মঘট সফলতার সঙ্গে পালিত 
হয়। মার্কেন্টাইল ফেডারেশনও এই 
ধর্মঘটকে সর্কতোভাবে সাহায্য ও 'সম- 
খন িচ্ছেন। 


৪ উর সংঘর্ষের 7িরিণতি \ 


দেপণের সংবাদদাতা), 


এক্দাদন আগে সংবাদপরে একটি 
খবর সকলেই লক্ষ্য করেছেন। খবরটি 
ছিল রাম্ট্রমল্লী ৮5 
পাতালে (ভারত টি 
ঘটনাটি অন্যরকম), দর্পণ জানতে 
পেরেছে যে, শ্রীগোবিন্দ নক্কর তাঁর 
দলের কিছু কর্মীর হাতে গুরুতর 
ভাবে প্রহত হয়ে. হাসপাতালে ভার্ত 
হাতে বাধ্য হয়োছিলেন। ' ক 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত 
ড় সতেরোই মে, দাঁক্ষিণ চাবএশ পরগণার 
বাসন্তাঁতে একটি জনসভায় শ্রীনস্্ 
রের ভাষণ দেবার কথা ঁছল। সম্ভ 
আহবান করা হয়োছিল বাসন্তী থানা 


এক- কংগ্রেস কাঁমাঁটর পক্ষ থেকে! ঘটনাব 


দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় যখন 
শ্রীগোধিন্দ নস্কর ও সতভ্যব্ধান 
বাপুলশ স্ভাস্থলে উপাস্থত হন 
তখন সভার একাংশের মধ্যে চাপা 
উত্তেজনা দেখা [দেয়'। 

কিছ: কর্মী ছুটে আসেন শ্রীনস্কর 
ও সত্য বাপহলশীর দিকেই এ কমশীরা 
এলাকায় সাব্রত মুখাজশিপ্প সমর্থক 
বলে পাঁরাচত। ছেলেরা সন্রত- 
বাবুর বির ধ কুৎসা বটনার ব্যাপারে 
প্রীন্কর ও সত্য বাগুলশকে আঁভ- 


শর; হয়ে যায় হাতাহাঁতি। এর 
PELL SL AE 
পরিষদ কর্ম শ্রীনস্কর ও সত্য বাপু- 
লীর ওপর চড়াও হয়ে বেদম প্রহার 
করে। এর মধ্যে” শ্লীনস্করের আঘাত 
গুরবতর হওয়ায় তাঁকে সঙ্গো সঞ্গো 
শেঠ পুখলাল কারননি হাসপাতালে 
ভীর্ত করা 'হয়। 

খবর পেয়ে নেতারা হাসপাতালে 
শীনস্করকে দেখতে যান। এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীনস্কর 
ও সত্য বাপন্লী কিছুদিন আগেও 
প্রিয়-সংব্রত গোচ্ঠীর সমর্থক ছিলেন 
বর্তমানে তান লক্ষনী-পন্কজ - 
শোজ্ঠীতে ভিড়ে গেছেন। 





আহে 

স্বতন্ত্র চেহারার নাট্যমাসিক 
আজ বেরুলো বর্ষপৃ্তি সংখ্যা 
লিখেছেন: ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচার্য অদিত গাঙ্গুলী, জ্ঞানেশ 
মুখোপাধ্যায়, অরুণ রায়, সরোজ 
ঘোষ । তাছাড়া থাকছে নাটকের 
আর্কষণীয় সংবাদ এবং নাট্্য- 
নিরীক্ষা! ক্রুত সংগ্রহ করুন । 





কর্মচারী সাঁমাঁতর -সভাপাত সহ 


পননর্কহাল করতে হবে। গে) সর্ব প্রচেষ্টা নেই। . 
সম্পাদক হশরেন বস; 


পরিবেশক ॥ এস চক্রবর্তী প্যাড সঙ্গ 


২বিঃ শ্যামাচরণ্‌ দে স্ট্রীট, কলি-৯ 





সম্পাদক কডক মভাৰ্শ ইশা শ্রেস ৭, রাজা সাবোয মাদক শ্কোযার কলিকাতা ১৩ চেক আত এ দাগ কার্যালয় ৬৯ ছট লেন কলক্ষাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত - 


২৮৯৯ 
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জোড়াতালি দিয়ে বিরে 


(বিশেষ প্রাতনিধি) 

মৃখামন্ত্রা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
নয়াদজ্লী থেকে ফিরে এসে কংগ্রে- 
সের উপদলীয় দিরোধ মেটানোর 
কাজে আত্মীনয়োগ করেছেন। উপ- 
দলীয় বিরোধে নিহত চণ্ডী মত 
খনজের প্রাণ “দিয়ে কংগ্রেসী রাজ- 
নাতিতে যে পাঁরবেশ সৃষ্টি করে 
রয়ে গেলেন তাতে এখন নঃসন্দেহে 
ধলা চলে যে এ রাজ্য ছাত্র পাঁরষদ 
ও যুব কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী 
এখন বেকায়দায়। বিরোধী উপদল- 
সমুহের মিলিত শান্ত সব্রত-সবদীপ- 
ধাবদের চেয়ে বেশী হওয়ায় মৃখ্য- 
মন্ত্রী এখন বিরোধীদের দিকেই 
কে পড়েছেন। এক্য প্রচেচ্টা যে- 
খাতে চলেছে তাতে এখন নিঃসন্দেহে 
বলা চলে যে আজ হোক কাল হোক 
সর্রত মুখাজশীকে পুলিশ দপ্তর 
সাড়তেই হবে! অবস্থার গাঁত পর্য 
বেক্ষণ করে আজ একথাও নিশ্চিত 
ভাবে বলা চলে যে মখ্যমল্ত্রী যতই 
এক্যের বড়াই করুন না কেন, তিনি 
আপাততঃ জোড়াতালি দিয়ে একটা 
যুক্ত বিবাততে বাভিন্ন উপদলের 
বাধাও করবেন, কিন্তু এ সবই 
আরও বৃহৎ অনৈক্যের এবং আরো 
প্রবলতর সংঘর্ষের ভত্তিই : রচনা 
করবে। 

মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে মন- 
স্থির করে 'এসেছেন। 'দিজ্লীতে তার 
ওপর চাপও দেওয়া হয়েছে যথেম্ট। 
চণ্ডাবাঞ্কে যেভাবে হত্যা করা 
হয়েছে তাতে সংব্রতৃ মুখোপাধ্যায়ের 
অনংগামীরা শত চেষ্টা করেও, এমন 
ক চণ্ডীকাবূর পাঁরবারক জীবনের 
দু-একাট ঘটনা কাজে লাগাবার চেষ্টা 
করেও নিজেদের 'নরোষ প্রমাণ 
করতে পারেন নি। এই ঘটনা সুব্রত | 
গাররোধীদের হাতকে অনেক বেশী 
শান্তুশালশী করেছে। 

অতাল্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে 
জানা গেছে মখ্যমল্্রী বিভিন্ন উপ- 
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মিটে গার 


পাটনা £ সম্প্রাত 'ব্হারের 
মখ্যমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে রাজ্য মন্তরি- 
সভা রদবদলের পর মন্ত্রীদের 
সম্পর্কে নানা কেচ্ছা বর্তমান ও 
প্রান্তন মন্ত্রীরা আড্ডায় ও ঘনিষ্ঠ 
মহলে প্রকাশ করে 'দচ্ছেন। 

তথ্যে প্রকাশ যে, মহখ্যমন্তরী 
সমেত মল্লশদের আনেকেইি ব্যাপক 


দিয়েছেন যে তান স্ব্রত মখো- 
পাধ্যায়ের হাত থেকে স্বরাষ্ট্র 
(প্যীলশ) দপ্তরের দাঁয়ত্ব কেড়ে 





নেবেন। তবে তান তাদের 
ধরতে বলেছেন যাতে বাইরে কোর 
ভড়ংটা বজায় রেখেই একাজ করা 


দম 





ঘুষ এবং মাহলা সংক্রান্ত নানা কু- 
কর্মে নিযুস্ত। মনে হয়, নিজেদের 
স্থায়িত্ব সম্পর্কে ওদের সন্দেহ 


মের বিরুদ্ধে & বামাদ্থা: এক্যের ঘষে জনমা 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


গত রাববার শহীদ মিনার ময়দানে 
সপ এমের সমাবেশ থেকে একটা 
কথা পাঁরভ্কার ' হয়ে গেল যে, 
কংগ্রেসী গঞ্ডাদের সল্তাস সি পি 
এম কর্মী ও সমর্থক তথা বাম- 
পন্থী” জনসাধারণকে দমাতে পারোন। 
হাজার হাজার মানুষ সোঁদন সম- 
বেত হয়োছল সি 'প এম নেতৃ- 


বৃন্দের বন্তবা : শুনতে। সে বন্তব্য 
খুব স্পষ্ট ও তীক্ষ]। দুই বস্তা 
জ্যোত বসু ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের 
বন্তুতার মূল সুর ছিল বামপন্থী 
এক্যের। ইন্দিরার ধাপ্পাবন্ধজীর 
মোকাবিলা করতে গেলে যে বাম- 


পন্থী একর একান্ত দরকার একথা 
তাঁরা জোর "রয়ে বলেছেন। 





বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে 
বহুরকম ঘধকর্মে লি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


লঙটে নিতে চায় 
কোন কোন মন্ত্রী আভিযোগ 
করছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী কেদার 


পাণ্ডে নিজেই যখন অসৎ সরকারী 
কর্মচারীদের তাদের স্ত্রীর "বাঁনময়ে 
পৃঙ্ঞপোষকতা করেন, অথবা নিজের 
বাঁড় তৈরীর জন্যে গণ্ডক প্রজেকটের 
সিমেন্ট লোহা এবং পাথরকুচি পচার 
ক'রে দেন তখন আমরাই বা কেন 
ফাঁক পাঁড়। 

বিহারের অনেক মন্ত্রী এবং সর- 
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বহুকাল বাদে সি পি এমের এই 
সমাবেশ ॥ গত কয়েক বছর ধরেই 
দল হিসেবে সি পি এম এবং ব্যান্ত 
হিসেবে জ্যোতি বসর বিরদ্ধে 
বিভন্ন মহল থেকে অপপ্রচার 
চালানো হয়েছে। আর চলেছে সল্তাস 
ও গুণ্ডামী সপ এম কর্মী ও 
সমর্থকদের ওপর, যার তীব্রতা 
বাদ্ধ পেয়েছে উীনশশো একাত্তর 
সালের নির্বাচনের পর থেকে । আজও 
বহ: সি পি এম কর্মী ও সমর্থক 
নিজ নিজ এলাকা থেকে নির্বাসিত 
অতএব গত রাঁববারের সমাবেশে 
বহ; এলাকা থেকে, বিশেষত গ্রাম 
বাংলা থকে বহ; মান:ষ যোগদান 
করতে পারেন নি। আমি মিটিং 


(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





প্রমোদ বিলাসের জন্য কলকাতা 
ছোটেন। সেখানে ক্ট্রাক্টররা মদ 
মেয়েমানষের ঢালাও ব্যবস্থা রেখেছে। 
কলকাত্তকে বেছে নেওয়। হায়েছে 
এই জন্যে যে, এঁ শহরে - পাঁরাচাত - 
গোপন করা খায়, টপ করে যাতা- 
য়াতের স্ীবধা এবং আধ্বানক শহ- 
রের ফ্যার্তর জন্য প্রয়োজনীয় 
বলাসদুব্য সবই পাওয়া যায়। 
কেদার পাণ্ডে সম্পকে" মাঁহলা 


সংক্লানত (আঁভযোগ প্রথম আসে 
এ বট x Daag Le BAER । ৯ ২ 


জি এর ইতি বত কও ফা খান রা রা 








ব্রিটিশ আমলে- সাহেব আর ভার- দের কংগ্রেসী শাসকবর্গের কাছে, 
তীয় বাব-গোমস্তারা [সিমলায় বসে: বড় ‘আপত্তিকর, খ্যানকটা (আতধ্ক- 
. শাসনকাৰ্য পাঁরচালনা করতেন! করও বটে। লোকে অনাহারে মরে, 


দর্পশ ॥.শক্রবার ৮ই জুন ১৯৭৩ 


মণি এমের সমাৰেদ পরছে 


. গত রাধ্বারের ((তেসরা জুন) 
মার্কসবাদী কামিউ্্ট পার্টর কল- 
কাতা শহীদ নার ময়দান সমা- 


চাণক্য সরকার 


নেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। 
- অর্থাৎ মুখ্যমল্তরীর বা কংগ্রেসী 
নেতৃবৃন্দের কাছে সমস্যা হল সমাজ- 


স্বাধীন ভারতের গ্রীত্মকালে শাসন 
কার্য চলে দিল্লী থেকেই, তবে একা- 
' লের বাদশা-আমীর-গুমরাহরা চলে 
যান একেবারে দেশের ঝাইরে! 
কাজের ছ-তোয় সরকারী টাকায় 
গবদেশীথহার__ নাঁতিশীতোষফ পাঁর- 
বেশে কারুর একটা দুটো চ্দান্ততে 


সই করা, কারুর বা _-অর্থনৌতক. 
নত বা. শিল্পোদ্যোগ নিয়ে আলো- 


কারুর বা স্রেফ শুভেচ্ছাসফর ৷ 
জাননা অঢেল টাকায় জাইয়ে রাখা 
রা 
ডিনারে যোগদান করা ছাড়া দেশের 


. গুলোও তারা করতে পারেন না 
বা তাদের করতে দেওয়া হয়না । 

যা হোক, দিল্লীর দাবদাহ থেকে 
কিছণদনের জন্য রেহাই পেতে এবার 
' ধিদেশ সফরে গেছেন বা যাচ্ছেন, . 
- ইন্দিরা গান্ধী, শরণ সিং, জগজাবন 
রাম, দি সরন্রক্ষনির়ম, করণ সং 
রঘুনাথ রেড্ডি, দেবশপ্রসাদ চট্টো- 


অর্ধাহারে, উপবাসে দিনযাপন করে, 


দেশের সর্বত্র দ্রব্যমূল্য ও খাদ্যাভাব, 
দারপু্য ও  মহামারীতে (লোকের 
নাঁভিশবাস__তবু সরকারীভাবে 
কখনো দর্ীভর্ষ বা মশ্বল্তর বলা 
হবে না। অনাহারে কোন মৃত্যু 
ঘটেছে, এ খবর সংসদ. বা রাজ্য 
বিধানসভায় কোন 'বরোধী সদস্য 
দিলে বা, সংবাদপত্রে এ খবর ছাপা 
হলে-কংগ্রেসী সরকার তাকে অপনী্টি- 
জাঁনত- মৃত্যু বলেন! সবদজ্র বিস্ল- 


বের পর হীন্দিরাজীর দেশে দাভ্ষ . 


বলাটা মহাপাপ। তব; কেমন করে 
জান না সরকারণ - পাঁরিকজ্পনায় 
প্ুভক্ষের বিরদ্ধে সংগ্রাম” নামে 
একটা খেলা-খেলা আন্দোলন চলছে। 
দেশ বর্তমানে দ্ভক্ষের কবলে 
একথা কি তবে কর্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে 
স্বীকার করে “নিলেন? একটা 
জিনিসের আঁস্তত্ব ছাড়া তার বিরুদ্ধে 
সাদ হজ | 


পেন KEE 
বসার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী "সিদ্ধার্থ 


পাধ্যায়, সংরেন্দ্র পাল সং, 'বিদ্যাচরণ রায়ের কথাবাত৭ও আজকাল মাঝে 


শংক্লা, কে এল রাও, ওম মেহটা। 
দু একজন মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার 
কয়েকটি দেশ সফরে যাচ্ছেন, 
বাঁকরা সবাই ইয়োরোপের বাজন 
দেশ। এছাড়া 'লোকসভার স্পীকার 
জি এস ধীলন একাট সংসদীয় 


প্রতিনিধিদল নিয়ে ইয়োরোপে ঘরে 


বেড়াচ্ছেন | 
' . এ. তালিকায় ‘মোহন কুমারমঞ্গ-: 
লমও ছিলেন। গত একাতিশে মে এক 


শোচনীয় বিমান , ঈ্ঘটনায় তান ' 


নিহত, হন। তাঁর অকালমত্যুতে 
আমরা আন্তারক দুঃখিত। শোক- 
সন্তপ্ত  পাঁরবারকে সমবেদনা 


খুব ফলাও করে সরকারী উদ- 


ধবরূদ্ধে সংগ্রামণ। ছাত্র তররণের [ল. 
মাঁট কাটছে, গ্রামাঞ্লেক রাস্তাঘাট 
তৈরি বা মেরামত ইত্যাদি নানারকম _ 


- সংবাদদাতা “অনুগত” ও 
- কংবা এগাীলর ইংরোজ প্রাতশব্দ 


মাঝে আর্ধবাক্যের মতো মনে হচ্ছে৷ 
এই তো সেদিন িতিরিশে মে দিল্লীতে 
সাংবাদিকদের একটা সামান্য প্রশ্নের 
“যা কিছু বলার কলকাতায় বলব-- 
সেখানে রিপো্টাররা . অনুগত ৷" 
নে অনুগত বিচারপাঁতি 
রি খজে 
পাবে নাক তুম”] । এদিকে পরাদনই 
কলকাতায় ক্রিকেটার সিদ্ধার্থ রায় 
খেলার ট্যাকটিকস বদলেছেন_ গৃগ- 
লাঁর বদলে একেবারে আশ্ডারহ্যাপ্ড 
বোলিং। সাঁধবাদিকদেঁর প্রশ্নের 
জবাবে কলকাতায় 'তাঁন বলেছেন, 
কলকাতার সাংবাদিকরা অনুগত 
একথা তান বলেন নি, বলছিলেন 
এরা- খবরের দিক থেকে গরীব, তাই 
দিল্লীতে খবর না বলে তান কল- 
কাতার কথা বলবেন? এতে কল- 
কাতার 'রিপোর্টারদের খবরের দিক 
থেকে সাহায্য করা হবে। আনন্দ- 
বাজার [রিপোর্টার সিদ্ধার্থ-জ্যোতি 
দ্বৈত সংলাপের মতো আষাঢ়ে গলপ 
ছিলেন বটে। তবে এদের 'দজ্লশর 
“গারব” 


শুনতে ভুল করবেন তা মনে হয় 
না। আমাদের দেশের 


বোধহয় টেপ-রেকর্ডার কাজ 
করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। সম্পাদক- 


ধরি ভি 
| শিলাদিত্য 


বেশ বর্তমান সময়ের একাঁট [শেষ বিরোধীদের দল থেকে তাড়ানো নয়, 
রাজনোৌতিক ঘটনা বলে দিবৌচত কি করে বিভন্ন গোষ্ঠী নেতাকে 
হবে। অন্ততঃ সমস্ত রাজনৈতিক একান্ত করে আবার সমাজবিরোধী- 
রাজ্য--কংগ্রেসে, এই 'সমবেশ চাণ্টল্য লাগানো যায় সেই পথ নেতৃত্বকে 
এনেছে।  অন্তপ্থল্যে প্রায় বিধৰস্ত বার করতে! হবে। যেহেতু কংগ্রেসের 
কংগ্রেস দলের মধ্যে এক্য প্রয়াসের রাজনশীত এবং সংগঠন পদ্ধাত দলে 
নতুন তাগিদ হিসাবে এই ঘটনাকে এঁক্য আনার অনকুল নয়, ভাই 
দলের আভ্যন্তরীণ আলোচনায় বার * রাজনোতিক- শন্লুর পন্নরাবির্ভাব, 
বার উল্লেখ করা হচ্ছে। . ... শান্তব্দদ্ধি এবং বর্তমান অবস্থায় 
তার পরের দন রাইটার্স মুখ্য- মানুষ ওদের দিকে ঢলে পড়ার 
মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় প্রবীণ নবীন সম্ভাবনার কথা তুলে কংগ্রেসে সাম- 


কংগ্রেসী নেতাদের 'নয়ে বৈঠকে ফলিক এঁক্য আনার চেষ্টা হচ্ছে। এর 


বললেন কংগ্রেস দলে শান্তি ও এঁক্য অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংগঠনকে জঙ্গী 
আনার প্রয়াসে, এবং নিজেদের করার জন্য এবং তরুণদের হাতে 
ঘোষণা অনুযায়ী দল থেকে সমাজ- অস্ত্রশস্ত্র. কাজে লাগানোর জন্য 
‘বিরোধীদের উৎখাতের উদ্দেশ্যে। 
সকলের মূখে এক কথা কংগ্রেস 
এঁক্যবদ্ধ না হলে সমূহ বিপদ। 
মান্ষের শীবক্ষোভের সুযোগ নেকে 
মাকসিবাদীরা। ওরা সংগঠিত, ওদের 
প্রচার যল্ত জোরালো, আর তাছাড়া 


বিক্ষুব্ধ মানুষ নতুন পথ খজছে। শল্ু নিধনের নতুন কর্মসূচীর 


- এই অবস্থায় কংগ্রেসের, রাজনৈতিক মাধ্যমে এঁক্য গড়ার চেষ্টা হতে 


দৈন্য মানুষকে কংগ্রেস-বরোধিতার পারে॥ 
পথে য়ে যেতে বাধ্য। এই পাঁর-, এই দিনধনপর্ব ইাঁতহালে কোন 
স্থিতিতে ঘাসবাদীরা লাভবান নতুন ঘটনা নয়। চনে এই ঘট- 


হবে, কেননা নতুন নেতৃত্বের সন্ধানে নার অনেক নিদর্শন মেলে -ক্ষমতা- 
বিক্ষুব্ধ মানুষ মার্কসবাদী কামিউ- সন দল প্রশাসন পলিশ এবং 


নস্ট পার্টর দিকে আবার ঝঁকে সমাজাবরোধীদের যন্ত আঁভষান 


বা 


, হল নেতৃত্বের পরাজয়বাদ। 


A 
তাগিদে, যে অবস্থায় মানদয পরিশ্রম 
করার স্যোগ পারে আর 'বানময়ে 
পাবে জাঁবকা এবং সংস্থ জশবন। 
 এঁক্যবন্ধ প্রচেষ্টার জন্য মানষ 
আগ্রহী । আজকের অবস্থায় শ্রমিক. 
কৃষকের নেতৃত্বে সমাজে ভন 
শ্রেণীর এঁক্য গড়ে উঠতে পারে। 
কিন্তু তার জন্য যে কর্মসূচীর প্রয়ো- 
জন বা যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
চিন্তাধারা এই কর্মসূচী প্রস্তুত এবং 
রুপায়িত করতে পারে তার কোন 
হদিশ -সার্ক'সুবাদব কমিউনিস্ট পার্টির 
সমাবেশে বন্তৃতায় পাওয়া যায় নি। 


- যা বন্তৃতা হয়েছে সবই . পুরানো 


কথার প:নরাবৃত্তি বলে মনে হয়েছে। 
এত কান্ড ঘটে গেল, শাসক শ্রেণ 
তার পথের নিশানা উন্মন্ত করে 
দিয়েছে, মানুষ উন্মখ হয়ে আছে 
. বালিম্ঠ নেতৃত্বের জন্য, কিন্তু ময়- 


দানের বন্তৃতার মধ্যে নতুন কোন 
পথের সন্ধান নেই। যা মিলেছে তা 
নেতৃত্ব 
খুশী যে, এত আক্রমণ সত্বেও এখ- 
নও পার্টি বেচে আছে, এবং এই: 
এই অবস্থায় এতবড় সমাবেশ সংগ- 
ঠিত- করতে পারছে। - 
কিন্তু এইটাই সব নয়। নেত্‌- 


‘সাহায্য গ্রহণ করে আজ 





- পড়তে পারে। এই চিন্তা কংগ্রেস চাঁলয়ে সমস্ত - আদ্দোলন স্তব্ধ ত্বকে বলতে হবে এক্যবদ্ঘ সংগ্রাম 
নেতৃত্বকে টান করেছে। 


কিন্তু করছত চেয়োছিল। জার্মানীতে নাজন বলতে ক বোঝায়, কি তার লক্ষ 

নেউৃত্ব এক্য গড়ে তোলার কৌশল দলও 'অন:রুপ কারদায়- জ্যতায়াতা- এবং পথ, এবং এখনই বা মানুষ কি 

সম্পর্কে -এখনও  'সনা্দন্টি পথ বাদের শ্লোগান মারফত একই পথ করতে পারে। গ্রামে হাহাকার, প্রায় 

খুজে পায় নি! ওরা জানে যে, নিয়েছিল। চীনে ক্ষমতাসীন দল সবশ্রেণীর আন:যের মধ্যে। সেখানে 

দলের ঘোঁষত রাজনশীত কার্করণ ব্যর্থ হয়েছে, জার্মানীতে হিটলার চেতনার ঘাটাতি নেই, যা আছে তা 

করা যাবে না, দলের মধ্যে নানা অর্থ, সামায়ক সাফল্য লাভ করোছিল। হল নেতৃত্বের, দেউলেপন্যা। গ্রামে 

নৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীর স্বাবরেধিতার দুই দেশের দুই বাভন্ম ফলের ব্যাপক কাজ শর; করতে বাধা 

ফলে। দলে যে ফ্যব ছাত্র গোষ্ঠী জন্য দায়ী কাঁমউীনস্ট পা্টর নেতৃত্ব কোথায় ... 

দু এক বছর আগে সক্রিয় ভূমিকা চীনের কাঁমউনিস্ট পা্টর: নেতৃত্ব "১: 

নিয়ে এগিয়ে এসোঁছল তারা আজ -সাধারণ মানুষের একা ও সংগঠন - 

হয় হতাশায় বসে গেছে, নয়ত গোম্ঠী ব্যাপক ও জোরালো করে ক্ষমতাসীন- বামপন্থী এক্য 

কোন্দলে মারাঁপটের অংশীদার। : দলের” মোকাবিলা . করেছে। জার্মা- * (প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
মখ্যমন্দ্রীর আহনত ' সভায় নাতে নেতৃত্ব তা পারে নি, ফ্যাসীবাদ 

সমাজব্রোধীদের দলে অনপপ্রবেশ মস্ত আন্দোলন : গ্াড়য়ে দিতে (অরম্ভ হওয়ার (বেশ কিছ সময় 

সম্পর্কে প্রকাশ্ভাকে.কোন আপান্ত সক্ষম হয়েছে। আগে থেকে ময়দান এলাকা ঘরে 

না. যাকলেও এদের ব্যাপারে ‘ক ুগভারি Se দেখোঁছ॥ ফেঞ্টুন, নিয়ে |শ্লোগীন 

বাবস্থা নেওয়া যায় তা নিয়ে যথেপ্ট দান সমাবেশে মাননয নতুন পথের দিয়ে দিতে দহ মিছিল ময়দানে 


৮০৮ সন্ধান চেয়োছল। তারা জানে এক্য- . এসেছে বটে, দ্কন্তু ময়দান লোকে 
সভা |ভেঙ্গে যায়। . বদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া উপায় নেই। লোকারণ্য হয়েছে, ভীড় উপচে পড়ে 


কংগ্রেস দলের দায়ত্বশশল কংগ্রেস মান:ষের কল্যাণ করতে প'রবে হকার্স কর্নার স্পর্শ. করেছে জ্যোতি 
নেতারা আথমন্তীর মুখের ওপর না। পশ্চিমবঙ্গের প্রমজশীবণ, পেশা- বাবর বস্তুত ঈদ ইয়ার পরা 
বলেন যে যাদের সমাজাবিরোধী দ্যর, ব্যবসা-বাণজ্যে নিফুন্ত মানুষ অর্থাৎ সি পি এম কর্মী ও সম 
আখ্যা দেওয়া হচ্ছে তাদেরই সক্রিয় এবং এমন কি শিল্পপাঁত ও গ্রামের এক ছাড়াও বহ সাধারণ মান্য 
কংগ্রেস 
রাজ্যে পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত হয়েছে ॥ আজ- 
কের ঘোরালে; পরিস্থিতিতে এদের নয়, এঁক্যবদ্ধ যুক্ত প্রচেষ্টায় সমাজে 
আবার কাজে লাগাবার দরকার হতে শান্তিপূর্ণ জীবন ফিরিয়ে আনার করার কি সখ তা মর্মে মর্মে প্রতি 


পারে। তাই এদের বিরদ্ধে বাবস্থা জন্য আর সেই পারবেশ সৃষ্টির দিন উপলব্ধি করছেন। 


দপণ | শুক্রবার ৮ই জন ১৯৭৩ 


নিধরচায় বিদেশ জমণ এবং মাং্বাধিক 
কপিল রায় 


নেমন্তন্ন নিয়ে বিনাখরচায় 
বদেশ বেড়াতে আমাদের দেশের 
বেশ কিছু সংখ্যক লোক ভি আই পি 
ও অ-ীভ আই শপ, সরকারী ও বে- 
সরকারী হামেশাই (গয়ে থাকেন। 
অনেকে আবার এ ধরণের নেমন্তন্ন 
সংগ্রহের জন্য নিজেদের সরকার?্‌ 
বা বেসরকারী পদাধকারকে কাজেও 
লাগিয়ে থাকেন এবং তার পুরো 
সুযোগ নিয়ে থাকেন। এ সবের 
নাঁজর এখানকার ওয়াকবহাল মহলে 
সবসময়ে অগোচরও থাকে না, যাঁদও 
তা নিয়ে কোন রকম সোরশোলও 
সব সময়ে ওঠে না। প্রার্থামক প্রয়াস 
থাকে সব কিছ চেপে যাওয়ার পাব- 
স্পরিক স্বার্থে বা খাঁতরে। চাপা 
সোরগোল তখনই ওঠে যখন ঘটনা 
বাইরে জানাজানি হয়ে যায় অথবা 
যখন এ ধরণের নিমাল্িতদের কারুর 
কারুর আচরণ নিমন্তরণকারণী দেশের 
মাটিতে এমন পর্যায়ে যায় যাকে 
শালশনতার ও জাতাঁয় মর্যাদার মাপ- 
কাঁঠতে মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে 
ওঠে বস্তুত বেশ কিছ: দন থেকেই 
আমাদের দেশের উচ্চতর মহলে 
(বিদেশে নেমন্তন্ন নিয়ে যাঁরা গিয়ে 
থাকেন স্বভাবতই তাঁরা উচ্চতর মহ- 
লের লোক-সে বিষয়ে কোন সন্দে- 
হের অবকাশ নেই) এ ব্যাধি যেন 
কিছুটা সংক্রামক হয়ে ওঠবার রূপ 
নিয়েছে। 

কিছুদিন আগে সংসদে একাঁট 
অতারকাঁকত প্রশ্ন এসেছিল। তাতে 
সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়ে- 
‘ছিল যে কোন একজন সরকার পদা- 
ধকারী ভি আই পি বিদেশে এ 
ধরণের সফরে গিয়ে কোন এক 
দোকান থেকে ছু মাল দিনে দাম 
না দিয়েই চলে এসেছিলেন ক না 
এবং পরে সে দাম সেখানকার ভার- 
তায় দূতাবাসের তহবিল থেকে 
মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল ক না। 
জবাবে সরকার অবশ্য বলেছেন যে এ 
ধরণের কোন ঘটনার কথা তাঁরা 
জানেন না। শকল্তু রাজধানীর 'বাভন্ন 
মহল এখন এই সরকার জবাবিকে 
নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন 
নি কারণ তাঁরা এ খবর একেবারে 
“ঘোড়ার মুখ” থেকেই পেয়েছেন 
তাঁরা আরও দাবি করেন যে দোকা- 
নের প্রাপটা ভারতীয় দূতাবাস 
মির্টিয়ে দিয়েই নয়াদল্লীকে তা 
জানিয়েছিলেন। এ তো গেল একটি 
ঘটনা। 


+€ এ ঘটনার প্রায় দই দশক আগে 


hed 


একটি বেসরকারণ প্রাতানাধ দলকে 
সরকার কোন একাঁট বিশেষ দেশে 
যেতে "দিয়েছিলেন সেই দেশের সঞ্গে 
আমাদের দেশের সম্পর্ক ভালে কর- 
বার জন্য। 
হলেও সদস্যরা সবাই ছিলেন দেশের 
সমাজজ্ৰীবনে সঃপাঁরাচত ও সংপ্রাত- 


জ্ঠিত। এদের মধ্যে একজন ছিলেন 
পশ্চিম ভারত থেকে ॥ আর এ ঘট- 
নার নায়ক ছিলেন তান। বিদেশে 
আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য 
দোভাষীর প্রয়োজন অপারহার্য। 
তাই যে দেশের ভাষা আমরা জানি 
না আমাদের প্রীতানীধ দল সে 
দেশে গেলেই নিমল্মণকারীপক্ষ 
দোভাষীর ব্যবস্থা করে থাকেন। 
দোভাষীরা ॥:ধ: 'আলাপ-আল্েনা, 
কথাবার্তা চালানোর ব্যাপারে সাহাষা, 
করেন তা-ই নয়, তাঁরা পথপ্রদর্শক 
হিসেবেও কাজ করেন। অপরিচিত 
দেশে দোভাষীর সাহায্য জরুরী 
তাই এই প্রাতানাধ দলের দদস্য- 
দের সঙ্গেও দোভাষী দিয়েছিলেন 
নমল্লণকারশ দেশের মাঁটতে পদার্প 
ভারতীয় ব্্ধুটি তাঁর সাহায্যকারী 
জনৈক মাহলা দৌভাষীর সঞ্চে অশা- 
লীন ও অবাঞ্থনীয় আচরণ করবার 
চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট মাহলাট তা 
তাঁর প্রধানের মাধ্যমে প্রাতানধিদলের 
নেতার গোচরে-আনেন। নিজ দলভুক্ত 
সদস্যের এই অশালীনতার জন্য 
প্রতানাধ দলের নেতা তৎক্ষণাৎ ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন এবং একাধিক দিন 
নিজে অনশন করে তান এর প্রায়- 
শ্চিত্ত করলেন। এই অনশনের ফলে 
দোষী সদস্যের কোন মানাঁসক পাঁর- 
বর্তন হয়েছিল ‘ক না জানা নেই, 
তবে এ অশোভন, ঘটনার যবাঁনকা- 
পাত ঘটেছিল। 

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে প্রায় 
অনুরুপ আর একটি ঘটনা ঘটবার 
উত্ধক্লম হয়োছিল অন্য আর একাট ' 
দেশে) সেখানে যান জাঁড়ত ছিলেন 
তিনিও পশ্চিম ভারতীয়, তবে এখানে 
অবস্থাটা অনশন করবার মত অত- 
দূর গড়াতে পারে নি। অন্য সদস্যরা 
এই বন্ধ্বটর দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রাখাঁছলেন। তাঁর খাবার টেবিল থেকে 
বোতলবাহনশ আধ্ীনক সোমরসকে 
সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল প্রাথামক 
পদক্ষেপ হিসেবে । 

তবে সম্প্রাত যে ঘটনাঁট ঘটেছে 
তার জের কিল্তু অত সহজে মেটে 
নি। শোনা যাচ্ছে ব্যাপারাট নাক 
অনেক দূর গাঁড়য়েছে॥ অর্থাৎ খোদ 
নিমন্দ্রণকারা দেশই নাকি সরকারশ- 
ভাবে সে দেশে ভারতীয় আবাসের 
দৃম্টি এ ব্যাপারে আকর্ষণ করেছেন 
এবং ভারতীয় দূতাবাসও এ সম্পকে 
পাঁচ পৃষ্ঠা লা একটি প্রতিবেদন 
পররাষ্টু মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। 
আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সে প্রতিবেদন 
পেয়েই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঁচিয়ে- 


লেন এবং শোনা যায় ব্যাপারটি খাকেন তাকে এস্টেট হাউাঁসং বোর্ডের 


খোদ প্রধানমন্ত্রী : নজরেও আনা 


মিটবে তা এখনই বলা কাঠন। 


সাংস্কৃতিক চ্দান্তর শর্ত অনুসারে 
হয়োরোপের কোন একটি দেশ 
কিছুদিন আগে ভারত সরকারকে 


ঢ তিন ৪ 


প্রায় হাল ছেড়ে দেন! কেউ কেউ সরিয়ে নিয়ে এ দৃশ্যের অবসান 
তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলাও বন্ধ ঘটানো হল। দৃশ্যের অবসান সেদি- 
করে দেন। নায়ক বন্ধাট জোর দিয়েই নের মত হলেও নায়বন্ধুটির নাট- 


অনরোধ জানান যে কয়েক জন সাংবা বলতে থাকেন বিদেশে এমন ঘটেই কাঁতার শেষ সেখানেই হয় নন। যাই- 


দককে তাঁদের দেশ সফরে পাঠানো 
হোক। ভারত সরকার এ অনুরোধ 
মেনে নিয়ে কয়েক জন সাংবাঁদককে 
সেই দেশে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে 
যাবার জন্য বাছাই করেন। বাছাইকরা 
এই সাংবাদিকদের মধ্যে একজন 
ছিলেন পূর্বাগলীয় কোন একখান 
দৈনিক পাব্রকার সংবাদদাতা। আর 


সংশ্লিষ্ট ভারতাঁয় দূতাবাসের 


পূ্বকাথত প্রাতবেদনে ভীল্লাখত 
ঘটনাটির নায়ক তানই। 

শোনা যায়, িমক্তিিত সাংবাঁদক- 
দের নিয়ে বিমানখানি পালাম বিমান 


বন্দর থেকে উড়বার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁকে « সম্মান দ্বাস্থ্যপান” বা টোজ্ট। 


আমাদের এই নায়ক বন্ধটর “বর- 
যা্লীসূলভ” আগরণ শুরু হয়। তবে 
িনমন্তণকারশ দেশের মাটিতে পদার্প- 
ণের পরে এই নববরষাত্রী মনোবাত্ত 
নাক আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। 
সংগশ সাংবাদিক বন্ধুরা এ ব্যাপারে 
নায়ক বক্ধ্টকে একট: সমঝে চল- 
বার অন্ভরোধও 


থাকে। তার জন্য অত গ্দরমশাই- হোক কোথাকার জল কোথায় গড়ায় 
শিরি সহ্য করা যায় না। আর অন্য. সোঁটও লক্ষ্যপীয়। 

দেরও মাথা ঘামানোর কোন দরক'র এ দিকে প্রধানমন্ত্রণর আর একটি 
থাকে নাঃ বিদেশ সফর শ্দরু হচ্ছে আগামী 
সেদিন, সন্ধ্যায় ছিল আনষ্ঠানক পনেরো জুন থেকে। প্রধানমন্ত্রীর 
ভোজসভা। টেবিলে টেবিলে সাজানো বিদেশ সফরের সংবাদাদ সময়মত , 
থাদ্যসম্ভার আর প্রধান টৌবলে উড়ছে দেশে পাঠানোর জন্য সবসময়েই 
ছোট দুইখান জাতাঁয় পতাকা- কিছুসংখ্যক বাছাইকরা সংবাদদাতাকে 
ভারতীয় -জাতীয় পতাকা (কারণ প্রধানমন্ত্রীর সথ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। 
মুখ্য আঁতাঁথরা হচ্ছেন ভারতীয় এবারেও কিছ সংবাদদাতা বাঁবেন। 
সাংবাদিক) আর 'নমন্ত্ণকার দেশের কন্তু এবারের এই সংবাদদাতাদের 
জাতীয় পতাকা। পানপর্ব শেষে দলে কলকাতার একখানি দৈনিক 
শুর: হল ভোজ আর ভোজের ফাঁকে পন্রিকার জনৈক সম্পাদকও যাচ্ছেন। 
হড়হড় করে বাঁম করে দিলেন আমা- তা ডেই উন্মাদ উরে 


দের নায়ক খাবার টোবলেই) আকণ্ঠ চিঠি লিখোঁছলেন যে এবারে যে 
পানকরা বোতলবাহনী আধুঁনক সংবাদদাতাদের নেওয়া হবে তাতে 
সোমরস ধারা পাকস্থলীতে ঠাঁই না তাঁকেও যেন তাঁদের কাগজের পক্ষ 


পেয়ে কন্ঠ বেয়ে আবার বেরিয়ে এ 
ধারা আকারে, গোমঃখীনিঃসৃত ভাগণ- 
রথীধারা যেন। ওয়াক ওয়াক শব্দে 


থেকে নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ' 
এই অনুরোধ সঞ্জর করেছে। মনে 


জানয়েছিলেন ব্যাহত হল “সম্মান স্বাস্থ্য পানের” হচ্ছে সম্পাদক ও সংবাদদাতার, পার্থ 


বনগীত ও- ভদ্রভাবে, কিন্তু তাতে ভাষণকন্ঠ। কিন্তু নায়ক বন্ধবরা কাটি বিদেশ সফরের সংযোগের ক্ষেত্রে 
{বিপরীত ফল দেখা দেওয়ায় তারা কণ্ঠ তখন সপ্তমগ্রামে। ঘাইহোক। আর রক্ষা করবার দরকার নেই। 





__ দ্ছলীপ ন্যানাজ্জী অস্ত 
দ্র্নীতিন্ন পক্কে আকঠ ডুবে আছেন 


(দপণের সংবাদদাতা) 
রাজ্য যুব কংগ্রেস সভাপতি 
সুদীপ ব্যানাজশীর বিরুদ্ধে দুনীত 
ও স্থজনপোষণের কতকগনল গুরু 
তর, অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
'সদীপবাব্দ যুব কংগ্রেসের সভা- 
পাঁত হওয়ার পর আখের কিছু 
গিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করে- 
ছেন। শুধু নিজের জন্যই নয় তার 
কিছ: ঘনিষ্ট আত্মীয়দেরও সরকারণ 
বাভক্ম পদে বাঁসয়ে বেশ দুপয়সা 
কামিয়ে নেওয়ার রাস্তা করে 'দয়ে- 
ছেন। 

সুদীপ কছু ব্যবসায়ী মহলের 
কাছ থেকে মাসে মাসে বেশ মোটা 
অঙ্কের টারা মাসোহারা বাবদ গ্রহণ 
করেন বলে দর্পণ জানাতে পেরেছে। 
“ভারত ইনগট” নামে একটি ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান থেকে সুদীপ প্রত মাসে 
চারশ টাকা মাসোহারা পান সুদীপ 
যে গাড়ণীট ব্যবহার করে এটি জনৈক 
ব্যবসায়ী, প্রীতক্রিয়াশশল ও এক- 
চোরা পঠীজপাঁতদ্দর বিরদ্ধে 
লড়াই করার জন্য ওকে দিয়েছে 
বলে জানতে পারা গেছে। 
সনদাঁপের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দেবো- 
পম চনক্রবতশি, যাঁর বাড়ীতে সন্দীপ 


ল আফসার করে মাসে এক হাজাব 


প্রীতীনাধদল বেসরকারণ হয়েছে। কোথায় কিভাবে এর জের টাকা রোজগারের পাকা বন্দোবস্ত 


করে 'দিয়েছেন। দেবোপমবাবুরই 


মোটা টাকা 'মাইনেতে মোঁডকেল 
আফসার হিসাবে একাঁট প্রাইভেট 
কোম্পানীতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এ- 
কাজে সবদীপ তার পদমর্ধাদাকে ব্যব- 


ছার করেছেন। 


এতো গেল চাকরণর' ব্যাপার । এবারে 
আসন পারামিটের ব্যাপারে । এখা- 
নেও সহদীপ তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় 
জনৈক উিজ্জব্কে পাঁচটি ভূষির 
পারমিট পাইয়ে 'দিয়েছেন। এই 
পারমিট থেকে বছরে প্রায় পণ্ডাশ 
হাজার টাকা আমদানী ব্যবস্থা 
আছে। একাজে উজ্জবলের সলা 
অংশীদার বড়বাজার যুব কংগ্রেসের 
সভাপাঁত সক্তোষ -লোধ। 

বড়বাজারা ব্যবসায়ীদের প্রধান 
কেন্দ্রস্থল । এখানে ঠিক মত লাইন 
করতে প্রারালে আমদানীর ব্যবস্থা 
যে ভাল সেকথা সদ্য গ্রাম থেকে 
আসা সংদাঁপের বংঝতে অস্নাবধা 
হয়ান। তাই সন্দীপ বড়বাজারের 
মত গুরত্বপূর্ণ জায়গয্স 
তার 'বিশবাসভাজন একজনকে বাঁসি- 
য়েছেন যব কংগ্রেসের সভাপতি 
ণহসেবে। তার নাম সন্তোষ লোধ। 
সন্তোষ বেশ ফ্রারতকর্মা লে/ক। 
বড়বাজারের কায়েম স্বার্থের সঙ্গে 
ওর নিবিড় সম্পর্ক এ জেলার যুব 
কংগ্রেসীদের কারুরই অজানা নয়৷ 
দর্পণ জানতে পেরেছে সন্তোষ 
জেলার যব কংগ্রেস সভাপাঁত থাকার 
স বাদে ও সুদঈপের সহযোগিতায় 
লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছেন 
ভিষন উপায়ে। চোরাকারবারী ও 


ভারতের সঙ্গে সম্পাঁদত একটি আরেক ভাই সমরেশ চক্রবতশীকে মজতদ্রদের ভাদের অবৈধ বাবসা 


অবাধে চালাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
করে দিয়ে বেশ মোটা টাকা রোজ- 
গার করছেন। কোন কোন ব্যবসায়ীকে 
লাইসেন্স, পারামিট বের করে দিয়ে 
তাদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ 
করছেন! জেলা যব কংগ্রেস সভা- 
পাতি হওয়ার আগে সন্তোষের একট 
ছোট মনোহারি দোকান 'ছিল। এখন 
সে আটাট ঁবাভন্ন দোকানের মালিক। 
এই সমস্ত অসৎ কাজে সন্তোষের 
সহাযোগন বড়বাজার জেলা কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক রাঞ্জিৎ সাহা] রার্জত 
সাহা ও জেলা কংগ্রেসের কাঁতপয় 
নেতার সহযোগিতায় সন্তোষ যে 
দনশীতির একটি চক্র গড়ে তুলেছে 
তার বিরদ্ধে তীব্র অসন্তোষে ফেটে 
পড়েছে বড়বাজারের সৎ যুব কংগ্রেস 
কর্মীরা । এগারটি ব্লকের যুব কংগ্রেস 
সভাপাতিরা একযোগে 'লাখত আঁভি- 
যোগ পেশ করেছেন সুদীপ ব্যানা- - 
জশীর কাছে। আঁভযোশের প্রতি- 
লিাপি- তাঁরা যুব নেতা প্রিয় দাশ- 
মুল্লী সহ. কয়েকজন বশিত্ট যব 
নেতা ও প্রদেশ কংগ্রেসের নেতার 
কাছেও পাঠিয়েছেন। তাদের আঁভ- 
যোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য 
অভিযোগের স্বপক্ষে কিছ ফটো- 
স্টাট কপিও পেশ করা হয়েছে বলে 
দর্পণ জানতে পেরেছে । 
সম্তোষের ষুব কংগ্রেসের সদস্য 
থাকার আইনত আঁধকার আছে কিনা 
এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ যুব 
কংগ্রেসের সংবিধানে স্পষ্ট করেই 
বলা আছে পণ্মত্রশ বছরের ওপর 
(শেষাংশ চতুর্থ প্‌শ্ঠায়) 


| চার ॥ 


“ (বশে প্রতিনিধি) 


ব্যয় হয়েছে, যার ফলে গুণগত উৎকর্ষ 


পণ্চম পণ্চবার্ষযকী পাঁরকল্প- . তুলনামূলক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।” 


" নার শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি িক্ষা- 
ক্ষেত্রে ব্যাপক নৈরাজ্যের সূচনা 
করবে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষাবোর্ড খসড়া 
প্রস্তাবের গোড়াতেই বলেছে £ “সমস্ত 
শিক্ষাই কার্ষতঃ ভাল এই অকপট 
বিশ্বাস কখনোই সঠিক নয়, এবং 
আজকের দিনে একথা সকলেই 
স্বীকার করেন যে, শিক্ষা সমাজের 
অগ্রাতির পথে শান্তশালপ হাতিয়ার 
হবে, না তা সমাজে বিচ্ছিন্নতা 


সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে ।”_এ হেন 
প্রভাবে ভাবে গদগদ হয়ে শিক্ষামল্ত 
নারল হাসান বলেন £ দ্প্র্ববতশী 
চারটি পাঁরকম্পনায় প্রাপ্ত টাকার 
বেশীর ভাগই শিক্ষা প্রসারের খাতে 


দেশে গণতান্লিক সমাজবাদের 
আশ্চর্যতম 'বকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষার প্রসার এমন ব্যাপকতা লাভ 
করেছে যে উাঁনশশো একচাঁজ্লশ সাল 
যেখানে মোট 'নিরক্ষরের পাঁরমাণ 
ছিল ২৭.৪ কোটি, একাত্তর সালে 
তা হেড়ে গিয়ে ৩৮.৭ কোট" হয়েছে। 
বর্তমান বছরে নিশ্চয়ই তা আরো 
বেড়েছে । সতরাং দেশের প্রায় অর্ধেক 
মানুষই যখন 'শক্ষার আলো পায় 
নি, তখন শিক্ষার গুণগত মানবাদ্ধর 
নতুন প্রস্তাব এলো । 
সার্বজনীন শিক্ষা ব্যর্থ, 


সাদা চোখে প্রাথমিকভাবে বিচার্য 
হবে গ্রামগঞ্জে বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত, 
অর্থাৎ সরুলে'র সামনেই স্বেচ্ছায় 
শিক্ষাগ্রহণের পথ খোলা আছে কি 
না,_তাই দিয়ে। 'নরক্ষরতার সংখ্যা 


বাঁদ্ধ রোধ করতে গেলে প্রয়োজন 
ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সমস্ত 
ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতানক লার্ব- 
জনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আমা- 
দের সংবিধানে উাঁনশশো ষাট সালের 
মধ্যে এই কার্ষের সমাধা করার 
নির্দেশ ছলি। এ পর্যন্ত তার ছুই 
অগ্রগতি ঘটে ন, উপরন্তু আজ 
বারো-তেরো _ বছর পরে সর- 
কার আবার বাকবিভূতি ছড়াচ্ছেন ঃ 
“এই প্রস্তাবের মধ্যে যে প্রধান কর্ম 


- সুচীগদাল অন্তভূন্ত করা হয়েছে তার 


ভৃতীয়াটি হল- আঁশ-একাশি সালের 
মধ্যে ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সমস্ত 
ছেলেমেয়েদের জন্য সার্বজনখন প্রাথ- 
{মক ও মাধ্যামক শিক্ষার ব্যবস্থা 
চাল, করা। দীর্ঘাদন ধরে, প্রায় এক 
শতাব্দী ধরে আমরা আমাদের এই 


গাম ( যোজনা যন দিক্ষাথীর! এত্যক্ শে বৈষম্যের গিকার হবে 


এমনকি ষাট সালের মধ্যেই একে 
সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা প্রাত- 
শ্রীতবদ্ধ ছিলাম। কিন্তু নানা 
সমস্যা, অসংবিধা ও যড়ষল্তের ফলে 
আজ পর্যন্ত তা অসমাপ্ত দায়িত্ব 
হিসেবেই রয়ে গেছে৷ ৮” 

সরকার যা ছুই তার অপ- 
দার্থতা এবং. কায়েমী স্বার্থের চাপে 
করতে পারবেন না, তার পেছনেই 
একটা না একটা “ষড়যন্ত্রের” ছায়া 


‘দেখতে পাবেন। সহতরাং পুবর্ধারণা 


করে রাখতে ক্ষাতি নেই যে ডীনশশো 
আঁশ -সালের মধ্যে সার্বজনশন 
শিক্ষার কাজ সমাধা করতে না পারার 
অজুহাতে “ষড়যন্ত্রের” ভূত এখন 
থেকেই তাদের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। 
শিক্ষার প্রসার কতদূর ? 

ভারতের বসাঁতি অণ্যলের তুল- 


জাতীয় আকাঙ্খা পোষণ করে আসছি। নায় প্রার্থীমক ও মাধ্যামক বিদ্যালয়- 


আমরা আমাদের : সংবিধানে এই 
{বিষয়টিকে অঙ্গরাজ্যগির নির্দে- 


শক নীতি -হিসেবে গ্রহণ করোছি। 


গুলির সংখ্যা এখনও কম। এ দেশে 
মোট নয় লক্ষ বিরাশ হাজার দুশো 
একাম্ম জন বসত আঅগলের 


দর্পপি'] শক্রবার ৮ই জুন ১৯৭৩ 


শতকরা অর্থাৎ আট লক্ষ ছাপ্পাঘ 
হাজার আটশো ষোলটি অণ্যলের 
মধ্যে বা তার এক মাইলের মধ্যে 
প্রাথামক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হয়েছে; এখন পষন্তি এক 
লক্ষ পণচশ হাজার চারশো পণ্মন্িশটি 
বসাঁত অঞ্চলে বা তার এক মাইলের 
মধ্যে কোন প্রার্থীমক বিদ্যালয় নেই। 
অন্যাদকে নয় লক্ষ শধরাশ হাজার 
দুশো একামটি বসাঁত অগ্চলের মধ্যে 
শতকরা ৭২-৫৮ অর্থাৎ সাত লক্ষ 
বারো হাজার আটশো নব্বুইটিতে 
অথবা-তার তিন মাইলের মধ্যে 
মাধ্যমক বিদ্যালয় রয়েছে। এ অব- 
স্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ 
তুলনামূলক ভাবে এখনও অনেক 


কম অর্থাৎ এখানে-দুই লক্ষ উনসম্তর - 


হাজার +তনশো একান্নাটি বসাঁত 
অণ্চলের জন্য মাধ্যমক বিদ্যালয়ের 
স্মযোগ নেই। তাছাড়া তিন মাইলের 
মধ্যে শিক্ষা-প্রাতষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের 
(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠায়) 





তু 


nul hid 





খেটে খায়া মানের দিন যাগনের গ্লানি 


“ জাল কিনদি 


রি 


আলো আসে না। ফেনে একালের 


কয়েকটি অঞ্চলে কুম্ঠব্যাঁধর ব্যাপকতা কয়েদখানা। 


চিন্তার ব্যাপার। অসংখ্য গরীব গ্রাম' 
বাস চাষীমজন্র ভয়ঙ্কর এই রোগ 
নিয়ে মৃত্যুর দিকে চেয়ে আছে। 
দ্যাধীনতার পর্পচশ বছরের পরেও ' 
সর্বনাশা রোগের চিকিৎসার কথা 
ভালোভাবে ভাবা হয়ান॥। বসন্ত 
কলেরা ও অন্যান্য অসুখে বিনা 
'চাঁকৎসায় অবহেলায় মৃত্যুর সংখ্যাও 
কম নয়। . 

হাসপাঁতালগবলোতে বাঁধীধরা 
, একরকম ওষুধ। পাশ করা ডান্তারের 
আকাশ হোঁয়া ফি, (ভেজাল ওষুধ 
ও হাতুড়ে চাঁকৎসকের ধাক্কা তো 
আছেই। গ্রীচ্মের প্রখরতাপে 'খাল- 
বিল শাঁকয়ে গেলে প্রচণ্ড জলাভাব 
দেখা দেয় ফি বছর। গরীব মান'্ষকে 
অগত্যা বাধ্য হয়ে পচা ঘোলাটে 
কিংবা নীল, পকুরের জল পান 
করতে হয়! গিছবদন আগে পর্যন্ত 
আরামর্ঝাগেরর 'কাপাঁসট নামক গ্রামে - 
তাঁরশ পয়সায় এক ঘাল[তি “করল 
বারি হয়েছে দারুণ দহনের কালে। 


স্যালো টিউবওয়েল বসানোর ফলে 


জলের স্তর শীর্নচে নেমে যাওয়াতে 
_ টিউবওয়েলের জলও কমে যায় বলে 
অনেকের আঁভযোগ। তাছাড়া পাড়া 
করতে হয়। দগ্গান্ধে দব্যস্থ্যরক্ষা 
করা দুঃসাধ্য হয়। মাটির কাড়ীগুলোর 
জানালা থাকে একটি কিংবা দ্যাট । - 
-"ষ জানালা দিয়ে হাওয়া আসে না, 


তাই এ জানালাগুলোকে বলা 
হত গবাক্ষ। গর্দর চোখের মত। 
মশার কামড়ে ফাইলো রকম হওয়ার 
দিন ফঃরোলেও -যল্দ্রণা : কমোন। 
বর্ষায় সাপের কামড় তো আছেই। 
ডাগা কোনও সাপের বিষ কম নয়। 
সে সব সাপ কবর কল্পনায়, “খায় 
শুধু দুধভাত, নেই কোনও উৎপাত” 
শ্রেণীর নয়। ঠোকরালে প্রাণ যায় 
হামেশাই। ওঝার, মন্মেও , তেমন 
কাজ হয় না সবক্ষেত্রে। 

ধান ও অন্যান্য শস্যের পোকা 


‘দমনের জন্য যে 'বধান্ত ওষুধ ব্যবহার 


করা হয় তার ছোঁরাচ মৃত্যু 
ডেকে আনে প্রায়ই? 
ভাগ্য গ্রামবাসী এই সব ওষধের 
কবলে দিন দিন প্রাণ হারাচ্ছে। 
ধিছাদন আগে বর্ধমানের কয়েকটি 


নিরাপত্তার. অভাব দেখে এলাম 
স্বচক্ষে । ধেনো, চোলাই আর হরেক 


করে ফেলেছে। নানা ধরণের জযয়া 
তো আছেই। চলছে শোষণের সেই 
আদম রুপ. 

কয়লা শ্রামকরা অনেক সময় বেতের 
ঝাড় তৈরি করে। মহাজনরা এই 
ঝাড় কিনে নিয়ে খনিতে সাপ্লাই 
দেয়। লাভের সিংহভাগ এই সব 
মহাজ্নদের পেটে পড়ে। বেচারা 


রিন্ত দীন হত- 


পির পিক SHOR তাই যদি 


এরকম নিয়ম করা যায় যে সরকারা- 
ভাবে শ্রীমকদের বেত সরুবরাহ করা 
হবে এবং তারা খাঁনর প্রয়োজনফত- 


দুধের সময়ের কাহিনী। সোঁদন 
আর আজ অনেক তফাৎ . 
পশ্চিম দিনাজপনরের একটা গ্রামে 


সেটেলমেন্ট আঁফসের এক কেরাণী 


ঝাড়ি ঝন্বে। তারা বাস করবে কয়লা জনৈক হরিশগুকরবাবুর সঙ্গে কথা 


খাঁন এলাকায় একটা কলোনী করে। 
তাহলে শোষণমনন্ত হতে পারে। 
হ্যাণ্ডল:ম কাপড়তৈরী, [বেল 
মেটাল শিল্প, ঝিনুকের, কাজ, নন 
ফেরাস মেটালের কাজেও 'শ্ল্পীরা 
মার খাচ্ছে। মহাজন শ্রেণীর হাত 
থেকে এদের মদীন্তলাভের সাঠক 
উপায় কোথা? শিল্পী ও শ্রামক- 
দের দন্ঘটনা থেকে বাঁচাঝার জন্য 
ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ান। হাড়ভাঙ্গা 
খান খেটে টি বি রোগে অজন্্র 
শ্রামক মরছে। 

" গ্রামের মধ্যবিত্ত সংসার ভেঙ্গে 
চুরে একাকার হতে চলেছে । আগের 
মত সেই একাম্ববতশী পাঁরবার কম- 
তির 'দিকে। 


ঝললাম। তান আক্ষেপের সরে 
- ধর্ললেন_ “সেদিন আরু নেই, এখন 
মরে যাচ্ছি, তব্য সংসারের প্রয়োজন 
আর মেটাতে পারাছ না। 

পাশের ঘরে বাধ্ুর মাথায় হাওয়া 
করবার জন্য লম্বা টানা পাখার দাঁড় 
টানছে আবদল আলী। আবদুল 
বললে “সকাল থেকে রাত সাতটা 
আব্দি একটানা পাখাই টান, ভাই, 
জীবনে আর কিছু নেই। কেউ কেউ 
এই টানা পাখা তুলে-দিতে বলেন। 
শাখা না থাকলে পাখা টানা কেরা 
মার কি হবে তাও ভাববার কথা। 
আব্দদলের ভাই নাকি ' এখন 


পাড়া )থেকে সাই- জেলে। সে শাসকদলের সঙ্গে থাকতে 
কেলে বাসে ট্রেনে চড়ে শহরে আসতে চায়ান। তাই প্রভাবশালশ এক নেতা, 


হয় চাকুরীতে । দিনশেষে আবার ঘরে আব্দলের ভাইকে নকশালণ কাজের 


ফেরার পালা।, মাস গেলে মাইনে যা 
পাওয়া যায় তাও অঙ্প। দব্লো 


অভিযোগ তুলে মারাপট করেছে, 
উপরন্তু জেলে পোরার সব ব্যবস্থা 


কোনও মতে নাকেমখে গুজে আঁফস করেছে । আবদুল জানালো তার 


খরচ মেয়ের বিয়ের ভাবনা আর 


-করে ডেলা প্যাসেঞ্জার! ছেলের পড়ার সামর্থ্য নেই যে ভাইকে ছাড়িয়ে 


আনবে। এমন আরও অনেক লোক 


ছনটন্ত দ্রব্যমূল্যের কথা ভেবে ভেবে নাক জেলে আছে। তাদের চার 


আত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে যায় প্রায়। 


- হৃদতরাগে শেষ হওয়ার' ভয়ও থাকে। 


এত পাঁরশ্রধ করেও মেলেনা শান্তি? 
পাওয়া যায় না খাঁটি দুধ শকংবা 
ভেজালহশন তেল, কাঁকরাবহশন 
চাল। 

টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে দৈনিক 


হয়ান কিছ অভিযোগও মামী । 


এসব জেল হাজত বাসকারীর ছেলে- 


মেয়েরা না খেয়ে শ্বাকয়ে মরছে।, 

রেল লাইনের পাশে আবদুলের 
বাড়ী। সে দেখে, ভোরবেলা কিংবা 
সন্ধ্েবেলা  মালগাড়ীর , ড্রাইভার, 


কয়লা ফেলে দেয় বনের মধ্যে। 


যাত্রী কেরাণী দ পয়সা জমাতে চেষ্টা খদ্দের থাকে, কাছাকাঁছিই। খদ্দের 


করে। অথচ গৃঁহনীর উত্তাপময় ব্যব- 
হার, - চাই আইয়ের আভযোগ, 
নেই নেইয়ের আক্ষেপ, সব 'মালয়ে 
জীবন বিষময় করে তোলে । মাঝে 
মাঝে অলস মুহূর্তে মনে পড়ে যায় 
সস্তার দনতানলির কথা খাঁটি £ঘ 


লম্বা একটা বাঁশের মাথায় গর্ত করে 
বা বাঁশ ফাটিয়ে তার মধ্যে নোট 
গুজে রাখে। রেলের ড্রাইভার কয়লা 
ফেলার সং্গে সঙ্গে ওরাও লাইনের 


-পাশ থেকে বাঁশ এগিয়ে দেয় দ্রাই- 


ভার চকিতে আপা টাক্তা আনি কল 


নের। আবদুল সো সব পারে না। 


তার “উপার” নেই তাই। ও 
এইসব শবনে উত্তরবঙ্গের পশ্চিম 
দিনাজপুরের অন্তর্গত পানঞ্জ+- 
পাড়ায় (হাটতলা) থাকার সময় আমি 
ও আমার সাংবাঁদক বন্ধন লে 
সন্ধ্যার আগে রেল লাইনের ধারে 
বিপজ্জনক স্থানে দাঁড়য়োছলাম। 
আমাদের থেকে কৈছ দুরে কয়লা 
পড়লো। রেলের ভ্রাইভার আমাদের 
দেখে কাছাকাছি আর কয়লা ফেলল 
না। আমাদের সঙ্গে দাঁড়য়ে থাকা 
কারবারী ঝুনধু মাঝি তার হাতের 
পাটকাঠির মাথায় টাকা খনজে হাঁ 


করে তাকিয়ে থাকল। 
মালগাড়ী চলে গেল অনেকেই 
করলা ' কুঁড়য়ে [িল। বনধ্বর 


শুকনো মুখ । আমরা তাকাতে পার- 
লাম না। হয়তো বনধুর আজ অন্ন 
জ:টবে না। এর জন্য দায়ী .আমরা। 


বড় অপরাধী মনে হলো। ট্রেনটা ' 


চলে গেল দার 'আরুও দুরে! 


সুদীপ ব্যানাজী 


১ (ভৃভীয় পৃহ্ঠার পর) 


কোন ব্যান্তই যুব কংগ্রেসের সদস্য - 


থাকতে পারেন না। কিন্তু চাল্পশ 
বছর বয়স্ক সন্তোষ . এখনও যব 
কংগ্রেসের দভাপাতি। 
 দুনশিতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, 
বয়স সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবিধানের 


নিদেশ লঙ্ঘন প্রভৃতি 'নীর্দস্ট : 


অভিযোগ করা সত্বেও আজ পর্যন্ত 


কোন বাবস্থা সন্তোষের বিরুদ্ধে 
নেয়া হয়নি। আর ব্যবস্থা নেবেই 


বা কে? সর্ষের মধ্যেই যে ভূত। ' 


বহ: কুকাজেঁর সহযোগী সন্তোষের 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সদপের 
পক্ষে সম্ভব নয়। গোটা ব্যাপারটাই 
প্রিয় মল্সীর কানে গেছে। সুদশপের 


OR Uo Loman et 


দপশি 1 শক্রবার ৮ই জন ১৯৭৩ . 


র্যে রাজ্যে কংগ্রেসের 





ks 


(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 


নর গাম ভুত মিয়নগামী 


যাঁদ হীন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর পদ 


শ্রীমতী গান্ধীর ভাবমার্ত সারা- ত্যাগ করে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে সারা 


দেশেই আঙ্গ মাঁলন হয়ে পড়েছে । 
অশান্তি কংগ্রেস দলকে ঘিরে ধরেছে। 
উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে সব- 


দেশে আবার সাধারণ নির্বাচন, আহ্বান 


করেন, তাহলে তিনিও নে পদ- 
ত্যাগ করে তামিলনাড়নতে নতুন করে 
সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে 


গাল রাজ্যেই কংগ্রেসের বিরোধী রাজী আছেন। 


জনমত প্রবল হয়ে উঠছে। দাঁক্ষি- 
ণাত্যে তামলনাড্ এবং কেরলে, - 
মহারাম্ট্র এবং অন্ধে কংগ্রেসের রাজ- 
নোতিক শান্তর তাপার্ক দ্রুত নিম্ন- 
গামী। উত্তরে পাঞ্জাব, হারিয়ানা, 
উত্তরপ্রদেশ বিক্ষোভে উত্তাল; পূর্বে 
বিহার, পাঁশ্চমবঙ্গ আনাম মাণপুর 
িস্ফোরণমুখী | 


তামিলনাড়ু, 

াশ্ডগদলের সংসদীয় উপনির্বা 
চন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 
দয়েছে জনসাধারণ কেন্দ্র ও রাজ্য 
সব সরকারের প্রীতশ্রনাতিতেই বিশ্বাস 
হাঁরয়ে ফেলেছেন। তই রাজ্যের 
সরকারী দল ডি এম কে এবং কেন্দ্রে 
সরকার? দল কংগ্রেস দুদলকেই তারা 
কষে মার 'দিয়েছেন। কংগ্রেস 


7 ড় এম কে দলের ধ্রন্ধর শনর্বাচন 


বশারদদের সব হিসেব ব্যর্থ হয়ে 
গেছে। 
এম কে, সি পি আই এম এবং সি 
পি আই ভবিষ্যত বামপন্থী ফ্রন্ট 
গঠনের প্রাথামক মহড়া দয়েছে। 
িপ্ডগদলের সংসদীয় আসনের 
আওতায় হয়াট বিধানসভা আসন। 
সুতরাং এই গনর্বাচনে তামিলনাড়ুর 


, সরকার দল ডি এম কের রাজনোতিক 


সমর্থনও কিভাবে কমে গেছে তা 
দেখা গেল। নীলকোট্টাই, িরামঞ্গ- 
লম, উীসিলামপান্ত ডান্ডগল, ওথার 
এবং সৌলাভল্দন কোন 'বধানসভা 


< আসনেই গর ডি এম কে প্রার্থী শ্রীমায়া 


থেবরকে পরাজিত করা সম্ভব হয়ান। 
মোট ভোটের সংখ্যা ছিল ছ লক্ষ 
তেতাল্লশ হাজার সাতশ চার, বৈধ 
ভোট পড়েছে চার লক্ষ 'ছিয়ানবহই 
হাজার পাঁচশ পণ্টান্ন॥ এর মধ্যে 
একা এ ডি এম কে প্রার্থণ পেয়েছেন 
দুলক্ষ যাট হাজার নশো বিশ £ আদ 
কংগ্রেস পেয়েছে এক লক্ষ উনিশ 
হাজার বাঁত্রশ, ডি এম কে দিরানব্হুই 
হাজার চারশ ছিয়ানববনই এবং ম্ান্ত- 


- সূষেরি কংগ্রেস জামানত জব্দ করা 


মাত্র এগারো হাজার চারশ তেইশ। 
এ *ড এমকে নেতা শ্রীরামচন্দ্রন 


“দাবী করেছেন উপানিবাচনের রায়ের 


পর তামিলনাড়ুর ডি এম কে সর- 
কারের পদত্যাগ করা উচিত ভি 
এম কে নেতা ও তামলনাড়ঃর মংখ্য- 
মন্্ী শ্রীকরাপাঁনীধ বলেছেন হীন 
কংগ্রেস এঁর মধ্যে আমেদাঝাদ, বাঁকা 
ডাঁশ্ডগ্দল সহ চারটি লোকসভা 
আসনে শোচনীয় ভাবে হেরেছেন, 


তামূলনাড়তেও আল্লা ডি .. 


অবশ্য প্রধানমন্মা দেশের নেন্রী। 
তান যদি জনসাধারণের পাঁরবার্তত 
মতামত লক্ষ্য করে সংসদের নতুন 


নির্বাচন করেন তাহলে ভালো “ 
হয়৷ দেশের লোক ভালো করে গরিব 


হঠাও এর নীতি সম্পর্কে রায় দিতে 
পারে। ধিল্তু তা বলে শ্রীকরশানাধ 


তলায় লংকোতে চাইছেন? 


কেরলে সি পি আই কংগ্রেস 


শের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 





কংগ্রেস ও সি পি আই-এর মধ্যেও 
সম্পর্ক তিন্তু হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস 
নেতা শ্রী এম স্টিফেন, এম পি, 
প্রকাশ্যে কংগ্রেস কমশদের সভায় 
বলেছেন যে সি পি আইকে কংগ্রে- 
সের শত্রু বলে ধরে নিতে হবে আর 
এস পির সারা রাজ্যে কুইলন - ছাড়া 
আর কোথাও অস্তিত্ব নেই তারাও 
কধগ্রেসের বিরুদ্ধে মনরদব্ীয়ানার 
অভিযোগ তুলেছে। 

এখন যে কোয়ালিশন কোনমতে 
টিকে আছে তার কারণ তাদের আর 
,কোন পথ নেই মন্নিসভা না থাকলে 


বলে ঘোষণা করেছেন। উত্তর প্রদে- 


তারা ইন্দিরা ' কংগ্রেসের বিরদ্ধে 
আঁদ কংগ্রেস, বি কে 'ডি ও জন- 
সংঘের সঙ্গে হাত ' মেলাবে বলে 
জানিয়েছে। - মশলমলশীগের মধ্যেও 
দবাট উপদল। মল্হিসভার লশগ সদস্য 
দের সঞ্গে সংগঠন নেতাদের বিরোধ 
এমন চরম পর্যায়ে পেশছেচে যে পর- 
লৌকগত লীগ সভাপাঁত বাফাঁক 


মঠোয় পেয়ে কি করবেন সেই ভয়েই 
তারা গদণী ছেড়ে নড়তে চাইছে না। 
: মা্লম লীগ সি পি আই এম-এর 


সভা বসবে বলে ঠিক হয়েছে। লীগের 
কর্মকর্তাদের. এক বৃহৎ ও প্রভাবশালপ 
অংশ কেরল মাশ্তিসভায় কংগ্রেসের 


টা কোরালিশন চালিয়ে যাবার ইন্দিরাজশর জন্মভূমি উত্তরপ্রদেশ 
ঘোর বিরোধ হয়ে পড়েছেন। বা. ভারতের [তিনজন প্রধীনমন্্ীশ পর 
পর উত্তর প্রদেশ থেকে এসেছেন। 


ধরেছে। কোয়ালশনের প্রাতি কের- 


লের জনসাধারণ যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গকুর জেলা লীগের সভাপতি মোহা- 


পড়েছেন তার প্রমাণ পারুরএর উপ. 
নর্বাচন। সত্তর সালে বিধানসভা 
নির্বাচনে এই আসনটি দখল .করেন, 


এম প্রার্থী আড়াই হাজার ভোটের জেট পরি এম জালেকে পা 


ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন? 


শ্রীজর্জ' কেরল সদ্ধিসভায় অর্থমন হয়েছে বলে জানিয়েছেন। 


ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে উপনির্বাচন! 
সেই উপানর্বাচনে সি পি আই এম 
প্রার্থা সাড়ে ছ হাজ্বার ভোটের 
বাবধানে কংগ্রেসকে হাঁরয়ে নির্বা- 
চিত হলেন। 

কোয়ালশনের শারক মর্বশলম 
লগ সর্বভীরতীয় ৷ রাজনীতিতে 
কংগ্রেসদের সঙ্গে প্রাতিত্বন্বিতা করবে 


ম্মদ কাম; জেলা লশগের সেক্রেটারী 
এ ইঞ্জনদ্দনকে সাসপেশ্ড করেছেন। 
আধার সেক্রেটারী ইজনী দন সাহেব 


থেকে - বাহচ্কারের সুপারিশ করা 


_ কগ্রেসও মুুশিলিমলগগের সঙ্গে 
কোয়ালিশনে আর রাজী নয়॥ কংগ্রেস দিয়ে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখা 
নাকি এখন মুশ্লম লীগ্গকে সাম্প্র হত, তারাও 'রিদ্রোহ করে বসল। 
দায়ক দল বলে মনে করছে। কংগ্রেস সম্প্রতি বিভন্ন কাগজে যে তথ্য 
গোপনে কেরল, কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতা- প্রকাশ পেয়েছে তাতে জানা গেছে 
তের চেষ্টা করছে কিন্তু কংগ্রেসের এই সশস্ত্র পালিশ বাঁহনীর লোক- 
সঙ্গে আঁতাতের প্রশ্নে কেরল কংগ্রে- জনদের উপর উর্ধতন+ আঁফসারেরা 
সের সর্বোচ্চ নেতারা দ্বিধাবভন্ত। কী অমানবোচিত ব্যবহার করতেন। 








হু? 





জন্যে একটা ' সবভারতাঁয় পরশ 
কমিশন বসাবার কথাও তারা এখন 
ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। 


এল এ আছেন, তাঁরা যেন এখনই 
দলত্যাগ না করেন। সময় সূর্যোগমত 
তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হবে, তখন 
মিন 


রেশনকার্ড করা হিয়েছে। 
| আইন শ্লার অন পি 





॥ থান কাৰ্যালয় [] 
৭২এ, অখিল মিস্তী লেন 
কলিকাতা-৯ 











এস ইউ সি কোন্‌ পথে? 


কংগ্নেসী গণ্ডোমী ও সল্পাসের 
পটভূমিতে যখন বামপন্থী দলগনলো 
অতীতের ভুল বোঝাব্ীঝর অবসান 


ঘটিয়ে এঁক্যবদ্ধ হয়ে জনসাধারণের 1 
" পাশে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই. এস 


ইউ স্‌ নেতা শ্রীশবদাস. ঘোষের 
সি পি এম সম্পর্কে আক্রমণাত্মক 
সমালোচনা আমাদের মনে আশংকা 
জাগিয়েছে যে, এই. বামপল্থী এঁক্য 
কতাঁদন টি'কবে। আরও একটা প্রশ্ন 
এই একা ক গণআন্দোলনকে একটা 
চড়ান্ত রুপ দেওয়ার জনা, না শু" 


. মান্র সীট ভাগাভাগি করে বিধান- 


' সভায় কিছ আসন বাড়ানো বা 


টিকিয়ে রাখার জন্য। তা যাঁদ হয় 
তাহলে এই সমাবধাকাদী এঁক্যে শ্রম- 
জীবা. মানুষের কোন প্রয়োজন নেই) 
অন্যথায় প্রত্যেকটি সাঁত্যকারের বাম- 
পল্থী দলকে যে কোন মূল্যে বাম- 
পন্থী এঁক্য রক্ষা করতে হবে। 
বেশ দিছুদিন ধরে এস ইউ সি 
তাদের পত্রপত্রিকায় একথা প্রচার করছে 
যে, সি পি এম ইন্দিরা_ও তাঁর দল 
সম্পর্কে জনগণের মধ্যে মোহ সৃষ্টিতে 
সাহায্য করছে। অথচ স পি এম 
চিরকাল বলে আসছে যে, ইন্দিরা 
কংগ্রেস জোতদার ও একচোঁটয়া 
পজিপাঁতদের 'সেবা করছে জনগণের 
স্বার্থ -জলাঞাল দিয়ে ॥ এই দলের 
কোন প্রগ্ঁতশশল চাঁরতু নেই এবং ' 
একে উৎখাত করাই জনগণের কাম্য 
শকল্তু মধ্যাবত্ত ও ব্দাদ্ধ্জীবী সম্প্র- 
দায়ের' মানুষ যারা এখনও প্রর্গীত 
শাল" চার হারিয়ে ' ফেলেন তারা 
এখনও কংগ্রেসের মধ্যে আছে। এদের 
সইযো ত দামি দেদার পাত 
প্রয়োজন । 

সি পি এমের বিরুদ্ধে আর একাঁট 
ভেঙ্গে যাওয়ার অন্যতম কারণ? সি 
শপ এমের নেতা ও কর্মীদের আচরণ 
জম্পূ্প তটসুন্ত বলাছ না এবং 
একথাও স্বীকার করছি যে, ব্্ত 
ফ্রন্টকে রক্ষা করার ব্যাপারে বড় 
দল 'হসাবে সি দি এমের দায়ত্বই 
{ছল সবচেয়ে বেশ, কিল্তু ছোট 
দল বলে এস ইউ 'স নেতারা ক 
দায়ত্ব এড়াতে পারেন? 'স শপ 
রম যাঁদ তার দোষব্র্ট সংশোধন 
করে এগিয়ে, না যেতে পারে তাহলে 
ইতিহাসের অমোঘ 'নয়মে সে িস্মৃং 
গতর অতলে তাঁলয়ে যাবে। 'নিজে- 
দের ভুল বুঝতে পেরেই বোধহয় ?ীস 
দপ এম একাত্তর সালের শনর্বাচনে 
ব্যাপকভাবে. ফ্রুল্ট গড়ার জন্য বাম- 
পদ্থা দলগুলোর. প্রাত আহ্বান 
জানায়। কিন্তু এস ইউ সস সেই 
আহ্বানে সাড়া (দেয়নি। 

একাত্তর সালের নির্বাচনী ফলা- 
ফলে দেখা গেল যে, বামপন্থী 
শান্তর মধ্যে বিভেদ সত্বেও সাধারণ 
মানুষ কিন্তু এঁক্য চায়। এইজন্য সি 
শপ এম নেতৃবৃন্দ এস! ইউ সির 


নিকট . আবেদন করোছলেন ফক্ত 


কংগ্রেস সরকারী প্রশাসন বল্কে 
স্পূর্ণ কাজে লাগিয়ে বামপন্ধী- 
দের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার পরম 
স যোগ পেল। অথচ বাহান্তর সালের 
নির্বাচনে এস ইউ সি আবার কেন 
সি পি এমের সঙ্গে জোটবদ্ধ হল। 
তার কোন সদুত্তর তাদের কাছ 
থেকে. পাওয়া যায়ান। 
আজ যে বামপল্থী ফ্রন্ট গড়ে 
উঠেছে তাকে রক্ষার দায়িত্ব ছোট বড় 
সব দলেরই। এস ইউ স ছোট দল 
বলে তার কোন দাঁয়ত্ব নেই একথা 
ভাবা ভুল। 

কবীর চাঁল্ত 

দুর্গাপুর 


॥ দুই ॥ + 
এস ইউ 'স নেতা শিবদাস 
ঘোষের ময়দান বন্তৃতা সম্পর্কে 
ছিল বামপন্থী ফ্রন্টের এক্যের। 
িল্তু পপচশে মে তাঁরথের দর্পণে 


এস ইউ দি সমর্থকরা শ্রীসেনের ' , 


প্রতিবাদে ষে অন্তব্য রেখেছেন তাতে 


তাঁরা ধরে নিয়েছেন তান শি দপ 


এমের লোক৷ আম তাঁদের সামনে 
কয়েকাঁট প্রশ্ন রাখাছি। 

(এক) আজকের এই সংকটজনক 
পাঁরাস্থাততে এস ইউ সর কর্তব্য 
ধক? 

(দুই) কলকাতা 'বি*বাবদ্যালয়ের 
সনেট এবং আ্যাকান্ডাঁমক কাউীন্সি- 
লের সাম্প্রতিক মির্শচনে কেন এন 
ইউ দস শাসক কংগ্রেস ও তার 
দস পি আইয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া 
বে'ধোঁছল বামপল্থী শিক্ষকদের 
বিরদ্ধে? - -- চাটি 

(তন) ‘সি পি আই. কংগ্রেসের 





\ 
রা দাবী যাঁদ দুইটি আগুলিক অফস খোলার 


মেনে নেওয়া হয়, তাহলে প্রশ্ন সিদ্ধান্ত শ্রীমতা মৈত্র কাৰ্যভার গ্রহণ, 


করব যে, সি পি এম আর এস পি, কারবার পুঝেই পর্ষদ গ্রহণ করিয়া: 


তাদের দৃষ্টিতে শত্রু না সিন? ছিলেন। বর্তমান পর্ষদ এ সিন্ধা- 
(আট) স পি এমকে বারবার এস ল্তকে কার্ষকরী কারয়াছেন মান্র। 
ইউ সি আক্ৰমণ করে কেন বিধান নগরে প্রদর্শনীর খরচ সম্পর্কে 
পাঁরশেষে এই বিশ্বাস রাখাঁছ যে, এবং পর্যদে অরাজকতা সম্পর্কে যে 
বামপন্থী আন্দোলনের . এঁক্য ও তথ্য আপনার সংবাদদাতা পাঁরবেশন 
উদ্দেশ্য যাতে 'বঘি'ত না হয় তার কাঁরয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ কাজপ- 
জন্য এস ইউ সি সচেষ্ট থাকবে। নিক। গত নয়ই ফেব্রুয়ারী, উীনশশো 
'জনৈক' পাঠক তেয়াত্তর সংখ্যায় এ সম্পর্কে আপ- 
কলকাতা নার সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহার প্রাতবাদে পর্ষদ 
ওসএভিজাক সভাপাত শ্রীকফকুমার শর স্বয়ং ' 
তীব্র ভাষায় তেরোই ফেব্রুয়ারী 
দ্পণের আঠারোই মে উানশশো . তারিখে যে প্রাতবাদ পাঠাইয়াছলেন 
তেয়াত্তর সংখ্যায় “খাদি ও গ্রামীণ তাহার প্রাত আপনার দৃষ্টি আক- 
শিল্প পর্ষদের সভাপাঁতর পদত্যাগ” ষ্ণ করিতেছি। 
শীর্ষক যে সংবাদ দ্পণের সংবাদ- এই সঙ্গে ইতিপূর্বে দর্পণে 


ভিত্তিহীন । সদস্য-সম্পাঁদকা শ্রীমতী গুপ্তের মৃত্যু সম্পর্কে যে সংবাদ 
গণীতিকা মৈত্রের নিকট পর্ষদ সভা- পাঁরবোশত হইয়াছিল বিষয়াট 
পাঁত ষে পদত্যাগ পত্র পেশ কাঁরয়া- বিচারাধীন থাকায় কোন মল্তব্য 
ছিলেন তাহার কোথাও লেখা ছিল কাঁরতে রত রাঁহলাম। 


না যে তিনি, শ্রীমতী মৈত্রের কার্ং . গণীতকা দৈ 
কলাপে অসন্তুষ্ট হইয়া পদত্যাগ সদস্য সম্পাদিকা 
কাঁরতেছেন। শ্রীমতী মৈত্র নিজ 
দায়িত্বে রা কোন দ্বারা 


প্রভাবিত হইয়া কখনও কোন "সিদ্ধান্ত দে | ফ্যাসিবাদ 
গ্রহণ করেন না। তাঁহার সেই ক্ষম- দর্পণের “সংবাদসংজনরঞ্জন? কলমে 
তাও নাই। পর্ষদের আইন অনুযায়ী “ফ্যাশজমের নিঃশব্দ পদসণ্যার” , 


পর্ষদের সর্বময় কর্তৃত্ব পর্যদ সভা- শীর্ষক নিবন্ধে লেখক কাল'রকেতু 
পাতির। শালিগণাড় ও মোঁদনীপুরে রেভলিউশনারী সোস্যালিস্ট, রেভ- 


দেশ দর্প। ' গদলের মত আরো গোটাকয়েক উপ- 
8 নির্বাচন হলে স্বয়ং রাজবৈদ্যেরই 
পেশ্টুম পৃষ্ঠার পর) আসন টলটলায়মান হবে। যাপ্পা 


ছাড়া বি্লবী দল হয় না”) 


হয়েছেন। সেচমন্ত্রী বসন্ত রাও দাঁদ। 
পাতিল আর প্রান্তন সমবায় মন্ত্রী আর 
কে পাঁতিলের কলহ এমন পর্যায়ে 
পেশছেচে যে কোলাপরের - খালে 
জলের বদলে রন্তের ঢেউ খেলবে 
বলে একজন অপরকে শাসাচ্ছেন। 
পশ্চিমবাংলার কংগ্লেসী কলহ: এর 
তুলনায় নিতান্ত নিরাদিয বঙ্গে মনে 
হয়। 

এদিকে গম নেই, রুটি, বনস্পাতি 
মাংস দুধের দাম দিন দিন বেড়ে 
চীলেছে। মধ্যবিত্ত পারঝরগ্বল 
প্রায়ই হোটেল রেস্তোরাঁর আহার-. 


সঙ্গে হাত 'মালিয়েছে জেনেও কেন পর্ব সেরে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আর 
এস ইউ দি একাত্তর সালের নির্বা- গরার মানষেরা শুন্য উদরে, পিপা- 
চনে তাদের 'দহ্গে /আঁতাত করে- সার্ত শুষ্ক কন্ঠে ফটপাতে শুয়ে 
ছিল ? নিছক বামপন্থী ফ্রন্টের অন্ধ আছেন। এই হচ্ছে কংগ্রেস সমাজ- 
গিরোধতাই ক এর কারণ নয়? : তল্মের বোম্বাই এঁডশনঃ 

(চার) রাষ্ট্রপাত নির্বাচনে এস ইউ- গুজরাট ১ 
দিস -কাঁকে ভোট দিয়েছিল ? ' এখানেও অবস্থা কাহল। 
-পোঁচ) সি পি এমকে এস ইউ সি পুতুল মৃখ্যমল্লী ঘনশ্যামদাস ওঝা 
প্রায়ই ক্ড় দল বলে, 'ঁকল্তু তারা নিজেই সাপের দংশনে জহলছেন। 
বড় দল হল কি করে? ২৬ তারই মাল্মসভায় অর্থ ও পাঁর- 
(ছয়) লেনিনকে, মাও সে তুংকে কল্পনা. মল্্ী দেশাই সাহেব অনবরত 
কাঁমউীনস্টরা শ্রদ্ধা করে তাঁদের তাঁকে দংশন করে চলেছেন। দলের 
শবপলবী কার্যাবলীর_ জনা, কিন্তু একশ উনচাঁল্লশ জন এম এল এর 
ধিবদাসবাবূর , কী এমন অবদান মধ্যে নব্বুই জন 'লাখিত ভাবে দাবশ 
আছে যাতে তাঁকে এদের সঙ্গে. করেছেন ওঝা মশাইকে তাড়াতে 
তুলনা করে তাঁর প্রশীস্ভতে গান হবে। শিরে সর্পাঘাত, তাগা বাঁধার 
বাঁধতে হবে? ওঝা মশাইয়ের সময় নেই। একমাত্র 
(সাত) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই ভরসা দদিজ্লীর রাজবৈদ্য। তানি 
এস ইউ [সি কলে” আসছে তারা দয়া করলে বাঁচা যায়। িল্তু তাহলেও 
সাচ্চা শ্রামক শ্রেণীর দল, শীকল্তু ক "ক শেষ রক্ষা হবে? বাঁকা, ভিশ্ডি- 


দিয়ে তো আর চিরাদন দেশটাকে 
ভুলিয়ে রাখা যায় না। সংতরাং গরজ- 
রাটের ওঝা হয়ত বা লাঁখন্দরের 
ভেলায় শুয়ে দিজ্লী- রাজসভায় 
পেশছাবেন এবং -কিছনাঁদনের জন্যে 
আয়হও ফিরে পাঁবেন। কিন্তু 
তারপর ? 
বিহার 
বিহারী পুতুল কেদার পাণ্ডে 


খে নাকাঁনচোবান খেয়ে উঠলেন। 


এই প্তুলটির মালিকানা য়ে 
আদার কেন্দ্রেও ঝগড়া আছে। 


জগজশবন রাম, রামলক্ষ্মণ সং 
যাদবের উপদলের সঙ্গে রেলমল্লী 
ললিতনারায়ণ শিশ্রেক রেষারোষ 


অনেকদিনের । সামায়ক আপোষের 
ফলে কেদার পাণ্ডে ভাগাক্রমে মুখ্য 
মন্ত্রী হয়েছেন। “ভাগ্যক্রমে” বলাছ 
মন্ত্রীর দূত গনলজারীলাল নন্দা 
ফতোয়া দেন যে নামের আদ্যাক্ষর যার 
“কে” এমন ববযন্তিকেই  মহখামল্লী 
করতে হবে। এই আদ্যাক্ষরের যে 
কজন ছিলেন তাদের মধ্যে কেদার 
পাশ্ডেই নির্বাচিত হলেন খুব 
মজা নয়? রাজনশীতকে যারা পৃতুল 
খেলার স্তরে পর্যবসিত করেছে, 
তোদের কাছ থেকে এর বেশী ক করে 
আশা করা যায়? 

কেদার পান্ডে মশাই সংখ্যমন্দ্র 
হয়েই ফতোয়া “দিলেন বিহারে শুধু 
বিহারাদেরই চাকরণ হবে, আর 
কারো নয়। অর্থাৎ ভারতীয় 


দর্পণ 1 শক্বার ৮ই 


ইউনিট . প্রমূখ বামপল্থী দল- 
গুলোকে অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে “বক 
পকেটের দল” বলে হেসে উড়িয়ে 
দিয়েছেন। তান নিশ্চয় জানেন যে, 
কিউবায় ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে 
মাত্র চপ্াশি জনের একটি. দলের 
বিপ্লব প্রচেষ্টা, ও সাফল্যের ইাঁত- 
হাস এবং লেনিনের “বগলা তর 
এই 
উীন্তর কথা। ফ্যাসবাদ আমরা চাই 
বা না চাই তা আমাদের ভারতবর্ষের 
বকে আসছে সন্দেহ নেই। ফ্যাঁসবাদ 
শের অবশ্যম্ভাবী পাঁরপাত। তাই 
ফ্যাঁসবাদ 'বরোধী সংগ্রাম মূলতঃ 
ধনবাদী শাসন শোষণ বণনা উৎ- 
সাদনের সংগ্রাম, অর্থাৎ শ্রেণীহীন , 
শোষণহীীন সমাজ কায়েম করার 
সংগ্রাম ও সমাজতা্ত্িক বিশ্ব এক- 
সূত্রে গাঁথা । সুতরাং আজকের সংগ্রাম 
সমাজতন্ত্রের জন্য ধনবাদ {বিরোধী 
সংগ্রাম। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষে 
সমাজতান্ত্রিক গণাঁবপ্লব গড়ে তোলার 
জন্য যথার্থ কার্যকরী বিপ্লবী 


জুন ১৯৭৩ 


' দলের আঁস্তত্ব ও সচেতন প্রয়াস 


আছে বলেই আমার বিশ্বাস। .. 
"_, টিমানাবহারা রায় 
চাঁব্বশ পরগণা 


জাতায়তাবাদ বলে কংগ্রেসাঁদের কাছে 
কোন কিছ? নেই। ভারতীয় রাষ্ট্রও 
নেই, ভারতাঁয় নাগাঁরকও নেই। এই 
কংগ্রেস না কু. আবার জাতীয় 
কংগ্রেস।, 

এর ফলও হয়েছে। সংকাঁণ 
দূলব্ীজ কেদার পাণ্ডেকে রেহাই 
দেয় নি। খাদ্যমন্ত্রী থিওডোর বোদরা 





' কংগ্রেস গোপন সভায় বলে বসলেন 


সব কংগ্রেসী এম পি, এম এল এ, 


বাদ পড়লেন লালত 'মশ্রের সহোদর 
ভাই ডাঃ জগন্নাথ মিশ্রও। অতঃপর 
ললিত মিশ্র ছুটলেন্‌ খাস প্রধান- 
মন্ত্র দরবারে । হাকম হুকুম 
পালটে দলেন। মাঁল্মিসভায় আবার 
নতুন করে লালতনারায়ণ 'মিশ্রের 
উপদল থেকে প্দরনো মল্দের নাতি 
হল। বোঝা গেল 'দিজ্লীর সৃতোয় 
বাঁধা পৃতুল মুখ্যমন্ত্রীর নিজের ইচ্ছা- 
মতো সহকর্মী বেছে মাঁল্মসভায় 
নেওয়ার ক্ষমতাও নেই। অথচ তিনিই , 
লাক. মুখ্যমন্ত্রী ও দলনেতা! 
এমন আহামার ' গণতন্ত্র: পাঁথবীর 
আর কোন দেশে কেউ দেখেছেন ? 
এমন স্থায়িত্ব? 


* 


! 


দপপি ॥ শক্ুবার ৮ই জুন ১৯৭৩ 


কয়েকটি গ্রামঙজিক এয়ে চীনের দুটিজ্গী (ও 


- চীন তার ঘোঁষত পররাম্ বাদশ প্রচেষ্টা হিসাবেই চীন বর্ণনা ভারতের হস্তক্ষেপ। 
- নীতিতে বারবার যেগণীলকে ভিত্তি করেছে। উাঁনশশো পণ্যাটুর পর 


হিসেবে বর্ণনা করে এসেছে সাম্রাজ্য- থেকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে সোভি- 
বাদ 'িবরোধিতা হচ্ছে তার মধ্যে যেত ইউানয়নও সামিল হয়েছে বলে 


অনাতম। সামাজ্যবাদ বিরোধি- 
তার ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রাত- 


হত করার প্রয়োজনেই যে সে সাম্রাজ্য 
বাদী দেশগদলি বা অন্যান্য প্রাতক্রিয়া- 


শীল দেশগ্দলির সঙ্গে কুটনৈোতিক 


সম্পর্ক জায় রাখে এটাও সে গোপন গন্ীলর প্রাতক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠাঁর 


করেনা । দ্বিতাঁয় বিশ্ব যদ্ধোত্তর 


চাঁনের অভিযোগ ॥ তাসখন্দ চান্ত, 
পারমাণাবক “ছাতা”, “এশীয় নিরা- 


কেও চাঁন এ একই প্রচেষ্টার অঙ্গ 
[হিসাবেই মনে করে। এই সব দেশ- 


এক্য নিঃসন্দেহে প্রাতাবপ্লবের 


পারাস্থিততে এশিয়া আগ্রকা-লাতন একটি বড় হাতিয়ার হিসেবেই ব্যব- 


আমোরকায় জাতীয় মুক্ত সংগ্রামের হৃত হবে। 


এ ব্যাপারে জিরতের 


প্রচণ্ড জোয়ারে চীন এবং ভারত ভূমিকা যথেষ্ট গরত্বপূর্ণ। চাঁন 


ছিল 'বাভন্ন নিপশাঁড়ত দেশের জন- 


মনে করে সাম্রাজ্যবাদীরা এবং বর্ত- 


গণের আশা ভরসার একটি কেন্দ্রু। মানে “সোভিয়েত সামাজিক সাম্নাজ্য- 


বান্দ্‌ং সম্মেলন, “আফ্লোশীয় মৈত্র”” 


বার্দীরাও” ভারতের “সম্প্রসারণবাদণ” 


এবং অন্যান্য কতকগুলি ঘটনায় এই মনোভাবে ইন্ধন ্যাগয়ে এই এলা- 
আকাংখা বাদ্ধি পায়। ভারতের এই” কার দেশগুলির ' প্রতিক্রিয়াশীল 


সনামকে সাম্রাজ্যবাদীরা ' জাতার 


শাসকগোম্ঠীকে এঁক্যবদ্ধ হতে বাধ্য 


মন্ত সংগ্রাম যো বর্তমানে, ি্ব- করানোর জন্য চেষ্টা করছে; 


{বপ্লবের প্রধান ঝাঁটকাকেন্দ্র) দমন 


তাঁদন পর্যল্ত চীন-ভারত মৈব্রশ 


করার কাজে লাগায় ॥ মতাদর্শগতভাবে খুবই গমগমে ছিল, ততাঁদন পর্যন্ত 


ভারত সন্ত সংগ্রামরত দেশগনীলতে 


এঁশয়া-আফ্রিকার শবাঁভম দেশে, 


জাতীয় মস্ত অর্জনের জন্য সশস্ত্র ভারতের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়নি। 
সংগ্রামের পথের পাল্টা হিসেবে 'বগত কয়েক বছরের ঘটনাবলশ এবং 


গান্ধীবাদশ 


ভারত যে 
যুক্তিতে পাকিস্তানে সামরিক আঁভ- 
ষান চালিয়েছে (পাকিস্তান ভারতের 
প্রীতবেশগ, সেখানে যা ঘটছে সে 


ব্যাপারে ভারত উদাসীন থাকতে . 


পারেনা) সেই একই যুত্তিতে পৃথি- 
বীর যে কোন দেশ তার পাশ্ববর্তী 
দেশকে আক্রমণ বা দখল করতে 
পারে। তারপর দখলকৃত দেশটির 
পাশের দেশও হবে তার প্রাতবেশস 
এবং আকুমণ ও - দখলদারশর কেন্দ 
একই যান্তে’ কেউ কেউ যেমন 
বলে থাকেন যে পর্ব পাঁকিদ্ভানের 
জনগণের মদান্তসংগ্রামকে সাহায্য কর্ম 
জন্য ভারত সমরাভিষান চালিয়ে 
ঠিকই করেছে, চীন সে বান্তও 
প্রত্যাখ্যান করে। চীনের মতে এই 
ধনত গ্রহণ করলে যে কোনো দেশই 
অন্য একটি দেশে তার নিজের দৃম্টি- 
ভঙ্গনমত একাঁট ঘটনাকে স্বাধীনতার 
সংগ্রাম বলে আভাহিত করে সে দেশ 
আক্রমণ করতে পারে। ' এই যুক্ত 


গ্রহণ করলে ভিয়েতনামে মাঁকরনিণ 


খত্বিক রায় “ 





তথাকাঁথত আঁহংসা ও এসব ব্যাপারে চীনের স:দূড় বন্তব্য আক্রমণও সমর্থন করতে হবে, কারণ 


শনয়মতান্কতার পথ ফর করতে এশয়া-আফ্রিকায় ' ভারতের স্বরুপ মাকিনীদের যুক্তমত তারা ভিয়েত- 


থাকে। সশস্ত্র সংগ্রামের পথের পাল্টা 
গৃহসাবে গান্ধীবাদের প্রচারে মার্কিন 
সাম্াজ্যবাদীরা যে ক 'বপল মদত 
ও অর্থ সরবরাহ করেছে তা এখনো 
আমাদের কাছে অজানা । প্রধানতঃ 
আমোরকার 'নিগ্লো-জনগণের, আফ্র- 
কার কয়েকাট দেশে এবং এশিয়ার 


জনগণের ম্যান্ত সংগ্রামে বিভেদ সাঁম্ট- চাঁন ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর 


করতে ও দ্বল করতে পেরেছে। 


অনেকথান উদ্বাটিত করেছে বলেই 
চীনের ধিশ্বাস। ভারত যাঁদ সাত্য- 
নাঁতাই সাম্রাজ্যবাদী : চক্রান্তের 
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে না 
চায় এবং তার প্রচেষ্টা যাঁদ তার 
কাজেকর্মে প্রীতফাঁলত হাঁয় তবে 
চাঁন-ভারত সম্পর্ক স্বাভ্যীবক করা 
অনেক সহজ হয়ে আসবে। অন্যথায় 


সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হায়ে এশিয়া-আক্রি- 


অর্থনৈঁতক দিক থেকে উন্নীতশপল কার ম্নান্তকামণ দেশগনীলর জনগণের 


দেশগুলির কাছে সাম্রাজ্যবাদীরা ভার- 


কাছে ভারতের হত সম্মান পণনরু- 


তয় অর্থনশীতকে সমাজ্তান্নুক ও দ্ধারে সাহায্য করবেনা বলেই মনে 
নয়াগণতান্দরক -অর্থনীতর পাল্টা হয়। 


{হসেবে হাজির করছে। ষে সর্ব 
দেশে জনগণের প্রচন্ড ঘৃণার জন্য 


টনের ঘোষিত বিদেশ নখীতর 


একাঁট নতুন “বৈশিষ্ট্য (নবম কংগ্রে- 


'সামাজ্যবাদীরা সরাসার পাজি লগ্ন সের রিপোর্ট এবং চোদ্দই জুনের, 


করতে পারছেনা, সেসব দেশে .বশম্বদ চিঠি তর্খন) হচ্ছে “দুই বৃহৎ শান্তর 


ভারতীয় একচেটিয়া পঁজপাঁতদের 
মাধ্যমে সে লগ্ন পাঁজর কারবার 


চালাচ্ছেই। এইভাবে ভারত সায়াজ্য- 


বাদের নয়া উপাঁনবোশক শোষণের 
হাতয়ারে পারণত হচ্ছে৷ আফ্রিকা 


মাতববাঁর, দনিয়া ভাগাভাগি ও নয়া 
ওপানিবোশক চক্রান্ত হাসিলের ষড়- 
যল্তের বিরদ্ধে ছোট ও মাঝারী 
দেশশলিকে এঁক্যবদ্ধ করা।” আত 
সম্প্রীতি ভারতের রাম্ট্রনায়করা কেউ 


ও এশিয়ার ভর দেশে ভারতীয় কেউ প্রকাশ্যভাবেই দুই বৃহৎ শান্তর 


চলচ্চিত্র ও সংস্কীতি সামাজাযবাদের 
সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার কাজ করছে। 
ভারতের শীন্শা্পশ সমরষন্ত্র, যা এম- 


দেশের সমরষন্তের চেয়েও শাস্ত- 
শালপ, এই এলাকায় একাঁট শান্তশালী 


লাষ সাম্াজ্যবাদদের বহ্হীদনেরই। 
উাঁনশশো পদ্মার পাক-ভারত 


মাতবহরা ও দখলদার এবং ভার- 
তের ওপর চাপ স্‌চ্টর অভিযোগ 
করছেন। সম্ভবতঃ এই. ট্বশিষ্ট্যাটর 


নাকি কয়েকটি উন্নত ধনতানি্িক আত্মপ্রকাশই' চীনকে তার ভারতস্থ 


সাহায্য করেছে। 


ঘটনাবলশী ও ভারত 
পূর্বতন 'পূর্বপাকিদ্তানে জন- 
গণের ম্যান্ত সংগ্রাম এবং তাকে 
বিপথচালিত করার জন্য ভারতের 


যদ্ধকে এই ওঁক্যে সাঁমল করার জন! সামাঁরক হস্তক্ষেপ চীনের মতে 
পাকিস্তানকে বাধ্য করার সাম্রাজ্য- পাঁকস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রকাবষ্ধ হলেও পাক-ভারত মহাদেশের এলাকাগীজকে বিরোধের এলাকা বলে 


নামের “দ্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে 
দেশের বৈধ সরকারের আহবানেই 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ।” চাঁন মনে করে 
পাঁথবীর যে কোনো দেশের মত 
পাকিস্তান বা তার যে কোনো অংশে- 
রই জনগণের নিজেদের ভাগ্য নিয়- 
ল্মণের 'আঁধকার আছে। জাতীয় 
মুন্তর এরকম প্রাতাট সংগ্রামেই 
চীন পাশে আছে। চীন মনে করে পূব 
পাঁকস্তানের জনগণের সংগ্রামের 
এবং তাতে সঠিক নেতৃত্বের ও দশার 


সাম্রাজ্যবাদ ও “সামাঁজক সাম্রাজ্য 
বাদের” মধ্যে বিরোধ তীব্র রূপ 
নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের- 
সামারক আভষান সাহায্য ও সমর্থন 
করে পাক-ভারত উপমহাদেশে তার 
রাজনৈতিক ও অর্থনোতক স্বার্থ 
হাসিল করার, প্রভাবাধীন এলাকা 
বাড়াকার ও বাজার 'দখলের জন্য । 
মাঁকন সাম্নাজ্যবাঁদ" ভারতের সমরা- 
িষানের বিরোধিতা করে, কারণ এর 


ফলে তার রাজনোৌতক ও অর্থনৈ- 


তিক স্বার্থ ক্ষ হবে, প্রভাবাধীন 
এলাকা ও -বাজার সন্কুচিত হবে 
এবং সর্বোপার সে দেখে যে এধরণের 
সমরাভিযানে ভারত ও পাকিস্তানের 
(একটি অশের প্রতীরয়াশ্রীলরা 


অন্যান্য দেশগুলির শাসকরা এবং 


. পশ্চিম পাকিস্তানের . শাসকচক্র এই 


এঁক্য থেকে আরো দূরে সরে যাবে। 
এই কারণেই চীন পাক-ভারত উপ- 
মহাদেশের ঘটনাবলীকে “সাম্রাজ্যবাদ 
ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের” এঁক্য ও . 
দ্বন্দের একটি ফুগপৎ প্রাতফলন 
হিসেবে বর্ণনা করেছে। 


ভারত মহাসাগর অঞ্চলে 
সাম্রাজ্যবাদ চক্রাস্ত ও ‘ভারত 
সোভিয়েত ইউনিয়ান এক বিরাট নৌ- 


॥ সাত? 


দেখানো হলে. সে-ম্যাপ ভারতে 
ঢুকতে পায় না। এরকম দৃষ্টিভঙ্গীর 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ' রাষ্টুনায়করা 
প্রায়ই চীনের কাছ থেকে “ভারতের 
এলাকা” কেড়ে নেবার অঙ্গশকার 
ঘোষণা করেন। "শান্তিপূর্ণ ভাবে 
বিরোধ মীমাংসা করতে না ' চাওয়া" 
এবং এই রণহ্ংকারের একটাই অর্থ 
হতে পারে। এরকম একটা হনমকী 
বজায় থাকতে কিছুতেই সম্পর্ক 
বন্ধত্বের হতে পারে না. বলেই চন 


মনে করে। 


উপরোন্ত আলোচনায় চাঁন- 
ভারত সম্পকের কয়েকাট প্রাসাঁজ্গাক 
বিষয়ে চীনের দৃষ্টিভঙ্গী রাখার 
চেষ্টা করা হলো? কুটনোতির স্তরে 
ভারত ও চশনের মধ্যে সম্পর্ক আরো 
একটু বিকাশ লাভ করতে পারে ' 


বহর মোতায়েন রেখেছে। চীনের' শকল্তু ভারতে তীব্র চশনাবরোধী 


অভিযোগ আল্তজ্ীতক দাঁরিয়ায় 
বৃহৎ "শান্ত দটর নৌবহর রাখার 
প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উপক্‌লবত”ী 
দেশগ:লেতে যে কোন বিপ্লবী অভি- 
যান সর্বাপেক্ষা স্বল্প সময়ে ধ্বংস 


করা এবং সম:দ্রতলের বিশাল প্রাক 


তিক সম্পদ লন্ঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত 
ক্রা। ভূমধ্যসাগরে এবং ভারত মহা- 


ভাপ্রতায় নৌধঘাঁটগলি সোভিয়েত 
নৌবহর অবাধে ব্যবহার, . করে। 
সুতরাং এ ব্যাপারেও ভারতের ভূমিকা 
জাতীয় মন্ত সংগ্রাম ও বিশ্ব 


বিপ্লবের স্বার্থের ‘বিরোধী বলেই ' 


চীনের ধারণা । 

চীন বর্তমানে একথা খোলা- 
খলিই বলে থাকে যে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন তার চন বরোধ চক্রান্তের 


- প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ভারতকে 


প্রচার এবং বর্তমান বিশ্ব সম্পৰ্কে 


সংগ্রাম। এই সংগ্রামের ক্ষেত্রেও বর্ত- 
মানে যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে 
{বাভিন্ন বিশ্বয়ে চাঁনের' দ্‌ম্টভঙ্গা 
বোঝার প্রচেষ্টা । বর্তমান বিশ্বের 


- ‘বাভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ 


" উপমহাদেশের 
সাম্প্রাতিক ঘটনাবলগ সম্পর্কে চীনের 
দৃম্টিভঙ্গ আমাদের দেশে খুবই 
বিকৃত ও আধীশক ভাবে প্রচারিত 
হয়েছে। ফলে উভয় দেশের জনগণের 
সংগ্রামী এঁক্য আবার কিছুটা. ধাক্কা 
খেয়েছে। চীনের পর্পাত্রকা ভারত- 
বর্ষে আলখিতভাবে 'নাঁষম্ধ। সম্প্রাত 
বোম্বের টাইমস সাপ্তাহকে প্রকাশিত 
এক তথ্যে দেখা যায় গত "দশ বছরে 
ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগ যেসব 


গড়ে তুলছে। পাক-ভারত উপমহা- ঁজানষপত্র আটক করেছে তার আধ- 


দেশের -ঘটনাবলীতে ভারতের ভূমিকা 


য আকারের ফদ্ধে ভারত লিপ্ত হয়েছে। 


এই সব ব্বদ্ধে কে আক্রমণকারণী এবং 
কে আক্রান্ত সে ব্যাপারে ব্যাপক 


ভারতীয় জনগণকে ভারত সরকার 


বিভ্রান্ত করে রাখতে পেরেছে। যে 
বিরাট সমরষন্্ সে গড়ে তুলেছে 
তাতে এবং আগের যদ্ধগুলি ভার- 
তাঁয় জনগণের জাবনষাত্রাকে প্রত্ক্ষ 
ভাবে আঘাত মনা করার ফলে খব 
সহজেই সে যুদ্ধালপ্সা জাগিয়ে 
তুলতে পারুবে। 

এই অবস্থায় ভারত যে পণ%- 
গালের নীতিকে সম্মান দিয়ে 
পারবে এর কোন গ্যারান্টি . নেই। 
চীনের সঙ্গে সাঁমানাবিরোধ শান্তি- 
পূর্ণভাবে মীমাংসা করার সমস্ত 
প্রস্তাবই ভারত অগ্রাহ্য করেছে। উপ- 

রল্তু বিরোধের এলাকাগ্লিকে বরো- 


SE ONE ES 


ভারত অস্বীকৃতঃ কোন ম্যাপে -এমন 


শপ 


কাংশই হচ্ছে চীনের পন্রপান্রিকা। 
ভারতবর্ষের পন্রপাতিকায় চন সম্পর্কে 
বাস্তব তথ্যাভাঁত্তক লেখা প্রকাশ 
একেবারেই বন্ধ। দর্ীনয়ার এক- 
তৃতীয়াংশ মানযষের জীবন ও সংগ্রাম 
আমাদের কাছে 'নাষদ্ধ জ্ঞান ॥ চপীন- 
ভারত সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হলে 
সচেতন ও সজীবভাবে চীনচর্চার 
দরজা, খুলে দিতে হবে। এটাই হবে 
প্রগাতশীল জনমত গড়ে তোলার, 
সেই জনমতের সাহায্যে চীন-ভারতের 
সংগ্রামী জনগণের এঁক্য ও বন্ধুত্ব 
গড়ে তোলার পথে একটি. প্রয়োজনীয় 
পদক্ষেপ। ভারতাঁয় জনগণের- বিপ্লব 
সংগ্রামেরও এটি একটি অবশ্য প্রয়ো- 
জনীয় উপাদান চীনের ও ভারতের 
একশো তারশ কোটি মানুষের 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম হবে 
সাম্রাজ্যবাদের একটি মৃত্যুবাণ__ 
লোনিনের এই এঁতিহাসিক, বিশ্লেষণ 
সফল করার দায়িত্ব আমাদেরই-_। 

(সমাপ্ত) 


"হু আট ॥ 


স্পেনের গা bes জাগছে 


(ছর্পশের পর্যবেক্ষক ) 


সেখানে। ফ্যাঁসিস্ত প্ীলশের ছিল 
অবাধ গুণ্ডাঁমর দুষোগ। কিল্ড 


জজ” যতে গেলা রর 
এ বছরে এক হাঞ্জারের "বেশী 


8 পাশ ক্রানসিকো 


৪৫ ৩৯ 


হয়েছে। | 
এই মামলার. rie A 


ক্রোধচাপা মান:ষ ক্রমে ফেটে পড়েছে। “বিচার” হয়েছে। আর এই 'ঁঝ্সারের মাদ্রিদ, সেঁভিলা, ভাল্লাদোলিতৈ বড় 


ছাঘদের দিয়ে শ্ুরু। 


এক দশক. রায় অবশ্য ফঁটাসল্তদের সনমতো বড় বিক্ষোভ হয়! এই মামলায়, 


আগেও স্পেনে ছাদের সংগঠন করার দশজনকে একর বাঁধি বরের জন্যে অভিয্ন্দের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন 
অধিকার ছল না। ছাত্র ইউনিয়ন সাজা দেওয়া হয়েছে। স্পেনে যে ফ্রাঞ্কো সরকারের প্রান্তন শিক্ষামন্্র,' পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের শূপ্যস্থান 


গঠনের . দাবীতে ছাত্ররা উনিশশো- 


ছারদের সমর্থনে সোঁদন কিছ: পাদ্রী 
কিছ; অধ্যাপকও এগিয়ে এসে- 
ছিলেন। 


অঙ্গে দূ চারটি ছোট থাটো সংঘর্ষও 


হয়। শ্রমিকদের দাবীর পেছনে মাদরদ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জমায়েত. 
হন। ফলে সরকার শ্রমিকদের দাবীর 


ছটা মেনে নিতে বাধ্য হয়। 
এখন ফ্যাঁসিস্ত সরকার শ্রমিকদের 
কিছুটা “আইনানন্গ” ট্রেড ইউনিয়ন 
করার আধকার দিতে বাধ্য হয়েছে।, 


গণের মধ্যে মিশে - আছেন। এখনো 


সব বিচার য়ে গণাবক্ষৌভ সম্প্রতি 
ফেটে পড়েছে, তার একটি হচ্ছে 


আন্তজণাতিক প্যাক রোমান ক্যাথ- 
বলক সংগঠনের সভাপাতি, বিখ্যাত 





ঘুম ভাঁঙছে। f 
a SEE 
" জাপ সাম্লাজ্যবাঁদ ক্রমেই এশিয়ায় 


পূরণে ব্স্ত, বিশেষ করে যে সব 
টিনা ধব্রটিশ সাম্াজ্যবাদ 


ফ্যাঁসাবরোধণী কাঁব মারকোস. আনার ব্যারিস্টার অধ্যাপক জিমেনেজ্র। শ্রমিক সামায়ক পেছ? হটেছে, বা যে-সব 


বিচার । আর একাঁট বিখ্যাত মাম- 
লার স্পেনের 'বাশষ্ট শ্রামক নেতারা 


সংগঠন ভাঙার মতলব নিয়েই এই ' 
হামলা চালানো ইয়েছে। . ফ্যাঁসস্ত 


দেশে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ “সম্পর্কে 
শকছুটা দ্বিধা দেখা যাচ্ছে সেখানেই 


রয়েছেন। রয়েছেন আরো 'ঁবাশষ্ট কারাগার থেকে পাচার করা এক জাপানী সামীজাবাদ মাথা গলাচ্ছে। 


মান্ডষ। এখানে সেই সাহসী মান 
ধদের একট; পরিচয় য়া ধা 


- আটিচাপ বৎসর বয়স্ক প্সিলনো 


কামীশো হলেন মাদ্রদের পারাকনস 
মোটর ইবারিকার . খ্যাত শ্রমিক 
নৈতা |. ইতিপূর্বে “বেআইনি” কান্দ 


কর্মের জন্যে পাঁচবার সাজা পেয়ে 


চিঠিতে দেশপ্রোমকদের ' একজন 


মারার ভাত বেলা 
আমরা কিছুতেই সাহস হারাব না 
বা বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়াব না। 
আমরা চিরকাল সেই মহান লক্ষ্যের 


এক তথ্যে জানা যায়, এক এশিয়ার 
ভিত দেশেই সাড়ে তিন হাজারের 
মত কোম্পানি রয়েছে যার মধ্যে 
জাপান মূলধন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ 
ভাবে থাটছে।, “এশিয়া এশয়া- 
বাসীর”, এই শ্লোগানের মাধ্যমে 
বিভিন্ন দেশের অর্থনীীঁত স্বনির্ভর 


ছেন। সৌভিলরি মেটাল শ্রীমকদের প্রীত অন্গত থেকেছি, এবং থাকব ফরার বদলে জাপান এই স্লোগানে 


নেতা, প্লেদোয়াদো সাবোরিদো গালান এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা - গর্ভ দিয়ে বিভিন্ন দেশে ঢুকে পড়ছে। 
্ মদের বিশিষ্ট ব্যারিস্টার নিকোলাস করে যাব | সহিত গন রিনি রা টিন । ম্যাঙ্গা- 





শুধুমাত্র একটি কুকুরই যথেষ্ট 


শিরোনাম দেখে অবাক হবেন 
শা। নিউইয়র্ক শহরের অবস্থা 
সংক্ষেপে. বলা হয়েছে। 


- তাদের অম্পর্কে মানুষের কাম্য মানে সমস্যা। আরেকটা বাসে আরেক 


অনেক. িছ্যরই হাটা হচ্ছে বলে 
ণনউ ইয়কের লোকেরা অনেক সময় 
সাধারণ মানীবক বৃত্তগণীলকে এড়িয়ে 
চলতে চাইছে। অন্যতম প্রমার্ঁ 
ছেলেমেয়েদের পাওনা দ্নেহভাবাসা 
তারা টালছে কুকুর-বেড়ালের ওপর। 
কেন? কারণ জাঁবনের 'িনরা- 
পত্তার অভাব দেখে তাঁরা সম্তানহন 
থাকাই উচিত মনে করছে বা একাটর 
বেশী সন্তান চাইছে না। সব সময় 
নিরাপদে বেড়ে উঠতে. পারবে না। 
আমরা ত জান মাক'ন সমাজ 
ছিংসায় উন্মন্ত। ডাকাতি, ধর্ষণ এবং 

অন্যান্য অপরাধ সব সময় ঘটছে। 


ন- উঠার দন দন বেশশ করে 
নানারকম নেশায় গা ভাসাচ্ছে।বে'চে বেন। ছোট্র প্চহনয়াহুয়া থেকে আরম্ভ 


করতে না পারেন পাঁরবার 'পার- 
কষ্পনা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিন” 
প্রচারের রকমটা দেখুন, সন্তান 


কিজ্ঞাপন। পুরোটা ট্ুকে এনোছি £ 
“সব মাপ ছাপ ছোপের মধ্যেই ভাল- 
বাসা পাওয়া যায়। কঝুঁইড-আ-উই 
থেকে একটি প্রাধ্য নিন। “নউ ইয়- 
কেরি ৪১০ ইপ্ট ৩৮ প্শটে বাইড- 
আ-উই হোম অ্যাসোসিয়েশন থেকে 
আপনার সবচেয়ে মনোমত সঙ্গ 
নিয়ে যান। টেলিফোন ৫৩২: 


886৫1” পাশে ছাব, শুকনো মুখে 


ণতনাঁট কুকুর আর 'তনাঁট বেড়াল 


তাকিয়ে আছে নিউ ইয়র্কবাসশদের . 


শ্দকে। 

নিউ ইয়কোঁর৷ সর্বত্র * দেখতে 
পাবেন হাজার হাজার কুকুরকে 
বেড়াতে নিয়ে চলেছে, ছেলে-মেয়ে 
বাচ্চা-বুড়ো। সবরকম কুকুর দেখ- 


মাঝে মাঝে পাহাড়ে জঙ্গলে ফ্যাঁসিপ্ত থাকার খরচ দিন দন চড়ছে অথচ করে জার্মান শেপার্ড অবধি। লাই- 


দের স্গে সশস্ত্র সংঘর্ষও হয়। 
আই কমিউনিষ্ট “জবর” (ভয়ে 
আতঙ্কগ্রস্ত ফ্যাসিস্ত বাহন 

" যাকে যখন পাচ্ছে, ধরছে। যেই 


গারদে পরছে। তবে আগে যেমন 
বিচারের সবটাই ছিল প্রহসন, এখন 


রোজগার সেই- হারে বাড়ছে না। 
চাকরীর স্থায়িত্ব এক ভয়ানক চন্তাব 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভয় সর্বর 
িল্তু কোন কিছুই মনে দাগ কাটছে 
না। কে চায় তার সন্তানও মান 
করে- বাঁচক ? on 
একটা বাসে চড়ে যাচ্ছিলাম, 


সেন্সওয়ালা আছে তিন লক্ষ দশ 
হাজার কুকুর আর লাইসেন্স, ছাড়া 
আছে ‘তন লক্ষ॥ এক নউ ইয়র্ক 
শহরেই মোট ছ লাখেরও বেশাঁ। 

সব প্রাণীদের চাঁহদা মৈটায় ! বিক্রণ 
হয় শীতে গায়ে দেবার জন্য চামড়া 


সেরকম হবার জো. নেই। স্পেনের ভার ভেতরে একটা বিজ্ঞাপন চোখে ও পশ্মের জামা, খেলনার . জন্য 
গণতন্দুশ মান্য অভিযুক্তদের পাশে পড়লো £ একটি বাচ্চার খাট ভার্ত রবারের বল রবারের হাড় (সোনার 
দাঁড়াচ্ছেন, বন্দী ম্নান্তর আন্দোলন টাকা, উপচেও পড়ছে । সঙ্গে একটি পাথর বাটির সত শোনায় ?) সনন্দব 
করছেন। মাঁদ্রদের নামকরা ব্যারিষ্টার বার্তা_“একটি বাচ্চার পেছনে অজস্র সন্দর শেকল, ছোট ছোট ঘর-বাড়ী 


বা উাকল আঁভষ্ন্তদের সমর্থন কর- 
ছেন। একাজটা এক দশক পুর্ব 


টাকা খরচ করতে হয়, জন্ম থেকে 
বিশ্বাব্দ্যালয় অবাঁধ। এবং কারোই 


আর কত রকমের খেলার 'জনিষ। 
সত্যের অপলাপ হবে না যাঁদ 


করা সম্ভব ছল না, করলে তাদের ত এত ঝামেলা পোহাবার দরকার বাঁল শনউইয়র্ক শহরের টোলীভশনে 
গলা কাটা যেত। যেহেতু স্পেনে নেই। নিজে যাঁদ সমস্যা সমাধান শতকরা তৌন্িশ ভাগ 'বজ্ছাপন 


কুকুর বেড়ালের - খাদাবস্তু বর্ণ 
প্রচেষ্টা একটি বিজ্ঞাপনে দেখবেন 
এক ভদ্রমাহলা তাঁর প্রাতবোশনীর 
ওপর একাট বেড়ালের খাওয়া দাঁও- 
যার ভার দিয়ে গেলেন। গ্রাঁত- 
বোঁশনী কত চেষ্টা করলেন বেড়ালকে 
খাওয়াতে! মেঝেয় হামাগঁড় লেন 
বেঁড়ালৈর পেছন পেছন ছাদে গয়ে 
উঠলেন কিন্তু মৌন খাবারের দিকে 
তাকিয়েও দেখছে না। শেষ পর্যন্ত 
স্বাস্থ্প্রদ অমুক মাকণ খাবারের 
হোল। ম্যাডিসন আ্যাঁভানউর ওপর 
আরেকটি বিজ্ঞাপনের বাণী £ “ওর 
জন্মদিনে. সব চেয়ে. ভালাটি দিয়ে 
ওর আর ওর বন্ধদের মনোরঞ্জন 
করুন। সশ্োে ছাব রঙ্গশন কাগজের 
টুকরো বর্ষণের মধ্যে গোটা পনেরো 
বেড়াল মনের স:খে খানা খাচ্ছে। 
উচ্চ; সৌখান হাসপাতাল । 


দ্পপ্‌ | শ্ক্রবার ৮ই 


জুন ১৯১৭৩ 


নিজ, ফিলিপাইনের তাম্তখান সঙ্গা- 
পরের তেল, এবং ' তাইল্যাশ্ডের 


রবার উৎপাদন জাপান 'নয়ন্মণ করে। 


জ্রাপান' সাম্রাজ্যবাদের সেই পুরোনো 
নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়া, 
সহযোগিতার নাম করে জাপানী 
প্ঠজিপণতিরা প্রচ্ছর পরিমাণে মূলধন 
নিয়ে এশিয়ার অন্যান্য দেশের 
পঠঁজকে কাক করছে। বাঁপজ্যের 
ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা। ‘অর্থাৎ অসম 


দেশগুলো ক্রমেই দেউলিয়া হয়ে 
জীপান এই “সহযোগিতার” 
দিয়ে. বাভশ্র অন্ত বা উন্নয়ন- 
শীল দেশের সস্তা শ্রম শক্তি ক্রয় 
করছে। স্বদেশে কাঁচামাল নিয়ে 
গিয়ে যে ঝুকি তাও থাকছে না 
এক্ষেত্রে। এই ভাবেই জাপান তার 
্রগরাজ্য” বিস্তার করতে চাইছে 


পাহাড়ে ম্বৈতকায় একাঁট শিশুর 
পের্ষশভার নেওয়া যায় এবং কিছ 
ভদ্রলোক ও ভ্রর্মীহলা নিজেদের, 
মনে একট? শান্তি পান এরকম মাসে 
ধাঁরৌ ডলারের পদধ্য নিয়ে। এই 
প্রীতষ্ঠানগর্র্ন তাদের, বিজ্ঞাপনে 
ঠিকই বলে “একটি সাধারণ মাঁ্কন 
কুকুর এর চেয়ে (একটি রেড ইন্ডি-. 
যান মেয়ের ছাঁক) ভাল খেতে পায়।” 

কালফোনিয়ার শ্রীমতাঁ ক্রেয়ার 
এইচ পস উইল করে বারো বছর 
বরস্ক 'শসংপোঁকে” দশ হাজার ডলার 
(পণ্চান্তর হাজার টাকা) দিয়ে গেছেন। 
একই. উইলে শ্রীমতী 'পীস তাঁর 
মেয়েকে, একশ ‘ডলার দিয়ে গেছেন 
কোল সংপোর কিছু খরচের জন্য৷ 


সিংপো ইচ্ছে সায়ামিজ কুলের একটি 
বেড়াল। ' 

'হাভানায় প্র্সাশিত প্রানমা পাত্িকার 
প্রবন্ধের অন;বাদ] 1 
চাকরী করা চাবে না 

_ বালা হোওড়া) £ ঘটনাথল 
নিশ্চন্দার ঘোষপাড়া। এখানকার 


প্রাইমারী স্কুলের এগারোজন শিক্ষিকা 
অন্যান্য দিনের মতো গত নয়ই মৈ 
স্কুলে এলেন। 'ঁকল্তু হঠাৎ তারা 
জানতে পারলেন স্কুলে তাদের 
প্ররবশাধিকার নেই। অপরাধ ? 
অপরাধ হল তাদের স্বামী বা ভাই- 
যেরা নাকি সকলেই চাকরণী করেন। 
সুতরাং তাদের চাকরণ করা চলবে 
না। দাবিদার ছাত্র পাঁরষদ এবং ফুব 
কথগ্রেসের গ্ডাবাছিনী। : "এইসব 
'শিক্ষিকাদের পারবর্তে তারা নিজেরা 
চাকরী চায়॥ তাদের বলে দেওয়া 
হয়, তারা যেন দশই মে থেকে আর 


- স্কুলে না আসেন। 





বাশিজ্য। ফলে এশিয়ার উন্নয়নশশল . 


মধ্য 


সি + 


এ 


" পা্রকা গোষ্ঠী অমৃতবাজার পান্রকা- 


দপপ 1 শক্রবার ৮ই জুন ১৯৭৩ 


{নিৰ্লাভন ওশ্রভলঙ্র ও 
স্বাজ্জান্জ্ী »নৎল্বাুজ্ভাম্ব্যেক্স ভন্তল্জাঁলেল 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক) 
কংগ্রেসের অন্তর্থন্,। উপদলায় 
বা গোষ্ঠীগত বিরোধ মারামারি ও 
খুনোখ্যীন এমন পর্যায়ে পেখীচেছে 
যে কংগ্রেসীদের তথাকাঁথত জাতী য়- 
তাবাদ৭ পর্র-পাত্রকাগশাল আর সব 
কিছ: ধামষ্টপা, দিতে পারছেনা। 
পারছেনা নকশালবাদী বা সমাজ- 
গবরোধধদের কাণ্ড বলে সব গোল- 
মালকে চিত্রিত করুতে। 
তাদের অভ্যাসমতো সি ছি এম-এর 
ঘাড়েও সব কলগ্কের বোঝা চাপাতে 


তথাকথিত গণতা্তিক কাঠামোতে 
গত নির্বাচনে কংগ্রেসের যখন বপংল 
জয় হল তার কারণ ব্যাখ্যা করতে 
য়ে এই সব বাজারী সংবাদপত্রে 
এতকাল যা বলা হয়েছে সংক্ষেপে 
তা হল £ যষ্তিফ্রন্ট শাসনের চেহারা 
দেখে বামপন্থীদের প্রাত জনগণের 
বরূপতা, কংগ্রেসের সংগঠন, ছাত্র 
ও যুবশীন্তর কংগ্রেসকে সমর্থন, 


এমনকি ইন্দিরা গান্ধীর বিপুল জনপ্রিয়তা 
যাকে বলা হয়েছে, “হীন্দিরা ওয়েভ” । 


ভারত-পাক যুদ্ধে ভারতের সাফল্য ও 


২ এসেছে” । 


পারুছেনা। দর্পণ, বাংলাদেশ-এর মতে! বাংলা দেশের ম্যান্ততে ভারতের 
পন্রপাঁরকা কংগ্রেসী গপ্ডামী, উপ- ভূমিকা একটা কারণ ধরা হয়েছে। 


= দলীয় সংঘর্ষ, ও নানা এলাকায় নির্বাচনে প্রশাসনের অর্থাৎ কংগ্রেস 
| WS UH Do FED MEU (রাজ্ট্রপাতর শাসনের 


খবরূখবর বহুদিন ধরেই পাঁরবেশন 
করে আসছে। ' আর আনন্দবাজার 


বকলমে) ক ভূমিকা ছিল, কারচনীপ, 
প্যীলশশ সন্মাস কতখান কার্যকর 
হয়েছিল, তা দর্পণ, 
গোষ্ঠী_যারা কংগ্রেসী উপদলাঁয় মতো পাঁত্রকা বা বামপল্থী দলগুল 
কলহ ও সংঘর্ষে একেকটি পক্ষকে মখপরগর্নীল বলেছে। কিন্তু আনন্দ- 
মদত "দিয়ে থাকেন--সংবাদ, সম্পা- বাজার, যুগাল্তর শোম্ঠীর দৈনিক 
দকায় ও রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের সাপ্তাহকগ্ীল সে বিষয়ে .নপরবতা, 
নিবন্ধে কছ্নাদন যাবৎ নানা মতামত পালন করেছে, কিংবা বামপন্থীদের 
রাখতে শুর করেছেন। এদের রাজ- অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সেই 
নৈতিক সংবাদদাতা, ভাষ্যকার, সম্পা- আলোকে খবচার করলে হালে কিছ 
দকীয় লেখকরা 'অবশ্য |যে কোনো বেফাঁস কথা তারা বলে ফেলেছে, 
স্তোয়' যুন্তফ্রন্ট, শারকী সংঘর্ষ বা হয়তো ভাঁবষ্যতের কথা ভেবে বিলম্বে 
নকশাল কার্যকলাপ সব 'কছুর মধে হলেও কিছু কাঁদ্টীন গেয়ে রাখছে। 
শস পি এম-কে তাদের আক্রমণের “দেশ” সাপ্তাহকের গত উনিশে 
আসল লক্ষ্য রেখেছে; এমনাক মে সংখ্যায় “দৃশ্যপট” পর্যায়ে 
আনন্পবাজারের বরুণ, সেনগণপ্ত কংগ্রেসের ঝগড়া শীর্ধক আলোচনায় 
“রাজনীতিতে টাকার খেলা” বিষয় নবারুণ গপ্ত কংগ্রেসের গত নির্বা 
আলোচনা প্রসঙ্গে আজকালকার চনে প্রধান তিনাট কারণ বলেছেনঃ 
কংগ্রেসী ষব এম এল এ-দের বড়" ইন্দিরা গান্ধীর ইমেজ (মহাত্মা গান্ধী 
লোকিয়ানাকে কটাক্ষ করতে গিয়ে 
বস পি এম ও তার নেতাদের বিরু- 
দ্ধেও অনেক গালগলপ শ্যানয়েছেন 
[আনন্দবাজার পান্নকা, পঁচিশে মে 
সংখ্যা] ৷ বরুণবাবুর মতে নি 
শশো সাতযাঁট্র - সাল থেকে 

পির উল এিকে (দর্পণের সংবাদদাতা) 

এসেছে গ্র'্ডামী, আর একাঁদরে বরানগর বি টি রোডে অবাঁস্ত 
এসেছে টাকা ও গাঁড়। সকলপক্ষেই ন্যাশনাল ন্যাম্পেল সার্ভে অর- 


করি উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে সরকার খাস কলকাতায় নিয়ে আস- 
দশ বছর বিধানচন্দ্র অতুল্য ঘোষ ছেন। এই জন্য কর্তৃপক্ষ বাৎসাঁরক 
প্রফ্প সেনদের দল কি সামান্য এগারো লক্ষ টাকা ভাড়ায় পার্ক 
টাকায় রাজনশাঁত পর্ব সমাধা করে- স্ট্রটের আমিনচাঁদ 'পিয়ারীলালেক 
ছেন? বরুণবাবুর একদা পৃষ্ঠপোষক বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন। কলকাতার 


ও জওহরলাল নেহরুও না ক 
হান্দরাজার মতো , পশ্চিমবঙ্গের 
মানষের এতো সমর্থন ও শ্রদ্ধা পান 
ন), সি পি এম ও বামপল্থীদের 
আচরণ এবং সবের আগে সবার চেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ .কংগ্রেস আসা 
হাজার হাজার ছেলের অক্লান্ত পাঁর- 
শ্রম। গ্প্ত মশাইয়ের ভাষায়, “তারা 
জাবনের তাগিদেই এ জিনিষ করে- 
ছিল। সেইজন্ই কংগ্রেসের পক্ষে 
আসল ও নকল ভোট যত পেরোছিল 
সংগ্রহ করেছিল, এবং সি পি এমের 
পক্ষে আসল ও নকল ভোট পড়া 
যথাসম্ভব বন্ধ করেছিল। প্রশাসনও 
এই ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে।” 

শেষের কথাগ্নল লক্ষ্য করবার 
মতো। ভারতীয় গণতন্মের এমন 
মাহমা কংগ্রেস আসল ও জাল ভোট 


বাংলাদেশের সংগ্রহ করলো এবং স পি এমের 


আসল ও জাল ভোট যথাসম্ভব বন্ধ 
করলো আর প্রশাসনকে কংগ্রেস 
নির্বাচনে তার স্শীবধামতো .কাজে 
লাগালো। এতকাল তো জাতীয়তা- 
বাদ পান্রকাগ্ীল এসব কথা বলে 
ন, তবে হঠাৎ ক হল? 'না ক 
মাঁকিন রাষ্ট্রপাত নির্বাচন নিয়ে 
ওয়াটারগেট কেলেন্কারর সঙ্গে যে 
সব চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে, 
প্রশাসন ও টাকার থলে 'নর্বাচনকে 
এতাঁদনে নবারুপবাবদদের জ্ঞান-চক্ষ 
উন্মগীলত হল? - শ:ধ: এ ধরণের 
ভাষ্যকারদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে 
দই, যন্তফ্লন্ট বা ?স 'পি-এম-এর 
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হয় নি, হয়েছে কংগ্রেসী আমলে বা 
রাষ্ট্রপাতির শাসনকালে ! ছুটকো 
জালভোট নয়, প্রশাসন যখন 'নর্বা- 
চনে স্রাসার অংশ গ্রহণ করে, তখন 
কারচ্যীপটা হয় সর্বাত্মক, 'কন্তু 
অত্যন্ত সংগোপনে ও একেবারে 
হিসাবানকাশ করে, যেখানে নাটের 
গুরুরা নাশ্টঠত ভাবে শনর্বাচনের 
ফলাফলটা অনদমানের মতো করে 
সাঠকভাবে বলে 'দতে পারেন। 
এই প্রসঙ্গে পাঠকদের কাছে 
আরেকটি লেখার উদ্ধৃতি উপস্থিত 
করবো। উৎস সেই দেশ পান্রকার 
“দশ্যপট” ফিচার লেখক অকীন্রম 
নবারুণ গযপ্ত। বাহান্তরের নির্বাচনের 
অব্যবাঁহত পরে , দেশ-এর পচশে 
মার্চ সংখ্যায় “নির্বাচনের পরে” 
শীর্ষক নিবন্ধে গুপ্তমশাই লিখছেন 2 
“পাশ্চমবণ্গে এরকম একটা ফলাফল 
হতে পারে একমাত্র প্রধানমন্ত্র! ছাড়া 
আর কেউই বোধ হয় তা আঁচও 
করতে পারে নি। খনর্বাচনের কয়েক 
দিন আগে প্রধানমন্ত্রী পাঁশচমবঙ্গের 
কংগ্রেসী নির্বাচন অভিযানের অন্য- 
তম সেনাপাঁত ডঃ দেবপ্রসাদ চট্রো- 
পাধ্যায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন ঃ 
কী রকম ফলাফল হতে পারে? 
শুুনোছ দেবীবাবু . বলেছিলেন £ 
দেড়শো থেকে একশ পঞ্া্নাট আসন 
কংগ্রেস একা, পেয়ে যাবে॥ প্রধান- 





প্রথমে একট; চুপ করে গিয়োছলেনঃ 
কেন, একটা 'বপুল জয়ও তো হতে 


পারে! বামপন্থী নেতা বা পন্রপা্- 


কার কথা নয়, - নবারূণবাব; নিজে 
এখন যা লিখছেন তার সঙ্গে সাম... 
জস্য করে দরয়ে দয়ে চার মালয় 
নন। এখানকার নির্বাচনের ব্যাপারটা 
ওয়াটারগেটের চেয়েও অনেক ব্যাপক, 
অনেক মারাত্বক। ওয়াটারগেটের 
কেলেঙ্কারি ও আন:ষাষ্গাক ঘটনা- 
বল্গীর জন্য দোর্দপ্ড্যপ্রতাপ নিকসন 
আজ প্রায় আসামীর কাঠগড়ায়। 
অহান নেত্রীকে আমরা কোথায় দেখবো 
সেটা ভবিষ্যতের গর্ভে 'নাহত। 
আমরা অপেক্ষা করে আছ কবে ধরা 
পড়বে ও অপরাধ স্বীকার করবে 
এদেশশয় হ্যালডম্যান, এরালচম্যান, 
মিচেল, মাগ্রুভার, ডাঁন ক্রগ কামরাশ' 
বা ব্যবসায়শ ভেস্কোর দূল। 


কোন কোন কোম্পানীর ভিরেকটর- 
ম্যানেজার জাতাঁয় পদস্থ ব্যান্ত ঘেরাও 
হয়েছিলেন। . এককালে অনেক 
একজিকিউটিভ ঘেরাও হয়েছেন বলে 
সোসাইটিতে বলে বেড়াতে লাগলেন। 
ঘেরাওয়ের সঙ্গে জাঁড়য়ে গেল 
স্ট্যাটাস। কোন কোন সাংবাদিকের 
টেলিফোনে আঁড়পাতা হয়ে, থাকে। 
তার' ওপরশ্বাঁগং চলছে বলে বোঁড়য়ে 
কয়েকজন সাংবাদিক না ক নজেদের 


সরকার থাকাকালে কখনো নির্বাচন মন্ত্রী দেবাবাবর অন্দমান শুনে প্রোস্টিজ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন! 


{রত করা হোক। শোনা গেছে পার্ক 
স্্রটের বাড়ী ঠিক হয়ে যাওয়ার পর 
দিল্লীর কয়েকজন কর্তা ব্যান্ত কল- 


বরুণবাবুকে জিগ্যেস গানাইজেসনের সদর দপ্তরাট কেন্দ্রীয় কাতায় এএসৌছিলেন। তারা দণ্ুরটিকে 


দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার পাকা বন্দো- 
বস্তুও করেছেন বলে শোনা গেছে। 
এই ন্যাশনাল -স্যাম্পেল সারভে 
অরগানাইজেশন হীণ্ডিয়ান স্ট্যাঁটকস- 
টিকাল ইনাস্টাটউটের সঙ্গে যক্ত 


অতুল্যবাব্রা যাঁদ সর্বত্যাগশ সন্যাসী তথ্যাভজ্ঞ মহলের আশংকা 'দল্লাতে ছিল! স্ট্যাটকসাঁটকাল ইনাস্টটটের 


বা সাধারণ মানুষের মতো জীবন- এই দপ্তর সারয়ে য়ে যাবার প্রাক্কালে ক্র্মকর্তারাই এটা 


যাপন করতেন, তাহলে ক সাতষাঁটু কৌশলগত দিক থেকে এটিকে এখন 
সালে অমনভাবে “পালাবদলের পালা” খাস কলকাতায় আনা হচ্ছে। 

ঘট "না, নব কংগ্রেসের উদ্ভব হয়? ইতিমধ্যে এই এন এস এস ওর 
ঝ্াগবাজার-সংতারাকনের৷ "রাজনৈতিক সদর দপ্তরের ছোটখাট কিছ; ভাগ 
সাঙবাঁদকতার পেছনেও শক টাকার দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 
খেলা থাকেনা 2 শনেছি' বারুর্ণবাক দিল্লীতে এই দপ্তরটির জন্য বাড়ও 
পঁচাত্তর হাজার টাকা, "দিয়ে ফ্ল্যাট _ প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে॥ এও ঠিক 
িকনেছেন। এই ফ্ল্যাট ক তার ব্রৈধ হয়েছে যে, . কলকাতায় সদর দপ্তর 
আয়ে হয়েছে? মাত্র দশ বছর ষ্টাফ উঠে আসার পর কিছ: দন কেটে 
শহসেবে আরও কম সময় আনন্দ গেলে 'দিজ্লীর কর্তা ব্যন্তরা বলবেন 
বাজারে কাজ করে কিভাবে বরুণ- যে দিল্লীতে যখন বাড়ী পাওয়া 
বাবু এত টাকার . মালিক হতে গেছে তখন এই দপ্তর বাড়ী ভাড়া 
পারেন? ধদয়ে কলকাতায় রাখার কোন অর্থ 


সে যা হোক, কংগ্রেসী শাসনে হয় না। অতএব দিল্লীতে স্থানান্ত- - 


দেখাশোনা 
করতেন। ডউীনশশো বাহাত্তর-সালের 
জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার এন এস 
এস ও জ্বাতীয়করণ করে নেন। 
এখানে শতকরা প্রায় আঁশ জন 
লোকই স্থানীয় আধবাসী। এন এস 
এস ওর কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় 
এগারশ ও আই এস আই-এর সংখ্যা 
সাতশ । বেশীর ভাগই তৃতীয় চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্মচারণী। 
কর্মচারীরা এটি স্থানাল্তরের 
তীব্র 'বরোধতা করে বলেন যে 
তারা যা বেতন পান: তান্ত কোন" 
রকমে খেয়ে পরে পায়ে হেটে 
অফিসে আসতে পারতেন। কিন্তু 





এটি স্থানান্তর করা হনে তারা 
অসাবিধায় পড়বেন। 

আই এস আই-এর ৩২:০১ একর 
জাঁমর মধ্যে ৯৮.২৫ একর জাম 


এখনও খাল পড়ে আছে। সেখানে 


নতুন বাড়ী নির্মাণ না করে এগার 
লক্ষ টাকা বাংসারক ব্যয়ে বাড়ী 
ভাড়া করার যৌন্তকতা কোথায় ? 
ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার উনি- 
শশ চুয্লাম্ন সালে এইখানেই দপ্তরের 


সরকারী অর্থ অপচয়ের পাকা বন্দোবস্ত 


করা হয়েছে। বৈঠকে উত্তর বরানগর 
টাউন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীকালধপদ' দাস ও সি দি আই-এর 
উত্তর চাঁব্বশ পরগণার সম্পাদক 
শ্রীনরেন গুহ উপস্থিত ছিলেন। 
সদর দপ্তর রাখার ব্যাপারে প্রয়োজন 
হলে আন্দোলনও করবেন বলে তাবা 
জানান? 


জন্য জাম সংরক্ষণ করোঁছলেন। কিন্তু ০১০১৯০১৯০৯৯৯০৯৯৯৯২৯৯৯ 


মন্ত্রী মোহন ধাঁড়য়া, ভি পি ধর, 
প্রণব মুখাজশী, দেবী .চাটাজশিকে 
চিঠি লিখেছেন! তারা সকলেই 
শ্রীভট্রাচার্যকে জানয়েছেন যে তারা 
চৈম্টা করছেন।" 

সাংবাদিক বৈঠকে এন এস এস ওর 
সদর দপ্তর ব্রানগরে রাখার দাবী 


৬১, হাট লেন, ফাঁল-১৩ 





দশ | 


(আণী বৈষম্যের শিকার 


(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) -- 


' এশক্ষালাভ করতে গিয়ে দফা শেষ 
প্রতিটি বসত অণুলেও যে লোক- 
সংখ্যা সমপাঁরমাণ-_তাও নয়! সংতরাং 
বিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা সংশিষ্ট 
বসাঁত অণ্তলের শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক 
ছান্নের সংখ্যার সমপাঁরম্যণ নয়। 
উাঁনশশো ছেচাজ্সশ-সাতচাঁজলশ 
সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রাথমিক 
স্তরের দুটি অংশের ছাত্র সংখ্যাই 
ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাচ্ছে। যাঁদও 


তুলনামূলকভাবে মাধ্যমক পর্যায়ে , 


তার পাঁরমাণ ও হার উভয়ই কম, 
উনশশো একাত্তর “বাহাত্তর-এর 
হিসেবে দেখা গেছে যে ছয় থেকে 
চোদ্দ বছরের জনসংখ্যার মাত্র ৫৫.৫ 
ভাগ 'ঁবদ্যালয়ে পড়াশ নো করছে, 
পর্ধযাঁট্র-ছেষাট সালে সেই সংখ্যা 
গল শতকরা একষাঁট্ট ভাগ! এই তথ্য 
দেশে সার্বজনীন শিক্ষার মর্মীন্তিক 
* পশ্চাৎগাঁতর সাক্ষ্য বহন করে। 


*চপগত মাল্মেম্নজনের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য কি? 
এই পশ্চাৎগাঁতর মধ্যে থেকেও 


চারটি পর্যায়ে বিভন্ত করা 'হবে এবং 
'বাভি্ষ পারমাণ অর্থ সাহাষ্য দিয়ে 
দিয়ে তাদের বাভল্ন মানে গড়ে 
তোলা হবে। অর্থাৎ ছাত্ররা 'শক্ষার 
সূচনাতেই শ্রেণী বৈষম্যের শিকার 


| 

{বিষয়াট একট: পরিষ্কার করা 
যাক। স্কুলগনঁলকে 'তনাট স্তরে 
ভাগ করা হবে৷ প্রার্থীমক স্তর, 
'মাধ্যামক স্তর এবং কলেজীয় দৃতর। 
প্রার্থামক স্তরে নট ভাগ করা 
হয়েছে £ (ক) মডেল প্রাইমারী 'বদ্যা- 
লয় (খ) কাম্য উৎকর্ষের বিদ্যালয় 
(গ) সাধারণ ' মানের বিদ্যালয় । মীধ্য- 
ধমক স্তরে চারাঁট £ (ক) মডেল 
কমাপ্রিহেনাসভ বিদ্যালয়, খে) কাম্য 
উৎকর্ষের বিদ্যালয় (গ) সাধারণ 
মানের বিদ্যালয় (ঘ) অবহেলিত 
- ধৃবদ্যালয়। এবং কলেজায় স্তরেও 
চারাট ভাগ করা হয়েছে £ (ক) অটো- 
নমাস কলেজ থে) কাম্য উৎকর্ষের 
কলেজ (গ) সাধারণ মানের কলেজ 
€ঘ) অবহোঁলিত মানের কলেজ । 
শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে য়ে 
প্রথমেই শ্রেণীবিভাগ করে বিভিন্ন 
আন সৃষ্টি করা হল। এই কর্ম" 
সূচশর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে, 
মডেল প্রাইমারী স্কুল, জেলা কম- 
দপ্রহেনীসভ স্কুল 'এবং অটোনমাস 
কলেজ । বরাদ্দকৃত সর্বাধিক পাঁরমাণ 
অর্থও বায় করা হবে এই প্রাতষ্ঠান- 
গুলির জন্য। 

এশক্ষার মানোন্নয়ন করতে গিয়ে 
প্রথমেই শ্রেণী বিভাগ করে 'বাভন্ন 
মান সৃষ্টি করা হল। এই কর্মসূচীর 
মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে, মডেল 
প্রাইমারী স্কুল, জেলা কমীপ্রহেনীসভ 


স্কুল এবং অটোনমাস কলেজ । বরা- 
দ্দকৃত সর্বাঁধক পরিমাণ অর্থও ব্যয় 
করা' হবে এই প্রাতষ্ঠানগণীলর জন্য। 


কে কেমন, সমাধা পাবে? ' 

প্রথমে দেখা যাক, এই ধরণের 
সকুলগণাল ি সুযোগ সাবধা পাবে। 
প্রাতাট ব্লকে আপাতত তিনশো 
আসন 'ঁবাশষ্ট একটি করে প্রাইমারণ 
স্কুল ও প্রাত জেলায় আপাতত 
আটশো চণ্লিশটি আসন বিশিষ্ট 
একাট কদর মডেল কমীপ্রহেনাঁস্ভ 
স্কুল স্থাঁপত হবে। এই দুই প্রকা- 
রের মডেল স্কুলেই শতকরা পণচিশ- 
ভাগ ছাত্র হোষ্টেল বই খাতা পেন- 
সিল পোষাক ইত্যাঁদ সহ সম্পূর্ণ 
{বিনা খরচায় পড়াশুনার সুযোগ 
পাবে। আর শতকরা পশচশভাগ ছাত্র 


-হোম্টেল ছাড়া বাকী সুযোগ্তসণীবধা 


বিনা খরচায় পাবে। মডেল কমাপ্র- 
হেনীসভ স্কুলে যে সকল ছেলে- 
মেয়ে বেতন "দিয়ে পড়বে, তাদের 
বছরে একশো টাকা বেতন দিতে হবে। 
শতকরা পণী্চশভাগ আসন সমাজের 
“বাণ্চিত” ছেলেমেয়েদের জন্য সংর- 
ক্ষত 'থাকবে। |, কিন্তু এই সব 
“্বাণিত” ছেলেদের ' ভাঁতর আগে 
তাদের শিক্ষাগত 
আঁভভাবকের আর্ক যোগ্যতা 
প্রভাত বিচার করে দেখা হবে। 
সংশ্লিষ্ট ব্লক ও জেলার ছেলেমেয়ে" 
রাই ভার্তর ব্যাপারে অগ্রাধিকার 
পাবে। যাঁদ আসন খাল থাকে তবে 


তবে আশেপাশের বকের বা জেলার 


ছেলেমেয়েদের নেওয়া যেতে পারে। 
এই স্কুল গাল জন্য যতাঁদন পাঠ্য- 


কেননা জাতাঁয় কাউান্সল, রাজ্য প্রশা 
সন কাঁমটি, স্থানীয় উপদেষ্টা কাঁম- 
শটর স্বধ্যে শাসকগোষ্ঠীর অনৃগৃহীত 
ব্যান্তর সংখ্যাই থাকবে সবচেয়ে বেশী । 
সুতরাং এই দলবাজি, স্বজনপোষণের 
কালোছায়া সেখানেও পড়তে বাধ্য। 
ফলে ঘাণণত ছেলেমেয়েদের বণনা 
আরো বাড়বে। 

এই সব স্কুলের শিক্ষকদের বেতন 
রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বেতন হারের মধ্যে 
যেটি বেশ তাই দেওয়া হবে। আঁত 
উত্তম ' কথা। শিক্ষকদের কপাল 
খুলেছে খঘলতে হবে। কিন্তু সব 
শিক্ষকের ক? কোন্‌ শিক্ষককে ক 
যোগ্যতার ভাত্ততে এই সব স্কুলে 
নিয়োগের পনার্বন্যাস ঘটানো হবে 
সে সম্পর্কে কোন” উল্লেখ নেই ৮ নিশ্চ" 
মই সেখানেও কোন দ:রাভসান্ধ 
রয়েছে। 


মর্মান্তিক বৈষম্য 
সব রকম দুরাভিসান্ধ ছাঁড়য়েও 
যা প্রধান হয়ে উঠছে, তা হল, এই 
িভাজননীতির ফলে চতুর্মুর্খী 
শিক্ষাব্যবস্থা চাল; করা। একদল 
পড়তে যাচ্ছে মডেল প্রাইমারী স্কুল 
মডেল কমাপ্রহেনাসভ থেকে অটো- 
নমাস কলেজে । আরেক দল যাচ্ছে 
কাম্যমানের প্রার্থামক স্কুল থেকে 
মাধ্যামক স্তর পোরুয়ে- কাম্যমানের 
কলেজে । তৃতীয় দল যাচ্ছে সাধারণ 
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যোগ্যতা, মেধাশন্তি, মানের প্রাইমারা থেকে সাধারণ মানের 


কলেজে ৷ এবং চতুর্থদল যাচ্ছে সাধা- 
রণ মানের প্রাইমারী স্কুল থেকে 
অবহেলিত মানের কলেজে । --এর 


চিনপ্রদর্ণনী 


(দপপের সংবাদদাতা) 
শুধুমাত্র বাকী ছিল চিত্ৰকলা এবং 


নীতি প্রধান এবং উৎপাদন ভীত্তক 


সূচি তৈরী না হয়, ততদিন সেন্ট্রাল সংশ্লিষ্ট 'শজ্পীদের ওপর আক্রমণ । 
স্কুলের পাঠাসূচশি অনুসরণ করা “রাজ্যে তাও অবশেষে সম্ভব হল। 
হবে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বেতনহারের গৃত পনেরোই মে থেকে ঝিড়লা 
মধ্যে সবচেয়ে যোট বেশী, মডেল 
স্কুলের শিক্ষকরা সেই বেতন পাবে। আঁটিস্টের উদ্যোগে চিতকলার কে 
এই স্কুল পরিচালনার জন্য প্রদর্শনী চলছিল তার উদ্বোধনের 
একটি স্বয়ং শাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে দিনই কাঁতপয় যুবক সেখানে হামলা 
তোলা হবে যার থাকবে তনাঁট অংশ করে। প্রদর্শনীর উদ্যোত্তাদর আভ- 
(ক) জাতীয় কাউন্সিল (খে) রাজ্য যোগে জানা গেছে, এ যুবকেরা 
প্রশাসন কাঁমাট গে) স্থানীয় উপ- ইণ্ডিয়ান আর্ট (কলেজের, ছাত্র । 
[দেষ্টা কাঁমাঁট। হামলাকারীদের দাক ৪- (এক) 
প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পা 
ভণ্ডামির আরেক দলক অরুণ মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ছাঁব 
_ অন্যান্য দিকের ফলশ্রণীত কি ছুড়ে ফেলে দিতে হবে, (দুই) 
দাঁড়াবে সে বিষয়ে এখন ইীঞ্গিত করা শ্রীমখোপাধ্যায়কে উক্ত সোসাইটির 
না গেলেও বাঁগিত ছেলেমেয়েদের স্ভ্যপদ থেকে বিতাঁড়ত করতে 
যোগ্যতা খাটিয়ে দেখার ব্যাপারাট হবে। 
ভগ্ডাঁমর নামান্তর! কেননা অর্থ- এই খিস্ময়কর দাঁবর কারণ অন্ব- 


সন্ধান করতে গয়ে জানা গেছে ষে- 
সমাজে শিক্ষাগত যোগ্যতা বা মেধা- শ্রীমুখোপাধ্যায় বর্তমানে ইশ্ডিয়ান 
শান্ত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমস্থ আঁট কলেজের কার্ধকর্সী অধ্যক্ষ 
পাঁরবেশের ওপরু বহুলাংশে নিভবি- থাকার দরুণ কিছ; সংখ্যক ছাত্র 
শশল। প্রস্তাবে  খবাণ্চিত" দহাসেবে ধক্ষত্ধ এবং তাদের মধ্যে এই 
যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের শবক্ষোভ সন্টারের পশ্চাতে রয়েছে 
নিম্নমানের আঁর্থক আন:ক্‌ল্যে কি কয়েকটি শিল্পী সংগঠনের নেতৃ- 
প্রকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখানো স্থানীয় ব্ান্ত। তারাই উদ্দেশ্যপ্রণো- 
সম্ভব? ব্যাতক্রম যাই থাক না কেন। ভিটা 

অন্যাঁদকে ছান্রভার্তর ব্যাপারে দিতভাবে 'পাধ্যায়কে হিয়ে 
ষথেচ্ছঠচাঁরতার সুফেগ থাকবে। বসাতে চান!॥ 'বাঁধসম্মত উপায়ে 


একাডেমীতে সোসাইটি অব ওয়ার্কং 


দর্পণ | শ্ক্রবার ৮ই জন ১৯৭৩ 


মধ্যে সবচেয়ে যোঁট উন্নতমানের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি পাঁচ বছরে 
মডেল স্কুল তা অটোনমাস কলেজ সরকারী সাহায্য দশ হার্জার টাকা। 
হয়ে বিশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গে যকত অর্থাৎ ছাত্র পিছ; প্রতি পাঁচ বছরে . 
হবে। খরচ হবে মাত্র পণ্টাশ টাকা। এই ২ 
সতরাং দেশে প্রকাশ্যেই তন স্কুলে মোট ১৫% অংশ ছাত্র পড়ার , 
জাতের ছাত্রছাত্রী তৈরী হবে। অটো- সুযোগ পাবে, সর্বশেষ সাধারণের 
নমাস কলেজের পড়ুয়ারা (নিশ্চয়ই স্কুলের সংখ্যাই সবচেরে বেশী 
ধন পাঁ্বারের . সন্তান) শিক্ষিত পাঁচ লক্ষে চাল্লপশ হাজার। মোট 
হয প্রশাসক বি আমলায় পারণত- প্রতিষ্ঠানের ১০%। এর ছাত্র সংখ্যা 
হবে, কামামানের কলেজের পড়ুয়ারা ৬৬৬:০০ লক্ষ। প্রতি পাঁচ বছরে 
বড় জোর কেরাণশীগার করতে সরকারী সাহায্য মাত্র এক হাজার 
পারে। বাদবাকশী সকলেই ভবঘুরে টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছরে ছাত্র পিছ: 
এবং  উচ্ছিষ্টভোজী। দেশে গণ- খরচ হচ্ছে. আট টাকা দশ পয়সা! 
তান্লিক' সমাজবাদের সঞ্গে শিক্ষা মোট ছাত্রের শতকরা হার ৮৩-১%। 
এই পদ্ধতিতে ধাঁবত হবে। , তাহলে দেখা যাচ্ছে, মডেল 
- বিদ্যালয়ে একটি ছাত্রের পেছনে খরচ. 
ক্ষার, ভাগ্যে কত টাকা! _ করা হচ্ছে পাঁচ বছরে দ: হাজার 
এবারে দেখা যাক, কোন স্কুলের টাকা। কাম্য উৎকর্ষেত্র বিদ্যালয়ে 
কোন ছাত্রের ভাগ্যে কতটাকা সরকারণ খরচ হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা আর সাধা- 
সাহাষ্য জ:টবে (স্থানাভাবে শ:ধ- রণ মাণের বিদ্যালয়ে আট টাকা দশ 
মান প্রাথমিক স্তরের চিন্রটই তুলে পয়সা। অথচ সাধারণ মাণের বিদ্যা ও 
ধরছি) দেশে মোট মডেল বিদ্যালয়ের লয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক। এই স্কুলেই 
সংখ্যা হবে পাঁচ হাজার। অর্থাৎ সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্র পড়তে আসবে ॥ + 
মোট প্রাতষ্ঠানের ০.৮৩% শতাংশ । সূতরাং আঙামণী তেয়াত্তর-চৃয়াত্তর- 
এর সম্ভাব্য ছাত্রসংখ্যা পনেরো লক্ষা। এর নব পাঁরকাঁঞ্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা 
এই প্রাতষ্ঠানে প্রাত পাঁচ বছরে কোন শ্রেণীর পক্ষে তা আমাদের 
অন্দান দেওয়া হবে ৩.৫ লক্ষ কাছে স্পন্ট। | 
টাকা। অর্থাৎ মানোন্নয়ন খাতে শিক্ষার ওপর যে এমন ব্যাপক 
পাঁচ বছরের ছাত্র প্রাত খরচ হচ্ছে আক্রমণ আসছে, সে ব্যাপারে কাউ- - 
রা কেই তেমন ‘চালত হতে দেখা 
এই মডেল স্কুলে ছাত্র সংখ্যা } 
১.৯%। অন্যদিকে কাম্য উৎকর্ষের যাচ্ছে না। /2055787 
বিদ্যালয়ের সংখ্যা হবে বাট হাজার। শিক্ষক এবং. শিক্ষান:রাগা মহলেও 
অর্থাৎ মোট প্রতিষ্ঠানের দশ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কিছ দেখা 
এখানে ছাত্র সংখ্যা ১২০-০০ লক্ষ। যাচ্ছে দক ? 


ও শিল্পীদের ওপর হামলা 


উদ্দেশ্য চাঁরতার্থ করতে না পারার অব কনটেমপোরার আ'টণ্ট-এর 
কারণেই গ্যাটকয়েক ছাত্র কলেজে প্রান্তন সম্পাদক শ্যামল দত্তরায় এবং - 
অন্যান্য ছাত্রদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছে ক্যালকাটা পেন্টার্স-এর শহভপ্রসম্ন 
এবং এখনও পড়াশুনা বন্ধ আছে। এই হামলা এবং অশুভ উত্তেজনার 
এই অবস্থার অধ্যক্ষ শ্রীম্খোপীধ্যা' নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রদর্শনীর উদ্যোগী 
য়ের কোন প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ সংগঠনের সভাপতি সব্স পাল 
করা বা কোন সংগঠনের সভ্য হও- হামলাকারীদের এবং তার নেপথ্য 
য়াও-অপরাধ ? এরা আরো আভিযোগ নেতাদের কাছে এই উত্তেজনা বন্ধ 
করেছেন £ ফেডারেশন অব আরটিশ্ট করার অনুরোধ জানিয়োছলেন। 
এ্যাড আর্ট অর্গানাইজেশন-এর কিন্তু প্রদর্শনী শেষে সে উত্তেজনা 
সম্পাদক প্রণবরঞ্জন রায়, সোসাইটি এখনও থামেনি। £ ৮ 


ংগসীদের পাশিকতায় 
তিনজন তরুণীর প্রাণান্তকর অবস্থা 


_. দেপণের সংবাদদাতা) যুবতীকে আক্রমণ করে। তাদের 
গত বাইশে মে হগলশ জেলার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে এবং 
জেলার চণ্ডীতলা থানা এলাকায় দেহ ক্ষতবিক্ষত করতে উদ্যত হয়! 
আঁইয়া গ্রামে কংগ্রেসীদের এক সভায় একজন যুবতীর হাত ভেঙ্গেছে এবং 
সভাপাঁতত্ব ঝরার কথা "ছিল রাষ্ট্র- সাংঘাঁতক আহত হয়ে সে আইয়া 
মন্ত্র শ্রীগ্গোবন্দ নস্করের। এই উপ" 'ঁচাঁকৎসাকেন্দ্রে ভার্ত হয়েছে। অপর 
লক্ষ্যে মন্ত্র কাছে চাকুরীর সংপা- দুজন ষবতী মান সম্মানের ভয়ে 
{রশ করে দেবার প্রীতশ্রতি দরে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফ্রিরে গেছে। 
স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা চার পাঁচ- তারাও অস-স্থ ॥ ij 
জন তরুণকে সভায় উপস্থিত করেন ইদানীং কংগ্রেসের সভায় কছং 
সময়! কোনরকম আশ্বাস না পেয়ে যাওয়া হয়া 'উমেশাই। তারা উল:- 
তিনজন তরুণ স্থানীয় ফাঁকা মাঠের ধ্বনি যেয়, মাথায় চন্দনের ফোঁটা 
পথে কংগ্রেসী জনাকয়েক মস্তানের দেয় নেতাদের, কখনও বা গান 
সঙ্গে বাড়ী কিরছিল। ' পথে এ গায়। এদের ছাড়া যেন কংগ্রেস সভা 

কংগ্লেসী অস্তানরই অকস্মাৎ তিন চলে না! 


দর্পণ ॥ শক্রবার ৮ই জন ১৯৭৩ 


কেদাৰ গাে 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


পাটনার কো-অপারেটিভ স্টোর্সের 
একজন ইল্সপেষ্টরের স্ত্রীকে ঘিরে। 
, এই ইন্সপেক্টর চল্লিশ হাজার টাকা 
' তছরুপের দায়ে চাকরী থেকে সাস- 
পেন্ড হন। স্বামীর বিপদে সাহায্য 
করতে স্ত্রী এগিয়ে 'আসে। কেদার 
পাশ্ডের দুর্বলতার কথ্য জানা থাকায় 
এ স্ত্রীর মুখামন্তীকে বশ করতে 
বেশী সময় লাগে না। 

- নানা জায়গায়, প্রায় প্রকাশ্যেই 
কেদার পান্ডে এই মাহলাকে সঞ্গে 
নিয়ে ঘ্যরতে - লাগলেন ॥ প্রথমে 
কারুর কোন সন্দেহ হয়ান। লোকে 
ভুরু কোঁচকাল যখন দেখা গেল 
মখ্যমন্দীর আদেশে মহিলার দবামশ 
'চাকরীতে পননর্বহাল হয়েছেন কোন 
তদন্ত ধ্যতরেকে। 

প্রথমে মুখ্যমন্ত্রা সমবায় মন্ত্রী 
রাধানাথ ঝাকে ইন্সপের্টরের বিরুদ্ধে 
সমস্ত আভিষোগ প্রত্যাহার করে 
চাকরাঁতে পননর্বহাল করার অন 
রোধ জানান।. রাধানাথবাব এই 
দায়িত্ব গ্রহণে” অস্বকার ' করেন। 
তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এ ব্যাপারে 
আদেশ জারী করেন। , 
অনঃরুূপ আর একটি ঘটনার কথা 
প্রকাশিত হয়েছে মল্তিমহল থেকে। 


ন বছর আগে এক 1সাঁনয়র ডেপুটি, 


কালেক্টর নানা দ্দনশীতির আঁভযোগে 
“ চাকরী 'থেকে বরখাস্ত হয়ে ষান। 


4 হঠাৎ সম্প্রাত দেখা গেল এ আঁফ- 


সারের স্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর 'খনব ঘাঁনম্ট 
হয়েছেন। আফসার আবার চাকরী 
ফিরে পেয়েছেন আরও" উষ্চ; পদে: 
আর পেয়েছেন গত ন বছরের 
বেতন। . A 
ম্যখামল্ত্র নিজস্ব বাসভবন তৈরণ 
হচ্ছে চম্পারণ জেলায় পাটনা থেকে 
প্রায় একশো পণ্টাশ মাইল দুরে! 
কাছাকাছি বাল্মকী নগরে গণ্ডক 
প্রোজেক্ট একশো তরাশী কোঁট 
টাকার ব্যারেজ তৈরীর কাছ চলছে। 
কাজ (তেমন এগোয়ান দেখে 'র্মান্ত- 
মহলের তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট অফ- 
সারদের কাছে কৈফিয়ৎ দাবা করা 
হয়। তারা সরাসার বলেছেন, মনখা- 
মন্তীর বাঁড় তৈরী শেষ না হলে 
প্রোজেন্টের কাজ টিমে তালে চলবে, 
কারণ সরবরাহের অনেক মালপত্র এ 
বাড়ির কাজে চলে যাচ্ছে। 
প্রোজেক্টের আতীর্ঘ ভবনকে মখ্য- 
মন্ত্রীর স্তর অনেকাঁদন থেকে নিজের 
সরবরাহ ব্যবস্থা তদারকীর জন্য। 
ব্যাপারটা প্রকাশ পেতনা যাঁদ না 
হঠাৎ এক জেলা জজ 'নজ কাজের 
তাগিদে এ অঞ্চলে উপস্থিত হতেন। 
'_ জর্জ সাহেব আঁতাঁথ ভবনে রাত 
4" কাটাতে চাইলেন॥ শুনলেন, মখ্য- 
মন্ত্রীর স্তী  মাদাঁধকাল ধরে 
, ওটা দথল করে আছেন। জজসাহেদ 
জায়গা পেলেন না। কিল্তু এই ঘটনা 
পরম্পরায় ব্যাপারটা জানাজানি 
হয়ে গেল। তাতেও গকল্তু ম্যথ্য- 
মন্ত্র স্মীকে আতাঁথ ভবন থেকে 


মন্মী বেশীর ভাগ অংশই নিয়েছেন। 
এই ধরণের বদল সম্প্রীত অনেক 
্টেছে। | 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতাঁ 
মনোরমা পাণ্ডে সম্প্রীত . ঘনিষ্ট 


মহলে বলেছেন যে, মখ্যমন্ত- এক- - 


.জন অফিসারের কন্যার সঙ্গে প্রেম 
বানিময়ে জাঁড়য়ে পড়েছেন। গোয়েন্দা 
দপ্তর মুখামল্লীর নিজের হাতের 
লেখা - চারটি প্রেমপত্র হস্তগত 
করেছে। এই তথ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ' 
মল্ত্রীর কাছে পাওয়া গেছে। 

- তকে মুখ্যমন্ত্রী একাই এ ব্যাপারে 


দোষী নন। বিহারের অন্য এক মন্ত্র, 


প্রায়ই কলকাতা যান একাঁট বাঙ্গাল 
কন্্াক্টরের আতিথ্য গ্রহণ করতে। 
এই কল্ট্ান্টর চাল: লোক। শহরের 
বিভিন্ন হোটেলে প্রমোদের এলাহ 
ব্যবস্থা রেখেছেন। এখন একট; 
সভা রদবদলের পর। | 
বিহারে কিন্তু এ নিয়ে কোন 
চাণ্চল্য নেই। কারণ কংগ্রেসী মন্তীরা 
বরাবরই এই ধরণের কাজ কারবার 
করে আসছেন* উীনশশো 'বাষাঁট 
সাল থেকে আর্জ পর্যন্ত ডজন 
থানেক মাল্মসভা গেছে এসেছে। 
স্থায়িত্বের স্বল্পতার কথা মনে রেখে 
, মন্ত্রীরা সকলেই তাড়াহুড়ো করে 
আখের গুছোতে চেয়েছেন? 
উনিশশো বাষাঁটু সালে ঝা মান্দি- 


মুখ্য- 





হা 


NAMIC 


একটি রাজনৈতিক উপন্যাস 


বাঁদ্তর মেয়ে / বিশ্বল্মথথ রায় / 
বাঙলাদেশ পাৰালকেশনস্‌-/ দাম £ 
চারু টাকা ॥ ; 

বাংলা উপন্যাসে সমকালীন রাজ- 
নীতি এসেছে -ব্হহীদন আগেই। 
পার্থক্য শুধু এই, আজ 'তার অন:- 
প্রবেশ ঘটছে প্রত্যক্ষভাবে । রাম্টর- 
ব্যবস্থা যখন ঘরে বাইরে সবাংশে 


চিত্ৰত করছেন। এবং তা সার্থকতাও 
লাভ করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। উস 
“ সে অর্থে সার্থকতা লাভ না কর- 
লেও লেখক বিশ্বনাথ- রায়ের প্বাস্তির 


খানা থেকে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক, 
কর্মহীন যুবক, অনিবার্য ক্ষুধার 
তাড়নার মধ্যে থেকে বুক-ভরা আশা 
আকাঙ্ক্ষা জড়ানো একটি মেয়ের 
রাজনৌতিক জীবনের ক্রমাবকাশ এবং 
তার ঘাত-প্রাতিস্কাতের ক্লিয়। প্রাত- 
ক্রিয়ার মধোই কাহিনী আবার্তত। 
উপন্যাসে এমন 'বতাঁক'ত চার 
তৈরীর কাজ -পাকা হাতে করা দর- 
কার। "গলপ বলার ধরণ, পাশ্বচারন্ 
পাঁরবেশের আঁনবাতা-এ সবের 
প্রতি ক্ষীক্ষ] দৃষ্টি না দিলে পাঠ 
কের কাছে কাঁহনীর অনেকাংশ 
্রাক্ষপ্ত মনে হওয়া স্বাভাবক। তার 
সঙ্গে লেখকের রাজনৌতক আঁভ- 
জ্ঞাট স্পষ্ট না থাকলে আরও “ঁ্বপাঁত্ব 
আছে। সে 'বপান্ত এ উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে অনেকাংশেই ঘটেছে। বিশেষ 
করে উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চাঁরন্র 
মীন (বস্তির মেয়ে) চলমান কাঁহ- 


1 এগারো ৮. 


হারিয়ে গেল, তার হাঁদশ মিলল 
না। যারা কাঁহনীর গাঁতকে নিয়ান্মিত 
করে না তারাই কখনো ' কখনো 
অনাবশ্যক প্রাধান্য পেয়েছে'। এমনাক 
মীনদুর সংগ্রামী -স্তরগণীল লেখকের 
অপাঁরণত 'রচনারীতির জন্য দূ 
মূল নয়। সে কারণে তা সম্পূর্ণ 
বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারোন। 
তাছাড়া লেখকের আত্মকথনে আঁত- 
মারিকতা, সংঘাতময় ম্ুহূর্ত রচ- 
নায় স্যানপুণ - বাস্তবতার অভাবে 
উপন্যাসের সঙ্গে পাঠকের সার্থক 
সংযোগ নাও স্থাঁপত হতে পারে। 
গ্রন্থে কোথাও কোথাও ছাপার 
ভুলের জন্যে বাক্যের আর্থ পর্যন্ত 
বদলে গেছে এবং তা যে-কোন অম- 
নোযোগাঁ পাঠককেও বিস্মিত করবে। 
তব; বলব, রচনাকর্মে লেখকেক 
সচেষ্ট মনোভাব বঝতে অস্দবিধে 
হয় না, শ্ৰেণী: সচেতন লেখকের 
ভূমিকা পালনে তার আন্তাঁরকতা 
প্রমাণিত। প্রথম উপন্যাস, সেই কারণে 
বড় রকমের দাঁব না থাকাই ভাল। 
কিন্তু সম্ভাবনার হীঞ্গিতাট সষ্পঙ্ট। , 
এই সম্ভাবনা সম্পর্কে লেখক ভাঁব-৫ 


মেয়ে”, উপন্যাসাট সমকালীন রাজ- নীর দ: একাঁট সন্ধিক্ষণে সামান্য ষ্যতে সজাগ থাকলেই আমরা খুশী 


নোতিক পটভূমতেই বিধৃত । দ্ষার- 


জোড়াতালি দিয়ে 
(প্রথম পচ্ঠার পর) . 
দিয়ে মদখ্যমল্তী যেভাবে লক্ষ্মণ বস 


ও বারিদবরণ দাসকে নিজে নেতা . 


আখ্যা দিয়ে জনতার সামনে হাঁজর 
কাঁরয়েছেন, তা থেকেও স্পষ্ট বোঝা 
যায় যে তান এখন_ তরুণকান্তি 
ঘোষ, প্রফঞ্কান্তি ঘোষ প্রমুখদের 
সঙ্গে আপোষের সিদ্ধান্ত করে 


॥ ফেলেছেন। সোমবার মহাকরণে এম 


সভা, পরের চার বছর কে বি সহা- 
য়ের নেতৃত্বে মাদ্িসভা, মহামায়া- 
প্রসাদের ম:খমাল্তত্বে, যুন্ত ফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভা সাতষাট্র সাল থেকে দব- 


বছর, পরে শোঁষত দলের বব পি - 
মণ্ডলের মাল্লিসভা, সত্তর সালে : 


দারোগা রাই মখ্যমন্ত্রা আর বাহাত্তর 
সালে ভোলা পাশোয়ান। 

কংগ্রেসীদের সব সময়ে নিজেদের. 
মধ্যে খেয়োখোয়। কোন আদর্শের 
প্রশ্নে নয়, জোতঞ্গার শিশ্ুপপাঁভদের 
টাকা খাওয়ার সযোগের সন্ধানে । 
তাছাড়া বেশীর ভাগ মন্তপই নিজেরা 
বড় বড় জোতদার। তাই ভূমি সংস্কার 
ওখানে বলবৎ কর্ম যায়নি। 
শিল্প এল্মাকা এরং কৃষক এলাকায় 
সমস্ত গণতান্ত্রিক . ন্যায়সঙ্গত 
আন্দোলন গুণ্ডা পদলিশের আক্র- 
মণে বরাবরই চূর্ণ করে দেওয়া 
হয়েছে। এখনও হচ্ছে। মল্ল্ীরা, 
দুনীর্ণতপরায়ণ। পীলশ প্রশাসনের 
আঁফসারদের পোয়াকঝারো। 


,এল এদের সঙ্গে একটি বৈঠকে 


মিলিত হয়ে তান সকলের সামনেই , 
সুব্রতপল্ধী শ্ত্রীতুহন সামন্ত ও 
প্রদীপ পাঁলতের বিরুদ্ধে কড়া 
মন্তব্য করে তার সমর্থন কোন 'দকে 
যাচ্ছে অ- প্রকাশ কিরে ফেলেছেন। 

সোমবার রাতে তিনি বাভিন্ন 
উপদলের নেতাদের সঙ্গে আপোষ 
বৈঠকে প্রধানমল্লশর নাম করে কিছ; 
আপোষ জুত্র স্্িছেন। এ সূত্রে 
আছে সব উপদলের মধ্যে থেকে 
সমাজবিরোধী ও অনংপ্রবেশকারীদের 
হঠানো হবে, কংগ্রেসের সঙ্গে যকতর 
ফন্টগুলো নিয়ে যখন বিবাদ বাড়ছে 
তখন এ ফ্রম্টগ্লো সম্পর্কে আচরণ- 
বিধি চাল: করতে হবে। উক্ত আচ- 
রণাবিধি অনুসারে এক ফ্রন্টের নেতা 
অন্য ফ্রুষ্টে কার্জ করতে পারবেন 
না! মৃখ্যমল্যী জানিয়েছেন লক্ষী 
বস; আর সুব্রত , মিুখোপাধ্যায়কে 
যুস্ত ভাবে বিভিন্ন এলাকায়- সভা 
করতে হবে। 

এই বৈঠকে নানারকম প্রশ্ন 
উঠলেও ইতিমধ্যে, মুখ্যমল্তী 'াভন্ন 
উপদলের.. নেতাদের যে আশ্বাস 
এদয়েছেন তার 'ভীক্ততে মুখ্যমন্ত্রীর 


বুদ্বুদের আলোড়ন ভুলে যে কোথায় 


দেওয়া হয়। শন্ধ তাই নয়, আপো- 
ষের ব্যাপারে তান যা করবেন সকলে 
তই মেনে নেবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে 
কথা দিয়েছেন ॥ 

আগামী কয়কাঁদনে আরো 
অনেক বৈঠক হবে। - মংখ্যমল্ত্রী এম 
এল. এদের সঙ্গে দফায় দফায় বস- 
ছেন। এই সপ্তাহেই, কংগ্রেসের কর্ম 
কর্তারাও বসছেন; আগামী সপ্তাহে 
পাঁরষদীয় দলের সভাও মুখ্যমন্ত্রী 
ডাকবেন বলে কথা 'দয়েছেন। 

কিন্তু কোন পক্ষই প্ররোপনীর, 
আশ্বস্ত হতে পারছেন না। সাব্রত 
বিরোধীরা" শুধু সংক্রতবাব্দর হাত 
থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর সারয়েই ক্ষান্ত 
থাকবেন না। তাদের দাবী ছাত্র পাঁর- 
যদ ও যব কংগ্রেসের 'রাজ্য শাখা 
সহ সমস্ত শাখা ভেণ্গে দিয়ে নতুন 


-করে কমিটি গড়তে হবে । আর 'তা- 


ছাড়া স্তর অনর্ামী যে সাব - 
ছাত্র ও ঘুর নেতার বিরুদ্ধে তাঁরা 
গুণ্ডামীর অভিযোগ এনেছেন তাদের 
প্রভাব বেশশি। তাঁরা এঁক্য প্রচেষ্টার 
ফলাফল দেখে, ভাঁবষ্যৎ কর্মপন্থা 


ভবেশ দাশ 


১৯২০ PS SD STA EAE Sa EN SE | 
ওপর আপোষ প্রস্তাব রচনার দাঁয়ত্ব 


করেন ন। ফলে ট্রেড. _ ইউীনয়ন 
ক্ষেত্রে উপদলীয় সংঘর্ষ বেড়েই 
চলেছে। কোন আপোষ স্তর বা 
আচরণাঁবাঁধ 'দয়ে এ সংঘর্ষ বা. 
কোন্দল এড়ানো সম্ভব নর বলে 
সকলেরই আঁভমত। অন্যাদকে প্রায় 
প্রাতটি জেলায় উপদল য় কোন্দল 
বাড়ছেই। নিরপেক্ষ হিসাবে এক দল 
এম এল এ আবার একটি নতুন উপ- 
দল সৃষ্টির চেষ্টায় আছেন তাঁদের, 
অভিযোগ যে তাঁরা কোন উপদলভুন্ত 
না হওয়ায় বিভিন্ন সরকারী ও বে- 
সরকার কাঁমাঁটতে' স্থান পাচ্ছেন না। 
প্রধানমন্ত্রীর নীম করে মুখ্যমন্ত্রী 
সকলের কাছে 'নর্দেশ জার করায় 
আপাততঃ মুখ্যমন্ত্রীর আপোষ প্রচে- 
টায় সকলেই সম্মাত 'দচ্ছেন। কিন্তু 
সব পক্ষই এখন আর মখ্যমন্ত্রার 
ওপর আশ্ের মত আম্থাশীল নয়। 
সবাই বলছেন, দেখা যাক মখ্যমন্তী 
দি. করেন। 


স্থির করবেন। অবস্থা. বেগাঁতক -. বিভিন্ন উপদলের মনখপাররা 
দেখলে তাঁরা সরাসাঁর তাঁদের দুই আজ একথা আর গোপন রাখছেন 
সংগঠনকে পুরো স্বয়ংশাসত সংগ- না যে তাঁদের দাবা না ?মটলে তাঁরা 
ঠন বলে ঘোষণা করে কংগ্রেসের চুপ করে থাকবেন নাঃ এ থেকেই 
নির্দেশ অমান্য করবেন এবং সরকার বোবা যায় যে আগামপ আটই অথবা 
[বিরোধ আন্দোলনে নেমে পড়বেন! নয়ই জনন মংখ্যমন্্রীর আপোষ সূত্র 

ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে এঁক্যের থেকে প্রকাশিত হওয়ার পরই আবার 
কোন সম্ভাবনা নেই। প্রায় আটমাস নতুন বিরোধের জন্ম নেবে। এবং 
আগে কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী- তার. পাঁরণাঁততে আরো বেশ” সংঘর্ষ 
দের যে আচরণাবাঁধ গড়া হয়োছল পশ্চিমবাংলাকে অশান্ত করে তুলবে 
একজন সদস্যও, এমন কি মল্শরা কলেই কংগ্রেসী রাজনশীতির সঙ্গে 
পর্যন্ত তার একটি অক্ষরও পালন ফ্যস্ত সকলের অনমান। 


Regd. No. C12 


ণেট্রাণোল সীমান্তে চরম ্যব 


উভয় দেশের যাত্রাদের চড়ান্ত হয়রানি 


চো স্রা কা ল্ববা্লীলেন্ ০পান্লান্বাতন্রা 


পি 


ভারিত- বাংলাদেশ  সাঁমান্ত 
পরাপারের ক্ষেত্রে পেট্রাপোল এবং, 
ব্নোপোল সীমান্তে দারুণ অব্যবস্থা 
চলছে। উভয় দেশের য্যন্নীরা নানান 
হয়রানির মধ্যে উভয় দেশের সীমান্ত 
চেকপোস্ট অতিক্রম করছেন। বহু 
লোককে চোখের জল মুছতে মুছতে 


' এপার থেকে ওপার,যেতে এবং ওপার 


ক 


থেকে এপার আসতে দেখেছি। এক 
কথায়, ওদের কেন্দ্র করে উভয় 
দেশের সাঁমাল্ত চেকপোস্টে ঘুষ ও 
টাকার খেলা চলছে। বেআইনণ টাকার 


" এই লেনদেন সীমাহীন ভাবে বেড়েছে 


বলে আঁভষোগ পাওয়া গেছে? 
, আইন অনবষায়ী পলিশ এবং 
কাস্টমস কর্মীরা চেকপোস্টগুলির 
ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ । এদের দৌলতে 
পেষ্ট্রপোদ এবং বৈনাপোল চ্েক- 
পোস্টে এক নৈরাজ্যের অবস্থা চলছে। 
এই দ্যাট চেকপোস্ট হরে 
সাধারণ এবং অ-সাধারণ যাত্রী ছাড়াও 
উভয় দেশের মধ্যে প্রাঁতাঁদন বহু 
মাল বোঝাই লরণী এবং ট্রাক যাতায়াত 
করছে। উল্লেখযোগ্য মাল . বোঝাই 
ভর ও ট্রাকের পাঁরচালকদের মধ্যে 


(ঘর্পণের সংবাদদাতা) 


সেক্ষেত্রে তাঁদের জন্য মাত তিন-চার ' 


খানা বেগ রাখা হয়েছে। তাতে মাত্র 
পনেরো-ষোল জন লোক মান্র বসতে, 
পারেন। প্রয়োজনীয় শেড বা চালা 


না থাকায় যাব্রীদের অনেকেই যশোর - 


রোডের দুধারে গাছতলায় অপেক্ষা 
করতে বাধ্য হচ্ছেন। বৃজ্টি বা রোদে 
তাঁরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। 

7 পর্থীলশ কর্মীরা এই অব্যবস্থার 


.সুষোগে- মার্জমাফিক ' কাজ করে 


অর্থের বানময়ে পাশপোর্ট চোঁকং- 
এর ব্যাপারে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে 
রফা করে ওপারে যাওয়ার গ্রীন 
সিগন্যাল শৃদচ্ছে। 
কাম্টমস-এ অব্যব্থা 

উভয় দেশের সরকার . জা 
দেশের নাগাঁরকদের ' পারাপারের 
সময়ে বৈধভাবে প্রত্যেককে কুঁড় টাকা 
নেওয়ার অনমাত দিয়েছেনা এতে 
বিপদ হয়েছে আরও বেশী। কারণ, 
উভয় দেশের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে 
যাঁদও টাকার মূল্য সমান সমান, 
তাপ বেসরকারী ক্ষেত্রে এর মূল্য 
আকাশ-পাতাল তফাৎ। যাঁরা বাংলা- 
দেশ থেকে কুঁড়ি টাকা [য়ে ভারতে 


বাঁনময়ে ভারতীয় মনদ্রায় পাচ্ছেন 
মাত্র এগারো-বারো টাকা 9. 
সীমান্তের এপারে পেপছানোর 
সঙ্গে সঙ্গেই বাট্রাওয়ালারা যাত্রীদের 
কাছে ছুটে যান এবং তাঁদের ব্যব-' 
সার খাতিরেই তাঁরা যাত্রীদের সঙ্গে 


প্রস্্গত, আরও জানা গেছে, 
কারও কাছে রক্ষিত আঁতারন্ত সামান্য 
কিছ: টাকা-কাঁড় কাস্টমস কর্মীদের 
হাতে পড়লে তাও উদ্ধারের আশা 
ছেড়ে দিতে হয়। কারণ, 
অন্যায় কাস্টমস কর্মীরা এঁ টাকা 
আটক করার আঁধকারী হলেও আঁধ- 


" কাংশ ক্ষেত্রেই তার কোন জমার রাসদ 
পাওয়া ষায় নাঃ ওয়াঁকবহাল মহল ” 


থেকেই এই আঁভিযোগ করা হয়েছে। 

এর ফলে, উভয় দেশে যাত্রীদের 
মধ্যে, বিক্ষোভ বাড়ছে এবং সমান্ত 
অগ্চলের পারাপারের ব্যাপারটি ক্রমশঃ 


জিদ আকার ধারণ করছে। 


স্রীক, লরদও চোরাকারবারশ : 
এই সামাল্ত 'দয়ে উভয় দেশের 


খাতির করে আকাশ-পাতাল ফারাকের অধ্যে ট্রাক ও জরণর সাহায্যে চোরা- 


' রেটে টাকা বদলের কাজে সহ- 


যোঁগতা করেন। 

এরপরেই তাঁরা পেশ্রাৌপোল 
সীমান্ত থেকে তাঁদের গল্তবাস্থলে 
যাওয়ার "পাথেয় এবং অন্যান্য খরচ 
হিসেব করে মাথায় হাত দিয়ে ব্স- 
ছেন। কারণ, পেট্রাপোল থেকে বনগাঁ 
ষ্টেশনে যেতে একাঁট “রিকসা ভাড়া 


কম পক্ষে পাঁচ টাকা। তাঁর হাতে 


থাকছে ছ-সাত টাকা। বনগাঁ থেকে 
একজনের কলকাতার ট্রেন ভাড়া প্রায় 
আড়াই টাকা! কুলির দরকার হলে 
সীমান্ত চেকপোস্টে এবং বনগাঁ 


স্টেশনে খরচ করতে হবে আরও 


দু-তিন টাকা। এছাড়া জলখাবার 
এবং হোটেল খরচের প্রশ্ন আছে। 
অবশিষ্ট তিন-চার টাকা 'দিয়ে কি তা 
সম্ভব ? বাংলাদেশ [থেকে [আগত 


কারবারীরা ফলাও কারবার করছে। - 


DARPAN, Price 36 P. 


ন্যাশনাল নান 
কারখানায় 


কংগ্ৰেসীদের - 


গোঠ্ঠী-লড়াই 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 


্যাঙ্গরায় ন্যাশনাল রবার কার- 
খানায় লক-আউট নিয়ে কংগ্রেস 


টি রড 


মধ্যে প্রচন্ড মারাপট চলেছে। -এক 
গোষ্ঠীর নেতা - সব্রত মুখার্জী, 
অপর 'গোচ্ঠীর লক্ষ্মী বস-। 

গত সপ্তাহে লক্ষ বসুর ইউ 


এদের মদত দিচ্ছে সীমান্তের পযীলশ এরঁনয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমথেশ 


এবং কাস্টমস কর্মীদের একাংশ। 
কোন প্রিয়জনের জন্য কোন মনো- 
হারী এবং সৌখিন জিনিষ বা 
কাপ্ড়-জামা যাঁদও এপার ' থেকে 
ওপারে আনা-নেওয়া নিষিদ্ধ তবু 
চোরাকারবারীরা এঁ ধরণের বহু 
জিনিষ প্দালশ এবং কাস্টমসের, 
কর্মীদের একাংশের সহায়তায় 
ব্যাপকভাবে উভয় ' দেশের মধ্যে 
প্রকাশ্যেই পাচার করুছে। এর সঙ্গে 
বাংলাদেশের প্দীলশ ও কাস্টমসের 
কর্মীদের একাংশ জাঁড়ত আছে বলে 
আঁভষোগ এসেছে। সাধারণ মানুষকে 
পারাপারের সময়ে কাস্টমসের কমীরা 
যেভাবে অল্লাসী বা চেক করছেন 


সেন প্রায় যমের দ:য়ার থেকে ফিরে 
এসেছেন। তার ওপর প্রতিদ্বন্বী 
কংগ্রেস ইউনিয়নের নিষ্ন্ত গুস্ডারা 
আক্রমন ঈালিধ্লাছিল। , কোনরকমে 
ইউনিয়ন আঁফসে আশ্রয় নিয়ে 
এবং পর্থীলশের সাহায্যে ইউনিয়ন 
আঁফসে রান্রিবাস করে এ যাত্রা রক্ষা 
পান। 

ন্যাশনাল রবার কারখানার মালিক 
বাকুলয়া হাউসের মঃখাজশীরা, 
লক্ষ্মী বসদর ইউনিয়নকে শায়েস্তা 
করার জন্য সব্রত মহখাজশীকে মদত 
দেয়। এখন কারখানায় লক-আউট, 
মারপিটের অবস্থা সাড়ে [তিন 


উভয় দেশের মধ্যে চলাচলকারী মাল, 


~ 


পা 


এক '‘বরাট অংশ  স্রাকারবারী। আসছেন বেসরকারী বাট্রাওয়ালাদের 


যাব্রীরা উপরোন্ত প্রশ্ন উত্থাপন বোঝাই জরগ্যাল সেভাবে তঞ্লাসী হাজার, প্রাক প্রায় অনশনে। : 
আর অসাধারণ যাত্রী যাঁরা, তাঁরা কাছ থেকে তাঁরা এ কুঁড় টাকার 


,করেছেন। করলে অনেক রহস্য উদ্ঘাটন হতো। গোষ্ঠী রাজনশীতি চলছে! 


হচ্ছেন ভি আই পি এবং বিদেশী 
পর্ষটক॥ ৮. 
এই সীমান্ত চেকপোস্ট হয়ে 
প্রীতাঁদন গড়ে প্রায় সাতশো নরনারী 


বৈধ ছাড়পত্র নিয়ে- যাতায়াত করে - 


থাকেন। কিন্তু, এখনও পে্রাপোল 
সীমান্ত : চেকপোস্টে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক পলিশ কর্মচারী নিযুক্ত করা 
হয় নি। | 

তাই বর্তমান এই অল্পসংখ্যক 
প্যাীলশ কর্মচারী এক মোকা পেয়েছে। 
চেকপোস্টে কর্মীর, অভাবের অজু- 
হাত তুলে ওরা উভয় দেশের যাত্রী- 
দের নানাভাবে হয়রান করছে। 
পাশপোর্ট ' চোঁকং-এর জন্য ঘন্টার 
পর ঘল্টা যান্লীদের অপেক্ষা করতে 
হচ্ছে বলেও অভিযোগ "পাওয়া গেছে। 

যারা সংযোগ সন্ধানী লোক 


' তারা এরই - ফাঁকে পীলশকে দু- 


পয়সা "দিয়ে সঙ্গে সই ম্যানেজ 
করে নচ্ছে। যাঁরা সৎপথে থেকে 
এপার থেকে ওপার এবং ওপার থেকে 
এপার হচ্ছেন তাঁরাই সবচাইতে 
রোডের ভোগ করেন! 


' {বিশেষ ভাবে: উল্লেখযোগ্য যে, 
পেট্রাপোল চেকপোস্টে অপেক্ষমান 
যাল্রখদের " বসার জন্য প্রয়োজনীয় 
আসনের ব্যবস্থা নেই! যে ক্ষেত্রে 
এই চেকপোস্ট "দিয়ে দৈনিক গড়ে ছ- 
সাতশো লোক যাতায়াত করে থাকেন 


-ধণ পায়ান, এদের মতে-তাতে একে- 


সং ত চবির জয়জয়কার, না 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


পূ পর পরিচালিত, “সর পারতেন যে অনেক বাংলা ছবিই 
পত্র" ছাব নিয়ে সম্প্রীতি এক [বিশেষ ফলম ফিন্যাস কর্পোরেশনের টাকায় 
পা্রিকাগোষ্ঠী যে 'ঘোঁট পাকাতে তৈরী হয়েছে এবং এই সব ছবির 
সুর করেছে, সেটা নিতান্তই দ%্খের পারচালকদের মধ্যে আছেন সত্যজিৎ 
বিষয়। “ক্ত্রীর পল্প” যে আবেদন রায়, মণাল সেন, খাঁত্বক ঘটক, তপন. 
করেও ফিল্ম ফিন্যান্স কর্পোরেশনের গসংহ, অজয় কর, অরুন্ধতী দেবী, 
মঞ্জ: দে, চিদানন্দ দাশগণপ্ত, উৎপল 
বারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে 
এবং ফিস [ফিন্যান্স কর্পোরেশনের 
বিরদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে গিয়ে মালায়ালম, ) কানাড়ী, রাত, 
এরা জনসাধারণকে. ভুল তথ্য পরি-. মারাঠী ওড়িয়া ও অন্যান্য. আণ্টালক 
বেশন করতেও পিছপা নয়। স্ম্্রাত ভাষার ছবিও ফিল্ম ফিন্যান্স! 
এই পাঁতকা গোষ্ঠীর এক মালিক কপ্পেখিরেশনের অর্থানাকুল্যে তরী 
সম্পাদক "চত্র-সাংবাঁদকদের এক পর, 

বিতরণ **' হয়েছে। সম্পাদক মশাই বোধহয় 
কার ৰজ পৰ এটাও জানেন না ষে সম্প্রাত ফিল্ম 


দেওয়া . . উচিত, কারণ ছাঁতে নতুন ধরণের পরীক্ষামূলক 


এই সংস্থা নাকি কেব্লমার প্রচেম্টীকেই সমর্থন করার নাত ' 
টে উন জাগিয়ে ধনয়েছে। যেহেতু তাদের পেটোয়া 
কোন খবর না রাখলেও খবরের কাগ. লোকের ছাঁক টাকা পায়ান, সেজন্য 
জের সম্পাদক হওয়া যায়। ভদ্রলোক ন্যুনতম তথ্য না জেনে একটি 'সৎ- 
একট: কষ্ট করে খবর নিলেই জানতে প্রয়াসী সংস্থার অন্যায় সমালোচনা 





ll ড সম্পাদক-হ'ীরেন বস 
৭, রাজা” সযবোধ ম্লিক্ষ গ্কোয়ার কলকাতা ১৩ থেকে মদত এবং দর্পণ কার্মালয় 


দলবাজি ? 


দত্ত ও অরূপ গঢুহঠাকুরতা ৷ এছাড়া : 


গুলি ছু'ড়েও পুলিশের 


“দচত্ের মর্যাদা, দিয়েছেন। 





অথচ 
মজার কথা এই যে, কয়েক সপ্তাহ 


;?/আগেই এই গোষ্ঠী জাতীয় পুর- 


স্কার সমাতির [িবরুদ্ধে িষোদগার 
করেছিল এবং শকছুটা ন্যাধ্যভাবেই 


) কিছ; কিছ:-সদসোর যোগ্যতা সম্পকে' 


সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। ন্স্নীর 
প্র” শ্রেষ্ঠ চিত্র বিবেচিত হবার 
সঙ্গে 'সঞ্গোেই দক উত্ত সাঁমাতর 
চেহারা রাতারাত পাল্টে গেল এবং 
বিচারকদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দে- 


হও উবে গেল? একে নিছক' দলবাঁজ “ 


ছাড়া আর কি বঙ্গব? 


শঁকছু কাঁচের 'জানষপত্র ভেঙে তছনছ 
গিয়েছে। এ অবস্থায় স্বদ্না 


হয়ে 
হাত থেকে অব্যাহতি “শিৎকার শুরু করলে স্থানীয় বেশ 


» (দর্পপের সংবাদদাতা) 

হার না বি 
যুব কংগ্রেপী 'ওতকারনাথ দে গত 
৮৪ মে মঙ্গলবার বেলা ?তনটের সময়ে 
দ্ব্না আইচ নামে জনৈকা স্কুল 
ফাইনাল পরণক্ষার্থনশর উদ্দেশ্যে 
গুলি ছোঁড়ে। দ্বদ্না সে 
খাড়ীর ছাদে ঘরোয়া কাজ করাছল। 
নিক্ষিপ্ত গঢ়াল স্বপ্নার গায়ে 
দাগোঁন। পরিবর্তে গুলির আঘাতে - 


৬৯ মট লেন 


' কিছ: লোক ঘটনাস্থলে: জমায়েত 
হয়। তারপর ঘটনার কথা জানতে 
পেয়ে ও্কারনাথের বাড়ীতে ঢুকতে 
গেলে তার বাবা কানাইলাল দে 
বাধা দেন। 


- এ ব্যাপারে বালির সি আই এবং” 


- হাওড়ার ভি এমের কাছে লিখিত 
প্রতিবাদ জানানো .সত্বেও পরে 
ওগকারনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়ান। 





কলিক্কাভা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


. 


িশ-ফুরতধৌঠীন তে দক্ষ 


কমিউনিট্দের গোণন বোবাণচু। 





(বিশেষ প্রাতানাষ) 

কমিউীনস্ট পার্টির পাশ 
রাজ্য নেতৃত্ব সম্প্রীতি কংগ্রেসের উপ- 
দলীয় বিরোধের সুযোগ নিয়ে 
সত্ৰত মখাজশী প্রিয়, দাসম্ল্সী 
সৌগত রায় গোষ্ঠীর সঙ্গে একটা 
গোপন বোঝাপড়ায় এসেছেন বলে 
দৃধ*বস্তর্গত্রে সংবাদ পাওয়া গেছে। 
অবশ্য এই বোঝাপড়া , দলের সর্ব- 
ভারতীয় নশীত অন্সরণ করেই করা 
হময়েছে। কাঁমউনিস্ট পাট আশা 


ক্রিয়াশ'ল অংশকে কোনঠাসা করতে 
পারবে। রাজ্যে জনসাধারণের অবস্থার 
অবনাঁত এবং সি. পি আইয়ের প্রত 
কংগ্রেস এবং সরকারের উপেক্ষার 
ফলে সি পি আইয়ের নীচের তলার 
কর্মীদের মধ্যে যে প্রচণ্ড, বিক্ষোভ 
দেখা দিয়েছে তা প্রশামত করার 
ব্যপারে রাজ্য নেতৃত্বে উত্ত কৌশলের 
কথা কর্শিদের মধ্যে প্রচারে নেমে 
পড়ে ধৈর্য ধরে প্রগাতশল কংগ্রেস 
আর দি পি আইয়ের এক্যবদ্ধ 
আন্দোলন গড়ার জন্য তাদের আবার 
জানিয়েছেন। 


রাজ্যের অবস্থা ক্রমেই খারাপের , 


দিকে। জনসাধারণের মনে তাঁর 
অসন্তোষ! রেশনে চাল কমানো 
হচ্ছে, "জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, 
গরীব কৃষকদের ওপর জ্ঞোতদার আর 


ঘি মুগ” 
বিরুদ্ধে 
_ বুবরা 


বন্ধুৰ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
প্রিয় মুন্সীর বিরূদ্ধে ছান্র- 


করে যে এভাবেই তারা কংগ্রেসের শ্রীমক অসন্তোষ বাড়ছে, সর্বোপাঁর ফুবদের আঁধিকাংশের বিক্ষোভ ক্রম- 


প্রগাতিশল অংশের সঙ্গে যকত 


ৰা 


সপ সু 


৬ 


৭ কাজেই বিশেষ কাঁমাট গঠন করা সভা ডাকা হোক! 


আই টি ইউ 'স পাট শজেপ এক- 
দিনের প্রতীক ধর্ম'ঘটে পূর্ণ সম- 
এন জানয়েছে। ধর্মঘট আহ্বানে 
করেছে সি এম প্রভাবিত সিট 
এবং অন্যান্য বামপল্থী ট্রেড ইউ- 
নিয়নসমূহা। আই এন টি ইউ সি 
এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে। 
ধর্মঘট হওয়ার কথা পনেরই জুন, 
শুক্রবার ৷ 

ইঞ্জীনয়ারং শিল্পেও সংকট 


দেখা দিয়েছে নযনতম মাঁসক হেতন ' 


সম্পর্কে । সিট?” বলেছে! অন্ততপক্ষে 
সাড়ে তিনশো টাকা মাঁসক বেতন 
হওয়ার দরকার । এখন বেতন হল: 
মাঁসক দুশো পপচশ টাকা । 

পাট শিল্পে বর্তমানে নূন্যতম 
মাঁসক বেতন দশো পন্মতাঞ্লিশ 
টাকা ৷ বরাবরই ইচানয়ারং শিল্পের 
বেতন পাট শিল্পের তুলনায় অনেক 
বেশী । , 
সম্প্রীতি পাটশিজ্পে ছ টাকা 
মহার্ঘভাতা কেটে নেওয়া হয়েছে 
জিনিসপত্রের দাম কমেছে এই অজ 
হাতে * এই দামের হিসেব *সমলায় 
কষা হয়। সমস্ত ট্রেড ইউাঁনয়ন এক- 


আছে। সকলেই দাবী, করেছে যে, 
পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিষের 





চা ছিনতাই হত্যা ধর্ষণ সবই 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়), 





ই এন টি ইট দিতে ঘাভযন্তরী॥ 
“সংঘর্ষ এখন চরমে 


আই এন টি ইউ সির মধ্য 
আভাল্তরীণ সংঘর্ষ চরমে পেশীছেছে। 
কালী মুখাজশির নেতৃত্বে প্রভাবশালী 
এক গোষ্ঠা এই সংগঠনের বর্তমান 
নেতৃত্বকে প্যচে ফেলার তালে 
আছে। | 

কালা মুখাজশি এবং অন্যান্য 
আরও দশজন উচ্চপর্যায়ের নেতারা 


মত যে, এই দাম ক্ষার মধ্যে ফাঁক সকলে মিলে সই করে একটি চিঠি 


দিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি বিষ 
ব্যানাজশীর কাছে। ওদের দাবশ আঁব- 


(দপপের পংবাদেদাত 


কালশ মুখাজশি ছাড়া অন্যান্য 
যারা চিঠিতে সই করেছেন তাদের 
মধ্যে আছেন ৪ অর্াবন্দ বসু লাল- 
বাহাদুর সিং, ভবানী পাল, সমর 
চক্রবতশী, রামদাস ব্যানার্জী এবং 
ঈশ্বর তিরকণী। 

চিন্তে ওরা বলেছেন যে, শিল্পে 
নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আঁবিলম্বে, 
এই বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন 
আছে। 

তা ছাড়া আলোচনা কি বিষয়ে 


মূল্যমান ঠিক করার জন্যে এই লম্বে সংগঠনেক ওয়াক কাঁমটির , হবে এবং কাকে ওয়ার্কিং কাঁমাটির 


হক। 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


ZF 
ওরা বলেছেন 


সভায় যোগ দেওয়ার জন্য নমন্দ্রণ 


আলোচনা করে ঠিক করেন সেই 
দাবীও চিঠির স্বাক্ষরকারীরা করে- 
ছেন। 

চির ভাষা এবং পদ্ধাত দেখে 
মনে হয় যে স্বাক্ষরকারীরা আসলে 
একটি তলব সভার ব্যবস্থা করতে 
চেয়েছেন। 

গত মার্চ মাসে এই রাজ্যের 
আই এন টি ইউ সি সংগঠনের 
ওয়ার্কিং কাঁমাটর সভা হয়। এই 
সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে এক মাসের 
মধ্যে আবার অনুরূপ সভা হবে 
এবং সেই সঙ্গে জেনারেল কাউন্সি- 


'সর্ভা চৌঠা জুলাইয়ের মধ্যে ডাকতে জানানো হবে তা যেন সাধারণ সম্পা- লের সভাও। 


হবে। 


দক অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে 


শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


শঃই দানা বেধে উঠছে। ছাত্র যুবদের 


স্থার সৃচ্টি হয়েছে এবং এর ফল- 
স্বরূপ অনেককেই আজ হয় প্াল- 
শের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছে 
না হয়তো গ্রেগজরী পরোয়ানা মাথায় 
নিয়ে সমাজজশবন থেকে পালিয়ে 
বেড়াতে হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে 
ধপ্রয্নবাব ছুই করছেন না। 
ছান্র-যুবদের আরও ' আভিযোগ 
ঠিক যে সময় প্রতিপক্ষ পাঁলশ ও 
ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহনী ‘নিয়ে তাদেরকে 
ঠান্ডা করতে এগিয়ে এলো ঠিক সেই 
সংকট মহরতে প্রিয়বাক, । নিজের 
ক্ষমতা রক্ষার জন্য কমশদের কথা 
চল্তা না করে প্রাতিপক্ষের সঙ্গে 
আপোষ করে 'নলেন। শুধু তাই নয় 
তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা 
থেকে প্রয়বাব্দ বিরত থাকলেন। | 
. শবক্ষুত্ধ যুব-ছাত্রদের এক মুখ 
পান বলেন £ সংগঠনে দলাদাল বন্ধ 
করার,জন্য যে কোন প্রয়াসকেই আমরা 
স্বাগত, জানাব কিন্তু বর্তমানে যে, 
খুবই দর্বল। ম:্থপাত্াঁটর অভিমত, 
নীচু তলায় ঝগড়া না মেটা পর্যন্ত 
নেতাদের মধ্যে একটা শান্তি চান্ত 
করে এ ঝগড়া বন্ধ করা যাবে না। 
পুরনো শারকী বিবাদের জের হিসাবে 
যারা গ্রেফতার হয়েছে অথবা প:াল- 
শের তাড়া খেয়ে ঘরে বেড়াচ্ছে 
প্রত্যাহারের কোন ব্যকথা এ মণমাংসা 
সুল্রের মধ্যে না থাকায় এবং প্রিক্স-. 
বাব; এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ না 
নেওয়ায় ফব-ছাঘরা বিক্ষব্ধ। 

, উদাহরণ স্বরুপ শঙ্কর চক্র- 
বতশির কথা ওরা উল্লেখ করেন। 
শশুকর চক্রবতশী উত্তরবঙ্গের একজন 
প্রভাবশালী যুব কংগ্রেস নেতা 
ও পপ্রিয়বাব্সর একজন ঘনিষ্ঠ সহ- 
কমশী। শুধ তাই নয় জয়নাল আবে- 





সময় প্রকাশ হয়েছে নিজেদের জবা- 
নীতে অথবা উৎসাহী লেখক-সাংবা- 
ণদকের- অনসন্ধানী দ্ষ্টপাতে। 
আমাদের দেশে কালেভদ্ধে তেমন 
সবীকারোন্তি. কাগজে-কলমে দেখা 
, যায়৷ একেবারে অমন্দ্রণযোগ্য কোন 
বষয় নয়, কছ অন্দরমহলের কথা, 
খাঁনকটা একান্তভাবে স্বামী-স্ত্রীর 
গোপন কথা জনসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী । সবুজ [বিপ্লবের 
পর এতাঁদনে এদেশের ক মানাঁস-- 
কতার শীবশ্লব ঘটতে শুরু করলো » 

সম্প্রীতি আম্োরকার ম্যাক- 


কম্পা বোধ কাঁরা। ভিন্নধর্মী ফিরেজ 
গান্ধীর সহ্গে ভালবাসার বিয়েতে 


রূ. সারা ভারত তাঁদের শবরুদ্ধে ছিল । 


কুণ্রী ভাষায় চিঠি শুধু নয়, খনন 
করার হুমকিও ' দেওয়া হয়েছিল। 
[বঙ্গদেশশয়রা কেউ ত বিয়েতে অতো 
মাথা ঘামায় দিন এটা হীন্দরাজী 
ধনাশ্চত ধরে নিতে পারেন] । স্বামী- 
স্তপিতে তাঁদের খুব ঝগড়া হত। সেই 
ঝগড়াতেই তাঁরা আরও ভাল মান'ষ 
গহসাবে গড়ে উঠতেন [সর্বনাশ, 
ঝগড়ার এতো গৃণ জেনে এব্যাপারে 
জনগণ মহান নেত্রীকে অনুসরণ করে 
ঝগড়ার মান্তা বাড়ালে তো ঘরে ঘরে 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
, বদ্ধ পাওয়ায় রাজ্যের আইনশঙ্খলা বাবুও. শীঘ্ই সোভিয়েত মন্সকে 


ভেঙ্গে পড়ার মুখে । এরই সঙ্গে ?স 
শপ আই কংগ্রেস সরকারের শীরক 
দল হওয়া সত্বেও এতাঁদন পর্যন্ত 
কংগ্রেস তাদেখ কোন পান্তা না দেও- 
যায় দস পি আইয়ের নেতৃত্বের 
বিরুদ্ধে বাভিন্ন ফ্রন্টের কমশিদের 
অসন্তোষ খবই বেড়ে যায়। 

কংগ্রেসের উপদল য় লড়াই বাড়তে 
ঘততে এমন পর্যায়ে উঠলো যখন 
"এই লড়াইয়ের ঝাল হলেন একজন 
কংগ্রেস এম এল এ। কংগ্রেস স্ভা- 


যাচ্ছেন। কাজেই তাদেরই প্রগাতিশসল 
হওয়া স্বাভাঁবক। এই সোভিয়েত 
দ্রমণেও যে সি পি আইর রাজ্য 
নেসৃত্বের হাত আছে তা সর্বজন- 
দৰাদত : | 
সস পি আই তাদের তত্ব অন:- 
সারে কংগ্রেসের  প্রীতীক্রিয়াশাল 
অংশকে 'চাহ্নৃত করে ফেলেছে। 
প্রীতরুণকা্তি ঘোষ কাশীকাল্ত মৈত্র 
ডাঃ জয়নাল আবোঁদন লক্ষন্রীকান্ত 
বসরা তাদের মতে সরাসাঁর প্রাত- 


পাত শ্রীঅরূণ মৈত, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ কক্িয়াশশল। মবধ্যর্জন্তী শ্রীরায় এবং 


শঙ্কর রায় থেকে সুর করে বহ: 
কংগ্রেস নেতাই ঘোষণা করলেন থে 
এই বিরোধ নেহাৎ ব্যান্তগত ভুল 
বোঝাবঝর িরোধ। কিন্তু একটি 
উপদলের নেতা সংক্রত ম্খাজশী 
বারবার হলতে থাকেন এই বিরোধ 
আদর্শের 'িবরোধ। কায়েমীস্বার্থ 
এবং একচেটিয়া পঠাঁজপাঁতরা বিশ 
গুখল্ন সৃষ্টি করার জন্য অন্য উপ- 
দলকে সাহায্য করছে। 

, দস পি আই নেতারা আর কাল- 
বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে সভ্রত- 
বাবুর দন্তব্যকে প্রো সমর্থন জানা- 
লেন। শব্ধ সমর্থনই নয়, কাজে-কর্মে 
সব্রতবাবৃদের মদত দিতে লাগলেন। 
.স্বব্রত মখাজশী প্রিয় দাসম্ল্সী 
সোভিয়েত: ঘরে এসেছেন. সৌগত- 


কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীঅরঃণ মৈত 
দোদুল্যমান অবস্থায় আছেন হলে 
তাঁক্স মনে করে। fস পি আইর 
মল্যায়ন হলো ' যে প্রগ্গাতশশল 
কংগ্রেসীদের সঙ্গে মিলিত আন্দো- 
লন বৃদ্ধি করতে পারলে ইসদ্ধার্থ 
বাক এবং অরুণবারুর মত যারা 
এখনো াঝখ্যনে রয়েছেন তাদের 
তখন এঁক্য ও প্রর্গাতর শাঁবরে বন্দ 
কর্ম যাবে এবং. প্রাতিক্কিয়াশশলরা 
হয়ে পড়বে একেবারে কোশঠাসা। 
এই আন্দোলনের প্রসারের ফলে 
আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতীয় 
গণতান্তিক বিপ্লব সফল হওয়ার পথ 
সংগম হয়ে বাবে। 

সি পি আই নেতৃত্ব তাদের এই 
রাজনোৌতিক চল্তাধারা 'দয়ে দলের 


“দিল্লী চলে 


চে 


দপর্ণ | শক্বার ১৫ই জুন ১১৭৩ 


কমলা নেহর; স্বামীদের দেশসেবার উক্তি £ সন্তানের ব্যাপারটি যাঁদ সব পদক সান্দিপারষদের সদস্য 


কাজে উৎসাহ জীগরেছেন আর 
ল্তরালে বিদায় দিয়েছেন] * পিতা 
জওহরলাল কন্যা হীশ্দরাকে লখনউ . 
থেকে দিল্লীতে ডেকে পাঠালে 
লখনউবাস্টী স্বামী সুখী হতে পার- 
তেন না। সমস্যা এড়াবার জন্য 
কংগ্রেসী রাজনর্ঈীতক ফিরোজ গান্ধীও 
এলেন। প্রধানমন্ত্রী 
নেহরর বাড়তে অসুবিধা হচ্ছিল 


_ বলে ফিরোজ গান্ধী আরেকটা ছোট 


বাঁড় নিয়ে সেখানে খ্যানকটা সময় 


_ কাটাতেন, লোকজনের সঙ্গে দেখা- 


টর হয়ে যায়] ৷ সুখ, পরমানল্দ 
ইত্যাদি সম্পর্কে যে তত্বকথা তান 


কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন! সঙ্গে 
সঙ্গে নিজেদের “বলবা এবং 
সংগ্রামী পাঁরচ্ম ঞ্জাঁহর করেছেন; 
আন্দোলনের কর্মসূচীও তারা গ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু আন্দোলন যাতে 
কোনক্রমে সরকারাবরোধী আন্দো- 
লন পাঁরণত না হতে পারে সেজন্য 
স পি আই এম সহ অন্যান্য বাম- 
পল্থধী দলের | সংস্পর্শ থেকে দুরে 
থাকার নিদেশও দেয়া হয়েছে। 

সি পি আইয়ের এই চাপস্ষ্টর 
আন্দোলন কিছটা ফল ষে না 
দিয়েছে তা নয়। কংগ্রেস উপদলায় 
কোন্দলে ছন্ন বাচ্ছন্নঃ তার ওপর 
জনসাধারণের বিক্ষোভ বেড়েই 
চলেছে। এই অবস্থার কথা 
বিবেচনার করেই দল্লধর 
নির্দেশ অনসারে প্রদেশ কংগ্রেস 
নেতৃত্ব এখন 'স পি আইয়ের সঙ্গে 
একটু লোক-দেখানো ' ভাব করার 
চেষ্টাও করছেন। সি পি আইয়ের 
বহু আকাঙ্খিত কংগ্রেসীস পি আই 
কো-আর্ডনেসন কার্মীট গড়ে উঠেছে! 
তাদের দু-একাঁট স্ভাও হয়েছে! 
দুই একটি মল্মীদপ্তরের পরামর্শ: 
দাতা কাঁমাঁট গড়া হয়েছে? এ কাঁম- 
টিতে সি পি আইয়ের এক আধজ্ঞন 
সদস্যকে স্থানও দেওয়া হয়েছে। 
এই সব করে মাঁণ সান্যালকে ঘাড 
ধাক্কা দিয়ে তাড়ানোর জালা যাতে 
সি পিআই কিছুটা ভুলতে পারে 
তার চেম্টা করা হয়েছে। ৬ 


আমাকেই স্থির করতে হত-_আঁম 
তাহলে এগারটি সন্তান চাইতাম। 
মাত্র দুটি সম্তান।' একেবারে, এগা- 
রোঁটি কেন? জান না একাদশ 
সন্তান দিয়ে ইন্দিরংজশী ভাবতের 
কোন বিশেষ খেলার টীম করবেন 
ভেবেছিলেন ক না? এদিকে সর- 
কারা পাঁরবার পক্ষিকজ্পনা দপ্তর 
বোধ হয় চোখে সর্ষে ফল দেখছেন! 
স্বয়ং ইা'দরাজ'ার চিন্তাধারা এরকম 
ছিল ? এই দস্তরের প্রতি আমার 
পরামর্শ £ মাভৈঃ ! ফিরোজ গান্ধীর 
ছাঁখ ও ইন্দিরাজীর বন্তব্য দিয়ে লক্ষ 


- লক্ষ টাকার পোস্টার, হোঁডং, ব্যানার 


দিয়ে দেশ ভরে দিন। ছোট পাঁরবার 
সংখা পাঁরবার স্লোগানকে এভাবে 


- নতুন পথে নিয়ে গেলে পারার, 


পারকল্পনা অঁভযান খাঁনকটা সফল 
হতে বাধ্য। . 
প্রয়দর্শনী জক জীবনের 
আরো 'কছ: অল্তরভ্গ কথা আগামী 
দনে অকপটে প্রকাশ করবেন কি না, 
কে জানে! 
নু 
যাক, 'আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে 
ধাঁচলাম। [সস্ধার্থবাব, তরুণরাবু, 
অরুণবাব; এবং নব কংগ্রেসের সব 
তরুফের, সর গোষ্ঠীর নব্য শ্রীষুন্ত, 
শ্রীমানেরা মিলে নানা আলোচনার 
পক একটা বাইশ দফা আচরণাবাধ 
তোর করেছেন। কংগ্রেস রাজনশীতর 


“প্রিয় অনুঙামী যুব কংগ্রেসের 
সঙ্গে সি পি আইয়ের ছাত্র সংস্থা 
ও যুব সংস্থার একের ওপর। এ 
নীতি অনুসারে কাজও সুরু হযেছে। 
সি পি আইয়ের আশা যে সংব্রত-প্রয় 
অন্ুগামীরা মনজেদের গোম্টীগত 
তাঁগদেই সরকারের উপর চাপ 
সৃষ্টির জন্য আন্দোলনের পথে যেতে 
বাধ্য হবে এ আন্দোলনকে মদত 
য়ে সি পি আই তাদের এক্য ও 


হওয়া 


প্রকাশ্য বন্তুতা থেকে সংবাদপত্রের জন্য 
বিবৃতি, সমাজাবরোধী কাজকর্মের 
মোকাবিলা থেকে শ্লোগান-দেয়াল 
লিখন ইত্যাদি বিষয়ে সবার আচ-" 
রণের নিদেশি এতে বিধৃত॥ যোল- 
দফা কর্মসূচি আর বাইশ দফা 
নির্দেশনাম ও আদরপাঁবাধ_এ 
নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দ্রুত শান্তির পথে, 
প্রগতির পথে, ইন্দিরা সমাজ্জতন্রের 
পথে এীগয়ে ফাবে। দসদ্ধাথঘাবু 
আশ্বাস 'দয়েছেন মতাদশ শনয়ে তো 
বিবাদ-বির্রেধ নেই [শুধ গাঁদ নিষে 
টানাটানি আর টের বখরা 'নিয়ে 
হানাহানি] । হীন্দিরাজীর নশীতি- 
আদর্শকে রুপাঁয়ত করতে সবই না 
কি সংকজ্পবন্ধ) 'স্থর হয়েছে, ‘যুগ 
যগ জিও’ গোছের স্লোগান একমত 
ইন্দিরাজাকে নিয়ে বলা ষাবে। | 
মস্তানদের প্রাত পরামর্শ ৪ 
কাগজে আচরণাধীধ, পালন করার 
তথাকথিত লগ্ন পড়বার আগে তাঁড়- 
ঘড় সবার নামে আরো বেশ করে 
যুগ যুগ জিও দেয়ালে দেয়ালে 
লিখে ফেলুন! অন্তরালের 'অচরণ- 
বিধিতে দেয়াল-লেখা মুছে ফেলা 
হবে না, কারচ্দাপ আর ভাঁওতা- 
বাজীর কংগ্রেস ষোলদফার মতো 
বাইশ দফাকও দফারফা করে দেবে। 
| ঃ শিলাদিত্য 
et 


অংশের গায়ে প্রগাঁতশ্লতার খোলস; 
পরালেও সে খোলস যে কোন মহ 
তেই খুলে পড়ে তার প্রমাণও 
কংগ্রেসেই এই তথাকাঁথত প্রগ্গতি- 
শীল অংশ প্রাতাঁদন তাদের কাজ- 
কর্মের মধ্য দিয়েই রাখছে। সি পি 
আইয়ের অনঃগামী জনসাধারণ, 
বিশেষ করে গরীব কৃষক ও শ্রামক- . 
শ্রেণী এর স্বাদ পাচ্ছেন। সি পি আই 


জি ই সির কারখানায় ধর্মঘট কেন? 


€দপর্পের সংবাদদাতা) 
জি ই সি কোম্পানীর পাহাড়পুর 
ওয়ার্ক স এবং এ ই আই ওয়ার্ক'স- - 
এর সম্পাদক যথাক্রমে নাকী গুহ- 
রায় ও কান্তিরঞ্জন চক্রবত্পী একাঁট 
যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন £ - 
দীর্ঘ সাত মাস যাবৎ "পাহাড়পুর 
ওয়াকস এবং এগারো মাস যাবং এ 
ই আই ওয়ার্কস-এর দাবী সনদ 
নিয়ে আমরা জি ই সি কোম্পানণর 
দা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কর্তৃ 
পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাই। 
কিন্তু কতৃপক্ষের অনমনীয় এবং 
অত্যাচারী মনোভাবের জন্য দাবী 


সি পি আই রাজ্য . নেতৃত্ব এখন সনদের কোন সুমীমাংসা হয়ানি। 


বেশী করে জোর দিয়েছেন সুব্রত 


সম্প্রীতি এ ই আই কারখানার 


একজন কার্যকরী সামাতির সভ্যসহ 
দুইজন শ্রমিককে চার্জসণট দেয় ও 
সাসপেন্ড করে। এ ছাড়া দুশো 
পণ্যাশ জন শ্রমিককে লে-অফ করে। 
এ ই আই কারখানার একজন এবং 
পাহাড়পুর ওয়াক্কসের ছত্রিশ জন 
শ্রীমককে ছাঁটাই করে। এমতাবস্থায় 
দই ইউনিয়নের সাম্মলিত সিদ্ধান্তে 
উনাপ্রশে মে থেকে দরটি কারখানার ' 
সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক লাগাতার 
ধর্মঘটের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হর” 

আমরা সমস্ত সংগ্রামী মানুষের 
কাছে আব্দেন জানাচ্ছি যে তারা 
যেন কৃটিশ ধ্কচেিয়া পুজিপাতির + 
বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াইকে সম- 
রন জাঁনান। 


এপি | শক্রধার ১৫ই জুন ১৯৭৩ 


কেনের আুবিধাবাধী এক্য 
জোঢ়াালি রাজনীতির জন্ম দিয়েছে 


কংগ্রেস নেতারা জোড়াতালি এবং 
রাজনৈতিক  'ঁরফুকর্মে ওস্তাদ । 
দিল্লী থেকে অরুণাচল, কাশমীর 


থেকে কন্যাকুমারিকা, সর্বত্র শহধু.. 


কোন দলের আদর্শ 


জোড়াতালি! 


'বাদ না থাকলে এমনই হয়। ভাঁওতা 


আর জোরজনলুমের ফলে গদী দখল 
করা যায় বটে, কিন্তু রাখা যায় না। 
চরম অত্যাচার করেও শেষ পর্যন্ত 
শুনতাকে রোখা যায় না। 

ইন্দিরা গান্ধীর অনেক চেলা। 
সিদ্ধার্থ রায় নাক এর মধ্যে মহোত্তম। 
কিন্তু নেতী এবং চেলাদের মধ্যেও 
আগের মত লেনদেন নেই, তা একট; 
একটু করে বোঝা বাচ্ছে। 


প্রন সত | 
পশ্চিমবঙ্গ 


নি 


: পশ্চিমবঞ্গে শান্তির লড়াই সবে 


শেষ হল।_ 


স্বাক্ষর করে সিদ্ধার্থ রায় দিলা 
ছ-টেছেন, নেত্রী, মহোদয়াকে শাম্তির 


' দালল দেখাতে। 'কন্তু রায় মশাই 


৮” ফিরে আসার আগেই আবাম্প চতু- 


সঃ 
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চ্কোণ লড়াই, স্যর হয়ে যাকে না 
তো? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজস্ব 
সুৰে জানতে পেরেছে যে গত কয়েক- 
মাসে কংগ্রেসী চতুচ্কোণ. কলহে , 
প্রায় অষ্টআশি জন কংগ্রেস কর্ম 
নিহত হয়েছেন। এদের অধিকাংশই 


. আৱার থানার দাগপলম্টে এ-ওয়ান 


, বলে চহ্নিত। 


কংগ্রেস দলের মধ্যে পদাঁধকারাী 
হতে হলেই কি সমাজ বিরোধী 
হওয়া দরকার? 'শালগ্দাড়র কয়লার 
কারবারী, বেলতলার জাম বেনামদার, 
বাগবাজারের 'নিউজী প্রিন্টের 'চৌরাকার' 
বারী, পাঁশ্চম দনাজপুরের জযযা- 
চোর, মালদহের ব্যাভচারী মাতাল 
এবং কলকাতার .আঁভজাত পাড়ার 


4" শয়্তানদের উঁকিল-_সবগযল ক্ষেত্রেই 


তো একই চিন্র। একেই বুঝি ‘নব’ 
বলে? 


আঙ্জ এই নব বাব্সরা পরস্পরের কন্ঠ 


* পাকাঁড় ধারন আঁকাঁড় দংইজনা 


rt 


দুইজনে। গালি, বোমা, বারুদের 
_ ধোঁয়ায় আকাশবাতাস কালো, ঘাত- 
"ধের ছোরার ঝলসাঁন পথচারীকে 
সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। কথায় বলে 
পাপ তার িঅকেও 'রেহাই দেয় না? 
গণতন্র হত্যার পাপে কল্কিত ' 
নবকংগ্রেলের মাথার ওপরে বিচারের , 
- খড়গ উদ্যত। ব্দবংশ ধবংসের আগে । 
মৃঘলপর্ব সুর: হয়েছে। 


(রাজলোতক পর্যবেজন্) 


অই ভুষি নিয়ে কাশাবাবর 


তেজারাত হঠাৎ বন্ধ হল, অজয় 
মুখজ্যের জাম বিতরণের কাঁমাট 
উঠে গেল।. চাকরী দেবার নাম করে 
দলবঝ্যজির চুড়ান্ত হল, তব্দ বিচার" 
পাঁতদের টনক নড়ল না। তাদের গদ 
না নড়ালে বোধ হয় তাদের টনক 
নড়ে না; 'লিদ্ধার্থবাববর কংগ্রেসে 
এঁক্য 'ফাঁরয়ে এনেছেন বলে খুশী । 
খুশী হবার কারণ নেই। মনে করিয়ে 
দই বিধান নগরে স্বন্নং প্রধানমন্ত্রী 
আব্রত-লক্ষত্রীর পিঠে হাত ঝ্ালয়ে 
ছিলেন। লক্ষননীবাকুর পিঠে তখনও 
ধপ্রর়বাবর ছযারর ঘা দগদগ কর- 
ছিল। তারপরে অনেক ঘটেছেঃ 
ধনর্মল মিত, খবদ্খনাশ, বৈদ্যনাথ, 


'আত সম্প্রীত চণ্ডীপদ ত্র । ঘাতক- 
* দের মধ্যে কি কখনও আপোষ হর, 


না সে বোঝাপড়া টেকে? 


স্তাস্ ৮ 


বাইশ দফা লাভ, . 5 


উত্তরপ্রদেশ 


গদল্লশর . একাঁট কাগজে একাঁট 
ব্যঙ্গাঁন্র বোৌরয়েছে। মুখ্মন্তী 
শ্রিপাঠিজীকে চ্যাংদোলা করে দরজার 
ধদকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে৷ তার 
চেয়ারের একটা পা ভেঙ্গে পড়েছে, 


পায়ার না দেওয়া হয়েছে পি এ সি, 


দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন কেন্দ্রীয় 
স্বরাস্ট্র দণ্তরের প্রাীতমল্লী কে সি 
গল্ধ। 

কমলাপাঁত 'ত্রপা্ঠির অবস্থা তাই। 
দিল্লীর হুকুমে তাকে পদত্যাগ 
করতে হল । কমলাপাঁতর 
বিরোধী গোম্ঠীর অন্যতম নেতা 
শালিগ্রাম জয়সোয়াল বলোঁছুলেন 


শিপাত মাল্্সভার অন্ততঃ পনেরো, 


জন মন্ত্রীকে সরাতে হবে। এরা 


সবাই চোর দুনশীতপরায়ণ। ' 


িল্তু '্রপাঠিজী সং লোক পাবেন 
কোথায়? নব কংগ্রেসে সং িবেক- 
বান লোকের সংখ্যা তো আঙুল 
গোণা বায়। 

- গোলমালের আসল কারণ হচ্ছে 
বিধানসভার আসম নির্বাচন, অন্য- 
তম বিরোধী গোম্ঠণর নেতা শ্রীসংবে- 
দারা সং বলেছেন যে কমলাপাঁত 
পাতি মুখামল্লী থাকলে উত্তর 
প্রদেশ বিধানসভা 'নর্বাচনে কংগ্রেস 
চারশো পর্পচশটি আসনের মধ্যে 
একশো পাীচশের বেশী আসন 
পাবে না? উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে 


' যদি বিপর্যয় ঘটে তাহলে কেন্দ্রীয় 
, সরকারের স্থাঁযত্বও সমতোর ডগায় 


' ঝলবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের 
"মহা দুশ্চল্তা। মহান নেতী 


1 এখনও ঠিক করতে পারছেন না। 
i 


পাঁছয়ে দেওয়ার অস্ও তার হাতে 
রয়েছে। তাই 'কমলার্পাত পাতি 
এযং তার বিরোধী গোষ্ঠা দ: দলই 
দিল্লাতে ধরণা দিয়ে যাচ্ছেন। 
শেষপর্যন্ত বোধহয় জরুরী অবস্থা 
আর ঞানালিটিক্যাল {এণ্ড রিসার্চ 
উইংয়েরই ভরসা রাখতে হবে। তার 
আগে কিছুকালের জন্য রাষ্ট্রপ্গাতর 
শাসন। 


কেরুল 


এ্যানালাটক্যাল এন্ড ব্রিসাচ 
উইং ক কেরলেও হাত ব্াঁড়য়েছে 2 


" ও মাঁণপুরে। 





গধধানসভার আয়ন শেষ হবে উীন- 


শশো প'চাত্তর সালে। চয়াত্তরে 
নির্বাচন হবে উত্তর প্রদেশ ডীঁড়ষ্যা 
অবশ্য আদপেই যাঁদ 
হয়। কোয়ালশনের  শাঁরকদের 
কারো কারো মধ্যে কথাবার্তা, মুখ- 
দেখাদোখ বন্ধ। আঁঝিমাঁথ (চোর) 
অচ্যত মেনন শাঁসিয়ে রেখেছেন তার 
মান্মসভার পতন হলে বিকল্প 
চাল্ন্িসভা গড়তে দেওয়া [হবে না। 
রাষ্ট্রপাঁতর শাসন কায়েম করা হবে৷ 
তাই শাঁরকেরা এখনই মীল্সভা 
ভেঙ্গে দেবার সাহস পাচ্ছে না! 
কিল্তু কেরলের সাধারণ ম্মানুষের 
কাছে অচ্যুত মেনন মীল্মসভার কোন 
ইজ্জত নেই। পারুভুর নির্বাচনে 
তার প্রমাণ মিলেছে । আরো মিলবে । 

মনশ্লিম লীগ, কেরল (কধগ্রেস 
এখনই স পি আই এম-এর সঙ্গে 


কেরলের কংগ্রেস! স্বরাস্ট্রমন্ত্রী পংলশ কোয়ালশন করে যু্তফ্ুন্ট মল্ত্িসভ' 


দপ্তরে একট রিসার্চ উইং খলছেন 


বলে জানা গেছে। পশ্চিমবঙ্গের 
মত কেরলেও খ:নসন্দাস সুরু করা 
হয়েছে! আঝকোড ব্বাঘবনের হতা 
তার একটি প্রমাণ। তারপরেও 
কয়েকাট রাজনৌতক হত্যা কেরলে 
সংঘাঁটত হয়েছে। 

আযুও ক্ষীণসন্লে ঝকুলছে। বত'মান 


গড়তে চায়। কিন্তু সি পি আই এম 
রাজী নয়! সি দপ আই এম নেতা 
ই এম এস নাম্াদারপাদ বলেছেন 
মুশ্লিম লীগ ও কেরল কংগ্রেসের 
সঙ্গে তাদের নীতির মিল নেই। এক- 
মাত সমমতাবলম্বী পল্গর্ণাল নিয়েই 
তারা ফ্রন্ট গড়তে চান। সবধাবাদী 
এঁক্য নয়, নশীতগত এঁক্য চাই। 


অন্ধপ্রদেশ 


দুশো 'সাতাশিটি বিধানসভা 
আসনের মধ্যে দশো উাঁনশাঁট আসন 
লাভ 'করেও অল্পে কংগ্রেসী মালতি 
সভা টিকলো না। অন্ধ্র ও তেলে- 
্গানা অণ্যলের 'বাচ্ছন্বতাকামীরা 
কংগ্রেসী মান্িসভাকে ?টকতে দেয়ান। 
এমন ক এখন প্রদেশ কংগ্রেস কাঁম- 
টিরও আঁস্তত্ব নেই। অল্প দেশই 
একমাত্র রাজ্য যেখানে কোন প্রদেশ 
কংগ্রেস কামাট নেই। এড হক কাঁম- 
টিও নেই। যা আছে তার নাম হাই 
পাওয়ার কাঁমাট। কাঁমটির কন- 
ভেনার হলেন এ আই ' সি সির 
অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীচন্দ্রাজৎ 
যাদব । 

অন্ধের কংগ্রেস এম পি শ্রীরাজ; 
সখেদে বলেছেন অন্যের কংগ্রেস 
নেই প্রদেশ কংগ্রেস নেই, {বিধানসভা 
নেই, মাল্মিসভা নেই। 

একেই বলে সংখ্যাধক্য সত্বেও 
স্থারত্বহীনভা। কংগ্রেসদল স্থায়ী 
সরকার গঠন করতে পাকে না। বিরাট 
সংখ্যাগারষ্ঠতা পেলেও না! অন্ধ 
তা প্রমাণ করেছে? অন্যান্য রাজ্যেও 
তা প্রমাণত হচ্ছে! 





কলকাতা বিশ্ববিালয়ে তাব্র অর্থসংকট 


পা 


ছি 


কলকাতা ধিশ্বাবদ্যালর এখন 
তীব্র অর্থসংকটে ভুগছে। এই সংকট 
এত তীর যে, আঁবলম্বে কোন বৃহ- 
স্তর উদ্যোগ গৃহীত না হলে বিশ্ব- 
বিদ্যালা্ঁয়র কাজকর্ম ধরে ধারে 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 
{বশ্বাবদ্যালয়ের অর্থাবষয়ক সহ- 
উপাচার্য শ্রীঅম্লান দত্তের সঙ্গে 
যোগাযোগ করা হলে তান জানান, 
এই সংকট শ্রাণের জন্য প্রতিবছর এক 
কোট 'পপচশ লক্ষ 'টাকার সরকার 
অন্দান প্রয়োজন। 

দর্ঘীদন ধরেই কলকাতা 'বশ্ব- 
বিদ্যালয় ঘাটাত বাজেটে চলেছে। 
শ্রীদত্ত কলেন, উানশশো চোঁষাটু- 
পয়ষটি সাল থেকেই ঘাটাত লক্ষ্য 
করা যায়। কারণ ওঁ বছরই রাজ্য 
সরকার শ্রামক কর্মচারীদের জন্য 
বার্ধত হারে মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা 
করেন। তার ফলে িশবাবদ্যালয়র 
ব্যয় ভার বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে 
এখন কেবলমাত্র শ্রমিক কর্মচারীদের 
বেতন দিতেই কতৃপিক্ষকে 'হিম্মাসম 
খেতে হচ্ছে। 
শ্রীমক-কর্মচারীদের বেতন বদ্ধ 
পেয়েছে এবং তা ন্যা়সংগত। কিন্তু 
এ সময়ের মধ্যে শবশ্ববিদ্যালয়েন 


(দের সংবাদদাতা) 


যায় নি। আর সরকারও তার অন" 
দান বাঁদ্ধ করোন। 

শ্রীদত্ত বলেন, 'বিশ্বাবদ্যালয়ের 
আয়ের উৎস দুটি ঃ মাস মাইনে আর 
পরীক্ষার ফি। গত 'ন্রশ বছরে 
পরীক্ষার ফি কছ: বেড়েছে। 'কল্তু 
ছাত্রদের মাঁসক বেতন অপাঁরবার্ততই 
রয়ে গেছে। ফলে ব্যয়ের পাঁরাঁধ 
অনুপাতে . বাঁড়োন। 

সহ-উপাচার্ধ বলেন, গত ৯৯৫১৯ 
সাল ' থেকে রাজ্য সরকারের অন্দ- 
দানের পরিমাণও বাড়োন। এ সময় 
সরকারী সাহায্য আসতো ষোল লক্ষ 
টাকা। আর এঁ সময় ম্যাটট্রকুলেশন; 
পর্ব (বিশ্বাবদ্যালয় (থেকে পর্ষ- 
দের হাতে চলে যাবার 'র্ব্রা তার 
আয় কিছুটা কমে। এটা প্দাঁষয়ে 
দেবার জন্য সরকার পাঁচ লক্ষ বাহান্ন 
হাজার টাকা সাহায্য বাঁড়য়ে দেন। 
এই নিয়ে সেই সময় থেকে এখনও 
পর্যন্ত আমরা একুশ লক্ষ ' বাহান্ন 
হাজার টাকার বাঁর্ষক 'ঁবাঁধবদ্ধ অন 
দান পেয়ে আর্সাছ। 

প্রীদত্ত বলেন, তারপর থেকে কর্ম 
চারশদের বেতন বেড়েছে, 'জানিস- 
পত্রের দাম বহ-গণ বেড়েছে, নকন্তু 


আয়ের কোন নতুন উৎস খুজে পাওয়া আমাদের বাঁধবদ্ধ সাহায্যের পাঁর- 


মাণ বৃদ্ধি পায়নি। তঞ্চে এই সময়ের 
মধ্যে এড হক সাহায্য বেশ ছটা 
বেড়েছে। তার পরিমাণ এখন প্রার 
এক কোটি টাকা। 


তান জানান সংকট মোচনের জন্য 
বিধিবদ্ধ এড হক এবং ইউ জি সি 
ল্যাপসঞ্ড্‌ গ্রচন্টস মিলিয়ে এখন 
মোট এক কোটা পণচশ লক্ষ টাকা 


প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের কাছে 
দিমববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এই দাবী 
রেখেছেন। তকে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য 
কোনও. সরকার মুখপান্নর এখনও 
এব্যাপারে হ্যাঁনা কিছুই বলেন 'নি। 
শ্রীদত্ত জানান, বিশ্বাঁব্দ্যালয়ে গবেষণ। 
উন্নত করা, গ্রন্থাগার বাঁক্ষপাগার 
প্রসারিত করার চেয়ে প্রশাসন চালাতেই 
এখন ব্যয় হচ্ছে অনেক বেশ টাকা। 
ফলে অন্যান্য দিক কিছুটা অবহোলি- 
তই হচ্ছে বলা যায়। এঁদকে আমা- 
দের ক্ষমতা সীমিত। কারণ আমাদের 
আয় আস্থাতস্থাপক, কিল্তু বায় 
'স্থাঁতস্বাপক। শবশ্বাবিদ্যালয় মঞ্জঃরী 
কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার 
আমাদের যে টাকা দেন তা তো এ 
কাজে লাগানো যায় না। তাই আমা- 
দের রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকতে হয় 


প্ৰ পি ত 


কলকাতায় কৃষক, নেতা আটক 


*“ গত সাতাশে মে কলকাতা 
পলিশ প্রখ্যাত নকশাল নেতা জঙ্গল 
সাঁওতালকে দাঁজণলং জেল থেকে 
কলকাতায় নিয়ে এসেছে এবং 
স্পেশ্যাল ব্রাণ্চ তাঁকে কলকাতার 
একটি মামলায় জাড়িয়ে পালিশ 


হেফাজতে রেখেছে। 
জঙ্গল সাঁওতালকে - সত্তর 
সালের এগারোই আগস্ট গ্রেপ্তার 


করার প্র প্রথমে চংয়ান্ন ধারায় আটক 
করে পরে পুলিশ পশ্চিম দিনাজ- 
পর জেলার ইসলামপুর কোর্টে একাটি 
ঘাঁড় চার (ঘোঁড়াট অবশ্য তাঁর 
নিজের) মামলা দেয়। এতাঁদন শ্রীসাঁও- 
চ্টারর মামলায় দাঁজনলং জেলে 
আটক ছিলেন। সম্প্রাত শ্রীসাঁওতাল 
উক্ত ঘাঁড় চারি মামলায় নকশাল 
নেতা শ্রীকান্; সান্যালকে তাঁর পক্ষে 
সাক্ষী মানেন, সঙ্গে সঙ্গে এ মাম- 
লার তাঁকে জাঁমন "দিয়ে দেওয়া হয়। 
সমগ্র দাঁজশীলং' ও পাঁশ্চম দনাজ- 
পুর জেলায় তাঁর নামে মিথ্যা মামলা 
রূজ; করার জন্য প্নীলশের পক্ষে 
কোন লাক্ষণ সংগ্রহ করা সম্ভব না 
হওয়ায় এখন 'মথ্যা মামলা তৈরীর 


ওস্তাদ পাণ্ডা কলকাতা পুলিশের 
স্পেশ্যাল ব্রাণ্ডের হাতে তাঁকে দ'পে 
দেওয়া হয়েছে। 

জঙ্গল সাঁওতালের নিজ হাতে 


ছাওয়া দৌচালা পর্ণকুঁটিরথানি অনেক. 


আগেই পুলিশ ধুলোয়, 'মাশয়ে 
দিয়েছে। তাঁর স্মী ও সাত ক্ছরের 
শিশুপ্র কিছাদন গাছ তলায় বাস 
করে এখন রাস্তার ধারে চালা বেধে 
আছেন এবং রাস্তায় কুঁলাগার করে 
পেট চালাচ্ছেন। প্লশের হুকুমে 
চা-মালক ও জোতদাররা ' তাঁদের 
অস্থায়ী চা-শ্রামক বা ক্ষেত মজুরের 
কাজ (যা তাঁরা আগে করতেন) 
দিচ্ছেন 'না।' 

নকশালকাঁড়র কৃষকদের পৃপ্িয় 
নেতা জঙ্গল সাঁওতালকে প্রায় £িন' 
বছর বিনা বিচারে আটক রাখার পর 
কলকাতার প্দীলশ হেফাজতে নিয়ে 


পরীক্ষার্থীকে ভীতি প্রদর্শন 


আমি গত নয়ই ও দশই মে 


থেকে আমি চলে আসতে পাঁর। 


“ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব এগজা- আমার অবাক লাগল, সকলে কিভাবে 
' 'িমনেশন ফর আ্যাডাঁমশন টু ইঞ্জ- দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে দেখল। 'সাভল 
নীয়ারিং ডিগ্রী কলেজেস্‌” পরাক্ষা শঁড়পার্টমেন্টের কয়েকজন অধ্যাপককে 


দিই । 
সিভিল 'ডপাটমেন্টের তলায় আমার 
সগট পড়ে। নয় তারিথে প্রথম পরাঁক্ষা 
ছিল অৎ্কু। প্রশ্নপত্র পেয়ে সবে 
অঙ্ক করতে শর; করোছি, একটি 
অচেনা ছেলে আমার' কাছে উঠে 
এসে বললে, “যা করছিম দে”। তুই 
তোকারিতে অবাক হয়েছিলাম । 
কিন্তু তার চেহারা ও আচার আচ- 
রণে 'শাক্কিত হয়ে বললাম “দিচ্ছি” 
পরে ধরা পড়ল ছেলেটার সখট অন্য 


ঘরে এবং তাকে সাঁরয়ে দেওয়া হল। . 


পরের দিন টিফিনের সময় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ভেতরে আমরা কয়েকজন 
বন্ধু যখন দাঁড়য়ে কথা বলছিলাম 
সেই সময় আগের দিনের (ছেলেটা 
আমার নাম ঠিকানা ও অন্যান্য িষরে 
নানা প্রশ্ন করতে থাকে। তার পেছনে 
চার পাঁচ জন ছেলে দাঁড়য়োছল। 
আম তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই 
না। ছেলেটি অশ্লশল ভাষা প্রয়োগ 
করে এবং বলে ষে, উত্তর না দিলে 
দেখে নেবে॥ এতে আম হকচাকয়ে 
যাই এবং নাম ঠিকানা বলতে বাধ্য 
হ্ই। ছেলোটি আবার 
অশ্লগল ভাষা প্রয়োগ করে। অতঃ- 
পর সকলে মিলে আমায় আরুমণ 
করে। আমার বন্ধুরা প্রতিবাদ করতে 
গিয়ে বাধা পায়। তখন আম বলি 
“বনা কারণে তোমরা আমায় গারছ 
কেন?” শেষে কোন রকমে সেখান 


যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ে ঘটনাটি বললে তাঁরা উপদেশ দিলেন 


এ 'নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না কারি। 
ছেলেগুলোর আক্রমণে আমি বেশ 
আহত হই। ফলে পরকতশী কোঁমজ্ট্রী 
পরীক্ষা আমি ভালভাবে 'দতে 
পারিনি। যন্ম্ণা ও ব্যথায় আম 
দূীদন শয্যাশায়ী ছিলাম । 
আমরা ক এখন, না্বঘেন পরা 
ক্ষাও 'দতে পারব না? 
জনৈক পরণক্ষার্থন 
কলকাতা 


সংগীতরসিকদের 
প্রতারণ! 


গত মে মাসের আট, নয়, দশ 
ও বারো তারিখে কলামাল্দরে সংর- 
মণ্ডল আয়োজিত এক উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। 
শেষ হয়ে গেল বললে ভুল বলা 
হবে। ব্যবস্থাপকরা কল্তু কখনোই 
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন 
{ন। 

বারো তাঁরখে ছিল সারারাত- 
ব্যাপা অন্জ্ঠান। 'ভ জি যোগ, 
প্রমখের অনুষ্ঠানের পর শ্রোতারা 
অধার আগ্রহে অপেক্ষা করছেন 
অন্ঠানের অন্যতম শ্রেম্ঠ আকর্ষণ 
নিখিল, বন্য্োপাধ্যায়ের সেতার 
শোনার জন্য। অনেকক্ষণ কেটে গেল 


ব্বস্থাপকদের পক্ষ থেকে কোন 
ঘোষণা নেই। অনেক চে'চামোঁচতেই 
ব্যবস্থাপকরা আখ না খোল্াতে 
শ্রোতারা স্টেজে উঠে গ্রনরমে গিয়ে 
দেখতে পান যে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও তবলাবাদক শংকর ঘোষ ব্যাজার 
মুখে বসে আছেন: কোন ব্যাবস্থা 
পকেরই 'টিকিটি দেখতে পাওয়া গেল 
না। নাখলবাবুরা বললেন যে ব্যব- 
দেন নি। তান অন্দচ্ঠান স্থলে উপ- 
স্থিত হয়ে কোন ব্যবস্থাপককেই 
দেখতে পান 'নি। ফলে সারারাত যে- 
সব শ্রোতারা অধর আগ্রহে নিখিল- 
বাঝুর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন 
তাদের ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে 
হয়। 

' দুরকম খবর পাওয়া গেল। 
কেউ বললেন যে, এফ সাঁজন' 
হবার জন্য অনষ্ঠানে টাকা না কি 


বেশী, ওঠে নি। তাই 'নাঁখলবাবুকে , 
টাকা না দিয়ে ও লাগত হবার ভয়ে 


শ্রোতাদের না জানিয়েই ব্যবস্থাপকরা 


পালিয়ে ফন। আবার কেউ বললেন 


যে এ না ক একাঁট ীনভে'জাল 
চারি) প্রসূন ' বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 
ব্যাবস্থাপকদের অন্যতম৷ প্রসূনবাবু 
ক বলেন? সঞ্জখতরাঁসক শ্রোতাদের 
সঙ্গত ব্যবসায়ীদের কাছে আর 
কতাঁদন এইভাবে ঠকতে হবে? 
কন্ঠাশল্প ওল্তাদ মন্যাওয়ার আলণ 
খানের নাম ঘোষণা করা হয়োছিল। 
দিই তিনিও হাহ 
ত্রতশন্দ্র দত্ত 


আকাশবাণীতে 


বল দপ্তরে জমা দিয়েছিলেন ।॥ পরে 
অন্য একটি 'চাঁঠতে তাঁর প্রাপ্য টাকা 


- তান চেয়োছলেন এবং এও বলে- 


ছিলেন যাঁদ বিলগ্াল সম্বন্ধে 
কতৃপক্ষের যাঁদ কোন সন্দেহ থাকে 
তাহলে যেন সেগনীল 'মা্নাষ্টী অব 
হেলথ সাভ'সে পাঠানো হয়। কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত 'বিলগ্যাঁদ 
পাশ করেন ন অথবা হেলথ সার্ভ- 
সেও পাঠাননি। বর্তমানে তাঁর মা 
গুরুতর অসুস্থ। 
এবার দেখুন অন্য একাট চত! 
চিকিৎসা সংক্রান্ত বাঁধ অননসারে 
গেজেটেড আঁফসারের 'নিজেপ্। বা 
পারবারের কারো চিকিৎসা করাতে 
হলে প্রোসডেল্সী সার্জেনকে দেখাতে 
হবে। কিন্তু এই আঁফসের 'রজিও- 
নাল ইঞ্জিনীয়ার মাতাজ্গে সাহেব বে- 
আইনীভাবে তাঁর জানা ' একজন 
সাধারণ ডান্তারকে দিয়ে চিকিৎসা 
কারয়ে অনবরত ‘বল করে যাচ্ছেন। 
একবার একজন সাধারণ কর্মচারী এ 
ব্যাপারে আপাতত করায় কতৃপক্ষ 
তাঁকে বদলী করার হুমকী দেন। 
জনৈচ্চ কর্মচারী 
, কলকাতা 


. দপধি ॥ শক্ষবার ১৫ই জুন ১৯৭৩ 


আখি MHA 


অটোমেশন চালু করার বড়যন্র / 


১ (দ্পশের পর্যবেক্ষক) নের জন্য বিদেশ তেল কোম্পানধ- 
বাঁভম অফিসে কারখানায় অটো- গলতে যখন ছাঁটাই শুরু হঙ্গোছল, 

মেশন অর্থাৎ বৈদাতক কমাঁপউটার . তখন সরকার কোন কার্যকরী ভীম- 

বা স্বয়ংক্রিয় যন্ চাল; করার ব্যাপারে কাই গ্রহণ করে 'নি। 

নব পর্যায়ে তোড়জোড় চলছে। বেশ অনুরূপভাবে পাশ্চিমবঞ্চের "বান 





৷ পোষকতায় ‘বাভিন্ন প্রাতম্পরনের "এক লক্ষের মতো শ্রামক ছাঁটাই করা 


মালিক গোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টা! হয়েছেঃ গত ১৯৯৭২ সালে পাট- 
এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট, মহলে তর্ক শিল্পের কর্মপদ্ধীত সংক্ষেপণকরণ 


.মীবতর্ক প্রাতবাদ প্রাতরোধ কম এবং আধ্নকখীকরণের জন্য আবার 


হয়ান। অ: সত্বেও কোন কোন পক্গ্াটর হাজার কর্মশকে ছাঁটাই 


' প্রতিষ্ঠানে কমাঁপউটার চালন করা করা হয়েছে। কলকার্জয় । আঁফুস 


ঠেকানো যায়নি। '* পাড়ার বিভিন্ন নানার আঁফস- 
মালিকরা বা বাভিন্ন প্রাতষ্ঠানের .. গলিতে, উনিশশো : আটাম্ন সাল 
কতৃপক্ষ কমপিউটার 'চাল; করার, থেকেই” নতুন' কমশী নিয়োগের সংখ্যা 


- সময় কর্মীদের স্তোকবাক্য, "দলে, প্রীত বছরে" আন:পাঁতিক হারে কমে, 
. থাকেন এই বলে যে, এর ফলে কোন [গেছে। 


কর্মীকে তো ছাঁটাই করা হবেই না," এ ব্যাপারে সম্প্রাত 'সটর 
উপরন্তু নতুন কর্ম নিয়োগও অব্যা- (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা) পক্ষ থেকে 
হত থাকবে! মালিকের উদ্দেশ্য এক- শ্রম দক্টরের ভারপ্রাপ্ত সচীবের 
বার সিদ্ধ হলে, পরে সেই উদ্দেশ্য. কাছে প্রোরত অটোমেশন কাঁমাঁটর 
থেকে ‘তাদের 'িচ্যত করা শক্ত । .পরপোর্টে বলা হয়েছে, যেদেশে 
কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে অনেক- ' বেকারের সংখ্যা গণনার উধেব সেদেশে 
বারই দঢতার সঞ্গে ঘোষণা করেছেন. সরকারের উচিত আইন ' করে কম- 
বে, কমপিউটার প্রয়োগের জন্য কোন ? র্‌ ০৪ 

আঁফিস কিংবা কারখানার তরফ থেকে পিউটার প্রয়োগ বন্ধ করা এবং যান 
ছাঁটাই বরদাস্ত করা হবে না। কার্য এরফলে কর্মহীন তাদের কাজে 
ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো। অটোমেশ-. ডি 


পুস্তক ' ব্যবসায়ী সমিতির জয় ly 


পাশ 


বিভিন্ন পুস্তক প্রতিষ্ঠানের 
কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত নিম্নতম 


দাবির [ভার্জুতে সপ্তম লেন্ুর ট্রাই- 


বুনালে ষে মামলা চলাছল, তার 
রায় পররোপদীর মালিক গোম্ঠীর 


কালীন সুযোগ স্াব্ধা প্রভাতি 
নিদিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এখন 


পাঁশ্চমবঙ্গ পুস্তক ব্যবসায়ী কর্ম- 


চারী সামাতির দ্বিতীয় পর্যায়ের 
আন্দোলন হল ই্রীইবনালের এই 
রাষকে প্রত্যেকটি পুস্তক ব্যবসায়ী 
প্রীতষ্ঠানে চাল: করা। 


সম্প্রীতি অনুষ্ঠিত সামিতর 
দ্যাবংশ বার্ধক সম্মেলনে উত্ত 
দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনাঁটর 
ওপর বিশেষ গণরদ্থ দেওয়া হয়েছে। 
প্রধান বন্তা আনল দাসচৌধ্রণী 
বলেন £ কলেজ স্ট্রীট পাড়ার দশো ' 


একাটি পরদতক, ব্যবসায় প্রাঁতজ্ঠানে 
' এবং সর্বত্র ট্রাইবননালের সিদ্ধান্ত 
'আবলম্বে চাল; করতে হবে। অনেক 


প্রাতষ্ঠানের মালিকই হয়তো এই 
বায়কে কার্যকরী করতে অস্বশকার-- 


করতে পারেন বা নানারকম অপ” 


কৌঁশল 'অবলম্বন করতে পারেন, 
সেক্ষেত্রে এক্যবদ্ধ সংগ্রামই একগাত 
পথ। 


লোকরঞ্জন শাখা এবং রাক্রমন্রী 


খুবই হাস্যকর মনে হাঁচ্ছল, 
যখন গত সাতাশে মে রাব্বার 


ছিলেন। সেই ভগীত প্রদর্শক দৌরা- 
আকার “সম্ভ্রান্ত” 'ব্যান্তাটি সেদিন 


সন্ধ্যায় রবীন্দরসদনে রাম্টরল্ল্ী সবব্রত অন্যহ্ঠানৈ সভাপাঁতর আসন অল- 


মুখোপাধ্যায় অতাঁত দিনের মঞ্চ 


শিল্পীদের লোকরঞ্জন শাখার উৎ- 


সবে অক্বর্ধনা দিচ্ছিলেন। মনে 
পড়ে যাচ্ছিল তারই ছু অতীত 
দিনের কীর্তি কাহিনীর কথা । 


ক্কৃত করে একালের নায়ক উত্তম- 
কুমারের পাশে নায়কোচিত ঢঙে 
বসেছিলেন। আর রবীন্দুসদন মঞ্চেষ, 
বাইরে লোকরঞ্জন শাখা থেকে সম্প্রাত 
বরখাস্ত হওয়া পাঁচ জন ন 


সকলেরই মনে আছে, ক্ষমতায় আসার দ্‌ঢ়কন্ঠে আওয়াজ তুলছিলেন £+ 


সঙ্গে সঙ্গে সংব্রতবাবু লোরুরঞ্জন 
শাখার আঁফসে গিয়ে নাট্যকমশিদের 
ি জবনাভারে ভা পদ্ধতি বর 


£ 


কনা প্রথার সুযোগে আভিনেতা- 
দের বরখাস্ত করে 'নাট্যোৎসবের এ 
প্রহসন কেন? 


“বাহিনীর সঙ্গে 


দর্পণ || শক্ষবার ১৫ই জুন ১১৭৩ 


ট্রেনে সশন্র বিদ্রোহের রুত্রী সমীক্ষা : 


লখনৌ £ প্রয় এক সপ্তাহব্যাপশ 
সারা রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ দমন যন্ত্র সেনা- 
রাজ্যের সশস্ত্র 
প্ীলশ বাহনীর মুখোমাঁথ সংগ্রাম 
'নঃসংশয়ে এমন এক ঘটনা বা শাসক 
শ্ৰেণীকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে । এই 
আতঙ্কের প্রকাশ দেখা গেল যখন 
রাজ্য সরকারের আমলাতল্ঘ" পম্ট 
শপ এ সর নিচের তলায় বিদ্রোহের 
সূচনা পাওয়া যেতেই ্রিপাঠী মাল্ম- 
মণ্ডল সেনাবাহিনী তলব করেন 
এবং মাত্রাধিক শান্ত প্রয়োগের ছাড়পত্র 
দেন। 

এগারোই মে তাঁরখে গণ্ডগোলের 
সূতরপাত। ব্হাাঁদন থেকেই সশস্ত 
পরলশ কনস্টেবলদের মধ্যে চাপা 
ধবন্ষেনভের গুঞ্জন শোনা যাঁচ্ছল-_ 
কর্মচারী পাঁরষদ গঠনের ঘটনা কিছ 
নতুন ছিল না, মার্চ মাসেই তার 
রোঁজস্ট্রী হয়! রাজ্য পলিশ কর্তৃপক্ষ 
পাল্টা, চাল 'হসেবে নন-গেজেটেড 
পলিশ কর্মচারীদের এক বশংবদ 
সংগঠন তৈরশ করেও কোন সমাবিধে 
করতে পারে নি। পি এ সির মাঝে 
ক্রমশঃ চেতনা বাড়ছিল বাস্তব অব- 
স্থার  পরিপ্রোক্ষতে, প্রকৃত আঁভি- 
যোগের 'র্জাত্ততে। 

আলাগড়, বারাণসপ, িরোজা- 
বাদ, হাপদর, কানপর এবং আরও 
অনেক জায়গায় সংখ্যালঘ্ম সম্প্র- 
দায়ের ভাত শনধাতত অথচ 
বিক্ষুব্ধ মানষের ওপর, শ্রমিক, 
ভূমিহীন খেত মজুর, ছাত্র প্রভূত 
সমাজের আন্দোলিত শ্রেণী ও 
গোচ্ঠীদের বিরুদ্ধে পি এ সি বাহি- 
নাকে বারবার প্রয়োগ অধুনা কালের 
শিক্ষিত য্বশ্রেণী থেকে আসা কন- 
ম্টেলদের ভাল লাগবার কথা নয়৷ 
প্রীতরোধ দানা বাঁধাছল পদীলশ 
আঁফিসারদের এমনি জন-আলন্দোলন- 
বিরোধা হুকুম চালানর 'বরুদ্ধে। 
বিক্ষোভ তুঙ্গে উঠলো, যখন পি এ 
সির নিম্নস্তরায় জওয়ানদের কাঁধে 
লখনৌ 'বশ্বাবদ্যালয়ের ভাইস- 
চ্যান্সেলর শ্লীগোপাল ব্রপাঠী এবং 
কিছুসংখ্যক শিক্ষক ও পরক্ষা- 


 নিয়ল্্ণকারীর আঁববেচনার দরুণ 


বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও পরণক্ষার্থীদেব ওপর 
শাস্তমূলক খবদ্শারীর দায় চাপানো 
হয়। 

প্রায় প্রাত বছরই পরাক্ষার সময় 
ছাত্রদের মধ্যে একাংশ পরীক্ষার 
ব্যাপার নিয়ে কারণে-অকারণে বিক্ষুব্ধ 
হয়ে ওঠে! এবারকার ছাত্র আন্দোলন 
স্বতন্্। এলাহাবাদ বারাণসশী শবশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ঝড় লখনৌ বিশ্বাবদ্যা- 
লয়েও প্রতধ্বানত হয়। স্থার্নীয় 
কারণ আলাদা আলাদা হলেও ছান্র- 
দের নালিশের মুল সুর এক, এবং 


তো হল--(এক) ছাত্রদের সাংগঠানক 


স্বাতন্য্য খর্ব করা চলবে না; দেই) 
বিশবাবিদ্যালয়ের অধ্যায়নগত জীবনের 
ঘবায়ত্রশাসনাধিকার কর্তৃপক্ষ কেড়ে 
নিতে পারবে না। কিল্তু গজেন্দুগাদকর 
সাঁমৃতির সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের আলাঁগড় দিশ্বাবদালয় 


সংশোধনী আইন (১৯৭২) পাশ 
করার জেদকে ধন্যবাদ, লখনৌ বিশব- 
বিদ্যালয়ের হোমরা-চোমরারা ছাত্র 
ক্ষোভের আসল বন্তব্কে পশীল- 
শের বাড়া প্দীলশী দা্টভঙ্গশ 'নয়ে 
দেখতে লাগলেন। কেবল তাই নয়, 
প্রচারকৌশলের অহেতুক প্রয়োগে 
প্রমাণ, করবার চেষ্টায় রত হলেন 
পাবালককে দেখাতে যে, আন্দোলন" 
কারী ছাত্ররা শুধ লণ্ডভণ্ড করতে 
জানে, আগুন লাগায়, সমার্জীবরোধা 
কাজ করে। 

বাঁইরে থেকে আমদানী করা 
সমাজাবরোধীরা রাজ্য প্রশাসনের 
সগৃপ্ত রাজনীতজ্ঞ আমলাদের 
(পালিটিসিয়ান বুরোক্র্যাট) প্রসাদে 
ছাত্রদের মধ্যে অন্প্রবেশ করতে 
সক্ষম হয় এবং একুশ তারিখের 
পূর্বেই অবাঁ্কৃত ঘটনা ঘটায়, এংং' 
এইভাবে আইন-শঙ্খলাবাজ কর্তৃপক্ষ 
ইউাঁনভাসশটর জাবনধারায় হস্ত- 
ক্ষেপের যে বাহানা খুজাছল, তা 
জয়ে দেয়। কিন্তু এমানি অপ্রিয় 
কাজের ভার বহন করতে *প এ সর 
কনম্টেবলরা ক্রমশঃই আঁনচ্ছুক হয়ে 
ওঠে এবং তার অভিপ্রকাশ ঘটে 
কর্মচারী পাঁরষদের সুসংগঠিত ও 
সমবেত দাবী প্রকাশের মাধ্যমে। 
আইজ মহোদয়, এবং পি এ সির 
কম্যান্ডাল্ট গোড়ায় ভেকধারী সহন- 
শীল থাকলেও পরে খড়গ হস্ত হয়ে 
ওঠেন। 


অজানা থাকোন। বাইরের জগং 
অর্থাৎ বিভাগণয় ডাঁসাপ্লন বা 
রুলস-এর বাইরেও যে আইনের 
রাজ্য আছে যেখানে ন্যায় স্ীবচার 
ও সমতাবোধ পাওয়া সম্ভব, তা 
পি এসি বাহনীর জওয়ানদের মত 
হাড়ে হাড়ে টের খুব কম পাঁজ- 
শই পেয়েছে? কারণ বাহ্য। জনতার 
বাজন স্তরের আন্দোলন এবং' সময়- 
বিশেষে সংগ্রামী প্রদশর্নৈর মোকা- 
হেলা করতে ও দণ্ডদমনের হাতিয়ার 
গহসেবে প্রত্যক্ষভাবে মুখোমুখি হতে 
হয়েছে এই পি এ স জওয়ানদের- 
কেই। জনার্দনরূপীী জনতার সমাজ" 
শান্তর পরিচয় বারবার পাবার 
ফলেই পি এ *সর মধ্যেই রাজনোতিক 
চেতনার বিস্তার সর্বাধিক । 

এ প্রসঙশে আর একাঁট কথা 


উঠেছে। স্থানীয় গোয়েন্দা প্ণীলশ 
নাক পি এস জওয়ানদের সঙ 
ষড়যন্র করোছল এবং লখনৌ 
গবশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ব 
হশন গোম্জীদের গোপনে সংবাদ 
দয়ে সাহায্যও নাক করেছে। কথাটা 
আধাশক সত্য, যাঁদও ছান্র্দেরকে 
পেট্রল সরবরাহ করার আষাটে গল্প 
(আমলাকুলের শীর্ষস্থানীয় মগজ্- 
প্রসৃত) সত্য হতেই পারেনা । লখনো 
{বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকাপাঁক ভাবে অধ্য- 
য়ুনরত বড়লোক ধোঁনক-বাঁণক বহু- 
বেতাঁনক সমাজের মাথাওয়ালা)- 
দের পোলাপান কিছু আছে, পেট্রল 


রমাগ্রমার্দ মল্লিক 


এবং নৈরাজ্যকারী কাজের মালমশলা 


কেনার পয়সা যাদের অঢেল। এদের 
মধ্যে নেতাঁগার করেন যেমন মুখ্য- 
মন্ত্র ছেলে মায়াপাত পাঠ, 
তেমাঁন করে কংগ্রেসের বিরোধী 
গোম্ঠী এবং অন্যান্য কায়েমী 
স্বার্থের ধ্বজাধারীরা । 

পি এ সি দমন এখন সমাপ্ত । 
[মরজাপদরে, ' এলাহাবাদে, কিছু রাম- 
নগর এবং কানপুরে সামান্য ছোট- 
খাট (লাইনে প্রত্যাবর্তন করতে 
টালবাহানা, ডিউটি দতে অনিচ্ছা) 
ছাড়া এখন বলতে গেলে “যদদ্ধমোচ্প” 
শান্ত? গ্রেপ্তার সংখ্যার বহর এবং 
অন:পাত থেকে বোঝা যায়, কোন 
বিভাগের কর্মচারী কত গভীরভাবে 
এই পুলিশ বিদ্রোহে জাঁড়য়ে পড়ে-, 
‘ছল । প্রায় পৌনেীতন্শো গ্রেপ্তার 
হয়েছে পি এ সর জওয়ান, একশোর 
কাছাকাছি রাজ) পুলিশের সাধারণ 
কর্মচারী এবং লোক্যাল ইনটোলি- 
জেন্সের তেরো জন। সাধারণ নাগ- 
{রক যারা গ্রেপ্তার হয়েছে এ সম্পর্কে 
তাদের সংখ্যা নগণ্য । রাজ্য কর্মচারী 
সংগঠনের দুজন নেতৃস্থানীয় (যাদের 
মধ্যে সর্বত্র বিরাজমান পি এন 
সংকুল) কেবল গ্রেপ্তার হয়েছেন। 
প্রশ্ন ওঠে, উত্তর প্রদেশের সাধারণ 


- পারিক যখন প এ দিদের বিদ্রোহে 


এতই নিরাসন্ত ছিল, এমন কি রাজ- 
এলাকা মহানগরীতে . পপ এ দের ' 
দন্রস্্্করপ অভিযানে যখন রাত 
সাড়ে আটটার সময় আঁর্ম জওয়ান- 
দের অব্যর্থ মেশিনগান চালনার - 
ফলে কচকাটা হয়ে লুটিয়ে পড়ছিল 
পি এ সর অগ্রস্তৃত এবং প্রায় 
অস্ত্রহশীন জওয়ানরা (কেননা অস্ত্র- 
শস্ত অস্ত্রাগারেই বন্ধ অবস্থায় রক্ষা 
করাছল ওদের কোয়ার্টার, গার্ডের 
সাল্লশরা, খুলে বের করা বা ব্যবহার 
করার কজ্পনাই ছিল না,) এবং সে 
সময় জনসাধারণ পি এ দির সঙ্গে 


$ শাক 


পরিণাম পরম বিপজ্জনক হতে 
পারে। জনগণের অংশাবশেষকে দীর্ঘ 
৯৮ এমন কি সশল্ম 

পথে উৎসাহত করার ' 


শর; হয়, পি এ SEN 8 লংগঠন- 
নকশালশ 'হদ্ববাদের অনপ্রবেশ গুলিকেও প্রতিক্রিয়ার প্রসার ঘটাতে 
সম্পর্কে? সাহায্য করবে। তাই কেন্দু এখনই 
এর কারণ দ্বাবিধ-_ (এক) কেন্দ্রের কমলাপাঁত {ত্রপাঠাকে বিদায় দিতে 
পক্ষে এই প্রথম গোয়েন্দাঁবভাগে চায় না, কেন্দ্র থেকে উত্তরপ্রদেশবাসণ 
অসংহাতি কেবল নয়, ভন্রমুখী, কেছিনো উচ্চস্তরের 

ভন্নলক্ষ্য প্রোরত কা্যধারার দ্বন্দ পাঠিয়ে মৃখ্যমল্মীর ডানা কেটে তার 
সম্পর্কে তথ্য হস্তগত হল। এর জায়গায় কার্যত আর একজন মুখ্য- 


পূর্বে কাশ্মীরে সেখানকার রাজাইন মল্তী বসাতে চায় যদিও ব্রিপাঠশজ? 


টেলিজেন্স (এবং কেন্দ্রীয় ইনটোল- নামেমান্র মুখ্যমল্গণি থেকে বাবেন। 
জেন্সের 'দ্বিধারা দেখা গিয়েছে, কিন্তু উত্তর প্রদেশে রাজনোৌতক হের- 
ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলে পরিগাঁণত ফেরের ব্যাপক ও আশ? সম্ভাবনা 
ইউ পর রাজধানীতে স্থানশষ রয়েছে। প্রোসিডেন্টের শাসন, শীনর- 
গোয়েন্দারা গুপ্ত তথ্য লেনদেনের পেক্ষ অনহসন্ধান দ্বারা সমগ্র ঘটনার 


ব্যাপারে সম্ভাব্য বিদ্রোহশদের সাহাষা 


, করেছে এবং ভাঁবষ্যতে করতে পারে, 


এমাঁন পাঁরাস্থাত ও .সম্ভাবনা 
কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় “নিয়ন্ত্রক শান্তকে 
খর্ব করবে; (দুই) জনগণের বিপ্লব 
মুখা শাক্তকে দমাবার এবং বিপথ- 


করে, তাহলে ভাঁবষ্যতে এমনি প 
এ সি কান্ড প্রকৃত বিদ্রোহের রূপ 
নিতে পারে এবং জনতার মাঝে সর্ব- 
ব্যাপী আর্ক সঙ্কট ও সামাঁজক 
অস্থিরতাময় বৈপ্লবিক পাঁরাস্থাতর 


“সঙ্গে তা সহজেই য্যন্ত হবে। এমন 


পরিস্থিতি উদ্ভুত হলে শশঘ্রই 
কেন্দ্রের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে 
পারে, কেননা প্রত্যেক রাজ্যেই ‘বক্ষো. 
ভের প্রচ্র ' মালমশলা বিদ্যমান 
এবং বাভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে পালিশ 
কর্মচারীদের স্থানীয় জনগণের 
প্রীত প্থানীয় আনুগত্যের মান 
রয়েছেই। 

লক্ষী বিষয়, মাদও উত্তর প্রদেশ 
রাজ্য ক্যাকনেট পি এ গসদের মধ্যে 
বিদ্বোহাত্ক ভাবের আভাষ দেখা- 
মাত্রই 'মলিটারকে আহবান করে, 
তথাপি নতুন দিল্লশতে আবার নতুন 
করে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাবার জন্য লী 
গুঞ্জন শর; হয়েছে। কমলাপাঁত 
ভ্রিপাঠীকে সরাবার তৎপরতা যে 


ভান; গর্প্তাজীর মহালগন উপাস্থত। 


সহযোগিতা দুরের কথা প্রাণ বাঁচাতেই নব কংগ্রেস, অন্তর্ঘন্রে ও যড়ষল্তে 
প্রাণান্ত, তখন উত্তরপ্রদেশ সরকারের মেতে ষাঁদ আরও একবার পি এ 
এবং যুগপৎ কেন্দ্রের পক্ষে হঠাৎ সির মত আর কোনো পলিশ অথবা 
জনবদ্রোহের ভূত দেখার ‘ক কারণ প্রশাসনিক ইউীনিটকে সামাঁয়ক বিদ্রো- 


ঘটে। কেন এমন অদ্ভূত গব্ষেণে হের পথে মাতায়, তাহলে তাব ও 


আনুপদীর্বক যাচাই ও , বিশ্লেষণ 
(জনমোর্চা, লখ্‌নৌস্থ বিরোধী 
নবকংগেস গোষ্ঠীর দৌনকের দাবী ও 
সাতাশ মে, উনিশশো 'তিয়ান্তর) 
এবং যা চলছে তা চলতে দেওয়া, 
এই স্তন রাজনৌতক সম্ভাবনার 


- মাঝে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের 


মর্মান্তিক পরণক্ষায় বসতে হয়েছে 
কেন্দ্রের হর্তাকর্তাদের। তাদের অধি- 
কাংশের যোগাযোগ রয়েছে উত্তর- 
প্রদেশীয় রাজনশীতর সঙ্গে। অনতি- 
দুরে ডেমোরুসের খাঁড়ার মত 





করেন নি। (তাছাড়া চাকরী (দেবার 


টাকা আদায় এবং সাধারণ কর্মপদের 


~ 


॥ হয় 


শান্তিনিকেতন সমাচার 


॥ ১ 


ৰাবুশ্রেণীর হাল তামাস৷ 


শান্তিনকেতন গুরুদেবের পাঁঠ- 
স্থান। পাঁঠস্থানের কর্ণ যাহারা 
বর্তমানে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা 
গুরুদেবের' কর্ণ নাঁসকাই যে মাৰ 
কর্তন কাঁরতে পারিয়াছেন এমন কথা 
কেহই বাঁলতে পারিবেন না। গুরূ- 


গুরুদেবের অনেক মূল্যবান ছাঁব, 
পথ, কাঠের আসবাপন্র এবং ফরাস 


বহরমপুর বি 


'বলসরাজ হালদার 


নষ্ট করিতে পারে, সেই জন্য এখন 
সি আর পি পাহারার ব্যবস্থা। 
গুরুদেবের মূল্যবান সম্পত্তির রক্ষণা- 
বেক্ষণ সি আর পিই রক্ষা কাঁরতে 
পারে, একথা  শাল্তানকেতনের 
কর্ণধরেরা বুক্ধিতে পারিয়াছেন। 
শান্তিনিকেতনে গুরুদেব ইতিহাস 
ইতিহাসের সশস্ন প্রহরীরা এখন 
মাঝে মধ্যে খোঁনর তেজে জাঁরত 
হইয়া “সয়া রাম” “াঁসয়া রাম” 


- সংগীত ধ্বনিতে উক্তরূয়ণ প্রাঙ্গণ 


মুখর কাঁরয়া তোলেন। 

শান্তিনকেতনের সেকেলে শিক্ষক 
গোঁসাইজী নাকি বাঁলতেন ঃ 
“শাল্তানকেতনে গুরহদেবের চোখ 
ছিল সংগীত ভবন ও কলা ভবন, 
কান ছল শ্রীনকেতনে, আর মাথা 
ছিল ববিদ্যাভবন-এ তিনের সম- 


ক্বয়েই প্রতিষ্ঠানটি ! জীবল্ত হইয়া 


ছিল৷. 
একথা ঠিকই যে পাঠস্থানের 
আধ্যানক-অতাধাঁনক মালিকেরা এখন 


দুটিকে বিচ্ছিন্নভাবে, ক্ষর্মীবক্ষত 
কাঁরয়া তারপর আধুনিক অত্যাশ্চর্য 
প্রকৃতি পালটাইতে সক্ষম হইয়াছেন। 
উপরন্তু 'চোখ দুটি আর এখন 
পাশাপাশি নাই, একটিকে উপড়াইয়া 
সার্জিক্যাল অদ্বের সাহায্যে অন্য 
বসাইয়াছেন। সংগীঁতভবনে এখন 
কাঁলকাত। শহরস্থিত পাততুণ্ডি 
লেনের সংগীত শিক্ষালয়ের অনু- 
রূপ ডিপ্লোমা বিক্রয় হইয়া থাকে। 
শিক্ষকগণ পণ্মতাীলশশ মিনিটের ' 
ঘন্টায় সংগীত শখাইতেছেন॥ ছাত্র- 
ছান্রীগণ ডিপ্লোমা ও ডাগর 'কানিয়া, 
কাঁলকাতার 'ডাগ্র ও বডস্লোমার 
পাশাপাশি ঠাঁকতেছেন বাঁজয়া তাঁহা- 
দের আভযোগ। শিক্ষকগণ 'নীর্ব- 
কার চিত্তে প'য়তাল্লিশ িনিটের 
দৌনক পাঁচ-ছয়টা ক্লাশ লইয়া 
মাহনা উপার্জন কাঁরতেছেন। 

কলাভবনকে সংগত ভবনের নিকট 
হইতে উপড়াইয়া ছাত্রীআবাসিকদের 
ঝাসস্থানেব পশ্গীতে ' অথণৎ তাঁহা- 
দের প্রম্রাব-পাক়খানার পাশাপাশি 


পর্যন্ত গর্তদবের' চোখ দর্টটকে “রাখায় কর্তৃপক্ষ উহার নাম 'য়া- 


সমূলে উৎপাটন কাঁরতে সক্ষম হন 


এড কলেজে 


অধ্যক্ষের হরন্ত দাপট 


(দ'পপের! সংবাদদাতা) 

গত চোদ্দই মে বহরমপুর বি 
এড কলেজের বাঁ্ষফক পত্রিকা প্রকা- 
.শিত হালে কছ? সংখাক সমাজ" 
শকরোধা হঠাৎ ছাত্র 'সংসদ আঁফসে 
. হামলা করে! আলমারীর পা্লিকাঙ্গনীল 
ছিনতাই করে নিয়ে যায় এবং সেই 
সঙ্গে অন্যান্য বহ: মূল্যবান কাশ্বজ- 
পরও নষ্ট করে। ছাত্রদের আভযোগ- 
সূত্রে জানা যায়, হামলাকারীরা 
স্থানীয় 'ফ্বকংগ্রেসী। পদীলশকে 
জানানো সত্বেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়নি? 
অনুসন্ধান করে জানা গেছে, 
প্রকাশিত বার্ষিক পান্রকায় কলেজ 
ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল 
দাস 'সংসদ বাতর্ণয় ““বহরমপনুর শীব 


মোট ষাট হাজার নয়শো পাঁচ টাকার 
বদলে ছাস্পাল্ন হার্জার চারশো কুঁড় 


টাকা কলেজের আয় (হিসেবে 
দৌখয়েছেন। এই কারচনীপর জন্য 
ছান সংখ্যাও কম দেখাতে হয়েছে। 
তাছাড়া সেন্টার ফি এক হাজার 
সাতশো পনেরো টাকা, ইউ জি ?স 
গ্যাড্ভান্স তন হাজার টাকা 
ভাঁত'র ফর্ম শিক্ষীর পচ হাজার 
টাকার কোন শৃহসীব উত্ত খসড়া 
বাজেটে নেই। সেই সঙ্গে পূর্ববতশী 
বছরের ডেভেলাপমেন্ট ও রিজার্ভ 
ফান্ডের জমানো টাকার কোন হিসাব 
দাঁখল করা হর্ন? 

ত্তমানে কলেজের দোতলায় 
একাঁট ছোট ঘর তৈরাঁ হচ্ছে, যার 
খরচ দেখানো হয়েছে বশ হাজার 
টাকা। অধ্যক্ষের ' স্নেহপ:ল্ট একজন 


কন্ট্াকটর্কে দিয়েই কাজটি করানো ' 
- হাচ্ছে। 


উত্ত প্রবন্ধে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
আরো আঁভযোগ ছল যে বর্তমান 
কেন্দ্রীয় সম্ত্রী অমিরকুমার িস্কু- 
কেও নানা চক্রান্ত করে হঠিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। যখনই উৎসাহী 
ছাঘরা এ ব্যাপারে প্রীতবাদ করেছেন 
তখনই অধ্যক্ষ এই কলে হমকী 
দিয়েছেন যে, বেশী বাড়াবাঁড় 
করলে পরাক্ষার খাতা বাজেয়াপ্ত করা 
হবে। এইভাবে অনেক শিক্ষার্থীকেই 
অধ্যক্ষের  রোষদাঁক্টতে পড়তে 
হয়েছে৷ 


ছেন “নবনন্দন”। : িনকটেই জলা- 
ধার! ফলে জল, প্রম্ত্রাব পায়খানা ও 
নবনন্দন’ িলাইয়া যে কমপ্লেক্স 
ও *আধ্যাত্মক উৎকর্ষতা সম্পর্কে 
কাহারও সন্দেহ নাই। কলাভবনও 
বহযীদরন্ন ঝবতই রবান্দ্রনাথ, অবনীন্দ্ 
নাথ, নন্দলাল প্রত্যেককে কেন্দ্ৰীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের . কলা দেখাইতেছে, 
সম্প্রীতি আবার দেশী কলার 
চালান আসিতেছে । এত হরেক কক- 
মের কলার (ডগ্রি ও 'ডি্লোমার) 
পাশাপাশি এ ভবনের ছাত্রছাত্রীরা 
নিজেরাও নানাপ্রকার * কলাছলার 
উদ্ভব কাঁরতে *পাঁরুতেছে বলিয়া 
তথ্যাঁভজ্ঞের ধারণা । 

গুরঃদেবের কান অর্থাৎ শ্রীনকেতন 
বারংবার কার্তত হইয়া এখন যে 
বস্তুতে পাঁরবার্তত হইয়াছে তাহাকে 
প্ছট্চোর কেন্তুন” বলা যাইতে পারে! 
আগে এ কানে ষা শোনা যাইত 
বিশ্বভারতী ,গোটা দেশকে তাহা 
বলিত। “সমবায়” বা প্গ্রামে চলো”র 
কথা এ দেশে প্রথম শ্রীনকেতনই 


যে 
জন্য এত বিক্লয় হইতোঁছল, তাহার 


চর 


কারণ হইল, উক্ত বস্ত্র বা আসবাবের 
নমনা বা ডিজাইন। আর এ িজা- 
ইনের রদ গুরুদেব ও তাঁহার প্র 
সংগ্রহ করিয়াছেন দেশের 'বভিন্ন 
পল্লাঅষ্টলের লোকশিজ্প বা ফোক 
ডিজাইন হইতে। শবশ্ববিদ্যালয় এ 
নমদনার পণা বিক্রয় করিয়া কিছু 
বাবু স্শণীর দেশী-বিদেশী খারদ্দার 
সংগ্রহ কারিতে পাঁরক্লাছল ঠিকই, 
কিন্তু কালক্রমে [ীডজাইন ঘা নমূ- 
নার নতুন কোন উৎকর্ষতা 'বা আঁভ- 
নবত্ব দেখাইতে না পাঁরয়া শহরের 
প্রতিযোগিতার বাজারে মার খাইতে 
লাগল । 

অধুনা অনেকেই গ্রামের গরীবদের 
দিয়া নানাপ্রকার ব্যবসায় কারভেছেন, 
মন্ত মহারাণীরা করেন রাজনীতির 
ব্যবসায়, আর বাব: শ্রেণীর সংস্কৃতি 
ব্যবসায় কাঁরতেছেন ফোক আর্টের, 
ফোক মিউজিকের, ফোক-চিন্রের 
ব্যবসায়! এই যে ফোক বাদ দিয়া 
তাহাদের সংস্কাতউরকু লইয়া ফ্যাশন- 
দুরস্ত সমাজের ব্যবসায়, তা 
মৌমাছি হত্যা করিয়া মধ সংগ্রহ 
ব্যবসায়ের সমতুল্য । আংরেজাঁ শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির এই সারবস্তু সংগ্রহ 
কারয়া বাবু শ্রেণীর লোকেরা" এই- 
ভাবে ফোককে ফাঁক কাঁরয়া দিয়া 
ফ্ছেকের 'সংস্কাতর প্রীত অহনিশ 
প্রেম বিলাইবার ও আধ্নিক সাঁজ- 
ধার চেস্টা বহুদিন ধারয়াই কাঁর- 
তেছেন। শ্রীনকেতন । এ ফোক 
ব্যবসায়ে মৌরসা'প্রা গাঁড়য়া তুঁলিবার 
চেষ্টা করিয়া বার্থ হইতে লাগল. 
এবং ব্যর্থ হইয়া তখন গ্রনরুদেবের 
কানটিকে 'বাঁভনভাকে কর্তন করিয়া 
বিক্ুয় কারতে আরম্ভ ' কারল। 
শ্রীনকেতনের পণ্য ক্রয় কারবার 
আর কোন হেতু থাঁকল না, শুধু 
গুরুদেবের জায়গা হইতে 'কিনিয়াছি 
এই ফ্যাশনকে চাল রাখবার জন্য! 
আঁত সম্প্রতি গুরুদেবের নামেও 
ধারে কাঁটিতেছে না বাঁঝতে পাঁরয়া 
খুলিয়া বাঁসলেন, অর্থাৎ এবার দেশ 
বিদেশের ডিজাইন লইয়া গবেষণা 
হইবে, ফোকদের 'জানষ সংগ্রহ কার 
বার যে দ[ঁষ্টভঙ্গী, পরিশ্রম ও গরী- 


বের সব্গে একাত্মতা অর্জনের, 


চেম্টাজনিত কষ্ট কিছুই এখন আর 
'থাঁকিবেনা। খেমটার আর ঘোমটার 


রাতে জোতদারের চাকর, 


দপপ [| শক্রবার ১৫ই জুন ১৯৭৩ 


কলেজের তামাসা। অলস দ্বিপ্রহরে 
সৌখীন মংস্যাশকারীরা বেমন 
পদজ্কারণীতে বড়শির ছিপ ফেলিয়া 
ফোঁলিয়া ধৈর্য সহকারে মংস্য কখন 
টোপ "গাঁলবে তাহার অপেক্ষা করে, 
তেমনি কৃষি কলেজের অধ্যাপকরা 
গ্রামে গিয়া চাষীরা কখন তাহাদের 
টোপ গিলিবে তাহার অপেক্ষা করে। 
হাড্ডিসার চাষাঁদের কাছে কোন বাঁজে 
কত পরিমাণ রাসায়শক সার দিতে 
হইবে তাহা আদৌ প্রাসংগিক নয়, 
টাকা না আড়াই টাকা পাওয়া 
যাইবে তাহাই তাহার বিবেচনার 
বিষয়! লাঙল বাহার, আধা এ 
অঞ্চলে জাঁমও তাহার এমন কৃষকের 
সংখ্যা বাড়াতর দিকে। জাঁম যাহার, _ 
লাগলও তাহার এমন জোতদারের 
সখা উঠ্ভীতর শ্দকে আর ঘাহার 
ভগবানদত্ত শরীর ব্যতীত লাগুল 
জঙ্গি কিছুই নাই, যে দিনে চাষ, 
এমন 
মুনীষের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াতির 
দিকে। এহেন পরিবেশে কৃষি 
বিজ্ঞানীরা জোতদার (বড় ও ছোটো) 
পাঁববারের লোকজনদের একট 
তাহার জন্য গুরুদেবকে লইয়া টানা 
হিশ্চড়া কারবার প্রয়োজন নাই। 

আরেকাঁট তামাসা হইল, সমাজ 
কমেনি কলেজ॥ এখানের অধ্যাপক- 
পকদের গ্রামের কাজ হইল অনেক! 
হাড় ডু খেলিয়া গ্রামের নেংট পাঁর- 
হিত বাচ্চাদের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া 
প্রভৃতি রোগ কি ক কারণে হইতে 
পারে, তাহা গ্রামের রগীদের শিক্ষা 
দেওয়া, যাহাদের রোগ হয়' নাই, 
তাহাদের কান বন্তুতা দয়া ঝালা- 
পালা করানো, সম্বন্ধ হইতে 
শিখাইবার জন্য ক্লাব তৈরাঁ করিয়া 
দেওয়া ইত্যা্দি। অধ্যাপকদিগকে - 


কি প্রয়োজন, নূতন "ডিজাইন সেন্টার অর্থ উপার্জনের জন্য কতই না কষ্ট 


ডিজাইন, গ্রামোদ্যোগের ডিজাইন 
আর সব িজাইনের সঙ্গে প্রাতি- 
যোগিতায় নামবে। রবীন্দ্রনাথের 
প্রীতষ্ঠান বাঁলয়া যেটুকু গ্রামের 


- লেশ এখন রাহয়াছে তাহা হইল 
- গ্রামের ষুবকদের মধ্যে যাহারা কাজ 


কাঁরবে তাহাদের ট্রোনং দিবার এবং 
এ ট্রেনিং দিয়া গ্রামের যুবকদের শ্রম 
কম পয়সায় কিনিবার'। 

পল্লী উন্নয়নের সাইনবোর্ড ঝলা- 
টয়া গ্রামের লোকের দুঃখ দর্দশা 
লইয়া মসকরা কারবার অন্য যে 
সকল ব্যবস্থা রাহয়াছে, তাহা দেশ 
জ:ড়য়া চাঁলতেছে এবং রবাল্দর 
নাথের মৃত্যুর পরেই এ সকল 
তামাসা গজাইয়াছেঃ যেমন কৃষি 


কারতে হয়। উপরোক্ত কলেজগীলতে * 
টালীগজ, বালাগঞ্জের ছেলেদের 
িয়োরণ শিখাইয়া যখন গলা শকা- 
ইয়া যায়, তখন তাহাঁদগকে আবার 
জপ ' গাড়ী করিয়া গ্রামের দিকে 
যাইতে হয়, সেইখানে অধ্যাপকদেব 
দেখিলেই গ্রচমের ন্যাংটো বাচ্চারা 


এদিক সেদিক পলায়ন কাঁরতে 


আরম্ভ করে। কারণ বাচ্চারা স্বাস্থ্য 
উদ্ধারে বা গ্লীহারোগ এড়াইতে ॥. 
উৎসক হইলেও খালি পেটে বন্তৃতা 
শুনিতে 'চাহেনা। তাছাড়া দুই খানা, 
বিস্কুটের বা দুই চাঁর আনা পয়সার * 
বদলে কাঁহাতক বাবুশ্রেণীর অধ্যা- 
পকদের এ অত্যাচার সহ্য করা যায়? 
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৪ সাথ শট 


কাদের বিদেশ যাত্রার হড়ক বন 


দ্বিতীয় বিশ্বফুদ্ধের পু্ববর্তণী 
বৃটিশ যুগে আমাদের বিদেশী শাস- 
করা সমতলের 'নিদাঘতাপ সহ্য করতে 
পারতেন না। তাঁরা আসতেন শীতের 
দেশ (থেকে গ্রীম্মমন্ডলীয়া দেশের 
গ্রীষ্মের দাবদাহ তাঁদের বরদাস্ত হত 
না। তাই গরম পড়লেই ছ:টতেন 
তাঁরা শৈলাঝাসে। অবশ্য. টাকা 
জোগাতে হত “গৌরী সেনকেই”। 
শুধু যে লাট, বড়লাট, একাজীকউ- 
4টভ কাীন্সলের সদস্য ও সেক্রে- 
টারীরাই যেতো তা কিন্তু নয়--সর- 
কারী দপ্তরের মৃখ্য অঞ্গগহীলও 
যেত। অর্থাৎ প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় 
রাজধানীগ্লি কার্যত কয়েক মাসের 
জন্য তাপারুষ্ট সমতল থেকে তাপ- 
বিহীন শৈলশিখরে স্থানান্তারত 
হত। নর়াঁদল্লশর বড়কর্তারা তাঁদের 
1খদমদগারদের নিয়ে যেতেন সমল, 
কলকাতার, কারা যেতেন দাঁজশীলং 


পাটনার কর্তারা যেতেন রাঁচী, গোঁহা- 


ধটর কর্তারা যেতেন শলং, লক্ষেখী- 
য়ের) কর্তারা যেতেন নৈনিতাল, 
ইত্যাদ। সরকারী , পদাঁধকারণীদের 
অনুসরণ করে বেসরকারী পদস্থ 
ব্যান্তরাও যেতেন এই বার্ষক শৈলা 
বাসে। কারণ গরমের দিনে শৈলা- 
বাসে যাওয়াটাই তখন এই সব মহলে 
মর্যাদাপ্রতীক হিসেবে গণ্য হত। 
গ্ররমের শুরুতে এ'রা যেতেন আর 
বর্ষা পড়তেই নেমে আসতেন । 


সিমলা কিন্তু সরগরম থাকত, 


অনেক বেশি “দিন কারণ ভারত সর- 
কারের দণ্তরগ্ীলি নয়াঁদল্লী থেকে 
যাত্রা শর; করত মার্চ মাসের শেষ 
সপ্তাহে আর নামত অক্টেবরে। সাধা- 
রণ রেওয়াজ ছিল এই যে বৈশাখীর 
আগেই অর্থাৎ এপ্রিল .মাসের তের 
তারিখের আগেই সিমলাতে সরকারী 
দপ্তরের কাজকর্ম শুর; হত আর 
কর্মচারীরা দপ্তর নিয়ে নিচে এসে 


সেনকে বইতে হল না। টাকাটা আর 


, একারণে জলে গেল না, যাঁদও জলে 


সে গেলই তবে অন্য খাতে। যাই- 
হোক ফুদ্ধ মিটে গেলেও বৃটিশ 
প্রভুরা কিন্তু এই বার্ষিক শৈলাশখর 
যাত্রাকে আর চাল: করতে পারেন নি) 


' তাই দেশকে দু টুকরো করে এ দেশ 


থেকে পাততাঁড় গুটোবার আগে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদশরা যাঁদের ক্ষমতার 
আসনে বাঁসয়ে দিয়ে গেলেন সেই 
কংগ্রেসী শাসকদের পক্ষেও আর 


“ আগেকার সেই বার্ষক শৈলাবাসাত্রাকে 


কপিল রায় 


নতুন করে চাল: করা সম্ভব হল না, 
হয়ত বা সরাসার সে ব্যবস্থাকে 
চাল; করা সম্ভবও ছিল না। 

যাইহোক এখন অবশ্য রাজধানীর 
সরকারী দণ্তরভবনে মন্দের ও 
পদস্থ পদাধকারীদের কামরাগলি 
শীতাতপ নিক্পন্দিত। অনেকের বাস- 
ভবন প7রোপদ্ার নাহলেও অংশ- 
{বশেষও শীতাতপাঁনয়ান্িত। তবুও 
গরম পড়লেই আমাদের কংগ্রেসী 
বাহী আমলাতল্ের উচ্চপদগীধ- 
কারার আর রাজধানীতে থাকতে 


জার্মানী ও চেকোশ্লোভকিয়ায় 
গিয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
বিভিন্ন, ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। 
এই দশ 'দনের সফর শেষ করে তান 


রাজধানীতে ‘ফিরে এলেন জুনমাসের 


দোসরা আরখে। তারপরে আবার 
তিন সফারে (বরুচ্ছেন 'জুনমাসের 
মাঝামাঝি । এ বান্রায় তাঁকে পনের 
দিন বিদেশে থাকতে হবে এবং যেতে 
হবে সদর স্ক্যাশ্ডেনৌভয়ান দেশ- 
গুলিতে অর্থাৎ নরওয়ে, সইডেন ও 
ফিনল্যাঞ্ডে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
রাষ্টরমল্লী শ্রীসনরেন্দ্রপাল সিংহ 


চান না ষেন। নতুন করে আর বার্ষক আগামী পণচশে জন থেকে তেরই 


1সমলা যাত্রাঞ্জ ব্যবস্থাকে চাল: করা জুলাই অবাধ জম্বিয়া, ইয়োথোপিয়। 


যায় না। তাই নতুন ব্যব্যথার আয়ো- 
আয়োজন করতে হয়। আর বৃটিশ 
এ্ীতহ্যবাহশীদের পক্ষে তেমন ব্যব- 
স্থরে উদ্ভাবনও অসম্ভব কিছু নয়। 
তাই এথন দেখা যায় গরমের সময়ে 
আমাদের মন্ত্রী মশাইরা এবং কিছু 
সংখ্যক উচ্চ পদাঁধকারণ নানা 
গুরুতর সরকারী কাজে শীতের 
দেশ ইয়োকেপে গিয়ে থাকেন, 
সেই সঙ্গে কিছু সংসদ সদস্যও। 
ইধরেজ ফগে এমন “সফর” দেখা 
যেত না-কারণ তখন সিমলা 'ছিল। 
এখন এক তো 'সিমলাধান্রা নেই আর 
তার ওপরে স্বাধীনতা লাভের পৰে 


জন্য এখন এই সব কাজে বিদেশে না 
*গয়েও উপায় নেই। ইংরেজ যুগের 
বার্ষিক সিমলাষান্রার মত এ প্রয়াসও 
এখন প্রায় বার্ষিক হয়ে উঠেছে। 
কেউ কেউ আবার সরকারী কাজের 
শেষে ছুট নিয়ে আরও কিছু দিন 
কাঁটয়ে আসেন ইয়োরোপের দনদাঘ- 
তাপরহৃত অণ্চলে। এই বার্ষক 
'বিদেশযানার খরচ তুধরেজ্জ ফুগের 
বার্ষক দীসমলাধান্রার অনুরূপ কিনা 
কিংবা তার থেকে বোশ কি না তার 
হিসাব আজও কেউ করেন ন। 

'এবারে সংসদের বাজেট অধিবেশন 
শেষ হতেই সংসদ সদস্যদের এক 
প্রীতীনাধদল চলে গেছেন রোমানিয়া 
ও হাক্সোরীতে, গেছেন শুভেচ্ছা 


,যাল্রায়। এই মাসের মাঝামাঝ আর 
একটি এধরণের প্রাতানাধদল যাচ্ছেন, 


জাম্মনীসমেত আরও কয়েকটি ইয়ো" 
রোপণয় দেশে? তা ছাড়া আরও কিছ; 
সংখ্যক সংসদ সদস্য ও আইনসভ্স 
সদস্য ব্যান্তগতভাবে বিদেশ সফরে 
যাবেন বলে জানা গেছে। এ সবে যে 
{বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের 
সম্পর্ক উন্নততর হবে তাতে কোনই 
সন্দেহ নেই। 
টন হো TEE 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যাচ্ছেন সর- 
কারণ সফরে স্টেট ভিজিটে। এবারের 
সফর তাঁর চলবে এক পক্ষ ধরে এবং 
তান যাবেন ষুগোশলাভিয়া, কানা- 
ডায় ফাঁজতে ও টত্গোতে। 
পররাচ্টমলাশ সর্দার স্মরণ সং 
ইতিমধ্যেই সিরিয়া, ইরাক পূর্বা- 


তাঞ্জানয়া মালই ও কেনিয়া প্রভীত 
আফ্রিকামহাদেশীয় দেশগৃলি সফর 
করছেন । 

জুন মাসের শেষভাগে প্রাতরক্ষা। 
মন্দ শ্রীজগজীবন রাম সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্য কয়েকাঁট পূর্ব 
ইয়োরোপীয় দেশে যাবেন। প্রাতি- 


প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্র শ্রীনবদ্যাচরণ 
শ-ক্লা এখন প্যারিসে সেখানে তান 


যোগদান করছেন! তার পর তান 
সতের দন ধরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও 


য্নেৎ দেশে পেপছে গেছেন। তারপর 
তান সেখান থেকে বুলগোরয়া, 
হাঙ্গেরী, পশ্চিম জার্মান!, ফ্রান্স ও 


বৈঠকে তান , ভারতাঁয় প্রাতাঁনীধ- 
দলের নেতৃত্ব করবেন। 
বাণিজ্যমন্ম অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের 
কাজে আগামী - তেরই জন থেকে 
ব্‌দাপেস্তা, প্রাগ ও লন্ডন পরিভ্রমণ 
করবেন। এ কাজে তাঁর দুই সপ্তাহ 
লাগবে। 

দেশের সেচ ও 'বিদন্ং পাঁরিকজপ- 
নার কাজে অসামান্য সাফল্য দোখয়ে 
আমাদের সেচ ও খবদন্যৎশান্ত মন্ত্রী 


ইংল্যান্ড হয়ে দেশে ফিরবেন আগামী মন্মপ ডাঃ কে এল রাও সম্প্রাত এক 


আঠারই জুন। 
পর্যটন ও 'বিমানচলন মল্তশ ডাঃ 
করণ সংহ' ইতিমধ্যেই . ইংল্যান্ডের 


সপ্তাহ ইরানে সফর করে এলেন। 
সংসদীয় ব্যাপার সংক্রান্ত মন্ত্রী 
প্রীওম মেহতা বর্তমানে সংসদৃশয় 


পথে পাড় জাঁময়েছেন, সেখান থেকে প্রাআনাধদলের সঙ্গে ইয়োরোপে 


তান যাবেন স্পেন ও সঃইজার- 
ল্যাপ্ডঃ জেনেভাতে তান এয়ার 
ইন্ডিয়ার ইয়োরোপ ও আমোরিকাস্থ 
কর্মচারীদের এক সম্মেলনে অংশ 
গ্রহণ করবেন। 

শ্রমমন্ত্রী শ্রীকে ডি রধ্দনাথ রেডী 


রাঁষেছেন। 

আর কারা বাইরে যাবেন তা এখন 
জানা যাষ 'নি। তবে এই তো গ্রশম্মের 
শ্‌রু। এসব সফরের ফলে দেশের 
যে পাঁরমাণ নির্ভরতা বাড়বে ও 
“জগৎসভায়” যে মর্যাদা, বাড়বে তার 


পয়লা জুন জেনেভা রওয়ানা হচ্ছেন। তুলনায় বৈদেশিক মাদ্রার খরচাট . 
রক্ষামন্নর্ণালয়ের রাস্ট্রমল্লী অর্থাৎ সেখানে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার খুবই কম হবে বলে অনেকের মত' 





কংগ্রেসের ভেতর এখনও উত্তেজনা ৪ 
সন্ত্রাস গুঞামী মারপিট অব্যাহত 


মোদনীপুর জেলার তমলুক শহ- 
রের শঙ্কর আড়াতে গত একুশে মে 
রাত (আটটা কুঁড়ি 'ম্মীনটের সময় 
দুদল কংগ্রেপীর মধ্যে মারাঁপট 
হয়েছে। জেলা পদালশের সূত্রে জানা 
গেছে যে, মাহষাদল থানার, 'শবতু- 
ত্বপৃর গ্রামের কংগ্রেস কর্মী বাদল- 
চন্দ্র সামন্ত যখন শতঙ্করআড়া দিয়ে 
যাঁচ্ছলেন তখন স্থানীয় . কংগ্রেস 
কর্মী স্দদারাম বিজলী এবং যব 
কধগ্রেসের আরও কয়েকজন শ্রীসাম- 
ল্তকে বেদম মারধোর করে। এর 
পরেই এ সংঘর্ষ হয়। | 
থানা প্ীলশ একুশে মে তারিখে 
তেরো নম্ভেম্বর রেকর্ডে আঁভিযোগ 
দাঁড় কাঁরয়ে এসম্পর্কে আদালতে 
একাঁট মামলা রুজু করেছে। 

এই ঘটনার পরে গত বাইশে মে, 
সকালে স্থানীয় কংগ্রেসীদের উদ্যোগে 
কয়েকজন লোকের একট প্রতিবাদ 
মিছিল তমলুক শহর পরিভ্রমণ করে 
জানায়? 


কংগ্রেস আফস দথল 
উত্তর চবিহশ পরগণার ইচছাপৃর 
এলাকার (ষ্টোর বাজারের কংগ্রেস 
আঁফসাঁটি গত আঠাশে মে একদল 
কংগ্রেস কর্মী জোর কবে দখল করে 
নেয়। থানায় আঁভযোগ করা হয়েছে 


যে, অপূর্ব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ছাত্র, 


পরিষদ এবং যুব কংগ্রেসের 
একাংশ এ কাণ্ড করে। 


দেপণের ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা) 


অপর দিকে অপূর্ব ভট্টাচার্যের 
লোকেরা থানায় পাল্টা আঁভযোগ 
করেছে যে, “ আঁফসাঁট গত কয়েক 
বছর ধরে তাদের দখলেই 'ছিল। 
একদল সমাজাবরোধী তাদের এই 
আঁফসে অকস্মাৎ তালা মেরে বন্ধ 
করে দেয়। এরপরে তারা নাকি বাধ্য 
হয়ে তালা ভেঙ্গে আঁফসাঁটি আবার 
দখল নেয় ফলে পরিস্থিতি গুরুতর 
আকার ধারণ করে। ৰ 
অবস্ধা বেগতিক বুঝে থানা 
প্াালশ কংগ্রেস আঁফসের সামনে 
গত উনাব্রশে মে .সাতটা পঞ্চাশ 
মিনিটে কিছ? সশস্ত্র পলিশ মোতা- 
যেন করে পস্ধথতাবস্থাপ হঙ্ছায় রাখার 
ব্যবস্থা করে। অবশেষে পনীলশ 
আদালতের নির্দেশ অনুসারী আঁফিস 
দখল থেকে বিরত থাকার জন্য 
ভারতাশয় দণ্ডাঁবাঁধর ১৪৫ ধারা বলে 
উভয় পক্ষের প্রীত এক 'নিষেধাজ্ঞ। 
জারী করে। উভয় পক্ষ থেকে পর- 
স্পর ধীবরোধট 'আঁভিষৌগ উত্থাপিত 
হওষায় পালিশ এখন বেশ বেকায়- 
দায় পাডছে।? 
নিমতায় উত্তেজনা 

য়েছে যে, নিমতা থানার পাইকপাড়ায় 
গত বাইশে মে সন্ধ্যায় কংগ্রেস 
চরুবতপ, সমীর রায় ' এবং ওদের 
আরও একদল মস্তান সহকর্মী 
স্থানীয় রামকৃষ্ণ সংস্কৃত পাঁরষদের 


আঁফসে জবরদখল করে দোঁরাত্ম্য 
করেছে। ক্লাবের অনেক ' জিনিষ 
এংং সাইন বোর্ডট চার করে নিয়ে 
গেছে। 

গগলশ জানিয়েছে যে, এই 
সংস্কৃত পারষদের ক্লাবটি অপর 
এক কংগ্রেস উপদলের নেতৃত্বে পরি- 
চালিত হচ্ছিল। কিন্তু হামলাকারী- 
দের তা মনপূতঃ না হওয়ায় ওরা 
এ কান্ড করে। ৩৭৯ ধারায় আদা- 
লতে যাঁদও একাঁট মামলা রুজু 
করেছে, তথাঁপ প্রকৃত দোষীদের 
গ্রেপ্তার করার ব্যাপারটি পুলিশ সম্পূর্ণ 
এাঁড়য়ে যাচ্ছে বলে আভযোগ 
পাওয়া গেছে। এক কথায় পালিশ 
উপদলয় প্রভাবে পড়েছে। এই 
অঞ্চলে কংগ্রেসীদের মধ্যে উত্তেজনা 
চলছে। 


জালে হামলা 

থানার অন্তর্গত কাঁকিনাড়ার রেল- 
ওয়ে সাইভিংএর ' কাছে শব এল 
(বস্তির) আট নম্বর মানিকপশরে 
গত সাতাশে মে প্রকাশ্য দিবালোকে 
একদল সম্শল্প কংগ্রেসী মস্তান দারুন 
হমমলা করেছে। ওদের হামলার 
কবলে পড়ে চার-পঁচিজন গলচুতর- 
রূপে আহত হয়েছেন। মস্তানদের 
হাতে পাইপগান ও বোমা ছিল। 
পলিশ অবশ্য এব্যাপারে সাতজনকে 
গ্রেপ্তার 'কবৈছে। 


1 আন ! y 


মেরাপ বেঁধে রবীন্দ্রচর্চ 


৷ আজকাল পণচশে হ্শাখ আর 
তার আশপাশের দিনগুলিতে রবীন্দ্র 
জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এক নতুন ধারার 
উদ্ভব হয়েছে। পার্কে পার্কে মেরাপ 
বেধে সাঁময়ানা খাটিয়ে উজ্জল 
আলোকমালার দীপাবলাী ' সাজয়ে 
সার্কাসের কায়দায় রবীন্দ্রজন্মোৎসব 
অনুত্তানের উদষাপন। অন:ষ্ঠনে 
হরেক রকম আকর্ষণের আয়োজন? 
পরবীল্্রসংগলত রবী ন্দ্-নৃত্ব, রবী 
নাট্য আবাত্ত বন্ধুতা, আলোচনাচক্র 
গুণীজন সংবর্ধনা প্রভৃতি বাচন 
'অননভ্তানসূচীতে রবীল্দুঁজয়ল্তশী 
একেবারে ছয়লাপ" অনুষ্ঠান আবার 
একদিন দানে সমাপ্ত হয় না, কখ- 


ও ওৎকর্ষের দ্বারা যে অসামান্য 


দ্থিকে আমরা তাঁর পরবর্তশকালা- 
নেরা, বংশধরেরা একটা সহজ উত্ত- 
রাধিকারের মতো লাভ করোছি ও 
ভোগ করছি। কাঁবর কাছে আমাদের 
খপের সীমাপরিসীমা নেটু। এই 


খা অখণ্ডনীয় ও অর্পারশোধ্য। 


নও এক সপ্তাহ, কখনও দশ দিন, কাজেই এটা সহজেই প্রত্যাশা করা 


কখনও আবার পরো এক প্ক্ষকাল 
জুড়ে উৎসব চলতে স্থাকে জাতীয় 
মেলা কিংবা 'শিল্প-প্রদর্শনীর ধরণে। 
হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট পার্কে বা কাননে 


চলে যে, কাঁবর জন্মাতাথকে ঘরে 
যে উৎসবের আয়োজন, তার ভিতর 
বথঘোপয্যন্ত সম্ভ্রমবোধ, সংযম, শালট- 


নিতা সররাঁচ প্রকৃতি জদ'ঠাবসম্ম 


বা উদ্যানে 'দশ-পনেরো দন ধরে হের প্রাতিফলন ঘটবে। উৎসবে 


একটা মেলাই বসে যায় এই রবীন্দ্র 
তামাসাকে কেন্দু করে। মেলার গন্ধ 
পেয়ে ফুচকা, আলবকাবাল, দাহাংড়া 


সমারোহ হোক ক্ষাত নেই কিন্তু 
সেই সমারোহের মধ্যে যেন স্থল 
টব্ষায়কতার হস্তাবলেপ না পড়ে 


আর কুলাপ বরফ হাঁকনেওয়ালা থেকে সেটা দেখা সকলেরই কতব্য। 'কদ্তু 


শুরু করে চা-পান-সগারেটের ভেম্ডার 


তোলা উন নে সদ্য বানানো পরোটা, হচ্ছে? 


এই আকাঁগক্ষত মান কি রাক্ষিত 
অন্ততঃ গোড়ার অনচ্ছেদে 


আলুর দম আর তাজা ডম বিক্রেতা যে জাতীয় রবীন্দ্র উৎসবেক কথা 
ইস্তক তেরপল খাটিয়ে সামায়ক বলোছ তা ক ওই আকাঙ্খতমানেব 


আস্তানার মধ্যে ম্যাজিক দেখানেওয়া- 


পদে পদেই শিকার ঘটাচ্ছে না? 


'লার পর্যন্ত সমাবেশ ঘটে এই রবান্দর' মেরাপ কেধে রবীন্দরচ্ঠা কি সাংস্কৃ- 


সার্কাদের বাহরঙ্গনের চৌহাঁদ্দর 


তক মুল্যবোধের জগতে যা শক 


মধ্যে। কাঁবগৃর: রকান্দ্রনাথের পণ্য- 'সংরনচিসংগত, শোভন, সনন্দর ও 
নাম স্মরণের নামে : রবীদ্দুমতর শালীন, তাকে অট্রহাস্য করে বিদ্রুপ 
এর চেয়ে অবমাননা বাঁঝ কল্পনা করছে নাঃ 


করা যায় না। 
রবীন্দ্রনাথ আমাদেব জাতীয় 
সংস্কৃতির মধ্যমাঁণ, ভারতবর্ষে শ্রেজ্ঠ 


সংস্কৃতির নামে বাণিজ্য 
শনোছি এই সব উৎসবে দর্শক 


গৌরবপ্থল। বাংলা ভাষা ও সাঁহ- সংখ্যা দনরদ্লনৈর নামে প্রবেশপন্রের 
তকে কাঁব তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির প্রাচ্য খ্াখস্থা জাছে। কিন্তু সেই প্রবেশ- 


পত্র িঃশক নয়, দর্শনীর দ্বারা 


সমাদ্ধ দান করে গেছেন, সেই সম্‌ মূল্যাকৃত। এই সাধারণ দর্শন ছাড়াও 


ম্ঠানে, যেমন নাটক কিংবা নত্য- 
নাট্যের অনুষ্ঠানে অথবা জনাপ্রয় 
গসমেমা বা 'রঙ্গমণ্টের শিল্পীদের 
অন্ম্ঠানের দিনে, আলাদা দর্শনীর 


HAR 


হার ধার্য করে কেবলমাত্র সেই দিনের 
অনজ্ঠানে সমাগত দর্শকদের আগম- 
নিগম শনয়াশ্মিত করা হর। রবাল্দ্র- 
নাথের পাঁধ্র নামকে আছিলা স্বরূপ 
ব্যবহার করে এ যাঁদ আঁত উৎকট 
আকারের বাণিজ্য না হয় তো একে 


অন্য কাঁ নামে আঁভহিত করা চলে ' 


বলতে পাঁর না। সরকারের প্রমোদ- 
কর ধৃবভাগের কর্তধব্যঞ্জিরা রবীনদ্র- 
সার্কাসের উদ্যোক্তাদের প্রবেশপন্রের 
নলচের আড়ালে £ বৈশ্য ধূমপানের 
এই মনাফা-ম্‌গয়ার সন্ধান যে রাখেন 
না এমন নয়, কিন্তু যেহেতু কিনা 
রবীন্দ্রনাথের পণ্যনামের , আবরণে 
উৎসব, উৎসবের সব কটি প্রোগ্রামের 
উপর শিল্পের চাকাঁচক্যময় রাংতা 
মুড়ানো আর সংদ্কীতির গোলাপ- 
করের ব্যবস্থাপকেরা এ শজানস 
দেখেও দেখেন না, দেখতে চান না। 
কিন্তু উদ্যোক্তাদের বাঁলহাঁর যাই৷ 
তাদের কা বলে রবীন্দ্রনাথের আঁব- 
স্মরণীয় নামের অম্লান জ্যোতির 
সপ্টয়কে ভাঁঙয়ে এই হন ব্যবসাদারীর 





গ্ৰামাঞ্চল ভয়াবহ ছুরি ডাকাতি 


€দর্পপের ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা) 
পাঁশ্চমবঙ্গের গ্রামালে আইন- 
শৃঙ্খলার কোন আঁস্তত্বই নেই। 
প্রাতাদনই বহু চুরি ডাকাত এবং 
গছনতাইয়ের ঘটনার সংঘাদ পাওয়া 
যাচ্ছে এবং তা আরও বাড়ছে। 
{তর ভয়ে বহু মানুষ একস্থান 
থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ডাকাতির 
খবর কোন বুর্জোয়া দৌনক সংবাদ- 
পত্রে সঠিকভাবে প্রকাশিত, হচ্ছে না। 


প্দাঁলশ্রও আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তা চেপে' 


টাকার দজানষ ও সোনার গহনা 
নিয়ে গেছে। 


খাসা গ্রামের ওয়াজনাঁদদনের বাড়ীতে 
গত [ছাবিবশে মে ভোররাতে আরও 
একটি ভয়াবহ ডাকাতি হয়েছে। 
দূবৃত্তরা বেশ কয়েক রাউন্ড গুলী 
চর্মীলয়ে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার 


ডাকা- ধজাঁনষ ও সোনার গহনা য়ে গেছে। 


দৃবৃত্তদের হাতে বাড়ীর লোকেরা 
গুরুতররূপে প্রহৃত হয়েছেন। 


এই' স্ংবাদশহলও দৈনিক সংবাদ- 


পরে স্থান পায় ?িন। প্রীতাঁদন এই 
ধরণের বহু ঘটনার কথা রাজ্যের 
বাভিন্ন স্থান থেকে, দর্পণের দপ্তরে 
আসছে। | 


বেশ কছু সোনার গহনা এবং অন্যান]. 
বজ্জানষ লঠপাট করে নয়ে শেছে। 


সস্তান কাশীনাথ বিশ্বাস কর্ম কাব 


জে ৬৫৮৯৷ 


ওঁ জেলারই ইসলামপুর থানার . সংবাদ পেয়ে গ্রামরক্ষী দলের কড়িও ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে। 


শশা মান্য 


প্রবৃত্ত হয়? কাফির প্রাত প্রকৃত 
শ্রদ্ধার বোধ যাঁদ তাঁদের অন্তরে 
থাকত তো রবীন্দু-জয়ন্তীকে কেন্দ্র 
করে এমনতর হেলাফেলার মনোভাব 
তারা কখনই প্রদর্শন করতে পারতেন 
শা। ৃ 

অনুথঠানকে টেনে বাঁড়য়ে পনেরো- 
ষোলো দিন যাবৎ কেন উৎসব 


চালিয়ে যান?' রবীন্দ্র সংস্কাতওয়ালারা 


তো তব পনেরো-ষোলো দিনের 
মাথায় এসে দাঁড় .টানেন, বঞ্গ- 
সংস্কৃতিওয়ালার্া তাব চাইতেও এক 
কাঠি উপূরে। গোটা এক মাস জুড়ে 
নেচেকু'দে ক্লান্ত না হওষা পর্যন্ত 
থামেন না। তাঁদের উৎসবের 'স্থাত 
কালটা যেমন ব্যাপক, তেমাঁন তাঁদের 


আয়োজনের আড়-বহরটাও ঠিক সেই 


মাপের । পাকেরি ক্ষুদ্র পারসর আজ- 
কাল আর তাঁদের নর্তনকুর্দনের পক্ষে 
পর্যাপ্ত জায়গা নয়, পার্ক ছেড়ে তাঁরা 
ইদানীং খোদ ময়দান দখল করে 
বসেছেন। এই দুঃসহ বিদ্যুৎ সংক- 
টের দিনে চারাদকে আলোর রোশ- 
নাই ছাঁড়য়ে তাঁদের ময়দানে সে কি 
চিত্তচমৎকারিণী সংস্কৃতি চর্চা! 
সংস্কৃতির রাজসুয় পালনের জন্য 


যেন ময়দানে গয়ে ষজ্ঞস্থলশী বানিয়ে 
, ছেন। এ যজ্ঞস্থলীতে কোন যাজ্ঞর 


ব্যবস্থা নেই--খ্যেটার ব্লদন, নাচনা- 
গাওনা বলঃন, আংবাত্ত বলহন, 
"সংস্কৃতির  বন্তিমে বলল 
বিয়ার 
ঢালাও বন্দোবস্ত। 

অনুষ্ঠানসূচী যাঁদের এমন 
বিস্তৃত ও গালভরা, তাঁদের উৎসব 
ফি মাসব্যাপী না হয়ে পারে? এরা 
যে সব শিল্পের বেদীমূলে উৎসর্গী- 
কৃত প্রাণ নিঃস্বার্থ সংস্কাতপ্রোষ- 
কের দল? কিন্তু কুলোকে বলে, 
এই স্ব পক্ষকালব্যাপী কিংবা মাস- 
ব্যাপী উৎসব ।আড়ম্বরের মূল 
কথাটা হলো, ষাঁরা এই সব অন্ঠা- 
নের আয়োজন করেন, তাঁদের আর 
কোন অবলম্বন নেই, সোজা কথায় 
বেকার ও বাউণ্ডুলে, এই সূত্রে তাঁরা 
বেশ কিছনটা কাল নিজেদের ব্যাপৃত 
রাখবার একটা ছবতো খুজে পান 
এবং সেই সুযোগে সারা ব্ছরের 
রসদটি কাঁময়ে নেন! 
জোড়া নৈবেদ্যের ক্দূলপ 

ফাক, বর্গাসংস্কৃতিওয়ালমদের 
প্রসঙ্গ আর নাই বা বিস্তার করলাম। 
রবীন্দ্রসংদ্কৃতিওয়ালাদের কথা হচ্ছিল, 
তাঁদের কথাতেই রে আঁস। বে 
বঙ্গসংস্কৃতিওয়ালমদের উল্লেখ বোধ- 


ব্যাপারীদের মধ্যে একটা মৃূলগত এক) 
আছে। তার প্রমাণ পাই দুই উৎস- 
বেরই নৈবেদ্যের চড়ার ওপর কদলণ- 


- খন্ডাঁটর মতো শোভমান একই ব্যান্তর 


আঁধজ্ঠানের দম্টাম্ত' থেকে৷ দুইয়েরই 
প্রধান- পৃষ্ঠপোষক হলেন এক ঢাউস 
বাজারী পত্রিকার মালিক-সম্পাদক 
অর্থাৎ ম্মালকানা সংবাদে সম্পাদক, 
মাক + সম্পাদক নন! এই মহা- 
ব্যান্তটের নাম বাঁতশোক 
মুৎসুদ্দী। ক্গসংস্কাতিতে, বিশে- 


| 
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যজ্ঞ ররবীন্দ্-সংস্কাতিতে, এর এমন 
অগাধ পাণ্ডিত্য যে, মেরাপ বেধে 
সংস্কীত চর্চার ব্যাপারীরা সারা 
বাংলার সংস্কৃতি জগৎ ঢড়ে একেই 
সংস্কৃতির ফোগ্যতম প্রাভীনাধ রূপে 
নির্বাচিত করেছেন এবং বছরের পর 
বছর এ'রই নায়কত্বে সংস্কৃতির বারো- 
যাবা মেলার আনংজ্ঠাঁনিক উদ্বোধন 
ঘটাচ্ছেন! অহো, কী নয়নাবমোহন 
দৃশ্য! বাঁতশোক কখনও তাঁর কাগজে 
এক কলম সম্পাদকীয় লিখেছেন বলে 
কেউ শোনেন নি, লিখতে তান 
বোধহয় সে অপবাদ তাঁকে দেবে না। 
সংস্কৃত বা রবাল্দুসংস্কৃতির প্রাত 
তাঁর কণামাত্র অন্দরাগের পাঁরচয় কেউ 
কখনও পায় নি, অথচ তাঁকেই কি 
না নিজেদের মধ্যে পাবার জন্যে এই 
দুই বারোয়ারী সংস্কৃতির বায়না- 
ধারীদের মধ্যে প্রাত বছর হরড়ো- 
হাড় লেগে যায়। 

এর ভিতরকার রহস্যটা আপ- 

(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 


জয়ান জেনান্নেল 


(থালাই (লেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


জয়া ইঞ্জিনীয়ারধয়ের জেনরেল 
ম্যানেজার গলফ খেলতে গিয়ে প্রচণ্ড 
ধোলাই খেয়েছেন। এখন 'তাঁন হাস- 
পাতালে। কারখানার মালিকপক্ষ 
গত পাঁচ বছর ধরে যে সমস্ত গণ্ডা 
বাহিনী তৈরী করেছিলেন সি পি 
এম ইউনিয়ন ভাঙ্গার জন্যে তারাই 


নাঃ তাই পেটার ব্যবস্থা । 
এই পেটার কৌশল আগে এই 
অঞ্চলে প্রচালত হক্সান। মালক- 


মালিকপক্ষের সহায়তায় এঁগপুয় 
আসে। এখন তারাই নিজেদের ব্যব- 
স্থার শিকার। মাঁজকের কিন্তু লব- 
ডঙ্কা। 3 
আঁফসাররা এখন বলছেন *স পি 
এম আমলে ট্রেড ইতীনয়ন কথাবার্তা 
আইনের 'ভীত্ততে তর্কীবতর্ক করা 
যেত। এখন কিন্তু ওরা তকের ধার 
ধারে না। যে ব্যবস্থা ওরা নিচ্ছে 
তা আমরাই শশাখয়েছি। 

স্মরণ থাকতে পারে জয়া কার- 
থান্বার নিকটবতশী এই গলফ ক্লাব 
অণ্যলেই কয়েক বছর ধরে অসংখ্য 
খুন হয়েছে। অন্যান্য এলাকা থেকে 
সি পি এমের লোকজন ধরে এনে 
এখানেই খুন করা হত। 
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সমাজ সংস্কৃতি 
(অস্টম পৃচ্ঠার পর) 


নারা বুঝতে পারছেন না? তবে আর 
এতদিনে কলকাতার হালচালের কাঁ 
বুঝলেন 2 প্রমরের লোভটাই হলো 
বীতশোক মুৎস্দদ্দীকে ধরে টানা 
হেচড়া করবার আসল কারণ। এক 
লক্ষ যাট হাজারী দৈনিকে ছাঁব 
সমেত প্রাতাদনের অন:ভ্ঠানের বব- 
রণ ফলাও করে ছাপা হবে এই 
প্রলোভনই খবরের কাগজের সম্পাদক 
কিংবা বার্তা-সম্পাদককে এ-জাতীয় 


মূলে উত্তেজক প্রেরণার মতো কাজ , সে এক দেবদলণভ 


অত্যাশ্চর্য জুটি 


আই ধন টি ইউ মি 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) . 


এহেন অনষ্ঠানে সভাপাঁতর দোসর 
হয়ে প্রধান আঁতাঁথ রূপে উপস্থিত 


“ছলেন--কে বলুন তো? দীনশ্চয় কিল্তু নেতৃত্বের বিরদ্ধে আঁভ- 


যোগ হল যে, এই 'সদ্ধান্ত সত্বেও 


ও বলে আমায় দ্যাখ। ECHO এবরোধাীরা আভযোগ করেছেন যে, 
অন্জ্ঠানাঁদর পোঁরোঁহত্যে বৃত করবার আর "আরক্ষা বিভাগের প্রধানে মিলে হলদিয়ায় সভ্য ডাকার বিষেশ 


জ:টির সৃষ্টি উদ্দেশ্য ছিল। সাধারণ সম্পাদক 


করে। বিশেষ, সম্পাদকাঁট যাঁদ হন হয়োছল ডউল্টোডাঙার৷ রবান্দু শিশির গাঙ্গরলী ভেবেছিলেন হল- 


কাগজের মহামাহম স্বত্বাধিকার, তা 


' হলে তো আর কথাই নেই, প্রচারের 


আসরে! প্রায় কমলবনে জোড়া মত্ত- 


দয়ায় সভা হলে অনেকে হাঁজর 
হতে পারবেন না-এবং সেই সুযোগে 


ধনশ্চরতাকে সে.ক্ষেত্রে কে খণ্ডায়? হস্তীর প্রবেশের মতো এই সংঘটন। যে কোন প্রস্তাব অন্মমোদন করা 


পার্কে ও উদ্যানে মেরাপ বেধে থে অনজ্ঠানের 


পোঁরোহত্যে আর যাবে। 


রযান্দরচর্চাকারিদের' অন্যান্য গণের প্রধান-আতিথ্যে এমন দুই কৃতী আঁভযোগকারীরা বলেছেন যে, 


“বাখান’ আর নাই বা করলনম। এই ব্যান্তর সম্মেলন সেই অনজ্ঠান যে শেষ 


একাঁট গুণের পাঁরচয়েই প্রকাশ এরা 
কশ ধরণের সংস্কৃতির কারবার করে ' 


ধশাশরবাবর ষড়যন্ কার্যকরী হয় 
গন। তারপর ওয়াক কাঁমাঁটির আর 


অবাধ কাব্যারে অনুষ্ঠানে পর্যবাঁসত কোন সভা ডাকার আগ্রহ: শিশির- 


থাকেন! যেমন সংস্কীতির কাররারী- টিনা ভাজে ভার বিজিত হবার কা বাবুর ছিল না। এবাৰ তলবী 
সভার নোটশ। ' 


দেব চেহারা, তেমান তাঁদের পৃষ্ঠ আঁছে? 


পোষকের নমননা। একেবারে সোনায় 
সোহাগা বলা ষায়। 

, মেরাপ বোধে রবল্দুচ্চার 
আসরে এখন ক্যাবারে নাচ আর বার- 
গানের জলসা বসছে, কালে কালে 


আরও কত কাঁ ঘটবে কে জানে! 


বারোয়ারী অনুষ্ঠানের, চ্যালারা কাঁব- 
কাঁথত সেই অপূর্ণতার শোধনের জন; 
যে রকম কোমর বেধে লেগেছে তাতে 
সর্বত্রগাঁমতা যে কোন পর্যায়ে গয়ে 
ঠেকবে তা ঠিক এখান বলা যাচ্ছে 
না! ক্যাবারের পরের ধাপ কী আছে 


দিতন হাজী মাৎ কিরেন।  মখের 
জোবে এবং মুখ বাঁজিয়েই যাঁদ 
কলমবাজী না করতে পারা গেল 
তো আর খবরের কাগজের মাঁলক- 
সম্পাদক হওয়া সের জন্য। 





রা 


ভারত সরকার 


হলন্্নবল্ভাত্হ দ-ুষ্্র 
ডিরেক্টোরেট জেনারেল অব সাপ্লীইজ গ্যাণ্ড ডিসপৌজালস 
নয়াদিলীর ডি জি এস গ্র্যাণ্ড ডি-তে 
রেজিষশনের নিয়মাবলী 
রেজিস্ট্রেশনের উ্দেগ্য 


বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত সরবরাহকারী কূপে রেজিস্ট্রেশনের 
প্রধান উদ্দেষ্ঠট প্রতিরক্ষা রেলওয়ে এবং ডাক ও তাৰ বিভাগ 


- সমেত ভারত সরকারের বিভিন্ন ক্রয়কারী দপ্তরের প্রয়োজন মত 


সরবরাহের নির্ভরযোগ্য সূত্র সন্ধানের ব্যাপারে সাহায্য করা। 
বিভিন্ন রাজ্য লরকার, ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষেও 
ক্রয় কর! হয়। খাছ্ত্রব্য' ও গবাদি পশু ছাড়া প্রায় সবরকম 
জিনিসই কেনা হয়। ভি জি এস গ্যাণ্ড ডি-র মাধ্যমে বছরে কয়েকশো 
কোটি টাকারও বেশী কেনা হয়। 
রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা 
ভি জি এস ঞ্যাণ্ড ডি-তে রেন্দিট্রীকৃত ঘি নিয়লিখিত 
সুবিধা পেয়ে ধাকে £-- 
(১) যে সব শ্রিনিসের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়না তা নেজিউ্রীকৃত 
প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া হয় । 


(২) যার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার নোটিশের কপি রেজিট্রীকৃত 


প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে আগাম সংবাদ দেওয়া হয়। 

(৩) রেট কন্টাক্ট ও রানিং কন্টাক্ট সাধারণতঃ বেজিন্্রীকৃত প্রতিষ্ঠা 
নের জন্য দংরক্ষিত। | 

(৪') অপারেশনাল ব্যাপারে সরবরাহ সাধারণতঃ রেজ্িট্রীকৃত 
প্রতিষ্ঠানের জন্ত সংরক্ষিত | 

€€) জরুরী প্রয়োজনের শতকরা ৮০ ভাগ সরবরাহ রেজিনরীকৃত 
প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত। এমন কি সাধারণ প্রয়োজনে রও 
বেশীর ভাগ রেজিট্রাকৃত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে নেওয়া 
হ্য়। 


(৬) রাজা EEE প্রতিষ্ঠানসমূহ ডি জি এস এ্যাণড 


ডি-তে রেজ্িট্রাকৃত প্রতিষ্ঠানের - কাছ থেকে নিকিউরিটি 
ডিপোজিট গ্রহণের নিয়ম নাগ মানতে পারে। 
(৭) ভিষ্রি এস গ্যাণ্ড ডি-তে রেজিডিকত প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক 


, কের ধর্তভোগী। তাই এই সংগ- 





ট্রেড ইউনিয়ন 


* (প্রথম পৃত্ঠার পর) 

সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের এই 
এঁক্য সত্বেও আই এন টি ইউ সি 
প্রতীক ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে। 


এই সংগঠনের কেউ কেউ আঁভিযোগ 


করেছেন যে, সংগঠনে পাটাশল্প 
সম্পর্কে ইডীনয়নের দায়িত্বে যারা 
আছেন তাদের নেতৃস্থানীয়রা মালি- 


সি পি আই ইউনিয়নের পাট- 
শিল্পে বিশেষ কিছ: সংগঠন নেই। 
কিন্তু এই দল বুঝেছে যে, শ্রামক- 
দের মধ্যে মহার্ঘ ভাতা কাটা খনয়ে 
যথেষ্ট বিক্ষোভ আছে এবং প্রতীক 
ধর্মঘটের ডাকে শ্রমিকদের সাড়া 


মিলবে ৷ তাই রাজনশীতির টানা- 


আই এন টি ইউ সির বিরোধ 
মেটাতে সংগঠনের সর্বভারতীয় 
সভাপাঁত শ্রীভগবতশ সম্প্রাত কল- 
কাতায় এসেছিলেন। 'শশিরবাবৃর 
বিরোধীরা দাবী করছেন যে, তাদের 
পেছনে শ্রীভগবতীর সমর্থন আছে। 





আবেদন পত্র 
ভারতের এবং 


মর্যাদা শুধু সরকারী দপ্তরেই নয়, বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও 
সংগঠনের কাছেও বৃদ্ধি পায়। 


বিদেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই রেজিস্ট্রেশন করতে 


IH" 


পোড়েন বাদ 'দিয়ে ধর্মঘট সমর্থনে 
বাধ্য হয়েছে। 

ইঞঞ্জনীয়ারং শচেপ বিরাট ষড়- 
ষল্ল চলছে। আই এন টি ইউ সর 
কোন কোন নেতা আঁভিযোগ করে- 
ছেন যে, শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমল্নী 
স্বয়ং প্রদীপ ভট্টাচার্য শিল্প মালিক- 
দের সঙ্গে সমঝোতা করেছেন। 
আঁভযোগে প্রকাশ, শ্রীভট্রাচার্য কথা 
দিয়েছেন একশো পশ্চাত্তর টাকার 


মধ্যে ন্যুনতম মাসিক বেতন 'নাঁদর্টি 


কক্সর ব্যবস্থা তানি করবেন। 

স পি আই প্রভাবিত ইউনিয়- 
নের নেতা রাম সেন গত মঙ্গলবার 
রাইটার্স 'বিজ্ডিংয়ের সভায় মালিকের 
ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী দেন 
এবং বলেন যে, শিল্পে যোলই জুন 
থেকে লাগাতার ধর্মঘট আঁনবার্ষ। 

সিট; ইউনিয়নের নেতা শাদ্ত-- 
ঘটক রাম সেনকে ধন্যবাদ জানয়ে- 
ছেন। আই এন টি ইউ দিস এই 


ব্যাপারে দোমনা ॥ এই সংগঠনের নেতা 
অরবিন্দ বস: ধর্মঘটের স্বপক্ষে, 
কিন্তু অন্যান্য প্রার্তাম্ঠত নেতারা 
টুর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে চান্তিত। 





(৪) 


পারে। ডি জি এস গ্যাগু ডি, নয়াদিন্লী-র নির্দিষ্ট আবেদলপত্রে 
আবেদন করতে হবে। ইউ এস এ ও কানাডার প্রতিষ্ঠানকে 


“ইণ্ডিয়া সাপ্লাই মিশন, ওয়াশিংটন থেকে পাঁচ ' ডলার দিয়ে 


আবেদনপত্র কিনতে হবে। অন্যান্ত দেশের বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে 
ডি, ক্রি এস গ্যাণ্ড ডি, নয়াদিল্লী থেকে বিনামূল্যে আবেদনপত্র 
দেওয়া হবে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ডি জি এস গ্যাণ্ড ডি, নয়াদিল্লী 
অথবা ডিরেক্টোরেট অব সাপ্রাইজ এযাণ্ড ডিসপোজ্জালস, বোম্বাই / 
কলকাতা / যাত্রা /কানপুর থেকে কাউন্টারে একটাকা দিয়ে বা মনি 
অর্ডারে পাঠিয়ে আবেদন পত্র কিনতে পারে। নির্দিষ্ট আবেদন 
পত্রে, রেজিস্ট্রেশনের আবেদনের সঙ্গে ১০ টাকার একটি ট্রেঙ্জারী 
চালান পাঠাতে হবে “এক্স এন্স-সাপাইজ এ্যাণ্ড ডিসপোজালস”- 
এর জ্যাকাউন্টে। রেজিস্ট্রেশন নবীকরপের আবেদনপত্র অনুরোধে 


বিনামুল্যে দেওয়া হবো রেজিস্ট্রেশন নবীকরণের আবেদনের 
সঙ্গে উপরিউক্ত ১০ টাকার ট্রেজারী চালান পাঠাতে হবে|? 


ত্র / কুটির শিল্প ইউনিট বদি রাজ্য শিল্প দপ্তরের ডিরেক্টর বা 


.এন এস আই সি কতৃপক্ষের সার্টিফিকেট দেখাতে পারে যে, তারা 


সেখানে ক্ষুদ্র / কুটির শিল্প ইউনিট হিসাবে রেজিট্রান্কত তাহলে 
প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন এবং নবীকরণ উত্তয় ক্ষেত্রেই তারা বিনামূল্যে 


, আবেদনপত্র পাবে । এই ধরণের ইউনিটকে ১০ টাকার চালানও 


পাঠাতে হুবে না। 

রেজিষ্টরেশনের শ্রেণীবিভাগ 

(১) উৎপাদনকারী 

(২) রেজিউ্্রীকৃত উৎপাদ্নকারীর সোল শেলিং এজেন্ট | সোল 
ডিসট্রিবিউটর। 

(৩) সটকিস্ট ক) আমদামীকৃত দ্রব্যের 

খ) বিবিধ দ্রব্যের যেমন কাঠ বিভিন্ন ধরণের চামড়া 

ও কার্পাসের হাট 
ক) বিদেশী ডা উৎপাদনকারী 


খ) রেজিট্রাকৃত বি নন 
এজেন্ট । 
ডিরেক্টোবেট-জেনারেল অব সাপ্পাইজ এ্যাণ্ড ডিসপোজালসে অনুমোদিত 


বরাহকানীরপে রেছিষ্্রেশনে অনেক সুবিধা। 08৬ 73/129 











ও 


‘Regd. Ro. C72 


'আন্নণ্যক' 
ঃসাহসিক 
প্রচেষী 


(দর্পদের সমালোচক) 
অরণ্য এবং তার আশপাশের দরিদ্র 
দুস্থ মানুষের জীবন সংগ্রামের 
গলপ বলেছেন পারচালক আঁজত 
লাহিড়ী তাঁর, “আরণ্যক” ছবিতে 
বিভূতিভূষণ দন্দ্যোপাধপয়ের কাহিনী 
অবলম্বনে। নিঃসন্দেহে এ ছবি 
চলত ধারার ব্যাঁতক্রম। যেখানে ছক- 
বাঁধা পথে বাংলা তথা ভারতীয় 
ছঁবর পদক্ারণা- সত্মরজৎ রায় 
, মৃণাল বা খাত্বকদের এক আগুদলেই 
গোণা যায় সেখানে 'আরপ্যক' 
দঃসাহাসক প্রচেষ্টা! বাংলা তথা 
ভারতীয় ছবিতে সাধারণতঃ জীীব- 
নের 'রয়োলাটি অস্বীকৃত। তৈরী 
করা হয় এক মোহময় অবাস্তব 
জগত্‌ যা একান্তভাবে চলাচ্চ- 
ব্রেরই ব্গত। লেখক বিভূতিভূষণ 
প্রধানতঃ রোম্যান্টিক। তাঁর লেখায় 
সমাজ প্রেতলোকের। এবং ‘আরণ্যক’ 
গ্রন্থে অরণ্য ও প্রকৃতি মুখ্য, মান্য 
সেখানে অনেকটা গৌণ" আর 
তাছাড়া পর্যবেক্ষণমূলক রচনা 
বলে প্রধানতঃ 'বাচ্ছস্স কাঁহনণর 
সমাবেশ। এই '্বাচ্ছন্নতা ছাঁঝাঁটকে 
‘কোন কেন্দ্রভামতে দাঁড় করাতে 
পারোনি বটে, 'কল্তু তাতে রসবোধে 
,কোন ব্যাঘাত ঘটে না। মনে হয় 
ছবিটি চাবত্রের একটি আযালবাম। যে 
আযালবামে ফুটে উঠেছে অনেক- 
গুলি মুখ আর তাদের সংঘাতের 
অকৃত্রিম চিন্ন। 
তকে ছবিতে অনেক অংশ অযথা 
 বিলাম্বিতঃ যেমন টাইটেল এবং 
জঙ্গলে আগুন লাগার দশ্য। অথচ 
খরার অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । অবশ্য 
খরার দশ্যগূি সংপাঁরকাজ্পিত। 


০০০০ 
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না যু, 


সম্পাদক কতৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা বোধ মচ্লিক্য চ্কোয়ার কলিকাতা 


DARPAN, Price 30 ৮. 


মত রি গাঁজার একটি ঘ্ষয় কাঠি 


পশ্চিমের গ্রভ্ান বঞ্চিত ॥ মারার থেকে ঘাট কোটি টাকার ওঁষণ আসছে 


(বিশেষ প্রতিনিধি 


পারচাঁলত হাসপাতাল ও অন্যান্য 
সংস্থার জন্য এই চলাঁতি বছরের 
প্রয়োজনীয় প্রায় আট কোটি টাকার 
ওষুধ এই রাজ্যের কোন প্রাতষ্ঠান 
থেকে না কনে সবটাই মহারাম্ট্ 
ও গুজরাটে অবাস্থত কোম্পানী- 
গল থেকে কেনবার সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ছেন স্বাস্থ্যমল্শ শ্রীআজত পাঁজা 

পশ্চমবণ্গের কারখানায় তৈরী 
যে সব ওষুধ পাওয়া যায় সেগুলি 
অন্যত্র থেকে না আনাই ছিল এত- 
দিনকার একটা প্রচলিত নীতি। 
শ্রীপাঁজার অনুসৃত নতুন ক্রয়নশীত 
একটা ব্যাঁতক্রম। এর. পেছনে দ:ুন“ী- 
তির আঁভযোগও শোনা গেছে। 


মুখ্যমন্ত্রীর 


বাঁরভূমের আহমদপুর ন্যাশা- 
নাল সংগার 'মীলসের যন্তপাত ও 
যাবতীয় সম্পত্তি নীলাম করার 
বিজ্ঞাপন প্রকাঁশত হওয়ার ঘটনায় 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমলন্তীর প্রতিশ্রবাত 


ভঙ্গের আর একাঁট নমনা পাওয়া 
গেল। 


গত বছর আগস্ট মাসে সিউ- 
ড়র' জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মান্লসভান 


, সদ্যসমাপ্ত এবশেষ টৈঠকের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করে বলোছিলেন ষে, সরকার 


{নজেই এই মলাট চালু করবেন। 
সরকারী বিজ্ঞাপনে "লা হয়েছে যে, 
এই মিলের যন্ত্পাঁত এই রাজ্যের 


'বাইরে দিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। 


সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যে 





একথা গোপন নেই যে পশ্চিম 
ভারতে অবাস্থত অধিকাংশ ওষু- 
ধের কারখানা বিদেশ ম্ুুলধনের 
সঙ্গে জাঁড়ত। এদের পারচালকরা 
সারা ভারতে ওষুধের ব্যবসায় অসা- 
ধারণ প্রভাবশালী। সরকারী মহ- 
লেই শুধু নয়, চিকিৎসকদের মধ্যেও 
এদের প্রভাব খুবই বেশী। 

গোটা দেশে ওষুধের বাজারে 
একটা একচেটিয়া ব্যবস্থা কায়েম 
করার যে প্রচেন্টা চলেছে তাতে এই 
মালিকদের ভূমিকা বিশেষ গরুত্ব- 


পূর্ণ। নিজেদের ইচ্ছামত দাম 
বাঁড়য়ে এরা মুনাফা লুটে চলেছে 
বছরের পর বহর ॥ i 
এরই পাশাপাঁশ পশ্চমবণ্গে 
প্রধানত ভারতীয় মূলধনে এবং 
প্রয়োগাবদ্যার সাহায্যে পাঁরচালত 
ওষুধের প্রাতিষ্ঠানগীল অনেক ভাল 
ভাল ওষুধ প্রস্তুত করেও পশ্চিম 
ভারতের প্রভাবশালী অংশের সঙ্গে 
অসম প্রাতিষোগিতা করে চলেছেন। 
অথচ পাশ্চমবঙ্গই একাঁদন এই 
শিল্পের গোড়াপত্তন হয়্ছেল ৷ 
রাজ্য সরকার কোথায় পাশ্চিম- 
বঙ্গের শিল্পকে পৃম্পোষকতা কর- 
বেন তা না তাদের দাবশকে উপেক্ষা 


রতশ্রণত এখন ফাঁকা মনে হয় এরই / 
পরিপ্রেক্ষিতে 

'এই প্রসঞ্গে আর একটি ঘটনার 
উল্লেখ প্রয়োজন! বোম্বাই ও 
আমেদাকাদের কয়েকাঁট প্রভাবশালী 
পত্রিকা সম্প্রাত ভারতীয় মৃলধনে 
পারচালিত শিল্পে উৎপন্ন ওষুধের 
মান যে মোটেই উচ্চ নয় তা প্রচার 
করতে সুরু করেছে? তারা কেক্স 
ভান্তারদেরই না_ জনসাধারণকেও 
বিভ্রান্ত করতে শুরু করেছে । 

এই প্রচার আভিযান অত্যন্ত সুৃপ- 
'রিকাজপত। এমন সময় আঁভযান' 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি নিজের পায়ে দাঁড়া- 


করেই চলেছেন। এখানকার শিল্পকে নর চেষ্টা করছে আপ্রাণ তখন কেন্দ্র 


পননক্মজশীবত করার সর্বপ্রকার 


ও রাজ্য চদপচাপ। 


ছার একটি এডিঞ্রুততির গঞ্জা যান 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


খংধানসভায় একাধকবার বলা হয় দছর এই কারখানা দেখতে চান তখন 


/ এই মলের পাঁরচালনায় 


যে, মিলটি চাল? করার সব ব্যবস্থা অভিযোগ শোনা যায়, পালিশ 'বচ্যাত ও সমস্যা সম্পকে প্রকাশ্য 
নেওয়া হচ্ছে। এই 'মলাটকে কেন পাহার্স 'থাকা সত্বেও প্রায় পর্ণচশ তদন্তের দাবশ করা হলে রহসাজনক 


আর চাল; করা সম্ভব নয় তা আজও 
প্রকাঁশত হয় 'ন। 
এর 'আগে র্রাম্ট্রপাঁতর ; শাসনের 
সময় রাজ্যপাল ধর্মঝীর একই 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিল্তু স্থানীয় 
আঁধবাসধদের বিরোধিতায় তা কার্য 
কর করা স্থাঁগত রাখা হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানটি. অতীতে দলীয় 
সংকার্ণতা, আমলাতাল্মিক অকর্মণ্যতা 
এবং (দূরদ্ধার্শতার অভাবেব জন; 
কখনই সংজ্ঠুভাকে পাঁরচালিত হতে 
পারে িন। সিদ্ধার্থ রায়ের প্রাতি- 
শ্রহ্াততে অনেকেরই আশা হয়োছল, 
আগেকার ত্রুটি সংশোধন করে একে 
পুনরু্জশীবিত করার চেষ্টা হবে। 
কারণ এর সঙ্গে বীরভূমের আঁধ- 
বাসীদের দবার্থই শুধ: নয়, রাজ্য 
ও রেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় কোটি 
টাকা উদ্ধারের প্রশনও জাড়ত। 
গোড়া থেকেই এই প্রাতষ্ঠানাটি 
রাজনৌতিক সিদ্ধান্তের শিকার 
হয়েছে। বাঁরভূমের এই অণ্চল 
আখের চাষের পক্ষে উপযুক্ত কি না 
তা বিচার না করেই, অনেক অর্থ ব্যয়ে 
দিদেশ থেকে দাম” এবং আধুনিক 
যন্মপাঁত আনা হয়। উপয্ন্ত কাঁচা- ' 
মালের অভাবের মধ্যে প্রায় চার, বছর 
একে চালু রাখার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। 
কোন কারণ না প্রকাশ করে হঠাৎ 
প্রফজ্ল সেন 'উাঁনশশো বাহাম সালে 
এটিকে সরকারের দখলে আনেন। 


লক্ষ টাকার যন্ম্রপাত নিখোঁজ! 


ভাবে তা এাঁড়য়ে' যাওয়া হয়েছে। 








জনগণ সম্বধিত সা 
দাম দশ টাকা 
_ শুকসারী || ১৭২/৩৪ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৪ ' 


প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, নাথ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী, 
দে বুক সোর্স, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স ও ‘বাঙলা দেশ’ 


পাবলিকেশন্স্‌ | 





১৯৪৯ সালে মস্কো থেকে 
প্রকাশিত 'স্তানিন ওয়ার্কস’-এর _ 8 
ইংরেজীতে হবহ পুনর্মদ্রণ হচ্ছে 1: ২৩১ 


STALIN 
WORKS. 


রেক্সিনে বাঁধাই ১৩টি খণ্ডের | ২, 
মোট মূলা ১৯৫ টাকা । যারা ৬ 1. , 


টাক! জমা দিয়ে গ্রাহক হবেন  " 
| তাবা সম্পূৰ্ণ রচদাবলীতি সাত |; 
১১*টাকায়ু পাবেন । বাকী টাকা এ 
প্রতি থণ্ড বই নেবার সময় : 
৮ টাকা হিসাবে দিতে হবে। 


| ১৫ই আগষ্ট ১ম খণ্ড বের হবে | 


৯৩ থেকে দাত এবং দল কাষণলয় ৩৬১ দট লেন কাক্াত-১৪ 


ন 








থেকে প্রকাশিত 


ঢা মিলনে ভুয়া 
টাকার বিদেশী মুদ্রা ফাকি 





Lh it nash ১৯৭৩ 1 দাম ৩০ 


২২ দফ।|ঘা চরণবিধি 
কেট গালন করছেন ন। 





দের্পপের সংবাদদাতা) 

কংগ্রেস পাঁরষদীয় দলের সভায় 
বাইশ দফা আচরণাঁবধিকে অন্মমোদন 
জানিয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে 
আসলে তা মখ্যমন্পীর প্রাত 
আস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আর দর্পণ 


. বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছে এই 


প্রস্তাবটি রচনা করেছেন স্বয়ং 
মখ্যমল্তী। 
পারষদীয় দলের এ সভায় শুধু 


। শোক প্রস্তাব ছাড়া অন্য কোন 
, প্রস্তাব উত্থাপনের কথা ছিল না। 


ল্তু মুখ্যমল্ী দিল্লীতে গিয়ে 
বুঝতে পারেন যে আচারপাঁবাধ 
রাঁচত হলেও দিল্লীর কর্তাদের মনের 
সন্দেহ কাটেনি। পাঁরষদীয় দলের 
নানা প্রশ্ন উঠেছে বলে দিল্লী জানতে 
পারে। ভাঁবষ্যতে উত্তরপ্রদেশ আর 
বিহারের মুখ্যমল্পীর মত অবস্থায় 
যাতে না পড়তে হয় এবং দিল্লাঁর 
হাইকম্যান্ড যাতে মনে করতে পারে 
যে শ্রীরায়ের অবস্থা অন্যান্য মুখা - 
মন্দের চেয়ে অনেক ভালো সেজন্য 
মুখামন্নী দিল্লীতে বসেই, স্থির 
করেন যে তার ওপর আস্থাক্ঞাপক 
প্রস্তাব পাস করতে হবে॥ দিল্লী 
থেকে ট্রেনে ফেরার পথে দুখানি 
সংবাদপত্রে রাজনৈতিক সংবাদদাতার 


* ভাষ্য পড়ে স:থ্যমন্ত্রী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 


ও বিচলিত বোধ করেন। কলকাতায় 


ফিরে এসেই তান মহাকরণে তার 
ঘরে সিনিয়র মল্তদের ডেকে পাঠান। 
ওঁ বৈঠকেই আদ্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবাট 
রাঁচিত হয়। | 

' মুখামন্মী নিজে পাঁরষদয় 


দলের সম্পাদককে ডেকে এ প্রস্তাব 


, উদ্াপনের ন্যবস্থা করতে বলেন! 


ইতিমধ্যে তরুণ এম এল এদের মধ্যে 
প্রচার করা হয় সংখামন্ত্রী সম্পর্কে 
কেউ কোন প্রশ্ন করলে অদূর 


ভাঁবষ্যতে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া 
হাবে। এম এল এশার চলে গেলে 
সকলের জারজীর শেষ! কাজেই 
মখ্যমল্ীর ওপর . প্রগাঢ় আস্থা 
প্থাপন করতেই হবে।  প্রধানমল্তরী 
*নজেই এটা (চান বলে প্রচার করা 
হয়॥ এর গর ইবনাবাক্যব্যক়ে “প্রিয়- 
হম নৈতা সম্ধার্থশঙকর রায়ের 
অশেষ গুণগান করে প্রস্তাবটি 
গৃহীত হয়। 'প্রস্ভাব ওযুর আগে 
মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং কলকাতার সাংবা- 
দিকদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড তিষোদ্গার 
করেন। 

এদিকে গত কয়েকাঁদনের মধ্যেই 
রি রি 


[চুরি কোটি কোট 


(দপপের সংবাদদাতা) 


এখানে যে চা ছয়-আট টাকা 
কিলো প্রাত বিক্ধী হয়েছে বলে 
হিসাব দেওয়া হয়েছে, বিদেশে সেই 
চা একশো ষোল টাকা কিলো পর্যন্ত 
দর পাচ্ছে বলে প্রমাণ ' পাওয়া 
ষাচ্ছে। এতে মনে হয় চা রপ্তানীতে 
যে ঘুঘুরা রয়েছে তারা কোট 
কোটি টাকার বিদেশ মুদ্রা বাইরের 
ব্যাঞ্কে জমা করছেন। 
' এই. আঁভযোগ উঠেছে গত সপ্তা- 
হের টি বোর্ড বা চা পর্ষদের সভায়। 
আঁতবষোগ তুলেছিলেন ীতনজন 
কংপগ্রেসী এম 'ি.ও একজন সি পি 
এম এম পি জ্যোতি বসহ। 
চারজন এম পি একযোগে প্রস্তাব 
দেন যে চায়ের রপ্তানী ব্যবসা জাতীয়, 
করণ করা হোক। তনজন কংগ্রেস 
এম পি হলেন £ বিনয়কৃষ্ণ দাশ- 
চৌধুরী, বিশ্বনারায়ণ শাসুশি এিংং 
কে বব ছেতরী। এ*রা ছাড়াও কেরা- 
লার“ফুব কংগ্রেস নেতা পি এস জন 
এবং আর এস *প নেতা এ এইচ 
বেজ্টারউইচও চা শিল্পে অনেক, 
কেলেঙ্কারীর কথা বলেন। 
প্রস্তাব ভোটে হেরে যায়॥ পর্ষ- 
দের চল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে উন- 
ত্রিশ জন ভোটে অংশ গ্রহণ করেন। 
পনেরো জন সদস্য জাতীয়করণ ' 
প্রস্তাবের বিরদ্ধে ভোট দেন আর 
চোদ্দ জন পক্ষে । পর্ষদে কেন্দ্রীয় 
এবং পীর্যাভ্ষ প্লাজ্যসরকারের ঘাঁরা 
কর্মচারী সদস্য হিসাবে আছেন 
তাঁরা ভোটদানে বিরত থাকেন। 
প্রস্তাবের 'বপক্ষে যাঁরা ভোট 'দয়ে- 
ছেন তাঁরা স্বভাবতই' শিল্পে মালক- 

(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


না হয়ে নতুন ভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ৮টি 


উঠছে। নেতৃবৃন্দ আচরণাঁবাধ প্রণয়ন 
করে ষে যার মত . সফর করে 
ফেঁড়াচ্ছেন॥ আচরণাঁবধি 
করার কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না। ছাত্র 
পারষদ আর যুব কংগ্রেস পুনগ্গঠি- 
নের আয়োজন না করায় লক্ষ 
লেন্দু ভট্টাচার্য প্রমখেরা ক্ষপর। 
স্দব্ৰত মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর 'ছানয়ে নেয়ার যে 
আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তা আদৌ 


কার্যকরী হচ্ছে না বলে সকলেই 


বুঝাতে পারছেন। 
আরো বেড়েছে। 

ওদিকে সব্রতবাব ট্রেউ ইউ- 
নয়নের কর্মকর্তার পদগ্লো ছাড়- 
ছেন না। লক্ষমীবাবরাও এন এল 
দস দস ভাত্গছেন না। আই এন টি 
ইউ সির মধ্যে নতুন করে উপদলীয় 
কোন্দল ম্মথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। 
একপক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে দরনী- 
বিতর আঁভিষোগ আনতেও 
করছেন না। 

যুব কংগ্রেস আর: ছাত্র পারিষদ 
. ধশেষাংশ ্বিতীয় পঙ্ঠায়) - 


এতে ক্ষোভ 


বন্যা সামলাব 
না মন্ত্রী সামলাব 
. ধদর্পপের সংবাদদাতা) 


মৃখ্যমন্ত্রী উত্তর বঙ্গে বন্যায় খবর 
পেয়েই ছুটলেন কেন? এর কোন 
সদুত্তর পাওয়া যায় না। 

প্রথমে তানি গেলেন কুচাবহার। 
সঙ্জে শ্রীমতী মায়া রায়। বিমান 
এবং প্রায় পণ্ঠাশ জন' আফিসার। 
ছুটল কনভয়। কি'তু বন্যা কোথায় ? 
কোথাও হাঁটনজলও 'নেই। 

শোনা গেল জলপাইগনাঁড়র অবস্থা 
খ্যরাপ ৷ চল 'সেখানে। , পের্পুহদূতে 
রাত একটা; ভাত ভাল তরকারা 
মাছ মগন সহযোগে নৈশভোজ । 
পারের দিন আবার হানা শুর্স। 
দ; এক জায়গা ঘুরে (সর্বত্রই জল 
মামছে) বিকালে কলকাতায় প্রত 
ধর্তন। মাঝখানে আঁফিসারদের প্রাণা- 
“্তকর অবস্থা। একজন বললেন, 
“বন্যা সামলাব, না মল্লী সামলাব 2৮ 





বামদস্থীর৷ বন্ধের 
ঢাক দিচ্ছে. 


€র্পদের সংবাদদাতা) 


আগামী অগাস্টের শেষে 


অথবা সেপ্টেম্বরের সুচনায় 
সমগ্র পাশ্চমবঞ্গে বন্ধের 
ডাক দেওয়ার পাঁরকল্পনা 


করেছে স পপ এম সহ 'বাভিন্ 
বামপল্থী দল। আগামী সপ্তা- 
হের মাঝামাঁঝ এই সমস্ত 
দ্লর নেতারা একত্রে আগামী 
দু 
নির্ধারণ ফরবেন। 

ণবাভশ্ল বামপন্থী দল একমত 
যে কংগ্রেস বিরোধ বিক্ষোভ 
‘দানা বাঁধছে এবং গুণ্ডা রাহনী 
দিয়ে কংগ্রেস এই গণ-বিক্ষো- 


তন মাসের কর্মসূচী 















ব্যারাকপর অগ্চলে এখনও 
বামপল্ধীদের কেউই ঢুকতে 
পারে না। কিন্তু তবুও ওদের 
ডাকে চটকল শ্রামকরা সাড়া 
দিয়ে সার্থক ধর্মঘট করেছে? 
শ্রামক শ্রেণীর এঁক্যের সামনে 
ধর্মঘট বিরোধ গুণ্ডা বাহিনী 
এগোতে সাহস করোনি। 

গ্রামান্চলেও এঁক্যবদ্ধ ক্ষেত- 
মজটুর ও ভাগচাষাঁ আন্দোলন 
দানা বাঁধছে এবং সেই অন্দ- 
পাতে জোতদারের সমর্থক 
কংগ্রেসী মস্তানের দল পছ, 
হটছে। বামপন্থীদের ধারণা 
আগামী দীতন মাসে রাজ্যের 
সংকট আরো তীর হবে এবং 
বিক্ষোভ একটা সংগঠিত রুপ 
নেবে। তাই তখনই বাংলা 
বন্ধের ডাক দেওয়ার প্রকৃষ্ট 
সময়। 


সরকারের গাফলতিে 
পষ্চিমবঙ্গের সরবত 
খা্ের অন হাহাকার 


€দর্পশের সংবাদদাতা) 


পাঁশ্চিমবজ্গ সরকার খাদ্য নিয়ে 
বড়ই ঝেকায়দায় পড়েছেন। মৃখ্য- 
মন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী সম্প্রাত দিল্লীতে 
কেন্দ্রের ধমকান শুনে এসেছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার পাঁরজ্কার বলে 
দিয়েছেন যে, যেহেতু পাশ্চমবঙ্গ 
চাল সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে সেহেতু 
তাঁদের রেশন কমিয়ে বর্তমান অব- 
স্থার মোকাঁবলা করতে হবে। মাসে 
বিশ হাজার টনের বৈশী চাল তাঁরা, 
পশ্চিমব্গকে দিতে পারবেন না। ' 

এ বছর তন লাখ টন আমন 
চাল সংগ্রহের পাঁরকল্পনা ছল. 
কিন্তু হয়েছে মোটে এক লাখ টন। 
এই ঘাটাতর জন্য মূলত দায়ী 
চালকল মাঁলকরা। বর্ধমান, বশরভূম, 
পিচম শদনকজপর, মেদিনীপুর 
প্রভাতি উদ্বৃত্ত জ্রেলাগালর চাল- 
কল মালিকরা প্রায় কেউই সরকারকে 
লেভী দেয় নি। 

এদেরকে লেভী 'দিতে কাধ্য 
করানোর ব্যাপারে সরকার খুব একটা 
গা করে নি কারণ, প্রধানত রাজ- 
নৌতিক। খাদ্যমল্রশ সব দোষ দিল্লীর 
ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়ে 


ছেন। এ পর্যন্ত মা একজন চাল- 





শি ভি এ প্রভাত 'নপীড়নমূলকঃ 
আইন তাদের কেশাগ্রাও স্পর্শ করছে 
না। 

মানুষের আভ- 
জ্ঞতা হল এ সব 'নপণঁড়নমূলক 
আইন প্রাতদিন. প্রয়োগ হচ্ছে গণ- 
তাঁল্লিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মী- 
। দের ওপর। সদ্ধার্থবাব:রা ক্ষম- 
তায় আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত 
সি পণ আই এম, আর এস 'ঁপ, 


গ্রেপ্তার করে ' চলেছেন। এমন কি 


' কংগ্রেসের শারক দল [দি পি আই-, 


য়ের যে সব কর্মী আজো শ্রীমক- 
কৃষকের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের 
যন্ত করে রেখেছেন তাঁরাও রেহাই 
পাচ্ছেন না! 

সা, পি ভি এ প্রভৃতি আটক 
আইনে পশ্চিম বাংলার কয়েক হাজার 
ফবক এখন জেলে অমানুষিক অব- 
স্থায় দিনযাপন করছে। এ ছাড়া 
মিথ্যা মামলায় যাদের আটক করা 
হয়েছে তাদের সংখ্যাও কয়েক 
হাজার। কৃষক এবং শ্রামক আন্দো- 
নানারকম মিথ মামলায় আটক 
করে রাখা হযেছে। মাসের পর মাস 
চলে যাচ্ছে, অথচ তাদের 'বরুদ্ধে 
চাজশনট পর্যত দেওয়া হচ্ছে না৷ 


কারা কর্মচারী সবাই আছে। 
এই বন্দীদের সঙ্গে যে 
ব্যবহার করা হচ্ছে তা ইংরেজ আম- 
লের সমস্ত নির্যাতনের নজীরকে 


এম কর্মীদের বিরুদ্ধে এবং সাম- 
্রকভাবে বামপল্থী আন্দোলনকে 
আঘাত দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সর- 
কার নানাজ্বে নকশালপম্থণ বলে 
আঁভাঁহত এক শ্রেণীর যুবককে 
কাজে লাগানোরও চেষ্টা করেছেন।' 
কিল্তু রাজনৌতক আদর্শে দশীক্ষত 


একজন নকশালপল্থী কর্মাও কংগ্রেস * 


সরকারের নির্যাতনের হাত ও রাই- 
ফেলের লক্ষ্য থেকে রেহাই পায় নি। 

কিছবাদন ধরে দ্দশমুত্ত এবং 
ব্য্তিস্বাধীনতা রক্ষার দাবীতে আবার 
জনমত দড়ে উঠছে। গণতাঁন্যিক 
আইনজশীবশী সঙ্ঘ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয় কমা, 
গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কাঁমাট 


এবং বিভিন্ন বামপ্থী রাজনোতিকু ' 


দল কয়েকটি বড় বড় সভা করেছেন। 
ধীরে ধীরে জনমত সোচ্চার হয়ে 
উঠছে। কিন্তু আজো এই আন্দো- 
লন চলছে ্দাচ্ছন্নভাবে। যে কয়াট 
সংস্থা অফ্ন্দালন সুরু করেছে 
তাদের আবিলম্বে সমস্ত সক্কার্ণতা, 
দূর করে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন 
গড়ার জন্য উদ্যোগী হওয়া 


» প্রয়োজন । 





চালের জন্য 
- প্রেথম প্‌ষ্ঠার পর). 


না। এই সুযোগে কেন্দুও চিরাচরিত 
প্রথায় পঁশ্চমবঙ্গকে বণ্চিত করে 
চলেছে। 

বর্তমানে জেলাগ্লিতে ভয়াবহ 
অবস্থা । 'প্রতিটি জেলাতেই খোলা- 
বাজারে চালের দর ক্রমশ বাড়ছে। 
বেশীর ভাগ জায়গাতেই আধাঁশক 


রেশনে চাল দেওয়া বন্ধ॥ গ্রামাণ্যলে ' 


মানুষ চাল কিনতে পারে না এবং 
এতাঁদন গমও ছিল না, হালে কিছু 
দেওয়া হচ্ছে। বাঁকুড়া জেলার 
বিষ্ণপ:র ট্যারম্ট লঙ্জের রান্নাঘরের 
সামনে প্রায় প্রাতাঁদন মেয়েরা আসে 
ফ্যান য়ে যেতে । পাশ্চম দিনাজ- 
পরের রায়গঞ্জের মতন জায়গায় 
মাননষ যবের ছাতু খেয়ে দিন 
কাটাচ্ছে। যে কোন জেলায় গেলেই 


টাকা মজ্রবরাীতে! ঘরে কম করে ছয়- 





' না। 


ধচ্চিমবদের চালচিত্র " 


চাণক্য সরকার 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাল ও গম ঘাঁটিতে আঘাত দিতে পারেন। তবে 
সংগ্রহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই আঘাতের জন্য প্রয়োজন উপ- 
- সরকার স্বখকার করছেন যে, গ্রামা- ব্যস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং সেই 





বা hd 


ধার্য হয় প্রাত কুইন্টাল চালের এঝরে মোট সাতর্ষাট লক্ষ টন 
জন্য একশ চার টাকা অথবা এক আমন ধান উৎপাদন হয়েছে। এর 
কুইন্টাল ধানের জন্য চৌষাট্ট টাকা। মধ্যে গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজন ও বাঁজের 


গুলে খাদ্য 
আড়তদার, জোতদার এবং চালকল- 
মালিকদের বরাট চক্র এই মজ্ত 
, কব্জা করে 'সারারাজ্যে খাদ্য ধব” 
‘স্মরনে কালোবাজার চাল্নচ্ছে। ছোট 
ধীর 'ঘর থেকে ফসল ওঠার সঙ্গে 
৷, সঞ্গে অল্প মূল্যে চাল গম কিনে 
রেখে এই দংষ্ট চক্ষ এখন প্রায় দেড়- 

রি জুতার রে হান বানর 

ছাড়ছে। . 

গত ' সপ্তাহে ম্ৃখামন্জী- সিদ্ধার্থ 

রায় কংগ্রেসী ' পারষদীয় দলের 

সভার্ম এই চোরাকারবার ও খাদ 

নোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা রে 

আর (বলেছেন যে, এই. আঁভযানের 

নেতৃত্ব তান নিজেই করবেন। সঙ্গে 

ললো |[বাভন্বে জেল্মর কংগ্রেসী 

এম এল" এদের; তাঁন এই আঁভষানে 

সক্রিয় ' হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে- 

ছেন। 
'_ বিম্ধার্থবাবর অভিযানে সাহায্য 
_ করার জন্য এখানে কিছু প্রার্থীমক 


মজুত আছে আর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠাঁনক 


প্রচ্তুতি । 

খাদ্য দপ্তরের উচ্চস্তরের অফ- 
সাররা খাদ্য সংগ্রহে ব্যর্থতার কৈফ- 
য়ৎ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সংগ্রহ 
ব্যবস্থা সার্থক করার জন্য চাই 
শাসকদলের এবং অন্যান্য রাজ- 
নৌতক দলের মিলিত অভিযান; 
এবং বিশেষ করে শাসকদলের এই 
ব্যাপারে সাঁদচ্ছা এবং স্থির সিদ্ধান্ত। 
খাদ্য দণ্তরের 'আভর্োগ যে শাসক- 
দলের মধ্যে এই সদিচ্ছা বা 'স্থর 
সিদ্ধান্তের কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় নি। বরং ষারা মজনতদার অথবা 
চোরাকারবারের পাশ্ডা তাদের সক: 
লেই শাসকদলেরা সমর্থক অথবা 
তারা নিজেরাই | বিভিন্ন জেলায় 
স্থানীয় নেতা! কোন কোন জায়গায় 
প্রভাবশালী নেতারা এদের বৃত্তি- 
ভোগী। এই অবস্থায় স্থানীয় 
প্যালশ এবং প্রশাসনের একাংশ 
এদের আজ্ঞাবহ ৷ 

একাবে মোট তন লক্ষ টন চাল 


* তথ্য দিতে চাই এই তথ্যের সাহায্যে সংগ্রহ করার পাঁরমাণ না্দচ্ট হয় 


ন্তান- এবং "তাঁর দল এলোপাথাড়ি 


নভেম্বর ডিসেম্বরে আমন, "ধান 


এই সংগ্রহ ব্যবস্থার সার্থকতার 
জন্য বিশেষ আইন চালু আছে! 
এই আইন িকমত প্রয়োগ করতে 
পারলে পাঁচ লক্ষ টন পর্যন্ত চাল 
সংগ্রহ করা খুব একটা কাঠন ব্যাপার 
হওয়ার কথা নয়। এই আইনের 
অনশাসনে প্রাতাট চালকলের মোট 
উৎপাদনের . অর্ধাংশ সরকারকে 
দেয়। 

রূজ্যে মোট িতনশটি চাল 
কল। 'আর আছে গ্রামাণ্যলে ছোট 
ছোট হাশ্কিং সিল সংখ্যায় প্রায় 
হাজার দশেক, প্রায় অর্ধেকের মত 
ধবনা লাইসেন্সে চাল: আছে। গ্রামের 
ধন জোতদাররা, এই সমস্ত হাঁস্কং 
দল চংলায়। গ্রণমে এখন প্রাচীন 
ধানভাক্গা ঢটেশকর অবলা 
ঘটেছে। হাদ্কং সিল সংখ্যায় বেশ 
হলেও ধানভাঙ্গার ক্ষমতা সণামত। 
তাই মোট উৎপাদনের ' সামান্য 
অংশই এদের হাতে আসে। বড় ঝড় 
চালকলই 'িক্লীর জন্য বাজারে পণ্য 
ধানের বেশীর ভাগ অংশ চালে 
পারণত করে। 


না ঘরে, একেবারে চোরাকারবারের ওঠার সঙ্গে -পঙ্গে। সংগ্রহের দাম REET 


দরুণ স্বরয়ে রাখা ধানের পারিমাণ 
বাদ দিলে মোট প্রায় বিশ লক্ষ টন 
ধান বাজারে বিক্রীর জন্য আসে। 
এর থেকে মোট তেরো লক্ষ টনের 
কিছ; বেশী চাল উৎপাদন হওয়ার 
কথা৷ এই ধানের বেশশর ভাগ অংশই 
চালকলেরা কিনে নেয়। 

{তন শ চাল কলে যাঁদ দশ লক্ষ 
টনও চাল -তৈরী হয়ে থাকে তবে 
তার অর্ধাংশ অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ 
টন সরকারের নীর্দস্ট সংগ্রহ মূল্যে 
পাওয়ার কর্থা! আর বাকী অর্ধংশও 
সরকারকে অথবা দরকার ধ্নাদ্টি 
আড়তদারকে “দিতে হবে প্রাত কুই- 
স্টল একশো পশচশ টাকা দরে। 
চাল সংগ্রহের যে হসাব সরকার 
প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় যে: 
চাল কলের কাছে পাওনার মার 
সামান্য -অংশই পাওয়া গেছে। এলকে 
সরকার তিন লক্ষ টন চাল সংগ্রহের 
পরিরিকজ্পন্ক ঘোষণা করেন। এখনও 
পর্যন্ত মাত্র অৰ্ধেক পরিমাণ চাল 
সংগ্রহ করা গেছে আর জেলা থেকে 
খাদাদপ্তরে আসা সংবাদে বলা 


শেষাংশ নবম পৰ্যায়) 


দপ্‌পি | শযক্বার ২২শে জন ১৯৭৩ 


সাতজন ল্যমনেক। তিন টাকায় কাকে 
খাওয়াবে? রেশন কার্ড জমা থাকে 
দোকানদারের কাছে সে-ই রেশনাট, 
তুলে নিয়ে অনেক বেশ দামে খোলা-, 
বাজারে বিক্রী করে। জেলা EL 
সাররা বলেন তাঁরা সবই 
কিন্তু কিছ; করার নেই, কারণ 
গ্রামবাসীরা লিখিত অভিযোগ করেন 
না এই "বসার়ীদের বিরৃদ্ধে। 
অদ্ভুত অবস্থা ॥ সা আছে কেন 
তা বোঝা যায় না। | 
খাদ্যশৃয্যের ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণ 
করব, সরকারের এই 'ঘোষণা যে 
কতবড় ভাঁওতাবাজ তা গমের ক্ষেত্রে 
বোঝা গৈছে। গমের (যে দাম ধা 
হল বাজারের দাম তার থেকে অনেক 
বেশশী। সরকার যদ পুরো গমটা 
oe 
রা 
তারা বললেন কে শ্ধু 
রা 
গম এল না, তারা কিনতে পারলেন 
পাশ্চমবঞ্গে একলাখ টন গম এ 
সংগ্রহের কথা ছল, সংগৃহীত 
হয়েছে মাত্র একশ চা্পশ টন। এখন 
আবার চাল নিয়ে এই ভাঁওতাবাজণ 
করার কথা হচ্ছে। 


আচরণ বিধি 


* প্রেথম পৃষ্ঠার পর) 


ঠা 


নেতৃত্ব আবার সেই আগের মত যথা- 
ক্রমে বিড়লাবিক্োেধী, ও  জোতদার 
িরোধী আন্দোলনের খেলায় নাম- 
মতে এই ধরণের আন্দোলন, অর্থাৎ 
আর কিছু নয়। এই সব স্টান্ট 'দিষে 
সংগঠন পন্গ',॥ অর্থাৎ দ্বিরোধী 
গোষ্ঠীর নেতাদের সংগঠনে যোগ্য 
স্থান দেয়ার প্রশ্নটি শিকেয় তুলে 
রাখার চেষ্টা হচ্ছে। প্রিয়বাবৃ- * 
স্পব্রতবাক্রা যে ভাবে সি পি আইর 
যব ও ছাত্র গোত্ঠীর সঙ্গে দহরম- 
মহরম করছেন তাও ধবদ্োহশরা 
সংনজরে দেখছেন না। তারা মনে 
করেন এভাবে /সবরতবাবরা শুধু . 
যুব সমাজকে নিত্রান্ত করে নিজে- ' 
দের গোষ্ঠী নেতৃত্ব বন্জরায় রাখতে 
চান। 


সদগ্রতবাব রাও এখন অন্য 
কৌশল ধরেছেন। বাইশ দফা আচরণ- 
দিক প্রণয়ন উপলাক্ষে তদের 
কিছন্টা বেইজ্জতশী হতে হয়েছে। 
আই. সব্রতর্ধাবুর গোষ্ঠী । এখনো 
পরোক্ষভাবে লক্ষ্মী বস; গোষ্ঠীকে 
প্রীতীক্রয়াশীল বলে প্রচার চালানো 
বন্ধ করে নি। 

উভয় পক্ষের এই মানসিক পট- 
ভূমিকায় হাওড়ায় মৈন্ী বৈঠক 
সংঘর্ষে রুপান্তরিত হয়। এখানেও" 
সাব্রত 'বিরোধীরাই মার খেয়েছেন 
বেশশ। আবার প:লশের হামলাও 
তাদের ওপর চলছে। হাওড়ার যুব ! 
কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ ভেলো দিয়ে 
সাব্রত অনুশামশদের বাহভ্কার করার 
দাবা উঠেছে। এ দাবী অনেক দূর 
গড়াবে। ' 


r- 
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রত করের 


গাঁদর টান খড় টান। একবার 


গাঁদতে বসলে তার টান ক্মাটয়ে দলের 


বৌরয়ে আসা কঠিন। তা না হলে 
এ ধরণের হেনস্থা ভোগ করেও গাঁদ 
আঁকড়ে পড়ে থাকবার জন্য বিহারের 
বর্তমান মুখামল্াী শ্লীকেদার পাণ্ডে 
এমন চেস্টা করবেন কেন? এ কথা 
সর্বজনাঁবাঁদত যে বিহারের সামাগ্রিক 
রাজনৌতক জীবন এবং কংগ্রেসের 
সংগঠনে শ্রীপাণ্ডের স্ধকাঁয় প্রভাব- 
প্রাতপত্তি এমন নয় যার কারণে তানি 
ম:খাসল্ম্রীর আসনে বসতে পারেন। 
এ আসন "তান পেয়েছিলেন নিতা- 
কতই অগ্রত্যাশিতভাবে, ঘটনাচক্রে । 

শোনা যায় উাঁনশশো একাত্তর 
সনের নির্বাচনের পরে প্রবণ 
কংগ্রেস নেতা শ্রীজগজীবন রামকে 
নিজের সম্ভাব্য প্রাতদ্বন্ী বলে মনে 
করতেন প্রধানমল্্ী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী। তাই নিজের প্রীভস্ঠাকে 
দৃঢ়তর ও 'ীনরতকুশ করবার চেষ্টায় 
প্রধানমন্ত্রীর মুখা লক্ষ্য হয়ে উঠে- 
ছিল জগজ্শীবনবাব্দুর প্রভাব' ও 
প্রাত্ঠাকে নষ্ট করে৷ দেওয়া। সারা 
ভারতে এই প্রয়াসকে সফল করে 
জগজশবনবাব;র নিজ রাজ্য 'বহারের 
রাজনৈতিক জাঁবন থেকে তাঁকে সাঁরয়ে 
দেওয়া। আর সেই কারণেই প্রধান- 


' মন্ত্ৰ বিহারে জগজশবনবাব্দর প্রাত- 


দ্বন্বী হিসেবে ছু কিছু নেতাকে 
গড়ে তোলবার “চেষ্টা করাছলেন। 


পাণ্ডে বিহারের কংগ্রেস পারষদ 
নেতা নর্বাচত হয়ে মখ্যমণ্দ্রা 
হলেন। আর এ বছরের ফেব্রুয়ারা 
মাসের গোড়াতে কেন্দ্রায় সাল্সভা 
পদুনগরঠিনের সময়ে শ্রামশ্রের পণোন, 
ম।ত ঘটল, প্রাতমন্দ্রা থেকে কগাব-, 
নেট মত্বা করা হল। অবশ্য তার 
আগেই তাকে কংগ্রেসের ওয়াক ং 
কামাটতেও সদস্য করে নেওয়া হল। 
বিহারের কংগ্রেস রাজনশীততে 


রাজনীতির 
a 0. 


তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীরামলক্ষরণ লিংহ' কপিল রায় 

যাদব। মুখ্যমাল্মত্বের অন্যতম দাব- 

দারও বটেন। এক সময়ে তান পাঁত ডাঃ শঙ্করদয়াল শর্মার বিশেষ 
জাঁদরেল মন্্রীও ছিলেন। কিন্তু কিছ; করবার আর সযোগ 'মলাছিল 
আনার কাঁমশনের বরপোট" আর না। কারণ 
ধবরুদ্ধে যাওয়ায় এবং সরকার সে ও আস্থাভাজন 
সম্পর্কে কোন ঈস্থর [সিদ্ধান্ত না ও শ্রীযশপাল কাপুর এ সব ব্যাপারে 
নেওয়ায় তান এখন ত্রিশক্কুর মত রাজ্য ম:খামন্ত্রাদের ও রাজ্যকংগ্রেস 
ঝংলছেন, না পাচ্ছেন ঠাঁই মান্লিসভায় সংগঠন নেতাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ 
না কংগ্রেস সংগঠনে । নয়াদিল্লঈর থেকে বথাবহিত পরামর্শ দিয়ে 
রাজদরবারে অনেক ঘোক্সঘ্নার করে থাকেন। অবশ্য এইভাবে গৃহীত 
বেশ কয়েক জোড়া জুতোর তলা সিদ্ধান্তের কথা পরে কংগ্রেস সভা- 


টপদলীয় 


করেছেন কিন্তু এ অবাধ কোন. তাই এখানে এস চ্রীপাণ্ডে 
সঃরাহা হয় নি ভেবোছলেন যে ড0858155188845881 


না করে সোজা শ্রীদ্দীক্ষত ও 
শ্রীকপুরের সঙ্গে বসে আলোচনা 
করেন। আর এ ব্যাপারে শ্রীঅনল্ত- 
প্রসাদ শর্মা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করেন বলে শোনা যায়। 
শ্রীশর্মী ছিলেন অধ্দনালুপ্ত নেহরদ 
ফোরামের শেষ সভাপাঁত আর 
শ্রীদশীক্ষত ও শ্রীকাপূর ছিলেন এই 
ফোরামের বিশেষ পৃচ্ঠপোষক। 
দশীক্ষিত-কাপর-পান্ডে বৈঠকে নিহা- 
রের মাল্ছিসভা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্তকে 
কার্যকরী করবার জন্য শ্রীপাণ্ডেকে 
{কিভাবে কাজ করতে হবে তারও 
ছক একে দেওয়া হক। কোন, মন্ত 
ইস্তাফা দিতে অস্বাকার করলে ষে 
শ্রীপাশ্ডেকে পদত্যাগ করে নতুন 
মল্লিসভ্ভা গড়তে হবে এবং সে ব্যব- 
থাকে সানিশ্চিত করবার জন্য যা 
যা দরক্ষার তা নয়াঁদল্লশ থেকে করা 


প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিশ্বস্ত হবে তার সিদ্ধান্তও এই বৈঠকে 
শ্রীউমাশহ্কর দণীক্ষত গৃহণত হয়েছিল থলে শোনা যায়। 


আরও শোনা যায় ষে এই বৈঠকের 
পরেই নয়াদিল্লী থেকে বিহারের 
রাজ্যপাল প্রীড আর ভীন্ডারে 
(নেহরু ফোরামের ইনিই ছিলেন 
প্রাত্ঠাতা সভাপাঁত)-এর সঙ্গে 
টোলফোনে যোগাযোগ করে প্রয়ো- 
জনীয় কথাবার্তাও বলা হয়। 

এই পুনগঞ্জিনের প্রস্তাবটি নাক 
প্রধানমল্পীর সমর্থন লাভ করেছিল। 


_, ঘিন 


অন্তত সেই ধারণা নিয়েই শ্রীপাণ্ডে 
পাটনায় ফিরে গিয়োছলেন মে 
মাসের সাতাশ তাঁরখে। বিমানবন্দর 
থেকে সোজা রাজভবনে গিয়ে তান 
তাঁর মাঁল্ঘসভা পুনগঠিনের সিদ্ধান্ত 
রাজ্যপালকে জানান এবং বলেন যে 
তানি তাঁর মাল্তিসভা থেকে সাতজন 
মন্ত্রাকে বাদ দিয়ে দশজন নতুন 
মন্ত্রী নেবেন। িল্তু মুখ্যমল্লীর 
তাঁলকাভুন্ত সাতজনের মধ্যে পাঁচ 
জন পদত্যাগ করতে অস্বীকার করায় 
শ্রীপাণ্ডে নিজেই পদত্যাগ করেন 
এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যপালের 
আমন্ত্রণে ' আঠাশে মে নতুন মান্ত- 
সভা গঠন করেন নিজের আঁভপ্রেত 
ও নয়াঁদিল্লীর অনুমোদিত লোকদের 
নয়ে। অবশ্য পরে নয়াদিল্লশীর অন 
রোধে শ্রীনাগনা' রাইকে মীন্রসভার 
ঠাই দেওয়া হল, তাঁকে আর বাদ 
দেওয়া হল না যাঁদও সাতজনের 
তাঁলকায় তাঁর নাম ছিল। 

এ পর্যন্ত তো পাঁরকল্পনা মাঁফ- 
কই কাজ হল। কিল্তু বিপর্যয় ঘটল 
পরের দিন, উনারশে মে। এবারে মণ্ডে 
দেখা গেল শ্রীমশ্রকে। তান প্রধান- 
মলগর সঙ্গে দেখা ধরে তাঁকে 
ঝোঝালেন যে এই পুনর্গঠনের ফলে 
বিহারে রাজনোৌতক জগবনে জগ- 
জাবনবাবুর বিশেষ সনীবধা ঘটছে, 
তাঁর দল পুষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে 

(শেষাংশ নবম গৃচ্ঠায়) 





শ্রী্ষশ্র হয়তো নতুন অবস্থায় এ 
ব্যাপারে কিছুটা লাহ্াষ্য করতে 
এগিয়ে আসবেন। তাই শ্রীমশ্র 
মনোনাত শ্রীপান্ডেকে তখন ?তাঁন ও 
তাঁর উপদলের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী 


আর এই নেতাদের অন্যতম এবং হিসেবে স্বীকার করে নিলেন॥ 'কল্তু 
সম্ভবত মখ্যতম হলেন শ্রীলালত- শ্রীনিশ্রও শ্রীযাদবের অন কুলে কিছ; 
নারায়ণ মিশ্র। তাই উীনশশো করলেন না। তাই শ্রীধাদব জগজাঁবন- 
বাহান্তর সনে বিহার আইনসভার বাব্দর সঙ্গে হাত মেলালেন। বহা- 
নির্বাচনের সময়ে এমনভাবে কংগ্রেস- রের রাজনগীততে অন্য যাঁরা শ্রীমশ্রের 
প্রার্থী বাছাই করে মনোনয়ন দেওয়া বিরোধী সেই শ্রীশণ্করদয়াল সিংহ 
হয়েছিল ' যার ফরল নির্বাচিত শ্রীঅনন্তপ্রসাদ শর্ম, শ্রীবভীত মিশ্র, 
কংগ্রেস দলের মধ্যে মখ্যমণ্ী হিসেবে শ্রীকমলনাথ তেওয়ারী, শ্রীপ্বারকানাথ 


(ভব দেখু 


যেট আছে তাকে ঠিক মতে 
লালন-পালন করতে 
পারছেন কিন। 






শ্রীমিশ্রের নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
স্ণানাশ্চিত হয়। ' বস্তুত শ্রীমশ্রের 
মনোনীত প্রার্থীদেরই বোশ মনো” 
নয়ন দেওয়া হয়েছিল। শ্রীপান্ডেও 


- ছিলেন শ্রীমিশ্রের িশেষ আস্থা- 


{a 


ভাজন ও অনুগত প্রার্থশ। নির্বা- 
চনে তাঁর উপল সংখ্যাগারষ্ঠতা 
লাভ করলেও শ্রীমিশ্র কিল্তু শেষ- 
পর্যন্ত নয়াদল্লীর প্রাতষ্ঠা ও নিরা- 
পত্তা ছেড়ে মবখ্যমন্ীর পদ নিয়ে 
আঁনিশ্চিত বিহারে যেতে রাক্জি হলেন 
না। শোনা যায় প্রধানমল্লীর বিশেষ 
ইচ্ছা ছিল শ্রীমশ্র মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 
হারে গিয়ে সরকার ও সংগঠনকে 
জোরদার ,করেন।' কিন্তু শ্রীমিশ্র ' 
কেন্দ্রে নিজের উপস্থিত ও বিহারে 
নিজের একজন শেষ আস্থাভাজন 
ও অনুগত লোককে ক্ষমতাসীন কর- 


"বার উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা 


সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে বুঝিয়ে 
প্রীকেদার পাণ্ডেকে মুখ্যমন্ত্রী করা- 
লেন। 'শ্রীগাণ্ডের থেকে বেশি 
নির্ভরযোগ্য ব্যাস্ত তখন প্রীমশ্রের 
আর কেউ ছিলেন৷ না। প্রধানমণ্ঘী 
সেই শ্রীপান্ডেকেই আশীর্বাদ জানা- 
লেন। সর্ধসম্মাতরমে ' 'শ্রীকেদার 


তেওয়ারী ও শ্রীভবগত ঝা আজাদ 
(রা সবাই লোকসভার সদস্য) 
প্রভীতও এবারে এই মিশ্রাকরোধী 
আঁভবানে সাক্রুয় অংশ গ্রহণ করে 
সবাই মিলে শ্রীপাণ্ডেকে শ্রীমশ্রের 
দিরুদ্ধে আতাতে থাকলেন: তলে 
তলে। 

ধীরে ধরে হলেও শ্রীপাণ্ডে 
সুনিশিচিতভাবেই সাড়া দিলেন, মুখ্য- 
মন্তী দহসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা 
করতে চেস্টা শুর করলেন। শ্রীশ্রের 
কথা এখন আর তাঁর কাছে শিরো- 
ধার্য থাকল নাঃ তাই মাল্স্ভার 
ভেতরে শ্রীমশ্রের সমর্থকদের সঙ্গে 
তাঁর দারুণ মত “বিরোধ ঘটতে থাকল! 
আর সেই কারণেই পর্যমর্শদাতাদের 
পরামর্শে তিনি মাল্িসভা থেকে 
এইসব িশ্র-উপদলভুন্ত বিরোধী 
শান্তকে বাদ [দিয়ে মাল্সভা পন” 
গ্রঠিন করবার পথে এগোন। কিন্তু 
মল্লিসভার রদবদল বা পুনগঠিন 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনমোদন ছাড়া 
ঘটতে পারে না। তাই ছ:টে এলেন 
তান নয়াঁদিল্লীর দরবারে । কিছুদিন 
যাবত এটা এখানে লক্ষ্য কর্ম যাঁচ্ছল 
যে এ ধরণের ব্যাপারে কংগ্রেস সভা- 


A 





নিরোধ ব্যবহার ককল না? 







f 


সরকারী অর্থ সাহায্যে সর্বত্র 16 পয়সায় ও টি নিরোধ পাওয়া যায 
১:45 ৪৯১58 ৃ 


লক্ষ লক্ষ লোট্র্কর মলের মতন, সহভ্েে ব্যবহারযোগ্য ও দিরাপদ,রবারের অন্মনিরোধক 
অর্মোহারী দোকান, মৃদীর দোকান, কেসিফের দোকান প্রভৃতি সর্বত্র পাওয়া যায় 


আরও আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে 


আপনাব মনেব সাধ, হিরোর ডাল হ’ক। আপনি চান তাব সব চাহিদা পুরণ ক'বে তাকে মানুষ 
কারে তুলতে । কিন্তু এখনই পিঠোপিঠি বদি আর একটি এসে পড়ে, সবদিক সামলে ওঠা কঠিন হয়ে দীড়াতে পারে। তেমন অবস্থা 
যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই কি ভালো নয়? 
সারা ছুনিষায় কোটি কোটি দম্পতি তাই করছেন। সব দিক দিয়ে তৈরি 'না হওযা পর্যন্ত পবেবটিব কথা ভরা ভাবছেমই না । 
মিরোধের সাহায্যে আপনিও তা করতে পারেন । নিরোধ হ’ল, সাবা বিশ্বে পুকষদেব সবচেয়ে প্রিয, রবাবেব জম্মনিরোধক। 
নিবাপদে ও সহজে ব্যবহার করা যায় ব'লে জশ্মনিরোধের জন্যে বহুকাল ধবে লোকে নিরোধ ব্যবহার কবে আসছেন । আপনিও 
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রা রাহা 
মাংবাধিকর! কেন ভন হবেন না? 


পশ্চিমবঞ্গে দিয় সম্কট নিয়ে 
যখন সিদ্ধার্থ মল্রিসভার টালমাটাল 
অবস্থা তখন হুগাল্তর পাত্রকার' 
সাংবাদিকের ভাষায় সিদ্ধার্থ রায়ের 
স্বানয়োঁজত আঁভভাবক’ আনন্দ- 
থাজারের বরুণ সেনশনপ্ত ধারাবাহিক 
কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে জানালেন যে 
বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী 'তরুণ- 
কান্তি ঘোষ (তের সালে) এবং 
জ্যোতি বসু ও সঃশীল, ধাড়া 
(সাতষট্টি সালে)। আমরা সকলেই 
জানি যে, কোন মন্ত্রী এককভাকে 
কোন সিদ্ধান্ত নেন না এবং সর- 
কারের সব কিছু কাজের জন্যে 
মা্পসভাই যৌথভাবে জনসাধারণের 
কাছে, দায়ী থাকেন। যেমন সম্প্রাত 
সিদ্ধার্থ রায় বলেছেন যে কাশীকাম্ত 
মৈত্র যে খার্দানীতি অনুসরণ করছেন 
বাঝ্ুর একার নয়। তাই জানতে ইচ্ছে 
করে বিদ্যুত সংকটের জন্য তেষাট্র 
সালের প্রফরুল সেন মাদ্্সভাকে 
অথবা সাত্যাট্র সালের অজয় মুখা- 
জীর আল্লিসভাকে সমগ্রভাবে দায় 
না করে ' বরণঝব্দ বেছে বেছে 
তরণকাদ্তি ঘোষ, জ্যোতি বস; ইত্যা- 
দিকে দৌষারোপ করলেন কেন? 
এটা কারোরই অজানা নয় যে তরণ- 
বাব; এবং জ্যোতবান্য দুজনেই 
সিদ্ধার্থ রায়ের চক্ষশুল।  তরুপ- 


বাব: হচ্ছেন মৃখামন্ত্রা পদের একজন , 


দাবীদার আর জ্যোঁতবাব; তো এক 
এক সময় সিদ্ধার্থ রায়কে এমন এক 
একটা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন যে সিদ্ধার্থ - 
বাধ্দ কাৎ হয়ে পড়ছেন) এই রকম 
' অবস্থায় স্বনিয়োজত' অভিভাবক 
যাঁদ জ্যোতিঝাবুদের গালিগালাজ না 


করেন তাহলে বেচারা সিদ্ধার্থ ' 


রায়কে বাঁচাবে কে?, 
শবদন্ৎ সংকট কেবল পশ্চিম- 


পারেন অবে সাংবাদিকরা কেন ভদ্র 
হবেন না? শ্ৰীবরুণ সেনগুপ্তের 
মত সাংঝদিকরা কোনদিন ভদ্র বা 
সং হবেন কিনা সেটা আমাদের জানা 

নেই। 
- , আমীর বল; 
কলকাতা 


মুখ্যমন্ত্রীর ভামী 


গত একন্িশে মের সংবাদপত্র 
দেখলাম। সিদ্ধার্থ বলায় বলেছেন 
কংগ্রেস থেকে সব উগ্রপল্থীদের 
তান বিতাড়ন করবেন। আবার এ 
একই দিনে প্যলিশ কমিশনার 
সাহেব বিধৃত দিয়েছেন যে, গত 
এক মাসে শতাধিক উগ্রপল্থীকে 
মিলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবং 
তাদের কাছ থেকে , ২৬২টি আধা- 
নিক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে! 
সংব্রতবাবু বলছেন কংগ্রেসী যুবক- 
দের হাতে অস্ম ' কখনই দেওয়া 
হয়ান। তাহলে কে তাদের হাতে 
অস্ত দিয়োছল? কুম:দ ভট্টাচার্য 
অস্ত দিয়েই তাঁদের বিরোধীদের 
মোকাবিলা করার হুমকী দিয়েছেন। 
সত্রতকাব যাদের দিয়ে পশ্চম- 
বঙ্গে আপনারা হত্যালীলা চালয়ে- 
ছেন তাদেরই আজ আপনারা বল- 
ছেন মাজাবিরৌধী । মান্বিত্ব আপ- 
নার চিরকাল থাকবে না। যাদের 
আপনারা সমাজ বিরোধী বলছেন 
তারাই আপনাদের ভষ্ডামীর চরম 
শিক্ষা দেবে। 

“বিনয় দেব 

রিরাঁটি 


পুলিশের হত্যাকাণ্ড 


ব্রিপ্রা থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা 


বঞ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, সারা ভারত- গেল, বিগত দশই মে রাত্রে ধর্মনগ- 
বই আজ অন্ধকারে আচ্ছন্স। রের হড়য়া গ্রামে হানা দিয়ে পলিশ 
বান প্রদেশে হাজার হাজার শ্রমিক শ্রীন্পেন চন্দ ও শ্রীহীরেন্দ্র দাস 


লে-অফ হয়েছে এবং হচ্ছে। গোটা 
ভারতকেই যারা 'বিদচতের ব্যাপারে 
না কেন? তাহলে তো মহান নে্ীর 


বাবদ ব্য আনন্দবাজার পান্রিকা কোন 
প্রাণে করেঃ, 


নামক দুজন যুবককে গাল করে 
হত্যা করেছে। পাঁলশ যথারপাঁত এ 
ফ্বকদ্বয়কে নকশালপল্থী . বলে 
বর্ণনা করে পরীলশের ওপর হামলা 
করার চেষ্টার ফলে সংঘর্ষে ওরা 


- নিহত হয়েছে বলে সাফাই গেরেছে। 


কিন্তু প্নীলশ প্রদত্ত এই বিবরণ 
মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। জনসাধা- 
রণ সন্দেহ করছেন পুলিশ ঠাণ্ডা 


১ মাথায়ই তাদের খন করেছে। ভ্রিপুরা 


তুক দক মন্তব্য যেন ‘না লেখেন। শ্রীূ্পেন চক্রবতণী, এই হত্যাকাণ্ডের 


কিন্ডু একজন দাংবাদক- আঁত হাইকোর্টের 

১১ 

ক্লিপস প্রস্তাবের অনেক কিছুই 

ফাঁস করে দেন। এতে দিল্লীর সাংবা- এ 
খুবই বিব্রত ও মর্মাহত তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

তা পারছেন অর.পপ্রকাশ. রায় 


ছার 


দর্পণ. ঘর শুক্তবার, ২২শে জন" ১৯৭৩ 


' ভাদোর মালিকানাকেও 'স্মাজ্রতান্ত্রিক 
নি নাও 
., মাজতাল্নিক জাতিশয়- 


৪ 


(অৰ্থনৈতিক ভাষ্যকার) রর ফিল গত ড় বহনে চাদের 
| ইস্পাত উৎপাদন দ; কোটি দশ লক্ষ 
হার TE ঝার উদ্দেশ্য নিয়ে। মুনাফা নয়, টুন বা একশ ত্রিশ গণে বৃদ্ধি গেয়েছে 


করার পর এখন কংগ্রেস স্রকার 
শিল্প ব্যবস্থা জাতীয়করণের ধুলা 
তুলছেন, সমাজতন্ম স্থাপনের কথা 
বলহন্‌। যেন প্দাজপাতি' জমিদারদের . 
স্বার্থে কিছ কলকারখ্মনা' জাতীয়- 


“করণ করলেই সমাজতন্ত্র এসে যায়। 
এই প্রসঞ্জে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রে 


কংগ্রেস. কারের রুগ্ন শিল্প 
সম্পর্কে মমতাবোধের কথা তোলা 
যায়। রুগ্ন শিল্প দি? মালিকদের 
দায়িত্বজ্ঞানহাঁন ,ল্মেভী পরিচালনার : 
ফলে যদি কোন কলকারখানা বন্ধ 
হয়ে যায়, অর্থাৎ ফেল পড়ে, তাহলে 
জনসাধারণের টাকা দিয়ে তাদের, 
চাল; করতে হবে? শ্রামকের- 
স্বার্থে ফাঁদ বা চাল; করা হয় 
তাহলে আবার তা পদ্বতন মালিক-' 
দের হাতে কেন 'রফারয়ে দিতে হবে? 
কেন তা শ্রমিক কর্মচারীদের মাল- 
কানায় ফিরিয়ে দেওয়া যায় না? 
কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতার পর 
থেকে অনেকগল লক্নী' ব্যবসা, 
শিল্প, খাঁন, পরিবহন ইত্যমীদ রাষ্ট্রা- 


সন্ত করেছেন। ফলে অর্থনৌতক 


অগ্রগতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন কি দেখা 
গেছে? বেকার হাস পেয়েছে কিংবা 
জিনিসপত্রের দাম কমেছে? প্রকৃত 
জাতীয়করণ হলে ' তো তাই হত। 
সমাজতন্ত্র হলে তো দেশে বেকার 
থাকত না, বভুক্ষ, মানুষ থাকত না, 


_শিরাবরণ মান্যুষ দেখা যেত না। 


আসলে কংগ্রেস সরকার জাতীয় 
করণও করছেন না, সমাজতন্ম আনার 
কথা স্ংখ্নও ভাবছেন না। তারা ঘা 
করছেন তা হচ্ছে জাতীয়করণের" 
নামে দেশের বড় ঘড় একচেটিয়া 


ব্যবহার, এই উদ্দেশ্যেই উৎপাদন খাদ্োযেংপাদন (বেড়েছে নয়গণ, প্রায় 
করা হয়। তাই সমাজ্তান্মিক, দেখে চাঁব্বশ কোটি টন। তুলনায় ভারতের 
মানের অভাব থাকে ন্য, বেকারী ইস্পাত উৎপাদন. এখনও যাট লক্ষ 
থাকে না। যত দিন যায়, তত উৎ টন পারে নি, খাদাশস্যের 
পাদন বাড়ে, তত বেশধ করে লোকে উৎপাদন তো দশ কোটি টন মাতর। 

দরকারণ জিনিসপত্র পায়। কৃষি | (ব্যবস্থায় সামন্তত্যাকলিক 
সুতরাং সমাজতল্ম আনতে হলে শোষণ তুলে না দিয়ে জাতীয়করণের 
প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে, বড় বড় এক- কথাই উঠতে পারে না। সবার আগে 
চোঁট্লা মালিকের শশল্প ও স-পত্তি প্রকৃত চাষীর হাতে জম দিয়ে, লক্ষ 
বাজেয়াপ্ত করা। কারণ ম্লাফা লক্ষ গরাঁব কৃষক, খেত, মজুর ও 
শিকারের প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে মাযার চাষার হাতে তাদের শ্রমের 
এগ্যাল। ছোট ও মাঝাঁর মালিকদের ' ফল তুলে দিতে হঝে? তারপর বাস্তব 
তাহলে বাঁদ সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহঙ্গে অভিজ্ঞতার : ভিঁঞিতে -কৃহদাকার 
তাদের সম্পত্তি রাখতে দেওয়া সাস- কৃষি উৎপাদনের স্বার্থে তাদের বড় এ 
'য়কভাবে চলতে পারে। এবং যখন: বড় সমবায় খামারে 'সংগঠিত “করতে 
তাদের সম্পত্তি ব্যবসা সমাজতান্মিক হবেঃ 'শ্রমজীব মানুষের মালিকানায় । 
ঘালকানাধানে নিয়ে আসা হবে তখন বড় বড় সমবায় খামার এবং সরকারী 
তাদের জাবনজশীবকার মান ক্ষন বড় বড় খামার তৈরী করে কৃষিতেও “ 
না করেও তা করা সম্ভব হতে পারে।- সমাজতান্মক ' ম্যালকানার বিকাশের 
আমাদের দেশে মোট ব্যতিত পথ তৈল. করতে হবে। কারণ" গোটা 





মালিকানাধীন পাঁজর পরিমাণ পাঁচ: কৃষি উৎপাদনের সামাজিক মালিকানা 
হাজার দরশ্যে কোট, টাকা। তার ছাড়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ 
মধ্যে চার হাজার আটশো কোটি .হয় না, শান্তশালীও হয় না। 

টাকা আটচাল্লশটি বড় বড় দেশী. ছোট ছোট জাম ' মালিককে. 
বিদেশী একচেটিয়া মাঁলকের দখলে। সংগঠিত করে বড়: বড় খামার গড়ে 
পয়লা নদ্বর দশাঁটি শিল্পপাত ' তুল্ত না পারলে শেষ পর্যন্ত এই 
শ্ণ্ঠীই দিতন হাজার হো !সাই- সব ছোট মালিকের হাতে: “ জাম 
বিশ কোটি টাকার পঃজি দখল করে থাকে না। কিছু সাকার কৃষক' ধন 
আছে। আর ছোট মাঝারি পাজ- কৃষক পর্যায়ে উঠে যায়, কিন্তু লক্ষ 
চারশো কোটি টাকা! কাজে সমীজ- কৃষক' ও খেতমজবরে পরিণত হয়। 


দেশী বিদেশ প্রজপাঁতদের শ্রীবৃদ্ধ তারিক 'রাষ্টরে প্রথমেই এ আটাঁ্শটি এই 'জন্যে সমবায় থামার ব্যবস্থা 


গ্রামীণ শোষকদের শ্্রীব্বাদ্ধ আর 


'অন্যাদকে কোটি কোট মানুষের 


নরবাচ্ছন দারিদ্র নিট 
অশিক্ষা। 

হলে তো এরকম হত না। সমাজ- 
তাদ্ঘিক জাতীয়করণ বলতে কি, 
87855 
গণীলর পুঁজিবাদী রুপ থাকে না, 


শ্রমও পণ্য রুপে বিক্রী হয় না।' 


রেষারেষি দূর করে, শ্রম শোষণের 
অমানাবক পদ্ধাত তুলে দিয়ে সমাজ- 
তান্িক মাঁলকানা শ্রমশান্ত,. খংপাদ- 
নের উপকরণ এবং সামাজিক সঙ্গ- 
তিকে সারা দেশের সকল মানুষের, 
অন্ততঃ শতকরা পণ্চানব্বইজন 
ও বৈষয়িক উন্নয়নের পথে পরি 
চালনা করার আধ্বীনকতম অর্থনৈ- 
তক হ্যাঁতয়ার। 


সমাজতান্লিক মাঁলকানার অধানে . 


না! উৎপাদন 'হয় দেশের মানুষের 
ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাবার জন্যে 
বেশী বেশী করে জিনিসপত্র যোগা- 


‘তাদের সরকারের অর্ডার অন্সারে 


গোষ্ঠীর চার হাজার আটশো কোটি গ্রসারিত''করা দরকার?” ' শিল্প « 
টাকা বাজেয়াপ্ত করতে হয়। চারশো- “সমাজতা্লিক মালিকানা থাকবে অথচ = 
কোটি টাকা প্থাজর সাল্যিক থাক- গ্রামে ছোট ছোট: উৎপাদকের দ্বারা 
লেও তেমন ক্ষত হয় না, যাঁদ ' কৃষিকাজ চলবে, এটা কার্যত; অচল। 
অবশ্য 'তারঃ রস্ট্রর 'পাঁত্িক্পনার তাহলে সমাজভাঁল্িক [শপ প্রয়ো- 
সঙ্গে সহযোগিতা করে চলে। জনয় কামাল পাবে না, বিয়ের 

চীন দেশে দীরস্পবের পর বাজারও সংকুচিত হবে। ki 


সে দশ্াবদেশ ও ৱা আছে সাজার কি বার 
পে আস 
সপ্ত করা হয়। জাতাঁয় বন্জোয়াদের ভারা যল্র 5 
প্‌জি অক্ষম রেখে দেওয়া হয়। হবে! সমবায় খামার গড়ার সময় 
তারপর ধারে ধীরে বাভন ধাপে রখ 
উল Bate LBM SS bi 
কানাধীনে নিয়ে আসা হয়। প্রথমে bee i 
এর থেকে বোঝা যায় ফে সমাজ্- 
পণ্যেুংপাদন করে নগদ দামে সর- তদ্রে সামাঁজক মালিকানার দবা 
বরাহ করতে বলা হয়, অথবা বাণি- র্যপ হতে, পারে। এক রাষ্ট্রায়ত্ত 
জ্যের ব্যবসার বেলায় সরকারের .শিজ্প ও কৃষ খামার, দুই, শ্রম- 
নিদিষ্ট কমিশন নিয়ে 'কেনাবেচা জবা মানবযের সংগঠিত সমীর 
করতে বলা হয়। পরবর্তী ধাপে ক্ষুদ্র শিল্প এবং সমবায় কৃষ খামার। 
এইসব 'শিলপব্যবসাকে সম্প্রসারণের এই গুটি রূপের মধ্যে . পরিমাণগত 
দরুণ পঠুঁজ ফ্দাগয়ে সরকার তাদের . পার্থক্য রয়েছে॥ ধারে, ধীরে অবশ 
অংশীদার রূপে দেখা দেয়। আরো. এ: পাৰ্থক্যও: থাকবে না। দেশের 
পরে 'বান্তিগত ' মালিকদের নগদ. গোটা শিল্প ও কৃষ ব্যবস্থাই সমাজ- 
ক্ষাতপূরণ অথবা উন্নততর মানের তান্মিক .. সামাজিক, মালিকানাধীন 
. জাবিকা স্মুনোশ্চিত করে দিয়ে. ব্যরস্থায় পরিণ্ত, হবে। 


দর্পণ |] শক্ুষার, ২২শে জন ১৯৭৩ 


. বাঙালা যুগলমানদের দুঃগহ আবস্থ| 


পশ্চিমবাংলার '্থাভন্ন প্রান্তের 
মুসলমানদের সঙ্গে কথাবার্তা শূলে 
এবং যথেষ্ট মেলামেশা করে ফেলব 
সমস্যার কথা জেনেছি তার মধ্যে 
অন্যতম সমস্যাই হলো শিক্ষার প্রচণ্ড 
অভাব এবং আর্থিক অনটন। বাঙাল 
ম:সলমান ছাত্রদের জন্য কলকাতার 
মত বড় শহরে ছান্রাবাসা নেই বল- 
লেই চলে। 
উত্তরৰঙ্গ, দক্ষিণ বঙ্গ সমস্ত 
অগুলের ফুসলমান ছেদ্দেরা শহরের 


স্তর । অথচ তাদের ' থাকার জায়গা 
নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের . 
জন্য একটি ছারাসাস কারমাইকেল 
হোস্টেল ৰতঙ্গান। তাও নানা সম- 
স্যায়্ জর! মৌলানা আজ্ঞাদ 
হোস্টেলই | মুসলমান ছেলেদের 


“ ভরপা। 


অবাঞ্জল! ছাত্রদের চাপে বাঙাল? 
ম'সল্মান ছাত্ররা খুব বেশী স্থান 
পায় না। মুসলমান মৈয়েরা শহরে 
পড়তে এসে হাম্দীস্কলে পড়ে। 
এই সৌদনও জনৈকা (মোদনপররের। 
মুসলমান ছারী লেডী বেক্রোর্ণএ 
ভর্তি হয়েও ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। 
তার জন্য ছান্ধীআবাস পাওয়া গেল না। 
এ বিষয়ে বামনেতা কমরেড আব্দুল 
লাঁতফের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাঁর 
বাসায়। 

বুস্তফ্ন্ট সরকারের আমলে 
ছান্রীআবাস তৈরশর ব্যাপার বেশ 
কিছুদূর এঁগয়ে ছল। তারপর 
অনসলমানদের পৃথক ছাত্রীসাবাস 
সাম্প্রদায়িক্ভী সৃষ্টি করবে এই 
. অজবহাতে' বাতিল হয়। মদসলমান 
মেয়েরা অন্যান্য ছান্আবাসে থাক- 
তেও পারবে না নানা কারণে । আর 
মুসলমান ছেলেদের জন্য অনেক 
হোস্টেলের দ্বার রদ্ধ। কস্মোপাল- 
টান হোস্টেলের সংখ্যাও আঙ 
গোনা যায়। 


কফ এস্টেটের আয়ের মোটা অংশ কি 
ভাবে খরচ হর? এ টাকা দিয়ে কি 
করা হয়েছে এ প্রশ্ন বহু মুসল- 
মানের। তাই কারমাইকেল হোস্টে- 
লের জনৈক ছাহ বলছিলেন- “কতজন 
মংসলমান ছাত্রকে মহসণন-এর টাকায় 
বৃত্তি দেওয়া হয়েছে বলতে পারেন, 

মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে কথা 
বলে দেখোঁছ অনেকেই হতাশ। 
অনেকের ধারণা শুধু মসলমান বলে 
চাকুরী ক্ষের থেকে ভারা হটে বাচ্ছে। 
অন্ততঃ তাদের 'িছ চাকুরি আলাদা 
করে রাখা হোক কিংবা তপাঁশিলীর 
বেড়ায় আবদ্ধ করা হোক, তা- 
হলে চাকুরী মিললেও মিলতে 
পারে । স্থপাঁতাবদ্যায় ভারতে প্রথম 
ডক্টরেট (মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
প্রাপ্ত) শেখ আবদুল করীমের মত, 


শেখ শৱ 

বেকার বাঙ্গালী মুসলমান জনাব 
হীঁদুস .আলা প্রণিতে প্রথম শ্রেণীর 
মত ডিগ্রী পেয়ে এম এ পাশ করে 
কোনও চাকুরী পান ন, তান ঢাকা 
বম্বাবদ্যালয়ের গাঁণতের অধ্যাপক 
এখন। পশ্চিমবাংলা ছেড়েছেন বহু 
দ্$খে) ওয়ালিউর রহমানের মত 
কৃতী গায়ক বি এস সি, এম এ, 
বি টি ডগ্রী নিয়ে' বাউলগানে 
পঁশ্চিমবাংলার প্রাঁতানীধ হয়ে একা- 
খধিক পুরস্কার পেয়েও সুষোগ' পান 
না। পান না গানের স্থলে মাস্টারী। 

কলকাতা শহরে বহু ধনী 
বাঙ্গালা মহসলমান । একা 
স্বজাঁতর জন্য কিছুই করেন 'ন। 
বরং সযোগ্গ পেলে 'স্বজাতর সম- 
স্যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে চেঞ্লা- 
চোঁল্ল করেন মান? কলকাতার কুঁবেদ 
আলী পাঁরবার, মোল্লাগোম্ঠী, এম, 
মাঁজলক ব্রাদার্স, আনোয়ার কোম্পানী 
সই ধনী বাঙালী মুসলমান। 
এরা অর্থ সাহায্য করলে বাণাল' 
মুসলমান ছাত্রদের জন্য দ:-একটা 
ছাত্রাবাস এবং দেশসেবায় আরও 
কিছু করা যেত। বস্তুত তা হয় ?ন। 
পাঁশ্চমবঞ্গোর মুসলমান মন্দা, মনসল- 
মান আমলা এবং উচ্চপদের নেতা, 
লেজুড় নেতা, তস্য সহচর মুসল- 
মানগণ যেমন ম:সলমান সাহাষ্য- 
প্রার্থী ও চাকুরীপ্রার্থীকে যতশীপ্র 
সম্ভব বিদায় করতে চান এই ধরণের 
ধনীরাও তাই করেন। 

ঠিক এই কারণেই 'মহামেডান' 
দলে বাঙ্গাল মুসলমান খেলোয়াড় 
দের ঢুকতে দেওয়া হয় না? তাদের 
কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বহু বাঙাল 
জ্ঞতা আমার কাছে বিবৃত করেছেন। 
প্রাদোশকতার উস্কানি আমার লক্ষ্য 
নয়, সত্যটা শুধু চোখে আঙ্দল 
শদয়ে দেখাচ্ছি। তু এ ক্লাবের 
বিরাট কোন পদে শাঁসালো বাঙালী 
ম্সলমানকে সুযোগ বুঝে নেওয়া 
হয় বৈ 'কি। উদ্দি সংবাদপত্র 
গুলির ভূমিকাও দুঃখজনক । সাম্প্র- 
দায়ক সম্প্র্ণীতর .সূত্র গড়ে তোলার 
কাজে এদের দান নেই বললে চলে। 


স্বাধীন পান্রিকা নেই৷ 
পাঁশ্চমবঙ্গের 'বাভন্ন , স্থানে 
একাধিক মাদ্রাসা, ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্ 
আছে। এই সব প্রাতষ্ঠান থেকে 
দেওয়া হয়। সাধারণতঃ উত্ত ডগ্রী- 
ধারী ছাত্ররা সাধারণ পড়াশোনা জানা 
ছাত্রদের সঙ্গে প্রাতষোগিতায় পারেন 
না। তাদেরকে মাদ্রাসায় কিংবা মস- 
জদের নামাজ পরিচালনার কাজে 


, শনষুত্ত থাকতে হয় ফলে ক্রমশঃ ' 


মেল্লা সম্প্রদায় বৃদ্ধি হয়া এদের 
বেকারত্ব চরম সীমায় এসেছে। 
কেত্রাণখীগার করার পথ প্রায় বন্ধ। 

পাশচিমবঙ্গের মুসলমানদের 
অস্বের দোকান করতে দেওয়া হয় 
না। হুগলী জেলার জনৈক মঃসল-. 
মান আইনজীবীর বল্দদকের দোকান 


হাওড়ায়ছল। হঠাৎ তান বন্ধ করতে 
বাধ্য হন। এ দোকানের মালিককে 
লাইসেন্স ইস্য করতে দেওয়া 
হবে না বলে কর্তৃপক্ষ জালিয়ে- 
ছেন। কলকাতার কেশব সেন স্ট্রীটে, 
বহহবাজারে, শ্যামবাজার এ বসু মস- 
জিদ সহ সম্পার্ত বেদখল হয়ে 
আদছে। এ মসজিদগনলোর সংখ্যা 
অগ্ুণাত। কোনটা মানুষের বাস- 
স্থান হয়েছে কোনটা বা জীর্ণ হয়ে 
পড়ে আছ। হাওড়ার বোঁলালয়াস 
রোডের কবরের একাংশ ভেঙ্গে 
তৈরী হচ্ছে। বহহবাজ্জারে (কলকাতা) 
ছাত্রদের জন্য ছিল, তা বেদখল হয়ে, 
এখন ভাড়া বাড়ী হয়েছে। কে তার 
মালক, কে তার পাঁরচালক সবই 
রহসাসয়। ভবে সাইনবোর্ডে এ নামটা 
এখনও আছে। 

কলকাতার মুসলমান অধ্যাঁষত 
অণ্ডল পার্কসার্কাস, রাজাবাজ্ার, 
তালতলা এবং হাওড়ার "টকেপাড়া, 


পরগণার কয়েকাট অণ্যল গার্ভন- 
রাঁচ, মেটেব্ুরুজ-এর বেশীর ভাগ 
অগুলে অবাঙালী মুদলমানের 
বাস! বাঙাল মুসলমান প্র অগ্চলে 
বাস করে ও তাদের নিজস্ব ভাষা- 
সংস্কৃতি ক্ষ হয় । অবাগডালী 
বিহারী মুসলমানের সঙ্গে বাস 
করে সংখ্যালঘু বাঙালী মুসলমানরা 
উর্দতে কথা বলে এবং চালচলনে 
উর্দওয়ালা হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। 
এ সব অঞ্চলে বাঙালী মুসলমান 
ছাত্র যুবকদের কোনও বাঙলা 'র্মাড- 
য়ম স্কুল, সংঘ, পাঠাগার থাকে না।' 
বোলালয়াস রোডের 'ঁবখ্যাত অবসর 
প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী শেখ আব- 
দুল খালেক সাহেব দ:ঃখ করে 
বলাছলেন-_-পপাড়ায় একটা লোক 
পাইনে যার সঙ্গে বাঙুলায় কথা 
ঝাল, তাই চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে 
হয়, বাঙালী মুসলমান আত্মীয়রাও 
দিন দন উর্দা বলছে উদ্‌ চাল- 
চলনে অভ্যস্ত হচ্ছে।” 

বাঙালশ মুসলমানদের আরও 
অনেক বিশেষ সমস্যা বয়েছে যা 
অন্য সকলের থেকে ভিন্ন । তাই এ 
সমস্যার সযোগ নিয়ে যে যা ইচ্ছা 
করে। বাঙালী মৃসলমানদেক 'র্শাক্ষিত 


& পাঁচ ॥ 
সমজনেবাঁেণা “সিসির আলাপ 


আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধা- 
পথ সন্ধান করতে পারেন 'নশ্চয় 
অথচ দু একজন মুসলমান নেতা, 
বড় সরকারণ কর্মচারী, বড় সাংবা- 
দিক সাহিত্যক, দামী ব্যবসায়ী হয়ে 
উঠলেই তারা অন্যান্য ম্সলমানদের 
ধারে কাছে ঘে'ষতে দেন না। বরং 
নিজের পদমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার 
চেষ্টায় অপর মংসলমানের পথে কাঁটা 
পুতে দেন। একশ্রেণীর মুসল- 
মানকে ছোটো করে রাখেন তাদের 
সঙ্গে অস্প্‌শ্য জাতির মত ব্যবহার 
করেন এটাও সমভাবে বাস্তব সত্য। 


প্যল্শচ 

জনৈক সাংবাদিক সৌঁদন রাতে 
বিধানসভা থেকে এসে খবর 'দলেন 
যৈ বিধানসভার দণ্তুরী কাজের জন্য 
বেশ কিছ: টাইপস্ট ও ক্লার্ক নেওয়ার 
কথা ছিল।'এতে পরাক্ষায় দশজন 
মুসলমান ছাত্র সবাঁদক থেকে উপ- 
যস্ত' বিবেচিত হায়েছিল'! মাঝপথে 
বাগদা কেন্দ্রের মস্তানদের চাকরী 
দিলেন। মুসলমান ছেলেগুলো 
বাতিল হলো। এই ধরণের ব্যাপার 
ঘটলে সাঁত্যই চিন্তার কথা। 


গ্যাপ্রে্টিস এরক্ট” একটি প্রহসন 


টেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষানবীশর| চাকরী পাচ্ছে না 


প্রায় বছর বারো আগে উীনশশো 
একযাট্০ সালে এর্প্রোন্টস ত্যাকট' 
লাভ করে। হাতুড়ে মজবরের বদলে 
জ্ঞানের যুগে বিজ্ঞামসম্মত উপায়ে 
দক্ষ কাঁরগর গড়ে তোলাই এই 
আইনের মূল উদেশ্য ছিল। 

একে এঁকে চারটি পণ্টবাঁষকণ 
নতুন নতুন কারখানা গজালো, কাবি- 
গার শিক্ষার পেছনে ক্ষ লক্ষ টাকা 
হায় করা হোল_- অথচ কারিগর 
শিক্ষাপ্রান্ত বেকার হ্বকদের দুর- 
বস্থা যে তাঁমরে সেই 'র্তাম্রেই। 
কোন কারখানা মাঁলক্রের এখন আর 


ওপরে। গত দশবম্রে এই হাজার 
হাজার শিক্ষার্নীবশদের ত্রোৌনং দানের 
জন্য কয়েক কোট দীকা খরচ করতে 
হয়েছে। তাছাড়া খ্াজ্য সরকারের 
পক্ষ থেকে রাজ্য ইন্ডা্টয়াল ট্রোনং 
সেল্টারগৃিতেও আনযাঁঙ্গক তালিম 
দেওয়া! হচ্ছে। ঝাজোর , প্রাতটি 
জেলায় এক বা একাধিক জ্ীনয়ার 
সানয়র আই ট্রি আই কলেজ চালা- 
তেও সরকারের কোট কোটি টাকা 
খরচ হচ্ছে। | 


নৌশাদ মল্লিক 
কিন্তু এত কাঠখড় পড়িয়ে 
লাভটা কাঁ হচ্ছে? কটা ছেলে- 


ট্রোনং-এর পর চাকরী পাচ্ছে? 
সারা দেশে বখন শতকরা সত্তর ভাগ 
ট্রোনং প্রান্ত বুবকের, চাকরী হচ্ছে, 
তখন পশ্চিমবঙ্গে মাত্র শতকরা 
দশ ভাগ । এইভাবে এ রাজ্যে বিভিন্ 
আইনকে কলা দেখয়ে নিজেদের 
ছেলেপুলে আপনজনেদের নিয়োগ 
করে চলেছেন। বলাই ব্যহূল্য তাদের 
ক্ষেবে 'ট্রোনং-এর কোন বালাই নেই। 
কি হবে কারিগর বিদ্যা শর্খে_ 
কি হবে ট্রোনং নিয়েঁক হবে আই 
টি আইর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ 


নবীশকে চাকুরী দিতে হবে ।” বর্ত- 
মানে এই আইনের অর্থ মালিকদের 


প্রশ্রয় দেওয়া। যাঁদ সরকারের এই]. 


শিক্ষানবীশদের চাকরী দেওয়ার সং 
উদ্দেশ্য থাকে তবে আঁবলম্বে দর- 
কার আইনের সংশোধন । 
অতীতে অবশ্য পা্চমবঙ্গা" সর- 
কারের ডাইরেকটর অব ইস্ডাস্ট্রজ 
বাপারে কেন্দ্রকে অনেক লেখলেখি 


করেছেন-বারে বারে জানিয়েছেন 
কিন্তু কিছুতেই তাদের জাগ্রত নিদ্রা 
ভাঙাতে পারেন 'ন। 

বর্তমানে পাঁশ্চমবঙ্গের হাজার 
হাজার শিক্ষিত সনদক্ষ বেকার কারি 
গরেরা আবার 'আন্দোলনের 'পথে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাদের কর্মসংস্থা- 
নের দাবীতে এবং সুম্দ ট্রোনং 
ব্যবস্থাকে কার্যকরী কনার জন্যে। 
এখন রাজ্য সরকারের উচিত কেন্দ্রের 
ঘুম ভাঙানো । কিন্তু যে শান্তি এবং 
আহংদার (?) লড়াই এ রাজ্যের 
শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দিয়েছে 


_ তার ফলে এ সমস্যার কতদুর কী 


হবে বলা মুশাকল। 


॥ চাঁদার ছার ॥ 
বার্ধক বেল ঢাকা 
যাল্মাষক আট টাকা আট আনা 
প্িমাঁসিক চাক টাকা চার আন! 
টাকাকাড় ও 15ঠিপস্র পাচার 
ঠিকানা ৪ 
৬২, হয জেন, কাঁজ-১৩ 





ঘু ছয়? 


শান্তিনিকেতন সমাচার 


৷ ২ 


সবই আছে শুধু গুরুদেব অপহৃত 


 ঝুলরাজ হালদার 


গবরুদেবের চোখ ও কানের কাঁরতে পারিয়াছেন, ফলে এখন 
অবস্থা তো বর্ণনা করিলাম, এইবার পলিশ সি আর পি ক্যাম্পের পাহা- রাইফেলের পাহারায় উপাচার্য 
মস্তকের খবর দিতে চাই॥ঈ মস্তক নায় গ্র্দদেখের পশঠস্থানের 'পিঠের শ্রীপ্রতুল গপ্ত ও সহচর অধ্যাপক 


এখানে বিদ্যাভবন। গুরুদেবের বিদ্যা- চামড়া খোলাইবার কাজ মসৃণ ভাবে শ্রীঅনিলকুমার দে ' 


চারাঁদকে রিভলবার, বন্দুক ও 


এখন ছান্র ও 


ভবন তো গবেষণাকেন্দ্র ছিল, দশ চাঁলতেছে। তামাসাকেন্দ্ুগুি নকশাল অধ্যাপক বিরোধী শোর্ধবীর্য প্রকাশ 
বিদেশ! জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা আসতেন, আক্রমণে মাঝখানে নির্জীব হইয়া কাঁরতেছেন এমন ধারণা না করিবার 
গিয়াছিল, এখন আবার সজীব হইয়) হেতু নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় 


কাজ করিতেন, কাজের ফল পরপাত- 


উঠিয়াছে। শাল্তানকেতনে এখন 
প্রাত পনের গজে একজন সাদা- 
পোষাকের পলিশ রবীন্দ্র এীতিহ্যকে 


শিক্ষা পাহারা দেয়, এ এ্রীতহ্যের প্রধান 


ধারক ও বাহক উপাচার্য শ্রীপ্রতুল 


খুগ্ত , এখনও 'রিভলবঝারধারণ পাহারা- 


দারকে সঞ্চো না লইয়া, শাক্তিনিকে- 
তনের বিদ্যালয় এলাকাতেও ঘুরতে 


শালহানকেতনের 
কাঁনতে চায়-বাহাদের কড়া পাহারায় কর্তৃপক্ষ এই কাজটা করাইয়াছেন 
কেউ চার নকল কাঁরতে, আবার কেউ স্বাধীনচেতা লেজহড়ব্যাত্ত কাঁরতে 


লা চায় গাদ গাদা মুখস্থ 


একট ভেড়ন সাজিতে। 'ঁহন্দাগান, 


অপরাগ এমন ছাত্রছান্রদের শায়েস্তা . 
কারী ভালো .ছায়৷ ঝা ভালে এক কাঁরবার অন্য । 


গ্রেপ্তারের পরাদন 
শাঁপ্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা স্বতঃ- 


ইংয়াধীক' কালচার, মদ, কলা, কোক স্ফৃর্তভাবে ধর্মঘট কাঁরল, উপা-. 


সই ধিক কিছু আসিয়া জুটিল। 
কালধর্মে আবার নকশালও আসিল, 
সব প্রহসনকে রাতারাতি চুরমার 
শ্রীনকেতনের তামশাকেন্দ্র, 


চার্ষের কাছে 'গিয়া। বিক্ষোভ 'জানা- 


- ইল, কেন অহেতুক প:াঁলশ তাদের 


জেলে পুিরতেছে ? উপাচার্য জবাবে 
একাঁট বাম-ঘেষা ছাত্র শ্রীকুন্তল 
রুদ্ূুকে কোন কারণ না দেখাইয়া 


ছাত্র ও অধ্যাপকরা নগরে বহন্যুৎসব বাঁহভ্কার করিয়াছেন, এবং ঁকছন ছাত্র 


দোখল, নীরবে পুলকিত হইয়াছে 


ও গবেষকদের ভাঁবষঢতে ছাঁটাই কাঁর- 


লাইব্রেরীতে উাঁনশশো একাত্তর ও- 
বাহাত্তর সালে বই কিনিবার অর্থ 
ছিল না, কল্তু উপাচার্যের বাড়ীর 
পর্দা ও আন্সবাবপন্রের জন্য চৌন্রশ 
হাজার টাকা ব্যয় / কাঁরিবার ব্যবস্থা, 


ছিল বাঁলয়া আবাঁসকগণ বলেন। . 


ক্যবহশরেও নারাসংলভ কোমলতার 
আভাষ থাকে, কিন্তু র্মস্্রপাত 
শরির হ;কুমনামা জারীর পরে উপা- 
চার্ধ মহাশয় বা তাঁহার সহচরদের 
চক্ষু কারণে অকারণে ভীত সন্মস্ত 


" অধ্যাপকদের উপর অশ্নবর্ষণ করে 


বালয়া প্রকাশ। কর্মসাঁমাতিকে "দয়া 


তান নাক এক শজ্খলা অর্ডনাল্স ' 


জারী কাঁরয়াছেন॥। ও আঁডরনান্সের 
ঝুলে অধ্যাপকদের প্রীতাঁদন আসিয়া 
বিভাগে বিভাগে মুখ দেখাইতে 
হইবে বলিয়া প্রকাশ । আরো প্রকাশ 


যে, এ আর্ডনাস অধ্যাপকদের বা ' 


কর্মীদের চোখরা্ানোর আঁড“নান্স, 


পন্নালাপ কাঁরিতে প্যারবেননা, কেউ 
বা পাঁরদর্শক ভি ভি. গাঁরর কাছে 


- চিঠি লাখতে পারিবেন না। আর্ড- 


নাস্সে নাক এমন ব্যবস্থাও রহিয়াছে 
যে কোন অধ্যাপক বা কমশি ন্যায় 


- সংগত রারপেও ' ধর্মঘট কাঁরতে 


পারবেন না। 


উপসংহার 
শান্তিনিকেতন , গুরুদেবের পাঠ 


নিজে অধ্যাপক, কর্মী ও ছাত্রদের 
সঞ্রে বঝাঁসয়া শাল্তানকেতনের 
বাজন নীতিগত শিক্ষাগত এবং 
সমাজগত সমস্যার আলোচনা কাঁর- 
তেন। এখন এই সকল ব্যবস্থার 
কথাও ভাবা পাপ, মহাপাপ! বশীর 


ও ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আর কর্তারা 


মম. আইন পরাক্ষা শর হয়! 


কিনে রে 
ব্যাটোলয়ান দি আর পি আর রাব- 


শাশ্তানকেতনে এখনো বৈতা- 


দপণ [| শরুনার ২২শে জন ১৯৭০৩ 


শক হয সী বির ঘি 
হয়, এখনো বারো মাসে তেরপার্কদ 
হয়, এখনো ‘খোল দ্বার খোল, 


লাগলো যে দোল' গাঁহয়া ছেলে- ' 
মেয়েরা নৃত্য কাঁরতে কাঁরতে অশ্ন- 
কুঞ্জে আসিয়া আবীর খেলে, এখনো * 


শাল্তানকেতনের সার্বজনীন দুর্গে 
সব পৌষমেলা হয়। সবই আছে, 


- গদরবদেবের মাথা, চোখ, কান, নাক 
সব কিছ, নাই শুধু গুরুদেব নিজে, - 
[| ঘৰ্তমান  কর্ণধাক্গরা এ সংযোগে 


গররুদেবকে ভিতর থেকে সরাইতেছে, 


র গুরুদেবের মামিকে নানাভাবে কাটা 


য়েছে। যুগ ইন্দিরা গান্ধীর, যুগ 
তামাসার, যুগ সমাজতন্ত্রের নাষে 
নতুন ফ্যাঁসবাদের। শাল্তানকে-. 
তনকে ফ্যাঁসবাদ সংস্কাতর আখড়া 
কারবার চেষ্টা চাঁলতেছে, যে আখ- 


ড়ায় আম্রকুজের চেয়ে সি আর পি * 


ক্যাম্প উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে, আর 
ছাতিমতলার বেদগানকে ছাপাইয়া 
উঠিয়াছে সশস্ত্র পাঁলশ 'র্মীলটারশর 
কুচকাওয়াজ। | 





সুরেন্দ্রনাথ আইন 


পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত 


€দর্পণের সমালোচক) 


মারমুখী লড়াইয়ের ফলে সন রেন্দ্রনাথ 
আইন কলেজের আটশো ছাত্র প্রাথ- 
টিক আইন পরাক্ষ্য থেকে বাঁণ্চত 
হয়েছেন। 

ছাত্র পরিষদের এই গোম্ঠী-স্বল্দ্ব 
এখন রাজ্যের শিক্ষাজগতে এক 
শানগ্রহ হয়ে দাঁড়য়েছে। কয়েক 


ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ফলে 


কলেজের ছাত্র! 


- যেমন কেউই সোজা উপাচার্যের সঙ্গে ROO দুই গোষ্ঠীর কলেজের সোমেন সিন প্রভাবত ছাত্র 


পরিষদ ইউনিট জানায় যে, ওখানে 
আসন পড়লে অসব্যা হবে। তারা 
দ্‌ j 


দাবী তোলে। কলেজের অধ্যক্ষ ছার 


দের এই বিক্ষোভের একটা চূড়ান্ত 
ফয়সালা করার জন্য কোনই উদ্যোগ 


ধ 


4 


সপ্তাহ আগে বর্ধমান বশ্বাবদ্যালয়ে নেন নি। বিশ্বাক্যালয়ও জানায় ন: 


দুই দলের মারপিটের ফলে প্রাত- 
চ্ঠানাট প্রায় বন্ধ হবার মুখে চলে 
শিয়েোছিল ৷ সেখানকার বিরোধ আপা- 
ততঃ ধামাচাপা পড়েছে বটে, কিন্তু 
চূড়ান্ত নি্্পাত্ত হয় নি। এই উপ- 
দলীয় কোল্দলের ফলেই কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন ঠিক- 
মতো কাজ করতে পারছে না। কল- 
কাতার বহ: কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের 
তহবিল নিয়ে এক গ্রুপ আর এক 
গ্রুপের বিরদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন 
করছে। আগামী নভেম্বর মাস থেকে 
তো. দুটো: ছা পারষদ সরকারী 


- ভাবেই তৈরণ হচ্ছে। 


গত পাঁচই জন প্রার্থামক 
এবারে 
প্রাথামক ও চূড়ান্ত মাঁলয়ে আই- 


কোথায় ওদের আসন পড়বে। - 
পরীক্ষার দিন কছন ছাত্র আশ:- 
তোষ 'বশ্ডিং এ আসে। দিকল্তু পটকা 


ফেলে সেখানে পরাক্ষা ভণ্ডুল করে 


দেয়া হয়। তখন স্বরেন্দ্রনাথ কলে- 
জের ছাত্ররা ছোটে হাজরা ' আইন 
কলেজে। সেখানে স্মব্রতপল্থীদের 
আসন পড়েছিল। তারা আগে থেকেই 
একটা গশ্ডগোলের আশঙ্কা করে- 
দছল। তাই রুপালে সদরে 
টিপ পরে পরাক্ষা দিতে আসে, 
যাতে কোন রকম সেমসাইড না হয়। 

সরেন্্নাথ কলেজের ছারা 
ঢোকার মুখেই বাধা পায় এবং 
সুব্রতপঞ্থীদের 'হাতে প্রচন্ড মার 


থায়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাবদ্যালকের +* 


পরাক্ষাসমূহের নিয়ামক' শ্ত্রীঅলোক 


নশরবে আতংকল্রস্ত হইয়াছে অধ্যা- বার ব্যবস্থা করিয়াছেনঃ গভাঁনং যাহা আদেশ কাঁরবেন তাহাকে নের মোট পরীক্ষার্থী ছিল পাঁচ ঘোষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 


পকরা, সব 
জপীবিকার্জন হইবে কিভাবে? 


পু্‌ড়াইয়া ফেলিলে বাঁডর স্ট্যম্প দিয়া উপাচার্য এইভাবে হকুমনামার মারফত তামিল কাঁরবেন 


হাসের শাপ্তানকেতনে কেন্দুটীয় অধ্যাপকদের 'বতাডড়ত কারবার অনধ্যাপক কমশিরা। ভূত্যরা গোল- j 
সবকার নকশালদের সমূলে উৎপাটিত ব্যবস্থা কারিয়াছেন বািয়া প্রকাশ। মাল কাঁরলে রহিয়াছে 'ডাঁসশ্লিনের পড়েছিল আশ্নতোষ ভবনে। কন্তু ও তারিখ জানানো হবে। 


হাজার। তার অধ্যে সুরেন্দুনাথ কলে- 
জের ছাত্র হল আটশ। তাদের *সট 


স্মরেন্্নাথ আইন কলেজের পরক্ষা 
আপাততঃ স্থগিত রইল। পরে সময় 


চি 


দ্ধ | শুক্রবাত্ধ ২২শে জন ১৯৭৩ 


_ ম্বেরাচারের জঘন্য নজীর . 


উত্তরপ্রদেশে এবার যে কাণ্ড 
করা হল কংগ্রেস] স্বৈরাচারের জঘন্য 
ইতহাসেও তার নজীর নেই। 
সংবিধানের তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা 
অন্সারে কোন বিসদৃশ অবস্থার 
উদ্ভব ঘটে নি, সংখ্যাগ্র; দলের 
নেতা মুখামল্পী প্রকাশ্যেই ঘোষণা 
করোছিলেন যে'সশস্ত প্দালশ দীবদ্রো- 
হের ফলে তার' পদত্যাগের প্রশনই 
ওঠে ন্য। অথচ প্রধানমন্ত্রীর হুকুমে 
তাকে সরে যেতে হল, এখং উত্তর 


আসবেন। পশ্চিমবঙ্গের অজয় মুখা- 


জশিরও এ ধারণা ছিল। এখন তান ' করে 


কংগ্রেসী আবর্জনার সতূপে 'নাক্ষিপ্ত। 
কমলাপতি ত্রিপাঁঠর অদৃষ্টেও তাই 
লেখা আছে। হীল্দক্মজীর মতলব 
হাসল করার জন্যে এখন 'রিসাচ" 
“এন্ড এনালাটক্যাল উইং (যাকে 


+ ভারতের সি আই এ বলা যায়) মণ্ঠে 


৪ 


প্রবেশ করবে। সংসদীয় গণতল্ল অন 
সারে ভোট প্রয়োগের . অধিকার 
পাশ্চমবঙ্গের 'মত. উত্তরপ্রদেশের নয় 
কোট মানষেরও থাকবে না। নয়া 
শদঞ্লশর লেডী আওরঙ্গজেব গিসংহা- 
সনের চারাদকে যড়যন্মকারী ও 
ঘাতকের মেলা বাঁসয়েছেন, ভ'র্তের 
লাঁড়য়ে মানুষ বেশী" দিন তা সহ্য 
কুরবেন না। 


বড় পাইকারী বাজার স্বদেশ মার্কে 


' দেবেই। 


(নাজনোতিক পর্যবেক্ষন) 


টের ব্যবসায়ীরা সর্বস্বান্ত হলোনা। 
দুই কোটি টাকার বেশী পণ্য কয়েক 
ঘল্টার মধ্যে ভস্মীভূত হল। বড় 
হিন্দুরা ও সদর বাজারের অধি- 


বাদীরা অভিষেগ করেছেন গত 


দলের পনেরো দিন ধরেই এ সল্মাস 
ও দাঙ্গার আবহাওয়া বিরাজ কর- 
ছিল, কিন্তু বর বার জানিয়েও 
প্যালশ কতৃ্পক্ষকে হস্তক্ষেপ করান 
যায় নি! একবার ভাবুন, যস্তচ্রন্টের 
আমলে কলকাতায় বড়বাজার পুড়ে 


- ছাই হয়ে গেছে, বার বার খবর দেওয়া 


সত্বেও পলিশ যায় নি, থাকত যনন্ত- 
ফ্রন্টের রাজত্ব এক ঘন্টাও ? জ্যোতি 
বসুর হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থাকত? 
খবরের কাগজগুল চুপ করে থাকত? 


আসাম 


আসামে শিক্ষকেরা দিশপনরে 
নয়া রাজধানীতে বিধানসভার ভব- 
নের সামনে পুলিশের লাঠিতে রন্তান্ত 
হলেন। শিক্ষকদের রর্তও লাল এ- 
কথা রন্তমাথা জামা বিধানসভায় পেশ 

করে 'বিরোধশ সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী 


ররর তা 


পাতে তারও অর্দাচ থাকার কথা 


নয় ভাল করেই বোঝা গেল। 

শিক্ষকদের গুরুতর অপরাধ তারা৷ 
দুমূলোর লাজাবে কটা টাকা বেশী 
মাইনে চেয়েছিলেন বলা যায় ক্ষুধার 
অন্ন চেয়েছিলেন। তাই হন্দরা 
রাজত্বে তাদের লাঠিপেটা হতে হল। 
শিক্ষকদের রন্তপার্তের প্রতিবাদে 
ছাৱ ‘ধৰ্মঘট হয়েছে। জনসাধারণ 
প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন.) 


বিহার 


 দবহারের কংগ্রেস রাজনপীত 
চিরদিনই সবচেয়ে নোংরা। মহাত্মা 
গান্ধীর নাম মুখে নিয়েও জাতের 
টান কংগ্রেসীরা ছাড়তে পারেন নি। 
বামুন না কায়েত, ভূমিহার, না রাজ- 
পুত, চামার না গ্রোয়ালা, এই প্রশ্নই 
বিহারে কংগ্রেস রাজনীতিকে নিয়- 
ল্রণ করে এসেছে । আর চার চামারি 


ব্যভিচার দনশতিতে বিহারের কংগ্রেসণ পারত হয় তাহলে এরকমটাই ঘটে। 


মন্তীরা অন্য কোন কংগ্রেসশাঁসত 


"| সাত]. 





করে 'দিয়েছেন। বহার ও উত্তর প্রদেশ নিষন্ত। দারিদ্রের [নিম্নতম ,লমারও 


যাদের হাতে ভারতের রাজনশীতর 


1 


উাঁনশশো একফাঁট্র সালে পাঞ্জাবে 


নঈচে রয়েছেন সাড়ে তেতাল্পশ 
শতাংশ মানষ। শহরাণ্লেও সাঁইন্রিশ 
ভাগেরও বেশ মানুষ জবনধারণের 
নযনতম প্রতনমাজনীয় সামগ্রাঁও সংগ্রহ 
করতে পারেন না। 


মজুত গমে হাতও দেন ন ফলে 
ধনী খামারের মাঁলকে'রা চড়াদরে 
গম বেছে, ‘আর গরণুব মানুষদের 


শরৎ 'সংহকে বোঝাতে চেয়েছিলেন রাজ্য থেকে “পিয়ে আছেন তা ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা "ছল তা িনতে না পারার ফলে উপোস 
তীন শোনেন ন। কারণ তানও তাদের অতি ঘনিষ্ঠ মিও বলতে তন লক্ষ তিরিশ হাজার, একাত্তর করতে হচ্ছে 


আনান ভিিন্লেভলান্ম হম 
(দপণের পর্যবেক্ষক) | 


ভিয়েতনামে স্থায়ী শাল্তির 
জন্যে ' পনরায় একটা চান্ত হতে 
পারে। সাতই জুন এ পপ খবর 
দিয়েছে যে, এই নতুন চান্তপত্রে 
সায়গন সম্ভবত সই করবে না। 
কূটনৈতিক মহলের জল্পনা-কল্পনা 


ষে, সায়গন সন্দেহ করছে এই নতুন 


চুক্তিতে কমিউীনস্ট পক্ষেরই স্নীকধে 
হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভিয়েতনামে 
শাদ্তি স্থাপনের জন্য সাতাশে 
জ্রানয়ারী যে চ্দান্ত হর্যৌছল তাকে 
সংহত করার, জন্যে এই চ্যান্তাট হতে 
পারে? যে চদান্তই হোক না কেন, 
সায়গন একটা না একটা অজুহাত 
আর ছহতো ধরে: চা্তির 
আসল উদ্দেশ্য সে বানচাল করে 


দেবার চেষ্টা করবেই। 'বধ্ব জনমতের 


চাপে পড়ে ও ভিয়েতনামের বীর 
দেশপ্রেমিকদের প্রচন্ড প্রতিরোধের 
ধাক্কায় সায়গন ও তার প্রভু মার্কন 


য্তরাম্ট্রী নতি স্বীকার করতে বাধ্য 


হয়েছে--এটা ভুলে গেলে চলবে না। 
সতীরাং মাঁকিন, পক্ষ ফাঁদ হ্যানয়ের 
সঙ্গে কোন- ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হয় 
তাতে সায়গন ক্ষুব্ধ হতে পারে, সত্য, 
পকল্তু পুরোপনীর' অস্বীকার করার 
ক্ষমতা সায়গনের নেই। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামে সায়গন প্রশাসনের বিরদ্ধে 
জনমত প্রবল! 'বাঁভন্নপক্ষের সম- 
চান। সায়গন রাজনোৌতিক বন্দ 
মুক্তির ব্যপারে যে টিমে, তাল 


নীতি য়েছে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে 
অকাঁমউনিস্টরাও পর্যক্ত প্রাতবাদ, 
করছেন। 'প্যারসে, থো-কাঁসিশ্ার 

আলোচনা ফলপ্রসূ হলেই মঙ্গল ।' 


কেবেঞ্কারশই আসল 
নষ্টামি নয় 
১ গ্রেট ব্রিটেনের সা্প্লীতক মানি 


পতন ও মাঁর্কন যন্তরাষ্ট্রের ওয়াটার- 


গেট কেলেঞ্কারীর মুলে কিছ কল- 
গার্ল ইত্যাদি বলে পধাঁজপাত দুন- 
যার আসল নষ্টামি ধামাচাপা দেওয়া 
হচ্ছে। আসলে "এই দনর্ঘটনায় এটা 
স্পষ্ট যে, এই দুই দেশে স্বাভাবিক 
কোন নৌতিকতা নেই বা আৱ: নেই৷ 
ওয়াটারগেট কেলেন্কারীতে এটা 
আরো প্রকট বে, আর্মোরকায় ব্যান্ত- 
গত গোপনীয়তা, স্বাধীনতা বলে 
কিছ; নেই। মার্ক গোয়েন্দা দপ্তর 
আপনার চলা-বলায় সর্বক্ষেত্রে 
আড় পেতে ছুয়েছে। অর্থাৎ সর্ব- 
দাই আর্মোরকাবাস্ীকে আতর্থেকর 
মধ্যে থাকতে হয়। সমাজতান্তিক 
দেশগুলোর বিরুদ্ধে ধনপাঁতদের 
ক্রীতদাস প্রচারকদল প্রায়শই লৌহ 
যবানকা ইত্যাঁদ ধুয়ো তুলে 
সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে ব্যান্তগত 
স্বাধীনতা নেই একথা কলে থাকে। 
ওয়াটারগেট কেলেশ্কারশ ' দেখয়ে 
দিল যে, পুঁজপাঁত দ্নিয়ায় 
ব্যান্তগত স্বাধীনতা কিভাবে পদ- 
দলিত হচ্ছেঃ ব্রিটেনের ল্যাম্বটন- 
জোলিকো-কলগ্রার্ল কেলেৎ্কার এটা 
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জেরি রা EEF 
গত স্বাধীনতা বলতে যথেচ্ছাচারকে 


কোেঝেন। ব্যান্তগত বেলেল্লাপনার 
কাহিনী সগৌরুবে স্বীকার করতে 
লর্ড ব্যারনদের বাধে না। 


এই বিংশ শতকেও, আদম ' 


পেশার মত মহা পাপ ধনপাঁত 
দুনিয়ায় অবাধ গাঁততে চলছে। এই 
গাঁণকা সভ্যতার বির্দদ্ধে প্রিটেনের 
শ্রমজীবী মানুষ একটু তৎপর হলে 
ম্গাল। ভুলে গেলে চলবেনা যে, 
ব্রিটেনের শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘ 
স্থায়ী সংগ্রামের ভ্তিহ্য আছে। 
সম্প্রতি গ্রেট ৱিটেনে উল্লাখত মাশ্তি- 
পতনের ঘটনাকে কেন্দ্রে করে 'কাঁভন্ন 
শ্রামক অঞ্চলে ও ব্দ্ধিজশীবী মহলে 
যে বিক্ষোভ তোলপাড় হচ্ছে আ 
মন্দের ভালো । 

ইজরাইনের মরেমখো রূপ 
ইজরাইল জর্ডনের পাঁশ্চমভাগের 
অণ্চল দীর্ঘকাল ধরে. আঁধকারু করে 
রয়েছে। এই অগ্পলে ইজরাইল 
জায়গা অর্থ হাট করছে৷ অবশ্য 
'শতুজাম বাজেয়াপ্তকরণের কাজ 
হচ্ছে নিরাপত্তা ইত্যাঁদ প্রশ্ন 
তুলে। যাঁদও ইজরাইলী সরকার 
মানুষকে ধোঁকা দেবর জন্যে বল- 
ছেন, ব্যান্তগতভাবে কেউ আঁধকৃত 


অঞ্জলে জায়গা ইত্যাদ কিনতে 
পারবে না, কিচ্ছু ইজরাইলী লোক- 
সভায় এমন আইন পাশ করা হয়েছে 
যার ফাঁক দিয়ে এই লংটতরাজের 
কাজ ভলেইভবেই করা যাঁবে। 
দ্বিতীয়ত, ইজরাইল এতকাল 
বলত যে, জর্ডন দখল করে রাখার 
তার বাসনা নেই। কল্তু ঘটনা 
অন্য কথা বলে। জেরুজালেমের 


আনাতাতে চালু করা হচ্ছে এবং 
আরো প্রায় কুঁড় - পণচশাট সংস্থা 
ওঅগ্চলে স্থাপন.করা হচ্ছে। এই 
ভাবেই ওই অংশে ইহহদীকরণ 
হচ্ছে! ইজরাইলশীরা, আরবীয়দের ' 


-সমস্ত ধনসম্পদ লুট করে নিচ্ছে! 


ই্জরাইলশ লোকসভায় কমিউনিস্ট 
প্রাতানাধরা “এই কাজকে জ-টেন্মার 
কাজ বলে আঁভাহত করেছেন। 


' ইজরাইল সরকার এসব ঘটনার কথা 


যাতে বাইরে প্রকাশিত হয়ে না পড়ে 
তার জন্যে সাধামত ' চেষ্টা কবে 


‘॥ আট ॥ 


মিহির আচার্যের গল্প 


৷ হিতেন ঘোষ 


গল্পলেখক 'হসাবে' মিহির 
আচার্য* পাঠক সমাজে সংপরাচিত 
ছোট বড় নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 
* তাঁর গল্পের সংখ্যা কম নয়। ইতি- 
মধ্যে কয়েকটি গ্লুপগ্রন্থও তাঁর 
ঝৌরয়েছে, একাঁট গল্পসংগ্রহ”ও। 
উপন্যাসের, সংখ্যা আরও বোঁশ। 
তাঁর সম্পাঁদত “পূর্ব বাংলার গল্প- 
সংগ্রহ ও "পশ্চিম বাংলার গলপসংগ্রহ* 
বহু পাঠকের দৃষ্টি অকের্ষণ 
করেছে। প্রগতিশীল লেখকগ্োষ্ঠীর 
অন্যতম পার্ধারূপে যাঁর আবি- 
ভব, তিনি আজ গোল্ঠীসীমার 
বাইরেও স্বীকৃত) দুই দশকের ষ্ঠ 
ও অনুশীলনে খ্যাঁতর ্তিততর 
প্রাঙ্গপেও তাঁর প্রাতিষ্ালাভ সম্ভব 
হয়েছে। তব তান এখনও তথা- 
কথিত জনাপ্রয়তার জয়মাল্য পান 
নি। তাঁর সমবয়সী বা বয়ঃকনিণ্ঠ 
অনেক লেখকই এখন বৃহৎ সংকাদ- 
পত্র গোষ্ঠীর আশ্রয়ে অর্থ ও বশের 
অধিকারী হয়েছেন অথচ শীস্তমন্তায় 
তানি তাঁদের অনেকেরই সমকক্ষ । 
বর্তমান সংকলনের অন্তত কয়েকটি 
গল্পে সেই শান্তির স্বাক্ষর স:াচাহৃত।! 

মনে হয় ব্যান্তজশবনে যেমন, 
লেখক হিসাবেও মিহির আচাষ- 
হয় তো কিছুটা নিঃসঙ্গ প্রকৃতির । 
তাঁর ক্চনায় এই নিঃসঙ্গতা একটা 
স্বাতন্ত্য এনে দিয়েছে । 'নিঃসঞ্গতা 
ও স্বাতন্ত্য থেকেই তাঁর গল্পে 
কোথাও কোথাও গভরতার আভাস 
এসেছে কল্তু মাহরবাবকুর এই 
চাঁরত্য তাঁকে অল্তমহিখী করলেও 
অন্তর্মনা করে নি। তাঁর সমষ্ট পাঁব- 
বেশ ও চরিগ্ীল একই সঙ্গে 
বদ্তুনিষ্ঠা ও অক্তর্দৃষ্টর আলোকে 
উদভাসিত। বিদেশ সাহিত্যের" 
অক্ষম ও অবাচীন অনুকরণে 
সাম্প্রতিক বাংলা গজ্প-উপন্যাসে 
বান্তির অন্তঃশীল রহস্য উদ্বাটনের 
নামে যে এক জাতীয় স্বগতভাবনা ও 
অনুভূতির নৈরাজ্য দেখা "দিয়েছে, 
মাহির আচার্য সেই অসুস্থ প্রভাব 
থেকে দূরে থাকত পেরেছেন। তাঁর 
চারত্রগ্ঘাল ও তাদের পাঁরিবেশকে 
তিনিও শুধুমাত্র বাইরে থেকে দেখান 
না? তাঁদের অন্তরঙ্গ দ্ুপটিকেও 
পাঁরস্ষুট করে তোলেন। এবং এই 
অন্তরঙ্গতার ভঙ্গাটও তাঁর আধ্ু- 
নিক। কখনও লেখকের নিজের 
বিশ্লেষণে, কখনও বা চাঁরত্রের স্বগত 
উচ্চারণে ও একান্ত ভাবনার অনু 
সরণে ভা উপাস্থত হয়। কিতু 
কোথাও এই  গ্রভীর ও গোপন 
মনোজপ্ত বাইরের ঘটনা ও পাঁরবেশ 
থেকে বিচ্ণঁত হয়ে পড়ে না। আল্তর 
ও কাঁহর্লোক একই সে বাঁধা 
থাকে । চরিঘগুলির ব্যবহাঁরক আশবন 
ও তাদের মন কখনও শী্ধাচ্ছম্ম হতে 
পারে-না। তাই যে সংস্থ জীবনবোধ 
ও সমাজচেতনা গজ্পগঞ্ীলর উৎস 
বা প্রেরণা, গল্পের শেষেও তার 
প্রভাব অনুভূত হতে থাকে৷ বুঝতে 


* 'মাহর আচার্যের গজ্প 1 শুকশারগ 
থাল! লব + দশ টাকা। 


পাঁর নিছক একজন ব্যান্তর সংকট 
বা একান্ত অন্যভাঁতর উল্মোচনই 
লেখকের উদ্দেশ্য নয়। একটা বিশেষ 
সমাজ-পাঁরবেশ ও মানাবক সত্যকে 
উপলাব্ধ করানোই লেখকের দা'য়ত্ব। 
মিহির আচার্ষের গল্পগ্ননদ তাই 
আদৌ লিরিক ধর্মী নয়, বরং কিছুটা 
নাটাধর্মী। গল্পে অধিক পাঁরমাপে 
সংলাপ ব্যবহার তার একটা প্রমাণ। 
তাছাড়া, ঘটনা সংস্থানে নাটামহূর্ত 
ও নাট্যপারণাতি সৃষ্টির দিকে লেখ- 
কের আগ্রহ লক্ষণীয় । চার 
বিকাশেও নাটকীয় ভিঞ্গিমা আমার 
এই নীসদ্ধান্তের অনুকূল । পরিবেশ 
রচনায় লেখক খুব সংযমী ও মিত- 
ব্যয়শ। সামান্য কয়েকাঁট কথায়, নিপুণ 


লকয়ে 
আছে। তাই সহঃসহ দারিদ্র ও নৈরা- 
শ্যের চাপেও তাঁর সৃষ্ট মানুষঙ্গুলি 
ক্ষণেকের জন্যও মনবধ্যত্ব হারায় না। 
রুক্ষতা বা নীঁচতা তাদের ভদ্র স্বভাব 
থেকে স্থালত হতে দেয়.না।' ভাষা 
বা আচরণে তারা আত্মীবস্মৃত হয় 
না। কোথাও, একটা গোপন সাদ্স্ব- 
নার প্রলেপ তাদের ক্ষতস্থানকে 
স্নিগ্ধ করে রাখে। এই স্নিপ্ধতা 
শুধু আবশ্বাস্য নয়, 'াহরবাব; যে 
বাস্তবতার শিল্পী ভার ' সার্থক 
পাঁরণাতর 'অল্তরায়ও বটে। 

তবু সুখের কথা, মাহির আচার্ 
তাঁর অন্তত িনটি গঙ্গেপে (করুণা 
কোরোনীপ “অন্ধকারে, একা” এবং 
অজগর”) ঘটনা ও চাঁরন্রচন্রণে একটা 
নির্মম পারণাঁতির ইঙ্গিত দিতে 
পেরেছেন। এদের মধ্যে অন্ধকারে 
একা’ সবচেয়ে সার্থক রচনা, বাঁদও 
এখানেও রূঢ় বাস্তবতা লেখকের 
সহানভুঁতির স্পর্শে শেষ পর্যন্ত 
সহন?র হয়ে ওঠে। 'অজগর' গল্পের 
পারণাতি অনেক বোশ নিজ্ঞর 
মনে হলে, য়নাপারণ ও 
বিল্দুবাসিনীর প্রা লেখক 
নির্মম হতে পান্নোন। পাঁরিপামের' 


নশহত শ্লেষ তাই আমাদের অন্তরে 
কোন তীব্র প্রদাহ সৃত্টি , করতে 


"পারে না। একটা সস্তা চমক লাশ- 


য়েই ক্ষান্ত হয়। সমাপ্তির এই 
অসঙ্গতি “করুণা দকারোনা” গল্পও 
উপাস্থত। এখানেও লেখক নাট- 
কীয় চমকের লোভ সংবরণ করতে 
পারেননি । এই তিনাঁটি গল্পেই ঘট- 
নার মধ্যে যে নিদারশ বিপর্যয়ের 
আভাস আছে মান্মষগর্ণলকে সেজন্য 
কখনও দায়ী মনে হয় না। মঞ্চাবত্ত 
সমাজের অর্থনৈতিক ভাঙনের অস- 
হায় শিকার হয়েছে তারা। অঞ্চ 
এই ভাঙনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট মনে 
রাখলে চারব্গুলিকে অনেক ভিতর 
থেকে, নির্মম সততার সঙ্গে ও 
বিশ্বাসয্যেগ্যভাবে উপস্থিত করা 
যেত। তাতে গল্পগ্দীল অনেক বেশ 
গভীরতা ও স্থায়িত্ব পেতে পারতো । 
মনে হয় মধ্যবিত্ত পাঠকের মুখ চেয়ে 
লেখক এই সমাজ ও তার মানুষ- 
গুলির আচরণ সম্পর্কে নির্মম হতে 
পারেন 'ন। তাই বাংলা গল্পের 
স্বভাবাঁসদ্ধ ভাবালুতা দিয়ে কাঁহিনগ 
ও চরিত্রের অসঙ্গাঁতকে ঢেকে রাখতে 


দপশি 1 শতবার ২২ জন ১১৭৩ 


হাহ সাযাপাচনা ' 


চেষ্টা করেছেন। অসঙ্গতি দূর করার মৃদু শ্লেষের আভাস থাকলেও তা - 


চেস্টা করলে গজপঞ্চাীল অসাধারণ 
হতে পারতো । এই সংকলনের প্রথম 
তিনটি গল্পে (কলকাতা, কলকাতা, 
‘এই ক্রুদ্ধ দিন” ‘গন্ডার’) সামাগ্রক 
.ও বিচ্ছিম্ন ভাবে যে সার্থকতা লক্ষ্য 
করা যায় চতুর্থ গল্পটির (বে'চে- 
থাকার দায়) রোমান্টিক ভাবালুতার 
স্পর্শে তা নষ্ট হতে দেওয়া হয়েছে। 
অন্যথায় গ্পগল (একই চাঁরন্ন পট- 
ভূমি ও ঘটনা পরম্পরায় বিধৃত) 
বিগত এক সময়ের সংক্ষব্ধ, অস্থির 
পরিবেশের সার্থক মানাবক চিন্রের 
মূল্য পেত। একই রাজনোতিক পট- 
ভূমিকায় লেখা 'জামায় রন্তের দাগ’ 


তেমন গভীর ভাবে আমাদের স্পর্শ 
করে না। প্রার্থনা শজ্পাট উপ- 
ভোগা, কিন্তু নতুনত্বের- স্বাদ নেই। 
'অমনোনীত” গল্পটি অনেকটা রবশল্দ্ু- 
নাথের সাধারণ মেয়ের কথা, মনে 
করিয়ে দেষ। পঁসপ় ও অন্যান্য 
গল্পগুজি নেহাতই গতানুগাঁতক। 
র্‌পক্ষর্মী 'তীর্ঘবন্রা” ও 'নরনারণ” 
' প্রায় অপাঠ্য। সাঁওতাল পরিবেশ ও 
ও সাঁওতাল চাঁরন্র দনয়ে লেখা 
গবরশা মস্ডল, বশ্বাসর্যোগা হয়ে 
উঠতে পারেনি । নিছক গল্প হিসাবে 
চালক খ্ববই সার্থক। “আম, 


রিিতকিহটা লাক নাটক গল্পের কথকের চাঁরন্ধু আঁবশ্বাস্য। ' 


এনে থাকলেও গল্পের প্রথমাংশ খুবই তার স্বজব ও দষ্টিভাঁ্গার সঙ্গে 
দুর্বল ৷ একদা অভ্সত কল্পিত ছকে সহানুভূতি স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে," 


বাঁধা। গোড়ায় বন্তৃতার ঢঙ শেষের 
আবেদনকে ক্ষুন্ন করে। অন্যান্য 
গল্পের মধ্যে 'পোশাক' গল্পে একটা 


যা অসম্ভব্। 'বিদুপাত্রক মনোভাব 
নিয়ে এর নায়ককে উপস্থিত করতে 
পারলে গল্পটি সার্থক হাতো। 





রাপান্তরীর নতুন নাটক ' 


করতে পারে এমন) প্রাতম্ঠা দেওয়া 
দরকার । প্রযযীন্ত এবং নাট্য পাঁরকজ্প- 


নার দিক থেকে রূপান্তরীর ‘পদ্য লহখ্পেনদের বা্চীনক শব্দ-সম্ভার হলেও শ:ধনমাৱ বেকারত্ই আমাদের , 


ভাঙন ধারয়ে দিল, ফাটল ধরে গেল 
উভয়ের মা এবং বাবার সম্পর্কেও । 
এই দুই পরিবারের সম্পর্কের তন্তুতা 
বাবার (কাছে িরত্কৃত হওয়ার পর 
বাদলের বাড়ী থেকে বোরয়ে' যাওয়া 
এবং পরবর্তীকালে "চাকরী কেন 
হয়না*+ এই অন্সন্ধানে- ব্যাপৃত 
থাকার জন্য নিকটবর্তী দোবান 
ফ্যাক্টরীর শ্রামকদের মাইনে বাড়া- 


নোর আন্দোলনে সামিল হওয়া এবং 


মালকপক্ষের  খোঁপিয়ে দেওয়া 
লরম্পেনদের হাতে বাদল এবং তার 


কল্ধুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাট্যকার 


সরলীকৃত বদলা নেওয়ার তত্বে উপ- 
নত | 

8 SOE! 
জীর্ণ পারিবারিক ঘটনাবলীর সঞ্জে 
সাদৃশ্য রচনার 'জন্যে নৈরাশ্যের 
অন্ধকারে ডুবে থাকা কয়েকটি . 
লবম্পেন চাঁরত্র "(যারা 
সাবান ফ্াক্টরীর দালালদের উস্কা- 


‘ নীতে চাকরীর মোহে বাদলকে হতা৷ 


করেও “বদলার তত্বে না পেশছছে 
পারেনি) উপস্থিত করা হয়েছে। 
আড্ডাবাজ্জ ভীত প্রদর্শনকারা 





মাত দর্শকদের সংড়স্াঁড় দেওয়ার 


ন্মিত করে। আম বলব, এই ধারপা- 
টিই, নাটকের ব্যাপ্তকে সংকশণ" 
করেছে। স্থুল ভাবনায় এই মন্তব্যটি 
'কিপ্টিং মর্মস্পশশি হলেও ভারতীয় 
রাজনশীততে কথাটি মোটেই স:প্রয-ন্ত 
নয়? একথা সাঁত্য, এদেশের প্রশাসনে 
সমাজনশীত নির্ধারণে প্ীজপাতি- 
দের ভূমিকা সব্ধগ্রাসী, কিন্তু 
সাম্রাজ্যবাদী দেশের ওপাঁনবোশক 
বিস্তার, দাঁহঃশান্তর নিয়ত এবং 
আধা সামল্ততাঁল্লক সমাজ ব্যবস্থার 
প্রভা এখনও ' বর্তমান । সুতরাং 


দেশের অর্থনীত এসব বাদ 1দয়ে 
নিয়ন্বিত হয় না। হতে পারে না। 
নাট্যকার যাঁদ নাট্যরচনার সময় 
তার হিসেবের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী 
রাখতেন, তবে নাটকে বেকারত্বের 
সমস্যাটিই একমাত্র উপজীব্য হতনা। _ 
অপরাপর আনিবার্ধ সমস্যাবলীর 
সংশ্লেষে নাটকের ট্রাক 
পারণতি আরও ঘনপশীপদ্ধ হতে 
পারত। বাদলের এম এ ডগ পাও- 
প্লার সঙ্গে সঞ্গোই অকস্মাৎ পাঁর- 
বাঁরক সংকট এবং পূর্ববততী 
স্বাভাবিক জীবন যাপন আশ্চর্য- 


রকম কৃত্রিতা সৃষ্টি করেছে। প্রধান 


সৃতরাং “পদ্য. গদ্য প্রবন্ধ নাটকে 
বদলা নেওয়ার তত্বও একাঁট পাঁর- 
বাঁরক সধঈমাবন্ধতায় সণীমত এবং 
এ একই কারণে নাটকের গতন্ত্ 
গাঁতকতা থেকে ম্যান্ত ঘটোন। সুতরাং 
এ নাটক পাঁচ বছর আগে রচিত 
হলেও ক্ষাত ছিলনা । "কিন্তু আরজ 
রাজনৌতক পটভূমি দুত বদলে বাচ্ছে। 
লুম্পেন এবং বাদলদের ঘটনাবলর 
গাঁতসয়তায় সাদৃশ্য 'রচনার জন্য যে 
নমনীয় মণ্ট পারিকস্পনা গ্রহণ করা 
শেষাংশ নবম পশ্ঠায়) 


এ 


4 
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রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন - 


রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এক- 
দকে (অথনোৌতক বিপর্যয় অন্য- 
পড়নের সম্মখীন হতে হচ্ছে! 
আন্দোলন করার জন্য কর্মচারীরা 


হাসের প্রচেষ্টা বন্ধ, মূল্যরৃদ্ধি 
রোধ, বাসস্থানের সমস্যার সমাধান, 
বরখাস্ত নেতৃবৃন্দের পুনর্বহাল, 
সাজানো মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি 
দাবীও অন্তভূন্ত। | 


পদোক্ীতর সবযোগ থেকেও ধ্রণ্ঠিত ' ব্যাপক আন্দোলনের পরেও অব- 
হচ্ছেন। স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রেও নানা- স্থার কোন পাক্ষিকর্তন না হওয়ায় 
রকম টালবাহানা সৃষ্ট করা হচ্ছে। জুন ম্মসের তৃতীয় সপ্তাহে মুখ্য- 
যে সব কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে মন্ত্রীর কাছে গ্ণদরখাস্ত পেশ এবং 
তাদের পনর্চহাল না করেই লোক- 'তাঁরশে জুন কলকাতায় ষোল ঘণ্টা ' 


ৃ 1 ব্ুঞ্জন শাখার আরো পাঁচজন শিল্পীকে ব্যাপী কেন্দ্রীয় গণঅবস্থান পান 


~~ 


A 


""/ মমোরমা পাণ্ডের দপ্তর" বদল করা মি! 


ছাঁটাই এবং মালদহ কালেকটরেটের করবেন ঝুলে রাজ্য সরকারী 'কর্ম- 


দুজন কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক চারণ সাঁমাত স্থির করেছেন। 

অবসর গ্রহণ করানো হয়েছে। একই 

হক দলা। সপন রাত বিদ্যুৎ পরনের 
আল বি করার জন্য হাঁ. দুগারন্তাইছিং ঢাফ 
শা, ইয়ার যোগ 


পাশচমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের 
সপারভাইজিং ষ্টাফ হীঞ্জনীয়াররা 
সমপ্রাত 'এক সাধ্াঁদক 'সম্মেলনে 


দাওয়ার ভাঁত্ততে আন্দোলন শর 'সিনিয়ারটির ব্যাপারটি হাঁজনীয়ারং 
হয়েছে। এই দাবীগ্যলির মধ্যে মহার্ঘ এসোসিয়েশনের আফসারদের জন্য 
ভাতা, পে-কর্মিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠের চূড়াল্ত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাদের 
সংপারিশ কার্যকর করা ৮.৩৩% দাবা, 'সানয়ারাঁটর রভাত্ততে সংপার- 
বোনাস্‌, অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমা . ভাইজিং স্টাফ হাঞ্জনীয়ারদের ভেতর 


রাজধানী দর্পণ হয়ে ফিরে গেছেন। বিহারের কংগ্রেস- 
| পারষদাঁয় দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন 
(তৃতাঁয় পৃষ্ঠার পর) 


আসন্ন। এ বিষয়ে এখানকার রাজ- 
আখেরে খোদ প্রধানমন্ত্রীর অফ নৈতিক মহলে কোন সংশয় নেই। 
হয়ে পড়বে! এর পরেই প্রধানমন্লশ বূপাস্তরীর নাটক 
কংগ্রেস সভাপাঁতি ডাঃ শর্মাকে বলে | 
দেন যে বিহারে শ্রীমিশ্রের বিশেষ (জিদ বার প্র) 
আস্থাভাজন যে তেন জন মল্তীকে হয়েছে তা প্রশংসার যোগ্য। তবে 
মাল্সভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে পাঁরকজ্পনাট সযাচা'তত হলেও মণ্ট 
তাঁদের আবার মাল্মসভায় নিয়ে নিতে সাজানোর কাজ নিপুণ হাতে সম্পা- 
হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় দিত নয়। তাপস সেনের আলো 
নিদেশি শ্রীপাশ্ডেকে জানয়ে দিতে প্রক্ষেপণে দায়িত্বহণীনতার পারিচয় 
হবে অর্গোণে। আর 'ঢোলফোনে' এর আগে কোনাঁদন পাইনি। সকো- 
যোগাযোগ করে ডাঃ শর্মা শ্রীপাশ্ডেকে যেন্স পারিব্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁর নির্দেশ জানয়ে দিলেন যে আলো প্রক্ষেপণে বিলম্ব ঘটেছে। 
ছাঁড়য়ে দেওয়া ছয়জন মল্শর ভেতর অভিনয়ে লুম্পেন চারন্রাধ্লশতে 
থেকে ডাঃ _ বামপ্পাজপ্রসাদ সিংহ, কাশশনাথ চক্রবর্তী, কল্লোল মখো- 
প্রীরাধানন্দন ঝা ও শ্রীরামদেও রাইকে Hl ‘ 
ভারতে পাধ্যায়,। সংপ্রভাত বন্দ্যেপাধ্যায় 
শ্রীমতী রামদলারী সিংহ ও ত্রীমতী এবং কুমারেশ মুখোপাধ্যায় পরি- 
মাতিবোধষেক পারিচয়া দিয়েছেন! 
তুলবে নাঃ . বাদল চারে শ্যামল সেনগুপ্তের 
্রীমশ্রের. অনগগামীরা এখন শারণারক আঁিব্যান্ত এবং উচ্ছষ্থ- 
্রীপাপ্ডের নেতৃত্বে অনাস্থা প্রকাশ লতার অভাব আছে। নম্ভবতঃ তান 


করে কংগ্রেস এম এল এ-দের সই. 
সংগ্রহ শুরু করেছেন এটিকে বোধহয় কোন বিশেষ চাঁরৱে (টাই- 


বন্ধ করবার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পড্‌) 'আঁভিনয়ের উপযোগী শশী 
সাহায্য চাইতে এসে শ্রীপান্ডে বিফল চারতাটর আতিশয্য কমানো দরকার। 


থেকে শতকরা এশচশ জনকে 
এ্যাঁসসট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার পদে উন্নীত 
করা হোক। যেহেতু এমন কোন বাঁধ. 
বাবস্থা বিদ্যুৎ পর্ষদের চাকুরীক্ষেত্র 
নেই সেই হেতু স্ধাশলম্ট বিভাগের 
ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে এই দাবী এত- 
দন ওঠোন। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং 
এসোসিয়েশন যখন লহ্যের পমা 
ছাঁড়য়ে অবশেষে প্রশাসীনক স্তরের - 
সর্বব্যপী দুর্নুদীতর বিরুদ্ধে [জেহাদ 
ঘোষণা করছেন, তখন স:পার- 
ভাইজিং স্টাফদের বিচ্ছিন্রভাবে এ 
আকস্মিক দাবী কেন? তাছাড়া 
ইঞ্জনীয়ারদের কাজের সহযোগী 
হিসেবে স্নপারভাইজিং ম্টাফেরও 
তাদের সঙ্গেই আন্দোলনে নামা 
উচিৎ । 
ইাঁজনীয়ারং গ্যাসোসয়েশনের 
ন্যায়নিম্ঠ আন্দোলনে প্রশাসনিক 
স্তরের আমলারা যেভাবে কোণঠাসা 
হয়ে পড়েছে, তাতে তাদের পক্ষ, 
থেকে হাঞ্জনীয়ারদের মধ্যে বিভেদ 
সষ্টি করা অস্বাভাঁবক নয়! এই 
বিভেদ সাষ্টতৈে তৃতীয় শান্তর 
উস্কানী রয়েছে। ফলে স:পার- 
ভাইজিধ খর্টাফ হীঞ্জনীয়ারদের কাছে 
ইঞ্জিনীয়ার 'আফসারুর্ পরোক্ষ 
শহু। 
সংপারভাইজিং | ই্জনীয়ারদের 
দাবী যে একেবারে অযৌক্তিক এমন 
মন্তব্য করা বাঞ্ছনীয় নয়। কিল্তু 
দনজেদের ভেতরে অনৈকোর বিষ 
রোপণের সুযোগ দেওয়াও অনচিত। 
এই বিভেদ স্টাক্টতে যাঁদ প্রশাসানক 
স্তরের কোন ভূমিকাই না থাকবে, 
তবে “্ুপারভাইজং ইজিনীয়ার- 
দের পক্ষ থেকে এত স্মারকাঁলাপ 
দেওয়া সত্বেও প্রশাসাঁনক আমলারা 
সাফ জবাব দিচ্ছেন না কেন? 


জয়ার মেলগ কম ঠারীদের 
সংগ্রাম 


গত ষোলই জুন জয়া সেলস ইউ- 
নিট “ইন্টার্ণ হাণ্ডয়া উষা করপো- 


রেশন”-এর এক সাধারণ সভায় 


" উষা সেলাই কল এবং পাখা কার- 


খানার শ্রমিকদের দাবীর সঙ্গে সেলস- 
কমশিদের দাবাগ্ীলকে যুক্ত করে 
এঁক্যবন্ধ সংগ্রাম পাঁরচালনার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। | 
আগামী শাঁনবার অর্থাৎ তেইশে : 
জুন উত্ত সংগ্রামের প্রথম পর্যায় 
শুর । উষা সেলাই মোৌশন। এবং 
পাখা কারখানার কর্মীদের সঙ্গত 
দাঁবকে উপেক্ষা করার প্রাতবাদে 
এবং নেজদের দাঁবদাওয়া আদায়ের 
জন্য শ্রমিকরা প্রতীক ধর্মঘট বা 
একদিনের কর্মীবরাঁতি পালন কর- 
বেন। এই সঙ্গে একটি স্মারকালাপও 
কলকার্জা আঁফসে জেনারেল ম্যানে- 
জারের কাছে ডেপরটেশন সহ: পেশ 
করা হবে। স্মারকালিপিতে উল্লেখ 
থাকবে যে, ডেপুটেশনের পরুষতশ 


_ একপক্ষকালের মধ্যে দাবি মেনে 


এনিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা চাল? না 
করলে আগাম মাসে আটই জহলাই- 
য়ের পর ষে কোন দন থেকে লাগা- 
তর ধর্মঘট শুরু হবে। 


PE: EN 


বঙ্দপণ প্লাতটি চালকলের ওপর সর- 
কারের নজর আছে বলে দাবী করা 
1" €দ্বিতীয় পৃঙ্ঠার পর) হয়। যাঁদ চালকল মালকরা চালের 


বেশীর ভাগ অংশ কালোবাজারে 
অথবা গ্যোপন ঘা্টীটতে পাচার করে 
থাকে তবে এই কাণ্ড অবশ্যই সর- 
কারী নজরের সামানাতেই ঘটেছে 
বলে ধরে নিতে হবে। 

জেলায় এবং শজপাঞ্ছলের শহরে 
ঘুরলে দেখা যায় চালের ঘাটতি 
দক একটা নেই। প্রচ্ছর চাল বিক্রী 
হচ্ছে রাস্তায় ঢেলে। দাম কলো 


হয়েছে যে, আর চাল সংগ্রহের 
কোন আশাই নেই? চাল নেই বলে, 
নয়, দর বেড়ে গ্রেছে। চালের দামে' 
গ্রামণলেও কিলো প্রাত দুই টাকা 
আর ধান "বক্ষ হচ্ছে কুইন্টাল প্রাত 
একশো টাকা। সরকারের পক্ষে 
এত দামে ধান চাল কেনা অসম্ভব, 
তই সংগ্রহের পাঁর্মাণ এত কম।- 
যে দেড় লক্ষ টন চাল সরকারের 
হাতে এসেছে তার মধ্যে 'তিয়াত্তর 
হাজার টন চাল চালকলের কাছ 
থেকে লোভি হিসেবে পাওয়া! মোট 
উৎপাদনের অর্ধেক অংশ প্রাতি চাল- 
কলকে দিতে হয় লেভি হিসাবে 
প্রীতি কুইণ্টাল একশ চার টাকা 
দরে। 

চাল কলের কাছে সরকার, মোট 
লেভি হিসেবে পেয়েছেন 'ঁতয়াত্তর 
হাজার টন, অর্থাৎ চালকল মাঁল- 
মালিকরা বোঝাবার চেস্টা করছে যে 
তারা মোট একলক্ষ ছেচল্লিশ হাজার জোতদার গোষ্ঠী বহু পয়সা খরচ 
টন চাল উৎপাদন করেছে। তাদের 
হাতে মোট তের লক্ষ টন চাল থাকার 
কথা। বাকী অংশ কোথায় পাচার 
হল তার খোঁজ. করা দরকার। 





বিদেশ দর্পণ 

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর) 
প্রোমকরা লড়ছে। এ লড়াই ' মখ্যত . 
দেশপ্রোমক সংগ্রাম" হলেও এই লড়া- 
এমন কি নানা ফ্যাঁসস্তভন্তরাও 
আছে সন্দেহ নেই'॥ তবে এটা ঠিক 
যে, আয্নল্ান্ডের সাধারণ মানষ- 
দের লড়াই ম্দখ্যত সাম্রাজ্যবাদ- 
িরোধনী। 
এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ সংগ্রামে 
উত্তর আয়ল'যান্ডের শ্রমজীবী মানু- 
সের সবিশেষ উল্লেখ্য ভূমিকা রয়েছে। 
এই শ্রমজীবী মানুষ এসেছে ক্যাথ- 
লিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় গোষ্ঠী = 
থেকে। তাই আয়লপাশ্ডের প্রীত ৃ | 
ক্রিয়াচক্র এই আন্দোলনকে নষ্ট করার্ব 33 === 


জেলার চেদটা করুছে। টমালস্টারে 
ee মান | আজিকে রূপপরিকল্পনায় বিষয় 
বৈচিত্র্যে অনন্য পরিপাটোযে 


আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন! 

এই আন্দোলন কখনো সশস্্, 
রঙ্গমঞ্চ-এর জন্মদিন সংখ্যা 
প্রকাশিত হবে জুলাইয়ের প্রথমে 


কখনো আঁহংস। আলস্টারের জন- 
| বধ পুতি সংখা পাওয় যাচ্ছে 
পা 


প্রতিরোধ ক্রমেই বাড়ছে। 





গণের সংগ্রামের সমর্থনে ব্রিটেনের 
শ্রমজীবী গপতগ্তশ মান্ষ সমেত 
সারা পাঁথবী এসে দাঁড়য়েছে। 


Free ! ' Frea!! Free 111 


ল্ল্বল শা ০্ভ্রতি চিল্কি-৩লা 


পণ্ডিতরা বলেছেনঃ কোন পরিশ্রমই বৃথা যায় না! বৎসরাধিক 
দৃঢ় প্রচেষ্টা .ও গবেষণার ফলে আমরা সাদা দাগের ওষধের 
ওপর আধিপত্য লাভ করেছি । এট ওঁষধ এত কার্যকরী যে একবার 
ব্যবহার করলেই এর সুফল পাওয়া ঘার। আপনি নিজে একবার 
মাত্র বাৰ্ছার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখুন । সহশ্রার্ধিক 
বাক্তি উপকৃত হয়েছেন | প্রচারের বন্য এক শিশি ওষধ বিনামূল্যে 
দেওয়া হবে। শীঘ্র লিখুন! নকলকারীদের কাছ থেকে সাবধান 
হউন । 
PREM TRADING COMPANY (S. মি) P. 
[১.0 Katrisarai (Gaya) 


] Regd, He. 072 1 


চিন্ত ত্বক্কন হাস্নশ্পাভাল 
নিস্ল্রে গু€ঙা-ল্ৰাজনীতি 


(দপণের সংবাদদাতা) 

। গত দোসরা জংন চিত্তরঞ্জন সেবা- 
চিন্তরজন সেবাসদন ও চিত্তরঞ্জন 
ক্যানসার হাসপাতালের কর্মকর্তাদের 
. এক বৈঠকে প্রখ্যাত আইনজশবশ 
শ্লীনরনারায়ণ "গুপ্ত ও সংসদ সদস্য 
শ্রীজ্যোতির্ময় : বসকে উত্ত সংস্থা 
সমূহের, কীর্মাট , থেকে পদত্যাগ 
করতে বাধ্য করা হয়। বাধ্য কর্ন 
যুব কংগ্রেস নেতা 'প্রয়্রঞ্জন দাস- 
মুনশীর বশংবদ কিছ কংগ্রেসী 
গুণ্ডা । 

ভন উন 
যে সি পি আই এম-এর লোকেদের 
' পদত্যাগ করতে হবে। কোন অপ্রী- 


[িতকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য 


প্রীগুপ্ত তখনই উপদত্যাগ 
পরে এই 'ঘটনার প্রাতর্থাদে শ্রীবসহ 
এবং সেবাসদন ও ক্যানসার হাস- 


সদস্যরা যেমন শ্রীপ্রফন্ল সেন, 
' শ্রীস্নেহাংশন আচাৰ্য, শ্রীসাধন গপ্ত 
এরাও পদত্যাগ করেন? 

ঘটনা সেখানেই থেমে থাকে না। 
দেশবধ মেমোরয়াল ট্রাস্ট এবং 
সেবাসদনের কর্মসামাতির চেয়ার 


ম্যান রাস্ট্রমদ্ শ্রীপ্রফল্লুকান্তি ঘোষ 


এবং সচিব ডঃ অমিয় সেনও পদ- 
ত্যাগ করেছেন। ডঃ সেন তাঁর পদ- 
ত্যাগ পরে বলেন (দোসরা জনের 
ঘটনা উল্লেখ করে) do not 
therefore think that I’ can 
serve any useful purpose with 
dignity and honour in a 
place where things like this 
can happen.” 


| 


ক্ষোভ ছিল তাঁদের সম্পর্কে ওই 
দলেরই মল্মী শ্রীপ্রফন্পকাল্তি ঘোষ, 
বলেন (ঁনজের পদত্যাগ পর্ে)- 

“In this connection I will 
be failing in my duty if I 
do not mention the unstinct-. . 
ed, Support, sincere co-opera- 
tion and the valuable ser- 
vice I received from all my 
colleagues and the esteemed 
members of the Trust dur- 
ing my 14 months tenure of 
0015" office.” 


যাঁদও শ্রীঘোষ ওই দিনের ঘটনা 
সম্পর্কে কিছু বলেন নি তাঁর পাদ- 
ত্যাগের ফুলে যে কংগ্রেসের গ্োম্ঠী- 
কলহ তা বুঝতে কষ্ট হয় না। 

ষে বৈঠক কংগ্রেসী গুশ্ডারা পণ 
করে দিল সেখানে তাদের আসার 
কিছুক্ষণ আগেই সর্কস্মতিরূমে এক 
প্রস্তাব গৃহীত হয় যাতে বলা হয় 
যে, জনসাধারণের ' স্বার্থে সমস্ত 


ণচত্তরঞ্জন হাসপাতালগ্ীল (ক্যানসার . 


ও সেবাসদন) সরকারের নিয়ে নেওয়া 
উচিং। অতএব যাঁদের বিরদ্ধে ওই 
গুন্ডারা সোচ্চার হয়ে উচ্োছল তাঁরা 
শীনজেরাই বৃহত্তর স্বার্থে হাসপাতাল 
চালানোর সমস্ত ভার সরকারের 
উপর ছেড়ে "দয়ে সরে দাঁড়াঁচ্ছলেনা 
যাঁরা পদত্যাগ করেছেন চিত্তরঞ্জন 
হাসপাতাল চালানোর ব্যাপারে 
তশদের দান কম নয়। বিশেষ, করে 
চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতাল গড়ে' 
ওঠে শ্রীস্নেহাংশহ আচার্ষের 'মীল- 
য়ন ভোল্ট এক্সরে মোঁশনাটি দান 
করার ওপর ভিত্তি করে॥ এই মোশ- 
নাট হাসপাতালে চালু করেন এক 
অনম্ঠানে মাদাম জোিও ক্যুরী। 
আজ কংগ্রেস" রাজত্বে এদের সরে 


যে সদস্যদের বিরদ্ধে কংগ্রেসীদের দাঁড়াতে হল যাতে কিছন কংগ্রেস 





ককটেলের নতুন বই 





বিশ্বের কালজয়ী 


কথাকার 
আমরা গধিত, যে তার একখানি 
অনবদ্য চিরম্মরণীয় উপন্যাদ ' 


আ-কিউ 


t 


খুব শীন্রই প্রকাশ করতে পারছি 


বাংল! রূপান্তর 2 অর্ণব রায়॥ দাম পাঁচ টাকা 





ককটেল | শিল্পভারতী, ৯-৩ রমানাথ মজুমদার দ্রীট-৯ 





গণ্ডা ওই হাসপ্তালসমূহে নিজে- 
যথেচ্ছাচার অবাধে : চালিয়ে যেতে 
পারে। এর ফলে সাধারণ রোগী- 
দের অবস্থা শক হবে তা সহজেই, 
অনুমেম্। | 

আশ্চর্যের ব্যাপার এই ধরণের, 
ঘটনা ঘটে গেল 'কি'তু সরকার পক্ষ 
চুপ! তাঁরা এখন ক করবেন সেই 
সম্পর্কেও কিছু জানা যাচ্ছে না। 
মনে হয় এদের একাংশ এই ঘটনায় 
উস্কানী [দয়োছেলেন যাতে তাঁরা 


একচ্ছত্র আঁধপত্য বিস্তার , করতে 


পারেন। 


চা শিল্পে জুয়াচুরি 
(প্রথম পৃঙ্ডার পর) . 
গোষ্ঠী, বেশীর ভাগই কায়েম'- 
স্বার্থের লোক! 
কংগ্রেস সদস্য বিনয় দাসচোধনরা 
এবং পি এস জন আঁভযোগ করে- 
ছেন যে সরকারী কর্মচারীরা ভোটে 
অংশ গ্রহণ না করে আসলে কার়েমী- 
স্বার্থের সহায়তা করেছেন। এ 
ব্যাপারে সরকারী বাবস্থা নেওয়া 


দরকার। 


কেরালার পি এস জন দাবী করে- 
ছেন যে, আঁবলদ্বে টি বোর্ড ভেঙ্গে 
দিয়ে নতুন করে গড়া হোক। পর্ষদে 
আরও বেশী সংখ্যক শ্রাক এবং 


~~ ॥ 


আভ্যন্তরীণ 
কলে! 
মাড়োয়ার বা অন্যান্য দেশ 
ব্যবসাদাররা এদের সঙ্গে যনন্ত আছেন 
অলপ ' লভ্যধশের [বিনিময়ে। এই 
স্থানীর ব্যবসাদাররা কোটি কোট 
টাকা “বিদেশ'মুদ্রা গোপনে বিদেশে 
জমাচ্ছে। 
চা বাগানের শতকরা পাঁচাশি ভাগ 
কায়েম স্বার্থের হাতে। এরা বাগান 
চালায়” আর নামে বেনামে চা বক্তার 
সমস্ত সংগঠন এদের কব্দ্রায় ব্রুক 
বন্ড ও দিপটন এই দুই বিদেশ 
কোম্পানী মলে সারা ভারতবর্ষের 
প্যাকেট চা ব্যবসার শতকরা আটা- 
নববৃই ভাগ কক্জা করে রেখেছে। 
চা পর্ষদের বন্তব্যে জানা যায় যে, 
গত পনেরো বছরে চায়ের পাইকারণ 
দাম মা শতকরা ষোল ভাগ বেড়েছে। 
কিন্তু এই সময়ে চাল ডাল প্রভূত 
অন্যান্য অত্যাবশকীয় পণ্যের দাম 
শতকরা দুশো-ীতনশো ভাগ বেড়েছে। 
পর্ষদের অনেক সদস্যের ধারণা 
যে, ব্যবসায়ে কারচ্প করে: ওরা 
পাইকারী দাম কম দোঁখয়ে নানা- 
ভাবে জুয়াচ্নীর করে চলেছে। শক্ত 
বাজারে চ্য়েক খন্চরা দাম বেড়েই 
চলেছে, ফি দেশে কি বিদেশে । 
এদিকে চা বাগানে কর্মরত প্রায় 
দু লক্ষ শ্রমিক' দৈনিক তিন টাকা 


শ্টবপায়ও ওদের 





DARPAN, Price 30 P. 


টাকার কিছ: বেশশি করার দাগ 


- জানিয়েছেন মালিকরা 
প্রথায় এই দাবীর বিরোধিতা 
করছেন। 


ছোট ছোট চা বাগানের মালিকরা পা 
সরকারের কাছে , স্মারকালাপ দিয়ে ৮ 


জানিয়েছেন যে, ওদের উৎপন্ন 
চায়ের দাম ওরা ঠিক মত পাচ্ছেন 
না। পাইকারী ব্যবসাদাররা এবং 
যাদের হাতে নীলাম তাদের কার- 
চুপিতে ওরা মার খাচ্ছেন। আঁকি- 
লম্বে এই পাপচন্র' ভাঙ্গার দরকার! 
তাছাড়া এখন আবার 'িবদেশশ 
ক্রেতারা সরাসাঁর চা বাগান থেকে 
চা কিনতে আরম্ভ করেছে। এই 
ক্র ফলে বড় ঝড় চা বাগান এবং 
{দেশী ক্রেতাদের মধ্যে গোপন 
চ্দান্তর ফলে দেশের বিদেশী মনা 
অর্জন কমে যাচ্ছে। 
নানাঁদক দিয়ে বাভিন্ন ধরণের 
জ:য়াচুরি চলছে বলে অনেক আভ- 
যোগ ওঠায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মল্রী 
ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একাট 
কাঁমাট যুক্ত করেছেন চা গশজ্পে 
ক ঘটছে তা তদন্ত করার জন্য। 
এর আগে গত প্রায় বিশ রছর ধরে 
নানা তদন্ত হয়েছে এবং সেই তদ- 


ল্তের, 'রিপোর্টসমূহে চা শিল্পে 


‘এবং চা ব্যবসায়ে কি ধরণের চর 


হয় তার বিশদ ইতিবৃত্ত প্রকাঁশত 








জনপ্রাতানীধ সদস্য হিসেবে নেওয়া মত বেতনে কাজ করে। মহিলা হয়েছে। কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় 
দরকার! শ্রমিকরা আরুও কম পান। শ্রামিক- '{ন। 

রযাবোর্ণ রোডে বিরাট উচ: বাড়ী দের প্রায় ছাঁব্বশটি ইউনিয়ন একৱ্রে অনেকের মনে প্রশ্ন £ আবার 
ধনয়ে চা পর্ষদ বসে অঢ্েছে এবং এই, বেতন বাড়িয়ে দৈনিক সাত নতুন কমিটি করে ক হবে? 

এই প্রীতষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারী 

তত্বাবধানে চলে। দুজন আই এ এস জজ 

আফসার এর চেয়ারম্যান এবং ডেপ্নাট 08৮ 

চৈয়ারম্যান। কোট কোটি টাকা মিহি 

পর্ষদ বিতরণ করে চা বাগারে 'উন্ন- [4 

চির ' জন্য। বেশীর ভাগ টাকাই র াচার্ষে 
রাঘবঝোয়ালদের গহবরে যায়৷ ছোট 

বাগানের অথবা দুস্থ বাগানের দাম দশ টাক্কা 

মালিকরা বিশেষ কোন সাহায্য পায় 

না বলে আঁভযোগ। শুকসারী || ১৭২/৩৫' আচার্ধ জগদাশ বসু রোড, কলকাতা-১৪ 


চা জনাপ্রয় করার জন্য ভারতের 
বাইরে নানা ব্যবস্থা আছে, চা ‘বক্তার 
কেন্দ্র তৈরী হয়েছে! এই সব কেন্দ্র 
চা পর্ষদের তত্বাবধানে চলে। দেখা 
যাচ্ছে, প্রাতাঁট কেছ্দে বা খরচ হয় 
তা বিব্লীর আয়ের তুলনায় অনেক 
বেশী॥ ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা লোক: 
সান হচ্ছে প্রাত বছর। লণ্ডনে যে 
চা কেন্দ্র আছে তাতে কয়েক রছরে 
প্রায় চৌত্ৰিশ লক্ষ টাকা লোকসান 
হয়েছে। 

চা পর্ষদের সভায় এই লোকসান 
*নয়ে প্রচুর গবতকেরে সৃষ্টি হয়। 
কেন এই লোকসান তা বিশ্লেষণ 


‘করার জন্য একটি সাবকার্মীট 'নিষস্ত 


হয়েছে? পাঁচজন সদস্য আছে এই 
কমিটিতে; 'ঁবনয় দাসচৌধরী এবং 


প্রাণ্ডিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, নাথ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী, 
দে বুক স্টোর্স, স্যাপ্তার্ড পাবলিশার্স ও “বাউলা দেশ; 


পাবলিকেশনস্‌। 


মোট মূল) ১৯৫ টাকা । বারা ৬ 


টাকা জম! দিয়ে গ্রাহক হবেন ; 4. 2 
ভারা সম্পূর্ণ রচলাবলীটি মাত্র 1: 
১১০টাকায় পাবেন । বাকী টাকা 
প্রতি খণ্ড বই নেবার সময় 
৮ টাকা হিসাবে দিতে হবে । 


| ১৫ই আগষ্ট ১ম খণ্ড বের হবে {? 









































দির নট এরিবারের বায় 8 
বছরে দুণে| কোটি কালো টাকা 
রোজগার! চাষীরা গ্রবাঞচিত 


দবদেশের দ্যান্কে। এইভাবে ওরা এখন জাতীয়করণ করা দরকার। 
বদেশী কায়েমী স্বার্থের অংশ-  তাঁব,বন্ধব্য প্রদ্তাবাকারে সমাবেশে 
বিশেষে পাঁরণত হয়েছে। গৃহীত হয়। সমাবেশে আই এন 
এই কোটি কোর্ট টাকা ওরা টি ইউ সি এই দাবার ভিত্তিতে পাট 
খাটাচ্ছে নানা অপকশীর্ততে। এটাকা (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠার) 
ওরা খরচ করছে বাংলাদেশ থেকে 
চোরাপথে কাঁচা পাট আমদানী করার 
জন্য। সেখানেও ওরা কম দাম 
শীদচ্ছে। প্রায় আশী লক্ষ মণ পাট 
এনেছে মণ প্রাত 'তাঁরশ-পদ্মী্রশ 
টাকা দরে। পাঁরবর্তে টাকা দেয় 'ন। 
চোরাপথে নানা পণ্য পাঠিয়েছে 
সবই ফাঁকির মাল! বড় কোম্পানীর 
ছাপ মারা আসলে নকল 'জানষ। 
এর ফলে আস্তে আস্তে বাংলা- 
দেশে সাধারণ মানষের মধ্যে ভাব- 
তের 'ভাবমূর্তি শীবনম্ট হয়েছে। 
এখন মৌলানা ভাসানী প্রমুখ 
নেতারা এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে 
ভারত 'ঁবদ্বেষী আন্দোলন গড়ে 
- তোলার চেষ্টা করছেন ॥ 
উপরোন্ত সমস্ত তথ্য দিয়েছেন 
আই এন টি “ইউ দস নেতা কালী 
আন) খাতায় দাম দেখায় দশ দশ কোটি ম:খাজন একটি পাট শিল্প কম” 
টাকা। নীট নব্বই কোট টাকা ঠকায় সমাবেশে গত সপ্তাহে 
চাষাঁদের। তানি দাবী করেন দেশের স্বার্থে 
আবার পাটের এবং পাটজাত ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর স্বার্থে 
দ্রবোর রপ্তানী ব্যবসায়ে নানা কৌশলে এবং এই উপমহাদেশ স্থায়ী শান্তির 
প্রায় একশ দশ কোটি টাকা মূলোব জ্বার্থে অবিলচ্বে কাঁচাপাট (কেনার 

গ্রামে যে জোতদাররা জামি চুর করে 


বই ফর ফ্তবীয়।. : ও 


তাঁকে পররাপ্দার সাহায্য করছেন কংগ্রেসর খুটি। তব; 





১৬শ বর্ষ ২৩শ সংখ্যা শক্রবার ২৯শে জন ১১৭৩ 1 দাম ৩০ পয়সা 


জ্বাহ্ম্যা সিদ্ছাৰ্শশান্তু! 


মৃখ্যমল্াগ “সদ্ধার্থ রায় পাটনা সরকারের ডাকোটা বিমানে পত্নী 

গিয়োছলেন কংগ্রেসের উপদলীয় সহ নিজের আঁফসারদের নিয়ে, 
{বিরোধ উপলক্ষে। অর্থাৎ সরকারী গগয়োছলেন। বলা বাহুল্য সরকারী 
কাজে নয়। কিন্তু তান পাঁশ্চমবঙ্গ খরচে। এটা ক দুনশীত নয়? 


€ঘর্পপের সংবাদদাতা) 
| কানোরয়া, বিড়লা, গোয়েতকা, 
আপ বাজোরয়া প্রমুখ নয়টি মাড়োয়ারী 


কিন্তু কে আন্দোলন করবে। গ্রামে 





: বানী. 


সব ফ্রণেই খেয়োখেয়ি অব্যাহত 
পরস্পরের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি 


শ্রীনুরুল্গ ইসলাম এবং অধ্যাপক 
নিত্যানন্দ দে। সুভ্রত গোষ্ঠী বলে 
যারা পরিচিত তারা কিল্তু খুব 
বেশী উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অরুণ- 


কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করলো যে, 
যে সব কংগ্রেস জোতদার সরকারণ 
আইন মানছে না তাদের দল থেকে 


ঘানোলনের 


ভাড়াতে হবে। প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য 
ভিন্ন উপদলের নেতৃবৃন্দ। কিষাণ 
কংগ্রেসে নুরুল সাহেবদের প্রাধান্য । 
তাদের বিরোধী গোষ্ঠীকে তারা 
ঘায়েল করতে চান। অপর গোষ্ঠী 
প্রস্তাবের বয়ান দেখে মুচাঁক হাস- 
ছেন। তারা জানেন অপর পক্ষেও 
জোতদারের সংখ্যা কম নয়। একজন 
মন্তব্য করলেন বর্ধমান জেলায় 
নুরুল সাহেবদের বম্ধুরাই তো 
জোতদার। তাই প্রস্তাব নেয়া হয়েছে 
বটে, কিচ্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা 
বাধার লোক খুজে পাওয়া যাবে 
না। 

ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টে জাটল অব- 
স্থার িন্দ]মান্র 'পাঁরব্তন ঘটোন। 
আই এন 1টি ইউ সিতে মিশে যাও- 


€শেষাংশ নবম পন্ঠায) 


(দর্পপের সংবাদদাতা) ‘প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীঅরুণ 
সজোরে ঢাক পটিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, মৈত্র ঠিক করোছলেন, অপেক্ষাকৃত 
কংগ্রেসের যে বাইশ দফা গাইড শান্ত পাঁরবেশ যখন সৃষ্ট হয়েছে 
লাইন ঘোষণা করা হয়েছে সেগ্দলো তখন তাকে কাজে লাগাতে হবে। 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সাম্ট তিনি আরো দতনজন নিরপেক্ষ 
হয়েছে। মূখে কোন পক্ষই এই গাইড কংগ্রেস নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে 
লাইনের "বিরোধিতা করছে৷ না, এম- একটা ছক তৈরী করেছিলেন কাজ্রের। 
নক কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে তার ধারণা ছিল কংগ্রেসের ঘোঁষত 
শীপ্রয়তম নেতা শ্রীসদ্ধার্থশগ্কর আদর্শ অনসারে রচিত কার্যক্রমের 
রায়ের” রচিত গাইড লাইনকে স্বাগ- মধ্যে কংগ্রেসের সব ফ্রন্টের কর্মণদের 
তও জানাচ্ছে িল্তু গাইড লাইন জাঁড়য়ে ফেলতে পারলে আপাততঃ 
রচনার পরে বেশ কিছ; সময় আঁত- ঝগড়া বিবাদ চাপা পড়ে যাবে। 
বাহিত হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত তার পরে ধরে সংস্ধে বাইশ দফা 
বাইশ দফার একটি দফাও পন্রো- প্রয়োগ করে সংগঠনকে একমুখী 
“পর কার্ষকরণ হয়ান। বরং সব করে এগিয়ে নেয়া যাবে। 
পক্ষই পাঁর়তাড়া কষছে। পরস্পরের এই উদ্দেশ্যেই তান একটার পর 
মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গড়ে একটা ফ্রন্টের কর্মকর্তাদের সঙ্গে 
তুলছে। বৈঠকে বসছেন। এই সব বৈঠকে 


বাবু ফ্রল্টগ্ীলর বৈঠক ডেকে টের 
পেয়েছেন যে অনৈক্যের বিষ অনে- 
কদৃর এাঁগয়েছে। সন্দেহ ও আঁব- 
শ্বাস এমন ভাবে দানা বেধো আছে 
যে তা দূর করা প্রায় অসম্ভব! 
প্রায় প্রতিটি ফ্রন্টেই আঁভযোগ যে 
তাঁরা কংগ্রেস সংগঠনের কাছে এবং 
সরকারের কাছে পাত্তা পাচ্ছে না॥ 
উপদলাঁয় কোন্দল ফ্রন্টগলোকে 
কান্দ করতে দিচ্ছে না। 


{কষাণ কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের 
সঙ্গে বৈঠক করতে গিয়ে প্রথমেই 
বোঝা ধ্গল' যে সর্ষে দিয়ে ভূত 
তাড়ানো হবে সেই সর্ষেতেই ভূত 
ঢুকে আছে। সরকারের কৃষ সংস্কা- 
রকে কার্যকরী করতে হলে জোতদার 
বিরোধী আন্দোলন ' করতেই হয়। 


কর্মী 
নিলেন 


(দপণের সংবাদদাতা) 
পবন্ধ” সৃহ একটি ব্যাপক কেন্দ্রীয় 
কর্মসূচী লামনে রেখে পশ্চিম 
বাংলার বামপন্থীরা সারা রাজ্য- 
ব্যাপী একটা বড় রকমের যনন্ত আন্দো- 
লন গড়ে তুলতে বদ্ধপারকর। 
ছাদ্বিশে জন মঙ্গলবার বামপল্থী- 
দলসমূহের -প্রীতাঁনাধরা এক বৈঠকে 

(শেষাংশ দ্বৈতাঁয় পুষ্ঠায়) 





৮ লই সা? | 


" WOR এ ২ 


ম্বগদার্ধ ত ম্বমৎ 


তাঁকে মন্কিসভা থেকে হটিয়ে 
দেবেন? 

এই প্রাসঙ্গে সিদ্ধার্থবাবর কথাও 
এসে পড়ে। [তানি ত মাসের কুড়ি- 
দিন কাটান 'র্লীতে এবং তান 
শ্রীতীর বিশেষ প্রিয়পাত্র। তা 





গত সপ্তাহে দপণ খাদ্য পরি- 
স্থিতি. নিয়ে যে সংবাদ 'দিয়োছল 
অনেকটা যেন তারই জের ধরে 
যে বিনা অনমমাতিতে ' খাদ্য করপো- 
রেশনের গুদাম থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
এক ছটাক চাল [নিতে পারবেন না। 


॥ যে বিশ হাজার টন মাঁসক বরাদ্দ 
হয়েছে তাই দিয়েই কাজ চালাতে তিনিও কাঁ এই নিয়ে একট: কঠোর 


হবে। পরে অবশ্য জানা গিয়েছে যে হতে পারেন নাঃ আসলে চাকুরীর 
সদ্ধার্থবাঝর অনুরোধে ফকরদদ্দীন ভয় তাঁরও কারোর থেকে কম নয়। 
৪৯১০৬89৮8১8 
প্রত্যাহার করে হয়েছেন। রাখতে : 

বিলত চলর পা বাড়ানো কয ্রলহন,  আক 
টি লি oe মখ্যমল্মী এর আগে আর দেখা যায় 
রাখতে গেলে সরকারের প্রয়োজন 'ন। | 
সপ্তাহে আট হাজার টন চাল। রা ৃ 
এ সপ্তাহে. আঠারশ টনের বেশী অপদার্থ না হলে কেউ এতদিন 
সরকারের হাতে নেই॥ এই ফাঁক ধরে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে? আমন 
ভরাট না হলে সমূহ বিপদ দেখা সংগ্রহের সময় 'নভেম্বর মাস .থেকে। 
দেবে যার মোকাবিলা শুধমাত্র (তান ক শোনেন: নি যে কোথাও 
তি এ কিছ; সংগ্রহ হচ্ছিল না, চালকলের 
এ শুধ আমাদের অর্থাৎ সরকার মালিকরা লেভী ফাঁক দিচ্ছিল? 
[িরোধাঁদের কথা নয়। কেন্দ্রের যখন একদল অসাধু ব্যবসায়ী সর- 
আদেশে উত্তেজিত কাশীবাব; গত কারের ওদাসীন্যের যো অন:মাতিরই 
সপ 
তাতে খাদ্যের জন্য লুটপাট হওয়াও 2055 
বার নয়। কাশধবাবকে ধন্যবাদ মাল্াবর্গ ঘঃমোচ্ছিলেন। হঠাৎ এই 
অন্তত ক্লোধবশতও তিনি যে ভীষণ মাসে ঘম ভেঙে বললেন আঁবলম্বে 
খাদ্যাজবের কথা আমরা. এতদিন সংগ্রহের কাজ জোরদার করতে হবে 
পাল অক 
রি সদ বেরিয়ে /পড়লেন। আব্যর সেই 
ভালই জানেন যে 'রাজনৌতক ভল্ডামী। তাঁরা'কী জানেন না ষে 
ভাবে বর্তমান অবস্থার মোকাবিলা এখন আর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়? 
করার ক্ষমতা এই সরকারের নেই! একথা সন্দেহ করা কী খুব অন্যায় 
তবে ভিনি ছেলেমানদর্ষী করেছেন যে এই অদাধ বাবসায়ীদের সঙ্গে 
[এই আদেশে 'তাঁন 'বাস্মত। করে বখন দেখি যে চাল সংগ্রহের 
বিস্ময়ের কী আছে? দিল্পশ যে ব্যাপারে মান্মিসভা জেলা শাসকদের 
. চিরকালই পাঁশ্চমবঞ্গাকে তার ন্যায্য নির্দেশ দিচ্ছে যে তাঁরা ঝেঁন খুব 
প্রাপ্য [থেকে বশ্চিত কেরে তা লী ভেবোঁচিন্তে এই কার্যে ব্রত হন। 
৮755 অর্থাৎ গ্রামের কায়েমী ক্বার্থ, যা 
' জন্য আবেদনপত্রগ্নীল ফকরুদ্দীন নাকি কংগ্রেসী রাজনীতির মুল 
সাহেবের আবর্জনার বাড়তে 'গয়ে সহায়, যেন অটট থাকে, তার গায়ে 
ভমা হয়েছে? [তানি কাঁ জানেনা বেন হাত না লাগে। যে মল্তদের 
না যে কীভাবে পাঁশ্চমবাঙলার চাষীর এই নাঁত তাঁরা করবেন খাদ্যসংগ্রহ ? 
প্রচণ্ড পারশ্রম করে ফলানো পাটের আর এদের অপর মূল নীতি হল 
থেকে যে বিরাট আয় ভারত সরকার কেন্দ্রকে তোষণ করে চলা ।' এই দই 
করেন তার প্রায় কিছুই এই রাজ্যের নাতির যে ফলাফল সম্ভব তাই 
উন্নয়নের জন্য দরে আসে না? দেখা দিয়েছে পাশ্চমবঞ্গে। অবস্থা 
লাক তান ভয় পান যে রাজ্যের আরও জাঁটল হবে, এবং যতাঁদন এই 
ন্যায্য দাবীর কথা বেশ তুললেই কংগ্রেসী সরকার , -থ্মকবে ততদিন 
তাকে দেশদ্রোহী বলে চাঁহত করে মানুষের দর্ভো বাড়বে বৈ কমবে 
দেশভন্ত বাবু সদ্ধার্থশঙ্কর রায় না? 


একই কারণে 


. সব রাজ্যেই কংগ্রেসে এক সংকট। 
পার্টিতে বাভিন্ন বিবদমান গোষ্ঠি 
ক্ষমতা প্রত্যাশী । যেহেতু রাজনীতির 
পার্থক্য এই বিবাদের ভিত্তি নয়, 
সেই হেতু বিভিন্ন গো্ঠিকে নির্ভর 
করতে হচ্ছে ক্ষমতায় আসার প্রধান 
সহায়ক অস্ত ও গোপন অর্থের 
ওপর। এই অর্থ জোগান দেওয়ার 
লোকের ' অভাব নেই। 'বিভন্ন 
জৌতদার-ব্যবসাদার গ্রুপ এই 
টাকা নিয়ে নিজ নিজ স্বার্থীসদ্ধির 
উদ্দেশে পা বাড়িয়ে আছে। জন- 


. সাধারণের স্গে এই গোষ্ঠি কল- 


হের কোন সম্পর্ক নেই! বরং এর 
ফলে সাধারণ মান্য বাঁতশ্রন্ধ। 
তারা বঝেছে যে, কংগ্রেসের পক্ষে 
কল্যাণকর রাস্টব্যবস্থা গড়ে 'তোলা 
সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গো সঙ্গে তাদের 
হতাশাও তাঁৱ হতে বাধ্য, এই কথা 
ভেবে যে, সারাদেশ ব্যাপী কোন 
বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠে নি! এই 
অক্ষমতার জন্য মানুষের চেতনা 
দায়ী নয়। বামপন্থী, নেতৃত্বের গণ- 
আন্দোলন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা 
তদের রাজনীতিক দাস্টভঙ্গীর 


‘স্বচ্ছতার অভাব আর শহরে গ্রামের 


মানষের আশা আকাঙ্ক্ষার 'ভীত্ততে 
আন্দোলন গড়তে গেলে যে তাত্বক 
প্রস্তুতির দরকার তার অভাব আজ- 
কের অবস্থার জন্য দায়ী। মানুষ 
এীগয়ে এসেছে, নেতৃত্ব অক্ষম। 

ক্ষমতাসীন দলের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা 
এ দলের মাতব্বরদের মধ্যে - 


দপশি | শ্যক্রবার ২৯শে জুন ১৯৭৩ 


অর্ব্র থেয়োখোর | গণ সরকার 


চলতে পারে না। যতদিন আছি তার গোলমাল দেখা দিতে পারে তাই 
মধ্যে যতটা করে নেওয়া যায়? আর রাজ্যের অন্যতম প্রধান দপ্তরের ভাব 


মাতব্বরদের যারা কিছ গুছোতে 
পারছে না, তারা দল পাকাচ্ছে, মার- 
মাথ। 


তার হাতে দেওয়া হয়েছে। 
বনমন্ত্রী হিসেবে তেওয়ার রাজ্যের 
যত বাঁশ ঝাড় তার কন্ট্ান্ট ডলা 


পার্টির মধ্যে যারা সর্বোচ্চ পর্যা॥ে পরিবারকে দেওয়ার প্রস্তাব করে 


তারা চেষ্টা করছে দাণ্িত মারম্দখ 
গোষ্ঠির নেতাদের কিছু কিছ: 
পাইয়ে দেওয়ার। ক্ষমতার ভাগ 
বাঁটোয়ারা হচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
আবার নতুন গোচ্ঠি সৃষ্টি হচ্ছে। 


গোপনে কেন্দ্রে চিঠি লেখেন। 
মুখ্যমন্তী সেঠিকে কোন কথা জানান 
হয় নি। সেঠি ক্ষেপে লাল। কিন্তু 
বিড়লা যার সহায় তাকে মারে কে। 

এই ভাবে সব রাজ্যেই কংগ্রেস 





এ এক অনিবার্য পদ্ধাত। সামল্ত- 
তাল্মিক ধনতান্নিক 'কাঠামো বজায় 
রেখে মান্দষকে 'ধোঁকা দেওয়ার জন্য 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, শ্লোগান 
তোলার পরিণাম হিসেবে এই পাঁর- 
স্থিত সৃষ্ট হতে বাধ্য 

পাঁশ্চমবঞ্জে, আসামে, বিহারে, 
উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে সব রাজ্যেই 
এই এক ,অবস্থা। মধ্/প্রদেশে সোঠি- 
তেওয়ারী "সংঘর্ষ কংগ্রেসের দেউলে 
পনার স্বরূপ খুলে দিয়েছে। সেঠি 
মৃখ্যমন্পী আর তেওয়ারশ ছিলেন 
বনমন্ত্রী । গত সোমবার তৈওয়ারীকে 
ব্নমল্দী পদ থেকে খারজ করে 
অর্থমন্তী করা হয়েছে। গুর 
ছিল) অভিযোগের জন্য কিন্তু মাত 


প্রাতাট গ্রোষ্টই কোন না কোন 
জোতদার কায়েমাঁস্বার্থ গোষ্ঠির 
সমার্ঘত। সেই হিসেবে এদের সাম- 
কিক প্রগতশীলতা গোষ্ঠি বিবাদের 
আর এক প্রকাশ । 

এই ঘটনা খাল মধ্যপ্রদেশে নয়। 
পাঁশচমবঙ্জে বহুদিন থেকে গোয়েতকা 
বিড়লা প্রাতত্বান্বতার ছাপ কংগ্রেস 
পার্টির মধ্যে দেখা যাচ্ছে॥ সমস্ত 
কংগ্রেসী গোচিঠ নেতারা ষে প্রচুর 
টাকা জোগানের মধ্যে আছেন তার 
প্রকাশ তাদের চেহারায়। এক বছর 
আগে শর্ণকায় যে সমস্ত তরুণ 


তাদের মখে মাংস লেগেছে, দেহের 
মধ্যাংশ সামনের [দিকে এগিয়ে 


দত গুছিয়ে নেওয়ার তাঁগদ আনছে যায় ন। এ মাঁল্মত্ব, মুখামন্দী এসেছে, পোষাকের বেশ জেক্লা। 
যার পরিণতিতে এই বিবাদ সংঘর্ষ । নিজের বশ্বদ্ত লোকের হাতে বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং আসামে 
ওরা জানে আর বেশীদিন এইভাবে দিয়েছেন। তেওয়ারণ গেলে পার্টিতে এই জেল্লা আরও বেশ প্রকট। 


ভআপস্লক্কালেন্ কস ল্সচা নিলেন 


(প্রথম পৃহ্ঠার পর) . 


্মালত হয়ে আন্দোলন সম্পর্কে মধ্যে, অসন্তোষ র্লমবর্ধমান। চটকল তেসরা জলাইয়ের বৈঠকের আগে 
মোটামৃটি একমত হয়েছেন। আগাম! শ্রামকদের ধর্মঘট তাঁর প্রমাপ। সব দলই নিজেদের রাজ্যকামাটর, 
তেসরা জুলাই তাঁরা আবার শ্মীলত শকল্তু এবার আন্দোলনে নামলে টরঠকে বসে নিজেদের পারকজপনা 
হয়ে আন্দোলনের কর্মসচির চূড়ান্ত উনিশশো সাতর্ষাটি সালের ষন্তফ্রন্টের তৈরী করে ফেলবেন। বন্ধের” 
আমলের অবস্থা থাককে নাঃ কংগ্রেসে তারিখ তেসরা জুলাইও স্থির হবে, 


রূপ দেবেন। 
আন্দোলনের দাবী নিয়ে সবাই 
একমত ৷ প্রধানত চূড়াম্ত খাদ্য সঙ্কট 
আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য আর ভয়া- 
বহ বেকার সমস্যা এই তনাটকেই 
ভিত্তি ধরা হয়েছে। তার সঙ্গে আছে 
"গ্রাম আর শহরের, অন্যান্য সমস্যা, 
যেমন গরীব কৃষকদের ওপর জুম 
এবং স্থানীয় সমস্যা। 

ধামপল্থীরা শ্রীমকদের মধ্যে ক্রমা- 
গত অসন্তোষ যে ভাবে বাড়ছে 
তাকেও কেন্দ্রীভূত করতে চান। 
লক-আউট, ছাঁটাই, ক্লোজার বন্ধের 
দাবী তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে মহাঘ' 
ভাতা কাটা বন্ধ প্রভূত জরা 
আশা দাবশগাীল নিয়েও আন্দোলন 
গড়তে চায় বামপল্থীরা। বাম- 
পল্থীদের মধ্যে বেশশর ভাগই মার্কস- 
বাদে বিশ্বাসী তারা চান সারমীগ্রক 
আন্দোলনে সাঁত্য সত্য যাতে শ্রমিক 
শ্ৰেণী নেতৃত্ব নিতে পারে সেজন্য 
উদ্যোগ গ্রহণ করতে। 'ীকষ্তু কিছ 
কহ প্রশ্ন উঠেছে। শ্রীমকদের 


বিবাদ থাকলেও কংগ্রেসের ঠ্যাঞ্গা- 
ডেদের হাতের পাইপ-গান এখনো 
আগ্নবর্ষণ করছে। কাজেই 
আন্দোলনের জন্য প্রস্ততি প্রয়ো- 
জন। 

এই সব ভেবেই বামপল্থধীরা তিক 
করেছেন ব্যাপক আন্দোলনের আগে 
ষ্স্ত আন্দোলনের ভীশ্তকে আরো 
স*দঢ় করতে হবে। সেজন্য জেলায় 
জেলায় ব্লকে বুকে ফন্ত সমাবেশ এবং 
যুক্ত বিক্ষোভ পরিচালনার ওপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া খুব 
অল্প সময়ের মধ্যেই সব কয়াট 
বামপল্থী দলের সম্গে ফুন্ত বিভন্ন 
ফ্রন্টের প্রার্তানাধরা য্যন্তভাবে বস- 
বেন বলেও স্থির হয়েছে । আোটা- 
মৃটিভাবে টি ইউ ফ্রল্টে সাঁম্মীলত- 
ভাবে কাজ চলছে। শখঘ্ুই কৃষক, 
ছার, যুব, শিক্ষক, মাহলা ও সাংস্কৃ- 
শতক ক্ষেত্রে আটাট বামপন্থী দলের 
সঙ্গো যুক্ত সংগঠনগুলো বসে এক্য- 
বদ্ধ কর্মসূচী নৈবে। 


না। কারণ বন্ধের আগে আরো 
কিছ; কেন্দ্রীয় 'কর্মসূচ পালন, 
করা হবে, বার পাঁরর্ণাততে বন্ধের” 
পারবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, 
বামপন্থীরা অনেকেই মনে করেন 
আগেই “বন্ধ’-এর তাঁরখ ঘোষণা 
করলে জনমনে প্রশ্ন থাকে বন্ধের 
পরে কি? সমস্যা যে ভাবে বাড়ছে 


বস, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, আর এস 
পনর শ্রীমাখন পাল ও শ্রীনাথল 
দাস, এস ইউ সির শ্রীন'ঁহার 
মুখান্দ্র, ফরোয়ার্ড রকের শ্রীঅশোক 
ঘোষ এবং অন্যান্য চারাঁট দলের 
নেতৃবৃন্দ) AE ' 


os 


চি 


দ্পশি 1 শক্রবার ২১শে জুন ১৯৭৩ 


রাস্পাতশ্যসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের হুলক্ক্ল্লি ওক সন 
ভিতরে চি SE = 22] 


গোধমাগারকে কেন করে 
দিন্নোভোণের কোন সন্তাবন৷ নেই 


ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মল্লী হিসেবে 
শ্রীসন্ধার্থশঙ্কর রায় উাঁনশশো 
একাত্তর সনের তেসরা. জুলাই তাঁরখে 
খুব ঢাকঢোল বাজিয়ে ঘোষণা 
করোছলেন ষে 'নির্মীয়মাণ হল- 
দয়া ঘন্দর ও তৎসংাম্লষ্ট প্রকল্প- 
গাল তৈরি হয়ে গেলে এক বছরের 
মধ্যেই অর্থাৎ উাঁনশশো বাহাত্তর 
সনের মার্চ মাসের মধ্যেই এক লক্ষ 
' লোকে সেখানে কাজ পাবেন। উনি- 
শশো বাহাত্তর সনের মার্চ মার্সাট 
অতাঁতের অতল তলে তাঁলয়ে গেছে 
আজ থেকে প্রায় পনের মাস আগে । 
আর উীনশশো একাত্তর সনের শুরু 
থেকে অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে 
বিশেষ করে খোদ "সদ্ধার্থবাবূর 
জাবনে। 

সম্প্রীতি সিদ্ধার্থবাব: তাঁর প্রাঁত- 
শ্রুতি “লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান 


আছে এবং কতটা এগিয়েছে এ সব 


শুরু করবার আগে তার একটা 
প্রকল্প প্রাতবেদন তোর করা হচ্ছে 
সাধারণ রেওয়াজ। কিন্তু হলাঁদয়া 
সম্পর্কে এ ধরণের কোন বদ্তারিত 
প্রকল্প প্রতিবেদনের কথা কোনাঁদন 
। শোনা যায় নি। যত দূর 
কেন্দ্রীয় মাল্পসভার একাঁট এড হক 


অবধি যে এই অঙ্কটি প্রায় একশ 


 তথ্যাভীত্তিক দিয়গ্লিকে যে পূর্বাহে কোটির ঘরে পেপছবে সে বিষয়ে 


এখানকার ওয়াঁকবহাল মহল প্রায় 
ংশফ়াবহপন। আর এই বাড়াঁত 
বোঝাটি কার কাঁধে পড়বে ? 

মুখ্যমন্ত্রী মশায় বেশ জোর গলায় 
বলেছেন যে আগামী পয়লা জানু- 
যার তাঁরখে হলদিয়া শোধনাগার- 


(দর্পণের প্রাভাঁনধি) 


টিকে কাঁমশন করা হবে। কোন 
নিশ্চিত তথ্যের ভিত্তিতে মাননণয় 
মুখ্যমন্ত্রী মশায় এমন স্যানাশ্চত 
হলেন ষে এটি সম্ভব? হলাদিয়ার 


বরাবরের! হাতহাস হচ্ছে শন্ধই ঘোষণার মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব তার 
, পিছিয়ে যাওয়া আর 'পাঁছয়ে যাওয়া) জন্য প্রয়োজনশর ব্যবস্থা আবিলদ্বে 


মনে হচ্ছে, যে ভদ্রলোক সিদ্ধার্থ: 
বাবুর কানে কানে এবং সম্ভবত 


মৃখ্যমন্তীর পাশে দাঁড়ানো কেন্দ্রীয় - 


তেল ও রসায়ণমন্নশ শ্রীদেবকাল্ত 
বড়ুয়ার কানেও এই আশার বাণী 


- শ্াানয়েছেন তাঁর আসল উদ্দেশ্য 


হচ্ছে নিজের জন্য যে বড় একাঁট 


; পদসংগ্রহের চেষ্টা তান করছেন 
প্রভাত নির্মাণের কাজ কোন পর্যায়ে উঠেছে। আর শোধনাগার চাল, হওয়া 


তার পথ সুগম করা। পয়লা 
জানুয়ারীর অনেক আগেই. এই 
“যোগ্য বান্তাটর” অন্যত্র উচ্চ 


তাই এখন যখন সিদ্ধার্থবাক নিজে 
হলাঁদয়াতে গেছেন এবং সব কিছ; 
দেখেছেন তখন পয়লা জান;য়ারধতে 
যাতে শোধ্নগারটি চাল; করে তাঁর 


তান গ্রহণ করবেন বলে আশা করা 
যায়। 


এবারে দিল্লীতে আলোচনার 


সময়ে সিদ্ধার্থবাক: নাকি জেনেছেন. . 


যে ,উানশশো সাতচল্লিশ সনের 
মাঝামাঝি থেকে সাতাশি হাজার, 
টন জাহাজ থেকে মাল ' নেবার 
সুযোগ আসবে এবং হলদিয়া বজ্দ- 
রকে গুরূভার জাহাজের ব্যবহারো- 
পযোগাঁ করে তোলবার কাজ এখনই 


শর, করতে হবে॥ এ সম্পকে প্রয়ো- 


গাঁদতে বসবার কথা, অর্থাৎ পয়লা জনায় বিকল্প বাবস্থাদির প্রস্তাবও 


জান্য়ারীতে শোধনাগার চাল; না 
হালে সে ভদ্রলোক সিম্ধার্থবাদুদের 
নাগালের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে 
থাকবেন আর চ্নকার্ি যা পড়বার 
তা পড়বে ঘোষপাকারীদের মুখে! 


_ লী ও বাসের টায়ার লিয়ে ঢারাকারবার 
স্বয়ং পরিবহন মন্ত্রীও জড়িত 


(দপণথের সংবাদদাতা) - 


সমস্যা তা সমাধানের কোন আম্বাসই 


অথচ, কালোবাজারে দুইগুণ, [িন- 


লক্ষী এবং ঘাসের টায়ার নিয়ে দেন িন। কিন্তু সভার শেষে উৎ- গণ দাম বেশশ দিয়ে চাঁহদা অন 
রাজ্যে ব্যাপক চোরাকারবার চলছে পাদক এবং ফাঁড়য়া প্রাতাঁনীধদের যায়ী হরদম টায়ার পাওয়া যাচ্ছে। 


বলে সরধাশ্লম্ট মহল থেকে গুরুতর 


উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, আপলোগ 


রাজ্য সরকার নিম্নোন্ত হারে 


করা হয়েছে এবং কেন্দ্র পাঁর- 
কম্পনা কমিশন তা “স্রজগিনে 
বিচার করে দেখবার জন্য ডাঃ মন- 
. হাসকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাতে রাজি 
হয়েছেন। খাব ভালো কথা। তবে 
একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। 


এখান মাটি কাটবার কাজে লাগিয়ে 


আঁভিযোগ পাওয়া গেছে। আঁভ- 'যাইয়ে, সব ঠিক হায়, ঘাবড়াইয়ে টায়ারের কোটা নির্ধারণ করেছেন £ দিতে হবে। কিন্তু এমন ড্রেজার 


যোগে বলা হয়েছে, টায়ারের এই 
চোরাকারবারে প্রীতাঁদন লক্ষ লক্ষ 
টাকা লেনদেন হচ্ছে এবং স্বয়ং 
পাঁরবহণ মন্ত্রী জ্ঞানীসং সোহনপাল 
এই সব কাশ্ড-কারখানার সব্গে 
জাঁড়ত আছেন বলে আঁতিযোগ ৷ 
সম্প্রীতি পরবহন মন্ত্রীর রাইটার্স 
বিল্ডিং আঁফসে টায়ার উৎপাদক, 
ফাঁড়য়া এবং ক্রেতা প্রাভার্নীধদের 
উপাস্থীততে এব্যাপারে একাঁট 
গটরৃত্বপূর্ণ সভা হয়েছে। 


ী সভায় ক্রেতা প্রাতনিধিরা, এ- মূলধন শেষ হয়ে গেছে এবং তাঁদের বাসের জন্য শতকরা কুঁড় ভাগ , 
অনেকেই কাস্তিওয়ালার টাকা য়ে . 


ব্যাপারে সন্ত শ্রীসোহনপালের সাম- 
নেই উৎপাদক এবং ফাঁড়য়াদের 
বিরুদ্ধে যাঁদও দফায় দফায় টায়ার 
বাল বন্টনের চরম অব্যবস্থা এবং 
দুনর্শীতর আভিযোগ উত্থাপন করে- 
ছেন তথাপি অল্পশ সাহেব এব্যাপারে 
কোন মল্তবাই করেন নি। উপরন্তু, 
তান উৎপাদক এবং ফাঁড়য়াদের দিকে 


মৎ। 


+ (ক) টায়ার উৎপাদনকারী কোম্পা- সিদ্ধার্থবাক কোথা থেকে জোগাড় 


ক্রেতা প্রাতানিধিরা মন্ত্রী আঁফসের নর সরাসার ডিল্লারগণ তাঁদের মোট করবেন? কলকাতার , গার্ডেনরণচ 
এ বন্ধ দরজার সভায়, বলেছেন, প্রাপ্ত টায়ারের শতকরা পাঁচ ভাগ কারখানায়. বর্তমানে যে ড্রেজার 
টায়ারের অভাবে লরী এবং বাসের ফী সেল্‌ বা নিজেদের ইচ্ছামতো তৈরি হয়েছে সে তো শনোছ অন্য 


চাকা বন্ধ হতে চলেছে॥ এরই মধ্যে 
কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ধও হয়ে গেছে। 
কারণ, যে ক্ষেত্রে একজোড়া টায়ারের 
ন্যাষ্য মূল্য প্রায় দই হাজার টাকা, 


ব্িক্কি করতে পারবেন। 

(খ) শতকরা ত্রিশ ভাগ জরুরশ 
অবস্থার জন্য সংরক্ষিত থাকবে 
(গ) কলকাতা এবং চাঁববশ পর- 


বন্দরের জন্য, কলকাতা বা হলাঁদয়া 
বঙ্দরের মাটি কাটবার জন্য নয়। 
গার্ডেনরীচের কারখানায় তো মুখ্য- 
মন্ত্র মশায়ের বাড়ী থেকে বিশেষ 


সে ক্ষেত্রে তাঁদের চোরাবার্জার থেকে গণার লরীর জন্য শতকরা চল্লিশ দুরে নয়। তাই নিজে তান সেখানে 


প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দাম দিয়ে 
কিনতে হচ্ছে। এর ফলে, অনেকের 


বাঁদও কৌন রকমে চালাঁচ্ছিলেন 
তব; এখন আর তাঁরা চলতে পারছেন 
না। 

পশ্চিমবঙ্গে যে টায়ার তৈরী 
হয় এবং বাইরে থেকে ষে' টায়ার 
আমদানী হয় তার গড় হিসেব করে 
লরণ, বাস এবং অন্যান্য ভার মোটর 


ভাগ বিলি করা হকে। 


একবার খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন 


(ক) কলকাতা এবং চবিবশ. পরগণার ফ্টাদদের জন্য এসব ড্রেজার তোর 


বন্টন করা হবে॥ 
(শু) কলকাতা এবং চাঁত্যশ প্র- 


গণার তেলবাহী ট্যাগ্কারের জন্য 


শতকরা পাঁচভাগ দেওয়া হবে'। 
জেলাগর্লির জন্য আলাদা কোটা, 
এবং দশ খানার বেশী যাঁদের ট্রাক 
আছে, তাঁদের জন্য সরাসার টায়ার 


আড়চোখে তাঁকয়ে তাঁকয়ে শু] যানের জন্য আলাদা আলাদা কোটা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 
চাপা মুচাঁক হাঁস হেসেছেন। সব নির্ধারণ করা হয়েছে। কল্তু কোটা কিন্তু এ ব্যবস্থা শুধ: কাগজে 
চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই অন্যায় যে দরে টায়ার পাওয়ার : কলমেই থাকছে। কার্যতঃ কিছুই 


সভায় তান ক্রেতা প্রাতাঁনীধদের যে 


কথা তাও বাল বন্টন হচ্ছে না 


হচ্ছে নাঃ 


Free ! 


Free! 


2 তন ॥ 


হচ্ছে। এও তে জানা গেছে অন্য 
জন্য প্রয়োজনীয় ড্রেজার বিদেশ 
থেকে কনে আনবার চেষ্টাও চলছে, 
তবে যে সব বন্দরের জন্য এই সব ' 
বিদেশ ড্রেজার কেনার চেষ্টা হচ্ছে 
তাদের তালকায় অন্তত হলাদিয়ার 
নাম নেই। 

* তৃতীয়ত, হলাঁদয়া বন্দরে যত তেল 
আসবে তা সে ছোট জাহাজেই 
আসক কিম্বা বড় জাহাজেই আসক 
তার সবটাই কি হলাদয়াতে পাঁরশো- 


“বিত হবে? অথবা, হলাদিয়ায় নেমে 


তা পশ্চিমবঙ্গের বকের ওপর “দিয়ে 
অন্যত্র মালান হয়ে যাবে পাঁর- 
শোধনের জন্য? অবশ্য শোনানো 
হয়েছে যে হলদিয়া বন্দর দিয়ে 
নাক পা'য়াত্রশ লাখ টন অপাঁর- 
শোষিত তেল! আসবে আর তার 
মধ্যে পর্ণচশ লাখ টন পাঁরশোধিত 


দাঁবাট বোশ জোরদার হবে না এমন 
কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি? 
তাছাড়া কুঁড়ি পণচশ হাজার টনের 
জাহাজও তো কম লাগবে না পস্ম- 
ঘিশ লাখ টন অপাঁরশোধিত তেল 
আনতে। তাই আগের চাল; শোধন- 
গারের দাবি আগে পূরণ করে যাঁদ 
পরে 'দ্চাল; শোধনাগারের প্রয়ো- 
জন মেটাতে হয় তাহলে অবস্থাটি 
কিছুটা জাঁটন ও কাঁঠন হয়ে উঠবে 
নাঃ এ সব বিষয়েও সিদ্ধার্থবাবু 
একট; তথ্যাভাত্তক অননসন্ধান চালা- 
বেন কিঃ 

হলদিয়া শোধনাগারকে কেন্দ্র করে 


। যে তৈলরসায়ণ দশজ্প-উদ্যোগাঁদি 


অর্থাৎ পেক্রোকেমিক্যাল কমপ্লেকস 
গড়ে তোলবার যে প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের 
থেকে করা হয়েছে তা যে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের ভাগ্যে আদৌ জ:টবে তা ধলা 
কঠিন। বরণ এ ব্যাপারে আরও 
টালবাহানাই হাঁবে__সিশ্ধার্থবাবহ যাই 
বলুন না কেন। কারণ কয়েক দন 
আগে খোদ কেন্দ্রীয় তেল ও রসায়ণ- 
মন্ত্রী শ্রীদেকান্ত বড়ুয়া পশ্চম- 
বঙ্গের এস পি দের কাউকে কাউকে 
বলেছেন যে এই কমগ্লেকস সম্পর্কে 
কোন ব্লু প্রিন্ট তো দূরের কথা, 
এক টুকরো চোখা কাগজও তাঁর 
কোন ফাইলে তিনি এখন অবাঁধ 
পান নি। 'সিম্ধার্থবাব; শক বলেন 





Free I!!! 


গ্রন্বলল স্ব ০ম্্রভ চিন্তন 
পণ্ডিতরা বলেছেন কোন পরিশ্রমই বৃধা যায় না! বৎসরাধিক 
টি প্রচেউ। ও গবেষণার ফলে আমরা সাদা দাগের ও ষধের 
ওপর আধিপত্য লাভ করেছি। এই ওঁধধ এত কার্ধকরী যে এ কবার 
ব্যবহার করলেই এর সুফল পাওয়া ধায়) আপনি নিক্জে একবার 
যাত্র ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা! পরীক্ষা করে দেখুন | সহল্রাধিক 
ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন | প্রচারের জন্ত এক শিশি ওঁষধ 
না হবে। শীঘ্র লিখুন! নকলকানীদের কাছ থেকে সাবধান 

| 
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_ বিতর্কই রাজনাতর সত 


ইদানীং এস ইউ সির জনসভায় 
শিবদাস ঘোষ কতৃক সি পি এম- 
এর সমালোচনা নিয়ে 'বাদাবতণ্ডা 
চলছে। সমালোচনার বিষয়বস্তু এবং 
তার যাথার্থ বা ভ্রাদ্তি নিয়ে 
আন্দোচন। ছাড়াও, বর্তমান অবস্থায় 
ফ্ত্ত্রন্টে পারস্পরিক সমালোচনা 
 ক্ষাতকারক ক ন্য এ প্রশ্ন' উঠেছে। 
লেনিন (এক জাললগ্য় বলেছেন যে 
কোন দল প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর দল 


[ক না তার একটি পরাঁক্ষা হচ্ছে যে 


সচেষ্ট, তখন জার্মানী কর্তৃক যে 
কোন সময়ে আক্রান্ত হতে পারেন 
জেনেও ষ্টালন মতাদর্শগত প্রশ্ন- 
গুলি ধামাচাপা না দিয়ে তার ওপরে 


চীনের পার্ট মাও দে. তুংএর 
নেতৃত্বে চরম ' ঝুকি নিয়ে মহান 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করে 
কতগুলো মুল প্রশ্নের ওপর দেশ- 
ব্যাপী আলোচনা, . তর্ক এবং বাদ- 
বিতম্ডার ঝড় বইয়ে 'দয়োছলেন 
এতে সামাঁয়ক বিশৃধ্খলা এমন কি 
অরাজকতা আসতে পারে জেনেও। 
। কাজেই, আশু ‘বিপদের সামনে 
দাঁড়িয়ে মতাদর্শগত িবরোধগ্দীল 
তকশবতর্ক চাঁলয়ে মীমাংসার' মধ্যে 
দিয়ে' রাজনীতকে পাঁরচ্কার ভাবে 
প্রাতষ্ঠিত করা এবং এই দড় 
ভিত্তির ওপর পার্ট কর্মী ও জন- 
গণের এঁক্য স্থাপনাই সংকটের সময় 
তাকে বথার্ধ মোকাঁবলা করার 
প্রধান গ্যারান্ট। তা না করে ওপর 
ওপর ব্য ভাসাভাসা একা আরোপ 
করলে তার 'ভীত্ত নড়বড়ে হয় এবং 
চরম সংকট প্রাতরৌধের আহূর্তে 
এই সব িরোধগবীল আবার মাথা- 


' উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


শরিকদের এই দ্বন্ব এবং ফ্রন্টের 
সত্গে তার মুল শহর. সংঘর্ষ এক 
1জানষ নয়। একথা মনে রেখে সব 
দলকেই সুস্থ পরিবেশে, খোলা- 
খুলি ভাবে এবং দৈহিক সংঘর্ষ ও 
কুৎসা এঁড়য়ে সমালোচনা ও আত্ম- 
সমালোচনা চালাতে হবে, ষাতে জন- 
সাধারণের রাজনৈতিক চেতনার মান 
উদ্ষীত হয়৷ এবং সংকটের মুখে 
এবারের ফ্তুফ্রন্ট গত দ;বারের মত 
ব্যর্থ না হয়। 
প্রণাত সেনগ্প্তে 
কলকাতা 


যুবমেলার রাজনাতি 


যে যুবমেলা হয়ে গেল তকে 
দেখে কোনো বামপল্থী সংগঠনের 
অন্দম্ঠান বলে ভাবতে কষ্ট হয়! 
কাঁদো কাঁদো সরে নিকৃষ্টতম আধু- 
নিক গান গাইয়েদের ডেকে আনা 
হয়েছে ভীড় জমানোর জন্য। ভাঁড় 
হয়েছে 'ঠকই কিন্তু অজিত পান্ডের 
মতো গণসংগীত শিল্পীকে উঠে 
যেতে হয়েছে। হাততালি . 'দয়ে 
উৎসবের 
আম্টে পৃস্টে সরকারী অন্দগ্রহেক 
ছাপ' ছিল স্প্ট। . মুখ্যমন্ত্রী থেকে 
শুর করে কংগ্রেসী মল্তী সভা 
পাতরা উসকে উপাম্থত হয়ে প্র 
[তিশশলতার ব্ৰীরাসণ্নে উৎসবকে 


পাঁবন্ত করেছেন । 
উৎপল দত্তের ব্যারিকেড, ছিল 
উৎসবের শ্রেম্ঠ আকর্ষণ। 'ক'তু 


ব্যারকেড হলো না। শ্রীদত্তেক মতবা 
উদ্যোন্তাদের সঙ্গে যাঁদ নামেলে তা 
হলে তার নাম ছাপিয়ে তাঁকে নিম- 
ল্মণ করা হল কেন? লোক জমা- 
নোর জন্য? ীনন্দদকে বলে দি পি 
আইতে বিরোধের প্রকাশ ঘটেছে যব 
উৎসবে । চাববশ পরগণা যব উৎসব 
হয়োছিল গোপাল ব্যানাজীর তত্বা- 
বধানে। আর ইডেন গার্ডেনে হলো 
বিশ্বনাথ মুখাজশীর অনুগত গর 
দাস দাসগ্ংপ্তের তত্বাবধানে? চাঁববশ- 
পরশ্গণার উৎসবে প্রিয় সবত্রতরা গলা 
ফাটয়োঁছলেন, কিন্তু ইডেনে তাদের' 
দেখা বায়ানি। 

উৎপলবাবু যাঁদও দু. একবার 
[ডগবাজপ খেয়েছেন তবুও একথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই যে 
শ্রীদত্ত নাট্যকার 'শ্জ্পী নাট্যাবশেষজ 
হিসেবে শ্রদ্ধেয়। তার এ অপমানে 
অন্যান্য নাট্যসংস্থাগ্গ্দীল কোনো প্রতি 
প্রাতবাদই করোঁন একমাত্র আঁজতেশ 
বাবুর নান্দীকার .ছাড়া। প্রাতবাদ- 
বাদস্বরূপ পরে দিন তাঁদের নাটক 


, ‘নটা বিনেযীদনী* তাঁরা মণ্স্থ 


করেন নি। 
জনৈক দশন্ষি 
কলকাতা 


1শণ্পের মুণ্ডপাত 


গত আটই জুন দর্পণে বিড়লা “শর নী 


একাডেমীতে সোসাহাঁট অব ওয়াক 
আর্িম্ট আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে ৭ 
হামলার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 
সেই ঘটনার পর আবার বাইশে মে 
সন্ধ্যে সাতটায় তন চার জন যুবক 


. সংঘবদ্ধভাবে প্রদর্শনীর সামনে এসে 


হামলা করে এবং আমাদের সংগঠ- 
নের সত্তর বয়স্ক সভার্পাতকে হুমকী 
। 


প্রদর্শনীর সমস্থ পরিবেশ ব্যাহত 

হয়। এই হামলার জন্য মূলত দায়ী 

তিনাট সংগঠন, (এক) সোসাইটি 

অব' কনটেমপোরার আঁিষ্ট, দেই) 

ক্যালকাটা পেন্টার্স (তিন) কিটান- 
ভাস আটস্ট সাকেলি। 

অনিমেষ সেনগ্যপ্ত 

"_ সম্পাদক, সোসাইটি 

অব ওয়ার্কং আন্টি 


॥ দুই ॥ 
দর্পণের আটই জন সংখ্যায় 
দেখলাম বিড়লা একাডোমতে 
সোসাইটী ওয়ার্কং আঁ্টস্ট-এর 
প্রদর্শনীতে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলে- 
জের ছেলেরা কিছু অশাম্তি ঘাট- 
যেছেন। তাদের কন্তব্য প্রদর্শনীতে 
অংশ গ্রহণকারী শিল্পা “অরুণ 
মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ছাঁব ছংড়ে 

ফেলে দিতে হবে ।” 
প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বিশেষ এক 
শিল্পীর ছবি প্রদর্শনে বাধা পাঁশ্চম 
বঞ্গে যতদ্‌র সম্ভব এই প্রথম 
ঘটলো।' শুভব্বাদ্ধি সম্পন্ন মানুষ মাতুই 
এতে 'বর্চালত যোধ $করবেন। এণ্রা 
শশজ্প-শিক্ষার্থী হয়ে শিল্পের মংন্ড- 
পাত করার দৃজ্টান্ত রাখলেন। 
ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের স্বার্থেই 
তাদের সংযত আচরণ করা দরকার । 
আশা কার, শিল্পী এবং সংস্থ 
মানূষ মাত্রেই এয়ঁকস ঘটনা আর 
যাতে না ঘটে তার জন্য সফল প্রয়াস 

নেবেন। 

িমলেন্দ; চক্রকতণি 
কলকাতা 


ংবাদে নিরপেক্ষতা 


আজকের 1দনে সংবাদপত্রে আমরা 
কতটুকু সত্য সংবাদ পাই বলতে 
পারেন? নিরপেক্ষতা, সততা সব 
কিছ বিসর্জন 'দয়ে 'িকছ; সংখ্যক ' 
সাংবাদক কোন একাঁট বৃহৎ রাজ- 
নৈতক দলের হয়ে মিথ্যা সংবাদ 
পরিবেশন করছেন 'দনের পরু 'দিন। 
এ'রা বামপন্থী দলগুলো, বিশেষ 
করে সি পি এর বিরদ্ধে কুৎসা 
রটাচ্ছেন। সততা ও 'নম্ঠার সঙ্গে 
সাংবাদিকতা করতে গেলে প্রয়োজনে 
শাসক দলের বিরুদ্ধেও কলম ধরতে 
হাবে। আরার বামপল্ধীদল ' অন্যায় 
করনে তাদেরও সমালোচনা করতে 
হবে। আমরা চাই সত্য সংবাদ, নির- 
পেক্ষ সংবাদ। 


কলকাতা 


শ্যামলকুমার দাস . ঠী 


সংবাদে প্রকাশ, কলকাতার 
পাতাল রেলের কাজ শুরু হবে 
জনন মাসের শেষ ভাগে এবং মুখ্য 
মন্ত্রী শ্রীসদ্ধার্থ শঙ্কর রায় সম্ভ- 
বত কাজের উত্বমেধন (করবেন। গত 
দশই জুন আকাশবাণী কলকাতা 
কেন্দ্র থেঢেক “সংবাদ দীবাচিত্রা” অন 
চ্ঠানে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে 
পাতাল রেল কতৃপক্ষ অর্থাৎ 
মেট্রোপাঁলট্যান ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্‌ঁ 
টের একজন মূুখপান্র বললেন, 
ঠিকাদারদের কাজের বরাত দেওয়া 
হয়েছে। লোক নিয়োগের দায়িত্ব 
ঠিকাদারদের । কোথা থেক তারা 
তা করবে সে বিষয়ে এই সংস্থার 
কোনো দায় বা কর্তৃত্ব ঠিকছ; নেই৷ 
সেই মখপান্রাট অবশ্য এই আশা 
পোষণ করেন যে, 'পশ্চিমবাংলার, 
স্বার্থ ঠিকাদারেরা দেখবেন এবং 
এখানকার আঁধবাসীরাই - কাজের 
সংযোগ পাবেন। এমন নিরেট 
আশাবাদ সাঁত্য ভাবা যায় না। 

এক সময় এম টি পি থেকে 
জানানো হয়োছিল পাতাল রেল 
নির্মাণের কর্মকাণ্ড পুরোদমে চাল, 
হলে হাজার দ্টেক লোকের কর্ম- 
সংস্থান হবে। এদিকে এই সংস্থার 
চীফ ; ইঞ্জনীয়ার (কনসন্রাকশন) 
দাঁক্ষণ কলকাতা উন্নয়ন পর্যতকে যে 
চিঠি দিয়েছেন তা সংবাদপত্রে প্রকা- 
{শত হয়েছে। এই 'চিষিতে বলা 
হায়েছে £ ' 

No direct recruitment from 
open market is made to meet 
the ‘manpower requirement 
of the ohganisation. The 
existing staff working in dif- 
ferent Railways are posted 
ion trankfer to this project 
as and when required. 

তাহলে এম টি প-র ভেতরেও 
চাকরী হবে না, ঠিকাদারদের লোক 
নিয়োগেও তাদের কিছু করণীয় 
নেই। কাজ হবে, চাকরী নেই! 
যাক, এম 1টি পি “জক” দিতে না 
পারুক, বাঙালগ বেকারদের এবছরের 
সেজন্য তাদের ধন্যবাদ । 

© 
কংগ্রেসী অন্তর্দলীয় কলহ, 
খনোখান যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে 
পেশচেছে তখন আবার কাচাল 
হয়েছেন শ্রীমান পপ্রয়রঞ্জন দাসমন্জ্সী। 


দণ ॥ শক্রবার ২৯শে জুন ১১৭৩ 








ছিলেন যে, নির্বাচনের সময় কংগ্রে- 
সের নির্বাচনী ধোঁকায় আচ্ছন্ন হয়ে 
বহ: ফুবক কংগ্রেসের দিকে ঝধকে- 
ছিল এবং তাদের অনেকেই এখন 
ধারে ধীরে মোহম্ন্ত হয়ে কংগ্রেসের 
সাঁত্যকারের চাঁরন্রাট কি তা উপলব্ধি 
করতে পারছে । আর শ্রীমান 'প্রিয়- 
রঞ্জন তাকে বাঁনয়েছেন (বোধহয় 
আনন্দবাজার পাত্রকার সেই জন- 


'সভার প্রাতবেদন পড়ে খাঁনকটা 


অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন) গ্রীকোঙার 
নাঁক স্বীকার করেছেন ষে, সি পি 
আই এম এর বহ: সংখ্যক লেক 
চাকরীর জন্য কগগ্রে্স ঢুকেছে। 
[আমরা মনে করি, হরেকৃষ্কবাবু 
আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ 
করেনান। সেটা হল বহু. ষুবক 
কংগ্রেসী টাকায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, 
প্রস্তুত হয়েছিল পুলিশী ব্যবস্থা- 
পনায়।] ৃ 
এদিকে গত ছয়ই জন প্রিয়বাব 
আগরতলায় রিপার মুখ্যমন্ত্রীর ' 
সরকারী বাসভবনে আয়োজিত 'এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে এই বলে অভি- 


‘যোগ করেছেন, পাশ্চমবাংলা কংগ্রেসে 


অন্তদ্বন্ব, উপদূলীয় হানাহানি 
নিয়ে কিছ: কিছ; সংবাদপত্র ইচ্ছা, 
করে তথ্য কৃত করছে৷ এবং এমন 
সব রাজনৈতিক সংকদাঁদি প্রকাশ 
করছে কাস্তবের সঙ্গে' যার কোনো 
মিল নেই। বাহবা, এক মুখে 'প্রিয়- 
রঞ্জন আর কতো , আত্মরঞ্জনী কথা 
বলবেন? হরেকৃষ্ণ কোগারের 'বন্ত- 
বোর বিক্ীতি' ঘটানোর পর বাজার 
সংবাদপরের বিরুদ্ধে কথা লা কি 
আর তার সাজে। আগরতলায় 
প্রয়বাব্ং আরেকটি মজার কথা 
বলেছেন, চস্ডীপদ মিত্রের মৃত্যুর 
জন্য কলকাতা পটালশের একটি অংশও 
নাকি সম্ভবত দায়শ। 

কংগ্রেসী অন্তর্দলপয় কলহের 
অনেক সংবাদাঁদ যাঁদ মিথ্যা, ভা্তি- 
হাঁন হবে, তাহলে আর দফায় 
দফায় "পল্লী আর কলকাতায় বৈঠক 
করে বাইশ দফা আচরণাঁবাঁধ ও 
'নর্দেশনামা আটই জন্ম ঘোষণা করা 
হয় কেন? দাশমল্সপী মশাইকে 
জিজ্ঞাসা কার দুদনেই কা এমন 
অন্তদ্ধন্ৰ কাঁধলো যে এমন জর্বা- 
ত্বক আচরণবিধি তৈরশ করতে হয়? 
এই নব কংগ্রেসী নব্যবাবূরূ যৌবনের 
উন্মাদনা আছে: জানি। কিল্তু রাজ- 
নীতি করতে হলে আরো কিছু বস্তু 


_ যে দরকার এটা কংগ্রেসীদের দেখে . 


ও তাদের কথাবার্তা শুনে বোঝবার 
উপায় নেই। 
শিলাদিত্য 


রণ 
} 
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"দলীয় খেয়েখেয় মেটাতে | 
রারণক্রি $ ধা [নের হয়ো? 


দূল'য় স্বার্থে এবং উপদলশয় 
খেয়োখোঁয় মেটাতে আবারও কেন্দ্রীক 
কংগ্রেস সরকার কাম্টরশশস্তর ও 
রাষ্ট্রীয় 
করলেন উত্তরপ্রদেশে  রাম্ট্রপাতি 
শাসন চাল: করে। হীতিপূর্বে বিভন্ন 
রাজ্যে প্রায় বার পণ্াশেক রাষ্ট্রপাঁত 
শাসন চালু করা হয়েছে। গোটা 
দেশের মোট একুশটি রাজ্যের মধ্যে 


দিন রষ্ট্রপাঁত শাসন চালু করা হয় 
নি। সবচেয়ে বোঁশ সংখ্যকবার রাষ্ট্র 
পাতি শাসন চালু করা হয়েছে কেরা- 
লায়। খাস উত্তরপ্রদেশেও "এর আগে 


, আরও দুইবার রাস্ট্রপত শাসন 


সদীর্ঘস্থায়শ ও 
সুবাদিত হওয়া সত্বেও ব্রিপাঠশ 
'বিরোধারা আজও উত্তরপ্রদেশের 
উঠতে পারেন নন যাতে শ্রীন্রপাঠীর 
গাঁদ টলটলায়মান হতে পারে। তাই 
প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রদেশকংগ্রেস 
সভানের শ্রীমতশরাজেন্দুকুমারী তাজ- 
পেয়ধকে সরে যেতে হয়েছে । তাই 
ইচ্ছা থাকা সত্বে শ্রীমতী গান্ধী 
এখনও শ্রীপাঠীকে হটাতে পার- 
ছেন না বা সরাসাঁয় তাঁকে সরে যেতে 
বলতেও পারছেন না। অপ্রত্যক্ষ 
পদ্ধতি গ্রহণ করতে হচ্ছে প্রধান- 
মন্তীকে। ' 

দুনশীত, শিথিলতা ও অদক্ষতার 
ব্যাধ উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার 
ও সংগঠনের প্রায় জল্মসঙ্গী। 
সম্প্রাতকালে এগুলি তীব্রতর ও 
ব্যাপকতর হয়েছে । উত্তরপ্রদেশের 
রাজনণীতিতে “বহুজা”র প্রভাব 
খুব জোরদার। “বহজী” হচ্ছেন 
মুখ্যমন্ত্ী শ্রীতিপাঠীর পন্রবধ্ 


উত্তরপ্রদেশে 'তনি এ নামেই খ্যাত। 
শোনা যায় সরকারী ব্যাপারেও 
অনেক সময়ে তান প্রভাব ' বিস্তার 


সংবিধানের অপধ্যবহার করে থাকেন। ন্রিপাঠী পুত্র অর্থাৎ 


“্বহুজা”-র পাতিদেবত থাকেন পাঁরি- 
বাঁরক খামারে ফোমেট। আর মৃত- 
দার শ্বশুরের সেবাযত্রের জন্য তাঁর 
সঞ্গো থাকেন “হজ” । শোনা বায় 
নয়াদল্লশতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমল্তী 


- শ্রীউমাশজ্কর দাঁক্ষিতের পু্রবধ্ও 


নাক কংগ্রেসসংগঠনে বিশেষ প্রভাব- 
শালিনী। শ্রীদশীক্ষিতের পু কেন্দ্রীয় 
সরকারের অন্যতম ডেপদট সেক্রেটারী 
এবং তান তাঁর পিতামাতার সঙ্গেই 
থাকেন। ' 

গত মাসের সশস্ত্র প্ীলশ 'বদ্রো- 


- হের ফলে উত্তরপ্রদেশের অবস্থাটা 


আরও জাঁটল হয়ে ওঠে। এমন 
বিস্ফোরণ সম্ভাবনার আশংকা 
সম্পর্কে কেন্দ্র থেকে ন্রিপাঠী সর- 
কারকে আগেই সতক কারে 'দয়ে 
প্রীতষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ 
দেওয়া হলেও উত্তরপ্রদেশ সরকার 
সক্রিয় ও ফলদায়শ ‘কিছু তখন করেন 
শন। সশস্ত্র পলিশ থাঁহনীর ধূমায়- 
মান অসন্তোষ বিদ্রোহের আগদনে 
আত্মপ্রকাশ করল। সে বিদ্রোহ দম- 
নের জন্য সার্মীরক বাহনীকে নিয়োগ 
করতে হল। উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি 
স্থানে সশস্ত প্0ীলশ বিদ্রোহীদের 
সঙ্গে খন্ডফুদ্ধ হল ,সামারক বাঁহ- 
নীর। ফলে উভয়পক্ষে বেশ পিছু 
সংখ্যক লোক হতাহত হল। এর 
কয়েক বছর আগে “বিহারে ও "দিল্লীতে 
পলিশ বাঁহনণ ধর্মঘট করেছিলেন, 
িল্তু সে সময়ে সামারক বাহিনীর 
সঙ্গ ধর্মঘটী _ প্দালশ বাহনার 
লোকজনের কোন খস্ডযদ্ধাঁদি ঘটোনি।, 
এ থেকেই বোঝ (যায় উত্তরপ্রদেশে 
ঘটনাটি কেমন গুরুতর ও আশঙ্কা- 
জনক রূপ নিয়েছিল। কল্তু তখনও 
সেখানকার কংগ্রেস সরকারকে গাঁদ- 


ধনেখালি থানায় পুলিশ ৫ গুথাদের ঘড্ড| 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 
ধনেখাঁল থানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
সম্প্রীতি এক চাণ্যল্যকর আঁভিযোশে 
জানা গেছে যে পালশের প্রতাক্ষ 
সহায়তায় থানার অভ্যন্তরেই গুণ্ডা, 
পকেটমার, চোলাই মদের ব্যবসায়ী 
এবং ওয়াগন ব্রেকারদের য়ে একটি 
বহহবিধ অপকর্সের ঘাঁটি তৈরী 
হয়েছে। সাধারণ মান্ধষদের ভিন্ন 
দেখিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া অর্থে 
এখানে একট বড় রকমের তহবিলও 
তৈরী হয়েছে৷ এই অর্থে থানার 
আফসার ও বড়বাবুরা খোশ মেজাজে 
আনযাঁঞাকসহ' ফুা্তফার্তা করেন। 
সংগৃহীত অর্থের একটি মোটা অংশ 
দিয়ে পুজিশের কর্তাদের খংশী করা 


হয় আর বিনা বাধায় চলে দস্কৃত- 
কারীদের মদের আড্ডা, জুয়ার 
আড্ডা, চুর ছিনতাই, চালের 
চোরাচালান। 
সম্প্রতি আগত এক নতুন পালিশ 
আঁফস্সারও একাজে মদত দিতে 
সুরু করলেন। সংবাদে জানা গেছে, 
শকছ্াদন আগেও একটা বড় ডাকাত 
দলকে কয়েক হাজ্জার টাকার 'ঘাঁন- 
ময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া 
হালে এখানে প্রাশক্ষপরত 
এ ডি এস পি বাধাঁট্র ব্যাগ বে- 
আইনী চাল পাচারের সময় ধরে 
ফেলেন। যে লরসীতে সে চাল “নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিল, তার নম্বর ডবল: 'জ 
এইচ ৫৮৯১। | 


চ্টত করা হল না। মহখ্যমল্তী নিজেও 


‘তখন পদত্যাগ' করবার কোন কারণ 


দেখলেন না। বস্তুত গত একতিশে 
মে তারিখে লক্ষেখীয়ে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে শ্রীন্রিপাঠী বিশেষ জোর 
দিয়েই বলোছিলেন যে সশস্ত প্নীলশ 
খাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিত 
ব্যাপারগীলকে তাঁর সরকার অত্যন্ত 
দক্ষতার সঙ্গেই সামলেছেন। কাজেই 
তাঁর বা তাঁর সরকারের পদত্যাগ 
করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর 
তেমন কোন ইচ্ছাও তাঁর নেই। 

অন্য দিকে মনে তাঁদের যাই থাকুক 
না কেন, নয়াঁদল্লীও কিন্তু সোঁদন 
তাঁর পদত্যাগের জন্য কোন চাপ 
দেয় ন, যদিও এই বিদ্রোহে ও তার 
ফলে উত্তরপ্রদেশে অন্তত সেই 
সগ্কটময় 'তিনাট দিনে “আইন ও 
শৃঙ্খলা” বলে কিছুই ছিল না। আর 
অন্যান্য সকলের মত নয়াঁদল্লীরও 
তা স্হাধাঁদতই ছিল বা থাকবার 
কথা। সৌঁদন তাঁবা চোখ বুজে- 


] পাঁচ, 


রানী 


ছিলেন কগ্রেলের দলীয় স্বার্থে! 
ত্ৰিপাঠী মল্লিসভাকে তখন পদত্যাগ 
করতে বলা বা বাতিল করা হলে 
প্রশাসন পাঁরচালনা ক্ষেত্রে অদক্ষতা 
ও অপটুতা বা ঘটির সব দোষ ও 
দায়িত্ব কংগ্রেসের ওপরে এসে পড়ত, 
বাদ দিয়ে কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে আসন্ন 
নির্বাচনে কোন রকম সর্দীবধাই 
করতে পারবে না বলে রাজনৈতিক 
মহল মনে করেন) যেত চটে। আর 
আসব নিশচনে এ সবই কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে যাবার আশঙ্কা দেখা 
ৃদত। 

তাই সোজা পথ ছেড়ে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব বাঁকা পথ ধরলেন। সাই 
জুনের বৈঠকে প্রধানমল্লী শ্রীত্রিপা- 
ঠীঁকে বললেন যে শ্রীত্রপাঠণ তাঁর 
মাল্তিসভা থেকে জনা কুঁড় সদস্যকে 
ছাঁটাই করে নতুন, মল্পী গ্রহণ 
করুননা। তাঁর পদত্যাগ প্রধানমন্তীর 
ইচ্ছা নয় এটাও নাক ব্লা হল। 
আর যাদের নাম এই সম্ভাব্য ছাঁটাই 
তালিকায় ছিল বলে শোনা যাচ্ছিল 
তাঁরা হলেন সবাই ন্লিপাঠীর বিশেষ 
সমর্থক, যেমন শ্রীউাঁদতনারায়ণ শর্মা 
শ্রীবলরাম সিংহ যাদক শ্রীবেণী সিংহ 


অবস্তী, ডাঃ সীতারাম,. (সবাই 
(ক্যািনেট সদস্য) ও  প্রীত্মল্লী 
শ্রীরাধাকৃফ গোস্বামী । এদের বাদ 
দিলে যে শুধু মাল্সভাতেই 
শ্রীত্িপাঠী সংখ্যালঘু হয়ে পড়তেন 
তাই নয়, তাঁর সমর্থকদের সঙ্গেও 
তাঁর শবরোধ বেধে উঠত আর তখন 
অনায়াসেই তাঁকে মুখামল্্শর পদ 
থেকে সরানো সম্ভব হত। শ্রীতিপাঠা 
এ প্রস্তাব মানলেন না। তিনি বলে 
দিলেন যে তান নিজে পদ ছেড়ে 
দিতে তোর আছেন, কিন্তু সখে- 
দুঃখে যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়য়েছেন 
তাঁদের তিন বাদ দিতে পারবেন 
না। অন্য ?দকে শ্্রীত্পাীকে বাদ 
শদতেও প্রধানমলাশ এখন রাজ নন, 
কারণ ন্রিপান্$ঠী উপদলের সহায়তা 
ছাড়া যে এবারে উত্তরপ্রদেশে 'ির্বা- 
চনে কংগ্রেস জয়লাভ করতে পারবে 
না তা-ও প্রধানমন্ত্রীর স্বাবাদত, 
কারণ “হীন্দিরা তরঙ্গে” এখন ভাঁটার 
টান সর্বঘ। তাই মধ্যপল্থা হিসেবে 
এই সাময়িক রাষ্ট্রপাত শাসন চালু 
করা হল। সবটাই করা হয়েছে পাঁর 
ক্জপনা করে। 

লক্ষেএীয়ের রাজভবনে সম্ভবত 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠাত) 





অবহেলায় দু্যবহারে যাদবপুর যক্ষা 
হাসপাতালের রোগার! মৃত্যুর মুখোমুখি 


যাদবপ্‌বর কুমন্দশগ্কর বায় 


| যক্ষমু। হাসপাতালে বর্তমানে এক 


চরম অন্তবস্থা চলছে। হাসপাতাল 
কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা ও খাম-. 
খেয়ালীপনার ফলে গত মাসে বিনা 
চিকিৎসায় ও পথ্যে বিশজন রোগা 
মারা গিয়েছেন। 

এই হাসপাতালে বর্তমানে 
শষ্যাসংখ্যা সাড়ে সাতশো। হাস- 
পাতালের খরচ নির্বাহের জন্য রাজ্য 
সরকারের বাভন্ন ভাগ থেকে অর্থ 
মঞ্জুর করা হয় তাছাড়া 'বাভন্ন 
সেবামূলক প্রাতষ্তানও এই হাস- 
পাতালে অর্থ দান করে। 

কিন্তু ‘অর্থের অনিশ্চয়তা না 
থাকা সত্বেও এখানে 'রোগখদের পথ্য 
ও ওষুধের কোন স্বব্যবস্থা নেই 
বললেই চলে । রোগপদের জন্য প্রয়ো- 
জনা ওষুধ হাসপাতাল থেকে বর্ত 
মানে সরবরাহ করা হয না। রোগী- 
দের জন্য বরাদ্দকৃত ওষুধ যে 
কোথায় যায় তা রহস্যজনক। যে 
সমস্ত রোগণর পয়সা আছে তারা 
যাঁদ বাইরে থেকে ওষুধ কিনে 
আনার ব্যব্থা করেন তাহলেই 
তাদের পক্ষে আরোগ্য লাভ করা 
সম্ভব, নচেৎ তলে তিলে মৃত্যুর 
জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর অন্য 
পথ! নেই। . 


দেপণের সংবাদদাতা) 


পথ্যের অবস্থাও অভিন্ন । ডিম, 
মাংস, কলা প্রভাতি যক্ষ্মা রোগাঁর 
অত্যাবশ্যকীয় পথ্য হাসপাতাল থেকে 
দেওয়া হয় না। সকালবেলা দ:-পস 
পাউরুাটির সঙ্গে যে দুধ দেওয়া হয় 
তা জলে দুধ মেশান এক প্রকার 
তরল পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। 
দুপরে ও রাত্রে স্বল্প পরিমাণ 


ভাতের সঙ্গে বর্ণশন্ধহীন ভাল ও 


মাছের ঝোল রোগীদের জন্য বরাদ্দ । 

বহুবার রোগীদের পক্ষ থেকে 
এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দঁষ্ট আক- 
ষ্ণ করা হয়েছে। রোগীদের বাড়ীর 


বেপরোয়া ' নিজেদের আখের গোছা- 


নোর চিন্তায় মশগুল । শুরা রোগী- ' 


দের সংখ-দঃখের দিকে দৃষ্টি দিতে 
রাজী নন। রোগীরা ওষুধ ও পথ্যের 
কথা বললে তাদের ওপর দৈহিক 


চারী 'দিনে-তে ' রোগীদের সেবা 
করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম কর- 
ছেন। কিন্তু বিনিময়ে এই হতভাগ্য 
কর্মীরা বেশে থাকার মতন ন্যুনতম 
বেতনও পান না। ভাবতেও আশ্চর্য 
লাগে দশ বছর একনাগাড়ে কাজ 


পঙ্কজ 


লিপি পেশ করে হাসপাতাল কর্তৃ 
পক্ষের অপসারণ দাবণ করা হয়েছে। 
রোগীরাও তাদের প্রত কর্তৃপক্ষের 
এই অমানাঘক আচরণের প্রতিবাদে 


_ সরকারের দাঁষ্ট আকর্ষণ হেতু অন- 
শন শ:বু করে দিয়েছেন। , 


r 


॥ ছয় ॥ 


এবারকার 1ঁকাস্ততে তিনখানি বই 
দনয়ে আলোচনা করতে চাঁই। 

প্রথম বইখানি একটি ইংরেজীগ্রল্থ 
মেজর জেনারেল ডি কে পালত 
তাঁচিত The Lightning Cam- 
paign : Indo-Pakistan War 
1971. [প্রকাশক থমসন প্রেস 
(ইণ্ডিয়া) খলীমটেড, নিউীদিল্লী। 
মূল্য চাববশ টাকা ৷] 

মেজর জেনারেল পাঁলত ভার- 
তয় বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ 
সেনাধাক্ষ, “বীরচন্ত” সম্মানে ভূষিত 
বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। তান তাঁর 
সামারক জীবনের ' সমৃদ্ধ জ্ঞানের 
দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশলো একাত্তর 
সালের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রাতাট 
আঁভযান 'এবং প্রাতাঁটি অগ্রগ্গাতর স্তর 
পু্থাননপুঞ্খ রূপে বর্ণনা করে- 
ছেন। সাধারণতঃ আমাদের দেশে 


টিই মেজর-জেনারেল পালত আঁ 
বইয়ে নিপুণ. ভাবে সম্পন্ন করেছেন। 
তান পশ্চিম সাঁমান্ত আর পূর্ব 
সীমান্ত এই দুই সীমান্তের যুদ্ধে- 
রই লসাংপর্বিক বিবরণ দান করে- 
ছেন সামারক ভাষ্যের আকারে গ্রাথত 
তাঁর এই সর্বালাথত গ্রল্ধখানিতে। 
পুর্ব সীমান্তের যুদ্ধে বাংলা দেশ 
মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধা ও গোঁরলাদের 
একটি বড়ো রকমের ভূমিকা ছিল। 
ভারতীয় বাহিনীর ভূমিকার মূল্যা- 
নীর শৌর্বীর্য আর রণকৌশলকেও 
যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচনা 
করেছেন। লিখেছেন, পূর্ববঙ্গের মতি 
যোদ্ধারা এই যুদ্ধে যে একপ্রাণতার 
দষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, পৃথিবীর 
প্রীতরোধ সংগ্রামের (রেজিস্ট্যাল্স 
স্ট্রাগল) ইতিহাসে তেমন একপ্রাশতার 
দৃষ্টান্ত বিরল ৷ 
মেজর-জেনারেল পালিত স্বভা- 
বজ্ঞই তাঁর যুদ্ধের 'বিবরণের পশ্চাং- 
পট শহসাবে পূর্ব বাংলার ম্যান্ত 
সংগ্রামের আবাশ্যক পর্বাটর ফথো- 
চিত আলোচনা করেছেন "তান 
শেখ মুজিবের এঁকাদ্তিক দেশপ্রেম 
আর জনমনের ওপর তাঁর ব্যান্ত্বের 
জাদুর ভূয়সী প্রশংসা ' করেছেন তবে 
সর্বক্ষেত্রেই যে তাঁর কাজ ভ্রাটশূন্য 
হয়েছে এমন কথা বলতে পারেন 'ন। 
কোন কোন ক্ষেত্রে মণীজবের কাজের 
ভিতর দূরদীর্শতার অভাব সূচিত 
হয়েছে 'বলে লেখকের ধারণা । যেমন 
বন্তৃতায় মুজিবের বন্তব্যের আতি-সাব- 
ধানী সুর লেখক অনুমোদন করতে 
পারেন ন ₹ তানি লিখেছেন, সেই 
সময় লংগ্রামমূখী জনতার অধীর 


- তথ্যে একাট মারাত্মক 'ভুল 


আনন্দ বর্ধন . . 


আশ্রহকে 'শাঁমত না করে মুজিব যাঁদ 
তাদের পাঁকস্তানী বাহনীর পূর্বা- 
গলায় প্রধান দপ্তর দখল ' করবার 
স্বাধীন, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম 
হতো। হয়তো এই অভিযানে যথেষ্ট 
লোকক্ষয় হতো, কিন্তু পরে স্বাধী- 
নতার জন্য যে অপাঁরমেয় মূল্য দিতে 
হয়েছে তার তুলনায় ওই মূল্য 
নিঃসন্দেহে আঁকিপ্িংকর হতো), 


- (প্‌ঃ তেরিশ) 


লেখক ম্যান্ত বাহনীর পাঁর- 
পৃষ্টতৈ আওয়ামী ল’গ ব্যতীত 
অন্য কয়েকাঁট . রাজনোৌতিক দলের 
অবদানের কথা ম্ন্তকন্ঠে স্বীকার 


সদন 


করেছেন। যেমন এই ক্ষেত্রে কম্য- 
নিস্টদের প্রশংসনীয় ভূমিকার তানি 
উল্লেখ করেছেন। বিশেষতঃ তোহা- 
পন্থী কাঁমউীনস্টদের প্রাতিরোধা- 
সংগ্রামে ওপর তান জোর '*দয়ে- 
ছেন। পে ছাস্পাল্স)। তবে এই 
প্রসঙ্গের আলোচনায় তাঁর প্রদত্ত 
থেকে 
গেছে। তিনি মৌলানা ভাসানীকে 
মস্কোপল্ধী বলে বর্ণনা করেছেন। 
তা আদৌ ঠিক নয়। তাঁকে যাঁদ 
কোন' বৈদেশিক রাস্ট্রের আদর্শের 


* পল্থী .বলা যায়, তবে চনের সমাজ- 


তান্নিক আদর্শের অন্গামণ তাঁকে 
বললেও ধলা যেতে পারে। তকে এ 
সব' গতান:গাঁতক লেবেল মান্ন। এই 
জাতীয় লেবেলের দ্বার কারও কাজের 
বিচার হওয়া উচিত নষ। 

বইটিতে অনেকগুলি আলোক 
চিত্র আছে। তার দ্বারা যুদ্ধের 
বাস্তবতাকে আর্ধাশক্‌ ভাবে অন্ততঃ 
চক্ষগ্রাহ্য করে তোলা হয়েছে। বই- 
য়ের ছাপা কাগজ বাঁধাই প্রথম 
শ্রেণীর। বইয়ের শেষে সাল্নীবস্ট 
পূর্বাবাংলার ভৌগোলিক পাঁরাঁচীত- 
মূলক রচনাটি অবাঞ্গালশ পাঠকের 
খুবই সহায়ক হবে। 


আগুনের দিন 


ক্রীহীরেন বসু রাঁচিত “আগ 
নের দিন* (বাক সাহিত্য, ৩৫ 
কলেজ রো, কলিকাতা নয়। মূল্য 
পাঁচ টাকা!) সাম্প্রাতক রাজনৈতিক 
ঘটনাবলণর স্বাদ মণ্ডিত একখান 
নতুন ধরণের উপন্যাস । এটি লেখ- 
কের প্রথম উপন্যাস । উপন্যাস রচনা 


পুস্তক পর্যালোচনা 


প্রীহীরেন বস যথেষ্ট সাফল্যের পাঁর- 
চয় দিয়েছেন বইটিতে । লেখকের 
ভাষা সহজ, ঝরঝরে স্বচ্ছন্দপ্রবাহণ 
গল্প, জমানোর উপযুস্ত ভাষা। এমন- 
তর ভাষার সম্পদ যখন তাঁর আছে 
তখন তান আরও উপন্যাস লিখন, 
এ ক্ষেত্রে সিদ্ধি তাঁর 8০7 
বলা যায়! 

বিভা হানার সু 
চার পুরুষে বহমান! ঠাকুরদা বিপ্লব! 
'ক্লাজজনগীত করতেন, কাপ জাতীয়আ- 
বাদী অর্থাৎ কংগ্রেসী রাজনীতি 
করে জেল খেটেছেন, পুত্র সন্দীপ 
চ্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পাটির 
সংস্রবে এসে 'নর্ধাতনন ভোগ করেছে 


এখন প্রত্যক্ষ রজজনশীতির সঞ্চার 
ছেড়ে সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করেছে, 
প্র সুদীপ উগ্রপলথী রাজনৌতক 


শে্ষাট আতিশক্ক করুণ । প্যালশের 
গুলিতে নিহত সপ সমগ্র কাঁহনগ. 
টির উপর একটি বেদনার ম্লান ছায়া 
বিছিয়ে দিয়েছে। 

উপন্যাসের এই রাজনোতিক 'চন্রা- 
য়ণের পাশে পাশে প্রায় সমান্তরাল 
ধারায় কাঁহনীতে আর একটি গল্পের 
প্রবাহ বয়ে চলেছে__সন্দীপের ব্যান্ত- 
জীবন ও সাংবাদিক জীবন ॥ বুল? 
নামক প্রাতবোশনী একটি মেয়ে 
'সন্দীপকে . ভালোবেসোছল। কিন্তু 
সন্দীপ তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্লে 
করে প্রকতিকে_তারই দলের অন্য- 
তম উপনেতা সমখেল্দর বোনকে। 
বল: প্রত্যাখ্যানের অপমানে মর্মীবিদ্ধা 
হয়ে কোঁকের মাথায় [বয়ে করে বসে 
এক প্ীলশ আঁফসারকে। দুই 
জোড়া বিয়ের কোনোটিই সুখকর 
হয়নি । প্রকৃতি সপ্তান (সুদীপ) 
প্রসব কালে মারা বায়_সল্দীপ 
পাঁরিবারক শুন্যতা ভোলবার জন্যে 
মদের গেলাসের আশ্রয় নেয়। এদিকে 
লম্পট মাতাল প্ূঁলশ অফিসারের 
কবলে পড়ে বুলুর জীবনটা নষ্ট 
হায়ে থার-সেও  উল্মার্গগ্দীমনী 
হয়ে ওঠে। এক “বার”-এ অশোভনীয় 
পরিবেশের মধ্যে সম্দীপের সঙ্গে 


লুব্ধতার কথা কে না জানে! 'িশে- 
ষতঃ, এক দৈনিক পান্রকা সম্পাদকের 


নৈশ আমিতাচারের যে ছাবটি এখানে 


পাওয়া যায় তার মধ্যে কোথায় যেন 


বাস্তবের খাঁনকটা আদল চোখে 
পড়ে। কিন্তু পানালয়ের বর্ণনায় 
লেখক তার কজ্পনার রাশ কিছুটা 
আলগা করে দিয়েছেন বলে মনে 
হলো। এই উপন্যাসের মূল যে 
কাহনী -- সন্দীপ সুদশপের রাজ- 
নৈতিক ভাবসংঘাতের দ্বল্ৰ-_তার 
তাৎপর্য অত্যন্ত গভীপর-গম্ভীর সে 
রুথা ভুললে চলবে না। ঘটনা যেদিকে 
মোড় নিতে যাচ্ছে তার ইঞ্গিতময়- 
তায় আসন্ন শোকের আভাসে বইয়ের 
আবহাওয়া আরও ভার হয়ে 
উঠেছে। সেই থমথমে আবহের 
মূখ চেয়ে চটুল . পান্নবলাসের 
চিন্রায়ণ আর একট: হুস্বাকৃত. করলে 
বোধহয় ভালো হত। 

ন্যাস বিশেষ প্রাতশ্রীতময়। নূতন 


' উপন্যাসে প্রাতশ্রুতির . সার্থকতর 


এবং ব্যাপকতর' বাস্তবায়ন দেখবার 
আশায় আমরা রইলাম ৷ 


সর্বহারার দাবী 


শ্রীনকারণ চক্ষবর্তী রচিত “কাব 
তার জন্ম হয়” পোঁরবেশক £ প্রব, 
তক পাবলিশার্স বাষ্ট বিপন- 
বিহারী গাঙ্গলশী স্ট্রীট কলিকাতা- 
বারো। মূল্য তন টাকা। তাঁর 
সদ্যপ্রকাশিত কাব্যগ্ল্থ। ইতঃপৃর্বে 
তিনি আরও 'তনখানি কাব্য বাংলার 
পাঠকসমাজকে উপহার 'দিয়েছেন। 
তাঁর সব কয়খান কাব্যগ্রন্থের মূল 
সুর শোষিত. অত্যাচারিত বাঁণত 
শ্রেণীর মানুষের প্রাত অপািমেয় 
সহানুভূতি এবং অত্যাচারীদের প্রত 
আপসহীন ঘুঁপাঃ সামাজিক অসাম্য 
ও বৈষম্যতা . সংবেদনশশল কবি 
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চিন্তকে এমন গভীরভাবে নাড়া 
দেয় যে এই চেতনাতেই তাঁর কাঁব- 
ভাবনা আচ্ছন্ন হয়ে আছে_কাব্য ও 
শিল্পায়নের অন্যান্য দিকে তাঁর মন. 
আকৃষ্ট হবার তেমন অবসর পার 
না। মনে হয় একদা কাঁবর ভিতর 
স্বপ্ন দেখা ভাবকের বাস ছিল, 
বাস্তব অঁভজ্ঞতার আঘাতে সংঘাতে 
সেই স্বশ্নিলতা- ইদানীং একেবারেই 
দীর্ণ হয়ে গেছে এবং প্রতিক্রিয়ারমথে 
'বিপ্লং আর বিদ্রোহের সরে কৰি 


হয় এবং স্মাঁপত্র নিয়ে কঠোর জশবন | 
সংগ্রাম করতে হয়। স্বঙ্নেক্স জীবন 

আর রূঢ় বাস্তব জ্ীবনের 'িষা- 

মৃততর মল্থন থেকে িঝারণবাবর 

একালীন কবিতা সম্পূর্ণ একটি 

নতুন চেহারা নিয়ে বোররে এসেছে 
তাঁর কাঁবতা হয়ো উঠেছে সর্বহারা 

অবজ্ঞাত মানুষের র:দ্রবাঁপা। এই 

বাঁণার তাকে প্রতিবাদ আর প্রাত- 

রোধের সুর "নয়ত চড়ানো, কোমল 
ধ্যান সেখান থেকে বিদার নিয়েছে। 
ষাটোত্তর কবির বয়স, কিন্তু ক 

টনি 





কান পাপে কে পায় সাজা... 


(দর্পথের সংবাদদাতা) 


, হাওড়া শহরের একটি নামকরা 
উচ্চ মাধ্যামক বিদ্যালয় ব্যাটা এম 
এস পি সি হাইস্কুলের প্রার্থামক 
বিভাগের প্রধান শিক্ষক শ্রীনীলমাধব 
রায়কে নিয়ে আটযাঁট সাল থেকে এ 
বিভাগের ম্যানেজিং কামাঁটর সদস্যরা 
(স্থানীয় মহলেও প্রভাবশালী) এক 
বেআইনী খেলা খেলে চলেছেন। 


স্কুলের সেক্রেটারীও ছিলেন । 
করাপকের ওপর তহবিল রক্ষা 

ও হিসাব সংরক্ষণের সেক্রেটারণর 

লিখিত দাক্িত্ব থাকা সত্বেও প্রধান 


পলিশ তদন্ত করে কেরাণীকে 
দোষী সাব্যস্ত করেন৷ 


5 
তারিখে হাওড়ার প্রথম শ্রেণীর 
ম্যাজন্টেট এস বি দত্ত প্রধান 


শিক্ষককে খালাস দিয়ে করাণিকের ১ 


'কিরনদ্ধেই অভিযোগ গঠন করেন। 
তখন জ্কুলের সেক্রেটারী এ রায়ের 
বিরদ্ধে মোশান করলে পুর্নীববে- 
চনার আদেশ জার হয়। কিন্তু সে 
কাজ আর হয় 'ীন। কেননা কোর্ট 
থেকে মামলার কাগজপত্র আশ্চর্য 
জনক ভাবে উধাও । 

কেরাণী ভদ্রলোকটি তখনও 
ম্যানেজিং কাঁ্মাটর প্রশ্রয়পুষ্ট হয়ে 
বহাল তবিত্মতে চাকুরিরত॥ এর মধ্যে 
হয়েছে ও কার্যকালের মেয়াদও দুই 
বার বাড়ানো হয়েছে। অথচ প্রধান 
শিক্ষকটি গত পাঁচ বছর ধরে বিচা- 
রের আশায় দ্বারে দ্বারে মাথা 
খড়ে অরছেন। রর 

এ সময়ে যাঁদও তান আইনগুঃ 
সর্কিসিসটেল্স এলাউন্স পাওয়ার 
আঁধিকারী তবু 'তাঁন জ পাচ্ছেন 
না। 


্ 


f 
ৃ 


পল 
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ঞোনের গাষ্পতক এতিবিধি 


স্পেনে ফ্যাঁসস্ত একনায়ক 
ফ্রাণ্কো এখন থেকে .তার ঘানষ্ঠ 
সহচর রাণ্কোর ওপর অনেক দার- 
দায়িত্ব দিয়েছেন। জেনারেল রাক্কোর 
ছিয়ান্তর 'য়াত্তর বছর স্পেনের 
রাজনৈঁতক প্রেক্ষাপটে বড় রকমের 
কোন রদবদলের চিহ্ন স্পষ্ট নয়। 
পশ্চিমী পর্যবেক্ষকদের মতে, এই 
সান্মসভা প্‌র‘বর্তীর চেয়ে বেশ 
গোঁড়া। স্পেনে ফ্যাসস্ত শাসনে 
নির্যাতিত সাধাগ্ণ মানুষের ক 
প্রীতিক্রিয়া এখনো ' জানা যায় 'ন। 
তবে এটা “ঠিক যে, ফ্রাঙ্কোর দলের 


. মধ্যে নানা গোষ্ঠার ঝগড়া বেশ 


ক 


পেকে উঠেছে এবং এই কোঁদলের 
ফলশ্র্ীততে স্পেনের রাজনশীত 
একটু এলোমেলো হতে পারো 
স্পেনের বেআইনী কামউীনিস্ট পার্ট 
অবশ্য বর্তমান সরকারের উচ্ছেদের 
জন্যে গণতাল্ঘক দলগুলোর এঁক্য- 
বন্ধ মোর্চা চান। 


' ধৃভয়েতনামে নতুন চযক্তি 
অবশেষে প্যারিসে নতুন একাঁট 


সরকার ও বামপন্থী মহল এই 
চুন্তকে যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগাতে 
পারলে 1ঁভয়েতনামবাসাীর মঙগাল। 


" (রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক্ষ) 


দাক্ষণ ভিয়েতনাম সরকারের 
আপত্তিতে অস্থায়ী সরকারের আঁধ- 


কৃত অগ্চলকে অন্যভাবে উল্লেখ . 
করা হলেও দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের ' 


সায়গন সরকার ম্যান্ত ফৌজের 
গুরুত্ধকে অস্বীকার করতে পারছে 
না। এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, 
পুরোপ্যার হঠে গেলে ভিয়েতনামের 
মান্ষ তখন নিজেদের ভবিষ্যৎ 
ভালোভাবেই 'ঠিক করতে পারবে । 


কারণ একমাত্র সায়গন ও তার পারব সি আই এর পক্ষেই সম্ভব । 


বতণী অণ্চল ছাড়া সায়গনের দখলে 
ভিয়েতনামের বেশ কিছ নেই। 
সায়গনের বাসিন্দাদের বেশীরভাগ 
যে অস্থায়ী সরকারের প্রাতি' একটু 
দুর্বল তা সবাই জানে। এই চ্দান্তর 
ফলে দাঁক্ষিণ ভিয়েতনামের বিভন্ন 
পক্ষের এক জাতীয় পারদ গঠনের 
কথা বলা হয়েছে, যে জাতীয় পাঁর- 
যদ দেশে নির্বাচন মারফৎ একট 
স্থায় সরকার গঠন করবে। তবে 
কবে নাগাদ এ বীনর্বাচন হকে, তা 
স্পষ্ট করে বলা নেই। 


নেপথ্যে কে? 

ব্ইেরূতে এপ্রিলে প্যালেস্টাইনের 
শোঁরলাদের ঘাঁটির ওপর ইজরাইলী 
ঘাতকরা অতাঁক্তে হামলা চালিয়ে 
বেইরুতস্থ গোঁরলা ঘাঁটির প্রধান 


সহ কয়েকজনকে খখন করে যায়। পর- 


রাজ্যে গিয়ে এই ধরণের জঘন্য 
কাজকারবার চালাবার জন্যে ইজ- 


এবং তা যে মাকিন হ্্তরাষ্ট্র এবষ সেফ আন পাজারের বাড়ী ঢুকে 
যেও সন্দেহ নেই। এবং যেভাবে ঘট- তাকে ও তাঁর স্মীকে খনন করে। তার 
নাট পারকজ্পিত তা মানুষের শত্রুর পনেরো বছরের ছেলে আহত অব- 
ও সর্বনাশা মার্ক গোয়েন্দা চক্র স্থায় পালিয়ে ষায়। তারপর ওরা 
যায় নাসেরের বাড়ী । এমাঁন করে 





করছে এটা নই মন তে সহ সৈকতের দিকে যাত্রা 
এবং মাকন যোগসাজস দেখে 
বেইরদতের মানুষ, ও গ্োরিলারা 
বলছেন যে, এই দৃ্কার্ষের পেছনে 
সি আই এ-র যথেষ্ট হাত রয়েছে। 


নসরোর চক্রান্ত 
একদিকে আরব রাষ্ট্রের বিরদ্ধে 
ইসরাইলকে মদত দেওয়া, অন্যাঁদকে 
য়রোপের ঝুকে ন্যাটোর সামাঁরক 
ঘাঁটি বাড়ানো হল ন্যাটোর' নণীত। 


এখানে ঘাতকদের অপারেশনের 
চারত্রের একট: পাঁরচয় দেওয়া যাক। 
এ ঘটনা ঘটাবার আগে ওরা ছজন 
এসে পেপছয় প্লেনে করে। তনজন 
ইংরেজ দুইজন; বেলজিয়ান ও এক- 
জন জার্মান, বিমান বন্দরে নিয়ম- 
কানুন সেরে এরা বোরিয়ে পড়ে। 


খননের খন করে পালায়। ইউসুফের ন্যাটোর প্রতিরক্ষা : প্রধান, '্রাটশ 
বাড়ীয়ালার মেয়ে পুলিশকে অবশ্য আ্যাডামরাল হিল নট'ন ভূমধ্যসাগরের 
খবর দেয়। পুলিশ আসেও। শকন্তু পূর্ধান্চলে ন্যাটোর ঘাঁটি পৃনজর্জীব- 
পর্লশ ভাকে, নিজেদের, দ: গোষ্ঠীর নের পক্ষে । ইতিমধ্যেই গ্রীস, স্পেন 


মধ্যে মারাপট হচ্ছে।, প্ীলশের এই 
অস্তর্কতার সুযোগে ওরা পালায়! 
লেবাননের অন্য শহর সাইদাতেও 


ওরা যে পূর্ব পাঁরচিত, এটা বুঝতে অন্দরূপ ঘটনা করে। 

দেয় না। দশই এপ্রিল মাঝরাতে একটা এই খুন খারাপির পেছনে বেই- 
ট্যাঝতে করে ওরা শহর ছাঁড়য়ে রুতের মাঁকন দ,তাবাস ছল 
সমব্্র সৈকতের 'দকে ষায়। ওখানে, বলে বেইরদতের 'বাঁভম্ন পন্পাকায় 
ইতিমধোই দঙ্কর্মের সাথীরা অর্থাৎ কোঁরয়েছে। সমদদ্র সৈকতে, শহরের 


গোপন ইজরাইলশ সৈন্যরা হাজির, 
ওরা এসেছে সমনদ্র পথে। ওদের 
পোষাক 'হিপির। | 
উনিশশো সাত্ষাট সালেক যুদ্ধের 
পর থেকে রাতে গুলীর শব্দ শোনা 
বেইরুতবাসীর গা সওয়া হয়ে 
গেছে। তাই ইজরাইলশ ঘাতকরা যে 
নেতাদের বাড়ীর ওপর গনলশবৃষ্টি 


‘যায় 


নৌকো সৈকতের দিকে আসতে দেখা 
মার্কন দূতাবাসের আড়ালে 
ওরা পালায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
সোঁদন গভীর রাতে সেই ছয় জনের 


ও ইতালিতে আরো কয়েকটা 'সাম- 
রক ঘাঁটি করা হয়েছে। 

ন্যাটো চক্র সাইপ্রাস নিষ্পে একটা 
ঘোঁট পাকানোর তালে আছে। গ্রীক 
জেনারেল গ্রিভাস গ্রীস ও সাইপ্রাসের 
রাজনৈতিক সংয্যাক্তর ধ্যুয়ো তুলে 
সাইপ্রাসকে গ্রাস করতে চাচ্ছে। 
এজন্যে সাইপ্রাসে দাগ] হাল্গামা 
লাগয়ে সাইপ্রাসে এক অস্থির অবস্থা 
গড়ে 'তুলতে চায় 'গ্রভাস। জেনারেল 
প্রভাসের শয়তানির পেছনে যে 
ন্যাটো রয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। সাইপ্রাসকে দিয়ে ন্যাটোচক 
একটা সর্বনাশা পরীক্ষা করতে 
চাইছে । 





শ্বওতঞ্ত্জলম্স এঞ্রস্ জে ডে 


প্রফুল মাইতিন্ন আত্মতোষণের কাহিনা 


a মাহীত মৌদনীপরে জবার 
পটাশপ্থর কেন্দ্রের নব কংগ্রেসী এম 


“" এল এ) প্রথমে প্রফরল্পঝব; ছিলেন 


নেকুড়শীন হাই স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক। নেকুড়ম্দনা তপশীলা 


_ এলাকা ৷ তপশীলী ছাত্রদের জন্য 


সরকারের বাড়ীত অনন্দানের প্রায় 
সমস্তই যেত প্রফক্লোবাবূর পকেটে। 
কিল্তু অডিট রিপোর্টে সব কিছ 
ফাঁস হয়ে যায়। প্রবল জনমতের 
চাপে প্রফঞ্সবব্ুকে ' পদত্যাগ করতে 


হয়। 

প্রফল্লবাব; এলেন গোপালপ্রে। 
এখানকার আঁধকাংশ আঁধবাসীই 
চৌধুরী পাঁরবারভুন্ত। এ'রা প্রচুর 


জাঁমর মালিক, নব কংগ্রেসের প্রবল 


৮ সমর্থক। হষারেশ চৌধুরী গোপাল- 


পরের প্রভাবশালী কংগ্রেস কর্মী, 


. স্থানীয় নেজ। তান গোপালপ্দরের 


ষে স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন, 
“অনাথ” প্রফজ্লে মাইীতকে সেখানে 
স্থান দিলেন। 

ফুন্তফ্রল্ট ভাঙার পরে প্রথমবার 


(দপশের সংবাদদাতা) 


দনর্বাচনে হৃষীকেশবাধ্, ঠিক করলেন এবং যোদন সোহনপাল সাহেব 
প্রফব্ন মাইতকেই নব কংগ্রেস প্রার্থী গোপালপনরে আসবেন বলে দন 
দেবেন। কারপ “ঁনজেদের লোক” ঠিক হলো, সৌঁদন থানার কাছে: 
প্রফঞ্পীবাব এম এল এ হলে চৌধ্দ- “বপন জনতা”র সমাবেশ ঘটা- 
রীদের জাম ও প্রতাপ অক্ষ লেন। এই ধবল জনতার একাংশ 


থাকবে। নির্বাচনে প্রফুল্ল মাহীত ভাড়াটে লোক, অন্য অংশ হষীঁ ' 


জয়লাভও করলেন । প্রফল্ল প্রাতীষ্ভত ও পাঁরচালিত 
ইতিমধ্যে স্থানীয় সি পি আই গোপালপুর ছয় নং ইউীনিয়নের 
দলের সত্গে নব কংগ্রেসের ক্রোধ সেই বিখ্যাত ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, যাদের 
বেধে গেল। সি পি আই জাম দখল 'নানাবিধ অত্যাচারে আশ-পাশ গ্রামের 
আন্দোলন সুরু করলো-চৌোঁধররা সবাই সন্মস্ত। ' সেই “জনতা”ই 
গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এগুতে লাগলো প্রফল্লবাবকে জেল ভেঙে মনন্ত করে 
তারা। হৃষীকেশবাবু প্রমাদ গন- আনার শ্লোগান দিচ্ছন। শেখানো 
লেন। এই সময় আন্দোলনকারী ঝাঁল। জ্ঞান সিং বাঁহর থেকে 
একজন সস দি আই কমশিকে পাঁটয়ে বুঝলেন, এত জনপ্রক্পতা প্রফল্ল 


মেরে ফেলা হল। তখন রাস্ট্রপাত মাইতির! সেজন্য এ'র 'বরুদ্ধে 
শাসনের কাল। সি পি আই-এর শাস্তির তো কোন প্রশ্নই উঠতে 
আবেদনক্রমে এবং স্থানীয় থানার পারে৷ না, বরং থাহাত্তর-এর নির্বা- 


রনি রিচ তে 
হবে। 

সুতরাং দ্বিতীয়বার এম এল এ 
হলেন প্রফন্ল মাইতি। এবার “তান 
হৃষীকেশ চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতার 


তৎপরতায় গ্রেপ্তার করা হয় প্রফন্ল 
মাইতিকে। চতুর হৃষীকেশ মোঁদনী- 
পুর জেলার নব কংগ্রেসী নেতা জ্ঞান 
সং সোহন পালকে অবস্থা" পাঁর- 
দর্শনের জন্য আবেদন জানালেন । 


খণ শোধ করার চেস্টা করলেন। 
হবষীকেশের মেয়ে দশপ্তি চৌধ্রী 
পটাশপনর ব্লকে ' গ্রাম সোঁবকার 
চাকরী পেয়ে গেলেন। কিন্তু প্রফন্ 
বাবুর “জনাপ্রয়তা দেখে দপ্তর 
চক্ষু চড়কগাছ। প্রফরল্বাব। সমগ্র 
চৌধনরী পাঁরবারেরই স্বার্থ দেখে- 
ছেন। আর সে জন্য প্রফল্লবাবু 
এম এল এ হয়ে মাসকাবারশ টাকা 
পেয়েছেন, আবার স্কুলের বেতন 
পেয়েছেন। 

এঁদকে সত্যময়শ বালিকা বিদদ- 
লয়ের প্রধান িক্ষিকার সঙ্গে 
সম্পাদক বিভূতি চৌধ্এরণীর অবৈধ 
সম্পর্কের পারণাঁততে বিদ্যালয় থেকে 
সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষিকাকে থাহ- 
ধ্কার করা হয়। 'বভূতি চৌধুরী 
অমর মাল্লার মাতুল । অমর প্রফল্প 
বাবুকে বললো £ “আমার মামাকে 
গ্রাম থেকে বয়কট করেছেন হ্ৃষী- 
কেশবাবর প্ররোচনাম্ম। এখন তাঁর 
জমি চষবে কে?” প্রফুল্ল মাইতি 


বাবুর জাঁম চাষ ' করানোর পরামর্শ 
শদলেন। চাষ সুর করতেই হৃষী- 
কেশের দলবল গয়ে বাধা দিল। এম 
এল এর সম্মানে আঘাত লাগার মৃত 
ব্যাপার! প্রফল্লবাবুর দল গিয়ে 


দাঁড়ালো দিভূতি চৌধুরীর পাশে। 





ঘটনা সোঁদন কিছ? ঘটলো না বটে, 
তবে সরু হয়ে গেলো হৃষা-প্রফ-্প্রর 
ঠান্ডা যুদ্ধ। গত পুচিশে বৈশাখ 
রবীন্দ্র জয়ন্তার সভা শেষ হতে না 
হতেই লড়াই বে'ধে গেল। বিকেল 
বেলা গ্রামবাসী শুনলো ঢ্যাঁড়া 
পটিয়ে প্রফন্প মাইীতির দলবল 
ঘোষণা করছে £ গ্রাম থেকে হাঁষাঁ- 
কেশ চৌধারীকে বয়কট করা হল। 
পটাশপ্দর বক কংগ্রেসের উদ্যোগে 
একটা রফা উভয়ের মধ্যে হয়েছে 
বটে, কল্তু উভয়েই উভয়কে দুর্বল- 
লতম মুহূর্তে আঘাত হানার জন্য - 


ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছেন। 


॥ আটে ॥ : 
আকাশবাণী প্রসঙ্গ 


একটি অপ্রচারিত সংবাদ পরিক্রমা 


অভিবোগ উঠেছে, বি বি সি-র 
অনুষ্ঠানে গানবাজনার রেকর্ড 
বাজানোর ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা, পরো- 
ক্ষভাবে উৎকোচ, বলাসম্রমণের 
ব্যবস্থা, ি বি. সি-র আঁফসারদের 
জন্য নমর্দাঙ্গানন রূপে নিয়ামত 
বিনোদিনী সরবরাহের মত দ্নশীত 
চলেছে। কর্তৃপক্ষের আ্জযাগক্রমে 
স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এক রাতে দোষী 
সন্দেহে একজন গায়িকা, একজন 


মডেল, বি বি সি-র একজন প্রান্তন 
প্রোডউসারসহ নয় ব্যান্তকে 
গ্রেপ্তার করেছে। 


আকাশবাণী বা, অল ইন্ডিয়া 
রোডও মহলে মডেল 'হসাবে নিব 
ি-র কথা বারংবার উল্লেখ করা 
হয়ে থাকে । অথচ প্রোগ্রাম বিষয়ে না' 
হোক, দরনশীত: বা প্রশার্সানক- 
“কোঁশলের” দিক থেকে অর্থাৎ 
কেলেহ্কার ধামাচাপা দেওয়া কিংবা 
সে সম্পর্কে নির্বিকার থাকার বিষয়ে 
আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ বি বব 'স- 
কে অনেক কছু শেখাতে পারেন। 
আকাশবাপী দিল্লীর সদর দপ্তর বা 
শবাভক্ম রাজ্যের স্টেশনগণীলর চাঁরত 
সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট ওয়াকবহাল 
নই। তবে কলকাতা : কেন্দ্রকে যাঁদ 
নমুনা হিসাবে ধরা যায় তাহলে 
বলতে হয় এই সংস্থার সর্বাঞ্গে 
গলদ, এক রল্ধে রধ্পে দরশীতি। 
শব বি গস কর়্ৃপক্ষ সংস্থাকে দুনশি- 
তিমূস্ত করার জন্য মামলা দায়ের 
করেছেন। ইতিমধ্যে দ-চারজন 
দোষা সাব্যস্ত হয়ে শাস্তও গ্রহণ 
করেছেন। পক্ষাল্তরে, আকাশবাণীতে 
দুনশীতরই জয়জয়কার ৷ 

যেমন ধরা যাক স্টেশন ডরেক- 
টরের অন্যায় ও :অপকর্মের কথা! 
তার বিরুদ্ধে ছোট বড় নানা আঁভ- 
যোঞ্স সত্বেও আত্মপ্রচার ও তৈল- 
প্রদানের গুণে তানি গেয়ে গেলেন 
রাষ্ট্রীয় খেতাব--এবছরের “পদ্মশ্রী” 
প্রাপকদের মধ্যে তান একজন। নাট্য- 
জশ্গতৈ তার অবদানের জন্য এই 
রাষ্ট্রীয় স্বীকাতি। নাটক "নিয়ে বর্ত 


প্রমোদ গুপ্ত . 


এমনাক বেতারের রা: 
একেবারে “হতশ্রী” রয়ে গেলেন। 
রোঁডও কার্টন ছাড়া স্টেশন ভিরেক- 
টর বাংঘাদেশ স্বাধীন হবার পর, 
পাঁরবেশন করেছেন “বাংলাদেশ, 
ভারতের লহ নমস্কার” শীর্ষক একাঁট 
িফিচার-_“শশু মহলে” প্রচারষেগ্য 
এই অনুষ্ঠানের নামকরণ হওয়া 
উচিত ছিল “দ্বপনপরী ও শেখ 
মণ্জব”। লেখার গণ না থাক স্টেশন 
ডিরেকটর ও তার স্বর লেখা 
আকাশবাণীর পাঁক্ষকপত্র বেতার 
জগতে বোঁরয়েছে, এমনাঁক বেতার- 
জগতের পাঁরবেশক সংস্থা থেকে 
তার স্মীর "নামে একাঁট অনুবাদ- 
গ্রন্থও প্রকাশিত। আকাশবাণশ কল- 
কাতার শ্রাতপান্রকা বলে ঘোষিত 
শ্রবণ?  অনষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা 
এমনই যে এটি শুরু হবার সঙ্গে 
সঙ্গে এবং এর এক বছরু পূর্ণ হও- 
যার পর বিশেষ ভাবে মনে কারয়ে 
দেবার জন্য আনন্দবাজার পীন্রকার 
“কলকাতার কড়চা” কয়েক লাইন 
নির্ভেজাল প্র্শস্তও ছাপা হয়। 
আকাশবাণ ও আনন্দবাজারের এই 
আঁতাতে এবং এর থেকে উদ্ভূত 
আড়কাঠিরা বড়ই সক্রিয়, সন্দেহ ক? 
িরেকটরের বিরুদ্ধে দনাীতি, 
স্বজনপোষণ, উদ্ধত আচরণের যেসব 
আঁভযোগ উঠেছে তাতে যেকোন 
সুষ্ঠু প্রশাসনে তার হওয়া উচিত 
পদ্চযত,। নদেনপক্ষে পদাবনাতি, 
অথচ তান হলেন পন্মগ্্রী। কঠোর 
শাস্তির বদলে রাষ্ট্রীয় সম্মান। 

আর বেতার জগৎ ' সম্পাদক? 
পরের লেখা চার করে স্বনামে 
ছাপার অভিযোগ থেকে নারাঘাঁটিত 


_ আঁভযোগও এর বিরদ্ধে উঠেছে। 


একই লোকের অপাঠ্য লেখা ঘন ঘন 
প্রকাশ করা, একই শিল্পীকে দিয়ে 
পর পর প্রচ্ছদচিত আঁকানো, একই 
মাহলার বা বেতারকমশির ছাব ঘন 
ঘন ছাপা (এমনাঁক আকাশবাণশিতে 


মান স্টেশন ভিরেকটর কি উচ্চকোটর প্রোগ্রাম করোনি ' এমন মাঁহলার 


দিশাঃপকর্ম করলেন বাঙালী পাঠক- 
দর্শক শ্রোতার কাছে তা অজ্ঞাত। 
তবে ক রোৌডও কার্টুন নামে প্রচা- 
রত অনষ্টান্গলো একান্ক নাটক 
হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃত ? 


কাটনস্ট কি তবে নাটাকার বা নাট্য- 


বিদরূপে ীশরোপা পেলেন, যেমন 


শিল্পী হিসাবে ছাঁবও ম্দাদ্রুত) এসব 
বেতারজগতের দুন্শীতির আধাঁশক 
পরিচয় । এছাড়া, সার্কুলেশনের কার- 
চাপ ও বিজ্ঞাপনের গোলমাল 
রয়েছে বলে সংবাদপত্রে পূর্বে 
আভিযোগ করা হয়েছে। 

গ্রামাফোন রেকর্ড বাজানো, 


সংবাদঘোষক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যার বিশেষ করে অনরোধের আসর, 


ভাষ্যকার শৃহসাবে গত বছর পদ্মশ্রী 
পেয়েছেন? পেম্মত্রী শব্দাট লিখতে ' 
কারবার হোঁচট লাগছে কলমের ডগায় 
আসছে পদ্মলোচন)। বেনামে বা 
বা অন্যভাষাক় যাঁদ স্টেশন ডরেকটর 
নাটক পরিবেষপ করে থাকেন এবং 
সেজন্য তাল সম্দানত ভাহলে 
ভুলনামলকভাবে বলবো, বাংলা 
নাট্জগত্ের অসংখ্য ব্যান্তর “ভাবত 
রত” খ্যেভাৰ প্রান্তর যোগ্যতা রয়েছে। 


ছারাছবির গান, সকাল বা দুপুরের 
রেকর্ড সংগীতের িিজপরীনর্বাচনে 
বড় রকমের ম্যানপলেশন আছে। 
দম্টাল্তস্বর্প, গত দু-তিন বছরে 
অনুপ 'ঘোষালের রেকর্ড বা রুমা 
.গুহঠাকুরতা অশুদ্ধ উচ্চারণে 
অভব্যগান “এছ ছি তুমি কি যে কর, 
কিংবা বাণী ঠাকুরের 'নরেস রবীন্দ্র 
সংগত কতবার প্রচারিত তার একটা 
হিসাব উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ করে 


দেখতে পারেন। নাটক বিভাগে, 
যুববাণীতে, রবীন্দুসংগাঁত ও আধ্দ- 
নিক গানের ক্ষেত্রে পর্দার অন্ত- 
রালে অনেক ব্যাপার চলে। 

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 
আঁকাশবাপীর স্টেশন 'িডরেকটরদেঁর 
সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার 
দপ্তরের প্রাতমল্লী এই বলে আক্ষেপ 
করেছেন যে আকাশবাণর অনু- 
জ্ঞান জনগণের কাছে এখনও পেপছতে 
পারেনি, “কমযানিকেশন গ্যাপ” রয়ে 

গেছে। এদিকে তথ্য ও বেতার মন্মক 
আকাশবাণীর অনহস্ঠানের গুণাগুণ 
ও মূল্যানর্পৃণের আয়োজন করে- 
ছেন এবং সেজন্য একটি কাঁমিটিও 
গঠন করেছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। 
আবার বেতার অনুষ্ঠানের ' একটি 
প্রাতযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে এবং 
শ্রেষ্ঠ অন:ষ্ঠানকে জাতীয়, পুরদ্কার 
দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে বলা 
বাহল্য” আকাশবাণর দপ্তরে দপ্তরে 
নানা ম-কারের উপচারে লক্ষ্যভেদের 
আরেক প্রাতযোগতা চালু হল। 

আমরা মনে করি, কর্তৃপক্ষ আগে 
এই বিরাট প্রতিষ্ঠান থেকে বি বব 
সি--র অনুসরণে দ্্শীতি। স্বজন- 
পোষণ, ব্যসন, অবৈধ আচরণ ও 
অন্যায় স্মাবধাভোগ বন্ধ করার চেজ্ট 
করুন, দূর করুন সংবাদ ও সংবাদ- 
ভিত্তিক সমীক্ষা ও আলোচনায় 
সরকার তাঁবেদারীয়ানা, সরকারণ- 
প্রচারষল্ম রূপে এর ভূমিকার ?বলোপ 
উৎকর্ষ বাঁদ্ধ পাবে এবং আকাশবাণী 
জনসাধারণের কাছে গ্রহণ, বিশ্বাস 
যোগ্য প্রাঁতষ্ঠান হয়ে দেখা দেকে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভাঁবষয়তের 
গর্ভে ধীর্নাহত ষে' টোর্লীভিশন তার 
ব্যাপারেও দুন্পীতর খবর পাওয়া 
বাচ্ছে। নানা সত্রের বন্তব্যে মনে হয় 
গাঁড়মাসি করে করে পণ্চম যোজনায় 
উাঁনশশো পশ্চাত্তর-ছিয়াত্ুপ্ সাল 
ন্মগাদ কলকাতায় টোলাভশন চাল 
হতে পারে। এদিকে টোলভিশন 
ভবনের নকশার জন্য আহত এক 
প্রীতযোশিতার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে 
আমরা দেখোঁছ। কর্মখাঁলর কোনো 
বিজ্ঞপ্তি বেরোনোর সময়া দিশ্চয়ই 
আসেনি ৷ যাঁদ নিয়মানগ সুষ্ঠু পথে 
সব কিছু হয় তাহলে ধরে নেওয়া, 
যায় “আঁভিজ্ঞতাসম্প্য” কিছ লোক 
বদলশ হয়ে আসবেন 'দিল্পাঁ বোম্বাই 
থেকে যোগ্যতার মাপকাঠিতে। যথা 
সময়ে বিচারের পর কিছ? বেতার 
কম বা শিঙ্গপসংস্কাতর ক্ষেত্র 
থেকে ' আনকোরা নতুন লোক চাকরণ 
পাবেন। কিন্তু “বহ জন 'হতায় 
বহং জন সংখায়” প্রতিষ্ঠানের যোগ্য 
জনসৃখায়”কে জীবনের জপসমন্দ 
করেছেন_ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তৎপর 
হয়ে উঠেছেন। একজন মাঁহলা কর্ম- 
চারীর প্রযোজকা পদে নিয়োগ 
প্রায় পাকাপাকি বলে শোনা যাচ্ছে। 
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পট ও পীঠ = 


SS. গুল্বাদ্কা, .... 
স্বখাহশেখর রায় 


প্রগরধমশী থিয়েটার বা সিনেমা 
আজকে আর শিল্পের জগতে 
অচ্ছ্যৎ নয়। সামাঁজক বা রাজ- 
নৈতিক বন্তব্কে প্রকাশ করকার জন্য 


শপ তার নিজস্ব শোজ্পক মাধ্য- 
মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার কর" 


বেন, এটাই স্বাভাবক। 

এই 'সচারে চেতনা প্রযোজিত 
“মারীঁচ সংবাদ” নিশ্চয়ই রাজনশীত 
ও সমাজ-সচেতন দর্শকের অভ্যর্থনা 
পাবে। যদিও গজদল্তামনারবাসশ 


হয়তো এই নাটকের প্রচারধমশি 


'নির্দেশকের প্রাগ্রসর চিন্তার পরি-। 


চেহারা দেখে নাশিকা কুঝিত করবেন। চায়ক। ত্রেখটায় রতি এখানে শুধ 


এই নাটকে মারাঁচ চারঘাট 
আঁকটাইপ শহসেবে ন্যব্হত। সেই 
রামায়ণের যুগ থেকে রাবণের চাপে 
সোনার হাঁরণ সেজে সতাহরণে 


সাহায্য করা থেকে আরম্ভ করে প্রাত - 


ফগেই ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় তার 
আবির্ভাব, সব সময়েই সে বাঁলর 
পাঁঠা। তিনটি কাহিনীর ভেতর 
দিয়ে নাট্যকার প্রযোজক তাঁর এই 
তাত্বিক বন্তব্কে উপস্থাঁপত করে- 
ছেন। মুল রামায়ণের গল্পাঁট 
আমাদের দেশের এক জামিদার ও 
তার লেঠেলের উপাখ্যান এবং 
আমেরিকায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের পট- 
ভূমিকায় এক সাংবাদিকের আত্মদহ- 
পের কাঁহনী। : 

তিনটি গল্পেই বুগযাগাল্তরব্যাপশী 
ম্যরীচদের অসহায় অবস্থার চেহারা 
ফুটিয়ে তোলা হয়েহে। আঁনচ্ছা- 
সত্বেও তারা স্বার্থের শিকার পশং- 
শান্তির দাবার ঘণ্রট। িনাটি গল্পের 
মধ্যে যোগসূত্রের মত আছে এক 


- ওস্তাদ এই নাটকের সূত্রধার, নাটকের 


চাঁরত্রদের নিয়ামক মার খেতে খেতে 
কিন্তু মারীচদের মধ্যে একজন ঈশ্বর 
লেঠেল. প্রতিবাদে ফসে ওঠে। রুখে 
যায় তার. মানবের শবরহদ্ধে। নাটকের 
হিসেব অনুযায়ী মানবের হাতে 
মৃত্যুই তার নিয়াত। ওস্তাদও 
তাই বলে, কিন্তু ঈশ্বর তা মানতে 
চায় না। তাকে দেখে রামায়ণের 
মারীচ এবধ আমোরকার' সাংবাদিক, 
তারাও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং 
নিজেদের জীবনকে অন্যভাবে 
সাজাতে চায়। 

প্রমাদ গোণে ওস্তাদ, তার নাটক 
বানচাল হয়ে খায়, গুলিয়ে যায় 
তার খেলার সব হিসেব-িতেব। 


চোখ ভোলানো কায়দাবাঁজই নয়, , 
বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসের ধার-' 
কও বটে তাই রাবণ যখন অমিরাড়র 


এধাবং সার্থকতম প্রয়োগ মনে হয়, 
“যা দর্শককে নাট্যবস্তু থেকে, বিচ্ছিন্ন 
নাটাবন্তব্য প্রধান করতে সাহায্য 
করে এবং মহর্তের মধ্যে দর্শকমনে 
গাঁথা হয়ে যায় যে যুগ, চেহারা ও 
পোশাক পালটালেও রামায়ণের রাবণ 
বাংলার গোঁড়া জমিদার “এবং মাঁিনি 
[সনেটার একেবারেই আঁভন্ন, শোষক 
শ্রেণীরই রকমফের মানর। 

গানের ব্যবহারেও প্রযোজকের 
দক্ষতা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে 
“সয়া বন্দনা” ও “মেরাবাবার 
গান” ব্যঙ্াগীতির জগতে 'চিরস্মর- ' 
ণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। প্রযোজনায় ' 
দোষ যে নেই তা ন্য়। কিছ; কিছু 
চারত্রের অভিনয়ে ' জড়তার ভাব 
পাঁরামাপে সরলকৃত, জায়গায় জায়- 
গায় পনরুক্তি দোষও আছে, কিন্ত 
প্রযোজনার সার্ক 1শষ্পার্সীদ্ধির 
বিলীরে এই ননটগলো একেবারেই 
নগণ্য। 

দন্ভাগ্যের ব্ষিয় যে, প্রভূত 
শিল্পচাতুর্য সত্বেও এই প্রযোজনাটি 
বহুলপ্রচাঁরত নয়? অথচ নিঃসন্দেহে 
অনেক দকপালই যখন সহজ 
সাফল্য ও বিভ্রান্তির স্রোতে গা 
ভাঁসয়েছেন, কেউ বা সংনা্টোর 
মনখোশে নৈরাজ্যশ্রয়শ নোভবাদে, কেউ 


উপারন্তর না দেখে বাল্মিকখিকে স্মরণ বা লোকশিলেপের ভেক ধরে আব 


করে সে। আঁদ, মার্চের স্রস্টা তান 
তিনিই ব্বঝ পারবেন সমস্ত সমস্যার 
সমাধান করতে। বাজ্মিকীর ভাষ্য 
সব পরিষ্কার হয়ে যায়। মারশচ ও 


হোসেন! পালাগানে, কেউ বা ব্রেখ- 
টের নামে সস্তা পন্তরং পাঁরবেশতে 
তখন এই ঘোলাজলের পাঁকে 


আমোরকার সাংবাদিক একা প্রতিবাদ নতুন প্রাণের জোয়ার আনার জন্যে এ 
জানাতে গগিয়েছিল, ভাই তাদের এই চাই “মারীঁচ সংবাদ” এর মতো নাটা- 
আত্মধংসী পাঁরণাঁত। ধকিম্তু ঈশ্বর প্রযোজনা, যা সাঁত্য কথা স্পষ্ট করে 
বাঁচবে, নাটকের পরিণাম ছাড়িয়ে বলবার মত সাহস রাখে। 


\ 


দশ ॥ শাক্রবার ২৯শে জন ১৯৭৩ 


পারুলিয়! গ্রামে সমাজবিরোধীদের 
ভ্বালায় জনজীবন আতষ্ঠ 


দেপতশের সংবাদদাতা) 


দাক্ষণ চাঁব্বশ পর্গণার ডায়মণ্ড 


"বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। 
তারপর ঘরের সমস্ত আসবাব পর 
বিজয় ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা লুটপাট 
করে য়ে যায়। বিজয় ও তার সাঙ্গ- 
পাঙ্গরা এই বলে শোয়া এই নিযে হানা চালা করার 


বাই দৰ 3: 


| (প্রথম পুষ্ঠার পর) 
য়ার'জন্য কোন পক্ষই ইউাঁনয়ন 
ভাঙ্গছে নাঃ বস্তুতঃ এন এল স 
সি আরো নতন নূতন ইউনিয়ন 


ছাড়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া খোদ আই 
এন টি ইউ সতে এখন নেতৃত্ব নিয়ে 
আবার দলাদলি সরু হয়ে গেছে। 

কংগ্রেস সেবাদলের বৈঠকে আগ্া- 


হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য সেবা- 
” দলেও সংব্রত বিরোধারাই সংখ্যা- 
গারিম্ঠ। 


বাস্ত- কংগ্রেস ভেঙ্গে দেওয়া 


, হানা দিয়ে ধান-চাল দাবী করো। 


বৎসরের মজুত এক 'নামষে লুঠ 
হয়ে যাবে। তাই ভয়ে আঁতষ্ঠ চাষীরা 
সঙ্গাতর বাইরেও প্রাণের ভয়ে 
গন্ডাদের হাতে পাঁরবারের লোক- 
জনদের' অন্ন তুলে দেয় 
দবজয়ের আয়ের আর এক পৃথ 
জুয়া ৷ গ্রামের বিভিন্ন স্থানে জংলার 
ঝোর্ড বাঁসয়ে তার থেকে মোটা টাকা 
আয় করে। জয়ার বোর্ডে চোলাই 
মনের যোগ্ন দিয়েও বিজয় বেশ 
টাকা আমদানী করে। 

জয় আবার পারুিয়া গ্রামের 
গ্রামাধ্যক্ষ॥ গ্রামের বিভিম গণ্ড- 
গোল মেটানোর সুবাদে বিজয় গরীব 
প্রবাসীদের কাছ থেকে টাকা আদার 


শাসায় যে” আর কোন দন এই 
গ্রামে .ঢুকলে জানে মেরে ফেলা 
হবে৷ এই ঘটনা প্রকাশ্য দিবালোকে 
ঘটলেও স্থানপয় অধিবাসীরা ভয়ে 
কোন প্রাতবাদ করতে পারেন নি। 

ধান চালের মরশঃমে জয় তার 
সাঞ্গপাঙ্জা নিয়ে বাড়তে বাড়তে 


না দিলে রূক্ষে নেই। তাহলে চাষীর 


কলকাতা পৌরসভায় আই এন টি ইউ সিন্ন 


করে বলেও আঁতবোগ পাওয়া গেছে। 
সমস্ত অভিষোগ স্থানীয় পলিশ 
কর্তৃপক্ষকে জানান হয়েছে। 'কদ্তু 
অভিযোগের প্রাতকার করতে কেন 
উদ্যোগই নিচ্ছেনা তারা । বিজয়ের দল 
গ্রামের কিছু লোককে পর্ীলশের 
কাছে অঁভযোগ করার পাঁরণাম ভয়া- 
বহ' হবে' বলেও জানিয়েছে? গ্র'ন- 
বাসদের আঁভযোগ পুলিশের ক 
লোককে ধবজয় মোটা টাকা খাইয়ে 
চুপ কারয়ে রেখেছে ॥ তাই পীল- 
প্রীতকার তো হচ্ছেই না উপরুতু 
শবজয় ও াঞ্গপাঙ্গদের দৌরাত্ম্য 
দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। 


(লাকের! পরক্সরের বিরুদ্ধে (লেগেছে 


 দের্পণের সংবাদদাতা) দেবাংশ বাবর সনে আশা, হয়ত কর- 
বাইশ দফা আচরণাঁবীধর পরোয়া “দর করতে পারবেন! 
কেউ করছেন না! খেয়োখোয়ি যেখানে কিন্তু তাতে অনেক বপাত্ত। 
{ক আই এন টি ইউ সর লোকেরাই হতে হচ্ছে দেবাংশুবাবকে। দেবাংশৃ- 
এখন আই এন টি ইউ সর বিরো- বাবুর শবরুদ্ধে আঁভযোগ উাঁনশশো 
ধিতায় নেমেছেন। সাতাঁট সালে হ্যস্তফ্রম্টের আমলে 
কলকাতা করপোরেশনে আই এন করপোরেশন থেকে বিদায় নেবার 
টি ইউ সি . অন্মমোদিত এমস্লায়জ সময় ইউনিয়নের টাকা পয়সা ও 
গ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পাল্টা কাগজপত্র তান থাড়ী নিয়ে গেছেন। 
সংগঠন গড়ে তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব সদস্যদের 
লেবার সেলের আহ্বায়ক ও কংগ্রেসী কাছে পেশ করার কোন প্রয়োজন 
সভাপাঁতর মনোনীত বি পি এন মনে করেন নি। বার বার হিসাব 
টি ইউ সির কার্যকর সাঁমাতির চেয়েও সদস্যরা পান নি অথচ নানা 


7188 কাজের আছলায় চাঁদা তোলা হয়েছে 


দেবাংশুবাবর বিরদ্ধে আরও 
আঁভ্তোগ তান বিগত. তন-চার 





হয়েছে। বস্তি কংগ্রেসের কর্মকর্তা- . টিটি দেখা, দিয়েছে 
দের অভিযোগ যে তাঁদের আন্দো- ছাত্র পারদ নিয়ে। এই ফ্রন্ট নিয়েই 
লন কংগ্রেসের মধ্যেই যে সব বাঁস্তি উপদলণয় কোন্দলের সূত্রপাত সুব্রত 
মালিক আছেন তাঁদের আঘাত করছে বাবুর অনুগামীরা ছাত্র পারষদের 


বছর করপোরেশনে কংগ্রেসীদের 
কোনরকম ,খোঁজ খবর করেন 
দন। কারণ তাতে বকর প্রশ্ন ছিল। 
কিন্তু যখন অবস্থার পরিবর্তন 
হয়েছে, যখন তরুণরা এগিয়ে এসে 
বাস্তৃঘু্ঘদের সরিয়ে দিয়ে আমজাদ 
আলীর নেতৃত্বে সংগঠন গড়ে 
তুলেছেন তখন দেবাংশ বাব: পুরনো 
মৃত প্রায় কো-আর্ডনেশন কাঁমাঁটকে 
রেজেম্ট্র কাঁরয়ে আসরে নেমেছেন। 
অভিযোগে জানা গেছে, নিয়ম 
অন্যায়ী কোন সংস্থা গঠনের দিন 
থেকে রেজেম্টীকরণের দিন পর্যন্ত 
হিসাব রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউানিয়- 
নের কাছে পেশ করার জন্য বিধান 
আছে সরাসার তা লঙ্ঘন করে 
সেবাংশবাব; এই বছরের গোড়ার 
দিকে রেজেম্ট্রী করার সময় শহধ 
চলাঁতি হিসাবই পেশ করেছেন ॥ 


এছাড়া কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নও 
মীমাংসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 
মূল সংগঠনের আঁভিষোগ মন্ত্রীরা 
তাদের পাত্তা দেন না। তাই সরকার 


” মানতে চান। 


বলেই তাঁদের সঙ্গে এই দিমাতার 
মতো আচরণ॥ বাঁস্তি কংগ্রেস তাই 
তাঁরা ভেঙ্গে দেননি। জেলায় জেলায় 
তারা সম্মেলন করে বাঁস্ত কংগ্রে- 
সকে প্দনগঠন করছেন। বাইশ 
দফা অনুসারে এই কাজ শৃঞ্থলা- 
ভঙ্গের সামল। বাঁস্ত কংগ্রেসের 
জনৈক প্রাতীনীধ আমাকে বলেন 
সাধ্য থাকে তো কংগ্রেসের নেতারা 
আমাদের দল থেকে তাড়িয়ে অবস্থা 
কি হয় দেখতে পারেন। 

প্রিয় দাসমহল্পী বাইশ দফা 
তাই ফুব কংগ্রেস 
শিছুটা নরম সুরে কথা বলছে। তার! 
অন্ততঃ চেস্টা করছে দাবরোধশী উপ- 
দলের দাকিত্বশশল' কর্মীদের যুব 
কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু 
সেখানেও ফ্যকিড়ার অভাব নেই। 
ট্রেড ইউনিয়ন বা অন্য ফ্রন্টে যারা 
কাজ করেন তাঁদের নেয়া হবে না! 
অথচ 'বরোধী উপদলের সব যুব 
নেতাই ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রুন্টে আছেন। 
কাজেই এ সমস্যারও সমাধান হচ্ছে 
না। 


স্বতল্ল অস্তিত্ব কিছনতেই মুছে আর সংগঠনের মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক 
ফেলতে রাজী নন। তারা কয়েকটি রাখার জন্য কর্মিটি করতে হবে। 
জেলা কমিটিকে ভেঙ্গে বিরোধী কিন্তু অনেক মল্মীই এতে সাড়া 
উপদলের নেতাদের আনতে চান না। দিচ্ছেন না। অরুণ মৈত্র বলছেন 
উত্তর চাব্বশ .পরগপা জেলা ভেঙে সিমদ্বয় কাঁমাট গড়া হচ্ছে। 
দেয়ার নির্দেশে এখনো কার্যকরী কিন্তু এখনো তার ব্যবস্থা না হও- 


করা হয়ন। রঘপোঁত সাহাকে 
তাড়ানো হবে না বলে সাফ জানিয়ে 
দেয়া হয়েছে॥ কুম্দ ভট্রাচার্যকে 
সভাপাঁতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার 
জন্য মুখ্যমন্ত্রী যে চাপ সৃষ্টি কর- 
ছেন তাতে এখন পর্যন্ত কোনো 
কাজ হয়নি । বরং মনোমালিন্য বাড়- 
ছেই। ছাত্র পাঁরষদে স্ব্রতবাবুর 
বেস্‌ এখনো শন্ত। তাই অরুণ মৈর 
তাদের বিরুদ্ধে কড়া হতে পারেনান। 
তাঁদের সময় দেয়া হয়েছে। [তান 
আশা করছেন ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টো- 
পাধ্যায় 'ফরে এসে একটা দাওয়াই 
বাতলাবেন। অবস্থা বুঝে নির্ম 
লেন্দু ভট্টাচার্যারাও নিজেদের সংগ- 
ঠনকে প্রস্তুত রাখছেন। সব 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে শিক্ষা বাঁচাও 
কমিটিকে সক্রিয় রাখতে) . | 


য্নায় সকলের মনেই সন্দেহ দেখা 


, দিয়েছে যে মল্পশরা এই প্রশ্ন 


এাঁড়য়ে যেতে চান? 


জেলায় জেলায় কংগ্রেস কাঁমিটি 
নিয়ে যে বিবাদ ছল তা আজও 
একইভাবে রয়ে গেছে। জলপাই- 
গাঁড় জেলা কাঁমাটির পুনর্গঠন হয়নি) 
দক্ষিণ চবিবশ পরশণায় ' আজো 
দুটো জেলা কাঁমাট বয়ে গেছে। 
উত্তর কলকাতার ‘রোধ: মেটেনি। 
বর্ধমান জেলার তুহিন সামল্তরা 
আজো বিদ্রোহী । বীরভূম, বাঁকুড়া, 
হুগল+, হাওড়া, কোচ্ঠাবহার প্রভাত 
জেলায় এক পক্ষ এখনো অপর 
পক্ষের সঙ্গে বসছে নাঃ সব পক্ষই 
বলছে, কোথায় গেল নেতাদের রাঁচিত 
বাইশ দফা আচরণাবাধ। 


ই ময় ৷ 


পাটশিল্প 


* (প্রথম পৃঙ্জার পর) 
{শঙেপ (লাগাতার ধর্মঘটের হ-মকা 
। 
অন্যান্য যাঁরা বস্তৃতা করেন তাঁদের 
মধ্যে ছিলেন বিষণ ব্যানাজশী, শিশির 
গাঙ্গুলী ও দয়ারাম বেরা 
বামপন্থী মহলে এই খবর আগ্র- 
হের সম্গে গৃহীত হয়েছে। তারা 
বলেছে, আশার কথা। বিশেষ করে 
আই এন টি ইউ দির সাম্প্রাতক 
দম্টভঙ্গণর পারপ্রোক্ষতে। এই 
িছ্যাদন আগে ছ টাকা মাগগীভাতা 
কাটার প্রতিবাদে যে একাঁদনের 
প্রতক ধর্মঘট পাট শিল্পে হয়ে 
গেল তার বিরোধিতা করেছে আই 


' এন টি ইউ সি। বামপন্থীরা বলেন 


যে কালীবাব; শিশিরবাঝ বষ্কু- 
বাঝরা শ্রামক সচেতনতার কথা স্মবণ 
রেখে যাঁদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন 
তাহলে আমরা সামিল। 

আই এন টি ইউ সি দাবী করেছে 
যে সরকার সমস্ত কাঁচা পাট পণ্চাত্তর 
টাকা মণ দরে কনে নিক। এতে 
চাষী বেশশ দাম পাকে, আর শিল্প 
ক্ষাতগ্রস্ত হবে না। 


রাজধানী দর্পণ 
(পণ্চম পৃষ্ঠার পর) 


গ্রীষ্মাঁতশব্য ঘটায় রাজ্যপাল 
শ্রীআকবর আল খাঁ নৈনশতালে 
শৈলাঁশখরে ছিলেন! তাঁকে তলব 
দিয়ে নামিয়ে আনা হল সমতলে। 
কিন্তু পদত্যাগপত্র পেয়েও তানি 
একটু হকচকিয়ে গেলেন মাঁল্মসজর 
মধ্যে প্রত্যক্ষত কোন বিভেদ নেই, 
আইনসভায় সরকারের নরগ্কুশ 
সংখ্যাগারজ্ঞতা, পুলিশ বিদ্রোহ 


- মিটে যাবার পরে আইন ও শৃঙ্খলার 


ব্যাপারেও এখন কোন জটিল সমস্যা 
নেই। এ অবস্থায় কোন্‌ ফ্ান্তিতে 
রাষ্ট্রপাঁত শাসনের সঃপারিশ করা 
যাবে সেটি নির্ধারণ করতে প্রীআক- 
বর আলি খাঁয়ের মত! বিচক্ষণ প্রান্তন ' 
কংগ্রেসীর পক্ষেও চার ঘন্টা লাগল। 
কি হ্বক্তিতে তিনি রাষ্টরপাত শাস- 
নের স্এপারিশ করোছিলেন তা এখ- 
নও জানা যায় নি। তবে শ্রীন্রিপাঠী 
তাঁর পদত্যাগের কারণ হিসেবে 


কথা? তবে দুই বা {তন মাস পরে 
যাঁদ তান মুখামল্ পদের জন্য 
আবার এগিয়ে আসেন তাহলেই 
তাঁর এই বিলম্বিত জ্ঞানোদয়ের 
সত্যতা প্রমাণিত হবে। অবশ্য তেমন 
আশা করা কৃথা। কংগ্রেসী উপ- 
দলীয় লড়াই যে আঙামণ দিনে 
আরও তীব্রতর হয়ে উঠবেই তাতে 
কোন সন্দেহই নেই। 


tegd. No. C72 








টাটার ষড়যন্ত্র ভলটাস বা 


এক মাসের বেশী হলো ভল- 
টাসের আট হাজার শ্রাীমক-কর্মচারশ 
আটজন ছাঁটাই কর্মীর প্দনর্বহাল, 
বকেয়া বোনাস ও অন্যান্য দাবীতে 
ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন।' দীর্ঘকাল 
পরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রামিক- 
কর্মচারীদের এত বড় লড়াই চলছে। 
ধর্মঘট বানচাল করার জন্য পুলশশ 


চেয়ারম্যান শ্রীএম আর দে এল 
আই সির প্রান্তন চেয়ারম্যান ছলেন। 
ম্যানোঁজং ডাইরেক্টর হলেন 
শ্্রীটোবাকোওয়ালা 'ষিনি টাটার লোক 
এবং টেলকো থেকে আসছেন। 
জানা যায় যে, ভলটাসে আণ্য- 
লিক স্তরে শবাভন্ন - কর্তাব্যান্ত 
শ্রামক-কর্মচারীদের , দাবাদাওয়ার 
ন্যায্যতা স্বীকার করেন এবং শ্রীমক- 
কর্মচারীদের দাবা মেনে নেবার 
পক্ষে। কিন্তু টাটা হাউসের আপ- 
স্তর ফলে “তাদের পক্ষে কোন কিছ; 
করার উপায় নেই& টাটা হাউস 
শ্রামক দলনের নতুন কোন পদ্ধনতর 
পরীক্ষা ভলটাসের ওপর দিয়ে করতে 
“চায়। যাঁদ ভলটাসে এই পদ্ধাত জয়- 
বৃত্ত হয় তবে একচেটিয়া .প্ঠাঁজ- 





পাঁতরা সর্বভারতীয় স্তরে এই 
পদ্ধাত প্রয়োগ করে দেখবেন। 
এতাঁদন সকলেই “লক আউট” 
“ক্লোজার” ইত্যাদ কথা শ্দনেছেন, 
কিন্তু কেউ কখনো সাট-আউট পদ্ধ- 
তির কথা . শুনেছেন? এই অদ্ভুত 
শব্দটির প্রয়োগ টোবাকোওয়ালারা 
শুর; করেছেন। এর মানে হলো, 
কোন দ্যান্ত যাদ দাবাীদাওয়ার 
জন্যে কোন আন্দোলনে কোন দিন 
অংশ গ্রহণ করেন অর্থাৎ কোন একাঁটি 
নির্দিষ্ট দিনে 'টাফনের সময় বোনা- 


বদ্ধ! অর্থাৎ অবাঁশস্ট দিনের জন্যে 
কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে আপনার 
বেতন কাটা গেল। শুধু যে বিভাগ 
বন্ধ করা হয়েছে তা নয়, অমুক 


অমদক ব্যক্তিকে আজ অমুক সময় 


থেকে সট আউট করা হল বলে 


‘ছল, সেখানে নানা অগ্চলে একে 
ছাঁড়য়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে কোন 
কোন অণ্লে তন চারজনের বেশী 
কর্মশ থাকবে না। যাঁদ সেই অগ্লে 
ভারপ্রাপ্ত আফসার সাধারণ কর্মীর 
সঁল্গো দর্ব্যবহারু করেন তবে প্রাত- 
বাদ করার সাহস কমই থাকবে 
কমশ্র। এছাড়া, এজেন্সী প্রথা 
মারফত গুদামের .কর্মচারীদের 
অকেজো করে রাখা হচ্ছে বা ধীর- 
লয়ে জবাফ্রজের কার্যক্রমকে কার্ষে 
পাঁরণত করা হচ্ছে? এজেন্টরা সরা- 
সার কারখানা থেকে মাল নেয়। 
ফলে গুদামের কর্মচারীরা প্রায় অলস 
হয়ে পড়তে বাধ্য। 
পবতীয়ত, ভলটাস কর্তৃপক্ষ 
চতুর ভাবে অটোমেশন চাল; করতে 
চার । অর্থাৎ “কোন ছাঁটাই করব 
না" তবে নতুন কোন পানয়োগও 
করব না” এই নীতি ॥ বর্তমানে যে 
না করে ধীরে অবনর নেবার পদ্ধীতও 
নতুন কর্মসংস্থান নীতির বিপক্ষে । 


ডি ও এম পি-তে 
ভোট গণনা বানচাল 


সাধারণ শ্রামকদের মতামতকে 
উপেক্ষা করে দর্গাপনরু গ্যালয় ষ্টীল 
কারখানার স্পোর্টস কাঁমাটর নির্বা- 
চনেরব ফল গণনাকে বানচাল করা 
হয়েছে। 

খনর্বাচনের দিন ঘোঁষত হও- 


{বজ্ঞাপ্ত দেওয়াও হয়েছে।' এই অমুক য়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীদন এবং 


অমুক ব্যান্তরা সারা ভারত ভলটাস' 


প্রীতটি মহূর্তে সি পি এম নয়- 


গ্যান্ড ভলকার্ট ফেডারেশনের 'বাঁশষ্ট ললিত এমপ্লয়াজ ইউনিয়নের নেতা 


সদস্য সন্দেহে নেই। এই ভাবেই 
ভলটাস কর্তৃপক্ষ প্রথমে বোম্বাইতে 
সংগ্রামী শ্রীমকদের স্তব্ধ করে 
দেওয়ার চেষ্টা করে। ট্রেড ইউ- 
নিয়ন করার আঁধকার ভারতের 
সংবিধানে স্বীকৃত। কিন্তু আজ 
একচেটিয়া পঃঁজপাতিরা সেই আঁধ- 
কারকে ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করছে। 

ট্রেড ইউীনযন আন্দোলনকে 
বাধা দেবাঝ জন্যে বিভিন্ন আঁফস 
িকেন্দ্রীকরণও করা হচ্ছে, যেমন 
আগে যেখানে কলকাতায় স্টোর 


ও কর্মীদের যেভাবে প্রকাশ্যে 
হমকী দেওয়া হয়েছে, গত দএক 
চালের ঘটনায় তার মজার নেই 
আই এন টি ইউ সির তোয়াক্কা না 
করে কারখানার শতকরা আঁশ ভগ 
মানুষ 'নর্বাচনের দিন ঘল্টার পর 
ঘন্টা লাইনে দাঁড়য়ে থেকে তাদের 
স্বাধীন মতামত জানিয়ে যায়। 
শনর্বার্ঈনের ফল গণনায় ‘জানা মায় 
ইউনিয়নের প্রার্থীরা অনেক বেশী 
ভোট পেয়ে জয় হয়েছেন। আই 





টধেন্বকিমোর সমগ্র রচনাবলী "এ 


নুকুমার সমগ্র রচনাবলী 


মূল ছবি সহ 
২ রঙে ছাপ! 


২ খণ্ডে সম্পূর্ণ 


প্রতিটি রচঙ্গাবলীই ম্যাপলিখো কাগজে লাইনে! টাইপে ছাপা! মজবুত রেক্সিন বাধাই 
প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহক মূল্য ২০. করে । মোট ৪টি খণ্ডের ২টি সেট একত্রে ৪০. ৫. দিয়ে গ্রাহক 
হম। ২টি রচনাবলীর জন্য গ্রাহক টাদ! ১০ বাকী টাকা প্রতিখণ্ড বই নেবার সময় ৭.৫০ করে দিন। 
মনি অর্ডারে বা মুল গ্রাহককেন্ত্র : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, এ/১৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২, 
ফোন ৩৪-২৩৮৬ । শাখাকেন্দট্র ঃ নিউ আলীপুর বুক হাউস, ৩৮, টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলি । হীরাপুর 
বুক স্টল, স্টেশন রোড, বার্নপুর। স্টাডি এণ্ড স্পোর্টস কর্ণার, পুরুলিয়া । স্টুডেন্টস কর্ণার, বহরমপুর । 


বীণাপাণি পুস্তকালয়, খড়গপুর । 








৪৯ 


দাবী এবং দর্প বার্থ হয়ে গেল। 

এই মর্মান্তিক দুরবস্থায় এ 

প্লয়ীজ চিউীনিয়নের টা 
কাউন্টিং এজেন্টদের ওপর আই এন 
টি ইউস নেতারা গস্ডাদের দিয়ে 
সশস্ত হামলা চালায়। ম্হূর্তের 
মধ্যে ব্যালট বাক্সগুজি ভেঙে ফেলে। 
ব্যালট পেপারশরীল মেবেয় ছড়িয়ে 
দেয়! এমগ্লয়ীজ ইউনিয়নের তরফ 
থেকে দাবী জানানো হুয়োছল, যে 
কারখানার ভেতরে জি এস 'বাঁজ্ডং-এ 
ভোট গণনা করা হোক! কিন্তু কার- 
খানা কর্তৃপক্ষ সে দাবী অগ্রাহ্য করে 
গ্যার্ডামানস্ট্রোটভ বজিডংএ ভোট 
গণনার ব্যবস্থা করে এবং আশ্বাস 


[দেয় সে সব রকম প্রাতিরোধাত্মক 


ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তা সত্বেও 
গুণ্ডা বাহন? সেখানে প্রবেশ করে 


কি করে? প্রচুর সংখ্যক পুলশ 
এবং *স এম এফ মোতায়েন থাকা 


সত্বেও কছু গদ্ডা হামলা করে 
অথচ কেউ বাধা দিল না। 


এ ব্যাপারে সিটর পাঁশ্চমবঙ্গ 
কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রাতবাদ পাঠানো 
হয়েছে। কিন্তু "তান কিংবা তার 
দণ্তর এ ব্যাপারে মুখ থোলেন নি। 


বিদ্যুৎ সংকটে 
শ্রমিকদের ছুর্গীতি 


হুগলী ও চাঁববশ পরগণায় বদনৎ 
ঘাটাত জানত পাঁরাস্থাত এবং 
গনতানৌমান্তক লে-অফের দরুণ 
আর্ক ক্ষাঁত শ্রামক কর্মচারীদের 


অসহনীয় দরগীতর মুখে ঠেলে 


দিয়েছে। প্রায় আড়াই লক্ষ (এই 
দুই জেলায়) চটকল শ্রামক 'বপর্য- 
য়ের সম্মুখীন । 

সমগ্র চব্ডিশ পরগণার চটকল 
সমন্ধ এলাকা থেকে পাশ্চমাঁদকে 
শ্রীরামপুর কোতরং তোঁলনিপাড়া, 
বিস্তৃত এলাকার শ্রমজীবী মানুষ 
লে অফের মুখে পড়ে দিশেহারা । 
বগত ”ষালই জ:ন-যে সপ্তাহ শেষ 
হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
সাপ্তাহিক বেতন গড়ে চাল্লপশ টাকার 
নীচে । শুধুমাত্র উপাঁজত অক্কে 
এই হিসাব ধরা হয়েছে। ফাশ্ড, 
রেন্ট, ই এস আই প্রীত উল্লিখিত 
অর্থ থেকে কেটে নেওয়া হয়! এর 
ওপর আবার মানুষেক্র ক্রয় ক্ষমতার 


ওপর বাজারদর চরম আঘাত হেনেছে! 


এই অবস্থা শবধমান্র শ্রীমক-কর্ম 
চারীদের ন্রদ্তই করে নি সাধারণ 


ব্যবসায়ী ও বাজারের বিক্রেতাদের মধ্যে 


ঘাস সৃষ্টি করেছে। তাদের বন্তব্য £ 


DARPAN, Price 38 P. 


॥চটশিল্প ধর্মঘট 


বানচালের অপচেষ্টা 


{বিগত পনেরোই জুন টু এবং ১ 
অপর কয়েকটি ট্রেড ইডীনয়ন সংস্থা 
কর্ভক আহত ও এ আই টি ইউ“ 
শি কর্তৃক সমার্থত চটশিজেপ এক- 
দিনের প্রতীক ধ্মণ্ঘটে হহগলশ 
জেলার প্বালশবাহিনী শান্তিরক্ষার 
নয়া নজীর রাখলেন? কারখানা কর্তৃ 
পক্ষের কোন প্রকার অনুরোধ ব্যাত- 
রেকেই আগের দিন অর্থাৎ চোদ্দই 
জনের রাত থেকেই দলে দলে ই এফ 
আর এবং সি আর পি বাহন! কাব- 
খানার ভেতরে আশ্রয় নেয়। এদের 
সোদন কোথাও কোথাও কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের সব্চে শলাপরামর্শ করতে 
দেখা গেছে। 
এই প্রতীক ধর্মঘট সর্বাজুকভাবে 
বানচাল করার জন্য আই এন টি) 
ইউ সি-র প্রচেষ্টা ইদানীংকালের . 
মধ্যে জঘন্যতম ঘটনা বলে এ আই 
টি ইউ স-র জেলাস্তরের অনেক 
'দিয়েছেন। 
চাববশ পরগণারও বাভিন্ন জায়গায় 
ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার চেষ্টা হয়। 
আই এন টি ইউ "সির প্রবীণ নেতা, 
বর্ষীয়ান কর্মী দয়ারাম বেরীকে 
দিয়ে চোদ্দই জুন তাঁরখে লাউড 
স্পশকারে ব্যাপক প্রচার ভান 
চালানো হয়। নৈহাটীর নদীয়া জুট 
মূলের গেটে করগ্রেসী মস্তান্রা 


পানেরেই জন ভোর থেকে হামলা __ 


চালায় এবং ব্যাপক সন্মাস সৃচ্টি 
করে। একমাত্র এই কারখানাটিই ওরা 
চাল: রাখতে সমর্থ হয়। 


গিডবনুডি(ইমে)র 
দাবী সপ্তাহ গালন 


মৃল্াবৃদ্ধি রোধের জন্য কার্যকরী 


ব্যবস্থা গ্রহণ, পে-কামশনের প্রদত্ত 
ফর্ম লা প্রবর্তন সাপেক্ষ কেন্দ্রীয়- 
হারে মহার্ঘ ভাতা প্রদান, সরকারের 
জন্য ॥৮.৩৩% 
বরখাস্ত নেতৃবৃন্দের পুনর্বহাল এবং 
নিশ্যাল ষ্টাফ শীহসেবে স্বীকৃতি 
প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যুনতম বেতনচাল; 
প্রভৃতি জরুরী দ্নাব্দাওয়ার মাঁমাং- 
সার উদ্দেশ্যে পাশচমবঙ্গে পি ডবল: 
ড় (ইলেকদ্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল) 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ডাকে 
তেইশে জুন থেকে তারশে জুন 
পর্যল্ত দাবী-সপ্তাহ পালন করা 
হচ্ছে। প্রাতাটি অণ্যল থেকে ষান্িক 
ও তাঁড়ৎ কর্মচারীরা সভা করে” 
প্রস্তাব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, িভা- 


ক্রেতারা ভরাডুবি হলে আমরা বাঁচবো। গীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্লীর কাছে 


কিভাবে? 


প্রেরণ করেছেন। 





সম্পাদক হরেন বস; 
সম্পাদক কন্তৃক সভার ইণ্ডিরা প্রেস ৭, রাজা স্মবোষ নচ্িক্ষ চ্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মাদুত। এবং দর্পশ কার্যালয় ৬১ আট লেন কালক্ষাত-১৩ থেকে প্রকাশিত 


নমনতম বোনাস, _ 


‘ 


কংগ্রেসের মঙ্গে মোঠ| ৪ ঘান্দোলম 


'নিয়েসি নি 











য়ের টয় সঙ্কট 


(দশের সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত 


মালয়ে সি পি আই জনসমক্ষে - 
দালাল বলে প্রাতপন্ন হচ্ছে, এই 


বন্তব্য সি পি আই-এর৷ কেন্দ্রীয় 
কর্ম সা্মীতর ৷! এই সামাতি তাই 
একটি লাখত বন্ধব্যে দিস পি আই 
পাশ্চ্মঝ্গ শাখাকে ভেবে দেখতে 
বলে যে, কংগ্রেসের সম্গে দলের আর 
আঁতাত রাখা {ঠক হবে কি না। 

এই বন্তব্য সি পি আই পাঁশ্চম- 
বঙ্গ রাজ্য পারষদ সভায় আলো- 
চনার জন্য পেশ করা হয় গত 


5৬শ বৰ্ষ ২৪শ সংখ্যা শুক্রবার ৬ই জুলাই ১৯৭৩ ॥ দাম ৩০ পয়সা সপ্তাহে । তিন দিনের সভায় প্রচণ্ড 





কলহ নিয়ে। এই কলহের জের 
ধরেই গাইঘাটার এম এল এ চণ্ডীপদ 
িক্লে শোচনীয় মৃত্যু॥ চণ্ডীবাবকে 
হত্যা করার পরই মীম্ংসা বৈঠক 
বসে এবং বাইশ' দফা গাইড লাইন 
তৈরী হয়। কিন্তু বাইশ দফা ছাপ 
পাঁরষদের গবরোধ মেটাতে পারলো 
না। কেন্দ্রীয় মন্দা ডঃ দেবাপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নয়-সদস্য, 
শর্ঝাশিম্ট কাঁমাট প্রথম দিনের বৈঠকে 
(শেষাংশ নক পৃষ্ঠায়) , 


[িতক্ণ। দলের প্রাতম্ঠিত নেতারা 


' সবাই একমত খে সি পি আইকে 


পাশ্চমবঙ্গে নিজের হিম্মতে, গপ- 
আন্দোলনের ভাত্ততে, দাঁড়াতে 
হবে; এবং এর জন্যে প্রয়োজন 
কংগ্রেসপী আঁতাত থেকে অবিলম্বে 


বেরিয়ে আসার। 


কেন্দ্রীয় সামাতির বন্তব্য পেশ 
করে, দি পি আই পাশ্মবজ্গ 
শাখার সম্পাদক গোপাল ব্যানার 
নিতান্ত দায়সারাভাবে বলেন যে, 
এই বস্তব্য বাস্তব "ভাত্তক। এই 
ব্যাপারে তাঁর নিজের কোন তাত্বিক 
বা তথ্যের 'ভীত্ত তান হাঁজর 
করেন নি। 

গোপাল ব্যানাজী মশায় এখন 
নেতৃত্বের ব্যাপারে একট; গোলসালে 
আছেন ॥ বিশ্বনাথ মঃখার্জী অনেক- 
দিন ধরে নিজ গোষ্ঠির সাহায্যে 





দুটি পরিষ্কার ভাগ আছে 


আই এন টি ইউ সিতে শেষ বোঝাপড়। ভাত El 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

এই সপ্তাহের শেষের দিকে আই 
৮ পশ্চিমবঙ্গ শাখার 
খেয়োখোঁয়র ব্যাপারে 


একটা হেস্তেনেস্ত হওয়ার ব্যবস্থা 
হয়েছে। এই সংগঠনের কর্মসীমাতির 
বৈঠক হকে প্রথমে আর তারপরেই 
সাধারণ পরিষদের । 


হারও কর ব্যানোর গরস্তাব 


_ বৃহত্তর কলকাতায় প'্রাত্রিশট 
পৌরসভার আয় বাড়াঝার জন্য এখন 


পর আঁতারন্ত কর চাপবে। 


হয়েছে আরও দশ পয়সা বেশী দিতে 
হবে পৌরসভাকে। 


পোঁরব্যবস্থা ঘজায় 
রাখার। পৌরপ্রশাসন বলতে কিছুই 
নেই। কর্মচারীরা খেয়ালখশীশমত 
মাইনে পান। বড় বড় লোকেদের 
ওপর কর ধার্ষের কোন বিশেষ 


নিয়মকানুন নেই। প্রভাবের জোরে 


বড়লোকেরা বাড়ীর দাম কম দোঁখয়ে 
- কম ট্যাক্স দেয়। কেউ আবার নানা 


মামলার অজুহাতে বহ: বছর ধরে 
কোন ট্যাক্সই দেয় না। 


রিপোর্টে শীনর্বাচিত পৌর- 


সভাকে ভেঙ্গে *দয়ে রাজ্য সরকারের 
পৌর প্রশাসন আধগ্রহণের কথা বলা 


হয়েছে! কাঁমাটর মতে সরকার 
আঁধগ্রহণের ফলে পৌর প্রশাসনে 
কোন উন্নাত ত হয়ই নি, বরং 
আরও অবনাঁত ঘটেছে। এ ব্যাপারে 
কমিটি হাওড়া পৌরসভার দজ্টান্ত 
উল্লেখ করেছে। 


দিকে . বর্তমান প্রাতষ্ঠিত 
নেতৃত্ব যার শীর্ষে সভাপাঁত বিষ্কু 
ব্যানার্জী এবং সাধারণ সম্পাদক 
শিশির গাঞ্গুলশ। অন্যাদকে কালা 
মুথারজ্শী খুব তৎপর। কালীবাবু 
আভিজ্ঞ প্রবণ নেতা, দলণয় সংগঠন 


কিভাবে গড়তে হয় জানেন। 
কালীবাবু দল পাঁকয়েছেন ভাল। 
লালবাহাদ:র সং, অবাবন্দ বসব, 
সমর চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাদের তান 
তাঁর গোম্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন। 
ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মনোনীত ছয়- 
সদস্যের নাম কর্মসমাতিতে অন্ত- 
.ভুর্তি হওয়ার জন্য এসেছে। এদের 
মধ্যে আছেন লক্ষনীকাল্ত বস 
এবং নত ব্যানাজশি। 
লক্ষমী বসু উচ্চাকাঙ্খী। তাই 
তান চট করে কোন গোষ্ঠীর 
অন্তভূর্ত হতে হয়ত চাইবেন না। 
নিজেই কোন গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেও- 
য়ার চেম্টা করবেন। 


হাসপাতালে 


(দপণের সংবাদদাতা) 
গত মে মাসের দশ তাঁরখে. কল- 


মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার উপসর্গ 
দেখা দিত। এর আগেও তিনি 
কয়েক্মর ছাসপাতালে থাকার পর 
সস্থ হয়ে বোরয়ে এসোছলেন। 
এবারও সেই উপসর্গ দেখা দেওয়াতে 


' তাঁকে হাসপাতালে ভাত করা হয়। 


ভাত হওয়ার পর তাঁর শরীর 
খারাপ হয়েছে এমন কোন খবর 
হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায়৷ নি। 
হঠাৎ দশই মে রানে তাঁর বাড়ীতে 
ফোন আসে মে রোগীর অবস্থা 
খারাপ। তাঁর দুই ভাই*সঞ্গে সঙ্গে 
সেখানে যান এবং পেখশছনোর পর 
তাঁদের একটি ডেথ সাটিশফকেট 
দেওয়া হয়। ওদের মৃতদেহ দেখতে 
দেওয়া হয় না কারণ তাতে নাকি 


কথা আগেই বলা হয়েছে। 


এরপর পুলিশ দুই ব্যক্তিকে এই 
ঘটনার সঙ্গে জাঁড়িত' সন্দেহে গ্রেপ্তার 
করে॥ আদালতে বিচার শুরু হয়েছে 
এবং ওই দুই ব্যান্ত এখন জামিনে 
খালাস আছ্ে। ওদের গ্রেপ্তার করা 
হয়েছিল ভারতশয় দণ্ডার্থীধর ৩০২ 
ধারা অন্দসারে। 

পরলোকগত শ্রীগহর স্মৃতি নিয়ে 
বেচে আছেন তাঁর বধবা স্ত্রী 
শ্রীমতী মঞ্জ; গুহ এবং তাঁর দুই 
সন্তান, একাঁট নয় বছরের পঙ্গ 
মেয়ে এবং আরেকটি তের বছরের 
ছেলে। 





উহ দই 





ভনশাহ্হান্সে স্বভুয 


এদেশে অনাহারে মৃত্যু হয় না। 
হলে সরকারের বদনাম হয়। তাই 


কন্ট্রোলদরে চাল কেনার ক্ষমতাও 
পরুিয়ার সাধারণ মানুষের ছিল 


বলা হয় কুথাদ্য খেয়ে পেটের অসুখে না। ক্ষেতে কাজ না থাকলে চাষী- 


মারা গিয়েছে। বাহাত্তরে পাশচমবঞ্গে 
রাজ্যব্যাপী খরার সময় শত শত 
লোক অনাহারে মারা গিয়েছিলেন। 
পশ্চিম দিনাজপুরের অল্প জয়নাল 
.আবোঁদন সায়ে নিজে অনাহারে 
মৃত্যু বরণের পণ্টাশাটরও বেশী 
- ঘটনা জানিয়োছিলেন। ফলে মন্রি- 
সভায় সংকটের সৃষ্ট হয়েছিল। 
মৃখ্যমল্্ীর ধমকে জয়নাল সায়েব 
আমতা আমতা করে চপ করে যান। 
কিন্তু তব একদল এম এল এ-কে 
। সীলদহ' 'দনাজপবরে পাঠাতে' হুয়ে- 
ছিল। তারা একটা রিপোর্ট'ও 
পয়েছিলেনা॥ সেই রিপোর্টে জয়- 
নাল সায়েবের বন্তব্য মোটামুটি 
সমার্থত হয়োছল। এই অনশন 
মৃত্যুর জন্যে , সরকারী খাদ্যনীতি 
কতটা দায়ী তার পরিমাপ রিপোর্টে 
করা হয়ানি। 
অল্নাভাবের ঘটনা এত প্রকট যে 
তাকে চাপা দেওয়ার উপায় নেই। 
পাঁশ্চমবঙ্গের বিধানসভায় খাদ্যমল্লী 
কাশীকাম্ত মৈত্র স্বীকার করে- 
ছিলেন যে খরািষ্ট পন্রুূলিয়ার 
খাদ্যদপ্তর কল্ট্োলদরে বিব্রীর জন্যে 
চারশ টন চাল পাঠিয়োছিলেন। তার 


মাত্র একটন বিক্ৰী হয়েছিল৷ কারণ 


দের কেনার ক্ষমতা থাকে না। 
টেস্ট রিলিফ, খয়রাত 'রিলিফের 
পরিমাণও নগণ্য । ফলে উপবাস এবং 
কুথাদ্য খেয়ে সরকারী ভাষ্য অন্‌- 
সারে উদরাময়ে মৃত্যু বরণ। ক্ষধধার 
জ্বালা অনেকে ফাঁলডল 'ঁবষ 
খেয়েও মরেছেন॥ একেও অনশন 
মৃত্যু বলা চলে না। সরকারশ ভাষা 
তাই। হৃদয়হীন ভাষ্য। এই মৃত্যুও 
কিন্তু জোত্দারের গোলায় 
সোনা হয়ে জমে ওঠে। খাদ্যমল্মশ 
তার পাহারাদার মাত। 

উীঁড়ষ্যা সরকার কছু কিছু অন- 
শন মৃত্যু ঘটেছে বলে সরকার 
ভাবেই স্বীকার করেছেন। ডী়িষ্যা 
রাজ্য পরিকল্পনা পর্যৃতির ডেপনাট 
চেয়ারম্যান শ্রীএস' এন দ্বিবেদীও 
সম্মেলনে বলেছেন কেওনঝাড়ের 
জেলা কালেক্টর তার 'রপোর্টে কিছু 
সংখ্যক অনশন মৃত্যুর ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন। অন্যান্য অগুল থেকেও 
অনশন মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে 
বলে' শ্রী্ববেদী স্বীকার করেছেন। 
উীঁড়ষ্যার দাঁরদ্য কারো অজানা 
নয়। উড়িষ্যার গরীব মান্য, আঁদ- 
বাসী ও "সাধারণ মান্দষ কঠোর 


পরিশ্রম হলেও প্রাণ ধারণের মত 


খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন নাঃ 
শ্রীদ্ববেদী বলেছেন, উীঁড়্যার 
শতকরা সত্তর জন লোক দা'রিদ্য- 
রেখার নাচে রয়েছেন, অর্থাৎ ন্যুন- 
তম জাঁবন ধারণের সামগ্রও তাদের 
পক্ষে অলভ্য। সুতরাং কিছু 
লোকের অনাহারে মৃত্যুবরণ করা 
একান্ত অস্বাভাবক ঘটনা নয়। 
কেউ কেউ বলেছেন যে কৃটিশ 
আমলে ভীড়ষ্যার কেওনঝাড় অণ্চ- 
লের শ্বেতাঙ্গ ডেপ্যাট কামশনার 
নাক দুভিক্ষ হয়ান একথা বোঝা- 
খার জন্যে ওপরওয়ালাদের জানি- 
য়েছিলেন, “এখনও এ অঞ্চলের 


দর্পশ 1 শুক্রবার ৬ই জুলাই ১৯৭৩, 


Md 





সি এম ভি এর কাজ স্র্কে 


চাণক্য সরকার 


এবার কলকাতা উন্নয়নের জন্য 


তাঁর সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন 


টাকা ধার করবার চেষ্টা হচ্ছে মাঁক'ন ওঠে না। সেই কথা বি আর গুপ্ত 


মল কে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে। প্রায় 
পর্ণচশ কোট টাকার মত এব্যাপারে 
কথাবার্তা কইতে মাঁক্ন দেশে 
একটি ঞ্ভারতীয় ডোলগেশন গেছে, 
নেতৃত্ব করছেন পাঁশ্চমবঞ্গ সরকারের 
আঁতরিন্ত প্রধান সচিব, বি আর 
গুপ্ত। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে 


সাধারণ মাননষও সোঁদন ক্রোধে গর্জন আছেন সা এম ডি এ প্রধান জে সি 


করে উঠোছলেন। 

আজ স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস 
শাসনে শাসকদের কন্ঠেও দেশ- 
বিরোধ জাতিদ্রোহী, এমন কি মান- 
বতাবিরোধাী 'বন্তব্য উচ্চারিত হচ্ছে। 
নিরন্ন ভারতবাসীর অনশন মৃত্যুর 
লজ্জাকে তারা কাগুজে রিপোর্ট 
দিয়ে চাপা দিতে চেষ্টা করছে। 


বহার বন্ধ হয়েছে, ধএল্াহাম্মিদ, 
ভূপাল, জোৌনপরর, রায়গড়, জব্বল- 
প্দর বন্ধের ছড়াছাঁড়। 





অনেক টানাপোড়েনের পর অবশেষে 
সমাজতশ্ত্রী দলে বামপন্থী শক্তির জয় 


(দপপের সংবাদদাতা) 
'_, অনেক টানাপোড়েন এবং 
আভ্যন্তরীণ ছল্ব আঁতক্রম করে 
সমাজতল্তঁ দল বামপম্ধী এবং 
গণতান্মিক দল ও শাল্তিগুলোর সঙ্গে 
সমঝোঁতা করে, 'ণাসক কংগ্রেসের 


আন্দোলন করতে হবে, না হলে দল 
ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে চলতে হবে। 
সমাজতল্ত্রী দলের এই সিদ্ধান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । দল প্রায় জন্ম থেকেই 
কংগ্রেস বিরোধ বাম-দাঁক্ষণ সব 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে  নৌতবাচক 


বিরুদ্ধে এক্যবন্ধভাঝে চলার সিদ্ধান্ত বিরোধিতার লাইন নিয়ে চলাঁছলো। 


দস পি আই এম, আর এস পি, 
ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলের সঙ্গে 
. সমাজতদ্তরী দলের ফুন্তভাবে চলার 
পথ সংগম হয়েছে। পাঁশ্চমবঙ্ে 
আটাট বামপল্ধীদলের সঙ্গে সমাজ- 
লন্মী দলেরও যুন্ত আন্দোলন গড়’ 
এখন 'স্নানাশ্চত। দলের কেন্দ্রীয় 
নাত অনুসরণ করে পশ্চিমবগগ 
রাজ্য কাঁসাট দু-এক সপ্তাহের 
মধ্যেই এই সচ্ধান্ত গ্রহণ করবে 
বলে আশা করা যায়। ঘোকতব 
কমিউনিস্ট বিরোধী শ্রীসমর গহকে 
হয় এখন দলের নীতি অন্সারে 


এ বামপন্থীদের সঙ্গে মোর্চবদ্ধ হয়ে, 


বাঙ্গালোরে দলের, 


কংগ্রেস রোধ বাম-দক্ষিণ সব 


শান্তর সঙ্গে প্রয়োজনবোধে চলার... 


সাবিধাবাদী লাইন অনুসরণ করে 
এস পপ উনিশশো একাত্তর সালের 
সংসদীয় নর্বাচনে মহাজোটের সঙ্গে 
আঁতাত করে॥ এ নির্ধাচন এবং 
উনিশশো বাহার্তর সালে [বাভন্ন 
রাজ্যের নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে 
পর্যদস্ত হওয়ার পরে শ্রীজর্জ 
ফার্নাস্ডেজের নেতৃত্বে দলের ঝাম- 
পল্থী অংশ দলকে বামপন্থী পথে 
পরিচালিত করতে চেষ্টা করে। এই 
পথ চিলতে গিয়েই শ্রীরাজনারায়ণ 
গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ বেড়ে ওঠে 
যার পাঁরণাততে রাজনারায়ণ গোম্ঠী 
পৃথকভাবে চলার সিদ্ধান্ত : গ্রহণ 
করে। 

তার পরেও দলের মধ্যে নীতির 
দ্বল্বের অবসান ঘট না। সংসদ সদস্য 


সেনগুপ্ত এবং িবরাম কৃফণ। 

গুপ্ত। মশায় বিদেশে সাংবাঁদক 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন বারো কোটি 
টাকার মত দরকার কলকাতায় 
দৈনিক জল সরবরাহ মাথাঁপছ; 
একুশ গ্যালন থেকে বাড়িয়ে বয়া- 
ল্লিশ গ্যালন করার জন্য। অনেক 


"নতুন যল্মপাতি বসাতে হবে, আর 


তাছাড়া শহরব্যপী নতুন পাইপ 
লাইনও। & 

মাঁণকতলা, টালিগঞ্জ ও যাদবপরে 
নতুন ড্রেন পায়খানা করার জন্য 
দরকার ছয় কোট টাকার কিছু 
বেশী। বাদবাকী টাকা লাগবে কল- 
কাতায় নতুন ড্রেন তৈরীর, জন্য যাতে 
শহরে আর জল দাঁড়াতে না পারে। 
এই সমস্ত কাজ ইতিমধ্যেই সস 
এম ডি এ হাতে 'িয়েছে। এর জন্য 
প্রায় দেড়শ কোট টাকা ইতিমধ্যেই 
খরচ হয়ে গেছে বলে 'হসেবে 
দেখান হয়। সি এম ডি এ সম্পর্কে 


শ্রীসমর গৃহের নেতৃত্বে দলের একটা 
অংশ নিছক কাঁমউানজম বরো" 
তার দোহাই দিয়ে কেন্দ্রে এবং 
রাজ্যে রাজ্যে বামপল্থধীদের সঙ্গে 
এক্যং্ধভাবে না চলে একলা চলার 
পথ আঁকড়ে ধরে থাকে । প্রয়োজন- 
বোধে যে কোনো দলের সামাঁয়ক 
আঁতাতের কথা তারা বলতে থাকে ॥ 
প্রায় বছরখানেক আগে কন্দ 
শহরে দলের জাতীয় সম্মেলনে 
শ্রীমধ্ মায়ে ফামপল্থীদের সঙ্গে 
এঁক্যবদ্ধভাবে চলার জন্য যে প্রস্তাব 
রাখেন সমরবাব্ুরা তার তাঁর বিরো- 
ধধতা করেন। শ্রীলমায়ের প্রস্তাবের 
পক্ষে বেশী ভোট পড়লে দলের 
ভাঙ্গন প্রাতরোধের জন্য সামায়ক- 
ভাবে এঁ প্রস্তাব কার্যকরী না করার 
িম্ধান্ত গৃহীত হয়। 

তার পরেও এই বন্তব্য নিয়ে দলের 
মধ্যে নীতিগত বিতর্ক চলতে থাকে। 
সর্ষশ্রী জর্জ ফার্পাপ্ডেজ, মধু 
লমায়ে, পিটার আলভারেস, প্রেম 
ভাঁসন, পি 'বিশ্বল্ভবম, কে চন্দ্র 
শেখরণ, দেবেন সরকার, মান 
মিন প্রচ্দখের' নেতৃত্বে কেরল, মহা- 

(শেষাংশ নবম পচ্ঠায়) ' 


টাকা চুরি হয়ে গেছে এবং অনে- 
কেই এই চ্ারর  অংশভোগী যার 
ফলে কাজের নামে খরচ হলেও 
কুকাজ বেশশ হয়েছে। 

ফেমন রাস্তা খোঁড়ার ব্যাপার 
একবার খোঁড়া হল, পাইপ বসানোর 
জন্য। তারপর কয়েকমাস বাদে 
রাস্তা বোজাবার ব্যবস্থা হল। কিছু 
দিনের মধ্যে বৃর্্টর পর দেখা গেল 
জলজমার পাঁরমাণ বেড়ে গেছে এবং 
এর খপ্পরে আরও অনেক বিস্তৃত 
এলাকা এলে পড়ছে । তখন আবার 
খোঁড়া সুরু ' হয়।' আর রাস্তা 
বোজাবার সময় কোন রকমে দায়- 


সম্পর্কেও বলা যায়। কিন্তু 
অন্যান্যদের বিরদ্ধে অনেক অভি- 
যোগ । এই আভযোগ সত্য কিনা 
তা প্রমাণিত হতে পারে কেবলমাত্র 
উপযুক্ত তদন্তের মাধ্যমে। এই 
তদন্ত আঁবলম্বে হওয়া দূরকার। 

কেবল টাকা খরচ করলেই উন্নয়ন 
কাজ সস্ঠুভাবে হতে পারে না। 
এর অন্য প্রয়োজন যে অঞ্চলে কাজ 
হচ্ছে সেই অঞ্চলের জনগণের সক্রিয় 
সহযোগিতা । এই সহযোগিতা নিশ্চিত 
করার জন্য প্রাতাট অঞ্চলে 


দলমত 'নার্বশেষে গণকামিটি করা দর 


কার! দলমত 'নর্বিশেষে অঞ্চলের 
যোগ্য প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি 
গঠিত হবে। 

তারপর লি এম ডি এ কাজ 
চাল; হওয়ার আগে এই সমস্ত কাঁম- 
টির সঙ্গে কসবে। হিসাব নিকাশ 
দেবে কি কাজ হতে চলেছে, কি ক 
মাল এসে পড়কে আর তার ব্যবহার 
কিভাবে হবে। অণ্চল প্রতিনিধিদের 
কাজ হবে ঠিকাদারদের কাজের ওপর 
নজর রাখা। 'হসাবাননযায় মাল 
এসেছে কিনা বা. ঠিকমত ব্যবহৃত 
হয়েছে কিনা তাও দেখাতে হবে 
কাঁমাটকে। 

এই ধরণের কাজে কিছ: পাড়ার 
ছেলেদেরও চাকরী দেওয়া যেতে 
পারে।  আগঞ্টালক সহযোগতা 
নিশ্চিত করতে পারলে টাকার নয়- 
ছয় কমানো যেতে পারে। আর না 
করতে পারলে এখন যে. নরককুণ্ড 
তৈরী হচ্ছে ত্র আরও সম্পূর্ণতার 
পথে যাবে। 

তবে গণকামাটি গঠন করা সম্ভব 


' কনা তাও ভেবে দেখা দরকার । 


এখনকার যা পাঁরাস্থাত তাতে হয়ত 
এই কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রচন্ড 
মারাপট লেগে যেতে পারে। আর 


সারা কাজ। ফলে ভাল রাস্তা বিকল শেষ পর্যন্ত যাদের কমিটিতে 


হয়ে গেছে। অনেক রাস্তা খোঁড়ার 
পর আর বোজানই হয় নি। এই 
ঘটনা সারা কলকাতাব্যাপণ। 

এ সম্পর্কে অনেক আঁভযোগ 
বিধানসভায় শোনা গেছে, আর তা 
ছাড়া লোকের মুখে মখে। এমন 
অভিযোগ আছে যে সি এম ভি এর 
উদ্ধ্তন অফিসারদের মধ্যে কেউ 
কেউ প্রচ অর্থ করে 'নয়েছেন। 
কিন্তু বহু বছর ধরে তাঁরা 'জে- 
দের গদীঁ কায়েম রেখেছেন? 
বর্তমানে জে সি সেনগুপ্ত মহাশয় 
এই প্রাতিষ্ঠানের ভাইস চেয়ারম্যান! 


নেওয়া হল তারাও হয়ত চর 
অংশীদারে পরিণত হতে পারে। 
এ সত্বেও িল্তু গণকমিটি না করে 
কোন উন্নয়ন পাঁরকঞ্পনা সার্থক- 
ভাবে রূপায়িত হতে পারে না) 
আমার মনে হয় শাসকদল বযাঁদ”. 
কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারে িজে- 
দের খেয়োখোঁয়ি একটু কাঁময়ে এবং 
অন্যান্য দলের সহযোগিতা গ্রহণে 
আগ্রহী হন তাহলে এ ব্যাপারে 
কিছু অগ্রসর হতে পারেন।, 


|| 


দপনি 1 শকুবার ৬ই আলাই ১৯৭৩ 


কংগ্রেসী নেতাদের চৌর্যরৃততির TR ৰ 


৮ 
দুনপীত দমনের গ্রুতর 
প্রয়োজনীয়তা সম্পকে জোরদার 
ভাষণ 'দিতে কংগ্রেস . নেতারা, সব 
সময়েই পণ্চমঃখ ৷ কিন্তু ভাগ্যের পাঁর- 
হাস এই যে আজ দেশের আধরাংশ 
দুর্নীতির সঙ্গেই বিভন্ন . স্তরের 
কংগ্রেস নেতারা যে . দিশ্রেষভাবে 
জাঁড়ত-প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত--তা 


ন। আর এ সব 
“ ব্যাপারে যে তাঁরা সব সময়েই সর- 
কারী বা দলীয় পদাধকারীদের 
অপব্যবহার হামেশাই করে থাকেন 
তা-ও এখন প্রায় সর্ধজনাবাদত। আর 
এ স্ব'দর্নীতর গোপন খবরাদি 
আধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাঁস হয়ে পড়ে 
কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ উপদলীয় 
কোঁদলের ভেতর 'দয়ে। এবং উপ- 
দলীয় সংঘাতগ্যালও মুখ্যত. স্বার্থ 
জানত, আদর্শঘটিত কোন বির্েধের 
কোন রেশও এ সবে থাকে না।। 
। কারণ কংগ্রেসের নিজেরই . কোনাঁদন 
কোন আদর্শ ছিল, না এবং বর্ত- 


রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে চানাদর 
আনা-নেওয়া আইনত দ্ধ ছল । 
- ব্যবসার প্রয়োজনে এমন আনা-নেওয়া 
করতে হলে দিশেষ দরকারী অন্দ-" 
মির প্রয়োজন ছিল মধ্যগ্রদেশে। 
আর এই গ্দলাবী চানা অন্য রাজ্যে 
রপ্তানী করবার ব্যবস্থা করে 'দয়ে 
তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার ও তার 
মুখ্যমল্লী প্রধীণ কংগ্রেস নেতা 
শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র (বাহাত্তর-এর 
নির্বাচনের আগে অবাধ শ্রীমশ্র 
ছিলেন প্রধানমন্তশ শ্রীমতী ইন্দিরা ' 
গান্ধীর ছিশেষ আস্ধাভাজন ও 
পরামর্শদাতা, কিন্তু বর্তমানে সে 
অবস্থার পারিবর্তন ঘটেছে) তাঁদের 
সংগঠন কংগ্রেসের জন্য বহ: টাকা 
=, সংগ্রহ করেছিলেন এই সব ব্যব- 
সায়ীদের কাছ থেকে, কারণ অন্য 
রাজ্যে বেশ চড়াদরে গুলাবী চানা 
রপ্তানী করে ব্যবসায়ী অঢেল 
মুনাফা লুটতে পেরেছিল। এমন 
অভিযোগও উঠোছিল যে, সে. সময়ে 
যান মধ্যপ্রদেশের খাদ্যমলশ ছিলেন 
সেই শ্রীগোৌতম শর্মমও এ ব্যাপারে 
দু-পয়সা কামিয়ে নিয়েছিলেন । 


_ ফিকেট” ছিল না। 


গোপন কথা 


ঘচন।।০ প্রথম প্রকাশ শেয়ে- 
হল সাতবীট্ু সনের নেবাচনের পরে 
যখন কংগ্রেস দলে ভাঙ্গন; ঘটল এবং 
তার, ফলে শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ মৈশ্রের 
এক সময়ের.. বিশেষ আস্থাভাজন 
গেন্লদন।রাযণ শংহ তার সমথ ক- 
দের [নয়ে জনসংঘ প্রভাত , দলের 
সঙ্গে মিলে সংযত বধায়ক, দলের 
সরকার গঠন, করলেন তখন। অবশ্য 
নির্বাচনের কছশদন আগে৷ তদা- 
নীল্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ 
মিশ্র তাঁর মীল্লসভা থেকে শ্রগ্যোরন্দ 
নারায়ণ সি হকে অপসারিত .করুলে 
দুই জনের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ 
ঘটে। যাইহোক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
সহায়তায়, শ্রীণীসংহ উীনশশো সাত- 
ষাট সনের ানর্বাচনে টিকেট 
পেলেন। নির্বাচনে অঁর জয়লাভের 
পরে এ াবরোধ তীব্রতা লাভ করে। 
কিন্তু গোদ্ল্দিনারায়ণ সিংহ সক্সকার 
বোশদিন ' টিকল না। অন্য , দিকে 
উানশশো বাহাত্তর সনের নির্বাচনে 
জয়লাভের পরে বর্তমান মুখ্যমন্তী 
প্রীপ্রকাশচীদ শের সঞ্গেও প্রান্তন 
বিরোধ তীব্র আকারে দেখা দিল। 
এবং এই উপদলণয় কোঁদলের থাঁতি 
রেই বিশেষ করে যেন “গুলী 
চানার” কেলেওকারশ ক্ঠাহনীকে 
কাজে,.. লাগালেন এবং লাগাচ্ছেন 
বর্তমান মৃখ্যমল্তগ। অনেক বাদারত- 
স্ডার পরে গত বছরে “ভাবে কাম- 
শন” নিষন্ত করা হল এ ব্যাপারটির 
পূর্ণাঞ্গ তদন্ত করে দেখবার জন্য 
বর্তমানে এই “ভাবে কমিশনের" 
তদন্ত চলছে।. 

উপদলাঁয় কোঁদলের দিকটা ততটা 


€ কপিল রায় 
আশ্দেনপত্রে মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্রেস কাঁম- 
টির তদানপন্তন অধ্যক্ষের সংপারশ 
ছল এবং সে সুপারিশে তান 
কলোঁছনেন যে দরখাস্তকারপরা 
কংগ্ৰেস. তহবিলে টাকা দিয়েছেন।” 
(সে সময়ে মধ্যপ্রদ্বেশ কংগ্রেস কাঁম- 
টির অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীএস এন মুশ- 
রপ। বর্তমানে তানি শেঠ মাল্পসভার 
অর্থমন্ত্রী), শ্রীমশ্ডল আরও বলে- 
ছেন যে এ সব ঘটনা তাঁর দপ্তরের 
তঙ্গানীল্তন ডেপুটি সেক্রেটারশীরও 
সুবিদিত। ভাবে কমিশন চলতে 
আভা যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও সর- 
কারেব মুখকে সর্বস্তরে আরও 
সংশয় নেই। 
মধ্যপ্রদেশেরই আর একটি কেলে- 
ওকারীর কাঁহনী ফাঁস হতে হতেও 
যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যোদন 


এ কেলেনকারীর কথা পুরোপীর . 


ফাঁস হয়ে যাবে এবং অদূর ভাত 
ষ্যতেই তা হবে পৌদন এটি ষে 
“গলাবী চানার” কাহনীকেও ছাঁছয়ে 
যাবে না . তা হলা কাঠন। আরু এ 
কেলেঙ্কার্বীর প্রধান নায়ক হলেন 
মধ্যপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্দ! 
শ্রীপ্রকাশচাঁদ শেঠী নিজে । বিড়লা- 
দের কারখানায় অত্যন্ত শস্তাদরে 
বাঁশ ,সরুংরাহ, করার এই ব্যবস্থা- 
টিতে সরকার, স্বার্থ কতটা রক্ষিত 


. ছিলেন। 


হয়েছে তা নিয়ে শুধু যে বেসরকার 
রাজনৈতিক মহলেই সংশয় রয়েছে 
তাই নয়, এমন ক খোদ শেঠ মাঁল্ম, 
সভার ভেতরেও যথেষ্ট গুরুতর 


মতভেদ ছিল আর সেই কারণেই, 


তদানীন্তন নমল ্রীচন্প্রতাপ 
সিংহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে 
একটি প্রতিবেদন পাঠয়ৌছলেন। . 
এই ভাবে “ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস 
খাওয়ার” জন্য : মুখ্যমল্লী ক্ষেপে 
উঠলেন। শ্রীতেওষারীকে বরখাস্ত 
করবেন' হলে ণ্চরমপন্র” 'দিলেন। 
শেষপর্যন্ত একটা জোড়াতালি দেওয়া 
হল। একটা সারায়ক আপোষ 
হয়েছে ॥ কিন্তু এই গ্রান্রয়ায় শ্রীশেঠী 
শ্রীতেওয়ারীর হাত থেকে বনমল্পণা- 
লয়ের দাঁয়ত্বভার সারয়ে তাঁকে একে- 
বারে নাম-কা-ওয়াস্তে এক মন্তুণা- 
লয়ের দাঁয়ত্বভার শদয়েছেন--আর 
সোট হল পাঁরকল্পনা অর্থনীতি ও 
পারসংখ্যান মন্ত্রণালয়। কয়েকাদন 
আগে নষুস্ত মন্তী ও প্রান্তন প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপাত শ্রীএম পি দুরে 
হাতে এই দপ্তবের ভার দেওয়া হয়ে- 
ছিল। বনমন্তণালয়ের ভার এখন 
দেওয়া হয়েছে ন্তমান অর্থমল্ী 
শ্রীমূশরণের হাতে ৷ শেঠী-তেওয়রী 
আপোষের ব্যাপারে শ্রীমঃশরণ যথেষ্ট 
গবৃত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে- 
তান যে শুধু শ্রীশেঠীরই 
দবিডলাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও 
প্রায় শ্রীশ্ঠৌর মতই ঘাঁনষ্ঠ। শোনা 


যায় শ্রীশেঠীর বাবা ঝ্বসাসুরে 
গড়লাদের (শেষ ঘাঁনষ্ঠ গছলেন 
এবং সেই যোগাষোগেই শ্্রীশেঠী এই 
শিল্পপাঁত গোষ্ঠীর বিশেষ স্নেহ- 
ভাজন এবং ভারতের র্লাজনোতক 
রঙ্গমণ্টে শ্রীশেঠীর  আঁবর্ভবে 
খিড়লাদের অবদান যথেষ্ট গুরুত্ব- 


পূর্ণ তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ। বড়লা- 
স্বার্থের প্রাতকূলে গিয়ে নিজের 
গুরত্বপূর্ণ মন্রীপদ  হারয়ে 


শ্রীচন্দুপ্রকাশ তেওয়ারী এখন নয়া" 
দল্লশতে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী ও 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে 
স্যাবচার কামনায় । তাঁর অপরাধ 
তান 'বিড়লা স্যার্থের প্রাতকূলে 
প্রধানমন্ত্রীর কাছে চনষ্তিটির যাবতণক় 
বিবরণাদ পাঠিয়োছলেন এবং 
পাঞ্জিয়েছিলেন সরাসার, মুখ্যমন্ত্রীকে 
এাঁড়য়ে। অবশ্য এ ধরণের এড়িয়ে 
যাওয়ার কারণাঁট সকলেরই জানা। 
এ কথা স্বীকার্য যে মল্লীর দপ্তর 
রদবদল করবার 'নবচ্কুশ আঁধকার 
ম্খ্যমল্লীর। কল্তু তা সত্বেও . 
ণিছীদন আগে বিহারের তদানশল্তন 
মাখ্যমন্ত্রী শ্রীকেদার পাশ্ডেকে তো 
স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়ে- 
ছিল, যে শ্রীমতী রামদুলারশী সিংহ 
শ্রীমতী মনোরমা পাশ্ডের দপ্তর বদল 
করা চলধে না। শ্রীতেওয়ারীর ক্ষেত্র 
তেমন কোন, পরামর্শ বা 'নর্দেশ 
মধ্য/প্রদেশের বিড়ল্ম *স্নেহভাজন 
মাখ্যমন্ত্ী শ্রীশেঠীকে দেওয়া হয় 
কনা সেটাই এখন লক্ষণণয়। 





করপ্রগা মস্তানাদর সশস্ত্র উত্তেজনা 


গুবত্বপূর্ণ নয় যতটা গররত্বপদুর্ণ কমি- . 


শনের কাছে দেওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণাঁদিতে 
প্রকাশিত তথ্যাদ। যে. কল*্কজনক 
তথ্য সম্প্রাত ফাঁস হয়েছে তা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । এতে দেখা যাচ্ছে যে 
দলীয় ও ঝাঁন্তগত স্বার্থে কোন 
কোন কংগ্রেস মল্ল ও পদাঁধকারণী 
কেমন করে জাতীয় স্বার্থ ও গণ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দুই পায়ে দলন 
করেছেন। কয়েক দিন আগে এই 
“ভাবে কাঁমশনের” সামনে সাক্ষ্য 
দিতে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের সেই সময়- 
কার খাদাসাঁচব শ্রীব আর মণ্ডল 
যে লিখিত বিবৃতি পেশ করেছেন 
বলে জানা গেছে তাতে তান বেশ 
চানা” রাজ্যের বাইরে রপ্তানী কর- 
ছিল বা করবার জন্য প্রয়োজনীয় 
সরকারী অন্মমাতি পাবার চেষ্টা 
করাছল তাদের কাছ থেকে কংগ্রেস 
টাকা 'নিচ্ছিন। শ্রীমণ্ডল আরও 
বলেছেন যে “পলাব চানা” রপ্তানণ 
অনুমতি প্রার্থনাকারী ৎহু আবে- 
দনকারী ব্যবসায়ীর আবেদনপত্র 
তান বাতিল করে দিয়েছিলেন এই 
কারণে যে, সেগুলির 'স্‌ঙ্ো .' প্রয়ো- 
জনায় “ম্টক ভেরিফিকেশন সার্ট 


(র্পপের সংবাদদাতা) 


উত্তর চাখ্বশ পরগণার হাবড়া আগেই এক আঁভযোগ দায়ের করা ও নির্জন স্থানে নিয়ে ওদের খল 


থানার অশোকনগরে এক মারাঁপটের 
ঘটনাকে কেন্দ্রে করে স্থানীয় দ:দল 
কংগ্রেসীর মধ্যে দারুণ উত্তেজনা 
চলছে। একদল অপর দলকে মোকা 
পেলেই দেখে নেবে * বলে হন্সকণ 
দিচ্ছে। 

জানা গেছে যে, গত ষোলই 
জ:ন অশোকনগরের বাসিন্দা অমল 
কাহাল স্থানীয় কংগ্রেসের সম্পা- 


হয়েছে। পলিশ সেই আঁভষোগের 
ভিত্তিতেও অমল কাহালীর বিরুদ্ধে 
এক মামলা রুজু করেছে। 


আসান্সোলে মারপিট 

বর্ধমান জেলার আসানসোল 
থানার নিউ ঘ্াষক কয়লাখানতে 
গত সতেরোই জ্বন দুদল শাসক 
কংগ্রেসীর মধ্যে প্রচণ্ড মারাঁপট 


দক কার্তিক দে এবং আরও কয়েক- হয়েছে। এই মারপিটের কবলে পড়ে 
জনকে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়ে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত 
আঁভষোগ করেছেন যে, গত চোদ্দই হয়েছেন। 


জুন বেলা এগারোটার সময়ে স্থানীয় 


কংগ্রেস এবং ছাত্র পাঁরষদের কর্মী থেকে চাঁদা তোলার ব্যাপার নিয়ে 
এই মারপট হয়। 


কমল ম্খার্জী, শ্যামল মুখাজশি, 
উদয় ব্যানার্জী এবং আরও প্রায় 


উনিশ-কুড়িজন মারাত্মক অস্বশস্ত কয়েকজন ধরা পড়েছে। . 


দ্বারা তাকে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। 


পালিশ এই অভিযোগের 'ভাত্ততে মদমে অপহরণ 


আদালতে একটি মামলা রজব 
করেছে। 

অপরদিকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
বলেছেন যে, গত তেরোই জন / 


ব্যানার্জীর মেয়ে বীঁথ ব্যানাজীকে 


তবে এঁ সব ছাঁরকাঘাতে আহত করেছে বলে অপহরণ করে নিয়ে যায়া অবশেষে 


জানা গেছে, শ্রমিকদের কাছ 


উভয় পক্ষের 
আঁভযোগের 'ভীত্ততে এ ব্যাপারে 


দমদম থানার সাতগাঁছি এলা- 
কার নগেন্দ্র রোডের বটতলার কাছে 


গত তেহীশে জুন রাতে কংগ্রেস 





করার চেষ্টা করে। 'কন্তু স্থানীয় 
লোকজন এবং পলশের চেষ্টায় 
অপহৃত কণ্গ্রেসী যুবকদের অধিক 
রাতে কংগ্রেস মস্তানদের হাত 
থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় 


উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। 
পুলিশ বাপী মজুমদার এবং 

তার একজন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে 

আদালতে মামলা যুজ: করেছে। 








I চর | 


' Ls রি ng Hid 
গ্রাম বাঙলাল্ল পথে ঘাটে 
হভিঙ্ষেল :0 ডিলন 


.- ০ আলঞকিনাধি 


পশ্চিমঝংলার বহু গ্রাম আছে 
বেখানে সাধারণ মান:ষের দুদশার, 
কথা বলে শেষ করা যায় না। এই 
সব গ্রামে “কাষ বিস্লবে*র বাণা 
কিংবা “দাভরক্ষের বিরুদ্ধে যব- 
সমাজ” নামক বিরাট ব্যাপক ফাঁপা 
বলির প্রোগ্রামও কোনদিন হয় নি। 
কৃষি বিভাগের দৃষ্টি সব সময় বড় 
চাষা এবং উর্বর জায়গায় নিবদ্ধ 
থাকে। বাকা বহু গ্রাম চিরকালই অব- 
হেলিত থাকে: সেখানে বিদ্যালয়ের 


প্রস্াত হাতুড়ে ধাইয়ের কবলে 
সেখানে জীবন দেয়। পেটের নাড়া 
পযন্ত টেনে বের করে ফেলে। 
ঝাড়ফ:ক দিয়ে তুকতাক করে 
মানুষ মারে! যেখানে সভ্যতার 
সংবাদবাহণ দৈনিক পা্রকা যায় না। 
যেখানে বন্যায় মান্ধষ ডোবে, -অপ:- 
স্টিতে শিশু মরে বিষণ্ন বিষাদভরা, 
ট্রাডশন বজায় রেখে। 
কলকাতারু . মত বড় শহরের 
আশেপাশে অসংখ্য অনন্নত সথান 
্মহরীকরণের আওতায় এসে সেখানে 
হরেক রকম নতুন পাঁরবর্তন এসেছে। 
সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে বড় শহরের 
কাছাকাছি একাধিক গণ্ডগ্রাম দেখে। 
ঘুরতে ঘুরতে সোঁদন বর্ধমানের 
মকসাঁমপাড়া অগ্চলে গিয়েছিলাম । 


মকসামপাড়া বর্ধমান জেলার কালনা, 


মহকুমার মধ্যে পড়ে! থানার নাম 
পূর্বস্থলী। কাছাকাছি একটা গ্রামে 
গভীব নলকূপ বসানো হয়োছল। 
অকেজো হয়ে বর্ষার জল খাচ্ছে 
এখন সেই জলের কল। তালপাতার 
শেয়াল দাঁড়ায়। 

পাশেই হাল্দীপাড়া গ্রাম। সেই 
গ্রামে একটা স্কুল আছে। স্কুলের 
শিক্ষক (নাম প্রকাশে আঁনচ্ছক) 
মহাশয় আমায়' জানালেন তাদের 
দদদশার কথা। 

দুবছর স্কুল দির ভেলো পড়ে 
আছে। বন্যায় ডুবে যাওয়ার ফলেই 
এই অবস্থা। শিক্ষক ভদ্রলোক বল- 
লেন “ক বলব বলুন, ছ মাস মাহনা 
পাইনি। অবসর সময়ে ছেলে পড়া- 
নোর কারবার খলেছি”। এখানকার 
রাসেদ আলণ নামের কলেজে পড়া 
ছেলেটির অভিযোগ হলো সে নাক 
কলকাতার প্রথম শ্রেণীর দৈনিক 
পত্রিকায় এ অগ্লের দুর্দশার কথা 
লিখে কোনও ফল পায়ান। 
এখান ৫েঁকে সোজাপথে মাঠের 
ওপর দিয়ে বাঁ বাঁ রোদ্দ;ঃরে গেলাম 
কুবাজপ:র নামক গ্রামে। এখানে 
একটা হেলথ সেম্টার আছে। হা'ঁস- 
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খযশ দম্পতির ছবি। সস্তায় সর- 
কারী খরচে বনর্বীজকরণের ব্যব- 
স্থার চালাও , প্রসার পত্র। হাস- 
পাতালে রোগণদের তেমন ভালোভাবে 
দেখাশোনা করা হয় না। হাঁভি- 
সার হারাণ মাঝি খুক খুক করে 
কাশতে ক।শতে বললে, এনাদের 
কথা কয়েন বাব? ডাকতর আছে 
তো নার্সো নেই, নারসো আছে 
তে ডাকতর নেই, লাল পচা ওষুধ 
আর গিলতে পারিনা ৷” 

কালনা কাটোয়া রোডাটি ছুটতে 
ছুটতে পাটুল স্টেশনে এসে থমকে 
দাঁড়য়েছে। এখান থেকে আরও 
কিছু দূর ছুটেছে ঘর পথে ছাত- 
নীর মধ্য দিয়ে। ছাতনশ অগুলের 
লোকের যাতায়াতের অসবিধা পাহাড় 
প্রমাণ। ছাতনীরু মোড় থেকে 
জামালপুর হয়ে মকসীম -পাড়। 
অঞ্চলে পেশছতে লেগে যায় অনেক 
সময়। রাস্তা ছয়, সাত মাইল হবেই। 
গরুর গাড়ীই ভরসা । না হলে চরণ 
ভরসা মাত্র। মকসামপাড়া, নেওয়া- 
পাড়া গ্রামের ভেতর হাজ্দীপাড়া 
খড়ি নদীর ঘাট। এর অপর পারটা 
মন্তেশ্বর থানার অধীন ' 


জামালপুরের সাহত্য- 
রাঁসক বি ভি ও প্রদীপবাব তাঁর 
জাঁপে চড়িয়ে নিয়ে এসে অন্যত্র এক 
ব্ধ্র বাড়ী ভাত খাবার ব্যবস্থা 
করেছিলেন। জৈম্ঠ মাসে জমালপবরে 
“বাবা বুড়োরাজে"র মেলা বসে। 
ব্ড়োরাজের পূজার জন্য দেড় মাইল 
দু মাইল জদড়ে হাট-বাজার গড়ে 
অস্থায়শ ভাবে। জামালপরের হাটে 
গরু ব্যাপারী হার্সেদ মোল্লাকে দেখে 
মনে পড়লো অন্য এক হাটে তাকে 
দেখোছি। হাসেদ সাঁত্য কথা জানালো, 
প্রায় দশটা হাট সে ম্যানেজ করে। 
তবে তার লোক দিয়েই কাজ হয়! 


মাঝে মধ্যে তাকেও যেতে হয়। 


হাটে খাঁশ খুঁশ খানসাহেক কাবুল 
দাঁড়িয়ে ছিল মাছ ভনভনে কাঁঠা- 
লের কোয়া ছাঁড়য়ে অসংখ্য খদ্দেরকে 
যেখানে বৃত্ধ পচ: বাগদশ লামা 
দিচ্ছিল। খাল বল থেকে সদ্য ধরে 


বসিয়ে বিক্রি করছিল। দেখতে দেখতে 
বেলা গাঁড়য়ে এলো। হাটের ভাঁড় 
কাটতে শর হলো। আমি পা 
বাড়ালাম হাট ছেড়ে। 


দশ ক্লাশের পাঠক্রমে পু 


আগামী বছর থেকে রাজ্যের 
স্মস্ত স্কুলে নতুন দশ ক্লাশের 
পাঠক্রম চাল, হচ্ছে। অনেক ঢাক- 
ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছিল - 
যে, পঞ্চম যোজনার মঃখে মদখে 
শিক্ষার এই পারুবর্তন সম্পর্ণ 
হৈজ্ঞানক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করা 
হবে। পাঠ্যসূচীর বোঝা লাঘব 
করা হবে, হাতে-কলমে [শিক্ষার 
ওপর জোর দেয়া হবে এবং 'বিষয়- 
বস্তুতে পাঁরবার্তত সামীজক 
অবস্থা প্রাতফাঁলত হবে। আসলে 
এর কোনটাই শেষ পর্যন্ত কাজে 
পারণত হয়ান। ক; আঁববেচক, 
হঠকারী তথাকাঁথত শিক্ষাবিদ 
নিজের খেয়াল চাঁরতার্থ করার জন্য 
লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভাঁবষ্যৎ “নয়নে 
এক জয়া খেলায় মেতেছেন। 
উীঁনশশো সাতাম্ম সালে যখন 
রাজ্যে প্রথম উচ্চ মাধ্যামক পাঠক্রম 
চাল: হয় তখন 'র্কাভন্ন মহল থেকে 
তার তীব্র প্রীতবাদ করা হয়োছল। 
কারুর কোন কথাকে আমল না দিয়ে 
তৎকালখন কংগ্রেস সরকার এবং 
মধ্যাশক্ষা পর্ষদ জোর করে ছাত্রদের 
ঘাড়ে এই পদ্ধাত চাঁপয়ে 'দিয়ে- 
হুলেন। ' আজ প্রায় ষোল বছর 
পরে তাদের, বোধোদয় হল যে, এই 
পদ্ধতি আর চলতে পারে না। কিন্তু 
উচ্চমাধ্যামককে অচল বলে সারয়ে 
ওরা নতুন যে ৎচ্তুটি ?শক্ষাজগতকে 
উপহার দিলেন তা মান এবং বৈঁশি- 
্ট্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ অভূত- 
পূর্ব। 

সরকার এবং পর্ষদ কথা 'দিয়ে- 
ছিলেন শিক্ষার ভার লাঘব করা 
হবে। কিন্তু কার্ষতঃ হয়েছে তার 
বপরশত। এবারেও মোট নম্বর 
এক হাজার। উচ্চমাধ্যমকেও এক 
হাজার ছল, তবে সেখানে বিষয় 
কম ছল আর আগের স্কুল ফাই- 
নালেও এক হাজার ছিল, কিন্তু 
সেখানেও পাঠ্য বিষয় এত বেশী 
ছিল না। উচ্চ মাধ্যামক প্র্যাকাট- 
ক্যালে মোট একশ নম্বর ছিল। 
এখানে আছে মাত চাল্লশ। শুরা 
শিশক্ষাসূচীতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী 
আনার প্রতিশ্রীত দিয়োছলেন। 
কিন্তু যেটুকু নতুনত্ব তাঁরা এনেছেন: 
তাকে কৃপমণ্ডকতা ছাড়া আর 
দকছু বলা যায় না। ইতিহাসের 
পাঠঃস্‌চীতে ভারতবর্ষ ছাড়া আব 


(কারুর কোন স্থান নেই। দশ ক্লাশ 


বিল্দুবিসর্গও জানতে পারবে না। 
সমাজবিজ্ঞান বলে প্রকৃতপক্ষে 
কিছ: নেই। এ বব টি এ-র তরফ 
থেকে নতুন অর্থনৈতিক বিষয়- 
বস্তুকে পাঠ্যসূচীতে রাখতে বলা 
হয়েছিল। কিন্তু তা পর্ষদ ব্যান্ত- 
গ্রাহ্য মনে করোনা অথচ আমরা 
নাক এখন “সমাজতান্ত্রিক” পাঁর- 


(দপপের সংবাদদাতা) 


বর্তনের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছ! 
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সাঁমাত 
নন্দনতত্ব নিয়ে যে একটি পত্র তৈরী 
করতে কলোছলেন তা 'শীশক্ষা- 
বিদগণ” মানেন ন। এই পন্রটি 
থাকলে সভ্যতার অগ্রগাতর সঙ্গে 
ভারতীয় সমাজ-সংস্কীতর সম্প- 
কণট ছাত্রদের ধরতে সাাবধা হত। 
তিভাষা সুত্রে অপান্ত জানিয়ে 
পাঠাসুচী কিছুটা লাঘব করতে বলা 
এবং ভাষাব্দগণ সে দাবী নাকচ 
করে দদয়েছেন। - 

আর এই সমগ্র পাঠ্যসনচাঁটি তৈরী 
হয়েছে মাত্র উনচল্লিশ {দনে। গত 
পাঁচই মে থেকে তেরোই জুনের 
মধ্যে। মোট দশাঁট উপপার্মীত িলে- 
বাস রচনা করেছেন। প্রাত একশ 
নম্বরের পেপারের জন্য তাঁবা মার 
বারো ঘন্টা করে ব্যয় করেছেন। এই 
ধরণের ॥ কব্যবোধহীন . লোকদের 
ওপর আর কতকাল শিক্ষার দায়িত্ব 
থাকবে? এদের খুটি এতই শন্ত যে, 
“স্মাজতন্বের? প্রবল বন্যায় এদের 
ভাসিয়ে নেয়া গেল না। 
তেরোই জন সিলেবাস চূড়ান্ত 
রূপ পায়। বাইশে জন মধ্যাশক্ষা 
পর্ষদ সভা ডেকে তা গ্রহণ করে 
ফেলেন। এ সভায় মোট উনার্রশ 
জুন সদস্যেয় মধ্যে বিশ্ব জন উপ- 
স্থিত ছিলেন। তার মধ্যে এ বি 
টি-এর তিন জন * অন্লা দেবা, 
মায়া চক্রবর্তী, অক্ষয় ঘোষ এই 
সাত ভাড়াতাঁড় পাঠক্রম নির্ধারণের 
প্রীতবাদে সভা থেকে বেরিয়ে 
আদেন। ফলে সতেরোট লোক 
'কিছুঙ্ণ সহ চালিয়ে চিবিষ্যৎ 
শিক্ষা কাঠামোর 'রুপরেখা নির্ধারণ 


দপশ 1 শ্‌ক্বায় ৬ই- লাই ১৯৭৩ 


বনে! পাপের 
ছায়া 2 ঘাতাস্রীদের£ভবিশ্যৎ অনিষ্চিত . 


A 


রাজ্য সরকার মনোনীত শ্রীপ্রফন্প 
মাইভও (এম এল এ) এ সভায় 
উপস্থিত ছিলেন না। এতেই বোঝা 
যায় এই উদ্যোগের পেছনে সরকার 


বীজ যে এখানেও উপ্ত হল তাতে 
বোধহয় খুব বেশী সন্দেহ নেই। 

আর একটি বড় রকমের কেলে- 
ধকারী করতে যাচ্ছেন মধ্য-শিক্ষা 
পর্ষদ পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণ নিয়ে) 
আগেকার নিয়মে প্রত্যেক প্রকাশক 
বইয়ের পপচশনীতারশ কাঁপ বোর্ডকে 
জমা দিতেন; তারপর অন্মমোদন 
লাভ করলে তবে প্রকাশকরা পুরো 
বই. ছাপাতেন। এবার বোর্ড থেকে 
বলা হয়েছে যে, কোন বইয়েরই আর = 


" অন্দমোদন প্রয়োজন হবে না। 


অর্থাৎ সাপ-ব্যা যাই লেখা হোক 
না কেন তা ছাত্রীদের পড়তে হবে। 

তাছাড়া প্রকাশকদের হাতে এখন 
আর মান পাঁচ মাস সময় আছে। 
তার মধ্যে বই লিখিয়ে সম্পাদনা 
করিয়ে ছাঁপয়ে বের করা আঁত 
দুঃসাধ্য কাজ। মোটামহট একখানা 
ছয় ফর্মার বই বের “ করতেও এই 
বিদযযৎ বিভ্রাটের দিনে অন্ততঃ দুই 
মাস সময় লাগে। 


বি এ পার্ট টু ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 
ছেলেখেল! চলছে 


(দপপের সংৰাদদাতা) 


পক্ষ নিরীহ ছাত্রদের ভবিষ্যত নিয়ে 
এক সর্বনাশা খেলায় নেমেছেন। 
এ বছরের পার্ট ট; পরণক্ষায় বিভিত্ষ 
শবভাগের অসংখ্য ছাত্রকে ইনকম- 
শ্লিট, আর ভত্লু এবং আর এ, 
করা হয়েছে। এ দকে পরীক্ষায় 
পাশের হার তো শোচনীয় বটেই। 

অভিযুক্ত ছাত্রদের ভাবষ্যত 
আনশ্চিত। মিথ্যা আঁভযোগ করেও 
বহু ছাত্রকে আটকে রাখা হয়েছে। 
অথচ ইতিমধ্যে আসন্ন পার্ট টু 
পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার তারিখও 
শেষ হল প্রায়। 

জানা গেছে এক পরণক্ষা 
কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীকে অন্য , এক 
কেন্দ্রে নকল করার জভিষোগে আর 
এ, করা হয়েছে। খুব সম্ভবতঃ 


অভিযুক্ত ছা্নাট ভুল রোল নম্বর 
বলেছে। এবং এ নম্বরের পরাক্ষা- 
থকে নিয়ে বৃথা হয়রাঁণ করা 
হচ্ছে। কয়েকটি ছার ইংরাজী মাধ্যমে 
পরাঁক্ষা দিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আছে নকল করার। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁভযোগ কাঁমাটর 
কাছে ছেলেরা দেখেছে তাদের খাতার 
সঙ্গে বাঞ্গলা- পুস্তকের কিছ: 
ছেশ্ড়া পাতা দেওয়া আছে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এভাবে ছান্নদের” 
সঙ্গে সাংঘাঁতক খেলা খেলছেন আর 
মস্তান এ সষ্োগে পরীক্ষার্থী ছাত্র- 
দের কাছে টাকা আদায় করছে, 


তাদের অভিযোগ মকুব করাৰ প্রতি- 


প্রীতশ্রণীত 'দিয়ে। 


'দখশি 1 শুক্রবার ৬ট জাই ১১৭৩ 


. তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের | 


বডঢ়কতাদের পিক 





ক 


(দর্পণের দংবাদদাতা)' 


করা হচ্ছে। গত তেরোই জনন ছিল 
বংধবার। কোনো ছুটির দন ছিলনা । 
, আর পশ্চিমকাংলা সরকারের তথ্য ও 
জনসংযোগ দপ্তরের লোকরজন 
শাখার অধিকাংশ কর্মচারী শিজ্পী- 
দের সোদন সরকার শনার্দম্ট কাজ 
ছিল কলকাতার বাইরে হাওড়া 
থেকে মাইল আটেক দূরে আন্দুলে 
এক বাগানবাঁড়তে পিকনিক করা। 
এই. আধাঁনক চড়ুইভাঁতিতে পর্যাপ্ত 
ভোজ্যবস্তুর সঙ্গে ছিল অঢেল 
সোমরসের আয়োজন । এমন অভাব- 
নীয় কর্মকাণ্ডের পাঁরকল্পক, 
নির্দেশক, ব্যবস্থাপক ও নায়ক 
হলেন তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের 
অন্যতম ডেপুটি 'ডিরেকটর এবং 
জনসংযোগ আফসার শ্রীঅরণ মিত্র, 
ডবল শিব সি এস। 

সম্প্রীতি লোকরঞ্জন শাখার পাঁচ 
জন শিল্প কর্মচারীকে চাকরী 
থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে ছাঁটাই- 
পর্বের পর এলো রর্বান্দ্র সদনে 
লোকরঞ্জন শাখার পক্ষকালব্যাপী 
নাট্যান্যস্টান। কিট 'বপ্রীর ব্যবস্থা 


থাকলেও সরকারী খাতে এর জন্য 
ব্যয়বরাদ্দ পণ্টাশ হাজার টাকা ধরা 
হয়েছে । গোলযোগ, বিক্ষোভ, ছাঁটাই 
ইত্যাদির পর লোকরঞ্জন শাখায় 
প্রাণসঞ্টারের আরেক পথ নিলেন 
শ্রীমতত। সে হল এই গপকানক। 

এই পিকাঁনকে গৃটিকয় শীশজপণ- 
কর্মচারী যোগ দিতে অসম্মত হন। 
তবু খানিকটা জোরজবরদাঁস্ত করে, 
মাথা পছ: ছু টাকা চাঁদা ধার্য 
করে আন্দুলে 'পকানকের ব্যবস্থা 
করলেন শ্রীমন্র। সরকারণী ভিউাঁটর 
নাম করে একটি স্টেটবাস ও দপ্ত- 
রের দুটি গাঁড়র বন্দোবস্ত করে- 
ছিলেন শ্রীমঘ্র। লোকরঞ্জন শাখার 
এই পার্টিতে ছিলেন শ্রীমিত্রের 
বন্ধ ও বাগানবাঁড়র মালক। চাক- 
রীর ভয়ে ও কর্তার দাপটে কয়েক- 
জন মাঁহলা শিজ্পণও 'পিকাঁনকে 
যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আন্দুলে 
পেপছে এদের "দিয়ে প্রীমন্ন নাক এক 
অন্তরঙ্গ অথচ প্রকাশ্য মাইফেলও 


করাতে চেয়েছিলেন । মাহলা গশজ্পণ- 


দের ধন্যবাদ, তারা এই নিদেশ পালন 
করতে অস্বীকার করেন। 

এদিকে শ্রীমনের 'নদেশক্রমে 
পকানকে যোগদানকারী কর্মচারণ- 


এই ডর্্য বি সি এস আঁফিসারাঁট 
একাধারে নৃত্য গাঁত আঁভনয়কলার 
গিশেষজ্ঞরুপে দুজন মাঁহলাসহ 
কয়েকজন শিল্পী নির্বাচ্ করলেন ॥ 
ইন্টারভিউয়ে লোকরঞ্জন শাখার দু 
চারজন পরোনো শিল্পী উপস্থিত 
থাকলেও সরকারীভাবে বেছডেরি 
সদস্য একজনই ৷ 

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 
স্বয়ং মৃখ্যমন্ত্ী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর 
রায়ের হাতে এই তথ্য ও জনসংযোগ 
দণ্ঠরের দ’ীয়ত্ব, অবশ্য আরপ্রাস্ত 
রাস্ট্রমন্তী শ্রীসংপ্রত মুখোপাধ্যায় । 
শ্রীমুখোপাধ্যয়ের আগ্রহে ও আন:- 
কৃল্যেই নাকি এই ভু বি সি এস 
আঁফিসারের তথ্য ১৪ জনসংযোগ 
ভিরেন্রেটে আগমন। যে পদে অরুণ- 
বাবু বহাল আছেন সেট এতোকাল 
শবভাগীীয় কোনো বিশেষজ্ঞ আঁফ- 
সারই অলঙ্কৃ্ত করতেন। 


প্রদেশ কংগ্রেস ঘফিসের ঢুধো টাকার : 
কমী এখন গা বাড়ীর মালিক 


কংগ্রেসের এর এল এ, এম পপ 
ও নেতারাই শুধু নন নিজের “শ্রী” 
বৃদ্ধির ন্য প্রদেশ কংগ্রেস আঁফ- 
সের বেতনভুক কর্মীরাও খনব বেশী 
ধপছিয়ে নেই। 

প্রদেশ কংগ্রেসের বেতনভুক 
আঁফস সম্পাদক দপক দত্তর দিকে 
তাকালেই একথার যথার্থতা বুঝতে 
পারা ষাবে। দীপক আফস সম্পা- 
দক হিসেবে যোগ দিয়েছে খুব 
বেশাঁদিন নয়। সীর্জাপুরের প্রান্তন 
বাঁসল্দা শীর্ণকায় দীপক নন্দ 
মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে । থাকত 
একটা ভাড়া বাড়শতে। নীদন্ট 
কোন আয়ের পথ তার ছিল না। 
হঠাৎ কোন রকমে প্রদেশ কংগ্রেসের 
চাকরীটা দীপকের ভাগ্যে জুটে গেল, 
বেতন! দুশো টাকা। কিন্তু কিছুদিন 
যেতে না যেতেই দীপকের অবস্থার 
পরিবর্তন হতে লাগল। ভাড়াটিয়া 
দাঁপক বাড়ির মাদক হল (বেনামে) 
পোশাকে যেমন চটকদার দেখা 


দেপশণের সংবাদদাতা) 


গেল মেজাজেও যেন “ক হন” এক 
ভাঝ। 
দাঁপকের প্রদেশ কংগ্রেসেব সর্বত্র 
অবাধ গাঁত। কংগ্রেসের অনেক 
গোপন কারবারেরও সাক্ষী । ফলে 
সবার ওপর টেক্কা দেবার মেজাজ 
নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের আঁফসের 
অন্যান্য কমশিদের ওপর লাঠি ঘনিয়ে 
বেড়াচ্ছে। 
দীপকের এই মেজাজ ও আচার. 
আচরণ অনেকেরই সন্দেহের কারণ 
হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে নেতাদের 
কাছে আঁভষোগ গেছে যে, দীপক 
বেনামীতে একটা গাড়ী কনেছে 
এবং সেই গাড়ী অন্যের মারফৎ 
প্রদেশ কংগ্রেসকে ভাড়া খাটাচ্ছে। 
দীপকের িরদ্ধে আবও .আভযোগ 


ভাঝে এই কথা ঘোষণা করে প্রস্তাব 
নামধাম গোপন 


গৃহীত হয়েছে। 





এরা কি করছেন ঝা করবেন তার 
শবচার সময়সাপেক্ষ॥ মজার ঘটনা 
ঘটেছে, এই বোর্ড গঠন নিয়ে। এক- 


রেখে, ইচ্ছাকৃতভাবে একখানা প্রস্তাব দিন রাতে আকাশব্াণীর সংবাদে 


থেকে এসব কথা উদ্ধার করে পাঠ- ঘোষিত হল এবং পরদিন: সংবাদপত্রে 
ককে যাঁদ প্রশ্ন করা যায় এই বন্তব্য দেখাগেল চলচ্চিত্রের বিভিন্ন মহলের 
কার উদ্দেশ্যে নিবোদত, তাহলে . কিছু বিশিষ্ট ব্যক্ত, মন্ত্র, সংসদ 
থেকে শ্রুতকণীর্ত কোনো রাষ্ট্রনেতার দক, ও আঁফসারদের নিয়ে কুঁড়- ' 
নাম উল্লেখ করবেন কিংবা এমন জনের এক উন্নয়ন বোর্ড নাকি 
কোনে রাজনগখীজকের নাম বলবেন গঠিত হয়েছে! পরে জানা গেল 
যান জনাপ্রয়তার উত্তঞ্গ শিখরে। চলাচ্চত্র শিল্পের যেসক ব্যন্তিকে 
কিন্তু আমাদের কাছে এ-প্রশ্নের এই বোর্ডের সদস্য শহসাকে নেওয়া 
সঠিক উত্তর হবে যান বলতে পার- হয়েছে, তারা নিজেরা কেউই ব্যাপা- 
বেন বেলতলার ব্যাঁরস্টার, কাল”- রাঁট জানেন না। অর্থাৎ কারুর 
ঘাটের ক্রিকেটার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মতামত নেওয়া, সদস্যরূপে নাম 

কর ত্বায়ের নাম। নব ঘোষণা করার আগে অগ্রিম সম্মতি 
কংগ্রেসের এক্য ও সংহাত এমন নেওয়া হয়ান; মুখ্যমন্তধ নাম 
শত্ত, খুনোখাঁন, অন্তদ্বন্ব ভুলে ঘোষণা করে সংবাদপত্রে তা ছাপার 
এরা সব উপদল ও গোম্ঠ একাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর বেশ 
হয়ে রাজা কংগ্রেস পাঁরষদীয় বোর্ডের কয়েকদিন কেটে গেল॥ অবশেষে 
এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবের “তথাকথিত” সদস্যদের কাছে এলো 
আংশিক বয়ানই উপরে উদ্ধৃত। উন্নয়ন বোর্ডের সভঙ্ব যোগদানের 
গত পনেরোই জন সিদ্ধার্থ রায় আমল্মণ, সঙ্গে সদস্যপদে নিয়োগ- 
দিল্লী থেকে ফিরে কয়েকজনের সঙ্গো পর্র। 


রুদ্ধদ্বারকক্ষে এক বৈঠকে মিলিত 
হন, একটি প্রস্তাবের খসড়া তোর 


হয়, এবং বিকেলে দৃশজন কংগ্রেস 
এম এল এ-র উপাস্থাততে সিদ্ধার্থ 
রি সাঁটফকেট 


আমরা বুঝতে পাঁরান সদ্ধার্থ- 


বাবর এত প্রেস্টজ আর পাঁজশন। 
সব ব্যাপারে পরামর্শ করতে আর 


সিদ্ধান্ত নতে তাকে পদল্ল- 
কলকাতা শাটল বাসের মতো ঘুরতে 


যোগাড় করেও অর্থ উপার্জনের হচ্ছে, মহান নেত্রীর মনোনীত সেই 


ব্যবস্থা দশপক করেছে বলে আঁভ- 


যোগ করা হয়েছে। 
অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, 
দশো টাকার মাইনের কর্মচারী 


অনুসম্ধান প্রয়োজন, অনেকে বল: 


মুখ্যমন্ত্রী (যাকে অনেকে প্রধান- 
মন্দার “সবচেয়ে অনুগত” মখ্যমন্ত্ 
বলে আখ্যা দিয়েছেন) তাহলে 


“প্রয়ত” নেতা-পদতুল নাচের 


আঁভনেতা নন? দহর্জনেরা অবশ্য 
অন্য কথ্য বলেন। সম্প্রাত কে সাল্ত- 
নম রাজ্য” পান্রকায় লিখেছেন ঃ 


“Jf is no exaggeration to 


ছেন যে গত ধান নগরে অন্যন্ঠিত say that in India today there 


কংগ্রেস অধিবেশনে যে গাড়ীগণীল 
ব্যবহার করা হয়েছে তার মেরামাঁত 
ও পেদ্রল খরচা রাব্দ ফে বিপুল 
পারমাণ অর্থ হিসাবে দেখান হয়েছে 
তার মধ্যে যথেষ্ট 'কারচ্যাপ আছে। 


দীপকের বিরুদ্ধে এই সব আঁভ- 
যোগ নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস আফসের 


নেতারাও ভাবছেন 


are only a Prime Minister 
and two Chief Ministers of 
the mon-Congress ‘States of 
Tamil Nadu and Kerala. All 
other so-called Chief Minis- 
ters are merely deputy min- 
isters to the Prime Minister.” 


[; 
অবশেষে বাংলা চলাচ্চত্রাশলেলের 


“যে, পার্টির গাড়ীগ্ীলির জন্য তেল আনাচে কানাচে জোব জল্পনা সংকটমোচনে পশ্চিমবাংলা সরকার 
নিকট পেট্রল পাম্প থেকে কেনা কল্পনা চলছে। 


কোমর বেধে নেমেছেন। রাজনৈতিক 


হয় তার মধ্যে কারচ্ঘাপ করে দীপক এরকম একজন লোককে প্রদেশ অভিনেতা, মহান নেব্ণীর অনুগততম 
মোটা টাকা আত্মসাৎ করছে। তাছাড়া কংগ্রেসের আঁফসে আর 'রাখা যায় মুখ্যমল্পণ শ্রীসদ্ধার্থশত্কর রায় 


বাভিন্ন ব্যবসায় লাইসেন্স, পারামট 


ক না॥ 


এক দায়িত্ব নিয়েছেন, কাজে নেমে 


রীতবহিভূ্তি কাজকর্ম : বোধহয় 
সিদ্ধার্থ রায় সরকারের পক্ষেই 
সম্ভব । যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন বের্ড 
গঠন করার পাঁরকজ্পনা গতবছর 
সদ্ধার্থবব্টি এক সভায় ঘোষণা 
করে হাততালি কুঁড়িয়োছিলেন, যা 
গাঁড়মাসি করে দশমাস ফেলে রাখা 
হয়েছে, তার সদস্য মনোনয়নে এই 
তাঁড়ঘাঁড় আপংকালশন আয়োজন 
কেন করতে হয় সংস্থ মস্তিষ্কে তা 
বোঝা গেলনা । সিদ্ধার্থ রায়ের 
মংখ্যমান্দ্িত্বে সরকারী দপ্তরের কাজ- 
কর্ম কি তবে সৌজন্য, শাল'নতা, 
নিয়মনীতির সব শর্তকেই উৎখাত 
করে দিয়েছে? নাক স্টান্টবাজি ও 
ভাঁওতাবাঁজ'র সঙ্গে অপদার্থতা ও 
অসৌজন্যতা একাধারে একাকার ? 
€ 
আপাঁন জানেন 'ি-_ ভারতে একটি 
বেসরকারী সেনাবাহিনী আছে, 
আছেন ভারতের একজন বেসরকারী 
কমাপ্ডার-ইন-চফ। বেসরকারণ 
এই সেনাধাহনীর নাম ইন্দিরা 
'ব্রিগেড__কমান্ডারইন-্শফ মালিক 
মহম্মদ মুশীর আহমেদ খান। এদের 
জাতীয় সদর দপ্তর সি ৮ পাঁচমণী 
€&৭। রাস্ট্রীয় সেবক সংঘের গোল- 
ওয়ালকারের মৃত্যু হয়েছে। এবার 
বাক মহান নেত্রী অন-প্রাণিত আরেক 
গোলওয়ালকর আ'বির্ভুত হচ্ছেন। 
1শলাদত্য 





(এক) আজকের পাঁরস্থিতিতে 
সঠিক বামপন্থী দল হিসাবে এস 
ইউ "সর কত'ব্য শাসকদলের বির 
বাম ও গণতাল্লিক শক্তিসমূহের ফ্ুন্ত 
আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সেই 


লয় ও কলেজসমহের অধ্যাপকদের 
যুস্ত সংস্থা ডবল: রি সি ইউ টি এ- 
তে শিক্ষকগণের এঁক্য িক্ষাসম্প- 
ত্র কতকগুলো নাদল্ট কর্ম 
সূচীর 'ভীত্ততে প্রাঁতাষ্ঠত- কোন 
রাজনোৌতক দলের 'ভত্তিতে' নয়। 
সি দপ এম ছাড়া সমস্ত বামপল্থী 
ও গপতান্ছিক দলের সমর্থকেবাই 
এর মধ্যে আছেন। উীনশশো আট- 
ষটি সাল পর্যন্ত দস পি এমপম্থী- 
রাও এ একই সংস্থায় সামিল 
ছিলেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সনেট ও কাউন্সিল নির্বাচন যাঁদ 
রাজনোতিক, মতবাদের পারিপ্রেক্ষি- 
ছেই হতো তঝে সি পি এম সমর্থক 
অধ্যাপকেরা 'নশ্চয়ই শ্রীরাজকুমার 
চক্তরবতশির (ষাঁন ব্যন্তিগতভাবে 
কংগ্রেসী রাজনীতিতে” বিশ্বাস) 
প্রার্থীপদ সমর্থন করতেন না? 

(তন) জনৈক পাঠক ক জানেন 
না যে সি পি এমের মুখপন্ন পিপ- 
লস ডেমোক্রেসী সাতই মার্চ উাঁন- 
শশো একাত্তর, সংখ্যায় বলেছে 
“শোধনবাদীরা (অর্থাৎ সি পি আই- 
লেখক) পাঁশ্চিমবাংলায় আট পাট 
জোটের শারকদোন। নিয়ে অথবা 
তাদের ছাড়াই ইন্ডিকেটের সঙ্গে 
খোলাখুলি এঁক্য করতে চেয়েছিলো, 
কিন্তু এফ বি ও এস ইউ সির 
বিরোধিতার সামনে পড়ে পায়ে 
যেতে বাধ্য হয়। শুধু এই নয়, ওঁ 
একই পত্রিকা উীনিশশো একাত্তর 
সালের চোঁঠা এঁপ্রল সংখ্যায় আরও 
বলেছে, "জোটের, (অথাৎ ইউ এল 
ডি এফ--লেখক) অন্যতম প্রধান: 
শারক এস ইউ সি কংগ্রেসের কাছে 
আত্মসমর্পণের নীতির বিরোধিতা 
করেছে এবং শবকজ্প 'হাসাবে ইউ 
এল এফ ও ইউ এল ডি এফের 


' ঘুস্ত সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে?” 


(চার) কংগ্রেসের : অন্তদ্বন্বিকে 
তাঁৱ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি 
দনর্বাচনে শ্রীগারকে ভোট দেওয়া 
এককথা আর তার জয়কে “দেশের 
জনাপ্রয় গণতাল্াক শান্তর রাজ- 
নৌতিক বিজয়” (পিপলস ডেমো" 
.. করেসী একারিশে সেস্টেম্কর উনসম্তর) 
' আখ্যা দেওয়া আর এক কথা। 





বিপ্লবী নেতৃত প্রসঙ্গে 


দর্পণে প্রকাশিত জনৈক পাঠকের 
প্রশ্নাব্লীর উত্তরে জানাই__ 


পি) পন্রলেখক বোধহয় খেয়াল 
করেন নি যে এই প্রশ্নটি শাসক 
কংগ্রেস দলের সমর্থাকও করতে 


'পারেন, যেমন শ্রীমতাঁ হীন্দরা গান্ধীও 


বলবেন, “আমক্ল যাঁদ সাক আদ- 
শই না প্রচার করবো তবে আমাদের 
সর্কভারতীয্স শক্ত এত বৃদ্ধি পেল 
কি করে 2৮ 


_ (ছয়) কেউ যাঁদ বলেন, “আইন- 


স্টাইনের কি অবদান আছে?” তার 


- জানতে হয়, তাঁর লেখা, তাঁর বৈজ্ঞা- 


নিক পরাক্ষা নিরাক্ষাগুলো সম্পর্কে 
সম্যক অবাঁহাতব প্রয়োজন হয়। 
জনৈক পাঠক কোনাদন শ্রীশিবদাস 
ঘোষের জীবনের সর্বাঁদকব্যাপশ 
বিবিধ রচনাবলপ এবং কার্য প্রণালপর 
মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন কি? 
(সাত) মাকসবাদ-লোননবাদের 
আঁত সাধারণ 'শক্ষার পারপ্রেক্ষতে 
আদর্শগতক্ষেত্রে শত কিন্তু গণ- 
তাল্নক আন্দোলনের একটা বিশেষ 
স্তর পর্যন্ত মনত 
(আট) প্রবলেমস অব লোনানিজম 
নামক গ্রন্থে কমরেড স্ট্যালন - ঠিক 
এইরকমই এক প্রশ্নের উত্তরে বলে- 
ছিলেন যে িস্লবেব পূর্বে এবং 
পরে বলশেভিকেরা তাদের সর্বাঁধক' 
আক্রমণ শাণিত করোছিলো মেন- 
শোভকদের ‘বিরুদ্ধে, কারণ অন্যান্য 
দল,ও শল্তিসমূহের চা ছিল 
জনগণের সামনে উল্মন্ত্, তাদের 
চিনতে কোন অস্বাবধা ছিল না? 
মেনশেভিকরা মার্কসবাদের নামা- 
বলশ গায়ে দিয়ে িবপ্লবী আন্দো- 
লনকে পেছন থেকে ছনরি মারার যে 
কোঁশল অবলম্বন কবেছিলো তাকে 
মানুষের সামনে উদ্বাঁটত করার 
প্রয়োজন ছিল অর্বাধক। 
| অনিন্দ্য সেনগুপ্ত 
কলকাতা 
-. [এই সম্পর্কে আর কোন বাদ- 
প্রতিবাদ প্রকাশিত হবে না। 
সম্পাদক, দর্পণ] 


নিরপেক্ষতার ঠাঁট। 
; আনন্দবাজারের ভাষ্যকার বরুণ 
সেনগুপ্ত নিজেকে খুব বকাদ্ধমান: 


মনে করেন এবং তার লেখাব মধ্যে . 


তুলার চেষ্টা করেন যেন তার মত 
নিরপেক্ষ সাংবাঁদক আর কোথায়ও 
নেই। কিন্তু পাঁশ্চম বাংলার 'বপ্লবী 
জনতা তার চাতুরী ধরবার ক্ষমতা 


। পাখে। নিরপেক্ষতার ঠাঁট বজায় 'রাখ- - 


বার“জন্য মাঝে মাঝে কংগ্রেসের 
সমালোচনা করলেও তানি কংগ্রেসের 
দাঙ্গবাজী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
লেখেন না। অথচ বেশ কিছুদিন 


, ধরেই পশ্চিম কাংলার ওপর দিয়ে 


হয়ে চলেছে হিংসার তান্ডব? হাজার 
হাজার সি পি এমকে বোমা পিস্তল 
পাইপগান ঘুরিয়ে পাড়াছাড়া করা 


হয়েছে। এখন উপদলখয় কোন্দলের 
ফলে কয়েক হাজরে কংগ্রেসীও 


তাদের নিজেদের পাড়া থেকে বতা; "=== 


ডিত। শতশত সি পি এম আঁফস 
ধবংস করা হয়েছে & বহ: মাকর্সবাদ? 
পদস্তক আগ্দনাদয়ে প্নাড়য়ে দেওয়া 


হয়েছে। গত দেড় বছরে শ দেড়েক ' 


মেয়ে-বউ ধাঁ্ষতা হয়েছেন। কাঁমউ- 
নিস্ট হওয়ার ' অপরাধে কয়েক 


নাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরণের 
আক্রমণ হচ্ছে। কংগ্রেসীদের এই 
সব অপক্ষর্মের ব্যাপারে সাধারণতঃ 
কিছ; লেখেন না বরুণ সেনগ্যপ্ত 
আর যাঁদও বা কিছ; লেখেন তো 
তা তরুণকান্তি ঘোষদের কিরুদ্ধে। 
কিন্তু দাজ্্াবাজদের সংগঠিত করার 
ব্যাপারে তব্ুণকান্তি ঘোষদের থেকে 
প্রিয় দাসমুন্পীদের দায়িত্বই বেশশ। 


শপ্রয় দাসমুল্সপী, সব্রত মখাজশ . 


প্রমুখ যুব নেতাবাই গৃস্ডা-মস্তান 
ও একশ্রেণীর হতাশাগ্রস্ত যুবকদের 
সি পি'এমের বিরুদ্ধে লেলিয়ে 
দেন। তাঁরাই রাজ্যের সমস্ত অশা- 
দল্তর জন্য দায়ী। বরুণ সেনগুপ্ত 
খুব কৌশলে তাদের আড়াল করে 
যাচ্ছেন । 

শঙখশন্্র বিশ্বাস 
কলকাতা পৌরসভ। 
গত উনান্রশে জুন তারিখের দর্পণে 
“কলকাতা পৌর সভায় আই এন টি. 
ইউ সি-র লোকেরা পরস্পরের বিরদ্ধে 
লেগেছে” শিরনামায় প্রকাশিত সংবাদ. 
সম্পর্কে জানাই যে, শ্রীদেবাংশ 
মৃখাজশি উনশশো বাষাঁট্র সন হইতে 
কলিকাতা করপোরেশনের 'র্বাভন্ন 
ট্রেড ইডীনয়নেক সাঁহত যুন্ত থাকিয়া 
কাজ করিতেছেন এবং উনিশশো 


চাল্লশ হাজার শ্রার্মক কর্মচারী 


কংগ্রেস সরকার ইদানীং 
কর্মচারীদের সবিধাভোশা শ্রেণী 
হিসেবে চিহ্নত করেছেন। গ্রামের 
গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের তুল- 


নায় শহরের এই স্বাধধাভোগী শ্রেণী, 


অনেক বেশী সংযোগ সুদিধা ভোগ 
করেন বলে সরকার অন্ভব করে- 
ছেন এবং ফলতঃ এরা ষাঁতে আরো 
স্দীবধা ভোগ করতে না পারেন 


সেজন্য কঠোরহস্ত হয়েছেন। এদের ! 


প্রকৃত আয়কে স্থাতশল রাখার 
জন্য প্রয়োজনাভিত্তিক ন্যুনতম বেতন, 
মূল্যবৃদ্ধির ক্ষাতপুরণ, সকলের 
জন্য নযনতম ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস 
প্রভৃতি দািগ্নালর প্রাত প্রকারা- 
ক্তরে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ প্রদর্শন ' করেছেন। 
তৃতীয় বেতন কাঁমশনের সাম্প্রাতক 
রিপোর্ট লক্ষ্য করলে দেখা যাঝে সর- 
কার “সববধাভোগণ” শ্রেপশর প্রাত 
কী রকম নির্মম? এই কাঁমশনের 
সাম্প্রীতক' রিপোর্টে শব্ধ প্রয়োজন- 
ভিত্তিক ন্যনতম বেতন এবং মূল্য- 
বৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ দিতেই অস্বীকার 
করা হয় শন, বরং প্রকারান্তরে সর- 
কার এই সকল প্রশ্ন মীমাংসার জন্য 
ইতিপূর্বে গঠিত ব্রিদলীয় শ্রম- 
সম্মেলন, ট্রাইব্ন্যাল অথবা ওয়েজ 


ঝেডেরি রায় ও সুপারিশঙ্ীল, গৃহপত 


নশীতগ্ীল বরবাদ করে দেবা প্রচেষ্টা 


শিল্পসংস্থা এবং এমন কি ব্যান্তগত 
মালিকানাধীন ক্ষেত্রের শ্রামক কর্ম 


- , কর্মীদের পুনর্বহাল ও 
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১২ই জুলাই কামটির আগামী 


বাদ নয়, বরং নুতন বেকার বাহিনী 4০ 


সষ্টই ফন্র-ভারতবর্ষের গশ- . 


তান্তিক শ্রমিক আন্দোলন [নিত্য 
নিয়ত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জন- 
সাধারণের কাছে এ প্রশ্নটি হীঁতি- 
পূর্বেই ভুলে ধরেছে। অথচ এই 
সরকার না কি বেকার এবং আধা- 


হচ্ছে £ (এক) মূল্যবৃদ্ধি রোধ 
(দুই) খাদ্য সংকটের অবসান, (তন) 
কৃষকদের স্বার্থে আমুল ভূমি- 
সংস্কার, (চার) বেকারদের চাকুরী 
অথবা বেকারভাতা (পাঁচ) প্রয়োজন 
ভিঁক্তক ন্ঠুনতম বেতন, (ছয়) 
মূল্যবৃদ্ধির ক্ষাতপূরণ, (সাত) 
সকলের জন্য ন্যনতম ৮.৩৩ 
শতাংশ বোনাস, (আট) অটোমেশন 


নাষদ্ধকরণ, (নয়) ছাটাই লক-আউট _ 


লে-অফ প্রত্যাহার (দশ) বরখাস্ত 
সমহ 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার 


- (এগারো) ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ- 





সংবাদের প্রতিবাদ 


আজ উপকৃত এবং সংগ্রাম কাঁমাটতে চারপদের বেতন-ভাতা নির্ধারণের ষ্টেট গভর্পমেন্ট এমগ্লয়িজ 


কো-আর্ডাীনেশন কমিটির প্রভাব 
বাড়িয়াছে। 

আমাদের কমিটির নিয়মানৃসারে 
সভাপাঁতি কোনদিনই টীকা কাঁড় 
নেন না বা হিসাব রাখেন না। প্রতি 
বৎসর বাৎসরিক সভায় সমস্ত বৎ- 
দরের চাঁদা আদায় খরচের হিসাব 
পেশ করা হয় এবং উপস্থিত ডেলি- 
গেটদের সমর্থনে উত্ত হিসাব পাশ 


করা হয়। সুতরাং হিসাব চাহিয়া ' 


কেহ পায় নাই-ইহা অত্যন্ত মিথ্যা 
কথা। . 

মধ্যস্‌দন চট্টোপাধ্যায় 
সাধারণ সম্পাদক, কলিকাতা কর- 
পোরেশন শ্রমিক কর্মচারী কো- 
আর্ডনেশন কাঁমাটা ' 


প্রশ্নে একটা ভয়ংকর বিপদ দেখা 
দেবে। সরকারের আচরণে তা খুবই 
স্ুস্পন্ট। যেহেতু সম্প্রতি জাতীয়- 
করণ করা সাধারণ বীমা 'শিস্পেব 


কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতার ' 


প্রশ্নে ম্যাথরাণী কাঁমাটির রিপোর্টেও 
তৃতীয় বেতন . কমিশনের কুখ্যাত 
পদাত্ক অন্সরণের দৃষ্টান্ত 
অব্যাহত। 

_. এবং সরকার শ্রামক-কর্মচারী- 
দের আশ: দাবিগ্ীলি শুধু মেনে 
নিতে অস্বাকার করেন নি, পরোক্ষে 
সরকার আক্রমণ শর করেছেন শ্রামক- 
কর্মচারীর ওপর । সংবাদে প্রকাশ, 
ইলেকদ্রীনক কর্মীপউটার উৎপাদনে 
স্বয়ম্ভরতা অজর্নের জন্য সরকার 
পাঁচবছরী এক কর্মসূচী গ্রহণ 
করেছেন। ভারতবর্ষের মতো অনু 
মমত দেশে কমাপউটার. কোন আশশ- 


ফেডারেশনের (রবান্দু -সরণণ) কার্ষ- 


হওয়া সত্বেও পদের লোভে মিথ্যা 
এবং কম্পনাপ্রসৃত অভিযোগ রটিয়ে 
বেড়াচ্ছেন। 


| 
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লেখায় অনেকদন ছেদ পড়ে, 
গিয়োছল। ভেধোঁছলাম আর *লখব 
না। নিজেরে আভিজ্ঞতার কাঁহনী 
প্রায় শেষ হয়ে এসোছল। তাছাড়া 
কাগজে স্থানাভাবও বটে॥। কিন্তু 
আবার শর করতে হল 'সনেমার 
বিজ্ঞাপনের ভাষায় “জনসাধারণের 
অনুরোধ” এখন পির্ঘর করোছ 
নিজের আঁভন্ঞতা ছাড়াও আরও 
কয়েকটি আমলার কাঁহনীও 'লাপ- 
বদ্ধ করব। 

(. চ্বিতীয়বার, অর্থাৎ উনিশশো 
উনসন্তর সালের দোসরা নভেম্বর 
পোর্ট রলয়ার পেপছে প্রায় একমাস 
অপেক্ষা করতে হল 'আঁভযোগ- 
কারীর প্রথম, সাক্ষর জন্য। তাঁর 
আগমন ঘটল কলকাতা থেকে । নাম 
গোবিন্দ দত্ত। আভযোগকারী হাঁসিম 
সাহেবদের কলকাতা আঁফসের এক- 
জন কর্মচারী 'তাঁন। 'তাঁনই 
দর্পণ কনে মালকদের প্রকাঁশত 
সংবাদ সম্পর্কে অবাঁহত করেন। 
শকল্তু মামলার প্রধান সাক্ষী এক- 
জন বাঞ্গালী আসলমান দোকান- 
দার। আন্দামান জাহাজের দুজন 
লোক দর্পণের ' ঠিক এ সংখ্যাই 

২৫ পোর্ট রেয়ার নিয়ে শিয়ে এ মংসল- 


ছিল এবং সে ব্যাপারে ওরা সফল। 
আপদলের শুনানীতে পোর্ট র্রেয়া- 
রের অতিরিন্ত জেলা ম্যাঁজস্ট্রেটের 
এই মামলা বিচার করার কোন এন্তি- 
য়ার নেই বলে রায় দিলেও হীতি- 


কলকাতার 
সাংবাদিক বন্ধ্রা ধার করে টাকা 
পাঠাতেন আর চিঠিতে' কাতর ভাষায় 
প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানাতেন। 
মাকে, মাঝে আমার ধৈধাঁচন্যাত 
ঘটত! মনে মনে ভাবতাম এ মামলা 
দক আর জীবনে শেষ, হবে না। 
আরও মনে হত এত সময় লাগছে 
কেন। ব্যাপারটা তো সংক্ষেপে এই £ 
আঁভযোগকারশ ও দুজন সাক্ষীর 
সাক্ষ্য গ্রহণ এবং তাদের জেরা, 
আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন ও 
তার বিবৃতি, দুই পক্ষের আইন- 
জপবীর সওয়াল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের 
রায়। মোট বারো দিনের বেশী 


লাগার কথা নয়। 


অবশ্য রোজ 
আমার মামলা হচ্ছে না’ আদালতে 
অন্য মামলাও আছে। তাহলেও দ:- 
মাসের বেশী লাগার কথা নয়। 
তাছাড়া ন্যায়বিচার করতে বসেছেন 
যে বিচারক তিনি ক এটা দেখবেন 
না, যে-আসামীকে সাড়ে দাতশো 


মাইল দূর থেকে একটা দ্বীপে য়ে 


আসা হয়েছে তার মামলা যাতে 
তাড়াতাঁড় শেষ হয়। প্রকৃতপক্ষে 
যতাঁদন মামলা হয়েছে তার চেয়ে 
বোধ হয় বেশী দিন আমায় আদা- 
লতে হাজরা দিয়ে ফিরে আসতে 
হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের .সময়াভাব 
অথবা তান আদালতে আসেন 'নি, 
অন্য কাজে ব্যস্ত বা তাঁন অসস্থ 
কিম্বা হাসপাতালে। আর আমি 
দের হাজি তি 
ফিরে এসোছি। . | 
এদিকে ডিসেম্বরের শেষের 
দিকে বেশ মীস্কলে পিড়লাম। 
ওখানে হোটেল " নেই। . সরকারী 
ট্যারস্ট হোম আর দুটো গেস্ট 


হাউসে ঘিয়ে ফিরিয়ে থাকতাম! 
ওরা জানয়ে দিল, আর জায়গা 
পাওয়া যাবে না, দিজ্লা থেকে এম,' 
দি-রা আসছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের 
এক সর্ারজশ সারারওয়ালের কথা 
আগে হলোঁছ। তারও একই সমস্যা । 
সে থাকত এক নম্বর গেস্ট হাউসে, 
আমি তখন দন. নম্বরে ॥ 

একাদন সকালে বসে বসে 
ভাবাঁছলাম কি করব। হঠাৎ টোল- 
ফোন বাজল। আমারই টেলিফোন। 


সর্দারজী ফোন করছে। কন্ঠে ' 


উল্লাস, দাদা, কোঠি মিল গিয়া । 
তারপর ভাঙ্গা বাংলায়, আপোোঁন 
চাঁলয়ে আসদুন। সর্দারজশী আমাদের 
কাছে বাংলা শেখার চেষ্টা করাছিল। 

{ককেল চারটে নাগাদ আমার 





জাপানী কু্তগীরাদের য্যাসাদ 


i দিলাপ/মভুজদার 


ফারসী 'কুশৃতী” শব্দ থেকে 


বাংলায় আমদানী হয়েছে কুঁদ্ত 


(অথবা কুদ্ত?) 


দাঁড়ায় £ কুস্তিগীর অর্থ ম্ঞ্লবিদ্যায় 
যে পটু অথবা 'মল্লবীর। হিটলারী 
আমল থেকেই আমরা জাপানের 


মল্পবিদ্যায় পট:ত্বের প্রমাণ পেয়ে ' 


আসাঁছ। এক কালে হটলার মুসো- 
লিনীর দোস্ত ছিল সে, দুশমন 
চীনের বুকে থাবা বসাতে চেয়োছল 


i টন বি 


মুখবুজে সহ্যশীন্তর দুঃসহ পরীক্ষা 
দিতে হবে হাঁতেকলমে এ সব 


শব্দাট। এর সঙ্গে . শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছে 
খরা যোগ কিরে: সবটা লয়ে 'দলনেতার কাছ থেকে। 'িরন্ত হয়েছে 


মল্লবাঁরেরা £ কত দেশই না: ঘনরে 


“এলম, কত কাণ্ডই না করলুম 


চীনে যেতে হালে আবার এসব 
ছেল্মোনষী কেন? দলনেতা 
বাঁঝয়ে বলেছে £ দ্যাখো বাপু, 
পাঁথবীর বহু দেশ ঘর্ররেছ তোমরা, 
মজাও লুটেছ ঘল্গাহশন, বাধাও 


ম্্চযরয়া আক্রমণের মধ্য দয়ে। ইাঁত--দেয় নি সে দেশের লোকেরা ॥ কিন্তু 


হাস বদলেছে তারপরে। 
মৃসাঁলনী নিক্ষিপ্ত হয়েছে কবরে! 
কিন্তু তাদের ভূত ভর করেছে এক- 
কালের সিত্রশান্তর গাঁবাঁচানোনীমনত্ 
মাঁক্নি সাম্রাজ্যবাদের: ওপরে। 


'জাপানও ভোল বদলেছে, সে এখন 


মাকিনি সাম্রাজ্যবাদের দোস্ত। মল্প- 
বীংদ্যার আসর সে পায়ান বটে, 
কিল্তু মহড়া দিচ্ছে। 

কি'তু কশ ম্ুশীকলেই না পড়েছে 
জাপানী, কুস্তিগীরেরা। সাম্রাজ্যবাদী 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক জাপান 
ঝুঁস্তগশরেরা যে পণ্চ ‘মা কারের 
উপাসক হরে এতে অস্বাভাঁবকতা 
নেই কিছু? কিন্তু চীনে গিয়ে এ কী 
বিপদ! 

সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রাত একদল 
জাপান কুঁদ্তগশির 'শয়েোছিল চাঁন 
সফরে। যাত্রার পূর্বে মহড়া দিতে 
হয়েছে মঙ্বীরদের। প্রচালত অভ্যাস 
ও আচরণাঁবধর কোন কোনটা বর্জন 
করতে হবে সেখানে, কোথায় কোথায় 


হিটলার , 


চাঁন এক স্যান্টছাড়া দেশ, বুঝলে 
না? সেখানে গিয়ে মদ খেয়ে মাত- 
লামো করা চলবে না, রাস্তায় চলবে 


না 'খাস্তখেউড়, ওরা 'িশৃজ্খলা 


একদম সহ্য করে না, আরু যেমন. 


ইচ্ছেতেমন যৌন ক্ষধা মেটাবার 
ব্যাপারটা চেপে যেতে হবে কঁদন- 
এমন কি, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে 
চোখমখের শজওগ্রাফও বদলানো 
চলবে না৷ উপদেশামৃতের এমন 
সব লম্বা 'ফাঁরস্তি। শকন্তু মৌখক 
উপদেশই শুধু নয়, পরীক্ষা দিতে 
হয়েছে হাতে-কলমে, যারা পরীক্ষায় 
পাশ করেছে শুধু তারাই ছাড়পন্্র 
পেয়েছে চাঁন যাত্রার। 
কিন্তু দাঁঘাদনের 'অভেস হঠাৎ 
কাঁদর্নের পরাক্ষায় সমূলে বিসর্জন 
দিয়ে তো আর গঞ্গাজলে ধোয়া 
তুলসী পাতা হওয়া যায় না। তাই 
চনে গয়ে সার্মায়ককালের জন্য 
কুঁস্তগণরদের কেউ কেউ দলনেতার 
নির্দেশ ভুলে শিয়েছিল॥ 'ক'তু 





‘ফয্লতেও । 


বেথাস্পা কিছু করার সামান্য মান 
উদ্যোগ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রায় শূন্য থেকে ভূতের: মত সামনে 
এসে দাঁড়িয়েছে চীনা নগর ও পথ- 
রক্ষী ঝাঁহিনীর লোকেরা। খ্ববই 
সংক্ষপ্তভাবে গম্ভীর ও কঠোর 
গলায় উচ্চারণ করেছে সতর্কবাণা। 
কুঁক্তিগীররা মর্মে মর্মে বঝেছে £ 
এটা চীন, সত্যই এক স্ান্টছাড়া 
দেশ। 


কুঁস্তগীর্দের অনেক িন্ত আঁভ- 
জ্ৰতার মধ্যে একটার কথা ধাঁল আপ- 


নাদের ঃ ওরা বলেছে £ আশ্চর্য ব্রাদার, 


চঈনা মেয়েদের দেখলে একটুও যৌন 
উত্তেজনা জাগে না উউ ডোন্ট ফিল 
ইারিটেটেড। এ কেমনতর ব্যাপার? 
অথচ পাঁথবীর কত দেশেই না 
আমরা শগয়োছ-__ এমন শক সোঁভ- 
দুটোই তো কাঁসউীনস্ট 
দেশ, অথচ চনে সবই তাজ্জক ক 
বাত! 


এসব সংবাদ আমাদের দেশের 
কোন বাজার দৈনিকেই প্রকাশিত 
হয়েছে। পড়তে পড়তে অবাক হয়ে 
ভেবোছ £ হল কী? সীমান্ত সংঘ- 
বের পর মুহূতেই যে দেশ হয়ে 
গেল অসভ্য, বর্ব'র, সংস্কাতিহীন 
প্রাকৃত; আমাদের সরকার ও সঙ্গ, 
কারের বশংব্দ সংবাদসেবী-সাহাত্য- 
করা চীনের বিরদ্ধে অলীক সব 
রোমহর্ষক কাহিনীর অবতারণা সরু 
করলেন, তথ্যপ্রমাণ হাতে "নিয়ে যাঁরা 


ই্ডিয়াজ চায়না ওয়ার কথাটা 
উল্লেখ করলেন তাঁদের জেলে পুর- 





॥ অট & 


খাঠশস্তের পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণের প্রহসন : 


(দপ“পের পর্যবেক্ষক) 


বেশ ঢাকঢোল “পটিয়ে, অনেক বড় কৃষিজীবী, পাইকারী ব্যব- হাকসারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে- 


কংগ্রেস সবকারের পক্ষে এই ক্ষেত্রে 
কায়েম] স্বার্থকে ঘা দেওয়া সঙ্ভব 
নয়, কেননা সেই শ্রেণীই কংগ্রেসকে 
ভোট পাইয়ে দেয়। এবং সেজন্য 
কংগ্রেসের এই খাদ্যশসা নাত বাথ 
হতে শাধ্য। এই সঙ্গে শ্রীনায়ার 


পণীড়তে এটা করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য 
হয়েছেন। ডঃ মিনহাস না কি অনেক 
দিন আগে থেকেই বলে আসছিলেন 
যে “সবজ বিস্লব” কথাঁট প্রয়োগ 
করা অসঙ্গত ও অমোঁান্তধক কেননা 
খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে ভারতের এখনও 
বহঃ বছর লাগবে। 

আরেকবার প্রমাণ হল আমা- 
দের কেন্দ্র সরকার কতো বড় 
ভাঁওতা দেশবাসীর ওপর অনেক দিন 
চাঁলয়ে গেলেন। যখন খাদ্যসংকট 
মাথাচাড়া "দিয়ে উঠেছে, যখন মার্চ 
এপ্রল মাস থেকে নাভিশব্মস, তখন 
খাদ্য আমদানীর জন্য তৎপরতা, 
গমের পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণের 
ঘোষণা । ভারী 'শিজ্প দপ্তরের মন্দ 
শ্রীট এ পাই-য়ের নেতৃত্বে খাদ্য 
দপ্তরে টাস্ক ফোর্স হল, কত প্রচারা- 
গভযান হল,- আকাশবাণীর প্রাত্য- 
হক সংবাদে দেওয়া হল কত পাঁর- 
সংখ্যান। কুলদশপ নায়ার যথার্থ 
বলেছেন, উীনশশো ছেযাঁট সালের 


টাকার অবমূল্যায়নের মতো আরেকটি ছিলেন৷ 


কেলেন্কার ঘটলো, ভ্রান্ত কর্ম 
পদ্ধাত ও কংগ্রেস সরকারের অন্ত- 
দিশহত গলদের ফলে, কেন না, বড় 


- দাতা। 


সায়, জোতদার, মজ্জতদার, মদনাফা- 
খোর প্রভৃতরাই তো কংগ্রেসের সম- 
ক, সে দলের ভোটদাতা, অর্থ 
কংগ্রেস সরকার কি তাদের 
গায়ে হাত দিতে পারে? 
ইল্দিরা গান্ধীর সমর্থক [সি 
শপি আইয়ের অঘোষিত মুখপত্র 
দিল্লীর সাব্তাঁহক “দিশক?” খাদ্য 
শস্য অধিগ্রহণের বিষয়ে গত তেসরা 
জুন বিশেষ আলোচনা প্রকাশ করে 
এই ইংগিত দিয়েছে যে এ ধরণের 
খোরদের দৌরাত্যেই এই আঁভষান 
সংকটজনক অবস্থায় এসেছে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে দেশে খাদ্য পারাস্থাতি 
চরমে উঠেছে। . 
কুলদীপ নায়ার অবশ্য তাঁর 
প্রবন্ধে একটি প্রশ্ন রেখেছেন 'ঃ 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী খাদ্য 
শস্যের সরকারশ ব্যবসার চেয়ে অনেক 
কম গন্দত্বপূর্ণ বষয়ে অল ইণ্ডিয়া 
রোঁডও থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 
ভাষণ দেন। এবরকার খাদ্যশস্য 
নাত প্রচারে বা তার ব্যর্থতার 
ব্যাপারে তান নীরব রইলেন কেন? 
প্রধানমন্তীর দায়িত্ব কতটা ছিল, এই 


, ব্যর্থতার বোঝা তাঁর ওপরে কতটা 


বর্তাবে, সে দিকের প্রাতই প্রচ্ছন্ন 
ইংগিত রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য 
শলঙ্ক” সাপ্তাহিক অজন্তদার, "প্রত 
ক্িয়াশশল স্বার্থগোচ্ঠী ছাড়া প্রবাঁণ 
কংগ্লেস নেতা, সরকারী কর্মচারীদের 
দোষী সাব্যক্ত করেছে, এদের 
সংশয়, উৎসাহহীনতা, অকর্মশ্যতা, 
প্রশাসীনক স্তরে '‘দদ্ধান্ত গ্রহণে 
নির্ধদ্ধিতাকে কারণ হিসাবে 
উল্লেখ করেছে। 

তবে দি প্রধানমন্ত্রী শুধ: 
কাতত্বেরই একমাত্র দাবীদার-ব্যর্থ- 
তার দায়িত্ব ক তাঁর ওপর বর্তীয় 
না? শালঞ্ক” জাতীয় পত্রিকা 
ইান্দরা মাহাত্ম্য প্রচারে অনেক কথা 
খলথেছে এতোকাল। এদের কলমে 
লাঞ্ছনা মহাপাপ ।। 

এঁদকে আনন্দবাজার পাঁতকা 
ও হিন্দ:স্থান স্ট্যান্ডার্ড-এ একুশে 
জন তাঁরখে রণাজৎ রায় খাদ্য- 
শস্যের ব্যাপারে সরকারী নীতি ও 
কান্ডকারখানার আলোচনা প্রসঙ্গে 
এই নপ্রাত ও কর্মপদ্ধাত নির্ণয়ের 
সূচনাপর্বের কথা বলছেন £ “সক- 
লেই (বাঁভল্ন রাজ্যের ম:খ্যমাল্দ- 
গণ) প্রধানমন্ত্রীর মুখাপেক্ষী । 
প্রধানসল্প যা চেয়েছেন, তাঁরা তাই 
করেছেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে যাঁদ 
একটাও সরকার থেকে থাকে, তাহলে 
সে সরকার হল একট “একক প্রদ- 
শনী” বিশেষ? 

“দলের মধ্যে যারা খুব বাঁলয়ে 
কইয়ে বলে পাঁরাচত, তাঁরা প্রধান- 
মল্পশকে তাঁদের দিকে টানতে পেরে- * 
গমের পাইকারী ব্যবসা 
আধধগ্রহণ হল এমন একাঁটি বিরল 
দষ্টাল্ত যেখানে পপ্রধানমন্তী তাঁর 
তৎকালশন প্রধান সচিব শ্রীপ এন 


ছিলেন। সেদিন জিৎ হয়োছিক 
শ্রীবরের ৷? | 





Nil 


এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদ্ধার্থশভ্কর রায়। “কুইন ক্যান ডু নো রং”? কথাঁট 


- দপশি ॥ শুক্রবার ৬ই জযলাই ১৯৭৩ 


ন 





পাশ্চমবাংলায় এই অধিগ্রহণ কর্ম- আজকের দিনে শ্রীরায় শ্রীমতী বোধহয় এদের কাছে বাঁজমন্দর। 


সুচী শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। 
অথচ গত ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য 


গান্ধীর সবচেয়ে অন্ত অনুগামী, 
[এই বাক্যাটি আনন্দবাজার পত্রিকা 


শ্রীমতী গান্ধও দেখাছ অন্যের ঘাড়ে 
বন্দুক রেখে কাজ করার ও অন্যকে 


মন্দ্রী সম্মেলনে মংখ্যমন্মা শ্রীসদ্ধার্থ প্রকাশ করে নি, এটি ম্দাদ্রুত হয়েছে (তোপের মুখে ঠেলে দেবার 'রণ- 
রূয়.ছিলেন এই নখাঁতর একজন বড় হিন্দমস্থধান স্ট্যান্ডার্ডএ]। অবশ্য কৌশল রপ্ত করে ফেলেছেন। 


প্রবন্তা এবং গমের পহাকারণ ব্যব- 
সায়ের নাত সার্থক করার জন্য 
তান তাঁর স্বভাবাঁসম্ধ পথে অনেক 
গরম গরম কথা বর্লোঁছলেন। 
শ্রীরণাজৎ রায় তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ 
করেছেন যে, ফেব্রুয়ারী অধিবেশ- 
মের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের 
বন্তব্যে বড় রকমের হেরফের লক্ষ্য 
করা যায়। গমের পাইকারী ব্যবসা 
আঁধগ্রহণের ব্যাপারে মবখ্যমল্তগ 
শ্রীরায়ের ভূমিকা ও চাঁরত্যবোশিষ্ট্য 
রণজিৎ রায়ের ভাষায় £ “গত ফেব্রু 


হালতু বালিকা 
কংগ্রেসাদের 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 

হালতু হাই স্কুল ফর গার্লসের 
প্রধানা শাক্ষকা এবং অন্যান্য শাক্ষ- 
কার প্রাত যব কংগ্রেপীদের অন্যায় 
জনলুমবাজণ। এবং অশালীন আচর- 
নের ফলে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ 
বশে ভাবে ক্যাহত হচ্ছে। গত 
চোদ্দই মে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলা- 
কালে স্থানীয় কিছ; কংগ্রেসী (যার 
মধ্যে এলাকার কিছ; সমার্জবিরোধীও 
ছিল এবং কিছ; কাঁহরাগত মাহলাও 
ছিলেন) বিদ্যালয় অবরোধ করে 
অস্থায়ী পদে যুক্ত জনৈকা শীক্ষ- 
কাকে স্থায়ী পদে 'নযুন্ত করার 
দাবী করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
বিদ্যালয়ে যে স্থায়ী পদ শন্ন্য 
আছে, উন্ত 'শীক্ষকা সেই পদের 
যোগ্য নন। পদটি অগুক শিক্ষিকার ৷ 
যার জন্য নিম্নতম যোগ্যতা অনার্স 
বা ওঁ বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং অথচ 
উক্ত 'র্শীক্ষকা সাধারণ "বিজ্ঞান স্নাতক 
উপরন্তু এ পদের জন্য আবেদন- 
কারনীদের মধ্যে স্থানীয়, অঙ্কে 
অনার্স গ্রাজয়েটও আছেন। 

এমতাবস্থাষ প্রধান 'শাক্ষিকা সাধা- 
রণ বিজ্ঞান স্নাতক ! শীক্ষিকাকে- 
স্থায়ী পদে নিয়োগ করার বিষয়ে 
ধনজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন এবং 
বলেন ষে স্থায়ী পদের জন্য ও 
'শাক্ষিকা আবেদন করতে পারেন 
এবং সিলেকশন বোর্ভ বিবেচনা 
করলে স্থায়ী “পরে নিষ্স্ত হতে 
রাধা নেই। কিন্তু হ্দুবকেরা সেই 
দিনই তাকে এ পদে নিষ্ন্ত কর 
দাবশি জানায় এবং অন্য আবেদন- 


তান বৃথা বাক্য ব্যয় করেন নি। 


দিল্লীর সাংঝাঁদকরা নার 


সম্মেলনে সুখ খোলার আগে তান কোন 'কছ; লেখবার আগে পর্শচশ-, 
প্রধানমন্লীর সঙ্গে একাধকরার দেখা বার বই পড়েন, সাতাঁদন চিন্তা 


করেছেন, আলোচনা করেছেন তান 
খুব ভাল করেই জানতেন প্রধ্যন- 
মন্ত্রী কাঁ চান ৷? 

এসব সত্বেও “ঁলঙক”? সাপ্তা- 
{হকের সহযোগশ দৈনিক “পোঁট্রয়ট” 
গত সতেরোই জন সংখ্যায়' সিদ্ধার্থ 
রায় প্রমূখ মুখ্যমল্শদের ওপর এই 
অধিগ্রহণ নাত পাঁরবর্তনের জন্য 
দোষারোপ করেছেন। আশ্চর্য, শান 


- এই বার্থতা ও এই নগতি পারকর্ত- 


নের জন্য দায়ী সেই মহান নেত্রী 
এইসব একান্ত অনুগত পরুপাত্িকার 
কাছে৷ যেন “ধোয়া তুলসাঁপাতা”, 
বিদ্যালয়ে যুব 
কাঁরনীদের ইন্টারীভউ পর্যন্ত না 
নেবার জন্য জিদ ধরে। তান 
স্বভাবতই এই অন্যায় দাবী মেনে 
নিতে পারেন না। তখন এঁ যরকেরা 
অন্যান্য কমিটি স্দস্দের জোর 
করে ধরে আনে এবং ঘেরাও অক 
স্থায় বন্য নোটিশে াঁটং করতে 
বাধ্য করে। সেক্রেটারী শ্রীদীপক 
লেনগ্বপ্ত এদের দোঁরাত্ম্যে দীঘণদন 
পাড়া ছাড়া। . 

এই ভাবে এক্স উত্ত শ্িক্ষকার 
চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি করতে বাধ্য 
করে। স্থায়ী পদে শিক্ষিকা 'নয়ো- 
গের আইনগত পন্ধাত গ্রহণে বাধা 


কল্যাণী বিশ্বব্দ্যানয়ের ছাত্রের দাৰী 


কল্যাণী বিশ্বাবদ্যালয়ের কাঁষি- 


, ভাবনা করেন। কলকাতার সাংবা- 
দিকরা নাক সদ্ধার্থ শগুকর রায় 
ও প্রিয়রঞ্জন দাসমুল্পীকে টোজ- 


ফোন করে খবরাখবর নেন, 2 


সঙ্গে িছ; গালগল্প দিয়ে একটা 
কিছ: লিখে ফেলেন, বলেছেন নব” 
কংগ্রেসী সংসদ সদস্য শ্রীষ্্ত প্রিয়- 
রঞ্জন দাস্মৃন্সণী। 

কলকাতার সাংবাদকদের বিদ্যা- 
বুদ্ধ, সব জারিজবাঁর ধরে ফেলে- 
‘ছেন গণটোকাটঃকির যষগের এক 
মহাপপ্ডিত ফুর ও ছাত্রনেতা! 


দেবার অপচেম্টাও এরা চালাচ্ছে। 
প্রধান শিক্ষিকার বিরদ্ধে পর পর 
কয়েকদিন মাইকে কুৎসা প্রচার করে। 
প্রধানা শিক্ষিকাকে লৌকচক্ষে হেয় 
করার উদ্দেশ্যেই অপপ্রচার ॥ 
স্থানীয় শিক্ষানুরাগী জনসাধারণ 
ও অভিভাবকবৃন্দ জানেন এই 
বিদ্যালগ্লাটর পাঁরচালন ব্যবস্থা ও 
সুষ্ঠ; পঠন পাঠন বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। উদ্বাস্তু অধ্যষিত এই 
অঞ্চলে জনসাধারণের অর্থ ও সাহায্যে 
এই শবিদ্যালয়াটি গড়ে উঠেছে। অথচ 
আজ কাঁতিপয্ন দজ্কৃতকারণীর উদ্দেশ্য- 
প্রণোদিত কুৎসা প্রচার, বাভিন্ন 
সময়ে জবরদস্তি ভাঁতিপ্রদর্শন 
বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের দ্বাভাবক 
পরিবেশ ব্যাহত করছে। 


নাধতয় জুন মাসের দ্বিতীয় 


বিজ্ঞান শাখার ছাত্ররা রহনাীদন: ধরেই সপ্তাহে পর্যবেক্ষণের নামে কল্যাণীতে 


একটি সম্পূর্ণ আদর্শ কৃষ বিশব- 
বিদ্যালয়ের দাবা করে আসছেন। 
এই দাবী নিয়ে অনেক কাঠখড় 
পোড়ানোর পরে সরকারের কানে জল 
ঢুকেছে । গত' সাতই মার্চ রাজ্য সর- 
কারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে 
এবং আঁবলম্বে কৃষি বশ্বারদ্যালয় 
উদ্বোধনের সমস্ত বকম প্রাতশ্রাত 
পাওয়া গেছে। 

এই বিষয়ে িশদ পর্যালোচনা 
করার জন্য অমলেশ '্রিপাঠী সহ 
আরো দু-জনকে নিয়ে একাট কাঁমাঁট 
গঠন করা হয়েছে। গত একন্রিশে মে 
সরকারী পর্যায়ে কাজকর্ম কি ভাবে 
শুরু করা যেতে পারে সে বিষয়ে 
আলোচনার জন্য প্রথম বৈঠক বস- 
বার কথা ছিল। কিন্তু সে বৈঠক 
বসে *ন। যাঁদও উক্ত কাঁমাটর প্রাত- 


ফান। কিন্তু পরিকল্পন। কতদূর 


অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে কিছ; 


জানা যায় শন, 

সিদ্ধান্ত 'কার্যে রূুপায়িত 
করার ব্যাপারে অহেতুক বলব দেখে 
কাজকে ত্বরাশ্বিত করার জন্যে ছাত্ররা 
পুনরায় দাবা তুলেছেন। অথচ ধান 
সভার বিগত বাজেট অধিবেশনে 
কৃষি দিশ্বাবদ্যালয় সংক্রান্ত কোন 
আইন প্রণীত হয় নি। এই প্রসঞ্গে 
ছাত্ররা আরো দাবী রেখেছেন, নতুন 
কৃষি বিশবাবদ্যালয়ের জন্য উপাচার্ 
পদে কৃষি দব্দ্যায় বিশেষজ্ঞ খ্যাত- 


নামা শিক্ষাদকে নিষ্ন্ত করতে, : 


হবে। সেক্ষেত্রে সরকার যেন তার 
দলীয় স্বার্থ বজায় রাখার জন্য 
আই দিস এস ফিংধা তদন রূপ কোন 
আমলাকে নিয়োগ না কব্নে। 


x 


[ 


পাশ 


Le 


" হোমরা-চোমরারা জড়িত) 


' বিপ্লবী সেজে বসেছেন। 
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ছাত্র পরিষদে বিরোধ 


* (প্রথম পৃষ্ঠার পর) : 
ছাত্র পরিষদের বিরোধ মেটাতে ব্যর্থ 
হয়েছেন বরং প্রথম দিনের বৈঠকের 
ফলাফলে দেখা গেল যে বিরোধের 
ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়েছে। অন্য- 
দিকে কষাণ ফ্রল্টে দুই কিষাণ 
কংগ্রেসের সৃষ্ট হয়েছে। ট্রেড ইউ- 
নিয়ন ক্ষেত্রে বিরোধ মেটানোর 
প্রচেম্টাই আপাততঃ স্ধাঁগত' রয়েছে। 
মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য প্রায় 
{বদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। 
সব মিলিয়ে বাইরের প্রলেপ লাগানো 
এঁক্যের দেহ থেকে প্রলেপের চিহ্ন 
ধয়ে-মণছে যেতে শর করেছে। যে 
কোন মুহূর্তে আবার সংঘর্ষ শর 
হতে পারে) 

কংগ্রেসী বিধানসভা সদস্যদের 
পপ্রয়তম নেতা শ্রীসদ্ধার্থশঙকর 
রায়” সংগঠনের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
বিরোধ মেটানোর জন্য 'দিজ্লশতেই 
বেশী সময় কাটাচ্ছেন। ঘরের বিরোধ 
মেটাতে সময় দিতে পারছেন না। 
দেশে খাদ্য ক্রুন্টে চূড়ান্ত স্কট ৷ 
ভাঁড়ে মা ভবানী। রেশনের চাল 
কাটা অপারহার্ধ। এই অবস্থায় 
কাশীকাল্ত মৈনের ঘাড়ে দোষ 
চাঁপয়ে অনেকেই আত্মরক্ষার চেষ্টা 
করছেন) কাশীবাহূ দর্নশীতর দায়ে 
আঁভিষ্যন্ত কিল্তু কাশীবাব; খুব 
ভালভাবেই জানেন তার দুনশীতির 
সঙ্গে কংগ্রেস আর মাল্িসভার 
কে*চো 
খুড়তে গেলে সাপ বেরুবেই॥ কাশশ- 
বাব; পদত্যাগের জন্য মনাঁস্থর করে 
ফেলেছেন। 

এই সময়ে আর এক মন্ত্রী 
ডাঃ জয়নাল আবোঁদন একেবারে 
তিনি 
খোলাখ্লি কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার প্রাত আবি- 


সমাজতন্ত্রী দল 
(দ্ৰিতাীয় পজ্ঠার পর) 
আসাম, মাঁণপুর, তামিলনাড়ু, অন্ধ, 


". পাঞ্জাব, গুজরাট, দিল্লী প্রভাত 


রাজ্যে অকংগ্রেসীবাদের নামে দাঁক্ষণ- 
পল্থী দলগ্যীলর সঙ্গে চলার ঘিরো- 
ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। 
খাস পাঁশ্চম বাংলায়ও সমরবাবু 
সংখ্যালাঘম্ঠ হয়ে পড়েন। কয়েক 
মাস আগে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সম্মেলনে সমরবাব আর দলের 
রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান নর্বাঁচিত 
হতে পারেন নি। শ্রীবমান "মন 
চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জাতীয় 
সাধারণ পাঁরষদে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 
শর্বাচিত উনিশ জন সদস্যের মধ্যে 
সমরবাবকে নিয়ে মোট চার জন 


 ামপল্ধী আঁতাত বিরোধী । 


এই অবস্থায় পশ্চিম বাংলায় এস 
শপ জাতীয় সাধারণ পাঁরষদের পর- 
বতশী বৈঠক অন্যাষ্ঠত না হওয়া 
পর্ষ্তি এককভাবে চলতে , থাকে। 
কিন্তু সি পি আই এম, আর এস 
পি, ফরোয়ার্ড রুক, এস ইউ দি 


চারের আঁভযোগ এনেছেন তাঁর 
বিরোধাঁরা বলেছেন যে: আবোঁদন 
সাহেবের বিরুদ্ধে দুর্নীতির আঁভ- 
ফোগ আসছে জেনেই তান আগে- 
ভাগে | বিপ্লবী সাজতে শুরু 
করেছেন । 

ছাত্র পারদ আর ফঝ কংগ্রে- 
সের পপ্রয়সুব্রত গোষ্ঠী তাদের 
ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে 
তাতে মাথা অবনত করতে রাজশ 
হচ্ছে না। বরং সরকারের বিরুদ্ধে 
পাল্টা চাপ সাষ্টর জন্য প্রত্যেক 
দপ্তরের ব্যাপারেই বিচার 'বিভাগণীয় 
তদল্তের দাবী করতে শর করেছে। 
সত্ৰত মুখাজশীর নেতৃত্বাধীন 
ছাত্র পাঁরষদের পাল্টা সংগঠন হিসাবে 
“নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের “শিক্ষা বাঁচাও 
কা্মাট”র কাজ পুরোদমে চালিয়ে 
ফাচ্ছে। এই দুই গোষ্ঠীর বিরোধ 
মেটানোর জন্য বাইশ দফা গাইড 
লাইনের অন্যতম ধারা অনুসারে নয় 
সদস্য বিশিষ্ট কাঁমটির প্রথম বৈঠক 
ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে 
বসোছল। সেখানে স্বব্রত গোষ্ঠী 
সাফ জবাব 'দয়েছে যে ছাত্র পাঁর- 
ষদ স্য়ংশাঁসত প্রাতম্ঠান॥। প্রদেশ 
কংগ্রেসের নির্দেশ তারা মানবে না। 
শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাটর নেতা 
শ্রীনর্মলেন্দ; ভট্টাচার্যের বিরদ্ধে 
তারা যে “শো-কজের” নোটিশ 
দিয়েছে তা ডঃ চ্যাটাজশর অন 
রোধেও তারা প্রত্যাহার করতে রাজী 
হয়ান। , দ্রোহ নেতা সাঁদন 
ভট্টাচার্যের ওপর থেকে বাহচ্কার 
আদেশ তুলে নিতে তারা কিছ 
তেই রাজী নয়। উত্তর চাঁব্বশ 
পরগণা জেলা ছাত্র পাঁরষদ কাঁম- 
টিকে ভেঙ্গে দেওয়া এবং হত্যার 
দায়ে অঁভযনন্ত রঘুপাঁত সাহার 
বিরুদ্ধে শাঁস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 


প্রভাত দলের সঙ্গে চলার ঝোঁক 
বাড়তে থাকে৷ 

শেষ পৰ্যন্ত গত উনন্রিশে জুন 
থেকে পয়লা জ:লাই পর্যন্ত বাঙ্গা- 
লোরে দলের জাতীয় পাঁরষদের 
বৈঠকে শ্্রীফার্পান্ডেজ, মধ্লমায়ে 
প্রমখেরা বিপল ভোটে জয়লাভ 
করেন। ইতিমধ্যে তারা সি পি আই 
এম, আর এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক 
প্রভৃতি দলের সঙ্গে কথাবাতও 
চালাতে থাকেন। বন্তুতঃ ট্রেড ইউ- 
নিয়ন ক্ষেত্রে শ্রীফার্ণান্ডেজের নেতৃ- 
ত্বেই বামপন্থী দ্রেডে ইউনিয়নগুলো 
জাতীয় পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন কাউ- 
ল্সিল গড়ে ফেলেছেন। 
বাঙগালোরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
সুত্ধাবাদী পথে চলার [সিদ্ধান্তকে 
বাতিল করে দিয়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রে 
এবং লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বামপন্থী ও 


অনুগামীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের 
সৃষ্টি হয়েছে৷ দমরবাবুরা বুঝতে 


করতে সুব্রতবাববর অনুগামী ছাত্র 
নেতা কুমদদ ভট্টাচার্য সরাসার 
অস্বীকার করেছেন! ডঃ দেবী- 
প্রসাদ অনুরোধ করোছিলেন ছাত্র 
পরিষদের রাজ্য নেতৃত্বে শিক্ষা 
বাঁচাও কাঁমাটর কয়েকজন নেতাকে 
গ্রহণ করতে। কুমুদ ভট্টাচার্য সেই 
অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের আদর্শে 
অন:প্রাণত সর্বভারতীয় ছাত্র সংগ- 
ঠন গড়ার জন্য যে সম্মেলন হচ্ছে 
তাতে “শিক্ষা বাঁচাও কাঁসাটর সঙ্গে 
যুক্ত কোন ছাত্র নেতাকে। প্রা্তানাধশ্ব 
দেয়া হয়ান। 
ফলে নির্মলেন্দ? ভট্টাচার্য গোষ্ঠী 
কড়া মনোভাব গ্রহণ করেছে। তারা 
ইতিপূর্বে উত্তর চাঁববশ পরগণা 
কামটি ভেঙ্গে দেয়া, রঘ;পাঁতি সাহা 
প্রমুখ: কয়েকজনের বিরদ্ধে 
শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
ছাৱ পারষদের প্রদেশ কাঁমাটিতে 
তাদের গোষ্ঠীর কয়েকজনকে নেয়া 
এবং আরো কয়েকটি জেলা কাঁমাঁটতে 
তাদের প্রাতাঁনধি গ্রহণের দাবী 
করোছল। সন প্রত অন্গামীরা এতে 
রাজী না হওয়ায় নর্মলেন্দববাবংরা 
সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ছাত্র পাঁর- 
ষদের প্রদেশ কাঁমাটকেই ভেঙ্গে 
দিয়ে কংগ্রেস) নেতাদের প্রত্যক্ষ 
তত্বাবধানে নতুনভাবে নির্বাচন করে 
নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত সব কাঁমাট 
নতুন করে গড়তে হবে। অর্থাৎ 
{বিরোধ আরো বাড়লো । ডঃ দেখা- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য আশা 
ছাড়েনান। তান ঢাকা গেছেন। 
সেখান থেকে ফিরে এসে আবার 
বৈঠকে বসবেন। কিন্তু উভয় 
পক্ষের নানাভাবে আপোষের গন্ধ 
পর্যন্ত নেই, বরং সর্বত্র নীচের 
তলায় বিরোধ থাড়ছে। উভয় 'পক্ষই 
আশঙ্কা করছে যে কোন অজহাতে 
যে কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ শর 


পেরেছেন অন্ধ সি পি এম [িরোধী 
লাইন অনুসরণ করে আর দলকে 
বিশ্রাম্ত করা যাবে না। বাঙ্গালোরে 
সমরবাব্দরা খুবই কম সংখ্যক অনঃ- 
গামশ খুজে পেয়েছেন। এবার ষদি 
সমরবাব দলের সিদ্ধান্ত মানতে 
অস্বীকার করেন তাহলে তাঁকে হয় 
কংগ্রেসে না হয় অন্য কোন দাঁক্ষণ- 
পঙ্থধী দলে আশ্রয় নিতে হবে। 
দলে আর তিনি বড় রকরের ফাটল 
ধরাতে পারবেন না। 





হয়ে যেতে পারে। 

কৃষক ফ্রন্টের অবস্থা আরো 
খারাপ । প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
গঠিত কিষাণ সেল আর বি পি এন 
টি ইউ সির নেতাদের প্রত্যক্ষ পাঁর- 
চালনায় {কিষাণ কংগ্রেসের সম্মেলনে 
সরকারের বিরুদ্ধে গরম কৃষকদের 
ওপর জুলুমের অভিযোগ এনেছে। 


ভন সন্ত 

* (প্রথম পৃজ্ঠার পর) 
স্বভাবতই একট: বেশী ধিপ্লবীয়্ানা 
দেখিয়ে॥ ্ 

সি 'প আই রাজ্যপাঁরষদ সভায় 
মূল প্রশ্ন দেখা দেয়, আর কংগ্রেসের 
সঙ্গে আঁতাত রখ ঠিক হবে 
দিনা । কংগ্রেসের শ্রেণী চাঁরত্র নিয়ে 
প্রশ্ন ওঠে। 

উপাস্থত প্রায় পণ্টাশ জন সদস্য 
একমত যে; কণ্গ্রসী নীতি এবং 
পদ্ধাত সবাঁকছুই গ্রামে শহরে এক- 
চেটিয়া মালিক শ্রেণীর পক্ষে ১ সব 
জায়গাতেই খেটে খাওয়া মানুষের 
ওপর প্রচন্ড আক্ুমণ। মালকের 
স্বার্থ অক্ষঃপ্ন। এমন ক ফন্তফ্রল্ট 
সরকারের আমলে যে সমস্ত দাবশ- 
দাওয়া মেহনতীরা প্রতিষ্ঠা করতে 
পেরোছল সবই আজ বিধবস্ত। 
এ ব্যাপারে আন্দোলন ক্রা দর- 
কার। এবং এই আন্দোলন ব্যাপক 
এবং দরকার হলে সমস্ত বামপল্থী 
পার্টির সঙ্গে য্ল্তফ্রন্ট মারফৎ হওয়া 
দরকার? 

আলোচনায়*এ পর্যন্ত- কোন 
গোলমাল ছিল না। কিন্তু মুস্কিল 
বাঁংল মাক্সবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টিকে নিয়ে। য্তফ্রন্ট হলে ত এ 
দলকে সঙ্গে নিতে হবে॥ তাতে 
অনেক বিপদ । প্রথমতঃ, ওদের স্গে 
কোন আন্দোলনে ভিড়লে সমস্ত 
কব্জ্জা করে নেবে। ওদের সংগঠন 
নেতৃত্ব এবং কৃতিত্ব ওরা 
মজবুত আর ক্যাডাররা অনেক 
বেশী সংগাঁঠত। 

তাই আন্দোলনের তাগিদ যযুন্ত- 
ফ্রন্ট এবং কংগ্রেস বিরোধীতার 


‘ কথা বললেও কোঁশলগত কারণে 


আবলম্বে সরাসার এই দুই পথে 
যাওয়া সম্ভব নয় 

আর তাছাড়া সোভিয়েত পার্টর 
এ ব্যাপারে কি দৃষ্টিভঙ্গী তা ঠিক- 
মত জানা নেই। তাই কংগ্রেস 
বিরোধিতা না করে দি ভাবে আন্দো- 


'লন করা যায় তার কৌশল আ্ব- 


হকার করা দরকার। এই কথা অনেকে 
বলেন। i 


Bn, 


কংগ্রেসের সম্মেলনে রাজ্যব্যাপণ কৃষব 
আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়েছে? এই 
আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনের 
রূপ নেবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে) 
আবস্থা ববে সি পি আই কষাণ 
কংগ্রেসকে মদত দিচ্ছে । ফলে প্রদেশ . 
কংগ্রেসের কিষাণ সেল কাগুজে 
সংগঠনে পরিণত হয়েছে। 


এবনাথ ম:খাজশী, ডঃ রণেন সেন 
প্রমূখ প্রতিষ্ঠিত নেতারা বলেন যে, 
কেন্দ্রীয় সাঁমাতি যখন সি িি আই- 
এর নিজের আন্দোলন জোরদার 
করার কথা বলছে, তখন সোভিয়েত 
দৃম্টিভঙ্গীর কথা নিশ্চয়ই তাদের 
স্মরণে আছে। 

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে 
আঁতাত থাকবে কি না, এই ব্যাপার 
ভোটে দেওয়া হয়। উপস্থিত পণ্টাশ 
জনের মধ্যে * চুয়াল্লিশ জন ভোটে 
অংশ গ্রহণ করেন। একুশজন কংগ্রেসী 
আঁতাত ভেঙ্গে বোরয়ে আসার 
পক্ষে রায় দেন, আর তেইশ জন 
বিপক্ষে । 
কংগ্রেসী আঁতাত বজায় রেখেও 
কিন্তু আন্দোলন থেকে পোঁছয়ে 
থাকলে পশ্চিমবঙ্গে আর ঠাঁই পাওয়া 
যাবে না, এ কথা কেউ কেউ বলেন । 
সকলেই একমত যে, মানুষ ক্রমশঃ 
আন্দোলনমখী হয়ে উঠছে। তার 
প্রমাণ পাটাশজ্পে একাঁদনের প্রতীক 
ধর্মঘট। ভাগ্যস,। সি পি আই, 
আই এন টি ইউ সির বিরোধিতা 
সত্বেও ধর্মঘটের সমর্থনে বিবৃতি 
দিয়োছিল। নাহলে মুখ রাখা যেত 
না। 


সভায় সকলেই লক্ষ্য করেন ধেঁ, 
সি পি এম সমেত সমস্ত' বামপন্থী 
দলেরা একদিন পশ্চিমবঙ্গ বন্ধের 
কথা ভাবছে॥ অতএব এই বন্ধের 
ডাক আগে থেকেই সি শপ আই 
দিয়ে দিয়েছে। 

কিভাবে কংগ্রেসী আঁতাত রেখে 
সরকারের বিরুদ্ধে বন্ধের ডাক 
দেওয়া যায় তার ব্যাখ্যা সভায় দেওয়া 
হয় নি। 
উপস্থিত সকলেই বুঝে নেয় যে, 
কৌশলগত. কারণে এই ধরণের 
শ্লোগানের প্রয়োজন আছে। 

তবে পি পি আই গৃহণত প্রস্তাবে 
স্বীকার করেছে ফে, িজ্পাঞ্চলে- 
কংগ্রেস কায়েমী স্বার্থের আুখা- 
পেক্ষা, আর গ্রামাঞ্চলে বড় জোতি- 
দার এরং কালোবাজার মজুত- 
দারের। তাই যাঁদ হয় তাতে কংগ্রেস, 
প্রগাঁতশাঁলতার কি বজায় থাকছে 
তা ব্যাখ্যা করা হয় নি॥ 


৩ খণ্ডের মুল্য ৩০ টাকা । ও টাকা দিয়ে 
গ্রাহক হতে হবে । বাকী টাকা প্রতি থণ্ড 
বই দেবার সময় ৮ টাকা হিসেবে দিতে 
৫ই আশ বের, হবে । 
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বামধন্বীদের থান্দোলনের রধরেখা 


দের্পশণের লংবাদদাতা) 

সি পি আই এম, আর এস" পি, 
এস ইউ দি, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভাত 
রাজ্যের আটটি ' বামপন্থী দলের 
প্রারভীনধিরা মঙ্গলবার তেসরা 
জুলাই তারিখে একটি বৈঠকে 
মিলিত হয়ে আন্দোলনের কর্মসূচী 
, গ্রহণ করেছেন॥ এই কর্মসূচিতে 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যান্ত 
আন্দোলনের ওপর । রাজ্যের প্রাতাটি 
' জেলায়, মহকুমায়,. বকে এমনাক 


সিল 


। দলের যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই 
শালিতভাবে সভা-সমাবেশ থেকে 
' সরস করে করে ঘেরাও, গরণ-সাভ- 
যান, স্থানীয় ভিত্তিতে ধর্মঘট বন্ধ 
' প্রভৃতি আন্দোলনের সব রকমের 
পদ্ধাত গ্রহণ করে সরকারের ওপর 
, প্রচন্ড চাপ সৃষ্ট করবেন, যাতে 


বামপল্ধী নেতৃত্বে আন্দোলনে জন- 


আলোচনাকালে একদিকে বস পি 
এম আর অন্যাদকে' আর এস পি, 
এস ইউ সি এবং ফরোয়ার্ড রুকের 


মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দেয় 
কেন্দ্রীয় ভাবে ধর্মঘটের দিন স্থির 
করা নিয়ে। সি পি এম বন্ধের কথা 
ঘোষণা করতে চেয়েছিল। অন্যরা 
' যুক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে উচ্চতর 
পরণয়ে 'সঙরাম চালানোর . কথা 
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কলে যার মধ্যে বন্ধও একাঁটি ফর্ম 
মান। 
সব দলই একাঁট শৃবষয়ে একমত 


যে দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচন্পয়, 


মূল্যের উর্ধগঁতর ফলে। আগামী 
দুই মাসের মধ্যে অবস্থার আরো 
চুড়ান্ত অবনতি ঘটবে বলে সব 
দলই একমত। আর এই সব কিছুর 
জন্যই রাজ্য আর কেন্দ্রীয় সরকারের 
নগীত দায়ী বলে সকলেই মত প্রকাশ 
করেন। 

সভায় স্বীকার করা হয় যে জন- 
গণের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়ছে। সভা- 
সাঁমাততে লোকজনও আগের থেকে 
বেশী করে যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু ষ্ত 
ফ্রন্ট ভেঙ্গে পড়ার পর, থেকে আজ 
পর্যন্ত বামপন্থীরা ফ্স্তভাবে কোন 
বড় আন্দোলন গড়তে না পারায় 
এই সব আন্দোলনে সধাশলস্ট 
দললগযীলর আওতার বাইরের অগাঁণত 
জনসাধারণকে এখনো ভাল ভাবে 
টানা যাচ্ছে না। গত' কল্প মাসে সি 
শপি এম, আর এস 'পি/এবং এস 
ইউ সি, ফরোয়ার্ড রক নিজ নিজ 
ক্ষমর্তানুপারে প্রচার আন্দোলন 
করেছে নিজ নিজ নেতৃত্বে । ছাঁব্বিশ 
টি গণ-সংগঠনের যুন্ত সমাবেশ অব- 
স্থান ছাড়া আর. কোনো ফর 
আন্দোলন হয়ান। এজন্যই সর্বস্তরে 
যুস্ত ফৈস্টঃনের নেতৃত্বে আন্দোলনের 
ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখন 
থেকেই রাজ্যের সর্বত্র এইভাবে যক্ত 
আন্দোলন গড়া হৃবে। স্থানীয় 
অবস্থা বুঝে স্থানীয় ভিত্তিতেও 
আন্দোলনকে দিনেক পর দন উচ্চ 
পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কর্ম 
স্‌চাঁও কলকাতাকে কেন্দ্রে করে 
চলতে থাকবে । শেষ পর্যন্ত স্থানীয় 


- আর কেন্দ্রীয় আন্দোলন একই সঙ্গে 


চলবে । দন ক্ষণ স্থির করা না 
হলেও সকলেই মত প্রকাশ করেন 
যে, আগামী দুই মাসের মধ্যেই 
ব্যাপকতম আন্দোলন করতে হবে! 
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সব দলের প্রাতানীধরা আরো 
একটি ব্যয়ে একমত হয়েছেন এক- 


[দনের বন্ধ শেষ লক্ষ্য নয়। আন্দো- 


লনের গাঁতপথেই যেমন বন্ধ ডাকতে 
হবে তেমনি বন্ধের পরেও আরো 
উচ্চ পর্যায়ে ' আন্দোলন তুলতে 
হাঝে। ল্যগাতার আন্দোলন ছাড়া 
এই সরকারের কাছ থেকে কোনো 
দাবী আদায় করা যাবে না। রেশন 
কাটা বন্ধ করা, এলাকা রভাত্ততে 
কৃষকদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা, 
জ্বি আরের পরিমাণ বাড়ানো, টি 


আর ব্যাপকভাবে সুর: করা প্রভৃতি , 


জরুরী দাবী নিয়ে আন্দোলন করা 
হবে। ৃ 

বামপল্থীদের এই বৈঠকে সি 
{প আইর প্রস্তাবিত আন্দোলন 
নিয়েও আলোচনা হয়* স পি 
আই যাঁদ সত্য সত্যই আন্দোলন 
করতে চায় তাহলে বামপল্থারা 


তাদের সঙ্গে আন্দোলন করতে 


আপ্পান্ত করবেন না। কিন্তু দস পি 
আইয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দন্দেহ 
প্রকাশ করা হয়! সি পি আই যে 
সব দাকীর কথা বলেছে তাতে মনে 
হয় যে রাজ্যের শোচ্নাঁয় অবস্থার 


অতি পরই প্রকাশিত হচ্ছে 


দার, 


দায়ী করছে। সি পি আইয়ের 


থেকে 
সেই কথাটা লুকিয়ে রাখতে চায়। 
আর এস পর প্রাতার্নীধরা বলেন 
সি পি আইয়ের মখোস খুলে দেয়া 
দরকার। তাদের সরাসার বলতে 
হবে যে, তারা সরকার 
বিরোধী আন্দোলনে সামল হতে 
চায় িনা। ফাঁদ চাইত তাহলে 
কংগ্রেসের সঙ্গে এ র্যাপারে আলো- 
চনা না করে বামপল্ধীদের সঙ্গেই 
আলোচনা করত। অবশ্য কোন কোন 


একচেটিক্সা পীজপাঁতদের | 


।- DARPAN, Price 30 P, 


আসার ওপরই গ্যরুত্ব দেন। 
শেষ পর্যন্ত সভায় 'দ্থর হয় 

বামপল্থাঁরা রাজ্যের অবস্থা িশ্লে- 

যণ করে তাদের সরকার 'বরোধী 


পাঠিয়ে দিয়ে এ বিষয়ে তাদের মতা- 
মত জানতে চাওয়া হবে। সি পি' 
আই ফাঁদ সরকারী নীতির বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করতে চায় তাহলে বাম 
পল্থীরা তাদের সঙ্গে আলোচনা 


বৈঠকে বসার জন্য স পি আইকে 
আমন্ত্রন জানাবেন। মঙ্গলবাঁরই 
সি পি আইকে এঁ বিবৃতির অন 
ধলীপ ও একাঁট "চা পাঠিয়ে 


দল সি পি আইকে আন্দোলনে নিয়ে দেওয়া হয়েছে। 





Free ! 


Frea! ! 


নি 
Free II! 


বল্ল শা হোত চিন্কিত- শপ! 


পণ্ডিতরা বলেছেন, কোন পরিশ্রষই বৃথা যায় না! বৎসরাধিক 
দৃঢ় প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে আমরা সাদা দাগের ওষধের 
ওপর আধিপত্য লাভ করেছি । এই ওঁষধ এত কার্যকরী যে একবার 
ব্যবহার করলেই এর সুফল পাওয়া ঘায়। আপনি নিজ্জে একবার 
মাত্র ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেঁধুন। সহস্রাধিক 
ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন। প্রচারের জন্য এক শিশি ওষধ বিনামূল্যে 
দেওয়া হবে। শীঘ্র লিখুন! নকলকারীদের কাছ থেকে সাবধান 


হউন | 


PREM TRADING COMPANY (5. NK.) P. 


. P.O.—Katrisarai (Gaya) 





চীন বিপ্লবের প্রধান নায়ক কমরেড মাও সে তুং-এর রচনাবলী বাংলায় 


১৩০ 


খং. 


পিকিং থেকে প্রকাশিত মুল গ্রন্থের বঙ্গাহ্বাদ । সমগ্র রচনাবলীটি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রতিটি খণ্ডের মুলা ১৬৪০ 

টাকা । সম্পূর্ণ রচনাৰলীর মোট মুল্য ৬৪০০ টাকা । কিন্তু ধারা ১১ই আগষ্ট ১৯৭৩ এর মধ্যে ৫'০০ টাকা জমা 

দিয়ে নিজেদের নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করবেন, কেবলমাত্র তারাই প্রতিটি খণ্ড ৮০০ টাকা করে অর্থাৎ সম্পূর্ণ 

রচনাৰলীটি ৩২-০০ টাকায় পাবেন। গ্রাহক তালিকাভুক্তির জন্য জমা দেওয়| ৫:০০ টাকা ৪র্থ খণ্ড সংগ্রহের সময় 

বাদ দেওয়া হবে অর্থাৎু৪র্থ খণ্ডটি ৮"০* টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাঁকা জমা দিয়ে সংগ্রহ কর! যাবে। আজই ৬'*০ 
টাকা জমা দিয়ে আপনার নাম গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে গ্রাহক কার্ড সংগ্রহ করুন । 


নির্দিষ্ট সংখ্যা ছাপা হচ্ছে। 


এ সুযোগ লাতে বঞ্চিত হবেন না। 


গ্রাহক ভালিকাভুক্তির জন্য মনি অর্ডারে টাকা পাঠালে নাম ঠিকানা স্প্টাক্ষরে লিখবেন। কলকাতার বাইরে 
গ্রাহকদের ভাকধোগে বই পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে| ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। 


গ্রাহক কনা হচ্ছে 


 অন্পাদকমণ্ুডদী £ পীযূষ দাশগুপ্ত, কল্পতরু সেনগুপ্ত, সুদর্শন রায়চৌধুরী, 


fs 


শঙ্কর দাশগুপ্ত; প্রভাস সিংহ ॥ 


CELE LEY 


[অনুবাদ করছেন £ সুধাংশু দাশগুপ্ত, জ্যোন্ত ‘ভট্টাচার্য, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, অরুণ রায়, 
ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত প্রমথ চক্রবর্তাঁ, বিজ্ঞনবিহারী পুরকায়স্থ, কমল পায় 
হীরালাল দাশগুপ্ত, বাসব দাশগুপ্ত প্রমুখ ৷ 


“টাকা জমা নেওয়ার সমযূ-_ছুটির দিন ছাড়া ১১ হইতে সন্ধ্যে ৭টা, শনিবার ২টা পর্যন্ত । - 


FRESH 
০১০০ 


নবজাতক প্রকাশন / 9-৬৪, কলেজ ফ্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ 





পি ০০ 








সম্পাদক কতক মভার্শ ইণ্ডিয়া প্রেস ৫, রাজা স্যবোধ মল্লিক ল্কোয়ার কলকাতা ১৩ থেকে মদত এবং দপশ কার্যালয় ৬১ মট লেন কাঁজক্ষাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


K 


, 
ৈ নি 
+ 


কেলেঙ্কারীর্ পর পর 


 ভাষ বিতরণের রখের সম্পুর্ণ ভার যাদের 
দেওয় হচ্ছে ভার নাতি 








(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ভূষি কেলেশুকারী তদন্তে পুলিশ, 
আর বেশী এগোতে পারছে না। 
লনা চাপ সৃচ্টি হচ্ছে তদন্ত বন্ধ 
করার জন্য৷ এই তদল্ত চলতে 
থাকলে অনেক [ছু ফাঁস হয়ে 
যাবে এই ভয়। 


ভূষির ব্যাপারে সরকার “নিযুক্ত 
কমাঁটিতে যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁদের 
বেশীর ভাগই অল্প বয়সী কংগ্রেস 
নেতা । কাগজে পত্রে দেখা যাচ্ছে 
কেলেও্কারশতে তাদের. ভূমিকা নগণ্য 


হা রত রর সুজ ১৯৭৩ 1 দাম ৩০ পয়সা নয়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে তেতাঁল্লশ 








কয়লার 
দাম বাড়ছে 
কেন 


এ (দরের সংবাদদতো) 


কয়লার দাম বাড়ছে কেন, কেন 
কয়লা আজ সাড়ে ছয় টাকা মুল্যে 
কিনতে হচ্ছেঃ এ সম্পর্কে খোঁজ 
করতে গয়ে জানা গেল যে ওর জন্য 
মূলত দায়ী কছ; কংগ্রেসপী এবং 
ভারত সরকারের কোল মাইানং অথ- 
ধঁরাটর কিছু আঁফসার। 

কয়লা ব্যার্ারীদের আভিষোগ ষে 
তাঁদের কয়লা কিনতে হয় কালো- 
বাজারে। খাঁন জাতীয়করণের পর 
স্থির হয় যে পাশ্চমবগগ সরকার 
যে পারামট দেবেন সেই পার- 
গুমটের ভাঁত্ততে এদের কয়লা তুলতে 
, হবে খাঁন থেকে। কিন্তু এরা 
,  স্বখনই খানতে বান তখনই. সেখান- 
£.. কার ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা বলেন যে 
| কয়লা নেই॥ এমনও হয়েছে যে 
এদের অপমান করে বের করে 
দেওয়া হয়েছে। 







সপ 


ক্রেতাকেও অনেক বেশ দর দিতে 
হয়। 

এই ষুবকরা কারা 2 এদের বেশশর 
ভাগ ওই মাইনিং অর্থারাটর কতণ- 
দের আত্মীয় বন্ধু । এছাড়া স্থানীয় 
যুব কংগ্রেসীরাও আছেন। সম্প্রাত 
রাষ্ট্রমল্লী প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং 
বিধানসভা সদস্য সুকুমার | বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এই ধরণের ডোঁলভারী 
অর্ডার দেওয়ার জন্য কোল মাইনিং 
অর্থারটিকে নদেশ দেন। 
গুসষ্গাত উল্লখযোগ্য যে বহু 
বার বলা সত্বেও পশ্চমঙ্গ সরকার 
বাবসায়ীদের পারামিটী দেওয়ার 
ব্যাপারে গাঁড়মাঁস করেই চলেছেন। 








কারণ পারমিটের অভাব এর ফলে 
ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয় কালোবাজারে 
কয়লা দকনতে যার ফলে দাম বাড়ে। 
সরকার নীরব। 
শুধু যে কালোবাজার চলছে, তাই 
নর! কয়লা ব্যবসায়ীদের আঁভযোগ 
যে তাঁদের উপর শারশীরক অত্যাচাবও 
চলে। যেমন ফাঁদ কখনো কেউ 
এই প্রকাশ্য কালোবাজারের শবরদদ্ধে 
প্রতিবাদ জানায় তবে তখাঁন তাকে 
মারধোর করা হয়, লরীতে আগুন 
দিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাগুলির 
জন্যও ওই কংগ্রেসী এবং আঁফসাব- 
দের পোষা গুন্ডারা দায়ী । 

দেখা যাচ্ছে ফে কয়লাখান জাতীয- 


যেমন বেহালা অণ্যলে যেখানে দৈনিব করণের ফলে লাভবান হয়েছে এক- 
দুশো লরী কয়লা লাগত সখানে মান দকছ কংগ্রেস কর্মী এবং অসৎ 


এখন মোটে বিশ লরী কয়লা যায়। 


সরকারী আমলার দল? 


জনকে। কাঁমাট সদস্যরা কিন্তু গা 
বাঁচয়েছেন। 


দের অনেকেই এখন পয়সা কাঁড় 


করেছেন, এবং এই পয়সায় শনজে- 
দের গোষ্ঠি বানিয়ে এখন নিজেরা 


[ক ঘটেছিল 


প্রত্যেকেই নেতা হতে 'চাইছেন। 
মাল্গসভার একাংশ খাদ্যমন্ত্রী 


ভূষির ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেল। 


আর সঙ্গে সঙ্গে এখন দাবী উঠছে 
কংগ্রেসী মহলেই যে, ।' মল্মশদের | 
ঘন্যান্য অনেকেই ধোয়া তুলসী পরী সদ্ধার্থশঙকর রায় তদন্ত করতে 
যেমন জয়নাল আবেদীন, পু নির্দেশ 'দয়েছেন। 
আব্দুল সত্তার, আবু বরকত গাঁণ | 
ধরণ, জ্ঞানসং সোহনপাল | 
ইত্যাঁদ : 


নন। 


_' ভূবির অর্ধেক পাঁরমাণ নিয়ে 
মাসে এক কোটি টাকার মত কালো- 
টাকার 'মনন।ফা হয়েছে। 


হত একাঁট কাঁমাটি মারফৎ। 
প্রভাতি। 
প্রায় তিন হাজার টাকার মত রোজ- 


গার করেছে। 


হাজার টাকা । 





ছাত্র পরিষদে ভাঙ্গন অনিবার্য $ 
এমিক টে বিরোধ দার বা ছে 


Ee) 


€ছর্পণের সংবাদদাতা) 


মখ্যমল্লী শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় সম্মেলনের অন্যতম আহ্বায়ক SHEE CE 


ছাত্র: পরিষদের বিরোধ মেটাতে বার্থ 
হয়েছেন! অবস্থা এখন আরও জটিল 


? হয়ে দাঁড়াচ্ছে॥ [বোম্বাইতে সদ্য 


অন্দচ্ঠিত কংগ্রেস অনুগামী সার" 
ভারত ছাত্র সম্মেলনে শ্রীনির্ঘলেন্দ 
ভট্টাচার্যের গোষ্ঠী প্রাতানাধ হিসাবে 
প্রবেশাধকার না পেষে ফিরে এসে- 


+ ছেন। অথচ মৃখ্যমল্ত নিজে. তাঁর 


বাড়াঁতে বৈঠক ডেকে একটা আপোষ 
সূত্র বের করেছিলেন। এ সূত্র অনু 


মুখোপাধ্যায় পাল্টা - 
জনকে প্রাতিনিধত্ব দিতে রাজী হন। 
কিন্তু বাস্তবক্ষেত্নে দেখা গেল উল্ত 


শ্ৰীস প্রত মুখোপাধ্যায় পশ্চিম বাংলায় 
তাঁর বিরোধীদের সম্মেলনে ঢুকতে 
দিলেন না! 

এই ঘটনার ফল সনদুরপ্রসারী। 
নির্মলেন্দু ভট্টাচার্যের দলবল অথাৎ 
শতবাবু-লক্ষত্রীকান্ত ধসু প্রভৃতির 
অনগামী ছাত্ররা প্রাতশোধ গ্রহণে 
দৃঢ়প্রাতজ্ঞ। তাঁরা পরিকল্পনা কব- 
ছেন। ইতিমধ্যে নিমর্ঘলন্দ ভট্টা- 
চার্ষের নেতৃত্বাধীন শিক্ষা বাঁচাও 
কামাঁট এখন পাল্টা ছাঁহ শারষদ 
হিসাবেই নিজেদের জাহর করে- 
ছেন। এই গোষ্ঠীকে মখ্যমল্লী এবং 
কংগ্রেস সভাপাঁত দুজনেই স্বীকীতি 


চ্যালেঞজজ করেছেন। 


বলেছেন এভাবে যাঁদ ছাত্র পারিষ্দকে 
«কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আঘাত 'দতে 


দিযে আবার মহাজাঁত সদন অর্থাৎ 
করবেন। 


নির্মলেন্দু ভট্টাচার্থের গোষ্ঠী 
(শেষাংশ নবম প্ঠায়) 





|হন্দ মোটর 


মুস্কিল হল একজন সদস্যকে | 
ধরলেই অন্যান্য অনেক কাঁমাঁটতে চি 
যা কেলেগ্কারী চলছে, তা নিয়ে জল বর 
ঘোলা হবে। এই সব কামিটির সদস্য- ছু 


(গুনে 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


গত শাঁনবারে হিন্দ মোটর 
স্টেশনে গুলীবর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে 


তদন্তের ফলা- 


( ফল ক হবে জান না। 'কন্তু যে 


পাঁচজন শ্রামক ওই গলীবর্ষণে প্রাণ 


্ হারিয়েছেন তাঁরা প্রাণ ফিরে পাবেন 
পরী না। পশ্চমবাংলার আরো পাঁচাট 


| পারবার অনাহারের মুখে পড়ল। 
হাজার টন ভাষ তৈরা হয় সাতাশিটি দ্র যায় আসে না কারণ তাদের প্রধান 
ময়দা কল থেকে। এর অর্দ্ধেক চট 


অর্থাৎ সাড়ে তিন হাজার টন বাল 


তাতে অবশ্য কংগ্রেসীদের কিছ 


লক্ষ্য কী ভাবে ক্ষমতায় থেকে 
স্যযোগ স্বধা আদায় করা যায় 


[| হিন্দ শ্রমিকরা 
, কাঁমিটিতে উনিশ জন সদস্য। চু 2৬98 
সতেরো জন সদস্য কংগ্রেসী নেতা পি গাল 
সোমেন দিব, সী বন্দ্যোপাধ্যয়, সু তা | 9 
'আবদল বার বিশ্বাস, সঞ্জয় ঘোষ চু 
দেখা যাচ্ছে, এই কমিটি টর 
যাদের পারমিট দিয়েছে তাদের অনে & 
কেই পারমিট বেচে দিয়ে মাসে সুর দাবা করেন যে ওই চাল ওইখানেই 
টা [4 বিকা করতে হবে তখন' গল চলে। 

জনকে ছু 
পারমিট দেওয়া হয়েছে। যদি সবাই | প্ীলশের বন্তব্য.যে তাদের উপর 
পারমিট বেচে থাকে তবে এই বাবদ | 


মোট মাসিক উপার্জন দুই লক্ষ দশ | 


যেহেতু কংগ্রেসী ছিলেন না সেইহেতু 


ওই দলের কছু এসে যায় না। 
গলা চলল কেন? পুলিশ 

না ক কিছু চালের চোরাকারবারী 

ধরছিল এবং যখন ওই শ্রামকরা 


আক্রমণ হয় এবং* তারপার তারা 
গুলী ছোঁড়ে। এ হচ্ছে সেই পহরা- 
তন বন্তব্য যে পণীলশ সর্বদাই আত্ম- 


প্র রক্ষার্থে গুলী ছোঁড়ে। * 


আসল ঘটনা অন্য। এ কথা আজ 


i সর্বজনাবাদত যে এই গরীব লোকে- 


দের কাছ থেকে চাল 'ঁছানয়ে য়ে 


প্র পলিশ তা বিক্রী করে। হিন্দ মোট- 
| রস স্টেশনে সেই ঘটনাই ঘটতে 


ধবংসেরও বিরোধী । তাঁর লজ্জা 
হওয়া উচিত। রেলের গাড় জাতিয় 


| সম্পাত্ত হতে পারে কিন্তু সেই 
চর জাতের শারক হিসাবে কোন মানুষ 
ঘর নিজেকে ভাবতে পারে? যে মানুষ 
খুবই ক্ষুব্ধ । তানি একটি সাংবা- | 
দিক বৈঠক ডেকে ছাৱ পরিষদের 
। ব্যাপারে মুখ্যমন্ম্রী: ও কংগ্রেস সভ- ছু 
পাঁতর নাক গলানোর অধিকারকে ছু 
সাংবাদিকদের কাছে স্পম্ট ভাষায ছু 
প্রি তারা ছাড়া আর সকলেই বিজাতীয়, 
থাকেন তাহলে তান মান্ত্রপদ ছেডে ছু 


খেতে পায় না, যার অসুখের 
চিকিৎসা হয় না, যার কংগ্রেস ভিন্ন 
কোন রাজনৈতিক মতবাদ পোষণের 
স্বাধীনতা নেই সেই মানুষের কাছে 
কোনটা জাতীয় সম্পত্তি? কংগ্রেসই- 
দের আইনানষায়শী ভারতবর্ষে ত 


যেখানে শাসক শ্রেণীর এই মনোভাব 


লি সেখানে সাধারণ মানুষের কাছে 
ছার পাঁরষদের দপ্তরের ভার গ্রহণ | 
যে অর্থহীন মনে হবে এতে আশ্চ- 
|| যেব কাঁ আছে? 


“জাতাঁয় সম্পান্ত” ইত্যাদি কথাগ্ীল' 


(শেষাংশ 













আবন্ডাতন্নাতলাচললা' সকল 


. সি পি আঁই-এর সর্বভারতীয় 
নেতৃত্ব দ্ব্যমুল্যবাদ্ধি . চাষীদের 
জমি থেকে উৎখাত, ট্রেড ইউনিয়ন 
আধকারের ওপর আক্রমণ এবং 
সাধারণ মান্ষের দঠখ কম্টের 
1তীন্রত্ ইত্যাদি নানা সমস্যার 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করে গণ আন্দো- 
কান গ্রড়ে তোলার সঙ্কল্প দনিয়ে- 
ছেন। কিচ্তু সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের 
তরফে ঘোষণা করা হয়েছে এ 
আন্দোলন কংগ্রেসের মধ্যে “প্রগাঁত- 
শীল” অংশকে জোরদার করবে এবং 
প্রাতিকিয়/শীলদের কোধঠাসা করার 
চেষ্টা করবে। 
পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছর 
সমস্ত বামপম্থী আন্দোলনের, 
{বিরোধিতা করে হঠাৎ সি পি আই 
'সাতাশে জুলাই সাধারণ ধর্মঘট 
ডেকেছে। এই আন্দোলন গড়ে 
তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
পাঁট'র মধ্যে অনেকাঁদন থেকে নীচু 
তলায় চাপ স্বাম্ট হচ্ছিল। নেতারা 
বহ:দিন এড়িয়ে যাঁচ্ছিলেন। তাদের 
স্বাভাঁবক ভয় ছিল যে, গণ- 
আন্দোলনে নামতে গেলে বামপল্থী- 
দের স্গে ষন্ত হওয়া ছাড়া রাস্তা 
নেই। আর এর ফলে আন্দোলনের 
নেতৃত্ব সি পি *এম-এর হাতে চলে 
ফেতে বাধ্য। 
কিন্তু আন্দোলন না করে "আর 
উপীয় নেই পার্টর ট্রেড ইউনিয়ন, 
এবং কৃষক ফ্রন্টের কর্মীরা অনেকে 
বসে গেছে, গ্রামে শহরে তথা- 
কাঁথত কংগ্রেস কর্মীদের আক্রমণের 
হাত থেকে তারাও নিস্তার পায় 
{ি। আন্দোলন থেকে ববাচ্ছি্ন হয়ে 
জনসাধারণের কাছে দি পি আই 
দালাল খলে পাঁরাচত হয়েছে। একথা 
নস ₹প আই নেতৃত্বের অজানা নয়। 
সম্প্রীতি সি দি আই দলের 
তাসলনাড়; শাখা ভেঙ্গে গেছে, 
নতুন বরাজ্য কাঁমউনিস্ট পার্ট গঠিত 
হয়েছে। এ ঘটনা খাল তামিল- 
নাড়তে সাঁমাবদ্ধ থাকবে না। 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখায় দলাদাল 
চরমে পোঁছেছে। শকছুদিন আগে 
রাজ্য পাঁরষদের, সভায় সদস্যরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে আর কোন ফন্ত 


মোর্চায় থাকা উচিত কিনা সে বিষয়ে 
প্রায় দ্বধাবভন্ত হয়ে গেছেন। এই ' 
পারিপ্রোক্ষতে শস পি আই-এর পক্ষে 


দল ঠিক রাখার জন্য আন্দোলনের 
আহ্বান দেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই। 
কল্তু বামপল্ধীরা' এর সঙ্গে 


সামিল হতে পারবেন কনা সে বিষয়ে 
পন্রালাপ চলছে ।. বামপন্থীরা বলে 
ছেন হঠাৎ হরতাল বা সাধারণ ধর্ম 
ঘট ডেকে দেওয়া সহজ কিন্তু এর 
প্রস্তুতি না করে এই চরম পথ গ্রহণে 





আহবান করেছেন। ' সি পি আই 
বৈঠকে বসতে রাজী নয়। তাদের 


' দ্বাধী, আগে ' ঝামগল্ধীরা সাধারণ 


‘তবে একসঙ্গে বলার প্রশ্ন বিবেচনা 


করা যাবে। 

নস পি আই সম্পর্কে বামপন্ধী- 
দের সন্দেহ থাকা স্বাভাবক। 
উানিশশো উনসত্তর সালে য্বস্তু ফ্রন্ট 
সরকার ভাঙ্গার. পাঁরকল্পনা 'নয়ে- 


ছিল ?স পি আই। যাক্তকরন্ট ধ্বংসের 
পর রামপন্থীদের ওপর যে হত্যার (রি দানার জন্য মুখ্যত দায়ী কংগ্রেস 
অভিযান চলেছে তাতে পরোক্ষ ছু আইনজাবাঁ সঙ্বের আহবায়ক শর- 


সমর্থন জ্ান্দুযছে সি পি আই। | 


ছেটে ফেলে দেয়। 


এরপরই দস পি আই কংগ্রেসের রঃ 
সঙ্গে, যে জোট গোপনে করোছল ॥ব 
তা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। উনিশশো | 
বাহাত্তর সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের 


জয়জয়কার, স পি আইও  পায়- 
িশাট আসন দখল করে। এই 
আসন সংখ্যা যে সি পি আই-এর 
শান্তির, পাঁরচায়ক নয় সে কথা 
পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এবং 
পার্টির নেতৃত্বও" জানেন। 


যে পাটির এই ইতিহাস এবং 


কংগ্রেসৈ প্রগ্গাতশীল বোঁককে তীর 
করা সেই পার্ট সম্পর্কে 
সাধারণ মানুষের এবং বামপন্থী- 
দের সন্দেহ থাকা স্বাভাবক। সি 
পি আই-এর . ম্রীসকল হল যে, 
কংগ্রেসের বেশীর ভাগ অংশও এই 
পান্তা দেয় না। 

কোন কমিউীনস্ট পার্টি যে সংশো- 
ধনবাদের পথে কোথায় যেতে পারে 
তার হীতহাস সৃষ্ট করেছে দি, 
পি আই। গত কয়েক মাস সি পি 


, আই-এর লিখিত বন্তব্যে দেখা যাচ্ছে 


যে, পার্টি বুঝতে পারছে দলের, 
রাজনো'তিক দরৃম্টিভজ্গী ভ্রান্ত। 
কিন্তু স্বীকার করতে ওদের নানা 
কুষ্ঠা। কাঁমউানস্ট পাটি" যদ 
নিজের আত্মসমালোচনা না করতে 
পারে তবে দল তার কমিউনিস্ট মত- 








কংগ্রেগাদের ঘলবাহী 


(দপশের সংবাদদাতা) 


য়া টি 
লোক মনোনয়নের ব্যাপারে সর্কো- 


পার সমগ্র বিচার বিভাগকে নিয়েই ' 


বংগ্রেসীদের প্রচণ্ড দলবাজীী ও 
গোম্ঠীদ্বন্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। 


কংগ্রেসীদের এই দলবাজশতে পশ্চিম. 


বঙ্গের বহন আইনজীবী রশীতফত 
বিক্ষুব্ধ ৷ কিন্তু মূখ ফরট কেউই 
ছু বলতে পারছেন না। 


} “দন্দ; বিশ্বাস ও তাঁর সহকমীরা, 
১ | এ অভিযোগ রাজ্যের প্রবীণ ও 
এর প্রত্যক্ষ পাঁরণাত হসাবে আসে সু 


উনিশ্বশো একাত্তর সালের নির্বচন। ছু 
এই' নির্বাচনে সাধারণ মানুষ কংগ্রে- ছু 
সের সঞ্গে জোটবদ্ধ সি পি আইকে : 
প্রায় পাঁশ্চমবঞ্গের রাজনীতি থেকে ভর 


প্রতিষ্ঠানের কাজ হল রাজ্যব্যাপী 
এই ভূঁষ বিতরণ করা । যারা পো 
ব্যবসা সুরু করেছিলেন তাদের 
তাদের অনেকেই ব্যবসা বন্ধ করে- 
ছেন হাঁস মুরগীর খাবার দুষ্প্রাপ্য 
এবধু দর্মূলা হয়েছে, বলে। ভূষির 
সরকার" দাম বাড়ে শন অথচ বাজারে 
কেন দাম বাড়ল এ 'নয়ে কর- 


এ ভারে 
প্রসিকিউটর ও স্নেহেশ্ গুুরকে সর- 
দেবার জন্য কংগ্রেস আইনজপর 
স্বের পক্ষ 'প্রেকে চেষ্টা চালান 
হচ্ছে। দর্পপ্র আরও জানতে গেরেছে 
যে, হাইকোর্ট সহ রাজ্যের অনেক 
যে প্যানেল তৈরী হবে তাতে নিজে 
জন্য শরাদিন্পবাব; ও ; তাঁর সহ- 
কর্মীরা ঘন ঘন আইনমন্ত্রী আবদুস 
সাত্তার ও অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের 
সঙ্গে এক বৈঠক করছেন। অনেকেই 


আশঙ্কা করছেন এক্ষেত্রেও হয়ত 


মাপকাঠি হবে। ' 

বিচার বিভাগের উচ্চতর পদে 
লোক নিয়োগের ক্ষে্রও কংগ্রেসী- 
দের দলবাজী শহর হয়ে গেছে। 
সম্প্রীত আঁতারন্ত জেলা বচারকের 
তনাঁট পদ খাল হয়েছে। এই পদ- 
গুলিতে যাতে ‘নিজেদের লোক 
বসানো যায় তার জন্য কংগ্রেস 
মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। 
এদিকে হাইকোর্টের জ্ৰানয়র 


পৌরেশনের বিরুদ্ধে কোন তদল্ত 


হয় নি। 
এই প্রাতষ্ঠানের দেখাশোনা করেন 
মন্মী জয়নাল আবেদীন। দর্পণে 


ধ্লই সম্পর্কে বহ তথ্য বেরিয়েছে। 

এককালে এই কর্পোরেশনের , 
সীর্ষে ছিলেন প্রাক্তন পি এস পি 
এবং বর্তমানে" কংগ্রেসী নেতা বিদ্যুৎ 
বস কিপ্পেশরেশনের বিরুদ্ধে তথ্য 
ফাঁস করার জন্য বিদৎ বস দর্পণের 
নামে মানহানির মামলা করোছলেন। 


সে মামলা কলকাতার চাঁফ প্রৌসডেন্সী লোহার রড ইত্যাদি সরবরাহে প্রায় , 


ম্যাজিছে্রট 'নাকচ করেছেন। কিন্তু 
এ ব্যাপারে সরকারী কোন তদন্ত হয় 
দনি। 

এখন আবার ভূঁষ কাঁমাট বাতিল 
করে এই পণ্যের বাঁলব্যবস্থার 
সগ্র দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে হাঁস 
মুরগণী করপোরেশনের হাতে। 
ব্যাপারটা দেখাশোনা করবেন 'তিন- 
জন৷ মল্মী জয়নাল আবেদীন, 
ল্তোষ রায় এবং সীতারাম মাহাতো। 
জল্পীদের অনেকেই বলছেন সন্তোষ 
রায়ের নামে বাংলাদেশ মযান্ত সংগ্রা- 
খর, সময় উদ্বাস্তু শাণের ব্যাপারে 
সনেক আঁভযোগ আছে। এ ব্যাপারে 
তদন্ত হলেও রিপোর্ট চাপা দেওয়া 
হায়েছে। 

. “আবদুস সত্তারের বিরুদ্ধে আঁভ- 
যোগ যে, কাষ সেচের জন্য বার 


’ টিসি রত 


বিচার বদ্াগেঠ 


মনোনয়নের ব্যাপারে , কংগ্রেয়ণদের 
মধ্যে মতান্তর দেখা দিয়েছে এক- 
দিকে পতন ভোলা সেন বরা 


রাজপরিবারের শ্রীমতা হড়রুমারী - 


দেববর্মার স্বপক্ষে জোর ওকালাতি 
শুরু করেছেন অন্যদিকে হাই- 
কোর্টের অপর একটি মহল জনৈক 
তরুণ ব্যারস্টারকে এই পদে গনয়ো- 
গের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। 

সিদ্ধার্থ বাব 
পক্ষে এখনও জানা যায় নি। তবে 
'িম্ধার্ধবাবর ব্যারিষ্টার । প্রণীত 
বজনাবাদত কিন্তু পাক্েবে শ্রীমতণ 
হতসকুমারী ্যাডভোকেট হলেও 
পারছেন ননা। ভোলা রি 
পাত্রী এই মহলা হাইকোট 


নয়। 
এদিকে অপর প্রাথশ জনৈক 


তরংণ ব্যারিস্টারও আপ্রাণ চেষ্টা A 


করছেন এই পদাঁট পাবার জন্য। 
জানা গেছে রাজ্য কংগ্রেস আইনজীবাঁ 
সঙ্বের পক্ষ থেকে শরাদল্দনবাবু ও 
তাঁর সহকর্মীরা রাজ্যের পবচারমল্মণ 


এই দ্বন্বে কোন , 


~~ 
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তরুণ ব্যারিষ্টার বন্ধটির জন্য জোর 
উমেদারি শুর: করে 'দিয়েছেন। 


কোট টাকার পাম্প কেনার ব্যাপারে 
দুনশীততে তান 'িপ্ত। ট্যাক্স 
বাস ইত্যাদি পারমিট বিতরণ, মোটর 
শাড়ী ও লরার টায়ার সরবরাহ 
ব্যবসায় দুর্নীতির আঁভষোগ জ্ঞানাসং 
সোহন পালের বিরুদ্ধে। আবু বর- 
কত গাঁপ চৌধুরখ 'বরনদ্ধে, গ্রামীণ 
বদযৎ পরিকল্পনায় কাদার 
নিয়োগে দুনশিির' অভিষোগ । 

এ ছাড়া নিত্য ' প্রয়োজনীয় চাল 


এক হাজার কোট টাকার লেন- 
দন। চর কোন সীমা নেই! 
জানষ পত্রের দাম মাত্র বছরে শত- 
করা ত্রিশ ভাগ কেড়েছে। 

কংগ্রেসীদের দায়িত্বশীল কেউ 
কেউ বলেছেন, তরুণ নেতৃত্ব নিয়ে 
পার্টি দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পাঁর- 
বর্তে দুর্শীতর পাঁকে আটকে গেছে। 
এর থেকে মুস্ত হওয়া শন্ত। 


আসলে চার শর হয়েছে সেই ». 


বাংলাদেশ মুক্ত সংগ্রাম সহায়ক 
কমিটির আমল থেকে। এই কাঁমাটর 


মারফত কয়েক শ কোটি টাকার মাল ৫ 


গেছে। কোন. হিসেব নেই। এর 
বেশীর ভাগই চার হয়েছে বলে 
কংশ্রেসীদের একাংশ আঁভিযোগ 


'তুলেছেন। 


‘AA 


4 


E 


দপপ | শতবার ১৩ই জাই ১১৭৩ "তনয় 
এবং যে “শ্বেতপত্র” প্রচার করোছলেন গেল। সম্ভবত ছাই হয়ে গেল চির- ইয়ের সময়ে যখন এই সংস্থাট 
সে সবই যেন ছিল তাঁর নিজের 'দনের মতই। আর সেই থেকে তান প্রথম স্থাঁপত হয়েছল তখন থেকেই 
সদাচারিতার জব্লন্ত প্রমাণ। কেরা- প্রায় লোকচক্ষুর অল্তরালেই ছিলেন। এর চেয়ারম্যান আছেন শ্রীমতী ' 
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রাজধানীর রঞম্জে আবার গাজারীলান 
৯ কপিল রায় 


জাল 'করা। ীনসচ্দেহে বলা যায় 
সঞ্কজপ তাঁর আঁত মহং। অহংপ্রাণ 
ব্যান্তর 'সশ্কম্প মহত্ই হবার কথা। 
জবশ্য এই ভান প্রথমবার তার 
মহৎ সঞ্কল্পের কথা যে ঘোষণা 
করলেন তা-ও কিন্তু নয়। ইাঁত- 
পূর্বেও তান দেশে সেবাব্ুত, 
_ সাধতা ও সদাচায় প্রভাত মহৎ ও 
বাঞ্ছনীয় গৃণগুলিকে ব্যাপকভাবে 
সপ্রাতিষ্ঠত করবার জন্য কল্যাণ 
প্রয়াস করবার অনেক মহৎ সকলই 
ঘোষণা করেছিলেন। সে সব কল্যাণ-. 
প্রয়াসে কারদর কারুর কিছন্টা কল্যাণ 
হলেও দেশের তাতে কতটা কল্যাণ 
হয়োছল তা বলা আজও আগের 
মতই কঠিন। 

সেবার মহৎ ব্রত পালনের জন্যই 
তান “ভারতসেবক সমাজ” নামক 


হতে রাজী হয়োছলেন। সে মহান্রত .. 


পালন এ সমাজ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত 
“আল্তারকতা”র সঙ্গেই করেছিলেন, 
{কিন্তু সমাজে তো “দুষ্ট” লোকের 
অভাব নেই॥ তাঁরা এই “সেবার মহৎ 
প্রয়াস”-কে ঠিক বুঝে উঠতে 
পারলেন না। তাই লাখ লাখ টাকা 
সম্পর্কে নানাবিধ তহাবল তছরুপের 
ব্যাপারে এই সমাজের বর্বাভন্ন শাখা- 
দির নামে বাভিন্ন আদালতে মামলা 
হল, রায়ও বেরূল। এই 'সেবাবরতী 
সমাজের কার্যকলাপাদি সম্পর্কে 
তদন্ত করে দেখবার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকার উনিশশো উনসত্তর সনের 
একুশে ফেব্রুয়ারী একাঁট তদন্ত 
কামশনও নিয়োগ করেছিলেন। এথ- 
নও সে কাঁমশনের প্রতিবেদন প্রকাশ 
পায় নি। 

তারপরে সূষ্টিকর্ত প্রহ্মার মতই 
সমাজ”। এখানকার ' সর্দার প্যাটেল 
রোডের ওপরে এ ' সমাজের নিজস্ব 


বৃহৎ ভবনও নির্মিত হল। মহৎ 
সঙ্কজ্পসাধনের বৃহৎ উপকরণ যেন। 
রেলমন্ত্রী হিসেবে এক সময়ে তান 
রেলের সর্বজনাবাঁদত ও নিন্দিত 
দ্ুনশীত দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই 
সমাজের সক্রিয় সহযোশিতাও কাজে 
লাগয়োছলেন বলে শোনা বায়। 
খবরের কাগজের পাতায় তাঁর বহু 
{বঘোঁষত “অপরেশন মোগলসরাই” 
এর ঢালাও প্রচার চালানো হয়োছল 
বেশ কিছু কাল ধরে। আর সে 
প্রচার ছিল সচিন্র' সাধজন 'শরো- 
মাপ শ্রীনন্দার (ভারত সাধ সমাজের 


ব্কেই সদাচারতা এখন এত ব্যাপক, 
হয়েছে যে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য 
এখন এখানে চলন্ত বাস বা স্কুটার 


থেকে লাফিয়ে আরোহী মহিলাধান্রীবে 


মৃত্যুবরণ করতে হয়, সন্ধ্যার পরে 
কেউ এখন আর একা বেরুতে কংবা 
মেয়েদের নিয়ে বেরুতে ভরসা পান 
না! এমন কি 'বভ্তশালী সদাচারী- 
দের সক্রিয় মনোযোগের ফলে মহিলা 
ঘাক্ীনবাসের আবাসকারা এতই 
দিনরাপদ ও নিরদদ্বেগ হয়েছেন যে 
এখন তাঁরা অঁদের জবালাতনকারী- 
দের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিক্ষোভ 
প্রদর্শনে নেমে আসবার সত সাহস 
অণ্টয় করতে পেরেছেন । গোটা দেশেই 
সদাচার আন্দোলনের প্রভাব উত্ত- 
রোত্তর বেড়ে চলেছে? 

স্মরণীয় এই যে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের স্বরাষ্ট্রমল্তী হিসেবে শ্রীগুল- 
সনের 'ঁতারশে ডিসেম্বর তাঁরখে 
সারা ভারতে মার্কসবাদী কাঁমউ- 
শনস্টদের “নিবর্তনমূলক” গ্রেপ্তারের 


পরে যে বেতারভাষপ দিয়েছিলেন পরাদন ন্পেন তার ব্যান্তগভ দেখা যায় 'ন। 


লার আসন্ন মধ্যবতশ নিবশচনের 
মুখে মার্ষিবাদী কমিউনিস্টদের 
যে আঁভযোগে গ্রেপ্তার করা হয়ে- 
ছিল অথবা শ্রীনন্দার ডউল্লিখত 
বেতারভাষণে ও “শ্বেতপরে” যে 
সব আঁভযোগ মার্কসবাদী কাঁমউ- 


শনষ্টদের বিরুদ্ধে আরোপ করা 


হয়েছিল তা কতটা সাঁভাঁত্তক অর্থাৎ 
সদাচার সম্মত ছিল তা পর্বর্তী 
ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। এবং আজ 
তা সকলেরই জানা। সোঁদন 'বিনা- 
বিচারে আটক সেই রাজনৌতক 
বন্দীদের অনেকেই জেলকতৃ্পিক্ষের 
অবহেলা ও আঁবচার প্রসঙ্গে তদা- 
নীল্তন! স্বরাম্ট্রমল্তী-“স্বয়ং শ্রীনন্দার 
কাছে চিঠি দিয়েও কোন জবাব 
পর্যন্ত পান নি, স্ীবচারের কথা না 
বলাই বোধহয় ভাল। বিনা বিচারে 


" আঁভযোগাঁদির উত্তর দেওয়া সম্ভবত 


সদাচারাশ্রয়শ ও সেবাব্রতী শ্রীগুল- 
জারখলাল নন্দার অনুসৃত সদ্মচার 
ও সেবাধর্ম বিরোধী ) 

তারপর অবশ্য “গোমাতা রক্ষার 
আল্দোলন ব্যাপারে উীনশশো সাত- 
ষাঁট্র সনের নভেম্বর মাসে জনসংঘের 
সাগ্নক প্রয়াসে সহযোগী বলে 
বার্ণত শ্রীগলজারীলাল নন্দার 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আসনাটি সেই প্রয়াস- 
উদ্দীপ্ত আগনেই পুড়ে ছাই হয়ে 


দর্ঘ ছয় সাত বছর পরে আবার 
তাঁকে দেখা গেল পাদপ্রদীপের 
সামনে । এবারের এ আঁবভীব তাঁর 
আরও গুরুত্বপুর্ণ এই কারণে বে 
এবারে সোজা এসেছেন 'তাঁন কেরা- 
লার পাঁশ্চমঘাট পর্বতমালার এক 
নিজন গুহায় দীর্ঘ বারটি দিন 
মৌনতপশ্চর্যা করে। আর এবারের 
'এ তপশ্চর্যায় তান যে “নতুন 
আলোক” লাভ করেছেন তাঁর বর্ত- 
মান সঙ্কম্প যেন তারই দ্যাতিভাস্ব- 
রতার ধ্বনি। কুলোকে এ নিয়েও 
নানা কথা বলছেন। কেউ বলছেন 
উনিশশো একাত্তর সনের "নির্বাচনের 
সময়ে কংগ্রেসীদের মুখে যে কথা 
সমবেত সঙ্গীতরুপে ধ্বনিত হত_ 
রোশনি লায়ী হ্যায়” অর্থাৎ “হীন্দিরা 


গান্ধী এসেছে, নব আলো দিশা 


এনেছে” সে আলো বুঝি আর 
শ্রীনন্দাকে পথ দেখাতে পারছিল না। 
সে যাই হোক শ্রীনদ্দা তাঁর এবারের 
সঙ্কল্পধ্ীনকে কার্যকরী করবার 
জন্য যে সংগঠনের প্রয়োগ করছেন 
তার নাম হল "সাটজেনস সেন্ট্রাল 
কাউীন্সল। গ্রীনন্দা বর্তমানে এই 
কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান। আর 
চেয়ারম্যান হলেন খোদ প্রধানমম্তী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধশ॥ অবশ্য উাঁন- 
শশো বাষাঁট্র সনে ভারত-চণন লড়া- 





গান্ধী আর এর আফিসটিও রয়েছে 
রাষ্টরপাত ভবনে। শ্রীনন্দার 
আগের মহৎ প্রয়াসগ্ীলর মতই এ 
মহৎ প্রয়াসাটও সরকারশ অনঃগ্রহ- 
পংষ্ট। ফলশ্রুতিতেও যে এটি পূর্ব 
গিমীদের অনুগামী হবে না এমন 
মনে করবার কোন কারণ নেই।' 
মৌনতপশ্চর্যায় 'স্মদ্ধলাভ করে 
এবং "চত্তশা্ধ সম্পাদন করে নব 
তেজ নিয়ে রঙ্গমণ্চে আবির্ভূত 
হয়েছেন শ্রীনন্দা। এবারে খাদ্যের ও 
ভেষজ্বের ভেজাল দূর করতে। 
কাজেই আর ভগ্ন নেই! এবারে 
ভেজাল দুর হবেই হবে!! তবে 
কুলোকে এতেও সংশয় প্রকাশ করে 
বলছেন যে শ্রীনন্দার এবারের প্রয়া- 
সও হচ্ছে জনগণের দৃষ্টিকে মূল 
সমস্যা থেকে দূরে সাঁরয়ে নেওয়া। 
ভেঙ্জাল ও দরবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রম- 
বর্ধমান অসল্তোষ যাতে জনমনে 
গণাকিক্ষোভের আকারে দানা বেধে 
উঠতে না পারে তার জন্যই এই 
"নব আলোকপ্রাপ্তঁ  নতুনতর 
প্রয়াস। কারণ ভেজাল বা দরবৃদ্ধ 
বন্ধ হলে শ্রীনন্দা বা কংগ্রেসের 
অপরাপর সদস্যদের 'নির্বচনের তথা 
আমীরী জীবনযাপনের জন্য প্রয়ো- 
জনীয় টাকা আসবে কোথা থেকে? 


মুখ্যমন্ত্রীর নিদে'শে পুলিশ বজবজে - 
ব্রাস সৃষ্টিকারী শুণ্ডাক্কে ছেড়ে দিতে নাধ্য হল. 


| মখামন্মী শ্রীসদ্ার্থ রায়ের িন্ধান্তকে প্রচ্তাবের আকারে , জুলাই স্থান'য় বিক্ষুব্ধ 
নির্দেশে সম্প্রতি পালিশ জনজীবনে 
ত্রাস সৃ্টিকারী এক. গন্ডাকে ছেড়ে, 


দিতে বাধ্য হয়েছে। বজবজ টাউ- 


1 (দর্পণের সংবাদদাতা) 


(লাথতভাবে নয়) সকলের কাছে 
স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য নিয়ে যায়। 
এবং অনেককেই সশস্ম হুমকীতে 


নের ভয়াবহ দৌরাত্মযকারী এই গদস্ডার স্বাক্ষর দানে বাধ্য করে। অবশেষে 


নাম নৃপেন্দ্নাথ দাশগুপ্ত । : এই 
নপেন আবার দাক্ষণ চাঁক্বশ 
পরগণা জেলা কার্যকরী সাঁমাতির 
নদস্য। সম্প্রতি নূপেন বাইশ দফা 
গাইড লাইন ভঙ্গের একটি চুড়ান্ত 
নর্দশন রেখেছে। 

গত সাতাশে জন বন্ধবার 
নৃপেন কার্যকরী সাঁমাতর সম্পাদক 
অথবা স্ভাপাতির নির্দেশ বা অন্- 
মাত ছাড়াই কোন বিষয়ে জোর- 
পূর্বক "সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি 
বে-আইনী সভা ডাকে । স্বভাবতই 
এঁ সঙ্জর কোন সাংগঠনিক গুরুত্ব 
না থাকার কারণে কেউই উপাঁস্থত 
হয়ান। নৃপেনের দেহরক্ষী এবং 
সশস্ত্র আজ্ঞাবাহীরাই একমাত্র সেই 
* সভায় হাজির হয়েছিল। ন্‌পেনের 
অনুচরদের মধ্যে দৌরাত্যে অবশ্য 
কেউই কম যায় না। গণেশ আদক 
(ফেল), িগম্বর মান্না, শেখর 


গোস্বামী, রণাঁজৎ দাস এদের প্রত্যে- 


কের নামেই স্থানীয় জনসাধারণ 
আতঙ্কগ্রস্ত? 


নৃপেন বেলা এগারোটার সময় প্রবীণ 
কংগ্রেস কর্মী স্ধীরচল্দ্র প্রকাই- 
তের স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য বজবজ, 
সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে যায় এবং 
তাঁন একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর- 
দানে অস্বীকার করেন। এই 
অস্বীকার করছি তার কাল হল। 
নেমে এল আক্রমণের ঝড়া। হাটঃরে 
কিল দ্বাষ চড় কোন্ট্রাই প্রয়োগ 
করতে বাকী রইল না। ভদ্রলোকের 
চশমাটও ভেঙে গেল। পরনের 
জামাও মুহূর্তেই শতচ্ছি্ধ হল। 
আর সেই সঙ্গে শ্রীপ্রকাইতের 
ব্যান্তগত দশো দশ টাকা এবং আঁফি- 
সের স্ট্যাম্প বাবদ একশো 'তাঁরশ 
টাকা 'ছনিয়ে নিয়ে 'ন্‌পেন ও তার 
দলবল উধাও হয়ে গেল। 

এরপর শ্ীপরকাইত সহ স্থানীয় 
কংগ্রেস কমিরা এই ঘটনায় বক্ষ 
হয়ে থানা প্ীলশ মল্তী মহল 
পর্য্ত অনেক দৌড় কাঁপ করেছেন! 
কিন্তু ঘটনার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে 
নুপেন ও তার দলবলের টিকিট 
অবশেষে পাঁচই 


গোষ্ঠীর 
চাপে প্দালশ নৃপেনকে ধরতে বাধ্য 
হয়! নৃপেনেরও খুঁটির জোর 
আছে। নইলে এত গঢ়ণ্ডামী আসে 
কোথেকে। প্রথমে মন্মী গোঁবন্দ 
নস্কর নৃপেনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য : 
প্বলিশকে আদেশ দেন। পুলিশ সে 
আদেশ প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে 
বাইশ দফা গাইড লাইনের পারোধা 
মখ্যমন্তী পুলিশকে টোলফোনে 
ধমক দিয়ে বলেন £ একাঁট' 'নরাপ- 
রাধা ছেলেকে অন্যায়ভাবে ধরে 
রাখা হয়েছে কেন? তাকে এক্ষান 
ছেড়ে দেওয়া হোক। ' অতএব ম্খ্য- 
মন্তীর নিদেশে গ্রেপ্তারের দু-এক- 
ঘন্টার মধ্যেই নৃপেনকে ছেড়ে দেওয়া 
হল। এখন দে বেরিয়ে এসেই আবার 
ক্বমূর্তি ধারণ করেছে । 

এছাড়া আরো একটি আঁভযোগে 
জানা গেছে, বজবজ বাস এমগ্লয়ীজ 
ইউনিয়নে কতৃত্ব করার সুযোগে 
নৃপেন প্রতিটির বাসের (৭৭ এবং 
৭৭এ) মালিকের কাছ থেকে কোন 
কোন, ক্ষেত্রে বিল না য়েই প্রাত- 
দিন তিন চার টাকা করে আদায় 
করছে। এতে বাস মালিকরা বিক্ষুব্ধ 
এবং তাদের দেওয়া চাঁদা থেকে 
সংগৃহীত বাইশ হাজার টাকারও 
কোন 'ঁহসাব নৃপেন দিতে পারছেনা! 





॥ চার ৪. 


যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে 
চরম অর্থ সংকট 


পরিচালক মণ্ডলীর বক্তব্য. 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


গত তেসরা জুলাই এক সাংবা- 
. দিক সম্মেলনে যাদবপুর . কুমনদ- 
, শঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালের 
+ কতৃপক্ষ রোগীদের অভযোগকে 
, দ্ব্যখহীন ভাষায় সমর্থন জানিয়ে- 
ছেন। তারা মৌখিকভাবে সাংবাদিক: 


। 


থাকেনা । তাছাড়া সরবরাহকৃত খাদ্য 
এত অগ্ম্টকর এবং অপারচ্ছাঘ, 
যা প্রকৃতপক্ষে বিড়াল-কুকুরের থাদ্য। 
কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই. অপথান্টকর 
খাদ্য পাঁরবেশনের প্রসঞ্শাট উ্থা- 
পনই করেন নি! 


দের কাছে স্বীকার করলেন যে তবুও হাসপাতালের পারিচালক- 


' রোগীদের আঁভযোগ্ বহুলাংশেই 
সত্য এবং দাবিও ন্যায়সংগত। 


দর্পণে প্রকাশূত পূর্ববতশী, 


সংবাহগীলতে হাসপাতাল সম্পর্কে 
পাঠকের দর্বষ্ট আকর্ষণ করে বলা 
হয়েছে 'ষে ওফ্ধপন্ন এবং 
অব্যবস্থা ও 'চীকৎসায় ' যয়হীনতা 
হাসপাতালের , সংনামকে কলাঞ্কিত 
করছে। বহুকাল ধরেই রোগারা 
দাঁব করে আসছেন ষে জল সর- 
বরাহ, খাদ্য, ওষুধ পনর এবং পথ্যা- 
দির সুব্যবস্থা করতে হবে॥ এসনর 
কোন দাবির স্বপক্ষেই কর্তৃপক্ষ আজ 


' পৰ্যন্ত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ 


গ্রহণ 'করতে পারেন 'ন। এর মূল 
কারণ, তাদের মতে হাসপাতালে 
চরম অর্থসংকট। , -. 
হাসপাঅলে , বর্তমানে মোট 
৭৪৫ বেড রয়েছে। তারমধ্যে 
রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা 
কর্তৃক 'নাদস্ট আছে ৫৬৯টি বেড 
এছাড়া আরও পশীচশটি বেড বিনা- 
মুল্যে চিকিধপার জন্য রাখা আছে, 
এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছ 
থেকে পান বছরে বেড প্রাতি ?িতন,' 
হাজার আটশো টাকা। গত একাত্তর 
সাল পর্যন্ত চারশো টাকা কম 
দেওয়া হত। এখন পাঁয়চালকমণ্ড- 
লগর বন্তব্য £ এত কম টাকায় রোগী- 
দের পর্যাপ্ত শশশ্রুষা দান কি করে 
সম্ভব? 
বর্তমানে রোগীদের দাঁব £ প্রাত- 


মন্ডলী বিশ্বাস করেন যে অর্থ 
সঙ্কটের সঙ্গে এখানকার 'চাঁকৎসা- 
পদ্ধাত, ওষুধ ও পথ্য সরবরাহ 
অঙ্গাঞ্গীভাবে জাড়ত। মোঁডক্যাল, 
সাজার এবং সার্চ ইত্যাঁদ হাস- 


পথ্যের পাতালের যে 'তনটি ' শক্জাগ 


রয়েছে তার' কোনটিতেই স্বভাবক 
কাজকর্ম চালানো সম্ভব হচ্ছেনা 


। বক্ষমারোগকে সম্পূর্ণ নিরাময় করার 


জন্য গবেষণাগারে ব্যাপকভাবে 
যেরুগ গবেষণা চাঁলয়ে, যাওয়ার 
কথা, তার "পাঁরবর্তে সেটি এখন 
লেবরেটার রূমে পরিণত হয়েছে। 
। হাসপাতালের সুপারনটেনডেন্ট 
বি গিত জানালেন £ সর- 
কারের -কাছে দীর্ঘীদন ধরে দ্ীব 
জানানো সত্বেও আর্ক সংকট 


মোচনের জন্য তারা কোন পদক্ষেপ ' 


গ্রহণ করছেন না। কেন্দ্রীয় অর্থ, 
যোজনা এবং উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্র 
ঘোষণা করেছেন যে হাসপাতালে 
শব্যা সংরক্ষণের জন্য শধ্যাপ্রাত 


'বছরে দুহাজার আটশো থেকে পাঁচ 


হাজার টআটশো ডাকা  সরকারাঁ 
' সাহায্য বাড়ানো হয়েছে। এই বার্ধত 
অর্থদান চাল; হয়েছে গত একা- 
ত্তর সাল থেকেই এই ঘোষণানষায় 
সরকার যাঁদ বকেয়াসহ বার্ধত অর্থ 
এই হাসপাতালের ক্ষেত্রে অনুমোদন 
করেন তবে সবাদক 'থেকেই হাস- 
পাতাল পরিচালনা কার্যে সাহা 
হতে পারে। 





দন তিনশ চাল্লশ সি পি দুধ, মাছ স্টোরিলাইজার থেকে শর করে 
প্রাতাঁদন পঞ্চাশ গ্রাম, সপ্তাহে দুদিন অর্ধোঁপডক যল্লপাঁতও প্রায় 
মাংস, একশো গ্রাম, 'ডম সপ্তাহে দন দন অকেজো হয়ে যেতে 
মোট দশটি। এছাড়া তনশো পণ্টাশ বসেছে, গবেষণাগারের কাজ বন্ধ 
গ্রাম ভাত, আটা তিনশো বিশ গ্রাম তাছাড়া নিম্নমানের বেতনের জন্য 
এবং সেই সংগে অন্যান্য শাকসব্জা হাসপাতালের কমশমহলে বিক্ষোভ 
এবং তরকারী । দানা বেধে উঠেছে। কর্তৃপক্ষের 
সকালে এর 'পাঁরবর্তে রোগীরা তরফে শ্রীনয়োগঈ স্বীকার করেছেন, 
বর্তমানে পাচ্ছেন প্রার্তাদন সরকার এ ঘোঁষত টাকা দিতে শ্বরু 
একশো সত্তর সস. দুধ, একটি করলে হাসপাতালের চিঁকৎসার 
দ্ধ মুরগধর 'ড়ম, একশ গ্রাম র্ঁট জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংস্কার 
চান আঠাশ গ্রাম। দুপদরে ভাত দ্বাভাঁবক জলসরবর্মহ, কমঞ্ছদের 
একশ গ্রাম, মাছ তরকারী ডাল পণ্টাশ মাইনে বৃদ্ধি (প্রায় সরকারী কর্মচারী- 
গ্রাম। বিকেলে দুধ একশো সত্তর সি দের অন্মরূপ) এবং চার সেট পোষাক 
গস এবং একটি 'ান্ট। রানিতেও পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে পরাপ্ত 
দুপুরের অনুরূপ | একমাত শুক্রবার এবং প্দম্টিকর খাবার দেওয়া সম্ভব 
এবং সোমবার মাংস ও সপ্তাহে হতে পারে। নচেৎ নয়। 

তন দিন রাতে . ডিম! রোগীদের. যথেষ্ট সময় হাতে থাকতে সর-' 
তৎসত্বেও অভিযোগ যে এই তাঁলিকা- কার ষাঁদ এখনও এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 
নুযায়ী খাদ্য তাদের কাছে পেশছায় প্রথম শ্রেণীর সংযোগ সরীবধার 
না। অধিকাংশ দিনই খাদ্যের পার সম্ভাবনা সম্বালিত এই হাসপাতাল- 


. আরোগ্যলাভের পর 
,কোন ক্ষেত্রে আর অধিকতর 
আরোগালাভের সম্ভাবনা না থাক- 


মাণেরু না্দজ্ট মাপকাঠি আর বজায় টির প্রত দৃষ্টি না দেন তবে , জত. 


সঙ্কট দিন দিন আরো ঘনীভূত 
হবেঃ 

হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষ জানান 
যে রোগীদের দাবী ন্যায্য হওয়া 
সত্বেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন রোগী 
(কোন 


লেও) হাসপাতাল পরিত্যারগে রাজা 


থাকেন না। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ 
না করার জন্য (যাদের রোগ 
স্থিতিশীল), আর্ক সংকট এবং 


, বহু বছর হাসপাতালে থাকার পর 


অশ্রয়হীন রোগশরা খদব সঙ্গত 
কারণেই যেতে চাননা। সরকার 
পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ দলে হাস- 
পাত্‌লের অভ্যন্তরেই' টিনশেড্‌ বা 
তদনুরূপ কোন ব্যবস্থা করে এই 
সব রোগীদের স্থানান্তীরত করা 
যেতে পারে। 
অন্যদিকে বাইরের 'রাজনোতিক 
পাণ্ডারাও কর্মী পণ্টায়েকে এবং 
রোগীদের দিয়ে সরকারের কাছে 


“দাবি পেশ না কাঁরয়ে ক্ষমতা দখলের 


জন্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের 
প্ররোচিত করছে। 


২ ০০ 
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আলাপুলদয়ারে কংগ্রেসী বিরোধ 


ভয়াবহ আকার খারণ করেছে 
বাইশ দফা গাইড লাইনের নগ্ন চেহারা 


(দেপপের সংবাদদাতা) | 


বাইশ দফা গাইড লাইন ঘোষিত 
হবার পরেও )আলাপনুরদয়ারে 
কংগ্রেস িরোধ মীমাংসার কোন 
প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীর মধ্যে। বিক্ষব্ধ গোষ্ঠীর 
বেশ কয়েকজন করতমানে পদাল- 
শের হেফাজতে! অন্যদের পীলশ 
খুজে বেড়াচ্ছে। * এদের স্ংখ্যা প্রায় 
সাড়ে তিনশো । এদের বিরদ্ধে 
থানায় ও মহকুমা শাসকের অফিসে 
হামলার অন্ডিষোগ॥। ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠীর সমর্থকরা বিরোধী 


, চৌন্ঠীর সমর্থকদের বাঁড়তে গয়ে 


চড়াও হচ্ছে। যাদের পাচ্ছে তাদের 
মারধোর করে প্ঞালশের হাতে তুলে 





হয়। ,বাইশে , জুন মুখ্যমন্ত্রীর 
দেশে শঙ্কর চৌধনরী, পাঁরমল 
দে, বপন ঘোষ ও নাখল রায় 
নামে চারজন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী 
থানায় আত্মসমর্পণ করে।॥ মহকুমা 


আঁভষোগ 'আছে। তাদের আদালতে 
নিয়ে গেলে” ক্ষমতাসীন গোম্ঠীর 
চার নেতা দ্াতন শো লোক "নিয়ে 
সেখান হাজির হন। 'বক্ষনব্ধ 
কর্মীদের প্রচণ্ড গালাগাল করা হয়। 
পালিশ তাদের জামিনে আপাতত 
করায় তারা জামিন পায় না। 
বিক্ষুত্ধদের দলভুক্ত আলিপুর 
দয়ার টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক 
পল্পব ঘোষকে কোন কারণ না 
দোৌখয়ে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা 


হয়েছে। কেননা সে যেখানে কাজ 
করে সেই কলেজের গভার্নং বাঁড 
ক্ষমতাসীন গোম্ঠীর দথলে। 


এ 


kb 


, করলে তারা হুমকী দেয়। 


সি 
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জমৈক| নাবালিকার ওর ছুই 
কংগ্রেসী গুণ্ডার ধাণবিক ঘন্যাঠার 


: (দপপের সংবাদদাতা) 
চাঁব্বশ পরগ্ণা জেলার খরদহ 
থানার অন্তর্গত আগরপাড়া এলা- 
কায় শাসক কংগ্রেসের আশ্রয়পংষ্ট 
একদল সমাজাবিরোধীর অত্যাচার 
দিনের পর দিন এত চরম আকার 
ধারণ করেছে যে এলাকার সাধারণ 
মানষের গ্রাতাদনের জীবনযাত্রা 


গিপ্ত। এদের নেতৃত্বে এই সমাজ- 
বিরোধীরা দলবদ্ধভাবে আগরপাড়া 
স্টেশন ও আসারামের বাড়ীর সামনে 
বসে থাকে। এবং তুঘলাঁক কায়দায় 
জোর করে লোকের কাছ থেকে টাকা 
আদায় ও মেয়েদের প্রাত অশালশীন, 
আচরণ করে থাকে। এর প্রাতবাদ 
এমন 
{ক এর প্রাতবাদ করতে য়ে 
স্থানীয় কয়েকজন কংগ্রেস কমশিও 
লাঞ্ছিত হয়েছেন। 

সম্প্রীতি আগরপাড়া স্টেশন 
এলাকার রাস্তা দিয়ে প্লাইউড কার- 
খানার জনৈক শ্রীমকের নাবাঁলকা 


আসানসোল কুলটি রাণীগঞ্জ বার্ণপুর অঞ্চলে 
সন্লাস বিস্তারে পুলিশ ও মস্তানন৷ একজোট 


(দ্পণের সংবাদদাতা) 

গত এক বছর ধরে আসানসোল, 
রানীগঞ্জ, কুলাট, বার্ণপুর প্রভূত 
এলাকায় এক বিস্তীর্ণ অগুল 
জুড়ে নব কংগ্রেসী মস্তানরা সল্ত্রা- 
সের রাজত্ব কায়েম করেছে। এই 
সব অণ্যলে খন, জখম, রাহাজান, 
ওয়াগান, ভাঙ্গা প্রভাত অসামাজিক 
কার্যকলাপ প্রকাশ্য দিবালোকে অবা- 
ধেই চলছে। স্থানীয় পলিশ মহল 
ক্ষয় শুধু নয়, তারা এই সব 
সমাজবিরোধণদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
ভাবে সহযোঁগতা করে চলেছে। 
যে সব সৎ প্দালশ অফিসার এই 
শলপাণ্লে আইন ও শক্খলা 
গফারয়ে আনার জন্য এই সব সমাজ- 
শ্বরোধণদের গ্রেপ্তার করাছল তাদে- 
রকে এ সব থানা থেকে দারিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। 

এই সব সমাজাবরোধশীরা নিজে- 
দেরকে কংগ্রেসী বলে পাঁরচয় 'দয়ে 
এওঁ অঞ্চলের আঁধবাসীদের কাছ 
থেকে জোর জুলুম করে টাকা 
আদায় করছে পার্ট তহবিলের জন্য। 
এই সব সমাজ বিরোধীদের জোর 
ওচ্ঠাগত। এদের বিরুদ্ধে থানায় 
আভিযোগ করতে, যাওয়াও বিপদ । 
প্যালশ আভিযুন্তদের . গ্রেপ্তারের 


" এবং উভয়েই মেয়েটির ওপর পাশ- 


বক অত্যাচার করে। এর পর বাি- 
কাঁটর প্রচ্ছর রক্তক্ষরণ হতে দেখে 
দুবৃত্তরা তাকে মাঠে ফেলে রেখে 
পালিয়ে যায়। 

এ সময় উষমপ্দর শিবিরের 
বাঁশম্ট কংগ্রেস কর্মী কাজ থেকে 
চিরছিলেন॥ এ পথে ফেরার সময় 
বাঁলকার কাতর আর্তনাদ তাঁকে 
আকর্ষণ করে। তান ও আরও 
কয়েকজন রক্তান্ত অবস্থায় বাঁল- 
কাকে তার থাড়ীঁতে নিয়ে যান এবং 
তার শ্রাথথামক সেবা শ্নশ্রুষার 
ব্যবস্থা করেনা স্বপন ও ভাস্কর 
এই সংঝদ পেয়ে এ কংগ্রেস কমশির 
বাড়ীতে যায় এবং মেয়েটিকে তাদের 
হাতে ফিরিয়ে দেবার দাবী জানায়। 
স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা ও পাড়ার 
লোকেরা সমবেতভাবে এর “বিরুদ্ধে 
এগিয়ে এলে গদন্ডারা চলে যায় 
এবং তাদেরকে পাড়া ছাড়া করার 
হুমকী দেয়। ঘটনাঁট ঘটে গত 


পাঁরবর্তে আঁভযোগকারীদেরই নানা 
ভাবে হেনস্থা করে। হশরাপুরের 
এম এল ,এ তৃষ্তিময় আইচ ও কিছু 
কংগ্রেসী নেতার পূন্ভপোষকতায় এই 
সব সমাজবিরোধশরা বেপরোয়া । 

সম্প্রাত এই সব সমাজবিরোধীরা 


'বার্পপুরে জনৈক ব্যান্তকে খুন করে 


নিহত ব্যান্তর মসজিদ রোডের 
বাড়ীর সামূনে মৃতদেহ ফেলে রেখে 
যায়। স্থানীয় জনসাধারণ আঁভষোগ 
করেন যে, প্রকাশ্য দিবালোকে এই 


হত্যাকাণ্ডের নায়কদের প্ণালশ চেনা 


সত্বেও প্রেপ্তার করছে না। 

জনসাধারণ সমাজাবরোধাদের 
দৌরাত্ম্য বন্ধে অনন্যোপায় হয়ে 
এখন প্রাতরোধে এঁগয়ে এসেছেন। 


বার্ণ পর দৈনিক হাটের গত 'ঁ্তারশে 


জ:ন ও পয়লা জুলাই হরতালের 
মধ্যে দিয়ে স্থানীয় জনসাধারণ 


সমাজবিরোধীদের অত্যাচারের শবরদ্ধে 


এঁক্যবদ্ধ প্রাতরোধের এক বলিভ্ঠ 
নিদর্শন রেখেছেন। 

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে, 
বেশ কিছাঁদিন ধরেই িছ: সমাজ- 
বিরোধ উত্ত হাটের গরীব তরকারণ 
বিক্রেতাদের, কাছ থেকে জোর করে. 
চাঁদা আদায় করছিল। কিন্তু ক্রমশঃ 
সামা ছাড়িয়ে যাওয়ায় হাটের সমস্ত 


সার্জাশে এঁপ্রল ! 


এর পরের/দিন স্থানীয় থানায় || ' 


গিয়ে এদের বিরুদ্ধে ডায়েরী করা 
(Case No. 54, dated 28.4.73, 
IPS 876/366 IPC) এবং মেয়ে- 
টির রন্তমাখা কাপড় থানায় জমা 
দেওয়া হয়। 

এই ঘটনা ঘটার পর সমাজ্জাবরো- 
ধীদ্বয় গা ঢাকা দেয়। 'কছুদন 
এইভাবে, থাকার পর আবার তারা 
এলাকায় ফিরে এসেছে এবং তাদের 
স্বপক্ষে গণস্বাক্ষর দেবার জন্য 
স্থানীয় লোকদের ওপর চাপ সৃষ্টি 
করে চলেছে। এরা আগে নকশাল 
দছিল। গত 'নর্বাচনের সময় এরা 
শাসক কংগ্রেসে যোগ দেয়। এদের 
নেতৃত্বে সমারজবিরোধীরা এলাকার 
বৃহৎ কারখানা টেক্সম্যাকো বয়লারের 
শ্রামকদের কাছ থেকে জোর করে 
মাসোহারা আদায় করে। কয়েক- 
মাস যাকত এখানকার উষুমপ্র 
অগুলে খন, রাহাজান, চার 
অসম্ভব বেড়ে গেছে। প্ঢালশের 
কাছে আভিযোগ করা সত্বেও প্ীলশ 
এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অব- 
লম্বন করছে না। শোনা যায় এরা 
জনৈক মন্ত্র আশ্রয়পুষ্ট। 


তরকারী বিক্রেতারা 'মালত 'ভাবে 
চাঁদা দিতে অস্বাকার করলে সমাজ- 


সমাজ 'বিরোধীকে হাতেনাতে ধরে 
ফেলে প্লশের হাতে সমর্পণ করে। 
কিন্তু ধৃত সমাজবিরোধীরা তৃপ্পি- 
ময় আইচ-এর স্নেহধন্য হওয়ায় 
পলিশ সমাজাবরোধশীদের গ্রেপ্তার না 
করে ঘারা তাদের ঞানায় নিয়ে 
গিয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে কয়েক- 
জনকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় 
জনসাধারণ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ধৃত ব্যান্তদের 
মুক্ত ও সর্মাজীবরোধীদের গ্রেপ্তার 
দাবী করে দঃই দিনের হরতালের ডাক 
দেন ও থানা ঘেরাও করেন। শ্লশ 
লাঠি পেটা করে প্রাতরোধ 'আল্দো- 
লন ভাঙ্গতে না পেরে ধৃত ব্যান্তদের 
নিঃশর্ত মানত দেয় এবং উত্ত সমাজ- 
বিরোধ দুইজন সমাজবিরোধশীকে 
গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় স্থানীয় 


শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে আশার আসামীদের মধ্যে আছেন সিমেন্ট হাজার। 


সম্টার করেছে। 


























॥ পচি॥ 


ফুড কর্পারেশনের ল্ররী 
(থকে উৎক্রষ্ট চাল পাচার - 


(দপণের সংবাদদাতা) 

দাক্ষণেদ্বরের কাছাকাছি 
আলমবাজার থেকে ডানলপ 
ব্রীজ এলাকা বেলঘাঁরয়া এবং 
ওঁ অগ্ুলের লাগোয়া পেট্রোল 


করছে। 
দর্পণ জানতে পেরেছে এ 
অগ্টলে কাকির মেশানোর পাকা- 
পোক্ত ব্যবস্থা আছে। এইভাবে 
খাদ্য দপ্তরের টন টন চাল 


দা ৮৫ পশব রর, উত্তরপ্যুড়া, কোল” 
গর অঞ্চলে শনীর্দস্ট ঘাঁটিতে 
নামিয়ে নেওয়া হয় প্রকাশ্য 
দিবালোকে বেলা বারোটা থেকে 
বিকাল চারটা পর্যন্ত! ভালো 
চাল কালোবাজারে চড়া দামে 
বিক্রি হচ্ছে। আর রেশনে ক্ষুুদ 
মেশানো চাল যা পাওয়া যাচ্ছে 
তাতে এক কোঁজ চালে পণ্চা- 
স্তর গ্রাম ধান বের হয়, কাঁকর 
ইত্যাঁদ তো আছেই। 
উত্তরপাড়া থানা এলাকায় 
ফোট উইলিয়াম গেটের পাশে 
একটি হোটেল মালিক হার 
সিং এই কাজের সর্দার। অর 
দোকানেই মাল নামে। পাশে 
থানা থাকতেও পলিশ "নার 
কার। '১ 


তগান্সেক্ষাঁকেন্ব শি 
5লল্ন্কান্ত্রী ব্দন্যত! 


(দর্পদের সংবাদদাতা) 

ডানকান ব্রাদার্স ও রাম 
গোয়েশকা গ্রপ পঁরিচালত 
বামার লরী গ্যান্ড কোম্পানী 
প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অনেক 


বেশাঁ টাকা দিয়ে সরকার কনে- 


ছেন বলে আঁভযোগ। এর কারণ 
হল, উনিশশো একাত্তর ও 
বাহাত্তর সালের নির্বাচনে 
গোয়েওকারা কংগ্রেসকে প্রচ 
টাকা দিয়েছে। অন্দমান করা 
হচ্ছে যে, ডানকান গোয়েন্কা 
গ্রুপকে ষাট লক্ষ টাকার মত 


পেট্রোলিয়াম ও রসায়ণ অন্তর 
প্রা কে বড়ুয়া উীনশশো 
বাহাত্তর সালের জনন মাস 
থেকে উানিশশো  তেয়াত্তর 
সালের মার্চ পর্যন্ত (প্রত্যেক 
মাসের পয়লা ও যোলই) বামার 
লরী কোম্পানীর শেয়ারের 
বাজার দরের যে তালিকা পাঠি- 
য়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে এই 
কোম্পানীর শেয়ারের দর ক্রমা- * 
গত নিম্নাভমুখী। উনিশশো 
বাহান্তর সালের জন মাসে 
কলকাতার শেয়ার বাজারে 
একশো টাকার যে ছ্কুইটি 
শেয়ারের দাম ছিল চরানববুই 
টাকা উনিশশো তেয়ান্তর সালের 
মার্চ মাসে তার দাম ষাট টাকা। 
গোয়েঙ্কাদের প্রতি বদান্যতা না 
দেখালে এই শেয়ার পণ্টাশ 
চৃয়াম্ন টাকায় পাওয়া যেত 
বলে মনে হয়। 


বিভিন্ন রাজনিতিক দলকে 
বিডলা-ভালমিয়ার ডোনেশান 


আইনের ২১%ক) ধান্সয় 
(পুরনো, বর্তমান ধারা নয়) 
একাঁট মামলা দায়ের হয়েছে। 


অন্দামত হিসেব £ কংগ্রেস দু 
লক্ষ ষাট হাজার, জনসংঘ দেড় 
লক্ষ, স্বতল্ পার্টি দেড় লক্ষ 
বক্স গোলাম মহম্মদের ন্যাশ- 
নাল কনফারেন্স পায়াতিশ 
হাজার, জন কংগ্রেস পাঁচ 






















নে এ 





বহরমপুর 
হুর্নীতি 
গত পনেরোই জুন তাঁবিখের 
দর্পণে প্রকাশিত “বহরমপুর বি এড 
কলেজে অধ্যক্ষের দ:রল্ত দাপট ৷” 
শীর্ষক সংবাদে কলেজ কতৃর্পিক্ষের 
যে দুন্পীত ও অপরাধমূলক 
কাজকর্মের কথা বোৌরয়েছে, সেগ্ীল 
ছাড়াও আরও অনেক উদ্বেগজনক 
ও গররত্বপূর্ণ রহস্য তথ্যাদি 
উদ্ঘাটন করেছেন কলেজের বার্ষক 
পাঁন্রকায় আমাদের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীশ্যামল দাস। এগ্াীল আপনাদের 
পাঁিকায় প্রকাশিত হয়াঁন। দ্দর্শীত 
ছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্র ছান্রশ- 
দের উপর যে ভাকে ফ্যাসিবাদী 
কায়দায় দমন পাঁড়ন চালিয়ে, থাকেন 
গণতাদ্িক মানুষের কাছে ও সব- 
কারের কাছে এর প্রীতকার চেয়ে 
প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধের পারসমাপ্ত 
টেনেছেন॥ 
গত চোদ্দই মে পত্ৰিকা প্রকাশিত 
হলে একদল দ:স্কৃতকারী ছাত্র সংসদ 
আঁফসে জোর করে ঢুকে পাত্রকাগ্ীল 


আমাদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্র 
ছারীদের পাত্রকাগবাল দিয়ে দিতে 
অধ্যক্ষ মহাশয়কে অন্রোধ করা 
সত্বেও তান কর্ণপাত করেন ন। 
প্রস্গক্রমে বলে রাখি “বহরমপুর বি 
এড কলেজের রহস্যের বহু গোপন 
তথ্য ফাঁপ করায় অধ্যক্ষ মহাশয় 
'আমাকে ও আমাদের সাধারণ সম্পা- 
দক শ্রীশ্যামল দাসকে প্রকাশ্যে হূমকি 
দিয়েছেন যে আমাদেব ফাইনাল 
পরীক্ষার ফরম ইউানিভারসটিতে 
পাঠান হবে না। আম এই ঘটনার 
তান প্রাতিবাদ করাঁছ ও রাজ্য সরু 
কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাছি। 
সঃশদল দাস 
আহ্বায়ক, পাকা উপসীর্মীত 


1 দুই৷ 


"৮৯, ৮০৯ 5৬০ 


এড ক্ষ 









রেলে আপু রা 


লেজের 
প্রসঙ্গে 


ভূত দুন্শীতর বিরদ্ধে প্রথম বলিচ্চ 
প্রতিবাদ করেছেন। এ জন্য আমরা 
যারা প্রান্তন ছাত্র ও শিক্ষানুরাগী 
জনগণ তারা শ্রীদাসকে আঁভনান্দিত 
করাছ। একাঁট সংবাদপত্রের খবরে 
প্রকাশ কলেজের অধ্যক্ষ গোপন তথ্য 
ফি করে দেওয়ার জন্য সাধারণ 
সম্পাদকের নামে মামলা করবেন এবং 
নানা রকম ভয় দৌঁথয়ে হাঁক 
দদচ্ছেন। অধ্যক্ষের প্রচার সাঁচব শ্রীহর্ষ 
দাশগপ্ত (হিটলারের প্রচার সচিব 
গোয়েলস1) শ্রীদাসের বিরদ্ধে, 
সমাজ গবরোধীদের জড়ো করছেন। 
এবং অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর অপরাধ- 
মূলক কাজের সমস্ত ডকুমেন্ট 
সাঁরয়ে ফেলছেন বলে জানা গেল। 


অভাবধেল দায়ে 
ছলে বিক্রি 


গত এগারোই জুন তারিখে 
নদীয়া জেলার হুদয়পুর অণ্চল 
থেকে কৃষ্ণনগরে আসছিলাম বাসে। 
বাসটি যখন চাপড়া বাজারে এসে 


- থামল তখন একটি আঁভনব দৃশ্য 


চোখে পড়ল। একজন নম্নীব্ত 
ঘরের মাঁহলা তার একটি বছর দেড়েক 
বয়সের ছেলেকে চাপড়া বাজারে নিয়ে 
এসেছে বিক্রয়ার্থে এবং ছেলোঁটর 
{বক্ৰয় মূল্য ঠিক করেছে একশ আঁশ 
টাকা। এতদিন খবরের কাগজের 
মাধ্যমে জেনে এসেছি লোকে অভাবের 
জন্য ছেলে 'বিন্ি করছে। এখন 
নিজের চোখে দেখলাম সেই দৃশ্য 
জানা গেল অভাবের হাত থেকে 
সামায়ক নিজ্কীত পাবার জন) 
মাহলা ছেলেকে শর্বাক্ত করতে এসেছে 
অনন্যোপায় হয়ে। আর তার চার- 
পাশে লোকজন ভাঁড় করে সেই 
দৃশ্য দেখছে। বাসাঁট সেখানে বেশী- 
ক্ষণ সেখানে না দাঁড়ানোর ফলে 
আর বিশেষ কিছ? জানা গেল না! 
িল্তু ভাবতেও অবাক লাগে এই 
আমাদের দেশ! যে দেশের মানুষ 


গত 'পনেরোই জান তাঁরখের দর্পণে ক্ষিদের জবালায়, অভাবের তাড়নায় 






দেহ' ধর্বীবন্ত করতে, ছেলেকে বাক 
করতে বাধ্য হয় স্বাধীনতা লাভের 
পশ্চশ বছর পরেও। তাহলে কি 
দাস প্রথা রয়ে আনার মাধ্যমে ? 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী 

কৃষ্ণনগর 


হত. লেন্দ; মিত (এ-বছর রবান্দ্র প:র-. 


রবীন্দ ভবন কি 
সিআর পি সদন? 


ভর্বনাট জনসাধারণের 
নির্মিত হয় তা বর্তমানে সি আর এ 
শপি বাহনীর আস্তানা ও প্রধান 
কার্যালয়ে পাঁরণত হয়েছে। বিগত স্ন 
উনিশশো সত্তর লালের সতেরোই 
মার্চ থেকে রবান্দ্রভবনে জনসাধা- চু 
রণের প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে 
গেছে। তখন থেকেই সেটা স আর গত কয়েক সপ্তাহের আন্ত- 
গপর 'শ্শীবর। রবীন্দ্রভবনে পাঁর- রী জর্গতক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে 
চালনভাঁর বে-সরকারণ কাঁমাটর উপর সুরু এটাই মনে হয় যে, সি আই এ নীরব 
ন্যস্ত, তার সভাপতি জেলাশাসক। সর নয়! এখানে সেখানে একটা ঘোঁট 
ওঁ কাঁমাটির অনঃমোদন ব্যতিরেকেই ভ্রু পাকিয়ে বসে আছে। দ্বিতীয়ত মনে 
বস আর পিকে ওঁ ভবন ছেড়ে দেওয়া সুন হয়। ভিয়েতনাম তথা দাক্ষশপূর্ব 
হয়েছে 

সম্প্রাত রবীন্দুপক্ষে বাঁরভূম 
সংস্কীত পারষদ, নিখিলবগ্গ প্রাথ- 
মক [শক্ষক স্মিত, [সডীঁড়র 'র্বভিন্ন 
সাপ্তাহিক চেন্দ্রভাগা, ময়ুরাক্ষী, ছু 
বীরভূম-সমাচার, ধৃসর-মাটি প্রভৃতি) চুঁ 
পাঁত্কার পম্পাদকবৃন্দ, কলেজের 
অধ্যক্ষ ডঃ 'সংধার করণ, ডঃ অম- 


| পছব হাটে এবার দাঁক্ষিণ আমে- 





স্কার প্রাপ্ত) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যান্ত- সু 
গণ এক বিবাতিতে গভীর বেদনা 
ও ক্ষোভের সঙ্গে আবলম্বে এ | 
ভবন থেকে সি আর শপ প্রত্যাহার | 
- ছু বাঁহনীর মধ্যে ভুল বোবাবীঝ ও 
প্রি পারণাঁততে সংঘর্ষ, লম্ডন-ীলসবন 


দাঁব জানিয়েছেন। | [|| দোস্ত, ইত্যাকার ঘটনা নতুন করে 
কয়েকাঁদন আগে শান্তানকেতন ছু িশ্বপা্ীস্থাত জটিল করে তুলছে। 
থেকে “র্দোশিকোন্তম” সরি আবার চিলি 


চালর প্রর্গাতশণল আ্যালান্দে 
সরকারের বিরদ্ধে সামীরক অন্তু 
প্রানের ঘটনা প্রাতক্রিয়াশীলদের চার 
. নম্বর ষড়যন্ত্র কয়েক মাস পূর্বে 
আর একাট যড়ষন্ত ধরা পড়ে। 
| তৎপূর্বে গত বছরের শেষাশোঁষ 
প্রীতীক্রিয়াশীলরা একাঁদন ক্ষমতা 


দু || দখলের তোড়জোড় করে। 'চাঁলর 

করেছেন। এতেও  [সদ্ধার্থশতকর প্লী রাচ্ট্পাঁত ? মার্কসবাদী : আলান্দে 

নি বাম্ট্ায়ন্ত কারখানায় আশ্রয় নেন এবং 

জা bl জাঁতকে সতর্ক করেন। ফলে ষড়- 
গত বারোই জুন গণতাল্নিক 


যন্মকারীরা সুবিধে করে উঠতে 
পারে না। এর কয়েক মাস পর্বে 
প্রাতীক্রিয়াক্র হাসপাতাল ও বাস- 
কর্মীদের ধর্মঘট ডেকে সরকারকে 
ধিব্রত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। 

চিলির সরকার পুরোপ্নার কোন 
কামিউানস্ট সরকার নয়। এর রা্ট্র- 
পাঁতি একজন মার্কসবাদী । সরকার 
শ্বাস বামপল্ধী দলের 'সমশ্বয়ে 
গঠিত। চিলির সরকার জবরদস্ত 
মাঁক্ন কৌম্পানীগরলো ) জাতীয়- 
করণ করেছেন এবং দেশব্যাপী এক 
ভূঁম সংস্কারের পারিকজ্পনা নিয়ে- 
ছেন। চালর সরকারী কর্তারা ঘরে : 
বসে বাঁস্তমাবাজ্জ করেন না, ' তারা 
নিজেরা পথে নেমে কৃষক ও শ্রামক- 
দের সংগঠিত ও সতর্ক করছেন। 
চলতে প্রাতাঁদন শত শত কমিউনিস্ট 
ও সমাজতল্লী বামপল্থী কর্মীরা 


মুখোপাধ্যায় তাঁর শচঠিখাঁন কল- 
কাতার কোনো পান্রকাক় না দিয়ে 
িভীড়র একাট সাপ্তাহকে পাঠালেন 
কেন? অথবা শ্রীমুখোপাধ্যায় পাঠানো 
সত্বেও ছাপা হয়ান 2 

নিশিল্ষান্ত বাগনুই 


প্রচার করছেন। নিজেরা প্রীভাট 


| দক্ষিণ আমোদ 
সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র 


(দর্পপের পর্যবেক্ষন) 


এশিয়া থেকে মাকিনি সাম্রাজ্যবাদ ' 
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উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করছেন। ফলে 
প্রাতাক্রয়া চক্র ও তাদের প্রভু সি 
আই এ নানা শয়তান ড়বল্ত্ 
করছে। ওখানের বামপন্থী দল- 
গুলোর বিচক্ষণতার ফলে সি আই- 
এর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হচ্ছে, এটা সংখের 
কথা। জানা যায়, বর্তমান ফড়্যল্ে 
[নম্নদ্তরের কিছ 'সামারক কর্তা 
জাঁড়ত ছল যাদের আ্যালান্দে সরকার 
সময় মত গ্রেপ্তার করতে সমর্থ 
হয়েছে । 
ইজরাইলশী শ্য়জনন 
কিছুকাল ধরে, বিশেষ করে 
বেইরুতে প্যালেস্টাইনের কিছু 
গেরিলা নেতা ইজরাইলশ গরপ্ত ঘাত- 
কের হাতে খুন হবার পর লেবাননে 
প্যালেস্টাইনের গোরলা বাঁহনী ও 
লেবাননের সৈন্যবাহনীর মধ্যে 
কছ: ভুল বোঝাবাঁঝ হয়। ফলে 
এর পাঁরণাততে দ-দলের মধ্যে কিছ 
ছোটখাটো সংঘর্ষও চলাছল। 


এই শবরোধের পেছনে ইজরাইলী চর- 


দের কিছ কিছু হাত চিল এটা 
আজ আরব পক্ষ বুঝতে পেরেছেন 
এবং গোরলা বাহনী ও লেবাননের 
সৈন্যবাহনী এই বিরোধ অবসানের 
সিদ্ধান্ত 'নয়েছেন। কারণ কে না 
জানে, সিরিয়া ও লেবাননের সীমা" 
ন্তের কাছ বরাবর ইজরাইলণী আঁধ- 
কৃত গোলাম পাহাড় অঞ্চলে ইজ- 
রাইলশী কুচকাওয়াজ উলছে। এই 
'ব্রগেডই ঘাতক পাঠিয়ে বেইরুতে 
গোঁরলাদের শেষ করে॥ প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী মোশে দায়শে গর্বের সঙ্গে 
উল্লেখ করে তাঁরফ করেছিলেন . 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্যালেস্টাই- 
নের গোরলা বাহিনীর মধ্যে নানা 
ধরণের লোক আছে কারণ ইজরাইল' 
থেকে বিতাড়িত মানুষ ওরা। গরম 
বুল, নরম বুঁলর নানা আড়ালে 
শত্রু পক্ষের ছু লোক গোরলা 
বাহনীতে ঢুকে থাকতে পারে যারা 
প্যালেস্টাইনের মস্তি বানচাল করার 
জন্যে বিভিন্ন বন্ধ্ুভাবাপন্নম আরব 
দেশগনলোর সঙ্গে প্যালেস্টাইনেব 
মানত যোদ্ধাদের শবরোধ লাগিয়ে 
রাখতে চায়। সখের কথা, আরব 
দেশগুলো ও প্যালেস্টাইনের মানৃন্ত 





টা 


শা 


নি 


তব 


ফৌজ ইজরাইলশী গোয়েন্দাচক্রের *' 


এই কলাকৌশল সম্পর্কে সজাগ 
হয়েছেন এবং হচ্ছেন! 
ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্যালে- 
স্টাইনের মধান্ত যুদ্ধের বিজয় সুান- 
শ্চিত করতে হলে প্রয়োজন ইজ- 


সরকারের নপীতগনলো সংগঠিত ভাবে রাইলের শীবরবদ্ধে সমস্ত আরব দেশ- 


(শেষাংশ নবম পজ্টায়) 


ক 


+ দর্পণ | শক্রুবার ১৩ই জুলাই ১১৭৩ 


॥ লাত ৷ 


মন্্যিন্ধায় স্কট গো টি কলহ চি জনগণের বিক্ষোষ্ 


স্থায়ী সরকার গড়তে হলে 


" কংগ্রেসকে ভোট দন বলে যে কংগ্রে- ' 


যা 


সরা একাঁদন' গগনাবদারশী চীৎকার 
করোছিলেন, তাদের কন্ঠ স্তব্ধ হয়ে 
গেছে। যারা বলতেন কংগ্রেস এক-' 
মান কবরের শান্তি আনবে, তারাও 
আজ বিস্ময় বিমুঢ়। প্রমাণ হয়ে 


' গেছে কংগ্রেস দল এবং তার অনু- 


সৃত নীতির ফলেই দেশে অর্থনোতিক 
স্থায়িত্ব নেই, নেই রাজনোতিক 
চ্থায়িত্ব। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, গজ 
রাটে এক মাসে তন তি্নাট সংখ্যা- 
গর? কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী 
বদল করতে হল। না হলে কংগ্রেসের 
মধ্যে এঁক্য থাকে না। এঁক্য এমনি- 
তেও থাকবে না। 

রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসে ভাঙ্গন 
ধরেছে। কংগ্রেসী অন্চর সি 'ি 
আইয়েও ভাঙ্গন ধরেছে। গোটা 
বুর্জোয়া-জামদার কাঠামোতেই ভাঙুগ- 
নের সূত্রপাত হয়েছে। জনগণের 
মধ্যে বিক্ষোভও দানা বাঁধছে।, 


কেরল 


যন্তফ্ন্ট মাল্পসভাকে ভেঙ্গে 
. সি পি আই-কংগ্লেস-মশলিম লগের 
যে জোট রাজনৈতিক ক্ষমতা ' করায়ন্ত 
করোছল, সেই জোট আজ অল্ত- 
বিরোধে ভগ্প্রার। আজ সি গপ 
' আই, কংগ্রেসের প্রাণের সনহুদ এবং 
শারক মুশীলম লীগ শিক্ষা দপ্তর 
হাতে নিয়ে কংগ্রেস দলের . নেত্রীর 
পতা জওহরলাল নেহর্‌কে অপমান 
করে চলেছে। “ভারতরত্রম” নামে 
পাণ্ডিত নেহরুর একটি জীবনচীরিত 
অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য । লীগের 'শক্ষা- 
মন্ত্রী আহমেদ কুট নির্দেশ দেন. 
কয়েকাঁট স্থানে মুশালিম লীগ ও 
লীগের কায়েদে আজম মিঃ 'জিম্না 
সম্পকে সাম্প্রদর্মীয়ক বলে যে উল্লেখ 
আছে তা বাদ 'দতে হবে। আর 
কাট জায়গায় পণ্ডিত -নেহরুর 
প্রশস্ত আছে তাও বাদ দিতে হবে। 


সাধক এবং ॥ 
নেতা । নেতার 'বরুদ্ধে কোন মল্তব্য 
তারা সহ্য করবেন না। আর পণ্ডিত 
জওহরলাল সম্পর্কেও তাদের নিজস্ব 
, মূল্যায়ন আছে। তা বাদ দিয়ে শব 
একপেশে নেহরু প্রশস্তিও তারা 
করতে দেবেন না। মূশলিম লীগের 
{বিধানসভা সদস্য সংখ্যা এগারো । 
মাঁন্মসভার পতন ঘটাতে যথেষ্টরও 
বেশশী। তাই লাঁথ খেয়ে কংগ্রেসকে 
লাথ হজম করতে হচ্ছে। 


'বন্ধ। 








_ মহাশুর 


মহাশুরের মত 'নার্ধরোধ 
শান্ত রমণীয় অণ্টলেও কংগ্রেসের 
ভিতে কাঁপন শুর; হয়েছে । জন 


মাসের তেইশ তাঁর বাত্গালোরে 


এই প্রথম লক্ষ লোকের সমাবেশ 
. হল। সমাবেশ থেকে সঙ্কলপ ঘোঁষত 
' হল, শে জান মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, 
সম্তা খাদ্যের দাবীতে “বাধগালোর 


'বন্ধ”। কলকাতায় এ দৃশ্য নতুন 


নয়। কিন্তু বাঙ্গালোরে এটা অভি- 
নব। 

কংগ্রেস সরকার যথারীতি 
একশ চঃয়াঁজ্লিশ ধারা জারশ করল। 
প্রালশ সি আর 'প হিংস্র আয়ুধ 
য়ে ধেয়ে এল ৷ কিল্তু ঘিশে জুন. 
বাঙ্গালোর স্তব্ধ, শীনথরপুরীতে 
পরিণত হল সিনেমা, পেট্রল পাম্প, 
কংগ্রেসকে সমর্থন করেন 
কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির কংগ্রেসী নর্গীতির 
শিকার যারা তারাও চপ থাকেন' 
নি। একজন কংগ্রেসী এম পিও 
গ্রেপ্তার বরণ করেছেন . সি দীপ এম, 
সিট, এ আই টি ইউ 1স নেতাদের 
সাথী হয়ে। মহাঁশুর প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপতি শ্রীরঞ্গনাথ প্রকাশ্যে বলে- 


ছেন দঃখকন্টে জজ সান প্রাতি- 


বাদ করবেনই, এর বিরদ্ধে পদলশ 
মোতায়েন করে, লাঠি গ্রীল চালিয়ে 
কিছু হবে না। প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপাঁতর এই মন্তব্যে ছান্দিরা- 
পুতুল মুখ্যমল্লী দেবরাজ উরস 
অসন্তুষ্ট হয়েছেন। শোনা যায় 
মহীশুরেও শাসনতান্পিক সংকট 
ঘনীভূত হয়ে 'উঠেছে। নামগ্ি 
লোকে আবার গুণতে শুর; করেছে। 
নরাঁসংহ রাও, নাদ্দনী সৎপথণ, 
কমলাপাতি ন্রিপাঠি, কেদার পাশ্ডে 
ঘনশ্যাম ওঝা! এরপর 'কি' অচ্যাত 
মেনন, দেবরাজ উরস, সদ্ধার্থশঙ্কর 
রায় এবং ইন্দিরা গান্ধী? 


উড়িয্যা 


সম্প্রতি অননষ্ঠর্ত কটক 
পোঁর নির্বাচনে লীদ্দনী শতপথণীর 
নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দলের শোচন'য় 
পরাজয়ে ডীঁড়ষ্যার কংগ্রেস বিরোধী 
দলগ্যীল স্বাভাবিক ভাবে উৎসাহত 
বোধ করছে। এস এস পি দলের 
জাতীয় কর্মাপারষদ দলের ডীঁড়ষ্যা 
শাখাকে আগামী মধ্যবর্তী 'শনর্বাচনে 
প্রগতি দলের সঙ্গে কংগ্রেস 'বিরোধশী 
জোটে সামিল হবার নির্দেশ 
দয়েছে। শার্ট সময়সচাৌঁর 
ধভত্ততে রাঁচিত বৈপ্লবিক কর্মসূচীর 
আওতায় এই জোট গঠিত হকে। 


স্মরণ থাকতে পারে, গত কটক 
পৌর নির্বাচনে প্রগাত ও এস' এস 
শি দলের জোট মোট [তারশাট 
আসনের মধ্যে পণীচশাটি দখল 
করে; অপরকে কংগ্রেস দল পায় 
মাত পাঁচাট এবং সি পি আই এক- 
টিও পায় 'ন। অথচ মান িছাদন 
আগে এই কটক কেন্দ্রের বিধানসভা 
আসনের নির্বচনে 'শ্রীমতণ নান্দনী 
শতপথা প্রায় দশ হাজার ভোটে 
শ্রীবীরেন মিন্রকে পরাজিত করেন। 
সাম্প্রতিক কটক পৌর নির্বাচনের 
ফলাফলের ভিত্তিতে তখন শ্রীমতখ 
শতপথীর দলের বিরদ্ধে যে 'নর্বা- 
চনী কারচুপির ' অভিযোগ করা হয়ে- 
ছিল তা বহুলাংশে সত্য, বলে মনে 
হয়।, 


চনের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ, 


স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই অন্তদ্বন্দ্বের 


, ফলে উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমিটির 


দুজন সদস্য শ্রীনরোধ মহাদ্তি ও 
'শ্রীঅক্ষয় পাণ্ডে পৌর শনর্বাচনে 
প্রাজত হয়েছেন। অন্যাঁদকে রাজ্য 
সোস্যালিস্ট পাটির সভাপতি 
গ্রীবশ্বনাথ পণ্ডিত বিজয়ী হয়ে- 


ছেন। 


করেছেন। এছাড়া, বহু স্থানে কংগ্রেস 
কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারে, নীরব 
দর্শকের ভূমিকা পালন করেন, কারণ 
তাদের সঙ্গে না ক শ্রীমতী শতপথ" 
গোষ্ঠী নির্বাচন সম্পর্কে কোন 
আলাপ-আলোচনাই করেন 'ন। 
উৎকল কংগ্রেসের মধ্যে আর 
একদল শ্রীমতী শতপথী গোষ্ঠীর 
সঙ্গে দস পি আই দলের এই মাথা" 
মাখ বিশেষ, পছন্দ করছে না। 
তারা মনে করে প্রান্তন সি পি আই 
কর্মী শ্রীমতী শতপথী - উৎকল 
কংগ্রেসকে ক্লমশঃ সি পি আই দলের 


এ খপ্পরে নিয়ে গিয়ে ফেলছেন। কটক সরকারের সহায়তা 


[- উদ্ঝস্তু বাঙ্গালী । ভিপণরার সমস্যা 


পেতে হলে 
পোঁর নির্বাচনে কংগ্রেস দলের: পার্বত্য জাত সম্মৈলনের আলাদা 
শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রান্তন আস্তিত্ব বসন দিয়ে, জাতীয় 


+ নাঁন্দনী মাল্মসভার জনৈক প্রবীণ কংগ্রেসে মিশে যাওয়া প্রয়োজন। 


মন্তী সাংবাদিকদের কাছে এই বলে তরুণ সদস্যেরা মনে করেন, দেশের 
আক্ষেপ করেছেন যে, দিল্লী থেকে আঁধকাংশ মান্য দুত গাঁততে কংগ্রে- 
চাঁপয়ে দেওয়া অনাঁভজ্ঞ নেতৃত্বের সের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন 'একং 
অবিবেচনাপ্রসূত আচরণের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দলত্যাগ ঘটিয়ে 
উৎকল কংগ্রেস দল" ক্রমাগত 'বিপ- কেন্দ্রে একধরণের যন্তফ্লন্ট সরকার 
ধয়ের সম্মুখীন হচ্ছে? “গড়ার জন্যে উষ্চমহলের কংগ্রেস 
অন_ষ্ঠিত কয়েকাঁট ছোটখাট পৌর মল্মী তার দলকে শক্তিশালপ করার 
নির্বাচনে, বিশেষ করে বহরমপুর জন্যে মেঘালয়ের সরকার দল পার্বত্য 
পার 'নর্বাচনে কংগ্রেস দলের জয়- জাতি সম্মেলনকে হাত করতে চাই- 
লাভে প্রধানমল্তী শ্রীমতী ইন্দিরা, ছেন। পার্বত্য জাতি সম্মেলন 
গান্ধী তাঁর অন্গতা শ্রীমতী শত- কংগ্রেসে ফোগ দিলে তা, আত্মহত্যার 
পথীকে আঁভনন্দন পত্র পাঠান! , সমতুল হবে। অতএব মিঃ সোয়েল, 
কিন্তু কটক পোঁর নির্বাচনে . এই ক্যাপটেন লাঙ্গমাদের পিছু হঠতে 
যকম শোচনীয় পরাজয়ে দিল্লী ও হল। মেঘালয়ের পর পর দর্াট উপ- 
ভূবনেশ্বরের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল পার্বত্য 

। জাতি সম্মেলনের শোচনশয় পরাজয় 

ত্রিপুরা 


এই রাজ্যেও সংকট ডেকে আনছে। 
তেরো লক্ষ আঁধবাসী, আঁদ- ' আসাম 
বাসী তিন-চার লাখ, বাকী সবই 
আসামেও উপদলীয় কোঁদলের 
অনেক। ছিটমহলের, মত' একটা রাজ্য! ছায়া পড়েছে। ক্ষমতার রাজনশীততে 
কাছাড়ের সঙ্গে রেলপথে রাজধানী শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন তাল্দকদার 
আগরতলার যোগাযোগ .এখনও হয় কালকেতুর মত দিনে দিনে বেড়ে, 
নি। অনেক ঘুরে রেলপথে তারপর ' উঠছেন এবং মংখোমন্মী শ্রীশরং 
ট্রাকে করে' অথবা সরাসরি বিমানে সিংহের প্রাতদ্বন্বা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। 
অত্যাবশ্যক সব জানিসই আনতে দ:জনেই দাবী করছেন অসমীয়াকে 
হয়। খরার তাপে ত্রিপুরা জবলাছিল, একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম করার কেরা. 
জহলাছল ক্ষুধার জবালায়। অনশনে মাঁত। কংগ্রেস পাঁরষদয় দলের 
তিনশো জনেরও বেশশ মানুষ মৃত্যুর নেতৃত্ব পদের দাবীদার তালদক- 
কোলে আশ্রয় নিয়েছেন॥ তব: সর- দারের সঙ্গে মৃখ্যমন্দীর বিরোধ 
কারের কেশাগ্র কম্পিত হয় নি। দানা বাঁধছে। {বিধানসভা ভবনে হাই 
তাই খাদ্যের দাবীতে বিরাট স্কুলের শিক্ষকদের ওপর সম্প্রীত 
গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছে পপ পংলিশের 'লাচার্জের ঘটনাকে 
রাতে। আন্দোলনের প্রথম সারতে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে একহাত 
মার্কসবাদী কাঁমউীনিস্ট পার্ট। এক- হয়ে গেছ্ধে। ॥*11, 
দিনে গ্রেপ্তার হয়েছেন পাঁচ হাজার আসামের অন্নিসভায় না কি 
নরনারাঁ, পুলিশের লাঠির ঘায়ে দপ্তর রদবদল আসন্ন । এই সংযোগে 
আহত হয়েছে: দেড়শ, মাহলা শিশু" ম্খ্মন্তী শ্রীতাল:কদারের হাত থেকে 


- রও রেহাই পান 'ি। ত্রিপুরার মানব শিক্ষা দগ্তর কেড়ে বনতে চান। তবে 


তব; লড়ছেন। তারা বলছেন মরতেই তাঁকে মন্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া 
যখন হবে, তখন লড়াই করেই মরব, মখ্যমল্্শর পক্ষে সম্ভব নয়। 
এ দনঃশাসনের নের লড়াইয়ে আসামে উপদলশয় কোঁদল যেভাবে 


প্রাণ দিয়ে শহাঁদ হব। শপ্রা 
বন্যার জবলে ডুবছে, তব: ক্রোধের মাথাচাড়া দিচ্ছে তাতে তাঁর আসন 
নিয়েও টান পড়তে পারে। 


আগুনে জ্বলছে! . 
'_ তাঁর মান্লিসভার  একমান্র 
মেঘালয় বাঙ্গালী হিন্দ; মন্তধী শ্্রীমহণতোষ 
. পন্রকায়স্থকে ৷ নিয়েও £ মবখ্যমন্লী 
আসাম পার্বত্য জাঁত সম্মে- ফ্যাঁসাদে পড়েছেন। আসামে গত 
লনের নেতৃবৃন্দ ইচ্ছে থাকলেও ভাষা দাঙ্গার পাঁরণাততে শ্রীপ্রর- 
কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিলে মিশে কায়স্থ মার্চের বিধানসভা আধবেশনে 
যেতে পারলেন ' না। লোকসভার যোগ দেন নি। আসামের ভাষাম্ধ 
ডেপুটি স্পীকার মিঃ সোয়েল, গোষ্ঠীকে খুশী করার জন্য অতঃপর 
আুখ্যমল্তধ, ক্যাপ্টেন সাঙ্গমা, অর্থ তাঁর দপ্তর কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 
মল্ত্ মিঃ লিংডো খনব চেষ্টা করেও শ্রীপ্রকায়স্থ এখন দপ্তরতিহপন 
দলের তরুণ সদস্যদের আত্মীবলোপে মন্ত্রী। - কংগ্রেস হাইকমাণ্ড দপ্তর 
রাজ" করাতে পারলেন না। পার্বত্য কেড়ে নেওয়া অথবা তাঁকে মাল্িসভা 
জাত সম্মেলনের এম দপ, এম এল 75 
এ, মন্তরপরা মনে করেন যে কংগ্রেসের কিস্তু উগ্র অসুময়াদর চাপে I 
সর্বগ্লাসী আধপত্যের দিনে কেন্দ্র মলা উহ 








॥ আট ॥ 





হাহ সাধন 


টানার ররর 
মার্কসীয় অর্থনীতির সরল চা ৃ 


মুরারিংঘোষ 


, স্কুল কলেজের পাঠ্যপ্তেক ছাড়া 
বাংলাভাষায় অর্থনীতর ওপর 
পুস্তক রচিত হয়না। অর্থনশীত 
বা ধর্মবজ্ঞনের ভাষা ও পরিভাষা 
এখনো গ্রাহ্যত উন্নত মানে এসে 
পে'ঁছোয়ান। এই পাঁরবেশে শাস্ম 
ধৃহসেবে জাঁটন ও দ:রুহমানের 
মার্কপীয় ' অর্থনীত বাংলাভাষায় 
পাঁরিবেশনের * আল্তারক চেষ্টার 
জন্য প্রবীণ লেখক শ্রীতারাপদ 
লাহিড়ী সন্দেহাতীতভাবে আমাদের 
শ্রন্ধা আকর্ষণ করেছেন। ধনািজ্ঞা- 
' নের উ*চ্‌মানের চর্চাকারী ছাৰ- 
গবেষক ছাড়া, মার্স সাহেবের 
তিনশো পাতার “ক্লাটক অব 'দি 
পলিটিক্যাল ইকোনমি” ন্যযর্নীধক 
ধিক চারশো পাতার “ঁথওাঁরজ অব 


বাংলা ভাষায় মাকর্সশর দর্শন, মার্ক 
সীয় রাজনশীতর সাঁবশেষ চর্চা 
থাকলেও মার্কসীয় অর্থনীতির 
উৎস মূল গ্রন্থগদ্দীলর অনুবাদ 
এখনো হয়াঁন। / 

বিশুদ্ধ ধনবিজ্ঞান চর্চা বা গ্রবে- 
ষক 'স্ুলভূ কৌতূহলের কারণে 


মাকর্কসীয় অর্থনসীতর নিরপেক্ষ চর্চা. 


সম্ভব নয়। মার্কদীয় অর্থনীতির 
মার্কসীয় বিশ্লেষণের পক্ষে বা 
শবপৃক্ষে সাঁক্য় করে তুলবেই। সেই 
সুবাদে সমাজপ্রগীতর সহায়ক 
খৃহসাবে বাংলা ভাষায় মার্কসীয় 
ধ্নাবজ্ঞান চর্চা বা সরলীকরণ 
চেষ্টার জন্য বহ পাঠকের কাছ 
থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও 
লেখকের অবশ্যই প্রাপ্যা, অন্তত 





Lo 
অর্থনশীতর বিশ্লেষণ করেছেন। | 


অবশ্যই লেখকের নিজস্ব প্রথ্ণতা 


বা বিচার অনুযায়ী মাক্কসীয় [িশ্লে- 
| অন্তত নাট্যকার সেই উদ্দেশ্যেই এই 
| তিনটি কঠিন অথবা উদ্বেগাক্কান্ত 
| প্রশনাবলীতে নাটকে মায়াজাল বিস্তার 


িম্ধান্তের ওপর জোর; , পড়েছে। 


কয়েকটি বিষয়ের ওপর আরো 


'বস্ভিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। | 
বিশেষ করে পঠুজিবাদী অর্থনীতির ছু 
সংকটের রূপ ও বিচ্ভি্ন কারণ- | 

ণেই হোক সাঁললবাব; তথাকথিত 


গল, ষা এখনো ধনতান্িক অর্থ 


নশীত্তকে স্বাধরোধের অবশ্যম্ভাবিতা 
টু চাইলেও নাট্যরচন্য় বিশেষ ভাবে 
বর্তমান ধনভাল্মিক ব্যবস্থা যে ছু অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 
স্যাঁবরোধের নিয়মেই চিরস্থায়ী নয় | 


.তার বিশ্লেষণ পাঁরজ্কার করে দেয়। | 


সম্পর্কে আতীাঁঙ্কত করে তোলে; 


এছাড়াও, প্ধাঁজর আবয়াবক সংযু- 
বন্তর (organic composition of 
capital) সঙ্গে শোষণের হারের 
সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে শ্রামক শ্রেণীর 
ক্রম দারদ্রাযণের বস্তার, পুনরুৎ- 
পাদন তত্ব মুনাফার ক্রম ক্ষায়ফুতার 
শর্তাবলশ যা নাক দীর্ঘমেয়াদী 
ব্যাপার, বিশেষ ' করে ধারাবাঁহক 
একই উৎপাদন কৌশলের দীর্ঘ 
স্থাতর প্রার্জীক্রয়া। 

মার্কসীয় অর্থনশীত মৌল 
সমাজপ্রগাঁতর  রূপরেখার সঙ্গে 
একাত্ম। হাতিহাসের বস্তুবাদশ 
উপাদানের সঙ্গে এই আঁভন্নতা 
মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধাঁতকে সমাজ 
বিশ্লেষণের অব্যর্থ হাঁিয়ারে পাঁর- 
ণত করেছে ॥ স্বাভাবক কারণেই 
লেখক ভারতীয় হিসেবে ভারতীয় 
সমার্জাবন্যাস ও সামাজিক অর্থ 
নণীতর মাকর্সীক্ বিশ্লেষণে সচেষ্ট 
হয়েছেন, এবং বিশ্লেষণ ধারায় িবত- 
কেরি সৃষ্ট করেছেন। [িশেষ করে 
এশীয় ব্যবস্থার সঙ্গে ফিউডাল 
ব্যবস্থার একাত্সীকরণ করে-ষা সম্ভ- 
ব্ত মার্কস সাহেব কখনো করেন 
দন। উৎপাদন সম্পর্কের মাধ্যমে 
গঠিত সমাজ ব্যবস্থায় এশীয় উৎ- 
পাদন ও বন্টন রাত এবং সামা- 
দক মান্‌ষের মধ্যকার উৎপাদনী 
সম্পর্ক ক্ুর্নীসকাল 'ফিউডাল পদ্ধ- 
{তর রপাতনীণতর সঙ্গে কতথাঁন 
আঁভক্ন তা এখনো 'কিতকেরি বিষয় 
হয়ে আছে। লেখক অবশ্যই তার 
নিজস্ব ঈবশ্লেষণী ধারায় প্রাচীন 
ভারতীয়' আঁর্থক ব্যক্থার অনেক 


, খ্রুটনাটির সন্ধান টদয়েছেন। মার্ক 


সায় (বিশ্লেষণের ছকে তাঁর আলো- 
চনা আমাদের কাছে স্বাগত, কারণ 
আরো বহ্‌তর বিশ্লেষণ ও আলো- 
চনায় এশীয় সমাজরীতির মৌল- 
কাঠামোর সাঁঠক 'বচার সম্ভব হবে! 
বাংলাভাষায় মার্কসীক্প বিজ্ঞানে 
যে সব পাঠকের আগ্রহ আছে 
সন্দেহাতীতভাবে বইটি তাদের 
জিজ্ঞাসার পাঁরধি ঝাঁড়য়ে তুলবে । 





সলিল চাণ্বীরন নাটক 


দের সংবাদদাতা) 


থিয়েটার ইউনিটের সাম্প্রাতক 


ছটা প্রযোজনা “আপনি কে আপান কি 
রি করেন আপনি কি করতে চান? 
| তিনটি প্রশ্নই নাটকের গাঁতশশলতার 
|| প্রণকেন্দ্র। 


এই আত্মজিজ্ঞাসার 
মুখোমুখি দাঁড়িয়েই নাটকের চান 
গুল পারস্পারক দ্বন্দ্বে বিকাশত । 


করতে চিয়েছেন। স্ববধাভোগ্ণী 
প্রাজন্ঠিত এশল্পীচক্রের মানাসকতা 
অথবা জনগণ বিচ্ছিমতা যে কার- 


প্রগাতশীলতার শিবিরে ঠাঁই [পেতে 


নির্দেশক শেখর চট্টোপাধ্যায়ের 
পাঁরকজ্পনায় নাটকের সূত্রপাত যে- 
ভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল, 
রচায়তার তীক্ষম ও সংগ্রাথত গঠন 
শৈলীর অভাবেই সে আকর্ষণনয়তা 
বজায় রাখা যায় নি? যদিও 'নর্দে” 
শকের অক্ষমতাও অনেকাংশে দায়ী। 
যেহেতু নাটক অনেক 'শলপ-মাধ্যমের 
[সম্বামীত ৷ শিল্প, সেই কারণেই 


উত্তরের গোপনীয়তা অবশ্যই রাক্ষত 


ফার্স হতে পারত। আসলে কোন 
নিদিষ্ট পথেই নাটক অগ্রসর হয়নি! 
জগনাথবাবুর পারিবারিক উপাখ্যান, 
মন্ঘিপ্তরের স্থূলত্ব, ঘূর্ণায়মান 
মণ্টের অনাবশ্যকতা, বিচ্ছিন্ন (বিচারে 
গানগ্াল মল্ট; ঘোষের কন্ঠে সংগত 
হলেও নাটকের ক্রিয়াকর্মের সং্গে 
তার সুসংহত বন্ধন না থাকার কার- 
ণেই এ নাটক: মর্মীল্তিকভাবে ব্যর্থ । 


তাছাড়া রাজনৌতক বন্তব্ও : 


যথেষ্ট ন্রান্তিকর। বাংলাদেশে 
ভদ্রলোকহশনতার হীঞ্গত থেকে শুরু 


করে  'বিশেগুন্ডার জেন্দ্রন্ুয়' 
কাহনীর সঙ্গো অর্নান্বত। তবুও 


গুণ্ডামীতেই আআঁবসজনের মাধ্যমে 
কোন্‌ বিগ্লবীপনা প্রকাশ পেল, 
তা বোঝা গেল না। তবে যেখানে 


দর্পণ | শক্রুবার ১৩ই জুলাই ১১৭৩ 


নির্মাণের কাজ প্রয়োজনশয় গতানু 
গাঁতকতা রক্ষা * করলেও কয়েকটি 
দৃশ্যে নাটকীঁয়ত্বের যথেষ্ট অভাব 
ঘটেছে এবং তা আভিনায়ক অসা- 
ফল্যের জন্যেই। প্রথমে সুরেন্দ্র - 
যখন ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যাক্লেষ্ডেদকে প্রা 
অর্থ প্রাপ্তির ব্যর্থতায় মারতে উদ্যত 
হয়, সে দৃশ্যটি কোনই ব্যঞ্জনা সৃষ্টি 
করতে পারেনি। অন্যদিকে জেলের 
কয়েদীদের উপস্থিতি আভিব্যান্ত 
এবং - তাৎক্ষাণক অগ্স্থাপত্য বাদ্ত- 
বান্ুগ নয়। আরো িটেলের দিকে 
যাঝার সুযোগ রয়েছে ॥ 

সেরেন্দ্রর ভূমিকায় চিন্ময় মখাজশীর 
আঁশক্ষিত আভনয় ছাড়া বাক সক- 
লেই িতান্দগতিকতা | রেখেছেন। 
যাঁদও ন্যায়রত্ব চাঁরতাঁট মুল নাট্য- 


তাঁর সেনীল সর) আঁভনয়টদক 


তৃপ্তিদায়ক। ১ 





বিশে (বিশ্বনাথ) 


তার বিপ্লবী 
ভাইয়ের প্রতি 'আত্মেপলাব্ধতে 
শ্রদ্ধাবনত, সে অংশটুকু অবশ্যই 
প্রশংসনীয়। শকল্তু মুল নাটকের 
তাতে কি এসে গেল। অন্যদিকে 
রাজনৈতিক দ্বাম্টভঙ্খাণর অথবা তাকে পথচারণীকে কামড়ানোর পরে তাঁর 


ঢাকবার জন্যে নাটকের দর্বাংশে 
অশ্লীল উীন্ত প্রতুক্ত দিয়ে কৃত্রিম 
বাহাদ্ীর নেবার চেষ্টাও হয়েছে, যা 
বিকৃত উৎপলশয় এ্রীতহ্যবাহত'র 
নামাল্তর। 

সম্পূর্ণ প্রযোজনাটই এলো- 
মেলো আগোছালো। আঁভনেতারা 
স্বর্শক্ষিত নয়৷ সংলাপ প্রক্ষেপনে 


আল্তন চেকভের একাঁটি গঞ্চোর 
ছায়ালম্বনে “বহনরুপণ” পাঁথক-এর 
আর একটি প্রযোজনা । নাট্যরূপ 
দিয়েছেন চন্দ্র গাঙ্গবলণ ॥ 

‘অকস্মাৎ একাঁট কুকুর জনৈক 


শৃশ্রুষার প্রতি উপেক্ষার মনোভাব 
নিয়ে সমবেত জনতার উত্তেজনা, 
তক্কীবতর্ক যো পরোক্ষে কাপ্রনষতার 
নামান্তর) দৈদ্রশপক রসের সাঁছ্টি 
করেছে। এবং একটি সামান্য কুকুর 
কামড়ানোর ঘটনা রূপকাশ্রয়ে শাসক- 
শ্রেণীর অনুকূলে 'কভাবে চলে 
যেতে পারে তারও এক অদ্ভুত 


আশ্চর্যরকম ভুল। অনেকেরই জড়তা পাঁরণাঁত লক্ষ্য করা গেছে। 


কাটেনি। তবে বিশেগ্প্ডা (উৎপল 
রায়) চাঁরন্রে রূপদানকারীর আঁভ- 
নয়তো মার্জিত বটেই, কয়েকাঁট 
মুহূর্তও স্মরণীয়। শেখর চট্টো 
পাধ্যায় বা মন্ত্রী মহোদয়ের আঁভ- 
নয় সাবলীল হলেও বাদ্ধপ্রয়োগে 
সে আঁভনয়কে সংসংহত ও 
শানত করার 'দকাট উপ্পোক্ষত 
থেকেছে। 


পাঁথক-এর প্রযোজন্য 


কিন্তু এ নাটকে রসসৃম্টির কাজ 
বহুলাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। তার 
কারণ অসংলগ্ন এবং শিথিল নাট্য- 
রূপ। বৈদ্রপক রসোদ্রেককারী 
নাটকে আঁভনয়ের যে দ:রল্তবেগ, 
স্লাভাস্টক এবং .ক্যারিকেচারধর্মী- 
তার প্রয়োজন, তা এ নাটকে কোন 
আঁভনেতার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়ান। 
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* তাই নাটকের সারার্থ' 'অনধাবনন্ণ 


করা গেলেও, দর্শক নাট্যরসের সত্চে 
ষাক্ত হতে পারেন নি (আলোচিত 


আঠারোশ পণ্টাস্তর সালের চোদ্দই নাটক দুটি মণ্টস্থ হয়েছে রঙ্গনায়)। 


আগষ্ট নিউ এাঁরয়ান থিয়েটার 


টা সাফল্য নীলদর্পণের চাইতে কোন 





পৈদাসিক চার ঢাকা চার জানা 
টাকা ও চিঠিপর পাঠাবার | !' 


LS aa ৯ ৯৯ ২৯ 2m SD th ৯৯৯৬ সপ ৯১৪ ৬৯ Ser Na 


পপি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই জ্বলাই ১৯৭৩ 


.. ছুটি বাংলা ছবি. 


স্থগাঙ্ধশেখর রায় 


/ ,,ফরাসীত্তে একটা কথা চলতি 


আছে “যেখানে যা কিছু গন্ডগোল, 


সুরু হয় যত গোলমাল এবং 'নার্ব- 
রোধী নায়কও. জাঁড়য়ে পড়ে উত্তে- 
জনাময় সব ঘটনার ঘরর্ণাবর্তে। 
নায়কা মস্ত বড়লোকের মেয়ে, 
পতৃমাতৃহশীন। শয়তান এক আভি- 
ভাবকের কল থেকে রক্ষা পাবার 
জন্য বাড়ী থেকে পাঁলিয়েছে। কারণ 
সেই আভভাবক নাঁয়কাকে পাগল 
সাজিয়ে সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করতে 
চায়। উত্তমকুমারের বাড়ীতে এসে 
ওঠে মেয়োটি। ভিলেনও মেয়েটির 
পিছু ধাওয়া করে এবং গন্ডা 


আর কারণে অকারণে গানের, গতো। 
অথচ এসব খাদ দিয়ে নিছক কমে- 
‘ডর মেজাজে তৈরী কুঁরলে ছাঁবাঁট 
নিঃসন্দেহে গতানুগাঁতক মানের 
ওপরে যেতো। | 
“আম সিরাজের বেগম” ছবিতেও 
মেয়েদের কেন্দ্র করেই ঘটনা গড়ে 
উঠেছে ॥ নবাব আঁলবদ্দী মারা যাবার 
পর বাংলার সিংহাসন নিয়ে কাড়া- 
কাঁড়, সিরাজের 'সংহাসনপ্রাপ্তি, 
ঘসোঁট বেগম মীরজাফর জগৎসেঠের 
চক্রান্ত পাঁরশেষে পলাশীর যুদ্ধে, 
ইংরেজের জয়লাভে নতুন যুগের শুর 


।ইতিহশসের এই অধ্যয়াটি । চমকপ্রদ 


নাটকীয়তায় ভার্ত সন্দেহে নেই। 
ঘটনার সংঘাত ও রাজ্নোৌতক রুপা- 


ন্তরের ক্ষ] বিশ্লেষণে অসাধারণ 
ছণবর উপাদান ছাঁড়য়ে রয়েছে এই 


পর্বের 'বাভল্ন পর্যায়ে। যদিও 
আলোচ্য ছাবর 'নর্মাতাদের কাছে 
ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত বাস্তব 
ব্যাখ্যা আশা করাই অন্যায়। এর 
আগে বিভিন্ন বাংলা নাটকে ও 
ছবিতে 'সিরাজদৌক্লার উপাখ্যান 
যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এখা- 


- নেও তার শীবশেষ ব্যতিক্রম নেই। 


তফাৎ শুধু এই যে সিরাজের সঙ্গে 
সঙ্গে এখানে তাঁর প্রধানা মাহিষা 
লবধফাম্নেসাও কিছুটা জায়গা পেয়ে- 
ছেন। যাঁদও সিরাজের কর্মোদ্যোগ 
এবং চারত্রবিকাশে লুংফার ভূমিকা 
সম্পর্কে পরিচালক খুব পারিজ্কার- 
ভাবে তার বন্তব্য প্রকাশে সক্ষম 


, ' হননি। 


। ছাবতে এঁতিহাসিক চাঁরত্রের 
সমাবেশও প্রচ্খর। জাববা জোববা, 
ঝাড়লন্ঠন, নর্তকীর নুপুরানির্ন, 
ছবিতে কোনটারই অভাব নেই, কিন্তু 
সবাকিছুই সাজানো, সমস্তটাই অলক 
বলে মনে হয়! কারণ, ইাতহাসের 
বিশিষ্ট কোন যুগের রুপায়ণে শষ: 


, বাহিরণ্গের আড়ম্বরই যথেম্ট নয়, 


চাব্র-চিত্রণেও এতিহাঁসিক ব্যাক্তিত্ব 
ও ইতিহাসচেতনার সংক্রমণ একান্তই 
দরকারী ৷ সেরকম নৈপুণ্য অবশ্য 


- আমাদের দেশের সাধারণমাণের 


চলটচ্চত্কারের কাছ থেকে আশা 
করাই অন্যায়, কিন্তু বহিরত্গাচন্রণেও 
পারচালক খুব একটা শক; পার- 


রী দর্শী নন। বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্র- 


হের দৃশ্গ্দীল তো একেবারেই 
ছেলেমানৃ'ষ ধরণের। আসলে একটা 
ভালো এীতহাঁসক ছাঁব করতে 
গৈলে মস্তি্কচালনা এবং অর্থ 
প্রাচ্য দরকার, আমাদের দেশে তার 
দ্টোরই অভাব? সুতরাং এধরণের 
প্রচেষ্টা তো ব্যর্থ হতে বাধ্য। 


ছাত্র পরিষদ 

* প্রথম পৃষ্ঠার পির) ' 
এই ঘটনাকে তাদের পৃক্ষে স্বর্ণ 
সুযোগ হিসেবে” ব্যবহার করতে চান। 
তাঁরা আঁভযোগ করছেন যে, শ্রীসংব্রত 
মুখাজশি এই ভাবে মুখ্যমন্ত্রী আর 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে নির্দেশ 
ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করে প্রমাণ করে- 
ছেন যে, বাইশ দফা অনুশাসন তাঁরা 
মানবেন না। ছার ফ্রল্টে অনৈক্যের 
জন্য তাঁরা পুরোপ্ুীর সব্রতকে 
দায়ী করছেন। এ ব্যাপারে বাইশ 
দফা প্রয়োগের জন্য ডঃ দেবাপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যাযকে নিয়ে নয় সদস্য 
'াশস্ট যে কাঁমাট গাঁঠিত হয়োছিল 
তারাও অগ্রসর হতে পারে ন। 
দীনর্মলেন্দ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বা- 
ধন শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাটি এখন 
নিজেদের আসল ছান্রপারষদ বলে) 
দাবী করতে শুরু করেছে। সর্রতর 
শবরুদ্ধে তারা শৃঙ্খলাভঙ্গের আভ- 
যোগ এনে তাঁর এবং তাঁর সমর্থক- 
দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
চাইছে। শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাট 
সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ছাত্র সম্মেলন 
করে তারাই আসল এবং কংগ্রেসের 
্বীকৃত ছাত্র সংস্থা বলে দাবী করে 
সুরত মুখ্জশী-কুমদ ভট্টাচার্যের 
নেতৃত্বাধীন ছাত্র পারষদকে বাতিল 
করার দাবী জানাবে। 

অন্যাদকে কলেজে কলেজে ছাত্র 
সংসদের নির্বাচনের তোড়জোড় 
চলছে! এবার দুই ছাত্র পাঁরষদ 
গোষ্ঠীর প্রায় প্রাতাট কলেজে পর- 
স্পরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী । অনে- 
কেরই আশঙ্কা কলেজ সংসদ 'নর্বা- 
চন নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ 
অবশ্যম্ভাবী । 

. শ্রীপ্রিয় দাসমুল্সী অবশ্য ফুব 
কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধীদের স্থান 
ধদয়ে আপোষ করার আপ্রাণ চেষ্টা 
করছেন কিন্তু সুবিধা করে উঠতে 
পারছেন না। পূর্ব কলকাতায় বেলে- 
ঘাটা অঞ্চলে যুব কংগ্রেসের বিরোধ 
আবার নগ্ন হয়ে দেখা দদিয়েছে। 
আঁবলম্বে বরোধ না টলে এ 
এলাকার যুব কংগ্রেসীরা কংগ্রেস 
সভাপাঁত আর মুখ্যমল্ত্রর বাড়ীর 
সামনে অবস্থান করবেন বলে হুমা” 
দয়েছেন। 
কলকাতায় রাজনোতিক জম্মে- 
লন নিয়ে প্রধান দুই গোম্ঠীর বিরোধ 
শমটছে৷ না বলে জেলা রাজনোতিক 
সম্মেলন আদৌ হতে পারছে না। 
মুখ্যমন্ত্রী আর প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাঁতর ধারণা এশনয়ে এখন হৈ চৈ 
না করে চুপচাপ থাকাই ভাল। 
সম্মেলন করতে গেলে বিরোধ আরো 


যানে নেমে পড়েছেন। . 
আই এন টি ইউ দস অন: 
মোঁদত ডানলপ শ্রমিক ইউনিয়নের 


সেক্রেটারী শ্রীনর্মল সেন গুরুতর 
ভাবে প্রহৃত হয়ে হাসপাতালে।, 
যোগ এ-কাজ করেছেন সবরতবাবূর 


গুপ্ডারাঃ কলকাতা কর্পোরেশনেও 
কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর , দুই ইউ- 
নয়নের পারস্পারক বাদ ও 
সংঘর্ষ 'পোঁরপ্রশাসনেই অচলাবস্থার 
সৃষ্টি করেছে। আগামী মাসে বাটা 
শ্রাীমক ইউীনয়নের নির্বাচন! এখা- 


| 


হলে বাইশ দফার গঙ্গাযাত্রা পর্বের 
সমাপ্তর অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
এঁকাপল্থী নাছোড়বান্দা নেতৃবৃন্দ 
এখন থেকেই আর এক বাশ দফার 
প্রস্তুতিতে হাত 'দিয়েছেন। তাঁদের 
বক্তব্য, যতই বিরোধ বাড়ক, এ 'নিয়ে 
রন্তান্ত সংঘর্ষ যতই দেখা দিক না 
কেন বিধানসভা তথা সরকারকে 
[টিকিয়ে না রাখলে সব পক্ষই এখন 
যে মজা ল:টছেন তা একেবারে বন্ধ 
হয়ে যাবেএটা সবাই ভাল করে 
জানেন বলেই শ্বকাদও চলবে, 
আপোষও চলবে 'কিল্তু সৎ কমশী- 
দের অভিমত এভাবে মর্যাদা নষ্ট 
করে দলকে আর কতাঁদন টিকিয়ে 
রাখা যাবে 


বিদেশ দর্পণ 
(ষ্ঠ পৃজ্ঠার পর) 


গুলোর এক্যবদ্ধ প্রাতরোধ। সম্প্রতি 
যার সাদাত প্রাম্ট্রীসংঘের নরাপত্তা 
পরিষদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মধ্য- 
প্রাচ্যের সমস্যা সমাধানের ওপর 
জোর দেন। তিনি ইজরাইলের বিরুদ্ধে 
সর্বস্তরে সংগ্রামের কথা বলেন। 
ইজরাইলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী 
আরবদের মধ্যকার 'বিরোধকে কাজে 
লাগাতে চাইছে । আরব দেশগুলোর 
সর্বস্তরে সহযোগিতার অর্থ হবে 
ইজরাইলের পরাজয়ের চাবিকাঠি ॥ 
সখের কথা, আরব দেশগুলো 


এবার পূর্বের চেয়ে এঁক্যবদ্ধ। যে, 


সব পশ্চিমী দেশগুলো ইজরাইলকে 
সমর্থন করছে: তাদের তেল বয়কট 
করে আরবদেশগ্লো তাদের প্রতি- 
বাদ জানিয়েছিল। আজ শুধু আরব 
দেশগুলো নয়, তাদের পেছনে 
আফ্রিকার দ্যস্বাধীন দেশগুল্ধেও 
এসে দাঁড়য়েছে। সম্প্রাত অন্- 
চ্ঠিত ও আ ইউ সম্মেলনে আরব- 
ভূখন্ড থেকে ইজরাইল' সৈন্য সরিয়ে 
দেবার জোর দাবি জানানো হয়েছে। 
এই সব কাজের ফলে মধ্যপ্রাচ্য 


ky 


দর্পণের সংবাদে 


*  ।.“পরিবহৃন মন্ত্রীর 


"" টনক.নড়ল 
€দর্পপের সংবাদদাতা) 
দপনে টীয়ার নিয়ে চোরাকার- 
বারের সংবাদ প্রক্যা'শত হবার পর 
পারবহন মন্ত্রী জ্ঞানাসং সোহন- 
পর টনক নড়েছে। হাতিপূর্বে 
বারবার মন্ত্রীর কাছে টায়ার 'নয়ে 
চোরাকারবারের অভিযোগ করা 
সত্বেও তান 'নীর্বকার ছিলেন। 
এমন কি কোন, কোন্‌ ডলার 
চোরাকারবার চালাচ্ছে তাও জানানো 
হয়োছল। জানা গেল, দর্পণে সংবাদ 
প্রকাশের পর স্কানং কাঁমাট ফর 
টায়ারস (লরাী)-এর কাছে মল্তশ চোরা- 


দেয় নি। যেমন ৯০০১২০ সাইজের 
(১২১ নাইলন) ৭৩৩৪ টায়ার 
এসোসিয়েশন: উৎপাঁদনকারীর কাছ 
থেকে পেয়েছে, যার , মধ্যে শতকরা 
চল্লিশ ভাগ, অর্থাৎ ২৯৩৪টি 
টায়ার লরীওলাদের পাওয়া উাঁচতা। 
কল্তু তাদের দেওয়া হয়েছে, ১৭- 
6২টি চায়ার। বাকি ১১৮২টি 
টায়ার সম্ভবতঃ স্ুড়ঙ্গাপথে চোরা- 
বাঙ্জারে চলে গেছে। ৯০০৮২০ 
(সাধারণ) টায়ারের জন্য ২১৭৫টি 
আবেদনের ক গাঁত এখনও জানা 
যায়ান, যদিও এসোসিয়েশনকে বার- 
বার এব্যাপারে অনদরোধ করা 
হয়েছে? 


হিন্দ মোটর 


* (প্রথম পৃজ্ঠার পর) : 
পলিশ নাঁক চালের চোরাকার- 
বারী ধরাছল। এই ছেলেমানুষী 
কথা কে বিশ্বাস করবে? বড় বড় 


সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। 














_ বাংলাদেশের মাছ নিয়ে 
বহুতর কাণ্ডকারযানা 


। (দর্পশের সংবাদদাতা) থেকে সাঁমাল্ত আঁতরুম করে চুন্তির 
এখন পুরো বর্ষার মবশ্দমং বরাদ্দের বশ ভাগেরও কম মাছ এ- 
মৎস্যভোজী বাঙ্গালী আশা করে পারে আসে। আবার এপারে মৎস্য 
' আছেন বাংলাদেশের সঙ্গে 'ভারতের কর্পোরেশন দেরীতে আসা মাছ 
' বর্তমান সম্পর্কের সাষোগ। নিয়ে বক্রীর যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করে 
বাংলাদেশের ইলিস মাছে পশ্চিম মাছ নষ্ট করে ফেলার যান্ত দেখায় 
বাংলার বাজার ছেয়ে যাবে। পাশ্চম- আসলে কিন্তু ' সেই মাছ আমলা 
বঙ্গ সরকারের 'মৎস্য দপ্তরের কর্তা- আর ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের ফলে 
রাও মাঝে মাঝেই আশ্বাস দেন কম দামে পাইকারদের হাতে যায়! 
বাংলাদেশের ইলিশ এলো বলে। পাইকাররা সামান্য পারমাণ মাছ 
পশ্চিম বাংলায় রেখে বাকী মাছ 
অন্যান্য রাজ্যে প্রাঠায়_যে সব 
রাজ্যে ইিসের চাহদা বাড়তে 
সরু করেছে? 

আর কিছু পাঁরমাণ মাছ আসে 
চোবাপর্থে। ব্যান্তগতভাবে ব্যবসায়শরা 
সীমান্ত প্রহরীদের চোখে ধাঁল 


কুলে” ওপারে মাছ "নিয়ে আসেন। 
লোকেরা চড়া দরে বাংলা দেশের 


ইলিশ কিছু কিছু দেখতে পান? 


সম্প্রাত বাংলাদেশ সরকার নতুন 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা স্থির 
করেছেন আর সরকারী পর্যায়ে 
তাঁরা ব্যবসা করবেন না। 'াংলা 
দেশের অমংস্যব্যবসায়ীদের হাতে এই 
দায়িত্ব তারা অর্পণ করবেন? অর্থাৎ 
ভারতের সঙ্গে চ্দান্তর বরাদ্দ মাছটা 
আর বাংলাদেশ সরকার রপ্তানী কর- 
বেন না! এ দায়িত্ব ফিরে প্যচ্ছেন 
সেখানকার পাইকাররা। এই: নতুন 
বাবস্থা সম্পন্ন করে এদেশে ঘা 
পাঠাবার ব্যবস্থা, করতে তাঁদের বেশ 
কছুদিন সময় লেগে যাবে বলেই 
আমাদের দেশের মাছের ব্যবসায়ীদের 
ধারণা। কাজেই সরকারী চ:স্তির 
মাছ পাঁশ্চম বাংলায় এই মরশুমে 
আসার সম্ভাবন্দ কম। 'নভক্ন 
ফরতে হবে অনেকটাই চোকাকারবারণ- 
দের ওপর। 


স্বান্কীন [কুশলী ও. স্পিল্লীকেল্ল পতি ল্ব্ওলা 


DARPAN, Price 30 ৮ 


অফিসে কারখান ভিন্ন শাখা ইউনিটগলো গত 
Al SEALE পাঁচই জুলাই সমগ্র গার্ডেনরীঁচ 


ধর্মঘট সমর্থন ৭ 
ভলটাসের ৃ 


জি ই সির পাহাড়পুর এবং এ ই রি Mal ২ 
শ্রমিক তাদের দাবা দাওয়ার জন্য যে ধর্মঘট চল্/াছল 
এখনও ধর্মঘট চাঁলয়ে বাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় শ্রমমল্লী গ্রীরঘনাথ রেড্ডীব 
গত উনতিশে মে থেকে এই ধর্মঘটের হস্তক্ষেপে মহারাষ্ট্রের শ্রমদপ্তরের 
সংর। সহায়তায় গত পণচশে জন এক 
প্রায় এগারো মাস আগে গার্ডেন- সম্মানজনক মীর্মাংসার মাধ্যমে সেই 
রশঁচ ট্রেড ইউনিয়ন কো-আর্ডনেশন সংগ্রামের সফল সমাপ্তি ঘটে। সাতা- 


কাঁমাটির ত'রফ থেকে শ্রমিকরা সাম্ম- শে জুন থেকে বোম্বাইতে লক- 
আউট প্রত্যন্ত হম্ন ও সারা- 
ভারত ধর্মঘট তুলে 'নেওয়া হয়। 


িলতভাবে ষে দাবী পেশ করোছলেন 
তা পূরণ করা তো দূরের কথা, 
কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই বেশ কিছু 
সংখ্যক শ্রীমককে ছাঁটাই এবং লে- 
অফ করেছে। ৃ 

জি ই সির শ্রমিকদেক সমর্থনে 
গাডেনিরীচ ' অণ্লের অপরাপর 
শ্রমক সংগঠনও এগিয়ে এসেছেন। 
কো-আর্ডনের কাঁমাটার অন্তভূর্ক 


বগল 





বিশেষ আকর্ষণ £ স্তানিস্লাভক্কির 





হবে। 
বাংলা দেশের [সঙ্গে ব্যবসার ঘ্যান গ্যাক্টর প্রিপেয়ার্স-এর ' 
চান্তর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের (দর্পণের সংবাদদাতা) ফাঁক 'দয়ে তারা প্রচ্ছর কালো টাকা একটা মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার মধ্যে ধারাবাহিক অনুবাদ 


এতকাল সাকাস কর্মী ও গশল্পী- 


পানামা সাক্ণসের কয়েকজন কর্মী 
ও শিলপণী ওয়েস্টবেঙ্গল সার্কাস 
এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন নামে একাঁট 
সংগঠন তৈরী করে পাশ্চমবঙ্গ সর- 


আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের 
জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু 
মালিক ও তাঁর মোসাহেব ম্যানে- 


চাকর থেকে বরখাস্ত করেছেন। 
তাঁদের অন্য সহকর্মীদের ওপর 
মারধর, গালাগাল ও ভাীতপ্রদর্শন 
চলছে॥ একজন কর্মীকে মিথ্যা মাম- 
লায় জড়িয়ে ফেলা হয়েছে? 

আঁভিযোগ যে, এই সার্কাসের 
মালিকরা সরকারকে আয়কর ও 
প্রমোদকর সম্পকে ভুল তথ্য সর- 
বরাহ করে। এবং এইভাবে সরকারকে 


অন:সারে মাছ এলোই না। লরার 
অভাব, ওয়াগনের অভাব, 
ববফের অভাবে ওপার বাংলা 


আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে 


ওপার বাঙলার সর্বহারা যামুষের প্রায় কৰি ইন্দু সাহা। যাকে 
ভারা আদর করে দ্বিতীয় সুকান্ত বলেন-_। এপারে তার বই ছাপতে 
পেরে আমরা গবিত। তার সাম্প্রতিক এই সঙ্কধলনে ওপার আর 
এপার একই সুরে বন্ধুত। দাম £ তিন টাকা 








রঞ্জন প্রকাশনী ॥ ৩৬/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯ 
প্রাপ্তিস্থান : নবজাতক প্রকাশন, নাথ ব্রাদার্স, দে বুক স্টোর্স, 
কথা ও কাহিনী, নিউ বৃক সেন্টার . 
পাস 








রোজগার করছে। কর্মী ও শলপ্টী- 


দের কোন ইউনিয়ন ছিলনা। সম্প্রীত দের এই সংগঠনকে এই টাকা রোজ- 


গ্গারের পথে প্রাতবন্ধক বলে মনে 
করে বলেই ইউনিয়নের প্রাত তাদের 
এই আক্রমণ ৷ 

শিল্পী ও কর্মীদের অক্লান্ত 


কারের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পাঁরশ্রমেই একটা সার্কাস দল বড় 


হয়। পূর্বোন্ত পানামা সার্কাসের 
প্রথমাবস্থায় মূল ছিল মান চোদ্দ 
পনেরো হাজার টাকা। আজ সাত 


জাররা এই তথ্য জানতে পেরে এদের আট বছর পরে সার্কাস সহ 


মালিকের সম্পত্তির পরিমাণ দশ 
বারো লক্ষ টাকা! কিন্তু এক্ষেত্রে 


কর্মী ও  শল্পীদের অবদানকে 


মালিক অস্বীকার করছে। অথচ 
প্রথমাবস্থায় বহ: কর্মী ও শিল্পা 
পাঁরশ্রার্ক না নিয়ে কাজ করেছেন, 
এমন “কি বাঁড়র গহনা বন্ধক দিয়ে 
মাঁলককে টাকা 'দিয়েছেন। 

আজ সাক্ণাসের সংদিনেও কর্মী 
ও শিল্পীদের জীবনে কোন পাঁর- 
বর্তন হয়ান। জীবনের ঝুকি বয়ে 
তাঁরা খেলা দেখান জনগণের মনো- 
রঞ্জনার্থে” কল্তু তাঁদের জীবনের 
নিরাপত্তা নেই, চাকরীর নিরাপত্তা 
নেই। বছরে বারো মাস কাজ 
করেও তাঁরা অস্থায়ী! কোন ছাাঁটিও 
নেই, প্রায় ক্লাঁতদাসের জীবন। 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নেই, গ্র্যাচয্াটি 
আহত বা নিহতদের জন্য ক্ষার্ত- 
পূরণের কোন ব্যবস্থা নেই, চিকিং- 
সারও কোন ব্যবস্থা নেই। কথায় 
কথায় ছাঁটাই, অশ্লীল গালাগাল 
ও মারধর তাঁদের দরবাধালাপ। মোট 
কথা সার্কাসের কর্মী ও শিজ্পশরা 







বাস করছেন। 
এই দঞ্সহ' অবস্থার অবসানের 


জন্য তারা এই দাবীগলি পেশ 
করেছেন-_: সার্কাস চালাতে আি- 
চকে মালিকদের সার্কাস জাতীয় 
করণ করা অথবা কর্মীদের হাতে 


রঙগমঞ্চ-এর নতুন বছরের নতুন 
সংখ্যা নতুন ভাংনা নলতুণতর 
“ আঙ্গিকে প্রকাশিত হলো ॥ 

লিখেছেন £ বিজন ভট্টাচার্য, 
অভিতেশ বন্দে'ঃ, শেখর চট্টোঃ, 
তাপস সেন, রাখাল ভট্টাচার্য, 
গৌর পোদ্দার, অরুণ রায় এবং 
আরে! অনেকে | এছাড়া নাট্য 
নির্ণয়, নাটা নিশ্মীক্ষা, অভিনয় 
সংবাদ ও কয়েকটি মূল্যবান ছবি 
বর্তষান সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ | 





কাধালয় £১০৭পি রায়বাহাধুর রোড { 





আহত ও নিহতদের জন্য উপযুন্ত কলি কৃতি 68 
ক্ষাতপরণ; সাধারণ মানের থাকা | পরিবেশক : এস সি চক্রবর্তী এ্যাগড 
ও খাওয়ার ব্যবস্থা এবং ' জাতীয় সঙ্গ 

সাকার্স গঠন। এই দার্বাগল পুর- ২, শ্যামাচরণ দে ফ্রী, 

গণের জন্য ইউনিয়ন সরকারের কাছে কণিকা 


আবেদন জানিয়েছে। 
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ভয় কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত 





১৬শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা শক্ুবার ২০শে জং লাই ১১৭৩ 1 দাদ ৩০ পয়সা 


কালোবাজারীর৷ চাল 


মু 


কর 


গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ, অবস্থা 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 
পাশ্চমবঙ্গ সরকার গত সপ্তাহ 
থেকে ববাঁধবদ্ধ রেশন এলাকার 


| রেশনে মাথাপিছু চালের বরাদ্দ 


দশো পণ্ঠাশ গ্রাম হাস করার সঙ্গে 


| সঙ্গে সরকার পোঁষত কালোবাজারী 


মজুতদাররা গ্রামাণ্চল থেকে ব্যাপক 
হারে চাল কনে আনতে সরু 
করেছে? ফলে গত দুই সপ্তাহের 
মধ্যেই চাবহশ পারগণা, নদীয়া, 
মৃর্শদাবাদ, বর্ধমান, হাওড়া ও 
হুগল' প্রভাত কলকাতার কাছের 
জেলাগ্ণীলতে খাদ্য স্কট তার 
আকার ধারণ করেছে। আর অন্য 


| দিকে কলকাতা ও শহরতলী এবং 


আসানসোলের ধশঙপাণ্চলে বে- 
আইনী খোলা বাজারে চালের দম 


| কোঁজ প্রাত কম করে পণ্টাশ পয়সা 
বেড়ে দুই টাকা সত্তর পয়সায় এসে ' 


দাঁড়িয়েছো। 

গ্রামা্চলের অবস্থা ভত্লাবহ বলে 
ৰাভন্ন এলাকা থেকে সংবাদ পাওয়া 
যাচ্ছে। রাজ্য সরকার কাগজে-কলমে 


সংশোধিত রেশন সরবরাহ করেন 
বলে একটা হিসাব দেখান? কিন্তু 
বাস্তবক্ষেত্রে সুদূর পল্লী অণ্যল 
দূরের কথা কলকাতার কাছাকাছি 
বািধকধ রেশন এলাকার সহিত 
অগলে গত তিন-চার মাস 
ধরে এক টাক চাল-ও' ; সরবরাহ 
করা হয়না। তাঁরা কালে-ভদ্রে আঁত 
সামান্য পাঁরমাণ চিন দ্যায্য- 
করে সংশোধিত রেশন এলাকার 
গৌরব রক্ষা করে এসেছেন। বস্তুতঃ 
এঁ সব এলাকায় গরীব জনসাধা- 
রণকে পুরোপনীর োলাবাজারের 
উপর নির্ভর করতে হয়। 

তথাকথিত এই সব সংশোধিত 
রেশন এলাকায় কালোবাজারী 
মজ?তদাররা কলকাতায় রেশনে 
চাল কাঁময়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের ম্বাভাকক চোরাচালান 
ব্যবস্থাকে কয়েকগুণ বাঁড়য়ে তোলে। 
লেভীতে সরকার বড় উৎপাদকদের 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


তনজনের গ্রেতার থেকোরেহা 


ভূষি কেলেঙকারীর ব্যাপার 'নিয়ে 
অনেক চাণ্ল্যকর ঘটনা ঘটে চলেছে। 
গত রবিবার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসন্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় যুবনেতা স:দাঁপ ব্যানাজশ 
ও সোমেন গত এম এল এ-কে গ্রেফ- 
তার করার 'সিদ্ধানত নিয়েও তা 
ধাঁতল করতে বাধ্য হয়েছেন। . 

জানা গেছে, খাদ্যমন্ত্রী কাশী- 
কান্ত মৈত্নের সিএ অরুণ দাশ- 
গুপ্ত সম্পর্কে ভূষি কেলেতকারণী 
সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সমস্ত তথ্যাঁদ 
পাওয়া যায় তার ওপর ভীত করে 


(দপণের সংবাদদাতা) 


মুখামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় অরুণ 
বাবুকে গ্রেফতার করার জন্য 'র্দেশ 
দেন। এ খবর অরুণবাব জানার 
পরই তান কাশশবাবুর কাছে যান। 
দুজনের মধ্যে এব্যাপারে কিছু 
কথাবার্তা হওয়ার পর কাশশবাবু 
সোজা সিদ্ধার্থবাবুর কাছে চলে 
যান, এবং অর্ণবাবুর বিরুদ্ধে 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের জন্য 
অনবুরোধ করেন। শকম্তু সদ্ধার্থ- 
বাবু এ ব্যাপারে কোন রকম নরম 
মনৌভাব না নেওয়ায় বাধা হয়ে 


ein, 





গরীবি হটানোর নমুনা 


১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের মে মাস পর্যন্ত নিতাপ্রয়োজনীয় জিশিষের 


দাম কিভাবে বেড়েছে ভার একটি চিত্র পাওয়া যাবে নিচের তালিকা থেকে। 


আদিহ'কংপ্রেসের তরফ থেকে এই তুলনামূলক দর সংগ্রহ করা হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলা ঘুরে | উল্লেখযোগ্য যে, তৈল ইত্যাদি অনেকগুলে] 
জিনিষের দাম ইছি মধ্োই আরও বেড়েছে এবং দিন দিন বেড়েই চলেছে । 


দ্রব্যের «নাম ১৯৬৬ ১৯৭২ ১৯৭৩ 
প্রতি কেক্তি 
কাচকলা! ০০৪ ০০৮ ৩৭২০ 
কানাবেগুন 8৫ ৩২০ ০-৭৫, 
চাল ০৭৫ ১৫০ ২২০ 
গম ০*৫৮ ১০০০ ১৪০ 
আটা ০৪৮ ৩৮৭ ১.৫০ 
ময়দা ০৭৮ ১২৫ , ২২৫ 
চিনি ১২০ ২২০ ৪*০০ 
সরিষার তৈল ২২৫ ৫*৭$ ৭*০০ 
নারিকেল তৈল ৪০০ ৮*০০ ১২০০৩ 
ভালডা ৩৫০ ০০ ১২১০৩ 
খইল ০*৩৭ ০*৬% ০*৯৩ 
মুগভাল ১১০০ ২:০০ ৩*৪০ 
ছোলা ১’০০ ১২০ ২৫০ 
খেসারী ডাল ০৬০ ১০০ ১৮০ 
মুনুর ভাল ১২৫ ১৬০ ২:৪০ 
বিউলী ডাল ১৩০ ১৮০ ২:৫০ 
পোস্ত ২৫০ ৩০০ ৬০০ 
জরা ৪০৩ &*০০ ৮*০০ 
হরিদ্র! ১২ ২০০ 8০০ 
লঙ্ধ। ২২৫ ৩০০ ৫৬০ 
পোনা মাছ ৫০০ ৭০০ ৪৩ ১২০০ 
চুনা মাছ ২৫০ ৪০০ ৬০৪ 
গলদ] চিংডী &*০০ ৮০০ ১৪০৩ 
বাগদা চিংক্ধী ৬০০ ১০০০ ২২০০ 
মাংস ৪০০ ৬০০ ১০০০ 
ভেল্িগড ০*৭৫ ২০৩ ২০৩ 
ঢ্ধ ০*৭৫ ১০০ ১৫৪ 
মন ০*১২ ০২০ ৪5 
প্রতি পিস 
মাঝারি শাড়ি ৬০৪ ৮৯৩ ১২:০০ 
ধুতি ৪18০০ ৬,৭০০ ১০*০০ 
গামছা ১০০ ১৫০ ২৫০ 
গেঞ্জি ০৭৪ ১২৫ ২৫০ 
লুঙ্গি ৩*৫০ 8:০০ ৮০০ 
| প্রতি কুইপ্টাল 
কয়লা ৬০৪০ ৯*০০ ১৫০০ 
প্রতি লিটার 
কেরোসিন ০০৫০ ০৬৬ ১৪০ 
প্রতিটি | 
বেবিফুড শ্যাযামূল্য. ন্যাধামূল্য. ১২০০: 


কাশীবাবু এবাপারে জড়িত আরও রর ররোররোররারোরারোরোরররারারারোরররাররোররররর 
বয়েকজনের বিরদ্ধে গ্রেপ্তার পারো- আর সন্দীপ ব্যানার্জী ছিলেন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সুদীপ 


য়ানা জারণ করা হবে না কেন জানতে 
চান। গাঁনয়ে কাশীবাবূর সঙ্গে 


চনা হয় এবং 'িসদ্ধার্থবাব; সুদীপ 
ব্যানার্জী ও সোমেন মিত্রের বর 
দ্ধেও গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারীর 
নিদেশ দেন৷ এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে বাতিল ভূষি কমিটির 
চেয়ারম্যান ছিলেন সোমেন মিত, 


1 


1 


ও সোমেনকে গ্রেপ্তার করার কোন 
যান্ত নেই বলে মুখ্যমল্লশকে জানান। 
তাছাড়া এই গ্রেপ্তারের ফলে যে 
প্রাতক্লিয়ার সৃষ্টি হবে সে সম্প- 
কেও মুখামন্ত্রাকে স্মরণ কাঁরয়ে 
দেন। অবশেষে অরুণ দাশগুপ্ত, 
সোমেন মিত্র ও সুদীপ, ব্যানাজশ 
তিনজনই আপাততঃ রেহাই পেয়ে 
গেলেন । 


সদস্য। 
এসব জানাজাঁন হওয়ার পর 
সংশ্লিষ্ট মহলে দারুণ উদ্বেগের 
সৃষ্টি হয়। শুরু হয়ে যায় ছোটা- 
ছ্ট। লক্ষ্মী বসু সোমেন মনকে 
সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে যান প্রফঞ্র- 
কান্তি ঘোষেব কাছে। সমস্ত ঘটনা 
শোনার পর শতবাব মুখ্যমন্শর 
সঙ্গে আলোচনায় বসেন ৷ শতবাবু 





এক শ্রেণীর ?শজ্পপাঁত ও ব্যব- 
সায়ী এবং গ্রামে বড় বড় জোত- 
| দরের দল একজোট হয়ে অর্থনীতি 
ও রাম্টরব্যবস্থা, কব্জা করেছে, ফলে 
বজানষপন্রের দাম দিন দিন বেড়ে 
বেড়ে সাধারণ ম্রানুষের জীবন 
দ্র্বষহ। দেশের অর্থনৌতক উন্ন- 
য়ন' এবং এমন ক সমগ্র রাষ্টর- 
প্রশাসন এক বিরাট আবর্তে আটকে 
, গেছে৷ এর বিরদ্ধে মেহনতী 


- করেছে। 


বিহারেও নানা আন্দো- 
; লনের ফালে শাসক শ্রেণীর তাঁর 

সংকট, বস্তুতঃ শাসকশ্রেণীর এই 
সংকট সারাদেশব্যাপী। এই সংকটের 


ভূমিকা । 


কথা আজ্র আর সমাজতন্ম বা কোন 
উদারনাঁতির আড়ালে গোপন করা 
যাচ্ছে না। ' 

সি পি আই মনে হয় বুঝতে 
আরম্ভ করেছে যে, কংগ্রেসের তথা- 
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একমত । ওরা জানে যে, পাশ্চম- 


'বঙ্গো যে কৌন ছ্সান্দোলন সর 


হলে তা এক জায়গায় সীমাবদ্ধ 
থাকবে না এবং এর ফলে আন্দৌ- 
লনের নেতৃত্বে আবার বামপল্ধীরা 
মাথাচাড়া দেবে॥ এই ভয় কংগ্রেসী- 
দের যে অংশ গ্রামে হোমরাচোমরা 
তাদের মধ্যে অনেক বেশী প্রকট । 


নে * 


বাণ 


ডিনার TEE EE 
নেতৃত্ব বজায় রাখতে চেয়েছে। এর 
ফলে শ্রামকশ্রেণীর অন্তর্বিরোধের 
চেয়ে তাদের নিজেদের অন্তর্থন্ 
বার বার গণআন্দে'সনের 
তাঁৱতা বাঁদ্ধর সঙ্গে! সঙ্গে নেতৃ" 


প্রকট হয়েছে । বাদ্ধজীবী নেতৃত্ব 
দল ভাগাভাগি করেছে। এই ‘সংযোগে 
কায়েমী দ্বার্থ গোল্ড প্রশ্লোজন- 


প্রোক্ষিতে এবং 
সাধারণ মানুষের জীবন 'জীবিকার 
আগ্রহের তাঁগদে আর আন্দো- 
লনকে .শ্লোর্চনের স্তরে রেখে 
কাজ চালানো যাবে না। এই সংকট 
শাসক পার্টিতে বার বার নানা 
বিরোধ সৃষ্ট করছে৷ কৌশলে সাম- 
গয়কত্বীকে ওরা সংকট সমাধানের 
চেষ্টা করছে কিল্তু এ সংকট 
এড়াবার য় । তব এ কথা মেনে 
{নিতে আপাতত নেই যে, এই সমস্ত 
কৌশল দামায়কভাবে হলেও ব্যাপক 
জনসাধারণের অনেক অংশকে এবং 
এমন কি কাঁমউীনস্ট নেতৃত্বকেও 
বিজ্রালত করতে পেরেছে। 


EEC OEE 
বরই সংঘর্ষ এড়াতে চায়। কিন্তু 
মানুষের দাবীর আন্দোলন ব্যাপক 
হতে বাধ্য আর সেই সঙ্গে এই 
আন্দোলনকে প্রা্তহৃত করার জন্য 
আক্রমণ ক্রমশঃ তীর হবেই। আন্ৰ- 


মণের প্রথম পষায়ে মান ংষ পেছ। : 


হটলেও দাবীর আন্দোলন প্রাতবাদ 
আন্দোলনের রূপ . নেবে, ' আর 
আক্রমণ যত বাড়বে ততই প্রতিবাদ 
প্রতিরোধের (আকার নেবে? ইাঁত- 
হাসের এই অনিবার্য গাঁত কিন্তু 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে চলে না। 
আক্রমণের শান্তর হাতে সব কিছু ' 


তারাই সংখ্যায় বেশ, তাই তাদের ' 


হবে। কংগ্রেসের এই প্রভাবশালী 
অংশ বন্ধের বিরোধিতা করছে! 
যারা পক্ষে থাকতে চায় তারা 
নিজেদের সুযোগ সুবিধার তাগিদে 
শেষ পর্যন্ত পার্টি নীতির সমর্থনে 
এাগয়ে আসতে বাধ্য। | 

সি পি আইয়ের বন্ধ ডাকা 'নয়ে 


বামপল্ধীদের মধ্যে নানা মতাল্তর 


দেখা দিয়েছে। আট পার্ট এখন 
পাঁচ-তনে ভাগ হয়ে গেছে.। সা পি 
এম প্রমুখ পাঁচাট দল বন্ধে 


জানিয়েছে। অপর পক্ষে আর এস 
পি, 'এস ইউ দি ও ফরোয়ার্ড, 
রক ছি দি আই-এর আচরণ সম্পর্কে 
সান্দহান এবং তারা,মনে করে ষে/ 
গস পি এম বামপল্থী সংবিধাবাদের 
পথ 'নয়েছে। | 

হরতালের আহ্বান যেই 'দিক 
না কেন, এ কথা মানতে বাধা থাকা : 
উচিত নয় যে, সাধারণ মানষ বর্ত- 
মান পরিস্থিতিতে আতিষ্ত বোধ 


চি 


‘চাণক্য সরকার 


হী নার সারা দেশের 
অর্থনৈতিক সম্পদ । এই শান্ত তাদের 


'. প্রভৃত্ব নানা কায়দায় বজায় রাখতে 


চেষ্টা করে। এই শান্তর ' ' কমান, 


ইতিহাসের .এই 
কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার 
ফে, মাক্পবাদনলোননবাদ প্রয়োগে 
নানা ভ্রান্ত মানষের দুর্বার 
আন্দোলনকে হতাশার আবর্তে 
আটকে 'দিয়েছে। সামাঁয়কভাবে 
বাদ' প্রার্জষ্ঠত হওয়ার সুযোগ 
করে 'দয়েছে। 

ভারতবর্ষের বর্তমান, পাঁরাস্থাত 
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করছে এবং এই ধারণা ব্যাপক যে, 
বর্তমান কংগ্রেসী নেতৃত্ব আজকের 
সংকটের মোকাবিলার অক্ষম। প্রাতি- 
বাদমুখর মানুষ আন্দোলনের 
সুযোগ ও নেতৃত্ব প্রয়াসী। প্রস্তুতির 
প্রশ্নে এ কথা, বলা যায় যে, মানুষ 
আন্দোলনের জন্য সর্বদাই: প্রস্ভুত। 
কেবল নেতৃত্ব বার বার তাদের 
হতাশার মধ্যে ফেলে 'দয়েছে। 

কংগ্রেসের রাজনোতিক বোধ বরা- 
বরই যে কোন বামপল্ধী দলের 


থেকে অনেক বেশগ প্রথর। কংগ্রেস , 


নেতৃত্ব প্রকাশ্যে বলেছে যে বন্ধ্‌ 
আন্দোলন যে কোন নামেই [হাক 
না কেন তা সরাসার কংগ্রেস 
বিরোধী হতে বাধ্য৷ অতএব এ 
আন্দোলনকে রুখতে ' হবে। অবশ্য 
কংগ্রেসী , নেতৃত্ব এখনও চেষ্টা 


রবে সস পি আইকে' নিজের আও- 


তায় রাখতে। বামপম্থীদের কর্তব্য 
এই আন্দোলনকে ব্যাপক করা! এই 
ব্যাপারে কোন মতান্তর শাসক- 
শ্রেণীকেই সাহায্য করবে। 


গি পি আইয়ের গৌজামিল রাজনীতি 
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, বঙ্গা রাজা পারষদের দতনাঁদন' ব্যাপী 


অধৈবেশন কলকাতায় শেষ হয়েছে ॥ 
সম্মেলনে পারি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন 
ইন্দ্রীজত গুপ্ত, যোগণন্দ্রু শর্মা এবং 
এন কে কৃষ্ণান। 

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধারণা হয়েছে 
যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ- 
নৌতক পারাস্থাততে সা পপি আই- 
“এর রাজ্য নেতৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণ 
পাঁরপক্ক নয়। আর তা ছাড়া নেত্‌- 
ত্বের মধ্যে নানা দলাদাঁল ।পাটিকে 
দুর্বল করেছে। 


ভাই কেন্দ্রায় নেতৃত্ব প্রস্তাব দেয় 
যে, এখানে আন্দোলন পাঁরচালনার 
জন্য একাঁট' শান্তশালশী সেক্রেটারিয়েট 
গঠন করা দরকার। এই. সেক্রেটার- 
য়েটে পার্টতে বাজন গোষ্ঠীর 
প্রাতাঁনীধদের গঠিত হবে? 

এই প্রস্তাব নিক পাটির রাজ্য 
পরিষদ সভায় প্রচন্ড বাদাবিতপ্ডা 
চলে । মোটাম্ট পাঁরষদ দুটি ভাগে 
ভাগ হয়ে যায়। বিশ্বনাথ ' মুখাজশি 


তাই ভোট নেওয়া হয়। বিপক্ষে 
ভোট পড়ে সাতাশ এবং পক্ষে 


সতেরো । সেক্রেটারিয়েট গঠনের । 
প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। 
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গধ্ম মোজার খড়। রচনায় কুদ্ভিদক্ৰ্তত 


ক।পগশ্ররায়। 


অন সায়েন্স ্যান্ড টেকনলজি 


য়ও জানানো নেই। সাসেক্স বিশ্ব 


4 
০] 


খণ্ডে। আর সে প্রবন্ধটির শিরো- ' 


নামা ছিল “ওয়ার্ড প্ল্যান অব 
একশন ফর 'দি এ্যাঁপ্লকেশন অব 
সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলাঁজ* তা 
ছড়া এন সি এস টি মেসাচন্যসেট 
ইনাম্টিট্ট অব টেকনোলজির অধ্যা- 
পক হার্ভ ব্ুকাসের নেতৃত্বাধীন 
“অরগ্যানাইজেশন অব ইকনাঁমক 
কো-অপারেশন এড ডেভেলপমেন্ট 
(ও ই সি ডি) নামক একাঁট গবে- 
ষণাচক্রের রচিত একটি বিবৃতি 
থেকেও এন সি এস টির এই সব 
“জাঁদরেল ব্যান্ত” ভাব “মেরেছেন” 
বলে এখন আঁভষোগ উঠেছে এবং 
তার নাঁজরও দেখানো হয়েছে। 

জ্ঞান ও প্র্ণীন্ত সম্পার্কত এই 


১ বিচারদ্বাম্টঘাটত দাঁললাটর ভূমিকা 


লিখেছেন স্বয়ং বিজ্ঞান ও প্রান্ত 
আচার ও আচরণে বাঁ বুদ্ধিজীবীর 
গন্ধাবিস্তারপ্রয়াস। আর এই দাঁললাটি 
রচনার কাজে এন স! এস টির যাঁরা 
যুস্ত 'ছলেন তাঁরা হলেন ডাঃ হরি- 
নারায়ণ, ডাঃ এ বি জোশী; ডাঃ 
এ আর িদোয়াই, ডাঃ এ কে মাল- 
হোতা, ডাঃ ভ রামালঞ্গস্বামণ, ডাঃ 
আররামল্লা, ডাঃ সি এন অররাও, 
শ্রীএম এ অসুর, ডাঃ আর ভিতমকঃ 
ও ডাঃ বি শীভ তিলক" 
উনিশশো বাহাত্তর সনের সাতাশে 
- জুলাই তাঁরখে এন সি এস টির 
এক সভায় প্রস্তাবিত .শবজ্ঞান ও 


' ভাবে বলা হয়েছিল 
এ সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন 


হয়েছিল, বিশেষ করে প্রস্তাবত 
খসড়ার ম্খবন্ধে ব্যবহারের জন্য। 
ধকচারদ্ন্টঘাটত দাললে বিষয়টি 
কিভাবে উপ্দ্থাঁপত ' করা হবে 
তাও বেশ স্পস্ট করে বিস্তারত- 
এই সঁভায়। 


এন সি এস টির চেয়ারম্যান বিজ্ঞান 
মন্ত্র শ্রীস্যত্রহ্মণীয়ম। সভায় উপ- 
স্থিত ছিলেন ডাঃ এম এ মসুর, 
ডাঃ এ আর কিদোয়াই, ডাঃ সি এন 
আর রাও, ডাঃ ভি রামালঙ্গস্বামী 
ডাঃ আর' ভিতমকর ও ডাঃ ঁব ভি 
তলক (সবাই এন সি এস টির 


দপ্তরের সচিব শ্রীএ জে 'ঁকদোয়াই 
ঢা 
কে সব্রহ্ষণীয়ম। | 

এন 'স' এস, টির দপ্তর থেকে 
এখন বলবার চেষ্টা হচ্ছে যে এই 
বিচারদাষ্টঘটিত দলিলের মুখ- 
বন্ধে বিদেশী রচনাংশ সংযোজন 
স্ম্পার্কত স্বীকাতির অনংর্পাম্থাঁতাট 


নেহাতই “অনবধানতাজানত”। এটা ' ॥ 


এমন গদরুত্বপুর্ণ কছদ নয়। 
লক্ষণীয় এই যে পণ্তম %৪বার্ষকী 
পাঁরকল্পনা সংক্রান্ত এই িচার- 
দৃষ্টিঘটিত দলিলাট বেশ কয়েক 
মাস আগে সংসদে আননত্ঠানিক- 
ভাবে পেশ করবার পরেও এই 
“অনবধানতাজাঁনিত” শ্লাটটিকে 
সংশোধন করবার কোন প্রকাশ্য 
প্রয়াস এন সি এস ির পক্ষ থেকে 
করা হয়েছে বলে জানা যায় নি। এ 
প্রসঙ্গে মন্তব্য ১ করে একজন 
বিজ্ঞানী সোঁদন বলেছেন যে আমা- 
দের জাতীয় পাঁরকজ্পনার দাঁলল 
রচনার সময়ে খসড়া রচনাকারীদের 
উচিত ছিল বিদেশী রচনা থেকে 
নেওয়া অংশগদালকে আমাদের 
পাঁরিয়ে ভারতীয় রুপ দেওয়া । 
তাহলে এ বিভ্রাট দেখা দত না। 
আর একজন বলেছেন, বদেশশ 
নো-হাউ আমদানী করার কি আঁভ- 
নব প্রয়াস £$ কোন রয়্যালাট দিতে 


"7 প্র তিন ॥ 


শ্রীমতা ইন্দিরা গান্ধী বে লিখিত নামক দৈনিক পরিকাখান এই ফাঁদ কেন্দ্রে একদা যান 'উপমল্মী 


ভাষণটি পাঠ করেছিলেন তার মধ্যেও 


বার এ ব্যাপারে . সম্ভবত নজির 
রেখেছেন। একবার তদন্ত হয়ে তার 
তথ্য কয়েক বছর আগে ফাঁসও 
হয়েছিল। অধনালনপ্ত “নেশন” 


সরা- 
সাঁর অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্যের 
ইল্সপেক্টর জেনারেল শ্রীরাঞ্জত গুপ্ত 
শ্রীম্খোপাধ্যায়ের জন্য নিরাপত্তার | 
যে ব্যবস্থা করেছেন, সেই প:লিশ- 
সম্বন্ধে নানা “বানানো” তথ্য সর- 
বরাহ করছে এবং মুখ্যমল্মীর কাছে 
সে সমস্ত কথা জানানো হচ্ছে। 
মোদ্দা কথা, প্দীলিশের লোকেরা 
মল্পীর নিরাপত্তার নামে তার 
বিরুদ্ধেই গোয়েল্দাগার করছে। 

অনুপ আঁভযোগ এনেছেন 
ফবনেতা শ্্রীপ্রয়রঞ্জন দাসম্সী। 
তান আর বিশ্বাস করতে পারছেন 
না। এ অঞ্চলে তার নিরাপত্তার জন্য 


হচ্ছে না, কোন বৈদোঁশক মুদ্রা বায়ের যাতে কেন্দ্রীয় : কোনো পদীলশ- 


দরকার হচ্ছে না, কোন শত'সাপেক্ষ 
দিদেশশ সাহায্যও নেই; কিন্তু 
একাঁটি প্রশ্ন, এর ফলে কাঁপরাইট 

আইন লাঁজ্বত হুয় নি তো? 
কুঁম্ভলকবৃত্তির ব্যাপার এই যে 
প্রথম ফাঁস হল তা কিন্তু নয়। গত 
বছরেও এমাঁন একটা ঘটনা নিয়ে 
বেশ.কয়েক দিন হৈ চৈ একট, হায় 
ছিল। অবশ্য ভার পরেই সব ঠান্ডা 
গত বছরে ফেডারেশন অব ইস্ডয়ন 
চেম্বার্ঁস অব কমার্স আ্যান্ড ইন্ভা- 
ম্টির বার্ষিক সম্মেলনে প্রধানমন্দী 
ৰ 


} 


1 
x 


বাহনশর লোক নিয়োগ করা হয়, 


করণের ' ব্যাপারে শেষ গ্ঢরত্বপূর্ণ 
ভুমিকা গ্রহণ করোছিলেন। তারও 
বেশ কিছ: বছর আগের ঘটনা। 
এধরণের কর্ণধার পরিবারের একটি 
ছেলে এই বিশ্বাবদ্যালয়ে যত পর্ষদ 
দিয়েছিলেন তার সব কাটতেই প্রথম 
শ্রেণীতে প্রথম হায়োছালেন কিন্তু 
অঘটন ঘটে গেল রিলাতে গিয়ে ষে 
পরাক্ষা দিয়োছলেন তার ফলে। 
প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান দুরের কথা 


মিলল তৃতীয় শ্রেণী। তাই কলকাতার « 


মন্তব্য করোছলেন যে 'োম্ভবত 
স্যর..এর, দীর্ঘবাহ? দীর্ঘতর হয়ে 
বিলাত অবাধ 'পোঁছুতে না পারা- 
তেই এই বিপর্যয় ঘটেছে” 

পরের লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধের 


করেছিলেন এমন একজন সফল 
সম্মানিত বান্ত সম্প্রাত ‘তাঁর ও তার 
স্নেহপরায়ণ অগ্রজের একাঁট কূট- 
কৌশল? প্রয়াসে অসফল হয়েছেন। 
কোন একটি রাজ্যের মখোমল্মপদ 
“কানের কাছ দিয়ে” তাঁর হাত ছাড়া 
হয়ে গেল। 


করবেন; 


[] sf 
তুলে দেবারই--প্রস্তাক 
কিংবা, প্রস্তাব দেবেন রাজ্য প্যালশ- 
বাহিনী শুধ; সি পি এম ও বাম- 
পল্থীদের মারধোর করবে, তাদের 
ওপর জোরজদ্লুম করবে আর 


কেন্দ্রীয় পলিশ 
মোকাবিলা করবে। 
আসলে কংগ্রেপীরা আর নিজে- 
দেরই [বিশ্বাস করতে পারছেনা । 
দেশের আইন শজ্খলা, বিচার ব্যবস্থা 
লোকসভা ও 'াবধানসম্ভার পীনর্বণচন, 
তদল্ত কমিশন সব ব্যাপারেই 
এই শীবশ্বাসের সংকট দেখা 'দিয়েছে। 
মহান নেত্রীর দৌলতে সর্ষের মধ্যে 
ভূত এসেছে বলে ভারত সরকারকেই 
বিশ্বাস করা' যাচ্ছে না 'প্রয়-স্বব্রতর 
রাজ্য পর্ীলশকে শীবশ্বাস না করা 
তো একটা সামান্য দিক মা্র। 


কংগ্রেসীদের 


@ 
“আমার গোটা রাজনোৌতিক জাবনে 
এবং মান্মিসভায় থাকাকালে আমার 
সম্পর্কে একটা নয়া পয়সার ব্যাপারে 


ছিলেন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে তান যে বিদেশ ভাষায় 
খিত তাঁর ভারতীয়। মাভৃভায়ার 


এ সবই ভারতের 
বিভিন্ন রূপ। এসব রূপের স্বরূপ 
উদ্‌ফাটনের প্রয়্াসগুলি কবে 


করবে? 





রক্ষা করা গেলনা। রেশনে চাল 


ব্যর্থ হয়ে গেল, অন্যান্য খাদ্যবদ্দ 


মোহান্ত হয়ে বসৌছলেন, আর 
তার সাগরেদ ও অনান্যরাই শুধ 
তাঁড়ঘাড় “লক্ষয়মল্ভ” হওয়ার 
জন্য এতো কেলেশ্কাঁর ঘটলো? 

সারা দেশের সর্বাঞ্গ জুড়েই 


সেজন্য তাঁন নাকি শীগাঁগরই কেন্দ্রয় দননশীতির আভযোগ যাঁদ প্রমাণ হয় তো গলদ এর রন্ধে রল্প্রে দুনশীতি, 


স্বারাম্ট্র দপ্তরে দরবার করবেন। 
সত্য পবাচন্ দেশ! আইন- 
শৃঙ্খলা, প্নীলিশ দপ্তর ইত্যাদি 


. সংবিধান অননযায়ণ রাজ্যের এন্তি- 


য্লার। তবুও তোঁর হয়েছে কেন্দ্রীয় 
পুলিশ বাহন । এবার দেখাছ 
রাজ্যের পালশমন্ত,। কখগ্রেসী 
যুবকদের “টাইগার” (কংগ্রেসী দেও- 
'ক্লাল লিখন অন:সারে) কোনোঁদন 
বোধহয় রাজ্যের  প্লশবাহিনী 


তাহলে শুধু বিধানসভা থেকেই 
পদত্যাগ করবো না, সারা জীবনের 
জন্য রাজনশীত থেকে সরে যাব = 
আমার সব সময় শ্বাস যে সত্য 
ও সততা পরিণামে জয়ী হয়, 
এই সব অপপ্রচার গায়ে লাগে 
না। কারণ সারা জীবন ধরে আঁম 
সততা, বিশ্বস্ততা ও বিবেকের 
সঙ্গে জনগণের অন্দগত ভূত্য 
হিসাবে কাজ করে চলোছ এবং মততযুর 


গত ছাঁবৰশ বছরের কংগ্রেসী শাস- 
নের এটাই বড় অবদান। ভূমি আর ' 
ভূষি তো নগশ্য। শিরোমাঁণদের 
ধরার জন্য দেশজুড়ে দাবি উঠুক, 
শদল্লশীতে নারগেলওয়ালা ঘটনা, হরি- 
য়ানার মারনাত ইত্যাদি 
কেলেণকারর পর্ণাঙ্গ ও “নরপেক্ষণ 
তদন্ত চাই, অপারাধীদের শাস্তি 


চাই। 
শিলাদিত্য 





বড়লোকেদের সরকার শরীবকে 


কোনদিনই খেতি দেয়ন। 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 
উানশশো একযাঁটু সালে তখনকার 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সাধ 
হয়েছিল দেশে কত গরীব লোক 
আছে, গণে দেখবার । পাঁরিক্পনা 
কাঁমশনার, তাদের কর্তাভেজা পাঁর- 
সংখ্যানীবদ, অর্থনশীতাবদ এবং 
ইউ এ ওর ছাপ পিঠে পাণ্ডতব্যন্তিরা 
“সতেরো পপে নস্৮ উড়িয়ে 
অনেক গবেষণা করে ঠিক করলেন 
গরীব বলতে কাকে বোঝায় ? হিসেব 
করে দৈখালেন যে জন্তুজানোয়ারের 
মাত এক পড় ওপরে; খাদ্য বন্দ 
মাথা গোঁজার একটু জায়গা জোগাড় 


করে বেচে থাকতে হলে একটা মান 


ষের মাসে কুঁড় টাকা খরচ লাগে! 
তাঁরা এত হিসেব করে জানালেন 
যে সারা দেশে ওরকম লোকের 
সংখ্যা বাইশ কোঁট। 





একষট সালে কুঁড় টাকায় কি 
পাওয়া যেত? এখন কি পাওয়া 
যায়? এই হিসেব করলে দেখা যাবে 
আমরা অনেকেই এখন গরশবের 
তাঁলকায় নাম 'লাখয়োছ। একফাঁট্ 
সালে দুবেলা মাছ খেতেন এমন 
পরিবারের চারভাগের 'িতনভাগ এখন 
সপ্তাহে দুয়েকবার মাছের স্বাদ পান। 


রুটরও আকার ছোট হতে সরু 
হয়েছে, চিড়ে মাড় তো রাজকায় 
জলখাবার । 

আমাদের অনেকেই এখন গরাঁব। 
হয়তো জামাকাপড় একট ফর্সা, 
কিন্তু আমরাও আজ নাচ:তলার 
মানুষ। আরো নীচে, দাঁরিদ্যের 
অতল গহ্বর অন্ধকারে যাবার অপে- 
ক্ষায় আছ, ষাঁদনা বর্তমান সরকারী 
নশীতগদীল বদলানো হয়। কিন্তু 


নাতি হল গায়ের রংএর মত। এ রং 
ধূলে যায় না, একমাত্র চিতা, কিংবা 
কবরে গেলে বায়। কারণ যেকোন 
সরকারের নীতি তার শ্রেণীনীতি। 
সমাজের যে অংশ. সমাজ চালায় 
তারাই সরকার চালায়। সমাজ 
চালানো অর্থ সমাজের খাওয়া, 


ঠক করে দেওয়া। এককথায় এই 
কাজগীলকে অর্থনীতির ভাষায় 
বলা হয় উৎপাদন। 


খাদ্য উৎপাদন করে কৃষক। আখ 
পাট, তুলো, তৈলবীজ উৎপাদন 
করে কৃষক। এই কৃষিজাত "পণ্যের 
কটা ল্রাসার খাদ্য দীহসাবে 
আমরা পাই, বাকশটা শিজ্পকার- 
খানায় কাঁচামাল রূপে ব্যবহৃত হয়ে 
শল্পজাত পণ্য, কাপড়, সুতো, 
চাঁন, থলে, ইত্যাদি তৈরী হয়। এই 
উৎপাদনের কাজ চালাতে হলে উৎ- 
পল্ন ঁজানসের ন্যায্য ভাগ দিতে 
হয় যারা যারা উৎপাদনে সহায়তা 
করেছে তাদের সবাইকে। উৎপাদনের 
ভাগ ন্যাষ্য না হলে উৎপাদনে, হাত 
লাগয়ে আমার ক লাভ ॥ প্রত্যে- 
কেই তা মনে করেন৷ মনে করা 
অযৌন্তক নয়। 

প্রশ্নটা এখান থেকেই ওঠে । কৃষ 





জর বন্দর 
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রেকিনে বাঁধাই । 


পাচ খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১০ টাকা। 
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দর্পণ 1 শক্রুবার ২০শে জুলাই ১৯৭৩ 


উৎপাদন করে কৃষক, কলে কার- 
খানায় উৎপাদন করে কারিগর শ্রামক। 
এই উৎপাদনের আন্মষাঙ্গাক কাজ- 
কর্ম মাল 'আন্ানেওয়া, দোকানপাট 
রাখা, এর জন্যেও অনেক লোক, 
লাগে। এই সব লোককে শিক্ষাদানের 
জন্যে শিক্ষক অধ্যাপক, রোগ হলে 
চীকৎসার জন্য ডান্তারবাব, কবরেজ 
মশ্মই দরকার। োকল্তু উৎপাদনের 
মূল উপকরণ হচ্ছে জমি আর শ্রম। 
জমি' হচ্ছে প্রকীতর দান, এটা কেউ 
তৈরী করে 'নি। শ্রম হচ্ছে প্রত্যেক 
মানুষের দেহের শন্তি। উপযন্ত 
খাওয়া পরা থাকার ব্যবস্থা না হলে 
এই শান্ত ক্ষয় হয়ে যায়। 

শ্রম লাঘবের এবং বেশ উৎপা- 
দনের জন্যে মানুষ কোন না কোন 
হাতিয়ার ব্যবহার করে। তাঁতীর তাঁত, 
কুমোরের চাক, -কামারের হাপর থেকে 
আজ কাপড়ের কল, ?ীসরামিকস এবং 
ইস্পাতের কারখানার উদ্ভব হয়েছে। 
1কল্তু ফারা শ্রম করেন তাঁরা আর 
এ সবের মালিক নন। মালিক হচ্ছেন 
বড়লোকেরা, যারা কাজ করেন না, 
কোন দিন মটর ধূল্মে পায়ে লাগে 
না। অঞ্চ তারাই সব কিছুর মালিক। 
মাঁলক বলেই তারা সমস্ত উৎপা- 
দনের ?িসংহাভাগ নিয়ে যান, বেচে 
থাকার মত িছ-টা' অবশ্য শ্রামকদের 


‘দিয়ে ষান। তাতে পেট ভরে কি ভরে, 


না, তা তারা দেখেন না, দেখতে 
চানও না। জাম হোক, কারখানা 
হোক এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়য়েছে। 

এই মালিকেরাই হলেন রাষ্ট্রের 
প্রাতানিধি বা সরকার। তাদের রাজ- 
নৈতিক দল প্রত্যেক দেশেই থাকে, 
এদেশেও আছে আমোরকায় ডেমো- 
ক্লাট এবং '1রপাবালক, এদেশে 
কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্্ৰ। তাছাড়া 
কিছ দল থাকে ফারা শাসক দলের 
পক্ষেই কথা কলে, জনসাধারণকে 
ধোঁকা দেয়, যেমন ?স পি আই, পি 
এস *প ইত্যাঁদ। সঙ্গে৷ সঙ্গে শ্রামক 
কৃষক মেহনতী মানুষেরাও দল 


ত 


গড়েন। এক দল না হলেও এক 
দ্রম্ট। 
মালিকের দল কংগ্রেস এদেশে 


স্রকার চালীয়। সমাজের বাঁভন্ন 


. স্তরের মানয় এই সামাজিক উৎপ্য- 


দনে ক ভাবে অংশ নেবেন, ক 


চাপায়, ভাগের বেলায় সবচেয়ে কম 
ভাগ দেবার 'নয়ম চালু করে। কারণ 
তাহলেই তাদের শ্রেণী, শৃবত্তবান 
শ্রেণীর লাভ। দমাজতন্মী দেশে 
বেকার নেই, মূল্যবাদ্ধ নেই, অভাব 
অনটন নেই বলে আজকাল লোকের 
সমাজতন্ত্রের প্রাত আকর্ষণ বেড়েছে। 
কংগ্রেসীরা তাই এদেশে স্মাজতল্দের 


ভেজাল চালাচ্ছে । শ্রেণী শোষণকেই ' 


সমাজতন্দের নীতি বলে তারা চালাতে 
চাইছে। যেমন তাদের সাঁণব চোরা- 
কারবারী ভেজাল ব্যবসায়শরা ছি 
বলে ডালডা চালায়। , 

এর ফলে লোকের দ:ঃখকম্ট 
আরো বাড়ে। গ্রামের বেকার কৃষক 


কাঁটনাশক ফাঁলডল খেয়ে কি 


মাকড়ের মতই মরে, শহরের বেকার 
ছেলে সমাজের তাড়নায় চলন্ত ট্রেনের 
নীচে মাথা পেতে প্রাতবাদ জানায়। 

পাশ্চম বাংলায় এমন চাষাঁর 
সংখ্যা তন কোটি, এমন বেকারের 
সংখ্যা প্রায় পনেরো লক্ষ। পশ্চিম 
বাংলার শ্রমিক মাথা পিছু বাইশশো 
টাকার পণ্য উৎপাদন করেন, মজুরী 
পান নয়শো আট টাকা গড়ে। আর 
মজুর পছ: সাড়ে তেরশো টাকা 
মুনাফা তুলে নিয়ে যায় মালিকরা । 


সি 


শ্রমক কৃষক মধ্যাবস্তের ঘরে ঘরে 
অন্ধকার নেমে আসে। এমন দিন 
আসছে যোঁদন গরীবের সংখ্যা গণতে 
হবে না। সারা দেশটাই গরীবের 
জাবেদা খাতায় নাম লেখাবে। ' 


বনথ| সীমান্তে কংগ্রেমী গুগাবের তাণ্ডব 


(দর্পদের সংবাদদাতা) । 


বাঙলাদেশ যাত্রীদের বনগাঁ সীমাল্তে 
মহাকছ্টে পড়তে হয়। রাস্তায় 
কংগ্রেসী মদ্তান ও নামকরা সমাজ- 
বিরোধী গঞ্ডারা যাত্রীকে রিকশা 
থেকে নামিষে নেয়। ছাত্র পাঁরষদের 
নামে, কালীপুজার দোহাই 'দয়ে 
যথেচ্ছ চাঁদা আদায় করা হয়। এক 
টাকার কম চাঁদা দেওয়াতে চোখের 
সামনে এক দাঁড়ওয়ালা বৃদ্ধকে 
দাঁড় ধরে বেদম ঁকলচড় সারতে 
দেখলাম । থানার প্ীলশও নীরব । 
এ ছাড়া আছে যাত্রীদেব উদ্দেশ্যে 
কটান্ত করা। বোরখা পাঁরিহিতা 


মেয়েরাও এদের নিগ্রহের শিকার 


81759 নেই। 

রা আবার যাত্রীদের পংসুপার্ট 

চেক করে। জোর করে, পাসপোর্ট 

দেখতে বাধ্য করায়। যাঁদিও ছাড়- 
দেখার কোনও এ্রান্তয়ার এইসব 

মস্ত ন্ইে। | 

{ 


টাকা নিয়ে সীমান্ত পার করে 
দেওয়ার কাজ দারুণ চলছে । প্রকাশ্য 
দিবালোকে এরা লোক পার করছে। 


এই সঙ্গে আছে কলকাতার নাম- 
করা িজ্পগোজ্ঠীর লোকেদের তৈরী 
বাজে মাল ম্যানেজ করে সীমাল্ত 
পার করে দেওয়া। রান্রে এই সব 
গুস্ডারাই আবার পাড়া পাহারা 
দেয়! এরাই আর জি পাটির কর্তা। 
বাঙলাদেশী মরা বিনিময় করে 
দেওয়ার নাম করে এদেরই কয়েক- 
জন জনৈক বাঙলাদেশ নাগাঁরকের 
কাছে মোটা' টাকা নিয়ে চম্পট 
দিয়েছে। অসহায় ভদ্রলোক সপার- 
বারে থানায় দেখা করতে গিয়ে ঘাড়- 
ধাক্কা খেয়েছেন, কোনও সঃরাহা 
হয়ান। 


দর্পণ 1 শক্রবার ২০শে জুলাই ১৯৭৩ 


ঞমৌডক্য 


[লে ভঠির ভন ছাত্রদের 


দর ঘা টানা দি 


এক 


এ বছর '“প্রমোডক্যাল কোর্সে 
ছাত্র ভাঁত'র জন্য এনট্রান্স: পরীক্ষা" 
হয়ে গেছে। এই পরাক্ষা একটা 
লোকদেখানো ব্যাপার মান্র॥ ছান্র- 
ভর্তির জন্য প্রকাশ্যে হাজার হাজার 
টাকা ঘুষ নেওয়া হচ্ছে। ঘুষের 
বদলে ছাত্রদের পাশ বলে ঘোষণা 
করা হয়। গত বছরও ব্যাপক 
দুনশীতি হয়েছে এই ব্যাপারে। 

মোঁডক্যাল কোর্সে ছাত্র ভার্তর 
স:পারশ চাইতে গিয়ে কয়েকজন 


অভিভাবক স্বয়ং রাজ্যের স্বাস্থামল্তীর 


হবে” এমন আম্বাস পেয়েছেন। 
অপর এক নামকরা ভান্তার স্বাস্থ্য- 
দপ্তরের উপমন্ত্ীর কাছে “দশ 
হাজার টাকা দিলে কাজ করে দেব" 
বলে আশ্বাস পেয়েছেন বলে আমাকে 
জানান। 

এদিকে পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে 
পাশের নম্বর জানানো হয় না। 
খাতা প্দন্রাতধ পরাক্ষা করানোর 


॥ (দর্পশের সংবাদদাতা) 


লয় কর্তৃপক্ষের ট্যাবলেটরের হাতে 
থাকে । বাকী, লেখা অংশে কোড 


"নম্বর দেওয়া থাকে। কোড নম্বর 


দেওয়া খাতা দেখা হলে খাতা পরী- 
ক্ষক খাতা ফেরত দেন। খাতার 


' প্রথমের ছেস্ডা পাতায় ট্যাবলেটর 


নম্বর বসিয়ে দেয়। আর লেখা 
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পাতাগ্নীল সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে 
ফেলা হয়। ট্যাকুলেটর এ সময় 
প্রার্থীর আঁভিভাবকের কাছ থেকে 
মোটা টাকা আদায় করে মেজাজ 
মর্জি অনুযায়ী নম্বর বাঁয়ে 
ছেলেকে পাশ করান অনায়াসে । 
কোনও প্রাথশর হায়ার সেঁকে- 
প্ডারীতে প্রাপ্ত নম্বরের কোনও মান 
বিবেচনা করা হয় না। ফলে দেখা 
যায় ম্যানেজ 'করে যে ছেলে পপ্র- 
মেডিক্যাল টেস্টে বৈতরণণী পার হয়ে 
পাশ করেছে, সেই ছেলে হায়ার 
সেকেন্ডারীতে থার্ড ভিশন 
কিংবা ব্যাক পেয়ে পাশ করছে। 
এর ফলে একেবারে অযোগ্য ছেলেও 
মোঁডক্যাল পড়ার সুযোগ পাচ্ছে 
মেডিক্যাল টেস্ট পরণক্ষার দিন 
তাঁরখ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হয় একাঁট বা দুইটি সরকারঘেষা 
রান্রকার় ছোট্ট আকারে । ফলে প্রচা- 
রের অভাবে বহু ছেলে ঠিক সময় 
মত আবেদন করতে পারে না, পরী- 





খাসী চগ্ধদগরে মধু 


খাদ্যমন্ত্রা কাশীকাল্ত মৈত্রের 
অধানস্থ দুগ্ধ দপ্তরটিও কেলেন্কা- 
রীর প্রাতযোগতায় কম যায় না। 
এই দপ্তরে দনশীতি ও অপকর্মের 
নায়ক কাশীবাকর পা এ অরুণ 
দাশগপ্ত। উীনশশো আটান্ন সালে 
এখানে যে মধচন্ধ গড়ে উঠোছল 
তার সঙ্গে অনেক মন্ত্রী এবং উচ্চ- 
পদস্থ আঁফসাররা ব্যন্তু ছিলেন। 
আজ মন্ত্রীদের ব্যাপক অংশ এর 
সঙ্গে ষন্ত না থাকলেও দগ্ধ কমি- 
শনার মাঁহমরঞ্জন কোণার থেকে শুরু 
করে কাঁমশনারের 'প এ হারদাস 
ভট্টাচার্য ও ডেপনীট মিল্ক কাঁমশনাঃ 
হরপ্রসাদ রায় পর্যন্ত অনেক মাথা- 
ভারণ ব্যক্তিরা রয়েছেন । শ্রীভট্টাচার্যের 
দবরুদ্ধে হিসাব কারচীপার এবং 
তহাঁবল তিছরুপের বহ: আভিষোগ 
ভাঁজল্যাল্স কাঁমশনের কাছে আছে, 
"এবং তাকে কয়েক বছর আগে 
দুর্নীতির আভযোগে সামায়ক বর- 
"খ্যস্তও করা হর্সোছিল। 
মহাকরণের দগ্ধ দপ্তরে সন্ধ্যে 
_ ‘সাতটার পরে আবদ্ধ ঘরে ফণার্তর 
যে ফোয়ারা ঝরে পড়ে সে ব্যাপারে 
. কাশীবাব; কোন খোঁজ খবর রাখেন 
শক? 

বিশ্বস্ত স্ব্ুত্ে জানা গেছে, 
দেশো একানক্কুই নং দুগ্ধ কেন্দ্রের 


(দর্পণের দংবাদদাতা) 


সেলস এসস্ট্যান্ট পদ্মা চৌধুরী 
নাম্নী তাঁরশ টাকা মাইনের জনৈকা 
কর্মচারীর দাপটে দগ্ধ দপ্তরের 
অপরাপর কর্মীদের কাজকর্ম করা 
প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অন: 
সন্ধান করলে জানা যাবে ছীনই এই 
মধ্চক্রের নাক্িকা। এর. সহযোগন 
শহসেবে আরো কয়েকজন মাঁহলা 
সেলস এ্যাঁসসট্যান্ট বড় কর্তাদের 
ফুাঁ্তর আসরে চিত্তাবনোদনের জন্যে 
নষ্ন্ত। এদের রীতিমত চাকরাঁ থেঝে 
ছাঁটাই ও নানারকম ভয় দোখয়ে 
এই কাজে নিষুন্ত করা হয়েছে। 
সাধারণত স্কুল কলেজের দ:ঃস্থ 
চালাবার জন্য এই ডিপো এসিসট্যান্ট 
ণকংবা সেল্সের কাজ করতে আসে। 
আগে সোজা পথেই একাজ পাওয়া 
যেত। এখন সামান্য এই তাঁরশ টাকা 


মাইনের কাজ পেতে. গেলে মধুচক্রের ' 


অনুমোদন প্রয়োজন। সম্প্রাত পদ্মা 
চৌধুরীকে মধ্যমাঁণ করে এক “দুগ্ধ 
প্রকল্প মহলা সাঁমাতি” খাড়া করা 
হয়েছে। ডিপো কর্মীদের কাছ থেকে 
নয়ামত জোর করে চাঁদা তালা 
হচ্ছে এই সাঁমাতর নামে। ) 
বাহাত্তর সালের জনন }মাসে 
ক্যাশ কালেকটর এবং ডিপো 7 
যে আন্দোলন কবেছিলেন একং যার 


সঙ্গে রাজনশীতর কোন সম্পর্ক ছল 
না, তাকে ভেশো দেবার জন্যে 
শ্রীমতী পম্মা তার কয়েকজন অন; 
চরকে নিয়ে ডিপো থেকেই জোন 
করে সংগৃহীত টাকা আদায় করেন 
এবং মেয়েদের ওপর দৌহিক শনর্ধা- 
তন চালান। ডপো থেকে আদায় 
করা সেই টাকা আঁফস এ্যাকাউন্টে 
জমা পড়ে *ন। জানা গেছে, ভবানশ- 
পরের ব্যাঙ্কগ্ীলতে পদ্মা দেবীর 
এ্যাকাউন্টে যে পাঁরমাণ অর্থ জমেছে 
তা তাঁরশ টাকা কেন তন হাজার 
টাকা মইনের ব্যান্তর পক্ষেও 
জমানো সম্ভব নয়। J 

অন্যদিকে দগ্ধ দপ্তরে বছরে 
প্রায় পৌনে দ: কোটি টাকা ক্ষাঁত 
হওয়ার দরুণ যে ভিজিলেন্স কাঁসশন 
সদস্য হলেন পদ্মা চৌধুরী এবং 
চন্দন গায়েন। অথচ এই দুজনের 
বিরুদ্ধেই গরুতর আভিযোগ আছে। 
এ ছাড়া,পদ্মা যে ডিপোর গ্যাঁসস- 
ট্যান্ট, সেখান থেকেই নগদ মূল্যে 
দুধ বিক্রী হয় বেশী। যাঁদও ডিপো 
থেকে দুধ বিক্কী 'নাষদ্ধা গড় 
হিসেবে দেখা গেছে এইভাবে পদ্মা 
চৌধুরীর দৈনিক আয় কুঁড় থেকে 


বাইশ টাকা। 


ক্ষায় বসতেও পারে না। কলকাতা 
বীবশ্ববিদ্যালয়ের একগ *য়েমীর ফলে 
দপ্রমেডিক্যাল এনট্রান্স পরক্ষায় 
ব্যাপক দুনশাতি চলছে। 

এদিকে প্রায় 'চাঁজ্পশ হাজার ছাত্র 
পরাক্ষা দিয়েছে মোঁডক্যাল এনট্রীল্স, 
টেস্ট। প্রান আটশত লট আছে! 
পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ছয়শত 
এ ছেলে নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ভাঁত? 
ফর্ম পূরণ করার জন্য বম্বাবিদ্যা- 
লয় বিজ্ঞাপন দিয়েছে ফল বেরো- 
বার আগে ফর্ম 'বাক্ত ও পোস্টাল 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কামিয়ে 
নিতে চায়। _ 
মোঁডিক্যালে লিও ছাত্র 
ভার্ত করা হবে বলে স্বাস্থাদপ্তর 
যে বিবৃতি, দিয়েছিল তাও হাওয়ায় 
উবে গেছে। এখন যার টাকা আছে 


[ পাঁচ 0, 


সেই ছাৰ ভার্ত করতে পারবে 
তাই মোৌঁডকেল কলেজে দশ হাজার 
টাকা দিয়ে ডোনারাশপ কিনে ছাত্র 
ভার্ত করা যায়। এটা কি পরোক্ষ 
ঘুষ নয়? কজন ছাত্রের এত টাকা 
দেবার ক্ষমতা আছে। মোট আটশত 
সিটের মধ্যে তন শতাংশ ডোনার- 
দের ছান পাক়। শতকরা দুইভাগ্ 
পায় ভারত সরকারের বিশেষ 
অন্গ্রহভাজন ছান্র। পনেরো শতাংশ 





ধনী কবর কমেই পেট মোটা হচ্ছ 


নৌশাদ 


রাজ্য সরকার সম্প্রতি 'কাঁষি উন্ন- 
য়নের নামে দশ হাজার একরের এক 


'একটা এলাকা ঠিক করে নিনীবড় 


উন্নত সাষের এক স্বর্গরাজ্য গড়ার 
পাঁরকজপনা গ্রহণ করেছেন। অথচ 
এর জন্য যে ক্লেশকর প্রচেষ্টা 
চালানো দরকার সোঁদকে সরকারের 
কোন নজর নেই। ভূমি সমস্যার 
আমূল পাঁরবর্তন' না করে মনম্টমেয় 
লোকের হাতে কৃষির এই তথাকাঁথত 
উন্নাত ধনীদের আরো পেটমোটা 
করার কৌশল। কোন কোন প্রদেশে 
কৃষির সামান্যতম উন্নীত বিধান 
হলেও, এ রাজ্যের ভাগ্যে তার 'ছিটে- 
ফোটাও নয়। . 
জোতদারী অজ্জবতদারী শোষণ, 
বন্যা, খরা সেচাভাব এবং সর্বোপাঁর 
চাষীর আকন্ঠ খণের বোঝা কাঁষর 
সার্বিক উন্নাত বিধানকে সংকুচিত 
করেছে। 
দো-ফসলশ চাষের জমিতে আই 
আর এইট, বোরো ধানের উৎপাদন 
কিছ; বেড়েছে। গ্রামে গ্রামে শ্যালো 
টিউবওয়েল, পাম্প, মেশিন, ট্রাকটার 
্রভীত চাল হয়েছে বটে, কিন্তু তা 
কেবল ধনশ কৃষকদেব মধ্যে সীমা- 
বদ্ধ। সাধারণ চাষীদের দরগ্গীত 
বেড়েছে বৈ কমোনি। এরাজ্যে চাষের 
প্রধান অন্তরায় বন্যা, খরা এবং 
সেচাভাব। প্রীত বছরই খরা এবং বন্যা 
আবাদ জাঁম গ্রাস করে। একটু 
বেশ বাষ্টতেই চাষের জমি ডুবে 
যায়, আবার অল্প বৃষ্টিতে ক্যানেলে 
জল থাকে না। খরা এবং বন্যার 
সময় কিছ: 'রাঁলফের প্রহসন চাঁল- 
য়েই সরকার খালাস। রাজ্যের হাজা- 
মজা খাল 'বলগাঁলর ক্ষেত্রে সর- 


মল্লিক 


কারের অবৈজ্ঞানিক পারকল্পনা 
গ্রহণই এই দুর্গাতর অন্যতম প্রধান 
কারণ। অন্যাদকে সেচ ব্যবস্থাও 
মোটেই উন্নতমানের ‘নয়৷ এ রাজ্যে 
মোট চাষের জাম এক কোট সাঁই- 
ত্রিশ লক্ষ একর তার মধ্যে উঁনি- 
শশো উনসত্তর .সালে সরকারণ 
হিসাব' মত সেচপ্রাপ্ত জাম ছল 
১৭.৫০ একর । 

এ রাজ্যে জোড়াতালি দিয়ে কৃষির 
উন্নত সম্ভব নয়। উন্নীত করতে 
হলে কৃষকের সমস্যাকে গভীরভাবে 
অনুধাবন করতে হবে। সারা 
পাশ্চমবঙ্গে অগভীর নলকূপ এবং 
শ্যালো টিউবওয়েলেব সংখ্যা যাতে 
বাঁড়য়ে পরণচশ থেকে তিরিশ হাজার 
করা যায় তার ব্যবস্থা আঁক্লম্বে 
করা দরকার । সারের চাঁহদা আছে, 
কিন্তু সে! তুলনায় সরবরাহ অপ্রতুল ৷ 


, উনিশশো উনসত্তর সালে সরকার 


সার কেনার জন্য ২:৯২ কোটা টাকা 
ধণ 'দয়েছিলেন, সেখানে এবার 
কংগ্রেস সরকার খণ দিয়েছেন 
২:৮৫ কোট টাকা, সর্তব-একাত্তর 
সালে যেখানে পাঞ্জাবে হেকটর 


প্রতি ০৩:০০ কেজি, আমিল- 
নাড়তে ২১:১৮ কোঁজ সার ব্যব- 
ব্যবহৃত হয়েছে ৬.৪৩ কোঁজ। সর- 


বরাহও অপ্রচুর। গত বছর নভেম্বর 
মাস পর্যন্ত সার সংগ্রহ হয়েছে 
মাৱ' বিয়াল্লিশ হাজার টন। একেই 
আমাদের চাষীর নগদ দামে সার 
কেনার ক্ষমতা নেই, তার ওপরে 
ব্যবসাধীরা দার নিয়ে কালোবাজারণ 
চালাচ্ছে। 
(শেষাংশ নবম পাচ্ঠায়) 





F 





আমাদের দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে 
মার্কসবাদী  কামউনিস্ট পাট 
নিজেদের বৃহত্তম দল এবং প্রকৃত 
কাঁমউীনিস্ট বলে জাহির করেন! 
উনিশশো' একাত্তর সালের নির্বা- 
চনে পাঁশ্চমবাংলার মান্দষ তাদেরকে 
সেই হিসাবেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। 
সেই সি পি এম নেতাদের কাছে 
আমার জিজ্ঞাসা যে “সর্বহারাব 
একনায়কত্বে”শ পেপছানোর জন্য যে 


বৈপ্লবিক কর্মসুচী ঢাই 





কাজেই কোনো নেতা যাঁদ বলেন 
যে 'আমরা আমাদের কমসিচোঁ 
গোপন রেখে কাজ করে যাব তবে 
বলব তিনি একজন মাকর্সধাদশী নন, 
কিন্তু মার্কসবাদের আড়ালে এক- 
জন চরম .স্বীবধাবাদী! এঙ্গেলস 
বলেছেন, “এটা রাস্তার পাটি, এর 
সিদ্ধান্ত রাস্তায় নেওয়া হবে।” 
জে মিন 

আঁলপ্দরদুয়ার 


সশস্র সংগ্রামের প্রয়োজন তার জন্য 9৮৮ 


তারা ক করেছেন?” 

উাঁনশশো সাতষাঁট এবং উান- 
শশো উনসত্তর সালের নির্বাচনের 
প্রাক্কালে তারা ঘোষণা করোছিলেন 
যে জনগপতা্ল্িক বিপ্লবের প্রস্তুতি 
হিসাবে প্রধানতঃ পার্টি বাড়াকার 
জন্য তারা 'নর্বাচনে নামছেন। 
উাঁনশশো একাত্তর সালে বোরা 
গিয়েছে যে পশ্চিম বাংলায় তারাই 
বৃহত্তম পার্ট। উনিশশো একাত্তর 
সালে তারা হয়তো ধারণা করে- 
ছিলেন যে নির্বাচনের মাধ্যমেই 
তারা সমাজবাদ কায়েম করবেন? 
* ঁকল্তু তারা ক ভুলে গিয়েছিলেন 
লোননের সেই ডউাঁন্ত ঃ 

“The working classs pon- 
taneously gsavitates towards 
socialism but more wide 
spread bourgeois ideology 
neyertheless spontaneously 
impose itself upon the work- 
ing class still more.” 

এই উক্তি সত্য বলে প্রমাণিত হল 
উাঁনশশো বাহাত্তর সালের নির্বাচনে। 
তখন' জনৈক নেতা বললেন স্ট্যাঁল- 
নের উীন্ত উদ্ধত করে যে শাসক 
গোষ্ঠী ' যখন গণতল্লকে ধ্বংস 
করতে অগ্রসর হয় তখন আমাদেরকে 
তা রক্ষার জন্য অগ্রসর হতে হবে” 
তারপর দীর্ঘ সময়' পার হয়ে গেল। 
পাঁট যে এখন অনেক বোশ সংগ- 
চিত তা তাদের সভায় জনসমাগম 
দেখেই বোঝা যায়। আরো বোঝা 
যায় যে পাঁশ্চমবাংলার মানুষ আর 
" ফ্যাঁসজ্জম সহ্য করতে রাজী নয়। 
তারা চায় সমাজবাদ, সর্বহারা 
একনায়কত্ব “ | 
কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর 
জন্য যে বৈপ্লাবক কর্মসূচী চাই 
সেই কর্মসূচী প্রকাশে ঈস পি. এম 
* নেতারা কতদূর এীগয়েছেন 2 গত 
ছয়ই জুনের সমাবেশে, আমরা 


আশা করোছিলাম যে এবার হয়তো - 


' পার্টির করমলিচোঁ ঘোঁষত হবে, 
দিম্তু সেখানেও সেই জনসমাগমেব 
প্রশস্ত, পার্টি টিকে থাকার জন্য 
বিস্ময়, সেই মেক কংগ্রেস নিন্দা। 
কর্মসূচী সমন্ধে বলা যায় যে 
পার্টির যা কর্মসূচী তা খোলা- 
এঞ্গেলসের ভাষায় এটা হল 'সমা- 
জের বৃহত্তর শ্রেণীর কর্মসূচী 1৮ 


হত্যাকারীদের কাছে 
ক্ষতিপূরণ চাইনা 


সাতই জুলাই হিন্দ সোটর 
স্টেশনে চালের চোরাকারবারীদের 
সঙ্গো পরথীলশের সংঘর্ষে হিন্দ 
মোটরের শ্রমিকরা নাক ১ নিজেদের 
জাঁড়য়ে ফেলেন এবং চোরাচালান- 
কারীদের পক্ষ নিয়ে পর্দীলশের 
বিরুদ্ধে দাঁড়ান, ফলে গুল ও 
মৃত্যু। 

সরকারী প্রাতবেদনে বলা হয়েছে 
দেশের শতকরা সত্তর জন দ্বার 
সীমারেখার নীচে। ' কোনরকমে 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এই 
বিপ্দল সংখ্যক আন্দষ অমান্মষক 
পাঁরশ্র্ম করছেন ॥ তাদেরই কয়েক 
জন সম্মান, বিবেক, লজ্জা ছত্যাঁদ 
মানবিক : প্রব্ধীত্তগ্লো মহাজনদের 
কাছে বাঁধা রেখে দুর-দুরান্তর থেকে 


2 তাঁদের 


চাল নিয়ে আনসেন৷ শহরে, বিনি- 
ময়ে কিছু কাঁমশন পান। এদের 
নিয়েই সেদিন হিন্দ মোটরে নার- 


-কীয় কান্ড ঘটে গেল। অথচ যারা 


এদের পারচালক সেই হাগুররা 
বহাল তাঁবয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
পশু খাদ্যের অষোগ্য চাল, ডাল, 
গম মান:বকে খাওয়ায় যারা তারা 
অপরাধী নয়, পশুর খাদ্য ভূষি 
নিয়ে বারা লক্ষ লক্ষ কালোটাকা 
কামায় তারা সমাজের (বিশিষ্ট 
ব্যান্ত। অপরাধ শুধু তাদেরই যারা 
নিজের পাঁরজনদের বাঁচিয়ে রাখার 
জন্য সমাজ ব্যবস্থার বাল হয়েছে। 
এই পাঁরপ্রেক্ষিতে জনৈক বাম” 
শের গ:লীতে,যাঁরা আরা গেছেন 
পারবারবর্গকে  উপযব্ত 
ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যারা গুল 
চালিয়েছে সেই পর্মালিশদের শাস্তি 
দিতে হবে।” কিন্তু হত্যাকারীর 
কাছে, কেউ ‘বিচারের আশা করে 
ক্ষাতপূরণই বা কেন? যারা আমার 
প্রিয়জনকে অন্যায়ভাকে হতা করল” 
তাদের দেওয়া ক্ষাঁতপূরণের টাকায় 
পেট ভরাবে নিহতের স্ব, পতা 
হিন্দ মোটরের কর্মীদের কাছে 
আবেদন রাখা হোক্‌ তাদের এক- 
দিনের বেতন মৃত সহকর্মীর পাঁর- 
বারকে দেবার জন্য। ফাণ্ড খুললে 
দেশবাসীও অকুন্ঠাচত্তে দান কর- 

বেন। 
জনৈচ্ষ পাঠক 


এই ছুঃখবিলাস অর্থহীন 


রবান্্নাথের প্রাতি ভাবাবেগের 
গতানগাঁতক পথ ধরেই দর্পণে 
প্রকাঁশত “শাক্তনিকেতন৷ সমাচারেশ 
বিশ্ববিদ্যালয়কে” কটাক্ষ করে গুরু 
দেব-সৃ্ট 'বিশবভারতীর প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়ে পড়েছেন। অথচ 
বিচারবোধ সজাগ রাখলে তান 
বুঝতে পারতেন যে, গাঁরচ্ঠ সংখ্যক 
সাধারণ মানুষের কৃতজ্ঞতা এ আশু 
মুখনজ্জেরই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঁতি, 
কেননা এ প্রীতজ্ঞান জাতিধর্ম 
ধনা-নির্ধন নার্বশেষে সমাজের 
নিরক্ষরতা দূরীকরণে যে অবদান 
রেখেছে, সে-তুলনায় িশ্বভারতীর 
অবদান 'নতাল্তই তুচ্ছ।॥ ইন্দিরা 
গান্ধী, রাপু মুখাজশী বা ওদের 
মতো সম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের 
জন্যে ইউরোপ-আমোরিকার দয়ার 
দানে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বা- 
বধানে গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যায় খুলে 
গুরুদেব যে সাঁদচ্ছার পাঁরচয় দিলেন. 
তা ক ধর্মক্ষেত্রে রামমোহনী বরাহ্ম- 
ধর্মের মতো, শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে 
বড়োর 'বিলাসমান্ নয়? দার ও 
িবক্ষর দেশের কাঁড় কাঁড় টাকা 
খরচ করে মরীষ্টমেয় ভাগ্যবানদের 


শনজ্পৌরুষ শিক্ষাা্বলাসের এই ঠাট-, 


বাট বজায় রাখার কোন অর্থ আছে 
কি? 

“ছাঁতমতলার বেদগান”কে যাঁদ 
আজ পাঁলিশ-মালটারর কুচকাও- 
রাজ ছাঁপয়ে গিয়ে থাকে তো আশ্চর্য 
হবার কোন কারণ দোঁখনে। “বেদ- 
গান” তো কেবল জাতির ভেদ-জ্ঞান- 
টাই বাঁড়য়ে দিয়েছে এবং 'মাল- 
টার শাসনকে অপরিহার্য করে 
তুলেছে। পাৃঁথবীর জল-বায়-আলো- 


গত। অথচ নয়া সম্মজতন্তে সেই 
স্মানাধিকারের রাজনীতিতে মুখর 
হলেই আমাদের ঘরের দেয়াল কেপে 
ওঠে, দরজা ভেঙ্গে পড়ে, মাবোন- 
ভাই-ভার্ধার জীবন-জশীবিকার নিরা- 
পত্তা যায় ভেসে। নপংসকের মতো 
এ সবই যখন বাম্ধিজশীবীরা গা-সহা 
করে নিতে ব্যগ্র, তখন মাঁন্দর-মস- 
জিদ-গাঁজার মতো কিছু রবীন্দ্র 
ভবনও যদ আমাদের পেয়াদা- 
প্রীলশ-জওয়ানদের বাসগৃহ রুপে, 
ব্যবহৃত হয়, তাতে গুরুদেব অপ- 
সৃত হয়েছে-এমন ভেবে দরখ- 
বিলাস করবার কী অধিকার আমা- 
দের বলুন তো! 

নির্মল সাহা 


নির্মল সেনকে 
ছুরিকাঘাত প্রসঙ্গে 


গত তেরই জুলাই ' তারিখের 
দপণে প্রকাঁশত ছাত্র পাঁরষদে 
ভাঙ্গন 'আনবার্ষয £ শ্রামক ফ্লন্টে 
বিরোধ আরও বাড়ছে” শীর্ষক 
শ্রীনর্মলকুমার সেনকে আঘাতের 
ব্যাপারে তাঁহার অনুগামীদের নামে 
যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
সম্পূর্ণ বিকৃত এবং বিজ্যুন্তিকর। 
প্রথম শ্রীনির্মলকুমার সেন ডান- 
লপ প্রাকঝার ফ্যাক্টরী লেবার ইউ- 
'নিয়নের সম্পাদক নহেন, তান এই 
ইউনিয়নের সভাপাঁত। দ্বতীয়তঃ 
নির্মলবাক দ.স্কৃতকারী কর্তৃক 
গুরুতররূপে প্রহত হন নাই, তান 


গুরুতররৃশে! ছদীরকাহত হইয়াছেন। 


তৃতীয়তঃ পাল্টা ইউনিয়নের সাঁহত 
সব্রতব্যবূর কোন সংস্রব নাই অহা 
নির্মলবাধর অনুগামীরা এবিশেষ- 
ভাবে অবগত। সুব্রতবাবুকে নির্মল- 
বাবর অন্বগামীগণ যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
করেন এবং তাঁহার প্রাতি আস্থা- 
শীল। ডাহা ছাড়া নির্মলবাবুর 
অনুগামীদের কট নির্মলবাকূর 
উপর কর্বরোচিত আক্রমণের সংবাদ 
পাইয়া সপ্রতবাব: মর্মাহত হন এবং 
এই হান আক্রমণের তাঁর [নন্দা 
করেন। আধিকন্তু দিনম'লবাঝুর 
পলিশ কিতৃপিক্ষ়ক , দুত্কৃতকারী- 
দের বাঁহর কাঁরয়া তাহাদের শাঁস্তি- 
বিধানের নির্দেশ দেন। 
কৃপালকজ্প চৌধুরী, রাঞ্জতকুমার 
নিয়োগ, সননীল মুখোপাধ্যায়, 
আশীষ অধিকারী, কুম্দরঞ্জন ঘোষ, 
অরুণ ভট্টর্ষ 


একটি সংবাদ প্রয়ে 


গত বাইশে জন দর্পণে “আফিসে' 
কারখানায় বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য বদযৎ পর্ষদের স্টাফ ইন- 
[জনীয়ারদের আঁভযোগ সম্পর্কে যে 
বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তার 
প্রাতবাদ দ্বর[ুপু । জানাই, 'স:ুপার- 
ভাইজং শ্টাফ হী্জনীয়ারদের 
ভেতর থেকে বহীদন আগেই শত- 
করা কুঁড়জনকে এ্যাঁসিসট্যান্ট ইণ্জ- 
নীয়ার পদে উন্নত করার প্রথা 
প্রচলিত ছিল। গত ছাঁবিবশে 
মার্চ তারিখে পাদ, কর্তৃপক্ষ যে 
প্রস্তাব রেজালউশন নং ২২২) 
গ্রহণ করেন, তাতে উন্ত সংখ্যা বৃদ্ধ 
করে আমাদের দাঁব শতকরা পণ্তাশ 
জনের পাঁরবর্তে ৩৩.৩৩ করা 
হয়োছল। এরই প্রাতবাদে গত নয়ই 
মে হীঞ্জনীয়ার এসোসিয়েশন পর্য- 
দের সদর দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
এবং দাবি করেন, এই প্রমোশনের 
হার কোন মতেই যেন বৃদ্ধি করা, 
নাহয় এবং প্রধানত এই পদ 
অর্থাৎ এঁসসটান্ হাজারের পদ 
সংরক্ষিত রাখতে হবে। এর একমান্র 
অর্থ) সপারভাইীজং স্টাফ এসো- 
সিয়ে নের সভ্যদের যে যে পদে 


দর্পণ ॥ শক্রবার ২০শে জলাই ১১৭৩ 


বহাল আছেন, তাদের সেই পদেই 
চাকুরীজীবন কাটাতে হবে। 

এছাড়া পর্ষদের প্রশাসনের বিরুদ্ধে 
ইঞ্জনীয়াদের জেহাদ ঘোষণার 
সংবাদ আমাদের কাছে বিশ্বাস- 
যোগ্য নয়, অন্যাদকে ৪. আমাদের 
দাবিও যে আকস্মিক নয় একথা 
অবশ্য স্বীকার্য। 

স্গীতেশচন্দ্র ঘোষ 

সাধারণ, সম্পাদক, টেকনিক্যাল 
সুপারভাইজং ষ্টাফ এসোঃ; পট বঃ 
রাজ্য বিদ্যুং-পর্ষদ। i 


প্রশান্ত মুখীর কাহিনী 


ছয়ই জুলাই তাঁরখের দর্পণে 
“সংবাদের প্রাঁতবাদ” শরোনামে 
ফেডারেশনের ভূয়া সভাপাঁত যুগল 
চক্রবতশ যেকথা বলেছেন তার প্রাঁত- 
বাদে জানাই যে, প্রশান্ত মুন্সী 
বহুকাল থেকেই নিজেকে প্রিয়রজন 
দাসমুন্সীর ভাই বলে পাঁরিচয় 
দিতেন, যার জন্যে য:গাল্তরে শ্রীদাস- 
মুন্সী প্রতিবাদ কবে বলোঁছলেন, এঁ 
নামে তাঁর কোন ভাই বা আত্মীয় 
নেই। রাজ্য সরকারী কর্মচারী 


ফেডারেশনের সভাপতি নিমাই সামন্ত 


দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ উৎকোচ গ্রহণ 


দি পি এমের সঙ্গে গোপনে ফোগ- 
সাজস, দুই বছর ধরে ফেডারেশনের 
টাকা পয়সার 'হসেব না দেওয়া, 
সাধারণ কমী ও লোকের কাছে 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের 
িথ্যা .কথা বলা, চাকরী দেওয়ার 
নামে সাধারণ )লোকের কাছ 'ঢুথকে 
অসৎ উপায়ে টাকা আদায় এবং 
সাধারণ কর্মীদের প্রমোশন ইত্যাদি 
পাইয়ে দেওয়ার নামে উৎকোচ গ্রহণ 
বর্তমান মক্তদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
ইত্যাদ গুরুতর আভিযোগে প্রশান্ত 
মুসীকে ছয় মাসের জন্য ফেডা- 
রেশন থেকে বাঁহক্কৃত করেছেন। 
| {বিশ্বনাথ মন 
সম্পাদক, রাজ্য সরকারী কর্মচারী 

ফেডারেশন 


ভিত্তিহীন সংবাদ 


আঁরখে দপণে প্রদেশ কংগ্রেস 
অফিসের দশ টাকার কর্মী এখন 
গাড়ী বাড়ী মালিক” শীর্ষক যে 
যে সংবাদদট প্রকাঁশত হয়েছে 
আমরা তার তগন্ন প্রাতবাদ করাছ। 
প্রদেশ কংগ্রেসের আফস স্পা 
দক শ্রীদাঁপক দত্ত সম্পর্কে আপ- 
নাদের পাঁত্রকায় তার গাড় বাড়া ও 
অন্যান্য সম্পান্ত প্রসঙ্গে যে সংবাদ 
প্রচারিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ অসত্য 


ও 'ভীত্তহীন বিধান নগরে শীবগত ৫ 


কংগ্রেস অধিবেশনে ' পোট্রোল ইত্যাদির 

ব্যাপারে যে কারচ্মাপর কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে তাও অসত্য ।. 

ধীরেম্দনাথ বস 

কোষাধ্যক্ষ, পাঁশ্মবঙ্গ প্রদেশ 

কংগ্রেস কামা 


lh) 


দূ 


দর্পণ 1 শক্রবার '২০শে জলাহ ১১৭৩ 


॥ লাত ॥ 





একটি ঘ্যঙ্গচিত্র ও কংগ্রেস 
(দর্পণের পর্য/বক্ষন্ফ) 
একটি কংগ্রেসী দৌনক রি 


কেন্দ্রীয় মান্বসভা পননর্গঠনের বিষয় 


কখনও ভাঁটা পড়ে না, 
অনেক গরম গরম “গোপন” খবর 
রাজনীতির বাজার সরগরম , করে 
রেখেছে। কিন্তু রাজ্যে রাজ্যে প্রধান- 
মন্ত্রীর নিজস্ব ভাবমার্ত ও প্রভাব 
ম্লান থেকে ম্লানতর হবার সঙ্গে 
সঙ্গে বিক্ষুতধ গোম্ঠীর সংখ্যাও 
বাড়ছে। শ্রীমতা গান্ধীর পরলোক- 
গত [পিতা জওহরলাল নেহরুর জীব- 
দ্দশায়ই যে সব কংগ্রেসী সামন্ত 
রাজ্যে রাজ্যে সর্বময় কর্তৃত্ব আত্মসাৎ 
করে বসোঁছলেন, একাত্তর সালের 
পর এই! প্রথম কংগ্রেস রাজ- 
নীতিতে তারা সাক্রয় হয়ে উঠেছেন। 
নিজ নিজ রাজ্যের এম 'পি-দের 
সঙ্গে বিক্ষোভ রোগাক্রান্ত কংগ্রেসী 
নায়কেরা এবং মংখ্যমন্ম্রারা বৈঠক 


Free ! 


Free!!! 


করে চলেছেন। প্রধানক্ষল্র নিজেও 
জানেন যে দেশে তার কিংবা কংগ্রেস 
তার সরকারের অর্থনৌতক ব্যর্থতা 
এবং রাজনৈতিক মুড মনোভাবই 
দায়ী। এই সংকটের কোনটাই সমা- 
ধান করা তার সাধ্যায়ন্ত নয়। যত 
দিন যাবে তান তত বেশী করে তা 
উপলাব্ধ করতে পারবেন। 


কেবল 


কেরলে প্রধানমল্তীকে সমূহ 
অপমান গলাধঃকরণ করে মুশালম 
লাঁগ দলকে খুশী রাখতে হল। 
এমন ঘটনা দু-বছর আগে ঘটা 
অকল্পনীয় ছিল। মুশীলম লাগ 
আবিভন্ত ভারতের 'জন্না নেতৃত্বে 
পারচাঁলত ল'গ নয় বলে কংগ্রেস ও 
লি প৷ আই সাম্প্রদাক্িক মশালম 
লগের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার যান্ত 
দোঁথয়োছিল। কেরলের ম:শালম লীগ 
'জোরগলায় 'তআদের জানয়ে দিযেছে 
তারা অবিভন্ত ভারতের মশ- 
{লম লীগই শুধ: নয়, তাদের শাসনে 
কেরলে জিন্না সম্পর্কে জওহরলালের 
মন্তব্যও সহ্য করা হকে না। লীগের 
লাঁথ খেয়ে সপ আই ও 
কংগ্রেসকে শুধুমাত্র গদী রাখার জন্যে 
সোনামুখ করে তা হজম করতে হল। 
সি পি আইয়ের নেতারা অবশ্য 
কেরলের কংগ্রেসী ছান্র-ষুবকেরা 
লাঁগের এই পদাঘাত আদপেই সহ্য 
করতে "পারছে না। অবশ্য প্রবীণ 
কংগ্রেসী নেতারা তাদের বোঝাকার 
চেষ্টা করছেন যে লশগের দয়ায়ই 
গদশ পাওয়া গেছে। গাঁদ গেলে 
শিঠের চামড়া বাঁচানো আর কোন 
দিন সম্ভব হবে না তাই বুকভরা 
বেদনা [ীনয়ে কেরলের কংগ্রেসীরা 
নত মদ্তকে লীগের গোঁত্তা হজম 


কবেছেন। 


লেও মেনন সাহেব আলোচনায় 
রাজী হন নি। 


কিন্তু তারপরেই খাদ্যসংকটের... 


তাঁৱতার দরুণ কেরলের সমস্ত স্কুল 
কলেজ বন্ধ করে দিয়ে অচ্যত মেনন 


কণীর্তি স্থাপন করলেন। সারা দেশে অন্যাঁদকে হামলার প্রস্তুতি মার্ক 


এহেন ঘটনা কোনাঁদন হাতিপূর্বে 
ঘটে নি বলেই সবার ধারণা। 


পাঞ্জাব 


কলকাতা বোদ্বাই-এ যেমন 
ধনপাঁত সদাগরদের রাজত্ব, পাঞ্জাবে 
তেমনি ভুমপতি জামদারদের অপ্রাত- 
হত প্রতাপ । পাঞ্জাবের শাসক দল 
কংগ্রেস এবং লেজংড় সি পি আই 
মিলে যে হরচাঁদ কাঁমটি করে পাঞ্জা- 
বের কিছু কিছ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ 
ও দরকারী আফসারদের অবৈধ 
ভূঁমিগ্রাসের ঘটনা প্রকাশ করেছে, 
তাতে পুরো ঘটনা উন্ব্মাটত হয় 
নি বলেই সাধারণ মানুষের দডড় 
ধারণা। কংগ্রেসী উপদলায় কলহের 
ফলে ঁকছ: ‘কিছ কংগ্রেসী নেতার 
নাম প্রকাঁশত হয়েছে বটে কিন্তু 
আরো অনেকের সম্বন্ধেই কাঁমাঁট 
কোন তদল্তই করে ন বলে আঁি- 
যোগ উঠেছে। পাঞ্জাবের দাস পি এম 
বিধানসভা দলেও কয়েকজন সদস্য 
আছেন। তাদের কামিটিতে নিলে সব 
ঘটনাই প্রকাশ হয়ে যেতে পারে এই 
ভয়ে তাদের কাউকে এই কাঁমাটতে 
নেওয়া হয় নি। উলটে সম্পূর্ণ 
কারণহাীন ভাবে গস পি, এম নেতা 
হরাঁকষেণ সং সরাজিতের নাম 
উক্লেখ করে কামাঁট তাদের উদ্দেশ্য- 
কেই খেলো করে দিয়েছে । সত্যই 


অস্ত্রসভাগ্ন বলাম দেশপ্রেম 


(দপলের পর্যবেক্ষক) 


একাদকে মুখে শান্তির বুল 


সাম্রাজ্যবাদ সহ' তাবৎ লামাজাবাদ?' 
রাম্টরসমূহের এই হল সাম্প্রীতক 
কলাকৌশল ৷ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় 
স্ীবধে হলো না স্তরাং “এবার 
চলো? দক্ষিণ আমোরকায়, (কিংবা 
আরব-আঁফ্রকায় অর্থাৎ যেনতেন 
প্রকারেন সদ্য স্বাধীন দেশগুলোকে 
শোষণ করা চাই-না হলে, সাম্রাজ্য- 
বাদের রাজমুকুট কি করেই বা 
মার্কন ষস্তরাম্ত্ মাথায় ধারণ 
করবে! আজ এটা 'দিবালোকের 
মত স্পষ্ট যে, কম্বোডিয়া থেকে 
মার্কিন ফ্তরাম্ট্রকে সরে আসতে 
হবে। কারণ বর্তমানে নমপেনে 
দখলদার সরকার কাম্বোডয়ার 
জনগণের সরকার নয়; কাম্বোডিয়ার 
গদীচ্যত সরকার ও রাম্ট্রপাত 
সহান্দছক 'তনবছর দেশ ছাড়া। 


সিহান বকের পাঁরচালনাধীন দেশ- 


প্রোমক বাহিনী এখন দুই তৃতী- 
য়াংশ জায়গা শন্রর হাত থেকে 
ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছেন । 
দ্বিতীয়ত, নমপেনে মার্কিন 
তাঁবেদার সরকারের 'নজেদের মধ্যে 
বখরা ইত্যাঁদ নিয়ে মারাঁপট লেগে 
গেছে; ‘নিজেদের অল্তদিন্দের ফলে 
যেকোন সময়ের মধ্যে সরকারের 
পতন আসন্ন হয়ে উঠছে। তৃতীয়ত, 
মধ্যপল্থী একদল চান সহান্দক 
দেশে চিরে আসুন। চতুর্থত, 
আসন্ন জোটানরপেক্ষ আলজেরীয় 


তো সব দলের ছোট বড় নেতা যে সম্মেলনে 'সিহান্‌ক কাম্বোডিয়ার 


কেলেগুকারশতে জাঁড়ত সেখানে সি 


প্রাতানাধত্ব করবেন, যেসব আঁফ্র- 


পি আই এম)এর কারো নাম পাওয়া কার দেশগুলো সহান কের বিরো- 


গেল না, এটা কংগ্রেস ও সি পি 
আইয়ের পক্ষে অতীব বেদনাদায়ক 
সন্দেহ (নৈইা। তা বলে নেহাৎ 
গায়ের বাল [িটাতে গয়ে একে- 
বারেই যান এই জঘন্য ব্যাপারে 
জাঁড়ত নন, তার নামোল্লেখ করা 
যে কতটা অন্যায় ও বিস্দৃশ তা 
বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে বসতে 
হবে, সেটাই বা কেমন কথা? হর- 


_ িষেণ সিং সুরাঁজথ নিজে এর 
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গুবল্যতল শা হোত ছি্কি-শলা 


পণ্ডিতরা বলেছেন, কোন পরিশ্রমই বৃথা যায় না! ৬ 
দৃঢ় প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে আমরা সাদা দাগের 

ওপর আধিপত্য লাভ করেছি। 8584 
ব্যবসার করলেই এর “সুফল পাওয়া ঘায়। আপনি নিক্ষে একবার 
মাত্র ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখুন। সহস্রাধিক 
ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন | প্রচারের জন্ম এক শিশি ওষধ বিনামূল্যে 
দেওয়া হবে। শ্রীপ্র লিখুন! নকলকারীদের কাছ থেকে সাবধান 
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প্রীতবাদ 'করে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রাকে 
চ্যালেঞ্জ করেছেন ষে তার কোন 
জাম জিরাত নেই, তার, কোন 
আত্মীয় জাম কিনেছেন সম্পূর্ণ 


ন্যায্য বাজারদরে, তার মধ্যেও যাঁদ | 


অন্যায় কিছু থাকে তাহলে তাদের 
শবরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হোক। তান ও তার পার্টি এতে 
সম্পূর্ণ সহষ্যৌোগতা করবেন। 
এবার আর কংগ্রেসী মবখ্যমল্ত্ী 
কিংবা তার সি পি আই চেলাদের 
মুখে বাক্যটি নেই। 


গধতা করাছিলেন তারা সহান্কের 
অন্তর্ভুন্ততে এবার প্রাথমিক স্তরে 
আপত্তি তোলেন নি। এসব 'বিবে- 
চনায় মাঁক্নি যুন্তরাম্টকে 'বপক্ষে 


প্রকাশিত হল।॥ 
বিপ্রবী কবিকমীদের -কাব্যসংগ্রহ 
(হহদেশ, অগ্রিষয় ক্দেশ ৩:০০ 
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গড়ে নিজের থুথু নিজেকে গিলতে 
হচ্ছে। ওয়াশিংটনের বড় কর্তারা 
এখন বলছেন, যাতে কাম্বেীডয়ায় 
নল, 'সিরিক ম্যাটফ সহানকের 
এক কোয়ালশন সরকার গঠন করা 
যায় সেই চেষ্টা ওরা করছেন। 


জোয়ার এসেছে তাকে রোধ করার 
কোন শান্ত কারো নেই। দাঁক্ষণ পূর্ব 
এশিয়ায় ফে জাতীয়তাবাদের উদ্বো- 
ধন হয়েছে, সে-সম্পর্কে পাঁশ্চমী 
শান্তগুলো একট: সম্ভাগ হলে আর 
কখনো দাঁক্ষণ পূর্ব এশিয়ায় হঠ- 
কারীকরার সাহস পাবে না। 
আঁকার ন্বশাস্ত 

আবার আঁকা আরবে দেশপ্রেমিক 





কমলেশ সেন 


নিহত (দ্রাণাচার্য, অমিয়, তৃষান্ন-সহ 
ছাপাননজন কবির কবিতা । 








॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ 


নিউ বুক সেটার | 


অন্নপূর্ণা হুক স্টল। 


শক্কর দুক স্টল! 
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॥ আট 


ভিপুব্বাত্ত ভি 
দুর জি 


দুনী! তি ও সন্ত্রাসের দ্ৈত্যনৃত্য 


শবগড্ধ প্রাক দু বছর ধরে তপ: 
রার ওপর 'দয্নে অভাবতপূর্ব 
দীর্ঘস্থায়ী খরার যে তা'ডব বয়ে 
গেছে তা সহজেই ঘাটাত রাজ্য 


,পধ্চাৎপর্ধ ভিপ্রাকে দীভক্ষের 
দুয়ারে এনে দাঁড় করিয়েছে একথা 
এখন কব্দল, 


সেনগুপ্ত, মাল্সভাও 
করছেন। কল্তু একান্ত বিলম্বে এই 
চৈতন্যোদয় সদ্যনঅতীতের  অব- 
হেলার .আঁভশাপ থেকে জনসাধা- 
রণকে রেহাই দেয়নি। তাই সস্তা 
ও নিয়ন্মিতদরে, খাদ্য শস্যের ও 
ল্লাণকার্ষ প্রভৃতি ছয়। দফা দাবীতে 
বিশ একুশ ও বাইশে জুন সারা 
ব্িপুরায় যে গণ সত্যাগ্রহ বরোধী 


নকন্তু সচেতন হওয়া দূরে থাক 
সরকার ও প্রশাসন নিষ্ঠুর ও বেপ- 
রোয়া -দমননর্দীতর পথই ধরলেন। 
জাত ও সম্প্রদায়গত বিভেদের 
সম্ভাবনার কথা জেনেও অবাঙালী 
পলিশ, সি আর পি, শবহার-ীমাল- 
টারীী প্নীলশ ইত্যাদ নিয়ে পারি 
পূর্ণ ফদ্ধসাজে রণক্ষেত্র অবতীর্ণ 
হলেন। তিন 'দিনে গ্রেপ্তার হলেন 
প্রায় দশ হাজার, আটক হলেন 
অন্ততঃ এক হাজার, অজ্পাধক 
আহত হলেন সহম্রাধিক, গুরুতর 
হহতের সংখ্যা কম করেও একশ ৷ 
সারারাজো কোনো জেলেই িতল- 
ধারণের ঠাঁই ছিল না। আহত, অসৃ- 
স্থদের চাকৎসার কোনো ব্যবস্থাও 
ছিলনা । লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস 
নেতা ও এম এল এদের গ্রেপ্তারের 
পরও মারধর করা হয়েছে। খোয়াইয়ে 
সভ্যাগ্রহের , নেত্ত্বদান কালে 
শধধানসভায় িবরোধী দল নেতা ও 


 মাকর্সবাদ কমিউনিস্ট পার্টির 


রাজ্যকাঁমাটির সম্পাদক প্রবীণ নেতা 
নৃপেন চরুবর্তীকে গ্রেপ্তারের প্রও 


কৃষক নেতা করুণা রায় ও বাদল 
চৌধুবী জেলের 'িভতরেই প্রহৃত 
হয়েছেন। প্রায় বারো জন এম এল 
এ ও শত শত বন্দীকে কোনো 


উর রে নুর, 
দিন আটক করে রাখা হল-এটাও 
একি নজীরাবহণীন ঘটনা । পু 


প্রায় নিয়ে পাশ্চম বাংলায় অনুসৃত 
পথে কংগ্রেস দলের এম এল এ 
সমীর বর্মণ স্থানীয় বি ডি ও, 


' শু 1স; এবং প্রশাসনের প্রশ্রয়ে সত্যা-' 


গ্রহীদের শররহদ্ধে সমাজবিরোধীদের 
য়ে সশস্ত্র হামলা ও শনর্ধাতন 


চালান। এম এল এ শ্রীনরঞ্জন দেব- 


বৰ্মা সহ নরুনারী শিশ: বৃদ্ধ অনে- 


কেই আহত হন, ছিলে যোগদান- 


কারী নারখদের প্রত পাশবিক আচ- 
রণ এবং ছারকর্মী মাংশ আচা- 


ফের ওপর হত্যা করার জন্য অকথ্য 


ও অমান্দমাফক ীনর্যাতন করা' হয়; 
সমগ্র অণ্লে প্রীতস্ঠা করা হয় এক 
ঘাস ও ভশীতর রাজত্ব ।' ত্রিপুরা ও 
আগরতলা থেকে প্রকাশিত | বহুল- 
প্রচাঁধত “দৈনিক সংবাদ” বিশাল- 


রত 


গড়ের এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে 


গররংসার আলেখ্য? বলে ধিক্কার 


ন জানিয়েছে। ত্রিপুরার 'গণআনেদো- 


লনের সামনে বিশালগড়ের ঘটনা 
একটি স্পষ্ট সতর্কবাণী হয়েই এসেছে 
এবং সংকটগ্রস্ত, উপদলীয় কলহে 
ছিম্ষীভল্ল শাসকদল যে এরকম হঠ- 
কারণ সন্ঘাসের পথই নেবে তার 
স্পষ্ট হীঙ্গাতই বহন করছে। 
ত্রিপুরার দাঁয়ত্বশশল ও গরণতন্তাপ্রয় 
“তরভাবে “চিন্তিত বোধ করছেন। 

শাসক কংগ্রেস দলের একান্ত 
অনুগত দাঁক্ষিণপন্থী কাঁমউীনিষ্ট 
দলও এই ব্যাপারে সরকারকে ‘নন্দা 
করেছে। অর্থাৎ শাসকদলের "বাচ্ছি- 
শ্রতা বড়োই স্পষ্ট এবধ একাম্ত। 
সারা ভারতে খাদ্যসংক্ট আজ 
তীন্র। দ্া্/ক্ষের কবলগ্রস্ত ব্রিপত- 
রায় কেন্দ্রীয় খাদ্য সাহায্য তাই 
অপ্রচ্র॥, রাজ্যের আউস ফসলের' 
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। 
সক্ষম হবে না, তাই ত্রিপ্‌রার খাদ্য 
সমস্যার ব্যাপারে সন্তুষ্টির কোনোই 
॥ হেতু নেই। তাছাড়া সমস্যার তীন্রতা, 
বাড়ছে দুনস্টিত ও রিলিজের বরাদ্দ 
গহসাবে 'নীর্দন্ট খাদ্যশস্য ও টাকা- 
' কাঁড় নিয়ে প্রকাশ্য ও ফলাও চোরা- 
কারবারের জন্য । বস্তুতঃ দুর্নীতি 
এমন. স্তরে পেছেছে যে কৃষিধণ, 
টেস্ট 'রালিফের টাকা নিয়ে যে নয়ছয় 
এই আভিযোগে ম:খর। দদনপাঁতি ও 
সন্দাস একই 'দুজ্টচক্রের দুটি 
প্রকাশ হয়ে দেখা দিয়েছে। িশাল- 
গড়ে প্রশাসন, শাসকদল ও কালো- 
বাজারীদের দ্টচক্রই সেখানকার 


সন্লাসের সংগঠক বলে প্রকাশ্যে 


আভিযোশ করা হয়েছে। হাজার 
হাজার টাকার খাদ্যশস্য লোপাট 
955 


য়ের গণে। . 


রাজ্য সদর থেকে মাত মাইল 
কয়েক দূরে টিশালগড়ে এই অনা- 
চার ও সম্পাসের কথা মৃখ্যমন্তশব 
গোচরে আনা হলে বিরোধী দল- 
ভার কথা বলেন এবং যথাবাহত 
ধরার প্রতিশ্রুতি দেন। 

ন্রিপ্রায় শাসক কংগ্রেস দলের 
ঘভ্যল্তরীণ কোন্দল এখন স্পষ্ট 
এবং প্রকাশ্য । শাসক দলই একদিকে 





উদ্ভিদ জগতের প্রধান সস 


বিএম ঘাই চার পরিণত 


(বশেষ সংবাদদাতা) 
সম্পর্কে তথ্যনুসন্ধান। এবং গকে- 
ষণার সবচাইতে প্রাচীন এবং প্রধান 
সংস্থা বোট্ানক্যাল দার্ভ অব 
ইণ্ডিয়া বেশ 'কছুদিন৷ হল একা 
দৃুষ্টচক্কে পরিণত হয়েছে , কলে 
আঁভযোগ। প্রশাসাঁনক শোঁথল্য, 
নানান ধরণের দুর্নীতি, স্বজন- 
পোষণ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
একাঁটি স্মপারিকলিপিত প্রচেষ্টার 
পাঁরবর্তে খামখেয়ালিপনার কযেকাঁট 
তঞ্চ এই আঁভযোগে জানা যায়। 
প্রশাসনে ওপর তলার কয়েকজন 
কর্মচারী, বিশেষ করে ডাঃ এস এন 
শিলৰ, ডাঃ এন এন নাথ, ডাঃ এন দত্ত 
এবং ডাঃ আর কে চক্ষবতপি এবং 
এদের অন্গ্রহপ:ষ্ট কয়েকজন স্বার্থা- 
ন্বেষাঁ কর্মীকে নিয়ে এই চক্র গড়ে 
উঠছে। 
বৈজ্ঞানিক কর্মীদের প্রধান আঁভ- 
যোগ যে তথ্যাননসন্ধানের নীতি 
নির্ধারণের ব্যাপারে সাধারণ কমপি- 
দের কোন ভূমিকা নেই, অথচ ওপর- 


ব্রটির দায়িত্ব এদের বহন করতে 
হয়। সারা দেশবদপী গবেষণা 
পারচালনয করার 'কোন পারকত্পনা 
নেই। বোটানিকাল সার্জে অব 
ইন্ডিয়ার (বি এস আই) কাজের 


উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গত নেই এমন 
এমন প্রকল্পে নিষনন্ত থেকে দরকারী 
অর্থের অপচয় হয়ে চলেছে। যেমন, 
আল: ও আঙ্গদরের ভাষ নিয়ে 
অনেক টাকা খরচ করা হয়েছিল। 
কেউ জানেনা তার পাঁরণাঁত ক । 
নীল পন্মের চাষ এবং ফুই ফলের 
গন্ধের সার নিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা 
বায় হয়ে চলেছে বেশ কছাঁদন। 
এরও ভাঁবষাৎ আনিশ্চিত। এই ধর-" 
পের আরও তথ্য দিয়ে আভযোগ 
করে বলা হয়েছে বেশীর ভাগ 
প্রকল্প “কতেজে” . আসলে বাস্ত- 
বের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 
পাঁরচালনার ঘুটির জন্য আজকে 
এককালের গৌরব শিবপ-রের 
বোটানিক্যাল অবহেলত । 
জঙ্গলে অনেক সময় নিজেদের জীব 
বিপন্ন করে সাধারণ বৈজ্ঞানক 
কর্মীরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন 
তা যখন পর্স্তকাকারে প্রকাঁশত 


হয় দেখা যায় যে এর কৃতিত্ব গ্রহণ 


করেছেন সেই বিভাগের কোন এক- 
জন প্রধান কর্মকর্তা। সাধারণ 
কর্মীদের ওপর চাপ ' সৃষ্টি করা 
হয় যে বিভাগীয় প্রধানের নাম না 
রিপ্যের্টে বিরূপ মন্তব্য থাকবে। 


আভিজ্ঞতা অঞ্জনের, নিয়ম আছে। 


জলে 


কিন্তু এক্ষেত্রেও যাঁরা ওপর দিকের 
কর্মচারী তাঁরই সংযোগ পান। 
বিদেশে শিক্ষালাভ করে এসে এ'রা 


ব্যয় হওয়ার কথা তা না হয়ে 


অনেকসময় বান্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যয় 


করা হয়। এমনও ঘটনা আছে যে 


এই “ছয়দফা” দাবধ নিয়ে “্আন্দো? 
লনে” নামছে। প্রশাসন ও মাল্মসভা 
শিরোধী দুই উপদলের কলহের 
তীব্রতকেই তা আবার বল্পাড়য়ে 
তুলছে। আগরতলারই ঘটনা £ সর- 


পি 


কারী সাহাষ্যপ্রাপ্ত ক্যাম্পের আঁধ- ২৫ 


বাঁসনীদের একদল কংগ্রেস নেতা 
মিছিলে আনছেন প্রলোভন দোঁখয়ে, 
মান্মিসভার সমর্থকরা প্রতিশোধ *নতে 


হাতে, আর এরাই এক একটা অণ্য- 


লের দণ্ডমংশ্ডের কর্তা হরে দাঁড়াচ্ছে" . 


এই হল দ্রপুরার এই ঈগহূর্তের 
অবস্থার আরেকটি (দক। 


বি এস আইয়ের ব্াগ্মনে পুরোনো 
এবং মৃত গাছ নেক সময় কিনা 
টে্ডারেই বিক্রয় করা৷ হয়। গাছ 
কেনার জন্য একই ঠিকাদার বছরের 
পর বছর -সযোগ পেয়ে আসছে। 
মৃত গাছের সঙ্গে ভাল এবং দামী 
গাছও যে বিক্রয় হয়ে যায় সধাম্লম্ট 
কর্মচারীর ফোগসাজসে, এমন আঁভ- 
যোগ পাওয়া গেছে। 

বি এস আইয়ের ছয়টি মোটর 
ভ্যান আছে, সেগর্নীল সরকারী কাজে 
না লাগিয়ে অনেক সময়ই অফি- 
সারদের দ্যান্তগত কাজে ব্যবহার 
করা হয়। যেমন বশ্বাবদ্যালয়ের 
শিক্ষক আছেন কয়েকজন এই 
সংস্থায়; তাঁরা নিয়ামত ক এস 


আইয়ের গাড়ীতেই চলাফেরা করেন, . 


যদিও এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে তাঁরা গ্রাড়ীভাড়া 
আদায় করেন। এর ফলে সরকারশ 
কাজে অনেক সময় বাইরের গাড়ী 
ভাড়া করতে হষ | নিম্নতম কমণী- 
দের কখনও কখনও ' বড় আঁফসার- 
দের বাড়ীতে গৃহভৃত্যের কাজ 
কবতে বাধ্য করা হয়। 

কর্মীদের ইউনিয়ন ঘাঝে মাকে 
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বিদেশ দর্পণ 


সপ্তম পৃষ্ঠার পর) 
হানছেন, বিশেষ করে দেশ 
একচেটিয়া পুঁজির ওপর। ইরাকে 
তৈলসম্পদ, [িবদেশী আই দি সি 
_ জাতীয়করণ করার মধ্য দিয়ে ইরা- 
কের 'মানষ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন। ইরাকের সাহসী দৃম্টাল্তে 
সারয়াও আই পি সির ওপর 
আঘাত হানে। সদ্য স্বাধীন দেশ- 


ধালোর এই ধ্ঘবন্ধতা দেশপ্রোমক- . 


শান্তর পক্ষে সহায়ক। 

মিশর, গিনি, আলজেরিয়া সোমা- 
বলয়া, তানজানয়া, কণ্গোল্এ ছাট 
রাষ্ট্র যারা সমাজতল্তের পথে দেশকে 
নিয়ে যাবার কথা বলছেন, ভাবছেন 
তাদের জনসমাস্ট সমগ্র আফ্রিকার 
জনসংখ্যার, কুঁড় ভাগ! আফ্রিকা 
ভূখণ্ডে দক্ষিণ আঁফ্রিকা রোডোঁশয়া 
হলো ফ্যাশিস্ত শন্তি। এই দট 


ধম্বক) বন্ধ্। এই সর্বনাশা তন 
প্রেমিক মন্ত যুদ্ধ চলছে। মোজা- 
. শ্বিক, আ্যা্গোলা, গন-বিসাউর 


মুক্তি যুদ্ধ এখন দক্ষিণ আফ্রিকা, 


রোডোশয়ায় পাঁরব্যাপ্ত। আফ্রিকা ও 
ও আরবের উল্লিখত রাষ্ট্রগুলো 
বন্ধুর মত দেশপ্রেমকদের পাশে 
দটাড়য়েছে। এখন একটািশটি, 


ম্বাধীনরাস্ট আগ্রিকার়। সা্জাজ্য- 
বাদী শোষণের বিরুদ্ধে এই সমস্ত 


সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো যাঁদ জোট- : 


বদ্ধ হয় তবে তার শক্তি বপুল 
কিছুকাল পূর্বে আফ্রিকান সংহত 
সংগঠনের দশমবার্ষকী উদযাপন 
উপলক্ষে আফ্রিকার . দেশগুলো 
এঁক্যবদ্ধভাবে ইজরাইলী হামলার 
নন্দা করে এবং অর্থনোঁতক ক্ষেত্রে 


আইন'ভাবে প্রবেশ করে বোমা- 
বাঁজ করছে।. ফলে ক্রমেই এই সব 
অণ্যলে ব্যাপক ষ্দ্ধের ভয় দেখা 
যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত আফ্রিকা 
ও আরব দেশগুলো সরব হয়ে উঠ- 
ছেন এটা সখের কথা। নতুন করে 
আফ্রিকায় যে গণজগ্ারণ হচ্ছে তা 
বিশ্বের দেশপ্রেমিক আন্দোলনের 
পক্ষে দিবপ্ল সহায়ক; এ - জনেই 
লাম্রাজ্যবাদশীরা আঁফ্রকাকে আবার 
ভয় পেতে শর; করেছে।, 





বি এস আই 
(অষ্টম পৃজ্ঠার পর) 
বোধ করেনান। এই সব পেটেল্সা 
কর্মীরা হাজিরা না "দয়ে বিকল 
পাঁচটা থেকে রানি সাড়ে এগারোটা 
পর্যন্ত ওভারটাইম পান। অন্ত 
ছেলেপনলে পড়াশুনা কিরলেও সর- 
কারনীতি ফাঁক য়ে এদের এডু- 
কেশন ভাতা দেওয়া হয়। এদের 
হাত খরচার জন্য যত টাকার িলই 
দেওয়া হেক না কেন বিনা প্রশ্নে 
তা মঞ্জুর করা হয়। ছুটির দিনে 
অথবা রাত্রিতে সরকারী দপ্তরে কোন 
কর্মীর থাকার 'নয়ম নেই। শকল্তু 
এরা বন্ধবান্ধব ' নিয়ে নিয়মিত 
ফ্ার্ত করেন সময় অসময়। .সর- 
কারণ বাড়ীতে থাকেন এ'রা কেউ. 
কেউ,*অথচ বাড়াভাড়া ভাতা আদায় 
করেন সরকারের কাছ থেকে সিথ্যা তথ 
‘লাখয়ে। এঁই পেটোয়া লোকদের 
শদয়ে কর্মী ইউনিয়নের নেতাদের 
মারধর করার ঘটনাও সম্প্রীতি ঘটেছে। 
নিষন্ত একটি কাঁ্মাট এই স্যার, 
করে। এই: কাঁমীটর দরপোর্টা এখ- 
নও প্রকাশিত হয়ান। যাঁদ 'এই 
ব্যাপারে কমিটি সংপরামর্শ না দেয় 


প্রাচীন সংস্থাকে প্দুনগর্ঠতি করার 


এবং সরকার ফাঁদ এখনও সচ্চেতন 


না হন তাহলে 'ব এস আই শীঘ্রই 
একাট অকর্মপ্যের আড্ডায় পাঁরণত 
হবে। | 


টু কৃষি দর্পণ 


(পণ্ম পৃষ্ঠার পর) 


ইাঁতমধ্যে খণের বোঝা, বাজারের 
শোষণ আরো বেড়েছে। সমবায় 
সাঁমতিগর্ণলর অবস্থাও ভগ্নপ্রায়। 
পশ্চিমবঙ্গে সমবায় খণদান সাঁমাতির 
সংখ্যা বর্তমানে প্রায় এগারো হাজার। 
এর অধিকাংশের অবস্থাই সংগীন। 
ব্যাঙ্ক থেকে খ্রণদানের পাঁরমাণ 
খুবই কম? যা দেওয়া হয়েছে তাও ' 
ধনী কৃষকদের কবলে গেছে। পাঁশ্চম- 
বঞ্চে খাণদানের দীর্ঘ মেয়াদী পাঁর- 
মাণ তিন কোট টাকা এবং স্বল্প 
মেয়াদী খাণ ষাট লক্ষ টাকা। অথচ 
এই সময়ে ব্যা্কগলো এ রাজ্য থেকে 
মোট আমানত সংগ্রহ করেছে একশো 
ছাপ্পান্ন কোটি টাকা। এইভাবে এ, 
রাজ্যে কৃষ উন্নয়ণের নামে প্রীতি 
শ্রুতির ফানুস উড়ছে, আর তলে 
তলে ফলে ফেপে ঢোল হচ্ছে ধনী 
কৃষকরা । 


বক্র আশায় মজুত করে 
রাখছেন। 
বড় ব্যবসায়ীরা তাদের নিযস্ত 


গরীব এবং আঁত দুস্থ মেয়ে এবং 


, টিকশোরদের মাধ্যমে রোজ ট্রেনে এবং 


অন্যপথে চাল এনে মজুত করছে। 
রোজ ট্রেনে যে সব গরীব মানুষকে 
ছোট ছোট বস্তায় চাল আনতে 
দেখা যায় তারা সবাই বৃহৎ ব্যব- 
সায়ীদের নিযুক্ত কিছু. সংখ্যক 
অস্তানদের সাবএঁ্জেল্ট মা্র। নানা 
হয়রাণ সহ্য করে তারা এভাবে , 
[রোজ হাজার হাজার মণ চাল এনে 
বৃহৎ ব্যবসায়ীদের গপ্ত গিদামে 
জমা করে দেয়। বড় ব্যবসায়ীদের 
এজেন্টদের দ্বারা নষস্ত হাজার 
হাজার মানুষ সাইকেলে বদ্তা- 
বস্তা চাল রোজ জেলা থেকে অন্য 
সারয়ে নেয়। প্দলিশ এবং আম- 
লাদের যোগসাজস আছেই? এখন 
প্রায় সব জেলাতেই বেশ কিছু 


সংখ্যক কংগ্রেস নেতা ও কংগ্রেস ' 


এম এল এ এই চক্ের সঙ্গে যুক্ত 
থেকে মাসে মাসে প্রচ্দর নগদ .টাকা 
উপার্জন করছেন। রর 
সরকারের রেশন কাটার সিন্ধান্ত 
এই ব্যবসায়ী মস্আন পর্দীলশ 
আমলা কংগ্রেস চক্রের কাছে বিরাট 
সুযোগ এনে 'দিয়েছে। এজন্যই মান্র 
গত দুই সপ্তাহের ' মধ্যে চাববশ 
পরগণা জেলার সনন্দরবন অণ্যলের 
বাসন্তী, ক্যানিং গোসাবা, সন্দেশ- 
খাল, কাকদ্বীপ প্রভাতি এলাকায় 
বাজারে চালের দাম কোঁজ প্রাত 
[তাঁরশ-চাল্লশ পয়সা বেড়ে গেছে। 
একই ধরণের খবর ন্দাশর্দাবাদ। 
নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেল্য 
থেকেও আসছে৷ 

সকলেই আশক্কা করছেন আর 
দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই এ সব 
জেলার গ্রামাণ্ডলের 'াজারগ্াল 
চালশন্য হয়ে পড়বে। বামপন্থী 
ননীজনোতিক দলের কর্সীরাঁতো বটেই 
এমনাঁক রাজনশীতির ৷সঞ্চো 'সংশ্রব- 
হান আঁভজ্ঞ সাধারণ মানুষ অত্যন্ত 
শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অনেকেই 
মনে করছেন আঁবিলম্বে গ্রামে চাল 
ধরে রাখতে না পারলে এবং গ্রামের 
হৃতবসর্বস্ব মানুষগ্ীলকে থয়রাত 
সাহায্য দেয়া শুরু না করলে ভয়া- 
বহ দ্ণর্ভক্ষ দেখা যাবে। বস্তুতঃ 
গ্রামে গ্রামে অনাহার সুরহ হয়ে 
গেছে গ্রামের গরীব মান্য এখন 
ঘাসের বীজ খেতে সরু করেছে। 
একটিকে . যখন এই শোচনীয় 
অবস্থা গ্রামে মাঁডফায়েড এাঁরয়াতে 
চালশগম দেয়া একেবারে বন্য! 
খোলা বাজারে যে সামান্য চাল 
পাওয়া ঘাচ্ছে তা কেনার ক্ষমতা 
নাই। এখন সরকার জি-আর একে- 








্ 


, বারে বন্ধ করে দিয়েছেন। জি-আরু 


অর্থাৎ গ্র্যাটইসাস পরীলফের পাঁর- 
মাণ ফুন্তফ্রন্টের শাসনে প্রায় সব 
এলাকায় হাজারে পনেরো জনকে, 
?বশেষ দ:দ“শাগ্রস্ত এলাকায় আরও 
বেশী লোককে দেয়া হেত এখন 
এই আমলে অধিকাংশ . জায়গায় 


"জজ আর আদৌ দেয়া হয় না, যে 


সামান্য এলাকায় দেয়া হয় সেখানেও 
দি-আর-এর হার মাত্র হাজারে 
দইজন। (টিআর অর্থাৎ টেষ্ট 
{রালিফ 'দিয়ে সাহায্য করার কাজ 
সিদ্ধার্থ রায়ের সরকার গত পাঁচ 
মাস আগে পদরোপ্যার বন্ধ করে 


সি পি আই 


(দ্ৰৈতাঁয় পৃচ্ঠাক পর) 
করেছে। এতে কিন্তু কংগ্রেসে প্রাত- 
বিয়ার হাত আরও সবল হয়েছে 
এবং ফলে সি পি আই মানৃষের 
চোখে , দালাল বলে প্রাতপন্ন 


ষায়। ওরা মনথে বলে এই আন্দো- 
বাহির হইয়াছে | 


‘স্কুল ফাইনাল ও 





৯৪৯৭৪5 সন্নেন্প 
হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থীদের একমাত্র 
সাহায্যকারী পুস্তক 


2 লগা 


দিয়েছেন! ফলে গ্রামের গরীব 
মানুষের হাতে পয়সা আদৌ নাই। 
কৃদ্টি স্যর হওয়ায় কয়েকটি 
জেলায় চাষও সর; হয়েছে। সেই 
সব ক্ষেত্রে নির্ ক্ষেত মজ:ররা 
এখন কিছ কিছ; কাজ পাচ্ছে, 
আর সপ্তাহ দয়েকের মধ্যে তারা 
প্টরোপ্যীর বেকার হয়ে পড়বে। 
তখন চালের দামও কেজি প্রত 
তন টাকার উপরে উঠবে বলে 
আশঙ্কা করা হচ্ছে৷ এই অবস্থার 
প্রীতকার না হলে অনাহার মৃত্যু 
পণ্টাশের মনম্তরকেও  ছাঁড়য়ে 
যাবে। 





4 * \ 
লন কংগ্রেস-বরোধাী হবে না। এ 


আন্দোলন মজহতদার, কালোবাজারণ 


এবং অন্যান্য শঠদের বিরুদ্ধে। 
বৃকল্তু এই সমস্ত শঠরা যে িজে- 
দের’ শঠতায় কংগ্রেসের সহায়তা- 
ভোগ’ এবং সেই দিক থেকে কংগ্রেসী 
নাতি শঠদের দ্বার্থান্গ। | 
আসলে 'স পি আই-এর 'নম্ন- 
পর্যায়ের কর্মীদের মধে। এই প্রশ্ন 
নেতৃত্বের মধ্যে সংকট নিয়ে এসেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে পার্টির মধ্যে কোঁদল 
তাঁৱ! তবে এখনও সেই প্রাচীন 
নেতারা নিজেদের  আঁভন্ঞঞতার 
জোরে নানা ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে 
নৈস্কৃত্ব কৰ্জা করে রেখেছে। 

তাছাড়া নেত্ত্বের নানা ভাগ 
থাকলেও ওরা একটা ব্যাপারে একমত 
ওরা জানে যে সি পি এম এখনও 
জের সংগঠন মোন্টীমণাট বজায় 
রেখেছে। যে কোন আন্দোলন 
করতে গেলেই অন্ততঃ পশ্চিমবঙো 


নেতৃত্ব পস দ্পি এম-এর হাতে চর্লে 


যাবে। 
বাহির হইয়াছে | 


“TEN ক ত 
SUGGESTIONS 


[ Humanities, Commerce, Science এবং 
Home Science ( Group ) পৃথক পৃথক ভাবে 
বাহির হইল ] 

N. B. 1970, °71, 72, এবং ৮79 সনের 
পরীক্ষায় প্রতি Subject-এ 
গড়ে 90% প্রশ্ন এই Suggestions 
হইতে (০॥৷দ০০৷ আসিয়াছে । 
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বহ্মচারা রিসার্চ ইন্সটিটিউট 


উঠে যাওয়ার পথে 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 
কলকাতায় অর্বাস্থত পাঁথবাখ্যাত 
একমাত্র ভেষজ প্রতিষ্ঠান ব্রহ্মচারী 
রিসার্চ ইনাম্টাটিউট প্রায় উঠে যাও- 
যার মদথে। বছর দুই আগে থেকেই 
প্রীতষ্ঠানাটর  নাভিশ্বাস শর, 
হয়েছে। ইনস্টাটউটের প্রাতষ্ঠাতা 
ও কালাজবরের ওষুধ আবিশ্কারক- 
গবেষক উপেল্দ্রনাথ বরক্ষচারপর দুই 
পন পি এন ব্রহ্মচারী এবং এন কে 
্রক্মচারীই প্রাঁতষ্ঠানাটির মালিকানা 
পেয়োছিলেন। স্বাভাবিক নয়মে চল- 
ছলও বেশ কয়েক বছর। আঁক্রকা 
গ্রীস চান এবং এদেশের প্রায় সব 
জায়গা থেকে প্রচর পারমাণে অর্ডার 
আসছিল। হঠাৎ আঁলকপক্ষ কল- 
কারখানার শ্রীমকদের দরাবদাওয়ার 
আন্দোলন, শ্রামক-সম্পর্কে িরোধ 
দেখেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। 
চাহিদা অনুযায়ী ওষুধ সরবরাহ 
করার কাজ মন্দগাঁত হয়ে পাড়ল। 
{বশ্বস্ত ক্রেতারা প্রতিষ্ঠানের ওপর 
বিশ্বাস হারাতে লাগলেন । ষড়যন্ত্র 
করে লোকসান দোঁখয়ে কর্মচারশ- 
দের মাইনে ঝঞ্ধ করা হল। কাজকর্ম 
সংকুচিত হল। ব্যবসায় টান ধরল। 
মালকও ক্রমেই খশী। কেননা 
তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে চলেছে। 
এই ভয়াবহ অবস্থা লক্ষ্য করে 
" করমার্চারাঁয় ঘটনাটি সরকারের 
গোচরীভূত করলেন গত বছরের 
মে মাসে । দিনে দিনে তাদের ছল- 
. চাতুরী ধরা পড়ল। রাষ্টরম্তী প্রদীপ 
ভট্টাচার্য বললেন £ প্রাতষ্ঠানাট সর- 
কার ধনজের হাতে নিয়ে নেবার কথা 
ভাবছেন। শ্রমমন্ত্রী বললেন ৪ তন 
মাসের মধ্যেই সরকার প্রাতষ্ঠানাটকে 
আঁধগ্রহণ করবেন। পশ্চিমবঞ্জের 
কোন ওষুধ প্রাতষ্ঠানকে কোন মতেই 
উঠে যেতে দেওয়া চলবেনা! 
আকাশবাণশীতেও শ্রমমল্টপির টা্তুব 
প্রীতধ্যান করা হল। এই বাক্‌- 
চাতুরশীর নিম পাঁরণটিততেই আজ 
প্রাতজ্ঠানাট বন্ধ হতে চলেছে। 
এদিকে কর্মচারীদের অবস্থা 
সঙ্গীন। তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা 


" মালিকের কাছে পাওনা। দেশের 
দবাভন্ন স্থানে এই” প্রাতষ্ঠানের যে 
সমস্ত এজেন্ট সরবরাহকারী, প্রাঁত" 
নিধিরা রূয়েছেন-ষারা এই প্রাতি- 
চ্ঠানাটর ওপর নির্ভর করতেন 
তাদের মর্মান্তিক দুরবস্থা । অথচ 
কোর্ট থেকে লোক এসে ইনাস্টাটিউ- 
টের দরজায় তাল্মা ব্দালয়ে দিযে 
গেছে।  আঁবলম্বেই পমাংকের 





লহ্পাদক কতৃক মডার্প ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা সমবোষ মজ্লিকষ স্কোয়ার কাঁলকাতা 


বললেই চলে। পায়ের ওপর পা তুলে 
দিয়ে তারা বসে আছেন। ওদের 
সারা পাঁশ্চমবঙ্গে চোদ্দখানা বাড়ী, 
গঙ্গানগরে বেশ কয়েক একর জাম, 
দেশে ওদের শেয়ার নেই এমন প্রাত- 
স্ঠানের সংখ্যা খংবই কম। সুতরাং 
ওদের ভাবনা কি । টটাগড় পেপার 
ন্যাশনাল রাবারের মতো কোনপান? 
থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা "ডাভিডেন্ট 
আসছে। 'মা্ছামছি ইনাস্টটিউট 
বাঁচিয়ে শ্রামক-মালক বিরোধের 
বোঝা ঘাড়ে নিতে যায় কে? ইন্ডা- 
শ্ট্রয়াল ডেভেলাপমেন্ট কাঁপিরে- 
শনের কাছে টাকা ধার [ীনয়েও 
প্রতিষ্ঠানের লোকসান দেখানো, 
কর্মীদের 'টাফন 'দিষে দশ বছরের 
{হিসেব দেখানো মালিকের অসামান্য 
কীতত্ব। 

বর্তমান বছরে উপেন্দ্রনাথ রক্গ- 
চারার শতবর্ষ চলছে। শোনা যাচ্ছে, 
সরকার স্মারক ডাক 'টাঁকটও 
প্রকাশ করবেন। কোথায় নাক তার 
স্মাতিদ্তম্ভও বসানো হবে। কিন্তু 
এ সময়ে তাঁর এই স্মাতাঁচহৃবাহণী 
জাতীয় প্রাতজ্ঠানটি তুলে দেওয়ার 
কলঙ্ক সরকার মাথায় 'নচ্ছেন 


কোন ফান্ততে ? ভুলে গেলে চলবেনা, 


প্রাতষ্ঠানাট বন্ধ হলে যে সক দক্ষ 
কর্মীরা কাজ করতেন, তাদের আর 
কোনভাবেই দেশের উপকারে 
লাগানো যাবেনা। আর বাজারে এই 
প্রাতষ্ঠানের সমকক্ষ কোন বিকল্প 
ওষধও চালু করা সম্ভব হবে না। 


লোকে! রানিং" াফদের 
ওপর মৰকাৰী আক্রমণ 


ভারতীয় . রেলওয়ের একটি 
বিভাগাঁয় কর্মীসংস্থা দর্বভারতীয় 
লোকো রানিং ষ্টাফ এসোসিয়েশন 
বেশ কয়েক বছর ধরে যে দাঁবদাও- 
যার ্ভীত্ততে আন্দোলন করে 
আসছেন, তা পূরণের সামান্যতম 
চেষ্টা না করেও সরকার সংশ্লিষ্ট 
কর্মীদের ওপর যেভাবে বর্বরোচিত 
আক্রমণ চালিয়েছেন, সরকারী কর্ম 
চারীদের ক্ষেত্রে তা নজশরবিহান। 

কর্মীদের আন্দোলনকে স্তব্ধ 
করে দেবার জন্য ইতিমধ্যেই সরকার 
এক হাজ্জার কর্মীকে ভারতরক্ষা 
আইনে আটক করেছেন, সাসপ্ঠ্ডে 


করা হয়েছে একশো জনকে, পণ্চাশ 
জনের নামে চাজশাীট দেওয়া হয়েছে 
এবং এসোসিয়েশনের কুঁড়জন নেতৃ- 
স্থানীয় ক্মীকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণের নামে অন্যত্র বদলী করা 
হয়েছে। 

এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্য 


, কর সাঁমতি গত সাতাশে ও আঠাশে 
| চারাদের ব্ছে উপরি উল্লিখিত 


প্রভৃতি একাধিক দ্বাবাঁপূরণেরও 
ধ্বনি ওঠে! ॥ 

কল্তু রেল কর্তৃপক্ষ এই অন্যায় 
জহলুমবাজীর পথও ‘কছুতে ছাড়তে 
গাইছে না। এসোসিয়েশনের পক্ষ 
থকে জানানো হয়েছে, এ অবস্থায় 
তাদের আন্দোলনকে আরো তীব্র 
মারমুখী করে তোলা ছাড়া কোন 
পথ নেই। 


॥ বিটি ধর ঘান্দোলদ 


শিক্ষা সংস্কারের নামে শিক্ষা | 

সংকোচনের সরকারী নত চালু 
হলে করুভারে জর্জারত অভিভাব- 
কের দর্দশা যে আরো বাড়বে সে 
বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। উপ- 
রন্তু শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের বিগত 
সাতান্ন সালের ভুলের মাশুল 
আবার গুণতে হবে। 





এই অবস্থার কথা ভেবে 'নাঁখল 


বঙ্গ শিক্ষক সাঁমাতি এক ব্যাপক 
জরুরী আন্দোলনের কর্মসূচী 
নিয়েছেন। পাঠ্য সূচীর পুুনার্কিন্যা- 
সের "পাশাপাশি ঘাটাত বেতন পাঁর- 
কল্পনা ও স্টাফ প্যাটার্ণ সংক্রান্ত 
নিদেশিনামার বিরোধিতা করাও এই 
আন্দোলনের কসসৃতদর অন্তভূর্ত। 


আগামী লাতাশে জ:লাই বেতন 


ঘাটাত পাঁরকলপনার সর্বনাশা সার্কু- 
লার সংশোধনের দাবিতে: কলকাতায় 
গণডেপুটেশন যাবে৷ এ একই 
দাবতে গত বুধবার সকল জেলায় 
জেলা কর্ভৃক 'নীর্ঘস্ট স্থানে গণ- 
অবস্থান পাঁলত হয়। তেসরা 
থেকে 'াঁচই সেপ্টেম্বর কলকাতায় 
সমস্ত দারদাওযার ভিত্তিতে চার 
ঘন্টা কেন্দ্রীয় গণঅবস্থান পালিত 
হবে। 


মদ! কম ঠারীদের 


আন্দোলনের মিদ্বান্ত 


গত চৌঠা জুলাই ফেডারেশন 
অব পপ্রান্টিং প্রেস এ্যান্ড এলায়েড 
ফার্মস এমস্লাঁয়জ ইউনিয়ন সমূ- 
হের কাউীন্সল সদস্যদের সভায় 


সম্পাদক- হুখরেন বস 


'মুুলশজ্পের শ্রামক কর্মচারীদের 


ওপর মাঁলক ও সরকারের আক্রমণ, 
ঘোঁষত ষোল টাকা দিতে মালিক- 
দের অনীহা, মূলদাবী সনদ আদা- 
য়ের প্রশ্ন ইত্যাদ জরুরী িষয়- 
গুলীর ওপর দীর্ঘ আলোচনার পর 
ফেডারেশন এই শিল্পের শ্রামক কর্ম 


সমস্ত প্রশনগ্ীলকে কেন্দ্র করে 
এঁকাবদ্ধ তীন্র এবং সর্বাত্মক আন্দো- 
লন শঃরু করতে দুৰত সংগাঁঠত হও- 
যার জন্য এবং কঠিন দীর্ঘিস্থাক্সশ 
আন্দোলনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি- 
পর্ব গড়ে তোলার আহ্বান জাঁন- 
য়েছে। 

মুদ্রণ শিল্পের কেন্দ্রীয় ট্রেড 
ইউনিয়ন সংস্থাগ্দালর মোর্চা, প্রেস- 
কমার যুক্ত সংগ্রাম কমিটি সহ 
অন্যান্য সংগঠনগর্ণলর কাছেও এই 
মর্মে আন্দোলনকে জোরদার করতে 
অনুরোধ করা হয়েছে। 


কুমার মম রচনাবলা 


DARPAN, Price 36 টি 


গুনব হালের.আন্দোলন 
গ্লার্সোর ছাঁটাইকৃত বিক্রেতা 
প্রাতানীধ জে এস মজদ্মদারকে পাট- 


প্রকাশিত / অপ্রকাশিত সমগ্র রচনা মুল ছবি সহ ২ রঙে ২ খণ্ডে 
বেরুচ্ছে । গ্রাহক মুল্য মাত্র ২০০০১৬*০০ দিযে গ্রাহক হুন। 
সম্পাদনায় £ পুণ্যলত! চক্রবর্তী ও কল্যাণী কাৰ্লেকর । 


দুই ব্যাৱল মম রুদাবলী 


শিশু জগতে 


ফেলা সেই “আ্যানিস ইন ওয়াশ রল্যাণ্ড? 


'আ্যালিস থ, দি লুকিং গ্রাস+এর লেখক ‘হক্ব থেকে ষাট” সবার প্রিয় 
লুই ক্যারলের সমগ্র রচনা বাংলা ভাষায় প্রথম ৩ খণ্ডে বেরুচ্ছে । 
গ্রাহক মুল্য ২৯*০*১০০ দিয়ে গ্রাহক হন। 


হ্যানম্‌ জ্যাারমন সম্ণ রচনাবলী 


বিশ্ব শিশু সাহিত্যের রুপকথার যাদুকর আত্ডারসন্ের সমগ্র 
রচনাবলী বাংলায় এই প্রথষ ২ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে | অমুবাদ 
করছেন £ লীলা মজুমদার । গ্রাহক মূল্য ২০:০০, গ্রাহক টাদা &'০০। 


,হেমেন্জকুমার রায় রচনাবলী 
+ একদিন সারা বাংলাদেশ কীপিয়ে দেওয়া! বাংলা শিশু সাহিত্যের 
, ক্লাসিক যকের ধন? সহ হেমেন্্রকুমাঝের ৪০টিরও বেশী উপন্যাস, ভূতের 
গল্প, আযাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র নিয়ে প্রথম খণ্ড অতি 
দ্রুত ছাপা হচ্ছে। গ্রাহক মুল্য ১০০০১৪০০ দিন এখন । 


এডওয়ার্ড লিয়র রচনাবলী 


লিমেরিকের শ্রষ্টী লিয়রের মঙ্জাদার লিমেরিক, আজগুবি গল্প, 
কবিতা এবং বিচিত্র রচনার সঙ্গে মজায় ভর! মুল ছবির আর এক 
আশ্চর্য শ্রগৎ। হৃ'রঙে ছাপ্রা। অনুবাদ: অশোককুমায় মিত্র | 
শৈলশেখর মিত্র । গ্রাহক মুল্য ৫০০ | গ্রাহক হন ২'০* দিয়ে! 


উপেন্্রকিশোর মম রচনাবলী 


মুল দ্ববি সহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত যাবতীয় লেখা ২ খণ্ডে বের 
হচ্ছে। প্রথম খণ্ড আগস্টে বেরুবে। গ্রাহক মুল্য ২০'০০১৫-০০ 
দিয়ে আপনার কপি বুক করুন| সম্পাদনায় £ লীলা মজুমদার | 


মণিঅর্ডারে 


/ মুল গ্রাহককেক্দ্র £ঃ এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, 


এ-১৩২, কলেঙ্গ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাভা-১২ 
ফোন £ ৩৪ ২৩৮৬। : 
শাখাকেন্দ্র : নিউ আলিপুর বুক হাউস, ৩৮, টালীগঞ্জ সাকুলার 


রোড, কলিকাতা | হীরাপুর 
স্টাডি এণ্ড ( 


. বার্ণপুর | 


স্টল, স্টেশন রোড; 
স কর্ণার, পুরুলিয়া | 


ad 


ফুঁডেণ্ট কর্ণার, বহরমপুর, কাদাই বীপাপানি পুস্তকালয়, 


খড়গপুর | ্রন্থভান্রতী, 


জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি। 








৯৩ থেকে মন্ত এবং দপ্পশ কার্যালয় ৬১ মট লেন কজিক্ষাতা-১৩ 


থেকে প্রকাশিত 


শিশু সাহিত্যের মণিমুক্তা ও 


শী 


বদ্ধ বা 


সি 





১৬শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা শক্রবার ২৭শে জুলাই ১১৭৩ ৪ ছাদ ৩০ পয়দা 


' (দপশের সংবাদদাতা) 
জাপল্টস মন্মথনাথ মদখথাজ” 


রোডের এক বাঁড়র ঠিকানায় চার- 


জন ভুঁষর' পারমিট পেয়েছেন। এ 
বাঁড়র পাশেই থাকেন ভেঙ্গে 


দেওয়া ভুঁষ পারমিট (িতরণ কাঁম- - 


টীর চেয়ারম্যান শ্রীসোমেন মৰ, 


সোমেনবাবূর 
দৌলতে উনপণ্ঠাশ নং মণ্ডল কংগ্লে- 
সের সেক্রেটারী । শুধু তাই নয় 
ভ্ীনপ রাহা কলকাতা কর্পোরে- 
প্রাতানধি। 

শ্রীনপ্‌ রাহার সঙ্গে এম এল এ 
মিলল মহাশয়ের আঁতাত এলাকার 
সমস্ত োকেরই জানা। তাই 
শ্রীরাহার ভাইয়ের নামে পারামট যাবে 
না তো কাকে দেয়া হবে? শ্রীনপু 
রাহা অত্যন্ত গ্ণবান ব্যান্ত। গত 
২৪1৯।৭২ তাঁরথে প্রীনিপহ রাহা 
এবং তাঁর আরও দ্বুইজন সঙ্গ 
নিৰ্মল চৌধুরী এবং আসিতবরণ 


চক্রবর্তী পালিশ থানা কেস নং .' 


১২১২ সেকশন “আর” সতে মত্ত 
অবস্থায় ৮৯ িয়েটার রোডে বশ্‌- 
“খল আচরণ এবং নিজেদের মধ্যে 
মারামার করে হাঙ্গামা- সৃষ্টির 


অঁভযোগে আদালতে আঁভযুন্ত হন। ' 


বিচারে তাঁদের জাঁরমানা, অনাদায়ে 
কিছাঁদনের জেলের শাস্তি হয়। 
জরিমানা দিয়ে তারা খালাস পান। 
বলাবাহূল্য এরা প্রত্যেকেই এলা- 
কার “সাচ্চা কংগ্রেসী”। এই গুপবান , 
ব্যান্তকেই শ্লীসোমেন' মিত্র তার প্রাত- 


-- নাধ হিসাবে .উনপণ্চাশ ওয়ার্ডের 


নার্গারকদের সেবা করার জন্য 
কলকাতা পৌরুসভায় এম এল এর 
নামান প্রীতীনাধ হিসাবে পাঠি- 
মেছেন। 


(শেষাংশ দশম পৃত্ঠায়) 


নচালের ব্যাক তোটুছোঢ়। 


.. দেশের সংবাদদাতা) 
আগামী শুক্রবারের' বন্ধকে বান- 


চাল করার জন্য . কংগ্রেস দল উঠে. 


পড়ে লেগেছে। বন্ধ "বানচাল করার 
জন্য ব্যাপকভাবে সন্যাস সাখ্টর 
এক পুরিকপ্পনা ওই দল '{নয়েছে' 
এবং সেই । "অতন কাজও শুরু হয়ে 





দর্পণ. সম্লাদকের বিরুদ্ধে 
 মানহানন মামলা খারিজ 


শ্রীবস:র বিরুদ্ধে অভিযোগ 
এনেছিজেন কংগ্রেসী এম এল 
এ শ্রীলক্ষীকান্ত বস; ১৯৭২ 








সি এম পি তে যয 
দুম হজগপোষণ অগকর্ণের হামরাজত 


পি এ কালিদাসবাবুর সাহায্যে দস 
এম পি ওতে যে সব ব্যক্তিকে রাজ- 
নোতিক চাকুরী দেয়া হয়েছে তারা 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 
সস এম পি ওর চীফ হীঁ্জনীয়ার 
কাম এক্সিকউটিভ গডরেক্টর এবং 
হবু জয়েন্ট ডরেকর এ. সংস্থার 
ডিরেক্টর শ্ীআর এন মখাজশী এবং 
তাঁর একান্ত অনুগত চিফ টাউন 
প্ল্যানার শ্রীস মজুমদার. সি এম 
গপ ও এবং 
দের একীকরণের প্রস্তাব বানচাল 
করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। 
রাজ্য মাল্মস্ভার অন্যতম 'সদস্য 
শ্রীভোলানাথ সেন রাজ্যের সাম- 
শীগ্রক উন্নয়নের স্বার্থে এবং প্রশা- 
সাঁনক ব্যয় সন্তেকোচের জন্য এই 
দুইাট সংস্থার  একীকরণের 
একটি প্রস্ভার্ক 'দয়েছেন। এই 
প্রস্তাব কার্যকরী হলে রাজ্যের উন্ন- 


রাজ্য উন্নয়ন পর্য- 


তান তাঁর অনুগত এবং অনগপ্রহ- 
পন্ট দ:-একজ্দন অফিসার এবং কর্ম- 
চারী ফেডারেশনের নেতাদের 'নয়ে 
একীকরণের বির-ম্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহে 
নেমে পড়েছেন। গত এক বংসরে 
রাষ্ট্রমল্তী শ্রীস্রত মুখোপাধ্যায়ের 


সকলেই শ্রীআর এন মখাজ্জশীকে 





বেড়াচ্ছে। শ্রীবস:র আঁভিষেগ 
দপ্পপণে এই সংবাদ প্রকাশ করে 
তাকে লোকচক্ষে হেয় করা 
হয়েছে।, 





“সমস্ত খবর আসছে তার থেকে একটা ' 


ব্যাপার পাঁরচ্কার হয়ে উঠছে তা হল 


/মুখামন্মী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এই 


দেড় বছরে সমানে স্বজনপোষণ করে 
এসেছেন! 

বিশেষ করে একটি পরিবার, 
ধারা তাঁর নিকট আত্মীয়, সম্পর্কে 
তাঁর দুর্ব'লতা পাঁরঞ্কার। ১ এটি 
হল অধাঁপ মুখাজশর পাঁরবার। 
এই পরিবারের এক ছেলে জয়দপ 
পেয়েছিল ভুঁষর পারামট, অপর 
ছেলে (চরদীপ' স্তোর ' পারমিট। 
নিয়ম হচ্ছে সতোর পারমিট পেতে 
পারে এমন লোক যার দশলাথ 
টাকার কারবার করার ক্ষমতা আছে। 
চিরদীপ ত কোন ছার, তার 
পিতা অধাঁপ মুখাজশিই বাড়ী ভাড়া 
দিতে পারেন না। তবুও চিরদীপ 
পারামট পেল। 
শুধু তাই নয় অধীপ পত্রী 
নদ মখাজশী পেয়েছে সিমেন্টের 
পারামট এবং আরেক মেয়ে সরকার 
সংস্থা টি বোর্ডে চাকরণ পেয়েছে। 


দত দিছেন ীতিসত ভয় দৌঁখে “ই হল সং ধর রাযেন দনপীত 


(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


দূর করার নমনা । 


পচ! সিমণ বদলে উৎকৃষ্ট 1সমেট পাচার 


দের্পশের ভ্রামমাশ সংবাদদাতা) 
সি এম পি ওর 'সকসাঁট এম জি 
ডি, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লানের 
এলাকা পাহাড়পুর গার্ডেনরীচে 
অবস্থিত গদদামে প্রারই লরী 
বোঝাই, উৎকৃষ্ট সিমেন্ট আসছে৷ 
এ সিমেন্ট সি এম পি ওর অন: 
মোদিত কনস্রাকটারদের দেওয়া হয়। 


মেশানো রদ্দি সিমেন্টের বক্তা 
ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।, যখারশীতি 


কর্তৃপক্ষের গদামজাত হচ্ছে এ সব 


হাজার হাজার বস্তা িমেন্ট॥ কেউ 
জানতেই পারছে না এদের কার- 


দহরম মহরম 558 
সময় বেপরোয়া । 

সম্প্রীত ,গার্ডেনর+চ ওয়াটার 
ওয়াক্সের কাজে এ্যাঁসটান্ট ই্জি- 
নীয়ারদের বাসগৃহ তৈরীর সময় 


সা'জ। এই. সব ধাখধাবাজ কনট্রাক্ররা গার্ডেনরাঁচ থেকে বেশ কিছ; টাকার 


সি এম পি ওর সাধারণ আঁফসার- 


দের থোড়াই কেয়ার করে। তাই ঘর 


য়নের পক্ষে স্মীবধা হবে দক? দিসি অথচ একদল নামী কনদ্রাকটরের তৈরপর জন্য কাঠের ভাঙ্গাচোরা 
শ্লীরাহা জনসেবা করছেন। তার এম *প ওর অঘোষিত ভিরেক্টরের সঙ্গে যোগসাজসে লরীতে সিমেন্ট 
জমিদার চলে যাবে আশঙ্কা করে বোঝাই করে আনার সময়েই কাদা কথা শোনে না। বড় কর্তার সঙ্গে 


সভল্লা” পুতে দেয়। আঁফসারদের 


লোহার বড় খোয়া গেছে। তার 'হসাং 
পাওয়া যাচ্ছে না! সন্তোষপুর এলা 
কায় সি এস পিওর কাজ লক্ষ্য করার 
জন্য পুলিশ মোতায়েন , করাও 
(শেষাংশ দশম পৃ্ঠায়) ' 


ধরছে ছ 





বন্ধ ডেকে বেকায়দায় 


সকলের উপর টেক্কা মেরে একই 
সঙ্গে দুধ আর তামাক খাওয়ার জন্য 
সি পি আই এককভাবে সাতাশে 
জ:লাইয়ের বন্ধ ডেকে 'দিয়ে এখন 
র'{'তমত বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। 
যুব কংগ্রেস, ছাত্র পারষদ আর আই 
এন 'টি ইউ সির একাংশের পরোক্ষ 
সমর্থনের উপর নির্ভর করে শস 
পি আই বন্ধ ডেকে দিয়োছল। এখন 
অবস্থা দরীড়য়েছে উল্টো। কংগ্রে- 
সের সব পক্ষ /এক হয়ো বন্ধের 
বিরোধিতায় নেমে সি পি আইর 
০ 
৷ শনরুপায় হয়ে দি প 
আইকে এখন | কথগ্রেস দিল এবং 
কংগ্রেস সরকারের 'বিরদ্ধেও সমা- 
লোচনা করতে হচ্ছে। 
বামপন্থীরা রাজ্য জুড়ে সরকার 
বিরোধী যে আন্দোলন সুরু করে 
দিয়েছে তাকে বানচাল করা, 'নজে- 
মঞুতকে অততঃ আংশিক হলেও 


সরকার ও কংগ্রেস বিরোধী বক্ষো- 
ভকে 'বপথে পাঁরচাঁলত করার 
উদ্দেশ্যেই সি পি আই এককভাবে 
বন্ধ ডেকে দেয়। 

কংগ্রেসের আভ্যল্তর*ণ ববাদের 
টানাপোড়নে সাব্রত প্রিয় সুদীপ 
সৌগত প্রমূখ কংগ্রেস নেতারা 
মুখ্যমন্ত্রী 'সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এবং 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীঅরণ 
মৈত্রের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 
{'স পি আইর আন্দোলনকে মদৎ 
দেবে বলে ভরসা পাওয়া গয়োছল। 
এই অবস্থাকে 'নাশ্চত করার জন্যই 


|স দি আই নেতৃত্ব বারংবার ঘোষণা 


করে যে এই আন্দোলন কোনক্রমেই 
কগ্রেস দল এবং কংগ্রেস সরকারের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে না। 

কিন্তু দি পি আই এম এঁদিনই 
বন্ধ ডেকে দেয়ায় অবস্থাটা পুরো 
বদলে গেল । কংগ্রেসের সব দল এক 
হয়ে বন্ধ বিরোধ আঁভষানে নেমে 
পড়ার সন্ধানত নেয়? "সি পি আই 


ং 


সি পি আই এমএর বিরদ্ধে পাঁর- 
চালাত হয়। |কল্তু কথগ্রেসের 
মধ্যে সি পি আই বিরোধী অংশ 
সেই প্রস্তাবও “বানচাল করে দেয়। 
তাদের কাছে (স পি আই নক 
“বেইমান” ছাড়া আর কিছু নয়। 
বন্ধের পরে আঠাশ তারিখ থেকেই 
আবার “কংগ্রেসসি! পি ।আই ভাই 
ভাই”-_এই আওয়াজ তুলতে দলে 


।ক্যাডারদের বাগ মানানো যাচ্ছে না। 


কারণ কত্যগ্রসের হামলা ইতিমধ্যেই 
শিস গা আইয়ের 1 উপরও পড়তে 
সরু হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় ষব 
কংগ্রেস, ছাত্র পারষদ কর্মীরা সব 
দলাদাল ভুলে গয়ে সি পি আইয়ের 
উপর হামলা সর: করে দিয়েছে। 
এ ব্যাপারে তাদের কাছে স পি আই 
সপ এমের বাদ-বিচার নেই। 
এমনাক সস পি আইর প্রথম সারর 
নেতা শ্রীবশ্বনাথ মুখাজশির প্রচার 
সভাকে পর্যন্ত তছনছ করে দেয়া 
হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅরূণ 
মৈল একটা লোক দেখানো দুঃখ 
প্রকাশ করেছেন বটে এব- তাতে 'স 
শপ! আই নেতা শ্লীঅজয় দাশগুপ্ত 
সন্তোষ প্রকাশ করলেও কঞ্চীগ্রসী 
মস্তানদের হাতে যেসব দিস পি আই 
কর্মী মার খেয়েছে তাদের গায়ের 


পনরদ্ধোর করা এবং জনসাধারণের কংগ্রেসের আভ্যানটা পঢুরোপধীর ব্যথা রুমেনি। ) 


যব ঘাম একমাত্র গথ 


চাপক্য সরকার 


মানুষের জাীবনধারণের জন্য 


উনশশো একাত্তর সালে ; পাক- 


প্রয়োজনীয় সমস্ত ঁজানযপত্র দু্মূল্য ভারত যুদ্ধ, সেই সময়ে প্রায় এক 


এবং মূল্য িয়ন্মণের অক্ষমতার 
দায় সরকারের এই ব্যাপারে সর- 
কার অথবা নাগারকদের কোন 
সন্দেহ থাকার কথা নয়। লোকসভা 
আঁধবেশন এই বিষয়ে আলোচনার 
মধ্যে দিয়ে সবর হয়েছে * সমস্ত 
বামপন্থশরা, এমন ‘ক ীস পি আই 
নেতা ইন্দ্রাজৎ গুপ্ত পর্যন্ত সর- 
কারকে দোষী করেছেন। তাঁদের 
আঁভযোগ যে। সরকারী দনয়- 
রণ ব্যবস্থা এবং খাদ্য ব্যবসা পরো- 
প্র অধিগ্রহণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা 
আজকের অবস্থার জন্য বহুলাংশে 


দায়ী। স্বভাবতঃই দীস পি এম নেতা 


জ্যোতির্ময় বস এ ব্যর্থতাকে কোন 
আকস্মিক ঘটনা দহসাবে দেখতে 
চান 'ন। তান বলেছেন সরকারণ 
নীতি গ্রামে শহরে কায়েমী স্বাথেরি 
অনুকূল পাঁরবেশ সৃষ্টি করেছে 
এবং এই নাত সেই কারণে সাধারণ 
মানুষের স্বার্থীবরোধী। 

এমনকি কংগ্রেস সদস্যদের অনে- 
কেই এই মুূল্যমান বৃদ্ধির ব্যাপারে 
সরকারকে দায়ী করেছেন। অর্থ- 
মল্যশ স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, 
সরকারী নপীতির ফলেই মুূল্যসান 
বেড়েছে আর কৈঁফয়ৎ 'হসাবে 
বলেছেন বে নীতি সরকার গ্রহণ 


গ্রহণ, পর -পর দু বছর অনাবৃম্টির 
দরুণ /ফাসলহাটি, ইত্যাদি নান 
ঘটনার  মোকাঁবলায় সরকারকে 
পণ্যের সরবরাহের তুলনায় 'অনেক- 
বেশী নোট ছাপাতে হয়েছে। ফলে 
জিনিষপন্রের দাম বাড়বেই। তবে 
অর্থমন্ত্রী চ্যবন সাহেবের ধারণা যে, 
এই অবস্থা সামায়ক। 

শ্রীচ্যবন কল্তু যা বলতে চান ন 
তা হল যে, সরকারী শিল্প ও 
অন্যান্য সংস্থায় প্রতি বছর প্রায় 
এক হাজার কোটি টাকার লোকসান 
হয়ে চলেছে এবং সেই লোকসানের 
দায় লোকের কাঁধে এসে পড়ছে। 
যতাদন যাচ্ছে ততই এই বোঝা 
বাড়বে । লোকসান এড়াতে গেলে ষা 
প্রয়োজন তা করার ক্ষমতা শাসক 
দলের নেই তার প্রমাণ স্বাধীনতার, 
প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত মান 
মনের জরঁবনের হাহাকার থেকে মেলে। 
এখনও গ্রামাণ্চলের বেশীর ভাগ 
মানুষ দিনে এক বেলা খায়, বছরে 
একখানা কাপড় কেনে এবং পাঁশ্চম- 
বঙ্গে শতকরা সত্তর জন লোকের 
মাথাপছ: দিনে একটাকা খরচ করা 
সামর্থ্য নেই। এই তথ্য সরকারী 
দপ্তরে মেলে। ক্রমশঃ দলে দলে 


তর হয়েছে। এ কোন বিশেষ দর্ঘ- 
টনার ফলে নয়। শীসকদলের সাক 
নশীততে গলদ। এই গলদের বিষয় 
শাসকদল ও সরকার অবাঁহতা 
ইকল্তু করার কিছ? নেই, কারণ এই 
গলদ এড়াবার জন্য যে বাবপ্থার 
প্রয়োজন তা শাদকদল নিতে গেলে 
যে গোজ্ঠিবর্গের সমর্থনে শাসক 
দল শার্সনের ক্ষমতায় সেই সমর্থন 
সে হারাবে। আর এই সমর্থনের 
বদলে সাধারণ মানুষের ওপর ভরসা 
রাখার যে .ঝঠ্রাক তার প্রস্ততি শাসক 
দলের নেই আর দলের কাঠামেও 


“ সে ভাবে তৈরী নয়। 


উৎপাদন বাড়ালে সংকটের তীব্রতা 
কমে এ অর্থনোতিক তত্ব বহঃবার 
নানাভাবে শ্দমসকদলের পক্ষ থেকে 


বলা হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়াতে 


গেলে শ্রামক কর্মচারীর দাংগঠাঁনক 
সহায়তা এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় 


এদের ভূমিকার গুরুত্বের স্বীকৃত 


হিসাবে এই ব্যবস্থার সমস্ত 
স্তরে শ্রমিকের উপয্যস্ত প্রাতাননীধ- 
ত্বের প্রয়োজন । এই সত্য এমন কৈ 
ধনতান্দিক দেশেও স্বীকৃত। এখানে 
শার্কদল এ ব্যাপারে বরাবরই 
আমলাতাল্পাক কাঠামোর ওপর 
(নিভারশীল। 


বাঁধার কথা এদেশে অপাঁরহার্ধ হয়ে 
পড়ে॥ তাদের সংগঠিত দাবী তোলার 
প্রয়োজন আছে যে শ্রমিক 7 কৃষক 
উৎপাদনের মূল ) কাঠামো (এবং 
উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের কতৃত্ব 


করেছে তা দেশের অবস্থার পার" লোক জাম বিকী করে ভূমিহীন প্রাতম্ঠা ছাড়া গত্যল্তর নেই। এই 
প্রোক্ষতে  অবশাচ্ভাববী ছিল! চাষী হয়ে পড়ছে। দারিদ্র তীর- কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী কায়েমী- 


দর্পণ 1 শক্রবার ২৭শে জ)লছইে ১১৭৩ 


ক্র স্তি’ বানিয়ে বেধাইনী ভোগদখল 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 
ভারত সরকারের একটি আঁফস 
আছে শত্রু সম্পাত্ত ঘোষণা করার 
জন্য ও তার রক্ষষাবেক্ষণের জন্য । 
ওঁ দপ্তরের খেয়াল খ্াঁশমত কাজ 
ও দনপীতি রেকর্ড করেছে। 
পুবতিন পূর্ব পাকিস্তানে যারা 
পশ্চিম বাংলা ছেড়ে চলে গেছে 
এবং যাদের কোনও ভাগীদার ও 
দাবীদার নেই তাদের সম্পাত্ত ঘর- 
বাড়াই সরকার শত সম্পত্তি বলে 
ঘোষণা করেন। এ ব্যন্তিরা যাঁদ 
পাক নাগারক হয়ে যান তবেই 
শত্রু সম্পাত্ত বলে ঠিকমত ধরা হয়। 
আসলে বহ: ব্যান্ত সা্মায়কভাবে 
পাঁকিম্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) 
যাওয়ার ফলেও 'তদের আত্মীয় ও 
দুস্টশ্রেণীর লোকের আঁভষোগ ক্রমে 
“এানমি প্রপার্টিগর আঁফসাররা রাতা- 
রাত তাঁদের বাড়ীতে (তালা মেরে 
দিয়ে আসেন আর ঝীলয়ে দেন 
“এনাম প্রপার্টি প্র বোর্ড। তাতে 
কালো অক্ষরে লেখা শর সম্পান্ত। 
এই অবস্থায় দালালশ্রেপণীর 
লোকেরা এ সম্পত্তির লাভের অংশ 
ল:টেপুটে যায়। তারাই বাড়ী বা 
পো জউন ভাড়া দেয়। তার কোন 
{হসাবও থাকে না। 
কলকাতার চাঁববশ নম্বর রিপন 





লাল মবালীম মইনারটি বোর্ডের .. 


অফিস করেছিল। যার ষোল আনাই 


ফক্কিকারী আর ভাঁওতা। এঁ বাড়া 


এনাম প্রপার্টি বলে ঘোষত ও 
সাইনবোর্ড লাগানো । 

এই সঙ্গে যে যা ইচ্ছা নাম দিয়ে 
আঁফস ক্লাব খুলেছিল ওখানে। 
এখনও ভর অবস্থা। অবশ্য 'সক- 
লেরই কংগ্রেস মহালে দারুন (দহ- 
রম মহরম। বাড়ীর আসল মালক 
ভারতীয় হয়েও বাড়া উদ্ধার করতে 
ব্যর্থ হয়। 

কলকাতার একাঁট বড় সম্পান্ত 
জনৈক গওসল আনাম খায়ের 
িল। তানি নানাকারণে পাঁক- 
স্তানে গেলে তার সম্পীন্ত শল্র- 
সম্পান্ত বলে ঘোষিত হয়েছে! এ 
সম্পাত্ত অর্থাৎ বাড়ীতে সরকার 
ঘে'ষা এক দৈনিক পাকার আঁফস 
হয়েছে, প্রেসের কারবারও চলছে 
দারুন রবরবায়। 

এইভাবে “এনাম প্রপার্টি” আঁফি- 
সের দিছু কর্মী ও বাজার 
রাজনৈতিক দলের দালালরা মলে- 
দিমশে রাতারাতি : শর "সম্পত্তি 
বানাচ্ছে আর তার আয থেকে ভাগ 
নিচ্ছে, ভাড়া দিচ্ছে " 





স্বার্থীবরোধ এবং সেই কারণে 
এই দাবা সার্থক পাঁরণাতর দিকে 
নিয়ে যেতে গেলে শ্রমজীবী জনতার 
সঞ্চে কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ 
অনিবার্য । এই সংঘর্ষে সরকারী 
প্রশাসন পঠীলশ বরাবরই শ্রমীবী- 
দের দিব্দদ্ধতা করেছে। এই 'বরু- 
দ্ধতা ক্রমশঃ তীব্রতর হচ্ছে, ফলে 
সংঘর্ষও তীব্রতর হতে বাধ্য 

আজকের অবস্থায় সমস্ত শ্রম- 
জশবী মান্দষের ন্যুনতম দাবীর 
ভাত্তিতে  এঁকাবদ্ধ, সংগ্রাম ছাড়া 
কায়েম স্বার্থকে কাব; করার কোন 
প্থ নেই। স্বাধীনতার পাঁচশ 
বছরে কায়েমশস্বার্থের শান্তি বহুগুণ 
বাঁদ্ধি পেয়েছে । প্সই  অন্মপাতে 
কিন্তু শ্রমজীবী মান্যষের একের 
শান্ত বাড়ে নি। এর জন্য কায়েমী- 
স্বার্থকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। 
অবশ্যই প্রচার ব্যবস্থা তার হাতে 
এবং মানুষের আন্দোলনে িভেদ 
পয়দা করার কৌশল তার সম্পূর্ণ 
আয়ত্তে ৷ কিন্তু বামপল্থী 'নে্ৃত্বও 
নজর ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারে 


হাটাঠন 


না। স্বাধীনতার প্রথম যুগের 
ব্যবস্থা থেকে বামপল্থীরা অনেক 


পোঁছয়ে এসেছে কারেমীস্বার্থ রাজ- 
নোৌতক কৌশল অনেক 'নিপৃণভাবে 
আয়ত্ত করে সমস্ত বামপল্থী শীল্তকে 
সংকুচিত করতে সমর্থ হয়েছে। 

আবার সারা দেশে প্রতিবাদ 
আন্দোলন গড়ে উঠছে বামপন্ধী- 
দের এর পুরোভাগে আসতে হবে, 
শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হবে। অন্যান্য রাজ্যের 
মত পাশ্চমবঙ্গেও গণতাল্তিক প্রাতি- 
বাদ আন্দোলনের অন্যতম পদ্ধাত 
হিসাবে হরতাল ও ধর্মঘটের 
আহ্বান দেওয়া ॥ হয়েছে? স্বভা- 
বতই কংগ্রেস এই আহবানে 
চ্যালেঞ্জ হিসেব নিয়েছে। মানুষের 
বিক্ষোভ দানা বাধছে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। এবারের হরতাল 
সার্থক বা ব্যর্থ হওয়ার ওপর. 
আগামী দিনের: আন্দোলনের গাঁত- 
প্রকৃতি অবশ্যই নিভরশশল। 
এই আন্দোলন বাঁদ গপতা্লিক 
শত্তিকে সংহত করতে সাহায্য করে 
তাহলে দেশের ভাঁব্য্যতের পক্ষে 
শুভ 


তবে ৫. 


্ 


ন 


, সীমাবদ্ধ 


দর্পণ ॥ শক্কবার ২৭শে জলি ১১৭৩ 


সরকারী টাকায় মন্া-নহচরতের বিদেশ আগ 
কপিল রায় 


রাষ্্রপাঁত, প্রধানমন্ত্রী ও উপ-, 
রাষ্ট্রপতি, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী 
যখন সরকারীভাবে অন্য কোন 
দেশে যান তখন সে সফরে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ থাকে রাজনোৌতক দকটি। 
তাই তাঁদের, সফরকালীন কার্ষকলা- 
পের রাজনোতিক, গরনত্বাটিকে যাতে 
দ্বদেশবাসীর কাছে অগোৌণে সাঁতিক- 
ভাবে পেশছে দেওয়া যায় তারই 
জন্য তাঁদের সফরে বাছাইকরা কছ: 
সংখ্যক সাংবাদিক সংবাদদাতাকেও 
সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতায়াতের 
{বিমান ভাড়াট সরকারই বহন করে 
থাকেন, কোন কোন ক্ষেত্রে নিমল্মণ- 
কারণ দেশ এ ধরণের সফর সহযাত্রী 
সাংবাঁদকদের আহার-বাদ-যানবাহ- 
নাদও জহুগ্গিয়ে থাকেন। অর্থাৎ 
সাংবাদিকদের সফরটা সর্বক্ষেত্রে না 
হলেও প্রায়শই বিনা খরচে ঘটে। 
যে সব ক্ষেত্রে পয়সা দিতে হয় তা-ও 
শুধু আহার-বাস-ফ্যনবাহানেই 
থাকেঃ এ দেশ থেকে 
'নিমল্মশকারণ দেশে যাতায়াতের জন্য 
'বিমান ভাড়া দিতে হয় না৷ এ সব 
সফরে সাংবাঁদক বাছাইয়ের ব্যাপারে 
সাংবাদিকদের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও 


“ পারদার্শতার দিকে যেমন দাষ্ট রাখা 


হয় তেমনই দ্‌ষ্ট রাখা হয় সংবাদ- 
পন ও প্রতিষ্ঠানের প্রচার ব্যাপকতার 
দিকেও। বস্তুত এ বিচাবে প্রচার 
ব্যাপকতাই প্রার্থীমক গুরত্বপূর্ণ । 
'আর সেই মাপকাঠিতেই সাধারণত 
সংবাদপত্র ও প্রীতচ্চান বাছাই করেন 
সরকার নিজে, সাংবাদিকদের 
মনোনীত করেন সংটুলম্ট সংবাদ- 
প্প ও প্রতিষ্ঠানের কতৃপক্ষ 
সাংবাদিক যাঁদের সাধারণত নেওয়া 
হয় তাঁরা হলেন “বশেষ সংবাদ- 
দাতা” পর্ষায়ভুন্ত রাজনৌতিক ঘট- 
নাদ ও কার্যকলাপের 'বশ্লেষণাত্মক 
সংবাদ 'পরিবেশনে যাঁদের হাত 
কিছুটা পাকা। এই সব বিশেষ 
সংবাদদাতা আপন আপন সংবাদ- 
পত্রের গ্রাহক ও অন্গ্রাহকদের 
বিশেষ আকর্ষণ ও অনরাগের দিকে 
দৃষ্টি রেখেই মৃখ্য রাজনোতিক ঘট- 
নাঁদর পারপ্রোক্ষিতে সুফল সম্পার্ক'ত 


সংবাদ পাঁরবেশন করবেন-এই 
প্রত্যাশাতেই সংবাদ প্রাতষ্ঠান ছাড়াও 
কিছ সংখ্যক সংবাদপত্রের 
সংবাদদাতাকেও এই সব 


সফরে নিয়ে যাওয়া হয়ঃ সংবাদ পারি 
বেশন ছাড়াও সংবাদসংগ্রহের ব্যাপা- 
রেও এই সব সফরের নব নব আঁভ- 
জতার ভেতর দিয়ে সংবাদদাতাদের 
কর্মকুশলতা সমৃদ্ফতর ও পর্ণতর 
হয়ে ওঠবার সংযোগ লাভ করে। 
কিল্ডু সম্প্রাত দেখা গেল যে 
প্রধানমল্মার সাম্প্রাতক সফরের 
সময়ে কলকাতার নির্বাচত এক- 
খানি দৈনিক সংবাদপত্রের ' সম্পাদক 
মশায় নিজের নাম নিজেই সুপা- 


রশ করে পাঠালেন, এবং সরকার 
তাঁর এ সংপাঁরশ মেনেও নিলেন। 
সফরে সম্পাদক মশায় জেই 
গেলেন। তাঁর কাগজের 'বশেশ্ব 
সংবাদদাতাদের জন) শীনর্ধারত 


'সাৎ করে নিলেন এবং সরকার এ 


ব্যাপারে তাঁকে সহায়তা দিলেন। 


নে। তবে এই সফরের সময়ে তাঁর 
পাঠানো যে কয়টি “সংবাদ” তাঁর 
পাদিত পাতিকাতেই “এক কল- 
মের 'শিরোনামা” দিয়ে ছাপা হয়ে- 
ছিল তা দেখে মনে হয় এই সম্পাদক 
মশায় প্রধানমল্লীর তাৎপর্যপূর্ণ 
সফরের রাজনোৌতক গ্বরুত্বাট তাঁর 
দৈনিক পাকার পাঠকসমাজের 
সামনে তুলে ধরতে একেবারেই 
ব্যর্থ হয়েছেন।, এ ব্যর্থতার মূলে 
যে কারণগ্রীল তাদের অন্যতম সম্ভা- 
বত গুরত্বপূর্ণ রাজনোতিক ঘটনাদি 
ও কার্যকলাপ রিপোর্ট করবার 


ব্যাপারে তাঁর আঁভজ্ঞতার অভাব। ' 


ভাই গোটা পনেরো দিনের সফরে 
তাঁর কলম থেকে তন চারাটর বোঁশ 
রিপোর্ট দেখা গেল না। আর সে 
গরিপ্োর্টও সীমিত {ছল “যুগো- 
*লাভিয়ায় ভারতীয়দের মধ্যে ইন্দিরা” 
“ইন্দিরা যেখানে সেখানেই রোদ 
দুর” প্রভৃতি “সংবাদের” মধ্যে। এ 
ধরণের সংবাদ পাঁরবেশন ভবিষ্দতের 
দিকে দর্রষ্ট রেখে প্রধানমল্ীর 
মনোরঞ্রনের অমার্জিত প্রয়াস যদি 
নাও হয়ে থাকে তবুও এ কথা অন- 
স্বীকার্য ফে এই বিশেষ কাগজে 
প্রধানমল্লীর এই সফর সম্পাত 
মুখ্য রাজনোতক, সংবাদাদ যা 
ফলাও করে ছাপা হয়েছে! তা সবই 
এসেছে পি টি আই, ইউ. এন আই 
প্রভাতি দংবাদপ্রাতিষ্ঠানের মাধ্যমে । 
অর্থাৎ এই দৈনিক সংবাদপত্রখানির 
সম্পাদক মশায়কে এই সফরে না 
নেওয়া হলেও তাঁর কাগজের পাঠক; 
সমাজের কোন ক্ষাত হত না। কাজেই 
প্রচ্ন ওঠে, স্রকারধ অর্থের অপচয় 
করে এই সম্পাদক মশায়কে 'নয়ে 
যাওয়ার নার্থকতাঁট কোথায় ? 
কোন পেটোয়া সম্পাদক মশায় বা 
কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কর্মধ্যক্ষকে 
তুষ্ট করাই ষাঁদ উদ্দেশ্য হয়, কিংবা 
বিদেশে শনউজীপ্রন্ট ও প্রিন্টিং- 


রঃ 


যদ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার 
ব্যবস্থা কি অন্যভাবে করা সম্ভব 
নয়?" আমাদের বৈদেশিক মান্্রা 
টানাটানির কথা মনে রেখেও এ কথা 
বলা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
সফররত সাংবাঁদক গোষ্ঠীর কেউ 
একাধিক সাংবাদিক সম্মেলনে বৃত্তি 
গত বিষয়কে বাদ দিয়ে শুধ: িউজ- 
প্রিন্ট সরবরাহ "ও  প্রান্টংপ্রেস 
প্রাপ্তসম্ভাবনা সম্পকে" প্রশ্ন ররলে 
তাতে যে শ্ধু ভারতের সাংবাঁদক 
সমাজেরই মাথাহেন্ট হয় তাই নয়, 
দেশ ও প্রধানমল্লীরও ন্ভাবমৃর্তীট 
তেমন উজ্জবল হয় না! ' ভবিষ্যতে 
এ ধরণের ঘটনা যাতে আর না ঘটে 


দৃষ্টি দেবেন কি? 

যুগোশ্লাভিয্ন ও কানাডা সফর 
শেষ করে দেশে ফেরবার পথে 
যাল্দমক গোলষোগের ফলে প্রধান- 
মন্দার বিশেষ বিমানখাণনকে প্রায় 
পরো একটি দিন রোম িবমান- 
বন্দরে থেকে যেতে হয়। এ নিয়ে 
এখানকার কোন কোন রাজনোতিক 
মহলে, বিশেষ করে জনসংঘ মহলে 
নানা ধরণের গুজব কাহনশ ছাড়িয়ে 
পড়েছিল। এই সব গহর্জব কাঁহনশর 
অন্যতম ছিল যে প্রধানমল্ত্রীর বড়- 
ছেলে শ্রীরাজজীব গান্ধী ও তাঁর 
ইতালীয় স্মী' শ্রীমতী সোনিয়া 
গান্ধী তাঁদের ছেলেমেয়ে 'নয়ে 
যাতে একাঁদন শ্রীমতী সোনয়ার 
বাপের বাড়ীতে কাটাতে পারেন তার 
সংযোগ করে দেবার জন্যই এই 
“বাহানা” কিন্তু বাস্তব ঘটনাটি 
ছিল অন্য রকমের। প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে দিল্লী থেকে বেলগ্রেড হয়ে 
লণ্ডন পর্য্ত গেলেও রাজীব 
দম্পাত পিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা 
গাম্ধীর সপ্গো কানাডা যান 'নি। 


লণ্ডন থেকেই তাঁরা ইভালতে 
চলে এসৌঁছলেন শ্রীমতী সোনিয়ার 
বাপের বাড়ীতে সাধারণ যাত্রীবাহী 
{বিমানে আর প্রধানমন্দ্রা চলে গিয়ে 
ছিলেন তাঁর কানাডা সফরে। রোম, 
বিমানবন্দরে যাল্রিক বিকলতার জন্য 
প্রধানমন্ত্রকে ষখন থেকে যেতে হল 
সেই সময়ে রাজীব দম্পাঁত রোমে 
উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরা নাকি 
দুর পল্লীবাসে অবসর যাপন কর- 
'ছিলেন। ট্রাক টোলফোনে তাঁদের 
সঙ্গে প্রধানমল্লণী কথা বলোছলেন 
মার: বিমানাঁটকে থাকতে হয়েছিল 
যাল্মিক গোলযোগের কারণেই ৷ 

অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর সঞ্চে এই 
প্রথমবার রাজীব দম্পাত ষান নি, 
ইতিপূর্বেও গেছেন। গত গ্রীচ্মেও 


1. সু তিন 


প্রধানমন্তী নক, খুশ্চেভ তাঁর 
স্তর, কন্যা ও জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। তাঁর রোম সফরেও 
তারা সঙ্গে ছিলেন। তদানীল্তন 
চন রাম্ট্রপাঁত লিউ শাওশাঁচ প্রহ্ম- 
দেশে গিয়োছলেন তাঁর স্ত্রীকে সাগেগ 
নিয়ে! অবশ্য চীনের প্রধানমন্ত্রী 
চৌ এন লাই হামেশাই বিদেশে 
সফরে গেলেও তাঁর সঙ্গে তার স্মাঁ 
বা অন্য কোন পারবার পাঁরজ্জনের 
যাওয়ার কথা শোনা যায় নি। অবশ্য 
সোভিয়েংৎ বন্ধদের মতে চীন 
“সমাজবাদী নয়” তাই সমাজবাদী 
মহলে “অপাংন্তেয়”। আমাদের দেশে 
সমাজবাদের অগ্রগতি হচ্ছে বলে 
শুনাছ। তাই সরকারী ওপরতলার 
কর্তাব্যন্তরা যে সরকারী সফরে 


তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে লণ্ডন অবাধ বোৌশ রোশ করে পাঁরবারপাঁরজনদের 


গিয়ে নিজেরা ইতাঁলতে ছিয়ে- 
ছিলেন। সরকারী সফরের সময়ে 
স্ত্রী প্ত্রাদকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া 
“অসমাজবাদ৭” দেশে তো হামেশাই 
দেখা ষযেত। অষ্ট্রোলয়া থেকে 
কিছাদন আগে নতুন প্রধানমন্ত্রী 


আমাদের দেশে এসোঁছিলেন সরকারণ- 


ভাবে আমান্মত হয়ে। তাঁর সঙ্গে 
তাঁর বোন ও স্মী এসেছিলেন। 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন 
প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তানি সর- 
কারী সফরে বিদেশে যাবার সময়ে 
তাঁর মেয়ে শ্রীমতঁ হীন্দিরা গান্ধীকে 
সঞ্গে করে নিয়ে যেতেন। উপ- 
প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে শ্রীমোরারজী 
দেশাই সরকারীভাবে জাপানে যাবার 


সময়ে তাঁর ছেলে শ্রীকাল্তভাই 


দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
কোন কোন সমাজবাদী দেশেও এ 
রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে। 
উানশশো উনষাট সনে মার্কন 
মলংকে যাবার সময় তদানীন্তন রূশ 


নিয়ে যাবেন তাতে আর বোন 


বৈঠকের সময়ে 'দিল্লী থেকে বিশেষ 


বিমান, ভাড়া করে সংশ্লিষ্ট মন্দ্রণা- . 


লয়ের আঁফসারদের সঙ্গে নয়ে 
গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্র 
শ্রীউমাশঙকর দশীক্ষত, স্বরাষ্ট্র প্রাত- 
মল্ত্রা শ্রীকৃ্ণচন্দ্র পন্থ ও শ্রীরাম 


বাস মৃধা এবং সেচ প্রাঁতমন্বা , 


ডাঃ কে এল রাও। আর এই সর- 
কারাঁ ভাড়া করা 'বমানেই গেলেন 
শ্রীপন্থের বড়ছেলে। স্কুলের ছাল 
তিনি। রাঞ্জভবনেই থাকলেন তান 
তাই বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেলেন 
'তান। রাজভবননই থাকলেন ন্তিনি 
আর রাজভবনের গাড়ীতে চড়েই 
দুস্টব্যাঁদ সব দেখ্লেন। 





যেনে মীর পোষা গুপ্াকে 
গুলমের গ্রোরের অধিকার নেই 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

রাজ্যের সর্বত্র সমাজাকরোধীরা 
হত্যা, ল:ন্ঠন,  ওয়াগন ভাঙ্গা 
প্রভৃতি অসামাজিক কাজ অবাধেই 
করে চলেছে। পলিশ কোথাও এদের 
সহযোগী । কোথাও আবার কর্তব্য- 
নিষ্ঠ পুলিশ এদের শায়েস্তা করতে 
গিয়ে বাধা পাচ্ছে। কারণ এইসব 
সমাজাবিরোধীদের সঙ্গে কংগ্রেস 
নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে 
যোগাযোগ রয়েছে । কোথাও আবার 
দাগ আসামীকে গ্রেস্তার করতে 
শিয়েও পলিশ বাধা পাচ্ছে যেহেতু 
আসামী কোন মন্ত্র অন্যতম পাশর্ব 
চর। 'িনচের ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ 
করবে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ্নাবড় সম্পর্ক 


সম্প্রীত বারভুম জেলার [সিউ- 
ডীতে বিদন্ৎ ও সেচ দপ্তরের উপ- 
মল্লী সনীতি চ্টরাজ তার কিছু 
সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে স্থানীয় এক বিয়ে 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। 
কিছুক্ষণ যাওয়ার পর স্থানীয় 
থানার ও-সি দলবল সহ বয়ে 
বাড়ীতে উপাঁস্ধত হন, বিমল 
রক্ষার জন্য নয়, মন্ত্রীর জনৈক সঙ্গী 
এক দাগী ফেরার আসামীকে 
গ্রেপ্তার করার জন্য! 

আসামশীটর নাম জর্জ? 'সউড়ী 
এলাকার বহু সন্দ্াসের নায়ক। 
জানি প্রভৃতি গ্রুতর অভিযোগ 
প্দালশের কাছে আছে। নকশাল নামে 
আঁভাঁহত কছ; সমাজাবরোধী যারা 


প্রেসের প্রাপ্তিসম্ভাবনা সম্পর্কে কিভাবে প্দীলশের কাজে বাধা সাঁন্ট সমগ্র বীরভূমে হ্রাসের রাজত্ব কায়েম 


খোঁজখবর করবার স্মযোগ দান করাই 


ক্রে। 


করোছল, জর্জ তাদের অন্যতম । 


কিন্তু হাওয়া বুঝে জজ এখন ' 


কংগ্রেস এবং 'মল্মশর পাশ্বচর। 


গ্রেপ্তার করে নিয়ে ঘান। কিন্তু পরের 
দিন মন্দীমহাশয় চাপ সমষ্ট করে 
জর্জকে থানা থেকে ছাঁড়য়ে আনেন। 
এই ঘটনার পরের দন জনৈক 
প্রান্তন ইনকাম ট্যাক্স আফসারের 
প্ধসহ আরও কয়েকজন সমাজ- 
বিরোধীকে একই অভিযোগে পাঁতিতা- 
লয় থেকে পলিশ গ্রেপ্তার করে। 
কিন্তু যেহেতু ওরা সবাই কংগ্রেস 
কর্মী ও মন্ত্রীর লোক, তাই পলিশ 
ওদেরকে ছেড়ে দিতে ৰাধ্য হয়। 





৯ 


গ্রাম বাঙলার ছমছাড়৷ রূপচিত্র 


গ্রামে গঞ্জে খেটে খাওয়া মানুষের , 


হাতে কাজ থাকে না সারা বছর। 


আল কিনছি 
ভানতে কার ডাক এখন পড়ে কে 
জানে। হঠাৎ একটা পাগল ভাঙ্গা. 


মজুরী কম। কেউ কেউ চাল ডাল লাঠি নিয়ে ছুটতে ছ:টতে কলতলায় 


দিয়ে লোক খাটিয়ে নেয়। ওদিকে 
কলেজের শিক্ষিত ছেলেদের গ্রামে 
এনে হৈ হল্লা করানো হয়, খাল- 
কাটা হয় আর মল্মী আমলারা 
গামলা গামলা মাটি মাথায় নিয়ে 
ফটো ওঠান। সংবাদপত্রে দারুণ 
হৈচৈ হয়। ছাত্ররা পায় মাথা পিছ 
পাঁচ ছয়টাকা। গরীব মুনীষ কাজ 
‘করে পায় দেড় টাকা থেকে দুটাকা। 
তাদের ছেলোপলে শুকিয়ে মরে। 
“দুর্ভিক্ষের বিরদ্ধে ষ্বব সমাজ” 
নামক খেলা চলে। হাওড়া জেলার 
মুন্সীর হাটের কাছে এই রকম এক 
প্রকল্প দেখতে দেখতে দুরে দাঁড়িয়ে 
থাকা হার্সেদ শেখের মুখে শ্দন- 
লাম, তাদের হাতে কাজ নেই, অথচ 
চোখের সামনে বি এ পাশ ছেলেদের 
মাটি কাটিয়ে যত কররে টাকা 
যোগানো হচ্ছে। 

সীতাপর হাটের দোকানে বসে- 
ছিলাম। আলু ব্যবসায়ী গণেশ 
ভাশ্ডারীর সত্গে আলাপ হলো। 


চায়ের অর্ডার দিয়ে বসলেন তান, 


কোন আপত্তি না শুনেই॥ কোন 
এক চাল রাজন্নৌতক দলের আ- 
শিক বাহনীকে ভেট স্বরূপ তান 
মাসে মাসে টাকা দেন বলে অকপটে 
স্বীকার করলেন। শুধ গ্রহশতার 
নাম বললেন না। আল চাষাঁদের 
* আগেভাগেই দাদন দিয়ে ঠিক করে 
" রাখেন তাঁন।'আল ভাঙ্গলেই জাম 
থেকে সোজা লরী কিংবা গরুর 
গাড়ী বোঝাই করে কোল্ড জ্টোরে। 
এখান থেকে বাস বদল করতে করতে 
হাওড়া হ্গলপর সীমান্ত ঘুরে 
অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম । 

পাঁচলা থানার দেউলপরে। এখানে 
বাঁশের গোড়া থেকে পোলো বল 
তৈরী হয়। পোলো বল [বিদেশে 
বরপ্তানী করা হয় বলেও শঃনৌছলাম। 
দু একজন অলপ পাঁজর কাঁরগর 
টিমাটিমে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে) ব্যাক 
, থেকে কোন রকম জাহাষ্য পায়ান 
বলেই জানালো আশু সরকার। 
একজন বড় ব্যবসায়ী এ সম্পর্কে 
কোন তথ্য জানাতে অস্বীকার 
করলো। পাঁচলা হাসপাতাল তৈরীর 
জন্য এখানকার সহৃদয় দুই 'ব্যান্ত 
পণ্ঠাশ ষাট বিঘা জাম দান 'করে- 
ছেন। হাসপাতাল থানার কাছা- 
কাছিই তৈরী হওয়ার কথা। এখান- 
কার মোড়ল মাঁছরাম্দ সাহেবের 
পাকা বাড়ীর লাগোয়া িউবওয়েলে 
জল খেলাম! নোনাজল তার সঙ্গো 
পাঁকের গন্ধ। বাড়ীর কাছেই আম 
গাছের তলায় মুখ ঞ্বড়ে পড়ে 
আছে গরুয় গাড়াশ। তারসঙ্গে ছই। 
দু হাত দুরে তাকালেই পাজ্কী 
দেখা যাবে।. ঘপ, ধরেছে পড়ে 
পড়ে! ও 
পাল্কীর প্রচলন উঠে যাচ্ছে। 
যেমন উঠে যাচ্ছে ঢেকী। স্বর্গে ধান 


“এসে দাঁড়ালো । তার ঘোলাটে রন্ত- 


চক্ষর দিকে তাকানো যায় না। শুন 
লাম লোকটা ব্যবসা করে, তবে দাদ: 
বলে ডাকলে পাগল হয়ে ওঠে। যে 
ডাকে তাকে পয়সা দেয়, অন্নরোধ 
করে আর যেন না ডাকে। তাতেও 


রের নটর কোম্পানীর। গত রাতে 
একটা বই হবার কথা fছল। নাম- 
করা দুই মাহলা শিল্পী নাক আসে 
'ন। তাই উত্তেজিত দর্শক পাল 
ছ'ড়েছে, স্টেজ ন্ট করেছে আর 
কেড়ে নিয়ে, দারুণ অপমান করেছে। 

পাড়ার যে যব গোষ্ঠী যাত্রার 
আয়োজন করেছিল তাদের সঞ্গে 


প্রাতদ্বন্দ্বা অপার গ্রামের এক ক্লাবের 
অনর্থকদের গ্গারাম্যার হয়েছে। ফলে 
একজন গদ্রূতর আহত হয়ে হাস- 
পাতালে। অপর সাতজনের কারুর 
নাক ফেটেছে, কারুর বা মাথা, 
কারুর আগ্ঢুল ভেঙ্গেছে। যাতাদল 
দু হাজার টাকা ক্ষাতপূরপ দাবী 
করেছে। রাস্তায় একটা রিকশা চড়- 
লাম। পিছনে রাষ্ট্রায়ত্ত এক ব্যাঞ্কের 
স্থানীয় শাখার সঙ্গে ধাণের দায়াবন্ধ 
বলে লেখা । ড্রাইভার অষ্টা কুল্যাই 
বললো “বাব গাড়ী তো ' নিয়েছি 
ছয় মাস হলো। এর মধ্যে চেন নষ্ট 
হয়েছে, ফকের অবস্থাও খারাপ। 
ব্যাংক আর সারিয়ে দিতে রাজন হচ্ছে 
না। তার ওপর র্াঁজরোজগার মল্দা 
বড়” । 

"বোম্বে রোড দিয়ে সাঁ করে 
ঝক ঝক গাড়ী ছুটছিল। এ অঞ্চলে 
পরপর পাঁচ ছয়টা দর্ঘটনা ঘটেছে 
বাসে সরাতে সংঘর্ষ হয়ে। চালকরাও 
বেপরোয়া। সাইকেল চড়ে আমার 
পাঁরাচত একটি ছেলে চেষ্গাইল 
যাচ্ছিল। দেখা হতেই নেমে এসে 
কথা বললো । 
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চেঙ্গাইলে তার জরাঁর কারবার । 
জরীর ফল তোলা হয় শাড়ীর 
ওপর। প্রাতীদন বড়বাজারে গিয়ে 
মারোর়াড়ীর বাড়ী থেকে কাপড় আনে 
[বিনাপয়সায় ! তারপর নিজের টাকায় 
জরী, চুমকি কিনে নজর দিয়ে 
কাজ সেরে মালিকের কাছে মাল 
ফেরত 'দয়ে নগদ টাকা আনে। 
ম্মসলমানদের বরের জন্য পোষাকও 
সে তৈরী করে) গ্রামে দারুণ চার 
ডাকাতি হচ্ছে বলে জানালো সে। 

ছিচকে শর্দদেল চোর আর 
ডাকাত সব রকমই আছে। গরীব 
মানদষের হাঁড়র ভাত পর্যন্ত বেড়ে 
নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে চোরে। পুলিশও 
নাঁরব। ডাকাত দলের সঙ্গে পাঁচলা 
থানার দ:-একজন পদলশের রাঁতি- 
মত ভাগের মাল দেওয়া নেওয়ার 
সম্পর্কের কথা সে জানালো । 

ছেলেটি চলে গেল। আম 
গ্রামের দিকে চললাম! রাস্তার ধারে 
ইলিশ মাছের দারুপ বিক্ি-বাট্রা চল- 
ছিল। পসনেম্ম ভেঙ্গেছে তার 
ভাঁড়। বাদুড় ঝোলা হয়ে বাষটু 
নম্বরের বাসে যাত্রীরা ষাঁচ্ছিল। গ্রামের 





কর্মসংস্থানের দু ক্ষণ সত্বেও 


কলকাত। টিলিফোনে অটাগেশন ঢালু হচ্ছে 


(দর্পণের প্রাতনাধ) 


শুধ: রাজ্যে রাজ্যেই নয়, কেন্দ্রে মেশন চালু করার আগে অবশ্যই সংস্থান করতে পারেন। 


কংগ্রেস সরকারের কথা ও কাজের 
মধ্যে প্রচন্ড ফারাক দেখা য়াচ্ছে। 
একাঁদকে বেকার যুবকদের চাকরী 
দেবার জন্য মাঝে মাঝেই নানা পার- 
কল্পনার কথা কেন্দ্র থেকে ঘোষণা 
করা হচ্ছে আবার একই সঙ্গে এমন 
সব নীতি সরকারী ক্ষেত্রে গ্রহণ করা 
হচ্ছে যাতে নতুন কর্মসংস্থানের 
সযোগ নম্ট হয়। । 

কলকাতা টেলিফোনের রেভেনয 
বালিং এবং ' এ্যাকাউন্টের কাজের 
ব্যাপারে. কমপিউটার-এর সাহায্য গ্রহ- 
পের সরকারী সিদ্ধান্ত বেকার সম- 
স্যায় জর্জীরত দেশে কয়েক হাঙ্জার 
ষুবকের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে 
নস্ট করতে চলেছে। 

কলকাতা টোলফোনের রেভেনন 
বালং ও এ্যাকাউন্টিং-এর কাজে 
উাঁনশশো চৌঁষাট্র "সাল থেকে 
আংশিক অটোমেশন চাল করা 
হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সেই “সময় 
কমনিরীরা তাঁর প্ৰতিবাদ, জানান। 
কিন্তু কোন ফল হয় 'ন। ক্রমে ক্রমে 
কর্মচারীদের এই  অটোমেশনের 
বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন সর- 


.কারকে এ ব্যাপারে একটা সা্মায়ক 


আপোষ করতে বাধ্য করে? আটষাটু 
সালে তৎকালাঁন যোগাযোগ  মল্তশ 
আই কে গুজরাল সাহেব কর্মচারী- 
দের কাছে প্রাতশ্রাত দেন যে, 


“ 


কর্মচার* প্রাতানাধদের সঙ্গে আলো- 
চনা করা হবে। উনিশশো আটযাঁটু 
থেকে সত্তর সাল এই দুই বংসরের 
মধোই গুজরাল সাহেব তার প্রাত- 
শ্রণতর কথা ভুলে গেলেন। সত্তর 
সালের মে মাসে গ'জরাল সাহেবের, 
নেতৃত্বে গাঠত একাঁট কম্মিটির স্ুপা- 


“রশ অনবযায়ী সমস্ত বড় বড় সহরে 


{বলং ও. এ্যাকাউীন্টং-এর কাজে 
কমাঁপউটর ব্যবহার করার সরকারী 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এ- 
ব্যাপারে কর্মচারী প্রাতাঁনাধদের 
সঙ্গে কোন আলোচনাই করা হল 
না৷, 

রেভেনযন বালং ও এ্যাকাউাল্টং- 
এর আংশিক কাজ সম্পন্ম করার 
ব্যাপারে মার্ক প্রাতিষ্ঞান আই 
শব এম-এর সঙ্গে চান্ত ছিল।, 
উনিশশো তেয়াত্তর সালের পয়লা 
জানুয়ার থেকে ডাইরেকটর জেনা- 
রেল অব আভর্যান্স ফ্যাক্টরজ-এর 
কলকাতাস্ধিত আঁফসে এক চ্ান্তর 


দিভাত্তিতে “ভাটা প্রোসসিং সিস্টেম”? 


প্রমাণ করে যে কংগ্রেস সরকার 
দেশপীবদেশী একচেটিয়া পধুজ- 
পাঁতদের হাতে ক্রীড়ণক মান্ন। 

মা্ক'ন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান 
আই 'ঁব এম-কে পাকাপাঁকভাবে মাসে 
কয়েক লক্ষ টাকা পাইয়ে দেবার এক 
পরিকল্পিত চক্রান্ত ডাক ও তার 
বিভাগের ' আমলারা করেছেন। 
টোলিফোনের রেভেনহা 'শবাঁলং ও 
এযাকাউন্টিং-এর পুরো কাজ এখন 
থেকে নিজেরাই কর্মীপউটর-এর 


মাঠে পোষ বাড়ার 'দন। বাগদা 
মেয়েরা মাঠের সধ্যে রাক্মা করবে। 
মাঠেই খাবে। মাঠের মধ্য দিয়ে বেশ 
বড় গর্ত খোঁড়া হয়েছে সোজাসহাজ। 
পাশেই কাত হয়ে পড়ে আছে লম্বা 
লোহার পাহীপ। এত দঘ" খোঁড়া 
খ্াড়র কারণ ঝঝলাম আ। কেউ 
বললো “তেলের লাইন যাচ্ছে” কেউ 


বললো “জল যাবে” অথচ সেই গর্ত 


বুজে জলে থৈ থৈ করছিল। ‘কিছ; 
দূরে নজর পড়লো একটা জাঁপের। 
সেখানেই যন্ দিয়ে লোহার বিশাল 
পাইপগলো বাঁকানো হচ্ছিল। 

' গ্রামে এখনও  সেটেলমেন্টের 
কাজ চলছে। নানান জায়গায় নানা 


রকম হাল্গামাও হচ্ছে। পরের নামে 


রেকর্ড , করা জাঁমর কোনও 
স্ব্বস্থা হচ্ছে না। আগের সেটেল- 


মেন্টের ধারাই চলছে। অনেকে । 


“ওসব উপরওয়ালা বাবুদের কাজ 
ওপরে লিখুন, আমরা ফা দেখবো 


“তাই করবো ।” ভাগ্সষারা রেকর্ড 


করতে ভয় পাচ্ছেন তাদের নামে। 


সাহায্যে করার 'দিক্ধাল্ত নিয়েছেন। 
এর জন্য কমপপিউটর যন্ত্র বসানো 
হবে ঢোঁরাঁট বাজারে নবানীর্মত _ 
টোল্‌ফোন ভবনে । অনেকেই :. 
আশঙ্কা করছেন যে এর ফলে নতুন 
কর্মসংস্থান তো দুরের কথা হয়তো 
এই কাজে নিয়োজিত িছদ কর্মীর 
চাকরীর নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হতে পারে। 
গুজরাল সাহেবের :পারশের 
ভিত্তিতে ডাক ও অর বিভাগের এই 
সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে জনবিরোধাী। 
শাসক দলের দোসর সি পি 


আই রাঁচত প্রঙ্গীতশগল কংগ্রেসধ- 


দের তাঁলকায় গঃজরাল সাহেবের 
নাম আছে। তান নাক সোভিয়েত 
রাশিয়ারও বিশবাসভাজ্বন। কিন্তু 
কোটা কোটী বেকার যে দেশে 


৬ 


রাস্তায় রাস্তায় একটা চাকরীর 


জন্য ঘরে বেড়ায় সে দেশে অটো- 
মেশন চাল: করার সিদ্ধান্ত কোন 


দেশীয় প্রগাতিশশল্তার নমুনা গুজ- 


রাল সাহেবরা জবাব দেবেন কি? 


যুব কংগ্রেদীদের হাতে অধ্যাপক নিগৃহীত 


= দপণের সংবাদদাতা) 

গত চোদ্দই জুলাই রা সাড়ে 
নয়টায় কচিরাপাড়া থেকে ফেরার 
পথে বনগাঁ রোডে বাড়ী থেকে মাত্র 
দশো গজ দুরে কংগ্রেস অধ্যাপক 
রাধেশ্যাম দত্ত স্থানীয় কয়েকজন 


-এর মাধ্যমে সার্ভস ব্যুরো ভিত্তিতে যুব কুংগ্রেসী বলে পাঁরাচত সমাজ- 


কলকাতা টেলিফোনের এই কাজ বিরোধীদের দ্বারা 'নগৃহশত হন 


করছে। কমাপউটরের মাধ্যমে এই 
কাজ করানোর জন্য বছরে লক্ষ 
লক্ষ টাকা সরকারের খরচ হচ্ছে। 
অথচ এই কাজে বাড়াত কোন খরচ 
না করে সরকার অনায়াসেই কয়েক 


এবং তাঁর ঘাঁড় ও পাঁচশো টাকা 
ছিনতাই করা হয়। সংবাদে প্রকাশ, 
এই ছিনতাইকারীরা স্থানীয় এলা- 
কায় বেশ কিছ্ঁদন ধরে চর ছিন- 
তাই ও সমাজাবরোধী কার্ষকলাপ' 


ভবিষ্যতে পাকাপারীক ভাবে অটো. ভজ্জার বেকার যুবকের কর্ম জোর কদমে সঁলিয়ে যাচ্ছে। জানা 


গেছে যে এদের দলের নেতা যুব 
কংগ্রেসী অশোক পাল। তান 
স্থানীর কাঁপা অণ্যল৷ প্রধানের 
বিশেষ স্নেহভাজন এবং তাঁরই 
পরোক্ষ সদতেই ' ভারা দৌরাত্ম্য 
অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে । অবশ্য 'পর- 


কর্তী কালে দস আই নিজে হস্তক্ষেপ ৮ 


করায় উত্ত চোদ্দ তারিখের ঘটনার 
সঙ্গে জড়িত কয়েকজন আসামণকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও প্রকাশ, 
অধ্যাপক রাধেশ্যাম দত্তর সঞ্গে 
স্থানীয় যুব গ্রুপের অন্তর্থন্ৰের 
পারপাঁতই এই ঘটন 


< 


. যখন কলকাতার বাজারে 


৫০ 


দর্পণ | শক্রবার ২৭শে জ্বলাই ১৯৭৩ 


বাংলাদেশের মাছ কলকাতার 


৷ বাজারে আগ্রিমূল্য £ ঢোরা ব্যবসা চলছে 


কেন্দ্রীয় মৎস্য কর্পোরেশনের ঘুঘুরাও জড়িত 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
রাজ্যসরকার ঢাকট্নডাল 'পাঁটয়ে 
“মৎস কাঙাল” বাঙালশীকে বাংলা- 
দেশের ইলিশ খাওয়াবার প্রাতশ্রঢাত 
ধদয়োছিলেন। যাতে বাঙালশ সস্তায় 
মাছ পায় তার জন্যে সরকার একট 
জাঁকজমকপূর্ণ গ্রালভরা সংস্থা 
রেখেছেন, যার নাম কেন্দ্রীয় মৎস্য 
কর্পোরেশন (সস এফ ি)। এই সি 
এফ দস মারফৎ বাঙলা দেশ থেকে 
মাছ আনা হচ্ছে, কিন্তু সস্তার মাছ 
এসে 
পেঁছয় তখন তার মূল্য সাধারণ 
মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে? সাড়ে 
সাত টাকার ইলিশ বারো থেকে 
তের টাকা। 

আসলে বাংলা দেশের মাছ 'নয়ে 
ন্যকারজনক চোরাকারবার চলছে। এই 
চোরাবাজারের সঙ্গে একাঁদকে যেমন 
অসৎ কারবারীরা রয়েছে, অন্যাদকে 
রয়েছে সি. এফ সর কিছু দনশীতি- 
পরায়ণ উদ্ধতন কর্তা ও রাজ্যের 
ক্গ্রেস নেতৃত্বের যোগসাজস। 
কলকাতার বাজারে সি এফ স 
যে মাছ প্রাতাঁদন আনছে তা সোলং 
ডিলার মারফৎ বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
হয়েছে। প্রাতাদন এসব 'ডলাররা 
কম করে কুঁড় থেকে 'তাঁরশ কোঁজ, 
কোথাও আরো বেশশ পরিমাপ মাছ 
পেয়ে থাকেন॥ সরকারের সঙ্গে 
ব্যবস্থা হুচ্ছে যে বিক্রয় টসথের 
শতকরা ছয় টাকা চাঁল্পশ পয়সা সর- 
' কার ওদের দেবেন। এবং এ 'ডলা- 
ররা হবেন বেকার ষুবক। অন 
স্ন্ধানের পর জানা গেল যে, ডলার 
দের বেশীরভাগ, কিছু ভেরী বা 
আড়খদারদের বকলমদার এবং 


কংগ্রেস অস্তান। সামান্য দৌনক 


দোকানে ভোর ছটার মধ্যে মাছ 
উধাও। তার কারণ এ ভিলাররা 
পূর্বেই মাছগুলো অন্য সহকরমীদের 
হাতে চালান দেয় য্মরা সেই মাছ- 
গুলো খোলাজারে য্থানিয়মে বিক্রয় 
করে নয় থেকে তের টাকায়। এছাড়া 
{ডলাররা কিনব মাছ অন্য মৎস্য 
বাবসায়ীদের কাছে দদ টাকা লাভ 
রেখে চালান করে দেয়। ফলে 'ডলা 
রদের লাভ দহ 'দকে। প্রথম লাভ 
মুফতে, অনায়াসে সরকার! কাঁম- 
মনের অর্থ পাওয়া, অন্যদিকে 
চোরাবাজারে বক্রয়ে প্রভূত লাভ।। 
এছাড়া, অন্য একট কায়দায় "গস 
এফ তে সরকারী অর্থ লবান্ঠিত 
হচ্ছে। বাংলা দেশ থেকে গত এক 
বছরের বেশী সময় ধরে যে মাছ 
এসেছে তার শতকরা প্রায় পণ্ট'শ 
ভাগ মাছ স এফ সি “পচা” বা 
“একট: নম্ট হয়ে গেছে” বলে জলের 


দরে বিক্রয় করে দিয়েছে এবং 'দিচ্ছে।' 


সেই একট? নরম হওয়া মাছ যা সি 
এফ সি মাত্র পণ্টাশ বা ষাট পয়সা 


‘কেজিতে মৎস্য ঘুঘন্দের কাছে বিক্রয় 


করেছে, তাই আবার বাজারে সাত 


থেকে বারো টাকা দরে ক্রয় হয়েছে 


বা হচ্ছে। ভালো মাছও অনেক এই 
নরম মাছের দলে ভীড়ে যাচ্ছে। 
বাংলাদেশ থেকে প্রথম দিকে যে 
মাছ এসেছে, তার বেশীর ভাগ 
এভাবেই নষ্ট হয়েছে। 


আর জি কর হাসপাতালে 
ডাক্তারের হাতে রোখিনীর বীভ মৃত্যু 


(পাপের সংবাদদাতা) ' 
জরায়দুতে ক্যান্সার হয়েছে, সন্দেহে 
প্রাতমা বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈকা 
ভদ্রমাহলাকে গত মে মীসের গোড়ার 
দিকে আর জ কর হাসপাতালের 
গায়নাকোলাঁজ ডিপার্টমেন্টে ভার্ত 
করা হয়। 
ভরর্তর পরে প্রায় একমাস 
রোশিণী চরম দরবস্থার মধ্যে 
হাসপাতালে থাকেন। সে সময়ে 
তাঁকে নিকৃষ্ট মানের খাদ্য সরবরাহ 
করা হয় এবং একটি অস্বাস্থ্যকর 
স্থানে রাখা হয়। 
গত 'পাঁচই জন তারিখে এ হাস- 


নর মৃত্যু হয়। 
অপারেশনের আগে. রোগগনীর 


আঁভষোগে প্রকাশ, মাছ ভালো 
রাখার জন্যে বরফ দেওয়া প্রভৃতি 
কাজ ঠিক মত না হওয়া, ঠিক সময় 
মাছগনলো লরণতে না তুলে মাছ 
পচিয়ে ফেলার ষড়ষল্ল চাঁলয়ে যাচ্ছে 
একদল বাস্তুঘন্ঘ:। ফলে মাছের 


ব্যবস্থা সরকারের পক্ষে অলাভজনক, 


হাচ্ছে। রাম্ট্রীয়ন্তব্যবস্থার পাঁরবর্তে 
বেসরকারী ব্যবস্থা ভালো এটা 
বোঝানোর জন্যে এই কুকর্ম করা 
হয়োছিল। এখন বেসরকারী মৎস- 
ব্যবসায়? ভেরী বা 

স্বার্থে সরকার তঞ্দের কাংলা দেশ 
থেকে মাছ আনার পারমিট দেবার 
ব্যবস্থা করছেন। 

সি এফ সির ট্রাক ও জ'ঁপ৷ মলে 
সংখ্যায় ষোলাটির মত! বেশীর ভাগ 
সময় সেগুলো নাক খারাপ থাকে। 
সি এফ সির ঘনঘযরা ব্যান্তগত 
প্রস্নোজ্জনে ওগহলো ব্যবসায় ব্যবহার 
করে থাকেন। শীস এফ সর দুটি 
অফিস হাওড়া ও কেল্ঘোটায়। কর্ণ 
ইত্যাঁদর সংখ্যা সত্তরের মত। বছরে 
লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়া কিন্তু 
কোন কোল্ড স্টোরেজ নেই। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ রাজ্যে এক- 
টিও সরকার ঠাণ্ডা ঘর নেই। 
উানশশো চৌঁযাঁটি .সার্ঘল হাঁওড়াতে 
রোজমেরী লেনে একটা ঠাণ্ডাঘর 
হয়। পাঁচ লক্ষ টাকা গচ্চা য়ে 
এয়ারকুল করা হয়। আভিযোগ * যে, 
তাপমাত্রা ঠিকমত রাক্ষত না হওয়ায় 
সেই ঠান্ডাঘর বাতিল হয়॥ উাঁনশশো 
সাতর্ষাট্র-আটবাট্র সাল থেকে সেই 
বাড়ীর এক তলায় এখন জেলা 
ম্যংস আঁফস। 


হলে তাঁরা দেখতে পান রোগিপীর 
পেটের নাঁচে যে অংশে অপারেশন 


ওপর আ্যানাসথেসিয়া প্রয়োগের টির করা হয়েছে তা অত্যন্ত বশ্লীভাবে 


দীর্ঘসময় ধরে রোগনী অজ্ঞান 
দীর্ঘসময় ধরে রোগিপী অজ্ঞান 
অবস্থায় থাকেন। এদিন দুপুরে 


, অপারেশন হয়, কিন্তু রোগনীর 


আত্মীয় স্বজন বহ: চেষ্টা করেই 
রোগীর কোন খবর পানানি। 

রাত দেড়টার সময় হঠাৎ জানানো 
হয় দ: বোতল রন্তের দরকার। 
সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত আত্মীয়- 
স্বজনরা তা জোগাড়ও করে দেন। 
সেই সময় জানানো হয় রোশন! 
ভালো আছে। শারাদন সকাল সাড়ে 
ছটার সময় হঠাৎ ডান্তার জানান যে 
রোগিণী মারা গেছে। আত্মীয়-স্বজ- 
নরা হতভম্ব, তখনও কিছুটা বাঁক 


- ছিল। মৃতদেহ তাঁদের হাতে দেওয়া 


কাটাছে'ড়া। কোথাও সেলাই হয়েছে 


কোথাও হয়নি। হাত পায়ের 
অনেক জায়গায় যথেচ্ছভাবে কাটা 
ছেস্ড়া, করা হয়েছে। 


- আত্মীয়দের প্রশ্নের উত্তরে হাস- 
পাতাল কর্তৃপক্ষ জানান, “অপা- 
রেশন করার পরে রোগশীর মৃত্যু 
ঘটলে সেলাই কেটে দেওয়া হয়। 
শরীরে কোন বন্ধন রাখা হষ না।? 
যাহোক গিকছক্ষণ পরে আত্মীয় 


॥ পাঁচ ॥ 
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মহান নেত্রী একাল্ত অনুগত 
একেক ভক্তকে একেক রাজ্যে মুখ্য 
মন্্পদে বাঁসয়োছলেন। এদিকে 
একে একে 'নাবছে দেউাঁট_আর 
ইন্দিরাজীর ভাবমার্ত মালন থেকে 
মালনতর হচ্ছে। অন্ধে নরাঁসংহ 
রাও ও ওঁড়িশায় নাল্দনী শথপথাী 
বদায় নিলেন, রাম্ট্রপাঁতর শাসন 
বলবৎ হল দুটি রাজ্যে। বহারে 
কেদার পাণ্ডে, গুজরাটে ঘনশ্যাম 
ওঝা ‘বিতাড়িত হলেন। মধ্যপ্রদেশে 
প্রকাশচন্দ্র শেঠী মনে হচ্ছে শগ্‌ঁ 
গিরই অন্ধকারে তালয়ে যাবেন; 
রাজস্থানে বরকৎ-উল্লার আসন টলো- 
মলো। পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় 
ঝুলছেন ত্রিশঙ্কুর মতো। কুলোকে 
বলে রাষ্ট্রপাতর শাসনের ভয়ে নানা 
উপদলের সব চোরেরা রাতারাতি 
মাসতৃতো ভাই সেজে “আমরা এঁক্য- 
বদ্ধ ও সিদ্ধার্থ রায়ের অননগত” 
বলে প্রদ্তাব 'নয়েছে। 'সন্ধার্থ 
রায়ের অবশ্য ইাঁতমধ্যে ইন্দিরার 
অনুগততম বলে খ্যাত হয়েছে। আর 
প্রকাশ শেঠী গত পনেরোই জুলাই 
'দল্পশতে সাংবাঁদকদের কাছে বলে- 
ছেন যে মধ্যপ্রদেশ সংকটে কংগ্রেসী 
হাইকমান্ডই সব করবেন এবং তান 
পরোপ্নীর 


মহান নেন্নীর ভাবমার্ত অক্ষত রাখ- 
বার জন্য একটা কথার গণতান্তিক 
প্রলেপ মান্। 

এমন সব মখ্যমন্ত্রীরা রাজ্য শাসন 
করছেন? কোনো কোনো মহল 
কংগ্রেসী মুখ্যমন্তীদের আখ্যা 
দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ডেপাট 'মাঁন- 
স্টার * সম্প্রীতি অশোক মেটা মাদ্রাজ 
এক সাংবাদক সম্মেলনে এসব 
মাখ্যমল্মীদের বিষয়ে কলেছেন 
কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক যেভাবে 
চলেছে ভাতে এদের দাঁয়ত্ব ও মর্ধাদা 


যগযুগ জীও- এসব গরম গরম 
কথা, চিৎকারের সবটাই যে ফাঁকা 
কুলি তা উপলাব্ধ করছেন জনগণ । 
তব কংগ্রেসীরা, আকাশবাণী আর 
আর জাতীয়তাবাদী ' বাঁজারী 
সংবাদপন্রগাঁল বলে গেছে হীন্দিরা- 
তরত্গে রাম্ট্রতরী তর তর করে ভেঙ্গে 
চলেছে, মহান নেতণই সব মুশকলের 
আসান॥ হঠাৎ দেখাঁছ বেসুরো 


গাইছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 


শ্রীচন্দ্রীজৎ যাদব। একান্ত হীন্দিরা- 


পল্থী শ্রীযাদব গত চোদ্দই জুলাই 
টি 


গৌহাটিতে আসাম . প্রদেশ কংগ্রেস 
রাজনৌতক সম্মেলনে বলেছেন 
কংগ্রেস তার নতি ও কর্মসূচী 
রূপায়ণে, শীনর্বাচনপী প্রাতিশ্র্িত 
প্যানে ব্যর্থ হওয়ায় জনগণের 
আস্থা হাঁরয়ে ফেলেছে। আর এজন্য 
তান দায়ী করেছেন কংগ্রেসে. 
অন:প্রবেশকারী প্রর্তারুয়াশল চক্র 
ও কায়েমী স্বার্থের লোকেদের। 
এরাই নাকি সব অন্তর্্বন্দ্বের কারণ, 
এরাই সব কাজকর্ম ভণ্ডুল করে 
গদচ্ছে। আপাতত দেখাছি শ্রীধাদব 
ধকছ্‌টা স্বীকারোন্ত করেছেন, 
খাঁনকটা বোধোদয় তার হয়েছে। 
তবু জেনেশননে মিথ্যা বলার অভ্যাস 
তার পুরোপ্দীর কাটোনি। কায়েম 
স্বার্থবাদশ ও প্রার্ীক্য়াশীলরাই তো 
কংগ্রেসের সব। এরা আবার অন*- 
প্রবেশকারী কোথায় ? এদের বাদ 
দলে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্য কোথায় 
দাঁড়াবে, কোথা থেকে আসবে -কালো 
টাকার রনী তহবিল, কেমন 
করেই বা হবে ছান্র-যন্বদের হাম্ব- 
তাঁন্ব। 

অল ইশ্ডিরা র্যেডওর বড় দদীর্দন। 
একেতে! "প্রোগ্রাম "বিভাগের আঁফিখ 
সার-স্টাফ, আঁট্ট-ইীর্জীনগয়ার 
প্রভাত কর্মচারীদের আভ্যন্তরীণ 
বাদাবসংবাদের অন্ত নেই, তার 
মধ্যে জন্সংঘের সভাপাঁত শ্রীএল* 
কে আদবাণী আকাশবাপীকে গণ- " 
প্রধানতম শত্রু বলে বর্ণনা 
হবলখতে অননষ্ঠত 


ভাষণ জনসংঘ “জ্যাম” করার ব্যবস্থা 
করবে। জাননা, জনসংঘ নজেদের 
দলের অধ্যে ইতিমধ্যে কোনো বৈজ্ঞা- 
নক ও কারিগরী বিভাগ গড়ে 
তুলছে কনা, নাক আকাশবা্ণীর 
“বিক্ষব্ধ গোষ্ঠী” জনসংঘ্ের অন: 
প্রেরণায় অন্তর্থাতমূলক কাজের 
আয়োজন; করেছেন। 
এঁদকে- দেশের আইনের কথা তুলে 
কেন্দ্রীয় তথ্য ও কেতার দপ্তরের 
প্রীতমন্তরণ শ্রীআই কে গৃজরাল জন- 
সংঘের হমকীকে আপাতদ্যাম্টতে 
বিশেষ আমল 'দতে চানান। তবু 
দেখা যাক, “অল ইন্দিরা রোডও-র” 
খানিক চারব্রবদল হয় কনা! 
দশলাদত্য 





গত তেরোই জদলাই দর্পণে 
প্রকাশিত “দাক্ষিণ আমোরকা ও 
মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র” 
শীর্ষক রচনাটি অত্যন্ত আগ্ঠাহের 
সঙ্গে পড়লাম। ইজরায়েল-আরব 
, সংঘর্ষে ভারত আরবদের পক্ষ অব- 
লম্বন করেছে ভাল কথা, বিশেষতঃ 
আপনাদের তন প্রর্গাতশশল পৰি- 
কার কর্তব্য ছইজরায়েলী প্রভুদের 
মুখোশ খুলে দেওয়া। কিন্তু আপ- 
নাদের এটাও পারশকার করে বোঝা 
॥ উচিত যে এই প্রসঙ্গে ইজরায়েলের 
সাধারণ মানুষের কথাও আমাদের 
মনে রাখতে হবে। তাদের প্রত্যেকেই 
জয়ানম্ট নয়। অথচ আরব দেশ- 
গপতে দেখেছি সাধারণ আরবদের 
মনে সাধারণ ইহ্াদদের , বিরুদ্ধে 
সংপারকজ্পিত উপায়ে বিদ্বেষের 
বীজ রোপণ করা হয়েছে। ইরাকের 
বাগদাদ স্কোম়ারে সাধারণ ইহ্ীদদের 
কোন প্রমাণ ছাড়াই গুপ্তচর হিসেবে 
ফাঁস দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে 
িল্তু আমাদের তথাকাঁথত শববেক” 
বিদ্রোহ করে ওঠে ন! আরবরা 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে মুখে বিষো- 
গার করলেও এখনও মানীসক ভাবে 
মধ্যযুগীয় চিন্তায় বিশ্বাসী । সমাঙ্জ- 
তান্দ্রিক চিন্তাধারার থেকে ধর্ম 
ঘৰ্ণ করে এটাই বাস্তব সত্য ৷ ইহনাঁদ- 
দের প্রতি অহেতুক 'বদ্বেষ তাঁদের 
ত্যাগ করতে হবে। ধর্মের উন্মাদনা 


থেকে তাদের মস্ত হতে হবে। 

আরব জগতের এক বিরাট 
অংশে রাজত্ব করে ধনকুবের, সাম্্রাজা- 
বাদের পদলেহশ শেখ ও আমাররা। 
এরাই আবার আরবদের ইজরায়েলের 
বিরংদ্ধে উত্তেজত করে, এমন কি. 
মিশর, সায়া ও ইরাককে অস্বের 
জন্য অর্থ সাহায্য করে। আরব বা 
ইহাঁদ যেই হোক, এই সৌঁমাঁটিক 
জাতির সাধারণ মানুষকে বুঝতে 
হবে বৃহৎ শান্তব্গের ক্রীড়ণক না 
হয়ে যতদিন তাঁরা নিজেদের মধ্যে 
সমস্যার সমাধান না করতে "পারবেন 


' ততাঁদন মধ্যপ্রাচ্যে শান্ত আসতে 


পারে না॥ 
এক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকাও কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইজরায়েলকে দুরে 
সরিয়ে রাখা, তাকে রাজনৈতিক 
স্বীকৃতি না দেওয়া, একঘরে করে 
রাখা, বাস্তবকে অস্বীকার করা আর 
যাই হোক দূরদর্শী পররাষ্ট্র নীতির 
পরিচায়ক নয়। লেবাননের কেইরুটে 
নৃশংস হত্যাকান্ডে আমরা ব্যাথত 
হতে পারি, কিন্তু লড এয়ারপোর্টের 
হত্যাকাণ্ড কেন আমাদের বিবেককে 
জাগ্রত করবে না? পারস্পারক সন্দেহ 
{বিদ্বেষ আর হিংসার বিবষান্ত পাঁর- 
বেশে আর ফাইণহোক শান্ত কখনই 
ভূমিষ্ট হতে পারে না। ভারতের এ 
ব্যাপারে গঠনমূলক, বাস্তব জ্ঞানের 

পরিচয় দেওয়া উীচত॥ 
সত্ৰত সেনগ্যস্ত 


উৎপল দত্তের বিপ্লবী খেল! 


সম্প্রতি বাঙলা দেশ সাপ্তাহকে, 
পবন্লবী উৎপল দত্তের আর একটি 
খেল” এবং সেই প্রসঙ্গে “বস্লকী” 


শাসক শ্রেণীর কাছে “তিরিশাট 
পর, 


য়ার নামক একাঁট ইংরাজশ সাপ্তাঁহক 
(বপ্ল্বা উৎপল বোধহয় নামটি 
শুনেছেন) সরকারের তীব্র সঙ্গা- 
লোচনার জন্য শাসক শ্রেণীর রোষে 
সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে গত দেড় 
বছর বাত হয়েছে। এ ব্যাপারে 
কিন্তু ইন্দিরা সরকার “জনগণের 
টাকা” কে *নজস্ব টাকা বলে ধরে 
নিয়েছেন | 


কিন্তু “বগ্লব” উৎপালের বেলায় 
সরকারের এই উদারত্সর কারণ 
দক। তাহলে কি বুঝতে হবে ষে, 
বগ্ৰবী” উৎপল জবল্‌ এজেন্টের 


- কাজে িপ্রুঃ 


সকার রায় 
কলকাতা 


"৬৪ “সঠিক নয় 1) শ 


' দূ্পণের তেরোই জুলাই সংখ্যায় 
সংখ্যায় আঁলপুুরের পাবলিক প্রাস- 
সম্পর্কে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা 
সঠিক নয়, ইউ এফ সরকারের আমলে 
'জ্যোঁতর্ময়বাব এ্াডসর্নাল পাব- 
লক প্রসিকিউটর নিষন্ত হন। 
তদানপন্তন পাবালক প্রাসাঁকউটর 
শ্রীজীবন ঘোষ হঠাৎ পরলোক গমন 
করাতে ধর্জীন একটিং পাবালক 
প্রার্সীকউটর হিসাবে কাজ কাঁরতে 


থাকেন এবং পরে উত্ত পদে স্থায়ী 


হন। | 
জনৈক তথ্যাভন্ঞ 


: মদালোদনার উন. 


গত রর জননের ' rata 
শ্রীহতেন ঘোষ “মাহর আচার্যের 
গল্প”-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলে- 


ITTF 
ছেন “কলকাতা, কলকাতা সিরিজের 


দায়”-এ না ক রোমান্টিক ভাবাল:- ছু 
তার স্পর্শে নষ্ট হতে দেওয়া | 
হয়েছে” হতেনবাবর এই মল্তব্য ছু 


সচেতন পাঠকদের কাছে ' খুবই 
আপাঁত্তকর। 


এসেছেন এই বন্ধকে বানচাল করে 
দিয়ে আপনাদের মিত্দের রক্ষা কর- 


বার জন্য। সাধারণ মানুষের শ্রেণী- | 
চেতনাকেই গহীলয়ে দেবার জন্য সরা | 


সার বস্তব্য রেখেছেন ঃ কালোবাজারী, 
মুনাফাখোর, পঠীজপাতি, জোতদাররা 
খারাপ. আর সরকার ভাল। 

-_ এদেশে ফ্যাসীবাদী চাঁরতের 
শাসক শান্তর বিরদ্ধে নির্পীড়ত 
জনগণকে একই: কর্মসূচীতে সামিল 


“করা ও সর্বতোভাবে জনগণের এঁক্যকে 


রক্ষা করা বামপল্থদের প্রধানতম 
কর্তব্য । এই দায়িত্ব পালনে তারা 
কিছুটা ব্যর্থ হয়েছেন একথা অস্বশ- 
কার করার কোন কারণ নেই। তা 
সত্বেও আপনাদের উল্লাসত হবার 
কোন কারণ নেই, কেননা পাঁশ্চম- 
বঙ্গের সংগ্রামী জনগণ, সংশোধন- 
বাদদের দ্বারা চিহিতত জনগণের 
প্রতি বিশবাসঘাতকতা করার দনাটকে 
অবশ্যই সংগ্রামের উচ্জবল লাল দিনে 
পাঁরণত করতে সক্ষম হবেন প্রাভটি 
বামপল্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের 
সঙ্গে আমিও এই বিশ্বাস কারি। 


সন্তোষকুমার রায় 
কলকাতা 


হিতেনবাব বোধ হয় & 
চেয়েছিলেন সীতার বিশ্লবী চরিত | 
তৎক্ষণাৎ উত্তরণ ॥ কিন্তু সমালোচ- 
ককে প্রশন কার, সেটা কি আত | 
কম্টকাঁজ্পত আঁতি-বস্লবী প্রলেট ছু 
কালেট”-ই পর্যবাঁসত হত নাঃ [ 
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দর্পণ ॥ শক্ুবার ২৭শে জুলাই ১১৭৩ 





পট পরিবর্তন 


(দপণের পর্যবেক্ষক) 


জ:লাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহের সব- 
চেয়ে চাণ্টল্যকর খবর হলোঁ 'আফ- 
গানিস্তানে দামারক অভ্যুত্থান । 
এই অভ্যুত্থানের নায়ক 


টি হলেন আফগানিস্থানের গদীচযুত 


রাজা জাহর শাহের ভগ্নীপাতি, 
প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী জেনারেল সর্দার 


| মহম্মদ দাউদ। রাজা রানী রোমে 


অবকাশ যাপনের সময়ে এই অভ্যু- 


প্র খানের ঘটনা ঘটে। চৌধষাঁট্র বৎসর 
প বয়স্ক জেনারেল দাউদ নিজেকে 

|| রাম্পাত হাঁসেরে, ঘোষণা করেছেন। . 
॥ জেনারেল দাউদের ঘোষণার সং্গে 
কা সো আফগানস্তানে রাজতল্তের 
| অবদান হলো বলে অনেকে মনে 


করছেন। এই অভ্যু্থান সম্পর্কে 


পা গদীচ্যত রাজা এখনো কোন মন্তব্য 
প্র করেন ন। দেশে “গণতল্ন প্রাত- 


নাক 


[| তার কথা বলেছেন। তবে তানি যে 


মি পিঠমাই:নেতৃত্বের প্রতি | 
£ | প্রি বলছেন। জেনারেল দাউদ “দেউলে” 


ডিভি, এন ক্রি অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের 


সংগঠিত ভাবে জনস্বার্থীবরোধাী | 
সরকারের বিরদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে চট 
বঙ্গা বন্ধ করে দেবার প্রস্ততি || হলফ করে বলা কাঁঠন। তবে “গণ- 


পাকিস্তান বিরোধ এমা স্পম্ট। কারণ 
প্রথম বেতার ভাষণ তান একথা 


কথা 
বলেছেন। দাউদের ক্ষমতা দখলে 
আফগানিস্তানের রাজনৈতিক গাঁত 
কোন দিকে মোড় নেবে এটা এখনই 


তল্মাঁ” দাউদ যে নশলরন্তের প্রাতি- 
শনাধ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
এছাড়া জেনারেল দাউদ আন্তর্জ- 
[তিক ক্ষেত্রে দুই বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ 
সোভিয়েত ও .আমোরিকার মধ্যে ভাব, 
সাম্যতায়  পক্ষপাতী। দ্বিতীয়ত 
তান নাকি চীন ও ভারতের সঙ্গে 
ভালো সম্পকরাখার পক্ষপাতী । 


আফগানিস্তান শান্তিপ্রিয় দেশ 


গহসেবে প্ারচিত। সোভিয়েত ইউ- 
নিয়নের সঙ্গে বরাবরই ভালো 
সম্পর্ক। গত চা্পশ বছরে সোভি- 
য়েতের সঙ্গে একটাও সীমান্ত 
বিরোধ হয়নি । চীনের অভুদয়ের 
পরে চীনের সঙ্গেও আফগানরা 
ভালো সম্পর্ক রেখে : চলেছেন। 
সেখানেও কোন বিরাধ নেই। মার্কি 
নীরাও ওখানে গেছে টাকার থলে 
দনয়ে। আফগানরা তাদের সঞ্চে বন্ধ 
করেছে৷ সত্য, তবে একট: আঁবিশবাসের 
দা্টিতেঃ সেদিক থেকে সোভি- 
য়েতের সঙ্গ, আফগানদের সমপর্ক 
অনেক গভীর । দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতিক 
দিক থেকে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তার 
সম্পর্ক স:প্রাচীন। এই নতুন সরকা- 
রের স্বীকৃতি দিয়েছে সোভিয়েত ও 


_ভারত। চীন বা মার্কিন ফুন্তরাম্ট্রের 


প্রাতীক্রিয়া এখনো জানা যায়ান। 
'আফগানিসতানের আক্তর্জাতক 
গুরত্ব অসাধারণ । দেশটি 'ঘিরে 
রয়েছে চীন : ভারত , পাঁক্তান 
রাশিয়া ইরাণ। স্ট্রাটেজিক দক 
থেকে আফগানিস্তানের গুরুত্ব 


অনেক। সোওয়া কোটি মানষের . 
দেশ কোন পথ বেছে নেবে সেটা 
"লক্ষ্য করার মত। 

সাকিন! প্ৰর্গরাজ্যে ৮, 


ধনপাঁতদের পাঁণ্ডা মার্ক 
যুন্তরাচ্ট্রের স্বর্গ রাজ্যে এখন সব 
কিছুরই টালমাটাল অবস্থা। এক পর 
ওয়াটারগেট '  কেলেশ্কারী নিয়ে 
রাজ্ট্রপাঁত 'নিকসনসহ তাবৎ প্রশা- 
সন যেভাবে বিত্ত তাতে মার্কন 
মঞ্ঃকের “মীথ” ধ্বসে 


হিলেবে দেখা যাচ্ছে এসব। মান *' 
ফন্তরাষ্দ আজ আর এই সব অপ- 
রাধের তালিকা ঢেকে রাখতে 
পারছেন। উাঁনশশো ষাট সালে মীর্কন 
যন্তরাচ্ট্রে অপরাধের সংখ্যা ছিল 
কুঁড় লক্ষ, উনিশশো একাত্তর সালে 
সেই সংখ্যা বেড়ে ষাট লাখ; এই 
সংখ্যার মধ্যে রয়েছে ৩৬৫০০০ট 
ডাকাতি ও চ্দার'। মাঁক্নী তথা- 
কারদের মতে” এই অপরাধের জন্যে 
চার কোটির মত মানুষের জীবন 
নষ্ট হয়ে গেছে। একুশ কোটির 

দেশে মাতালের সংখ্যা দাঁড়য়েছে 
ষোল লক্ষ তের হাজার। তথ্যাি- 
জ্ৰদের মতে মদাপায়ীর সংখ্যা প্রায়” 
দ্বিগন হবে। মার্কন মুল্পরকে 
গাঁজা, হেরন, চণ্ডু চরসের ঝোঁক 
স্কুল-কলেজের ছেলেদের মধ্যেও 

বেড়ে গেছে। ঘুমের ওরুধও একটা 
প্রিয় দুব্য। এক নিউইয়র্ক শহবে 
পলশ কছদকাল আগে তিনশ 

পাউন্ড হেরন ও কোকেন উদ্ধার 

করে। প্রকাশ, পুলিশই এইসব, 
অপরাধের সঙ্গে জাড়িত। ফ্পরাধ 

এতদূর পর্যন্ত গাঁড়য়েছে। ভিয়েত- 

নাম বা কাম্বোডিষায় নিহত মার্কন 
সৈন্যের কাঁফনের ভেতরে ল:াকয়ে 

এই কোকেন ০৮৮ 
এবং হচ্ছে। 

ভিয়েতনাম যুদ্ধ মার্কিন দেশকে 
ায়ো গোল্লায় হয়ে গেছে। এক- 

দিকে যেমন বহু মাঁকন মা, স্রাঁ, 

{শেষাংশ দশম পন্ঠায়) 


Sn 


দপণ ॥ শর্ুবার _ই৭শে দাই ৯১৭৩ 


রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেছী ঘনাচারের 





-ৰিরে 


[ রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী অনাচ্চারের 
মোকাবলা করতে জনগণ উঠে 
দ্বাঁড়াচ্ছেন। পলিশ এবং সরকারী 
প্রশ্রয় গুণ্ডার দলের জল্তাসকে 
তারা অসমসাহসের সঙ্গে মোকা- 
বলা করছেন, তারা কংগ্রেস সর- 
কারের দেশব্যাপী দরভক্ষ সুস্টির 
নসাঁতকেও পরাজত করতে এাগয়ে 
আসছেন। এই (পারপ্রোক্ষিতে সংস- 


দের বর্ধাকালীন আঁধবেশনে বিরোধী 


দলগৃলির মিলিত আঁভযান সর- 
8 
কৌশল গ্রহণ করেছে। 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাদ্ধী প্রাক- 
অধিবেশন দলশয় বৈঠকে ভাষণ 
দিতে গিয়ে কংগ্রেস দলকে সতর্ক 
করে দিয়ে বলেছেন যদি কংগ্রেস 
, কর্মাঁদের প্রীত সাধারণ [মানুষ 
আস্থা হারিয়ে ফেলেন তাহলে বর্ত 
মান সংকটজনক পাঁরাস্থাতর 
মোকাবিলা করা কঠিন হবে। 


তামিল নাড়ু, 


তামিলনাড়; সিট নেতা ভি পি 
চিন্তনের ওপর গু'ডাদের আক্রমণ 
এবং পাালশের ী্ীক্য়্তার প্রাত- 
বাদে হাজার হাজার শ্রামক ধর্মঘট 
করে রাস্তায় নেমে পড়েন। মাদ্রাজ 
শহরে বাস ও ট্যাক্স, অটোরক্সা সহ 
সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে 
ফায়। কয়েকজন প্ীলশ কর্মচারী 
ধর্মঘটে বাধা 'দিতে গিয়ে জনতার 
হাতে লাঞ্ছত হন। 

শ্রীমক সংগঠনগ্াল দ্‌ঢ়তার 
সঙ্গে গুন্ডা ও পাশের যৌথ- 
সল্লাসের- বিরুদ্ধে প্রাতবাদ সংগাঠিত 
করার ফলে মাদ্রাজ শহরের সমস্ত 
কলকারখানা, যানবাহন চলাচল, 


হয়েছে। 
জনগণের প্রিয় নেতাদের ওপর _ 
গুস্ডা ও প্দীলশের যৌথ আক্রমণ 
শাসকশ্রেণী ও সরকারের এক নতুন 
কায়দা । সংগঠিত শ্রীমক শ্রেণী এই 
সধ্নাসের 'িরম্ধে দড়ুপদে এশির়্ে 
আসার ফলে সাধারণ নাগাঁরকেরাও 
এখন সাহস পেয়েছেন। 
মৃখ্যমল্পি করুণানাধ বলতে 





বরোধতায় দেশবাসী গদে 


"_ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 


বাধ্য হয়েছেন যে পর 
আক্লমণকারাদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি 
দেওয়া হবে। গ:ণ্ডারা কোন দলের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও তাদের রেহাই 
নেই। শ্রামকরা মুখ্যমল্পীকে সাফ 
বলে 'দযেছেন যাঁদ সাতাঁদনের মধ্যে 
চিন্তনের আক্রমণকারীদের খরা না 
হয় তাহলে তারা আরো কঠোর 
সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে বাধ্য 
হবেন এবং সমস্ত কলকারখানা, 
দা সরবরাহ, যানবাহন ব্যবস্থা 
অচল করে দেওয়া হবে। 


পণ্চিমবঙ্গ 


পশ্চিমবঙ্গে স্রকারী প্রশ্রয়প্জ্ট 
গণ্ডা ও পাশের যৌথ 
সন্মাস সাধারণ মানুষের সমস্ত 
গণতাশ্রিক অধিকার হরণ করার 
ষকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। 
শহর ও গ্রামাণ্টলে রেশন সরবরাহ 
কাঁময়ে দেবার ফলে খোলা বাজারে 
চালের দর 'তনটাকা ছাঁড়য়ে গেছে। 
সাধারণ গরীব মান্দষের কথাই নেই, 
মধ্যবিত্ত সংসারেও আজ অর্ধ উপ- 
বাসের রেওয়াজ চাল, হয়েছে। মুষ্টি 


মানুষ বাধ্য হয়ে সংগ্রামের পথে 
পা বাঁড়য়েছেন। কলেকারথানায়্‌ 
ক্ষেতে খামারে, আঁফস আদালতে 
কংগ্রেসের প্রতি ঘৃণায় প্রকাশ্যে মুখর 
হয়ে উঠছেন। বিভিন্ন অণ্ুলে কংগ্রেসী 
গুণ্ডা ও  মস্তানদের আক্রমণ ও 
ভগীতপ্রদর্শনের বিরদ্ধে জনসাধারণ 
সংগগাঁঠিতভাবে প্রাঁতবাদ করছেন। 
কংগ্রেসণ সাঙাৎ সপ আই জন- 
গণ থেকে 'িচ্ছি্র হয়ে পড়ার ভয়ে 
কোঁশল৷ হিসেবে সাতীশে জ্লাই 


পল্থা দল এই ধর্মঘটে সামিল হবেন 
না। এমন একটা অবস্থা সৃষ্ট করার 
জন্যে সি দি আই আটাঁট বামপন্থী 
মলিত আলোচনার প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
করে শাসক কংগ্রেসের .সঞ্গে আলো- 
চনা করে ধর্মঘট আহবান করে। 

কল্তু দস পি আই এম সহ পচিটি 
বামপন্থী দল নি পি আইএর কংগ্রেস 
দা িবভেদমূলক নাত উদ্ঘ্যাটত 
করে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের 
দ্ভর্ষ সৃষ্টিকারী জরননাীবরোধী 
নীতর বিরুদ্ধে একই [দনে আলা- 
দাভাবে সারা বাঙলা ধর্মঘট আহবান 
করেছেন। ফরওয়ার্ড রক, এস ইউ 
দিস এবং আর এস 1 এই ধর্মঘটের 
সমর্থন না করলেও সাক্রিয় িরো- 
'ধতা না করার সিদ্ধান্ত শনয়েছেন' 
সম্মানের আবহাওয়া চারণ কিরে 





পশ্চিম বাঙলার শ্রমিক কৃষক মধ্য- 
বিস্ত সাধারণ মেহনতাঁ মানুষ যাঁদ 
এই ধর্মঘটে সামিল হন তাহলে 
পাঁশ্চমবঙ্গের *বাসরোধকারশী আগণ- 
তান্মিক অবস্থার মোড় ফিরে যাবে, 
এবিষয়ে সংশয় নেই। 

কংগ্রেস সরকার অতাঁতের 
কংগ্রেস সরকারের মতই বাঙলা 
বন্ধের িরবদ্ধে প্রশাসনয'ত্রকে 
প্রয়োগ কররার বন্দোবস্ত পাকা 
করেছেন। এাঁদকে সি পি আই এম, 
ওয়ার্কার্স পার্ট, মাকাঁসিষ্ট ফরওয়ার্ড 
রক, [সি পি আই প্রীত দলও 
অসংখ্য পথসভা, স্কোয়াড 'মাছল 
করে “বাঙলা বন্ধের” পক্ষে প্রচারে 
অবতীর্ণ * 
কংগ্রেসীদের এক বড় অংশও প্রশ্ন 
করছেন ধর্মঘট করে যাঁদ মূল্যবৃদ্ধি 
রেশন কমানো বন্ধ করা না যায়, 
তাহলে কোন উপায়ে তার" তা করতে 
পারবেনা এর উত্তরে কংগ্রেসের 
দলশয়। নেতারা নীরব? তারা জানেন 
যে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের 
সংসারেও আজ উপবাস, অর্ধ উপ- 
বাসের পালা সুর: হয়েছে। তাই 
বাঙলা কুধ রোথার জন্যে তাদের 
কোন উদ্যোগ! নেই। অগত্যা জেল- 
ফেরৎ দাগী আদামী ও প্লশ 
ছাড়া ধর্মঘটে সক্রিয় ভাবে বাধা 
দেবার মত বেশশ করে মস্তানও পাওয় 
যাচ্ছে না। 


কেরল 


গত দশই জ:লাই সট:র ডাকে 
সারা কেরলব্যাপা সগুণ ধর্মঘট 
হয়ে গেল। রেশনে চালের পাঁরমাণ 
বাঁড়াবার দাবীতে এবং অনশনমৃত্যুর 
কয়েকটি ঘটনার প্রাতবাদে এই 
রাজ্যব্যাপণী ধর্মঘট অচন্যত মেনন 
সরকারের নড়বড়ে [ভিৎ কাঁপিয়ে 
দদয়েছে। কেরলের শ্রামকশ্রেণী এই 
সঙ্ঘবদ্ধ প্রাতবাদের মধ্য দিয়ে দি 








'এই সংবিধা- 
বাদী কোয়ালশন সরকারের অস্তিত্ব 
যে আর বেশী দিন নেই, তা জন- 
সমক্ষে স্পষ্ট হয়ে গেহে। 


বহার 
বিহারে আবদল গফুর সরকার 
কাঁদন টিকতে পারবে তা নিয়ে 
গবেষণা চলছে। মুখ্মন্ত্রী ফান 
হন, ধবহারের কংগ্রেস দল এখন 
আর স্থায়ী সরকার গড়ার কথাও 
মংখে আনছে না। এখন শ্রধু প্রশ্ন 
গফুরের পর কে? 
এদিকে বিহারের কংগ্রেস অপ- 


হরণ করে বায়ে গেছে । আজ এক- 
মাস ধরেও পুলিশ তাকে খুজে বের 
করতে পারোঁন। ডিভিশনাল কাঁম- 
শনারের বাংলো থেকে তার স্তী 
অপহৃত হলেও যে রাজ্যের পর্বালশ 
তাকে উদ্ধার করতে পারে না, সেখানে 
সাধারণ মানুষের 'নরাপত্তা কোন 
পর্যায়ে তা ভাবলেও, বিহ্হল হয়ে 
পড়তে হয়। 





মাযার 


পি আহ কংগ্রেস ম্যামলম লীগ সর- 


0 সাত ৷ 








তার একটা নমুনীও বহার ীবধান, 
সভায় পাওয়া গেল। মনখ্গের 
জেলার গাহলোর গ্রামে ছেলেধরা 
সন্দেহে লাদাপোষাকের একজন কন- 
জ্টেবল নিগৃহশত হয়। পরে গ্রাম- 
বাসীরা তার পাঁরচয় পেয়ে ক্ষমা 
চেয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেন। 

এই ঘটনা শোনার পরু জামুইয়ের 
ডি এস পি এক বিরাট পর্বীলশ 
বাহিনীকে নিয়ে গভীর রাত্রে গাহ- 
লোর গ্রাম ঘেরাও করে। পাটনার 
বিখ্যাত দৌনিক “হীশ্ডয়ান নেশন” 
িলখেছে গড এস পি তার অধীনস্থ 
প্রত্যেকটি পলিশ কনম্টেবলকে 
আদেশ দেন, প্রত্যেকাট মাহলার 


"ইজ্জত নষ্ট করতে হবে, গ্রামের একা 


মেয়েকেও যেন ছেড়ে দেওয়া না. 
হয়। 

ফলে প্রত্যেকটি ষবভশ মাহলাকে 
উলঙ্গ ক্যর ধর্ষণ করা হয় এবং 
ব্য়স্কা মহিলাদের উলঙ্গ করে, 
রাস্তায় ঘোরানো হয়। বাচ্চাদেরও 
রেহাই দেওয়া হয় নি। কোন সভ্য 
দেশে এহেন ঘটনা ঘটলে দেশবাসশ 
সরকারকে এক 'দিনও টিকতে দিতেন 
{কনা সন্দেহ । 

অথচ শবহারের কংগ্রেস সরকার 
এই নারকীয় ঘটনাকে চেপে রাখার 
চেষ্টা করেছেন। গ্রামে গয়ে কোন 
তদন্ত না করেই এস শি যে পো 
দিয়েছেন শিজ্পমল্শী  চদ্দ্রশেখর 
সং বিধানসভাঞ্জ তা পাখীর *মত 
আওড়ে গয়ে বলেছেন যে মেয়ে- 
দের উপর অত্যাচারের ঘটনার কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় 'ন। 

িরোধশ সদস্যদের ক্রুদ্ধ প্রাতবাদ 
ও প্রমাণ দাখিলের পর স্বয়ং স্পীকার 
মন্তব্য করেন, সরকারের এই আচবণ 
শুধু দুখজনক নয়, ঘণাহ্ ও 
লক্জাজনকও বঢে।?? পরে অবশ্য 
কংগ্রেস সরকার বিরোধী দলের 
দৃঢ় চাপের ফলে আঁভষন্ত পুলিশ 
কর্মচারীদের সার্মীয়কভাবে বরথাদ্ত 
করতে বাধ্য হন। এই হল নব- 
কংগ্রেস সরকারের নম:না। 


ব্লক উন্নযনেল টাকা নিয়ে জুয়াঢুরি 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
হল জেলার চণ্ডীতলা এক 
নম্বর মশাট বকে ‘বিভিন্ন ক্লাবের 


জন্য বরাদ্দ টাকা নিয়ে জরুয়াচ্বার - 


চলছে। স্থানীয় মশাট হাই স্কুলের 
শিক্ষক বীরেন পাল বব ডি ও 
আঁফসে বেশ কয়েক বছর ধরে 
দালালী করে আসছেন। তাঁর সঙ্গে 
কয়েকজন মস্তান ও সমাজবিরোধী 
জোট বেধে ব্লকের নানা কাড়ান- 
চ্ঠানে মাতববরী করে। 

রক আঁফস থেকে সরকারা টাকায় 
প্রতি বছর ব্লকের অর্ধীন গ্রামের 
ক্লুবিগীলকে নিয়ে ফুটবল ভাল 


বশরেন- 


বুকের তহাঁবল থেকে টাকা দেওষা 
হয়, গত কয়েক বছর খেলা হলেও 


টাকা দেওয়া হয়নি! . 
বব ডি ও, এডুকেশন আফসার ও 
অন্যানা কর্তারা বীরেন গোম্তীর 


চাঁপে মাথা নত করে আসছেন । ব্লক 
আঁফিস থেকে থ্ামের ক্লাবকে গৃহ- 
ধনম্মণের জন৷ টাকা দেওষা হয়।, 
বীরেনের গড়াপেটা মশাট ক্লাব 


পর পর দ তন বছর বরাদ্দকৃত 
টাকার মোট? অংশ য়ে নিয়েছে। 


" অন্যান্য খঃটিহাীন ক্লাবগ্দীল বেপাত্তা। 


স্থানশয় বাদপূরের, বব এস এম এফ 
দি ক্লাবের গৃহানর্মাণ শেষ হলেও 
নানা অজ্ঞহাতে টাকা দেওয়া হচ্ছে 
না; অথচ বীরেনবাবর মশাট ক্লাবের 
পাঁচিল অর্ধেক উঠতেই সব টাকা 
পেয়েছে। 

কোনও, ক্লাব না থাকলেও ভূয়া 
নামের ক্লাবের জন্য টাকা নিয়ে 
নেয় এরা। এই ভাবেই চলছে। 


॥ আট ॥ 


সম্পর্কে অবাহত হবেন কিনা জান 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শে জলে ১১৭৩ 


্বরপপ্পারসরে সিপাহী বিদ্রোহ ছিল না, যেমন ছিলনা বিনয়-বাদল- 


থেকে শর করে স্বাধীনতা প্রাপ্তি দীনেশ, মাতাঁিনী হাজরা, পল্লখ 
পর্বস্ত দীর্ঘ ছাতহাস তুলে ধরায় অঞ্চলে কংদ্রে্ণ আঁধবেশন প্রভূত 


অনবদ্য মহল্পীয়ানার পারিচয় মিলেছে, আঁধকাংশ অভিনয় ভালো, নাচ "* 


৮8825 বা নৃতভাঁঙামায় আঁভনয় মনোজ্ঞ। 


bd 


বাঁধ:নৈতে ৷ তব অনেক ব্যাট চোখে পড়েছে,” 


রঞ্জন শাখার নত্যনাট্য ট্যোবলো 2) 
শতাব্দীর সাধনা দেখে এবং গত- 
বছর পনেরোই আগস্ট ইডেন গার্ডেনে 
শম্ভু মির পাঁরচালিত ট্টস্ট উইথ 
ডোঁজ্টীনর কথা স্মরপ করে। 

মুখামন্নীকে নাটক কাষতেই হবে 
এমন কোন মানে নেই, তবে মনে 


্রীধ্ঘস্তা মায়া রার এম পি-র সংপা- 
রিশেই মুখামন্তী স্থির কঝে। 
রেখেছেন যে শম্ভু মির ও রুমা 
গুহ ঠাকুরতা ছাড়া দেশে আর মণ্ড- 
বিশেষজ্ঞ কেউ নেই। তাই শম্ভু 
মিন্রকে এক রকম জোর করেই তানি 
ট্রিস্ট উইল ডোম্টাথ কারয়েছিলেন, 
শোনা যায় এগারো লাখ টাকা ব্যয়ে 
জারা ক্রিকেট মাঠ জোড়া মণ্টে রাজ 


রুমা গুহর অন্ষ্ঠান হয়ান। এবং 
ওই প্রশাসক মহলই বিভাগীয় 


না, অবশ্য নাটক বুঝলে তাঁর 


- অবাহত না হয়ে উপায় নেই একথা 


জোর করেই বলা যায়। 

উানিশশো তিগান্ন সালে প্রাতাষ্ঠত 
লোকরঞ্জন শাখাকে আজও স্থারী 
সরকারী বিভাগ বলে স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়নি। পঙ্কজ মল্লিক অব- 
জর গ্রহণের পর অনেক বছর কেটে 
যাওয়া সত্বেও প্রযোজনা ও পরি- 
চালনা প্রধানের পদে কাউকে নিয়োগ 
করা হয়ান। শিল্পী ও নেপথ্য- 
কর্মীদের কেউ স্থায়ী কর্মচারী 
বলে স্বীকৃত নন এবং সেই সুযোগে 
ইদানীং রাজনোতক কারণে কিছু 
কর্ম ছাঁটাইও হয়ে গেছে। 
“শতাব্দীর সাধনাপ্ই ছিল লোক- 
রঞ্জন শাখার সর্বপ্রথম নৃত্যনাট্য 
প্রযোজনা বহুদিন পরে তার নব- 
পর্যায়ের প্রযোজনা আমাদের বিস্মিত 


বিরাট রঞ্জি জ্টোডয়ামের পশ্চাৎ- 


 পর্টের পরিবর্তে মহাজাতি সদনমণ্ড 


ও 'পাশ্চাৎপটের পর্দা ওই. সামান্য 


উপকরণ নিয়েই মাস-প্রোডাকশানে . 


অপূর্ব সার্থকতা লাভ হয়েছে! 
প্রেক্ষাগৃহের মধ্যবতশী পথ ও দুপাশ 
দিয়ে মণ্ডে যাতায়াত করেছে বিভিন্ন 
আন্দোলনের জনতা অনবদ্য ছন্দে। 
শব্দক্ষেপণের মাধমে পরিবেশ সৃষ্ট 
হয়েছে চমত্কার, আর আলোর 
-খেলায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়- 
কার বিমান আক্রমণ ও বোমাবর্ষণ 
পেখা গেছে সারা হল জড়ে, যেন 
দশ্কিদের মণ্টের উপরেই বিমান 
বহর আর বোমা যেন প্রেক্ষাগৃহ 
জুড়ে পড়ছে। জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের দৃশ্যটি দারুণ মর্মস্পর্শী ও 
সার্থক টিজ্পসৃম্টি,। অবশ্য রস- 
সৃষ্টির 'দক থেকে বিশেষ উল্লেখ- 


মসাঁলিম গবভেদ সৃষ্টি ও পণ্টাশের 
অন্বল্তরের কারণ স্বরূপ 'ধান-চাল- 
চিনির কালো বাজারে চালান হওয়া 
এবং মাগো একট: ফ্যান দাও-এব 
করুণ আর্তনাদ । 


এই দশাগ্যল এমন কি ওই. 


বিষয়গ্লিও শম্ডু মিরর প্রযোজনায় 





(দপপের লদালো চক) 


তার মৌলিক নাটক «মারীচ সংবাদ”- 
এর সাফল্যের অন্যতম কারণ। একটি 
নাট্যর্‌পাল্তরূপোযোগণী গল্পের 
নাট্যকাঠামো কিভাবে বিনাস্ত হওয়া 
দরকার শ্লীসংখোপাধ্যায় তা জানেন 
এবং সেই সঙ্গে তার রাজনোতিক 
দৃম্টিভষ্গও স্বচ্ছ। 

কৃষকদের শ্রদ্ধেয় নেতা ভুবন 


নিজ্কাত পেল তারই বিস্তারত 
অবশ্যম্ভাবী গাঁতপ্রকৃতি -নাট্কাছি” 
নার উপজীব্য। অত সহজেই 
ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে, 
প্রমোদ নাট্ের , ক্ষেত্রে এমন একটি 
ঘটনার সম্ভাবনা অসাম। হাস্যরসের 
বহ্‌ল উপাদান [নিংড়ে নেওয়া যেতে 
পারে, এমন একটি নাট্যকাহিনী 
থেকে । কিন্তু সেই জায়গাতেই, সংযত 
মানীসকতার পাঁরচয় দিয়েছেন 
নাট্যকার । জোতদার পাশ এবং 
কৃষকের শ্রেণী বৈপরীত্য, গ্রামীণ 
জীবনযাত্রার বাস্তবাভীত্তক প্রঁতচত্র, 


মণ্ডল গাঁয়ের জোতদার ও পুলিশের অবশেষে বিজয়ী স্পর্ধায় শত; হননে 
চোখে ধুলো দেবার জন্য হারাণের কৃষক শ্রেণীর সাগ্নক আঁভপ্রকাশ_ 
নাতজামাইয়ের ভূমিকায় আভিনয় নাট্য দ্বন্দ্বের এসব আঁনবার্য দদক- 
করে একটি রাতে ক আশ্চর্যরকম গুলির কথা ভেবেই নাট্যকার নাটক- 








Free tll 


Free ! Fred! ! 
এধন্যভল, লা ০্প্রভি চিকন্কিত- সৰ! 
পতণ্ডিতরা বলেছেন, কোন পরিশ্রমই বৃধা যায় ‘না! বৎসরাঁধিক 


দৃঢ় প্রচেষ্টী ৩ ele ee TE 

ওপর আধিপত্য লাত করেছি। এই ওঁহধ এত কার্যকরী যে একবার 
- বাবহার করলেই এর মুফল পাওয়া ধায়। আপনি নিক্ষে একবার 

মাত্র ব্যবহার করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেধখুন। সহস্রাধিক 

ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন | প্রচারের জন্ক এক শিশি ওঁষধ বিনামূল্যে 
. দেওয়া হবে। শীঘ্র লিধুন! নকলকারীদের কাছ থেকে সাবধান 

হউন । | 

PREM TRADING. COMPANY (S. NK.) P. 
৮.০ Katrisarai (Gaya) 


ma 





একটা কথা 
কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, 
জোতদার, পুলিশ এরা শাসক 
গোষ্ঠীর প্রতিভূ তাদের অবমানিত 


রোস্ত গানটি নাটকের অল্তলশন 


টা) ৩ লী 


দের মধ্যে ক্রোধের চাইতে হয্সর 
উদ্লেক করে বেশশ। এইখানেই 
প্রযোজ্জনাটির বড় রকমের ব্যর্থতা। 

নাটকে সংগীতের ব্যবহার 
আরো স্না্চান্তত হতে পারত। 
এমন একটি সংগত অথবা 
ঘাল্বিক সংরমচচ্ছনা বেছে নেওয়া 
উচিত ছিল, যা নাটকটির গাঁত- 
বেগের সঙ্গে তাল রেখে স্সংবদ্ধ 
বাজনা সৃষ্টি করতে পারে। “সাগর- 
কুলের নাইয়ারেগ্র 'মতো' অলস 
মেজাজের গানটির অংশাবশেষ কোন 
কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যমহর্তে বা 
{বরাতর অবকাশে ব্যবহার করে 
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সাষ্টর জন্য অপর 'একাঁট তেজো- 
দ্দীগ্ু গানের সাহায্য নেওষাটা 
প্রাক্ষিপ্ত মনে হয়েছে। তাছাড়া উপ- 


যেঙীল। আনো. রিহার্সাল ও 
াঁডাটি-এ শেযরাণেো অবশ্যই যাবে। 
লোকরঞ্জন শাখাপ জনৈক আহখপান্র 
বলনলন যে ওই আশি মান 
টের নৃত্যনাট্য আসলে হবে একশ 
পণ্টাশ মানটের, অবশ্য যাঁদ মৃখ্য- 


মল্লী আগামী পনেরোই আগম্টের . 


অন্দঘ্ঠানের ভার শম্ভু 'মিত্রকে না 
য়ে তাঁর সরকারের  ধিভার্গটিকে 
দেন।- এবং ওই আশা নিয়েই তাঁরা 
পুরাতন শতাব্দ'র সাধনাকে নব- 


কলেবরে পনরুজ্জশীবত করছেন 


এবং তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণাঁটই 
মনখ্যমন্তীকে দেখাবার প্রয়াস পেয়ে 
ছেন। 

. যেই লোকরঞ্জন শাখার প্রযো- 
যে সরকার তার দিকে নজর দেয় 
না তার স্থায়িত্ব "ব্যবস্থা করে না, 
শিল্পী ও নেপথকর্মশদের প্রাপ্য 
মর্ধদা দেয় না-তা বোঝা ভার। 
আর গণতান্তিক সরকারের মে মুখ্য 
প্রয়োজন জনসংযোগ, তার মাধ্যম 
গহসেবে লোকরঞ্জন শাখার পর্ণ 
ব্যবহারে মল্লীমন্ডলণীর প্রবল অনী- 
হাও! দবোষ্য। ? 


ডি, ক ৯ Ci 
) পথটা 


OES 


প্রশংসনীয় স্তরে পেণছেছে। উৎপ- 
লীয় ধরণ-ধারণকে অন:সরণ করতে 
গিয়ে জ্ঞানেশ মুখাজশী অভিনয়ের 
স্‌ক্ষরাতিস্ক্ষম মৃহত্গরলিকে সহজ 
সরলীকরণের মাধ্যমে অবহেলা করে- 
ছেন। ফলে সমগ্র প্রযোজনায় পাঁর- 
মিত 'শিঞ্জপময়তার অভাব আছে। 
তবুও বলব নরাঁসংহ বদ্যোপাধ্যায়, 


শিশির চন্দ্র, কল্যাণী অধিকার", 


r 
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মোনার খাঁচা 


ৃপমান্কশেধর রায়: 


উত্তমকুমার একজন নামী ও দামী 
গায়ক। কিচ্তু প্রচুর বিত্ত ও খ্যাতি 
সত্বেও সে জানে যে এসবই 
তো ক্ষণস্থারী। তাই সে মাঝে 
মাঝেই “সোনার খাঁচাপ্র বন্দীদশ! 
থেকে মস্তি চায়। হঠাৎ হাঁরয়ে- 
যাওয়া বাল্যসাঁঙ্গনী (যদিও নায়ক 
শেষ দৃশ্যের আগে একথাটা জানতে 
পারে না) অপর্ণ% ) সেনের ,সঙ্গে 
দেখা এবং অবশাম্ভাবী প্রেমের 
উন্মেষ। নায়িকার সান্নধ্যে নায়ক 
তার নিজের জগতের মিথ্যা চাক- 
চিক্য আর সাজানো কথার মায়াজাল 
ভূলে, গয়ে সাঁত্যকারের ভালবাসার 
স্নাদ পেতে চায়। কিন্তু এই সুখও 
নায়কের ভাগ্যে নেই। আরু একাঁট 
মেয়ে এসে জোটে; নায়কের অতীত 
জীবনের এক মোহনা, এবং এর 
পরেই নায়ক-নায়কার ভুল বোঝা- 
বাঁঝর পালা সংরু। এখানে এসেই 
গল্পের কেমন যেন খেই হাঁরয়ে 
যায় | এবং পাঁরচালক দেন-তেন 
প্রকারেণ গল্প মেশানোর জন্য নানা 
উদ্ভট উপায়ের আমদানশ করেছেন। 
জোর করে নায়কার "বয়ে দেবার 
প্রস্তাব, নায়ক-নায়িকার পুরোনো 
সম্পর্কের, উদ্ঘাটন এবং শেষে 
মোটর দুর্ঘটনায় নায়কের স্মবৃতিদ্রংশ 
কাহানীর শেষে অবশ্য কোন সমা- 
ধান নেই। নায়ক হাসপাতাল থেকে 
উধাও হয় এবং উদভ্রা্ত নাঁরকা 
তাকে খুজে বেড়ায় সারাজীবন 
ধরে। 

ছাঁবর শেষে নায়ক-ন্াঁয়কার ?নীবড় 
আঁলঞ্গন দৃশ্যের যল্ণা থেকে 
দর্শককে রেহাই দেবার জন্য পাঁর- 
রের পাঁরপাশির্বিক জগৎকে বশ্লে- 
ষণে তাঁর চরম ব্যর্থতাও নিশ্চয়ই 
সমালোচকের নজর এড়াবে না। 
ব্যাপারটা তান ধরোছলেন ভালোই, 
এবং পাদপ্রদীপের ঝক্মকে আলোর 
পিছনে যে অন্ধকার জগৎ তার 
একটা সাঁত্যকারের ছাঁব যাঁদ তান 
আঁকতে পারতেন, তাহলে ছবির 
মুখ্য চাঁরত্রের বেদনা, একাকিত্ব এবং 
সাঁত্যকারের ভালবাসার জন্য তার 
শাল্তারক আকুতর একটা মন- 
'তাস্বক ভিত্তি থাকতো। কিন্তু 
সোঁদকে পাঁরচালকের কোন উৎসাহ 
ছল বলে মনে হয়না। বরং ছাঁব- 
টকে তান ন্যাকামি ও নদীক- 
কাবার অন:পান সহযোগে ঘাজীর- 
চলাত প্রেমের গল্প হিসেবেই তর 
করতে চেয়েছেন দরখটা এখানেই, 
যে উত্তম-অপল্ণা যখন সবে সক্ষম 
সংবেদনশীল আঁভনয় স্বর করেছেন 
তখনই, তাদের প্রাততা এইরকম সব 
হাঁবর জঞ্সালে অপচয় হচ্ছে। 


রশ 


মহান নেত্রীর তুঃময় 


দেপর্ণের পর্যবেক্ষক) 


“দুঃসময়ের মধ্যে আছি, সামনে 
কালীন অধিবেশনের প্রাক্কালে 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দলের 
এক সভায় এই করুণ স্বীকারোক্তি 
তাঁর সরকারের একটানা ব্যর্থতার 
দিকেই অঙ্গাল দেশি করে। 
দেশের চরম অর্থনৈতিক দ:রবস্থা, 
এই মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রান্ফষীতি ও খাদ্য- 
সংকটের কারণ হসেবে প্রধানমন্্ী 
খরা, ভারত-পাঁকস্তান যুদ্ধ ও 
উদ্বাস্তু আগমনের কথা উল্লেখ করে- 
ছেন। "তান কংগ্রেস সদস্যদের িজে- 
দের বাদ-বিসম্বাদ বন্ধ করতে বলেন। 
তাঁর মতে, “আমাদের হাবভাব এমন 
হওয়া উচিত যাতে আমাদের প্রাত 
জনগণের আস্থা অটুট থাকে ।” 

দেশের দারুণ সংকট, কংগ্রেসণ 
কার্ধধারার ব্যর্থতা, রাজ্যে রাজ্যে 
অন্তর্দলশয় সংঘাত ইত্যাদর জন্য 
কংগ্রেস ও ইন্দিরা গ্যন্ধী যে জন- 


ইত্যাদ সব আভিশাপ এখন দেশের 


রাজ্য সরকারগনীল্স যে সমস্যা সমা- 


এই অবস্থায় সাত্যকথাগুলি 
আর বোঁশ ধামাচাপা দিয়ে রাখা ' 
যাচ্ছে না, লোক-ঠেকানো কথাবার্তার 
ফাঁকে ফাঁকে পল্রপন্নিকায় শাসকদল 
ও ইন্দিরাজীর প্রতি তীব্র আক্ৰমণ 
করা হচ্ছে। বামপন্থী বা কংশ্রেস- 
ীবরোধী দক্ষিণপল্থী দলীয় পন্র- 
পাঁরকাই শুধু নয়, রাজ্যে রাজ্যে 
কংগ্রেসী রাজনশীতর ব্যর্থতা, রাজ্য 
সরকারগনীলির আনশ্চয়তার জন্য 
নিরপেক্ষ বা কংগ্রেস সমর্থক বহু 
দৈনিকও নীরব থাকতে পারছে না। 
“মাদ্রাঙ্ মেইল’ পান্রকা এই নোংরামি 
ও কেলেঙ্কারির জন্য কংগ্রেস হাই- 
কমাশ্ডকেই প্ররোপ্যার দায়ী করেছে। 


| এই পাঁতিকা লিখছে ৪" 


4০ ০0189 high command spe- 
cialises in a game that retain- 
ed decision making and lea- 
dership selection to itself. 
It worked as long as Indira 
wave lasted. Wihen this be- 

n tO. flounder, the state- 
leaders of Mrs. Gandbhi‘s 
began to fall like nine-pins”. 

একটা মূল বন্তব্য বহু পত্র- 
পান্রকারই আভন্র_তা হল ইন্দিরা 
গান্ধীর পতনের যুগ শুরু হয়ে 
শেছে। কংগ্রেসী সমর্থক পরপান্রকা 
কংগ্রেসের নির্বাচন বিরাট জয়কে 
জনগণের আস্থার সূচক বলে মনে 
করে। কেউ অবশ্য নির্বাচন যথার্থ 


হয়োছল ক না সে; বিষয়ে নতুন করে 


লি 


সংশয় প্রকাশ করে না। তাই কংগ্রেস 


অনেক 'সংবাদপরেই উল্লেখ কর! 
হয়েছে। | 

এই প্রোক্ষতে রাজ্য রাজনশীতির 
সর্বশেষ কেলেঞ্কার গুজরাটের 
ঘটনাকে অর্থাৎ শ্রীঘনশ্যাম ওঝার 
বিদায় ও শ্রীচীমনভাই প্যাটেলের 
নেতৃত্ব দখলকে বহু দৈনিক-সাপ্তাহিক 


করে দেখে। কার্যত দেখা যায় ইন্দিরা 
গান্ধী একাই হাইকমান্ড, সবশান্তর 
আধার 'এবং সি পি আই ও পৌট্র- 
য়টের মতে প্রর্গাতিবাদশ।+ তাহলে 
বার্থতা ও অপকর্মের দায়িত্ব মহান 
নেন্নীর ওপর বর্তাবে না কেন? 

অবশেষে 'ব্রৎস-এর মতো ইন্দিরা 
সমর্থক সাপ্তাহকও সর পাল্টাতে 


বন্ধ 


- প্রথম পঙ্ঠার পর) 
ছেনা। 
চলতি সপ্তাহে প্রফল্পক্মান্ত বার 
কয়েক বৈঠক করেছেন তাঁর বাড়াতে 
প্দীলশের দুই বড়কতণা রঞ্জিত 


শুরু করেছে। ব্রিংস-সম্পাদক কেন্দ্রীয় গুপ্ত ও সুনীল চোঁধরীর সল্ো। 


ও রাজ্য সরকারগ্দীল ও কংগ্রেস 
দল সম্পর্কে অনেক কঠোর মন্তব্য 
করে লিখছেন £ 

‘This 15 Indira Gandhi's 
Moment of Truth. We have 
written these harshl words 


only to brace her up to face 
it. She must cleanse her 


entourage of all the Dikshits 
emt mm সে 





এই বলে স্বাগত জানিয়েছে যে এতে 
গণতাল্লক প্রথা প্রাতিষ্ঠত হল এবং 
রাজ্যের নেতৃত্ব দিল্লা থেকে প্রধান- 
মন্ত্রীর স্থির করা যে অন্যায় ও 
অযৌক্তিক সেটা প্রমাণিত হল। সি 


, পি আই তথা হীন্দিরাজীর সমর্থক 


গদজ্লশীর দৈনিক পৌর্রয়টও সম্পা- 
দকণীয় মন্তব্যে হাইকমান্ডকে তাঁর 


ভাষায় আক্রমণ করেছে £ 

“The famous high com- 
mand 15 an attenuated bod 
made up of men with Shri- 
velled reputations and im. 
mense capacities, for mutual 
suspicion and hatred” 


পেট্িয়ট ি শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীকে হাইকমান্ড থেকে পৃথক 


and Yashpal Kapoors and all 
the political rot they have 
pied up. Otherwise New 
Delhi might well run into 
Its our watergate”. 


ব্রিংস অবশ্য এখনও ইন্দিরা 
গান্ধীর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ 
চালায় নি। হয়তো অদূর ভাঁবষ্তে 
রিৎস-এর সুর আরো চড়া পর্দায় 
উঠবে। পক্ষান্তরে, যে মারাতর 
ঘটনাবলশকে অনেকে ভারতের ওয়া- 
টারগেট আখ্যা 'দয়েছেন ভাতে যে 
মহান নেন্ীও দায়মুস্ত হতে পারেন 
না! 

তাই বলছিলাম, দেশেরই 
দৃদন পড়ে নি, এখন মহান নে্রশ- 
রও বড় দণ্সময়। 


২০ ক্ৰ স্িনিহ্মেপ্উ পাচার 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


হয়েছিল কিছনীদন। কিছ: কনট্রাকটর 
সি এম পিও থেকে প্রাপ্ত সিমেন্ট 
ব্যাক করছে আর কাজে লাগাচ্ছে 
বাজে 'নকৃষ্ট সমেল্ট। মন্ত্রী মহলে 
এদের দারুণ প্রভাব তাই মৃথ ফুটে 
কেউ ছু বলতে পারেন না। এদের 
খাতাপরে প্রাই উল্টো (হিসাব 
লেখা হয়। দুশো বস্তা সিমেন্ট 
খরচ হলে এদের নিজস্ব গুদামে 
অবাঁশস্ট থেকে যায় প্রায় পণ্াশ 
বস্তা সিমেন্ট, অথচ খরচ দেখানো 
হয় আড়াই শত বস্তা 'সমেন্টের। 
সি এম পিওর অনুমোদন লাভ 
করে প্রায়ই মাপজোক করা ম্যাপ বা 
গ্লানপণ্র পাঠিয়ে দেওয়া হয় কন- 
ট্রকটরদের। তারা কাজ শুরু করে 
দেয়। কাজ দেখিয়ে পার্ট পেমেন্ট 
হয়। এই সোঁদন গার্ডেনরীচের 
রেল লাইনের ধারে নীচু জলা 
জায়গায় কাস প্র-ফের স্টাফদের 
জন্য কোয়াটার বানাবার কথা 'ছিল। 
মাটি খোঁড়া হল, কিছু ইস্ট পড়লো । 
কনদ্রাক্র খরচ দেখালেন দেড় হাজার 
টাকার। এমন সময় কর্তৃপক্ষের 
নির্দেশ এলো প্ল্যান ভুল। 'ওপথে 
যাবেন না! অনগপাথে চলুন !- কন- 
্ান্টররা ভুল কাজের জন্যও টাকা 
বুঝে পাবেন। গৌরী সেনের টাকার 


শ্রাদ্ধ এভাবেই গলছে। এখানে 
উল্লেখযোগ্য শার্ডেনরীচে সি এম 
পি ওর বিরাট এলাকা বেড়া দিয়ে 
ঘেরার জন্য 'ীসমেন্ট ও তার জমানো 
প্লেট করার সময়েও সমেন্টে বাঁলর 
মিশ্রণ কম করার আঁভযোগ ও রড 
কম দেওয়ার কথা প্রায়ই ওঠে 
একগটুন্সে রাগী! কনট্রকেইজ [সি এম 
পি ওর তরুণ তদারক কমশদের 
চড়া মেজাজ দেখিয়ে একেবারে বেপাত্ত! 
করে ছাড়ছেন। 


বেচারা! 
সি পি আই: নেতাদের এখন 
দৃভ বনায় দিন কাটছে। একাঁদকে 


বন্ধের প্রস্তুতি অন্যাদকে প্রগাঁত- 
শীল কংগ্রেসীদের সঙ্গে দোস্ত 
বজায় রেখে প ভি এফকে টাঁকিয়ে 
রাখা । এ দুই কাজ এখন একেবারে 
পরস্পর বিরোধি হয়ে পড়ছে। সি 
শপ আই নেতাদের এই সার্কাসের 
কসরৎ বজায় রাখতে হিমাঁসম খেতে 
হচ্ছে। শ্যাম আর কুল রাখতে গিয়ে 
শেষ পর্য-ত দুই কুলই. হারাতে 
না হয়! ' { 


মোটামনাট ঠিক হয়েছে যে সেইদিন 
প্যালশের প্রধান কাজ হবে কংগ্রেসী 
মস্তানদের রক্ষা করা যাতে তারা 
নির্বঘে] গুপ্ডামী চালয়ে যেতে 
পারে। “ 
কংগ্রেসীরা আশা করছেন যে 
পালিশ ও যে কজন কর্মচারী তাঁদের 
সমর্থন করেন এদের সাহায্যে কিছু 
ট্রাম, বাস বের করতে পারবেনা 
গ্রফক্পকান্তির অনুগত দীতনজন 
সোমেন মিত্র ও বারদ্বরণ দাস কথা 
দিয়েছেন যে গাড়ীগুজির রক্ষার 
দায়িত্ব তারা পালন. করবেন ॥ কী 
ভাবে? 

যে কট বাস বেরুতে পারে বলে 
মনে করা হচ্ছে তার প্রাতাটতে দুজন 
করে পাইপগান ধারণ কংগ্রেস গুন্ডা 
থাকবে যারা গুল? চালাবার পুরো 
ক্ষমতা ভোগ করবে। বাদ চালকরা 
বেশীর ভাগই হকে পুলিশ বিভাগের 
কর্মচারী । এদের নির্দেশ দেওয়া 
হয়ছে যে যাঁদ কেউ অবরোধের চেষ্টা 
করে তবে যেন তাদের সরাসাঁর চাপা 
দেওয়া হয়। 

এছাড়া অন্যভাবে ভীত প্রদর্শনও 
শুর; হয়ে গিয়েছে। দোকানদারদের 
বলা হচ্ছে যে দোকান বন্ধ থাকলে, 
তা জ্বালিয়ে দেওয়া হবে॥ সরকারপ* 
কমচারীদের বাড়ী উড়ো গিঠি 
যাচ্ছে তাঁদের আত্মীয় পাঁরজনদের 
নামে। লেখা হচ্ছে, “যাঁদ অমুক্যক 
জ্যান্ত রাখতে চান তাহলে সাতাশে 
জুলাই কার্জে আসতে বাধ্য করন” 
এসবই হচ্ছে উত্ত পারকল্পনা মাঁফক 
যা ম্খ্যমঞ্তী নিজে অন:মোদন 
করেছেন। 

ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার শুর: হয়ে 
'পিয়েছে। কলকাতা এবং শিজ্পাপ্চল 
মিলিয়ে প্রায় দেড়শর মতন আঁভন্ঞ 
রাজনোৌতিক কর্মীকে এরই মধ্যে ধরা 
হয়েছে। এদের বেশীর ভাগই 
মাক্সবাদী কাঁমউীনস্ট পাটির 
লোক। 

তবে একটা ব্যাপার সম্বন্ধে 


.কংগ্রেসীরা একট; চিন্তিত। দলের 


একটি বড় অংশ 'প্রফল্পকাফ্ত 
ঘোষের বিরুদ্ধে এবং এই বম্ধকে 
কেন্দু করে তান যে ছাঁড় ঘোরাবার 
সুযোগ পেয়ে গেলেন তাতে এরা 
অখশী। এমন দেখা যেতে পারে যে 
এই দুই গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে 
মারামার শুর; করে দিল বন্ধ ঠেকা- 
নোর নামে। কিছু কিছ; জায়গায় 
এই ধরণের ঘটনা এরই মধ্যে ঘটেছে। 
িপ্ধার্থবাব; অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করে চলেছেন এই ধরণের ঘটনা 
এড়াবার জন্য। 


হও, Ne. C172 . . DARPAN, Price 30.P 
ও চন্দমগরে গুলিশ ও এমন একজন যোগ্য সংখ্যাতত্বাবদকে . বিদেশ 

& নাম সিএমপি বাঁচত' করা 'হয়েছে। শ্রীসামল্তকে দৰ্পণ 

ন প্থীলশী সন্াস ও অকথ্য অত্যা- '.. (প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) প্রমোশান দেয়ার ব্যাপারে পপ এস 'সি- (ষষ্ঠ পঞ্ঠার পর) 
চারে হুগলী জেলার চন্দননগরের কমশীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে) এড়িয়ে চলা হয়েছে। এই পদাঁটর দ্বামী, ভাইকে হারিয়েছেন তেমনি, 
 হাটখোলার আঁধবাসীরা সন্থস্ত হয়ে শ্রীআর এন মুখাজশী একাজের কথা পে এস দিতে না জানিয়ে কোট কোটি টাকা জলে গেছে 
|. দিন কাটাচ্ছেন॥ নেতৃত্ব করার সঙ্গে সঙ্গে সি এম 'াস্্মন্ট্রীর স্বাক্ষর : আদায় ধারে €ভয়েতনাম যনদ্ধে কুঁড় হাজার 
) পনেরোই জুলাই দঃপর নাগাদ পি ওতে দাপটে জামিদারী চালাচ্ছেন। {তন মাসের জন্য প্রীসামদ্তকে এই কোটি ডলার যুদ্ধ শেষ হবরি 
1 ঘটনার সুত্পাত।  স্বজ্পপাঁরসর 'ইতিপূর্বে "তানি কায়দা করে দি পদে বলানো ইয়েছে। আসল উদ্দেশ। জঞ্জো সঙ্গে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে 


এস সি-কে বৃদ্ধাঞ্চুম্ঠ দৌখিয়ে একাই 
চীঁফ হীঞ্জিনীয়ার .এবং এক্সীকউাটভ 
ডরেক্টরের পদ দুইটি বশ্গলদাবা 
করে 'নয়েছেন। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই 


গেছে। আজ প্রায় ষাট লক্ষ লোক 
খোদ ঈাক্নি মঞ্ঃ়ক 'বেকার। 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্রমেই মানুষ আজ 


রাস্তা দিয়ে পীলশের জিপ ও ভ্যান 
এ হামেশাই পুত গীঁততে যাতায়াত করে। 
সমগ্র চন্দননগরের ' মধ্যে অন্যতম, 
জনবহুল অণ্চল। বহুবার স্থানপয় . 


হলো তন মাস কাজ করার পর 
আর একটা এক্সটেনশন দিয়ে পপি এস 
সির আওতা এাঁড়য়ে চলা।, মান 





(একাঁজাবিশান অব লাইফ) এডো- 


El 


জনসাধারণ, দলসত 'নার্বশেষে , দুত 


পোশাকে পলিশ ব্যান্তগত. ' কাজে 


₹ স্থানীয় জনসাধারণ উত্তোজত হন 
এবং এর জন্য ক্ষমা . চাওয়ার দাবী 
জানান তখন ক্ধধোন্মন্ত. পলিশ 
পঞ্চগেবরা কিছু লোককে ধরে অর্ধ 
মাইল দূরে সদর থানায় গিয়ে 


॥ মিথ্যা অভিষোগ দায়রা করে। 


সৌঁদন রাববার দবিকাল। বার- 
ক্রমে পাঁলশের আবির্ভাব হয় 


"| উন্ত অঞ্চলে আর সরু হয় অকথ্য 


ার্ড স্টাইফেনের স্মৃতর উদ্দেশ্যে ঘরে ঘরে সর: হয় ভল্লাসীর নামে 


দেখানো হচ্ছে। এই প্রদর্শনীর 
বিষয়বস্তু মানবতা। উপরে এই প্রদ- 
‘নাতে প্রদার্শত একটি আলোক- 
চি৷ 


RE 
| 


: একাডেমী অব ফাইন আর্টসে অশালশন আচরণ। সোমবার ষোল 


তাঁরখেও অত্যন্ভার আর. গ্রেপ্তারের 


, শৃপ্রয় প্রোট বয়স্করাও বাদ যাননি । 


বাধ্য হচ্ছেন। 


তন জয়েন্ট িরেক্টার হবেন? 
তাই সংহদ রাম্ট্রমল্শর পি এ 
জয়েন্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হওয়ার 
ফাইলটিতে : পাকা মন্তব্য সংগ্রহ 
করেছেন। এখন" মাঁল্পসভার বৈঠকে 
অনুমোদনটুকুই বাকা ৪ 

এজন্য কািদাসবাবকেও উপযনন্ত 
দাম দেয়া হয়েছে। তান সি এম 
শি ওর জন্য বরাদ্দ ফোর্ড ফাউ- 
শ্ডেসনের কোটা থেকে বৃত্তি নিয়ে 
বিদেশে হাওয়া খেতে গেছেন 
প্রীআর এন মুখার্জী এবং শ্রীস 
মজমদারের কার্যকলাপের কাঁহনণ 
ইতিপূর্বে কিছু কিছু সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে! হালে তাদের 
দুন্পীতি এবং হামলাবাঁজ বেড়েই 
চলেছে। এই দ:ইজনের দাপটে যোগ্য 
ব্যান্তরা জি এম প ও ছেড়ে যেতে 


বি ই কলেজের অধ্যাপক শ্রীএস কে 
কে রায়কে অন্যায়ভাবে বিতাঁড়ত 
করা হয়। সম্প্রতি 'হলাদয়া উন্নয়ন 
বিষ্াগের ভারপ্রাপ্ত আফসার 
ডক্টর *ট বি লাহিড়ী এবং িফস- 
ক্যাল বিভাগের প্রধান শ্রীনর্মলা 
ব্যানাজপিকে প্রায়, অপমানিত. করে, 
পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। 


এক নায়ক তার পদে শ্রীআর এন মখাজশীর 
(প্রথম পৃদ্তার পর) সঙ্গে সঞ্গে শ্রীসোমেন মিত্র এবং দর রি যার 


প্রাতদান নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত৷ 


তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গ শ্রীণীনপ? রাহার 


তাই এম এল এ শ্রীসোমেন নর ভাঁর সব আতঙ্ক কেটে গেছে 


আইয়ের নামে ভুষি পারামট [দিয়ে 


। হয়ান। শ্রীনিপ রাহা বক ফণীলয়ে 


বেড়াচ্ছেন” শ্রীএস কে সিংয়ের 'হাত 


ভার শ্রীদেবী রায়ের হাতে যাওয়ার 


ইল না EE EE OR 


পক কতৃক না ইত ন ৭ জা লাম ক মদ পালত ১৩ থেকে মদত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১ ন্ট লেন কালক্ষাতা-১৩ থেকে প্র 


তাঁদের পাঁরাচিত বন্ধবদের কাছ 
থেকেই শোনা গেল কংগ্রেস রাজ-' 
নীতির গেজ্ঠী লড়াইয়ের (সোমেন- 


ঘোষের সংবাদপত্রে জাঁদরেল প্নালশ 


আফিসার শ্রীদেবী রায়ের একজন 
ঘানঘ্ঠ আত্মীয় বেশ একটি শাঁসালো 
পদে চাকুরশ করেন। এরপরে প্রফল্প 
কান্তি ঘোষের গোষ্ঠার কারও গায়ে 


& পদে বসার লিক েঁগাতও 


নাই । 


REET SET 


॥ কিছুদিন পূর্বে 


হতন মাসের জন্য এ পদে রাখাল. 
নিদেশে 'বিভাগাঁয় রাম্ট্রমল্ুখর 
স্বাক্ষর আদায় করা হয়েছে। ' 


সি 'এম পি" ওর আভ্যন্তরীণ 

উন্নয়নমূলক কাজ সব চুলোয় 
গেছেঃ' এখন সেখানে (ীদনরাত 
আড্ডা । এই অবস্থায় মন্ত্র শ্রীভোলা 
নাথ সেনের প্রস্তাব" এদের শক্ষে 
সমূহ বিপদ ডেকে এনেছে! তাই 
একাকরণের প্রস্তাব বানচাল করার 
জন্য ষফব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ 
আর কর্মচারী ফেডারেশনের সহ- 
যোঁগতা লাভ করার জন্য শ্রীআর 
এন মৃখার্জী উঠে পড়ে লেগেছেন 
যাতে রাজনৌতিক চাপ সৃস্টি করে 
একীকরণ বানচাল করা যায়। 


সরব। শহধহ ভিয়েতনাম নয়, কাদ্বো- 
য়া থেকেও মাঁ্ক'ন ঝ্তরাম্ট্র চলে 
আসুক--এটা ওরা চান। আজ 
মা্কন মল্লুকে সবাইয়ের মুখে 
আতঞ্কের ছায়া। তাই ক্রমেই নিক- 
সন 'ররোধী . বিক্ষোভ, সংগঠিত 
হচ্ছে৷ নিকসনের বিচারের দাবাঁও 
উঠছে) যাতে ভবিষ্যতে কোন রাষ্ট্র 
পাঁত দেশটাকে যুদ্ধে জাঁড়য়ে সর্ব- 
নাশ না করতে প্মরে, তার জন্যে 
‘বিল আনার চেষ্টা চলছে, তবে এ 
নিকসনের “ভেটোতে সেই বিল বান- 
চাল "হবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ এক 
কথায় আর্মেরিকার মান্য আজ 
শান্তির জন্যে বড়ই আগ্রহ!ন্বিত। 
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হরতাল সফল || মিথ্যা এঢারের নেতৃত্ব দিয়েছেন যী 


স্বয়ং ॥ গুরু ঘাকাণবাগীর ঘোষণায়! 


॥ সম্পাদক, দর্পন ছু. 
সাতাশে জ?লাই হরতালের দিন 
মুখ্যমন্ত্রী অনেক আগেই রাইটার্স 
'বাজ্ডংএ হাজির_নিজেই হরতাল 
বিরোধী আঁভবানের নেতৃত্ব ?দচ্ছেন। 
অন্য কারুর ওপর ভরসা করতে 
পারেন 'ন। এই হরতালকে সিদ্ধার্থ 
বাবু নিজের ভবিষ্যতের সঙ্গে 
বোঝাবার প্রয়োজন আছে যে, তার 
নেতৃত্ব অক্ষর, পাশচমবল্গো বিক্ষোভ 
থাকলেও সংগাঁঠত নয় দানা বাঁধে 
ধন 

€ প্রচার ষন্পের ওপর তাই গোড়া 
থেকেই জোর "দিয়েছেন মথ্যমন্তী। 


২ রর 

অনভূুতগৃব 
একটু হতচকিত ভাব মৃখ্য- 
মন্ত্রীর ৷ কিল্ডু দমলে চলবে না। 
টেলিফোন করলেন রোডও আঁফসে,। 
-) সঙ্গে ' সঞ্গ্ে। কলকাতা বেতার 
কেন্দ্রের ডাইরেকটর দলপ সেন- 


পিল্তু পরে হরতাল 'বিরোধতার 
ব্যাপারে পার্ট একমত ছল। পার্টির 
সব অংশকে কিন্তু হরতাল বিরোঁধি- 
তায় নামানো যায় নি) 

তাই সদ্ধার্থবাবদকে নিজের হাতে 
সব দায়িত্ব নিতে হয়েছে। কোথায় 
কোন গোঁ্ঠি কি ভাবে কাজে নামবে 


Rl 


"নাগাড়ে ডিউটি করা সম্ভব নয়! 
সিফটের লোকেরা আসে নি। 
ট্রাম বাসের কর্তারা আই ঠিক 


করলেন রাতে আর গাড়ী চালান 


নয়। ম্খ্যমন্ত্রী দেখলেন স্রামধাস 
চলছে 'না। বাড়ী ফেরার পথে এই 
দশ্য দেখে মহাথাপ্পা। সঙ্গে সঙ্গে 





৯৬শাবর্ধ ২৮শ সংখ্যা শরুবার ওরা আগষ্ট ১৯৭৩ ॥. দাম ৩০ পয়সা 





ব্যবসায়শ 
মহলের কাছে নরেশ গেছে যে 
প্রত্যেকে কয়েকটি করে জীপ, 
মোটর 'গাড়শ, লার প্রভাতি “ভলা- 
'ন্টয়রদের” কাজের জন্য দিতে হবে। 


শা, টা 


"হোমাৰ কাজে নামল চু. 


এখন আর দলের EEG 


গুপ্ত বার্তা সশ্যাদক, ডি সি.ভোঁমিক ভলান্টয়ার দরকার নেই, কারণ 


এবং সংবাদদাতা সমর বস রাই- 
'টার্সে হাঁজির। 


্খ্মন্্ীর ঘরে শলাপরামর্শ 


,ইল প্র ঘন্টা খানেক ধরে। রোঁড- 
- ওর লোকেরা সিদ্ধার্থ বাবুর নির্দেশ 
নিয়ে চলে গেল- বেতারে প্রচার করে 
বামপল্থীদের হরতাল আহ্বানকে 
মান্য ঘণায় প্রত্যাখ্যান করেছে। 
। বেতারে এই প্রচার সঙ্গে সঙ্গে 
আর হয়ে গেল। কর্মচারীরা' এই 
প্রচারে বাধ্য হলেন কারণ তারা ত 

আর বস্লবে নামেন ন! 

তবে এই ঘটনার আগে৷ কখনও 
“কল্তু বেতারের কর্মচারীদের ডেকে 
কি প্রচার করতে হবে তার কোন 


'নিদেশ রাজ্য মুখ্যমন্ত্র তরফ থেকে 


দেওয়া হয়, ি। 
শু বেতারের ব্যাপারেই নয় 
কয়েকাঁদন আগে থেকেই সরকারী 


প্রশাসনে এবং শাসকদলের বিভিন্ন 


স্তরে নান্য সাংগঠানক প্রস্তুতি 
চলাছল। তবে দল 'হসেবে কংগ্রেস 
খুব সংগঠিত নয় বলে রাজ্য নেতৃত্ব 
হবুতাল ভাঙ্গার কোন কেন্দ্রীয় 
বাবস্থা করতে পারে নি” যেমন 
করেছিল গত বছর শনর্বাচনের 
প্রাক্কালে! 

এবারের হরতাল ভাঙ্গার ব্যাপারে 
পার্টিতে প্রার্থামক অবস্থায় খুব 
ক্ষীণ কিছ বিরোধিতা থাকলেও 


চি 


কয়েক হাজার হোমশ্ার্ড ইতিমধ্যেই 
নিষ্ত্ত করেছে। এরা সাদা পোষাকে 
নেমে পড়ল, ট্রামে বাসে'ঘোরার জন্য 
এবং লরা জাপে শ্লোগান দেওয়ার 
জন্য। শেষ কয়েকটি জীপ ও 
মোটর গাড়ীতে বোমা ও স্টেনগান 
ও অন্যান্য অস্বশস্ত নিয়ে টহলদার 
ভলান্টিয়ার বাহন! সারা শহর 
এবং শহরতলশী পরিক্রমা করে 
চলল । 

এঁদকে কিন্তু ট্রামের কর্শীরা 
হরতালে যোগ দেবেই। তাদের ইউ- 
নিয়নের অই শসম্ধা্ত। অনেক 


, কম্টে কয়েক্জন ট্রাম ড্রাইভার ও 


কনডাকটরকে আগে থেকে আটকে 
ফেলা হয়েছিল? লংঙ্গাপপরে তাদের 
আসতে হয়েছে শ দুয়েক ট্রাম বার 


করার জন্য। 
প্রায় আটটা পর্য্ত একটানা 
এই কজন ডউঁিতে 'ছিল। সাধা- 


রণভাবে স্্রামের ভাড়া বাবদ দৌনিক 
আয় হয় প্রায় নব্বই হাজার টাকার 
মত। সাতাশে জলা ইীর্খুমোট, আদায়, 
দশ হাজার টাকার বেশী হয় 'ন। 
অর্থাৎ প্রায় নয়ভাগের একভাগ । 
ষ্টেট বাসেও তাই॥ 

, সন্ধ্যের দিকে. কিছ কিছ লোক 
বেরিয়েছিল আঁফিসপাড়ায় অথবা 


চৌরগ্গণতে ক হচ্ছে দেখার জন্য? : 


শেষ পর্যন্ত তারাই মস্কিলে পড়ল । 
ট্রাম বাসে যারা সারাদিন ডিউটি 
দিয়েছে তাদের পক্ষে আর এক 


খালি সম্ধ্যেবেলা ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে 


ভারতে পারেন 'নি। তাই এই 
অবস্থা এবং এর জন্য তান অনু- 
রগ 


ব্যাক জংগ৫হণ, ৪ 
শালে লচ পলান্ত 


সত 
সত্বেও ব্যাঙ্ক, মাকেস্টাইল আঁফস, 
কমা দ্জরের সাধারণ কর্মচারীরা 
আঁফসে আসেন নি। দারা ব্যাঙ্ক 


লেনদেন সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। সর-। 
কার কখনও হরতাল ভাঙ্গার ব্যাপারে 


এত হুমকী দেয় ন। তাই কর্ম 
চারীদের হরতালে অংশ গ্রহণ 
অন্যবারের মত মামী ব্যাপ'র 
নয়। ! | 

এর আশেও অনেকবার হরতাল 
হয়েছে পাঁশ্চমবহ্গে । মোটামুটি কল- 
কাতার অচল অবস্থা দেখে মনে হত 
যে, হরতাল সার্থক। আসলে কিন্তু 
কারখানার শ্রামক, চা বাগানে, কয়- 


লার খনিতে, জে দিলে অথবা : 


ইীঞ্জানয়ারং-এ হরতালে ব্যাপক 
হারে অংশ গ্রহণ করে নি। 

এবারের হরতালে সেই তুলনায় 
কিল্তু অনেক বেশ শ্রমিক অংশগ্রহণ 
করেছে। এবং এই অংশ গ্রহণে নানা 
বকর কথা ভেবে দেখলে শ্রামক- 
শ্রেণ অনেক আঁধক সংখ্যায় নিজে- 
দের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে 


খালাস । 
এই হরতালকে রাজনোৌতিকভাবে 
০০০০৪ 


যানে যোগ দেবার 
ভৰ মারধোর 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 
বাংল' বন্ধ-কে কেন্দ্র বরে মহ- 
ল্লায় মহল্লায় কংগ্রেসী মস্তানরা সি 
পি এম কর্মী ও সমর্থকদের ওপর 
হামলা চালাচ্ছে। এই হামলার 
তীব্রতা বাদ্ধর জন্য বিভন্ন 
অভিযোগে ধৃত দুশো জন সমাজ- 
বিরোধীকে জেল থেকে. মন্ত 
দেওয়া হয়েছেন? | 


পর থেকেই "পি এম-এর অনেক 
কর্মীকে পাড়া ছাড়তে বাধ্য করা হয় 
তবুও .যে অজ্পসংখ্যক সি পি এম 


“কর্মী পাড়ায় আছে তাদেরকেও পাড়া 
'ছেড়ে চলে যাবার জন্য কংগ্রেস 
' মস্তানরা চরম, পত্র দিয়েছে? 


বন্ধের দিন দই আগে থেকেই 
অর্থাৎ পর্শচশ-ঞ জুলাইয়ের রাত 
থেকেই মস্তানরা 'বাভম্ব এলাকায় 
শস' পি এম কর্মীদের বাড়ী বাড়ী 
গয়ে হানা দেয়। বাড়ী থেকে ডেকে 


দপ্তরে এসেছে। এই সব এলাকায় ষে, 


, সব দোকান-বাজার খোলা হয়ান বা 


যে-সব আফিস-কারথানার কৃর্মীরা 
ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে কাজে যোগ 
দেয়নি তাদেরকে প্রচন্ডভাবে মার- 


িনীদের কাপড় ধরে টানাটানি করে 
ও মারধোর করে। এই সব শিক্ষিত 
দের অপরাধ এরা ধর্মঘট সমর্থন 
করোছলেন। কংগ্রেসী মস্তানদের 
এই কার্যকলাপ এলাকার সমস্ত 
মানুষকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। 

কলকাতার 'িয়ালদহ সহ বিভিন্ন 
অণ্টলের বাভিন্ন দোকানদার ও ফাঁর 


যাদের ওপর মারধোর করার অভি- 


যোগ পাওয়া গেছে? ‘অপেরা’ সিনেমা 
সহ কিছ; সিনেমা হলের কর্মীদেব 
ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করার জন্য 
প্রচণ্ড মারধোর করা হয়। | 
' সমস্ত ঘটনাগ্াল প্দীলশকে 
জানানো সত্বেও পীলশ কোন 
ব্যবস্থা গ্রহ করে 'নি। 






হর তল 
পাপের কথা বলেছিলেন ইদানীং 
তা স্মরণ কাঁরয়ে ? ও 
শ্রীভ ভ 'গার। সে সাতাঁট পাপ 
হল- নর্শাতাঁবহঈন Le 
সম্পদ সংগ্রহ, 'ববেক- 
বাঁজত হয়ে আনন্দ-সংখভোগ, চাঁর- 
তিক দৃ়তাশন্য জ্ঞান, নীতজ্ঞান- 
হখন ব্যবসায়, মানাবকতারাহত বিজ্ঞান 
এবং ত্যাগরহিত পূজার্চনা। 
গত আঠাশে জুলাই লখনউ-এ 
গান্ধী ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপ- 
লক্ষে রাম্ট্রপীত এ প্রসঙ্গ অব- 
তারণা করে বলেছেন যে দেশে এই 
25 5 
পা রি কংগ্রেসপী রাজ- 
নদের টিটো জলা রারটে। হক 
ও যুক্ত করে তান এই বলে 
তাঁদের আক্রমণ করেছেন যে দেশের 
রাজনপীতকেরা দুন্পীত, স্বজন- 
NTE OT 
ইত্যাদি অন্যায় ও অপকর্ম করছেন 
এবং এগাঁলর সঙ্গে রঃ ৃ 
78751 
দিচ্ছেন। | 
দন আগতপ্রায়। একদা ই 
Ea REL GD 


আক্রমণের মুল লক্ষ্য যে কংগ্রেস! 
রাজনপাঁতকেরা সন্দেহ নেই। সব 
দলের রাজনীতিকদের উল্লেখ ন 
তা এর 


কংগ্রেস শাসিত লা 


গার নিজে ॥ 

ভারতের যোগ্য রাষ্ট্রপ্রধান সমীপে 
কয়েকাট কথা 'নবেদন কাঁর-- 
গান্ধীকাথত সাতাঁট পাপ প্রাসাদো- 
EP HE 
প্রীণ্গীর বারংবার সবাইকে স্মরণ 
করান আর ঘন ঘন সরকারপ্ সফরে 
দক্ষিণ ভারতে গিয়ে মন্দিরে মান্দরে 
প্‌জার্চনা করুন, গাল্ধী ও "গার 
দূরত্ব অনেক। তব একটা মিল হবে 
“কল্যাণ বাণন”ও ব্যর্থ হাহাকার হয়ে 


ষাবে। 


৮. 

' সাতাশে জুলাই-এর বাংলা বন্ধ 
নিয়ে অনেক কথা লেখা হল। মুখ্য- 
425 
ছাত্রনেতারাও অনেক বিবৃতি দদলেন, 
অনেক মন্তব্য করলেন? কোন সংবাদ- 
পর বললো, পশ্চিমবঙ্গে এবার বন্ধ 
ব্যর্থ হল, দিকছুই, অচল হয় নি, 
কোন দৈনিক আবার বললো, বন্ধের 
ডাকে সাড়া সামান্যই নিলেছে। 


কিছু দামী কথা বলছেন। দেশে নব আকাশবাপী কলকাতা শুধু নিয়ামত 
কংগ্রেসীদের রাজত্ব, সামান্য ব্যাতক্রম সংবাদেই নয়, বারংবার ঘোষণা 
ছাড়া রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসীরা করেছে সব স্বাভাবিক, উপস্থিতির 
ক্ষমতায় আঁধাষ্ঠত, কোন রাজ্যে বা হার প্রায় সব স্বাভাবিক, কোন কোন 





ক্ষতি কি করে হলো? রাজ্যের সর- 
কার সর্বোচ্চ ৪2 
নি তো দরের কথা, 
এক-তৃতীয়াংশ বন্ধ হয়েছে, টা 
বন্ধ আধাশক ভাবে সফল। তাও ক 
না, জোরজবরদাস্ত , করে কৈছ 
চা পাট, শসনেমা হল থালা 
বিড [রীকে হুমকী দিয়ে 
কাজে যোগদানে বাধ্য করাতে, এবং 
উম-বাস ইমারজোম্সি ভত্তিতে চালু 
রেখে । কলকাতার জাতীয় সংবাদ- 
দলকে অনরোধ গত দশ-বারো 
SE পুরনো কাগ- 
জের দেখ্ন। আঁফস-আদা- 
লত, শিজপ প্রাতষ্ঠান, ছক 
্থতর পারিস হখ্যান তৈরী করার 
শ্রীপ্রফ্ল সেনের রি 
অনুর্প। নির্ভেজাল আমলে 
কংগ্রেস দ্বৈতন্ম ও lie রি sl 
পত্রের জীবনে জপমন্দ। 


স্টরপাতর শাসন। তাই রাষ্টরপীতর কলকারখানায় উৎপাদন ৃ 


বরে রি [রি রি 


পাঁশ্চমবঞ্গে সাফল্যজনক বন্ধ ও 
ধর্মঘট হওয়ায় কেন্দ্র 
ক্ষপ্ত। কেন্দ্রীয় ও ডে 
কারের প্রাতীহংসার রা 
ভাই গার্ডেন রচের দাঁক্ষণ পূর্ব 

91 সাধারণ 
২ পরদিন, অর্থাৎ শানবার 
a 'কমশী দ্‌রদুরাল্তে 

বর নোটিশ পান। এই 

UO EU SE 
মেনন ইউনিয়নের 1 রা 

আরো জানা যায় যে, শর্গাদতমূলক 

দক্ষিণ পুর্ব রেল” 
ওয়ে কর্তৃপক্ষ আরো বাহান্ন জনের 
নামের এক তালিকা প্রস্তুত করে- 
ছেন। - গার্ডেন রাঁচের দশ হাজার 





পেক সংবাদদাতা?) 


রত 


কমশির জঙ্গ ইউনিয়ন এই রেলওয়ে 
দস, ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নকে 
ভিন নার SECA REE 
এ SOLU 

1558 
সাজি ভিন উড 
তার বিরুদ্ধে 'সংগঠিতভাবে বিক্ষোভ 
জানয়ে যাচ্ছেন মেনস ইউানিয়ন। 
নো See ee 
কমশকে পুলিশ প্রহার করার প্রাত- 
রর 
খড়ুগপ্রে কাজকর্ম কয়েকদিন ধরে 
উরে উনার 
সকলে সাধারণ সম্পাদককে পালিশ 
তার REL ভারতে TSH 
নিলা পারা রা 


[ যখন সন্মাসের রাজত্ব 
চলছে তখন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে 
অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক দাবশ- 
দাওয়ার ভা ক 
সংগঠিত করেছেন এবং করছেন। 


'ম্যানেজারকে ঘেরাও, করে তাঁরা 


বিক্ষোভ জানিয়েছেন! ডি 
উল্লেখ্য, বিভিন্ন te 
ত সাতাশে আগস্ট থেকে 
দক্ষিণ পর্ব টু 
ভারত রেল শ্রমিকদের ae oa 
অনিদি‘ষ্টকাল সাধারণ ধর্মঘট শুরু 
করছেন। J 
সাতাশে জু চিন 


দা ন্থা 
টিসি 
সিটি 


০৫, এ 


দীপক দাদ 


ক্ষিপ্ত কংগ্রেস মাল্তানরা আঁহা 
গাছ রেল কোয়াটারে হামলা 
চালাচ্ছে। তাদের অত্যাচারের হাত 
থেকে মেয়েরা পধন্তি টা 
পাচ্ছেন না৷ পিছ কম 
যাতায়াত করেন। কে 
কর্মীরা নামলে গুণ্ডারা তাদের ওপর 
লা তারিন বর 
জাঁধলাররাপধস্তি অলহার: বোধ 
করছেন। 


দপপি 1 শুক্রবার ৩রা আগষ্ট ১৯৭ 


এগারই জুলাই বুধবার দিবা- 
NE: নন 


ছাত্ররা সান্ধ্য বিভাগের জনৈক 


য়ে অন্ধকারে ন! পথে ধাক্কা 
রে টন বাবার চেজ্টা 
ও মণ থিথ", কফ দছটিয়ে 


জোর করে সান্ধ্য বিভাগের নবাগত 
ছারদের ফিরিয়ে দেয়? 

গত পাঁচই জুলাই বৃহস্পাঁতবার 
শ্ীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ Lt 
ER EAMES CALE: 
দববভাগের এ ছাত্ররাই ফিরিয়ে 
দেয়। ফলে bt 
যাষ। [টি 


গে ছারদের আভ- 
যোগ ফে উাঁনশশো একাত্তর সালের 
মে মাস থেকে সান্ধ্য 'বভাগ্াঁটর 
উপর অত্যাচারের প্রাতটি ঘটনা 
রান, কর্ভুপক্ষকে 
(মচিপাড়া) জানিয়েও কোন প্রাত- 
বি পওয়া' বায় পবা রররানে। 
কলেজে লালবাজার থেকে সশস্ত্র 
25558 
ঘটনা ঘটেছে। তবুও প্ীলশ উদা- 
সন, এমনাঁক প্ালশের সামনেই 
কলেজের দেওয়ালে ননাপ্রকার 
উত্তেজনামূলক, রা 
লেখা হয়েছে দিবা বিভাগের এ 
সব দক্কৃতকার ছাত্রদের সঙ্গে 


বিভাগের ছাত্ররা আভিযোগ করে- 


করে রেখেছে এবং অধ্যক্ষের ওপর 
ও কর্মচারীদের ওপর অমানুষিক 

ন করেছে। উনিশশো সাতু- 
RE NEGUS 
কালীন ভ্রাফটস্ম্যানাশপ বিভাগ্গাটুর 
টি তা 
বিভার্গাটকে অচল করে দদিয়েছে। 
সান্ধ্যকালীন কলাবিভাগ্গাটকেও ভয় 
র্‌ বন্ধ করতে চায়। 


end 


3 


AL 


দপপ 1] শুক্রবার ৩য়া আগষ্ট ১৯৫৩ 


বজবনে কংখ্রেশী ভঙাদের 
” ভাগ হাষ্টির ভয়াবহ নজাৰ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
মুখামল্লীর নির্দেশে বজবজের 
ঘাস লাাঁষ্টকারী গুন্ডা নপেন 
দাশগণপ্তকে ছেড়ে দেওয়ার পর এই 
অণ্টলের জনজাঁবনের আবহাওয়া 
আরও ভয়ারহ রূপ ধারণ করেছে। 

খবরে জানা গেছে, নৃপেনের 
প্রত্যক্ষ উস্কানীতে তার দৌরাত্ম্য- 
কারী পাশ্বচির আনল হালদার গত 
নয়ই জ:লাই সকাল সাড়ে এগা- 
রোটায় বজবজ ইউনাইটেড ব্যান্তেকর 
সামনে আরো কয়েকজন সস্তানের 
সহযোগিতায় একাঁট চলন্ত ট্যাঁক্সকে 


&' (ডবল ঘি টি ২৯৩৬) জোর- 


/ 


পূর্বক থামায়। এ ট্যাক্সর যাত্রী 
ছিলেন জনৈক শেখ মুল্পী এবং অব 
স্তী ও প্ন॥ মস্তানরা গাড়ীর 
ভেতরে মুখ বাঁড়য়ে শ্রীমুসীর 
একটি বাক্সের দিকে অঙ্গাঁল দেশ 
করে বলে £ আমরা খবর পেয়েছ, 
আপনার বাক্সের ভেতরে ডেডবাঁড 
আছে। সা করে দেখতে চাই। 
শগগণীরই গাড়শ থেকে নেমে আসুন, 
“ডেডবাঁড় আছে” এই সংবাদটী 
ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৌত্‌- 
হল জনতার ভাঁড় বাড়ে এবং 


ঘুষি কোন কিছুই প্রয়োগ করতে 
বাকী থাকে নয়। ' 

কিন্তু অনিল ও তার চেলাদের 
উদ্দেশ্য অন্যরকম। শ্রীমুন্সীর ওপর 
একদফা বল প্রয়োগের পরু আকে 
স্রাঁপ্র সহ ঘটনাস্থলের প্রায় 
একশো গঞ্জ দূরে একাঁট পড়ো 
বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়? কৌতু- 
হল জনতা তাদের অনুসরণ করলে 
ধমক 'দয়ে তাদের হটিয়ে দেওয়া 
হয়ঃ উল্লেখ্য, আনল ও তার সাক- 
রেদদের ডেডবাঁড় সংক্রান্ত আভযোগ 
নিতান্তই অজহাত। প্রকৃতপক্ষে 
শ্রীমনল্সী কলকাতার কোন একট 
ব্যাঞ্কে তাঁর সাঁণ্যত অর্থ থেকে দশ 
হাজার টাকা তুলে ট্যাক্সি করে বাড়ী 
িরাছলেন। আনলরা আগে থেকেই 
এখবর সংগ্রহ করেছে বলেই নিদিষ্ট 
স্থানে যথাসময়ে শ্রীমুন্সীর গাঁত- 
রোধ করতে প্রয়াসী হয়েছে + ওদের 
কাছে এ খবর পেশছে দিয়েছে; 
আঁনলের ।ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বিশ্বনাথ 
বিশবাস। পড়ো বাড়ীতে আবদ্ধ 
অবস্থায় দিশেহারা স্লীর অনুরোধে 
প্রাণের দায়ে শ্রীমনল্স দশ হাজার 
টাকা আনলের হাতে তুলে 'দতে 
কাঞ্চ হন। গিসিইসঙ্গে শ্রীমন্সীর 


স্ত্রীর গলার হারটিও ছিনিয়ে নেওয়া 
হয়। 

স্থানীয় জনসাধারণ এই ঘটনার 
পারপ্রেক্ষিতে আঁভষোগ করেছেন £ 
আনল নৃপেনের দাক্ষিশহস্ত॥ বর্ত- 
মান ঘটনায় নৃপেনের প্রত্যক্ষ কোন 
ভাঁমকা না থাকলেও তার নদেশেই 
এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার সুত্রে 
আনিলের আরো অনেক কণীর্তকাহ- 
নীর খবর জানা গেছে। মোটা অর্থের 
বানময়ে নিজের মাসীমাকে জনৈক 
খুষ্টধর্মীয় য্বকের (পান-বাঁড় 
ব্যবসায়) হাতে তুলে দেওয়া, ঝহা- 
স্তরে মান্নসভা গঠনের পর বজবজ 
টাউন হলে মন্ত্রী সব্রত মুখার্জীর 
সম্বর্ধনা এবং মনোরঞ্জনের জন্য 


'খামটা নাচের আয়োজন, লাগোয়া 


হান, ভয় দেখিয়ে রকসা গড়ে 
'িকসাওয়ালাদের ওপর যৎপরোনাস্তি 
দৌরাত্মা প্রর্ভীত আনলের দৈনান্দন 
কর্মসূচীর অন্তভূর্ত। 
শ্রীমুদ্সীকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি 
ঘটেছে যেখানে “তার সামনেই ছিল 
বজবজ পলিশ ফাঁড়। শ্রীমদল্সী 
আনিলের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই 
প্দীলশের শরণাপন্ন হন এবং সমস্ত 
ঘটনা জানান! কিন্তু এ ঘটনায় 
প্ণীলশ বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করে 
ন। অনিলও নর্ভাবনায় এমন ত্রাস 
সৃষ্টির ঘটনা এখনো ঘাঁটিয়ে চলেছে। 


বারভূমের কংগ্রেসনেতা য্রনাথ মায়ের 
হত্যার কনার! পাওয়। যাচ্ছে ন। কেন? 


প্রায় দুই বছর হতে চলল বার- 


*॥ ভূমের কংগ্রেস নেতা যদ্দনাথ রায়ের 


হত্যার কিনারা আজও হল নাঃ 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
১৯৭১ সালের নির্বাচনে যদহবাব 
িসউড়ী কেন্দ্রের কংগ্রেস মনোনীত 
প্রার্থণ গ্ঘিলেন। নির্বাচনের কিছু 
দন আগে ষদনাথবাব আততায়ীর 
হাতে নিহত হন। 

পশ্চিমবঙ্গের অনেক রহস্যজনক 
খুনের মধ্যে যদুনাথবাবর খননের 
ঘটনাও অন্যতম। বারভুমে তখন 
প্রচণ্ড নকশালী তান্ডব। সত্তর 
একাত্তর সালে 


জেলা কংগ্রেসের সভাপাতি। অমা- 
য়ক এই ভদ্রলোক বাঁরভূমের রাজ- 
নৌতিক মহলে সবারই প্রিয় ছিলেন। 
এই হত্যাকাণ্ডে দলমত 'নীর্ব- 
শেষে সমস্ত রাজনোৌতিক দল এক- 
যোগে বাঁরভুমের জেলা শাসকের 
কাছে প্রকৃত অপরাধণকে ধরার জন্য 
জোর চাপ স্বা্ট করেন। চাপে 
পড়ে প্ীলশ কছু কিছ: নিরীহ 
বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের 
গ্রেপ্তার শুর; করে। জনৈক এস ইউ 
সির কমশিকে হত্যাকান্ডের সঙ্গে 


জড়িত থাকার আঁভযোগে প্ীলশ 
গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি উত্ত 
এস ইউ সি কর্মীকে পুলিশের 
সাজানো আভষোগ থেকে আদালত 
সসম্মানে ম্দীত্ত 'দয়েছেন। 
এঁদকে প্রিয় মুন্সী তখন পাঁশ্চম- 
বঙ্গ য্বব কংগ্রেসের সভাপাত। 
যদুনাথবাঝুর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে তান 
উদ্দেশ্য প্রপোঁদিত ভাবে একান্তর-এর 
নির্বাচনকে প্রভাবত করার জন্য 
বাস পি এম এর নাম জড়িয়ে দেন; 
প্রাত্দ্বন্বী রাজনৈতিক দলকে ঘায়েল 
করার জন্য এহেন দাঁযত্বজ্ঞানহশন 
উক্তি প্রিয় মজ্সীদের মত বালাঁথল্য 
রাজনৈতিক কর্মশদেরই সাজে । কিন্তু 
তাতে সামায়ক হলেও 'চরাদনের 
জন্য সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। 
সমগ্র বীরভুমে ফর্দনাথ- 
বাবুর হত্যাকান্ড নিয়ে আজও মাল 
ষের মনে রীতিমত বিক্ষোভ। এমন 
ক কংগ্রেস কর্মীরাও তাদের প্রিয় 
নেতার হত্যার, তদন্তের দাবিতে 
ক্রমেই মুখর হয়ে উঠছেন। এখন 
আর কেউ সি গু এম এর ঘাড়ে 


কংগ্রেস কমশিরাও এখন প্রকাশ্যে 
দল ও রায় সরকারের প্রশাসনকে 
দোষী করছেন এই হত্যার কিনারা 
করতে না পারায়। টরকার হত্যার 


তদন্তের ব্যাপারে নি্পৃহের ভূমিকা 
নেওয়ায়, মানুষের মনে সরকারের 
ওপর সন্দেহ সৃষ্টি' হয়েছে। এ 
সন্দেহ 'হওয়া স্বাভাবক কারণ 
পলশ ও প্রশাসন একট; তৎপর, 
হলেই এই. আততাক্সীদের ধরা 
সম্ভব। 

ষদ্দনাথবাবুর হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত 
আসামাঁকে ধরতে না পারার অক্ষ- 
মতা সারীগ্রক ভাবে শাসক দলেই 
সংকট ডেকে আনছে। অল্ততঃ 
বীরভূমের বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মীর 
সঙ্গে আলোচনা করে এ ধারণা 
আমার হয়েছে। অনেক কংগ্রেস- 
কমশি এই হত্যাকান্ডের প্রীতশ্রুত 
তায় বিক্ষব্ধ হয়ে দলের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছেদ করেছেন। অনেকে 
আশব্কা করছেন শৈষ র্য্ত "ঘট 
নাটা একটা লোক দেখানো গোছের 
তদন্তের মধ্যে দিয়ে মিটিয়ে ফেলা 
হবে। 

যেমন করে হেমন্ত বসুর মত 
শ্রদ্ধেয় জননেতার হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গে জাঁড়ত অপরাধীদের আড়াল 


১ করে রাখা হয়েছে। সিদ্ধার্থ রায়ের 


সরকার কিছনুতেই তাদের গ্রেপ্তার 
করবেন না। 'ীকন্তু তাহলে সমূহ 
সম্কট। সে সঙ্কট সবাঁকছ: ওলট- 
পালট হয়ে যাবে! 


৮ ৪িন। 


সানা ব্যবসাদারর|৷ এখন 
কা্রাটাক] ‘সাদ!’ করতে হ্যস্ত 


.._ €ঘর্পণের সংবাদদাতা) 


অ্ত্জাতিক বাজারে সোনার 
' দর যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে 
এখন আর ভারতবর্ষে বিদেশ থেকে 
চোরাপথে সোনা আমদানী করা 
মোটেই লাভজনক ব্যবস্থা নয়। বরং 
শীঘ্রই এমন দিন-আসছে যখন এদেশ 
থেকেই সোনা বাইরে গোপন পথে 
চালান সরু হবে ॥ এ ধারণা কেন্দ্রীয়, 
সরকারের অর্থদপ্তরের কর্মচারধ- 
দের যাঁরা এ গোপন কারবারের সংবাদ 
রাখেন। 

এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত যে 
সব “ব্যবসায়ী” তাঁরা কিন্তু চুপ- 
চাপ বসে নেই। তাঁরা তাঁদের লক্ষ 
লক্ষ টাকা যা সোনার ব্যবসায় লাগা- 
তেন তা এখন শেয়ার বাজারে খাটিয়ে 
করেছেন। 

এর সঙ্গে সম্প্রাত সরকারের 
পাইকারী গম, ব্যবসা রাম্ট্রীয়করণের 
দরুণ “বেকার” হওয়া বড় বড় পাই- 
কারী শস্য ব্যবসায়ীরা জ্দটেছেন। 
তাঁদের কালোটাকার কিছ অংশ 
অত্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ- 
পত্তর মজুত করে বাজারে একটা 
কৃত্রিম অভাব স্যাষ্ট করে ম:নাফা 
শিকারের মতলবে রয়েছেন। অপর 
অংশ শেয়ার বাজারে কালোটাকা 
খাটিয়ে নতুন ধরণের ব্যবসায় লিপ্ত 
হয়েছেন। এর ফলে সাধারণ মধ্য- 
বিত্ত. চাকুরীজীঝ এবং সৎ-ব্যব- 
শেয়ারে টাকা খাটিয়ে, একটা মোটা- 
মূটি নিশ্চিন্ত আয়ের ভরসায় 
থাকেন তাঁদের জীবষ্যৎ অনিশ্চিত 
হয়ে পড়ছে। টি 
সব চাইতে লক্ষণীয় যে এই সব 
নতুন বাবস্থাদাররা শেয়ার বাজারে 
আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে হঠাৎ 
রাতারাতি গাঁজয়ে ওঠা নতুন নতুন 
কোম্পানীর শেয়ারের দাম অজ্প- 
দিনের মধ্যে বাড়াতর মুখে দীর্ঘ 
দিন এই ব্যবসায় জাঁড়ত এখন অনে- 
কেই নতুন পারাস্থাততে চিন্তিত। 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব 
কোম্পানী এখনও কাগুজে 
কোম্পানী । নীমেমান্র হয়ত একটা 
আঁফস খুলছে। কারখানার জন্য 
প্রথম প্রয়োজনীয় উপাদান জাম, 
আও অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রহ করা 
হয়ান। কবে যল্পপাতি কেনা হবে 
এবং কাজ চাল; হবে এখনও আন- 
শ্চিত। তারপর আদৌ চাল: হলেও 
লাভ করতে বেশ কয়েক বছর যে 
কেটে যাবে কথা সহজজই বলা 
চলে। 

এসব শকিছ্ন জ্রেনেশুনেও কেন এই 
সব প্রতিষ্ঠানে এই নতুন ব্যবসায়ীরা 
বেশ উৎসাহের সঙ্গে টিম খাট 
চ্ছেন_এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভা- 






চোখে ধ্বললো দিয়ে বর্তমানে" আঁধ- 
কাংশ ক্ষেত্রে এই ব্যবসায়ীরা বেনা- 
মীতে শ্রেয়ার কিনছেন নতুন কোম্পা- 
নীগুূজিতে। এদের আশা যখন এসব 
কোম্পানী চাল: হবে এবং লাভ 
করতে দুরু করবে তখন নিজেদের 
নামে শেয়ার পারবর্তন করে নেওয়ার 
অর্সাবধা হবে না। এর ফলে রম্প্র- 
পথে আর্জত কালোটাকা সাদা হয়ে 
যাবে। এই ধরণের ব্যবসায় ঝাঁক 
যে নেই তা নয়-কারণ অনেক সময় 


বনা রয়েছে কিল্ছু তাদের সংখ্যা 
বেশী নয়। আর ব্যবসায় যাঁদ ঝকিই 
না নেওয়া গেল তবে তা হলে ব্যব- 
সায় নামা কেন? 

এই প্রসথেগ আর ' একটা ঘটনা 
অনেকের নজর ।ঞাড়য়ে যায় তাহল্‌ 
খাস রাইটার্স 'বাঁজ্ডং-এর পেছনে 
এবং লালবাজার থেকে কয়েকশত 
গজ দুরে শেয়ার বাজারের কাছেই 
দিনের পর দিন প্রকাশ্যে কাঁচা 
পাটের কেনা বেচার নামে জলসা 
খেলা। এই কেনাবেচা যে পদ্ধাততে 
হয় তা দেশের অর্থনীতির সম্থ 
পাঁরবেশ কামনা করেন এমন সর- 
কারের বরদাস্ত করা উঁচত নয়। 
যদিও সরকারের মুখপাত্র মাঝে 
মাঝে জোর গলায় প্রচার করেন ফে 
দেশে জঃয়া খেলা বন্ধ করে দেবেন। 
তাহলেও তাঁদের একেবারে নাকের 
ডগায় দিনের পর দন যে লক্ষ লক্ষ 
টাকার জটয়াখেলা চলে তা তাঁরা 
দেখেও দেখেন না। কারণ এসব 
জ;য়াড়ীদের সঙ্গে খাস পনীলশ 
দপ্তরের মাসিক বন্দোঝন্ত (প্রায় 
বিশ হাজার টাকা মাসে) আছে। 
মাঝে মাঝে যখন পুলিশের সঙ্গে 
বখরায় গোলমাল হয় তখনই 
হঠাৎ কিছ; ধরপাকড় হয়।' কিন্তু 
সের জামীনের ব্যবস্থা হয়। কছু- 
দন মামলা চলার পরে দেখা যায় 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রমাণাভাবে” 
আসামীর মশীন্তলাভ। খুব বেশী 
হলে হাকম সাহেব পাীলশকে 
একটু ভর্খদনা করেন। তা পেটে 
খেলে পিঠে সহ্য হয়ে যায়। 


দংখাদ দাপ্তাহিয 

॥ চাঁদার ছার ॥ 

যাক যোল টাক 
. ঘাম্মাষক আট টাকা আট জালা 
বৈমাসিক চার টাকা চার আনা 
চাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠ়াবায় 


ঠিকানা ৪ 
0৯, হট জেন, ফাঁজ-১৩ 
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“মুসলমানদের বহুমুখী সমস্যা 


পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে 
যারা একেবারে অফেগ্য অধম তাদেরই 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে বসানে? হয় প্রায়ই । 
যার ফলে পদে পদে এদের অক্ষমতার 
বর ফুটে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
বাঙ্গালী ম্দুসলমানদের' যোগ্যতার 
প্রশ্নে মিথ্যা সন্দেহ জাগে॥ এ এক 
বিরাট চক্রান্ত ও তীর শোষণ। 
তাই আকাশবাণী কলকাতা কেন্দে 
অযোগ্য এক মুসলমান ছেলেকে "দিয়ে 
সমীক্ষা পাঠ করানো হয় যাক বিদ্যা 
ও প্যঁথিগত জ্ঞান অষ্টম শ্রেণশপ্ত 
ছোঁয় 'নি।, বাস্তব জ্ঞানও যার 
সাঁমিতঃ 

স্বভাবতই তার কাঁথকা ও রচিত 
[লেখা ফাঁপা ও হালকা ধরণের হয়। 
অথচ 'র্াক্ষত মুসলমানরা সমীক্ষা 
বলার সুযোগ পায় না। আকাশবাণী 
কলকাতা মুসলমানদের প্মলাপার্বণে 
প্রচার করে খুব কম ও অনেক সময় 
ভুল উল্টো মতবাদ। পালপার্বণের 
জন্য একজন মুসলমানকে বাঁধা ধরা 
করা আছে! [ীতাঁনই সক প্রোগ্রাম 
পান। বাকী কেউ পাত্তা পায় না। 
তারা ডকটরেট প্রাপ্ত হলেও না। 

আকাশবাণী কৌশলে এই একজন 


প্রাঃ আসে স্থলে 27523- 


ওন্ভাক্ষক্ষ অক্ষিস্ন 


শেখ শব 


অষ্পাঁশাক্ষত ম?সলমানকে দারুণ 
বিজ্ঞাপন সহকারে ফরলয়ে ফাঁপয়ে 
একেবারে বাঙাল মুসলমান সমা- 
জের যোগ্য ও একমাত্র অগপ্রাতিদ্বন্বী 
কাঁথকাকার বানিয়ে ছাড়ছেন॥ কলেজ- 
ইউানিভাসাঁটির মুসলমান ছেলেরা 
প্রোগ্রাম চাইতে গেলে কোনও কোনও 
প্রোগ্রাম একজিকিউাঁটভ (নাম জানা 
আছে, আঁভজ্ঞতাও আছে আমার) 
জিজ্ঞাসা করেন “কোরাণ পড়েছেন? 
আপনার নামটা অমন কেন 2 এই 
সঙ্গে নানাভাবে হেয় করার চেষ্টা 
করেন। “ | 
ঠিক এই জন্যই পরলোকগত 
বিখ্যাত গুণ্ডা হাওড়ার শরীফ 
করে যে, এক মহান মুসলমান নেতার 
মৃত্যু হলো। আঁ্ীক্ষত মুসলমানদের 
বড় বড় পোষ্ট দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে 
তাকে সার গাদার বিড়াল তৈরী করা 
হয়। তারা কেবল মিউ মিউ করে। 
কোনও উচ্চবাচ্য করে না। কর্ত- 
পক্ষের কোনও অস্যবিধাও হয় না। 
কলকাতা কর্পোরেশনের মূর্খ এক 


মুসলমান কাউীন্সলর একজন চাকর ' 


রেখেছিলেন। কোনও উত্তপ্ত আলো- 


Nk 


পপি 


চনার সময় ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করতেন 
চাকরকে, বেশ তপ্ত মেজাজে “হাত 
তুলব না কি?” অর্থাৎ র্জান কিছুই 
'্ঝেন না। হাত তুলতে বললে 
তবে তার হাত উঠবে ভোটের সময়। 
বাঙাল মুসলমান সম্পর্কে আমাদের 
(সিলেবাস কিছ নেই বললেই চলে। 
ফলে ম:সলমান সম্পকে ছাত্রদের ভুল 
ধারণা জন্মায়! সবাই ভাবে বাঞ্গাল" 
মসলমানরা মাজাফরের দল। বাংলা 
পদ্তেকে এখনও মুসলমানরা আব- 
দুল, ঝাবচশি, হাসেম গাড়োয়ান আর 
আলাউন্দীন হয়েই কেচে 
আছে। আস্ত আছে; বিগত দ্রাড- 
শান। এখনও বাংলা নাটক-উপন্যাসে 
ম্মসলমান নায়ক নায়কা খাঁজে 
পাওয়া যায় না। ৃ 
অথচ দুঃখের কথা মুসলমান 
সমাজকে একচেটিয়া ভাবে হেয় করে 
বঙ্কিমের মত লেখক-সাহাত্যিক যে 
নজীর রেখেছেন একালের বনফহলের 
মত দক্ষ শিজ্পীও তার জের টান- 
ছেন বিখ্যাত সব দৈনিকের “দেশে” 
যার তাঁর সমালোচনা করেছেন সমা- 
লোচক নারায়ণ চৌধুরী ৷ - 
এখনও স্কুলের দুখানি সংক- 


- — ASSAM 


Ae পনির FETT 
লনে মাত্র দুজন মুসলমান লেখক। 


পদ্যে নজরুল গদ্যে ওয়াজেদ আলী 
বাংলা 'সাঁহত্যের হীতহাসের মধ্যে 
মধ্যফগের মসলমান অবদানের কথা 
সম্পূর্ণ ঝদ দেওয়া হয়েছে। ছাত্র 
ছাত্রীরা জানতেই পারে না লোক- 
সাহিত্যে আলাওল, দৌলত কাজা, 
শাহ গাঁরবল্পাহ, গদ্যে মীর মশারফ 
হুসেন, কিংবা ডকটর মুহুমদ শহী- 
দলাহর ৫পশ্চিমবঙ্গবাস) দান 
সম্পকে। 

িরাজদৌজ্লার 'পানের জন্য, 
মদের পে উনল্ট [গিয়ে মর্শিদাবাদ 
শহরে কত শত লোক চেটে খেয়ে 
ধন্য হয়োছল, আর কত বাঁদী-বেগম 
নানা পুস্তকে স্থান পেয়ে গরম 
পিঠার মত পাচার হয় ছাত্ররা গোড়া 


' থেকেই মুসলমান সম্পর্কে একটা 


সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তৈরী করে, এই 
সব পরিবেশের চাগে। 

এখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে 
বিখ্যাত দৈনিক পান্রকা তার সমর্থনে 
এবং অতাঁতের সাম্প্রদায়িক মুসল- 
মানদের উপয্ন্ত শিক্ষা বলে সম্পা- 
দকীয় লেখে । আগুন নেভাবার চেষ্টা 
না করে মদত জোগানো হয় দাবা- 
নলের ! 

এই পাঁরাস্থাতিতেই “লাঁড়য়ে 
জাত” মুসলমানকে লেড়ে, নেড়ে 





ুলীভ্িন্স আশ ড়। 


° ; {(দপপের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমঝগ্গ সরকারের ওয়াকফ 
অফিসের ম্যাডান স্দ্রীটের বাড়ীতে 
জ'য়ার্মীর আর ব্যাপক দর্নীতর 
খবর পাওয়া গেছে। ওয়া্ফ-এর 
বর্তমান কাঁমশনার ' আবদুর রেজ্জাক 
সাহেব নীরব | এদিকে আঁফসের 
আঁফাঁসয়াল ম:তওয়াজ্লী কাম 'রাঁস- 
ভার এ এন এম মুহম্মদ আশরাফ 
সাহেব দুহাতে টাকা রোজগার 
করছেন নানা পথে। দর্পণ প্রমাণ সহ 
যেসব দুনশীতির খবর পেয়েছে তার 
কয়েকটি মান্ প্রচার করা হচ্ছে। পরে 
নাহি রি হার 
প্রকাশিত হবে। | 

ওয়াকফ-এর সম্পাত্ব ও 
বাড়ীঘর মেরামতের জন্য টেন্ডার 
দেওয়া হয় না। চাকুরশর জন্যও 
কোন বিজ্ঞাপনের ঝালাই নেই। 
ফলে যথেষ্ট স্বজনপোষণ চলে। 
কলকাতা ও হ্হগ্রলীর ইমাম- 
বাড়া এলাকার ওয়ারুফ সম্পান্ত দেখা" 
শোনা করার জম্য একমাত্র কলকাতার 
মুতাওয়াজ্লীই ভরসা । ফলে দেখা- 
শোনার অভাবে যে যেমন ইচ্ছা লুটে- 
পটে খাচ্ছে। চংচড়া হুগলপীর ওয়া- 
কফ দম্পত্ত দেখাশোনার জন্য পৃথক 
অফস করে কিছু কর্মসংস্থান করার 
'কথা উঠোছল--সুতাওয়াল্লী সাহেব 
মহতী মহলে বলে-কয়ে তা ধামাচাপা 
শদয়েছেন। ওয়ারফ আঁফিসে 
কর্মচারীদের ইউনিয়ন করতে দেওয়া 


হয়ান। যে কোনও সময় কর্মী 
ছাঁটাই হয়। ' ওয়াকফ পারি" 
চালনা করার জন্য যে কাঁমিটি আছে 
তার মধ্যেও দুন্শীতর চক্ধ। এ 
কাঁমাটর নির্বাচনে বিনা নোটিশে 
রাতারাঁত কারচ্ছাপ করা হয়। তাই 
মুসলমান সমাজের স্বরম্ভু নেতা 
নাসীম আলশী আজাদ 'যাঁন আজাদ 
কাশ্মীর মিশন নামক আঁস্তত্বহৰন 
সংস্থা থেকে মুসলমানদের পক্ষে 
এবং কংগ্রেসের বকলমে বিবাঁত 
দেন, এই কাঁমাটর সদস্য বাঁকীরা 
সব কংগ্রেস দালাল। যাদের বিরুদ্ধে 
দুন্পীতর দায়ে মামলা ঝুলছে। 

পশ্চিমবাগুলার ওয়াকফ-এর 
টাকা দিয়েই পূবর্তন পূর্ব পাঁক- 
স্তানে সম্পত্তি কেনা হয়োছিল 
এতিমথানা তৈরীর জন্যঃ অথচ 
পশ্চিম বাঙলার মুসলমানদের জন্য 
মহিলা হোসটেল ও অনাথ আশ্রম 
খোলা হয্মীন। বাঙলাদেশ সৃষ্টির 
ফলে সেই ওয়াকফ সম্পাত্তর 
বাঙলাদেশে কি হাল হলো তারও 
তদন্ত করা হয়ান। হবে না বলেই 
মনে হয়। ওয়ারুফের কাঁম- 
শনাররা সাধারণতঃ জেনেশনে পাপ; 
সমর্থন করেন। যারা করেন না 
তাদের হাল হয় চৌধুরীর মত। 
কালে চাঁব্বশ ঘন্টার নোটিশে 
অন্যত্র, তাড়ানো হয়োছিল। কারণ 


/ তান দলশীত চক ভাঙতে চেয়ে- 


ছিলেন। বর্তমান কমিশনার আব্দুর 
রেজ্ছাক সাহেব কংগ্রেস্ণ মদত পেয়ে 
সে দর্শীতর চক্রকে আরো চাঙা, 
করে তুলেছেন। ওয়াক্কফ- 
এর হাজার হাজার বিঘা জাঁম এখ- 
নও বেদখল হয়ে আছে। গড়ের মাঠ' 
ও রেসকোর্সের এলাকার বহু জাম 
ওয়াকফ-এর দখলে কিন্তু তা ব্যব- 
হারের কোন সাযোগ নেই। এখনও 
ওয়াকফ-এর ব্হ:তলবাড়ী ও আঁফস- 
ঘর মোটা টাকা স্লোমী য়ে বাল- 
করা হচ্ছে। ওয়াক্কফ-এর বাড়ী 
নিরানব্বই বছরের জন্য লাজ দেওয়া 
হচ্ছে। এককালে এই সব বাড়ী 
(বাল করা ও এ মারফত টাকা কামা- 
নোর সর্দার ছিলেন চাববশ পরগপার 
কংগ্রেস আওকাত ' আলণ । যাকে 
দালালশ ও দ্নশীতর দায়ে দেন 
মান্ত্স্ভার আমলে কলকাতার ওয়া- 
কফ আঁফসের ধারে কাছে,না আসার 
জন্য বিশেষ নোটিশ দেওয়া হয়ে- 
ছিল। ' তান এখন: কংগ্রেসী এম 
এল এ, তার ওয়াকফ আঁফসে 
যাতায়াত এখন বেড়েছে । এর সঙ্গে 
মহম্মদ রাঁফক ও শেখ নজরুল 
সাহেবের মত লোকও জ-টেছেন। 

গরীব মুসলমান সমাজের 
টাকা য়ে বোহসাব খরচ করে ও 
যথেচ্ছাচার চালিয়ে এর খাতাকলমে 
চিরকাল খরচ বেশশ করে দেখান। 
ভিতরে ভিতরে আঁফাঁসয়াল মৃতা- 
ওয়াল্লশ ও কাঁমশনার সাহেবদের 
ব্যান্ক ব্যালেন্স বাড়ে। 


স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় 


সার স্বার্থে 
কনক 





দর্পণ ॥ শ্মকবার ওরা আগষ্ট ১১৭৩ 


বলা হয়। মিয়াঁভাই, মোচলা, কাটা- 
জাত প্নাঁজ বিশেষণে ভূষিত করা 
হয়। সরলমাতি ছাত্রদের মনেও 
মুসলমান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার ১. 
বিষ প্রয়োগ করা হয়। সম্প্রীতর 
সত্ৰ ছিন্ন হয় বার বার। বাঙ্গাল!” 
ম্সলমানরা ক্রমশঃ উদাসীন হয়ে 
পড়েন। এর জন্য [হন্দ; ম:সলমান 
কেউ দৌষ নয়, দোষী একদল দু্ট 
চক্ক যারা সাম্প্রদায়িকতার খাঁজ বপন 
করে 'নার্ববাদে॥ ভাই আরও বেশ 
মেলামেশার প্রয়োজন। পরস্পরকে 
চেনাজানার দরকার । তবেই মুছে 
যাবে সব মনোমালিন্য । বাস্তবে হচ্ছে 
তার উল্টো। শিক্ষত বাঙ্গাল 
ম:সলমানের এক অংশ শন্দু মেয়ে 
বয়ে করে সমাজে উচ্চপদে সম্মানে 
বাস, করার চেম্টা করছেন। হুমায়ন 
কাঁবরের পদা্ক অন:সরণ করে তৃতীয় ১ 
শ্রেণীর মুসলমান! ব্ুদ্ধিজীবীও একই 
কাজ করতে চলেছেন? এতে সম্প্রাত 
বৃদ্ধি পাবে বলে সন্দেহে আছে। 
সংসলমানদের শোষণ করছে৷ এক 
শ্রেণীর মহসলমান। কলকাতার মসল- 
মান ছাত্রাবাসে অসংখ্য ;ছান্র আছে 


অথচ তাদের সংঘ নেই, ক্লাব নেই, 
নেই কোনও বন্তব্য। তাদের বেশশর 
ভাগই সংস্কীতর জগত থেকে 


'বিচ্ছিল্ব। সমাজসেবা, সাহত,, ক্রীড়া 
চর্চা সব কিছ; থেকেই এরা উদাসাণন। 


ধ্াগবের 
কার্যক্লাণ 


, (দপপের সংবাদদাতা) 


[বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীজয়গঃর; গোস্বামী গত 
স্কুল ফাইনাল পরণক্ষায় তার স্বীর 
স্বার্থে ষে দনশীতর আশ্রয় গ্রহণ 
করেছেন ,তা শিক্ষার হাতহাসে ির-' 
স্মরণীয় ছয়ে থাকবে। শ্রীগোস্বামী 
কংগ্রেসের আশ্রয়পুষ্ট লোক। ওপর 
মহলে তার যথেষ্ট যোগাযোগ থাকায় 
তাঁর বিরুদ্ধে এখনও পর্ষন্ত কোন 
বাবস্থা অবলম্বন করা হয় নি? 
শ্রীগোস্বামশ গত স্কুল ফাইনাল 
পরিক্ষায় ববজয়গড় কলেজের ইন- 
চার্জ ছিলেন। "তান হেড এক্সজাম- 
নারও বটে। নিয়ম না থাকা সত্বেও 
এ কেন্দ্রে তাঁর স্ত্রী ও শ্যাঁলকা 
এবার. স্কুল ফাইনাল পরাঁক্ষা 
দিয়েছেন। শুধু তাই নয় পরীক্ষার 
প্রশ্নপত্রের উত্তর বাইরে থেকে 
লাখয়ে এনে জমা দেওয়া হয়েছে। 
পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পর যখন 
দেখা গেল, তাঁর স্ব ও শ্যাঁলকা 
কিছুই লিখছেন না এবং তিন 'ঘন্টা 
চুপচাপ বসে থাকার ' পর তাদের 
প্রশ্নপত্রের উত্তর বাইরে থেকে লিখে 
এনে জমা দেওয়া হল তখন ছাত্ররা 
বিক্ষুব্য হয়ে ওঠে। শ্রীশগোপবামী 


তখন নিজের স্বার্থে ছাত্রদেরও 
অবাধ টোকাট্গীকর আবেদন অঞ্জু 
করেন। এবং এই ভাবেই পরণক্ষা, 
কেন্দ্রের এ কক্ষাটতে পরীক্ষা 
সম্পন্ন হয়েছে। 

শ্রীগোস্বামী বিজয়গড় কলেজের 
কাংলার লেকচারার । গত বছর 'তাঁন 
পরীক্ষার স্্র্ণটনিলার 'ছিলেন। 
গত বছর তার কাজের নানান ব্রাট 
বিচযাতি হওয়া সত্বেও হেড এন্দ 
জাঁমিনার তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট 
করোছিলেন। কিল্তু আশ্চর্ষের 
ব্যাপার তাঁকে এবার হেড 'এক্সামি- 
নার পদে উন্নীত করা হয়েছে। 
আরও অশ্চর্ষের ব্যাপার কলেজে 
অধ্যক্ষ থারা সত্বেও তাঁকে এ কলে- 
জের পরীক্ষা কেন্দ্রের ইনচার্জ করা 
হয়। 
।শ্রীগোস্বামী কংগ্লেসী রাজনপাতির 
দঞ্চো ওতঃপ্রোতভাবে! জাঁড়িত। নব- 
দ্বাঁপ কেন্দ্রে এম এল এ হওয়ার জন্য 


প্রীতদ্বক্ষিবতা করে তান সি পি 
এম প্রার্থীর কাছে পরাজিতও 
হয়েছেন। 





দপপি ॥ শুক্রবার ওরা আগষ্ট ১৯৭৩ 


 ভিনৰ ‘সমাজনের। 'র কাহিনী 


গতকাল (পর্শচশে জ:লাই) রাজ্য- 
সভায় আচমকা . বেশ একট: সোর 
পড়ে গেল। এ সোর “পড়ল কোন 
কোন কংগ্রেস মন্ত্রী ও ' নেতার 
বিশেষ ধরণের “সক্রিয়অ-র কাহ- 
নীর , উল্লেখে। আর সে উল্লেখ 
মুখ্যত করলেন জনসংঘ নেতা 
শ্রীপীতাম্বর দাস । এখানকার এক- 
খানি দৈনিক ইংরেজী পাত্রকায় 
প্রকাশিত একাঁটি খবর থেকে তান 
পড়ে শোনালেন_“সাত্যকারের কপাল 
। ফেরা শর্ট হল রয়্যাল ব্রেকপ্রঃ 
' কেম) তখন যখন জনৈক তদাননন্তন 
মল্মী- বলদ হওয়া সত্বে বান তাঁর 
সক্রিয়তার জন্য পাঁরচিত_এই 
তরুণীদের একজনকে পছন্দ করে 
বসলেন ।” শ্রীদদাসের এই কথাগ্াঁল 
সম্ভবত কাঁমউীনস্ট নেতা শ্রীভূপেশ 
গুপ্তের কানে: পর্থরাপ্বার !পোোছয়। 


নি, তাই তিনি প্রশ্ন করলেন_কি | 


বললেন”? শ্রীদাস জবাব "দিলেন 
যে তান জনৈক প্রাক্তন বয়স্ক 
মন্ত্রীর দদাকিয়তার” কথা ব্লছি- 
লেন। শ্রীগ্প্ত তখন মন্তব্য করে বল- 
লেন, এ সব ব্যাপারে আঁধকাংশ 
মন্ধীরই সব্রিরতার গুণ রয়েছে। 
রাজ্যসভায় তখন হাসির রোল 
উঠল । , সংগঠন কংগ্রেস 'দলভুক্ত 
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্দ শ্রীন্রিভুবননাথ 
সিংহ বললেন যে সরকার যাঁদ এ 
ব্যাপারে সার্ট তিদন্ত করতে চান 
তাহলে তান সংশ্লিষ্ট নেতা ও 
ব্যক্তদের নামাঁদ দিতে পারেন। সর- 
কার 'তদল্ত করতে রাজী আছেন 
কি? শ্রীপাঁতানবর দাসও তদন্তের 
দাবি করলেন। সরকার পক্ষ নরুত্তর 
রইলেন। এ নীরঝতা সম্মত লক্ষণ 
নয়, এহচ্ছে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস। 
ষে খবক্লাটকে কেন্দ্রে করে এই 
' তদন্তের ' দাঁব তা প্রকাশিত 
হয়োছল গত বাইশে জন্লাই 
এখানকার প্রাচীনতম. ইংরেজ 
দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃ্ঠায় ?তন 
কলম ,শিরোনামা নিয়ে। তাই সহ- 
জেই পাঠকদের চোখে পড়োছল। 
এ খবরে বে বিবরণ দেওয়া আছে 
তার সারমর্ম এই রকমের £ দিল্লীতে 
একশ কুড়ি টাকা মাস মাইনেয় 
“সমাজসেবা” হিসেবে জাঁবন শুরু 
করেন এক ব্যান্ত। কিন্তু তাঁর সমাজ 
সেবার ধারাটি দিল বিশেষ ধরণের । 


রাজধানীর ক্ষমতাপন্ন রাজনোৌতক . 


নেতা, মল্প্রী, উচ্চপদাধকারশ সাম- 
শরক বেসামারক ও পর্দীলশ কর্ম 
চারদের বিশেষ অংশের “সেবার 
জন্য” রমণী €গোড়াতে রবরাহ 
শুধু 'রমণ্টিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও 
পরবর্তীকালে রজতচক্র ও বোতল 
বাহিনী সোমরসও এর সঙ্গে যা্ত 
হয়েছিল )-স্রবরাহ করা ছিল তাঁর 
“সমাজ সেবার” প্রধান অঙ্গ আর 
তারই দৌলতে এখন তাঁর “দুয়ারে 
বাঁধা হাতা” অর্থাৎ এখন তান 
এখানকার একজন মাতববর ব্যান্ত 


কপিল রায় 


বেশ কয়েকটি কোমপানরর মালিক 


লাখপাঁত এবং স্বভাবতই, কংগ্রেসের 
অন্যতম বিশিষ্ট পাণ্ডা। . ক্ষমতার 
আসনে যাঁরা আঁধচ্ঠিত, লাইসেন্স 
পারমিট দেওয়ার যাঁরা কর্তা তাঁদের 
সঙ্গে তাঁর এখনও খুকই দহরম 
মহরম; আগের মতই এখনও তাঁদের 
সারা দিনের _কর্মক্লাদ্তি অপনো- 


হবার পথেও কোন অন্তরায় নেই_- 
আয়োজন এমনি নিখুত ও ব্যপক 
তাঁর জন্য এই সব অভ্যাগত, আঁত- 
থদের নিজের “গট?” থেকে পিছু 
খসাতে হয় না। আগের মতই এখ- 
নও এ সবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন 
করে থাকেন এই নতুন লাখপাঁত। 
“আঁত 'বাঁশস্টদের” জন্য আবার 
পর্বাশন্ট” কোন অভাব নেই। 
অর্থাৎ যে সব নেতা বা মল্লী এ ধর- 
গম্য কারণেই দ্বিধা বোধ করেন 
তাঁদের জন্য রাজধানীর অভিজ্ঞাত- 
পল্লশিত্রে স্থায়ী “আর্তীথানবাসের” 


থাকেন। এই সমাজসেবাঁর কপাল 
ফিরতে শুর করে তখন যখন জনৈক 
তদানীল্তন কেন্দ্রীয় মন্দ বয়স 
হওয়া সত্বেও এ সব ব্যাপারে যাঁর 


প্রায় এক ষুগ পরে অর্থাৎ প্রায় বার 


'বছর পরে এই কাঁরংকর্মা সুমাজ- 


সেবন ' পাঁশ্চম পদীকিস্তান থেকে 
আসা ‘উদ্বাস্তু’ হিসেবে গণ্য হয়ে 
রাজধানীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক 
আকাশে নতুন জ্যোতজ্ক রূপে 


-দেখা দিলেন। প্নর্বাসন মল্ত্রণালয় 


ও অপরাপর মল্ণালয়ের কৃপা 


লাইসেন্স পারামট ভিজে: 
রূপে তাঁর ওপরে বার্ষত হতে শ্দরু 





নিয়োজিত ন্মসহচ্রশদলে। ঈশঙ্ষণ 
ও সৌন্দর্য, 


মত।' অন্যের হয়ে কমিশনের বান- 
ময়ে লাইসেন্স পারমিট জোগাড়ের 


বয়সাভীত্তক। নর্মসহচরীদলে যাঁরা 
ঠাঁই পান তাঁদের বয়সের সীমা 


ব্যাপারেও তাঁর দক্ষতার খ্যাত ছাঁড়রে' যোল থেকে পর্ঁচশের মধ্যে গন্ডী- 


পড়ল। তাঁর দাপট ও খুঁটির জোর 
এতই বেড়ে গেল ষে কয়েকবার 
ন্সাপ্রেশন অব ইম্মর্যাল ট্রীফক 
আাক্টেঁ” তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ' গয়ে 
সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বেশ দুর্ভোগ 
ভুগতে ‘হল । 

এ ব্যাপারে খোঁজ্র নিতে গিয়ে 
বিভিল্ব.মহল থেকে আরও যা এখন 
গেছে তা যেন কে'চো খংড়তে গিয়ে 
সাপ বেরোনোর মত। শোনা যায় যে 
বছর ছয় সাত আগে কোন এক নব- 
নির্বাচিত কংগ্রেসনেতাকে যখন এই 
সমাজসেবা তাঁর 
নিজস্ব গাড়ীতে করে (এই কংগ্রেস- 
নেতার নিজের ও স্রকারণ গাড়শ 
থাকা সত্বেও) বাড়ী পেশছে দিলেন 
তখন এই 'সমাজসেবাঁর. বিরুদ্ধে 
অন্তত চারটে মামলা আদালতে 
ছিল আর স্গ্োল সবই "সাপ্রেশন 
অব ইম্মর্যাল ট্রাফক আযান” 
অনহসারে। 

কোন একটি প্রাইভেট বিমান 
কোম্পানীর সঙ্গে এই সমাজসেবা 
বিশেষভাবে জাঁড়ত। দেশের বিভিন্ন 
অণ্যলে বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে এই 
কোম্পানী এখনও ‘বিশেষ দাক্রিয়। 
যাত্রীবহনের পক্ষে এ'দের বিমান- 
গর্ণল অনুপযোগী হওয়া সত্বেও 
নাক এদের ওপরে এখনও নির্দেশ 
জার করা হয় নি। এরা নাক 
এখনও সেগুলিকে চাল: রেখেছেন। 
কয়েক বছর আগে আসামের পার্বত্য 
অঞ্চলে বিমান থেকে “খ্াদ্যাঁদ সর- 
বরাহ” করবার জন্য যে দ্ট প্রাই- 
ভেট কোম্পার্ণকে ঠিকা দেওয়া 
হয়েছিল তার মধ্যে এই কোম্পানণ- 
টিও নাকি ছিল। কিন্তু সেই সর- 
বরাহ সম্পর্কত' দুনশীতির ব্যাপারে 
,একাঁটি মাত্র কোম্পানীর বরদ্ধে 
অভিযোগ উঠলেও কেউই এই বিশেষ 
কোম্পানগীটির নামের উল্লেখ অবাধ 
করেন নি, যদিও শোনা যায় দুই 
কোম্পানীই এ ব্যাপারে একই ধর- 
পের আচরণ .করোছল। আমাদের 
এই সমাজসেবীর বিমান কোম্পানীর 
নামাঁট চাপা পড়ার মূলে যে তাঁর 


(সমাজসেবাীর) 


' দিক । 


কন্ধ। নিখিল ভারত কংগ্রেস কাঁম- 
টিতে এক কালে যাঁরা নঁবশেষ প্রাত- 
চ্ঠাবান ' ছিলেন' এবং উীনশশো 
উনসত্তর সনে কংগ্রেস ট্বিধাবিভন্ত 
হবার পরে যাঁদের নাম আর কোথাও 
দেখা যায় না তেমন .দুই জন 
পশ্চিমবঙ্গের নেতাও এক সময়ে 
এই সমাজসেবীর সেবা বহহভাবে 


পৌরমন্ত্রী শ্রীপ্রফক্পকান্তি ঘোষ। 
তান এসোছিলেন ইচ্ট এরক্জিয়া 
গ্লাম্টিক কো পানীর ম্াঁলক, 


শ্রীহাবীর সেনের সঙ্গে এবং 'ছিলে- 
নও এই কোম্পানীর ৫৫ এ জোড়- 
বাগস্থ আঁতাঁথশালায়। শ্রীসেনের 
সঙ্গে এসোঁছলেন তাঁর স্তর আর 


শ্রীঘোষের সঙ্গে এসোঁছলেন তাঁদের 


বিশেষ আস্থাভাজন জনৈক সাংবা- 


সেফরের কারণাট ছিল কি? যে 
মন্দ্রপালয়ের দায়ত্ব তাঁর হাতে তার 
জন্য তো তাঁর অতবার শিলপাঁবকাশ 
উপমল্তী শ্রীপ্রণব মুখাজশির সঙ্গে 
দরবার করবার কথা নয় অথবা তাঁর 
সঙ্গ , সাংবাঁদককে দিয়ে িকপ- 


শ্রীঘোষের এবারের দিল্লী ' 


নিকাশ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের 
সঙ্গে দরবার করবার দরকার নেই। 
। শোনা বায়, শিলপপাঁত শ্রীমহাবীর 
সেনের জন্য নতুন কোন লাইসেন্স 
সংগ্রহের, চেষ্টাতেই এবারে শ্রীঘোষ 
রাজধানীর রাজদরবারে বিশেষ দর: 


বার করে গেছেন। প্রাইভেট সেক- । 
টরের পর্দীষ্টাবধানের জন্য সমাজ- 
বাদী কংগ্রেসের মলম পদাধকার"- 
দের এ বিশেষ প্রয়াস নিশ্চিতরুপেই 
দেশকে সমাজবাদের পথে অনেকটা 
এগিয়ে নিয়ে যাবে। 

অবশ্য উড়ো খই গোবিন্দায় - নমঃ-র 
মত শ্রীঘোষ প্রাতরক্ষা ' উৎপাদন- 
মন্ত্রীর সঞ্গে দেখা করে কলকাতা . 


হবার কোন কারণ নেই৷ 


খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ' 


..দপশের সংবাদদাতা) 


কলকাতার একাঁট নামকরা চার্চের 


চাঁববশ পরগণা ও হংগল' জেলার 
শিল্পাণ্টলগ্বলোতে | অনম্প্ববাসাদের 
নানা প্রলোভন দেখিয়ে খৃষ্টান ধর্মে“ 
ধর্মন্তারত করে চলেছে। 'িবগত এক 
মাসের মধ্যে টটাগড় থেকে চ দননগর 
পর্ষন্তি বিস্তৃত শিল্প} এলাকায় প্রায় 
দুই, শতাধিক যুবককে ধর্মাল্তারত 
করেছে বলে জানা গেছে! 
অসহার, দারদ্রু তেলেগু ভাষা- 
ভাষীদের মধ্যে তারা প্রথমে নানা 
ছুতোয় অননপ্রবেশ করে এবং ক্রশ 


এই সব কাজ সর; হয়েছে। লক্ষণীয় 
ধর্মান্তারুত হবার পর পোষাকে 


1 


1 
fr 


EON রাহা খরচের 
বহর। আরো জানা গেছে যে, *কছ:- 
কাল আগে পর্যন্ত বেশাঁকছু বাঙালণ 
অল্পবয়স্ক তরুণদের একাংশের অধ্যে 
কালো সুতোতে ক্রুশ গলায় বাঁধার 
রেওয়াজ লক্ষ্য করা িয়োছল। 
কেবা কারা এই সব কাজের পাঁর- 
পোষক তা জানতে না, পারা গেলেও 
এখন স্পজ্ট হয়ে উঠেছে যে এই সব 
িশনারীদেরই অন্চররা প্রথমে ওই 


দক্ষিণ ভারতীয়দের মো কার্ষ- 





ক্লীড়নক করে তোলা হচ্ছে ' 
উপায়ে ও সুক্ষমভাবে। 


বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে 





# 


দর্পণ 1 শুক্রবার ওরা আগষ্ট ১৯৭৩ 


$বিজয় বহু চীনে কি দেখে এলেন 


রাজধানী পিকং শহরের ন'ঁচে 


পশ্চিম বাংলায় এখন আধা- সই খনোখুনির নায়ক এবং পাতাল রেল তৈরী হয়ে গেছে, 


ফ্যাসিস্ট জন্দ্রাসের দাপট ও অরাজ- 
কতা সত্বেও মানুষ যেন “নীরব- 
নিথর-নিত্প্রাণ পাথর” । কোন ঘট- 
নাই যেন আর তাদের চণ্যল করেনা! 
মনে হয় মান্দষের সুক্ষ্ম অনুভূতি 
গুলো ভোঁতা হয়ে শিয়েছে। কিন্তু 
কেন মানুষের এই শীর্পাছয়ে পড়া, 
ভাব? আর কি করেই বা আধা- 
ফ্যাসিস্ট সম্মাস এত জোরদার হতে 
পারলো? বর্তমান পারাষ্থীততে 
এগনলো খুবই জরুরী প্রশ্ন। এই 
প্রশ্নগুলোর ফয়সাল! না হলে 
এদেশে গণআন্দোলন এক পাও 
এগুতে পারবে না। এ ব্যাপারে ব্যাপক 
আলোচনা হওয়া প্রয়োজন তবে 
আমার মনে হয় এর পিছনে আছে 
মুলত দট কারণ? প্রথম, সাধারণ 
মানুষের একটা বড় অংশের ফারণা 
যে সি পি এমই এ রাজ্যে খুনো- 
খুনি আমদানি করেছে, দস পি এমই 
এ রাজ্যে হত্যাচকের হোতা। 
কংগ্রেসীরা বিশেষকরে প্রিয় দাস- 
মুন্সী ও সংব্রত মখাজশি এই ভুল 
মানযকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন। 
আর তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন 
এক ' দল ধ্যরন্ধর সাংবাদিক, যাদের 
পুরোভাগে রয়েছেন শ্রীবরুণ (সন- 
গপ্ত। জ্যোতি বসরা কিন্তু জন- 
গণকে বোঝাতে পারে ন যে, কংগ্রে- 


জবাব না দিয়ে অন্য বিষয়ে আপ- 
নাকে ডাকা হয়! আম নিজে এই 
বিষয়ে ভুন্তভোগণী। যুববাপী বা কল- 
কাতা 'ক-তে যখন আপান গ্র্প আঁড- 
শান দিতে যাবেন তখন আপ- 
নার দলের সমস্ত নাম লিখে নেওয়া 
হবে এবং বলা হবে এরা ছাড়া আর 
কেউ গাইতে পারবে না? কিন্তু কল 
কাতার বুকে ব্যাঞ্জের ছাতার মতন 
প্রচুর গানের স্কুল গজিয়ে উঠেছে 
আর তারা এই সুষোগটার অপ- 
ব্যবহার করছে। 

আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ কি 
জানেন অডিশান দেওয়ার সময় স্কুল 
থেকে যাদের নেওয়া হয়, প্রোগ্রামের 


বেলায় তাদের বাদ দেওয়া হয়।' 


তখন শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের পেটোয়া 
লোকেদের নেওয়া হয়। নাম পর্যন্ত 
মন দেওয়া হয় । এও আমার 
আঁভজ্ঞতা থেকে বলাছি ॥ 
তাই আমার অন্যরোধ, গ্রুপ 
প্রোগ্রামে যারা যাচ্ছেন তাঁরা প্রকৃতই 
সেই লোক তি না তার উপযু্ত 
ব্যবস্থা করুন। দরকার মতন তাদের 


অংশটি স পি এমের কাছ: থেকে 
সরে যেতো না! 

আর "দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যে 
জনগণের মধ্যে, যেটুকু উত্তেজনা 
ও অ'সলেজষ, আছে 'সেট:কুকেও 


সি পি এম জাগাতে পারছে না। | 


জনগণ নিজেরা কোনাঁদনই এাঁগয়ে 
এসে সংগঠিত আন্দোলন করতে 
পারে না! কমিউীনস্ট পার্টর দায়িত্ব 


এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এজন্য প্রয়ো- 
জন [নিখুত ॥প্রচার, তথ্যশীভীত্তক 
পর যাঁদও আধা-ফ্যাঁসিস্ট সল্া- 


সের মধ্যে এ কার্জ করা খুবই কঠিন | 


তবুও জীবনের ঝুকি নিয়েই এ- 


কাজ করতে হবে। সি পি এম এই | 


প্র বস: কর্মশন্তিতে নবান। 


দি পি এমের আন্দোলন এখনও 
বড় বড় 'মাঁছল 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এমনও ব্যপক জন- 


গণকে গণআন্দোলনে সমল করতে | 
[| ‘গয়োছলেন আজ থেকে ত্রিশ বছ- 


শঙ্খশদ্ৰে বিশ্বাস | 


আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের প্রতি 


পারোন। 


স্কুল সার্টাফকেট দেখান। যে 
সোলো প্রোগ্রাম করবে তাকে গ্রুপ 
প্রোগ্রামেও ফাদ সুযোগ দেওয়া হয় 
তাহলে অন্য অনেকেই সুযোগ 
পাবেন না। সুতরাং যে কোন একটা 
প্রোগ্রাম করা বাধ্যতামূলক করে 
দন। | 

পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায় £ 


তাদের প্রতিবাদ 


দর্পণের বিশে জুলাই সংখ্যার 
চতুর্থ পুষ্ঠাক় প্রকাশিত বনগাঁ 
সীমান্তের সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্ত- 
হীন। ছাত্র পরিষদের বা কংগ্রেসের 
কোন সভ্য এরূপ গাহ্ত কাজের 
সাহত জাঁড়ত নয়। সীমান্তে চোরা- 
কারবার অসাধু ব্যবসায়ী ও সমাজ- 
বিরোধীদের একচেটিয়া কারবার? 
তাকে শুল্ক ও পাশ কর্মীদের 
কিছ অংশ সহায়তা করে থাকে। ছাত্র 
পাঁরষদ তাদের বিরুদ্ধে এখানে বহু 
বার আন্দোলন করেছে ও ভাঁবষ্যতেও 
করবে। 
, পাঁরসল মখোপাধ্যায় 
কোষাধ্যক্ষ, বনগ্রাম দীনবন্ধু সাহা 
বিদ্যালয়, ছাত্র পরিষদ 


ও সমাবেশের চা 





মাত দর বছরের মধ্যে। শহরের সমস্ত 


| মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা কাজে 
ঘর নেমেছিল, বিরাট গণ-উদ্যোগ ৷ কোন 


ঝামেলা হয় 'নি। পরিকল্পনা যারা 
করোছল আর সেই পাঁরকজ্পনা 


| রুপায়ণৈর উদ্যোক্তারা প্রাতাট এলা- 


কার কাঁমাটর সঙ্গো বসে পাতাল 
রেল তৈরী করে ফেলল। 


শুধু পকংএর পাতাল রেল ' 


নয়, সারা চীন দেশের বড় বড় 
শহরের প্রায় পাঁচশ ফুট নীচে 
পাতাল শহর গড়ে উঠেছে। পাত'ল 
শহরে বিজ্ল আলো, জল সরবরাহ, 
ব্যবস্থা, বাজার দোকান, কারথানার 
ব্যবস্থা, স্কুল কলেজ এবং আধ্বানক 
বাসস্থান সব কিছুই তৈরী হয়ে 


হচ্ছে জনগণের মধ্যেকার সরকার টুর চলেছে 


বিরোধী অসন্তোষকে সংগঠিত করা ছু 
প্র বিবরণ দিলেন এক বিশেষ সাক্ষাত- 


চীনের কর্মযজ্ঞের সংক্ষন্ত 


কারে ডঃ বিজ্রয় বসু চীনে তিন 
মাস ভ্রমণের পর! গত সপ্তাহে কল- 
কাতায় ফিরেছেন "তান নতুন কর্ম 
শক্তি আর মানবতার প্রাতি নতুন 


| ‘বিশ্বাস নিয়ে। 


বয়সে ষাটের কাছাকাছি, ডঃ 
ভারতীয়, 
মোঁডকেল মিশনের সদস্য হিসেবে 
ডঃ অটল, ডঃ কোটনীদের সঞ্চে 
চীনের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করতে 


রেরও  আগে। 


চীনের সেই বিপদের 'দনে ডঃ 
অটল, ডঃ কোটনীশ এবং ডঃ বসুর 
সেই আর্তসেবা চীনবাসীরা এখনও 
ভোলে শন। সেই সময়েই ডঃ বসংর 
সঞ্চে প্রায় সমস্ত চীনা নেতাদের 
হঠ্যতার সম্পর্ক প্রাতাঙ্ঠত হয়। 
উানিশশো /আটা সালে ডঃ বসু 
চাঁনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এব 
আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বার চখন ভ্রমণে 
দগয়োছলেন, ও-দেশের . সূচের 
স্রাহায্যে চিকিৎসা পদ্ধাতি আয়ত্ত 
করার জন্য। অনর্গল চীনা ভাষায় 
কথা বলে যেতে পারেন ডঃ বস, 
চীনা ভাষায় পড়তে 'লিখতেও 
অস্সাঁবধে নেই। 

,মাঁটর তলায় শহর গড়ার 
প্রসঙ্গে ডঃ বস: বললেন চাঁন 
প্রাতরোধ ব্যবস্থা পাকা করছে। 
চীন ভুলতে পারে না ক বাঁভৎস 
আক্রমণের মুখোমণীখ দাঁড়িয়ে মস্তি 
সৃংগ্রাসে তাকে বিজয়ী হতে হয়েছে। 

আজও চাঁনকে ঘিরে ধন- 


(দর্পপের প্রাতানাষ) 


তাচ্তিক রাম্ট্রব্যবস্থার কব্জা। চীন 
জানে যে কোন সময় চীনের সমাজ- 
তাল্িক অগ্রর্থাতকে ঠেকাবার জন্য 
আক্রমণ হতে পারে। তাই জনগণকে 
সজাগ রাখতে হয়। তারাই যে কোন 
আক্রমণের মোকাবলা করবে। 
জনগণ চীন দেশের রাষ্ট্রের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মূল শান্ত এবং 
সেই ভাবেই আজ সারা চীন দেশ 
গুড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ডঃ াবজয় 
বসুর মতে আজকে চীনে ফে বিরাট 
কর্মযজ্ঞ তার আল বাঁনয়াদ হল 


দেশের দ্বাধানতা সার্বভৌমত্ব বজায় 
রাখার জন্য সাধারণ মানুষের এঁক্যের 
ভিত্তিতে দূত নতুন সমাজ গঠন এবং 


সব কিছুর ওপর এই এঁক্যবদ্ধ 
সমাজের সজাগ দাঁষ্ট। 

গণতাক্মিক সংগঠনের নতুন 
দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করছে চীন। 
দেশে লক্ষ গ্রামাণ্চল যেখানে শত- 
করা আঁশ ভাগ লোক বাস করে। 
গ্রামাণ্চল দ্রুত উন্নত হয়ে চলেছে 
প্রায় তের বছর পরে গিয়ে ডঃ বস্ 
অনেক জায়গা প্রায় চিনতেই পার- 
ছিলেন না। 

গ্রাম শহর প্রায় চেনাই যায় 
না। গ্রামাণ্লকে এখন উন্নত শহ- 
রের বিস্তাঁত বলে মনে হয়। সারা 
[দেশে বেকার নেই, সবাই কাজে 
নিষন্ত আর লেখাপড়ার ব্যবস্থা 
মানুষের সব স্তরে। 

গ্রামণ্চলে উৎপাদন ব্যবস্থায় 
ব্যান্তগত মালিকানার অবসান হয়েছে। 
উৎপাদনের সমস্ত জাম গ্রাম কাঁমিউন 
নামক সংগঠনের । প্রাত দেড় লক্ষ 
আঁধবাসণর জন্য একটি করে কাঁম- 
উন। কাঁমউনের নীচের সংগঠনের 


নাম হল ব্রিগেড অর্থাৎ প্রাতাঁট 
কাঁমিউনের কাজ কয়েকাঁট 'ব্রিগেডে 
দিভন্ত হয়েছে। আবার প্রাতাঁট 


ধব্রগেডে আছে কয়েকটি করে উৎপা- 
দন টিম। উৎপাদন টিম নিয়ামত 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, 
নিজেদের ছোট এলাকায় কাজ ভাগ 


করে নেয়, কি প্রয়োজন তার গহসেব 


করে, ব্রিগেডের ক সাহায্য দরকার 


তার ফিরিস্তি করে আবার 'ব্রিগেডকে 


কি সাহায্য করতে পারে তারও 
হিসেব করে। 

চাঁনের সারা গ্রামা্ল হাজার 
হাজার কঁমিউনে বিভন্ত। উৎপাদন 
এবং দেশ গড়ার কাজে প্রাতাঁট 
কাঁমউনের সঙ্গে চলে তীব্র অমাজ- 
তাঁন্নক প্রাতযোগিতা। 
প্রীতটি ই জায়গা উৎপাদন- 
যোগ্য করে তোলা হয়েছে। লেচের 
জলের জন্য বড় কেন্দ্রীয় সেচ 
প্রকল্পের ওপর তত বেশী নির্ভর 
করে নি। কামিউন, ব্রিগেড এবং 
টিম একত্রে ঘসে যেখানেই সম্ভব 
নদী থানা নালা আয়ত্তে এনে 


সারা 


সব অণ্লেও বিঘা প্রাত রশ মণ 
ধান বা গম তৈরাঁ হচ্ছে। ' 

তা হলে বাইরে থেকে আবার 
খাবার আমদানী করতে হর কেন? 
ডঃ বস উত্তরে বলেছেন বিরাট 
জাতীয় মজুদ স্ব্ট করে রেখেছে 
ওরা কেবল খরা বরের জন্য নয়, 
হঠাৎ যদদ্ঘ বেধে গেলে বিপদ হতে 
পারে, এই আশঙ্কায়। 

শুধু গ্রামে নয়, শহরেও সংগঠন 
খুব মজবুত) প্রাতটি অগুলে 
রাস্তান্ভিত্তিক ছোট ছোট কাঁমাঁট। 
নিজ নিজ অঞ্চলের যা কিছু দর- 
কার সবই এই কমিটি দেখা শোনা 
করে। কারখানার কর্খিট আবার 
বড় বড় কারখানায় বিভিন্ন িভা- 
গীয় কামটি। 

গ্রামে প্রতি কাঁমিউনের বার্ষক 
উৎপাদন থেকে যা আয় হয় তার 
কয়েক শতাংশ যায় রাষ্ট্রের কর 
হিসেবে । সবায়ের মজুর] দিয়ে, 
কমিউনের খাদ্য মজ্দ করে আর 


ছিল। এখন আবার তা নতুন করে 


নয়া কায়দায় সংগঠিত করা হয়েছে । 
এরা সাধারণ চাষাঁ। ছয়মাস 'কি 
একবছরের ট্রোনং দেওয়া হয়েছে 
জবর জালা, কাট ছেড়া ইত্যাদি 
মামনলশ ঝামেলায় কছু সাধারণ 
প্রলেপ দেওয়ার জন্য। 

একটু গোলমাল দেখলেই এরা 
কেস পাঠিয়ে দেয় ব্রিগেড হাস- 
পাতালে অথবা আরও বড় কাঁমউন 
হাসপাতালে । 

“খাল পায়ের ডাক্তারের দল” 
আসলে সবাই শ্রামক কিম্বা কৃষক : 
আগে খাঁল পা ছিল প্রাচীন চৈনিক 
সমাজে। এখন আর সে অবস্থা 
নেই। এরাই আসলে শহরের এলাকা 
কামাটিতে এবং গ্রামাণ্টলে নজর 
রাখে মানুষের স্বাস্থ্যর প্রার্থামক 
প্রয়োজন সম্পর্কো। 
এখন চশনে পাঁরবার পাঁরকজ্পনার 
বিরাট কর্মস্‌চী রূপাক্সিত হচ্ছে। 
আইনের মাধ্যমে বা সরকারী সংগ- 


ঠনের উদ্যোগে নয়। উৎপাদনাঁভাত্তক / 


বিভিন্ন ছোট ছোট কাঁমাটর 
উদ্যোগে। নিজেরাই “ঠিক করেছে 
বেশী- বসে বিয়ে হবে এবং কোন 


সেচের ব্যবস্থা করেছে আগে যেখানে পরিবারে চারাঁটির বেশী সন্তান হবে 


প্রায় কোন উৎপাদনই হত না. সে 


না। 


দন ॥ টি ত্র Ea ১৯৭৩ 


হণীতি ঘার ব্যযচারের রাজত্ব 


দ্বাটে সি পি আই মাহলা, *পকে- 
টারদের সরাতে কুখ্যাত পাড়ার, 
গঁণিকাদের নিয়ে এসে রাজনীতির 
আসরে তুলে দেওয়া হয়োছিল। 
পাশ্চমবত্গের মানুষ নিশ্চয়ই সাতাশে 
জ_লাইয়ে কংগ্রেস সমার্জীবরোধীদের 
লক্ষ্য করেছেন। ভয় দেখানো, আগুন 
লাগানো, মারি, ॥ও নারী নির্থা- 
তনের ঘটনা লোকের কাছে প্রমাণ 
করে দিয়েছে পাঁশ্চমবন্গে একমাত্র 
কংগ্রেস দলই সমাজ .িরোধীদের 
সাহায্যে খুন, হিংসা, এবং ব্যাপক 
সল্ত্াসের রাজনীতি আমদানী 
করেছে। সারা কলকাতার স্বতঃ- 
স্ফূর্ত বন্ধ। দৌকান-পাট, হাটে, 
বাজারে কংগ্রেস গ্দন্ডারা চিহিত 
হয়েছে অত্যাচার? সমাজাবরোধী 
হিসেবে, পশ্চাদপদ সাধারণ লোকও 
চোখের সামনে দেখতে পেয়েছে 
গুণ্ডা কারা, সন্পাস কারা চালায় 2 
 পর্থীলশেরই বা কি ভূমিকা? 

এরাই ইন্দিরা গান্ধী “যুগ 
ষুগ জিও” বলে গণতা্লিক মানুষকে 
আক্রমণ করে, খুন করে, ধর্মঘট 
ভাঙ্গে। শত 'সহম্্র দুনশীতির জালে 
এরা প্ীলশের কাছে, কংগ্রেস 
শাসকদের কাছে বাঁধা। সিদ্ধার্থ বাবু, 
' ভয় দেখান ওয়ারেন্ট তৈরী, ধর্মঘট 
না ভাঙ্গতে পারলে জেলে পচে 
মরতে হবে॥ সংতরাং তারা সাতাশে 
জুলাই কছ সংখ্যক দোকানপাটে 
জুলুম করে সেবার পরীকাচ্ঠা, 
দোঁখয়েছে। ' 


মধ প্রদেশ 


শ্রীমতী গান্ধীর পুতুল মুখ্য- 
ন্তী প্রকাশচাঁদ শেঠি দুগালে চড় 
খেয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডের হুকুমে 
পদত্যাগণ পাঁচজন মন্দ্ীকেই মান্তি- 
সভায় তোষামোদ করে ফাঁরয়ে এনে- 
ছেন বটে, কিন্তু “বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী? 
সম্পূর্ণ পদানত করেও শেঠজীকে 
রেহাই দেবেন বলে মনে হয় না। 


এবার বিক্ষদ্ধ গোষ্ঠী স্বয়ং 
প্রধানমন্তীর ওপরেই আক্রমণ চালাতে 
' শুরু করেছে। ভূপালে বিধানসভা 
সদস্যদের হম্টেলি সংপারাঁচিত 
কর্ধগ্রেসী নেতারা দদসাদের কাছে 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রত্যক্ষ দ:নশীতির 
স্মারক একটি প্রমাণ দেখাচ্ছেন। 
প্রমাণটা হল বিশ লক্ষ টাকার একাঁট 
রাঁসদ। রাঁসদে স্বাক্ষর করেছেন 
প্রধানমন্ত্রীর একান্ত বিশ্বস্ত অনূচর 
স্বরাম্ট্রমল্তী উমাশঙ্কর দীঁক্ষিত। 
+. দশীক্ষিতজী আবার এ আই দি ি-র 
কোষাধ্যক্ষও বটে। 

রাঁসদটা দেওয়া হয়েছে 'বিড়লা 
দের নামে। পাঠকদের মনে থাকতে 
পারে যে বিড়লারা মধ্যপ্রদেশের 
বাঁশমহল ইজারা নেয় কাগজকলে 
কাগজ তৈরীর জন্যে। তারা বাঁশের 
টন প্রতি রাজ্য সরকারকে মাত তন 


(দ্পপের পর্যবেক্ষক) 


'টাকা রয়েলটি দেয়। কিন্তু অন্যান্য 


রাজ্যে বাঁশের রয়েলাঁট একশো থেকে 
দেড়শো টাকার কম নয়। মধ্যপ্রদে- 
শের বনদপ্তরের মল্মী বিড়লাদের এই 


লুঠ বন্ধ করতে চেয়োছলেন, হয়ত 


নিজেও িছ;টা ক্ষমতালব্ধ প্রত্যাশা 
করোছলেন। মখ্যমন্তী শেঠী বড়লা- 
দের ঘরের লোক। খামোখা তাকে 
মধ্যপ্রদেশের গদীতে বসানো হয় 
শন। শেঠজশী বনদপ্তরের মল্তী সি পি 
তেওয়ারীর হাত থেকে বনদপ্তর 
সারিয়ে নিলেন। এবড়লাদের কাছে 
হাত কচলে হাত ব্যথা করে ফেল- 
লেন। তারপর ছচুটলেন দজ্লশর 
দরবারে । পাঁচজন মন্ত্রী পদত্যাগ 
করলেন । 

ঘটনা দ্রুত গড়াল। পীবড়লারা 
শ্রীমতী গান্ধীর কথায়, কংগ্রেসকে 
বিশ লক্ষ টাকা দিল। রসদ কাটা 
হল, উমাশগকর দীক্ষিত সই কর- 
লেন। বাঁশের সরবরাহ অক্ষুন্ন রইল । 
উপাঁর পাওনা মহাকোশলের রিজার্ভ 


আফ্রিকায় সশস্ত্র সংগ্রামের ঢেউ স্পেনে ফ্যাসিস্ত দলে অন্তদন্ 


আফ্রিকার বুকে আবার সশস্ব 
সংগ্রামের ঢেউ ছাঁড়য়ে পড়ছে। এই 
প্রচণ্ড উত্তালকে দমনের চেষ্টায় ব্যস্ত 
সমাজ্যবাদীরা। কিন্তু আফ্রিকার 
কালো মানুষ সমস্ত রকমের নির্যা- 
সাহসে আবার নিজেদের পায়ের 
ওপর দাঁড়াচ্ছেন॥। সম্প্রীতি নাঁম- 
বিয়ার দেশপ্রোমক মান দাঁক্ষিণ 
আঁফ্রুকার বর্ণীবদ্বেষী সরকারের 
শবরুদ্ধে সশস্থ সংগ্রামে বড় রকমের 


কয়েকটি সাফল্য' অর্জন করেছেন৷ 


নামবিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ 
করে কাঁপ্রাভি এলাকায় দেশপ্রোমক 
যোদ্ধারা ভাড়াটে ফোজের বেশ 
কিছুকে খতম করেছে এবং ব্যাপক 
অণ্চলে নিজেদের ক্ষমতা প্রাতীষ্তত 
করেছে। শাপোর দোক্ষিণ পাঁশ্চম 
আঁফ্রকার জনগণের সংগঠন) 
নেতৃত্বে এই সশস্ত্র সংগ্রাম ক্রমেই 
দক্ষিণ-পশ্চিম আঁফুকার় ছাঁড়য়ে 
পড়ছে। আঁফুকার মানুষ আজ 
বুঝতে পেরেছেন যে, সশস্ত্র সংগ্রাম 
ব্যাতরেকে আফ্রিকার : জনগণের 
মান্ত নেই। 

. নামবিয়ার দেশপ্রেমিক ফুদ্ধকে 
বানচাল করার জন্যে বর্ণাকদ্বেষী 
দক্ষণ আফ্রিকার সরকার পাঁর- 
কাঁজপতভাবে গ্রামে গ্রামে ঢুকে মেয়ে 


পুরুষ নিার্বচারে সবাইকে ধরে নিয়ে. 


যাচ্ছে; কোথাও বা শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা হিসেবে কোন জোর়ানকে 
খুন করে রাস্তায় গাছে টাকে 


£ 


যা পয়েন্টেও টাকা 
খাওয়াতে পারেন, এই দ্যাখ রাসিদ। 
সুতরাং শেঠিকে সরানোর তাল করো 
না, লাভ হকে না। 


সি পি আই সদস্য হোম দাঁজ 
মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভায় এই বিশ লক্ষ 
টাকার রসিদ দেখানোর প্রসঙ্গ তুলে 
তার প্রগাঁতশশল ' সাঞ্গাংদের বলতে 
বাধ্য হয়েছেন যে নির্বাচনে অঢেল 
টাকা ছড়ানোর কংগ্রেসী কায়দা 
থেকেই এই দুর্নীতির উদ্ভব হয়েছে। 


দিল্লী 


মহান মুক্তি সূর্যের খাস 
বৈঠকখানা দিল্লী শহরেও চারি, 
রাহাজানি, খনের বহর দিন 'দিন 
বেড়ে চলেছে । আনন্দবাজারের বরুণ 
সেনগুপ্তরা জেনে সুখী হবেন 
তাদের বাণত “কংগ্রেসের ছেলেরা” 
দিল্লী নগরাঁতেও কংগ্রেস ধরণের 
“সেবাকার্য” চাঁলয়ে ষাচ্ছে। স্টেটস- 
ম্যানের সেই 1রপোর্টের কথা বরুণ- 
বাবুদের “নিশ্চয়ই মনে আছে। মেস্রো 
সিনেমা থেকে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে 
অপহরণের কথা? পরে যা জ্টেটস- 
ম্যান সম্পাদক বেমালুম অস্বীকার 
করে বসোঁছলেন। কিংবা বি 


রাখছে। ব্যাপক গ্রেপ্তার, 'পট্নান, 
অকথ্য অত্যাচারের মারফৎ দক্ষিণ 
আফ্রিকার সরকার নাঁস়াবয়ার জন- 
গণের আত্মনিয়ল্পণের আধকারের 
সংগ্রামকে পায়ের নীচে গড়িয়ে দিতে 
চায়। এসত্বেও আফ্রিকার মানুষ 
ভরস্টারের বিরুদ্ধে সরব। ভর- 
স্টার বুঝতে পেরেছে যে, শেষ 
পর্যন্ত এ যুদ্ধে নামিবিয়ার জন- 
গণেরই জয় হবে। তাই সে কৌশল 
বদলেছে । “কোন জাত যাঁদ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় তাহলে” 
ভরস্টারের আপত্তি নেই। তবে 
পছপৃট দেশে” িভভ্ত একটি ফেডা- 
রেশন করতে হবে৷ অর্থাৎ এই 
বিচ্ছন্নতার দাবীর সষোগে শ্বেত 
ওপাঁনবোশকতাঁবাদীরা দেশের উৎ- 
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সরোবরে তিন লরী অর্থাৎ প্রায় 
একুশ টন ব্রেসিয়ার এবং সায়া পাওয়ার 
লোকহরক কাঁহনশ? পরে হাই- 
কোর্টের জজ তদন্ত করে তা বাতিল 
করে দেন এবং দেশের অন্ততঃ এক- 
জন সর্বভারতীয় পন্রিকার খ্যাতনামা 


আর ডাকাত, রাহাজান, খুন তো 
নিত্য ঘটনা! বরুণবাব প্রমুখ পেটোয়া 
কলমবাজদের কলমের কাল বোধ 
হয় ফুরিয়ে গেছে। 

বিদেশ থেকে স্টেনলেস স্টীল 
আমদানী করা হয় চোদ্দ হাজার 
টাকা টন দরে। যেসব ব্যবসায়খ 





বেশীর ভাগ কালো মানুষ, তারা 
আজ এটা বুঝতে পেরেছেন, বাঁচ্ছন্- 
তার মাধ্যমে নয়, সমস্ত আঁফ্রকান- 


অন্তদর্ধন্ব শুরু হয়েছে। কারণ ইাঁত- 
পূর্বে ষে সব মন্ত্রী স্পেনের মানুষের 
মেজাজ বুঝে িছন্টা নরম" হওয়ার 
পক্ষে ছিলেন তাদের মাল্নসভা থেকে 
সারিয়ে দিতে চায় ফ্রাঙ্ডকো। ফলে 
ফ্যাঁসস্ত দলে বিরোধ জমে উঠছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত দশ বছরে 


- স্পেনের সংগ্রামী মানুষ আবার গর্জে 


উঠছিলেন। মারধর, খুন-জখমের 
রাজত্বের বিরুদ্ধে ক্রমেই ছাত্রফুবক, 
পাদ্রী, ব্দাদ্ধজীবীরা। মুখ খুলতে 
শুরু করেছিলেন মাদ্রিদ, ঝাঁস- 
লোনায় আবার শ্রামক, ছাত্র, যাজ্জকরা 
বিক্ষোভে ফেটে পড়তে থাকেন। 
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ছ্টেনলেস ষ্টীলের বাসন কিংবা কেমি- 
ক্যাল মোশনারী তৈরী করেন 
তাদের কাছে সরকার এই বিশেষ 
ধরণের ইস্পাত প্রায় .কুড় হাজার 
টাকা টন দরে সরবরাহ করেন। 
িল্তু যারা ক্টেনলেস জ্ষীলের 
জিনসপন্ৰ তৈরী করেন না এমন 
বাছাই করা লোকদের তা চোদ্দ হাজার 
থেকে পনেরো হাজার টাকা টন দরে 
সরবরাহ করা হয়। কালোবাজ্জারে 
স্টেনলেস জ্টীলের 'দাম টন , প্রাত 
রশ হাজার টাকা। অর্থাৎ কালো- 
বাজারীদের টন প্রীত পনেরো হাজার 


- টাকা কালো মুনাফা কামানের 


অন্যাদকে প্রকৃত ব্যবসায়ের কাছ 


9 থেকে আগুন দর নেওয়া হচ্ছে। 


একথা কেন্দ্রীয় বাঁণজ্য মন্দা 
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সংসদে 
স্বীকার করেছেন! কিন্তু কোন 
যান্তে এই ধরণের নোংরা নপ্ীত 
চাল: করা হল তা ব্যাখ্যা করতে 
এবং এই সম্পর্কে [দি বি আই 
কিংবা অন্য কোন গোয়েন্দা এজেন্সী 
দিয়ে তদন্ত করাতেও তানি অস্বী- 
কার করেছেন। 


ক 
ফ্যাসস্ত সরকার নতুন করে আবার 
কিছ হামলা শর করে। কিন্তু 
এবার তার দলেরই কিছু লোক এর 
বিরুদ্ধে সরক্‌ হয় ॥ দশ-পনেরো বছর, 
কারাবাস, অত্যাচারের ভ্রুকুঁটিকে 
অস্বীকার করে স্পেনের বাদ্ধজীবী, 
যাজকরা শ্রামক-ছান্রদের পক্ষ সমর্থনে '' 
এীগয়ে এসেছেন। গত কয়েক বছরে 
স্পেনে বড় রকমের কয়েকটা শ্রামক 


প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে পুন 


রায় স্পেনে বিক্ষোভ ঘনীভূত হচ্ছে 
শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 
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গ্ নন বনাম একদা 


আনন্দ বর্ধন 


লোকসভার কংগ্রেস দল+য় সদস্য 
শ্রীশশীভুষণ সম্প্রীতি চীন ঘুরে এসে 
একটি আঁভনব প্রদ্তাব করেছেন। 


(ঁলীমটেড ভিকটেটরাঁশপ) প্রাত- 
ম্ঠিত হওয়া উঁচিত॥ তাঁর আরও 
প্রস্তাব যে, 'স্প্রীম কোর্ট এবং হাই- 
 কো্গনীলকে তুলে দেওয়া হোক 
এবং তাদের জায়গায় “গপ-আদালত” 
(পীঁপলস কোর্ট) প্রতিষ্ঠিত হোক। 
এই গণ-আদালতগ্ণাল কালোবাজারা, 
মজতদার ও দুরনশীতর সঙ্গে যুক্ত 
ব্যন্তিদের . সরাসাঁর: বিচার করে তাদের 
জেলে পাঠাবে, প্রয়োজন হলে কাউকে 
কাউকে ফাঁসিতে ঝুলাবে। শ্রীশশী- 
ভূষপের স্রচিদ্তিত অভিমত এই যে, 
কংগ্রেস, ক কেন্দ্রে কি রাজস্তরে 
দর্শীত তথা অসামাজিক কার্য 
কলাপ দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 
উীনশশো উনসত্তর সালের “মহা- 
ভাঙ্গনের” পর মনে করা গিয়েছিল 
যে কংগ্রেস পাঁরশুদ্ধ হয়েছে। 
মোটেই তা নয় ক:গ্রেসে এখন যত 
রাজ্যের চোরাকারবারী, মজুতদার 
আর জোতদার শ্রেণীর মান্দষ এসে? 
“ভিড় করেছে এবং কংগ্রেসকে তাদের 
ইচ্ছামতো চালাচ্ছে। দেশে প্রকাশ্য 
অর্থনীতির পাশে পাশে সমাল্তরাল 
ধারায়. কালো টাকার এক অপ্রকাশ্য 


করেছে। ‘বিলম্বে হলেও এই জ্ঞানো- 
দয়ের প্রয়োজন ছিল।, এর ফল 
ভালোই হবে বলে আশা করা যায়। 


গণতন্তের চেহারা ” 
শ্রীশশাভূষুণের সীমত একনায়- 


কত্বের প্রস্তাবাট ভেবে দেখবার 


প্রত শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। এই 
পপচশ বছর কাল মধ্যে ভারতে গণ- 


, তন্তের যে ব্যবহারিক রুপ দেখলবম 


তাকে যাঁদ অল্প কথায় বর্ণনা করুতে 
হয় তো বর্ণ নাটা দাঁড়ায় এই রকম-_ 
কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠ 
আসনাভীত্তক স্বৈরশাসন, তার বিপ- 
রীঁতে একাধিক দুর্বল িরোধী দল 
এবং তাদের মধ্যে নিত্য খেয়োখোঁয়, 
দল ভাঙ্গাভাঙ্গির খেলা, ক্ষনদ্র দল- 
গৰল আকারে ক্ষতদ্রু হলেও তাদের 
দরকষাকষির নৈপণ্য, কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে অনবরত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব 'ও 
বিক্ষণব্ধ 'গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধ কর্ম- 
তৎপরতা, কেন্দ্র ও রাজ্যগবীলর 
সম্পর্কে নিত্য বোরিতা, বিচি 
রাজ্যগবীলর মধ্যে অসহযোগের আনো- 
ভাব ও. প্রত্যেকাট রাজ্যের অশো- 
ভন ভাবে নিজের কোলের দিকে 
ঝোল টানবার চেষ্টা, নির্বাচনে 
সাঁমাহশন দশীত, কার্প ও 

টাকার খেলা, সমাজবিরোধী শীল্ত- 
গুলর বাড়বাড়ল্ত, উৎকোচ আর 
দনশীতর আঁবশ্বাস্য বৃদ্ধি, গার- 
বের আরও গাঁরব হওয়া এবং ধনীর 
আরও ধনী হায়ে ওঠা, ইত্যাদি৷ 


এই জন্য যে,.একটি সর্বগ্রাসী কৃষ্ণ- 
চ্ছায়ার মতো সমগ্র শাসন ব্যবস্থার 
ওপার এই 'িতনটি অপশান্তর অশুভ 
প্রভাব সদাবদ্মান। বরং যত বদন 


বা জি এর জার তা 


আরও, বাড়ছে । 

Le WET ভার- 
তের প্রশাসানক দায়িত্ব গ্রহণের কিছু 
কাল মধ্যে ঘোষণা করেছিলেন! যে, 
কালোবাজারীদের {নিকটতম ল্যাম্প- 
পোস্ট থেকে ঝালয়ে তবে তান 
ছাড়বেন। তাঁর সেই ঘোষণা শ্‌ন্য- 
গর্ভ আস্ফালন মাত্রই থেকে গেছে, 
কাজের কাজ কছনই হয় নি। স্বপ্ন- 
চারী আর বাকসর্বস্ব দেশপ্রেমকের 
দূর্বল হস্তে দেশের শাসনতাল্তিক 
রজ্জব: অর্পণ করলে তার ফল এই-ই 
হয়। নেহর:র সেই বড় বড় বলতে 
ভরা দুর্বল শাসনের উত্তরাধিকার 
আজ পর্যন্ত সমানে চলে এসেছে। 
আজও অবাধ এই গণতাল্িক ভারতে 
একটিও চোরাকারবারসীর কাঁঠন সাজা 
হয় “ন, তাকে ফাঁসিতে ঝুলোনো 
তো অনেক পরের কথা ॥ অথচ দেখা 
যায়, চঈনে অথবা সোভিয়েট রাশি- 
রায় চোরাকারবারী আর মজ:তদারা 
অপরাধে চূড়ান্ত দণ্ডদানের ব্যবস্থা 
আছে। কছু দিন আগে কাগজে 
পড়েছিলাম নিম্নমানের ভোগ্যপণ্য 


যায় এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে মাব। 


হয়েছে। আর : আমাদের দেশে? 
ওষুধে জল মেশাও, “ঘিয়ে সাপের 
চার্ব দাও, পাথরকুচি আর কাঁকরে 
চালকে ছয়্লাপ করে তোল, মসলায় 
কাঠের গুড়ো মিশিয়ে দাও-কছব 
তেই অপরাধীর অপারাধের 'ভারা 
পর্ণ হয় না। নামমাত্র শাস্তি দিয়ে 


অথবা বহরক্ষেত্রে আদৌ না দরে, 
খনীরও বাড়া এই সমস্ত সাংঘাতিক 
ভেজালকারীদের প্রশ্রয় ও পোষণ _..- 


করা হয় ভারতের গণতল্তে। দীর্ঘ- 
দিনের প্রাতকারহীনতার ফলে চোরা ৯ 
কারবার আর , ভেজালের কারবার 
একটা প্রতিষ্ঠানে ' দাঁড়িয়ে গেঁছে। 
বলা যেতে পারে এই প্রাতজ্ঠান 
ভারতীয় গণতদ্রের এক অচ্ছেদ্য 
অঙ্গ। 

ভারতীয় প্রশাসনের ' বাব 
দূনীতি আর অব্যবস্থালর 
বিরদ্ধে দেশবাসীরা যখন আপত্তি 
তোলেন এবং অপরাধীদের আরও 


'কড়া দণ্ডদানের কেন ব্যবস্থা হয় না 


বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন, তখন ' 
তাঁদের এই কলে নিরস্ত করা হয় 


যে, একনায়কত্বশাসিত দেশগ্ানিতে যে" 


ধারায় শাসৃনকার্য ‘চলে গণতল্মে সে 
ধারায় শাসনকার্য চলতে পারে না। 
গণতন্তের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী, সেই 
কারণে তার প্রক্রিয়া শান্ত, বেগ 
ধীরমল্থর, দশ্ডদান ব্যবস্থা অনঃগ্র। 
কথায় কথায় লোককে জেলে পূরতে 
গেলে গোটা দেশটাই একটা গারদ- 
খানা হয়ে পড়বে। ল্যাম্পপোস্ট 
আর্ত্বকেই যাঁদ ফাসকান্টে রুপাল্ত- 
শরিত করতে হয় তো দেশের রাজ- 
পথে আর বাঁত জালাবার খ:টি' 
পাওয়া যাবে না। কঠোর দণ্ডদানের 
পথে নয়, অপরাধীকে ঝাকয়ে- 


" গঝয়ে তার শুভবুদ্ধির কাছে 


আবেদন জানয়ে তাকে অপরাধের 
পথ থেকে, প্রতিনিবৃন্ত করাতেই 
ভারতীয় গণতন্রৈর মমা! 
কালোবাজারীর স্বর্চ 

অহো ভারতীয় গপতল্ল! ন্যাকা 
বাম্ধর কুমল্পণা আর কাকে বলে! 


তত টা" বছর আদর্শে আমরা আমাদের গ্রণতন্ন্ের পনেরো-বিশজন হোমরাচোমরা লোক 


কেটে গেল, দেশ সর্বপ্রকার “মংনাফা- 


লয়হীংশজ ' 


“তো সকলেই আমরা চোখের উপ চোখের উপর 
দেখতে পাচ্ছি এবং ফল তার হাড়ে আমাদের দেশে হলে অন্যরকম ব্যবস্থা 


হাড়ে ' উপলাব্ধ করাছি। স্বাধীন 
ভারতের গণতল্ল পশ্চিমী সংসদ*য় 
গণতল্মের আদর্শের ভিত্তির উপর 
প্রীতীষ্ঠত। আমাদের গণ-পাঁরষদের 
সংহতকাররা সকলেই পশ্চিমা 
রাষ্ট্রন্নোতক স্কুলের ছাত্র ছিলেন 
॥ কিনা, তাই তাঁরা পশ্চিম ইউরোপ 
আর। আমোঁরকার আদলে এদেশের 
শাসনতন্মের বনিয়া্দ নির্মাণ করে- 
ছিলেন। কিন্তু যে-ইংলপ্ড আর 
মাকিনি ঝ্টন্তরাল্ট্রের খোদ দষ্টান্ত- 
প্রকারে আমাদের গণতন্মের কাঠামো 
খাড়া করা হয়েছে, সেখানেও কিন্তু 
এত দলের সংখ্যাধিকা নেই, আর 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ওরা আগষ্ট ১৯৭৩ 


নামাজ 





১০০১১১০১০১৭ 
হয় এবং তাকে জরিমানা করা হয়। 


হতো। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীর কাছ 
থেকে জাঁরমানার নামে কংগ্রেস 
ফান্ডের জন্য মোটা টাকা চাঁদা আদার 
করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো। 


কংগ্রেসের তহবিলে মোটা হারে চাঁদা- | 


দেনেওয়ালা অসাধু ব্যবসায়ীদের 
জামাই-আদরে পোষণ করাই এদেশের 
গণতল্তের রাত। 


ঘঃপে-ধরা গণতন্দ 
কিন্তু ইংলংড আর সাঁ্কন ফুক্ত- 
রাষ্ট্রের গণতল্ন্রেও ঘুণ ধরে গেছে। 


নি 


ভিতরে ওই দর্টি দেশের গণতল্ম ২১ 


যে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে তার প্রমাণ 


এত দলবাজী নেই। ইংলশ্ডের পালণ- ওই দুই দেশের শাসক শ্রেণীর 


মেন্টীয় শাসন ব্যবস্থায় মাত্র সরি 


স্বাঁকৃত দল-- . রক্ষণশীল, শ্রামক, 
উদারনৈতিক এবং কমিউনিস্ট দল। 


মান যাস্তরাম্ট্ে আরও কম- মাত্র 
দুটি দল $ ডেমোক্রাট আর 'িপাব-.. 
[িলকান। এই দুই দেশে শুধয যে 
দলের সংখ্যাই, কম তাই নয়, দল- 


গুলির সংহাঁতও বিস্ময়কর ।' কথায়) 


কথায় সেখানে দলত্যাগ হয় না, 
দলত্যাগের 'নামে, এআয়ারাম-গক্সা- 


. রামের” লজ্জাজনক নাটক অভিনীত 


হয় না। দলীয় আনুগত্য সেখানে 
এত) সদূড় যে, ঘুষ এদয়ে ঁকংবা 


,মন্তিত্বের লোভ দেখিয়ে দলশয় 


আনুগত্যের শিকড় উপড়ানো যায় 
শাই যায়। ইংলশ্ডের গণতম্মের 


সৌধ উত্তুঙ্গ করোছ বলে গর্ব কাঁর 


কেলেত্কারাতেই প্রকাশ। ইংলস্ডের 
মাঁল্দসভায় গত দশ বছরের মধ্যে দুই 
দুই বার যৌন ব্যভিচারের কলঙ্ক 
ঘটলো। এ আর 'ঁ্কছুই নয়, তথা- 
কাঁথত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর 
কার ক্ষতের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ মাত 
মাঁক্নি গণতন্তের চূড়ান্ত শূন্য- 


গর্ভতা আর অসারতা প্রকাশ 


পেয়েছে ভিয়েতনামের যুদ্ধে । কল্তু 
তাতেও বুঝি তাদের 'পাপের আল্লা 
পূর্ণ হয়ান। তদের পূর্বতন সমস্ত 
অপকীর্তর রেকর্ডকে মলিন করে 
দিয়ে ওয়াটারগেটে কেলেও্কাঁর 
নির্লজ্জ মুথব্যাদান করে 'বশ্ব- 
বাসীর সামনে, মার্কিন গণতন্রের 


না, যা কিনা আমাদের দেশে হামে- । অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকট করে 


তুলেছে। একটা প্রশাসনের মাথার 


যাঁদ ওয়াটারগেট কেলে্কারির 


৫ 


মেরী ভার অ কিন্তু, সে দেশের! আর এ দেশের , অতো কেলেওকাঁীরর সঙ্গে জড়িত ' 


‘পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছে) 


দরনশীততে দননণীততে গোটা দেশ 
ছেয়ে গেল। .গ্রণতল্মের, শুভবুদ্ধির 
আবেদনের ,নীতি সফলপ্রস্‌ হতে 
আর কতাঁদন লাগবে? বুঝিয়ে . 
স্বাঝয়ে অপরাধীকে সৎপথে আন- 
বার জন্যে আর কল্প যুগ অপেক্ষা 


'পার্থক্য। 


শাসনতান্মিক রাতনশীততে কত 
বেশ কিছুকাল আগে 
একটি সামীয়ক পত্রে পড়েছিলাম 
ইং্স্ডের কোনো এক চকোলেট 
ব্যবসায়ীর চকোলেটে ইটের কুশীচ 
'পাওয়া গিয়োছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে 


তার লাইসেন্স বাঁতল করে দেওয়া 
রর *ষ্কাশস্পাণ ee 1 কনি 


করতে হবে? বরং আমরা তো ' 


দেখছি 'বপরীত (ত্র । ভারত : 


কালোবাজারশদের স্বর্গে পরিণত 


হয়েছে। ওই ক্বর্গ থেকে তাদের 


ধিচযিত হবার কোনই সম্ভাবনা, 
দেখা যাচ্ছে না, দন দন আরও . 


তারা শিকড় 'গেড়ে বসছে! শ্রীশশী- 
ভূষণ কংগ্রেসের ভিতরকার লোক 
তিন কংগ্রেসের একেবারে হাঁড়ির 
খবর রাখেন। সব। দেখেশবনেই শতাঁন 
গণতন্ বাতিল করে "দিয়ে সাযায়ক 
ভাবে “সপমাবদ্ধ '-'এরুনায়কত্বের” 
সুপারশ করেছেন। চীনের আঁভ- 
জ্ঞতা অঁর এই সপারশকে আরও 
জোরদার করেছে। 

সাঁতাই ‘তো, গণতল্দের এমন 
কী অসীম. মাহাত্ম্য যে, বিপরীত 
অভজ্ঞতার ঘায়ে বার বার পর্য-দস্ত, 
হলেও ‘তাকে সর্বাবস্থায় আঁকড়ে 
ধরে থাকতে হবে? গণতন্তু কোথায়, 
এনে দেশকে দাঁড় কাঁরয়েছে, সে 


থাকতে পারে তা হলে সেই প্রশাসন 
যে গণতন্রের ভাঁত্তর উপর প্রাত- 
ভ্ঠিত, সেই গণতল্্ কাঁ দরের গণ- 
তন্ত্র তা সহজেই উপলাব্ধ করা যেতে 
পারে? ওয়াটারগগেট . কেলেঙ্কাঁরতে 
স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নিক্সনেরও হাত 
(শেষাংশ নবম পচ্ঠায়) 


-মুরেন্দ্রনাথ ল. কলেজে ভত্তি হতে 'গেলে 


ছাত্র নেতা’দের ঘুষ দিতে হচ্ছে 


€দর্পশের সংবাদদাতা) 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ, 


ও সরেন্দ্রনাথ কলেজে ছার ভার্ত 


করে ছাত্র পরিষদের “দঃনপীতির 


বিরুদ্ধে লাঁড়য়ে” নেতারা বেশ 
কামাচ্ছে। তারা মদ খাবার টাকার 


বিনিময়ে ছাতু, ভাত করায়। 'জনৈক 


প্রকাশ করেছেন, সরেন্দ্রনাথ ল' 
।কলেজের ছাত্র , পাঁরষদের প্রশান্ত 
গুহরাম্ নামে ছাত্র নেতার মদের 
টাকার দাবী শনেঃ 

" ল কলেজের ছাত্র প্ারিষদ নেতারা 


তাদের নিজস্ব ছাত্র তলকা তৈরী ' 


করে। তাদের তাঁলকা অন্যষায়ী 
ছাত নেওয়া না হলে নোটিশ বোর্ডে 


দেওয়া যোগ্য ছাদের নাম ছিড়ে 
ফেলে। হুমকী দিয়ে ভার্ত বন্ধ 
করে! জুলাই সেসনেও একই 
অবস্থা চলছে। তাদের তাঁলকায় 
আর এ হওয়া ছেলেও ভার্ত হয় 
আর বেশী নম্বর পাওয়া অনার্স 
ছাত্র ভার্ত হতে পারে না খটর 
অভাবে । 

ল’ কলেজে ভাত | যাট টাকা, 


Al 
~~ 


এঁ সব নেতারা ছাত্রদের কাছে আদায় ২ 


করে একশ আঁশ টাকা দকংবা একশ ' 
কুঁড় টাকা। প্রথমেই ছাত্রদের মার্ক 
শিট নিয়ে নেয় এরা । পরে মার্কস- 
পীদট নিয়ে রেখে টাকা আদায় করে 
ইচ্ছামত এবং ছাত্র পারষদে যোগ 
দেওয়ার প্রীতশ্রাতি আদার করে। 


দপ্ণ ] শুক্রবার ওরা আগস্ট ১৯৭৩ 


বধনান বিধ্ববিন্তালয়ের 
খুনের ঘানার নেগথ্যে 


€দর্পণের 


বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়ে যে 
খঃনের ঘটনা সম্প্রাত ঘটে গেল তার 
সম্বন্ধে খবর 'নয়ে জানা গেছে যে 
উপাচার্য রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
এর জন্য অনেকাংশে . দায়ী। 
তিনি এবং শিক্ষকদের একাংশ 
কংগ্রেসপী গোষ্ঠী বিবাদের লঞ্চে 
গভাঁর ভাবে জাঁড়ত এবং এর ফলে 
তান কোনরকমেই এ দিনের দাঙ্গা 


“সংব্রত প্গাম্ঠীতুস্ত দিলশপ ভট্টাচার্যের 
নেতৃত্বে একট দল এসে, উপাচার্যকে 
জানায় যে চারশ কর্মশর মধ্যে তিনশ 


সংবাদদাতা) 


তাদের অনররন্ত এবং এদের ইউ- 
{নয়নকেই স্বীকীত দেওয়া উাঁচত। 
উপাচার্য চাকরী পেয়েছেন প্রদীপ 
না কিছুই না বলে চুপ করে শুনে 
যেতে থাকেন। 

খাঁনকক্ষণের মধ্যেই অপর 


পক্ষের এক বিরাট দল এসে পড়ে" 
যাদের নেতৃত্বে ছিল বাব; নামে জনৈক 


মস্তান। সে এসেই রভলবার বের 
করে শাসাতে থাকে। উপাচার্যের 
সামনেই মারামার শর হয়ে যায়। 
হঠাৎ গুল চলে এবং বাবুর দলের 


! একজন মারা যায়! গুলী কে চাঁলয়ে- 


ছিল জানা যায় ন। 

এরপরও উপাচার্য প্নাশকে 
খবর না দিয়ে নিজের বাড়ী চলে 
যান। ইতিমধ্যে সারা গোলাপবাগ 
মস্তানদের হাতে গয়ে পড়ে এবং 
খন্ডধ্দ্ধা চলে। 

এই সময় প্রদেশ কংগ্রেস নেতা 


॥ নগা 


নুরুল ইসলামের মণ্টে আবির্ভাব প্যালশ এল ছ-ঘন্টা পরে এবং ‘কিছ: অবশ্য আমরা জেনারেল কারি- 


তান .সোজা উপাচার্যের বাড়তে 
গিয়েছ না?” এর পরে সঙ্গীদের 
সহযোগতার রমাবাবুর খাটের বাজ? 
খলে নিয়ে নুরুল ইসলাম অপর 


পক্ষকে পেটাতে শুরু করেন। আরও, 


গল চলে এবং অন্যমান করা হচ্ছে 
যে আরও তনজন মারা গয়েছে। 
দাঙ্গা গোলাপবাগ থেকে ছাঁড়য়ে 
পড়ে সারা শহরে। অথচ আশ্চর্ষের 
ব্যাপার এত বড় ঘটনা হল 'কন্তু 


লোক দেখানো গ্রেপ্তার করে চলে 
গেল। আসল আসামীরা এখনও 
বাইরে এবং পীলশের রোখের ওপর 
যথেচ্ছাচার করে চলেছে। তাছাড়া 
প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা নবরূল ইস- 
লাম নিজে দাঙ্গা করা সত্বেও তার 
বিরুদ্ধে কোন কথা কেউ বলছে না। 
আশংকা করা হচ্ছে যে 'বশ্বাবদ্যা- 
লয় খুললে আবার তুলকালাম 
কান্ড শুরু হয়ে ষাবে। 


য়াপার প্রস্তাবিত সামরিক এক- 
নায়কত্ব চাই না কিংবা এদেশে 
আয্দবী বা ইয়াহিয়ার ধরণের শাস- 
নও চাই না, আমরা চাই দেশের 
শাসনব্যবস্থা এমন এক প্রঙ্গীতশশিল 
জনগণতান্নিক দলের উপর আঁপ“ত 
হোক, যার নেতারা দলের উরে 
দেশকে স্থাপন করবেন এবং ক্ষম- 
তার মদে মত্ত হয়ে আঁজত ক্ষম- 
তাকে চিরস্থায়ী করতে চাইবেন না। . 


.. : তাঁদের ধকৃতিম জ্ঞানবাদ্বিমতে তারা 


সঙ্সাজ্ত সং ক্ষতি 
(অশ্টম পৃষ্ঠার পর) 


ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সন্দে- 
হাটি অমূলক না হওয়াই স্বাভা- 
'বক। যে গণতল্লে সর্বোচ্চ পদা- 
কারে প্রাতাম্ঠত ব্যাক্ত এমন জঘন্য 
কাজে 'িপ্ত থাকতে পারে বা তাতে 
মদদ দিতে পারে, সে গণতন্মকে 
দূর থেকে দশ্ডবৎ করাই ভালো । 
আমাদের ভারতীয় গণতন্ঘ হলো 
এই পন্রাটশ আর মা্কন গণতন্মেরই 
কার্বনকাঁপ মাঘ। সেই দুই রাম্ট্র- 
ব্যবস্থার সদৃগ্ণগ্াল আমাদের 


হ্লত্রভাল্ন সম্কলন ৪ তন্তু ত্র জিল 


চ্যালেঞ্জ (হ্‌সেবে গ্রহণ কঁরোছাল, 
সেই চ্যালেঞ্জের মখোম্যাথ দাঁড়িয়ে 
মানুষের হরতাল করায় গণতান্মিক 
আঁধকারের পক্ষে এসে নেতৃত্ব জন- 
সাধারণের পাশে দাঁড়ায় 'ন। 
যেন মারের ভয়ে ভশত। যাঁদ 
শকছু মোকাবলা করতে হয় তবে 
সাধারণ মানুষ করদক আর পার 
বহীদনের সদস্যরা যেন এক একজন 
লেনিন, কাউকে বার করা যাবে না, 
খন হতে পারে৷ অথবা গ্রেপ্তার 
করতে পারে এই ভয়ে। এই অব- 
. স্থায় আর বেশী দিন চললে সমস্ত 
বামপন্থী গণতান্তিক আন্দোলন 
ভেঙ্সে চুরমার হয়ে যাবে আর 
আর জায়গায় প্রীতাষ্ঠত : হবে 
অগলে অঞ্চলে দনসবরাজ। প্রায় 
সেই অবস্থাই হয়ে আসছে। 
সাননষ এখনও রুখে দাঁড়াতে 
চায়! হত্যা, গ্রেপ্তার আক্রমণ সব 
কিছুর মুখোম্ীথ ভারা বরাবর 
দাঁড়য়েছে। তারা চায় নেতৃত্ব তাদের 
পাশে থাকৃক। 

পাড়ায় পাড়ায় কংগ্রেসী “ভলা- 
ন্টস্সারের দল? হরতালের দন 
দোকান খোলা রাখার জন্য নানা 
হুমকী .দিয়েছে। কিন্তু হরতালের 
পক্ষের ভিলান্টম্ীরের কোন খোঁজ 
পাওয়া যায় নি। তারা হয়ত সংঘর্ষ 
' এড়াতে চেয়েছে। কিন্তু এই এড়া- 
নোর ব্যাপার আর কতাঁদন চলকে। 
এই. এড়ানোর নামই সংশোধনবাদ। 
অবশ্য এখনই পাড়ায় পাড়ায় দাঙ্গা 


(প্রথম পচ্ঠার পর) 


বাঁধানোর চেষ্টার কথা বলা হচ্ছে 
না। মানুষের প্রতিবাদ করার সাহঙ্গ 
সংগঠিত চার পেতে গেলে নেতৃ- 
ত্বকে পলার়নমখী হলে চলকে না। 

মালদহের ব্যবসায়ীরা স্বতঃ- 
স্ফূর্তভাকে কাজ কারবার বদ্ধ 
রেখোঁছল হরজলের [সমর্থানে। 
বামপন্থী নেতৃত্ব তাদের পাশে ছল 
না। হরতালের পরের দন কংগ্রেস 
এম এল এ গৌতম চক্রবতশীর নেতৃত্বে 
দোকান বাজারে হামলা চালিয়েছে। 


সংগাঁঠত মার এবং হত্যার ভয়ে 


পৌঁছয়ে থাকলে শাসক পার্টি এবং . 


সরকারের আক্রমণ আরও বাড়বে 
এবং নেতৃত্বের বেশীর ভাগ অংশকে 
একে একে ওরা গোপনে হত্যা করে 
চলবে। এ হত্যা চলছে "দ্বিতীয় 
স্তরের নেতাদের ওপর । 


আজ *স পি আই বুকতে পারছে 
যে তাকে সহযোগী করে কংগ্রেস 
নিজের অবস্থা সংহত করার সংযোগ 
পেয়েছে । আর এই আক্রমণের হাত 
থেকে দি পি আই রেহাই পাচ্ছে 


'মারফৎ। 


না। 
হরতালের দিন তারাতলায় ত্রেথ- 
ওয়েট কারখানার গেটে সি পি আই 
ভলান্টিয়ারের দলকে কংগ্রেসীরা 
পুলিশের সাহায্যে পিটিয়ে উঠিয়ে 
দিল। মারতে মারতে তাঁড়য়ে য়ে 
গেল বহদুরে। কারখানার শ্রমিকরা 
গম হয়ে সব দেখল, তাদের 'মনে 
হতাশা যে মারের প্রাতবাদ করতে 
নেতৃত্বের অগ্রণী অংশ কেউ হাজির 
নেই। 

এ শ্:ধু ব্রেথওয়েটের ঘটনা নয়। 
অনেক কারখানাতেই এই একই 
অবস্থা। শ্রামক শ্রেণী দৃঢ়ভাবে 
এঁগয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু বয়সে 
প্রাচীন সমস্ত বামপল্থী নেতারা 
সব সংগ্রামকে এাঁড়য়ে যেতে চাই- 
ছেন। 

বয়সে প্রাচীন হয়েও নেতৃত্ব 
আঁকড়ে তাদের থাকতে হবে। 
সংগ্রামী মেজাজ নেই, জাঁবনের 
পরিবেশও সংগ্রামী নয়, একটানা 
সঠিক সংগ্রামের নেতৃত্বও কেউ দেয় 
{নি । অথচ সবাই লোনন, হো চি 
গমন, মাও সে তুং। সেই ত্রিশ বছর 
বয়সে একবার নেতৃত্ব এসেছিল 
এখনও তারা নেতৃত্বে। একটানা 
ভ্রান্তি সত্বেও । 

নতুন করে ভেবে দেখার সময় 
এসেছে। সারা দেশে শাসক শ্রেণী 
নতুন আক্রমণের মহড়া নিচ্ছে। রুখে 
দাঁড়াতে হবে, দরকার হলে প্রীত- 
রোধের প্রয়োজনে  প্রীতআক্রমণ 








গণতন্ত্রে সামান্যই বাঁতিয়েছে কিন্তু 
দোষগীল আমরা পরাপ্ার 
নয়োছি। নির্বাচনের ফল প্রভাবিত 
করবার জন্য টাকার খেলায় ইন্দিরা 
পারচাঁলত কংগ্রেস সরকার মার্কন 
সরকারেরও এক কাঠি উপরে যায়। 
আর ভোটের কারুচ্পতে এই সর- 
কারের ভূমিকাকে অনন্য বলা চলে 


একটি প্রস্তাব 

কাজেই এ দেশে যদ লোক- 
দেখানো গশতল্লকে খাঁরজ করে 
দায়ে একনায়কত্বের প্রবর্তন হয় 
সেটা এমনই বা কাঁ মন্দ হবে? 
শ্রীশশাঁভূষণ সীমিত একনায়কত্বের 
কথা বলেছেন, এবং তার 'স্থাঁত- 
কাল সামায়কতায় সীমাবদ্ধ রাখতে 
বলেছেন। আমরা বাল, তারই বা 
কী দরকার? এই লোকদেখানো 


শুন্যগর্ভ হত্রবিধ দদর্নীতির 
প্রশ্রয়দাতা গণতল্লের ভরাডুবি ঘটিয়ে 
তার বদলে যাঁদ ভারতে স্থায়িভাবে 
একনায়কত্বকে কায়েম করা যায় তবে 
সেটা এমনই বা কাঁ খারাপে দাঁড়াবে ? 


প্রাতফীলিত। 


মূল্য পাঁচ টাকা 


বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড 


৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 


দর্পণ হার্যালয়েও পাওয়া যাঘে . 


নিয়েছে। পিতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন। এই ভিন পর 
ষের রাজনৈতিক আঁভঘাত এবং সমকালীন সমাজসত্য বর্তমান উপন্যাসে 


'নিঃস্বার্থভাবে দেশবাসীর সেবা 


করবেন এবং আইন কানন কঠোর- 


ভবে প্রয়োগ করবেন। আইনের 
প্রয়োগে সমদ্‌ম্টই হবে তাদের 
একমাত্র মানদ্ড। কোনো রাজ- 
নৈতিক দলের দ্বারা যাঁদ এ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ না হয়_কংগ্রেসের দ্বারা ষে 
হবে না সে তো বলাই বাহুল্য, 
তা হলে সব দল থেকে যোগ্যতা ও 
সততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ 
মান*ষদের বেছে একাঁট নেতৃসম- 
বায়ের (আলিগার্ক) হাতে দেশের 
শাসনভার ন্যস্ত করা যেতে পারে। 
মোটকথা চাই শুডেচ্ছাপ্রণোদিত 
একনায়কত্বের (বেনাভোলেন্ট 'ডক্টে- 
টরশিপ) আদর্শে অন:প্রাণিত শাসন, 
গণতল্ের প্রহসন আর নয়। গ্লেটোর 


কাঁথত দাশশনক রাম্টীনপ্তজ্ঞরা 
শাসনশীর্ষে এসে বসুন। 





বাংলায় বিপ্লবী কবিদের 


সৈন্য 


প্রকাশিত হচ্ছে 
বিপ্লবী কবিতা আহ্বান 
করা যাচ্ছে ৃ 

২৬, পটলডাঙ্গ৷ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ 



















bs 





রাজ্য বদযুং পর্ষদের অযৌক্রিক সিদ্ধান্ত 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 
পশ্চিমবঙ্গে ট্রান্সফরমারের এক- 
মাঘ ক্রেতা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বদন 


' পর্ষদ এদের উৎসাহেই চৌদ্দ 


ক্ষণদ্র শিল্প সংস্থা পর্ষদের চাহিদা 





রয় হগরনায়ারংয়ে শমিক 
নির্যাতন অব্যাহত 


জয় হাঞ্জনীয়ারং ওয়ার্কপ ল্যাম- 


গ্রীলির শেষ অসুবিধা সত্বেও টেডের মালিক পক্ষ শ্রমিকদের কার 


কনার 
কাছে আবেদন করছে? পর্ষদ এই 


বার্ধত মূল্য মেনে নিলে পাশ্চম- 


মেটাতে এতকাল ধরে সর্বশান্ত নিয়োগ বঙ্গের বাইরের যে কোন সংস্থা 


করে এসেছে। ল্তু বর্তমানে 
পর্ষদ দশ হাজার সাতশোঁট ট্রাল্স- 
ফরমারের একটি বড় অংশ বৃহ 
শিল্প সংস্থাগ্ীলর কাছ থেকে 
কয করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে 
বলে জানা গেছে। 
পর্ষদের বন্তব্য, গত এপ্রলের 
বাজেট অনুযায়ী , পনেরো শতাংশ 
মূজ্যবাদ্ধর জন্যই তারা উক্ত সিদ্ধান্ত 
নিতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যাদকে 
ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগীলর দবশেষ 


থেকে ক্রুয়ী করা অপেক্ষা এরাজ্যের 


ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা থেকে ক্লয় করলে। 


যথেষ্ট অর্থ সাশ্রয় সম্ভব হবে; 


ভার ক্দ্ধির সিদ্ধান্তটি এখনও 
প্রত্যাহার করেন নি। এ 'বষক়ে এখ- 
নও পর্যন্ত শ্রামক-মলিক 'বরো- 
ধের অবসান ঘটোনি। সত্তর সালের 
আগস্ট মাসের চদান্তকে অগ্রাহ্য করে 
[নির্দয়ভাবে শ্রমিকদের বেতন কমা- 
নোর ষড়যন্ত্র চলছে। যে ছয় হাজার 
শ্রমিক তিন মাস যাবৎ কর্মচ্যত 


অপরপক্ষে উৎপাদনের মান মল হযে রয়েছেন কর্তৃপক্ষ তাদের এই- 
এবং সরবরাহের সময় ক্ষদ্র শিল্প ভাবে চুড়ান্ত দারিদ্রোর মুখে ঠেলে 


সংস্থাগাঁল যা ধার্য করেছে, তা 
অন্যান্য শিল্প সংস্থাগন্নীল অপেক্ষা 
আঁধক গ্রহণযোগ্য । 

পর্ষদ ট্রান্সফরমার সরবরাহের 
আদেশ দিতে যতই 'িবলম্ব করবেন, 


অর্সাবধা সত্বেও মূল্যবৃদ্ধির জনাই ততই ক্ষুদ্র শিল্প, সংস্থাগ্লি 
তারা উত্ত সিদ্ধাল্ড নিতে বাধ্য হয়ে 
ছেন। অন্যাঁদকে ক্ষদ্রু শিল্প৷ সংস্থা- করণের কাজ, কৃষি উৎপাদন এবং 


দূর্বল হয়ে পড়বে। গ্রামের বৈসন্যত- 





গন্ধৰ্ব অভিনীত ‘মজার মজা 


॥» (দর্পণের সমালোচক) 


গণতান্রিক শোঁখনতার আড়ালে 
শনম্পেষণের চক্রব্য্যহ যে এদেশে 
একাধিক রূপাবয়বে ক্রিয়াশীল, সেই 
মালায় গেথে সরেলা স্বরক্ষেপে 
রসগ্রাহ্য ভঙ্গীতে উর্পাস্থত করা 
হয়েছে উপরোক্ত নাটকে। দেশের 
বর্তমান সমাজ কাঠামোয় বিচার 
{ বিভাগীয় প্রহসন এবং অন্তঃসার- 
/ শন্যেতা, শরণার্থী বরাবরে দ্পীত 


অল্তঃশশীল '্ষাঁয়ফ্দতা সরলশকৃত 
রশীততে বিন্যস্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু 
বাদুকরের এন্দ্জালিক ব্লীড়াকৌশ- 
লের ভঙ্গনটি আঞ্গক-সবস্ব্তায় 
চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার ফলে মূল 
প্রতিপাদ্য অপ্রধান হয়ে পড়েছে। 
বস্তুত এমন রুপরসুতির এইটেই 
অনিবার্য ফলশ্রীত।' বাক্‌ স্বাধী- 
নতার কম্ঠরোধের দশ্যাংশাঁট প্রতশ- 
কিত করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে৷ 


'দিচ্ছে। 

অন্মাদকে সরকারের নোতিবাচক 
মনোভাবও ষথেম্টই উদ্বেগের কারণ। 
শ্রমিকদের দাবী মেনে নিয়ে পাখা 
ও সেলাই মোশন কারখানায় স্বাভা- 
বিক অবস্থা ধফারয়ে আনাব 
ব্যাপারে, সরকারের বিল্দমাত মাথা- 
ব্যথা নেই 

প্রম্প্রাত ভীনশাট সংগঠনের পক্ষ 
থেকে সরকার এবং কারখানা কর্তৃ- 
পক্ষের তীর নিন্দা করা হয়েছে। 
তাদের দাবী ছয় হাজার শ্রমিকের 
জাঁবন এবং তাদের পরিবারকে নিয়ে 
ছিনামিন খেলা আবিলম্বে বন্ধ 
হোক। 


বে-মাইদী প্রমোশন 
আগাম দিনে বেহালা কোন্নগর 
দর্গারপনর প্রভৃতি অণ্চনুল ডিভি 
শনাল কনট্রোল খোলা হবে এই 
অজ:হাতে ডাইরেক্টর অব - ফায়ার 
মাবলাইজিং আঁফসারপদে প্রমো- 
শন দিয়েছেন। এদের বেতন হবে 


পনেরো টাকা। এই সঙ্গে বেশ 

কিছু সংখ্যক মাঁবলাইজিং আঁফ- 

সারও নিয়োগ; করা হয়েছে। 
রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেভা- 


রেশনের ফায়ার সার্ভিস শাখার" 


সাধারণ সম্পাদক অআরকনাথ মুখো- 
পাধ্যায় আভযোগ করেছেন, উপ- 
রোল্ত প্রমোশন এবং নিয়োগ র- 
কারা! রাঁভাঁবরু্ধ। স্কুল ফাইনাল 
পাশও করেনি এমন অনেক বস্তুকে 
মাবলাইজিং আফসার পদে উন্নীত 
করা হয়েছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের 


DARPAN, Price 54 F. 


ঘোষের কাছে স্মারকাঁলাপ পেশ 
করেন। কেন্দ্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি 
বিদাৎ মল্তুক,। ইঞ্জিলীয়ার এবং 
অপরাপর করমশীদের মধ্যে বেতনদানে 
সমতা (এ জন্য প্রয়োজন হলে হাঃ 


কথা, পোঁরপ্রশাসন সচশব ঁব মজুম- . 


দারকে এবিষয়ে জ্ঞাত করানো সত্বেও 
তিনি নীরব। কবে এই [ডাভশনাল 
কনক্রোলগ্লি খোলা হবে বা আদৌ 
খোলা হবে কিনা সে বিষয়ে কেন 
নিশ্চয়তা নেই। বর্তমানে 
ফায়ার সাঁভদিস যে জঙ্গলৈর 
রাজত্ব চলছে, কমশীদের বাঁসয়ে 
বসিয়ে মাইনে দিয়ে সরকারী অর্থের 
যেভাবে অপচয় হচ্ছে তা আঁবলম্বে 
বন্ধ হওয়া দরকার। এই পাঁর- 
প্রেক্সিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারী 
ফেডারেশন ফায়ার সাঁভভসেস শাখার 
পক্ষ থেকে এই 'িষয়াট পরিপূর্ণ 
তদন্তের দাবী করা হয়েছে। 


বৈদ্যুতিক ইপ্রিদীয়ারদের 
স্বারকলিগি 


'বিদন্ৎ বিভাগের হাঁঞজনীয়াররাও 


অবশেষে তাদের দাবী আদায় এবং , 


বৃহত্তর জনমত গঠনের জন্য রাস্তায় 
নেমে পড়েছেন। গত তেইশে জুলাই 
অল ইণ্ডিয়া হাজনীয়ার্স ফেডা- 
রেশন, ডি ভি দস ইঞ্জিনীয়ার্স 
এসোসিয়েশন এবং 1 পশ্চিমবঙ্গ 
বদন পর্ষদ ইঞ্জিনর়ার্স এসোসিয়ে- 
শনের পক্ষ থেকে মহাকরণে একাঁট 
ডেপনটেশন দেওয়া হয়া সংধালষ্ট 
বিভাগীয় মন্ত্রী এবং মবখ্যমল্তী 
না থাকায় নাট হইীর্জনীয়ার' সংস্থার 





তাছাড়া নাটকটির মধ্য দিয়ে দর্শক 
দের যদি দৃপ্ত ভাবনায় উদ্বোধিত 
করবার দায়িত্ব গন্ধর্বর নাট্যকর্মীদের 
এই মাধ্যমাটি যথার্থ সার্থক নয়। 
শ্রমশশল অভিনয় আছে, নাট্যকারের 


A বাক্‌ স্বাধীনতার কম্ঠরোধ প্রত 
অধঃগামশী সমাজ বাস্তবতা টুকরো 
টুকরো দৃশ্য শবন্যালে নাটকে 

Joy STE স্মাজে প্রবাহিত 


চারশো পক্মন্িশ 





থেকে ছশো তিনজন প্রাতানিধি অর্থমন্ত্রী শংকর 
গ্রাহক মৃপ্য ২০২ 


উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র বচনাবলী শহর 


১৮ই আগস্টের মধ্যে ৫ জমা দিয়ে আপনার কপি বুক করুন 








| ফ্যাশিউ হিটপার-এব ষোকা- 






বিলায় জার্মানীর শ্রমিক শ্রেণী । সামজিক সদেতনতা আছে, ঘটনী- ২ খণ্ডে ২ রঙে সম্পূর্ণ 
সামস্ততান্ত্রিক সস্কৃতির মোকা- কোল্দুক বাস্তবতাও আছে; কিন্ত ্ুকুমা গ্ৰ রচনাবলী গ্রাহক মুল্য ২০, 
বিলায় নয়াগণতান্ত্রিফ সংস্কৃতি না দেহি তা হচ্ছেন না দেলো ম্‌ শম গ্রাহক চাদ &. 






পাঁরাঁমাতবোধ এবং সর্বোপাঁর দর্শক- 











গষ্ট - সেপ্টেম্বর - অক্টো গ্রাহক মুল্য ২০, 

শা কাভেদী নঞ্চে = | পর বাল স্মম্প্গণ হ্যাক্সি আযাগারসন সমগ্র রচনাবলী ২ম 

সক্ষমতা ৷ চারত্র কিংবা | iS BRE, 

Ue SE ESE শু 

| নি জাত জিজশঞ্| লুই ক্যাল সমগ্র রচনাবলী এ ফুলা ৬২ 

একটি পাদপ্রদীপ প্রযোক্ষনা রনি ৫ ূ 

নাটন্- মানস দত্তগুপ্তঃ তে টি গন্ধর্বব র ১ম ও ূ 

লি 0 কইল বন খা হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী থাক হলা ৮০, 

অতিনয়ে__যরূপ দত. শেলী পাল, | অগভীর তবে শম্পা যে বর্তমান i | 
হাট পবশশটাগা্া. || লজ দক শপ"; এডওয়ার্ড লিয়র রচনাবলী গত ফু ১ | 






| দিলীপ শেনগুপ্ত, মানস দতগুপ্ত, 





লিয়র ছাড়া প্রতিটি রচনারলীর প্রতিটি খণ্ড ৫০০ পাতার বই। লাইলো টাইপে ম্যাপলিথো কাগজে রেক্সিন বাধাই 
অণিঅর্ভারে/মুল গ্রাহক কেন্ত £ এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, এ-১৩২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২। 











* সম্পাদক হরেন বস; 
দক কতক মার্শ ইন প্রেম এ, নাজ অরে দি চার কালকা ১৩ থেকে কাত এবং দর্পণ: কার্যালয় ৬১ দট লেন কলিক্ষাতা-১৩ বি প্ৰকাশত 


চা 


কমিবাবুর ধর 
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বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 

১৬শ বর্ষ ২৮শ সংখ্যা রি 
শক্ুবার ১০ই আগস্ট ১৯৭৩ 

দাম ৩০ পয়সা, 


" ক্ষোন £ ই৪-৪২৩২ 


ঠন চিবাজ ছযনাল-মাধীর-বরকঘের করায় 








? 
রে এ 


ণের ঘন্তরালে। মুখ্যমন্রী এখন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) । , 
অবশেষে কাশীকান্ত মৈত হাটে 
হাঁড় ভাঙ্গলেন। পদত্যাগ করে 
তান মুখ্যমন্ত্রীকে যে শ্চঠি লেখেন 


মশগুল এবং স্বয়ং 
মখ্যমন্মা একের পিছনে অপরকে 
লাগিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন। 

কংগ্রেসীদের খেয়োখোঁয় আজ 
আর নতুন নয়। যা নতুন তা হচ্ছে 
মধ্যে দয়ে এই খেয়োখোয় আরও 





৯৩ পাস এ গল লাশ তল টীপাি্পা 
টি 


৮ দবা 


১; . Kদপপের সংবাদদাতা) 


আফসার দেবী রায়কে দিয়ে সম্ভব 
কিনা সেসম্পর্কে দর্পণ পাঠকদের 
কাছে কিছু তথ্য সরবরাহ করছে। 
দর্পণের ধারণা, ভূষি কেলেজ্কাঁরীর 
ঘটনা সহকৌশলে ধামাচাপা দেবার 
শের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে পাঁশ্চম 
বঙ্গ পাীলশে বদলী কর হয়েছে। 
দুই একখানা সংবাদপত্রে দেবী , 
রায়কে নিয়ে কিছু ফলাও প্রচারও 
কর] হয়েছে। 

নব কংগ্রেসী মাল্মসভার কাছে 


দেবী রায়ের বড় কদর। তার কারণ ফাইলের খবর বের করে 'দচ্ছ! 


কেননা, এই হত্যাকান্ডের কিনারা বায় সার্মীতগন্লোর রেজিস্ট্রার আই 
হলে পশ্চিম বাংলার রাজনীতিতে এ এস,আঁফসার অশোক চ্যাটাজশিকে 
আলোড়ন দেখা ;দেবে। অন্ততঃ ঘর থেকে বের করে 'দয়েছেন। 
কয়েকজন নব কংগ্রেস ' নেতাকে 'িপোর্টাররা একজন আঁফসারের 
য়ে টান পড়বে। দেখা রায় সোঁট প্রতি মন্ত্রর/ এই ভাষা প্রয়োগে 
ঘটতে দেননি। আদালতের জধানীতে চমকে উঠোঁছলেন। তবে কোন প্রীত- 
হেমন্ত বসুর, হত্যকাণ্ড সম্পর্কে“ ক্রিয়া হবে বলে তাঁরা, আশংকা 
পলশের কাজের সম্পর্কে মন্তব্য“ করেন 'ন। কেন না, এতো য্যন্তফ্রল্ট 
করে ক্ললেন, “গত দুবছরের মধ্যেও নয ফে, কোন অফিসারের প্রাত এত- 
অন্য অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে ট:কু কড়া ভাষা প্রয়োগ করলেই 
অক্ষম হওয়া কলকাতা পনীলশের সংবাদপত্রের লেখনী গর্জে উঠবে, 
পক্ষে লজ্জার কথা।” দিচারপাতি আই এ এস এসোসিয়েসনের মিটিং 
আসাম গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কল- হবে। যব্তফ্রন্ট আমলে বিতাড়িত 
কাতা পযীলশের আল্তারকতা সম্পর্কে সেই আই. এ এস, কে কে রায় এসো- 


রায় তুষি কেনেছারীর 


নত 


হোলসেল কনজন্যমার সোসাইটি সর- 
বরাহ দপ্তর থেকে সস্তায় কাপড় 


'নযোছল। কিন্তু তার একটা মোটা 


অংশ বড়বাজারে বেশী দামে “বক্র 


- করা হয়েছে এবং সরবরাহ দপ্তর 


তদন্ত করতে গিয়ে দেখে একজন 
মন্ত্রী এই বড়বাজারে কাপড় বেচার 


সঞ্চে সংশ্লিষ্ট এবং সেজন্যে সরবরাহ * 


দপ্তর তদন্তে এগুতে পারছে না। 
॥ বিলা বাহুল্য সংর্ধিলষ্ট মন্ত 
হচ্ছেন জয়নাল ' আবোঁদন। ধতাঁন 
পরদিন সাফাই গাইবার জন্যে নিজের 
ঘরে িপোর্টারদের ডাকলেন। ঘরে 
তখন কো-অপারোটভ রেজিষ্ট্রার 


_ অশোক চ্যাটারশি আই এ এস উপ 


[স্থত) জয়নাল আবোঁদন নিজের 
বন্তব্য বলতে বলতে হঠাৎ উত্তোজত 
ননসেম্স” ইত্যাদি গালাগাল 'দয়ে ঘর 


(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) - 





ছেলে অশোক চ্যাটাজশী ঘর থেকে 
বোরয়ে গেলেন। তারপর জয়নাল 
আবেদিন যে সব. কথা . অশোক 
চ্যাটাজশী সম্পর্কে বলেছেন তা 
শুনলে সন্তোষ চ্যাটার্জী নিশ্চয়ই 
ছেলেকে জয়নালের দপ্তরে থাকতে 
দেবেন না। 


(সামেন মিত্র 
বাড়া কিনেছেন 


(দপশের সংবাদদাতা) ' 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূষি 
কমিটির প্রান্তন চেয়ারম্যান শ্রীসোমেন 
মিত্র এম এল এ কলকাতা শহরে" 
একখানা বাড়ীর মালিক হয়েছেন। 
বাড়ীর ঠিকানা ৪৪- আমহার্ট , 
স্টরীট। এই বাড়ীতেই সোমেন মিরা 
দীর্ঘীদন ভাড়াটে 'ছিলেন। কিন্তু 
কলকাতা কর্পোরেশনের রেকড' 
খুললেই দেখতে পাবেন, গত সাতই 
মে বাড়ীর মালিকানা পাঁরবার্তত 


কুণ্ডুর কমছে, থেকে শ্রীমতী মায়ারাণ? 
মিল বাড়ীখানা কিনে নিয়েছেন। 
কপেশারশনের ট্যাক্স প্রাতি কোয়ার্টারে 
পপ্মতাজ্লিশ টাকা তোব্রশ পয়সা 
মান! : 

প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রীমত! 
মায়ারাণ মিত্র তাঁর নিজের টাকায় 
ঝাড়া কিনেছেন কি না! শবষয়াই 
ইনকাম ট্যাক্সের বিচার্য। আমাদের 
খবর, সোমেন 'মন্রের পিতা প্গুল- 
শের একজন অবসরপ্রাপ্ত দারোগা। 
তাঁর পাঁচ ছেলে। সোমেন িল্ল এম" 
এল এ হবার আগে সব ছেলেই 
বেকার ছিল। মোমেন গমনত্র তাঁর 
এলাকার বেকারত্ব কতটা ঘ্দাচয়েছেন, 
জান না, তবে তান তাঁর নিজের - 
দুই ভাইকে কিছুদিন আগে চাকর 
পাইয়ে দিয়েছেন। একজনকে ব্যা্বে ' 
এবং অন্যজনকে আবগারী দপ্তরে । 
ছোট ভাই পড়ছে। আর এক ভাই 
কোন কাজকর্ম কুরে না। এই অক : 
্থায় একজন অবসরপ্রাপ্ত দাঁরোগার" 
স্তীর কলকাতায় বাড়ী কেনার সামর্থ; 
আছে কি না তা নিশ্চয়ই পাঠকরা 
বিবেচনা করবেন! ভূষি কামিটির 
চেয়ারম্যান থাকবার সময়েই দিলু 
এই বাড়ী কেনার ঘটনাটি ঘটেছে। 


 মুধযাীর প্রতি নাহ 


(দ'পপেরে সংবাদদাতা) - 


কংগ্রেসের ফুবশন্তির বিভিন্ন অংশ 
বলতে সরু করেছে যে, পাশ্চমংশ্গে 


ছেন এংং এই 'প্রাতক্রিয়ার মংখপান 
হলেন তরুণকান্তি ঘোষ, ডঃ জর- 
নাল আবোঁদন এবং আবদুস 
সন্তার। 

এই প্রাতীক্রিয়ার চাপে মুখ্যমন্ত্রী 
মান্্ঘসভার রদবদল করেছেন' এবং 


এই. অভিযোগ কংগ্রেসীদের একাং- 
শের। - 

শোনা : যায় ম্খ্যমদ্তী সুরত 
মুখার্জীর হাত থেকে পলিশ দপ্তর 
নিয়ে ডঃ আবোঁদনকে 
অথবা রা 
বিশ্বাসকে দিতে চেয়েছিলেন। এই 
গোস্তীর তরফ থেকে হনীদন ' 
আঁভযোগ করা হচ্ছিল যে, সবর 
বাবু পরীলশকে গোম্ঠী কোন্দলে - 
কাজে লাগাচ্ছেন। এর ফলে রাজ্যে 
শান্তিশঙ্খলা ব্যাহত. হচ্ছে 'বং 
কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল 


সন্দেহ প্রকাশ করেন। (ীহন্দস্থান সিয়েসনের িটিং-এ ছুটে আসবেন! থেকে বের করে 'দিলেন। 'বনা 
ম্টাভার্ড তেই আগষ্ট), উল্লেখ এ যে নব কগগ্রেসী মাল্মিসভা।  প্রাতবাদে স্নামধন্য অবসরপ্রাপ্ত 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পক্টোর) আগের দিন সংবাদপত্রে অভি- আই ?স” এস সন্তোষ চ্যাটার্জপর 
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খুনর্খারাঁপর পষণীয় নেমে যাচ্ছে। । 
কংগ্রেসীদের বেশীর ভাগ অংশ 
(শেষাংশ দ্বিতীয় প্শ্ঠায়) 


এবং প্রাতিক্লিয়ার চক্ককে আরও 
শান্তশালী হতে সাহায্য করেছেন 





 ধ্চিমব ছ| ছাত্র ধরিয়ে 


এখন তীর দংকট 


(দপপের সংবাদদাতা) 
্টাশচমবস্গ ছার পরিষদে এখন 
তীব্র সংকট। সংকটের একাঁদকে 
ছাত্র পাঁরষদের পাল্টা সংগঠন 
হসাবে শাঁজয়ে ওঠা নমল ভট্রা- 
চাষেব নেতৃত্বে শিক্ষা বাঁচাও কর্মিটি। 
' অন্যাদকে ছান্র-পারষদের সভাপতি 
| কুমদদ ভট্টাচার্যের পদত্যাগ পর 
প্লিয়-স ব্রত গেজ্ঠীর রাজনৈঁতক 
শান্তর অন্যতম উৎস' ছাত্র পাঁরষদ 


t 


- দেওয়ার কাজ প্রায় শেষ। এ কাজে 


- বিক্ষব্ধদের প্রধান, হাতিয়ার নির্ম 


~ 


- সেই কথা। 


লের নেতৃত্বে শিক্ষা বাঁচাও কামটি। 


অন্যাদকে প্রয়-স্যন্রত সমর্থক ছাত্র 


পাঁরষদের অভ্যন্তরে মতান্তর এবং 
ফল স্বরুপ কুম্দদ ভট্টাচার্যের পদ- 
ত্যাগ বিক্ষ্খদের আক্রমণের নতুন 
সুযোগ করে 'ঁদয়েছে।. কুমুদ ভট্রা- 
চার্ষয কংগ্রেসের বাইশ দফা আচরণ 
বাঁধর মধ্যে ছাত্র পাঁরষদ 'স্পর্কে 
যেসব 'বাধিনিষেধ বয়েছে তা- মানতে 
মোটেই ইচ্ছনকক নয়) কুমবদবাব 

ছাত্র পাঁরখদকে একট স্বয়ংশাসিত 


| সংস্থা হিসাবে রাখতেই বেশী 


আগ্রহী কিন্তু বাইশ দফা আচরণ 
বাধ প্রণয়ণের পর 'ত্রয় মুন্সী 
ছাত্র পাঁরষদকে এ আচরণ বাধ 
মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেন। 
এ 'নর্দেশে কুম:দবাবঝ ভাল চোখে 
দেখোন। কুমদবাব্ুর ' 
সঙ্গো এতাঁদন লড়াই করে এলাম 
আজকে বাইশ দফা আচরণ বাঁধ 
হাত ধরে তাদের সঙ্গে আপোষের 
প্রশ্ন আত্মহত্যার সামিলই হবে। 
-ভাছাড়া' এভাবে তোষামোদের রাজ- 
নীতি বোঁশাদন চলতে থাকলে ছাত্র 
তি সৃষ্টির ক্ষমতা 
হারয়ে কিছ নেতার তাঁবেদার 
সংগঠনে পরিণত হবে। - 
ছাৰ পারষদের স্ভাপাঁত কুমন্দ- 
বাবু বর্তমানে ছাত্র পরিষদের এই 
বিশৃখ্খল অবস্থার জন্য অনেকাংশে 
প্রিয় মুল্দীই দায়ী বলে মনে করেন। 
কৃমুদবাকর অভিযোগ, 


জন্যই ছাত্র পারষদূকে বাঁলর পাঁঠা 
গহিসা ব্যবহার করতে 'চাইছেন'। 
কুম্দবাবর আঁভিমতের স্চে ছন্র 
পারষদের অনেক ' নেতাই একমত ৷ 
এমনাঁক ছাত্র পাঁরষদের উপদেষ্টা 
মন্ডলগর সভাপাত সব্রতবাব'রও 
কিন্তু সঢৱতবাবংর 
অবস্থা এখন “শ্যাম রাখ না কুল 
রাখ? । কারণ শীপ্রয়বাবুর সঙ্গে 
সুর "মালে আপোষের রাজনীতি 
করলে ছাত্র পাঁরিষদের একটা বিরাট 
অংশ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সভা" 
বনা। অন্যাদকে প্পিয়বাধর মতের 


দিরোধিতা করলে গদী য়েই টানা- 


টান হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। 
কুম্চ্দবাবঃর পদত্যাগ পন্া্ট এখ- 


যাদের, 


ৃপ্রয়ধাব 
তার নিজের রাজনোতিক স্দীবধার- 


নও গ্রহণ করা হয় নী ভারী ছে 
প্রিয়বাক বার্লন থেকে ফিরে এলে | 
যা হোক একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্র 


-হবে। এঁদকে কুম্দবাব্ু 
সিদ্ধান্তে অটল। 


পর্যালোচনার ওপর কুমদবাব্ুরা | 
কতকগ্দাল "সিদ্ধান্ত . নিয়েছেন। 


ছাত্র পাঁরষদ থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বের &ু 
কাছে জানতে চাওয়া হবে যে. তারা | 


মহাজাতি ছাত্র পাঁরষদের 


পাল্টা হিসাঝে শিক্ষা বাঁচাও কমি- ছু 
টিক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য | 
এবং বাইশ | 
দফা আচরণাবাধর মধ্যে ছার পার- প্র 
ষদ সম্পর্কে যে সৰ- বিধিনিষেধ | 
আরোপ করা হয়েছে তা থেকে ছাত | 


প্রশ্রয় দেবেন ক না। 


পাঁরষদকে অব্যাহতি দেবেন ক না! 
এব্যাপারে যদি কোন অন্কূল 


সিদ্ধান্ত প্রদেশ নেতৃত্ব না দেন তবে. | 
তারা কংগ্রেসের প্রভাঝ থেকে সম্প | 


ভাবে মত্ত হয়ে নতুন করে সংগঠন 
গড়ে তুলবেন যাঁদও ছাত্র পাঁরষদের 
দুই কর্ণধার প্রিয়-মন্ী ও সাব্রত 


মুখাজশী এ ঝুঁকি নিতে রাজী নন। | 


এদিকে শিক্ষা, বাঁচাও (কামটির 
নির্মল ভট্টাচার্য ও তার সহকমশীরা 


নুরূল ছসল্লাম, লক্ষীকান্ত বসন, | 


পকজ। ব্যানাজশি প্রভাত তরুণ 
নেতৃত্বের মাধ্যমে বর্তমান ছার, পাঁর- 
ষদকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের নেতৃত্বে 


স্বাঘ পারদ । করার জন্য প্রদেশ ছু 


নেতৃত্বের ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে 
চলেছেন। এব্যাপারে দললভারী করার 
“উদ্দেশ্যে নির্মলবাকুরা পশচমকঙ্গের 


বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ রেখে | 


চলেছেন। অজস্র টাকা খরচ করা 
হচ্ছে একাজে।. আর সমস্ত খরচ 
খরচার জিম্মাদারী নিয়েছেন রাষ্ট্র- 
মন্ত্রী প্রফন্পকান্ত ঘোষ। টাকা 
পয়সার লোভে মোটাধ্াট কিছু 
সমর্থক  নির্মলবাবুরা যোগাড় 
করতে “পারলেও 'বাভক্ম জেলা 
কাঁমাট এখনও কৰ্জা করতে পারেন 
দন । যদিও অপরপাক্ষে প্রিষ প্রত 
পন্থী ছাত্র পাঁরষদেও টাকা পয়সা 
কিছ: কমাঁত নেই। 

ছাত্র পাঁরষদের এই জড়াইয়ে প্রদেশ 
নেতৃত্বের অনেকেই চালিত ।. কিন্তু 
কেউ কোন 'সম্ধান্তে আসতে পার- 
ছেন না। আর এই 'সমস্যার সমা 
ধানে নেতৃত্বের কোন সম্ধান্তে 
আসা. খুব সহজ ব্যাপার নয়। 
ছাত্র পারষদ এখন, অচল অবস্থায় 
সংগঠন _বলতে কিছ; নেই। এই 
সময়ে সমস্ত ছান্র সমাজ অসহায় 
নেতৃত্বাধীন। এখন বামপন্থী ছাত্র 
নেতাদের এয়ে আসা উচত। - 


[| দপ্তরের অফিসার এবং ভূষি কাম- 
টির চেয়ারম্যান পিকে সেনগপ্ত। 
- সন কে এই পিকে সেনগপ্ত? 
সু হচ্ছেন কলকাতার ভূতপূর্ব পালিশ 
শ্রী কীমশনার পিকে সেনের আপন 
প্রি ভই। পি কে সেন উনিশশো ছিচ- 
ঘর ল্লিশ সাল থেকে কলকাতা 'পুঁলশে, 





দপ্তর কিছুই করেনি। 


পতন ঘটে। দেবী রায়ও দল বদল 


| শতন্মবর' বাড়ীতে। 


... জ্বি ০কতলেক্ষাললী ৷ 


- প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


থু রা 


রায়ান গাতত নে 


ছিল। ক 


আরো বহ: ঘটনা আছে যার তদন্ত 
দেখী রায় নানা : স্বার্থে করতে 
দেননি ॥ 

টনি OE 
আসামী হচ্ছেন খাদ্য ও সরবরাহ 


ইনি 


ছিলেন। দেবী রায়ও তাই॥ দেবী 


রায় সাবইনেসপেকটার থেকে 
গোয়েন্বা দপ্তরে আছেন এবং এই 


_পশ্চিমবঞ্গে আর. জ্যোত বস: 


বস্দর অন্মমোদনেই 
দেবা রায় গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপনাট 
কাঁমশনারের পদটি লাভ করেন। এই 
নিয়োগের আরো - তাৎপর্য ছিল। 

কলকাতা পুলিশের 'গোয়েছ্দা দপ্তরের 
রা সবসময়েই 
ডাইরেকট আই 'প এস আফসার, 
নিয়োগ করা হয়েছে। দেবী রায়ই 


| প্রথম প্রমোশানপ্রাপ্ত অফিসার যাকে 


এই পদে জ্যোতি, বসট্‌র আমলে *প 
কে সেন নিয়োগ 'করেছিলেন। এই 
নিয়োগের বিরুদ্ধে আই পি এস 
এসোসয়েশন প্রস্তাবও গ্রহণ করে- 
[ছিলেন৷ 'কল্তু তদানীল্তন স্বরাষ্ট্র 


তারপর: যা্তক্রপ্ট মান্সভার 


করেন। পি কে চেন অবসর গ্রহণ 
করেন। হেমন্ত বসু নিহত হন। 
এই হত্যাকাণ্ড 'নয়ে লোরগোল 
চলতে থাকে। এই সুষোগে দেবী 


প্লায় উত্তর কলকাতার ' প্রফল্পকাঁল্ত ' 


ঘোষের সঙ্গে ভাব জ্ঞাময়ে নেন। 
“শতদা শতদা” বলে দেবী রায় 
শতবাব্র 
রাজনপীততে দেব রায় সহায় হতে 
থাকেন। আজ একে ধরছেন, কাল 
ওকে ছাড়ছেন। কারুকে সা কর 


- ছেন। কারুকে শতদার লোক বলে 


ছেড়ে দিচ্ছেন। এতে দেবা রায়ের 
কাজও হয়েছে। এই শতদাই মুখ্য- 
মল্লীকে ব্ীঝয়ে দেঝা রায়কে কল- 


বিরোধিতায় নেমেছে 
- বিভিন্ন গোম্ঠী। জলপাইগুড়ি কংগ্রে- 


কাতা পুলিশ থেকে -পশ্চমবঙ্গ 


পভূলশে নিয়েছেন ভূষি কেলেন্কা- 


ব্যবস্থা করতে । শতবব্দর 
স্ঞজনবাৎসল্য আছে। তাঁর স্বার্থ 
সোমেন মিন্ন এম্‌ এল একে বাঁচাতেই 
হবে, আরো কয়েকজন আছে। 

দেশী রায়কে শতবাকু- কথা 
দিয়েছেন, ভূষির ব্যরস্থা শেষ হলে 
আবার ওঁকে কলকাতার গোয়েল্দা 
পদাঁলশ ফিরিয়ে "দেবেন! 


" উনিশশো তেরা সালে. সুনীল 


চৌধুরী যখন হেড কোয়াটার্সের 
ডেপুটি কাঁমশনার, তখন দেব! রায়কে 
গোয়েন্দা দপ্তর থেকে বদালর ব্যবস্থা 


.করছিলেন। কারণ, দেখা রায় উন- 


শশো সাতচপ্লশ সাল থেকে একই. 
দপ্তরে আছেন এবং প্রশাসনগত 
প্রশ্নে এটি সঙ্গত নয়। কিন্তু সংনল 
চৌধুরীর কপাল মন্দ। - এই সময় 
অকস্মাৎ প্দালশ কমিশনার পাঁর- 
বাঁ্তত হন এবং পি কে সেন পালিশ 
কমিশনার হন। 

পঃ কে সেন এসে দেবী রায়ের 
দেনান। এবারে সুনীল চৌধুরী 
দেরী করেনীন। তিনি৷ বিভুপ্ত 
চক্বর্তীকে গোয়েন্দা. দপ্তরের ডেপহটি 
কমিশনার নিয়োগ করে 'দিয়েছেন। 
এই নিয়োগে দেবী রায়রা ভয় পেয়ে 
শিয়েছেন। তার প্রমাণ, দেখাঁ রায়ের 
স্মী এখন হামেশা শতবাবকে ফোন 
করে বলছেন, শিগাগর আমার 
স্বামীকে লালবাজারে শফাঁরয়ে 
আনুন। -ভবানী ভবনে ওঁর জীবন 
বিপন্ন ইত্যাঁদ। আসল কথা হচ্ছে 


-নতুন ডেপ্যট কাঁমশনার নি 


তৈরী করোছিলেন। 


দর্পণ ] শুক্রবার ১০ই আগষ্ট ১৯৭, 


 চক্ষধর্ত দীঘাঁদনের লালবাজারী 


বন্দোবস্তগুলো ছারখার 
দচ্ছেন। 
পি কে সেন কি-লা 





দেবী রায়ের জন্যে। উনিশং 
ছিষট্রি সালে” এই ক্াকাতার “ডাল 
আর কেবী ফুড” সংকট মোচনের 
উদ্দেশ্যে পিকে সেন এনফোস- 
মেন্ট পুলিশকে বাদ দিয়ে গোয়েন্দা 
পুলিশে একাটি ভিজিল্যাল্স সেল 
খোলেন আর তার. দাঁয়ত্বে বসান 
দেবী রায়কে স্পেশাল আফসার 
রূপে। সেই সময় পিকে দেনগণ্ত 
ছিলেন দেবা রায়ের ঘানষ্ঠতম সহ- 
যোগী । খাদ্য দপ্তর থেকে পি কে 
সেনগুপ্ত ব্যজ্সায়শদের নাম দিচ্ছেন 
আর দেবী'রায় কারকে ধরছেন, 
কারুকে ছাড়ছেন। এইভাবে আড়া* 
ইশো ব্যবদায়াঁর একাঁটি তালিকা 
শপ কে সেনগ্প্ত আর দেবী রায় 
এই সংক্রান্ত 
সমস্ত ফাইল এখনও লালবাজারে 
আছে। সরকার ফাঁদ 'সাঁদচ্ছাপরায়ণ 
হন তবে ফাইলগুলো বের করে 
আর" একবার ব্যরসায়ীদের প্রশ্ন 
করন, দেব রায় তাদের নিয়ে কি 
করেছিলেন। যাই করে থাকুন, 
পল কামশনার পি কে সেন 
কিল্তু দেব' রায়ের প্রতি সদা প্রসন্ন 
িলেন। তান দেবী রায়ের জন্যে 
গেয়েন্দা দপ্তরে একটি আঁতার্ত 


ডেপ্টি কামশনার পদ সৃষ্টি করে- 
দছিল। শেষ পর্যায়ে পি কে সেন 
গুকে ডেপদাট কাঁমশনার "পদে 
নিয়োগ করে যান। 


মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা 


প্রেথদ পৃষ্ঠার. পর) 
গকন্তু ধরে নিয়েছে যে সিদ্ধার্থ 
রায়ের মখ্যমাল্দিত্বের দিন প্রায় শেষ 
হয়ে এস্বেছে। 


ভাই তার বিরুদ্ধে এখন প্রত্যক্ষ 
কংগ্রেসের 


সের প্রভাবশালী গোষ্ঠী সরাসার 
রলে দিয়েছে যে, তারা মুখ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে পার্টর সাংগঠঁনক প্রশ্নে 
কোন আলোচনায় বসতে রাজী 
নয়। 


* কংগ্রেস পারষদীয় দলের সম্পা- 
দকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 
লক্ষতক্কাল্ভ বসু ' মখ্যমল্তঠর 
বিরুদ্ধে সরাসার উদ্ধত্যের অঁন্ভযোগ 
এনেছেন । 


সদস্য বারিদবরণ দাশ এবং পঙ্কজ 
্যানাজশী। 


এই সব অভিযোগ 
কবেছেন একই গোষ্ঠীর বিধানসভা 


আবার মাল্রিত্বের রদবদল নিয়ে 
পরাসার আভযোগ আসছে মন্ত্রীদের 


কাছ থেকে। রাম্টমদ্তর্শ গোবিন্দ 
নদ্কর, আনন্দমোহন বিশবাস 


১ প্রভাত" দত মখাজশি 
পৌর বিভাগের স্বতল্া দায়িত্ব 
পাওয়ায় , অখ্দশী। 'প্রফল্ল কান্তি 


ঘোষ বলেছেন খাদ্যমন্ম্রী হিসেবে 
তার, পূর্ণ মন্ত্রী হওয়া উচিত 
ছিল। 

সি পি আই-এর তরফ থেকেও 
মখ্যমন্ত্রর বিরুদ্ধ নানা আভি- 
যোগ বাতি TEE 


মোর্চা প্রায় ভেক্গে গেল সিদ্ধার্থ 
বাবুর গাঁফলাঁতিতে। দিস পি আই 
নেতা ইন্দ্রজৎ গুপ্ত বলেছেন যে, 
'পর ধামপন্ধীদের ওপর কংগ্রেসীদের* 
ব্যাপক হামলাবাজীর দিত হতয- 
মন্ত্রীর । 


> 


রিপা 


দশর্প | শক্রবার ১০ই আগষ্ট ১৯৭৩, 


রেলওয়েতে দুনী তির অবাধ রাজত্ব 


(দপপের পর্যবেক্ষক) নেবার সময় “সট - সাপকে]: 

অ.মাদের দেশে প্রশাসানক স্তরে দৌথয়ে রেলের কাছে মোটা ] 
দ্ন্পীতর অবাধ রাজত্ব আজ আর ক্ষ'তপুরণ আদায় করে এবং দ:হ- 
বিতা্কত নয়, কিন্তু, রেলের ভাবে অদায়াকৃত এই মুনাফার এক 
দলত {কংবদন্তগতে পাঁরণত উজ্লেখযেগ্য ভাগ যায় রেল প্রশ।সন, 
হয়েছে। এই দ:নণী।তর মুলোচ্ছেদে আর 'পি এফ ও রেল প্দালশের 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের "জন্যই পদ- কতণদ্বের পকেঢে। পক্ষান্তরে, 
চ্যুত হতে হয়েছিল রেলওয়ে বোডে? সং্লস্ট বিভাগের নাঁচনতলার কর্মী- 
প্রান্তন চেয়ারম্যন শ্রীব সি গার্ধা- দের পেতে হয় শাঁস্ত। 
লীকে। শ্রীগাজ্গলীর অভিমত এ কথাও আজ আর গোপন 
{হলো যে, দন পাতি নপচুর তলায় নেই যে, গড়ীর যল্লপাত, পাখা, 
নয়, এর মূল 'ভান্তি ওপরতলার বাল্ব, গ্লযাংক,ব্যাটারী ইত্যাদি রেলের 
আঁফস৷রদের মধ্যে। কয়েক বছর মুল্যবান সম্পান্ত প্রকাশ্য 1দবা- 
আগে ইচ্টার্ণ রেলের তৎকালীন লোকেই রেল ইয়ার্ড থেকে চার হয়ে 
জেনারেল ম্যানেজার শ্ত্রীসারঞাপণণর পাচার হচ্ছে পেটমোটা ব্যবস।য়াদের 
বিরুদ্ধে পাশ্চমবাংলার একট প্রভ.ব- হাতে এবং এই অসাধ, ব্যবসায়ীরা 
শালী দৌনকে কয়েক কোটি টাকা এ মাল আবার রেলের কাছেই ব্রা 
কাল্চুপর অভিযোগ উত্থাপত হয়। করে মুনাফা ল:টছে এবং এ ক্ষেত্রেও 
পরবর্তীকালে এই ঈম্পকর্ত তদন্তে পূর্বো।জ্লাখত 'বাভন্ব- দপ্তরের 
অভিযোগের ভিত্তি সপ্রমাণত কতএরা মোটা বোনাস পেয়ে থাকেন। 
হলেও উক্ত সারঞ্গপরণকে রেল রাজধানী এক্সপ্রেস সহ অনেক মেল 
থেকে সরিয়ে বেশী বেতনে ভুপাল এক্সপ্রেসে চোরাকারবারের ব্যবসা 
হেভি ইংঞ্জানয়ারংয়ে প্রাতাম্ঠত করা অব্যাহত গাঁততে চলছে এবং তারও 
হয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই পেছনে আছে পূর্বোন্ত ফতাব্যান্ত- 
তদন্তের ফলে বিপদের মখোমীখ দের প্রাপ্তিভাগ্য প্রণোদিত. নীরব 
হয়ে আত্মহত্যা. করেছিলেন তং- জম্মাত। রেল প্ল্যাটফর্মে হোম- 
কালীন এফ্‌ এ এ্যান্ড সি এ ও গার্ডের চাল ধরার সঙ্গেও রেল 
শ্রীরাও। 

রেলে আয়ে ঘটতির মূল কারণ আছে। ক্ষেত্র বিশেষে এদের অত্যা- 
সম্পর্কে সমীক্ষা করতে গিয়ে দর্প ,চার চরম পর্যায়ে যয়। . 
ণের পর্যবেক্ষক এই +সম্ধান্তে উপ- গত বছর পশচশে আগচ্ট 
নত হয়েছেন যে, ঘাটাতর মূল হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনের 
কারণ 'বনা কেটে ভ্রমণকারধী “ ব্যান্ডেল স্টেশনে সকাল প্রায় সডড়ে 
যাত্রণর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা নয়, এর ছয়টার সময় কিছু হোমগার্ড যখন- 
মূল কারণ গুডস ইয়ার্ডে বেপ- কুড়নলে শবল নিয়ে চাল খোঁজার 
রেয়া দুনগীত এবং এর সঙ্গে ওত- নামে একটি ই এম এই কোচের 
প্রোতভাবে জাঁড়য়ে আছে একজন দরজা ভাঙ্গাঁছল তখন প্ল্যটফর্মে 
অসৎ প্রভাবশালশ ব্যবসায়ী, রেল প্রা ক্ষারত তিনজন যাত্রী তাদের 


পুলিশের একটা গোপন বন্দোবস্ত ' 


প্রশাসন, আর পি এফ এবং রেশ্স- 


, গ্ীলশের উচ্চপদদ্থ কর্মচারীরা । 


গার্ডের কাছ থেকে চাব এনে দরজা 
খুলবার অন রোধ করেন এবং 


যদ রেলকর্তৃপক্ষ সচতুরভাবে গাড়ীর ডর করতে বারণ করেন। 


, এই ঘাটাঁতর কারণ হিসাবে 'বনা- ফলে কথা কাটাকাটি হয়। এ 


[টিকেটে ভ্রমণকারশ যাত্রীদের প্রতি যাত্রীরা যখন ছটা পাম 'মানটের 
সকলের দুষ্ট কেন্দ্রীভূত করে এবং ডাউন ব্যাস্ডেল লোকাল ট্রেনে আস- 
প্রচ্ছরপারমাণ দশ টাকার পেনাল্ট বার জন্য গাড়ীতে. ওঠেন তখন 
কেস না করার অজুহাতে টি সি হঠাৎ জি আর পি পুলশের ও-সর 
এবং টি টি ই-দের নানাভবে শাস্তি নেতৃত্বে একদল রেল প্দালশ এবং 


'" দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, বনা- হোমগার্ড গাড়ীতে উঠে এঁ [তিনজন 


টিকিটে ভ্রমণকারা যাত্রী এবং টি টি যাত্রীকে টেনে নামায় এবং থানয় 
ই-দের এক অশদভ এবং গোপন নিয়ে যায়। প্ল্যাটফমেই এই [তন 
আঁতাতই এর প্রধান কারণ । জন যারীর ওপর অকথ্য মারাঁপট 

এটা আজ অর অজানা নয় যে, হয় এবং থানায় দৌহক নির্যাতন 
মালগাড়' ভেঙ্গে ওয়াগন ব্রেকাররা আরও প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। ও-স 
যে মাল চুর করে সেটা আদৌ অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় গালাগাল 
কোন 'ঁব'চ্ছন্ন ঘটনা নয়, এর মূল করে এবং এ ‘তিনজনকে সায় 
ধনয়ন্তা দেশের আঁত প্রভবশালশ আটক করার হমকী দেয়। ইতিমধ্যে 
অসাধু একদল ব্যবসায়ী, রেল প্রশা- একজন টিকেট কালেকটরকে নেং 
সন, আর প এফ এবং রেল প্দাল- ২৩৬৫) থানায় ডেকে এনে ও-াঁস 
শের উচ্চপদস্থ কর্তাদের অদৃশ্য এ যাত্রীদের যথাসম্ভব বেশী চার্জ 
হাত। সামাঁজক দুম্টতে আমরা করার নদেশ দেয়। যাত্রীরা তাঁদের 
ওয়াগন ব্রেকারদের সমাজাবরোধশ মান্থলখ টিকেট দেখলে ওনঁস 
আখ্যায় চাঁহৃত কার, কিন্তু চার অন্‌র তর্জন গর্জন শর; করে। 
করা মালের বিনিময়ে এরা এক ম:ঠো ইতিমধ্যে এ তিনজন যাত্রীর কথা 
টাকা পেলেও আসলে যে ব্যবসায়ীর শললুযা ওয়ার্কশপে পৌছে যায় 
ইংগেতে ঘটনাটি ঘটে চুর করা মাল এবং রেলের আফসার মহল থেকে 
তার গ্‌দামেই জমা হয় এবং এ একই ঘটনা জানতে চাওয়া হলে ওশস 
ব্যবসায়ী" এ একই মাল ডেোলভারশ মহোদয়ের পায়ের তলার মাটি সরে 


' যায় এবং ভুল বোঝাবুঝির জন্য 
করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করে ব্যাপারটি 
প্রচন্প না করতে কাতরভাবে মিনাত 
জানার । এই তন যাত্রারা হলেন 
(এক) লিল্দুয়া ওয়ার্কশপের ইলেক- 
্রক্যল ফোরম্যান শ্রীপ্রতুলচন্দ্র মিতু, 
(দুই) এ ওয়াক্শপের ইলেকাট্রক্যাল 
চাজম্যান গোরাশঙ্কর সরকার (তন) 
এ ওয়াকশপের পেন্টস শপের 
শ্রীহারসাধন মুখাজনি। 

একথা অনেকেরই জানা নেই 
যে, হোমগার্ড দলে বহু সংখ্যক 
চিহ্নিত সমাজাবরোধাও অছে। 
হাওড়া স্টেশন চোরাকারবারী, জয়া- 
চোর, ন।'রী ব্যবসায়ী এবং অন্য 
সমাজারোধীদের স্বর্গরাজ্য। জি 
আর পির চোখের ওপরই বহু 
অঘটন ঘটছে 'দনের পর দন এবং 
রহস্যজনক ভাবেই তার কোন তদ- 
চতও হয় না। ওপরতলার আফসার 
মহলও বেখহয় এইসব প্রকশ্য 
কেলেত্কাক্সীতে একটু বিব্রত বোধ 
করাছলেন। অথচ, আর পি এফ এবং 


- রেল পুলিশকে হাতে রাখতেই হবে! 


কারণ; একটা নেপথ্য স্বার্থ। আবার 
জনসাধারণকে দেখাবার জন্য একটা 
কিছ করতেও হয়। তাই, 
Com/P590/65/C A/P. T. 11 
dt. 204-73 নং সার্কুলারের মাধ্যমে 
হাওড়া মচ্টেশনের টিকট চোঁকং 
চ্টাফকে নির্দেশ দেওয়া হলো 
স্টেশন ্ল্যাটফর্ম এবং সংশ্লিষ্ট 
এলাকা থেকে লাইসেম্সাবহীন হকার 
এবং সমাজাবরোধীদের আঁভয্যন্ত 
করার। 

অর্থাৎ, সমস্ত দুনপীত রেল- 
প্যীলশের নাকের ডগায় চলা সত্বেও 
পুলিশ নিীক্কয়। রেল কতৃপক্ষ 
পুলিশের এই নিক্কিয়তাকে বিনা 
প্রশ্নে শিরোধার্য করে টিকিট চোঁকং 
চ্টাফের কর্তব্যের আওতর্ভুন্ত না 
হওয়া সত্বেও আইনশৃংখলার দায়িত্ব 
তাঁদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে এদের 
জীবন বিপন্ন করে তুললেন।.টাকট 
চাওয়ার অপরাধে টি টি ই-রা কি 
ভাবে প্রহৃত হন তার প্রমাণ- (এক) 
ছাওড়া ডিভিশনের টি টি ই শ্রীসেন- 
শর্মা আর কয়েকজন টি টি ই সহ 
কামারকুণ্ডু স্টেশনে মারাত্মক ভাবে 
জখম হন এবং সেনশর্মর ই এফ 1 
ফ্যাশও , সমাজ্বিরোধীরা 'ছানিয়ে 
নেয়। প্রাথীমক তদন্তে ঘটনার 
সত্যতা প্রমাণিত হওয়া সত্বেও অপ- 


হৃত অর্থ সেনশর্মার বেতন থেকে 


কেটে নেওয়া হয়। (দুই) হিন্দ মোটর 
স্টেশনে হাওড়ার টি টি ই শ্রীএস 
গপ হাতি গুরুতরভাবে প্রহূত হন 
এবং সহকর্মীকে রক্ষা করতে গিয়ে 
হাওড়ার টি সি এ শ্রীএস অর 
গুপ্তারয়াও ভীষণভাবে আহত হন। 
(তন) চার নং ডাউন বোম্বে মেলের 
(ভারা এলাহবদ) প্র টায়ার কোচে 
পাল্লা রোড এবং মশাগ্রামের মাঝে 
চেন টেনে স্মাগলাররা মূল তুলতে 
গয়ে,হাওড়ার টি টি ই শ্রীএস কে 
সেনগুপ্তের কাছে বাধা পেলে জনাই 
রোডে চেন দেনে গাড়ী থাময়ে 


পমার্জবিরোধীরা সৈনগ্কে মারা- 
ত্বক ভাবে জখম করে। ভ্রাম্যমাণ 
, সশস্ত্র রেলপর্ীলশ এই ঘটনায় নীরব 
দর্শকের ভূমকা পালন করে মান্র। 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আজ- 
কাল গাড়ীতে ভ্রাম্যমাণ রেলপ্থীল- 
শের আঁধকাংশ তাদের নম্বর বুকে 
লাগায়না। আত সম্প্রীতকালের 
ঘটনা হল (এক) ছয়ই এপ্রল 
তারথে শিয়ালদহের টি টি ই শ্ীএস 
সি বিশ্বাস এবং এগারোই মে তাঁরথে 
শিয়ালদহের টি টি ইশ্রীপ কে 
চ্যাটা্জীকে শ্যামনগর স্টেশনে 
নির্মমভাবে প্রহার করা হয় 
(দুই) উনান্রিশে এপ্রিল তারিখে 
বালগঞ্জের টি সি শ্রীসরকার প্ল্যাট- 
ফর্মে প্রহৃত হন। 
এতদসত্বেও, হাওড়ায় আইনশৃঙ্খল] 
রক্ষার দাঁয়ত্ব টাকট চোঁকং ম্টাফের 
ওপর চাপানো নামান্তরে তাদের 
নি করা। লক্ষণীয় যে 
উক্ত সার্কুলীরে স্পম্ট বলা হয়েছে, 
“G. R. P. has failed to dis. 
charge their duty... অতএব” 
সশস্র রেলপালশের স্থলাভাষন্ত 
করা হলো ধনরস্ত্র এবং 'নরাপরাধ 
চোকং চ্টাফকে। যান্দের একাংশ 
অবশ্য মনে করেন যে টি সি এবং 
{টি টি ইরা অবৈধ উপায়ে গ্রচর 
রোজগার করেন। একথা নিঃসন্দেহেই 
সত্য যে, এই ক্যাটাগ?রর এক অংশ 
অতাব মান্রায় দনশীতিগ্রস্ত। 'কন্তু 
রেল প্রশাসনের কাছে টি টি ই-দের 
সততার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। যেমন 
একানবহুই সি হেড কোয়ার্টার 
স্পেশাল স্কোয়াডের ব্যাচ ইন চার্জ 
শ্রীএম এস দাস কর্তব্যপরয়ণতা 
এবং সততার জন্য পরপর দুবার 
কোর্টে বিচারক কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত 
হওয়া সত্বেও তার 'দানয়ারাট 
'াঁঙ্গয়ে অন্যকে প্রমোশন (দেওয়া 


তিন ॥ 


অর্থাৎ সর্বানম্ন ২০০ এবং সবোচ্চ 
৩২০ টাকা । টি টি ই 1হসেবে দশ 
থেকে পনেরো বছর কাজ করার পর 
তার পদ্বেম্াত ঘটে টি সি এ {হসেবে 
যার গ্রেড হচ্ছে ১৫০-২৪০ অর্থাং 
সর্বনিম্ন আয় ১১০-৪০০ টাকা। 
এইপদে অন্যান দশ বছর কাজ করার 
পর পদোন্নতি ঘটে ২৫০-৩৮০ 
স্পেশাল গ্রেডে। এখানে সর্বানম্ন 
আয় ৪২০ এবং সর্বোচ্চ ৫৫০ 
টাকা, যাঁদও গসলেকসনের অজ্ঞ 
হাতে অনেকের স্পেশাল গ্রেডে 
আসাই সম্ভব হয়না। বলাই বাহুল্য. 
যে, প্রার্থামক গ্রেডের 1ট সি এবং টি 
টি ইর সর্বোচ্চ আয় যথাক্রমে ৩২০ 
এবং ৩৫২ টাকা ধরে নিলেও স্বীকার 
করতেই হবে যে বর্তমান দরর্মু- 
ল্যের বাজারে তা যথেষ্ট নয়। সর্ব- 
শেষ পে কমিশন 'টি সি এবং টি টি 


ইদের বেতনক্রম অনঃমোদন করে- ' 


ছেন খুব চতুরভাবে। অন্মোদিত 
বেতনক্রমের পনুনার্বন্যাস হচ্ছে_ টি 
1র্স ২৬০-৪০০ এবং টি টি ই (সি), 
টি সি (এ) এবং টি টি ই (বি) 
৩৩০-৫৬০ টাকা। উল্লেখযোগ্য যে, 
এই প্হনীর্বিন্যস্ত বেতনক্রমের মধ্যেই 
ডি এ এবং ইন্টারম রিলিফ অন্ত- 
ভুন্ত। অথাৎ প্রাথামক গ্রেডের টি 
সি প্রারম্ভেই পেতেন দশো পঞ্চাশ 
টাকা। বেড়েছে দশ টাকা। স্পেশাল 
গ্রেডে সর্বোচ্চ আয় পাঁচশো পণ্চাশ। 
এর বৰলে হয়েছে পাঁচশো ষাট টাকা। 
বিস্ময়ের কথা, টি ছি ই-দের 
রানিং ট্রেনে কাজ করতে 'হলেও 
তাঁরা রাঁনং ষ্টাফ হিসেবে গণ্য 
হননা। রেল কর্তৃপক্ষ নাকি মনে 
করেন যে, গাড়ীর চলাচলের সঙ্গে 
ঘোহেস্জুশ্স্্রাইভার, ব্রেকসম্যান এবং 
গার্ড সরাসার যুক্ত সেইহেতু একমান্ন 
তারই রানিং জ্টাফ। 1টি টি ই রানং 
ট্রেনে কাজ করে রেলের আয় বৃদ্ধি 


হয়েছে৷ করেন অথচ রানিং ষ্টাফ 'হসেবে 
এখানে টিটি ই দের চাকরীর অব. স্বীকৃত না পাওয়ায় রানিং এ্যালা- 
স্থাঁটও শংচার্য। প্রাথামক ?ট 'টিই গ্রে উন্স থেকে বাঁপ্তত 1ট টি ইদের 


হচ্ছে ১৩০-২১২ টাকা। সাকুল্যে 
রোজগার সর্বানম্ন ২৭০ এবং 
সর্বোচ্চ ৩৫২ টাকা। উল্লেখযোগ্য 
যে, সরাসার কোন 1টি টি ই গরক্রুট 
এখন হয়না ।, টি সি অর্থাৎ টিকেট 
কালেকটর হিসেবে অন্যন পনেরো 
বছর কাজ করার পর তাঁর টি 'ট 
ই হিসেবে প্রমোশন হয়? ট স দের 
প্রাথামক গ্রেড হচ্ছে ১১০-১৮০ 


“লেস আনং”এর অজ-হাতে প্রায়ই 
শাস্তি ভোগ করতে হয়। বাধ্যতা- 
মূজকভাবে তাদের দৈনিক কমপক্ষে 


তিনটি করে দশ টাকার পেনাজ্টি 
কেস দেবার নাক দেশ জারী 
করা আছে। 'কন্তু . কাফতিঃ যে 
এটা সম্ভব নয় এটা কর্ভৃপক্ষও 
জানেন! 


প্রক্জন প্রধান শিল্পকের বিরূদ্ধে আভযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

কুচাবহারের চাংরাযান্ধা উচ্চ 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং 
মেখলশগঞ্জ রক কংগ্রেসের সভাপত 
শ্রীউমেশচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে স্কুলের 
সম্পাদক শ্রীবাশ্কমচন্দু সরকার 
সম্প্রাত এক মামলা দায়ের করেছেন 
মেখালগঞ্জ মন্সেফ কেটে ॥ 

শ্রীসেনের বিরুদ্ধে অদভিযেগ_ 
এক,  অননমোদিত ও অন্ডার 
কোয়ালফ য়েড (বব এ শীর্ষ ি) 
প্রধান শিক্ষক ।হসেবে তানি বেশ 
কয়েক বছস্ব যবত এম এ {বব ?টর 
স্কেলে তন গ্রহণ করছেন। 


দুই, কাঁমাটর প্রস্তাব গ্রহণ করা 
সত্বেও শ্রীসেন স্কুলের অর্থ ব্যাঞ্কে 
জমা না য়ে যথেচ্ছাবে খরচ 
করছেন। 

তন, সম্পাদককে সাঁরয়ে দিয়েও 
আজ পর্যন্ত কোন নতুন সম্পাদক 
শনর্বাচিত করা হয়'ন। প্রধান শিক্ষক 


নিজের খেয়ল খ্াীশমত কাজ 


করে যাচ্ছেন! 
চার, ডোঁফাঁসট প্রান্টের স্কুল 
হওয়া সত্তেও শিক্ষকরা প্রায় পাঁচ 
মাস বেতন পাচ্ছেন নাঃ এছাড়া 
প্রধান শিক্ষকের বিরদ্ধে আরও 
পনেরে টি অভযোগ অছে। 


/ 


চার ৪ 


এন্টি সশ্ীক্ষা 


ES 


, দর্পশ চু শ্রক্রবার ১০ই আগশ্ট ১৯৭৩ 


বৎস্মাংবাদধত্রের জধনত ভূমিক 


লস্টস (আই এফ ডাঁরউ জে) বেশ 
কয়েকবছর ধরে আল্দোদন করে 
আসছেন! 

নংবাদপ্রগ্ীলকে । সত্যকারের 
বাধন এবং জনস্ৰাথ'চখী ভুমিকা 
গ্রহণ করাণর জন্যই এই পরিবর্তন যে 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে-একথা এই 
এই সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় যে 
এই পরিবর্তন সহজ নয়; এর জন্য ' 
প্রয়োজন অনলস প্রচেষ্টা চাঁলয়ে 
যাওয়া । £ 
আজকে ভারতবর্ষে সংবাদপত্র ও 
সংবাদ সরবরাহ প্রাতিষ্ঠানগুলির , 
মালিকানা মুলত ধনভান্মিক কাঠা- 
মোর মধ্যে হলেও এর কতকগণীল 
সোমল্ততাপ্তিক বৈশিষ্ট্য বয়ে গেছে 
মার ফলে সামাজিক ও অথনৌতিক 
স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এগনা্ 
ব্যবহার করা হয়। ভুল তত্ব ও তথ্য 


গদয়ে পাঠকদের বিভ্রান্ত করাই বড় - 
জেনেছেন যে দিল্লা থেকে প্রকাশিত 


বড় সংবাদপত্রের ভূমিকা হুয়া 
য়েছে। 

আই এফ ডারউ জে-এর উদ্যোগে 
অঙ্পাদন হল একাঁটি, প্দাস্তকা 
প্রকাশ করা হয়েছে যাতে সাম্প্রাতক- 
কালের কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
একাঁট সমণক্ষায় দেখানো হয়েছে যে 
কিভাবে এদেশের প্রধান )ধান দৌনক ' 
পা্কাগ্দীল কোন না কোন এক- 
চেটিয়া শিজ্প গোষ্ঠীর সঙ্গে যক্ত 
হওয়ায় এইসব পান্রকাগনীলি সমাজ. 
ও জনসাধারণের প্রাত দায়ীত্বপ্ালনে : 
উদাসীন ৷ যখনই জনস্বার্থে কোন 
সামাঁজক ও অর্থনোতিক পাঁরবর্ত- 
নের কথা উঠেছে তখনই এরা বারে 
বারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য 
সর্বন্তি নিয়োগ করেছে। 

এই সমীক্ষার ফলশ্র্থাত এই 
প্যাস্তকাঁটর নাম- হীশ্ডয্ন মনো" 
পলি প্রেস-এ মিরর অব িসটরশন! 
আই এফ ডাঁরুউ জের সদস্য এবং 
 দিল্লশর সাংবাদিক শ্রীসুমল্ত বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এই স্মীক্ষা্টি করেন এবং 
প্রায্ন একশ পাতার এই পর্নস্তকা 
টিতে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর সমী- 
ক্ষার জন্য শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ' উি- 
' শশো উনসত্তর সাল থেকে একাত্তর 
সালের কয়েকটি তাৎপর্ঘপূর্ল ঘট- 
নাকে আলোচনার বিষয় হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন। 


(ঘর্পশের পর্যবেক্ষক) 


বু আমেদাবাদে দাষ্গা; পাঁশ্চসবঙ্গে জেনেছেন যে সংবাদ পাঁরবেশনে 


যন্ত ফ্রন্ট সরকারের পতনের ঠিক এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশে 
সাগেকার ' আইনশঞ্ল্য সম্পাকভি অন্তত প্রধান তিনটি পত্রিকার ভম- 
ঘটনা; কেরালার য্মু্তফ্রন্ট সর- কায় এটাই প্রমাণিত করে যে তাঁরা 


কারের পতনকে কেন্দ্র করে. দলা- 
দাল; চশ্ডিগড় নিয়ে, পাঞ্জাব-হার 


' স্নানার (বিবাদ এবং অন্তবৃতণী নির্বা- 


যান এক্সপ্রেস, 
পোট্রয়ট । এছাড়া মাদ্রাজ থেকে 
প্রকাঁশত “হন্দ?’ এবং বাষ্গালো- 
রের“ডেকান হেরাজ্ড” থেকে তথ্য 


প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিল্পপাঁত 
ও বাঁণকদের স্বার্থরক্ষা করাকে 
প্রধান দায়ীত্ব বলে গ্রহণ করেছেন। 

এই সবকাঁট পাঁতকায় প্রক্ঠীশত 


, তথ্যের বহ; উদ্ধত পেকে দেখা 


যায় [যে ব্যাক্ক জাতীয়করণ অথবা 
রাজন্যবর্গের ভাতার 'বলোপের মত 
অর্থনৌতক প্রশ্নে দেখা গেছে 


প্রেস এবং স্টেটসম্যান বর্তমান অব- 
স্থায় কোন রকম পারিঝর্তনের ঘোর- 
তার ?বরোধী।১এই িবরোধিভা কেবল 
সম্পাদক মন্তব্যের মধ্যেই লীমা- 


' কোলম্যান কোম্পানীতে যে প্রাত- 


‘অন্যান্য কয়েকাট্‌ শিল্প প্রতিষ্ঠান 


নিয়েছেন দাঁক্মষণ ভারতের ঘটনার বদ্ধ নয়, সংবাদ পারবেশন ক্ষেত্রেও 
তাৎপর্য বোঝার জন্য। -অন্তরুপভাবে অনেক সময় দেখা গেছে। সংবদ 


পরশ্চিমভারতের ঘটনার জন্য টাইমস পরিবেশনের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে 


অব হীশ্ডল্লা ও "ফ্র প্রেস জার্নালকে অপর পক্ষের বন্তব্য প্রায় চেপেই 
এবং পূর্ব ভারতের জন্য কলকাতার দেওয়া হয়েছে অথবা এমনভাবে 
চ্টেসম্যান এবং অমৃতবাজার পাঁরবোশত হচ্ছে যাতে তথ্যের বকৃ- 
পঞ্জিকার তথ্য নিয়েছেন তার মূল তই ঘটেছে। 


আলোচনার আওতায় এনেছেন। 
সরকারী সুত্রে তথ্য নিয়ে উন হলে দেখা যায় যে হীণ্ডিয়ান এক্স- 
প্রেস ও টাইমস অব ইশ্ডিয়ার মাঁল-: 
পাঁচটি ইংরাজী দৈনিকের মধ্যে কের। লাইস্্স। পাওয়ার ব্যাপারে 
চারটিতে নামকরা. শিল্পগ্োম্ঠীর সবচাইতে বেশী স্দবধা পেয়েছে। 
মালিকানা রয়েছে। . / যেহেতু নিজেদের স্বার্থ জাঁড়ত 
গোয়েন্দা পাঁরবারই প্রধানত ইণ্ডি- সেহেতু এই 'িরপোর্টের বন্তব্যকে 
যান এক্সপ্রেসের মালিকানার প্রধান যথাযথ প্রচার না করে নিজের 
অংশখদার। সাহ -জৈন এবং তাঁদের বন্তঝকে অহেতুক প্রাধান্য দেওয়ার 
'গৌষ্ঠীর মোটন অংশ লয়েছে-কেনেট একটা নির্পজ্জ প্রচেচ্টা। 

{ঠক একইভাবে দেখা যায় ষে 
চ্ঠান টাইমস অব ইণ্ডিয়া পরিচালনা কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় ফন্ত- 
করেন্‌। হন্দ্‌স্থান টাইমসের আসল ফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে এমন- 
কর্তৃত্ব রয়েছে বড়া পরিবার ভাবে ঘটনাকে পাঁরবৌশত করা হত 


পরিচালিত কয়েকটি শিল্প প্রাত- যাতে এই সরকার সম্পর্কে বিরো- 


ঘ্ঠানের। আর টাটা কোম্পানী ও ধিতা বাড়ে। 

এই পত্রিকার দিল্লীর সংস্করণে 
চ্টেটসম্যানের আসল মাঁলিক। এই দেখা যায় যে কলকাতার হাঞ্গামা- 
চারাট দৈনিক পাঁন্রকায় পাঁরচালনায় শুঁল দিনের পর দিন ফলাও করে 
বিস্ডিন্ন কেন্দ্রে প্রকাশিত .পান্রকায় ছাপানো হলো অথচ একই ধরণের 
প্রচার সংখ্যা দশ লক্ষেরও আঁধক। ঘটনা দিল্লীতে হলে তা একেবারে 


৮ এরই পাশাপাশি রয়েছে দিল্লশ চেপে যাওয়া অথবা এমনভাবে স্ত্রীকে এ সব গৃস্ডাদের হাতে ছেড়ে 


থেকে প্রকাশিত আর একটি দৈনিক প্রকাশ করা যাতে কোন পাঠকের 
পেট্রিয়। কোন শিল্প, গোষ্ঠীর নজরে না পড়ে। 

সঙ্গে যুত্ত নয়৷ বলে এই পাঁরকাঁটর  উনিশশো উনসত্তর সালের জুলাই 
ভূমিকা অন্যান্য বড় কাগজের তুল- মাসের পর পর কয়েকটি “সংবাদ” 
নায় সম্পূর্ণ পৃথক। অনেক স্বাধীন নমনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন 
ভাবে মতামত প্রকাশ করা এবং শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। খাস দিল্লির 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে অলপ কয়েকমাইলের মধ্যে প্রতি 
বাঁলচ্ঠভাবে স্বাগত জানাতে কোন রক্ষা দপ্তরের গুদাম থেকে প্রায় চার 
দিখা দেখা যায় নি এই পাঁতকা। হাজার বিমান [বধবহসী কামানের 
বোম্বাইয়ের ফ্রিপ্রেস জার্নাল এবং জল চুর হয়ে যাওয়ার সংবাদ যতটা 


কয়েক বাক্স অস্শস্ত ঘ্রেন থেকে 
লুঠ হওয়া এবং পরে ধর পড়ার 
কাঁহন। 
কল্পকাতার “ঘটনা নিয়ে পর পর 
কাঁদন জের টানা হয় একাধক 
সংবাদে । একে কেন্দ্র করে একাধক 
সম্পাদকীয় মন্তব্যও লেখা হয়, 
অথচ 'দল্লশর .প্রাতিরক্ষার দপ্তরের 
গুদাম থেকে চার হওয়ার মত 
ঘটনা সম্পর্কে এই পীঘ্রকা একে"। 
ঝরে চুপচাপ এবং জম্পাদকরা 
কোন “উদ্বেগ” মোটেই প্রকাশ করেন 
'ন_স্মভাবকভাবে॥ , . 
অমৃতবাজার পান্রকা ও ষ্টেটসম্যান- 
উীনশশো সত্তর সালের ফেব্রুয়ারী 
থেকে মার্চ মাসে প্রকাশিত সংবাদের 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে 
পাঁশ্চমবঞ্গের দাঙ্গা হাঞ্গামার ঘটনা 
বিবৃত করতে শিয়ে এদট দৈনিক 
চরম দায়ীত্বহণনতার পাঁরচয় দয়ে- 
ছেন এংং পাঠকদের কাছে প্রকৃত 
তথ্য গোপন করে সত্যের কৃতি 
ঘাঁটয়েছেন। 

, য্তগ্রন্ট সরকারকে বিব্রত করা 
এবং লোকচক্ষে হেয় করা ছাড়া এদের 
অন্য উদ্দেশ্য ছিল না তা পাঁরচ্কার 


, বোঝা যায় উনিশশো সত্তর সালের 


সাতাশে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত 
একাট সংবাদে । 

“কলকাতায় গুস্ডারা খোলাখীল 
ভাবে আইনকে বিরোধিতা করছে”_ 
এই 'শরোনামায় সংবাদটি পাঁর- 
ঘ্ৌশত হয়েছিল। স্বাদটির [লিখক 
বলেছেন সে অনেক লোকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে অনেক “অপ্রকাঁশত 


ঘটনা এবং অনেকগুলি অপরাধ- 


জনক ঘটনার চেষ্টার” সংবাদ সংগ্রহ 
করেছেন তানি? একথা অবশ্য তান 
স্বীকার করেন যে এর মধ্যে এমন 
ঘটনার উল্লেখ আছে “অর্ধসত্য এবং 
অঁতরঞ্িত 

এ সংবাদে এমন একটি “শোনা” 
_কাহিনর উল্লেখ ছল যাতে 
চৌরল্া এলাকায় স্বামশ-স্ঘ্প কি- 
ভাবে দচ্কৃতকারপদের হাতে নিগ্রহ 
ভোগ্গ- করেন তারা লোমহর্ষক বর্ণ 
নাও ছল। স্বামাঁকে বাধ্য করা হয় 


পদূতে। দুদন পর স্ত্রীকে 
দেখা যায় এবং কয়েকদিন পরে 
নার্সিং হোমে তান মারা যান। 
গোটা দু হাজার একশ আশ 
শব্দের লেখা এই সংবাদটটতে 
আরও এই ধরণের অনেক 
“শোনা” কথার কাহিনীর উল্লেখ 
আছে। 
88 রি 


কংগ্রেসে সংকট এবং পরে ভাঙ্গন; চাঁণ্ডগড়ের ট্রিবিউন _ সম্পর্কেও প্রাধান্য পায় তার চেয়ে অনেক হ্শোঁ পাশ্চমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র 


ব্যাক জাতীয়করণ, রাষ্ট্রপতি 
পির্ধাচন; ক্লাজন্যভাতার বিলোপ) 


একথা সত্য! ' ফলাও করে ছাপা হয় প্রায় একই 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তার সমীক্ষায় সময়ের ঘটনা_কলকাতার কাছে 


বিভাগের একটি চিঠি এই দৈনিকে | 
প্রকাশিত হয়। ভাতে বলা হয়েছিল 


যে কলকাতা পীলশের সব আফসার 
দিলে তদন্ত করে দেখেছেন যে 
আগেকার প্রকাশিত সংবাদের 
একাঁট ছাড়া অন্য কোন 
মোটেই ঘটে ন। আর চৌর 
অপহৃত মাহলার ঘটনা সম্পর্কে 
বলা হয় যে কোন নদ্স'ং হোমে 
এই ধরণের কোন মৃত্যু হয়টন। 
স্টেটসম্যান পিকার সম্পাদকের 
সম্গে পরলশ. কতৃপক্ষ যেগাযেগ 
করে এ ঘটনা সম্পর্কে তথ্য যাচাই 
করার কাজে সাহায্য করার. জন্য 
অন্রোধ করা হয়। - পা্রকার কর্তৃ- 
পক্ষ এব্টাপ্নরে সরকারকে সাহায্য 
করা দুরের কথা বয়ং এ বিতকর্মূলক 
কাহনীকে সমর্থন করে জম্পাদকায় 
মন্তব্যে জানালেন যে সংবাদের 
সত্যাসত্য" যাচাই করার দায়ীত্ব 
সংবাদপত্রের ন্র। 

চিন্তা করার আছে, এই পান্নকার 
বিচ নীতি সাম্প্রদায়িক দাথ্গার 
সময় প্রয়োগ করলে কি পাঁরণাত 
হবে। এখানে সেখানে “শোনা” কথা 
ছাঁপয়ে দিলেই চলবে? 

মার্ট মাসের দুই তারিখ থেকে 
থেকে দয় তারিখ পর্যন্ত একই 
ধরণে এই রাজ্যে দাষ্গা হাঙ্গামার 
[বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। পার পর 
[তিনদিন সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা 
হয়েছে “বিভীষিকার” রাজত্ব অব- 
সানের জন্য একই সপ্তাহের মধ্যে। 
অথচ যুন্তফ্রন্ট সরকারের পতন 
হওয়া এবং রাষ্ট্রপতির শাসন' চাল: 
হওয়ার প্রায় দমাদ পরে যখন প্রাতি- 
দন হাঞ্গামার সংবাদ প্রকাশ হচ্ছে 
এই পাঁদকা নীরঝতা ভঙ্গ করেন 
এবং বলেন রাজ্য সরকারের শাসন- 
ফন চরমপল্থদের হাথ্গামা রোধ 
করতে অসমর্থ হয়েছে। এর পরেও 
যখন দাগ্াহাঞ্গামা চলতে থাকল 
তখন এদের কোন মন্তব্য নেই॥ একই 
আচরণ অন্য বড় বড় পাঁত্রকারও । 

শ্লীবন্দ্যোপাধ্যার তাঁর সমশ- 
ক্ষায় দেখেছেন যে একইভাবে ক 
কেরালার মল্ত্ব সংকটে, আমেদা- 
বাদের সাম্প্রদায়ক ঘটনার বিবরণে 
অথবা পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিবাদে 
বড় বড় দৈনিকগীল নিজেদের নর- 
পেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি। 
ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠকদের - 
প্রতি তাঁদের দাঁয়ত্ব পালনে ব্যর্থ 
হয়েছেন। 

(শেষাংশ হত পৃষ্ঠায়) 


| Ua 


নংখাদ দাপ্তাছিক 

& চাঁদার হার ও 

বাক যোল চাৰ। 
বাহ্মাযিক আট টাকা আট জান 













৪ 


দর্পণ ] শুক্রবার ১০ই আগস্ট ১৯৭৩ I পাঁচ ॥ 
” যোগ ভুল প্রমাঁণত হলে যে কোন শ্্রীমশ্র ভূরভোজে ' আপ্যায়িত অস্বীকার করে একটি “্ব্যপ্তিগত 

| শ ১" শাস্তি তান মাথা পেতে নেবেন করেছেন। এ সব আদর আপ্যায়ন কৈঁফয়ৎ” দলেন। অনেকেই তাই 

রাত | li 0 ₹ এবং সংসদের সদস্যপদেও ইস্তফা কতটা কার্যকর হয়েছে তা বলা এই অস্বীকাতর ওপরে তেমন 
{দত়ে রাজা! | কঠিন। তবে গত একত্রশে জুলাই গরুত্বস্বীকৃতি আরোপ করতে 

এ + কার্যকরী সাঁমাত সম্ভবত কার্যকর সাঁমাতর বৈঠকে "পার্ট চাইছেন না। ওাঁদকে শ্রীমোদশর 


a) 


বিহার কংগেমে উমানীয় থেয়োধেয়ি চলমান 


এ 
১ 


্ কপিল রায় EE. 


“দল 


এখনও নেই। বস্তৃত খেয়োখোঁয় 
বর্তমানে জোরদার হয়ে দেখা 
দয়েছে। বিহারে ফুযধান দুই 


মুখ্য উপদলের সাম্প্রীতিক বিবৃতি” 
লড়াই তারই আঁভব্যন্তি। এ আই সি 
সির সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীচন্দ্রাজৎ যাদখের জারী করা গত 
সতেরোই জুলাইয়ের 'নদেশৈর 
বাধানিষেধ সত্বেও শ্রীলীলতনারায়ণ 
মিশরের নেতৃত্বাধীন উপদল ও শিশ্র- 
বিরোধ উপদলগলিব লড়াই 
আবার খবরের কাগজের মাধ্যমে 
পাদপ্রদীপের সামনে দেখা 'দয়েছে। 
যুষধানরা যে কংগ্রেস নেতৃত্বের এই 
নি্দেশকে তেমন মনোযোগের সঙ্গে 


- মান্য করছেন না কংগ্রেস ওয়ার্ক 


কামিটির অন্যতম সদস্য /প্লীলীলিত- 


গত তেইশে জলাই শর; হবার - 


ঘন্টা দুয়েক আগে কংগ্রেস সংসদীয় 
দলের চাঁববশ জন! সদস্য যুক্ত (দলের 


নেতা, দয জন উপনেতা, ঁতনজন 


সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষকে এই 
হিসেবে ধরা হয় নি) কার্যকরী 
সাঁমাতর যে বৈঠক হয়েছিল (বস্তুত 
{কাত শীতকালশন আঁধবেশনের 
শেষ দিকে এই কার্যকরী সাঁমাঁত 
ধনর্বাচত হয়োছল, আর এই 'দিনের 
বৈঠকটিই ছিল নতুন কার্ধকরী 
সাঁমাতিব প্রথম বৈঠক) তাতে অন্তত 
দুই জন সদস্য একজন উত্তর 
প্রদেশের শ্রীরামমন ও অন্যজন 
{বহারের শ্রীশঙ্করদয়াল .সংহ_ 
শ্রীলালতনারায়ণ মিশরের বিরুদ্ধে 
ত৭ব্রভাষায় আঁভযোগ উত্থাপন করে- 
ছিলেন} হাঁরজন সম্প্রদায়ডুক্ত 
শ্রীরামধন ছান্রজ্জীবনে কাশী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে রম্ট্রাীয় ঈবয়ংসেবক 
সংঘের তার হিবোধিতা করে প্রাতষ্ঠা 
অর্জন করেছিলেন বলে শোনা 
যায়। শ্রীকেদার পান্ডের মীল্প- 
সভাকে গাঁদচন্যত করবার জন্য 
ওয়ার্কিং কাঁমাটর সদস্যরা এভাবে 
প্রকাশ্যে উ্কান দিলে ও অংশ- 
গ্রহণ করলে দলের ভেতর থেকে 
কোনাঁদনই উপদ্লীয় ঝগড়া দূর 
করা যাবে না। বহারের বর্তমান 
খেয়োখোঁয়র জন্য এধরা শ্রীমশ্রকেই 
মুখ্যত দায়ী করলেন। শ্রীশঙকরদয়াল 
সিংহ শ্রীমশ্রের বিরদ্ধে আরও 
গুরুতর তাঁভযোগ করলেন। তাঁর 


আভিযোগ, সম্প্রতি কোন কোন 
পন্রপান্রকায় স্ত্রাজ্ট্রমন্ত্রী ' শ্রীউমা- 
শঙ্কর দশীক্ষতের বিরুদ্ধে যে প্রচার 
চলছে তার মূলেও কার্যকরী শান্ত 
নাক শ্রীমশ্রের প্রভাব ও আন 
ক্‌ল্য। তার এই শিশ্র-দশীক্ষিত 
শবক্েধের মখ্য কারণ যে বিহারের 
কংগ্রেস -াজনপীত-ঘাটত এখন 
এটা আর কারুর আঁবাদিত নেই। 
শোনা যায় এই দশীক্ষত-রোধী 
প্রচার-অভিযানের জন্য ন্যনতম 
পাঁচ লাখ টাকার বাজেট বরাদ্দ ধরা 
হয়েছে। 

পাঁচশে জুলাই কংগ্রেস সংসদ্দীয় 
দলের সম্পাদক শ্রীড এস আফজল. 
পুরকার-এর কাছে এক চিঠি দিয়ে 
প্রীমশ্র এই সব অঁভযোগ অস্বীকার 
করেছেন। 'চাঠতে তান বলেছেন 
সে শ্রীদীক্ষিতের সঙ্গে তাঁব বোধ 
নেই। শ্রীদীক্ষিত পার্টর প্রবীণ 
নেতা এবং তান বিশেষ সম্মানার্য 
ইত্যাদ। তাছাড়া গবহারের সাম্প্র- 
তক মুখ্যমন্ত্রীর দলের ব্যাপারে 
নিজের জাঁড়ত থাকবার কথাও 
অস্বীকার করেছেন জ্রীমশ্র। 


+ শ্রীআফজলপুরকারকে শচতিখান 


কার্ষকরী সমাতর বৈঠকে পেশ 
করবার অন্মরোধ জানিয়ে শ্রীমশ্র 
সেইাদনই (পরশচশে জ:লাই) তা 
প্রকাশের জন্য সংবাদদাতাদের 'দিয়ে 
দিলেন। অথচ কার্যকরী সাঁমতির 
পরবর্তী ফ্ঠৈকের দন ছিল পর- 
বতশ মঙ্গলবার, একাত্রশে জ-লাই। 
এইভাবে শ্রীমশ্র বিহারের বিরোধকে 
আবার খবরের কাগজের পাতায় 
নিয়ে এলেন। , কারণ কার্ষকরাী 
সাঁমাতর বৈঠকের - বরণ দিতে 
গিয়ে সম্পাদক মশায় শ্রীরামধন ও 


শ্রীশৎকরদয়াল সিংহের আঁভযোগকে 


একেবারে চেপে 'গিয়োছলেন। উপ” 
রন্তু ' কার্যকরী সাঁমাঁত কর্তৃক 
ীববেচিত হাবার আগেই শ্্ীমশ্রের 


শ্রী আফজলপ:রকার বিশেষ ক্ষুব্ধ 
হয়েছেন। তিনি মনে করেন ষে এর 
ফলে ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে 
উঠবে। কারণ দলের নেতা প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বারবার 
কংগ্রেস সদস্যদের সতর্ক কবে, 
দিয়েছেন যে দলের ভাব্মীর্ত নজ্ট 
করতে পারে এমন কোন বিতর্ক 
প্রকাশ্যে যেন না করা হয়। শ্রীমশ্রের 
এই শচঠি কাগজে বেরহবার পরে 
শ্রীরাষধনও সংসদীয় দলের সম্পা- 
দকের কাছে এক শচঠি দিয়ে দাবি 
জানিয়েছেন যে পাণ্ডে মীল্াসভার 
পতন ঘটানোর ব্যাপারে শ্রীমিশ্র যে 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করোছলেন সে 
সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যেন আঁচিরে 
তদন্ত 'কাঁরয়ে দেখেন। শ্রীরামধন্দ 
আরও বলেছেন যে তাঁর আনা আঁভ- 


করার, কাজে উঠে পড়ে লেগে গেছেন 
গত সপ্তাহেই তান কিছ ৷ সংখ্যক 
কংগ্রেসণী সংসদ সদস্যকে ও কংগ্রেস 
সংসদীয় দলের কার্যকরী সাঁগাঁতর 
জনা চোদ্দ সদস্যকে তাঁর বাড়ীতে 
ভুরিভোজে আপ্যাঁয়ত করেছেন। 
সবই প্রগাঁতশশল বলে 'বাঁদত। 
কার্যকরী সামবঁতর  প্রগাঁতশীল 
সদস্যদের মধ্যে যাঁরা এভাবে আপ্যা- 
যত হয়োছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীহর্যদেও 
মালব্য, শ্রীসৎপাল কাপুর, শ্রীকে পি 
উন্নকৃষ্ণণ প্রভাত? সেখানে যাঁরা 
গিয়েছিলেন তাঁদের এই বোঝানো 
হয়েছে যে শ্রীমশ্রের বিরুদ্ধে যে 
এই আক্রমণ শুর; হয়েছে তার মূলে 
রয়েছে দীক্ষণপন্থী ফষড়যন্ত্র। প্রধান- 
মন্ত্রী সমাজবাদী নাতির রূপায়ণের 
ব্যাপারে শ্রীমিশ্রের সাক্করতা ও 
আন্তরিকতা স্দাবাদত। বিদেশ 
বাণিজ্যমন্ব হিসেবে তানি সমাজ- 
বাদ দেশগ্যালর-সঙ্গে কত গনরন- 
পূর্ণ বাঁণজ্যচ্দান্ত সম্পাদন কবে 
তাদের সঙ্গে আমাদের দেশের 
ঘাঁনষ্ঠতা যথেষ্ট পাঁরমাণে যে বৃদ্ধি 
করেছেন তাও সকলেরই জানা। 
সে কারণে দক্ষিণপল্ধীরা জানে যে 
শ্রীমশ্রকে আগে ঘায়েল করতে 
পারলে প্রধানমন্ত্রীর নীতি রুপায়ণ 
প্রয়াসকেও দুর্বল করে বাবে। তাই 
এ আক্রমণের মুখ্য লক্ষ্য ''হাচ্ছেন 
স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী। কিন্তু প্রকাশ্যে তেমন্‌ কথা. 
বলবার সাহস এই সব দাক্ষিণপণ্থী 
তাই এই পরোক্ষ ব্যবস্থা। 'কছ 
সংখ্যক বাছাইকবা সাংবাঁদককেও 


বিরোধী কুৎসা রটনার ব্যাপারে কোন 
কোন সদস্য ও প্রান্তন মন্দার 
িরোধীদলের সঙ্গে যোগসাজসের 
আঁভষোগ তুলেছিলেন বেশ কয়েক- 
জন আর তাঁদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করোছিলেন শ্রীহর্যদেও মালব্য 


শ্রীসংপাল কাপুর ও শ্রীকে পি ডীষ্ন- 


কৃফণ। 

কাঁরৎকর্মা ব্যাস্ত হিসেবে শ্রীমশ্রের 
খ্যাতি অনেক, বিশেষ করে )টাকা- 
কাঁড় সংগ্রহের ব্যাপারে। “প্রকৃত 
উপযোগকারা” না হওয়া সত্বেও 
কর্ণাটক -এক্সপোর্ট হাউস নামক 
একটি প্রাতজ্গানকে আমদ'না করা 
স্টেনলেশ স্টীল র্ধাক্কর ব্যাপারে 
“শতকরা ছয় শ' টাকা হারে” 
মুনাফা জুটবার সুযোগ করে দেবার 
অভিযোগ শ্রীমশ্রের বিরদ্ধে অনেক 
আগেই উঠেছিল। কর্ণটক এক্স- 
পোর্ট হাউস সম্পার্কত সেই ফাই- 
লাঁটই উধাও হয়ে গেছে। এ নিয়ে 
এবারেও সংসদে দুদন বেশ একট: 
আলোড়ন উঠ্টোছল। র্যাগনদ 
আমদানীর দ:নশীতির্ঘাটত ব্যাপারেও 
তাঁর নাম জাঁড়য়ে পড়েছিল। এবারে 
লোকসভা আঁধবেশনের প্রথম দিনেই 
স্বতন্ব দলের নেতা শ্রীপলহ মোদী 
শ্রীমশ্রের নাম করে আঁভিষোগ কর- 
লেন যে কোন এক ব্যবসায়ীকে 
লাইসেন্স মারফৎ ষাট লাখ টাকা 
মুনাফা করবার ব্যবস্থা" করে" 'দয়ে 
{তান তার কাছ থেকে রশ লাখ 
টাকা আদায় করে দশ লাখ টাকা 
কংগ্রেস তহবিলে 'দয়েছিলেন॥ এই 
আভযোগ যখন করা হল শ্রীমশ্র 
নিজে তখন সদনে উপস্থিত থাকা 
সত্বেও কোন রকমের প্রাতবাদ 'তাঁন 
করেন নি। এ ঘটনার প্রায় আড়াই 
ঘন্টা পরে সৌঁদনের মত বৈঠক শেষ 
হবার সময়ে শ্রীমশ্র এই আভযোগ 


আগেই মার্কসবাদশ কাঁমউানিস্ট পাঁট* 
ভুন্ত স্দস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বস সেই 
দিনই »নগদ নারায়ণ” নামক এক 
জন মন্ত্রীর 'বরিদ্ধে আভিযোগ কর- 
লেন যে এই মন্দ মশায় একটি 
উপাঁনর্বাচনে এক হাতে সত্তর লাখ 
টাকা খরচ করেছেন আর অন্য হাতে 
পঞ্চাশ লাখ টাকা উশল করে 
নিয়েছেন একটি বিশেষ সংস্থাকে 
স্টেনলেশ স্টীল আমদানীর আঁধ- 
কার 'দয়ে। কংগ্রেস পক্ষ থেকে এ 
অভিযোগের কোন প্রাতবাদ শোনা 
যায় নি সোঁদন॥। এই “নগদ 
নারায়ণ” নামক মন্ত কি শ্রীলালত- 
নারায়ণ মিশ্র? এবং স্টেনলেশ স্টল 
আমদানী ব্যঙ্থার 'বানিময়ে যারা 
পণ্টাশ লাখ টাকা “দক্ষিণা” 'দিয়ে- 
ছিল তারা ক এ উধাও হয়ে যাওয়া 
ফাইল সম্পার্কত কর্ণটক এক্সপোর্ট 


নিয়ে সি পি আই অত্যন্ত মুখর 
ও সাক্কয় হওয়া সত্বেও শ্রীমিশ্রের 
ব্যাপারে তারা একেবারেই যে চৃপ- 
চাপ রয়েছে। এটি এখানকার অনেকে- 
'রই- চোখে পড়েছে আর অনেকের 
কাছেই এই নীরবতা রহস্যজনক 
মনে হয়েছে। উপরন্তু ওয়াকিবহাল 
মহলে শোনা যাচ্ছে যে সি পি আই 


করী করা সম্ভবপর হবে না। সি 
দপি আইয়ের এই সমাজবাদী প্রয়াস 
কতটা সাফল্যমম্ডিত হয় সেটাই 
এখন লক্ষ্যণীয়। 


সিদ্ধার্থ রায় সাগ্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন, 


. (পুণের সংবাদদাতা) 
মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় পশ্চিম 
বাংলায় জে ও তাঁর দলীয় নেতা 
মাবফৎ সাম্প্রদায়ক উসকান 'দিচ্ছেন। 
বাজ্যের সমস্যা ধামাচাপা দিতে 
দাঙ্গা বাধানোর পাঁরকাঁল্পত চক্রান্ত 
সারা বাঙলা জুড়ে চলছে। 
মুখ্যমন্ত্রী উত্তববঙ্গের মালদহ 
পশ্চিম দিনাজপুরের ম:সলমানদের 
ঘবে বলে এসেছেন তাদেব ছেলেকে 
এম বব ক এস কোর্সে ভাঁ্ত করে 
দেবেন ভোট 'দিলে। মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীরায কলকাতা ও হাওড়ার অবা- 
ঙালী মুসলমানদের অজস্র টাকা 
দিচ্ছেন কাওযালশ ও ধমশীয় উৎসব 
করাব জন্য। 
কলকাতার কাঁলন লেনের বাসন্দা 
মহম্মদ নাজির তাঁর প্রধান সাকরেদ, 


যার সন্ত্রাস ও সমাজ িবোধী কর্য- 


কলাপে এই অগুলের বাসিন্দারা 


সর্বদা তটস্থ। এই সেদিন নাজিরের 
কাওয়ালী উৎসবে সিদ্ধার্থ রায় ও 
মায়া রায় উপস্থিত ছিলেন * মধ্য 
কলকাতাব চাঁদনীচক এলাকায় 
আনিসুর রহমান নামে এক অবা- 
ভাল মুসলমান যানি এক সময় 
বিজয় সং নাহারেব চ্যলা ছিলেন, 
মৃখ্যমন্তীর মদত পেয়ে বাঙালশ 
অবাঙালী -মুসলমানদের মধ্যে অস্ব- 
স্তকর তন্তু অবস্থার সৃষ্টি কবে 
চলেছেন। তাকেও নিয়ামত ট.কা 
দেওয়া হচ্ছে এ বাবদ । আব্দদর রৌফ 
আন্সারীব ন্নালতলা এলাকাতেও 
পিকছ বিহারী মুসলমান ছেলেকে 
প্রচুর টাকা দেওয়া হচ্ছে যাদের ' 
অপকর্মের শেষ নেই৷ হাওডার, 
পিলখানা এলাকার প্রখ্যাত গম্ডে' 


মাবপিট করছে। 

কৃষ্ণপদ রায়ও বেলিিয়াস রোডের 
মুসলমান গ্দম্ডাদের হাত করেছেন, 
তাদের টাকা 'দচ্ছেন 'নিয়মিত। 
মৃত্যু্জয়ের দলের সঙ্গে 'কৃষ্ণপদের 
দল দিনে দুপুরে সম্ম্খ সমরে 
নামছে, প্রীতযোগতা করে কাওয়ালী 
উত্সব করছে হাজার হাজার টাকা 
খরচ করে। 

কলকাতার রাজাবাজার 'খাঁদরপুর 
মোমনপ্‌ুরের, বিখ্যাত সমাজ 
দবরোধশ মুসলমানকে কংগ্রেস নেতা 
বানিয়ে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার বিষ 
ছড়াচ্ছে। কিছু দিন আগে বর্ধ 
মানের রায়নাতে বক্তৃতা দিতে "গয়ে 
প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক নবেল 
ইসলাম প্রকাশ্য সভায় বলেছেন 


মদত যোগাচ্ছেন যার দলবল [টাকিয়া 
পাড়ায় এসে' বোমা ফাটিয়ে প্রায়ই 


ওরা 1স পি এম-এর দালাল, গবশ্বাস্‌ 
করোনা ওদের ৷» 


শ্রীলঙ্কার যুব বিদ্রোহ প্রসঙ্গে 


উন্নিশশো একাত্তর সালের পাঁচই সেখানকার সাধারণ মানুষ পাঁকি- 
এপ্রিল শ্রীলঙ্কায় যে যুব বিদ্রোহ স্তানের শাসক শ্রেণীর 'ৎরুদ্ধে 
সংগঠিত হইয়াছিল তাহা যে লড়াই কারতোছল সেই সময় গণ- 
সম্পূর্ণ. মাকিবাদ-লোৌননবাদের চশনের আশ্চর্য রকম ভূমিকা দেখা 
সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে হয়োছল গেল) কোন মাকর্সীয় দাঁষ্টিকোণ 
একথা বলা যায় না। 'সিরিমাভো হইতে পাকিস্তানকে সমর্থন করা 
বন্দরনায়ক সরকার নির্বাচনে জয়- যাইতে পারে তা আমাদের বোধ- 
লাভ কারবার পূর্বে শ্রীলঙ্কার যুব গম্যের বাইরে। 
সমাজের নিকট যে সমস্ত আশা- নবকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ঝ্যজক প্রীতশ্রাত দেওয়া হইয়াছিল । কোল্নগর 
কার্ষক্ষেত্রে সেই সমস্ত প্রাতিশ্রাতি 
পালন না কারবার ফলে যুব সমাজ 
নল মদ হয উম অথ আকাশবাণী কথ 
দেশের মধ্যে বেকার সমস্যা, দরদী 
প্রভৃতি দনের পর দন চরম আকার 
মৃত্যুর 
সংখা রশ গাইতেন? এই হি রর আথ, 
সমস্ত কারণে সরকারের প্রতি সাধা- কাঁরণণী হলাম, অর্থাৎ 
রণ মানুষের কিছুমাত্র আনগত্য শুনলাম “আনন্দ” এই চি 
না পা রা আনা কে 
পাঠ করে শোনাতে হবে। ধৃস্রিপ্ট 
ভাণ্ছে হউক প্রাতকারের রাস্তা দা ০8 রন 
চাহিয়াছিল। কিন্তু সঠিক মাকার্স- অংশে আনন্দ কি এবং বয়স ভেদে 
বাদী-লোননবাদী নেতৃত্ব না থাকার রুচি ভেদে এট কত ভিন্নতর সে- 
ফলে শেষ পর্যন্ত এই বিক্ষোভ কথাই লেখবার হিরন 
অসংগঠিত অভ্যুত্থানের 'অ কার ধারণ 
কাঁরল। শ্রীলঙ্কায় প্রমাঁণত হইল 


. রচনা থেকে উদ্ধত দিলাম। এর 
পর শেষ অংশ_সেট উদ্ধৃত কাঁর_ 
জন্য সারমাভো সরকারের আহ্বানে “কেউ বা গভশর আনন্দ পেয়েছেন 
সাড়া দিয়া সামজ্যবাদী 'আমোঁরকা লড়াকু জীবনের মাঝে। বিপুল 
ও বৃটিশ সবরকম মারণান্ত ও শাল্ততে শোষকের কালো দাঁত টেনে 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী লইয়া উপস্থিত শছ'ড়ে নিপণীড়ত “ মানুষকে কালো 
থেকে আলোর বৃত্তে টেনে আনার 
অক্লান্ত প্রয়সে॥ যৌবনের আনন্দ 
এখানে শুধ: প্রেমের রেম্যান্টিকতায় 
আবদ্ধ নয়, তা ম্‌ন্তির দুরদ্ত 
আবেগে পাগলা ঝড়ের মত চগ্ল 
উদ্বেল। এ যোবন যুগে যুগে 
ঘৃণা আর ভয়. আনন্দে বক 
পেতেছে খৃলেটের সামনে। জীর্ণকে 
চূর্ণ করে মহানন্দে স্াষ্ট-সুখের 
উঞ্লাসে অট্রহাঁস হেসেছে। কাব 
নজরুল গলা '*মাঁলয়েছেন “আমি 
উপাড়ি ফোঁলব অধীন বিশ্ব অব- 
হেলে ” নব সৃষ্টির আনন্দে ॥ 
মনে পড়ে কিশোর কাঁব সকা- 
ন্তের দ্‌প্ত, অনমনীয় এংং বহু 
বাধার প্রাচীর ড়াঁজ্গয়ে চলা আজও 
কম্তদ্বরকে 


প্রচুর পারমাণ অন্ন শস্ত, মান 


জবলে পুড়ে মরে ছারখার, তব: 
৮. উাঁনশশো. একাত্তর সালের মাথা নোয়াবারু নয় 0 
পণচশে মার্চ যখন ফ্যাঁসস্ট ইয়াহিয়া বিভিন্ন পথে ভিন্নতর , আনন্দের 
খান বাংলাদেশ আক্রমণ কারল এবং আলোক লক্ষ্য - করে 'িরকালের 


" মান্দুষের জাবনযারা এগিয়ে চলেছে স্ন 
এই হিংলাজ-পথযাত্রর দল সাধের পু 
- লক্ষ্যে পেঁঁছবার দুর্বার আবেগে & 


আনন্দে এরা বেপরোয়া বেদুইন। 
এরা জানে, এবং জানায়, জীবনকে 


এনা্জ ৷? 


জ্বপ্লা বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতা 


ধেপ্লুবিক কর্মদূটী পরনে 

শ্রীমক কৃষক সাধারণ জনতার যাঁদ 
সমর্থন না থাকে তাহলে “বৈপ্ল- 
বুক কর্মসূচী চাই” শিরোনামের 


' পন্লেখকের কথামত বৈপ্লাঁবক 


কর্মসুচী গ্রহণের তাগিদে পাঁর- 
স্থাতির সঠিক মনল্যায়ন না করে 


পড়লে বস প। এম কেন, যে কোন 


কমিউনিস্ট পার্টিই খতম হয়ে যেতে ছু 
আর খাল ও রাস্তাব ধারের ড্রেনগল 


বাধ্য। আমরা ?িস পি আই (এম-এল) 


দলকে এইভাবে বিপ্লবী "আন্দোলনের 
ক্ষতিসাধন করে শেষ হয়ে যেতে | 
দেখাছ। শুধু আমাদের দেশেই নয়, 
বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই শতৃত্বকে ॥ 






{বলা করতে হয়েছে। 


ভারতের একটি রব্রাজ্য মান, সমগ্র 
ভারতবর্ষ নয়! অবশিষ্ট ' ভারতে 
ব'মপল্থী আন্দোলন ষে কত দদর্ষল 


তা বাইরে থেকেও বোঝা যায়। তাই | 
সমগ্র ভারত জুড়ে সশস্ত সংগ্রাম | 
শুর; করার অগে নিজের শান্ত যাচাই ॥ 
করা, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক 
পাঁরাস্থাত বিবেচনা করা কোন | 
কাঁমউীনস্ট পার্টর অপরাধ নয়। | 
কমিউনিস্ট পার্টর কর্মসূচী খোলা- »ু 


খুীলর ঘোষণা করা হয়। কিন্তু 


কিছু কৌশলের” সাহায্য শাবপ্ল- | 
বের” খাঁতরেই নেওয়া হয়। সব- ॥ 


পাঁর'্থাত বিরাজ করলেও সব 
প্রারস্রিততেই 'ব’লব সফল হয় 


না 


ভূষির পারমিট 


পারমিট পান এবং সেটি প্রভুদয়াল 
| করে এই থানা এলাকার লোকেরা 
এই ঘটনা সু 


কংগ্রেসের সভাপাঁত 
















এগিয়ে নিয়ে চলে আনন্দের শশী ফ্রী দনের পর দন ক্রমশঃ 


শার্ত-_ “দি ভিজায়ার কাইনোটক | 


নিদিষ্ট দিনে রেকার্ডং করা | 
হল। প্রচারের সময় গভীর বিস্ময়ে ছু 
লক্ষ্য করলাম এই শেষ অংশটনকু | 
বাদ গেল। কেন এ. অংশ তাঁরা বাদ | 
দিলেন? বিপ্লবের গন্ধাসম্ত বলে? 
| চলে আসছে । 





এখনই সশস্ম সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে 3 বাম্টপাত হয় 'ন। 


॥ আঁশ শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় 


রাঁক মৈত 
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মালদহ জেলায় ভয়াবহ অং 


১ * দেশের সংবাদদাতা) 


মালদহ জেলায় খাদ্যের অভাব 
বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। মালদহে এখন চালের দাম 
প্রত কিলো প্রায় দঃ টাকা পশ্চান্তর 
পয়সা। আটার কিলো প্রায় . এক 
টাকা পণ্চার্তর পয়সা। অন্যান্য 
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামও 
ক্রমশঃ যেভবে হেড়ে চলেছে তাতে 
গ্রাম থেকে ব্ুভুক্ষ মান্দষ শহরে 


আজ মালদহে যে অবস্থার সৃষ্টি 
হতে চলেছে তাতে আঁচরেই যাঁদ 
সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে 


| পড়ে তবে তাতে আশ্চর্য হবার 


| ‘কিছু নেই। 


বর্তমানে মালদহে 
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরলে মনে 


| হয় না যে দেশে সাধারণ মানুষের 


সমস্যার সমাধান করার জন্য কোন 
সভ্য সরকার আছে। 

মালদহে' গত দশাদন ধরে কোন 
ফলে পাট ও 


জল চাষীরা পাচ্ছে না। বাভিন্ন 
এখন একেবারেই শক হয়ে পড়ে 


আছে। 
এমনিতেই দেশে বেকারের সংখ্যা 


বেশী তার ওপরে গ্রামের এই সকল - 
এরকম আঁতব.ম হঠকারতার মোকা- প্রি ₹ষক ও ক্ষেতমজনররা নতুন করে: 
সরি বেকার হয়ে পড়ছে। ক্ষ্ধার্ত জনতা 
মনে রাখা দরকার, পশ্চিমবঙ্গ প্র খাদ্য না পেয়ে মালদহের বিস্তীর্ণ 
ট্রি আমবাগানের আম খেয়ে কয়েক মাস - 


ধরে জীবন ধারণ করে আছে। 


|| ‘কছ: লোক আমের ব্যংস'য় কিছু 
রোজগারের চেষ্টা কুরে ব্যর্থ হয়েছেন। 


কারণ আম বড় হতে না হতেই 
ক্ষুধার্ত জনতা সেঙ্াল খেয়ে জীবন 
ধারণ করেছে. 

মালদহ জেলার ছোট ছোট চাষী 
পাঁরবারগ্যীল এখন নামমাত্র মূল্যে 
তাদের জাঁমগহীল. বিক্রী করে দিচ্ছেন 


॥ এই টাকা নিয়ে তারা শহরের দিকে. 


চলে আসছেন। এবং এই জাম- 
গলতে যে সকল দিনমজুর কাজ 


| করত তারাও এখন সম্পর্ণে বেকার 


হয়ে পড়ছে। ফলে উৎপাদন বাবস্থা 


॥ সমগ্র মালদহ জেলায় ভেঙ্গে পড়েছে 
| কষকদের মত তাঁতীদেরও আজ 


একই অবস্থা । সুতোর অভাবে 
আজ তাঁত 'শজ্পও ধুকছে। 
কয়েকাদন ধরে সরকার, পক্ষ 


থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে মাজ- 


রি দহের বিশেষ করে হ'রিশচন্দ্রপুরের 
পশ্চিম দিনাজপদর, জেলা কংগ্রেস ক 

চে কাজ দেওয়া হচ্ছে। ' কিন্তু আঁভ- 
ভি যোগে জানা যায় এটা শিথ্যা। মহা- 
রি নন্দা মাস্টার প্ল্যানে 
এ কাজিয়াচক থানার দক্ষ শ্রামকদের 
প নেওয়া হয়েছে। 


বেকারদের মহানন্দা মাস্টার গ্ল্যানে 
শুধুমার 

অবশ্য এইসব . শ্রামকদের কাজে 
নেওয়ার অনেক কারণ আছে। শেষ 
মাঁট কাটার কাজে অভ্যস্ত। এই 


কাজের জন্য তারা প্রায়ই ভারত- 
বর্ষের অন্যান্য প্রদেশে গিয়ে থাকে! 


বেশী পছন্দ করে। 





মালদহের এই দর্াভ'ক্ষের 
থেকে পাঁরত্রাণের জন্য সেখানকার 
বিরোধী রাজনৌতক দলগ্যাল 
প্রায়ই জেলা শাসকের দণ্চরে রিলি- 
ফের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করছে। 'কন্তু কাকস্য পাঁরবেদনা? 
রাজ্য ভ্রাণমন্তরীর কাছে জি আর এর 
দাবীও করা হয়েছিল। প্রকাশ; . 
ত্রাণমন্ত্রী এ ব্যাপারে এখনও কোন 


নেতা জানালেন যে, এসম্পর্কে কার্ষ- 
করী কোন ব্যব্্থা না নেওয়ার 
কারণ জজ্ৰসা করলে শ্রাণমন্ম্ তাকে 
জানিয়েছেন, স্থানীয় এম এল এ ও 
জেলা শাসকের কাছ থেকে এই 
মর্মে তান কিছ: শুনতে পান 'ন। 
তই তার' পক্ষে এ জেলা সম্পর্কে " 
সাহায্যের ব্যাপারে কোন শঁসক্ধান্ত 
নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। 

মালদহ জেল:র মাঁডফায়েড 
রেশন দোকানগনীলতে 'নীর্দষ্ট কোটার 
চার ভাগের এক ভাগ এখনও 
দেওয়া হচ্ছে না। 

মালদহে অনাহারে মৃত্যুও শুর 
হয়ে গিয়েছে । বর্তমানে তাই গভীর 
ভাথে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আঁব- 
লম্বে যদি এই অনাহারের বিরুদ্ধে 
যথোপসান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
না হয় তবে অনাহারে শত শত 
মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে 
নাঃ 





বৃহৎ সংবাদপত্র 
(চতুর্থ প্‌ষ্ঠার পর) - . ,* ০ 


উনি আরও দেখেছেন যে গত 
কয়েক বছরে ক্রমশই. বড় বড় 
দৈনিকগণীলর ওপর শিল্পপতি ও 
মালিকদের আধপত্য বেড়েই চলেছে । 
যার ফলে সম্পাদকের কোন স্বাধীন 
অস্তিত্ব নেই এবং যা কছ; ছাপা 
হয়-_সংবাদই হোক অথবা সম্পা- 
দকীয় মন্তব্য তাতে ওপরতলার ২ 
মাঁণবের বন্তব্যের রই ধ্বনিত হয়। 

বর্তমান সামাঁজক ও অর্থ 
নৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন না 
হওয়া পর্যন্ত আলোচ্য দৈৌনিক- 
গুলির মালিকানার বদল হওয়া 
এবং জনস্বার্থ মুখী করা সম্ভব ক 


না এ নিয়ে ীবতকেরে অবকাশ 


আছে) তবু একথা অস্বীকার করা 
চলে না ষে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বর্তমান প্রচেম্টা অন্ততপক্ষে এই 


‘সব বাজার পন্রিকাগ্গীলর আসল 


চেহারাটা কি তা প্রকাশ করতে 
অনেকাংশে সাহায্য করবে। জাতপ- = 
যতাবাদের আড়ালে দ্ীর্ঘীদন এরা 
প্রগ্গাতীবরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে 
আসছে সে কথা যতবার নানাভাবে 
জানা যায় ততই মণ্গল। 





5. 


i EOE 


দর্পণ | শঢরেবান্ত ১০ই আগষ্ট ১৯৭৩ hk 


i (বিশেষ 


পুলিশের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর- 
শীল কংগ্রেপী শাসকেরা আজ 
পশীলশশ দনপীত, অত্যাচার ও 
নিপীড়নের বিরুদ্ধে একট কথা 
বলারও ক্ষমতা রাখেন , না। সারা 
দেশেই প্ীলশশ রাজত্ব কায়েম 
হয়েছে। শাসকদন্্র কংগ্রেস ও তার 
মন্ত্রীরা জনসাধারণের ওপার এই 
পলিশ জুলুম, জঘন্য 'নপপড়নের 


, প্রাতকার করা দূরে থাক, সাক্রয়- 
ভাবে তাতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। ,' 


অসীমা পোদ্দার, গঁতা চ্যাটাজশ 
দের মর্মান্তিক কামনা পশুহ্‌দয় স্পর্শ 
করে না। জ্যোতি চক্রবর্তী, পারুল 
বাদ, ঝর্ণা দাশগ:প্ত র মাতৃদেহে 
ছোরার আঘাত যারা হানে সেই সব 
পশুর দল কংগ্রেসী শ'সনের ছন্র- 
চ্ছায়ায় নিরাপদ থাকে ॥ আজ পাশ্চম- 


. বণ্গের কংগ্রেসী গ্রন্ডা ও প্ীলশের 


অত্যাচার অন্যান্য রাজ্যেও ছাঁড়য়ে 
পাড়ছে। _ 
মহারাষ্ট্রের একটি ঘটনা £ জবহল- 
পুরে ছাতারপুর জেলার রাজনগর 
থানায় ঝগু কচ্ছি হলে একজন 
অন্ত্যর্জকে চ্চারর মিথ্যা অভিযোগে 
পালিশ গ্রেপ্তার করে। ঝগ, চ্দারর 
আভিযোগ অস্বীকার করায় তার 
স্মীকে উলঙ্গ করে তার চোখের 


. সামনে থানা আফসার ও কনস্টে- 


বলরা একে একে তার ওপর 
পাশবিক অত্যাচার করে। পরে তারা 
ঝগুকে ছেড়ে দেয়॥ পত্নীর অব- 
মাননায় ক্ষোভে ক্ষিপ্ত অসহায় ঝগ: 
সেইাদনই- আত্মহত্যা করে গলায় 
দাঁড় দিয়ে। 

এই পাশাঁবক ঘটনার প্রতিবাদে 
রাজনগরের নাগারক, ব্যবসায়ী, 
দোকানদার, কংগ্রেস বিরোধী 
১ র্রাজনৌতক দলের কর্মীরা, সমাজ- 
জব করেকহাজর লোক থানা অব- 







' প্রালশ ও গুগুাদের অত্যাচার 





প্রীতনাধি) 


রোধ করেন এবং -দোষাঁ রি 
আঁফিসার ও কনম্টেবলদের আদর্শ 
শাঁস্ত দানের দাবী জানান। গণ- 
ক্ষোভের সংবাদ পেয়ে জেলা 


শাসক ও এস পা ছাতারপুর থেবে 


রাজনগর ছনটে এসে ক্রুদ্ধ জনতাকে 
শান্ত করার চেষ্টা করছেন বলে 
শেষ সংবাদে ‘জানা গিয়েছে। 
বিহারের একটি সমতুল ঘটনা £ 
সহর্ষ জেলার মধুবন গ্রামের একজন 
হারজনের স্ত্রী ও পা্রবধূসহ চার 
জন মাঁহলাকে গণ্ডারা জোর করে 
ধরে নিয়ে যায়। তাদের ওপর * 
শত লোকের সামনে অকথ্য অত্যাচ” 
করে উলঙ্গ করে তাদের লঙ্জাস্থা 
লোহার জলন্ত শিক দিয়ে ছ্যাঁক 
দিয়ে “অচ্ছং” কথাটা দেগে দেওয় 
হয়। পরে চাকৎসার জন্যে মাধ 
পরায় সরকারী ডান্তারের কাণে 
গেলে পলিশ ও ডান্তার অপরাধী- 
দের কাছ থেকে উৎকোচ নে 
মধ্যে রিপোর্ট দেয়। 
পনেরোজন সরকার বিরোধ সদ 
একযোগে এই দুম্পর্কে প্রশ্ন উত্থ' 
পন করলে ধিদ্যৎমন্ত্ী জগনা' 
মিশ্র (রেলমল্লণ লালত "মশ্রে 
ভাই) ঘটনা স্বীকার করেও পালি 


শের অপকর্ম চাপা দেবার চেস্ট - 


করে। সদস্যগণ ক্রুদ্ধ ও উত্তোজ 
মিশ্র সরকারী ওদাসীন্যের তাঁ 
সমালোচনা করে নির্দেশ দেন পি 
শের উপর 'নর্ভ'র করা যায় না এট 
এমন একটা ব্যাপার্॥ তান 'নর্দে 
দেন বিধানসভার একাঁট বিশে 
কাঁমটি তিন নিয়োগ করছেন 
কাঁমাট তদন্ত করে রিপোর্ট দেব” 
পর বিধানসভায় এনিয়ে ' অবে 
085 সংযোগ দেও" 
হবে। 


বধ যান ছোঠের কথা 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 
পাশ্চমবঙ্গ সরকারের ওয়াকফ 
আঁফস' পরিচাঁলত 'শয়ালদহের 


গরীব ' মসলমান ছান্রদেরই এখাঢে 
থাকার কথা। ধনীর দ:লালদে, 
আবাস আড্ডা হয়েছে এগাাঁল। 


কাইজার হেস্টেল ও জ্বল হোস্টেল কাইজার হোস্টেলের বাড়ী 


এবং রাজাবাজার এলাকায় আর 
একটি ছোটো ছাঘা্সের আঁধ- 


কাংশ ছাত্ৰই চাকুঁরয়া এবং বাইরের 
ছাত্র নয়। 


- বেশীর ভাগ ছেলে রাজনশীত, ও 


ধাম্ধায় ঘুরে এসে নিশ্চিন্ত আশ্রয় 


" পায় এই সব হেপ্টেলে। 


অথচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 
ওয়াকফ পাঁরচাঁলত ছাত্রাবাসে 


, থাকার কোনও ভাড়া লাগে না। 


ভগ্নদশা, বিশ্রী দুগপ্ধিযন্ত পাল 
বেশ অসহ্য হয়ে দাঁড়য়েছে। এদিবে 
জ্বাল হাই স্কুলের বাড়ী ও 
হোস্টেল ওয়াকফ সম্পা্ত হওয় 
‘সত্বেও স্কুলের প্রধান শিক্ষক জন- 
গুলাম ছিজলানী বেগ সাহেব স্কুলের 
ওপরতলা নাইট কলেজের জন্য 
ভাড়া দিয়েছেন বেআইনাভাবে। এই 
ভাড়ার টাকার খবরও ওয়ার্কফ কাঁম- 
শনার রাখেন না।, ২ 


২৯ 
. 8 জব দক্ষিণ কোরিয়া ও দাঁক্ষণ িয়েত- 
১. এ হোল নাম সরকার । লাওস দর্শক। 


এই জোটের ইচ্ছে ছল পর- 
- পাষ্ট্ী মন্তি সম্মেলনেরও, কিন্তু 


মুক্তির পথে কান্বোডিয়। ঘোঁষত সম্মেলন স্থাগত ব্লাখতে 
ওরা বাধ্য হয়, কারণ নিজেদের মধ্যে 
০ পিছ; রোধ জমে উঠেছে। "বিশেষ 


নমপেনের চর্ভতূুদক ঘিরে 
কাম্বোঁডিয়ার মন্ত ফৌজ। যে কোন 
মুহূর্তে মান ক্লাঁড়নক লন নলের 
পতন হতে পারে। ইতিমধ্যেই ভারত 
সহ কয়েকাঁট ব্লাস্ট্রেরে দূতাবাসের 


.কমীরা নমপেন ছেড়ে গেছে। শুধু 


মানুষ শুধু সিহানককেই চান না, 
দুখ সমৃদ্ধিশালী একটি স্বদেশও / 


. কাদ্যোঁডিয়ার সাতান্ন লক্ষ উনপণ্চাশ 


হাজার মানুষের সেই , আশা পূর্ণ 
হওয়ার মুখে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'রাষ্ট্রপাত 
১সহানকের অনঃপাস্ধাতর সুযোগে 
জেনারেল লন নল )উানিশশো সত্তর 
মূলের আঠারোই মার্চ ক্ষমতা দখল 
করে। লন নলের ক্ষমতা দখলের 
পেছনে সি আই এ ছল? লন নলের 


প্রচ্ল 'সিহানুকের নেতৃত্বে দপাকং- 
এ একি জাতীয় মনৃক্ত ফ্রন্ট গঠিত 


' হয় এবং একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা 


য়। আরো উল্লেখ্য, মাঁকন 
পাম্রাজ্যবাদকে মোকাবলা করার 
ক্ন্যে প্রিন্স 'সিহানুকের প্রচেষ্টায় 
নাওস, কাম্বোঁডিয়া, দক্ষিণ ভয়েত- 
বম ও উত্তর ভিয়েতনামের সংগ্রামী 
"্নুষদের প্রাতানীধদের এক শীর্ষ 
গাঁবধশে ও পঁচিশে এপ্রল। ইন্দো- 


শনের জনগণের এই সম্মেলনে. 


সেদিন যোগ দিয়েছিলেন কাম্বো- 


ভ্যান দং, ল'ওস দেশপ্রেমিক ফ্রল্টের , 


সভাপাঁত "প্রল্স সুভানাভং 

এই সম্মেলনে মাঁর্কন সাম্রাজ্য- 
বাদকে ইন্দোচীন থেকে তাঁড়য়ে 
দেকার দ্‌ঢ় সঙ্কম্পের পুনর্ধোষণা 
করেন ইন্দোচীনের সংগ্রামী মানুষা 
এই ম্মেলনে পরস্পরকে ভ্রতৃত্ব- 
মূলক সাহায্যের ব্যাপারাটিও 'স্থরী- 
কৃত হয়। কাদ্বোডিয়ার মানুষের 
হৃত গৌরব উদ্ধরের মূলে রয়েছে 


করে, ভিয়েতনামে শান্তি প্রাতষ্ঠার 
বনে পর, লাওস ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 


দেশে দেশে সামাজ্যবাদ বিরোধী শান্তির সম্ভাবনা উচ্জবল হওয়ায় 
জাতীয় মন্ত সংগ্রামকে কবোরদার (বাভিন্ন /রাষ্টর এই জোটের কার্ষ- 


করবে সন্দেহ নেই। কারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ 
ন্যাটোর মহড়া - করছেন। কারণ দাঁক্ষণ-পূর্ব এশি- 
পঠীজপাঁতরা মুখে শাল্তির রায় মাস্তি আন্দোলনের কাছে মীর্ক; 


“কলৈ আওড়ায় এটা বললে পশ্চিমী হ্যন্তশষ্ট্র বড় রকমের চাটি খাওয়ায়, 


শিক্ষিত কিছ ব্দাদ্ধজীবী বড় মাঁর্কন তাঁব্দোরদের মধ্যেও মার্কন 
অসুখী হন। একন্তু এটা প্রমাণ সম্ভাব্য সাহায্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা 
করার জন্যে আমাদের , বড় বেশী 'দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কন ' 
ইতহাস ঘাটতে হয় না৷ ' ন্যাটোর সাম্্রাজ্যবাদও এখন আর সরাসার 
দিকে তাকালেই এ সত্য প্রমাঁণত। যুদ্ধের বধীক নিতে পারছেন না 
এই .সোঁদন ইউরোপে নিরাপত্তা কারণ মাকিনি মুজ্সুকে যুদ্ধে 
নিয়ে কত আলোচনা হয়ে গেল, জড়ানোক বিরুদ্ধে প্রবল মত রয়েছে। 
পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো ভালো ভালো দ্বিতীয়ত, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ “সাধু 
কথাও ঘললেন। কিন্তু দ্মধুরূ সেজে পুনরায় অর্থনৌতক সাহা- 
রাতি” শেষ না হতে হতেই তাদের য্যের পোবাকে দাক্ষিণ পূর্ব এঁশ- 
আসল ষ্দ্ধং দোহ চেহারা বেরিয়ে য়ায় তার প্রভাব বিস্তরে আগ্রহপ। 
পড়েছে । এই আগস্টে" গ্রেট ব্রিটেন এটাই মান যাক্তরাষ্ট্রেরে নয়া 
যে নৌ ও বিমান মহড়া হবে, তাতে ওপাঁনবোঁশক নশীত। 

ন্যাটোর নেতারা যোগদান করবেন। ইরাণে হত্যা 

জুলাইয়ে ইতালিতে ন্যাটোর বিমান হালকা লা 
ব্হরের গুলীচালনা মহড়া 'নিঃস- পার্ট দশর্ঘকাল ধরে বেআইনী 
দ্দেহে শান্তির স্বার্থে নয়? 'কছ- ইরাণের শাহ কামউীনস্ট দনধনকে 
কাল আগে গ্রীসে ন্যাটোর মহড়া পালন কর্তব্য বলে ধরেছেন। যাকে .... 
চলল 'সেটাও যে শাটিত প্রতিষ্ঠার * খুশি তাকে কমিউনিস্ট বিস্লবী 
জন্যে নয় এটা যে কোন 'শিশ; বোঝে । হলে খুন করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, 
দ্বিতীয়ত, ন্যাটোর সাধারণ সম্পাদক “শি আই এর বড়কর্তা হেলম হলেন 
মশাই, জে শুনজতো স্পষ্ট ভাষায় এখন ইরাণে ম্যার্কন য্যস্তরাষ্ট্রের 
ন্যাটোর 'মাঁলটারী সরঞ্জাম বাড়া- রাষ্ট্দূত। মাঁকনি প্রভুর প্রাত 
নোর পক্ষে । এসব ঘটনায় আবার গরদ গদ ইরাণের শাহ সম্প্রাত 
ইওরোপের আবহাওয়া ' গরম হয়ে কাঁমউীনিস্ট সন্দেহে আকবর আজাদ- 


উঠেছে। | পাশ, নেমাতুল্লা ইভাজ মোহম্মদী 
সখী পাঁরবারে বিরোধ রাঁহম বানান, আহম্মদ শগফানি .... 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়" ম্দান্ত কারোশ আঁথতাই, মনস্বর নাহা- 


আন্দোলনের বারোটা বাজানের “বানাঁদ ও তাঁর স্ব্ী 'র্সীমন নাহা- 
জন্যে বিভিন্ন সামাজ্যবাদী গোম্পী বানাঁদকে মূত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে- 
ও তস্য তাঁবেদাররা একাঁট সংগঠন ছেন। তাদের শীবর্দ্ধে আভিষোগ 
দাঁড় কারয়েছিল উীনিশশো ছোঁট্র যে, তারা তেহরান মাঁকনি দূত 
সালে। নাম অবশ্য গালভরা, এঁশ- ডগলাস অর্থক দেই নম্বর)-কে 
যান আ্যন্ড রে কাউীনদল লোপাট করতে চেয়োছলেন এবং 
(এ এস 'প এ [স)। উদ্দেশ্য, পর 

se ৮7722288775 
ইত্যাকার ক্ষেত্রে সাহায্য দেওয়া। করছিলেন! এছাড়া দ'ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত 
আসলে এটা হলো সেন্টো, সিয়া- ব্যান্তরা না কি ইরাণীয় মুন্ডি ফোঁজ 


টোর মত একটি সামারক জোট। নামে একটি সংগঠন করেছিলেন। 
তারকনাথের ভক্তদের হামলাব'জী 


' দেপর্ণের সংবাদদাতা) 
তারকেশবরে খবার থানে শিব- 
লিন্গের মাথায় জল. ঢালার জন্য 
হচ্ছে? এদের এক'ংশের অভদ্র আচ- 
রণ ও একগয়েমশর ফলে সাধারণ 
লোক মহা অসহবিধায় “ পড়ছেন। 
তারকেশবরে ট্রেনের যাত্রীরা এদের 


পারেন না ঠিকমত গত সপ্তাহে 
শিশুসহ মাহলাকে ট্রেন থেকে এরা 
ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। যাত্রীদের 
সঞ্গে মারামারর ফলে দঃ এক- 
ছিল, নসশংপুর স্টেশনে ফুবতশর 
*লীলতাহানির অঁভযোগে [সি আর 
পি কর্তৃক এরা প্রহ্ৃত হয়। ভার- 
কেশ্বর স্টেশনে অপব. এক সংঘর্ষে 


. ইন্দোচীনের ্বাভন্ন জাতির সংহতি। জোর জলঃমের ফলে ট্রেনে উঠতে দ্রজন জখম হয় পরদিন। 


+ 
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সপ es 


পা পাপ” 





| দর্পণ 0 শক্রবায় ১০ই আগষ্ট ১৯৭৩ 
সমল _ অসম্পূর্ণতা নিয়ে তাদের রচিত তাকে রূপ 'দিতে- তান আলোচ্য সং | 
ক কুমার মভমদারের গ গল্প হতে দোখ। শুধমাত গল্পের শেষেই 61552 “নম টক রি TE 
হিভেদ ঘোষ. : প্রকাশ ও অপ্রকাশের এই বন্ধ একটা করার প্রয়োজন আছে। একটি অসাধারণ সার্ক সৃষ্ট 
পরিসমাপ্তি লাভ করে। সম্পূপ্রতা মধ্ব সংযমাান্ডিত সলাত 'পদ্া- এখানে স্টাইল বন্তব্যকে 
কমলকুমার মজবমদারের কোন এনে দাঁড় করিয়েছিলেন, তাঁরা বাংলা এই শেষ মহ-তের ক্ষণিক ফলপ্র্থত, বলতে নিশ্চয় মানষের একান্ত করে খায় দি অননসরণ 'করেছে। - 


লেখা এর আগে আম পড়েছি 
বলে মনে পড়ে না। তাঁর নামের 


সাঁহতোর সেই প্রীতহ্যকেই আরও' 
তাঁৱ, গভীর ও ব্যাপক আত্মান- 


সঙ্গে আমার পাঁরুস্নও খুবই অস্পম্ট সন্ধানের দ্বারা সমৃদ্ধ করতে চেয়ে- 


{ছল। সত্য কথা বলতে কি, মান 
িছনদন আগে একজন 'বদেশা 
সাংবাদিকের মুখে তাঁর নাম আম 
প্রথম শ্যান। খাঁদও বাংলা জানেন 


ছিলেন। আজ সেই ধারার পুনরু- 
দ্যার ও নতুন রোধের দ্বারা তাকে 
পুনরুজ্জীবিত না করতে পারলে 
বাংলা ভাষা ও সাহত্যের কোন 


না বা বাংলা পড়েন না এ সাংবাঁদক' মান্তি নেই। 


আমাকে বললেন, তান শুনেছেন 
কমল মজুমদার নাকি এখনকার সব- 
চের্ে শান্তশালশ, সবচেয়ে প্রতিভা- 


নান ও মৌলিক বাঙ্গাল লেখক।- 
" সেই প্রথম কমল মজুমদারের লেখা 


সম্পর্কে আম্মার কৌত্হল ডাঁদন্ত 
হলো। তাঁর গল্প-সংগ্রহের * গল্প- 
গুলি পরম আগ্রহভরে শেষ করে 
আমার মনে হয়েছে যে, তান 
যথার্থই শব্তিশাল ও প্রাতভাবান। 
মজুমদার কল্তু আদৌ জনীপ্রয় 
লেখক নন। তাঁর প্রাতভা সম্পর্কে 
জনরব মুষ্টিমেয় অন্বরাগী পাঠক- 
দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে আমার 
বিশ্বাস। কেননা ঘানি বহু বিজ্ঞা- 
পিত, বহুল প্রচারত্ লেখকদের 
অন্যতম হতে চানান। আর সেই 
অনেকেই কমল মজ:মদারের লেখা 
আদো পড়েননি বা খুবই কম পড়ে- 
ছেন। তার রচনা আমার অপরিচয়ের 
কারণ গত 'বিশ-পশীচশ বছ- 
রের বাংলা' সাহিত্য ঈবষ্-আমাঁর 
অনাগ্রহা। আধ্ানক বাংলা সাহ- 


তোর প্রতি সন যখন এইভাবে একে-- 


কমল মজুমদারের গজ্প আমাকে 
সহসা উচ্চাকত করেছে। মনে হয়েছে 
হয়তো আমাদের ভাষা ও সাহ" 
ত্যের উত্তরাধিকার আমরা একেবারে 


৯২ হারিয়ে ফেলিনি। এর গভীরে জীব- 
নৈর সত্য জন্ধানের যে জনূত্রটি 


খুজে /পাবো। আপন ভাষা ও 
সাহাত্যের মাধ্যমেই কোন ব্যান্ত বা 
জাতি জগত ও জীবনকে সন্ধান 
করতে পারো। প্রাচীন ও আধানক 


এ্রীতহ্যের আত্মকরণের দ্বারা বাংলা 


ভাষা ও সাহিত্যে আত্মাননসন্ধানের 
'যে সন্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, সম্প্রাত 
তা লুপ্ত হতে বসেছে। অতীতে এই 
সম্ধানের মধ্যে তীব্রতার অভাব 
আমাদের পীড়া দেয় সত্য, তার 
আত্মসমাহাতর নামে আত্মগ্রবগ্ণনাও 
লক্ষ্য কার আমরা । সততার অভাব 
সোঁদনও ছিল। তব; তার অন্তরে 
একটা শিক্ষিত জুরণীচ।, বৈদগ্ধা, 
সত্যদ্য্টর প্রয়াস, প্রাণের বেগবান 
প্রবল উচ্ছ্বাস সক্রিয় ছিল৷ আর 
রাবান্দ্রিকক আদর্শবাদের প্রভাব 
কাটিয়ে তিরিশের যুগে যাঁরা বাংলা 
গল্প-উপন্যাস কবিতায় আমাদের 
আধানক বাস্তবতার ম্খোমীথ 


ক শাজ্প. সংগ্রহ £ কমলকুমার মন্দ, 


দার ॥ স্বর্ণ রেখা তেয়াত্তর মহাত্মা 
গচ্ধণ ইরোড। কঁকাতা-নয়। 


সংগ্রহের” একাধিক গল্পে একই 
সঙ্গে এ্রীতহ্যানন্সাত ও নতুন 
জীবনবোধের প্রেরণায় এাতহোর 
নবাঁকরণ ও সমাদ্ধসাধনের প্রয়াস 
লক্ষণীয়। 'ভাষী- প্রয়োগে কমল 
মজুমদার যে কোন মৌলক প্রীত- 
ভাবান শিল্পার তই দুঃ 

স্বাতন্য্যাপ্রয়। তাঁর" গদ্যশৈলাঁর 


কুচিৎ ব্দিবদ্দীপ্তিতে দিকাশত। 


- প্রকৃত জীবনে মানুষ যেমন অস- 


পূর্ণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে মৃত্যুতেই 
একটা স্থির অনড় রুপ পায়। 
সাহাত্যে বহ্ীদন ধরে যে রূপ 
সৌকর্ষ” নিটোল সিম্পূর্ণভার 
সাধনা করা হয়েছে, তাতে জীবনের 
এই প্রকৃত রুপ যথার্থ ধরা পড়োন 
হয়তো! তাই জীবনের অন্বয়হীন- 
তাকে সাঁহত্যেও প্রাতষ্ঠা' দেওয়ার 
এই অধুনাতন সংকল্প। 

কমল: মজমদারের ভাষাপ্রয়োগের 
আঁভনবত্ব সম্পর্কে আর একাঁট 
কারণ আমার মনে এসেছে। তাঁর 
লেখা পড়তে পড়তে আমরা একটা 
অনি্দেশ্য আশায় মাঝে মাঝে চণ্যল 
8804 


বিশিষ্টতা তাঁর - িিজ্পীবব্যান্তত্বের ২ 


অনন্যতায় ভাস্বর । বিষয়, পারি- 
বেশ, পান্রপান্রী নির্বাচন ও দ্‌চ্টি- 
ভাঁঞ্গতেও সেই একই বোঁশিষ্টের 


তখনই সার্থক যখন সে নতুন 
আভজ্ঞতা ও আবেগকে প্রকাশ 
করতে সক্ষম॥ আমার মনে হয়েছে 
কমল মজুদদার তার রীতির ব্যব- 
হারে এখনও পূর্ণ সিদ্ধ অর্জন 
ফরুতে পারেনান। হয়তো শেষ 
পর্যন্ত, পাঁথকৃতের  সম্মানটদকু 
িরেই' তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। 
কেননা ইতিমধ্যে 'তাঁন খানিকটা 
নিজের স্টাইলের মোহে আচ্ছন্ন 
হয়ে পড়েছেন। নতুন কোন বিষয়ের 
অভাব, যাঁদ তান স্টাইলের পরণক্ষা 


নিরীক্ষা দিয়েই মেটাতে চান তাহলে = 


শিল্পী হিসাবে তাঁর মৃত্যু অচিরে 
ইডি হয 





বা 


প্রভাব। প্রাচীন ও আধানক, আঁভ- = 


জাত ও লোঁকিক, শিষ্ট ও অশিষ্ট 


শব্দের অবাধ সাম্মলনে তাঁর ভাষা 


এক অনবদ্য, অননুকরণীয়, শল্প- 
রূপ লাভ করে যা ঝাংলা সাহত্যে 
দুল“ভ। প্রচালত ব্যাকরণসম্মত 


পড়তে পড়তে প্রথমত আমার মনে 
হয়েছে যে তাদের বিষয়বস্তু বা 
চারন্রগদীলই এমন যে, সরল ও 


“অভাস্ত দৈনন্দিন ভাষায় তারা. 


এভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠতে পারতে। 
না। জীবনের প্রকৃত ঘটনা বা জীবন্ত 
নরুনারীর আচরণে ও আত্মগগত ভাব- 
নায় যে একটা অসম্পূর্পতা, ভাঙ- 
চোর, এবড়ো-খেবড়ো . ভাব" থাকে 


লেখকের গদ্যে যেন তারই অনন্ত ' 


ঘ্টেছে। অথচ কমল মজহমদার শুধু 
যে মানঃষের মনের অল্তঃশীল রহস্য 
উন্মোচনের জন্যই .বা চেতনাপ্রবাহকে 
যথাযথ 'ঁবাদ্বত করার উদ্দেশে 


গদ্যের 5yদাৎx-কে অস্বীকার করে” 


ছেন তা নয়। বস্তুত মান:ষের 


চেতন-অবচেতন. মনের গভীরতা: 


অন্মসন্ধানের চেয়ে তার বাঁহরের 
আচরণ, পাঁরবেশগিত ও পরস্পর 
সম্পর্ককে দেখানোই তাঁর: গল্পের 
বিশেষ উদ্দেশ্য ‘বলে মনে হয়? 
এদিক "দিয়ে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু 
অনেকটাই বাঁহরাশ্রয়শ।. 'কিল্তু 
পাঁরবেশ, ঘটনা ও আিগাল লেখক 
এমন ভাবে -গড়েছেন যে তাদের 
আমরা অনেক খনাবিড় ও প্রবলভাবে 
প্রত্যক্ষ কার! শিল্পীর হাতে ধীরে 
ধারে অনেক অসহ্য সংগ্রামের মধ্যে, 


' একটা শবপ্জ তাঁর রয়েছে। 


দ্ধারের আবেগ আমাদের চাঁকত 
করে সহসা অদৃশ্য হয়। মনের মধ্যে 
একটা তার বিচ্ছিন্নতা বোধ জাগ- 
রূক হয়ে যাকে! কমল মজবমদারের 
গদ্যে একই সঙ্গে এরীতহ্যের স্মাত 


- ও খরীতিহ্য থেকে বিচ্ছেদ আমাদের 


সত্তাকে আলোঁড়ত করে। আমাদের 
চেতনা প্রথরতর হয়। আমাদের 
বর্তমান জীবনের গভীরে যে বিচ্ছি- 
মতা ও অন্বয়সাধনের . ব্যর্থ প্রয়াস 
তার সার্থক প্রাতাঁবম্ব এই ভাষায়। 
এখানেও সেই. একই সম্পূর্ণতা 
অসম্পূর্ণতার দ্বন্ব। প্রকাশ-অপ্র- 


. কাশের 'িরাতহীন সংগ্রাম! তাই 


বাংলা ভাষায় একমাত্র কমল মজনম- 
দারের ক্ুচনাতেই Alienation-এর 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভাষ। 
ও বিষয়ংস্তুর সাযজ্য তাঁর সততা 
ও নিষ্ঠার সাক্ষ্য। তানই একমাত্র 
বাঙালী লেখক যাঁর রচনায় মানব 
জীবনের 8০53815 ধরার প্রয়াস 
দেখতে পাওয়া যায়! যাঁরা দবাচ্ছি- 
মতা ও মানুষের নিঃসঙ্গতা, 


, absurdity ইত্যাদতে শবশ্বাস করেন 


না তাঁরা কমল মজমদারকে ইচ্ছে 
করলেই অগ্রাহ্য করতে পারেন। 
কিন্তু তান যে এই জাতাঁয় উপ- 
লর্ষ্কে আমাদের অনুভূতির কাছে 


তান একক্। এবং সেই কারণেই 


ব্যান্তগত নিঃসঙ্গতা ও আমাদের 
সকলের নিঃসহ্গতার মধ্যে সেতুবন্ধন, 
না হজে ভার পক্ষে আত্মপ্রকাশ 
সম্ভব . নয়! জীবনে ও জগতে 
ধবচ্ছিল্নত্ ও প্রকাশের অসম্পূর্ণতা 
একান্ত সত্য? কিন্তু অন্ব্নসাধনের 
প্রয়াস ও প্রকাশের অনল্স- উদাম 
যদি মানুষের না থাকতো তবে এই 
'বাচ্ষন্ততা ও অপ্রকাশের বেদনাও 
আমরা পেতাম না। আমাদের 


RAMIbAl 


গল্প সংগ্রহে”র শেষ দুটি 
গলেপর মধ্যে এই শেষোন্ত লক্ষণ 
দেখে ভীত হয়েছি আমি ৷ “র্ণাক্সপা 
কুমার” ও “ল্‌নপ্টর পূজাবিধি” গঙ্প- 
দ্বয়ে কমল মজুমদারের গদ্যরতর 
চরম পারণাত আমরা লক্ষ্য করি! 
এদের মধ্যে “রুক্সণীকুমারে* একটা 
ক্ষীণ কাঁহনী ও চাঁরত্র-চিন্রণের 
আভাস যাঁদ বা থাকে, “লুপ্ত পূজা- 
বাঁধতে তাও লরপ্ত। তবে. এও 
স্বীকার করতে হয় যে, এই দটি 
গঞ্পের, ভাষা একটা ক্ষমাহীন 
{বরুদ্ধতা, তাঁৱ শ্লেষ, মানুষের 
চিন্তা, কাজ ও সমস্ত শিজ্পসাধনার 
এক -ভয়াবহ' অর্থহীন পাঁরণামের 
ইঞ্গিত দেয়। লেখক ধাঁরে-ধীরে 
কাহিনীর ক্ষীণ ' ছায়াটকুও ত্যাগ 
করে, চাঁরত্রের মধ্যে যেটুকু সঙ্গাঁত, 
সামঞ্জস্য বা পাঁরণাতর - আভাস 
আগে “ছল সেটাও ছেড়ে ফেলে, 
সরাসরি অসঙ্গাত, অর্থহীনতাকে 
রুপ দিতে চেয়েছেন। আর সেইজন্যই 
ভাষা ও অর্থের বিপর্যয় এই শেষ 
গল্পন্বয়ে চূড়াল্ত পর্যায়ে প্রেশীছেচে। 


*িল্তু ভয়ের কারণ এই যে,” এর 


পরে স্তব্ধতা ও শুন্যতা 
জীবনকে প্রকাশ . করার অন্য কোন 
উপায়ই আর তাঁর রইলো না। 

_ এসব লন্বেও এই সংকলনে 
এমন কয়েকাঁট গল্প আছে, যা 
বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় সম্পদ বলেই 
গণ্য হবে। কমল মজহমদারের রাত 
ও দৃষ্টিভঞ্গণর মধ্যে উৎকট আঁত- 
শয্যের আঁস্তত্ব, বা তাঁর স্বাতল্যয ও 
আভনবত্বের যে লক্ষণগীলি রসো- 
পভোগে বাধা সৃষ্টি করছে, তারা, 
একাঁদন অপসৃত হবে পাঠকের অন 
থেকে। তাঁর প্রাতভার সুস্থ সদর্থক 
প্রভাবই স্থায়শ হবে নতুন ধারার 
জন্মও হবে সেখান থেকে। কিন্তু 
তাঁর মতন আরও কয়েকজন দঃ 
সাহসী লেখক বাংলা পাহত্যে 
ষুগ্ন্তর আনতে পারতেন। কিন্তু 





আরও একটি উৎকৃষ্ট গঞ্গ' “মতি- 
লাল পাদরণ৮”। ঘটনা, চাঁরত ও পাঁর- 
বেশের সঙ্গে ভাষা ওতপ্রোত হয়ে 
রয়েছে এই গল্পে। এই গজ্পম্বয়ের 
তুলনা বাংলা সাহিত্যে দ্লভা। 
“তাহাদের কথা”, দতেইশ” ও 
‘জল”ও সার্থকতার দাঁব রাখে, 


কর হয়েছে এই গল্পও) একই 
সঙ্গে বিদ্ুপে ঘৃণা ক্রোধ ও উদ্ভট 
রসের সগ্টার করে লেখক যে-ছাবি 
এ'কেছেন তার শিল্প-সার্থ কতা 


' অস্বীকার করা যায় না। এই 'বাঁচত্ 


অনুভূতির সংমিশ্রণে “লাল আতা” 
গল্পাট আমাদের মনে দাগ রেখে 


- যায়। বালক-বালকার প্রেম ও ভাবী 


সন্তানের কল্পনায় যে উদ্ভট রসের 
প্রেম ও দাম্পত্যের একটা প্যারাড 
যেমন আব্চ্কার করা যায়, তেমাঁন 
এক নিজ্কল:ষ স্বর্গচ্ছবর আভাসও 
থাকতে পারে। “মাল্পুকা বাহারে” 
লেসাবয়ান প্রেমের চিত্রে এই 
parody ও. 10021০6-এর সমক্বয়। 
এই 8৩01৮ বৈপরীত্য, অস- 
গাঁত কমল মজদ্মদারের “গল্পের 
উপজীব্য। . 

কমল মজহমদারের প্রায় সমস্ত 
গল্পই খুব সাধারণ মানুষ -ও 
তাদের জীবন সংগ্রামের কাহিনী 
স্থান পেয়েছে। “জল” ও বিশেষ 
করে “তেইশ” গল্পে, এই জীবনের 
যে নির্মম রুপ প্রত্যক্ষ .করানো 
হয়েছে বাঙলা ভাষায় তার তুলনা 
নেই। কমল মজব্মদার। জাবনকে "" 
নির্মোহ সত্যদৃন্টি দিয়ে দেখতে 
চেয়েছেন'। মানষের প্রাতি গভীর 
সহান:ভুঁত নিয়েও "তান তার 
দুর্বলতা ও পরাভবের চিত্র আঁকতে 
কুন্ঠিত হননা। তীব্র ব্যগগ-বিদ্রুপে 
তিনি কঠোর অথচ কেমন উদাসীন 
প্রকীত ও অপর মানুষের সঙ্গে 
অনপনেয় বিচ্ছেদ, সংকল্প ও আদ 
থেকে আনবার্ধ পতন, জীবনের 
দুবোধি অরোধ্য প্রেরণা নিয়মের 
ঘ্ঠতায় ও িবশৃঙ্খলা- সর্ব এইসব 
দেখিয়েছেন দিনি। কোন সস্তা 
বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ না 
করে জীবনের এক বাঁস্তবান্দগ, 
বিশ্বাসযোগ্য সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ চিত্র 
তান আমাদের সামনে তুলে ধরে- 
ছেন। এই চিত্র যেমন grotesque: 
ভাষাও তাই। 


বন... 


দপর্দ ॥ শুক্রবার ১০ই আগষ্ট ১৯৭৩ | 


কাণাবানুল পদত্যাগ 


(প্রথম পৃন্ঠার পর) 


গভীর হওয়া । সুব্রত মুখাজশিকে 
প্রীলশ দণ্তর থেকে সরানোর ফলে 
যে অন্প্থার সংাষ্ট হয়েছে - তাতে 
ত্ধমানের মতন প্রকাশ্য সংঘর্ষের 


ঘটনা যে আরও বেড়ে যাবে এটা, 


প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 
সুব্রত ম:খাজনী যে পযীলশ 
দপ্তর থেকে অপসারণের ঘটনা 
মেনে নেবেন এমন ইংগিত 
নেই। ব্রণ জানা গিয়েছে যে তান 
এখন শো-ডাউনের জন্য প্রস্তুত 
এবং হয়ত আঁচরে মান্সভা থেকে 
পদত্যাগ কবে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসাঁর 
চ্যালেঞ্জ জানাবেন। এ ব্যপারে তানি 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবীবাবু ও হাই- 
কমাণ্ডের একাংশের সমর্থন পাবেন 
যাঁরা সপ্ধার্থবাবর . শীহরোধা। 


কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ার 
তা এখনই বলা যাচ্ছে না! 

বর্তমানে শংধব একাঁটি ঘটনা 
পারচ্কার। সিদ্ধার্থ রায় আপাতত 
তাঁর নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে শত 


ঘোষ গোষ্ঠীর দিকে ঝঠকেছেন কারণ, 


ওরা এখন দলে ভারী। 
মখাজশিকে সাঁরয়ে "তান 


সুরত 
এই 


গোষ্ঠীর একটি বড় দাবী মেনে 


শনলেন। তাছাড়া শতবাবুকে খাদ্য- 
মন্ত্র করার ব্যাপারটা ত আছেই। 

এই রদবদলের ফলে শত ঘোষ 
গোষ্ঠীর অন্যতম স্তম্ভ শিয্লাল- 
দহের এম এল এ শ্রীসোমেন মন্ত 
ধনশ্চয় স্বাঁদ্তর নিঃশ্বাস ফেলে- 
ছেন। বাঁতল ভূঁষ কাঁমটির অন্যতম 
ধরণের .আঁভযোগ আছে এবং সংশ্লতর 
কাছ থেকে চাপ অসাছল ওকে 
গ্রেপ্তার করার জন্য। 'সদ্ধার্থ রায় 
এতাঁদন টালবাহানা করে অবশেষে 
সুব্রতকে সারয়ে পরিষ্কার বাঁঝিয়ে 
দিয়েছেন ষে সোমেনের গায়ে আঁচড় 


_ আপাতত লাগছে না। 


পাতত’ বলাছ এই জন্য যে 
মুখ্যমন্ত্রী কখন আবার উল্টো পথ 
ধরবেন তা বলা যাচ্ছে না। পোঁর- 
সংস্থার অবস্থা থেকে এটা নিশ্চিত 


বলা বায় যে শত ঘোষ খাদ্য দপ্তর 


নিয়ে বেসামাল হবেন এবং যে- 
মহূর্তে সিদ্ধার্থ রায় বুঝবেন যে 
তান দূর্বল হয়ে পড়েছেন সেই 
মুহূর্তে শত ঘোষের ওপর আক্রমণ 
শুরু হবে। একদা প্রয়পান্র সুব্রতকে 
সরানোর মধ্য দিয়ে এই কায়দা পাঁব- 
শুকার হয়ে গেছে। 

বাংলায় একটা কথা আছে, 
এশন্ডের ভন্ত নরমের যম?। িম্ধার্থ 
শঙ্কর রায়ের বয়ে কথাঁট পহরো- 
পার প্রষোজ্য। কাশীকান্ত মৈত্রের 
পদত্যাগের আগে কয়েকটি ঘটনা ঘটে 
যাতে দেখা যায় যে তান চোখ থুজে 
শল্ত্দের সমর্থন করে চলেছেন নিজের 
গদী বাঁচানোর জন্য। 

এরা হলেন সর্বশ্রী আবদুস 
সাত্তার, জয়নাল আবেদীন, আবুল 
বরকত গাঁপ খান চৌধুব ও সন্তোষ 
রায়। এই চার মল্ত্ী প্রচন্ড ভাবে 


কাশীকান্ত বিরোধী । এই ধিরোধি- 
তার কারণ কাঁ; প্রশ্ন করাতে এদের 
একজন জানালেন, “উনি োশশ- 
বাবু) প্রথমত আউটউসাইডার, মানে 
কংগ্রেসে নতুন এসেছেন। তবে তার 
থেকেও খড় কারণ উনি 'মলোমশে 
কাজ করতে রাজী নন। 

দখল ও মাঁকর্নি সাম্রাজ্যবাদের 
কথা জানা গেল যার থেকে ওই 
পমলেমিশে কাজ না করার» ব্যাপারটা 
পাকার হয়ে যায়। শবধাননগরে 
কংগ্রেসের ' আধবেশনের আগে 
সন্তোষ রায় কাশীবাবুকে অনুরোধ 
কবেন যেন প্রাতীনাধদের খাওয়ার 
জন্য ভাল বাসমত+ চাল খাদ্য দপ্তর 
থেকে দেওয়া হয়। কাশীবাবু রাজন 
হন ন কারণ তানি জানতেন যে এই 
নিয়ে যদি পরে কোন সমালোচনা 
হয় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধেই হবে এবং 
সন্তোষবাবু কেন কোন রায়ই তাঁকে 
বাঁচাতে আসবেন না। থাসমতাঁ চাল 
গেল না, সন্তোষ চটলেন। তাঁর 
রাগ আরও বেড়ে গেল আধবেশনের 
পর যখন কাশীবাবু কিছু উদ্বৃত্ত 
ঘ ফেরৎ নিতে অস্বীকার করেন। 
এই "ঘ খাদ্য দপ্তর বেচোছিল কংগ্রেস 
দলকে । কাশীবাব্ আবার ওটা কিনে 
নিতে অরাজশ হয়ে বলেন, “আমার 
দপ্তর কিছু বেচলে তা আবার ফেরৎ 
নেয় না”। আসুলে সেখানেও ওই 


একই ভয় কারণ ওই "ঘ যে কিচেনে 


ছিল তার _তদারকশীর ভার ছিল 


মারোয়াড়ণ রালফ সোসাইটির ওপর 


এবং তারা কী 'মাশয়ে 'দিয়েছে-তার 
সম্বন্ধে কাশশবাব্যর সন্দেহ ছিল । 
মোটমাট সল্তোষবাব; চটলেন। 
এরপর জয়নাল সাহেবের চটার 
পালা । খাদ্য দপ্তর ঠিক করল তাদের 
সংগৃহীত কলায়ের ডাল বেচা হবে 
ব্যবসায়ীদের কাছে। জয়নাল টোল- 
ফোন করে বললেন, “কাশীবাব 
আমার এক পাঁশ্চম 'দনাজপ;রের 
পার্ট আছে যে শক্তা দরে ওখ 
থেকে ডালটা আনবে কলকাতায়, 
তাকে অর্ডার দিন।? কাশীবাবর 
আবার সেই ভয় হল ‘তান বললেন 


“না, আমরা টেন্ডার ডেকে অর্ডার 


দেব । জয়নাল হললেন, “আপাঁন এই 
সামান্য অনুরোধ রাখবেন না”। 
উত্তর পেলেন, “না, আম দুঃখিত 
আমাকে এই, অনুরোধ করবেন না”। 
“ঠক আছে” বলে জয়নাল সাহেব 
সজোরে টোলফোন রেখে দিলেন। 
কাশীবাব একেবারে ধোয়া তুলস' 
পাতা ক না সে প্রশ্নের থেকেও বড় 
হয়ে দাঁড়দ্েছে কীভাবে জয়নাল- 
সন্তোষ ও তদের দুই দোস্ত জোট 
বাঁধলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী গাঁতক 
স্যবধার নয় দেখে তাদের দিকে. 


- ভাঁড়ে গের্ধনন। এখানে দিম্ধার্থ 


বাবর দ:র্বলতাটাই লক্ষপীয়। যেমন 
ধরা যাক কলায়ের ডালের ব্যাপারটা । 
জয়নাল সাত্তার অভিযোগ করার পর 
সিদ্ধার্থ রায় কাশীববূকে বললেন 


- জনৈক আঁফসারের ঝাছে। 


রিপোর্ট দিতে। রপোর্ট তৈরী হচ্ছে তাঁদের কেনা গোলাম হুয়ে থাকবেন। 


এই সময় হঠাৎ পয়লা আগস্ট *তাঁন_ 
মন্ত্রিসভার বৈঠকে কলাই ডাল নিয়ে 
আলোচনার অন:মাত দিলেন যাঁদও 
সেদিনের কর্মসূচিতে এই বিষয়ের 
কোন উল্লেখ ছিল না। 
মান্মীসভার বৈঠকে কাশীবাবকে 
ডাকা হয় 'িন। তাঁর ঘরে তখন খাদ্য 
কমিশনার উপস্থিত। হঠাৎ ফোন 
এল যে কাঁমশনারকে মনল্দ্িসভার 


বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হঝে। কাশশ- 


বাবুও গেলেন এবং দেখলেন সেখানে 
তখন তাঁর সমালোচনা করা হচ্ছে 
যে "তান না কি মাল্মিসভার অনু 
মোদন ছাড়াই কলাই ডাল সংগ্রহের 
কাজে নেমেছিলেন। তাড়াতাঁড় তদন্ত 
কমিটি গঠিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে 
অবশ্য সেই িপোর্টও তৈরী হয়ে 
এল এবং তার কাঁপ গেল 'সদ্ধার্থ- 


“বাবুর কাছে। দেখা গেল যে প্রাতাট 


স্তরেই ক্যাবিনেটের অনুমাত এবং 
অর্থ দপ্তরের সম্মত ছিল। তদ- 
ন্তের অবকাশ কোথায়, কী 'নয়েঃ 
. এখানে একাঁট প্রসঙ্গ উল্লেখ- 
যোগ্য । কাশীবাবর বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ করা হয়েছিল যে তান মন্ত্র 
ছেন। কিন্তু বরকত. সাহেবের ক্ষেত্রে 
ত কোন প্রশ্ন উঠছে না? এই মন্ত্রী 
এ পর্যন্ত ফরাক্কার ভাঙ্গন রোধ 
করার নামে নয় কোটি টাকার ওপর 
খরচা করেছেন বিনা অন:মাতিতে। 
খোদ কংগ্রেস দলেই বরকত সাহেব 
খুব একটা সাধু থলে পাঁরচিত নন 
তব; স্লেফ চোখ ব্যাঙ্গয়ে এই কাজ 
করে যাচ্ছেন? 

মান্িসভার বৈঠকে কী হয় তার 
একাঁট সুন্দর বিবরণ পাওয়া গেল 
ঘঁরকত 
সাহেবেব বেলায় ফিনাল্স কোন 
আপাঁত্ত করলেই হান উঠে দাঁড়য়ে 
টেবিল থাবড়ে বলেন, “চাফ শীমান- 
স্টার, িনান্সের এই নন্‌ কো-অপা- 
রেশন সহ্য করা যায় না”। সঙ্গে 
সঞ্গে আয়নাল সাহেব টিস্পনি 
কাটেন, “ফিনান্সের এই টিরানি 
অসহ্য” ॥ অর্থমন্তী শঙ্কর ঘোষ 


ভদ্রলোক । অবস্থা দেখে আর কথা না হয়েছে। 


রা ঘোষণা 


বাঁড়য়ে কলেন, “ঠিক আছে আপ- 


নারা যা ভাল বোঝেন”। সঙ্গে সঙ্গে (== 


সদ্ধার্থবাব্« কাগজে দাগ মেরে শদয়ে 


সিদ্ধার্থ রায় জয়নাল, বরকত 
সান্তারকে ভয় পান কেন? প্রথমত 
‘তন জনেই ‘নিজ নিজ জেলায় 
(প্রশ্চম দিনাজপুর, মালদা ও 
মুর্শিদাবাদে) যথেষ্ট শীল্তিশালন। 
মখ্যমল্ম্শর নিজস্ব কোন শান্ত নেই 
এবং এরা চটলে তাঁর ক্ষত হতে 
পারে৷ দ্বিতীয় কারণও একটা 
অ:ছে। তাঁর এবং পত্নী মায়া রায়ের 
শনর্বাচনে (মালদা ও পশ্চিম 'দিনাজ- 
পরে) জয়নাল ও বরকত প্রচুর টাকা 
সংগ্রহ করে দেন। এরা ঠিক বুঝে- 
ছিলেন যে এর ফলে 'সিদ্ধার্থবাব 








তাই হয়েছে। 

মখ্যমন্তী কাশীবাকুর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেছেন যে তাঁর মন্তব্যে 
নাকি কেন্দ্র বিরোধী মনোভাব 
সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিযোগ 'কন্তু 
ওঠে না যখন বরকত সাহেব ফরা- 
ক্কার ব্যাপারে এবং জয়নাল সাহেব 
সংতোর- ত্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
তুলোধ নো করে ছাড়েন। এর পরও 
কী বুঝতে কষ্ট হয় তান কাদেব 
হাতে খেলছেন? কৃষি দপ্তরের পাম্প- 
সেট কেলেঙ্কারী ও দপ্তর আধ- 


- কর্তা ডঃ দত্তের বিরুদ্ধে আনীত 


আঁভিষোগগ্ীলর কা হল? লাত্তার 
সাহেব নিজে কাঁ এর সঙ্গে জাঁড়ত 
নন? সলাংবাদকরা 


এইসব প্রশ্ন 


I যা 
করলে মুখ্যমন্ত্রী জাব দিতে অস্বা- 
কার করেন। 

তবে আশা করি কাশবাবূুরও 
শিক্ষা হয়েছে। তাঁর প্রচণ্ড কাঁমউ- 
নিষ্ট কিরোধশী মনোভাব তাকে টেনে 
নিয়ে গিয়েছিল কংগ্রেসের [দিকে। 
মাল্ঘসভায় স্থান পেয়ে গত দেড় 
হছরে তাঁর কিছ আর্থিক সুবিধা 
হয়ে থাকতে "পারে কিন্তু যে প্রচন্ড 
চড় খেলেন তাতে তাঁর রাজনৈতিক 
জীবনের অবসান ঘটে গেল। এখানে 
লক্ষণীয়- যে তাঁর প্রচণ্ড শত দক্ষিণ- 
পন্থী কম্যনিষ্টরাও ঠিক অন্রূপ 


. ভাবেই চড় খেয়ে এখন জবালা উপ- 


শমের মলম খুজতে এধার 
ছোটাছনটি রুরছেন। 


ওধার 


প্রপিডেঙ্সগী কলেজে 
ছাত্র পরিষদের -হামলাধাজী 


(দপণের সংবাদদাতা) 
প্রেসিডেন্সপী কলেজের 'ছান্রসংস্থা 


৪05 CU 
চালাচ্ছে ॥ গত জানঃয়ারী মালে ছাত্র 
সংসদের নির্বাচনে বিজয়ী নির্দল 
প্রার্থীরা সংগাঁঠত- হয়ে এই ছান 
সংস্থাটি গঠন করেন। জন্মলগ্ন 
থেকেই এর অবলগ্রপ্ত ঘটানোব 
জন্য ছাত্র পাঁরষদ এটিকে উগ্রপল্থী- 
দের সংগঠন বলে অপপ্রচার চালিয়ে 
আসছে। 

গত বিশে জুলাই কিছ সংখ্যক 
সক্রিয় ছাত্র পারষদ কর্ম হীন বিনা 
প্ররোচনায় পি সি এস এ-র দাঁব- 
দাওয়া ভিত্তিক দেয়াল 'লখনগল 
মন্ছতে শুর করে তখন জনৈক ছত 
বাধা দলে তাকে এই বলে হুমকী 
দেওয়া হয়; “ওয়ালিং মুছাছি 1 
করাঁছ। কালকের ভেতর দেখাব 
তোদের সব ওয়ালং মুছে 'দিয়োছ। 
যা পাঁরস করে 'ীনস।” পরাঁদন 
(একুশে জুলাই) দেখা গেল বেশীর 
ভাগ দেয়ালালাপ - মুছে দেওয়া 
. কোনাঁটতে আবার পি সি 


এস এ-র জায়গায় ছনত্র পরিষদের 


শন করে কলেজে আগুন জবালাবার। 
কোন নাম ছিলনা । বলা বাহুল্য এর 
উদ্দেশ্য, পি সি এস এ এই হ:মকা 
দিয়েছে৷ বলে অপপ্রচার চালানো। 
এই সব ষড়যন্মের অন্তাঁ্নাহত 
সত্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে 
ধরার জন্য এবং ' অন্যান্য দাব্দাও- 


যাকে কেন্দ্র করে প সি এস এ টি 


একটি জমায়েতের অয়োজন কবে ।' - 
ছাত্র পরিষদ শাটং ভেঙে দেবার 
হদমকী "দিয়ে জমায়েতে এলোপাথাড়ি 
ধাক্কাধাক্কি শুর; করে। প্রথম বর্ষের 
অপেক্ষাকৃত তরুণ ছান্রদেব প্রহার 
করা হয এবং দঃজন ছাত্রকে অপ- 
হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 
এদের মধ্যে একজন ছাত্রকে এমন 
প্রহার করা হয় যে সে এখনও 'চাঁকং- 
সাধাঁন রয়েছে। সমস্ত ঘটনাই 

কলেজে স্থায়! অবস্থানকারী 
পরীলশ টিকেটের সামনে । 





॥ইনভেসটিগেটিং রিপোর্টিং বা অস্তরাঁলের সংবাদ ফন করায় সম্প্রতি 
দৈনিক সত্যযুগ পত্রিক] যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সমসাময়িক 


সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা বিরল। 
সত্যযুগে প্রকাশিত, 


শ্রীহলধর পটলের 


চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী লেখা 
০জ্তুম্নি 5 লেলক্কান্ী” 


আরও নতুন তথ্য এবং দপিলনহ পুন্তকাকারে-প্রকাশিত হচ্ছে আগামী 


১২ই আগষ্ট ৷ মূল্য : 


মাত্র দেড় টাকা । 


প্রাপ্তিস্থান : সত্যযুগ পত্রিকা কার্যালয়, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট 
কলি-১৩। ফোন £ ২৩৫৭৭৫ | 
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হুগলী (জলায় পুলিশ ও 
কংগ্রেপা গুণাদের সম্লাস 


"' দের্পণের 


হুগলী জেলায়. পুলিশ 
রাঁববার বাইশে জ্রলাই থেকে যুব 
কংগ্রেসীদের প্ররোচনায় উন্মত্ত হয়ে 
গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের জন্য 
'নার্চারে গ্রেপ্তার ও তকুলাসীর নামে 
অত্যাচার চালয়েছে। শুধু তাই নয়, 
বি সি এস ইউ-র সহঃ সম্পাদক 
মহম্মদ ইসরাইলের নামে গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা 1নয়ে প্ীলশ, সি আর 'প 
' বাহিনী খান-তঞ্জলাসীর নামে দু- 
_ ঘণ্টা ধরে বাড়ী তছনছ করেছে বলে 
.জানা গেছে। 

বন্ধের আগে হুগলীতে সাড়ে 
সাতশো ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, 
কর্মী ও নানাস্তরের নেতৃবৃন্দকে 


চরেজনাথ ল কলেজ £ 


সংবাদদাতা) 


প্যীলশ গ্রেপ্তার করেছে। হুগলী 
জেলার ছাত্র ফেডতারশনের সভাপাঁত 
শ্রীরতন দাশগদপ্ত. ও চন্দননগর 
লোকাল কমিটির সম্পাদক রেবতাঁ 
সাহা ও সি পি আইয়ের বাসুদেব 
ঘোষালকে গ্রেপ্তার করেছে। শুধ 
তাই নয়, প্ণীলশের কাছে পাঁরাচত 
নন এমন সব সাংবাদিকদেরও তথ্যণদ 
গ্রহণের জন্য পুলিশ বহু স্থানে 
জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। . 

হহগলশ জেলায় বাংলা বন্ধের 
দিন যুধ কংগ্রেসীরা সর্বত্র ঘাস 
সৃষ্ট করেছে এবং চন্দননগর ও 
পা্বাবতণী ব্হত্তর এলাকায় প্রচণ্ড 
অত্যাচার ও সন্ত্রাস চাঁলয়েছে। 
অভিযোগে জানা গেছে যে, উত্তর 
চন্দননগরে লক্ষয়ীগঞ্জ বাজারে 


রাঞ্জিতবাবুকে পানের দোকানি 
খোলাতে অক্ষম হয়ে যব কংগ্রেস 


সংবাদের প্রতিবাদ 


সুরেন্দ্রনাথ ল কলেজের কয়েক- 
জন ছাত্র গত সপ্তাহের দূর্পণে ছাৰ 
নেতা শ্রীপ্রশান্ত গুহরায় সম্পর্কে 
প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে 
জানিফেছেন যে এই সংবাদ “প্ররো- 
চনামূলক ও ভীন্তহীন। তাঁদের 
বক্তব্য “আগাম দিনে সনরেন্দ্রনাথ 
আইন কলেজের নির্বাচনে সাধারণ 
ছাত্রদের এইসব ভিত্তিহীন খবর 
দ্বারা বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।”.. . * 


বাহির হইয়াছে ॥ 





৯৯৭৪৯ সননৈল | 
বল ফাইনাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থীদের একমাত্র 
সাহায্যকারী পুস্তক 


TEN EXAMINERS’ 


SUGGESTIONS | 


[ Humanities, Commerce, Science এবং 
Home Science ( Group ); ৰ পৃথক ভাবে 
বাহির হুইল] - 
1 AN. B. 1970, °71, 72, এবং 78 মনের 
| পরীক্ষায় প্রতি Subject-এ 
গড়ে 90%, প্রশ্ন এই Suggestions 
হইতে (০৮০০ আসিয়াছে । ২ 








গণ্ডারা বেদম প্রহার করে ও পদীল- 
শের হাতে অর্পণ করে। জেলার "সস 
পিএম কমশি মাঁলন নন্দী ও. রমেশ 
তেওয়ারীকে তারা গ্রেপ্তার করেছে। 
ভদ্রেমবর মিল এলাকার গস শপ আই 
কর্মী সংরেশপ্রসাদ সংহকে লাঁঞ্ছত 
ও অপমানত করতে করতে ধাক্কা 





বাহির হইয়াছে 
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সপে ক 


: শুধু হাস্যই উদ্রেক করেনি, ভক্তির 





বস্তীতে হানা দিয়ে সাতাশে সকাল 
পর্যন্ত মেট তিন শতাঁধক নিরীহ 
তরুণকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। 
খেয়া ঘাটের মাঝি থেকে দরিদ্র 
{রক্সাওয়ালা পর্যন্ত কেউ বাদ যায় 
শন যব, কংগ্রেসী নামধারী গুন্ডা 
দের অত্যাচার থেকে। 'বশ্বস্তসূত্রে 
দর্পণ জানতে পেরেছে যে, এই সব 
অপকর্মের জন্য পাঁলশকে পূবেই, 
জ্ঞাত করা হয়েছিল, যাতে পলিশ 
কোন প্রকার বাধা না দেয়। 
। পুরাতন কংগ্রেস রুমীরাও 
লাঁজ্জত এই সব ঘটনা দেখে৷ উত্তর 
চন্দননগরের প্রখ্যাত কংগ্রেস কমশি- 
দের সাক্ষাতে জেনেছি যে তাঁরা এই 
অন্যায় ও নির্মম পাঁড়নের সম্পূর্ণ 
িরোধশ। আম সকাল থেকে জন্ধ্যা 
পর্যন্ত হুগলী জেলার শীবস্তার্ণ 
অঞ্চল সফর করেছি। দেখোঁছ বন্ধের 
প্রতিরোধে উন্মত্ত তান্ডব।, পীলশ 
কোথাও বা নীক্কয় দর্শক, 
কোথাও বা সমর্থক ॥ শোওড়াফংলশী 
হাট থেকে বৈদ্যবার্টী পার্ষলিতি এলা- 
কায় এই সব সশস্ত গুণ্ডাদের ভয়ে 
ব্রত জনসাধারণ গুমরো দিন 
কাটিয়েছে। বিখ্যাত ব্রেথওয়েট 
কোম্পানীর কারখানা ও লগন জুট 
মোশনারী কারখানাকেও চালু 
রাখতে অক্ষম হয়েছে। , | 
অবাষ্গালঁ অধ্য্যাষিত চাঁপদানীর 
কলকারখানা থেকে সুবকব করে পরক্সা 
পৃষন্গত চলেনি। জ্পদানীর জনবহ'্ল 
বাজার একেবারেই কী গিল। চন্দন- 
নগরের লক্ষীগঞ্জ বাজার * দঃনম্বর 
রুটে বাসে ছিল যুব কংগ্রেসী ও 
ছাত্র পাঁরষদের “ত্যাকশন স্কোয়াড” 
বাহিনী । যাত্রী ছিলনা ট্রেনে কিংবা 
বাসে বা শবক্সাতে, ছিল না কোন 
প্রাইভেট মোটর গাডাঁ। 


মীল্লাঘাঈ 

ইতিহাস 'নয়ে যথেচ্ছ ব্যভিচার 
বাঙলা রঙ্গশালার প্রাচীন এীতিহ্য। 
বাঙলা রঞ্গশালায় যে ষগে এীতি- 
হাঁসক নাটক 'রাঁচত ও আভনীত 
হত, সে ষগে ইতিহাসের কাঠামোও 
নড়বড়ে ছিল। 

কিন্তু,যে মীরাবাঈর ব্যস্ত 
এতাঁদনে সপ্রাতান্ঠত, তাকে একা- 
ধারে “চিতোরেক রাণা” ভোজরাজের 
করায় ইদানীং কালের এক মগ্প্রয়াস 


জাগিয়েছে। ক্যালকাটা 
ডান্স আযান্ড ড্রামা আ্যাকাডোম 





বধের কক রি ইসা ৭: বে নিজ ৯৩ থেকে জিত এন 





হলল্নুশ্শেল্র হলি 


হৃগ ন্কশেখর রায় 


হাতেখড়ির ছাপ ক্লদ লেলডুশের কাহিনীর এই উপাদান নিয়ে আধু- 
কাঁহনী চিত্রের শিপরীতিকে প্রায়ঃ- নিক যুগের এক উল্লেখযোগ্য পার- 
শই প্রভাবিত করেছে। দেই এক- চালক ছি করার কথা ভাবলেন ‘ক 
ধরণের বাইরের চমক, ক্যামেরা নিয়ে করে? সমস্তটাই সস্তা, কাঁচা, পার- 
কায়দাবাঁজ, রং-এর ঝলমলে ব্যব- ্পর্যাবহন, ক্যামেরার 'কছু কার- 
হার, চারত্র ও কাঁহনী বিন্যাসকে সাঁজ। বাইরের বর্ণঢ্যতা কিন্তু 
অপ্রয়োজনীয়বোধে সরিয়ে রাখা এবং ভেতরের অন্তঃসারশূন্যতাকে ঢাকতে 
সবেধপার সমস্যাহলোর একটা পারে নি। কোন গভীরতার ছাপ 
হালকা, তরলাকৃত সমাধান, প্রায় নেই। চাঁর্রায়ণে লুক্ষতা সঞ্টারের 
মাথাধরচ বা গলাব্যথার আশ; প্রশ- কোন ' চেষ্টাই নেই, কাহিনীর 
মন যেমন বিজ্ঞাপনে গ্যারাশ্টিপ্রদত্ত। কাঠামো একেবারেই মৌিসকতা- 
অথচ ছাঁব তৈরীর কারগাঁর বিদ্যায় হিহধীন॥ বহু ব্যবহৃত ফরমুলাকে 
লেল;শের কৃতিত্ব প্রায় অসাধারণ। রংচং-এ মোড়কে পাঁরবেশনের 
দুঃখ হয় যে, এই ক্ষমতা তিনি অপ- ব্যবস্থা। টোলভিশন ছবির বিব- 
প্রয়োগ করছেন, ষতসব তুচ্ছ, সস্তা রৃণাীতে কণ্গো, ভিয়েতনাম, নাৎসণ 


বিষয়বস্তুর প্রকাশে ৷ 
আলোচ্য ছাঁঝ "লিভ ফর লাইফ”- 


প্যারেড এসব দৃশ্যের প্রভূত সমা- 
বেশে, কিন্তু কাহনীর সঙ্গে সে- 


দপপ কার্যালয় ৬% মট লেন কলিক্ষাতা-১৩ 


এর নায়ক প্যারিসের একজন টোঁল- “ গুলোর সংযোগস্ত্র এতই ক্ষীণ যে 
ভিশন সাংবাঁদক। বিবাঁহত, কিন্তু ফাঁকা চমকদাঁর ছাড়া সেগুলোর 
স্লী ছাড়াও অন্য মাহলা-সখ্গেও আর কোন সার্থকতা আছে বলে মনে 
তান যথেম্ট তৎপর ।- তরুণী এক 

মডেল নায়কের সাম্প্রাতক প্রণায়নী, ২য় না। অছাড রি আহ 
স্যার চোখে ধলো দিয়ে তাদের নৈতিক ০588 চিত্রপে পার 
প্রণয়পর্ব চলতে থাকে ॥ বিদেশে চালকের দৃষ্টিভঙ্গী ও পক্ষপাত 
টোলাভশনের ঘ্বাব তুলতে যাবার একেবারেই অস্বচ্ছ। সবচেয়ে িরাত্তি- 
সময় নায়কের স্মাঁর কর অবশ্য সব কিছুই সন্দর ক্লরে 


kb Y দেখানোর । যার ফলে বসন্ত 
প্রচেষ্টা হু ll 
ফিরেও তাদের আভ্সারলশলা অব্যা- 


হতই থাকে। দ্ব্ী ক্রমশঃ * সন্দেহ গোলাপের গুচ্ছ ও মৃত ভিয়েতকং 
একরকমই 


করুতে থাকে। নায়কও একসময় যোদ্ধার রন্তান্ত মূখ 
স্তীর কাছে. সমস্ত; ব্যাপারটা সম্পকে দেখায়। 
স্বীকারোক্তি করে। এরপর (ডিভো- 
সের পালা" নায়কের প্র্ণায়নীর; 
সঙ্গে ঘরবাঁধার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। 
মনোবেদনা ভুলতে নায়ক চলে যায় 
ভিয়েতনাম য্বদ্ধেরে টোলভশন- 
রিপোর্ট করতে । দেশে ফিরে আবার 
স্লীর সঙ্গে দেখা । অনুতাপ, অনু 
শোচনা, অবশেষে স্বামী-স্ত্রীর 
মিলন ৷ 





ভিয়েৎনাযদ্বক্তিযুদ্ধে তব য় 
'_ দলিল 


ভিয়ংলামের 
(ময়ে গেরিলা! 


























































ST লাগে বে বটতগার সুধাংশুরপ্জন ঘোষ 
i করে একটি ছোট দেশ আজকের 
--স্নী| গথিত আমেরিকান সাঁআজ্য 
2 বার্দের হিংস্র আক্রমণ সম্পূর্ণ পর্যু- 
ঘৃণার স্বরলিপি TE 
, অকাডেমী মঞ্চে SOUR 
{ ভু তারই চমকপ্রদ. বস্তব কাহিনী । 
IF প্রতিটি মা, মেয়ে ঘরের গৃহিণী' 
লিন তরুণী ও বধু সেদিন ছিল একটি 
একটি পাদপ্রদীপ প্রযোজনা ুর্ঘাষ গেরিলা 1| স্বাধীনতা রক্ষার 
নাটক মানস দত্বগুপ্ত, আস্বত্যু কঠিন ব্রতে ব্রতী । বিশ্বের 
নির্দেশনা- লুপ গপত * ||| অন্য আশ্চর্য এই ভিয়েতনামের 
অভিনয়ে স্বরূপ দত্ত, শেলী পাল . ||| মেয়ে গেরিলা কাহিনী, বহু মেয়ে 
সুজিত গুপ্ত, তপন দাস, মুভ! গেরিলা! যুদ্ধরত ছবিতে সমৃদ্ধ । 
ব্যানাজা, দীপক গুপ্ত, সুমিভা ৷ প্রকাশক ॥ 
চাটা এবং আরও অনেকে ৷ নবাণীন্মপা 


" ২৩শে আগষ্ট, সন্ধ্যা সাড়ে ছণ্টা ||| €1১, রমানাধ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯ 


| 








থেকে প্রকাশিত 


ক 











১৬শ বর্ষ ৩০শ সংখ্যা শক্রবার ১৭ই আগম্ট ১৯৭৩ || দাম ৩০ পয়সা 


কংগেতী কোলের মেয় 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
পশ্চিম্হ্গ কংগ্রেসের মধ্যে নানা 


প্রশ্ন উঠেছে উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের 


সততা গনয়ে। যাঁদের সম্পর্কে প্রশ্ন 
তাঁদের মধ্যে আছেন স্বয়ং মুখ্য- 
মল্গ সিদ্ধার্থ রায়, রাজ্য কংগ্রেস 


আর গগ্ণের স্তরে নেই, প্রচন্ড 


* কোলাহালের আকার শনয়েছে। 


সংবাদ | [ান্ধার্থ রায় 


'লীরঘান্ব 


ছািয়েছেন , 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসম্ধা্থশঞ্ষর রায় 
কংগ্রেস পাঁরষদাঁয় দলের বৈঠকে 
বিদ্ষুত্ধ সদস্যদের সংখ খোলার 
সংযোগ না দিয়ে সমস্যাগনলো ধমা- 
চাপা দেওয়ার জন্য কালক্ষেপণের 
পুরাতন কৌশলই গ্রহণ করেছেন। 
শুধু তাই নয় বাইশ দফার মূল্যায়ন 
করার জন্য তেরোই আগস্ট উচ্চ 
পর্যায়ে বৈঠকে বসার আশ্বাস! দিয়েও 
খতন তা না করেই এ্রীদন কলকাতা 


ছেড়ে গেছেন। ফিরবেন যশে আগস্ট ।, 


এটাও ধামাচাপা দেওয়ার কৌশল 
শকন্তু {তান বেধে হয় জানেন না যে 
তাঁর সব কৌশলই নষ্ট হতে বসেছে। 
শীঘ্রই ‘দিল্লী থেকে পাঁচ সদস্য 
বিশিষ্ট একাঁট উচ্চ পর্যায়ের প্রাত- 


দনাধ দল পাশ্চমবঙ্গের অবস্থা 


তদন্ত করে নতুন ব্যবস্থা সংপারিশ 
করার জন্য আসছেন। 


নয়া দিজ্লশর এই ' প্রাতানধি 
দলের প্টিচমংঙ্গে আসর সম্ধান্তে 
প্রমাণ হয় যে দিজ্লশ আর মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীসদ্ধার্থশহকর রায়ের ওপর 
পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না। 
সরে.জামনে তদন্ত করার জন্য 
প্রাতানাধ দলের 'প্চমবঞ্গে আসার 
গসদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে প্রবীণ 
কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয় সিং নাহারের 
তল বৈঠকের পর। 

শ্রীনাহার দীর্ঘীদন চপ করে 
থাকার প্র আকাঁস্মক ভাকে দিল্লী 
যান। এখন জানা গেছে তান প্রধান- 
মন্ত্রীর আমন্তণ পেয়েই দিজ্লী 
গিয়েছিলেন । সেখানে তান প্রধান- 
মল্দুশ ছাড়াও শ্রীশঙ্করদয়াল শর্মা, 


শ্রীচন্দ্রাজৎ যাদব এবং শ্লীজগজীবন 
রামের সঙ্গে পথক পৃথক ভাবে 
(শেষাংশ নদ্বতাীয় পৃঙ্ভায়) 


bd 


গ্রোসের যুব নেতৃত্বের 'বাভন্ন 








অংশ এই সমস্ত মন্ত্রীদের এবং 
নেতাদের. কাছে কোন ভবে উপকৃত 


' তাই প্রত্যেকের নিজের 'নজের 


স্তাবকবৃন্দের সৃষ্ট হয়েছে? - 

দলের সকল অংশই প্রায় একমত 
যে, দল এবং সরকারের নেতারা 
দুপয়সা করে নিচ্ছে। যে সমস্ত 
যুবক নেতা এর বিরোধিতা করহেন 
তাঁদের সম্পর্কেও আবার অন্যেরা 


' ননা অসতঙআর কথা তোলেন। 


মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় সম্পর্কে 
কংগ্রেস দলে এতাঁদন : আভিষ্োগ 
খুব গর্ত পায়ান। এখন রাজ্যে 


অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী কর- 
ছেন, এই কারণে যে, 'বাভন্ন মন্দ 
ও গোষ্ঠী অসৎ জেনেও সে 


লজ্তু ভ 'দ্ছাশ্র ৫ 





॥ 


মুখ্যমনত সমে ঘধিকাংগ মন্ত্রী ৪ নেতাই চোর বাটগাঢু 


হতগাস্ীকেল্ল একাংশ অভ্ভিন্নোঞ্গ ক্ৰল্ৰেন 


বৃতান সহ্য করেন এবং কোন তদন্ত 
বা শাস্তির ব্যবস্থা করেন না। তাঁদের 
বন্তব্য যে, মুখ্যমন্ত্রীর এই 'সহন- 
শশলতা আবাস্মক নয়। অসততার 
তদন্ত করতে গেলে 'ঁতান নিজেও 
জড়িয়ে পড়বেন এই ভয়ে তিনি আর 
এগুতে চান না। 

সম্প্রীতি ভাষ কেলেন্কারীর তদ- 
ন্তের ভার 'ঁবশ্যসভাজন ডিটেকাটভ. 
প্ীলশ আফসার দেবী রায়ের 
হাতে তুলে দেওয়ার প্র অনেকের 
ধারণা হয়েছে যে, মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপা- 
রটা চাপা দিতে চাইছেন। ' 
কংগ্রেস দলের ওয়কিবহাল 
গেজ্ঠীর খবর যে, ভাঁষ কেলেওকারীর 
প্রধান নায়ক প্রভুদয়াল গুপ্তা মনখ্য" 
মন্ত্রীর শনর্বাচনী ফান্ডে প্রায় ষট 
হাজার টাকা 'দয়েছেন। শ্রীগণপ্তার 
বাড়ী সর্চের সময় যে সব কাগজপন্ত 


পাওয়া গিয়েছে তা থেকে প্রভুদয়া* " 


লের সঞ্চে ম্খ্যমন্ত্রীর' খাঁতরের 
কথা প্রকাশ পয়ে। 

তারপর হ:গলগর, ওপর দ্বিতীয় 
সেতু *.দনর্মাণের জন্য ঠিকাদার 
নিয়োগ এবং সেই ব্যাপারে সি পি 
আই নেতা মাঁণ সান্যালকে শব্রুজ 
কাঁমশনার্স-এর চেয়ারম্যনের পদ 
থেকে সরানো 'িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর যে 
ব্যান্তগত আগ্রহ সেই 'বষয়ে নানা 
কেচ্ছা আজ দলের মধ্যে প্রচালত। 
আঁভযোগে প্রকাশ যে, সেতুর 
ব্যপারে নাকি ঠিকাদারের পক্ষ 
থেকে প্রায় {তন লক্ষ টাকা দেওয়া 
। হয় মৃখ্যমল্লীর স্তর শ্রীমায়া রায়ের 
নির্বাচনী তহাংিলে। 

রাজ্য কংগ্রেস সভাপাঁতি' অরুণ 
মৈতকে কংগ্রেসের যুব গোষ্ঠীর 
একংশ দপছনে ক্যাপটেন' ডার্নাহল 
বলে ভাকেন। এর কারণ হল যে, 
তান প্রায় অনির্বাণ আশ্েয়ারর 
মত পর পর ডানহিল সিগারেট 
ফোঁকেন। এই শীসগরেট খাস িলাত 
থেকে আমদানী এবং যথেষ্ট দামী। 
 অর্ণ মৈত্রের এই হঠাৎ সমাদ্ধর 
নানা প্রকাশ দেখে যুব গোষ্ঠীর 
মধ্যে নানা কটাক্ষ এখন আর অপাঁর- 
চিত নয় এখন অবার মৈত্র মহা" 
শয় বন্দর ও 'জাহাজ শ্রামবদের ইউ- 
নিয়ন কো-আর্ডনেশন কাঁমাটর 

(শেষাংশ দিবতশীয় পচ্ঠায়) 


'ছানদবাজারের UGE CEA UO SUE করছে 


(দপপের সংবাদদাতা) 
পাত একাতশে জুলই আনন্দ- 
বাজার পাত্রকা “মৌলানার জেহাদী 
দজিগির শীর্ষক সম্পাদকীয় [নিয়ে 
বাংল দেশে প্রচন্ড অসন্তোষ দেখা 
দয়েছে, কেবলমাত্র সে দেশের থাম- 


পদ্থাদের মধ্যেই নয়, মতাদর্শের 
সীমা পেরিয়ে আপামর জনসাধা- 
রাধর মধ্যে। 


আনন্দবাজার সম্পাদকীর্রর একাংশ ৫ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা করেছেন, সে অন্তৰ্যামী জানেন” 


“এদেশের. বিরদ্ধে মোলানার 


ন্াীলশ_ আমরা নাক বাংলাদেশকে 
শৃষিয়া লইতেছি। জাল টাকা, 
রদ্দি মাল, চোরাকারবর হেন 
অপরাধ নাই, যে অপরাধে বেইমান 
এই মোঁলনা তাঁহার দেশের ম্যান্ত- 
দাতা ভারতকে দায় করেন নই» 


সাম্প্রাতক সভায় এই সম্পাদকীয়েব 
তীব্র সমালোচনা করে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। শাসকদল অঃওয়ামী 
লশগের মুখপত্র ইত্তেফাকেও এই 


শনি কাল | জাপটে ০ স্পিন 


হয়। 

জাতীয় সমাজতন্ত্র দলের মুখ- 
পনর গণকল্ঠেও দণর্ঘ প্রবন্ধ প্রকা- 
“শত হয়েছে আনদন্বাজারের মল্তব্য 
ও ভূমিকা সম্পর্কে । 

* ইত্তেফাকের প্রবন্ধে বলা হয়েছে 
যে, আনন্দব্জারের সম্পাদকীয় 
“যা করেছেন তা আলোচনা নয়, 
গালগাঁল এবং সেই সাথে উপ- 
দেশছলে বাংলাদেশের মানুষের 


সংগ্রামী ইতিহাসকে বিকৃত করার পাঁশ্চমবঙ্গ বন্ধের পূর্বে 


ও সম্প্রদাঁয়কতাকে উস্কে দেওয়ার 
মত কাজ। এই অবাঞ্ছিত 


চে রস্ছরা ৮ PET PNAC Foy 42.1 


অপর এক অংশে ইত্তেফাকে বলা 
হয়েছে যে, “বাংলাদেশের সঙ্গে 
ভারতের সম্পর্ককে বিপদগ্রস্ত করার 
জন্য সাম্রাজ্যবাদের যে নিরলস 
প্রচেষ্টা চলছে এ সম্পাদকীয় ক 
তারই সেবাদাসের রি থেকে 
নির্গত ৯ 

তর TCT 
দিক সততার বিষয়ে সন্দেহ 
প্রকাশ করেছে এবং "দৃষ্টাল্ত হিসেবে 
এখানকার 
হাজ্জার হাজার ব্যান্ত গ্রেপ্তারের এবং 


কাজ ীসান্ধার্থবাবুর জনসভা ও াম- 


onan লশোলIতTল শলা বাতাস 


পদ্ধাতর কথা উল্লেখ করেছে। 
ইত্তেফাকের কথায় £ “কলকাতার 
যানন্দবাজার পাঁতকার' সাংবাদিকতার 
সাথে পাঁরচয় যত শনাবড় হচ্ছে 
ততই বাস্মত হচ্ছি। একাট মান 
জেলা হতে দ:ঁদনে সাত হাজার 
পোক গ্রেপ্তার এবং লক্ষ লক্ষ 
লোকের বিশাল জনসভার খবর 
তারা ছাপেন ভেতরের পাতায় পাইক 
হোঁডংএ। আর ডূগড়া্গ বাজিয়ে 
বানর নাচের আসর জমালেও জন- 
(য়ে তিদপেক্ষা বেশী হয় 
তেমন সামমত্রসার জনসভার ঁ 
দববক্ধণ ছাপা হয় বাইরের পা। 
ডিলার 


1 





sade 
চুরি ও ভণ্ডাম।র স্বাধানতা 


আমাদের তথাকাঁথত দবাধীনতা 
দিবস আরও একটি বছর আঁতক্রম 
কবল। . শিশরাষ্ট্রেরে এখন পর্ণ 
যৌবন। কিল্তু এই যৌবন জরা- 
গ্রস্ত, দুনপীত ও পাপাচারে নুজ্জ ) 
উনিশশ উনসত্তর সালে তথাকাঁথত 
সিস্ডিকেট গোম্ঠীকে কংগ্রেস থেকে 
বিতাডিত করে হীন্দরা গান্ধী দেশ- 
বাসীকে অনেক আশারবাণী, সমাজ- 
তন্তের কথা, গাঁরবী হটানোর কথা 
শুনিয়োছলেন। আজ দেখা যাচ্ছে 
সেই পথে দেশ এক পাও এগোয় 
ি। বরং ক্রমশঃ আরও দার্দন 
ঘাঁনয়ে আসছে. অর্থনৈতিক রাজ- 
নৈঁতক: ষাঁবতীয় সমস্যা সমগ্ৰ ভারত- 
বর্ষকে গ্রাস করছে। দ্শীত পাপা- 
চার মিথ্যাচার চার বাটপাঁড় সমস্ত 
দেশটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। 

জহরলাল নেহরু এবং মোহন- 
দাস করমচাঁদ গান্ধীর কাছ থেকে 
আমর! দুটি জানস উত্তরাধকার 
দরে লাভ করোছি। একাটি 'স্থিতা- 
বস্থা বজায় রেখে দর্নশীতর সথ্গে 





দোকান বা 


সহাবস্থান: এবং দ্বিতীয়া “ হল 
ভণ্ডামী। এরা বর্তমান ভারতবর্ষে 
প্রবল প্রতপে রাজত্ব করছে। 
আজ প্রায় সব রাজ্যের মৃখ্য- 
মদত এবং কেল্তরের ও রাজের 
আঁধকাংশ' মন্ত দুর্ীতিতে আকল্ঠ 
নিমাঁজ্জত। স্বভাবতই যেখানে জন- 
গণের নির্বাচিত প্রাতানিধিরা চোর 
ব্টপাড় সেখানে ব্যবসায়ী সমাজ 
সাধংপ্নরুযষ হবে এমন আশা করা 
যায় না। অতএব দ্রব্মমূল্যবৃদ্ধি 
খাদ্যে ভেজাল জুক্লাচগীর অবাধে 
রাজস্ব করছে আর জনগণ অসহায় 
অবস্থায় সমস্ত কিছ: সহ্য করছে। 
ভাবতে পারেন, কোন ব্যবসায়ীর 
কারখানায় ভেজাল 


জিনিস পেলেও পুলিশ তাকে সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে পারে না! 
তাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে 'প্ীলশকে 
আদালতের পরোয়ানা য়ে যেতে 
হয়। বিচারে দোষাঁ সাব্যস্ত ভেজাল- 
কারীর শাঁস্ত কিঃ সবচেয়ে বেশী 
হালে হাজার টাকা! জাঁরমানা আর 


হ্বহত্ডত্লা শ্টোলনলন - 
(প্রথম প্্‌ষ্ঠার পর) 


বৈঠক করন। প্রধানমল্লশী তাঁর 
“নিজস্ব গুম থেকেই পশ্চিমবঙ্গ 
সম্পর্কে যে সব "রিপোর্ট পাঁচিলেন 
তাতে তান টীদ্বগ্ন না হয়ে পারেন 
নি। আর খ সব রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী 
প্রদত্ত রিপোর্টের সংঙ্গে এক নয়। 
এই অবস্থাই শ্রীনাহারকে দিল্লী 
ডেকে পাঠানো হয়॥ - 

ইতিমধ্যে মংখ্যমন্তী শ্ৰীরায় 
মাল্মিসভার "প্র'রর রদবদল ঘটান 
এবং শ্রীপ্রফঃঃলঝ্াঁন্তি ঘোষের সঙ্গে 


একটা আপে।ষ, ষরে ফেলেন। তাতেও শ্রীনাহার সমস্ত ব্যাপারটাই দিল্লীতে 


কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল 
না। দেখা গেল শ্রীপ্রফুজ্লকান্তি 
ঘোষের উপধলের মধ্যেই ফাটল 
ধরেছে। শ্রীলক্ষমীকল্ত বসঃর পদ- 


- করেছে। 


সদনস্থ ছাত্র পাঁরষদকে আরো সক্রিয় 
করে তুলছেন। এই দুই ছাত্র পাঁর- 
বদের শন্দুতা এখন আঁবথভন্ত ছাত্র 
পারষদের সঙ্ঞে ছাত্র ফেডারেশনের 
শন্তুতার সম্পর্ককেও আঁতিন্রম 
এই বিবাদের প্রতিক্রিয়া 
"উচ্চ পর্যায়েও পারলক্ষিত হচ্ছে। 

এ ছাড়া বাইশ দফা এক্য 
প্রস্তাব একেবারে কাগুজে প্রস্তাবে 
পারণত হয়েছে। একাঁট দফাও 
প্ররোপ্যার কার্যযরী হয় নাই॥ 


খুলে ধরে সংগঠনের নেতৃত্ব এবং 
সরকার এই উভয়েরই ব্যাপক 
পরিবর্তনের দাবী তুলেছেন। সে- 
জন্যই তিনি দিল্লী থেকে তদৃল্ত 


ত্যাগের হুমকি একই সঙ্গে মুখ্যমল্মশ কাঁমাট প্রেরণ এবং তাদের সংপা- 


এবং প্রফজ্লকান্তি ঘোষের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা জ্ঞাগনের প্রয়াস ছাড়া কিছু 
নয়। প্রফর্পকাঁষ্তি ঘোষ অবশ্য 
অবস্থটা গকছনটা সামলে (নিয়েছেন 
কিন্তু লক্ষীবাবদের ক্ষোভ এখনো 
মেটে নি।, 


অন্যাদকে ছাপ পাঁরষদের 


বিবাদ আরো বেড়েছে। এখন কার্তঃ 


দুটো ছাত্র পারষদ সৃষ্টি হয়েছে। 


দশঙ্ষ( বাঁচাও কাঁমাটন বেনামে ছাৱ দেখা করার সুযোগ পান 'ন। শ্রীরায় 


{রশের [ভীত্ততে সংগঠনের এবং 
মল্লিসভার পাঁরবর্তনের দাবী 
জানিয়েছেন। 
শ্রীনাহারেক দিজ্লী থেকে ফিরে 
আসার পর মুখ্যমল্লী একদিনের 
জন্য 'দিজ্লীতে গিয়ে এই ব্যাপারের 
আভাস, পেয়েছেন। এবার তান 
দিল্লী গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 


পাঁরধদ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি রাজ্য তাঁর পাঁজশন নিশ্চিত করার জন্য 


সম্মেলন ডেকে সরকারী ভাবে ছাত্র 
.পারধদ হিসাবে স্বীকৃতির দাবী 
তুলবেন। এটা স্বীকার করলে সুব্রত 
মুখ।ঞ্জীর রাজনৈডিক অস্তিত্বই 


তাঁর পুরানো শত, এবং বর্তমানের 
শিৰ ঘোষ ভ্রাতৃদ্যয়ের সঙ্গে আলো- 
চনা করেছেন। 


ছয় মাস জেল। অন্যদিকে যাদের 
গায়ে বাম রাজনশীতির গন্ধ আছে 
গত দ:-ঁতন বছরে তাদের ক 
পরিণাত ঘটেছে, তার স্মাত এখনও 
নিশ্চয় আমাদের মনে আছে। এবং 
এই নিপীড়ন আজও চলছে ॥ 

কংগ্রেস নেতা ও মল্ত্রীরা ভণ্ডা- 
মীতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চভণ'ডকেও 
আত্ম করে যান। মোহনদাস 
গান্ধীর কথাই ধরুন। তান দেশ- 
ভাগ সমর্থন করেন না, তার জন্য 
অনশন করেন, কিন্তু তাঁর প্রিয় শিষ্য 
জহ'রলালকে, এই - দুদ্কর্ম- থেকে 
নিরস্ত করার চেষ্টা করেন না। 
হীন্দরা গান্ধীর অনেক বড় বড় 
বুলি সত্বেও তার রাজত্বে অসাধ 
ব্যবসায়ীদের 'ঁবরুদ্ধে আইনগত 
ব্যঝস্থা গ্রহণ করা হয় না, তাদের 
কাছে আবেদন জানানো হয়। 
সিদ্ধার্থ রায় ব্যবসারীদের সথ্গে 
জিনসের দাম ঠিক করেন! তাদের 
সাদচ্ছার প্রাত তার এত বি*বাস। 


ষারা এত নিকৃষ্ট -জশীব যে, কোন 


‘কছুর পরোয়া না করে কেবল 
আঁত মুনাফা করছে তারা 'বনা 
লাভে জনসাধারণকে, * ‘জানস 
বেচবে একথা শান বিশ্বাস করেন 
সেই সিদ্ধার্থ রায় নির্বোধ নন, এক 
নম্বর ভন্ড। 


ছেন। একেবারে সাত-আট দিনের 
জন্য কলকাতার বাইরে থাকার 
িদ্ধাল্ত তান নিয়েছেন ওঁ সব, 
বিরোধ চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই । 

শৃদজ্লী থেকে প্রাতীনীধ দল 
আসার পরেই বোঝা যাবে শ্রীনাহার 
কোন কৌশল গ্রহণ করেছেন। তান 
দিল্লীতে কয়েকজন ' প্রভাবশালী? 


যৌগও করে এসেছেন। প্রিয় দাসমহললাী 


বার্লন যাওয়ার আগে ' শ্রীনাহারের 
সঙ্গে একটি গোপন বৈঠকে মালিত 
হয়েছিলেন বলে সংবাদ প্রচারিত 
হওয়ায় বিভিন্ন উপদলের মধ্যে 
আলোড়নের, সৃষ্টি হয়েছে৷ কংগ্রেসী 
রাজনীতিতি শল্তি-জোট কোন পথে 
যাবে তা-ও এখন অনুমানের 'বিষয়। 
কারণ আদর্শের লড়াই যেখানে নেই 
সেখানে ক্ষমতার লড়াইয়ে প্রন্তিদন 
জোটের পরিবর্তন ঘটে। 'দদ্ধার্থ- 


শঙ্কর রায় যেভাবে একাদনের মতকে 


হঠিয়ে দিয়ে পুরানো দিনের শত্রুকে 


মত করে তোলেন তাতে তাঁর পক্ষে 


প্রীনাহারের সঙ্গে হাত মেলানোও 
অসম্ভব নয় বলে অনেকের ধারণা । 
তবে শ্রীনাহার শন্ত মানুষ। গত 


দুই-তিন বৎসর ধরে শ্রীরায়োর 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উস্কানিতে 


তাঁকে যত নাকাল হতে হয়েছে তা 


তাঁদের, পরামর্শ তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়! 


পত্র হবে। তা তিন মেনে নিতে ‘য়েই [তিনি আপাততঃ সব সমস্যা তাই মুখ্যমন্ঘী শ্রীরায় এখন আর 


পারেন না। তিনিও 


তাই মহাজাঁত চাপা দেয়ার 'ীসম্ধান্ত গ্রহণ করে- নিজেকে নিরাপদ ভাবছেন না। 


চোর বাটপাড় 
- প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 


চেয়ারম্যন নিফুন্ত হয়েছেন। কংগ্রে- 
সের ছেলেরা বলাবাল করছে বন্দরে 
ট্রেড ইউনিয়ন নাকি সোনার খাঁন। 
এই সোনার দুই মালিক জাহাজ 
শ্রমিকদের নেতা বিকাশ মজুমদার 
আর বন্দর শ্রমিকদের ‘নেতা মাথন 
চ্যাটাজশী। | 

কিংগ্রেসীদের মধ্যে বিবদমান 
বিভিন্ন গোষ্ঠী এই সমৃদ্ধিতে অংশ 


প্রচ্ছর। তবে বিকাশবাব; এবং মাখন- 
বাব; বহুদিনের ঘুঘু । তারা ব্যাপা- 
রটা বুঝতে পেরে “খোদ অরুণ 


 মৈন্রকে জাহাজ’ ও বন্দর শ্রামকদের 


ইউনিয়নের সমন্বয় কাঁমাঁটর -চেয়ার- 
ম্যানের পাদে আধাষ্তত ' করেছেন। 
এই পদে সুধা অনেক। অর্থ ত 
আছেই আর আনুর্সাঞ্গক অনেক 
স্ীবধাও। যেমন 'বালাত হুইস্কি 
সিগারেট ইত্যাঁদ। 

রাজ্য কংগ্রেস সভাপাঁতি 'হিসেবে 
অরুণ মৈত্র দল থেকে পান বারশ 
টাকা এবং ড্রাইভার জমেত একটি 
গাড়ী, ওর স্ব শ্রীমতী গণীতকা 
মৈত্ৰ এখন খাদি বোর্ডের চেয়ার- 
ম্যান এবং পদাধিকার বলে মাসো- 
হারা আটশ টাকা এবং ড্রাইভার 
সমেত গাড়ী। তাছাড়া জাহাজ ও 
বন্দর শ্রামক ইউনিয়ন থেকে আসে 
মাসিক প্রায় তন হাজার টাকা, এই 
অভিষোগ করেছেন দলের 'বাশষ্ট 
যুব নেতারা । 

সিদ্ধার্থবাব সম্পর্কে এক নতুন 
অভিযোগ যে, তিনি কৃষি অধিকর্তা 
ডঃ এ আর দত্তের বিরুদ্ধে ভাঁজ- 
লেন্স কমিটিতে গুরুতর (রিপোর্ট 
থাকা সত্বেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন 
না৷ এই কারণে, ‘যে ব্যবস্থা নিলে 


পড়বেন। 
তবে নিদ্ধার্থবাব; সম্পর্কে যে 
সমস্ত অভিযোগ 'বাভন্ন গোষ্ঠী 


তুলেছেন তা এখনও কংগ্রেসের 
সংসদীয় সভার বৈঠকে আসে ?ন। 
সকলেই কোন না কোন ভাবে কিছু 
পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। যাদের 
পাওয়ার ব্যবস্থা সরকার বা দল 
করে নি তারা পাড়ায় পাড়ায় 
বাধ্যতামূলক চাঁদার - ব্যবস্থা নিজে- 
রাই করে নিয়েছে। 

এক সংবাদে প্রকাশ যে, রায়- 
গজের সত ছোট একটা শহরে প্রায় 
ষাটাট ছোট “মাস্তান” ক্লাব গাঁজয়ে 
উঠেছে। এরা সকলেই কংগ্রেস 
পর্জাকা ওড়ায়৷ এবং পাড়ায় "পাড়ায় 
জোর করে চাঁদা আদায় করে। সেই 
টাকায় গাঁজা মদ প্রকাশ্যে সেবন এদের 
কাজ । মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে 
সংঘর্ষ হয় এবং তখন আধুনিক 
অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ 
সমস্ত সরকারের জানা কিন্তু প্রাত- 
যেধক 'কছুই নেই! কারণ, যাঁরা 
এর প্রতিকারের কথা বলতে যাবেন 
তাঁদেরই সততার প্রশ্ন উঠবে। তাই 


দপপ 1 শ্দক্রবার ১৭ই আগম্ট ১৯৭৩ 


সব চুপচাপ & এঘটনা পাশ্চিষ 
'দনাজপ:র জেলার কোন 
ঘটনা নয়, রাজ্যের সব 

ভূষি কেলেম্কারীর ব্যাপার 
ভূতপূর্ব খাদ্যমন্ত্রী কাশীকাল্ত মৈত্র 
তাঁর দপ্তর সম্পর্কে যে 'বিচার- 
রোছলেন এবং সেই ব্যাপারে সহ- 
যোগী মল্পী আবদুস সত্তার ও 
ডঃ জয়নাল আবোদিনের বিরুদ্ধে 
যে অভিযোগ করেছিলেন দে ব্যাপারে 
সব চুপচাপ থাকার ঘটনাও দলের 
মধ্যে নানা সমালোচনার বিষয় হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । এই সমালোচনার কেন্দ্র- 
বিন্দু মুখ্যমন্ত্রী । 
বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু ্রাপের 
নামে যে কোঁট কোটি টাকা খরচ 
হয়েছে সেই ব্যাপারে অনেকের নাম 
জড়ানো । অভিযোগ যাঁদের সম্পর্কে 
উঠেছে তাদের মধ্যে আছেন, ডঃ 
জয়নাল আবোদন, সন্তোষ রায়, 
কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ ধীরেন বস্‌ এবং 
অরুণ মৈঘ। মৈর মহাশয় তথন 
বাংলাদেশ. মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক 
কাঁমাটর প্রভাবশালী সদস্যদের 
অন্যতম ঁছলেন। 

আবার গত বছর নিখিল ভারত 
কংগ্রেসের যে অধিবেশন লবণ হুদ 





িসেক নিয়ে" নানা আভিযোগ 


উঠ্লেছে। সেখানেও কেচ্ছার কেন্দু- 
বন্দ অরুণ মৈত্র, ধাঁরেন বস, 
প্রভাতরা। " 

কালোবাজারীরা তেল ডাল বন- 
শ্পতি প্রভাত নিত্যপ্রয়োজনীর 
জিনিষের দাম কয়েকমাসে প্রায় ডবল 
করে 'দিয়েছে। আর প্রায় সেই চড়া 
দামই উচিত মূল্য বলে রাজ্যসর- 
কার ব্যবসায়ী সাঁমৃতি সমুহের সঙ্গে 
চীন্তব্ধ হয়েছে। এই ব্যাপারে দায়ণী 
করা হচ্ছে ম্যখ্যমন্তীকে। এই চ্যান্তর 
পেছনে লেনদেন ব্যবস্থা নিশ্চয় 


আছে, কারণ এখন লেনদেন ছাড়া 


কিছ; হয় না। কংগ্রেসের ছেলেরা : 
খোলাধ্যাল এই কথা বলছেন। 
কংগ্রেসের অপর গোষ্ঠী সম্প- 
কেও অভিযোগের শেষ নেই। শত 
ঘোষ টপ করে খাদ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ 
করাতে ওঁর ভক্তের দল মহাখাস্পা। 
তাদের বন্তব্য এত মারপিট করে শেষ 
পর্যন্ত শতবাব নিজেকে আথ্য- 
মন্ত্র হাতে 'বাঁলয়ে দিলেন। 
যে যার কাজকারবার গনছয়ে 
নিচ্ছে। কোন্দলের নামে বহন ছেলে 
জীবন দিচ্ছে। এর শেষ কোথায়? 
এর উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই নাহত। 
কংগ্রেসীদের 'বাভল্ল গোষ্ঠী বলছে 
জনসাধারণ ছেড়ে দেবে না, সব 
সুদে আদলে উশুল করে নেবে। 


দর্পণ 1 শুক্রবার ১৭ই আগষ্ট ১১৭৩ 


IH 


ক্রি 


প্রগাত-প্রতি্রয়ার ছন্দ নয় 
চাণক্য্সরকার 


কংগ্রেসে প্রগ্গাত প্রাতীক্ষয়ার 
কোন সংগ্রাম নেই, কোন দিন ছিল 
প্রগাঁতবাদীরা 


আন্দোলনে এবং সঝাধীনতার পরেও 
সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন 
পেয়ে এসেছে 
একদিকে সাধারণ মানুষের আশা 
আকাঙ্খা 'কছুটা মেটানো অন্য 
দিকে সহায়ক প্রতিক্রিয়ার দ্বার্থ'রুক্ষা 
করা এই দুই পরস্পরাবরোধণ মতা- 
দর্শে স্বাধীনতার প্রথম যনগে বিশেষ 
কোন গোলমালে কংগ্রেসকে পড়তে 
হয় - নি। সাম্রাজ্যবাদশীরা তাদের 
শোষণের পথ ভিন্ন করে নিয়েছে। 
প্রচালত শিল্পে ভারতায় কর্তৃত্বে 
তাদের আপাক্ত নেই॥ দামল্ত 
রাজারা বিনা বাধায় নিজেদের প্রভুত্ব 
ছেড়ে দিয়ে শিল্পে অথবা রাজ- 
নীতিতে মআাতব্বর হয়ে বসেছে। 
তখন দবই “ভারতীয়করণের 
যগ। কংগ্রেস এই পদ্ধাতর নেতৃত্বে, 
তাই জনমানসে দলে প্রভাব 
প্রাতপন্তি। 

স্বাধীনতার পর কয়েক বছরেই 
কিন্তু মানষের চেতনা বাড়তে 
থাকে, সেই স্্গ ।আন্দোলনও । 
প্রতিক্রিয়ার মুখপাত্র কংগ্রেসের 
পক্ষে ফগের নিশানা বুঝতে ভুল 
হয় না। সঙ্গে সঙ্গে আসে কংগ্রে- 
সের আবাদী আঁধবেশনে সমাজ- 
তল্পের শ্লোগান, আর রাজ্যে রাজ্যে 
ভূমিসংদকারের আইন। 

এই শ্লোগান ও আইন কিছুই 
কার্ধকপ্পী হয় না৷ দল 'হসেবে 
কংগ্রেস এবং ভার তাঁবেদার আম- 
লারা কায়েমীস্বার্থের কক্জায় থেকে 
যায়? গ্রামাঞ্চলে লামন্ততাল্মিক 
উৎপাদন সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকে এবং 
শিজেপ কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠীর প্রভাব 
১ প্রাওপাত্ত বাড়তে থাকে। - 
পণ্বাঁ্ষ কী পাঁরকজ্পনাসমূহ 
এ পপাঁরপ্রোক্ষতে ব্যর্থতায় পর্য 
বাঁসত হয়। সাধারণ মানুষের কোন 
কল্যাণের পাঁরকর্তে বড় শিল্পপাঁতরা 


তথাকাঁথত প্রগাঁতশশলরা এর কোন 
বাহ করতে পারে না। পার্টির 
বার্ধক অধিবেশনে সমাজতন্ত্র 
বির আড়ালে এই সমস্তই মেনে 
নেওয়া হয়। 

পাঁটতে ক্ষমতার দ্বন্ব এই অব- 
স্থায় অনিবার্য হয়ে পড়ে, কারণ 
সকলেই ক্ষমতায় এসে লুটের অংশে 
ভাগ বসাতে চায় আর যে যার ক্ষমতা 
আকিড়ে থাকতে চায়। গোষ্ঠী 
কোন্দল চরমে গিয়ে দলে ওলট- 
পালট হতে থাকে। নেহেরুর আমলে 
কামরাজ পাঁরকক্পনা এবং শ্্রীমতখ 


. ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে নব কংগ্রেস 


গঠন সবই জর্নসাধারণকে ভাঁওতা 


১ দেওয়ার খিন নমুনা। 


তবে ভাঁওতার মধ্যেও জনসাধারণ 
নানাভাবে প্রীতবাদ জানাতে থাকে 


শায়েস্তা করছে ওরা। রাজনীতিতে 
এই স্বার্থ প্রভাবশালশী থাকলে এটা 
অনিবার্য । নিজেদের প্রয়োজনে 
ওরা ফ্যাসীবাদ আনতেও কুণ্ঠিত 


, নয়) পোঁট বুর্জোয়া বামপন্থীরা 


ইীতহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে 
পারে না। তাদের কোন্দল চলতেই 
থাকে ।.এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের 
আন্দোলন স্তব্ধ করার যা কিছ: 
ব্যবস্থা সবই পাকা করা হয়। 
সি পি আই কংগ্রেসের “প্রগাতি- 
শীল” অংশকে শক্তিশালী করার 
প্রয়াসে নিজেদের বামপন্থী আঁতাত 
থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে । আর এই 


তথাকাঁথত প্রগাঁতশলদের বিভিন্ন - 


অংশ নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার 


তাঁগর্দে শেষ পর্যন্ত নানা সমাজ- 


বিরোধী গোষ্ঠী এবং স্বার্থগোষ্ঠীর 
ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে? এর 
ফলে কংগ্রেসে গোষ্ঠা কোন্দল ও 
হত্যা তীব্র আকার নেয়।  - 
বামপল্ধীদের এঁক্য এবং সঠিক 
নেতৃত্বের ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন 
সংগঠনই একমাত্র পথ। যে সমস্ত 
প্রগতিশীল ব্যান্ত কংগ্রেসের স্মাজ- 


তন্ত অথবা গাঁরবশ হটাও শ্লোগানে 


মোহগ্রস্ত হয়োছিলেন তাদের আজ 


এবং এই অবস্থায় উঁনিশশো সাতযাঁ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। 


সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের সারা 
দেশব্যাপী বপর্যয় কায়েমী স্বার্থকে 
সচেতন করে. তোলে। তারা বঝতে 
পারে আরও প্রত্যক্ষভাবে তাদের 
আসরে নামতে হবঝে। বামপল্ধী 
জোট বাঁধতে দেওয়া যায় না। সেই 


হিসেবে গড়ে উঠেছে॥ তাই এখানে 
কায়েমী স্বার্থের বাঁতংদ রূপ 
নজর এড়ায় না। একাঁদকে বামপল্থী- 
দের একাংশ গ্রপআন্দোলনের পথ 
ছেড়ে সন্দাসবাদের পথে পা বাড়ায়, 
অন্যাদকে এই ল্কাসবাদকে সহায় 
করে কায়েমী স্বার্থ সমস্ত গণ- 
আন্দোলনকে চূর্ণ কক্সার সষোগ 
পায়। 

বেকারী এবং বিকৃত অর্থনোতিক 
অবস্থায় হাজার হাজার ষুবক 
সমাজীবরোধী কার্যকলাপে জাঁড়য়ে 
পড়ে। এদের ওপর: ভর করেই কায়েম? 
স্বার্থের মুখপান্র কংগ্রেস উীনশশো 


বাহাত্তর সালের নির্বাচনে প্রচণ্ড ' 


শান্ততে পুনঃপ্রাতীষ্ঠত হয়। এখন 
আর গণতান্নিক পদ্ধাত এই স্বার্থের 
অন:কূল নয়, তাই এই পদ্ধাতকে 
বিসজন দিতে ওদের আটকায় না। 
নির্বাচনে জিতে কংগ্রেসের সংকট 
“কিন্তু কাটে না। বিকৃত অর্থনশীতকে 
সাঠক পথে নিয়ে যাওয়ার আর 
কোন রাস্তা কংগ্রেসের কাছে খোলা 
নেই৷ জাতীয়করণের পথে সাধারণ 
মানুষের কোন কল্যাণ হয় নি।, 
কায়েমী স্বার্থ নিজের স্বাঁবধে 
গুছিয়ে 'নিয়েছে। 

যে সমস্ত পরস্পর বিরোধ শান্তর 
ওপর ভর করে কায়েমী স্বার্থ নিজের 
প্রভাব পাকা করেছে এবার তাদের 


দানে কংস ৩৪| 
ও পুলিশের মন্তরাম 


দাঁতনের জনসাধারণ শাসক কংগ্রে- 
সের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে 
সাতাশে জবলাইয়ের বনূধে বিপুল- 
ভাবে পাড়া দিয়েছেন। বন্ধের 
আগের দিন (ছাবিবশে জুলাই) এস 
এফ আই নেতা সচ্চিদানন্দ পাঁত 
এবং দুজন দি পি এম কর্মীকে 
দুপুর একটার সময় পলিশ গ্রেপ্তার 
করে। এই গ্রেপ্তারের খবর ছাঁড়য়ে 
পড়া মাত্র দতিন হাই স্কুলের এস 
এফ আই ছাত্ররা বিরাট মাছল করে 
এবং গ্রেপ্তারের বিরদ্ধে বিক্ষোভ 
জানায়॥ তারপর পাঁলশ ও কগগ্রে- 
সীরা সন্লাস সৃষ্ট করে। 
সাতাশে জুলাই সকাল থেকে 
বাজার-হাট বন্ধ ছিল। ভোর ছয়টার 
সময় সি পি এম ও সি পি আই 
একটি দীর্ঘ যুক্ত 'মাছিল তের করে। 
এই 'মাঁছল দাঁতন নুতন বাজা- 
রের কাছে এলে কংগ্রেস গণ্ডা 
বাহনী সি আর "পর সাহায্য নিয়ে 
এই মিছিলের ওপর হামলা চালায় । 
স্থানীয় সি পি আই নেতা ক্লাব 
দ্যিবেদী দারুণভাবে ছনীরকাহত 
হন এবং সি পি এম কমশী সরোজ 
রায়কে স্থানীয় কংগ্রেসী নেতা 
চুলের মুঠি ধরে মেনে নিয়ে এসে 
তার ওপর লোহার রড ও সাই- 
কেলের চেন দিয়ে নির্যাতন চালায়? 
এতে তান গুরুতর আহত হন। 
থানার ও সি সি পি আই ও সপ 
এমের মোট পনেরো জন কর্মীকে 
গ্রেপ্তার করে। 





সপ পেপে ৯৬ ক 


রত 


| তন ॥ 








সারা দেশজুড়ে দ্দাভক্ষের পদ- 
ধৰনি শোনা যাচ্ছে। তর খাদ্যসংকট 
জানষপন্রের আ্নমূল্য। অর্ধাহারে 
অনাহারে, প:ষ্টহহন আহারে দেশের 
কাণ্িদাধক সত্তর শতাংশ লোক এম- 
নিতেই দিন যাপন করে। প্রেফ 
ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনধারণ করে 
এমন লোকের সংখ্যাও নগণ্য, নয়। 
এবার আবার ব্যাপকভাবে শর হয়েছে 
ভুখা মন্যষের মিছিল, পেটের দায়ে 
দোকান ল7্, খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা, 
অনাহার মৃত্যু অভুন্ত, অর্ধনগ্ন 
মানুষের গ্রাম থেকে শহরযান্রা, 
আর্তনাদ উঠছে “একটু ভাত দাও, 
একটু ফ্যান দাও%। ৰ 

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বছর 
শেষ হতে চললো। এতোগনলো 
বছরের কংগ্রেসী শাসন দেশের এম- 
নই উন্নত করলো যে শেষ পর্যন্ত 
রাষ্টীপ্পাত শ্রীগারও সক্ষেমভে যা 
বলেছেন তার মর্মার্থ হল এমন 
দুঃসময় আর. কখনো আসেনি। 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী দংঃখ-দারদ্র সহ) 
করার জন্য জনগণের প্রশংসা 
করেছেন। বলেছেন, এই ক্ষমতার 
দরুণ এদেশের লোক সত্য ওয়ান্ডার, 
ফল। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবন 
বলেছেন, আমাদের অর্থনোতিক 
অবস্থা নাকি 'বেশ ভাল, ইদানীং 
কার সংকট নেহাৎ সামায়ক ব্যাপার। 


প্রবণতা । এবং উপবাস দেশবাসীর 
কাছে তা যেন কাটা ঘায়ে নূনের 
'ছিটের মতো। 

খাদ্যসংকট নিয়ে একটা সহজ 
অথচ 'চমকপ্রদ হিসাব দাঁখল করেছে 
সোস্যালস্ট পার্টির মুখপত্র »জনতা”) 
দেশের জনসংখ্যা চয়ার্ন কোট 
সত্তর লক্ষ এবং এঁর মধ্যে একটা 
বিরাট অংশ শশহ ও নাধালক। গড়ে 
পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক ও অগ্রাপ্ত- 
বয়”্ককে একত্রে ধরে চারজন পূর্ণ- 
ভোজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তেতা- 
ল্লিশ কোট সত্তর লক্ষ লোকের 
খাদ্য দরকার । এঁদকে দেশে সংসময় 
কিছু না কিছ লোকের অসখাঁবসৃৎ 
হয়। তাদের অনেকের খদ্যতালিকায় 


লয়ে বলা চলে, গড় - ঁহসাবে 
মাথাঁপছ পুরো বাহন সপ্তাহ বা 
[তিনশ পা্যাট্র দিনের খণদ্যশস্যের 
দরকার হয় না। প্রাত সপ্তাহে 
মাথাপিছু তিনাকিলো খাদ্যশস্য ধর- 
লেও (যা পাঁরমাণে বহ: লোকের 


পক্ষেই যথেষ্ট), একজন প্রাপ্ত বয়- 
স্কের পক্ষে বছরে দেড়শ কিলো 
খাদ্যশস্য দরকার ৷ (সরকারী হিসাবে 
মাথাপিছ; খাদ্যশস্যের প্রয়োজনপয়তা 
অবশ্য এর চেয়ে কম)। এই হিসাবে 
বছরে ছ' কোটি ষাট লক্ষ টন খাদ্য- 
শস্য থাকলে দেশের সবার অন্ন- 
সংস্থান হয়। ভারত সরকারের হিসাব 
অন্যযায়ী উনিশশো বাহাত্তর- 
ভিয়াত্তর সালে দেশে দশ কোটি টন 
খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। সরবরাহ 
শক্কয় ইত্যাদিতে অপচয় এবং বাঁজ 
হিসাবে এক কোটি ধরে নিয়ে নয় 
কোটি টন খাদ্য হিসাবে দেশে পাও- 
যার কথা । এই হিসাবে. আনুমানিক 
দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টন খাদ্য- 
শস্য অর্থাৎ মোট উৎপাদনের প্রায় 
ছন্রিশ শতাংশ উদ্ধত্ত খাদ্যশস্য হিসাবে 
এই বছরেও দেশে থাকার কথা। 

ভাবতে অবাক লাগে, তবু দেশে 
তাঁৱ খাদ্যসংকট। এই খাদ্যঘাটাত 
কি তবে কারসাজি করে তোর করা? 
নাক উৎপাদনের মূল সরকারী 
হিসাব নিকাশেই গোলমাল? অর্থাৎ 
আসলে দশ কোটি টন খাদ্যশস্য 
উৎপন্নই হয়নি। উপরোক্ত হিসাব 
অন্যায় দেশে খাদ্য ঘাটাত হয় 
মানুষের তোর করা, না হয় সরকারী 
হিসাবেই কারচধাঁপ, গ্রাম, বুক, জেলা ' 


; মহাকিরণ কেন্দ্রীয় দপ্তর সবাই ফল- 


নের অঙ্ক বাড়িয়ে গেছে ক্রামক 
পর্যায়ে ? 

সত্যজিৎ রায়ের “অশাঁন সংকেত” 
ছাঁবর শনভারম্ভ সম্পন্ন । দেশের 
চারিদিকে যখন দর্ভক্ষের “অশান- 
সংকেত” তখন অত্যন্ত সময়ো- 
পষোগী হয়ে আসছে বিভুতিভূষ- 
পের পঞ্চাশের মন্বন্তরের মরান্তিক 
আগমনী-কথার চিন্তারুপ। কিছুদিন 
আগে একাট পান্রকায় প্রকাঁশত এক 
সাক্ষাৎকারে ছত্যাজং রায় প্রশ্নোত্তর 
কালে এই আঁভমত ব্যস্ত করোছলেন 
যে, খাদ্যাভাবের মতো বিষয় নিয়ে 
ছবি করা উচিত তখন, যখন ব্যাপা- 
রটা খাঁনকটা ডিসটান্ট হয়ে যায়, 
এধরণের ঘটনা একট; পোঁছয়ে গেলে 
লোকে তা অবজেকটাভাট নিয়ে 
বিবেচনা করতে পারে বলে তান 
মনে করেন? তাই পরিকষ্পনা সত্বেও . 
ষাট দশকের থাদ্যসঞ্কটের দিনে 
সত্যজিৎ রায় - “অশনিসংকেত” 


সেসময় চাল বা গম থাকে না এছাড়া করেনাঁন। ঘটনাচক্কে অশান সংকেত 


দেশে পুজা-পার্ণের অন্ত নেই; 
অনেক লোক এসব পুজাপার্বণ, 
ধর্মকর্ম উপলক্ষে উপবাস করেন বা 
তশ্ডুলজাত খাদ্য খান না। সব 


সৃধ্তি পাচ্ছে দেশের চাঁরাদকে যখন ' 

খাদ্যের জন্য হাহাকার, এক চরম 

সংকটের "অশাঁন সংকেত” । 
1শলাদিত্য 


| চার ও 


|| 


ম্বা্য পরিবহন বিন্াগে নীতির খাহাড় 


- (দপ্রে সংবাদদাতা) '' 


' স্বাস্থ্য eS ON 
দিনেই দঃনশীতর পাহাড়প্রমাণ 
জঞ্জাল জমে. উঠছে ॥ এই বিভাগে 


্ঠিত আছেন এবং যথারীতি পাঁর- 


বহন বিষয়ে তার কোন যোগ্যতাই “ 


নেই বলে আভিযোগ। অথচ 'দনের 
পর দিন দেশে বেকার অটোমোবাইল 
ইঞ্জনীয়ারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। 

কমলবাব্র শিক্ষাগত সাধারণ 
যোগ্যতা শব কম পর্মন্তি* প্রথম 
জীবনে রাজ্য পাঁরবহন কর্পোরেশনের 
িম্নপদস্থ কেরাণী ছিলেন। তার- 
পর উত্তরবঙ্গ পাঁরধহন দপ্তরে 
'বদল হন হেড ক্লার্ক . হিসাবে। 
সেখানে 'নারপর্থাটত কেলভুকারতে 
জাঁড়য়ে পড়ার কারণে' মান বাঁচানোর 
দায়ে চাকরখতে ইস্তফা দেন। তার- 
* পর অনেক ঘাটের জল খেয়ে শেষ 
“পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপ্দটি 
সেক্রেটারী ইউ এন সাহার অশেষ 
কৃপায় বর্তমান পদে আঁধাচ্ঠিত, হয়ে- 
ছেন। এখানে আ'বর্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গেই ১কমলবাব্ুর কপাল খুলে 
গেছে। তিনি যথারীতি, - ক্ষমতা 
অপব্যবহার করে বাড়াত টাকা রোজ- 
গারের নানারকম ফন্দিফিকির খুজতে 
শুরু করেন। কিল্তু তার পূর্বব্তশ 
উর্ধতন আফসার অশোক চক্রবতশির 
কাছ'থেকে বাধা আসে । ফলে কমল- 
'বাব; কটেকৌশলে চক্রাতমাঁফক 
প্রীচক্রবতশীকে সামায়ক বরখাস্ত 
করিয়ে ফোর বিরুদ্ধে কোন আভি- 
যোগ প্রমাণিত হয় নি) এ পদ দখল 
পাকা বন্দোঞ্ত করে ফেলেছেন। 

কমলবাকর বিরুদ্ধে অভিযোগ । 
. একটি নয়, একাধিক। গত িসে- 
ম্বরে বিধান নগরে কংগ্রেসের আধি- 
বেশন চলাকালে স্বাস্থ্য দপ্তরের, 
একশোখানা গাড়ী নিয়োগ করা 
হয়েছিল৷ এ সব গাড়ীর প্রত্যেকাটই 
একেবারে নতুন এবং উত্ত গাড়গর্দীল 
চ'লাবার উপযুক্ত সংখ্যক ড্রাইভার 
না থাকার অজুহাতে বাইরে থেকে 
বহু ড্রাইভার নিয়োগ করে তান 
বেশ কিছ; পাঁরমাণ অর্থ পকেটস্থ ' 
করেন। নতুন গাড়ীর নামে বহু 
টাকার প'টসি, পেট্রল টাঁফন্‌ বিল 
করে আঁধবেশনের বরাদ্দকৃত অর্থ 
থেকে একটা ম্মেটা অংশও তিনি 
. আত্মসাৎ করেছেন। 


চলত বছরের গোড়ার দিকে চাঁব্বশ , 


পরগণা জেলায় ব্যাপক জন্ম িরো- 
ধক অস্নোপচার চলাকালে বাঙুর 
হাসপাতালে একট সাময়িক গাড়ণ 
মেরামত করার ইউাঁনট স্থাঁপত 
হয়োঁছল। এ সময় গাড়ী মেরামতের 
জজ মোটা অঙ্ক বরাদ্দ 'ছল। এর 
আধকাংশ টাকাই তান বেমালুম 


হজম করেছেন! একাজে তার সহা- 
এতা করেছেন তারই অধস্তন কম" 
শরাঁদন্দ। মজনমদার। এ'রা নিউ 
আঁলপনরে বেঞ্জাল মোটরস নামে 


, একটি দোকান থেকে সমস্ত যন্ত্রাংশ 


ক্রয় করেছেন। অথচ এই দোকানাঁট 


স্বাস্থ্য বিভাগের অনঃমোদত নয়। 


কমলবাব্ডর (বিরুদ্ধে আরও আঁভ- 
যোগ হল, তিনি বর্তমান চাকরীতে 
যোগদানের পরেই বহ: নতুন সাঞ্লা- 
যার নিযুক্ত করে তার অর্থ রোজ- 
গারের পথকে আরও প্রশস্ত করে- 
ছেন। এজন্য বিভাগীয় কর্মীদের 
বাণত করার উদ্দেশ্যে 


দেখাতেও তিনি কসর করেন ন? 
অনুমোদত সা'লায়ার, যাদের কাছ 
থেকে 'তয়াত্তর-চয়াত্তর সালের 
কোটেশন নেওয়া হয়েছে, তাদের 
যন্ত্রাংশের -দাম কম হওয়া, সত্বেও 
তান অনেক 'নম্নমানের বল্তাংশ 
বেশী দামে ক্রস করেছেন 
তালিকা বাঁহরভূত দোকান থেকে। 
এই কাজে কমলবাবুকে সহায়তা 
করছেন রতন ব্যানাজশী, যাকে এক- 


দুর্নীতির ' 
৷ আঁভযোগে অভিযুক্ত করার ভয় 


বছরের মধ্যে দুইবার প্রমোশান 
দেওয়া হায়েঘে কে-আইনী অর্থ 
উপাজনের , পথকে প্রশস্ত করার 
জন্য Et 

৬ 
পথ পাকাপোন্ত করার জন্য স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রীর ব্যান্তগত গাড়শাট বিভাগীয় 
অর্থে ভুয়া অর দেওয়ার জন্য 
ক্যালকাটা অটোমোবাইল হীর্জ- 
নায়ারং ওয়ার্স (৬/১ পালবাগান 


মেরামতের কাজ করে এবং দপ্তরের 
গাড়ীর নামে যল্তাংশ ক্রয় করে। উত্ত 
[তিনজন কর্মীর নাম £ 'শাশরকুমার 
দাস, জামত আলী নস্কর এবং শঙকু- 
প্রসাদ লাল। 


পন 1বভাগে 
একশো দত্তর জন কর্মী 'নয়োগ 
করা হয়েছে। সরকারী বিজ্ঞাপনে 
এবং আদেশে বলা হয়োছল যে 
প্রাথীর অবশ্যই ক্লাস নাইন পযন্ত 
শিক্ষণ থাকা চাই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 
দেখা গেল, থহ7; কর্মীরই সেই 
যোগ্যতা নেই। অর্থের বাঁনময়ে 
বহু অন্ঃগ্রহভজন ব্যান্তকে সত্বর 


এমস্লক্সমেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড ই 


দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ 


আনুমাঁনক - 


দপপ 1 শক্রবার ১৭ই আগষ্ট ১৯৭৩ 


দিয়েছেন সরকারী আইন লক্ঘন 

করে। যাঁদও ম্যখ্যমল্লীর নির্দেশ 

2 
বিভাগের 


HO 
বান কর্মী। কমলাবাব; তাকে দলে 
টানতে পারছেন না বলে বরখাস্ত 
করার নানারকম চক্রান্ত করছেন 
বলে আভযোগ। অপর আর একটি 
আঁভযোগে জানা গেছে, উত্তরবঙ্গ 
পরিবহনের সম্পাত্ত একটি টাইপ- 
রাইটার মোশন কমলবাবুর বাড়ীতে 
ব্যান্তগত কাজকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে॥ 

এই দপ্তরের প্রাক্তন এ্যাসিসট্যান্ট 
িরেক্টর অশোক চক্রবর্তীর বিরদ্ধে 





বহুদিন ধরে যে ব্যান্তরা কর্মাবানয়োগ -মিথ্যা সাক্ষী দিতে 'রাজখ না হও- 


কেন্দ্রে নাম লিখিয়ে হাঁ করে বনে 
আছেন, তাদের কেউই কোন স্মযোগ 
পেলেন না। অন্যদিকে রাজ্য সর- 
কারের 'গোবরা মানাঁসক হাসপাতালে 


- স্বাস্থ্য পাঁরবহন বিভাগের কিছু 


বিকল গাড়ী আছে৷ অননসম্ধান 


করে জানা গেছে, কমলবাব; কোন _ 


এক ব্যবসারীর নিকট এ গাড় 

যল্লাংশ গোপনে বিক্রয় করেছেন 
এবং সে অর্থ সরকারী তহাবিলে 
জমা পড়ৌন। যারা কমলবাবুর এই 
সমস্ত অপকর্মে বাধা দিতে শগয়েছেন * 


য়ায় কমলবাবু তিনজন 'বিভাগ৭য় 
মেকানিক এবং একজন ফোর- 
ম্যানকে 'সাময়িক বরখাস্ত করেন। 
এই চারজনকে দপ্তরের ভিরেক- 
টর  নদোষ বলে রায় 
দেওয়া সত্বেও তাদের আজ পর্যন্ত 
কাজে যোগদান করতে || (দেওয়া 
বাটার 
মল্তীর সঙ্গে স'র্সরি যোগাযোগ 
করে তাদের নতুন অভিযোগে আভ- 


' চলতি বছরে স্বাস্থ্য. দপ্তরের তাদেরই ভান “বদলান নির্দেশ হত করেন। 





বাষ্ট্রীহ্নৃত শনি, ন্যাজেল্প অহলপীলান্্ল্লা 
ক্ষ্ভিপুল্বণেল্প জাক্ষা। পাচ্ছেন লা 


(দর্পপের, প্রাতানাধ) 
রাস্ট্রীয়করণের দরুণ. ক্ষাতপূরণ 
বাবদ পাওয়া কয়েক কোট টাকা 


আজ চার বছরের উপর আটকে 
রেখে এ টাকার আদল মালিক 


হোলডার অংশবদারকে বাঁণ্চত কর- 
ছেন- এমন আঁভযোগ অন্তত চারটি 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে ভারত 


ক্ষাতপূরণের টাকা নিজেদের কাছে, একসঙ্গে মিলে যেতে পারে। তখন পরণক্ষা করছেন। 


পা সি 
£ 


অর্থ দপ্তরের এ সম্পর্কে দায়িত্ব 
রয়েছে! কিল্তু তাঁদের নাতি ক 


সৈটা জানবার উপ'য় নেই। মনে 
হয়, তাঁরা অংশীদারদের ধৈর্যের 
হয়ত যখন 


গাঁচ্ছত রাখা ‘য়ে অনেকের মনে ' কিভাবে টাকাটা খাটানো যায় তাও নশীত 'স্থর হবে তখন তার ফল ভোগ 


সন্দেহ । অংশাদারদের তরফ থেকে 


ভেবে দেখা হচ্ছে। 


করার জন্য অনেকেই জগীবত থাক- 


দরবার করলে মৌখক ভাবে বলা সবদীর্ঘ চার বছরের মধ্যে এদের বেন না অথবা নামমাত্র দামে 'রাঘব- 


হয়েছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ক্ষাত- 
পূরণের টাকা ফেরৎ না দিয়ে এ 
টাকা অন্যভাবে “সদ্ব্যবহার” করা 
যায় কিনা ভার .কথা ভাবছেন। 
আবার এমন কথাও বলা হয় 


ভাবনার শেষ হল না. এবং সত্য 
সাঁত্য কোন নি্দিজ্ট পাঁরকজ্পনা 
আছে ‘ক না এমন হাঁঞঙ্গতও পাওয়া 
যায় ন। 

ব্যাঞ্কের পাঁরচলকদের সম্পর্কে 


বোয়ালদের দালালদের বক্র করবেন! 
অথচ বাঁমা কোম্পানণ রাম্ট্ীয়করণের 
বেলায় অংশীদাররা কিল্তু সরাসাঁর . 
ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছিলেন 


সরকারের অর্থদপ্তরের কাছে এসেছে। যে, এর মধ্যে দু-একটি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকার চুপচাপ যাঁদও ভারত সরকারের কাছ থেকে। 


চারটি ব্যাঞ্কের নাম হল, ইণ্ডি- 
যান ওভারাসস ব্যাঙ্ক, ব্যাক্ক অব 
বরোদা, দেনা ব্যাৎ্ক এবং ইউনাই- 
টেড কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক। 

একথা সকলেরই জানা যে সাধা- 
রণ ঢঅংশীদাররা যাঁরা এ সব প্রাতি- 
্ঠানে অর্থ নিয়োগ করেছেন, 
তাঁরা কোনাদন পাঁরচালনার দায়িত্ব 
গ্রহণ করার সুযোগ পান.না। 
বংসরান্তে লভ্যাংশ পেয়েই তারা 


খশী থাকেন। কোন না কোন শিল্প. 


গোষ্ঠী এই সব প্রাতম্ঠানের ভাগ্য 
ধনয়ন্মণ করেন অংশশদারদের 
অর্থে। 

. অংশীদারদের অধিকাংশ (প্রায় 
শতকরা সত্তর ভাগের বেশী) মধ্য- 
দিত্ত শ্রেণীর। অবসরপ্রাপ্ত কর্ম 
কেরাণী, উীকল ডান্তার এবং অনেক 


*শবধবার ও নাবালকের সাঁণ্যত অর্থ 


কেম্পানীর অংশ (শেয়ার) কেনায় 


নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কোন . 


প্রকার য্যান্তসঞ্গত কারণ না দেখিয়ে 


‘আহমদ আলশর কাছ 


(দশের সংবর্দিদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গ 'স্রকারের অব্টবস্থার 
ফলে এরাজ্যের হাজার হাজার হজ 
যাত্রী মহা সংকটে পড়েছেন। প্রথ- 
মতঃ গরীব আঁশাক্ষত . মুদলমানরদ 
ব্লাইটার্সে হজ্জ আঁফসে খোঁজ খবর 
নিতে গয়ে হয়রাণ হচ্ছে। দাধ্য 
হয়ে দালালকে টাকা দিয়ে কাজ 
সারতে হয়। ছু ভণ্ড তীর্থযান্রী 
করকে বলে চাঁব্বশ প্রগণার জনৈক 
,থেকে এবং 
অন্য দুজনের (নাম প্রকাশে আঁন- 
চক) কাছে পাঁচশত টাকা নিয়ে 
হাওয়া হয়েছে। হজ যাত্রীদের 
জাহাজে ওঠার জন্য ভান্তারী পরণক্ষা 
পাইকারী হারে করে দ: একজন 
কর্তাব্যান্তু ডাক্তারের সঙ্গে সম- 
ঝোতা দ্বারা বেশ কামাচ্ছে। 
একই ফারী হছর বছর তর্থ যাত্রার 
স্মযোগ পাচ্ছে। কেউ দরখাস্ত করে 


অপেক্ষা করার, সময় যাত্রীদের 
ভয়ঙ্কর দুর্দশার কথা বলে শেষ 
করা যায় না। নোংরা অস্বাস্থ্যকর 
পাঁরবেশের সঙ্গে , পাল্লা দিয়েছে 
জোচ্চোর, দালাল আর মিথ্যা 
মোয়াল্লেম। 

পাশচমবঙ্গ সরকার প্রতিবছর 
হজ কামিটি গঠন করেন শাসকদলের 
লোক 'দয়ে। এখনও হজ কাঁমাঁটতে 
{বজয়াসং নাহারের হাতের”লোক ও 
তরুণবাবুর নিজস্ব লোক থেকেই 
গেছেন। আর আছেন কলকাতার 
সংস্কৃত ও ধর্মের জগত থেকে 
শবাচ্ছিম্ন টাকার কুমার অবাঙালপ 
দিক ম:সলমান। যাদের অনেকেই 
কংগ্রেসের হয়ে দালালশীর জন্য রাজ্য 
পালের উপহার জে পর তাঁবজ 
"পরেছেন। তাই এরা হজ ওয়েল- 
ফেয়ার অফিসার 'হসাবে মূর্খ 





পশ্চিমবঙ্গে হজযানাদের হয়রান আপন কস পরার 


, বিফল হচ্ছে। কলকাতা ছেড়ে গিয়ে 


বানানো হয়েছে। এই টোপ এ বছ- 
বৈও গিলবে চার পাঁচ জন দালাল 
মুসলমান কংগ্রেসী। যদিও নিয়ম 
আছে একজন ওয়েলফেয়ার অফি- 


দর্পণ | শক্রবার ১৭ই আগষ্ট ১৯৭৩ 





তাঁদের আচরণ থেকে একটা ধারণা 
ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছে যে তাঁর 
বাস্তধে দুন্শীত দমন ব্যাপারে _ 
তেমন আগ্রহশল নন। যার দ্বারাই 
অনম্ঠিত হোক না কেন দুনশীতি 
দুনণীতই এ সত্যকে যেন তাঁরা 
মানতে চাননা। না হলে “ছোট সদড় শ্রীগণপধ্লীলের কাছে শ্রীছগনলাল 


সোনা গায়েব” ঘটনাতে রাজস্থানের 
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল 
সখাঁড়িয়ার নামের উল্লেখমান্েই 
গত পয়লা ও দোসরা লোকসভায় 
কংগ্রেস সদস্যরা অমন তুলকালাম 
কাণ্ড শুর; করলেন কেন, এই 
বিশেষ নামাঁট উল্লেখ করতে দিতে 
অত আপাত্ত উঠল কেন? কংগ্রেস 
সদস্যরা কি মনে করেন৷ যে তাঁদের 
দলভুন্ত যারা তাঁরা কোন রকম 
“্দ্বনশীতমূলক কাজ করতে পারেন 
না, সুতরাং তা নিয়ে কোন আলো- 
চনার প্রশ্নই ওঠে না? অথবা তাঁরা 
ক মনে করেন যে তাঁদের দলভুন্ত- 
দের দ্বারা অন্নাম্ঠত দর্নশীতমূলক 
কার্ষকলাপ দুনশিতি পদবাচ্য নয় 
কিংবা তাঁরা কি মনে করেন যে 
শাসনক্ষমতা তাঁদের কুক্ষিগত বলে 
তাঁদের |দলভুন্ত যাঁরা তাদের দ্বারা 
অন্ষ্ঠিত দ:নশাতর কোন উল্লেখ 
করা চলবে না, তার কোন তদন্ত 
ও প্রাতাবধান দাক করা চলবে না? 
ভোটের জোরে কিংবা শাসনক্ষমতার 
অপপ্রয়োগে  কংগ্রেসী দদনখীতর 
ঘটনাকে সামায়কভাবে চাপা দেওয়া 
সম্ভব হলেও, জনসাধারণের চোখে 
তাতে কি কংগ্রেসের ভাবমূর্তি 
উজ্জল হয়ে উঠবে? 

ছোট সাদড়ীর ঘটনাটি ঘটোছিল 
উাঁনশশো পক্ষ সনে॥। তখন 
প্রধানম্ত্রী ছিলেন স্বর্গত লাল- 
বাহাদুর শাস্মী, আর এই ঘটনা 
_ য়ে সংসদে আলোচনা ও প্রশ্নাঁদ 
হ্যাট সনে। প্রথম “আঘঘন্টার 
আলোচনা” এ বিষয়ে তুলেছিলেন 
শ্রীমধ্য িম্গয়ে উীনশশো ছেযাট্ট. 
সনের দহ নভেম্বর তাঁরখে। সে 
দিন 'আশোচনা প্রসত্গে শ্রীলিমায়ে 
গরু সাপে নানা আভিযোগ উত্থাপন 
ক.রাঁছলে আর তার কোন কোনটার 
জধাথ দিংগ্লাছলেন তদানশল্তন 
বিভ্তমন্ত্রী শ্রীশচাঁন চৌধুরী । এ সব 
খিবন্পণ থেকে দেখা যায় যে রাজ- 
স্থানের চিতোরগড় জেলার ছোট 
একট গ্রাম ছোটশী সাদড়শ-তে 
বাঁস [করতেন শ্রীছগনলাল গেয়ে 
ব্যবসায় ॥ ইংরেজষহা 


ব্যবসায়ী পাঁরবার। 
আইন চাল: হবার পরেও শ্রীছগনলাল 
পোদাবৎ তাঁর সপ্চিত সোনার পাঁর- 


নাক ছিলি তিন কিলো। তাই 
গোদাবতের রাক্ষত সোনার" পাঁরমাণ 
ছিল ১৫৩ কিলো। কিছুদিন পরে 
যে কোন কারণেই হোক গোদাঝং 
পারবার তাঁদের গচ্ছিত সোনা ফেরৎ 
দেবার জন্য শ্রীগণপৎলালকে বিশেষ 
পঁড়াপশীড় করতে থাকেন এবং শেষ 
অবাধ শ্রীগণপতলাল সাতখান সোনা 
ই'ট-যার মোট ওজন ছিল একুশ 
‘কলো ফেরৎ দেন। বাকী একশ 


সোনা রয়েছে। তখন ছোটপসাদড়ী 
ও বাগান গ্রামে অবস্থিত গোদাবৎ 
পরিবারের আবাসস্থলে যুগপৎ 
জল্লাসা শুরু হয়। তাতে প্রায় দশে। 
চল্লিশ কিল্মো সোনা ও উনাতিশশো 
কিলো রূপা ধরা পড়ে? এর পরে 
তল্লাশীর কাজ চাপা পড়ে যায় কোন 
অজ্ঞাত কারণে। 

ওদিকে গণপধলালও তার হাতের 
স্চেঝাকে বাঁধার উঠ্দশ্যে তখন 
পর্দার আড়ালে তদ্বির শুরু করেন। 
রাজস্থানের কংগ্রেপী নেতৃত্বের 
সঙ্গে শুরু হয় দরকষাকাঁষ। আর 
তাতে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজস্থানের - 
তদানীল্তন রাজ্যকংগ্রেস সভাপাঁত 
শ্রীহরদেও জোশ ও তদানশন্তন 
মৃখ্যমন্্ী শ্রীমোহনলাল সুখাঁড়য়া। 
এই সব আলোচনার ফলেই নাক 
ঠিক হয় যে শ্রীগণপৎলাল তাঁর 
সোনার একটা অংশ জাতগয় প্রাত- 
রক্ষা তহবিলে দান করবেন। বাঁকটা 
দেবার দরকার হবে না। এই সব 
নেপথ্য আলোচনায় এই দানের 
পদ্ধীতাট নির্ধারণ করা হয়। উীন- 
শশো ছে্ষাট সনে জয়পরে কংগ্রেসের 
ঝাঁষ'ক প্রকাশ্য অধিবেশন হবার 
কথা। তাই ঠিক হয় এই অধিবেশনের 
সময়ে প্রধানমল্তপীকে সোনা "দিয়ে 
ওজন করে তা প্রীতরক্ষা তহবিলে 
জমা দেওয়া হবে। এই সদ্ধাল্তে 
পোৌছদবার আগে এ প্রসঙ্গে আরও 
দুইার্ট নাম যয়া আলোচনা হায়ে- 
ছিল. তাঁদের একজনকে ওজন করে 
সোনা দেবার কথাও উঠেছিল। 


দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজ- 
স্থানের ভালওয়ারা থেকে নির্বাচিত 
লোকসভার কংগ্রেসসদস্য শ্রীশবচরণ 
মাথ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্চে 
শ্রীগদপর্লালের প্রথম যোগাযোগও 
স্থগিত হয়। প্রধানমল্মর দপ্তর 
থেকে খোঁজ লিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ওজ- 
নের সমান পাঁরমাণ সোনা অর্থাৎ 
িপ্টিদীধক ছাপান্ন কিলো ' সোনা 
এই উদ্দেশ্যে চিতোরগড়ের সরকার 
তেষাখানার জমাও দেওয়া হয়? 
ইতিমধ্যে শ্রীহগনলাল গোদাবৎ ও 
তর ছেলে শ্রীগ্ণবন্তলাল গোদাবং 
প্যলিশের কাছে এই বলে এক এজা- 
হারও দেন যে শ্রীগণপংলাল, তাঁদের 
গচ্ছিত সোনা আত্মসাৎ করেছেন । 
এর পরে আঁভিযোগ শোনা গেল 
যে প্রধানমল্মীকে ওজন করে -মান্র 
ছাপান্ন কিলো সোনা প্রাতরক্ষা- 


তহবিলে দিয়ে ঝাকাঁটা রাজস্থানের 
তদানশন্তন ম্খ্যম্ত প্রভৃতি সবাই 
নাক ভাগবাঁটোয়ারা করে 'নয়ে- 
ছেন। উনিশশো ছেযোটট সনে 
শ্রীমধ: লিমায়ে একাধিকবার এই 
বিষর্লাট লোকসভায় তুলোছিলেন। 
শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে খোঁজখবর 
করবার জন্য সি বব আইকে ভারও. 
দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু এ পর্যন্ত 
দি বি আইয়ের তদন্তের অগ্র্গীত 
সম্পর্কে বিশেষ কিছু প্রকাশ 
পায়ান। তকে শোনা যায়, উনিশশো 
উনসত্তর সনে কংগ্রেস যখন দুই 
টুকরো হয় তখন এই “ছেোটসাদড়শ 
সোনা গায়েব” ঘটত ব্যাপারাঁট 
শর্তীধদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করে- 
ছিল। 'িণ্ডিকেট চক্রের সঙ্গে 
শ্রীস্খাঁড়ক্লার ঘাঁনঘটতা ছিল সুগ- 
ভর ও স্মাবাঁদত। কিন্তু শোনা 
যায় ছোটপসাদড়শর উত্তপ্ত ও গলিত 
সোনায় জবলেপংড়ে মরার আশং. 
কত 'নিয়াতকে এড়াবার জন্যই 
নাকি তাঁকে দিজ্পশ থেকে. ফিরে 


, গিয়ে প্রকাশ্যে বিব্ীত দিয়ে বলাতে 


হয়োছল যে র্লাজস্থানের সব 
কংগ্নেসসেবীই প্রধানমন্তরশর সঙ্গে 
উাঁনশশো একাত্তর সনের নির্বাচনের 


কংগ্রেসীদের আলোচনা সভায় 
বআ্ভ্ৰস্নস্মাতেলাচন্ন। 


৯ 


কালিঘাট নির্বাচনী কেন্দ্র 
কংগ্রেস, শাখার দ্াদনের রাজনোতিক 
আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী সমস্ত 
নেতারা একমত যে সমাজতল্ের যত 
শ্লোগান বা প্রস্তাব গৃহীত হোক 
না কেন রাজনৌতক দল 'হদাঝে 
কংগ্রেস সমাজতন্দের দিকে অগ্রসর 
হবার কোন ব্যবস্থাই করে 'ি। 
দলের মধ্যে যে শ্রেণীর প্রাধান্য বরা- 
বর ছিল তা অক্ষুণ্ন । ' 

সভায় ফাঁরা বন্তৃতা করেন তাঁদের 
মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় আল্লা ডঃ 
দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়, রাজ্য কংগ্রেস 
সম্পাদকদ্বয় ‘নিত্যানন্দ দে এবং 
দৌগত রায়, ট্রেভে ইউনিয়ন নেতা 
সমর চক্রব্তশি প্রভৃতিঃ রুদ্ধ কক্ষ 
বৈঠকের পর হাজরা পার্কে প্রকাশ্য 
সমাবেশ হয়। 

ডঃ চট্টোপাধ্যায় '(র্সীজ্তদ্ত 
সম্পর্কে আদর্শগত নানা প্রশ্নের 
অবতারণা করেন, কিন্তু শ্রেণী বিচা- 
রের মাধ্যমে কংগ্রেসের বর্তমান অব- 
স্পার বিশ্লেষণে স্বভাবতই +তাঁন 
নিজেকে জড়াতে চান "ন। 

নিত্যানন্দ দে আক্ষেপ করে 
বলেন ষে কংগ্রেস চুরাশি বছরের 
প্রবীণ হলেও এখনও রাজনৌতক 
দল হিসেবে শিশুই থেকে গেছে। 
দলের মধ্যে কোন আচরণবিধি নেই! 
তাই দলের মধ্যে এত . আভ্যন্তরীণ 
কোঁদল। তাঁর মতে লক্ষ লক্ষ সদস্য 
ভার্ত করে কংগ্রেসকে দুর্বল করা 
হচ্ছে। এতে পার্টর সাংগঠাঁনক শান্ত 
বাড়ে না, এর ফলে দল আরও 
দুর্বল হয়। 


(দর্পণের সংবাদদাতা) | 


সৌগত (রয় বলেন সমাজ - 
তাল্মক দলের নেতারা যেভাবে 
জীবনযাপন করে তার কোন আভাস 
ঝংগ্রেসী নেতাদের ব্যান্তগত জশবনে 
নেই। সম্প্রাত ঘরে আসা. সোভি- 
যেত আঁভন্ঞতা বর্ণনা করে সৌগত- 
বাধ বলেন যে, তান লোননের শেষ 
জীবনের বাসভবন দেখে এসেছেন। 
লেনিন সোভিয়েত রাচ্ট্রের কর্ণধার 
হওয়ার পরেও তাঁর সংগ্রামী জশীব- 
নের সারল্য বর্জন করেন 'ি। তাঁর 
পোষাক এবং চালচলন একইরুকম 
ছিল। এমন কি আগে যে ধরণের 
শত্ত শধ্যায় ল্লান্রাপন করতেন রাষ্ট্র; 
প্রধান হবার পরও তার কোন পাঁর-ঃ 
ধর্তন হয় নি॥ | 

এর্খানকার কংগ্রেস নেতাদের 
বিলাস ও বাহহল্যের কথা তুলে 
{তান বলেন এই সমস্ত নেতারা, 
ক্ষমতায় আসার পরই হঠাৎ ডানলো- 
দপলোর উপ্চ পাহাড় ছাড়া ' শুতে 
পারেন না। তা ছাড়া আসে নানা 
বিলাস। পার্ট নেতৃত্বের এই মেজাজ 
মোটেই সমাজতাঁল্দুক লক্ষের অন্দ- 
কল নয়। 

স্লাজনৌতিক সমাবেশে তাই 
সিদ্ধান্ত হয় যে, দলের নীচের তলা 
থেকে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে 
হে এবং সেই আন্দোলনের চাপেই 
পাঁটকে সঠিক পথে পরিচালিত করা 
যাবে। মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নানা সম- 
স্যার খিঁত্তিতে 'আন্দোলনের কর্ম 
সচীর ফথা ওঠে। 

দ্রেড ইডানয়ন নেতা সমর 
চক্রবতশি বলেন যে, পাঁথবীর সব 


E চা পাঁচ ॥ 


পরে শ্রীমতী গান্ধীর শান্তি নিরা- 
পত্তা লুনিশ্চিত হবার পরে রাজ- 
স্থানের মধ্যন্ত্ীর গাদ থেকে 
শ্রীসদ্রখাড়িয়াকে সরিয়ে, রাজ্যাল্তবে 
পাঠাণো হল রাজ্যপাল করে। বর্ত 
মানে তিনি মহাঁশুরের নেবতম 
নামকরণ হয়েছে এ রাজ্যের কর্ণা- 
টক) গাজ্যপাল। 

অন্যাদকে বেআইনী সোনা আত্ম- 
সাৎ ফরবার অভিযোগে শ্রীগণপৎ- 
লালে বিরুদ্ধে একাঁট ফৌজদারী 
মামলা। চলছে ' এখন ডউদক্মপুরের 
জেলা সেশন জজের আদালতে 
এবং বেআইনশীভাবে সোনা রাখার 
অপরাধে শ্রীঘগনলাল গোদাবংদের 
বিরুদ্ধেও একটি মামলা চলছে সেই 
উদয়পুরের আদালতেই। উীনিশশো 
ঘেষাটু সনের সেপ্টেম্বর মাসে 
মামলাগলি দায়ের হলেও এখনও 
তার 'নষ্পত্তি হয় নি। আর এই 
মামলা রয়েছে বলেই নাক সি বি 
আইয়ের তদন্ত এগুতে পারছে না। 
সেই কথাই গত দোসরা আগন্টে 
লোকসভায় বললেন কেন্দ্রীয় শিত্ত- 
"মন্ত্রণালয়ের প্রাতমন্্রী শ্রীকে আর 
গণেশ ৷ 


দেশে তিনিষপত্রের দাম বেড়েছে বলে 
ভারতবর্যে একই কাণ্ড ঘটছে বলে 
যে সরকারী কোফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা 
তা নেহাত সরলীকরণ। উন্নয়নশশল, 
অন্যান্য দেশে যে হারে দাম বেড়েছে 
তার অনেক গুণ বেশী দাম বেড়েছে 
ভারতবর্ষে। এখানে মূল্যবাদ্ধর 
পেছনে কায়েমাদ্বার্থ ও মুনাফা- 
খোরদের হাত আছে। 

এই কায়েমীস্বার্থ ও মুনাফা- 
খোরদের বিরদ্ধে ব্যাপক গণ- 
সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা তান 
বলেন। সমস্ত মানষের কাজন। তর 
উধের্ব ব্যাপক এঁক্য একান্ত প্রয়ো- 
জন বলে তিনি. মনে করেন। 

তবে তিনি নিশ্চিত যে, মার্কস- 
বাদী কমিউনিস্টরা এই এঁক্যে 
বিশ্বাসী নয়। হঠকারতার ফলে 
তারা আজ জনসাধারণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন এবং রাজনৈতিক সংকীর্ণ 
তার দরুণ তাদের পক্ষে কোন এঁকা- 
বন্ধ গণআল্দোলনে আসা সম্ভব 
নয়। 'আঁন খলেন 'মাক্সিবাদীরা 
মূল্যবৃদ্ধি প্রীতরোধে সরকারকে 
দায়ী করা ছাড়া মুনাফাবাজ বা 
বা কায়েমীস্বাথের বিরুদ্ধে কোন 


আন্দোলনের কম স্চ | জনসমন্দে 


উপস্থাপিত করেন নি । 
কালসঘাটে (রাজনৈতিক সমা- 
বেশে নানা আদর্শগত, ও আন্দো- 
লনের কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত 
সবই পার্টির আভ্যন্তরীণ কোন্দলের 
পটভূমিকায় চাপা পড়ে যায়। সমা- 
বেশে যোগদানকারধীরা বেশশর ভাগই 
হতাশ বোধ করেন আর ভাবেন 
বোধ হয় করঝার কিছুই নেই। 


॥ ছর ॥ 





কংগ্রেস আজ একনাগাড়ে পঁচিশ 
" বছর রাজত্ব করন্ধে। বিভিন্ন রাজা 
সরকার যাদের হাতে এবং পার্লা- 
ষেন্টে যাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, 
ক্রমাগতই যারা সমাজ্রতম্র-গপতম্ত 
ইত্যাদি রকম কথা বলে, তাদের 
আসল উদেশ্য যে কি তা খোলা 
চোখে দেখলেই স্পষ্ট বোঝ! যাবে। 
ওদের উদ্দেশ্য গণতম্র-সমাজতন্তের 


বিপরীত । আমর! প্রকৃতই স্বাধীন. 


কিনা সেটাও খুঁটিয়ে বিচার করলে 
ধরা পড়ে বাবে। নেই ?৪৭ সাল 
থেকেই আমরা শাসকদূল অর্থাৎ 
কংগ্রেসের কাছ থেকে শুনে আসছি, 
আমাদের দেশ সবচেয়ে বৃহৎ. গণ্রু- 
তান্ত্রিক দেশ এবং দেশ সমাজতন্ত্রের 


দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এনিয়ে 


চলেছে। 

সযাজতন্তের অর্থ হলো সব 
শ্রেণীর বিলোপ । শ্রেণীগুলি বিলোপ 
করতে গেলে যা করতে হবে, ত! 
হল জমিদার বা ক্যাপিটাজিউদের 
উচ্ছেদ করা। আর এই সযাঞ্জ-. 
তন্ত্রের মূল নীতি তিনটি (১) মুলধন 
ব| মুলধনীর বিলোপ সাধন 9 (২) 
মূলধনী মালিকশ্রেণী তথা ধনী ব্যক্তি-' 
দের হাত থেকে অর্থঃ শোষণের 
হাত থেকে দেশের লোকের কক্ষার 
ব্যবস্থা ; (৩) জমি মূলধন সম্পতি 


প্রভৃতি উৎপাদনের সকল কিছুই, 


রাষ্ট্রীযকরণ । অর্থাৎ সমাজতন্ত্র 
যে সব কাজ করা হবে তার সব্গুলিই 
শ্রমিক কৃষকের স্বার্থে অর্থ ৎ বৃর্ভোক়্া 
সমাজে সবচেয়ে যাঁদের নীচে স্থান 
তাদের দিকেই দৃষ্টি থাকবে । একথা 
নিংস্চত যে সমাজতন্ত্রে বা কিছু কর! 
হবে তার সবই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে 
যবে। এবং এইসব ব্যবস্থা, গণতন্ত্র 
সু্মত, কেন না . জনগণের বৃহতম 


অংশই এর দ্বারা উপকৃত হন্‌। আর 


স্বাধীনতা বলতে আমরা ষ! বুঝি তা 


হলো মানুষের নূ নতম চাহিদাপৃ€ণ 


“খাদ, বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা এবং 
এগুলি সুঠু্ভাবে পরিচালনা করতে 
এমন কোন আইনের আশ্রয় না 
নেওয়া যা সাধারণ লোকের 
স্বার্থের পরিপস্থী। আমর! জানি 
ইংরেজ ১৯৪৭ সালের '১৫ই আগষ্ট 
ক্ষমতা হস্তান্তর করে, বলতে গেলে 
হস্তান্তর করতে বাধ্য হক্স। এবং 
সাঘাজ।বাদী ব্রিটিশ এমন লোকেদের 
হাতে শাসনভার ছেড়ে দল যারা 
চিরদিন তাদেরই অন্ুগত। অর্থাৎ 


. স্বাধানতা এখানে ঘয়ার ব্যাপার এৰং 


ভারত বাধীন হলেও সাম্রাপ্যবাদী- 
দের ত্বার্থ ক্ষু্ন হবে না। ছিনিয়ে 
নেওয়া যাবীনগাই প্রকৃত বাধীনতা, 
এতে কোন ভেজাল ধাকে না, আর 
তা না হওয়ায়, ভামতবর্ষ স্বাধীন 
হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণ সেই পরা 
ধীনই রয়ে গিয়েছে। [ও 


যেকী স্বাধীনতা 
একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সামাজ্য- 
বাদীদের বশন্বদ। ভারত এক- 
চেটিয়! পুঁজিপতিদের দেশ, অর্থাৎ 


এই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বাইরে 


থেকে কলকাঠি নেড়ে শাসন ও 
শোষণ চালায়। এর! এমন কিছু 
হতে দিতে পারে না যাতে তাদের 
একচেটিয়া পুঁজি বিস্তারে বাধা হয়ে 


ধড়ায়। যেমন করেই হোক তার! 


চালিকাশক্তি নিজেদের দিকে রাখ- 
বেই। তাই যখন বামপন্থী দলগুলি 
নির্বাচনের নামে জালিয়াতি করা 
হয়েছে বলে অভিযোগ আনে তখন 
অভিযোগের সত্যত! সম্বন্ধে আর 
সন্দেহ ধাকে না। আবার যখন 
দেখি হাজার হাজার লোক বিনা 


8 বিচারে বন্দী হয়, বন্দীর জীবন পশ্তর 





] তীব্ৰ ' অৰ্থ নৈতিক 
| দিয়েছে, যার ফলে মানুষ পয়সার 
| জন্য যেকোন কাজই করতে পারে | 
| পয়সার জন্মই খাবারে ভেজাল, ওষুধে 
ভেঙ্গাল, চাকরীর জন্য সার্টিফিকেট 


{| জীবন হয়, বন্দীদের ওপর নি্িচারে 
॥ গুলি চালানো হয়; অধিকাংশ লোক 
| দারিজ্রা সীমার নীচে, অসংখ্য বেকার, 
] তখন ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে 
[| আমর! স্বাধীন কিনা। অধচ মাত্র 
নী কয়েকটি পরিবার পুঁজির পাহাড় 
| সৃষ্টি করেই চলেছে এই এক- 


চেটিয়া পুজি সৃষ্টির জন্মই আমাদের 
সংকট দেখা 


বেচাকেনা, টাকার লোতেই শিক্ষক 
সম্প্রদায় ( সবাই নয়ন ) দুনীতিগ্রন্ত। 

ফলয়রপ ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার 
শিক্ষক ব্যাপক ভাবে তেঙ্গালে পরি- 
পত। এক কথায় এই ভেজাল 
চারিদিক থেকে আমাদের গ্রাস 
করতে আসছে। কিন্তু বর্তমান 
শাপকদল ভেজালরোধক কোন ব্যব- 
স্বাই গ্রহণ করেনি, করলে মন্ত্রিত্ব 
ছিটকে যাবে । ভাবতে পারেন, 
আমাদের দেশে ৫৫ কোটির মধ্যে 
কমবেশী মাত্র € কোটি লোক নিয়- 
মিত ভাবে উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। 
অর্থাৎ ১১ জনের মধ্যে মাত্র ১জন 
কোজগার করে জার বাকী ১০জন 
উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ন! থেকেও 
এ ১জনের ওপর নির্রলীল। এর 
মধ্যে অন্ততঃ ৩ন শ্রম বেচতে পারে, 
কিন্তু তারা বেকার । যে দেশে এই 
বিপুল পরিমাণ বেকার, সে দেশে 


সমাজতন্ত্র কোন গলি দিয়ে আলছে 


তা একমান্্র ওরাই জানে । অথচ 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ॥ দিকে 
চেয়ে দেখুনঃ চেয়ে দেধুন তিয়েত- 
নামের দিকে । সেখানে একটিও 
বেকার পাওয়া যাবে না, খাস্ভাভাব 
নেই, নিরক্ষরতা প্রায় মুছে গিয়েছে, 
প্রত্যেকের জন্ম চিকিৎসার বিশেষ 
বাবস্থা, বৈদেশিক খণ নেই। এই 
সব ওরাই পারবে, কেন না ওদের 


 সমাজব)বস্থা বৈজ্ঞানিক সমাজ- 


ব্যবস্থা । 
মুষ্টিমেয় স্বার্থে 


অথচ আমরাও আমাদের দেশ 
কে গড়ে তুলতে পারি আমাদের- 


দিপুল প্রাকৃতিক সম্পন্ন, কৃষিঘোগ্য 
ভূমি, নদ-নদী ও বিপুল শ্রমশক্তির 
ছ্বারা। কিন্তু আমরা পঁচিশ বছর 
ধরে শানকশ্রেনীর ব্যর্থতার পর 
ব্যর্থতা লক্ষ্য করে আসছি আর এও 
লক্ষ্য করে আসছি যে ওদের ব্যর্থ 
তার কথা তুললেই গুলি লাঠি যিসা 
সি, জার, পি। এই শাসকশ্রেণীর 
গণতন্ত্রের এমনই মহিম| যে কথায় 
কধায় অহিংস বুলেট ছুটে আসবে, 
হাজার হাজার পুলিশ তেড়ে 


, আসবে । কি ব্যাপার ? না, আমরা 


আইন শৃঙ্খলা রক্ষক, আইন শৃঙ্খলা 
বজায় রাখতে এসেছি । কার জন্য 
আইন শৃঙ্খলা ? সম্টির অন্ত। সম 
যদি খেতে না পেয়ে বিত্ববানের 
কাছে আহাৰ্য দাবী করে এবং বার- 
বার যদি বিষুখ হয় উপরত্ত লাঠি 


গুলি পায় তখন তাদের ধৈর্ধহানি 
ঘটবৰেই | তখন প্রয়োজন সংখ্যা- 
গরিঠের স্বার্থে আইন প্রস্বোগ। ভা 


না করে লগিষ্ঠের স্বার্থ রক্ষায় আইন 


প্রয়োগ করলেই তখাকধিত আইন- 
শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবেই। আত্মরক্ষার 


অধিকার সবারই আছে। "এটা 


জন্মগত অধিকার | এমনই ব্যবস্থা 
যে, আপনাকে আমাকে আশ্রয় 
দেবার কোন আইন নেই এদেশে, 
কিন্তু জশ্রর়হীন করার আইন এদেশে 
অনেক জাছে। শাসকশ্রেন ও তার 
স্তাবক সম্প্রদায় বলবে এসব কথা 
বলার অর্থ পবিত্র সংবিধান অব- 
মাননা করা। সংবিধান যখন তৈরী 
হয় ভঙগন শতক! চোদ্দ শ্রনের ভোট 
দেবার অধিকার ছিল। তার মধ্যে 
আট জন ভোট দিয়েছিল, অর্থাৎ 
শতকর। বিরানব্বই জনের অজ্ঞাতে, 
ধরতে গেলে, অসম্মতিতে কতিপয় 
ধনী সংবিধান নামক বোঁঝাটি-চাপিক়ে 
দিল। আর এটাকেই পবিত্র 
সংবিধান বলতে হৰে। 

যে দেশে, শতকয়া ষাট জন 


দারিদ্র লীষার নীচে জীবন যাপন- 


করে, যে দেশে শতকরা পঁয়ষটি 
জনের মাথা গৌজার নামধাত্র ঠাই 
আছে, (গৃহহীন বললেই সঠিক বৰ্ণনা 
করা হয়) যে দেশে ৪০ কোটি লোক 
নিরক্ষর যে দেশে পৃথিবীর মেট 


অন্ধের তিন ভাগের একভাগ বাস 


করে, যে দেশে জাতীয় অর্থের সত্তর- 
ভাগ মাত্র কয়েকটি ভাগ্যবানের হাতে, 
যেদেশে শতকরা সত্তর পঁচাত্তর জন 
চাষীর কোন জমি নেই, ঘে দেশে 
রোগী ডাক্তার খুঁজতে বেরোয়, সে 
দেশে সমাজতন্ত্র এসে গেল বলে। 
হা] এসবই হলো সমাজতন্ত্রের ভার- 
তীয় রপ। এ রুপ কল যার্কসের 
পুঁধিতে জন্ম নেয়নি, কংগ্রেস ওয়ালা- 
দের পুঁজিপতিদের বড়ো মাধ! থেকে 


বেরিয়েছে। 


শাঁসকশ্রেমী, ও শোষকশেণী 


নিজেদের শোষণকার্ষ পিবিদ্রে চালিয়ে 


যাবার জন্য নানারকহ ফন্দিও তৈরী 
করে রেখেছে । এদের এক ফন্দি 
হলো ধর্ষ। ওরা হিন্দ; ওরা 
মুদলমান, ওর! ওনুক ওরা 
তমুক। ব্যাস আহি আপনি 
আলাদা হয়ে গেলাম। আমার 
আপনার মিলিত শক্তি ওদের ভীতির 
কারণ, কিন্তু আমি আপান আলাদা 
হলে, কাটাকাটি করলে ওদের তো 
সুবিধে । একথা আমরা বুঝেও 
বুঝি না। এই ধর্ম হলো একপ্রকার 
নেশা । নেশাশ্রস্ত ভাড়র! ধর্ম রক্ষার 
নামে বিরাট এক কাণ্ড বাধিয়ে 
তোলে আর তখনই এর]. শাদক- 
শ্রেণীর তুরুপের তাস হয়ে দাড়ার। 


একদল ধর্মতাড় তো কিছুতেই বুঝতে - 


চাহ না ষে শাসকশ্রেণী নির্ভেজাল 
শোষণ ও পেষণ চালিয়ে যাচ্ছে 


অত্যাচার ও অবিচারের মধ্য দিয়ে ৷ - 


“তরুণীদের বিপথে 
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আর এই জন্যই শাসকশ্রেণী তাদে= 
দিয়ে গীতা শোনাবে, 
শোনাবে, বাইবেল 
আসলে বিপুল সংখ্যক 
(অশোক্ষত ) অলৌকিক বলে 
দের উদরপৃত্তি। 
কংগ্রেসের অক্ষয় কীতি 

" পীচশ বছরের রাজত্বে কখ্ে 
যে লব কাজকর্স করে সমাজতম্ের 
দিকে এগিয়ে গিয়েছে তার একটা 
হিসাব করা যাক । পঁচিশ বছজে। 
মাত্র পনের কোটি বেকার সৃধিঃ 
করেছে। এটাই হলো অন্যতম 
স্মরণীয় কীতি। দ্বিতীয় কীতি হলো, 
অহিংস গুলিতে কয়েক সহ বৃড়ুক্ষু 
নরনারীকে হত্যা করে থাছপ্রার্থীর। 
সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছে] তৃতী” 
ৰীতি হলো ধনিক সম্প্রদায়কে আঃ 
ধনী ও দরিদ্রকে দানিদ্রযসীমার নীচে 
নিয়ে গিয়েছে। চতুর্থ কীতি হলো 
নাঘাজ্যবাদের দালালি করে দেশের 
লোকের মাথায় ধণের বোবা! চাপিয়ে 
দিয়েছে । পঞ্চমকীতি হলো নির- 
পেক্ষ নীতির মুখোশ পরে স'ম্রাজ্য- 
বাধীদের গোপন ইঙ্গিতে রাষ্ট্র পরি- 





“চালনা করেছে। ষ্ঠ কীঠি হলো 


ভূমি সমস্যা সমাধানের নাষে আলল 
চাষীদের ভূমিহীন করেছে। সপ্তম 
কীতি হলো গোটা দেশকে ছুনঁতি- 
পরায়ণ করেছে, চুরি, ডাকাতি, খুন 
গুণ্ডামী কালাবাজারী বেশ্যাত 


ইত্যাদিকে প্রত)ক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ তা. 


সমর্থন জানিয়েছে। অষ্টম কীতি 
হলো কির ক্ষেত্রে অশ্লীলতা প্রচার, 
কুৎসিত নগ্রতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তরুণ 
চালিত করে 
দেশের মৌলিক সমস্যা থেকে ভাদের 
দুরে ঠেলে দিতে চেয়েছে। আর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার 
ডিপো তৈরী করেছে। কেরাণীকে : 
চোর তৈরী. করেছে, ছাত্রকে চোর : 
তৈরী করেছে। এই হলে! শাসক- 
দলের পঁচিশ বছরের হাজারে! 
কাতির সামান্য কয়েকটি । 

অথচ চাষী যদি জমি পার এবং, 
চাষের উন্নাত ঘটাবার সুযোগ পায়, 
স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে 
তাদের পণ্য বাজারে আসবে আর 
তার জন্য তারা মুলাও পাবে। 
চাষার হাতে পয়সা এলেই তার 
জীবনের মান উন্নত হবে। চাষীর 
তখন দরকার হবে সাইকেল, রেডিও 
বাননপত্র ও অন্যান্য বছ নিত্যপ্রয়ো- 
জলীয় জিনিষ। এইসব যেটাতে 
আরও কলকাখান। প্রয়োজন হুবে। 
তাতে বহু লোকের কর্মসংস্বান হবে । 
চাষে নির্ভরশীল আটচগ্লিশ কোট; 
লোকের মধ্যে পঁয়ত্রিশ কোটি লোক 
বছরে গড়ে পাঁচ গজ কাপড় পায়। 
চাষীর হাতে পয়সা এলে ভারা দশ- " 
পনের গঙ্গ কাপড় চাইবে । ফলে 
বর্তমানের ছিগুশের চাইতেও বেদী 

(শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় ) 
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মার্কগবাদের নামবলীর ঘাঢ়ালে 


সাতাশে জুলাই প্রস্তাবিত বাংলা 


বন্ধ-এর প্রাক্কালে লোকসভার দুই 
সি পি এম সদস্য শ্রীসরোজ 'মুখাজ৭ 
এবং শ্রীজেযাতিময়। বস: প্রশ্যনমন্ত্রী 
শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধীর কাছে এক 
দরবার করেন, বন্ধ উপলক্ষে তাঁদের 
পার্ট কর্মীদের উপর হামলার 
প্রীতিবিধান করার জন্য। এই প্রসঙ্গে 
তারা বলেন যে বন্ধ হল বর্তমান 
সরকার এবং সেই সরকার কর্তৃক 
সম্ট সমস্যাবলীর প্রতি জনগণের 
মনোভাব আঁভব্যন্ত করার এক 
শাঞ্তিপূর্ণ আন্দোলন। শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছে এই জাতীয় দর- 
বারের কাঁ ফলশ্রুীত তার চেয়েও 
বড়কথা এর মধ্য দিয়ে সি পি এম 
রাজনীতির ফে মূলধনের সন্ধান 
পাওয়া যায় তার প্রকাতাবচার। 

“সরকার কতক সৃষ্ট সমস্যা- 
বল? এ বন্তব্য গভীর রাজনোতিক 
তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ উক্তি 'বাচ্ছিম্ন 
দুই লোকসভা সদংস্্র ব্যান্তগত 
ধারণার প্রকাশ নয়, এটাই হচ্ছে 
ধস পি এম পাঁ্টর রাজনীতির 
ভাত্তিভূম। বন্ধ-এর এক সপ্তাহ 
পরে তাই হাজরা পার্কের এক জন- 
সভায় এমন বন্তব্যেরই প্রাতধবান 
শুনতে পাওয়া যায় উত্ত পার্টির 
অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা শ্রীহরেকফ 
কোঙারেন্স মুখ থেকে" তান এক 
ফারস্তি দাঁখল করে দেখাবার 
চেস্টা করেন যাস্তফ্রন্ট সরকারের 
আমলে সমস্যা কত কম ছিল। প্রস- 
গত উল্লেখ্য যে আঁফাঁসিয়াল কগগ্রে- 
সও এই একই মর্মে এক ইস্তাহার 
বাল করেছে হালে। ইস্তাহারের 
বস্তব্য, প্রফল্লে সেনের আমল কত 


ঝদের নাম করে সামাঁজক আর্থ 


অসিত সেন 
পার্টকে ডুবিয়ে রাখা যায় 
মাকর্সবাদী' কাঁমউনিস্ট পরার 
ভেতরকার সাচ্চা জংগী কর্মী এবং 
এই পাটির দরদী শীবরাট সংখ্যক 
বিস্লঝী মেহনত মানুষকে আজ 
তাই তাঁলয়ে বুঝতে হবে, কেন 
তাদের পাঁট'র নেতৃত্ব কোনো বিস্লবা 
নেতৃত্ব হতে পারে না এবং অদের 
উপস্থাপিত রাজনোৌতিক লাইন 


গোড়ায় যেখানে টান পড়েছে সেই- 
১৮৪৪ সালেই 
হোগেলীয় দর্শনের €বচার-বিশ্লে- 
ষণের মধ্য দিয়ে মার্কস এক ষুশান্ত- 
কারী সিদ্ধান্তে উপনীত হন সমাজ 
অর্থনশীত রাষ্ট্র রাজনীতি এসবের 
গারস্পীরক সম্বন্ধের বিষয়ে এবং 
ওঁ বছরেই প্যারস থেকে প্রকাশিত 
এক পনিকায় তা ছাপা হয়। এরপর 
১৮৪৭ সালের নভেম্বর ডিসেম্বরে 
লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কাঁমউনিস্ট 
লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এক তত্বের 
রূপে মার্স তাঁর এই সিদ্ধান্ত 
উপস্থিত করে বলেন “রাষ্ট্র শ্রেণশ- 
সমাজকে নিয়ল্পণ করে না বা তার 
গাঁতপ্রকীতিকে নির্ধারণ করে না, 
শ্রেণীসমাজই রাষ্ট্রকে 'নিয়ন্তণ করে 
এবং তার গাঁত প্রকীতিকে নির্ধারণ 
করে। কাজেই রাজনীতি এবং রাজ- 
নীতির দিকাশের ইতিহার্সাট সমা- 
জের আর্থনীতক বিকাশের (আলো- 
কেই "বচার করতে হবে। উল্টোভাবে 
নয়। গভীর অনহসম্ধান আর গবে- 
ষণার মধ্যদিয়ে এীঁগয়ে এই সন্ধা 
ল্তের জের 'হসাবে মার্কস বললেন, 
দৈন'প্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী উৎপা- 
দন করতে গয়ে মানুষ অবশ্যম্ভাবী 
রূপে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক 
যুক্ত হয়ে পড়ে এই উৎপাদন সমপ- 
কেরি ক্ষেত্রাটই হল সমাজের মূল 
কাঠামো এবং এই সম্পর্কের রূপ 
কারও ব্যান্তগত ইচ্ছা-আনচ্ছার ওপর 
শনর্ভর করে না, নির্ভর করে উৎপা- 
দন শান্তর বিকাশের স্তরের ওপর। 
সমাজের এই মূল কাঠামোর সঙ্গে 
সঙ্গাত রেখে অতঃপর ধারে ধাঁরে 
গড়ে ওঠে ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র, রাজ- 
নীতি, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির এক 
উর্পার কাঠামো । কিন্তু উপার কাঠা- 
মোগত অভ্গগরলোর নিজস্ধ গাঁত 
কিছুই জন্মায় না বা কাঠামোর 
ওপর কোনভাবেই তা কোন প্রভাব 





বিস্তার করে না এমন বান্তিক ধারণা 
মাকার্দীর তত্ব উপস্থিত করে না। 
রাষ্ট্র সম্কণ্ধে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এঞ্গেলস 


তাই বলছেন যে শ্রম বিভাগের রাস্তা 


ধারে শ্রেপী-স্মাজের গর্ভ থেকে 
ভূমিষ্ঠ হলেও রাম্ট্রশান্তি শ্রেণসমা- 
জের ওপর চেপে বসে এবং জল্মা- 
বার পর আপোক্ষিক ভাবে কিছুটা 
স্বাধীন গাঁত অজন করে এবং 
আপাতদ্যান্টতে শ্রেণী সম্পর্কের 
আওতার বাইরে একটা বিচ্ছিন্ন 
স্বতন্ম শান্ত হসাবে নিজস্ব গাঁততে 
চলে। 


কেরি সঙ্গে তাল রেখে চলতে সে 
ঝাধ্য। উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে 
তাল না রেখে রাম্ট্রশান্ত যাঁদ তার 
বিরোধিতা করে চলতে চায় তবে সে 
ধ্বসে পড়তে বাধ্য। কাজেই স্বাধীন 
গঁত আপেক্ষিক ভাবে গিছুটা লাভ 
করার ফলে রাম্ট্রশান্তর সঙ্গে উৎপা- 
দন সম্পর্কের কছুটা দন্দ্ব কোথাও 
কোথাও দেখা "দলেও রাষ্ট্রের সমস্ত 
বিধিনিষেধ মুলত আর্থনশীতক 
কাঠামোট্রীকে ধরে রাখার উদ্দেশ্যেই 
রচিত। - 

আবার শ্রেণীসমাজে আর্থ 
নীতিক কাঠামো যেহেতু নিয়ন্ত্রণ 
করে শোষক শ্রেণী সেই হেতু 
রাম্ট্রশন্তিকেও নিয়ন্পণ করে সেই 
শোষকশ্রেণীই। অর্থাৎ রাম্ট্ 
হল শোষকশ্রেণীর সর্বোচ্চ রূপের 
সংগঠন যার সাহায্যে সে তার শ্রেণী 
অবস্থানকে নিরাপদ রাখতে চায়। 
স্বভাবতই এই নিরাপত্তার খাতিরে 
তাকে এমন ব্যবস্থা রাখতে হয় যাতে 
শ্রেণী সংঘর্ষ উপস্থিত হলে প্রয়ো- 
জন মত তাকে দাবিয়ে দেওয়া যায়। 
এই ব্যবস্থা হল সশস্ত্র ফোঁজী 
ব্যবস্থা। জনগণের ভোটাধিকার, 
আইনসভা, মাল্রমন্ডলশ বা তথা- 
কাঁথত সরকার এ সবই হল রাষ্ট্রের 
প্রকৃত চেহারাকে আড়াল করে রাখার 
আবরণ। 
_ দেখা যাচ্ছে মেহনতী জনগণের 
জীবনে খেয়ে পরে বেচে থাকার 
যত সমস্যা তার মূল স্রষ্টা সরকার 
নয়, শোষণাঁভীত্তক শ্রেণসমাজ। 


সরকার বা গভর্নমেন্ট বা মীল্মণ্ডলশ 


হল শ্রেণীসমাজের সমষ্ট এই সব সম- 
স্যার মুখে জনগণকে রকমারি 
স্তোকবাক্যে ভাঁলয়ে রাখার প্রাঁত- 
নিধি মণ্ডল, অবিরাম আশ্বাস 
দদয়ে জনগণের সম্ভাব্য বিদ্রোহের 


॥ সাত ॥ 


১ টানে রাতের আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। 
বিশেষ । এই মাক্সবাদা ব্যাখ্যার পার. মাক'সবাদ বলে একটা নিদিষ্ট 


প্রেক্ষিতে বিচার করলে “সরকার 
কর্তৃক সৃষ্ট সমস্যাবল”” এভাবে 
সমস্ত বিষয়টা উপস্থিত করার এক- 
টাই মানে দাঁড়ায় এই যে, অতএব 
এই সরকারকে সারিয়ে আমাদের 
পার্টিকে দরকার গড়তে দাও তবেই 
আর জনজীবনে কোন সমস্যা থাকবে 
না! অর্থাৎ যভাঁদন না সরকার 
গড়তে পারা যাচ্ছে ততদিন সরকার 
সৃষ্ট সমস্যা বলে বর্তমান সরকারের 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত কর, আর 
নিজেরা সরকার গড়তে সক্ষম হলে 
জনগণকে রকমাঁর আশ্বাস আরা 
স্তোকথাক্যে ভুলিয়ে রাখা। . এই 
ভাবেই দি পি এম নেতৃত্ব সূকোৌঁ- 
শলে পার্লামেন্টারী রাজনশীতর পথ 
প্রশস্ত করে চলেছেন। বিপ্লব 
করতে হবে, কিন্তু এখন না, এখনও 
সময় আসে নি, জনগণ এখনও 
বিপ্লবের জন্য তৈরী হয় নি এসব 


বদলি তাই নিতান্তই ক্যাডার ঠকানো 


ভাঁওতাবাজশী। - 
মাকর্সবাদের আলোকে আর 
একট; মেলে .ধরলে ভাঁওতাবাজশটা 


প্রসী ব্যবস! 

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
কাপড়ের কল বাড়াতে হবে, তুলার 
চাষও ৰাড়বে। ফলে লক্ষ লক্ষ 
লোকের কর্মসংস্থান হবে। বলতে 
গেলে বেকার সমস্তা চিরতরে দূর 


হবে। অর্থাৎ চাষের জমি রাষ্ট্রের 


হাতে নিয়ে সেই জমি চাষীকে 
বিলিয়ে দিয়ে চাষের উন্নতি ঘটালেই 
অনেক সমস্যা প্রায় নির্মূল হতে 
পারে। 
কোন পথে শোষণ মুক্তি 

. আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। 
এই কথ! মনে রেখেই দুই মুখ্য বাম- 
পন্থাদল সি. পি. এম এবং সি. পি. 


এম. এল কৃষি বিপ্লবের সার্থকতা 


বীকার করেছে। এরজন্য প্রথমেই 
অপদার্থ কংগ্রেসের হাত থেকে 
শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে। 
কিন্তু এখানেই তুই দলের মত পার্থক্য 
সি. পি. এম. আপাততঃ পার্লামেন্টে 
যাচ্ছে এবং পার্লামেণ্টকে বিপ্লবের 
প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহাৰ করে প্রম'ণ 
করতে চায় সংসদীয় গণতন্ত্র জসাড় 
এবং এর দ্বার] বৃংত্তম জনসাধারণের 
কোন মঙ্গলসাধন করা যায়না । অপর - 
দিকে সি. পি এম. এল বলছে, 
পাল“মেণ্ট শুয়োরের খোৌস্বাড় এবং 
শাসক শ্রেণীর বুলেটের জবাব 
বুলেটেই দেওয়া হবে। কারা ঠিক 
করছে কারা ভুল করছে তার বিস্তৃত 
আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা 
যায় এরা উভয়েই কিছু কিছু ভুল 
করছে । এদের উভয়েরই প্রকৃত 
কর্মী তৈরীর দিকে নজর নেই। 


" এরা অধিকাংশই যুক্তিকে হত্যা করে 


গৌঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে! 


উৎপাদন সম্পর্কের আবির্ভাব হবার 
পর কছনকাল পর্যন্ত উৎপাদনের 
বৈষাঁষক শত্তিগলোকে বিকাশের পথে 
এগিয়ে 'নিয়ে চলে। এইভাবে একটা 
নিদিষ্ট স্তর পর্যন্ত পেণঁছবার পর 
উৎপাদন শান্ত উৎপাদন সম্পর্কের 
সংগে এক সংঘাতের পর্যায়ে এসে 
দাঁড়ায় । উৎপাদন সম্পর্ক এই অব- 
স্থা্ম উৎপাদন শন্তিকে বিকাশের 
পথে এগিয়ে নেবার পাঁরবতে 
উল্টটোমখা ক্রিয়া শর করে, অথণৎ 
উৎপাদন শন্তির রাশ টেনে ধরে। 
মার্কস বলছেন এমন অবস্থাতেই 
শর হয় এক সমাজাবিপ্লবের যুগ । 
সমাজ সম্পর্কের বৈপ্লাবক পাঁর- 
বর্তন ছাড়া এ অবস্থায় সমাজ আর 
পিকাশের পথে চলতে পারে না। 


শক্তিকে আর বিকাশের পথে এগোতে 
দিচ্ছে না। এক কথায় সমাজাথিকা- 


যার্কদবাদ হলো গতিশীল জীবন্ত 
বিজ্ঞান। এই আদর্শকে প্রচারের 
জন্য চাই শক্তিশালী যুক্তি। প্যার্কপ- 
বাদী কমু/নিস্ট হলো চরিত্র । এই 
চরিত্র তৈরী করবে কম্যুনিঙ্গম | 
সামান্ততমও চরিত্র যাদের গঠিত 
হয়নি তাদের রাজনৈতিক শিক্ষাও 
হয়নি, আর যাদের রাজনৈতিক 
চরিত্র হয়নি, যারা ভোট দাও ভোট 
দাও বা গলাকাট গলাকাট বলেছিল, 
তারা নানারকম সঙ্কটের মধ্যে শাসক 
শ্রেণীর দাবার খু'টিতে পরিণত হয়ে 
যাবেই। এবং অবশ্যই কয়ে গিয়েছে । 
এই মুল প্রশ্নে ব্যর্থতা ও ক্রুটি সং- 
শোধনে অনুৎসাহ দেখে মনে হয় 
দিল্লী সুলতানার করবিহীন বাণী 
আরো দিলকতক আনতেই হবে। 

এখন কথা হলো আমরা মার্কস- 
বাদকে অনুসরণ কেন করবো? 
মার্কপবাদ হলো শাসক শোষক 
পেটমোটাদের বিরুদ্ধে দরিদ্র ও 
শোষিতদের একমাত্র অস্ত্র। সারা 
পৃধিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক আজ 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাস করে। 
ভারতবর্ষ জনসংখ্যার দিক দিয়ে 
দ্বিতীয় বৃহত্তম, প্রায় ষাট কোটি 
লোক তারতবর্ষে বাস করে। এই 
বিপুল জনসংখ্যার দেশে যদ্ধি বৈজ্ঞা- 
নিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠ| 
হয় তাহলে সামাজ্যবাদী দেশগুলির 
সারা বিশ্ব হাতছাড়া হওয়ার সামিল । 
আর ঠিক এই জন্যেই তার! আমাদের 
দেশকে তাদের এজেন্ট দিয়ে নানা- 
রকমভাবে ঘিরে রেখেছে । চালান 
দেওয়া খাঘ্ভভ্রব্যে বিষাক্ত 
জিনিষ মিশিয়ে দিচ্ছে । তবে ধুতু- 
বার বীক্গ খাওয়াক আর য'ই করুক 
ভারতে অনেকদিন আগেই বিপ্লবের 
ঝড় উঠেছে। সে ঝড় ধাষেনি, 
বরং ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে এবং 
উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত খাম- 
বেনা, থামতে পারে না। পুধিবীর 
কোন শক্তিই তাকে থামাতে 
পারবে না। 


চট 
(AE 


রিতার 


7 ॥ অষ্ট ৪ 


(সপ্তম পৃচ্চার পর) 
শের গাঁত আজ রুদ্ধ। এরই "পারি- 
গামস্বরুপা মেহনত জনগণের 
জীবনে নেমে আসছে রকমাঁর 
সমস্য, অসহনীয় করে তুলছে 
তাদের জাবনযাত্রা। আবার রুদ্ধ- 
গাঁত সমাজে ম্‌নাফাবাজশীর চিরা- 
চরিত রাস্তা বন্ধ, কাজেই বৃহৎ 
মালিকশ্রেণী আর জমিদার গোষ্ঠী 
তাদের মদনাফার সংকট কাটাতে 
চাইছে সমস্ত বোঝাটা জনগণের 
ওপর চাপিয়ে দিয়ে। ট্যাক্স আর 
দ্রব্যমূল্য বাদ্ধর যাঁতাকলে ফেলে 
যেট:কু বা ছিল জনগণের তাও 
নিঙড়ে নিচ্ছে। আজ জনজশবনের 
সংকট তাই শুধু বেড়েই চলেছে 


সি পি এমেন রাজনীতি .. 


মালুম করতে পারে॥ তাই পোঁট- 


অথচ সারা বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে 
ভারতের যে কৃষক সম্প্রদায় অনাহার 
অর্থহারে মরছে, ফি বছর লক্ষ লক্ষ 
ভূমিহীন কৃষক রাজ রোজগারের 
অভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় 


করছে বেকারের সংখ্যা ফে দ্রুত 


গাঁততে বেড়ে চলেছে, এবং এসবের 
ফলে ভারতীয় জনগণের অধিকাং- 
শের জীবনে যে জীবনমরণ সমস্যা 
স্থায়ীভাবে বাসা বেধে আছে তার 
সমাধান দৃষ্টি সীমায় রেখে কখনও 


- সংগ্রাম সংগঠিত করা হয় না। হলে 


প্রথমেই সব সমস্যার সমস্যা যেখানে 
সেখান থেকেই সংরং 'হতো রাজ- 
নীতির চলা এবং সংগ্রাম সংগঠিত 
হতো কৃষকের হাতে জাম চাই। 
এমন মূল সমস্যাকে ধরে আওয়াজ 
উঠতো লাঙল যার, জাম তার। 


কিন্তু পেটিবুর্জোয়া চালত সব 
তথাকথিত ঝামপা্টগুলোকে দেখা 
যায় ফে পোঁটিবুজেয়া মধ্য্রেণীর 


ক্য়ক্ষমতার বাইরে যখন চলে যাচ্ছে 
চাল, ভাল তেল, নুন, মাছ; মাখন 
ডিমের দাম তখনই কেবল তাদের 
িস্লধধী চেতনা মরশনমশ ফুলফলের 
মত একবার করে মাথা চাড়া 'দয়ে 
উঠছে। এ সমস্যার দিকে কোনো- 
দিনই এরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
রাজী নন, যে আমাদের দেশে কোটি 
কোটি মানুষ জল্ম থেকে" মৃত্যু 
পর্যল্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে 
কোনোদিনই নিজেদের জীবনধারণের 


নিশ্চয়ই আশ: বা আধধীশক দাবশ- আবশ্যিক সামগ্রীর সংকুলান করার 


দাওয়ার প্রশ্ন নিয়ে সংগ্রাম করতে 
" হবে কিন্তু সে সব সংগ্রাম এ বৃহ- 
স্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসাবে 
করলে তবেই তার একমাত্র সার্থকতা । 
কিন্তু জনগণের সংগ্রামের স্তর 
যেখানেই থাক আজ প্রাতমুহূর্তে 
সামাঁজ্ক-আর্থনশীতক কাঠামোর 
. কস্তব বিশ্লেষণ করে মেহনতাঁ 
মানষের স্রামনে এই সত্য তুলে 
ধরতে হবে যে বর্তমান কাঠামোর 
আমূল বৈস্লাবক পাঁরবর্তন ছাড়া 
সংকট এড়াথার রাস্তা নেই। তানা 
রূপে জনজাবনের সমস্যাগুলোকে ' 
চিত্রিত করে চুড়ান্ত সংগ্রামের খাতটা 
সরকার প্রলটানোর দিকে বইয়ে দেবার 
চেষ্টা করা মানে জনজশবনে সংকট 
সৃষ্টিকারী ক্তমান শ্রেণীসম্পর্কের 
লাইন আমদান' করা ছাড়া আর 
. কিছুই নয়। .. 

দব্যমূল্য বুদ্ধির প্রতিবাদে আদ্দো- 
লনের কথাই ধরা যাক। আজ নতুন 
নয় বহুকাল ধরেই চলে আসছে 
এই'রেওয়াজ যে আগস্ট সেপ্টেম্বর 
মাসেই সাধারণত এই আন্দোলনের 
ডাক দেওয়া হয়। কারণ এই সময়ে 
জিনিষপত্রের দাম বছরের অন্যান্য 
সময়ের তুলনায় হুহ7 করে এমন 
বেড়ে যায় যার বোঝাটা পোঁট- 


মত ক্রয়ক্ষমতা অজন করতে পাঁর- 
ছেন না বর্তমান -সমাজ সম্পকেরি 


সমাধান 'বন্ধে নয়, বৈস্লাবক পাঁরি- 
বর্তনে। বিষ্পাব শব্দ উচ্চারণ 
করলেই এইসব পোঁট বুর্জোয়া 
শ্রামকদ'রদশর যেন জলাবছটি লাগে। 


কখনও বলেন সময় হয় নি, কখনও 


চেচান বশ্লবের কথা যারা ঝলে 
তারা হঠকারী এই বলে। বিপ্লবের , 
সম্পর্কে এদের এই দৃষ্টিভঙ্গী 
বিপ্লবের এমন ভাষ্য উপস্থিত করে 
দেয় যেন বলব মানে এলোপাথাড় 
বোমাবাজী করা! যেন একটা 'নাদ্ট 
সময়ে অর্থাৎ এদের বিচার অনু- 
যায় সময় হলে এই ধরণের লক্ষ্য- 
হাঁন বোমা ছোঁড়াছ*ড় বা খুন- 
খারাবী করলেই বিস্লব সমাধা হবে।, 


চাপা' দিয়ে রাখার জন্যই এ ধরণের 
উপস্থাপনা । 

বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ হলো শ্রেণী 
সম্পর্কগুলোর আমূল পাঁরিবর্তন 
সাধন। রাম্ট্রশ্তি যেহেতু এই শ্রেণী- 
সম্পর্কের স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার 


সাধন করতে হলে চালু রাম্ট্রশান্তকে 


দর্পণ ॥ শন্রবার ১৭ই আগষ্ট ১৯৭৩ 


যেহেতু রাম্ট্রশন্তির প্রধান উপদান তুলতে হয় আঁবরাম প্রচারের মধ্য এবং সংখপ্রদ করে তোলা যায়। 
হলো সশস্ত্র শান্ত, তাই সশস্ত্র সংগ্রা- দিয়ে । অগ্রণী অংশের এ হলো এক অতএব, সব কিছুর আগে তারা 
মের পথেই তা করতে হবে। ফুলের মৌলিক কাজ। কাঁমিউনিস্ট অর্থ এই ধরণের দাবী তোলে, আমলাতন্ত 
মালা দিয়ে যে সশস্ত শান্তর বিরুদ্ধে শ্রামক শ্রেণীর সবচেয়ে জংগী অগ্রণী পোষার যে ব্যয় তা সংকুচিত করতে 
সংগ্রাম করা যায় না একথা ‘শশ:ও অংশ, তাই এই মৌঁলক কর্তব্যের হবে এবং বৃহৎ জাঁমদার ও ব্র্জোয়া 
বোঝে। কিন্তু 9 লড়াই লড়বে আলোকে বিচার করা সহজ কে সাচ্চা গোষ্ঠীর, ওপর ট্যাক্সের বোঝা 
কে? শোষিত নিপশীড়ত শ্রেণীগ্লো, কমিউনিস্ট আর কে মেকী। শীবস্ল- বাড়াতে হবে। এছাড়া ছোটো পরাজর 
যার ভেতরে সবচেয়ে আ্পী, সব- বের সময় হয় নি বলে িপ্লবের ওপর বৃহৎ পঃজ্রর কব্জা ভেঙ্গে 
চেয়ে জংগণ হলো শ্রামকশ্রেণী। প্রশ্নকে ধোঁয়াটে করে তুলে সামাজিক দেবার দাবী তুলে এরা চায় মহাজনণ 


কাজেই তেমন সংগ্রামে লিগ হবার 
প্রাথামক শর্ত হলো শোঁষত মেহ- 
নত শ্ৰেণাগৰুলোকে শ্রেণীসচেতন 
করে তোলা এবং সেই চেতনার 
ভাত্ততে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত, 
করা৷ এ কাজের জন্য প্রাতীদন. 
প্রতিমূহূর্তে সামাঁজক আর্থনীতক 
কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে মেহনত 
মানষের চোখে আঙ্গুল "দিয়ে 
দেখানো দরকার যে কমান শোষণ 
ভিত্তিক সমাজকাঠামো এমন একটা 
স্তরে পেশছে গেছে যেখানে আমূল 
পাঁরব্তন ছাড়া সমস্যা সমাধানের 
আর কোন রাস্তা নেই। এমন অব- 
স্থাকেই মাকস বলেছেন বস্লবের 
ফুগ। সংগঠিত মেহনতী জনগণই 
পারে এই বৈস্লাবক সংগ্রামকে সফল 
করতে, দ:-দশ জন অগ্রণী ক্যাডার 
বা কিছুসংখ্যক “হিরো” এমন সংগ্রাম 
সফল করতে পারে না। একথা যেমন 
সত্য, তেমনি সত্য একথা যে সাধারণ 
ভাবে বিশাল মেহনতী জনগণ 


আর্থনীতক কাঠামোর বাস্তব 
িশেলষণকে মেহনত মানুষের 
চেতনার বাইরে রেখে সরকারের 
সমালোচনায় বা সরকার 'িিরোধণ 
সংগ্রামে যত সোচ্চার হয়েই ওঠা যাক 
না কেন, সে সবেরই আসল তাৎপর্য 
হলো বর্তমান সমাজ কাঠামোকে 
সুকৌশলে জাইয়ে থাকতে সাহায্য 
করা। এই বিপ্লব বিরোধী রাজ- 
নগীতই আজ সি শপ এম নেতৃত্বের 
মুল অবলম্বন, - এই রাজনরীতই 


প্রথার বিরুদ্ধে আইন! ব্যবস্থা গ্রহণ 
করাতে এবং সরকার খপদান প্রাত- 
ম্ঠান খোলাতে, যাতে তাদের এবং 
কৃষকদের পক্ষে প্ঠঁজপাতির পাঁর- 
বর্তে সরকার থেকে অনুকূল সর্তে 
দাদন পাওয়া সম্ভব হয়। গ্রাম এলা- 
কায় সামম্তবাদের পূর্ণ অবসান 
ঘাঁটয়ে ব্যর্জোয়া৷ সমাজ-সম্পর্ক 
স্থাপনের দাবশীও এদের তালিকাভূন্ত 
হয়। এই সমস্ত কার্জ সমাধা করতে 
তাদের প্রয়োজন হয় এক 'গণতান্দিক 


আঁভব্যন্ত করেছেন শ্রীসরোজ মুখাজশী সরকারী কাঠামোর তা সে সা্ধবব- 


এবং শ্রীজ্যোৌতর্ময় বস: শ্রীমতী 
ইন্দিরা সকাশে। 

এহেন পোঁট বহ্জোয়া শ্রেণী 
আর তার রাজনশীতকে দরৃষ্টিসীমায় 
রেখেই আঠারোশ পণ্টাশ সালে 
মা্ক'স-এঞ্গেলস লিখেছিলেন, 
“বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে 
সমগ্রভাবে সমাজের বৈস্লাবক পাঁর- 
বর্তনের ধার কাছ দিয়ে না গিয়ে, 
গ্রণতাদ্মিক পোঁট বুর্জেয়ারা সমাজ- 


আপনা থেকেই এই সংগ্রামে নামার” ব্যবস্থায় ততটুকু হেরফেরের জন্যই 


যত সমাজচেতনা ব্য . শ্রেণীসচেতন 


যুব চলে যাতে বর্তমান সমাজ- 


হয়ে ওঠে না, তাকে সচেতন করে ব্যবস্থাকে. এই শ্রেণীর পক্ষে সহনীয়, 





আঁকুনী কুলে ছর্নীতির চক্র 


. (দপশের সংবাদদাতা) . 


হুগলী জেলার চণ্ডাঁতলা এক 


প্রাতবাদ করে জনৈক মোয়াজ্জেম 


নম্বর বকের আকুনী ব জি হাই- হোসেন নামক শক্ষক চলে গেছেন 
কল্যাণে। এদের জাঁবনের সমস্যা স্কুলে দনশাতর বিরাট “চক্র দাপটে চাকুরীতে ইস্তফা "দয়ে। 


কাজ হাসিল করছে) প্রধান শিক্ষক 


শিরিধারী মাইতির ভাগনে ও সম্বন্ধ" 
দুজনেই এ স্কুলের শিক্ষক, যারা 
স্কুলে না . এলেও মাইনে পান। 
মোঁদনীপুরের মাইতিকাব এখান 
থেকেই বেশীর ভাগ শিক্ষককে 
কৌশলে: চাকুরী দিচ্ছেন ও 'দিয়েছেন+ 
স্থানীয় ছেলেরা দ্বিগুণ যোগ্যতা 
সত্বেও বেপান্তা। দ্কুলের গরীব 
নেওয়া হয় নিয়ামত। এ টাকার 
কোনও 'হসাব দেখানো হয় না বলে 
আঁভবোঙ উঠেছে। স্কুলে ঘন ঘন 
খাসি মুরগীর মাংসের ভোজ হচ্ছে 
থেকে আদায় করা 


শিক্ষক বানিয়ে নিয়ামত তার নামে 
টাকা ইসব করা হতো। গণেশ গোপ 
নামক শিক্ষককে বাকী মাহিনা 
চাওয়ার অপরাধে নির্জন ঘরে কাঠের 
লাঠি দিয়ে সেরে মাথা ফাটিয়ে 
একাঁদন ফেলে রাখা হয়োছল। এখ- 
নও যে কোনও শিক্ষক প্রধান শিক্ষ- 
ফায়। 


“পড়ে। 


স্কুলের সরকার সাহায্যে শনার্মত 
অট্রালকার জন্য ইট বাঁল লোহার 


রড দরজার হিসাবে কারচনঁপর 


আঁভযোগে এতদাণ্টলের আঁভভাব- 
করা সোচ্চার । স্কুলের কাঁমাঁট প্রধান 
শিক্ষকের অনগগ্রহভাজন লোকে 
ভার্ত, যারা না দেখেশুনে বেমা- 
লুম-িলে সই করেন।' তাই প্রধান 
শিক্ষকের দূতলা বাড়া উঠেছে; দশ 
{বঘা ধান জাম হয়েছে আরও ঘর 
তৈরী হচ্ছে তার জন্য? 

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ লায়েক 


সাহেবের নাম মন্ছে ফেলে রাতা- 


রাত িবহারীলাল ব্লক করা হয়েছে।- 
স্কুলের বেয়ারা শীতল পরামাণিকের 


শদলু নামের ভাইপোকে স্কুলে 


হেড ক্লার্কের পদটি দেওয়া হলো 
কিছুদিন আগে। বিজ্ঞাপনও বোর- 
য়েছিল এজন্য। প্রায় দশ দরখস্ত 
অথচ ইাঁতমধ্যে বিদায়ী 
রূার্কের কাছে৷ কাজ বুকে নেওয়ার 


জন্য িক্ষীাসত 'দিলুকে ট্রেনিং দেওয়া 


হয়েছে স্কুলের আঁফস ঘরে। 


অপর সকল প্রার্থর দরখাস্ত 


স্থানীয় বাজারে ঠোঙা হয়েছে। 


স্কুলের নাইট গার্ডের জন্য নির্ধা- 


ধানক বা সাধারপতল্ত্রী যাই হোক, 
যেখানে তারা এবং . তাদের মিতবর্গ“ 
কৃষকেরা সংখ্যাগারষ্ঠ হতে পারে।. .* 

মাক‘স-এপোলসের দরদাম্টর 
পথে এ যেন আজকের ভারতীয় 
কাঁমউনিস্ট পার্ট (মাকর্সবাদ) 
নেতৃত্বের এক জাব্লত প্রাতিফলন। 





স্কুলের ছাত্রদের টাকায় কেনা 
বল, ব্যাট, নেট দিয়ে স্কুলেরই মাঠে 
গোপালপুর ক্লাকের ট্নমেন্ট 
চলছে। ছাত্ররা সেখানে খেলতে 
পায় না কখনও) আরবী 'পরীক্ষা- 
থশদের কাছে আলাদা ছাপার খরচা . 
নেওয়া হয়।, 

ইচ্ছামত নিজস্ব ছাত্রদের প্রধান 
শিক্ষক মাহনা মকুব করেন, যাদের 
অর্থের প্রাচ্য আছে। দ্‌ একব্ছ- 
রের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের সমা- 
লোচনা করার অপরাধে সাতাঁট 
ছেলেকে টেস্ট, পরাক্ষায় আটকে 
দেওয়া হয়েছে। অন্য স্কুলে তারা এ 
পরীক্ষা দিয়েছে। 

স্কুলের ল্যাবরেটরীর যন্ম নিয়ে 
চোরাপথে বিক্রি করা হয়, খেলনা 
হিসাবে ব্যবহার করা হয় হামেশাই। 
জনৈকা শিক্ষিকার সঙ্গে এক "শিক্ষক 
ও প্রধান শিক্ষকের কি সম্পর্ক তা 
ননয়ে ছার মহলে তীর গুঞ্জন, 


হজযাত্রীদের হয়রানি? 
(চতুর্থ পৃথ্ঠার পর) | 
দোঁহতা ও ঘোর কাঁমউীনিস্ট আঁভ- 
যোগ করে হয়রান করা হয়েছিল! 
আরবে ইরাকে ইরাণে জিয়ারত- 
কাঁরীদের সঙ্গে কোনও গাইড + 
পাঠানো হয় না। এ ক্ষেত্রেও বিনা- ' 
মূল্যের টিকিটগবলোর কালোবাজারী ২ 
হয়। পরপর রহল্যঅনকভাবে কয়েক 
বছর ভারত সরকারের নিজস্ব হজ 


প্রধান দৃশক্ষকের ছেলেকে বেশী রিত মাহনাও এ র্লার্ককে দেওয়া যাত্রীবাহণ জাহাজ ভুটংর ফলে যাত্রী 


* ব্রর্জেয়া শ্রেণীও বেশ ভালভাবেই ধংস করেই তা করতে হবে। আবার নম্বর দিতে হয় শিক্ষকদের । এর হয় নিয়মিতভাবে ৷ 


দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্ট হয়েছে। 


es 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৭ই আগম্ট ১১৭৩ 


ক্ৰস্মেক্কজ্তন ০নভ্ডান্্র শিক্ত দে 


তপ্রীস্লীল্ল অআভিত্যোঙ্গ 
(বিশেষ প্রতিনিধি) 


প্রদেশ কংগ্রেসের বিক্ষ্থ 
তরুণ নেতারা বেশ কিছু নেতার 
বিরুদ্ধে দলের মধ্যে সি পি আই-এর 
স্বার্থে কাজ করার আভিযোগ এনে- 
ছেন। যাঁদের বরংদ্ধে এই আঁভিযোগ 
তাঁদের মধ্যে আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্র 
ভঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়- 
রঞ্জন দাসমদল্সী, সৌগত রায়, সহদীপ 


' বহাদন ধরেই করা হাচ্ছিল, অম্প্রাত 
সি পি আই আহত বাংলা বন্ধের 
ব্যাপারে ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্োপাধ্যায়, 
প্রয়রঞ্জন দাসমহল্সী, সৌগত রায় ও 
সুদীপ ব্যানাীর কিছু শক 
কার্যকলাপের [ভীত্ততে এই আঁভ- 
যোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
তরুণ নেতাদের মনে হয়েছে ষে দি 
পি আই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের মোচন 
থাকায় এই সমস্ত নেতাদের কাজ 
করতে স্ীবধা হচ্ছে। 

একথা কারও অজানা নয় যে 
গত নির্বাচনে লি পি আই ও শাসক 
কংগ্রেসের মধ্যে যে মোর্চা গড়ে উঠে- 
ছিল তা পাশচমবহ্গ কংগ্রেসের আঁধ- 
কাংশ কম ও নেতার ইচ্ছার 
'বিরুদ্ধে। ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
ও ভূপেশ গুপ্তের পরামর্শে প্রধান- 
মন্ত্রী শ্রীমাত হীন্দিরা গান্ধীর নদে 
শেই কংগ্রেস কর্মীরা ইচ্ছার বিরদ্ধে 
এই মোর্চাকে মেনে নিয়েছিল। 
নির্বাচনের আগে প্রার্থী মনোনয়ন 
এবং তৎপরবর্তশকালে নর্বাচনশ 
: প্রচারাভিষান কালে অনেক ঘটনাই 
প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দিস পি আই- 


Free | Free !! Free !!! 


ধবল ব শ্বেত 


আমাদের বিখ্যাত 53০:0791 
১৯২৫ সাল থেকে রোগীদের 
সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে 
মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই শাদা 
দাগ দূর হতে ধাকে ও শ্রীপ্রই 
মিলিয়ে যায়। বিনামুল্যে এক 


শিশি দেওয়া হয়। 
Prem Trading Co. (S.N.)P. 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 












পাকা চুল কাচা 
-কলপের সাহায্যে নয়, আমাদের 
স্যামকান্তি’ আয়ু বঁদিক তেল 
, পাকা চুলকে স্থায়ীভাবে বাভাবিক 
কালো করে আর চুল পাক। বন্ধ 
করে। বিশ্বাস না হলে দাম 
ফেরৎ দেওয়া হয়] দাঁম--১০। 


Prem Trading Co." (V.N.)P. 
P.O. Katri Sarai (Gaya) 





এর সঙ্গে ঘর করতে অনেক কংগ্রেস 
কর্মীই উৎসাহত নন। যেমন, 
অশোকনগর কেন্দ্রে মোর্চার পক্ষে 
সি পি আই প্রার্থী সাধন সেনকে 
হাঁরয়ে কথগ্রেসী বলে .পাঁরাচিত 
কেশব ভঙ্টাচাষের নির্দল প্রার্থী 
হিসেবে তরংণকান্তির সমর্থনে 
জয়লাভ ৷ 


যাঁদও নির্বাচনের পরবর্তী 


» সময়ে লি পি আই-কংগ্রেস মোর্চার 


অস্তিত্ব মাঝে মাঝে উভয় পক্ষের 
নেতাদের মধ্যে বৈঠক এবং কাগজে 
বিবৃতির মধ্যেই বেচে আছে। কিন্তু 
এখন তরুণ নেতারা সেট:কু অস্তিত্ব 
মানতেও রাজী নন। তাঁরা আব. 
লম্বে এই মোর্চা ভেঙ্গে দেখার 
জন্য পার্টি নেতৃত্বের কাছে দাবী 
করেছেন। পার্ট নেতৃত্ব এ ব্যাপারে 
দ্বধাগ্রস্ত হলে 'বিদ্রোহ' অবশ্যম্ভাবী । 
বাংলা, ব্নধের ব্যাপারে কংগ্রেসের 
কার্যপঞ্থা আলোচনা করার জন্য 
মখামন্্ীী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মহা- 
করণে পার্টর নেতা, এম এল এ ও 
যুঝন্থানত্ত নেতাদের যে বৈঠক 
ডেকেছিলেন, সেই বৈঠকে সোৌগত 
রায়, সন্দীপ ব্যানাজ প্রভাত কিছ 
যুব-ছাত্র নেতা বনধের ব্যাপারে 
দস পি আই-এর প্রাত কংগ্রেসের 
মনোভাব নরম করার প্রস্তাব 'করেন। 
কিন্তু সংখ্যাধক্যের মত এর 
বিরুদ্ধে থাকায় ওরা.আর এ ব্যাপারে 
বেশী চাপ দেওয়ার সাহস পান না। 

বিক্ষুব্ধ তরুণ নেতারা সরাদার 
অভিযোগ করেছেন যে, প্রদেশ কংগ্রে 
সকে "দিয়ে সি পি আই-এর পক্ষে 
প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে না পেরে 


কাতায় ছুটে আসেন, সেই দেবাবাকু 
কংগ্রেসের সমনে এতবড় একটা 
রাজনোতিক. চ্যালেঞ্জের মুখে চুপচাপ 
দিল্লীতে বসে থাকলেন! এমন কি 
বন্ধ বিরোধী একাট বন্তত্তও রাখ- 
লেন না। এ ঘটনা কংগ্রেসীদের মধ্যে 
তীব্র প্রাতক্রিয়ার সৃষ্ট করেছে। 
প্রিয় ম্ম্পীর শবরুদ্ধেও এই সংক- 
টেঁর মুখে বার্পিন চলে যাওয়ার 
ঘটনায় পরোচক্ষে এই ধর্মঘটকে সি 


দি আই-এর অনুকূলে ঠেলে 
দেওয়ার কাঁজে সহায়তা করার 
আঁভষোগ এনেছেন। 


বিরুঝে কাজ করেছেন, তা প্রমাণ 
করার চেস্টা হয়েছে। 

যুব কংগ্রেসের প্রভাবশালী 
মহল থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, 
যে, ধর্ঘটের আগে সন্দীপ 
ব্যানাজ্গ ন ও যব সংঘের গুরহ্দাস 
দাশগ্প্তের একাঁট যুন্ত সাকুলার 
দলের অনেক কর্মীর মনে বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি করেছিল। যুক্ত ইস্তাহারে 
ষঝ কর্ধৃগ্রস ও যুব সংঘের যৌথ 
আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্দেশে করা 
হয়েছিল। অনেকে এই আঁভষোগ 
তুলেছেন যে, ঠিক ধর্মঘটের মুখে 
এই সাকুলার পাঠান কমীদেরকে 
পরা কটা রে টা 
আর কিছু নয়। 

বিক্ষণব্ধ তরুণ নেতারা বলে- 
ছেন যে, ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ওদের 
কার্যকলাপ দলের, কর্মীদের কাছে 


ওদের উদ্দেশ্যকে পরিষ্কার করে 
দিলেও, প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ-' 
নীতিতে অনেক ঘটনাই ঘটেছে যার 


মাধ্যমে স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যায় যে, 


সি 1প আই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ নিজেদের 


- অন্দকূলে রাখার জন্য বিশেষ মহলে 


প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে 
সৌগত রায়ের প্রদেশ কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হওয়ার 
ঘটনা উল্লেখ করা হয়। 

ঘনঘন মস্কো-বালন ঘোরা 
ও রুল প্রাপ্তর লোভে যাঁরা সি 
পি আই-এর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত 
তাদের সম্পর্কে পার্টর মনোভাব 
কি হওয়া উচিত তা আলোচনা করার 
জন্য কংগ্রেস সভাপাঁতকে প্রদেশ 
কংগ্রেস কাঁমাটর বৈঠক ডাকার জন্য 
কংগ্রেস সমাপতি অরুণ মৈত্রের কাছে 
দাবী করা হয়েছে। এ ব্যাপারে 
শ্ৰীতরুণকাল্ত ঘোষ, ডঃ জয়নাল 
আবেদীন, আবদুস সাত্তার, প্রমুখ 
প্রবীণ নেতৃব্‌ন্দও বিক্ষুব্ধ তরুণ 
নেতাদের সঙ্গে একমত। ঘটনার 


গাঁত-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে একথা 


পনঃসন্দেহে' বলা ঘায় ফে অনু- 
প্রবেশের প্রশেন কংগ্রেসের মধ্যে 
তীব্র রাজনোৌতিক সঙ্কট দেখা দেবে। 


শোধনবাদের ঘন কুয়াশার যধ্যে 
একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক 


মাক মবাদীর নোটবই 


সহজ পাঠ) মার্কসবাদী প্রতিটি 


সাধারণ কর্মী ও সাধারণ মানুষের 
অবশ্য পাঠ্য 
(প্রথম সংস্করণ প্রায় সমাপ্ত ) 
লেখক £ প্রপ্ঠোৎকুমার রায়চৌধুরী 
প্রাপ্তিস্থান £ নিউ বুক সেন্টার 
র্যাডিকাল বুক ক্লাব 
কলিকাতা 
প্রকাশক £ জ্যোতি প্রকাশন : 
শেওভাফুলি, হুগলী 


আনন্দবাজার 


(প্রথম পন্টোর পর). 
মোটা অক্ষরের শিরোনামাযুস্ত করে। 


4॥ব দেখে সাংবাদক সততার 
খাধা অহরহ মনে পড়লেও কোন- 
৯ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে 
ফাঁপ নি! কারণ, এ তাঁদের নিজস্ব 
খ্য/পার, কিংবা তাঁদের সাংবাদিকতার 
বৈশিষ্ট্যের পাঁরচায়ক।” - 
আনন্দবাজার "হন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড 


"গোষ্ঠীর ভাঁমকা প্রসঞ্গে কয়েক- 


মাস অগে পশ্চিমবঙ্গে ও উড়িষ্যায় 
বাশ্গালাঁ-ওড়িয়া দাঞ্গার কথা বলা 
হয়েছে। এই দাঙ্গা 'হন্দস্থান 
জ্টাপ্ডার্ড-এ প্রকাশিত ডীঁড়ষ্যাবাসী- 
দের সম্পর্কে ঠাট্রাসলভ সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধের প্রত্যক্ষ ফল। এ ব্যাপারে 
পরে হিম্দুস্থান স্টাডার্ড ক্ষমা 
প্রার্থনা করে। 

ইত্তেফাকের .মতে £ “মৌলানার 
জেহাদ 'জাগর জাতীয় সম্পাদকীয় 
লেখার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন এবং মুরু- 
বর্ধীগার না করাই সঙ্গত। কারণ, 
এজাতায় কাজ ও সম্পাদকীয় উভয় 
দেশের সৌভ্রান্রপূর্ণ সম্পর্ক তিন্ততর 
করার পক্ষে ঘথেম্ট। উীঁড়ষ্যদ 
সম্পর্কে তাদের এহেন সম্পাদকীয় 
লেখার ফল ক হয়েছিল, তা থেকেও 
আনন্দবাজ্জারের বন্ধুরা জ্ঞান সপ্চয় 
করতে পারেনা] 

বাংলা দেশের .“মযা্তিদাতা 
ভারত” আনন্দ্বাজারের এই অশা- 
লীন মন্তব্যে স্বভাবতঃই ইত্তেফাক, 
গণকম্ঠ এবং সারা বাংলাদেশের 
মানুষ ঘণা প্রকাশ করেছে। 

ইত্তেফাক প্রবন্ধে বলা হয়েছে £ 
“আমরা জানি, বাংলাদেশের স্বাধী- 
নতা যুদ্ধে ভারতের অবদান অনেক। 
দুদিনে ভারতীয় জনগণ আমাদের 
আপ্রাণ সাহায্য করেছেন, তাও 
এতিহাসিক সত্য॥ 'কল্তু এ কথার 
অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের 





শীঘ্রই বের হচ্ছে 


মন্তব্য £ “বস্তুত ভাসানীর ভাষণ 
ভারতের কেশাগ্রও স্পর্শ কাঁরতে 
পারবে না, কিন্তু প্রচণ্ড 


উত্তরে ইত্তেফাক আনন্দবাজারকে 
আপন চরকায় তেল দেওয়ার উপ- 
দেশ "দিয়ে বলেছে £ঃ “মোঁলানার 
রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে যাঁরা 
একমত নন তাঁরাও তাঁর সংগ্রামী 
জীবন এবং দেশাত্মবোধ সম্পর্কে 
প্রশ্ন তুলেন না। কদাচ যদ তেমন 
সংশয় কিছ: , ঘটে তাহলে সে জন্য , 
বাংলাদেশের জনগণ আছে| বাংলা- 
দেশের সরকার আছেন।” 

তাছাড়া আনন্দবাজার গোম্ঠী 
যে বাংলা,দশ স্বাধীনতাকে ভর করে 
কিছ: ব্যবসা গোছাবার তালে ছল 
এবং তাতে অক্ষম হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে 


- উঠেছে ইত্তেফাক ' সরাসার সেই 


অভিযোগ উপস্থাপিত করেছে। 
ইত্তেফাকের মতে £ “আমরা জানি 
্বার্থে টান পড়লেই মান্য ক্ষিপ্ত 
হয় সবচেয়ে বেশী । গ্রামীণ প্রবাদেও 
আছে পংঘরধোক ভোলা ধায় কিচ্তু 
অর্থা/শাক ভোলা যায় না। বাংলা- 


'পেশ ক্খাধখীন হবার পর আনন্দ- 


বাজারের কর্তা ব্যক্তিরা ঢাকার ইন্টার. 
কমে মহাসমারোহো রজত জয়ন্তী 
উৎসব পালন করোছলেন॥ কেউ 
কেউ তখন রগড় করে বলেছিলেন, 
আসলে সে নাকি ছিল এ দেশের 
সংবাদপত্র জগতকে একথাটা সকৌ- 
শলে জানিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা যে, 
তোমাদের প্রয়োজন শেষ, বিদায় 
হও, আমরা তোমাদের শূন্যস্থান 
পূর্ণ করতে প্রস্তুত। সে প্রচেষ্টা 
মাঠে মারা পড়ার জ্বালা হতে 
ক্ষিপ্ততার সৃষ্টি, তেমন কথা আমরা 
বাল না৷” 





জার্মান গেষ্টাপোর হাতে লাঞ্ছিত, নিগীড়িত এবং নিহত চেকো স্লা- 
ভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কষিটিক সদস্য 
এবং রুদে প্রাতোর সম্পাদক 


জুলিয়াস ফুচিকের 
ফাসার মঞ্চ থেকে 


জনুবাদ : অশোক গুহ 
ঘাম £ ৪.০০ 


নিউ বুক 


সেণ্টার 


১৪, রমানাথ মন্ধুম্দার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ 


মীমাংসা হয়নি। 
| শিল্প ফৌন্জ প্রষে।জিত নাটক ' 
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' বাঁকুঢ়'র হামগাঙালে জটল' পরিস্থিতি 

(দপপের পর্যবেক্ষক) সমিতির স্থানীয় ইউনিটের পক্ষ 





‘ 


কমারীদেরই নয়, স্থানীয়, জন- 
সাধারণকেও বিক্ষব্ধ করেছে। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে, গত সাতই১,আটই ও 
নয়ই আগষ্ট চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম 


-চারীরা এই অঞ্চলে গ্রণাবক্ষোভ 


প্রদর্শন করেন ॥ 


টযাকশালে নির্বাচনে 


উত্তর কলকাতা জেল! কংগ্রেস 
_ অফিসে নারীনিশ্রহ 


দেপপের সংবাদদাতা) 
গত বুধবার (আটই আগস্ট) উত্তর 
কলকাতা জেলা কংগ্রেসের আঁফসে 


চলে গেলে কয়েকজন সহৃদয় ব্যাপ্তর 
পরামর্শে তর'ণীটি স্থানীয় এম এল 


ছাত্র পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেসের 


বাঁকুড়া .সাঁম্মলনশী মোঁডকেল থেকে এ ব্যাপারে ' বহু আবেদন 


কলেজ ও হাসপাতালের নিম্নতম 
(চতুর্থ শ্ৰেণী) সরকারণী কমণচারীদের 
দা দাওয়াকে কেপ্দু করে জটিল 
পারাস্থাতর উদ্ভব হয়েছে। অপরাপর 


. সরকার প্রতিষ্ঠান , বা শিল্প 


সফ্থাগনালর মতই কর্তৃপক্ষ এখা- 


' নেও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে নিষ্পে- 


ষণের চক্রব্যুহ রচনা করে চলেছে। 

দাঁ্ঘাদনের আঁভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
কর্মচারীদের খাণ্ত করে আঁধকত্র 
কর্তৃপক্ষ নতুন কমী নিয়োগের 
কাজ শুর; করেছে এবং ষড়যন্ত্র” 
মূলক কম্পিত আভিযোগে স্থায়শ 
কর্মীদের ছাঁটইয়ের হুমকী দেওয়া 
হচ্ছে। এছাড়া মৃত কর্মচারীদের 
ফ্যামীল পেনসন, গ্রাচহাট এবং 
প্রীভডেন্ট ' ফাল্ডের টাকার কোন 
ধহসেবও দেওয়া 
না বলেও আঁভযোগ। অন্যাদকে 
রাম্াঘরে আট ঘণ্টার বেশ ডিউটি 
তসা বাসস্থান, পোষাক পারিচ্ছদ 


- হচ্ছে 


নিধ্দেন এবং স্মারকপত্র স্থানীয় 


কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হঁয়েছে। 
উল্লেখ্য, এই, দাবিগুলি আদায়ের 
জন্য একাত্তরের সেপ্টেম্বরে প্রতীক 
ধর্মঘটও পালন করা হয়োছল। 
কিন্তু তাতে কোন 'ফলই হয় নি। 
কতৃপক্ষ তার নড়বড়ে অস্তিত্বকে 
পাকাপোন্ত- করবার জন্য জনৈক এম. 
এল এর নেতৃত্বে পাল্টা ইউীনয়ন 


গঠনে মদত দিয়ে চলেছে এবং মিথ্যা, 


আঁঙলায় কিছ? কর্মীকে দলে 


'ভাড়য়ে নিয়ে কর্মীদের মুল, 


দাবিগাীলকে নস্যাৎ করে দিতে 
চাইছে। জনসাধারণের জন্য আনীত 
ওষধপন্র খোলা বাজারে বিক্রণ, 
হাসপাতাল থেকে রোগনীকে অসৎ 
উদ্দেশ্যে অপহরণ নিয়ামত ঘটে 
চলেছে। হাসপাতালাটর ওপর 
স্থ'নীর জনসাধারণের " আস্থা 


a {মাটংয়ে আবার একাঁট কলগ্কজনক 
€ 
প্রতিশীন প্রাীদের ঘটনা ঘটে। সব্রত-সংদশপ -সোৌগত 
আলপুরে অবস্থিত ভারত সর- 
কারের টাকশালের ওয়ার্ক'্স কাঁম- 
টির নির্বাচন গত পয়লা আগস্ট 
অন্নাঞ্ঠত' হয়েছে। এই 'নর্বাচনে 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কো- 
আঁ্ডনেশান 'কামটির অন্তভূন্তি কল- 
কাতা ন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের" ন 
মনেনীত ও আলপদর মিন্ট সংগ্রাম ডন 
কাঁমাটি সমার্থত প্রশ্গীতশশল প্রার্থীরা 

রে শঙ্করণর হীঞ্গতে পাশবর্তী কয়েকাঁট 
জয়লাভ Lo -মস্তান তার বক্ষদেশ: উলঞ্ধা করে 
বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন £ রামনাথ বশভংস: অত্যাচার চালায় এবং প্রচণ্ড 
শিং দক হনদমান শর্মা, মনো- আঘাতে তার গলার হারটি ছিনিয়ে 
রঞ্জন রায়, প্রভাতকুমার ঘোষ এবং নেয়। এ ঘটনায় শ্রীনিবাসবাব্ নীরব 
অমূল্য রায়। মোট দশাঁটি আসনের 'ছিলেন। তরখণীট আল;লায়িত কেশে 
পাঁচট আসন এবং প্রদত্ত মোট “শিথিল -বস্তে আত্মরক্ষার জন্য 
ভোটের ১ অর্ধেকের বেশ ভোট চাঁৎকার করতে থাকে। 
পেয়েছেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সংগ্রাম ঘটনাস্থল থেকে দদক্কতকারাঁরা - 
কাঁমাটর প্রার্থীরা; অপর দিকে 


শ্রীনবাস বসু। তার সামনেই জনৈকা 
তরুণকে (শ্যামপুকুর থানা অণ্ু- 
লের বাসিন্দা) নেপাল-জায়া ইলা 


এ নেপাল-জায়া ইলা ব্রায়ের কাছে 
ঘটনাটি বিবূত করতে যায়। গয়ে 
দেখে ইতোমধ্যে (দুজ্কৃতকারখা 
সেখানেও উপাস্ধিত। ইলা দেবার 
কাছে ঘটনা জানাবার আগেই 
স্থানীয় কংগ্রেস মস্তান বাবলা 
রায় তরুণীটির হাত মুচড়ে দেয় 
এবং তার ওপর আরেক দফা আক্লু- 
মণ চলে। 

অবশেষে অসহায়া তরুণী 
একরকম বিবস্ত্র হয়েই. শ্যামপুকুর 
থানায় প:লিশের শরণাপন্ন হয়। 
থানার ও সি ঘটনার সত্যতা যাচাই- 
য়ের জন্য টোলফোন করেন ইলা 
রায়ের কাছে। তার ক্রুদ্ধ রিপোর্ট 
অনুযায়ী তরুণশাটকে ও সি 
তাড়িয়ে দেন। খবর 'নয়ে জানা 
গেছে, তরুণীর ওপর এই বাঁভ- 
ধস অত্যাচারের কারণ, কংগ্রেসে 
যোগদানের ব্যাপারে সে ইলা রায়ের 
নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। 





ক্রমশই কর্মে আসছে। প্রশাসাঁনক 
বে্রে হাসপাতল” কর্তৃপক্ষের 
ঝলগ্কজনক কার্যকলাপ শুধুমাত্র 


শিল্পক-শিক্কিকাদের 


ইত্যাদি ব্যাপারে কমণচারী সাঁমাতর 
দীর্ঘ দিনের দাঁথদীলর কোন 


জবান কপম 
পরিচালন £ সভা বন্দোপাধ্যায় কাছে যোগদধানে, 
দৃষ্য- £ দিলীপ রায় 
আলো : অজিত দাস বাধাদ'ন 
২৬শে আগষ্ট সন্ধা! ৬-৩০ মঃ 28 
| _ | কলাহন্দির ] দেপপের সংবাদদাতা) 
৩১শে ছাগঞ্ট সম্ধ।] ৭টায় + হাওড়া £ গত সাতাশে_ জুলাই 
| মুক্তাঙ্জনে ॥ | সফল ধর্মঘটের পর স্থনীয় 
শোর দিন হলে টিকিট | কংগ্রেসীর রাজনশীতিগতভাবে: পরা- 





/ ‘জত হওয়ার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে 





হিদ্রোছের [ধয়েটার 
দ্বশার যরলিপি 
একাডেমী মঞ্চে 


AFA 


Can 
একটি পাদ প্রদীপ প্রযোক্ষন। 


নাট ক---মানস-দতগুপ্ত, 


নির্দেণনা-_সুজ্জিত গুপ্ত 
অভিনয়ে যব্ুপ দত্ত শেলী পাল 


বিভিন্ন শব্দ্যালয়ে 'শিক্ষক-শিক্ষিকা- 
দের কর্জে যোগদানে বাধা সৃষ্ট | 
করছে। হরতালের আগের দন 
কংগ্রেসী নেতারা “সমগ্র হাওড়া 
ডাঁভশানে মাইকে ক্যজঃয়াল লভ 
ধনতে বারণ করোছিলেন। বর্তমান 
ঘটনায় শিক্ষক 'শীক্ষকারা "চাকরীর 
নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। 
এর.ফলে হাওড়া শিক্ষক সমাজের 
মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার 






মুক্তিত গুপ্ত, মানস দত্তগুপ্ত, অসিত || হচ্ছে+- - 
ভট্ট চার্ষয, বরুণ মঙ্জুমদার. হীরেন নিখিলজ্ো প্রাথীমক 
সোম, শুকদেব কর, ' চিন্ময় ও || সাঁমাঁতর হাওড়া জেলা শাখার সম্পা- 
জ্বারে| অনেকে 1. দক অরুণ মুখাজশি উপরোন্ত 
২৩শে আগষ্ট সন্ধা সাড়ে ছণ্টা জঘন্য কার্ষ'কলাপের, তীন্র প্রাত- 
৮7772 = বাদ জানিয়েছেন। . 





১ শিপ পপ পাপা পাাশিপিপিপাপাসপপাপপপা 


শিবপুর বাল ঘানার 'নাশ্চন্দায় ||" 











কংগ্রেসসি পি অই মোর্চা তাঁৱ 
প্রতদ্বাদ্বতা করে পাঁচটী আসন 
জয়লাভে সক্ষম হয়। পাঁচটী আসনই 
কংগ্রেস পায়। দি পি. আই এই 
মোর্চায় থেকে একাঁট অ'সনও 
পায়ান। খলাই ' বাহুল্য, প্রচারের 
ব্যাপারে কংগ্রেসীরা নির্বাচনের 
আগে বিজয়ী প্রার্থীদের যৎপরো- 
নাস্তি ভণীত প্রদর্শন করে। 


৭ম বর্ষ । ৪র্প সংখা | ১৩৭৯ 
মধ্যাহ্ 
বের তল 
'৪ সংখ্যায় অ’ছে £ ছুটি সাক্ষাৎকার 
'রোজদেজৎ তেন্স্কির জীবনে 
সিনেম! 
প্রচারবাগীশ বনাম ওপন্যাসিক 
পেবাফিস .সভাগশিয়াক 
মানবতার ইতিহাসে ধর্মবিচার 
সৃঙ্গনমূলক সাহিত্য ও উৎপাদন- 
মুলক, ফলিাইন্র গল্প 
হালে'মের একাক্ক, পশ্চিমবাংলার 
গল্প, ক্রোড়পত্র 
অুঁরি'বারবৃস এবং তার ছুটি গল্প 
সম্পাদক : শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও 
সুখেন্দ্র ভট্টাচ্ষ 
৬৮, মহাত্মা গন্ধী রোড 
প্রতি স্টলে পাবেন 











সম্পাদক হখরেন বস; 


ৃ 
ূ 


J প্রকাশিত হয়েছে 
ওপার বাংলার সর্বহার! জনগণের প্রিয় কবি ইন্দু সাহা। 
মূলতঃ তিনি সুকাস্তের উত্তরসূরী । তার কবিতায় যে 

' বিদ্রোহের আহ্বান-- তা সর্বহারা জনতার চিরস্তন রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার জন্যেই । তার সাম্প্রতিক এই সঞ্চলনে ছুই বাংলার 
অত্যাচারিতের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট । 





দাম £ তিন টাকা 


২০শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে কবির একটি মূল্যবান গ্রন্থ 


সাহিত্যে প্রগাতবাদ 


মেহনতি মানুষেব সাহিত্য-সংস্কৃতি কি, কি তাঁর রূপরেখা, কি ' 
তার উপস্থাপনার ভাষা, এ সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনায় 
সমৃদ্ধ এই গ্রন্থট প্রতিটি সংগ্রামী কবি ও সাহিত্যিকদের জন্তে 
একটি অপরিহার্য সংগ্রহ। দামঃ ছয় টাকা মাত্র। 


১ কলঞপ্জীন প্রকাশনী ॥ ৩৬/১ ব্শিয়া্টোল। লেন, কলি-*০০০০৯ 
প্রাপ্তিস্থান ই পবন্জাতক প্রকাশন, নাধ ব্রদার্জ. দে বুক সে, 
৷ কথা ও কাহিনী, নিউ বুক সেন্টার? শঙ্কর বুক স্টল ও 
ij প্রগেদিভ সেন্টার | 


আম্পাদক কতক অভার্প, ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা লবোধ মক্িজিক্ষ ক্কোয়ার কলিকাতা ১৩ থেকে মদত এবং দর্পণ কার্যালয় ৬৯ ঘট লেন কালিকাতা-১৩ থেকে প্রক্ষাশিত 








কং 





[গোর সব 
টং মদীকে সন্দেহের চোখে দেখ 


টাই 


A 


১৬শাবর্ঘ ৩১শ সংখ্যা শক্রবার ২৪শে আগম্ট ১৯৭৩ ॥ দাম ৩০ :পরলা৷ 


রঞজিত গুপ্ত 


€কম 


্রভ্িভল 
(2হাতেলেল 


- (দপপের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গ পর্ীলশের সর্বময় 
কর্তা শ্রীরঞ্জত গবৃপ্ত রোজল 
গিয়েছেনু। উদ্দেশ্য সেখানে অন্দ- 
জ্ঠিত এক কাষসংক্রান্ত আলোচনা 
চক্রে যোগদান৷ শ্রীগপ্ত অন্যতম 
শনমান্তিত ব্যান্ত। 

রাঁজজত গুপ্ত মহাশয় কীভ.বে 
গেলেন? শোনা যায় ডঃ সমর সেন 
খিনি বর্তমানে জাতীয় সজ্ঘের খাদ্য 
ও কৃষি সংস্থার সঙ্গে৷ জাঁড়িত "তান 
গুপ্ত মহাশয়ের আত্মীয় এবং 'তাঁনিই 
এই নিশন্্রণটি পাইয়ে দেন। আংশ্য 
এই: যাবা শধমান্র বিদেশ ভ্রমণের 
উদ্দেশ্যে নয়। 

ব্রোজলের আলোচনাচক্ক কিছ: 
নতুন নয়। এই ধরণের অনং্ঠীন 
প্রায়শই ঘটে থাকে! 'পাঁশ্চমবঙ্গের 
অনেক অফিসার এর আগে সেইসব 
আলোচনায় যোগদান করেছেন 
এবং তাঁদের প্রায় সকলেরই ধারণা 
যে এগদুল পারচালিত 'স' আই -এর 
টাকার। "প্রধান উদ্দেশ্য থাকে 
বিভিন্ন দেশে নতুন দালাল সৃষ্ট 
করা এবং পঃরানোদের নতুন করে 
ট্রোনং দেওয়া। অভিজ্ঞ ব্যান্তদের 
কাছে শোনা গেল এই ধরণের 
আলোচনা চক্রগন্রলির কর্মকর্তাদের 
একমাত্র কাজ হল কণভাবে কম্ঠনিজ্মম 
রোখা যায় সেইাঁদকে আলোচনার 
মোড় ঘ্যরিয়ে দেওয়া। এ ছাড়া 


- ্বাভষ দেশ থেকে আগত প্রাতি- 


নাধদের মধ্য থেকে পছন্দসই লোক 
বেছে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে গোপন 


১ িঠকও হয়। 


ভাড়াটে গণ্ডা বাহন সৃষ্টি কবে 


প্পসপী। ০০ 


রত গুপ্ত শাসক মহলে সুনাম 
কিনেছেন! ব্রোজলে প্টটুপামারোস”- 

দের আন্দোলন ব্যর্থ করার ব্যাপারে 
সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাঁর 
উৎসাহের কঞ্ধা সা্বাজনাবাদিত। 
গণ অভ্যুথান ব্যর্থ করার ব্যাপারে 
তান নিজের আঁভজ্জতার কথা সদর্পে 
ঘোষণা করেন। শোনা যাচ্ছে যে তাঁর 
ব্রেজল সফরের মূলে নাকি আছে 
ওই ব্যাপারে শিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছে 
এবং এতে নাক ভারত সরকারের 
অন্মাঁতও তান পেয়েছেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পাঁশ্চম- 


কগ সরকার ঘোষণা করেছেন যে 


কালোবাজারী, মজ্বতদারদের 'সরহদ্ধে 
তাঁরা ব্যাপক আঁভিষান শুর; করবে। 
অপরদিকে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থার 
যে অবনাত ঘটেছে এবং ঘটছে সে 
সম্পর্কে মুখ্যমল্তীও দ্বিমত নন। 


"এই অংস্থায় পহীলশের বড়কর্তা 


হঠাৎ দেশের বাইরে চলে গেলেন। 
তথ্যমীভজ্ঞ মহালের খবর কেন্দ্রীয় 
স্রকারের 'নদেশশই তাঁর এই বিদেশ 
ফাল 


৪ সি এ ১০৮ 


এখন 


দেপণের না 


মুখ্যমন্ত্ী গ্রীসম্ধার্থশঙ্কর রায় 
উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে এসেই মহা- 
করণে তাঁর নিজের কক্ষেই_ প্রদেশ 
কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের সং্গে 
একাঁট বৈঠকে মালত হয়ে' কংগ্রে- 
সের দলাদাঁল বন্ধ করার জন্য 
উদ্যোগ গ্রহণ ককরেন। কিন্তু তাঁর 


এ উদ্যোগকেই বিভিন্ন উপদলের 


নেতারা সন্দেহের চোখে দেখছেন। 
এই বৈঠকো বিশেষ এক উপদলের 
এম এল এদের বিরুদ্ধে যে ভাবে 
আঁভযোগ উঠতে থাকে তাতে এক 





"সময়ে ম:খ্যমন্তকেই বলতে হয় যে ছু 
[অপর উপদলের 5598 | 
: তুলসী পাতা? | - 


re TSE ENE 
ফলপ্রসূ হঝে না অ তান বুঝতে 
পেরেছেন।. কারণ সব উপদলই 
এখন তার 'নরপেক্ষতা সম্পর্কে 
সন্দিহান ৷ 


করেন বলেও অঁন্ভযোগ৷ উঠছে। 
(শেঘাংশ নবম পচ্ঠায়) 


০ ০৯৪ AAD I Mins টি 


ঘিজয়বানু প্রধানমন্ত্রীকে 
কি বলে -সোছন 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা 
গান্ধীর নঞ্গো দিল্লাতে দেখা করে- 
ছেন। বহুদিন ধরে [তান সাক্ষাৎ- 
কারের জন্য নানা প্রার্থনা জানি- 
য়েছেন। প্রধানমল্তী এই মুহূর্তে যে 
সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন তা 
রাজনৈতিকভাবে গররুত্বপূর্ণ। 
িজয়বাবু চল্লিশ মিনিট ধরে 
পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার ভয়া- 
বহ অবস্কা এক কংগ্রেসের মধ্যে 
খুনোখানির এক 'বস্তৃত বিবরণ 
পেশ করেন। 'ঁতান বলেন সাধারণ 
মানুষের ধারণা হয়েছে যে, কংগ্রেসণ- 
রাজ মানে গ্ডারাজ। 

তান যে ঘটনাসক্মৃহ উপস্ধাঁপত 
করেন তার সত্যতা যাচাই করার 


না। 


প্রধানরম্্র যে নিজস্ব 


পরে! 


মন্তিসভা এবং রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বে 
আমুল পাঁরিবর্তন প্রয়োজন । ক ধূর- 
পের পরিবর্তন দরকার তর কোন 
বিশেষ রূপরেখা অবশ্য পীষজয়বাবু 
পেশ কবেন নি এখং প্রধানমন্ত্ীরও 
তাঁ জানতে চান ন! 





ঘি অংশ অভিযোগ করেছে যে, 
কেন মন্ত্রী সুব্রত মুখাজশী বা তাঁর 
sr প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মী ঝসনর নতুন 
[| বৈভবের বিষয়ে কিছু লেখে নি। 
[ন তারা এদের সম্বন্ধে যে তথ্য দিয়েছে, 
B] তা নীচে ওেদয়া হল। 





মুখ্যমন্্রীর দির্দ্ধে ছু 
আভিযোগ ষে তান নিরপেক্ষতার পু 
নম নিয়ে সব পক্ষকেই শন্ত চু 
রাখার চেষ্টায় সক অন্যায় ধাম- | 
চাপা দিয়ে সকলের আস্থাভাজন | 
হয়ে থাকতে চান। মুখ্যমন্ত্রীর | 
জন্যই বিরোধ মিটছে না এমনাঁক | 
রাখার জন্য বাভল্ন উপদলের মধ্যে 
বিরোধ জাঁইয়ে রাখার চেষ্টা কর- প্রি 
ছেন বলে স্পষ্ট আঁভষোগ উঠছে। ছু 
তাছাড়া ' মন্ত্রীরা সংগঠনের তোয়ান্ধা 8 


নেতাদের 
হী 


(দপণের সংবাদদাতা) : 
* কংগ্ৰেসাদের বিভন্ন অংশ 
দপণের সংবাদদাতার কাছে দলগয় 


নেতা ও মন্ত্রীদের নানা চর ঝাট- 


পাঁড়র কথা জানায় এবং সেই তথ্য 


| অভিযোগ আকারে গত সপ্তাহে ছাপা 
তরি হয়। 


' এই সমস্ত ঘটনা প্রকাশে 


প্রি কংগ্রেসের একাংশ যেমন ক্ষিপ্ত 
॥ হয়েছে আবার তেমন অন্যান্য 


বিভন্ন অংশ দ্পণের কাছে দাবা 
জানিয়েছে চুর বাটপাঁড়র আরও 
বিত্রণ ছাপতে। 

আবার কংগ্রেসদের এক তরুণ 
দর্পণ 


নিম্নমধ্যাবন্ত স্কুল শিক্ষকের 


প্রি ছেলে সর্রত মুখোপাধ্যায় গত বছর 
ছি অব একডলিয়া 
টি কুলোর এমন এক ফ্ল্যাটে ভাড়া 
প্র থাকতেন।, 


রোডের জীবন 


অভিযোগে প্রকাশ, এখন সুব্রত 
“ (শেষাংশ দশম পৃজ্ঠায়) 


মুখ্যমন্ত্রী টি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
কংগ্রেস মন্ত্রী এবং নেতাদের ' 


মু নানা কেলেত্কারীর কথন সংবাদপত্রে 
৮] ফাঁস হয়ে পড়ায় মুখ্যমন্ত্রী [সিদ্ধার্থ 

প্র রায় বিশেষ বিচলিত। 
অন্যরোধ জানান প্রধানমন্ত্রীকে ॥ এবং ছি 
বলেন যে, মাল পলিশ রিপোর্টে | 
বর্তমান অবস্থার কোন হদিস মিলবে 


সম্প্রাত 
কংগ্রেসী তরুণ নেতৃত্বের একাংশের 
কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে তান 
বলেছেন যে, সংবাদপত্রে যা ছাপা 


র্‌ &| হয়েছে তার বেশীর ভাগের সূত্রই 
তান বলেন যে, বাভন রাজ্যে 
গোয়েন্দা, রি 
বিভাগ কাজ করছে তার সাহাব্যেই -চ 
রাজ্য পারাস্থাতর তদল্ত করা যেতে প্রি 


হল কংগ্রেসীদের বিবদমান বিভন্ন 
অংশ৷ : . 

এই বিবাদ মেটানো যাবে না এবং 
কেলেঙ্কারীর কথা যত প্রকাশ হতে 


- | থাকবে পার্টর  আভান্তরণণ 
বিজয়বাবব বলেছেন, 'াজ্য- | 


কোঁদলও তত তীব্র হবে। তাই 
মুখ্যমন্ত্রী” মনে করেন কোন শেষ 
আইনের পাহাষ্যে সংবাদপত্রের “এই 
“ধরণের প্রচার” বন্ধ করতে হবে? 
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিশেষ আই- 
নের কাঠামো তার মাথায় আছে) 
রাজ্য সরকারের আইন দপ্তর শীঘ্রই 
এই আইনের খসড়- তৈরী করবে। 


রি 


18 ণ থাই ব্নাঘরে ঠা নত 
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সম্প্রাত সি পি আই সদস্যদের 
মধ্যে পার্টর নীতি রাজনৈতিক 
কৌশল সংর্লাল্ত প্রশ্নে নানা সমা- 
লোচনা হচ্ছে। তাঁর বলছেন যে, 
কংগ্রেস ঘেকষা নাতির ফলে পার্ট 
ক্রমশঃ সাধারণ মানুষ থেকে 'র্বাচ্ছ 
হয়ে পড়ছে। -আর সাধ্রণ মান্য 
. ষত' কংগ্রেসের ' ব্যর্থতায় : গমরে 
উঠছে ঠিক সেই পাঁরমাণে দস পি 
আই-এর  ঁরচ্ছিনতা বাড়ছে। 
_ ভাই 'পর্টি সদস্যদের একাংশ দাবশী 
করছে যে, নেতৃত্ব এখনই 'দল'য় 
নীতি ও কৌশল : সম্পর্কে নতুন- 
ভাবে চিন্তা করদ্রক এবং বামপন্থী 
এক্য সুদ -করার জন্য নতুন । 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন। 7" 

এই প্রশ্ন এত তীর যে, সি. পি 
আই নেতৃত্ব কধ্য হয়েছে এ ব্যাপারে 
নিজেদের বন্তব্য রাখতে। পাটির, 
মাসিক মুখপর এপার্টি লাইফ” 
পাঁরকায় দলের শীর্ষ পর্যায়ের , 
নেতা এন কে কৃষ্ষাণ দীর্ঘ প্রবন্ধ 
মারফৎ জবাব দিয়েছেন দল"য় রাজ- 
নণীতগত প্রশ্নের । এই ' প্রবন্ধ এত 
গুরত্বপূর্ণ বলে. দলীয় নেতাদের 
, একাংশ' মনে করেন যে, দিল্লী থেকে 
সান্তাহিক “মেনাস্টীমে” . এই রচনা 
পদুনম্দপ্রত হয়েছে এগারই আগস্ট 
সংখ্যায় । শিরোনামায় মোটা অক্ষরে 
প্রবন্ধ লেখার কারণ ব্যাখ্যা করে 
বলা হয়েছে যে ঃ 
"রাজনৈতিক মহলে জঙ্পনা সুরু 
হয়েছে, ধোধহয় সি পি আই কংগ্রেস 
দল সম্পর্কে নিজের রাজনৌতক 
কৌশল পাঁরিবার্তত করতে চলেছেন 
উীঁড়ষ্য থেকে একজন সদস্য পার্ট 
নেতৃত্বের কাছে নিম্নালখিত প্রশ্ন 
উত্থাপন করেছেন £ কংগ্রেসী সরকার 
তার প্রাতশ্রাত পালনে ব্যর্থ হয়েছে। 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দুব্যাঁদর মূলা 
নিয়ন্লণ, বিদেশীদের হাতে পেখ্রল 
শিজপ, এবং চিনি শিল্প৷ জাতীয়করণ 
খাদ্য বস্তুর পাইকারী ব্যবসা সর- 
কারী আঁধিকরণ এবং কায়েমী- 


স্বার্থের ক্ষমতা হাস ইত্যাদি নানা . 


ব্যাপারে কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতা 
প্রকট। ফলে কংগ্রেসের বিরদ্ধে 
মানুষের ব্যাপক বিক্ষোভ। বহু 
রাজ্যে সি পি আই দলের দুর্থ- 
লভার জন্য দক্ষিণপল্থত প্রাতাক্রয়া 
মাথা চাড়া দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ 
শি পি আইচক কংগ্রেসের মিত্র 
কলে মনে করে এবং এই কারণে 
দস পি আই জনসাধারণ থেকে 
িচ্ছি্র হয়ে পড়ছে। এই পাঁর-- 
প্রোক্ষিতে, অপরাপর রাজনোৌতক দল 
যেমন কংগ্রেস, ভূতপূর্ব শপ এস পি 
এবং সি দিপা এম সম্পর্কে কৌশল- 
গত লাইন বিষয়ে ক সি পি আই- 
এর নতুন করে ভেবে দেখার প্রয়ো- 
জন নেই?” 

এই প্রশ্ন যাঁদ একাঁটি মায় ডীঁড়ষ্য- 
বাসী সদস্যের কাছ থেকে নেতৃত্বের 


করছে না। তাঁর প্রবন্ধে কৃষ্ণাণ দীর্ঘ 


কাছে আসত আ হলে বোধ হয় বুলে এসেছে। ‘ফলে শেষ পর 
কৃষ্ণানের জবাব লেখার প্রয়োজন পার্ট ভাগ হয়ে গেছে। 

হত না, ঝ পার্টির বিভিন্ন সংবাদ- দেশের জনস্নধারণের কৃহর্তর 
পরে বার বার ছাপার দরকার হত'না। অংশ কংগ্রেসের রাজনোতিক প্রভা- 
দি পি আই-এর মধ্যে আজ এই বের মধ্যে এ কথা স্বীকার না করে 
প্রশ্ন ব্যাপক। দস পি আই কংগ্রেসের উপায় নেই। 'কম্তু তার অর্থ এই 
সঙ্গে র্লজনৌতক আঁতাতের ফলে নয় যে সেই প্রা জনাবরোধধী 
নিজের বামপন্থী ভাবটুর্তি নষ্ট নীতির: বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থ 
করেছে আর যেহেতু ক্রংপ্লেসের এই , বৃহত্তর অংশকে প্রগাঁতর 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ঝাপক আকার আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। - 
নিয়েছে সেই হেতু কংগ্রেসের সঙ্গে বরং বামপল্থধী দলসমূহের এঁক্যবদ্ধ, 
রাজনৈতিক প্রণয়ের ফলশ্রাত হবে শান্তি যাঁদ শ্রীমক-কৃষক ও অন্যান্য 
পার্টর রাজনৌতিক আত্মহত্যা । দলে মেহনত মানংযের নেতৃত্বের -ভাঁত্ততে 
এই সমালোচনা এত তীর যে, নেতৃত্ব গ্রামেএশহরে স্মমন্ত শ্রেণী ও বৃহৎ 
-আর জবাব না “দিয়ে পারছেন না। 'কায়েমাদ্বার্থের শোষণের বিরুদ্ধে - 
নেতৃত্বের পক্ষে জবাব দিতে গিয়ে আন্দোলন ও জোরদার সংগ্রাম গড়ে 
কুফাণ নানা কথার ফাঁকে বলেছেন তুলতে পারে তবেই কংগ্লেসের প্রাত- 
যে কৌশলগত কোন পাঁরবর্তনের শক্কয়াশশল নেতৃত্বকে জনসাধারণ থেকে 
কথা সি পি আই নেতৃত্ব চিন্তা বিচ্ছিন্ন করা ষ্যুকে। 

দেশের এ আঁভজ্ঞত। নতুন 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন, পার্টির কোচিন নয় যে, ত্রিশ দশকের প্রগততশীল 
প্রন্তাব থেকে এই কথা বোঝাবার নেহেরু কংগ্রেস দলে কায়েমী- 


'জন্য যে সাম্রাজ্যথাদ বিরোধ ব্যপক স্বার্থের" প্রভাবের সামনে নিজেকে 


জাতীয় -ফ্রল্টের প্রয়োজনে কংগ্রেসের লয়ে 'দিয়েছেন। ঈ্মাজতন্মের যে 
সঞ্গে আঁতাত অপাঁরহার্য। .. সমস্ত শ্লোগান তান, রেখেছেন তা 
* এদিকে কংগ্রেসের সোভি- আসলে জনসাধারণের ভোট পাও- 
য়েত প্রপাত ব! তথাকাঁথত সাগ্রাজ্য- .য়ার -তাঁগদে। আর সরকার পাঁর- 
বাদ বিরোধিতায় ভাটা পড়তে শুরু কল্পনা ও অন্যান্য নশীতসমূহ 
করেছে এবং ফলে 'স পি আই .কায়েমীস্বার্থকে জোরদার করেছে। 
নেতৃত্ব স্বীকার না. করলেও মনে মান:ষের দারিদ্র বেড়েছে, গ্রামে.কৃষক 
মনে শঙ্কিত এখন, সি পি আই ভুঁমহান হয়েছে আরও আঁধক পাঁর- 
আন্দোলনের 'কর্ধা বলতে শুরু]. মাণে, কারখানার শ্রামকের প্রকৃত 
করেছে কংগ্রেস+ নেতৃত্বের ওপর চাপ আয় কমেছে, বেকারশ বেড়েছে, স্াম- 
সৃষ্টি করার জন্য। গ্রিক ভাবে গত পণচশ বছরে দেশের 
কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী ও তার্থনৈতিক অবনত মানুষের জীবনে 
গণতান্মক শান্তিকে সংহতি করা এবং --সবাদক "দিয়ে প্রাতফাঁলত। 
জোরদার করার প্রয়োজনে সি পি এটা কোন . আকস্মিক ব্যাপার 
আই নেতৃত্বের একাংশ ' বরাবর নয়। বা শুধু এ কথা বলা. যথেষ্ট 
কংগ্রেস-ীস পি আই আঁতাতের কথা নয় যে, বিন সাতে হর 


+ দপশি য় জি ‘২৪শ আগস্ট ১৯৭৩ 








নৈভা ভিন ছিলেন, কল্তু 
. প্রতিক্রিয়ার চাপে দিক করতে পারেন 


নি। প্রতিক্রিয়া বৃ) প্রর্গাত কথায় বা ' 


শ্লোগানে ব্যপ্ত নয়। আসলে পাঁটবি 
সাধারণ মানুষ সম্পর্কে ক মনো- 
ভাঝ তাদের আশ! আকাঙ্খা" বা 
আন্দোলন সম্পর্কে সেই দলের কি 
শি নীতি ঘা পদক্ষেপ সেই দল 
গ্রহণ করেছে তার ঁভত্তিষ্ছেই দলের 
শ্রেণী" চিত নির্ধারণ করা হয়। গত 
পণচশ বছরে কায়েমীস্বার্থ জোর- 
দার হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মেহনত? 
সানষের 'আন্দোলনও)। এ কথা 
অস্বীকার করার রাস্তা নেই। 
এই আন্দোলনে শোষক শ্রেণণ 
ভীত । এই শ্রেণী মানুষকে আন্দো- 
লন থেকে সাঁরয়ে রাখার তাগিদে 
নানা কৌঁশল, অবলম্বন করে। কায়েমী- 
দ্বার্থের মুখে গণতা্লিক সমাজ- " 
কাদের শ্লোগান পৃথিবীতে আজই 
প্রথম শোনা যাচ্ছে না। বা এ 
শ্লোগান দলেই শোষকের শ্রেণী- 
চরিত্র বদলায় না। 

. ঝমপন্ধীদের নানা দূর্বলতা 
সত্বেও এবং নিজেদের - এক্য গড়ে 
তোলার ব্যাপারে নানা ব্যর্থতা সত্বেও 
দেশের জনসাধারণের এক 'বরাট 
অংশ-কংগ্রেসের বিরদ্ধে ভোট দেয় 
উাঁনশশো' সাতযাঁট সালে। পাঁশ্চমবঞ্গে 
ব্যমপন্থী আন্দোলনের এীতহ্য থাকায় 
এখানে নির্বাচনের পরে সামায়ক 
ভাবে বামপন্থী একের 'রভাত্ততে 
যন্তফ্লল্ট সরকার গড়ে ওঠে। সাধারণ 
মানুষের যে বিপুল উদ্দীপন্ম তখন 
প্রকাশ পেয়ৌছল তা থেকে মানুষের 
আশা আকাষ্থার কিছুটা হদিস 
মেলে। উনসত্তর সালে বামপন্থীদের 





স্ব স্থ্যমন্রী অজিত পাঁজার, স্বজনপোষণ 


পাওয়া গেছে। 
কলকাতার যাঁমনপভৃষণ 
আয্মর্ষেদ কলেজ হাসপাতাল ও 
বিশ্বনাথ আয়দর্বেদ কলেজ হাস 
পাতালের এ্যম্সুলেল্লের (দ্রাইভাব 
ও স্ট্রেচার-বেয়ারার পদের জন্য 
দরখাস্ত আহ্বান করা হয়-. উীন- 


শশো - বাহাত্তরের গোড়ার দকে।- 


গত বছরে আঠারই মে উপরোক্ত 
পদগদীল পৃরশণর জন্য একটি 
সিলেকশন, কাঁমটিও , গঠন করা 
হয়োছিল। উক্ত কমিটিতে অস্টাংগ 
আত্মুর্ধেদ কলেজের অধ্যক্ষ, শ্যামা 
দাস বৈদ্যশস্ম পাঁঠের এ্যাড- 
িনসন্ট্রেটিভ আফসার এবং আয়ু- 
বেদি ইল্সপেকটার ছিলেন। _ 

গত বছরে বশে, একুশে .এবং 


অষ্টাংগ, 


বিশ্বনাথ আয়বের্দ কলেজ হাস- 
পাতালে প্রায় একশত আবেদনকারী 
ইন্টারভিউ দেন এবং স্ট্রেচার হেয়া- 
রার পদের জন্য নির্বাচিত হন উৎ- 
পলকুমার সেন, প্রভাংশুকুমাক মাঝড়, 
তপনকুমার দাস, আঁসতকুমার নন্দী 


- প্রমুখ ব্যান্ত। 


নির্বাচিত হওয়ার পব . উপরোক্ত 
মনোনীত প্রার্থীদের ষথারশীতি স্বাস্থ 
পরীক্ষা ও প্লশ 


রতন পাল _ নামে দুটি ছেলেকে 


হয়ান। ড্রাইভারের ক্ষেেও অনো- 
নীত নবীন দশের পরিবর্তে 


ভোরাফকেশন, প্রকৃত 


দাসকে নিয়োগের সব 
হয়ে গেছে। 
এছাড়া, কিছুদিন আগে যে 
যোলাটি চ্টেট আয়রবোদক 'ডস- 
পেনসারি মঞ্জরর. হয়েছে, তার জন্য 
করা হয়েছে এবং তা গেজেটেড 
পোম্ট। রাজ্য ‘পাবলিক সার্ভস 
কাঁমশনই এই পদে লোক নিয়োগের 


ব্যবস্থা সাকা 


করে ফেলেছেন। সম্প্রীতি আটটি 
হোমিওপ্যাথিক [িসেপেনসারি অন:- 
মোদিত হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও একই 
প্রকার স্বজরনপোষণের নাতি প্রয়োগ 
করা হয়েছে। 


হন টি 





নানা তি. সত্বেও মানষ যত্তকরন্টকে 
আরও জোরদার করে।  * 

কায়েমীস্বাথের সমস্ত অংশ 
ভাঁত হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের 
রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে ঃ তখন 
থেকেই শুরু হয় বামপন্থী একা 
চূর্ণ করার নানা প্রয়াস; একাঁদকে 
এই প্রয়াসে অগ্রণী ভূমিকা! নেয়, অপর 
দিকে মান্‌ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য 
কায়েমাদ্বার্থ প্রার্থীকভাবে উগ্র- 
পন্ধাকে মদত দেয়। শুরু হয় 
বিভেদের ও হত্যার র্রজনখীত। 
‘_ দেশের' আন্দোলন, তীব্র হতে 
থাকলে এবং বিশেষ করে আন্দোলনে 
কিছু প্রাথীমক জয়ের! ফলে মধ্য- 
বিত্ের একাংশের মধ্যে উতলাভাব 
স্বাভাবিক! সংগঠিত শ্রেণী সংগ্রামের 
স্তরোন্বয়ণের ধৈর্যশীল বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতর কথা বিস্মৃত হয়ে এই অংশ 
সশস্ত ঝি্লবের নামে ব্যাস্ত হত্যায় 
আরু শেষ পর্যন্ত প্রাতীক্রয়ার ফাঁদে 
পড়ে আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দের 
শনুর পর্যায়ে ফেলে দেয় ॥ আন্দো- 
সনের এক বিশেষ মুহূর্তে প্রাত- 
ক্রিয়ার উগ্রপন্থা, সমর্থন হাঁতহাসে 
নতুন নয়। 
"_ শকল্ভু সি পপি আই-এর মার্ক- 
বাদ-লোননবাদ 'িকতি এক আঁভিনব 
পর্যায়ে ওঠে উীনশশো উনসম্তর 
সালে* সি এম হঠকারতার 
{বিরোধিতার নামে সি পি আই এক- 
দিকে উগ্রপন্ধার এই হত্যার রাজ- 
নীতি পরোক্ষে সমর্থন করে আর 
কংগ্রেসের িশযাসভাজন হওয়ার 
জন্য বামপন্থী এঁক্য ভাঙ্গার সমস্ত 
ব্যবস্থা করে। 

দি শি আই-এর এই বাজ- 


নশীতর পাঁরণাম্ আজকের ক্িজ- ' - 


নৌতিক-অর্থনোতিক অবস্থার প্রকাশ! 


সি পি আই হাল আমলে গৃহীত 


সমস্ত প্রস্তাবে কংগ্রেসের প্রীত- 
দুরয়ার দাপটের কথা স্বীকার করা 


বাইশে জনন চুরোনববুই নং গর টের স্বাস্থ্যসন্তার' দ্নেহভাজন কানাইলাল হচ্ছে আর বলা হচ্ছে যে, যাদের 


 প্রর্গতিশশল বলে মনে করা গিয়েছিল 
তারা সাধারণ মানষের আন্দোলন 
চূর্ণ করার ব্যাপারে প্রাতিক্রিয়ার কাছে 
_আত্মধক্রিয় কুরছে। '. 

এমন ভাবে এই আত্মাবক্রয়ের 
কথা বলা হচ্ছে যেন স পি আই 
বুঝতে পারে নি যে কংগ্রেসের 
“প্রগাতশীল অংশ এই ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারে। এখন 'স পি আই 
বাড়াতে না পারলে এবং সংগ্রামের 
ভিত্তিতে বামপন্থী গণতান্ত্রিক এক্য 
গড়ে তুলতে না পারলে প্রাতীক্রয়ার 
মোকাবিলা করা যাৱে না। 

_ এখনও িল্ভু কংগ্রেসের মধ্যে 
গণতান্রিক শান্তর ওপর সপ আই ". 
আস্থা হারাতে পারে 'ন। কৃষ্ণাণের 


"মত [সি পি আই-এর কিছু শশর্ষ 


পর্যায়ের নেতা এখনও মনে করেন 
(শেষাংশ দশম পৃচ্তায়) 


& 


দর্পণ ॥ শুক্র ২৪শে আগস্ট ১৯৭৩ 








গত মহাযুদ্ধের সদয় যুদ্ধে প্রয়ো” 
জনীয় উপকর্ণগুলিত্ব উৎপাদন, এবং 
যুদ্ধের কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে বা 
পরোক্ষ ভাবে নিযুক্ত বিশাল কর্মী" 
বাহিনীর হ্ভুরী যোগানের অন্য 
কোটি কোটি টাকার নোট দ্বেপে 
বাঞ্ধারে ছাড়া, হয়। জাতীয় সাম" 
গ্রিক উৎপাদনের তুলনায় এই অর্থের 
পরিদাণ, ছু হু করে বাড়তে থাকে । 
কাঁচামাল ও পণ্য উৎপাদনকে এই 
বাড়তি টাকার চাপ লেনদেন ও 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে দারুণ ভাবে 
প্রভাবিত বরে। ফলে মুদ্রাক্ষীতি 
থেকে যুপংস্ফীতির উদ্ভয। টাকা 
- প্বধন উড়ছিল, যোগানের তুলনায়: 
চাদ! হুহু করে বাড়তে ধাকে। 
কাঙ্জেই ভোগ্যপণ।গুলি তারাই পেতে 
থাকেন ধাদের হাতে কিছু বাড়তি 
টাক! এসেছে । কিন্তু ধের হাতে 
বাড়তি টাকা আসেনি, তার! ক্রমশই 
অধিক পরিমাণে এই ভোগ্যপণ)গুলি 
থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন। কিন্তু 
নিত্যপ্রয্নোজনীর্ন পণ্যগুলি তো 
মানুষকে বাঁচার জন্য কিনতেই হবে! 
এক্ষেত্রে সর্বনিয় স্তরের ক্রেডার! 
ভীষণ বিপদ পড়তে থাকেন । একটা! 
অসম্ভব জটিল পরিস্থিতির উত্তর হয়। 
যুদ্ধপূর্ব কালে মাদিক চল্লিশ টাকা 
আয়ের একটি ছোট পরিবার খাস্ক, 
বন্ত্র ও অন্যান্য অবশ্য, প্রয়োজনীয় 
সামগ্রীগুপি কিনতে পারতে] । এখন 
দেখা গেল সেগুলি কিনতে হু তিনশত 
টাকার প্রয়োজন হচ্ছে। অর্থাৎ 
= টাকা ষড অধিক, পরিমাণে বাজারে 
ছাড়া হচ্ছে, তার ক্রয়ক্ষমতাও তত 
কমে যাচ্ছে। ঝাঁবব-বোয়াল ব্যব- 
চি". অভূষ্পূর্ব মুনাফ। লু্টতে 
দিপাগলো, তাছাড়া এ বড়িতি টাকার, 
 খুবকুড়ো ছোটখাটে। , ব্যবসায়ী ও 
ভাল চাকুণ্দেরও হাতে এসে পড়- 
ছিল। গ্রামাঞ্চলে ধশীচাধী ও 
জোতদারর! শস্যের কারবারে প্রচুর 
মুনাফা দুটতে লাগলো । এমন কি 
যে যে শিল্পে শ্রমিক ও কর্মচারীর! 
বাচার 
পারলো ভারাও কিছু বেতন-বৃ.ধ, 
বোনাঁল, ডি, এ গুভূতি আদার 
করতে পারলো! । সবচেয়ে বিপদে 
পড়লে! গরীব চাষী ও ক্ষেতমজুরেরা, 
ট'খাট প্রতিষ্ঠান ও কলকার- 
খানার কর্মচারী রা। বেকারদের 
৬ তো কধাই নেই। | 
"= সরকার ডি, এ নিয়ে স্বীকার 
করে নিয়েছেন যে মুলামানের স্থায়িত্ব 
বিধান করতে তীরা পারছেন না। 


তাগিদে সংগঠিত হতে, 


শি ও 


LJ 


অবস্টু মুগ্যব্বদ্ধির অমু পাতকে তার! 
সং সময়েই কম করে দেখিয়ে সাম'ন্য 
হাৰ, ডি, এ বৃদ্ধি করছেন। এ" 
ক্ষেত্রেও কতকগুলি শক্তিশালী 


শিল্পের শ্রয়িক-কর্মগারীরা জান্দোলন 


করে ক্রেমান্বায় য পরিমাণ ডি, এ 
ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায় 
করতে পারলেন, অধিকাংশ শিল্পের 
শ্রমিক কর্মচারীরা তার তুলনায় 
অনেক পেচিয়ে রইলেন। যেমন 
ধরুন ব্যাঙ্ক বর্মচারীদের তুলনায় 
অন্যান্য ছধিকাংশ বেসরকারী প্রতি 
ষ্টানের কর্মচারীরা অনেক পেছিয়ে 
গেলেন । আবার বছ বন্দৌ বে- 
সরকারী প্রতিষ্ঠানের, শ্রমিক কর্ম- 
চারীরা যে পহিম!ণ বধিত .বেভন 
আদার করতে পারলেন, সরকার! 
ও আধা-সরকারী কর্মীরা তার তুল- 
নায় অনেক পেছিকে রইলেন । 
তোট ছোট কলকারখানা, দোকান 
প্রভৃতির বর্মচারীরা তো অনেক 
পেছনে প্ডে ধূ'বতে লাগলেন। 
যজুয়ীর এই অসমান বিকাশের ফলে 
বাজারে নিতাপ্রয়োঙ্গলীয় স'মগীর 
দাম চড় চড করে বাড়তে লাগলো । 
প্রায়ই দেখা যায় হল্প-আায়ের মামুষ 
বাঙ্গার থেকে খালি মাছের ধলি 
নিয়ে ফিরছেন কারণ বাজ্জারে 
তার চেয়ে হেশী টাকা দিয়ে মছ 
কেনার মত ক্রেতার অভাব নেই! 
সিনেমার টিকিটের দায় যে এত 
বাড়ছে, কিন্ত ক্রেতার কি অভাব 
হচ্ছে ? অর্থ কি শখ, কি প্রয়োজন 
ছুটোকেই অসমান মজুণী বৃদ্ধ বেশ 
কিছুট। প্রভাবিত করছে। 

সরকার এবং বাথ বাধা পুঁজি- 
পতিদের এক কথ], উৎপাদন বৃদ্ধি 
অনেক শ্ষত্রেই হচ্ছে, কিন্তু মুলা- 
শ্ীতিকে রোধ করতে হবে। উৎ- 
পাদন বৃদ্ধা অনেক ক্ষেত্রেই 
হচ্ছে। ,ধিস্ত মুল্য মনকে 
কি ত! প্রশ্তাবিত করছে? 
না। কারণ বেতন বৃদ্ধ, মতই 


উৎপাদন বৃদ্ধিও সুপরিকল্পিত ও. 


নিয়প্িত নয়। ধরুন হরিয়ানা ও 
পাঞ্জাবে প্রচুর গম উৎপাদিত হল। 
কিন্তু সারাদেশের উৎপাদন সে 
অনুপাতে বাড়লো না। এ গম 
উৎপাদ্নকানীর! গম বেচে অতি- 
মুনাফা লাভ করবে । কারণ বাজারে 
এধন৪ গমের যোগান চাহিদাকে 
ধরতে পারছে না এবং চড়া দ'ঙষে 
গম কেনার লোকের অভাব নেই। 
ইস্পাত ও পিমেন্ট উৎপাদন অনেক 
বেড়েছে । ফলে সিধেন্ট ও ইম্পা- 


চাদাল্নদা্জ 
ভুাপাণ্যা 












তের উৎপাদনকারীরা সরকার, ও 
বৃহৎ শিল্পের কোটা নিয়ন্রচ মু'লো 
দিয়ে বাকি মাল খোলাবাজারে 
বেচে অতি মুনাফা লাভ করে মৃল্য- 
স্ক'তিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। 
আধার উৎপাদন বৃদ্ধি করে যদি এই 
বিশিয্োগকারীরা দেখে বাজারে 
অতিমুলাফা লাভের পথে কোন 
বাধা সৃষ্টি হচ্ছেঃ সংঙ্গে সঙ্গে তারা 
উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে, হাটাই ও 
লে-্রফ করছে। 

এক্ষেত্রে মূল্যমানের মোটামুটি 
সমতা বিধ'ন করা 
যদি সরকার দৃঢ় ভাবে অবশ্য গুয়ো- 
জশীয় খাত ও অন্যান্য পণাসাসগ্রীর 
উৎপাদন, বণ্টন, পাইকারী ও খুচরা 
বিক্রুষ্ধ এক সঙ্গে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার আওতায় আনেন। এ 
ব্যবস্থায় যতই গলদ থাক, যতই 
হুনাঁতি থাক, এর একটা ইতিবাচক 
দিক শেষ অবধি ধেকে যায়। সর- 
কার এক্ষেত্রে এক বা একাধিক 
ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের 
পরিকল্পনা নিয়ে শুধু যে ব্যর্থ হচ্ছেন, 
তা নয়, মৃপ্যন্কীতিকে আরও তীত্র- 
তর করে তুলছেন। সম্প্রতি সর- 


কার বয়েকটি খাদ্পণ্যের ওপর, 


নিযন্্রণের পরিৰল্পনা নিয়ে এগুচ্ছেন। 
কিন্তু কে না জ্বানে যে অর্থনীতির 
অমোঘ নিয়মে নিত্যপ্রস্বোজনীয় 
পণাগুলির [যোগান ও চাহিদা এবং 
মুলামান পরস্পরকে প্রভাবিত বরে। 
অভিজ্ঞতা বার বার প্রমাণ করেছে, 
ছু চারটি পণ্য, সে হত অবস্ত প্রয়ো- 
ভনীয়ই হোক না কেন, তাকে খোলা 
বাজারে নিয়মিত মূল্যে ছেড়ে অন্যান্য 


পণে'র মুস্যকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়. 


না, বরং উপ্টে। ফলই-হয়। সাধারণ 
মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে কিছুটা! কার্ধ- 
কর্মী রেখে যদি নিতাপ্রয়োঙনীয় 
যাবতীয় সামগ্রী নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ও 
পরিমাণে যোগান দেওয়| যায়, তবেই 
মূলামান যোটামুটি স্থিতিশীল হয় 
এবং প্রকৃত য্জুতও অনেকাংশে 
অব্যাহত থাকে । এই নিয়ন্ত্রিত 
মূল্য বণ্টনের স্গেত্রে গ্রাম ও শহরকে 
এক সঙ্গে আনতে হবে। অবস্ত 
বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীক সামগ্রীর 
যোগান, গ্রাম ও শহরের চাহিদার 
পার্থক্য ভূতি হিসাবের মধ্যে এনেই 
লামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রধা চালু করতে 
হবে| যদিও বর্তমান সরকারী সং 
গঠন আমলাতন্ত্রের মাধমে. এই 
ব্যবস্থা চালু করলে নানারকম গলদ 
দেখ! দেবে, কিন্তু তা সত্বেও এই 


যায়, একমাত্র ' 


ব্যবস্থা চালু হলে মুল্যস্কীতির তীব্রত।' 
বেশ কিছুটা কমবে। দৃষ্টান্ত বরুণ 
আমর! দেখি, বর্তমানে ষে বেশশিং 
প্রথ। চ'লু আছে, নান গলদ, হুনীতি 
ও বিশৃঙ্ঘপার 'মধ্যেও এই ৰ্যমস্থার 
ফলে জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য 

ংশ তাঁদের ক্রঃক্ষমতার মধোই 
বৎসরের পর দর নিদিষ্ট পরিমাণ 
খাছসামগ্রী পাচ্ছে। রেশনিং তুলে 


দিলে যাহৃষ চরম বিপদগ্রস্ত হবে 


খোলা বাজারে 


এগুলি কিনতে 
গেলে। ks 


কিন্তু সরকার কিছুতেই উৎপাদন 


ও বণ্টন ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রপের, 


পথে পা বাড়াচ্ছেন না। একদিকে 
তার] করছেন আংশিক নিয়ন্ত্রণ, আর 
অন্যদিকে তারা ওয়েছ্র-ঘীজের 
কথা' ভাবছেন | এর ফলেই নাকি 
মুল্যস্ফীতি সংযত হবে। কিন্তু 
অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি উৎসাদনেৰ 
ক্ষেত্রে মাংশিক নিয়ন্ত্রণ চালু কমার 
ইম্পাত সিমেন্ট গুভূতির ক্ষেত্রে, 
সরকার ও বড় বড় উৎপাদককে 
নিয়ন্ত্রিত মুল্যে একটা অংশ দেবার 
পর থোলা বাজারে 'বাকি মালের 
ওপর অতিরিক্ত মুনাফা ভোলা 
হচ্ছে। থোলা বাজারে ইম্পাভ 
প্রভৃতর দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। 
সেই দামে কাচা মাল কিনে ছোট 
ছোট উৎপাদক! কি বরে উৎপাদন 
চালাতে পারে? গৃহস্থর! সেই দামে 
কি বরে গৃহনির্ষ/ণ ও অন্যান্য প্রয়ো- 
জনে ও অৰশ্য প্রয়োজনীঘ্ধ সামগ্রী 
গুলি কিনতে পারে? এর ফলে 
কি হচ্ছে? আংশিক নিয়ন্ত্রণ এক- 
দিকে কংহে অতিমুনাফ! সৃষ্টি অন্য 
দিকে ছাদছ্ে আরও মুদ্যক্ষীতি। 
তাই "ওয়েজ-্রীজের” কথা বললেও 
সরকারও বাধ্য হবেন তাঁর কর্ম- 
চাগীদেয় বেতন বৃদ্ধি করতে । অর্থাৎ 
বেতন স্থায়ীকরণের নীতি মুল্য- 
নিয়ন্ত্রণের নীতির মতই ব্যর্থ হচ্ছে। 
প্রতি মাসেই মাহৃষের ক্রয়ক্ষমতা 
কমে যাচ্ছে বেতন বৃন্থ সত্বে৪। 


এইতো গেল সরকারের দিক। 
কিন্তু আমর! জনসাধারণ নিজেদের 


স্বার্থ রক্ষার জন্য যে পথ ধরেছি, ' 


দেটাও কি ঠিক? আছ শ্রন্ক 
কর্মচাগীদের একটা বড় অংশ শি- 
শালী ট্রেঙইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে 
তুলেছেন। তারা সংগঠিত আন্দো- 
'লনেয় চাপে সরকার ও মাপিক 
জেণীকে বেতন বৃদ্ধি, ডি, এ, বোনাস, 
গ্রাচুইটি ও অন্থান্ত সুযোগ সুবিধা 
দিতে বাধ্য বরেছেল। অনুদিকে 
অসংগঠিত শ্রমিক ও বর্মচাশিরা 
বিশেষ করে ক্ষুদে ইউনিটে ধারা 
নিযুক্ত এবং ক্ষেতমন্্র৫ধ ও গগীব 
চাষীরা যা আদায় করেছেন, তা 
ছিটেফেট। মাত্র । অথচ এদের 
সংখ্যা পূর্বোক্তদের সংখ্যার তুলনায় 
অনেক বেশী । ১০।১৪ বৎসর আগে 


ঘ তিন এ 


মালিক একশত টাকা উপার্জনকারীর 
যে ক্রচক্ষণতা ছিল এখন মানিক 
৫০০ টাকা উপার্জনকাশীর সে ক্রেগ্ন- 
ক্ষমতা মেই । বদের আয় ১০০ 
টাকা থেকে &০* টাকা হয়েছে, তারা 
যাইহোক করে চালাচ্ছেন, কিন্ত 
ধাদের আয় আমুপাতিক হারে 
বাড়েনি, তদের কি অবস্থা { এক 
তো! সরকারী নীতির ফলে ক্রমবর্ধা- 
মান যুলাপ্ৰীতি, অন্তদিকে কেনা" 
কাটার বাজারে চাহিদার তুলনায় 


' যোগান কষ থাকায় অপগঠিহাধভাবে 


অধিক আয়কারী শ্রমিক বর্ষচানীরা 
বেশীদামে এ জিনিষগুলি বিনে 
নিচ্ছেন | ফলে বেতন-বৃদ্ধির আম্মো- 
লন বুমেরাংয়ের মত ঘুরে এপে শ্রমিক 
কর্মচানীীক্ধেই আঘাত করছে এবং 
প্রতিনিয়ত অল্প আয়ের যাঁনুষকে 
ধারাশায়ী করছে। “দিতে হবে” 
এই রণ-ধ্বনিতে আজ আকাশ 
বাতাস মুখরিত | আমরা ষত:স্দর্ত 
হেতন-বৃছ্ির আন্দোলনে সামিল হয়ে 
মু্যপ্ফীতির উত্তাল তরঙ্গে কোন 
প্রকারে মাথা চাগিয়ে রেখেছি মাত্র. 
কিন্ত একবারও পায়ের তলায় মাটি 
পাচ্ছিনা যে বিশ্রাম করি। ট্রেড 
ইউনিফন সংগঠনের নেতাদেরও 
বিশ্রাম নেই। দিতে হবে। কি 
দিতে হবে? পর্ত্র সরকারী কারে- 
লিতে ছাপা করকরে নতুন নোট যার 
ক্রয়দ্মমতা প্রতিনিয়তই কমছে। 
মুল/স্ষীতি থেকে বেতন বৃদ্ধি, আবার 
মুপ্যক্ষীতি) আবার বেতন-বৃদ্ধি1 . 
যেই বেতন-বৃদ্ধর আন্দোলনে আমরা 
একটা বড় ঝকম জয় অর্জন করছি, 
অমনি মুল্যমানও বেড়ে যাচ্ছে 
অন্ধের মত বর্ণম্বগের পেছনে ছচুটছি, 
না পারলে দম আটকে পড়ে মরছি। 
ধনতান্ত্রক উৎপাদন ব্যবস্থায় মৃপ)- 
ক্ষীতিকে স্থায়ী ভাবে রোধ করা 
যায় না, কিন্তু সচেতন সংগঠিত 
জনগণ সুপরিকল্পিত ভাবে আন্দোলন 
ক লে একে বেশ কিছুটা অবশ্যই 
সংযত করতে পারে। মৃল/য়ানের 
একট! সাময়িক স্থায়িত্ব বিধান করতে 
পারে। 


এরজন্য প্রয়োজন মুলাপ্কীতির 
বিরুদ্ধে সত ন্ফুর্ত বেতনব্‌ হর আন্দো- 
লশে গা না ভাসয়ে প্রধানত নিত্য" 
প্রয়োজনী যাবতীয় পণ্যের উৎপাদন 
নিয়ামত করতে সরকারকে বাধ্য 
করা, বণ্টনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক 
রেশনিং প্রথা চালু করা। এই মেশনিং 
প্রথ। হবে সামগ্রিক, যুদ্ধকালীন জরুগী 
ব্যবস্থার মত্ত, এই ব্যংস্থ। হবে অগ্র। 
ধিকারের তিছ্িতে। এই ব্যবস্থায় 
সারাদেশে হাজার হাজার রেশনিং- 
কেন্দ্র খুলল মানুষকে নিত্যপ্রয়োজনীয় 


খাদামগ্রী, বস্তু উষধ *ভূতি জিনি- 

যের নিষ্ট পারযাণু ন্তাষ/মুলে 

যোগান - দিতে হবে। ছোট 
(শেষাংশ নবম পক্ঠায়) 


wn 


URE 4 


সমাজতদ্বের নামাবলীর আড়ালে 





মালক তরুণকান্তির, হরণ 


সুদে টাকা থাটান। 


ভগ্ডামণ অর 


সমাজতল্মের সেবক শিল্প ও কাকে বলে। 


বাণিজ্য মন্ত্রী গ্লীতরঃপকান্ত ঘোষ 


তাঁর ব্যংসা প্রাতষ্ঠান অমৃতবাজার মিন 


আন্বও আছে। ণ্চশপ ক্যান্টিন» 
দিয়ে একটি ক্যান্টিন খেলা 


পারিকা, যুগান্তর ও অমৃত পাঁর- হয়েছছ। এই ক্যান্টিন মারফৎ দুধ 
কায় ইন্দিরা গান্ধীর পথে আদর্শ ভিমেরও ব্যবসা করেন সমাজতন্ত্র 


সমাজআন্মিক ব্যংস্থা কায়েম করে- তর্দপকাঁদ্ত। কারণ এই ক্যাম্টিনের 


ছেন। কয়েক মাস আগে এই পাঁহ- যাবতীয় 
পাঁশাশর কুঞ্জ” থেকে সরবরাহ করা 


কারয়ের কমশিদের পক্ষ থেকে প্রচা- 


দিত একাট প্রচারপরে বলা হয়েছে, হয়। 
“্দশঘ কয়েক বছর ধরে এই প্রাত- সস্তা দামে খাঝরের দ।বাঁতে ক্যান্টন 


চ্ঠানের উমাতির পরিবর্তে যেভাবে 
ক্রমশঃ অবনাতর পথে চলেছে 
তাতে আমরা খুবই আতঙ্কিত ও 
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়োছ। এই অবন- 
তির প্রধান ও মূল কারণ মালক- 
পক্ষের অবৈধ কার্যকলাপ, ব্যাভিচার 
জালয়াত, ঘৃণিত অর্থালগ্সা এবং 
দিনের পর দন করমশিদের 
প্রব্চনা ও প্রতারণা ৮ গৌরগতপ্রাণ 
তরুণকালিতি জনসাধারণের সেবার 
জন্যই মীল্নত্বের কল্টকশষ্যা বেছে 
নিয়েছেন। তাই একশত বিঘা জামর 
ওপর বারাসতে তাঁর ধ্সতবাঁড় 
শশাঁশর কুঞ্জ” বাগবাজার ম্টীীটে 
ফুগাল্তর লেখা বিরাট অষ্টরালকা 
স্লীর নামে, এলাহাব্দে দুখানা 
বাঁড়।. দেওঘরে একখানা এবং 
বিদ্ধ্যাচলে নানারকম  আধ্দনক 


ব্যবস্থা সহ দেখবার মত একটা বাঁড়। 


দের কল্যাণ খাতে উানশশো হ্যাট 
সাল থেকে উনাশশো আটবাঁট সূল 


সাঁঠক বলে ধরে নেওয়া হয় আহলে 
কর্মচারীদের কল্যাণে প্রতি বছর 
মাথাপছ একশো, পদ্রধটি টাক 
খরচ হওয়ার কথা। অর্থাৎ তিন 
বছরে প্রাতিটি কর্মীর জন্য খরচ 
হয়েছে মেট চারশ পণ্চানব্ুই টাকা 
বিস্তু এই অর্থের একাট' পয়সাও 
কোন কর্মীর দরুরারোগ্য ব্যাধির 
চাকৎসা, কন্যাদায়গ্রাত কোন কর্মীর 
কন্যার শীববাহ অথবা, ছেলেমেয়েদের 


পরশক্ষার ফি দিতে অপারগ কোন ' 


কর্মীকে সাহায্য হিসেবে দেওয়া 
হয়েছে এমন শ্ঘটনার কথা কমশী- 
দের জানা নেই! প্রকৃত ঘটনা এই 
যে, অনেক কমশর অকালে মৃত্যু 
হয়েছে দুরারোগ্য জটিল ব্সাধিতে 
বিনা চিকিৎসায়। জীবনমৃত্যুর 
সম্ধিক্ষণে দাঁড়য়ে অনেক কর্মণ 
কোম্পানীর কাছ থেকে কোন সাহায্য 
না পেয়ে কাবালওয়ালার সনদের 
হারে কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা 
ধর নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে, | গোরগতপ্রাণ ঘোষ 


পাঁরবার তাঁদের কৌদ্পানী মারফত ভার্ত হতে দেখা যায় যাদের. 


দুধ ও ভিম বারাসতের 


শকছদন আগে কর্মীরা 
বয়কট করোছিলেন। মন্ত্রী মহ।শয় 
তখন ইউরোপ ভ্রমণে । তান ফিরে 
এসে ক্যাঁন্টিনেরর স্ময্যবস্থা করবেন 
কতৃপক্ষের এই কথায় বিশ্বাস করে 
কর্মীরা ছাব্বিশে জুলাই বাংলা 
বন্ধের আগের দন ক্যাণ্টন বয়কট 
তুলে নেন। তরুণধব দেশে ফিরে 
এসেছেন, কিন্তু ক্যান্টিন আগের 


সিটি কলেজের 


(দপ“ণের সংবাদদাতা) 

সিটি কলেজের (হার্ট স্ট্রট) 
ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কে 'কছ আঁভ- 
যোগ দর্পণের দপ্তরে এসেছে। 
আঁভযোগ, কলেজের নিরীহ ছাত্রদের 
ওপর ছ্ডীনয়নের পাপ্ডারা নগ্ন ও 
ফবরোচিত বলপ্রয়ে'গ চালাচ্ছে। ' 
সাটি কলেজের ইউানয়ন ছান 
পারষদের দখলে । ইউানয়নের সাধা 
ঘন সম্পাদক যান তাঁকে 
ছাত্র বললে ব্যাপারটা পারহাস বলে 
মনে হবে। স্ধুলদেহ বষীরান এই 
ব্যান্তাটকে কলেজের ছাত্র বলে মেনে 
নিতে ছাদের পক্ষে কষ্টকর হলেও 
কলেজের খাতায় তান কলেজের 
ছা বনে 'লাখত আছেন। এর 
আচার ব্যবহার একজন ছাত্রের 
পক্ষে বিস্ময়কর । সযোগসম্ধানী 
{কিছ লঃম্পেন ছাৰ দ্বারা ইনি সদা 
পাঁরবোষ্টত থকেন॥ সাধারণ 
ছাত্রদের প্রকৃত সমস্যা আঁভযোগ ও 
ন্যায়সঙ্গত দাবী ভান অত্যন্ত 
নোংরা অশ্রাব্ত ভাষায় গালাগালি ও 
কুৎনিত অঞ্গভঙ্গীর সাহায্যে স্তব্ধ 
করে দেন। 'শক্ষক ও কমচারাঁদের 
ক্যান্টিনে 'বনা 'দ্বিধয় বিনা পল্ন- 
সায় ইনি ভোজনপর্য সমাধা করেন। 
কলেজের শিক্ষকদের যে কেন 
সমালোচনা ইনি হুমকী দিয়ে বন্ধ 
করে দেন এবং. সাধারণ ছাত্রদের 
সামনেই তাদের অপমান করেন। 
চালচলন, হাংভাব এবং আদেশ 
দেওয়া দেখে কলেজের যে কোন 
নতুন ছাত তাঁকেই কলেজের পারচা- 
লক বলে মনে করতে প্ৰরেন। ' 
ইউনিয়ন কলেজে ছাত্রভার্তর 
ব্যপারে সযচেয়ে  অগণতান্তিক 
স্বজনপোষণ নাত চালিয়ে বাচ্ছে। 
বহু ছাতকে কলেজে অনার্স য়ে 


মতই  চল্ছে। এখনও পর্যস্ত 
তরুণবাক কমীদের অভিযোগের 
কোন প্রাতকার করে উঠতে পারেন 
শন। ২... 

অমৃতকাজার পত্রিকার শতবর্ষ” 
পঠুর্ত বৎসরে পান্কায় মালিকপক্ষ 
একদিকে বেতন বোর্ডের সংপাঁরশ 
আংাশকভাবে চালু করে ঝ্হবা 
লুটতে চেয়েছেন, অন্যাঁদকে চায়ের 
কুপনের সামান্যতম সযোগট-কুও 
কর্মচারীদের কাছ পেকে কেড়ে 
নিয়েছেন। চায়ের কুপন বাবদ হয়ত 
কর্মচারীদের মাথাপিছু পাঁচ টাকা 
ক্ষতি হয়েছে। বিল্তু মালিকের ঘরে 
জমা পড়েছে ঝাঁ্ষক লক্ষাধক টাকা! 
শোনা যায় তরুণবাবু তার প্রীত- 


- দুঃখের দাথী। 


বিগাঁলত, কামনা কাণ্চনে বাত 


শ্রদ্ধ ও ঝাঁতকাম তরণকাল্তি কর্ম- 
চারা ভাইদের ডেকে বলেছেন, 
“ওরে, তোরা অ'মার ভাই। তোরাই 
সব। তোরা রূয়োছস আমার সুখ- 
অহা কি মহৎ 
অন্তঃকরণ। স্ফটিকের মত স্চ্ছ 
হৃদয়। অন্যদিকে দারিদ্রের জৰালায় 
পাকা হাউসের ইন্ট দেবতা শ্রীশ্রী- 
গোর্ঃৎদেবের নিত্য পূজারী প্রেস 
বাঁড়র ছাদ থেকে লাফয়ে পড়ে 
জীবনের সব জবালার অবসান 
ঘাঁটয়েছেন। ভরুপবাবকক নিশ্চয় 
ধলবেন লোকটি বিকৃতর্মাস্তদ্ক 
দ্ধ অন্য ধরণের [িছু। পূজারী 
ঠাকুর মহাশয়ের জীবনাবসানের দু 


সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা ঝাঁড়র কীর্ত- 


নিয়া (খেলবাদক) লিফট চাপ 
পড়েছিলেন। তান মার যানান, 


আশ্চর্ষভাবে খেচে আছেন। 'কল্তু 


জাতীয়তাবাদী 'নার্ভক সংবাদপর 
অমৃতবাজার ও ফুগাল্তরে নিজেদের 


চ্ঠানের কর্মীদের কর্মচারী দহসেবে ঘরের দন্্ঘটনার কথা এক লাইনও 


দেখেন না। তাদের 'তনি ভাই 
বলে ম্ধোধন করেন। কৃষ্ণপ্রেমে 





প্রকাশিত হয়ান। 
ব্যালান্স সাঁটে দেখা যাচ্ছে, 


ইউনিয়নের বিক্ুদ্ধে অভিযোগ 


যোগ্যতা অনুযায়ী পার্স কোর্সে 
পড়ার কথা। এর ফলে বহু ভালো 
ও উপযযন্ত ছাত্র কলেজে পড়ার 
সুযোগ পাচ্ছেন না। আরও আঁভ- 
যোগ যে, ভর্তির সময় পাসের ছেলে- 
দের কাছ থেকে এক টাকা এবং 
অনার্সের ছেলেদের কাছ থেকে 
তিন্‌ টাকা ছাত্র পাঁরষদের চাঁদা 
হিসেবে আদায় করা হয়। চাঁদার 
পরিমাণ কাল ও পাত্র ভেদে কুড়ি 
টাকা পর্যলচ্ত উঠতে দেখা যায়। 
যাধ্য হয়ে এই ভার্তর মাশল 
গুণতে হয় সাধারণ ছাত্রদের । 

কলেজের ছাত্র মাছলের দিন" 
গুলো ইউনিয়নের মস্তানদের কাহে 
অসহায় ছাত্রদের ওপর কয়েক ঘণ্টা 
অবাধে দমন প্পীড়ন ও শাসন চালা- 
নোর এক চরম ও নারকীয় সংযোগ 
এনে দেয়। কলেজে ছত্ৰ পাঁরষদের 


মিছিল করার প্রস্তুতি বা অন্য কোন- 


রুপ কর্মতৎপরতা দেখলেই ছাত্ররা 
সোঁদন কলেজে আসা বন্ধ করেন। 


এটাই প্রত্যাঁশত ফের মিছিল বা 
সভায় ছাত্ররা নিজেদের স্বার্থে 
স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু 
আশ্চর্যের ব্যাপার, ছেলেধরাদের 
যাঁভৎস ফাঁদ হিসেবে পাঁরাচত এই 
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৯ সি আগিদ + 


অম্তৰাজার পারকার শতবার্কী 


উপলক্ষে অয় হয়েছে ৭,৯৯,-. 
৮৩৪ টাকা এবং কয় ৭, ০১, ৫৩৭ 
টাকা। মুন।ফা দেখানো হয়েছে মাঘ 
১৮, ২৯৭ টাকা। শতবা্ষ কা 
উৎসবকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ 
খরচ হয়েছে। আডৃবম্বরের কোন 
প্রাট হয়ান। বিশেষ ড'কাঁটাকট 
প্রকাঁশত হয়েছে, নির্মিত হয়েছে 
চলাচ্চত। [বিদেশ থেকে খেলোয়াড় 
আমদানী করে খেলাধলোও হয়েছে! 
আর পাড়ায় পাড়ায় নাচ গান জলসা 
হৈ হালোড়। কিন্তু সদাশয় 
কোম্পানী কমমীদের দিয়েছে মাত 
একদিনের আঁতারন্ত বেতন। তরুণ- 
যাবুরা দমাজ্তল্দ কায়েম করার 
যোগ্য ব্যান্ত সন্দেহ নেই; পাঁতকার 
ব্যালাল্স সীট পর্যালোচনা করলে 
দেখা যায় যেসব খরচে হাত সাফা- 
ইয়ের কাজ ভাল চলে যেসব খাতে 
খরচ করতে পাকা গোম্টী খ্মব 
তৎপর আর যেসব খাতে ব্যয়ে হাত 
সাফাইয়ের সঃযোগ নেই সেই সব 
খাতে ব্যয় করতে তারা খুব 


কুষ্ঠিত। 





খবর পেলাম মেন গেট বদ্ধ হয়ে 
গেছে। ছেলেধরার হাত থেকে 
ঝাঁচবার জন্য কেউ ক্লাসের বোর 
নাচে, কেউ বাথরুমে বা লেংরেটা- 
রাতে লঃকোবার চেষ্টা করতে লাগল। 
আম বিভাগীয় প্রধানের কাছে গিয়ে 
আমাদের নিরাপত্তার জন্য কিছু 
করতে বলায় তান সব শুনে শান্ত" 
ভাবে আমাকেও পালাবার পরামর্শ 


ছিলে ছার পরিষদের কিছ সর্গীমত দিলেন। আর বললেন এই মহান 


সংখ্যক কর্মী ছাড়া কেউ অংশ গ্রহণ 
করতে চান না। 

অথচ মাঁছিল হওয়া চাই জম- 
জমাট, তাই ইউীনিয়নের পাণ্ডারা 


অন্য পম্থা গ্রহণ করেন। , এই 


প্রসঙ্গে জনৈক ছা দর্পণকে বলে” 
গুলোর একাঁদন আমি না জেনে 
কলেজে গিয়েছিলাম । দ;প্র নাগাদ 


মাষ্টরতেষ মিউজিয়ামে আভনৰ কাণ্ড 


(দপে্রে সংবাদদাতা) 

কলকাতা কিবাবদ্যালয়ের আশ? 
তোষ মিউজিয়ামে পাশ্চান্ত শিল্প- 
কলা সম্পর্কে এক বন্তৃতামালা চলচ্ছে। 
সম্মান-দক্ষিণা দিয়ে আমশ্মিত 
আঁতাঁথ-বন্তা কোন নামী অঙ্কন- 


শিল্পা, শিজ্পাবশারদ বা অভিজ্ঞ 
শিল্প-দমালোচক নন। {বিশ্বাস কর্ন 
যা নাই করন, এই বন্তৃতামালা 


দিচ্ছেন 'বেতারজগৎাসম্পাদক ডঃ 
আঁনলবরণ গঞ্গোপাধ্যায়। পথ কাঁপ 
করে বিদেশ থেকে ডক্টরেট সংগ্রহ 
করলেই ছ্িগ্গজ হওয়া যায় না, এটা 
আজকাল সবারই জানা। পরের লেখা 


বরণের বহ: অপকর্মের সংবাদ, 
একটি সরকারী দপ্তরে তার নানা 


কাণ্ডকারখানার সমালোচনা দর্পণ ও 
অন্যান্য বহু দৌনকে-সাপ্তাহকে 
পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে ॥ “বেতার- 
জগতে” যথেষ্ট পারশ্রীমক 'দয়ে 
ক্ষমতাবান ব্যান্তদের অপাঠ্য লেখা 
বা অজ্ঞাতনাম্ণী মাহলদের লেখা 
ছাপা কং মাহলাদের ছাঁব ছাপার 
দবানময়ে ক্ষেত্রুবশেষে বেতারজগৎ- 
সম্পাদক যে নানা সুব্যা আদায় 
করে থাকেন, আকাশবাপী কলকাতা 
কেন্দ্রে এসব মুখরোচক খবর শেষ 
ভাবে প্রচালত। এই প্রেক্ষিতে আশ+ 
তোষ মিউজিয়ামে গত বছর এবং এ 


বছর ?শজ্পকলা সম্বন্ধে অনিলবরণের 
চার করে স্বনামে ছাপ্ন সহ আঁনল- বন্কৃতা দেবার সনযেগে প্রান্তর পেছনে 


কোন দ:নশাত ও লেনদেন কাজ 
করছে, এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। 


মিছিলের ব্যাপারে তাঁর কিছ করার 
নেই। ফলে আমিও একটা লনকো- 
বার জায়গা বেছে নিতে বাধ্য হলাম। 
কিছুক্ষণ পরে লাঠি হাতে ছেলে- 
ধরার দল এল আর সহজেই লুকো- 
বার সপাঁরাচত জায়গাগুলো থেকে 
ছেলেদের কারো কলার, কারো হাত 
বা শরীরের যে কোন অংশ ধরে 
বিশ্রী গালাগাল দিতে দিতে নীচে এ 
নিয়ে যেতে স্বীগল। আমিও সেই 
চোরদায়ে ধরা পড়া ছাত্রদের মধ্যে 
ছিলাম। নীচে দেখলাম বাঁশ 'দয়ে 
একটা জয়গা ঘিরে রাখা হয়েছে 
আর ছেলেধরা এ খোঁরাড়ের মধ্যে 
ছেলেদের ঠেলে দচ্ছে। খানিক 
পরে ব্যাম্ড পার্টি এল। ব্যণ্ডের 
আওয়াজের মধ্যেই ছেলেদের 
শ্লোগান দিতে বলা হল। তারা 
নাঁরব থাকায় আবার চলল কান- 
মোলা, চড় মারা ও অন্যান্য শাস্তি। 
ফলে কিছ; ছাত্র স্বাভাবিকভাবেই 
বাঁচার তাগিদে শেলাগান দিতে শর * 
করল? এই হল আমাদের কলেজের 
ছাত্র পারষদের তাণ্ডবলশলার আংাশক 7 
সপ? 

এর উত্তর দর্পণের জানা নেই। 
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ওপরের দুই ঘন্টা, বাড়াত শ্রম বা 
ওভার ,টাইম। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
স্পম্ট নয়। 


(লোকো থমঘটর জ্ঞাতব্য তথ্য 
এবারের বারো দিনের লোকো- শ্রীরঘনাথ রোঙ্ডও বোধহয় ভা জান- 
কমপি ধর্মঘটে একটা জিনিষ,বেশ তেন না। তাই ধর্মঘট লোকো , 
স্পষ্ট হয়ে গেছে যে' রেলওয়ে কর্মীদের নেতৃমণ্ডলশর সঙ্গে প্রথম 
বোর্ডের স্নেহধন্য ন্যাশন্যাল দিনের আলোচনাতেই এই চোদ্দ ঘন্টা 
ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান রেলওয়ে- শ্রমের কথা শুনে তান বিস্ময় 
মেন (এন এফ আই আর) ও অল প্রকাশ 'করেছিলেন। আর এই লজ্জা. তা হবে না কেন? এই বাবদে 
ইন্ডিয়া 'রেলওয়েসেনস ফেডারেশন কর অবস্থার জন্য যেঁ মুখ্যত ওপর- প্রয়োজনীয় বাড়াত খরচটার অনেক- 
(এ আই আর এফ) নামক সংস্থা 'তলার এই সব শ্রমমীবমখ ও অত্য- টাই মেটানো যেতে পারে ওপরতলার 
দুটি অন্তত শৃছক্লানব্কই হাজার ক সাাবধাভোগী পদাধ্কারীরাই ) সুযোগস্নাব্ধা ও বেতন হাসের 


লেঃকোকমশর প্রাতানাধিত্ব করে না, দায়ী সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন 
এবং লোকোকর্মশদের ন্যায্য অভাব- সাংবাদিকদের মখে লোকোকর্মীদের 
আঁভফোগ নিয়ে এই দুই সংস্থার চোদ্দ ঘন্টা . শ্রমের অমান্ভীষকতার 
কোন মাথাব্যথা নেই। এ ধর্মঘটের কথা শুনে রেলওয়ে বোর্ডের 
এবং! অন্যদিকে সাব্লয় সমর্থনের যে মাসের শেষে ওরা মোটা টাকা 


অভাব প্রর্ভৃততে. এরই প্রমাণ মেলে। পকেটে পায় যে। বৃটিশ শোষণের 


রেলভবনের শীতাতপানক্লান্ঘত কক্ষে - এঁতিহ্য নিয়ে! যে, সব 'না্দন্ট 


সরকারের আন্দুকুল্যে তাদের দপ্তর বেতনের ওপরতলার* »পদাধিকারী - 


খুলে বসেছে এই দ্াট সংস্ধা বহু এখানকার আঁভজাত পল্লী “বসন্ত- 
{বধ সুযোগ সবিধাঁদ দিয়ে এই বিহার” বা অন্দরূপ এলাকায় লাখ 


দুই সংস্থার, নেতাদের পোষ মানিয়ে লাখ টাকা খরচ করে প্রাসাদোপম . 


শনচের তলার বাঁণ্ত রেলকর্মদের বাড়ী তোর করেছেন ও সাঁজয়েছেন 
ধোঁকা দেবার যে ব্যবস্থা রেলওয়ে এবং মাসিক হাজার হাজার টাকা 
বোর্ড করে রেখোঁছল অন্তত এই ভাড়ায় ভাড়াটে বাঁসয়ে নিজেরা 
বারোদিনের ধর্মঘটে তা কার্ধকরণ সরকারী ঝংলোতে বসব্বাস করেছেন 
হয় নি! কারণ লোকোকমশিরা তাঁদের তদের টাকার ডুৎসসন্ধান করলে 


* এবারের ধর্মঘটে ও তার মাঁমাংসা- অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তা 


১ “আলোচনার সময়ে রেলওয়ে বোর্ডেব [বিখিসম্মত ও নীতিসঙ্গত পারশ্রম- 


8১৫ 


অনগ্গহপচ্টে 'নেতুমশ্ডলী শোভিত জানত উপার্জনের গন্ডতে সীমা- 
এই দুটি ফেডারেশন ও বৃটিশ ধদ্ধ নয়_ভার উৎস৷ অন্যত্র ও 
উপাঁনবৌশক শোষণ এ্রীতহ্যবাহণ রস্সাতলবিস্তৃত। অথচ এপ্রাই' ভুলে 
রেলওয়ে বোর্ডকে কোনভাবেই নাক যান যে জলন্ত আগ:নের সামনে 
গলাতে দেন, নি। একটানা' চোদ্দ ঘন্টা কাজ করে এই 
একরের আলাপ-আলোচনা হয়েছে ।সব লোকোকর্মীরা তাঁদের মাসের 
্রত্যক্ষ। একদিকে কেন্দ্রীয় শ্রমমদ্তী টাকা উপার্জন করেন-দশর্ঘ পশটশ 


ও রেলমল্ণী আর অন্যাঁদকে ধর্ম- 
ঘটী লোকো কর্মীদের 'নর্বাচত 
প্রাভীনীধদের মধ্যে । আলোচনার 


সময়ে রেলওয়ে বোর্ডের কাররে , 


“ উপাস্থাতিকে বাঞ্ছনীয় কা প্রয়োজ- 


F 


বছর কাজ করবার পরেও যার 


' পাঁরমাণ . মাসে আড়াই শ টাকার 


ওপরে ওঠে না 
লোকোকমশদের এবারের, ধর্মঘট 
আরও দোঁখয়ে দিয়েছে যে রেল- 


মাধ্যমে । আর তাতে সমাজ জীবন 
থেকে অর্থনোতক বৈষম্য বা িস- 
|প্যারাট দুর করবার ব্যাপারে 
কংগ্রেসের «' বহহ প্রচাঁরত প্রাঁত- 
শুরু করারও একটা সংযোগ িলবে। 
খয়াতম্গান, জাঁদরেল ও পেশাদার 





॥ পাঁচ এ 


যে সব টড, ইউনিয়ন নেতার নাম ও আই আর একের কর্তা সমাজ- 
হামেশাই খবরের কাগজের পাতায় বাদ" শ্রীপটার আলভোরস ধর্মঘটের 
দেখা যায় তার তালিকায় এই লোকো- খেলাপ : প্রকাশ্যবদিভও দিয়ে- 
কর্মী ধর্মঘটের নেতাদের ব্সরুর ছিলেন, রেলমন্মীও গোড়াতে তাঁদের 
নাম ইতিপূর্বে দেখা যায় ন, সঙ্গেই শঙ্গাপরামর্শ করে চলাছিলেন। 
তাঁদের সংস্থা অল ইণ্ডিয়া লোকো তেসরা আগস্টে লোকসভায় বিরোধী , 


. নামও তেমন স্ার্খাদত নয়। তব লোকোকর্মী ধর্মঘট. নিয়ে আলো- 


তাঁদের ধর্মঘটের সাফল্য এটা প্রমণ চনার দাঁক উঠলে রেলমন্মশ অ 
করেছে যে লোকোকর্মীদের ও তাঁদের করতে রাজ হলেন না এবং সে 


সংগঠনের তাঁরাই সাত্যকারের ব্যাপারে কংগ্রেস সদস্যদের তৎপরতা 


প্রাতানাধ॥ আর সরকার সেই প্রতি- যথেষ্ট দেখা গিয়োছল লোকসভায়।, 
দিধিদের সঙ্গে আলাপআলোচনার এর প্রতিবাদে বিরোধী দলগ্ালর 
মাধ্যমে ধর্মঘটের 'নত্পাস্ত করায় '' সদস্যরা) একযোগে, সভাকক্ষ ত্যাগ, 
এ কথা ! প্রতিষ্ঠিত হল যে সরকার করে চলে গিয়েছিলেন। চৌঠা 
কার্যত এই সংস্থাকেই লোকো- আগস্ট তাঁরখে সি পি আই এম ' 
কমশীদের সংস্থা হিসেবে স্বীকার নেতা শ্রীসমর 'মনখাজী ও দির 


করে 'নলেন। 

এই সংস্থার পিছনে কোন কেন্দ্রীঃ 
ট্রেড ইউনিয়ন ছিল৷ না। ধর্মঘটের 
শুরুতে এন এফ আই আরের নেত 
শ্লীঅনন্তপ্রসাদ শর্মা (শ্রীশর্মা আবার 


কংগ্রেস সংসদীয় দলেরও উপনেতা) | 


সভাপ্পাত শ্রী টি রপাদিভে ধর্ম 
ঘটীদের প্রত তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন 
দিয়োছলেন এবং তে 
1 (শেষাংশ নৰম পৃষ্ঠায়) 


নার 
খুঁটিনাটি দিরুপ্তলি এখন আমরা স্থির কৱছি। 


সামাজিক অবস্থাৱ উন্নত বিধান এবং 


bo পূর্বা্জিত কর্মক্ষমতাৱ পূৰ্ণতৱ প্ৰঘ্যোগ। 
. আমাদেব্র সামাজিক কৰ্মসুচীতে- 


২৯ 


ভুমিহীনদেৱ জন্য আবাসভুমি, . 

' বিবল-ৃষ্টিরজাকার মুর কুঁধকদের 

ূ কৃষি উপকরণ ও কমি ধৰণ যোগান, 
বস্তি অঞ্চলে 

i সম্প্রসাৱণ, শিক্ষিত 

জন্ত কর্ম সংস্থান প্রকল্প এবং ' 


ব্ৰণ ব্যৱস্থ , 












1 
bh) 
~~ 


নখ ॥ 
২ 





পত্তিবার পরিকল্পনার ওপত্র 


নীয় মনে 'করা হয় নি! প্রথম দিনের, মন্ত্রীর হাক কিংবা “শন্তহাতে 
আলোচনা চলাকালে রেলওয়ে কাজ” করবার জন্য রেলমন্ত্রীকে 
বোর্ডের বর্তমান চেয়/রম্যান শ্রীবলিগ দেওয়া কোন কোন কংগ্রেসী সংসদ- 
নাকি আলোচনায় যোগ দেবার প্রতণ- সদস্যের পরামর্শ আশ্রিত ভয়- 
শায় তিন ঘন্টা প্রতীক্ষা করেছিলেন, প্রদর্শন ন্যায়সঙ্গত দার আঁক্যবদ্ধ , 


কল্তু কেউ তাঁকে ডেকে পাঠান 
নি। নিচের তলার কর্মীদের সঙ্গে 


ওয়ে বোর্ডের সেই সব গজদল্ত- 


িনারবাসী বৃটিশ এীতহ্য অন্ু- 


সংগ্রামকে বানচাল করতে পারে না, 
তাকে দাঁবয়ে রাখতে পারে না। 
ধর্মঘট প্রত্যাহার করার পরেই 
শুধু: আলোচনা শর হতে পার, 
আটক (ধর্মঘিটীদের ছেড়ে দেওয়া 


সারণী মোটা মাইনের ও ভাতা প্রভৃ- যেতে পারে" এবং ধর্মঘট প্রত্যাহারের 
তির স্বাবধাভোগণর্য, কি জানতেন জন্য আটচাল্লিশ ঘন্টা সময় মঞ্জরর 
না যে আধ ঘণ্টার বৌশ দিনে করা প্রস্ভীতর চটক এবারে একেবারে 
কাউকে 'ঁদয়ে কাজ করানো আন্ভ- চটে গেছে; আলোচনায় বসে মাঁমাং 
জর্ীতক ও 'ভারতীয় শ্রম আইনের . সায় পেণঁছুনোর পরেই ধর্মঘট তুলে ' 
বিরোধী? স্বাধীনতা লাভের পশচশ নিয়েছেন ধমণ্ঘটপরা। এ তাঁদের 
বছর পরেও যে আমাদের দেশের বিরাট জয়। রেলমন্ত্রী . শ্রীলীলত- 
লোকোকমশদের এখনও “একটানা নারায়ণ মিশ্র ধর্মঘট?দের প্রায় প্রাতীট 
চোদ্দ ঘন্টা চলন্ত হীর্জন নিয়ে মুখ্য দাবই মেনে 'নয়েছেন। 'চোদ্দ 
কাজ করতে হয় এ কথা অনেকেরই ঘল্টুর বদলে এখন কাজের সময় 
আঁবাদত 'ছিল। এমন ক আমা হয়েছে দশ ঘণ্টা॥ কর্মীদের" দাঁব 
দের বর্তমান কেন্দ্রীয় শ্রমমজ্দী আট ঘন্টা নিয়ামত শ্রম আর তার 





Un 


ANNRD 


গাছ'দ্বের অর্থ নৈতিক আন্দোলন 


গৃত বৃহস্পাতবার শিয়ালদা 'সাউথ 
স্টেশনে যাবার পথে রেলওয়ে মেনস 
' এমপ্লয়ণন্ "ইউনিয়নের পথসভার 
সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম । 
মাইকে তখন বস্তা বালষ্ঠ ভঙ্গিতে 
বন্ধব্য রারখাহুলেন_ “কেবলমাত্র তাঁন্র- 
তম লড়াইয়ের মাধ্যমেই রেলশ্রীমকের৷ 


তাদের দাবাদাওয়া আদায় করতে , 


পারেন। এছাড়া দ্বিতীয় কোন, পথ 
* নেই॥ রেল কর্তৃপক্ষ পুজিপাতদের 
সেবায় ব্যস্ত, সাধারণ . শ্রমিক- 
কর্মচারীদের ন্যুনতম ভাবে বেচে 
থাকবার মজুরী দিতেও তারা 
“অস্বীকার করছে। এ অবস্থায় সমস্ত 
রেল শ্রমিক্কেই লড়াইয়ের মর্রদানে 
সামিল হতে হবে-অবশ্যই সাঁঠক- 


শুনাবার জন্য আগ্রহভরে দাঁড়িয়ে 
পড়লাম। বস্তা বন্তত্য ব্রাখলেন_ 
“শীততপ নিয়ন্িত ঘরে বসে 


ফেব়্ারলশ স্দেস' ও 'গার্ভেনরীচে যে 


'আমলা দঃ বসে আছে তাদের 
শীবরদ্ধে তীব্র লড়ীই চালান দর- 


আর এই ভাবেই এরা দেশী বিদেশ | 
প্রভুদের সেবা করে চলেহে। | 


না, 


ভারতবর্ষের শ্রামকশ্রেণী - 


কার। আগামী কাল ফেয়ারণ স্লেসে দয়েছে। ৃ 

আমলাদের বিরদ্ধে বিক্ষোভ সভায় সদ্তোষকূমার বায় 

দলে দলে যোগ দিন৷? ' সোনারপর 
বাদপত্রের স্বাধীনতা নেই 


সম্প্রীত “রেপেসাঁস” সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত কিছ কিছ সংবাদের - 
প্রীতবাদে স্থানীয় (লালবাগ £ 
মুর্শিদাবাদ) যব কংগ্রেস সভাত 
দীপক ঘোষ, দ্বার পারষদ সভাপতি 
দিলীপ ঘোষ এবং, ব্রজসংন্দর 
ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চণ্ডাপদ ঘোষ, 
“্রাধাগোঁবন্দ” বাসের (ডবল; জি 
কিউ ৯৮৫) বর্তমান মালিক পচা 


পর পকাশিত হলে আমার 


মণের কাছে আমাকে 5 


ওশ্তিন্যাদ 


ছয়ই জুলাই সংখ্যার দর্পপে হয়েছেন॥ এটাও 
প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে জানাই আঁবচ্কার মাত্র। 


(সাতাশে হইতে উনাব্রশে এপ্রিল), 


দলের চেয়ার- 
ম্যান পোশচমব্গ কামটির) পুন- 





প্রি মরতে হবে! 


সেখানে ভোটারগণ 
রাজ্য সৃম্মেলনে চেয়ারম্যান ও সাংবিধানিক ' .মানাসকতার দ্বারা | 
সম্পাদক এমনাক- রাজ্য কর্মপারষদের নিয়াল্রিত হয়েই ভোট প্রদান করে | 


(অৰ্থনোঁত ড় ভাষ্যকার) 
জানযষপতর্ের আঁক্নমূল্য প্রাতাট 


| E খেটে খাওয়া মানষের সংসারে বিপ- 
। যখন বীর লোকো শ্রামকেরা ছু 
| গত দ: মাসে ত্রিশ থেকে চাঁ্লশ ভাগ 
ল্ল বেড়ে গেছে: চাল, ডাল, মাছ, তেল, * 
| কয়লা, কাপড় : সথাকছন সাধারণ 


য় সৃষ্ট করেছে। খাদ্যদ্রব্যের দাম 


মানষের নাগালের বাইরে। এর মধ্যে 
কাজ নেই, মজুরী বাড়ছে না, 


পরী বেকারী দেশকে কুরে কুরে খাচ্ছে। 


দম এমন অভূতপূর্ব হারে কেন 
বাড়ছে? সকালে এক দর, বিকেলে 
আরেক দর। আজ 'াঁন- পাওয়া 


|} যাচ্ছে না, কাল' সর্ষের তেল, বনস্পাঁত 


উধাও | সরকার বলছেন, দেশে 


খরার জন্যে অনটন হয়েছে॥ কথাটা _ 


সত্য নয়। পারকাঁজ্পত অর্থনীতিতে 
দুর্যোগ দুদৈবেরও ব্যংস্থা থাকে। 


প্রতিকার থাকে। চীনে {তন বছর. 
রী ধরে খরা চলছে, চীনে খাদ্যশস্য, 
ট্রি শাবসবাঁজ উৎপাদন কমে ি। একথা 
নি আজ পাঁশ্চমী চীন বিরোধী পর্য 
সু বেক্ষকরাও স্বীকার করছেন॥ ' 

গাছারা এখনও বুঝতে পারছে না, &ু 
অর্থ- | 
শে TE এ 
ক্রী কার্ক। মজনতদারঃ মুনাফাখোর- 
তি. গা ৪৮৪ তথা দন দের সৃষ্ট করল কে? রক্ষা করছেই 
৷ যের মুখের গ্রাস নিয়ে মনাফাবাজি 
রী করার সষোগ দেওয়া হচ্ছে? চাঁনে 
প্রি মজুতদার মুনাফাখোর নেই কেন? 
টি তলে পাঁরণত করার শয়তান সবযোগ 
[| এমান এমনি সৃষ্টি হয় না। ' 


কারযারীদের মুনাফা লালসা সংক- 


বা কারা? কেন তাদের অবাধ, মান - 


ইন্দিরা গান্ধী থেকে সিদ্ধার্থ 


|| রায় সবাই বলেন, উৎপাদন বাড়াও ' 


দাম কমে যাবে। কষে পেটে গামছা 


দুনশীতর দিত তুলে ধরে সং সাংবা- বু বোধে উৎপাদন বাড়ানো যায় না। 


দিকের পাবিত্র কর্তব্য পালন করে | 
থাকি, আহলে ফি সেটা আমার প্র 
পক্ষে বিরাট অপরাধ? অই কি | 
তাদের গস্ডাম এবং জঘন্য আকু- | 


উপোস করে খাট্যীন করা যায় না, 


-এটা বোঝারও তাদের ক্ষমতা নেই। 


তাদের তো খেটে মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলে রুটি জোগাড় করতে হয় না। 


, তারা সেটা বুঝবেন না। 


কিন্তু সাধারণ মানুষকে 


ঘর রুবতে হয়। তা না হলে অদৃজ্ট 


অদৃস্ট বলে কপালে করাঘাত করে 
এই অদ্‌ষ্ট মানের 





দর্পণের নিজস্ব | 
দলের সাংগঠানক | 
সোস্যালস্ট পাটণীর পাশ্মবঙ্গ রীতি অনুযায়ী সোস্যালস্ট পার্টির | 
শাখার কোন অনৈক্য নেই। এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; | 


গণতানল্রিক দু 


রায় হবার জন্য বহ্‌ অনুরোধ সমর- সিদ্ধান্ত সৰ্বসম্মতিক্মেই গৃহত | 


ঘা প্রত্যখ্যান না করলে এবারও : 


হয়তো তান বিনা প্রাতিদ্বল্বীতায়ই 
দলের চেয়ারম্যন হতে পারতেন। 
জাতশয় সাধারণ পাঁরষদের 'নর্ব- 


হয়েছে? পা 


. দা 
সম্পাদক স্মেস্যালিখ্ট পাটি ৃ 








প্র টাকাকাঁড় লষ্ট হয়োছিল। 


দপপি ॥ শতবার ২৪শে আমা ১৯৭৩ 


ছিনিষত্রের দাম আরও ব বাবে 


0A ঠা 











হাত-পা কর্মেদ্যমকে বেধে রাখে। 
মাথা ঘামান না। তারা অদ্‌ম্টকে 
বদলে দিয়েছেন ॥ 

জানষের দাম কখনও বাড়ে 
না। আপনার' সার্ট তৈরী করতে 
আগেও তিন গজ কাপড় লাগত, 
এখনও তাই লাগে। এখন চার-পাঁচ 
গজ লাগে না। তবে বাজারে দাম 


যুদ্ধের খরচ অনুৎপ্দনশশল খরচ, 
অর্থাৎ যেসব সরকারী খরচ দেশের 
উৎপ্মদন বাড়াতে সাহায্য করে না, , 
তা মেটাতেও টাকাকাঁড় লাগে। কাজেই 


সরকারী বাজেটে ঘাটাত হলে দেশে 


কাগজী নোটের পাঁরমাণ বাড়ে? 
দেশে মোট যত 'জিঠরসপত্র আছে 
তার ভুলনায় 'টাকাকাঁড়র পাঁরমাণ 


বেড়ে গেলে বেশী দাম হবেই। 


বাড়ে কেন? কারণ বেচাকেনার জনে! ভারত সরকার আজ পঁচিশ বছর' 


যে টাকার দরকার হয় তার দাম কমে 


বলে। উীনশশো বাষাটু সালে টাকার 


দাম যা ছিল, তিয়ান্তর সালে তা. 7 


মাত পাঁচশ পয়সায় ঠেকেছে ৷ সংসদে 
অর্থ দপ্তরের প্রীতমন্ত্র'কে আর 
গণেশই একথা স্বীকার করেছেন? 
টাকার' দাম কমলেই 'জানষের 
দাম বাড়ে॥, খরা, বন্যা এই বৃদ্ধকে 
খানিকটা গরম করে মাত্র সেটাও 


. প্রীতকারের কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা না 
“থাকলে হয়। টাকার দাম কমে কেন? 


টাকা আসে কোথেকে 2? আগে এই, 
প্রশ্নের জবাব চাই। টাকাকাঁড় সৃষ্ট 
করার একচ্ছত্র অধিকার সরকারের। 
টাকা হচ্ছে পণ্য কেনাকাটার মাপ- 
কাঠি। যেমন গজ-মিটারের ফিতে 
দিয়ে কাপড় মাপা হয় তেমান টাকা- 
কাঁড় তয় জিনিসপত্রের দাম মাপ্য 
হয়। বেশী দাম মানে টাকাকাঁড় বেশী 
লাগছে। কম দাম মানে টাকাকাঁড় 
কম লাগছে। দরকার কাগজ টাকা 
চালু 'করে দায় মেটাবার সযোগ 
ভোগ করে, কারণ টাকাকাঁড় সৃজ্ি 
আর কারো “নয়। ৬৭ 
সরকারী খরচ যাঁদ বেড়ে যায় 
তাহলে সরকার ট্যাক্স বাঁসয়ে খরচ 
মেটাতে পারে । অথবা বাজার থেকে 
ধার তুলে খরচ মেটাতে পারে॥ সব 
ছাঁপয়ে খরচ মেটানো । কিন্তু এর 
টি 
বছরে একবার বাজেট বা সরকারণ 


দাখিল করা হয় | সাধারণ মানুষও 
মাসে মাসে মাসখরচের হিসাবের 


ছেন। ' এর বেশির ভাগই উৎপাদ- 


ঘাটাতি ব্যয় হয়ে গেছে। বাকী এখ-. 
নও আরো নমাস। গর্ভ ব্যাঞ্ষেন্ন ' 
[হসেব বাহাত্তরের একুশে জন 
থেকে 'তয়াত্তরের বিশে জুলাই 
পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটাঁত 
ব্যয় নয়শো তৌতিশ কোট, রাজ্য 
সরকারগ্াঁলর প্রন পচানবহুই কোটি 
একুনে এক হাজার আটশ কোটির 
মত। এর ওপর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যান্কগীল 
08252 
খরচ করছে। 

'অথচ শিল্প উৎপাদন প্রায় 
বেড়েছে ।। সুতরাং দাম বাড়ার প্রধান 
কারণ ঘাটাতি, ব্যিয়। আসল ' আসামী 
কংগ্রেস সরকার 

দ্বিতীয় প্রধান কারণ পরোক্ষ কর 
বাঁদ্ধ। পন্টাশ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে 
পরোক্ষ কর, উৎপাদন শল্কের পাঁর- 
মণ ছিল একশো ছন্নিশ কোট 
টাকা, বাহাত্তর-তিয়ান্তর সালের 


খাতা হয়তো লিখে রাখেন। হিসেবে বাজেটে দাঁড়য়েছে তন হাজার 


| আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হলে গৃহ- 


স্বকে ধার করতে হয়॥ এই ধার 


পু চলাত রোজগার 'থেকে শোধ করতে 


মেটায়। খপ শোধ করতেও একই 
পন্থা . | 

কৃষি ও শিল্পজাত, পণ্য বিনিময় 
এবং ভবিষ্যত 'বানময়ের জন্যেই 
এখন 


কোটি টাকারও ,বেশী॥ এর ওপর 
আছে রাজ্য সরকারের বিক্রয় করা 
এবং চন্য কর। এই করগ্ুল 
ব্যবসায়ীরা দামের সঙ্গে করে 
টা উবার ই 


- বাড়ে! . 


জানাই রা রি 
বলা হয়েছে মোট উৎপাদন খরচের 
শতকরা পঞ্চম ভগ উৎপাদন খরচ 
এবং সরকার+ ট্যাক্স, বাকী প'য়- 
তাঁল্পশ ভাগ ম্দলাফা।, তাহলে 
(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 


দপপ ৷ শন্রবার ২৪শে আগস্ট ১৯৭৩ 


ঁটিগ বছরে দেশ খোলায় গেলে 


॥ (রজনোৌতিক পৰ্যবেক্ষক) 

আবার পনেরোই আগস্ট স্বাধী- 
নতা দিবসের পন্ণ্যাতথ গেল। 
গত পণচশ ' বছরের হিসেবনিকেশ 
করছেন সারা দেশের জনগণ। 
আসামীর কাঠগড়ায় কংগ্রেস সর- 
কার। পপচশ বছর সময় কম নয়। 
উন্নয়নের গাঁত এবং প্রকাতি বোঝার 
পক্ষে যথেষ্ট সময়। সামনেই 
উজ্জবল দৃষ্টান্ত 'স্মাজতন্ত্রী 
চীনদেশ। আরো কম সময়ের মধ্যেই 
চীন দর্শনয়র অন্যতম প্রধান শান্তি 
বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর 
জন্যে তাকে আমোরকা থেকে খণ 
করতে হয় নি। সামন্তবাদ-পতঁজ- 
বাদের' জোয়াল ফেলে দিয়ে জন- 
গণের সৃজনী শল্তকে চীনের 
নেতারা মন্ত করেছেন। তাই অফ:- 
রন্ত সৃষ্টির সম্ভার তাদের শান্তর 


উৎসমখ খুলে দিয়েছে। বিশ্বে তারা : 


আজ বরেণ্য ॥ শ্রদ্ধা প্রশংসার পান্র। 
আর আমাদের প্রাচীন দেশে এর 
চেয়েও বেশী সময় ধরে একটি মাত্র 
দল সরকার পাঁরচালনা কবেছে। 
তাদের এমন নীতি * যে এই পচশ 
বছরে পণ্চশ কোট টাকার মালিক 
একচেটিয়া পধাঁজপাঁত টটা 'বড়লা 
প্রায় হাজার কোটি টাকার মালিক 
হয়েছে; পণ্চান্তরটি ' পাজপাঁতর 
হাতে টাকার পাহাড়, সাদা টাকা 


কালো টাকার পাহাড়। তারি পাশে ' 
» * পৃণ্ডাশ কোট দরিদ্র, নরন্ন ভারত- 


বাসী চরম দারিদ্রের অতল গহ্বরে 
নিক্ষিপ্ত ॥ . 

বুর্জোয়া ' জমিদারদের সেরা 
প্রাতানাধ কংগ্রেস সরকার দেশে 
চরম অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি 
করেছে। দেশে দেখা য়েছে অভূত- 
পূর্ব খাদ্যাভাঝ ও মুল্যবণীদ্ধ। 
দেশের মানযষের বল্পপার আর্তনাদ 
থামিয়ে দেবার জন্যে, তাদের প্রাত- 
বাদের ভাষা - দ্তব্ধথ করার হন 
উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সরকার দশস্র 
গ্ডবাহনী তৈরী করেছে, ক্ষুযার্ত 
সাঁনযের উপর লোৌলয়ে 'দয়েছে 
পুলিশ, সি আর পি, সার ভাড়াটে 
গুণ্ডাদল। 

খাস রাজধানী দিল্লা আজ 
নাগাঁরক জীবনের পক্ষে নিরাপদ 
নয়। দিল্লী গিব*বাবদ্যালয়ের িরান্দা 
হোস্টেলের দশো ছাত্রীকে আজ 
মিছিল করে মর্যাদারক্ষার দাবা 
জানাতে হচ্ছেঃ অদুরেই কুরুক্ষেত। 
পাণ্ডালাীর অবমাননার জন্যে যে 
রণক্ষেত্র দঃশাসনের অস্তিত্ব মাছে 


বাগ ল্য 


শা প্ঞ 


না। যানবাহন থেকে লাঁফয়ে পড়ে পাঁচজন পুলিশ কর্মচারীকে 
সতীত্ব রক্ষার জন্যে তাদের প্রাণ গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানানো 
বিসর্জন দিতে হয়। হয়। 

এখনও 'দল্লাঁতে দেবী সিংএর মত বাহাত্তর সালের জানুয়ারী থেকে 
গরাীঝ দোকানদারকে থানায় ডেকে থেকে জন মাসে দিল্লী শহরে ন 
নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অছিলায় হাজার চৌ)দটণ ডাকাত, ছিনতাই 
পনেরো ঘন্টা ধরে পানীয় জলাবন্দুও ও চর, সাতশ নয়টি মোটর গাড়ী 
না দিয়ে অবিরাম নির্যাতন করা হয়! চর, একশো আটান্রিশটি দাঙ্গা, 


' দিল্ললীতেই সাৰ্যভোঁম সংসদের নাকের একশো চাল্লপশাটি ডাকাতির এবং 


ডগায় পলিশ একজন নাগারকের ফাটাট খুনের ঘটনা ঘটোছিল। 
ওপর দৌহক অত্যাচার চালাতে 'ঁতয়াত্তর সালের প্রথম মাসে তার 
সাহস পায়, এমনই ভারতের গণতন্ত্র! সংখ্যা যথাক্রমে দশ হাজার ছয়শ 
দিল্লী পীলশ সম্পর্কে একটি তিন, আটশ তন, দশ বাহান্তর, 
সরকারী সমীক্ষা, চালিয়ে দেখা দশো পঁচিশ এবং খুন আটীত্তর। 
গেছে, গত দীতন বছরের মধ্যে তাই সংসদে 'দিল্লীকে ভারতের রাজ- 
যে সমস্ত পলিশ কজে নিষ্ন্ত করা ধানীর বদলে চোর ডাকাতের রাজ- 
হয়েছে তাদের একাংশের মধ্যে শত- ধানী বলে জনৈক কংগ্রেস সদস্যই 
করা পনেরো জনই পকেট কাটা, আঁভযোগ সিন হন 


' নকল লড়াইএর নমুনা! 
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॥ সাত ॥. 


ব্যবসায়ীকে ভারত রক্ষা আইনে দিয়েছেন। কল্তু কোন ফল হবার 
গ্রেপ্তার করা হয়। 
SA SU সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সারা 
উত্ত সাকুলার দেখিয়ে রো দেশের অন্যন্য রজ্যের চেয়েও অনেক 
এই আদেশ প্রত্যাহার করে দিতে তেশী পরিমাণে কংগ্রেস এই র'জ্যে 
বাধ্য করেন। এই হচ্ছে \চে'রাকার- জ্লনগণ থেকে 'বাচ্ছন্ন। এমন ক 
বারী মজ:তদারদের ‘বিরুদ্ধে কংগ্রেসী কেরল কংগ্রেস দল পর্যন্ত ইন্দিরা 
কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করতে 
৮৩ চাইছে না। কংগ্রেসের আরেক স্তম্ভ 
নায়ায় সাভিস সোসাইটিও কংগ্রেস 


“গুলী চানা” থোঁকে « 
কংগ্রেসীদের কছে এর চেয়ে আর 


“কি আশা করা: যায়? মধ্যপ্রদেশের দলকে বর্জন করে নতুন রাজনৈতিক 


জনসাধারণ এখন এদের বিরুদ্ধে দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে! 
এাঁগয়ে আসতে শুর করেছেন। সুতরাং রাজনৈতিক শান্ত হিসাবে 


মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী oy 
আরেকটি সংকটের ধাক্কা আসছে কের হানা কমের অন্তর 


মার প্রকাশচাঁদ শেঠি « একধার বুঝতে পারছেন'। 
চামড়া * বাঁচালেও [দ্িতীয়বারেও কেরুলেই দেশে প্রথম কংগ্রেস 
মারবেন তার কোন গ্যারান্টি দেখা [বিরোধী সরকার গঠনের পথ দোঁখয়ে- 


যাচ্ছে না। 
কেরলে কংগ্রেস ও সি পি আই ছিল। আবার কেরলেই কংগ্রেস 


দুই শারকের মধ্যে" আবার মন- / প্রতিক্রিয়া প্রথমে গণতন্ত্র রোধ 
কষাকাঁষ দেখা দয়েছে। সি পি আই পদক্ষেপ গ্রহণ করে 'ঁবধানসভার 
এম সহ পাঁচটি বিরোধী দলের আদ্থাভাজন রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত 
আত্ৰানে সারা কেরলে সাধারণ করে এদেশে গণতন্র ধংস যজ্ঞের 


ধর্মঘট হয়ে যাবার পর এই মন 
Sh ৰ রা প্রথম সূচনা করোছল। সেই কংগ্রেসণ 
দিল্লী দরবারে কেরলের সরকারী অপরাধের নায়কা ছিলেন আজকের 


দিল্লীর অবন্থ| ভয়াবহ | কেরলে তীর ঘট 


ছিনতাই এবং সিনেমার টিকিট "তানি ভালোই দিয়েছেন॥ বড় বড় 


- গিয়ে 


চৌরাকারবারের প্রবণতা সম্পন্ন, 
কিছু লোকের অতাঁত অপরাধেরও 
হদিশ পাওয়া গেছে। 

স্বভাবতঃই দল্লীর নাগারক 
মহল' ভীদ্বঙ্ন॥ সম্প্রাত বহু ঘট- 
নায় দেখা গেছে যে প্যীলশবাহিনী 
অপরাধী জগতের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে 
যন্ত। অনেকগদীল খুন, ডাকাতির 
সঙ্গেও প্যালশের যোগ অছে। 
অনেকেরই ধারণা সারা দেশে এমন 
সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে ষে 
দিল্লী প্নীলশের সঙ্গে সব রাজ্যের ' 
পুলিশ বাহনরই এই অপরাধ 
সাদৃশ্য রয়েছে। বিহারে, পাশ্চিম- 
বঙ্গে, এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে 
যার ফলে আন্ডার ওয়ার্লডের অপ- 
রাধীদের সত্গে পুলিশ প্রশাসনের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে 
করা অযৌন্তিক হবে না। 

লোকসভায় সি পি আই সদস্য 
এস এম ব্যানাশী 'ল্লাঁর আইন- 
শৃঙ্খলা পাঁরাদ্থাতর বর্ণনা করতে 
স্বরাম্ট্রমল্্র উমাশঙ্কর 
দাঁক্ষিতকে বলেন, “আপাঁন অন্য 


, কাজে বৃথা সময় না দিয়ে একট, 


স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দিকে নজর দন” 
শ্রীব্যানাজশি আঁভযোগ করেন যে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নাকের ডগাতেই 
পাঁচ ছয়জন প্ালশ কর্মচারী একজন 
গরীব ট্যাক্সিচালককে খুন করেছে। 
পাণ্ডরা' রোড খেকে সতেরো! বছ- 
রের একটি কিশোরকে তার বাড়ী 
থেকে জোর করে তুলে নেওয়া 
হঠনক্ছে, আজও তার পাক্ত নেই। 
অবশ্য পরে খুনের জন্যে আঁভষ্স্ত 


খবরের কাগজও এখন সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে দিল্লীর আইনশৃঞ্খলার অব- 
নাত নিয়ে খেদ প্রকাশ করছে। 
ীকল্তু এর জন্যে দায়ী ইন্দিরা 
কংগ্রেসকে এখনও তারা আড়াল 
করে রাখবার চেম্টা করেছে,। 

অপরাধের আরেক রাজত্ব মধ্য- 
প্রদেশ চম্কলের দরবধর্ধ ডাকাত- 
দের কর্ধ বাদ দলেও আইনের 
আশ্রয় নিয়ে কারা ডাকাত 
চালায় যে সব চোরাকারবারী 


কোয়ালশন দলের. আরো খাদ্যের চি গান্ধী । 


আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হবার পর তখন কংগ্রেসের বা আজ _ 


সি পি আই সমর্থকদেরও চোখ [তান দেশের প্রধানমন্ত্রী [হিসেবে 
খুলছে। কেরলে এখন রেশনে মাথা 

ES চর দেশে গণতল্মকে শংকৃত করেছেন, 
দেওয়া হয়॥ উপকূলবত্শী এলাকা- বিনা সিডার: 
গুলিতে কোন রেশনই দেওয়া হয় করেছেন। 
না! কেরলের সম্দ্রোপকূলবর্তী তাই কেরল থেকেই ইন্দিরা 
প্রায় আড়াইশ গ্রামে সরকারণীভাবেই কংগ্রেসের ওপর আবার জোরালো 
দভরক্ষাবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। 

আঘাত হানা আরম্ভ 

কেরল খাদ্যের হিসেবে ঘাটতি রাজ্য ' ০9 
কিন্তু বরা, বিহিত নাতে তারই পাশে। দেশের কোন 


এক গোপন সার্কুলার জারী করে সংগঠিত করবে। 


মজতদার তারাও ব্যবসায়ী মুখ্য- নারকেল ও ঘোবড়া শির রপ্তানী রাজ্যাই আজ কংগ্রেস অপশাসনের 
মন্ত্রী প সি শোঁঠর আশ্রয়ে নিশ্চন্ত। থেকে দেশ প্রচছর বিদেশী মনৰ বিরুদ্ধে পেছনে পড়ে নেই। 


কংগ্রেসের উর্ধতম নেত্রী থেকে চননো- অন করে। তবু কেরলের মানুষ 
পণুটি-নব-যুবরা পর্যন্ত চোরাকার- খেতে পান না। | 

বারী মজ্বতদারদের বিরুদ্ধে ভারত- এ মাসের গোড়ার দকে কেরলের 
রক্ষা আইন ' ও 'মসা প্রয়োগের সি পি আই দল কোচিনে এক 
গমথ্যা হুঙ্কার কলরবে আকাশবাতাস নীবশেষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত করেছে 
কাঁপিয়ে তুলেছে। ষে আগামী দমাস ধরে 
কিন্তু পাছে সত্য সত্যই চোরা- দলের কর্মীরা শ্বাদ্যাজাব, মূল্য- 
কারবারীদের ভারত রক্ষা আইন ও বৃদ্ধি এবং সাধারণভাবে শাসকশ্রেপী 
সায় গ্রেপ্তার করে ফেলা হয়, এই এবং বিশেষ করে কংগ্রেস দলের 
ভয়ে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার , বিরুদ্ধে আঁররত প্রচার আন্দেটলন 
মুশ্লম লীগ 
সমস্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেইউন- ইতিপূবেই কংগ্রেসী  শাঁরকের 


দের জানিয়েছেন যে, মুনাফাথোর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। 


ও মজ:তদারদের বিরুদ্ধে ভারত- এবার আরেক শাঁরক সি পি আইও 
রক্ষা আইন প্রয়োগ করার কোন এই প্রকাশ্য কংগ্রেস বিরোধী আভ- 
উদ্যোগ যেন তারা না নেন। তার আগে যানে অংশ গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত 
তারা যেন ভালো করে খাঁতয়ে নিল ॥ 

দেখেন যে, সত্যই এমন কঠোর ব্যবস্থা কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটর 
গ্রহণের মত সংকটজনক পাঁরাস্থাত সভাপাঁত এ কে এল্টনী শীসপি 
সৃষ্টি হয়েছে কিনা। 
সম্প্রীত মজহতদারী ও মুলাফা- জেহাদের মোকাঁবলা করার জন্যে 
বাঁজর অভিযোগে ঝয়পুরের দুজন যুব কংগ্রেস ক্যাডারদের িরেশি 


৯৯ 


আইয়ের এই প্রকাশ্য কংগ্রেস বিরোধী 





ম্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে হে 





' ॥ আট 


শের পর 


\ 


রি টি 
সাম্রাজ্যবাদের মতিগতি. 
কপির পর্মবেক্ষক) 1] ৰ 

সবশেষ সংখবর, প্রি্স হানি জড়াই কেন? শবশেষ় করে, ভারত 
কের পাঁরচালনাধীন কাম্বোডিয়ার সরকার সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে 
" জাতীয় মাস্তি ফন্ট নমপেনে ঢুকে সংগ্রামের বড় সমর্থক হিসেবে 
পড়েছে। ম্যুক্তিফৌজের সঙ্গো প্রাত- নিজেদের যখন প্রচার করেন। দক্ষিণ 
যুদ্ধ, হচ্ছেঃ পর্ব এশিয়ায়, উত্তর ভিয়েতনাম, 
"এষবদ্ধে জাতীয় মনীন্তফ্রন্টের জয় নাম তো ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে 
অনিবার্য । এটা নমপেনের তাঁবেদার খতম করে দেশকে স্বাধীন করেছে।' 
সরকার ও তার প্রভু মার্ক কই জরা কি ফরাসী সরকার পাঁর- 
সাম্রাজ্যবাদ বোকে। তাই শতযরা এখন চালিত কোন সংস্থায় আমাদেরঠমত 
পোড়ামাটির নীতি নিয়েছে। নম- গাঁটছড়া বাধা আছে? 
পেনের যা কিছু স:ন্দর তাকে নষ্ট 
করে দিচ্ছে, মার্কিন  ফল্তরাম্টর। সাম্রাজ্যবাদ্রে দোসর ককে সাম্রাজ্যবাদ 
মার্কন ফুন্তরাজ্ট্রর শতশত বোমা- শিরোধা হয়? 
রর মোকাধিলা' করছে কাচ্বোডির়ার আফ্রিকায় পতুগাঁজ সাম্রাজ্যবাদ 
নিরীহা মানুষ, নমপেনের গুরুত্ব- আগ্গোলা, মোজাশিক, গান বিসা- 
পর্ণ ঘাঁটি ও সড়ক আজ গোঁরলা- উয়ের মন্ত যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে 
দের, দখলে! দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এখনো যে লড়তে পারছে তার কারণ 
থেকে মাকিনি ষ্তরাম্ট্রকে পাততাড়ি গ্রেটাব্রটেন, পশ্চিম জামান, 
গোটাতে হবে, এটা কান্বোডিয়ার মাকনি যয্তরাষ্ট্র প্রভৃতি 'সাম্রাজ্য- 
মুক্তি যুদ্ধের শিক্ষা । বাদী দেশ তাকে অস্ত সাহায্য 
' করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডে- 


‘কি করে পর্তুগালের বিরুদ্ধে ষাবে 2 


ঢাকঢোল বাজিয়ে জুন মাসে. গ্রেট 


' : 'ীব্রটেন-পত্তৃগালের সনসম্পর্কের ছয়- 


শততম বার্ষকী উদযাপিত হয়ে 
গেল তবে এই. ছশ বছরই যে ব্রিটেন, 
পতুগাল “মধ্যামিন” যাপন করেছে 
তা নয়, ভারতে “বাণিজ্য 'নয়ে 


দর্পন ॥ শক্রবার ২৪শে আগস্ট ১১৭৩ 





ব্িটেন-পতুগাল' ঘোর লড়াই হয়ে ' দাক্ষণ আর্জজিকায়, '্রটেনের পাঁচশ স্বাধীন আরব ফ্তরাষ্্ করোঁছল। 
গেছে। ব্রিটেনের বন্দকের জোরে কোম্পানী আছে, মুলধন 'বানিয়ো- ব্রিটেন এই ভয়ে শর্মাষ্ট কথায় 
পর্তুগাল মাঝে মাঝে নীরব থেকেছে গের পরিমাণ উাদিশশো ' একা কোনমতে কমনওয়েলথ জাঁইয়ে 


আক্রোশ নিরানব্বুই সালের উই-, 
শ্ডসর চুক্ত অনুসারে ব্রিটেন পর্তু- 
গালের: ওপানবোশক অগ্চলগলোর 


' প্রায়, পাহারাদার -বনে যায়। কিন্তু 


ব্রিটেন পর্তুগাল কোন জনপ্রিয় ধর- 
নের সরকারকে স্বীকার করেনি। 
উনিশশো ছাঁব্বশ সালে পর্তুগালে 
ফ্যাসিস্তরা যখন ক্ষমতা দখল করে 
‘তখন ব্রিটেন আগ ঘাঁড়য়ে তাকে 
স্বীকৃতি দেয়। 

ক্রিটেনের পর্তৃগ্যাল দোস্ত 
ছাড়াও আরো স্বার্থ আছে। পর্তু- 
গালে ও পর্তুগালের উপাঁনবেশ 
গুলোতে হুশাঁট “বিদেশ সংস্থার 
মধ্যে দশটির সঙ্গে ব্রিটেন জাঁড়ত। 


সালের তুলনায় ছ গন্ণ। ব্রিটেন দাক্ষণ 
আফ্রিকায় শুধ  অথশবানিয়োগ 
করেই ক্ষান্ত নয়, দাঁক্ষণ আঁক্র- 


রাখুছে। দ্বিতীয়ত, রোডোশয়ার 
বর্ণীবদ্বেধী সরকারের শ্বেত স্বার্থ- 
রক্ষায় ব্রিটেন খুব আগ্রহশীল্‌। 


কার নরহত্যার (সামারক -বাজেট) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উঁনিশশো একা- 
বাজেটে তার দান দআছে॥ এবছরে ১ ভর সালে বরিটেন-বোডেশিয়া স:স-' 
দক্ষিণ আফ্রিকার. সামারক বাজেট মপকের জন্য টেনের পররাষ্ট্র দপ্তর 
বেড়ে হয়েছে দশ কোটি রশাদ। থেকে ‘লর্ড গণডম্যান চারবার রোডে- 
বিউেঞটাগোবে বে, দাশ আক, পিয়ার রানা । 
রোডেশিয়া, আতঙ্গোলা .জাম্বিমা, 
শিনি-বিসাউতে, বাঁদ' মৃন্তি যাদ্ধ ' 
জয়ী হয় তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 
বাদের সমূহ বপদ। কারণ! সদ্য 
ব্যবসাবাশিজ্য' শীনয়ে' প্রাণ হাতে সত্বেও লণ্ডন গোপনে, ' কখনো 


কমনওয়েলথ সম্মেলন, ” শিশয়ার মুক্তি যুদ্ধের ব্যাপারে সেই 


অটোয়াতে অন:ষ্ঠিত কমনওয়েলথ, একই কথা হলা যায়।, সেই ব্রিটেন বাতি সা 0 করবে। যেমন সদ্য- 


* 


সম্মেলনে আফ্রিকার দেশগুলো 


॥ 


এবার মুখ খুলেছে এদের নেতৃত্ব 
বন্তব্য হলো- বেক) EE HE 


আ্যাঞ্গোলায়, 'গান-বিসাউতে দে. 

আভ্তিষদ্ধ চলছে ,সেই যুদ্ধ চলা 

কালে কোন পশ্চিম দেশ যেন ' একই শিল্পে কংগ্রেসী ট্রেড 
পতুগালকে সাহায্য না দেয়। (দই) ইউনিয়ন, নেতাদের ছত্রছায়ায় যে 
রোডেশিয়ার বেশ সংখ্যক মানু- . একাধিক ইউনিয়ন গঠন" করার প্রাতি- 
যের প্রাতানাঁধরা, বা 
যাঁরা . রোভোশয়ার বর্ণাবদ্বেষী প্রদেশ ।কংগ্রেস সভাপতি ' অরুণ 
সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছেন তারা মৈত্রও যোগ দিয়েছেন। 

যতাঁদৃন পর্যন্ত না ক্ষমতা দখল কর- সামেন্স-এ এখন কংগ্রেসীদৈর 
ছেন ততাঁদন পর্যন্ত রোডেশিয়াকে দুইটি ইউনিয়ন! ন্যাশনাল সামেন্স 
স্বাধীন বলে গ্রাহ্য করা ইবে না।" ইউনিয়নের 'সভাপাঁত পদে আছেন. 


(তিন) রোডেশিয়ায় নতুন! মূলধন অরুণ মৈত্র আর অন্যাদকে প্রগ্রোসভ 
{নিয়োগ করা চলতে নাঃ তানজা- সশমেন্স ইউনিয়নের সভাপাঁতর পদে 


ই নিয়ার রাজ্ট্রপাতর সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব আছেন সনদক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান 


সম্পর্কে ব্রিটেনের ' প্রধানমন্ত্রী নয়ই সরদার আমজাদ আঁল। কংগ্রেসশীদের ' 


আগস্ট মন্তব্য করেছেন যে, 'নয়ে- দুটো ইউনিয়নকে এক করার ব্যাপারে 
রের দাবীর বহ বন্ড বেশী এটা অরু্ধাবে সঙ্গে, প্রীতদ্বন্বী ইউ- 


* সপম্ট যো, কমনওয়েলথ সম্মেলন ' নিয়নের সভাপাঁতি আমজাদ আলশ 


থেকে এমন কোন প্রস্তাব সাম্াজ্য- ও কার্যকর, সভাপতি -অরবণেশ 
বাদীরা নিতে দিতে পারে না যার দশ্তরায়ের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। 


. ফলে সাম্রাজ্যবাদের কোন ক্ষাত হয়। কল্তু' সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় 


“বাণিজ্য” ও “সৌহার্দেযপ্র মারফৎ 


ব্রাশ সাম্রাজ্যবাদ তার প্রাতপাত্ত নি। অর্থাৎ সমস্যা যেখানে. ছিল 


কৃষাঞ্গরা যোগিতা শুরু হয়েছে , তাতে স্বয়ং. 


বজায় রাখার জন্যে এই কমনওয়েলথ 


গঠন করেছিল। কারণ, '্রাটাশ সাম্রা-, * 


বাদ্‌ এটা বঝেছিল যে, 


আর রাজত্ব করা সম্ভব নয়। বরং 


সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। 
' অরুপবাবূর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে 
আঁভিযোগ্গ করা হয়েছে যে, অরুণেশ 


সংঘান্তকরণ সম্ভব হচ্ছে না। কারণ 
'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের, অধীন প্রান্তন উনি, . নেপথ্যে সুতো টেনে এক্য 
দেশগুলোর ওপর প্রভাব/ খাটানো আলোচনায় বার বার অচলাবস্থার 
* ভালো। দুঃখের কথা, কমনওয়েলথের সৃষ্টি করছেন। | 

বাঁশটি দেশের এখনো ভার- -উত্ত মহলের { অভিযোগ, 
CHE 3 0 অরুণেশ দৃত্তরায় বয়েসে তরণণ হলেও 
তীয়দের কাছে কমনওয়েলথ নামটি 
একাঁট কলঙ্কজনক' নাম, যেখানে দক্ষ। আরু-এ দক্ষতা উাঁন বাংলা' 
সভায় সভাপাঁতত্ব করেন ব্রিটেনের কংগ্রেসে থাকতেই অর্জন করেছেন 
রানী। এটা ঠিক যে, ব্রিটেনের সেই সঃশশীল ধাড়ার. বিরুদ্ধে নানা রকম 
নখ ও দন্ত 'নেই। কিন্তু একটা কৌশল প্রয়োগের মাধামে। অজয় 
অগোঁরব্রে সঙ্গে আমরা নিজেদের মুখাজশী যখন সদলবলে ' কংগ্রেসে 


রাজনণীতর প্যাঁচের খেলায় রাঁতিমত, 


. (দপণের সংবাদদাতা) 


যোগ দেন তখন অজয়বাবদর অনু- 
গামী অরুণেশবাঝও, কংগ্রেসে ঢোকেন 
এবং তারপর থেকেই , উনি তাঁর 
পররনো খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। 


ন্যাশনাল সামেন্স ইউনিয়নের কর্ম- 


আচরপাবিধি ভঙ্গের, আভিযোগে 
অভিযুক্ত করে তাঁর দ্রিদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য 
কংগ্রেস সভাপাঁত, তথা ন্যাশানাল 
সীমেন্স ইউনিয়নের সভাপাঁত অরুণ 
মৈত্রের কাছে দাবা জানিয়েছেন। 

অপরপক্ষে প্রগ্রোসভ সামেল্স। 


থেকে ন্যাশানাল সীমেল্স ইউনিফুনের 
কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দল বিরোধী 
কাজের পাল্টা আভযোগ আনা 
হয়েছে। 
এই মহলের অভিযোগ, ন্যাশা- 
নাল সীমেল্দ ইউনিয়নের অন্যতম 
নেতা বিকাশ মজুমদার কোন কালেই 
কংগ্রেসী ছিলেন না। ,এবং তার 
॥ “নেতৃত্বে গঠিত ইউনিয়ন কংগ্রেসের , 
একমান্র শ্রমিক সংস্থা আই এন টি 
ইউ [সর অনুমোদূত ছিল না। 


যখন ' সরদার আমজাদ আজশ পাল্টা : 


ইউনিয়ন গঠন করলেন এবং সেই 
ইউীনয়ন যখন অনুমোদন পাওয়ার 
জন্য নির্ধারিত “ফা” নিয়মমাঁফিক 
আবেদনের মাধ্যমে 'আই এন টি ইউ 


'স-র সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া 


হয় তখনই 'বকাশবাবুদের টনক 
নড়ে। দীর্ঘাদনের  মৌরসাঁপাট্রা 
রাতারাতি কংগ্রেস জেজে .যান. এবং 


ইউনিয়নের 'কার্ধকরণী সভাপতি ... 


হই কংগ্রেসী সীল ইউনিয়নের বিরোধ 


কংগ্রেস ' সভাপাঁতি (অরুণ রর 
শরণাপন্ন হন। শুধু তাই নয় ওরা 
আমজাদ সাহেবের বিরুদ্ধে জমিয়ে 
লড়াই করার উদ্দেশ্যে অরুশবাবকে 
সভাপাঁতি হওয়ার প্রস্তাব করেন। 
অজ্ঞাত কারণে অরণবাবহও এ 
প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। 
প্রগ্রোসভ ইউনিয়নের পক্ষ 
থেকে আরও আভিযোগ .করা হয়েছে 
যে, আই এন টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব প্রগ্রেসিভ ইউনিয়নের অন্ব- 


দরজা দিয়ে অনুমোদন দেওয়া ' 
হয়েছে। এই ঘটনায়' প্রগ্লোসভ ইউ- 


নয়নের পক্ষ থেকে বিস্ময় প্রকাশ 


করে ব্লা হয়েছে যে, একাঁট 'ইউানয়- 
নের অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত 
সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না 


ইউনিয়নকে অন:মোদন দেওয়া যায়? 
এ কান্ত সম্পূর্ণ শালীনতা ংরোধণী। 
এ ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপাঁত তাঁর' 


পদমর্যাদার সুযোগ নিয়েছেন বলে ' 


অনেকে আঁভষোগ করেছেন। 


j - ( 
' সীকারাইলে কংগ্রেসী তাগুব 


(দর্পদের জামা প সংবাদদাতা ) 


হাওড়া জেলার্‌ সাঁকরাইলে কংগ্রে- 
সাঁদের অত্যাচারে গ্রামজীবন আতিষ্ঠ' 
হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ দাঁকরাইলের 
‘ অঞ্চল. প্রধান জানে আলম খাঁন 
কংগ্রেসের নামকরা গন্ডা। ইনি 


স্থানীয় সাঁকরাইল থানার বর্তমান 


ও সর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাধা- 
রণ মানুষকে থানায় পাঠাচ্ছেন। 
ঘুষের টাকা দুজনে ভাগ করে. 
নিচ্ছেন। জানে আলাঁর দলের সং্গে 
সম্প্রতি হাওড়ার ন্যাশনাল জী 
মলে সাজানো কংগ্রেসী ট্রেড ইউ- 
নিয়ন য়ে সাঁকরাইল অগ্যল প্রধান 
কংগ্রেসী ব্যোমকেশ বসর দলের 
মধ্যে দারুন মারপিট হয়। 
মাঝখান থেকে মলের সি পি 
এম কর্মীদের গ্রেপ্তার করে থানায় 
অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছেঃ এই 


সাহেব খিনি পোষ্ট আঁফসের 
সপারভাইসর তাঁকে আলম খাঁর 
প্ররোচনায় লক আপে ভরা, হয়। তার 
ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা 
হয়েছে। ' 

এদিকে জানে আলমের চ্যালা 
মাণিকপুর এবং অণ্যলের ব্লক কংগ্রে- 


সের সম্পাদক, “যান সম্প্রতি ববি ' 


[ডি ও কর্তৃক অনুমোদিত শীবনা- 
মূল্যের জলের কল বাঁয়ে গ্রাম- 
বাসার ' কাছ থেকে কংগ্রেসীদের 
' দানেই 'কল তৈরী হচ্ছে এই ভাঁওতা* 
নিয়ে টাকা আদায় করেছেন সেই 


জনাব আসপিয়ার রহমান তার দল- +. 


বল নিয়ে সৈয়দ আলীর মন্ডি- 
প্রার্থীদের বেধড়ক পিটিয়ে আধমরা 


অঞ্চলের লিল জনাপ্রয় সৈয়দ আল্লী?, করেছেন। 


এনয়েই কাঁ ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর - 


£ 


bf 


, দপশ ? শক্রকার '২৪শে আগল্ট ১৯৭৩ 


/ম্ফাতি ও আমর! 
(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


কারখানাকে ইস্পাত প্রভৃতি 

যন কাচীযাল দিতে হবে 

এবং . গৃহস্থের. গৃছনির্যাপের. জন্তু 
প্রয়োধ্নীয় সিষেন্ট লোহা, ইট 
প্রভৃতি দিতে হবে এবং কৃষককে 
সার' ও বীজ দিতে হবে। যদি 
নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি সরকার 


ও যালিকদেষ পাইকারী ও খুচরা 


বিক্রয় কেন্ত্রলি থেকে ন্যাষামুল্যে 


যোগান দিতে বাধা করা যায়, তৰে, 
ও " রেশনিং ব্যবস্থা! চালু রাখা | সরকার 


মুল৷মানের ও প্রকৃত মজুরীর স্থায়িত্ব 
বিধান করা “সম্ভব হুবে। ইংলণ্ড 


দিলেই ট্রেড ইউনিয়নগুলি 
একযোগে রুখে দীড়ায়। মাখনের 
দাম পা্টগ্ড পিছু একপেনি বেড়ে 
গেলে তারা মন্তরিসন্তাকে বৈঠকে 
সতে বাধ্য করে| যদি একান্তই 
মূল্যবৃদ্ধির জন্য বেতন বাড়াতে হয়, 


তা জাতিভিত্তিক | ফলে কেন-কাটার 


বার্জারে এই বেতনরৃদ্ধির কোন 
নেতিবাচক প্রভাব পড়েনা । আমা- 
দের দেশে অবিলম্বে দামগ্রিক 
রেশনিং প্রধ। চালু করার গুরুত্ব 
অসীম | আমর যদি এর গুরুত্ব বুঝে 
শ্রমিক কৃষক' আন্দোলনকে এই মূল 
রণধ্বনির ভিত্তিতে সংগঠিত করি 


" সরকার এই দাবীর কাছে মাথা ণ 


নোত্জাতে বাধ্য হবেন। মুখে গরিবী 
হটাও বনৃলে চলবেনা, এই জাতীয় 
জীবনের চরম গুরত্বপূর্ণ সমস্যার 
সমাধান না কয়ে কোন ধনতাম্ত্রিক 


সরকারও বেশীদিন বাচতে পারেনা ।. 


আমর! চোখের সামনে দেখছি ইউ- 
রোপের দেশগুলিতে ট্রেডইউনিয়ন- 
গুলির দাপটে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য- 
“গুলি ক্ষিভাবে দীর্ঘসময় ধরে একদামে 
(বিক্রী হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ওঁষধ 
ও খাস্ঠপাষগ্রীর মানও অব্যাহত 
ঠি ট্রেডইউনিয়নগুলির দাপটে । 


থচ এরা আমাদের মত কথায়” 


কথায় “বন্ধ” এর ডাক দেয়না। ওযা 
যদি পারে খ্বামরা কেন পারবো না? 
যখন ওদের তুলনায় আমাদের সঙ্কট 
ও দুর্ভোগ বহুগুণ বেশী? আর এ 
পথে না গিয়ে যদি অদ্ধের দত বেতন- 
বৃদ্ধি, সর্বনিয়বেতন প্রভৃতির আন্দো- 
লনকে আমরা প্রাধান্য দিতে থাকি, 
এমন একদিন আসবে যেদিন 
আমাদের পকেটে থাকবে তাড়া 
তাড়া! নোট, অধচ আমরা এক কেজি, 
চালগ কিনতে পারবো না। 

সন্দেহ দেখ! দিতে পারে, আমরা 
ক্ষি পারবো সরকারকে বাধ্য করতে 
নিয়ন্ত্রিত মুল্যে নিতাপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর যোগান দিতে? হ্যা, 
শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী নিশ্চয়ই পাকে . 
এবং পারতে হবেই! শ্রমিক ও কৃষক 
যদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব 


বা আমেরিকার মত দেশে মূল্যস্ফীতি 


মচেতনভাবে- পূরণ করে, অভূতপূর্ব 


উৎপাদন বাড়বে। একথা কে না 


জানে যে আঙ্ককের পরিস্থিতিতে , - 


শ্রমিক-কৃষক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের 
দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহিত হয় 
না। কিন্তুতারা যদি নিত্য প্রয়ো- 
জনীয় সানগ্রীগুলি তাদের নির্দিষ্ট 
আয়ের মধ্যে সংগ্রহ করতে পারে 
তারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়ে 
দেবে । এই উৎপাদন বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত 
পদ্ধতিতে বণ্টন করতে ভারা সর- 
কারকে বাধ্য করবে। এই বধিত- 
পণ/উৎপাদনের ফলেই সম্ভব হবে 


বা যালিকেরা যদি বিত্তরণের ক্ষেত্রে 
কারচুপি ক্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রেও 
শ্রমিক-কৃষক উৎপাদন স্তব করে 


'দেবে। অর্থাৎ আজ শ্রমিক কৃষককে 


কাপা উত্তেজনার বেলুনের মত ফুলে ' পূণ" 
ফেঁপে লাফালাফি করলে চলবে না, 
কারণ সামনে মুপাপ্বীতির অন্তহীন 
মৃত্যু গহ্বর | বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মেলে 
শাণিত ইস্পাতের মত তাকে 
রুখে দাড়াতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর 
রাষ্ট্র? আমাদের দেশে সে আজ 


অনেক দুর | কিন্তু অন্ততঃ শ্রমিক- 


কৃষককে বাঁচতে হুবে ভবিষ্যতের 
মুখ চেয়ে এবং শুধুমাত্র াহুযের মত 
বাচার তাগিদেই। 

অর্থ নৈতিক দর্পণ 

(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 

মুনাফা, ট্যাক্স এবং ঘাটাত ম্রাব্যয় 
এই িনটেই দাম. বাড়ার প্রধান 
কারণ। 

বুজেণয়া পাশ্ডতেরা মজুরী 
বাদ্ধিকেও ম্রাস্ফীতির অন্যতম 
প্রধান কারণ বলে দেখাতে চান। 
. িজার্ভ ব্যাঙ্কের একই. সমীক্ষায় - 
 দেখীনো হয়েছে ষাট সাল থেকে 
সত্তর সালের মধ্যে উৎপাদন, খরচের 
অন্তভুন্ত মজ;রা বাবদ খরচ সতেরো 
শতাধশ কমেছে॥ এমন কি বোনাস 
“কমিশনের সরকারী সদস্য সঃ বাল- 
' মোরয়াও এই তথ্য স্বীকার 'করে-, 
ছেন এবং আলাদা নোটে এই কারণ ' 
দোখিয়ে কোনাসের সর্বনিম্ন হার 


আট দশাঁমক তোতশ শতাংশ করার . 


সুপারিশ করে বলেছেন যে এই 
বোনাস দিলেও শ্রমিকদের কার্যত 
মাইনে বৃদ্ধ হবে৷ না, মালিকদের 
জি aes বৃদ্ধি পাবে 
না৷. | 

দেখা গেল সরকার ন্গীতর 


মুখ্যমন্ত্রীকে সন্দেহ - 
- প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) : 


এটা বুঝেই মূখ্যমন্ত্ৰী প্রথমেই 
প্রত্যেক মন্ঘীদপ্তরের সঙ্গে তিনজন 
করে কংগ্রেস নেতাকে _ যুন্ত রেখে 
মন্মীদপ্তর ও কংগ্রেসের মধ্যে সম- 
ন্বয় সাধনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে 
গেছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের কর্ম 
কর্তাদের কয়েকজন এতে কিছনটা 
সন্তুষ্ট হলেও অভিযোগ উঠছে যে 
এ ব্যাপারে মুখ্যমঞ্তী - হয়তো 
লক্ষ্মী বস গোষ্ঠীকে পাত্তা দেবেন 
না। 
চুর রা শু! 
দুইটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে উপ- 
স্থিত ছিলেন সর্কত্রী অরুণ মৈত্র 
সৌগত রায়, নিত্যানন্দ দে একং 
ধারেন বস} অন্যতম সম্পাদক 
সা অনুপাস্থাতি -তাং- 
-- প্রস্গরূমে উল্লেখযোগ্য 
রদ Et 
মু্খপান্র। . নি 
এদিকে যা “নিয়ে কংগ্রেসের উপ-- 
দলীয় বিরোধের সর. সেই ছাত্র- 
মহলের অবস্থা শেচেনীয়। মহদ- 
জাত সদন ছাত্র পারষদ আর "শিক্ষা 
তিন্ততর হয়ে পড়ছে। শিক্ষা -বাঁচাও 
পৃথক রাজ্য সম্মেলন ডেকেছেন ॥ 


-. আপোষ প্রচেষ্টা সত্বেও তাঁরা সম্মে- 


লনের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন। 


, ইতিমধ্যে আপোষের একটি প্রস্তা- 


বের জবাবে শিক্ষা বাঁচাও কাঁমটী 
প্রায় সব কয়টি কর্মকর্তার পদ তো 
দাবী করে বসেছেনই আর তা ছাড়া 
প্রায় সব কয়াট জেলা ফাঁমিটি ভেঙ্গো 
"নতুন কাঁমাটি গঠনের দার্বাঁও রেখে- 
ছেন। শ্রীসব্রত মুখাজশীর অনু- 
গামীদের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে 
নেওয়া মানে নিজেদের আঁস্তত্বের 
বিলপ্ত ঘটান। তাঁরা তাতে রাজী 
নয়। এর মধ্যেই দুই গোল্ঠীর 
কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটেছে:। মণান্দ্র চন্দ 
কলেজে স্্ৱত . গহ্ঠীকে জের 
করে হটিয়ে দিয়ে শিক্ষা বাঁচাও 


কাঁমাটর অন:গামী ছাত্র পারিষদ . 


নেতারা সংসদ পাতা রর রত 
নিয়েছেন * 

ছার খরার সবার জন্য - 
ডঃ দেবী ' প্রসাদ হট্োপাধায়কে 


সভাপাঁত করে নয়জনের একটি ; 


কাঁমাট . গঠিত হয়োছল। সেই 
কামাট একবার হ্ঠৈক করে চুপচাপ 
আছেন। সংখ্যমন্ত্র ও কাাটির মাধ্য- 
মেই আবার মাঁমাংসায় উদ্যোগ 
_ হয়েছেন। আগামী চৌঠা অথবা 
পাঁচই সেপ্টেম্বর তাঁরখে উত্ত কমি- 
টীর বৈঠক বসবে। কিন্তু সেই 


“গুরুতর 


“ ফলেই জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে বৈঠকেও শিক্ষা কাঁচও কমিটির 


এবং যতাঁদন সরকারী . নীতি না ' প্রাতানাধির” তাদের দাবী থেকে এক 
বদলাচ্ছে ততাঁদন, এই মূল্যবৃম্ধির চলও সরবেন না বলে দষ্ঘর করে 
চর চলতেই থাকবে। অ'রো দেখা রেখেছেন।, ফলে এ কাঁমাটির প্রচেষ্টা 
পপ পাই খল 
ঘটার তত্ব অন্ততঃ এদেশে খাটে পরিষদের অনুগ্গামঈদের. অভিমত 
না। হলা তক ককা কাজ 


(শৃঞ্খলাভঙ্গ করেছেন।- 
তাঁদের - “বিরুদ্ধে শঙ্খলামূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ না করা 'হলে সংগঠনই 
বিপন্ন হয়ে পড়বে।- এই অবস্থার 
চেয়ে দুটো সংগঠনের সাঁষ্টি হও- 
যাই তাদের কাছেও বাঞ্ছনীয় । 
মহাজাঁতি সদন' ছাত্র পাঁরষদের 
কর্মকর্তাদের কেউ কেউ আপোষের 


সভাপাঁত শ্রীকুমর্দ ভট্টাচার্য পদ- 


সমস্যা দেখা দিয়েছে) এখন পর্যন্ত 
অনেক চেষ্টা করেও শ্রীকুমনদ ভট্া- 


দাস প্রম্খদের সপে আপোষ 
করতে চান। কিন্তু শ্রীসাব্রত মুখ্ো- 
পাধ্যায় তাতে রাজ নন। ফলে 
এখন প্দ্ত কোনো আপোষ 
ব্যবস্থা না হওয়ায় লক্ষযশবাবৃরা 
চ্টছেন॥ তারা পৃথক; যব! কংগ্রেস 
গড়ার, প্রচেষ্টা চাঁলয়ে যাচ্ছেন। 
ছান প্রারষদের গোলমাল না 'মটলে 
যোঁদন সরকারীভাবে দুটো ছান 
পারষদের সৃচ্টি হবে সেদিনই যুব 
কনে সা তয় 
হবে। ' 

অন্যাদকে আবার শ্রীপ্রফপ- 
কান্তি ঘোষের আচরণে তাঁর অন:- 
গত লক্ষনুণ-ঝারিদ প্রমুখেরা ক্ষুব্ধ 
শ্রীক্ধেয পোঁরসভার দপ্তর ছেড়ে 
চলে যাওয়ায় কলকাতার তরুণ 
কংগ্রেসী এম এল এদের অনুগামণর 


(৬৮) 
৪ নয় 


রর . 


এখন প্রায় রোজই হাতাহাতিতে 


 পর্ষবাঁসিত। বাইশ দফা প্রাইড লাইন 


অন্ধসারে মল্মীদের ট্রেড ইউনিয়নের 


.কর্মকতর্দ পদ ছেড়ে দেওয়ার কথা।, 


প্রদীপবাব; ছেড়েছেন: কিন্তু স্দুধত ' 
মদখাজ ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়ছেন না 
বলে, তাঁর বিরুদ্ধে, শৃঙ্খলাভঙ্গোর 


দিকে ঝুকে পড়ায় এবং এই সংগঠনৈর আঁভযোগ উঠেছে। 


কিঁভন্ন . জেলায় বিশেষ করে 
বর্ধমান, জলপাইগ্বাঁড়, বীরভূম, . 
দক্ষিণ চবিবশ পরগণা, মর্শদাবাদ ' 
প্রভৃতি জেলায় ' সংগঠনের . নেতৃত্ব 
নিয়ে দলাদলি এখন প্রচণ্ড। বর্ষ- 
মানের হত্যাকান্ড একং পরবতপ- 


- কালের ঘটনা “এখন মুখ্যমন্ত্রী ধামা- 


চাপা দেওয়ার চেস্টা, করছেন। 
ফলে দঃব্রতকাব্দর অনুগামীরা 
ক্ষুব্ধ । . | 
এ ছাড়া. বিভিন্ন মন্ত্র, বিরদ্ধে? ' 
দনশীতর অভিযোগ, আনতে সর; 
করেছেন কংগ্রেসের :এম এল এরা। 
কাশশবাব্য মাদ্রিসভা থেকে বিদায় . 
নিয়ে প্রকাশ্যে কিছ না রল্পেও ডাঃ 
আবু বরকত গণি খান চৌধুরী, : 
জ্ঞানীসং সোহন পাল. প্রর্ভীতর 
(বিরুদ্ধে দনশীতর অভিযোগ. 
ওঠাতে চেষ্টা করছেন" কাগ্রেস এম্‌ 
এল এদের মাধ্যমে। ., 
মফঃস্বলের এম এল এরা বাভিন্ন 
উপদলে বিভন্ত হয়ে একে অপরের 
বিরদ্ধে দুনশীতির  অভিষোগ 
আনছেন। সমাজাঁবরোধী, কার্য কলা- 
পের আঁভধোগ তো সবন্প। শ্রীলাল- 
বাহাদুর, ?সংতো সাংবাদিক বৈঠক 
ডেকেই-. অভিষোগ করেছেন - যে 
এলাকার সাধারণ মানষের জখবন- 
যারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। . 


ভি EE ৃ 


ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রেও বিশৌধ 
শটে যাওয়ার লক্ষণ দেখা হচ্ছে 
না) বাইশ দফা গাইড লাইন অন - 
সারে এন এল 'স সির, আই এন 
টি ইউ সির সঙ্গে মিশে যাওয়ার 
কখা ছিলো। জতো হলোই না ব্রং 
গত দুই মাসে এন এল ীস দস 
আরো নতুন করে দ:শ-বারোট ইউ- 


"শয়ন গড়েছেন। এছাড়া খাঁদ বোর্ড $ 
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ঘবল ঝ শ্বেত 
আমাদের কি ‘Somraji’ 
১৯২৫ সাল থেকে রোগীদের, 
সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে; 
মাত্র তিন দিন ব্যবহ্ারেই শাদা 
দাগ দুর হতে থাকে ও গরীপ্রই 
মিলিয়ে যায়] বিনামুল্যে এক 
শিশি দেওয়া হয় । ৮. 
Prem Trading Co; (S.N.)P. 
" P.O. Katri Sarai (Gaya) 









. কলপের স'হায্যে নয়, আমাদের 


শ্ঠাষকাস্তি” আফুর্ধদিক তেল্‌ 
পাকা চুলকে স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক 
কালো করে আর চুল পাকা বন্ধ 
করে। বিশ্বাস না হলে দাম 
ফেরৎ দেওয়া হয়। দ্বাম__১০। 
Prem Trading Co. ভে), 
P.O. Katri Sarai (Gaya) | 


= ্লল্র্তী 


"Regd, Re. 072 
৮. জী রাজধানী দর্পণ ৩০ 


ri, 


-;পঞ্চম প্র. না 


EE সঙ্গে আিলম্বে, বিনা 


রোধ জানিয়েছিলেন। পাঁচ তারিখে 
রেলমল্ল দস পি আই ও এ আই 
টি-ইউ দির নেতা শ্রীএস এ ভাঙ্গে, 
শ্রীএস এম ব্যান্াজশির সঙ্গে ধর্মঘট 
নিয়ে আলোচনা করেন। আর সেই 
দিনই সি শি আই এম নেতা শ্রীপ 
রামমৃর্তি ও দক্ষিণ রেলওয়ে এম- 
প্লাঁয়জ ইউনিয়নের নেতা শ্রীকে 
আনন্দন নাম্বয়ার যথাক্রমে মাদ্রাজ 
ও তরাচর্রাপল্লশ থেকে ঢেলি- 
ফোনে কেন্দ্রীয়, শ্রমমন্য শ্রীরঘঃনাথ 
রেজ্ডীর সঙ্গে ধর্মঘট" মাঁমাংসার 
ব্যাপারে আলোচনা  করেন। পরে 
এ দিনই রেলমন্ত্রী শ্লীনাম্বয়ার ও 
‘তার ক্ধদের” (ধর্মঘটণ। নেতাদের 
নামোলেখেও শবরাগ)' অর্থাৎ ধর 
"ঘটী ' লোকোকষ”ীদের 


জানালেন আলোচনার জন্য৷ 
শ্রীনাম্বিয়ার আলোচন/কো শতশীবহণিন 
করবার দাবি জানালেন অর্থাৎ ধর্ম- 
ঘট প্রত্যাহার না করা হলে আলো- 
চনা না করার শর্তকে বাতিল কর- 
. কার অনুরোধ জানান। 5৮ 


প্রকাশ্যে এ শতর্পটর ওপরে জোর, 


. *দতে সরকার: কসর ' করলেন লা 
তখনও ৷ তবে সাত জোরখে মানা" 


শিল্পীফৌজ. প্রযোদ্ধিত নাটক শা 
জবান কসম 


পরিচালনা £ সত্য বন্দোপাধ্যাজস 
দৃশ্য £ দিলীপ রায় | 
আলো . £ অজিত বদু - 
২৫শে আগষ্ট সন্ধা! ৬-৩০মিঃ 
॥ কলামন্দির ॥ 
৩১শে আগষ্ট সন্ধ্যা টায় - 
| 1 মুক্তাঙ্গনে ॥ 











শোর দিন হলে টিকিট.। , 
=== = 


নেতাদের - 
. শিলতে আসবার জন্য আহ্বান 


শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া বার্তা 
থেকে শ্রীপিল্লাইয়ের এই ধারণা 
হয়েছিল যে প্রস্তাঁবত আলোচনার 
নেবার কোন শর্ত রাখা হয়নি। এ 
দিন শ্রীডাঙ্গে ও শ্রীএস এম ব্যানাজশি 
জানান) 
করে পরে জানালেন 'যে “প্রকৃত 
কারণে দৌর হলে” আলোচনা শুর; 
হবার পথে তা প্রতিবন্মকতা সি 
কররে. না। . 

আর 'একটা ব্যাপারও লক্ষণীয়। 
সারা ভারতে রেলের চাকা প্রায় বন্ধ 
হয়ে যাবার পরে প্রায় সাত 'ঁদন 
কেটে গেলে রেলমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতণ হীন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা 
করেন আটই আগস্টে। তার আঁগে 
প্রধানমন্ত্প সম্ভবত শ্ীমশ্রকে এ 
ব্যাপারে কিছ: বলেন নি। আট 
তাঁরখের এই সাক্ষাতের পরে দশই 
তাঁরখেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রেল- 
মন্তশি সাক্ষ্যং করোছলেন। অবশ্য 
মীমাংসায় পেশছবনোর! তিক' আগে 
এগারই তাঁরখে কেদ্দ্রীয় ক্যাব- 
নেটের পাঁলাটক্যাল এ্যাফেয়ার্স 
কার্মাটর বৈঠকেও রেলমন্তীকে দু 
বার গিয়ে তখনকার অবস্থা সম্পর্কে 
বলতে হয়েছিল । . ধর্মঘটের শহর 
তেই প্রধানমন্ত্রী যাঁদ এ ব্যাপারে 
রেলমন্দাকে প্রয়োজনীয় তৎপরতার 
সঙ্গে কাজ করতে নির্দেশ দিতেন 
তাহলে এ ধর্মঘট হয়তো বা. বারো 
{দন ধরে চলত না, আর খাদ্যশস্য 


ও প্রয়োজনীয় মালপত্র চলাচলে -দীর্ঘ- 


আমরাও বের করছি মাত্র ২০, দামে ২ খণ্ডে 


মৃকুমার সম রচনাবলা 


মুল ছবির সঙ্গে আবোল তাবোল, খাই খাই, হংয-ব-র-ল,. পাগলা 
দাশু, বহুরূপী, ঝালাপাল্|, বর্ণ-মালাতত্ব, অনেক অপ্রকাশিত গল্প 
ছড়া-কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, ছবিতে গল্প ছাড়াও থাকছে আরও 


অনেক কিছু । এছাড়া মজায় ভরা 
বিশেষ আকর্ধণ। 


দীর্ঘ জীবনী এ বই-এর আর এক 


প্রকাশিত সুকুমার সাহিতোর যে কোন প্রস্থ থেকে কাগছ্-ছাপা- বাঁধাই 


সবগুণে ভাল হয়ে বেরুচ্ছে । 


' ২ খণ্ডের প্রা কমূলা ২০২ টাকা মাত্র” ৫১ টাকা দিয়ে গ্রাহক হন। 


সম্পাদনায় : পুণ্যলত চক্রবর্তী ও কল্যাণী কার্দেকর। 
হেমেন্ত্রকুমার "দায় ৫, হ্যানস, আযাণ্ারসন ৫২, 


লুইস ক্যারল ৫. ও এডওয়ার্ড লীয়ার ২1 
্ টাকা জম দিয়ে গ্রাহক হন। 


 এ্রশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি 


4১৩২ লেজ স্ট্রীট মার্কেট. কলিক্কাতা-১১ ফান $ ৩৪-২৮৬ । 


লন উকি 


- কধগ্রেসও 'বশেষ সোচ্চার ছিল। 
রেলমন্ত্রী যেন অনগপ্রহ - 


ভাল চাকরীতে বাঁসয়ে দিয়েছেন। 


স্ব তন, এবং ১1২77 ,রজদর্গীণ«. ৭০, 


সক্কটাপন্ন জাতীয়" অর্থনীতিকে 7, ; EL 
Kh ১ (দ্বিতীয় পৃষ্ঠার" পর)” 


অযথা চাপ সহ্য করতে হত নাঃ 71 he 
বারো দিন পরে যাঁ »মেনে নেওয়া - যে, কংগ্রেসকে- আবার' দ্িধাবিভন্ত 
“হল তের দিন বা বরো দিন' আগে করাই দস: পি আই-এর 'একমান রাজ- 


দক সেটিকে মেনে নেওয়া চলত নৈতিক' কতব্য।- এই নেতৃবৃন্দের 


নাঃ সম্ভবত তার পথে. প্রধান .ধারপা, রামপল্রী আন্দোলনের তাঁর 


অন্তরায় ছিল কৃটিশ উপানবোশক তায় কংগ্রেসে ভাঁতির' সপ্তার হয় 
এীতহ্যবাহর রেলওয়ে বোর্ড। এ এবং ফলে এই দলের ম্যে প্রতিক্রিয়া 
বোর্ডকে নাকচ করবার জন্য যে দার প্রগতি এক হয়ে যায় এবং বামপন্থী 
দীর্ঘ দিন যাবৎ ধ্বানত হচ্ছে আন্দোলনের ওপর দমননশীত তাৰ 
তাকে মেনে” নেঝর দিন কি আজও 'হয়। অতএব কোন ভ্রমেই কংগ্রেসের 
আসে নি? দাবিতে তো এক সময়ে মধ্যে ভীতির সপ্লার হতে, . দেওয়া 
ফায় না। তাই শেষ পর্যন্ত সি পি 
আই. কাংগ্রেস-তোষণে নেমে পড়ে 

ie oS এবং এই নীতিতে দেখা গেল দেশের 
সম্পদশালী "নেতা  প্রাতীক্রিয়া, অন্ততঃ সাংগঠাঁনক "দক, 

রোযা নানি থেকে সামায়কভাঁকে সংহত হয়েছে। 

জি, আর প্রতিক্রিয়ার যে আপাত 
একই- অণ্চলে সরেন ঠাকুর রোডে" সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সেই ভূমিকাকে 
বিরাট চারতলা বাঁড়া লিজ নিয়েছেন। সি পি আই বেশী গর্ব দেয়। 
খরচ পড়েছে চার লক্ষ টাকা। দলের কাঠ বারে এই নীতির , অসারতা 


ছেলেদের কাছে সুরত বলেছেন বিয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় শবধ্‌ এখানে নয় 


যৌতুক হিসেবে এই টাকা জোগাড় নানা রাম্ট্রে। সোভিয়েদের মিশর দেশ 
তান করেছেন। সংক্রান্ত অঁভজ্ঞতা উড়িয়ে দেওয়ার 


'. নয়। দেশের বামপন্থী প্রশ্গীতশীল ৫ 


ফোঁগ হল গত মাসে তান একটি রণ এবং পররাষ্ট্র নীতিতে সামায়ক, 
িনেছেন। নম্বর ডবল; এম বি বিকাশ মিশরে প্রকট। সংগঠিত 
৯২০১, দাম চাবশ হাজার টাকা'। কমিউীনিস্ট আন্দোলনকে মিশরের 
’ ৬ নাসের বহুল হত্যার মাধ্যমে ধ্বংস 

লক্ষী বস; সামান্য - শ্রমিকের করেছে এবং শেষে সোভয়েতের 
হাজ করতেন এবং পরে সেখানে তাঁর 
‘কিছু পদোক্নীতি হয়। কিন্তু সেখানে 
যা মাইনে পেতেন তাতে কোন রকমে 
দিন গম্জরাণ হর, উদ্ব্ত্ত থাকে না। 
ট্রেড ইউীনয়ন নেতা হওয়ার পর 


এবং তার হসেবপত্র এখনও তৈরী 
হয় নি। এই ব্যাপারে প্রিয় দাসম: 
বিরুদ্ধে নান্দ আভিযোগ কংগ্রেস 


ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধাঁর করে গড়া | মপাস। রচন 
গকনেছেন। মাসে মাসে টাকা 'দিয়ে 
শোধ করতে হবে। 

প্রিয় দাঁসমূল্পী সম্পর্কে আভি- 
যোগ "তান নিজের বাঁয়কজন!ডাই 


আত্মশয্্বজন ও পাঁরচিত ব্যান্তদের || 


যথাযথ অধচ প্রাঞ্জল। অন্ুব'দের 


ছাপ * যন্দব। 
পাবেন ১৫ই সেপ্টেম্বর । 


১ সং দ্র 


তুলি-কলম : 





কা কেক যানি "কান 


0 এন টি Price #2, 


প্‌, সাক ছি করতে- ধা 

টা ং 

বামপন্থী : শক্তির. 
সংহতিতে-সাহাষ্য করে এবং প্র 
শীলতআগ় বিভ্রান্ত যে অংশ কংগ্রেস 
-প্রাতাকিয়ার-প্রভাবে আছে সেই অংশও 
এই আন্দোলনে সামিল হতে বাধ্য। 
তোষণের মাধ্যমে এই "অংশকে প্রাত- 
ক্রিয়ার হাঁত থেকে বাঁচানো যাবে না- 
ব্য প্রতিক্রিয়ার দমননশীতর মোকা- 
বিলা করা যাবে ' না। আশার কথা 
সি পি আই দলে সাধারণ সদস্যদের 
মধ্যে এই প্রশ্ন উঠেছে । আজ অন্দে- 
লনের তাগিদ ব্যাপক 







এবং এস 


"প্রাতফলন 'স' পি আই এবং অন্যান 


এবং কার্যক্রমে লক্ষ্য করা যাচ্ছে) 
আশাবাদী মানুষের শ্বাস যোগ্য 
নেতৃত্নের বিকাশ ঘটবে, সর্বব্াপী 
প্রগাঁতর আন্দোলন প্রাতীক্রিয়ার ' 
রাজি 
আন্দোলনের পথে এাঁগয়ে ষাবে। 


শোধনবাদের ঘন কুয়াশার মধো | 
| একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক 
 যাকমবাদীর নোটবই 
সহজ -পাঁঠ) মার্কসবাদ। প্রতিটি 
সাধারণ কর্মী ও সাধারণ মানুষের 
অবশ্য পাঠ্য | | 
(প্রথম সংস্করণ প্রায় সমাপ্ত) 
লেখক : প্রঢোৎকুমার রায়চৌধুরী 
প্রাপ্তিস্থান £ নিউ বুক সেন্টার 
র্যাডিকাল বুক ক্লাব 
কলিকাতা 
প্রকাশক £ জ্যোতি প্রকাশনী : 
(শওডাফু লি: ছুগণ্শী 





{ Pst if 
LIE 





ভঃ{অলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত 
£শেকস্পীয়ার রচনাবলী - 


পাচ খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রতি খণ্ড দশ টাকা । গ্রাহক মুল্য পাচ টাকা 


, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রতি খণ্ড ছশ টাকা। প্রাহকমূল্য পাঁচ টাকা 


বিপুল প্রয়াস বাংলা ভাষায় এই 


অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও অধাঁপক মনীন্দর দত্ত সম্পাদিত | 
“শিক্ষাব্দি ও সাহিত্যিক সুর্ধাংস্তরঞ্জন ঘোর অনুদিত। কাগজ ও 
সকল রেক্সিন বাধাই। 


ডঃ সুখেন্দুবিকাশ বন্দোপাধ্যাস্ক, ডঃ শ্রীতি মুখোপাধ্যায়, 


শেক্দপীয়ার প্রথম খণ্ড 


" অধাপক অশোক স্বখোপাধ্যাহের বহু বিতকিত গ্রন্থ 


ফ্যাসীবাদ দেশে দেশে ৬. 


£ ৩৪-১১৮০ 








০ TE GEDA ১৬৩ টপ ১ 


| ; et 
জম্পাদক কতকে মভার্খ ইশ্ডিতা প্রেস ৭, রাজা জহোষ দাঁংলক চ্কোয়ার কলকাতা ৯৩ থেকে দাত : এবং দর্পণ কার্যালয় ৬১৯ আউট চর রি থেকে প্রকাশিত 


দিদ্ধার্থ রায় এখন দিল্লীতে দাত নিভে চাইছেন 





4 


১৬শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা শুক্রবার ৩১শে আগষ্ট ১১৭৩ ॥ দাস ৩০ পয়সা 


} দমদম ছেলে নকণাল 
বন্দীদের 
এও 
মারধর 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

সম্প্রতি নকশালপন্থী . বন্দীদের 
ওপর দমদম জেলে প্রচণ্ড মারধরের 
খবর পাওয়া গেছে। সরকারী পক্ষ 
ক্ষেকে এই আক্রমণের ব্যাপারটা চেপে 
দেওয়ার চেষ্টা চলছে! 

দর্পণ দমদম জোলের, ঘটনা বন্দী- 
দের আত্মীয়-স্বজন মারফত পায় 
‘এবং তদল্তে জানতে পারে যে, গত 
পণশচশে জুলাই রাত্রে জেলের সাত 
নম্বর সেলে ঢুকে জেলের ওয়ার্ভাররা 
বন্দীদের বেদম মারধোর করে। 
কত হতাহত তার কোন হাদিস 
পাওয়া যায় 'নি। 
১ পরের দিন আত্মীয় স্বজনেরা 
জ্থারীতি বন্দীদের সঙ্গে দেখা 
"তে গেলে জেল কর্তৃপক্ষের তরফ 


! বলা হয় যে, আগাম এক- দদের্পণের সংবাদদাতা) 


ROE oT EE 
নিয়ে জানা গেল যে, সাক্ষাতকার 
বঙ্ধ হয়েছে মহাকরপের আদেশে । দেড় হাজারের শর-এক্সাঁমনেশন 
মহাকারণ স্ব দক দিয়ে চেস্টা করছে হয়ে ষায়। 
যেন সংবাদটি ফাঁস হয়ে না পড়ে। সতেরোশর হয় এবং এখন পর্যন্ত 

তবে এ ব্যাপারে বিধানসভায় আটশত পরণক্ষার্থখশর পূর্ণ ফল 
* প্রশ্ন ওঠার দম্ভাবনার কথা চিন্তা প্রকাশ বাকি। 
করে জেল বিষয়ক মন্ত্রী জ্ঞানাসং এই ইনকমাস্লিট পরণক্ষার্থীদের 
সোহনপাল একাঁট রিপোর্ট তৈরী অধিকাংশই রি-এক্সার্মিনেশনে ফেল 
করে রেখেছেন। এই. রিপোর্টের করে। কিন্তু একটা কথা আছে, 
জন্য কোন 'বিভাগণয় তদন্ত পর্যন্ত খুঁটির জোর থাকলে সবই হয়। 

(শেষাংশ ছিবতীয় পঙ্ঠায়) 


লা নাদের চেক 'সম্লেযে সস্সলেভু আন্ত অল্িন্্মাল 


দেপের সংবাদদাতা) 
পশ্চিম বাংলার মুখ্যমল্া 


॥ শ্ৰীসিদ্ধাৰ্থশঙ্কর রায় এখন দিল্লীতে 
গেলেই প্রধানমন্ত্রীর অল্তরঙ্গদের 


কাছে কাঁদীন গাইছেন যে তাঁর আর 
পশ্চিম বাংলায় ভাল লাগছে. না। 


বড় দলাদাঁল॥ তাঁকে যেন রেহাই 


দেয় হয়। অর্থাৎ তিনি পশ্চিম 
বাংলার গদপ উত্তপ্ত বোধ করছেন 


এবং তা ছেড়ে দিল্লঁতে আশ্রয় 


দিতে চান। দিঞ্লীর ওপরতলার 
কংগ্রেসীদের প্রায় সবাই জানেন যে 


দ্ধার্থবাবর ' এই  মনোভাবটা 
BEAD ley SAO 


প্রধানমন্ত্রী ভুরু কুণ্চকে বলেছেন, 
না তা হবে কেন? তাঁর সূজ্ট সম- 
5 তাঁকেই করতে 


ও ট্যাববলেটরদের সম্পূর্ণ জ্বাত- 
স্মরে এব্যাপার ঘটলেও তাঁরা টু 


, শব্দাঁট করতে পারেন নি। 


মুখ্যমন্ত্রী আর, একটি ব্যাপা- 
রেও প্রচণ্ড ধমক খেয়েছেন বলে 
জানা গেছে । 


কা্শীবাব; দু-দনুবার পদত্যগের 
অন্যমতে চেয়ে চিঠি দেন। 
ম্খ্যমল্তী তা গ্রহণ করেন ন। 
দিজ্লাীর ধারণা কাশশবাব্‌ মাল্তিসভা 


/থেকে কোঁরয়ে এলে এমন সাথ খবর 
ফাঁদ হবে যাতে সিদ্ধার্থবাব; নিজেও 
বিপনন হাতে পারেন। তাই সিদ্ধার্থ - 
ঝাব্‌ 'পদত্যাগপন্ গ্রহণ করেন নি। 
পদত্যাগ পত্র পাওয়ার পর 
তার আগেই 


শেষ 
তাম দিজ্লী ফান। 
কাশীবাবর সি-একে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে। 
ছেড়ে দিতে চান 'ন। এবার 'দিজ্লশ 
চিরে তান সরাসরি ধমক, খেয়ে 





ছোরে ফেল কর! ছাত্রের 
শা করে যে 


{কোন ছার, তাই 'র-এক্সামনেশনে 
ফেল করা পরণক্ষার্থীদের কিছু 
সংখ্যক দিব্য পাশ করে গেছে। 


জন কর্তার স্নেহভাজন। 
বিশ্বস্তসূত্ৰে জানা, গেল এখনও 
এই বেআইনী কাজ সমানে চলছে। 
আরও কিছ "কিছু এধরণের ভাগ্য- 
বান বক ফরীলয়ে এসে বিশ্ববিদ্যা- 
লয় থেকে 'ি-এক্সামিনেশনে পাওয়া 


সেক্ষেত্রে ফেলকে পাশ করানৌভো 'বদ্যালয়ের ওপর মহলের 'কয়েক- কর্মকর্জার খুকই' অনুগ্রহভাজন। 


ভষ কেলেহকারীর 
থকর প্রকাশ হওয়ার পার থেকে 


ক্ল্তি 


তব তানি কাশপবারুকে' 


দিজ্পীতেই ‘সিদ্ধান্ত নেন ঝন্রশী- 
বাবুর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করার॥ 
পাঁণ্চমবাংলা থেকে নির্বাচিত 
করেকজন সংসদ সদস্যকে তিনি 
দিজ্লশতে জানান ফে তানি কাশী- 


* বাবুর পদত্যাগপত্র গ্রহণ .করছেন॥ 


এ দিয়ে তান রাঁজ্যপচলের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে ফেলেছেন। এ রানেই 
মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরে নাটকীয় 
কায়দায় রাত এগ্যারোটায় কাশী- 
বকর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে 
তাঁকে মান্মসভা থেকে বিদায় দেন। 

এখন বোঝা যাচ্ছে 'দিজ্লর 
আশঙ্কাই ঠিক! কাশীবাধু মাল্দি- 
সভা ছেড়ে দিলেন কেন সে সম্পকে 
বিধান সভায় তাঁকে কোন বিবৃতি 
দেয়ার নিদেশি মখ্যমন্ত দেন নি। 
শথচ তিনি বার বার ঘোষণা! করে- 
ছন যে কাশীবাবু ব্যান্তগত ভাবে 
শৎ। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির 
আঁভিযোগও নেই। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী 
কাশীবাবুকে মুখ খুলতে দিতে চান 
ন! তাঁদের বেকায়দায় ফেললেন 
শ্রীবজয় সং নাহার বিধানসভার 


কক্ষে। তান বিধানসভায় বললেন 


এ বিষয়ে কাশীঝাবুর। বিবৃভি দেয়া 
উচিত। ম্যখ্যমন্ত্ী অস্বাস্তি বোধ 
করলেন। তিনি বললেন এটা কাশাঁ- 
বাবর ওপর নির্ভর কুরে? তানি 
বাত দিতেও পারেন, নাও পারেন। 
কাশীবাবৃ এই স্পম্ট ইঞ্গিতের কিল্তু 
ধার ধারলেন না। তান তো আগেই 
মনস্থির করে ফেলেছেন। কংগ্রেসের 
যু গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর শলাপরা- « 
মর্শও হয়েছে। মাল্িসভার সব' 
সদস্যদের বেকায়দায় ফেলে আন 
দাবী করে বসলেন যে তান বত 
দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে সব! কুৎসা 


চালানো হচ্ছে তার জাল 'ছ'ড়ে 


ফেলতে চান। সঙ্গে সঙ্গে কাশশ- 
থাবু অন্যফোগও করলেন সেনাপাঁত 
মখ্যমন্্ীর প্রাত তান আনুগত্য 
দোখয়েছেন, দকন্তু সেনাপাঁত সৈন- 
কের প্রাত দাঁয়ত্ব পালন করেন না 
কাশীবাবু আবার খাদ্যদপ্তর সম্পর্কে 
বিচার শীধভাগশয় তদন্তের দাবী 
করলেন। 
মুখ্যমন্ত্রীর ক্রুদ্ধ চেহারা সক- 
লেরই নজরে পড়লো । "ভান উঠ 
বললেন, বেশ, কাশীবাব; বিবৃতি 
দিন। কিন্তু বিবৃতির পরো জবাব 
তানি দিতে পারবেন না। বিচার 
[িভাগীয় তদল্তও এখন করা সম্ভব 
নয়। কারণ তা হলেই ভুষি কেলে- 
শকারির সব মাল-মশলা ফাঁস হয়ে 
যাবে। কোলেতকাঁরীর নায়করা তো 
এখন তাই চান। ফাতে তাঁদের : 
বিরুদ্ধে কি ক প্রমাণ সরকারের 


হাঁতে আছে তা তাক জানতে 


পারেন। এ সংযোগ তাঁদের দেয়া 
হবে না। তবে যে ব্যান্জরা পটালশের 
কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছে সেগুলো 
বিধানসভার দলনেতাদের ডেকে 
{তান পড়ে শোনাবেন। 

এবারও ইঙ্গিত স্পম্ট। কাশশ- 
বাবুও ছেড়ে দিলেন না। তান 


৬ 


শিম বঙ্গের চি দর ঠি ঘবিচারের নগথ্যে 


1 


আশা [বাধ হয় কেন্দ্রের কাছে 
এবার স্খিচার পাওয়া যাবে। 
সিদ্ধার্থবাবু যে তথ্য পাঁরবেশন 
করেছেন তাতে পাঁরচ্কার যে, এই 
তথাকাঁথত আচার শুর; হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গে: সাতটি সালে ফল্ত্রন্ট 
মদ্ত্রিসভঃ পক্তন থেকে। এর আগে 
কংগ্রেসী রাজ্ঞত্ব কায়েম গ্াকা পর্যন্ত 
কোন বরাদ্দের গোলমাল হয় নি। 
প্রীত পাঁরকজ্পনায় আগের বরা- 
দ্দের দুগুণ, করে টাকা কেন্দ্র দিতে 
কুন্ঠিত হয় নি। 

অর্থাৎ কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন 
দলকে বা গোঙ্ঠিকে ফাঁদ নির্ধাচক- 
. মণ্ডলী সরকারী গদীতে বসায় 
তবে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার নানা 
কায়দায় সেই দলকে বিপদে ফেলার 
চেষ্টা কক্পবে। 'নির্বাচকমণ্ডলশীকে 
প্রকারান্তরে বলা হচ্ছে যে, কংগ্রেস 
ছাড়া অন্য কোন দল বা গোম্ঠকে 
পাঁরণাত হল ' আজকের পাঁশ্চম- 
বঙ্গের অবস্থা। যে কোন উপায়ে 
' কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল সমস্ত 
রাজ্যে ক্ষমতাসীন থাকতে চাইবে 
এ রাজনীতি সম্মত, হয়ত সাবধান 
সম্মত নয়। তবে, সংবিধান প্রচ- 
দিত রাজনর্শীতর অংশমান্র এবং 
- ক্ষমতম্পীন গোষ্ঠির স্বার্থরক্ষার 
অন্যতম প্রধান হাতিয়ার! এই 
দিচারে, বিরোধীপক্ষের দাবী 
থাকতে পারে যে, সর্ধাবধান সমগ্র 


দোশের' এবং জনসাধারণের ব্যাপী 
স্বার্থ রক্ষার ষন্ম হিসাঝে! বিবেচিত 
হতে পারে লা। এই সংবিধানের 
আধ্যানক পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়নের 
প্রয়োজন আছে ।, 

এই দাবশ কাম্মীরশ নেতা শেখ 
আবদয্ল্লা তুলেছেন। তান বলেছেন 
যে, অর্ধাবধানের পুনর্মজ্যায়নের 


চাণক্য সরকার ' 


ডি 2 UTS 
লাগার ওপর । 

িদ্ধাৰ্থ ব্যবং পাশ্চমবণ্গের, 
দ্যপাবে কেন্চের আঁবচারের কথা 
বলে গিয়ে সাংবাদিকদের কাছে 
এই বন্তব্য হাজির করতে চেয়েছেন 
ফে, ডঃ বিধানচন্্ু রায়ের পর 
পতানই কেন্দ্রের িশবাসভাজন 
হয়েছেন এবং সেই জন্যই কেন্দ্র 
নতুন করে পাশ্চমবঙ্গা সম্পর্কে, 
মূল্যায়ন করতে সুরু করেছে! 
সিদ্ধার্থ রায় পাশচিমবঙ্গেক নব 
গিধান রায় এ কথা মানতে কোন 
আপত্তি নেই। কিন্তু এ রকমটা 
হবে কেন? দাবী করা হয় এ আই- 
নের বাজত্ব, ব্যক্ত বিশেষের নয়। 
দিল্লীতে দুগ্গাপ্রসাদ ধর এবং 
মোহন ধাঁরয়াকে পাশ্চমবঙ্গোব 


সাংবাদিকদের তাঁর কৃঁতত্বের কথা 
বলেছেন। এই বন্তব্য যখন মুখ্যমন্ত্রী 
রাখাছিলেন, তখন পি শি আই 
দলের দৈনিক মুখপত্র “কালা 
ন্তরের? এক বয়সে নবীন সাংবা- 
দিক প্রশ্ন করেন যে, “কেন্দ্রে ত 
কংগ্রেসী মাল্মসভা, আর আপান 
একজন কংগ্রেস নেতা, তবে 
আর কেন্দ্রকে এত বোঝাবার 
প্রয়োজন কি? কেন্দ্র ফাঁকতি সম্মত- 
ভাবে বিভিন্ন রাজ্যের সমসগ ও 
ন্যায়বিচার অনূযারণ দেয় অর্থের 
স:সম বন্টন করে নম কেন?” 
এত সরল প্রশ্ন শুনে সিদ্ধার্থ - 
বাব; একট: হাঁসেন এবং বলেন যে 
কেন্দ্রে যদি কংগ্রেস ছাড়া অনা 
কোন দলের স্রকার৷ থাকতো তবে 
বিভন্ন রাজ্য সরকারকেও অন্রূপ 
দরবার করতে হোত'॥ তান ব্ললেন, 
পস দপ আই: কেন্দ্রীয় নেতাদের 
কাছ থেকেও রাজ্য নেতাদের অনেক 
কিছু দরবার করে পেতে হয়।" 
কালাল্তর সাংবাদিক ভাবলেন প্রশ্ন 
বাড়লে রাজনৌতিক সমস্যা হতে 
পারে তাই চেপে গেলেন। 
সিদ্ধার্থ কব: বলে চললেন ফে, 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাঁর- 
কল্পনায় কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আগের 
কংগ্রেসী সরকারের আমলে ॥ প্রথম 
পাঁরকহ্পনায় রাজ্যের জন্য কেন্দ্রু'য় 
বরাদ্দ ছিল আটাঁট কেট টাকা! 


জন্য আবার নতুন করে কর্ন'চ্টাটউয়েন্ট দ্বিতাঁয় পারকল্পনায় এই বরাদ্দ 


এ্যাসেম্বলী ‘নির্বাচিত হোক এবং 
রাজ্য কেন্দ্র সম্পর্কের সংজ্ঞা 
নিদ্ধর্ীরত হোক। যেহেতু শেখ 
আবদনল্লা এই দাষী তুলেছেন সেই 
হেতু এর মধ্যে উদ্দেশ্য যাচাই করার 
প্রশ্ন তুলতে পারেন স্বার্থ গোঁষ্ঠর 
প্রচারুকোরা। বিল্তু পশ্চিমবঙ্গের 
অভিজ্ঞতায় এ সত্য প্রমাণিত ফে, 
রাজ্যের ভূত ভবিষ্যত সবকিছুই 
নির্দ্ঘারিত হক কোন নির্দিষ্ট 


দাঁড়ায় একশো পণ্টান্ন কোট টাকা 


এনেছে ॥ সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র এ 
ব্যাপারে ব্যবস্থা 'নতে শুরু করে 
কেবলমাত্র দল ভাথ্গাভাগ্গর কায়- 
দায় নয়, রাজ্যকে ভাতে মারার 
ব্যবস্থা করে। ie 
লিদ্ধার্থবাবব বলেছেন যে, 
সাত থেকে উনসত্তর পর্যন্ত 
রাজ্যের ঝরাদ্দ কমে একশ চোষার 
কোটি টাকায় দাঁড়ায় এবং ফলে 
মাথাপেছ লগ্নীর পরিমাণ মাত্র 
সাতচাল্লশ টাকায় এসে পড়ে। এ 
এত কম কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দেখা যায় 
দন। এ সময়ের অন্যান্য বেশীর ভাগ 
রাজ্যের মাথাঁপছ- বরাদ্দ হলো" একশ 
টাকারও বেশী) 
তারপর! ।উনসত্তর-চযুয়াস্তর: সালের 
চতুর্থ পাঁরকঞ্পনার বরাদ্দ দর 
করা হল পাশ্চমবঙ্গের বামপন্থী 
মেজাজের 'ভার্ততে এবং এমন এক 
সময়ে যখন কংগ্রেসের নামে জনগণ 
থুতু ফেলে। পাঁরণামে চতুর্থ পাঁর- 
কল্পনায় কেন্দ্রীয় ' বরাদ্দ দ,ড়াল 
তনশ বাইশ কোটি টাকা। তৃতীয় 
পারকল্পনায় ছিল [তিনশ পাঁচ 
কোট টাকা। অন্যান্য রাজ্যের বরা- 
দ্দের 'হাসাবে পাঁশ্চমবঙ্গের পক্ষে 
কৈল্দের অনুদান দুগুণ অর্থাৎ 


দমদম 


হয় ৷ বন্দীদের হিংসাত্বক মনো- 
ভাথই পণচশে জ-লই-এর ঘটনার 
জন্য দায়ী এই ব্যাখ্যা খাড়া, করে 
অষ্টক বদ্দীদের শুপর [আকুমণর 
ঝুকি আড়য়ে যাওয়ার চেষ্টা 
হয়েছে। 

অল্লশ যে রপোর্ট তৈরাঁ করেছেন 
তাতে বলা হয়েছে যে, দমদম 
জেলের সাত নম্বর সেলের বন্দীরা 
সকলেই নকশালপন্থী » তারা পপচশে 
জুলাই রাতে জেল ভেঙ্গো পালা- 
বার চেষ্টা করে। সেলের একাঁদকের 
দেওয়ালের ছু অংশ বন্দীরা 
ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু সেল থেকে 
ঝোঁরয়ে আসার আগেই জেলকর্তৃপিক্ষ 
এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়। 

এই ব্যবস্থার ফলে কয়েকজন 
বন্দীকে আহত অবস্থায় অত্যন্ত 
গোপনে হাসপাতালে দিয়ে ওয়া 
হয়! কতজন আহত হয়েছে, আঘা- 
তের গুরুত্ব ক পরিমাণ কা কেউ 
নিহত হয়েছে কিনা তার কোন 
সঠিক খবর মন্ত্র ব্যাখ্যায় নেই। 
পাছে এই পার আন্মজাঁন 
হয়ে যায় তাই মন্ত্রীর আদেশে 
ছাবিবিশে জুলাই থেকে একমাসের’ 
জন্য জেলে আত্মীয়স্বজনের দেখা 
সাক্ষাত বন্ধ হয়ে যায়। 

লারা পশ্চিমবণ্গে বিভিল্ন জেলে 
প্রায় দশ হাজার রাজনৈতিক বন্দী 
আটক আছেন। এবং ' 'ঁবাভন্ন 


দগণি ] শুক্রবার ৩১শে আগস্ট ১৯৭৩ 


A Ad 





হশো দশ কোট টাকা হওয়া উাঁচিত 
ছিল । j 

চতুর্থ পাঁরকলপনায় এই. বরাদ্দ 
হালে পণ্টমে সিদ্ধার্থবাববর আর 
কোন সমস্যা থাকত না। 'নয়মান:- 
যাষী দুগুণ হয়ে বারতের শো 
কোটি টাকায় দাঁড়াত। মুখ্যমল্তী 
পাঁরকজ্পনা পারিষদকে বোঝাতে 
চেস্টা, করেছেন যে, বরাদ্দ বাড়াতে 
হবে, তা না হলে রাজনৈতিক দক 
থেকে ম্বাস্কল হবে। 
পাঁরকল্পনা মল্মী ধর এবং তাঁর 
সহযোগী  ধারিয়৷ ব্যপারটা 
বোঝেন। ঁকল্তু মুস্কিল দাঁড়ায় 
বঙ্গের রাজ্য পাঁরকল্পনা পর্ষদকে 
ধনয়ে। 

কেন্দ্র সরাস্ম্ীর বলে দিয়েছে এই 


সব পর্ষদ তাঁরা মানে না। নরা- 
দ্দের ব্যাপারে তাবা কথা কইবে 
সরকারী দপ্তরের সঙ্গে, কোন 
পর্যদ সদস্যেক সঙ্গে নয়। 
িপ্ধার্থবাধ্ধ এ কথা হজম 
করেছেন এবং বিভা 


বিভাগীয় মল্তীদের পৃথকভাবে 
নিয়ে দিল যেতে আরম্ভ করেছেন 


বেল্দ্রীয় অনুদানের প্রার্থনা] করে। . 


লি রিশার রা 


স্যেরে নান পশ্চিম বই 
সুন্দর সুন্দর ইংরেজী বাক্য রচনা 
করে চলেছেন পাঁরকজ্পনা ব্ষয়ে। 
পদের কয়েকজন সদস্য রাইটাস 
্কাল্ডং-এ বারান্দায় গাঁক গাঁক কবে 
বলতে থাকেন তাঁরাই পড়াশুনা 
করেছেন আর এই প্রশাসনের লোক- 
গুলো মূখ। 

পর্ষদ সদস্য৷ সখলই একমত 
যে, পাঁরকজপনার ব্যাপারে" তাঁদের 


কোন কথাই খাটে ি। অন্যান্যবারের 


মত এই ঝারের পাঁরকপনাও 
বাভিন্ন সরকার বিভাগের "ভীত্তহন 
দাবীর অযৌন্তক .সর্মান্ট। তবুও 
কিন্তু প্রতিবাদ করতে পাবেন 
না তাঁরা বা জনগণের দরবারে 
বলতে পারেন না বর্তমান অবস্থার 
কথা। পর্ষদ সদস্যদের অনেকের 
দাবী তাঁরা সৎ ব্াদ্ধজশীবশী এবং 
দিসদ্ধার্থাবাবুর কাতত্ব ষে, এতগণল 
সংবৃদ্ধিজশবীকে একান্ত করে- 
ছেন বাজ্য পাঁরকজ্পন্ তৈরীর 
ব্যাপারে । তাঁদের প্রচেষ্টা গ্রাহ্য 
হয়ত হয় নি, কিন্তু একান্ত হও- 
যার ঘটনা থেকে গেল। জয 
সদ্ধার্থবাব্ এবং পর্ষদ সদস্য- 
বন্দ! 


(জলে প্রচণ্ড NE 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
রাজনৌতক দল বহাঁদন 
ধরে অভিযোগ করে আসছেন 


যে, জেলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা 
অমাননাষক। এ ব্যপারে বন্দীর" 


সামান্যতম প্রতিবাদ করতে গেলেই ' 
- জেল কর্তৃপক্ষের আদেশে বন্দীদের 


উত্তমমধ্যম পেটাই-এর ব্যবস্থা 


হয়েছে। পি, এটি 


উাঁনশশো সম্ভব সালের 
ম্বর মাস থেকে আজ 
অন্ততঃ দশ বারাট এই ধরণের 
বন্দীদের ওপর আক্রমণের ঘটনা 
ঘটেছে 


জন নিহত । 

প্রীতবারেই বলা হয়েছে ষে, 
বন্দীরা পালাবার চেষ্টা করেছে, 
যাডম্রদে স্তর নিয়ে আক্র- 
হা 
আটক বন্দীদের ওপর এই ধর- 
ণের জঘন্য আক্রমণের ব্যাপারে 
কোন উপফুন্ত তদন্ত হয় নি? ফলে 
ষে সমস্ত কারণে বন্দীদের ওপার 
আক্রমণ হয় তার প্রীতাঁবধানের 
কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নি 
উনিশশো একাত্তর সাজে মে 
মাসে দমদম জেলে বন্দীদের ওপর 
গুলি চলে এবং তারপর কয়েকদিন 
ধরে বেদম মারধোর. ফলে জনা- 


এই আক্রমণে সরকারী 
স্বীকৃতি অনুযায়ী প্রায় পণ্রষাঁট 


er ns ETE 
চাঁ্পশেক বন্দী নিহত হয়। এত 
বন্দী নিহত হল, 'ঁকচ্তু জেল- 


কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট ও বিভাগীয় 
কাঁমশনারের একাঁট রিপোর্ট ছাড়া 
আর [কোন তদল্ত দীরপোর্ট এ- 
ব্যপারে নেই॥ এমন কি বিভাগীয় 
কামিশনার তার রিপোর্টে ক বলে- 
ছেন তাও প্রকাশিত হয় 'নি। 
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বিক্রয়কর ব্াণে 


ফাক্েনটাইন 


এত বেশী ছিল যে একটি কাগজ 
যখন বলছে দু লক্ষ টাকা তখন 
অন্যজন বলছে প্রায় দ; কোট টাকা 
কর ফাঁকি দেয়া হয়েছে। লক্ষ ও 
কোটির মধ্যে ফারাকটা কতটুকু 
এখবর কি স্টাফ 'রপোর্টাররা 
তাঁদের সূত্র থেকে পানান ? 

নাগ মশাই এখন বিচারাধীন 
আসামী । সুতরাং তিনি অপরাধশ 
কি নিরপরাধ সেটা বিচার করবেন 
আদালত। কিন্তু খবরের কাগজের 
রিপোর্ট যাঁরা দেখেছেন ভাদের নজরে 
একটা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে। 
জগদীশ নাগ কে, কোথায় পোম্টেড 
এবং কি কি তার কুকর্ম সব কিছ 
সাবিস্তারে বলা হয়েছে মাঝে মাঝে 
দু একটা “নাকি” জুড়ে দিয়ে । 
কল্তু এ মামলায় যে কজন তথা- 
কথিত “অসাধু? ব্যবসায়ণী আভষ্ন্ত 
এবধ গ্রেপ্তার [হয়েছেন তাঁদের নাম- 
ধাম সম্পর্কে এক কণা খবরও তো 
কাগজে বেরুলোনা! তাহলে ক 
ধরে নিতে হবে যখনই শুল্ক, আয়- 
কর বা বিক্লয়কর বিভাগ কোন 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রেড করে ও 
কাউকে গ্রেপ্তার করে তখন কাগজের 
স্টাফ রিপোর্টার নামক “নিরপেক্ষ”? 


খবরটি কাগজে বের্যবার পর 
আম বিক্লয়কর আঁফসে যাই এবং 
নানা স্তরের লোকজনের সঙ্গে এ 
নিয়ে কথা বাঁল। নানাজনের কাছ 
থেকে নানারকম খবর পাই। সবাই 
কিচ্তু একটা ব্যাপারে একমত-_ 
জগদীশ নাগ যাঁদ সাঁত্যই অপরাধ 
করে থাকেন তবে তাঁর উপয়ন্ত 
শাসিত হওয়া উঁচত। একথা বলার 
স্লো স্গো তঁদের অনেক কিন্তু 
আরেক ভদ্রলোকের [নাম করেছেন। 
{তান হলেন যে ব্যরো অব ইন- 
ভোঁষ্টগেশান স্টিফেন হাউসে বসে 
এই সমস্ত ব্যাপার পাঁরচালনা করছে 
- তার সর্বময় কর্তা শ্রীআসত রায়। 
এই আসত বায় এই 'বিভাগেরই 
বিক্রযকর আফসার ছিলেন। শুরই 
শ্যালক গতর বস্‌ ছিলেন অনেককাল, 
এবং তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় পালিত 
হয়ে বহলোককে ডাঁঞ্গয়ে আঁত 


কমিশনার হয়ে যান। এ'রা ক্ষোভের 
সঙ্গে জানালেন, “রায়সাহেব এই 


: 'ীবভাংগ অনেকাঁদন আছেন, অনে- 
' ককে জানেন। . 


অগদীশ নাগ ওর 
কাছে ইনসপেকটর হিসাবে কাজ 
কর্পেছে 'অনেকাদন এবং ওুঁরই 
গোপন বার্ষিক রিপোর্টের ভাত্ততে 
জখদীশ নাগের প্রমোশান হয় .মান্র 
ক বছর আগে। নাগ যাঁদ চোর হয় 
তবে তার শাস্তি হোক, কিন্তু আরও 


ব্যবস্থা যখন সব পাকা, ঠিক সেই 


, সময় রায়সাহেব আদেশ দিলেন যে 


এ ব্যাপারে আর যেন এগোনো না 


কাণাকাড় সরকার পেয়েছেন 

টা পবা 
রাজনোতি্চ বিনোদ বা রুপসী 
বিনোদিনী অদৃশ্য থেকে কলকাঠি 
নেড়োছিলেন তাহলে কি খুব অন্যায় 
হবে?” 

তিনি আরও বল্লেন, “আসিত 
রায় কি জানেন না এই আঁফসে। 
কারা কি করছেন? কারা বেলে- 
ঘাটায়, যোধপুর পার্কে ও মৌলা- 
লীতে বাড়ী করেছেন, কারা গাড়ী 
কিনেছেন এসব কি রায় সাহেবের 
জানা নেই? আপনারা তো দর্পণে 
অনেকবার প্রান্তন কমিশনার সত্যেন 


£4 অনেক লোক রয়েছেন এই বিভাগে বোস ও তাঁর সাকরেদদের কুকশীর্তর 


তাঁদের সম্পর্কে ব্যুরো কি করছে?” 
আরেকজন' বেশ উচ্চপদস্থ অফৈ- 
সার ধকছুটা ক্ষোভ এবং শেলষের 
সঙ্গে আরও [কছ; কথা ব্ললেন। 
তাঁন জানালেন. “আসত রায় আজ 
ঢাকঢোল পটিয়ে জগদশশ নাগের 
মামলা দাঁড় কাঁরয়েছেন। কিন্তু 
উনি যখন জলপাইগাঁড় সার্কেলের 
এ্যাসম্টান্ট কাঁমশনার ছিলেন তখন 
দার্জীলঙের বিখ্যাত ব্যবসায়ী 
রামনাথ আগরওয়ালার বরে 
বিক্য়কর ফাঁক দেয়ার এক মস্ত 
মামলা শর হয়েছিল। কলকাতা 
থেকে একজন আঁফসার বিশেষভাবে 
নষান্ত হয়েছিলেন এ ব্যাপারে অন্দ- 
সন্ধান করার জন্য। তান রিপোর্ট 
দিয়েছিলেন যে রামনাথ আগর- 
ওয়ালা প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা কর 
ফাঁক 'দয়েছে। রূামনাথকে গ্রেপ্তার 
ও তার সমস্ত সম্পাত্ত ক্লোক করার 
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জাতে 


) তি 





সাতাশে জহল্যই-এর বাংলা ঝন্‌- 
ধের পর সতেরোই আগস্ট মালদহ 
বন্‌ধ। আমাদের মান্দা ওরফে 
মৃখ্যমল্লী প্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়কে 
অযথা "ব্রত করছেন বামপন্থারা। 
মহান নেত্রী পদপল্পব্যটুগল আশ্রয় 
করে মানঃদা এ পোড়া পাঁশ্চমবাঙলার 
জন্য কজে কী করছেন ষোল 
দফা, সতেরো দফা, বাইশ দফা; 
পকেটে নিয়ে ঘুরছেন । .কতো প্ল্যান, 
কতো অর্ডার, দমদ্ম-পালাম। প্লেনে 
ওঠা-নামার মূহূর্তেও পর্যল্ত কতো 
র্প্রিন্ট আর লেটার অথ ইনটেস্টের 
কথা ঝপাঝপ কলে 'দিচ্ছেন_তাঁর 
রাজ্যে কন্দ বনৃধ। সে এক তুল- 
কালাম কাণ্ড চালাচ্ছেন মানুদা) 
এমন সব হুমকী আর হুংকার 
ছাড়ছেন, সঙ্গে আকার যে সব 
আশার বাণী শোনাচ্ছেন যে ঘনাদাও 
হার মেনে যাচ্ছে। বাংলা বন্ধের 


সময় ঘটনার খবর নয়৷, বানানো 


কথা অনেক ছেপেছেন। কিন্তু সর- 
কার আজ পর্যদ্ত কিছ; করেছেন 
কি? ওঁরা সবাই তো বেশ দুধে- 
ভাতেই আছেন? 

জগদাঁশ নাগের মামলায় যে 
বিস্কুট সবচে গর্রত্বপূর্ণ সে 
হলো “ঁডক্লারেশন ফর্ম”॥ সরকার 
কর্তৃক ছাপানো এই ফরশাদুলো 
তিক ক্ল্া্ক চেকের মতেঃ। ধরুন 
মোটর পাটের, ওপর করের হার 
হচ্ছে বারো শতাংশ।, “কিন্তু কোন 
ক্রেতা (রোজষ্টার্ড ডাঁলার) ঘাঁদ এ 
ফর্ম একখানা দাঁখল করতে পারেন 
তবে এক পয়সাও কর লাববে না! 
সতরাং কিছ ফন্দীবাজ লোক ভুয়ো 
ব্যবসা ফেদে এই ফর্ম কেনাব্চোর 
কারবারে মেতেছে । সরকার নিজের 
জালে নিজেই জাঁড়িয়ে পড়েছেন। এর 
চেয়ে উৎসে কর আদায় ক অনেক 

(শেষাংশ চতুর্থ পচ্ডায়) 


বাজারী সংবাদপত্রে বেরোয় তার 
ব্যবস্থা করার কীাতিত্ব এবার মানু- 
দারই প্রাপ্য ॥ . 


এবার ম্মলদহ বনধের আগে নমনা 
জাষগা থেকে নানা কথা তিনি বল- 
লেন কালোবাজারণ ও মদনাফা- 
খোরদের যাবজ্জীবন কারাদশ্ড 
দেবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবাধি 
যাতে বদলানো হয় সেজন্য তান 
নাক কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ 
করবেন। প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থার কঞ্ধাও 
মান্দা বলতেন; নেহাৎ মহাজ্সা- 
গান্ধীর চ্যালা-চামুণ্ডা নিয়ে গড়া 
কংগ্রেস দল ও তার সরকার এই 
দণ্ভাদেশের ব্যবস্থা করতে পারেন 
না বলেই তো এমন অপরাধশরা 
প্রুণে বেচে থাকবেন॥ চোরাকার- 
বারা, ভেজালকারণ প্রভূত সমাজ- 
বিরোধীদের নাগাঁরকত্ব কেড়ে নেকার 
সুপারিশও এনদা করবেন। আমরা 
সবাই ধন্য ধন্য করে উঠছি। এমন 


অজ্পসময়ে অসত রায় আযাডশনাল সংবাদ কিভাবে আকাশবাণী ও না হলে বেলতলার মানুদাকে কি 


রর {| তিন ॥ 


পূৰ্ব বহাল পশ্চিম পৃ টিয়ালীতে 
গাই লা কার টা কংগ্রসা,ওাদের সম্লুস 


(দের সংবাদদাত্য 

পূর্ব বেহালার  ভাটিখান। 
অঞ্চলের কুখ্যাত গুণ্ডা “মিঠা” 
বেশ কছ্াঁদন ধরে পূর্ব বেহালা, 
এবং পূর্ব ও পাশ্চম পঃটিয়ারীর 
বিদ্তাঁ্ণ এলাকা জঙড়ে এক সন্বা- 
সের রাজত্ব সৃষ্ট করেছে। 

চোরাচালান, দোকানদীরদের, কাছ 
থেকে জোর করে টাকা আদ্দয় করা, 
চোলাই মদের ব্যৎসা, জুয়ার বোর্ড 
চালান প্রভ্থাত অসামাজিক কাজে 
মিঠয়ার এলাকা জুরে নাম ডাক। 
আর এসব কাজে মিঃক্লার সঙ্গী, 
বেণ্ড, শিব: বশ প্রস্ততি পঃটিয়ারর 
কুখ্যাত সমাজ'বিরোধাঁরা। 


এদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ দরড়াতে 


ত বটেই, স্থানীয় কংগ্রেস কমশীরাও 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণ এদের 
জোর-জনলমের শিকার এখন কংগ্রেস 
কর্মীদোরও হতে হচ্ছে। ফলে 
ভি জায়গায় এইসব সমাজ 
বিরোধাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও 
গড়ে উঠছে। 

কিনতু এতে মিঠয়া ও তার 
সাঙ্খপাঙ্গরা দমবার পাত্র নয়। 
মাভৈঃ মন্ত্রে ওদের পেছনে রয়েছে 
সুব্রত মুখার্জী ও কুমুদ ভট্টাচার্য । 
তাছাড়। ঠাকুরপদকুর থানার বড়বাৎধ 
ত আছেনই। 'কারণ ওদের মদতের 
বিনিময়ে বড়কাধুর বেশ কিছ; 
প্রাপ্তিযোগও ঘটে থাকে। 

গত বারোই আগস্ট মিয়া 
তার দলবল [নিয়ে হঠাৎ প্রাশ্চম 
পঃটিয়ারীর 


মানায়? নাগাঁরকত্ব কেড়ে নেবার 
ব্যপার শুনলে আফ্রিকার কোনো 
কোনো রাষ্ট্রনায়কের কর্ধা মনে পড়ে 
বায়। সে কথা থাক 


® 
আমাদের মান্দা, দনশীতর উৎ- 
খাত করার জন্য উঠেপড়ে লেগে 
ছেন। ভূষি কেলেক্ক্টাীরর ব্যাপারে 
তান তো বারংকার গর্জন করছেন, 
দোষী কেউই রেহাই পাবেননা। 
এমন মহৎ কাজ মানদ্দা ছাড়া আর 
কে করবেন? মন্দা যাঁদ দুর্নশীত, 
ম্দনাফাবাজী, কালোবাজ্যারী, মজত- 
দ্যরী। সব কিছল বিরুদ্ধে জর 
সংগ্রামের হাভয়ার হিসাবে এদের 
নাগারকন্ব কেড়ে নেধার অসাধারণ 
প্রস্তাব কার্যকর করতে পারেন, 


এ“করুণাময়ীগর মোড়ে 


এসে হাজির হয় এবং দোকানদারদের 
ক্যাশ বাক্স লন্ঠ করা শুরু করে দেয়। 
এ ঘটনায় এ এলাকার মানুষ সন্পস্ত 
হয়ে পড়ে। হৈ চৈ শর, হয়ে যায়। 


খরা পেয়ে য্্রবনেজ “ স্বপন 
মুখাজশি ও ইন্দ্াজৎ মজুমদার 
এম এল এ ঘটনা স্থলে ” ছুটে 


আসেন। তখন মিঠু দলবল নিয়ে 
পাঁলয়েছেঃ সঙ্গে সঙ্গে থানায় 
জয়ের করা হয় এবং অভিযুক্তদের 
আবলম্বে গ্রেপ্তার করার দাবী 
জানানো হয়। 
, কিচ্ছু আশ্চর্যের কথা প্যালশ 
ভয়ে পাঁলয়ে যাওয়া এ সমস্ত 
গ্জদ্দর গাড়ী করে গভীর রাতে 
পেশছে দেয়। এবং আভি- 
যোগকারীদের ' মধ্যে থেকে দেবেন 
মুখাজশ প্রভৃতি স্বপনবাবুর অনু- 
গামীদেরকে দিনা কারণে গ্রেপ্তার 
করে। 

এইসব ঘটনা ett 
নোংরা দল।দলর বহিঃপ্রকাশ বলে 
অনেকে মনে করেন। কারণ পূর্ব 
বেহালা ও পঃুটিয়ারধর '*বল্তার্ণ 
অঞ্চল সবব্রত বিরোধী এন এল সি 
সির নেত স্বপন মুখাজশি ও 


I চার ॥ 


'্াণনাল। I$ মলে যাকের হার খবর 


EES শেষ প্রতিনিধি) 

- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা ভারত" সর- 
কারের,  'অথদস্বের। ' ঘূরদর্শিতার 
অভাবে ইঞ্গ-মাকনি পির যৌথ 
এণ্ড ্রিনলেশ্ডস ব্যাঙ্কের: কর্তৃ- 
পক্ষ বেশ কিছদাদন হজ এমন: নশীত 
অন্দসবণ করছেন য়া এই প্রা্ষ- 


নত রাখার নশীতর পরিবর্তন এবং 
কলকাতা থেকে "প্রধান কার্ধালয় 
করেখাইতে স্থানান্তরের ' বাদ 
প্রকাশিত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের 
কার্মকলাপ সম্পর্কে স্বাভাবিক- 
ভাবেই. কৌতুহল দেখা 'দয়েছে। এই 
দুইটি প্রস্তাব মোটেই আকস্মিক 
নয়, এবং একটা পারিকম্পিত নীতি 
রই পরিপাত। এই সংস্থা এদেশের 
করে কোটি কোটি টাক মুনাফা 
অর্জন করছে' এবং রিজার্ভ ব্যাঞ্কের 
নাকের ডগায় এই টাকা! বিদেশে 
পপাগর করছেন . 
ইংরাজ আমলে আঠারোশো তেষা]ু 
' সালে কলকাতায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত , 
হয়। তখন নাম' ছিল ন্যাশন্যাল 
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিক্ম। অনেকেরই 
ধারণা ছিল যে এটা একটা ভারতীয় 
জার্তায় প্রাতষ্ঠান। অজ্পাঁদন পরেই 
এর প্রধান কার্ধালয় লন্ডনে স্থানা- 


উল এ নার সত 
সবচাইতে বেশ] মূনাফা, ' (শতকরা 
প্ণ্াণ। 'ভাগেব উপর) ভারতবষ' 
-থেকেই এবং তাও কলকাতার আঁফস 
থেকেই। কিন্তু রুলকাত থেকে 
এরা প্রধান দপ্তর কেন “নয়নে যেতে 
চায়? | 

" সবকারাী তথ্যে দেখা ফাবে যে, 
উনিশশে!, একাত্তর-বাহাস্তর এবং 
তিন্নান্তর সালের মার্চ পর্যন্ত এই 
ব্যাক্কে মোট , আমানতের পরিমাণ 
বেড়েই চলেছে দুশো আটাত্তর লক্ষ 


হয়েছে এর মধ্যে একশো 'তিরশ ' 
লক্ষ টাকা, তারপর একশো পণ্)শ 
লুক্ষ এবং এই বছর মার্চ মাসে 
একশো' চয়াম লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে 
গেছে। 

সেভিস ব্যাত্ষে গত একাত্তর 
লক্ষ টাকার ওপর ॥.তার মধ্যে কল- 
কাতার অংশ প্রায় পশ্মভািশ লক্ষ 
টাকা। পরের বছর এ টাকার পাঁর- 
মাণ বেড়ে হয়েছে চুরানবহযই লক্ষ 
টাকা। এতে কলকাতার অংশ আট- 
চল্লিশ লক্ষ. টাকারও বেশশ। বর্তমান 
বছরে এ পযন্ত মোট জমার পার- 
মাণ ছিয়ানবর্বই লক্ষ ঢটাকা। কল-. 
কাতায় জমা পড়েছে প্রাণ উনপন্যাশ 
লক্ষ টাকা। মোট পাঁচ হাজার কর্ম- 
চারীর মধ্যে প্রায় 'দ: হাজার কল- 
কাতা অণ্টলে। 

এত দর্ঘীদন ধরে কলকাতায় এই 
ব্যাঞ্কের প্রধান কার্যালয় থাকার 
প্রধান কারণ ব্যাঙ্ক কর়ৃপক্ষ 
তাদের অভিজ্ঞতার মারফৎ খুব ভাল 
করে আনেন যে, এই অঞ্চলে অর্থ 
সংগ্রহ করা অনেক সহজ। এতাঁদন 


নীতি ঘ্বোষণ্ করা 


ক্তীরত হয়ঃ উানিশশো সাতাম িজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ, 
সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক ইনকাম. 'ট্টর  খিভাগের 'সঙ্গে 
একই ভাবে পাঁরচালত হয়ে আস- ফোগাষোগ আইনসংক্লাল্ত কার্ষকলাপ, 
ছিল। পরের বছর জান:য়ারীতে এর) হিসাব পরাঁক্ষা এবং আন:যাঙ্গক 
গ্রীনডলেস ব্যাঙ্কের ব্যবসা নিয়ে নেয় সব কিছুই কলকাতায় হয়ে আস- 
এবং ন্যাশন্যাল ওভারাসিস এ্যান্ড ছল! ইতিমধ্যে জেনারেল আঁফস 
্রনভলেস ব্যাঙ্ক এই নামে কাঁর- কলকাঅ থেকে বদাল করার জন্য 


কার চালিয়ে ফেতে থাকে। এরপর 'বিজার্ভ' শ্যাণ্কের অন্দরমাত পাওয়া: 
উনিশশো একার সালে লয়েডস গিয়েছে। । 
ব্যান্কের পূর্বাঞ্চলের ব্যবসা এই ব্যাত্ক কতৃপক্ষের এই সম্পর্কে 


এই ব্ঞ্কর সঙ্গে এক “হয়ে যায়! যুন্তি হল যে যেহেতু রিজার্ভ 
তখন নামকরণ করা হয় “ন্যাশন্যাল ব্যাঞ্ের প্রধান কার্যালয় রোম্বাইতে 
খ্যাপ্ড "শ্রিনলেড ব্যাগক। অবস্থিত সেহেতু , এখানে আঁফিস, 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা "প্রয়ো- নিয়ে আরও ভালভাবে যোগাযোগ 


জন যে বিদেশী মুদ্রার কারবারের 
সঙ্গে যুক্ত যে সব প্রতিষ্ঠান তার 
মধ্যে এটি প্রধান এবং এদের যা কিছু 
সম্পদ সৃষ্টি তা .' এদেশের টাকায়, 
, অথচ 'নজেদের দেশে, অর্থাৎ খাস 
গ্রেট ব্রিটেনে এই প্রতিজ্জন লম্ডন 
ক্রিয়ারিং হাউসের সদস্যও নয়। 


রক্ষা করা সম্ভব হবে। 

যাক্তর কোন ভিত্তি নেই এই 
জন্য যে, এতকাল রিজার্ভ “ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে কলকাতায় যোগাযোগের 
কোন অস্নাবধা হয় নি। এলাহাব্মদ 
ব্যাগ্ক, ইউনাইটেড করমার্শয়াল 
ব্যাঙ্ক এবং ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়ার প্রধান কার্ধালয় কিল- 


জে Te Oa উঠ কর 


বার করতে এবং সংশ্লম্ট ভরত- 


সরকারের খিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে 
যোগাযোগ বজায় রাখতে . প্রারে 
তাহলে ন্যাশন্যাল খ্যান্ড গ্রিনডলেন্স 


ব্যাঙ্কের বেলায় এর অন্যথা হবে 


কেনঃ. 
' আম্মানতকারাঁদের সম্পর্কে যে 
হয়েছে তাতে 
আমানত ‘নেওয়া হবে না৷. সেভিংস 
বঙ্ক কয়পক্ষে দুইশত পঞ্চাশ 
টাকা রাখতে হবে এরং . চেকের 


" সারফৎ টাকা তোলার সুযোগ নিতে 


হলে. কম করেও পাঁচশ টাকা জমা 
রাখতে হবে। .অঁ না, হলে -সাভ্স 
চার্জ হিসাবে জরিমানা দিতে হবে 
প্রতি তনমাসে দশ-টাকা। , 
গ্রভাবতই এই .নীতর' ফলে 
হাজার হাজার অল্পারপ্ত. লোকের 
পক্ষে এই র্যাঁ্কের সঙ্গে কারবার 
'বজায় রাখা মোটেই সম্ভব হবে -না। 
কর্মচারাঁ ইউানয়নের হিসাবে অল্তত 
একলক্ষ আমানতকারী এই ব্যাঞ্কের 
সঙ্গো . সম্পর্ক ছিল করতে বাধ্য 
হবে। 

এই নীতির ।সঙ্গো! আশ্চ্ রকম 
সম্চাত রয়েছে ' আমোরকার ফাচ্ট 
ন্যাশন্মল দিন্নট  কাণ্কের যে 
কতৃপিক্ষ সম্প্রতি আমানত রাখা 
সম্পর্কে নতুন বধি নিয়েধ আরোপ 
করেছে। 'উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 
গত উনিশশো উনষাট সালে এই 
মাঁকনি ব্যাঞ্কি ন্যাশন্যাল এ্যান্ড 
গ্রিনডলেস ব্যাঙ্কে শতকরা চল্লিশ 
ভাগ মূলধন নিয়োগ করেছে এবং 
ক্রমশই তাঁর থ্যবসা পদ্ধাত এই 
ঘ্যাণ্কের ওপর প্রয়্যেশ করার জন্য 
চাপ ।স্যুষ্টি করছে। 


এতাঁদন ন্যাঁশন্যাল গ্যাশ্ড গ্রিনড-. 


লেস ব্যাঙ্ক মোটামুটি “ক্বাধাঁন” 
ভবেই ব্যবসা করে আসছিল সারা 
প্যখিবাতে। কিন্তু ফা ন্যাশ- 
ন্যাল [সিডি ব্যাগ্ক এই ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে ষন্ত হওয়ার পর থেকেই 
প্রীত বছরে পরামর্শ দেওয়ার নামে 
পাশ লক্ষ টাকা “টেকাঁনক্যাল ফি” 
আদায় করছে। এটা আর কিছুই 
নয় ভারতে আর্জত মননাফা বেনা- 
মীতে বিদেশে পাচার করার একটা 
অজুহাত মার এবং রিজার্ভ ব্যাঞ্কের 
কল্যাণেই তা সম্ভব হচ্ছে।, 

ম্াাক্নি পণ্নীজর উদ্যোগে পাঁর- 
চালিত ফাস্ট ন্যাশন্যাল 'সাঁট 
ব্ঞকের অতাঁত| হীতহাস এমাটেই 
নিচ্ফল নয়। এই ব্যাঙ্কের -বার্ধক 
দরূপোর্টে প্রকারান্তরে প্রকাশিত 
হয়ে পড়েছিল যে, উানশশো সত্তর 
সালে কিউবার কুখ্যাত “বে অব 
জিগ্স অপ্মরেশন”-এর স্ময় কয়েক 


₹কাট ডলার এই ব্যাঙ্কের বিশেষ 


তহবিল থেকে ব্যয়' - করা "হয়? 


বেখানে যেখানে ইংরাজের প্রাধান্য 'কাতায়। এই সব ব্যাঙ্রঃ যাঁদ এখান , সুতরাং সন্দেহ করার -যথেষ্ট -কারণ 


এই “টেকনিক্যাল ফি” কিন্তু প্রীত 


রয়েছে যে, এই 'মার্কিনী ব্যাণ্কের 
ক্ধকলাপ রু্ণশই অন্মুন্য ক্ষেত্রেও 
প্রসারিত হবে। কলকাতার এই ধর- 
ণের কার্যকলাপের পাঁরুকল্পনা 
বেশশীদন গোপন রাখা সম্ভব হয় 


'না, কারণ এখানরার ব্যাঙ্ক কর্ম- 


চারসর] অন্যান্য অঞ্চলের কর্মশ্দের 
চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক এবং রাজ- 
নৌতকভাকে সচেতন; বোম্বাইীতে 
এ ব্যাপারে তারা সহজেই মতলব 
হাসল করতে পারবে রলে আশা 
রূখে। 


নাঁশন্যাল. এ্যান্ড "গ্রনভলেস 


ব্যান্ডের কর্মচারীদের সংগ্রামী" 


এীতহ্য রয়েছে। ওরা" জনসাধারণের 
অবর্গটির জন্য কয়েকটি উদ্ভোখ- 
যোগ্য তথ্য সমপ্রতি প্রকাশ, করেছেন) 
ডীনশশো 'ছেষখি সাল থেকে এই 
গ্যাণ্কের নাফ , সাতটি লক্ষ 
টাকা হয়েছিল!” তার মধ্যে প্রায় 
চযয়াল্লিশ লক্ষ টাকা হেড আঁফসের 
খরচ 'হসাবে 'দেখানো হয় এবং 
স্বভক্মতই এদেশে চলে যয়। এ 
টাকার পাঁরমাণ ঝড়তে বাড়তে 
ধাহাত্তর সালে দাঁড়ায় একশ কুড়ি 
লঙ্ষ টাকা এবং 'হেড .আঁফসের 
দরুণ খরচ 'চুরাশি লক্ষ টাকা। 


দর্পণ ॥ শ্বক্রধার ৩১শে আগম্ট ১৯৭৩ 


বছরে বেড়েই চলেছে। এই লাভের 
পরিমাপ এদেশে সর্ব ব্যাঙ্কের 
চাইতে বেশাঁ। এই ব্যাঙ্কের এদে 
পঠীজ 'বানিয্োগ মোটেই নেই এব! 
কোন সম্পান্ত করা হচ্ছেনা। গা 
পাঁচ হাজার কর্মনঁকে দিয়ে 
ত্রিশ কোটির ওপর এবং এর প্রয় 
সবটাই চলে ফায় 'বিদেশে। 
দি ভাবে এই ব্যাঙ্কের ব্যবসা 
বেড়েছে তা বোঝা যায় যখন দেখ, 
মায় যে ছেয়ট্র সালে মেট আমা- 
নত ছিল একশ্য চুরাশি কোটি, 
বআয় ছিল পনর কোটি। এই সংখ্যা 
ব্ৃহান্তর সালে দাঁড়ুয় তিনশ 
চোৌতশ কোটি এবং মোট আয় প্রায় 
একাঁতশ কোটি।- 
এখনকার লাভের টাকায় তৈরণ 
ব্যাক্কের নিজস্ব বাড়ীঘর ছিল, 


. কিন্তু এর পর থেকে মালিকানা 


হেড আঁফস লন্ডনে পাঁরবর্তন 
করা হয়। বর্তমানে এগ্ীলির নতুন 
দাম ধরে মূল্যায়ন করা হয়েছে। 
উদ্দেশ্য মদ ক্ষতিপূরণের 'প্রশন 
ওঠে, ভাঁ্য্যতে তাহলে মোটা অগকু 
লাভ হবে। এখানকার ' শাখাগ্ণল 
এখন লন্ডনের “ভাড়াঁিয়”॥ প্রা 
বছর নিয়মিত ভাড়া দিয়ে আসছে। 
বছরে, এককোি উনপণ্াশ লক্ষ..দুশ 
পণ্চাস্ত্র টাকা “পারিশ্রমিক” পানএ 





1: বিক্রয়কর বিভাগের কথা 


. (তততায় পৃষ্ঠার পর) কমিশনারাগার . করে গেছেন 
টি হা িপাটমেন্টের এই. বাস্তুর্ঘঘ 


বিক্রয়কর বিভাগের ফ্লাত্কেনস্টাইন 
এই ডিক্লারেশন ' ফর্মের মামলা এটাই 
প্রথম নয়। খবরে জানা গেল উনি- 
শশো আটাম-উনষাট নাগাদ এন- 
ফোর্সমেন্ট কিভাগ। ভক্লারেশন 
ফর্ম অপব্যবহার করে প্রায় পণ্চান্ন 


' লক্ষ-টাকা কর ফাঁকির এক মামলা ' 


খাড়া করে। তাতে বেশ কয়েকজন 


লোধ্াঁট। অবসরগ্রহণের পর উন 
এখ আর আই সর সেলস ট্যাপ 
অনডভাইস্দর. এবং ঝোর্ডা, অব 
গ্েেভনন্তে সরকারের হয়ে ক্রয় 


করের মামলা করেন॥ পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের কি ডীকর্তলর ব্যাপারেও 
খপা লেগেছে যে এ রকম. একটা 





অফিসারকে জড়ানো হয়োছল। এ'দের কুখ্যাত লোককে নিয়োগ করতে 
মধ্যে যাঁরা করিৎকর্ম তারা ঠিকমতে৷ হলো? বর্তমানে শ্রীএম জি কুটি 
লোকজনকে -ধরে ' প্ণীলশের জাল  বিক্রয়কর কাঁমশনার॥ [তানি পাকা 
থেকে আগেভাগেই -সদুড়ৎ করে ব্যুরোক্রাট। তান জানেন যে তান 
বেরিয়ে এসেছিলেন। শষ: দুজন মার কঁদিনের জন্য এসেছেন। স:তরাং 
পারেন ি। কিন্তু তাতেই বা ক ট্যাক্স ঠিকমতো আদায় হলেই হলো, 
হলো? কদিন কিন্তু এদের কাউকে অন্য কিছ; ঘাটিয়ে লাভ নেই।' 
সাসপেন্ড বা গ্রেপ্তার কিছুই রুরা স্ট্যাটাস ক্যুয়োতে হান দারুণ 
হয়ান। এত বছর কেটে গেল, বিশ্বাস । সুতরাং যে যেখানে দাঁড়ে 
সরকার এ মামলায় এক পয়সা করও সে ঠিক সেভাবেই থাকবে! সবাক 
আদায় 'করতে পারেনান। বরং সর- গভানুগ্গাতিকভাবেই চলবে । 

কারের মামলা 'চালাতে গিয়ে খরচা শ্রধ; একজন লোক স্টিফেন 
হয়ে গেছে কয়েক লক্ষ টাকা। আর হাউসে বসে দ:মদাম কামান দাগতে 
অভিযুক্ত এ দুজন অফিসার? গুদের থাকবেন, এবং সেটা রাইটার্সে'র 
একজনের প্রমোশান হয়েছে, অন্য অর্থদপ্রর থেকে শোনা যাবে। সেই 
জনও বেশ বহাল তাঁবয়তে আছে। কামানের গোলা সত্যিকারের লোকের 


আসলে 'বকিয়কর [বিভাগে একটা গায়ে লাগুক বা নাই লাগুক তাতে bs 


দর্গম্ধময় জঙঞ্জালস্ভূপ হয়ে আছে। কিছু এসে যায়না। আসল কথা 


কুটি সাহেবের যাবার সময় হয়েছে। 
এর একমাত্র কারণ হিসাবে সকলেই নিক: ' সব 
একজন লোকের নাম করেছেন। নজর কিন্তু বেলেঘাটাক এ চেয়ার- 
তান হচ্ছেন প্রান্তন কমিশনার টার দিকে। সেটা দখল করার জন্য 
সত্যেন বোস। একটানা ন’ বছর উনি সবাক করতে রাজী। 


Nl 


দপণি ॥ শুক্রবার ৩১শে আগম্ট ১১৭৩ 


নিভ্তওত্লোজননীল্স জিল্িস্বেল্ 
জন্য স্নম্বত্র হ্হাহ্হান্ষাল্্ 


(দর্পপের কংষাদদাতা) 
নতুন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফপ্রল্লকাক্তি 

তাঁর দপ্তর হাতে নয়েই কল- 
কাতাবাসীদের অঁভফোগ মেটাতে 
না পারলেও এ ব্যাপারে কিছুটা 
তৎপর হয়ে উঠ্েছেন। কাটা রেশন 
আর ফেরত 'দিতে পারবেন না। ডাল, 


তেল, বস্পাঁত প্রীত নিত্য 


প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ব্যবসায়ী- 
দের সঙ্গে ভদ্রল্মেকের চু'ন্ত করে 
মান দতন-চার দিনের মধ্যে তাঁদের 
কয়েক কোট টাকা মুনাফা লোটার 
সুযোগ করে৷ পদয়ে এখন একটু 
কড়াকাঁড়ি করতে চেষ্টা করছেন। 
ফল কি হবে তা এখনও বলা না 
তি করার ঁকছ নেই! 
কিন্তু শহরের মানুষ শ্রীঘোষ গ্রামা- 
গলের শোচনীয় অবস্থাকে আরো 
শোচনীয় করে ফেলেছেন। সব 
, থেকে খারাপ অবস্থা হলো 'বাঁধবদ্ধ 
” রেশন এলাকার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ 
মাঁডফায়েড রেশানং এলাকার । 


দোকানগীল ফাঁকা। : এম্‌ আরে 
চাল দেওয়া তো অনেকাঁদন থেকেই 
বন্ধ হয়ে আছে ॥ মাঝে মাঝে সামান্য 
পাঁরমাণ গম পাঠানো হতো তাও 
একেবারেই বন্ধ। বর্তমান মন্দি- 
সভা তো ধরেই নিয়েছেন যে গ্রামের 
মানুষ "চান খেতে জানে না। তাই 
চাঁন দেওয়া কধ। সর্ষের তেল, 





ডাল, কয়লা কোন জিনিসই গ্রামে 
গিয়ে পেখছচ্ছেনাঃ ফলে স্ব কয়টি 
জেলার গ্রামের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল 
মানুষও চোখে অন্ধকার দেখছে। 
লক্ষ লক্ষ গরীঝ মানুষের অবস্থা 
না বলাই ভালো। 

গ্রামের খোলাবাজারে চাল এখন 
নাই বললেই চলে। মাত্র কিছাঁদন 
আগে রাজ্য সরকার ধানকলগ্ণীলকে 
চড়া দরে ধান কেনার অনুমাতি 
দিয়ে মিলের উৎপাদনের শতকরা 
পঞ্চাশ ভাগ যে কোনো দরে খোলা- 
বাজারে বিক্রী করার অনুমাঁত দিয়ে 
তাদের কালোবাজার করার সুযোগ 
করে 'দিয়েছেন। এর ফলে এমন 
একটি জেলাও নেই যেখানে আড়াই 
টাকার নীচে এক কেজি মোটা চাল 
পাওয়া যায়। 
বাধবদ্ধ রেশন এলাকার পাশ্ব- 
বর্ত বিরাট এল.কার* অবস্থা সব 
থেকে শোচনশয়। এ সব এলাকা 
বিধিবদ্ধ রেশনের আওতায় পড়ে 
না। অথচ ভোগোলিক দক থেকে 
এ সব এলাকার সঙ্গে শহরের 
কোন পার্থক্য নেই অর্থাং সেখানে 
ধান উৎপাদন হয় না। এই এলা- 


কায় যে সামান্য চাল আছে তা বাইরে 
পাঠাতে বাধা 'দিচ্ছে। কাজেই "বাধ- 
বধ রেশন এলাকার সংলগ্ন 


মৌলানা আজাদ কলেজে হামলাবাজী 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

গত স্মতই জুলাই মোলানা 
আজাদ কলেজে দুই নিরপরাধ 
ছাত্রকে ইউনিয়ন নেতা ছাত্র পাঁর- 
& ষদের অরূপ ভট্টাচার্য যিনি কলে" 
জের গেম সেক্রেটারী এবং সাধারণ 
সম্পাদক অনুপ; চৌধুরশ প্রমথ 
বেট্ট "দায়ে প্রহার করে ক্লাসরুম 
থেকে জোর করে টেনে হিচপড়ে 
মর করে আনেন। 
} ঘটনার দিন ইউনিয়ন রুমের 
ভিতর ছাত্র নেতারা যখন সভা 
করছিলেন ওঁ সময় ছাত্র পাঁরষদের 


পাল্টা পক্ষ তাদেরকে ঝাইরে থেকে - 


শিকল দিয়ে চম্পট দেয়। এ সময় 
অরাজনৈতিক দুজন ছাত্র টোবল 
টোনস খেলছিল। যারা িছুই' 
জানতো না। 

এদেরকেই, সন্দেহবশতঃ এই 
প্রহার॥ প্রহ্থত ছাত্রদের যল্পণাকাতর 
চিৎকার ও রক্তান্ত চোখ মুখ দেখে 
কলেজের সমস্ত ছাত্র ক্ষেপে ওঠে 
এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। 
৩ ইতিমধ্যে ছাত্র পারষদ, সি পি 
এম কতৃক আক্রান্ত হয়েছেন বলে 
”* হ্বানায় খবর দেওয়া হয়। প্দীলশ 
সি আর পির সঙ্গে লুঙ্গী-গেঞ্জী 
পরা শতাধিক মস্তান কলেজের 
ফ:লবাগানে নাচানাচি করলো! 


প্রহত , দেব্য মুরখীজ্ীকে মিথ 
গুণ্ডামীর অভিযোগে অধ্যক্ষ বর্মণ 
সাহেব মুচলেকা লেখ্মলেন। ছাত্র 
পরিষদের বীর প্রজ্গবরা অধ্যক্ষ ও 
অধ্যাপ্রকদের কাউকে থুথু ছিটিয়ে 
ইন্দিরা স্লোগান দিল ও গালাগালি 
করলো। এবং পাঁরণামে দুদিন 


\ 


এলাকাগুলিতে চাল: আসবে না। 


I পাঁচ ॥ 


এ পদ শ। “এব দপ্তরে মণুচক্রের নায়িকার 


“রেশনে গত একমাস ধরে চাল-গম 


কিছুই দিচ্ছেন না। ফলে তাদের 
পক্ষে অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। 

আর অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিস ফে দামেই হোক যা কিছ 
সরবরাহ করা হচ্ছে তা কলঙ্কাতার 
রেশন এল্মকায় সীমাবদ্ধ। গ্রামাঞ্চল, 
ফ্রিজ্জঅণ্টল তো দূরের কথা এমনাক 


অবস্থূর ফলে সারা দেশে হাহাকার 
পড়ে গেছে। 

এমনাক কংগ্রেসের এম এল এরাও 
এখন আর নিজেদের এলাকায় মুখ 
দেখাতে পারছেন না। রোজই খাদ্য 
দপ্তরে, খাদ্যমন্ত্রীর কাছে এবং মুখ্য- 
মল্তশর কাছে গ্রামাণ্টল ও শহর- 
তলশর কংগ্রেসী এম এল এদের 
আকুল আবেদনের তারকার্তা আসছে। 
কিল্তু কর্তার} নীরব। তাদের যা, 
কিছ: মাথা ঘামানো তা শুধু কল- 
কাতাকে কেন্দ্র করেই। এই অবস্থায় 
যে কোনাদন যে কোন এলাকায় 
দিবজ্ফোরণ ঘটতে পারে বলে 
কংগ্লেস্টরাই আশঙ্কা করছেন। 
বিধানসভার চলাত আঁধবেশনে 
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নরুপণের ব্যাপারাঁট 'নয়ে চূড়ান্ত 


, গাঁড়ম্সি চলছে। শক্ষয-আধিকারের 


ভারপ্রাপ্ত - “স্পেশ্যাল আফসার" 
জনৈক শ্রীঘোষ ইচ্ছাকৃতভাবে এই 
কাজাঁটি ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং 
আঁবরাম নানা অজুহাত তুলছেন 
বলে গুরুতর আঁভযোগ উঠেছে। 


ধিশ্বস্ত সুত্রে জানা গেল যে 
প্রাইভেট কলেজের শিক্ষকদের বেতন 
নরূপণের কাজ শেষ হয়ে এলেও 
তুলনায়: স্পনসার্ড কলেজের অনেক 
কম সংখ্যক “শিক্ষকদের “পে-প্রটেক- 
শন ও ফিকশেসন” এর ব্যাপারে 
বিলম্ব এ আমলাঁট : রাইটার্স 
বিজ্ডংএআসন-পিশড় হায়ে থাকার 
মতলব 'নয়ে করছেন। জানা গেল, 
এর মাঝে বেশ কয়েকবার শ্রীঘোষের 
বদলশর 'আদেশ হলেও তিনি তা 
সুকৌশলে ঠোকয়ে রেখেছেন। তান 
নিজেকে শিক্ষা! আঁধকারের কাছে 
অপাঁরহার্ঘ করে তুলতে চান এবং 
সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের হয়রাশি করার 
ব্যাপারে রীতিমতো “পারদার্শতা” 
প্রদর্শনের জন্য তৎপর হয়ে উঠে- 
ছেন বলে কলেজ শিক্ষক সাঁমাতর 
ঘাঁনগ্ঠ মহল থেকে আঁভফোগ করা 
হয়েছ। | 


আরও কাহিনী 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 


দুগ্ধ দপ্তরের মধ্চক্রের.নায়কা, বেতন বন্ধ করা হবে ঝুলেও হুমকী 


পদ্মা চৌধুরী সম্পর্কে উাঁনশশো 
আটযাঁট্র সালে সরকারী টাক! আত্ম- 
সাতের স্বা্নাদরল্ট আঁভফোগ থাকা 
সত্বেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা, 
নেওয়া হয় নি। পদ্মার বিরুদ্ধে 
অযোগ্যতা সহ বেশ কয়েকাঁট সীন- 
দিম্ট অভিযোগ থাকা সত্বেও 
তাকে কেন ভাঁজলেন্দ কমিশনের 
সদস্) দহসেঝে গ্রহণ করা হয়েছে, 
তাও র্হস্যাব্ত। 

উীনশশো সত্তর সালে তৎ- 
বিলপন সহকারী দুগ্ধ কাঁমশনার 
(সেলস) শ্রীমতী নায়ার পদ্মাকে 
(তখন তান ২৯৫ নং জোন্দলের 
২৭১ নং ডিপোর সেল্‌স গ্যা- 
স্ট্যান্ট ছিলেন) কোন শঁডপোোতে 
ঢুকতে নিষেধ করেন। কেন না 


। অন্যান্য পোতে গিয়ে কর্শশিদের 


ওপর জুল:মবাজণী এবং টাকা! পয়সা 
ছিনিয়ে নেওয়ার একাধিক ঘটনা 
পদ্মা ঘটিয়েছিলেন। একান্তর সালে 
শ্রীঘতশ নায়লার পদ্মার বিরুদ্ধে একটি 
লাখত আঁভাষোগে বলেন যে শ্রীমতী 
চৌধূরী আফসের না অন্ুুমাঁততে 
দডিপোর কাজে অনুপস্থিত থাকেন। 
এর জন্য তাকে এ সব দিনগ্ঢ়ালাতে 
অন:পাদ্থত করা হয় এবং একই 
সঙ্গে ভাঁবম্যতের জন্য সতর্ক করেও 
দেওয়া হয়? অন্যদিকে পদ্মা! ঝারোই 
অক্টোবর থেকে শাঁইশে অক্টোবর 
(সত্তর) পযন্ত অসুস্থতার জন্য 
ছুটি নেন। দকন্তু এই ছুাঁটর জন্য 
কোন মোডক্যাল দরখাস্ত দেন ন। 
তাছাড়া জোনাল নং ৩৪৩, ২৫৫, 
৫১, টি ৯, ২৯৫, টি ৭ ইত্যাদি 
আফসের সহঞ্কারী সুপারভাইজার- 
দের প্রাত স্পস্ট নির্দেশ আছে 
যে কেউ অপর কোন িপোতে 'ঁগয়ে 
সর্ণবরাহের কাজে বাধার সৃষ্ট 
করতে পারবে না। কিন্তু এর পরেও 
নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা সত্বেও 'পদ্মার 
বিশুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয় নি! 

গত পাঁচ জ্লাই পদ্মা 
২:৫ নং জোনালের ৬৭৯ নং 
৬.পাভে সকাল সাতটার সময় জোর 
কর কা 1জপোর ভ্রয়ার থেকে 
পণ্ঠাশ টাটকা ছিনিয়ে নেন। ডিপো! 
কধশিরা তখন ক্রেতাদের কাছ থেকে 
দুখধর জন্য আগ্রম টাক? সংগ্রহ কর- 
ছিলেন। এই. ঘটনায় ডিপো ঘ্যাঁস- 
স্টন্ট গৌর সরকার এবং সেলস 
এগাঁসিপ্টযান্ট মাঁণকুদ্তলা! বস 
ভবানীপুর থানায় পদ্মার বিরুদ্ধে 


সোখিক এবং লিখিড ভাবে আঁভি- 


যোগ গায়ের করেন এবং সেই সত্যে 
আঁফসেও আঁভিযোগ পেশ করা হয়। 
শাফিস। তো এর বিরদ্ধে কোন 
বকা গ্রহণ করেই নি, উপরন্তু 


রী সরকারকে পণ্চাশ টকা . 


“মাটিয়ে দিতে বলেন! অন্যথায় তাকে 
সামরিক বরখাস্ত বা তার মাসিক 


দেওয়া হয়। 

এই ঘটনার কয়েকাদিন 'পর “সকাল 
আটা নাগাদ গৌরশী সরকার এবং 
মাঁণকুন্তলা বস? ষখন ডিপোর কাজ 
শেষ করে বাড়া ফিরাঁছলেন সে সময় 
পদ্মা কয়েকজন গুণ্ডার সহধোগ- 
তায় তাদের রাস্তার মধ্যে নানারকম 
দৈহিক অত্যাচার চালান॥ ' মণ- 
কুল্তলাকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে 
নেওয়া হয় ষে টাকাটা পদ্মা চৌধুরী 
চার করেন নি, তারাই আঁগ্রম টাকা 
সংগ্রহের সময় ভুলবশতঃ পণ্চাশ 
টাকা কম নিয়েছেন। কিল্তু দৈহিক 
নির্যাতন সত্বেও গৌরণ সরকারকে 
দিয়ে এ কাজ করান্নে সম্ভব হয় 
দন 
শ্রীমতী বম; এঁ পাঁচই অংলাই 
তাঁরখেই ডেপুটি দুগ্খ কাঁমশনার 
হরপ্রসাদ রায়কে ঘটনাটি জানান। 
কিন্তু শ্রীফুন্ত রায় তাকে অপমান 
করে তাড়িয়ে দেন। এরপর ' শ্রীমতী 
বস: যান কাঁমশনার এম আর কোণা- 
রের ঘরে ॥ তাকেও 'বষয়াট জানানো 
হয়। ঠিক সেই সময় একট, দৌনিক 
পান্িকার জনৈক. সাংবাদিক সেখানে 
উপাস্থিত ছিলেন "তান এ ঘটনা 
শবনে হতকাক। শ্রীকোণার শ্রীমতী 
বসকে উপঘ্যন্ত তদন্তের আশ্বাস 
দেন। ৪ 

এমন খবরও পাওয়া গেছে যে 
ঝড়কর্তাদের কব্জায় রাখার জন্য 
পদ্ম্য সৰ্বদাই (নিজের কুছে ছোট 
একাঁটি টেপ রেকর্ডার রাখেন এবং 
তাতে মধূুচক্রের সব নায়কদের 
অশ্লীল, অসামাজিক এবং অশ্রাব্য 
মন্তক্ এবং আঁফসারমহলের 'পার- 
স্পারক কুৎসা ধরে রাখা আছে। 
পদ্মার স্বার্থীবরোধধী কোন কাজ 
কেউ করতে চাইলে তাকে টেপ- 
রেকর্ডারে ধরে রাখা, তার এ 
অশ্রাব্য গ্াঁলিগালাজ্ঞের অর্থশাবিশেষ 
শহীনয়ে দেওয়া হয় এবং বাইরে 
সেই মন্তব্যগর্ীল ফাঁস করে দেওয়া 
হবে বলে হমকীও দেওয়া হয়॥ 
উনিশশো সত্তর সালে তৎকালীন 
সহকারী দুস্থ কাঁমশনার শ্রীমতী 
নায়ার পদ্মার সহনায়িকা ধারা দত্ত 
(ডি এ ৫২৯) এবং অসামা দাশ- 
গুপ্তের (এস এ ৫২৯) বিরুদ্ধে 
ক্রেতাকে দুধ না দিয়ে সেই দুধ 
নগদ পয়সায় বাইরে বিক্রী করার 
অভিযোগে আনেন। কিন্তু সে 
সম্পর্কেও কোন ব্যবস্থা আজ 
পর্যন্ত নেওয়া হয় নি। 


০ ছর [ 


চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার প্রসঙ্গে 


উনশশো বাহান্তর সালের চল- 
শচ্ছন্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার সম্প্রীতি 
ঘোঁষত হয়েছে! চর্লাচ্চন্রের রাম্দ্রীয় 
পুরস্কার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কাঁমাট 
আগ্ঞাঁলক কাঁমাটগ্ীলর স:পারিশ- 
গর্ীলকেই শুধু ওলোটপালট করে 
দেনান, এই আগ্াীলক 'কাঁমাটগুলি 
সম্পর্কেও খানিকটা কটু মন্তব্য 
করেছেন। সে কথায় পরে আসাছ। 
| শ্রীরমেশ থাপারের নেতৃত্বে গঠিত 
যায়? শ্রেম্ত কাহিনশীচত্র 'হসাবে 
রাম্ট্রপাঁতর স্বর্ণপদক পেয়েছে মাল- 
য়ালম ছবি “্বয়ল্ভরম?। সর্ব 
ভারতীয় ভিত্তিতে দ্বিতীয় শ্রেজ্ঠ' 
কাহনপীচনর হত হয়েছে বাংলা 
স্থাব মৃণাল সেনের “কলকাতা-৭১৮। 
' *্্বয়ম্ভরম”  ছাঁবাটির পাঁরচালক, 
আলোকচিত্রী ও নায়িকা সংশ্লিষ্ট 
বিভাগে শ্রেষ্ঠ িবোঁচিত হয়েছেন 
সব পুরস্কারের যথার্থতা আলো- 
চনা করার উদ্দেশ্যে এ-লেখার অব- 
তারণ নয়। ক্ষেত্রীবশেষে আগুিক 
বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ( চলাচ্চন্রীবচার 
পর্বটা কিভাবে অসংগত ও হাস্য- 
কর হয়ে পুরস্কারকেই প্রহসনে 


'পাঁরণত করে দে বিষয়ে কয়েকটি 


. কথা আমা এখানে আলোচনা 
করবো । 
স্বয়ম্ভরম ছবিটি দীক্ষণাণ্টলীয় 
আযাওয়ার্ড কাঁমটির সংপারশের 
তালিকায় কোনো স্থানই পায়ান। 
এ ছার্বাটর গুণাগুণ সম্পর্কে বিভা 
মহলের খবর থেকে খানিকটা অব-, 
হত হাসে কেন্দ্রীয় কর্মিটি তাদের 
িচাঝের আওতায় আনেন। অর্থাং 
আগালিক কাঁমাঁটর কাছে ষে ছবি 
অপান্তেয় সে ছাঁব ব্যাতক্রম হিসেবে 
এলো কেন্দ্রীয় কাঁমটির কাছে এবং 
' সে ছবিই বছরের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা 
পেল। “স্বয়ম্ভরম” আমরা দোখান 
তাই গুণগত মানের দক থেকে 
এছাব “কলকাতা-৭১”-এর ওপরে 
স্থান পাওয়ার যোগ্য কিনা সে 
শৃব্ষয়ে মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। 
্লাস্্রীয়.: পুরস্কারের : ব্যাপারে 
প্রীতফোগাঁ, ছাবগ্ীলর মধ্যে নিম্ন- 
মানের ছবি 'রান্ট্রপাতর স্বর্ণপদক 
পেয়েছে , আর  তূলনাম্‌লকজ্াবে 
অনেক উচ্চমানের ছাব ॥ দ্বতায় 
স্থানাধকার হয়েছে কিংবা শব্ধ 
আগ্ঞালক পুরুকার পেয়েছে অতাঁতে 
এমন নজর অনেক! পাওয়া যাবে। 
তবে; গত 'তন-চার- বছর পুরস্কারে 
বড় রকমের অসংগাঁতি ঘটোনি। কাঁম- 
নটর সব সিদ্ধান্তই যে সকলের 
মনঃপুর্ত হবে এমন কথা নেই, 
কেননা গম্ধািচারে মতপার্থক্য থাকা 
স্বাভাঁষক। তবে বড় রকমের গোল- 
মাল হলে ব্যাপারটা বিসদ্শ 
ঠেকে j 
সে ধা হোক, দাক্ষিণাণ্টলশয় কমি- 
টির মতো পূর্বাগুলশীয় কাঁমাঁটর 
সংপূ্ণরশও কেন্দ্রীয় কাঁমা্ট'র কাছে 
মূল্যহীন 'িঝেচিত হয়েছে। পূর্বা- 


প্রমোদ গুপ্ত 


গলায় কাঁমাটির সংপারিশে গুণান:- 
কাঁদিক তালিকায় “স্ত্রীর পত্র” প্রথম 
তীয় “বিলেত ফেরৎ” তৃতীয় 
“কিগকাভা-৭১৮। কেন্দ্রীয় কাঁম- 
টিক ধন্যবাদ: তারা এই গুণানন- 
ক্রীমক তালিকার অসারজ, বুঝতে 


পেয়োছন।? সর্বভারতীয় ছাঁবর 
পারতে “স্ত্রীর পত্রে’ কোন স্থান 
হর “(বরং স্বাকতি পেয়েছে 
“ক্কিলকাতা-৭১৮৪  প্মীর পনর” 


দ্বিতীয় পর্যায় পরস্কারের. তালি- 
কার অর্থাৎ আগ্লিক পঃরস্কারেরই 
যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। প্রাত 
তভাধায় একটি করে ছাঁব আণ্টলক 
পদরস্কার পেয়ে থাকে, “ল্ত্রীর প্রত” 
সেই পণীন্ততে স্থান পেয়েছে। 
প্বণঞ্ডলাঁয় কাঁমিটির গঠনে, এবং 
চলচ্চিত্র বিচারে গোলমাল বা 
গলদ কোথায় ছিল তা নিয়ে পূর্বে 
দর্পণে 'বিস্তিত আলোচনা হয়েছে। 


গত সতেরোই আগম্ট শুক্রযা- 
রের দর্পণ পাঁন্রকায় “আঁকুনশ 


ডবল এম এ, শব টি প্রধান শিক্ষক ! 


এবং কর্মক্ষমতায় আমাদের প্রাণ- 
ধপ্রয় বিদ্যালয় ভবন সামান্য, মাটির 


কার দেওয় হয়েছে ও হচ্ছে। 
স্বর্গীয় রামচন্দ্র গাঞ্গুলশী মহাশয় 
আঁইয়া গ্রামের দার্বজনশ্রদ্ধের় সম্দ্রাল্ত 
গাঙ্গুলী পরিবারের সন্তান তান 
প্রায় তন বছর -এই শবদ্যালয়ে 
‘শিক্ষকতা করেছেন এবং তাঁর প্রাপ্য 


(টির সপারিশের পর কেন্দ্রীয় তথ্য 
‘ও বেতার | দপ্তরের প্রীতমন্যীর 
কলকাতা সফরের সুযোগে তাঁকে 
বিশেষ প্রদর্শনীতে ছবিটি দেখানো 
হয়েছে, গত জুন জুলাই মাসে 
অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর বচারের 
কাল৷ পর্যন্ত দিল্লীতে সংসদসদস্য- 
দের ও ক্ষমতাবান অনেক গোম্ঠীঁকে 
ছবিটি দেখানো হয়েছে। প্রচার ও' 


শপি আর এর জোর তৎপরতা সত্বেও, 


প্র পিন্নগকে রাষ্ট্রীয় পরস্কারের 
প্রথম সারির জাতে আনা গেলনা, 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোনো 
পুরস্কারই এর প্রাপ্য হল না। 

এই পার্প্রাক্ষতে নিশ্চয়ই প্রশ্ন 
করা যেতে পারে, আগ্চালক আযাও- 
ফ্লার্ড কামাটিগ্ীলা কোন শ্রেণীর 
লোকদের 'নয়ে: গঠিত যাদের 
সন্পাঁরিশের দাম কেন্দ্রীয় কাম 
fটর কাছে কানাকাঁড়ও নয়। বিশেষ 
কারে আগ্টালক ফাঁমাটর সংপাি- 
শের বাইরে গয়ে যাঁদ কেন্দ্রীয় 
কা্মাটকে কোনোভাষার ছাঁবকে 


বিশেষ ভাবে বিচারের জন্য চেয়ে দস্টান্তস্বক্কুপ বলা চলে “কোঁশিস” করেছেন। 


৬ 
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পাঠাতে হয়, এবং সেছাঁব শ্রেচ্ঠ 
বিবেচিত হয় তাহলে এমন আগ্ীলক 
কাঁমিটি গঠন করারই বা ক সার্থ- 
কতা? সংবাদে প্রকাশ রমেশ 
থাপার কমিটি কেন্দ্রীয় তথ্য ও 
বেতার দণ্ীরের প্রাতিমন্ত্রীর কাছে, 
জাঁনয়েছেন যে, ( আণ্টালক আযাও- 
যার্ড কাঁমটিগৃলি ঠিকমতো িজ্প- 
গুণান্বিত ছবি বাছাই 'করে দিতে 
পারেন ন্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই 


দাবী .করা চলৈ না। এবং এই 
কাঁমাটর সকল সদস্য বা সদস্যাই যে! 
পক্ষপাতহশন ও শিক্পাবচারে পার- 
গাম একথা বলা যাবেনা । 


UL em 
| 


আকুনী স্কুলে দুনীতি প্রসঙ্গে 


ঘটেছিল সত্য, কিন্তু তাঁর অনুতপ্ত 
দাদা (সাব-ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ) 
প্রধান শিক্ষক ও তদানশল্তন সম্পা- 
দক মরহুম কাজী মাজেদ বক্স 


ANH 


ছবির চনরনাটোর জন্য গহলজারুকে 
শ্রেম্ত চন্রনাট্যকার রুপ 'চাহত করা 
অত্যন্ত ' অসংগত ও অধৌন্তক। 
কোশস ছবিতে ্বীক্তত না থাক: 
নেও এটি যে একটি বিদেশ" ছাঁব 
নক| তা ' অনেকের. কাছেই ধ 
প্ডেছে। স্রেফ নামধাম বদলে বিদেশ? 
থখির কাহিনী ও চিত্রনাট্য চুরি 
হণদী ছবির জগতে এক ফলাও 
ধাবা হিসেবে চলছে। নকল 
হার চিত্রনট্যকার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা 
গেলে ব্যাপারটা প্রহসন হয়ে ওঠে। 
এই সঙ্গে আমরা ক্ষ্ধ হই এই 
ভেবে খে কলকাতা ৭১-এর মতো 


কাট. মহৎ গুণান্বিত ছাঁবর 


- চিত্রনাট্য যখন 'প্রতিযোগতার মধ্যে 


ছিল। কলকাতা-৭১ ছাঁবাঁটর গঠন- 
প্রকৃতই এমন যে যাঁদ কেউ এ- 
ছাতকে উচ্চকোঁটর শিল্পকর্ম, বলে 
স্বাকৃতি দেন (যেমন দিছেন 
কেন্দ্রীয় অ্ুয়ার্ভ কমিটি) তাহলে 
এর চিত্রনাট্যের গুরুত্ব ও অবশ্য 
স্বীকার্য। নকল ছবির চনননাট্যকে » 
শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকীতি দিয়ে কেন্দ্রীয় 
কর্মিটি নিজেদের মর্যাদাকে ক্ষ: 


x 





সাধারণ সভায় ও মরহুম কাজী 
মাজেদ বক্স লাহেবের৷ উপাস্থিতিতে 
এই বিদ্যালয়ের নামের সাঁহত 
বিহারীলাল নামটি য্ন্ত- হয়। 
[বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম- 
চারী শ্রীশীতল  পরামাণকের 
দ্রাতুদ্পন শ্রীধীরেন্্র নাথ পরামাঁণ- 
ককে (দলং) ফথারশীত অন্যান্য 
দরখাস্তকারণদের সাঁহত পরীক্ষা 
ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কেরাণী- 
পদে (হেড ক্লার্ক নয়) নিযন্ত করা 
হয়। উল্লেখ যে” নর্বনিষ্ন্ত 
কেরাণশী 'বদ্যালয়ের নাইট গার্ড 
পদে আগে ' থেকেই বনষ্যন্ত' ছিল। 
বর্তমানে 'ব্দ্যালয়ে কোন নাইট 
গার্ড নেই এবং এ বাবদ কোন টাকাও 
কাউকে দেওয়া হয় না।' 
দিদ্যালয়ের ছেলেরা বিদ্যালয়ের 
মাঠে নিয়ামত খেলাধূলা করে 
থাকে। বিদ্যালয়ের কেনা বল, ব্যাট 
নেট ইত্যাদি ছাত্রছাত্রী ছাড়া বর্ীহ- 


বরের কাহাকেও ব্যবহার কাঁরতে 


দেওয়া হয় না। গোপালপুর তরুণ 
সংঘ বিদ্যালয়ের মাঠে তাদের 
টুর্নামেন্ট, চালাল্প বিদ্যালয়ের 'কর্তৃ- 
পক্ষের অনুম্াতক্রমে' এবং আমাদের 
অসবিধা না ঘাঁটয়ে। ' 

আরবী শারণক্ষার্থদের কছ 
থেকে বিশেষ কারণে পূর্বে দুই 
বছর কিছু আঁতারন্ত ফি নেওয়া 
হয়োছিল, কিন্তু ক্তস্মনে এইরপ 


; কোন দিফ আদার করা হয় না। ষাদেব 


অর্থের প্রাচুর্য আছে, তাদের ছেলে- 


দের মঅর্থসাহায্য করার কোন প্র্ন 
ওঠে না! পরিচালক 

সভায় আঁথক৷ সংযোগ স্ঢুবিধা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গত 


সম্পর্ক দ্বাজাকক আমরা সেই 
সম্পর্কই দেখোঁছ। 
তীর কেন, কোন হাদ্‌কা গহন 
আমাদের কানে আসোনি। 


'. সম্প্নদক, 
আঁকুনী ক জি বিহাঁরীলাল 
ইন্সটিটউশান 


গান্ধীজির ভণ্ডামী 
আপনাদের সম্পাদকীয় “চর 
ও ভন্ডাঁমর স্বাধীনতা, দের্পণে 
সতেরোই আগস্ট) প্রসঙ্গে জানাই, 
গান্ধী  জহরলালকে দেশভাগে 
নিরস্ত করতে চেষ্টা করেনই নি, 
উপরন্তু এ আই দস সিতে যখন 
ট্যাপ্ডন প্রমুখের প্রবল প্রতিরোধে 
দেশাকভাগ প্রস্তাব বানচাল ' হতে 
যাচ্ছিল, তখন 'ভাঁনই এগিয়ে এমে 
নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ চাপ দিয়ে 
এঁ দেশ বিভাগ প্রস্তাব পাশ করিলে ' 

নেন। | 
স্যবোধরঞ্জন দাশগবন্ত 

চি 
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চা তিঃ 
ভারতীয় 


(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 

ভারতের প্রশাসন সম্পর্কে 
“টাইম” সাপ্তাহিক লিখেছে এদেশে 
প্রশাসনের সকল স্তরে ব্যাপক 
দুনশীত ভারতকে দরীনয়ার অন্যতম 
দিতে পারে। বৃহত্তম গণতন্ত্র 
মার্কনী ভাষ/ আজ এহেন "পর্যায়ে 
এসেছে। যে দেশের রাল্ট্রপাত, উপ- 
রাষ্টীপাত দুর্নশীতর দায়ে জনমতের 
দরবারে আঁভিয্যন্ত, সম্ভবতঃ আদা” 
লতেও ।আভিয্যস্ত হতে চলেছেন, সে 
দেশের একাঁট প্রভাবশালণ বহুল 
প্রচারত পাঁত্রকা ভারতের প্রশাসন 
বুকথায় দুনশিতি সম্পর্কে মন্তব্য 
করলে ক্ষোভের কিছ নেই বিশেষ 
করে আমোরিকার বেশ 'কছু সংবাদ- 
পন নিকসন-এগন্টার দ্নশীতর 
গোপন জাল উন্ঘাঁটিত করে; যে কোন 
দেশের সরকারী দুন্শীতর সংবাদ 
উদ্বাটনের আঁধকার অর্জন করেছেন) 
এই তুলনায় আমাদের দেশের 
সংবাদপন্রগল: যে কত 'নষ্প্রভ তা 
পাঠক মাত্রেই জনেন। নিকসন ঝা 
এগন্য ফে দোষে দোষী, আমাদের 
দেশের প্রধানমল্তী অন্দরূপ বা 
ততোধক দোষে আঁভষ্ুন্ত হওয়া 





বণ 
গণামন 


মান্মসভার৷ পদত্যাগ করা উীচত। 
এ রকম ঘটনা ঘটলে অনেক আগেই 
সরকারের আঁ্তত্ব থাকতো ন? 
কিন্তু এটা যে বৃহত্তম গণতন্ত্র 
মুক্তি সূফের দেশ! * 

বিহারের কথাই  ধরুন। 
রাজেশ্বরা নাগমাঁণ কেউকেটা গছলেন 
না। তান ব্রিহত ডাঁভশনের 
কাঁমশনারের পত্নী এবং পাটনা হাই- 
কোর্টের একজন  গ্রযাডভোকেট। 
শোনা যায় কাঁমশনার নাগস্বামী 
নাগমাণি 'বহারের নামকরা আফসার, 
তান আই এ এস পাশ করার আগে 
কলকাতা প্রেসডেন্সী কলেজে 
অধ্যাপনা করতেন। 

রাজেশ্বরী দেবী নিখোঁজ হন 
দোসরা মার্চ! বান্তয়ারপংরে তার 
নিরাবরণ দেহ "পাওয়া যায়, একটি 
বহুল প্রচারিত হিন্দী দৈনিকে 
মৃতদেহের ছবিও ছাঁপা হয়। কিন্তু 
পনেরোই এপ্রলের আগে তার 
নিখেজ হওয়ার খবর পর্যন্ত খব- 
রের কাগজে প্রকাঁশত হয় নি। 
রাজেশ্বরী দেবীর একাঁট রোজনাম- 
চার খাতা প্দালশের হাতে পড়ে 
এবং এঁ খাতায় যৌনঝ্/ঁভিচারে [লিপ্ত 


সত্বেও কোন সংবাদপত্র সাহস করে প্রায় চাল্লশ জন কংগ্রেস নেতা, 
তা উদ্ঘাটন করার পাব দায়িত্ব মনত্রী ও উচ্চপদস্থ আঁফিসার ও 
পালন করে ন, বরং সরকারী ভাষ্য 'অদের পত্বীদের নাম ডীজ্লখত 


বক্ষে ধারণ করে তথ্য গোপন করার 
অসৎ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে। ভারতীয় 
সাংবাদিকতার চরম লঙ্জা হিসাবেই 
এই সব বৃহৎ সরকার-আশ্রয়ী 
সংবাদপরগ্দীল অস্তিত্ব খাঁচিয়ে 
রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে গৌরবের কথা 
যে অসংখ্য ছোট ছোট সাপ্তাহিক 
এবং সামাঁয়ক পান্রকা দরকারী 
ভুকুঁট ও সন্পাস অগ্রাহ্য করে সৎ 
সাংবাদিকতার পতাকাকে উধের্য তুলে 
ধরতে পেরেছে। অর্থ-সামর্থেয দরিদ্র 
হয়েও তারা৷ টাকার থাঁলর। কাছে 
আত্মব্করয় করে 'নি। 

টাইম পাত্িকা জানে কি না 
জান না যে, এদেশে স্দামন্রা দেশাই 
আজো নিখোঁজ । সাঁমৱা শীক্ষতা 
মাঁহলা ৷ 'তাঁন অনেক মন্মীর সঙ্গে 
পাঁরচিতা িলেন॥ সন্দেহজনক অব- 
স্থার দরুণ তার সঙ্গে পাঁরাচত 
এবং ঘাঁনম্ঠ একজন কংগ্রেসী 
মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতেও  হয়েছে। 
মহীশুরের প্রান্তন আখ্যমল্তী দাবী 
করেছেন যে সুমনা! দেশাইকে পাওয়া 
না গেলে মহশশুরের কংগ্রেসী 


আছে দেখা যায়। পীলশ একাঁট 
গ্রুপ ফটোগ্রাফও সাঁজ করেছে॥ এর 
মধ্যে যাদের দেখা গেল তারা বিহা- 
রের মান্যগণ্য তাবড় তাঝড় আদমণ। 

পুলিশ তাই এই কেসে প্রথমে 
হাত দিতেই সাহাস করে িন। দকল্তু 
মৃতার জ্যেষ্ঠপত্র কলকাতা প্রোস- 
ডেল্সী কলেজের ছাত্র সংকুমারণ এবং 
তার মেসৌমশাই শ্রীবৈদ্যনাথন ওপর 
সম্পর্কে পঢ়ালশকে হস্তক্ষেপ করতে 
বাধ্য করেন। ঢকিল্তু কারের বে 
চল্লিশ জন মহামান্যগণ/ ব্যাক্তরা 
অবৈধ ফৌনলশলায় জাঁড়ত তাদের 
গোপন কেচ্ছাকাহনী উদ্বাঁটত হয়ে 
যাবে এই ভয়ে প্রায় সর্বস্তরে তদন্তে 
অস্দাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে 
জনসাধারণের দঢ় ধারণা । 

টাইম ঠিকই লিখেছে । তথা- 
কাঁথিত বৃহত্তম, গণতন্তের দেশকে 
এই দুনশীতিগ্রস্ত চরম অপারাধী 
প্রশাসন পাঁথবাটর সামনে কলীঙ্কত 
করে তুলেছে । দেশকে যারা ভাল- 
বাসেন, তারা দেশের এইসব ঘৃণ্য 


খেলেন, আবার মিথ্যে বলে বিপো- 


কংগ্রেস নেতা, মন্মী, এম পি ও 
এম এল এ-দের জামর পাঁরমাণ এবং 


তারা লোঁভ 'দয়েছেন কত জানতে | 
চান। লা বাহুলা, স্বভাবাসম্ধ | 
কংগ্রেসীদের মত তারা কেউই উত্তর |} 


দেন নি। দেবেন ক, কেউই তো 
লোভ দেন মি। লোভ দেবেনই বা 
কেন। তারা তো গম -চোরমবাজারে 
বেচবেন } যেমন পশ্চিমবঙ্গের এক" 
জন উত্তরবঙ্গণয় মন্ত্রী বেচেছেন। 


চাষী, যাদের বছরের খোরাকণ হয় 
না। দেখা গেল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 


ইন্দিরা শ্যাল্ধা এ ব্যাপারেও নেতৃত্ব সু 
'দয়েছেন। তানি অবশ্য সব ফাঁস ছু 


হয়ে ফাওয়ার পর একটা, মামলা 
বিকৃত দিয়েছেন। তাতে সবটা 
স্পস্ট হয় নি যাঁদও। কিল্তু বিধান- 
সভা দলের নেতা কমলাপাঁত পাঠা 
এখনও -নীরবঝ। স্বরাস্ট্রমল্লী উমা- | 


শুকর দরশক্ষিত, কংগ্রেসের আধা- | 
লি পি আই সাধারণ সম্পাদক | 


বৈজনাথ কুরশলকে! চোখ | 
রাঙিয়ে এসব আজেবাঁজে ব্যাপারে | 
মাথা ন! গলাবার জন্যে হাইকমাম্ড 


খুখ কড়কে দিয়েছেন। অগত্যা | 
কুরণীল মশাই বাত দিয়ে বললেন টু 
যে তান এই জাম এবং লোভর & 


ব্যাপারে কারো নাম করেন 'ন। 
সবই “প্রেসের মামদোবাজি ৷ : 


প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশ সংবাদ- | টি 
এসোসিয়েশন ছু 
কুরীল মহাশয়ের এই থুথু গেলা ছু ও-এ-এসে নতুন সুর 
ও অসত্য ভাষণের সম্হৃচিত জবাব সু 
দিয়ে সিদ্ধাল্ত নিয়েছেন যে লক্ষ্য | 
শহরের কোন সাংবাদিক উত্তরপ্রদেশ ছু 


পত্র 'িপোর্টরাদের 


কংগ্রেস সভার্পাত শ্রীবৈজ্রনীথ কুরী- 


যোগ দেবেন না কিন্তু বৈজনাথ- | 
বাবুর অবস্থাটা বুঝৃনা। সাত্য 
কা বলে হাইকমাণ্ডের ধমক 


টারদের বয়কট? 
দাঁড়াই কোথা? 


বল মা তারা, 


প্র সামারক অস্তু ক্রয়ে 





সাইপ্রাসে ন্যাটোর চক্রান্ত বানচাল 


[সাত ॥ 








দেপণের পর্যবেক্ষক) 


মাঁকন য্যস্তরাষ্্র দাক্ষণ পূর্ব 
এশিয়া থেকে সরে যাচ্ছে, এটা 
দেখানোর জন্যে নানা চেষ্টা চলছে। 
আগন্টে তৃতীয় সপ্তাহের খবরে 
আইল্যান্ড থেকে তেরো হাজার 
দৈন্য সয়ে নিচ্ছে। তেরো হাজার 
সৈন্য সারিয়ে নিলেও তাইল্যাঞ্ডে 
মার্কন সৈন্য যা থাকবে তা কম 
নয়; আধুনিক অস্ত্রশস্লে বা্রশ 
হাজার সেনা। এই পপাহারাদধরদের' 
দাঁক্ষণ পূর্ব এশিয়ায় রাখা হচ্ছে 


|| সম্ভাব্য কমিউনিস্ট হামলার মোকা- 
৫ বিলা করার জন্যে। 
| যাচ্ছে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়৷ যুদ্ধের 


সুতরাং দেখা 


ভয় যাচ্ছে না। 
দ্বিতীয়ত মাকন সপ্তম নৌব- 
হারের দৌড়ঝাঁপতে! কধ হচ্ছে না। 


| যাঁদও 'নকসনের নতুন নণীত হলো 
চন্দ্রাজৎ ষাদব এরাও রা কেন টা ছল পানা? 
না। কংগ্রেস দলের দুশ একাত্তর ছু 
জন বিধানসভা সদস্য, আশী জন পু 
এম পি । দশো সাতচঙিলিশ জন ছু রঃ 
বধানস এশিয়া থেকে সামারক উপাঁস্ধাত 
ন্সভা সদস্য এবং চুয়াত্তর জন ছটা দখল হলেই জান ভৱ 
প্র রাম্ট এ অণ্চল থেকে যাচ্ছে না, 
নি এটা স্পন্ট। 
1 জায়গায় মাকনি যাল্তরাম্ট্র নতুন 
স্রী ইত্যাদ {নিয়ে আসছে, যে বাংলা- 
| দেশের বিরদ্ধে মার্কিন যুন্তরা্ট 


তাই 
ফাঁদ হয় ‘তবে এখনো কাম্বোঁডিয়ায় 
মার্কন বিমানের হামলা বন্ধ হচ্ছে না 
কেন? এটিই প্রশন। দক্ষিণ পূর্ব 


অর্থনোতিক ক্ষেত্রে, 
‘ভারত ও অন্যন্য 


অর্থনৌতক সাহায্য 


ছল সক্রিয় সেখানেও এখন শ্রার্ক'ন' 
পরাজ হাত। রটানো হচ্ছে, নতুন 
পেন্টাগনের 
নাক নানা ওজর আপাত্ত, দঙ্টান্ত 
হিসোবঝে তাইল্যস্ডের উদাহরণ 


ক্রু তোলা হচ্ছে, তাইল্যান্ডে কুঁড় 


কোটি টাকা মূল্যের অন্ত হয়ে 
নাক মার্কিন যন্তরাম্ট্রের বড় 
আপাত্ত। এটা মাঁর্কন যক্তরাম্ট্রকে 
আড়ালের চেষ্টা ছড়া আরা কিছু 


কিছুকাল আগে পেরুর রাজধানশ 
ময় ও-এ-এসের বিশেষ আঁধ- 
বেগম অনুষ্ঠত হয়ে গেল। ও-এ- 
এস হলো লাঁতদ আমোঁরকার 


| এর রাষ্ট্রগুলোর র্মালত সংগঠন। এ 
লের কোন , সাংবাঁদক সম্মেলনে | 


সংগঠনটি ম্মার্কন উৎসাহে হয়োছল 
এবং লাঁতন আমোরকায় মাঁকনি 
মতলব হাসল করার জন্যে সংগঠনের 
কাঠামো ঠিক করেছিল। 'ঁকন্তু 
লর্মীতন আর্মোরকার রাম্ট্রগলো ও 
মানুষের মন 'ঝদলাচ্ছে। এখন এই 
সংগঠনের বেশীর ভাগ ' রাষ্ট্র সেই 


- | প্ঃরানো জোয়াল ছি'়তে চান। 


রাষ্ট্রগুলোর পাঁরস্পারক সম্পর্ক 
প্রারতান্ঠত হোক এটা এরা' এখন 
চান। এমন ক, বেশীরা ভাগ 
প্রাতানধিবৃন্দ এ দাবী করছেন যে, 
পাঁঙিন আমোঁরকার যে কোন রাষ্ট্র 
যে ৮কান রাজ্জনোঁতক৷ 'ও অর্থনৈতিক 
কথা গ্রহণ করতে 'পারে_ এই 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক। অন্যান্যরা 
ছড়া, বিশেষ করে মেক্সিকোর 
ধ্রীতাঁনীধ এই দাবী করেছেন যে, 
সাঁধশেষ গুরুত্ব বিষয়ে ও এ-এসের 
সাধারণ পাঁরষদই সিদ্ধান্ত নেবেন। 
[িউকার' অর্থট্নতক অবরোধের 
বিরুদ্ধে ও-এ-এসের কার্যক্রম বেশীর 
ভাগ প্রাতানাধ নন্দা করেন। 
এই অর্থনৌতিক অবরোধ করে 
লাতিন আমোরকার 'বাঁভম্ন দেশ- 
গুলোর স্বার্থ রাজনোৌতক কাঠা- 


মোর বিরদ্ধে বাইরে থেকে চাপ 


সৃষ্ট করা হচ্ছে; বেশীর ভাগ 
প্রীতানীধ এর বিরদ্ধে সরব হন। 
দদ্বাতীয়ত, ও-এ-এসের। স্ধারণ 
সম্পাদক নিজের খুশীমত গুরুত্ব, 
পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যের ঘাড়ে 
এটা চাপিয়ে দেন, বেশীর ভাগ 
দেশ এব্/বস্থুর অবসান চেয়েছেন। 
বর্তমানে ও-এ-এসের মধ্যে দুটি 
মতের দ্বন্দ্ব চলছে, তবে এবার 
প্র্গাতশশীল কন্ঠ অনেক বেশ 
জোরদার: ও-এ-এসের পহনগঠিন, 
নতুন নাতি ইআঁকার ক্ষেত্রে পর- 
বৰ্তী দ:ধাপে সম্মেলন হবে। 
উনিশশো চট়য়ান্তর সালে ফে সাধা- 
রণ অধিবেশন হবে, সেখানে এ 
বিষয়টি আলোচিত হাবে। 


সাইপ্রাস লযাচোরা যড়মাত 
সইপ্রাসে ন্যাটোর সেবাদাস 
জেনারেল পীগ্রভসের গোঁপন সন্ব্াস- 
বাদীদল সম্প্রীত সাইপ্রীসে দাঙ্গা 
হাঙ্গামা ঝাঁধাবারা চেস্টা করছে। 
তারা শ্রামক অণ্চল, সরকারী 
বাসস্থান, পঢলিশ স্টেশন প্রর্ভৃতির 
ওপর হামলা চালয়েছে। এমনাঁক 
রাষ্ট্রপতি মাকাঁরিওসের গ্রধর্মপ্রাসাদ 
লক্ষ্য করে মোশনগান চালিয়েছে 
শয়তানরা। সাইপ্রাসের 'বচারমন্তরী 
বকিসকে জোর করে ধরে নিয়ে 
গেছে। দ্বিতীয়ত, গ্রিভাসের দল 
সাইপ্রাসে গ্রীক'ও সাইগ্রাস্ঝাসীদের 
মধ্যে নতুন করে দাঞ্গাহাষ্গামা লাগ 
নোর চেস্টা : করছে। (প্রভাসের 
উদ্দেশ্য,  দাঁঞ্গাহাঙ্গাখা বাধিয়ে 
ক্ষমত দখল করে সাইপ্রাসকে জোর 
করে গ্রীসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
এবং সষ্টপ্রাসবাসীদের খুন করা! 
এবং পরবতর্শকালে সাইপ্রাস ন্যাটোন 
(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠায়) 


॥ আট ॥্ল 


মধূনি সংকেত মধ ধা 


(দর্পণের চলচ্চিত্র সসালেচেক) 


“অশাঁন সংকেত” ছাঁবর পাঁর- 
কল্পনা সত্যাঁজৎ রায়ের মনে দানা 
বাঁধে প্রা এক দশকেরও আগে! 
নানা কারণে ছঞ্িটা এতাঁদন তৈরণ 
করা হয়ে ওঠে নি। যোগ্য নায়িকার 
অভদব, গগ্রামান্জলে শুটিং করবার 
অসুবিধে, পারচালকের নানাবিধ 
ব্যস্ততা  এস্ঝ তথ্য অবশ্য 
সত্যাজৎ রায় নিজেই জানিয়েছেন 
বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে) এবং 
সর্ধোপাঁর নিশ্চয়, ঠিক কোন সময়ে 
এ ধরণের শবষয় নিয়ে ছাব করাটা 
ঠিক হবে এ সম্পর্কে পাঁরসলকের 
নিজস্ব 'দ্বধা। ছেষাট্র সালের খাদ্য- 
আন্দোলনের সময় ওঁকে একঝার 
জজ্ঞেঁস৷ কর! হাঁয়োছল্‌ যে. এখন 
যখন সারা দেশে খাদ্যাভাব্জনিত 
সঙ্কট খুব তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন 
এ ধরণের সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছাব 
তৈরি করাটা বোধ হয় সময়োপো 
যোগ হবে। তাতে অবশ্য সত্যজিৎ 


রায় জখাব দিয়োছলেন ষে এখন 


সমস্ত ব্যাপারটা খুব কাছে এসে 
পড়াগ সমস্যার চিত্রণে যথেষ্ট নৈর্ব্য- 
্তিকতা আরোপ করা: সম্ভব হবে 
না বাল এখন ছবিটা, করলে 'বিষয়- 
বম্তুর প্রতি অবিচার করা হবে। 
কিন্তু প্রকাতর এমনি 'পাঁরহাস যে 
এ ছবি ষ্থন মন্ত পেল তখন দেশের 
প্রায় সব জায়গাতেই দ্ীভক্ষের 
গদধৰাণ শোনা যাচ্ছে। 'জানসপন্রের 
দর আকাশছেযর, গ্রামাণ্ডল থেকে 
অনাহারে মৃত্যুর খবর প্রায় প্রাত- 
দিনই খবরের কাগজের পাতা কালো 
করে দিচ্ছে, শহরের ফুটপাথে নরম 
নানারার্ন ভাঁড় ক্রমবর্ধমান। তেতা- 
বিশ সালের বিয়োগাল্ত নাটকের 
গদুনরাভিনয়েধ আর বোশ দৌঁর 
নেই। 
“অশাননসংকেত” ছাঁবর শর 


তেই ছোষ্টী হোট দৃশ্যে (বা প্রায় 
, শীপফ্চচাপ পোন্টকর্ডের মত মনোহর 


করে শীজানে,)' গল্পের গ্রামাটর 
সং্দর ছারবির মত চেহারা! আমাদের 
কাছে পাঁরচ্কার হয়ে যায়॥ গ্রামের 
লোফ বোশর ভাগই নিরক্ষর চাষা- 
ভুষো, একমাত্র ব্রাহ্মণ পাঁরবার 
শগঙ্খাচরণ ও তার স্ত্রী, গ্রামের 
সবাইকার সমীহের 'পান্র। গঙ্গাচরণও 
নিয়ে দৃ-পয়সা কাঁময়ে 'নিতে ব্যস্ত 
গঙ্গাচরণের ছোটক্াটা মতলকবাঁজ 
অবশ্য তার একেবারে নিজের পাঁর- 
বাঁরের স্বার্থের জনই: গঞ্গচর- 
ণের বৌ অনঙ্গ॥ যেমন সুন্দর তার 
চেহারা, তেমাঁন মিষ্টি তার স্বভাব। 
গ্রামের এই শান্ত, অলস; জীবনে 
এক প্রচণ্ড ধারা এসে লাগে, তখন 
আশেপাশের বাজ জায়গা থেকে 
খাদ্যাভাকের খবর আসে! অনটনের 
ঝাপটা অবশ্য কিছু দিনের মধ্যেই 
এই গ্রামেও আসে? চাল দু্প্রাপ্য 
হয়ে ওঠে! একম্ঠো চালের জন্য 
গ্রামের মেয়ে তার শরীর শিক্ষা 


: করতে বাধ্য হয়, রাঁদাণের মেয়ে 


অনঙ্গ নীচু জাতের ঘরে ধানভানার 
কাজ নেয়, চালের অভাবে শাক- 
পাতা, বুনো ফলমূল খেয়েও অনেক 
সময় দিন কাটাতে হয়। অভাব 
ক্রমশ বেড়েই চলে। অন্যান্য জায়গা 
থেকে উপোসী জনতা এসে ভিড় 
করে এই গ্রামে দ্রমমঠো ভাতের 
আশায়। শঙ্গাচরণ দুচোখে অন্ধ- 
কার দেখে। কল্তু একেবারে অসহায় 
সে। ছাঁব শেষ হয় অন্য গ্রাম থেকে 
আসা অন্মহারশার্ণ একাট মেয়ের 
মৃত্যুতে । মানুষ যে না খেয়ে মারা 
যেতে পারে, এই নির্মম সত্য উপ- 
লার্ধ করে গশগাচরণ ও তার স্ত্রী। 
কিন্তু তখন প্রলয় মুহূর্ত সমাগত ॥ 
পর্দাজোড়া কঙ্কালসার নরনারীর 
ভুখা াছলের মধ্যে সেই অশাঁন- 
সংকেতেই ছাঁবর পাঁরসমাপ্তি। 
“অর্শান-সংকেতে”্র মূল কাছি- 
নীতে আসন্ন সংকটের 'পর্বাভাসই 
বিধৃত, দ:ার্ভ'ক্ষের বিশদ বিবরণ 
গাজেপ কোথাও খুব একটা নেই। 
সত্ঠাঁজৎ রায় তাঁর ছাঁবতে মোটামদ্রাট 
ভাবে মূল কাহিনীর কাঠমোকেই 
বিশ্বস্ত ভাবে অনুসরণ করেছেন, 
ছোটখাটি কিছু অদলব্দল অবশ্য 
আছে। ছাঁবর আরম্ভ কিছুটা হাজ্কা 
চালে, গ্রামের চাঁরত্র ও জ'বনযাত্রার 
সুক্ষম চিত্রণ, দু-একটি তাৎপর্য 
পর্ণ দৃশোর মাধ্যমেই চারিত্রের 
চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং 
আবেগময়তাঁর প্রকাশও যথারণীত 
সংযত ও শুদ্ধ। দ-তির্নাট চার 
নিয়ে ব্যান্ত জাঁবনের নাটক ফোটাতে 
সত্যাঁজৎ রায়ের স্বভাবাসদ্ধ পার- 
দার্শতা এ ছাঁবতেও প্রকাঁশত। 
বিশেষ করে গঞ্গাঁচরণ ও তার স্ত্রীর 
মানাসক জগতের যে সজ্ঠু প্রাত- 
প্রয়োগের মাধ্যমে পর্দার ওপর 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাতে ছবি 
তৈরদতে সত্যজিৎ রায়ের কারিগর 
দক্ষতা নতুন করে: প্রমাঁণত হল। 
গঙ্গাচরণের ছোটখাট ফাঁল্দীফাকির, 
দৈনান্দন বাঁচার লড়াইয়ের জন্য তার 
নিরন্তর ভণ্ডামি ও প্রতারণা, এই 
সমস্তগ্লোই এক লঘু কৌতুকের 
মেজাজে চিত্রাঁয়ত, যাতে সমস্ত 
ব্যাপারটার মানবিক দিকটা আমা- 
দের কাছে স্পস্ট হয়ে আসে। রংয়ের 
ব্যবহার ছবির প্রথম পর্বে প্রাককীতিক 
সৌন্দর্ষের উন্মোচন যথেষ্ট কার্ষ- 
কর, বিশেষ করে খতু পাঁরবর্তনের 
প্রত্যেকটি পর্যায়ের, চলচ্চত্রায়ণে 
এক নিপদুশ অঞ্কনাশজ্পীর প্রতিভার 
ছাপ পাঁরজ্ফুট ) 

কিন্তু ছাঁকর, দ্বিতীয় পর্ব, 
যেখানে দ:া্ভক্ষ, অভাব, অনাহারের 
বাস্তব রূপ পর্দায় প্রকট হয়ে ওঠ- 


বার কথা, সেখানে পরিচালক যেন 


কেমন দিশেহারা, ছটা লক্ষ্য- 
ভ্রন্টও 'বটে। আসলে ছাঁবর প্রথম 
অংশের চটুল মেজাজকে তান পাঁর- 
হার করতে চীন শন বা পারেন 'ন। 


হয়েও তান যথেষ্ট নিষ্ঠুর নন। 
সমস্ত কিছুই স্হন্দর করে দেখানোর 
প্রবণতার ফলে সমসামাঁয়ক বাস্ত- 
বের নিম্মিতা ছবিতে প্রাতীবাম্বিত 
নয়! একথা অবশ্য ঠিকই ফে দ্বীভক্ষি 
হলেও প্রাকৃতিক সোন্দর্য তে আর 
'পাজ্টায়্না। সুতরাং আকাশ, ধান- 
ক্ষেত, নদী সুন্দর দেখালে ক্ষাত 
দক? কথাটা তথ্যগত ভাবে নিশ্চয় 
ঠিক, শকন্তু শিজ্পসজ্টতে ঘটনার 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঁর- 
পাশ্বিকের প্রেক্ষাপটেরও 'কিছটা 
অদল্ধদল। চাই বৈ ক? সেখানে 
রংয়ের প্রয়োগেও কোন বিশেষ মানার 
সংযোজন লক্ষ্য করা যায় না, যাঁদও 
দু-একবার আসন্ন সর্বনাশের 
ইঙ্গিত ?হসেবে সিলযয়েট কম্পো- 
জশনের ব্যবহার কার্যকর দারিদ্র 
ও অভাবের তাড়না এবং চারপাশের 
এই টীানাপোড়েনের ফলে চার 
গূলোকর চেহারা, চলাফেরা ও মনো- 
জগতে যে বেদনা ও ক্রেশের ছাপ 
পড়ে, তাও এখানে পাওয়া যায় না। 
এর মানে অবশ্য এই নয় ষে অনা- 
হার, অর্ধহার বোঝাতে ,গেলেই 
হাঁভিসার মানুষের ভীড় দেখাতে 
হবে! কিস্তি বাইরের কাঠামো 
মোটামুটি ঠিক থাকলে অভাব-অন- 


টনের ছাপ চেহারায় আসতে বাধ্য। , 


“পথের পাঁচালখর দারিদ্যু অত 
নির্মম বলেই অত বাস্তব। কিন্তু 
ক্র হস্তাবলেপ অন:পস্থিত এবং 
তাই এর সমস্ত জগতটাই 'র্মাঁজ্ট- 
মধ্নর এবং মিথ্যে। তাই এখানে চাল 
নেই বলে গাঁয়ের মেয়েরা যখন 
নদীতে নেমে শ্বসান শাক তোলে 
ছোটে, তখন তাদের হাবভাবঝ দেখে 
মনে হয় তারা চড়ইভাতিতে বোর- 
য্েছে, অভাবের যন্মণায় আস্নন- 
প্রসবা মেয়ে যখন ধানভানার কাজ 
নেয়, তখন তার চেহারায় কোন 
বেদনা ফোটে না, বরং মনে হয় কোন 
কুশলী পট;য়ার আঁকা সবম্দরী গ্রাম- 
বাঁলকার ছাঁব দেখাঁছ, ঢোঁকির শব্দে 
সঙ্গীতের কোমল অনুরণন, যল্দ- 
ণার কশাঘাত সেখানে কোথায়? 
অকারণ মোলায়েম মেজাজ ও পেল- 
বতার আঁধক্যের জন্য ছাবির প্র্যাজিক 
মাহূর্তগ্রদলো, যেমন খাওয়ার লোভে 
গ্রামের: মেয়ের ইজ্জত বক্ষ, কিংবা 
পাম্ববতশি এলাকা থেকে আসা 
দিখারঁর ভিড়, এগুলোও তেমন 
মনে দাগ কাটে নাঃ এমন কি শেষ- 
কালের মৃত্যু দ্‌শ্যও কেমন দাজানো 
মনে হয়, মৃত্যুর ভয়াবহতা সেখানে 
নেই। এমন ক মৃতের মুখের খাবার 
চুর করে নেবার মধ্যে লোভের নগ্ন 
মর্তও যথেষ্ট [বাসযোগ্য হয়ে 
ওঠে নি। মৃত্যুর মধ্যে সব সময়েই 
একটা শান্ত সমাহিত ভাব আনবার 
চেষ্টা আছে! কিন্তু অনাহার 
মৃত্যুর মধ্যে ফে কোন গোঁরক নেই, 
এ যে ঈশ্বরে আত্মস্মর্পণের কোন 
প্রয়াস নয়, এটা যো একেবারেই 
নিষ্ঠুর, বাস্তব এবং সামীজক 
অন্যাস এ ছবির মূল তত্ব তো এটাই 
হওয়া উচিত৷ (তাছাড়া একেবারে 


থমথমে আঁবহাওয়াটাঁকে অনেকটাই 
লঘ করা হয়, যখন ঠিক তার 
আগের মুহূর্তেই অনঙ্গা সলজ্জ 
হাসি৷ হেসে গঞ্গাচরণকে তার সন্তান 
সম্ভাবনার কথ! বলে। ঠিক এ 
মুহূতেই এ ধরণের হাল্কা মেজা- 
জের প্রয়োজনটাও এল মূলত পপাঁর- 
চালকের সার্ক পেলব মেজাজ 
গেকে। কিন্তু দেশের বাস্তব 
অবস্থা গিয়ে ছবি, অথচ 
বাস্তখের আসল রূপটাই সেখানে 
অন্পস্থিত এ ধরণের অসম্পূর্ণতা 
নিয়ে সার্থক শিল্পসৃন্টি অসম্ভব। 
আবার অগ্ঞঙ্গ মহূর্তের চিন্রণে 
পারচাশক বেমন “সিদ্ধহস্ত, বাহ- 
রঙ্গ বাস্তবের উদ্বাটনে তান ততটা 
জোর দেন গন । কিছ; কু ব্যাপার 
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আছে, ধেমন চাল লুট, নারী ধর্ষ- 
পের চেষ্টা, খনন, কিন্তু এগুলোর 
কোনটাই কাহিনশর সঙ্গো অঙ্গাগ্ণী- 
ভাবে জাঁড়ত নয়, র্থাক্ষপ্ত নাটুকে 
ঘটনা মাতি । আসলে এই ঘটনা- 
গুলোর গ্রহণে পাঁরচালক যথেষ্ট 
মনোষোগণীও নন এবং এগুলো তাঁর 
মেজাজের বাইরে। তাই এগুলোর 
কোন বিশেষ পার্থকতাও নেই। যেমন 
অসার্থক দুব্যমূল্য বৃদ্ধি ও দ্ার্ভ- 


হেডলাইন ও সংকাদাঁচন্রের প্রয়োগ । 
বোঝ! যায় এই ধরণের শিজপারীতি 
প্রসঙ্গে পারচালক৷ দ্বধাগ্রস্ত। তাই 
প্রয়োগ অসফল। 


ভিন্ন স্বাদের কমেডি 


মৃগ ক্ষশেখর রায় 


শ্রীফ্ন্ত নচদানন্দ দাশগুপ্ত তার 
প্রথম কাঁহনণীচিত্র “বলেত-ফেরৎ”-এ 
কমেডির মুখ্য ধাঁরাটকেই বেছে 


সঞ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেম্টাকে 
হাঁসির মোড়কে মুড়ে পারবেশনের 
চেষ্টা হয়েছে। কছন্টা! সংলাপ 
নির্ভর নাট্যমূহূর্ত এবং কিছুটা 
*ল্যার্পাস্টকের রশীতি এই দুই ধারার 
সুষস সধামশ্রণে এক নতুন রস- 
নিছক রঙ্গব্যঞ্চে সময় নষ্ট না করে 
সমস্যার গভীরে যাবার চেষ্টাও 
করেছেন তানি, বন্তুতাবাঁজ কিংবা 
অকারণ গাম্ভীর্ষের আশ্রয় না 
নিয়েই। ঘটনা ও চিত্রের সামাীজক 
ব্যাখ্যাও রয়েছে ছাঁবতে কল্তু সম- 
স্তটাই হালকা চালে বলা, ফাঁদও 
লঘুতা বা অন্মবশ্যক চাপল্যকে 
কোথাও প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি? 
প্রথম পর্বের নায়ক-নায়কা 
প্যারসফেরৎ এক শচন্রীশল্পণী ও 
যুবতী সী দেশজ পাঁরমণ্ডলের 
সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা 


করে নায়ক, "কিন্তু স্বর উৎকেন্দ্রিক- 


তাকে বাগ মানাতে গিয়ে সে দশে- 


ফ্্যাশব্যাকে নায়কের বিদেশবাস দৃশ্য 
পুরোপনরই, প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। 
দ্বিতীয় পর্বের নায়ক অমোরকায় 
শাক্ষত ঝস্তুকার, কলকাতা শহ- 
রের চেহারা পাল্টে দিতে কৃতসংকল্প 
কিন্তু ছোট একটা গোলমালে তার 
সমস্ত পারকল্পনাই ভেস্তে যায়। 
)রাতের বেলায় পাড়ার ধেপাব 
গাধার চাঁৎকারে তার ঘুমের ব্যাঘাত 
হয় এবং পাঁশ্চমী মার্গসঙ্গীতচ্চায়ও 
কাধা পড়ে। গাধার সঙ্গে লড়াইয়ে 
পর্ষদদস্ত'নীয়ক শেষপর্যন্ত দেশ- 
ত্যাগে বাধ্য হয়। রাত্তিরবেলা গাধা 
তাড়ানোর দৃশ্যগুলো উজ্জল কমে- 
ভির স্বানপুণ প্রয়োগে উজ্জ্বল, 
কিন্তু সব মিলিয়ে এই পর্যায়াট 
কিশ্চিৎ মল্খর এবং মৃখ্যচাররকে 
নিয়ে ঠাট্টাজমাসার আঁথক্যে সম- 
স্যাটি কিছনটঃ তরলীকৃত ॥ 

শেষ পর্বের নায়ক অক্সফোর্ডের 
ভাল ছাত্র। দেশে ফিরে দুএকাঁট 
সাদামাটা চাকরশতে খুব কায়দা না 
করতে পেরে শেষকালে সার৷ তৈরশর 
জন্য রন্তু সরবরাহ করবার ব্যবসা 
সুর করে। প্ররোনো বনেদী পাঁর- 
বারের ছেলে, সতরাং বাড়ীতে এ 
ব্যাপারের সমস্তটাই চেপে যায় 
িছাঁদন মন্দ চলে না, কিন্তু বাদ 
সাধে বর্ষা। রন্ত শুকোনোর ব্যবস্থা 
নেই। কিন্তু রন্তু রাখবারও জায়গা 
নেই। অর্থাভাবের জন্য রন্ত শকো- 


নোর যল্্পাঁতও কেনা মুশীকল। * 


হারা। হঠাৎ গল্পের মধ্যে এক যাঁড়ের আস্তে আস্তে দেশের ব্যব্সাপক্তরেব 


আকিব, স্কুটারবাহত দম্পাঁতকে 
দেখলেই সে তাড়া করে। স্ত্রীর 
মনতুম্টির জন্যে ষণ্ডদমনে বেরোতে 
হয় নায়ককে আর ষাড়কে সহবৎ 
শেখাতে 'গয়ে তার লাভ হয় নতুন 
নতুন সাং আঁভজ্ঞতা, যার 
মাধ্যমে সে দেশকে চিনতে পারে। 
ছবিতে দাম্পত্য জীবনের খ:টিনাট 
মজাদার চন্রণ (এই পর্যায়ে ধ্রুব- 
একটা মেজাজ তৈরশ করতে ষথেম্ট 
সাহায্য করেছে) এ ছবির এক বড় 
সম্পদ। শুধু ষাঁড়ের ভাড়ার দশ্য- 
গলো আরো একট? 'বশ্বাসযোগ্য 


তাই নিশ্করুণ বাস্তবের মখোমাঁথ শেষ দশের সেই ভূখা। মিছিলের করে তোলা দরকার ছিল এবং 


হয় এবং অল্প প্যাঁজ নিয়ে রাঘব 
ঝেয়ালদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ষে 
অসম্ভব, এটাও সে বুঝতে পারে। 


তাই সে ফিরে যায় বাঁধা চাকরীর 
নিরাপদ আশ্রয়ে ৷ হাঁসির আড়ালে 
সামাজিক সত্যের চেহারা উদঘাটনের 
প্রচেষ্টা এই পর্বে সম্পূর্ণ সার্থক 
বলা চলে। কলকাতা শহরের বাঁহরগগ 
বস্তবের চিন্তরণেও কারিগরি দক্ষতা 
আছে। সার্বিক বচারে তই “াঁবলাত 
ফেরৎ” শনঃসন্দেহে একাঁট ভিন্ন 
স্বাদের কমোড ৷ 





? 
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কংগ্রেস নেতাদের বন্ৃতায় আত্মসমালোঢনা 
আর পনক্ষর বিরেধিতার সুর 


গত পনেরোই আগস্ট শহীদ 


খমন্মরের তলায় কংগ্রেস আয়োজিত , 


জনসভায় কি ধরণের কথার তুবাড় 
ছোটানো হয় তার ববরণ বাজারশ 
পান্রিকায় অল্পই স্থান পেয়েছে। 
নেতাদের কথা ও কাজে কতটা 
ফারাক অন্তত তা জানবার জন্য 
এদের করয়েকাঁট মন্তব্যের উল্লেখ 
করা প্রয্লোজন,। 

প্রায় সকলের ভাষণেই ছল 
একটা আত্মসমালোচনার সুর, ষাদও 
মাঝে মাঝে পরস্পরের িরোঁধতাও 
ফুটে উঠোছল। যারা পাঁট্টর অল্ত- 
দ্বন্দ্বের সংবাদ রাখেন তারা 
অনেকে খোরাক পাবেন এতে । 

গোড়াতেই অন্যতম সাধারণ 
সম্পাদক অধ্যাপক “নিত্যানন্দ দে 
চড়া পর্দায় তাঁর ভাষণ শুরু করেন। 
তান থলেন যে, স্বীকার করতে 


লঙ্জ হয়, তবু সত্য যে দেশ স্বাধীন 


হওয়ার ছাাঁক্বশ বছর পরেও খাস 
কলকাতা শহরে মান্য গর্ত ও 
কুকুর একসপো অন্ন ভগ করে খায় 
প্রাঁতাঁদন। 

অর্থনৈঁতক স্বাধানতা 'ত্বরা- 
শ্বিত করার সক রকম প্রাতশ্রাত 
. হমঘরে তুলে রাখা হয়েছে। ফলে 
একদিকে 'বর্তের সয় হচ্ছে, অপর- 
দিকে দ্্বারদ্য বেড়েই চলেছে। এ 
অবস্থা .অসহনীয়। এবং কিছুতেই 
চলতে দেওয়া উচিত নয়। 

তাঁর মতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির 


(দপ পের সংবাদদাতা) 


দবর্দ্ধে সীক্ুয় ব্যৎস্থা 'গ্রহণের 
দায়িত্ব সরকারের। অসাধু ব্যব- 
সায়শীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যর্থতার 
কোন ক্ষমা নেই, কারণ সরকারের 
হাতে রয়েছে আইন, পলিশ, কামান 
ও বন্দক। “যখন সরুকার সমাজ- 
বিরোধ চোক্মীকারবারীচেকে ল্যাম্প- 
পোজ্টে ফাঁস দেহ্নে তখন আমাদের 


না করে এমন একটা গদরত্বপৃর্ণ 
বিষয়ে ণিকদের চাপের কাছে নাঁত 
স্বাঁকার ছাড়া এ আর কিছুই নয়। 
তান অবশ্য সাধারণ কর্মীদের 
সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সেতু 
বন্ধন রচন্দর ভূমিকা গ্রহণ করার 
জন্য আব্দেন জানান! 

এর পরেই কেদন্রীয় বাণিজ্য 
মন্ত্রী ডঞ্জ দেকাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
বলেন যে, একমান কেন্দ্ৰীয়! সর- 
কারকে দায়ী করে বিরোধ দলগনীল 
জনসাধারণকে 'দ্রান্ত করছে। তবে 
উন স্বীকার করেন, পণ্যের অপ্র- 
তুলতার সাঙ্গে মৃজ্যবাদ্ধির কোন 
সামঞ্জস্য নেই॥ এর জন্য বাঁণকদের 


মনাফার লোভই দায়শ। তুলার 
কাটাত শতকরা বিশ ভাগের বেশশ 
নয়, িম্তু সে তুলনায় দাম বেড়েছে 
শতকরা একশত ভাগ ॥ ফেই রকম 
খাদ্যশস্যের ঘাটাত শতকরা দশ ভাগ. 
অথচ এর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে 
কোথাও শতকরা একশত ভাগ, 
কোথাও শতকরা দুই শত ভাগ। 

ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে কংগ্রেস 
দলকে পুরোপ্ীর আদর্শে সংগঠিত 
না করলে কয়েকজন এম এল এ, 
এম সি অথবা প্রশাসনের ওপর- 


গকল্তু তাদের যাতে 


কর্তব্য .এংং ক্রমবর্ধমান বেকার সম- 
স্যার সমাধানের গুরুত্বের: কথা 
বলেন। মূল্যক্দ্ধির জন্য, কেন্দ্রীয় 
সরকারের দাীয়ত্ের । কথ্য উল্লেখ 
করে তান বলেন যে রেল ভাড়া 
বাড়ানো এবং অনেক প্রয়োজনীয়. 


গ্রে দলে সন্দেহ আর অবিশ্বাস 


কারে? কাশীঝাবু আরো. বললেন, 
যাই হোক, এ নিয়ে তান ভয় পান 
নাঃ আর 'ঁ্জান তো ভূঁষির ব্যাপার- 
টার তদন্ত চান শীন। তদন্ত চেয়েছেন 
সমগ্র খাদ্যদপ্টর নিয়ে, তাতে মাম- 
লার অস্বাবধ্ম হবে কেন? 


y (প্রত্থঙ্গ পন্য পর) 


দেয়ার অন্ুমাতি পেয়েছেন। বিধান- 
সভার কংগ্রেসী সদস্যদের অনেকেরই 
ধারণা এবার আর এক পর্ব শুরু 
হঝে। ডাঃ জয়নাল আবেদীন, আব- 
দুল সাত্তার, জ্ঞান সং সোহনপাল, 
সন্তোষ রায় প্রভাতি ধ্‌রক্ধরদের 


মুখ্যমল্লী আর একটা নাটকীয় দপ্তরের যে কেলেগকারশী আছে সে- 


কায়দা, নিতে গিয়ে আবার থেকায়- 


দায় পড়লেন। মুখ্যমন্ত্রী আর কাশ” 


বাবুর বিতর্ক কালে কংগ্রেস সদস্য” 


দের অধিকাধশের হাবভাব . আথ্য- 


মন্ত্রীর খুব অনুকূল বলে মনে 
হয় নি। তবু তান বেশ একটু 
তদন্ত এখন হবে না! আমার এই 
'সদ্ধান্ত সভার সকলেই অনুমোদন 
করছেন। ম্মন্ত্রীর। : আশ ছিল 
অতীতের অত কংগ্রেস সদস্যরা 
টোবল চাপড়ে তাঁকে সমর্থন কর- 
বেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিক-ওদিক 


গুলো এবার তো ফাঁস হওয়ার 
মুখে। কংগ্রেস সদস্যরা মনে করেন 
পরভুদয়াল গুপ্তের সঙ্গে মুখন্তীর 
সম্পর্ক থেকে শুরু করে এমন 
আরো অনেক বিষয় আছে যাতে 
ভুষি কেলেঙ্কারার ব্যাপারে মুখ্য- 
মন্যী নিজেকেও একেবারে মুক্ত 
রাখতে পারবেন না। তবে কাশশবাব 
কতট? ফাবেন এখনো বলা যায় না. 
ধাঁদও তাঁকে উস্কান দেয়ার 'মত 
লোকের অভাব কংগ্রেসে নেই। 


মুখক শ্রীরায়ের ওপর 


করলো না॥ একেবারে ন'রব। থতমত শীবরস্তি বাড়তে শুর: করেছে৷ অই 
॥ ঞ খেয়ে মান বলে উঠলেন, এদিক-ওদিক করে দলাদি জাইরে 


দেখলেন তো সবাই আমাকে সমর্থন 
করছেন। 
যাই হোক কাশীবাবু বিবৃতি 
J 


রেখে নিজের গদীর 'ঁভাত্ত পাকা 
করে রাখার কৌশল সবার কাছে 


ধরা পড়ে গেছে? এখন মুখ্যমন্ত্রীর . 


একান্ত আপনজন হলেন প্রফ্জ্স- 
কান্ত ঘোষ। 

যুব কংগ্রেসের সব গ্োষ্ঠীই 
এখন মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ক্রুদ্ধ। ব্্ধ- 
মানে শ্রীন্রুল ইসলামের দলবল যে 
ফান্ড করেছে তাতে যুব কংগ্রেসীরা 
ক্ষুব্ধ । তুহিন সামন্তের অনুগামাঁ- 
দের ধারণা বর্ধমানের ব্যাপারটার 
যাঁদ তদন্ত হয় তাহলে আসল দোষ! 
ব্টান্তরা ধরা প্ড়বেই, 'ঁকল্তু মৃধ্য- 
মন্মা দেবী দায়ের ওপর তদন্তের 
ভার দিয়েছেন ব্যাপারটা ধামাচাপা! 
দেয়ার জন্য? কিন্তু যারা মার থেয়ে- 


ছেন তারা কি থামবেন। না, ঘটনার 


গাঁত অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। 
কোন গোম্ঠীই মুখ্যমন্ত্রীকে 

আর রেহাই দিতে চায় না। মৃখ্য- 

মন্তীর অন্তরষ্গদের দরর্লীতির 


রাতারাতি শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভা- 
বনা। এর জন্য আরও ধৈর্য ধারণ 
করা উাঁচত। 

আই এন টি ইউ দির নেতা 
শ্রীকালস মুখ্দজণী [বলেন যে, সত- 
কারের , অর্থনোতিক পাঁরিকক্পনা 
এখনও মালিকশ্রেণীর স্বার্থে চালত 
হাচ্ছে॥ ব্যাক ও বীমা রাম্ট্রীয়করণ 
চাষী শ্রীমক ও অন্যান্য মেহনত 
মান্বুসের কোন কল্যাণ. আনতে 
পারে নি। গত দেড় বছরে পাশ্চিম- 
বপোর মুল অর্থনৌতক সমস্যা 
সমাধানের জন্য শ্রকান উল্লেখযোগ্য 
প্রচেষ্টা হয়ান॥ নতুন কলকারখানার 
জন্য একাঁট নতুন ইস্ট গাঁথা হয়ানি। 
এই রাজ্য গরীব, কিন্তু এখানে সম্প 
দের অভাব নেই। 'বাভন্ন ব্ড় 
শিল্পে আগের মত শোষণ চলছে। 
চোর জুয়াচোরদের প্রাধান্য বেড়েই 


চলেছে। জনকল্যাণম্খী বলিষ্ঠ 
নশীতি গ্রহণ করার জন্য তান 
আবেদন জানান। ন 


সবচাইতে জোরালো বক্তৃতা দেন 
তরুণ নেতা শ্র্াপ্রয় দাসমুজ্দখ। 
{তান তাঁর দলের মধ্যে এংং বাইরে 
প্রুতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত” সম্পর্কে 
হুশিয়ার করে দেন। তানি বলেন 
যে, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে 
এসেছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করার 
কোন কারণ {নেই। পুলিশ এখনও 
শ্রীমক কৃষকের লড়াইয়ে গরীবের 
পক্ষে আসোৌন। চোরাকারবারশরা ও 
মজনুতদারদের শায়েস্তা করতেও ব্যর্থ 
হয়েছে প্নীলশ। 

ওঁর বেশশ আক্রোশ আই- 
জি শ্রীরাঞ্জত গুপ্তের ওপর ৷ শ্রীদাস- 
মুন্সীর পাঁরগকার আভিষোগ যে, 
এই রাজ্যে কয়েকাঁট নামকরা রূজ- 
নৈতিক হত্যার আজ পর্যন্ত কোন 
কিনারা করতে পারে নি পীলশ 
মিভাগ। বৃটিশ আমলের পুরানো 
মনোভাব [নিয়ে এখনও বড়লোকদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীগ-প্ত তাঁর 
নীতি স্থির করেন? তান কতবার 
দিল্লশ যান এবং কার কার সংঙ্গে 
দেখা করেন তার সব তথ্যই শ্রীদাস- 
মল্সীর নখদপপণে। 

গতি ছাত্র পারষদ ও যুব কংগ্রে- 
সের মজতদার ও চোরাকারবারীদের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে 
বলেন। যদ প্রয়োজন হয় তার তার 
জন্য তাদের প:লশের বিরুদ্ধেও 
লড়তে হবে। পরীলশ কর্তাদের 
হুকুমে তাঁর ছেলেরা চলবে! না। 


না দোঁখয়ে ষ্ুধকদের আদর্শ 
নিষ্ভ হয়ে সমাজ্তল্তের ' সংগ্রাম 
চালিয়ে যেতে বলেন। এরজন্য যে 
কোন শান্তর বিরুদ্ধে তা পার্টর 
ভেতরেই হোক বা বাইরেই হোক, 
আঁবরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। 
অন্ধ কাঁমউনিস্ট বদ্বেষ নয়, অল্প 
সংখ্যক সাচ্চা নিষ্ঠাবান আদর্শ- 
প্রেমিক যুবক 'দয়ে অনেক বড় কাজ 


/ 












পাকা চুল কীচা 


তান চাকুরীর জন্য কার্গালপানা 


করে। 


তাঁরাও যেন 
অন্ধ কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব 
পাঁরত্যাগ করেন। এতে অতাঁতে 
কারও লাভ হয়ান, বরং উভয়রই 
ক্ষাত হয়েছে বেশী। এর ফলে 
ফ্যাসস্ট শাস্তরই প্রাধান্য কাড়ছে। 
পার্টর ভেতরে আদর্শের লড়াই 
চালিয়ে যেতে হবে এংং এর জন্য 
কারও সঙ্গে কোন আপোষের প্রশ্ন 
ওঠে না। 
শ্রীদাসমবন্পী বলেন, এ আই সি 
সির বৈঠকে “কালো টাকার” 
নীতি স্থির করার জন্য। উনি প্রস্তাব 
আনবেন! তান আগামী ছাঁববশে . 
জানুয়ারীর আগেই সমস্ত 
এম এল এ এম শপ এবং মল্তীদের 
ব্যান্তগত সম্পাঁতর হিসাব দাখিল 
করার দাবা জানান। 'ঁতান বলেন, 
ষার শনর্ধারিত সীমার বেশ সম্পাস্ত 
থাকবে তা বাজেয়াপ্ত করার জন্য 
আন্দোলন করা হকে। 

প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপাঁত 
শ্রীঅরূণ মৈত্র এরপর একই সুরে 
পার্টর ভেতরে বাইরে সংগ্রাম 
চর্মীলয়ে যেতে বলেন। তান বলেন 
যে, দেশ আজ অর্থনৌতিক সংকট ও 
নোৌতিক সংকটের আবর্তে পড়েছে? 
তান, খাঁটি দেশপ্রেমের আদর্শে 
সমাজতল্ত গড়ার জন্য ষুককদের 
ডাক দেন। তান বলেন, স্বীকার 
করতে লজ্জা নেই যে দেশের লোকের 
আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়ত করার 
কাজে কংগ্রেস দল 'হসাকে এখনও 
উল্লেখযোগ্য কোন ছাপ রাখতে 
পারছে নাঁ। 


Free | Freel! Free I! 


ঘৃ্ঘণ বা শ্বেত 


আমাদের বিখ্যাত 5০], 
১৯২৫ সাল খেকে রোগীদের 
সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে 
মাত্র তিন দিন ব্যবহ্থারেই শাদা! 
দাগ দুর হতে ধাকে ও শীঘ্রই 
মিলিয়ে যায়। বিনামুল্যে এক 


শিশি দেওয়া হয়। 
Prem Trading Co. (S.N.)P. 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 






কলপের সাহাযো নয, আমাদের || 
শ্ঠামকাস্তি, আয়ুর্বেদিক তেল 
পাকা চুলকে স্থায়ীভাবে বাতাবিক 
কালো করে আর চুল পাকা বন্ধ 
বিশ্বাস না হলে দাম 
ফেরৎ দেওয়া হয়। দাম--১০। 
Prem Trading Co. (V.N.)P. 
P.O. Katri Sarai (Gaya) 
== = 
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(দরের সংাদাদটতা) 
ডেইলশ. ওয়েজ প্রথায় নিয়োজত 


রাজ্যের সাভেক্সার ড্রাফউসম্যান, 
আঁমন এবং ট্রেসারদের দহদরশ্দি 
চাকুরী জীবনে অবহেলিত এবং , হাল, ৮.৩৩% 
,ক্টনার' ভারে আক্রান্ত।. : 


বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ 


করা হয়েছে! গত : আঠাশে আগষ্ট : 


থেকে একাঁরশে আগষ্ট পর্যন্ত .' মিমেণ্ট কালোবাদাৱীৱ - 


জেলাস্তরে পক সভা-সার্মাত 
৮৬7 আগাম শত ন কৃলে কর্মহীন 


সেপ্টেম্বর থেকে বাকোই সেপ্টেম্ব - পশ্চিমবঙ্গে সিমেন্ট শিল্পের 


ওয়াক্চা্জ, 


ব্যান্তদের .নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে 
আজ নতুন নয়। বহুদিন ধরেই এরা গ্রহণ, বরখাস্ত কর্মীনদর পননর্ব- 
বোনাস প্রদান 


দাঝীগ্যীলর মধ্যে আছে £ 


_ ' সমবেতন, আমন ও ট্রেসারদের পড়েছে। তারা আজ .. সবার 


সাভেয়ার ও ড্রাফটসম্যান গ্রেড গ্র 
{হ্‌সাবে ঘোষণা” সাঁমাতি প্রদত্ত 
গ্রেডেশান ফর্মূলা অনুযায়ী সার্ভে 
যার ড্রাফ্‌টসম্যানদের 
নীতি নিম্ধীরণ, ভ্রাফটসমমন 'পদে 
অযোগ্য 'ব্যন্তকে নিয়োগ বদ্ধ 


সমবেত প্রতিরোধেষগুশ্ডাদের পশ্চাদসরণ 


(পর্ণের সংবাদদাতা) ' 

গত আঠাশে জব্লাই বাংলা 
বন্ধের পরদিন হালতু হাই স্কুলের 
(গার্লস) প্রধানা 'শাক্ষকা পঙ্কজ 
আচার্ধ সহ সাতজন শিক্ষকা স্কুলে 
যাওয়ার , পথে পারতৃত্তি িজ্জ 
ভাণ্ডারের সম্মঃখে স্থানীয় কংগ্রেস 
নেতা মনোরঞ্জন কয় ও কুখ্যাত 
গুণ্ডা শিবাজ', দাশগুস্তের নেতৃত্বে 


একদল সমাজাবিরোধীর দ্বারা বাধা-' 


প্রাপ্ত হন এবং 'চরম অপমানিত, হন। 
এই খবর শোনা মাত ছাত্রীরা 
দলে দলে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে 
, তাদের “বড়ীদ”কে অপমানের হাত 
. থেকে রক্ষম করতে । ক্ষিপ্ত গুন্ডারা 


| 





i 


| প্রাপ্তিস্থান ঃ 
| টাইফুন নিউ বুক সেন্টার 
পি ৮৬ সবগুনা মেইন রোড ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রট 
কলিকাভা-৬১ ' কলিকাতা-৯ 


প্রমোশনের ' 


প্রাতিজ্ঞায় অটল 


' নিক্সনী ইন্দিরার গণতন্ত্রী নামাবলীব আড়ালে ফ্যাসিষ্ট 
আক্রমণের বিরুদ্ধে জ্বলস্ত জেহাদ ঃ 
রতন ভট্টাচার্যের যুগাস্তকারী কাব্যগ্রন্থ 


আমার রক্তের গভীরে ৭:২৯ 


মখে। . 

*_, কলকাতায় ববাল্ডিং গ্যাণ্ড 
কনস্ট্রাকশন এমস্নয়িজ ইউনিয়নের 
আহ্বানে গত বারোই জুলাই এক 
প্রারতীনীধ কনভেনশন হয়ে গেল। 
এই কনভেনশনে 9 


ঘটনাস্থলে সমবেত ছাত্রদের ওপর 
পা্ম্বব্তণ বাড়ীর ছাঁদ থেকে জল 


ঢালে, লাঠি, ইট প্রভৃতির সাহায্যে 
তাড়া করে এবং' আক্রমণ করে? এই, 


অবস্থায় প্রধান শিক্ষিকা . স্কুলের 
পথে আর অগ্রসর হতে না পেরে 
চিরে আসতে বাধ্য হন। গুণ্ডারা 


(স্কুলের 'মধ্যে ঢুকে উপস্থিত শিক্ষি- 


কাদের ক্লাসে যাওয়ার জন্য চাপ 
সৃষ্টি, করে। অন্যরস্পে ভাবে ছাত্রী- 


'দেরও ক্লাসে বসাবার চেষ্টা করে। 


“কিন্তু প্রধান শিক্ষিকার অনুপস্থি- 
ততে ছাত্রীরা ক্লাস করবে না এই 
থাকায় গব্ডদের 


স্্প্রকার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং 






প্রকাশিত হল 


£ 





_ শিপ memati hme Re শি ৮ ৮ পেশ ০ ১০২ ০ 


সি 


জন্য সরাসার সরকারকে দায়া করা 
হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও বাজ্য সরকারের 


, কাছে দার্বী করা হয়েছে ফে আঁব- 


লদ্বে কালোবাজাক্ধী বন্ধ করে 
কন্ট্রোল দরে জিমেন্ট বন্টনের ব্যবস্থা 


. করা হোক! ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 


সাত দফা দাখাঁর ভিত্তিতে আগামণ 
চাব্বশে সেস্টেম্বর রাজ্য সরকারের 
কাছে এক হডপুটেশনের মাধ্যমে আট 


ঘন্টা অবদ্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন ' 


করা হবে বলেও স্থির হযেছে। 
রেল শ্রমিকদের 
আন্দোলন 
__ ীর্ঘ কুঁড় বছর ধরে পূর্ব 
রেলের প্াচাত্তর ভাগ চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারী বিভিন্ন জায়গায় উচ্চ- 


পর্বায়ে কাজ করা সত্বেও আজও 
পদোগাতির সুযোগ থেকে ঝণ্চিত। 


গত' আট বছর ধরে সংাশ্লষ্ট কর্মীর, 


এই বণ্চনা'র৷ তাঁৱ প্রাতবাদ জানিয়ে 
আসছেন” কিন্তু আজ পয়ন্তি 
কেন ফল হষফ 'ন। 

সম্প্রীত রেল প্রশাসনের অন- 
মন*য়-প্রাীতাহংসামূলক ও অন্যান্য 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ' প্রত্যাহারের 
দাবীতে গত যোলই আগষ্ট থেকে 
শ্রীমক রেল কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত 
পদগ্নীলতে নিজ নিজ “পদ অনন- 
লন চাঁলয়ে ফাচ্ছেন। 


শেষ - পর্যন্ত গুষ্ডারা স্কুল গৃহ 
পাঁরত্যাগ করতে বাধ্য হয় 'কন্তু 
তারপরও বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাঝ 


আঁভভাবকদের এবং ছাত্রদের ভাঁতি { : 


প্রদর্শন করতে থাকে । প্রধান 

উপারিউন্ত সমস্ত ঘটনার বিতরণ 
সেই দিনই চাঁব্বশ পরগণা জেলা- 
শাসক, ডি আই, এস. পি: এবং কসবা 


থানার কর্তব্যরত ও-সিকে জাসানো 1 


সত্বেও 'তারশে এবং একাঁতশে 


জুলাই স্কুলে যাওয়ার পথে প্রধান {' 


শিক্ষিকা পূর্ব দিনের মতই গু্ডা- 
দের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। 


বালিকা'' বিদ্যালয়ে কুখ্যাত |. 


সমাজাবরোধীদের হস্তক্ষেপ এবং 


। সম্মানশর় প্রধান শক্ষিকার প্রতি, এ- 


হেন অশলেখন আচরণের বিরদ্ধে 
আঁভভবক এবং সকল স্তরের 
শিক্ষানুরাগী মানুষের মধ্যে তার 
ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ছাত্রী, 
শিক্ষিকা ও সাধারণ মানুষের সাঁম্ম- 
দিলত বিক্ষোভের ফলে সম্মাজধীবরো- 


ধারা শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য 
হাস ॥ ছাত্রীদের বিপুল হষধ্বনির | 
মধ্যে গত সাতই আগন্ট তারিখে 


প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে যোগদান 


করেন। 


লাম সন্ত সপ? 


ন + 


বিদেশ দর্পণ 


(সপ্তম পৃষ্ঠার পর) 


' এক জবরদস্ত ঘাঁট- গড়া এর 


উন্দেশ্য। 

স্মখের কথা, সাইপ্রকনসের 
বিরুদ্ধে সজাগ । এবং 'রাষ্ট্রপত 
মাকারিও সাইপ্রাসকে নাটো চক্রের 
সার্মীরক ঘাঁটি করতে না দিতে বদ্ধ- 
পাঁরকর। ম্বাকারওস সরকার সাই- 
প্রত্স শাস্তি প্রতিষ্ঠ! করতে চান। 
তিনি জেটনিরপেক্ষ নশীতি বজায় 
রেখে দেশকল্যাণে পক্ষর্পাত এবং 


তিন মার্কিন আক্ৰমণাত্মক নগীতর ' 


বিরোধী । মাকারিওঁসের ন্যাৌ- 
দাঁড়য়েছে সারা সাইপ্রাস শ্রামক 
ফেডারেশন... সাইপ্রাসের ছাত্র ফেডা- 
রেশন, ও যুবসং্থা এবং অন্যান্য 


ধণতাম্পিক সঙ্ঘ। সাইপ্রাস সরকারও 


উল্লেখ) কার্যক্রম গ্রহণ করে লিমা- 
সোল, ?নকোসিয়াতে গ্রিভাস৷ ষড়- 
ন্মী দলের কয়েক ডজন বড় বড় 
নেতা গ্রেপ্তার করেছেন, উদ্ধার করে- 
ছৈন বহ অস্ত্রশস্ত্র, পোর্টেবল 
রেডিও স্টেশন। 





Hind Ayurved Bhavan 


প্রকাশিত হয়েছে 


DARPAN, Price 36. 


রাজ্যটি দীর্ঘকাল ধরে সার্থভৌমন্ব, 
স্বাধীনতা, জোটনিরপেক্ষতার নাত 
অন7সরণের চেষ্টা করছে তাই 
রাজ্যকে তছনছ করার জন্যে 
ন্যাটোচক্র সাঁবশেষ ব্যস্ত, বিশেষ 
করে কিছুকাল আগে গ্রীসে যখন 


' ন্যাটোচক্রের বড় রকমের মহড়া হয়ে 


গেছে। প্রসঞ্গত উজ্লেখ্য, উানশশো 
তেষষাট্র-চৌধাট-পক্রষাট্র ' সাল থেকে 
জেনারেল গ্রিভাস চর এই'স্থধীন 
দ্বাঁপাঁটর' স্বাধানত্য ধ্বংসের চেষ্টায় 


ব্যস্ত একং এ সময়ে বড় রকমের 


দাঁঞগা লাগিয়ে সাইপ্রাস্রে ' জীন 


প্রায় অচল করে ভূলেছিল। 


পিস 








Free ! Free 11 Free!!! | 
ধবল বা শ্বেতী 
দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত 
হয়েছে, ধবল বা শ্বেতী'নিরাময়ে 


সবচেয়ে কার্যকরী আয়ুর্বেদীয় 
ওঁহখ “অমর বাঢ়ি’ 


মাত্র পাঁচকিন এই উঁষধ ব্যব- 
হারে চামড়ার রং বদলাতে 
থাকে । দুই ফাইল ওষধ প্রত্যেক 
রোগীকে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। | 









(৪. H. 4) 
P.O. Katrisari, 
Gaya, Bihar. 









ওপার বাঙলার বিপ্লবী কবি ইন্দু সাহার কাব্যগ্রন্থ প্রতিশ্রুত 
সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে না পেরে আমর! দুঃখিত | কিন্ত 


পাঠকের অবগতির জন্ত জানাই, কাব্যগ্রন্থের কাজ সমাপ্ত 


প্রায়, এমন সময় প্রেস-কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্র করে কম্পোজ ড্‌ ম্যাটার, 
ছাপানো ফর্মার অংশ বিশেষ নষ্ট করে ফেলেন এবং ‘এসব 
কবিতার বই এখানে ছাপা হবে না বলে আমাদের হুমকী ' 


দেওয়া হয়। 


৯ 


সৎ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে এই কাজকে আমরা 
সুপরিকল্পিত আক্রমণ বলে মনে করি। 
এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য ক্ষমা করবেন 


পাঠকবর্গ আমদের 





দামঃ চার টাকা 


re হচ্ছে কবির একটি মুল্যবান প্ৰ 


সাহিত্যে প্রগাতবাদ ' 


মেহনতি মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতি কি, কি তার রূপরেখা, কি 
তার উপস্থাপনার ভাষা, এ সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনায় 
সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি প্রতিটি সংগ্রামী কবি ও সাহিত্যিকদের জন্যে 


একটি অপরিহার্য সংগ্রহ। 


দাম £ ছয় টাকা মাত্র। 
রঞ্জন প্রকাশনী ॥ ৩৬/১ বেনিয়া্টোল! লেন, কলি-৭০০০০৯ 


প্রাপ্তিস্থান £ নবক্কাতক প্রকাশন, নাথ ব্রাদার্স, দে বুক স্টোর্স, 


কথা ও কাহিনী, নিউ বুক সেপ্টার, শঙ্কর বুক স্টল ও 


প্রগ্রেসিত সেন্টার ! 





| 5 / 1 | : ম্পাদষ হরেন বস্‌ ॥ টা 
লঞ্পাধক কত্‌ূক মডাৰ্ণ‘ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা ল্বোষ দলক প্কোয়ার কাঁলকাভা ১৩ থেকে মদ্রিত এফং দর্পণ কার্থালয় ৬১ আউট লেন কাঁলক্ষাতা-১৩ থেকে প্রন্নশিত 


ন্বিম্বানস্নক্ভান্ 





মুখ্যমন্ত্রীর জে কা 





} 





১ লাছিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। 
খাত সপ্তাহে রাজ্য বিদুৎ পর্ষদের 
উত্তরবঙ্গ শাখার সভাপাঁত ও এন. 
এল শীস সি-র আঞ্চলিক সভাপাত 
শ্রীগোোঁবদ্দ চ্যাটাজশির .গাঁলাবম্ধ 
 ছওযার ঘটনার জের 'হস্মবেই, এই 


শারদীয় 





 ঈর্পশের আগামী ২১শে 
শারদীয় সংখ্যারর্পে প্রকাশিত 
হচ্ছে? এই সংখ্যায় থাকবে 
প্রধনেতঃ সাধারণতন্তর ' চন 
সম্পর্ক্ষে বিশেষ কয়েকটি তথ্য- 
ৰ মূলক রচলা। এই সঙ্গে সম্তা- 


ইত 












শ্রীগোবিন্দ চ্যাটাজশ এন এল ?স 


শি নেতা লক্ষীকাল্ত বস্দর। অনু- 


গামা বলে পাঁরাচত। গেোবিন্দবাব 
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রামক 
আন্দোলনের সঙ্গে দীর্থীদন ধরে 
জাঁড়ত। শ্রমিক বিরোধী কার্য" 
কলাপের জন্য শ্রীচ্যাটার্জ অনেক 


৮ 


পাট 


'গিরে আপ্রয় হয়েছেন, যেমন হয়ে- 
ছেন কংগ্রেস সভার্পাত অরুণ মৈত্রের 
কাছে। 
শালিগঠাড়র বড় বড় মহাজনদের 
গুদামে মল বোঝাই ও খালাস 
করার কাজে কর্মরত প্রায় আড়াই 
হাজার শ্রামক দীর্ধীদন ধরে তাদের 
মজুরী বস্তািছু দশ পয়সা থেকে 
পনেরো পয়সা বৃদ্ধি করার জন্য 
আন্দোলন করাছিলেন। আর এই 
আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন গোঁবন্দ 
চ্যাটাশী। শর্শীলগ্াড় অরুণ মৈন্রের 
+ নির্বাচনী কেন্দ্র তাই এই গহা- 
জনদের বিব্রত করা তার পক্ষে 


হের নানা সংবাদ, ফিচার, সম্ভব নয়। সুতরাং তানি এক 
কটি এবং কয়েকটি আগলা-. 
চনা। এই সংখ্যার দাম এক টাচ্কা। 





মাসের মধ্যে ফয়সালা করার প্রাত- 
শ্রযীত দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করার 
'জন্য নির্দেশ দেন! অরুণঝাবর 


(দ'পপের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্বল্প- 
কালশন শারদ আঁধবেশন নানা 
কারণে উল্লেখষোগ্য। এই অধি- 
বেশনে বিভিন্ন দিনে - অধিকাংশ 
অপদার্থতা আর প্রাতশ্রাত 
ভলোর দায়ে আঁভষুন্ত হয়েছেন। 
অধিবেশনের শেষ দিনে প্রান্তন 
খাদ্যমন্্ী শ্রীকাশীকাল্ত মৈত্র বনাম 
মৃখ্যমল্লীর  বিতর্কালে মৃখ্য- 
মন্ত্রীকে প্রায় প্রীতাঁট গুরুত্বপূর্ণ 


১৬শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা শ;ক্রবার ৭ই. সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ 1 দাম ৩০ পয়সা দপ্তরের বিরুদ্ধে গুরুতর দৃনশীতির 
কংগ্রেমীদের তা খেয়ে 
বন থেকে: .:... 





কথা মত আন্দোলন এক মাসের 
জন্য স্থাগত রাখা হয়। কিন্তু এক 
মাস আঁতন্রম করে যাওয়ার পরও 
কোন ফয়সাল! হয় না দেখে কর্মীরা 
আবার ' আন্দোলন শুর করেন, 


* 
2২০৯৯ ৩ 


ট্রেটসয্যানেট 


(দপপ্রে 

দিল্লীর স্টেটসম্যান পত্রিকায় 
তোলপাড় চলছে। সম্প্রাত এখান- 
কার একজন সাংবাদিক শ্রীসূমন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেকের দংশনে এই 
পরিকা থেকে পদত্যাগ করেছেন। 
আর এক সাংৰাঁদক, জনৈক বিশেষ 
প্রাতানাধ কর্ত'পক্ষের বিশ্বাসভাজন 
একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কর্তৃক 
প্রহৃত হয়েছেন বলে জানা গেল। 
এই দূ ঘটনাকে কেন্দু করে দিল্লীর 
স্টেটসম্যানের সাংবাদিকরা: বিক্ষোভ 
জানিয়েছেন । তাঁরা কেন্দ্রীয় মন্তী 
রঘনাথ রেজ্ডীর কাছে আঁভিযোগপন্র 
পাতিছেন। এই, সম্পর্কে গত 
মঙ্গলবার লোকসভায় প্রশ্নও তুলে- 


অভিযোগের কথা স্বাঁকার, "করতে ছু 
ইয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য দুর্নী- 
তির. ব্যাপারে সর্বত্র - তদন্তের 


আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু তার! এবং 


অন্যান্য . সদস্যদের বিতর্কের মধ্য 


দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের 
কাছে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে ফে মাত্র আঠার মাসের রাজত্ব- 


কালে এই মান্মিসভা যত কেলে- { 


জ্কারণ 
কোন মন্মিসভা তার ধারে-কাছেও 
যেতে পাঁরোন। 


(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


~ 





এবং এছ আন্দোলনের ফলে ব্যব- 


সায়ীদের স্বার্থ যথেষ্ট ক্ষপ্প হাতে | 


থাকে। তথন শুর হয় আন্দোলন 
বানচাল “করার চক্তাল্ত। পালিশ 
(শেষাংশ দ্বিতাঁয় পৃষ্ঠায়) 


সংবাদদাতা) 


স্টেটসম্যান কর্তৃপক্ষ এই ট্রাইবুনা- 
লের' বিরুদ্ধে আদালতে 
করেছেন। | 







নি সম্পাদক সহ বেশ কিছু সর্বভারতীয় 


চু যোগদান করবেন 
সী ববাদের এই 'সদ্ধান্ত বিরুদ্ধ 


তোলপাড় | 


[ছিলেন জনৈক সদস্য । তবে সুমন্ত- ছু 
বাবকে একটি প্রশ্ন, [তান কি সু 
আশা করোছলেন যে, বিবেক শনয়ে ॥ 
ব:রজোয়া কাগজে চাকরধ করা যায়? পট 
স্টেটসম্যানের কলকাতা আঁফ- 3 
সও শাল্ত নয্া। এখানকার কয়েক- | 
জন সাংবাদিকের ক্ষেত্রে বেতন ঠা 
বোর্ডের সংপারিশ ' কার্যকরী হয় ন || 
বলে আঁভযোগ। পাঁশ্চমবঞ্গ সরকার প্র 
এই আঁভযোগেব সত্যতা স্বীকার. | 
করেন কেন না তাঁরা এর ফয়শালার || 
জন্য ট্রাইবনালে পাঠিয়েছেন। কিন্তু 


চে ~~ 





কংগ্রেযী 
ন্মেগন 


কংগ্রেসাদের 
. বয়কট 


" (দপপের সংবাদদাতা) 


শখ 


রাজনোৌতক স্ম্মেলন্কে কেন্দ্র করে 
কংগ্রেসের গোচ্ঠী দ্বন্ব আবার 
দানা বেধে উঠ্জেছে। এই গোষ্ঠী 
একাঁদকে। আছেন পপ্রিয়-স্মব্রত গোম্ঠী 
অপরাদকে আছেন লক্ষনী-নুরুল 
প্রীত বিক্ষুব্ধ যুব নেতারা! 

এই সম্মেলনে অংশ' গ্রহণ- 
দারীসের মধ্যে আছেন সর্বভারতীয় 
দুই সাধারণ 


নেতা'। এদিকে লক্ষী বস প্রভাতি 
ীবক্ষ্ধ: যুব নেতারা 'সদ্ধান্ত 
নিয়েছেন যে, তারা এই. দাম্মেলনে 
না। লক্ষী 


দাক্ষণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস 
কাঁমিটি  পননগাঁঠিত হওয়ার পর 
থেকেই কিছু কিছু সদস্যের কাষ- 
কলাপ ও র্লাজনৌতক সততার প্রশ্নে 
অভিযোগ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর পক্ষ 
থেকে করা হয়োছিল। তাছাড়া জেলা 
কাঁমাঁটকে সামাগ্রক ভাবে বে-আইনী 
পদ্ধাততে পপ্রয়স্ব্রতা  গোষ্ঠাঁর 


এ 'নিয়ে . আঁভযোগ 
করেও ফল হয় নি। সংগঠনের 
বৃহত্তর স্বার্থে বিধান নগর সম্মে- 


| লনকে সফল করার জন্য, তখন 


ীবক্ষব্ধেরা সদ্ধার্থবাব7 ও দেবাঁ- 
বাবর পরামর্শে এ নিয়ে আর হৈ 


বিরুদ্ধে পার্টি নেতৃত্ব কোন রকম 





এঁক্য হবে না কেন? 4% 


গতি সপ্তাহে! সদ্য ভাঙ্গা বাম- বিরাট সভায় নেত্ৰল্দ জানান, শ্রমে 


পল্ধ জোটের আটটি দলের মধ্যে 
পাঁচটি আর 'তিনাটর ডাকে! শহাদ 


সমাবেশের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হলো যে 
পাঁশ্চম বাংলার সাধাবণ মানুষ 
আজ কংগ্রেস বিরোধ? হয়ে উঠেছে। 
তারা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
নামতে চায়। আর সেই সংগ্রামে চায় 
সব বামপল্ধীদের ফুন্ত নেতৃত্ব। 

দিস পি আই এম-এর নেতৃত্বাধীন 
পাঁচ দলের সমাবেশ : ঘটে ছাঁববশে 
আগস্ট এবং আর এস টি, এস ইউ 


মেঘাচ্ছন্ন । মাঝে মাঝে বর্ষণ। আগ 


ৰেশী সময় পলসে গাঁড়। এর মধ্যেও 


{সি পি আই এম-এর ডাকে গ্রাম 
বাংলা থেকে হাজার হাজার মানুষ 


" এসে সমবেত হয় শহণদ শিনারে। গ্রহণ করা হয়। লাগাতার, এঁক্যবদ্ধ হয়ে দেখা "দয়েছে। 


প্রিয় ঘুন্সা অপমানিত 


স্পা 


গ্রামে ঘেরাও, ছিল, আণ্টীলক' 
ধর্মঘট চলবে। আন্দোলন : ছাড়া 
পথ নেই। এই সভা থেকে সি পি 
আই এম নেতা শ্রীজ্যোতি বস 
{তন দলকে ভীতু বলে সমালোচনা 
করেও যন্ত আন্দোলনের ডাক দেন। 
তান বালেন "তন দল ভয় পেয়ে 
বন্ধ ডাকোনি। 

একনিশে আগস্টে প্রকৃতি ছিল 
আরো বিরুপ। দুদিন ধরে 
প্রচণ্ড বর্ষণ। একতিশে আগস্টে 
কলকাতা জলে ডুর্বোছল। ময়দানে 
হাঁটু জল আর কাদ্ধা। এমন বৃষ্টি 
যে পথে বেরুনো যায় না। এই 
অবস্থার মধ্যেও সুদুর পল্লী অণ্টল 
জমায়েত হয় ময়দানে শহীদ 
শমনারের পাদদেশে । প্রচণ্ড বর্ষণ 
তুচ্ছ .করে দীর্ঘ মিছিল এসে 
ময়দানে যোগ দেয়।' 

এই স্ভাতেও আন্দোলনের শপথ 


' আঘাত এলে তার মোকাবিলা 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে না পেরে সঙ্গে সমগ্র এলাকায় উত্তেজনার 
মহাজনরা অবুণবাব; ও 'প্রয়বাকুর সৃষ্টি. হয়। তখন ীপ্রয়বাক 
সমর্থনে নকছু সমাজবিরোধীর ীশীলগবীড়তে যব কংগ্রেস 'আরো- 
সাহাযে} গোবিন্দকাবুকে গুল করে জিত কয়েকটি সভায় যোগদান 
হত্যা ' করার চেষ্টা করা হয়। করার জন্য শিলিগণাঁড়তে, কিন্তু 
. গেিন্দবাব আহত অবস্থাত বাড়ীর কংগ্রেসীরা এই ঘটনায় এত ক্রুদ্ধ 
ছাদ থেকে পড়ে যান। হয়ে ওঠে যে, প্রিয় সমর্থক স্থানীয় 

এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গ যুব নেতারা আর প্রকাশ্য 'মাটং 


গ্রেসাদের সম্মেলন বয়কট 
চা (প্রথম. পঙ্ঠার পর) . 
, কাঁমটিতে থাকায় অনেক ভাল ভাল ছাড়া অন্য কিছ বলে মনে হয়ান। 
লোক পার্টির বাজন কার্যকলাপে কার্প প্রদেশের আসক প্রবীণ ও 
অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকে- তরুণ নেতৃত্ব যাদের মধ্যে আছেন 


ছেন। এই প্রশ্নে জেলা কংগ্রেপসর 
‘অনেক .কর্মই এই সম্মেলনে অংশ আবদুস সভার, প্রদেশ কংগ্রেসের 


গ্রহণ করছ্ছেন না। অন্যতম সাধারণ সম্পাদক প্রভৃ- 
,* এই সম্মেলনে খরচ হবে প্রায় তকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই পীপ্রয়- 
তন লক্ষ টাকার ' মত। 


সত্ৰত গোম্ঠী নিজেদের লোক 
নিয়ে এই সম্মেলনের আয়োজন 
করেছে। এতে সম্মেলনে উপলক্ষে 
কর্মীদের মধ্যে এঁক্যের পরিবর্তে 
অনৈক্যেরই সৃষ্ট হয়েছে। আর 
নিজের স্বার্থে এই অনৈক্যকে 
বাঁড়য়ে দিচ্ছেন দেবাপ্রসার্দ চট্টে- 
পাধ্ডায়, অরুণ মৈত্র, সিদ্ধার্থ শুক 


রায় প্রমুখ দলের উচ্চ পর্যায়ের 
নেতৃত্ব । ষখন ৷ পাঁশ্চমবঙ্গো প্রচন্ড 


দর্পশ ॥ শক্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ 


উন্নত পর্যায়ের আন্দোলন। চাঁববশে 
সপ্টে্বর খাদ্য দার 

ঘোষণা কবা হয়। তার আগে সি 
প্বচ্ছাসেবক সংগ্রহ, গ্পকার্মট গঠন বুর্জোয়া! 
প্রভাত করে আন্দোলনের উপর 

করার আহ্বান জালানো হয়। চাঁব্বশ বু 
তারিখে কলকাতায় কূজভবনের রাষ্ট্র কাঠামো তৈরী করেছে, 


যে 


থেকে তাকে 
জানানো হয়। সঙ সঙ্গে সি পি রাতারাতি বিসর্জন দেওয়া অসম্ভব । 
আই এম-এর বিরুদ্ধে প্রস্তাত-. দপ্লবের অব্যরহিত পরেও নয়। 
বিহীন এবং স পি আইর বিদ্রান্তি- পুরানো রাষ্ট্যন্ম ভেগ্গে গেল, অর্থ, 
কির আন্দোলনে ধোগ দেবার সমা- নোতিক কাঠামো চূর্ণীবচর্ণ ' হল, 
লোচন করা হয়। কিন্তু এখানেও আর সঙ্গে সঙ্গেই আলোঁকিক যা 
১588 মন্রে প্ররোনো সংস্কীতর জীর্ণ 

দই পক্ষের শেষ লক্ষ্যে পার্থক্য প্রাসাদাট অদৃশ্য হয়ে গেল হীত- 
আছে। কিন্তু দুই পক্ষই এখন হাসে. এমন অঘটন ঘটে না। “বুর্জোয়া 
আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। আশ. ব্যবস্থাকে চূর্ণ কর, প্রাতিবিদ্লবকে 
লক্ষ্যে পার্থক্য 'নেই। তবে দৃপক্ষে- চিনন কর, িল্তু বুর্জোয়া সংস্কৃ- 


রই ডাকে লক্ষ লক্ষ মানূষ আসছে। তির উত্তরাধিকারকে কাজে লাগাও” । 
তবু এঁক্য হবেনা কেন? , সাধারণ দিল 


মানুষের কাছে এই প্রশ্ন আজ বড় 


করতে ভরসা পান না। তারা প্রিয় 
বাবুকে কয়েকটি ঘরোয়া টং প্রচেষ্টা ও জ্ঞানের যে বিপরল এশবর্ষ 
সেরে কলকাতা ফিরে যেতে বলেন। . সাঁণ্ডত রয়েছে শ্রামিকশ্রেণী তার 
এঁদকে ফুব কংগ্রেসের অপর নেতা অংশীদার। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি মন 
গম্‌ মুখাজপ জীপে করে যাওয়ার ' জাতির সার্বক' বিকাশের ধারায় 
সময় একদল শীবক্ষ্খ কর্মীর দ্বারা সৃষ্ট ও প্ম্ট এক নবসংস্কৃতির 


' লাঞ্ছিত হয়ে কলকাতায় ফিরে নিদর্শন। ব্যান্তগত মালিকানার উপর 


আসেন। অপমানত পীপ্রয় স্বয়ং প্রাতন্ঠিত শোষণভাত্তক সমাজের 
স্থানীয় নেতাদের তিরস্কার করেন স্চিত জ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে মানব- 
সমাজ যা িছ; সৃষ্ট করেছে, তাকে 

কোন ঘরোয়া বৈঠক না করেই কল- 'নার্বচারে বঁতল করে দেওয়া 
কাতায় ফিরে আসেন। ।বিজ্ঞানসম্মত নয়। খম্টীয় নবম- 
দশম শতাব্দী থেকে উনাবংশ শতক 
পর্যন্ত বাংলাদেশে নাট সাংস্ক- 
তিক জাগরণ বা ভাব-বিশ্লব ঘটে 
গেছে। তাদের চাঁরত্র-প্রকত স্বতন্ত্র 
ছিল। প্রথম দুটো জাগরণ মূলতঃ 
বড় বড় নেতা এনে সম্মেলন করার হায্পোছল, সমাজের বাস্তব 'ভী্তিকে 
প্রশ্নে দলের অনেক কর্মীই অস- কাঁপিয়ে দেয় নি গকল্তু উনিশ 
ল্তুজ্ট। শতকের জাগরণ আমাদের অর্থ 
দল বিরোধী কার্যকলাপে নৈতিক-সামাজক ভিৎকে নাড়া দিয়ে- 
আব ব্ী্তদের ছিল শুধু নয়, আধ্যাঁনক, যন্্নির্ভ'র 
ART দশ শিপ বগের সডত্রপাত ঘটিয়েছিল। 

থেকে বহিষ্কার করার সোচ্চার সামল্ততাদ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূ- 
|বোফীপাকে উপেক্ষা ক্র বিক্ষব্ধ সম্পত্তিগত অবস্থান ও কুলগত 
গোষ্ঠীর এই সম্মেলন বয়কট করার বৃত্তির ওপার উনবিংশ শতাব্দীর 


প্রীতীক্রয়ার সৃষ্ট হয়েছে। এই সাদিক তায ; 
প্রাত্তক্রিযার প্রবাহাঁকে দের্বাবাধ্তনি নিয়ে নাগাঁরক ' আঁভজাত শ্রেণীর 
ধপ্রয়-সন্রতর সঙ্গে হাত মলিয়ে উৎপাত্ত হয়োছল। আঠারোশ পণ্ম- 
নিজেদের অন:কনুলে আনার প্রচেষ্টা দিশ সালে এদেশে ইংরেজ শিক্ষা 
দলের অধিকাংশ কর্মীর উত্ত নেতৃ- প্রবর্তিত হওয়ার পর ধীরে ধারে 
ত্বের প্রতি অনাস্থা ও প্রতিরোধের জিত না হর 
| ' | উদ্ভব হয়োছিল এবং তারাই স্বাজাত্য 
ফলে বার্থতায় পর্যবসিত হবে বলে বোধের মশাল জালিয়োহল পাশ্চাত্য 
কংগ্রেসের একটি অংশের ধারণা । শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয়ে। 


খাদ্য সম্কট চলছে, বিভিন্ন জেলা 
থেকে বন্যার ভয়াবহ সংবাদ পাওয়া 
যাচ্ছে তখন লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। 


'(প্রালেতান্ীয় সংস্কৃতি বনাম 


সংস্কৃতি 


কালিদাস কুণ্ড 


“বুর্জোয়া সংক্কাত ধ্বংস কর” 


এই শ্লোগান দিতে শিরে যারা 


ইতিহাসের সক কিছুই নির্বিচারে 
বজ্জন করতে চান তারা মাকসবাদকে 
যাক্তিকভাবে অধ্যয়ন ও অনুসরণ 
করেন৷ বনর্জোয়া সংস্কৃত, ব্জেয়া 
বিজ্ঞান ও কলাকৌশল পঁজবাদী 
ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী 
শ্রেণীর কয়ায়ত্ত থাকে। দর্বহারা 
বিপ্লব সম্প্র হলে শ্রামকশ্রেণশ 
তাকে আত্মস্থ করতে চেষ্টা করে। 

“বিজয়কে পারিপূর্ণ ও চূড়ান্ত 
হতে হলে পাঁজবাদের মধ্যে যা 
কিছ; মূল্যবান তা সবই গ্রহণ 
করতে হবে আত্মস্থ করতে হবে 
সমস্ত বিদ্যা ও সংস্কৃতি।৮ (লেনিন 
রচনাধলী পম রুশ সংস্করণ ৩৮শ 


মানব সমাজ . বাঁহভুত কোন 
আভিনব সংস্কৃত নয়। 
অতীতের গর্ভে সণ্চিত সম্প- 


তির বিশুদ্ধতা [নিয়ে িড়াল- 
স্বীর মতো মল আওড়াতে থাকে। 
তারা আমাদের সংস্কৃতি “বশ 
“বিশুদ্ধ ভারতীয়”_ এমন সৰ 
আজগুবি তত্ব ফাঁর করতে থাকে। 
তারায় সংস্কীত বলতে এমন এক 
উদ্ভট ‘সংস্কৃতির কথা প্রচার করে 
যা স্পর্ধাভরে মনষ্যজাঁতির হাজার 
হাজার বছরের 'চিল্ভাধারা ও জ্ঞান 
সম্পদকে অস্বীকার ও অশ্রম্ধা করে। 

১৯৪৫ সালে চীনের সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন; সম্পর্কে আলোচনা 
প্রসঙ্গো মাও সে তুং বলেছেন, “বর্ত 
মান স্তরে , চাঁনের সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য কৃষক- 
শ্রেণশী। অতএব, ছন্রিশ কোট 
জনগণের নরক্ষরতা দুরীকরণ, 
জনগণের জন্য দার্বজনপশন শিক্ষা, 
শিল্প ও সাহিত্যের কথা বলা অর্থ 
হন বাক্যালাপ মান?” এই কথাটির 
তাৎপর্য কিঃ বিপ্লবের একাঁট 
'নাদর্ট স্তরে সংস্কীতি যেখানে 
গণতাল্মিক জাতীয় চীন অর্জন 
করোন সেখানে গণতান্লিক সংস্ক- 
শির লড়াটাই প্রধান, শ্রামিকশ্রেণীর 
স্ংস্কীত নয়। 

ইংলস্ড, জামান, ফ্রাল্স, ইতালগ 
প্রভাঁত দেশে বর্জোয়ারা যখন সামল্ড- 
তঁল্মিক সংস্কৃতিকে আঘাত করেছে 
ধনতাল্নিক সংস্কৃত গড়ে তোলার 
জন্য শ্রামকশ্রেপী তখন বহর্জোয়াদের 
সঙ্গে ছিল এই জন্য নয় যে, ধন- 
তাঁল্লক সংস্কীত তার কাছে আঁভ- 
প্রেত, কারণ সামল্ততাল্রিক সংস্কৃত 
- (শেষাংশ দশম পৃ্ঠায়) 


রি 
এ 
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১৯১৭৩ 


দাঠাযুরু। ব্য গুলির 
শরিরে পরিবতন, হন 


করেত ত পালন: করতে লাঁড 
রক, ইউকো, ব্যুকু একেরারেই 
বর্গ হয়েছে।, 1. এই ব্যান্কাঁট সর- 


| রে রিড নাক, উপেক্র 


করণের চার বছর পরেও যে 'তাদের_. ' 
শ্রেণীচাররে ও  দরুষ্টিভঙ্গাশীতে ' 
তেমন কোন ইতরাব্শেষ , হয় নি 
আমাদের হাতে আসা তথ্যাদি 
তারই প্রমাণ দেঝে। "পূর্বাগুলের 
অর্থনৌতক বিকাশের দিকে দুষ্ট 
বিশেষ দায়িত্ব যে চারটি ব্যাঙ্কের 
ওপরে দেওয়া হয়েছিল তাদের , মধ্যে 
[িতনটি-ইউনাইটেডে কমার্শরাল 
ব্যাঙ্ক (ইউকো ব্যাঙ্ক), ইউনাইটেড 
ব্যঙক অব ইশ্ডিয়া (ইউ বব আই! 
ও এলাহাবাদ ব্যাক্ক হচ্ছে এই 
জাতীয়কৃত ব্যাঞ্কগদলির. অন্যতম 
আর চতুর্থাট তো প্রায় শুরু থেকেই 
রাষ্ট্রপাঁরচালিত, স্টেট ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া পাশ্চমবঙ্গের ক্ষেত্রে “লীড 
ব্যাক” অর্থাৎ ব্মাকংয়ের ব্যাপারে - 
মুখ্য দাঁয়ত্ব যাদের তেমন ব্যাক 
বি. আই-কে। রা 

এই মুখ্য দায়িত্বসম্পন্ন ইউ কো 


-' ব্যাক জাতীয়করণের পর থেকে এ. 


বছরের জুন অবাধ গোটা পাঁশ্চম- 
বঙ্গে মাত্র বারোঁটি নূতন শাখা, 
খনলেছে, অবশ্য ঘোষণা করা হয়েছে 
এ বছরের মধ্যেই আরও পণ্রষাঁট্রীট 
নতুন শাখা তারা খদলবে। কিন্তু 
‘তন বছরে যারা বারোঁটি মা শাখা 
খুলতে সক্ষম হয়েছে তাদের পক্ষে 
শাখা খোলা সম্ভব হবে ক? 
পশ্চিমবঙ্ে ব্যাক্তিংপ্রথা অব্যবস্থা 
সাাবধাবাদর প্রসার প্রয়াসকে এই 
লশড ব্যাচ্কাট যে ইচ্ছাকৃতভাবে 
বানচাল করছে তাতে কোন সন্দে- 


' হের অবকাশ আছে টি? 


ইউ কো ব্যাঙ্কে মেট সাতান্তর 
কোট টাকা. আমানতের থেকে 
৬৩০৩ কোট টাকা অর্থাৎ মোট ' 
আমানতের শতকরা প্রায় V০.৫ 
ভাগ আমানত আগাম দেওয়া 
হয়েছে। এই আগামের হার যে 
অত্যন্ত বেশ তা সকলের জানা। 
ব্যাঙ্কের. কাগজপত্র থেকে জানা 
ধায় যে এই আগামের মধ্যে 6৭.২৫ 
কোটি টাকা গেছে. শহর: অণ্যলে 
আর পল্লী অণ্টলে গেছে মান 
৪:৭৬, কোটি টাকা অর্থাৎ আগ্া- 


মের প্রায় সবটাই ৯২.২৯ ভাগ 
“দেওয়া হয়েছে শহর এলাকায় আর 


মাত্র ৭:৭১ ভাগ গেছে পল্লীতে 
পল্লীর অর্থনৌতক 'বকাশে সহা- 
য়্ভা প্রদানের ফে বিশেষ দাকিত্ব 
জাতীয়কৃত বরঙ্কগন্ীলর - ওপরে 
ন্যস্ত করা হয়োছল পশ্চিমবঙ্গের 


, করেছে॥ 

, আবার শহরে যে আগাম দেওয়া 
হয়েছে তাতেও এই ব্যাঙ্কাটর সর" 
কারণ, নির্দেশের, খেলাপ একচেটে 
পরীজপাঁত, পারবার . .পারচাল্ত 
সংস্থাগণীলর প্রাতই বোশ আন্ম- 
কূল্য দোৌখয়েছে। . জাতীয়করণের 
আগে এই ব্যান্কাট ছিল 'িড়লা 
গোষ্ঠীর মালকানা ভুক্ত জাতায়- 
'করপের পরেও বিড়লাদের প্রাত এ 
মনে করবার কোন কারণ নেই। 
উানশশ্যে বাহান্তর সনের ডিসেম্বর 
অবাধ, এই ব্যাঙ্কটি বড়লা সংস্থা- 
গরীলকে আগাম দিয়েছে ৪৭৩০ 
কোট টাকা, িড়লাদের ভাগ্নে 
কোঠারীদের সংস্থাগনাঁল৷,কে দিয়েছে 
১:৭৫ কোট ঢাকা, কানোড়ুয়াদের 
১:৪৫ কোটি টাকা, মফৎলালদের 
৭.৬৫ কোট, আর রূুইয়াদের 
৫:৫০ কোট টাকা্‌। অন্যাদকে 
ছোট, মঝাঁর ও নতুন [শপ 
সংগঠন প্রয়াসণদের 'সহায়তা করবার 
" জন্য (ব্যাক্ক জাতীয়করণের এও 
ছিল একাঁট বশেষ লক্ষ্য) আগাম 
দেওয়া হয়েছে আঁত সামান্যই। 
আবার কৃষি বাধদে এই র্যা্ক মোট 
যে এক কোটি [িপান্ন লাখ টাকা 
আগাম 'দয়েছিল তার মধ্যে এক 
কোট দশ লাখ দেওয়া হয়েছে 
চা কাঁফ প্রভাতি বাগানের মালিকদের 
আর অবশিষ্ট মন্ত্র তেতাল্লশ লাখ 
টাকা দেওয়া হয়েছে কীষকর্মে 
রতদের। ছোট শিল্পকে আগাম 
দেওয়া হয়েছে পাঁচ কোট উনসত্তর 
লাখ টাকা; ছোট ব্যবসা সংস্থাকে 
কুঁড় লাখ পচি হাজার আর আত্ম- 
নিয়োজিত 'শীক্ষতদের শিজ্পসংগঠ- 
নাদ কাবদ দেওয়া হয়েছে মাত্র 
পণচশ লাখ টাকা। এ অবস্থাটা 
যে বঙ্ক জাতীয়করণের বিঘোঁষত 
উদ্দেশ্যের পরিপন্থী তাতে কোন 
সন্দেহ আছে ক? ‘বিভন্ন শিল্প- 
সংস্থার প্রীত এই ব্যাঙ্ক ক ধরণের 
বৈষম্যমূলক ব্যবহার করে তার 
কয়েকটি দুটান্ত দিলেই অবস্থাটা 
আরও প্প্ট হায়ে উঠবে। , 

কোঠারী গোষ্ঠীর সংস্থা মডার্ণ 
ইণ্ডিয়া  কনম্ট্রকশন . কোম্পানী 
লামটেডকে- সম্প্রসারণের জন্য মধ্য- 
কালীন ধার দেওয়া হয়েছিল %৪াশ 
লাখ টাকা । 
সম্প্রসারণের কাজে না লাগয়ে 
তারা ইাণ্ডয়া কপার কর্পোরেশনের 
শেয়ার কিনে কোণঠাসা করবার 
জন্য খরচ করে। ধার শোধের জন্য 


শোনা যায় এ টাকা, 


(বিশেষ প্রাতানাম) 


বনর্ধারত কোন কিস্তির টাকা তো 
{দলই না, এমন “ক সুদের টাকাও 
দল না। তব; ইউকো ব্যান্কের 
ম্যানোঁজং ডিরেক্টর ও চেয়ার- 
মন শ্রীভি আরম দেশাই শনধ? যে 
সুদের 'একটা মোটা অঙ্ক মকুব 
করে দিলেন এবং ধার শোধের জন্য 
পররোনো কাস্ত বাতিল করে 
নতুন কাস্তর ব্যবস্থা করে 'দনেন 
তাই নয়, পরল্তু নতুন ধারের ব্যব- 
সথাও করে দিলেন। যে সংস্থা 
কোন সুদ দিল না, আগের ধারের 
কোন কিস্তি দিল না তাকে নতুন 
করে পণ্চাঁশ লাখ টাকা ধার দেও- 
যার ব্যবস্থা করা হল। এ স্বই 
নাক করা হল বোর্ড ডিরেকটর্স-, 
এর” 'অগেচিরে। 'কোসারশদেরই 
আর একটি সংস্থা এলবার্ট ডোঁভড 
কোম্পানী । উনিশশো গছিষাটু সনে 
এই কে্পানীটিকে পনের লাখ 
টাকার ' ক্রেডিট সরবধা দেওয়া 
হয়োছল। ধার, শোধের ব্যাপারে 
এই কোম্পানীর রেকর্ডও আদৌ 
সন্তেষজনক নয় এবং একবার এই 
কোম্পানী ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক 
রাখা আমদানীকরা মাল বাকি 
করে দশ লাখ টাকা তছর্‌প করে- 


বোর্ড পঞ্জী, অঞ্চল বৈদযতীকরণের, 
অন্য তিন কোটি টাকার ক্রেডিট 
সুবিধা, চেয়োছল। তাদের, থেকে 
ব্যাঙ্ক শতকরা লাড়ে 'নয় টাকা 
হারে সদের হার শতকরা আট 
আনা কমাবার জন্য বোর্ডের অন;- 
রোধ শ্রীদেশাই অগ্রাহ্য করেছেন। 

ম্যান শ্রীআর বি শাহের ছেলে 
শ্রআর আর শাহ বিড়লা সংস্থা 
হিন্দ্তান মোটর্সের সঙ্গে যোগ” 


সাজশে বৈদেশিক মুদ্রাকীধি ভঙোর '"“ 


অপরাধে ধরা পড়লে উীনশশো 
একাত্তর সনের সেপ্টেম্বর মাসে 
কেন্দ্রীয় . বিস্তমন্দণালয় তাকে 
ছেড়ে দেয়। লেই শ্রীআর আর 


- শাহের সংস্থা ইচ্টার্ণ হাউীসং 


কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে এই 
এই ব্যাঙ্ক একাঁটি বহ:তলাবাঁশষ্ট 
ইমারৎ তৈরি করাবার জন্য আটাতরশ 
লাখ টাকা ধার দিয়েছে। এই ইমা- 


'রত তৈরির কাজকর্ম ও পরামশশীদর 


ব্যাপারে যে কোম্পান্নীটকে' নিয়োগ 
করা হয়েছে সেটির মালিকানা 
রয়েছে শ্রীআর বব শাহের অন্য 
ছেলেদের হাতে আরু এই লব কাজের 


জন্য তারা পাবে সাড়ে প্রা লাখ 
টাকা। _ স্সরণীয় . এই যে 
শ্রীশাহ ধখন এই. ব্যাঙ্কের চেয়ার- 
ম্যান ছিলেন তখন শ্রীদেশাই একশো 
পণ্চান্তর টাকা মাইনের কেরাণী 
খছলেন। : 
একুশ শ' টাকা মাইনেয় রিজার্ভ 
ব্যাত্কের জনৈক পদাঁধকারী শ্রী 
পি গালভাঙ্করকে। ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণের পরে এই ব্যাঞ্কের ' পর্য- 
বেক্ষক নিয়োগ করা হয়োছিল। এব- 
ছরের একারিশে জুলাই । তান 
রিজার্ভ ব্যাঞ্কের চাকুরী থেকে 
অবসর গ্রহণ করবার পরেই তাঁকে 
“আঁফিসার অন স্পেশল ডিউটি” 
করে ইউকো ব্যাঙ্কে নিয়ে নেওয়া 
হয়েছে। শ্রীদেশাই শ্রীগালভাঙ্করের 
মাস মাইনে ধার্য করেছেন সাতাশশো 
টাকা, তাছাড়া 'বানখরচের গাড়ী 
বাড়ী ও: টোলফোনও তিন পাবেন। 
ডিরেক্টর বোর্ডের আপত্তি অগ্রাহ্য 
করেই এ সব. করা হয়েছে। শ্রীগল- 
ভাঞ্করের এক ছেলেকে গত ব্ছরে 
প্রোবেশনারী আফসার . হিসেবে 
নিয়োগ করা হয়েছে। বৈদেশিক 
মন্ত্র বিভাগের প্রবাঁণতম বাঙাল? 
পদাধিকারী শ্রীএন এল ঘোষালের 
সিনিয়ারটী ও যোগ্যতার দাবিকে 
অগ্রাহ্য করে শ্রীএম ভি সোনাজ্কর 


' নামক/ একজনকে এই বিভাগের 


মাথায় বসানো হয়েছে। শ্রীঘোষাল 
ইতিপূর্বে প্রায় বার কুঁড়ি এই িভা- 
গের মাথা অর্থাৎ স্বপাঁরল্টেপ্ডেন্ট 
হিসেবে অস্থায়ীভাবে কাজ করে 


তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। 


কিন্তু শ্রীদেশাইয়ের বন্ধ্পররপ্রীতি 
জোরদ্দর হওয়ায় এ পদটি থেকে 
শ্রীঘোষালকে বাঁণ্ত হতে হল। 


শি সেনের: নাম ভিরেকটর বোর্ডের 
কাছে সংপাঁরশ করেছেন শ্রীদেশাই। 
কয়েক বছর আগে শ্রীসেন এই 
ব্যাঙ্কের চাকার ইস্তাফা ' 'দিয়ে 


সায়ী সংস্থা স্থাপন করে এই 
ব্যাঙ্ক থেকে দু লাখ টাকা ধার 
নিয়েছিলেন মাল বন্ধক রেখে। 
কিল্তু গদাম দেখতে গিয়ে দেখা 
গেল ষে সব মাল বিক্রি হয়ে গেছে। 
ব্যাঙ্কের: কাছে বর্ধক রাখা কোন 
মাল তাতে নেই কিল্তু শ্রীসেনের 
বিরদ্ধে কোন অজ্ঞাত কারণে এ 
পর্যন্ত কোন ট্বাধা . ব্যবস্থা গ্রহণ । 
করা হয় নি। এখন তাঁকে আবার 
ব্যাঙ্কের একটি উচ্চ পদে আনবার 
চেষ্টা করছেন শ্রীদেশাই। কারণ 
কি? 

এই ব্যাঙ্কের নজন আযাসষ্টাল্ট 


ফেয়ার, দিল” নামক একাঁট ব্যব- | 


॥ তিন ॥ 
জেনারেল ম্যানেজারের মধ্যে একজন 
রিট ভাতে 
জন্য ব্যাৎ্ক নাক চার লাখ টাকা 
দিয়ে “হার ভিলা” নামক একটি 
প্রাসাদোপম বাঁড় বোম্বাইয়ে নিয়ে- 
ছেন। অন্য ' আটজন আ্যাসস্ট্যান্ট 
জেনান্সেল ম্যানেজারোর জন্য বাস” 
স্থানের কেমন ব্যবস্থা করা হয়েছে 
ভা বিভ্তমন্্ী মশায় একট: খোঁজ 
নয় জানবেন কঃ:  " 
{বড়লা স্বার্থের বির [ছু 
করতে গেলেই যে এই জাতীয়কৃত 
ইউকো ব্যাঙ্কের সংগে সম্পর্কিত সর- 
হবে তারও দর্শন রয়েছে। জ্মাতায়- 
করণের পরে কেন্দ্রীয়, সরকারে 
ডাঃ অশোক 'িন্কে এক, সময়ে 
ইউকো ব্যাঙ্কের সম্পর্কিত সর- 
হয়। সেই সময়ে ডাঃ মিত্র দেখতে 
পান ষে মেসার্স এ সি ভূটোরয়া ' 
আমন্ড কোং ও এস এস সংহানয়া 
আ্যন্ড কোং নামে দ্যাট বড় সলি- 
নিটর সংস্থা এই ব্যাঙ্কের অনু- 
মোঁদিত তদারক গুদামাদিক তত্বা- 
বধানাদির কর্তা আর সে বাবদে 
তাঁরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সালানা 
একটা মোটা অক্কের দাক্ষিণা পেয়ে 
থাকেন বেশ কয়েক লাখ টাকা। 
কংগ্রেসের বিঘোষত . সম্জব!দের 
দিকে দৃষ্টি রেখে ডাঃ তর এই 
এই কাজটি এই দুই বড় কোম্পানীর 
হাত থেকে নিয়ে কতকগনীল ছোট 
ছোট সংস্থার হাতে দিতে চেয়ে . 
ছিলেন, কারণ তাতে এই সব ছোট 
সংস্থার কিছুটা সাহায্য হবে। 
রিয়া িংহানিয়াদের স্বার্থে হাত 
দিতে যাওয়ার চেষ্টা করায় কিছ" 
দিন পরে দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় ' 
বিত্তমন্্রণালয় ডাঃ শমত্রকে ইউকো 
ব্যাঙ্ক উপদেষ্টা বোর্ড থেকে সারিয়ে 
'দিয়েছেন। 


অপসারণ নিশ্চয়ই একটি '*ঁবাশষ্ট 
পদক্ষেপ । 
কিছুদিন আগেও বলা 


বাদী শ্রীধ্শোবন্তক্ষাও চ্যবনের হাতে। 
তাঁর তত্বাবধানে প্রঙ্গাতর পথে দেশের 
অর্থনীতি কতটা এগিয়েছে সম্ভবত 
তার সেরা - সাক উত্তর পাওয়া 
যেতে পারে 'নঃসম্তান শ্রীচ্যবনেয় 
্রাতুষ্পন্ত-তথা পুালিতপন্র শ্রীআনন্দ 
রয়েছে বিড়লাসংস্ধার অনেক" 
গর্বালরই মহারাশ্ট্রের এজেন্সী। 


৪ চার p 





অর্ধের অপচয়ও কমবষ্রনা,. 
 ্কষকের ছঃখও ঘুদবে ন। 


নৌশাদ মল্লিক 


সম্প্রতি পশ্চমব্জ্গে ক্ষমতাসীন 
কংগ্রেস! দল ভূমি ' সংস্কারের বেনা- 
মতে আবার জর সত্ব িখনের 
একাঁট পাঁরকঙ্পনা , গ্রহণ করেছে। 
একে বাস্তবায়িত করার জন্য ইতো- 
মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে হগেলী মার্শ 
দাবাদ কুকুড়া, দার্জিলিং পশ্চিম 
দিনাজপুর (জোতদার অধন্যাঘত 
ইসলামপদর মহকুম্ট বাদে) 'পাঁচাট 
জেলায় কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই 
কাজকে কেন্দ্র করে দই সহস্রণধক 
দুঃস্থ কর্মচারীকে ব্দলশ করে আনা 
হয়েছে পাঁচটি জেলাতে, ফলে 
কর্মচারীদের জীবনে নেমে এসেছে 
এক অবর্ণনীয় সংকট। এই দর 
লোর ' দিনে আত্মীয় পারিজনকে 
ছেড়ে তারা দারুণ অর্থনৈতিক 
সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। গত 
বছরের নভেম্বর থেকে পাঁচটি 
জেলাতে অফিস . ক্যাম্পের জন্য 
প্রতিমাসে কমবেশী, গড়ে পণ্টাশ 
টাকা করে পাঁচশো কাড়ীর ভাড়া 
গলতে হচ্ছে মোট পাঁচশ হাজার 
টাকা । গত নভেম্বর থেকে বাড়ী 
ভাড়া খাতে সরকারের খরচ হয়েছে 
এক লক্ষ পণ্গাশ হাজার টাকা। এই 
টাকা এই কমাস ধরে দেশের ধাঁনক 
শ্রেণীর গর্ভে গেছে এবং আরও 
কয়েক বছর যাকে। এছাড়া কর্ম 
চারীদের বেতন, উম্ধতন আঁফি- 
সারদের ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য 
খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। 
শকিচ্তু মোট সংখ্যার পঁচিশ থেকে 
তারশ ভাগের বেশী ক্যাম্পে কাজ 
আরম্ভ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ 
সরকার ও আমলাদের অদর- 


ছিল তাকে দখল করে নেওয়ার 
সুযোগ করো দেওয়া হয়েছে। 
তাছাড়া সাতরাটর থেকে ' উনসত্তর 
সাল পর্যন্ত ষে কয়েক লক্ষ' একর 
বেনামী জাম উদ্ধার করা এবং 
গরীব চাষীদের. মধ্যে পল্টন কার 
হয়োছল সেই জাস থেকে গ্লাসের 
জামদার জোতদারেরা বর্তমান সরু" 
কারের পুলিশ ও সমাজাবরোধা- 


দের দ্বারা তাদের উচ্ছেদ করে 'নজে- তার মূল্য দাড়াবে এক লক্ষ ছবিবিশ 'সজ্গে জাঁড়ত, প্রায়ই পাথ্ুন্লী গ্রামের 


দেখ গ্বনামে বেনামে রেকর্ড কাঁরয়ে 


. থেকে বেশ কিছুকাল ধরে যে প্রচার 
চালানো হচ্ছে, তার যে কোন 
বাস্তব ভিত্তি নেই, তা সরকারের 
কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত অপরাপর 
প্রকষ্পগ্দীলর দিকে দৃষ্টি দিলেই 
অন্দধাবন করা যাবে। বরং কর্পো- 
রেশন গঠিত হলে সাঁধারপ চাষীর 
সংকট তীব্রতর হবে এবং এই প্রক- 
নিচ্ছে। এমনকি বর্গাদাল্িরাও, কোন । জেপর সঙ্গে নিষ্ুম্ত প্রায় আট 
স্মবিধে করতে পারছেনা। সমতরাং হাজার কমশীর। জীবনে নেমে 
কংগ্রেস্থী, ভূমিসংস্কায়ে সামন্ত আসবে ভয়াবহ _আনিশ্চয়তা। এ 
তাল্মিক শোষণের হাত আরও শান্ত- পর্ষল্ত যে সব গভীর নলক্‌প 


শালী হচ্ছে। . এবং নদীসেচ প্রকজ্পগ্ীল রাজ্য 
| সরকার চাল; করেছেন, তার জন্য 
দেটেলদেন্ট প্রেস গড় ব্যয়ের শতকক্ম পশচশ ভাগও 


সরকারের কাজকর্মের, জন্য সরকারের তহাঁবলে আসছে না। 
অন্দমমোদত 1 ধীর্বভি্ন কাগজপত্র একাট গভীর নলকূপ এবং নদী- 
(ফর্ম) সরকারী প্রেসেই সাধারণতঃ সেচ প্রকল্পে যত পাঁরমান 
ছাপা হয়ে থাকে । কিন্তু, সেটেল- জল সরবরাহ করা সম্ভব বলে 
মেন্ট বিভাগের কাজকর্ম অনেক সরকারের পক্ষ থেকে ধার্য করা 
ব্যপেক। এই বিভাগের ফমগনীল। হয়েছে, তার এক চতুর্থাংশ ক্ষমতাও 
ছাপানোর জন্য এর অধীন কয়েকটি 
প্রেস্স আছে। যেমন হুগলী, মার্শ-. শতকরা পশচশ ভাগ পাঁরমাণ 
দাবাদ, বর্ধমান। মোঁদনীপুর ও আমতে জল সরবরাহ কেরা সম্ভব 
কোচবিহার সেটেলমেন্ট প্রেসু। এই হয় তার জন্য শতকরা পণ্টাশ ভাগ 
প্রেসগ্দাল সংস্কার করা হলে এক- ভর্তুকি দিয়ে চাষীর কাছ থেকে 
দিকু যেমন ' বিভাগীয় চাঁছদা যে কর আদায় করা হত, সেই 
মেটানো সম্ভব : হর্ষে অন্যদিকে করের পাঁরমাণ' ইতোমধ্যেই ছয়গ্রণ 
কর্মচারীদের কায়িক শ্রমেরও বেড়ে গিয়েছে। এই ছয়গুণ কর 
কিছুটা লাঘব হযে এবং সেই সূঙ্গে বৃদ্ধ করা সত্বেও দিদ্তু ব্যয়ের 
কর্মততপরতাও বাড়বে। ' কিন্তু অর্ধাংশ কর হিসাবে পাওয়া 
সরকারের সেদিকে দৃষ্টি নেই। সম্ভব হবে না। 

সরকার তার গোষ্ঠী স্বার্থে বিভ্া- এছাড়া বর্তমানে সরকারের' যে 
গায় প্রেসগজির সংস্কার না করেই আইন চাল: আছে এবং কর্সো- 
স্থানীয় প্রেস থেকে দরকারী রেশনের আওতায় এলে যে আইন 
কাগজপন্াঁদি ছাপানোর সম্ধান্ত চাল; থাকবে তাতে চাষীঁকে জল- 
নিয়েছেন ফলে একদিকে যেমন ঞরর টাকা আগে" জমা দিয়ে জলের 
কেছটেশন ইত্যাদি নেওয়ার ক্ষেত্রে চাহিদা জানাতে হাবে। এদেশে 
কিছুসংখ্যক আমলার পোয়াবাকে, দারিদ্র চাষীর কাছে কোন গাঁচ্ছিত 
অন্যদিকে প্রেসের মালিকরাও ফদলে 
ফেপে ঢোল হচ্ছে। 

শীরকল্পনার প্রাথাঁমক পর্যায়ে 
পাঁচটি জেলার জরিপ কার্ষের জন্য 
প্রতি বছর প্রাতাট জেলায় স্থানীয়- (দ্পণের সংঘাদদাতা) 

ভাবে ছাপা কার্যের জন্য সরকারী ' নদশয়াক নাকাশশপাড়া থানা 
বরাদ্দ হয়েছে উনিশ হাজার টাকা। এলাকায় বিস্তীর্ণ অণ্যলে বংগ্রে- 


সরতরাং পাঁচ বছরে প্রতিটি জেলায় সাঁদের , অত্যাচারে সাধারণ মান: 


মোট ছাপ্ম খরচ হবে এক লক্ষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এখানকার 


পণ্রতাল্পশ হাজার টাকা।। সমগ্র সাতনম্বর 'বীরপুরের কংগ্রেস, 
পাঁর্কজ্পনায় পয়াঠান্পশ হাজার টাকা। 


সমগ্র অঞ্তলপ্রধান প্রফল্প ভট্টাচার্যের 
জনায় ছাপা খরচ পড়বে একুশ লক্ষ নেতৃত্বে এক শান্তশালশী ডাকাতদল 
প'চাত্তর হাজার টাকা। 
এই কাজের জন্য ' প্রয়োজনীয় ভাঙ্গা গ্রামের সংখ্যাসঘঃ সম্প্রদয় 
ফর্ম ছাপানোর কাজ স্থানীয়ভাবে এদের অসহায় শিকার। রক্ষী 
প্রেসের মাধ্যমে করানোর 'সদ্ধাদ্ত ঘোষের মত ডাকাতদের নিয়ে বীর- 
বাঁতল করে সেটেলমেন্ট বিভাগের পর অণ্যলের অধ্যক্ষ পণ্ঠানন ঘোষ 
প্রেসগীল আধ্বীনকীকরপের পর (কালো ঘোষ) কংপ্রেসী পতাকা 


ব্যবহার করলে সরকারের 'উনিশ নিয়ে জোর করে পাঁথুরণ গ্রামের 


লক্ষ পঠ্চানব্ই হাজার টাকা হ্যফিজ্দ্দিন মণ্ডলের একগাড়ী 
সাশ্রয় হবে। শুধু তাই নয়, পাঁর- লঙ্কা কেড়ে নিয়েছে। অন্য দুজনের 
কল্পনার অন্তভুন্ত কাস শেষ পন্ট জোর করে দখল করে.ছ। 
হওয়ার পরেও যে সম্পদ সরকারের কংগ্রেস বিজ্ঞয় ঘোষ 'যাঁন 
থাকবে তার ঘাটাতি বাদ দিয়েও আ'নন্দমার্গের আন্ালক শাখার 


হাজ্জার টাকা। গরীবদের খাসি ছাগল কেটে সোম- 


এই প্রকঙ্পগ্দালর নেই। গড়ে ষেঁ 


" দর্পণ ৪ শ্বক্রবার '৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ 


অর্থ থাকেনা। সাধারণতঃ গ্রামের 
জোতদার, জমিদারদের কাছ থেকে 
উচ্চহারে সুদ নিয়ে এমনাক জাম 
বন্ধক রেখে আঁধকাংশ চাষা চাষা- 


'বাদ করে ধাকেন। এভাবে খাপ 


করে চাষের জাঁমতে জল পাবার 
আশায় যাঁদ চাষীকে আঁগ্র্* টাকা 
জসা দিতে হয় এবং প্রয়ো- 
জনের সময় যান্মিক গোলযোগ, 
মোসনের ক্ষমতার স্বল্পতা কিংবা 
বিদন্যৎ সংকটের কারণে জল দেওয়া 
সম্ভব না হক্স, তাহলে চাষীর 
জমিতে ফসল । ফলানো “সম্ভব 
হবে না। ক্রং পাঁরণামে তার 
সামান্য জামটুকু জোতদার জাঁমদারের 
গ্রাস কর নেওয়ার পথ আরও 
প্রশস্ত হবে। 

ক্ষদ্র সেচ কর্পোরেশন গঠনের 
স্বপক্ষে সরকার ব্যাঙ্ক , থেকে খর 
পাবার অজুহাত দেখিয়েছেন। এবং 
হারিয়ানার আদর্শে প্রকল্প ' চাল, 
হবে বলে সরকার প্রচার চালাচ্ছেন। 
এ দুটি যুত্তিরই অসারত্ব প্রমাণ 
করে সম্প্রাত ' প্রতিবাদ করেছেন 
কৃষিকারগাঁর কর্ম সংস্থা। কারণ 
ব্যাঙ্ক থেকে যে টাকা সরকার ব্রণ 
করবেন তা কড়ায় গণ্ডায় সুদ 
সমেত শোধ দিতে. হবে। যেখানে 
সাকুল্যে আয়ের সম্ভাবনা বার্ধত 
কর সত্বেও প্রায় শুন্যের ঘরে, সেখানে 
{কভ'বে এই খাণ শোধ করা হবে ? 
এমনিতেই ক্ষদ্রু সেচ প্রকল্পের 
জলকর সাধারণত ডিভি সি, 
কংসাথতী প্রভাত প্রকল্পের 
চাইতে অনেক গুণ বেশী । সেক্ষেত্রে 
কর্পোরেশন .গাঁঠিত হলে করের হার 
আরও বেড়ে যবে। কারণ. কর্পোন 
রেশন বিনা লাভে ব্যবসা করবে 
এ অলীক কল্পনা । এছড়া সর- 
কারের অধীনে থাকা অবস্থায় 
জলকর অদায়। জমা দেওয়া, 
ছুটি মঞ্জুর ও. তদারক প্রভাত 


কাজ “বব ড় ও-দের মাধ্যমে সম্পন্ন 


রস 'সহাযেগে । ভোজের অয়োজন 
করেন। 

ভারত বাংলদেশ সাঁমান্তের 
বিরাট এলা অনড় বিজগ্গ ঘোষ 


“বাড়বে, তার মানে দকের 


হয়ে, থাকে। কর্পোরেশন গঠন করলে 


এই অফিসের অনুরূপ আঁফস 
স্থাপন ও কর্মচারী নিয়োগ করে 
উপরোক্ত কাজগদ্ীদ করাতে হবে। 
এতে কপেশিরেশনের ব্যয় 


মনসা ‘বক্তার অবস্থা। 
হরিয়ানা মডেল সম্পকে পাঁর- 
কার কোন বন্তব্য সরকার রাখেন 
নি। কিন্তু আমরা জান হরিয়ানায় 
নদা সেচ প্রকল্প বলে কোন প্রকল্প 
নেই। সেখানে গভীর নলক্‌পগনুলির 
অবস্থান পশ্চিমবশপোর মত বিক্ষিপ্ত 
নয়। সেকরণে সেখানকার নল- 
কূপগদীল রক্ষণাবেক্ষণ এবং তদা- 
রাঁকর কাজ আঁত সহজেই সম্পন্ন 
করা যায়। তার চাইতেই বড় কথা 
হল, হ'রিয়ানায় দৈনান্দন বিদযৎ 
সংকটের এমন ক্ামেলা নেই:। 
বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য এ রাজ্যে 


গভীর নলক্‌প ও নদীসেচ প্রক- 


লেপের মাধ্যমে চাষের জাতে ঘত- 
টুকু জল সরবনাহ করা সম্ভব, 
তা হচ্ছে 'না। জানা গেছে, সসং- 
গঠিত গভীর নলকূপ থাকায় হ'রি- 
মানায় মাত্র একজন কর্মচারীকে 
দিয়ে দু-তিনাটি নলক্‌পের কাজ 
চালানো হয়। তাহলে কি সরকার 
এ রাজ্যের এই অসংগঠিত গভীর 
নলকূপ ও নদী সেচ প্রকল্প কর্ম 
চারণ ছাঁটাই করে ব্যয় কাময়ে শত- 


করা এগারো ভাগ থেকে শতকরা. 


পণচশ ভাগ মুনাফা করবার সবম়োগ 
দেবার. জন্যই ক্ষত্রু সেচ 
কর্পোরেশন গঠন করতে যাচ্ছেন? 


' তাতে এই কৃষি উন্নয়নের কার্জ কি 


বিজ্ঞান ভাঁত্তক হতে পারে, না 
হওয়া সম্ভব? | 





নাকালীপাড়ায় কংগ্রেসাদের অত্যাচার 


চোরাচালান ও অন্যান্য অসামাজক 
কাজ চালাচ্ছে। এম এল এ নশল- 
কমল সরকারের প্রশ্রয় পেয়ে এরা 


সাম্প্রদায়ক দাঙ্গ:র উদ্কাঁন দচ্ছে। 


মেডিক্যালে ভি দিয়ে ছেলেখেলা মাছে 


দে্পশের সংবাদদাতা) 


নতুন ব্যবস্থায় বেশী নম্বর 


সংঘবদ্ধ অত্যাচার চালাচ্ছে । পাটোয়া- 


জানা গেছে, মেডিক্যালে" এনন্রান্সপ পাওয়া ' ছেলেরাও বেপান্তা হয়ে ' 


প্রপক্ষায় পাশ করার পরেও যাঁবে।, কংগ্রেস নেতারা নিজেদের 
ছাত্রদের, নিয়ে কংগ্রেসীরা ছেলে- আঁলাঁখত কোটা নিয়ে ঝগড়া করছে 
খেলা করছে এবং জেলাভীত্তক পর্যন্ত। তন থহার। গ্রামে কাজ 
ভা্তর নতুন ভাঁওতা দিয়ে মোটা করবে প্রািশ্ররাতত নিয়ে শহরের 
টাকা কামাচ্ছে। আঁভিভাকককে গ্রামে খাজনার ভূয়া 

বিভন্ন জেলায় আঁভভাবকবা এ রসদ তৈরী করে কম নম্বর প্রাপ্ত 


করার তালে আছে। আঁগ্রম টাকাও বামপন্থী মনোভাবের ছাত্র ও 
আদায় হচ্ছে। সংখ্যালঘ; সম্প্রদায় । 
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কথায় বলে “ভাগ্যবনের বোঝা 
ভগবানে বয়।» আর 'সমাজবাদের 
পরে কংগ্রেস জোর কদমে যাত্রা 
শর করবার পরা থেকে এ দেশে 
ন্ভাগ্যবানদেব” ৰোঝা হামেশাই 
গ্ভগবানকেই” বইতে হচ্ছে। তাই 
দেখা যায় কোন শি্পর্পাতর কোন 
কারখানা “রুগ্ন? . হয়ে পড়লে 
অর্থাৎ মনাফা জোগাতে অক্ষম হছো 
তাকে চাকংসাদি করে সুস্থ করে 
তোলবার দায়িত্ব সরকার “জের 
হাতে নেন এবং কারখানাটি সুস্থ, 
অর্থাৎ মূনাফাপ্রদ হয়ে উঠলে সে 
কারখানাটিকে আগের ম্বীলকের 
হাতে ফারয়ে দেন॥ অর্থাৎ 
লোকসানের বোঝাটি জনসাধারণের 
কাঁধে চাপিয়ে শিজ্পপাঁতদের মুনাফা 
লুটাঝার ব্যবস্থা সুরকার করেন। 
ভাগ্যবান শিজ্পপাঁতদের বোঝা জন- 
সাধারণরূপশী ভগবানকে বইতে হয়। 
এ দেশে মুখ্য “ভাগ্যবান? পাঁর- 
কারের সংখ্যা হচ্ছে মান পণ্চাত্তরাট। 
আর তাদের অন্যতম হচ্ছেন 'রড়লা 
পরিবার যাঁদের বোঝা বইবার জন্য 
জনসাধারণরূপশী ভগবানের শমূ্ত- 
মূর্তি” কংগ্রেস সরকার যেন সব 
সময়েই তো অর্থৎ যে কোন কার- 


_ ণেই হোক বিড়লাদের জন্য “পোয়া- 


বার ব্যবস্থাবিধানের প্রয়াসে 
কংগ্রেস সরকার সততই ব্যাগ্র! সেই 
কারণেই, যেন বিড়ল্মদের মাল- 
কানাধীন সোরাস্ত্র কেমিক্যালস 
নামক প্রাতষ্ঠানকে শস্তা দরে' তা 
শীবদযৎ সরবরাহ করবার জন্যই 
গুজরাটের সৌরাম্ট্র অণ্চলের পোর- 
বন্দরের এমন এক জায়গার দুই 
কোটি টাকার বোশ খরচ করে একাট 
তাপ বিদন্যৎ উৎপাদন কারখানা 
€থার্মচাল পাওয়ার প্ল্যান্ট) বসানো 
হল যোঁট সৌরাস্টী কোমক্যালস 


. কারখানার লাগোয়া তাপ 'িদ্যৎ 


উৎপাদন কারখানা স্থাপনের পক্ষে 
তেমন উপযোগী নয়। আরা আঠার 
একর জাঁমর ওপরে স্থাপিত এ কার” 
থানাটি করা হল বরাষ্ট্রয়ত্ত ক্ষেতে, 
পার্বালক সেকটরে উাঁনশশো উনষাট 
সনে। সৌরাম্ট কোমিক্যালসকে যে 
দরে বিদযরৎ সরবরাহ করা হল তা 
শুধু শদ্তাই নয়, পরন্তু অ ছিল 
উৎপাদনের খরচের থেকেও অনেকটা 
কম। যে সময়ে এই ব্যাপারাঁটি ঘটে 
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গাবলিক মেকাঁরের কারখান 0 
বিড়লাকে উপহার দেয় হল 


কপিল রায় 


অর্থে স্থাঁপত এই তাপ 'বিদ্যৎ 
উৎপাদন কারখানাটিকে 'বড়লাদের 
কাছে 'বান্ত করে দেবর জন্য জোর 
ভাঁদবর শর; হক্স নাকি প্রায় প্রথম 
থেকেই। এ ব্যাপারে রজতচক্কের 
চক্ৰর্গাতর, কথাও নাক 
অজানা নয়। মন্দা 
a লতা 
লাভ করতে বেশ 'কছনটা সময় 
লাগে কোধগম্য কারণেই । তবে ভীন- 
শশো একাত্তর সনে গুজরাটে যখন 
রূষ্ট্রপাত শাসন চলাছিল তখনই 
বার ?সম্ধান্ত পাকা হয়। 'কল্তু 
তদানীল্তন রাজ্যপাল, শ্রীশ্রীমন্‌ 
নারায়ণ (এক সময়ে হান কংগ্রেসের 
সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ইন 
হচ্ছেন স্বর্গত শিজ্পপ্াতি তথা 
কংগ্রেস কোষাধ্যক্ষ যমুনালাল 
বাজাজের জামাতা) শীন্জের শাসন- 
কালে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর" 
করতে কেমন যেন একট; ইতস্তত 
করছিলেন। বিড়লা পাঁরবারের 
সঙ্গে বাজাজ পাঁরবারের ঘানম্ঠতা 
এই ইতস্তত করার মূলে ছিল কনা 
কে জানে। যাইহোক, এই সদ্ধা- 
ন্তকে কার্যকর করবার পক্ষে 
নরর্ধীচত মাঁ্িসভাকেই [বশেষ 
উপযোগী শববে্চনা করে তান 
নিজে এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হন 
[নি। তাই' ডীনশশো বহাত্তর সনে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
বিশেষ আস্থঘ ও ,অন্গ্রহভাজন 
শ্রঘেনশ্যাম ওঝার নেতৃত্বে সরকার 
গঠিত হলে তাঁদের ওপরে এসে 
পড়ল এ সিদ্ধাল্তকে কার্যকর কর- 
বার ভার। জনসাধারণ এই 'ৰ'ক্ৰ- 
প্রস্তাবের কথ্থা অর্থাৎ পোরবন্দরে 
অবাস্থত পনের মেগাওয়াট তাপ 
শবদন্যৎ উৎপাদন কারখানাটিকে মাত্র 
দুই কোট পণ্চান্তর লাখ টাকা দামে 
বেচে দেবার কথা শুনে তার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুর করেন। িস্তু 
ওঝা সরকার এ আন্দোলনের দিকে 
কোন নজর না "দয়ে, তাতে কোন 
গুরুত্ব অ্রাপ না করে সিদ্ধাল্ত- 
কে! কার্ষকরণী করবার পথে এগুতে 
থাকেন। 

শোনা যায় কেন্দ্রীয় পাঁর- 
কজ্পনামঞ্তী শ্রীদূ্গাপ্রসাদ দার, 
কধাগ্রস সাধারণ সম্পাদক শ্রীচল্দ্র- 
জিৎ যাদব ও শ্রীমতী চন্দুশেখক 
এই শর্ধাক্তর বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন। . তাই গত এপ্রল মাসে 
ভ্রীমতশ চন্দ্রশেখর যখন আমেদাবযুদ 
গিয়েছিলেন তখন আন এই বিষয় 
যায় তর্দানীস্তন। মুখ্যমনতশি শ্রীঘন- 
শ্যাম ওঝার সঙ্গে আলোচনাও 
করোছিলেন। 'কিস্তু কিছুতেই বির 
বন্ধ হল না। শ্রীওঝার মুখ্যমান্তত্ব 
কালেই গত চোদ্দই জুন তাঁরখে 


শবাক্রিকবাল্য স্বাক্ষরিত হয়ে 'গেছে। 
নর্ধারিত দাম দুই কোটি পশ্চান্তর 
লাখ টাকার মধ্যে সৌরাষ্ট্র (কোমি- 
ক্যালস মাত পণ্চাশ লাখ টাকা 
দিয়ে কবাল্মা সম্পাঁদত করেছে। 


নিজের জন্য দবকার মাত দুই মেগা- 
ওয়াট ‘বিদুৎ শাস্ত। তাই' পনের 
মেগাওয়াট বিদুৎ শক্তি উৎপাদনের 
ক্ষমতাকাশল্ট োরবন্দর তাপ 
'িদন্ৎ উৎপাদন কারখানায় উৎ- 
পাঁদত বিদুৎ শান্তর কেশির ভাগ 
অংশাঁটই অর্থাৎ মোট) (তের মেগা- 
ওয়াট বিদযুৎশান্ত হবে ব্যড়ৃতি। 
এবং এই বাড়তি 'ব্দি্যৎ শান্তকে 
মন্মফাজীবার শিল্পপতি (বিড়ল্যরা 
দিশ্চয়ই অপচয় করবেন না'। তাঁরা 
ধনীশ্চতই এই বাড়াত তের মেগা- 
ওয়াট "বদন্যুৎশার্সিকে হয় অন্যত্র 
চড়া দরে বিক্রি করে বেশ মোটা টাকা 
ল্টবেন (দেশব্যাপী বিদৎশান্ত 
সঙ্কটের পাঁর্প্রোক্ষিতে এ সম্ভাবনা 


আদো অবাস্তব নয়) আর না হয় 
নিজেদের অন্য কোন কারখানায় তার 
ব্যবহার করে মোটা টাকা বাঁচাবেন। 
আর এইভাবে পাওয়া যে বাঁচানো 
টাকা দিয়ে অনায়াসেই তাঁরা কিস্তির 
টাকা শোধ করতে পারবেন। অর্থাৎ 
গাঁটের পয়সা আর তাঁদের খরচ 
করতে হবে না। তাঁরা “মাছের 
তেলে মাছ ভাজা” করবেন। 

বার করার কারণ হসেকে বলা 
হচ্ছে যে এই কারখানাটি লাভ তো 
করতে পারেই নি। আগাগোড়া 
লোকসানে চলাঁছল। তা ছাড়া 
বার্ষিক অপচয় বাদ দিয়ে বর্তমানে 
এই! কারখানাঁটর খাতার দর নাক 
হয়োছল এক কোট সত্তর লাখ 
টাকার মত! এই 'বাকুকে বান 
অনুমোদন করেছেন সেই কেন্দ্রীয় 
বিদ্যাৎমন্ত্রী ডাঃ কে এল রাও এই 
কথাই বলেছেন রাজ্যসভায় কয়েক 
দিন আগে। রাজ্যসভায় এই 
শিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন 
গুজরাটের কংগ্রেস সদস্য শ্রীহম্মৎ 
সং! তান তো এ আভযোগও 
করলেন ফে এই 'বাক্তর ব্যাপারে 
শ্রীঘনশ্যাম ওঝা লাখ পপচশেক 
টাকা পেয়ৈছেন। অন্যান্য 

সদস্যদের প্রতিবাদের : 
ল্রহিম্মৎ সং এই টাকার কথাটি 
প্রত্যাহার . করেনা যাইহোক 


ব্যাপারে ভান শস্তা দরে অর্থাৎ 
উৎপাদনের খরচের থেকেও কম দবে, 
িড়লাদের কাছে দদন্ৎশক্ত বেচার 
চযান্তকেই অংশত দায়ী করলেন। 
তান আরও আঁভিযোগ করলেন যে 
শুধু যে শস্তা দরেই বিদ্যৎশান্ত 
সরবরাহ করা হচ্ছে অই নয়, বোঁশ 
টাকা নেওয়া হয়েছে এই অজুহাতে 
সোঁরাষ্টর কোমক্যালসের কাছ থেকে 
পাওনা আট লাখ টাকা বাতলও 
অর্থাৎ রাইট অফ করা হয়েছে। 
এম পি-দের চাপে পড়ে রাজ্য- 
সভায় সোদন কেন্দ্রীয় মন্াী ডাঃ 
কে এল রাও পোরবন্দর তাপ! বিদনযৎ 
উৎপাদন কারখানা বিক্রির ব্যাপারে 
খোঁজ করে দেখবার আশ্বাস দিয়ে- 
ছেন। তবে এই 'বক্রিকে তান 





দিকে দিকে সন্ত্রাস দুর্নীতি যথছাঢার 


মধ্য কলকাতার ক্ষুদ্র ফুব কংগ্রেস 
নেতা সরল গহ সি এম দীপ, ওর 
হেড আঁফসে ট্রাফিক সার্ভে'য়ারের 
চাকরীতে বহাল আছেন। অথচ 
আশ্চর্য তিনি মাসের মধ্যে একটি 
দিন মাত আঁফসে আসেন, মাইনে 
তোলেন, বাড়া যান। আর স্্রাফ- 
কের হীঞ্জীনয়ার পি কে ঘোষ, 
সপারনট্নেডেন্ট এ কে ব্যানার্জী, 
যারা অন্য যাট্জন ট্র্াফক সার্ভে 
য্ারকে ফিল্ডে, কিংবা অফিসে দশ 
মিট দেরীতে এলে ক্রুশ মারেন, 
তারা “সরল গুহ যুগ ফুগ জিও” 
বলে বেমালুম চুপ করে ফান। 

এদিকে যুব কংগ্রেসের সম্পাদক 
পদধারী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় 
কলকাতা কর্পোরেশনের কমশি হলেও 


তার খাতায় প্রাক্স চলে! তান 
অফিসে ধান না কাঁস্মনকালেও ৷ 
ব্যস্ত মানুষ তাই। 


উপভোগ্য ব্যাপার হলো এই 


 ষুবক কংগ্রেসীরাই আঁফসে দেরী 


করে আসা ব্যক্তিদের চেয়ার দখল 
আঁভষান চালান। হায় সমাজতন্ত ! 


| 
সম্প্রাভ হাওড়া রাজগঞ্জের, ন্যাশ- 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 


ন্যাল জুট মিলের কাছাকাছি সি 
পি আই এর ইউনিয়ান আঁফন-এর 
উপরের তলায় এ আই টি ইউ সর 
নতুন আঁফস ঘর তৈরী হয়োছল। 
কয়েকাঁদন আগে কংগ্রেস পাঁরচালিত 
আই এন ট ইউ সির গঞ্ডারা এ 
আঁফস দখল করে 'নয়েছে। 
সাঁকরাইলের ও সির উপস্থিতিতে 
কংগ্রেসী গ:ণ্ডার এ আই টি ইউ 
স নেতা কেষ্ট পরুরকায়্থকে প্রচণ্ড 
মারধোর করে এবং বহু সি পি 
আই কর্মী আহত হয়! 

এদিকে সরস্বতী খালের ধারে 
মূলের প্রস্তাব মসাঁজদাঁট অর্ধেক 
তৈরী হবার পর কংগ্রেসী গুণ্ডারা 
বাধা দিয়ে মসাজদ তৈরী বন্ধ 
করেছে। স্থানীয় মস্তানবাহনীর 
সহায়তায় কংগ্রেসীরা এ নিয়ে দুবার 
সাম্প্রদায়িক  দাঞ্গা ঘটিয়েছে। 
বর্তমানে নতুন করে উত্তেজনা 
ছড়াচ্ছে কংগ্রেসী গৃণ্ডারা। ইউ- 
নয়নের দ্বল্্বকে সাম্প্রদায়িক রূপ 
দেওস্নার তীব্র চেষ্টা' চালাচ্ছে! 


এ 
হবেড়ী ব্লক কংগ্েসের প্রভাব" 
শালী নেতা প্রভাতকুমাক সরকার 
সরকারী টাকার যথেচ্ছ অপব্যবহার 
ও কারচ্াাপ করে দিন দন ফুল 
ফে'পে যাচ্ছেন বলে করগ্নেসীরাই 

আঁভযোর্গ করছেন। 
হাবড়ার বাণীপুর উদ্বাস্তু 
ক্যাম্পে সেবা কবার জন্য খস্টের 
শষ্য তথা খষ্ট চৈতন্য পাঁরষদের 
অধ্যক্ষ প্রভাত সরকার সরকারণী। 
টেন্ডার অন্দষায়ী কন্ট্রা প্র্থায় 
বহু লোক নিয়োগ করেন। কন্ট্রাট 
শেষ হবার পর সরকারী চাকুরী 
প্রাপ্ত শিবির কর্মচারীরা কাজ 
করতে এলে শতনি তার পোষা গুণ্ডা 
শদয়ে তদের হঠিয়ে দেন, মান্টার 
রোলে জোর করে বেসরকারী লোকের 
নাম লাঁখয়ে মাহিনয ভুলে নেন 
এবং র্যাকে চাল ডাল কম্বল বাকি 
করে নাফ? করেন দু হাত ভরে। 
তরুণকাক্তি ঘোষের ীনর্বাচনপ 
এলাকার এই মহান কখগ্রেসী 
বেমালমম সরকার অর্থ গ্রাস করতে 
করতে মাটির বাড়ী ছেড়ে বাল"- 

গর্জে বাড়ী তুলেছেন । 


“ এই নেতৃত্বর একটা অংশ ফেরা 


ই 


মানে থরহাড়া হার বরে বেছি 
' আমার রাজনোতিক জীবনের 'তন্ত ছিলো বিশ্লব (আংশিক! মান্ত- 





রে এত ৪ তু ই পাত রি চিনি 
ক গীত দাদু পাতি 22 AE AEA রর টী 


সর 


॥ দই ॥ 
জানে আলমের মতো কুচক্কী আর 
আমাদের গ্রামে দুইটি নেই। শুধু 
নিরাপরাধী সৈয়দ আলণ সাহেবকে 
গ্রেপ্তার করানোই নয়, কংগ্রেসর 


এল ৭ ৭1 নেত্র. বদ্ধ থাযোগ ১ ক মধ্যে কপট করাতেও ভান 
আসি কি অন্ত দিদি হী 


বধ হয় শি কেন; লাল  রলমাল 
পাঁরয়ে প্রকাশ্যে প্যারেড করানোর 
কারণ হিসেবে ধলা হয়ে- 


এম-এর কর্ণ ছিলাম এবং বর্ত- 


আঁভজ্ঞতর মধ্য দিয়ে আমি এই 
সিদ্ধান্তে এসে 
শপি এম নেতৃত্ব রাজনোতিক দক 
দিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং 


যুদ্ধের স্তর) যাস পি এম-এর 


ফ্রন্টের স্লোগান এবং ফডন্ত ফ্রন্টের 


পশ্চিমবঙ্গ রাজনপাতিতে সুপারি- 
চিত) ব্যান্তগতভাবে ববর্লাসবহল, 
জনগণ থেকে শীর্বাচ্ছনন , 'অকামিউনিস্ট 
জাঁবন যাপন করে চলেছে। এরা . 
চিল্তা ও কাজের দিক দিয়ে কামিউ- 


পেশছোছ যে সি কেন্দ্রীয়, কমিটির চ্ল্যঞ়নের . 


মধ্যকার ' বামপন্থী দলগরীলর সংঘর্ষ - 


ওদ্তাদ। হালিসহর গ্রামে তান 
একটি গুণ্ডা বাহিনী তৈরী করে- 
ছেন। সম্প্রাত আলম সাহেব দাঁক- 
রসিদ শেখকে মিথ্যা মামলায় 
জাঁড়য়েছেন। 
জনৈক পাঠক 


ছাত্রনেতার দুর্নীতি: 
সররেন্দুনাথ ল’ কলেজের ছান 


নেতা প্রদীপ্ত সোম (ওরফে বিশু) 
আমার কাছ থেকে গত জুলাই 


সোসনে ল' কলেজে ভাঁতরি 


িস্টীবরোধী অথচ এদের মুখোস. ঝুঁজি। . এ দাস, ০ 
হ্রদ? ১৮১58 রর ক একপ্রাপ্তে ফে টাকার অঞ্ক লেখা 
জেলার সি পি এম ' নেতৃত্বর একটা সাঁকরাইলে কংগ্রেসী 1 la 
on তাগুব প্রসঙ্গে রোজগার করছে এই নেতাটি। 

আধ্দানক ফ্লাটে থাকে, গাড়ী ছাড়া দর্পণে প্রকাশিত গত চাঁববশে ' এই পাঁরপ্রেক্ষিতে আমার সাঁব- 


এদের এক মহূ্তও চলে না। অথচ আগষ্ট সংখ্যায় ”সাঁকরাইলে, কংগ্রেস] শেষ অন্দরোধ যৈ, সনরেন্দরনাথ 


টাকার অজুহাত দেখয়ে এরা কয়ে- 


‘ধল ঘরবাড়ী ছাড়া “সি পি এম 


কর্মীকে ছিবড়ের মতন ছংড়ে ফেলে 
দিয়েছে এই সমস্ত কর্মীরা পার্টির 


জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, অথচ, 


আজকে তারা. অনাহারে দিন. 
কাটাচ্ছে। পার্ট ফান্ডের টাঁকার 
অনেক হিসাব এরা দেয় না। বাংলা 
দেশের স্মহায্যের নাম করে বেশ 


' কয়েক লক্ষ টাকা উঠোঁছলো অথচ 


- পার্টি কর্মশদের দেয়াঁন। 


এরা এখনও সেই টাকার জমা খর- 
চের কোন হিসাব দেয় নি॥ শোনা 

যান, সেই টাকার একটা অংশ 
নেতৃত্ব নিজেদের 'বিলাসের পিছনে 
খরচ করেছে। রমেন সেন সঠিক 


কত টকা চটী করেছে এবং কি”. 


ভাবে সেই টাকা সংগৃহীত হয়ে” 
ছিলে তার কৌন জবাক এরা 
আজকে 
দস পি আই এম এর জঙ্গী কমমীরা 


' যারা উনিশশো বাহান্তর সালের 


প্রচন্ড হতাশায় ভুগছে। পার্টির 


অভ্যন্তরে এমন এক আবহাওয়া 


'লোচক তাদেরকে পাটির 


' সৃষ্টি করা' হচ্ছে যার ফলে দেখা 
যাচ্ছে যে. একমাত্র নেতৃত্বের অন" 


গাক্সীরা পার্টির অভ্যন্তরে থাকতে 
পারবে এবং, বারা নেতৃত্বের সমা- 
থেকে 
শবদায় দিতে হবে! সি ফি আই এম 


- নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবেই তার কর্মশিদের 


সঠিক বাঁজর্নোতক শিক্ষা দেক্সনি। 
, তাছাড়া দিস ৷ আই এম নেতৃত্ব 


কয়েকটি গররুত্পূর্ণ রাজনোতিক 


সাংগঠানক প্রশ্নের সাঁঠক, উত্তর 
দেক্ীন এবং নিজেদের সম্পর্কে 


কোনরকম বাঁলম্ঠ আত্মসমালোচনা দেবার হুমকঈ দেওয়া হয়। 


করে ন। প্রশ্নগুলি নিম্নে বর্ণনা 


করা হল £ যখন: জেলের অধ্যে 


শনীর্বচারে বন্দী হত্যা শর্দ হলো 
তখন তার প্রাতবাদে কোন বাংলা 


: কর্মী ছাড়া কেউই পাচ্ছেন না। 


তাণ্ডব শীর্ষক সংবাদ. ' সম্পর্কে 
আরও শীকছ তথ্য জানাতে চাই। যেন এই সব জ্রলদমবাজীর বিরল 


রথে দাঁড়ান। 
জনৈক ভুস্তভোগণ , 


ভিত্তিহীন 


' (এক্‌) বছর রুয়েক আগে জন- 
সাধারণের সহযোগিতায় যে কো- ' 
অপারেটিভ স্টোর্দ খোলা হায়োহল, 
তার আয়-ব্যয়ের হিসাব জানে আলম 
খান নানা অজুহাতে এড়ুয়ে 'বাচ্ছেন। 


দেই) ন্যাশানাল জুট মিলে, ও গত -সাভাশে জুলাই দর্পণে “বলক 
[ডেল্টা জট শিলে স্থানীয় ছেলেদের উন্নয়নের টাকা নিয়ে জযয়াচ্দীর” 


আগে চাকরী দেবার জন্যে যে আইন 5 রে 
মে তা সম্পূর্ণ" 

পাশ সংযোগ কংগ্রেস 
হয়েছে, তার সংফেগ কং রি 
্রীধান এই সব কর্মশদের সার্টি- আঠার্যেই আগস্ট চন্ডাতলা এক 
ki নম্বর রকের স্পোটর্প এসোসয়ে- 


শুধু; কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বন্টন 
করেছেন। আরও লজ্জা (কথা, সম্পাদক, চণ্ডীতলা এক নম্বর ব্লক 


সেই সময় সরকার প্রোরত চিড়ে, স্পোর্টর্দ এসোসিয়েশন, মশাটঃ 
গুড়ের অধিকাংশই তানি কালো- হঃগলী 


বাজারে বিক্রী করেছেন। (চার) | , 
স্বাধীনতা নেই 


খেলাধূলার জন্য বি ডি ও অন্দ- 
দর্পণ মারফৎ জানলাম, মার্শ 


মোঁদত সাহায্য প্রত্যেক ক্লাথকেই 
দেবার কথা। একমত অঞ্চল প্রধানের 
রাতারাতি গজিয়ে /ওঠা ক্লাবগর্বালই দাবাদ থেকে প্রকাশিত অধর সিংহ 
এই সাহায্য পায়া (পাঁচ) মাঝে সম্পাদিত এরেনেসাঁস” সংবাদপত্রের 
মাঝে দক্ষিণ সাঁকরাইলে তনকপাট আঁফসে গিয়ে কিছ যুবক সম্পা- 
পুলের কাছে কংগ্রেস আঁফনে ভোজ- দক মহাশয়কে দৌহক আঘাত করে। 


সভা চলে। জানে আলম সাহেবের এমনাঁক সম্পাদক ' ম্হ্শিয়ের বৃদ্ধ ' 


আশ্রয়প্স্ট কংগ্রেসী মস্তানেরা পিতাকেও তারা রেহাই' দেয় না! 
স্থানীয় পর়িবুটির কারখানা ও 
রেশনের দোকানে গয়ে বলপৃরক ও লাখতভাবে স্বাধীন মত প্রকা- 
ময়দা ও চান আদায় করে। দিতে শের আধিকার নশীতাঁট গণতা্লিক 
অস্বীকার করলে দোকান প্দাঁড়য়ে রাষ্ট্রের আধবাসীদের দেওয়া হয় 
কিন্তু ভামাদের দেশ গণভা্বিক 

জানে আলম সাহেব কি উপ- রাম্ট্র বলে পাঁরচাত লাভ করলেও 
রোস্ত আঁভিযোগগীল অস্বীকার এখানে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের 
করতে পারেন? আঁধকার কারো নেই। 

জনৈক সাঁকরইভবী . 


ল” কলেজে -ভা্ত হাতে ইচ্ছুক! ছান্ররা - 


মুদ্রায্লের স্বাধীনতা! মৌখিক ' 


তপন সান্যাল. 
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(দপণের পর্যবেক্ষক) 
' সেস্টেম্বর প্রথম হপ্তায় আল- 
জিয়ার্স-এ জোটানরপেক্ষ দেশ- 


উঠছে। এই দুঃসহ জীবনের হাত 
থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্যে ধন- 
তাল্মিক ও উন্নাতশীল দেশগুলোর 


পিসি. + ০.৮ 
দক্ষিণ আফ্রিকায় 


| ব্যার্ থেকে শুরু 





খুনেদের য় 
ময়দানে। এই সংগ্রামে সং্ল্ঘ্ট 
দেশগুলোর “ভালো! মাইনের» চাকু- 
রেরাও আজ এসে 'ভিড়ছেন। গত 
বছর মে মাসে জাপানে বারো লক্ষ 
সরকারী ও পৌরকর্মচারী যে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, তা বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ । এ বছর এগ্রারোই 
জান্য়ারী। তিন লক্ষ রাজ্য 'সর- 
কারী কর্মচারী ব্রিটেনে ফে ধর্ম 
ঘট করেন, তা 'ব্ুটেনের৷ ইতিহাসে 
অভূতগার্ব; এই ধর্মঘটের সমর্থনে 
পু 
শ্রেণীর . কর্মচারীরা সামিল 

এবং প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত 
করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতালি, . 
জাপান, ফ্রাল্স/, 'ব্লটেন, কানাডা, 
বেলজিয়াম ও অন্যান্য উন্নত দেশ- .» 
গুলোতে গত কয়েকবছর ধরে ধর্ম- 






' ঘট, প্রতিকাদ [মিছিল ইত্যাদি যে 
' ঘটনা দেখা যাচ্ছে তা বিশ্ব শ্রমিক 


আন্দোলনের পক্ষ উল্লেখ্য। বর্ত- 


রয়েছে। ডব্র-এফ-টিউ, আই সি 


সংগঠন 


এফ টি ইউ, জি সি এল; এর মধ্যে 
ডর? এফ টি ইউ অনেক বেশ জঙ্গী 
ও শ্রামকশ্রেণীর আস্থা ভাজন; 
এর সদস্য সংখ্যা দ কোটি আশা চট 


{ লক্ষ । 


দক্ষিণ আফ্রিল্ষায় খ্যনেদের 
ঘড়ষন্ত্ 

আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের 
জঘন্যতম শত্রু; ও প্রধান দুটি ঘাঁটি 
দাক্ষণ আফ্রিকা, ও রোডোঁশয়া। 
এ দরট ঘাঁটি আফ্রিকার মানুষের 
বড় ‘বপদ। রোডোশয়ার বর্ণ- , 
দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাঁসস্ত শাসক 
ভরস্টারের খ্যব' দোস্তি। দাঁক্ষণ 
আঁফ্রকার ফ্যাঁসস্ত , সরকারের 
ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর নেতা হলেন, 
লর্ড। ডগলাস লর্ড পূর্বে কুখ্যাত 
শোম্বেঝ ভাড়াটে বাহিনীর আঁধ- 
নায়ক 'ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
এই শোম্বে স্বাধীন আফ্রিকার 
জনগণের আন্দর্শের প্রতীক প্যাট্রস 
লঃমুদ্বার হত্যার জন্যে দায়ী। 
ঘৃণিত লর্ড ব্রিটিশ সরকারের 
আন্রকূল্যে আফ্রিকায় নরহত্যা চালিয়ে 
ষাচ্ছে। দাক্ষণ আফ্রিকার ভাড়াটে 
বাছিনশর প্রধান উদ্যোক্তা হলেন 
জেনারেল মেলাঁভল। ডগলাস লর্ড 
তা কুকর্ম রেখে ঢেকে করে না। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১১৭৩ 


চার ৪ স্জনধোষণের, স্বাধীন 


শাক ল- ডে 


মিশ্র এবং বিহারের বিদ্যুৎ সেচ ও 
নদ উপত্যকা দণ্তরের মন্ত্রী জগন্নাথ 
শমশ্র ছাড়া তাদের আরো [তিনজন 
সহোদর ভাই আছেন, আর এই তন 
ভাই-ই কোশণ উপত্যকার ' কন্ট্রান্টর 
এবং আরো কয়েকজন কম্ট্রীকটরও 
এদের বেনামদার তখন রেলমন্ত্রী বা 
হারের [বিদ্যত্মন্ত্র তারা ভাইদের 
দর্শীতমূলক কাজকর্মে প্রত্যক্ষ 
ভাবে জাঁড়ত কা না, সেকথা না 
তুলেও এই ' দুজন সন্মী ভ্রাতর 


'ভ্রাতৃদ্নেহ সম্পর্কে কেউ যাঁদ নিঃ- 
'সংশয় প্রমাণ দাখিল করেন তাহলে 


শক তাকে দোষ দেওয়া যায়? যেমন 


এক লক্ষ টাকা দিয়ে যে কোন কন্ট্রা- 
কর ক কোশণী উপত্যকা প্রকল্পে 
বা অন্যত্র কাজ পেতে পারেন কিংবা 
খালখননের জন্য ড্রেজার, এক্স- 
ক্যাভাটার থাকা সত্বেও কি সরকারী 
দপ্তর তা কাজে না লাগিয়ে কোন 
মন্ত্র ভাই ছাড়া অপর কাউকে 
হাতে মাঁট কাটার কাজের কক্ট্াক্ট 
দেয়? হাতে মাঁটু কাটার কাজ যে 
ক লাভজনক তা সব কল্ট্রাকটরই 
জানেন। 

আসল কথা এখানে নয়। 
হারের কংগ্রেসপী উীপদলগনীল 
আবার নতুন করে কোমর বেধে 
আসরে অবতীর্ণ। অআঁরই: প্রথম 
কিস্তি লালতবাবুর দুই ভায়ের 


' কেচ্ছা। 


মহাঁশুরের ঘটনা কি এর চেয়ে 
কম? সমিন্রা দেশাইয়ের ঘটনায় 
লোকে বলাবাঁল করছে যে .কংগ্রেসী 
নেতাদের নানা ল'ঁলাখেলার কেচ্ছা 
কাঁহনপ চাপা দেবার জন্যই সামনা 
দেশাইয়ের অল্তর্ধান। প্রান্তন মংখ্য- 
মন বীরেন্দ্র পাঁতল দাবী করে- 
ছেন সুগিৰ্রার খোঁজ না এনে দিতে 


পারলে দেবরাজকে মহীশুরের সিংহা- 


সন ছেড়ে সরে যেতে হবে। দেবরাজ 
উরস বীরেন্দ্র পাঁতলের এই দাবাঁকে 


. নস্যাৎ করেও যা টিশকে ছিলেন, কিন্তু 


শেষ পর্যন্ত স্বদলীয় অন্তর্থাতই 


' তার পতন ঘটাল? 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত কে 


তি সংবাদদাভা) 


এইচ রঙ্গনাথ আগে পি এস নিতে 
ছিলেন৷ মুখ্যমন্ত্রী দেবক্জ উরস 


ছিলেন সাধারণ এম এল এ! হীন্দিরা- 
জার অনগ্রচ্ছ দুজনের মিলিত, 


স্যবেদারী বেশ চলছিল। কিন্তু 
এখন দিনকাল থারাপ। বাই সব 
কিছু হতে চায়! সবারই ভয়, সময় 
নাহি রে। ফলে রঙ্গনাথ এবং দেব- 
রাজেব বিরেধধের সূন্রপাত। প্রদেশ 
নর্বাচনী' কাঁমাটর দশজন সদস্য 
নির্বাচন নিয়ে যে ঘটনা ঘটল তার 
ফলে একজন সদস্য হৃদরোগে মারা 
গেলেন, নির্বাচনী কাঁমটির নির্বা- 
চনই হাতে পারল না। 

প্রদেশ কংগ্রেসের . কোষাধ্যক্ষ 


ন" আর এম দেশাই, আঁধবেশন৷ স্থলের 


শকছ: দরে মোটর গাড়ীতে. টাকার 
ব্যাগ নিযে বর্সোছলেন। ব্যার্গে বেশ 
কয়েক হাজার টাকা। মহাঁশ্‌র যুব 
কংগ্রেসের নেতা এইচ 'ড গঞ্গারাজ 


দেবরাজের এই দ:নশ্িতি সহ্য করতে, 


পারলেন না। কারণ আর এম দেশাই 
মুখ্যমন্তী, দেবরূজের উপদল ভুক্ত। 
তিনি দেশাইয়ের টাকার ব্যাগ 'ছিন- 
তাই ধরে প্রদেশ৷ কংগ্রেসের শন 
চন যেখানে চলাছল সেখানে হাঁফাতে 
হাঁফাতে ছুটে 'এসে ব্যাগ ছ:ড়ে ফেলে 
বলে উঠলেন এই যে ম.খ্যমন্জীর 





দুন্শীতর প্রমাণ নিয়ে 


গান্ধী যুগ যুগে জিও ধ্যান। 


কংগ্রেদী এম পি জাফর শোঁরফ না 
কি বলেছিলেন একদল ' গঠ্ডীক 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত প্রশ্রয় 
দিচ্ছেন। সর্বভারতীশক্প যুব কংগ্রেস 
সভাপতি এ আই সি লির পক্ষ 
থেকে পর্যবেক্ষক রুপে উপস্থিত 
প্রিয়রঞ্জন দাসমন্দী তার. আদর্শ ও 
ব্যবহার মহীশুক্র প্ন্তি প্রস্গীরত 
হয়েশছিলেন কি না তার কোন 
রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। 


এর চেয়ে অনেক বেশ দড়। তারা 
সাল করা গ্দদাম থেকে সীঁজ করা 
ক্ষমতা রাখেন! এবং একাজ দিজলশ 
প্রশাসনের কর্তারাও কম যান না বলে 
সাম্প্রাতক ' অরেকটি ঘটনায় জানা 
গেছে। 
এদেশের মজাই হচ্ছে সরকারী 





ee 


( 
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সমাজবৰাদের মোড়কে মোড়া দেশে 
একদম নতুন একটা কথা বলেছেন 
ইরান এয়ারলাইন্ট্সর চেয়াবম্যান 
ভারতীয় বিমান বাঁহনার ' প্রাক্তন 
অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল পি সি লাল। 


‘বিমানের ভাড়া এতো বোশ ফে এক 


কর্তণব্যান্তি হয়েও “তান মাঝে মাঝে 
ধখন মেয়েকে দেখতে যান তখন 
প্লেনের বদলে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে 
চেপে তানি যাতায়াত করেন। 'বদ্ুপ 
ব্যজস্তাঁত নয়, অকপটে বলছ, 
এমন খাঁটি মানুষের মতো কথা 
ভারতের কজন রাজা-উজীর-ওম- 


'রাহ, দেশ্নেতা মন্ত্রী, সরকারশ প্রধা- 


নেরা এমনাকি ছোটখাট আঁফস্াররাও 
বলতে পারেন? ট্রেন বা বিমান 
যাতায়াতের ব্যাপ্রটা আমার কাছে 
মুখ্য ধর্তব্য বিষয় নয়, আসল হল 
নিজের টাকা খরচ করে ব্যান্তগত 
প্রয়োজনে যাতায়াত করা। খবরাঁট 
থেকে৷ বোধন যায় এয়ার মার্শাল 
লালের মেয়ে যেখানে থুকন স্োোট- 
বিমানপথের অন্তভূর্ত। লালসাহেক 
ইচ্ছা করলে প্রায় সময় সেখানে 
পারেন। তবু একজন সাচ্চা মান 


ব্যান্তগত কাজ ব্যান্তগত টাকাতেই 
সমাধা করেন। 

গত দোসরা সেপ্টেম্বরের সংবাদ- 
পনর ছিল লাল সাহেবের এই খবর। 
আর পয়লা সেপ্টেম্বরের সংবাদ- 
পত্রে ছিল স্টেট ব্যাঙ্ক: অব ইস্ডিয়ার 
চেয়ারম্যানের ঘনঘন সরকারী সফরে 
পশ্ডিচেরী-অরাভল ভ্রমণ এবখ 
অন্যান্য কাণ্ডকারখানা নিয়ে লোক- 
সভায় তৃম:ল হট্টগোল । শ্রীঅবাবন্দ- 
শ্রীমা-ভন্ত এই চেয়ারম্যান ভারতের 
পদস্থ ব্যক্তিদের এঁতিহ্য অনুযায়শ 
ব্যক্তিগত কাজকর্ম এমনকি তপর্থ- 
ভ্রণ, ধর্ম'কর্মকেও 'দপ্তরের টন্যরের 
আওতায় নিয়ে সরকার খরচায় 


মহাশয়। এদেশের রাম্টনারক সর-. 


ষের মতো কাজ করেন 'তাঁন। কারী ট্যারে প্‌জ্জো দিতে ছোটেন 





1 une: 1. 





মহলে অজানা নয়। তাকে এবং তার 
পত্নী শ্রীমতী থিরাণণকে লন্ডনের 
একটি দোকান থেকে মূল্যবান 
| পর্জীনস অপহরণের দায়ে আঁভিয্ব্ত 
ও পি করা হয়েছে এবং লন্ডনের এক 
রাহলকে রসিদ দেখাতে তানি স্বীকার ম্যাজিম্ট্টের আদালতে তাদের 'অপ- 
করলেন ঘটনা সত্য। কংগ্রেস দলের রাধ প্রমাণিত হওয়ায় শাস্তিও 
চীফ হাইপ জে পি গোয়েলের দেওয়া হয়েছে। আর এল 1থরাণণকে . 
গদাম থেকে একশ বাঁদ্রশ বস্তা সব ' দুটি অপরাধে মোট একশ প্রযাট্র - 
ধর করা হয়েছে আঠাশে আগম্ট, পাউণ্ড এবং শ্ত্রীমতণ 1থরাণীকে 
অথচ পণচশে আগছ্ট মশ্ডী সাঁজ পর্শচশ পাউণ্ড জরিমানা দিতে 
করা হয়েছে এবং ছাাব্বশে আগষ্ট, হয়েছে। 





সন্ৰিরে মন্দিবে। দিল্লীর অনেক রায় দিল্লীতে কংগ্রেস পাঁরবনপর 


কর্তা মদ-মেয়ে মান্দষ খানসামা- 


' বাৰরাচ নিয়ে সরকারণ গাড়ীতে 


কুম্ভ মেলায় পণ্যসন্যয়ে ষান। মন্ত্রী 


সেক্রেটারী জয়েল্ট সেক্রেটারী ডরে- 


করের দল তাদের পছন্দমতো কখনো 
কখনো নতুন বাড়ীব গৃহপ্রবেশ, 
কখনো শৈলাবাস-দ্রমণ ইত্যাদি কাজে 
সরকারী টাকায় টয্যরে বেরোন, বা 
দপ্তরের গাড়াঁ নিয়ে'ঘোরেন। মন্ত্র- 
দের নির্বাচনী সফর, পাটির কাজ 
নিয়ে সরকারী ট্যুরে দেশ সফর 
সেতো মামি ব্যাপার মান্র। বারে- 
রেস্টুযেন্টে, বেলংড় ভ্রমণে বা বক্লা- 
পুগমণে, স্তীর মাকোটং ৰা ছেলের 
স্কুল সবেতেই তো সরকারণ' গাড়শী। 
এমনাঁক মেয়েমান্ষ নিয়ে ফ্যর্ভ' 
করাব জন্যও যেখানে যত্রতত্র সরকারী 
গাড়াঁ, সেখানে স্টেট ব্যান্ডের চেয়ার- 
ম্যান সাধু সাজার জন্য ক এমন 
অসাধুতা করলেন। অসংপথে রোজ- 
গারই শুধ: এদেশের একমাত্র রেও- 
য়াজ নয়, নিজের ন্যায্য খরচটা 
য়ে অর্থ’ সণ্চয়ও এদেশের ট্্যাডি- 
শন। 


6 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সংকট, 
এ রাজ্যের সত্তর শতাংশ লোক 
দাঁিদ্যসশমাল্স নীচে, এখানে মাথা- 
পিছ; যোজনা-ব্যয় সারা দেশের 
মধ্যে সবচেয়ে কম। এসব কিছুর 
বড় কারণ হাল চতুর্থ যোর্জনার 
বরাদ্দে আঁবচাপ্স। এ আভযোগ কারে” 
ছেন মখ্যমল্তী শ্রীসদ্ধার্থ শঙ্কর 


দলের পভাক্। অনেকদিন ধরে অনুর 


'রূপ আঁভযোগ বরং আরো ব্যাপক- 
ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক 


আচরণেব অভিযোগ নানাভাবে কার- 
ৰার তুলেছেন কামপম্থী দলগুল। 
তুলছেন অনেক সাংবাঁদিক-পর্- 
বেক্ষক। একরে বললেন আমাদের 
মান্দা । মানুদার মনে আছে তো 
চতুর্থ যোজনাকীলে (১৯৬৯-৭৪) 


আগে থেকেই রচনা করা হয়, এবং 
তা জাতীয় উন্নয়ন পর্যতের বৈঠকে 
অন মোদত হয়ে 'থকে। পশ্চিম 
বঙ্গে যখন যুন্তফ্রন্ট সরকার দুদফায় 
রাজ্য শাসন করেছেন, তখন চতুর্থ 
যোজনার ববাদ্দ ঠিকঠাক হয়েছে। 
একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা, অ- 


কংগ্রেস সরকার রাজ্যে ছিল বল 


কেন্দ্রীয় সরকারের এই বৈষম্যমূলক 
আচরণ। অন্তত এটা একটা কারণ 
হাতে বাধ্য একথা ফে কোনো সাধা- 
রণ লোকও বলবে, 'িশেষ বরে 
মান:দার কথার পর। পাঁশ্িমবঙ্গের 
রাজনৌতক আঁস্থরতা, সি পি এম 
নকশাল, ঘেরাও ইত্যাদি যে পাশ্চম- 
বঙ্গের দুর্গাতর কারণ! নয়, আসল 
কারণ চতুর্থ পারকজ্পনার বরাদ্দের 
গোলমাল, এটা মান্দদার মুর্খ থেকে 
শোনা নতুন অভিজ্ঞতা বোকা! এটা 
দি ক্রিকেটার সান্দদার হাততাল 
পাওয়ার জন্য গ্যালারী সো? 

; {শলযাদত্য 


 ঘ্আট | 


পোনারাইজেখন ৫ বাজনীসিতে 


তূর্য আদিত্য 


সম্ভঝত ব্রক্তফ্রল্ট সরকারের 
আমল থেকে রাজনশীতাত “পোলা- 
রাইজেশন” শব্দটা বামপন্থী সমাজে 
বহুল প্রচারত। শোনা' বায় এই 
পোলারাইজেশনের ভীত্ততে স্পষ্ট 
দুটো শাবির ভাগাভাগি ' হয়ে 
গেছে। পরস্পর ফ্যুধান ্থিতস্বার্থ 
ও প্রগতির শিবির। এবং অনিবার্য 
শ্রেপীসংগ্রামই তার 1র্ভাত্তিভাঁম। 

আমরা ঘার! রাজনশীত কাঁরন্ম 
তাদের মতন আনাড়ী লোকের 
কাছে কয়েকাঁট' জানষ বেশ খ্টকা 
লাগে। যাত্তফুস্ট পরকারের বিভন্ন 
শারকদের্‌ মধ্যে আদর্শগত ব্যুবধান 
দুতর হওয়া সত্বেও আমরা দেখ- 
লাম মাকর্পিঝাদশ-গান্ধীবাদশী গাঁদ-, 


সোমনাথ লাহড়ী জয়গানে বাতাস 


জেশন! 


সম্প্রাত বাংলা বন্ধ উপলক্ষে 
আমরা আরেক ধরণের পোলা- 
রাইজেশনের। হীত্গত খুজে (পাচ্ছি। 
শাসকশ্রেণীর লেজুড় লি পি আই 
ও ধস পি এম-এর বিস্গর্বী সত্তার 
সামীপ্য। নেতারা নতুন করে দি 
গা আই-এর বামপল্থী ভাবমর্ত 
গবেষণায় পাঁরশ্রমী হয়েছেন। হ্যাঁ 
শি পি আই নবোদ্যমে পশ্চিম 
বাংলায় বামপচথী | সেজেছেন, 
কেরলে দার্ভক্ষের পরিস্থিতি 
টান্েও সেখানে বন্ধের 'অশয়াজন 
ন্ইে। কারণ পোলারাইজেশন! যে 
সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কেন্দ্র 
. লাই, সরকার আহবানে পালন 
সেন্টার নেতাদের আবেদন নিবে- 


প্রীতক্রিয়াশশল, নেহেরু প্রঙ্গীত- 
শীল ব্যাধ্যা, যার সমীপ্তি প্রগতি- 
শীল গাঁর-ইন্দিরার হয়ে মুন্তকচ্ছ 
সমর্থন। কারণ পোলারাইজেশন! 
আনরা যারা দদভাগ্যক্রমে রাজ- 
নৈতিক নেতৃত্ব পরিচালনা কারনা 
তাদের কাছে 'বিষযটা দুর্বোধ্য হয়ে 
ওঠে হব্াভাবক. কারণে। এমনকি 
55525 
যখন আমরা : 
টার 10 alts Eel 
ধার তখনও আমরা বঢ়ঝতে পারিনা 
আমরা কোথায় যাচ্ছি, কাঁ করতে 
চাই! 

আসলে ঝুঁধপারটা কা এই নয় 
যে “চারত্ুহন” আঁততে জোট 


বিরোধী? মোটেই না) শ্রেণী সংগ্রা- 
মকে স্যা্ার্দ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে 
নেবার জন্যে সাঁতাকার যুন্তফ্রন্ট। 
গাঁদ তৈরীর যাব্তফ্রন্ট নয়। এবং 
তাহলেই এই ফকন্তফ্রণ্ট রাজনীতির 
শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমভা দখলের 
উদ্যোগে একটি বিপ্লবী চাঁরত্রে 
রুর্পায়ত হতে পারে। 

অন্যথা বুর্জোয়া কাঠামোয় 
মান্িসভায় মাক্সিঝাদণী কামিউ- 
নিস্টরা গেলেও সরকারি চাঁরতের 
িশল্দুমাত পাঁরবর্তন ঘটেন্ম। অপিচ 
সারকার দায়িত্ব কাঁমউনিস্টদেরও 


- হহন করতে হয় এবং আর্কসবাদ- 


বিরোধী ভূমিকাও পালন করতে 
হয়। যেমন কমিডীনিস্ট প্নীলশমল্ত 
জ্যোতি বসকে কৃষক! পদলিশের 
সংঘর্ষে নিহত কৃষককে নয়, নিহত 
প্থাজশের গলায় মাল্যদান করবার 
আয়োজন করণে হয়েছে। ম্মীলক- 
শ্রামকের ন্যায়সংগত আন্দোলনে একই 
সঙ্গে মাঁজক-শ্রম্কির স্বার্থ দেখা- 


করতে অদ্যাপ নেতারা জভালো- 
বাসেন। এর কারণ হয়তো এই হবে 
যে তাঁরা শাঁল্তপূর্ণজবে ক্ষমতা- 
দখলের আশা রাখেন এবং সেই 


দনের ডাঁল। কারদ পোলারাইজেশন। খাতেই মার্কসবাদী রাজনশীত প্রথা 


অর্থাৎ সংযুত্ত কমিউনিস্ট পার'র 
আবহমানকাল সেই সরদার প্যাটেল 


হিত হচ্ছে। 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


৬ ণী১ 
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" সল্লীক্কত বিপ্রবী নাটক 


(দ্পপ্রে সমালেচেক) 


জহরলাল নেহরদ একদা দেশের 
কালোবাজারাীদের  ল্যাম্পপো্টে 
ব্ছালয়ে হত্যা করার বাসনা প্রকাশ 
কারোছলেন। সেই মনভোলানো 
প্রাতশ্রদীতর অসারত্ব এবং অতশব 
সাম্প্রাতককালের৷ কালোবাঞ্জারীদের 
যথেচ্ছাচারী দৌরাত্ম্ই বোধকাঁর 
শ্রীষ্ট শিল্পী সংস্থাকে প্রচ্ছন্ন 


মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অবশ্য 
স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা: পাঁর- 
পূর্ণরুপেই  প্রচ্ছন্নমাহময়' অন্য- 
ল্লেখিত। 

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে 
ধীতহ্যাসকভাদে মল্যায়ত করবার 
জন্য এবং নাটকের বন্তব্য ও সংশ্লিষ্ট 
চাঁরন্রকে সার্বজনীনতা দান করতে 
পৌরাণিক অধ্যায়ের কোন চারের 
সঙ্গে তার সাঁজুষ্য রচন্দর' কাজটি 
পুরনো রশীত হলেও দর্শকের কাছে 
বারেবারেই নতুনতর হয়ে দেখা 
দেয়। স্বীকার করতে বাধা নেই যে 
এর! ফলে নাটকের সংবেদনশীলতা 
হয়। কিন্তু যখন। পৌরাপক এবং 
জন্মার্কাধ মান্মষের হৃদয়জুড়ে থাকা 


কাঁহনী' কিংবা চরিত্রের সঙ্গে তুল- 


নীয় নাট্যের নাট্টমর্ম বা চাঁরত্রের 
সাঙ্গীকরুণে গরামল বা কোথাও 
কোথাও 'িপরাতধর্মশতা থেকে 
যায়, তখন সম্পূর্ণ নাটঃপ্রযোজনাঁটি 
একাঁট পশ্ডশ্রম বা মর্মান্তিক ব্যর্থ 
তায় পর্যবাসত হয়। “প্রচ্ছন্ন 
মহিমা”: নাট্যপ্রযোজনাতে সেই 
বিপত্তি ঘটেছে। 

প্রথমতঃ কালোবাজারীদের 
সমাজের শন হাসেবে চিহিত 


করেও ঘটনা বিস্তারে রাবণের নারশ- 


লোলংপতাই একমাত্র প্রাধান্য 
পেয়েছে, যাঁ নাটকাঁটর কেন্দ্রীয় 
বন্তব্যের লক্ষ্য নয়। ফলে নাটক- 
পটাতে সার্বজনাঁন্তা এবং শাশ্বত 
আবেদন সৃষ্টির কাজ ঝ্যর্থ। কিন্তু 
তবুও একশ্রেণীর দর্শকের বাহবা 
পেয়েছে এই প্রযোজনা । অর কারণ 
বিষয়বস্তুর লমকালীনতা এবং 
চারব্গুলির চিত্তাকর্ষক সংলাপ, 
সে জন্য: পাঁচামশেল উপকরণের 
সাহায্যও নিয়েছেন নাট্যকার গণেশ 


মুখোপাধ্যায় । . যেমন রাবণের সাতা- 


হরণ সম্বালত একাঁট যাত্রুর দৃশ্য, 
সাঁইবাবা, যাতার বেক, হাই 


56655 
আলোর কেরামাত 
ই 


পাঁরামত সমাজচেতনার, অভ্সব 
বা ব্যবসরটক্ক সাফল্যের লক্ষ্য, যে 
কারণেই হোক নাট্যর নাটকাঁটর 
আনিবার্ধ এবং বাঁচ্ছিত উত্তরণের 
‘দিকে কোন দৃম্টিই দেননি। 
অকস্মাৎ জনৈক ভদ্ুলোক ঘটনা- 
চকে বাঁস্অবাসীদের মহাপ-র-ষদা 


স্বরূপ পাল্টা পলিশ আক্রমণের 
ভয়াবহ চত্র আঁশ্কত না করার কার- 
ণেই মুনাফাবাজীর যল্মণাদায়ক 
স্তরুটি স্পর্শ করা গেলেও দর্শককে 
দেশ থেকে কালোবাজান্রশ উচ্ছেদের 
কার্ধকরী পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্দীপ্ত 
করা সম্ভব হয়না এইখানেই 
নাটকটির মহৎ উদ্দেশ্যে বড় রকমের 
ভাটা পড়ল। চাঁরত্রবহদুদতাও নাট- 
কাঁটকে আঁনবার্ধ পথে পাঁরিগালিত 
হতে দেয়না । উপাখ্যানে রাব্ণ যে 
ভয়াবহতার প্রাতনাধ, তা দিয়ে 


একালের শাসকগোষ্ঠীর ফ্যাসীবাদশ 
অন্বাসকে মাপা যায়না । সেজন্য 
প্রয়োজনাবোধে রাবণ চাঁরত্রকে িরা- 
চাঁরত 'স্থাতশশলতার বাইরে এনে 
আরেক রকম করে ভাঙ্গতে গড়তে 
হয় (যা দেখানো হয়েছে চেতনা 
প্রযোজিত শমারণচ সংবাহ” নাটকে। 
সেখানে হীতহাসের পাতা থেকে 
বাজ্মীকিকে। টেনে আনতে হয়েছে ।)। 
আলোচ্য নাটকে মণ সজ্জায় 
যে রীতি গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে 
বেশ একটা বড় রুকমের আড়ম্বর 
অনন্ভূত হয়, যা নাট্যমুডের আঁভি- 
ভীবক৷ হিসেবে কাজ করে। এল- 
ভেটেড চ্টেজের আভিজাত্য বাদ 
দিয়ে সাদামাটা, মণ্চ প্রকরণ অনেক 
বেশী কার্যকরী হত বিশেষ করে 
এই বাস্তববাদী নাটকে। শেফাংশে 
আলোর বাহাদ:রী দেখাতে স্লাইড 
ব্যবহারও চোখে বড় লাগে অস- 
হায় মান:ষদের নিয়ে জনল্যান্ত 
সমস্যার নাটকে এত আড়ম্বর একটু 
বৈমানান। মণ্যসচ্জ্ময় শিজ্পরচি 
অপারিহার্য। এক্ষেত্রে আলো প্রক্ষে- 
পণের কাজ একটু বেশ রকম প্রকট। 
যাত্রাধর্মী সংগীত দিকছনীকছ; অন্দ- 
প্রাবচ্ট হয়েছে এই নাটকে একটি 


বাঁধা। নাটকটি উপভোগ্য হয়ে 
ওঠার পেছনে এটি প্রধান কারগ। 
তবুও ব্যান্তগতভাবে প্রশংসা করব 
মমতা চট্টোপাধ্যায় এবং গৌতম 
লাহিড়ী, যাঁরা একাঁধক চাঁরযে 
সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু 
স্বাতী লাহিড়ী। দুর্দভ মুখো- 
পাধ্যায় এবং দিত বস্দু অনে- 
কাধশেই৷ 'অনাটকাঁয্ এবং স্বরক্ষেপে 








দর্পণ ছ শ্নরুবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ 


বিধানসভার ঘটন৷ 


দদনের আঁধিবেশনে মাখ্যমল্তী 

প্রান্তন খাদ্যমন্দ্রা একে অপ- 
রের বিরুদ্ধে নানা আঁভযোগে 
ম্খর হয়ে উঠেছেন। শ্রীকাশীকান্ত 
মৈর তাঁর পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে 
বাধ দিতে গিয়ে প্রধানতঃ নশীতির 
উপর গ্রৃত্ব দিয়েছেন। আর জবাবে 
মৃখ্যমন্তী মুখে নীতির কথা 
বললেও বেশী সময় ব্যন্তিগত আন্ৰ- 
মণ করেছেন আর তাঁর কয়েকজন 


মন্তব্য করার পরে তাঁর হয়ে সর- 
কার আপীলের মামলা করেন 
হাজার হাজার 'টাকা খরচ করে। 
{কল্তু শ্রীমৈর যখনই মখ্যমল্মর 
কাছে, তার বির্দণ্ধে, চক্রান্তের বিচার 
হয়েছেন। শ্রীমৈর : টায়ার-দউবের 
চোরাকারবার  ঝানসের৷ পারমিট 
দেয়ার কেলেঞ্কারী, পাম্প কেলে- 
হকার, পোলন্রী দপ্তরের মাধ্যমে 
ক্ষেত্রে তদন্ত হচ্ছে না কেন? 
শ্রীমৈ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের প্রীতি আবচারের আভযোগ 
করে বলেন তাঁর হাত থেকে খাদ্য 
দপ্তর চলে যাওয়ার পর কেন্দ্রে 
কাছ' থেকে বেশী খাদ্য আসছে। 


এর! পেছনে ভান চক্রান্ত থাকার 


ইঙ্গিত , দেন। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং 


দের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বলেও ' 


অভিফোগ করেন। 
কাশশবাব 'িবধানসভা কক্ষে এবং 


. কক্ষের বাইরেও স্পম্ট করে বলেন 


যে তান কংগ্রেস কমশী হিসাবেই 
কাজ করে যাবেন এবং তাঁন আশা 
করেন মৃখ্যমন্ত্ তার সে, আঁধ- 
কার নষ্ট করবেন না। ' শ্রীমৈত 
জানান ' যে জীন প্রধানমল্তীর 
কাছে দরবার .করবেন, ভা ছাড়া দলের 
অভ্যন্তরে এবং বাইরে স্মধারণ 
মানুষের কাছেও 


সমস্ত তথ্য ' 


দাশগযপ্তের ভূমিকার উপরেই গর; 
দেন। ফেহেতু তান কাশাবাকুর 
অন্তরঞ্গ সেজন্যই কাশীবাবু দায়ী 
এই ইঙ্গিত জীন দেন বারংবার। 
তাঁর অনমনন্য কয়েকজন সহকর্মীর 
দপ্তরে দুর্নগীতর আভিষোগ আছে 
এবং সেগুলোর তদস্ত হচ্ছে বলে 
জানিয়ে এ তদন্তের জন্য এ সব 
দেন। j 

বিধান সভার এ দিনের বিতর্কে 
কংগ্রেসের ফে কোন অন্ধ ভর্তের 
কাছেও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
ষে এই সরকারের প্রতি দপ্তরে; 
রয়েছে দুরীতি আর দায়-দায়িত্ব 


' মুখ্যতঃ কংগ্রেসএম এল এ আর 


মন্ত্রীদের আর সেজন্যই বাজে 
অজহাতে মৃখ্যমল্্ণী বিচার” 
বিভাগীয় তদন্তের দাবী অস্বী- 
কার করলেন 


চুড়ান্ত আসহযোগিতা। এই তথ্য- 
গুলি কংগ্রেস সদস্যরা বরদাস্ত 
করতে পারেননি। 


বন্ধের সময় সন্বাস প্রসঞ্জে 
সি শি আই. 

এবারের বিধান সভায় আর এক- 
বার প্রমাণিত হয়েছে যে সি পি 
আই মুখে যত বামপল্থী' কালই 
আওড়াক না কেন আসলে কংগ্রেসের 
ওপর তাদের নির্ভরশশলগআ থেকে 
তাঁরা এক 'বিদ্দ;ও সুরে আসছেন না। 
মূলতুবা প্রস্তাব উত্থাপন করে সি 
পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখো- 
পাধ্যায় সরকারের এবং কংগ্রেস 
দলের বিরুদ্ধে গুণ্ডামীর,' প্রচ 
আঁভযোগ এনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
যথারীতি সস পি আই এমকে গালা- 
গাঁল করেছেন আর বলেছেন কংগ্লে- 
সের সমর্থন ছাড়া দেশ বাঁচবেনা। 


' কংগ্রেস তাঁদের সঙ্গে একযোগ্গে কেন 


শুর; হওয়ার অনেক অধূগ থেকেই 
সারা ভারতে শিপ মন্দার স্রোত 
সুরু হয়োছিল। তখনও তরুণ- 
বাবুই ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য, 
মন্তরী। সেই মন্দার মনুখে পড়েই 
করতে পারেন নি। আর তা ছাড়া 
কেন্দ্রীয় সরকার তখন করোছিল ' 


বন্ধ সফল করে চোরাকারবারি 
দমনে এগিয়ে এর্দোনা তাই হোল 
দিবশ্বনাথবাবুর প্রধান আভিযোগ। 
মবখ্যমল্লীর এবং অন্যন্য মন্ত্র্দের 


॥ নর 


সদস্যদের বিক্ষোভ 
প্রশ্নোত্তরকালে আর জরুরী 
প্রসঙ্গে উত্থাপনকালে সব দলের 
সদস্যরা বিশেষ করে কংগ্লেসী 
সদস্যরা একে একো ভ্রাপমল্লী, পারি- 
বহন মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমল্তী, সেচ 
মন্তীর বিরুদ্ধে তুমূল বিক্ষোভ 
দেখান। সবারই আঁভযোগ মন্ত্রীরা 
কিছু করছেন না। 
অধিবেশনের মেজার্জ দেখে স্পম্ট 
বোবা, যায় থে কংগ্রেসের এম এল 
এরাও নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দে 
জনসাধারণের মুখোমুখি হতে 
সাহস করছে না। আঠার মাসেই সব 
স্ব’ন ভেঙ্গে গেছে। মানুষ আবার 


, বিক্ষব্ধ। আবার কংগ্রেসী বিরোধ 


হাওয়া কইতে শহর. করছে। বাম- 
পল্থাদের আন্দোলন বাড়ছে। তাই 
নম্নাবত্ত থেকে যে সৰ এম এল এ 
এসেছেন তাঁরা আতাঁঙ্কিত হয়ে সর- 


সঙ্গো বাঁদান্ববাদের মধ্য দিয়ে কারের সমালোচনায় নেমেছেন) 


প্রধাণিত হায়েছে সবটাই যেন 
সাজানো ঝগড়া । আর এ বিবাদের 
মূল লক্ষ] হোল দই শাঁরকের 
সম্পর্ককে আরো দঢ় কর্ম। তাই, 
উত্তোজত বিতর মধ্যেও মুখ্য-. 
মন্দী আর বিশ্বনাথঝাব পি ডি 
এ-কে বাঁচিয়ে রাখা ও শল্তিশ্বালগ 
করার কথা জোরালো কন্ঠে উত্বাপন 
করতে ভোলেনানি। 

আর এস 'প সদস্যরা আভিষোগ 
করেছেন ফে সি পি আই ' তাদের . 
মেকী বামপন্থী প্রমাণ করতে গিয়ে 
জনসাধারণকে বিপদের মুখে ঠেলে 
দয়েছেন। গব্ডামী আর সন্ত্রাসকে 
রাছকে আরো কায়েম করার চেষ্টাই 
তারা করেছেন। | 


প্রাণহীন খাদ্য বিতর্ক 
' খাদ্যসখ্কট চডড়ান্ত। কিস্তু 
খাদ্য নিয়ে দুদিনেয় বিতর্ক হয়েছে 
প্রাণহীন। যাঁদও সব সদস্যই এমনাঁক 
কধাগ্রুসীরাও এই উপলক্ষে পল্লী 


ভি 
বাধা তারা দিতে চান নি। আর 
এস *প সদস্যদের দাবা ছিল শুধু 
পাইকার ব্যবসা নয় খাদ্য সমস্যা 
সমাধান করতে হলে খাদ্যশ-স্যর 
সমস্ত ব্যবসাটা সরকারের হাতে 
নিয়ে সকলকে, খাওয়ানোর দায়িত্ব 
নিতে হবে, কেন্দ্রের কাছে আঁত- 
িন্ত খাদ্যের জন্য দাবীতে জোর 
নেই বলেও তাঁরা সমালোচনা করেন। 










আর তাছাড়া বিধান সভায় একর 
ক্তৃতায় আলোচনায়, লবার তাঁদ্বরে . 
খেয়োখোঁয় যে ভাবে 'ৰেড়ে চলেছে 
যে কোন মহুর্তে তা আবার 
বিক্ফোরণের আকারে ফোটে পড়তে 
পারে। বিবদমান পক্ষের মধ্যে, 
আপোষের সম্ভাবনা ন্রেই।+-হতমান 
সন্রত ॥ মুখোপাধ্যায় আর মধখ্য- 
মন্তীর প্রসাদপন্ট লক্ষীকাল্তবাব;র 
গোষ্ঠী সম্মুখ সমরের জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছে। 


Free |. TFree!ll Freel! 


এল বম্বে 
আমাদের বিখ্যাত ‘Somraji, 
১৯২৫ সাল খেকে রোগীদের 
সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে 
মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই শাদ। 
দাগ দূর হতে থাকে ও শীঘ্রই 
মিলিয়ে যাক়্। বিনামূল্যে এক 
শিশি দেওয়া হয় । 
Prem Trading Co. (S.N.)P. 
P. O. Katri Sarai (Gaya) 








কলপের সাহায্যে নয়, 'আমাদের 
শ্যামকান্ডি’ আয়ুর্বেদিক তেল 
পাকা! চুলকে স্থায়ীতাবে স্বাভাবিক 
কালো করে আর চুল পাকা বদ্ধ 
করে। বিশ্বাস না হলে দাম 
ফেরৎ দেওয়া হয় | দাম_১০। 
Prem Trading Co. (V.N.)P. 


P.O.Katri Sarai (Gaya) 
লু = 
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বুর্জোয়া সংস্কৃতি 
'(দ্ৰিতয় পুষ্ঠার পর) 
রায় হরে দাঁড়য়েছিল।, কার 
১৯৪৫৬ সালে চীনের শ্রমিকশ্রেণী 


ালতান্মিক জাতীয় সংস্কৃতির জন্য 


কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম 


'করেছে।' কারা গড়ে তুলবে প্রলেতা- 
'রাঁয় সংস্কীত? 


খনতন্ যাদের .: 


" নিঃশেষ করে দিয়েছে, ' Ed 





সংস্কাতির ছি'ডেফোঁটাও: ; 


ভাগ্যে জোর্ডোন, কার লেন. 


কারকে দুর কর” একাঁট চমৎকার 
আওয়াজ তার অর্থ কি এই যে, 
বর্জোয়া কলাকুশলশদের কাছ থেকে 
আমাদের কিছুই ; শেখার, নেই? ' 
বুজোয়া দর্শন শ্রামক শ্রেণীর দর্শ- 
নের সম্পূর্ণ একটি বিপরীত দ্শন। 
তাই বলে মার্কস হেখেলীয় দর্শন ' 


তাই, . বলে 


প্রয়োজনে, , 


মম 


বয়ে বরে যাদের কাঁধে দাগ - ৮ 
গেঁছে সেই সব শ্রীহীন, লিষ্ট অথচ: 


“বলা চিল না, 'সামল্ততাশ্লিক, উৎ- 


- 


সংগ্রামে শুগ্রসর ও ইস্পাতের এতে পান বাবসা_ও:কুলগতবৃত্ির উপর 


দ় মানষই গড়ে তুলবে ওর বে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল: 


তারার সংস্কৃতির সৌধ।, - .। 
এবুয়া সংস্কাতর উত্তরাধি- - 


/ সন্বিক্ষণ, ..: 


* ২য় বর্ষেরা৫ম সংখ্যা '€ই 
সেপ্টেম্বর বেরোবে না 

* সন্ধিক্ষণের পরবর্তী বিশেষ 
সংখ্য বন্ধিত আকারে : মহা- 
' লয়ার আগেই বেরোবে 

এই সংখ্যায় থাকবে. ই, 

% শ্রমিক শ্রেণীর প্রকত এঁক্য, 
কি ভাবে গড়েউঠবে 1 

টু শক্তি মিত্র 
* সর্বহারা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে . 


ই -সংঘমিত্র। গোস্বামী 


₹* ভারতে, নয়া সংশোধন- 
বাদের স্বরূপ--অনল সেন: 
* সি পি এম-এর" কৃষি’ 
কর্মসূচীর ওপর একটি 


আলোচনা--পরিমল বিশ্বাস 


1 লোনন। 


' কিছ শিল্পা । ফলে তার 
প্রতি হয়োঁহল সুদুর প্রসারী। 

একই. কারণে, গান্মী ও বদর 
" নাথের 'ষন্ঘসভ্যতা . ববরোধাী আভ- 
মতকে সমর্থন .করা যায় না। যদিও 


এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা কল্প্যাডর ও 


আমলা পঠজ প্রাধান্য বিস্তার ফরে 


‘আছে তথাঁপ আমি জাননা এমন 


কোনও. কমিউনিষ্ট আছেন কিনা 
বিনি দেশের সীমিত শিকপাব্কাশের 
প্রক্রিয়ায় আ্জত-উৎপাদন টেকনিক 


| বা কুশলতাকে . অস্পৃশ্য যলে মনে 


করেন। . 
তাই সমাজতাম্িক কর্মবজ্োর 
বিপল আয়োজনের সঙ্গো - সঙ্গে 


bei 


শ্রামকশ্রেণাঁর স্বার্থাধীন প্রলেতারণয় 


ডা মা রী পর 


থা স্মরণ: ফাল 
তিনি ঘলেছেন, 
“পজিবাদ :একাট নিকৃষ্ট ধাবা । 
কিন্তু, সে যে সংস্কৃতিকে পেছনে 


রেখে মরেছে আমরা তা থেকে মাল- 


মশলা সংগ্রহ কিরাবো সমাজতন্ম 


গড়ে তোলার জন্য। ভার সমস্ত 
, বিজ্ঞান, কলাকৌশল, জ্ঞান ও শিল্প- 


ভাম্ডার উন্নত রয়েছে শ্রামক্শ্রেণীর 


কাছে। শ্রমিকশ্রেণী তার উপরে 


তুলবে, পুঁজিবাদের চেরে হাজার 
রা রাজি রাড 





আনব্পেত্স্ন স্বতুন্মত্তজ্র ব্যর্থ 
ওপার বাংলার সর্বহারা জনতার প্রিয়. কবি ইন্দু সাহার 
ছে তব চকল 
রি নতি রা হিস | 





| দাম £ চার টাকা 
রঞ্জন' প্রকাশনী, ৩৬/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯ 


প্রাপ্চিস্থান £ 


ল 


নবদ্ধা্তক প্রকাশন, এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২ 


je ' ১ 


শশী তা পপি 


A nee ae ———_  e—_ পীর 


পোলারাইজেশন 
(অচ্টম পৃঙ্ঠার পর) 
্‌ “নেতারাই বলবেন এটাই বৈজ্ঞা- 
নিক মার্কসবাদ টিনা । নতুন পথ 


যখন তাঁরা দেখাতে অপারগ তখন 
আমরা অভাজন এই খাতেই পোলা- 


|: রাইজেশনের নবলব রুপ দেখব . 
এবং বখন বহৃতর ক্যাডার সরকারের ডে কত: বিলিয়ে 


এখনো আমাদের অনুগত তখন, 


আমরা সমস্বরে ।বাযগপ্নইপ বাজ- 


হাজার হাজার উৎখাত কর্ম" কেন্দ্রীয় ফ্েছি। একটা ম্যান্তকামী দেশের, 


সভায় পোলারাইজেশনের উদার গণজঁদ্দোলনকে নি টিপে মারার পা 


তুলে' বহাল তবিয়তে থাকবে। 

আমার মনে হয় দঃ দুবার যাত্ত- 
ফ্রন্ট সরকার তৈরি করবার এবং 
সরকারকে টিকার রাখবার অমান্য 
দিক পরিশ্রমে : সমস্ত মাকসিবাদে 
বিপ্লবী চরিত্রের ধার ক্ষয়. করেছে। 
এবং “সরকার রক্ষার” পবিত্র গরজে 
এলোপাথাঁড় কনসেশন ও কম্প্রমাইজ 
করতে করতে ' দেউলে হয়ে গেছে। 
যেমন করে ইতালি ফ্রান্স, ইংল্যান্ড 
ডি 
পড়েছে। আসলে জাতীয় ' কংগ্রেস 
কোন্‌, শ্রেণীর রক্ষক.এই মূল 
প্রশ্নটা এড়িয়ে, গিয়ে আমরা শ্রেণাী- 
নিরপেক্ষ প্রগ্নতি-প্রাতক্লিয়র অলশক 
হপনা করছি।. কমিউনিস্ট. হয়ে 
বজোয়া দ্বার্থের প্রাা্ীধ সর 
কারের ন্যাশানাইল্লেজশনের- ধাস্পা- 
গুলোকে পর্যন্ত - বাগান বদকেধা 


বিদেশ দপণ 


আশ্রয়, নিয়েছেন তাদের খুন করার 


ষড়যন্ত্র চলছে এখন দাঁক্ষণ আঁফ্র- 
কায়। লর্ড প্রকাশ্যেই বলছে যে, 
সে মাঝে মাঝেই সংশ্লিষ্ট উল্লি- 
খিত দট, দেশে হামলা চালিয়ে 
ওদের খুন করবে! 
কারবারের সঙ্গে এসে জ্‌টেছে ইজ- 
গ্রহণ প্লাইলশ বশেষজ্ঞরা। দাক্ষণ আঁ 
কার ধ্বংসাক্ষক, ষড়- 


যল্মূলক কাঙ্জকারবার। চালানোর . 


জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বেআইনী 
দা আভা যদ 
করছে। 


ডি আকা ব্রি 


খুনেদের কাজ শুধু দাক্ষণ আঁফ- 
কান'বীর 'যোম্ধাদের খতমের জন্যে 
নর ভারে আজান মুনি রাড 


, এদেশে ঘটবে। আরো 'ঘটবে। এই- 


এই খননের - 


DARPAN, Price ও ৮ 


শন্ত করোছ। পররাষ্ট্র হস্তক্ষে 
ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সম 
করতে গিয়ে প্রভুভস্ত 
মতো আমরা সমস্বরে চীনের 
















| ঃ দীর্ঘ পরীক্ষার অবসান ঘিয়ে জালিম রচনাবলী পরথদ খও প্রকাশিত হযেছে: 


_স্তালিন রচনাবলী 


গ্োহিকীঁগশকে সচনাবলীৰ ধম খণ্ড দরববাহ করা হচ্ছে। বই সরবরাহ করার সময় ছুটির দিন সাড়া সকাল 


১১টা থেকে সন্ধ্য] "টা পৰ্যন্ত । 


শনিবার ১১টা থেকে ₹টা পর্যন্ত। 


কোলকাতার বাইরের প্রাহকগণকে তিঃ পিঃ-যোগে ৰই পাঠানো! আৰম্ভ করা 'হয়েছে। অনৃগ্রপূর্বক ভিঃ লিঃ 
ছাড়.করে৷ রই সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আগাষী ১লা অক্টোবর ১৯৭৩-এর মধ্যে রচনাবলীর | 
প্রথম খণ্ড গ্রাহকগণকে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে । 
নতুন যারা গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তারা আগামী ওলা: অক্টোবর ১৯৭৩-সরবন্ত গ্রাহক ইয়ে প্রথম খণ্ড সংগ্রহ করতে 
পারবেন। ক মূল্য দশ টাকা ও রথ বণ্ের জন ১০:৫৪ টাকা মোট ২০: টাকা দিতে হবে। 


মাও সে তুঙ পল 








গ্রাহক করা হচ্ছে। বাগুলায় ত্র অনুদিত চারখণ্ডে তানি সম্পূর্ণ EE মোট দ্বাম ৬৪০০ টাকা fr গ্রাহক 


মুল্য ৩২০০ টাকা ₹'০০ টাক! জম! দিয়ে গ্রাহক,কর| হবে। 
নেওয়ার সময় ৮'০০ টাকা করে এবং ৪র্থ খণ্ড নেওয়ার সহয় ৩০৫ টাকা Ue id i 


গ্রাহক হবার শেষ দিন। প্রথম খণ্ড অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হবে। 
| পংগ্রামী পাঠকদের জন্য বিশেষ সুযোগ 


সাৰ টিৎসব উপলক্ষে পাঠকদের কাছে মানের প্রকাশিত বই ব্যাপক হারে পৌছে দেবার জন্য আগামী ১ল। 
অক্টোবর পর্যন্ত রচনাবলী ছাড়া. প্রতি বই ক্রেতাদের শতরুরা ২০০০ টাকা. হারে কমিশন দেওয়া হচ্ছে। 


বিস্তারিত. বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করুন| ' 


৩২০০ টাকার মধ্যে রাকী ২৭'০* প্রথম খণ্ড বই 


১লা অক্টোবর 


J 


নবজাতক প্রকালন, ৭/৬৪, কলেজ গ্ীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ 





রি mem ~~ 
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শ্শ্পধ্েক কতকে দডাপ‘ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা দ্যববোম দল্লিক প্কেলার কলিকাজ ১৩ থেকে মান্নত এবং দর্পব কার্যালয় ৬১ দক লেন ফালিলমতা-১৩ , থেকে প্রকদশিত 





মানি নেই] গো ঘাক্রমণমুখী 


দিলী গিয়ে রাজ্য কংগ্রেসা নেতাদের ফয়শালার চেষ্টা 





১৬শ আর্য ৩৪শ সংখ্যা শক্রধার ১৪ই সেপ্টেম্বর ১১৭৩ 1 দাম ৩০ পয়সা 


'পরদীধ-নরুলের নেতৃত্বে 
তর্থাথরের এ ভি 


কারখান৷ ঘঞ্চনে "মনত 


(দপশের সংবাদদাতা) 


দর্পণের কাছে আঁভযোগ এসেছে জন্য দায়ী তার নেতৃত্বে আছেন প্রদীপ 


] 


যে শ্রমিক ইউনিয়ন এই তাণ্ডবের 


যে, দনর্াপররের এ ভি বি কারখানা ভষ্রচর্ষ এবং ননরুল ইসলাম? 

অগ্চলে তান্ডব চলছে এবং সরকার  ন্মতভিযোগ অন্যায়, কয়েকদিন 
ও প্ীলশ সমস্ত ঘটনা জানা আগে বৃটিশ মালিকানার এ ভি ঁব 
সত্বেও নিশ্চপ। প্রায় তিন হাজার কারখানার একাঁটি মোন সরানো 


শ্রামক কারখ্ধুনা কধ হওয়ায় ঝেঁকার! “নৈয়ে ইউনিয়নের সঙ্গে ঝামেলা হয়। 


কারখানার প্রায় পণ্চাশজন আঁফ- শাঁলিকপক্ষ কোন ইউীনয়নকেই 
সার এখন বাড়ীতে বন্দী। গত কখনও কোন ব্যাপারে আলোচনার 


একসপ্তাহ ধরে তাঁরা দোকান বাজার 


যোগ্য বলে মনে কিরে না। এ নিয়ে 


যেতে পারছেন না। অণ্যলে সন্ত্রাস সঠিক বিক্ষোভ খুনীদনের । 


সৃষ্টির ফলে বাড়ীর লোকজনকে 


একাঁটি বশেষ 'মোঁসিন সরানোর 


দোকানদার বা বাজারওয়ালারা খুন প্রয়োজন আছে বলে মাঁপিকপক্ষ এই 


ধুবন্রণী কবতে চাইছেন না। 





ইন্দিরা-পুত্রের 
বিবাহ. 


(দর্পপের সংবাদদাতা) . 

দিল্লার খবরে প্রকাশ, 
শ্রীসতা ইন্দিরা গান্ধীর কাঁনিষ্ঠ 
পুন্ন সঞ্জয় গান্ধী শিল্পপাঁত 
' চরতরামের কন্যাকে বিবাহ 
করছেন। সঞ্জয় গাম্ধী মারহীত 
মোটর কারখানার ম্যানোজং 
ডাইরেকউর] এই. নিয়ে সারা- 
দেশে কেচ্ছা। 

আর চরতক্লাম জয়া কার- 
খানার মালক। চরতরাংমর 
স্বেচ্ছাচারতয়ে কলকাতার জয়া 
কারখানার গেট বদ্ধ। পাঁচ 
হাজার শ্রীমক ও তাদের পাঁর- 


(দপ্ণণের সংবাদদাতা) 
শ্রীবজয় সিংহ নাহারের নেতৃত্বে 
রাজ্য কংগ্রেসে তৃতীয় গোষ্ঠীর 
সৃষ্ট হওয়ায় . একদিকে মৃখ্যমল্ত্রী 
শ্রীসন্ধার্থশঙ্কর রায় আর অপর- 
নহি নুতন 

পাখা উপবন হায়ে পড়েছেন। 
এই উদ্বেগ এবং গত সপ্তাহের 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের রাজনীতিতে 
বান গোষ্ঠীর একে, অপরের 
বিরুদ্ধে বিফোল্গার এবং ! দর্বোন 
পার মান্মসভার বিরুদ্ধে নানা 
আঁভষোগের ফলে ফে আলোড়ন 
দেখা দিয়েছে তার প্ভূঁমকায় 
রাজ্যের কংগ্রেসী নায়কেরা দিল্লী 
যাচ্ছেন এ আই সি সিতে যোগ 
দিতে । শবশবস্তসূপ্রে জানা গেল 
দিল্লীতে কোনো নিরপেক্ষ মহলের 
কাছে মুখ্যমন্ত্রী সনির্বন্ধ অনুরোধ 
জানিয়েছেন দিল্লীতেই আপোষ 
করার । আরো জানা গেল মুখ্য- 
মল্লশ এবার নাক আপোষে ব্যর্থ 








বিশেষ শারদীয় সংখ্যা আগামী 
নৃহস্মতিবার প্রকাশিত হচ্ছে 


নতুন চীনের নতুন মানুষ / অসিত সেন 
চীনের আদর্শগত সংগ্রাম / প্রশান্ত সরকার 


আজকের চীন / চাণক্য সরকার 


চীন ও ভারত £ ছুটি পরিকল্পিত অর্থনীতির তুলনা | রণেন নাগ 
এবং চীন সম্পর্কে আরও কয়েকটি লেখা 

কাম্বোডিয়ার মুক্তি যুদ্ধ এবং কয়েকটি শিক্ষা | সুমন্ত সেন 
সাহিত্যে শিবির বিষ্যাস। নারায়ণ চৌধুরী 

নকশাল আন্দোলন এবং তদুত্তর ভাবনা / হীরেন বস্তু 
বুদ্ধিজীবীর আত্মবিক্রয় / সিদ্ধার্থ সেন 


_ শিক্ষকের সওয়াল / পলাশ দত্ত 


যৌবনের অন্ধকার / অজন বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট / শিশিরকুমার মজুমদারি 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি / পরেশ ধর 
মধুস্থুদনের ব্যক্তিত্ব ও আমরা / হিতেন ঘোষ 

পুলিশ ও সমাজ ব্যবস্থা! / সূর্য আদিত্য 

প্রধান বিচারপতি নিয়োগ £ একটি বিতকিত সমীক্ষা / 
অমর রায়, তাছাড়া সপ্তাহের সংবাদ, ফিচার ও ব্যঙ্গচিত্র 


এই সংখ্যার দাম £ এক টাকা 





করতে পারছেন না। তারা সর” 


করা এবং সরকার 
গোষ্ঠীর িরুদ্ধে জনমত গড়ে 
তোলার মণ্য হিসাবে ব্যবহার 
করতে সফল হয়েছেন। এই সম্মে- 
লন দুই বিবদমান গোম্ঠীর সল্প- 


কৰকে আরো ভক্ত করেছে। শ্রীলক্ষ- 
* কান্ত বসরা এমনাক দুজন মল্তীও 


কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থ্ধাত সত্বেও 
সম্মেলনে যোগ না দিয়ে এই 
(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠায়) 


 দেবীএসাদ রাচ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী তে টান 


(পাপের সংবাদদাতা) 
গত সপ্তাহে দক্ষিণ কলাঞ্লাতা আর রাজ্যের জন্য একজন নতুন 


জেলা সম্মেলন মারফৎ কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী ডঃ দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমত' হীন্দ্রা গান্ধীর কাছাকাছি 
নেতাদের দেখতে চেয়োছিলেন যে 
রাজ্যের যুবশান্তর একটা বড় অংশের 
ন্তো 'তাঁন। 

'এই প্রদর্শনীর প্রয়োজন ছিল৷ 
এই কারণে যে, কেন্দ্র অর্থাৎ শ্রীমতী 
এখন নিঃসন্দেহে যে পাঁশ্চমবঙ্গে 
অবিলম্বে মাঁদ্মিসভার পাঁরবর্তন 
দরকার। এই পাঁরবর্তনের তাগিদে' 
হয়ত মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়কে 


মায়া রায়ের কোপানলে মুখ্যমন্ত্রীর বডিগার্ড ব্দলি*ছলেন 


(দপণের সংবাদদাতা) 
গত চার বছর ধরে সিদ্ধার্থ 
রায়ের [বাঁডগার্ড হিসেবে সাকিও- 
সা আঁজত ম্দখার্জী 
কাজ করাছলেন। গত সপ্তাহে 


সিদ্ধার্থ. পরা শ্রীমতী মায়া রায়ের" 


আদেশে আজত মখাজশকে৷ সারিয়ে 


অন্য এক আঁফসারকে বাঁডগার্ড 


নিষ্স্ত করেছেন পুলিশ কর্তারা। 
তদন্তে জানা গেল, শ্রীমতী 


বারবর্ধ গত কেক মাস ধরে 1 মায়া রায়র আঁজত ম্মখাঙ্পির 
নিরল। 





বিরদ্ধে ক্রোধের 'কারণ হুল তিনি 
মুখ্যসন্তীর মৃতা জননীর শ্রাদ্ধ 


আবার কেন্দ্রে ফিরে যেতে, হবে 


মুখ্যমন্ত্রী ডিক করতে হঝে। পার্ট 
মহলের খবর যে, ডাঃ দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় এই পদের জন্য বিশেষ 
আগ্রহী । 

গত কয়েকমাস কেন্দ্রীয় বাণিজ্য 
মন্ত্র হিসাবে তার কাজকর্ম শিল্প, 
বাণিজ্য ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে 
যথেষ্ট খুসী করেছে। এই গোম্ঠীর 
পশ্চিমবঙ্গাঁস্থত অংশের প্রভাব- 
শালীরা দেবীপ্র্সাদবাবৃর্তক রাংজ্য 
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পেতে চান। 

' কংগ্রেসের অন্য গোষ্ঠী অবশ্য 
এ বল্সপ্টরে একমত নন। চচার্জুদর 
পেছনেও শিল্পর্পাতদের একাংশ 


অনুষ্ঠানে খাওয়াদাওয়ায় অংশ গ্রহণ তদল্ত করেন। তদন্তে প্রকাশ, আঁজত মদত যোগাচ্ছে। দলের এই গোষ্ঠী 


করোছলেন। আর মহুখ্যমল্ত্রীৰ সংঙ্গে 
অন্য কৌন সাম্ধ্যসভায় গেলে 
গেলে উদ্যোন্তাদের অনুরোধে কখ- 


‘নও কখনও আঁজতবাবু শকছ 


থানাপিন। ।করতেন। এ 


শ্রীমতী মায়া রায় আঁভিযোগ, 


করেন যে, পুলিশ আঁফসারের এই 
ধরগের আচরণ তর অসহ্য। অত- 
এব আঁবলম্বে তাঁকে সরাবার জন্য 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তান আদেশ 
দেন।। 

সঙ্গে সঙ্গে প্যীলশ কর্তারা 


মুখাজী বলেছেন যে, অন্য পাঁচ 
জনের মত তানও মুখ্যমন্ত্রীর 
মায়ের শ্রাদ্ধে কার্ড মারফৎ িম- 
শ্িত হয়োছলেন। তাই অন্য পাঁচ- 
জন ষেমন খাওয়াদাওয়া করেছে ঠিক 
তেমনই তান এ ব্যাপারে শালীনতা 
বজায় রেখে অংশ গ্রহণ করেছেন। 
অন্যান্য সাম্য সভায় অনুরূপ 
শালশনতা রক্ষা করে তান উদ্যো- 
স্তাদের অনরাধ দ্রেখেছেন। 


সংখ্যায় বেশী এবং অনেক প্রবীণ 
নেতা এই গোষ্ঠীর পাণ্ডা। 
জেলায় জেলায় বিজয় সিং নাহার 
লক্ষমীকাল্ত বস; প্রমনুখেরা রাজ- 
নৈতিক সম্মেলন বা গোপন সভা 
সাঁমাত করে চলেছেন। আবাৰ "প্রিয় 
দাসম্ুন্সী প্রমখেরাও বসে নেই। 
সরকারী যানবাহন, অন্যান্য 
সুযোগ স্যাবধা দঃ পক্ষই, গ্রহণ 
ক্ুরছে। পংলিশ প্রশাসন যেখানে 
ফেমন সেই রকমভাবে সাহায্য করে - 
দনজেদের আখের গোছাচ্ছে। 


তাঁকে খন করা হয়েছে। 


_ চিলির ঘটনা এবং এই দেশ 


সুদূর চাল দেশের ডঃ আলেন্দী 
পরিচালিত বকমপল্থী  সর্কার্‌ 
গদাঁচ্যত হয়েছিল, সেনাবাহিনীর 
একাংশের বিদ্রোহের ফলে। পরে 
তিনি মারা , গেছেন। সম্ভবতঃ 
ডঃ 
আলেন্দী মার্কসবাদে এবং বৈজ্ঞা- 
নিক সমাজকাদে 'বিশ্বাসগ ছিলেন। 
বুর্জোয়া গণতান্মিক নির্বাচন মার- 
ফৎ তান, দেশের মমতায় আসেন 
বছর চারেক আগে। তারপর 'কয়েক- 
কারই তাকে দেশের জনসাধারণ 


সঙ্গে অবশ্যই যস্ত আছে কিছু 
মসাদ্দী প্রীজপাতি এবং প্রশা- 


সনের ও সৈন্যবাহিনীর একাংশা 1 


সামম্ততল্দের ও 
মৃৎসাদ্দীদের বিরুদ্ধে নানা পদক্ষেপ 
তিনি গ্রহণ করতে থাকেন। 

মাক্নীরা ভেতরে ভেতরে নানা 
ষড়যন্ত্র এঁটে দেশে বিশৃঙ্খলার অবস্থা 
সৃষ্টি করতে থাকে, যাতে দেশের 
মানুষকে প্রথমে বিদ্রাম্ত এবং পরে 
কিছন্টা সরকার বরোধশ করা যায়। 
এই' ষড়ফন্তের কৌশল ওরা নিয়েছে, 
সশল্ঘ আঁভযাম চালানোর সপক্ষে 
একটা আবহাওয়া সৃষ্টির তাঁগদে। 
এত প্রচেষ্টা সত্বেও শকল্তু দেশের 
জনমত ডঃ আলেন্দীর পক্ষে ছিল। 
কয়েকবার তাঁর বিরুদ্ধে গপতন্ত্- 
সম্মত অনাস্থা প্রস্তাব আনার 


চণক্য সরকার 


বাদ মারফৎ। তাই সাম্রাজ্যবাদ সুর; 
থেকেই এই তত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেছে। প্রচার ও প্রত্যক্ষ 
আক্রমণের নানা কায়দায়। এত সত্বেও 
কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ এখন পরাজয়ের 
শিবিরে আর সমাজবাদের আঁনবার্য 
অগ্রর্গাত ইতিহাসাসম্ঘ। সাম্রাজ্যবাদ 
অস্তিত্বের তাগিদে ক্লমশঃ ভয়াবহ 
হয়ে উঠছে এবং তার বাঁভৎসতার 
চেয়ার আজ ইন্দোচসনের সর্কন।। 

পশ্চিমবঙ্গের রাজনশীতর প্রসঙ্গে 


আজ চিলির ঘটনা এসে পড়ে। 
সাতষাঁট্র সালে এখানে 'নর্বাচনের 
মার্ধীমে বামপল্ধীরা রীঁজ্য সরকার 
গঠন করে। এবং সঙ্গে সহেগ 
সাম্রাজ্যবাদ সামল্ততল্ত মুৎসহদ্দীদের 
বিভিন্ন গোষ্ঠি কাজে লেগে যায় 
এই সরকারের বিরুদ্ধে। বিধানসভা- 


_ ' সদস্যদের কৈনা বেচা চলতে থাকে 


এবং বামপন্থীদের মধ্যে নানা 


কায়দায় 'বিভেদের প্রচেচ্টাও হয়। 
এই কৌশল কার্ষকরী না! হওয়ায় 
শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফ থেণুক 
সশস্ আক্রমণের ব্যবস্থা হয় সাত- 
টি লালের দোসরা ' অক্কোবৰ। 
শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রের আদেশে নির্বা- 
চিত সরকারকে গদ'চ্যৃত করা হয় 
একুশে নভেম্ক্র, মাত নয়মাস পরে। 
উনসত্তরের নির্বাচন জনসাধারণ 
ত্রকন্দ্রের গণতল্ল বিরোধী হস্তক্ষেপের 
প্রাতশোধ নেয় বামপন্থীদের অকুন্ঠ 
সমর্থন জানিয়ে এবং আরও অধিক 
সংখ্যায় তাদের ্ধানসভায়, এনে । 
কিভাবে এই সরকার গদশচন্যত হল 
এবং কি কায়দায় এই ৰাজ্যের বাম- 
পম্ধী আন্দোলনের আবহাওয়া! 
বেপরোয়া নির্বিচার হত্যার মাধ্যমে 
গড়িয়ে দেওয়া হল তা পাঁশ্চম- 
বঙ্গের জনসাধারণ গত চার ব্ছর 


ধরে প্রত্যক্ষ করে আসছে। 


দপশি 1 শক্রবর ১৪ই সেপ্টেম্বর ১২৪৩ 








পশ্চিমবঙ্গে ভারতের বিভিন্ন 
অংশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক বিরাট 
যুব শান্ত সমাজবাদের নামে দেশে 
আমূল পারবর্তন আনার চেষ্টায় 
নামে। * হুশান্তর একাংশ অবশ্যই 
পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলন 
ধংস করার কাজে “নিযুক্ত ছিল। 
আজ এই ষুবশীন্তর চেতনা হওয়ার 
কথা যে, দেশর কায়েমী স্বার্থ 
একচেটিয়া পঠাজঝাদ, সামম্তবাদ 
একু সাম্রাজ্যবাদ একজোট হয়ে 
প্রগাতর সমস্ত আন্দোলন্ীক চূর্ণ 
করে দেরে। 

কংগ্রেসের মধ্যে যব শান্তির একাংশ 
স্পম্টতঃই' বলছেন যে, দলের মধ্যে, 
সরকারী আমলাতন্তে এবং সেনা- 
বাঁহনশতে মার্কনপ অনপ্রবেশ এক 
ভয়াবহ আকার 'নয়েছে। দেশকে 
ওরা আস্টেপৃষ্টে বেধে ফেলছে। 
কোন বামপম্থশ মেজাজ বা পদক্ষেপ 





দক্ষিণ কলকাতা রাজনৈতিক 
সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী নাজেহাল 


'বিক্ষত্থ এম এল এ-দের দক্ষিণ 
কলকাতা রাজনৈতিক সম্মেলন বয়- 
কট করার ক্যাপার নিয়ে প্রিয়- 
সব্রত এ আই সি সর সাধারণ 
সম্পাদক চন্দ্রাজৎ যাদব ও কোষা- 
শঙ্কর দর্শীক্ষতের সঙ্গে আলোচনা 
কিরেঘেন বলে জ্ঞান গেছে। 
আলোচনার সময় প্রিয় মুন্সী ও 
সুব্রত মুখার্জী কেন্দ্রীয় নেতাদের 
কাছে আভফোগ পেশ করেছেন যে, 
লক্ষী বসু ও তার সহকমশরা 
এঁক্যের বিরোধী নানা রকম কাজে 
লিপ্ত আছেন। উদাহরপ স্বরূপ 
পপ্রয়-সব্রত কেন্দ্রীক» নেতাদের 
বলেছেন বিভিন্ন কংগ্রেস ইউীনয়নে 
পাল্টা ইউাঁনয়ন ' হাসাকে লক্ষমী- 
বাবু ও পক্ককর্জবাব্দরা এন এল সি, 
সির ইউনিয়ন গড়ে তুলছেন। 
এছাড়া প্রিয়-সুব্রত লক্ষত্বীবাবদের 
িরুদ্ধে যুব কথ্ধগ্রেস ও ছাত্র 
পাঁরিষদের পাল্টা সংগঠন গড়ারও 
আঁভযোগ এনেছেন! 


, আভযোগে বলা হয়েছে, যে 


ছার পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেস পশ্চিম- 
পনরুজ্জীবনে 


কার দাবী করেছেন। 


পপ 


দীইদ্রগাপুলে 


(দপপের সংবাদদাতা) ণ 


দীক্ষিত ফে, পপ্রয়-সুররতর কথায় 
প্রভাবিত হন নি, ঘা চন্দ্রাজং 
যাদবের প্রকাশ্য বন্তুতায় দাঁক্ষণ 
কলকাতা রাজনৌতক সম্মেলনে 
প্রদত্ত বন্তৃতায় আভাস পাওয়া 
গেছে। শ্রীযাদৰ বলেছেন, যে সব 
বন্ধু এই সম্মেলনে ষোগ দেন 'ন 
খুজে দেখতে হবে। তাছাড়া সম্মে- 
লনে উপাঁস্থত 'প্রয়-সহব্রত গোষ্ঠীর 
কিছু কাৰ্যকলাপে কেন্দ্রীর নেতৃত্ব 
অসন্তুষ্ট হয়েছেন। 


প্রশে কংগ্রেসের আচরপাঁবাঁধ 


(প্রথম পৃজ্ঠার পর) . 
প্রত্যক্ষ কাউকে না পেয়ে আফিসার- 
দের : নানা গাঁলগালাজ [করতে 


সস বপতলপষ্কতেদুত | 
চন্দ্রীজৎ যাদব ও উমাশক্কর অনুসারে একমাত্র ইন্দিরা গান্ধী 


ছাড়া অন্য কোন নেতার নামে 
শ্লোগান দেওয়া শকশ্খলাভঙ্গের 
দায়ে পড়ে। কিন্তু সম্মেলন স্থলে 
একদল ফুবক ঘন ঘন "প্রয়-সব্রত 
“জিন্দাবাদ : দিচ্ছিল। সম্মেলনের শেষ 
[ীদনে 'সক্ষার্থবাবুও  উপাঁসর্ধাততে 
যখন এরুপ ধান দেওয়া হাঁচ্ছল 
তখন সিম্ধার্থবৰাব এক সময় উত্তে- 
জিত হয়ে মণ্টে দাঁড়িয়ে বলেন যে, 
এখানে কোন ব্যান্তর নামে শ্লোগান 
দেওয়া চলবে না! ফারা আমার 
এই নির্দেশ মানবেন না তারা সম্মে- 
লন থেকে বোঁরয়ে যান। কিন্তু 


করাছিল এবং সেই অন্দযায়ী রাজ্য 
শ্রমদশ্ত্নর নানা নোটিশও 'দিয়েছে। 

মালিকপক্ষের শ্রামক-বিরেধৌ 
নাত ও কার্যকলাপ কারুর আবাদত 
নয়। কিন্তু কয়েকজন সাধারণ 
আফিসরের পাঁরবারবর্গকে হামলার 


বা 





ওরা সহ্য করবে না। 

তাই সাম্রাজ্যবাদ সামল্ততন্্ 
একচেটিয়া পুাঁজ্রপাতর একজোট 
বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ গণতান্তিক আন্দো- 
লন ছাড়া দেশের মন্ত অসম্ভব। 
চীন, ইন্দোচীনে সাম্প্রাতককালে 





আন্দোলংনর তাঁগদে জাতীয় এক্যও , 


গঠনের কোশল সম্পর্কে জনসাধা- 
রণের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। 
ভারতেও এই সংগ্রাম চলছে, 
হয়ত পর্বাক্ষপ্ত আকারে। সংগ্রাম 
সার্থক করার তাঁগরদদে ভারতীয় 
পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে পার্ট 
রাজনধীতির ' সীমাবদ্ধতার গণ্ডি 
পোঁরয়ে দেশপ্রোমক শান্তর সাম্রাজ্য 
বাদ বিরোধী ন্যুনতম কর্মসচচীর 
'ভীত্তিতে আঁবলদ্বে জাতাঁয় এ - 
প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।, 


FON Od 


এই হুমাকতেও কোন কাজ হয়ান। 
কিছুক্ষণ পরে যখন শপ্য় মুন্সী 


বঙ্কৃতা দিতে উঠজেন তখন দেখা 


গেল আবার 'প্রয়-সুব্রতর নামে 
শ্লোগান শ:রং হয়ে গেছে। মণ্ডে 
উপস্থিত নেতারা "একবার সিদ্ধার্থ 
বাকুর দিকে৷ তাকালেন। 'সিদ্ধার্থ- 
বাবু তখন রাগে প্ররথর করে 
কাঁপছেন। নিতান্ত অসহায়ের মত 
পাশে বসে থাকা শ্রীদীক্ষিতকে 
বললেন, “আমার কথা কেউ শুনছে 
না”। এরপর শ্রীযাদব, শ্রীড পি ধর 
প্রভৃতি নেতারা করজোড়ে শ্লোগান 
বন্ধ কারার জন্য আবেদন জানান 
কিন্তু তাতেও কাজ হয় না। অব- 
শেষে প্রিয় মুন্সীর কথায় যুৰকরা 
শ্লোগান বল্থ করে। স্ব্রত মুখা- 
জিকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে সাঁরয়ে 
দেওয়ার কারণ হিসাবেই প্রিয় 
সাব্রত গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
উপাঁস্থতিতে সিদ্ধার্থবাবুর প্রতি 
তাদের অনাস্থা প্রকাশ করলেন। 





আন্দোলন নয়। 

আরও আপাত্তজনক সৰকারের 
শনীলপ্তভাব। স্থানীয় দাবী, আঁব- 
লম্বে সরকার হস্তক্ষেপ কিরে বর- 
খাস্ত কর্মচারীদের কাজে পুনর্্হাল 
করুক এবং কারখানা চাল; করার 


থাকেন৷ তখন একটি তদন্ত কাঁম- কারে পারণত করা অবশ্যই সুস্থ দ্যবস্থা নিক। 


শন গঠন করে কর্্জ্কেজন নেতার 
বিৰুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়। পরে 


তিনজনকে বরখাস্তের নোটশ 
দেওয়া হয়। গত সপ্তাহে এ ঘটনা 
ঘটে। 


স্তের আদেশ দেয়। অনেকীদন 


টুক তারা প্রাক ছাঁটাই-এর চেষ্টা 


আলৈ ন 


প্রখ্যাত ক্ষামউানস্ট নেতা 
শ্রীসশশীতল রায়চৌধুরণার জীবনী 
সহ রচনাবলখ শশপ্ই ‘ প্রকাশিত 
হবে। তাঁর ব্যান্তগত জঁবন সম্বন্ধে 
কারো কিছু জানা থাকলে এবং 
তাঁর কোন রচনা কারো কাছে থাকলে 
নখচের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। 
প্রয়োজনে দুষ্প্রাপ্য রচনা কাপি করে 


আনা হবে। এ সম্পর্কে যে কোন 
হঝে। 
শঁভনমেল্ট হাউীর্সং এস্টেট, ভি আই 
পপ রোড, ক্ুক-টি, ফ্ল্যাট-তন, কালি- 
ক্যতআ-৫৪। 
সাক্ষাতের সময় £ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে 
আটটা। 





পি 


॥ শযকবার ১৪ই সেপ্টেম্বর ১১৭৫ 
জাঁমসংক্রান্ত {প্রতারণার দায়ে 


সিসিটর ও ডাক্তান্ন ' 


(দর্পপণের সংবাদদাতা) 


কলকাতা হাইকোর্টের একজন 
সালাসিটার শ্রীব পি মাক্রক এবং 
৫২নং কলেজ স্ট্রটের দাঁতের ডন্তার 
শ্রীসুধাংশুভূষণ সাহার নামে জাম 


০ 
রি এ 
শ্রীমন্রের কাছ থেকে নেন। পরে 
শ্রীমিত্ৰ জানতে পারেন শ্রীমল্লিক যে 
মালিকের হয়ে সাহ করেছেন তার 
এমন ঢকান অকেলের আঁস্তত্ব নেই 


ত পুত তা 


করেন ।৪ 

উাঁনশশো বাহাত্তর সালের চোদ্দই 
জুলাই হাইকোঢের বিচারপতি 
শ্রীঅজয়কুমার, বসুর আদালতে 


শ্রীম্ন রাজী হলে 'বিচারপাত শ্রীরস 


সংক্লান্ত প্রতারণার ষড়যন্ম ও প্রতা- কা তার নাম বুটা। এই জমি সংক্রান্ত ১৪ নই গ্রীত্রকে দেড় হাজার টাকা 


রপ্ম করে টাকা নেওয়ার জন্য জনৈক 


প্রীএইচ ত্র শিয়ালদহ পালিশ 
কোর্টে একা াঁটং কেস করে- 
ছিলেন। 


'শ্য়ালদরহ পর্থীলশ কোর্টের প্রথম 
শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীকে সি 
মল্লকর আদালতে উীনশশো 
| তেষাটু সালের ীদ ১৮৭১ নং 
'কেসের রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, 
ফাঁরয়াদণ শ্রীএইচ মিত্র উপরোন্ত 
দুজনকে আসামী করে আঁভষোগ 
করেন যে, উনিশ্শো বাষাট্র সালের 
নয়ই অক্টোবর তাঁরখে ফাঁরয়াদী 
 শ্রীমন্রের কাছ থেকে আসামী শ্রী 
শপি মল্লিক তার মক্কেল সত্যবালা 
ঘোষের হয়ে. সইসাবুদ করে 
নগদে এক হাজার টাকা বায়না 
স্বরূপ য়ে কসবা মৌজায় পি 
এস ২৪৩৭ দাগে চার বিধবা খাল 
জমি তিন মাসের মধ্যে বিক্রয় করৰার 
: অঙ্গঁঝার পর শ্রীমতী ঘোষের হয়ে 
সাহা করেন। শ্রীমন্ন সালাসটারকে 
_. শিশ্বাস করে টাকা 'দিয়েছেন। + 

টাকা নেবার পর দাললপন্র চাইলে 
আসাম’ শ্রীমল্লিক৷ দ: পাঁচাদন পরে 
দেব বলে টালবাহানা করতে থাকেন। 
বায়না সময় অনুযায়ী ক্রয়, করৰার 
দুই মাস সময় বাকি থাকতে 
শ্রীমল্পিক নিজে সইসাবদ করে 
সাক্ষণ হয়ে জার্মীট অপরকে বাক 
করিয়ে দেন। তারপরেও শ্রীমা্িক এ 
জাম বাবদ আরও” পাঁচশো টাকা 


চিটিং ব্যাপারে শ্রীমত্র প্দালশ 
ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এক মামলা 
দায়ের করোছলেন এবং তাতে 


শীমাল্লক ও শ্রীসাহার শীবর-দ্ধে 
গ্রেপ্তার পরোয়ানা জারা হয়োছল। 
পরে আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জ 
গঠনও করা হ্য়ৌোছল। তারপর 


দেবার আদেশ দেন। 
এখন প্রশ্ন হল, ফে আইনজশবশ 
সালাস্টার স[ুপারকাঁজ্পতভাবে 


একজনকে প্রতারণা করার যড়যল্দ্ে 
লিপ্ত তাকে কি আর প্র্যাকটিস 
করতে দেওয়া উচিত ? 


চকৰি সত্ৰ আলা কালৰ! 


শ্যশ্বস্লাম্সীকেম্পস ক্ষাছ্ছে 


*বজ্ঞ ত্রান! লগা ই চ্ছেন 


(দপণের সংবাদদাতা) 
চ্াঞ্গকর আদায়ের জন্য বিভিন্ন 
চেকপোস্টে  পাঁশ্িমবঙ্গ সরকার 
যেসব আদায়কারা ন্তিয়াগ করেন 
ছেন তাদের বিরুদ্ধে পাঁশ্চমৰজ্ণ 
টিদ্বার মার্চেন্টস এসোসিয়েশন 
দর্পণের কাছে আঁভযোগ করেছেন। 


অঁভযোগ যে, তাদের কিছ? 
নজরানা না দিলে এ সব আদায়- 
নাজেহাল করেদ। এই ব্যাপারে 
চাঁঞ্গকরের আঁতাঁরন্ত ডাইরেন্টরকে 
উাঁনশশো কাহাত্তর সালের মে আস 
থেকে অভিযোগ করে বহু পন্ত 
দেওয়া সত্বেও কোন প্রাতকার 
হয়ান! গত বিশে জন ভাই- 
রেক্টর মশাই এসোসিয়েশনের প্রাত- 
নিধদের সঞ্জো এক সাক্ষাৎকারে 


ালিত হন এবং তাঁদের আশ্বাস 
দেন যে তান আঁভযোগের 'প্রাত- 
কার করবেন। িকল্তু আজও কোন 
প্রীতকার হয়ান। ব্যবসায়ীদের ওপর 


, ষথারশীতি উতপাঁড়ন চলছে। 


আরও আঁভিফোগ, আমদানীকৃত 
মালের যথাযথ ও আইনসঙ্গত 
বিল থাকা সত্বেও তা অগ্রাহ্য করে 
চেকপোস্টের আঁফসাররা নিজেদের 
খেয়াল খাঁশমত এবং বেআইনী- 
ভাবে আঁধক মুল্য ধার্য করে তার 
ওপর চুষ্গিকর আদায় করেন। 
এমন কি এরা হার, ডউঁড়িষ্যা, 
আসাম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিল 
মানেন না! তার ওপর 1তনগণ 
চারগুণ বেশি দাম ধরে চাাঁজ্গকর 
আদায় করেন। আর কিছু নজরানা 
দলে বিলের প্রয়োজন হয় না। 





জনৈক হন ীতি 


ভারত অফথালসিকে 


বাজের পদোন্নতির গন্ভাবনা ? 


(দর্পপের সংবাদদাতা) জুলাই তিনি আঁফস জুপারন- ম্যানেজং ডাইরেক্টর শ্রীকে এইচ 


গত বারোই আগস্ট স্টেটসম্যান 
পান্রকায় ভারত অফথালামক গ্লাস 
লিমিটেডের পক্ষ থেকে এ্যাড্‌মিনস্‌- 
প্রেটভ আঁফসার সহ কয়েকটি পদে 
নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান 
।কল্পা হয়েছে। 

এখানকার শ্রামকরা এ 'বজ্ঞাপ্ত 
দেখে আশঙ্কা করছেন, যে এই 
সংস্থায় কর্তৃপক্ষের একজন আজ্ঞ- 
বহু আঁফস সংপাঁরনটেনডেল্টকে 
. এহ পদে উন্নীত করার জন্যই 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার কৰা হায়ছে। এই 
। ভন্রুলাকের সর্ধাধিক যঃ অভিজ্ঞতা 
তাই চাওয়া হয়েছে। ইনি একজন 
সাধারণ গ্র্যাজ্জয়েট। ছেষটি সালের 
একাঁতশে অক্টোবর একজন সাধারণ 
এ্যাঁসসটম্ট হিসাবে এই ' সংস্থায় 
যোগ দেন। আটযাট্র সালের তেসরা 


টেনডেন্টের পদে প্রমেশান পান। 
সত্তর সালের তিরিশে জানুয়ারী 


পারেখের কাছে" সম্প্রাত তান 
পূর্ককৃত শাস্তি স্বরূপ বাৎসারক 


অর্থ তছরূপের দায়ে তান সাসপেন্ড ইনক্রিমেন্ট বন্ধ কবার সিদ্ধান্ত 
হন। এঁ বছরেই সাতাশে আগস্ট মাস- মুকুবের জন্য আবেদন করেন। এবার 


পেনসন তুলে নেওয়া হয়। শাস্তি 
“্বরূপ তাঁর বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট 
বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইনি আঠাশে 
আগস্ট তারিখে প্রোডাকসান প্ল্যানিং 
এবং ইনজাস্ট্রয়াল হীঁজিনীয়ারং 
বিভাগে যোগ দেন। . 

' ভূতপূৰ্ব ম্যানোজং' ডাইরেঞ্টরের 
পদে নতুন ব্যক্তির আঁবর্ভাৰ হয়। 
সংপারিনটেনডেন্ট ভদ্রলোক তাঁর 
যোগ্য আজ্ঞাবহ বুপে নিজেকে 
প্রীতা্ঠিত কবেন এবং রই পুর” 
কার স্বরূপ তাক, আবার গত 
বছরের আটই ডিসেম্বর প্রশাসনিক 
বিভাগে বদলী করা হয়। বর্তমান 


শুধু যে, আবেদন মঞ্জুর হল তাই 
নয়, পূর্বে বন্ধ হয়ে ফাওয়া বাধ” 
সারক ইনাক্রিমেন্টেরে টাকাও সব 
ফেরৎ পেলেন। 

গত তেরোই জনলাই শ্রমিকরা 
বিভিন্ন দাবার ভাজতে একাদনের 
ধর্মঘট করলে এই স:পারিনটেনডেন্ট 
ভদ্রল্মেকটি ধর্মঘট ভাগুতে সাকিয় 


ভাবে অংশ গ্রহণ কবেন। কর্তৃপক্ষ 
বোধকাঁর এরই প্ররদ্কার স্বরূপ 
তাকে সত্বর গ্যাামনসূট্রেটিত 
আঁফসার করার জন্য এ ধরণের 
দিস্তাপ্তি প্রচার করেছেন। 


চা 


॥ তিন ॥ 


এ” সপ সপ জ্গীকারের কোপানলে 


নিরীহ প্রধান পিক্ষকের : 
চাকরী গেল 


(দর্পশের লংবাদদাতা) 


বনগাঁর প্দরাতন হেলেগ।য় 
উনিশশো আটা সালে একট 
প্রাথীমক স্কুল প্রীতাষ্ঠত হয় 
আদিবাসী মুণ্ডা ও অন্যান্য সম্প্র- 
দায়ের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার 
জন্য। সে সময় শ্রীনমলচল্দ্র চক্র- 
ৰতশীকে প্রধান শিক্ষক ও অপর 
দুজনকে সহকারীর পদে নিহুত্ত 


করা হয়। 


দর্ঘ তিক্ষার পর জেলা স্কুল 
বোর্ড গত উানশে জুলাই বিদ্যা- 
লয়াটর অনুমোদন 'দিয়েছে। জুলাই 
মাসের শেষাঁদকে বর্ষাকালীন ছদাটর 
মধ্যে প্রধান শক্ষর শ্রীচক্রবতশিকে 
বাদ দিয়ে তার সহকারধদের মধ্যে 
একজনকে প্রধান শিক্ষক করে 
শিক্ষা দপ্তর এদের নিয়োগ অন্ু- 
মোদন করে। প্রধান শিক্ষক শ্রীচক্র- 
বত" দপ্তরে খোঁজ নিয়ে৷ জানতে 
পারেন যে, বাগদার এম এল এ তথা 
পাঁশচমবঙ্গ বিধান সভার ।পীকার 
শ্রীঅপ্বর্লাল মজুমদারের কোপা 
নলে তাঁর চাকরীটা খোয়া গেছে। 
চাঁব্বশ পরগপা জেলা স্কুল বোর্ডের 
সভায় শিক্ষাক অনুমোদনের প্রাক্কালে 
শ্রীসজনমদার জেলা কংগ্রেসের ' 
সম্পাদক কাজী 'অবদুল. গফফার 
চৌধুরীকে ব্যান্তগত পর দেন 
শ্রীচ্কবততীকে নিক্ষোগ না করার 
অন্রোধ জ্বানম্পে। 

ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কাঁমাটর পক্ষ 
থেকে জানানো হয় যে, অর্গানাইজিং- 
শিক্ষক হিসেবে একমাত্র শ্রীচক্র- 
বতশিই প্রথমাবাঁধ , কাজ কিরছেন। 
রাজনৈতিক ধিদ্বেষের বশবর্তশ 
হয়ে তকে নিয়োগ না করা নশীতি- 
হীন কাজ হয়েছে। তারা মধ্য" 
মন্ত্রীর কাছে দরবার করছেন তান 
মামূলন স্তোকৰাক্যে নিজের সহৃ- 
দয়তর পাঁরচয় দেন! ডি আই অব 
স্কুলস (প্রোইমারী)-র কাছে দরবার, 
করে জানতে পারা যায় যে, শ্রীচকু- 
বর্তীকে মিষুন্ত না করার ব্যাপারে 
আন শ্রীজুমদারের কাছে প্রাতি- 


শ্রণীতবন্ধ। ডি আই ভাবে গদগদ , 


হয়ে আরও বলেছেন যে, স্কুল 
বোর্ডের শিক্ষক নিয়োগ প্যানেল 


,তৈরীর সময়. যাঁদ শ্রীচক্রবতণ 


আবেদন করে প্লাখতেন তাহলে 
বর্তমান অবস্থায় তান তাকে 
সাহায্য করতেন। শ্রীচক্ব্তণী সব 
দুয়ারে কথাই ঘরেছেন। সাত" আট 
জনের পোষ্য তাকে বইতে হচ্ছে। 
তাঁর অবস্থার কথা বিবেচনা করে 


বিদ্যালয় কাঁষাট আইনের সাহায্য 


নিচ্ছেন । 


জানা গেল বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার 
ব্টীপারে শ্রীমজনমদারের বিন্দমা 
অবদান নেই। অথচ এই বিদ্যা- 
লয়ের পত্তন থেকে যিনি এর সঙ্গে 
জাঁড়ত সেই শ্রীচক্রব্তশি এ'র হিংসার 
কবলে পড়লেন। কিস্তু শ্রীমজুম+ 
দার জেনেশুনে তার এক আত্মশয়ার 
চাকরী অশোভনভাবে রাখার ব্যবস্থা 
করেছেন আত্মীয়াটি বনগাঁ দশন- 
বন্ধ, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী । বনগাঁ 
থেকে হেলেণ্ার দূরত্ব দশ মাইল। 
একই সময়ে মহাবিদ্যালয়ের ছাতা 
এবং প্রার্থামক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার 
কাজ এতদিন চলে এলেছে। চাঁববশ 
পরগণা জেলা স্কুল বোর্ড তথা ভি 
আই অব ক্কুলস প্রোইমারী) ক 
করে তকে নিয়োগপত্র দিলেন এটাই 
বিস্ময়কর । 


ক্গেরেশন থেকে 
বিদ্যুৎ নিয়ে অবৈধ বযবমা 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


রাজ্য সরকারের কাছ থেকে 
বিদন্তৎ নিয়ে সেই বিদ্যুৎ বাকি 
করে: ক্যালকাটা ইলেকাট্রক সাপ্লাই 
কর্পোরেশন প্রচুর টাকা লাভ 
করে। কিন্তু কর্পোরেশনের কাছ 
থেকে অধ্ধৈভাৰে বিদযৎ নিয়ে 
ব্যবসা করার ঘটনাও ঘটছে। মধ্য 
কলকাতায় ওয়াকফ সম্পত্তির অধাী- 
নাস্থ জর্বাখলী স্কুলের কিয়েক- 
মাসের ইলেকট্রিক বিল বাকি 
থাকার জন্য লাইন কাটা যায়। 
বিল্তু পাম্ধবত্শ কোন টার 
থেকে লাইন নিয়ে সেটা জুড়ে দেওয়া 
হয়। ফলে কসবা থেকে উঠে আলম 
কলেজ সহ স্কুলে বিদ্যুৎ আসে। 
এখানে অবস্থিত হোস্টেলের 
কয়েকখানা ঘরেও আলো দেওয়া 
হয়। ঘর পিছ? দশ টাকা নেওয়া 
হয়। কোন‘ রসিদ দেওয়া হয় না? 
শোনা যায় এসব ব্যবস্থা দারো- 
যান মারফৎ করা হয়। বাকি ঘরে 
আলো না দেওয়ার কারণ সেখানে 
বসবাসকারীরা দারোল্লানকে দশ 
টাকা দিতে রাজি নয়। তাছাড়া এরা 
দারোয়ান সহ তথাকাঁথত কর্তৃপক্ষের 
দুনশীতির কথা বলেছিল। এ টাকা 
অবশ্য কার পকেটে যাচ্ছে তা জানা 
যায়ান। ওয়াকফ এস্টেট নিরে 
এখানে সবরকমের ব্যবসা চলছে। 











I চার np 


। দেখোছি। 


এ 


গ্রাম বাঙলার ছোটখাটে। ব্যবসাও মাল খাচ্ছে 


হুঙ্গলণ জেলার করেক্টি অণ্তল 
থেকে শর; করে বর্ধমানের সীমানা 
পর্যচ্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় কলার 
চাষ হয়। গঞ্গাধরপযর, আশশেওড়াঃ 
শেঞড়াফংলশ, মোজ্লযীসমলা পাঁটরা) 
জলেপুকুর ষ্দদ্যিবাটি ইত্যাঁদ অণ্চলে 
অঙ্পাবস্তর হুলপাবাগাদ আম 
কল্াবাগানেক্গ চেহারা 
লখদে প্রাণ জর্ীড়য়ে কায়। এত 
পাঁরহ্কার পারচ্ছল্র এবং পরিপাটি 
ফেনা দেখলে বোঝা যাবে না। 
প্রাঁতাঁট গাছের মাঝখানে যথেষ্ট 
ফাঁকা জায়গা বর্তমান। 

গাছের গোড়ায় মাটি আলগা। 
গাছের সঙ্গো দু-দশটা তেউড় বা 
চালা গাছ জাঁড়য়ে নেই। একাধিক 


, গলা থাকলে স্বাভাঈবক ভাবেই গাছ 
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আল কিনদি 
বাড়তে পারে না। এইসব কলাগাছের 
কাঁদকে যত্রের সঙ্গে রাখতে হয়। 


বৈদন্যাতক দ্রেনে সোজা কলকাতার 
দিকেই চালান হয়ে বায় , পণ পণ 


কলার জাত। তবে, ভালো “মাটির 
অভাবে গাছের ফল ভালো-মন্দের 
তারতম্য ঘটে। 
ভাবে চাষের ,ব্যবস্থা করলে সত্যই 


রম্ভা। কলা এখনও পণ দরেই বিক্রি লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠতে 'পাংরে। 


হয়। এখানেও সেই’ মহাজনদের 
কালেহাত স্পৃষ্ট। 
কলাপাতার চাঁহদা খুব বেশশ। 
গ্রামে গঞ্জে কলাপাতা কিনে বেড়ায় ' 
একদল লেক। শহরে চালান দেয় 
এই সব পাতা। অথচ কলাগাছের 
পাতা কাটলে সমূহ ক্ষাত। গ্রহের 
ফল ভালা হয় না। তারই ঘরে 


সালমা বছরের ভাত থাকবে যার কলা- 


গাছের ন্দা কাটে পাত? (খনার 
হচন)। অর্তমান, চান মর্তমান, 


7 


করেছেন বাটার কারিগররা । আধুনিক, আতি-আধানিক, 
বনোদ-এযে জুতোই ওরা চায়--বাটার দোকানে বগল সম্ভার, ' 
অনেক পছন্দের স্বাধানতা। পায়ের দিকে চোখ পড়ার মতো 
অথচ নির্ভয় আরাঘ। একেই তো বলে দড় পদক্ষেপে 
হাসিখ্যাশ জীবনের দিকে এগিয়ে চলা । 


সপত্র সমং ৩৯ 
। ৮৯৬-২০৯৫ 


ওয়েকাইুপ্ভার্স ০৭ 
২০৯৫-২৬-৯৫ 4 



















রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাল্ক থেকে সাহায্যও ' 
দেওয়া উচিত কলা চাষীদেকু। 
গ্রমেগজে অসংখ্য নারকেল 
গাছ দেখা যায়। নারকেল-এর দামও. 
বেড়েছে আজকাল। কাঁচি অবস্থায় 
নারকেলের চাহিদা খুব বেশী। ভাব 
পাড়তে পাড়তে ঝংনো নারকেলের 
দফারফা হয়ে যায়। ডাবের চাহদ।র 
কথা বলে বোঝানো যাবে না। 
কোনও কোনও গাছে দশ-বারোটা 
ফল হয় আবার কোনও গাছে হাজা.র 
হাজার ফল হয়। এসব "গাছ 
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কলাগাছ ব্যাপক ' 


' অনেকেই জানেন না। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই বা 





নারকেলের ছোবড়া! দিয়ে দড়ি 
তৈরী হয়। মলা 'দয়ে হুকোও হতে 


পারে। নারকেল পাতা ' জাননা 
কাজে যেমন লাগে তেমনি কাঠ" 


' গৃলে। ঝাড়ন বানাবার উৎকৃষ্ট মশল। 


হয়ে যায়। গ্রামে' বাড়ী বাড়ী, ঘর. 
ব্যধসয়ীদের এজেন্টরা কাঠ কেনে। 
" নারকেলের যে রস হতে পারে তা 
সাধারণতঃ 
নারকেল গাছের মোচাকে প্রথম 
অবস্থাতেই তার ব! শক্ত দাঁড় দিয়ে 
বেধে দেওয়া হয়। তারপর দন 
। দন তাকে, তেল ম'খয়ে ঠিক করার 
পর কাতান দিয়ে ভালুভবে কেটে 
দিলেই টপ টপ করে রস করে৷ 
তাল রসের মত। তবে খেতে একট; 
উন্ন মিষ্ট লাগে। এই রস জাল 
গুড় হয়। খেজুর গড়ের মত নার- 
কেল গুড়ও মজাদার। 
তালগাছের. মোচা কেটেও রস 
পাওয়া বায়। তাল যেমন পাকা 
অকন্থয় খাওয়া যায় তেমান 'কাঁচ 
তালের শাঁস, অপূর্ব স্বাদ এনে দেয়। 
তালগ্ছের কাঁড় দিয়ে পল্প] বাংলার 
টষ্টল-খোলার বহু বাড়ীর, কাঠামো 
হয়। তালগাছের চাঁহদা বেশ আছে। 


. তাই কাঠ" ব্যবসায়ীদের জবালায়, 


ফাঠখোট্রা কর্মাতর অসতর্ক ধীনর্মম 
করাতের আঘাতের আশঙ্কায় অল 
গাছ বেচারা সব গাছ ছাড়িয়ে এক 
পায়ে দাঁড়য়ে থাকতে পারছে কৈ? 
তালের দস পচ গে'জে গেলেই 


লোক মরে বলে শুনতে পাই। পাড়া- 
গাঁয়ে তাড়ি খওয়া খুবই স্বাভাবক 
হয়ে দাঁড়য়েছে। আতারস্ত তাড়ি 
খেয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে এমন 
দুই ভাইয়ের কথা আম জ্দান। 
তাদের দুজনের বিধবা বউ আর 
বিবহষোগ্যা মেয়েরা পথে বসেছে। 
এমন কত হতভাগ্য মানুষ যে আছে 
তাদের হদিশ পেহ। কে এদর দ্মাঁ- 
প্রন্ের কথা ভাববে। কে এই সর্ব” 
নাশা নেশা থেকে এই সব থেটে- 
খাওয়া মানদুষকে বাঁচাবে 

দু বছর অগে হাওড়া-বর্ধমান 
কর্ড শাখায় দু-একটি গ্রামে ব্যাপক 
ভাবে চোলাই সদ তৈরী করতে 
দেখেছি। পচা গুড় পচা, ভাত, 
কার্বাইড এদের উপকরণ। র্তা- . 
রাত মদ ঝ্বনানো হয়। প্নীলশ. 
নার্বকার থাকে অর্থের ববানময়ে। 


' ভোরবেলা রাডার ভার্ত করে সারা 


গমনের জাঁড়য়ে দ্াবু স্জে শহারে 
ছাড়িয়ে পড়ে এরা।। : 

- এদের কারবার নিয়ামত চজে। 
অপর পক্ষে পুলিশের জনৈক কম 
আমাকে জানিয়েছি,লন যে চোলাই 
চালানকার দলের সঙ্গে লড়াই করা 
সোজা কথা নয়। তাদের, হাতে , 
ধমাছামীছ কে প্রাণ দিতে যবে! তা- 
ছাড়া ওপর মহলের ইচ্ছাও না ক 
এর স্বপক্ষে । মদের দোকানের লাই- 
সেন্স 'বনাবাধায় ইস করে শাসক 
শ্রেণী স্মযোগ নেয়। 


ভুয়া স্কুলের অনুমোদনের জন্য 


স্ুলবোর্ডের সভায় জোরজুলুম 


(দপণের সংবাদদাতা) 


হাওড়া জেলা স্কুল কোর্ডের উপ- 
দেহটা কমিটির সভা গত 'ঁতাঁরশে 
আগস্ট বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের 


'বাসভবনে তাঁরই ' সভাপাঁতত্বে অন্ম- 


ছ্ঠিত হয়। . তেতাল্লশীট নতুন' 
ধ্দ্যালয় ' অন্মমোদনের ব্যাপারে 
সভায় আলোচণা হয়। কংগ্রেসী 
এম এল এরা যেসব বিদ্যালয়ের 


হাঁদশ নেই সেগুলি .অনমোদন, 
: করার, জন্য হৈচৈ শুরু করে দেন। 
: আমতা ইস্ট লাকো্লের সে নাময়শ 


হরসভা প্রাথামক ! বিদণলয়াট 
অন্মমোনন করার জন্য স্কুল বোর্ডের 
সদস্য ও এব টি এর সম্পাদক, 
শ্রীঅরুপ মুখার্জী প্রস্তাব রুরায় 
কংগ্রেসীরা মারামারি শুরু করে। 
ভারা বলে এ স্কুল অনুমোদন করা 
চলবে না। নী ভিডি 
অনুমোদনের জন্য চাপ দেয়। 
ডি আই, বলেন, এই | দর্থট 
স্কুলের কোন হাঁদশ নেই। অর্থাৎ 
স্কুল .দ:টি চলছে না। শ্রীমুখাজশ 
যে স্কুল চলছে না তা অনুমোদন 


t 


॥ 


করা চলৰে না বলে দাবা তোলেন। 
ডি, আই ও ডি এম এই প্রস্তাব 
মেনে নেন। তা সত্বেও কগগ্রেসীরা ' 
গায়ের জোরে তেতাল্লিশটি স্কুলের 
মধ্যে তেব্রিশট-স্কুল পাশ কাঁরয়ে 
নেয়। এর প্রাতবাদে এ বি টি এ 
উানশে সেপ্টেম্বর ডি আইয়ের কাছে 
বিক্ষোভ মিছিল ও গপডেপুটেশনের 


'সাসূচী নিয়েছে। 
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ঘবল ব স্বত 


আমাদের বিখ্যাত , 55০008]1, 
১৯২৫ লাল থেকে রোগীদের 
সম্পূর্ণভাবে রোগ সারিয়ে আসছে 
মাত্র তিন দিন ব্যবহাঁরেই শাদ! 


, দাগ'দুর হতে ধাকে ও .শীঘ়ই 


মিলিয়ে যায়। বিনামূল্যে এক 

.. * শিশি দেওয়া হয়। 

Prem Trading Co. (S.N.)P. 
-' P. O. Katri Sarai (Gaya) 
সন 


id 1 শক্রবর ১৪ই সেপ্টেদ্বর ১১৭৩ 


ইহ গন কবলে ঘংবাদগত্র 


সািিএকপিল রায় 


বেশ কিছুকল ধরে ভরত 
সরকার দেশের সংবাদপত্র জগৎকে 
বৃহৎ পুঁজির কবল থেকে ঘুস্ত 
করবার সদ'ভিপ্রায় ঘোষণা করে 
'আসছেন। দেশের জনমতকে কা.য়মী- 
স্বার্থ যাতে বিপথে পরিচালিত 
করতে না পাংর তার জন্যই “সমাজ- 
বাদী” কংগ্রেস সরকার এই. ব্যবস্থা 
গ্রহণের আঁভপ্রায় ব্যস্ত করেছেন। 
বিম্তু তাঁদের এ ঘোষণ:টিও তাঁদের 
আরো হাজরাটি সদাভপ্রায় 
মতই আজও হাওয়ায় উড়ছে, তাকে 
বাস্তবে রুপায়িত করবার কোন 


' কার্ষকরণ ব্যবস্থা এখনও সরকার 


গ্রহণ করতে পারেন ন বা করেন 'ন। 
বস্তুত এ ব্যাপারে নূনা সময়ে নানা 
ধর.ণর বম্থা তাঁদের মুখে শোনা 
যাচছিল। অগে শোনা গেল যে 
সংবাদপত্র থেক বৃহৎ পঠঁজর এক- 
চেটে মালিকানা হটিয়ে সে মাঁল- 
কনা.ক ছাঁড়য়ে দেওয়া হবে, মাঁল- 
কানার ডিফিউশন বা বিভাজন করা 
হবে। কোন অন্ত কারণে এখন 
আর মালকানা [বিভাজনের কথা 
তেমন শেনা যাচ্ছে না। এখনকার, 
নতুন শ্লোগান হচ্ছে “ঁড়ালংবং” 
অর্থাৎ মাঁলকানকে বৃহৎ পঠীজর 
কাছ থেক.বিচ্ছি্ করা, আক দশটা 
কোম্পানীর মতই লংবাদপন্রের শেয়া- 
রও বাজারে বি বর ত বলা হবে। 
‘কিন্তু বাজারে শেয়র বারি করে 
দিলেই যে হহৎ পীজর একেচেটে 
মালিকানা প্রাধান্য লভ বরবেনা, 
তার ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় 
স্ণনাশ্চত বরা যবে কি? ব্যান্তগত 
মালিকানার ক্ষেত্রে জনসাধারণ তো 
বাজার থেকে শেয়ার কিনে থাকেন_ 
বৃহৎ পজিপাঁত পাঁরবরগণীল সে 
ক্ষেত্রে যেভাব অ'র দশটা কোম্প':- 
নাকে, ও তাদের মালিক.নাকে কুক্ষি- 
গত করে রাখে প্রস্তাঁকত “ঁৰাচ্ছন- 
কৃত” অংবদপন্রের ক্ষেত্রে তেমন, 
ঘটনা যে ঘটবে না তা বংগ্রস সর- 


ফাই হ্যেক দরবারের বব ঘাষিত এই 


সব সদাভপ্রয়কো বৃদ্ধাজ্গস্ঠ দেখা- 
বার জন্য সংবাদপত্র জগতের কায়েম" 
ক্বার্থও বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে__ 
নিজেদের মাঁলকানাকে প্রত্যক্ষ বা 
পরেক্ষেভবে বজায় রাখবার জন্য 
নানাবিধ প্রয়াস -প্রচেষ্টারও তাদের 
অন্ত নেই। এ ধদক থেকে দক্টাম্ত 
হিসেকে স্টেটসম্যান 
প্রয়াস-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখষেগ্য। 

বৃটিশ সামজ্যবাদী_ স্বার্থ 
প্রীতম্ঠিত স্টেটসম্যান ভারতের 
জাতীয় স্বাধীনতা অন্দোলনের 
যুগে’ যেভা-ব এ দেশের জনস'ধা- 
রণের স্তর্থকে পায়ে দলে বৃটিশ 
বৃহৎ পঃঁজর, স্বার্থসাধ ন ও রক্ষণে 
তৎপর ছিল তা সকলেরই স্যার্বাদত। 
সোঁদন তই ' ভারতের দেশপ্রেমিক 
ম্ক্তিসাধকরা এক ধিববার গুলী 
চালিয়োছ লন স্টেটসম্যান পলিকার 
সম্পাদকের ওপরে। ভরতের 


মালিকদের . 


ভিজা মুখপাত্র 
বংগ্রেসর হাতে দেশের শ'সনভার 
তুলে দিয়ে ইংরেজয়া এদেশ ছে. 
চলে গেলে স্টেটসম্যানের মািক্‌ 
বৃটিশ বৃহৎ পুজি ভারতীয় বৃহৎ । 
পজর কাছ এই কাগজের মাল- 
কনা .হস্তান্তারত করে দেয়। অজও 
তাই স্টেটসম্যান আগের মতই জন- 
সাধারণের স্বার্থকে উ.পক্ষা করে 
বৃহৎ পাঁজর স্বার্থরক্ষার জন্যই 
বাজ করে চলেছে। মালিকানার 
জাতশগত চার বদল'লেও অর্থাৎ 
বৃটিশ পাজর আস-ন ভারতীয় বৃহ 
পুজি এসে বসলেও শ্রেণ'চারত 
তার অদৌ ব্দলয় নি। আগের 
মতই তা বৃহৎ পঠজর জ্যার্থবাহণ। 
যে চোম্দটি বৃহৎ পাজ ভারতীয় 
সংস্থা, বর্তমানে স্টেটসম্যানের শেয়.] 
মূলধনের শতকরা ৯৮.৭৯ ভাগ্য 
কাক্ষগত করে ঢেখেছ তারা 
হচ্ছে-কলকাতার ৮৮ ডিস- 
কাউন্ট লিঃ (১২:১৫), বোম্বাই- 


দকাঁয় স্বায়ননতা সম্পর্কে মতাঁবরোধ 
8১5 দা 
লন! 


মাঁলকরা তা মেনে 
হলেন না। চা গত 
শ্রীচেপরাকে বিদায় {নিতে হল 
উনসত্তর সনের উনাত্রশে তা 
ত্যঁরখ কেম্পানশীর আর্টিকেল অব 
গ্যসোদিয়েশনের 'িরাশ ধারা বদলে 
দেওয়া হল। আঁছ পরিষদকে নাকচ 
করা হল আর সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া 
হল ম্যানৌজং ডরেকটরের' হাতে। 
গণতাদ্তিকা উদারনপীতিক মুখোশটাও 
আর মালিকরা বাখত পারলেন .না। 
তাই কোন একটি বৃহৎ পঃীঁজপাঁত 
পাঁরবারের. বিশেষ আস্থভাজন 
জনৈক অসাংবাদিককে এনে বাঁসয়ে 
দেওয়া হল এই সর্ববর্ত্ত্বর আঁধ- 
কারী ম্যানাঁজং 'ডিরেক্টরের আসনে। 


যে স্বতল্ত দলর কোন আস্তিত্বই : 


পশ্চিমবঙ্গে ছিল না তারই পশ্চম- 
বঙ্গ শাখাব জেনারেল সেক্রেট রী 
টট্যদর সঙ্গে বিশেষভাবে ফ্ল্ত 
শ্রীকুশরো রুসী ইরাণাী এলেন, 
ম্যনোজং ডিরেবটর হয়ে। এখন যাঁরা 
" স্টেটসম্যা:ন'র, ডিরেকটর কোডের 


৪ পাঁচ এ 


ETT und 


পুতি করলেন 
তাঁন। সংবাদসংগ্রহের জন্য ঘে'ৰা- 
ঘুর করত হয় এখনে প্রচুর, 
আর তা ছাড়া দিল্লীর যানকহনের 
অস্মবিধা ও শহরাট দুক্রবিস্ৃত 
হওয়ায় সাংযাদিকাদর আগে ‘দেওয়া 
হত ষা খরচ হয় তাই। আচমকা 
শ্রীইরাণর এক আঁলাখিত ফরম.নের 
ফলে এখন কাউকেই আর মাসিক 
দেড়শ টাকার বোশ রাহা খরচ 
দেওয়া হচ্ছে না, যাঁদও ঘে'রাঘণার 
বাবদ খরচ হয় বেশ বোৌশ। অগে 
দিশেষ প্রাতনিধ ও সংবাদদাতদের 
জন্য একখান গাড়ী রাখা ছিল। 
এখন সোটও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। 
তাই অবস্থাটা অ'র্ও খারাপ 
হয়েছে। আপসে টোলফোনের 
ব্যস্থও আদোঁ ভলো নয়! সোঁটকে 
ভালো করবার দশব রশীদের অনেক 
দিনের। অবস্থাঁট চরমে উঠেছে 
জম্প্রতি। তাঁর সুবিধাদি ক্ষুন্ন বরা 
হয়েছ বলে প্রশীণ সাংবাঁদক 


টৌসম্যানর সম্পাদকীয় দ৫রের 
শর মালিকানার খবরদার 


য়ের টাটা সন্স প্রাইভেট লিঃ সদস্য তাঁরা হলেন কলকাতার সব শ্রীব ভি মাথুর আদালতে এক 


(১২.৯৫), কলবাতার মার্টিন বর্ণন 
লিঃ (১০.২৯),বোম্বাইয়ের মফৎ- 
লাল গগ্গলভাই প্রইভট লিঃ 
(৭.৮০), কলকাতার গেজ্টকীন উই- 
'লিয়মন লিঃ (৭.৭২), মাদ্রুজের 
দান আন্ড কোং লিঃ (৭.৭২) 
বোম্ৰইয়ের সেন্ট্রাল ব্যন্ক অব' 
ইন্ডিয়া (৫.৫৮), বোম্বাইয়ের দি 
খাটউ ম্যাকা'ঞ্জ 'স্পানং আ্যন্ড 
উহীভং কোং লিঃ (8.৫0), বোম্বাই, 
য়ের কেংল কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া 
লিঃ (8.৫০), বোম্বাইয়ের বস্‌ 
সনজশ সন্স আ্যাড কোং প্রাইভেট 
গলঃ (8.৫০), বেম্বাইয়ের . দি 
বেদে কোং প্রইভেট গীলঃ (৪.$০) 
বোম্বাইয়ের ব্র্যণ্ডন কোং প্রাইভেট 
লিঃ (৩.৪৩), মাদ্রাজর টিউব ইন- 
ভেম্টমেন্টস অৰ ইন্ডিয়া লিঃ 
(২-০৬) ও কলকাত:র ইস্টার্ণ ইন- 
ভেম্টমেন্ট লিঃ (১০-২৯)। 

বৃহৎ পঠাঁজ চারন্রকে ঢাকা 
দেবাব জন্য এই কাগ:জর মালিকরা 
এক সময় একটা আছি পাঁরষদ বা 
ট্রাষ্ট বের্ড মনোনীত বরে তার 
হাতে কাগজ পাঁরচালনার দায়ত্বভর 
1দয়েছিলেন। অছি পারষ দর সদস্য 


যাঁদের রুরা হল তাঁরা ব্যাটশ উদর- 


নৌত'ংদেৰ এীতিহ্য-অনুরাগণী হলেও 
মঁলক-স্বর্থ রক্ষ.য় তাঁরা বিশেষ 
সচতন 'ছিলেন। তৎসত্বেও তদা- 
নাঁগ্তন 'সম্পাদক শ্রীপ্রাণ চোপবার 
সঙ্গে িরেকটত্র বৰোর্ডেক 'সম্পা- 


স্ধীরঞন দান 


(চৈয়ারম্যন), 
বারেন্্রনাথ মুখাজশি, প্রাণ প্রসাদ, 
ভস্কর মৰ, কুশরো রুপসী ইরাণণ, 
বোম্বই য়র সর্বশ্রী নান আর্দোশর 
পাজ্কীওয়ালা, প্রাসেশ নবানচন্দ্র, 
মফতললে ও মন্রাোজের শ্রীআরবট 
লক্ষণস্বামণ মন্দলয়র। এরা কাদের 
কোন স্বার্থসাধনে ও রক্ষণে তৎপর 
হতে পারেন তা সহজেই বোধগম্য! 


মামলা দায়ের -করেছেন। , কিছুদিন 
আগে, আদালত প্রাগ্গণেই স্টেটস- 
ম্যানেব ম্যা'নজার শ্রীসন্তোষ নথ 
বচসার পরে শ্রীমাথুরের ওপরে 
হামলা করেন, তাঁকে মান্রীপট করেন 
ও ভয় দেখান। কমশীরা এ ব্যপারে 
সম্পাদবের দ্‌চ্ট আকর্ষণ বরেও 
ফোন জবাব পান ন! ম্যানোজং 
ডরেকঈরকে। জান্য না সত্বেও 'তাঁনও 


শ্রীচোপর:কে সমর্থন জানানের কারণ কোন জকাব দেন নি। এমন কি স্টেট 
যে আঁছ পরিষদ্‌কে বাতিল বরে । সম্যান জার্ণালম্ট আ'যা.সাঁসছেশন 
দেওয়া হল তার অন্যতম সদস্য তাঁদের কাছে বয়েক মাস আগে ফে 
ছিলেন শ্রীসৃধীরঞ্জন দাস ও, শ্রীঅ'র- চাঠগ্ি . পাঠিয়েছি লন তার 
কট লক্ষণদ্বমশ মদালিয়র। নীতি স্বীকাতও কেউ জানান ?ন। তাঁদের 
ও স্বর্থপ্রীতির মধ্য কার টান এই সব চিঠিতে তাঁরা তাঁদের 
বোঁশ জোরদার সেটাও এক্ষেত্রে প্রমা- পেশগত কাজের সুবিধার জন্য 
{ত হয়েছ আবার। কিছ বাংস্থা বিধশ্নে অনুরে'ধও 
গাঁদতে ২স্ইে শ্রীইরাণী এমন সব জা'নযেছিলেন। যেমন তাঁদের কাজৈর 
ক্যস্থা গ্রহণ শুর; করলেন যার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েবাঁটি টাইপ- 


ফলে সম্পাদকীয় বিভগের স্বাধী- 
নতা ও প্রাধান্য দ্ুতগাঁতিতে সঙ্কু+ 
চিত হতে পাল, নানভাবে সাংবা- 
দিকদের হয়রানি করা শুর; হল। 
কোন রবমের সাংবাঁদক আঁভজ্ঞতা 
না থাকা. সত্বও সংবাদ পাঁরহেশনের 
ব্যাপ্যরেও তান অধরা হস্তক্ষেপ 
করতে আয় করলেন। বিমশ- 
দলনের ম্যাকার্থীচ্লভ ব্যবস্থা 
তানি চাল; করতে তৎপর হ:লন। 
নিজের কর্তব্যকাজ সংচারুভবে 


সম্পন্ন করবার জন্য কর্মীরা ও 


সাংবদিকরা অগে যে সব -য়াজ- 
নায় সুবিধ্যাদ আফিস থেকে পেতেন 


) 


রাইট'র তাঁদের ঘরে , প্লাখবার অনু- 
রোধ জানয়ৌোছলেন। এ সবের কোন 
ব্যবস্থই -এ পৰ্যন্ত বরা হয় 'ন। 
তাই কয়েক দিন যা স্টেটসম্যান- 
করছেন। তাঁদের দাঁবধদাওয়া না 
মিট.ল তার্া যে বৃহত্তর অন্দো- 
লনের পথে পা বড়বেন এ তারই 
প্রস্তৃতি। ইতিমধ্যে জ্টেটসম্যান 
কর্তৃপক্ষের স্জৈচারিতার শবরদ্ধে 
প্রতিবদ জানয় বমশরা তথ্য ও 
প্রচারমল্তীর সঙ্গে দেখা করে ভাঁর 
কাছে এক মেমোর্যদ্ডাম দাখিল 
টিতে শ্রমমল্লীর কাছে তার 


অনুলাপি গেছে। প্টেটসম্যানের 
অন্যতম প্রতীণ সাংবাদিক শ্রীসমন্ত 
ব্যানাজশী স্টেউসম্যনের বস্তুনিষ্ঠ 
সাংবাদিকতার প্রাতকূল অবস্থা- 
পার বশের জন্য চাকুরিতে ইস্তাফা 
দিতে বাধ্য হয়েছেন। 

গত চৌঠা রাজ্যসভায় ও পাঁচই 
তাঁরথে লোক সভায় জ্টেটসম্যান 
কতৃপক্ষের স্ৰৈরচারিতা নিয়ে প্রশ্ন 
উঠোছল। লোকসভার আ.লাচনায় 
দলমত 'নির্ধিশেষে প্রায় সং সদস্যই 
(যারা অংশ গ্রহণ করোছলেন) 
স্টেটস্ম্যন সম্পাদকীয় স্বাধীনতার 
অবক্ষয়ে বিশেষ উদ্বেগ: প্রকাশ করে 
সরকারকে বর্তৃপক্ষের স্বৈরাচার 
সম্প.্ক তদন্ত করে দেখবার জন্য 
একটি কাঁমটি নিয়েগের দাবি কর- 
লেন। মন্ত্র শ্রীইন্দ্রকুমার গ্‌জরাল 


স্বীকার করলেন যে কর্তৃপক্ষ সম্পা- 


দকায় স্বাধীনতার অবক্ষয় খটাচ্ছেন 
এবং এর ফ.ল বাকন্বাধীনতা ও 
সংবদপত্রের স্বাধীনতা 'ঁৰাঘ্যত 'ও 
ক্ষুন্ন হচ্ছে। তরে তদন্ত ' কাঁমাঁট 
ণনয়েগের ব্যাপারে তান শকছু 
ধললন না। অবশ্য এ আশ্বাস 
তান দিলেন যে সর্বভাবে সংবাদ- 
পরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হাবে। 
সত্তর 'ানটব্যাপশ এই আলচনার 
সময়ে তান স্টেটগম্যান জার্নালস্ট 
আযসেশসয়েশনের  মেমোরাপ্ডমের 
উল্লেখাঁদ করলেন। এই প্রস্গ 
তিনি দুঃখ বরে বললেন যে, কোন 
ফোন বড় সংবাদপত্রের ক্ষেত্র 
নঈংতগত ৮ আঁধকার 
সম্পাদকের হাত থেকে ম্যানেজারের 


হাতে চলে গেছে। স্টেটসম্যনের 


ক্ষেত্রে তার আর্টিকেলস অব আযাসো- 


সয়েশন এই অধিকার দিয়েছ, 
ম্যনৌজং ডিরেকউরের হাতে, সম্পা- 
দংকর হাতে তা নেই। তান ৰল- 
লেন যে অসম্পাদকণীয় স্বার্থ অর্থাৎ 
মর্লক পঃজির ব্যবসাগত স্বার্থকে 
উচ্ছেদ না করতে পারলে সংবাদ- 
পত্রর স্বাধীনতাকো রক্ষা করা যাবে 
না তাই তাঁরা সংবাদপত্রের মাঁল- 
কানাকে বৃহৎ পুঁজি থেকে 'বাচ্ছন্ন 
করতে অংভলাষী। শ্রীগজরালদের 
এ অভিলাষ পূর্ণ হত আর; কত 
দিন লগে এখন সেটাই লক্ষণীয় । 
গত পাঁচই তারিখের লোবসভা 
আলোচনার বিংরণ অনেক কাগ- 
জেই প্রথম পণ্ঠায় বোর ছে আজ! 
জ্টেটসম্যান তাদের নিজেদের' সংবাদ্‌- 
দাতার লেখা খবর না ছাপলেও 
শপ টি আই,য়র দেওয়া রিপোর্ট 
ছেপেছে সপ্তম পড্ঠায়। কিন্তু 
তথাবাথিত জনগণের কাগজ পপ্যাট্রি- 
কট” খবরটিকে অত ছোট কর পণ্চম 
পৃষ্ঠায় দিল কেন? 


পো 
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ড় ছয় [ 





অংবাধগত্ের 
বষ্ঠরোখের অগস্ট ' 


গপতনল্দের 


দু'টি স্তম্ভের উপর 'দভ'রশ'ল। 


নিরপেক্ষ ব্চির ব্যংস্থা এবং নিভশী 


সংবাদ পাঁরবেশন। শবচার বিভাগের 
নিরপেক্ষতা যে, 'বাঘ্যত হচ্ছে তা 


সাফল্য ও সার্থকতা, 


ছ্বাপেনি তার কর্ম'কত্তা প্রায়ই 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা "বিষয়ে বন্তৃতা 

দেন ও আমরা সেগুলি পাঁড়। 
কমলকুমার নেন 


বামাগ্থীর ছদবেশে 


শ্রামক শ্রেণীর পার্ট এবং যারা 
নিজে দর দাচ্চা মাক্সহাদী বলে 


কলকাতা হাইকোর্টের মাননশয় প্রধান সেই এস ইউ "সি এবং অন্য দুইটি 


বিচারপাঁত শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র প্রেস 
ক্লাব আয়োজত এক সভায় স্বয়ং 
স্বীঝারা করেছেন। একপক্ষকল 
আগে স্থানীয় পত্রিকায় তা ছাপা 
হয়েছে। দ্বিতীয় স্তচ্ভাট জীর্ণ 
ও টলমলে ভিতের উপর দ্ডয়মন। 
চাঁব্থশে আগস্টের দর্পণে পড়লাম 
বর্তমান অন্নিসভার শারকী ববা- 
দের কহনী যথযথ ভবে প্রঁকা- 
শিত হওয়ায় পাঁশ্চমবঞ্গর মান- 
নায় মৃখ্যমল্ী রুষ্ট! তান আইন 
করে সংৰাদপত্ৰের . কন্ঠরোধের 
বিধান নেবেন। ওঁ সংধ্যযতেই “রেনে- 
সাঁস” পত্রিকার সম্পাদকের 'তন্ত 
আভজ্ঞতা প্রকর্দীশত হয়েছে। 

দুটি ঘটনাই বিপদের 'সংকেত 
দিচ্ছে। ইংরেজ অমলে প্রেস গ্যান 
দেশে তীব্র আন্দেলনের সমষ্ট 
করেছিল, আজ স্বাধীন ভারতেও 
কি আবার এ !কুখ্যাত আইন চালু 
হবে? গণতন্ত্র জয়গানে বিভোর ও 
মত্ত সংবাদপত্রগুলির সংবাদ পারি- 
বেশনের নমুনা তো সর্বজনাবাঁদত। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চম 
বাঙ্গালা তথা ভরতবর্ষের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ এীতিহাঁসক ডঃ রমেশচন্দ্ 
মজুমদার বর্তমানের স্বাধীন ভারত- 
বর্ষকে সমালোচনা করে , একাঁট 
প্রবন্ধ কলকাতার একট বিশিষ্ট 
বাংলা দৈনিকের পূজা সংখ্যায় 
দিয়োছলেন! এ রচনাটি ছাপা হয়ান, 
কারণ কতৃপক্ষ এ রচনার সমালো- 
চিত অংশগ্দীলতে অপাত্ত করে" 
'ছিলেন। পরে গত বছর শারদীয় 
“জয়ী” পাঁতকায় রচনাঁট ছাপা 
হয়। যে সংবাদপত্র এ রচনাঁট 
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ধবল বা শ্বেতী 


দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত 
হয়েছে, ধবল বা শ্বেতী নিরাময়ে 
সফচেয়ে কার্যকরী অ'যুর্বেদীয় 
ওঁষধ “আমর বাটি? 
মাত্র পাঁচদিন এই ওধধ ব্যব- 
হারে চামডাৰ রং 'বদলাতে 
ধাকে। দুই ফাইল ওঁষধ প্রত্যেক 
রোগীকে বিন! মুলো দেওয়া হয়| 
Hind Ayurved Bhavan 

(B. H. 4) 

P.O. Katrisari, 

| Gaya, Bihar- 



















বামপন্থী দল সাতাশে, জ;লাইয়ের 
ধর্মঘটকে সমর্থন করা তো দূরের 
কথা, লফ.লট পেস্টর, মাছল 
ও পথসভার মাধ্যমে ধর্মঘট ও ইর- 
তালের 'িরাঁধতা করে প্রত্যক্ষ 
ভবে শাসক শ্রেণীকে সাহায্য 
করছে। সখের বিষয় পশ্চিম 
বাঙলার সাধারণ মানুষ যাঁদও 
িছুটা দঃখত, কিল্তু তারা 'বভ্রান্ 
নয়। কারণ অতশতের 'ংভল্ন ঘট- 
নার তক্ত আভজ্ঞতা পাঁশ্চয বাঙ- 
লার মানষের আছ। যখনই শাসক 
শ্রেণী চরম সংক্টর সম্মুখীন হয়৷ 
তখনই এই সমস্ত আগমাক্কা মাকসি- 
বাঁদর দল ধামপন্থশরা ছদ্মবেশে 

শাসক শ্রেণীকে সাহায্য করতে 

এগিয়ে আসে ।' উঁনিশশো সত্তর 

সালে দশই মার্চ যখন অজয় 
মৃুখজশির বিশবাসঘাতকতায় 

শদ্বতীয় যস্তফ্রন্ট সরকারের পতন 
ঘটোছল তখন জ্যোতি হস: বাংলা 

কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই কংগ্রম 

বিরোধ সরকার গঠন করতে চেয়ে- 
ছিলেন। ধৃকদ্তু সে দিনও এই এস 
ইউ সি, সি পি আই-এর নেতৃত্ব 

জে)ত বসুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 


করে পাঁশচম বাংলায় রাষ্্রগাঁত , 


শাসন কায়েম করতে সাহায্য কর- 
ছিল। এরা উনিশশো একাত্তর 
সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৰয্নানগর 
কেন্দ্রে জ্যোঁত ব্র্দর বিরুদ্ধে এবং 
অজয় মৃখজনীর সমর্থনে কংগ্রে- 
সশদের সঙ্গে একান্ত হয়ে প্রচার 
নেমোছল। এত চেষ্টা বরেও দোঁদন 
জ্যোতি বসকে পরাজিত বরা 
সম্ভব হয় নি! 

নবকুমার চট্টোপাধ্যায় 


জুবিলী স্কুল প্রসঙ্গে 


গত -দশই আগস্ট আপনার 
সাপ্তণহকে “অথ ওয়াকফ হোম্টেল 
বথা”য় কলকাতার ওয়াক্কফ পাঁর- 
চালিত ছাত্রাবাসগ্ীলর যে একান্ত 


দুর্দশা ও করুণ চিন্র জনসমক্ষে 
ড়িত তারা এই সিথ্যা ' আভযোগ 


সময়মত তুল ধরা হয়েছে, সেজন্য 
আমার আন্তারক ধন্যবাদ জাদিবেন। 

বর্তমানে যখন ছাত্রাবাসের 
একান্ত অভাব, তখন এই ছত্রা- 
প্রত্যক্ষ ভাবে দায়া, সে সম্পর্কে 
সরকারী তরফ থেকে একটা 'ির- 
পেক্ষ তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়ো- 
জন। এবং সংশিষ্ট কায়েম স্বার্থের 


স্বার্থের আঁগদেই সকলের একান্ত 
কাম্য। 

জুবল" স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
নামে উক্ত লেখায় যে আঁভযোগ করা 
হয়ছে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও এক 
তর্ফা। কারণ, স্কুলর ফে অংশ 
নৈশ ক.লজকে দামায়ক ব্যবহারের 
জন্য দেওয়া, হয়েছে, তা স্কুলের 
সেক্রেটারী ও এডাঁমান-স্ট্রটর-এর 
জ্ঞাতস্াারেই এবং উভয়েই ওয়কফ- 
এর প্রাতানধি। এর জন্য মাঁসক যে 
ডেনেশন পাওয়া যায় তা সেক্রেটা- 
টারশীর আদায়ের বথা।, 

বর্তমানে জুল স্কুল ও ছাত্রা- 
দন্পীত ও নোংরামীর কৰলে মৃত- 
প্রায়। বিদ্যুৎ, ও টেজিফোন লাইন 
কাটা গেছে ছিলের টাকা শোধ 
না হওয়ায়। সমস্ত পাঁরবেশ 
অস্বাস্থ্যবার। অথচ 
ব্যন্তরা 'নার্লিপ।, ছা্রাবাসর সংপা- 
রল্টেণ্ডেটের পদ কয়েক বছর খাল 
পড়ে আছ, ভড়ো আদায় হয় না। 
পরিচালকমণ্ডলী ছাদের মাঝে দু 
দলের সৃষ্টি করে একটা দুঃসহ 
আপহাওয়া তৈরী করেছেন। আমি 
ৰার বার অনুরোধ করেও কোন 
ফল হচ্ছে না। ৬ 

অন্ধশতাব্দীর এঁতিহাপূর্ল এমন 
একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহরের 
এরুপ প্রাণ'কন্দ্রে ধীরে ধীরে ধংস 
হতে চলেছে-_এ আত পাঁরতপের 
বিষয়! এ ব্যাপারে মাননীয় 'শিক্ষা- 
মন্ত্রী ও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের আশু 
হস্তক্ষেপ একান্ত কামনা করি। 

«০ গোলাম জিলাকী বেগ 

প্রধান শিক্ষক, এম এল জনবল 

ইন্সার্টিটউশান 


ভিত্তিহীন সংবাদ 
গত শুক্রবার সাতই * সেপ্টেম্বর 
উনিশশো তেয়াত্তর, দর্পণ পরিকার 
“মতামত” কলমে জনৈক ভুন্তভোগী 
আমার বিরুর্ধে ফে' আঁভ-ষাগ 
কাঁরয়ছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ও 
ভাত্তহীন।. আম চ্যালেঞ্জ জানা- 
ইতোঁছ' যে এই আভ যগের 
সামান্যতম সত্যতাও যাঁদ প্রমাণিত 
হয় বা কেউ প্রমাণ কাঁরতে পারেন 
তাহা হইলে অমার সংগঠ-নর (ছাত্র 
পাঁরষদ) ও কলেজ কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক গৃহীত যেকোন চরমতম 
ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতে আম 
প্রস্তৃত। এক প্রাতীক্য়াশীল চক্র 
এবং যারা ছাত্র সমাজ কর্তৃক বিতা- 


রটাইয়া .কজজের আদর্শকাদশ 
ছল সমাজের, সঙ্গে নোখরা 'পাজ- 
নৈতিক ' খেলা খোঁলবার চেষ্টা 
কার তছে। 
ছাৱ সমাজকে এই দুনপীতগ্রস্ত 
প্রাতিকিয়াশশল চক্র হইতে সতর্ক 
থাকতে আবেদন জানাই। 
প্রদীপ সোম 


সংগশলম্ট ' 


দর্পণ 1 
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চু রানি কাগজের 
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দাম বেঁধে দেওয়ার ভড়, 
৮ €অর্থনৌতক ভাষ্যকার) 


)  ভারতরক্ষা অই:নর বলে দাম 
বেধে দেওয়ার নাটকীয়তা সত্বেও 
দামের উর্ধগাঁত রোখা যাচ্ছে না। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুর.না, খাদ্য- 
মন্ত্রী কাশশীকান্ত মৈন্রযকে ছাঁটাই 
করে জঞ্জালমন্তণ প্রফর্নকা.ন্তি 
ঘোষকে খাদ্যমন্ত্রী পদে আঁভীষন্ত 
করেছেন। গত বছর সর্ষের তেল 
তন টাকা চাঁল্লশ পয়সা কে জি 
দরে পাওয়া যেত। কাশীবাকুর 
দয়য় সেটা ছয় টাকায় উঠ্ঠোছল। 
বাশীবাবু'দয়া করে পরচশ পয়সা 
কাময় পাঁচ টাকা পণ্চত্তর পয়সা 
কে জি করলেন।. তারপর তেল 
ব্যৰসায়ীরা তেলের দাম তুলল আট 
টাকায়। কাশীবাবু দায় হ.লন, 
প্রফজ্লকান্তি নধরকাল্তি ' হয়ে 
তেলের দাম ধরা ছোঁয়ার বাইরে সাত 
টাকায় বেধে দিলেন। দফয় দফায় 
মন্দশী বদল হচ্ছে আর সরকারী 
"দাম৷ বাড়ছে। ফলকাতার জঞ্জাল 
খাদ্য দপ্তরে জমা হচ্ছে। কংগ্রেসী- 
বাবু দর যাঁদ ডাল-তেল-চাল বনে 
ধর্মঘট ভাত্গতে এগিয়ে অসতে 
লজ্জা পেত। 

এটা পাঁশ্চমবণ্গের কংগ্রেসই 
করছে তা নয়। সারা দেশের প্রাতাঁট 
রাজ্যেই এই দাম বে'ধে দেওয়ার ভডং 
চলছে।' বেদ্দ্রীয় সরকার না ক 
নির্দেশ দিয়েছেন অসাধু ব্যবস্যয়ট- 
দের দাম বাড়ানো বন্ধ করার জন্যে 
ভরেতরক্ষা আইন প্রয়োগ করতে 
হবে৷ ডিফেন্স অব হীশ্ডিয়া আর 


ডিফেন্স অব হীন্দরু দংটোকেই “ 


ইংরাজী আদ্যক্ষরে গড আই আর 
ছলে! ডি আই আর-এর দাপট 
আমদের কিছুটা জানা আছে। 'কল্তু 
ব্যবসায়ী অসাধূতা অহেতুক! দাম্‌ 
বাড়ানোর প্রবণতা রেধ করার জন্যে 
আরো তো অনেক কড়া কড়া আইন 
আছে! সেগুলোতে কি আরচে 
ধরেছে? না ক! প্যাকস্তানের সঙ্গে 
আপোষরফা হয়ে যাবার পরও 
ভারতরক্ষা আইনকে বাঁচিয়ে রাখার 
কুমতলবে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে 
ড আই আর প্রয়োগ করার নির্দেশ 
দেওয়া হচ্ছে কে জানে? 
রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন দেশের উপ- 
কারের জন্য। দুুর্ভাগ্যক্রমে দেশেব 
মানুষ উপকার প্যয় ি। উপকৃত 
হায়েছে ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব মালিক 
টাটা-বিড়লা-সিংহানয়ারা। হীন্দরাজ 
ভালো বুঝে যাই করতে যান, 
তাতেই কেন যে এমন উল্টো ফল 
দেখা দেয় বে? জানে? 
দাম বেধে দেতার তোড়জোড়ে- 
রও শেষ ফল একই দাঁড়াচ্ছে এবং 
তা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের 





সর্বঘ। মহারাম্ট্রে প্রথম তারপক্স 
দিল্লীতে এখন ভাঃতরক্ষা আইনের 
১১৪ নং ধারা বলে গরম, আটা, চাল, 
অয়দা, সুজি, পউরইটী এবং বন- 


স্পাতির দর বেধে দিয়েছেন লা তা” 
ছাড়া দর বাঁধা হয়েছে জ্বালান 


কয়লা, কেরোসিন, মোমবাতি এবং 
রান্নার গ্যাসেরও। 

দিজ্লশর কর্তারা যে দর বে'ষে 
দিয়েছেন তা পাঁশ্চমবঙ্গের মতই, 
ব্যবসায়ীদের পছন্দসই দর। লোকের 
বেলার ক্ষমতা আছে *ক না সেটা 
দেখা হয় নি” থ্যবসায়শদের “নাফা” 
থ্‌কল ক না তা সযতে দেখা হয়েছে। 
দকিল্তু এই দামেও ফে বাজারে 


জানস পাওয়া যাবে 'তার কোন 


গ্যারান্ট সরকারী কর্তারা দেন 'নি। 


যেমন বোম্বাই শহরে চালের 
দাম কে জি প্রাত এক টাকা চোদ্দ 
পয়সা বেধে দেওয়া হয়েছে। অথচ 
কেম্বাই শহরে বিধি রেশানং 
চাল, আইন মতে ওখানে খোলা- 
না। 'কল্তু ব লকাতার ফুটপাথে 
চাল যেমন বেশশ দামে পাওয়া যায়, 
বোমবাইতেও তাই। 

সরকার দাম বেধে দেবার আঁছ-', 
লয় জরুরী ভারতরক্ষা আইন 
প্রয়োগ করেন। খবরের ধ্চাগজ্ 
রুদ্ধশ্বাস রিপোর্ট ঝাড়ে,। তারপর 
হয় বাজার থেকে 'ন্য়ন্ঘিত জানিস- 
টাই উধাও হয়ে ফায়, না হয়৷ নক্ন- 
ক্তিত পরকারশ দামেক চেয়ে বাজার 
দাম অনেক বেশী । রি 

সরকারী দরের পাশাপাঁশ 
ব্যংসায়ী ও পাইক রেরাও তাদের 
নিজস্ব দর টাঁল্গায়ে দিয়েছে। সর- 
কারে ক্যা ভার' ভরতরক্ষা আই- 
নের তারা থোড়াই পরোয়া করে। 
তাদের হাতে যে চাঁদর পয়জার 
রয়েছে। যেমন দিল্লীতে চালের সর- 
কাঁধ দর বেগমণ চাল এক টাকা 
চোদ্দ পরসা কে জি, ব্যকসায়ীদের 
দর তিন টাকা দশ। সরকারও 
বিজ্ঞাপ্ত দিয়েছে, ব্যবসায়ীদের এসে 
নসয়েশনও ‘বজ্ঞাণ্ত দিয়েছে 
তফাৎটা দেখুন। কোথায় গেল ড় 
আই আর? ভারতরক্ষা আইন, 
চোরাকারবারাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ 
করতে গেলে হীন্দ্রা রক্ষা ব্যবস্থা 
ভেঙ্গে পড়ে যে! 

গমের খুচরো দার্ম বেধে 
দেওয়া হয়েছে উননব্বুই' পয়সা কে 
জি! আটার দাম অষ্টআশি, পয়সা । 
রুটীর দাম আটশ' গ্রাম এক' টাকা 
পশ্মনিশ পয়সা, চানশ গ্রাম জত্তর 
পয়সা । এর কোনটাই দিল্লীর কোন 
ন্যাধ্যমূল্যের দোকান ছিংবা খোলা- 
বাজারে পাওয়া যায় না। কালো” 

(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 
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রাতে রাঙ্যে ইন্দিরার 
পতাকা! ঘবনমিত 


(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) 







, ওনাম উৎসবের আগে "কের- 
সংগঠিত শ্রামক শ্রেণী বোনাস 
খাদ্যের দাবীতে ' সংগ্রম করে 
বর্ণ জয়লাভ করছেন। সর- 
করণ ভ্রিবাঙ্কুর টাইটেনিয়াম প্রজেক্ট : 
পক্ষ অবশেষে শ্রীমকদের জন্য 
টনচিলশ শতাংশ থোনাস মজ:র 
কমতে বাধ্য হয়েছেন। যতদূর জানা 
ধায় সারা দেশের এট।ই হল এখন 


ঠানের শ্রমিকেরাও পিয়ে নেই। 
মাভূ,বর গোয়ালয়র' রেয়ন ছন্রিশ 
দতাংশ বোনা সর দাবী মেনে নিয়ে 
ছন বটে কিন্তু শ্রামকেরা অন্য 
য় মাসের খেতেন বোনাস হিসবে 
কা করেছেন। তাড়া কেরল ক্াজ) 
পরিবহন ব্যবস্থা অচল' হয়ে পড়ে-ছ। 
| অন্যাদকে বিদ্যুৎ শ্রামকেরা 
চলে সমগ্র রাজ্য গত পাঁচই সেপ্টে- 
বর অন্ধকার নেমে এসোছিল। মূল্য" 
দ্ধ, খাদ্যাভাব এবং বেকারশ 
সাষ্টর কং গ্রসী নশীতর বিরদ্ধে 
করলের শ্রামক শ্রেণী আজ | এঁক্য- 
দ্ধ সংগ্রাম শুর বরেছেন। এর 
জলে রাজ্যের আধা-কংগ্রেসী 'সর- 
কার ব্যাতব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং 
চংগ্রেস-হাঁগ-সি পি আই কোয়া-, 
লশ-নর মধ্যে ফাটল দেখা দয়েছে। 
দিজ্লীতে শিক্ষকেরা একদিনের 
সূতক অনশন ধর্মঘট করেছেন। 
এজ্লী অধ্যাপক পাঁরষদ পাঁচই 
নং “ঁশক্ষা দিব.সর? উদ্যা- 
সনে যোগ দিতে অস্বীকার করে 
বলে-ছন যে শশক্ষকদের ন্যায্য দাবশ 
না মাটয়ে শিক্ষক দবস' উদ্যাপনের 
তাদের ক্ষুধা 'িট.ৰ না) র্াম্ট্রপাত 
ভি ভি 'গারও এক বাণীতে শিক্ষাক- 
দের ন্যায্য দাবী সম্পর্কে সহানুভাত 
সহকারে চর-খিবচনা করা 
জন্যে সরকারকে অনুরোধ করছেন, 
কিন্তু তাদের অবস্থায় পরিবর্তন 
য় নি। তাই তারা সংগ্রামের পথে 
নামতে বাধ্য হলেন। 
5 
দই কংগ্রেসের ' /মিলন প্রস্তাবের 
বুলা প্রচণ্ড কলহ ও মতাঁবরোধের 
টি হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে রাজ- 
নাতক মহলের সূ পাওয়া সংবাদে 


দানা গেছে যে কামরাজ - সম্ভবতঃ নির্বাচনে রোধ কোন কোন দলের হারের জন্যে তাকে অন্দরোধ করে- 
॥ মাসেই ইন্দিরা কংগ্রসে যোগ 'সঙ্গো গোপন ,আঁতাতে লিপ্ত হবেন ছেন বলে জানা গেল। 


bl 


দেবেন। আগামী বিশে সেপ্টেম্বর 


প্রধানমন্ত্রী হীন্দরা গান্ধী তাঁমল- 
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টি টি কৃষমাচারীর গৃহে ইন্দিরা 
গান্ধণ এবং কামরাজের মধ্যে দ্বিতীয় 
সাক্ষাৎকাংরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়েছে। ।জোর গুজব যে তারপরই 
প্রধানমন্ত্রশ এই" বাত দিয়ে সমস্ত 
প্ররূনা কংগ্রেস কর্মী ও নেডৃ- 


. বৃন্দকে কংগ্রেসে ফিরে 'আসার অনদ- 


রোধ জানাবেন। 

আদ কংগ্রেস মহলের স্যর 
জানা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর এ আহ্বা- 
ণের পর কামরাজ সরকারী ভাবে 
কংগ্রেসে যোগ ১ দেবেন মহারাষ্ট্রের 
এস কে পাতিল এবং হাশরের 
প্রান্তন মূখ্যমল্ী বাঁরেন্দ্র প্াাঁতলও 
তিঁকে অনুসরণ করবেন হলে জানা 
গেছ। [হারের রামস:ভগ সং ইঁতি- 
পূর্বেই তার মনোবাঞ্ছা ব্যস্ত করে- 
ছেন। কিল্তু দ.লর উচ; মহলে এ 
ব্যাপারে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলেও 
কামরাজ-ীবপাধী তাঁমলানাড়: কংগ্রেস 
দল কামরাজের, প্রত্যাবর্তনকে স্দন- 
জরে দেখছেন না। | 


তামিলনাড়ু কংগ্রসের, এক বিরাট তাচ্ছল্যপূর্ণ মনোভাবের ' 


অংশ কামর'জের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে 
এমন ক্ষুব্ধ ফে এভাৰে প্রদেশ 
কংগ্রসকে 'ডাঁৎগয়ে কামরাজের . 
সঙ্গে আলোচনার জন্যে তারা তামিল- 
নাড়ু প্রদেশ' কংগ্নে সর সভাপাঁত ভি 
রামুইয়া এবং স্মধারণ 'সম্পার্দক 
এ কে সম্মুখ সংল্দরমের অপসারণ 
দারী করে এক অনাস্থা প্রস্তাবর 
নোটিশ 'দয়েছেন। ওঁ নোটিশ প্রদেশ 
কংগ্রে-সর আশী জন সদস্য স্বাক্ষর 
করেছেন৷ এদের নেতৃত্ব করছেন এ 
আই  স দি সদস্য এম অরুম্গা- 
স্বামী এম এল সি।- | 
শ্রীমতী গান্ধীকে উত্তর প্রদশ 
আধার 'াপৃছ হাটতে হল। তানি 
আগামী বিধানসভা নির্বাচন “পর্যন্ত 
উত্তর প্রদেশে রষ্টপীতর শাসন 


বজায় রেখ পুলিশ ও প্রশাসনের ' 


প্রত্যক্ষ সহায়তায় নির্বাচনে বাজশমাৎ 
করতে চেয়েছিংলন। িল্তু কমলা- 
পাঁত' তরপাঁঠব দাবী মেনে নিয় 


তাঁকে ধীনর্বাচনের আগেই কংগ্রসণ ' 


মন্মিসভা পননর্বহাল কররার জম্মাত 
দিতে হয়েছে। 'তা নাহলে কংগ্লেসী 
এম, এল এ এবং প্রান্তন , মন্ত্রীরা 


' বন্ধে তাঁর কাছে রিপোর্ট এসেছে। 


কিন্তু গোল কে'ধেছে কাকে 


, মুখ্যমন্মা করা হবে সেই প্রশ্ন 
৷" নিয়ে। উত্তক প্রদেশে একদল িক্ষনব্ধ 


কংগ্রসী কমলাপাঁত ত্রিপাঠিকে আর 
'ফারিয় আনার বিরোধী! 

এঁদকে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস 
এম পরা নিজ নিজ এলাকা থেকে 
ফিরে এস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রা' উমশঙ্কর 
দশক্ষিতের সঙ্গে চার দন, ধরে এক 
বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক কংগ্রেগ 
সভাপাঁত ডঃ শঙ্করদয়ঃল শর্মা এবং 


, উত্তর প্রদেশের কংগ্রেস সভাপাঁত 


বৈজ্ঞনাথ কুরীলও উপাস্থত, ছিলেন। 
অক্শষে কমলাপাত নিপাঠিবেই 
মূখ্য করে কেন্দ্রের দুজন মন্ুশ 
এবং হ্জৈনাথ কুরশলকে নিয়ে মান্ত- 
সভা পুনগঠিন, করার একটা প্রস্তাব 
নিয় আলোচনা, হয়। প্রধানমল্তীর 
সঙ্গে অলোচনার পরই সম্ভবৃতঃ 
নতুন কংগ্রেসশ . মন্মিসভা আবার 
কার্ষভার গ্রহণ করবে। 
জম্ম ও কাশ্মীরের স্বস্থ্য, 
শিক্ষা ও পর্যটন দপ্তংরর মন্ত্রী আব- 


দুল গাঁণ লোনে অবশেষে. পদত্যাগ | 
বরেছন। তান পদত্যাগের কারণ পু, - 
হিসেবে স্বাস্থ্য দপ্তরের জনৈক উচ্চ- ছু পন নল সরকারকে সামারক অর্থ 
' পদস্থ অফিসারকে ' বদলশ করার 


জন্যে তার আদেশ মুখ্যমন্তী মীর ছু 
প্র কমেই একটার পর একটা অণ্যল 


দৃষ্টিতে তা এড়ায় নি। 


মুখ্যমন্ত্রী মীর কাঁশমের | 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ হুসেন এম পি | 


অকস্মাৎ এক বিবৃতিতে 1 “মীর 
কাশিয় তার সহযোগণী এবং স্র- 
করের জনগণের দাবাদাওয়ার প্রীত 
ফল 


্রামমরে এক বিস্ফোরক পাঁর- 


স্থিতির জীক্ট হয়েছে” কূল হঠাৎ | 


ঘোষণা করেন।' এই আতস্মিক ঘোষ | 


অনিশ্চয়তার সৃষ্ট হয়েছে। যত-' 
দূর জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী ইন্দির' 
গান্ধী ও শেখ আবদর্লার মধ্যে 


রের বর্তমান সরকারেৰ ভাগ্য আন- টু 
শ্চিত হয়ে পড়েছে। এতদিন ইন্দিরা | 


জর অন্গ্রহভাজন কেন্দ্রীয় পাঁর- 


কল্পনা মন্তী দরগাপ্রসাদ ধরের 
প্রভাব কম্মীর মাশ্লিসভাকে নিরাপদ ছু 
রেখোছল। ক্ল্তি শেখ আবদ:ল্লার 2 
রঙ্গমণত আঁবভূর্তি হবার, ফলে ছু 
দম্ম ও কম্মী-রর ' 'রাজনশীতও ধু 


আবার চগল হয়ে পড়ল! । 


এখন পদত্যাগত্র মন্ত্রী আবদুল || 
গাঁণ লোনেকে পদত্যাগপত্র প্রত্যা 
হাংরর জন্যে মুখ্যমল্তীর তরফ থেরে 
চেষ্টা করা হচ্ছে।মাদ্রসভয় দুই | 
নম্বর বাতি অ্থমন্তী গিরিধার!- | 
কযেবজন সভ্য শ্রীলোনর সঙ্গে { 


লাল ডোগরা, 


সাক্ষাৎ করে পদত্যাগ পত্র প্রত্যান 


{ 





0 সান ॥ 





কান্োডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য 
| €দর্পদের পর্যবেক্ষক) 


। বভয়েতনামে, , পান্িপ্রতি্ঠার 
দশর্ঘকাল পরও 
কয়েকদিন পর্বে বিলেতের টাইমস 
খবর দিয়েছে যে, মাঁকন'রা . “ভুল 
করে? বোমবাজি করেছে। মার্কন 
ফুন্তরাষ্টের মৌখিক! দুঃখ প্রকাশ 
থেকে পেন্টাগনের আসল উদ্দেশ্য 
বোব্য যায় না। 
গ্যাস চেম্তার 'ব ৫২৮-র মত সর্ব- 
নাশা বোমারু থেক এই সোঁদন নক 


' ল:য়ং-এ কেন বোমাবর্ষণ করা হল? 


কম সে কম সাতশ'র মত মানুষ 
হয় মরেছে বা আহত হয়েছে। 
এছাড়া মাঁ্কন সম্মাজ্যবাদ বে-অইননঈ 


| সাহায্যও দিয়ে" যাচ্ছ। 


কাচ্বোঁডয়ার জাতীয় মানত ফ্রন্ট 


নলের হাত থেকে মস্ত করেছা 


ভীত, সদ্ঘস্ত নল তাই এখন সৈন্য 
প্র সংগ্রহ: ব্যস্ত। আঠারো 
ভর পণরাত্রশ বছর বয়স্কদের জোর করে 
প্রি ধরে এনে: সৈন্যবাহিনতে ভার্ত 
র ঘর করা হচ্ছে। 
সাধারণ মানু'ষর যে আস্থা নেই, 


থেকে 


তবে নলের ওপর 


এটা ক্রমেই স্পষ্ট ' হয়ে উঠছে। 
সংযোগ পেলেই মানুষ নল-ব্যাহন 
ছেডড় পক্ষে চলে 


| আঁদছেন।, অবরুদ্ধ নম্পেনের মানুষ 


এখন প্রিন্স দসিহাননুকর' জন্য 
দিন গুনছেন। মেবৎ ও বাদাকো 
নদীর মধ্যত্তশ অগ্ঞলে প্রবল যুদ্ধ 
চলছে। খুঝ ১ সম্প্রাত মন্ত্া্লে 


ণার ফলে কাশ্মাঁর রাজনৌতক' মহ ₹ ধর 


মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, 
এ সম্মেলনে ঠিক হয় যে, নতুন 


| নাতি অনুসরণ করে যাৰ৷ দ্বিতীয়, 


সম্মেলনে গণতদ্মা ভিয়েতনাম প্রজা" 


তন্ ও দাঁক্ষণ ভিয়েতনমের অস্থায়ী 


বিপ্লবী কারের  দাগ্লা 
সমর্থন করা হয় এবং বলা হয় যে, 


ইন্দোচীনের: কুক ' 
থেকে যন ধর আগুন িভছে না।; 


না হলে, এ যুগের 


'' এছল য. কাউন্ট 


সংগ্রাম সেই বাস্তফ্রন্টের কর্মসূচীর 
ফলশ্রযাত। 'কাম্বোডয়ার মুক্তি 
সংগ্রামর জয় মালয়, ইন্দোনেশিয়া 
শফাঁলপাইনের সশস্ত্র সংগ্রামের বড় 
সম্বল। খবর পাওয়া গেছে, ইন্দো- 
নেশিয়ার সুহার্তের িরদ্ধ ইন্দো- 
নেশয়ার প্রায় পাঁচশাট দ্বীপ 


ও-এ-এস জংগঠ ন রাঁতিমত মান 
ররোধিতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে! অর্থাৎ 
এখন আর লাতন আমোঁরকার 
দেশগুলো পূর্বের মত হুকুম 
তামিল বরতে রাজী নয়। চাল 
বাপের যে দাবী করেছে এত- 
দিন এখন ভেনজয়েলা, কলম্বিজ্া 
কর্‌ছ। এ থেকে মনে করার কোন 
কারণ নেই, ভেনেজুয়েলা বা কল- 
গু্বয়া রাতারাতি শবপ্লবী হয়ে 
গেছ। কে না জানে, ভেনেজৎয়েলা ও 
কলাম্বয়ার বর্তমান সরকার সেখানে 
মন্ত ষ্ধ। দমনে সতত তৎপর । 
এখানে মাঁকন বিরোধতার অর্থ, 
একট স্বাধীনভবে বলার নাত! 


“ অর্থাৎ ৰূলাদ্বস্নার রাষ্টপাত সা 


য়েল পাস্মনা ও ভেনজ্ুয়েলার 
রুষ্ট্রপাত রাফেল কালদেরার মধ্যে 
সম্প্রীতি অন্বান্ঠত চকত; এই 
চুক্তিতে ও-এ-এস সংগঠনের নিয়ম 
কন্দন বিদলাবার ওপর জোর দেওয়া 
হয়েছে এবং এ অঞ্চলে সমস্ত 
রাষ্ট্রের মধ্য সম্প্রীণীত গড়ে তোলার 
ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মাঁকিনি 
য্ত্তরাম্ট্র চায়না এই পারবর্তন। 


' প্লুসঙ্জাত উল্লেখ্য উনিশশো চোঁধাটু 
' সালে মাঁব্নি যাল্তরাষ্ট্রের' চাপে 


লাতন অমোরকার ও-এ-এস ভুক্ত 
দেশগুলো অর্থনৌতক৷ বয়কট করে। 


- বর্তমানে দেশগুলো কিউবার সঙ্গে 


অর্থনৌতক সম্পর্ক গড়ে তুলতে 
চায়। এছাড়া ও-এ-এসের নিষেধ 
“দেশের সঙ্গে 
৩-এ-এস ভুক্ত দেশ কোন রকম 


'সম্পর্ক রাখতে পারবে না। যাঁদ 
'কোন ও-এ-এস দেশ আন্ত 


(কমিউনিস্ট ম্বাক্ত যোদ্ধাদের দ্বারা 
এমনাঁক স্বদেশে!) হয় তবে 
অন্যন্য ও-এ-এস ভুক্ত দেশগুলো 
+ ভাড়াটে দেনা পাঠাতে পারৰে। এই 
' সব নয়মকানঃনের' বিরুদ্ধেই চিলির ' 


(শেষাংশ নৰম পহ্যায়) 








0 আট ৪ 


“ভেজাল, ভেজ্জাল, ভেজাল রে 
ভাই, ' ভেজাল লারা দেশট।য় / 
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জানস মিলবে 
নাকো চেষ্টায় / ভেজাল তেল আর 
ভেজাল চাল, ভেজাল ঘি আর 
ময়দা / “কোন ছোড়ে গা,ভেজল 
ভেইয়া, ভেজালসে হ্যয় ফয়দা /» 

_সংকাল্ত 


খাদ্যদব্য ও ওঁষধপতে ভেজাল 
মেশানোর কারবার দশর্ঘীদন ' ধরে 
অনিয়ল্লিত ভবে চলছে। যে সৰ 
ব্যবসায়ী আতারন্ত মুনাফা অহরণের 
লোভে খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল দেয় 
জীবনীশান্ত হরণ বরে পাঁরণমে 
তাকে মারে। খনীরও বাড়া এদের 
অপরাধ, কেন না খুনী সাধারণতঃ 
অকস্মিক ' উত্তেজনার প্ররোচন,য় 
দিগ্বাদকজ্বানশূন্য হয়ে খুন বরে, 
আর এরা অত্যন্ত পরিকল্পিত 
ভাবে, অপরাধের পারণম সম্পর্কে 
আগ ভগে পূর্ণমত্রয় সচেতন 
থেকে, মাথা খাটিয়ে নানাবিধ কৌশল 
অবলম্চন পূর্বক মানুষ মারর 
আয়োজন বরে। খুনশর শ'স্তি যা 
হয় মৃত্যুদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর তো এ-দরও শাস্তি তাই 
হওয়া উচিত। বরং তার চাইতে 
কিছ: বেশী হওয়া উীচত। ভঙ্ম 
দ'ডাজ্ঞ প্রাপ্ত হওয়র আগে এরা 
যাতে এদের অপর ধের. গুরুত্ব বঝ-ত 
পারে তর জন্য সামাঁজক ধক্ধার- 
মুলক বিচ্ছু দষ্টান্তযেগ্য লাঞ্ছনা 
এদের পাওয়া উচিত। 

ভেজালকারী-দর ঘৃণ্য : অপ- 
রাধের শর্স্তদান ব্যবস্থা সম্পর্কে 
আমাদের রাষ্ট্রের অইন এত নরম ও 
মদ কেন, তা বছুতেই বব ওঠা 
যায় না। যখনই সংবাদপত্র বিংবা 
জনমতপ্রচারের অন্যন্য মাধ্যমের 
- মাবফতে ভেজালকারীদের কঠোর 
তখ্যান ওই দাবীর ন্যষ্যতাকে পাশ 
কটাবার চেষ্টা হয় এই ৰল যে 
ভেজলের “অপরধের যথোপয্ত্ত 
শাস্তি হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় 
ধবধান প্রচালত আই নয় মধ্যে নেই, 
তা করতে, ,হলে আইাঁকে ঢেলে 
সাজাতে হবে। 'কল্তু ৰেন প্রচলত 
আইনের শবাধাবধনের ভিতর এই 
জঘন্য অপরাধের বঠোর শাস্তির 





ক’ কাতার বৃহৎ সংবাৰপঞ মং 
কর্তৃক চৰ্ম নিন্দিত ও প্রগণ্তিপীল 
পত্রিকা কর্তৃক উচ্চ প্রশংপিত 
সাড়া! জাগানো 'নাটক-- 


বিবসব| - 
বোন 


ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সীমী- 
স্তিক শাখার প্রযোক্রন! 
রঙমহুল, ১৬ই সেপ্টেম্বর, 
রবিবার সকাল ৯-৩০ টা 
টিকিট £ স্তাশনাল বুক এজেন্সি ও 
হাল । 












ভেজ্বাল আইনের ভেজাল 


আনন্দ বর্ধন 


ব্যবস্থা নেই, সেইটে একটা প্রশ্ন। মুনাফাখোর, ভেজালদার, মজুতদার উপর হশ্বিতদ্ব করবার বেলায় 


আদালতে ওভজালকারীরা অপরাধ 
প্রমাণিত হলে প্রচলিত আইনের 
ধার/য় তার শাস্তি হয় বড়জোর ছয় 
মসের জেল 'কংৰা উধর্বপক্ষে এক 
হাজার টাকা জারমানা। জেলের 
অপরংধের গুরুত্বের তুলনায় এটা কি 
একটা শাসিত? অপরাধী যেখনে 
মান্ষ মারা ব্যরসায়ের মধ্য দিয় 
লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা কমাই করছে 
সেখনে তার পক্ষে হাজার টাকার 
জাঁরমানা বিংবা ছয় মাসের কারা-- 
বাস কি একটা নিবাত্তমূলক দন্ড 
হলে সে তো. হাসতে হাসতে ওই 
জাঁরমানর টাকা ট্যাক থেকে খাঁসয়ে 
দিয়ে কিংবা স্বপকালশন জেল- 


খাটার মেয়াদ ভেগের পর পূুনরয় * 


এসে তার অপরাধমূলক কর্ষ- 
বলাপে লিপ্ত হতে পারে। আর 
কার্ধতঃ তাই সে করে। 

অপরাধ ধরা পড়লে ত্‌বই 
শাস্তিদনের প্রশন। কিন্তু অপরাধ 
ধরা পড়ে আর কয়টি ক্ষেত্রে? 
অন্যন্য পঁমাজাংরোধী১ অপর.ধর 
মত ভেজালের অপর'্থও কলেভদ্রে 
মাত প্ালশের গোচ  অসে, অথবা 
পলিশ তা নজর করতে বাধ্য হয়। 
এই স্তরের সর্বাবধ অপরধ সম্পর্কে 
তেমনি এই ধরণের অপরাধীদের 
খুজে বর করবার ব্যাপরেও অরক্ষা- 
বিভাগের শৈথিল্য পর্বতগ্রমণ নলা 
যয়। এই কর্তব্যচ্যতির রহস্য কে 
বল দেবে? অথবা রহস্যটা এতই 
জলের মত পাঁরসবার যে, তা আর 


ব্যখ্যা করে বোঝাবার দরকার করে 


না। অমাদের রাম্দ্রীয় ভগ্য'নয়ল্তা- 
দের কিংবা তাঁ দর ভারপ্রাপ্ত কর্ক- 
কারকদের ধারাধরণ দেখে এক একা 
সময় এমন পর্যন্ত ভাৰতে ইচ্ছা হয় 
যে, এই শ্রেণীর নানা সমাজাবগাহতি 
অপরাধের প্রতি বোধহয় - রাষ্ট্রের 
নৈতিক অনুমে'দন' না থাকলেও 
গোপন প্রশ্রয় পয়েছে। তা নয় তো এই 


'ছাব্বিশ বছ রর স্বাধীনতার অমলে 


খাদ্যে ভেজাল, ওষধে ভেজ।ল, 
জনসাধারণের 'নিত্যব্যবহর্ষ জিনিষ" 
পত্ৰ লুকিয়ে ফেলে কৃত্রিম উপায়ে 
জিনিসের দাম কাড়নো প্রভৃতি মরো- 
ত্বক অপরধের করবার এমন জম- 
জম্‌ট হয়ে উঠতে পারত না। যতই 
দিন যাচ্ছ ততই যেন এই শ্রেণীর 
করবার আরও ফলাও, অ'রও 'নির- 
গকুশ হয়ে উঠছে। অপবাধীদের 
অপরধ থেকে প্রাতীনবৃত্ত কিংবা 
দমিত হবার 'কোন লক্ষণই দেখা 
যাচ্ছ না। | 


রাষ্ট্রপতির সতকর্বাপশ 

রষ্ট্রপাতি মননীয় শ্রীবরহ- 
গার ভেঙ্কটগণর তাঁর পনেরোই 
আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের ব্যণীতে 


শ্রেণীর লোকদের এস্মাজের শর্ত 


রূপে চিহিত করবূর জন্য পরমর্শ 
দিয়েছেন। এই পরামর্শ স্পন্টতঃ 
তাঁরই দরকারকে লক্ষ্য করে দেওয়া। 
তারও গকছাদন আগে লক্ষ্যে 
তান যে সক কংগ্রেসী জেতদার 


সরকার খুবই দড় কিন্তু তাকে 
বাঁচবার বেলায় তাদের অব.হলা 
সদৃশ মাত্রায় প্রকট! ভেজাল- 
, কারাঁরা একটা, জাতক তিল "তল 
ররে হত্যা করবার চক্রান্তে লিপ্ত 
আজ দীর্ধীদন, তদের করল থেকে 


শ্রেণীর মনুষ ধান-গম লহীকয়ে রেখে জনসাধারণকে পরক্ষা করবার কতটুকু 


খদ্যের কীত্পম অভাব সমষ্ট ও দ্রব্য- 


ফলপ্রদ খ্যবস্থা সরকর এ যাবৎ 


মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে তাদের" ন _য়ছেন। আজ হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর 
উদ্দেশ্যে কঠিন ভৎর্সনা বাক্য উচ্চা- 
রণ করোছলেন। একাদ:ক রাম্ট্রের 
শশরীধিপাঁতর সাবধান বাণী অন্য- 
দিকে জনমতের প্রবল আঁভব্যান্ত-_ 
এই দুইয়ের লাঁড়াঁশ চপে পিজ্ট 
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হয়েই সম্ভবতঃ প্রধানমল্তী শ্রীমতপ 
ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প.নরেই অগ- 
স্টের বাণীতে এইরূপ ইঙ্গিত করে- 
ছেন যে, শণঘ্রই তাঁর সরকার দরব্য- 
মূল্য হাস ও ঘটাঁত মোচনের জন্য 
কঠিন 'শ:স্তিমূলক ব্যস্থা অব- 
লম্বন কর.বন। দেশের দুরূহ অর্থ- 
নৈতিক পাঁরাস্ধাতর জন্য জনসাধা- 
রণ ফে দহ্দশা ভেগ করছে ' সে 
সম্বন্ধে, তাঁর সরকার অবাহত 
অছেন। 

খুবই ভালো কথা। অমাদের 
শুধু জিজ্ঞাস্য। সরকারের এই অব- 
[হাতি এতাঁদন কোথয় ছিল? এই 
ছাঁক্বশ =ছরঁ যৰৎ তাঁরা ক ঘুমিয়ে 
ছিলেন, ভেজলের সমস্যা, মজত- 
দূরীর সমস্যা, মুনাকাতখোরীর সমস্য) 


যে অন্জকেই সাঁষ্ট হয়েছে এমন" 
তো নয়, এই সমস্যা পূর্ব হতেই ' 


বর্তমান ছিল। প্রকৃত ম্তাবে, 
স্বধনত'র প্রাক্কালে, ফম্ধকালে, 
এর সৃষ্ট! তা যাঁদ হয় তো আজ 
হঠাৎ রপ ভ্যান উইঙ্বলের মত 
ময়ঘুম থেকে জেগে উঠে চর্মাকত 
হব,র কি অর্থঃ সাঁত্য কথা বলতে 
গেলে, সরকারের প্রত্যক্ষ এংং 
পরেক্ষ প্রশ্রয়েই তো ভেজলদরী 
শাঁশকলার ন্যয় দি:ন নে পুষ্ট 
হযে উঠেছে। সরকার যাঁদ গেড়া 
থেকেই সচেতন হাতন এবং এই 
অপরাধ "দমনে সচেষ্ট 'হতেন_কর- 
তেন ধরপাবড়ের টপষুন্ত ব্যবস্থা 
এবং আইনের সম্যক দশ্ডদানমুলক' 
বাঁধর সংস্থান তা ছলে" অবস্থা 
শষ আজ এতটা অসহনীয়, হয়ে 
উঠতে পারত? এদেশর প্রজা- 
পরঞ্জের প্রাণটা যেন প্রাণ নয়_তরা 
এমনই অসহায় আর, অভিভাৰকহশন 
যে তদেব বিষ খাইংয় ম'রবার 
চক্রান্ত হলেও সরকার তাতে গা 
বরা প্রয়েজন মনে করন না। এই 
ব্যপারে তাঁদের' উদ্যাসশন্ভাতেই 
প্রমাণ প্রজ্াসাধারণের প্রতি তা দর 
দায়ত্ববেধ: খুবই ক্ষাণ। প্রজার 


সম্বিৎ. জাগ্রত, হয়েছে! তান 
মনাফখোরদের বিরদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি ি-য়-' 
ছেন। তাঁর এই বিলম্বিত হযীস- 
০2595 যে খুব 





একটা অভাঙ্কত হয়ে উঠবে তা 


কিন্তু মনে হয় না। সরকারের 
অভিপ্রায় ও আচরণের মধ্যে দুস্তর 
ফারাকের যে পূর্ব আভঙ্ঞতা 


তাদর অছে, তার থেকেই তারা 
মনেবল সংগ্রহ করতে পারবে। 
জর তাছাড়া কংগ্রেস ফান্ডে মোটা 
হরে চাঁদা দেবার জ্বধশনতা ধুঁতা 
আর তাদের হাত থেকে৷ বেউ কেড়ে 
নিতে অসছে না। ওইাঁটই তাদের 
অপৎবা-ল-আপদূ; বাঁদ সত্য 
দেখা দেয়, দেখা দেওয়ার সম্ভা- 
বনা অবশ্য অঙ্প- রক্ষাকব:চর কাজ 
করকে। ণ ৮ 


ভেজালের মনস্তত্ব 

আমাদের /দেশকো সনাতন ধর্মের 
দেশ বলা হয়। হ্লা,হয় এই দেশের 
মানুষ নাক এরীত্হ্যগত ভবে ধর্ম 
প্রণ_জদ চরণের শ্ৰারা পন্ণয 
লোভের বাসনা নাকি ভারতবাসণর' 
মধ্যে মজ্জাগত। . ধর্মব্যবসায়শরা 
এই তথ্যাটর উপর সাঁব:শষ জোর 
দিয়ে থকেন এবং $ এমনও পর্যন্ত, 
বলেন যে, ভারতবর্ষের ধর্মীদর্শ 
এক'দন জারা প্যাথবাঁর লোকের 
চিত্তজয় করবে। বটেই তো! এত 
বড় ধর্মের দেশ আর ভূমন্ডলের 
' কোথায় খুঁজে পাওয়া হবে? ষে 
দেশের ঘানুষ ব্যবসয়ে আত- 
লাভের লোভে চঈউলে কাঁকর ময়দায় 
সেপ-স্টান, তেলে শৈয়ালকাঁটা, ঘরে 
জল্তৰ চাঁব;, মসলায় কাঠের 
গণ্ড়ো, ইনজেকশনে জল এবং 
আরও আরও খাদ্যদ্রব্যে ও ওঁষধপত্রে 
আরও কত কী মেশাতে দ্ধা করে 
না, সে দেশের “ মান্ষ ধর্মপ্রবণ 
নয় তো, আর কে ধর্মপ্রবণ! প্রসিদ্ধ 
লেখক নরদ চৌধুরী তাঁর ৮কাঁণ্ট- 
নেন্ট অব ' সস? গ্রন্থে লিখে- 
ছেন, ভণ্রতবর্ষের আধবসীর মত 
এমন লোভ । অর্থ গ্ধ্র, নিরব হক, 
চাররের লোক বশর কেথও 
নেই। নশরদ চৌধুরীর এই কথক 


'* আছে। 
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আমরা আহত বোধ করতে পার) 
আমদের জাত্যাভমান ক্ষ 
হতে পারে। মনে হ'ত পারে নীরদ- 
বাবু অযথা জাতিদূষণের 
বিকৃত আনন্দ অনুভ-বর 
করছেন; শীকল্তু জীবনে 
অভিজ্ঞতা যদ এই অপ্রিয় সত্যের 
দিকেই অমোঘ ভাবে অঙ্গনীল- 
দেশ করত থাকে. তো “এই 
সত্যটা সত্য নয়, ময়ো দান এমনতর 








আত্মতুষ্টির আড়ালে মুখ ল্বকৌন 


বর অর অবকাশ থাকে কোথায়? 
স্বজাতির নিন্দা সাধ করে কি কেউ 
কর? নিন্দার কারণ ঘটলেই' 
বরে। 


বাল, ইউরোপা য়রা নাক ধর্মের 
গুঢ়তত্বা অন্ধাবনে অপরেগ। 
ভরেতবাসীরু কাছ থেকে এ বিষয়ে 
নাকি তাদের অনেক কিছু শেখবার 
। পাশ্চাত্যের মানুষ সম্বন্ধে 
অমদের এই মনাভাব, আর প্রাচ্য-' 
খণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলকে তো 
আমরা হিসাবের মধ্যেই গণ্য কার 
না। চান জাপান প্রভূত দেশের 
এমনি আমা দর, আত্মশ্রেম্ঠত্বের 
আঁভমান। কিম্তু মজা এই যে জড়- 
বাদী বলে কাঁথত ইউরোপের 
মানুষ 'কল্তু চলে কাঁকর গমে খড়- 
কুট, ময়দয় সোপস্টোন, ঘষ 
ক্ষাতকর চার্ব, দুধে ও ওষ্‌ধে জল 
মেশানো জাতীয় ' ক্ষমার অযোগ্য 
অপবেদীশলগাঁল জানে না। অদের 
কজ্পনাতেও এসব শঁচন্তা প্রবেশ 
করে না। অপরাধ আচরণের ক্ষেত্রে 
বড় রকমের অপরাধ (যেমন বৃহৎ 
জাল-জেয়াচ্চারর ঘটনা, ব্যাঙ্ক- 
ভাবত, বৈজ্ঞানিক খুনর ষড়যন্ত্র, 
“হাইও য় রব, প্রীত) আমাদের 
দেশের তুলনায় . নিশ্চয়ই ইউরোপ 
আমোরক'য় বেশী মানস 
সংঘণ্টত হয়; কিন্তু চালে কাঁকর 
আর ইনজেবশনের আ্যাম্পেলে জল 
মেশানার মত ছ্যাঁচরামির সংঙ্গে 
তদের পাঁরচয় নেই। ' তাদের কাছে 
এ জানস আন্ত্যনীয়। কোথাষ 
যেন পড়োছলাম জাম্মন ভাষার 
আভধানে “আড লটারেশন” বলে 
কোন শব্দ নেই। তার মানেই হলো 
ভেজাল নামক বস্তুটিযই স্বরূপ 
জামর্লদের অজনা। আচরণ আনা 
নেই সুতরাং 'তার অর্থজ্ঞাপক 
শব্দও অপ্রচালত। 
জাপনে এক ভরতীয় ষ্বক 
এক জাপানী ডেয়ারত কাজ 
করত। যুবকটি আচার-অচরণ 
ডেয়াঁরর মালিকের খুব পছন্দ হয় 
এবং মনে মনে তান তার সঙ্গে 
স্বীয় কন্যার থ্বাহ প্দবেন বলে 
সংকল্প করেন। ভাবী জামাইকে 
মাঁলক্ তাঁর ডায়োরর উচ্চ দায়িত্বের 


কাজে বাঁসয়ে দেন! অপ্‌ত্রক মাঁল- 


কের বসনা ছিল তান কন্যাজামা- 
ভার হাতেই ড'য়োরর সমস্ত ভার 
সমপণি করে একদা চোখ বুজবেন। 
কিল্তু ভরতায় যুবকের একদিনের 


(শেষাংশ নবম গুচ্ঠোয়) 


অমরা ইউরোপকে বলি জড়বাদণ। 





দর্পণ ॥। শুক্রবার 
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কলকাতা শহারের জন্য আর 
দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ভাগ্যস। 
দাক্ষণ কলকাতা জেলা কংগ্রসের 
রাজনৈতিক সম্মেলন হয়েছিল । 
এতোগদুলো কেন্দ্রীয় নেতা কলকাতা 
এবসত্গে জড়ো হয়েছিলেন! এসে- 
ছিলেন শ্রীউমাশংকর দশীক্ষত, 
শ্রীু্গপ্রসাদ ধর, শ্রীচন্দ্রজৎ যাদব। 
কেন্দ্রীয় ল্মী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্রা- 
পাধ্যায়ের নামোল্লেখ করলাম না। 
একে কংগ্রেসে তার তেমন দর 
বোশ নেই, তার ওপর তান কল- 
কীতীরই লোকা। প্রায় প্রাতি সপ্ত 
ছিই কোনো না কোনো কাজে 
(কুলোণুক বলে ছুতোয়) তান সর- 
কারণ সফরে কলকাতা আসেন, যেমন 


যখন তখন শদল্লী যান আমাদের , 


গ্রেট মৃখ্যমল্লী। সরকারী টাকায় 
এদেব যাতায়াতটা আমাদের গা- 
সওয়া হয়ে গেছে। 
শ্রীদদগনপ্রসা্দ ধর কলকাতা শহ- 
রকে “ভারতের হৃদয়” আখ্যা 'দিয়ে-- 
ছেন। কলকাতা নাকি ক্ষুদ্র ভারত” 
এবং এর উন্নয়নে সমগ্র ভারত নাক 
সচম্ট হবে। এই আশ্বাস দিয়েছেন 
পাঁরকজপনা অন্ত্য শ্রীধর। আমবা' 
আপাতত ভুলে গোঁছ, কয়েকাঁদন 
আগে সংবাদপত্রে খবর ছল যে 
পাশ্চমবাংলা সরকার পণ্চম ফোজনায় 
রাজ্যের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ চেয়ে- 
ছেন পাঁরকল্পনা কাঁমশন তা নস্যাৎ 
করে ীদিয়েছেন। যাহোক” কলকাতার 
ভবিষ্যৎ নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
থেক দেশাবদেশের অনেকেই অনেক 
কিছু 'বিললেন। এবার বাণণ "দিচ্ছেন 
দুগশপ্রসাদ। আমরা পথেঘাটে খানা- 
খন্দ, বর্ষায় জলবন্দী অবস্থা, মাসের 


সা 
পর "মাস প্রচন্ড বিদ্যুৎ সংকট, 
পানীয় জলের অভাব, যানবাহনের 
অভাব, গৃহসমস্যা, বেকার সমস্যা, 
নরককুণ্ড বস্তি, পথেঘাটে জঞ্জাল- 
স্তুপ, ফুটপাথ জুড়ে হব্নর্স 
মার্কেট নিয়ে আশায় কুক বাঁধাঁছ। 
'কামমীরী ধর! কক্ক্কাতার উন্নীত 
ব্যবস্থা করে 'দচ্ছেন। 
সময় পেলে বাজ্যের খাদ্যসংকট 
তিনি দূর করতে পারেন। ধর- 
সাহেবকে বড় দোৌর করে শ্রীমতী 
গান্ধী কেন্দ্রীয় মান্ব্িসভায় এনে- 
ছেন। এমনি লোক থাকতে না হোল 
আজ দুভিক্ষের অবস্থা! এক রঙা 
সবুজ বিপ্লব নিয়ে তো দেশের এই 
হাল। ধরসাহেব বোধহয় বিপ্লবের 
সাতরঙা রামধন দেখাতে পারতেন । 

শুক দরকার এই সব আশ্বাসের 
আর কেনই বা শ্রীধর' গচ্ছেন এই সব 
আশার বাণী2 তাঁরই হক 
কেন্দ্রীয় সেচ ও 'ক্দযৎমন্ত্রী ডঃ কে 
এল 'রাও িদতু অনেক নিভপীক- 
চিত্ত স্পষ্ট বন্তা। একটানা বারো- 
তেরো বছর এই দপ্তরের দায়িত্ব বহন 
করে সেচ ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে 
দেশের এমন অগ্র্গাত তান দৌখ- 
য়েছেন ষে বড় বড় শহরেও এখন 
আলোজবালা পাখাচলা ভাগ্যের কথা 
সারা দেশ জুড়েই, বর্ষায় আজকাল 
বন্যার তান্ডব। সব দেখে শুনে 
ডঃ রাও দেশকে একা নতুন জপমন্্ 
উপহার দিয়েছেন বন্যা বন্ধ করা 
নয়, বন্যাকে সঙ্গী করে নিয়ে 
আমাদের বাঁচতে হবে। 

এরপর কিছুদিন বাদে ইন্দিরা 
গান্ধী বলতে পারেন, গাঁরবশী ছটাও 


নয়, গাঁরঝীকোে জীবনের অঙ্গ 
হিসাৰে ধরে নিয়ে আমরা উন্নাত 
করবো । আকাশবাণী, বাজারী 
সংবাদপত্র পলশী গুপ্ডাবাছিনীর 
দৌলতে দিকে দিকে যুগ যুগ জিও 
ধান উঠকে। 


৪) 
পশ্চিম বাংলার সেচ ও ব্য 
মন্যী জনাৰ আবু বরকত গাঁণ খান 
চৌধ্ররীর নাম লোকের মুখে মুখো। 
দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে, 
দুর্নীতির অনেক অভিযোগ, অনে- 
কের সম্বন্ধে আমরা শুনে আসাঁছ। 
কিন্তু সামান্য বিয়ারের দাম দেন না, 
এমন নেতা বা মন্ত্রীর কথা শোনা 
ফায়নি। "সিদ্ধার্থ রায়ের বরকতভাই 
মাছ সবাঁজঝ বাজারে, সেলন- 
লণ্ডুতে হোটেল-রেস্তোরায় জিনিষ- 
পত্র সওদা করে, বা কাজকারবার 
করো মূল্য দেন কিনা বা বিল পাঁর- 
শোধ করেন কনা, সেটা এখন 


জানবার বিষয়। পাঁশ্চম বাংলার বহু 


মন্ত্রী, বহ এম এল এ সম্বন্ধে" 
দুনণীতর নানা অভিযোগ ছোট ৰড় 
বিভিন্ন দৈনিকে -সাপ্তাহকে 
বেরোয়। এবারে ভুষ-কেলেন্কাঁর 
নিয়ে পদত্যাগ করার ব্যাপারে রাজ্য- 
বিধান সভায় বিবাতি দিতে গগয়ে 
প্রান্তন থাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত 
মৈৱ অনেক দপ্তর বা মল্লীরা বিরুদ্ধে 
সরাদার দদুর্শীতর আভিযোগ এনে- 
ছেন। আমাদের গ্রেট ক্রিকেটার 
মানুদার উইকেটের পতন -হলেও 
ভাবখানা যেন কাশীবাবুর আক্রমণের 
বলটি “নো-বল” ছিল। তাই বর- 
কত- জয়নাল- সাত্তার সোহনপাল 
ইত্যাদিকে নিয়ে গড়া মানুদার 
টীমের হানংস এখনও চলবো। 

{শলাদিতয 


= —  ————— -  ____ 


অর্থনৈতিক দৰ্পণ | 
(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


বাজারে এক 'ঈকা পাঁচশ দিলে 
সামান্য যোগাড় করা যায় সু 

এর পর আছে ওজনের মার) 
শুধু ওজন কম হলে সপ্তাহে এক 
হাজার ক্রেতা দ:শো টাকা গচ্চা দিতে 
বাধ্য হন বলে পাঁরকঙ্পনা কাঁম- 
শনের উৎসাহে পাঁরচালিত এট" 
সমীক্ষায় জানা গেছে। উত্ত সমী- 
ক্ষায় বলা হয়েছে যে সপ্তাহে এক 
হাজাব ক্রেতা কয়লার দরুণ সাড়ে 
দশ টাকা, ঘি এবং ডীদ্ভজ্জ তেলের 
দরুণ তিনশ ষাট টাকা, ট্যাক্স ও 
“স্কুটার চড়ার দরুণ চোদ্দশ টাবা 
মোট সাড়ে তন হাজার টাকা অর্থাৎ 


ইতি 
মীক্ষায় জানিয়েছেন যে উত্তর 
প্রদেশে ষোল হাজার, হিমাচল- 


- বঙ্গে আট হাজাব, মণিপদরে পাঁচশো 


মধ্যপ্রদেশে সাত হাজার, তাঁমল- 
দেড় হাজার এবং দিজ্লীতে পাঁচ 
হাজার, মোট নববুই হাজার ব্যব- 
সায়ী 'নিয়মিত ভাবে ওজন কম দেয় 
এবং বেশী দাম নেয়। সরকারেরা এটা 
দেখার কথা কিন্তু দেখে না। ক্ষুদে 
আফসংরেরা এমদর চাদর পয়জারে 
নশরব থাকে। 

ষাঁদ শুধু দিল্লী শহরের চোদ্দ 
লক্ষ মানুষই দৈনিক সাত লক্ষ টাকা 
আঁতীরন্ত গুণে দিতে বাধ্য হন, 
তাহলে কলকাতা, কোদ্বে, মাদ্রাজ; 
কানপুর, আমেদাবাদ, 
জয়পুর প্রভৃতি রাজ্যগ্ীলর রাজ- 
ধানীর মানুষরা এই হারে ব্নীনিক 
অন্ততঃ পাঁচ কোট ঢাকা চোরা- 
কাজারশ দাম দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর 


অর্থ চোরাকারবাঁরীর সবাই মিলে 
শুধু মাৰ গ্যাটকয় রাজধানখ নগরণ 
থেকেই অঠারোশ কোট টাকা 
মুনাফা তুলে নিচ্ছে। যাঁদ অন্য 
শহর, আধা-শহর এবং গ্রামের কথা 


তাই বলি ডি আই আর 'দিয়ে 
কিছুই হবে না৷ টাঙ্গানো সব- 
কারা দরের তালিকা অনুসারে 
জিনিস পাওয়া না গেলে যেতে 
হবে চোরাবাজারে। চোরাবাজ্ঞারীরা 
তখন হাজার হাজার কোট টাকা 
অঁতাঁরন্ত মুনাফা তুলে নেবে আর 
এই চোরাই মুনাফা কালোটাকার 
পাহাড় হয়ে দেশের স্বাভাবিক' অগ্র- 
গাঁত বন্ধ করে দেবে। 
কংগ্রেপী সরকার থাকতে এই 
পকেটমারের নীতি বন্ধ হবে না, 
এটা বুঝতে আজ বোধ হয় কিনে 
খাওয়া মানুষের ৰাকী নেই। 





সমাজ সংস্কৃতি 
(অস্টম পৃজ্ঠার পর) 


একটি কথায় মালিকের সমস্ত জ্বঙ্ন 
ধূলসাৎ হয়ে যায়। ভারতণয় যুব 
সে একাঁদন তার ভাবী শবশ্দরকে 
পরামর্শ দিলে দুধে জল মাশংয়ে 
মুনাফার ভাগ আরও বাড়াবার জন্য 
বেচারার আর কা দোষ, সে তো 
দেশে থাকতে এইটেকেই দ্ধের 
ব্যবসার অভ্যস্ত ঘাত বলে জানত, 
এতে যে কোন অন্যায় থাকতে পারে 
তা আর সে কেমন করে আন্দাজ 
করে। মালিক প্রথমটা যুবকের 
কথার মর্ম গ্রহণ করতে পারেনান, 
পরে কথাটার তাৎপর্য প্রাতভাত 
হতে তাঁর চোখ খুললো । বুঝলেন 
এমন ফে ছেলের মনোভাব তাকে 
কন্যা সমর্পণ তো পরের কথা, 
তার সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ রাখাই 
বাঞ্ছনীয় নয়। সেই দিনই তা 
যুবকটিকে দেয় করে 'দলেন। 


অদ্ভূত উদ্ভাবনী কৌশল 

এর থেকেই ভেজাল সম্পর্কে 
দেশে দেশে দ্‌চ্টিভঙগাঁর পার্থক্য 
উপলাব্ধা হবে। ভারত এ ব্যার্পারে 
গোটা দুনিয়ায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে 
শীর্ষ স্থান দখল করতে পারে। এ 
ক্ষেত্রে তাব উদ্ভাবনী কোশলেরও 
তুলনা মেলে না। উত্তর ভারতের 
এক ধনী চালের ব্যবসায়ী জার্মা- 
নীর এক কলকক্জার, ফার্মের কাছে 
এমন একাঁট মৌসন বানিয়ে দেকার 
ফরমায়েস করে চিঠি 'দিয়োছল, যে 
যন্মের ঝৰঝিরায় পাথর খন্ডকে 
সমান মাপের ছোট ছোট কাঁকর- 
মাঁণতে রূপান্তারত করা চলে। 
চিঠি পেরে তো জামান শিল্প- 
পাঁতর চক্ষ: চজকগাছ। তান সঙ্গে 
সঙ্গ ভারত গভর্নমেল্টের সঙ্গে 
যোগ স্থাপন করে পত্র সংশ্লিষ্ট 
চাউল ব্যবসায়ীব লাইসেন্স বাতিল 
করবার পরামর্শ দেন। ভারত সর- 
কার লাইসেন্স বাতিল করোছ:লন 
কিনা আমাদের জানা নেই। বরং 
উল্টোটাই হওয়া সম্ভব৷ এর পর 
বোধহয় সরকারী মহলে ওই ব্যব- 
সায়! খাঁতর ও কদর আরও বেড়ে 
গেছে ।। 1 

উপরে ষে সংবাদ; খস্ডাঁটা পাঁর- 
বেশন করা হলো, পাছে কেউ মনে 
বরেন যে সোঁট' যথেষ্ট 'নভরঞেগ্য 
সংবাদ নয়, গুজবকেই এখানে খবরের 
কাগজে সংবাদের আকারে প্রচার 
করা হয়েছে, তার উত্তরে বাল, 


রতন ভট্টাচার্যের জলন্ত কাব্যগ্রন্থ ঃ 
আমাপ্ রক্তের গভারে 
যেন গেরিলা হাতের ee রাইফেলের বক্ৃত অ্রহাসি 


নিউ বুক সেপ্টার 


১৪ ৰমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতভা-৯ 


Uনয্॥ 


সম্প্রীতি মহারাষ্ট্রে পদলেশ এমন- 
কিছু কারখানার আঁস্তত্বের সন্ধান 
পেয়েছে, পাথরখণ্ডকে ছোট ছোট 
কুচিতে পাঁরণত করার বল্দের 
সাহায্যে ঢালাও ফাঁকির উৎপাদন 
করাই যাদের কাজ। ষল্মাটিতে চাল:- 
নর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র 
বিদ্যমান, যার ফাঁকগুলো পাথর 
গুড়ো হযে কাঁকরের আকারে 
বোঁরয়ে আমে । ভারতীয় মাথা কত 
ভাবে কত ?দকে খাটে তার একটি 
মোক্ষম উদাহরণ এই যন্ত্র! পাঁশ্চম- 
বাংলার পাইকার চালের মহাজনদের 
মধ্যে যারা এখনও এই ক্ষেত্রে 
পাছিয়ে আছে, তারা আহারাস্ট্ের 
দৃষ্টাল্তে উদ্বুদ্ধ হতে পারে 





এই পারস্পারিক সহযোগিতার অর্থ: । 
মাঁকন ফ্স্তরাম্ট্রে একচেটিরা 
আধিপত্য এই আধিপত্য শুধ 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামারক 
ক্ষেত্রে; যখন তখন মাক্ন যুক্জ- 
রাষ্ট্র তার সামাঁবক' স্বার্থ রক্ষার 
অজুহাতে যেকোন মাঁকিনি দেশে 
সৈন্য, নিয়ে ঢুকে যেতে পারে, ঘাঁট 
শিকার এই লাঁতন আমোরকার 
দেশগুলো, যারা এবার একটু নড়ে 
চড়ে বসতে 'শিখছে। 


সাইপ্রাসে ষড়যন্ত্র 

সম্প্রীত টাইমস: খবর দিয়েছে, 
সাইপ্রাস সরকার কয়েকটি অগ্চলে 
আঁভিযান চালিয়ে মাকারওসাবরোধী 
কয়েকটি ষড়ষল্তের ঘাঁট আব 
হকার করেছে। সাম্রাজ্যবাদী চর 
জেনারেল গগ্রিভাসের৷ ষড়যন্ত্র 
পাঁরকজ্পনার খসড়াঁটও সাইপ্রাস 
সরকারের হস্তগত হয়েছে। এই 
দলিলে, জেনারেল গ্রিভাস সাই- 
প্রাসকে গ্রীসের সঙ্গে জুড়ে দিতে 


অশ্গীকারবদ্ধ। সাইপ্রার্সের সর- 


কার জোট নিরপেক্ষ, স্বাধীন সরকার 
এবং ন্যাটো 'বরোধী। 
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পাগাব রাজ্য বিহ্যং পর্যদের 
(চয়ারম্যানের (গ্রেপ্তার সম্পর্কে 
ইঞিনীয়াস ফেডারেণনের বক্তব্য 





- গেলেও পরে 'রভলভার 


এবং ছু অংশ চেয়ারম্যান 
শ্রীসং-এর স্তরও বটে। “তল্লাসীর 
সময়ে হাতের কাছে না পাওয়া 
এবং 
শপস্তলের লাইসেন্স শ্রীসং দেখাতে 
পেরেছেন। এছাড়া হুইস্কি এবং 
দলকারের প্রসঙ্গটা নিতান্তই. 
হাস্যকর । কেননা হুরবনস সিং-এর 
মতো পদস্থ ব্যাক্তির তা থাকা এমন 
দি; অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। যাঁদও 
ফেডারেশন এর পক্ষেও সংগত য্যান্ত 
দেখাতে পেরেছে। 

বলাই বাহুল্য এই. উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত ঘটনার পারপ্রোক্ষিতে 


_ ঢেউ ছাঁড়য়ে 


ইঞ্জনশয়ারদের মধ্যেও বিক্ষোভের 
পড়েছে। তরো গত 
আঠাশে আগস্ট থেকে “আফসে কাজ 
না করে বসে থাক” ধর্মঘট শুরু 
করেছেন। তবে শীবদন্যং সংকটজানত 
আবাঁশ্যক কাজগুলি যাতে অচল 
না হয়ে পড়ে, সেদিকে লক্ষ 
রেখেছেন। 

তারিন 
দল্লীকে চটাতে চান না। সেই 
কারণে তাঁর ইচ্ছে নয়, 'বশৈষ করে 


পশ্চিম বাংলার হীঞ্জনীয়াররা। এই 


বাঁড় করুক! €কল্তু রাজ্য দি্দ্যুৎ 






DARPAN, Price তক 8 


গত ছাব্শে আগস্টের 


পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে, এক্ষেত 
সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তনে তাদের কেন 
হাত নেই। উন্ত বৈঠকে মহখ্যমন্ত্রীও 
নরমে গরমে কে এল রাও-এর 
অনুরূপ বন্তব্ই রেখেছেন। । 

ইাঞ্জনীয়ারপা এতাঁদন পরে প্রশা- 
সাঁনক অব্যবস্ধার বিরুদ্ধে যে তীব্র 
আন্দোলনে নেমেছেন এবং তা যে 
অবশ্যই প্রশংসনশয় সে কথা 'স 
পি এম নেতা বিটি রণাদভেও 








৮৭ চা 
৮০০০৪ ০.০ পর্ণ আত পা্চমবজ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পর্ষদের ইপ্জিনীয়ার্স এসোসিয়েশন জানিয়েছেন। 
< স্তন শি 
রাজ্য বিদুৎ পর্ষদের দিশ্বাদিক জ্ঞানশূন্য হওয়ার অবস্থা। 
এবং সারাভারত হাজত অনীক "পরনের চেযারমান শান্তি নেই কংগ্রেস প্যাডে মদের অর্ডার দেয়ার খবরদাঁর কাঁমাটির। তখন থেকে 
ফেডারেশনের সভাপাঁত হব্রবনস সং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে- ব্যাপারটা, 'সদ্ধার্থবাৰুর বিরোধী পাশ্চমৰঙ্গ কংগ্রেসের আভ্যন্তরপণ 
কা ভি HH ছেল বে তার বরণে কোন দুলপ- (প্রথম পৃহ্ঠার পর) সব গোম্ঠীই কাজে লাগাতে সীকরিয়। বারে জী 
করা হয়েছে। কেন এই তির অভিযোগ প্রমাণিত হলে [তান সম্মেলন যে গোষ্ঠী সম্মেলন ভা এছাড়া একের পর এক সিদ্ধার্থ রি | 
পন্ড করা হোল সে বিষয়ে পাঞ্জাব বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ার- প্রমাণ করেছেন। বাবুর প্রিয় প্রায় সব মন্ত্র বিরদ্ধে পথে মোড় নড়ে নার 
৭ মহলের বিবতিতে বলা ম্যানের পদ থেকে নিজেই ইস্তফা. এই সম্মেলনের ফলশ্রনত হিসাবে দলশীতির অভিযোগ উঠতে সবর; নিঃসন্দেহে অনুমান করা বায়। 
যে পলিশ অকস্মাৎ শ্রীসং দেবেন। 'ক্ষুত্ধ ইঞ্জনীয়াররা বলা যায় প্রিয় দাসম্দী এবার করেছে। কাশীবাবদর . বিচার- 
রত দিয়ে কিছ ইতোমধ্যেই বিহারে, আসামে, উত্তর দলবল খনয়ে সরাসার ‘আক্রমণাত্মক’ বিভাগাঁয় টি চা রি 2252 84454 
পত্র পেয়েছে। প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে “কাজ না করে ভূঁ্কায় নামছেন। তান একই করছেন শেকেহা। এ 
থচ “বে-আইনশ জিনিষপন্রগ্াীলঃ অফির্সে বসে থাক” ধর্মঘট শুরু সঙ্গে সরকার ও বিরোধী গোষ্ঠীর দাবার সমর্থকরা চুপ করে বসো উর হতে হও 
কি সে সম্পর্ক সরকারী বিবাতিতে করে দিদয়েছেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ বিরুদ্ধে আক্রমণ সর করবেন। থাকবেন না। 
কছ: দলা হয়ান। ও সসচসন্্রী ডঃ কে এল. রাও ডঃ দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের পপ্রয়সব্রত গোষ্ঠী এই সরকারের 
কেন প্রকাশযোগ্য স্পষ্ট কারণ ইঞ্জনীয়ারদের ধর্মঘটকে ভাত্তহীন বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনছে। নি 


কেন শ্রীসংকে অকস্মাৎ 
সাসপেন্ড করা হোল এনিয়ে সব 
রাজ্যের ইঞ্জনীয়ার মহলে যথেষ্ট 
বিক্ষোভের সণ্যার হয়েছে এবং তারা 
এই স্াসপেনসনের  যোক্ককতা 
সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ করেছেন। 
ৰেশ কিছুকাল ধরেই শবাভন্ন রাজ্যের 
ইঞ্জনীয়ারাপ; সাম্মালতভাবে বাতক- 
শীল সঞ্জাত দাবীদাওয়ার 
ভিত্তিতে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। 
ক্রমাগত সরকারী উদাসীনতা এবং 
অনমনীয়তার ফলে ইঞ্জিনীয়ারদের 
আন্দোলন এমন একাঁটি মারমুখী 
পর্যায়ে এসেছে, যখন সর্পকারের 


পাকা চুল কাচা | 
কলপের সাহাষো নয়, আমাদের 
শ্যাষকাস্তি? আয়ুর্বেদিক গেল 
পাকা চুলকে স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক 
কালো করে আর চুল পাকা বন্ধ 
করে। বিশ্বাশ না হলে দাম 


ফেরৎ দেওয়া হন্ত | দাম--১০ | 
Prem Trading Co. (V.N.)P. 
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I P.O. Katri Sarai (Gaya) 
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,িভলভার ও একট 


বলে বণর্ননা করেছেন। হীর্জ- 
নীয়ারাও ডঃ রাও-এর এই আঁভ- 
মতকে এবং তাদের বিরুদ্ধে মিসা 
প্রয়োগের ভশীতিকে অগ্রাহ্য করে 
আন্দোলন চায়ে যাচ্ছেন। 

ভাজিল্যান্স কামশনের রিপোর্টে 
শ্রীসং-এর বিরদ্ধে আনীত আভি- 
ষোগ বাইরে প্রকাশ না করা হলেও 
অল হী্ডিয়া পাওয়ার হীঞ্জিনীযার্স 
ফেডারেশনেব পক্ষ থেকে জানানো 
হয়েছে যে তার বাড়ীতে তল্লাসর 
সময় মাত্র এগারো হাজার হয়শো 
দশ টাকা ক্যাশ, চল্লিশ তোলা 
পারমাণ সোনার গহনা, একাঁটি 
পিস্তল, 
সতেরো বোতল হুইস্কি এবং 
লিকার পাওয়া গেছে। ফেডারেশন 
তবংও সাসপেনসেনের পেছনে 
কোনই স্ডার্ত খুজে পায়নি। কেননা 
জানা গেছে যে চেয়ারম্যান শ্রীসং-এর 


তল্লাসীর সময় প্রাপ্ত টাকা খণ কবে 
এনেছিলেন। যে চল্লিশ তোলা 
সোনার গহনা পাওয়া গেছে তা 
মেজর সং-এর স্বর ও তার কন্যার 


শ্রীমঞ্চ প্রযোজিত 
বনফুলের 


প্রচ্ছন্ন মহিম! 


নাট্যরূপ / নির্দেশনা 
আলোক সম্পাত : অঞ্জিত মিত্ৰ 
মঞ্চ পরিকল্পনা £ পরিতোষ দাস 


বুঙ্গনায়। ১৯ শে সেপ্টেম্বর 





৭৩ বুধবার । 


£ গণেখ মুখোপাধ্যায় 


শব্দ প্রক্ষেপণ £ হ্যাংশু পাল 
“সঙ্গীত পরিচালনা £ সুনীলবরপ, 
সন্ধা ৬-৩০ মিঃ | 
হলে টিকিট। 


কারীদের দল থেকে তাড়ানোর যে 


হুমকণ দিয়েছেন তা সরাসাঁর লক্ষ 


বাকুদের বিরুদ্ধেই বলে মনে কুরা 
হচ্ছে। 

পপ্রয়বাবুরা “মামলা” তৈরী করতে 
সুর করেছেন। দাঁজালং জেলা 
কংগ্রেস এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 


বাবুরাও পাল্টা অভিযোগ এনেছেন 
অরুণ মৈত্রের বিরুদ্ধে। 'প্রিয়বাবুুরা 
খুশী যে অরুণবাব; এখন নিরপেক্ষ 
না থেকে তাদের সঙ্গে মিলতে বাধ্য 
হবেন। 

যুব কংগ্রেস আর ছাত্র পাঁরষদ 
সমন্বয় কার্ট গড়ে সরকার 
বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী 
গ্রহণ করে ফেলেছে। তারা আবার 
জোরালো কন্ঠে ছাত্র পাঁরষদের 
575 
আধকার দাবী করেছে। 
অপর গোম্ঠীরা শিক্ষা 


কাঁমাটর সঙ্গে পাল্টা যক সংগঠ- ৰ 
রুশীপ্রন্ট তৈরা HC 
কাঁমাটির নাম [11৮ ৮ 


নকে যুক্ত করার 
করে ফেলেছে। এই 
হকে যুব সংগ্রাম কাঁমাট। এরা 
বিব-সুউতবাবদের। নেতৃত্বাধীন, 
ছাত্র পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেস্‌ক 
আদৌ স্বীকার করতে চায় না। 
কংগ্রেস বিরোধী আখ্যা "দিয়ে 
এ দুই সংগঠনকে বাতিল কবার 





সম্পাদক হরেন বস 


শ্রীবজয় সিং নাহার গোষ্ঠী সরা- 
সার অভিযোগ করেছে যে কংগ্রেস 
সংগঠন এবং মাঁপ্তিসভাদা নেতৃত্বের 
পারবর্তন না হলে পাঁশ্চমবাংলার 
কল্যাণ হবে না। তাবা এই দাবী 
শনিয়ে এগোলে '্রিয়বাবুদের সম- 
থৰ্ন পাবে বলেই সকলের অনুমান। 
সৰ মিলিয়ে অবস্থা আরো 
জাঁটল হয়ে পড়েছে। এ আই দস! 


[তে সব গোষ্ঠশর নেতারাই দিল্লীর ১৮১55 


মনোভাব বুঝে ফিরে আসবেন ॥ 


উীনশে সেপ্টেম্বর প্রথম বৈঠক হবে, ____ 
| 


| ইতিমধোই প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড়ঃউঠেছে 


' আপনি কি কবিতা ভালবাসেন ? 





1 


: আপনি কি বুঝতে চান--ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের মুখে সর্বহারার 
। সাহিত্যের রূপরেখা কেমন? তাহলে সমস্ত সঙ্ধীর্ণতার উধ্বে 
থেকে ওপার বাংলার বিদ্রোহী কবিক ইন্দু সাহার কাব্যগ্রন্থ 
আজই সংগ্রহ করুন 


বি 


দাম £ চার টাকা 


রঞ্জন প্রকাশনী ॥ ৩৬/১ বেনিয়াটোল| লেন, কলি-৭০০০০৯ 
প্রাপ্তিস্থান £ নবজাতক প্রকাশন, নাথ ব্রাদার্স, দে বুক স্টোর্স, 
কথা ও কাহিনী, নিউ বুক সেন্টার» শঙ্কর বুক স্টল ও 
প্রগ্রেসিভ বুক সেন্টার | 





রে রা 
ৃ 








ধ 


শ্রেণী সংগ্রামের কবিতা? 


EA 








০০১ 


| জন্পাদক কতৃক মভাৰ্স' ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা পছোধ আজি দ্কোয়ার কলকাতা ১৩ থেকে জাত এবং নপৰ কাষ্ণালয় ৬১ জউ লেন কিঙ্ষাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত 


বিশে শারদীয়, সংখ্যা £ ভিতরের পৃষ্ঠায় চীন সম্মকে বিশেষ কয়েকটি প্রবন্ধ 





এ 
. 


i 


১৬শ বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা শরুবার ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ ॥ দাম এক টাকা 


রাজ্য কংগ্রেদে এখন | 


তিন উগদলে খেয়খেয়ি 


(দপ“পের সংবাদদাতা) 
সংগঠন কংগ্রেস থেকে! বিশিষ্ট 
নেতাদের কংগ্রেসে যোগদানের 
সম্ভাবনাময় পটভূঁসকায় নয়া 
দিল্লতে পাশ্চমব্গ কংগ্রেসের 
দলাদাল মেটানোর জন্য আপোষ 
প্রচষ্টা আদৌ জম্লো না। বরং 
পশ্চিমশংলায "বাড উপদল নয়া- 
দিল্লীর মরববদের কাছ একে 
অপরের বিরুদ্ধে দন্শীত আর 
আৃঙখলাভষ্গের আঁভষোগ করেছেন। 


ইপাটপোপাা না সপ” 77 


নয়াদল্লী থেকে ফির এসেই 'িবদ- 
মান উপদলগণীলর মধ্যে খেয়োখোয় 
আরো বাড়ব' বলেই আকলের 
অন্মান। বস্তৃতঃ বিবাদ আরো 
ঘোরদলো হওয়ার পটভূমিকা রচিত 
হয়ে গেছে। চিএ 

এখন ক্মজ্যে মূলতঃ 'তনাটি উপ- 
দল। মৃখ্যমন্তী শ্রীসদ্ধার্থশভ্কর 
রয় পুরাতন শন্লুতা ভুলে গিয়ে 
এখন পররোপ্ীর শ্রীপ্রফল্পকান্তি 


ঘোষ, শ্রীতরনণকাল্ত ঘোষেদের 


fr এ ১) 






দমদম বিমান, বন্দরে ফিদেল চ্রাচ্যো জ্যোতি. বসুর সঞ্গো করমর্দ'ন করুছেন। 
পাশে প্রমোদ দাশগ্ডপন্ত ও সব বেধ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দঞ্যে হাত মলিয়ে ফে-লছেন। ফলে 
শ্রীলক্ষ্মী বস বাঁরদবরণ দাস, 
পঙ্কজ ব্যানাঞ্জশ, প্রদাঁপ ভট্টাচার্য 
প্রমুখরা এখন আর ম্খ্যমল্লী 
বিরোধ  নয়। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর 
স্বপক্ষে এনে দাঁড়য়েছেন। এই 
গোষ্ঠীর মূলা লক্ষ্য হলো এখন 
কংগ্রস সংগঠনের নেতৃত্ব বাহ্জা 
করা আর সেই সঙ্গে এদের পাঁর- 
চালত ছাত্র, যুব এংং ট্রেড ইউ- 
(শেষাংশ সাতাশ পৃষ্ঠায়) 


যাঘা্যবাদের 


নুন কায়দা 


1 সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


ফিদেল কাস্ত্রো নয়ণদলগতে বল বিরুদ্ধে মার্কন সাম্রাজ্যবাদ ও 


গেলন যে, চিলিতে সামারক 
অভ্যুর্থনের পেছনে মনি সাম্মজ্য- 


মার্কনী গোয়ন্দা সংস্থা সি আই 
এ ননা উপায়ে চক্রান্ত করে 


বাদর হাত আছে। এঁশয়া আফ্রিকা চলে ছ। সাধারণ 'নর্বাচনে যাতে 
ও লাতন আমোরকর '্বাভন্ন বমপন্থীরা ক্ষমতায় আসতে না 


বামপল্ধী। প্রগাঁতিশীল সরকারের 


৯ রতি 


রা 


গাশা 





শেষাংশ দ্বিতীয় পৃঙ্টা়) 


হ 


রাশ উই: 


1 ৷ দই ৪ 


গরদেশ কংগ্রেস সভাগতি. 


অরুণ, মেত্রের [বরাদ্ধ হবি 


(দশের সংবাদদাতা) 
| পশ্চিমা প্রদেশ কংগ্রেসর 

সভাপতি শ্রীঅরুণ মৈন্রের বৈতুদ্ধে 
সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের আঁভ- 
যোগ জানয় এক প্রাতবেদন পেশ 
করা হয়েছে। গত তেসরা সেপ্টেম্বর 
প্রগ্নোদিভ সীকফয়রূর্স ইউনিয়নের 
কার্যকরী সভাপাঁত শ্লীঅরণেশ দত্ত- 
রায়ের নেতৃত্বে এক প্রাতানীধদল এই 
প্রাতব্দেন খবরদারী কাঁমাটর চেয়ার- 


‘লাপ সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভা- 
পাঁত ও সাধারণ সম্পাদকের কাছেও 
পাঠান হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা, 
যেতে পারে যে, জপমেন্দ নিয়ে 
কংগ্রেসীদের খিরাধের কিছু খর 
দর্পণে পৃবেই প্রকাশ করা হয়ে- 
ছিল। এখন সেই “বিরোধ চূড়ান্ত 
পর্যার পেশছেছে মাত্র ।, 

অরুণ মৈত্রের সভাপাঁতত্বে পার- 


চাঁলত ন্যাশনাল সশমেন্দ ইউ- 
নয়নের বিরুদ্ধে দি আই এর জঙ্গে 


সম্পর্কের আভ-যগ ডউত্বাপনের 
মধ্যে দিয়ে নতুন পাঁরাস্থাতর 
সৃষ্টি হয়েছে। যারা ন্যাশন।ল 


আম্মা ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সি 
আই এর সঙ্গে সম্প-্কর আঁভ- 
যোগ এনেছেন তারা তাদর আভ- 
যোগের সমর্থনে সি আই এর এক 
প্রান্তন কর্তব্যান্তর স্ববারেণন্ত 
উপস্থাঁপত , করেছেন। সি আই 
এর এই প্রান্তন কর্মকর্তা টম্‌স 
ডবল বর্ডেন যান এই সংস্থর 
অনন্তজর্খীতক কাযাকল্‌ পের সঙ্গে 
উনিশশো পণ্চাশ সাল. থেকে ভীন- 
শশো চৌয় মম .স.ল পর্যন্ত জাঁড়ত 
ছিলেন, তান নিউ ইয়র্কের 
“স্যাটার্ডে ইভাঁনং৮ পত্রিকায় 
শশো সাতষাঁট্র সালের অন্টই মে 
তাঁরখ প্রকাশিত এক নিংব্ধে 
ন্যাশনাল সাঁমেন্স ইউনিয়ন অ 


a 


ইন্ডিয়ার সঙ্গে {সি আই এর 
ফেগযোগের কথা ফাঁস করে দেন। 
এই খবর 'ীপ টি আই সূত্রে কল- 
কতা থেকে প্রব্ণাশত স্টেটসম্যান 
পশ্্রকায় এ মাসের দশ তাঁরখে 
প্রকাশিত হয়। | 

এই খবর প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 
পেন্ট ও ডক শ্রমিক ফেডারেশনের 
সভ'পাঁত শ্রীএস্ আর কুলকর্নী 
এই সংবাদে যুগপৎ 'বাস্মত ও 
দুখত হন। এবং সরকারের কাছে 
উচ্চ' পর্যায়র তদন্তের মযধ্যমে 
আসল তথ্য প্রকাশের দাবী জানান। 
কিল্তু কোন অজ্ঞত কারণে তখন 
সমস্ত ব্যাপরটাই ধামাচাপা দেওয়া 
হয়। কিন্তু এখন এ নিয়ে গুঞ্জন 
চারাদকে শুরু হয়ে গেছে। ন্যাশনাল 
সীমেদ্স ইউনিয়নের কর্মকর্তারা 
বিদ্তু এ সংবাদের প্রতিবাদ করেন 
দীন। এখন কংঙ্কেসীদের মধ্যে প্রশ্ন 


ইতিমধোই হালকা হতে সুরু করেছে): 
লঘ়ৃপক্ষ পাখির মতে৷ তাদের আনাগোনা । 

আন্দোলিত তরুশাধায় দুরের হাতছানি । 

শান্ত নদীর ঢেউয়েও দেখো যাবার তাড়া 1. 

:* বেরিয়ে পড়ার দিন । ঘরে ফেরার দিন'। 


সতি্যিসত্যিই পুজা এল ৷ 
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দূরকে নিকট করার শুভলগ্নও বলতে পারো? ৷ 


' গলের অবস্থা" ভয়াবহ ৷ 


উঠেছে যে, সি অই-এর সুগ্গ 
সংশ্লিষ্ট একাঁট সংগঠনের সঙ্গে 
{নিজেকে জাড়য়ে রেখে অরুণ মৈত্র 
দ.লর ভাবমার্ত নষ্ট করছেন। 
খবরদাঃ়ী কমিটির চেয়ারম্যানের 
কাছে পেশ করা প্রাতব্দেনে বলা 
হয়েছে যে, ন্যাশানাল সী-মন্স 


- ইউীনয়নের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধ 


ইউনিয়নের লক্ষ লক্ষ টাকার কোন 
হিসাব না দেওয়া, ব্যান্তগত স্বার্থ- 
সিদ্ধ) লেক নিয়োগের ক্ষেত্র 
দুন্শীত ও সংব্বাপর নাবিবদের 
স্বার্থ ক্ষন করে জাহাজ মালিকদের 
দালাল করার আভিষোগ নিয়ে 
নাবকরা ' প্রচন্ড ভাবে ক্ষুব্ধ 
দছিলেন। এই অবস্থার প্রাতাবিধানের 
ছন্য নাববরা কংগ্রেদী এম পি 
সরদার আমজাদ অলর নেতৃত্বে 
পাটা ইউনিয়ন প্রগ্রোৌসভ সী 


শারদীয় দর্পশ ॥ ১৯৭৩ 


ফের়ার্স ইউনিয়ন গঠন রেন। । 
উত্ত প্রতিবেদনে আরও ২ 


এড হক কাঁমাটর সভাপাঁতর পদ 
গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয় 
হয় এবং তান তা গ্রহণ করেন। 
প্রিয়বাব ও সুব্রত মুখাজশ উপ- 
(শেষাংশ আঠাশ পৃষ্ঠায়) 


সাআজ্যবাদের কায়দা 


(প্রথম পৃন্ঠার পর) 


পার তার জন্য তারা প্রচুর টাকা 
খরচ করে। ডাঁনশশা সত্তর সালে 
চিলিতে 'নবাচনের সময় বামপল্থী- 
দের পরাজিত * করার জন্য ইন্টার- 
ন্যাশনাল টালফোন ও সি অই 
এ অজস্র টাকা খরচ করেছিল। ডাঃ 
সেলভা ডর আ'লান্ডের নেতৃত্বে 
বামপন্থীরা নিরঙ্কুশ দংখ্যগাঁর- 
চ্ঠতা লাভের ফ.ল মীর্কন সাম্রাজ্য- 
ঝাদীদের চক্রান্ত শেষ হয়ে যয়ান। 
বামপল্থী সরবা- রর বিরদ্ধে চাল 
জনসাধারণের বিভন্ন অংশ যাতে 
ক্ষুব্ধ হয় তার জন্য তারা ষড়- 
যল্ম চাঁলয়ে গেছ এবং দেশে একটা 
[বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্ট করেছে। 
অর্থাৎ তারা নামারক অভ্যুর্থাংনর 


পটভূমি তৈরী করে গেছে। তারপর * 


অকস্মাৎ একদিন সার্ক )ঝাহনী 
কতৃঝি ক্ষমতা দখলের ঘটনা ঘটল । 
এটাই হল দাম্রাজ্যবাদর অধদ- 
নিক কায়দা! এইভাবেই তারা 
ইন্দোনোশিয়ায় ডাঃ .সুবর্শর পতন 
ঘাঁটয়ে সুহাত্তাকে ক্ষমতায় বাঁস- 
য়েছে। তাছাড়া সামারক দাঁহনী 
ক্ষমতা দখল , কারার পর বিচ্ছিন্ন 
দুএকাট নয়, ব্যাপক হারে বাম 
পল্ধীদর হত্যা পরম হচ্ছে। 
'রিক কর্তারা কমিউনিস্ট পার্টর 
সেক্রেটারী ।আইদিৎ এবং পররাস্ট্র 
মন্তজী ডঃ সংরান্দিওকে কিছ 
নেতৃপ্ধনীয় অন্যান্যদের হত্যা কারিই 
ক্ষন্ত থা কান, দুই লক্ষ কাঁমউ- 
শনস্টাকও খুন বরেছে। 
ভার্তধর্ষেও “কি সাম্রাজ্যবদ এই 
খায়দা নিচ্ছে 2 এই প্রশ্ন খুবই 
স্বাভ।বিক। কেননা ভরতকর্ষও 
ক্রমশঃ চূড়ন্ত বিশৃঙ্খলার দিক 
এাঁগয়ে যাচ্ছে। এখনই অবস্থা এমন 
যে দেশ কেন সভ্য সরবার অ'ছে 
বলে মনে হয় না। সবুজ 1ং্লবকে 
ব্যঙ্গ করেই যেন রেশন চল ও 
গমের পাঁরমাণ কমিয়ে দেওয়া হাচ্ছ। 
মডিফায়েড রেশন এলাকা ও গ্রমা- 


~N 


হচ্ছে আর এঁদকে ব্যালক্বাটা ই.লক- 


ট্রক দা*ল।ই দর্পোরেশন সংবাদ- 
পরে ঢউস বিজ্ঞপন দিয়ে রাজ্য 
সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। 
সব ব্যকসারই অত মুনাফার জন্য 
সরধরিকম অপকর্মে জিগ্ু। নিত্য 
প্রয়োজনীয় 'জনিঃসর দামের কোন 
সমতা নেই! ফে. যা পারছে দাঁও 
মার-ছ। গুন্ডামী রাহাজান নার!- 
হরণ ও ধর্ষণ ছিনতাই” সর্বকালের 
সব রেকর্ড সম্ভবত ছাঁড়য়ে গেছ। 
প্রশাসনে '৷আস্থরতা এবং আনিশ্চ- 
মতা। আমলা ও ইঞ্জিনশয়ার দর 
থেয়োখোঁয়। প্রায় প্রত্যেক রাংজ্যই 
মান্দদভা ও শাসক দ.লক মধ্যে 
অন্তদ্বন্ব। পাঁশচমবঞ্গে এই অন্ত- 
দ্বন্দ প্রকাশ্য সংঘর্ষের রুপ নিয়েছে 
অনেকদিন আগেই। 

ভাবলে মনে হয়, আমার এই 
দেশএক কেউ যেন বিশৃঙ্খলার মধ্যে 
ছংড়ে ফেল দিয়েছে। পণ্চিশ বছর 
ধরে প্ঠাজপতদক্ দাসান্দদাস শাসক 


শ্ৰেণী ধীরে ধীরে ভারতব্ষকে 


দেউলে বারে ধনীদের সম্পদ 
বাঁড়য়েছ একথা মত্য। এবং শাসক 
দলের মধ্যে অক্তর্থিরেধও নতুন 
বিছ নয়। ধকন্তু মাত শবচ্ছতুদ:নর 
মধ্য সর্বক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে 
চেহারা দাঁড়য়েছে তা বিস্ময়কর । 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের  উপদলী য় 
লড়াইয়ে £ংভক্ব গেম্ঠী-ক বাভিন্ন 
বাণিজ্য গোজ্ঠী যে মদত :দয় এ 
আঁভষোগ ইতিপূর্ধে উ ঠছে। অত- 
এব কংগ্রেস দলের মধ্যে কলহ' শহ্ধু 
দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট ব'রতে চায়, 
ফরা প্রগ্গাতশগল বম্পল্ধী সরকারকে 
উচ্ছেদ করার ষড়যন্রে লিপ্ত এই 


ব্যপারে তাদেরও হাত অছে। এবং . 


এরাই কি ভীারততর্ষে নৈর্যজ্যর 
সাঁষ্ট বরে সামারকা শাসনের পট- 
ভূটম তৈরী করছে য্যত বামপন্থী 
জনতাকে খতম করে এখনে স্থায়ী 
প্রতীক্রিয়াশশল সরকার ত্যর্থং ' সাম- 
যক সরকার গঠন করা যায় ? 






nl 


শারদীয় দর্পণ ॥ ১৯৭৩ 


দুপুরের এক 
বৈঠ.কর মধ্য দিয়ে। চাঁব্বশ বছর 
ধরে দেশ আর সমাজ্জকে নতুন ধাঁচে 
গড় চলেছে একটা দেশের আপামর 
জনগণ, বাইরে থেকে মার তন মাসের 
জন্য গিয়ে তার কতখানি জানা 
সম্ভব, অরে ষেটুকু জানা সম্ভব 
তার আবার কতটা একটা দুপুরের 
তিন-চার ঘন্টা আলাপনের মধ্য 
দিয়ে উদ্ধার করা যেতে পারে তা 
সহজেই অনুমেয়। বিল্ভু জানা- 
অজানার পাঁরমাণগত দহটা এই- 
ভাবে সংকুচিত হয়ে পড়তে বাধ্য 
হলেও, গুণগত দিকটার সম্পূর্ণ 
পারচয়ের পথে তা বাধা হয়ে 
দাঁড়াতে পারে নি! এই জন্যই ভরসা 
বরে চীনের আশি কোটি মানুষের 
এমন পরিচয়ের সঙ্গে গঠকের পাঁর- 
চয় কাঁরয়ে দিতে উদ্যোগণী হয়োছি। 

নির্ধারিত সধুযার্ণ সময়ের 
মধ্যে যতখানি বিস্তার নিয়ে বলা 
সম্ভব সাঁদক থেকে ডঃ বসুর 
অবশ্য কোনই কৃপণতা ছিল না, 


“ তথ্যের ভাণ্ডার উজার করেই দিয়ে 


দছলেন 'তিনি। তারই, মধ্য থেকে 
একা একটা বিবৃতি যেন অফুরন্ত 
এক ভাণ্ডারের একা একটি রত্নরুপে 
ঝলক দিয়ে উঠাঁছল। যেমন, কথার 
ফাঁক এক সময় তান বললেন, 
এগোঁছ তো এই ভারতবর্ষ থেকে, ও 
দেশের মানষের চেতনার খেই 
খত্জতে হলে ষে গতানুগতিক দৃক্টি- 
কোপটা একেবারেই অচল সেটা 
আগে মোটেই মাথায় ঢোকে নি। 
তাই একবার ত বেফাঁস কথাই বুল 
ফেললাম একটা! অবশ্য বেফাঁস যেতা 
তখনই কেবল বুঝলাম যখন ওদের 
জবাব আমাকে আহাম্মক বানিয়ে 
দিল। চশনর বৈষায়ক অগ্রঙ্গীতর 
সধতোমুখী রূপ দেখতে, দেখত 
চোখ যখন ধাঁধয়ে গেছে, তখন 
একদিন এফ কারখানার শ্রামকদের 


দেশকে কোথায় এগিয়ে, নিয় গেছ, 
আর আমরা এখনও বিশ্লবই করে 
উঠতে পারলাম না। এ কথায় হাঁ 
হাঁ করে উঠল. কারখানার সাধারণ 
শ্রামক। আমার" কথার প্রাতবাদ রে 








৯. ইশা ওপারে 


বলল, শবস্লব সম্পন্ন করেছি কী 





Mom পা লা আতা 


বা তই ফুরু (ডাঃ বস?) সঙ্গে দেখ। 


সব কেন্দ্রের ' মত দেনাবাহনপত্র 
চিরায়ত সাহত্যসমূহ নিয়ামত 
পড়ানো হয়। আর আমরা ইয়েনান 
ছাড়ার পর তুং যোগ দিয়েছিল 
অষ্টম রুট বাহিনীতে, এর পর 
চিয়াং-এর বিরদ্ধে মস্ত দ্ধ 
অংশ গ্রহণ করে এবং তারও পরে 
কোরিয়ার স্যাক্তিফুদ্ধে চীনা স্বচ্ছা- 
বাঁহনীর একজন হয়ে কোরিয়া 
ঘায়। প্রসঙ্গত জানলাম কোরিয়ায় 
থাকাকালীন ওর টাইফাস জবর হয় 
এবং মাঁস্তচ্কের এমন বিকলত। 
দেখা দেয় যে ওকে অতঃপর ট্রাক 


বলছ তুমি! আমরা প্রাতাদন প্রাত করত চায়। প্রথমটা ডান্তারবাবু ঠিক ড্রাইভারণর ফ্লাজে নিযুক্ত করা হয়। 


, মুহুর্তে বালব করে চলোছ, কঠোর 


সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্লবকে এগিয়ে 
নয় চলেছি চূড়ান্ত জয়ের পথে। 
শবস্লব সার্থকভাবে সম্পন্ন হতে 
পরে তখনই যখন প্রকাতির শান্ত 
আর মনবশান্তর মোকাংলার মধ্য 
আর কোন আঁতাঁরন্ত দ্বন্দের আঁব্- 
ভর্শঝ সম্ভব হয়ে উঠ্ঠ .ব না। শ্রমই হল 
মানুতষর জীবনের প্রাথামক প্রয়েজন 
এই শ্রমের সমান্টগত প্রয়গে প্রকৃ- 
{তর রূপ পাঁরবর্তন কে চণ্ 
প্রকীতকে সম্পূর্ণ ভাবে মানব .ষর 
শ্রমের বশীভূত করা--সংগ্রমের এই 
ব্যাপক ক্ষেত্র'ক ভার ক্লান্ত, করে 
তোলে মানংসমাজের বহ: অনাথ 
দ্বল্ব। সেগু লার সম্পূর্ণ সমাধান 
না হলে ক বিপ্লব সম্পন্ন হল ২ল৷ 
যায়। তাই বাঁ 'িগ্লব আমাদের 
সম্পন্ন হয় নি, বি’লধ্রে মধ্য দিয় 
আমাদের মুহূর্ত কাটছে 1» 
কথগুলো বল ডান্তারবাবঃ 
বললেন, এব্ঝদন ব্যাপার, কতখানি 
রাজনোৌতক চেতনা থাকলে বিপ্ল.বর 
এমন সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা সম্ভব! 
আর সবচেয়ে অবাক হয যেতে হয় 
এই দেখে যে এ চেতনা শুধ মুজ্টি- 
মেয় কিছু নেতা বা উচ্চমানর 
ব্যদ্ধিজীবীর সধ্যেই সীমিত নয়, এ 
চেতনা গভীর ভাবে আশ্রয় কিরে 
চলেছে চী.নর আশ কোটি মান্দ- 
যের মনন-রাজ্যক'।» 
চীনের মহান সাংস্কীতিক 
শিচ্লবের সময় থেকে দুটো কথা 
খুবই শুনে অসাছলাম। চাঁনের 
বিভন্ন পন্তপািকী বা পাকং রোঁডি- 
ওর বিভন্ন প্রোগ্রামে বহুল ব্যব- 
হত এই কথা দ্যাট চেয়ারম্যান মাও 
উপস্থাপিত দুই শ্লেগান। এক 
গ্রাস্প রেভাঁলউশন, দুই স্টিমুলেট 
প্রোডাকশন। ডান্তারবাবুক্ক কথা শুনে 
বুঝলাম মাও-এর পবস্লবকে উপ- 
লাঁব্ধ' কর” শ্লোগান চশনা জনগণের 
জশবনে কণ পাঁরমাণ সার্থকতা লাভ 
করেছে। শুধু বিপ্লবকে উপলব্ধি 
কিরা নয় 'বাভল্ন তত্বগত বিদ্যাচ্চার 
ক্ষেত্ও উদ্মুস্ত উদার হয়ে রয়েছে 
চীনের সর্বস্তরের সকল মানু ষর্‌ 
সামনে । পাকং-এ ডান্তারথবু উচে- 
ছি,লন পদ হোটেলে। এখানে 
পেশছবার দিন সতেক পরে ভন্তর- 
বাবুর, জন] নিধণারত দোভাষীদের 
একজন একাঁদন তীর জিজ্ঞাসা কর- 
লেন যে তানি তুং ইয়াও হোয়া বলে 
কাউকে চেওনন ক না, সে বেচারা, 


দিশা করত, পারেন 'ন, তারপর 
যখন জানলেন ফে এই তুং ইয়াও 
হোয়া ইয়েনানে ভারতীয় মোঁডক্যাল 
শন পাঁরচাঁলিত হাসপাতালে পাঁর- 
চর্ধাকারশর কাজ করত তখন 'র্তান 
লাঁফয়ে উঠ.লন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ খব 
চান, শিয়াও কোয়ে”  ডন্তারুবাবু 
আমাকে! বাঁঝয়ে দিলেন “শিয়াও 
কোয়েত মান 'িটল ডোঁভল মনে 
ক্ষুদে শয়তান। ওকে আমরা ১.ট্রা 
করে এ নামেই ডাকতাম, ওর বয়স 
তখন সবে পনেরো বছর। যাই হোক, 
তুং ইয়াও হোয়া দেখা করতে এল 
নিজের ছোট্র মেয়োটকে সঙ্গে বরে। 
চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে আমার 
দেখা পশয়াও কেয়ে” থেকে। ওর 
বন্তব্য অনযায়ী আমার চেহারা নাকি 
একই রকম রয়েছে, শুধু একট: ঘয়- 
সের ছাপ: পড়া এবং মুটিয়ে যাওয়া 
ছাড়া। তারপরই এই চেহারার পাঁর- 
বর্তন প্রসঞ্গে ও যা বলল তাতে 
শবস্ময়ে হতবাক 'হয়ে গেলাম। তুং 
ইয়াও হোয়া আমাকে বুঝিয়ে দল 
যে মানুষের জীংনে দুইটি বিরোধী 
ধারা যুগপৎ কাজ'করে চলেছে, একাটি 
ধারা বেড়ে ওঠার, অপরাঁট ক্ষরের। 
ও বলল ইয়েনানে আমার যে বয়স 
{ছল তাতে বলা যায় বেড়ে ওঠার 
ধারা আমার সম্পূর্ণ হয়ে গিয়ে- 
ছল এবং আমি ছিলাম যুবক। ওই 


২ সময় দুটি ধারা আমার মধ্যে একটা 


সাঁম্যবস্থায় পেপছেছিল্৮ দীর্ঘকাল 
পরে এখন আমার ; ক্ষয়ের পালা 
সুরু হয়েছে, তাই চেহারার মূল 
কোনো পাঁরবর্তন হয়ান। চিনতে 
্রকানো অসুিধা হয় না। কিন্তু ও 
নিজ্তে ছিল পনে-রা বছরের বালক। 
বেড় ওঠার পর্ব তখনও শেষ হয় 
নি। আমাদের সঙন্তে ছাড়'ছা'ঁড় 
হবার পর এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে 
তেড়ে ওঠার ধারাটি ধীর ধীরে 
পূর্ণতা লাভ করে তারপর সর, 
হয়েছ এখন হক্ষয়ের পর্ব। অর্থাৎ 
আমার অদেখা এই কালের মধ্যে 
তাকে দাট ধারার মধ্য দিয়েই চলতে 
হয়েছে, যার ফলে চেহারূরও শকছু 
মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটে শেছে। 
আম অবূুক হয়ে গেলাম ওর মুখে 
ডায়ালেকটিকস এর সূত্রের এমন 
প্রঞ্জল প্রয়োগ দেখে, জিজ্ঞেস কর- 
লাম লেখাপড়া না 'শখেও এসব 
তত্ব কথা কোর্ধেকে শিখল ও। তুং 
ইয়'ও হোয়ার জবাব জানলাম 
কারখানা কীমিউন এবং অন্যান্য আর 


সি 


এখনও সেই কাজই করছে ও? 
ডান্তারবাব থলে চল:লন, ঁকন্তু 
বিপ্লবকে উপলব্ধি করতে (গয়ে 
আর শবপ্লবী ততত্বর চর্চা রাখতে 
গিয়ে চীনা জনগণের কোমল 
হৃদয়ংত্তিগ্বলো কিছুমান কমে নি, 
বরং বেড়েই গেছ তুং ইয়াও হোয়া 
এবং তার মত চীনের আরও বহু 
সাধারণ মানুষকে দিয়ে ভাল করেই 
বুঝলাম তা। তুং ইয়াও হোয়ার মত 
পুরনো দিনের সাথী যারা অমার 
সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুল হয়ে 
উঠেছে তাদের সমগ্র মন জুড়ে এই 
সত্যই জাগ্রত রয়ছে যে নিপীড়ন 
আর শেষণের বিরুদ্ধে চীনা জন- 
গণের কঠোর সংগ্রামর আঁগ্ন- 
পরীক্ষার 'দিনগুলেতে দশ থেকে 
এসে এই বা তাই ফ: তার সঙ্গে 
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে 
॥গছেন, চীনা জনগণের দুঃখ 
দুর্দশার ভাগশদার হয়েছেন। দীর্ঘ 
কঠোর সংগ্রামের মধ্য দয় গড়ে 
তোলা বর্তমানের স্দাদন গলাতে 
তাই আমাকে আরও বেশী বেশী 
কর মনে রাখছে তারা । আমাকে 
আরও অন্ঁঞ্ বড় করে আজ দেখছে 
চাঁনের মানুষ। কারণ আমি ওদের 
কাছে শুধু বা তই ফু রুপী এক 
্বাচ্ছন্ন ব্যান্ত নই, ভারতের পণ্চান্ 
কোট সংগ্রামী মানুষের এক! প্রাতভু' 
আমার মধ্য দি.য় ওরা খুজে নিয়েছে 
দুই দেশর জনগণের সংগ্রামী এঁক্য 
আঁবচ্ছেদ্য এক মৈল্লীবল্ধন। 
“চাঁনা জনগণের হৃদয়ে জনগ-ণর 
প্রকৃত বন্ধুর কী স্থান কতখানি 
মর্যাদা তার আরও ভাল পাঁরচয় 
পেয়োছলাম তুং ইয়াও হোয়ার 
বাড়ীতে যাওয়া উপলক্ষ্যে! অতপ- 
তের অগ্নিময় দিনগুলোর শেষে 
তুং এখন শান্তর সংসার পেতে-ছ। 
ছেট মেয়োটকে ত সঙ্গেই এনেছিল 
এছাড়া বাড়ীতে ছল তার স্ত্রী ও 
ছে:ল। আমাকে বলাছিল সবাইক্ষে 
ত আনা সম্ভব নয় অথচ ওর স্তর 
আর ছেলেও আমাকে একটু দেখার 
জন্য পাগল। আমি নিজেই ওর 
বাড়ণ যেতে চাইলাম তাই, গেলামও 
একাঁদন। বাড়ীর গাঁলতে মো এফ 
অভূতপূর্ব ব্যাপার। আমি কানা 
উচ্চপদস্থ রজবর্মচারীও নই, 
বিখ্যাত সিনেমা স্টারও নই! তবু 
লো.কর ভিড়ে রাস্তা ভরাট, আমাকে 
একবার অন্তত চে'খের দেখা দেখবে 
সবাই। অর্থাৎ কবে দেই ীনশশো 


টু তিল ॥ 


আটাত্রশ-এ সামান্য পাঁচজনের এক 
মেডিব্যাল মশনর চীনা জনগণের 
দুর্যোগের দিন যে সামন্য সহ- 


'যোঁগতার হত বাঁড়-য়াছল, সে 


ঘটনা চীনের জনগণ অসামান্য মূল্য 
দিয়েই ধর রেখেছে, চঈনেক। নতুন 
বংশধরদের সঞ্গ সে ঘটনার অন্ত- 
রংগ পাঁরচয় করিয়ে চলে.ছ। তাই 
উীনশশো._ অ'টাত্িশ-এর অনেক 
পরে জল্ম যাদের তারাও ভিড় 
করেছে এসে বা তাই ফ:কে দেখবে ' 


“তুং এর ছে.লাঁটি সৰে স্কুলের 
গশ্ডী পেরিয়েছে। সে এস আমাকে 
একাঁট মেডেল উপহার দিল। মেডে- 
লাট সে পেয়েছ আন্তঃপ্রদেশ 
দৌড় প্রাত:বাগিতায় তৃতীয় পুর" 
কার রূপে। তুং এর মুখে শন- 
লাম, এই প্রাত.'গতায় সফল হবার 
জন্য দীর্ঘকাল ধরে প্রীতাঁদন ভোরে 
সে দৌড় প্র্যাকটিস করে চলত। 
এই একটানা সংগ্রামের ফল তাই 
সে চীনা জনগণের একটানা সংগ্রামে 
এবকালের সাথী,কা উপহার দিতে 
চায়। ছোট্ট মেয়োটর অবশ্য মন 
খারাপ হয়ে দোল, তার ত এরকম 
কোনো প্রাইজ নেই। শীকন্তু তা 
বুল ভাবনা চিন্তা ত ওর আলাদা 
নয়। শেষ পর্যন্ত সে তাই চ্কুলে 
ব্যবহার করা তার একটক্প্বো ছোট্ট 
রাধারই আমাকে উপহার দিয়ে 
বসল। আমি অবশ্য ওর কছে 
বায়না ধরলাম গান শুনব ঝ.ল, গান 
করল কয়েকটি। গানের বিষয়বস্তু- 
গুলো থেকে আবার এক নতুন পাঁর- 
চয় পেলাম চখনেক মানু ষর। জন- 
গণ্রে সেবা কর-চৈয়ারম্যান মাও- 
এর এই শ্লোগান যেন মূর্ত হয়ে 
উঠছে সংগীতের মধ্য দিয়ে ৮ 

একটা গানের . বিষয়বস্তু হল, 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পথ 
চলতে চলতে কুড়িয়ে পেল এহি 
আশুটা। বল্টুর মাথায় যা পড়ানো 
হয়। তারা বুঝল হয়ত কোনো কার- 
খানার শ্রামক অসতর্ক মুহূর্তে 
এই কাজের 'জাঁনয খুইয়েছে, হয়ত 
এই সামান্য আওঙটাঁট অনেক 
বড় কিছ ক্ষাত করে ফেলবে তাই 
চল কাছাকাছি কোনা কারখানয়ে 
এটা পেশছে দেওয়া যাক, ফ্যাক্ুরশর 
লোকেয়াই ভাল মন্দ ৰুঝবে 
ভাল৷ 

আর একাঁট গান হল, স্কুল থেকে 
ফেরার পথে ছেলেমেয়েরা দেখল 


, এক ভ্রমিক রাস্তয় পড়ে গেছে, 


হেচিট থে. হাঁটুতে জোর চোট 
লে.গছে। সঙ্গে সঙ্গে৷ তর গিয়ে 
ওকে তুলে বলল দুই হাতে আমা- 
দের ত্াঁধে ভর রেখে চল, তোমাকে 
কাছের ঢকানো স্বল্থ্যকেন্দে 
পেশছে দি। 

আবার প্রকাণ্ড রাজনোতিস্ত তাৎ- 
পর্যময় ৎন্তব্য নিয়েও গাথা হচ্ছে 
গানের কাঁল। তুং এর মেয়ের মথে 

(শেষাংশ চতুর্থ পচ্ডায়) 


; চার 

গানের বন্তব্য হল চেয়ারম্যান মাও-. 
এর' জয়গান । পিকল্তু মাও এর এই 
প্রশান্তর মূল অনেক গভীরে, 
বুর্জোয়া ভাবধারায় পুষ্ট বুদ্ধি । 
'জঁবীদের উপলব্ধির বাইরে। 'আর' 
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ভাবতে পারে না। চীনের মন্দষ 
িল্তু (আসলে চেয়ারম্যান মাওুক 
দেখে' এক নিলি বিস্লবী রাজ- 
নপীতর সঙ্গ একাত্ম করে। চীনের 
দশর্ঘস্থায়শী এবং বাভিন্ন পর্যায়ের 
দেখা দিয়েছে .এরং বারে বারেই 
চশনের জনগণ (সে বিচ্যাত কাটিয়ে 
পাঠক রাস্তায়, পদচারণা করেছে, 
এবং তা পেরেছে চেয়রম্যান মাওকে- 
বিস্লবী রাজনীতির কর্ণধার রুপে: 
পেয়ে। এইখানৈই ইতিহাসে: ব্যান্তর, 
ভুম্সিকার . সার্থকতা, এইজন্য মঃও 

ওদশে দবজন বাঁন্দত। 

। তুং এর মেয়ের, মুখে শোনা' গান' 
| প্রসঙ্গে আ.লাচনার সময় এইখানটারে 
: ডাঃ বসু বললেন, “চানে এবরের' 
শতন মাস সফরে এটা ভলভা.বই 
, বুঝোঁছ কেন সোভিয়ে-তর শোধন- 
বাদী পাণ্ডারা মাও-এর' বিরুদ্ধে" 
' একটানা আক্রমণ ' চালিয়ে যাচ্ছে৷ 
চীনের জনগণ এবং তাদের সাঁঠক. 
রাজনোত্ফ লইনের সঙ্গে চেয়ার 


' ম্যান মাও এমন একাকার হয় আছেন, ' 
যে রাজনৈতিক: 'িচ্যাত। ঘটাতে ,' 


,গেলে সেখান আগে মাও থেকে 
' জনগণণক বিচ্ছিন্ন করে ফেলা দর-' 


কার। তাই এই মাও বিরোধী আভি- . ; 


যান। অ'মার এই" উপলাব্ধর বিষয় 

ওখানে থাকতেই, আমার . শেষ 
নোটে আমি 

দেখাঁছ দুর্ভাগ্যংশতঃ কোথাও তা 

ছাপা হয়ান।৮, . j 


তুং ইয়াও হোয়ার মত আরও ' 


পাঠিয়োছিলাম, , এসে 


আর্থ কও, লই যঃ ৪ 
+ ক ৰু 


গস ৫৮৫ 
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. বছর: পুরনো মান্যয একইভাবে ... 


ডাঃ বসুর সঙ্গে ' দেখা করার 'জন্য . 
'ব্যাকুল হুয়ে উঠেছিল। একমাসের, , 


* ফিক; বেশী ডান্তারবাব; পাকি 
ছিলেন আকুপাংচার সম্বন্ধে শিক্ষা-. 
লাভের জন্য। তারপর সস্ত্রীক 
প্রদেশ। স্বভাবতই ঘূূর্ণকড়ের 
বেগ নিয়ে, তাকে ঘুরতে হয়েছ 
স্থান থেণৃক স্থানান্তরে । সে' সবের 
বিষরণও ডন্তার্কাব; আমাকে দিয়ে 
চলোছলেন. ঘূর্ণীঝড়ের বেগেই। 


52 উপহার। এতে লেখা রয়েছে স: লি কেপ সেং ' 
এ ভন গম কেন তথা অৰ্থ আজ এব বির অর্থ কসম সাম 


জমে উঠল তাই নতি? 
-ওর কাছে জানলাম. বর্তমানে ও 
মেরিন ডিজেল ই্জিনের এক, কার- 
'খানায় কাজ করছে। বয়ে করে 


'স্ংসারধর্মও পালন করছে এখনা। 


ফানেরও সেই, এককর্থা। ছেলে- 


"সময় 


{ সময় একবারেই অগপ্রতুল। বোমা- 
িখবস্ত ইয়েনানের পাহাড়ী গুহায় 
কানোমতে খাড়া করা হাসপাতালে 
বিপ্লবী যোদ্ধাদের চিকিৎসার যে 
দিনগুলো ফেলে এসোঁছ উনিশশো 
আটান্রশ-তেতাল্লিশ-এ তারই' থেকে, 


.মেংয়রা খুব দেখতে চায় পেপেকে-" জল্ম 'নয়েছে' আজ-কর নয়া চাঁনের 
১পেপে মানে জ্যাঠামশায়। 


যে নতুন দন তার সঙ্গে আমার ' 


এবসময়ে রললেন, “সাংহাইত নাগতে সংক্ষিপ্ত কল নিরাশ বাতে: হল, ওর সম্যকা পাঁরিচয় না কাঁরয়ে দিতে ' 


না নামতই শুনলাম, কে একা কম- 
রেড ফানও এসেছে আমাকে অভ্য- 
না জানাতে, কাগজে আমার, খবর 
পেয়েছে সৈ আগে থাকতেই ৷. সত্য 

বলতে 'কি' প্রথমটা চনতে পাঁরান। 
মনেও করতে পাঁরীন কিছুই। 
লাম উাঁনশশো ' আটত্রিশ সালে 
চ্যাংশা থেকে ষ্রাককে করে সেই 
দিয়োছল, সঙ্গে নিউজিল্যাপ্ডের 
িউই নআ্যালিও ছিলেন? এতক্ষণে 
সমস্তই আমার চোখে ছাবর মত ' 
ভেসে উঠল, অন্তরঙ্গ ও 


 ্রাতশ্াত দিতে 'হয়েছ . 
ফানকে নয়, আমার তন মাস চনে 
থাকাকালীন ষারই 'সঙ্গো : 


ছেলেমেয়েক। তবে . আম্মার কাছ 
থেকে কিথা আদায় করে নিল সাম- 
.নের বছর আব্যর যাক বজে। 
আগ্থাম বছর আবাব ওয়ার প্রতি- 
শুধু 


সাক্ষাৎ হয়েছে  তাকেই। প্রত্যে- 
'কেরই আসল , বন্তব্য হল এই যে 
তারা দশর্ঘ কঠোর সংগ্রামের মধ্য 


: দিয়ে যে নতুন চীন গড় তুলেছে 
,এবং প্রাতিমহূর্তে গড় চলেছে 


‘তার সঙ্গেগে আমাক পাঁরচিত হতেই 
হরে তার জন্য [তিনমাস 


Ed 


দেখা 


পারল ওদের শাল্ত নেই। ইয়ে 
'নানের স্মৃতিকে কী পরিমাণ মূল্য 
য়ে চীনের মানুষ তার অন্তরে 
. জ্বাগরক রেংখছে তার, প্রমাণ ইয়ে- 
মানের সেই গনহায় বিপ্লবী মিউ-' 
জিয়ামে আজও সফত্র রক্ষিত পাঁচ- 
জন ভারতীয় ভক্তের অঙটোগ্রফ। 
আনুষ্ঠানিকভাবে শুধু মিউজিয়ামে: 
স্থান ধরে নেওয়া নয় আমদের. 
সই হস্তাক্ষর ' চীনের মানুষের 
হৃদ য়ও স্থান করে নিয়েছে। এরই 
এক নমনা: পেলাম 'ফানের কাছে। 
মিউজিয়ামে রাক্ষত অটাগ্রাফ থেকে' 
০০০৮০ এনেছে সে 


ঃ 


ভিন? বাঁচিয়ে রাখ-' 


বার জন্য। বাড়াতি. কাঁপ একটা 

আমকেও দিন কম.রড ফান” 
তং. ইয়াও হোয়া বা ফা-নর মত 

, সাধারণ মান্যই শু নয়, সরকার 
বে-সরকারী বা চীনা কাঁমউনিস্ট 


পাঁটার. উচ্চপদস্থ ব্যান্তবর্ণের 


মধ্যেও এইই .দৃষ্টিভজ্গীর , প্রকাশ 
দেখেছেন ডাঃ বস্য। চীনের সীমা- 


' নায় পেশছানো, ' "থেকে সরব করে 


চাঁন ঘে'ড় আসার মহূ্ত।পধন্তি 
প্রীতপদে চীনের সর্থস্তরের সকল 
মানষের গভীর অন্তং্লাকের যে 
সন্ধান তাঁন পেয়েছেন তা সম্পূর্ণ 
,আঁভিনব। ' বৈষযিক উন্নাতির প্রশ্ন 
“ডাঃ বস্‌ ‘একসময়ে মন্তব্য “করে- 


ছিলেন “এক৷ কথায় বিরাট উল্লম্ফন* মেয়েটির একার বস্তব্ঃ নয়, 


তিন ' মাস সফরের অভিজ্ঞতায় 


'ঁতান ভালভা'বই: উপলাব্ধ করে- 


' স্রুষ্কার। 


' আসার জন্য। 


শারদীয় দর্পণ ॥ ১১৭৩ 


পশীচঞ্জে খপ্রল হংকং 
ডাঃ বস: দেখেন. যাঁরা তাকে এবাং 
আনস্ঠা্নিং। আমন্মণ 
সেই খ্যা সাঁসয়েশান অব ' 
শিপ উইথ ফরে কান্টজ্র-এর 
জন সভ্য. ংম।ন বন্দরে উপস্থিত 


.'সুঁস্লাক ডাঃ বসুকে সাদরে পাঁকং- 
* এ নিয়ে যাবার জন্য। 
ট্রেনে করে ব্যান্দন পেশছবার' পর ' 
আবার বিমানে সাংহাই হয়ে. প্কিং। 


এখান থেক 


অনিবার্য কারণে 'ীবমানাটি আড়াই 
ঘন্টার উপরে লেট 'করোছল 
পাবং পেশছতে। তাদের অভ্যর্থনা 


শবমানাঁটি দেরখতে 









'_ উত্ত মৈত্রী :সাঁমাতিরা কর্মবর্তাদর ; 
রঃ হি লন। ৷ 


পেণঁছলেও সারাক্ষণ প্রতিটি মানুষ ' 


সাগ্রহে অপেক্ষা কর বসোঁছলেন 


রাত সাড়ে বারোটা" পর্যন্ত। , ডান্তার 


বস; এবং তাঁর স্ত্রীকে বাত কোনো 
কম, অসুবিধায় পড়তে না হয় সে 
জন্য ঁহান্দ এবং বাংলায় পারদশশশ 


১. একাধিক দোভাষীকে দেওয়া হল 
' তাঁদের, সঞ্গো। বিমান বদর থেকে 
' সোজা পাঁস্‌ হোটেল, পিঁকং-এ এই 


হোটেলই, '্ধধরিত হয়োছল ডাঃ 


. বসুর জন্য। হোটেলে যাঘার পথ 


গাড়ীর, . পেছন থেকে পাঁরজ্কার 
ঘঞলায় প্রশ্ন হলচ “ভাল 'অদছেন 
ত?” প্রশ্ন বরেছিল বাংল! জানা 
একাি' চশনা খেয়ে, মৈত্রী সাঁমাততে 
দোভা্সীর বাজ করেন। মেয়েটির 
এব: ইাঁতহাস আ.ছ। ওর ছেলে- 
সেখানেই 
ওর বাঝা মা টার? উনিশওশা 
বাষটি-তে মেয়েটির বাবা-মাকে 
‘দেউল ক্যাম্পে আটক রাখে ভারত 
ও তখন ষোল বছরের 
বাঁলকা। নিঃসহায় শনঃসম্ধল অব- 
স্থায় মেয়াট ট্‌ুইশানি করে 
অর্থসংগ্রহ করত থাকে দেশে ফিরে 
তারপর অবশ্য এক” 
দিন ওর বাবা মাকে আরও বহু 
চাঁনার সঙ্গে জাহাজে করে চীনে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়, মেয়োটও সেই 
সঙ্গেই চলে আসে৷ 

' ডান্তারবাব্; বললেন, এই কাহন' 
জানার পর আমি এবং আমার স্ত্রী 
হাসতে হাসতে বললাম আমরা 
তোমার বাবা মাকে গ্রেপ্তার করে 
আটক রেখেছিলাম আর তুমি এলে 


,আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে! 


জবাবে মেয়েটি বলাছল, সে ত 
সরকারী মহলের ব্যাপার, তার জন্য 
তোমাদের কী করণীয় আছে, 
আসলে বাভিন্ন দেশের হলেও জন- 
গণর মধ্যে কখনও সাঁভাকারের 
, শ্'তা থাকতে পারে না। 
ডন্তারবাংু আরও 
“মেয়োটর এই কথা শ্ধু 


ওই 
এরই 
এই মনোভাবের পরিচয় পেয়োঁছ 
চীনের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে 


25888 বারে বারেই ৷” 


উল্লম্ফনের দ.ষ্ণ 'তাল, রেখেই, 
যেন গোটা চীনের ‘অল্অ্লেণ কও 
. এক বিরাট উল্লম্ফন ঘটে গেছে। 


t t t fy নি 


॥ 


হোটেলে পেশছেই আবার ' নতুন 
মানষের নতুন পাঁরচয়। প্রথমেই 
(শোঘাংশ পশচশ প্‌ষ্ঠায়) 


| 


শারদীয় দর্পণ ॥ ১১৭৩ 


সম্প্রতি, গত দুই-তিন বছর 
ধরে ইউরোপ, ফ্রক, আমোরকা 
প্রভূত 'দেশের বহু সাংবাদিক, বুদ্ধি 
জীব ও লেখক চীনে যাতায়াত 
করার সুযোগ পেয়েছেন। আমাদের 
দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক এখনও 
স্বাভীবকা হয়া দন, তাই এখানকার 
বিশেষ দু-একজন ছাড়া চীনে যাও- 
য়ার সংযোগ ভরতায় সাংবাদিক বা 
ব্যাদ্ধজশবাঁদের নেই। 

বিদেশের যারা চাঁন দেখে 
“ এসেছেন তাঁরা প্রথম দর্শনের অভি- 
জ্ঞতা থেকে৷ ও-দেশের কমেবদ্যোগ, 
সাংগঠাঁনক রশীতনীতি এবং প্রশাস- 
নের কাঠামো ইত্যদি নানা 'ব্ষয়ে 
অনেক গদরুত্বপূর্ণ রচনা উপস্থাপিত 
করেছেন। এমন 'ঁক সাম্যবাদ শাবির 
সম্পর্কে পারিচিত সমালোচকরাও 
সংগঠনে এবং সমষ্টিগত চিন্তায় 
চীনেক দুত অগ্রগাতি সম্পর্কে 
প্রশংসা না করে পারেন 'ন। 

খ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক 
নৌভল ম্যাকসওয়েল সম্প্রীত নয় 
সপ্তাহের জন্য চাঁন ভ্রমণে গিয়ে- 
ছিলেন। তান দেখে এসেছেন সেখান 
কার কাঁমউন, সারা গ্রামদেশ, আর 
শিকভাবে চনে গোটা সমাজ নেমেছে 
দেশকে ঢেলে সাজাতে। 

হংকং থেকে! £সোজা এসেছেন 
ক্যান্টনে, দেখেন এ যেন এক নতুন 
পাঁথঝী। এখানেও বিজ্ঞাপনের ভাঁড় 
চতুদিকে, দেয়ালে আঁটা বোর্ডে, 
পাহাড়ের গায়ে কাটা বড় বড় 
অক্ষরে । বহত দর থেকেও নজর 
এড়াবার নয়। তবে এখানকার 'বজ্ঞা- 
পন কোন পণ্য বিক্লীর তাঁগদে নয়। 
এখানকার শ্লোগান মাও সে তুং-এর 
বাণশ-কর্মোদ্যোগের আহ্বান ৷ 

যে সমস্ত শ্লোগান নজরে 
'পড়ে তা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় £ 
“মানুষের সেবা কর, সাহস নিয়ে 
চিন্তা কর, কাজ কর, রাজনীতিকে 
বনর্জোয়া আদর্শবাদের অবসান (হাক, 
সর্বহারার আদর্শ প্রাতাষ্চুিত হোক» 

ম্যাকসওয়েলের কাছে সব 
জিনিসটা পার্কার হয় া। ওর 
প্রশ্ন থাকে সাধারণ মানুষের কাছে 
বনর্জোয়া বা প্রলেতারয়ান আদর্শ- 
কাদের কোন সংজ্ঞা আছে শক না। 
এই প্রশ্নের উত্তর খ্খুজে বেড়ান, 
সর্বঘ। আর সর্বত্রই একা উত্তর পেয়ে 
চমত্তকৃত হন, ভাবেন সারা চীংন 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কি আঁভনব 
বিকাশ ৮ ইংরাজ সাংবাদিক নানা 
তথ্য পেয়েছেন গ্রামে ফাঁমিউনে। 
দেশের বিভন্ন কারখানায়, কৃষক- 
শ্রীমকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে, 
দিস্তে ধদিস্তে কাগজে লেখা নানা 
পাঁরসংখ্যানে। কিন্তু গাণিতিক গৃহসা- 
বের চেয় মানুষের দো কথা বলে, 


ঠা 


তাদের সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা 
কর অনেক বেশশ জানতে পেরেছেন 
যেখানেই গেছেন সাধারণ মানুষের 
আপ্যায়ন, আর গেলাস গেলাস 
সব্নজ চা-এর অভ্যর্থনা। 

“আপনারা বুর্জোয়া আদর্শবাদ 
বলতে কি বোঝেন_কেনই বা তার 
অবসানের চেষ্টায় ল্গেছেন 2৮ এ 
প্রশ্ন দাংবাদক সাহেব সব জায়গায় 
করেছেছন-_আর সঙ্গে সঙ্গে সবি 
একই ব্যাপারে চাঁনা ভাষায় কয়েক 
মনহৃূতের আলোচনা আর দোভাষার 
উত্তর-অর্থাৎ এর অর্থ হল বুজ্েয়া 
চিন্তা থেকে 'বরত হও। 'ঁকল্তু এ 
উত্তর ওঁর কাছে কেমন ঘোরালো 
মনে হয়। পাল্টা প্রশ্ন ঘরেন_ 
বুর্জোয়া আদর্শবাদ বলতে কি 
বোঝেন? এবারে আর আলোচনা 
নয়-_মনহৃর্তে সমস্বরে এককথার 
উত্তর ঃ “্স্বার্থপরতা*। এই থেকেই 
সর্বহারার দৃষ্টিভষ্গীর বিশেষ রুপ" 
স্বচ্ছ হয়, তাই আর সাহেব এর 
কোন সংজ্ঞা খোঁজার প্রয়োজন মনে 
করেন 'ন। সবহারার দর্শন হল 
'নিঃস্বার্থকোধ। এটা ওর কাছে রাজ- 
নীতির ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে 
এবং উীন তা থেকে নৈতিক পাঁর- 
ভাষায় বঝেছেন 'দীনজেকে ভুলে 
যাও, অপরের জন্য ভাব।” সাংস্কৃ- 
তক ব্লকের চরমে দাতষটি সালে 
মাও বলেছেন £ নিজ স্বার্থবোধের 


বিরুদ্ধে, আত্মচিল্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম £ 


য়তা সম্পর্কে শেখানো হয়। এই দুই 
শিক্ষার ওপরই সারা চীনে, এখন 
বিশেষ জোর! হদওয়। হচ্ছে। জাব- 
নের প্রীত স্তরেই এই শিক্ষার 
ইধঘনশনীলনের ব্যবস্থা__কিল্তু 
কোথাও শান্তর মাধ্যমে চাপ স্াম্টর 
চেস্টা অনুভব করা ষায় না। নাচ 
গান থিয়েটার আর প্রাত্যাহাক৷ পড়া- 
শুনার মাধ্যমে ক্ষেত খামার কার- 
খানায়, শহরের আলিগালীতে আর 
উঞ্ঠানে- সর্ব এই প্রোত্যাহক নিয়- 
মিত পড়াশুনার ব্যবস্থা। কোথাও 
আকার দিনে দ্বার আলোচনা ন্মভার 
উদদ্যাগ। বিরাট শিক্ষাভিযানের মূল 
উদ্দেশ্য হল পুরনো ধারণা 
ঝেঁটিয়ে বিদায় করে নতুন আচরণ 
পদ্ধাত ও দাষ্টাভগাঁর ঠিকানা 
পাওয়া । 

সামাঁজক কল্যাণে ব্যান্তগত- 
স্বার্থের উর্ধে প্রতিষ্ঠিত. করাই নতুন 
শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য। এই 
লক্ষ্যে পেশঁছাতে বাণীর পাঁরব্ত 
কাজকার্মের মাধ্যমের ওপর [বেশী 





*চালল্যসৱুক্কালু 


LN 
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এলাকা” বশী পিসি ১ খ্রি 


আস্থা রাখা হয়েছে। এর 'ভাঁত্ততেই 


কতটা, কাজ পাওয়া গেল বা তার 
গুণগত বিচার গোণ। 
শারীরিক শ্রমের মর্ধাদা বেশী 
এবং স্বার্থপরতা-াঝুরোধশ সংগ্রামে 
এই শ্রমের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 
শ্রমর ফলে মানুষে মানুষে এক 
হয়ে যাবে, ব্যান্তগত আশা আকা- 
জ্খার তীব্রতা কমবে এবং এর. মাধ্য- 
মেই বুর্জোয়া আদর্শ ঝা:দর অবসান 
হবে] “অর্থাৎ পঃরনো সমাজব্যবস্থার 
একজন মধ্যাবন্ত পাঁরবারে জন্মালেই 
বহজেিয়র হাবে এমন কোন কথ 
নেই। কোন কোন যা সর্বক্ষোত্রেই যাঁদ 
সামাগ্রক কল্যাণের পাঁরবর্তে ব্যান্ত- 
গত স্বার্থের দিকে কেউ বেশী 
নজর দেয় তবেই সে ব্ুুর্জীয়া। 
মাও-এর কথায় “মনোভাবের পার 
বর্তনে শ্রেণী বদল সম্ভব 1” 
অনেক বিদেশী আভিভূত হয়ে 
মাঝে মাঝে ভেবেছেন_চীনা সমাজ 
কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ, করছে না 
ত? জমাজ্জে সবাই সমান, সবই এক 
দূরে বাঁধা সথচ বাহ্যকভাবে এত 
গাতশীল- কোথাও বণ্টনা নেই ত? 
ওরা উত্তর "দিয়েছে মান:ষের প্রকৃতি 


পাঁরবর্তন এসেছে যাঁর প্রীতফলন 
বাইরে 'সর্বঘ। শপাকং থেকে দ্রেনে 
যেতে যেতে শ্যাসল সবুজ ক্ষেত 
নজর পড়ে। এঁশয়ার গ্রীতহ্য অনু- 
যায় সেই ছোট্র ছোট্ট আলবাঁধা ক্ষেত 
নয়-দীর্ঘ বিস্তৃত বড় বড় জাম. 
চাষের প্রয়াজনমত কোথাও ঝা ভাগ 
করা আছে। ছোট জাঁম নেই তা 
নয়! পাহাড়ে দ্টো পাথরের, মাঝে 
রয়েছে, আবার কোথাও বা রাস্তার 
পাশের এক ফাল ক্ষেত। এর থেকে 
ছোট এক! টুকরো জাম চাষ করা 
সংগ্রামী কৃষকের জাম খোঁজার 
তাঁগদ প্রকাশ পায় না-যা পাঁরচ্কার 
তা হল সমা:জর যৌথ সস্ধান্ত যে 
জাঁমর কোন অংশ, এমন কি অনু- 
বর মনে হলেও ফেলে রাখা চলব 
না। 

গরীব কৃষকের অর্থনীতির সেই 
পারচিত চিহ আজ আর চীনে দেখা 
হায়. না-দিগন্তর্যাপীী মাঠের মাঝে 
একলা পরিশ্রম কারা ক্ষীণকায় চাষীর 


সেই অস্পষ্ট ছবি। এখন যা দেখা 
যায় তা হল দশাবিশ জন স্ত্রী পুরুষ 
আর চাষ মরশহমে শিশুরাও একত্রে 
খাটছে। কোন 'কছ নতুন গড়ে 
তুল:ছ, কুয়া খঃড়ছে, নতুন জাঁম বার! 
করছে, খাঙ্গ কাটি হচ্ছে লাল 
নিশানা উড়িয়ে কাজ করছে, কাজের 
মধ্যে উদ্যমের প্রকাশ দ্াম্ট এড়াতে 
পারে না। 

ধান তুলোর ক্ষেত ত আছেই 


- তাছাড়া যা নজরে পড়ে তা হল 


সর্বত্র কুক্ষের সম্মরোহ_বিদ্তূত 
বনানাঁর চলচ্ছাবি, রাস্তার দৃপাশের 
গাছ নানা ধরপের। দেখে মনে হার 
প্রাতাঁট চীনবাস যেন অন্ততঃ একশ 
করে গাছ পঠতেছে_ আর এই প্রক- 


যাওয়া যাক না কেন এই সংগঠনের 
বাইর কেউ নেই। ভারতের জ্জেলা 
আয়তনের এলাকা জুড়ে একটা 
কমিউন সংগঠন, তার তলায় আছে 
'ব্রগড আর প্রতি গ্রামে উৎপাদন 
টিম। নেতৃত্ব গণ-নির্বাচন মারফৎ 
ঠিক হয়। 

পাঁশ্চমী সাংবাঁদক ও লেখক 
গোষ্ঠীর অনেকেই এই সমস্ত সংগ- 
ঠনে গেছেন, দেখে এসেছেন গ্রামীণ 
কর্মপম্ধীত, যৌথ নেতৃত্ব এবং কি 
ভাবে সমাজের তলা থেকে সন্ধানত 
ওপর মহালে গিয়ে পেঁছেছে। এ 
এক নতুন ধরণের গণতন্দ্র। 

নোভল ম্যাকসওয়েল অনেক 
সময় ভেবেছেন তাঁকে বাঁঝ বা সব 
সাজানো কয়েকাঁট গ্রাম বা আদর্শ 
প্রাতষ্ঠান দেখানো, হচ্ছে। ঝাপ 
সাংবাঁদক, ঠকতে রাজী নন। লণ্ড- 
নের বিখ্যাত দৈনিক টাইমস পলি 
কার বিশেষ প্রীতাঁনধি হিসাবে 
বহুবছর ভারত ছিলেন৷ শ্রীমাত 
হদ্দিরা গাচ্ধী ওঁর সমালোচনাকে 
ভাল মনে নিতে পারেন নি। শেষ 
পর্যন্ত ম্যাকাসওয়েল সাহেবকে ভারত 
ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।  চান- 
ভারত সংঘর্ষে কে আক্রমণকারী সে 
বিষয়ে ভারত সরকারের ব্যাখ্যা 
ম্যাকসওয়েলের মনংপ্যত নস্ন। বহ! 
দালল ও নাঁথপন্র' ঘেটে তান 
“ভারতের চাঁন যুদ্ধ” নামে বই 
'লি'খছেন। 

এ হেন ম্যাকসওয়েলকে ঠকানো 
শম্ত। (ফ; দব সরকারী লোকজন 
তাঁর সঙ্গে ঘোরাঘ্যার করত, তাদের 
কথা না শুনে ইংরেজ সাংবাদিক 
হঠাৎ যে কোন গ্রাম ঢ:কে পড়তেন! 
সব গ্রামেরই এক চেহারা। এমন 
সমস্ত গ্রামে গেছেন (যেখনে কোন 
বিদেশ যায় নি। গ্রামবাসীদের 
আঁতথেয়তার সীমা নেই। সারা 
গ্রাম প্রায় হুগাজর হয়েছে আগ্রহ 
শবদেশী পারত্রাজককে তাদের কথা 
গর্বের সং্গে বলার জন্য। 

এক গ্রামের কথা। ম্যাকস- 
ও'য়ল হঠাৎ ঢুকে পড়েছেন! সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রামে নেতারা হাজির প্রায় 
ছুটতে ছুটতে । খোলা জায়গায় 


পাঁচ 


চেয়ার টোঁবল পাতার বন্দোবদত হল। 
একটা বড় বাড়ীর আঁঞানা। অগের 
আমলে জমিদারের প্রাসাদ, এখন 
গ্রামের শস্যভান্ডার হিসেবে ব্যব- 
হার করা হয়। 

সাংবাদিক কমিউন সংগঠন 
সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু ওরা 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের গ্রামে 
দি ভাবে 'ঁবপ্লবের কাজে এগিয়ে 
যাচ্ছে অ বলতেই ব্যল্ত। তাদের 


বলা শেষ হলে ওরা সরাসার 
প্রশ্নোত্তর দিতে শুরু করে। কি 
ভাবে যৌথ চাষাবাদ হয়, ভাগ 


বাঁটোয়ারার পদ্ধীত ক, জরুরশ 
কাজের জন্য কত টাকা দারয়ে রাখা 
হয়। গ্রাম সংগঠনের সম্পাদকের 
দপ্তর থেকে খাতাপত্তর এনে খ্ুটিয়ে 
ওরা জবাব দেয় সব প্রুশ্নের। 
সাংবাদিকের কো চেয়ে ওরা বলে 
তবে সমস্যা আছে এখনও অনেকা। 


যেমন গত দ; বছর ধরে, ট্র্যান্টর 
চেয়েও প্মওয়া যায় নি। সারা 
দেশের সমস্ত গ্রামই ত চাইছে। 


সাবাইকে ত আর একসঙ্গে দেওয়া 
যায় না। ট্র্যাকটর না পেয়ে ওরা 
বিদহ্যং চালিত । অভিনব গাড়ীর 
স্মহাফ্যে পুরনো লাঙ্গল টাঁনছে। 
ওদের কথায় £ এতে গরুর চেয়ে 
তাড়াতাড়ি জাম চষা যায়। যে সমস্ত 
গ্রাম ট্র্যাকটর পায় ন। তারা এই 
ভাবে চাষ করে। 

সারা দেশব্যাপণ প্রায় ষাট 
হাজার কমিউন। ম্যাকাসওয়েল বলে- 
ছেন £ সংগঠন হিসেবে কাঁমউন 
বাস্তববাদী: এবং গণতন্ত্রসম্মত 
উপায়ে পাঁরিচালিত। এর মাধ্যমেই 
কৃষকের দষ্টভঙ্গশীবা এবং চাষাবাদ 
পদ্ধাতর আমূল পরিবর্তন সাধিত 
হাচ্ছে। কমিউন যেমন সমাম্টি সংগ- 
গুনের মাথা, তেমীন আবার প্রশা- 
সনের ভিৎ। একাঁদকে সরকারী 
প্রশাসনের সর্বনিম্ন ইউীনট এই 
কাঁমউন, আবার উৎপাদন সংগঠন ও 
পরিবর্ষন এর বিশেষ দায়িত্ব। সারা 
জেলার যা দকছু প্রয়োজন, সবই 
কমিউন ব্যবস্থা করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
প্রাতরক্ষা ব্যবস্থা চাষাবাদ, অন্য যা 
কিছ, পেশায় মানুষ 'নিষন্ত আছ, 
তা ছাড়া ছোট খাট 'শজ্প চালানো 
এবং তাদের যোগানের ব্যবস্থা সবই 
কাঁমউনের কাজ। 


'ভাত্তিতে। এবং এই ব্যাপারে চশনের 
কাঁমিউনর সাফল্য চমকপ্রদ । বড় বড় 
আঁকাবাঁকা নদীকে সোজা করে ফেলা 
হায়েছে, ফলে একাঁদাক বন্যানিয়- 
ব্ৰণের ব্যবস্থা হয়েছে, আর অন্য- 
দিকে নতুন চাষর জাম বোরয়েছে। 
ম্যাকসওয়েলের এই সমস্ত দেখে 
মনে হয়েছ £ চীনের গ্রামবাসণরা 
কি কাজ করতে পারে না তা মাথায় 
আসে না।, 

«একটা গ্রামকো উৎপাদন টিম 
শহসাবে ধরা হয় এবং এই টিম কাঁমউ- 
নের মৌলিক ইউানিট। সারা গ্রামের 
জায়গাজামর মালিক! এই ইউন্ট। 


(স্যোংশ ২২ পৃষ্ঠায় ) 
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লুলেনলালন 


পৃথিবীর হুটি বৃহত্তম জনবহুল 
দেশ চীন ও ভারত | সুপ্রাচীন সত্যতা 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রথম প্রভাত সুধো- 
দূয়ের ছুটী দেশ।. পাশাপাশি থেকে 
হাজার হাজার বছর শাস্তি, মৈত্রী 
এবং পারস্পরিক আদানপ্রদানের 
ভিতিতে ছুটি দেশের জনগণ ' প্রতি- 
বেশীদুলষ্ঞ নিবিড় সুত্রে 'প্রধিত। 
ভারতের তখাগত বুদ্ধ চীনের হৃদয় 
আকর্ষণ করেছিলেন হাজার হাজার 
বছর ধরে । 

আধুনিক বিশ্বে চীন ও ভারতের 
গুরুত্বও অনেক বেড়েছে। বিশ্বের 
প্রায় অর্ধেক নরনারী এই ছুটি দেশে 
বাস করেন । ' বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা- 
সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহা- 
বস্থান, সহযোগিতা, | পরস্পরের 


আভ্যান্তরীপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না. 


করা, পরস্পরের সার্বভৌমত্ব এবং 
অধগুতার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রমুখ 
নীতির সমবারে গঠিত পঞ্চঈীল নীতির 
প্রথম জন্মদাতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
স্বৰ্গত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আর 
চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই। 
পঞ্চশীল নীতি আজ সার! বিশ্বে অভি- 
নন্দিত । এমনকি পঞ্চনীলের পরম 
বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ নয়া উপনিবেশ- 
বাদ পৰ্যন্ত অস্তত মৌখিকভাবে হলেও 
এই নীতিকে সমর্থন করঞ্ে (বোধ 
হুয়েছে। 
ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে; 
চীন ১৯৪৯ সালে। তারপর থেকেই 
হই দেশ নিজ নিজ পথে আধিক ও 
বৈষয়িক উন্নয়নের প্রচেষ্টা কার্যকরী 
করে চলেছে। দুর্বল, শতবিচ্ছিন্ন 
চীন একদা সাষাজ্যবাদীদের মুগয়া- 
ক্ষেত্র ছিল। আজ সেই চীন. কোন 
মন্ত্রবলে বিশ্বের অন্যতম শক্তি হয়ে 
উঠল যে বিশ্বের পয়ল! নম্বর সাম্বাঙ্্য- 
বাদী শক্তি আমেরিকাঁও আজ চীনের 


সঙ্গে মৈত্রী কামনা করে? 
আর চীনের প্রতিবেশী ভারত, 


কোন অশ্তিশাপে বিদেশী সাম্রাজ্য" 


পাক৷ চুল কীচ৷ 
কলপের সাহায্যে নয়) আমাদের 
স্টাষকান্তি, আয়ুর্বেদিক তেল 
পাকা চুলকে স্থায়ীভাবে স্বাভাবিক 
কালো করে আর চুল পাকা বন্ধ, 
করে। বিশ্বাস না কুলে দাম 
ফেরৎ দেওয়া হয়| দাম--১০। 
Prem Trading Co. (V.N.)P. 
P.O. Katri Sarai (Gaya) 















বাদের দান্দিণ্য প্রার্থনা করতে বাধ্য 
হয়ঃ কেনই বা চরম দারিঝ্যের পেষপে 


ভারতের আধিকাঁংশ মানুষ এখনও 


নিম্পেষিত ? কোন যাহু মন্ত্রবলে 
এই মহাশক্তি এবং চরম দ্ারিড্য 
এশিয়ার বুকে পাশাপাশি আবিভূ্তি 
হল তা জান! দরকার | 

তারতের প্র ধা ন মন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী কিছুদিন আগে বলেছিলেন 


ভারত হিংলায় বিশ্বাস করেনা, তাই 


চীনের পথ নিয়ে সমাজতান্ত্রিক পথে 
পা বাড়াতে ভীরভ রাণী নয়। ভারত 
চায় শান্তিপূর্ণ পথে সংসদীয় গণতন্ত্রে 
মাধ্যমে আলাপ আলোচনার দ্বার! 
সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে) রাষ্ট্র" 
শক্তির বলপ্রয়োগ করে নয়। 


হিংসা আর সংসদীয় পথের কথা | 


না তোলাই ভাল হিল । ভারতের 


প্রথম রাষ্ট্রপতি স্বর্গত রাজেন্দ্রসাদ 


তার আত্মজীবনীতে বলেছিলেন কং- 
গ্রেস শাসনে “যত নাগরিক পুলিশের 
গুলিতে নিহত হয়েছেন, বৃটিশ শাস- 
নেৰ হুশবছরেও তত সংখ্যক নাগরিক 
মৃত্যুবরণ করতে বাঁধ্য হন নি। 

আর সংসদীয় গণতন্ত্রের কধা? 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ এই গণ- 


তন্ত্রের রূপ' দেখেছেন .১৯৭২ সালে। 


তারা আরে! দেখেছেন গণতান্ত্রিক 
কাজকর্মের সাধারণ সন্ভ্য নিয়ম- 
কানুন যেগুলি চূড়ান্ত পুঁজিবাদী দেশ 
বৃটেন আমেরিকা জাপানেও স্বীকৃত, 
এদেশে কিভাবে ভা জোর করে ভেঙে 
দেওয়া! হয়েছে এবং এখনও জন- 
সাধারণের উপর আক্রমণের বিরতি 


হয়নি। বিশ্ব শ্রমসংস্থা পর্যন্ত এই 
- মানবিক গণতান্ত্রিক অধিকার হরপের 


প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের মানুষ 
জানেন হিংসার পথ কার] ধরেছে, 
হিংসার রাজনীতি কোন গোপন 
প্রশাসন কেন্ত্র থেকে পরিচালিত 
হচ্ছে। i | 
একদিক দিয়ে অত্যাচারী রা 
জনগণেরও শিক্ষক | তারাই শেখার 
অত্যাচার হিংসার জনক কে। তারাই 
শেখায় জনগণ লৌহদূঢ একতার 
জোরে এই অত্যাচারকেও গুঁড়িয়ে 


দিতে পারেন। বিচার বৃদ্ধি দিয়ে 


জনগণকে বোঝাতে ফা অনেক দেরী 
হয়, সি আর পি গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে 
তা অনেক সহজে অনেক ভ্রুত জ্বন-. 
গণকে বোঝানো যায়। 

চীনের মানুষ, তিয়েতনামের 


মান্য এই রক্ত্সিক্ত অত্যাচার সন্ত্রা- 


' জের মধ্য দিয়েই ব্যাপক একভার 


পথে সন্নিবিষ্ট হয়েছেন এবং শেষ- 
পর্যন্ত ' অত্যাচানীকে চিরত্তরে স্তব্ধ 
করে দিয়েছেন। 

' সন্যদিকে চীনের আান্ষ অভ্যা- 
চারীকে নির্মূল করে গণতাস্ত্রিক 


অধিকার সম্প্রদারিত করেছেন। ' 


বছরে দুবার বা তিনবার সংসদে 
বাকবিতপ্ডার অ ধি কা রে র বদলে 
পাচবছরে একবার টিনের বাক্সে 
ভোটের কাগজ গুজে দেবার অধি- 
কারের, বদলে তারা প্রতিদিন প্রতি 
ঘণ্টা প্রতি মুহূর্ত সরকারী কাজকর্ম ও 
নীতি পরিচালনার ব্যাপার অংশ 
গ্রহণের অধিকার লাভ করেছেন । 

হিংসার কথা তুললে মাকিন 
সাংবাদিক ফেলিকস গ্রীনের উক্তি 
উধ্বত্ত করা যায়। £ফেলিকস গ্রীন 
বলেছেন (দেয়ালের ছুই দিক) ১৯৪৭ 
সালে বিপ্পৰ সম্পন্ন হবার পর মাত্র 
একজন প্রতিবিল্পবী প্রাপদণ্ডে দণ্ডিত 
হয়েছেন | এবং চীনের কযিউনিস্ট 
রাষ্ট্রের আইনে তুবছরের আগে কোন 
প্ৰাণদণ্ড কার্যকরী করার বিধান 
নেই । এই দুছরের মধ্যে প্রাণদণ্ডাজা 
প্রাপ্ত অপরাধী (রাষট্ত্বোহী হলেও) 
যদি ভার অন্যায় উপলব্ধি করে এবং 
নিঙ্জ এলাকায় প্রকাশ্যে জনসভায় 
অপরাধ স্বীকার করে অনুতাপ প্রকাশ 
করে ভাহলে তার প্রাণদণ্ডাল্ঞা! 
বাতিল হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে 
কমিউনিস্ট কিংস1। 

ফেলিকস গ্রীন প্রধানমন্ত্রী চৌ- 
এন-লাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সব 
আসামীই তো প্রাণ বাঁচাবার 
তাগিদে অপরাধ 
অনৃভাপ করে রেহাই পেতে চাইবে | 
চৌ-এন-লাই হেসে উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন, হ্যা তা করতে পারে কিন্তু 
হাজার হাজার লোকেব সামনে 
স্বীকার এবং অনুতাপ, করার পৰ, 


তার আবার অপরাধ করার স্পৃহা 


ও সাহস থাকে না, জনগণও তার 
উপর নজর রাখেন। আমাদের 
অভিজ্ঞতা হয়েছে বে ওভাবে যুক্ত 
অপরাধী আর কোন অপরাধ করে 
না। চৌ এন লাই হেসে বলেন 


রোগকে নির্মূল করাই কমিউনিস্ট. 


দের কাজ, রোগীকে হেরে ফেলা 

নয়। এটাই চীনের কমিউনিস্ট 

পার্টির কেন্দ্রীয় কষিটির নীতি | 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 


স্বীকার করে 


গান্ধী কি এটাকে হিংসাত্মক পথ 


বলবেন? জার রিসার্চ এণ্ড এনালিটি- ' 


ক্যাল উইং গোয়েন্দা দপ্তরের আড়ি- 


: পাতা এবং বিনাবিচারে নাগরিকদের 


অবরুদ্ধ কারাগারে পিটিয়ে মারাকে 
অহিংস পদ্ধতি বলে চালাতে চাই- 
বেন? জাশি ন|। কিন্তু তথ্য এই ।' 

চীনের বিস্ময়কর অগ্রগতি আর 
ভারতের হৃতাশাময় অবনতির মধ্যে 
জনগণের প্রতি হিংসা ও দ্বশ! এবং 


' জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও দরদের 


প্রশ্ন নিশ্চয় আছে। দরদ ও ভালো- 
বাসা দিয়ে যে দেশের নেতৃত্ব জন- 


গণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম তারা. 


দেশের উন্নয়নকল্পে সমগ্র দেশের 
তাদের পুলিশ জজ ম্যাজিস্ট্রেট 
আমলা; ্লেলগুলির দরকার হয় না। 
আর যে নেতৃত্ব জনগণকে ঘ্বণা ও 
তাচ্ছিল্য করেন, তাদের কেবল হাতে 
অস্ত নিয়ে তৈরী ধারতে হয়, ভীত 
সমস্ত হয়ে মিধ্যা কারচুপি শঠভার 
আশ্রয় নিয়ে চলতে হয়। 

সুতরাং নিশ্চই হিংসা, দেশপ্রেম 
এবং জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও 
দরদের প্রশ্ন আছে।,' কিন্তু কোধায় 
কোন দেশে কিভাবে, এই প্রশ্নের 


সঠিক জবাব মেলে আপন অভিজ্ঞ 
দিয়েই জনগণ তা উপলব্ধি করে 


নেৰেন। তাই বলছিলাম অত্যা- 
'চারীরাও কখনো কখনো! বিপরীত 
দিক দিয়ে জনগণের শিক্ষক। 


জাতির সর্বা্ীন উন্নতির জন্যে: 


সর্বপ্রথমেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
ভিত্তি স্থাপন করতে হয়। সোভিয়েত 
ইউনিয়নে অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বের 
মানুষের কাছে অর্থনৈতিক পরি- 


কল্পনার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে।, 


সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক 
অর্থনৈতিক কাঠামোর আমুল পরি- 
বর্তন পরিকল্পনা কমিশন ( গস প্লান ) 
বিশ্বের কাছে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করে।। | | 
এই দৃষ্টাস্তে অনুপ্রাণিত: হয়ে 
পরলোকগত' ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
জওহরলাল নেহরু, এবং তৎকালীন 
কংগ্রেস সভাপতি সুস্তাষচন্দ্র বসু 
স্বাধীন ভারতে পরিকল্পিত ব্যবস্থা 
পরিচালনার লক্ষ্য ঘোষণ! করেন। 
বাধীনতা লাতের আগেই কংগ্রেস 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা কমিশন 
স্থাপিত হয়। জগুহরলাল নেহরু 
সেই কমিশনের সভাপতি নির্বাচিত 
হন এবং যতদূর যনে পড়ে অধ্যাপক 
মেঘনাদ সাহা, দিলেন তার সম্পাদক। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা 
আচমকা হয় না। তার কডগুলি 
ঘোষিত লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য অর্জনের 
সুনিদ্নি নীতি ধাকে। এই নীতির 
মধ্যে কোন শ্রেণীর লোক পৰিকল্পনা 
কার্যকরী করবেন সেটাও গুরুত্বপূর্ণ । 
গস প্রানের শুনক ভি, আই, 
লেনিন পরিকল্পনার মৃলসূত্র হিসাবে 
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কৃষি এবং ভাগী শিল্প হালকা টি 
এবং পরিবহন প্রভৃতি 
(tertiary) ক্ষেত্রের মধ্যে সাম 
সাধনের কথা উল্লেখ 
তিনি বলেছিলেন, “একমাত্র ল 
প্রণোদিত ক্রমাগত এই ক্ষেঅগুলির 
আনুপাতিক ভারসাম্য বজায় রেখে 
চলাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার 
অস্তিত্ব প্রমাণ করে ।» 

অর্থাৎ এই ভারসাম্য ক্রমাগত 
বদল হবে| ভারসাম্য কোন স্তরে 
স্থির হয়ে থাকলে তা হবে অনড় 
(Stagnant )। ভাই লক্ষ্য নিদিষ্ট 
করেই ক্ষান্ত হওয়] চলে না| 

আজ কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে 
ভারসাম্য হয়ত এল, কিন্ত আগামী 
কালই এই ভারসাম্য ধোকবে না। 
কারণ কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে 
শিল্প উৎপাদন তাঁর সঙ্গে তাল রেখে 
চলা দত্রকার। কৃষি উৎপাদনের . 
লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হল, এই লক্ষ্যমাত্রা 
পূর্ণ করতে হলে সার, ট্রাক্টর, 
ইস্পাত, কীটনাশক দ্রব্য এদের লক্ষ্য- 
যাত্রাও ঠিক করা চাই। আবার 
এই শিল্পগুলির লক্ষ্যমাত্র! পূর্ণ করতে 
হলে অন্যান্ত ভারী শিল্পের অর্থাৎ 
ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ, নান 
রেটর, টারবাইন, সিষেন্ট, ভারী 
রাশায়ণিক ভ্রব্যাদির লক্ষ্যমাত্রা 
নির্ধারণ করা চাই৷. ভারী. শিল্পে 
যা উৎপাদন হবে তার লমস্তটাই কৃষি 
এবং হালকা শিল্প ব্যবহার করবে। 
আবার কৃষি ভারী শিল্প ও হালক! 
শিল্পকে খা এবং কীচামাল যোগান 
দেৰে। তাহলেই অর্থনৈতিক পরি- 
কল্পনার ভিত্তি স্থাপিত হল | তার- 
পর এই উৎপন্ন পণ্য চলাচল, পরি- 
বহুন, হিসাবপত্র রক্ষা, ব্যবহার বিধি, 
উৎপাদনের, উপযোগী শিক্ষার ভিত্তি 
(প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার 
পরিকল্পিত ভিত্তি) দেশের সমগ্র শ্রম- 
শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার মানৰিক নীতি 
প্রয়োগের অসংখ্য কাজের তৃতীয় 
ক্ষেত্র সম্পর্কেও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত 
করতে কবে | এদের মধ্যে ভার- 
সাম্য আনয়নের পরিকল্পনাই অর্থ- 
নৈতিক পরিকল্পনা । 

কিন্তু এই ভারসাম্য কোন এক 
ভরে অচল হয়ে থাকে না। আজকে 
হয়ত তারসাম্য স্থাপিত হল, আজ 
হয়ত দেশের জনসংখ্যার প্রাধমিক 
চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা হল। আগামী 
বছরেই আবার জনসংখ্যা বাড়বে, 
চাকুরী, শিক্ষা, বাস্থা এবং অন্যান 
চাহিদা বাড়বে। তাই ভারসামা 
অনড় থাকলে শ্রনগণের এই বন্ধিত 
চাহিদা অর্থনীতি মেটাতে পারে না। 4 





শি 


ভারসাম)ও ভার্সাম্যবিহীন হয়ে 
পড়ে । ্ 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ার- 


ম্যান মাও-সে তুঙ লেনিনের এই 
নির্দেশকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন 
(শেষাংশ ২৩ পৃষ্ঠায় ) 


দায় দর্পণ ॥ ১৯৭৩ 


চুন 
নস্ট পার্ট'র পাঁচ দৃদনব্যাপশ' দশম 


প্লেস অধিবেশন ' শেষ' হয়েছে। 
নর আগে৷ এত কম সময়ে কংগ্রেস. 


াধবেশনের গর্পূর্ণ আলোচনা, 


চ্বনও সমাপ্ত হয় নি। অধিবেশনের 
শষে প্রবীণ ' কমিউনিস্ট নেতা চোঁ 
ন লাই-এর রাজনৈতিক রপোর্টের 
সংশ বিশেষ আন্যষ্ঠানিকভাবে 


কাশ কারা: হয়েছে। কমরেড চৌ. 


লেছেন পার্টর মধ্যে আদর্শবাদের 
ংঘাত আরও দীর্ঘীদন চলবে। 
এ সংঘাত আসলে কোন কাঁমিউ- 
ন্ট পার্টিকে দল করে না বরং 
ঠিক নেতৃত্বের পরিচালনায় 'এবং 
ধারণ স্দস্যংদর ব্যাপক, অংশ 
[হণে আদর্শগত সংঘাত পার্টকে 
ন্তশালী -করে। সঠিক রাজ- 
শাঁত, প্রোগ্রাম. ও কৌশলগত লাইন 
নর্ধারণে পার্টস মধ্যে এই ধরণের, 
মাদর্শগত . বিতর্ক ' দেশের দ্রুত 


মাজতান্মবং , অগ্রগাত্র পক্ষ আপ- 


রহার্য।  ' 


চোঁ এন 'লাই-এর ' রিপোর্টে প্রান্তন 


ইস চেয়ারম্যান লন িয়াও 
পৈর্কে দীর্ঘ বন্তব্য রখা হয়েছে। 
[শো উনসত্তর সালে নবম 
/গ্রেলে' লিন শিয়াও ক্ষমতার প্রান্ম 
শাথরে।' দিতীনহী নবম কংগ্রেসে 
জনক: রাপোর্ট' পেশ করেন। 
বিধানে মাও সে: তুং-এর , পর 
লন পয়াও চেয়ারম্যান পদে উত্ত- 
াধকারী কথা নঅন্তভূন্ত করা 
য় ৷, সর্বহারা সাংস্কৃতিক [ব্ল- 
বর তন ঘরে €১৯১৬৬- ৬৯) লিন 


'পয়াও | খ্যাতির চরমে এসে 
পপছেন। : A. 
চোঁ-এর বন্তব্ অনন্যায়ী লন 
পয়াও ' ১৭০, সালের আগস্ট 


সে এবং "পরের, বছর মার্চ মাসে 
[ও সে তা, হত্যার চক্রান্ত করেন। 


বংস হয়।” এই দদৰ্ঘটনায় লিন 
পয়াও নিহত হন। এই দর্্ঘটনার 
থা উল্লেখ কারে কমরেড চোঁ, এন 
বাই বলেন যে লিন ীপয়াও , এবং 
মারও একন্ান উচ্চ পর্যায়ের নেতা 
চন পো-তা' পাঁটকে গভীর দক্ষিণ 
ল্খী গ্ান্ডায়। য়ে যাওয়ার ষড়- 


ন্ম করোঁছলেন। এই. ষড়যন্ত্র সফল 


[লে , অৰ্তক! সামাজ্যবাদ 
, িয়াও-এর উৎসাহে এবং 
নায় পথবীর বিভিন্ন দেশে কাম- " 
উনিস্টদের মধ্যে উগ্রপন্থণদের' উদ্ভব . 


বধূ সোভিয়েত ‘সামাজিক সমজ্য 
দ চন 'বস্লবের' প্রভূত কি 
ধনে সক্ষম- হত৷ ্‌ঃ 
কমরেড্‌ চোঁ ETT 
পয়াও এর বিচ্যুতি নবম কংগ্রেসে 
পশ করা রাজনোৌতিক৷ লাইনের 
সড়ায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 
ই' খসড়া নবম 'কংগ্রসে আলোচনার 


' দেশক বাঁকিয়ে দেওয়া। 
বাদ, সংশোধনবাদ এংং 


পর গৃহিত হয় নি। খসড়ায় সমা- 
জের মূল দ্বন্দের বিষয়ে মাওবাদ- 
বিরোধী তত্বের ঝোঁক দেখা বায়। 
আসলে লন পিয়াও এবং চেন পো- 
তা খ্‌ন্তভাবে বলার চেষ্টা করেন যে 
চীনে সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠিত ' এবং 


কায়েম হওয়ায় পর এমন সমাজের . 
. দক্ষিণ পল্থী রাজনীতি প্রায় ফ্যাসী- 
বাদ কায়দায় মানুষের গণতান্মিক 


মূল দ্বন্দ সমাজবাদী দ্মম্টীব্যবস্থা 
এবং পশ্চাদপদ অনগ্রসর উৎপাদন 
পদ্ধাতর্‌ মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
সমাজে সর্বহারা, রুর্জোয়া সংঘর্ষের 


 দীঘস্থায়ত্ব সম্পর্কে মাও সেতুং 


বার বার যে কথা বলে আসছেন 
লিন পিয়াও-চেন রাজনৈতিক লাইন 
তার সম্পূর্ণ বিরোধী 1ছিল। 

৷ নবম কংগ্রেসে পরাজয়ের পর 
‘লন পিয়াও প্রকাশ্যে - মাও সৈতুং 
লাইন গ্রহণ করলেও ভেতরে ভেতরে 
চক্রান্তজাল বনতে থাকেন! এ 
ব্যাপারে তান চেন 'পো তার সহ" 
যোগতা পান। চেন পো" তা ১৯৫৬ 
স্মল থেক! এই লাইন বিশ্বাসী ৷ 
' কমরেড চৌ কলেছেন' যে, লন 


শপয্মও চক্রান্ত 'বধহস্ত হওয়ার 


ঘটনা চাঁন কাঁমউানস্ট পাঁট'র ইাঁত- 
হাসে এক স্মরণীয় ব্যাপার। নবম 
কংুগ্র:সের পর! পার্টির এতবড় জয় 
আর কোন ব্যাপারে হয় নি। এই 
চক্রান্ত ধ্ৰংস্‌ হওয়ায় দেশের আভ্য- 
ন্তরীণ ও বাহঃশন্ুরা' মষড়ে 
পঁড়েছে। কমরেড চোঁ বলেছেন যে, 


' জিন 'পয়াও এবং তাঁর গুটি কয়েক 


চেলা সুকৌশলে িংজর্দের যড়- 
ষদ্ত চালিয়ে ধর্টাচ্ছুল ! কোন বন্তব্য 
হাঁজর করার সময় তাঁরা অত্যন্ত 
তৎপরতার সঙ্গে মাও-এর, উদ্ধত 


‘দিতে কার্পণ্য করত না। আর বন্তৃ- 
তার প্রতি বাক্যের শেষে একবার 


কর মাও যুগ ফগ' জিও ধ্বান 
দিত। মুখ বিষ্লবের সনুদ্দর সংন্দর 
কথা বললেও চক্রান্তকারী এই 


গোষ্ঠি চীন সমাজকে, পেছন থে.ক 


ছার মেরে হত্যার ব্যবস্থা. করে 


' ছিল। 
কমরড [চোঁ বলেন যে, এই __ 


চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য “ছল চর্শনকে 


' ফ্্যাসীবাদী রাষ্ট্রে পাঁরণত করা, 


বুর্জোয়া এর ভূস্বামীদের ক্ষমতায় 


 পলঃ্প্রীতাষ্ঠত করা 'এবং, সোভি- 


DPE SLL 
ate 
শিবিরে চাঁনকে - নিয়ে যাওক্জার 
চক্রান্ত করোছিল ওরা । “এই চক্রান্ত 


চীন সাম্যবাদ এবং বিপ্লব বিরোধী" 


এই প্রসঙ্গে উ.ল্লখ্য . ঘে, লিন 
প্রকোচ- 


এবং ফলে সাম্রাজ্যবাদ 'সামল্তবাদ- 
বিরোধী গণ আন্দোলনে ক প্রচণ্ড 
ক্ষত হয়েছে তার অভিজ্ঞতা ভারত- 
বর্ষে এবং বিশেষ কারে পশ্চিমবঙ্গে 


কম নয়। . এর ফলে অন্ততঃ পাঁচ 


অর্থাৎ, 


'হায়েছে। 


হাজার তরুণ প্রাণ : বিনষ্ট হয়েছে, 


কমপক্ষে বিশ হাজার কর্মী এখনও 


জেলে. এবং এক পাঁশ্চমবঙ্গেই 
অন্ততঃ এক হাজার বামপন্থী মণ 
উগ্রপল্থার'হাতে' নিহত হয়েছে। 
পারণাতিতে সামায়ক ' হলেও দেশের 
বামপন্থী 'আন্দোলন পৌঁছয়ে গেছে 


আন্দোলনের মৌলিক অধিকার 
কেড়ে নেওয়ার সুযোগ " পেয়েছে।, 
চাঁংন লিন পিয়াও চক্রান্ত পরাজিত 
হওয়ার পর এখানকার .. উগ্পন্থা 


. পশ্চাদপস্রণে বাধ্য হয়েছে , এবং. 


চাঁন কমিউনিস্ট পার্ট যে .জাহাঘ্য, 
উগ্রপন্ধাকে । দিয়ে এসৌঁছল, তা 
প্রত্যাহার করা হয়েছে। 

__ এমাওবাদশী তত্ব এখনও চাঁন 
সমাজে সর্বহারা এবং ব্বুর্জোয়াদের 


মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষকে মূল দন্দ্ব 
‘বলে মনে করে। যাঁদও চীনে উৎপা- 
'দনে “ব্যন্তগত সম্পত্তির প্রায় 


বিলোপ ঘটেছে এবং অর্থনশীততে 
সমাজতান্মিক বাঁনয়াদ প্রাতাষ্ঠত 
তথ্চাপ চীন কাঁমউনিস্ট 
পার্টি 'নজের' আভিজ্ঞতায় বুঝতে 
পারছে যে বাঁনয়্রদ প্রতিষ্ঠা এক 
জিনিস আর দেশের ব্যাপক জন- 
সাধারণের পর্ণ ভূমিকা : স[নাশ্চিত 


দেশকে ঢেলে সাজান্দের ব্যাপারে 


বনর্জোয়া দৃচ্টিভঞ্গাঁ দুস্তর বাধা- 
স্বরুপ উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় 
বা সমাষ্টগত মাঁলকান্ন আছে এই., 
দৃষ্টিজ্গণ পাঁরবার্তত করতে পারে 
না। এই 'পারবর্তনের জন্য, প্রায়ো- 


জন দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কীতকা বিপ্লব 


এবং সারা সমাজের সচেতন সতর্ক 


জোরের মঙো রেখেছনে। 


, জ্বলন্ত দম্টৌন্ত। 


একাংশ আর শহরে 'বাণ্চত মালিক 
শ্রেণী, সরকারী আমলাতন্ত আর 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট 
অংশ এখনও নিজেদের সমাজতান্িক, 
উন্নয়নের ভাঁগিদে সাধারণ মেহনতী 
মানুষের রাজনৈতিক! ক্ষমতার বিকা- 
শের প্রয়োজনীয়তার সু, নিজে: 
দের খাপ খাই-য় নিতে পারছে না। 
তাই বার বার সাংস্কীতিক দব্লবের ' 
প্রয়োজন হবে যাতে ব্দর্জোয়া উন্না- 
কেরা নেতৃত্বে, এস মেহনত 
মানুষের উদ্যম ও উদ্যোগের বাধা- 
ইউ পদ 
এই বাধা পরাজিত করার এক- ' 
মাত কৌশল হল ,মেহনতণ 'মানষকে 
উৎপাদনে এবং রাজনীতিতে সরাসরি 
নৈতু.ত্ব এনে. ফেলা আর শহযুর 
উন্নাঁসকাদের গ্রামে অথবা কারথানায় 
কৃষক-শ্রমকের নেতৃত্বে উৎপাদন ব্যব- 
স্থার সঙ্গে যুন্ত করে দেওয়া। এই 
প্রচেষ্টার ব্যার্পক কাশ ঘটে, 
ছেযাঁট্র-উনসর্তরের বিশাল সাংস্ক- 
তিক! বিগ্লবের মারফৎ। ' বিপ্লবের 
এই সবে সূচনা এবং মানুষের দৃষ্টিং 
ভঙ্গ পরিবর্তন -করে নতুন মানুষ 
সৃষ্ট করার প্রয়াস মানবোতহালে 
এই প্রথম। মানুষের ব্যান্তগত আকা- 
গখার পাঁরিধর্তে বৃহৎ সমাজের 
কল্যাণ সাধনের, পদ্ধাত ' হিসাবে 
অর্থ'নণীততে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 
বৈজ্ঞানিক সমাজ্তন্ন্ের অপারিহার্যত! 
আজ আর বতকের বিষয় নয়। 
শিল্তু মেহনতাঁ মানুষের সীমাহীন 
উদ্যমক সমাজ বিকাশের প্রধান 
অন্ম ]হসাবে প্রটুয়াগের এঁক নতুন 
দক্টান্ত সৃষ্টি হচ্ছে চীনের আঁভ- 
নব কর্মযজ্ঞ মারফং। চন কামউীনিস্ট 
পার্টির সামনে সোভিয়েতের ভ্রান্তি, 
. সেখানে অর্থ- 
নশীততে সমাজতল্ন প্রাতষ্ঠত হালেও 
সার্থক সাংস্কৃতিক বি”্লবের অভাবে 
নতুন আমলাজল্ল . শ্রেণী (স্যুট 
হয়েছে বলে চীনের কাঁমউনিস্ট 


' পার্ট মনে করে। এই শ্রেণী এখন 


নিজেদের ক্ষমতা কায়েমী' করার! 
জন্য সাধারণ মানুষের উদ্যমের 
শবকা:শে উৎসাহ নয়। কেন না বক- 


হা 


২ ॥ সাত ॥ 


তান্লিক কায়েমীস্বার্থ বরদাস্ত করব: 


না। যে কোন দেশে সশস্ব বশ্লব 
বিজয়ী হাওয়ার পর এই আমলা- 
তআন্রিক কায়েমীস্যর্থ গোষ্ঠির 
উদ্ভক অবশ্যম্ভাবী । একথা চান 
কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার আঁব- 
সম্বাদ নেতা মাও সে তুং চন 


' জনগণতাল্তিক রাষ্ট্র প্রাতন্ঠিত হওয়ার 


প্রথম দিন থেকে বলে আসছেন এবং 
সেই অন্যায় পার্ট আর সারা 


“সমাজ এই কার্সেমীস্বার্থের বিরুদ্ধে ' 


ধাপে ধাপে সংগ্রাম করে আসছে। 
এই সংগ্রমে বাম ও দীক্ষণপন্ধী 
বিচ্যাতর, নানা লক্ষণ প্রকাশ 
পেয়েছে। ফিল্তু ব্যাপক সমালোচনা 
ও আত্মদমালোচনা মারফৎ এই সমস্ত 
ধবচ্যিতি একর পর এক পরাস্ত 
হয়েছে। 
চারা 
ম্ান্ত আঁর্জত হয়েছে দূর্ধর্ষ সশস্ত্র 
সংগ্রাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা সংস্কার ' 
অধন্দালনের মাধ্যমে 
রাষ্ট্র গঠন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 
নরকারী সংগঠন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত 
হয় আর গণসংগঠন সমূহও প্রসার 
লাভ কারে। চার বছরের মধ্যে ট্রেড ' 
ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় এক 
(কোর্ট বিশ লক্ষ; যুব সংগঠনের 
নব্হই লক্ষ আর চাঁন ছাত্র ফেডারেশ- 
নের পণ্মতিশ লক্ষ। 'নাখল চাঁন 
সংখ্যা ছিল সাত কোটি ষাট লক্ষ। 
সরবরাহ এবং মাকেনটং সমঝায়ের 
মোট সদস্য সংখ্যা পনেরো কোটি 
এবং ক্ষেত মজুরদের পাঁচ ভাগের 
দুভাগ বাভক্ন পারস্পারিক! সহ- 
যোগিতার প্রাতম্ঠানে সংঘবদ্ধ।  : 
গৃকল্তু আমলাতন্রের মধ্যে নানা 
দূনশিতি,' অপচয়" এবং মাতববরণ ভাব 
ইাতমধ্যে প্রকাশ পেতে আরম্ভ 
করেছে। এই তিন দ.স্টগ্রহের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের আহবান জানায় চশন 
কাঁমউীনিস্ট পার্টি এবং ! গণসংগঠন 
সমূহ উীনশশো বাহাম সালের 
সূচনায়। এই আন্দোলনের নাম 
সঠান ফ্যান সংগ্রাম। এর পরই 
আবার শর হয়, পাঁচ দুস্টগ্রহের 


আগের যুগের ভূদ্বামীরা, ধনী শিত মেহনত মানুষ রাজনোতক' বিরোধাঁ সংগ্রাম_এই সংগ্রাম অর্থ- 


এবং. এমনাক মাঝারী চাষীদের 






ক্ষমতার অধিকারী হলে আমলা- 


॥ 


(শেষাংশ অষ্টম পডজ্ঠায়) 





১৯৩৬ সাল থেকেই 
আমরা দেশবাসীর জন্যে 
ওষুধপন্ত্রের গবেষণা, রাপায়ণ 

আর বিপণনের কাজে 
নিজেদের ‘ব্যাপৃত রেখেছি। 
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॥ আট ॥ 


নীতির ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত মাঁল-, 
কানার 'ররনদ্ধে। ঘুষ গ্রহণ, রাষ্ট্রীয় 
কর ফাঁক, বাম্ীয় সম্পদ চুরি, লর- 
কারী কাজে ঠিকাদ।রদের বণনা 
এবং সরকারী সংবাদ চর করে 
ব্যান্তগত মালকাদের ফাটকাবাজী 
এই পাঁচ দষ্টগ্রহের ব্রুদ্ধে ব্যাপক 
সংগ্রাম চলে সারা দেশব্যাপী। এই 
আন্দোলনের নাম উ ফ্যান সংগ্রাম। 

পরান ফ্যান ও উ ফ্যান আন্দো- 
' জনের সঙ্গে শিল্প উন্নয়ন, শিক্ষা 
এবং কৃষি ও দেশব্যাপী স্বাস্থ্য 
পারকজ্পনার বিরাট অগ্রগাঁত সাধিত 
হয়! ঝাহাম্ন সালের মধ্যে শ্রামক 


ও কৃষক পরিবারের ছেলে:ময়েরা ' 


প্রাথীমক স্কুলের ছাত্র সংখ্যার শত- 
শতকরা ষাট ভাগ আর উচ্চশিক্ষায় 
শতকরা বিশ ' ভাগে পেশছায়। 
তেষাঁট্র সালে প্রথম জাতীয় পাঁচ- 
সালা পাঁরিকজ্পনা গৃহীত হয়্। 
কিল্তু জাতীয় মাঁন্তর বৈশিষ্ট্য 
হল গ্রাম সমাজের আমূল সংস্কার। 
উনিশশো সাতাশ সালে মাও সে 
তুং রচিত “হ:নানে িষাণ আন্দো- 
লন সম্পর্কে কাট তদন্ত রপে।ট”কে 
চন জনগণতাল্তিক সরকারের কৃষি- 
নশীতর পথ নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ 
করা হয়। পণ্টাশ সালের শ্রিশে জুন 
যে কৃষি সংস্কার আইন প্রণীত হয় 
তাতে 'কষাণদের ব্যান্তগত জাঁমবন্ট- 
নের চেয়ে উদ্যম একাঁতিত করার 
নাত মূল কাঠামো হিসেবে গৃহাঁত 
॥ হুয়। বিনা ক্ষাতপু্রণে ব্যন্তিগত 
মাঁলকানার জাম বাজেয়াপ্ত করে 
পর্নবন্টন করার ব্যবস্থা হয় প্রাথ- 
ক স্তরে। প্রায় সাড়ে এগারো 
কোট একর জাম পর্নবান্টত হয়। 
শতকরা চারভগ জাম থেকে বাঁণ্ত 
হয়েছে ফলে শতকরা পণ্চাশ ভাগ 
নিম্নতম চাষী থেকে মধ্যচাষী স্তরে 
পেশছেছে। কিছু সীমান্ত অঞ্চল 
ছাড়া সারা চাঁন দেশে. ভামসংসকারের 
কাজ উনাশশো দাহাল সালের 
মধ্যেই সারা হয়ে গেছে। কিন্তু এই 
সধকারের কাজ পরবর্তী 'বস্লবের 


' সুচনা মান্। 2 

চারাট 'বাভন্ন স্তরে এখানকার 
কাঁমউন সংগঠনে গ্রামসমাজ 
পেশছেছে £. ' 


(এক) পণ্টাশ-পণ্টাম্ন সাংলর, 
মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যে টিম গঠন। 
প্রায় দর্শতি পরিবার বিশেষ চাষের 
মরশু.ম অঞ্থধা সারা বছর ধরে 
. উদ্যম একান্ত করে কাজ করেছে 
প্রীর্তীট টিমে । (দুই) পন্টা-ছাস্পান্ 


১ সাল-উৎপাদকের প্রার্থীমক সমবায় 


গঠন। 'বশাট ক চল্লিশ পর্যন্ত 
পারার নিয়ে এই. -লমবার,। প্রীত 
পারবারেব জাম, চাষের ষল্ল এবং 
হালের বলদের অন্ত আয় 


ঝন্টনের ব্যবস্থা হয়” আধা সমাজ- 
তাঁন্ক পদ্ধতিতে, (তিন) সাতান্ন 
সালুল-উচ্চস্তরের _  উত্পপাদকদের 


সমবায় গঠন! লারা গ্রামের সমস্ত 
পাঁরবারের যৌথ সমবায় এবং 
সম্পূর্ণ সমাজতান্িক, চোর) এই 
সেমস্ত গ্রাম সমবায় শেষ পধল্তি 
গেল কাঁমিউনে-অর্থৎ সরকারী' 


শিল্পী £ 


এই কমিউন খালি উৎপাদনে নয়, 
আধবাসীদের বেশীর ভাগ চাহদা 
মেটাবার দায়িত্ব নিয়ে নিল। 'নজে- 
রাই' ব্যান্ক চালাতে সুরু করল, 
অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করল, 


জেলার প্রতিরক্ষা বাঁহনী গঠন করে মালকানার প্রব্ণতাকে কাটিয়ে ওঠার 
 অণ্ল থেকে প্রায় দশ হাজার প্রাত- 


নিজেদের প্রশাসনে রাখল। এই 
ভাব ' সারাদেশে িকৈন্দ্রীকরণের 
নতুন আঁভিযান৷ সুরু হল এবং সেই 


“দঞ্গো সমস্ত গ্রামাণ্ছলে  উদ্য-মর 


এক নতুন জোয়ার এল! আটান্ন 
সালের এপ্রিল মাসে হচনান প্রদেশে 
সংইাপং জেলায় প্রথম সংগঠন 
গড়ে ওঠে আর এ বছর আগস্ট 
মাসের মধ্য প্রায় নয় হাজার' কাঁম- 
উন প্রীতম্ঠিত হয় 'বাভন্ব অপণ্চলে। 
বর্তমানে সারা চীন দেশে পপ্চান্তর 
হাজার কাঁমউন। 


সার গ্রামাণ্টলে এখন আরা প্রাথ 


{মক যুগের ছোট চাষী ঝা মধ্য- 


'চষার শ্রেণী পার্থক্য নেই যা 


আছে তা হল সকলেই কাঁমউন 
সদস্য। তবে উদ্যমের প্রাথামক' 
আঁতশষ্যে ব্যান্তগত ছোট টুকরো 





দুস্থ হয়ে পড়লে কাঁমিউন থেকে, 
বিনা মূল্যে খাদ্য ও জালান 
দেওয়ার! ব্যবস্থা কর হয়। এইভাবে 
গ্রাম জীবনে সামাজক নরাপত্তা- 
বোধ সর্ট করে ব্যান্তগত জামির 


চেষ্টা করা হয়েছে। । 

গ্রাম সমাজের আমূল সংস্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে শিল্প . সংগঠনের 
সুদূর প্রসারণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যায় । প্রাথীমক যুগের রাষ্টরীব্যান্তি- 
গত ঠিকাদারদের ব্যবস্থার পরিবর্তে 
রাষ্ট্র ব্যাক্তগত .ফৌথ মালিকানায় 
শিল্প গঠনের নীতিতে জোর দেওয়া 
হয়। পরে সাতান্ন সালের মধ্যে প্রায় 
সব শিল্পই জতীয়ুকরণ হয়ে ঝয়। 
ব্যান্তগত মালিকানায় 'বাঁণজ্যও এ 
সময়ের মধ্যে সমবায় বা রাংস্ট্ুর 
হাতে চলে আসে। 

সাতাম্ন সালের নভেম্বর মাসে' 
কেন্দ্রীয় অর্থনোতক প্রভাব 'শাঁথল 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
আটান্ন-বাষাঁট্র সালের "দ্বিতীয় পণ্চ- 


জাম বাজেয়াপ্ত হলেও, এখন আবার বর্বন্যাস কারা হয় দুটি কারণে £ 


এই ধরণের জমি রাখার অন:মাতি 
দেওয়া হয়েছে তবে এই জমির 
মোট পারমাণ সমগ্র আবাদ জামির 
মান চার-পাঁচ শতাংশ । এখন 'কষা- 


ণের আর জামর ভর্তিতে 'াদর্টি' 


নয়, শ্রমের ভিজতে ঠিক করা হয়। 


করার জন্য এবং 


এক) পাঁরক্পনাকে কাঁমউন 
আন্দোলনের সঙ্গে লামঞ্জস্যপর্প 
(দুই) ইতিমধ্যে 
সোভ্য়েতের সঙ্গে" আদর্শগত 
বিবাদ তাঁর হওয়ার, ফজে। এর 
পরই দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় উদ্যোগে 


শিল্প গড়ে তোলার পাবরর্তে হাজার 
হাজার ছোট এবং মাঝাঁর শিল্প, 
গড়ে ওঠ “গ্রেট লিপ্‌ ফরোয়ার্ড” 
আন্দোলনের সময় । 

কাঁমিউন এবং গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড 
অথবা অগ্রগাতর পথে মহান পদ- 
ক্ষেপ এর ফলে শব্ধ তে সম্পনদর 
নতুন মালিকানা সূচী এবং শ্রেণী, 
দম্পকেরি নব বিন্যাসই সাধিত 
হয়ছে তই নয়: সাধারণ মানুষের 
পক্ষে কর্ম িষুস্ত হওয়ার ব্যাপারে 
নতুন দিগন্ত খল গেছে। কোট 
[কোটি লোক চাকরী পেয়েছে, ফলে 


"সক্ষম স্মীপদ্রষ আর কেউ বেকার 


নেই। অর্থাৎ উীনশশো ষাট সাল 
পর্ষ্ত সরকারী নীতর সারাংশ 
ছল “প্র রেভ্‌ ব্যান্বাস”__ (এক) 
বৃহৎ শিংল্প সমাজতাল্মক উন্নয়নের 
সংগঠন; (দুই) ছোট এবং মাঝাঁর 
শিঙ্পে “অগ্রগাঁতর পথে মহান পদ- 
ক্ষেপ”; এবং (তন) গ্রামে জন- 
গণের মহান কাঁমউন। 

ইতিমধ্যে চীনে প্রাকৃতিক দর্যো- 
[গর তিন বন্ীর (উনষাট-একফাঁটি) 
সুরু হয়ে গেছে। এবং সরকার 
নীতির বহৰহ সমালোচনা, নানা স্তর! 
থেকে শোনা যাচ্ছে। পার্টির একটি 
প্রভাবশালী অংশ, মাও সৈ তুং-এর 
{তন লাল পতাকার লাইনকে! 'সামনা- 
লামান সমালোচনা করতে ' সরু 
ফরেছে। এই সমাল্যেচনার নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন প্রবীণ নেতা লিউ লাও চি! 
{লিউ তখন পার্টর লর্বোচ্চ নেতা 


, এবং প্রাতিষ্ঠাতাদের অন্যতম 'হসেবে 


তাঁর খ্যাত এবং প্রভাব মাও সে 
তুং-এর পরেই। '্রিশ দশকে! তাঁর 
রচিত “ক 'ক.র সাচ্চা কাঁমউানিষ্ট 


ষাট সালের জুন সাসে আটাশাঁট 
প্রদেশ, পোঁরসভা এক, স্বয়ংশাসত 


নাধ এলেন *পাঁকং -এ জাতায় 
সম্মেলনে । জাতীয় মুক্তি এবং 
জনগণতান্দক রাষ্ট্র গঠন হওয়ার 
পর এতবড় সম্মেলন এই প্রথম। 
দেশর সমস্ত সমস্যার পুলমূল্যা- 
য়ন হয় এই সম্মেলনে এবং এই 
খানেই প্রথম সথহানর সংস্কৃতিক 
বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা এসে 
পড়ে। অনেক গ্রুরুত্বপূর্ণ পাঁর- 
নংখ্যান এই সম্মেলনে . উপস্থাঁপত 
করা হয়। এই সময়ের সধ্যে প্রায় 
সত্তর লক্ষ লোক পেশাগতভাবে 
সংস্কৃতি ও শিক্ষার কাজে 'নষ্ত। 
আরও প্রায় তন কোট মানুষ 
তাঁদের অবসর মায়ে এই কাজ 
করেন। প্রায় দশকোটি লোকের 
ণনরক্ষরতার অন্ধকার কেটে গেছে। 

দেশের সামনে প্রশ্ন এসেছে 
চনের প্রাচীন ভাষার সংস্কার শক 
ভাবে কর্ম বায়। ভাষা যা আছে, 
তার সংস্কর সাধন, না করলে মধ্য- 
বিত্ত মংরব্বিয়ানা বন্ধ করা যাবে 
না। চোঁ বললেন ঃ ভাষার' সংস্কার 
দরকার দেশের ষট কোটি মানুষের 


প্রশাসনের ভাষায় সার জেলায়। পকন্তু গকান কারণে কোন পাঁরবার এবং দোভিয়েত সাহায্যে বড় বড় স্বার্থে, মুষ্টিমেয় কয়েকজান্র 


নেমে যাবে এবং তাতে সমাজের অ- 
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কায়েমগস্বার্থ বা ব্যান্তগত 
লাগালাগির ব্যাপার এটা 
এই ব্যাপারে পার্টির মধ্যে দু 
আত্মপ্রকাশ করে। | 
জাতীয় মদাস্তর পর € 
দেশের নিরন্তর আদর্শগত আন্দো- 
জন চ.ল শাক্ষিত এবং শিল্পে 
কুশলী লোকেদের মানুমের স্বোর 
নিষুন্ত করার জন্য এবং নতুন সমাজ 
গঠনের জন্য। কাঁম্ধিজীবীরা আর 
আগের মত মানুষ থেকে ববীক্ছন্ন 
যাপন করতে পারবেন এই কথা বার 
বার বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রীতাঁট 
সামাজিক প্রশ্নে মধ্যাবত্ত ব্যাদ্ধ- 
জাঁকীদের দম্টভাঁঙ্গা পারবর্তনের 
ওপর জোর দেওয়া হতে থাকে। 
এই পাঁরপ্রোক্ষাতেই ভাষা সংস্কারের 
প্রশ্ন এসে পড়ে। সাতাম থেকে 
একফাঁট্র সাল পর্যন্ত 'আভিষান শুর; 
হয় জনসেবার দক্ষ সংগঠন সারা 
দেশব্যাপী গড়ে তোলার জন্য। 
ভাষা সংস্কারের প্রশ্নে পার্টির» 
মধ্যে দাক্ষণপল্থীক্া মাও নে তুং-এর 
লাইন-এর বিরোধিতা করেন। 
দাক্ষণপল্থরা বলার চেষ্টা করেন যে 
সংস্কারের নামে ভাষার সরলীকরণ 
করার অর্থ দাঁড়াবে যে মানুষ চীনের 
গৌরবময় অতীতের কোন খোঁজ 
পাবে না। দাবী ওঠ যে, প্রচেচ্টার 
প্রয়োজন আছে মানুষকে শিক্ষ 
উদ্বুদ্ধ কর্ম এবং বোঝান যে 
মুধ্তমে সমাজের যে কোন স্ত 
থেকে অন্য স্তরে পেশছান সম্ভব! 
অর্থাৎ 'বাভন্ন স্তর থাকা প্রয়োজন 
এবং এর ফলে মধ্যদ্ষিত্ত বাঁদ্ধজীবীরা 
নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে 
পদ্রবে।  অন্যাদকে বামপন্থীরা 
বলেন যে, স্তরভেদ থাকার প্র-য়া- 
জন নেই সরকার এবং ক্যাডার জন- 
তার মধ্যে একাকার হয়ে যাক এবং 
এর ফালে জনতার সাংস্কীতিক৷ উন্ন- 
য়ন অকশ্যম্ভাবী। পরিণতিতে মান্দ-, 
যৈর মধ্যে আর কোন স্তর বিভেদ 
থাকবে না। দাঁক্ষিণপল্থীরা বলার 
চেষ্টা করেন যে এই অভিযানে 
দেশের শিক্ষার এবং পাংস্কীতিক 











কল্যাণ। 
সাতাম লালের সাতাশে ফেব্র- 
য়ারী স-বাচ্চ রাষ্ট্রীয় , সম্মেলনের 
একাদশ আঁধবেশনে মাও দো তুং 
জর গ্ররদত্বপূর্ণ বন্ধুতা দেন। এই 
বন্তৃতাবু শরোনামা ছিল £ জনতার 
মধ্যে 'দ্বন্ব বি.ম্লষণের সাক 
পদ্ধাত। মাও বললেন যে, চীনের 
শতুরা যে অতীতের কথা তুলে 
নাচানাচি করছে সেই অতীতের 
সঙ্গে বর্তমানের জরুরী চাহিদার 
যে দ্বন্দ্ব তা সংঘর্ষময়, আর চীনের 
বত্মান সমাজ সংগঠনে ফে দ্বন্দ্ব 
তাকে সংঘর্যহণন বিরোধের পরান], 
ফেলা যায়। 
মাও সে তুং তাঁর বন্তৃতায় যে 
প্রশ্নের অবতারণা কিরেন বা বন্ধব্য 
রাখেন তার কিছু কিছু গুরন্বপূর্প 
অংশ নীচে দেওয়া হল £ 
সরকার এবং জনসাধারণের 
মধ্যে কিছ; বিরোধ আছে। রাষ্ট্রের 
(শোষংশ একুশ পু্ঠায়) 
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সর্বহারার বিপ্লবের প্র 
বর্জেয়দের প্রাতরোধ তখন্ুতর হয়, 
না স্তামত হয় পড়ে- এই প্রশ্নে 
যেমন মাক'সবাদাদের সঙ্গে সংশো- 
ধনবাদীদের মূল আদর্শগত বিরোধ, 
খিক তেমাল এই প্রশ্নের ভীত্ততেই 
বিচার করতে হব চীনের সাংস্কৃ-, 
{তক 'বস্লবকে। আল্তজী ত্বক 
সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় যদ পরা- 
জিত ব্বর্জোয়া মরিয়া হয়ে ক্ষমতা 
পলদর্ধলর লড়াই শুরু করে, 
ঘুসটাই ফাঁদ তার স্বভাব হয়ে 
থাকে, তবে চীনের পাংস্কাতিক 
বিপ্লব সম্পূর্ণ ন্ট য়সঙ্গত, প্রাস্সা- 
জনায় এবং সর্থহারার পক্ষে অপার” 
হার্য। আর বুর্জোয়া একবার, প্রহৃত 
হলেই চিরতরে পরাজিত হয় এই 
তত্ব যাঁদ সত্য হয়, তবে সত্য চাঁন 
খ্বস্ভ বাড়াঝাঁড় হচ্ছে” অন্যান্য যে 
সব গালাগালে আন্তজাতিক সংশো- 
ধনবাদী,দর পন্র-পাত্রকাগুলো আকাশ 
ফাটাচ্ছে সেগুলোই সত্য প্রমাণিত 
হচ্ছে। 

এ শৃবষয়ে লেনিনের মতামত 
উদ্ধৃত করাই হ্যান্তযন্ত, কারণ লোৌন- 
নের নম নিয়েই দংশেধনবাদশরা 
পরাজিত ব্জোয়র ম্িয়মান চেহারা 
এ+কে।,থাকে। খুুশ্চভ তো বলেই 
ফেলেছিল £ “লোন.নর রচনাকে 
বিকৃত বরে স্তালিন এই তত্ব প্রচার 
করেন যে সর্বহারা ক্ষমতা দখল কিনার, 
পর বুর্জোয়া প্রতিরোধ তীন্রতর 
হয়।” স্তাঁলন কিছু বিকৃত 'কার- 
ছিলেন 1 না, তা লোননের লেখা 
থেকে উদ্ধাতি দিলেই স্পষ্ট হবে। 

লেনিন ₹লছেন, “এতহাসিক 
সত্য হচ্ছে প্রত্যেক সনুদ্রপ্রসারাী 
বিপ্লবের শোষকদের দীর্ঘ কঠিন 
এবং মরণপণ প্রীতিরোধই স্বাভাবিক 
নিয়ম রেল)। আবেগপ্রব্প নির্বোধ 
কাউটাস্বর আগেময় কজ্পনয় 
ছাড়া, কখনো কোথাও শোষকরা 
' শেষ মরীয়া যুদ্ধ বা একাধিক ষ্দদ্ধ 
বিনা শোষিতদের গসদ্ধান্ত ধন 
নেকে না। পঠাজবাদ থেক সাম্যবাদ 
উত্তরণটা একটি সম্পূর্ণ এঁতিহাসিক 
অধ্যায় (এপোক)।  যতাদন এই 
অধ্যায় শেষ না হচ্ছে, ততাঁদন 
শোষকরা (আনবার্ধ ভাবেই ক্ষমতা 
প্নদর্থ লর আশা পোষণ করে এবং 
এই আশা পুনদ'খলের চেষ্টায় পার- 
ণত হবে। প্রথম গুরুতর পরাজ,য়র 
"পর, ক্ষমতাচ্যত শোষবরা..দশগ্ণ 
বেশি উদ্যম নিয়ে” শতগুণ বর্ধিত 
আবেগ ও ঘৃণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে 
সেই স্বর্গ পুনর্দখলের যুদ্ধে যা 
থেক তাদের বাঁণ্ঠত করা হয়েছে? 
[সর্বহারা বদলব ও  দলত্যার্গী 
কাউটস্কি]. 
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অধ্র' লেনিন খলছেন “এই 
উত্তরণকালের |সবটা জুড়ে পজি- 
বাদী ও বুর্জোয়া ব্দাদ্ধজশবী,দর 
মধ্যে তাদের দালালরা ও কৃষক সমেত 
শ্রমজশবী) জনতার একা বৃহৎ [অংশ 
বিপ্লবক প্রতিরোধ করার প্রয়াস 
চালব। প্াঁজবাদী ও তদের 
বুদ্ধজঠযযী দালালরা )প্রাতরোধ 
করবে সচেতনভ'বে, আর জনতার 
অংশ বাধা দেবে অচতন ভাবে, 
কারণ তারা পাঁততুর্জোয়া অভ্যাস 
এ্ীতহেট আচ্ছন্ন ।. শ্রেণির 
বিলোপ সাধনর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ, 
কাঁঠন ও একিষ্ড শ্ৰেণী সংগ্রাম; 
প্পুজবাদের ররম্ট্রশীক্ততে: উ্চ্ছদ 
করার পর, কুরজেট্রো রাম্ছ্াক। ধংস 
করার পর, সর্বহারার একনায়কান্থ 
প্রতেষ্ঠিত হবার পর এই সংগ্রাম 
লোপ পেয়ে যায় না...শুধ; তার 
রূপাল্তর ঘটে এবং অনেক "দাক 


শা 


[আল্তজশাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস 
গরপোর্ট] মতাদর্শের সংগ্রামের প্রধান 
হাতিয়ার হ'লা' প্রচার, প্রোপাগপ্ডা। 
সর্বহারা ক্ষমতা দখল করার পর 
প্রোপাগাল্ডার ধরা সম্বন্ধ লৌনন 


বিপ্লবে প্রা্ভীবগ্স্ংর স্রচ্ছেয় 


চরমবাদশী বিপ্লব পার্টর সবচেয়ে 
কাছ যে বিরোধী দল ছল তাদের 
সমর্থন করে বস্লবী একনায়কত্বকে 
ঝাঁপিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করোছল, এংং 


এইভাবে প্রাতীবগ্লক তথা প্াঁজপাঁত 


ও জামদারদের চুড়ান্ত 'শীবজয়র পথ 
প্রশস্ত করেছিল।৮ 

চঈনের সাংস্কাতিক বিপ্লব 
সম্পর্কে ওখানকার  ফামিউীনিস্ট 
পাটির কেন্দ্রীয় কাট প্রস্তাহেও 
এই কথাই বলা হনেছে__ 
ব্জেয়ারা ক্ষমতায় পুসরাধাম্ঠিত 
হবার সংগ্রাম চাঁলয়ে যাচ্ছে এবং 
এজন্য তারা জনতার মধ্যের কুসং- 
স্কার, প্রাচীন ররীতনীতি গু 
অভ্যাসকে কাঞ্জে লাগবারা চেষ্টা 
করছে। তার জবাবে সর্বহারা শ্রেণীর 
কাজ হচ্ছে প্র-ত্যক ক্ষেত্রে সরাসাঁর 
মোকাবেলা করা, মনুষের মন নিযে 
যে লড়াই তাতে বান্জীয়াকে পরস্ত 
করা৷ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব পড়ে 
প্রাভদা হাসতে পরে, কিল্তু তার 
আশে প্র য়াজন হবে লেনিনের মৃত- 
দেহটিকেও ধংস করে ফেল? 


০ পাপাগল জপ ভালা সম 
কারণ চশনের পার্ট যা বলছ তার 
সঙ্গে লোঁননের কথার কোন গরাঁমল 
নেই। বরং তা লোঁননের 'নেশিকেউ 
চশনের ক্ষেত্রে সরাসাঁর প্রয়োগ করার 
প্রয়াস। িবশেষভা.ব 
লেনিনের কথা ব্হর্জোয়ারা ক্ষমতা 
পূুনদখলের চেষ্টা চলাব। তার 
মানে শ্রামক শ্রেণীর অতন্দ্র প্রহর! 
ব্যতীত পুরো সমাজতান্দিক ফুগ 
ধরে বুর্জীয়াকে ধা দেয়ার আর. 
বোন অস্ত শোঁষিতের হাতে নেই। 
অর্থনৌতিক ভিত পাট ফেললেই 
যে বুর্জোয়া আর মাথা ' তুলতে 
পরবে না, একথা সত্য নয়। অর্থ 
নৌতহ! পাঁরকর্তনের তুলনায় মানস- 
ক্ষেত্র অগ্রগাত অনেক মল্থর 
[রখকে লেখা . এঙ্গেলসস-এর 


' চিঠি দেখুন, অথবা নরড ,শামট 


অথবা স্টার্কেনবর্গক লেখা চিউ- 
গল] এবং যেহেতু লেনিনের ভখায় 
“জনতার এক বৃহৎ অংশ” [ভাস্ট 
মাস] তাদের পুরাতন অভ্যাসগযলির 
জন্য অ: চতন ভাবে বুর্জোয়াকে সম- 
রন করে বসে, সুতরাং সাম্যবাদে 
উত্তীর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত পঠাঁজ- 


বাদ ও সমাজতন্ত্র সংঘর্ষ চলতেই 
থাকবে এটাই লোননের, বন্তব্য। 
বিশেষতঃ সাম্রজ্যবাদ যখন িশব- 
জুড়ে চাপ সৃষ্টির রাস্তা ধরেছে 
তখন প্রত সমাজতান্িক দেশের 


অভ্যন্জর বনক্জোয়নাদর আক্রমণ 
তাঁৱতা অর্জন করবে এ আর বাঁচি 
কী? 

চীনের মহন্ত ফৌজের দৈনিক 
পরিক্ষায় আঠারই এপ্রিল (১৯৬৬) 
সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 
ধ্সর্থহারা যাঁদ সাংস্কৃতিক মুল- 


কেন্দুগুল দখল না করে তবে 
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লক্ষণীয় 


বুর্জেয়ারা করকে। এ এক তীব্র 
শ্রেণীসংগ্রম। যেহেতু এখনো অ.নক 
বুর্জোয়া বাদ্খজীবী রয়েছে, যে হতু 
যুজে“য়া মতাদর্শের প্রদ্াব এখনা 
বেশ তীব্র এবং যেহেতু অ'মাদে॥ 
বিরুদ্ধে তদের সংগ্রামের কায়দা 
ক্রমেই বোশ চতুর ও গোপন হায়ে 
উঠছে, সেহতু যে সংগ্রাম চলছে 
তাকে দেখতে পাওয়াই অ'মাদের 
পক্ষ কাঠিন। যাঁদ আমরা আমাদের 
প্রহরা শাথিল ক্ষার অথথ বন্দু- 
মান্র বিশ্রাম নিতে উদ্যত হই। তবে 
অময়া বুর্জোয়ারা চান মাখানো 
বুলেটের বাল হাত পাঁরি। এমনাঁক 
অ'মাদের শাস্তকেন্দ্রগয্ীল (০০১ 
tions) হারাতে পারি। এদিক 
থেক দেখলে কে জিতবে, সমাজ- 
তন্ত না পখীজবাদ, সে প্রশ্নের 
এখনো মীমাংসা হয় নি। এ সংগ্রাম - 
আঁনবার্ধ। একে সঠিকভবে পাঁরচা- 
লনা না করত পারলে সংশোধন- 
বাদের উহ্বান ঘটবে ।৮ চনের 
সাংস্কীতিক বিপ্লবের গুরুত্ব এই 
খানেই। মার্কস ও এঞ্গেলস যে 
বঠিন ও দশর্ঘ মতাদর্শের সংগ্রা- 
মের কথা বলোছুলেন, লোনন ও 
স্তালন যে সংগ্রাম হাতকলমে 
কর দেখিয়ে গেছেন, সে সংগ্রাম 
অ'নধার্যভযবে চশনকেও করতে 
হবে। ' | 
কতিপয় পর্ব ফ্ুরোপায় পাঁণ্ডিত 
খুৰশ্চেভের আঁশাক্ষত পথে না গিয় 
চতুর। কৌশলে লছেন-হ্যাঁ, লোনন 
সংগ্রাম তীব্রতর করা উচিত। কিন্তু 
লেনিন ১১১৭-২৪ সালে নিঃসঙ্গ 
সোভয়েতভূমি সমন্ধে যে বিধান 
দিয়েছি লন। আজ উীনশশো হেষাটর 
সাল অর্ধেক দুনিয়া জমাজ- 
তান্রক হয়ে গেলেও চনে এসব 
দমবদর হবে কেন? লেনিনের 
পদ্ধাত যথাযথ প্রয়োগ করা হচ্ছে 
গোঁড়ামি। লোনিনবাদকা চীনারা 
সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে 
পারছে না। এই পাশ্ডতরা বেকুবের 
মতন লেনিনের নির্দেশ ৫] লোন- 
নের প্রস্তাধত পদ্ধাঁত গুলি য় বসে 
আহেন। লোননের 'দির্দেশ মাও- 
সে-তুং অক্ষর অক্ষরে পলন 


॥নয়॥ 


করছেন তাই থলে কি উনিশশো 
আঠারো সাংলর সেিয়েত ইউ- 
অয়নের সংগ্রামের পদ্ধাত ও 
চনের উনশশো ছেযষাঁটু সালের 
সংগ্রমের পদ্ধাত এক? নিশ্চয়ই 
না। 3 k 

লেনিন “পাটি এব্যের প্রস্তাবে” 
সর্বপ্রকার সমালোচনা বন্ধ করে 
পাটিশবরোধী সখ উপদল ভেঙে 
দিতে ব.লছিলেন। কেন্দ্রীয় কাম- 
উর রাজনোৌতক! ধরপর্টে আমা" 


দের ছ্রশ ঘণ্টা কারারুদ্ধ করার 


প্রস্তাব 'দিয়োছলেন ও মেনশোভক- 
দের মৃত্যুদন্ড দত বলোছলেন। 
“পরিবহন শ্রামবদের সম্মেলনে” 
বন্তৃতায় তথাকাঁথত ম্বন্ত রাস্ট্রের 
হাড় ফাটিয়ে চঃস দমননশীত 
চলার প্র।তাব রেখেছিলেন। 
গ্ট্যাক্স ইন কাউণ্ড? প্ীস্তকায় 
বর্বরতার বিরুদ্ধে বর্বরতা চালাবার 
ঘর্দেশ 'দিয়ছিলেন এংং স্পন্টাক্ষরে 
লিখোঁছলেন--হয় বুঙ্জোয়া সাস, 
মাঝ কোনা পথ নেই, তৃতীয় 
কনো পথ নেই, থাবতে পাংর 
না। এ প্যাঁস্তকা তই বলোঁছলেন-- 
সম্মেলন আর বৈঠকের সময়' নেই, 
মেন শাঁভক: ও সোশাল রেভালউ- 
শনারদের কারাগরে পাঠাও । 
হাঞ্গোরয় শ্রামকদের প্রাত অভিনন্দন 
বাণী ত লোৌনন বলেছিলেন, 
“সর্বহারা এবনয়কত্বের প্রাধশতহি 
হচ্ছে ির্দয়। তাঁর ও দডঢ়প্রাতিজ্ঞ 
বলপ্রয়োগ্রর মাধ্যমে শোষক প্াঁজ- 
পাঁত জণমদার ও তাদের দালালদের 
প্রাতরেধ চূর্ণ বরা। যে একথা 
বুঝতে পারেন না, [স' বি্লবী নয়. 
্বুর্জোয়রা ভাবে দলত্য,গাঁ- 
দের ব্যবহার করে » প্রবন্ধে লোনন 
মৃত্যুদণ্ড চাল? করার পক্ষে উদাত্ত 
দাবা জানান । ঢু 
লোননক অধুনা সংশেধনবাদাীবা 
প্রেমের তঠকুর বানাধার আপ্রাণ 
চেষ্টা করছে। আসল সর্বহারা এক- 
নায়কত্বে নির্মমভাবে বুর্জোয়াংক 
দমন করাই ছিল লোননের নণীত 
এবং সই নশীতই স্তালন প্রয়োগ 


রয়যাল ব্লু ও এমারাল্ড গ্রীণ 
স্কারলেট রেড ৪ শ্রিস্টাল ভায়োলেট 


স্সুরেশছ্থা ওওল্লসান্কতন ভ্নিজ্সিত্িজ্ঞ 


কলিকাতা ৬ পাল্ভিয়াবাদ 





৮৮ 


: স্তরে পাঠক্রম অত্যন্ত, দার্ঘ এবং '; 


দশ ॥ 
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, শিক্ষা ব্যবস্থার, বিরুদ্ধে প্রধান" না অনেক সময় জারা, 'ব্যঙ্গ-বিদু- 
সমালোচনা ছল যে দে.শর' শিক্ষা- পের খোরাক জোগাতেন। শিক্ষকদের 
ব্যবস্থা, চেয়ারম্যান মাওয়ের নির্দেশিত: অধিকাংশই ছিলেন. । উজ 


। পথে হচ্ছে না।, সংক্ষেপে বলা যায় বীদ্ধজিবী এবং আদের অনেকেরই 
. শিক্ষাদীক্ষা পাশ্চাত্যে সম্পন্ন হয়ছে: 


শবদ্রোহী ছাত্রদের অভিযোগ সর্ক- 
তাঁরা ফ্যাকাল্টিগুল নিয়ন্্ণ কর- 


অস্বাভাথকভাবে । তত্বধমী, ব্যব- ' “তেন এবং পাঠ্যরুমের উপর জের 


হারিক প্রস্থাগের দিকে নির্দোঁশত ধ্যানযারণাই দেশশ প্রভাব বিস্তার, ' 


নয়। "দ্বিতীয়তঃ এই শিক্ষা 'করতো। এই ধরণের বুর্জোয়া 
জনসদ্পক' থেকে বিচ্যুত ' হুয়ে . পরিবে.শ অনেক সময় দারদর পার- 


অঙ্পসংখ্যক ' “পশ্ডিত্র জাত”. বারের সন্তানরা কোথায় সর্থহারা, 


সৃষ্ট করছে। ' তৃতীয়তঃ শ্রসিক্নঃ' পারবার থেক এসেছে বলে গর্ব- 


এবাং কৃষ্ক পরিবারের সন্তানদের ' বোধ করবে তা নদ 'করে তাঁরা, 
শিক্ষাগত প্রীতহ্যের অভাব পূরণ, নিজেদের পাঁরচয় গোপন রাখতো ' 


করার জন্য: শৃ্খশেষভাবে : আদের এরকম, ক্যহিনীও শোনা. যায়, প্রকার 
সাহাষ্য না করে বরং তাদের প্রীত, .ছাৱের মা তাঁর" 
বৈষম্যমূলক আচরণ । করা হয্স॥ যখন কলেজের পাশ দিয়ে গাড়ী 
শদ্রেহী ছাত্ররা সমাজতাল্পিক টেনে নিয়ে, যেতেন তখন ছাত্রটি 
চীনের ভৎকাজীন শিক্ষাব্যবস্থাকে৷ . 
ধনতান্মিক শিক্ষাব্যবস্থার সামিল . | 
আভাহন্ত করে এঁ ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠা, ,করতে উদ্যোগী , 
১; ইটেছেন ঘা ঘোষণা কিরেন) , | 


এবং শ্রসিক পাঁরবার থেকে আগত 


-কোন' 'পার্ক্য নেই। 


পেশা অনুসারে 


দুরু করে নাকের শ্রেণী 
বৈষম্যকে নির্মল কারকে। চেয়ার- 
ম্যান' মাওয়ের এই মতাদর্শ সমাজ-' 
তাঁন্মিক্‌ থা সাম্যবাদী: ধ্যানধারণ্মর ' 
পক্ষ নুতন কোন কথ নয়। প্যারী 
কম্যন থেকে সুর: ' কারে লোনন 
প্রদর্শিত পথের সঙ্গে এই মতের 


মহাত্মা গান্ধী, মাকিবাদী ধ্যানধারণা 
প্রভাবিত না 'হলেও নিজের আঁভ-' 
জার মাধ্যমে একই ধর-ণর শিক্ষা 


‘ব্যবস্থার _প্রবন্ধা হয়ে উঠেন। গান্ধী . 


জর, নঈ-তালিম বা কুনিয়াদী 


শিক্ষার মূল কথা হোল কারিগর 
কাজের কা", উৎপাদনের 'মাধ্যমে 


শিক্ষাদান 'মহাত্মাজ্গ নিছক মান- . 
খিকতার ভিত্তি.তই তাঁর পরিকল্পনা , 
রচনা করলেও' শক্ষাক্ষেত্রের পাঁর- 
কজ্পনা মাকসবাদীদের পাঁরকজ্পনার 
অনুরূপ ছিল। অবশ্য . শ্রেণী 
ভিত্তিক সমাজে এই ধরণের শিক্ষা 


: ব্যবস্থা আদোঁ কার্ষকরী হতে পারে, 
কিনা সেটা স্বতল্ম কথা। 


সাংকাঁতিক শীবগ্লক চীনের 'শক্ষা-' 


ব্যবস্থায় কতটা বৈস্লাবক রূপান্তর 
টে র ঘটাতে সমর্থ হয়েছে : তার বিশদ 
উীনশশো উনপঞ্জাশ সালে কৃষক : রাজনীতিকে সম্পূর্ণ ' করবে এবং " 


ধববরণ এখনো আমরা জানি না। 


তবে "গত বৎসর থেকে ' বিদেশী 


এমনকি. 


চীনের শিক্ষাব্যবস্থা রূপা্তরের 
কিছুটা আভাস পাওয়া যয়। মাকনি 
, প্রেস্ডেন্ট, নিক্সনের চনে অবস্থান- 
কাজ টাইমস” 'পাত্রকার প্রত, 
নিধি জেরল্ড শ্কেটার ভন ফান। 
{তাঁন-, বৈশ কিছুঁদন সেখানে 


একাঁট মনোজ্ঞ বিবরণ তাঁর পাল্ি- 


হাতে পাঠান। এওঁ রিপোর্টে চীনের 


। শিক্ষব্যবস্থায় পরিবর্তনের . এটা 


} আভাস পাওয়া যাঝে।£ 


', টাইমসের সংবাদদাতা ফন্ান 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তার আঁভ- 
জ্ঞতা বিবৃতি, করে লিখেছেন £ 
কল্পনা করুন [িশ্বাবিদ্য লয়ের 
একজন ডিরেক্টর হলেন একক সতা- 
কলের রাজনৈতিক জংগঠক; ছাত্ররা, 
প্রধানত কারখানার । শ্রমিক এবং 
সাক বাহিনীর সদ্য; পরজননতহে 
'মাঁকনি বিশ্বাবদ্যালয় থেকে .. উচ্চ 
শিক্ষাপ্াপ্ত, এবং বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, 
তাঁর সমস্ত শান্ত নিয়োগ করে গম 
উৎপাদন বাদ্ধর গবেষণায়- ননযুন্ত, 
‘একজন ' পশর্বাশল্ট পদাৰ্থতত্ববিদ 
পোর্টেবল ' রোডের - ট্র্যানীজস্টর' 
তৈরণী করতেই রেশ সময় দ.চ্ছন। 
সাংহাইয়ের ,সবচেয়ে “বড় এবং মর্ধাদা- 
সম্পন্ন উচ্চতর শিক্ষাদানের বশ" 
বিদ্যালয় ফটটানে গেলে এই আভ- 
জ্ঞতা পাশ্চাত্যের যে কোন শিক্ষিত 
মানুষকে শবাস্মিত করবে। . 

. দবশ্যারদ্যালয়ে ঢুকতে গেলেই 
দেখা যাবে প্রবেশ 'মুখে চেয়ারম্যান 
মাওয়ের- 'তারশ ফ:ট উচ: বিরাট 
প্রাতমযার্ত। দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভিতরে 
চলছে মাওয়ের িদেশত , পথে 
দিশক্ষাক্মের র্‌পাচ্তরর ' প্রচেষ্টা। 
ষার সার কথা হলো “কলেজে 
শিক্ষা, উৎপাদন, এবং বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার সংমিশ্রণ ঘটাতে হর” 


চা 


' ছাৰের সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর 


মুখী শ্রমের সঙ্গে সম্প্ণ যত, 


বিশেষ করে মাঁক্নি সাংবাদিকরা 


ভি ৪:৮7 
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খের তুলনায় সহজে কার্যকরী করা 
হচ্ছে। চাঁনা সাঁহত্য বিভাগের 
অঁভষাগ করেন যে 
অধ্যাপক ধনবাদের পুনরুজ্জীবনের 
চেষ্টা থেকে এখনো বিরত হনান। 
ট্যাং থলেন, অধ্যাপকরা সমাজকে 
উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাথে বিবেচনা 


করতেন না বলেই ছাত্রদর জনগণ 


থেকে .দুরে' সরিয়ে রাখ.তন। উীনি- 
শুশো উনসত্তর সালে যখন 'বশ্ব- 
বিদ্যালয় বল্ধ ছিল তখন এই মনো- 
ভাবের পাঁরবর্তনের জন্য, সকলেই ৷ 
আত্মসমালোচনার মাধ্যমে . সংগ্রাম 
চাঁলয়ে গি.য়ছেন। . আসলে 'তখন 
' শিবাবিদ্যালয় বন্ধ ছিল না। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে 'চল:তা “সংগ্রাম, সমা- 
লোচন এবং, রূপান্তরের” সেশন। 
একজন ছাত্রর মতে “আমর নূতন 
কিন্তু চলছিলাম' পর্নো -উস্তায় |” ' 

- অংশ্য অল্পদিনের মধ্যেই শশিক্ষ- 
করা নয়া রাস্তায় চলতে সুর: কর- 
লেন। তাঁরা ছাত্রদের কারখানায় 
নিয়ে গিয়ে “অপেক্ষাকৃত প্রবীণ 
শ্রমিকদের সঙ্গে৷ তাঁদের বি্লবী । 
অভিজ্ঞতা নি:য় , আলোচনা, করতে 
রাজ হলেন। “পরীক্ষামূলক / 
সাহিত্যের” পাঠিক্রমে, এখন মাওয়ের 
সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তাধারা, কাবিতা 
বৈদেশিক সাহত্য প্রভৃতি বিশেষ 
বিষয়ে মাওয়ের বন্তৃতাবলী .' অল্তভুক্তি 

করা হয়েছে। মাওবাদী “বৈস্লাঁথক 
বাঁরত্ব? প্রদর্শন করে যষে.সঝ সংগ্রাম 
এবং ত্যাগ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে 
রচিত বৈষ্লাবক অপেরা এবং ব্যালে- 
গুলিকে পাঠ্যসচীতে মডেল।, হিসাবে 
রাখা, হয়েছে। কতুতঃ বাহ্যক 
দিক থেকে ,ফুটান এখনো বিশ্ব 
বিদ্যালয় .কল্তু এখানকার: পাঠ্যক- 
মের বৈষ্লীবক পাঁরবর্তন সাধিত 
হয়েছে। এখানে পাশ্চাত্যের মানদণ্ড 
অনুসারে যাকে ঝুলে বয়াদ্ধজাবাঁদের, 





শতকরা চার ভাগের বেশশ ছিল, না। .থাকবে। অর্থাৎ 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব ‘যখন শুরু হয় শিক্ষ] ব্যবস্থা, কায়ক এবং, মান-' 
অর্থাৎ ' উনিশশো, ছেষাটু সালে ' “সক শ্রমের মধ্যে 
চীনে মোট ছাত্রসংখ্যার পণ্টাশ ভাগই করবে। শিক্ষা ক্ষেত্র ' তথাকথিত 
শরীক এবং ৭ কৃষক ain বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ প্রাধান্য, 


ইউনাইটেড ব্যান্ক অফ ইণ্ডিয়া | 


উৎপাদনাভত্তিক 


পার্থক্য দূর. 


মূলে চাঁন ভূথস্ডে থাকার এবং 
সাংবাদিকের সংবাদ সংগ্রহ: করার ' 
জন্য যে সব স যোগ পাওয়া সম্ভর 
তা পাচ্ছেন। তাদের প্রোরত সংবাদ 


i 


"(হার সরকারের একটি সংস্থা) 





ঘ্&ু কাজ. করবে। তিনি বলেন, দাংস্ক- . তিন ডলার) পায়?" 
' - তিক ' বিদ্লবের আহা ' ব্যবহারিক আঠারো থেকে ঘাতিশ বছরের মধ্যে। 
প্রয়োগ ছিল তাত্বিক জ্ঞান বা্জত। ' এদের প্রায় সকলেই ভার্তি হওয়ার . 


বস্তুতঃ টান . ' দবশ্ববিদ্য!লযে 
চিরাচরিত প্রথায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বৈশিষ্ট্য, তার কোন; চিহও আর 
শিক্ষাদানের পাঠক্রমকে বদলে দিয় নেই। ফ্যাকাল্টির "সদস্যরাও শস্য 
ইলেকট্রানকস 'অপাঁটকস প্রভাত রোপণ এবং অন্যান্য কায়িক শ্রমের 
বিষয় শেখানো হ'চ্ছ। আর এগুলো দ্বারা তত্ব, এবং ব্যবহ্যারক' প্রয়ো- 
শেখানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, গের সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। , 

: নাতি এবং পাঁরিকজ্পিত. কার- « 
খানায়। এই কারখানাগজিতে উক্ত করে থাকে। সকালে ' সাড়ে ছয়টায় 
বিষয়ের সঙ্গে যুন্ত সুক্ষ 'বন্পািত ' তাঁদের দিন শুর হয়। ভাবল ডেকার 
' তৈরী হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় .একটি বাজ্ক থেকে শয্যা ছেংড় উঠে ব্যায়াম 
পেট্রেেকোমিক্যাল প্ল্যান্ট . স্থাপন করেন তাঁরা। . সকাল আটটা থেকে 
করবে বলে স্থির করেছে। সৃতা- * বিকেল সাড়ে চারটা, পর্যন্ত ক্লাস 
কলের একজন 'দক্ষ ' কারিগর ট্যাং চলে। মাঝখানে খাওয়া আর ব্যায়া-, 
চিন-ওয়েন স্যাংস্কৃতিক 'বপ্লবোর' মের জন্য সময় দেয়া হত়। রাতে 
অন্যতম সংগঠক হিসাবে কৃতিত্বের খাওয়ার ‘পুর নিজের পড়াশুনার. 
দরুণ, .এখন এই 'শবশ্বাবদ্যাল:য়র জন্য দুঘল্টা সময় . নাস্ট আছে। 
নেতৃত্বে প্রাতম্ঠিত। উন্চাল্পশ বং-, পড়াশুনা, খাওয়া, থাকা সবই 'িনা 
সর বয়স্ক এই কারখানাগণীল বিজ্ঞান পরসুয়। ধিকস্তু হাত খরচা 
পরাক্ষানরাক্ষার 'ভাত্ত হিসাবে 'হসাবে মাসে ছয় ইয়ান (প্রায় পৌনে 
ছাত্রদের বয়স 


এখন সেই ব্যবস্থার পারিবর্তন ঘটাতে আগে কারখানায় বা েনাবাহ- 
হবে। নগতে কাজ কর এসেছেন। কার- 
টং বলেন, তথ যাক খনার শ্রমিকেলা শিক্ষাকালে কার- 
প্রয়োগের এই সংশশ্রণের কাজ খানার পরো বেতন পেয় থাকেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানর ছয়াট ছাত্ররা খুবই উদ্যমশীল, আগ্রহণ 
বিভাগে কলাবিদ্যার সাতটি বিভা- (শেষাংশ বাইশ পৃষ্ঠায়) ' 


নস 


“ ছাত্ররা এক একাঁট ঘরে চারজন 


T= 





ক চা £ 
শারদীয় দর্পণ ॥ ১১৭৩ 


উনিশশো সত্তর সলের 'তারশে 
এপ্রিল মাঁর্কন সামরিক বাহিনীর 
-দাক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমানা লঙ্ঘন 
করে জোট ির-পক্ষ কাম্বোডিয়ায়ঃ 
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় 
ইন্দেচীন যুদ্ধ শুরু হুয়। মোল 
বছর আগে জিনীভা চুক্তি প্রথম 
ইল্দোচশন যুদ্ধের উপর ষবাঁনকা 
টেনে দেয়, যে ফদ্ধে একাঁদক ছিল 
ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শান্ত এবং 
অপরাঁদকো ভিয়েতনাম লাওস 
বাম্বোঁডিয়া দিয়ে ষে ভূখণ্ডের নাম 
ইন্দোচশন সেখানকার সমস্ত সংগ্রামী 
জনসাধারণ । 

কাম্বেডিয়ায় ম্যান অন:প্রধকণ 
কোন আকস্মিক! ঘটনা নয়। ভিয়েত- 
নামে প্রচন্ড মার খেয়ে 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তখন খংজছিল 
এমন একটি দেশ যেখানে দহদস্ড 
স্াদ্থর হায়ে বসে সে তার জন- 
সবর্থীবংরাধী সংগ্রাম চালাতে 
পারে। ' কাম্বোডিয়ার উপর তার 
নজর অনেকাঁদনের। বহুবার 
ওয়াশংটুন চেষ্টা করেছে কাদ্বোডি- 
যাকে দলে টানত, ত্যকে সাউথ 
ইস্ট এীশুয়ান ট্রাটি অর্গানাইজেশন 
(সয়াটো) এর গোষ্ঠী ভুক্ত করতে। 
কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। 
-কাম্কোডিয়া অর গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা 
ত্যাগ করত রাজী হয় নি। অব- 
শেখে জার করে উাঁনশশো সত্তর 
সালের তিরিওশ এপ্রিল 'কাম্কোডয়া 
দখল করে নিল মাঁক্ন প্রোস- 
, ডৈল্ট রিচার্ড [িকসন। 
ইন্দোচীন ফুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। 
কাম্বোডিয়া ভিয়েতনামে মার্কন 
দালালেরা অবশ্যাম্ভাবা পরাজয়ের 
মুখে! কাম্বোডয়ার দুই তৃতীয়াংশ 
আজ জাতীয় মস্তি ফ্রন্টের দখলে 
'ষে ফ্রন্টের নেতৃত্ব আছন “প্রিন্স 
নরোডম শিহান্ুক। কর্তমান নিব- 
ন্ধের উদ্দেশ্য দেখানো কীভাবে 
ভিয়েতনামের থেকেও হোট একাঁট 
দেশ সাম্রাজ্যবাদী শান্তর বিরুদ্ধে 
দুর্বার প্রাতরোধ আন্দোলন, গড়ে 
তুলে আজ তাকে সম্পূর্ণ পরাজয়ের 
মুখ ঠেলে নিয় এসেছে। এবং 
আরও দেখানো কীভাবে এই মুক্তি 
সংগ্রাম কয়েবাঁটি সমুষ্পম্ট শিক্ষা 
তুলে ধরছে বিশ্বের সমস্ত মনি- 
কামী মানুষের সামূনে। 

কে এই নরোডম শিহানুক, কাঁ 
তাঁর রাজনোৌতিক পাঁরচয়? এই 
প্রশ্নের একটি সুদ্দর উত্তর পাওয়া 
যায় মাও-স-তুংএর একট! উীন্তর 
মধ্যাদয়। উনিশশো সত্তর সালে 
গপাঁবংয়ে মে দিবস উৎসবে চেয়ার- 
ম্যান মাও 'শিহানককে, বলেন, 
“আপাঁন একজন প্রকৃত দেশ- 
প্রোমক,  কামিউনিস্ট হওয়ার সব- 


রকম যোগ্যতা আপনার আছে।” 
মাও সে তুংয়ের কাছ থেকে এর 
থেবো বড় প্রশংসা আশা করা যায় 
না। এই সময় শশহানুকের কিং 
প্রবাস সাক শুরু হয়েছে-_এর মাস 
দেড়েক আগে তার অন্দপ্পাস্থাতর 
সুযোগ নিয় 'কছুম্বাডিয়া সরকার 
অন্যায়ভাবে দখল করে নেয় দুই 
মাঁকিন তাঁবদার লন নল ও 'সারক, 
মাটাক। 

শিহানুকের ভি মাও সে 
তুধয়ের বক্তব্য প্রসঙ্গ একাট 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ 'করা 
প্রায়জেন। এটি হচ্ছে কাম্বোডয়ায় 
কিছু উগ্রপন্থধীদর আচরণ ফর 
ফলে কাুম্ণাডয়ার প্রাতক্রিয়াশশল 
গোষ্ঠী শান্তলাভ করে। ঘটনাটি 


[Ul শি 


শিহান:বকে ক্ষমতা ' 
দেওয়ার সুষ্পষ্ট ইংগিত ছল। 
এই খবর জানতে পারার সো 
সঙ্গেই শহানিনিক ওই মৈত্রশ সংস্থার 
নম পেন্‌হ শাখা ভেহঙ দেন। সঙ্গে 
সাঙ্গ কাম্বোডয়ার একশ্রেণীর 
মাওপল্খী বুদ্ধিজীবী চীৎকার 
করে ওঠেন যে শহানুকা দাঁক্ষণ- 


পন্থা হয়ে গেছেন। কিন্তু তন- 
বছর পরে যখন শিহান:কা চীনে 


আশ্রয় নেন তখন 'চাঁনা প্রধানমন্ত্রী 
চোঁ এন লাই তাং! বলেন যে এ 
সংস্থা ভেঙে দিয়ে তান ঠিকই 
করেছি লন কারণ ওই সময় চীনের 
কছু উগ্রপন্থীর দ্বারা 'ষার ফলে 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে চীনের বিশষ 
ক্ষাত হয়। ক্ষাতি শুধু চীনেরই 
হত নি ওই বার্তার সুযোল 'নয়ে 
কাম্বাঁডয়ার মাঁকিনিপ্রেমী জেনা- 
রেল লন নল ' সমস্ত বামপন্থী 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু 
*চরন যার ফলে . হাজার হাজার 
লোক নির্বাসন জীবন কাটাতে 
বাধ্য হয়। ভ্যরতীয়' পাঠকোর কাছে, 
যে নরুশালী আন্দোলন, তত্কালীন 
পাকং রেডিওর সমর্থন ও সমগ্র? 
ধামপল্ধী আন্দোলনের বিরদ্ধে 
প্রচণ্ড পুলিশী অত্যাচারের খবর ফু 
প্নাখে, এই ঘটন্যর রাজনোতিক তাৎ- 
পর্য কম নয়। 


এবং সৌঁট হল (সাভিয়েতের মনো- | 


বৃ 


[শহাননকের বরণে অভ্যুথান ঘটায় কু 


ভাব। আঠারোই মার্চ যখন কাচ্বো- 
ভিয়ায় মার্কন . তাঁবেদার গোষ্ঠী 


তখন 'তাঁন মস্কোতে । ম.স্কা থেকে 








সেদিন তানি পাঁকং য্যত্রা করছেন। 
বিমানবন্দরের পথ গাড়ীতে তাঁকে 
এই দুঃখসংবাদ দেন রুশ প্রধানমন্লী। 
তান আরও বলেন “আমরা আপ- 
নাকে শেষ অধাধ সমর্থন করব। 
তবে চাঁনারা কশ করবে তা আপাঁন 
নিঃজই দেখবেন।” কোঁসাগিনর 
বন্তব্য ছিল তাঁর দার্দনে শিহা- 
নংবকে দ্যহায্য করতে চীনার্য 
এগিয়ে আস.ব না। | 
পিকিংয়ে শহানককে বিমান- 
বন্দরে অভ্যর্থনা জানা এসোঁছলেন 


hy S.C. 


es (১৫৮৫১, ১১৫ 


নু 


' চোঁ এন লাই। [তান প্রথমেই বলেন , 


পঁপ্রন্স শিহাননক আপানি যেখানেই 
থাকুন আপনা,.কই আবার কাদ্বো- 
ডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান বলে স্বীকার 
করি ।” চৌ এন লই জানান থে চাঁন 
তার সর্বশন্তি দিয়ে কাম্বোঁডিয়ায় 
মুক্তি সংগ্রামে সহায়তা, করবে। 

সোভিয়েত কী করল? 'পাকংয়ে 
পেশছেই শিহানুক। রুশ শার্জ দ্য 
আফেক্সারদ-কে ; ডেকা বলেন ঘুষ 
ম.স্কা যাঁদ তাঁর সমর্থনে একটি 
প্রকাশ্য ীববাঁতি দেয় তাহলে 
ভূল হয়। শার্জ দ্য আযফেয়ারস 
জানান যেহেতু 'শহানুক চীন বাস 
করছেন সেইহেতু উক্ত বিকৃত আ.গ 
চশ্ীনের দেওয়া উীচত। এর কিছু- 
দিনর মধ্য তাঁর উত্তর ক্রিয়া 
সফরকালে চোঁ এন লাই ওই 
বহাত দেন। 'শিহাননুক আবার 
শার্জ দ্য আ্যফেয়ারদকে ডেকে 
পাঠান এবং জানতে চান এবার 


॥ এগারো 1 


মস্কো বিবৃত দেবে কাঁ না। তাঁর 
উত্তর এঁকদ্তু ওই বিকৃতি ত নিজ 
ভূমিতে দাঁড়য়ে চোঁ এন লাই দেন 
নি’। শশহানংক আর থাকতে না পৈরে 
বকান্তি করে ওঠেন “তা কোঁসি- 
গন সাহেংও তাঁর ববাত পোঁলশ 
অথবা চেক ভূঁমিত দাঁড়য়ে দিন 
না তাতে আমার ,াঁকছ; অস্াবিধা 
নেই» 

' এর এব, মাসের মধ্যে পাকংয়ে 
কাজ্বাডিয়ার প্রবাসী জাতীয় সংহতি 
সরকার গাঁঠত হয়। আজ অবধি 
সোভিয়েত ' ইউনিয়ন এই সরকারকে 
স্বীকৃতি দেয় নি। শত তাই নয় 
আজ অবধি ' কাম্বোডিয়ার আক" 
দার সরকারের সঙ্গে লোভিয়েতের 
কিচুটনৈতিক সম্পর্ক অটুট প্াক্সরছে। 
যে কোঁসিগিন শিহানুককে সমর্থন 
শশো . একাত্তর সালে তাঁবেদার 
' (শেষাংশ সতেরো পডষ্ঠায়) 
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৩৮৮৬/৯৪৫৮০ শসল্লমা 


kl 


শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রাণো- 
" চ্ছলআ পশ্চিমবঙ্গে যেমন তাঁৱ, 
বোধকাঁর এমন’ আর কোন রাজ্যে 
নয়। এখানে সারা বছর জুড়ে 
চলেছে নাচ গান নাটকের অনুষ্ঠান, 
অজস্র পুস্তক ও পরিকর প্রকাশন। 
কিন্তু অবক্ষয়ের যে অশুভ" ছায়া 
জাতীয় জীবনের প্রাতটি ক্ষেত্কে_ 
ক সামাজক ফি অর্থনৌতক' কি 
রাজনোতক_আবিল ক'রে তুলেছে, 
তার প্রাব পড়েছে সংস্কৃতি জগ- 
তেও। তার কলুষ স্পর্শে অনেক 
শিল্পণ খ্যাত ও অর্থের লালসায় 
কায়েমী স্বার্থের ক্লীতদাসতৃত্ত 
গ্রহণ করে জরনাচত্ুক্রেদান্তকারশ 
অপসংস্কৃতির সেবায় মন্ন। 'কল্তু 
দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজ- 
নৈতিক ব্যবস্থা যেমন পুরোপ্ণার" 
কায়েম স্বার্থবাদশচক্রের 'নিয়লণাধীন 
শিল্প-পাহিত্যের ব্যবস্থা সে রকম 
নয়। এখানে দা শিবির মুখো- 
শুখি 'দাঁড়য়ে অনেকটা রণং দোহ 
ভাঁঙাতে। (এক শিবিরে প্রার্তাঞ্জুমার 
কৈতন, উদ্ডীন, অন্য “শিবিরে প্রগ- 
তর পাণ্চজন্যের অনুরণন; এক! 
শাবির মূলতঃ ক্ষায়ক,। অন্য শাবির 
মুলতঃ বর্ধিফদ) এক শিবিরে 
ভাঁবধ্যতের আল্যেক কার্তকা। অবশ্য 
ড় বড় সব প্রচারফল্দ করায়ত্ত 
থাকার ফলে প্রাতিক্রিয়ার শাবির 
সার্মীগ্রকভাক অনেক বোঁশি শান্ত- 
শালশী। কিন্তু শিল্প-স্মাহত্োর 
কোন কোন শীবভাঙ্গে বহু পীমা- 
বদ্ধতা থাকা সত্বেও প্রগ্গীতর শিবির 
অগ্রগামী । 

' নাটক হজ এই রকম একট 
বিভাগ । আজকাল সারা পশ্চিমবঙ্গ 
জুড়ে প্রাতাদন অসংখ্য মৌলিক 
একাজ্কা নাটক রচিত হচ্ছে এবং 


আঁভিনীত হচ্ছে। টসই ‘সব নাট- 
কের প্রত্যেকাটতে সমাজচেতনার 
বাঁলষ্ঠ প্রকাশ। নতুন নতুন কৃত 


নাট্যদল তৈঁর হচ্ছে ভাঙছে, কিন্তু 
নাট্য . সষ্টর বিরাম : নেই। 


একটি দল ভাঙলে ত্যর স্থান দখল 
করছে দুটি দল। শুধু একাম্ক 
নাটকই নয়। মৌলিক পূর্ণাংগ 
নাটকের সংখ্যাও বাড়ছে দিনের 
পর 'দিন। বিদেশী নাটকের ভাবা- 
বলম্বনে নট্যরচনার প্রয়াস ক্রমশ 
কমে আর্সছে। মৌলিক নাটকই 
বর্তমানে হয়ে উঠছে নানা ধরণের 
পরণক্ষা নিরাক্ষার ক্ষেত্র। নাটকের 
বিষয়বস্তু এখন আর শহধ্য সংকীর্ণ 
মধ্যাৰত্ত জীবনের সমস্যা নয়। শ্রমিক 
কৃষকের সংগ্রাম জীবন অবল- 
ম্বনেও লেখা হয়েছে বেশ কিছু 
নাটক। শুধু নচ্যরচনার কক্ষে 
কলাকৌশল প্রভৃতির ক্ষেত্রেও 
উন্মোচিত হয়েছে নতুন নতুন দিক 


সুতরাং বর্তমানে প্রগ্গতিশীল নাট্য- 


জগত একটা: আলোড়ন সৃচ্টি 
হয়েছে, এ কথা থললে বোধ হয় 
খবৰ অত্যন্ত হয় না। | 
তবে দুঃখের কথা, আমাদের 
বাঁলষ্ঠ 'নাট্যজগতেও দেখা "দিয়েছে 
একটা অশুভ লক্ষণ। কয়েকজন 
মেকী নাট্য-কমশি কয়েক বছর আগে 
নষ্টা উন্নয়নের নাঁমে ' কলকাতার 
খ্যব হৈচৈ সুর করে 1দিয়েছিলেন। 
নাট্য-প্রগাতর ফে ধ্বজা তার উচ্চে 
তুলে ধারোছলেন, মনে হয়েছিল 
সে ধ্বজা তাঁরা কখনও নামাবেন না। 
িল্তু নাট্য উন্নয়নের নামে নজর 
ফাঁদ থাকে ভাগাড়ের দিকে, তবে 
্রর্গাতর ধ্বজা আপনিই মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ে। বাঙলা নাটকের 
ক্ষেত্ৰেও হয়েছে তাই। ওঁ সব নাট্য- 
উন্নেতাদের কেউ কেউ বর্তমানে 
সৎ নাটক্র্‌পে রজত-মনারের 
আড়ালে থেকে পরম নিশ্চিন্তে দিন 
বাপন করছেন। কউ অসং 
নাট্যচচণয় বাজার মাঘ করছেন। 


শকিল্তু আমার দঢ় বিশ্বাস, অপ- 
সংস্কৃতি যতই মুখ ব্যাদান করে 
এগিয়ে আসুক না কেন বাঙলা 
নাটকের ক্ষেত্রে এই বিকৃত ধারা 
একটা সামাঁয়ক) উৎক্রম মার, এটা 


কিছুতেই 1টি ক থাকতে পারূকে না। 
আজকাল যাত্রা জগতেও এই কু 
সিত ধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 
অবশ্য সে জগতেও , পাশাপাশি 
আছে একটি বলিষ্ঠ ধারা। প্রত 
বছর 'ীবাভন্ন দল্গ এমন বহু যাত্রা- 
পালা অঁভনয় করেন ফষেগ্চুল 
দীযপ্লৰ চেতনায় মুখর! অতএক 
ঘার্াজগতেও অপসংস্কৃতির ধারাটি 
শেষ পর্যন্ত কায়েম হয়ে বসতে 
পারবে বলে মনে হয় না। 

নাটকের পরেই আসে গানের 
কথা। এই ক্ষেত্ৰটতে অপসংস্কাতি 
বেশ খাঁনকটা শিকড় গেড়ে বসেছে। 
আধ্যনিক গান নামে বিকারপ্রস্ত ডাস্ট- 
ষু্মানসে বিষ ছড়িয়ে তাকে 'বিষাস্ত 


-করে তুলছে। ট্রযানজিসটরের কল্যাণে 


্লামনগরের ঘরে পোণঁছে যাচ্ছে 
এই সব গন যার প্রধান উপজপব্য 
হল তথাকাঁথত প্রণয়ের রাস্তায় 
মোড়া যৌনাবকাঁতি। এই সব গান 
যারা লেখে, ফারা এতে সুর দেয় 
এবং যারা সঢ়কল্ঠ দিয়ে এই সৰ 
গানগ্লিকে পপায়িত করে তোলে 
পদসেব্যয় আত্মনিয়োগ করেছে। 
দেশের আঁধকাংশ যুবক ফুবতী 
যাদের, মননশীলতা অপ্পাঁরণত, 
ক্ষণ কা অবর্তমান, তারা এই সব 
গন শুনতে ব্যাকুল। রেকর্ড এবং 
ফিল্মে এই সব গানের ছড়াছড়ি, 
সুতরাং শোনার সুষোগ সহজলব্ধ। 
আছাড়া ক্োডওয় নানাধারণের অন্দ 
রোধের আসরে এই স্ব গান অনবরত 
বাজিয়ে বাঁজয়ে জাতীয় জণবনের 
ব্যবস্থাটা হয়েছে ভালই। এর ওপ- 
রেও আছে আধুনিক ফাংশান নামে 
িম্ছুতরিমকার (কাঁটা কল্তু।. যে 
সৰ গানে চিল্তার কোন খোরাক 
নেই, ফে সব গান যৌন-সংড়সবাড় 
জাগানো ছাড়া আপ কিছু করে না, 
ফে সব গান শুনে শুনে কান পচে 





গেছে, স্বয়ং শজ্পীদের মুখে সেই 
সব গান শোনার জন্য হাজার হাজার 
টাকা ব্যয় করে মাঠে ঘাটে প্যান্ডেল 
বেঁধে আসর জমানো হয়। নিদিষ্ট 
শিল্পীরা সেখানে এসে সারা রাত 
গান গায়-একই  বস্তাপচা গান । 
দেউালিয়াপনা এখানেই শেষ হয় না। 
কল্ঠসংগীতের পরে একেবারে শেষে 
থাকে কোন গণটার পার্টি। নানা 
ষল্ল সহযোগে গণটারে ৰাজানো হয় 
সেই সব কুৎসিত গান যেগুলো 
পুরববিতশি শিল্পীরা গেয়ে গেছন। 
আর তখন আসরে জাগে এক প্রমত্ত 
উচ্মাদনা। আসরের ষুকক শ্রোতারা 
প্রায় সকলে উঠে দাঁড়িয়ে গণটারের 
সঙ্গে তালৈ তালে ট:ইস্ট| নাচতে 
থাকে। 

। এইভাবে গীটার  যন্বাটাকে 
অত্যন্ত খেলো করে ফেলা হয়েছে। 
যাঁরা গীটার বাজায়, তারা অন্য সুর- 
কার রচিত গঁটারোপযোগণ কোন 


নতুন সুর বাজায় না বা নিজে সুপ 


রচনা করেও ৰাজায় না৷ তারা বাজায় 
জনাপ্রয় কতগুলো রদচবগাহত 
গান। আমাদের 'হচীবকার এই- 
ভাবে গশটারের মত একটি ম্্ষাদা- 
সম্পন্ন সংগ্গীত-যল্মের মর্যাদা হরণ 
করেছে। এই স্খুলনের জন্য প্রধানত 
দায়া আমাদের বেতার কর্তৃপক্ষ। 
কার বাঁদ্ধিতে ষে তাঁরা গনটারে 
গানের সুর বাজাবার প্রণীত চাল 
করেছিলেন জান না। ফুলে গণটার 
নিয়ে কেউ আর সাধনা করে না। 
খান কয়েক রব ঠাকুরের গান আর 
আধ্নিক গান কয়েক মাসের মধ্যে 
দশখে ফেলতে পারলেই গঈটার- 
শজপণ হওয়া যায়। তারপর রোঁড- 


ওয় অডিশন! এৰং আঁডশনের পরে 'বজেয়া 


যেন কোন যাদুমন্ন বলে রোডিওর 
গঁটার-শিজ্পণী হিসাবে তালকা-ভুন্ত 
কেতার কর্তৃপক্ষ ফে শুধ: গণটারেই 
গান বাজানোর রীতি প্রবর্তন করে- 


এ একই কুকর্ম করে চলেছে । সংগন- 
তের এমন অধঃপতন অন্য কান 


ডুবিয়ে রেখেছে। এর জন্য প্রা্তীট 
গবকেরেবঝান ব্যান্ত আজ বেদনা বোধ 
করে থাকেন। 

, এখানে একটা প্রশ্ন তোলা 
বোধহয় সমীচশন হবে যে ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হবার পর পঁচিশ বছর পার 
হয়ে যাওয়া সত্বেও সংস্কৃতি ক্ষেতে 
এরকম একটা র্্ঠীবকার ঘটল ক 
করে। এই প্রশ্নটা আরও গুরুত্ব 
পূর্ণ হয়ে দেখা দেয় যখন ভাব 
কোন এক সময় পশ্চিমবঙ্গে বাম- 
পন্থী আন্দোলনের একটা জোয়ার 
এসোঁছল এবং তারই ফলে মাকস- 
বাদী দলগুলি যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে 
এখানে পনদহবার ক্ষমতা দখল 
করেছে। তাহলে এই রুচি-বিপর্ষয় 


রঃ আহত rele 
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কেন? এর পিছনে ব*লবা 

আন্দোলনের ক্ষেত্রে মাকসিৰাদণী 
গলির একটা করণ ব্যর্থতার 

হাস নুুকিয়ে রয়েছে। সে ইহ 
হল এই যে, এই সব দলগুল 
নোৌতিঝ আন্দোলন করেছে, ক 
তার পাশাপাঁশ সমান জোরের 
সংস্কৃতি আন্দোলন করার প্রয়োজন 
উপলাঁব্ব করে *ন এবং আজ পর্ষ- 
ল্তও করে না। বিপ্লবী সংস্কৃতি 
আন্দোলন এবং [বিপ্লবী 'রাজনৈ- 
তিক আন্দোলন যে পরস্পর! পর- 
স্পরের পাঁরপূরক- একাঁটির অবর্ত- 
মানে যে অন্যটি দুর্বল হতে বাধ্য 
-বামপল্ধী রাজনৌতিক দলগ্নীলর 
মধ্যে এই চেতনা অত্যন্ত ক্ষীণ 
অথচ এই সব দলের প্রত্যেকের 
একটি করে সাংক্কাঁতক ফ্রণ্ট আছে, 
নিজস্ব গান এবং নাটকের সংস্থা 
মারফৎ সংদ্কাত আন্দোলন করার 
উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব আধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সংস্কৃত আন্দোলনের 


ভূমিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নন 


বলে তাঁরা নিজেদের স্মংস্কৃর্তক 
ফ্লল্টকে শীল্তশালশ কারার জন্য কোন 
ক্রার্যকরা ব্যবস্থা অবলম্বন করেন 
না। পাার্টি-নেতারা যখন জনসভায় 
বন্তৃতা করবেন, তখন সেই বক্তৃতার 
আগে পাটির সংগণত-গোষ্ঠ কছু 
গান গেয়ে লোক জমায়েত- করকে_- 
এই ধরণের অস্পষ্ট একটা দৃষ্টভাঁঙ্ৰ 


জনই বা কেন এই সৰ তথ্য আমা- 
দের দেশের শ্রমিক কৃষক এবং 
খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সামনে 


'তুলে ধরা হয় 'ন। এই ব্যাপারে 


প্রত্যেকাট মাকর্বাদী দল চরম উদা- 
সীনতঅ দোৌঁখয়েছে। সমাজে এর 
বষ্ময় ফল আজ আমরা প্রত্যক্ষ 
করাছ। তাই দেখোছ, গ্রামাঞ্চলের 
লড়াকু কৃষক এবং কারখানার লড়াকু 
শ্রমিক--যারা যথাক্রমে কৃষক আন্দো- 
লনে এবং শ্রমিক আন্দোলনে যোগ্য 
ভূমিকা গ্রহণ করে-সেই সব অনে- 
কটা সচেতন শ্রীমিক-কৃষক'ও কল- 
কাতায় গানের রেকর্ড কিনতে এসে 
কুৎসিত আধুনিক গান এবং শ্যামা 
সংগীত কনে ঘরে ফেরে। এ সক 
গান শুনে তারা আনন্দ পায়। তারা 
বোঝে না এবং তাদের বোঝানো 
হয়নি যে, এ গানগঢ়াল তাদের 
বিপথে চালত করার জন্য প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল ফাঁদ। একেই বলে বিস- 
(শেষাংশ আঠারো প-ষ্ঠায়) 
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সঃপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপাঁতি হয়নি। তাহলেও 


নিয়োগের বষয়াট বর্তমানে নাগ- 
রিকদের কাছে গুরত্বপূর্ণ এমনাক 
কয়েকাট জ্বলন্ত প্রশ্নও উত্থাপন 
করেছে £ (ক) প্রধানাবচারপাঁত 
নিয়োগে সরকার ক সংবিধানের 
নিদেশ বা মর্যাদা ক্ষুগ করেছেন? 
(খ) দক্ষ ও প্রবীণতর এবং প্রবীণ- 
তম 'বিচারপাতদেন্ মৌলিক আঁধ- 
কার সম্পাক্ত সর্বশেষ রায় ক 
সাংবিধানিক ধারা উপধারায় প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ দেশের গণ্ডি-বাহিভূতি 
ছল? সে রায় যতই সরকার-বিরোধণ 
হোক, সেজন্য তাঁদের সরকার কর্তৃক 


, প্রীতক্রিয়াশশীল এবং সে কারণে কম 


যোগ্য মনে করা কি সংঁবধান- 
বিরোধী নয়? এমনাক তা আদালত 
অবমাননার সাঁমল এবং 'ঁবচার- 
বিভাগের স্বাধীনতায় চুড়ান্ত হস্ত- 
ক্ষেপ নয়? গে) বিচারপাঁতদের 
প্রাতীক্রয়াশশল, সম্পত্তির উপর সামা- 
জিক আধিকারের বিরোধী বলার 
সামান্যতম নৌতিক 'ভাত্ত সরকারের 
আছে ক? (ঘ) সরকারের এ নিয়োগ 
ও তাদের প্রদর্শিত য্যান্তগীল কি 
সত্যই গণতন্ ও প্রগাঁতর স্বার্থবহা, 
না স্বৈরাচারের অনকূলে এক, বিপদ: 
জনক পদক্ষেপ ? 

১২৪৫২) ধারার নির্দেশ হল, 
সুপ্রীম কোর্টের বিচারপাতানিয়োগ্েব 
ব্যাপারে রাম্ট্রপাঁত সুপ্রীম কোর্টের 
এবং একাধিক হাইকোর্টের কয়েক- 
জন বিচারপাঁতির সঙ্গে পরামর্শ 
করবেন (... shall be appoin- 
ed by the ipresiden...after 
consultation with such of the 
judges...) 1 কিল্ভু কাদের ও 
কতজনের সঙ্গে পক্সমর্শ করবেন, 
তা তাঁর এস্তয়ারভুন্ত (১১,5৪৫ 
of the judges as the presi- 
dent may deem necessary 
for the purpose) | প্রধান কচাব- 
পাঁতর 'নয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রপাতর 
প্রধান বিচারপাতর। সঙ্গে পরামর্শ 
করার কোন স্পষ্ট নির্দেশের উল্লেখ 
নেই (...other than 006 
Chief Justice,‘ the Chief Jus- 
tice of India shall always be 
consulted) ১২৬ ধারায় প্রধান- 
বিচারপতির পদ শুন্য হলে, অন 
পাঁস্থাত বা অন্য কোন কারণে তানি 
কর্তব্পালনে অসমর্থ হলে রাম্ট্র- 
পাঁত যে কোন 'িচারককে সে স্থানে 
নিয়োগ করতে পারেন আইন 
কাঁমশনের রায় অনঃসারেও প্রধান 


* শীচারপতি পদে প্রবশপতম িচার- 


পাঁতর নিয়োগ বাধ্যতামূলক নয় । 
তাছাড়া প্রবণতা একমান্ধ িচর্ষ 
বিষয় হলে ১২৪৫২) ধারা হলে 
অন্যান্য শীবচারপাঁতির সঙ্গে পরা- 
মর্শের নরেশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। 
সতরাং শ্রীরায়ের নিয়োগে সাংবধা- 
ধনক 'নদেশ নিশ্চয়ই অমান্য করা 


বরাট সাংব্ধ্যানিক “কল্তু” শনাহত 
আছে। ৭৪২১১) ধারা মতে রাষ্ট্র 
পাঁত মল্ত্িসভার সাহায্য ও উপদেশে 
পরিচালিত হলেও এবং ৭৪৫২) 
ধারা' বলে উক্ত উপদেশের ব্যাপারটি 
কোরে এন্তয়ার বাঁহর্ভূত হলেও 
প্রধান 'বিচারপাঁতি ও তাঁর সহ- 
কর্মীদের নিয়োগের ব্যপারে 
৯২৪৫২) ধারাবলে অন্যান্য বচার- 
পাঁতর সঙ্গে পরামর্শ গ্রহণের 
{দেশের অর্থ ক এই নয় যে, 
রাজ্টপতি এই অত্যন্ত গরত্বপূ্ণ 
ব্যাপারে কেবলমান্ন মন্ত্রিসভার রাজ- 


ললিত বা প্রভাবত হবেন না, সর- 
কার 'নরপেক্ষতা, অধিকতর আঁভ- 
জ্ঞতা ও যোগ্যতা প্রভৃতিই এ ব্যাপাবে 
'বিচার্য বিষয় হবে, অর্থাৎ এ ব্যাপারে 
মাঁন্দসভা ও পালাদ্বমন্টেরে আঁভমত 
রাম্ট্রপাতর কাছে অবশ্যই চূড়ান্ত 
নয়? ১২৪৫৩) ধারা মতে প্রত্যেক 
রিচারপাঁতই হবেন দক্ষ আইনজাবা 
ষাট ধারা মতে প্রধান বিচারপাঁতর 
অনুপা্্িততে উপস্থিত প্রবীণতম 
বিচারপাঁতর সামনে রাষ্ট্রপাত শপথ- 
বাক্য পাঠ করবেন। সুতরাং সংবি- 


‘ধানে আঁধকতর প্রবণতার প্রশ্নকেও 


মূল্য দেওয়া হয়েছে। তাই আঁধক- 
তর প্রবীণ ও . অভিজ্ঞ এবং বচার- 
পাঁত হিসাবে অদক্ষ বলে সরকার 
কর্তৃক অঘোষিত এই দক্ষ বিচার 
পাঁতদের প্রধান 'বচারপাঁতপদে 
শসার যোগ্যতাকে কেবলমানঘ্ত সরকা” 
ভঙ্গঈ দ্বারা বিচার করাতে সংঁব- 
ধানের পরোক্ষ নির্দেশ অগ্রাহ্য করা 
হয়েছে এবং সাধাবধ্ীনক মর্যাদা 
ক্ষন হয়েছে। বিপুলসংখ্যক চাক 
পাঁত ও আইনজশবীর এই {ক্ষুব্ধ 
ও আতঙ্কিত মনোভাব অত্যন্ত 
সঙ্গত। তাছাড়া তিনজন 'বিচারপাঁত 
পার্লামেন্ট ও জাতির িপদস্বরূপ 
বলে গণ্য হলে ১২৪(৪-৫) ধারক 
অষোগাতাক অভিযোগে তাঁদের অপ- 
সারত না করে স্ব স্ব পদে 
আসন করে রাখা হল কোন 
ষাক্ততে 2? অপমানিত হয়ে তাঁবা 
পদত্যাগ করবেন, সরকারের এটা 
কাম্য হলে এই বাঁকা পথ অবলম্বন, 
জাতির সামনে সরকারের নিশ্চয়ই 
সততার পাঁরচায়ক নয়। 

৬১(১-৪) ধারায় রাষ্ট্রপতিকে 
আঁভযন্ত করার ক্ষমতা, ১৩৭-১৪২ 
ইত্যাঁদ ইত্যাদি নানা বিধান এবং 
শত অপরাধ করলেও পর্লামেন্ট 
ছাড়া অন্যত্র মা্্িসভাকে অপসারিত 
করার সাংবিধানিক ব্যংস্থার অভাব 
_এসব পালমেন্টের সার্বভৌমত্বের 
সাক্ষ্য দিলেও ইহা কখনও সেংচ্ছ- 
চাঁিতা অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে বিচার- 
বিভাগ নিরপেক্ষ সার্বভৌমত্ব নয়। 


কোন কোন ক্ষেত্রে সকারের বর 
দ্ধেও 'িষ্টারাবভাগের সাংীবধাঁনক 
অধিকার স্প্রাতাচ্ভত। জনপ্রাত- 
নাঁধদের দ্বারা নির্বাচিত বলে 
ঘোষিত হলেও, ৭১৫৯) ধারায় 
সপ্রীম কোট ক্ষেত্রধিশেষে সে 
'নর্বাচনকে অবৈধ ঘলে চূড়ান্ত- 
ভাবে বাতিল করে দিতে পারেন। 
১২৯ ধারায় কোর্ট নিজ্রসক অবমান- 
নার আঁভষোগে দণ্ডদানের আধ- 
কারী। সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত 
কোন আইনের ব্যাপারে প্রয়োজন 
মনে করলে রাস্ট্রপাত ১৪৩ ধারায় 
কোর্টের সাহায্যপ্রাথণ হবেন। এখানে 
মৌলিক আঁধকার ও সংকোচন, সর- 
কারের সংঁবধানসংশোধন এবং 
বিচারপতিদের দুএকটি রায় প্রভৃতির 
সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আবশ্যক। উীনশ 
ধারায় বন্তৃতা, মত প্রকাশ প্রভৃতি 
কয়েকটি, মৌলিক আঁধকার দেওয়া 
হয়েছে। ১৩৫২) ধারায় বলা 
হয়েছে, এই আধকারগ্লি স্কুচিত 
বা লুপ্ত করার ব্যাপারে পার্লা- 
মেন্টের কোন আঁধকার নেই এবং 
এরুপ কোন আইন অবৈধ। আবার 
১৯(২-৬) ধারায় উত্ত আঁধকার- 
গুলির উপর শা্তিশৃঙ্খলা বা জন- 
গণের স্বার্থরক্ষার কারণে দ্যান্ত- 
সঙ্গাত াধানষেধ+ধ আরোপের 
ক্ষমতা উল্লেখিত আছে। একুশ ধারায় 
কোন ব্যান্তকে তাঁর জীবন বা চলা- 
চলের ব্যান্তগত স্বাধীনতা থেকে 
ঝাঁণ্ঠত করা যাবে না, যাঁদও একই 
ধারায় নিষেধাত্মক আইনের ঝাধার 
উল্লেখ আছে। ৩১৫১) ধারায় 
আদালতের রায় ছাড়া ব্যান্তগত 
সম্পাত্ত থেকে কাকেও বাঁণ্চত করা 
যাবে না। ৩১২) ধারাবলে দম্প- 
ভ্তির জাতীয়করণে ক্ষাতপুর্ণদানের 
বাধ্যকতা উল্লেখিত হযেছে। ২২৫৯) 
ধারায় কোন বন্দীকে ষথাশীঘ্র কারণ 
দর্শাতে হবে এবং বন্দী স্বেচ্ছায় 
আইনজাধশী রাখার আঁধকারাঁ। 
২২৫৪) ধাবায় বিনা বিচারে 'নিবা- 
রক আটক আইনে অনধিক, তিন 
মাসের বন্দীজশবনের ব্যবস্থা আছে। 
কিম্তু ২২৭১ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতায় 
শঅনবারক আটক আইনে বিনাবিচারে 
বারো মাস পর্যন্ত বন্দী করে রাখা 
যায়। ৩৯-৪৭ ধারায় জনগণের 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈৌতিক 
প্রভাত অধিকার সম্বন্ধে রাষ্ট্রের 
প্রত কয়েকটি দেশক নীতির 
উল্লেখ আছে? সাঁইতিশ ধারায় বলা 
হয়েছে, রাম্ট্রপারচালনায় এই নশীতি- 
গলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ 
করবে। দ্বিতীয়ত, আইনপ্রণয়নের 
সময় সরকার অবশ্যই এই নীতি: 
গুলিকে কার্যকর করার কথা স্মরণ 
করেন) তিনশো আটফাট্টি ধারা বলে, 
পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করার 
আঁধকারণী। বস্তুত িনশো আটযাঁটু 


ধারা বলে সংবিধান বহন্বার সংশো- 
ধিত হয়েছে। পর্শচশতম সংশোধনে 
বলা হয়েছে, সম্পাত্তর রাম্ট্রী়করণে 
ক্ষীতপূরণের বদলে যে কোন সময় 
পাঁরশোধ্য একটি “টাকার পারমাণ” 
দিলে চলবে। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
ছাড়া অবশ্য রাজনৈতিক দল প্রভৃ- 
তির সম্পান্তও বুঝায়। নতুন ৩১- 
সি ধারায় নির্দেশক নীতিগ্ীলকে 
মৌলিক আঁধকারের উপর স্থান "দিয়ে 
বলা হয়েছে, সেই নশীতিগ্াল কার্য 
কর করার ব্যাপারে মৌলিক আঁধকার 
সম্পার্কত ধারাগাঁল_-১৪, ১৯ ও৩১ 
অকার্যকর বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে 
লতের বিচারাধীন হবে না। এখানে 
আঁধকার ও সংকোচন প্রভৃতি সম্বন্ধে 
হাঁ নার দ্বক্বট নিঃসন্দেহে বিচার- 
পাঁতদের সামনে একটি সাংবিধানিক 
জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।, যে 
কোন রাম্টে সংবিধানে বাণত মৌলিক 
আঁধকারগ্ীল সংশ্লিষ্ট নাগারকদের 
কাছে এবং বিচারকদের সাংবিধার্ন 
দাঁষ্টতেও অপাঁরসীম গুরুত্ব বহন 
করে। সুতরাং ষতাঁদন সংবিধান 
বজায় থাকবে এবং সে কারণে এই 
আঁধকারগ্াল সম্পর্কেও রাষ্ট্রের 
অঞ্গশকার বর্তমান থাকবে, ততদিন 
এদের সংকোচন বা বিলোপের 
ব্যাপারে পার্লামেন্টের ষদচ্ছ ক্ষমতা- 
প্রয়োগ সম্বন্ধে “বিচারকদের মধ্যে 
মতপার্থক্য হওয়া বিন্দুমাত্র অস্বা- 
ভাবক নয়। গ্োলকনাথ মামলায় 
ছয়-পাঁচি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে বলা 
হয়েছে, সংবিধান সংশোধন করে 
কিছুতেই মৌলিক অধিকারে হস্ত- 


সর্বশেষ রায়ে তেরো জন বিচার- 
পাঁতর মধ্যে ছয়-ছয়-এক-এরু 'তনাঁট 
আলাদা মত ব্যন্তু হয়েছে। সব্্রী 
শিকরাঁ, শেলাত, হেগড়ে, গ্রোভার 
প্রীত ছয় জন 'বিচারপাঁতির রায়ে 
পার্লামেন্ট কখনও সংবিধানের আব- 
শ্যক বৈশষ্টাগুলি বিলবপ্ত করতে 
পারবে না এবং মৌলিক আঁধকার- 
গুলি এই বৈশিষ্ট্যগৃলির অল্তভুস্তি। 
পরে তাঁদের এবং অন্য একজন 
বিচারপতির মত ষ্রন্ত হয়ে সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠ রায়ে বলা হয়েছে” ৩৬৮ 
ধারার সংযোগ সত্বেও পার্লামেন্টের 
যদ্‌চ্ছ সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা 
নেই। সংবিধানের মোল 'ভান্ত বা 
কাঠামো কিছুতেই বদলান যাবে না, 
আর এ ব্যাপারে পালশমেন্টের 
আইনগদীল নিশ্চিত বিচারাধশন করা 
যাবে। লক্ষণীয়, আভযস্ত তিনজন 
বিচারপাঁত নির্দেশক নীতিগহীলর 
গরুত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে 
শুধু মৌলিক অধিকারগ্যালর ওপর 
তাদের আধিপত্য স্বীকার করেন ন 
এবং ৩৬৮ ধারার সুযোগ নিয়ে সর- 
কারের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা মেনে নেন 
+ আরও লক্ষণীয়, অন্তত *কছ: 
পরিমাণ ক্ষতপূবণ দানের বাধ্যকতা 
স্বীকার, করেও ছয় জন বিচারপাঁত 
সরকারের প্রশংসা অর্জন করেছেন। 
সতরাং উত্ত রায় সংব্ধান সম্মত 
নয় বলা যায় কোন যুক্তিতে ? 
১৪৫৫৫) ধারায় যে কোন বিচারপাঁত 
সংবিধানের ব্যাখ্যায় মেজারাঁটর রায়ের 


॥ তেরো ॥ 


বিরুদ্ধেও নিজস্ব রায় বা মত দেবার 
অধিকার । জ্দতরাং বিচারকদের সর- 
কার বিরোধী রায়দানের আঁধকার 
সম্পূর্ণ সাবধান সম্মত এবং এরূপ 
রায়কে প্রধান বিচারপাঁতদের পক্ষে 
প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য করা সম্পূর্ণ 
সংবিধান বিরোধী । সরকার বিরোধী 
রায়ের জন্য বিচারপতিদের সম্পর্কে 
সরকারের এই মনোভাব ও কাজকে ' 
সাধাবধানিক মর্দাদা বিরোধ, বিচার- 
পাঁতদের অবমাননার সামিল, স্বেচ্ছা 
চারশ ও িচারাবভাগের স্বাধীনতার 
ওপর চরম সরকারী আঘাত মনে 
করে স্বভাবতই 'বপ্ঠলসংখ্যক বিচার" 
পাত ও আইনজীবী অত্যন্ত 
বক্ষব্ধে হয়েছেন: । 

ষেকোন রাংস্ট্র জনগণের ভাষা 
নির্ধারণে সরকার ও তার প্রশাসনের 
ভূমিকাটি মুখ্য বা সবেসর্বা ৷৷ সংবি- 
ধান কোন সময়ে প্রাতিবন্ধক হলে 
সরকার আদর্শপোযোগী নতুন সধাব- 
ধান তৈরী করার ব্যবস্থা করতে 
পারেন। চাঁববশ সালের পর আবার 
নতুন সংবিধান প্রণীত হয়ৌছল। 
ভারতের চারবিভাগ আত সহজেই 
ছাববশ বছর ধরে গড়ে ওঠা এক- 
দলীয় সরকারের কীতিত্বগ্ীলির মহা" 
ভারত থেকে যৎসামান্য উল্লেখ 
করতে পারেন, যেমন 1৬৯, ৬৯-৭০ 
৭০-৭১, '৭২ সালে যথাক্রমে টাটার 
সম্পান্ত প্রায় ৫০ কোট, ৬৬১ 
কোটি, ৭১১ কোট ৮৫০ কোট 
এবং বিড়ললার ৫১ কোটি, ৬৪৭ 
কোট, ৬৮৭ কোটি, ৮০০ কোটি। 
সরকারের চেপে যাওয়া ওয়াট; কাঁম- 
টির হিসাব-_ভারতে কলো টাকার 
পরিমাণ সাড়ে সাত হাজার কোঁট- 
রুও বেশী এবং এই লঃক্ঠকেরাই 
একটি পাল্টা সরকার চালাচ্ছে 
বলে এমন ক কোন কোন কংগ্রেস 
নেতাও স্থীকার করেন। চোরাচালান 


ঈংছাদ দাপ্তাহৰ 

॥ চাঁদার ছার ? 
বার্ধক যোল টাকা ' 
ধাল্দাষক আট টাকা আট জানা 
তৈমাঁসক চার ঢাকা চাক আনা ( 
ঈকাকড়ি ও [চিঠিপত্র পাঠাল 1 

ঠিকানা £ 
৯১. জী জো, ফাঁতে-১দ 





‘1 চোদ্দ ॥ 





মাধাহিক শিক্ষার বয়স নিয়ে 


দশ-বারোর যে মারামারি গরু 
হয়েছিল অবশেষে তা থেমে গেছে। 
ঠিক হয়েছে, দশ+দুইএর সমন্বয়ে 
মাধামিক শিক্ষা শেষ হবে। এই 
আতিরিক্ত ছুই বছরের সুযোগ কে 
পাবে তা নিয়ে অশোভন আচরণের 
প্রতিযোগিতা চলেছে হৃ*পক্ষে । 
পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে দেখলে 
আমাদের বলতেই হবে, এই দু'বছর 
যাক স্কুলের চত্বরে । অন্ততঃ আর 
কিছু না হোক এর দ্বারা স্কুলগুলোর 
দেউলিয়া অবস্থার . কিছুটা উন্নতি 
হয়তো হবে। স্কুল থেকে একটা 
ক্লাশ হেটে বাদ দিলে ঘে পরিমাণ 
শিক্ষক বেকার হয়ে যাবেন, কলেজের 
সমগ্র শিক্ষকের সংখ্য! প্রায় ভার 
সমান । 
নিয়ম অনুসারে একজন 
শিক্ষককে সপ্তাহে উনক্রিশটি ক্লাস 
করতে হবে| ভা ন! হলেই সরকার 
মনে করবেন শিক্ষকের দলকে 
. অনর্থক তারা মাইনে গুনছেন। 
কলেঞ্জে সে জাবনা নেই। সময়ে 
সময়ে সপ্তাহে মাত্র তিন-চারটি ক্লাশ 
নিলেও প্রতিটি অধ্যাপককে ভয়ানক 
ভাবে প্রযোজন মনে করবার 
রেওয়াজ আছে। এরকম অবস্থায় 
কলেজ থেকে প্রি-ইউনিভাপিটি ক্লাশ 
তুলে দিলে অধ্যাপক সমাজের 
ক্লাশের সংখ্যা আরো কমে যাবে 
এবং যে ক’টি ক্লাশ কমে যাবে তাতে 
তাদের কিছু যাবে-আসবে না। 
বরং একজন অধ্যাপকের ক্লাশের 
সংখ্যা যতো কমবে ততোই গুণগত 
উন্নতির সম্ভাবনায় পুলকিত হওয়ার 
অবকাশ থাকবে। বিত্ত স্কুল- 
শিক্ষকদের সে বালাই নেই। তারা 
ক্লাশ গুনে মাইনে পান এ অবস্থায় 
তাঁদের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়া 
ধেকে বিদ্ধ ঘঅধ্যাপকদের বিশ্রাম 
বাড়িয়ে দেওয়াই ভাল । 
স্ুল-শিক্ষকেরা যে নেহাতই 
কাকি দিয়ে পয়সা নিচ্ছেন এরকম 
অভিমত স্বয়ং উপাচার্য ডঃ সত্যেন 
সেনও পোষণ করেন। সান্র কিছু- 
দিন আগে তিনি বলেছেন যে কলেজ 
শিক্ষকদের প্রথম কাজ হয় ছাত্রকে 
স্কুলের শিক্ষা ভুলিয়ে দেওয়া! 
শুধুমাত্র দেশটা পশ্চিমবঙ্গ বলেই 
একজন উপাচাষের পক্ষে এরকম 
হুঠকান্ী উক্তি করা সম্ভব হয়েছে। 
এ ধরণের মন্তরবোর একটি অন্যতম 
উদ্দেশ্য স্কুল এবং কলেজের এঁক্ে 
ভাঙ্গন ধরানো । 


উপাচার্য মহাশয়ের এই উক্ভিকে 
সামনে রেখে আমাদের ভেবে দেখতে 
হবে পঠন-পাঠনের দিক থেকে বর্ত- 
মানে স্কুল-কলেজের পার্থক্য 
কোথায় এবং কতখানি । আর নেই 
বিচারেই বার ক্লাসের ছুই ক্লাস কার 
ভাগে পড়বে তা ঘাচাই করা সহজ 
হবে। 

পঠন-পাঠরের সাফল্য নির্ভর করে 
প্রধান্তঃ তিনটি বিষয়ের উপর-_ 
শিক্ষকের যোগ্যতা, ছাত্রের সংখ্যা 
এবং শিক্ষাদানের সহায়ক উপাদান- 
গুলির নিয়মিত সরবরাহ । আমাদের 
এই পশ্চিমবঙ্গে আড়াই হাজার উচ্চ- 
মাধ্যমিক স্কুলে যোগ্য শিক্ষকের 
অভাব নেই, কোথাও কোথাও 
থাকলেও তা মিটিয়ে নেওয়! যায় 
সাত দিনের চেষ্টায়। যোগ্যতার 
পরিমাপে স্কুল শিক্ষককে খাটো করে 
দেখা এক জাতীয় বৃর্জোক্বা বিলাস 
ছাড়া আর কিছুই নয়। বুর্জোয়া 
চিন্তায় ভিত্রী এবং অর্থের সমন্বয়ে 
মানুষের প্রতিষ্ঠা নির্ণীত হয়; স্কুল- 
শিক্ষক যোগ্যতায় কলেজ শিক্ষককে 
হাজার মাইল পেছনে রেখে আসতে 
পারলেও মাইনের অঙ্কে এক ইঞ্চিও 


এগুতে পারবেন মা কোন কালে ।' 


ফলে “মাষ্টার”-এর উন্নাসিক মর্ধাদা- 
হীনতায় বিকিয়ে যেতে হবে বিনা 
মুল্যে । পরিসংখ্যান নিশ্চিত ভাবে 
একথা প্রমাণ করে দেবে যে পশ্চিম- 
বঙ্গের সমস্ত স্কুলগুলোতে যে পরি- 
মাণ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক আঁছেন 
কলেজে তার শডগ্নাংশও নেই । 
কলেজগুলোকে ছোট করে দেখাটা 
আমাদের উদ্দেশ্য নয়” আমাদের 
উদ্দেশ্য বাস্তবকে যথাযথ ভাবে 
দেখিয়ে দেওয়া । একই যোগ্যত! 
নিয়ে একজন কলেজে পড়ান বলে 
বিয়ের বাজারে তার দাম হোক 
ক্ষতি নেই, কিন্তু জ্ঞানের বাজারেও 
সে দাম দিতে আমাদের আপত্তি 
আছে! যোগ্যভার বিচার একদিন 
গুণবিচার করেই হতো, আজ হয় 
ডিগ্রী বিচার করে । আজকের যুগে 
জন্মগ্রহণ করলে ল্যাড.লিমোহনের 
মত শ্মরণীয় শিক্ষকের বোধহয় 
প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ভায়গা 
হতো না। আজ যোগাতার বডাই 
করা সাজে না। যে বিচারে দেই 
যোগাত! নামক বন্তটির যাচাই হয় 
ভাতে স্কুলের শিক্ষকেরা বরং 
এগিয়েই আছেন । 
উপাচার্য ডঃ সেন যখন, স্কুল 
শিক্ষকের যোগ্যতা নিয়ে কটাঙ্ 


করেন তখন তিনি ভুলে যান যে 
ভুল-ভাল শেখানোতে ওস্তাদ এই 
শিক্ষকসমাজ এ জ্ঞানটি*আয়ত করে 
এসেছেন তারই পরিচালিত বিশ্ব- 
বি্ভালয় নামক যাত্রালয় থেকে । 
এ শিক্ষা নিয়েই একদল গেছেন 
স্কুলে, একদল কলেজে । তফাৎ 
এই যে কলেজে না দেখতে 
হয় খাতা, না চিনতে হয় ছাত্র 
কোনরকঘে কলেরগানের মত ক্লাশ 
ঘরে রেকর্ড বাজিয়ে যেতে পারলেই 
হলো] ফুলে এসবের রেওয়াজ 
নেই। এখানে খাতা দেখতে হয়, 
শিখতে হয় এবং শেখাভেও হয়| 
এরকম কথাকে যদি কারুর “মাষ্টা- 
রের গাত্রদাহ” বলে মনে হয়, তিনি 
দয়া করে একথার যাধার্থ নির্ণয় 
করতে সাহায্য নিন এমন একজন 
অধ্যাপকের যিনি স্কুল থেকে কলেঙ্জে 
গেছেন! প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা 
যেতে পারে হাওড়ার শিবপুর বি, 
কে, পালস্‌ ইনট্টিটিউশনের একজন 
ইংরাজী শিক্ষকের কথা । ভত্রলোক 


পঞ্চাশের বেশী মার্কস পেয়ে এসে- 
ছিলেন এই ফুলে শিক্ষকতা করতে । 


কয়েকমাস তিনি ছাত্রদেব পড়িয়ে- 


ছিলেন এবং কয়েকটি দরখাস্ত তিনি 
কতৃপক্ষের কাছে করেছিলেন 
ইংরাজী ভাষায়। তার জ্ঞানের 
পরিযাপ সযত্বে রক্ষিত আহে স্কুলের 
ভাণ্ডারে। এই স্কুল অবশ্য এঁকে 
ধরে রাখতে পারেনি, ইনি “এখন 
কলকাতায় একটি প্রখ্যাত কলেজে 
সগৌরবে অধ্যাপনা করছেন। তার 
নাকি খুব নামডাকও হয়েছে। 
আবার এর উল্টে! উদাহরণ আঁছে। 
এই একই স্কুলের অন্য একজন ইং- 
রাঁজীর শিক্ষক এখন ডেভিড হেয়ার 
ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করে যথেষ্ট 
জনপ্রিয় হয়েছেন! তার যোগ্যতা 
ফুলেও যেমন ছিল কলেজেও তেমনি 
আছে! 

কাজেই এই যখন বাস্তব অবস্থ৷ তখন 


যোগাতার বিচার নিয়ে বাগবিতণ্ডা 
করে কোনে! লাভ আছে বলে তো 


মনে হয় না। আমরা শুধু বলতে 
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স্কুল উন্তয় জায়গাতেই আছে, 
কলেজের আড়ম্বর বেশী বলে 
স্কুল-শিক্ষককে চিরকাল এই 
অনর্থক অপমান সহা করতে হবে 
কনটেন্ট বা বিষের প্রশ্নেও 
যায় শিক্ষকের কাজ অধ্যাপ 
তুলনায় কঠিন। কেননা শিক্ষককে 
যেখানে নেমে আসতে হয় অধ্যাপক- 
দের তা? হ্য় না। কলেজের পদ্ধ- 
তিটাই লেকচার পদ্ধত্তি। এদিকে 
মাধ্যমিক স্তরে ও পদ্ধতি একেবারেই 
অচল | .বিষয় অনুসারে পদ্ধতি 
নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু কলেজে 
তো আর ফুলের মৃত পড়ালে চলে 
না, পড়ালে কলেজ আর কলেজ 
ধাকে না। এই পদ্ধতির আওতায় 
যদি অতিরিক্ত মাধ্যমিক শিক্ষার 
ছু'বছর কলেজকে দেওয়া যায় 
তাহলে অধ্যাপলকদের বক্ততার তৃবড়ি, 
ছাত্রদের মনে আগুন না ধরিয়ে ক্লাশ- 
রুমে কথার সেই ফুল কি ছাই হয়ে ' 
বরে পড়বে । মনে রাখা দ্রবরকার, 
আজকের মাধ্যমিক শিক্ষায় ট্রেনিং * 


্ 


অনার্স এবং এম, এতে শতকরা চাই পণ্ডিত মুখেরা কলেঙ্গ , এবং (শেষাংশ ১৫ পৃষ্ঠায় ) 
নটর জরে ভেতর 
প্রধানবিচারপতি নিয়োগ প্রসঙ্গে গত দযার্ধে নিয়া গাঁরমাপ জামা" 


(১৩ পৃষ্ঠায় পর) 


এক সদস্য 'কিছাদন পূর্বে আভ- 
যোগ করেন সরকার অন্যায়ভাবে 
সম্পান্তকর ধার্য করায় কোট কোট 
টাকা থেকে রাঁক্ষিত। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য 
মন্ত্রীর ধারণা, পশ্চিমবঙ্গে চা-বাগান 


বাহান্তর পর্যন্ত বিদেশ খাণ 
৮২০০ কোট টাকা! প্রত বছব 
সরকারকে খাণ বাবদ প্রায় ৪০০ 
কোটি টাকা উপহার দিতে হয়। 
বাহাত্তর-এব সেস্টেম্বর পর্যন্ত 


ভারতে সহযোগতার ভাত্ততে পহাঁজ- 


বাদী দেশের মূলধন নিয়োজিত £ 
বৃটেন ৯২৯টি ক্ষেত্রে, আমোরিকা 
৬৬৩, পশ্চিম জার্মানী ৫৬৯, 
জাপান ৩৩৭, প্রভৃতি। গত সাতই 
মে প্রাতিরক্ষামল্ত্ী এক বান্কৃতায় 
স্বীকার করেন, দেশে শতকরা ৯০ 
জন অর্থাৎ প্রায় ৪৭ কোটি লোকই 
দরিদ্ধ। দেশে যখন ৩০ কোটিরও 
বেশশ লোকের মাসিক আয় কুঁড় 
টাকারও কম, তখন রাজ্যসভায় প্রদত্ত 
তথ্যে প্রকাশ, ভ্রমণের জন্য মল্তীদের 


খরচ £ ৫১-৫২ এ ২:৩২ লক্ষ টাকা, 
৭০-৭১ এ ১৮:৮১ লক্ষ, ৭১-৭২ 
৩৬.৩৮ লক্ষ। গত তিন বছরে 
মন্দের মোট ভ্রমণ খরচ ৭৫ লক্ষ 
টাকা। প্রতি মন্ত্রীর জন্যেই শতকরা 
৯০ জন রামাশ্যামাদের পকেট থেকে 
প্রাত মাসেই খরচ করতে হয় তাঁরিশ- 
চল্লিশ হাজার। সাতচাল্লশ সাল থেকে 
বহর কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রী 'বরাট 
আর্ক দুর্নীতিতে অভিযবন্ত। 
লোকসভায় এক বিরোধী নেতার 
আঁভষোগ, প্রধানমন্ত্রীর মাত্র একাঁট 
শমাঁটংলএর জন্যই রাষ্ট্রকে খরচ 
করতে হয় আঁশ-পচাঁশ হাজার টাকা। 
সরকার শনোনীত এক সদস্যের 
পার্লামেন্টে সস্পম্ট আভিযোগ, 
নেতারা আজ বাজ্জারানীর সম্পদের 
ভোগবিলাসী। সর্বশেষে প্রধানমন্ত্রীর 
পদকে এক বিরাট জপ সাম্রাজ্য 
গঠন মারফৎ কোটিপাঁত করার জন্য 
দরাজ সরকারী সাহায্য শুধ: প্রধান- 
মন্ত্র সেরকারী ক্ষমতার প্রয়োগে 
দুন্শিতির একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ 
নয়, সামাজিক সম্পত্তি সম্পর্কে 
সরকার ও কংগ্রেস সংসদীয় দলের 
(ঘোষণার এক চূড়ান্ত অসতত্াও 
বটে চার, লণ্ঠন প্রভূত বাবধ 
গণতাল্লিক  প্রক্িয়ায় ব্যান্তগত 
পুজির পাহাড় সৃষ্টি ও সীমাহীন 
সম্পদে ক্ুপান্তর, আবার সেই 
অবৈধ সম্পত্তির ক্ষাতিপূরণদানকে 
সাঁধীবধানক স্বীকৃতি দেওয়া 
ইহাই ত পণ্তাশ সাল থেকে বচাব 
বিভাগেন সামনে সরকার ও শাস্ব 
পার্টির “সমাজতাল্লিক” আরদশ। 
একচেটিয়া গোষ্ঠীর, মন্নীবর্গ ও 
তাঁদের পাঁরবারের উচ্চকুল আমলা 
ও অন্যান্য ভি আই +প-দের ব্যান্ত 


জিক সম্পদের সন্ত ও ব্যবহারের 
জন্য এই তিনজন বচারপাঁত ও 
সমগোন্নীয়রাই দায়ী, সে কারণে 
জাতির পক্ষে সত্যই বিপদজনক এবং 
সবকারের চোখে নিশ্চিত প্রতিক্রিয়া- 
শীল, আখ্যার যোগ্য! 

অসহনীয় শোষণাভাত্তক সামা- . 
জিক ও অর্থনৌতিক ব্যবস্থায় স্বভা- 
বতই 'বিচারাবভাগের পক্ষে জনগণের 
বন্ধ হিসাবে কাজ করা সম্ভব নয়। 
ঘেরাও ও কৃঁষীবষয়ক আইনের 
প্রশ্নে হাইকোটগনীলর পায় নিশ্চিত 
প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। জাতীয় মর্তব 
পরই জাতির [প্রিয়তম নেতা গকম 
ইল সুঙ 'ছিচাল্লশ সালের দশই 
এপ্রল ঘোষণা করেন, চ্কৃষকেরাই 
আজ জমির মালিক তারা 'আজ 
মন্ত”। আবার দশই আগস্ট তার 
ঘোষণা, বিনা ক্ষাতপূরণে বাজে- 





য়াপ্ত করার এবং এগ্যলর জাতীয়- 


পর্বতপ্রমাণ ব্যান্তগত পাঁজর জাতীর 

করণ, আর্ত সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত 

পুঁজির জাতীয়করণ, আঁত লীমা- 

বদ্ধ ব্যন্তগত সম্পদের আধকার, 

ঘুষ দুর্নীত ও কালোবাজারব 

উচ্ছেদ, শীনার্দস্ট সময়ে অন্ন-বস্তু- 

শিক্ষা চিকিৎসা সাধাব্ধানিক গ্যারান্টি 

দিয়ে শতকরা মাত বাবো জনের 

প্রীতনিধিটের দ্বারা বহ: পূর্বে তৈবী -£ 
সংকিধা্ের পরিবর্তে শতকরা নব্বই 

জনের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক «* 
একটি নূতন সংবিধান প্রণয়নে সর- 

কার অগ্রসর্ন হবেন 
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আজকের আলোচনায় সাহিত্যে 
শিবির বিল্লাসের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে কিছু চিন্তাচর্চা করবো । 
“শিবির বিন্যাস’ কধাটা ইংরেজী 
“পোলারাইজেশন, কথার প্রতিশব্দ 
হিসাবে আন্গকাল বাংলায় প্রায়শঃ 
ব্যবহার হচ্ছে। ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ 
অবশ্য “মেরূকরণ | তবে মেব্ূকরণের 
চাইতে শিবির বিন্যাস অপেক্ষাকৃত 
সুখোচার্ধয আর ্ুঁতিসুথকর বলে 
টিবির বিন্যাস কথাটাই এই প্রবন্ধে 
বহাল রইলো। 
এটা দেখা গেছে, পশ্চিমবাংলার 
রাজনীতির রূপ একরকম, তার 
সাহিত্যের রূপ অন্যরকম । বা্ধ- 
নীতিতে যাকে বলা হয় বামপন্থী 
ও দৃক্ষিণপন্থী শক্তি, কবেই ওই দুই 
শক্তির সুস্পষ্ট শিবির ভাগ হয়ে 
গেছে। কিন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
ধারা বিচরণ করেন, সাহিত্যের সেবা 
করেন, তাদের মধ্যে এ জাতীয় 
বির ভাগ আঞ্জও কিন্তু আশাম্বরূপ 
ধত হয়নি। অথচ এটা হওয়া 
কার বলে মনে করি। কেন 
দরকার সেটা একটু বিশ্লেষণ করে 
বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে । 
এখন বাংলা সাহিত্যে যে পরি- 
স্থিতি চলছে তাকে গৌঁঞ্জামিলের 
পরিস্থিতি বলা যেতে পারে৷ 
সাহিতাসেবার বিশুদ্ধ আদর্শের 
নামে সব গোষ্ঠীর ও তন্ত্রের লেখক- 
দের মধোই এমন একটা সমন্বয় ও 
সামঞ্জস্যের বাতিক লক্ষ্য করা যায় 
যে, ওই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের হুরি- 
হরুছড্রের মেলায় কে কোন্‌ মনো- 
লেখক-_-কোন্‌ লেখকের কী 
শন ও শিল্পপ্রতীতি-_ভালো 
মিহর কর! যায় না। অর্থাৎ লেখক- 
দের চিন্তা জগতের সীমাম্তগুলি 
মোটেই সুচিন্ডিত ভাবে দাগকাটা 
নয়, এক সীমান্ত আর অন্য সীমাঞ্জের 
ধ্যবর্তা ভেদরেখাগুলি প্রায়ই লেপে- 
পুছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ফলে 
কোন্‌ লেখকের কী ধ্যানধারণা, 
বিশ্বাস, অধিষ্ট--এ সব আঙ্গাদা 
ঘালাদা করে বোঝবার কোনে! 
উপায় থাকছে না। অথচ এই 
বাঝাটা খুব দরকার। সংশ্লিষ্ট 
লেখকের শিল্পকর্মের মূল্যায়নের 
ন্যে তো বটেই, বাংলা সাহিত্যের 
স্থৃতির ঠিক ঠিক খতিয়ানের জন্যেও 
বট । লেখকদের পরস্পরের মধ্যে 
টত্ত। ও অনুভবের পার্থকাটিই যদি 
সামরা ধরতে দা পারলাম তো! 
মকালীন' বাংলা সাহিত্যের অবস্থার 


সঠিক পখালোচনা করবো কেমন 
করে? 

সমন্বয়, না গৌজামিল? 

বিভিন্ন ঢুষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সমন্বয় 
লাধনের চেষ্টা ধতই বিপরীত হোক 
তালেগোলে সব বক্তব্যকে একত্র 
মেলাবার প্রয়াস_-এটা ছিল লিবা- 
রেল বুর্জোয়া আদর্শের লক্ষণ । এই 
আদর্শ গোটা উনিশ শতক এবং 
বিশ শতকের প্রথম সিকি ভাগ কাল 
পর্যন্ত বাংলা দেশের লেখকদের মান- 
সিকতাঁকে অধিকার করে ছিল। 
বড ছোট মাঝারি বাংলা সাহিতোর 
কোনো দরের লেখকই এই আদর্শের 
প্রকার-বলয়ের বচির্ভুত ছিলেন না । 
ৰরং সবচেয়ে অগ্রগণ্য লেখকেরাই 
এ বিষয়ে দৃষ্টাস্ত স্থাপয়িকাৰ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন, অন্যান্য লেখকেরা 
তাদের প্রদর্শিত পথে চলবার চেষ্টা 
করেছেন মাত্র । সামগ্রস্যের এই 
যে হিডিক, এই হিডিকের মূলকথ! 
হলো. যে-কোনো সূত্র আর যে- 
কোনো মহল থেকেই ছোক, যা- 
কিছু ভালো আর যা-কিছু গ্রহণীয় 
তাকে তিল তিল করে গ্রহণ করে 
শিল্পবিশ্বীসের 'তিলোত্তহা মাটিকে 
গড়ে তুলতে হবে। শিল্প সাহিত্য 
হচ্ছে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য সৃষ্টির এলাকা, 
' এখানে বাছবিছারের ম্যান নেই, 
স্পৃষ্ঠাস্পৃশ্যের চু'ৎমাগাঁ মনোভাব 
ওখানে অচল £ এখানে রামও ভালো 
রহিমও ভালো ; এই উদার ভাবের 
মিলন ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী বৈদান্তিক 
আর ভক্তিবাদী বৈষ্ণব অক্লেশে 
পাশাপাশি অবস্থান করেন, প্রগতি- 
নীল ভাবুক আর প্রতিক্রিয়াশীল 
গৌডার এখানে গলায় গলায় 
খাতির ; এখানকার কাব্যরসিকের 
কান্ধে মাইকেল মধুসূদনের কবিতার 
সমুদ্ৰ কল্লোপবৎ গভীর গম্ভীর ধ্বনি- 
নির্ধোষও যেমন ভালো আবার 
সত্যেন দত্তের কবিতাব হালকা 
ছন্দের “ঠুনঠন পেয়ালার নিকপ”ও 
তেমনি ভালো, এখানকার কথা- 
সাহিতো অভিজাত ও ধনিক সমাজের 
ভোগলীলার চাঁপল্যের ছবি যেষন 
স্বতঃই গ্রাহ্ তেমনি মাঝে মাঝে 
ছুচারটে গফুর কিংবা স্বীয় পুত্রের 
লিগ্ড শক্ষণকারী অগ্রদানী বামুনের 


হতদারিপ্র্যের হুৰিও একেবারে 
অগ্রাহ্য নয়। এই গোৌজামিলের 
প্রক্রিয়া সবাইয়ের, 


স্থান আছে, স্থান নেই শুধু সর্বহারা 
শ্রেণীর স্বানহুষের দুঃখ-দারিদ্্যয শোষণ 
ও বঞ্চনার চিত্রাহণের বিধিবদ্ধ 


কোনো প্রচেষ্টার। এই সমাজের 
অসামা ও বৈষম্যের রূপটির উদ্ঘাটন 
চেষ্টা বুর্জোয়া সাহিত্যতাত্বিকর! 
প্রায়শঃ ভালো মনে মেনে নিতে চান 
না। এই জাতীয় কোনো চেষ্টা 
হলেই স্মন্বত্নবাদীরা সব হা-হা করে 
তেডে ছুটে আসেন এই বলে যে, 
বাংলা সাহিত্যের এতাবৎ অনুদৃত 
শুচিতা ও সৌন্দর্যের পথ পরিহার 
ক?! হচ্ছে, ভার জায়গায় জোর 
করে গরিব .গরবাদের/কধ! চুকিয়ে 
আবহকে মলিন করে তোলা হচ্ছে । 
সাহিত্যের এই গণতান্ত্রিকীকরণে 
অধিকাংশ পাঠকেনই নাকি সায় 
নেই। তার! কথা-সাহিত্যে কাব্যে 
নাট্যে ও প্রবন্ধে স্থিতাবস্থার ছবি- 
টাই বেশী দেখতে চান, এই সমাঙ্গের 
অস্থির সংক্ষুব্ধ সংগ্রাম আলোড়িত 
রূপ তার! দেখতে চান না। 
প্রগতি লেখক সওষ 

তিরিশের দশক পর্যন্ত বাংল! 

সাহিতো এই ধারাটাই চলে আস- 


ছিল, এবং এতেই লেখক পাঠক 
সমালোচক সকলে কমবেশী অভ্যস্ত 
হয়ে গিয়েছিলেন | কিন্তু পরিবর্তন 
ঘটলো তিরিশের দশকের শেষের 
দিকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্বে'র 
সূচনায়। প্রতিষ্ঠানের নামের মধ্যেই 
প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের ইঙ্গিত আছে। 
মনে হয় আজকের পরিভাষা অন্যায়ী 
একটি সুস্পষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে 
শিবির বিন্যাস আমরা যাকে বলি, 
তার সূত্রপাত হয় প্রগতি লেখক 
সত্যের প্রতিষ্ঠায় । যতই ক্ষীণাকারে 
হোক বাংলা সাহিত্যে পোলারাই- 
জেশনের সেই প্রথম চেষ্টা! তার 
পর চল্লিশের দশকে, দ্বিতীয় বিশ্ব 
মহাযুদ্ধের আলোড়নের মুখে উদ্ভুত 
ফ্র্যাসী বিরোধী লেখক সঙ্ঘ, ওই 
শিবির বিল্তাসের প্রক্রিয়াকে আরও 
এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। সেই 
সময়ে এই অগ্রগমনের পথে আরও 
একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হলো “পশ্চিম 
বঙ্গ গণনাট্য সঙ্ঘ! ও “ইশ্ডিয়ান 
পীপলস ধিয়েটার আসোসিয়েশনেরঃ 
প্রতিষ্ঠা । বস্তুতঃ এই হই প্রতিষ্ঠান 
প্রগতি লেখক সঙ্ঘ আর ফ্যাসী- 
বিরোধী লেখক সঙ্বের সমপ্রাণ 
সংস্থা ্ূপেই বিশেষ করে নাট্য ও 
সংগীতের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয় এবং 
লেখকদের ও শিল্পীদের শিবির 
বিশ্বাসের প্রক্রিয়ায় আরও বেশ 


পনেরো ॥ 


কিছুটা বেগ সঞ্চার করে। এই চার 
সংস্থা একদা বাংলায় প্রগতিশীল 
ভাবনা ধারপার প্রচারের ক্ষেত্রে 
সম্মিলিত ভাবে যে প্রভাহের সৃষ্টি 
করেছিল তা যদি আঁ অবধি অব্যা- 
হতি রাখতে পারা যেত তো এই 
প্রবন্ধে লেখকদের শিবির ভাগের 
অভাব দিয়ে যে আঁক্ষেপোক্তি করছি 
তার কোনো থেতু থাকত না। ওই 
ষে সমন্বয়ের বাতিকের কথা বলেছি, 
সেতো আর কিছু নয়, তা শিবির 


বিন্যাস তথা “মেরুকরপের” অন্তা- 


বেরই নামান্তর মাত্র । বাংল! 
সাহিত্যের আঙ্গিনায় ইদানীং এই 
শেষোক্ত দশারই আধিপত্য চলেছে । 
স্বাধীনতা-উত্তর অবস্থা 
বাধীনতার পরের কার পরিবেশ 
উপরের, এই অবস্থার জন্য অনেকটা 
দায়ী বলে মনে হয়। যা দেখা 
গেল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার প্রগতি 
লেখক সঙ্ঘ আর ফ্যাসী বিরোধী 
লেখক সঙ্ঘ ছুইক়্েরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
হয়েছে । একাধিক নামী লেখক 
ধারা এই দুই প্রতিষ্ঠানের কোনো 
একটির অথবা ছুটির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন এবং ওই সংশ্রব থেকে নানা 
ভাবে বৈষয়িক ফায়দা তুলেছিলেন, 
লক্ষ্য করা গেল স্বাধীনতা! প্রাপ্তির 
সঙে সঙ্গে তারা আনুগত্যের - ক্ষেত্র 
(শেষাংশ ১৬ পৃষ্ঠায় ) 


NEEM EES EES EEN EEE TALEND 
শ্িিক্ষক্কেল্র শপতুন্মালন 
(১৪ পৃষ্ঠার পর ) ! 


দরকার! কলেজ-শিক্ষকেরা অধি- 
কাংশই এ শিক্ষা দিতে অপারগ হবেন 
সন্দেহ নাই । ডাঁদেৰকে নতুন করে 
ট্রেনিং দিতে গেলে আবার নতুন করে 
বিপুল অর্থের অপচয় হবে ।-_-পছুল- 
শিক্ষক অযোগ)” এই আনন্দে মস গুল 
না থেকে এসব কথা কেউ বিবেচনা 
করে দেখছেন বলে তো আমর! 
জানি না। 

ছাত্রপংখ্যার প্রশ্নও কলেজী 
শিক্ষাকে সমস্যায় ফেলবে | কারণ 
মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশ্নে মৃদালিয়ার 
কমিশন বলেছেন যে কোন মতেই 
একটি ঘরে একসঙ্গে চল্লিশ জনের 
বেণী ছাত্রকে পড়ানো চলবে না। 
কার্যত: চল্লিশ জনকে পড়ানোও 
ছুঃদাধ্য। এরমধ্যে বার-ক্লাশ যখন 
কলেজে যাবে তখন সেখানে তাদের 
বড় ঘরের পেট ভরাতে দেড়শ” থেকে 
ছু’শো ছেলের জ্রলসাঘর জমিয়ে 
বসতে হবে| সেই বিরাট ঘরের 
পেছনে যেসব হৃতভাগ্যের জায়গা 
হবে তারা বছর ঘুরে গেলেও পাঠা 


সব কিছুরই বইয়ের নামও জানতে পারবে কিনা 


সঙ্গেহ। অধিকাংশ অধ্যাপকের 
লেকৃচার সম্মুখের ছাত্রদের মাথা 
ডিল্লিয়ে তাদের কাছে কখনোই 


পৌছোবে না। -এ সমস্যা ভেবে 
দেখতে হবে বৈকি | কলেঙ্ছে হলেও 
তো বার-র্লাশ- প্রকৃতপক্ষে স্কুলের 
ক্লাশ এবং স্কুলের একটি ক্লাশঘরে 
দেড় ছুশো ছাত্রের কথ! ভাবতেও ভয় 
লাগে। 

বার-ক্লাশের এই ছান্্র সংখ্যার 
প্রাবল্য কলেছের শিক্ষাকে নিষ্ফল 
পরশ্রমে পরিণত করবে । শিক্ষা 
বিদেরা ভুলে গেছেন, একটা বয়স 
পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষার জন্যে শিক্ষকের 
সঙ্গে পরিচয়ের অবকাশ দরকার । 
স্কুলে তা নিশ্চয়ই কতকটা আছে। 
কলেজে ছাত্রের নাম জানা দুরে 
থাকুক একজন অধ্যাপক ছাত্রের সুখ 
দেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৃঝতেই 
পাবেন না সে একজন রাস্তার লোক, 
ন! তার মাননীয় কলেজের ছাত্র । 
বিস্ষাবিত ছাত্রসংখা কলেজে ছাত্রকে 
অধ্যাপকের সান্নিধা থেকে সরিয়ে 
নিয়ে শিক্ষার সংকট বাড়িয়ে 
তোলে । তাই বার-ক্লাশকে স্কুলের 
গণ্তীতে আনলে পড়ুয়ারা অন্ততঃ 
আরো ছু'বছর পিতৃহারার শোচনীয় 
অবস্থা থেকে রেহাই পেতে পারে । 

শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে 
হলে দরকার কিছু টিচিং এড বা 


শিক্ষা-সহায়ক উপাদান! পরীক্ষা- 
গার, পাঠাগার, ভূগোল এবং কলা- 
বিচ্ভার মিউজিয়স ইত্যাদি এই ধরণের 
উপাদান বলে সাধারণত গণ্য হয়। 
এগুলির অবস্থা যেমন কলেজে তেমনি 
স্কুলে? তবে কলেজে পরীক্ষাগার এবং 
পাঠাগারগুলি কিছু উন্নত অবস্থায় 
রয়েছে। স্কুলে এসব যে নেই তা 
নয়, তবে যন্ত্রপাতির যোগান নিশ্চয়ই 
কম, কিন্তু সঃকারের আধিক আন্- 
কুল্য পেলে এসব সংগ্রহ করা মোটেই 
কঠিন কাজ নয়। 

পরিশেষে, একজাতীয় শিক্ষা- 
বিদদের অভিসদ্ধিমূলক উক্তির আমর! 
যেন শিকার না হই। শিক্ষার সর্ব- 
স্তরে শ্রেণীবিভাগ করে শিক্ষকে 
শিক্ষকে অনৈক্য সৃষ্টির চক্রান্ত এমন 
কিছু নতুন নয় | প্রাধমিক শিক্ষকের 
সঙ্গে মাধামিক শিক্ষকের, মাধ্যমিকের 
সঙ্গে কলেজের এবং কলেজের সঙ্গে 
বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষকদের নানারকম 
সুযোগনুবিধার পার্থক্য ব্রয়েছে | 
এরপর আবার যর্ণি বারবছরের 
টোপ্‌কে কাজে লাগানো হয় তাহলে 
দেই অভিসন্ধি বাস্তব-সাফল্য অর্জন 
করবে । আমরা একের বিরুদ্ধে 
আরেকজন কুৎসা রটাব, মাঝখান 
থেকে তথাকধিত দেশনেতার দল 


লুটের মাল ঘরে তুলবে মহানন্দে। ' 


॥ মোল এ 


বদল করেছেন এবং সুড় সুড় করে 
- শাসকদলে গিয়ে ভিড়েন্বেন ৷ বুদ্ধদেব 
বসু প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধ্যান- 
ধারণার সংগ্রামের আঁচ সইতে না 


পেরে অনেক আগেই প্রগতি লেখক' 


সঙ্ঘের পতাকাতল থেকে সরে 
দাড়িয়েছিলেন ; তারাশঙ্কর মনোজ 
বসু প্রমুখ লেখকগণ ক্ষমত! হস্তান্তরের 
সে সঙ্গে ফ্যাসী বিরোধী লেখক 
সঞ্ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং 
শাসক শ্রেণীর সঙ্গে অভিন্নাত্বা হয়ে 
ওঠেন | এতে তাদের দুবিধাযাদী 


i চরিত্রটিই শুধু প্রকটিত হয়েছে মাত্র ৷ 


কবি অমিয় চক্রবতাঁও একদা 
ফ্যাসী বিরোধী লেখক সত্ঘের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন! এখন তিনি. তার 
পূর্ব এঁতিহ্া ভুলে গিয়ে আধুনিক 
ফ্যাসীবাদের প্রকৃষ্ট লীলাঙক্ষেত্র 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় স্থায়িভাবে 
বসবাসের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। 
॥ বসলে তিনি যা করছেন চেদেশে 
তার নাম চুটিয়ে চাকরি, কিন্তু তার 
তক্তদূল বলেন আমেরিকায় ভারতের 
অঘোষিত সাংস্কৃতিক দূতের কাজ 
করছেন ভিনি। দেশের সঙ্গে, দেশ- 
বাসীর সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়ে, 
দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করে কী ভাবে 
যে স্বদেশের সাংস্কৃতিক দৌত্য করা 
যায় ভালো বোঝা বায়না । 

যাই হোক, পূর্বোক্ত সংস্থাগুলিৰ 
কথা হচ্ছিল, সেই প্রসঙ্গে পুনরায় 
ফিরে আশি । 

স্বাধীনতার পরে আই. লি. টি" এ. 
এবং পশ্চিমবঙ্গ গণ-নাট্য সঙ্ঘ নানা 
কারণে বেশ কিছুটা নিষ্প্রচ হয়ে 
পড়েছিল। কারণগুলির মধ্যে বর্ত- 
মান রাজনৈতিক নিগ্রহ, আদর্শগত 
অত্ভেদ দলত্যাগ, অর্থনৈতিক কৃচ্ুত! 
হত্যাদি। ফলতঃ এসৰ কারণ 
একটির নঙ্গে আরেকটি অঙ্জা্গী ভাবে 
জড়িত। কোনো! প্রতিষ্ঠানের উপর 
ষদি রাজরোষের খড়গ নেমে আসে 
তা হলে তারই সুত্র ধরে একে. একে 
দেখ! দেয় নানা ধরনের বিপত্তি! এ 
ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের 'ব্যতিক্রম 
হয়নি । সুখের বিষয় এ ছুটি সংস্থা 
পুনধায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং 
ধীরে ধীরে তাদের পূৰ্বাংস্থায় ফিরে 
যাবার কিনারায় এসে দীড়িয়েছে। 
এদেরই সহযোগী ও পরিপূরক প্রতি- 
ঠান কপে আর একটি নতুন প্রতি- 
ঠানের জন্ম হয়েছে_গণতাস্ত্রিক 
লেখক শিল্পী ও কলাকুশলী সঙ্ঘ। 
পশ্চিমবাংলার বর্তমান শ্বাসরোধকর 
পরিস্থিতি এমনতর একটি শিল্পী 
সংস্থার জন্ম অপরিহার্য করে তুলেছিল 
বলেই সংস্থাটির জন্ম হয়েছে। 
অত্যল্প কালের মধ্যে এরা কিছু কিছু 
ভালো ভালো কাজ করেও 
দেখ্য়েছেন। | 


সাহিত্য শিবির বিন্যাস 


(১৫ পৃষ্ঠার পর )' 


1 


- অনুচিত সহাবস্থান 

প্রয়োজনের তুলনায় সে কতটুকু? 
পূর্বেই বলেছি বিভিন্ন গোষ্ঠীর লেখক 
ও শিল্পীদের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রত্যস্থের 
ক্ষেত্রে বিশেষ কোনে! ভেদচিহ্জ্ঞাপক 
সীমারেখার দেখ। মিলছে না__তার! 
সব সাহিতাপেবার শ্রীক্ষেত্রের মিলন- 
ভূমিতে নিজ নিজ স্বাভন্তালক্ষণ ঘুচিয়ে 
দিয়ে একাকার হয়ে উঠেছেন। ভিন্ন 
ভিন্ন তন্ত্রের ও বক্তব্যের লেখকেরা 
সামাজিকতার ক্ষেত্রে পরস্পরের 
সঙ্গে অবাধে মেলামেশ! করুন ভাতে 
কেউ বাদ সাধতে যাচ্ছে না, তাই 
বলে তার! নিজ নিজ বিশ্বাসকেও 
জলাঞজলি দেবেন এ কেমন কথা? 
সামাজ্িকতার প্রশ্নেও কিছু কথা 
থেকে যায়। ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মতের 
লেখকগোঠীর মধ্যে সামাজিকভার 
ক্ষেত্রেও ধুব বেশী আদান-প্রদান 
হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। 
কেন না দামাজিকতার রন্ত্রপথে 
অনেক সময় আদর্শবিচ্যুতির .কলি 
প্রবেশের অবকাশ থেকে বায় । অথচ 
দেখতে পাই এ-জাতীয় অনুচিত কাধ 
ঘেোঁধাঘেষি আমাদের সাহিত্যে 
হাষেশাই ঘটছে । কোনো প্রতিষ্ঠা- 
পর্ন সাম্যবাদী কবি যখন কট্টর 
সাম্যবাদবিরোধী এক দৈনিক পত্রি- 
কার ভাড়াটে লেখক গোঠীর সঙ্গে 
দহরম-যহরম করে চলেন, তাঁকে 
আপনি কী বলবেন? সামাজিকতা 
কি এসব স্থলে একটি শ্রন্ধের আদর্শ? 
কিংবা, ধরুন, প্রগতিশীলতার পরিচয়- 
বাহী বামপন্থার ছাপমারা এক লেখক 
সম্প্রদায় যধন কারণে অকারণে 
শাপক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রবক্তাদের 
সঙ্গে এককাট্টা হয়ে চলবার 
আকুলতা বোধ করেন, অথবা, 
ত্বারাই শাসকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক 
প্রবক্তা সাঁজেন, তখন আপনার প্রতি- 
ক্রিয়া কি হতে পারে? এঁরা কি 
এদের আচরণের দ্বারা বাঞ্চনীয় 
শিবির ভাগের কাজকেই ঠেকিয়ে 
রাখছেন না এবং তদ্বার! প্রতাক্রয়ার 


হাতকেই শক্ত করছেন না? তখা- 
' কথিত প্রগতিবাদী শিবিরের অন্তভুক্ষি 


ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর লেখক- 
দের দ্বারা এই ভাবে যদি বাংলা 
সাহিত্যের লেখকদের মেরকরণের 
কাজ ক্রমাগত পিছিয়েই যেতে 
থাকে তা হলে প্রগতির লেবার 
নামে প্রতিক্রিয়ারই কি দেবা করা 
বোঝাবে না? 

ভাববেন না সহযোগিতা সামাদি- 
কতা মানুষে মানুষে সহজ মেলামেশার 
প্রবৃত্তি ও প্রীতি বিনিময়ের আকা- 
জ্ষাকে আমি খাট করতে চাইছি। 
মোটেই তা নয়। কিন্তু যেখানে 
মানুষের মূলগত প্রত্যয় ও আদর্শ 


নিয়ে কথা সেখানে কোথাও না 
কোথাও সামাঞ্িকতার পর্বে সীমা- 
রেখা টানতে হয়ই | "স্বীয় অস্তর- 


' লালিত মৌল বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়ে 


সামাজিকতার চর্চা-_এটা কোনো 
কাজের কথাই নয়। প্রীতি-বিনিময় 
ভালো কথা, পারস্পরিক সৌছার্দের 
অনুশীলন তাও চমৎকার? কিন্তু 
শিল্পধর্মের মূলো-কদাচ নয়। শিল্পীর 
কাছে শিল্পের যাতনা রক্ষা করাই 
সবচেয়ে বডো কথা, আত্মীয়তার 
আদিখ্যেতা নয়! 

দেখে শুনে এক এক সময় মনে 
হয় আমর! তেন যুদ্ধ আর যুন্ধপরবর্তা 
বসরগুলির টালমাটাল অভিজ্ঞতার 
ক্রুর স্মৃতি ভুলে গিয়ে যুহ্পর্ব যুগের 
প্রশস্ত বৎসরগুপিতে ফিরে যেতে 
চাইছি। তথাকধিত তদার্ধ' আর 
আশাবাদের রাঁংতা মোড়ানো সেই 
সব দিনের সাহিত্যিক রীতি কামুনের 
সঙ্গে আমাদের এখনকার সাহিত্যিক 


রীতি-কাহুন যেন বড্ড বিস্বশ তাৰে 


মিলে যাচ্ছে। আমর! যেন অনেক- 
গুলি বিমর্ষ বছরে খাদ ডিঙিয়ে 
পুনরায় ‘ভারতী? (নবপর্যায়) আর 
সবুজপত্র+ আর “কল্লোল” “কালি- 
কলমের? যুগে ফিরে গেছি। ভারতী 


ছিল নাগরিক উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত । 


সম্পদায়ের লেখকদের শৌখীন 
সাহিত্যচর্চার এক পীঠস্থান বিশেষ । 
সাধারণ খেটেখাওয় মানুষের সুখ- 
দুঃখের চেতনা তাদের শিল্প প্রকরপের 
ভিতর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল! 
গ্রামচেতনারও বিশেষ কোনো প্রমাণ 
পাওয়া যায় না তাদের লেখায়। 
সবুজ পত্র না চলতি চায় 
প্রবর্তনার ক্ষেত্রে একটি বিগ্রবী ভূমিকা 
নিয়েছিল ঠিক কথা, কিন্তু ভুল্লে 
চলবে না এই পত্রিকার-শ্রেণীস্বারূপ্য 
সবুক্ পত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী 
মহাশয় বাংলার ভূমিসংস্কার নীতির 
অন্যতম সোৎসাহী' সমর্থক ছিলেন 
এবং রায়তের স্বার্থের অহৃকৃলে -জোর 
সওয়াল করেছিলেন তার “বায়তের 
কথা” বইতে কিন্তু তিনিই আবার 
সোভিয়েট বিপ্রবের বিরুদ্ধে - কড়া 
সমালোচনার বান ছুটিয়েছিলেন 
সবুজ পত্রের পৃষ্ঠায় | অগ্রসর চিন্তার 
ক্ষেত্রে এই পরস্পরবিরোধিতা তার 
প্রগতির বুলিকে কিছুটা সন্দেহস্থদ 
করে তুলেছিল সে কথা মানতেই 
হবে। কল্লোল, প্রচলিত রীতিনীতি 
আর সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
একটা ঠাট খাড়া করে তুলেছিল 
সন্দেহ নেই কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর 
লেখকদের পরবর্তী ভীবনাচরপের 
ছক থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাদের 
ওই বিদ্ৰোহ শৃম্গর্ভ ছিল৷ যা তারা 
প্রচার করতেন তা তারা অন্তরে 
অন্তরে বিশ্বাস করতেন ন1। করলে 
তাদের লেখার ছাচ অন্ত রকম 
হতো।। 

এই প্রসঙ্গ কৰি সুধীন্দ্রনাধ দত্ত 


সম্পাদিত প্রথষ পর্যায়ের “পরিচয়” 
এরও উল্লেখ করতে হয়| এই 
পত্রিকায় অনেক সারগর্ভ বচন, 
প্রকাশিত হতো, আন্তর্জাতিক 
সাহিত্যের বাদ পাওয়া, যেত এর 
আলোচনার ধারার মধ্যে। সবচেয়ে 
বড় ধা; বিশ্বের অভিমুখে ধনের 
জানলাটি খুলে রাখবার এটি বিশেষ 
সহায়ক ছিল। একাধিক পণ্ডিত ও 
মনীষীবর্গের মানুষ_বুধমণ্ডুপী__ 
লেখক রূপে প্রধম পর্বের পরিচয় 
পত্রিকাকে ঘিরে ছিলেন। সবই 
হানলুম কিন্তু এই পত্রিকার শ্রেণী 
চরিত্র তা বলে ভোলা যায় না। 
চিত্তকৌলীন্যের আবহাওয়ার মধ্যে 
এই পঞ্জিকার বৃদ্ধি ও প্রসার, এবং 
ঠিক ততটাই পরিমাপে জনঙ্গীবনের 
সুখহুঃখ অভাব অভিযোগ আশা- 
আকাজ্ফা থেকে এর দুরত্ব। পদমর্যাদা! 
ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন উচ্চবিত্ত 
লেখকদের সেবিত এই পত্রিকায় 
সংস্কৃতির চেতনাই ছিল, কিন্তু সাধারণ 
মানুষের প্রতি ভালবাসার কোনো 
নিদর্শন ছিল. না। আজকের দিনে 
শিল্প সাহিত্য,ও সংস্কৃতি চর্চার একটিই 
মাত্র মান_জনগণের মঙ্ল। কলা 
কৈবল্যবাদ, বিশুদ্ধ সাকিতোর চর্চা, 
আনন্দ ও সৌন্দর্যের উপাসনা, এসব 
গালভরা বুলি আখড়ানোর দিন চলে 
গেছে। মানুষের জন্যেই শিল্প, শিল্পের 
জন্যে মানুষ নয়। যে শিল্প ও 
সাহিত্যের সাধনায় অগণিত মামুষের 
আকা অতৃপ্ত থাকে পরস্ত কতি- 
পয়ের জ্ঞান ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণাই 
কেবল মেটে তেমন শিল্প ও সাহিত্যের 
কাল ফুরিয়ে এলো । আট ফর 
“হিটম্যানিটিপ সেক” ছাড়া শিল্প- 
সাহিত্যের আর কোনে! আদর্শ 
থাকতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস 
হয় না। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে 
দেখলে দেখা যায় লেখকদের 
আদর্শের ভিত্তিতে শিবিরবিন্তাস কত 
অরুরী|। যে সব লেখক বিশুদ্ধ 
সাহিত্যের চর্চা করতে চান তাঁরা তা 
প্রাণভরে করুন । স্থিতাবস্থার এবং 
স্থিতাবস্থার ধারক-বাহৰদের সঙ্গে 
মানিয়ে না চলতে পারলে যে সব 
লেখক মনে করেন তাদের সাহিত্য 
জীবনই বৃথা, তাদের কারেমী স্বার্থ- 
বানদের ভঙ্রনার চর্চার আমরা বাধা 
সৃষ্টি করতে চাই না আর কেনই বা 
চাইবো--কিন্ত একদল ' আদর্শে 
উৎসগাঁকৃতপ্রাণ লেখক ধাকবেন 
খারা সমস্ত রকম প্রলোশুনের উর্ধ্বে 
থেকে বাংলায় জনমুখী সাহিত্যের 
আলোটি আলিয়ে রাখবেন, তাদের 
পরে এই আমাদের প্রত্যাশা । 

রকমারি প্রলোভন 
প্রলোভনের নানা রকমফের 


আছে। 'কখনও তা সাহিত্য তত্ত্বের 
ছদ্মবেশ ধরে আসে, কখনও বৈষৈয়ি- 


কতার, কখনও পুরস্কারের, কখনও 
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শরেদীয় দপপি ॥ ১১৭৩ 










তধাকখিত সৃষ্জনশীলঙার! 
ভিতর প্রথম ও শেষোক্ত 
কিছু ব্যাখ্যা দরকার । সাহিত 
প্রলোভন, যেমন সংস্কত অল 
শান্রের কথিত নন্দনবাদী 
বিশ্বাস। সংস্কৃত । জলংকাবশ 
সে যুগও নেই» কাজেই সে যুগেয় 
পরিবেশিত সাহিত্যতত্বেরড উপ- 
যোগিতা নেই এই কালে। তা 
সত্বেও কোনো কোনো লেখক যদি 
প্রাচীনস্বের দোহাই পেড়ে অগ্ভকার 
এই মুল পরিবতিত সমাজে 
নন্দনবাধী ধ্যানধারণাকে আকড়ে 
ধরে ধাকতে চান তো তা তারা 
করতে পারেন কিন্তু যুগধর্ম 
থেকে ভারা স্বতঃই বিচ্যুত হয়ে 
পড়বেন সে কথা বল] জ্বাবশ্যুক । 
আৰ, তধাকধিত সৃজনশীলতার 
অভিমান গণসাহিত্য সৃষ্টির পথে আর! 
একটি বড বাধা । সৃজনধর্ধিতার 
আস্মতু্টিকর, কুহক, দি না লেখক. 
সচেতন হন, তাকে সমাজবাস্তবতার 
ক্ুরধার পথ থেকে প্রায়ই দুরে সরিয়ে" 
রাখে এ বংনোংর! বাস্তবের ' চিত্রায়ণে 
প্রলুন্ধ করে | নোংরা বাস্তবতা আর 
সমাজবাস্তবতা এক জিনিস নয়। 
এমনডর বিভ্রান্তির মুহূর্তে লেখক তুল 
করে ভাবেন তিনি সৃষ্টিশীলতার 
দাৰি পূরণে নিয়োজিত আছেন অথচ. 
কার্ধতঃ তিনি যা করেন তা 
গণব্বার্থের বিরোধিতা । 
ষমাছ্ষবাস্তবভার ছবি আঁকতে 
সৃষ্টিশীল অভিমানে নোংরা 
ছবি একে নিজেকে প্রবঞ্চিত করেন 
পাঠককে প্রবঞ্চিত ররেন। সাম্প্রতিক 
বাংলা সাহিত্যে লেখকদের তিতর 
এজাতীয় আত্মপ্রবঞ্চনার একাধিক 
নজীর আছে, নাম করে তাদের 
বিড়দ্বিত করতে চাইনে। কেউ 
কেউ আবার এই নাষোল্পেখে আত্ম- 
শ্লাঘাক্ব সুড়সুড়ি অনুভব করেন । 
তাদের বাধিত ' করতে আমরা 
নারাজ । নি 
শিবির বিস্তাসের নতুন দিকে 
রাজনৈতিক পরিভাষা ব্যবহার 
বলা যায় ‘বাম’ দিকে_ যেসব লে 
থাকবেন তাদের এইসব প্রলোভন 
সম্পর্কে বরাবর হ'সিয়ার থাকতে, 
হবে। তারা কোনো সময়েই আত্ম- 
বিক্রীত হবেন না, বরং অন্যান 
লেখকদের প্রশমিত করে মজে 
আনবার চেষ্টা করবেন | অনুগ্রহ" 
নিগ্রহের অপেক্ষা না বেজে 
তারা তাদের বাঞ্কিত ফে 
জাদর্শ_গণসাহিত্যের . আদর্শ 
তাকে অব্যভিচাবীরূপে অমুলরণ 
করবেন । নিষ্ঠা যত্ন শ্রম কোনে 
কিছুতেই ভারা পেদ্ধপা হবেন; ন 
তাদের মনোমত আদর্শের বাস্ত 
রূপদানে, গণযুখী সাহিাসুউীত 


স্বভাবতঃই বাজাহী সাহিতোর আব. 
হাওয়া থেকে তাদের সযক্রে দৃণে 


(শেষাংশ ২০ পৃষ্ঠায়) 
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সরকারের প্রধান জেনারেল লন 
নলের সঙ্গে একটি অর্থনোতিক 
চুক্তি করেন। বিশ্বের প্রথম সমাজ- 
তান্মিক দেশের কী অপূর্ব আচ- 
রণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে শুধ 
জেই শিহানুককে সমর্থন জানায় 
নি তা নয় তারা উত্তর কোরিয়াকে 
জানায় যে তার কাম্বোডিয়ার সঙ্গে 
কটেনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করাটা 
ভুল হয়েছে। উত্তরে গণতান্রিক 
কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী কিম ইল সং 
বুলন, “লন নলের সঙ্গে থাকার 
চাইতে যে কাম্বোডয়ায় শহা- 
নুক নেই সেই কাম্বোডয়া ছেড়ে 
আসা শতগ্‌ণ ভাল”। আরেকটি 
ছোট সমাজতন্ী দেশ 'কউবার 
পররাষ্ট্র মন্ত্র রাউল রোয়া কাম্বো- 
ডিয়ার তাঁবেদার সরকারের প্রাতি- 
নিধিকে চাব্দিশ ঘন্টার মধ্যে হাভানা 
ছেড়ে চলে মেতে আদেশ. দেন। 
রোয়া ওই প্রাতীনাধর ' সঙ্গে কর- 
মর্দন করতেও অস্বীকার করেন। 

মানত সংগ্রামের ক্ষেত্রে উগ্রপন্থা 
এবং সংশোধনবাদ দুই-ই যত মারা- ' 
অক হয়ে উঠতে পাকে তা স্পষ্ট হয়ে 
হায়ে উঠেছে কাচ্বোডিয়ার মুক্তি- 
কামী মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে। 


ফ্াম্বোডিয়া ১৯৫৪-১১৭০ 


ধনতান্দিক শ্রেণী বলতে 'কছুই ছল 
না। স্বাধীনতা উত্তর যুগে অর্থনোৌতিক 
উন্নয়নের রাস্তা খুলে যাওয়ার সঞ্গে 
সঙ্গে এই দুই শ্রেণীর সাড়া মেলে। 
'অর্থনৌতক উন্নয়ন (কীভাবে ঘটবে 
তা নিয়েও বিবাদ দেখা দেয়। পর- 
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ধবল বা শ্বেত & 


দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় আবিষ্কৃত 
হয়েছে, ধবল বা শ্বেতী নিরাময়ে 
সবচেয়ে কার্যকরী আযুর্বেদীয় ' 
ওধধ "অমর 
মাত্র পাঁচদিন এই ওধধ ব্যব- 
কারে চামড়ার রং বদলাতে 
ধাকে। হুই ফাইল ওষধ প্রত্যেক 
রোগীকে বিনা মূল্যে দেওয়া হয়। 
Hind Ayurved Bhavan 
“(B. H. 4) 
P.O. Katrisari, 
Gaya, Bihar 








কাহ্োডিয়ার মুক্তিযুদ্ধ 


(এখানের প্ঠার পর) 


বত“ীকালের তাঁবেদার গোষ্ঠী লন 
নল, দিক মাটাক» ইয়েম সামবুর 
প্রভৃতি ছিলেন ধনতাচ্তিক অর্থ- 
নৈতিক কাঠামোর স্বপক্ষে । রান্ট্রা- 
য়ত্ত অর্থনীতিতে 'বশধাসী শিহানক 
এর বিরোধিতা করেন কারণ তান 
জানতেন যে কাম্বোডয়ার মতন 
অনগ্রসর দেশে ব্যান্তগত মালিকানা 
গুড় উঠতে দেওয়ার অর্থ পিছনের 
দরজা দিয়ে আবার ওপানবোশক। 
শান্তগুলকে ঢুকিয়ে দেওয়া। এর 
বদলে তিনি অন্যান্য সমাজতা্াক 
দেশগুলির সহায়তায় কাপড়, সিমেল! 
কাগজ,, রবারের সরঞ্জাম ইত্যাদি 


প্রস্তুতকারক বেশ কয়েকটি শিল্প 


তৈরী করলেন। এককথায় বলতে 
গেলে বিদেশী পধাঁজকো দুরে 
সরিয়ে রেখে নিজ দেশের মানুষের 
অর্থনোতিক উন্নয়ন সাধিত কারার 
চেষ্টায় শহানুক জাতীয় গণতান্ন্িক 
বিপ্লবের কর্তব্য পালনে উদ্যত 
হালেন। এইখা:নই কাম্বোভিয়া সর- 
কারের অন্যতম খুটি লন নল (যার 
কব্জায় ছিল হসনাবাহনগ ও 
পুঁলশ)-এর' সা্গে তাঁর সংঘাতের 
সূন্রপাত। 

কাম্বোডিয়ার কামউীনস্ট পাট 
ছিল শিহানকের অর্থনৌতকা ও 
বৈদেশিক নীতির সমর্থক। কিস্তি 
লন নল-ছিল তাঁদের শত্রু! এই- 
খানেই কাঁমউীনস্ট পার্টর নেতৃবৃন্দ 
তাঁদের রাজনৌতক বিচারবুদ্ধির 
সুন্দর পরিচয় দেন। লন নলের 


' প্যালশের অত্যাচার এড়াতে এ'রা 


আত্মগোপন করেন এবং অপেক্ষা 
করতে থাকেন সেইাদদনের জন্য 
যখন শিহান:কা লন নলের দ্বন্ব এমন 
এক পর্যায়ে আসব থে শিহানুক 
হাটে যেতে বাধ্য হবেন। সৈহাদন 
যখন এল তখন কাম্বোঁডয়ার 
বিপ্লবীরা িহানৃক্ সাদরে 
অভ্যর্থনা করে নিয়ে, সংগ্রাম পাঁর- 
চালনার জাতীয় ফ্রন্ট গড়ে তুল- 
লেন। যাঁদ এ'রা ধৈর্যশীল না হতেন 
যাঁদ দ্বন্বর ফলে যে অবস্থার 


পেনহে' গুজব রটে যে এরা গ্রেপ্তাব 
হয়েছেন। আসলে প্রাতরোধের ঘাঁ! 
এলাকা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 
যাঁরা নম পেন্হ ছেড়ে লবীকয়ে 
পড়ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 


সু 


এ'রা। ঠিক এই একই সময় মাঁকনি উঠতে পার তার ব্যবস্থা করা, 


সি আই এ গঠিত “খুমের সেরাই” 
নামক দালাল বাহিনী দক্ষিণ 
ভিয়েতনাম থেকে৷ 'িহান্ুকের উপর 
ঝাঁপয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হাঁচ্ছল। 
শিহানুকও বসে ছিলেন না। 
মানি আক্রমণ যখন ভিয়েতনামে 
তার থেকে তীব্রতর হচ্ছে সেই সময় 
তানি উত্তর ভিয়েতনাম এবং 
দক্ষিণের জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের 
সঙ্গে বন্ধুত্ব পাকা করছন। উনি- 
শশা প'য়যাট সালে মাঁ্ক'ন য্য্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৌতক সম্পর্ক 
ছিন্ন করলেন শিহানুক এবং নিজ 
দেশে মাকিনি, তাঁবেদার  গোষ্ঠাঁকে 
খর্ব করার জন্য ব্যাঙ্ক আমদানী 
রপ্তানী ব্যবসদ জাতীয়করণ করে 
ফেললেন। মূুৎসদ্দ পরীজবাদের 
ধবজাধার লন নল ও 'ঁসাঁরক মাটাব 
উঠল ক্ষেপে । 

তার 'সহানুক' বিরোধী চক্কা- 
ল্তের স্দবধার জন্য এই সময় 
শসারক মাটাক বলল সে আর 
দপাকংয়ে রাষ্ট্রদূত থাকতে পারছে 
না তাকে জাপানে বদলী করা হাক'। 
শশহানুক তার দাবী মেনে নিলেন। 
টোঁকওতে গিয়ে সিরিক মাটাক সি 
আই-এর সঙ্গে আবার যোগাযোগ 


রণ নির্বাচন। মার্কন সরকার দেখল 
এই সংযোগ । কাম্বেডিয়ার ধাঁনক 
শ্রেণীর মাধ্যমে তারা জলের মতন 
অর্থব্যয় করে চলল। জনসাধারণ:ক 
ধোঁকা দেওয়ার জন্য তাদের মধ্যে 
জামাকাপড়, ওষুধ মায় 'সংনমার 
গটীকট পর্যন্ত বাল হতে লাগল। 
এছাড়া ভশীত প্রদর্শনের জন্য লন 
নলের সেনাঝাহনশী ত 'ছলই। 
নির্বাচনকে প্রহসংন পাঁরণত কারে 
দাক্ষিণপল্থী'রা জ্বাতীয় এ্যাসেমবূলী 
দখল করে নিল। 

এর দু বছর পরে মাঁকনি রাষ্ট্র- 


রোখা যাবে না। কামবাডয়ায় এর 


জন্য প্রয়োজন হল শহানহককো ২ 


সরানো । 


উনশশো উনসন্তরের আগস্ট 


চাঁপিয়ে। ওই বছ:রর ' জুন মাসে 


বিশেষ করে িদেশী পহাজ 
আদার পথ সুগম করে দেওয়া। 
শত চেষ্টা ক.রও শিহান্দক৷ এগ্যাল 
রুখতে পারলেন না। 


| সতেরো ॥ 


{তান কামবোডয়ার জমিতে উত্তর 
ভিয়েতনামের সৈন্যদের আস্তানা 
নিতে 'দয়েছেন। এই ঘোষণার 
পিছনে একবর্ণও সত্য ছল না এবং 
লন নল তা ভালভাবেই জানত। 


এই সময় কামবোডয়ায় সশমান্ত- মাঝে মাকে দাক্ষপণ ভিয়েতনামে ফুদ্ধ- 


বাতপ গ্রামগ্্র উপরও মাঁকাঁদ- 
সায়গন সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুর 
হয় যায়। এবং এর সঙ্গো সঙ্গে 
লন নল-পিরিকা মাটাক গোষ্ঠী 
নিজেদের ভাড়াটে লাক! দিয়ে নম্‌ 
পেন্‌হে' অর্বাস্থত উত্তর 'ভিয়েত- 
নামী ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
অস্থায়ী বিপ্লব সরকারের দূতা- 
বাসগ্ঘীলর উপর আক্রমণ চালায়। 


রত জাতীয় ম্থান্ত ফ্রন্টের সৈন্যরা 
কাম্বোডয়ায় সরে আদতে বাধ্য 
হত কিন্তু তারা কখনো কোন কাচ্বো- 
ডিয়ার গায়ে হাতও দেয় 'ন। 
যে সাতশো কাম্বোডিয় গ্রামবাসী 
ওইস্ময় মারা ফায় তারা সকলেই 


মারা যায় মার্ক বামাব্ষণের 
ফলে। 
জাতীয় এ্যাসেমরীর প্রাঁতাঁট 


উদ্দেশ্ট। 'িহানক সম্পর্যক 'ঘমাজ. সদস্যকে ভোটপত্র দেওয়া হল এবং 


আন্মক দেশগনীলতে পীবরূপ মনো- 
ভাব সৃষ্টি করা এবং তাঁকে ভয় 
দোখয়ে দ'ল টেনে আনা। 
কোনটিই সাধিত হয় 'নি। 


এর 


নি 
এর পরে এল উনিশশো সত্তর 


সালের আঠারই মার্চের জাতীয় 
গ্যাসেমরীর অধি:ঝশন। শিহান্দুক 
তখন বিদেশে । লন নল ঘোষণা 


বলা হল তাঁরা ষে ভোটই দেন না 
কেন ভোটপন্রে নাম সই করে দিতে 
হাবে। সর্বসম্মাতক্রমে লন নলের 
প্রস্ভাব গৃহীত হয়ে গেল। 'শহা- 
নুকের জায়গায় রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে 
নির্বাচিত হল নম্‌ পেনূহে কেন্দ্রীয় 
কারাগারের প্রধান কর্মকর্তা চেঙ 
হেঙ। 


করল যে শিহানকাক ক্ষমতাচ্যত্ত কাম্বোডিয়ার হীতহাসে এক নতুন 


" পু টি) -2-. 
নল মার্কন ৯৬ | 


কটনোতিক সম্পর্ক আবার স্থাপিত 
কারে এবং 'সারিক মাটাকের কাজ 
হল আগেকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা 
সংক্রান্ত আইনগ্ীল খারিজ করিয়ে 
প্বাধীন অর্থনীতি” যাতে গড় 


ha 





- করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে কারণ পর্যায় শুরু হল। 


প্রাইভেট লিমিটেড 


দেবসন্ডল 
কলিকাতা গু পাটনা গু কটক € গৌহাটী ০ জব্বলপুর 
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"॥ আঠারো ॥ 


গানের সংস্কৃতিক বিপ্রব 


(নবম পৃষ্ঠার প্র) ' 


॥ করেন। এখন নঃসংগ আঠারো 
সালের সোভিয়েত এবং/ কমু 
: পারবোম্টত ছেযষাঁট সালের চী.নর 
: যে ছবি শোধনবাদখরা আঁকছে, তার 
, কি খুব একটা মূল্য আছে? পাঁর- 
বেষ্টন করা বদ্ধ্ব-রাষ্ট্ররা কতটা বন্ধু 
সে বিষয়ে সন্দেহে থেকে যায়। 
 সমাজতাদ্হিক রাল্ট্হদির। শাসাকরা 
; অনেকেই ঘাখন সংশোধনকাদের পথ 
ধরে মাকিনি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
সমঝোতায় এসেছেন বা আছেন, 
' তখন চীনের কি 'নর্মমতম পল্থা 
গ্রহণ করতে দেরী করা উচিত 
হোতো? 

' সাকিল সাম্যবাদী নূিখাদ্‌করা 
' দমন করাই যখন ছিল লোননের নীতি 
তখন চীনের অভ্যস্তরে বুর্জোয়া 
ভাবধারাংক টিকতে দেয়া হবে এ 
দের গড়িয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের 
মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হতে চন 
যদি বিলম্ব করতো তঝে বিশ্ব- 
বিশ্লব বিপন্ন হোতো। তাই আঠারো- 
সালের সোভিয়েত ও. ছেষাট্ি 
সালের চীনের মধ্যে যে 'ঁঝরাট 
পার্থক্যের কথা সংশোধনবাদীবা 
বলছে তার ভিত্তি নেই। মারমুখী 
মাকিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ 
চাঁনকে আঁত দ্রুত সব প্রস্তুতি 
সম্পূর্ণ করতে হবে, এবং এ ক্ষেত্র 
কমরেড লেনিন-প্রদার্শত কঠোর 
ব্যবস্থাবলী চাঁনে প্রযন্ত হলে 
কারুর৷ বলার কিছু থাকতো, না। 
তথাপি এখনো তার প্রয়োজন হয় 
নি। চীনের সাংস্কাতিকা বিপ্লবকে 
ফাঁদ সংশোধনবাদীরা। সর্বহারার 
সল্লাস বা কর্ষরতার জবাবে বর্ব- 
রতা আখ্যা দেয় তবঝে বিশ্বাসী 
হাসবে। সাম্াজ্যবাদীরাও এখনো 
পর্যন্ত এ কথা বলতে সাহস পায়ান 
তাই, তাদের বশম্বদ ভূত্যরাও আশা 
কাঁর এ কথা উচ্চারণ কর/ব না। 
লোনন প্রদার্শত পদ্ধাত চীনে 
এখনো প্রয়োগ করা হয় নি একারণে 
নয় যে লেনিনের পদ্ধতি উনিশশো 
ছেযষাঁটু সালে আর দরকার হয় না। 
তার কারণ শহধু এই যে, ব্জা- 
যারা চীনের অভ্যন্তরে এখনো সশস্ম 
প্রাীতরোধ, নাশকতামূলক' কার্ষ- 
কলাপ বা গুপ্ত হত্যার পথ ধরতে 
পার নি। চশনের পার্ট ও জনগণের 
প্রহরায় সে প্রচেখটা বু হয়েছে। 
তাই মূলতঃ চীংন কর্জোয়ার দালা- 
' লরা চতুর মতাদর্শের সংগ্রামে ব্রতী 
ছিল। তাই এদের বিরুদ্ধে মহান 
“সাংস্কৃতিক বিশলব সাও-সে-তুং-এর 
পদ্ধাত:ত পাঁরচাটলিত হয়েছে এবং 
এখনও হচ্ছে । 

পদ্ধতিটা বুঝতে গেলে শুধু 
কৈল্দায় কমিটির প্রস্আবে। াপ- 
বদ্ধ_জোর করে নয়, বুঝিয়ে সংখ্যা- 
লঘিষ্ঠের মতকেও শ্রদ্ধা করো বা 
জনতাকে আলোচন? করতে দাও 
প্রভাত বিদেশ অন্ধাবন করলেই 
চলবে না। আমাদে পড়তে হহে 


মাও-সে-তুং-এর গ্রল্থবলী, বুঝতে 
হবে, এটা মাও-এর তথা চীনা পাটির 
সারা জাঁবনের মতাদর্শ । এর 'ভাঁত্ত 
অনেক গভীরে, এবং চিরকাল চাঁনে 
যে কায়দায়. জনতা ও পাঁর্টর মধ্যে- 
কার বন্ধন-দূঢ় করা হয়েছ সেই 
কায়দাতেই খুলে দেয়া হুয়োছল 
জনতার উদ্যম ও সৃজনীপ্রাতভ 
এই সাংস্কৃতিঝ বিস্লবে। উনি- 
শশো তেতাঁল্পশ সালে লেখা “নেতৃ- 
ত্বের পদ্ধাতি” প্রবন্ধে মাও বলে- 
লেন। 'আমাদেব ,পার্টর সমস্ত কাজে 
সাতিক' নেতৃত্ব গড়ে তোলা যাবে শুধু 
একটি নীতির ভিত্তিতে- জনতা 
থেকে জনতার কাছে ফ্রেম দ্য ম্যাপস 
ট্‌ দ্য. ম্যাসস)। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে 
জনতার বিক্ষিপ্ত ও. অসংবদ্ধ মতা- 
মতের চুম্বক তৈরী করা (অর্থাৎ 
সতর্ক অধ্যয়নের মাধ্যম সুসংবদ্ধ 
ও সংশৃঙ্খল করা) তারপর এই- 
ভাবে পাওয়া  ধারণাগুলোকে 
পুনরায় জনতার কাছে দিয়ে যাওয়া 
ব্যাখ্যা করা এবং এগুলোকে জন- 
প্রিয় করে তোলা, যতক্ষণ না জনতা 
সেগুলোকে নিজেদের বলে গ্রহণ 
করে সমর্থন জানায় এবং সেগুলোর 
ষাথার্থয যাচাই, করে নিয়ে কর্মে 
(ঞ্যাকশান) রস্পাঁয়ত করে। তারপর 
আবার প্রয়োজন জনতার মতামত 
সংগ্রহ ও  লুসংবম্ধকরণ, এবং 
পুনরায় ফলাফল জনতার কাছে 
নিয়ে যেতে হবে যাতে জনতা 
সর্বাল্তঃকরণে তাকে সমর্থন জানায়। 
এইভাবে বার বার, যাতে প্রার্তবারে 
ধারণাগলো আরো সঠিক জীবন্ত 
ও অর্থবহ! হয়ে বেরিয়ে আনে ।” 
এর সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হয় 
মুক্তিফোঁজ পত্রিকার সম্পাদকীয়, 
যেখানে উনিশশো ছেষাঁটু সালের 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পদ্ধীত সম্বন্ধে 
বলা হয়েছে, “আমাদের উচিত 
সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে জন- 
তাকে বলবা ও জঙ্গী সমালো- 
চনায় উদ্বুদ্ধ কনা। কর্ষেকজন 
“সমালোচকেরা* সাহত্য ও শলপ- 
সমালোচনার একচেটিয়া অধিকার 
ভেঙে দেয়া। শিজপসাহত্য সমান 
লোচনার অস্লাট শদতে হবে শ্রামক, 
কৃষক ও সৌনক স্ধ্বারণেক হাতে 
এবং পেশাদার সমালোচকদের; এই 
গণসমালোচাকদের সঙ্গে একীভূত 
করতে হবে। ... আমাদের শিল্প 
সাহত্য সমা'লাচনাদক ছারিকা ও 
হাতবোমা পাঁরণত করতে হবে 
এবং সম্মুখষ্দ্ধে সেগুলোকে ব্যব- 
হার করা শিখতে হবে। 
কেন্দ্রীয় কাঁমিটির প্রস্তাবের মূল 
কথাই এই যে জনতাকে পূর্ণ মত 
প্রকাশের ক্ষমতা দাও। যে 'বস্লবী 
সা পাঁরষদগুনঁল গাঁত 
হ'য়ছে-শহরের প্রাত পাড়ায় গ্রামে 
কারখানায়, সরকারী দপ্তর, স্কুলে 


কলেজে, ফৌজের ব্যারাকে সইসং 


পাঁরষদে সাধারণ মানুষ চালের 
সাম্প্রতিক সাহত্য প্রাচীন সাহিত্য 


গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে না। 


সংগত, নাটক অপেরা ও বিদেশ 


সাহিত্য ও সংগীত নিয়ে! মুক্ত 


আলোচন! করছেন বহুদিন থেকে। 


। এ পদ্ধতি মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে 


আঁবম্কৃত হয়ছে বহু. দিনে 
অভিজ্ঞতা থেশুকা। 

এই সব পাঁরষদে বে সব মতামত 
শোনা যাচ্ছ সেগুলো অনেক 
ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হতে পারে, উগ্র চরম- 
পল্ধী হতে, পার, কিন্তু জোর 
কারে অপর প্রবন্তাদের মুখ বন্ধ 


. করতে চীনের পার্ট, রাজী নয়। 


কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর প্রস্তাবে বার বার 
সেকথা বলা হয়েছে৷ এ ব্যাপারে 
মাও-এর -চিন্তা প্রেরণা জাগিয়ে ছা? 
উানশশো এবচীল্পশ ,সাহ্লই 
সীমান্ত পাঁরষদের সামনে বন্তৃতায় 
মাও থুলছিলেন, ' :“কামিউনিস্টদের 
উাঁচত পার্টির বাইরের লোকদের 
মতামত খোলা মন নিয়ে শোনা 
এবং তাঁদর বন্তব্য বলবার সংযোগ 
দেয়া।... যাঁদ ভুলও' হয়, তবু বলতে 
দিতে হবে এবং তারপর ধৈর্ধ্ধরে 
ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে 
হবে। ফ'ঁমিউনিস্ট নিজকে সর্থসময়ে 
নির্ভুল ভাবতে পারে না।... প্রত্যে- 


ভুল বললেও কোনো ক্ষাতি নেই। 
রাষ্ট্র চালাঝর !বিষয়গীলি সমগ্র 
জনতার সাধারণ সম্পত্ত। কোনো 
পার্টি বা উপদলের ব্যান্তগত ব্যবসা 
নয়। পাঁর্টর সদস্যদর দাঁড়াতে 
হাকে জনতার মাঝখানে জনতার 
ওপর নয়। 

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে ছিল 
যে সমস্ত সংশোনধব্দী বুর্জেয়ার 
দালালরা সরকার ও পার্টির মধ্যে 
বড় বড় পদ দখল 'করে বসে আছে 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম কাঞ্জ 
এদের প্রকাশ্যে টেনে আনা এবং 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন 'করে দেয়া। 
এ পদ্ধাত জনতার সমালোচনায় 
নিজদের সর্বসমক্স জর্ীরত করে 


রাখা । এও মাও বনার্হ কর ছয়ে- 
ছিলেন একচাল্লিশ সালেই “আমা- 


দের এখনো অনেক দোষ, আছে। 
আমরা এতে ভীত নই এবং সে 
দোষ দূরীকরণে বদ্ধপারকর। আমরা 
দোষ দূর করত ' পারবো প্রথমতঃ 
পাঁ্টর ভেতরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
জোরদার করে, এবং +দ্বতীয়তঃ 
পার্টির বাইরে মানুষের সঙ্গে গণ- 


hon খত 3 15. 
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তান্রিক দৃষ্টিভষ্গ নিয়ে সহ- 
য্যোগতা করে। যাঁদ আমরা আমা, 





সঠিক পথে নিয় যেতে পারবো ।” 
[সীমান্ত পরিষদের সামনে বন্তৃতা] 
পারি ভুলবুটিকেও জনতার 


সামনে নিয়ে আগার এই পদ্ধাত 


এবং প্রয়োজনবোধে '  গণশাক্তক 
রাষ্ট্রের কোনো আমলা বা পার্টরই 
ভেতরে লদক্কায়িত কেনা বুর্জোয়া ' 
উপদলের বিরুদ্ধ চাল: করে দেয়া 
শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব যারা 
সম্পর্ণরুপে জনতার মাধ্য মিশে 
থাকে'। চীনের প্মা্টর প্রচণ্ড জন- 
প্রয়তাক সাম্ষী এই সাংস্কৃতিক 
বিস্লব। উপরন্তু এই পদ্ধাততে 


জনতাকে , বার বার আলাচনায় 


‘অংশগ্রহণ করিয়ে এবং আলো- 


চনালব্ধ ' ধ্যানধারণাগনলো ক 
কৰ্মে বুপাঁয়িত কাঁরয়ে 
(শেষাংশ একুশ পর্ডায়) 





পশ্চিমবঙ্গের শিম্পসংস্কৃতি 
(বারো পৃঠার পর) 


মিল্লায় গলদ! তারা সংগ্রামী শ্রামক 
কৃষক হলেও তাদের মনে এই রকম 
একটা ধারণা বাসা বেধে আছে যে 
গান বাজনা হল অবসর বিনো- 
দনের একটা উপায় মাহ। সুতরাং 
সংগ্রামের সময় ঠিকভাবে সংগ্রাম 
করব আর আধ্যী্নক সময় 
শ্যামাসংগীত বা আধুনিক গান 
শুনব_এতে দোষের কি আছে? 
মাক্সবাদী ধ্যানধারণার' সঙ্গে 
আত্মীয়করণ না ঘটার ফলে এদের 
অপাঁরশুম্ধ গানাঁসাকতা আমাদের 
দেশের আন্দোলনগর্দীলকে সাফল্য- 
জনকভাবে তাঁর ও উচ্চ স্তরে 
তুলে দিতে পারছে না। প্রকৃত 
ফলেই আজ দলে দলে বিভেদ আর 
দবদ্বেষফ; গণ আন্দোলনের এঁক্যৰদ্ 
এবং সুসংহত কার্যক্রম গ্রহণ করতে 
তারা পদে পদে ক্র্থ হচ্ছে৷ 

এই কারণেই বামপন্থী দল- 
গহীলকে। নিয়ে সংস্কীতি আন্দো- 
লনের ক্ষেত্রে আজ' একটা য্ন্ত ফ্রন্ট 
গড়ে তোলার জরুরশ প্রয়োজনীয়তা 
দেখা 'দয়েছে। সংস্কৃত আন্দো-॥ 
লনের ক্ষেত্রেও. যে চিত্র আমরা দেখতে 
প্রাই, তা অত্যন্ত হতাশব্যঞ্জক।৷ 
এখানেও রয়েছে বি:ভদের 'িষ। 


- একাঁটি সংগত গোষ্ঠী অন্য একাঁট 


সংগত গোম্ঠীকে অচ্ছ-ৎ ৰলে 
মনে করে। এক গোচ্ঠশীতে একাঁট 
ভাল গান রচিত হলে অন্য 


শু 
স্পরের মধ্যে সংযোগ নেই, আদান- 
প্রদান নই, সমস্থ সম্পর্ক নেই। 
বামপন্থী দলগুলি ফাঁদ প্রযোজন 
বোধে কৃষক ফ্রন্টে মিলতে পারে, 
শ্রার্থক ফ্রুন্টে মালিতে পার) জং 


সংস্কৃতি ফ্রন্টেই ঝা গিলতে পারবে 
না কেন? এই বিষয় গভীর ভাবে 
ভেবে দেখার জন্য আমি সমস্ত 
মা্কসৰাদাঁ দলগর্ণীলর কাছে আবে- 
দন জানাঁচ্ছ। ..। 

কাবিতা গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও 
দুটি থিরোধী শিবিরের দৃত্টভঙ্গি 
বেশ সংস্পন্ট। কায়েমী স্বার্থের 
শিবিরে বসে রজত ধারায় পুষ্ট 


হয়ে যে সব কাঁৰ অলস কাব্যের 


রামধনু রচনা করছে, ষে কাব্য 
ফে কাব্য বংর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার 
অল্তঃসারশূন্যতা সযত্নে, আড়াল 
করে রাখতে চায়, বে কাব! শ্রাক- 
কৃষকের বিপ্লবী ভূমিকাকে হয় 
হেয় প্রীতপন্ব করার চেষ্টা করে৷ 
নয়ত সে সম্কদ্ধে নীরব থাকে, সেই 
সব কাঁবরা ইওরোপের বুয়া 
সমাজের ক্ষায়ফ্কদ কাঁধ্দর পদলেহন 
করে ৰলে কাঁবতার কোন অর্থ 
থাকতে পারে না। তাদের মতে 
কাঁবআ হল শীবাচন্র শব্দ "দিয়ে গড়া 


খুজে পায় এবং তারা চায় এই 
ক্ষেত্রে পাঠকরাও তাদের সঙ্গী 
হোকা। এই জন্যেই প্রাতক্রিয়ার 
শিবিরে কাঁৰতা দ্র্বোধ; অর্থ খুব 
সুক্ষ্ম এবং গভীর বলে দর্বোধ 
নয়; কোন বোধগম্য অর্থ নেই বলেই 
দৃর্বোধ ! 

অন্যাদকে প্রগাঁতবাদী 'শাবরের 
আধাঁনক ককিতাগ্ীসও নুটি- 


মনত নয় । এদের প্রধান দোষ স্লোগা- 


নের প্রাধান্য । আঁধকাংশ প্রগগাত- 
বাদী কাঁবরা রাজনোৌতিক দ্‌চ্টি- 


'ভঙ্গাঁকে কবিতার মধ্যে রসোত্তীর্ণ 


ঝরে তুলতে পান্রন না। আবার 
কিছ ' কাঁবতা দেখা যায় যেখানে 
আঁঙ্গকের চাতুর্য ও মনোহািত্ব 
আছে, কিদ্তু রাজনৌতক দৃষ্টি 
ভঙ্গ ঘোলাটে। সত্য সমাজদৃষ্ট 
যখন ভাষার নতুন ও অগ্রত্যাঁশত 
সংযোঁজনে কাব্যে রুপ পাঁরগ্রাহ 
করে, তখনই মহৎ কাব্যের সৃষ্ট 
হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে 
মাও-সে-তুঙএর ইয়েনান ভাষণের 
সেই শয্যাত উীন্তাট £ “আমতা 
ভুল, রাজনৌতক দৃষ্টিভাঁঞ্পর 
শিজপকর্মের যেমন বিরোধিতা কারি, 
তেমনি বিরোধিতা কারি প্রাচীর পত্র 
ও স্লোগানের ভাঙ্গতে রাঁচত 
শিল্পকর্ম-যাতে সাঁচক দ্নাজ্টভা্গ 
থাকলেও শিল্পগ্ণ নেই। সাহিত্য 
ও শিজ্পের ক্ষেত্রে এই দুইয়ের 
{বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে।” 
প্রীতবাদশ 'র্শাবটৈ কিছু কিছু 
সার্থক কিতা অবশ্য রচিত হচ্ছে। 
বাবদ পত্রপত্রিকায় মাকে মাকে 
সেগুলো আমাদের চাঁকতে আলো- 
ড়ত করে যায়। 
ছোটগজ্প এৰং উপন্যাসের ক্ষেত্রে 
কায়েমী স্বার্থের শাবির বর্তমানে 
সম্পূর্ণ দেউলিয়া। গল্প উপন্যাসে 
তারা আমদানি করে অর্থহীন অলস 
ব্যান্তকোন্দুক মানস-কণ্ড্‌য়ন। এই 
সব লেখকর্য সংগ্রামী মান্য মেন 
না, সুতরাং তাদের রচনায় সমাজের 
সংগ্রামী মানুষেরা অন্মপাস্থত। 
চাকারর দায়ে যে সব সৎ লেখক 
প্রাতীক্রিয়ার শাদিরে স্বেচ্ছাবন্দী, 
ত্যরা তাই বর্তমানে প্রায় নীরব , 
হয়ে রয়েছ, তাদের লেখনশ প্রা 
স্তব্ধ । 

্রশ্গাতবাদঈ শিঁবরের গল্প উপ 


(শেষাংশ উনিশ 'পণ্ঠায়) 


দর্পণ ॥ ১৯৭৩ 






র পার্টি জনতাকে অভিজ্ঞ 
তিব্দি ও শিল্পসাহিত্যের 
সমঝদার করে তুলেছে । রাষ্ট্র 
কাঠাঙো ও মতাদর্শের ক্ষেত্রে সর্ব- 
হারার নরংকুণশ নেতৃত্ব কাঞ্জেম করার 
এই একমাত্র পথ । আমলাদের 
হাতে বা বিশেষজ্ঞেগ হাতে বাসর 
ছেড়ে দিলে কিভাবে সংশোধনবাদের ! 
অর্থনৈতিক বুনয়াদ তৈশী হয়ঃ ক- 
ভাবে বে-আইনী ফাটকাবাজী পধস্ত 
আরস্ত হয়ে যেতে পারে, লোভিযেত 
ইউনিয়ন তার লঙ্জাকর প্রমাপ।. 
নাও-এর নেতৃত্বে চীনের পাটি সে 
থে যেতে প্রস্তুত নয । 
-$অন্যুপক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির 
প্রস্তাবে স্পষ্টভাষায় [নর্দেশ দেয়! 
য়েছিল মুষ্টিমেয় বাণু দক্ষিণ- 
স্থাকেই শুধু ক্ষমতাচ্যুত ও [বচ্ছন্ন 
রতে হবে । এ ছাড়া আরে! অনেক 
কমরেড আছেন ধীর] ভুল করেছেন 
সচেতনভাবে । সে ভুল ধরিয়ে 
ঠাদের সমালোচনা করতে হবে, 
কন্ত তাদের কাঙ্জ ক'রে যাওয়ার _ 
র্ণ সুযোগ দিতে ইবে। বারবার , 
মর্দেশ দেয়! হয়েছে, . বলপ্রয়োগ 
না। এর মুলও রয়েছে মাও- 
| লেখার, “ক্রটি উদঘাটনে এবং 
[ষ সমালোচনায়,আমাদের উদেশ্য 
নার রুগীর চিকিৎসায় ডাক্তারের 
দ্েশ্য এক। কারুর এপেণ্ডি- 
[ইটিস হলে নার্জন এপেনডিকৃস্টি 
কটে বাদ দিয়ে দেন, রুগী সেরে 
ঠে | যে লোক ভুল করেছে তাকে 
কিৎসা-গ্রহণে ৰাগত জানাতে হবে, 
দ্দিন না সে সেরে উঠে একজন ভাল 
মরেড হয়--অবশ্য যদি সে ওষুধ 
ওয়ার ভয়ে রোগ গোপন না করে, 
বং ভুল"'করতে করতে সংশোধনের 
[ইরে, চলে না যায়। যদি সে সৎ 
আন্তরিক ভাবে চিকিৎসা চায়, 
হলে তাকে রোগমুক্ত কর] সম্ভব । 
ক প্রাণভরে গালাগাল দিয়ে 
ববা আচ্ছা ক'রে ঠেঙিরে রোগমুক্ত 
রা যায় না! 'মতাদর্শগত বা বাজ 
নতিক রোগের চিকিৎসা করতে 
[লে আমাদের কখনো জবর্দত্তির 
iolence) আশ্রয় নেয়া উচিত নয়। 
্নাগের চিকিৎসা ক'রে রুগীকে 
[চাও-_এই একমাত্র সঠিক ও কার্য- 
নী দৃষ্টিভংগী আমাদের গ্রহণ করা 
চিত |” [পর্ব কাজের কায়দা 
ংশোধন করো ১৯৪২ ] 
হুই 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি 
গ করলে দাড়ায় সর্বপ্রকার 
ত্য ও শিল্প সৃষ্টির সুযোগ দিতে 
» ভুল হলে তার তীত্র সমালো- 
করতে হবে এবং অরষ্ট'কে ক্রটি- 


কত করে পুনরায় সৃষ্টির সুযোগ 


রঃ 


চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
(১৮ পৃষ্ঠার পর ) 


দিতে হবে] ( অবশ্য বুর্জোয়া আদর্শ 
প্রচার করে যে নাটক বা উপন্যাস 
তার পথ সর্বহারার একনায়কত্বে কন্ধ 
হবেই । শত পুস্প বিকশিত হোক, 
কিন্তু পুষ্প যানে বিষাক্ত লতা নয় । ) 
কমরেড মাও প্র'ঞ্রলভাষার চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির শিল্পপাহিত্য নীতি 
ব্যাখ্যা করেছেন বহু আগেই, 
“মামর! শিল্পসাহিত্য সমালোচনায় 
সংকীর্ণতাৰাদকে নাকচ করছি''-সর্ব- 
বিধ রাজনৈতিক দৃ্টিতঙ্গী সম্বলিত 
শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টিকে আমর! সহা 
করে যাবে|! কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা 
সমালোচনাম্ব দঁটভাবে আমাদের 
মূলনীতিগুলিকে উর্ধে তুলে ধরবো, 
আমাদের দৃষ্টিগঙ্সীকে আকড়ে ধরে 
রাখবো» এবং যেসব শিল্প ও সাহিত্য 
সৃষ্টিতে জাতি, বিজ্ঞান, জনগণ বা 
সাম্যবাদ-বিরোধী মতামত থাকবে 
সেগুলোকে তীব্রভাবে সমালোচন। 
করবো! ।” . | 
[ইবেনান ভাষণ ১৯৪২] 
বিপ্লবের পর থেকে এই চীনের 
নীতি । বহুবার বহু ‘লেখক বা সং- 
গীতকারের সৃষ্টির কঠোর সমালোচনা! 
করা হয়েছে; বহুবার শ্রষ্টা ক্রটি 
স্বীকার ক'রে আত্মসমালোচন! ক’রে 
উন্নততর সৃষ্টির পথে অগ্রসর, হয়ে- 
ছেন। 'এই সাংস্কৃতি ক বিপ্লব 
এইসব বলিষ্ঠ গণশিল্পীদের বিরুদ্ধে 
নয়; এ বিপ্লব এষন এক চক্রের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত যারা বছরের পর 
বছর সরকারের উদ্ধার ও সর্ববমত- 
সহিষ্ণু নীতির সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়ার 
দালালী করছিল লেখার মাধ্যমে । 
বহুবার সমালোচনা করেও কোনো 
ফল না হওয়ায় এবং ও চক্রের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য অবশেষে পরিস্ফুট, হওয়ায় 
তাদের * ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে । 
সেই সঙ্গে পুরো! দেশ জুভে সাহিত্যে 
সংশোধনবাদের ধার! ও কৌশল 
সম্বন্ধে জনতাকে শিক্ষিত করে 
তোলা হচ্ছে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্ব- 


হারার নেতৃত্বকে শক্ত করে গে 


তোল! হচ্ছে। 

আলোচ্য অলোচা সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের ভূমিকা হিসেবে বিগত 
দিনের করেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক 
সংগ্রামের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করা 
প্রয়োজন । ১৯৪১ সালে “উ.সুন এক 
জীবন” নামে একটি চলচ্চিত্র নিয়ে 
যে আলোচনার সূত্রপাত হয় অনে- 
কেরই হয়তো তা স্মরণ আছে। 
উ-সুন এক এঁতিহাপিক চরিত্র, চিং 
রাজবংশের আমলে সে কোনে! জমি- 
দারের বশংবদ ভৃত্য ছিল। কিন্তু 
চিত্রটিতে হঠাৎ উ-সুনকে এক ঢৃঢ়- 
চেতা নায়ক ক'রে তোলা হয় এবং 
ইতিহাস বিকৃত ক'রে তাকে সাধারণ 


. মূল্যবান কিছু সূত্র দেয় £ 


মনুষের বন্ধু কবে দেখানো হয়; 
এমন কি এতদূর পর্যন্ত চিত্রনির্সাতা 
গিয়েছিলেন যে উ-দুন নাকি নিজেকে 
বলি দিয়ে কৃষকদের সম্ভানদের 
লেখাপড়ার ৰ্বস্থা করে দিয়েছিল 
এ তত্ব প্রচার. করতেও তার বাধেনি! 
১৯৮১ সালের ২০শে যে পীপলস্‌ 
ডেইলি এই চল:চ্চ,ত্রর কঠোর সমা- 
লোচন! ক'রে দেশব্যাপি আলো- 
চনার সূত্রপাত করে | জনতা যেসব 
মতামত “য় তার ভিতিতে পার্টিও 
চিত্রটির একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা 
করে বিপ্লবী শিল্পধৃন্টি সম্বন্ধে 
য় £ ৰিগত 
দিনের ফিউদাল শোষকদের এক 
প্রভুভক্ত দালালকে নায়ক করার 
পেছনে কান্ত করছে বৃর্তোয়া জাতীয়- 
তাবাদ্। উপরস্ত তাকে গণ-আদ্দো- 
লনের নেতা ক'রে দেখিয়ে চীনের 
জনগণের বিপ্লবী এাত্হাকে অপমান 
করার অভিযোগও পাটি আনে। পার্টি 


. দেখিয়ে দেয়, প্রকারাস্তরে চিত্রটি 


জনসাধারণকে শেখাচ্ছে মালিকের 


কাছে আত্মঘসর্পণ করতে, মালিকের ' 


অনুগত ত্য হয়ে থাকতে এবং 
মালিকের পদাশ্রিত হয়ে জীবন ধন্য 
করতে । ও 
১৯৬৪ সালে হু-ফেং পার্টি ও 
মাও-সে তুং-এর সংস্কৃতি চিন্তাকে 


সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। হু ফেং 


চক্র (ফেং সুয়ে-.ফং-ও এই চক্রের 
সদস্য ছিল ) রব তোলে--সত্য কথা 
লিখতে হবেঃ যা দেখছি তাই পিখতে 
হবে। সত্যও যে শ্রেণীসত্য একথা 
গোপন করে তারা অনবরত লর্বব- 
ক্ষেত্রে চীনের জনগণের ষহান কর্ম- 
কাণ্ডকে কুৎসিত ভাবায় গালাগাল 
করতে ধাকে। হু-ফেং চক্র প্রকৃত- 
পক্ষে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্কপবাদ- 
কেই নাকচ করার দাবী তোলে । 
পাটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দেশব্যাপী 
আলোচন! চালু করে ক্রমশ: .হ'ফেং 
চক্রকে কোপঠাসা করে আনে। 
এই সময়ে-৫€ সালের মেও জুন 
যাসে গীপন্স্‌ ডেহলি তিনদফায় হ্‌- 
ফেং মহাশয়ের কীতিকলাপ . ফাস 


, কবে দেয়; বহু তথ্য ও দলিল সমেত 
সমেত প্রমাণ উপস্থিত “করে যেহ- 


ফেং একজণ প্রতিবিগ্রবা ষড়যন্জকারী 
যার উদ্দেপ্ত হচ্ছে সাহিত্যের নামে 
ধারে ধীরে প্রতিবিপ্লবী চক্র গঠন 
করে অত্কিতে হামলা চালানো । 
বৃডাপেষ্টের পেটোফি ক্লাবের কথা 
কথা মনে পড়ে যায়, সে ক্লাবও 
ছিল সাহিত্যচর্চার আড্ডা; কার্ধ- 
ক্ষেত্রে সেখান থেকে সশস্ত্র ওণ্ডার 
দল বেরিয়ে এল প্রতিবিপ্লবের 
দিনে । চীনে হু-ফেং চক্রকে অত- 
দূর যেতে দেওয়া হয় নি। 

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর যাসে 
মূ পিং-পোর লেখা সমালোচন।-গ্রন্থ 
“ফ্টাডিজ ইন দ| ড্রীম অফ দা রেড 


চেম্বার” এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সমা- 
লোচন। চালু করতে হয়। মু পিং- 
পে! ভাববাদী দৃঙিকোণ ধেকে সমা- 
লোচনার যে ধারা প্রবর্তন করতে 
উদ্ধত হয়েছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ 
বুর্জোয়া ধারা, সমাজ-বিচ্ছিন্ন শুদ্ধ 
লৌন্দর্যতন্বে ভিত্তিতে মূল্য বিচা- 
রের ধারা। এ ধারার বিরুদ্ধে 
সংখ্রামও বুর্ভোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামেরই আর একটি প্রকাশ । 

১৯৫৭ সাল থেকে সংশোধন- 
বাদীরা বার বার যার্কসবাদের 
সংস্কৃতি চিন্তার ওপর আঘাত হানতে 
শুরু করে, এবং প্রতিবারই ‘ফ্রম দা 


“ম্যাসেস টু দ। ম্যাসেদ? নীতি-অনুযায়ী 


ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে পার্টি 
তাদের পরাস্ত করে। হঠাৎ এসে- 
ছিল “বাস্তবতার প্রশস্ত পথ” নামধের 
“তত্ব” যার মতে মাও-এর ইয়েনান- 
ভাষণে নাকি যে বিপ্লবী বাস্তবতার 
পথ দেখানো হয়েছে তা অতীব 
সংকীর্ণ এবং প্রতি লেখকের উচিত 
নিজয় “ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা 


মেজাজ ও শৈল্লিক ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী” 


লেখা; এমন কি শ্রমিক-কৃষকের 
জন্য লেখাটাও নাকি “একপেশে” 
তাই “নতুন ক্ষেত্র খুঁজতে হবে 
যেখানে সৃক্গনীপ্রতিভা অসীম বিকাশ 
পেতে পারে।” 

শাও চুয়ান-লিন আনলেন 
“গভীরতর বাস্তবতার” তত্ব সোজা 
যুগোশ্লাভিয়ার লেখক-সংঘের কাছ 
থেকে ধার করে। এর মতে মহান, 
বীর সর্বহার! নায়ক সৃষ্টি করা শিল্প- 
বিগহিত ব্যাপার! ইনি বিপ্লবী 
আরেগ, বিপ্লবী বীয়ত্বকে উপহাস 
করে পরোক্ষে গোফিকে আক্রেমপ 


করলেন । বললেন, লেখকদের কাজ 


হোলো “এক-এক জন কৃষকের কাধে 
যে আত্িক ধোঝ। চেপে আছে 
তাকে তুলে ধর! এবং জটিল মাঝারি 
চরিত সৃষ্টি কযা ।” “মাঝারি, বলতে 


'চুয়ান-লিন ব্যাংগ করছেন সেই সব 


বিশাল যোদ্ধা সর্বহারা চনিব্রকে 
গোকি যাদের নায়ক করার কথা 
বলেছিলেন । আর জটিলতা বলতে 
চুয়ান-লিন চাইলেন প্রচণ্ড অস্তদ্বন্ব, 
দ্বিধা, ভয়, দুর্বলতা সব।, অর্থাৎ 
দুর্বলতা দেখাবে! কিন্তু সর্বহারার 
শক্তি দেখাবো না) ভাষ অন্তর্বন্ৰ 
দেখাবো, কিস্ত তার নিহিধ সংগ্রাম 
দেখাবো না! ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ 


পর্যন্ত সর্বস্তরে ব্যাপ্ত আলোচনা- 


মারফত ক্রমশঃ পার্টি এই বিপজ্জনক 
সর্বহার!-বিরোধী বৃর্জেয়া ধারাকে 
প্রত্তিহত করে। | 
ভিয়েন হান-এর মতন শ্রদ্ধেয় 
প্রোলেতারীর় লেখকও পিয়াইয়েন 
ও অন্তান্তনের সহযোগিতায় এমন 
এক বিপ্লববিরোধী তত্ব খাড়া 


করলেন যার মতে “সাহিত্যে বিষয়- 
বস্তকে নিয়ামক উপাদান করে বাধা 
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চলবে না ।” বিষয়বস্তুর প্রশ্ন মার্কস- 
বাদীর কাছে, বিপ্লবী শ্ল্পী-সাহি- 
ত্যিকের কাছে একটি মূল প্রশ্ন। 
সেটিকে চ্যালেঞ্জ করলেন তিয়েন- 
হান, বললেন, “বিষয়বস্তুর অহেডুক 
গুরুত্ব হচ্ছে এক শ্রত্খল? সে শৃঙ্খল 
ছিড়তে হবে।” চলচিত্রের কিছু 
পরিচালক তৎক্ষণাৎ এই বুর্জোয়া 
ধারার সমর্থক হয়ে গেলেন, বললেন, 
চলচ্চিত্ৰও এই “বিষয়বস্তুর প্রাধান্নের 
ফলে অনবরত যুদ্ধ ও বিল্লবের 
কাহিনী নিয়ে পড়ে ধাকছে যদি 
মানবিক আবেদন সম্পন্ন ছবি নির্মাণ 
করতে হয় তবে বিষয়বস্তকে এত 
গুরুত্ব দেয়া চলবে না।” কাধতঃ 
এইসব লেখক ও পরিচালকরা বল- 
ছিলেন বুর্ভোয়! ও সর্বহারার মতা- 
র্শের তীব্রতম সংগ্রামের যুগে এঁরা 
সর্বহারার কোন বিষয়বস্তু প্রয়োজন 
রা দেখতে চান। কার্ধতঃ এরা 
বিষয়বস্তুর প্রশ্নকে গৌণ করে আং- 
গিককে বড় করে তোলার পক্ষপাতী, 
এবং কার্ধত: তীত্র শ্রেণীসংগ্রামের 
যুগে এরা বৃর্তোয়ার পক্ষে। এই 
ধায়াকেও পার্টি ও জনগণ পরাস্ত 
করেন। 
.. সংশোধনবাদীদের ঘ্রারেকটি 
আক্রমণ আসে প্বারুদের গন্ধ" নাম 
নিয়ে। তারয়রে তার! ay 
ইড়ে দেয়--চীনের নাট্যশালায় 
শুধুই দেখি যুদ্ধ, রাইফেল শুধুই 
উকি বারুদের গন্ধ। যুদ্ধ আব 
নাটক! এই গৌড়ামি দূর হোক | 
কিন্তু বূর্তোয়াকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার, 
সংামে এবং বিশ্বপাাজ্যবাদের 
হিংঅ আক্রমণের মুখোমুখি দাড়িয়ে 
জনতাকে বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে 
দেয়ার গুরুত্ব কতটা তা চীনের জন- 
গণকে বোঝানো! খুব শক্ত হয়নি। 
অল্প সময়ের মধে)ই এই ধারা বিধ্বস্ত 
হ্য়|, 

ছ-কু-চেং যে আঘাত হানেন তার 
শুরুত বেশি। তিনি বলেন, যুগ- 
চেতনা বলতে সর্বাগ্রসর শ্রেণীর 
চেতনা বোঝায় না, বোঝায় যুগের 
সর্বশ্রেণীর চেতনার মিলন ! চানে 
বর্তমানে যত শ্রেণী আছে প্রতে/কেই 

(শেষাংশ ২০ পৃষ্ঠায় ) 





Free | Free !! Free I! 


থা ব শ্বেত 
আমাদের বিখ্যাত 5০:50, 
১৯২৫ সাল থেকে রোগীদের 
সম্পূর্ণভাবে রোগ দারিয়ে আসছে 
মাত্র তিন দিন ব্যবহারেই শাদ! 
দাগ দুর হতে ধাকে ও শীম্ই 
মিলিয়ে যায়। বিনামুলো এক 


শিশি দেওয়া হয়| 
Prem Trading Co. (S.N.)P. 
চি O. Katri Sarai (Gaya) 






॥ কুঁড়ি] 


চানের সাংস্কৃতিক নিপ্রব 


(১৯ পৃষ্ঠার পর ) 


এই মহামিলনে নিজ নিঙ্গ দৃর্টিতংগি 
অনুযায়ী শিল্প সাহিত্যে সৃষ্টি করবে, 
সব এসে মিলবে এক বৃংৎ চীন সং- 
স্কতি-নামক ফল্তধারায়। এই মার্কগ- 
বাদ-বিরোধা তত্ব আদলে শ্রেণী- 
সমন্বন্ব প্রচার করছে। এরই প্রতি- 
ধ্বনি ছিবেবে ইয়াং শিয়েন-চেন-এর 
বিপজ্জনক দ্বশ্বযুপক বস্তবাদ-বিরোধী 
তত্ব এল_ছুই মিলে এক- যার 
জবাবে পাটিকে আবার প্রচণ্ড 
সংগ্রামে নামতে হয় ১৯৬৪ লালে 
এবং ‘এক ভেঙে ছুই” প্রতি সুহূর্তে 
জগতের সমস্ত বত হুই পদ্স্প॥- 
বিরোধী (অধচ পয়স্পরের ওপর 
সক্রিয় ) বস্তুতে পদ্পিত হচ্ছে রা 
হওয়ার দিকে এগুচ্ছে_এই সঠিক 


ব্ধধাদী তত্বে আবার শিক্ষিত করে " 


তুলতে হয় বর্বস্তরের মানুষকে । 
দেখাই যাচ্ছে, বারবার বুর্জোয়া 
ভাবধারার খ্রি দ্ধ ব্যাপক অংশ- 
গ্রহণের ফলে চীনের জনগণ তাদের 
সাংস্কৃতক খিগ্লবের জন্য প্রস্তুত 
হুয়েছে। চীন ধেকে প্রত্যাগত রটিশ 
ও ফরাসী পর্যধ্ক্ষেকর! সুক্তকঠে 
একটি কধ। স্বীকার ক'রে থাকেন-_ 
দর্শন, সাহিত্য ও রাঞ্জনীতি এত 
পড়তে কোথাও কোনে! জনতাকে 
দেখিনি । এখানে ইপ্রিন-ভ্রাইভার 
স্টেশনে ট্রেন থামার অবকাশে ধূম- 
পান করে না, পড়ে। এখানে ট্রাকৃ- 
টরের স্টিঠাটিং হুইলে মাথা রেখে 
দ্বিপ্রাহরিক বিরতিতে খামার শ্রথিক 
বুমোয় না, পড়ে। এখার্নে কার- 
খানায় মধ্যাহত আহারের ঘণ্টায় 
ক্যান্টিনে গল্পগুঙ্জব হয় না, সবাই 
খেতে খেভে পড়ে । পুরো দেশের 
মনকে অতীতের অন্ধকার থেকে 
অমানতম্স্রের আলোয় বার করে 
আনার দুর্তঘ অভি যানে চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টি বিরাট, এঁতিঘালিক 


সাঁফলা শর্জ: 'কবেডে। এন্ঠানে 


মখমগ্র 
অভিনব নাটক ও গণসংগীতের 
প্রযোজক 

নতুনধরণের অপের! 
আলোভরা অন্ধকার 
(রচনা ও নির্দেশন। £ পরেশ ধর ) 
সাফল্যের সঙ্গে আভনীত হুচ্ছে 

আর একটি অভিনব অপের। 
শুধু ছায়া নয় 


মল] চল্ছে 





এ ছাড়া আছে নতুন ধরণের { 


অভিনয়-সংগীত, সুকান্ত গীতি, 
মুকাভিনয় পুভূতি 
যোগাযোগের ঠিকানা £ 


৭, ফকির চক্রব্তা লেন 
কলিকাত। ৬ 


LEASES 





গোট! দেশের মানুষকে সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের জন্য তেণী করে তবেই বর্ত- 
যান ন তু'ন শ্রধ্যায়ের সুচন। করা 
হয়েছে। ফ্রম ম্যাস্স টু দ্য 
য্যাসেস ৷ 

এ অভিযান প্রধানত উ হান, 
তেংতে| ও লিয়াও মোঁশা পরি- 
চালিত সমাজতন্বিগোধী বুর্জোয়া 
প্রচার কার্ষের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ভূত 
ছিল। কিন্তু প্রধমেই বলে রাখা 
দরকার, ব্যক্তিদতভাবে এ তিন 
ব্যক্তকে দণ্ড দেয়ার কোনে! পরি- 
কল্পনা চীনের পার্টির বা জনগণের 
হ্থিলনা। যে বিষাক্ত প্রচাৰ ভার] 
বরের পর বছর চাপিয়েছে-_বিন! 
বাধায় চালিয়েছে-_সে প্রচারের পধ 
অবশেষে রুদ্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে 
পার্টি। অবশ্যই শত্রুদের ক্ষমতা হত 
করা হয়েছে এবং পিকং "পার্টি ও 
পৌর প্রতিষ্ঠানে যে নব গ্যতপূর্ণ 
পদে তার! আসীন হয়েছিল তা 
থেকে তাদের হটিয়ে দেয়! হয়েছে। 
তথাপি দণ্ড যে অতাস্ত লু হয়েছে 
_-লেনিনের “বর্ব*তার জবাবে 
বর্বরতা” “বা সর্বহাঞার সন্ত্রাস” নীতির 
দৃষ্টিকোণ থেকে দখলে দণ্ড যে প্রায় 
ক্ষমার পর্যায়ে গেণ্__তা পরবর্তী 
অমুচ্ছেদণ্ডলি ধেকে স্পষ্ট হবে। 
চীনের পাটি ও সরকারের প্রচণ্ড 
আত বশ্বাস ও জনপ্রিয়তার আরে! 
যদি প্রমাণ দরকার হয় সাম্রাজ্যবাদী 
পর্যধেক্ষ দেয়, তবে উ হান, তেং 
তে! ' চক্রেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রায় 
অগ্রহ্হা করার নাতিই যথেষ্ট । 
কিন্তু ষে বুর্জোয়া ধ্যান ধারণ। ও 
সর্বহ'রাবিশোধী প্রচার এই চক্র 
চালয়েছিল তার সম্পূর্ণ পরিচয় 
চীনের জ্রনতার মধ্যে ব্যাপকগাবে 
ছাড়য়ে দিয়েছে পার্টি। সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের এটাই 
বুজেোয়া ভাবধারা ক ছদ্মবেশে 
আসে, আসতে পারে চিনম।খ। 
বুলেড কত প্রকার হতে পারে, সে 
[যবে সমগ্র প্রণঙাকে আভজ্ঞ ক'রে 
তোলার ওপর জোগ 1দগেছে 
পাটি। 

এই চক্রের বিরুদ্ধে পার্টি আক্রমণ 
এপেছে সাঙ বছর আত-পাহষু, 
আগ্তাথক সমালোচনার পর। এই 
সাত বরের ইতিহাস পাটির ধৈধ ও 
পরমতসংহিফুতার এক আশ্চর্য 
কা।হনী। প।টি এদের এানা লেখার 
বস্তৃহ যুক্তগ্র হা সমালোচনা 
|, কঞ্জেছে। জবাবে ক্রচি স্বীকার কণা 
তো দুরের কথা; লখালোচনার জবাব 
দেয়ার তো প্রশ্ন ওঠে না, তেং তো! 


চক্র বরং প টি-বিঝোধী শ্লেষের মাত্রা 
দিয়েছে চাড়যে। নেই -৯*৯ সালে 
উ-হান নাটক লিখণ্নে “পদচ্যুত হাই 


প্রধান কাঞ্জ। ' 


1 


জুই | মহাসযারোহে সে নাটকের 
অভিনয় হল পিকিং-এ! পে সদয়ে 
একাধিক নংশোধনবাদীকে পদচু।ত 
করা হুচ্ছিল চীনে । প্রাচীন হি- 
হাষ ঘেঁটে হাই জুই নামে এক 
চরিত্রকে শ্াবন্কার করলেন উ-হান, 
এবং যদিও প্রকৃঙপক্ষে হাই দুই ছিল 
ফিউডভাল অত্াচাশী রক্তলোপুপ 
সামন্ত, তধাপি তাকে নায়ক করে 
উ-হান নাটকে দেখালেন, কিভাবে 
একজ্রন স্বাধীশচেতা ও সৎ পুরুষকে 
সরকাগী ক্ষমতাবানর] ষড়যন্ত্র করে 
পদচ্যুত করলো তথাপি হাই 
জুই ভেঙে পড়লো না কিছুতেই, 
আমৰণ সংগ্রাম চালাবার শপথ 
গ্রহণ করলো। এখন হাই জুই 
যে পদচুত ও পরাঞ্চিত সাশোধন- 
বাদীদেঞ প্রাতশিধি এটা বোঝ। খুব 
শক্ত নয়, নহলে ঠিক এ মুহূর্তে 
ইতিহাসকে বিকৃত ক'রে সমাস্তরাল 
পরিস্থি'ত সৃষ্টি করবেন কেন 
উ-হান ? এবং উ-হানের চোখে 
বিভাড়িত সংশোধনবাদারা যে *সৎ* 
ও পৰাধীনচেত1” এবং পাটি ও 
সরকার যে “মড়যন্ত্রকাগী” ও “জুলুয- 


. বাজ” সে বিবয়ে৪ কোনো সন্দে 


রাখেন নি তিনি। পার্টি নাটকটির 
সমালোচনা করে, একাধিক অ-পার্টি 
সমালোচকও তুপোধুনো করেন 
তাকে । তবু নাটকটির অভিনয়ও 
বস্তু করে দেয়া হুয়নি, ছাপাও না। 
এমন কি ১৯৬১ সালের পিকিং 
লিটারেচার এণ্ড শার্ট পত্রিকার জানু 
স্বারি সংখ্যায় পুরো নাটকটি এবং 
তার ছুটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা ছেপে 
দেয়া হয় সর্বস'ধারণের আ্ঞাতার্থে। 
জবাবে উ হানরা যে পথ ধরলেন 


ত! তাদের বার্থ ক্রোধের পরিচালক । 


২শাধ*ব দী বুর্জোয়া ভাবধারা 
সরাসরি প্রচারে বাধা পেয়ে তাৰ! 
কুপকের আশয় নিলেন এবং ১৯৬৬ 
সাল পর্যন্ত একাদিক্ৰমে পার্টি জনগণ, 
কমরেড মাও, সমাজতন্ত্র ও সংধারার 
একনারকত্বের বিরুদ্ধে কুৎণ] প্রচারের 
পথ ধরঞ্েন। “হাই জুই” নাটককে 
যে ওভাবে জনতার মধ্যে প্রচার 
ক'রেই নাটকটির বিষ ছড়াবার পথ 
রুদ্ধ কর, হবে, এ উ হা*র। ভাবতে 
পরে নি। সবহারার পর্টির 
মতাদর্শমত সংগ্রামের কৌশলে সং- 
শোধনবাদী চক্রের পরাজয় ঘটে 
গেল গোড়াতেই। 


প্রত]াক্রধপের অন্ত চক্রে এসে 
যোগ দেয় লিয়াও মে-শা এংং তেং- 
তো। পিয়াও মো-শ! ১৯৩৪ সালে 
লু দুনের বিরুদ্ধে ছদ্মনামে অনবরত 
লেখনীচালনা ক’রে বিপ্রব-বিখোধিতা] 
করেছিল চিয়াং-এক বার্থে। তেং- 
তো পার্টি থেকে বহিস্কৃঙ হয় ১৯৩৫ 
সালে। ফাসি-ধিরোধী যুদ্ধের 
সময়ে হুক্ধনেই ভোল পাপ্টে উগ্র 
বিপ্লবী হয়ে ওঠে । তেং-তো বিপ্লবের 


পর লীপল্স্‌ ডেইলিতে উচ্চপদে 
অধিটিত হয়, কেননা! পার্টি মাপ্তরিক- 
ভাবে “রোগ মারে। রুগীকে নয়” এই 
নীতি প্রয়োগ করে এসেছে । ১৯৫৭ 
দালে উগ্র সংশোধনবার্দী লেখার 
জন্ম তাকে পীশল্স্‌ ডেইলি থেকে 
অস্সৃত করা হর। আবার তেংতো 
প্রচুর কালকাগজ খরচ করে আব্ম- 
সম।লোচনা করে এবং পুণগায় প.টির 
ওধাধে॥ সুযোগ শিক্ষে শিকিং পৌর 
পাথ্ষ' পাটি কাহ্টি-ত চুকে পড়ে। 
উ-হাশঃ মো-শ! ও তেং তো 
পিকিং-এর {তনটি পাত্রকা সবেপ্বা 
হয়ে ওঠে ১৯৬১ সাল নাগা 
পপকিং দোন+* পাপকিং সান্ধ্য 
সংবাদ” ও 'ফ্রটপাইপ,। “হাই 
জুছ"? নাটকের যেপং সমালোচন! 
হাচ্ছল তার জবাব দেয়ার ট২।ও না 
কবে এ পাত্রকাণ্ড লে নাটকটির 
ভূয়ণা প্রশংসা বেরুতে শুরু করলো। 
মো-শ। উ হানকে অভিনন্দিত করে 
লিখপো) “নাপান দরদ। ভেঙে ছুটে 
বো1য়েছেন ব।ইঞে, জনতাকে আগে! 
কর্মে।মে উদ্বুদ্ধ কএতে”। উ-হান 
জবাবে পিংলৈ।, “হা, দরঞ্জ| ভেঙে 


বোরয়েোছ। এ লৌংতোরণ ত।ঙ- 
তেই হবে”। ২রা জানুয়ার) ১৯৬১১ 
“পিকিং সান্ধ্য সংবাদে” যোশা 


স্পষ্টই ঘোষণ। করলো; “শীতকালান 
যুদ্ধদামামা বেজেছে+ এবার বস্তর 
দুব।দল গঞ্জাতে শুরু করেছে-*'বপন্তে 
শুরু হবে সর্বাত্বক প্রচেষ্ট। (all out 
e০৮0)” | সেই সংগে "হাই জুই 
সম্বন্ধে আবার বললো “এরকম নাটক 


, গারো লেখ। উচিত” । 


২৫শে ফেব্রুগারি, ১৯৬১, উ-হান 
এক প্রবন্ধে প্রায় বন্ত্রোহের ডাক 
দিয়ে বসলো, ধারা আছেন মাটির 
কাঙ্ছাকাছ (৪ 
level) তাদের বলি, হৃদয়ে যদি 
কোনে সন্দেহ (0১১৪৮৪5, থাকে 
তবে সংগ্র ম শুরু করুণ (৪০ into 
action) | শশুপুষ্প প্রস্ফু £ত হওয়ার 
পথে যত বাধা আছে সব লাফ করে 
দিতে হবে (cleared away)” | 

অত্)স্ত সংব৩, ধৈযপূর্ণ ভাষায় 
পাটি বএবার এসব লেখা জবাব 
দিতে শুরু করলে! ; বলণো। শত পুষ্প 
মানে শত-[বৰণলত। নয়। বলপো 
“হাহ জুং” শাচক বুজো য়] ভাবধাদার 
বাংক। কন্ত বুদ গ-১ক্রে তখন 
যুদ্ধেম্মানায় মেতেছে, একটি সমা- 
চশা০পাগও জবাব দেয়ার দগকার 
মনে কগণো না। ১৯৬১ সালের 
জানু্গাগতে পাটির কেন্রায় কামাটগ 
নবম পূর্ণাংম আধবেশনে বলা ৫য় 
ছিল, প্রক'তক হষে।মের ফলে উভুত 
অবস্থা যোগে বুঞ্জোয়ার ওপ্তচএর! 
নাশৰুতামুলক কাজ শুরু কঞেছে। 
ইয়াও ওয়েশ যুয়ান-এর ভাবায়) তং 
তে চক্র সেই পাশকঙ্াকে মতাদর্শের 
ক্ষেত্রে বস্তৃ$ করার বড়যন্ত্র করোছুল; 


the grassroots 





শারদীয় দপশ ॥ ১১ 


পার্টি-বিরোধী ও সমাঙতনম্ত্র-ধি 
মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে 
পার্টির জেনারেল লাইনকে 
ক'রে ক্ষমতা পুণ্দধলে হচ্ছুক 
অবাশষ্টাংশের হুকুম পাল 
ছিল» [”তন পারবার গ্রাম 
- পিকিং, ১৯৬৬ ] 

পল হুই-শিয়াং নামে একটি 
ভূতের গল্প এই সময়ে পরিবোশত 
হয় নাটকের আকারে । ভুঙ-প্রেত 
নিয়ে নাট্য রচনা মাহ্ষকে কু- 
সংস্কারাম্ছম রেখে সর্বহ।রার সমাজ 
গঠনের [বরুদ্ধে জেহাদ, এট। তো 
দিবা'লাকের মণ স্পষ্ট কিন্তু 
বিপুল জনমত নাটকটি বিরুদ্ধে 
সোচ্চ'র হলেও, মো-শা ভু॥সী 
প্রশংস। ক.র। বলে, বিধয় সত যাহ 
হোক না কেন, আংগকের দিক 
থেকে নাটকটি নাকি “কালজয়ী” 
ও-হানের পরের নাটক--“ধাই জুই, 
সমাটকে ভর্খপনা। ক৭ছে”--একই 
আলোচনার বড় হুললো এবং একই ** 
কায়দায় সশোধপবাধা চক্র তার 
প্রশংসায় মত হ’ল । একট বহ বার 
কংলে৷ পাটি-প্ভুতের তন না 
পাওয়ার গল্প”--ণ$গ্। [নক দৃ্টিওলী 
জাগ্রত কপার চেষ্টায়। তৎক্ষণাৎ 
লিয়াও মো-শ। ফ্রন্ট লাহন” কাগজে, 
বছটিকে তাব্র শ্ৰেষে গুৰ্জ।*ত কা 
লিখলে, “ভূতের ভর পাওয়ার মধু 
ধর কাশী” এ প্রবন্ধে দো 
সোজাসুঞ্জ পাটি ও জনতাবে.. 
“কাপুরুষ ও নিবে।ধ” আখ্য। দিল, 
বলপে।, “গুর। হ’ল এমন ধাপ্লাবাজ 
(9:988০19 যে ফলাফল ন। ভেবেই 
কাজ করে; ওঃ! বলে ভূতের ভয় 
পায় নাঃ কিন্ত নাপপে ভূতের ভয়ে 
ওরে বুছৃণ্া দ্ধ লোপ পেয়েছে” । 

গালা গাপিনর মাতা চরমে 
পৌছুলো৷ চঞ্চ-কবালত সংবাদপত্রে, 
হাট [বশে স্থায়া বাগ বোলার পর 
থেকে । একটির পাম “তন পরিবার 
গ্রামের খবধ”) এটার লেখ 
হিসেবে নাম ছ।প। হ’ল উ-পান-সিং 
ডিশ হ’ব উ-হানের নামের এক 
অক্ষর, “নান এসেছে তেং-তোর ই 
শাম মা"নান-ৎনুন থেকে, অ।ঙসি 
এসেছে যে।শাগ ঈমাম ফান |সং 
থেকে; অর্থাৎ তিশনে যৌথ দাকত্ব 
নিয়েছিল শাঙনপাগবার গ্রামের খবর” 
লেখাএ । অন্ত [ভাগাটগ নাম “হয়েন- 
শানে সান্ধ্য অ.ড্ড১* লেখক তেং 
তো। এতন-পার্গবান গ্রামের খব্»*' 
গল্পচ্ছলে সমাজতম্ত্রেগ তথ। চীনের 
ণ্ত্ৰেন্দের ও জনগণের শ্রদ্ধ কে 
লালে; পবধাঙাণ একনায়কত্ের 
অসারত! “প্রমাপ” করবার জন্য ও 
পড়ে লাগলে|। তৰু পাটি 
বিভাগটি সঞ্ধন্মে অসাধাৎপ ৫ 
পরিচয় দিল; সমালোচন! 
করার মতন বুকের পাট কমিউনি 

(শেষাংশ ২১ পৃষ্ঠায় ) 
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দপরণ ॥ ১১৭৩ 


₹চানের আদর্শগত সংগ্রাম 


(অষ্টম পৃষ্ঠায় পর) - 


চুটি সমাম্টগত এবং স্বার্থের 
খিরোধ; গণতল্ঘ এবং কেন্দ্রীকরণের 
নব্যরোধ ; নেতৃত্বের পর্যায়ে যাঁরা 
উঠেছেন তাঁদের সঙ্গে যাঁদের নেতৃত্ব 
[দেওয়া হচ্ছে তাঁদের বিরোধ) কিছু 
সংখ্যক সরকারী কর্মচারীর আমলা- 
তান্মিক চালচলনের ফল সাধারণ 
মানুষের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ-_সর- 
কার-জনসাধারণ বিরোধের অন্তর্ভুন্ত। 
“ধীকা-সমালোচনা-ক্য এই 

বন কার জনতার মধ্যে রোধের 
গণতাল্সিক পদ্ধাততে সমাধানের 
জন্য। সোজা কথায় বলতে গেলে 
এদাঁড়য় যে, আমরা এঁকেটর উ.দ্দশ্য 
নিন আঁভষানে নামি এবং বিরোধ.ক 
, সমালাচনা অথবা সংগ্রামের পথে 
সমাধান করতে চাই ফা.ত এক নতুন 
ভিত্তিতে ‘নতুন এঁক্য গড়ে ও.5_ 
“সমাজ্তান্ক সমাজে মৌল 
বিরোধ এখনও উৎপাদন সম্পর্কে 
এবং উৎপাদন শান্তির মধ্যে, অর্থ 


স্কৃতিক বিপ্রব 


(২০ পৃষ্ঠার পর ) 
থাকে, তাই “তিন পরিবার 
গ্রামের খবরকে” পার্টি প্রথমটা বৈধ 
সমালোচনা হিসেবেই গ্রহণ করলো । 
এমন কি প্মুচিয়েন স্মরণে” প্রবন্ধে 
নির্লজ্জভাবে সংশোধনবার্দীদের পক্ষে 
ওকালতি কর! হলেও “পাটি তিন- 
পারবার* স্তত্তটি সন্বদ্ধে বিশেষ উদ্বেগ 
প্রদর্শন করেনি । 
কিন্তু তেং-তোর পাকা হাতে 
“ইয়েনশানে সান্ধ্য আডড।” স্তত্তটি 
এমন কৌশলে প্রতিবিপ্নবী ভাবধারা! 
ছড়াতে শুরু করলে! যে কতকগুলো 
উদাহরণ পড়েই প্রশ্ন জাগবে কেন 
Hh বহু পূর্বেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ 
গুৰেনি | কিন্তু আগেই দেখেছি, ও 
[তে মাও-সে-তুংএর চিন্তা প্রবা- 
ইত হয়নি। জোর ক’রে বন্ধ করে 
দেয়া অতি সহঙ্জ হতো, কিন্তু তাতে 
জনগণকে সর্বহারা সাহিত্য, শিল্প 
ও মতাদর্শ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে 
তোলার কাঙ্জ ব্যাহত হতো | তেং- 
তো বাক্তি হিসেবে নগণ্য) কিন্তু 
বূর্ভোয়া তাবধারাকে ট্যাকটিকেলি 
খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চান চীনের 
কর্গিউনিস্টরা। তেংতো হয়তো 
কখনো বুঝতেই পারেনি যে স্তরে: 
তার লেখা নিয়ে পাচ বছর ধ'রে 
ভবীলোচনা চালু রেখেছে পাটির 
কর্মীরা । সমগ্র চীনে তার লেখা 
মনোযোগ-সহকারে পড়ার ও তার- 
পর তার যার্কদবাদী' সমালোচনা! 
করার কাজ সংগঠিত করেছিল পার্টি । 
তেং-তো পেরোক্ষে চীনের সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবকে সাহাধ্য করে বসলো! 


. সরকার পরিচালিত 
'কোন কোন শাখায় তুটি বিচ্যাতি 


নৈতিক বনিয়াদ আর ওপরকার 
কাঠামোর মধ্যে পকুর্ষোয়া আদর্শ- 
বাংদর অবাঁশজ্টাংশ, সরকারী দংগ- 
ঠনে আমলাতান্রিক কর্মপদ্ধাত এবং 
প্রতিষ্ঠানের 


সমাজতান্ক অর্থনৌতিক বনিয়াদের 
সঙ্গে সঙ্গাতিহীন-_ 

“বুদ্ধিজীবী এবং ছান্র.দর মধ্যে 
আদর্শগত এবং রাজনোৌতক কাজ- 
কর্মর ব্যাপারে বন িলেঢালাভাব 
সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং কিছু 
অসুস্থ প্রবণতাও আত্মপ্রকাশ 
করছে। কিছ লোক মন করেন 
বলে ধরে নেওয়া যায় যে, রাজনশীত 
[নিয় দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং 
মন্ষ্যসমাজের আদর্শ বিষয়ে বেধে 
হয় মাথা ঘামানোয় প্রয়োজন (সর 
নেই। মন হয্ম সাকর্সবাদ ফা একদা 
মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা তখন 
আর ফ্যাশনের পর্যায়ে পড়ে না। 
এই যখন অবস্থা তখন আমা.দব 


আদর্শগত ও* রাজনৈতিক কাজকর্ম 
আরও জোরদার করতে হাবে_ সঠিক 
রাজনৈতিক দ্টিভঙ্গণ না থাকার 
অর্থ হল অন্তঃসারশুন্য হায়ে বেচে? 
থাকা । 

“আমাদের দেশে সমাজবাদ এবং 
ধনতন্দের মধ্যে আদর্শগত সংঘর্ষের 
অবসান হতে আরও দীর্ঘ সময়ের 
প্রয়াজন, কারণ বছজীয়াদের এবং 
পুরনো সমাজ থেকে আসা ব্‌দ্ধি- 
জীবদের প্রভাব আমাদের দেশের 
একটি শ্রেণীর আদর্শবাদ হিসেবে 
এখনও দাঁর্ঘাদন বে€চ থাকবে। এই 
সত্য অনুধাবন করতে ন। পারলে 
বা এর গাঁতপ্রকীত বুঝতে না 
পারলে গভীর ভ্রান্তির মধ্যে পড় 
যাওয়ার সম্ভাবনা-এবং এই ব্যর্থতা 
আদর্শবাদের ক্ষোত্র সংগ্রাম চালিয়ে 


যাওয়ার প্রক্সাজনীয়তাকে উপেক্ষা 


করার পর্যায়ে আমাদর 'নয়ে 
যেতে পারে 1৮ 

এই বন্তৃতা থেকে বোঝা যায় যে, 
সাতাম্ন সালেই পার্টিতে আদর্শগত 
সংগ্রামে দুটি সুস্পম্ট লাইন দেখা 
দয়। এই সংগ্রাম তিন বছরের প্রাক- 
শতিকা দর্ধোম। এবং জাতী পতন 


লাল পতাকার” লাইনের প্রাঞ্থামক 
কিছ; অব্যবস্থার ফলে আরও তাঁর 
আকার নেয়। 

সমাজতাল্মক কাঠামো গড়ে 
তোলার মল নীতি কি হবে? 
ব্যন্তিগত উদ্যম ও পুরস্কার এবং 
প্রাতদ্বন্দ্িতা। না লমাম্টগত বর্ম 
পল্থা এরং স্হেচ্ছাসেক্কের দাঁস্ট- 
ভঙ্গশর ওপর বেশী জোর দেওয়া 
হাবে? শহারু এবং গ্রামের শ্রমিক 
এবং কৃষকের । মগজ এবং মেহনতাঁ 
কর্মীদের দি সম্পর্ক হবে? 
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, প্রার্দোশক 
সরকারের মধ্যে উদ্যমের ভাগাভাগ 
শি ভাবে হবে এবং কতটা ক্ষমতা 
কেন্দ্রের হাতে থাকবে নাত 
নির্ধারণে পার্টর দায়িত্ব এবং এই 
ব্যাপারে কোন কোন প্রশ্ন এবং কতটা 
পরিমাণে সাধারণ মানুষের পরামর্শ 2 
গ্রহণ করবে? শিল্প পাঁরচালনায় 
শ্রীমকের আঁধকতর অংশ গ্রহণের 
সম্ভাব্যতা কতটা ? 

এক কথায়, কৃষিতে 'শজ্গপে এবং 
1স্নাবাহনশর ব্যাপারে সেশভয়েত' 
রাঁশয়ার কর্মপন্ধীত চশনের পক্ষে 


এরকম নাস্তানাবুদ বোধ করি 
ইতিহাসে কোনে! দালালকে হতে 
হয়নি। পার্টিকে খিস্তি করছি আর 
পার্টিই এগিয়ে এসে সেই খিস্ভিকেই 
প্রচার করছে ( অবশ্য মন্তব্য ও সমা- 
লোচনা-সহ্‌ ), এ ঘটনা সমাজতাম্ত্রিক 
বিশ্বের ইতিহাসে চীনের নতুন সং- 
যোজন । এখানে লেলিনবাদকে 
সৃঙ্গনশীল নতুন রূপ দেয়া হয়েছে, 
কোনো সন্দেহ নেই। 

“ইয়েনশানে সান্ধ্য আড্ডা” 
চীনের অভ্যন্তরে বুর্জোয়াদের তীব্র- 
তঙ প্রত্যাক্রমপের প্রকাশ । চীনের 
পার্টি সমস্ত বিশ্বে তেং-তোর রচনা- 
বলী প্রচার করেছেন (মন্তবা-সহ)) 
সে লেখ! পড়ে ঘোর সমাজতন্ত্র 
বিরোধীরাও স্বীকার করবেন, তেং- 
তো গোষ্ঠীর ওপর অবশেষে যে 
আক্রমণ চীনের জনগণ উদ্যত 
করেছেন তা তেংতোর কীতি- 
কলাপের তুলনায় নিতান্তই হান্কা। 


'আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেব £- 


১৯৬১ সালের ২৯১ নম্বরের, ৭ফ্রণ্ট- 
লাইনে” প্রকাশিত “মহান ফাঁক! 
বুলি” প্রবন্ধে তেং-তো এই ভাষায় 
চীনের কমিউনিস্টদের আক্রমণ 
করেছে, “কিছু লোকের আছে 
বাগাড়স্বরের ক্ষমতা! যে কোনো 
উপলক্ষ্যে তার! কাধশাঙ্গা বন্যার 
মতন অন্তহীন কধা কনে যায়। 
ওদের কথা শুনে যধন ভাবতে চেষ্টা 
করি কী বললো; দেখবে কিছুই মনে 
নেই |--'এই হচ্ছে ফাঁকা বুলির 
মাহাত্বা ।৮ সেই প্রবন্ধেই মাও-সে- 
তুং-এর ওপর আক্রমণ চালানো: 
হয়েছে এই ভাষায়, “সেদিন আমার 


প্রতিবেশীর শিশুপুত্র---একটা কবিতা 


লিখেছিল, নাম ‘জংলি ঘাসের 
জয়গান’; সে কবিতাও ফাকা 
বুলি। কবিতাটা এই রকম, 
অন্ধের আকাশ আমাদের পিতা, 
মহান পৃথিবী আমাদের মাতা, 
সূর্ধ আমাদের ধাত্রী; 
পুবের হাওয়া আমাদের হিতকারী, 
পশ্চিমের হাওয়া আমাদের শক্ত | 
' দুদ সুন্দর কথা আার কথামলা 
সাজিয়ে লাভ নেই ; যত বেশি এই 
সব বলা হবে, ততই পরিস্থিতি 
খারাপ হবে। যে সৰ বন্ধুরা ফাকা 
বুলি ছাড়েন তাদের উপদেশ দিই, 
বেশি করে পড়ন, চিন্তা করুন, কম 
কথা বলুন, আর কথা বলার সময় 
এলে মুখ বুজে বিশ্রাম করুন, তাতে 
আপনাদেরও সমপ্ধ ও শক্তি বাঁচবে, 
আমাদেরও |” লক্ষ্য করুন; কমরেড 
মাও যে মুহূর্তে বললেন; “পুবের 
হাওয়া পশ্চিমের হাওয়াকে পরাস্ত 
করছে,” সেই মুহূর্তে তেং-তোর এই 
নগ্ন আক্রমণ । সাআাজাবাদের 
বিরুদ্ধে এশিয়া-ছ্বাফ্রিকা-লাতিন 
আমেরিকার অভিযানঞ্ষে কাবাময় 
ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন মাও) 
বুর্জোয়ার দালালরা তেং-তোর 
লেখনীষাধ্যমে সেই তত্বকে সোচ্ধ। 
আক্রমণ করছে। আরো বলছে, 
প***পুবের হাওয়া, পশ্চিমের হাওয়া 
ছিতকারী আর শক্র_-এসব কথা 
চোখে চমক লাগায়, কিন্তু এবের 
কোনো উদ্দেশ্য নেই, শুধুই চবিত- 
চর্বণ (lice) ।> শ্রশ্চতও ঠিক 
এমনি ভাষায় মাও-এর কথাগুলোকে 
উপহাস করেছিল। . 

১৯৬২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারীর 
“্পিকিং সান্ধ্য সংবাদে” তেং-তো 


মাও-সে-সং-এর উদ্দেশ্যে লিখলো 
শুধুমাত্র নির্বোধরাই (১di০ ) মহা- 
নন্দে নিজেকে সবন্জান্তা মনে করে, 
ভাবে তাদের জ্ঞানের উৎস বুঝি 
অক্ষয়'''এদের বুদ্ধিধান মনে হয়, 
কিন্তু এর! শুধু চেহারাতেই বুদ্ধিমান 
***এবা দ্ান্তিক ও আত্মস্তরী (০০০- 
০৪1০০.) | এব জনতাকে অবজ্ঞা 
করে, এবং সব সিদ্ধান্ত একা-একাই 
গ্রহণ করে; শুধু নিজের মৌলিক 
ধ্যানধারণা নিয়ে এরা কেল্লা ফতে 
করতে চায়, নীচ থেকে যে উপদেশ 
আসে তাত্তে কর্ণপাত করে না।* 
বোঝাই যাচ্ছে, মতাদর্শের সংগ্রামে 
সম্পূর্ণ পর্যন্ত হয়ে সংশোধনৰাদীরা 
কুৎসা প্রচারের চিরাচরিত বুক্ষেস্া 
কায়দ] ধরেছিল । 

১৯৬২ সালের ১৪ নম্বর “ফ্রণ্ট- 
লাইনে” তেং-তো পরিকাসের ছলে 
কমিউনিস্টদের প্রতি তার জঙ্ষম 
ক্রোধের পরিচয় দিল: “বিস্মৃতি 
রোগের বিশেষ দাওয়াই” প্রবন্ধে। 
কমিউনিস্টরা নাকি জনতার বধী 
ভুলে যায়ঃ এঘং যা প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছে তাও যায় ভুলে, এসব বলে 
লিখলো, *মাধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎ- 
সাবিগ্ভার পথ হচ্ছে, এরকম রুগীর 
মাথায় বিশেষ ভাবে তৈরী মুগুড় 
(০199) দিয়ে এক ঘ! কষিয়ে শক 
দিতে হবে, যাতে রুগীর জ্ঞান ফিরে 
আসে 1” 

১লা মার্চ “সান্ধ্য সংবাদে” 
কমিউনিস্ট নেতাদের সম্বন্ধে তেং- 
তোর মন্তব্য; “এদের দেখে হাসি 
পায়, বমি আসে তবে এদের দেখে 


॥ একুশ ॥ 


কতটা প্রাসাঁ্জাক-এই প্রশ্ন দেখা 
দেয় এই পর্যায়ে। 
লিও আও চি এবং তার সমর্থ 
কেরা সোঁভয়েত মডেল অনদসরণ ' 
করার নীতির স্বপক্ষে প্রচারাভিযান 
সুর করুলেন'। এবং অর্থ হল ব্যান্ত- 
গত প্রচেষ্টা এবং ব্যাস্ত চার 
উন্নয়নের ওপর বেশী জোর। নিউ 
রচিত পুস্তক “ক করে দাচ্চা 
কমিউানস্ট হতে -হত্স৮ নতুন ভাবে 
সংশোধিত হাঁয়ে  ঘাষাট্র সালের 
আগষ্ট সাসে রেড ফ্ল্যাগ পত্রিকায় 
ধারাবাহকভাবে প্রকাশত হল। 
মাও সে তুং এবং তাঁর সমর্থ-. 
কেরা ব্যান্তমত পুরস্কারের বিরোধ! 
তাঁরা বল্লেন প্রয়োজন 'বকেন্দ্র!- 
করণের এবং কৃষিতে ও শিল্পে যে 
নীতি চালু করা হয়েছে তাক 
সার্থক করে তোলা। অর্থাৎ মাও- 
বাদশ নীতি হল সর্বস্তরে সম্প্নর্ণ 
আত্মীনর্ভরতা যার প্রসারের অর্থ 
হল প্রার্জাট শপে এবং কামিউনে 
নিজেংদর স্বয়ং সম্পর্ণ সামাঁজক! 
নিরাপত্তা সংগঠন তৈরী করা। 
(চলবে) 


ভয় পাওয়ার কোনে! কারণ নেই । 
দিন আসবে যখন এদের প্রকৃত 
চেহারা বেরিয়ে পড়বে এবং সমগ্র 
ছুনিয়া! হাসবে 1” | 

২৬শে নভেম্বর ১৯৬১১ চীনের 
মানুষ যখন বিরাট উল্লম্নের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেছে, তখন স্সাদ্ধা 
সংবাদে” তেং তো এক প্রাচীন গল্প 
ফাদলো ঈশপের নাম করে। 


কোনো এক প্রাচীন গ্রীক খেলো- 
পাড় নাকি দৌড়বঝপে একেবারেই 
নাপায়েক ছিল; কিন্তু বলতো, 
রোডস্‌ শহরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই 
বহু প্রত্যক্ষদর্শী তোমায় বলবে কি 
একখান! লাফ দিয়েছিলাম ওখানে । 
তাঞ্জে নাকি একজন শ্রোতা বললো, 
লাফ যদি দিলেই পারবে, তো! 
রোডস্-এ কেন, এখানেই লাফ মেরে 
দেখাও না। সাম্রাজ্যবাদী প্রচারক- 
দের সংগে গলা দিলিয়ে চীনের 
বিরাট লাফের শ্রাদ্ধ করেই ক্ষান্ত নয় 
তেং-তো, মন্তব্য করছে, প্ধাঞ্লা- 
বাজরা (৪৪৪% ) শুধু ধাপ্লাই 
দেয়, কাজের বেলায় অইর্ভা। 
আজকের দ্রিনেও সব সময়ে 
সবখানে এধরণের ধার্সাবাজ 
দেখা বায় ।-..(ঈপপের ) উপকধাটি 
আমাদের সাহায্য করবে সেইসব ধূর্ত 
ধাপলাবাজদের চিনে নিতে এবং 


তাদের হাড়ি ফাটাতে (call their 
bluff ) » 


[ চলবে J 


ঠিক হয় এই . সমস্ত সভায়। 


জেলার কোন পাঁরকজ্পনা রচনা এবং ম্াঁলাকানার আবেগ 


অন্যান্য, পারকজ্পনা 


| বাইশ [- 


আঁত্জক্ষেল্জ্স চান 
(পণ্চম পৃষ্ঠার পর) 


৬ ৯০ 


ডজন খানের গ্রাম নিয়ে একটা চাষীর মনে এই ধরণের প্রবণতার 
উৎপাদন শব্রগেড। কয়েক শ পাঁর-. কথার উল্লেখ করেছেন মুক্তি সংগ্রামে 
বারের এই দীত্রগেড যে ক্ষাজকর্ম" ' জয়ী হাঁঝুর পর প্রী্থামক মে । 
চালায় নিজদের অঞ্চলে স্কুল, জমির সঙ্গে চাষীর বে 
ছোট ছোট হসপাতাল, ছোট ক্ার- আবেগময় সম্পর্কে সেই বিষয়ে বহর 
খানা, দোকান। বিভিন্ন টিমের বৃদ্ধ-. দীর্দী পাশ্ম কীষ বিশারদেরা 
দের পেন্সনর, ' অন্যান্য খণ ও জোরের সঙ্গে অনেকে তত্বকথা 
অনুদানের সমস্ত ব্যবস্থা শীব্রগেড 'লখেছেন। চীনের দজ্টাল্ত " প্রমাণ 
নেতৃত্বের। অনেকগন্ল 'ি.গডের কর যে এ সমৃত তত্ব আজগ্যাব। 
ফেডারেশন হল কাঁমিউন। সমগ্র পার্ব্শ ও ঘটনাচকে ব্যন্তগত 
'নাম্ট হাতে 
রুপায়ণের সময় শর্বাভন্ন 'ব্রগেভ পাংর। অতলান্তিক মহাসাগরে 
থেকে শ্রম এবং অন্যান্য সরবরাহ নিঃসহায় সাঁতারু যেমন ভাসমান কিছ; 
ব্যবস্থা যৌথ আলোচনার 'ভাক্ততে। পেতে চায় সই আবেগ যেমন 
আবার অনেক্ক কাঁমউন এক৷ ফেগে সহজাত নয় তেমনই চাষীর ব্যান্তগত 
বিস্তৃত অগ্চলে বড় বড় শিল্প ও মালিকানায় জাঁমও কোন সহজাত 
রুপায়িত আবেগের বস্তু নয়। 
করছে» | ক্জীবনের স্তর ও মান এই 

রা ভারি Se: নিয়ে চাষী বেশী মাথা ঘামায়। যে 
দৃষ্ট এড়াত পারে না। সংগঠন [সমস্ত সাক্ষাপ্রমাণ আম সংগ্রহ 
এমনভাবে গড়ে উঠেছে খে (প্রতোঁ- ' করোঁছ তা প্রমাণ করে৷ 'যে, যৌথ! 
কেই তাবে এর ওপর প্রভাব বস্তার মাঁলকানা এবং প্রচেষ্টায় , জীবনের 
করছে এবং এর সঙ্গে অশগাঞঙ্গী- চাহিদা সবচেয়ে ভালভাবে দংরাক্ষত 


ভাবে জাঁড়য়ে আছে। 
, প্রীতি স্তরেই নির্বাচিত নেতৃত্ব। 
মাসে কয়েকবার গ্রামবাসীরা একশ. 


, করা যায় বলে চীনের চাষীর 'দৃঢ় 
প্রত্যয় জল্মেছে। 
“আসলে মনিষের দৃষ্িভগগাঁর 


- ফোঁগে সাধারণ সভায় বসে। রগ পাঁরবর্তন সাধনই সাংস্কৃতিক 'িগ্ল- 


ডেও এই ধরণের গণসভা হয় তবে বের মূল লক্ষ্য। ম্যান্ত বুদ্ধের সময় 
গ্রামের মত খুব ঘন ঘন নয়-হয়ত পুরনো ব্যান্তগত মাঁলকানার সমাজ 
মাংস দুবার। কিভাবে পামাঁজক ও তার প্রাতিষ্ঠানসমূহ ,িবনজ্ট 
আয় লপ্নঈতে, জনসেবায় এবং এটম : হয়েছিল। কিন্তু তাড়াতাঁড় : পাঁর- 
সদস্যদের মধ্যে ভাগ করা হবে তা ধ্কার করা জাঁমতে কিছু ছু 
ণশকর থেকে বায় তেমান আগের 
'_ “হাজার হাজার আঁধবাদী আমলের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে এক একাঁটা কাঁমউন, তাই, মাটি আঁকড়ে পড়োঁছিল। ষাট দশকের, 
এখানে গণসভায় গীসন্ধান্ত নেওয়া মাঝামাঝি আবার মাথা চাড়া পদাচ্ছিল 
সম্ভব নয়। কিন্তু নির্বাচন মারফৎ বেশ সাহসের সঞ্গোই। 
কাঁমউন নেতৃত্ব ার্দস্ট হয়। নেতৃত্ব. “ব্যাপক হাঙগামা ও আন্দো- 
বির্গেডের সঞ্চো ঘ্দিচ্ঠ | কার্যকর লনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিপ্লব 
যোগাযোগ রক্ষা করে। সাংস্কীতক এই সামাজিক জমি আবার পরিষ্কার 
শিল্লবের পর নেতৃত্ব কাঁমউন অগ্য- করার চেষ্টা 'করে:ছ। চীনে এ এক 
লের আঁধবাসীরের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় বিদলব, প্রথম 'বপ্দবের 
নির্বাচিত হুয়ন। এখন আর ওপর তুলনায় ঁকছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
থেকে চাঁপিয়ে। দেওয়া ডাইরেকটরের এবারের *বগ্লাবের লক্ষ্যবস্তু মানু- 
দল নেই ,_ ষের চিন্তাধারা, দষ্টভষ্গীঁ কোন 
. কয়েকটি * বিশেষ অগ্রগামী প্রাতষ্ঠান নয়। চীনের আঁধবাসীরা 
দর্রগেড ছাড়া, প্রাতি 'ৱগেড়ে চাষী মনে করে এই বিপ্লব নিরল্তরু এবং 
পারবারের নিজস্ব ছোট এক ট:কর্যে এই বিস্লব সম্পাদনায় ছিল বিশেষ 
জাঁম আছে।' পাঁরবারকে ব্রিগেড সংগঠন যার নাম সাতই মে ক্যাডার 
থেকে দেওয়া হয়েছে, মাঁলকানা স্কুলসমুহা উানশশো ছেষাট্র 
শর্তে নয়। কাঁমিউনের শতকরা ছয় সালের এই বিশেষ তাঁরখে, মাও সে 
ভাগ জাম এই ভাবে দেওয়া আছে। তুং এই ধরণের স্কুলের প্রয়োজনীয়- 
এক একাঁট পাঁরবার নিজের 'িজ্ের তাঁর কথা উল্লেখ করেন। 
প্রয়োজনপয় শাকশাব্জ বা এমন শক “যেমন গণ কাঁমউন . চঈনের 
তামাকও উৎপাদন করে নেয় এই মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক পাঁর- 
জাম থেকে৷ বাড়ীত কিছু ফসল' বর্তন সাধনের মুল সংগঠন হিসেবে 
রাষ্ট্রকে শবক্রী করে কিছু আয় করে গড়ে উঠেছে, তেমাঁন ক্যাডার স্কুল 
নিতেও বাধা নেই। সারা সমাজের মৌলিক , নিরাপত্তা 
“তত্বের দিক থেকে এই ধরণের ব্যবস্থার বিশেষ অস্ম। শাসক এবং 


' ব্যান্তগত মাঁলকীনক নিরপেক্ষ শাসিতের মধ্যে যে 'বাচ্ছিতাবোধ 


শহতসবে ধৃববেচনা (করা হয়। এই যার ফলে বিস্লব বিপথগামী হয় 
ব্যবস্থা, বাস্তবানুগ* কারষকরী- সেই 'বাচ্ছন্বতাধেধ রোধ করাই 
কোন স্বতঃস্ফতর্ত ধনআঁন্দক ঝোঁক এই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য! আমলারা 
বা প্রবণতার কাছে নাঁত স্বাঁকারের যেন নয়া শাসক শ্রেপীতে পাঁরণত না 
নিদর্শন নয়। মাও সে৷ তুং অবশ্য হয়-_-যমনটি রাশিয়াতে হয়েছে 


ন্ট 
স্কুল। 

,. ক্যাডার স্কুলে হাতে কাজ 
করার মেহনতই হল প্রধান শিক্ষক: 
আর আমলারা এবং মগানজ্ কর্ম 


চারীরা ছাত্র। মূল নাতি হল যে, 


যাদের মধ্যে পেশাগত বা অন্য কোন 
দামাজিক৷ কারণে জনানাধা'রণ থেকে 


বিচ্ছিন্ন হবার ঝোঁক দেখা দেওয়ার: 


সম্ভাবনা আছে তাদের নিয়ামতভাকে 
ক্ষেতে বা কারখানায় মাঝে মাঝে 
হাতে কাজ করতে হবে। বৃদ্ধ, 
দূর্বল, অসুস্থ কা অক্ষম ছড়া 
সমস্ত ক্যাডার হাতে কাজ করবে, 
এই কথা মাও ঝুলছেন। এবং সেই 
হিসেবে সারা দেশব্যাপী ক্যাডার 
স্কুল গড়ে উঠেছে। পাকং-এর প্রাঁত 
মন্রীদপ্তরের ।ঘম গ্রাম. এল।কায় 
ক্যাডার স্কুল আছে। তেমনি আছ 
প্রাদেশিক সরকারের ও শহর প্রশা- 
সনের: প্রাতাঁট দপ্তরের। 
“এই ক্যাডার স্কুলে কোন 
শিক্ষকগোষ্ঠী বা কর্মচারী নেই। 
ক্ষেতে, ওয়াকশিপে এবং স্কু,লর 
ছোট ছোট কারখানায় কাজই শিক্ষার 
উৎস। ক্যাডার স্কুলে এক 'নির্ধাচিত 


প্রীতিনিধির কথায় £ গ্রামের সর্বত্র 


আমাদের শিক্ষক ছাঁড়:য় আছে! 
গশঁর জাতীয় ম্ন্তির পর যে হাজার হাজার 
কিষাণ সমাজের ভিত্তিভূি 'হাসাবে 
বিরাজ্ঞ করছে তাদের কথাই এই, 
প্রতীনাধ বলতে চেয়েছেন। তান, 


বললেন £. তাদের নোৌতক দ্‌্টিভঙ্গ! * 


সুস্থ, তারা কাজকর্মে দক্ষ, কঠোর 
পরিশ্রমী । আমাদের ক্যাডাররা তাদেঃ 
তুলনায় নগণ্য তবে ক্যাডাররা এ:দর 
কাছে শিক্ষা নিচ্ছে। 

শারীরিক পাঁরশ্রম আর পড়াশুনার 
বালাই নেই এ কথা মনে করার 
কোন কারণ নেই। মাকর্সীয় মূল 
তত্ব গোষ্ঠাঁগতভাবে বা নিজে নিজে 
পড়ার ব্যবস্থা প্রতাদন কয়েকঘন্টা 
ধরে। 

“যে ক্যাডার স্কুল আম 
গিয়েছিলাম সেখানে হাঁস . সুরগ্রঅ 
শুয়োর প্রাতপালন' করা হয়। নিজে- 
দের প্রয়োজনীয় শাকশরজী এবং 


রা তেল নিজেরাই উৎপাদন করে। 


বালির পাহাড় পার্কার করে যে 
ক্ষেত তারা বানিয়েছে তাতে এক 
হাজার বুদ্ধিজীবী যারা এই 'িদ্যা- 
লয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং কাঁয়কশ্রমে 
যাদের ক্ষুধা তীব্রতর হচ্ছ তাবা 
নিজদের বাৎসাঁরক প্রয়োজনের অর্ধে- 
কের বেশী চাল নিজেরাই উৎপাদন 


করে নেয়। সম্প্রীতি নেতৃত্ব সকলের ' 


কাছে সমালোচনার আহ্বান জানায়। 
বহু সমালোচনা হয়েছে। মূল আভ- 
যোগ হল ষে স্কুলের প্রধান কাজ 
হওয়া উচিত তাঁত্বক শিক্ষা, কিন্তু 
তার পাঁরবর্জে উৎপাদনের ওপর 
বেশী জোর দেওয়া হয়েছে? 


ব্যাপারটা থাতয়ে গেলে ষা 
দাঁড়াকে তা হল প্রাতটি প্রশাসনের 
কর্ম চারু, দ্মী:পরুষ “ নাব শেষে 
আসবে, আরও নিয়মিতভাবে এখন- 


সম্পন্ন করার চেস্টা করছে। 
'তথাকাঁথত “খাল পয়েরু ডান্তারের 


1 
কার মত সাত .বছরে একবার নয়। 
বর্তমানে ক্যাডার স্কুল, ঠিক যেমন 


স্তরেই 'গররত্বপর্ণ। সাংস্কৃতিক 
শবপ্লবের সময়. থেকে এমন কি 
শিশু শিক্ষাব্যবস্থাতেও এর ওপর 
জোর দেওয়া হয়েছে। শশ: িদ্যা- 
লয়ে ছান্র-ছান্রীরা নিজেদের সব 


শাকসব্জী- চাষে সাহায্য করে আর ' 


বিদ্যায় 'প্রসারে বাল মাথায় করে 
নিয়ে যায়। প্রাথমিক স্তর বাদ 
দিলেও, নাধ্যামক হাত্রেরা কারখানায় 
কাজ করতে যায়। আর নিজস্ব 
বিদ্যালয়ে ছাল্র-ছান্রীসের .পড়াশুনা- 
কাজ, আধ্মআধি। কাজের ভিত্তিতে 
না হংল বিশ্বাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করা 
যাবে না। ছাত্ররা নিজদের কারখ,না 

বা জমির কাজ চালায়। 

বই মুখস্ত করা মধ্যবিত্ত পরি-' 
বারের শিক্ষার আধিপত্য চীনে এক 
বিত্র'ট সমস্যা আকারে দেখা দেয় 
এবং এর ফলেই এ দেশে সাংস্কৃ- 
[তক 'বিস্লবের, প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন 
এস যায়। এ এক বিরাট সমস্যা। 
বাট দশকের শুরুতে দেখা গেল মধ্য- 
বিত্ত সমস্ত কিছ; প্রভাব বিস্তার 


'করে আছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ 


করে এবং 'বশ্বাবদ্যালয় স্তর! 

সাংস্কৃতিক 'িস্লবের সময় থেকে 
কাজে কর্মে যৌবনের জোয়ার 
লেগেছে।' কলে কারখানায় এবং 
জাঁমতে। এরা গ্রামে' অনেক উপ- 
কার করেছে, বিজ্ঞান গ্রাম জঁকনে 
কার্যকরী করেছে আর কারখানায় 
এনেছে নতুন উদ্যম। এই সমস্ত ছাত্র- 


ছাত্রীদের উদ্যমের ফলে গ্রাম-শহরের ' 


বিরাট ফারাক আজ আর চীনে 
অনুভূত হচ্ছে না, কৃষকের সঙ্গে 
কারখানার ' শ্রমিকের যে দূরত্ব তাও 
কমে এসেছে। 

অনেকের মনে হতে 'পারে যে 


ছাত্র-ছাত্রীদের জোর করে এইভাবে . 


কাজে পাঠানো হয়েছে। , পাশ্চাত্য 
দেশ থেকে যে'সব সাংবাঁদক ও 
লেখক গোষ্ঠী, চীন সফর! করেছেন 
তাঁদের .বন্তব্য হল যে ছাত্ররা পাঁর- 
বেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে . 
নিয়েছে। কোন, রাষ্ট্রীয় বা সাংগঠ- 
নিক্‌ কাধ্যবাধকতার ব্যাপার চোখে 
প্যড না। বেশীর ভাগ 'যুবক ষব- 
তারা উদ্যমের সংগ্গ তাদের কাজ 


দল”। . পয়সা নেই. .ব্স্তু আবে- 
গের সঙ্গে সমাজসেবা কর চলেছে। 
এই যুবকফুক্তীর দল গ্রামে শহরে 
সর্বত্র 

পশ্চিমী সাংবাদিকরা দেখেছেন 
[ক ভাবে ছাত্রীরা নিজদের টম 
তৈরী করে গ্রামে কাজ করে? 
পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরী করছে। 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তাঝ 


হেসে কল “এখানে আসাব আগে 
এক, বালতি জল পকানাঁদন তুলি 


শন!» প্রথমে গ্রামের লোকরা অত্যন্ত 


ভীম্বিগন হয়েছ শহরের মে'য়দেব 


গিয়ে চাষীদের .: 
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এই অবস্থা দেখে। তারা 
করতে - এমিয়ে এসে'ছ।' 
মেয়রা কাজ করে চলেছে, 
দু-এক সপ্তাহ হয়ত শহরে 1 
দের পাঁররারে সময় কাটিয়ে এ 
কিন্তু শহরের, এই মেয়েরা নিজে- 
দের গ্রামজাীবনের অংশ হাসবে 
ভাবতে পছন্দ করে। অনেকে খিল 
খিল করে হাসতে হাসত বলে যে 
তারা হয়ত এখানে বিয়ে করে সংসার 
পাতবে। 

কথায় কথায় বিয়ের ব্যাপারটা 
এসে পড়ে। বোঝা যায় সারা দেশে 
এখন অল্প “বয়সে বিয়ের কথায় 
কোন উৎসাহ দেওয়া হয় না। শুধ 
সরকার, বাজ্টর বা সমাজে ব্যাপার 
নয়৷" সাধারণ: মান:ষও, স্-পুরুষ 
'নার্বশে.ষ, সকালে আটাশীরশের 
আগে কেউ বিয়ে করতে চায় না। 
পশ্চিমী সাংবাদিকরা গ্রামে গ্রমে 7 
আন্তর্জাতিক 
ব্যাপারে তাদের ঝোধ ক তা জানার '' 
চেষ্টা করেছে। সাংবাদিকরা বলে- , 
ছেন 3. স্ব জাষগায় , এক উদ্বেগ” 
হয়ত রুশ বা সামাজিক সাম্রাজ্য- 
বাদীরা চীন আক্রমণ করবে। 
আমোরকা সম্পর্কে ওরা খব 





চীনে শিক্ষাব্যবস্থা 


(অষ্টম পৃষ্ঠার পর) 
এবং কম্টসাহঙ্ক;। পাঠাগারে বারো 
লক্ষ বই আছে এগুলোর 'মধ্যে 
ইংরেজ, ফরাসশ এবং জানান বইও 
কম নয়। কিদ্তু উচ্চতর কর্ণীরগর- 
বিদ্যা সংক্রাক্ত-. বিদেশ বই ছাড়া 
অন্য বইতে এরা প্রায় হাতই দেন 
না। সব চেয়ে বড় ,হলাঁটতে * 
িদ্যার্থীরা 'মার্কসবাদ এবং মাওয়ের 
রটনাবলস পড়তে ভাঁড় করে। 
আরাম-কেদারায় বসো ছাত্র এবং 
ফ্যাকাজ্টির সদস্যরা নূতন ধরনের 
শিক্ষা ব্যঅস্থা নিকে। চা খেতে খেতে 
আলোচনা কর নেন। সুদৃব 
1সধাঁকয়াংএর স্তেপ অঞ্চল বকে 
আগত একজন ছাত্র বল্লেন ' ফুটান 
বিশ্বাব্দ্যালয় দ:ঃখর সমুদ্র থেকে 


. ম্যান্তর আবহাওয়া স্বা্ট কবেছে। 


ফ্যাকাল্টি ' সদস্য জনৈক প্রান্তন 
রেড গার্ডের মতে নয়া" পাঠক্রম 
আমা:দর শ্রামক-কৃষকের কাছাক্যাছ 
নিয়ে এসেছে। অতীতে আমরা 
ক্লাসের মধ্যই আবদ্ধ থাকতাম! 
এখন আমরা মাঠে এবং কারখানায় 
হচ্ছি। 

ছা্ররা সবাই একবাক্যে স্বাঁকার- 


,করলেন সাংস্কৃতিক 'বস্লব না ঘটলে 


তাঁরা উচ্চতর শিক্ষা পাওয়ার সু যাগঈ 
পেতেন না। 'ঁকল্তু পূরানো সংস্ক- 
তির গ্রীতহ্যবাহণী ব্ুদ্ধিজীব' 
সাংস্কতিক: বিপ্লবে এখনো ধাতস্থ 
হতে পারেনান। 
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1 


চান কু জভাঁল্রভ 


| (৬ পৃষ্ঠার পর ) 


অর্থনীতির পরিকল্পিত আনু- 
উন্নয়নের নীতির মুল সূত্র 
সচেতন ভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন 
াগেন্ মধ্যে পরিকল্পন! করে ক্রমা- 
এই আনুপাতিক হারের ভার- 
নিয়ে আসা। অন্ত কথায় ভার- 
TJ আনয়নের কাট! খুব তালো- 
বে করা চাই” মাও সে তু 
নন, “ভারসামা হচ্ছে অত্যন্ত 
বা এবং দুই পরস্পর*বিরোধী 
ক্র তুলনামূলক এীক্য। প্রতি 
রের শেষে সামগ্রিক ভাবে এই 
সাম্য পরস্পর বিরোধী শক্তির 
বাতের ফলে পরিবর্তিত হতে 
'ক। পরস্পরের কা পরিবতিত 
এবং ভারসাম্যবিকীন অবস্থ। 
| দেয়? ভারসাম্য হয়ে যায় ভাব- 
যহীনতা, এক্য বিরোধে রুপাস্ত- 


যন হয়ত এবং আবার আগামী; 


রের জন্যে নতুন: স্তরে (উচ্চতর 
র--লেখক) ভারসাম্য ও এঁক্য 
তষ্টার পরিকল্পনা করতে হয় ।”" 
এই ভারসাম্য পরিবর্তনের অন্যান্য 
নক কারণও দেখ! দিতে পারে। 
মন ভালে! ফসল বা খারাপ ফসল 
নীতির ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে 
র ! নতুন উন্নত বৈজ্ঞানিক কারি-, 
] কৌশল শিল্পে উননন্নন বাড়িয়ে 
রসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে পাঁৰে। 
ন শিল্পস্থাপন, নতুন কৃষি পদ্ধতি 
যারন সব কিছুই এই ভারলাম্যকে 
বিবর্তন করে দিতে পারে। তখন 
রো! শ্রমিক আরো ধান্য আরে! 
চামালের চাহিদা কৃষি উৎপাদনের 
ম্ুপাতিক ভারসাম্য এ" বছরের 
পানে পরিবর্তন করে দিতে, 
রে! তখন উচ্চতর ভারসাম্য 


নই একমাত্র ক্রুত বেগে অর্থ- 


উন্নয়ন ঘটানো যাক | 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে 

পরিকল্পনাবিঘদের এই মৌলিক 

টা আয়ত্ত করা প্রয়োজন । 
নন বলেছেন, “রাষ্ট্রের পরিকল্পনা 
গঠন ছাড়া সমাশ্রতান্ত্রিক উন্নয়নের 
বা চিন্তাও করা যায় না। এই 
ট্রীয় পরিকল্পনা সংগঠনই কোটা 
টা মানুষের উৎপাদনমূলক কাত 
বং উৎপাদনের ফল তাদের মধ্যে 
টনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে |” 
জাতীয় অর্থনীতির  ছুটা প্রধান 
শ | এক্টা হল ভারী শিল্প অপর্টী 
ন তোগ্যপপ্য উৎপাদন | যদি এই 
] অংশের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি 
রে এগিয়ে নেওয়া যায় তাহলেই : 
ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হতে 
বৈ | অন্যান্য অংশ বযেহন যোগা- 
[াগ এবং পরিবহন, কৃষি ও 
লোৎপাদনঃ বাণিজ্য ও বিপণন, 
নৈতিক নিৰ্মাণকাৰ্য এবং , সং- 


তিমূলক পুনর্গঠন, ভোগ এবং সঞ্চয় 


প্রভৃতি অন্যান্য জংশের পরিচালন! 
তখন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে। 
ভারী শিল্প বা উৎপাদনের উপকরণ 
নির্মাণশিল্প ভোগাপণ্য শিল্পের. সমস্ত 
যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে; আবার 
ভোগ্যপণ্য যথেষ্ট উৎপন্ন নাহলে 
ভানীশিলের প্রয়োজনীয় খান ও 
কাঁচামাল পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। 
ভোগাপণ। অর্থাৎ' খাত, দৈনম্ঘিন 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, জালানি ছাড়। 
ভারী শিল্পও চলতে পারে'' না। 
তাই এই হুটা প্রধান অংশের সুষ্ঠ 
পরিকল্পনার উপরেই অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের অগ্রগতি নির্ভর করে । 
অর্থাৎ সমগ্র অর্থনৈতিক পরি- 
কল্পনার ভিত্তি হচ্ছে কৃষি ও হালকা 
শিল্প এবং নেতৃত্বের ভূমিকা হল ভারী 
শিল্পের. যাও-সে তুং এই পরি- 
কল্পনার নীতিকে অল্পকথায় বলেন্ধেন 
“কৃষি উৎপাদনকে ভিত্তি করে ভারী 
শিল্পকে অগ্রগামী ভূমিকা দিয়েই 
চীনের জাতীয় অর্থনীতি পরিকল্পিত 


উৎপাদনের দ্রুত অগ্রগতি সাধন 
করতে পারে |” | 


তুলনামূলক ভাবে ভারতের পরি- 
কল্পনা, কষিশন অর্থনৈতিক পরি- 
কল্পনার নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ 
না করে কতগুলি বিভাগীয় ঘর্থ- 
ব্যয়কেই মোটামুটী নীতি বলে গ্রহণ 
করেছে। এটা হচ্ছে বুর্ডোয়া 


আমলাতান্ত্রিক কৌশল। একসঙ্গে 


মিলিয়ে দেখলে মোট টারা খরচের 
হিসেবটাই এদেশে উন্নয়নের মাপকাঠি 
হয়ে দাড়িয়েছে, ভোগ্যপণা। খাদ্যশস্য, 


‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যন্ত্রশিল্পের . বর্ধন- 


মুখী উৎপাদনের হিসেবের উল্লেখ না 
করে কাগজপত্রে বেতার প্রচারে শুধু 
টাকা খরচের পরিমাণের, লক্ষ্যই 
ঘোষণা করা হয়। জনসাধারণকে 
বাদ দিয়ে জাতীয় অর্থপীতি গঠনের 
এই হুতবৃদ্ধিকর পরিকল্পনা বড় বড় 
মুনাফাখোর+ ফাটকাবাজদের ঘরে 
সম্পদের রাশি তুলে দিয়েছে বটে, 
কিন্ত দেশের কোটা কোটী ' যানুষকে 
চিরদারিজ্া, বেকারী, নিরম্প-ি£ঙ- 
তার অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। 
কৃষি উৎপাদন ভিত্তি করে ভারী 
শিল্পকে অগ্রগামীর. ভূমিকা দিয়ে 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা করতে 
হলে ভিততিস্থানীয় ‘কৃষি অর্থনীতির 
আমূল সংস্কার প্রথমেই দরকার । সঙ্গে 
সঙ্গে যন্ত্র উৎপাদন বিদ্বাৎ ও অন্যান্য 
ভামী শিল্পে একচেটিয়| দেশীবিদেশী 


পুজিপতিদের সরিয়ে দিয়ে সরকারী ' 


উ্ভোগকেই অগ্রগামী ভূমিকা 
দেওয়ার প্রয়োজন ছিল'। অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও বিশেষ বিবেচনা কয়ে জন- 
গণের যৌধ উদ্যোগকে উৎসাহিত 


করার অন্যে সমবায়, গ্রামীণ ও ক্ষুন্দর- 
শিল্পগুলিকে উৎদাহ দান প্রাথমিক 


লক্ষ্য হ্ওয়া উচিত ছিল। কিন্তু 
অনভিজ্ঞ এবং ছুনাঁতপরায়ণ আমলা- 


| তান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্রকেই অর্থনৈতিক 


পরিকল্পনা কার্ধকরী করার দায়িত্ব 

দেওয়া হয়েছে । এর কুকল আমা- 

দের দেশের সর্বক্ষেত্রে প্রকট । 
সামস্তভান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা বাতিল, 


ভারী শিল্পে সরকারী কর্তৃত্ব এবং. 


হালকা শিল্পে সমবায় ও দ্গনগপের 
উদ্যোগকে উৎসাহ দান আমাদের 
পরিকল্পনাবিদরা কাধতঃ বাতিল 
করে দিয়েছেন। ।. 

অন্যদিকে চীন বিপ্লবের পরই 
সামস্তবাদী কৃষিউৎপাদন তুলে দিয়ে, 
দেশ্রীবিদেণী একচেষ্টিয়া বৃহৎ পু'জিকে 
বাজেয়াপ্ত করে জনগণের যৌথ 


নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে | তাই চীনের 


অগ্রগতি এত ত্রত হয়েছে যে আজ 
সারা বিশ্বে তার ষানষর্যাদা ও শক্তি 
সুপ্রতিঠিত | 

হুই দেশের মধ্যে অর্থনেতিক 
দৃট্টিতজীর তফাৎ বভাবতঃই শরি- 
কল্পিত অর্থনৈতিক দৃর্টিতলগী এবং 
কর্মধারার মধ্যে বৈসাদৃষ্ত , এনে 
দিয়েছে । ফলাফলও তাই সম্পূর্ণ 
আলাদা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী যাই বলুন হিংসা-অহিংসার 
প্রশ্ন এই মাপকাঠিভে গৌণ, জন- 


গণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাপকাঠিই 


মুখ্য বলে আজ সর্বদেশে স্বীকৃত। 
আমাদের পক্ষেও আজ এটা উপেক্ষা 
করা সম্ভব হচ্ছে না। 

আমাদের সরকারী ভাষণেই এই 
ব্যর্থতার কথা স্বীকৃত হয়েছে। 

১৯৭১-৭২, এবং ১৯৭২-৭৩ 
সালের প্রাক-বাজেট ইকনমিক সার্ভে 
এই সরকারী হতাশাব্যঞ্জক মনো- 
ভাবের প্রতিফলন। প্রতিটা 
বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় 


১৯৬৪-৭০ সালের তুলনা য় 


১৯৭১-৭২ সালের অর্থনৈতিক উন্ন- 
তির সুচকগুলি পরীক্ষা করলে আমরা 
কি দেখি? ১৯৬2-৭০ সালের 
জাতীয় আয় (স্থিতিশীল. মূল্যে ? ) 
বৃদ্ধি ৩ শতাংশ, ১৯৭০-৭১ সালে 
৪'৭ শতাংশ এবং ১৯৭১-৭২ সালে 
৪ শতাংশ, ১৯৭২-৭৩ সালে ১৫ 
শতাংশ । কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিন্ব হার 
ষথাক্রষে ৭*১ শতাংশ, ৬'৭ শতাংশ 
এবং--১৭ শতাংশ ; শিল্লোৎপার্দন 
বৃদ্ধির হার শুধু আশা প্রকাশ করা 
হয়েছেঃ “১৯৭২ সালের সারা বছৰের 
হিসেব পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ 
এই বন্ধরে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে, 
১৯৭১ সালে বৃদ্ধির হার ছিল ২৯ 
শতাংশ |” পে) 

মুল্যন্তর সম্পর্কে বলা হয়েছে» 
“১৯৭১ সালে পাইকারী মুল্যত্তর 
উল্লেখযোগ্য ভাবে স্থিতিশীল ছিল, 
বাঙলাদেশের পরিস্থিতি - জনিত 
সরকারা বা বাহুল্য সত্বেও 
এটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু 
১৯৭২ সালে বিশেষ, 


করে, 


যে মাসের পর ধেকে দাম অ্বা- 
ভাবিক বেড়ে যায়! ১৯৭১ সালে 
পাইকারী মূল্যবৃদ্ধির হার ৪ শতাং- 
সের জায়গায় ১৯৭২ সালে ৭ শতাংশ 
বেড়ে যায়,» 

কেন বাড়ল? "খান্তশস্য, ভোজ্য 
তৈল এবং চিনির উৎপাদন কমল 
বলে” এটাই ব্যাখা । আরেক জায়- 
গায় বলা হয়েছে, “১৯৭২ সালে 
শিল্লোৎপাঁদনে বৃদ্ধি ঘটার কারণ 
বেশ কিছু সংখ্যক শিল্পে উৎপাদন 
বৃদ্ধি। কিন্তু বস্তু উৎপাদনের হার 
খুব বেশী হওয়ার ফলেই শিল্লোৎ- 
পাদনে এই উচ্চহারে বৃদ্ধি ঘটেছে 
কারণ শিল্পোৎপাদনে বস্তু শিল্পের 
অংশ হচ্ছে সাতাশ শতাংশ |” 

কেউ যদি প্রশ্ন কৰে বস্ত্র শিল্পে 
এত উচু হারে উৎপাদন হুল কিন্ত 
কাপড়চোপড়ের দাম বাড়ল কেন? 
ইকনমিক সার্ভে নিরুত্তর | খাস্ঠ- 
শস্য, তোজ্যতৈল এবং-চিনি উৎপাদন 
উৎপাদন অস্বাভাবিক উচু হারে বাড়- 
লেও দাম কমেনা, বাড়ছেই থাকে| 

তারত্সরকারের খুদে আমলা ও 
মন্ত্রীদের (?) রচিত এই ইকনষিক 
সার্ভে এবং বাজেট ' বিবমিষা উদ্রেক- 
কারী হুটা দলিল ছাড়া আর কিছুই 
নয়। এর কোন সঙ্গতি নেই, বিচার 
বিশ্লেষণ নেই; নির্ভরযোগ্য তথ্যা্িও 
নেই, আছে ঠাটঠমক । 

এই সরকারী বঞ্চনা নীতির ফলে 
দেশের মানুষের এই হাল। পশ্চি- 
বঙ্গে সত্ত্ব শভাংশ মানুষ দারিদ্র্য 
রেখার নীচে, উড়িস্তায় ৮৭, আসামে 


৮০১ বিহারে ৭&+ উত্তরপ্রদেশে ৭০১ 


মহারাষ্ট্রে ৬৬, পাঞ্জাবে ৪৮, রাজ- 
স্থানে ৮০,' মধাপ্রদেশে ৭০, অন্ধ্র- 
প্রদেশে ৭8, কেরলে ৮৫, ভার্মিল- 
নাড়তে শতকরা ৬০ জন মানুষ 
দারিদ্রযরেখার নীচে বাস করেন। 

গত &ই সেপ্টেম্বরের “হিন্দু 
পত্রিকার রিপোর্টারের! সারাদেশের 
গ্রামীণ গরীব হানুষ এই মূল্যবৃদ্ধির 
চাপে কি অসহনীয় দারিজ্ৰ্যে কাল- 
যাপন করছেন তার এক সামগ্রিক 
চিত্র তুলে থরেছেন | এই চিত্র যে 
কোন দেশপ্রেমিক মানুষকে শিহরিত 
করে তুলবে! হিন্দু পত্রিকা লিখ- 
ছেন, লোকের ধৈর্ধের বাধ ভেঙে 
যাচ্ছে। কেরলেন গৃহস্থ রমণী বল- 
ছেন মানুষের হাত আছে কাজ নেই, 
বাজারে খাম্ভ থাকলেও, কেনার 
পয়সা নেই । হিন্দুর রিপোর্টার প্ৰশ্ন 
করেন, কি করে তাহলে চলছে 
তারা উত্তর দেন আটা গুলে এক- 
বেলা ধেয়ে । 

মোটা ধুতির দাম দশটাকা। 
যোদধল্লি পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট 
হিন্দুর রিপোষ্টারকে বলেন গরীব 
মানুষের! কাপড় কিনতে পারেনা, 
তার! আত্বীয়বজনদের কাছে চেয়ে 
চিন্তে কাপড় পড়ে । 


॥ তেইশ ॥ 
তাই ছিরবদণ, নিরন্ন মানুষে দেশ 


ভরে গেছে! ভিথারীর সংখ্যা ১৯৭১ 


সালে হব কোটি, চিরদরিদ্বের সংখা 
৪২ কোটা। এইতো আমার দেশ ? 
যে দেশে পেটের তাত নেই, 


পরণে কাপড় জোটে না, দেদেশে 
শিক্ষাসংস্কৃতির অবস্থাধেকিতা 
কল্পনা করতেও ভয় | তাই এদেশে 


৪* কোটা মানুষ নিরক্ষর, পৃথিবীর 
মোট নিরক্ষর মাহুযের অর্ধেকেরও 
বেশী এই দেশে । আর যে পনেরো! ' 
কোটা মানুষ সাক্ষর তার শতকরা 
চল্লিশ জন চতুর্থশ্রেনী এবং শতকরা! 
পঁচিশ জন অষ্টম শ্রেণী পৰ্যন্ত লেখা- 
পড়া করতে পেরেছেন । ১৯৭০ সালে 
এদেশে বাট লক্ষ শিশু অভাবের দরুণ 


পাঠশালা থেকে পড়া ছেড়ে দ্বিতে 
বাধ্য হয়েছে। 


সার্থক জনম আমার 
জন্মেছি এই দেশে? স্বনলে ব্যঙ্গ বলে 
মনে হয় নাকি? 

আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষাই বা 
কারা পায়? পি সি মহলানবীশের 
মতে, “এককথায় বলা যায় ধনী 
ব্যক্তিরাই ভাদের সম্ভানদের এমন 
তাবে শিক্ষা দিতে পারছেন যাতে 
সারা সরকারের প্রভাব বিস্তার 
করার মত এবং ষ্যাদালাভের যোগ্য 
পদগুলি অধিকার করতে পারে!” 

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৪ সালে ২৬২টী' 
হাসপাতাল ছিল, একাত্তর সালে তার 
সংখ্যা বেড়ে মাত্র ২৯টা হয়েছে, 
চিকিৎসাকেন্দের সংখ্যা ৬৬৪ থেকে 

(শেষাংশ ২৪ পৃষ্ঠায় ) 

বিশেষসংখ্যা ?৭৩ ! দামঃ তিন টাক। 
প্রবন্ধ । চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির 
দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট, তেলেঙ্গানা 
স্বরণে ( পটভূমিকা / লড়াইয়ের 
ইতিহাস / সংশোধনবাদী বিশ্বাস- 
ঘাভকতা /সি.পি সি-র মুল্যায়ন / 
তাৎপর্য ) @ ভারত ও চীন £ হুই 
অর্থনীতি : দুই পথ (তরুণ রায়) 
পথে ? ( অশোক রায়) ভি 
সাংস্কৃতিক যুক্ত 'ফ্রণ্টের বরপ ও 
সমস্যা (মোহন মুর) ভী বিভ্ঞা- 
সাগরও বত্রিশ শতকের বাঙালী, 
সমাজ (বদরুদ্দীন উমর) ভ দাম 
বাড়ছে কেন? (গৌতম চক্রবস্ত ) 
@ চীনের শিক্ষানীতি 
‘উপন্যাস ॥ একটি লাল তারার 
কাহিনী: লি শিন-ভিয়েন (চীন) 
গল্প-কবিতা ॥ ভারত এবং চীন, 
ভিয়েতনাম, কাক্োদিয়া, প্যালে- 
স্টাইন, কেনিয়া, ফিলিপাইন, 
। গিনি, কংগো প্রভৃতি দেশের । 
পিপলস, বুক এজেব্দী ৷ এক, 
কুলদা বায় লেন ॥ পোঃ খাগড়। ৷ 


জেলা: মুশিদাবাদ | 



































1 চাব্বশ ॥ 


চান ত ভ্ডাম্ক্পভ্ড 
(২৩ পৃষ্ঠার পর ) 


৬৪৮ এ নেমে এসেছে। হাসপাতালে 
শধ্যার সংখ্যা সাতাশ হাজার তিনশ 
ভৃয়ান্ন থেকে মাত্র পাচহাজার বেড়ে 
বত্রিশহাজার চারশ তিপ্লান্ হয়েছে | 
অথচ এই সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা 
বেড়েছে প্রায় এককোটী। | 

সারাদেশে বাস্থ্যবাবদ কেন্দ্রীয় 
সরকারের ব)য় বরাদ্দ তৃতীয় পরি- 
কল্পনার মোট বাধিক ব্যয়ের ২৬ 
শতাংশ বরাদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১-৭২ 
সালে, তার পরিমাণ ২৩ শতাংশ 
হয়েছে। অর্থাৎ লোক বেড়েছে 
অধচ স্বাস্থ্য বাবদ সরকারী ব্যয় 
কমানো হয়েছে । 

প্রধানমন্ত্রী হিংসা! অহিংসার কথ! 
তুলেছিলেন । বেশ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা- 
বাবদ ব্যয় নিশ্চয়ই হিংসাত্বক কাজের 
জন্য নয়। সেগুলি কষেছে। 

কিন্তু পুলিশ-যিলিটারীর খরচ 
কি রকম, বেড়েছে না কষেছে? 
১৯৬৮০৬৯ সালে মিলিটারী খরচ 
১০৩৩ কোটা টাকা, পুলিশবাবদ খরচ 
২৭৪ কোটা টাকা, একুনে ১৩০৭ 
কোটা টাকা। ১৯৭১-৭২ সালে 

৬ 

ফিপিটারীর খরচ ১২৪২ কোটী, 
‘পুলিশের খরচ ৩৬১ ফোটা, একুনে 
১৬০৩ কোটা টাক! । এটা সম্ভবতঃ 
অছিংস। বজায় রাখার খয়চ তাই 
বাড়ানো হয়েছে, এবং শিক্ষাস্বান্থা 
প্রভৃতি হিংসাত্বক খরচ কমানো 
হয়েছে। 

এটা এদেশের বর্তমান সরকারের 
পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এটাই 
তাদের শ্রেণী দুর্টিভ্দী মুখে তার! 
যাই বলুন না কেন। 

এই পরিকল্পনা খরচের টাকা 
কোথা থেকে এসেছে? দেশের এ 
নিরম্র নিঃস্ব যানুষগুলির কাছ থেকে 
নিংডে ট্যাক্স এবং শুল্ক বসিয়ে আর 
বিদেশী মহাঁজনদের কাছ থেকে কর্জ 
নিয়ে এই তথাকধিত উন্নয়নের সঙ্গতি 
সংগৃহীত হয়েছে । 

ফল কি দাড়িয়েছে ? ইকনযিক 
সার্ভে ১৯৭২-৭৩ নবম পৃষ্ঠায় ৩৭ নং 
অনুচ্ছেদে বলা !হয়েছে, "ভারতের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির পথে 
বিদেশী মুদ্রা পাওয়ার সম্ভাবনা এ 
বছরেও বড় প্রতিবন্ধক ছিল। 
৭১ সালে আামেরিক! কর্তৃক খণ দান 


১৯- 


স্থগিত রাধা এবং বিদেশ থেকে 
সাহায্য পাওয়ার অনিশ্চয়তা এবং 
বর্তমানে বছরের সমগ্র রপ্তানীৰাবদ 
আর শতকরা ত্রিশ ভাগই অভীত 
খাণের সুদ ও কিন্তি বাবদ খরচ হয়ে 
যাবার ফলে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি এবং 
আমদানীর বিকাশ ব্যবহার দ্বার! 
আমদানী খরচ কাবার প্রয়োজনী- 
যত! দারুণ ভাবে অনুভুত হচ্ছে ।” 


আরো বলা হয়েছে (৩৮নং অনু- 
চ্ছেদ ) “ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধির পক্ষে, 


আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি গত কয়েক 
বছর ধরেই অনুকূল ছিল না---মাকিণ 
লেনদেন ঘাটতি বেড়ে যাবার ফলে 
১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মাকিণ 
সরকার গত চৌদ্দ মাসের মধ্যে 
ডলারের মূল্য দ্বিতীয়বার হাস করতে 
বাধ্য হন । ১৯৭২ সালের জুন মাসের 
শেষ সপ্তাহ থেকে বৃটীশ পাউগুও 
ও বাঙ্জারদরে ওঠানামা করতে বাধ্য 
হয়েছে । মাকিণ ডলারের সাম্প্র- 
তিক মুল/হাসের ফলে জাপানও 
ইল্সেনের মুল্য বাজারদর অনুসারে 
ওঠানামা করতে দিতে বাধ্য হয়েছে! 
এই ভাবে এখন পর্যন্ত বিদেশী মুদ্রা 
বিনিময় বাজারের অবস্থা অত্যন্ত 
অনিশ্চিত এবং স্থিরতাহীন হয়ে 
পড়েছে--*ভারতের মত হেসক দেশ 
চিরাচরিত রপ্তানী বহিভূর্তি পণ্য 


রপ্তানী বাড়াতে চায় তাদের পক্ষে ' 


আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই ঝুঁকির 
দরুণ রপ্তানী বৃদ্ধির সন্তাবনা খুবই 
প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়েছে।” 


অর্থাৎ মুখে বনির্ভরশীপতাঁর 
নীতি ধোষণা সত্বেও ভারতের অর্থ- 
নীতি আজ সংকটগ্ৰস্ত পুঁজিবাদী 
বাজারের উপর পুরোপুরি নির্ভর- 
শীল। আন্তর্জাতিক পুঞ্জিবাদ তার 
নিজের সৃষ্ট সংকটগ্রস্ত ৰোৰা 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির উপর 
চাপিয়ে দেবার কৌশল নিয়েছে 
আর তারতের রপ্তানী বাণিজ্য লব্ধ 
আয় অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, আম- 
দানীর খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এয 
উপর বিদিশী খুণর বোঝা কিস্তি 
এবং সুদ রপ্তানী বাণিজ্যেন্ম ৩০ 
শতাংশ শুষে নিচ্ছে আর বিদেশী 
মূলধনের লত্যাংশ বয্লেলটি কারিগরী 
ফীবাবদ আরো ৩০ শতাংশের মত 
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অন্নপূর্ণা বুক ইল 


প্রতিষ্ঠাতা পগণেশচন্দ্র রায়চৌধুরী 
' হবি, মহাসত্না গান্ধী রোড 
( শিয়ালদহ-এর মোর ) 
কলিকাতা-৯ 





চলে যাচ্ছে! মোট্রফল অনটন, 
মূল্যবৃদ্ধি আর বেকারী । এই অর্থ- 
নীতি কি কোনদিন মাধা তুলে 
দাড়াতে পারবে? | 
অন্যদিকে চীনের পরিৰুল্পিত 
অর্থনীতির ফলশ্রুতি আজ সবার 
চোখের সামনে বিস্ময়কর অগ্রগতির 
চিত্র নিয়ে উপস্থিভ | পরিকল্পনার 
মুল সূত্র সম্পর্কে মৌলিক তফাৎ 
ধাকার দরুণ চীনের জাতীয় অর্থ- 
নীতি এমন বলীয়ান যে দেশে কিংবা 
বিদেশে চীনের কোন খণ নেই। 
কারে! কাছে দেনা নেই বিশ্বের এক- 
যাত্র এমন দেশ চীন। 
| চীনে এখনও ভিখারী নেই, কেউ 
বেকার নেই । কোন নিরক্ষর ব্যক্তি 
নেই। পুরনো! দিনের নিরয়, অক্ষর” 
জ্ঞানহীন চীনে শিক্ষ। ও*খেলাধৃলা 
এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এমন 
তাবে প্রসারিত তে ভাবলেও আাশ্চৰ্য 
হতে হয়। 

কৃষি উৎপাদনকে ভিত্তি করে 
ভারী শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে 
চীনের জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের 
যে গতিবেগ সঞ্চার করেছে তারই 
ফলে চীনের সামাজিক রাজনৈতিক 
সাংস্কৃতিক উন্নয়নের হার এত 
উর্ধনুখা। 

১৯৭১ সালে চীনে খাছ্ভশত্যের 
উৎপাদনের পরিমাণ ৪৯২১০০০ মিলি- 
হন জিন (১ জিন-*০* গ্রাম )। 
অর্থাৎ সাড়ে চব্বিশ কোটী টন। 
চীনের ৭* কোটা মানুষের জন্যে 
সাড়ে চব্বিশ কোটা টন আর আমা- 
পঞ্চানন কোটা মানুষের জন্যে পৌনে 
এগারে! কোটা টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন 
হয়েছে | চীনে ফাটকাবাজি নেই, 
চোরাবাজারী নেই, তাই সবাই 
পর্যাপ্ত খাছ পায়। আমাদের অহিংস 
দেশে চল্লিশ কোটী মানুষই নিরক্স বা 
অর্ধাশনে রয়েছেন। আমাদের 
চলতি বছরেই ৩৮১ কোটা টাকা 
মূল্যের গন আমদানী করতে 
হয়েছে। 

বিপ্পবের আগে চীনে শিল্প বলতে 
বিশেষ কিছু ছিলই না। যা কিছু 
হালকা শিল্প ছিল তার বেশীর ভাগই 
বিদেশীদের দখলে ছিল। ভারী 
শিল্পকে অগ্রাধিকার দেবার নীতি 
অনুসারে দেশে শিল্পগড়ার কাজ দ্রুত 
এগিয়ে চলে । পু'জবাদীর! প্রথষে 
হালক! শিল্প গড়ে, তারপর তার 
যথেষ্ট মুনাফা ও সঞ্চয় হবার পর 
ভারী শিল্পে হাত দেয়| 

চীনের কঞ্জিউনিস্ট পার্টি মাও 
সে-তুংএর নির্দেশ অনুপারে ভারী 


শিল্পের গোড়াপত্তন করে ইস্পাত 
শল্প দিয়ে । ১৯৭১ সালে ইস্পাতের 


পরিমাণ দাড়ায় ছু কোটী দশ লক্ষ 
টন অর্থাৎ বিপ্লবের অব্যবহিত পরের 


. তুলনায় ১৩১ গুণ বেশী। আমাদের 


দেশে ইস্পাতের উৎপাদন ষাট লক্ষ 


টন, তাই বিদেশ থেকে বছরে একশ 
কোটী টাকারও বেশী মূল্যের ইস্পাত 
আমদানি করতে হুচ্ছে । 

১৯৪৯ সালের তৃলনায় ১৯৭১ 
সালে চীনের পেট্রলিয়াম উৎপাদন 
৪৪ শতাংশ, ব্রাসায়ণিক সার বাট 
শতাংশ বেডেছে। এখন চীনের 
শতকরা ছিয়ানব্ব,ইটী কাউন্টিতে 
কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী এবং মেরাহতির 
যন্ত্রশিল্প স্থাপিত হয়েছে । 

পরিবহন এবং যোগাযোগ 
ব্যবস্থাও অভূতপূর্ব হাৰে বেডে 
চলেছে। রেলপথের দৈর্ঘ চারগুণ, 
জাতীয় সডক ও পথের পরিষাঁপ 
৭8০০০ কিলোমিটার থেকে আটগুণ+ 
এবং সমুদ্রগামী জাহাজত চারগুপ, 


আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ছুইগুণ 
বেড়েছে । পোস্টাপিসের সংখ্যা একশ 
গুণেরও বেশী বেড়েছে । 


হালকা শিল্পের মধ্যে কৃত্রিম সুতা 
প্লান্টিক, কীটনাশক ভ্রব্যাদিঃ সাবান, 
সুগন্ধিদ্ব্যঃ ঘড়ি? . বাইসাইকেল, 
সেলাইকল, ক্যামেরা! এবং ফটোঁ- 
গ্রাফির সরঞ্জামের উৎপাদন বেড়েছে 
পাচগুপ। একটা হিসাব থেকেই 
হালকা শিল্পের ক্রুত অগ্রগতির হার 
বোঝা যায়। বিপ্লবের প্রথম কুড়ি 
বছরে হালকা শিল্পে যে পরিমাপ 
অর্থ সরকারী বিনিয়োগ হয়েছিল, 
একমাক্্র ১৯৭০ সালেই হালকা শিল্প 
সেই পরিমাণ অর্থ খরচ খরচা বাদে 
সঞ্চয় করতে পেরেছে। 


আজ চীনের আত্যন্তরীণ বাজারে 


হালকা শিল্পঙ্গাত কোন বিদেশী পণ্য 
আমদানী করছে হয় না» বরং বেশ 


কিছু রপ্তানী হয়। 
ভারী শিল্পের দগ্রগতিও দ্রুত 
হারে বেড়েছে। বস্ত্র কাগজ, 


কেমিকেলস্‌? বিহ্যৎ উৎপাদন কৃত্রিম 
আশের সূতা, চামড়া, চিনি, ঘড়ি 
তৈরীর পূরো কারখানাই এখন চীনে 
তৈরী হয় এবং বাইরেও রপ্তানী হয় । 
বিপ্লবের আগে তিব্বতে একটাও 
শিল্প ছিল না। এখন সেখানে কাগ- 
জের কল, চিনিকল, পশমজাত বস্তু 
তৈরীর কারখানা, চামড়া শিল্প এবং 
দ্বেশলাই শিল্পের কারখানা তৈরী 
হয়েছে। সমুদ্রোপকুল থেকে সুদুর 
গ্রান্কেও অন্তর্মজোলিয়া, কানু 
সিংকিয়াংং চিংহাই, এবং তিব্বত 
স্বত্ত স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার প্রায় 
অধিকাংশ পণ্য স্থানীয় এলাকাতেই 
তৈরী হয়। 

বিপ্লবের আগেই কিছু কিছু 
শিল্প ছিল এমন সহরগুলিতে শিল্পোৎ- 
পাদন বৃদ্ধির হার ছু হু করে বেড়ে 
চলেছে। সাংহাইতে ১১ গুণ, তিয়েন- 
সিনে ৯ গুণ, কিয়াংসি, শানচুং এবং 
কোয়াটুংএও ছয় গুণ হারে হালকা 
[শিল্প বেড়েছে । পিকিং শহরে ১৯৭১ 
সালে যে পরিমাপ শিল্পঙ্গাত দ্রব্য 
উৎপন্ন হয়েছে, ১৯৪৯ সালের তুলনায় 


উপাদনের হার ছয়গুণ বেড়ে 


নি। 
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তার বৃদ্ধির হার তিরানববু 
পিকিং *৭ই ফেব্রুয়ারী” 
মোটিভ এণ্ড রোলিং ষ্টক 


সামগ্রিক ভাবে 
সারের উৎপাদন বেড়েছে ১৯৭০ 
সালের তৃপনায় ১৯৭১ সালে ৪৩ 
শতাংশ | ফলে কৃষি ও কৃষিজাত 
পণ্যের উৎপাদনও ভুত হায় 
বাড়ছে। ১৯৭১ সালে আগের 
বছরের তুলনায় তুলো, ভোজাতৈল 


।চিনি, শপ, তামাক, চা এবং শিল্ষেক 


উৎপাদন আডাই গুণের ওপর 
ছাগল, ভেড়ার উৎপাদন ৩০ শতাংশ 
এবং মাছের উৎপাদন গত ১৩ বছরের 
মোট উৎপাদনেরও দ্বিগুণ হুয়েছে। 
১৯৬২ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালে 
ট্রাউটরের সংখ্য। দ্বিগুণ, জলসেচ 
জলসিকাশী যন্ত্রপাতি তিনগুণ, 
বাসায়ণিক সার ও কীটনাশক দ্রব॥ 
চারগুণ এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যব: 
হারের পরিমাপ ছস্মগুণ বেডেছে । 
কুণযিন্টাং আমলের সুত্রাস্ফীতি' 
এবং সুলাবৃদ্ধির অভিশাপ থেকে চীন 
আজ মুক্ত | খাষ্ভশস্য, তুলো; কাপড়" 
চোপড়, ভোজ্য তৈল, কয়লা, লবণ 
এবং অন্সান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের 
দাম ১৯৪৯ সালে যা ছিল ১৯ 
সালেও তাই আছে। রেডিও 
'লার্টিকের ও এনাষেলের 
পত্রের দ্বাম প্রতিবছরই 
হুচ্ছে। 





ওযুধপত্সের দাম ১৯৫০ 
সালের দামের পাঁচভাগের একভাগ 


করে দেওয়া হয়েছে। 

অন্যদিকে কৃষকের হাতে ক্রু 
ক্ষমতা! বৃদ্ধির জন্যে কৃষিজাত পণ্যের 
ক্রয়যুল্য সালের তুলনায় 
দ্বিগুণ, শৃকরের দাম প্রায় দ্বিগুণ কর 
হয়েছে কিন্তু জনসাধারণের কাছে 
বিক্রযমূল্য বাড়ানো হয়নি। 

কৃষিজাতপণ্য এবং শিল্পজা ত 
পণ্যের মুল্যে যে বিরাট তফাৎ 
তা প্রায় চল্লিশ শতাংশ ক 
দেওয়া হয়েছে ১৯৭১ সালে। 

ফলে লোকের আর 
জিনিসপত্রের দাম কমে যাও 
ফলে সঞ্চয় বেড়েছে । ১৯৪২ 
তুলনায় শহরাঞ্চলে ব্যাঙ্কের আমান 
৮ গপ, গ্রামাঞ্চলে ১৯১ গুপ বেড়ে 
গেছে। 

১৯৪৯ সালে বাজার দর ষ| ছিল, 
১৯৭১ সালেও গড়পড়তা! সেই বান্ধার 
দর থাকায় লোকের আয় বেড়েছে, 
লোকে সঞ্চয়ও করছে । সঞ্চয় আবাল 
শিল্প ও কৃষিতে লগ্ী হচ্ছে । 

১৯৭২ সালে চীনের গলে 
প্রদেশে কয়েক বছরের মধ্যে ধন 
খরা হয়েছে, বিরাট প্রাকৃতিক বিপ- 
ধর ঘটেছে। তবু খাদ্ভশস্তের উ- 
পাশ ১৯৭১ সালের তুলনায় কমে 
এবছরও কোটী টন খাদ্যশস্য 
(শেষাংশ ২৬ পৃষ্ঠায় ) 


১৯৩০ 








পাপে 


শারদীয় দর্পণ ১১৭৩ : 


চু ছানের 


ন্‌ মন্যু 


(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) : 


ডান্তারবাব্ুকে বলা হল পাঁচ ছাঁদিন 


সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে, কারণ বয়স 


তাঁর ষাট বছর। ওরা. বলছিল ষাট 
বছর হলে ওখান 'ঁরশেষ যত্ন 
নেওয়া হয় যাতে ' আরও' দীর্ঘীদন 
সুস্থ সবল এবং. - কর্মক্ষম (থাকা, 
যায়। একই কারণে ডান্তারবাবুর 
ব্যবহারের জন্য একটা মোটরগাড়ীর 
ব্যবস্থা করে দেওয়া হল এবং. স্থির 
হল তাঁকে একবেলা করে আকুপাংচা- 
রের ট্রোনং নিতে হাবে_বাঁকী সময়” 
বিশ্রাম। এরপর বিশেষ. ' প্রোগ্রাম 
করা হল ডান্তারবাতুর জ্রপর জন)। 
তানি এখানকার স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন এবং চঁনের শিক্ষা, প্রতিচ্ঠান 
আর শিক্ষাব্যবস্থার ,সঙ্গে পাঁরাঁচত 
হতে চান জেনে তাঁর জন্য সেই 
ভাবেই এক দিস্কৃত। প্রোগ্রাম ঠিক. 
করে দেওয়া হল। ডান্তরধাব বল- 
ছিলেন, বৈষাঁয়ক উন্নাতর 'শহসাব' 
বা বিবরণ দেওয়া অনেক্‌ সহজ, বহু 
প্র পাত্রকা বা কেতাবে - পাওয়াও 
যায় তা। *কল্তু চীনের মান্দুষের 
অল্তলেকের স্ন্ধান বোধহয় এত 
সহজে দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ 
তা হুল গভীর উপলাব্ধর ব্যাপার, 
খটিনাট আচার ব্যবহারের মধ্য- 
দিয়েই যার লাত্যকারের প্রকাশ । 

" চোদ্দ বছর আগ এই চীলদেশে 


_এ'সই ভান্তার বস: আকুপাংচার 


চিকিৎসা পদ্ধাত কিছ? শিখে- 
ছিলেন। এই চোদ্দ বছর কলকাতায় 
এই লাইনে প্র্যাকটিস চালাতে 
হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ 'বীচ্ছন্নভাবে। 
অর্থাৎ চীনের সঙ্গে কোনো যোগা- 
যোগ, সেখানকার বিশেষজ্ঞদের সথেগ 
কোনো পরামর্শ বা আভিজ্ঞতা 
বিনিময় এর সবকিছু থেকে ডাক্তার 
বসু বণ্টিত থেকেছেন চীন-ভারত 
সম্পর্কের অবনাঁত ঘটার ফলে। এম- 
নাঁক এই চিকিৎসার মূল উপাদান 
যে ছ'চ তারও অভাব. ঘটেছে বারে 
বারেই, ও ছি ত এদেশে তৈরী হয় 
না। ফাই হোক, সমস্ত প্রাতকলে 
পারবেশ অগ্রাহ্য করো ডাঃ বসু 
অত্যন্ত ধৈর্য এবং নিষ্ঠার অঙ্গে 
গেছেন শুং তাই নয়, কিছু ছারও কর 
তৈরী করেছন তাঁর সীমত জ্ঞানের 
ভাণ্ডার উজার ঝরে 'দিয়ে। বহন 


দুরারোগ্য রোগণর্ক সস্থ করে, 


স্বভাবতই আকুপাংচারের কার্ষ- 


" বারতা সম্বন্ধে তাঁর অগাধ বিশ্বাস 


তাঁর মধ্যে এমন' ভাবনাও এনে দিয়ে- 
ছিল বে কিছু লোকর আরও 
শেখা ..দরুকার এ 'বদ্যা। অথচ 
চাঁনে গিয়ে শেখার এখন আর 


ঠকানো প্রশ্নই ওঠে না। তাই জে. 


[ষটুকু শিখোছলেন তাই তিনি 


< সাগ্রহে 'বাঁলয়ে দিতে চাইলেন এর 


ফল আজ এই বিলকাতা শহরেই 
বেশ কয়েকজন সফলতার সঙ্গে এ 


' পদ্ধতির ইচাকিখসা চাল যাচ্ছেন 


ভান্তারধাবুর ছাত্রদের মধ্যে মোঁড-: 


নতুন ছঠচ 


.ব্যাল ছাত্রদর একট গ্রপে আছে। 


এবারে ডান্তার বসু চাঁরে যাবার সময় 


. তাঁরা তাঁদের চিঁকৎসিত , কেস- 
‘গুলোর বিবরণ িলিথে ভান্তারবাধুর 


সঙ্গে দিয়ে ' দেন। একাঁট এস, 
এর মধ্যে ছিল আ্যংগ্রীশ-এর। 


' আর একটি ছিল প্যারুগ্লেজিয়া 


বা নিদ্নাঙ্গের, পক্ষাঘাত্রে।.রোগশ 
জনৈক শ্রামক'। ডাঃ বস নিজেরই 
বন্তব্য যে এই গ্যংগ্রীণ-এর কেসাঁটতে 
ছ'ন্রর এক চমকপ্রদ পদক্ষেপের পাঁর-. 
চয় 'দিয়েছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত শ্রীমক, 
বৃুপে অকুপাংচার ' নিডল-এর 
নমনা নিয়ে নিজ হাতে এখানে ঘসে 


ডাঃ খসুর, সঙ্গে এই গননডল-এর 


নমুনাও ছাত্ররা দয়. 'দিয়োছলেন।. 


চনে ডাঃ বস; এই মস্ত কেস 


গৃহস্ট্রি এবং এখানকার শ্রীম.কর ' 


তৈর ছচ ওখানকার ,আকুপাংচার 
দিশেষজ্ঞদের কাছে দাখিল করেন। 
ডান্তারবাবু সবটুকু ঝ.ল মন্তব্য 
করলেন, “ঁবশেষজ্ঞের দািভিকত। 
বা'.পাঁণ্ডত্যের অহংকার নয়, 
নতুন শিক্ষার্থীর, সারল্য নিয়ে এমন 


উৎসাহ: আগ্রহ আর মনযোগ সহ- 
' কার ' তাঁরা এগুলো দেখতে লাগ- 


লেন যেন মনে হয়' তারাই আমাদের 


গুণাগুণ সম্পর্কে এই বিনয় চীনের 
মানুষের একাটি বিশেষ, ধর্ম। হাস- 
প্রীতঘ্ঠান যেখানেই শোঁছ, সকত 
সর্বস্তরের কর্মীর মুখে একই কথা- 
আমাদের সমালোচনা কর, আমাদের 
ঘুটি ধারয়ে দাও, আমরা জানতে 
চাই, শিখতে চাই। জানেন, একা এক 
সময় সত্যই বড় বেকায়দায় পড়তে 
হত। হয়ত জাটল এক টেকাঁন- 


, ক্যাল ব্যপার িন্দহীবসর্গ টিক 


জানিনা অথচ অবশ্যম্ভাবীরূপে 
শুন.ত হত, আমাদের সমালোচনা 
: আমাদের এগিয়ে যেতে, সাহায্য 
কার” 
রাঙা 
আর্মীনর্ভরতা আছে ' অথচ মিথ্যা 
আত্মম্ভারতা নেই, দনজেকৈ খে লা 
করে দেখার 'ঝোঁক নেই অথচ 
অল্তর ভরা রয়েছে 'বনয় আর 
সৌজন্যে; অপরের / কাছ থেকে 
শেখার মত উদারতা আছে, কিন্তু 
লেজণর বৃত্তির, স্থান নেই-এমন 
ছাঁচে তৈরী ঘে দেশের আশি কোটি 
মানুষ, সে দেশের বৈষাঁয়ক অগ্র- 


গাঁত দুর্বার না হয়ে পারে না।' 


এর উপর "আছে শ্রমের মর্ধাদা। 
শ্রমই হল: প্রাক '.সম্পদ যর 
সাহায্য মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে 
চলেছে, নিত্য নতুন করে তার রূপ 


‘নন, ' তাঁদেরও 


চলেছে চশ.নর মাটিতে 
বানয়ে 'দিয়েছে।' 


টু 


 পাঁরবতনি কুরে; চলে-ছ। ন 
ক্ষেত্রে বিপুল বৈভবের' মূল উপাদান 

শ্রম, আবার জ্ঞানর প্রাথামক: উৎসও 
উর সক্রিয় প্রয়োগ । ধৈজ্ঞীনক 
অন্দশীলনেই জ্ঞা-নর উন্মেষ, অন্ব- 


+ বস্তুবাদশ দর্শনের "শিক্ষা ' 'তাই- 


শীলনের মধ্য দিয়েই তার বিকাশ 
আবার অনুশীলনেই জ্ঞানের পূর্ণতা 
প্রাপ্ত এই শিক্ষাই অনঃস্নরণ করে 
চলেছে চঁনের প্রাতটি মন৷ 'ফ-ল 
কাঁয়কশ্রমের ক্ষেত্র যাঁরা 'নযুন্ত 


নাঁদল্ট সময় 
ক্বরতেই হ'ব, তা তান শিক্ষক | 
অধ্যাপক, ' ইপিন'য়ার, / সরকার ! 
হশ এংং যত বড়ই হন। জ্ঞান, এবং | 
কর্ম এইভবেই 'হাত ধরাধার করে | 
তাই কোনো! 
দবকীতি -ঝা বিচণ্যাতই - সেখানে | 
স্থায়ী বাসা বাঁধতে সক্ষম নয়, তই | 
প্রীতাট মাননষ তার ননর্যযারত কাজ | 
বরে চলে ছ , পাঁরপূর্ণ দাযর়িত্বধোধ | 
নিয়ে, সমগ্র অন্তর চঢেলে। 
যায় না কণী বিরাট উল্লম্ফন অন্তরে | 
ধাই সর্বঘ। বিশেষ বরে সাংস্ক- } 
তক "বিপ্লবের জোয়ার যে, চাঁন | 


এবং চীনের মানুষকে ' বস্তব করে | 


তুলছে 'তার সম্যক পাঁরচয় খা | 
ও কাহনীতে মূর্ত করে তোলা | 
একরকম অসম্ভয। ওদেশের মানু- | 
ষের সঙ্গ এক্‌সঙজ্গো, থেতুক। যে | 


, উপলব্ধি করবেন সেও বড় . সহজ | 


আলোকে চীনা জনগণ জীবন এ-' | 
জগতকে! দেখছে তার সাঞ্গা নাথ } 
পারচয় করে ' নিতে 'হব। 
অথচ চীনের ' 


প্রসগাত ঝাঁল এই মুল্যয়নেন 
ব্যাপারেও ওরা কল্তু একেবা রই 
স্বতল্ল। তাঁড়ঘাঁড় স্ষোনো সিদ্ধন্ত 
টে:ন বসা বা দুমদাম কোনো মন্তব' 
করে . দেওয়া এ ওদের সম্পূর্ণ 
স্বভাব 'ব্রিচদ্ধ। এক িটিং-এ 
সবচেয় দীর্ঘসময় এবং সবচেয়ে 
সোঁহাদযপূ্প আঁলেোচনা' হায়াছিল 
আমার কমরেড ইয়ে চিয়েন ইং-এর 
সঙ্গে। জাপ বিরোধী যুদ্ধের সময় 
ইন ছিলেন অষ্টম রুট বাহন 
চাঁফ অব স্টাফ, বর্তমানে সেম্ট্রল 
শমালটারণ কাঁমশন-এর ভ ইস চেয়র- 
'ম্যন। কমরড ইয়ে চীনা কমিউ- 
নস্ট পার্টির পাঁলট .ব্যরোরও এক 
সদস্য। পার্ট এবং সামারিক ঝাহ- 
নঈর' এহেন প্রথম সাঁরর এক নেতা 
আধা ওপানিবোশক আধাসামন্ত- 


ঘরের; এটা ও 
কায়িক শ্রমের কাজ | 


DS 


আঁন্মিক ভারত থেকে আসা আমার 
মত এক সাধারণ নাগরিষের সঞ্গ 
আলোচনার 'সমগ্র" সময় অমাকে৷ 
সমান, স্তরের (এক কমরেড মনে 
কই আ.লাচনা চালিয়ে গেছেন। 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে, এমন অনোঁধ। খব- 
রই' তাঁরা রাখেন যাতে বাল্িত 
হতে হুয়। তবু বাক বারই আমার 
কাছে জানতে চাইলেন অনেক কিছু 
প্বাঁসং* ত দুরের £কাথা উপর-পড়া 


হয়ে কোন মন্তব্যও তিনি করেন ' 


Gram : BELTHOSE 


[চা পশচশ ॥ 


নি। দীর্ঘ আলোচনার ফাঁকে এক 
বার শুধয আক্ষেপ কারে বলোছিলেন 
ভারতের. মত শীবশাল দেশের সংগ্রামী 
এ্রীতহ্যমান্ডত মহান জনগণ যাঁদ না 
সঠিক পাজনৌতক 'লাইন খুজে 
বের করতে পারে; সাঁঠিক রাজনৈতিক 
লাইনের র্ভাত্ততে খাদ না সাঁভা- 
কার এক বিপ্লবী পাট গড়ে 
দুঃখ তাঁদের ভোগ করতে হাব! 

(শোষাংশ ছবহশ পৃষ্ঠায়) 
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নতুন চালের 


দু মাদুষ 


পেশচশ পৃষ্ঠার পর) 


পার্টির উর্ষ'তন মহলের আর সব।ইও ষপ জানাতে । ডাঃ ওয়েই-র একাম্ত 


কমরেড ইয়ে চিয়েন ইং-এর মতই 
আগ্রহ পোষণ ক্রেন ভারত সম্পর্কে, 
ভারতের কোটি কোটি সাধারণ 
মানুষের সংগ্রামের. ভি দিক 
সম্পর্কে বিস্তারিত জ্বানার। সবারই 
আক্ষেপ আমাদের দেশের কাগজপত্র 
তেমন কিছুই তাঁরা পান না বলে। 
সামান্য জনেই মাতষ্বারাতে ওস্তাদ 
যে দেশের রাজনশীতাবদরা, সে দেশ 
থেক গয়ে এদের দেখে বিস্ময় 
জাগে বোকা” 

একটা' দপর আরও অনেক 
কহু শনোছলাম 'ডাক্তারাবূর 


কাছে। এক দুপু'রর শোনা কাঁহনী- 


গুলো দিয়েই এইটা বড় বই লেখা 
যায় এতসৰ য়য়ছে তার মধ্যে 
আপাততঃ সম্ভব ষেট্কু তার মধ্যেই 
আমাকে সীমিত থাবতে হচ্ছে। তবু 
আরও একটি ঘটন্দর্ক উল্লেখ 
আমাকে বর্কতেই হুবে। আম 


ডান্তারবাবূর কাছ .থেকে বিদায় নেবার- 


সময় ডান্তারবাবু ঘললেন চীন 
থেকে তাঁর বিদায় নেবার সময়কার 
এই ঘটনা । 

বিশে জুন অস্তক ডাঃ বসন 
'পাঁকং ছেড়েছেন দেশ ফেরর 
জন্য। ওই দিনে পূর্বপারাচিত ডঃ 
ওয়েই ই ৎসাই এবং তাঁর চ্্রী এসে- 
ছিংলন ভান্তারবাবদের বিদায় সম্ভা- 


বাসনা ডাঃ বস কিছু প্রেজেন্ট 
বরেন স্মৃতিচিহজ্বরপ। কিদ্তু 
ভে.ব ভেবে তান কোন কৃল- 
শীকনারা করতে পরেন নি কাঁ 'জানস 
দেওয়া বায় হিসা সম্পকে । তিনি 
বললেন, ”আনেক চিন্তার পর এবটা 


"জায়গায় দাঁড়ালাম। ভেবে দেখল ম 


বৈষায্ক প্ুকান সম্পদ দিয়ে ক 
হবে। চাঁদনর যে বিপুল এশ্র্ষের 
সঙ্গে তোমরা পারচিত হয়ে গেলে 
সামান্য একটি জিনস দিয়ে তর 
বী" পারামপ হবে। শব্ধ আমাকে 
হয়ত মনে পড়বে জিনিসটা দেখলে। 
বিল্তু তোমাদের মনে জদাজাগ্রত 
থাক নতুন চীন আর তার নতুন 
মানুষ । চশ.নরা যে *বরট উজ্লম্ফন 
তোমরা দেখে গেলে তাকে সম্ভব 
করে তুলেছে আশি কো মানু 
ষের অন্তরে সত্ব লালিত যে আদর্শ- 
বাণধ, চৈয়ারম]'ন মাও-এর। সেই 


আদর্শকে চী.নর মানুষ সকল সম্প- 


দের সম্পদ বলে মনে (করে। সেই 
সম্পদই তোমাকে উপহার দেব 'স্থর 
ক্রলাম। কাল সমস্ত রাত ধরে 
অত্যন্ত ধর নিয়ে এই অমূল্য বাণ 
আম নিজে হাতে িখোছ তোমার 


জন্য ৷” 
এই বল ডাঃ ওয়েই “ডাঃ বসুর 
হাতে এটি বড় সইজের কাগজ 


দিলেন। তাতে বড় ঝড় ক্র কাল 
দিয় লেখা রয়েছে, স লি কেন্‌ সো 
এবং চিয়ান্‌ থু ফেন তো। প্রথম'দর 


অর্থ আত্মনির্ভরতা এবং .্বিতীয়াটর তাঁর আনা উপহার সম্পর্কে সাঁঠক 


থেক 
বিঠের কষ্টসাধ্য সংগ্রমের মধ্য দিয়ে 
চ.লছে বলেই এককালের আহফেন- 


অর্থ বস্টসাধ্য সংগ্রম। 

ডন্তারবাব্দ বললেন, *কাগজ- 
খানা আমাকে অভিভূত করে তুলল। 
মনে পড়ে গেল শচুয়নে দেখা সেই 
সেচ ব্য-স্থা, এঁবটি, নদীর গাঁত- 
পথকে ঘুরিয়ে নিয়ে নব্বই লক্ষ 
একর জমিতে জল.দচের ব্যবস্থা করে 
দেওয়া হয়েছে। সেই সাঁঙ্গে। মনে 
খীড়ল নদীপথে চৃধীকং থেকে উহান 
যত্রার ফাঁকে দেখা নদাঁতাঁরের 
দৃশ্যবলী। এই একই রাস্ত৷য় চলে- 


সেবার অশ্য চলোৌছলাম উজানে 
এবর ভটিতে। 'অ'টাঁতশে দেখে- 
ছিলাম পার যতদুর দৃষ্টি চলে 
সর্বত্র ঝোপ-জঙ্গাল, খলাঁবল নয় 
একেবারেই ধু ধু মাঠ! এবারে 
নজরে পড়ছিল প্রত অ'ধ' মাইল এক 
মাইল বা.দ বাদেই বড় বড় চমন 
অনর্গল ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে। 
জৈনেহি ওগুলো বিভিন্ন ক্ষামউন 
পাঁরচালিত 'বাভন্ন উৎপর্দনের কার- 
থানা। শুধু কারখানার চিমনী নয়, 
নদীর পারে যতদুর দৃষ্টি চলে 
সংটা ভরট জমট। কারণ চসনের 
প্রাতটি কাঁমউন স্বাবলম্বী এবং 
বৈষায়ক প্রয়েজনর দিকা থেকে 
স্বয়ং সম্পূর্ণ হুর জন্য সদা 
তৎপর! ফলে প্রীত কমিউনের এঁকা- 
ধক কারখানা, ইস্কুল, হাসপাতাল 
এমাঁন দর নই রয়েছে। তাই 





বঙ্বঙ্জে দুই কংগ্রেসা 
_ উপদলায় গুণ্ডাদের খণ্ডযুদ্ধ 


গত তেসযরা সেপ্টেম্বর বজবজে 


দৃই ক্ষংগ্রেসী দলে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে - 


(দর্পপের সমালেচেক) 


ঘটনাস্থলে ভাঁড় জম ওঠে। এরই 
মধ্যে হঠাৎ নৃপেনের দলের রণাঁজৎ 


গেল। একদ.ল ছিল নিমাই খাঁড়া দাস বলাই মামাকে আক্রমণ ফ.র। 
, (স্থান হায়ার সেকেপ্ডারী স্কুলের) কল্লাইধাব রণাঁজত্কে ধাক্কা দিয়ে 
শিক্ষক) গোপল হালদার (প্রান্তল মাটিতে ফেলে ' দেয়। রণাঁজৎ এমনি- সকলের কাছে প্রচার কর বেড়াচ্ছেঃ 


অম এল এ), বলাই মানা প্রমুখ; 
অপর দলে ছিল সেই ত্রাস সাম 
কারী নৃপেন দাশগুপ্ত, আনল' হাল- 
দার, রণজিৎ দাস, ফেলণ ও (বয়েকাঁটি 
সেরা মস্তান। 

ঘটনার ধিবরপে প্রকাশ যে এ 
দিন রাত এগ্রারেটার সময় নিমাই 
খাঁড়া তাঁর দলবল য়ে [পোষ্টার 
মারতে বের“ হ.য়াছিল রাস্তায় । হঠাৎ 
তাদের সামনে নৃপেনও তারা চেলা- 
দের নিয়ে হাঁজর হর। ক্রুদ্ধ নৃপেন 
পোষ্টার লাগানের ক্বার্জে ব্যস্ত 
'নিমাইকে বলে ওঠে £ ভোমরা আমার 
বৌ-কা বাজারের মেয়ে হলে বেড়াচ্ছ। 
হাঝে। মাইয়ের দল থেকে৷ পাল্টা 
"জবাব 'আসে' £ আমরা এখথা বাল 
নি অতএব প্রত্যহারের কোন প্রশ্নই 
ওকে দা। 


তেই খোঁড়া, তার ওপর তখন পাঁড়, 
মাতালের অবস্থা_ফ.ল পড়ে গিয়ে 
প্রচণ্ড আঘাত পড় । এর. পরেই' 


শুরু হয় দুই: পক্ষে পাগলা কুকুরের 
লড়াই! ঘন ঘন বোমা ফাটতে শুরু 
ক্রেন 
ভাবে এদিক ওঁদিকা ছুটে যার। 


কৌতুহলী জনতা 'দাক্ষিপ্ত 


হাঁতমধ্যে এ অগুলের ত্রান এক 


স্থানীয় ভদ্ুলোক প্নালশ খবর 
দেয়। পুলিশ আসে 


রাত সাড়ে 


চারটার সময় । দু দলের চার-পাঁচ” 


জনকে তুল নিয়ে জেল হজতে 
পাঠানো হয়। 
না হ লও লাতস সেপ্টেম্র শুক্রবার 
একপক্ষের বলাই মান্না এবং নিমাই 


পরাদন জামিন মঞ্জুর 


খাঁড়া ও অপর পক্ষর শুধু মার 
নৃপেনঘক। ছেড়ে দেওয়া হয়! বাকা 
পাঁচ-ছয়জনকে এখনও ছাড়া হয় 


এই চসার আফর্ষণে নি, কারণ তাদের বিরুদ্ধেই শষ? 


মাত্র বে-আইন অস্মশস্ম ব্যবহারের 
অভিযোগ রয়েছে। বলাই বাহুল্য 
এরা নৃপেনের পাশ্বচির। 

ন্‌পেন তার দলের বাইরে 


“সি পি এমকে নস্যাৎ করতে গেলে 
এ্যাকশন স্কোয়ডে কিছু গুণ্ডা 
রাখতেই হয়।। অতএব গুন্ডা পোষা 
কোন মার্জীবরোধী কাজ নয়।” 
গত আঠাংশ জলই ' বজবজ জট 
মলে বামপন্থী রড ইউনিয়ন 
জোর 'করে নামিয়ে এন জ্তোর 
মাঁচে রেখে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ করতে 
বলা হয়। তারপরেই শ্রামবদের 
সামনে সোঁটকে ' পোড়ানো হয় এবং 
বামপন্থী পার্টি পরিচালিত কোন 
ট্রেড ইউনিয়নে যোগ না দেওয়ার 
হুমকশও শ্রামকদের উদ্দেশ্যে বার্ধত 
হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই কার্যকলা- 
পের নেতৃত্ব দিয়েছে তাস সৃষ্টি- 
কারী গণ্ডা ন্পুপন। 


অবস্থাট'ই এখন কষ্ট কর স্মরণে 


অনতে হয়। বুঝলাম ডাঃ ওয়েই 


বাই বলেছেন। অ আ্বানর্ভ'র 


চি শন, আজ বিশ্বের দরবারে 
প্রথম সারিতে 
নিত পেরেছে। 


চীনের 
হাচ্ছে অসীম গ্যরৃত্ব দিয়ে । চেয়ার" 
ম্যান মাও-এর দেওয়া এই আশ 


বাণী চশনা জনগণের সাঁত্যই এক 
ছিলাম উীনশশো আটিশ লালেও। (অমূল্য সম্পদ। চীনের আশি কোটি 


নিজের স্থান করে 
তে দৃক্টিুকাণ 
থেবেই হোক সারা গৃবকে আজ 
প্রীত ম:নানিবেশ করতেই 
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মানুষ এই অমূল্য সম্পদ বু 
বয়ে চলছে, আমবক। অন্তত 
সোট ধাঁরয়ে দিলেন ডাঃ ওয়েই' 
“কমিউনিস্ট পার্ট 
নাল্ট ও সমাজ মানুষের 0 
হৃদয় বৃত্তগুলোকে হত্যা করে 
মানষকে বক্র পারণত করে দেয় 
এই প্রচারকে আর একঘার 'িথ্যা 
প্রীতপন্ন করে দেয় বিমান বন্দরে 
যাঁরা বিদায় জানাতে এসোছিলেশ 
তাঁদের সজল চোখের সকাতর চাহান। 
সবারই একান্ত মনত আঙ্গামী 
বছ:রর শুরুতেই যেন আবার যাই 
অনেক অনেক দিন জলময় হাতে 
নিয়ে ৷» 





চান ২ ভ্ভাল্লত্ড 


(২৪ পৃষ্ঠায় পর) 


উৎপন্ন হয়েছে । তাঁচাডা অর্থকরী 
ফলের মধ্যে রেশমের গুটি, চা, 
শর্কর] মূল, তামাক ফলের উৎপাদন 
৭১ সালের তুলন'য় দশ থেকে চল্লিশ 
শতাংশ বেডেছে | সারাবছরে তিনশ 
দিন একদম বৃষ্টি হয়নি, তবু কৃষক- 
দের ব্যাপক প্রচেষ্ট য় একাত্তর 
সালের মতই ফসল ফলানো সম্ভব 
হয়েছে। 

১৯৭১ সালে উল ভ্িশ লক্ষ টন 
চাউল রপ্তানী ৰরেছে এবং পঞ্চাশলক্ষ 
টন অন্যন্য খাছ্শস্য আমদানী 
করেছে । এই আমদানীরও অধিকাংশ 
বন্ধু দেশগুলিকে দেওয়া হয়েছে। 
১৯২০ সালে শানসি, ছোশেই, সান্টুং 
হে'নান এবং সেনসী প্রদেশে প্রচণ্ড 
খর] হয়েছল। তখন দুকোটী চীনা 
চরম খাগ্ভাতাবর্রি্উ হহেছিলেন। 
১৯৭২ পালে এই প্রদেশঙপিতে ১৯২০ 
সালের চেয়েও প্রচণ্ডতর খরা হয়ঃ 
কিন্তু হোনান এবং শানসী প্রদেশে 
১৯৭১ সালের চেয়েও বেশী খ ছ্যশস্য 


উংপল্প হয় এবং বাকী তিনটি প্রদেশে : 


সমান থাকে । একটি মাহুষকেও 
উপবাস করতে হয়নি, কেউ অনশনে 
মরেওনি 1 

ইস্প'তের উৎপাদন একাত্তর 
সালের তুলনায় বিশলক্ষ টন বেড়ে 
হু কোটি জিশলক্ষ টন হয়ে সাড়ে নয় 
শতাংশ বেড়েছে। 

১৯৭৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত 
পাওয়া হিসেবে দেখা যায় ১৯৭২ 
সালের তুলনায় ইস্পাত উৎপাদন 
একুশ ভ্বশহিক ছয় শতাংশ, ট্রাক্টর 


£৩'৯ শতাংশ, কৃষকার্ষের পাম্পমেট | 


৫৬ শতাংস,রাঁলায়ণিক সার উৎপাদন 
২৪৪ শতাংস বেংড়ছে। ছাপা কাপড়, 
কৃত্রিম সুতো, সাবান, বাইসাইকেল, 
ঘড়ি, ক্যামেরা? বেডি৪ এবং আস- 
বাব পত্রের উৎপাদন ১০ খেকে ১০০ 
শতাংশ, বেড়েছে। সবমিলিয়ে 
শিল্লোৎপাদ্ন বেড়েছে বাহাত্তর 
সালের তুলনায় ১০ শতাংশ । 


এদেশের ম'নুষকে একথা বুঝতে 
হবে যে সাম্রাজাবাদী (দেশগুলির " 
‘কাছে হাত পেতে, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে তাদের বাঙ্জানের উপর 
নির্ভর করে, কৃষতে সামন্তবাঘী 
আধাসাহস্তবাদী প্রথা বজায় রেখে 
কোন পরিবল্লনাই, সফল হতে পারে 
না। দেশের কোন শ্রমশক্তিকে 
অলস রেখে কাগজী নে-ট ছাপিয়ে 
ধণ করে আর ট্যাক্স বসিয়ে পরিকল্প 
নাৰ সঙ্গতিও সংগ্রহ করা যায়না. 
গেলেও তারজন্যে যে মূল্য দিতে হয়, 
তার ‘ফলে গোটা পরিকল্পনাই ভেস্তে: 
যায়। 

আমাদের দেশে ঠিক এটাই 
ঘটছে। চীনে বা স্তব হয়েছে তা 
আমাদের দেশেও স্ব হতে পারে। 
শুধু সরকানী দৃষিশুঙদী পালটানো 
চাই অথবা ' আরো স্পষ্ট ভাষায় 
বলতে গেলে সরকার পালটিয়ে এমন « 
সরকার বসানো! চাই যে সরকার 
চীনের মতই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পন| 
গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে 


পারে। 





ভাল ছাপার জন্য 


ঢাণ য় 
ধম 





শারদশয় দর্পণ [১৯৭৩ 


তিন উপদলর 'খেয়োখেয়ি 


(প্রথম পূন্ঠার পর) . 


গুলকেই বংগ্রেসর প্রকৃত 
মাঁদত সংস্থা হিসাবে দাঁড় 
রানো! এই গোষ্ঠী দাবী কর- 
হন যে এখন মস্ত ভ্রান্টে তো বটেই 
মনাকি মুল সংগঠনেও  তাঁ-দরই 
ংখ্যাধিক্য। প্রকাশ্য যুদ্ধে তারা 
ম্ললাভ ক'রবেনই। এজন্য “শিক্ষা 
চাও কামটীর” রাজ্য কন ভনসন 
রে তাঁরা ঘোষণা করেছন যে 
রাই আসল ছাত্র পাঁরষদ। এই 
গাষ্ঠীর বিকল্প যুব সংগঠনের 
ম ঘোষিত না হলেও এ'দর দাবী 
ধ ফ্ব, কংগ্রেসের বেশীর ভাগ 
দস্য তাঁদর দল ট্রেড ইউনিয়ন 
তে এদের এন এল "সস শান্ত- 
ন বলে এদের দাবী, আর নরুল 
সহে.বর নেতৃত্বে কিষাণ 
তগ্লেসও তাদেরই ক্জায়। 

তই এই গোম্তী এখন কংগ্রেস 
ামটীকে ভেঞ্গো দিয়ে এ্যড হাক: 
ংগ্রেস গড়ার দাবী তুলেছেন। 
গ্রেসের সাধারণ পরিষদের বকুই- 
ঈ্সন বৈঠক ডাকার প্রস্ততি জোর 


দাম এমিয়ে চলোছে। একা 
ধান নগরের বেস অধিবেশন 
গোলের এবং কংগ্রেস সভাপাঁত 


অরুণ মৈত্র ও প্রান্তন সাধারণ 
মপাদক শ্রীপ্রিয় দাসমন্স্টার অম- 
'রা পুরানো শ্যাড হকা কং-গ্রসের 
সব-নিকেশ দবা কার তদের 
নোঁছেন। 

ডাঃ জয়নাল আবোদন, আব্দুস, 
তার, জ্ঞান সিং সোহন পাল এবং 
বাবু বরকত গাঁ খান চৌধুরীর 
ত্যকে আগে স্বতন্ত্র হিসাবে 
গজ করলেও এরা মযখ্যমন্তীর 
প্রফাল্পকাঁন্ত ঘে'ষের তথা 
ক্ষ, লারদ, নগল, প্রদীপ 
াষ্ঠরীর সঞ্গো হাত মেলানোর অব- 
ধায় এস গেছেন। অবশ্য একে- 
রে নিজেদের স্যাতন্দ্য এরা ছেড়ে 


দি শ্রীরার়ের প্রচেম্টাতেই 


প্রাস্ণী রাজনশীততে | এলেও, 


ঘোষ” শ্রীভোলনাথ সেন 
জদের বাজ্কর্মে ব্যস্ত থাবাছেন। 
রা গোষ্ঠীকলহে নিজেদের জাঁড়য়ে 
ফেলার কোন গোম্ঠী এই দুজ- 
নের রুদ্ধ কোন অভিযোগ কর- 
ন না। আর তা ছাড়া সকলের 
রুদ্ধে যখন একটা না একটা 
নশীতির আভি-যাঙগ আসছে তখনও 
তু শ্রীশক্কর [ঘোষ আর শ্রীভোলা- 
থ সেনের 'ব্রিদ্ধে দনশীতির প্রশ্ন 
উ তোলেননি ঝা তুল ছন না। 
বতশয় শল্তিশালী গোম্ঠীর 
তৃত্বে আছেন কেন্দ্রীয় মল্লশ ডাঃ 
প্রসাদ চট্টোপায্যায়। যুব নৈতা 
প্রয়রঞ্জন দাসমহল্সশ, ছাত্র পাঁর- 
+ উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপাঁত 
সুব্রত মুখাজশী, কংগ্রেসের অন্য- 
ম সম্পাদক শ্লীসৌগত রায় (প্রমূখ 
তৃবৃন্দ। এই গোষ্ঠী সামীয়ক- 


কর দিয়েছেন যে তাঁর ঘাঁনম্ঠতা 
. সত্ৰত পপ্রয়বাবুদেরই লঞ্চে । শ্রীমৈর 


ভাবে পিছ হট.লও দাঁক্ষণ কল- 
কাতার রাজনৈতিক: সম্মেলনকে 
সাফল্যমশ্ডিত করায় এদের আত্ম- 
বিশ্বাস ফিরে এসোছে। এই গোচ্ঠীও 


এখন সরাসার মুখম্যন্ শ্রীসম্ধর্থ- 


শঙ্কর রয় এবং শ্রীপ্রফল্লকান্তি 
ঘোষের গোষ্ঠীর সঙ্গো শান্ত যাচাই 
কর নেয়ার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে 
নামতে পাঁয়তাড়া সংর: করেছেন। 
দক্ষিণ কলকাতা রাজনৈতিক 
সম্মেলনে এই গেজ্ঠী রাজ্যের 
মান্মদভার বিরুদ্ধে দুনশীতি এবং 
গোম্ঠীগতভাবে পক্ষপাতমূলক আচ- 
রণের আভযোগ এন সংগ্রামের 
হাক দিয়েছেন। এরা বায়েকজন 
মন্ঘীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির আভ- 
যোগ এন বিচার দিভাগশয় তদন্তের 
দাবী করেছেন। সরকারের বিরুদ্ধে 
এন ছন প্রীতশ্র্নীতভঙ্গ আর! সংগ- 
ঠন নেতৃত্বের সঙ্গে সহষেোগ্রতর 
আঁভযোগ। 

দক্মিশ কলকাতার দাস্সনোতক 
স'ম্মলনে যেটুকু উহ্য ভুল তা ফাঁস 
করে দিয়েছেন এদের ছাত্র নেতা ছাত্র 
পরিষদের সভাপতি শ্রীকুমুু্দ ভট্টা- 
চার্য। তান সাংবাঁদক' বৈঠ ক- 
এটোল খোলাখুলি মৃখ্যমল্তী 
শ্রীসিদ্ধার্খঙ্কর রায়ের বিরদ্ধে 
আটভযাগ এন বলেছেন ফে শ্রীরায় 
নিজের স্বার্থে ছ'্র পাঁরষদকে কাজে 
লাগাতে ব্যর্থ হায় এখন প্যালশ, 
গ্রশাসানর সাহায্যে ছাত্র পরিষদর্তক 
ভোঙ্গে ফেলার চন্রান্তে লিপ্ত হয়ো 
পড়েছেন শ্রীকুম্দ ভট্টাচার্য ভূষ 
বেলেশ্করেশ তো ঝ্টিই এমনি 
সূতা কেলেগ্কারণ, পাম্পসেট কেলে- 
ওকারপ, শ্রমদপ্ত রর নানা কেলেতকারঃ 
সেচ ও বদন দপ্তরের কেলেগকারীর 
তদন্ত দাবী করেছেন চ্যালে প্র 
সর। ডঃ দেবীপ্রসাদ প্রিয় সব্রত 
গোষ্ঠীর 'মানাভাব ফাঁস বরে "দিয়ে 
তিন ঘেষণা করেছেন যে পূজ্বার 
পর থেক ছাত্র পরিষদ আর যুব 
কংগ্রেস মালত ভাবে সরকারের 
দুনশীত, প্রাভশ্রীতভঙ্গ, গেম্ঠী- 
স্বার্থ পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবহার, 
গোষ্ঠী স্বার্থ জোতদার ও মালক- 
তোষণ নশাতির বিরুদ্ধে “প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম” সর: বরে দেবন। খলা 
বাহুল্য প্রীকুমুদ ভট্টাচার্যের জবা- 
নীত যা বলা হয়েছে তা তাঁর 
প্‌্ঠপোষবদেরই বন্তব্য। 

এই গোম্ঠী হালে আরো একট: 
সুহ্ধা পেয়ছে কংগ্ুসা সভাপতি 
শ্রীঅরুণ মৈত্র আর অন্যতম সম্পা- 
দক প্রীনত্যানন্দ দেকে সঙ্গে পেয়ে। 
এরা দুজ ন এতদিন পর্যন্ত *াঁন্র- 
পেক্ষণ থাকার চেষ্টা করে এসেছেন। 
কিন্তু শ্রীলক্ষ্নীকান্ত বস: প্রমথ 
চারজন এম এল এর বিরুদ্ধে শো 
কজ নোটিস দিয়ে শ্রীমৈঘ মুখ্য-- 
মন্ত্রীর কাছে চিঠি, পাঠিয়ে প্রমাণ 


জয়নাল 


মৃখ্যমন্তরর কাছে ডাঃ 





আবোৌদনের বিরুদ্ধ . সরাসরি 
দুনণীতর কাঁভিফোগ এনে তার 
বচারুর দাংও : তুলেছেন। 

এই গোম্টীর ধদল্লশীতে যথেষ্ট 
প্রভাব অছে ডঃ দের? প্রসাদ চট্ো- 
পাধায়র মাধ্যমে। শোনা যাচ্ছে 
শ্রীমতী পূরবী . মুখজশিও নাক 
এখন গোম্ঠী বদল করে ডঃ দেবাঁ- 
প্রসদের সং্গো হাত মেলা-নার পথে! 
বেশ কয়েক ধাপ এমিয়ে গেছেন। 
এই 'গেোজ্জীর *পছনে পরোক্ষে 
সহযোগিতা আছে পি ভি এর 
শীরক সি পি আই দলের। সুব্রত- 
বাহুর হাত থেকে জ্বরাম্দ্র দপ্তর 
ছানয়ে নেয়ার পর সংভ্রতবাবৃর 
অনুগামীদের উপর, পাল্টা গেস্ঠীর 
অক্রমণ বেড়েছ। পুলিশ যথা- 
রীতি মুখ্যমন্ত্রীর নতুন অন্রাগী- 
দের পক্ষে মদৎ দেওয়ায় নিরপেক্ষ 
কংগ্রেসীর:ও এখন মনের থেকে 
সব্রতবাবুুর গেম্ঠীর দিক ঝঠুবাতে 
চাইছেন, কারণ যারা মার খায় জন- 
সাধরণ তাদেরই "দিকে যায়। এছাড়া 


এই গোষ্ঠী এখন প্রায় ঘামপন্থী-? 


দের সুহেই জনসাধারণর দৃদশর 


কথা তুলে এজন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরার়কে 


দায়ী করছেন। 
তৃতশয় গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আছন 
শ্রীবজয় সিং নাহার তানি দীর্ঘ 


কেবল বেতনই যাদের মাসের আয় তারা সমেত যারই মোট আয়, গত বছরে পঁচ হাজার টাকার 
ওপর গেছে, তাকেই আয়কর-এর বিবরণ দাখিল করতে হো এবং তাতে ১৯৬১-র আয়কর বিধি 


দিন ধরে বাইরে চুপচাপ থাকলেও 
তলে তলে বসে যাওয়া প্7রানো 
বৃংগ্রেসীদের সংঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
যাচ্ছিলেন। কিছুদিন আগে দিল্লীতে 
প্রধানমন্ত্রী এবং আরো কয়েকজন 
নেতার লঙ্গে আ'.লাচনা ক্ষার যখন 
তিন বুঝতে পারলেন যে দিল্লীতে 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসম্ধার্থশঙ্কর রায়ের 
প্রভাব অনেক কমে গেছে তখন আর 
তান বিলম্ব না করে' অসরে নেমে 
পড়লেন। তিনি পুরানা কংগ্রেসী- 
দের সঙ্গে বিছ: যুব কর্মীকেও দল 
এনে ভৃতীয় গোষ্ঠী খাড়া করেছেন।_ 
গিজয়বাধুর উৎসাহত হওয়ার আর 
একটা কারণ হলো সংগঠন কংগ্রেসের 
বয়েকজন বাঁশম্ট নেতার কংগ্রসে' 
আসার সচ্ভাবনা।  শধবজয়বাধু 
জানেন তারা কংগ্রেসে ফিরে এলে 
দিজয়বাবুই শল্তিশালশ হ.বন। 
িজয়বাবর প্রধান অভিযোগ 
মাল্পসভার বিরাদ্ধে। দেড় বছরের 
মধ্যে এই মল্ন্বিসভার প্রায় প্রত্যে- 
কটি দপ্তর দুনশীত.ত জাঁড়য়ে 
ফেলেছে, জনসাধারণের দশা এরা 
বাড়িয়েছে, এ দর আমলে সমাঁজ- 
বিরোধাঁরা উৎসাহত হয়েছে এবং 
সব মিলয় তরাগ্রদের ভ'বম্নার্ত 
*্লান হয়েছে এই সখ অঁভযোগ তু.ল 





| 
| 


~ 


অনুযায়ী অনুমোদিত রেহাই-এর উল্লেখ করতে হবে। 


আয়কর-এর সঠিক বিবরণ দাখিল করলে আপনার আয়কর আধিকারিক লক্ষ্য রাখতেন যে ২ 
(ক) আইনতঃ যেসব রেয়াত আপনার প্রাপ্য ভা আপনি পেয়েছেন এবং 
(খ) আপনি প্রদেয় করের চেয়ে বেশি কর জমা দিয়ে থাকলে তা 'অবিলম্বে আপনাকে ফেরত 


দেওয়া হয়েছে। 


আয়কর-এর রিটান“ফর্ম দরকার হলে কিংব। উঠি কোনও জ্ঞাতব্য থাকলে আপনার আয়কর- 
‘নির্ূপক-আধিকারিক (1009) অথবা আয়কর বিভাগের জনসংযোগ আধিকারিকের ( PRO ) 


সঙ্গে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। 


আপনার “রিট ৭ণ'-এ আপনার পার্মনেন্ট আযকাউন্ট নম্বর ( PAN ) উল্লেখ করতে ভুলবেন না 
এযাঁবত আপনাকে কোনও পার্মানেন্ট বা স্থায়ী আযকাউণ্ট নশ্বর দেওয়া হয়ে না থাকলে, 
একটা নম্বর দেওয়ার জন্য আপনার আয়কর ০০ অথবা আয়কর কমিপণনারের সঙ্গে 


যোগাযোগ করুন । 


পনি কি বেতনে 


আঙ্পলি ন্কি আপনান্ব ৃ 
আন্রন্কল্ল-ঞল “শ্রিভাল”? চ্কান্সিল কতেছেন 2 


দি ভডিরেকটোরেট অফ ইঙ্গপেকশান 
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্‌স আযাগ্ড পাবলিকেণন ) 


নতুন দিল্লী 


৪ সাতাশ ॥ 


তাঁর বয়েবজন অন্তরঞ্গের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করছেন। শ্রীনাহারের 
অবশ্য রাজ্য কংগ্রস নেতৃ-ত্বর 
বির্রদ্ধেও অভিযোগ ছিল। কিন্তু 
সংব্রত 'প্রয়দাসবাবুরা অরুণ মৈত্রের 
সঙ্গে একা জোট হয়ে সিদ্ধার্থ রায় 
নেতৃত্বাধীন মনল্মিসভা এবং তার 
গেচ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই সুরঃ করত 
উদ্যত হওয়ায় 'বিজয়বাব্ আপাততঃ 
কোঁশল ত্দলাচ্ছেন বলে, তাঁর অল্ত- 
রঙ্গদের কাছ থেকে জানা মেছে। 
পারষদীয় দলের নেতা বদল বরাতে 
পারলে অরুণবাবদের সঙ্গো অপো- 
যোর মাধ্যমে সংগঠনের নেতৃ-ত্বরও 
পাঁরবতন করানো সম্ভব হবে বলে 


কংগ্রেস' নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটানো 
খুব কষ্টসাধ্য হবে না। শ্রীবরিদ- 
বরণ দাস প্রমুখ দাবদ্রোহণীরা” 
এখন সিদ্ধার্থবুকো পছন্দ 'করাতে 
ক্রিয়াশশল বলে আভাঁহত বরেছেন। 
আর সুব্রত গোম্টী, এখন মাঝে 
মাবেই 'বজয়বান্র সঙ্গে পরামর্শ 
বরছেন (ষাঁদও অতীতে সুব্রত- 


র্‌ 'ধাবুরাই িজয়ঘাবকে বেশী অপ- 
তিনি রানার মৃখ্যমল্লীর বএং | 


(শেষাংশ আঠাশ পৃহ্ঠায়) 
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গ্াহিহো শিবির বিদ্যাম 


(১৮ পৃষ্ঠার পর ) 
থাকতে হবে। বাজ'রী সাহিত্য 
তদের সংগঠলবল প্রচাকবল আর 
অর্থবলের দৌলতে বাংলা সাহিত্যের 
যা| ক্ষতি কবেছে এমন হার কিছুত 
করেনি । যত রকমের প্রগঠি- 
বিরোধী আয়োজন মার প্রতি ক্রিয়া- 
শীল চিন্ত, তার ঘাটি হলে! এই 
বাজাপী সাহিতোর অসর। এর 
কলুষস্পর্শ বাচিয়ে দূরে সরে 


থাকটাই খোদ একটা achieve- 
ment | 


০ বরা emt গা 


আগামী সপ্তাহেই 
প্রস্তুতির প্রথম প্রকাশ 
স্টলে লক্ষ্য বাখুন 
এ সংখ্যায় থাকছে 
মুকুন্দদাস £ জনগণের চারণকবি-_ 
নিঃশঙ্ক গুপ্ত ; ববীজ্দ্রনাথ : আম 
দেরই কবি ?-_অচেন। মিত্র ; বল- 
জাকের উপন্যাস ‘চাষীর? এবং 
ংলা সাহিতো চাষী প্রসঙ্গ 
সুচরিতা সেন $ মী মোশারক 
হোসেন ও আম দার দর্পন-ইরাবান 
বসুরায় ; গোকাঁর ছোট গল্প ও 
তার দেশীবিদেশী মূল্যায়ণ 
আদিত্য মিত্র ; কমুনিস্ট আম্দো- 
লনের ইতিহাস প্রপঙ্গে অরুণ 
রুত্্র? কুণ্ড ম্যানিফেস্টা প্রসঙ্গে 
--অমিত নিত্র | 
একটি ভিয়েতনামী ছবির চিত্র- 
নাটা--"সীষান্তের ভাক, তিনটি 
গল্প, লিখছেন সর্ণ মিত্র, শত 
সরকার; ও রঞ্জন সেনগুপ্ত | 
সংস্কৃত সাময়িকী-_ধৰ্ম নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রে পৃঙ্গা-সংখা!; বাজার দর ও 
সংস্কৃতি ; ভিয়েতনামী ছবি ও 
‘অশনি-সংকেত’-এর লম:লোচনা, 
কোলকাতার হামলেটঃ এবং গ্রন্থ 
সমালোচন।!। 
কার্যালয় । ৩২ রাণী হর্ষযুখী রোড, 
কোল-২ 





প্রগতি ও' প্রতিক্রিয়ার ছন্দে 
প্রগতিশীল লেখ$দের এক শিবিরে 
সভ্ব দ্ধ হওচার প্রয়োজন! আমাদের 
সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধায় 
যেমন বুঝেছিঠণেন এমন আর কেউ 
নন। তিনি সেটা চক্িশের দরশকেই 
আচ করতে পেরেছিলেন । তিনি 
তার একাধিক রচনায় দ্ব্থহী্স 
ভাষায় এ বিষয়ে তার মত্তামত ৰক্ত 
করেছেন। প্রগতি লেখক ও শিল্পী 
সঙ্বের ১৯৪৯ লালের বাধিকী 
রিপোর্টে (সে সময় তিনি এই 
সংস্থার সম্পাদক হিলেন) আত্মপমা- 
লোচনার ভঙ্গীতে মাণিক পিখেছেন 
--"পমস্ত জগৎ ছুটি বিরোধী শিবিরে 
বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও যে তার প্রতিফলন থঠবে, 
প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার একই রূপ 
জাপোবহীন সংঘাতের মধ্যে প্রগতি- 
শীল চিন্তাধারাকে চেপে মারার 
বহুরূপী প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্ন অভিযান 
প্রবলতর হয়ে উঠতে ধাকবে__এ 
বিষয়ে আমর! সম্পূর্ণ সচেতন হতে 
পাখিনি।” তিনি তার একই 
রিপোর্টে “শ্রেণী স্বার্থে বিভক্ত জগতে 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবাস্তব ও অমস্তব 
স্বঘলীয় এঁকোর প্রতি' মোছের”ও 
দ্বিধাহীন লমালোচন! 
এই মোহ আর বুর্জোয়! ভাবধারার 
মোহকে তিনি অঙ্য্নি বলে মনে 
করেছেন। এই সমস্ত উংক্ত থেকে 
যানিকের মনোভাবের আদল বুঝতে 
পানা] যায়। আত্মসমালোচনার 
ভলিতে মানিক প্রগতিশীল লেখক- 
দ্রর যে ' দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 
সেই অপূর্ণকার দৃষ্টি শোধন করে 
শিবির ভাগের কাজ যথাযধ এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়াই হলো আজকের 
বিনের প্রধান সাহিত্যিক কৃত্য । 


করেছেন। 
















Just Published : 


Price: 


Availobls 2 ৩7 ০ 





সম্পাদক তক, মভার্দ হাণ্ডয়া প্রেদ ৭, 


Pragati Prakasant, Calcutta 


8০ V. PLEKHANOV’S 
Celebrated Work 
“THE ROLE OF 'THE INDIVIDUAL IN HISTORY” 
Rupees Two only 


Edited by : Prof. Bijan Behari 1 urkayastha, 
Prof. Amritava Banerjee 


NATIONAL BOOK AGENCY (PTT) LTD.” 


12, Bankim Chatterjee Street, 
Calcutta-12 


Published by: 


গতিপ্রকৃত 
(আঠার পৃদ্টার পর) 


করে ছেটগ-জ্পর ত বথাই নেই। 
অত্যন্ত উচ্চমানের . ছোটগল্প বর্ত- 
মানে বাংলা ভাষায় অহরহ প্রকা- 
ধশত হচ্ছে। যে কোন পতিক পাঠ 
করলেই তার মধ্যে অন্তত একটা 
ছোট গল্প মনকে সচাকিত করে 
য়ে যয়। হয়ত লেখকের কোন 
নাম নেই, বিক্তু লেখার আশ্চর্য, 
বাঁধন, অন্ভানশহত ইংগিত অশ্চষ' 
গভীর। একথা আজ "নিঃসন্দেহে 
সংকার করতে হব ষে প্রগতিবাদ?ী 
'শাঁবরে আন্জ যাঁরা ছোটগল্প িখ- 
ছেন, তাঁদের হাত অসাধারণ পাকা, 
তাঁ দর রচনশৈলখর মধ্যে রয়েছে 
হথেণ্ট মুন্সীয়ানা। আর সব চেয়ে 


বড় কথা তাঁদের সমাজচেতন্য 
তিন উপদল 
(সতাশ পম্ঠার। পর) 

মান করোছলেন।) এসব. থেকে 


সহজেই অনুমান করা যায় আশু 
লক্ষ্য বিজয়বাবু এবং পপ্রয়-সংন্রত- 
গোচ্ঠী একাই সঙ্গে মৃখ্যমন্তীর 
বিরুদ্ধে অভিযান চালাবেন। 
পাশ্চিমংঙ্গ বহগ্েসের এই হোল 


‘নতুন শান্ত-মা-বশের চিত্র। আগামী 


দু-এক জপ্তহের মধ্যেই এই চিন 
আরও পাঁরণ্কার হয়ে উঠত এবং 
উপদলশয় লড়াইটা আরো জমে 
উঠবে। তবে এরটা কথা বিশেষ 
বরে স্মরণ করা প্রয়োজন £ সব 
গোষ্ঠীর কিন্তু একট ্ষয়ে সচে- 
তন। ক্ষমতা নিয়ে লড়.লাঁড় যত খসাঁ 
চলক । 'িদ্তু বিধান সভা ভাঙ্গা 
চলবেনা! মল্নসভও রাখতে হঝে। 
তা না হলে সব গোজ্ঠীরই লোক- 
সান। ভাই সবাই ধীরে পথ চলা 
নাতি নয়েছেন। হঠাৎ সাংঘাতিক 
শঁকছু ঘটানো কারও ইচ্ছা নয়। 


তরুণ মৈত্রের বিরদ্ধে 
€ছ্িত+য় পৃষ্ঠার পর) 


দেস্টা হিসাবে এই এ্যাড হক কমি-' 
টির সঙ্গে যনন্ত ছিলেন। ন্যশনল 
সীমেন্স ইউনিয়নের বিকাশ 
মজুমদার এই এ্যাড হক কামিটির 
বিরুদ্ধে আপশল করে এক৷ ইন- 
জাংশন পান। তখন প্রিয়ার, প্রণব 
মখাজশি, সন্ত মুখজশী, সৌগত 
সলায় প্রমুখ নেতৃফ্‌ন্দের সাঙ্গ 
পরমর্শ কার প্রগ্রেসীভ সা.ফয়ারার্স 
ইউনিয়ন নামে এক' পাল্টা ইউ- 
খদিযন গঠন করেন যার সভা 
গতি সরদার আমজাদ আলী এম 
শি। শুধু তাই নয় 'প্রয়ববুর 
দেশে কংগ্রস আইনজীবী, সেলে 
পক্ষ থেকে একজন আইনজশবী 
নিয়োগ করা হয় প্রগ্রেপীভ ইউ 
নয়নের পক্ষে মামলা লড়র জন্য! 
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অত্যন্ত প্রখর। তাঁদর লেখায় সরের মধ্য আগাগ্যেড়া ঘটনার গাঁ 
বিষয়বস্তু আর শিজ্পগুণের মিলন ও গজ্লেষণকে চিত্তগ্রাহপ করে : 
ঘটেছে। রাখার মত ক্ষমতার কিছুটা 


এই শিবিরের উপন্যাস ছোট- দেখা যার। উপন্যাসগ্দাল প্রায় 

গ-্পর মত সমৃদ্ধ না হলেও উল্লেখ গাঁত এবং দডড়সংহদ্ধ নয়। এ 
যেগ্য। সমাজচেতনা এই ক্ষেত্রেও পট ধ্যকা সত্বেও উপন্যাস 
অত্যন্ত স্বচ্ছ। 'িল্তু সুবৃহৎ পাঁর- বাঁলম্ঠতা অনস্বপকার্য। 





॥ আশ্বিন নাট্যসা'হত্য সংখ্য! ৷ 


প্রবন্ধ। সর্যহারার সাহিত্যপতাকা চেয়ার- 
ম্যানের চিন্তাপতাঁকা। উৎপল দত্তর ব্যারি- 
কে. বিপ্লবের মধ্যে প্রতি-বিপ্লব। জাপানের 
বিপ্লবী থিয়েটারে সর্বহারার শ্রেণীলাইন। 15 
মঞ্চপত্র £ উৎপল দত্ত থিয়েটার করেন। পূর্ণ Iz 
নাটক ৷ রণক্ষেত্রে আছি। মনোরঞ্জন বিশ্বাস। 
একাঙ্ক। খোদহাটির ডাক। শুকদেব 
চট্টোপাধ্যায় | গ্রন্থ পরীক্ষা । মঞ্চনাট্য 
নির্ণয়। মহালয়ায় প্রকাশ্য । দাম । তিন টাকা । 
বিক্রেতাগণ সংগ্রহ করুন। ১৬) পটলডাঙা 
স্ব । কলকাতা-নয়। ষ্টলেও পাওয়া যাবে। 


নাট্য প্রসঙ্গ 

















প্রতি ক্রয়াশীলরা, আতঙ্কে নিন্দায় মুখর 
পপূর্বধাঙলার গণ আন্দোলন ও শেখ মুজিব" গ্র-স্থূ্র অসামান্য 
লাফলোর পাশাপাশি ওপার বাংলার বিদ্রোহী কবিকঠ ইন্দু লাহার 
সাম্প্রতিক এই কাব্য সঙ্কপন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া- 
' শীল মহল আতঙ্কে নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে পশাপাশি প্রগতি- 
শিবিরে জেগেছে আশার বন্যা । এমন কবিত| বহুকাল আমর! পাইনি । 
অলত্ত প্রত্যয় নিয়ে আপনিও স'গ্রহ করুন। 





দাম চার টাকা 


এছাড়া অসীম মুখোপাধ্যায় সম্প'দিত ওপার বাংলার প্রতিটি রাজ- 
নৈতিক দলের মৌলিক চথ্ত্র চিত্র-সন্বণ্তি প্রামাণ) গ্রন্থ 


বাংলাদেশ তত্ব ও তথ্য 
দাম £ আট টাফা 
যুদ্ধ বিধ্বস্ত পূর্ববাঙলার *ক্তাক্ত পটভূমিকায় 
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাৰ্য নাটিকা 


পরবাসে খোজে সে স্বদেশ 
দাষ £ এক টাকা! পঞ্চাশ পয়স। 
আরে একটি মুল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের প্রতীক্ষায় রয়েছে | 
লিখেছেন ইন্দ্র সাহা 


সাহিত্যে প্রগতিবাদ 
বান 
Al 


৩৬/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৭০০০০৯ 


প্রাপ্তিস্থান £ নবঙ্গাতক প্রকাশন, নাথ ব্র'দার্স, দে বুক স্টোর্স, বাধ 
ন্‌ ও কাহিনী, নিউ বুক সেন্টার, শঙ্ক! বুক উপ ও প্রগ্রেসিভ বুক সেন্টার | 
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সান্তালদিতে মাতুযের কাছে মুখামী 
প্রধানমন্ত্রীর একই ভা ভাবাধী 


(দর্পণের দংবাদদ'তো) 
ইান্দির; গান্ধী উদাত্ত কন্ঠে 


শচতকার করলেন, জয় হিন্দ_একাঁটি 


জনতার পাল্টা কোন 
জনসভায় কোন 
কি ব্যাপার! মঞ্চে 
সিদ্ধাৰ্থ 


শ্লোগান । 
শ্রেলাগান নেই। 
আওয়াজ নেই। 
বসা সকলেই হতবাক। 


রায় মাইকে চীৎকার করলেন জয় 

হিন্দ, আর মণ্টের অন্যান্য স্তাবক- 

বৃন্দ একই. আওয়াজ দিলেন। 

মাইকে: খুব ক্ষীণ শোনাল। 

গত সপ্তাহের সাল্তালদির জন- 
(শেষাংশ দ্বতীয় প্যাক) 


সবাস্্যঘর একজন ঘামলার কজায় 


অবাধে ঢুর্পি বাটপাড়ি চলছে 


এ কহৃত্থাধীনে। উল্ত ডেপনট সেক্কে- 
জিরা এখন দপ্তরের প্রায় সর্বাঁধ- 
নায়কর্‌পে আধিষ্ঠিত হয়ে দপ্তরের 
তম্মে রধ্রে দুরশীতকে পারিব্যাপ্ত 
করেছেন। 'তাঁন এবং তার অন্দগত 
কয়েকজন আফসার পরমানন্দে 
আখের গদায়ে নিচ্ছেন। আভ্য- 


ল্তরপণ কোন্দলে বিদীর্ণ কংগ্রে- 
সের নাদের দপ্তরের দিকে নজর 
দেয়ার সময় কোথায়? ফলে জন- 
সাধারণের দুর্ভোগ বাড়ছে। দপ্ত- 
রের মন্ত্রী নিশ্চিন্তে ভাষণ দিয়ে 


“বেড়াচ্ছেন। 


থয বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সূর- 
কারের বৃহত্তম দপ্তর যেখানে 
ডেপুটি সেক্রেটারর সংখ্যাই চারজন। 
আলোচ্য ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীএন 
কে সাহা পরিবার পরিকল্পনা 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত । কেছ্জরীয় সর- 
কার এই বিভাগের উপর অত্যন্ত 
গুরুত্ব দেন বলেই এই বিভাগের 
ভার একজন ডেপুটি সেক্রেটারীর 
উপর ন্যাস্ত যে পদের আঁর্থক দায়- 
দাঁয়ত্ব পংরোপব্বার কেন্দ্রীয় সরকার 
বহণ করেন। 

কিন্তু আমলাতল্ম বিরোধী স্বাস্থ্য 


মন্দার কাছে এই আমলা এত বৈশা 
যোগ্যতাসম্পন্ন যে শ্রীসাহার হাতে 
প্রায় পরো দপ্তরটা তুলে দেয়া 
হয়েছে। জনদ্বাস্থ্য ছীজনীয়ারং, 
সাধারণ প্রশাসন, ডাক্তারদের প্রমো- 
শন বদলি ও পোস্টিং, স্বাস্থ্য দপ্ত- 
রের পাঁরবহন, হোমিওপ্যাথিক 
কাউন্সিল সবই শ্রীসাহার করায়ত্ত। 
সর্বশেষে অবসরপ্রাপ্ত সবাস্থ্যাবভা- 
গের কর্মীদের জন্য গঠিত 
সেলও তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। 
[তিনজন ডেপুটি টান ই 
করেন আর একজন কাজের অভাবে 
কাঁড়কাঠ গোনেন। ভালো মানুষ 
সেক্রেটারী সাতে পাঁচে না শিয়ে 
চুপচাপ আছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো শ্রীসাহার, 
(শেষাংশ“দশম পৃচ্ঠায় 


আন্দোলনের ডাক 


চে 


পাঁচ আর তিন দলে বিভন্ত 
বামপন্থীরা আবার একজোট হয়ে 
ছেন। তাঁদের সঙ্গে সৌস্যািস্ট 
পাট যুক্ত হওয়ায় আন্দোলনের 
জন্য নয় দলের জোট গাঁঠিত 
হয়েছে। নয় দলের জোট ধান-কাটা 
সুহূর পূর্ব পর্যন্ত একটা আন্দো- 
লনের কর্মসূচও গ্রহণ করেছেন। 
গ্রাম আর শহরে একই সঙ্গে আন্দো- 
লন: হবে। মিছিল, সমাবেশ, সর- 
কারা দপ্তর ঘেরাও এবং শেষে 
একদিনের জন্য পাঁশ্চম বাংলা বন্ধের 
কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 

অতাঁতে দেখা গেছে, খাদ্য 
আন্দোলন যা শকছ হয়েছে তা 
পূজোর আগিই। পুজোর পরে 
আন্দোলন হয়ান। পুজোর পর 
অবস্থা বরং খারাপের 'দিকে। 
চালের দর যেখানে পাঁচ টাকার উপরে 
উঠোঁছল সেখানে রেশনে কাটা পাঁচশ 
গ্রামের মধ্যে আড়াইশ গ্রাম 'ফাঁরয়ে 
দেয়ার পর দর সামান্য একটু কমেছে 
কিন্তু পাঁচশ গ্রাম গম কমানোর 
আগে যে জায়গায় দাম ছিল তার 
কাছাকাছিও যায়ান। এাঁদকে গ্রাম 
আর শহরের অবস্থা শোচনশয়। 
বামপন্থীরা মনে করেন যে সরকারের 
উপর প্রচণ্ডতম চাপ সৃষ্টি করতে 
না পারলে এই অবস্থায় জনসাধারণকে 
ণকছ? রালফ দেওয়ার মত ব্যবস্থা 
করতেও সরকারকে বাধ্য করা যাবে 
না! এজন্যই এবার প2জোর পরেও 


সাতাশে জুলাই বাংলা বন্ধ 
উপলক্ষ সি পি আই সপপরক 
চষ্টভঙ্গা নিয়ে আট দলের জোট 
পাঁচ আর তিনে ভাগ হয়ে যায়। তাব 
পরে আগস্ট-সেপ্টেম্বর ধরে দুই 
জোট নিজ নিজ শান্তিতে একই দাবণতে 
সরকারের বিরুদ্ধে নানাভাবে 
আন্দোলন করতে থাকে। ইতিমধ্যে 
দুই জোটেরই এই উপলব্ধ হয়েছে, 
আন্দোলনে বিক্ষদ্খ সাধারণ মানু- 
ষকে সামিল করার তাগিদে এক 
জোট হয়ে কাজ করতে হবে। এই 
উপলব্ধি থেকেই দুই জোটের আট 
দল আবার এবই মণ্ড থেকে আন্দো- 
লনের 'সদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের 
সঙ্গে যক্ত হয়েছেন সোস্যালিষ্ট 
পাঁট। 

মোটামুটি ঠিক হয়েছে যে পয়লা 
নভেম্বর কলকাতায় একটা বৃহত্তম 
সম্মাবেশ করা হবে। তার পর যথা- 
যোগ্য প্রস্ততি শনয়ে আট নয়, দশ 
এবং এগারোই নভেম্বর বাভিন্ন 
জেলার হেড কোয়ার্টারে সমাবেশ 
এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে দাবী না মানা 


পর্্ত অবস্থান বা ঘেরাও করা 
হবে! তার পরেই পর পর তিন 
দিন মফঃদ্বলে আইন অমান্য, এই 
ব্যাপর্ক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মেহ- 


-নতঙগ মানুষকে আন্দোলনে টেনে 


নিয়ে এসে পুরে ফোলই নভেম্বর 
ধর্মঘট বা ঝাংলা বন্ধ। ূ 
ন দ্প আইও আবার 'আন্দো- 
লনের কথা বলছে। অবশ্য সি পি 
আইর মতে কংগ্রেস এই দুরবস্থার 
জন্য দায়ী নয়। কংগ্রেসের নাতি 
সরকার কার্যকরী করছেন না এবং 
মজুতদার চোরাকারবারপীরা অবাধে 
লুট করছে বলে এই দুরবস্থা। 
দিসি আই তাই আংশিকভাবে 
সরকার বিরোধী হলেও মৌটেই 
কংগ্রেস বরোধী নয়। তাদের 
আন্দোলন মংখ্যতঃ চোরাকারবারী 
আর মজতদারদের , বিরুদ্ধে। কিন্তু 
সি পি আই নয় দলের আন্দোলনের 
কৌশল গ্রহণ করতে অরাজাঁ নয়। 
ইতিমধ্যে সি পি আই, সি পি আই 
এম, আর এস পি, এস ইউ সি 
প্রভাত বামপন্থী দলের সঙ্গে 
আলোচনা করেছে। দাতাশে জুলাই- 
এর সময়ে তারা এই আলোচনায় 
আসেনান। বামপন্ধীদের অ্নকের 
ধারণা সি পি আই-এর আন্দোলন 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তো নয়ই বরং 
কংগ্রেস সম্পর্কে জনসাধারণের যে 
ধারণা হয়েছে তাকে ভিন্নমুখে পাঁর- 
চালিত করার আন্দোলন। সি পি 
আই চৈয়োছিল অন্যান্য দল তাদের 
সঙ্গে পরামর্শ করে আন্দোলনের 
কর্মসূচী গ্রহণ কর্ুক।' 

কিন্তু এবার নয়দল ঠিক করেছে 
তারা নিজেদের কর্মসূচী নিয়ে 
আন্দোলন করবেন। এই কর্মসূচী 
মেনে নিয়ে যাঁদ সি টি আই পথক 
মণ্ত থেকে আন্দোলনে সামিল হয় 
তাতে তাদের আপত্তি করার প্রশ্ন 
থাকে না! কাজেই এবার সি পি 
আই নয় দলের কংগ্রেসবিরোধী 
যুক্ত আন্দোলনে ফাটল ধরাবার 
সুযোগ পাবে না। 

নয় দলের আন্দোলনের প্রধন 
দাবশ হলো রেশনে চাল আর গমের 
পরিমাণ বৃদ্ধি, অন্যান্য নিত্য- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরকারী বন্টন 
ব্যংস্ধার মাধ্যমে নির্ধারত মূল্যে 
দেওয়া, গ্রামাণ্চলে নিয়ামত আধাশক 
রেশন দেয়া, দুঃস্থদের মধ্যে খয়- 
রাত সাহায্য দান এবং গ্রামাঞ্চলে 
কৃষকদের উপর জোতদার আর 
পুলি:শর জঁলনম বন্ধ। বামপন্থীরা 


উচ্চ পর্যায়ে আন্দোলন তুলতে 


পারলে জনগণের মধ্যে যে অংস্থার 
সৃষ্টি হবে তাতে ধানকাটার সময়ে 
জোতদাররা ভাগচাষীদের ন্যাধ্য 
পাওনা থেকে বণ্টিত করতে পার- 
বেনা। 


| ' এখনও তাই করে চলেছেন। 


ধর মির হায়াতের মিছিল 


মান্য মরছে না খেয়ে 


চির 
নিয্লন্মিত' বিলাসভর] হোটেল কক্ষে 
ম্খ্যমন্ত্ী আর' ' খাদ্য মন্ত্রী মূর্খের 
মত পেটমোটা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 
বসে বুফে লাণ্ে খাদ্যনীত তৈরী 
করছেন আর হতভাগ্য গ্রামেগঞ্জের 
' মানষরা না খেয়ে মরছে। শতশত 
কুইল্টল খাদ্যশস্য ধানচাল এঁ সব 
ব্যবসায়াদের চ্যালাচামন্ডারা জ্্াবয়ে 
রেখে কালোবাজারা করছে বেমা- 
+ লুম। | 
চাল বাজার থেকে ডি 
খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে চার 
পাঁচ টাকা বিলোর চাল ধরাছোঁয়ার 
বাইরে। তাই তারা শুকনো রুটি 


চায়, হায়! 'তাও হয় না, আটা.নেই 


বাড়াতে চায় বূভুক্ষ মানুষ৷ সৈখা- 
নেও পাপিষ্ঠ ব্যবসন্নীর কালোহাত। 
কড়াইয়ের দামও বেড়েছে। মানুষ 
শাক পাতা সেদ্ধ বরে খেয়ে এখন 
মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে। .. 
শহুরে মন্নারা কি দেখেছেন 
হংগলী হাওড়া, চাঁববশ পরগণা, 
সাকিটি হাউসে শেরী শ্যাম্পেনের 
সাধনা বরে গ্রামের মান্দষের সঙ্গে 
একাত্ম হওয়ার . ব্ীল আওড়েছেন। 
চজ্জা 
হয় না বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের 
জাবন ধংস করে তাদের মাঁনসম্মান 
নম্ট করে রাজ্য অরাজক্তার পথে 
' বসিয়ে রেখে টীকা  ভাগাভাগগির 
ঝগড়া করতে? ক জবাব দেবেন 
তারা জনতার আদালতে । 

যে নেতারা কলোছিলেন জনতা 
আমাদের বিচার বরে নির্বাচিত । 
, করেছেন, রায় দিয়েছেন তারা কী 
রাত 
কাছে? 

কানের বাছে ফুসফুস করছে 
যেন কারা। “বুড়ী কাদের ভোট 'দয়- 
ছিল জানি। পাক্কা “এম”। হাসেম- 
পুর গ্রাম জাঙ্গীপাড়া থানার মথ্যেই! 
গ্রামের মধ্যাবস্ত মাজেদ 'শেখ তার 
বাড়ার দরজ্রা ক্রি করে ফেলেছে 
লোকজন এসেছে .দরজার পাল্লা 


খুলে দখল দনতে মাজেদের মা 
মুখে. কাপড় দিয়ে কাঁদছিল, বাহা- 
স্তরের দ্দুবিবক্ষেক্ত দিনেও নাকি 


এমন কষ্ট হয়নি তাদের॥। গতকাল 
আট মাসের গভন 'ধোলা গাই ক্র 
করে ত্রিশ কেজি চাল আর দশ 
কেজি আটা কিনেছে। এবান্ববতশ 
পারবার। ছেলেরাও বেকার, 
মেয়ের বিয়ে হয়নি, ধানের আশাও 
কম, সব ডুবে হেজে গেছে, .এখন 


কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ' তির 
নেই। 
ঘর বাজারে জনৈক 
দোকানদার ' নেতাভজ্জাদের চাঁদা 
দিতে অস্বকার কারয় তার কাঁচের 


জার ভেঙ্গে দিয়েছে দুটো । বেচারা . 


শুনলাম। মা 
কাদন আগে মারা গেছে। গোপাল- 
নগরের বাজারে আটা নেই।, দুটো 
বেকারী বন্ধ। 2 


হ / 


দান ডি প্রধানমন্ত্র 
শ্রীমতী ইন্দিরা এসেছিলেন এখানে 
বিদ্যুৎ কারখানা উদ্বোধন করতে 


সেই অজুহাতে এক' ' জনসভা ।, 


হাজার পাঁচেবা.লোক মজা দেখতে 
এসেছিল, কিল্তু এরা সকলেই এক” 
মত যে, কংগ্রেসী শাসনে মানুষের 


আর সম্পত্তির: মালিকোর পোয়া" 
বারো। তাই জয় হিন্দ শ্লোগানে 
তারা সাড়া 'দেয় নি। 

রিপোর্টার হিসাবে দু-একাদিন 


অণ্টলে ঘুরছিলাম ওখানকার মান্‌ু- 
ষের, বন্তব্য শোনার জন্য। সবই 
একমত যে, “আবার বাণী শোনাতে 
আর অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা 1৮. ' 
সাল্তালাদর আশে পাশে বহু 
গ্রাম রঘুনাথপুর, আদ্রা প্রভীত। 
এই সব গ্রামে ' ক্ষীণ দুর্বল মানুষের 
মধ্যে দু-একজন মোটামট 'বিস্তংান 
আছে। কিন্তু শেষোন্তদের মধ্যেও 
কোন সাড়া মেলে ন হীন্দরা গান্ধীর 
সাল্তালাঁদ আগমনে। 

কিন্তু বৈন? কারণ এই যে, 
এই বিত্তবান পরিবারের. দল বুঝতে 
পারছে যে, মানুষের চেতনা আর 
আশোের মত .নেই। 
বকে পাশে না রাখতে পারলে বিত্ত 
রক্ষা করা মুস্কিল হয়ে পড়বে। 
আর তাছাড়া এ কথা আজ গ্রামীণ 
বিত্তবান এবং মধ্যবিত্তের কাছে 
পরিচ্কার যে, 
মতা ছাড়া গ্রামে বাস৷ কর্ম অসম্ভব 


বিশ্তহীন মানত, 


দবত্তহশনদের' স্হা-' 


1 


না আর। আছে র চা, তাও আবার 
প্রতি কাপে 'দু পয়সা বেড়েছে। 
রুগ্নসার যুবকরা ঝড় বাঁধছিল। 
সঙ্গে র চা আর ভেজাল তেলের 
ফুলুরী। | 

দোকানের সার্মন সেই পোষ্টার 
এখনও আছে। “ইনাদরার হাত শকত 
করে” । 'সমাজবাদ আসছে আসবে 
পাশের দোকানে হাবুল নাপ্তের 
ভজারাম শেঠের ভল উত্তমরূপে 
ছাঁটাছল। ভঙ্জার মুখে দেশের কথা 


আর গাঁরবী হঠাবার চেষ্টার কথা 


শুনে জনম্্রণীষেরা 'বিজ্ঞের মত মাথা 
নাড়াছল। ছোকরা! নাঁপত হাব্ুল 
ফেল:বাবুর নড়ন্ত মাথাকে. চেপে 
ধরে বিষম জোরে খচখচ্যখচ্‌ কাঁচি 
চালালো। 


দল 1. শ্নক্রবার ' ১১শে অক্টোবর ১৯৭৩ ৭ 


ng) hid 


শুনলাম ভজা মার্শদাবাদ থেকে 
তন মাস আগে এসেছে সরকারের 
কৃষি ঝণ সার বন্টন ইত্যাদ পরাঁক্ষা 
করতে আর মাঠের: শ্যালো কল 
দেখতে! ভজার সময় কোথায় ?'সে 
এখন হাফ নেতা হয়ে উঠেছে। 
তাই ববি ডি ও আঁফুস থেকে মাসের 
শেষে শুধু মাহিনা বাবদ সাড়ে 
তিনশো টাকা তুলে আনে। সরকারী 
চাকুরী । তাই: 'পার্কা। বাবার ভয় 
নেই। গ্রামে গজ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে 
ধরম্ধর মন্রা বাইরে থেকে চাকরণ 
দিয়ে এই সব অজ্ঞ 'মস্তানদের এনে 
বাঁস্য়েছে। স্থানীয় দু  একজনকেও 
দিয়েছে মাছি মারার Eo 
ডি ড টি চেনে না। মাসে দ্বার 
মশা মারার যন্ত্র বিক্রি করে 'দয়ে 
সরবারের টি এ পায়, আর নিজ 
পায়ে হাটি হাঁটি পা পা করে ঘুর 
বেড়ায়। ' 

টিকলি 


প্রধানমন্ত্রীর ভাওত বাজী 


প্রেথম পৃজ্ঞার পর) 


হয়ে পড়বে।, 


আশেপাশের গ্রাম 
থেকে লোকেরা দেখতে এসোঁছল কি 
ব্যাপার ঘটছে। | 

শ্রীমতী গান্ধী, সভায় উর্দু 


সম্পর্কে, উৎপাদন বাড়াবার জন্য: 
 হাঞ্জনিয়ার, আমলা, , ইত্যাঁদ. নানা 


গোষ্ঠির উদ্যোগের সম্মেলন সম্পর্কে । 
সাধচণ মানুষের 
ধোঁয়াটে। কিল্তু এই মানুষের দল 
এখন বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, 
যে, ধোঁয়টে রাখার ব্যাপারটা কোন 
আকস্মিক. নয়-_ এর পেছনে 
অভিসন্ধি আছে এবং সো আঁভ- 
সন্ধি সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়। 
পুর্ীলয়া জেলার ' কংগ্রেস. 
সভাপাঁত, দেবেন যাহাতে মহাশর 
তাঁর স্বাগত ভ'ষণে শ্রীমতী গান্ধীকে 
প্রায় সম্রাজ্ঞী 'হসাবে জ্ঞান ঘরে 


বিনীত আবেদন করলেন যে, আমার ' 


জেলার লোক ভাল অবস্থায় দুঁদনে 
একদিন একবেলা কিছ? খায়।.শীবহ 


করুন না হলে ত আর. জেলায় 


ফেরা যায় না। 
' সম্মজ্া ইন্দিরা মন দিয়ে শুন- 
লেন দেঁবেনবাবুর বন্তত্য। আর 
বললেন, তাঁর .ক্ষমতার উৎস 


সাধারণ, অতএব তাঁর কাছে এত 


কাছে সবই; ' 


ভিক্ষুকের মত আকাঙ্ক্ষার কোন 
প্রয়োজন নেই। ূ 
শক করছেন. বা সরকার কি দিতে 


পারে তাই সাধারণ মানুষ চাইছে। 


শবিন্তু মানদষের প্রাপ্য পেতে হলে 


' তাকেও তার করণাঁয় করতে হবে। 


তার জবাব দেবেনব্দ্ব বর আগেই 
দিয়ে রেখোঁছলেন। ভান বলেছেন 
, [যৈ পুদীলষর  অধিখসী (মঠ, 
কাজ' করতে চায়_বাঁচার জন্য। কিন্তু 
কাজ কোথায় ? সব কিছুই ত' পুর 
লিয়ায় আছে, শ্রমজশীথ মানুষ 
আর মাটি থেকে পাওয়া খাঁনজ 
পদার্থ এবং. ফসল । 

সরকারণ সংগঠন দনর্বল। তাই 
কারখানা তৈরণ ব্যবস্থা হয়েছে_এবং 
সেই সঙ্গে গড়ে উঠছে নানা শিল্প । 
কিন্তু সেখানে পরুরদালয়াঞ লেকের 
কোন চাকরী হবে৷ না পাঁশ্চমবঙ্গের 
অধিবাসী বলে। এ বিষয়ে কিছ 
করা দরকার। 
শ্রীমতী এর কোন উত্তর না দিয়ে 





করতে দেখলে এরা পুলিশে 
দেয়। “ইন্দ্রাঅল্তপ্রাণ” ভক্ত পা- 
শেরা বেয়া  কামদের মেরামত ' 
করে বেধড়ক কিংবা জেলে পুরে 
দেয়। এই সব চ্যালারা ' সরকারের 
সমর্থনে প্রচার চাল্যয়। 
তবুও; এই সবের মধ্যেই দিন 
চলছে। যে 'তার্মরে ছিল সেই 
তাঁমরেই আছে হতভাগ্য গ্রামবাসণ। 
নিরম দেহে হাড় "দিয়ে তারা, কি রণ, 
প্রতিবাদ 


ছায়া . ভয়ার্ত গ্রামবাসীর দিকে 
দ্রুত ধেয়ে আস'ছ। গ্রামে এখন 


মায়ের ক্ষুব্ধ হতাশা । গ্রামে এখন 





খান চৌধুরী । অবস্থা দেখে সিদ্ধার্থ- 
বাব; বনে পড়লেন। | 

গ্রামে তখন চাল বিক্রী হচ্ছে 
দুই টাকা ষাট পয়সা িলো। তবে 
ভাত খায় 'না। তারা গাছেব পাতা 
সেদ্ধ বরে খেতে অজ্ঞুস্ত। 





প্রাষ্টিক কালোবাজারে বিক্রয় 


(দপপের সংব্দদদাতা) 


'এবশ্রেণীর ব্যবসায় প্লাস্টিকের 
ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল আযালকাঁথন 
ইত্যাঁদ বে-আইনঈভাবে মজত বারে 
চড়াদমে বিক্রি করার ফলে প্লাস্টক 
শিল্পে দারুণ সত্বট দেখা 'দয়েছে। 
শহর ও শহরতলশর শতাঁধক 
স্লাণস্টক কারখানায় উৎপাদন 
ব্যাহত হয়েছে ও কিছ; ছোটো 


,কাঙ্জে না লাগয়েই ব্ল্যাকে বিক্রি 


কারখানা উঠে যাচ্ছে। 

বড় বড় ব্যবসায়ীরা সরকারের 
নটিষন্ত . বন্টনব্যবস্থার সুযোগ 
নিয়ে শত শত টন কাঁচা মাল 


LU 


A 


করছে ও পশ্চিম বাংলার বাইরে 


চালান করে দিয়ে কৃত্রিম সংকট 


তৈরশ করছে। 


দর্পণ ॥ শক্রবাক ১১শে জদ্টোবর ১৯১৭৩. 


ঝপতির বিদেশ সফর এবং 
4 গতৰ ব্ঢ্যিতি ৩ 5. কাপল রা 


রূমানিয়ার রাস্ট্রপাতি মিঃ 
নিকোল্মই চেওসেস্কু ও চেকো- 
শ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপাত জেনারেল 
লিন্ডাভক স্বেছবোদার আমন্মণে 


ভারতের রাম্ট্রপাত শ্রীবরাহাগার 


ভেঞ্কটগারি এ দুইটি দেশ সফর 
করে কাঁদন আগে গিরলেন। এ 
মফর ছিল সরকারণ সফর, রাষ্ট্রীয় 
সফর। তাই সফরকালে নিমন্্রণকারণ 
দেশ দুইটির বাষ্ট্রপাঁতর সঙ্গে ভার- 
তের রস্টীপাত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
সায়কারী' ভাবে আলাপ-আলেচনা 
করেন এবং আলোচনা শেষে সরকারী 
ভাবে দুইটি যুক্ত কমিউনিক বা 
সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হয়। ছয়ই 
আকটোথর সরকার ভাবে প্রচারিত 
হায়েছিল ভারত-রুমানয়া যাত্ত 
কমিউনিক আর দশই অক্টোবর 
ভারত-চেকোম্লোভাকিয়া যান্ত কাঁমউ- 
নিক। আর রাজধানী নয়াদিল্লীতে ) 
তা প্রচার করেছিলেন ভারত সর- 
কারের পররাষ্ট্র মন্মণালয়ের প্রেস 
রিলেশনস সেকশন। এই দুইটি যুক্ত 
কাঁমউনিক' থেক্চে জানা যায় যে ও 
দই দেশের রাম্টীপাতির সঙ্গে আমা- 
দের রাষ্ট্রপাঁত এ দুই দেশের সঙ্গে 
ভারতের সম্পর্ক বিষয়ের পর্যা- 
লোচ্‌না করেন এবং আল্তজর্ীতক' 
পারাস্থিত সম্পর্কেও মত 'বানময় 
করেন। এই সব আলোচনা বৈঠকে 
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারতের পক্ষ 
থেকে আর যারা অংশ গ্রহণ করে- 
ছিলেন তাঁরা হলেন পররাম্ট্ী মন্দ্ণা- 
লয়ের প্রাতমন্দা শ্রীসুরেন্দ্রপাল সিং, 
পঁতর সচিব শ্রীঅশোক মিন্ন, পর- 
রাস্ট্র মন্মণালয়ের সচিব শ্রীবষ্ণড সিং 
দবেদী এংং রমানিয়ার রাষ্ট্রপাঁতির 
সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে রমানিয়াস্থ 
ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীবঞ্ কে 
আহবজা । ও চেঁকোশ্লোভাকিয়ার 
র্ট্রপাতির সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে 
প্রাগম্থ ভারতীয় রাষ্ট্দনত শ্রীভে্কট 
সিদ্ধার্থচারী। ূ 

এই সব সরকার আলোচনা 
টৈঠৈকে সংসদ সদস্য শ্রীশঙ্কর গার 
উপস্থিতি এখানকার রাজনৈতিক 
মহলে কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্ট 
করেছে। কারণ এ ধরণের কোন সর- 
সরকারী পদাধিকারণরাই অংশ গ্রহণ 
করতে পারেন_অন্য কেউ পারেন 
না। অন্য কারুর উপস্থিত এ ধর- 
ণের আলোচনায় বাঞ্জনায়, আঁভ- 


প্রেত ও জরুরী বিবেচিত হলে 


[বিশেষ সরকারী ঘোষণার মাধ্যমে 
তাঁকে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োগ 
করা হয়। দৃজ্টাল্ত 'হসেবে বলা যায় 
যে প্রধানমন্ত্রীর মবখ্য একান্ত, সঢ়ি- 
বের পদ থেকে শ্রীপরমে*বর নারায়ণ 
হাকসার অবসর গ্রহণ করবার পরে 


তাঁকে যখন বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের 


বিজ্ঞাপ্ত মাধ্যমে তাঁকে! সেই দায়িত্ব, 
পালনের অধিকার দেওয়া হয়োছিল। 
িল্তু সংসদ সদস্য শ্রীশঞ্কর গগারর 
ক্ষেত্র সে ধরণের কোন সরকারী 
বিজ্ঞাপ্তর খবর এ অবধি কোন 
কাগজে দেখা যায় নি। বস্তুত গত 
দোসরা অক্টোবর রাম্ট্রপাতির সফর- 
ঘানার দন সকালে এখানকার কোন 
কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে 
ধলা হয়েছিল যে রাম্ট্রপাত শ্রীগারর 
সঞ্গে যাচ্ছেন তাঁর পত্নী শ্রীমতী 
সরস্বতী গার ও তাঁদের দুই কন্যা, 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের  প্রাতমল্তশ 
শ্রীসরেন্দ্রপাল সিং রাষ্ট্রপাতির সাঁচব 
প্রীঅশোক মিত্র ও পররাষ্ট্র মন্দ্রণা- 
লয়ের সাচব শ্রী সি বেদী ॥ 
প্রকাশিত এ নামতাঁলকায় সংসদ 
সদস্য শ্রীশঙ্কর 'গারর নামাট দেখ 
মায় নি। অবশ্য সফর দলে যে কোন 
লোককে নেবার আঁধকার রাস্ট্রপাঁতির 
আছে। তবে আমাদের দেশের রাম্ট্র- 
পাঁত “সাধীবধানক বাম্ট্রপাত” আর 
তাঁর আঁধকার প্রয়োগ-আধকার 
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ-নিভবি। তা 
ছাড়া শ্রীশঙ্কর গার সংসদ সদস্য 
কিংবা শ্রীগরির পত্র হিসেবে শিয়ে- 
ছিলেন সেটাও এখনও স্পম্ট নয়। 
যদি শ্রীশঙ্কর গার সংসদ' দদস্য 
হিসেবে গিয়ে থাকেন তাহলে প্রায় 
সাড়ে সাত শ সংসদ সদস্যের ভেতর 
থেকে তাঁকে বাছাই করা হয়েছিল 


.কোন বিশেষ কারণে এবং কেই বা 


সেঁবাছাই করেছিলেন এ ধরণের 
জিজ্ঞাসা কারুর কারুর মনখে। 
লোকসভার অধ্যক্ষ ও রাজ্যদভার 
সভাপাঁতর সঙ্গে এ “ব্যয়ে কোন 
পরামর্শ করা হয়েছিল ?ক' না তাও 
স্পষ্ট নয়৷ 

শ্রীশঙ্কর গার হচ্ছেন ভারতের 
বর্তমান রাল্টীপাত পদ্নাধকারশ 
শ্রীবরাহাগার ভেঙ্কট 'শগাঁর্র পত্র 
এবং কংগ্রেস দলভুন্ত লোকসভা 
সদস্য৷ 

পুত্রকন্যা নিয়ে আমাদের 
রাষ্ট্রীয় নেতারা যে এই প্রথম সর- 
কার ও ক্মল্ট্রীয় সফরে বিদেশ 
গেলেন তা কিন্তু নয়। ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
বহন্যার তাঁর একমার সন্তান শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীকে সঞ্গে নিয়ে বিদেশে 
ক্লজ্ট্রীয় সফরে 'গয়েছেন। ভারতের 
তৃতীয় রাম্ট্রপাঁত ডাঃ জাকির হোসেন 
তাঁর নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে- 
ছিলেন রাষ্ট্রীয় সফরে, "চক্কোশ্লো- 
ভাঁকয়ার়। ভারতবর্ষের প্রান্তন বিত্ত- 
মন্দ শ্রীমোরার্জী দেশাই তাঁর 
একিমার "পাত্র শ্রীকান্ত দেশাহীক 


সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁর সরকার, 
সফরের সময়ে। কিন্তু সৈ সময়ে 
শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধী কিংবা ডাঃ 
জাকির হোসেনের নাতনী অথবা 
শ্রীকান্ত দেশাই কোন সরকারী বা 


রাষ্ট্রীয় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে- 


ছিলেন বলে শোনা যায় 'নি। অবশ্য 
সে সময়ে এ'রা কেউই সংসদ সদস্য 
ছিলেন না। তবুও শ্রীকান্ত দেশাইকে 
সঙ্গে 'নয়ে গিয়েছিলেন বলে সে 
সময়ে শ্রীমোরারজী দেশাইকে৷ তীব্র 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়ে- 
ছিল লৌকসভায়। 

নিছক সংসদ সদস্যপদ আথহা 
কোন সরকারী পদাধকারীর সম্তান- 
পদ ফিত্বা পরিজন-সম্পর্ক কারণে 
সরকারী ও গ্রচ্ট্রীয় আলোচনায় 
অংশ গ্রহণের কিম্বা রাষ্ট্রীয় সফরে 
যাবার অধিকার আপনাআপাঁন জন্মে 
ক না সে প্রশ্নটি সম্ভবত নতুন করে 
বিচার করে দেখবার সময় এখন 
এসেছে। আমাদের রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র_-এ রাষ্ট্রে অই রাজনৈতিক ও 


রাষ্ট্রিক আধকারের দিক থেকে৷ সকল ' 


নাগারকের সমান অধিকার আমাদের 
সংবিধানস্বীকৃত' ও সুরাক্ষত। অবশ্য 
সরকার" দাঁয়ত্ব পালন ও সবক।রী 
পদাধিকারজনিত অধিকার ভোগের 
থে বিশেষ স্বীবধা-আ্কারে ন্যাষ্য- 
তই তা সংশ্লিষ্ট সরকারী পদাধি- 
কারার পক্ষে ব্যান্তাভক্তিক৷ মাঘ, তা 
পারাবার-পাঁরজন ভীত্তক নয়। সে 
বিশেষ স্বিধা-আধকার সরকারী 
পদাধকারীর পাঁরবার- পাঁরজনের 
ওপরে বর্তায় না, বর্তাতে পারে না 
এবং তেমন বর্তানো' উচিতও নয়। 
কারণ সেটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের সুস্থ 





পর্রকন্যার 
পার্থক্য সুস্পম্ট। কিন্তু গণ- 
তন্দে রাজা ও প্রজা নেই-স 


অধিকার পার্থক্যও থাকবার কথা 
নয়। কারণ গণতন্তে প্রজ্য অর্থাৎ 
জনসাধারণের প্রত্যেকেই . রাম্ট্রপাত 
বা মল্লীপদে 'নর্বাচিত হবার আঁধ- 
কারী। সার্বজন'ন ভোটা'ধকারে এ 
অধিকার সংরক্ষিত ও সর্দীনশ্চিত। 
তাই স্ব প্রজার সল্তানই রাষ্ট্রের 
কাছ থেকে সমান আচরণ ও সুযোগ 
পাবার আঁধকারী। ব্াজতন্বের 
রাজপাঁরধার বা মন্মীপারবাররের মত 
কম্ট্রপাত পাবার বা মন্ত্রী পাঁর- 
বার বলে ছু গণতন্তে থাকতে 
পার না, থাকা উঁচিতও. নয়। 
আতর কোন গণতন্দেই বাষ্ট্রপাঁত বা 
মন্ত্রী কিংবা কোন সরকারী পদাখি- 
কারীর পারবার-পারজন কোন 
{বিশেষ আাবধা-আঁধকারের আঁধ- 
কারী হতে পারে না এবং তেমন 


সীবধা-আঁধকীর তাদের নেওয়াও. 


অনদাঁচত আর দেওয়াও অননীচত। 
কারণ তেমন বিশেষ সুবিধা-আঁখ- 
কার দেওয়া বা নেওয়দ হবে গণ- 
তন্ত্রের অস্তীকৃতি। 
রাখা দরকার যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় 
বিষয়সম্পান্ত প্রভৃতির ব্যবহারেও 
বাচ্ট্রীয় নেতাদের কিংবা পদাঁধ- 
কার*দের পারধার-পারজন ও 


এ কথাও মনে 


সন্ভানসপ্তাতরা কোন শেষ জনীবধা- 
ধিকার ভোগ করতে পারেন না। 
রাষ্ট্রীয় 'বষয় সম্প্তি-আদির ব্যব- 
হার ব্যাপারে সকল নাগারকেরই 
সমান আঁধকার। বাবা মা, স্বামী 
বা স্ত্রী ছেলে বা মেয়ে কিং অন্য 
পিকান আত্মীয় বা আত্মীয়া িংবা 


আঁধকার কোন নাগারকেরুই নেই। 
তাই কোন সরকারণ বা ব্াম্ট্রীয় পদা- 
িকারীর স্ব, পুত্র কিংবা কোন্‌ 


পারজন যাঁদ রাষ্ট্রীয় বিষয়সম্পাত্তর 


তেমন অপব্যবহার করেন কিংবা 
সরকারী গাড়ীতে করে কোথাও যান 
তা হন্নে সেটা 'নাশ্চতই গণজল্দের 
বিচনাত এবং দননশীতি। রাষ্ট্রীয় 
সফরে পরিবায-পরিজনকে নিয়ে 
যাওয়াও অন্দরূপ দবন্পীতি ছাড়া 
আর কিছুই নয়। এ প্রশ্ন কোন 
ব্যান্তাবশেষের যাওয়া, না-যাওয়ার 
প্রশ্ন নয় এ হচ্ছে মূ গণতান্তিক, 
নীতি ও রধাতর প্রশ্ন, এ হচ্ছে 
সূস্থ গণতান্তিক। এীতিহ্য ও মানাঁস- 
কতা গড়ে তোলবার জন্য আন্ত- 
গ্রকতার প্রশ্ন, সমাজজশবনের সর্ব- ' 
স্তর থেকে সব রকামের দুনলশীতি 
দূর করবার প্রয়াস প্রশ্ন। অথচ 
ওপরতলার লোকজন আপন আপন, 
রাষ্ট্রীয় ও সরকারী পদাঁধকারের, 
সৃফোগ নিয়ে এ ধরণের দর্নীতিত 
প্রশ্রয় হামেশাই দিয়ে থাকেন। 
স্মাজজীবন থেকে৷ দুর্নীতি দূর 
করতে গেলে এই ধরণের দুর্নীতির 
দিকে চোখ বন্ধ করে রাখা উচিত 
হবে কি? 


ওয়াকফ অফিসে কেলেঙ্কারী চলছে 


পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ ম:সল- 
মানদের সম্পান্ত দেখাশোনা করার 
জন্য যে ওয়াকফ আঁফিসা কলকাতার 
ম্যাডান স্ট্রাটে আছে, তারু মধ্যে 
দুন্পীতর বালা আর যথেচ্ছ 
কেলেও্কার? নার্ববাদে চলছে। 
আঁফাঁসিয়াল মূতাওয়াল্পশ জনাব 
আশরফ দাহেব ওয়াকফ এস্টেটের 
টবণয় বিলাত শরাব পান থেকে 
শুরু করে দিনের পর দিন নতুন 
নতুন নারশসঞ্জা লাভ করতে ব্যস্ত। 
আর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করছে 
ওয়াকফ এস্টেট ৷ 

ওদিকে ওয়ারকফ-এর জনৈক 
আফসার চাকরী বহাল রাখার 
চেষ্টায় তার সহধার্মণীর সঙ্গে 
জনৈক মুসলমান বিচারপাঁতির অবৈধ 
সম্পর্ক চোখ বুজে সহ্য করছেন। 
ওয়াকফ অফিসে এসো দুনশীতর 


ডিন সংবাদদাতা) 


বিরুদ্ধে কথা বললেই তার টে*কা 
দায় হয়ে পড়। এই আঁফসে 
দুনশীতিগ্রস্ত কর্মীদের বদলী নেই, 
চাকরীর মেয়াদ আমৃত্যু থাকে। 
পশ্চমবষ্গ সরকার এ সব ব্যাপারে 
সম্পূর্ণ উদাসীন। ফাঁদও - সকার 
ওয়াক্লফ-এর আয় ব্যয়ের সমস্ত 
খবর রাখেন,  ওয়াকফ-এর ভার 
প্রাপ্ত মল্মও আছেন। সাত্ষাটু 
সালে ওয়াকফ কাঁমশনার আই 
চৌধুরী, ওরাজফ-এর নিজস্ব 
সম্পান্ত মুসলমানদের টাকায় কেনা 
টালিগঞ্জ রেসকোর্সের ভাড়া বা্দ 
কয়েক বোট টাকা একটি ব্যাঙ্কে 
জমা দিতে চেয়ছিলেন, সেই সঙ্গে 
সরকারী দালাল ও যে সব কহগ্রেসী 
ভণ্ড নেতারা ওয়াক্কফ-এর বাড়ী 
লজ দিয়ে দিতেন, বে-আইনাী 
জবর দখল করতেন তাদের "ব্রুদ্ধে 


ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চেয়ছিলেন। 
ব্যান্ডের টাকায় গরাঁব মুসলমান 
ছারদের আর্দিক সাহায্য করার কথা 
ছিল। 


আবদুল গফ:র সাহেবের সহ-কাঁম- 
শনার হওয়ার ঘটনা। সিদ্ধার্থ রায়, 
এম এল এ হবার অন্য রাজ্যের 
কংগ্রেসীঁদের কাছে আবেদনে ব্যর্থ 
হলে জন্মব আবুল বরকত আতা- 
উল গাঁদ খান চৌধুরী ব্বাঝায়ে 

(শেষাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায়) f 


॥ চার ॥ / 





চিকিৎসা পদ্ধাত এবং শরীর 
চর্চার ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক এবং 
দমাজনোতবা দর্শনের প্র 
ভাবে দেশের চাকিতসাশাস্তকে 
সমৃদ্ধশালী করতে পারে, তার 
প্রত্যক্ষ প্রমণ চাঁন। চেয়ারম্যান মাও 
সে তুং-এর চিন্তাশীন্ত চীন্মা, 
চিকিৎসায় শুধুমাত্র অনাবিচ্কৃত 
অসম্ভযকে সম্ভব করছে তাই নয়, 
বরং যুগান্তকারী, বিপ্লব ঘটিয়েছে 
বলাই সংগত। দক্টাল্ত স্বরুপ 
গণমুক্তি ফোঁজের (পপ্লস্‌ লিবা- 
রেশন আঁম“) চিকিৎসক দলের 
সাধাংণ বমন চাও-পুয়ুর অবদান 
স্বরণ বরা যেতে পারে। 
. এক সময় চীনে খ্যাতনামা 
বুর্জোয়া 


কালার মতো দরাঝোগ্য বাধিগালকে 
কোনদিনই নির্মূল করা সম্ভব 
হব না। চীনের সাধারণ মেহনত 
মন্ষের মধ্যে বাক কালার সংখ্যা 
নেহাৎ কম নয়। 'সৃতরাং এই 
উদয়।স্ত পরিশ্রম কর শ্রমিকেরা 
কানে না শোনা এবং কথা বলতে না 


পারাব মতো প্রাকৃতিক অক্ষমতার ' 


জন্য দেশের উন্নয়ন কার্যে মৌলিক 
মতামত প্রকা.শর মাধ্যম অংশ গ্রহণ 
সমাজতন্তী: দেশ অকল্পনশয়। 
গণমনৃত্তি ফৌঁজের চিকিৎসক দলের 
সাধারণ কমী চাও পদ- এই অস- 
ম্ভর্বকে সম্ভব করা কাজে মাও- 
য়ের দ্বান্বিক বদ্তুতাল্মিকতার 'নর্ব 
শেষ ব্যাথ্যাকে মূলধন করে নিষ্ঠার 
সঙ্গে আত্মীনযোগ কিরলেন। 


প্রয়োগ থেকেই প্রত জানের জন্ম 
“ফাঁদ লোঁহব্‌ক্ষ পঞ্পাঁয়িত হতে 


ওহ মন্ত কু ন্ঘত 
(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


সাঝয়ে উত্তরুধ্গের এম এল এ 
আবদুল গফুরকে পদত্যাগ করতে 
রাজী করান। গফরকে পুরস্কার 
স্বরূপ কলকাতার ওয়াকফ" অফিসে 
সহ-কাঁমশনারের চাকরী দন 
সিদ্ধার্থ রায়। কিন্তু বেচারা, 


গফুরের পেটে বিদ্যার আঁচড় ছিল 'আদ্খ ভালো ' হয ৷ 


না। তাই পাঁচশত টাকা 'মাহিনায় 


সিদ্ধাৰ্থ ঢু খাস তালুক! তিনি 
চার ব্রত, দায়ে ঝামেলায় 
পড়েছিলেন।,% কিস 
বোঝেনান। তাই ঘার ফিরে 





পচকিৎস.করা শেষকথা ' 
বলে, দিয়োছালন যে বোবা এবং ' 


পারে, অবে বোবধাও কথা বলতে 
গ্ারে”_ একটি প্রাচীন চোৌনক 
প্রপদ। বেন আত দুর্লভ ঘটনাকে 
বর্ণনা করতে এই প্রবাদাঁট ব্যবহার ' 
করা হয়। আসলে কেউ কোনদিন 


ভাবতেই পাংরান যে বোবা-কালা-, 
দের মুখ ভাষা ফ:টবে। এখন 
গণমনুকফৌজের চিকিত্সা [ভাগের 
সাধারণ কর্ম। চাও পাশ এবং 
তাঁর দহযোদ্ধারা ।কোব-কাল।.দর 
সারিয়ে তুলতে সফল হয়েছেন। এরই 
ফ.ল চপনা, শচাকৎসা বিজ্ঞনের 
অনাবিষ্কৃত অস্ম্ভকের একাঁট দিক 
উন্মোচিত হয়েছে। 

চাও পক্ষ এবং তার' সহযেদ্ধা- 
দের এই সাফল্য লারা জগ.ত 
আলোড়ন তুলেছে এবং দেশের সর্ব 
জনগণ এই সাফল্যক স্বাগত জান- 
য়েছেন। শ্রমিক কৃষক এবং সৈনিকা- 
দের মতে চাও পদ্য এবং তার 


' সহযোদ্ধাদের এই সাফল্য সম্ভব 


হং বুরসর। সাও তে হার 
চিন্তায় পাঁরচালিত হওয়া এবং সাহ-' 
নর সঙ্গে বিস্লবের স্বার্থে কাজ 
করে যাওয়ার ফলে।' যাঁদও *কছ,, 
লোকে অবশ্য বলে াকেন, আঙ্গুল 
চাও পদ-য়। একজন প্রাতভাশালী 
যুবক এবং অন্যদের তুলনায় অনেক 
বাঁদ্ধমান বলেই এটা তাঁর পক্ষে 
সম্ভব হায়েছ। এই দুটো মতের 
মধ্যে কোনটা সঠিক? ঘটনাই তার 
প্রমাণ । 

".  আগ্বারো বছর বয়সে, উীনশশো, 
ছেষাঁট সালের বঁন্তে চাও প: যু 
মণীস্ত সেনায় যোগ দেন। তাঁর 
কোন পেশাগত শশক্ষা ছিল না এবং 
স্কুলের শিক্ষা ছিল মাঘ চার বছ- 
রের। যোগদানের অল্পদিনের ম.ধ্যই 


তান সাহায্যকারী হিসাবে মযন্ত- 


ফৌজের একটি হাসপাতালের বাঁহ- 
বিভাগে নিষুক্ত হন। ওষুধ প্রস্তুত 
করা এমনিতে সহজ সরল মনে 
হালও, প্রথম, দিকে প্রচুর উৎসাহ 
থাকা সত্বেও তাকে বেশ মুশাকলে 
পড়তে হয়োৌছল। হাজার রকম 
ওবুধের 'নাম মনে বাখতে তাঁর বেশ 
অস্নাবধা হয়েছিল 'এবং তিনি 
বিচাঁলত হয়ে পড়োছিলেন। "তান 
মনে মনে ভেবেছেন যাঁদ এমন কোন 
দাওয়াই থাকতো যাতে সবরকম 
একদিন ' তা? 
রাতে, তিনি জন . দেখলেন £ একটা 
বড় পাত্রে, তাকের ওপর রাখা সমস্ত 
ওষুধের 'শাশ' থেকে ঢলে " এক- 
সঙ্গে সঁশিযে একটা নতুন ওঁষধ 
তৈরী করুলেন। আর তারপর তাঁর 
কাছে যে রোগীই আসছে, সবাইকে 
এক চামচ করে এ ওঁষধ খ.ইয়ে 


' দ্বারা বেম্টিত হলেন'। 


সারি য় 1দচ্ছেন।' পরাদন সকালে 
যখন তাঁর সহাযোন্ধাদের কাছে 


তান এ স্বপ্নের কথা বল্লেন, সবাই 


শুন খুক মজা পেল এবং একজন 
বলল £ “তোমার মতো বুদ্ধিমান 
ছেলে শেষকা.ল এমন বোকার স্বপ্ন 
দেখল ?” চাও পক বর্তমানে এক- 
জন বুদ্ধিমান ও আভজ্ঞ লেক 
বটে, কিন্তু বাস্তব ব্যবহারক' 
আঁভজ্ঞতা সপ্টয়ের আগে চাও এর- 
কম ছেলেমানুষের মতো স্বঙ্ন 
দেখতেন। 

উনিশশো সাতষাট্র সালে মহান 
দবহিণরা সাংস্কীতক' বি’লব ঝড়ের 
মতো চাকৎস্ম ও স্বাস্থ্য বিভাগে 
লিও শাও চির প্রীতাঁবপ্লবশ, শোধন 
বাদী চিল্তাধারাকে ধ্বধসা করল, 
তখন চেয়ারম্যানের ' তাৎপর্ধপৃণ 
নির্দেশ £ঃ “চিকিৎসা ও! স্বাস্থ্য 
সংক্রান্ত কাজ প্রধান লক্ষ্য হবে 
গ্রামাণ্ুল” প্রচারিত হল। এই নির্দেশ 


'শচাঁকৎসাক্ষেত্রে উদ্দীপনা, স্যাম্ট করুল। 


দেই নির্দেশ/ক কাজে পাঁরণত 
করতে, চাও প্-7॥ এবং তাঁর সিহ- 
যোদ্ধারা একাঁট চাঁকৎসনকর্মী দল 
গঠন করে, তান প্রয়োজনীয় 
জানিষপত্র ও চেয়ারম্যানের মাওয়ের 
রচনাবলপ নিয়ে ঝোঁরয়ে পড়েন। 
লিয়াওইয়ানের শ্রমিক |অগ্চলে তারা 
একটি, চাকৎসালয় স্থাপন 'করেন। 

লিয়াওইঙ্কান অণ্চলে উদিশশো 
আটবাঁট সালের ম্মর্ট মানে এই 
{চিকিৎসক দলটি তাদের আকু- 
পাংচারের (সমস্ত যম্বপাতি নয় 
বোবা ও কালাদের একট স্কুলে 


‘ছাতদের' চাঁকৎসার জন্য উপাস্থিত 


হালন। স্কুলের' দরজা পেরোতে না 
পেরোতেই আঁরা একদল শিশুর 
ওয়াং-য়াঁচিন 


দর্পণ & শনিবার ১১শৈ অক্টোবর ১৯৫৩ 


নামে একাট ময়ে চাওয়ের হাত 
ধরে টেনে তাকে মাও সে তুং-এর 
কর়ধ্াট উদ্ধত দেখাল এবং «সই 
দেওয়ঘলে ঝুলন্ত মাও-স-হুধাএর 
একাট' চত্ৰ তাকে' দেখায় ।, তারপর 
মেংয়াট তার 'নজের সেটের 'দিকে 
ইশারা করে বোঝার যে দে উচ্চস্বরে 
বলতে. চায় “চয়ারম্যান মাও দীর্ঘ- 
জীবা হোন» কিন্তু তার মুখ 
দিয় শুধ “আঃ আঃ” শব্দ বেরোয়। 
এরপর মেয়েটি চাওয়েক. জামায় 
মাও-নসাতুংংএর বার্জাটতে কান 
লাগয় বোঝাতে চায় যে সে মাও- 
পের কণ্ঠস্বর শুনতে ইচ্ছক। 
মেয়েটির চোখে অশ্রু ঝরতে থাকে। 
চাওয়ের চোখও শুকনো ছিল না। 
শপি এল এর কর্মীরা বোবা-কালা- 
দের চিটকৎ্য করছে, এই খ্নাট 
শহরে ছাঁড়য়ে, পড়ল। জনগণ অধীর 
আগ্রহে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা 
করছিল, যোদন এই এবোঝারা 
কথা বলব আর লৌহ বৃক্ষ প;পা- 
মত ' হবে। ।তথ্মকাঁথিত কিছু 
বুর্জোয়া চিকিৎসক এই মন্তব্য 
করেন যে, “আমরা আজ প্রায় 
একযুগ ধরে চিকিৎসা বিদ্যায় রত 


কর্তৃত্বাধীন কয়লাখানতে কাজ করতে 
ষান। কঠোর ,পারশ্রমের ফলে আজ 
তান ,নবযব্জ এবং : তার পা ক্ষত- 
বক্ষত। এইভা, তাকে হয়ত এক- 
দিন _ মমশানের চন্লাতেই, আত্ম- 
বিসর্জন “দিতে হত। সত্যি বলতে ক 
চেয়ারম্যান মাও-ই তাকে. নরক (থকে 

তুলে এনে এক সংখা জীবনে 
প্রতিষ্ঠিত 'করেযছন। তিনি চাঁজ- 
শোদ্ বয়সে বিবাহ করেন এবং. 


ওয়াং য়া চিন তার একা .সন্তান। . 
চিনের যখন তিন বছর, বয়স তন 


দে. এক গুরুতর অসুখ, বোধ এবং , 
কালা হয়ে ষায়। এ অবস্থায় হাই _ 


তার কন্যাকে নিয়ে একটি 'হাস- ' 


প্মতালে যান এবং সেখানকার তথা- 
কাঁথত ডাক্তাররা বলেন £ এই "মৃত- 
প্রায় গাছ”কে নিয়ে, আর, 
করার, নৈই। রা 

প্রবাদ আছে, “কানের আড়াল - 


মানেই মনের আড়াল, হওয়া” এখন, ' 


শিশুরা শুনর্তে পায় কিন্তু কথা: 
বল্গতে পারে না। জীবনে প্রথম- 
বার ষখন তারা শব্দ শুনতে "পল, 


তারা আবেগাস্লুত হায়ে গিয়েছিল । . 


একদিন. ভোর _ চাও’ দেখলেন যে... 


আছ, ‘কিন্তু কখনও শ্দানান যে ওয়াং রা চেন স্কুলের. দেরগোড়ায় . 


{নডল পদ্ধাত বোবাকে কথা 
বলাতে পারে। 'যাঁদ এটা সম্ভব 
হয়, তবে সুর্যের পশ্চিম দিকে, 


ব্সে কাঁদছে। তার দুঃখ, সে. দেখেছে: 
শপ, এল এর যোদ্ধারা গাইছে, 


«পুবাঁদগল্ত লাল” 


উদয়ও সম্ভব। আমরা কোন 'থুদর্শী বার্পা আবৃত্তি করছে। কিন্তু ওয়াং, 


পুস্তকে ঝোবা-কালাদের চিকিৎসার 
উপর একটি অধ্যায়ও লেখা': 
দোঁখান ৷» 

চাও এবং তার সহ! যাদ্ধারা এই ' 
সব বুর্জোয়া ভান্তারদের৷ “বোঝ ও 
কালারা উপশমের অধযাগ্য” এই 
সাবধান বাণীতে দমে গেলেন না। 
প্রথমে তারা এই রোগির আরও 
ব্যাপক গবেষণা চলালেন। তারপর 
একাদন তারা 'লিয়াওইয়ান অণুলের 
"সই 'দ্যালয়াটর ছাত্রী ওয়াং-য়া 
চিনের বাড়ী গেলেন এবং তার 
পিতা ওয়াং-য়া-হাই-এর কাছ থেকে 
জানালেন, পরানো সমাজে তদের 
দুদশার কথা ।, ওয়াং-য়া-হাই এক- 
জন বৃদ্ধ খাঁন শ্রামাক। প্রায় তাঁরশ 
বছর আগে জনৈক পীজপাঁতির 
দালালের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে 


এদেশ পরিত্যাগ বরে জাপানী 


চোরের মাসভুতো ভাই ঝ'গ্রেগাদের কাতি 


€র্পশের সংবাদদাতা) 


সাঁকরাইলের রাজগঞ্জ ন্যাশন্যাল 


জুট মিলের সমস্ত স:পারভাইজার 


মাসাধককাল ধর্মঘট রে চলে- 
ছেন। এর স্ব স:প্নরভাইজারদের 
নেতৃস্থানীয় চারজন কোম্পানীব 
মালপত্র চুরি করতে গিয়ে হাতে 
নাতে ধরা পড়েন, বরখাস্ত হন। 
তান্ছড়া এরা নিয়ামত বদল" শ্রীম- 
কদের কাজ না দিয়ে তাদের নিজে- 
দের নামে ওভার টাইম বাবদ বল 
করে বে-আইনীীভাবে টাকা পকেটস্থ 
করতেন। 

বাজার ধেবে। কেনা, মলের ব্যব- 
হারের জন্য কু 'জানাসপন্র এরা 
ইচ্ছাকৃতভাবে নোংরা করে কাাঁল- 


বাল মাধিয়ে ফেল রাখতেন, 


পেটোয়া ব্যবসায়ীকে পুরানো মাল 
বলে দেগাঁল বক্র করতেন আবার 
পুনরায় তামা এ মালগনীল চড়া দামে 
বেধম্পানীকে বিক্রী করতেন। 


. দুনশীতিবাজ এই সংপাবভরইজ্াব- 


দের বেআইনী ধর্মঘাটৰ সমর্থন 
করছে কংগ্রেসীরা। এই বংগ্রেঙ্ী 
ইউীনয়নর নেতা এখন সাঁকরাইলের 
অঞ্চল প্রধান থেকে শুরু বরে 
প্রদেশ বগ্রেসর সম্পাদক নিত্যা- 
নন্দ দে পর্যন্ত। চোরের মাসতুতো 
ভাই এই সর্ব নব কংগ্রেসীরা কল্দে- 
মাতরম ধর্বান তুলে অনশনে লেগে- 
ছেন চুরির আঁধকার বায়েম করতে। 


তা পারছে না। এবার চাও বুর্কলন 
যে, . কালাদের . শুধু, শ্রবণশান্ত 


: ফিরিয়ে দিলেই হবে না। বোৰ্দের . 


তত ১৯ 


ম্রখে ভাষা আনার জন্যও কাজ .. 


'করতে হবে! তান আববচ্কার কর- 
লেন, বোঝারা কথা বলতে পারছেনা, 


কারণ 'আকুপাংচারের সময় বোধহয় ৷ 
বিদন্ুতে তত গভীরে 


“আ-মেন” 
সংচ অন্তপ্রবেশ করানো হচ্ছে না। 
[চাঁনা_ ভাষায় “আ, অর্থে বোবা এবং 
মেন, অর্থে ফটক। অর্থাৎ, বরো 
টার মধ্যে; এমন একটি বিন্দ; যা 


মানুষের কথা বলায় 'সাহাধ্য, ক 


তিনি, ভাবলেন। '.. 'আ-মন? 
শিন্দটই আরোগ্যের পথ। চাও 
সচের আন্তঃপ্র:বশ ঘটাবেন। তান 
এই ব্যাপার স্থির নিশ্চিত হওয়'র , 
জন্য উানশশো ছেষটি সাজ পর্যন্ত 


যত গ্রন্থ আকুপাংচারের ওপর , 


প্রকাশিত হয়েছে, তার অনেকগুনীলই : 
পড়ে ফেলেন এবং দেখতে পান 
যে এ বিন্দুতে সঃচ &-ফেনের, ৯ 
(Fen) বেশী অন:প্রব্ণে বরানো 
বাঞ্চনায় নয়। 
থেকে তান জানত পারলেন' যৈ, 
মানুষের. গর্ষপূ্ণ অপার. 
মধ্যে, 'আ-মেন'. একটি ' নাধদ্ধ 
শব্দ) সংচ এই ৫ বিন্দুতে এক্‌ 
কানের (০). বেশী গভবে 
ডাবৰ নারে বচনশণন্ত নষ্ট 
হাতে পারে এবং দেড় কানের বেশ! 
স:চ এই বিন্দুতে প্রবেশ ররাল, 
মানুষের জীবনও সংশয়পন্ন হতে 
পারে।, এই মতবাদ ক ঠিক? এই 
মতবীদ, হাজাদু হাজার বছর ধরে: 
চলে আসছে।. চেয়ারম্যান" মওয়েব 
(শেষাংশ সপ্তম পচ্ঠায়) 


তারা মাওষৈব ' 


আরেকাঁট জায়গ। 


একজন. 
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বিশ্ব প্রাভদা, তথ্যে এস! যে 
বইকে চীনের পার্ট অক্রমণ করে 
তাকেও সর্বসাধারণের মাঝে প্রচার 
করার নপাঁত চনে আজ গ্রীতহ্য- 
িন্ধ রেওয়াজ। এমন ক প্রীমৎ 
খুুশ্চভের বই তাঁড়ংগাততে সোঁভ- 
য়েতের সব দোকান থেকে অপসৃত 
ও চনে খুুশ্চভ-রদনাবলী 
খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে 
১৬৫ লালে, ভূমিকাসহ। শত্রুর 
্রচ্থগ্ছাল আদ্যোপান্ত পাঠে ও 
আলোচনা চীনের পাটিছি সংগঠিত 
করে। এই কায়দার নাম-_লার্নং বাই 
নেগোঁটভ একজামপ্‌ল, নোঁতবাচক 
দৃষ্টান্ত থেকে৷ শিক্ষালাভ। সে স্থলে 
প্রাচাঁন ক্র্যাসিক পোড়ানো হয়েছে, 
বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে_প্রাভদার এ 
" ধূঙ্ট উক্ত এ অধুনা-বিস্মৃত চনের 
আঁফম-ব্যবসার ধাস্পার মতনই 
একা সংশোধনবাদশ কুৎসা । 
কলযাসিক যাঁদ পোড়ানো হয় চীনে 
তাহলে বুঝতে হবে মাও সে তুং 
জশবন ধরে যা বলেছেন চাঁন 
আজ তার 'বপরীত মুখে চলছে। 
বহুদিন পূর্বেই মাও চীনের পাটির 
ক্যাসিক-বিষয়ক মতামত স্পম্টাক্ষরে 
লিখে রেখেছেন এবং সেই নীতি 
অবলম্বন করেই লাংস্কাতিক বিদ্লব 
আজ বাস্তব হয়েছে। সুতরাং 
মস্কো-ওয়াশিংটনে বসো কয়েক গজ 
পান্রকাস্তম্ভ ভরাট করলেই তো 
আর লোক ঠকানো যায় না। তার 
আশে মাও-এর বইগদলোকে পোড়াতে 
হয় দর্দীনক্লা জুড়ে। 
কমিউানস্টের জ্ঞানার্জন সম্বন্ধে 
মাও লিখেছেন ১১৪১ সালে, 
“(তাঁন) শিখতে চেষ্টা করবেন শুধু 
প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস নয়, চীনে- 
রও; শুধ: বিদেশের বিপ্লবী ইাঁত- 
হাস নয়, চীনেরও; এবং শুধু 
গতকালের চীনের ইতিহাস নর, 
গত পরশঃর চীনেরও ৷? 
অধ্যয়ন সংস্কার করো] 
১১৪২ সালে মাও বলছেন, 
“চীনের এবং বিদেশের দিগত- 


এ কাজ্ব আমরা করবো বৃহত্তর জন- 
সাধারণের ওপর দ্যাম্ট রেখে । অতা- 
তের শিজ্পসাহিত্যের আধাগক পর্যন্ত 
ব্যবহার করতে আমরা অস্বীকার 
কার না, তবে আমাদের হাতে সেই- 
সব পুরাতন আংগিক নতুন বিষয়- 
বস্তুতে সমৃদ্ধ ও পাঁরবার্ঘধত হয়ে 
এমন জানিস হয় যা বিপ্লবী ও 
জনতার কাজে লাগে! হেঁয়েনান 
ভাষণ) হাঁস পায় যখন দোঁখ 
'সোভয়েত কাগজপত্র বিজ্ঞের! মতন 
ঠিক এই উপদেশাটিই চীনকে দিচ্ছে! 
(অমৃত বাজার পান্রিকা, ২৭1৯ (৬৬) 
এসব উপদেশ চীনকে দেয়ার কী 
প্রয়োজন ? বহু বছর! ধরে ওরা এই 
নগীতর 'ভাত্ততে কাজ করছে; 
মোপাসাঁ অন্বাদক: চেনইর পের- 
রাষ্ট্র মন্দাও বর্টেন) ভাষায়, “যত 
শীঘ্র সম্ভব দুনিয়ার সেরা সাহিত্য 
আর 'শঙ্গপকে আমাদের করে নিতে 
হবে, কারণ লোরকা আমার, হিউগো 
আমার, আমারই টলষ্টয় আর 
নেক্সো”। ফ্নিভাসশটর ছান্রদের 
প্রীত) তার চেয়ে, প্রার্ভদা সোভি- 
য়েতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বস্তাপচা 
মাঁকন গান আর ইংলশ্ডের 
'রহস্যোপন্যাস! প্রচারের সমালোচনা 
করলেও তো পারেন। 

সোভিয়েত পন্রপাত্রকা চীনকে 
আরে? উপদেশ দিয়ে বলছে £ বই 
পাাডও না, বিঙ্গাত যগকে সমা- 
লোচনা করে পারটা গ্রহণ করো। 
€(অমৃতবাজার ২৭।৯ ৮৯৬) 
এঁতিহ্যকে দেখা ও গ্রহণ করা 
চাঁনের স্বীকৃত নীতি ১১৪২ 
সালে মাও বলছেন, “অতাতের 
শিজ্পসাহত্য সৃষ্টিগলি কিন্তু 
বর্তমান স্রষ্টাদের (উপাদান সংগ্র- 
হের) উৎস৷ নয়, প্রাকপ্রবাহ। প্রাচী- 
নরা ও বিদেশীরা তাঁদের নিজ যাগ 
ও স্থানের, জনজীবনে যে শিজ্প- 
সাহিত্যের উপাদান পেয়োছলেন তা 
থেকে তাঁরা এইসব সষ্টি করেছিলেন। 
আমরা এই সমগ্র সুন্দর শজ্প- 
সাঁহত্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করবো 
সমালোচনামূলক দৃষ্টি নিয়ে তার 
মধ্যে যা আমাদের হিতকারণ তাই 
আত্মস্থ করে নেব (assimilate) 
এবং যখন আমরা আমাদের, নিজে- 
দের যুগ ও স্থানের জনজীবন 
থেকো শিল্পসাহিত্যের উপাদান 
নিম্নে কাজে নামবো তখন ক্র্যাঁস- 
ককে তুলে ধরবো দঙ্টা্ত হিসেবে ৷” 


ইয়েনান ভাষণ) “যা আমাদের হিভ- ' 


কারণ” বলতে বোঝায় যা সর্বহারার 


দিলে ৩ * 


'হতকারী। এটা মাকর্পবাদের মূল 
কথা। লেনিন সাহত্যকে সমাজ- 
তাঁন্মক ষদ্বের “প্র” বলৌছলেন। 
শুধু; দেখতে হবে সে “স্ক্ু? যেন 
নড়বড়ে না হয়; প্রাচীন বল্মের ভাঙা 
‘ক্রু? না হয়। পুরো শেকসীপয়র 
যে সর্বহারার িবশেলেষণে কালজয়ী 
প্রমাঁণত হবে, এ দাব অন্ধ শেকস্‌- 
পয়র ভন্তরাও করেন না। কিন্তু 
সর্বহারার বিশ্লেষণে পুরো শেক্‌স্‌- 
পিয়র নাকচ হবে, এটাই বা প্রাভদা 
ধরে নিচ্ছেন কোন আকেলে। কি 
তথ্যের ভাত ? 

মাও আরো বলেছেন, “সর্বহারার 
কথা বলতে গেলে, তারা অতাঁতের 
শিল্পসাহত্যকে দেখবে জনগণের 
প্রতি সে শিল্পসাহিত্যের দাস 
ভঙ্গর বিচারে এবং ইতিহাসের 
আলোকে সে শিল্পসাহিত্য প্রগাঁত- 
শীল কিনা সেই পাঁরপ্রোক্ষিতে। 
কিছু সৃষ্ট আছে যা মূলতঃ প্রীত- 
ক্ীয়াশশল, তব সে শিক্পসৃষ্ট 
হসেবে উত্তার্ণ হতে পারে। কিন্তু 
এ ধরণের সৃষ্ট যত বোঁশ শি্প- 
সম্মত হয় তত বোঁশ তারা জন- 
গণের ক্ষীত করতে সক্ষম। ততই 
এগুলোতে নাকচ .করারা যৌন্তকতা 
বোঁশ। সব শোষকশ্রেণীর অবক্ষয়ের 
যুগে প্রাতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তু ও 
শিলপসম্মত আধাগকের বিরোধ 
শিল্পসাহিত্যের এক সাধারণ 
বৈশিষ্ট্য ?? [ইয়েনান ভাষণ] 


“জনগণের প্রতি ক্লাসক কাঁ 
মনোভাব পোষণ করছে এবং ইঁত- 
হাসের আলোয় প্রগতিশীল কনা 
এই দহটি 'িচারমানের ওপর 
জোর দিয়ে মাও মাকসিবাদের 
সংস্কৃতিচিন্তাকে “বিশদ ও প্রাঞ্জল 
করে দিয়েছেন! ধরা যাক শেকস- 
শপিয়র। টলস্টয় বলতেন শেকসাপিয়র 
জনতাকে ঘ্‌ণা করতেন! 'ঁকন্ডু 
বর্তমান গবেষণা (যার শংরু ক্যারো- 
লাইন স্পার্জন থেকে) দেখাচ্ছে, 
কথাটা সত্য নয়। আঁধকাংশ নাট- 
কেই জনতার ওপর গভীর মমত্ব 
প্রকাশ করেছেন শেকূপিয়র। 
আবার কোনো কোনো নাটকে জন- 
তার প্রাত উন্নাসক মনোভাবের 
পারচয় যে নেই তা নয়। তথাপি 
শুধু সেই মাপকার্ঠিতে নাটক' কাঁটিকে 
প্রীতক্রিয়াশীল আখ্যা দেয়া ভুল। 
এখানে আসছে দ্বিতীয় মান_ হীত- 
হাসের আলোয়, সেই যুগের, সমাজ 
বিদ্লবের পারপ্রোক্ষতে দেখতে হবে 
নাটকগ্ীল প্রগাতর পক্ষে না 
বিপক্ষে, উঠাত দ্ুর্জোয়াকে সমর্থন 


করছে, না পচাগলা ফউদালদের 


সমর্থন করছে। আবার 'িউদালদের 
তাঁৱ ভাষায় আক্রমণ করলেও যে 
প্রচণ্ড অত্যাচার করে বুর্জোয়ারা 
প্রাথামক প্ঠুর্জ জমায় [মাকসি-এর 
ক্যাপিটাল, ষষ্ঠ খণ্ড দেখুন], তাতে 
তৎকালীন অন্ভূতিকাতর এক 
লেখকের মনে কি ধরণের, বিদ্রোহ 
জল্মাতে পারে, শৈকাসাপিয়র' 
তারও নিদর্শন বই কি ইয়াশো 
এডমস্ডরা তার উদাহরণ। মার্কসবাদী 
বিচার আঁত সরলীকরপে বিশ্বাস 
করে না এবং মাও-সে-তুংএর দ্বৈত 
বিচারমান আঁতসরলীকরণের রাস্তা 
বন্ধ করে দিয়েছে। শেকসাপিয়রের 
কাছ থেকে সর্বহারা বিস্লবের ডাক' 
যারা চায়, বা জর্দা জনতাকে 
সমর্থন যারা চায়, তারাও যেমন 
নির্বেধ, শেকসাঁপয়র উঠাত 
বুঞ্জেগয়াকে সবসময়ে সমর্থন করে- 
ছেন এ তত্ব প্রচারকরাও ততোধিক 
নির্বোধ। অনেক উচ্চতর গবে- 
ষণার মার্গে শেকসাঁপয়রের আলো- 
চনা চীনে হবে; তার সাক্ষী বর্ত- 
মানের বহুুল-পঠন ও মাও সে তুং- 
এর চিন্তা । 

সর্বসময়ে সর্কহারার িস্লবী 
দৃম্টিভজ্গীকো আশ্রয় ' কারা ছাড়া 
সংস্কীতর ক্ষেতে বুর্জোয়া মতা- 
দর্শের সঙ্গে সংগ্রাম চালানো 
অসম্ভব িদেশশী এবং স্বদেশ 
ক্ল্যাস'ককেও কঠোরভাবে বস্লাবী 
প্রোলেতারীয় বিচারে সাঁচাই :করতে 
হবে। কিস্তু তার মানে পানাষদ্ধ- 
করণ” বা 'দশ্ধকরণ” প্রীতি ছেলে- 
মানুষী চীনে সম্ভব নয়। মাও বলে- 
ছিলেন সেই ১৯৪৫ সালে, “বিদেশ 
সংস্কীতর পথ রদদ্ধ করার নাতি 
গ্রহণ করা ভুল। চীনের নতুন 
সংস্কৃতির প্রাষ্টর জন্য বিদেশ 
প্রশাতশীল সংস্কীতকে পুরোপদীর 
গ্রহণ (fully absorb) করতেই 
হবে। আবার 'নাচারে বিদেশ 
সংস্কৃত চনে! আমদানী করার 
নীতিও ভ্রান্ত, কারণ আমাদের 
এগনৃতে হবে চাঁনের জনগণের বর্ত- 
মান প্রয়োজন থেকে; তাই দিশ্লে- 
যপমূলক দৃষ্টি নিয়ে আত্মস্থ করে 
নিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে 
সম্ট নূতন সংস্কৃতিকে গণসংস্কাঁত 
সৃষ্টির দূষ্টান্ত (25961) হিসেবে 
গ্রহণ করতে হবে” 
[কোয়়ালিশন সরকার সম্বন্ধে] 
লে সোভিয়েত সংস্কাতির যে আজ 
দ্রুত রুপান্তর ঘটছে তার প্রমাণ 
ভূরি ভূর দেখা যায়। “লেনিন- 
গ্রাদস্কি প্রোর্সপেক্ট”"এর মতন নাটক 
অম্লানবদনে সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের! 


অসারতার কথা বলে যাচ্ছে। শশজ্পশরা 


বিমূর্ত ছবিতে মনোনিবেশ করেছেন। 
অঞ্গীতে শসৃতাকোভিচ জোর গলায় 
বলছেন, আমার দশম সমফনির 
কোনো বন্তব্য ফন্তব্য নেই। এভ্তু- 
শেংকো কাব্যের স্বাধীনতার ধুয়া? 
তুলে, “প্রয়ার 'লপম্টিক” লিখছেন 
এবং সরাসার বুর্জোয়া অবক্ষয় 
ছড়াচ্ছেন। 

সর্বোপরি ছেষটি সালের আট 
নম্বর কমিউনিস্ট” পরিকায় এম, 
কিম “সোভিয়েত সাংস্কীতিক 'িপ্ল- 
বের অভিজ্ঞতা” নামে এক প্রবন্ধ 


[পাঁচ] 


লিখে সর্বহারা সংস্কাঁতর উদ্দেশ্যা- 
বলীর যে- সারাংশ দিয়েছেন তা 
পরোপরারি লৌননাবরোধী। এ 
প্রবন্ধে লেনিকে উধৃত করতে গিয়ে 
অর্ধেক বাদ দিয়ে যেতে ভদ্রলোকের 
বাধে নি ৪ “সহযোগ-সম্বন্ধে” উদ্ধৃত 
করে কিম বলছেন লেনিন নাক 
বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের পর 
“শান্তিপূর্ণ  সমাজতন্ম গঠনের 
সালে”, “এই সাংস্কৃতিক বিস্লবই 
আমাদের দেশকে সম্পূর্ণ সমাজ- 
তান্লিক করার পক্ষে যথেষ্ট ।” এর 
পর কিম কতকগনীল ফটোক দিয়ে 
ব্বিয়েছেন যে লোনন আরো অনেক 
কিছু বলেছেন যা তান উধৃতির 
যোগ্য মনে করছেন না! পাঠক 
লেনিন খুলে দেখবেন। লেনিন এ 
ফ:টকির স্থানে) বলছেন, “একেই 
সমাজতন্ত্র গঠন বলা যায় না, তবে 
গঠনের পক্ষে এ প্রয়োজন এবং 
যথেম্ট।» 

সমাজতন্ম গঠনের” কথাটা "নিয়ে 
এসেছেন, যেন ওটি লোননেরই মত, 
এবং  “সহযোগ-সম্বন্ধে” প্রবন্ধ 
থেকে আধখানা ঝাক্য মাত্র উদ্ধৃত 
করেছেন, পাছে তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের 
মাধ্যমে সমাজতন্ম, তথা 'দাংস্কৃতিক 
বিস্লব-সমাধার লেোনিনবাদী নীতি 
ফাঁস হয়ে পড়ে। এ একই প্রবন্ধে 
কয়েক লাইন বাদেই লেনিন বল- 
ছেন, “প্রাচীন কালের সমবায়বাদীদের 
পারিবস্পনাগনলো রবার্ট ওয়েন থেকে 
শর; করে সব এখন উদ্ভট কেন? 
কারণ তাঁরা বর্তমান সমাজকে: 
সমাজতন্তে শাল্তিপূর্ণভঘব উন্নীত 
করার স্বঙ্ন দেখতেন; তাঁরা, মূল 
প্রশ্নগ্লি অগ্রাহ্য করতেন, যেমন 
শ্রিপাসংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর রাজ- 
নৈতিক ক্ষমত্বদখল, শোষকশ্রেপধির 
ক্ষমতা উচ্ছেদ। তাই সমবায় সমাজ- 
তন্ত্কে সম্পূর্ণ উদ্ভট আখ্যা দিয়ে 
আমরা ঠিকই করেছি; এবং জন- 
তাকে শ্দষ্খমাত্র সমবায়-সাঁমাততে 
সংগঠিত করলেই শ্রেণণশন্ শ্রেণি 
সহযোগ্গী' হয়ে যায় ।অথবা শ্রেপী- 
সংগ্রাম শ্রেণীশাষ্ততে (তথাকাঁথত 
নাগারক শান্ত) পরিণত হয়, এ 
তত্বকে আমরা কজপনাশ্রয়ী ও 
(romantic and banal) মনে 


কারি।” 


্ [চলবে] 





সংবাদ সাপ্তাহিক 

বার্ষক ষোল টাকা 
যাল্মাষিক আট টাকা আট আনা 
ব্রিমাসিক চার টাকা চার আনা 
টাকাকড় ও “চঠিপত্র পাঠাবার 


ঠিকানা £ 
৬১, মট জেন, কাঁল-১৩ 












মৃণাল সেনের স্বাধধীনক 
+ চিত্র “পদাতক”কে যাঁদও আমি 
“ক্লাসিক” অথবা 'মাস্টারূপস' রলতে 
রাজশ নই, তবুও একথা অনস্বী- 
কর্ষ যে ' সমাজআঁম্মাকা বাস্তবতার 
মাদনন্ডে পদাতিক একাঁট সফল ও 
দরসাহটিসক প্রচেন্টা। ' এই ছাঁবাট 
বাঁলচ্ঠ ও 


রাজনৈৌতিক বন্তব্যের "দক" থেকে 
ছাঁবাঁট “কলকাতা-৭১৮-এর চাইতে 
আঁধকতর সোচ্চার এবং আমার মনে 
' হয় ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে ঠিক এই: 


ধরণের ছাঁঝ আর কোনদিন তোলা? | 


হয় নি। 

একথা, আমার কাছে অত্যন্ত 
স্বাস্তদায়ক৷ মনে হয়েছে যে যখন 
প্চিমাবাংলার তথাকথিত | ব্দার্ধ+ 
জব শ্রেণী দেশের বর্তমান ভয়াবহ 
ফ্যাসল্ট সল্লাসের পাঁরাস্ধীত সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ নীরব ও "নির্বিকার, তখন 
অল্ততঃ চলচ্চিত্র জগতে মৃণাল সেন 
ও নাটকের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত যথেষ্ট 


সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের বন্তব্য 


বলতে প্রয়াসী হয়েছেন। “পদাতিক” 
দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শ্রেণীর 
চাঁরন্রের' ওপর (একজন ধন এবং 
আঁভজ্জাত অবাঞ্জালশী পবব্যাহতা 


সংগ্রামের যে টুকরো টুকরো দৃশ্যা- 
বন দেখানো হয়েছে তা শ্রীসেনের 
' উচ্চমানের শিঙ্প-দৃক্ষতার পাঁরচায়ক'। 
| ধবপ্লবণ ষুবকর্টর মানাঁসক 
অন্তদ্বন্দি ও পাণ-আন্দোলনের 
সার্থকতা সম্বন্ধে সত্সেপলব্ধির . 
বিষয়টি বিশবাস্য ও যযক্তিগ্রাহ্য ভাবেই 
ফণাটয়ে তোলা হয়েছে? 

একথা অবশ্যই সত্য যে ছবি-, 
টিতে কোন গতান্গাঁতক ও প্রথা 
সিদ্ধ কযাহনী বা গঞ্পের কাঠামো / 
নেই, কিন্তু তার দ্বারা ছবটি যে 
দর্শকের মনে আবেগ অন্টারের ক্ষেত্রে . 
কিছ দুল হয়েছে তা নয়। ছবি 
টির পাঁরসমাপ্তির দৃশ্যটি এক' কথায় 
অবিস্মরণীয়! পাঁর্চালক তাঁর দর্শ- 
কের উদ্দেশে এইখানেই ' চূড়ান্ভ 
কথাট বৃদ্ধ প্রান্তন বিপ্লবী পিতার 
মুখ দিয়ে বাঁলয়ছেন_ ঞদাহসণ 
. হও” । বিজন ভট্টাচার্যের অনবদ্য 
অভিনয়. আর চলচ্চিতকারের বলিষ্ঠ 


মৃণাল সেনের REE 


চিন্তা, দুইয়ে মলে দশ্যাটতক 
সত্যিকারের প্রাণ্বন্ত ও প্রেরণাদায়ক 
করে তুলেছে। | 

, আমাদের এই কলকাতা দাঁত্যই 
এক আশ্চর্য শহর এবং “এক অর্থে 
বলতে গেলে কলকাতার কাহিনী 
হচ্ছে গোটা, ভারতবর্ষের কাহিনী 
এবং তাই আবার তথাকাঁথত তৃতায় 


ধঁজ্জওফ্লে মুরহাউস, 
“ক্যালকাটা”; লন্ডন, ১৯৭১। পৃ 


--১৫)।- শ্রীম্ণাল সেন আমাদের 


এই কলকাতা! শহরের যে প্রাণচণ্চল 


দুটি দৈনিকে 
গরর বিরোধী খবর 


আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম 
চোঠা সেপ্টেম্বর তাঁরখের আনন্দ- 
বাজার ও যুগান্তর পত্রিকা একটি 
সংবাদই 'ভিন্নরুপে প্রকাশ 
করেছে। যগাল্তর পত্রিকা বড় বড় 
প্রতিক্ল অবস্থা সত্বেও রাজ্যে 
শিল্পের প্রস্মর হচ্ছে।. আনন্দবাজা- 
রের মতে, রাজ্য বিধান সভায় 
শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের কঠোর সমা- 
লোচনা হয়েছে। আর সমালোচনা 
করেছে কংগ্রেসের সদস্যরা । আনন্দ- 
বাজারের ভাষায় কা্বগ্রেসী বিধান 
সভার সদস্যদের প্রশ্ন শশজপমল্তী 
যে সব গালভরা আশ্বাস 'দিয়োছিলেন 
তার সাঁঞ্গ তাঁর কাজের মল 
কোথায় ? 

‘আমার প্রশ্ন পশ্চিম বাংলার দুটি 
বিখ্যাত বাংলা দৈনিকে যদ পর- 
স্পর বিরোধী সংকাদ প্রকাশ পায় 


সংবাদ জানবেন ক ভাবে? 


তপন সান্যাল, 


নদীয়া 

আজবন"স্কুল 
নৈহাঁটি পৌর এলাকার গাঁরফায় 
একটি আজব প্রার্থীমক স্কুল গড়ে 
উঠেছে। গাঁরফা রামকমল সেন 
রোডে শ্রীরাঞ্জতকুমার - বসুর 
বাড়ীর বারান্দায় (আট ফুট লম্বা 
ও. পাঁচ ফুট চওড়া) একটি প্রাই- 
মারা স্কুল হয়েছে। চল্লিশ বর্গ 
ফুট জায়গায় চারটি ক্লাস হচ্ছে। 
চার জন 'শাক্ষিকা দশ-পনেরো 
জন ছাত্র-ছাত্রী যোগাড় করে পরম 


উৎসাহে উন্ত স্কুল চালাচ্ছেন। চল্লিশ 
বর্গফুট জায়গায় চার জন্‌ 'শাঁক্ষকা 
বসার পর ছাত্রছাত্রীদের বসবার 
জায়গা হয় না, তবুও স্কুল চলছে। 
এখানে উল্লখযোগ্য ষে ডউদ্ধ 
স্কুল স্থানীয় এম এল এ শ্রীতারা- 
পদ ম€খারশীর সহায়তায় গড়ে 
উঠেছে। কিছুদিন আগে তারাপদ- 
বাবু উক্ত স্কুল উদ্বোধন করেন্‌। 
সাধারণের ধারণা হয়তো খুব শীঘ্রই 
এই আজব স্কুলাঁট সরকারী অন্য 
মোদন লাভ করবে, কারণ এম এল 
এ যখন সহায় তখন সবই সম্ভব৷, 
স্থানীয় জনসাধারণের প্রশ্ন 
এই সব স্কুল যাঁদ সরকারী অন্চ- 
মোদন লাভ করে তবে যে সব স্কুল 
দীর্ঘাদন স্থানীয় যবক-ফবতীরা 
গড়েছে ও সহষ্ঠ্বে চালাচ্ছে 
সেগুলি কেন আজও সরকারী, 
অনুমোদন পায় না? এখানে আরও 
উল্লেখযোগ্য যে নৈহাটি পোঁর 
এলাকা এই: ধরণের «স্কুল ব্যবসার? 
লাঁলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। 
অনিমেষ দাশপ;প্ত 
গঁরফা . 


.'অনাবশ্যক ব্যয় 


সারাদেশে যখন সরকার খরচ 
কমাইতেছেন সেক্ষেত্রে কলকাতা 
হাইকোর্টের প্রধান 'বিচারপাঁতির 


এজলাস শাীততপাঁনয়ন্্রণের : কোন “ 


যৌক্তিকতা আছে বালয়া মনে হয় 
না। 

ঘরটি বিরাট, দুই দিকে বড় বড় 
দশ-বারোটি দরজা, গঙ্গানদণর 
প্রচ্ছর হাওয়া ঘরাঁটতে প্রবেশ করে। 
ওই ঘরে মোটেই গরম উপলাব্ধ 
হয়না। শীতপ্রধান দেশের লোক 
অর্থাৎ ইংরেজরা প্রায় এফশ বছর 
কাটাইয়া গেল। শখতাতপ 'নয়ন্ব- 
পের কোন প্রয়োজনই তারা বোধ 
করে নাই, কেননা ফ্যাঁনের হাওয়াই 
যথেষ্ট আরামপ্রদ। সুতরাং গরশ- 


বের টাকা অযথা ব্যায় করা হইবে 


কেন? 

প্রধান বিচারপাঁত গ্রাঞ্ধীজর 
আদর্শে অন্বপ্রাণত। বচনে এবং 
ব্যবহারে! পার্থক্য থাকা তাঁহার 
পক্ষে উচিত কী? কার্ষতঃ যাঁদ 


তিনি তাঁহার এই নসত্ধান্ত হইতে 


সরিয়া না দাঁড়ান তাহা হইলে 
তাঁহাকে অনেক সমালোচনার, 

সম্মুখীন হইতে হইবে। " 
কতিপয় আইন ব্যবসায়” 
কলিকাতা 


কল মহুমঘারের 


লেখা সম্পকে 


{হতেন ঘোষ লিখেছেন কমলকুমার 
মজুমদারের লেখা তিনি আগে 
পড়েন নি। তার কলম্ধুপ তাঁর জবা 
নাতে স্গত  'ৰশ-পশচশ বছরের 


দর্পণ 1 শক্রব ১৯শে অক্টোবর ১৯৭৩ 


সালের পর বাংলা সাহিত্যে পাঠ" ছি 
কের “আগ্রহ” সাঁম্টকারপ সাহিত্য ই 
{হতেনবাব:র | 
একমার | 
বাঙালী লেখক কমলকুমারের প্রচ- 
নায় alienation ag Absurdity | 


রাঁচত হয়নি? 
কাছে আরো জানা গেল, 


বিদ্যমান, তবে কি আমাদের এই 
‘সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে মাণক 


কথা» “চতুষ্কোণ কিংবা জীবনা- ভু 
নন্দ দাশের মহাপাঁথবী, আতটি 
তারার তিমির, বা বেলা অবেলা টু 
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পড়েনানি। প্রকাশ থাক, কমলবাবূর 


RT TPE SE | ইয়র ধলা তরে গার জা 


শীল। 


বপন সণ্ডল . 


সঞ্জয় মংখোপহ্যোয় 
তুষার চোঁধুরা 


॥ দুই ॥ 

{হতেন ঘোষের সঙ্গে আম কমল 
মজুমদারের লেখা সম্পর্কে একমত। 
তবে একটা কথা জানাতে চাই যে, 
'কমলবাব্; তাঁর সঙ্ট গদ্যরণীতর 
ক্ষেত্রে একা নন। তান প্রকৃতই 
পাঁথকৃৎ ৷ কিন্তু তাকে অনুস্রণের 
কথা ভেবেছেন অনেকে । লিখেছেন 
কেউ কেউ! যে কারণে হিতেনৰাব 
একজন সাংবাদিকের কাছেই প্রথম 
কমল মজুমদারের নাম শোনেন, সে 
কারণেই তানি কমল মজমদারের 
অনুসারী লেখকদের সম্বন্ধে ওয়া- 
িবহাল নয় হয্সতো। আমার 
অন্ততঃ এই ম্দহূর্তে রবীন্দ্র গৃহর 
নাম মনে পড়ছে। তান বহুল 
প্রচ্দীরত বিক্াঁপত নন। '্কন্তু 
চেষ্টা করেছেন এ রকম গদ্য 

র্ীততে [বশবাসণ থাকতে । 
। মণল বাঁণক 
দুর্শপুর 


প্রফুল্পবাবু সম্পর্কে 
দর্পণের আঠাশে সেস্টেম্বর 
'শরোনামে যুগান্তরের সাংবাদিক 
শ্রীপ্রফঃজ্লরতন গঞ্োপাধ্যায়ের একাঁট 
লেখা সম্পর্কে মন্তব্য করতে শগয়ে 
তাঁকে ইপ্ডিয়ান জারন্নালস্টসা এসো- 
নসয়েশনের পাঁশ্চমব্চ্গ শাখার সভা- 
পাঁতর্পে উচ্লেখ করা অপ্রার্সাঙ্গক 
এবং অনাঁভপ্রেত। কারণ প্রফুজ্লবাবু 
সাংবাদিক! হিসেবে কোথায় দি িখ- 
লেন কিম্বা কার সাফাই গাইলেন 
সেটা তাঁর ব্যান্তগত ব্যাপার, তার 
সঙ্গে জারন্নালজ্টস এসোসিয়েশনের 
কোন সম্পর্ক নেই। সংগঠন সমাচ্ট- 
গত ব্যাপ্যর এবং সেখানে প্রধান 
দুষ্টব্য সাংবাদিকদের প্রফেশান ও 
চাকরীর ক্ষেত্রে জঙ্গী মনোভাব 
উপাস্থত।কি না এবং মাঁলক ও 
সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করা 


হচ্ছে কি না। এ সম্পর্ককে আমাদের 
মনে কোন সন্দেহ দেখা দেয় নি। 
| জনৈত্ সাংবাদিক 





সি এম পি ওা 
সি এস ডি এতে 
অন্তভক্তির 
নহস্তয 
(দর্পপের সংবাদদাতা) ' 
শি এম 'প ওর তিনটি বিশেষে 





আনা হয়েছে জোর করে। আসলে 
ট্রেকনোক্লাট বনাম বুরোক্লাটের লড়া- 


সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রান্তন 


ঘর বিভাগের সব দর্প খর্ব করা হচ্ছে। 


সব্রতববূ বিশ্বস্ত সি এম পি ও 
ডিরেকটর আর এন ম্দখার্জীর্। _, 
মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা আঁফসো বহু 
[লোক নিয়োগ করেছিলেন ওয়ার্ক, 
চা [হাসাবে। 

দা এম ডি এর মত বে-সব- - 
মন্ত্রী ভোলা সেন ও সেনগন্প্তবাবরা 
রাতারাঁত দিসি এম পি ওর বদনাম 


রাস্তাও পাঁরচ্কার্‌। সা এম পি 
ওর কর্মচারীরা এই বে-আইন 
হস্তান্তরকে মেনে নিতে চাই 


সৃষ্টি হয়েছে সপ্তাহ দদয়োক" ধরে। 
শি এম পি ওর কর্মচারীর অবশ্য 
নিদ্দিষ্ট চ্াক্ততে ডেপটেশনে সি 

এম গড এর. কাজ করতে রাজ? 
আছে। 





বহুবাজ্জার ও হেয়ার স্টট থানার 
পযালাশ এদের স্বস্ক কেড়ে নেয়া 
সাক্রিয় ইচ্ছায় এই সব ফোঁরয়ালাদের, 


'থানা লক আপে ভক্প হয়, টাকা 


পয়সা কেড়ে নিয়ে তিন চারদিন পর 
ছাড়া হয়, অন্যথায় 'নাষ্ট আয়ের! 
শতকরা আঁশ ভাগ থানার পর্ীল- 
শো দিতে হবে তকে মানত অল্প, 
পঠাজর এই সব ব্যবন্দয়ীরা পাীল- 
শের লাঠি ও জ্ুমবাজশীর প্রাত- 
কারে ব্যর্থ হয়ে অনেকেই কাজ 
ছেড়ে দিচ্ছে! 
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আরবদের সামনে জরুরা প্রশ্ন 


গত আপ্রন মাসেই আন্রজনীতক 
সব নিযমকানুনকো অগ্রাহ্য করে 
বড় রকমের হামলা চালায় ইজরাইল 
সিনাই অগ্চলে। বর্তমানে ইজরাইল 
আরবদেশগুলোর ওপর (যেভাবে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাতে মুনে হয় মে, 
দীর্ঘ যুদ্ধ প্রস্তুতির এটাই স্বাভা- 
বিক প্রকাশ বর্তমান ঘটনা 
এপ্রিলের ফলশ্রনীত। তবে মুখের 
কথা, বর্তমান যুদ্ধে আরব দেশ- 
গুলো সমবেতভযবে যেভাবে এগিয়ে 
এসেছে তা পূর্বে দেখা যায় নি। 
আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও 
* আরবের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। সোভি- 


, আরবের জনগণের" পক্ষে। মানি 
সাম্রাজ্যবাদ .সরাসার যুদ্ধে না নাম- 
নেও যে সে-ই কলকাঠি নাড়ছে 
এটা ক্রমেই পাঁরজ্কার হয়ে উঠছে। 
মাদ্রদের এক খবরে. তো ' সাদা 
পোষাকে পরিব্রাজক ছদ্মবেশে 
দেড়শ বৈমানিকোর তেলআভিভে 
যাওয়ার কাথা স্বীকার করেছে। 
ইজরাইল যে সব অস্ত্শস্ত ব্যবহার 


(দর্পণের পর্ধবেক্ষক) 


খবরও আজ টেক রাখা সম্ভব 
হচ্ছে না। গত বছর 'মার্কন মঞ্লকে 
ইজর/ইলখ প্রধানমন্ল গোলডা মায়া- 
রের মিশন যে ব্যর্থ হয়ান তা স্পচ্ট 


বোঝা যাচ্ছে। ) 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরব ভূখণ্ডে 
উাঁনশশো আটচাল্লশ সালে মার্কন 


সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের 
খুটি এটা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। 
দক্ষিণ পূর্ব এঁশয়। থেকে মার্ক 
সাম্রাজ্যবাদ পশ্চাদাপসরণ করে 
এবার মধ্যপ্রাচ্যে শত্ত হয়ে বসতে 
চাইছে। সুখের কথা, আরব দেশ- 
গুলো মার্কনী চাল কিপিং 
উপলাব্ধ করতে পারছেন। ইাঁত- 
মধ্যে সোঁদা আরব ও অন্যান্য আরব 


বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই জেহাদ ঘোষণা 
করেছে। 
অক্রিক্যার বকে নতুন জনগণতান্মিক 
কান্দ 

প্রায় এক দশক সশস্ন সংগ্রামের 
পরা অবশেষে আফ্রিকার বুকে 
সরকারীভাবে আর একটি 'প্রগাতি- 
শশল রাস্ট্রের জন্ম হলো চাঁবহশে 


{বিচারে খুবই নগণ্য হলেও ভাব- 
মার্ত এর বিশাল ব্যাপকা। পর্তৃ- 
গাল সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে৷ 
দেশকে মুক্ত করার গৌরবের আধি- 


কারী হলো 'গানবসাউ ও কেপ 


ভার্দেদ্বীপাবলণর পায়াগাঁস পার্টি। 
পায়াগসর সংগঠক ছিলেন ডক্টর 
আঁমলকার ক্যাবরাল, যান গত 
বছর পর্তুগালের ভাড়াটে আত- 
তায়ীর হাতে খুন হন। ক্যাবরাল 
নতুন রাষ্ট্র গিনি বিদাউর সংবিধান 
রচনা করোছলেন এবং আন্ষ্ঠাঁনক- 
ভাবে এ বছরের গোড়ায় নতুন 
রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার ঘোষণা 'করবেন বলে 


করছে তা যে ন্যাটো গোচ্ঠীর এ দেশগুলো মাঁকনি সাম্রাজ্যবাদের ঠিক করেছিলেন। ক্যাবরালকে খন 


চীনের চিকিৎসা পদ্ধতি 


(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) 


শিক্ষা তাঁর মনে পড়ল £ “উৎপাদন 
ও বৈজ্ঞানক পরীক্ষার সংগ্রামের 
ক্ষেত্রে, মানুষ ক্লমাগতই উন্নাতি করে 
চলেছে এবং প্রকৃতিও ক্রমাগত 
পারবার্তত হচ্ছে। তারা কখনই 
একই স্তরে বাঁধা থাকে না। তাই 
মানুষকে স্থির ভাবে আঁভজ্ঞতা 
সণ্যয় করতে হবে, আঁব্চকার এবং 
সাষ্ট করতে হবে ও এাঁগয়ে যেতে 
হবে। 'নিশ্চলতা, দণখবাদ, জড়ত্ব- 
বাদ এবং আততৃশ্িমূলক ধারণাই 
ভুল।॥ [সেই সব দিনগুলিতে চাও 
মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যখন 
শচাকৎস্ক দল এই দম্বম্ধে আলো- 
চনায় ঝসলেন, তান বললেন £ পূর্ব 
যুগের ও বর্তমান যুগের আকু- 
পাংচার বিষয়ক  গ্রন্থগাতে কলা 
আছে সঠচ আ-মেন বিন্দুতে ৫- 
ফেনের বেশী অন্যপ্রবেশ ককর্সনো 
চলবে না। তার মানে পর্বের 
ডাক্তাররা এই গভারুতা আতন্রম 
£ করেছিলেন একং এর ফলে দদর্ঘ- 
টনা ঘটেছিল। 'তাঁন আরও বললেন 
৭ যে অদের পৃবর্চ্রারা তদানীন্তন 
শ্রেণী আদর্শ ও বিজ্ঞানের অনুন্ন-, 
তির জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
গিকল্তু তারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন 
খোকা এই ব্যর্থআর কারণ আনু 
সন্ধান করেন নি! বরং পননঃগ্রচ্ষ্টা 
ব্যাতরেকেই - ৫-ফেনের 'নরাপদ 
পদ্ধাঁতাঁটডেই আঁকড়ে ছিলেন! 


শারীরিক দিক থেকে কার্যকরী 
পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য &-ফেনই 
যংথষ্ট গ্রভীরতা নম্ন। “আমরা 


সর্বহারা (বপ্নলকীরা চাই, আমাদের 
শ্রেণীর ভাই'দর সর্বরকমা যাতনার 
উপশম”, চাও বললেন। “আমাদের 


এাঁগয়ে যেতে হঝে। আমাদের এই 
গভীরতর বেড়াজালে আটকে! 
থাকল চলবে না। একাঁট সভায় 


চাও প্রস্তাব করলেন ফাং-ইং-তেং কে 
তার ওপর পরাক্ষা করার জন্যে! 
সেই দর্লাক্স প্রধান আঁভিজ্ঞ' ডান্তা- 
রকো এই প্রস্তাব প্রভাবান্বিত ও 
চাল্তত করল। ফলে চাওয়ের 
বস্তব্কে সমর্থন জানানোর সঙ্গে 
ফাংইংতেং নিরাপদ গ্রভারতার 
কথাও আলোচনা করলেন। অনেক 
রাত পর্ষস্ত আলোচনার, পর! চাও 
নিজের চিকিথসালক়ে ফিরে এংলন। 
নিজের ঘরে! ভান গভীর চিন্তায় 
মুন হয়ে ' পড়'লন। "তিনি শ্রমিক 
ও কৃষকদের দুঃখ দর্দশার কথা 
ভাবলেন। 'তাঁন চিল্তা করতে 
লাগলেন, সই সব শিশুর মখগনুলো। 
যাঁরা বলছে, “চৈম্নারম্যান মাও 
দীর্ঘজীবী হাউন।” তাঁর স্কন্ধে 
আঁ্পত দাঁয়ত্ব সম্পর্কে তান 
সচেতন ছিলেন, এবং আ-মেন 
বিদ্দুতে সাচ প্রবেশের গ্দর 
সম্পর্কেও তার চিন্তা বাড়তে লাগল। 
একা মুহূর্ত অপেক্ষা না করে তান 
তার সোট তুলে লেন এবং 


নিজের করোটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 
দিলেন। যখন চাটা. &-ফেন 
রতায় প্রবেশ করল তান 


* বিশেষ কিছুই অনরভব করলেন না। 


যখন এক! কান (০92) গভাঁরতায় 


ভাঁত ছিল জোরদার, আবার দেড় 
কান গভীরতায় সনি প্রবেশ করার 
পর তার হাত দ্যাট অসাড় হয়ে 
পড়ে এবং সশূচাটকে নড়ানোও 
কঠিন হয়ে পড়েছিল। তান কি 
সেখানেই স্তব্ধ হাবেন, না আরও 
এগিয়ে যাবেনা তিনি জ্ঞানতেন 
সৃচাটত্রক। বাঁ আরো গভীরে প্রবেশ 
করানো যায়, তবে উত্তেজনা ঝাড়তেও 
পারে, আবার জীবনও সংশয়াপন্ন 
হতে পারে। চাও ভাবলেন, “ফাঁদ 
এর ফলে আমার বাক্শন্তি ন্ট 
হয়, মৃত্যু হয় তবে ।অর গোঁরব- 
জনক কারণটি হল এই যে, চেয়ার- 
ম্যানের নি্দোঁশত চাকা ও 
শরীরচর্চা সংক্রান্ত নীতগ্রহুপর 
পথেই আমার মৃত্যু ঘটেছে।” অতঃ- 
পর তিনি তার ডায়েরাঁতে আকু- 
পাংচারের বিন্দন্ সঠিক স্থান ও 
প্রত্যেক নীর্ঘদ্ট  গভশরতায় 
তাঁর অনভূতিগ্রীল লিখে রাঁথলেন। 
তান তার সহযোদ্ধাদোরা উদ্দেশ্যে 
লিখলেন, “দেড় কান গভাঁরতায় 


টিকে আরও গর্জীরে প্রবেশ করচ্ছি। 


ফাঁদ আম মারা যাই, তবে আপনারা ' 


আমার ব্যর্থতা থেকে "শিক্ষা গ্রহণ 
করবেন। আমাদের আরও অভ্যাস! 
করতে হবে, সেই নিষিদ্ধ এলাকা- 
টিকে জয় করার জন্য, ফার ফলে 
আমরা বোবা ও কালাদের চেয়ার” 


£ 


॥ সাত ॥ 





করে সাম্রাজ্যবাদী দালালরা গিনি- 
কিসাউ মোজাদ্বক আংগোলা, 
দাক্ষণ আফ্রিকা রোডোশয়ার' সশস্ত্র 
যুদ্ধের আন্দোলনের ওপর বড় 
রকমের আঘাত হানতে চেয়োছল। 
গান 'বিসাউয়ের দেশপ্রোমকরা 
দেখিয়ে দিয়েছেন যে, একজন প্যাট্রীস 
লুব্মম্বা বা একজন ক্যাবরালকো খুন 
করে মান্ত যেদ্ধাকে রোখা যায় না। 
মাঁক'ন, পশ্চিম জামান, "ব্রিটেনের 
সাহায্যে এতাঁদন পর্তুগাল ওখানে 
টিাকোছল। কিন্তু পণচশে আগষ্ট 
থেকে: মান্তি বাঁহনী একের পর এক 


মন্িবাহিন? পর্তুগীজ ঘর্টাটগনলোর 
ওপর হামল চালিয়ে তছনছ করে 
দেয়। কামেকোঙ্গেতে শত্নু্ঘাট বিধবস্ত 
করে ম্ান্ত বাহিনী এই 'ঁবজয় 
পতাকা ডীঁড়য়ে দেয়। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার 
পূর্বেই ব্যাপক অগ্চল মান্তি বাহিনী 
দখল করেছিল। নতুন রাম্ট্রবোষণার 
দাঁললে, আঙ্গেলা, মোজাম্বিক মস্ত 


ম্যান ম্মওয়ের বাণ শোনাতে. 


পারব এবং তারা , “চেয়ারম্যান মাও ' 


দর্ঘজশিবশ হউন” বলে ধ্যান দিতে 
পারবে। 

“ক্ষুদ মানুষেরা” পরাজিত কর- 
লেন বৃহৎ মানুষদের। বস্তুঝদের 
কাছে প্রাঁজত হানা ভাববাদ এবং 
দন্ববাদের কাছে পরাজিত হল 
আঁধাঁবদ্যা। এই ভাবেই ভয়়হীন 
বস্লকী চেতনা প্রসৃত পরাদ্মূর 
দ্বারাই চাও তার পূর্ব'সুরকৃত 
শ্নীদর্ট গভীরতার মাপ অতিক্রম 
করলেন এবং ক্রাটীর নীচের দিকে 
আটের গরভীরতর  অক্তপ্রবেশ 
সন্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ 
করলেন। '. 

পরাঁদন প্রত্যুষেই চাও সৈন্য- 
বাহিনীর প্রধানদের কাছে তার 
আভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন এবং 
তাদের স্ম্মাত ও সমর্থন পেলেন। 
চিকিৎসক দলের অন্যান্য সদস্য- 
রাও বেবা ও কালাদের ' ওপর 
চিকিৎসা করার আগে নি.জদের 
ওপর পরণক্ষা করলেন। চাও প্রথ- 
মেই ওয়াং-য়া-চিন্রে ওপর এই 
এই অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করলেন। 
তনাদন বাদেই, ওয়াং তাঁর জীব- 
নের সতেরো বছর বয়লে প্রথম 
চশংকার করে বলতে পারলো 
“চেয়ারম্যান, মাও দীর্ঘজীবঠ হউন 1৮ 
. চিকিৎস্কদলেরী সহসংহত প্রয়া- 
সের জন্য তাদের ধন্যবাদ! এঁ স্কুলের 
একশ আটষাট জন ছাত্রছাত্রশর 
মধ্যে একশ সাতাম্ব জন শ্রবণশান্ত 
এবং একশ উনপণ্যাশ জন বাকশান্ত 
শাল্ত ফিরে পেল। এদের একদা 
নীরবতার জগৎ কলকাকশ 


নি hee ram 
করার শপথ নেওয়া হয়। আফ্রিকার 


দেশে দেশে মন্ত যুদ্ধের ক্ষেত্রে এ 
ঘটনা বিপ্লবীদের কাছে বড় সম্বল। 
ন্যাচোর পাঁস্নতাড়া 

সম্প্রীত পশ্চিম জার্মানিতে 
ন্যাটোর বড় রকমের মহড়া হয়ে 
গেল ট্রেমেন, হানোভার ও ল-ঃয্লেনে- 
বর্গে। এ মহড়ার নাম £ অপারেশন 
বিগ ফারো। এতে চাঁব্বশ হাজার 
ডাচ, পনেরো হাজার পাঁশ্চম 
জামান, ছয় শ করে ব্লোঁজয়াম 
ও মার্কন সৈন্য অংশ গ্রহণ করে। 
হাজারের বেশ’ গাড়ী, দুশো বিশটি 
বোমারু বমান, চষ্টির্শাটি হোল- 
কপ্টার মহড়ায় ছিল। এই মহ- 
ড়ার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাটো উত্তর আত- 
লান্তিকে ও দক্ষিণে নৌ মহড়া, 
বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও 
পশ্চিম জামাঁনতে বমান মহড়া 
চালিয়েছে অপারেশন স্কাইর নামে। 
ন্যাটোর এসব কি! বড় রকমের যুদ্ধের 


প্রস্তুতিঃ ইজরাইলের বড় জোর, 
ন্যাটো। ইজরাইল” তাণ্ডবের প্রাক- 
প্রস্ততি কি এসব ছল? 
লশতে পূর্ণ হয়ে উঠল। 


বোবা কালা্দর রোগমনীস্ত ঘটা- 
নোর এই সাফল্য, কোন ব্যাস্ত বিশে- 
ষের সাফল্য নয়, এটা মাওয়ের চন্তা- 
ধারায় উদ্বুদ্ধ সর্বহারা বিশ্লবীদের 
বৈস্লবিক চেতনা এবং যে কোন 
রকম কণষ্টসাঁহফুতার ফলশ্রীত। 
এই প্রয়োগশন্তি এবং অনাবিজ্কৃত 
সত্যকে উন্মোচন করার মধ্য দিয়েই 
চাওয়ের মতো বৈপ্লবিক চেতনা 
সম্পন্ন চিকিৎসকদের জ্ঞানের সীমা 
প্রসারত হল। 

* আকুপাংচারের সময় সুচের 
অন্তঃপ্রবেশের গভীরতা রোগীর 
দৈহিক আয়তনের ওপর নির্ভ'র- 
শাঁল। কান (০৮০) ও ফেন (fen) 
শব্দগুলি অল্তপ্রবেশের গভারতার 
মাপ বোঝাতে ব্যবহৃত হায়। রোগীর 
মধ্যমা এবং বড়ো আঙুল যোগ 
করে৷ যখন গোলাকাতি করা হয়, 
তখন অধ্যমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
করের 0০065) অন্তর্বর্তী দুর- 


ত্বকে বলা হয় এক কান অথবা দশ 
ফেন। 






প্রস্তুতি’ গড়েছেন? 
মতামত জানান 


৩২ রাণী হর্ষযুখী হোড, 
কোলকাতা-২ 








॥ আট ॥ 


কয়েকটি নতুন নাটক 


(দর্পশের নাটযসসালোচক) 


কলকাতার হ্যামলেট 
._ ক্যালকাটা পৈপ্‌লস৷ আর্ট থিয়ে- 
টারের দাম্প্রাতকতম প্রযোজনা 
“কলকাতার হ্যামলেট” একাঁট' অস্পম্ট 
এবং অসংবদ্ধ নাটক।' নাট্যকার 
আসত বসু একাঁদিক্মে অনেক কথা 
বলবার চেষ্টা করেছেন এই নাটকে। 
কলকাতার রন্তাস্ত পটভূমিতে ' হয়াম- 
লেটের আবির্ভাব এবং তারই সত্র 
ধরে এই. শাহারক বিস্লবীদের 
মধ্যে হ্যামলেটীয় প্রত্ণতা অননসন্ধা- 
নের আকাঁদ্মাক পাঁরকজ্পনাহীন। 
অথচ খাপছাড়া প্রয়াস অনুসৃত 
' হয়েছে। ফলে নাটকের বন্তব্য কোন 
' ধ্নারিষ্ট দন্দুতে সনতীক্ষ় হয়ান। 
এদেশের বর্তমান বৈদ্লাবকা 
পাঁরীস্থীততে হ্যামলেটের অস্তিত্ব 
আবণকীরের প্রয়াস বিচিত্র শকছহ 
নয়। কিচ্তু কোন্‌ হ্যামলেটকে 
প্রাতজ্ঠা দিতে হবে সেইটেই ভাব- 
বার বিষয়! পিতৃ আজ্ঞাবাহঁ আত্মা- 
চিত্ততা এবং  জনগর্ণাবাচ্ছন্ন 
হ্যামলেট, নাকি ডেনমাকোের বন্দী- 
শালা থেকে অসীম 'বক্তমে মহান্ত- 
প্রার্থী হ্যামলেট; কোন্‌ হ্যাম- 
দেশের মণ্টে নাকারের কাছে 


স্পঙ্ট নয়। অন্ততঃ নাটকে তার 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায়ান। ফলে 
অসংবদ্ধ ও অস্পচ্ট চেহারার হ্যাম- 
লেটের আনুরূপ্য বজায় রাখার 
চেষ্টা সত্বেও মণ্টের বিদ্রোহী শিল্পী 
আঁভমনয্যর চারত্রাঙ্কন ব্যর্থ হয়েছে। 
কেননা হতে বাধ্য। কলকাতার মতো 
সংকীর্ণ শহুরে পটভূটমতে হ্যাম- 
লেটকে নিয়ে আসা একটা ধোপ- 
দুরস্ত ইন্টেলেকচুয়াল বালাখল্যতা 
ছাড়া ছুই নয়। কলকাতার বাবু 
হ্যামলেট অর্থাৎ আঁভ দাঁক্ষণ 
কাঁলকাতীয় িপ্লবীপনা দেখাতে 
গয়ে যে রোমান্টিক বিস্লববাদ, 
ন্যাকামি এবধ আঁভনেতা "হিসেবে 
একচ্ছত্র 'ব্চালতার আশ্রয় দিয়েছেন 
তা 
সেকস্‌পীয়র ও রবীন্দ্রনাথ আবাত্ত 
এবং অপর্ণা সেনের ফিল্মী। ইমেজ 
(তান মণ্চাঁভিনয়ে একেবারেই ব্যর্থ) 
দিয়েও রক্ষা করা যায়ান। যেতে 
পারে না। কেননা একগঠয়ে নাট 
কেপনা এবং দংষমহপনতা শিল্পের 
ক্ষেত্রে অচল। শেষ করে বিচার- 
শালার দৃশ্য, নাচ ও গানের অপ- 
প্রয়োগ, পশ্চাংপটে স্লাইড ব্যব- 
হার কোন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে 


পারেনি। তাছাড়া জনৈক নাট্যকার 
এবং ভ্রচ্ট কবির বিরুদ্ধে হ-ংকারও 
নাটকটি: সগ্রাথত হবার পথে বাধা। 
কোন চারত্ই বলিম্ঠরূপে আঁঙকত 
নয়। 

কিন্তু আঁসতবাব্ড একেবারে 
তাঁর আভনয়োচিত কন্ঠস্বর ছল, 
থেয়ালপনা ছাড়াও প্রযোজনা 
সম্পর্কে িচ্ছু কিছ: বাস্তব ধারণা 
তাঁর অবশ্যই আছে, শকস্ভু দৃষ্ট- 


ভঙ্গণ স্বচ্ছ এবং নাট্যরচনায় আঁধক- 


তর পারদর্শী না হলে এ ব্যর্থতা 
আস্বেই। বরং বলব, লালমোহন- 
বাবুর চারার বিমল দেব এবং 
অজ্ঞাতনামা ছেলোটর চীরন্রে পার্থ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধযাঁদও রূপসজ্জায় 
িস্লবী এবং সংগ্রামী মনে হয়না) 
আভনক অবশ্যই প্রশংসনীয় । 
অন্যথায় এ প্রযোজনা দেখে শূন্য 
হাতেই ফিরতে হয়। 


অসিত বসুর লম্ফঝম্প, * 


শৃঙ্খলিত নক্ষত্রে। গান 

নাটক নয়, যেন বিদ্রোহের 
কবিতা। সায়মের নট্যক্যর-নিদেশক 
রাজা চট্টোপাধ্যায়ের কাব হিসেবে 
যথেষ্ট পাঁরাচাত আছে। অতএব 
তার নাট্যরচনায় কাব্যিক মেজাজাট 
অবশ্যই ধরা পড়বে, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। স্পেনের নাট্যকার 
ক্যালডেরন দি লা বারকারা “এল 
প্রিনসেপ কনস্তাল্তে” নাটকটির 


সাগ্মাতিক তিনটি বাংলা ছবি 


আমাদের দেশশ 'ঁসনেমা-নায়কদের 
হাবভাব চালচলন দাধারণভাকে এতই 
আদুরে গোপাল মার্কা যে একটু 
মীরকাটাি ধরণের চারিত্রে কেউ 
আঁভনয করলেই সমালোচকরা ধন্য 
ধন্য করে ওঠেন্। “রোদ্রছায়া” 
ছবিতে উত্তমকুমারের আঁভনয় 
সম্পর্কে সাম্প্রীতককালে সমালোচক" 
দের উচ্ছ্বাস সম্পর্কেও এই কথা 
খাটি। 'দুচারটে ঘযার্ঘুষ্ দৃশ্য 


আর বোতল বোতল দেশ মদ গেলার পাপের প্রায়শ্চিন্তের ভারা 


মধ্যেই অনেকে চাঁরঘায়ণের বি্ঠতা 
এবং বাংলা ছবির সাধারণ ধারার 
ব্যাতক্রম খুজে পেয়েছেন। কিন্তু 
বাইরের এই ছদ্মবেশের আড়ালে 
ছাঁবাট যে একেবারেই প্রথাপন্থন, 
প্রশংসার তোড়ে সেটা অনেকেরই 


মৃগ-ক্কশেখর রায় 


ছকে বাঁধা। বিমল করের ঘুল- 
পদ্দর ওপরের এই অসহনায় রুপা- 
ল্তর নিশ্চয়ই কিছু শিল্প চেতনাহীন 
কালাপাহাড়ের স্থূল হদ্তাবলোপেরই 
ফল। 

“শেষ পৃচ্ঠায় দেখুন” ছাঁবর 
নায়কের কাধে পাঁরচালকা বিরাট 
বোঝা চাঁপিয়েছেন, সমস্ত মানব- 
জাতর . এযাবংকাল অন্নন্ঠিত 
তার 
মধ্যে কালো টাকার চকারবারও 
আছে। আবার িরোশমা-ভিয়েত- 
নামের ব্যাপক সমস্যার চেহারা 
ধরবার ব্যর্থ চেষ্টাও বাদ পড়োন। 
স্বভাবতই নায়ক দাঁড় রেখে কল- 
কাতার রাস্তায় রাচ্তায় ঘুরে বোৌর- 


নজর এাঁড়য়ে গেছে। সেই বড়লোকের য়েছে, যাঁদও তাব অন্বিষ্ট কখনই 


হাঁরয়ে যাওয়া ছেলে, অসংসঙ্গে 
তার সর্বনাশ অনেক টানাপো্ড়েনের 
পর সে বাপ-মার দেখা পায় (তাঁরা 
অবশ্য ছেলেকে চিনতে পারেন না। 
যাঁদও নায়ক কভাবে চিনতে .পারে) 
সেটা রহ্স্যাবৃতই থেকে যায়)। ভাল 
হবার চেষ্টা ঘরে, কিন্তু তখন খুব 
দোর হয়ে গেছে, সুতরাং মৃত্যুই 
অবশ্যম্ভাবী - পাঁরণাম। এর সঙ্গে 
আছে ফুগল প্রেমের লালাখেলা, 
মোহময়ীর হাস্যলাস্য এবং মার- 
বাঁদরামর অপটু নকালনাবশী। 


স্পম্ট নয়। তার প্রশ্নগনুলা সব 
তার নিজের ভার বাড়িয়েছে তো 
বটেই, ছবির গ্রঁতর পথেও তারা 
বিষম বাধা । নায়কের: এই মর্মযন্দ্রণা 
কতটা তার 'বিবেকদংশনের ফল, 
কতটাই বা এর মধ্যে অবদামত 
আদিম পুর বাঁহঃপ্রকাশ, সে 
প্রশ্নের উত্তর অবশ্য নায়িকা দিতে 
পারতো, কিন্তু সে তো সবসময়েই 
ব্যস্ত গান ও মদের ফোয়ারা, দর্শক 
মনোরপ্জনে। আসলে . অল্পাবদ্যা 
ভয়ঙ্কর, এই: প্রবাদাট মনে 'রেখে 
যাঁদ পাঁরচাল'ক' নিজস্ব অভিজ্ঞতার 


উদ্ভট জগ্াথিচাঁড়র আস্বাদ থেকে৷ 
কিছুটা রেহাই পাওয়া যেতো। 
“এক যে ছিল বাঘ” ছাঁবর মূল 
ঘটনাস্‌ত্রাট কিন্তু খুব মজাদার 
যাঁদও তাতে খুব একটা মোঁলিকত্ব 
কিছু নেই। বাইরের লোকের চোখ 
'দিয়ে কোন একটা 'বশেষ জায়গার 
ঘটনা ও চারত্রাবলীর বিশ্লেষণ, 
শীসনেমা কাঁহনীর একাঁট প্রচালত 
ধারা। এখানে সেই চারঘাট হচ্ছে 
সার্কাসের খাঁচা থেকে বোঁরয়ে 
আস্ম একটি বাঘ। তার সঙ্গে যোগ 
দিয়েছে বাঘের চামড়া-পরা গাঁয়ের 
একটি ছেলে এবং এই আসল ও 
নকল দুই বাঘে মলে দুচ্টের দমন 
ও শিম্টের পালন আভিযানে বোর- 
য়েছে। এদেরই কল্যাণে ঘরছুট 
মাতাল স্বামী আবার বউয়ের কাছে 
ফিরে এসেছে, গাঁয়ের প্রোমকটি তার 
প্রণা়িনীকে বিয়ে করতে পেরেছে 
এবং. দ্শীতপরায়ণ জনপ্রাত- 
নিধিরা সব পরীলশের গারদে বন্দী। 
জায়গায় জায়গায় কৌতুক বেশ 
উপভোগ্য, যেমন গাছের ওপর বর- 
কনে পুরুত নিয়ে বয়ে কিংবা 
খাঁচাছাড়া বাঘের সঙ্গে গাঁয়ের বাচ্চা 
দের নির্ভয় পাঁরক্রমা। কিন্তু আঁধ- 
কাংশ “ক্ষেত্রেই, কমোড ছাঁবর তুল- 
নায় চিত্রনাট্য *ল্থগাঁত এবাং বড় বড় 


পটভূমি ও চাঁরত্র সবই আঁবশ্বাস্য, জগত থেকে তার ছাবর মালমশলয তত্বকথার ভারে মজাও অনেকটা 


চিননাটযও 


সাজানো নাট:কেপনার জোগাড় করতেন, তবে হয়ত এই তরলণকৃতা 


বিষয়বস্তুর দর্সাহাসকতা 


দর্পণ [| শক্রবর ১৯শে অক্টোবর ১১৭ 





'ছায়াননসরণে রাঁচিত হয়েছে “শজ্খ- 
{ললিত নক্ষত্রের গান৷» দমকালন 
এবং 
আঁভনায়িক বালষ্ঠতায় নাটকাঁটর 
প্রযোজনাত মান সাঁত্যই উচ্চ- 
দরের। 

শোষকের বন্দীশালায় তিনজন 
বিদ্রোহীর অশেষ 'নপীড়ন-ীনগ্রহের 
অভিজ্ঞতা থেকে কঠিন কঠোর 
সশস্ত্র বৈপ্লবিক আত্মপ্রত্যয়ে উত্ত- 
রণের কাঁহনীই এই নাটক। যাঁদও 
তথাকাঁথত কাঁহনাঁর জাঁকজমক! 
এখানে নেই এবং অতটা বাড়াবাঁড় 
অবশ্যই 'নষ্প্রয়োজন কিন্তু সাধা- 
পণ বিদ্রোহীর মনোভাব থেকে বৈপ্ল- 


নাট্যদন্ সৃষ্টির প্রয়োজন, তাও 
অন-পাঁস্থত রয়ে: গেছে এই নাটকো। 
সেই একই কারণে সংলাপে পুনরা- 


দের অভিনয়ের আ'ভজ্ঞাত্য ও জড়তা- 
মুক্তি এবং তাত্বিক সংলাপের কিছ 
ভারম্রন্ত ঘটাবার: জন্য দু একটি 
চাঁর্কে তীক্ষ শ্লেষাত্মকা লঘুরসে 
(যার সাহায্যে তত্বের সহজাীকরণ 
সম্ভব) তৈরী করলে নাটকাঁটতে 
আরো সক্ষম শৈল্পিক মাত্রা যুক্ত 
হাতে পারত। এবং রাজার হিট- 
ল্মারীয়া সাজসজ্জা কিভাবে আঁধক- 
মানায় ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে, 
তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। এই 
ঘুটাবচন্তাতগনাল সংশোধিত হয়ে 
নাটকটি নিয়ামত মঞ্চদ্থ হলে বাংলা 
নাটনর্চায় অবশ্যই বাল্য উল্লেখ- 
যোগ্য ব্যতিক্রম হিসেবে চিহিত হবে। 
অন্যাদকে' কল্যাণ দাশগনপ্ত,। বল্টু 
চট্টোপাধ্যায়, গোঁতম ঘোষ, সলিল 
ঘোষ প্রমুখ শিল্পারা যে দক্ষতা 
দোঁখয়েছেন, অন্যান্য শিল্প'ঁদেরও 
সেই স্তরে নিয়ে আস্তে হবে। 
স্যেক্তাবিলা 
বাংলামণ্ট সম্প্রীত ফ্যাসপবাদের 
বিরুদ্ধে একটু বেশগ রকম সোচ্চার! 
পাদপ্রদীপ নাট্যদল সাঁইত্রিশের 
জামানীকে বিষয়বস্তু করে হিট- 
লারের নাৎসী বর্করর্তাকে নতুন 
করে উপস্থিত করেছেন মণ্টে। নাট- 
কের নাম “মোকাবলা”। 
৷ জার্মানীতে নাৎসী বাহিনীর 
ভয়াবহতার পাশে কাঁমউানল্টদের 
ক্যারকেচার ধমস্তা, শিথিল সাংগ- 


প্রীতষ্ঠা করতে সমর্থ হয় না। কোন 
চারত্কে পাঁরপূর্ণভাবে আঁকতে 
গেলে নাট্যকাহনীর উত্থানপ্তনের 
ভাঁজে ভাঁজে তাকে িকাঁশত করতে 
হয়। সোঁদকে নাট্যকার মানস দত্ত- 
গুপ্ত কোন দৃ্টিই দেন নি! ফলে 
কোন চাঁর্ই সত্যের বার্তাবাহী 
হয়ে উঠতে পারোন। মণ্টে জাঁক- 
জমকপূর্ণ সাজসঙ্জার ব্যবহার দর্শ- 
কের চোখকে এত বেশী পীড়িত 
করত না যাঁদ নাৎসী বাহনীর বর্ব--- 
রজর (যদিও নির্নন্তপ্ত) বিরদ্ধে 


যুস্ত হয়ান। তারও চেয়ে বড় কথা 
হল, সাইতিশের জামানপকে আজ- 
কের দিনে কোন্‌ দষ্টভঙ্গীতে 
প্রত্যক্ষ করতে হবে, তাও নাটকে 
তাঁক্ষ্ বা স্পষ্ট প্রতিভাত নয়। 


বিবসনা বৃহন্নলা 
যৌন রোগগ্রস্ত নাট্যচর্চার শীবরুদ্ধে 
ধার জানাতে গগয়ে ভারতীয় 
গপনাট্য সংঘ সাঁমান্তিক' শাখার 
নাট্যকার চিররঞ্জন দাশ পাঁববসন্ধ 
সত্যকে স নিপ ুণভাবে প্রতিষ্ঠার 
বদলে দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শের 
ওপর 'সাবশেষ গ্রত্ব আরোপ 
করেছেন। 

একাঁটা পাঁরবারে দেহোপ- 
জীবনশী রোন, বেকার মস্তান, ছেলে 
থেকে ছাঁটাই হওয়া , বুদ্ধ পতা 
সকলেই বর্তমান। এদের 'নয়েই 
নাটক। ভঙ্গুর সমাজের শিকার 
এই চরিব্রগুলি নাট্যকারের ব্যবসায়িক 


A 









আলিপরের জেলা ও দায়রা 
শ্রীধীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী । আবো 
দিন আগে যাঁদ তান বিদায় 
তাহলে কেউ ফে বড় একটা 
হতেন, এমন কথা বলা যায় 
। কারণ, তানি তাঁর কমবেশী “দুই 
বছরের কার্যকাল মধ্যে কোন কীতি- 
ত্বের চিহ্ন রেখে যেতে পারেন নি। 
“তান সংসার করেন নি বোধ হয় 
ভাল লার্গোন বলে৷, তাই সবাই যখন 
আগে চলার গান গেয়ে চলেছে, তান 
তখন ভীগম্মব্রত অবলম্বন করে তার- 
স্বরে গেয়েছেন পছ হটার গান। 
তবে [তান যে কিছুই রেখে যান শন, 
তা বললে তাঁর-প্রাত অবিচার 'করা 
হবে। 'ঁতনি রেখে গেছেন বদ্ধ 
দুয়ার। দই-দটো জাগ্রত বসন্ত 
এসে বার বার করাঘাত হেনেও' তাঁকে 
ঈদয়ে সে দুল্লার খোলাতে পারে ন। 


কপ 


যায় না। হাতে হাতে তার প্রমাণও 
পাওয়া গেল । যে, ঘরে জজ সায়েবের' 
এজলাস বসে, তার দাক্ষিণ |দিকে 
আছে বড়, দুটো" দরজা আর একটা 
ক্রানলা। জানলাটা আবার তাঁর 
চেয়ারের ঠিক গ্েছনে। এগ্বলো এত" 
দিন খোলাই থাকতো এই সব খনন- 


খারাঁপর পর জজ সায়েব তা বন্ধ, 


দরে দিলেন। যতক্ষণ তান এজ- 
শালে থাকতেন, এ রকম ব্যবস্থাই 
ছল । প্রায় তিন ঘন্টা সাড়ে তিন 
ঘন্টা যাবৎ এ ঘরে যে যাট-সত্র 
জন লোক আবদ্ধ হয়ে, . থাকতো, , 
ঘরটা যেশশতাতপানিক্ান্ত্রত . নয়, 
এতগীল লোকের 'নশ্বাস-প্রশ্বাসে 
যে ঘরের বাতাস দূষিত 'হয়ে পড়ে, 
সে খেয়াল.জেলা জজ শ্রীধীরেশচন্ড্ 
চক্রবর্তীর ছিল না। ভয় এমান মারা- 
আক বস্তু যে এর ধাক্কায় 'গাদাধর 
চন্দোর”-ও ' বড় মেয়ে হয়ে, যায়? 
কিচ্তু তান একটা কথা ভুলে. 
ধগয়োছিলেন। প্রান্তন জেলা জজ 
গাঁল'ক সায়েবকে ফে হত্যা করেছিল 
সে বাইরে থেকে আসে. নি, আর দশ: 
জনের অঙ্গে ঘরের ভিতরেই শে 
ছল । ১4 
| গাত বং অল্তরঞ্গরা 
বলেন, তিনি নাকি ' কলকাতায়: এক . 
নামশ কলেজে ইংয়েজঁর অধ্যাপক 


|| 


॥ শক্রব্ল ১৯শে অক্টোবর ১১৭৩ 


অবশেষে বিদায় নিলেন বিদায় . 





হসেবে জীবনযাত্রা শুরু করেন। 


দিন্তু অধ্যাপনা তাঁর ভাল লাগোন - 


বেশী দিন। তাই' তান অধ্যাপনা 
ছেড়ে ওকাঙ্গতী আরম্ভ করেন। 
কিন্তু ওকালতাঁও তাঁর ভাল লাগল 
না। এখানেও সেই পছ: হটার গান। 
তাই ওকালতী ছেড়ে তান নিয়ে 
নিলেন জজয়ত। কিন্তু তাই বলে 
তান যে ইংরেজী সাহত্যের ওপর 
দখল ছেড়ে দিলেন, তা নয়। তার 
প্রমাণ পাওয়া গেল একজন বধশীয়ান 
উকীলের মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজত 
শোকসভায়। স্থান ও কালোপযোগী 
মুখখানা যথোচিত গম্ভীর করে 
তিনি বললেন”-মিলটনের মৃত্যুর 
পর শেকসপণয়ার 'ধা বলোছিলেন, 
“Milton ! thou should’st be, 
living at this hour . England 
hath need of thee.” এজলাস ঘরে 
শোকসভা। উকীলে উকালে ছত্স- 
লাপ।, যেখানে যত উকালবাব্ুরা 
দিলেন, তাঁরা সবাই এসে: জমায়েত 


হয়েছেন সেই ঘরে। এক মুঠো সষে. 


রা মাটিতে পড়ে 

না তার একটাও। এমনি ভিড়। এই 
অবস্থায় চক্কোত্তী সায়েবের আপ্ত- 
বাক্যাট উদ্গীত হল। ‘ঁকচ্তু উকাল- 


'' বাবর? এটাকে ভাল ভাবে দিতে 
৷ 'প্পারলেন বলে মনে হল না। তাঁদের 


মধ্যে গান উঠল। অত বড় মিল- 
টনের সঙ্গে মৃত উকালবাবর তুলনা 


করে জজসায়েব না ক মৃতের প্রত” 


অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। একজন 
উকীলবাবর কিন্তু তাঁর 'বরান্ত চাপতে 
পারলেন না। তান ওপার বাংলার 
নিজস্ব ভাষায় বলে . উঠলেন”_ 
হালায় কয় কি, মিলনের, পরে 
শেকসপাীয়র। আমাগরে কি গাড়োল 
পাইছে না ক?” উকীলবাবুরা গড্‌- 


‘ডল, দি শাখাম্‌গ, সে বিচার তাঁরাই 


করুন। মন্তকন্ঠে বলছি সে বিচারের 
যোগ্যতা আমাদের নেই। কারণ, 
উকীল হওয়া তো দুরের কথ 
আমরা উকীলের মুহঃরীও নই। 
একটা কথা কিন্তু, এখানে বলা হয 
দন। তাই হাতর পরে পশ্চ দিয়ে 
বলে রাখাছ, চক্রোত্তী সায়েব যে 
আঁশ্রতপালক বা. 'বিপন্নপালক 
ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


নাথ হোড় ও মুনসেফ. শ্রীমদরারি- 
মোহন দাস এ কথা এখনও চল 
করে, থাকেন? 
অনেকাঁদন পরে কেদু বশবা- 
সের দেখা পেলাম। কেদ? আমার 
।গ্রামবাসী। সধলোক। সে গায়েগতরে 
খেটে দন গ:জরান করত) 'কল্তু 
দেশ ভাগের পর আমরা ঝড়ের মুখে 
শুকনো পাতার মত এদিকে ওদিকে 
ছিটকে পড়লাম। তবে কলকাতার 


, হবার এক বড় কোয়াঁলাফকেশান 


গেলাম। এযেন সে কেদু নয়। কাপড় 
ধোপদুরস্ত, পায়ে জুতো, আঙুলে 
একটা সোনার আহাঁটও। আতি- 
শয্যের বাহঃপ্রকাশ। কুশলপ্রশনাঁদির 
পর কেদ? বলল, “বাবু, মাইয়াডার 
য়া দিবস দিলাম!» উত্তরে বললাম 
“তা. বেশ, বেশ। জামাই কি করে?” 
“বেলাকের কাম করে, বাব" “ঠিক 
বুঝতে পারলাম না। অনেক কামের 
কর্থাই জান, কিন্তু “বেলাকের 
কাম!” সে আবার কি বস্তু। কেদ? 
আমার অজ্ঞতার পাঁরটয় পেয়ে 
কাম কাকে বলে। বুঝলাম ভু 
ভাষায় একে বলা হয় স্মার্গালং বা 
মাশুল ফাঁকি য়ে বে-আইন৭' মাল 
আঅদানশু বা রপ্তানী 'করা। জামাই 


বটে। সন্দেহ' হল, তবে কি কেদ:ও 
ফাক সে কর্থা। “ * 


কেদুর জামাই হয়তো এপার ' 


কয়েক ডজন দিয়াশলাই "নিয়ে যায়, 
আর ওপার থেকে এপারে ' নিয়ে 
আসে, কয়েক বস্তা সঃপুরী বা এঁ 
রকম আরো কিছ তাতে সরকারের 


যে'খব বেশী আর্ক ক্ষাত হয়, 


তা মনে হয় না।' কিন্তু আমাদের 
এই পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে তার 
রাজধানী, এই কলকাতা শহর যে 
য়েছে তার খবর না রাখ আমরা 
বানা রাখেন আমাদের সরকারী 
কর্তারা। রাখলেও বোধ হয় তারা 
চোখ বুজে থকেন। এতে যে দর- 
কারকে হাজার হাজার টাকার ফাঁকিতে 
আছে LS CR 4 কয়জন 

7  “শবষয়সলপ্যা্ত বেচ্কেনার 
৪955 মধ্যে প্রথ- 
মেই ঠিক হয়ে বায়, কত দলিলে বা 
'স্কতটাকা লেখা হবে, আর দলিল 
বহি‘ভূত কত টাকা ক্রেতা 'বক্রেতাকে 
দেবেন! বেলাক করাতে বিক্রেতার 
কোন লোকসান নেই, কিল্তু ক্রেতার 
আছে লাভ। হাজার টাকা বেলাক 
হলে সরকারকে রশুন বা স্ট্যাম্প 
শুডউটি 'বাবদ' হারাতে হয়, কর্পেণ- 
প্লেশনের এলাকার 'ঁভতরে হলে 
ছাস্পান্ন টাকা, আর বাইরে হলে 
ছ'ত্রশ টাকা। এ-টাকার সমস্তটাই 
প্চিমবঙ্গা সরকারের প্রাপ্য? 
্কন্তু বেলাকওয়ালাদের কৃপায় হাজার 


, লোক নিষ্যস্ত করতে হবে। 


করা ছাপ্পান্ন টাকার মধ্যে এক নয়া 
পয়সাও সরকারী তহাবলে যায় না। 


সরকার যাঁদ এই টাকাটা পাবার 


ব্যবস্থা করতে পারেন, তা হলে 
আম্দানী আমের কাঁড়র উপর 
ট্যাক্স বসাবার তত উদ্বৃত্ত তাদের 
করতে হবে নাঃ 

কিন্তু প্রশ্ন থেকে বায় ক করে 
এই বেলাক ধরা যায়। ধরাটা খুব 
শন্ত বলে মনে হয় না। ইচ্ছা থাকলে 
উপায় আপাঁন জেটে। বেলাক ধরা 
যায় রেজেম্ট্ী আফসে। একশ 


, টাকা আঁধক মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি ' 
বিক্রী করতে হলে বিনা রোজস্ট্রীতে 


হয় না। সমস্ত রেজেম্ট আঁফসের 


চারপাশে ঘর ঘর করে বেড়ায় এক 


শ্রেণীর দালাল । যারা বেলাকের মর্ম 
জানেন না, তাদের এই. দালালেরা 


জ্ঞান দান করে। তারা ব্ধঝয়ে দেয় 


সরকারকে রশ্বন বাবদ টাকা দিয়ে, 
কোন লাভ নেই॥ বরং এই সংযোগে 
কালো টাকা শাদা করে নেওয়া যেতে 


'পারে; অর্থাৎ আয়কর ফাঁক দিয়ে 


ধে টাকাটা সাঁরয়ে রাখা হয়েছে, 
তার সব্দগ্গাত করে নেওয়া যেতে পারে 
সম্পান্ত কনে নেবার সুযোগে । 
প্রস্তাবটা লোভনীয় বলে ক্রেতারা 
তা লঃফে নেন আমরা জোর করে 
বলতে পার বিনা বেলাকে এ-দেশে 
কোন বিক্রী দাঁলল রেজেম্ধ্রী হয় 
'না। . 
বেলাক ধরতে ' সরকারকে বেশী 
“কছ করতে হবে না। মান - একটি 
তাদের 
মধ্যে (কিছু ইঞ্জিনিয়ার থাকা দরকার ৷ 
আর্ডনাল্স বলে তারা দেশের রাজ- 
ধান, জেলা ও মহকুমার . সমস্ত 


' রেজেষ্ট্রা আঁফসে অনুসন্ধান চলিয়ে 


ফে সব সম্পান্তর হাত বদল হয়েছে 
তার হসাব নেবেন? পরে' তারা এ 
সব সম্পান্তর মূল্যায়ন করে দেখবেন, 
বাজার দরের তুলনায় দাঁললে কম 
লেখান হয়েছে িনা। যেখানেই কম 


. লেখান হয়েছে বলে ধরা পড়বে, 


সৈখানে দাঁহালে লাখত চাকা, ও 


‘ছয় শতাংশ সংদ এ ওঁ সম্পাত্তর 


মালিকদের [দিয়ে সরকার এ সকল ' 
সম্পত্তি কনে নেবেন। পরে ওঁ সব 
প্পান্ত যে চড়া দরে শক্রী হবে, 
তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই৷ 
উদাহরণ স্বরূপ আমরা একাঁট 


বাড়ীর নির্দেশ দিচ্ছি। বাড়াট টাল], 


গঞ্জ লেকের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত 
এবং লেক থেকে এর দুরত্ব মাঘ 
এক িাঁনটের পথ। জামির দাম 
এখানে কাঠা প্রীত কুড় হাজার 
টাকার মধোঃ খাড়ঈটি তিনতলা ও 
আংশিক চারতলা বাশিষ্ট। এতে আছে 
দশটি ফ্লাট, 'নয়াট ফাটে [িনখানা 
করে ঘর ও একাট ফ্লাটে আছে চার- 
খানা ঘর। উীনশশো একাত্তর সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে আব একলাখ পনর 
হাজার টাকায় বাড়ীট 'ক্রী হয়ে 
যায়। যারা [িকনেছেন, তারা জামির 
দাম কমপক্ষে একলাখ কুঁড় হাজার 
টাকা তো দেনই ন, পরল্তু বাড়শীট 
বশ, পঁচিশ , রছর ধরে আছেন। 
তাইভেই ভাড়া আদায় হয়! মাসিক 


নয়া 


প্রায় হাজার টাকা। বিক্রেতা একজন 
ধনী লোক। তার আরো দুইটি 
বাড়ী আছে। তাছাড়া হাওড়ার মৎস্য 


ব্যবসায়ীদের মধ্যে তানি শপর্ষ- 


স্থানীয়॥ তাহলে ধরে নেওয়া যেতে 
পারে। [তান দায়ে পড়ে বিনা 
বিজ্ঞাপনে জলের দামে বাড়খাঁট 
বিক্রী করেন নি। বাড়খঁটর যা অব- 
স্থিত এবং "এখনও তা যেমন 
সুগঠিত, তাতে ছয় শরাংশ সুদ 
দিয়েও সরকার যাঁদ উক্ত আর্ডনান্স 
বলে.বাড়শীট কিনে নেন, তাহলে 
তারা হেসে খেলে 'নিেনপক্ষে 
ওটাকে আড়াই লাখ টাকায় বিক্রী 
করতে পারবেন! খদ্দের খুজতে 
তাদের বেশ দূর যেতে হবে না। 
আশা করা যায়, পাড়াপড়শণ যারা 
আছেন, তারাই বাড়শীট কিনে 
নেবেন। 
মঃখামল্তশ শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এ 
পর্যল্ত আমাদের অনেক আশার 
বাণী শুনিয়েছেন, কিন্তু আমাদের _ 
হাতে তিনি কিছ,ই তুলে দিতে 
পারেন নি।  চন্দরচড়জটাজালে 
জাহবীর মত [তান যে সব অশা 
দিয়েছেন, তা 'বাক্জালে জাঁড়ত হয়ে 
আছে। তবে আমাদের প্রস্তাব মত 
যাঁদ তানি একাট পাঁরকল্পনা গ্রহণ 
করেন, তা হলে বহ লোকের চাকরণ 
হবে (যা দিতে [তান 'হিমাঁসম 
খেয়ে যাচ্ছেন) সমাজদেহ থেকে 
একটি দুম্টড়ত চিরতরে বিলুপ্ত 
হয়ে যাবে, আর হবে রাজকোষে 
প্রচুর ধনাগম। | 
কয়েকটি নাটক. 
(অষ্টম পৃচ্টার পর) , . 
এবং তারা, 'সকলেই বাঁচতে চায় 
এইটদকু জানানোই কি যথেষ্ট? 
আর তাছাড়া চরঞ্জনবাবু কি 
মনে ক্রেন অভিনয়ের পর্যাপ্ত মান 
ছাড়াই নাটক চলতে পারে? অবে 
সব আভিনৈতারই এমন দৈন্যদশা . 
কেন? তান নিজেকেও যথেষ্ট 
পরিমার্জিত করেন ন। তবে অবশ্যই] 
স্বীকার 'করব সহস্র দুর্বলতা সত্বেও 
এ. ধিক্ারজনিত ' নাটকের একটি 
মূল্য আছে, তাহল শিল্পী হসেবে 
'ত্বশাদ্ধিব মূল্য 
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সাবতিনেট ইণ্জিলাচ়ারৱের দাবা 


, দেপপের পর্যবেক্ষক) 


দখর্ঘীদন ধরে স্মারকাঁলাঁপ, 
গণ-দরখাস্ত, প্রস্তাব টৌলগ্রাম 
কেন্দ্রীয় সাধারণ সভা, মুখ্যমন্ত্রীর 
উদ্দেশ্যে গণ ডেপুটশন এবং সব- 
শেষে কুঁড় ঘন্টা গণ-অবস্থ্‌নর 
পরেও রাজ্যের সাবার্ডনেট হীঞ্জ- 
নশয়ারদর ৰণনার ভার সামান্যতমও 
হাস পায় নি। 

বেতন কাঠামো সংশোধনের 
নামে সাব-এ্যাসসট্যাল্ট ইঞ্জিনীয়ার” 
দের বেতন হাস৷ করার ষড়যন্ত্র আজও 
অব্যাহত রয়েছে। বেতন কাঁমশনের 
রিপোর্টে এই পর্যায়ের কর্মচারীদের 
জন্য শতকরা বশ ভাগ হারে 
সিলোকশন গ্রেড ও 'তারশ ভাগ হারে 
প্রমোশনের যে সুপারিশ করা হয়ে- 
ছল, তাকে সঙ্কুচিত করে যথাক্রমে 
শতকরা পাঁচ ভাগ ও “বশ ভাগ করা 
হয়েছ। প্রায় প্রাতাট প্রাজ্যের 'কম% 
চারীদের [জন্য মহার্ঘভাতা প্রদান 
করার পরেও পাঁশ্চমবঞ্গ সরকার 
আশ্চর্ধজন্ক ভাৰে নীরব। কেন্দ্রীয় 
হারে প্রদত্ত মহার্ঘ ভাতার হিসাবে 
এই পর্যায়ের কমচারীদের জন্য 
পাওনা মাসিক প্রায় সত্তর টাকা 
এখনও অপ্রদেয় রয়েছে। অন্যদিকে 
বোনাস প্রদান সাপেক্ষ পূজা আগ্রি- 
মের পাঁরবর্তে এক মাসের বেতন 
অনুদানের দাবীও সরকার এখনও 
অস্বীকার 'করে চলেছেন। 
তাছাড়া )জোরপুবার্ক অবসরগ্রহণ 
করানো, শো-কজ, ' সাসপেনসন, 
ব্যাপক বদলীসহ নানান ধরণের 
প্রশাসনিক আক্ুমণও অব্যাহত 
রয়েছে। সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের বিষয় 
হাল, সম্প্রাত এক গোপন সাকুলার 
কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়- 
সীমাকে “ারুভিউ”এর অজুহাতে 
আটাম বছর থেকে কাময়ে কার্ষতঃ 
পণ্টাম ৰছর করা হয়েছে। দশর্ঘ 
পণচশ বহর আঁতিক্রান্ত হঝার পরও 
কনস্ট্রাকশন বোর্ডের মত একাটি 
অন্যতম বৃহৎ কাঁরিগাঁর দপ্তরুকে 
অস্থায়ী করে রেখে এবং নন গেজে- 
টেড (কর্মচারীদের জন্য স্থায়ীপদ 
সৃষ্ট না করে সাব-গ্যাসসটান্ট 
ইজিনায়ার সহ, প্রায় চার হাজার 
কর্মচারীর চাকুরী জীবনকে চূড়ান্ত 
আঁনশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেওয়া 
হয়েছে। অথচ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের 
নববুই শতাংশ আঁফসারদের ইতো- 
মধ্যেই স্থায়ী করা হয়েছে। গ্রাম ও 
শহরাণ্যলে ৰাড়ীভাড়া প্রদানে বৈষম্য, 
আনার্দস্ট কাজের সময়সীমা ও 
কাজের তালিকার অভাবে অকারি- 
গরণ 'কাজ সহ যে কোন কাজে এবং 
যত্রতত্র নিয়োগ, বিভাগে বিভাগে 


গ্রেডাশান লিষ্ট প্রণয়নের কাজকে 


সম্পাদক কতৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


ফেলে রেখে সীমিত উন্নীত থেকে | 


সাব-্যাঁসসটটান্ট ইজিনীয়ারদের 


কারী সংস্থা সি এম ডি এ-তে 
হস্তন্তারত করার . নামে চুড়ান্ত 
একতরফা অচদশ জারী করা হয়েছে) 

প্রশাসনের এই নিপাড়নমূলক 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষতে পাঁশ্চমবঙ্গ 
সাব-আডিটে হীঞ্জনীয়ারং নার্ভস 
এ্যাসোসিয়েশনের ডাকে! গত 
বাইশে সেপ্টেম্বর রাজ্যের প্রায় সাড়ে 
{তন হাজার সাৰ এ্যাঁসসটান্ট 
ইঞ্জিনিয়ার জলপাইগুড়ি, কৃষ্ণনগর, 
চড়া, 


কাছে গণডেপুটেশন দিয়েছেন । 


‘বিল্ডিং কর্মচারীদের 
অবস্থান বিক্ষোভ 


সঙ্গে দেখা করতে রাজী না হওয়ায় 
তারা তাদের সেব্রেটারা্বয়ের কাছে 
স্মারকাঁলাপ জমা দিয়ে আসেন। 
ইউনিয়নের কক্সেকাট উল্লেখযোগ্য 
দা হল £ (এক) সাধারণ কমশীদের 
জন্য পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা চাল, 
করতে হবে, অন্যথায় ভাতা দিতে 
হাবে। (দুই) ইউনিয়ন“নাদিল্ট সর্ব- 
নিম্ন মজনরীপ্রথা চাল? করতে হবে। 
(তন) সিমেন্টের কালোবাজারী বন্ধ 
করে 'রয়াল্রত দরে পর্যাপ্ত পরি- 
মাণে সিমেন্ট সরবরাহ করতে হবে, 
(চার) দ্রব্যমূল্য উনসত্তর লালের 
দরে বে'ধে দিতে হবে, (পাঁচ) 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য সিমেন্টের কোটা 
কমানো চলবে না। এছাড়া, চিকিৎসা 
এবং কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা হলে 
তার জন্য শহশ্রুষার ব্যবস্থা, সরকার 
কর্তৃক গৃহত সমস্ত পাঁরিকজ্পনাকে 
আঁবলম্বে বার্ধকরী করার দাবিও 
উক্ত স্মারকালাপতে ভীজ্লাখত 
আছে। 


ঘর এবং 


মোদনীপ7র ও বাঁকুড়ায় | 
সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের | 





স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতি 


(প্রথম পৃঙ্যার পর) 


রর কর্মদক্ষতা সম্পর্কে স্বাস্থামন্থীর মত 
॥ অত আস্থাশণীল নয়। 


তাই তাঁর 


|| সংক্ান্ত কাজে সর্বময় আত্মনিয়োগ 
না করে তকে বহহাীবধ কাজ দেওয়া ' 
হচ্ছে কেন? আর দেওয়া হলে 


তাকে পুষবার খরচ কেন্দ্রীয় সর- 
কার ব্হন করবেন কেন। এই প্রশ্নের 


প্র কোন সদুত্তর এখনো দেওয়া হয়নি। 
বাণ্চিত করে রাখার মতো ঘটনা | চু 


হামেশাই ঘটছে। এই সঙ্গে সম্প্রীত | 
সি এম পি ও-র বিপুল সংখ্যক ছু 
কমশীকে। রাজ্যের আধা সর- | 


এবার শ্রীপাহার যোগ্যতা এবং 
দক্ষতা সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই 
তার আদল কাজ সেই পাঁরবার' 
পাঁরিক্পনা বিভাগে, ব্যাপক দ্নী- 


| (তর কথা বলতে হয়। আর 


তা ছাড়া রৈল্দ্রীয় সবকারে বেখানে 
পাঁরবার পাঁরকজ্পনা প্রসারে স্বেচ্ছা- 
মূলক রাত অনুসরণে প্রাতশ্রীত- 
বদ্ধ সেখানে শ্রীসাহা -জবরদাঁস্ত- 


| মূলক প্রথা প্রবর্তনে উৎসাহাঁ। 


পশ্চিমবঙ্গে প:বুষদের নিবশিজকরণ 
মেয়েদের বন্ধ্যাক্রুণের যে 
সংখ্যাগ্ীল বছর বছর ঘোষিত হয় 
তার অনেকটাই যে গৌরী সেনের 


সরু টাকা ভাগ-বাঁটোয়ার়ার জন্য সংখ্যাগত 


কারচাঁপ সে সম্পর্ক সকলেই 
এমনাঁকা স্বাস্থ্যমন্ল' শ্রীপাঁজা এবং 
তাঁর রাম্টরমন্লীও একমত । প্রীসাহা 


| এর সঙ্গে জবরদাস্তমূলক নীতি 


যোগ করেছেন। তান কয়েকজন 


| পাঁরবার পাঁরকজ্পনা সম্প্রসারকবকে 


সাসপেস্ড করেছেন এই অজুহাতে 


|| যে তাঁরা শ্রীসাহার সার্কৃলারে নির্ধা- 

| দিত সংখ্যক 

" || নির্বীজকরণের জন্য হাসপাতালে 
প্র ধরে আনতে পারেনান। 


পুরুষ মানুষকে। 


প্রীসাহা নিজেকে৷ আমলা 'শরো- 


ঘর মাণ বলে মনে করেন। প্রষ্যান্ত-. 
প্র বিদদের তান আমল দেন না? এই 


দপ্তীরে আঙ্গার আগে শ্রীসাহা নর্থ- 
বেঙ্গল স্টেট ু্ান্সপোটোক্রি কর্তা- 
ব্যন্তু ছিলেন। সেখানেও তিনি 


বরং নির্ভরযোগ্য অভিযোগ আছে 
যে একজন চীফু' হীজনীয়ারের বদা- 
ন্যতায় সরকারী সিমেন্ট ও লোহায় 
বেহালার সেনহাটি কলোনগতে তাঁর 
একটি বাঁড়তৈর* হয়ে গিয়েছে। 

স্বাস্থ্যদপ্তরের পাঁরবহন সংস্থা 
টিতো হীতিমধ্যে শ্রীসাহার' জাঁম- 
দারতে পারণত। এই সংস্থার 
অনেক সংবাদ পূর্বেও বহু পর- 
পন্িকায় প্রকাঁশত হয়োছ। শ্রীসাহার 
কারিগার বিশেষজ্ঞদের প্রতি বিরাগ 
সকলেরই জানা! এ ডি এইচ 
ট্রান্সপো্ট)-কে সাসপেশ্ড করে 
তার জায়গায় এমন এব জনকে নিয়োগ 
করা হয়েছে যার অটোমোবাইল 
ইঞ্জিনীয়ারংয়ের সঙ্গে কীদ্মনকালেও 
কোন সম্পর্ক ছিল না। উত্ত ব্যান্তর 
শিক্ষাগত যোগ্যতা শীব-কম কমপার্ট- 
মেন্টালে উত্তী্ণ। প্রীসাহার স্নেহধন্য 
এবং কোচবিহারের সময় থেকেই 
তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী এই বি-কম 
ব্যাক্তটিই 'নষ্স্ত হলেন ডি এ ডি 
এইচ এস (ট্রান্সপোর্ট) রূপে । ইনি 
নিশ্চয়ই শ্ৰীসহার যোগ্য অনুচক। 
৪৭০-১,০৫০ টাকা স্কেলে সর্ব 
সাকুল্যে পাঁচশো তেতালশ টাকা 
পয়ত্ৰিশ পয়সা মাইনে পেয়ে পুত্রকে 
দেড়শো টাকা দিয়ে নরেন্দ্রপুরে 
রেখে এবং বাড়া ভাড়া দেড়শো টাকা 
জুগিয়েও দাব্য বহাল তাঁবয়তে 
শুধু থাকতে পাবেন না, শ্রীদাহার 
মনোরঞ্জনের উপকরণও সংগ্রহ করতে 
পারেন এমন ক টালগঞ্জে রুল 
আনোয়ার শা রোডে জাঁমও কিনতে 


হলেও বাঠিন নয় কারণ এই পাঁর- 
বহন সংস্থায় বছরে পাঁচ-ছয় লক্ষ 
টাকার স্পেয়ার পার্টস কেনা হয় 
যার জন্য কোন টেন্ডার কাঁমাট নেই, 
সরবক্বাহকারণ প্রাতজ্ঠান স্থির করার 
জন্য কোন টেকনিক্যাল কাঁমাটও 


্রব্যান্তীবদ এবং বিশেষজ্ঞদের 'নীক্কয় নেই। শ্রীসাহার স্লেহ-প্রশ্রয়ে ইনিই 


করে রেখোছলেন। বোধহয় এই 
কৃতিত্বের. স্বীকতি রূপেই 
তাঁকে স্বাস্থ্য বিভাগের দয় কারি- 
গাঁর জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারং এবং 
স্বাস্থ্য দপ্তরের পাঁরবহণ (এই 
বিভাগের গ্রাঁড়র সংখ্যা এক হাজা- 
রের উপর) ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পণ 
করা হয়েছে। নলকূপ খনন, পানীয় 
জল সরবরাহ ইত্যাদি জটিল বিষয়ে 
যেখানে বিশেষজ্ঞরাও' থৈ পান না 
শ্রীসাহা সেখানে আমলাশিরোমাঁপ 
হিসেবে অকুতোভয়ে ছাঁড় ঘারে 
বেড়ান। | 

_ জনস্বাস্থ্য হঞ্জনীয়ারং বিভাগের 
দুন্শীত প্রকাদবাব্যে পাঁরণত। 
শ্রীসাহা এখানে আমদানী করেছেন 
শিবভেদনশীতি। ষার। ফলে জনস্বাস্থ্য 
ইাঁজনীয়ারং-এর দুই চাঁফ হঞ্জি- 
নীয়ারের রেষারৌষ এমন পর্যায়ে 
গিয়েছে যার চাঞ্চল্যকর প্রমাণ 
পাওয়া গিয়েছে বিগত গঙ্গাসাগর 
মেলার অবর্ণনীয় জলব্থস্টে। তদল্তে 


সম্পাদক হখরেন বস 


কেনাবেচার মাঁলক'। সংতরাং বিশেষ 
একট কোম্পানী থেকে দ্বগুণ দামে 
ব্যাটারী কিনতে বাধ্য নেই, এবং 
গাঁড়তে পাঁচ বার স্পেয়ার পার্টস 
জাগিয়ে সারাই করলেও কেউ আপত্তি 
করবে না। এমন ছি একজন অধস্তন 
কর্মচারী হয়ে সরাসাঁর মন্ত্রীর কাছে 
ফাইল নিয়ে গিয়ে সই করিয়ে আন- 
টাও রাত বাঁহভ্ত কাজ হয় না। 
শ্রীসাহা যাক স্নেহ করেন তাঁর 
কাজে তদন্তের সম্ভাবনা নেই। তাই 
প্রচুর স্পেয়ার পার্টস চর গেলেও 
ধঁকাফয়ত দিতে হায় না। বিশেষ, 
একাঁটি মোটর কোম্পানীর “মালিকোর 
সঙ্গে যোগসাজসে গরচা রোডে নতুন 
গ্যারেজ খুলতেও অসুবিধা হয় না। 
ধন্দ্রজালিক কায়দায় স্পেয়ার পার্টস 
উধাও হয়ে গেলেও আপত্তি তোলার 
কেউ নেই। 

পরিবহন সংস্থার দুনশীত 
দূর করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রান্তন 
জয়েন্ট ডিরেকটর গন্রগোঁডিক্ার মিত 
িকেন্দ্রীকরণের ' পথ গ্রহণ করে ছোট- 


£ 





অগণাত গাড়ী তলে তিলে ভঙ্ন- 
স্ত্পে পারণত হয়েছে অথচ পাঁর- 
বহন সংস্থা কোনদিন সেগুলির তর্বা- 
বধান বরে নি-সেগীল চালু করার 


কোন ব্যবস্থা হয় নি। এমন কি 
সরকারশ অর্থের এরুপ অপচয়ের 
কারণ পর্যন্ত দেখানো হয় ন। 

শভাঁজল্যাল্ম কাঁমশনের তদন্ত 
চলছে যাঁর বিরদ্ধে সেই বশম্্দ 
ব্যান্ধাটকে৷ এখন শ্রীসাহা চেষ্টা কর--্র 
ছেন ৮২৫-১,৪৭৫ টাকা বেতন- 
হারের একটি পদে বসাতে । পদটির' 
সৃষ্টি করা হয়ে গেছে এখন শুধু 
আঁভষেক বাকণ। পারার পাঁরক-* 
জপনা দপ্তরের গাড়ীগনীল তত্বাবধানের 
জন্য একশো টাকা বিশেষ ভাতা মঞ্জুর 
করাবার ব্যবস্থা কারা হয়েছে। 
অর্থদপ্তব আপত্তি তুলছেন কিন্তু 
শ্রীসাহার মত শক্তিশালী ব্যান্ত সেই 
আপত্তি শুনতে রাজী নন। 

গত বৎসর পুজোর সময়ে সর- 
কারী গাড়ী নিয়ে শ্রীসাহা সর্পরি- 
বারে শৈলবিহারে গিয়োছলেন। তা 
জন্য তান টি-এ পেয়েছেন। এ নি 
লেখালেঁখ হয়োছল। তাই , এবার 
তান 'নজে মল্পীকে দিয়ে সই 
করিয়ে দাজীলং-এ ট্যুরে গিয়েছেন 
পূজোর সময় । ছদাট কাটাতে শৈল- 
বিহারে তাঁর আত্মীয় স্বজন 
গেছেন। সেখানে কোন কার্জ না 
থাকলেও টি-এ দিতে এবার আপত্তি . 
করবে কে? 


বনী রোডে চুরি ঢাকাডি * 
দেশের সংবাদদাতা) 


হ'রণঘাটা ডেয়ারশ ফার্মের 

হাতিকান্দা গ্রামে সম্প্রীতি পাঁচ 
জন যুবক বন্দুকের লাইসেন্স 
দেখতে চেয়ে বন্দুক নিয়ে পালাবার 
উপক্রম করে। বাড়ীর মালিক জঙগ- 
শ্লাথ নয়োগ'ঁর চেশ্চামেচিতে আকৃষ্ট 
হয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসে। 
তখন দুবৃন্তের দল গাল করে। 
সঙ্গে সঙ্গে একজন নিহত হয় এবং 
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(দপপের সংবাদদাতা) 

পাঁশ্চমবগ মাল্নিসভার রদংদল 
আসন্স। একসময় 1দদ্ধার্থবাবু বিরন্ত 
হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত শৃহসেবে "দিল্লী 
ফিরে যেতে চেংয়াছলেন। শ্রীমতা 
ইন্দিরা বলেছেন, তা হবে না। এ 
রাজ্যের দায় দ্দায়ত্ব সংই 'সদ্ধার্থকে 
বহন করতে হবে। এই বলার পর 
মুখ্যমন্্রীত্ব নিয়ে আর কামড়াকামাঁড় 
নেই। 

এখন চেষ্টা, কিভাবে সিদ্ধার্থ 
রায়রে গোঁজ্ঠ রাজনীতি মারফৎ 
কৰ্জা কর যায়। একাঁদকে আছে 
টিমাটসে প্রিয়-সূৰত গোষ্ঠি, যার 
পরামর্শদাতা কেন্দ্রীয় মন্ত্শী ডাঃ 
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । অন্যদিকে 
নাহার-ঘোষ (গেস্ঠি যাদের পেছান 
আছে 'বড়লা পরিবাকঝ। দেবীহাব 
বাণিজ্য সংক্রান্ত মন্ত্রী হওয়ার ফলে 
এই রাজ্যর পাট ও চা শিল্পের 
একাটি বড় গোষ্ঠি গোয়েস্কা পাঁর- 


রি 


বারের [সমর্থন পাচ্ছেন। তাই রাজ্য- 


রাজনশীত এখন '্ডিলা-গোয়েকা 
ক্ষমতা সংঘর্ষে পাঁরণত হয়েছে। 
তবে দেবীধাধু পাঁরচালিত 
গোষ্ঠিতে রাজনীতিতে আভিজ্ঞ 
লোকের সংখ্যা কম। তা রাজ্য 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব এখন 'বিড়লা পাঁর- 
পুষ্ট গোষ্ঠির হাতে চলে গেছে। 


মান্তরসভা রদব্দালের ব্যাপারে ' 


তাই মখ্যমন্ত্ীকে অধিকতর প্রভাব- 
শালী গোম্ঠিকে তোয়াজ্জ করে চলতে 
হবো। | 

এদিকে প্রভাবশালী গোঁচ্ঠ 
যাতে চিরকাল দিসদ্ধার্থ রায়কো হজম 
করতে না হয় তার জন্য কৃষিমন্ত্রী 
আব্দুস সাত্তারকে৷ প্রচুর সমর্থন 
দিচ্ছে আখেরে ববিবল্প মৃখ্যমল্্শ 
[হিসেকে খাড়া করার জন্য। 

এতে ডঃ জয়নাল . আবেদীন 
মোটেই খুশী নন। তনিও নানা 
'_ (শেষাংশ নবম পচ্ডায়) 


দুবরভবাবুর মাতববরী বন্ধ করা হবে 


দের্পশণের সংবাদদাতা) 


একদা প্রতাপশালী মন্ত্রী এবং 
ছাত্র-যুঝ নেতা সুব্রত মুখাজশর 
অবস্থা খু খারাপ হতে চলছে। 
মুখ্যমন্ত্রী এখন দুর্রত-প্রিয় গোণ্ঠকে 
শেষ করার কাজে নেমেছেন। তান 
বুঝেছেন মৃখ্যমন্তীত্ব ঘজায় রাখতে 
গেলে প্রভাবশালী বিজয় সিং নাহার- 
সঙ্গে 
, তাল রেখে চলা ভাল। 
[|= পরশ ভাগ থেকে সরাবার 
পর, সুব্রতবাব; কলকাতার পৌর- 
। স্ভায় একটু মাতব্বরর সুযোগ 
পান। এবার এই মাতব্বরী বন্ধ করার 
বাবস্থা হচ্ছে। 


৩ 


সিদ্ধার্থধাঝ ঠিক করেছেন মে 
কলকাতার এবং শহরতলশ রলাস্তাঘাট 
মেরামত ও জঞ্জাল পাঁরিম্কার সংক্রান্ত 
যাবতীয় ব্যংস্থা পৌরসভার হাত 
থেকে নিয়ে সি এম ডি এ-র হাতে 
দেবেন আর এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রী হবেন ভোলা সেন। 
অর্থাৎ পৌরমন্ত্রী হিসেবে 
সব্রত মুখাজশির দায়ত্ব হবে পৌর 
কর আদায় বরার ব্যাপারে তদা- 
রকী। 

সবই হাত থেকে চলে ফাচ্ছে, 
ছাত্র পরষদের নেতৃত্ব, মন্ত্রী হিসেবে 
সব দায়িত্ব! সুব্রতবাধ্‌ কি কাৰেন? 


(দর্পশের সংবদদাতভা) 

স্থান সান্তালদির (পুরুলিয়া) 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। 

প্রধানমন্ত্র শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধী 
আসছেন এই বোন্দ্রেরু উদ্বোধন' 
করুতে। চারাদকে সাজ সাজ রব। 
প্রধানমন্ত্রীর এক রাত অবস্থানের 
জন্যে প্রায় সাত লাখ টাকা খরচ 
করে গেষ্ট হাউস 'নার্মত হয়েছে। 
এটির সৌন্দর্য ব্ধনের (ইনাটা যর 
ডেকোরেশন) জন্যেই লক্ষাধিক 
টাকার বন্ট্রক্ট দেওয়া হয়েছে। কন্ট্রাক্ট 
পেয়েছেন দমদমের সেই শ্রীমতী 
হাজরা আর নউ আলাপুরের এক 
চৌধুরী। এই: শ্রীমতী হাজাপাকে 


চে 






নিয়ে  ইনটারয়র ডেকরেশনের! 
ব্যাপারে আলোচনা করবার ছেন্যে 
রাজ্য বিদুৎ পর্ষং-এর চেয়ারম্যান 
জে সি তালুকদার কতথার; সাম্ত।লাঁদ 
এসছেন। সাম্তালদির অধস্তন কর্ম- 
চারীরা বড় সাহেবের এই সৌন্দর্য 
প্রশীতর কতই না বসালো আলোচনা 
কাছে। মাঝে মানুঝ' সঙ্গ দিয়েছেন 
িদন্যৎ মন্দা বরকত গণি খান 
চৌধুরী । সাল্তালাদ যেন মধু 
কুঞ্জ । মন্ত্রী আর কর্মচারী যেন 
মাণকজোড়। 

ভাবতে ভাঝ্াত হাঁটছিল'ম। 
হঠাৎ চমকে উঠলাম উত্তীজত 
নারীবন্ঠের কর্কশ আওষাজে। 


দহ এ ঠা 

নারণীট চেষ্টাচ্ছেন £ বেয়ারা। এখানে 
কোনো কন্দ্রাক্টীর থাকতে পাঃবেনা। 
ওরা খাইরে চলে যাক! যেন পার- 
চিত নারী কণ্ঠ । নিজেকে গোপন 
রেখে উকি মেরে দেখি, বৈঠকখানায় 
চেশ্চাচ্ছেন শ্রীমতী মীরা তালুকদার 
(জে সি তালুকদারের স্মাী)। বসে 
আছেন তাঁর স্বামী তালুকদার 
সাহেব, সেই শ্রীমতী হাজরা আর 
চৌধুক্বী। স্মীর এই অভাবনীয় রুট 
তায় অলুকদার সাহেব কিন্তু 
'নর্বাক। শ্রীমতী হাজরা মৃদু প্রত 
বাদ করে ক বললেন শুনতে পেলাম 
না। শ্রীমতী তালুকদার এবার ভাক- 

(শেষাংশ দশম পন্ঠায়) 


বোর্ডের চেয়াঃম্যান এদের ভৰ 
প্রাতৃগ্রেমিক মুখ্যমন্ত্রীর হু 


পাঁ্চমাংঙ্গের মুখ্যমনূরী িদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় স্বজনতেষণের একট 
রেবর্ড স্থাপন করতে চলেছেন। 
সিদ্ধার্থ রায় ঘোষণা করেছেন, 
কেন্দ্রীয় সরকার পাঁরচালিত ?ট- 
বোর্ডের চেয়,রম্যান পদে [তান 
এমন বেসঃকারী ব্যন্তি নিয়োগের 
সূপাঁরশ করেছেন যাঁর চায়ের 
বাজার (মাকেোনটং) সম্পর্কে আভি- 
জ্ঞতা আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হবে, সিদ্ধার্থ রায় বিশ্বের বাজারে 
ভারতাঁয় চায়ের প্রসার চান! কিন্তু 
দর্পণ নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানতে 
পেরেছে নিজের ছোট ভাই সঞ্জয় 
রায়কে এ পদে নিয়োগের সৃপা- 
বিশ করেছেন 'তাঁন। 

সঞ্জয় রায় বর্তমানে ম্যাকাঁনল 
ব্যার কোম্পনীর চা-বাগানের পাঁর- 
দর্শক (দিপাঁঃশ্টেণ্ডেন্ট অক্‌ 


। (দর্পণের সংবাদদাতা) 


গাডেনস) পদে আসামে নিষ্ুক্ত। 
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তর শীসদ্ধার্থ 
রায়ের এই সহপাঁরশ পেয়ে চমকে 
ওঠেন। তারা বলেন, সঞ্জয় রায়ের 
তো চায়ের বাজার সম্পর্কে কোন 
আঁভন্ঞতা নেই। তাহলে? তখন 
সিদ্ধার্থ রায় দ্বিতীয়বার সুপারশে 
বলেছেন, তাঁর অপর ভাই শান্তনু 
রায়কে এই পদে নিয়োগ করা 
হোক। শান্তনু রয় বর্তমানে 


ইশ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানীর ভাইস 


চেয়্যুরম্যান। সিদ্ধার্থ রায়ের ভাইকে 
নিয়োগ করার এই প্রস্তাব বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের প্রাতি- 
মন্ত্রী দেবঈপ্রাসাদ চচোপাধ্যায়ের 
বিবেচনাধীন আছে। 

কেন্দ্রীয় টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান 
পদটি আই এ এস অফিসারদের 
পদ (ক্যাডাব পোস্ট)! অহস্মাৎ 


মৃখ্যমন্তী সিদ্ধার্থ রায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের পাঁরচালনাধীন: প্রাতিষ্ঠান- 
টির চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপারে 
কেন সপাঁরশ কংতে গেলেন সে 
সম্পর্কে আই এ এস! হালে 
জলপন।কল্পন্ী চলছে। একাঁটি ক্যাডার 
পোস্টের অবলষ্তরতে ওরা 'িস্ষুক্ধও 
বটে। 

সঞ্জয় রায় চা-বাগানের পারি" 
দর্শক, চায়ের বাজারের: সঙ্গে তার 
কোন সম্পর্ক নেই। তাই জঙ্জয়কে 
যখন - ঢোকানো গেল না তখন 
শাল্তনু রায়ের নাম কারেছেন। নকন্তু 
শান্তনু বায় ইণ্ডিয়া টোবাকো 
কোম্পানীর ভাইস চেক্সারম্যান 
হিসেবে অনেক টাকা মাইনে পান। 
টি বোর্ডেব ন্চয়ারম্যানের। সাইনেব 
চেয়ে অনেক বেশী। তার নাম 

(শেষাংশ নবম পৃঙ্ঠায়? 


খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে মজুতদারের 


কাছে রাজ্য সরকারের আত্মুব্ক্রয়_ 


- - ও DEL 
ফোতদার, কালো- দেখার জন্য প্রতি মিলে একজন মোট এক. লক্ষ সত্তর হাজার টন 


 চালকলঃ 
বাজার এবং মজনতদারের ওপর, 
এত খোলাখুলি আত্মসমর্পণ এর 


চাণকঞ্য সরকার 


করে ক্মাদ্যাকভাগের 


থাকবে। 


আফসার 


জিতে 4 


আর বাদবাকণী অর্থাৎ তেরো লক্ষ 
টনের কিছ বেশী চলে গেছে কালো- 


আগে কখনও কংগ্রেস সরকার করে, সমস্ত সংগ্রহ ঝকদ্থা িত্। বাজারে। স্মরা বছরের ঠালের' গড় 
নি বা করতে. বাধ্য হয় ন, যেমনাঁট মালিকদের হাতে ছাড়ার ' যথেষ্ট দাম কিলে প্রত আড়াই টীকা 


প্রকাশ পেয়েছে এবারের সরকারা 
খাদ্যসংগ্রহ নশীতর মাধ্যমে! 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে যে, (আগামী নভেম্বর মাস 
থেকে যে খাদ্যব্ছর সর; হবে, সেই 
সময়ে মোট পচ লাখ টন চাল রাজ্য 
থেকে৷ সংগ্রহ করবে এবং সংগৃহীত 
এই চাল শহরে 'বাঁধত্বদ্ধ রেশন 
, দোকান মারফৎ বাল |করঝে। সর- 
কারের পক্ষে সংগ্রহ করার জন্য 
কেন্দ্রীয় সংগঠন ফুড কর্পোরেশন 
আছে। 

রাজ্য 'সরকার কিন্তু খাদ্য সংগ্র- 
হের ব্যাপারে চালকলগুলোর ওপর , 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েছে। স্থির 
হয়েছে মে, চালকলসমূহ বাজার 
পেকে ধান কিনে চাল বানাবে আর 
এই চালের শতরুরা ষট ভাগ সর- 
কারকে দেবে। বাকী চল্লিশ ভাগ 
চালক্ল মালিকরা বাজারে বিক্রী 


বত্রধা[বভক্ত কতগ্ো্ঠী-রাজনাতির চেহারা 


কার্প সরকারের আছে। গ্রামের 


হিসাবে অর্থাৎ টন পেছ: আড়াই 


একশ্ৰেণী চালের পাটের এবং অন্যান্য হাজার টাব ধরলে মজ:তদার: 


কাঁষজাত পণ্যের চোরাকারবার করে 
কয়েক' বছর ধরে বেশ পয়সা করেছে। 
এরা বরাবর সরকারী সংগ্রহ মূল্য 
অপেক্ষা ধানের দর বেশী কখে, 
ফলে ফ:ড কর্পোরেশন ধান কিনতে 
পারে না। প্রায়, সমস্ত ধানটা িল- 
মালিকা এবং হাস্কিং মিলওয়ালা ও 
যায়। তারপর সার্মবহুর ধরে এরা 
চোরা কারবার চালায়, সাধারণ মানু- 
যকে এর জন্য বেশী পয়সা দিতে 
হয় এবং ওরা কয়েক কোটি টাক 
বানাজ নেয়। | 

যে খাদ্য মরশুম রানী 


দিশে অক্টোধ্র শেষ হচ্ছে সেই বছরে 


চাল ধানের চোরাকারবারী কমপক্ষে 
একশ কোটি টাকা কাণময়ে নিয়েছে। 
কিভাবে কামাল তার হিসাবের চেষ্টা 


১. করা যেতে পারে। 


চাল উৎপাদন হয়েছিল প্রায় 
পণ্মতাল্লিশ লক্ষ টন। এর মধ্যে 
অন্ততঃ পনেরো লক্ষ টন বাজারে, 
এসেছে পণ্য হিসেবে । সারা বছরে 
সরকার সংগ্রহ করতে পেরেছিল 


ব্মালোবাজ্জাক্তীরা তেরো লক্ষ টন চাল ' 


বিক্ি করে প্রাত টনে সাতশ পণ্টাশ 
টাকা থেকে এক হাজার টাকা লাভ 
করেছে। অর্থাৎ মোট লাভ দাঁড়য় 
একশ কোটি টাকার বেশশ। 

" গ্রামর চাষাঁকে শুর ধানের জন্য 
দর্বার্ধক দাম দিয়েছে : একশ, টকা 
বস্তা-অর্থাৎ ষাট কোঁজর দাম 
একশ টাকা। এতে চাল হবে চাল্লশ 
কেজি। চাল তৈরীর খরচ প্রতি 
বস্তায় পাঁচ টাকা এবং যারা এই চাল 
বাজারে পেশছে, দেঝে তাদের খরচ 
বাদ দিলে খুচরা বাজ্জারে চালের 
দাম কোন মতেই কিলো প্রত তন 
'টাকার বেশ হওয়ার বথা নয়। 
পিল্তু শেষ দিকে শহরে এই চাল 
চার টাকা থেকে সাড়ে পাঁচ টাকায় 


শিবা হয়েছে। অর্থাৎ ‘বলো প্রাত 
এক টাকা থেকে দেড় ঢাকা লাভ 
হয়েছে এই' সময়ে । 


এই সমস্ত আজুতদারের দল পারা 
গ্রাম দেশে সবাক কৰ্জা করে 
ফেলেছে। এদের হাতে কংগ্রেসী 
সদস্যের, আর প্থীলশ এবং প্রশাসন । 





দর্পণ 1 'শুক্রবা্গ ২৬শে অক্টোবর ৯১৭৩ ) 








AER হয়, হাজার হাজার দুস্থ মানুষ দু 


এক টাকা রোজগারের যান্দায় এই 
বেআইনী কারবারে জাঁড়য়ে পড়ে 
আর “নিজেদের জীবন বিপন্ন করে 
মজনুতদারৈরু, চাল' বাজারে পেশছে 
দেওয়ার চেষ্টা করে। 

ব্যর্থ হয়োছল তা সরকারের এবং 
সাধারণ মানুষের জানা । ভাই' 'সর্ব- 
স্তর থেকে দাবী ছিল যে,-ধান চালের 
পাইকারণ ব্যবসায় সরকারের হাতে 
অবশ্যই দেওয়া দয়কার! কেননা সর- 
কার ছড়া অন্য কোন বেসরকারী 
ব্যন্ত ঝ গোষ্ঠি বাজারে ধান গকনতে 
থাকলে ধানের দাম সরকার সংগ্রহ 
মূল্যের থেকে বেশী থাববে আর 
সেই অজুহাতে দরকার ধান কিনতে 
পারবে না! যেমনাট "পারে ন 


গতবারে। ূ 
অনেকদিন ধরে বিবেচনা করা 
হয় নানা পর্যায়ে! সিদ্ধার্থবাব্ু 


দফায় দফায় সভা করেন গ্রাম থেকে 
আসা বিধান সভা সদস্যদের সঙ্গ 
প্রশাসন পদাঁলশের অফিসারদের 
সঙ্গে এবং চালকলমালিক ও অন্যান্য 
স্যার্থগোষ্ঠির সঙ্গো। | 

' শেষ পর্যন্ত মৃখ্যমল্তশ দেখেন 
যে গ্রামের স্বার্থশোম্ঠিরা এবং 'মল- 
মালিকরা সবাঁকছ; কৰ্জা বরে বসে 
আছে। কিছুই করার নেই। অতএব 
স্বর্থগোম্ঠিদের কিছু বেশশ সুযোগ 
সুবিধে দিয়ে অন্ততঃ যাঁদ চারলাখ 








ডিবি 
... পুজোর ছুটির মধ্যে কংগ্রে- 
সের ক্ষমতার লড়াই-এর। কাঁহঃপ্রকাশ 
না থাকালেও অন্তসলিলা ফল্গুর 
মত ভা প্রবাহিত ছিল। ছ-টির কাঁদন 
দেশ-বিদেশ ঘুরে শল্তিসণয় করে 
সবাই ফিরে আসার পর-ই আবার 
লড়াই জমে উঠেছে। এখন চলছে 
" নতুন করে শলা-পরামর্শের স্তর। 
কিছু দিনের মধ্যেই আবার লড়াই 
জমে উঠ/কে। ডঃ দেবাপ্রস্দদ চট্টো- 
পাধ্যায় (বিদেশ ঘুরে বলকাতায় 
ফিরে' এসেই বেশ কয়েকাঁট গোপন 
‘বৈঠক শেষ করেছেন।' এমন কি 
রাজ্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনার 
অজুহাত তুলে তান কয়েকজন 
প্রভাবশালী মন্ত্রীর সঙ্গেও লোক- 
দেখিয়েই বৈঠক করেছেন।। ' 
"_ কংগ্রেসী রাজনর্ণীততে মুখ্য- 


মনত শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় শতবাবু- 


লক্ষী তসবাঁরদবরণ প্রমুখদের 
পদকে ঝোঁকার পর অপেক্ষাকৃত 
' দরর্থল হয়ে পড়েছে ' 'প্রিষ-সংব্রত 


গোম্ঠী। প্রিয়-সুব্রত সুদীপ গ্ষেষ্ঠী ' 
এখন “আনন্দাল-নর” পথ ধারে 
সিদ্ধার্থবাবুকে বোঝাতে চাইছেন 
যে তাঁরাও মোটেই কম ক্ষমতা সম্পন্ন 
নয়। প্রিয়- স্্রত-স্ুদীপ -কুমুদ 
শোম্টাঁর ঘড়ধাজার অবরোধ এ 
পাঁরিকজপনারই অঙ্গ মাত্র । এই গেোচ্ঠী 
আরো আন্দোলনের হুমকি 'দয়ে- 
ছেন এমন কি কংগ্রেস জোতদারদের 
বিরুদ্ধে নাক তাঁরা নামবেন। এ 
সবই সিদ্ধার্থবাবক্র ওপর চাপ 
দেওয়ার চেস্টা মাতর। 


এখন ক্ষমতাসীন গোম্ঠীর তুলনায় 
শক্তিশালশ। কাজেই এখন তাঁদের 
দাবী 'যেমন৷ সংগঠনে তেমান মাঁল্তি- 
সভায় তাঁদের সংখ্যাঁধক্ের মর্ধাদা 
দিতে হবে। 

এই পীবদ্রোহ” গোঁষ্ঠর' ' দাবী 
কলকাতা সহ বাভিন্ন জেলায় কংগ্রেস 


চিঠি ক্ৰমাগত 


কাঁমটি সমূহ ভেক্গে সর্বস্তরে 
এ্যাড হক কমিটি গঠন। স্বভাথ্তঃ 


এই অংশ প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাঁটিও 


! অর্থনৈতিক দুরুবস্থাকো তাঁরা মৃখ্য- 


| হি ও লাগাচ্ছেন। 


কয়েকজন মন্ত্রীর বিরদ্ধে যে স্ব 


ই এই গোষ্ঠা তার জন্যও ম্খ্যমন্তরকে 


দায়ী করেছেন। .এরা চেষ্টা ? করছেন 


ভেঙ্গে দিয়ে ঘ্যাড হক কটি * মখ্যমন্দ্াকে বেকায়দায় ফেলতে। ২ 


গঠনের দাবী করেছেন। এদের মুখ- 
পান্ররা দাবী ' করছেন যে মুখ্যমন্ত 
তো বটেই এমন ক নয়লাদিজ্লীর 
কাতৃপক্ষও এই দাবীর প্রত শুধু 


' সহানুভীতশীলই নন শশঘ্ই এই 
দাবী মেনে নিয়ে এ্যাড হক' কাঁমটি , 
গঠনের আমবাসও দিয়েছেন। 


একই সঙ্গে মান্কিসভার রদ- 
বদলের কথাও এই মহল থেকে প্রচার 
করা হচ্ছে। বয়েকক্জন মন্ত্রীর শবদাষ 


গ্রহণ এবং কয়েকজন: নতুন মন্ত্র হুগলী জেলার ডানকুনিতে চাকরণ দেওয়ার দাবী নাবচ 


মধ্যমন্তরণী অবশ্য আপাততঃ 
বামপন্থীদের প্রস্তাথিত আন্দো- 
লনের জুজ দেখিয়ে সব গোষ্ঠীকে 
একত্র করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু 


টনের মত চাল সরকারের ' হাতে 
আসে; সেইটেই জাভ। 

এখানকার ব্্স্থানুয্ী সিল- 
মাঁলকরা যথেচ্ছ ধান..িনবে বাজার 
থেকে। কিছুটা সরকারে! দেবে 
নিশ্চয়ই, কিন্তু বেশীর, ভাগটা 
কালোবাজারে পাঠাবো। . 
আর সিলমালিকদের ওপর তদা- 
রকী করার জন্য যে আফসার প্রাত 
মিলে বসানোর ব্যব্্থা করা হয়েছে, 
তারা স্বভাবতঃই কার্যকরী: হবে 
না। বেশী সৎ হলে জান নিয়ে৷ টানা- 
টাঁন। তকে বাঁচাঝর; জন্য প্দীলশ 
বা এম এল এর দল এগয়ে আসবে 
না। আফসার বাধ্য হয়ে িলমালি- 
কের কাছ থেকে কয়েক টাকার 
শিনিক্ষয়ে চুপচাপ বসো থাকবো। 
{মল মালিক দেয় তিন লক্ষ ষাট 
হাজার টন চাল সরকারের হাতে 


দেবে না। পরে ' বলবে যে, সমস্ত ' 


চাল ছোট হাস্বিং মিলের হাতে 
চলে গেছে। সরকার হাঁস্কং মিল 
বন্ধ করতে পারে ন। অতএব সর- 


কার সংগ্রহ নীতির ঝ্বর্থআর জন্য , 
দায়ী। 


কংগ্রেসের মধ্যে সরকারী কিছু 
অংশ এবং দস পি আই গণকামিটির 
মারফৎ জোরদার 'আন্দোলনের কথা 
বলোছল । এই ধরণের প্রস্তাব নাকচ 
হায়ে গেছে কারণ গ্রামের এম এল এ 
সংখ বেশী, আর তারা সকলেই 
গ্রামীণ স্বা্ধাতোগণ প্রাীনাঁধ। 


তিনি হালে পানি পাচ্ছেন না। 
শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়: এখন 
ডঃ দেখাপ্রসাদ চটে পথ্যায়ের সঙ্গে 
হাত মেলাচ্ছেন থলে ' 'শুনতে 
পেয়ে মুখ্দমন্তী শ্রীরায়ের . চোখের 
ঘুম চলে গিয়েছ। সর্বোপরি 
শ্রী্জয় লিং নাহারের তৃতীর 
গোষ্ঠাঁরাও ধারে অথচ নিশ্চিত 
পদক্ষেপে এগিয়ে চলায় আগাম দু 
এক 'মাসের মধ্যে এ রাজ্যে 'কংগ্রেসণ 
বলে নিশ্চিত আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 


ডানকুনিতে অন্ধ সীম কারখানায় বোমা 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


করে 


আগমন অবধারিত। এই অংশ দাবী অল্প স্টিল কারখানা নির্মাণের সময় প্রার্থীদের ' কারখানা কর্তৃপক্ষ 
করছেন যে নভেম্বর-িসেম্বর মাসেই থেকেই দুইটি ইউনিয়ন গাঁজায় বেদম প্রহার করে, ফলে একটি 


এই সব ব্যকর্থা সম্পন্ন হবে। ' 


উঠেছে। দুই সংগঠনের ভিন্ন মেজাজ । 


ইউনিয়নের বিশেষ প্রদেশের সমর্থক- 


|| 


পপ 


st 


৪ 


প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান এ দুই ইউনিয়ন বেশ কয়েকবার দের ওপর জনুলুম ভলে। ডানকুনির * 
ক্ষমতাসীন ত্যান্তরা যেমন সর্বশ্রী হাতাহাতি করেছে। ধোমাবাজীর ফলে ওয়াশান ব্রেকার ও সমাজ বিরোধাঁ- 
আন্গুণ সৈত, অধ্যাপক সৌগত রায়, আশেপাশের বান্দার সল্পস্ত দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী 


এমন কি নিত্যানন্দ দে-ও ডঃ দেবশ- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গো শলা- 


A 


হায়েছে। ও 
এই সেদিন স্থানীয় ছেলেদের 


দল কারখানাকে ঘিরে' চরম সল্প্াস 
চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। 






কথায় বলে “নাচে তো ভালো 
বে পাক দেয় ফস্‌কা”_ অর্থাৎ 


অপট; তাই 
ছশ। ফলে গোটা অনুষ্ঠানাটদ 
বিফল। হারের বর্তমান রাজ্যপাল 
শ্রীআর ডি ভণ্ডারের ব্যাপারটিও 
যেন অনেকটা লেই বকমের। তিনিও 
যেন শেষর্ক্ষা করতে পারলেন না। 
নিজ, জন্মরাজ্য মহারাষ্ট্রে ছি 
কাটাতে গিয়ে সম্প্রাত বোম্বাই, 
প:ণা, নাগপদর, সাংলি প্রভৃতি 
জায়গায় প্রকাশ্য জনসভায় ভাষ- 
ণাঁদ দান করে তান হারের 
বর্তমান মন্দ্রমণ্ডলী, অপরাপর 
রাজনৈতিক নেতা ও সরকার পদা- 
ধিঝারীর এবং আইনসভা সদস্যদের 
আচরণ ও বার্ধকলাপ সম্পর্কে যে 
সব অভিযোগ করোছিলেন এবং 
“ তাঁর বন্তুতার যে বিবরণাদি সংবাদ- 
পন্রে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে যেন 
ভীমত্যুেলের চাকে ঢিল পড়েছে 
তাঁৱ ও বিরূপ কিতকের উদ্ভব 
ঘটেছে। সেই ভীমরূলের “হলের” 
ভয়ে বিহারে+ “অদম্য রাজ্যপাল” 


শ্রীভান্ডারে এবারে পাটনার মাটিতে 


পা দিয়েই তাঁর সেই সব ভাষণা- 
দির প্রকাঁশত 'বিবরণাঁদ অস্বীকার 
করে নিজের গায়ের , চামড়া বাঁচাবার 
জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। বিহারের 
বাইরে গিয়ে গরম গঃস কথার যে 
খই তিনি ফ€টিয়েছিলেন__পাটনার 
পরিবেশে সে সবই একেপরে যেন 
মইয়ে গেল। তাঁর এই দদ্বিতিধ 
আচরণের ব্যবধান কাল মাত্র দু 
তিন 'দিন। অবশ্য এই অস্বীকীতিতে 
যে অবস্থার বিশেষ উন্নত হবে 
এমন কথা মনে করা কঁঠিন। অবস্থা 
দেখে মনে হচ্ছে জটটা আরও বেশ 
জটিল হয়ে উাঠছে। বিহারের ও 
নয্াঁদল্লীব কংগ্রেস মহল 1বশেষ 
বিক্ষুব্ধ । 
একারের এই ছুটিতে শ্রীভান্ডারে 
প্রার ডজনখানেক প্রকাশ্য জনসভায় 
ও অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছিলেন 


দপপ ॥ শুকব্ ২৬শে অক্টোবর ১১৭৩ 


মতরীদের চণীতি ফী করে বিহারের 
রাঙ্গা বেকায়দায় য় গড়েছেন 


আর তার প্রথম অন্দস্ঠানাটি, হয়ে 


ছিল বোম্বাইস্থ রাজ্য কংগ্রেসের , 


সদর দপ্তরে। পরব অনুষ্ঠান- 
গুলি হয়ৌোছল নাগপুর, . পুণা, 
সাধাল প্রভূত শহরে। আর সর্বত্রই 
প্রীভস্ডারে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে 
জোরদার ভাষণ "দিয়েছিলেন মার্াঠি- 
ভাষায়। এই স্ব অন্ষ্ঠানগুলিতে 
অনংজ্ঠানাবব্রণ রিপোর্ট ক্রবার- 


জন্য উপস্থিত ছিলেন মারাঠিভাষাী ' 


প্রবীণ সংবাদসংগ্রাহকরা। মারাঠি 
ভাষায় প্রদত্ত ভাষণাদ সাঠকভবে' 
[রিপোর্ট করতে তাঁদের সবাই বিশেষ 
পারদশশশী। তাই পাটনাতে ফিরেই 
ক্্রীভান্ডারে যে “ঢালাও অস্বীকীতি” 
প্রচার করেছেন তাতে মহারাস্টরের 
সাংবাদিকমহল যেমন হতচকিত 
ভেমনই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন।, এই 
ব্যাপারটিকে তাঁরা নাকি প্রেস 
কাউীন্সলের দৃষ্টিতে আনবার চেষ্টা 
করছেন। 

এট প্রেস কাউন্সিলের ্চার- 
{বিষয় হলে সেট হবে একট 
নাঁজরঘটনা বা টেষ্ট" কেস। উৎসাহ- 
আঁতশষ্যে ও হাততালির লোভে 
অ’নক নেতা অনেক! সময়ে প্রকাশ্য 
জনসভায়' বা সাংবাদকমহলে এমন 
সব কথা বলেন যা খবরের কাগজে 
প্রকাঁশত হলে রূপ প্রাত্রিয়া 
দেখা দেয় আর তাই সেই 'ঁবরূপ 
প্রাতিক্রিয়ার হাত এড়াবার জন্য 
সংশ্লিষ্ট নেতা পরে তা একেবারে 


অস্বীকার করে বসেন-বলা হয় 


সংবাদসংগ্রাহকরা ভুল খবর "দয়েছেন। 
এ ধরণের ঘটনা এখন আর তেমন 


ঠদিলীতে নারীর নিরাপত্তা নেই 
ধষ ও অপহরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 
দিল্পাঁতে হত্যা খুন নারী ধর্ষণ 
ও অপহরণের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। 
যঁদও এসম্পর্কে খাস নয়াদল্লশর 
পত্র পত্রিকা নীরব । পূজার ছুটির 
' দুদন- আগে আমি মারাটে গিয়ে 
ছিলাম। দোকান পাট বষ্ধ, আদ্দো- 
লন। শুনলাম একটি বালিকা অপ- 
হৃত হয়েছে, আরও চারাঁট অপাঁরণত 
ব়স্কাকে কে থু কারা ধর্ষণ করে 
অর্ধমৃত অবস্থায় য্তত্র রেখে 
গেছে বলেও শুনলাম। তনাদন পর 
দিল্লী গিয়ে অপরাধী ষুবকসহ 
বাঁলকাকে খুজে পাওয়ার খবর 
পড়ে আশ্বস্ত হলেও পানডারা 
রোডে জনৈঝ। লক্ষ্নৌওয়ালার মেয়ে 
নৃশংসভাবে খুন হওয়ার ঘটনা 
শুনে আতম্কিত হলাম। এ সন 
অগুলে রাত আটটার পর মেয়েরা 


বের হয় না বাড়' থেকে। আম 
যে বাড়ীতে ছিলাম তার পাশের 
ফ্ল্যাটে নিঃশব্দে রোমহর্ষক খুন ঘটে 
যাওয়ার করুণ বিবরণ শুনোছ। 
সং চেয়ে আশ্চর্য, একদল ছাত্র 
মেয়েদের সঙ্গে ফাঁন্টনন্টি করার 
অধিকার রক্ষা করতে আন্দোলন 
করছে দিল্রঞ্ধতে। পালণমেন্ট এলা- 
কায় নর্থ এ্যান্ভনিউয়ে এম পদের 
বাড়ীতে পরপর কয়েকটা খুন হয়েছে 
সম্প্রীত। তাই সেখানে রাাদিন 
সশদ্ঘ পুলিশ পাহারারত। "দিল্লীর 
কিছু স্কুটারে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে 
স্কুটার চালক 'নজনস্থানে ধর্ষণ 
করে বলে খবর এসেছে। দিল্লীর 
জনসংঘী প্রশাসন শহর অঞ্চলের 
অশান্তি নবাপত্তার অভাব এবং 
ছিনতাই, নারীহরণের কথা জেনেও 
চুপচাপ । 


কপিল রায় 


হলেও সেংবাদসংগ্রাহকদের পক্ষে তা 
যেমন অসোয়াস্তিকর তেমনই প্লানি- 
কর, গণতন্ত্রের পক্ষেও তা শেষ 
হান্িকর। তাই এ ধরণের পারিস্থাত 
থেকে। নিজেদের বৃত্তিগত অধি- 
কারাদ সরাক্ষত করবার জন্য 
সংবাদসংগ্রহকদের পক্ষে রম্ভবত 
টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা ছাড়া 


পাল শ্রীজয়রান দাস৷ দৌলতরাঙ্গকে 
সারয়েছিলেন। ই্গিতটি স্পন্ট। 
তবে শ্রীভান্ডারে নাকি সেই মন্ত্রকে 
খলোছিলেন “আমাকে তাড়ানো সহজ 
হবে না। আম ময়দান ছেড়ে বাব 
না! 

শ্রীভান্ডারে আরও ঘোষণা করেন 
যে যে পাঁচজন: মল্মীর বিরুদ্ধে 
গুরুতর অভিযোগ ছিল তাঁদের 
শপথ গ্রহণ, করাতে তান নাক 
অস্বীকার করেছিলেন। তারপরে 
খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাস্ট্মন্ত্ী শ্রীউমা- 


AML 


উপায় থাকবে না। এ দিক! থেকেও 
প্রেস কাউন্সিলের রায় বা লুপারিশ 
বিশেষ গররুত্বপূর্ণ হবার দম্ভাবনা। 
এই দব ভাষণে শ্রীভান্ডারে নাকি 
বিহারের মন্র্িমন্ডল'র কোন কোন 
সদস্যের দুন্শীতি সম্পর্কে তশনৰ- 
ভাষায় বলোছলেন। পুনার অন 
চ্ঠানে তিন নাকি বলেছিলেন যে 
হরিজন ও পশ্চাংপদজাতিগলির 
ওপরে অন্যাষ্ঠত অত্যাচার উৎপীড়- 
ণের কথা শুনে টোন তাঁর মল্তী- 
দের সরাসার জিজ্ঞাসা কারোছিলেন 
এর জন্য কেন তাঁদের পদচন্রুত করা 
হবে না। তাঁর 'বরুদ্ধে নালিশ 
জানাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতণ 
ইন্দিরা গান্ধীর বিহারের কোন 
একজন স্ত্রীর ধমকা খাবার কথাও 
নি বলেছিলেন। আরও বলে- 
ছিলেন যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে 
তাঁর প্রথম মতবিরোধ দেখা দেয় 
আইনসভায় তাঁর প্রদেয় উদ্বোধন! 
ভাষণের বয়ান নিয়ে। তিন বলে- 


ছিলেন, “সরকার কর্তৃক রাঁচত ভাষণ, 


দিতে আম অস্বীকার করাঁছলাম 
কিন্তু মুখ্যমন্মী গোঁ ধরলেন যে 
যেহেতু এই ভাষণে সরকারী নীতি 
ও কা্যক্লম সম্পর্কে আভাস-ইঞ্গত 
থাকবে তাই মাঁল্মসভা বরস্তথক তা 
অনুমোদত হতে হবে” মখ্য- 
মম্ত্র এ বন্তব্য গ্রহণ না কবে তানি 
তাঁর নিজের ভাষর্ণাট ছাপতে দেন। 
তিন আরও বলেন যে ভূমিহীন 
মজন্রাসম্পার্কত অন্দচ্ছেদটিতে সর- 
কার আপত্তি তো'লন। তাই ম্দাদুত 
ভাষণ পড়বার আশা ছেড়ে তান 
নিজের হাতে লেখা ভাষণাঁট পড়েন। 
লোকাযান্ত পদে শ্রীএস ভি সোনিরু 
নিয়োগ সম্পাকিতি আর্জন্যান্সাঁট 
নিয়েও মাল্মসভার লঙ্গে তাঁর মত- 
বিরোধ ঘটে। পরে' জনৈক! মনল 


নাকি শ্রীভাস্ডারের কাছে এসে বলে- 


ছিলেন যে এক সময়ে তাঁরা রাজ্য- 


শশ্বদ্ম দশীক্ষিতের কাছ থেকে তান 
নাকি টেলিফোনে এই অনুরেধ পান 
যে পাঁচ জনের অল্তত দুই জনকে 
যেন মাল্পিসভায় নেওয়া হয়। এই 
প্রসঙ্গে শ্রীভণ্ডারে নাকি শ্রীদশীক্ষি- 
তকে খোল।খুলি বলে 'দিয়োছিলেন 
বে যাঁরা শ্রীভান্ডারের বিরুদ্ধে 
কাটা কাটা মন্তব্য প্রচার করোছিলেন 
তার জন্য তাঁরা লিখিতভাবে ক্ষমা 
না চাইলে বিহারের জন্য শ্রীদশক্ষি- 
তকে অন্য রাজাযপালের খোঁজ করতে 
হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির 'লাখত 
মার্জনাপত্র তাঁর কাছে দাখিল কর- 
বার পরেই তাঁদের শপথ গ্রহণ 
কল্ানো হয়। 

নাগপুরের জন:ণ্ঠানে শ্রীভাপ্ভাবে 


বলেন যে বিহারে কোন কোন মঙ্গশ 


নিন্দনীয় মহল্লার ও সদের আসরে 
বাতায়া্ করেন এটা তানি জানেন। 


এ'দের প্রত্যেকের সম্পর্কে জান ' 


গোপন ফ.ইল তৈরশ ধরেছেন তাতে 
দলিলীপ্রমাণাঁদ ও গোয়েন্দা রিপোর্ট 


মন্তব্যও 


॥ তিন | 
প্লাখা আছে। তিনি আকুও জানান 
যে তার হাতে এমন সব দালল 


প্রমাণ ও গোয়েন্দা রিপোর্ট" রয়েছে 
যা চার জন মল্ঘী, আঠার জন 'সর- 
কারী পদাধিকারীকে পদচত কর- 
বার ও কয়েকজন আইন; সভা- 
সদস্যকে জেলে পাঠাবার পক্ষে 
যথেষ্ট। তিনি আরও জানান যে 
মন্ত্রীদের গঁভাবিধ ও কার্ষকলাপা- 
দের ওপরে সতর্ক দম্ট রাখবার' 
জন্য [তিনি তাঁর নিজস্ব দণ্ডরে একাঁট 
বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ (সেল) 
ব্লেখেছেন। রাজ্যে রাম্ট্রপাঁতি শ।সন 
চালু হলে তান এই সব উন্মার্থ 
গামী মন্ত্রী ও সরকারী পদাধ- 
কারীদের বিরদ্ধে ' যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর 
মতে দারশীতির ব্যাপারে বিহার 
ভারতের অন্য সব অঞ্গরজ্যকে 
ছাঁড়য়ে গেছে। শ্রীভাপ্ডারে নিহক 
শিরোভূষণ রাজ্যপাল হয়ে থাকতে 
রাজ নন-তান হতে চান প্রভাব- 
শালী, স্বাধীন রাজ্যপাল। এবং 
এ, ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 
পরামর্শ করবার পরেই তিনি 
রাজ্যপাল পদ গ্রহণ করেছেন 
শ্রীভাশ্ডারে তাঁর শ্রোতাদের বলেন। 
তান আরও বলেন যে আগামশ 
রাজ্যপাল সম্মেলনে তান এ সম্পর্কে 
প্রন্তাব তুলবেন। 

শ্রীভান্ডারের এই সব ভাষণাঁদ যে 
শুধ: তাজা খবর হিসাবেই মহা- 
রাষ্টরক্স সংবঝদপনত্রে প্রভূত প্রচার- 
লাভ করেছিল তা কিল্তু নয়, বিভিন্ন 
দেশীয় ভাষায় প্রকাঁশত সংবাদপত্র 
এই সব ভাষণ সম্পর্কে সম্পাদকীয় 
কারোছলেন। অথচ 
শ্রীভান্ডারে তখন এ সবের কোন 
প্রতিবাদ জানান নি দিংবা তাঁর 
প্রকাঁশত ভাষণাঁদর বিবরণাদির 
কোন অস্বীকৃতিও প্রচার করেন 
নি। অঙ্বীকৃতি এল অনেক! পরে . 
যখন বিহার কংগ্রেস আইনসভাদলের 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্রীকান্ত বা 
প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে বিহারের 
রাজ্যপালপদ থেকে শ্রীভান্ডারের 
অপসারণ দাঁব তুললেন। “তান 
শ্রীডান্ডারের এই সব ৰন্ভব্যবে। উদ্দেশ্য 

(শেষাংশ চতুর্থ প্যান) 


 বালিগঞ্জে অন্ত্রাম 2 লগ্মী-সুরতগোষ্ঠীর দন্দ 


(দর্পশেক্গ দংবাদদাতা) 


গোটা বালাঁগঞ্জে প্রঁতাঁদন ছোটো. 
খাটো ম.রাঁপট বোমাবাজশী চলছেই । 
এই অঞ্চলের £ বাসিন্দারা ভীভ- 
সম্পুদ্ত। ম্যানডেভিল এলাকা 
ীকবা ব।লীগঞ্জ প্লেস, পার্ক সর্বত্র 
লক্ষনী-সুর্রত গোষ্ঠী অস্ত শানাণচ্। 
প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ছ। বয়ে- 
কাটি হত্যক্ধাণ্ডের জের টেনে 
উত্তেজনার উত্তাপ স্থির রেখেছে 
বিবদমান পক্ষ । বালশগঞ্জের ভ্রা্তয়া 
নামে স্টলের কারখানার গস প 
আই ইউনিয়ন হটিয়ে সুব্রত গোচ্ঠীর 
কংগ্রেসশীরা নিজেদের কব্জায় এনেছে 
অথচ তার মধ্যেই মাথাচাড়া দিচ্ছে 
লক্ষী বোসের অনুগামী শিক্ষা- 


বাঁচাও বাঁমটির কমশি যুব ছান্ন। 
সম্প্রীতি ভ্রার্ভয়া কারখানার 
ভেতর থেকো জনৈক বুধকর্মীকো 
প্রকাশ্যে টেনে এনে বেদম প্রহার 
করেছে সুব্রত অনঃগামশরা। পাল্টা 
পক্ষ ভোজালীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে 
এ পক্ষের গন্ডামস্তানদের গায়ে। 
দেজ মেডিক্যাল কারখানাতেও স্থানীয় 
সুররতপম্থীরা অশান্তি সৃষ্ট 
করছে। সি পি এম-এরু ছেলেদের 
এখনও পথেঘাটে আক্রান্ত হতে 
হচ্ছে এই সব অগ্ুলে। গাঁড়িয়াহাটা 
বাজারে সব্রত মুখারশর নির্ধা- 


চন এজেন্ট বুলু গহকে লক্ষী 


বোসের অননগামীরা জখম কবেছে। . 


॥ চাক্স & 


ালীর বায় ব্যাপক কয়র 


বাধ-প্রকল্গের বাজ নিয়ে কংগ্রেসী কর্তাদের খেয়োখে,য় 





হুগলী জেলায় বন্যায় প্রাত- 
বছর লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হচ্ছে 
, অথচ কংগ্রেপী নেতৃত্বের ঝগড়ার 
বাল হয়ে এ অগ্চলের বন্যাক্রষ্ট 
মানুষ ঘর বাড়ী সব হারিয়ে দিনের 
পর 'দিন পথের ভিখারী হয়ে যাচ্ছে! 
হুগলী স্টিক ডেভেলপমেন্ট 
, কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মন্ত্রী 
গোপাল নাগ বনাম প্রদেশ কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর উচ্চপদধারী শাল্ত রায়ের 
খেয়োখোয় এখনও অব্যাহত। 

মুণ্ডেশ্বরীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা 
নিয়ন্পণের কাজ জোর কদমে চললে 
খানাকুল অগ্লে গোপালদাস: নাগ 
প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন, 
তাঁর হাতেই টাকার চাবিকাঠি। 
খানাকুলের প্রভাবশালী শান্তি 
রায়ের কাছে এটা নিতান্ত অনাভ- 
প্রেত। তাই তানি থানাকুল প:ড়শুড়া 
এলাকার লোকদের ব্াবয়েছেন যে 
মুণ্ডেশ্বরীর বাঁধ হলে এ অগ্ঞলের 
মানুষের ঘরবাড়ি পড়ে ক্ষাত 
বাড়বে। 

আসালে মুণ্ডেশ্বরীর দুই 
পারেই বাঁধ দেওয়ার কথা। তাতে 
কোনও ক্ষাতর সম্ভাবনা _ নেই। 
উনিশশো তেয়ান্তর সালের বন্যা 
'নিয়ন্তণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের 
কাছে চেংয়ছিলেন উনাতশ কোট 
টাকা, যা শুধু এক বছরের ক্ষাঁতর! 
মোকাঁবলা করতে পারে। স্থায়ী 
ক্ষাতপূরণের জন্য এবং নিম্ন দামো- 
দর প্রবল্প রূপায়ণের জন্য আঠারো 
কোটি টাকা দরকার। উদনিশশো 
এবাত্তর সালে সেচমলশ শ্রীকে এল 
রাও পশ্চিমবঙ্গ বন্যা আল্দোলন- 
কারীদের কাছে লেখা চিঠিতে 
জানয়েছিলেন যে তারা প্রায়োরাঁট 
প্রোজেক্ট হিসাবে তিন ন্ছরের মধ্যে 
নিম্ন দামোদর এলাকায় বন্যা নিয়- 
ন্ণ ও কাশ! ব্যংস্থা সম্পন্ন 
কর'বন। 

এই প্রস্তাবের প্রথম পর্যায়ের 
কাজ শেষ হলেও 'দ্বতায পর্যাযের 
কাজ বন্ধ রয়েছে।, 'িম্নদামোদরেব 
বন্যায় হাওড়ার উদয়নারায়ণপংর- 
অ.মত, মোঁদনীপুরের দাশপুর, 
ঘাটাল, হুগলীর আরামবাগ, খানা- 
কুল এলাকায় প্রাত হুর পনেবো 
কোটি মানুষ পারাক্ষ ও প্রত্যক্ষ 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফসল ক্ষত 
পারমাণ প্রিশ কোটি টাকার মত। 
বছরে এখন দু তিনবাব৷ বন্যা হচ্ছে 
আকাশের জলে, ডি ভি স-র জলে । 

প্রতিবার বন্যায় কয়েক কোটি 
টাকা রালফ বাবদ বন্টন করার 
চেয়ে, তার অর্ধেক টাকা খরচ করলে 
অনায়াসে স্থায়ীভাবে বন্যা নিয়ল্লণ 
সম্ভব হতে পাঁরে। অথচ সেৰে 
কারুর দৃষ্টি নেই। বন্যার ট্রাডশন 
চলছে, মন্মপ দুঃখে গদগদ চিত্তে বাণী 
পাঠাচ্ছেন আর বড়জোর আকাশ- 


(দপণের সংবাদদ।তা) 


বান থেকে কা্ৎ TE সর্ব- 
হাকা মানুষগ্নুলার দিকে। বলাকাতা 
থেকে ত্রিশ পশ্মাশ মাইলের মধ্যে 
এই সব বন্যাগ্রস্ত গ্রমমগ্নূলার ফসল 
তঁরতরকারী ' কলকাত।য় সরবর।হ 
হয়, বন্যায় তা বন্ধ থাকে, বেটি 
টাকা রাজস্বও আদায় হয় না, ক্রমা- 
গত বন্যার ফলে নানা রোগে ভুগে 
এ সব অণ্টলের মানুষ মরে, ভূমি" 
হাঁন বেকার বাড়ে, রাস্তাঘাট ভাঙ্গে, 


সামাঁজক নৈতিক চাঁরন্রে প্রভাব পড়ে 
অরাজকতার। এই ভাবে বন্যা মানু- 
ষের পামাঁজক ও নোতিক৷ জীবনকে 
পঙ্গু করে ফেলছে। স্কুল বলেজ- 
গংলোও বন্ধ থাকছেই ৷ বন্যার সুদূর- 
প্রসারী কুফলের দিকটা আমলারা 
ভেবে দেখছেন না। 
অন্যাদকে শাসক: দলের ভাঁওতা- 
বাজী, বন্য নিয়ে রাজনশীতি। হাফ- 
নেতা, ফল নেতা আর ডাগর ঘসয়ানা 


গ্রামে খেলাণুলার প্রসার নেই ঃ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
সরকারের পর্বতপ্রমাণ প্রাতশ্রন্নীত 
ব্যর্থ হয়েছে গ্রামের খেলাধুলার 
ক্ষেত্রেও। ক্রীড়া মল্তী গ্রামে খেলা- 
ধূলার প্রসমর করার কথা বললেও 
আসলে কিছুই হয়ান। 
এ শীক্ডের খেলার টাকাও" গ্রামে 
খেলার জন্য দেওয়া হয়ান, নতুন 
কার টাকা বরাদ্দ করাও হয়নি। 

সাধারণতঃ প্রাত জেলায় বুকে 


ব্লকে খেলাধূলার জন্য টাকা দেওয়া 


হায়ে থাকে ব্লুকা অফিসারের হাতে। 
নিয়ম হলো এঁ টাকা দিয়ে রক 
এলাকায় ক্লাবগ্লকে নিয়ে বাভিন্ন 
ধরণের খেলার প্রাঅযশিতার 
ব্যবস্থা করার ও দলগুলোকে নগদ 
অর্থ দেবার । 

এসব ক্ষেত্র বেশীর ভাগ ব্লকের 


শাসকদলের সঙ্গে আমলারা যোগা- 
যোগ করে কৈলোর কীর্ত করেন! 


ভূয়া ব্লক স্পোর্টস এযাসোিয়েসনকে 


খাড়া কারে যে সব দলের আঁস্তত্ব 
নেই তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়। 


যায়। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রাত- 
যোগীকে যে নগদ টাকা দেওয়ার 
কথা তাও উবে যায়। 

খেলাধূলার দাঁত্যকার উন্নত, 
লক্ষ্যবস্তু হালে দরকার নগদ টাকা 
ক্লাকাুলোকে বেশী করে সাহায্য 
করার। চকচকে কাপ জিতে 'নয়ে 
ক্লাব চলে না। বিশেষ করে গ্রামে 
ক্লাবে, অর্থই যেখানে মূল সমস্যা। 

জেলার সদবে, বাভন্ন স্কুলের 
মধ্যে খেলাধূলা, অর্থৎ জেনাল 
স্পোর্টস অন্নাষ্ঠত হয় (বাভিন্ন 


জ্কাজ্ত প্ৰানী কেন 
(ভৃতায় পৃষ্ঠার পর) 


প্রণোদির্ত ব’ল বর্ণনা করে বললেন 
যে এর ফলে খজ্যপাল ও মন্ধী- 
মন্ডলীর মধ্যে তিক্ততা বাড়বে সেটা! 


গণতান্তিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে 
কল্যাণপ্রদ নয়। তাই শ্রীভান্ডারের 
অপসারণ দাবি তুললেন তান 
প্লীভন্ডাকের এই সস বন্তব্কে 
উদ্দেশ্প্রণোদভ বলে বর্ণনা বরে 


বললেন যে.এর ফলে রাজ্যপ,ল ও 
মল্তীমন্ডলীব মধ্যে শতন্ততা বাড;ব_ 
স্লেটা গণতান্বিক' শাসনব্যবস্থাক পক্ষে 
ঘল্যাণপ্রদ নয়। তাই শ্রীভান্ডারের 
অপসারণ অপরিহার্য । শ্রীঝা এ 
অঁভষোগ কঝেছন যে এই সব 
বন্তব্য প্রচার করে রাজ্যপাল 
শ্রীভন্ডারে যে শুধু সংবিধানের 
প্রতিই অবজ্ঞা ও অসৌজন্য প্রদর্শন 
করেছেন তাই নয়, উপদলায় ঝগড়া- 
তেও ইন্ধন জডগিয়েছেন। এটা বোন 
গণভান্লিক সরকারের পক্ষেই 
কল্যাণকর হতে পারে না। 

বিহারের কংগ্রেস মম্রিসিভার 
সমর্থক সি পি আই-এর কার্যকরী 
সমিতি একটি বিবৃতির মাধ্যমে 
দাঁব করেছেন যে রাজ্যপাল তাঁর 
বিশেষ গোয়েন্দা বিভগের সহঃ 


যোগতায় যে তথ্যপ্রমণাদি সংগ্রহ 
বরেছেন সে গ্দীলকে তান যেন 
বিচারবিবেচনা। জন্য আবিলম্বে 
রাম্ট্রপীত ও লোকাফুব্তের হাতে 
দেন। 'স্বিতিতে বিস্ময় প্রকাশ হয়েছে 
‘বশেষ গেয়েন্দাবভাগ গড়ে তোল- 
বার জন্য কাজ্যপাল টাকা পেলেন 
কোথা থেকে। তাঁদের মতে এ যেন 
“রাজ্যের মধ্যে রাজ্য” সংবিধানকে 
বানচাল করবার প্রয়াস। 

বিহারের সি পি আই বন্ধুরা 
নিশ্চয়ই, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রীতকা 
ঘটনাগ্যালকে ভুলে গেছেন। তাই 
যনন্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের তদানীল্তন রাজ্যপাল শ্রীধঃম- 
বীর ষে সব সংব্ধানবিরোধশী কার্য 
কলাপ করতে প্রোৎসাহত হয়েছিলেন 
এবং করেছিলেন সেগুলিকে তাঁরা 
মনে করতে পারেন নি অথবা মনে 
করতে চান ন, যাঁদও কাদের প্রোং- 
সাহনে, অঙ্গীলহেলনে এবং তু্টি- 
বিধানে শ্রীধরমবীর এ সব করে- 
ছিলেন এবং এ সব ব্যাপারে “র” বা 
আর এ ডারিউ অর্থাৎ রিসার্চ আযান্ড 
আযানালাসিসা উইং নামকা কেন্দ্রীয় 


দপপি 0 শজবার ২৬শে অক্টোবর ১১৭৩ 


নেতার মধ্যে রালফের টাকার ছিনি- 
মান চল.ছই। হুগলীর বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল ঘুরে দেখলাম শরতের 
বৃষ্টিহদন দিনেও শাবলিংহপুর, 
মাড়োথানা অণ্চল, রাজহাটি, রাম- 
চন্দ্রপুর, ধানঘোদশ জগৎপুর জলের 
তলায়। হাঁটুজলে হেটে. হেটে 
খানাকুল দ; নম্বর ব্লকের, দক্ষিণ 
এলাকার মানুষদের দুখের কাতর 
বাহিনী শুনছিলাম । ঘা্টবাটি, দুধেল 
গাই সব বার করেও রেহাই নেই,, 
ধানগাছও ডুব; ডুব: তার ওপর 
ঝোড়ো হাওয়ার মাতাল ঢেউয়ে 
দুধেল শিষ ভোগ্গ মুখ থুবড়েছে 
বাড়ল্ত গাছগুলো । সবাই সমস্বরে 
আমাকে আকুল নব্দেন করছিলেন, 
“বাকচ একট; লিন, বাবুদের 


বলুন কিছু করতে”। িম্তু বাবুরা 
শুনলে তো? 

মুণ্ডেশ্বগী নদীর ওপর বাঁশ 
নগর বাধ ভাঙ্গার ফলে দেড় হাজার 
বিঘা জামির ফসল নষ্ট হয়েছে। এ 
সব জমিতে শাল পড়েছে। বাল 
জমে চরম সমস্যাব সৃষ্টি করছে। 
ছয় ইন্ডি থেকে তিন ফট পর 
ঝাঁল স্বরূপ । তাই অবিলম্বে দব- 
বাল যা ভাঁব্ম্যং চাষের গুড়ে 
কার এক) রূপনারায়ণ নদীঃ 
*ঝাড়াই অর্থাৎ .মাঁট কেটে গভীর 
বরা তাহলে নিম্নদামোদব এলাকার 
আগত জল বেরিয়ে যাবে, বন্যা হবে। 
না (দুই) মূুণ্ডেশ্বরীর দুই তা: 
বরাবর মোটা বাধ দিতে হবে স্থায়ী 
বন্যা নিয়ন্মণের জন্য। 


বরাদ্দকৃত টাকা নিয় ছিনিমিনি 


স্থানে পরপর প্রাতযোগিতার পর। 
অথচ জেলার শেষ দল চিরবণলই 
একই সুযোগ সুবিধা পায়। এরা 
কতৃপক্ষের মদত পেয়ে অন্য প্রাতি- 
যোগশদের হিপ দেয় বৈমালনস। 


আই এফ প্রাইজ দেখার টাকা বোহসাব হয়ে -হুগল" জেলা আন্তঃ স্কুল ফুটবল 


খেলায় চংচুড়ার একটি দলকে দশ 
বছর ধরে জিতে, আসতে দেখোছ। 
চন্ডীতলা থানার একটি স্কুল দল 
জোনাল খেলায় চূড়ান্ত পর্যায়ে 
উঠ্ঠোছল। চঃচুড়ার এ দলের ছেলেব 
দৈহিক বলপ্রয়োগ করছিল এমনাক 
ছুরকাহত বরে খেলায় জয়ী 
হয়োছল। অনুরূপভাবে ফুটবলে 
জেলা দালর নির্বাচন হয় বেআইনশ 
ভাবে। শুধ: জেলার বড় শহতের 
খেলোয়াড়রা সংযোগ পায়। গ্রামে 
গঞ্জের অনেকেই অবহেলিত থকে। 


প্রায় পর্বজনাবাদত। ভারতের 
বর্তমান দৈধাবধান মুলত ডাঁনশশো 
প'য়াতশ পানর গভর্ণমেন্ট অব 
ইন্ডিয়া আক্ট্রের 'ভাঁত্ততেই রচিত। 
য্্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোট তার থেকেই 
নেওয়া এবং রাজ্যপালদের ক্ষমতা- 
খিকারাদি সেই বৃটিশ রচিত আইনের 
ধাব্বরণ অনুরূপ উঁনিশশো সাই- 
ত্ৰিশ সনে মান্তিত্ব গ্রহণের সময়ে 
বংগ্রেস নেতৃত্ব সেদিন ভারতের 
বৃটিশ সরকারেং কাছ থেকে এই 
আলাখত প্রীতশ্রাত আদায় করে 
নিয়েছিলেন যে রাজ্য (সে' সময়ে 
প্রদেশ বলা হত) শাসন ব্যাপারে 
রাজ্যপালকে নির্বাচিত আল্নিসাভার 
পরামর্শ মোন চলতে হবে 
আধিত্রসভার পরামর্শ নরপেক্ষভবে 
চিছ; করা চলবে না। এই সংসদীয় 
প্রথাকে সৌদনের বৃটিশ সরকার 
মেনে নিয়োছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা হোক 
উত্তরযুগে কেন্দ্রীয় বৎগ্রেস স"" 
কার অকংগ্রেসশাসিত রাজ্যগ্ীলর 
ক্ষেত্রে বহুবার এই সুস্থ সংসদীয় 
প্রথার অপলাপ ঘটিয়েছেন দলীয় 
স্বার্থের প্রয়োজনে,  রাজ্যপালের 
পদকে কাজে লাগয়েছেন দলগত 
স্বার্থের তাগিদে । 
এই সব ঘটনা তারই জলন্ত প্রমাণ । 
শ্রীভান্ডারের এই সব ভাষণাঁদ 


এস 'সব অন্যাবধার জনয বহু 
গ্রামে ছোট লোট ক্লাবে তালা 
ঝুলছে । গ্রামের ছেলেরা শহরের বড় 


দল সুযোগও পায় না মুরুব্বী না" 


থাকার ফলে। অথচ তাদের প্রতিভা 
অবশ্যই থাবে' ক:য়বক্ষেত্রে। গ্রামের 
স্কুল সুইমিং পুল করার কথা 
প্রহসনে পরিণত হয়েছে, খালে 
শিলে গ্রামের যে ছেলেরা সাঁতার 
কেটে অভ্যস্ত তারাই সাঁতায়ের 
প্রাতযোগিতায় সুযোগ পায় না যোগ 
দেওয়ার। স্কুলে ক্রীড়ার জন্য চাঁদা 
তোলাও হয় যথারীতি, 1কছু সাহা 
য্যও পাওয়া যায়, অথচ না থাক 
স্ইমিং পুল, না থাকে ফটেবল 
মাঠ। তার চেয়ে বড় দরকার ট্রেনার 
বা কোচ। কোচের অভাবে দক্ষ 
(শেঘাংশ দশম পস্ঠায়) 


আসন্নতার লূচনাবাণীবাহাক। কি না 
তাই বা কে জানে। 
স্মংণযোগ্য এই যে উাঁনশশো 

সত্তর সনের ছাব্বিশে নভেম্বর, 
রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালদের একাঁট কাঁমটি 
নিয়োগ করোছিলেন রাজ্যপালদের 

ভূমিকা সম্পর্কে আাচংণাঁবাঁধ নরু- 
প’ণর জন্য। শোনা য় উীনশশো 
এবাত্তর সনের পয়লা অক্টোবর 

তারিখে এই কমিটি নাকি তাঁদে? 

সপারিশসম্বলিত িপোর্টাট রাম্্র- 
পাঁতির কাছে পেশ কা৫েছেন। কিন্তু 
এ অবধি সে রপে।্ট প্রকাশ রা 

হয় নি। শ্রীভান্ডাবেব সাম্প্রতিক 

ভাষণ ও আচরণাঁদর পাঁ-প্রেক্ষিতে 
এ রিপোর্টের প্রবশ বিশেষ জর: 
হয়ে পড়েছে বলে এখানে অনেকই 


মান করছেন। এ ংপোর্ট প্রকাঁশত 


না হোক ইতিমধ্যেই বেন্দ্রীয় 
ba মন্মণালয় নাকি মহারাষ্ট্র 
থেকে শ্রীভান্ডারের বিভিন্ন ভাষণের 
বিবরণাঁদ আনিয়ে নেধার জন্য তৎ- 
পর হয়েছেন। অর্থৎ হাহ 
কংগ্রেস রাজনপীততে আশব নতুন 
জটিলতা সৃষ্টি হড়ে চলে"ছ। 
কিভাবে এই জটিলতার জট খোলা 


সংস্থার কি। ভূমিকা ছিল আজ তা তেমন কোন সম্ভাব্য অপলাপের হবে সেটাই এখন লক্ষ্যণীয়। 
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# 
| ॥ পাঁচ ॥ 
' কম এসব চেপে যাচ্ছেন কেন? 
মরণ আর প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই হল 
. সাংস্কতিক বিপ্লব থেকে বিপ্লব্রক 
বদ দেয়া, সর্বহারা সংস্কৃত থেকে 
কে বাদ দেয়া! তাঁর মতে 
সাংস্কীতিকা বক্লব 
“সংস্কীতর ক্ষেত্র থেকে 
বিরোধমূলক সম্পকোর, অবরার্ন 
ঘটিয়ে সংস্কৃতিকে পরো জনগণের 
নাগালের মধ্যে? নিয়ে, আসে। 
আসখ্মক  (99010551) জীবনের 
চাহিদা” মেটায়। ভো ভো পাঁন্ডত! 
আমাদের তো ধারণা ছিল বিরোধ- 


চল 


ভূত হারে গেছে- সাম্যবাদে পেশী 
বার. আগেই £ লেনিন কি সব বাজে 
কথা বলেছিলেন? বিপ্লবের পর 
শক শ্ৰেণী সংগ্রাম তীব্রতর হয় না? 
- শকম ছাড়বার পাত নন, আবার, 
বলেছেন, *স্াংস্কাতিক বিপ্সক মানে 
হল সমগ্র জনসাধারণের নাগালের 
মধ্যে সংস্কৃতিকে নিয়ে আসবার 
সামাজিক. পারিস্ধীত (৪০০19 
conditions) সৃষ্টি করা ।» কাঁ 
বিপদ! এই বলছেন আত্মক চাহিদা, 
এই বলছেন সামাঁজক অবস্থা! 
সৃষ্টির ভার - সাংস্কৃতিক বিস্লবের্‌ 
ওপরে নেই, আছে সর্বহারার রাম্ট্র- 
ক্ষমতার ওপর। এবং যেহেতু সে 
বার (সব রাষ্ট্র) শ্রেপী-আধিপত্যের 


£ যন্ম, সেহেতু সাংস্কাতিক৷ বিপ্লবও 


শ্রেণীআধিপত্যের আরেকটা যন্ত্র, 





গ্রাম শহরীকরণের ভাওতায়। 
_ সাধারণ মানুষের হর্গতি& 


জাল কিনি 


কলকাতার কাছেই সন্তোষপুর, 
গারেন রীচ, পাহাড়পুরের অব- 
স্থধাতি। ছায়াঘেরা এইসব গ্রামগঞ্জ 
ক্রমশঃ শহরাঁকরণের আওতায় এসে 


যাচ্ছে। দ্রুত পালটাচ্ছে এখানকার, 


মানুষ ও তার পাঁরবেশ। কাছা- 
কাছই: হাজাররকম কলকারখানা । 
হাভ্িকলা, আলকাতার কারখানা 
আর নানারকম গ্যন্সতৈরশ প্লান্ট 
উপ্চ উচু মাথা তুলেছে । চিমান- 
শদয়ে দিবারাঘ্র অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়ার 
কুন্তলশ বোরয়ে আকাশবাতাস: 
বিষময় করছে প্রায়। 
পাহাড়পররের মাঝপথে ব্রেসবাঁজ 
স্টেশন। তার চারাঁদকে চোখ তুলে 
তাকালেই ডোবা বিলি আর লরা 
বোঝাই ময়লা ফেলে ফেলে যে 
জায়গার নাম হয়েছে ময়লা ডিপো, 
ইসই সবের দেখা মেলে। সন্তোষ- 
পরের পালপাড়ার, হাঝুল রায় 
দকংবা দার্জপাড়ার মহম্মদ মাজেদ 
আলশী সকলেই কারখানার ভোঁ 
বাজার সঙ্গে সঙ্গে কাজে যায়। 
সারাদিন অসম্ভব পরিশ্রম করার 
পর হেরোনমাবির তাঁড়র [দোকানে 
ভাঁড় কন্ঠস্থ করে কিংবা সস্তা 
গোমাংসের কাবাব দিয়ে ধেনো 
৫ খায়। 

-. বাড়ীতে অভাব আর অভাব। 
ঘউকে বেদম প্রহার করে পৌর্যত্ব 
কব্জায় রাখার বার্থ চেস্টা চলে। 
কিন্তু পোড়ার পেট মানে না? জঠর 


অনল সওয়া দায়। এ সময় মহাজন 
কিংবা কাব্দীলওয়ালার দ্বারস্থ 
হতেই হয়। অভয়মল্ম দিয়ে কার- 
খানার প্রায় গেটের দশহাত দূরে 
সাক্ষাৎ . মুক্তিদাতার দেখা পাওয়া 
যায়। “আসল নোহ সদ লাও” 
নীতর জোর সমর্থক কাবুলি 


জুলুমে গা ঢাকা দিতে হয় খাপশ' 


খাতককো। 

ব্রেসবীজ স্টেশনের পাশেই (সেই 
পরকুরটায় কচদরীঁপানাগদলো শাকয়ে 
গেছে কারখানার অব্যবহার্য রাপা- 
রাঁণক তেল পড়ে পড়ে। এক গাদা 
শুয়োর চরছে সেখানে। ভনভনিয়ে 
মাছ ওড়ে বট গাছের তলায় চায়ের 
দোকানে। সকালে দোকান খোলে 
আটটায়, ‘বন্ধ দুটোয়। মাঝের সময়ে 
মেথর, করলা কুড়ান আর ভবঘুরে 
বেওয়ারিশ ছেলেরা চা খায়। 
চায়ের দোকানের সামনে ঘাসের 
ওপর বনে বসে একা চোখ কানা, 
হাঁত্ডি সার রহমত শেখ আর শন- 
নাড়ি চল, তালি দেওয়া ময়লা 
তেল চিউচিটে শাঁড় পরা হালিমা 
বসে বসে পোড়া কয়লার সাদা 
অংশটা ছার দিয়ে ঠুকে ঠুকে 
ভাগ্গে। কয়লাগ্মাল কুড়িয়ে আনে 
ওরা যেখানে পুকুর ভার্ত করা হচ্ছে 
ঘেষ ফেলে। লদরাদিনে শ্বা কয়লা 
হয় তই 'বাক্ক করে ওরা। পাঁরিশ্রমে 
অবসন্ব স্বামী স্ত্রী হাত ধরা- 
ধার করে আবার ঘরে “ফিরে যায় 


. তোলার কাজও 





সাং 


বিন উপ 


উ্সেল দন্ত *' 


মতাদর্শের ্রেধা-আবিপত্যের ফন্র। 
শ্রেণী সংগ্রামের “অবসান” আর 
পরো সমাজের “আত্মা ওসাব 
ভাববাদশী ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে 
পাওয়া। তাই কিম-এর পক্ষে লোৌনন 
উদ্ধৃত করা 'িপজ্জনক'। সুতরাং 
আধ লাইন, তারপর ফুটাক!! 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য 
কণ ?. কিম দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন-_ 
জীবনধারণ, কুসংস্কার বর্জন, সব 
মানুষের সমান সাংস্কীতকা অগ্র- 
গরতকা নেই সে তালিকায়? নেই 


একার জানিস-বাস্লবী সা্বহাঁরা 


দৃম্টভঙ্গণ। নেই প্বুর্জোয়া মত- 
বাদ” কথাটার উল্লেখ। নেই বিশ্ব- 
ব্যাপী লাম্রাজবাদী আক্রমণের 
সামনে দৃঢ় ব্ুনিয়াদে সর্বহারার 


দিন শেষে। এই তাদের জাীীবন। 
দুমূঠো অন্নের জন্য তারা লালায়িত। 
সঞ্গা একদল ছেলে সেয়ে এ ময়লা 
গদলোয় বড় বড় কারখানা - মালিক 
তুলছে পাকা ঘর। ঘে'ষ ফেলে 
বাঁজয়ে দিচ্ছে পুকুর ডোবা। সঙ্গে 
সংগে একদল ছেলে মেয়ে এ ময়লা 
ঘেটে খোঁজে কয়লা । পায়- কিছু 
কিছডু। শহর দিন দিন এগিয়ে 
গ্রাস করছে। দি এম পি ওর গসিক- 
সটি এম জি ডি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট 
প্রোজেন্টের জন্য এখানে 
পণ্ঠাশ বিঘা জামি কেনা , হয়েছে। 
বহুলোকের ঘর গেছে। শাকসবজ্ী 
মাছ মাংসের দাও ধাড়াতর দিকো।, 
বাজারে যা আসে কলকারখানার 
অবাঞ্দলশ শ্রমকরাই কিনে ফেলে। 


দাঁজদের কাপড় সেলাইয়ে ভালো 


লাভ নেই আজকাল। হাসেম 


আলণ জানাচ্ছিল আমায়। ঘরে ঘরে 


দা, ঘরে ঘরে পাঁচ ছয়টা মোশন । 
কোন কোন স্থানে মোশনে ফল 
তোলাও হয়! বড়বাজারের মহাজনের 
কাছ থেকে শাড়ীঝ কাপড় এনে, 
সুক্ষ্ম ছচ দিয়ে জরির ফুল 
অল্পাবস্তর। হয় 
এখানে । 

শহরে জল সরবরাহের জন্য 
দল্তোষপুরে বিরাট তিনটে লেক 
কাটা হয়েছে রে, ওয়াটার লেগ) 
এখানে পাঁরিজ্কার জ্বল সি এম পি 
ও বেধে রাখবে। দুবেলা সেই 
লোকোর ধারে ছিপ ফেলে বসে 
থাকে মেছুড়ের দল। বেশ দ: একটা 
বড় রুই কাতলা আছে বলেও শুন- 
লাম। লেকের ধারের ফাঁকির আলীর 


বিপ্লবকে৷ প্রাতাষ্ঠত করার. আহবান। 


জোড়া ক্ষেত্রে আমাদের অব্থানের 


“শান্তিপূর্ণ 
তল্ল গঠনের” কথা বলতে চান” কচ্তু 


কয়েক বিঘা জাম দি এম পি ও 
কিনে নিয়েছে, তার বদলে ফাঁকর 
একটা চাকুরী পেয়েছে বলে 
জানালো। 

কিছুদূর গেলেই বাপ্ত। অবা- 
গগালী নিম্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের 
ঘাজি বাসঘর। চিৎকার, ' হিন্দ 
শীসনেমার গান, আর অশ্রাব্য .গ্ালর 
শব্দময় ভক্নণৎ্কর পাঁরবেশ। গঞ্গার' 
ধারেই ছোট ছোট শহর। ওপারে 
বোটানিক্যাল গার্ডেন। সাইকেল 
সমেত নৌকা চড়ে ওপারে যাচ্ছে। 
কাজ শেষ করে বিকালের গোধজির 
শেষ মূহনুর্তে। দ; পয়সা . ভাড়া। 
মাঝি বুধ বললো বাবুদের মাইনা 
বাড়ে, চালের দাম বাড়ে আর 


চলতে সাধারণ গ্রাসবাসশী হোচিউ 
খাচ্ছে পদে পদে। আর সেই সঙ্জে। 


নীঁতিহ'ন এক পারবেশ গড়ে উঠছে। 
বাড়ছে সিনেমা হল, মদের দোকান 
আর বেশ্যালয়। নেশাগ্রস্ত মানুষ্‌- 


গুলোর জীবনের দাম, বন্ড বেশী 


কমে যাচ্ছে। 


" ডিমেম্রে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সম্মেলন 


সংঘের। আজ জঙ্ম দিয়েছে গণ- 
তাল্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী 
সম্সিলনের। ইতোমধ্যেই দেশের 


বিপ সম্দিক্ষণগাীদতে ভিয়েত- 


নামের স্বার্থে মার্কন, দূতাবাসে' 
তির. বিরুদ্ধে ধিক্কার, বীন্দ্র জল্মো- 
ধসঝ্চ অপর বারবুসের শততম জন্ম- 
দৃঢ় পদক্ষেপ রচনা করেছেন। 
আজকের এই অশুভ আক্রমণাত্মক 


.পারস্ধাততে গণতান্তিক লেখক 


শিল্পা কলাকুশলণ সাম্মলন আগামী 
পনেরোই এবং যোলই তিসেম্বর 
কলকাতায় বার্ষিক সম্মেলন আহবান 
করেছেন তাদের সময়োঁচত ব্যাপক 
কার্যক্রম এবং দৃঢ় মনোবল অটুট 
রাখতে । 





অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের মুখোস 


- দেশের বিভিন্ন কামপন্থী দল- 
, স্যুলক কভার এবং নেতৃবৃন্দের 
প্রতি আমার আবেদন তারা আজ 
নতুন কারে চিন্তা করে দেখুন, 
' আত্মসমালোচনা করুন। দেশে দেশে 
আজ মুক্তিসংগ্রাম দত ইতিহাস 
কনা করে চলেছে। অথচ আমাদের 
বামপন্থী নেভৃবৃন্দের আঁধকাংশ 
আজও দংশোধনবাদের 'পাঁতে ডুবে 
রয়েছেন। 


লেনিন বলেছেন, বিস্লবী তত্ব 


ছাড়া বিস্লর হয় না। এই তত্ব 
'আমরা পেতে পার একমাত্র সাক- 
' ভাবে আমদের- দেশের বাস্তব 
পাঁরাস্থাততে মার্কসবাদ লেনিনবাদ 
এবং ম্মওবাদ (যা আজকের যুগে 
ম্র্কসাঝাদলোনিনবাদ) প্রয়োগের 
সাধামে। মাকাঁসা এবং এঞ্গেলস খুব 
স্পন্টভাবেই কমিউনিস্ট ইস্তাহারে 
বলেছিলেন যে,. কাঁক্উনিষ্টরা; 
্রস্বোক্ধন হালে গণআন্দোলনে- নামতে 
প্ররে অর্থনৈতিক  দাবদাওয়ার 
ভীভ্ততে। এর মাধ্যমেই তারা ব্যাপক 
শ্রমিক এবং কৃষককে তাদের পতাকা- 
তলে জড়ো করবেন। কিন্তু কাঁমউ- 
নিস্টরা ঘর্তমনের মধ্যেও ভাবিষা- 
তের ধারক এবং বাহক। তারা 


নিপীড়িত জনগণকে দেবেন রাজ-' 


নীতি, দে রাজনীতি এই সমাজ- 
' বকা ভাঙার রাজনণীত, রাচ্টর- 
ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, ভবিষ্য- 
তের সমৃদ্ধ সমাজতাম্বিক দেশ 
গড়ার রাজনশীত। এবং এই দ্বাম্ট্ু- 
ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে অর্থাৎ 
বিপ্লব অবশ্যম্ভাবীরূপে চায়, 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব। কারণ শ্রমিক 
শ্ৰেণীই হচ্ছে সবচেয়ে বিপ্লবী 
শ্রেণই। 


পার্টির ওপরের খোলস মান্র। 
খোল তাঁকে সা্মায়কভাবে প্রতি- 
ক্রিয়াশশলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা 
“করে, এরই ভেতরে সে ব্যাপক' জন- 
সাধ্বর্ণঝে সংগঠিত করে এবং সশদ্ত্ 
উপায়ে ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতি 
কারে! কিল্তু আমাদোর দেশের 
কাঁমউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই এই 
খোলসটকেই আঁকড়ে ধরে, যাকে 
বলে অর্থনীতবাদ। বিক্ষুব্ধ জন- 
গণ কমিউনিস্ট পার্টির পজকাতলে 


- রাজনৈতিক! উদ্দেশ্য 


গেছে। বিশ্ববিপ্লবের ক্ষেত্রে আমরা 
আজ অনেক 'পাছয়ে পড়োছ। 

সতরং আমাদের আশু কতব্য 
এখন এই সংশোর্ধনবাদী লাইনের 
[মোহ কাটিয়ে ওঠা। কীরণ আজকের 
সঠিক লাইন প্রাতিষ্ঠিত হয়ে গেছে 
কমরেড চারু 
উনিশশো ন্যতষাঁটট সালে। “এই 
এই আন্দোলনে অনেক ভুলভ্রান্তি 


দেখা গেছে। কিন্তু আত্মসমালোচনার ' 


নীতিতে সমৃদ্ধ পার্টাতে দত অতা- 

তের ভুলভ্রান্তি সংশোধন সম্ভব 

হয়েছে এবং ' আল্দোলন- আরো উচ্চ 
পর্যায়ে উঠে গেছে। 

ভগ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পাঁপহাটি 


পি পি খের বিরুদ্ধে 
অন্ভযোগ প্রন 


উপরোক্ত শিরোনামায় দর্পণে 
প্রকাশিত চিঠিতে পন্নলেখক সি পি 


-এম নেতৃত্বের বিরদ্ধে বহ: গুরুতর 


অভিযোগ করেছেন। আশাকরি 
সংশ্লিষ্ট পা্টিরা পক্ষ থেকে এ- 
সবের জবাঝ দেওয়া হঝে। ভা না 
হলে এ পার্টির ভাবমর্ত * নষ্ট 
হবে বলেই আমার িশ্বাস। পি 
পি এম নেতৃবৃন্দ 'মাঠে ঘাটের 
বন্তৃতায় বার ধার উল্লেখ করেন যে, 
শিগত নির্বাচনের সময় থেকে 
তাদের দলের অসংখ্য ব্যাক্তি ঘরকাড়ী 
ছেড়ে অন্যত্র ঝসবাস' করছে জশবনের 
তাশিদে। শীকন্তু একথা তারা কখনও 
বলেনান। এই সব হতভাগ্য তরুণ- 
দের জন্যে পার্টির পক্ষ থেকে তারা 
কতদূর কি করেছেন বা করছেন। 
বলা বাহুল্য, এরুপ প্রচারের দ্বারা 
সিদ্ধ হলেও 
বিড়ম্বিত তরুণরা এর দ্বারা উপ- 
কৃত, হচ্ছেন না। 'িচ্তু পার্টি এ 
ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব এঁড়বে 
যেতে পাবেন কি? . | 
জনৈক পাঠক 


॥ দুই এ 

পন্রলেখক' শ্রীএ দাসের মতে সি 
পি এম রাজনৈতিক দিক থেকে 
দেউলিয়া তয় গিয়েছে। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, তান মাত্র ঘরছাড়া 
হয়েই ভুলে গেলেন যে এই দলাঁটই 
এখনও পর্ষদ্ত শাসক শ্রেণীর কল্টক 
স্বরূপ! প্রথম প্রমাণ, যত অভ্যা- 
চার িপশড়ন এই দলাটর ওপরই 
বিশেষ ভাবে কেন্দ্রুভূত। 1 তীয় 
প্রমাণ, মিটিং মিছিলের মাধ্যমে 
এই দল অভাবনীয়ভাবে লোক সমা- 
তবশ করতে সক্ষম ছোবিবশে আবা্ট: 


: শহীদ মিনার ময়দানের সমাবেশ 


উল্লেখযোগ্য)। দাস মহাশয়ের জ্ঞানো- 
দয় হয়েছ যে সি পি এম টাকা পয়- 


মজনুমদারের নেতৃত্বে 


নিবণচনের সময়ে এই হিসেব 


সংক্রান্ত বিষয়ে নব কংগ্রেসীদের | 
“সেক্সপিয়রায়? * গোছের কাঁবতায় || 
একটি দেয়াল লিখন চোখে পড়ে। শর 
লক্ষ্য করে দেখা যাবে শ্রীদাসের ভা 
বেলের সঙ্গে এ বোনের কোন & 


তফাৎ নেই। 


সর্বশেষ বন্তুব্য, বাভিন্ন রাজনোতক পু 
দল নিয়ে ফ্রণ্ট গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা গু 
দখলের আশা ছেড়ে. 'বিস্লব্ণ হতে রী গোষ্ঠীর মধ্যে সেপ্টেম্বরের মাঝা- 
গিয়ে সি পি এম নকশাল গাঁত প্রি 
ন] আলোচনা শ্ৰর: হয়োছল তা এখন 
ঘি ক্ষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ * অবস্থা 
ফর আগে যা ছিল এখনও সেখানেই 
দাঁড়িয়ে আছে। 


একই ব্যক্তি? 


গত সতেরোই আগষ্ট তারখের 
হ্ছরের হি 


কংগ্রেস ব্যবসা” প্রবন্ধের লেখক রী ছাত পারদ ও যুব কংগ্রেস কাঁমটি 


 থাসুদেব কুমার এবং লাঁহত্যিক | 
ক সে প্রস্তাব সক্রতবাবুরা গ্রহণ 


দর্পণ প্রকাশিত “পঁচিশ 


বেদুইন কি একই ব্যক্তি? কার 
আলোচ্য প্রবন্ধাটর সঙ্গো বেদুইশ 
নের লেখা “ওরা নকশালপল্ধ'ী 


কেন” পনস্তকের বিষয়বস্তু 


ভাষার অদ্ভুত মিল ণক্ষ্য করলাম । | 


কুড়র স্থলে পাঁচশ এমনি দু- 
একাঁট গরমিল। লেখক দ;জন একই 


নেই। 


কুমারকে আমরা ব্যান্তগতভাবে চান | 


না। তাঁর লেখাটি ডাকে এসেছিল। 


প্রকাশের উপযুক্ত বিঝোঁচত হও- 


যায় প্রকাশ করা হয়েছে।_সম্পাদক, 
দর্পণ] 


দুর্নীতির নিদর্শন 


কারের কার্যকাল সরকারী চাকুরীর 


সর্বশেষ খয়োরসীমা আটাল্ন বছর | 


অন্যায় পপচশে এপ্রিল, উীনি- 
শশো বাহাত্তর তারিখে শেষ হয়ে 
যাওয়ার কথা। 


এবং সেই অন্ঃস্যমরে তাঁর কার্যকাল 


পঁচিশে এ্রাপ্রল। উনিশশো তেয়াতত সু 
তারিখে শেষ হবার কথা যদিও | 


আমরা জানি যে পুননিয়োগের 


প্রশ্ন তখনই কেনা করা হয় যখন ছু 
সে জায়গায় উপযুক্ত লোকের অভাব ভারে ও গালা 
বেকার ইঁঞ্জনীয়ারের সংখ্যা সীমা- | 
হশন এবং যোগ্য ইজিনীয়ারের অভাব | 
নেই। 


হয় এবং জনস্বার্থ ক্ষত্র হবার 
আশংকা থকে । ঁকষ্তু আশ্চর্ষেরা 
বিষয় এই যে পাব সরুকারণ রশীতি- 
নীতিকে উপেক্ষা করে, কোনো এক৷ 
অজ্ঞাত কারণে এক! বৎসরের কার্য- 
'কাল শেষ হবার পরেও আবার তান 
উনিশশো তেয়ান্তর সালের এপ্রি- 
নিয়োগের অনুমোদন পেলেন। 


সোর হিসেক দেয়না । একাত্তর সালের সময়ে যখন একমাত্র পশ্চিমবপোই 


/ 


|| রাখবার জন্য। 
ব্যাপারে সিদ্ধার্থবাব্র ভূমিকা যে 


Ld 
. 


দর্পশশ 1 শতক্বার ২৬শে Eee ব্য 


পাল্টা! যুবওকংগ্রেস। 


গঠনের 


কংগ্রেসের বিবদমান দুই যব 


মাঝি সময় থেকে ষে আপোষ- 


'দুবত গোম্ঠী তাদের কোণঠাসা 


জন্যেই ষে আলোচনা, শুরু করে 
ছিলেন তা লক্ষন্রী-প্রদীপ গোষ্ঠী 
ধরে ফেলেন। ফলে 'বিক্ষ্খ গোষ্ঠী 


পুনগঠিনের যে প্রস্তাব দিয়োছলেন 


করেন নি। এখন আর কোন পক্ষই 

এই আপোষ আলোচনা নিয়ে কোন- 

রকম উচ্চঝ্চ্য করছেন না। 
{বিবদমান যুবগোষ্ঠীর মধ্যে 


বিরোধ মিটিয়ে দেবার, জন্য সিদ্ধার্থ- 


বাবুর উদ্যোগও বন্ধ হয়ে গ্রেছে। 


পক্ষের সঙ্গেই আলোচনা করছেন 


ট্রি না। তাছাড়া বিরোধ 'মাটয়ে দেও- 
|| যার ব্যাপারে 'স্দ্ধার্থ বাবর কোন 


রকম আন্তাঁরক ইচ্ছাও ছল না। 
[তান যেটুকু করেছেন তা ওপর 
ওপর। শুধু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
কাছে তাঁর ভাবমুর্তিক অটুট 
বিরোধ মামাধসার 


হাঁক গোক দেখানো একথা উভয় 


|| গোম্ত'র নেতাদের কাছেই পাঁরচ্কার। 
লি তাই তাঁরা পিদ্ধার্থবাবর বাড়ীতে 
প্রি আলোচনা বৈঠকে ভুরিভোজে ' 
পূর্ত বিভাগের রাজভবন সাব- | 
ডাঁভসনের এক! সহক্ষারী বাদ্তু-- 


আপ্যায়ত হয়েও বৈঠককে কখনই 
গুরুত্ব দেন নি। 

অপরাঁদকে কেন্দ্রীয় বাঁণজ্য মন্ত্রী 
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে বিরোধ 
সামাংসায় মধ্যস্তের ভূমিকা নিয়ে- 
ছিলেন উভয় পক্ষের মনোভাব লক্ষ্য 


কিন্ত তান সর- করে তানি আর এ ব্যাপারে অগ্রসর 


কারের কাছে. আবেদন করে একবখসর | 
পননান'য়োগ অনুমোদন ' কারিয়ে নেন { 


হচ্ছেন না। লক্ষমী-প্রদীপ গোষ্ঠীর 
কাছে একথা পাঁরচ্কার হয়ে শিয়েছে 


ধর যে, দেবীবাবু তার ব্যত্তিস্বার্থেই 
॥ তাদের সঞ্গে এতাঁদন গোপন সম্পর্ক 
বজায় রেখোঁছলেন। আর সে স্বার্থাট 
} যে সিদ্ধার্থবাবুকো বিরত করার 
ঘর কাজে কংগ্রেসী ফুববদের ব্যবহার 








আবার শোনা যাচ্ছে যে দেই বট ছু 


বছর বয়স্ক সহকারী বাস্তুকার | 
মহাশয় পননারিয়োগের জন্য পরুর্ণেশ 
দ্যমে চেস্টা চায়ে যাচ্ছেন এবং ছু 
আশাও রাখেন বে তান এব্যাপারে | 
সফল হবেন'। 
অনুমোদন পেলেন বিশেষ করে এই . 


দিলীপ বস; | 
চাঁত্বশ পরগণা 


(দপণপের সংব্দদাতা) 


দেরা নে; 





করা একথা কংগ্রেস মহলে অন 
অজানা নয়। তাছাড়া '্গ্ী-প্রদী: 
গোষ্ঠী মনে করেন যে, দেবীবাবু_ 
আন্তরিক সমর্থন 'প্রিয়-সু্ 
গোম্ঠীর। দিকেই বেশাঁ। ভাই দেব" 
বাবুর সংগে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠি 
এই মনোভাব জেনে গেছেন। 
এদিকে বিক্ষব্থ গোষ্ঠা শিল 
বাঁচাও কাঁমাটকে ছাত্র পাঁর্ষদে 
রাজ্য ভিঁত্তক প্রাতত্বন্থবী সংগঠ 
হিসেবে গড়ে তোলার কাজ পুরে 
দমে চাঁলয়ে বাচ্ছেন। বিক্ষত 
গোষ্ঠীর নেতারা কংগ্রেসের 
শালা নেতৃত্বের একাংশের কাছ 
আশ্বাস পেয়েছেন যে, শিক্ষা বাঁচাও 
কাঁমীটকে কংগ্রেসের একমান্র ছা 
সংগঠন হিস্মবে বৌকার না করলেও 






নেতাদের বৈঠকে ডেকে ছাত্র পার. 


পক্ষ থেকে যুব সংগ্রাম পরিষদ নাম 
দিয়ে পাল্টা যব কংগ্রেস গড়ার কান 
প্রায় শেষ কারে এনেছেন দুই জনকে 
আহবায়ক করে একটি শব্তিশাল* 
কেন্দ্রীয় কাঁমাট গঠন করা হবে। প্রথ 
ঠিক' ছিল যে, অন্যতম বিক্ষুব্ধ যুব 
নেতা বাঁরদবরণ দাসকে আহ্বায়ক 
করে কমিটি গঠন করা হকে। পরে 
ঠিক' হয়েছে যে, বাঁরদবাবর সঙ্গে 
আরও একজনকে আহ্বায়ক নিয়োগ 
করা হবে। দ্বিতীয় ব্যন্তটর নাম 
সম্বন্ধে এখনও কোন চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত না হলেও নদশয়ার কার্তক 
মনোনীত হতে পারেন। নভেম্বরের 
প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই কিক্ষুব্ধ 
গোষ্ঠা পাল্টা ফুব কাগ্েস কর্মী 
নাম ঘোষণা করবেন বলে জানা 
গেছে। 

আসম ধান-চাল সংগ্রহের সয় 
সরকারী লক্ষ্য নীতি কুপায়ণের 
জন্য বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর প্রভাবাধীন 
যুব-ছাত্র সংগঠন যাতে সব্ীধক 
কার্ধকরী ভূঁমকা নিতে পারে সে 
উদ্দেশ্যে ক্ষুব্ধ গোচ্ঠাঁরু [নেতারা 
কাঁভন জেলায় সফর করছেন। 


, দেখা দেওয়া স্বাভাঁবক। 


+ 


/ দর্পন 


শুক্রবার ২৬শে অক্টোবর ১১৭৩ * 


' দেমব্যাণী সাধারণ মানুষের টান: 
বিক্ষোভে ইন্দিরার বছ মেছাঈ: 


(রাজনৈতিক ভাষ্যকার) 


১, 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী খুব ওপর হামলা করতে চেলাদের অনুসারে নীরপাঠিজশীর ভূমিকা 


দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং বিষগন। দেশের 
অর্থনীত প্রায় ভে পড়েছে। 
পণ্চম পণ্যবার্ষকী পাঁরকজ্পনার 
কাঠামোই ঠিক হল না। দেশের 
প্রায় প্রাতটি রাজ্যে গ্র্ণাবক্ষোভের 
তরঙ্গা ফস উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে 
দেশের মানুষের কাছে শ্রীমতী 
গান্ধীর ভাবমর্ত আর , একাত্তর- 
বাহান্তর দঘেলর মত উচ্জবল নেই। 
উপানর্বাচ্নর পর এদেশে কংগ্রেস 
দলের জনসমর্থন সম্পর্কে সন্দেহ 
জনমত 
নিরীক্ষার একট প্রাতষ্ঠানের নমুনা 
সমীক্ষম অনুসারে দেশের মাত্র 
এগাক্সে শতাংশ মানুষ এখনও প্রীমতী 
গান্ধীর ওপর বিশেষ ভরসা, রাখেন 
বাকী সবাই হয় আস্থাহএন অথবা 
দাল্দহান। 

পক্ষে সবসময় মেজাজ ঠিক রাখা 
মুশাঁকল হয়ে পড়ছে। তান নিজেই 
দশেহারা। অন্যকে আর কি পথ 


দেখাবেন? এ মাসের গোড়ার দিকে ' 


দুশো সতেরো কোট টাকা বয়ে 
নিমীয়মান মথুরা তৈলশোধনাগারের 
ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়ে তিনি 
সার সার কালোপতাকা আর লাল 
টুপ দেখে মেজাজ ঠিক রাখতে 
পারেন নি। সংযুক্ত লমাজতন্ত্ী দলের 
নেতৃত্বে পারচালত এই বিক্ষোভ- 
কারগদের মাথার টপ এবং হাতের 
পতাকা "ছিনিয়ে নেবার জন্যে শ্রীমতী 
গাল্ধ নিজেই কংগ্রেসীদের উস্কানি 
দেন হলে দেশের অনেক সংবাদপন্লে 
প্রকাশিত হয়েছে। সংসদের কয়েক” 
জন৷ সদস্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে এ 
ধরণের হিংসাত্মক কার্যকলাপের 
প্ররোচনাদাতশর ভুমিকা গ্রহণ করতে 
দেখে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে প্রবাদ 
জানয়েছেন। প্রাতবাদ জানিয়ে লাভ 
নেই, কারণ হীন্দরা গান্ধী গণতল্ত 
এবং. আইন-কানুনের  থোড়াই 
তোয়াক্কা রাখেন। এই উপলক্ষে গত 
বছর বর্ধমান শহরে তার বন্তৃতার 
কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁন 
বলোছল্লন বর্ধসানে কংগ্রেসর পা 
প্লাখার জায়গা ছিল না, এখন হাত 
পা ছাঁড়য়ে “শোনে কা জায়গা হো 
দগয়া”। কারা করল দেই শোবার 
জায়গা? পরলিশের দপ্তরে থাকুক না 
থাকুক প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের চোখের 
সামনে ওদের চেহারা ভাসে । রন্তু- 
পিচ্ছিল পথে, খুন-জথমের পাঁঙ্কল 
রাজনশীতর পথে শ্রীমতী গান্ধীর 
"চেলারা শোবার জায়গা করেছে, 
তান ভার উচ্চ প্রশধসাও করেছেন। 
এহেন মাঁহলা যাঁদ মথুরায় শাল্তি- 


-উস্কানি দেন, অহলে পাশ্চমবঙ্গের 


রন্তান্ত মানুষ আশ্চর্য হবেন না। 
তব ইান্দর গাদ্ধীর চেলাদের সঙ্গে 
শোবার জায়গা যাঁদ তাদের চিরশয়নে৷ 
শায়িত কক্মর কবর স্থান হয়ে পড়ে 
তাহলে তান কি করবেন সময় 
থাকতে ভেবে রাখন। 

উত্তর প্রদেশের পব; (মানে 
যান গেলেন) মুখ্যমন্ত্রী কমলাপতি 
শৰপাঠাঁ মথুরার জনসভায় প্রধান- 
মন্ত্রীর পাশে পাশে ঘুর ঘর করে- 
ছেন। তিনি আবার হবু মুথ্যসন্তরা 
হতে পারবেন কি না, মেটা এখন 
প্রধামমল্মর মার্জর ওপর নিভ'র 
করছে। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা 
শনর্বাচনে জেতার কায়দা-বীশল 
শ্রিপাঠর অ'য়ত্তে আছে। তাই তান 
নির্বাচনের আগেই গাঁদ 'ফরে চান, 
এম এল এ-দের সংখ্য্শীরষ্ত অংশও 


তার দলে। অথচ শ্রীমতী গান্ধীর , 


এটাই শ্রীমতশ গান্ধীর ভয়। 


খুবই সামান্য। উত্তরপ্রদেশের বিধান- 
সভা নির্বাচন শ্রীমতী গান্ধীর ভাব” 
ষ্যত নির্ধারণ করবে। আগামী বছরে 
ব্লা্ট্রপাঁত নির্বাচন। উত্তর প্রদেশের 
{বিধানসভা সদস্যের সংখ্যা চারশো 
পণচশ। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে . এর 
অপাঁরসীম গুরুত্ব শুধু সংখ্যার দক্ষ 


থেকেই নয়। উত্তরপ্রদেশে, ভীড়, 


এবং মাঁণপুরে একই. সঙ্গে নির্বা- 
চন হবে। নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর 
দল যাঁদ হেরে যান তাহলে কংগ্রেস 
সধসদ সদস্য এবং বিধানসভা সদস্য” 
দের ভাবষ্যতের আশা "দিয়ে টিকিয়ে 
রাখা কঠিন হবে। তারা সময় থাকতে 
শ্রীমতী গান্ধীকে বর্জ'ন করে নতুন 
উঠাতি নেতার পেছনে গিয়ে দাঁড়াব্ন 
উন- 


848০6 তা 


সংসদ ও বিধান- 
রা চা, 
গান্ধীর দলে যোগ দিতে দেরী 
করেন নি। 
শ্রীমতী গান্ধীর আসল দুর্বলতা 
তান জনসাধারণের আস্থা দ্ুত- 
গতিতে হারিয়ে ফেলেছেন। জনগণের 
মোহম্নান্ত ঘটাই তার আসল িপদ। 
পাশ্চমক্ঙ্গে তান সচেতনভাবে যে 
কারচুপির পদ্ধতি চালু করেছিলেন, 
তা ধরে ফেলার পর থেকে৷ সব 
রাজ্যের মানুষই এখন তার দলের 
প্রীত আস্ধাহীন। ভারতে সংস-/ 
দিয়া গণতল্মের অথসান সৃচিত 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একদলীয় 
শাসনের ভিত্তি আরো মজ্পবৃত করার 
উদ্দেশ্যে শ্রীমতী গান্ধী উত্তরপ্রদেশে 
ক্ষান্ত থাকবেন এটা ভেবে নেওয়ার 
কারণ নেই৷ বিশেষ করে উত্তর- 
প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফল যখন 
তার এবং তার দলের জগ্য কয়েক 


সত্তর সালে 'িজলিঙ্গাপ্পা কামরাজের বছরের জন্যে নির্ধারণ করতে চলেছে 


মনোনীত রাম্্রর্পাতিপর্দে 'নর্বাচন 
প্রার্থী সঞ্জগব রোঁভ্ডিকে যারা ভোট 


তখন শ্রীমতী গাম্ধীর পক্ষে বেপ- 
রোয়া হিংস্র সুর্ত ধারণ করাই 


এবারের নির্বাচনী কৌশল সম্পূর্ণ দিয়েছিলেন, মহারাষ্ট্র, অন্ধ, আসাম অধিকতর সম্ভব। 


আলাদা । এই 'নর্বাচনী রণনশীত 





মহঁশুর, বিহার। মধ্যপ্রদেশ, গুজ-' 


আরব জাতায়তাবাদের আওয়াজ £ 
বিদেশী সাআজ্যবাদ দূর হটে 


(দ্পণের পর্যবেক্ষক) 


আরব-ইজরাইল যুদ্ধে, মার্ক 
সাম্রাজ্যবাদের আগ্রা নগ্ন চেহারা 
আঁফ্রকা ও আরবের সদ্য স্বাধীন 
দেশগুলো নতুন করে আবার প্রত্যক্ষ 
করল। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আরব 
ও আফ্রিকার দেশগুলো পরস্পরের 


ঘনিষ্ঠ হল। আর ঘাঁনষ্ঠ হবার এক- 


মাত্র শর্ত হল সাম্রাজ্যবাদ বিরো- 
ধিতা। এটা স্পষ্ট বলা যায় যে, 
সাত্ষাট সালের যদ্ধে আরব ও 
আফ্রিকার দেশগুলো বর্তমানের মতো 
একাংদ্ধ ছিল না বা মার্কন সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে আদর 
এত কোমরের জোর ছিল না। অন্য- 
দিকে সোভিয়েত ইউাঁনয়ন, গান, 
পূর্ব জার্মানী প্রভূত সমাজ্মতান্ক 
দেশগুলো যে ভাবে আরবর্দের পাশে 
এসে দাঁড়িয়েছে তা-ও সাঁবশেষ 
তাৎপর্পূর্ণ। আরব ও আফ্রিকার 
সদ্য স্বাধীন দেশগণুলাকে এক)ংস্ধ 
করতে আলঙ্োঁঃয়ার রাম্ট্রপাঁত বুমে- 
দিনের সাঁবশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রয়েছে। এ হছ'র আলজোরয়ায় জোট 
নিরপেক্ষ দেশগুলোর যে সম্মেলন 
হয়োছল তা-ও আরবদের লড়াইকে 
মদদ জুগিয়েছে। আজকে জেট 
শনরপেক্ষতার প্রথম শর্ত হল জাতীয় 
মন্ত সংগ্রামকে সমর্থন কর এবং 


“মহারাষ্ট্রের মদ্যবর্জন দপ্তরের 
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মন্দ ডাঃ এম বি পোপত 
গাল্ধী জয়ন্তী দিবস উপলক্ষে 
“মাণভহনে” (মহাত্মা গান্ধী বোচ্বে 
শহরে যে বাড়ীতে দীর্ঘকাল বাদ 


মহিলা-পুরুষ ডাঃ পোপতকে 
মাণভবনে এসে বক্তা দেবার 


বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানান। 

মাহলা 'সত্যাগ্রহশীরা ডাঃ পোপ" 
তের পথ রোধ করে দাঁড়ান। ‘কিন্তু 
ইনি তো আর জাতির জনক' মহাত্মা 
গাল্ধীর অনুগামী নন। নবকংগ্রেসী 
মন্ত্রী ডাঃ পোপত নয়া গান্ধীর অন্দু- 
গামী। তাই পুলিশ ছুটে এলো । 
মাঁহলা সত্যাগ্রহশদের বটের তলায় 
দলিত করে, গায়ের জোরে তারা 
নয়া গান্ধীর চেলা মল্মশী মশাইকে 
পথ করে দিল। অনেক মহিলা 
সত্যাগ্রহীর খদ্দরের বসন ছিন্ন 

(শেষাংশ অষ্টম পৃচ্ঠায়) 











আরবরাষ্ট্র মাঁক'ন হ্স্তরাস্ট্রের সঙ্গে 
ব্যবসা বাণিজ্য লন্ধ করে দিয়েছে। 
- এটা মনে রাখা প্রয়োজন, আরব 
দেশগুলোর কোনটিই সমাজতা্মিক 


জাতীয় মন্তি সংগ্রামকে সমর্থন করা। 
আজ আরব ও আফ্রিকার মানুষ 
তাদের দেশ থেকে বিদেশ! সাম্রাজ্য 
বাদী শাক্তগুলেছক হঠাতে চান 
এটাই আজ আরব জাতীয়তবাদের 
মূল আওয়াজ। আর এ আওয়াজের 
পেছনে রয়েছে আরব ও আফ্রিকা 
সহ এশিয়া, করোপ, লাতিন আমে” 


বিকার গণতান্ত্রিক প্রগ্গাতশীল মানুষ 
আজ এই যুদ্ধে আরবপক্ষ ইজরাইলণ- 


দের দেশে ঘায়েল করতে পেরেছে। 
এটাও আরব জাতীয়তাবাদের জয়। 


yr UE 
আন্দোলনের বড় বন্ধ হলো সমাজ- 
তান্রিক শাবর ও কাঁমউীনস্ট এটা 
এই যুদ্ধে স্পস্ট হয়ে উঠেছে। 
পেরুগয়েডে ফমাদস্ত শাসন 


লাতিন আমোরকার পেরু- 
গুয়েতে কয়েক দশক ধরে বর্বর 
ফ্যাসস্ত শাসন চলছে। হাজার 
হাজার কাঁমডানষ্ট নেতা ও করমমশ 
পেরুগক়জেতে জেলে বা কনসেনট্রেশন' 
ক্যাম্পে পচছে। ন্যান্ত স্বাধীনতা 
বলতে কোন (বস্তু নেই। পৃথিবীর 
অন্যতম জঘন্য খুনী  একনায়ক 
আলফ্রেদো এসনার মার্ক খুঁটির 
জোরে টিকে আছে। আগস্ট মাসে 
আলফেদো পণ্চমবার আঁভাঁষন্ত হল। 
রাজনৈতিক প্রাতপক্ষকে খনন করা, 
ঠ্যাষ্গ্যড়ে বাহনী পাঠিয়ে প্রাতপক্ষ 
প্রাতাদনই কিছু লোককে ধরে জেলে 
পুরে দেওয়া ইত্যাঁদ এই ফ্যাসিস্ত 


একনায়কের “বিশেষত্ব । এই বর্বর 
অত্যাচারের দাপটে দেশের অর্ধেক 
মানুষ দেশ ছাড়া । পেরুগুয়ের 


জনসংখ্যা পর্শচশ লক্ষের কিছু বেশী। 
তার মধ্যে প্রায় দশ লক্ষের মত 
মানুষ অভাব ও অত্যাচারের তাড়- 


মাথা পর্যন্ত মার্কনী খাণে ডুব 
ডুব:। গত বছর পর্যন্ত এক 'হাসেবে 
জানা যায়, পেরুুয়ের বৈদেশিক 
দেশের অর্থনৌতক অবন্থা শোচ- 
নীঁয়। গত উাঁনশ বছরে উৎপাদন 
বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা এক ভাগ । 
* আলফ্ৰেদো এসনার তার 
স্বৈরাচারী শান ব্জায় রাখার জন্যে 
দেশের অর্ধেকের বেশী জাম অর্থাৎ 
পণচশ হাজার কিলোমিটার পরিমাণ 
জায়গা মানি একচেটিয়া প:জিকে 
ইজারা দিয়ে দিয়েছে। মার্কন শোষ- 
ণও প্রচণ্ড । একমাত্র জ্টমস্ডার্ড 
আয়েল কোম্পানী বছরে ত্রিশ লক্ষ 
ডলার লুটে নেয়। এক হিসেব মতে, 
একচেটিয়া মার্কন পাঁজপাঁতরা 
ডলার টাকা তুলে নেয়। ফলে দেশ? 
চরম এক অবস্থার সামনে এসে 
পড়েছে। 

বে-আইনশ কমিউনিস্ট পার্টির 
কর্মীরা সক্রিয়। মাঝে মাঝেই কমিউ- 
নিষ্টদের সঙ্গে ফৌজের - সশস্ম 
সংঘর্ষও হয়। এছাড়া কাঁমউনিস্টরা 
কিছু কিছু বিক্ষোভ সংগঠিত 
করেন। ক্রমেই ব্রাম্টরপাতির সেকা 


পূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের মানি সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন ন্যায়সঙ্গত জাতীয়তাবাদী মনুন্ত নায় দেশ ছাড়া হয়েছেন। পেরুর ধুঝতে পারছেন পেরবগনুয়ের মানন্য। 


এরি নি 


1 আট ॥ 


কবুল করছি « 


গণ্ডমূর্খ থেকে৷ গন্ডমৃর্খতরু 
হতে হতে এগোচ্ছ। নিয়তি, মনে 
হয় আর কোনো আশাঁ নেই। যা 
আমার বোঝবার নয়, তা কোনো 
দিনই বুঝতে পারবো না। 
বাংলার খেয়ে বাংলার পরে লাল 
গোলাম চলবে না এটা একাঁট 
দিশেষ দলের নির্বচনী' . ধুয়ো ছিল 
গত বছর। লাল 'কালিতে, বেগান: 
শহরের হাজার হাজ্জার দেয়াল লেপে 
ওই কালী তখন. বিজ্ঞাপিত কক্স 
হয়েছিল। অথচ কী আশ্চর্য পীকছু 
লোক যারা, এখনো নিজেদের কাঁমউ- 
নিষ্ট বলে ভাথেন-এবং আঁম- 
আপান  যাঁদ অন্যমনস্কতাহেতু 
তেমন না ভাব, তাহলে আমাদের 
উপর চটে যান-তাঁর তব এই 
দেয়ালালাপ লখনেওলাদের 'নর্বা- 
"চনে জেতাবার জন্য আপ্রাণ খেটে 
গেলেন। “বাংলার খেয়ে বাংলার পরে 
লাল গোলাম চলবে না” ৪ এরকম 


প্রচণ্ড শাসানোতেও এ বিশেষ পর্ধা-, 


য়ের লাল - গোেলামদের আদৌ অবৈ- 
কল্য দেখা দল না। বাংলার মাটি 
কে জানে, হয়তো বা সাঁত্যই বৈষ্ণ- 
ব্রসাঁসাণ্ডত £ মেরেছো  কলাঁসর 
কানা, তা হলে ক্কি প্রেম দেবো না। 


. কাঁচাকে৷ কয়েদ করেছেন। 


“গেরো, কোনোদিনই বৈষ্ণব- 
ts রসরহস্য বুঝে উঠতে 
পাঁরান। পুরো গত বছর ভরে তাই 
অজ্ঞতার্জীনত অসুধে ধুকে ধুকে 
ভুগলাম। 

এ-বছর একট অন্যরকম। লাল 
গোলামদের দেশছাড়া করবার রত- 
ধারশদের নেতারা কুড় পণচশ 
হাজার ছেলেমেয়েকে এই রাজ্যে 
বন্দী করে রেখেছেন। তাঁরা তাঁদের 
প্রাতিশ্রযাত অনুযায়ীই করেছেন, এই- 
সাব ছেলেমেয়েদের লাল গোলাম 'র্বাব 
হবার শখ জেগোঁছল হয়তো, সূতরাং 
ফাটক ফাটক ফাটক, রংবাঁজ করবার 
জায়গা পায়ান তারা, পেটাই-ধোলাই 
ফাটক। যাঁরা ফাটকে পরেছেন, 
উপারউন্ত কাঁমউনিস্ট নামঞ্ারাঁদের 
শবচারে তাঁরা নাক প্রগাঁতশীল, 
সুতরাং সর্বদমর্থনযোগ্য। অতএব 
তাদের নির্বাচনে জেতানো হায়েছে। 
নির্বাচনে জিতে তাঁরা তাঁদের ইস্তা- 
হার নির্ধারিত পন্থায় লাল গোলাম- 
মহান: উৎসাহে ব্রতী হয়েছেন, হীত- 
মধ্যেই কুঁড়-পশচশ হাজার কাঁচ- 
প্রগাঁত- 
শীল সরকার হাজার হাজার ছেলে- 
মেয়েকে, নিশ্চয়ই. প্রগতিশীল "চিন্তা 





দেশ দপণ 
(সপ্তম পৃষ্ঠার পর) 


হলো। তারা লাগ্থতা হলেন। বাঁর-' 
দর্পে গাম্ধী জয়ঙ্ততে ভাষণ দিতে 
উঠলেন মন্তমশাই। তখন উপাস্থত 
, জনতা রামধূন গাইতে শর কর- 
লেন। কেউ তার ভাষণ শুনতে 
প্রস্তুত নন। দুয়েকবার চেষ্টা করে 
ডাঃ পোপত সভাস্থল পাঁরত্যাগ 
কর্লেন। শুনে গেলেন সভাপতি 
.প্রান্তন মন্মী শাক্তিলাল শাহের 
ভর্থসনাবাণী। “আপনার পদত্যাগ 
করাই উচত?। রা 
গান্ধীজর জন্মাদবসে বোম্বাই 
শহরে মদ্যপান ও মদ্যবিক্রয় নিষিদ্ধ 
হয়োছিল। কন্তু পাঁচ তারকা চাহ 
হোটেল গহলিতে অবাধে সদ্য পাঁর- 
বেশন করা হয়েছে। কোন কোন 
হোটেলে বার রূম বন্ধ করে; ডিনার 
হলে ঢালাও মদ্য পরিবেশন করা? 
হয়েছে! আর যারা এই পাঁরবোৌশত 
ডিম্পল: স্কচ, হুইস্কি. জিন গলা- 
ধিঠকরণ 'করেছেন তারা অধিকাংশই 
গান্ধীজর (সাবেক চেলা। 
শবহারের রাজ্যপাল আর ভি 
ভাণ্ডারে নাগপত্রুরর জনসভায় এক 
অভ্যর্থনার উত্তর প্রসঞ্গে বিহারের 
মন্মী এবং আমলাকুল সম্পর্কে যে 
সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাতে অনে- 
“কেই হতভম্ব হবেন। রাজ্যপাল 


ভ্ডারে বলেছেন প্র 'তার করছে 


গোয়েন্দা দপ্তর এমন সখ অকাট্য 
দলিল দাখিল করেছে যে তার উপর 
নির্ভর করে এখান তিনি চার্জন- 


মনল এবং আঠারো জন আই এ : 


এস, আই পি এস উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারীকে সরাসার ব্রথাস্ত করাতে 
প্ারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় 


যাতে দেখা যায় যে পাটনার একাঁট 
ক্লাবে সমাজের বহু উচ্তলার ব্যান্ত 
নানা জর্ঘন্নম অপরাধের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট । 

এর মধ্যে কয়েকজন কংগ্রেস নেতা 


মন্দ এবং উচ্চপর্যাধয়ি্লঢ আমলা 


জাঁড়ত। 


গাঁণ্ট| যুব কংগ্রেস 
(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


বস, প্রদীপ ভট্টাচার্য. বারিদবরণ 
নিজের ঘরে ঘন ঘন বৈঠক করছেন। 
অপরপক্ষে প্রিয়-স্ুব্রত গোষ্ঠী 
সমস্ত কার্যকলাপের প্রাত নজর 
রাখছেন। প্রিয় মন্দ স্থয়ং বিক্ষত 
গোষ্ঠীর কার্যকলাপ নিয়ে দেবী 
চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রীজৎ যাদব প্রন্ধৃত 
কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলো- 
চনা করছেন। এবং সংগঠনের স্বার্থে 
িক্ষুত্ধ গোষ্ঠাঁর কার্যকলাপ ব্ধ 
কারে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় হস্ত- 
ক্ষেপের জোর সুপারিশ করছেন। 


চি. 


অশোক মিত্র 


ব্যয় করেই বন্দী করেছেন, 
তাতে কার কাঁ বলবার থাকতে পারে 
অথচ দেখুন, ফের কী গেরো, সেই 
কাঁমটীনস্ট ধারীরা এখন বলছেন, 
জেলখানায় 'কচিকঁচাদের সঙ্গে র্মাল্ট 
ব্যবহার করা হোক যথাসম্ভব 
তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। বুঝতে 
পারছেন কিছু? আম তো পার- 
'ছিনা। হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের 
যাঁরা বন্দী করেছেন এই তরুণ- 
তরুণীদের উপর যাঁরা অমানুষিক 
অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা 
প্রগতিশীল, সাধু, অপাপাবিদ্ধ ঃ 
তাঁদের সঙ্গে মলে গিয়ে, হে হে" 
আমরা গাছেরটা খাবো; কন্তু যারা 
অত্যাচারিত যারা বন্দীদশায় দিন 
কাটাচ্ছে, আমরা তাদেরও সমর্থন 
কারি, তাদের মানত চাই, হে হে" 
এবার আমরা তলারটা কুড়োবো।" 


দর্পণ 


অন্নদাশঙ্কর রায় অবশ্য বহু 
বছর আগে ছড়া কোটোছলেন, এ 
দেশের মাহমাই আলাদা, যাঁরা 
খানিক আগে কোলচাক-ডোঁনাকন, 
তাঁরাই এখানে হঠাৎ ফের চাঁট ফট 
ফট চটরস্কা মুখ মকমক মকরস্কি 
বনে যান £ বহুরংপার দেশ কিনা, 
তাই। তাছাড়া, সেই যে ছেলে- 
বেলায় ধাঁধার ছড়া পড়োছলাম £ 
তার কথা, কাটলে মাথা শোনায় বাঁল 
কেমন ধারা প্রথা-_” সেধরণের কিছু 
রহস্যও যোগ হয়েছে। ছ্যাচো মারেন 
ধরো মুখ থেৎলে দাও, মুখ থেকে 
তবু কাল বেরোবে £ প্রগাঁতশশল 
মহারানশ ক জয়। 

এদের বোঝা যায় না, বুঝতে 
চেস্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছ, 
আমার মতো গণ্ডমূর্থকে "দিয়ে 
হবার নয়। ভয়ে-ভয়ে বাল, আঁত 
সম্প্রীতি আরো কয়েকজনকেও 
বুঝতে পারছিনা। লাল গোলামদের 
নাশচহ করতে যারা প্রাতজ্ঞাবদ্ধ, 


C 


‘বুঝতে পার না। 


এ 
1 . শুক্রবার ২৬ অক্টোবর ১৯৭৩২ '' 


তাদের কাছ থেকে প্রচুর লাঞ্ছনা- 
গঞ্জনা সহ্য করেছেন, বল, দশায় 
বহু নির্যাতন সহ্য করেছেন, হালে 
মন্ত পেয়েছেন, এমন কয়েকজনকে 
শাসকসম্প্রদায়ের প্রসাদবশা আজ- 
কাল অহরহ কুড়োতে দেখি। ছায়া 
পূ্বগামনপ। তাদের এই অনু- 
গামতায় কাঁসের ছায়া, এবং কেন 
এপ্রা এখনো 
নিজেদের বিপ্লবে আস্থাশীল বাল 


, ঘোষণা করেন, কিন্তু কোথায় কী 
করে যেন পসঁু-মোটা অনেক তার . 


উচ্চারণের সঙ্গে শ্বাসকসম্প্রদায় 
সম্বন্ধে একটি মাখন মাখানো মাঁদর- 
তাবোধ যুক্ত হয়েছে। এশসব অদ্ভুত 
প্রক্রিয়া কেন ' হয়, কী করে হয়, 
আমার ড্রাঁবষ্যং ঘোর অন্ধকার। 

নদীত এবং নশীতহীনতাক্ মধ্যে 
সাঁত্যই [ক কোনো ফারাক নেই ? 





শ্রীমানঃ পৃরযান্লাজ £ একটিগ্ুনুদ্ধিদীপ্ত কমেডি 


বয়ঃসন্ধিকালন দাম্পত্যপ্রেম 
তরুণ মজুমদারের বেশ প্রিয় বিষয় 
এবং তাঁর সাম্প্রাতক ছাঁব “ন্রীমান 
পৃথবীরাজ” আবার সেই 'বালকা- 
বধূর জগতে ফিরে গেছে। বালক 
দম্পাঁতর নানা খুনসনট, মান-আভি- 
মান এবং রোমাণ্কর অভিষান নিয়ে 
গাঁথা এই গল্পে পিরিয়ড কমোডর 
মেজাজ ও বাল্য প্রেম সম্পকেরি 


বিশ্লেষণ এই দুই উপাদানের সিশেল 


রয়োছে। কিস্ভু .“বালিকা-বধ”র 
ধর্ণটা ছিল স্থুল। মোটাদাগোর, 
এখানে পাঁরিচালকের ভাঞ্গি অনেক৷ 
সক্ষম ও সংযত এবং কমোঁডর 
ঘটনাসংস্থানে সিনেমার ভাষার পাঁর- 
ণত প্রয়োগে উজ্জ্বল । 

ছাঁবর কিশোর নায়কের আদর্শ 
ইতিহাসে পড়া পূৃথবীরাজ চাঁরৱ, 
তার নানা, কশীর্তকাহিনী নায়কের' 
কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে। ডানাঁপটে 
নায়কের নানান মজার কাণ্ডকার- 
খানা নিয়ে ছাঁবর গঞ্প। ছবির 
আরম্ভে পৃথবীরাজরূপী নায়কের 


" বুদ্ধ তার এক প্রতিপক্ষ আলেক- 


জাশ্ডারের সঙ্গে (ইতহালবেত্তাদের 
স্বপ্নেও যে ঘটনা অকজ্পনীয় ছল) 
বাঁড় থেকে পাীলয়ে বিবাগণ নায়- 
কের িব্বতষাত্ার মজাদার আঁভ- 
জ্ঞতা, উড়ন্ত 'চিলের কবল থেকে 
নায়িকার প্রেমপত্র উদ্ধারের জন্য 
বাচ্চাদের মাঠভাঙ্গা দৌড়, ইংরেজ 
ম্য্ীজজ্টোটের সম্মানের জন্য অন 
ভ্ঠিত ককটেল পাঁ্টুতে ব্যাগপাইপ 
ও খোল সহযোগে বৃটিশ শাসনের 
বন্দন্দগানের দমফাটা হাসির হলোড় 
পৃথকীরাজ দরষারের, স্বস্নদশ্যের 
আঁভনব পাঁরকজ্পনা (যাঁদও অনা- 
বশ্যক নাচগানের আঁতশয্যে এই 
দৃশ্যের মজা অনেকব্নানই খেলো 


হয়ে গিয়েছে) এই ধরণের সংস্থ 


স্বগান্কশেখর রায়।০* পূ 
প্রমোদ-উপকরণ সারা ছবিতেই প্যওয়। 
যায় এবং স্ল্যাপাস্টকধারার সঙ্গে 
নাটকীয় মালমশলা বেশ ভালভাবেই 
গিয়েছেন পারিচালক। 
নায়কের শ্বশুরের চাঁরৱে উৎপল 
দত্তের অভিনয়ে ইংরেজ অনুগত 
খেতাবলোভাঁ খয়ের খাঁ চারত্র দারুণ 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং দেশীয় 
কমেডি আভনয়ের ইতিহাসে উৎপল 
দত্তের এই কৃতিত্ব চিরস্মরণণয় হয়ে 
থাকবে বলে মনে হয়। তর্ণ 
মজুমদ্বার্কে ধন্যবাদ যে, তিনি৷ তার 
আগের ছাঁবর কুরুচি এবং অশালপ- 
নতা থেকে নিজেকে মন্ত করে 
" চলাচচর নির্মাণের কারিগর দক্ষতায় 
যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছেন ভাবিষ্যতেও 
বাদ্ধদপ্ত প্রমোদোপকরণ থেকে 
বণ্িত করবেন না আশা কাঁরি। 
হীরেন বন্ুর 
রাজনৈতিক উপন্যাস 


ঘামের 


তিপ্‌রা সরকারের প্রামাণা চির” 
প্রাতবেশন রাজ্য প্রা সম্পকে 
স্বভাবতই আমাদের কৌতুহল আছে। 
সেই কৌতুহল মেটানোর জন্য দ্লিপুবা 
প্রকল্প সম্পর্কে প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে 
উদ্যোগী হয়েছেন। দঁকছ্ঠার্দন আগে 
'ব্রপূরা সরকারের তথ্য ও পর্যটন 
বিভাগের প্রযোজনায় তৈরী 
“অরণ্যের ঘম ভাঙ্গাছে” ছাবাটিতে 
উপজনাত-উন্নয়নে নানান সরকারী 
প্রচেষ্টার কথা বার্ণত হয়েছে। উদ্যম 
প্রশংদনীয় সন্দেহ নেই। রন্তু 
পাঁরচালক বিভূতি রায় উপজাতি 
জীবনের গভীরে প্রবেশ করবার 
কোন চেষ্টাই করেনা নি? ভাই 
প্রামন্য চিত্রের ধর্ম অনুযায়ী বাস্ত- 
বের সূন্টিশীল রূপায়ণ সম্ভব 
হয়ান। নীরর্দ তথ্যসম্ভারে ঠাসা 
ছাঁবাট সরকারী প্রচেষ্টার সরব 
ঢক্কাননাদেই শেষ হয়েছে। 





এই উপন্যাসের নায়ক একজন সাংবাঁদিক। এককালে বিশেষ একটি 
রাজনৈতিক দলের কর্মী হলেন পূত্র বিপ্লবী রাজনশীততে দীক্ষা 
নিয়েছে। “পতা স্বদেশী আমলে কারাবরণ করেছেন? এই তিন পুরু 

ষের রাজনৈতিক নাগা সজল ন বারা হালাল 


Ed 


প্রীতফলিত। . 


মূল্য পাচ টাকা 


বাক সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড 


৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯ 
দর্পণ কার্যালয়েও পাওয়া যাবে 














সা পিপপরপকপ্পাপাকপাপা কা 


4. 
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শর্ট ॥ শ্রবূর ২৩শে অক্টোবর ১১৭৩ 


দুর্থ দপ্তরের নায়িকার সর্বশেষ সংবাদ 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
গত একীত্রশে আগস্টের দর্পণে 
দপ্তরের মধুচক্রের কলাঁহ্কত 
য়কা পদ্মা চোঁধুরী সম্পর্কে 
বস্তৃত কয়েকটি অভিযোগ প্রকাশের 
পর তান তেলে বেগুনে জ্বলে 
টঠেছেন। খবরে প্রকাশ, গত চৌঠা 
সপ্টেম্বর পদ্মা দেবী কয়েকাঁট 
্ডার সহযোঁগতায় জোর করে 
য়শো উনআঁশ নম্বর ডপোতে 
ঢাকেন এবং এ ডিপোর এ্যাঁসস- 
যাল্ট গোঁরী সরকার পরাক্ষার জন্য 
ঘটতে থাকায় তার বদলশী কর্মী 
ন্ধ্যা দাস এবং অপর এবজন 
চ্মী মাঁণকুন্তলা বোসকে চাকরী 
থকে বরখাস্ত করার (যার কাছ 
' পদ্মা ইতিপূর্বে জোব করে 


চাঁদা আদায় করতে গিয়েছিলেন) 
হুমকী দেন। 

পদ্মা দেবী শ্রীমতী বোসকে 
বলেন £ “তাঁমই দর্পণে সব খবর 
জানিয়েছে। আম কাঁমশনারকে 
দিয়ে তোমার চাকর খেয়ে নেব। 
তবে তুমি যাঁদ আমাকে এই মর্মে 
থে দাও যে দর্পণে যা বোরিয়েছে 
সব মিথ্যা, তাহলে তোমার চার 
তো যাবেই না, উপরন্তু তোমাকে 
একশো টাকা অন্াারয্রাম দেওয়া 
হবে।” শ্রীমতী বোস এ হুমকগতে 
মোটেই বিচাীলত হনান, 'ঁতনি 
জোরের সঙ্গে বলেছেন £ আপন 
জোর করে আমাকে দিয়ে মিথ্যে 
পিছু লেখাতে পাববেন না। আমাব 
কাছে দর্পণ কেন, যেকোন পাঁরকার 


অসম দে-র গতিবিধি 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি নদীয়ার কংগ্রেসী এম 
এল এ অসমঞ্জ দে সম্পরকে অনেক 
আভিফোগ এসেছে দর্পণের দপ্তরে 
প্থানীয় আঁধবাসীদের কাছ থেকে। 

দে মহাশয় একাঁট স্থানীয় 
কলেজের লেবচা'রার। এখন গায়ের 
জোরে দেই বলেজেের গভার্ণং বাঁডর 
সভাপাঁতি হয়ে রাদেছেন। 

এখন তিনি পারা জেলা ঘুরে 
বাড়ান একটি ভ্যানগার্ড বড় মোটর- 
গাড়ী চড়ে, আর গাড়ীতে থাকে 
স্থানীয় সশস্ত সমাজবিরোধীরা 
প্রহর হসেবে। এই গাড়ী নাকি 


সীমান্ত চোরাচালানেও ব্যবহার করা 
হয়। 

কলকাতার কয়েকজন কুখ্যাত 
ফেরার গুণ্ডা নাক, শ্যান্তপদরে 
আশ্রয় নিয়েছে এবং অসমঞ্জ দে 
মহাশয় রাম্ট্রমল্্ী ফজলে হক সাহে- 
কের স্মহায্য পেয়ে আসছেন। 

শান্তপনরের  উত্যন্ত আঁধ- 
বাসা সরাসার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
এক আঁভযোগে অসমঞ্জ দে মহাশয়ের 
গাঁতাবাঁধর কথা' বলেছেন। কোন 
ফল হয় নি। দে মহাশয়ের চেলারা 
জনজীবন অতিষ্ঠ করা থেকে 'ঁবরত 
হয় নি। 





QA PHAR 





ভারভায় নাবিকনের লাগার বিন্ধে Ko 


. (দপপের পর্যবেক্ষক) 
১ গত পনেরোই অক্টোবর থেকে 
ইন্ডিয়া স্টির্ীশপ কোম্পানীর 
“ইণ্ডিয়ান সোল” জাহাজের 
ভারতীয় নাঁবকেরা হেড আঁফসেব 
সামনে লাগাতর বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করে চলেছেন। 

জানা গেছে, এ জাহাজটি যখন 
রুমানয়া এবং রুশ বন্দর থেকে 
মালপত্র য়ে ফিরাঁছল, তখন বেশ 
বিছু পাঁরমাণ মালপত্র চুব যায়, 
ভারতীয় নাবিকরা হাতেনাতে এই 
চোবদের ধরে ফেলেন এবং জাহাজের 
ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য আঁফসারদের 
স্বাম'ন চর সাক্ষ্য প্রমাণ দাঁখল 
করে অপরাধীর বিচার প্রার্থনা 
কবেন। ঁকল্তু এ ব্যাপারে কোম্পা- 
নীর উদাসীনতার মাধ্যমে জানা 
গেল চোরেরা কোম্পানীর মাঁলক- 
পক্ষ এবং জাহাজের ক্যাপ্টেনের 


বড়ই স্নেহভাজন, অতএব তারা এ আরো বেশশ সংখ্যক বরখাস্তের পথ তেশশ। 


তবুও ভারতীয় নাঁধকরা এই 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইনসঙ্গত 


ক্রমাগত চাপ সর্বাম্ট করেন। ফলে 
সেই পাব নাকিকদেরই' উল্টে বর- 
খাস্ত করার হুমকী দেওয়া হয়েছে। 
এ অবস্থায় অন্যতম নাবিক সংস্থা 
রণ সম্পাদক জানিয়েছেন যে বর- 
খাস্তের হুমকী শুধুমাত চুরি ধামা- 
চাপা দেবার জন্যেই নয়, বড় বড় 
জাহাজ মাল পাঁরবহনে নিযুক্ত বরে 
অল্প সংখ্যক নাবিক দিয়ে কাজ 
চালান্মে এবং আরো মদনাফা অর্জন 
করার এব! গভীরতর ফড়যন্ত এই 
বরখাস্তের হমকণীতে হত আছে। 
ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া স্টিমশিপ 
কোম্পানী বিচারের অজুহাতে অন্যাষ 
ও অবৈধভাবে সমস্ত নাঁবকাদে 
সার্ভস রেকর্ড বুক আটক রেখে 


ঘটনা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছে। পাঁরম্কার করছে। 


সাংবাদিক এলে, আমি তাদের সত্য 
ঘটনাই জানাবো ৷? 

দুগ্ধ দপ্তরের মধনব্রের নাঁয়কার 
(জারজঃলনুমের । এমন বেয়াদাপ 
চেহারা আজকের কোন নতুন ঘটনা 
নয়। কিন্তু সর্বাধিক নতুন এবং 
আবর্ষণীয় ঘটনা হোল প্রায় গত 
দশ বছর, ধরে পদ্মা দেবীর এই 
বেয়াদপিতে সরকার এখনও উৎ- 
সাহ জনাগয়ে যাচ্ছেন। 

দেখা গেছে, পদ্মা চৌধুরী যখন' 
শাড়ীর আঁচল ডীঁড়য়ে মহাকরণে 
ঢোকেন, তখন তার কোন পাঁরচয়পত্র 
লাগে না। বরং মহাকরণের দ্বাররক্ষী 


পৃঁলিশবাহিনও তাকে দুবেলা 
কুর্ণশ বরে। কেননা তারা জনে 


মহাকঃ!ণের জাঁদরেল আফসার দর 
সঙ্গে যার “মহব্বত”, তাকে না ঘ্বাঁটা- 
নোই ভালো। 

এহন কুখ্যাতা কলগ্কনীর 
বিরুদ্ধে একেবারে যে ব্যবস্থা নেওয়া 
হয় নি, তা নয়। উনিশশো ‘ছেষাঁটু 
সালে দুশো তন নধবর জৌনালের 
অধীনে কাজ করবার সময় দুবার 
টাকা চযারর অভিযোগে পদ্মাকে 
সামায্নক বরখাস্ত করা হয়। 

পদ্মা চৌধুরীর অন্যতমা সহ- 
চরী আরাত দাশগপ্ততে গত পয়লা 
জহলদই ঘয়েকশো টাকা চুরির: 
আঁভযেগে 'একান্ত নির্পয় হয়ে 
কর্তৃপক্ষ সামীয়ক বরখাস্ত করেছে 
এবং আগেও উনসন্তর সালে চদ্রীরর 
অভিংযাগেই তাকে আরেকবার বর- 
খাস্ত করা হয়েছিল। অপর 'সহ- 
চরশদ্বয় ধরা দত্ত ও অসীমা দাশ- 
গুপ্ত যে হারে নগদ পয়সায় দুধ 
বক্র কবে চলেছে, ভাতে আঁচরেই 
এদের "আঙ্গুল ফোলা” অদ্বাভা- 
শিক কিছ নয়। 

গত সাতাশে জ:লাহায়র বন্ধে 
কালঘাট দ্্রাম িপোর সামনে 
দপকোঁটংরত *স পি আই-এর মাঁহলা 
সদস্যাদের ওপর যে অজ্ঞাত পাঁর্চয় 


অশ্লীল পোষাকের মাঁহলারা নির্ধাতন 


চালায় তাদের সঙ্গেও ছিলেন মখ্- 
চক্রের এই কলাওকত নায়কা । 


অনুগামী এবং সি পি আই'য়র 


সমর্থক। আরও গ:র্‌ত্বপূর্ণ খবর 


হল, হো চি মিন রোডাস্থত কাঁল- 
কলকাতার মার্ক বাণিজ্য দূতা- 
বাসের আঁধকাংশ খানাপিনার আস- 
রেই লাস্যময়ী পদ্মাকে অংশ গ্রহণ 
করতে দেখা যায়। 


ভ্রাতৃপ্রেমিক 
প্রথম পৃহ্ঠার পর) 


সওদাগরী কোম্পানীর কর্তারা বড় 


সরকারণ প্রতিষ্ঠানে যোগ 'দিচ্ছেন। | 
বেন না, এগুলোতে ক্ষমতা অনেক | 


খাতা কলমে টাকা কম ছু 
প্রি ভোট। 


থাকতে পারে। 


ঘর দন থেকে সোচ্চার। 
| হমকীতে এই অংশ মোটামুটি খুশী 
রি ছিল। কিন্তু অন্য এক মুঁস্কল দেখা 





পড়ার মৃত্যু 
এম এল এর মুখে মিথ্যা রটনা 


(দপণের সংবাদদাতা) 


ন্রকোন প্রেমের  প্রীতদ্বন্ী 
কংগ্রেস এম এল এ জ্যোতির্ময় 
মজুমদারের পত্রী স্বামীর দ্বারা 
নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে সম্প্রীতি 
উদ্ত্ধনে আত্মহত্যা করেছেন। এই 
রহস্যজনক মৃত্যুকে অনাহারে ও 
দাঁরদ্যের জ্বালায় আত্মহত্যা বলে 
প্রীমজমদার বিধানসভায় জাহির 
বিরলে সিদ্ধার্থ রায়ের মুখে হসি 
দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য তিনি 
উদ্ঘাটন করেন নি। জেলা শাসকের 
সহায়তায় শ্রীমজুমদারের পত্নীর 
মৃতদেহ ময়না তদন্ত করা হয়ান 
বলেই ‘তান বেখ্চ গেছেন। সেকথা 
বর্ধমানবাসণ সকলেই জননেন। 

সম্প্রীতি এই এম এল এ তাঁর 
সাক্রেদদের নিয়ে অজানা উদ্দেশ্য 
ণনজস্ধ জাঁপ গাঁড়তে কাটোয়া যান। 
তাঁরা যখন রাত্রিতে বর্ধমান দির- 
ছিলেন তখন পলিশ বাতৃিক্ষের 
সন্দেহ হয়। তারা কাটোয়া থেকে 
জীপ গাঁড়াটকে অনুসরণ করেন 


নিয় স্বয়ং 


এবং শেষ পর্যন্ত গাঁড়টিকে পালিশ 
আউটপোস্টে আটক! করম হয়। 
পুঁলশ আঁফসাররা কাটোয়ার এস 
ডিপ ওর আত্মহত্যার ব্যাপারে 
এ দিন তদন্তে গয়োঁছলেন। সেখান 
থেকে প্রত্যাবর্তন কালে তাঁরা এ 
জীপ থেকে বোমা ফাটায় ও গুলির 


শব্দ শোনেন এবং জীপাঁটা অনু-' 


সরণ করেন। তখন জীপ থেকে 
প্যাীলশের গাঁড় লক্ষ্য করে গাল 
ছোঁড়া হয়। অতঃপর ভাতার থানার 
নিকট তাঁরা গাঁড়াটকে আটক' করতে 
সমর্থ হন। 

জানা গেছে, পঢলশ ভাতার 
থানায় কোস। ভাষেরী করে। শবপ্তু 
দণাখের বিষয়, এখনও আসামীদের 
গ্রেপ্তার ঝকা হযনি। জেলা ও পলিশ 
কর্তৃপক্ষ এখন মহা বিপাকে পড়ে- 
ছেন। ঘটনাৰ সঙ্গ এবজন প্রতাপ- 
শাল! এম এল এ জাঁড়ত। শোনা 
গেল ঘটনাটি চাপা দেওষার চেষ্টা 
চলছে । 


উপনির্বাচনে আসানর জন্য 


মি পি আইকে আন্দোলন বন্ধ রাখতে ঘবে 


(দর্পণের, সংবাদদাতা) 


কংগ্রেসের একা হহমকীতেই স 
শপি আই ঠান্ডা। শস পি আই-এর 
পশ্চিমংগ্গ শাখার এক অংশ বহু- 
দিন থেকে৷ বলে আসাছল যে, 
কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতে পার্টির 
বামপন্থী ভাব্মার্ত নম্টী হয়েছে। 
তাই শস' পি এম লহ অন্যান্য বাম- 
পন্ধীদের সঙ্গে একযেগে আব্দো- 
লনে এবং এমন কি সাধারণ ধর্মঘট 
ও হরতাল সংগঠনে নামতে হবে। 

রাজ্য কংগ্রেসের সভাপাঁত অঃ 


| মৈর সি পি আইকে সাবধান কবে 
যাঁদও পদ্মা অহরাত প্রচার | 


ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের ওপর করে বেড়ান, ভিন শ্বনাথবাবর | 


দেন যে যাঁদ সী শপ এম-এর সং্গে 
এক যোগে আন্দোলনের কথা এস 
পি আই ভেবে থাকে তাহলে দলকে 


আগে প্প্রগাতশীল গণতাল্তিক জোট" 


থেবো বোরায় যেতে হবে। 

এই বেরিয়ে আস্দরু ব্যাপারে 
দস পি আই-এর এক অংশ অনেক- 
অতএব এই 


ধদাযেছে। | 
বিচ্াদনের মধ্যে চারটি বনর্বা, 
চন এলাকায় নতুন বিধানসভ 


বেন করলেন বোঝা যাচ্ছেনা।.তবে চুর সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট হতে! 


অন*মান কর হচ্ছে, আজকাল অনেক | 


এর মধ্যে তিনাটতে কংগ্রেদী সদস্যর 
ধনর্বাচিত হয়েছিলেন আর একটি"ত 
অর্থাৎ এল্টাঁল এলাকায়, স' পি 
আই নেতা ডঃ আব্দুল গাঁণ। পূর্ব 
নির্বাচত সদস্যেরা মারা. যাওয়ার পর 
শুন্য আন পূরণের জন্য আবার 


| 


॥ 
i 
॥ 


কংগ্রেস বলেছে যে, যাঁদ সি 
শি আই আন্দোলনের ব্যাপারে দি 
দি এম-এর সাঙ্গে যায়। তাহলে 
এন্টাল শনর্বাচনী কেন্দ্রে কংগ্রেস 
স পি আই-এর বিরদ্ধে পার্থ 
দাঁড় করাকে। 

শি পি আই জানে কংগ্রেস কি 
কা সংগঠন আছে। কংগ্রেস ত 
পিটিয়ে শেষ করে দেবে আর দি 
শপি আই প্রার্থীর শেষ পর্যন্ত 
জামানত জব্দ হয়ে ফাকে। এই অব- 
স্থায় যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। 


মন্ত্রিসভায় রদবদল 


(প্রথম পণ্ঠার পর) 


প্যাঁচ খেলছেন। তাঁর প্রস্অব, তান 
মন্ত্ৰীত্ব ছাড়তে পারেন যাঁদ রাজ্য 
কংগ্রেসের সাভাপাঁত পদ তাঁকে 
দেওয়া হয়। প্রভাবশালী গোষ্ঠির 
এ ব্যবস্থায় কোন আপত্তি নেই। 

কিন্তু অরুণ মৈত্র মহাশয়ের 
বা হবে? যে কোন গোঙ্ঠিতে *ভড়ে 
যেতে মৈত্র মহাশয়ের কোন আপত্তি 
নেই। কিন্তু .নাহার-ঘোষ গোষ্ঠি 
মৈঘ মহাশয়কে ঠিক সুনজরে দেখে 
না। কারণ, অরদণবাবু বড় হডকে 
যাওয়া টাইপ । 











La ce alts রি 


পিঠ No. C72 








সি আইয়ের.ঘভিনব কৌধন 


খত মঙ্গলবার অনেকরাতি পর্যন্ত সারা রাজ্য ব্যাপী একদিনের হরতাল হয়োছল। শেষ পর্যন্ত তারা বলেন 


ধস পি আই, দি পি এম, আর এস 
ঘপ, এস ইউ দিসি, প্রভাত দল সম 
হের প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগণ- 
নের প্রাতাননীধদের এক যুন্ত বৈঠক' 
হয়। 

উদ্দেশ্য ছিল 2 সকলে মিলে 
একটি শীন্তশালী আন্দোলন গড়ে 
তোলা যাতে করে কংগ্রসী সর- 
' কারকে খাদ্যনশীত পরিবর্তনে, দ্ুব্য 
মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে এবং মজন্ত- 
দারদের তিরদ্ধে ব্যংস্থা নিতে 
বাধ্য করা যায়। কথা ছিল নভেম্বরের 
সংক্ণ থেকে ছিল, সভা, ঘেরাও 
সারা রযজো চলবে এবং শেষ পর্যন্ত 


সান্তালদি 
(প্রথম পহ্ঠোর পর) : 


লেল বাড়ীর পাচককে। পাচকাঁট 
দযুৎ পর্যং-এর কর্মচারীও। তাকে 
প্রচন্ডভাবে ধমকাতে লাগলেন মীরা 
তালুকদার । হুকুম চালালেন £ এখানে 
কৌন কষ্ট্ান্তরদর জন্যে রন্নাবান্মা 
করা চলবে না ইত্যাদ। পাচকাঁট 
নীরবে শুনছে। একবার অত্যন্ত 
গবনঈতভাবে বললেন £ সাহেব (জে 
দি) ভাল.কদার) হুকুম দিয়েছেন 
ওদের লাল্লাবামার। সাহেব তো 
প্রায়ই এসে থাকেন আর খানা তো 
এর্থানেই হয়! 

আর যার কোথায়'। মীরা তালুক- 
দার মেজাজ 'সপ্তমে উঠে গৈল। 
বর্জন বললেন £ রেখে দাও তোমা- 
দের সাহেবের ঘথা। সাংহব একটা 
পাগল, একটা বদমায়েশ। পাচক 
এবার একটু দ্‌ঢ়স্যরে জকাব দিল $ 
সাহেব পাগল হতে পারেন। কিন্তু 
[তানই (তো ফর্তা। পানি সাহেবের 
সঞ্গে বোঝাপড়া করে নন। আমাকে 
ওদের জন্যে রান্না বরতেই হাবে। 
মশরা তাজ:কদার বলে গিয়ে ছন। 
আবার উক দিয়ে দোখ শ্রীমতী 
হাজরার মুখে বিজাঁয়িনীর হাল'। 
তালংকদার সাহেব পরম বৈষণবের 
ঢংয়ে চাঁরামনার সগারেট টানছেন । 


. গ্রামে খেলাধুলা 
(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) - 


খেলাধাড় হওয়ার কথা ভাবতেই 
পারা বায় না। তাই জেলা ক্কীড়া 
কতৃপক্ষের উচিত দক্ষ খেলোয়াড়কে 
কিছু সম্মানমূজ্য দিয়ে নিয়ামিত- 
. ভাবে স্থানে স্থানে ট্রোনং ক্যাম্প 
করা। গ্রাম ধাংলার মৃত্যুমুখী ক্লাব 
গুলোকে এভাবে বাঁচানো সম্ভব । 
স্পোর্টসের জন্য বরাদ্দ টাকা *নয়ে 
ছানামান খেলা অবশ্যই বন্ধ হওয়া 
দরকার । 





অমপন্দাক কতক মদ্ার্প ইশ্ডিলা প্রেস n, 


(দপপের সংবাদদাতা) 


হবে নভেম্বরের মাঝাম।ঝি নাগাদ। 
সস পি আই জ্লাজী হলে কংগ্লেস৷ 
চব আর গররাজজ হলে কংগ্রেস 
ভাববে যে সি দি আই মুখে যাই 
বলুক না কেন কংগ্রেসের অওতা 
থেকে এ দলের বোঁরয়ে ফাওয়ার 
রাস্তা নেই। 

তাই এবারে ঘামপম্থীদের যৃন্ত 


বৈঠকে সি শি অই প্ৰভাবত এ আই 


টি ইউ সি নেতাদের একটু অসমাবধে? 


হরতাল বা সাধারণ ধর্মঘট বাদ 'দিয়ে 
অন্য যে কোন আন্দোলনে তাঁরা 
সামিল হবেন। কেননা, এই ধরণের 
আন্দোলন করলে আই এন টি ইউ- 
সি যুন্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

আসলে, লি পি আই-এর ভয় 
হল যদ ঘামপল্থী ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন জ্ঞেরদার হয় তাহলে [সি 








এ. PRICE: 30 RAIS 


সশ্গোরাবে প্রাতাষ্ঠত হবে। এ আই টস ৯ 


টি ইউ শী যে চেহারা গত 1তন- সাধারণ ধর্মঘটের আহান আনবাষ 
চার বছর শ্রমিকশ্রেণী দেখছে তাতে হয়ে পড়েছে। 


এর পক্ষে নতুন করে প্রভাব সৃষ্টির 
ব্যাপারটা একটু মরাস্কল। 


এই প্রস্তাঝ সত্বেও যন 
বামপল্ধী দলসমূহ 
এমন কিছু নিশ্চয়ই এ আই 1টি প্রস্তাব দেয় তখন ?স দি আই 
ইউ লি করবে না যাতে পিউ; যে, হরতাল বা সাধারণ ধর্মঘ। 
পুনঃপ্রীতষ্তিত হতে পারে। তাই আহবান ট্রেড ইউনিয়নের কাজ । 
ওরা হরতাল ধাঁ সাধারণ ধর্মঘট: যুন্ত ট্রেড ইউনিয়ন সভায় এ আ 
প্রস্তাবের বিরোধী । টি ইউ সি ব্যাপক ট্রেড ইউশিয় 
কিল্তু বামপন্থী ভাত্মৃর্ত বজায় এঁক্য” ইত্সাঁদ প্রশ্ন তুলে বলে 
রাখার তাঁগদও আছে, তাই সি পি হরতাল কংগ্রসী আই এন টি ই 
আই-এর রাজ্য কার্যকরী সামাত দর নেই সেখানে হরজল আহবাছ 
প্রস্তাবে বলেছে £ বর্তমান পাঁর- তারা সামিল হবে না। 

'স্থাততে সাধারণ মানষের ক্লোধকে 














পি এম প্রভাবিত সিট; আবার এ এক আঁভনঝ কৌশল । 





টা কে দোষ দিচ্ছেন কেন? 
ভণি ছে। ঠার ক ব্যই করছেন। 


সম্প্রতি দমদম এবং কাকুডগাছি সেকশনের মাঝে, বিশেষ করে এডি ৬, এডি ৮ এবং এডি ১০ নশ্বর স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালের বিপদ সঙ্কেত্তের সুষোগ নিয়ে 
ছুষ্কৃতকারী দলের যাত্রিসাধাঃপকে আক্রমণ এবং ত'দের মুপ্যবান সামগ্রী ছিনতাই করার ঘটনা পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ বেদনা ও গভীর উদ্বেগ 
সহকারে লক্ষা করেছেন। অতাস্ত দুঃখের সঙ্গে দেধা গেছে যে এই সব ঘটনার পরেই ক্ষুব্ধ ষাত্রিসাধারপের£একাংশ লাল শিগন্যালের কাছে দীড়ানোর 
জন্য গাড়ীর মোটরম্যান এবং গার্ড.দর শুধু গালিগালাজই করেননি শারীরিকভাবেও/নিগৃষ্থিত করেছেন | এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন স্বঃংক্রিয় 


বিপ্দসক্ষেতে গাড়ী দীড়িয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক তাবেই মধীর যাত্রীদের:কেউ কেউ ভ্রাইভারদের গাড়ী ন! থামিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় জন্য বাধ্য করার | 


উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। 


. শিয়ালদহ বিভাগে দ্রুতগতিতে যাত্রী ও মাল চলাচলের:দুবিধার্থে শিয্পালদহ এবং বেলঘরিয়া ও শিয়ালদ্রহ এবং কাল'বাট এই ছুই সেকশনে অল্প 


ৰাবধানে বৈদ্যুতিক ট্রাক সারকিটিং সহ ক্রিক সিগন্যাল আপনাতেই লাল সক্ষেত দেয় | [আবার ছুর্-ত্তগণ বৈহ্যর্তক ফে'গাষে'গ হিম্ন করে বা 
শর্ট সারকিট? করেও এই সৰ সিগন্যালে সক্ষেত আনতে পারে | অগ্রসরমান (ট্রনের ড্রাইভারের পক্ষে কি কারণে সিগস্ঠান্টি লাল হয়ে গেল তা 
জানার কোন উপায়ই নেই এবং কাকে আবস্টিকভাবেই লাল সঙ্কেত দেওয়! সিগন্যালের একটু আগে দীড়াতেই হয়। 

কোন কোন সহরতশী শাখায় সংঘবদ্ধ হুষ্কৃতকায়ীদের উৎপাত রেলযাত্ৰীদের যে বিপদের সূচনা করেছে-- তাতে রেল কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে উ দ্বগ্ন। 

এই সব দলের ক্রিয়াকলাপ খর্ব করার বন্য রেলওয়ে ইতিমধ্যে রাঙ্্য সহকারকে অনুরোধ কণ্ছেন। কেন না, আইন অগুষায়ী এই বাঁপ'রে উপযুক্ত 
ব্যবস্থ। নেওয়ার ক্ষমতা শুধু ঠাদেরই আছে। যাল্ত্রিক এবং বৈদিক যন্ত্রপাতির চুরি বা অনিষ্ট দাধন_- যার ফলে এই সিগন্যালগুলি নিক্রিয় হয়ে 
পড়ে সেগুলি বন্ধ করার জন্ত রেলওয়ে এই সব উপক্র অঞ্চলে তাদের আরক্ষাবাহিনীর প্রহর! আরও জোরদার করেছেন। 

প্রচণ্ড বৃষ্টি বা যান্ত্রিক গোলযোগ প্রভৃতি কারণেও সিগন্ভালগুপিতে লাল সক্ষেন্ত হতে পারে | সিগন্যালে লাল সঙ্কেত হুওয়ার পেছনে যে কারণই 
থাকুক না কেন, সিগন্যাল লাল থাকলে ড্রাইভার বা মোটরম্যানকে অবশ্যই নিরাপত্তার যৌলিক কারণে ট্রেন ধামাতেই হবে অন্যায় তাদের 
বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাদের কাছে লাল সিগন্যালের অর্থ সামনে অদৃশ্য কোন বিপদ । কাজেই লাল সক্ষেত সত্বেও ড্রাইভার বা 
গার্ডকে জোর করে ট্রেন চালাতে বাধা করলে ট্রেনের সকল যাত্রীদের-_ এমন ]ুযকি যারা! নিব্পায় হয়ে শুধু সহযাত্রদের এই সব কাজের দর্শকের 
ভূমিকা"নেন, তাদেরও এক সাভ্ঘাতিক:বিপদের মধ্যে ঠেলেশুদেওয়। হয়। 

যখন ট্রেন পিগন্যালের জন্য দাড়িয়ে যাবে বা দাড়িয়ে থাক! অবস্থায় দদ্যুদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন যাব্রিসাধারণের ক্রোধ এবং তীব্র বিরক্তি 
কল্পনার জপেক্ষা রাখে না) রেল কর্তৃপক্ষ তাদের অনুবিধার কথা*বোঝেন কিন্তু তার উপশমের ব্যবস্থা! লাল সিগন্যালে দাড়ানো গাড়ীর ড্রাইভার 
বা গার্ডদের নিগ্রহের মধে) অবশ্যই হতে পারে না। তারা: আপনাদের সেবায় তাদের কর্তব্য কুরে যার্চছেন যাতে আপনাদের যাায়াত 
দুর্ঘটনা মুক্ত হয়। হয় তাঁদের আপনাদের নিগ্রহের সামনে দীড়াতে হতে, নয় চাপে পড়ে নিরাপত্তার আইনকানুন না মানার জন্য রেল 
কর্তৃপক্ষের কাছে শাস্তি পেতে হবে । এঁদের অসহয়তার কধা একটু চিন্তা করুন। আমাদের বিপুল সংখ্যক যাত্রিসাধারপের অধিকাংশই 
বিবেকসম্পন্ন, বিজ্ঞ, সহানুভূত্শীল, আইনানুগ ও শাস্তিপ্রিয়। ড্রাইভার ও গার্ডরা যে উভয় সঙ্কটের মধ্যে দাড়িরে সেট! অনুধাবন করার জন্য 
তাদের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। তারা কি আপনাদের নিরাপত্তার দিকট| দেখবেন না বলপ্রয়োগের কাছে আত্মসমর্পণ 
করে আপনাদের জীবন বিপন্ন করবেন? এই প্রশ্নের জবাব আপনাদের কাছ থেকেই পেতে হবে| আপনাদের সহযাত্রী বা অধীরতা ও বিরক্তির 
মুছর্তে আপনাদের সঙ্কলের জন্যেই বিপদ ডেকে আনতে পারে তীদেরগ্ুনিরৃত্ত করবার জন্য আপনাদের কাছে আবেদন'জানলাচ্ছি! 


মনে রাখবেন, লাল সিগন্যাল আপনাদের পথের বাধা নয়, আপনাদের যাত্রাপধকে নিথিঘ্ব করার জন্যই তার প্রয়োজন! আপনাদের সাহায্য 
করার জন্যই আমাদের সাহাষা করুন। 
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"দিদা ধরা রায়ের বিপন্ন খেকো 


ই চম্ধার্থশত্কর রায় 
আবার নতুন করে খেলা শর; বরে" 
ছেন জের নেতৃত্ব বজায় রাখার 

' জন্য। তানি বংগ্রসের উভয় গেল্ঠী- 
কেই খেলাচ্ছেন। এরবায় ঝ:কছেন 
এদিকে আহার ঝঃকছেন ওট্দক'। 
উভয় গোল্ঠীকেই আশ্ঝাস দিচ্ছেন 
যে তান তাঁদেরই প্রীতাঁনাধ। উভয় 
গোম্ঠীবেই তাদের দাবশ মেনে নেয়ার 
জন্যে আশবস্ত,.ক:র পিঠ চ.পড়চ্ছেন 





(দের্পশের সংবাদদাতা) 


আর অন্যদিকে বামপদ্ধী জুজুর 

ভয় দেখিয়ে লব কিছু চাপা দিয়ে 
8 
বিরদ্ধে উভয় গোহ্ঠীকে লেলিয়ে 
. দেওয়ার চেষ্টা বরছেন। আসলে তাঁর 
মূল লক্ষ্য হোল নিজের গদশ ঠিক 
'রূখা। 

মাৱ বছাঁদন আগে "তিনি 
প্রফরুলকান্তি ঘোষ এংং তাঁর অনু- 
গত গোম্ঠীদের বলছিলেন, “শতকে” 
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৪তশীস্লী স্মভ্ম্বাল্া 


নায়িকার 


নিম্ন ছড়াচ্ছেন 


(দর্পদের, সংবাদদাতা) 


কংগ্রেসী নেতা উপ্নেতারা 
নিজেদের ভাগ্য ফেরাচ্ছেন এবাদকে, 
ফুব বমশিরা বিভ্রান্ত হয়ে : পথে 
পথে ঘুরছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষ 
ছাঁড়য় দিতে কংগ্রেস .. নেতারা 
এখনও সক্লয়। 

পশ্চিম বাংলার বহাগ্রসী মনা 
জয়নাল আবেদনের মেজ ভাই না 
আবেদনে দারুণ "চাকরী ব:গিয়োছন, 


বোচ্পানীতে ক্লাকর চাকরী দিয়ে 
॥ এক: বছরের মধ্যে এক হাজার টাকা 
মাঁহনার আঁফসার করেছেন। 
সিদ্ধার্থ ভক্ত গোয়াল:পাখর 
এলাধার সাজ্জাদ হোঢসন,, শরাফৎ 
হোসেন, এম এল এ জ্নতৃদ্বয় তাদের 
পুত জামাতাদের চাকরাই শুধু নয় 
ডাক্তারী পড়ার ভার্ত কারেছেন ম্যানেজ 


করে, যোগ্যতা না থাকা সত্বেও। 
গতধারের প্রবেশিকা পরাক্ষয় ফেল 
করা সত্বেও সিদ্ধার্থ সহায়তায় 
িদ্ধকাম হায় নিয়ম বাহভূতি ' 
মাধ্যমে এম বব বি এস! পড়ার সুযোগ 
পেয়েছে সাজ্জাদ হোসেনের পু । 

হাওড়া জেলার পশচলার এম, 
এল এ ব্যবসায়ী আনোক্সার অলী 
সাহেব তার কোন এক জামাতাকে 
চড়া পসচলা গ্রামানবাসণ, কলকাতায় 
সদ্য প্রাতীষ্ঠত জয়া ব্যাঙ্কে চাকুরণী 
দিয়েছেন নিজের চেষ্টায় । উত্ত 
ব্যাণ্কের ম্যানেজার আনেয়ার সাহে- 
বের বাড়ীতে ভাড়া থাকেন। তাছাড়া 
ঝ্টাঞ্কের বাড়ীও ও'িয়েন্টল চেম্বার 
অফ কম্টর্সার আঁফিসের সংলগ্ন, 
সেখানে আনোয়ার সাহেব ভাইস 
প্রেসিডেন্ট! . 


ভাই ভাই নয় 


, পিঠ চাপড়াতে শুর; করে দিয়েছেন। 


গু প্রি ও ৯৫৬ 
সরু 


পেশছেছে। দি পি অই আর নিজের 
বংগ্রেস তেষণ নীতির বোন 
যো'ন্তকতা খুজে পাচ্ছে না। এ-ং 
কংগ্রেসের পক্ষেও অরু নিজর চাঁর- 
তকে গোপন রাখা ' মস্কিল হয়ে 
পড়ছ।' | 

দুই প্রতিদ্বন্বী ট্রেড ইউীনয়ন 
গোষ্ঠী ' প্রথমে ি'লতভাবে এবং 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃ্ঠায়) 
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এতবড় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, এখন 
জে তাকে পুরো মন্ত্রী করতেই 
হবে? লক্ষ্রী-ারিদবরণদের অশ্বাস 
দিয়ে'ছলেন ছাৰ পারষদ আর যব 
বংগ্রে সর ‘নেতৃত্বে তাঁদের গ্রেষ্ঠোকেই 
স্থাপিত কক্স হবে আর জেলায় 
জেলায় বংগ্রেস কাঁমটি ভে্গ দিয়ে 
গ্যাডহক গঠন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী 
এর কিছুই এখনো করেন নি, বরার 
ব্যবস্থাও নেয়া হয় নি। বরং প্রিয়- ' 
সুব্রত-সং্দীপ গেচ্ঠী আন্দোলনের 
পথ ধরে চলতে আরম্ভ করা মাত্রই 
তাদের সঙ্গে টৈঠক' করে তাদেরই ' 


(র্পণের সংবাদদাতা) 

বিশ্বস্ত সুরে ' ‘জানা যার যে, 
গত তেইশ ও পণচশে অকাটাতর 
প্রোসডেন্সী জেলে পুনরায় - বেধড়ক 
ম.রাঁপট কর: হয়। ঘটনার বিবরণে 
জানা যায়, দুপুরের দিকে দাঁড় 
বন্দীকে কেস টোবলে ডেকে পাঠনো 
প্রিয়ঘাব্ুক হলছেন তোমরাই তো 
আসল শন্তি। বোন চিন্তা 'করবে, না। |. 
তোমাদের নেত্ স্বর পেছনে আমার 
পুরো মদত থাববে। 

এভাবে রি 
সব 
স্গে সঙ্গে ডঃ দেবাপ্রসাদ চট্রো- 
পাধ্যায়কে প্রধান প্রাতিদংল্ম্ৰশি ' মনে 
বরে’ তাঁর বিরুদ্ধে জাম তৈরী | 
করতে শর করেছেন। ্ 

রাজ্যে সাংগঠাঁনক অন্ধ প্রশা- | f 
সনিক স্তরে সমস্যা যখন জটিল হয়ে .  পশ্চিমবল্গের মন্দা জয়নাল 
উঠছে, যখনই 'বাঁভন্ব গোষ্ঠী “শো-{} আবোঁদন এখন মান্বিসভা ভ'ঙাগড়ার 
ডাউ'নর” জন্য তৈরী হচ্ছে তখন | খেলায় মেতেছেন হলে জানা গিয়েছে। 


i 


তান কায়দা করে অনুপস্থিত থক-| গত সপ্তাহে তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 


ছেন। যে কোন একট্য অজহাত | দেখাপ্রসাদ চ্যাটাশির কলকাতার 


সৃষ্ট বরে হয় দিজ্লী ছুটছেন না ,। বাসভধনে - এক ঘরোয়া ঠঠকে 
হয় কলকাতার ঝইরে, গিয়ে সময় |. খোলাখ্যঁল জাকে কপলেছেন,, ছিদ্ধার্থ 
কাটিয়ে আসছেন। :  বায়কো সরিয়ে, দেবাবাহুকে মৃখ্- 
মঞ্লতার কংগ্রেস কর্মকর্তাদের | মন্ত্রী করতে হবে। 
টৈঠকে অনেক কূটবচালে ' প্রশ্ন | উপস্থিত একজন সদস্য প্রশ্ন 
ওঠার আশঙ্কা 'ছল। তার মধ্যে এক- 
দিকে যেমন গে্ঠী বলহের কথা! রায়কে সমর্থন বরে তখন. তাকে' 
উঠতো আর এব'দকে তেমান মাল্র- { সরানো স্মভব িনা। উত্তরে জয়নল 
সভা কর্তৃক সংগঠনকে উপেক্ষা! আবেদিন বলেন, "দল্লীর সেই জোর 


বরার প্রশ্নটও উঠতো। মৃখ্যমন্তপ | আর নেই। 'বাভন্ন রাজ্যের অবস্থা 
আকস্মিকভাবে দিল্লী ছনুটলেন।{ থেকেই তা থেঝা যাচ্ছে। তাই পশ্চিম” 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পঙ্ঠাক়) ' কুলার কগ্রসাদেরও জোট বেধে 
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করেন, নয়াদিল্লী যখন সিদ্ধার্থ” 


শো লত্ভেন্মা : ০ভজ ৩ 
আলাল ভ্ডাহঠান্া তা 


হয়। প্রকাশ, বন্দীরা যেতে অস্বী- 
কার কর। ফলে ক্ষুব্ধ জেল-বর্তৃ- 
পক্ষ তাদের খেতে দেবার নাম বরে 
বাইরের খেলা জায়গর নিষ্নে যায়। 
অভিযোগে প্রকাশ, নির্মম পলিশ 
হামলার ফলে গুরুতর অহত বাদল 
ভট্টাচার্য সহ তিন বদ্দীকো হাস- 
পাতালে স্থানান্তারত করা৷ হয়। 





হন ল দিদ্ধ৷ কে 
সরাতে চান 


(দেগালের সংযাদদাতা) 


শুধু তাই নয়। নব সন 
রাজনীতর গোপন খানাখন্দ যারা 
জানেন তারা বলছেন, জয়নাল 
একদিকে প্রিয়-সংবরতকো মদত 
| লোমেনগের হঠাতেই হবে। অন্যদিবে 
আবার লক্ষমী-সোমেনদেরও মদত 
দিয়ে চলেছেন। ঠিক বোঝা যাচ্ছে ন 
জয়নাল আবেদিন | চাইছেন। তবে 
অনুমান করা হচ্ছে "সিদ্ধার্থ রয় 
‘কিছু বলেন সেজজন্যেই জয়নাল উঠে 
পড়ে লেগেছেন। 


» গই ঘ 


পশ্চিমবঙ্গের রাজনপাঁত উত্তপ্ত 
হয়ে উঠছে। সমস্ত মেহনত মানুষ 
গ্রামে শহরে মরায়া। মাঁলতভাবে 


চ'পণ্য সরকার 


আর চুপু বরে * ঘুকতে পারে না। 
ওরা ₹ঝোছে' য়ে বেতনবুদ্ধর 
দাবী করে কোন ' লাভ নেই, কার 


কিছু করা দরক।র এই কালোবাজারার বৃদ্ধিত বেতন মানুষের অংস্থা 


ব্রিন্ধে সার্থক প্রাতবাদ জানানোর 
জন্য। আর শুধু প্রতিবাদ নয়, এমন 
বিবছ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার খাতে 
এই কাজ্দোথাজারা তের হাত থেকে 


রাজ্যের অর্থনীতি এবং তাদের 
প্রভাব থেকে রাজ্যের রাজনপীড়িকে 
বাঁচানো ষায়। 


এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত রুজ- 
নৈতিক! দলগুলির ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে মোটামুটি এঁকোর ভাব লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে। অনৈক্য অবশ্যই আ'ছ 
প্রীতধাদ প্রার্শের কোঁশল সম্পর্ক 
এবুং তা ছাড়াও বিছ: কিছু রাজ- 
নৈতিক দলের ভয় আছে হয়ত বা 
এই প্রাতবাদ এত মুখর হায়ে পড়বে 
যে আর তাল সামলানো বাবে না 
এবং শেষ পযন্ত আবার মাবসিবাদশ 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত 
বামপন্থীরা আন্দোলনের শীর্ষে 
এসে পড়বে। 

সমস্ত ট্রেড ইউীনয়ন সংগঠন 


মোটামুটি একমত য়ে শ্রমিক শ্রেণণী | 


ঘর ভাই ভ'ই নয় 


পারবর্তনে দাহ্য করবে না। লনটের৷ 
অর্থনপৃতি আজ মানুষের অস্তি্ 
বিপন্ন করছে। য়ে দু-এক পয়সা 
মাইনে গত কয়েক বছুরু আন্দোলন 
মারফৎ বেড়ুছে আজ সবই যায়ে 
মুছে গেছে মল্যয্দ্ধর আবর্তে। 

শরামকৃশ্রেণী এখন ভাবতে সরু 
করেছে মাইনে বাড়ানোর দাবীর মধ্যে 
আল্দালনকে! স্ীম্াবদধ রাখা যায় না, 
যে জমসূত শাস্তি অর্থনশীতকে বর্তমান 
পর্যায়ে এনেছে সেই শান্তির মোকা- 
বলা করা ছাড়া পথ নেই। শ্রমিক 
শ্রেণীর পক্ষে এই ধরণের চিন্তা এক 
বিশেষ রাজনোতিক চেতনার উন্মেষ 
সম্পর্কে হাদিস দেয়। 

শব্ধ কারখানার শ্রমিকরাই নয়, 
শৃহরের সমস্ত বেতন'ভাগধ মানুষ 
এবং গ্রামের প্রায় সত্তর ভাগ মানুষ 


কিতাবে এই অর্থনপীতর গাঁত 





* প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


অন্যথায় পৃথকভাবে নী সি 


গত মঙ্গলবার দই প্রাতদ্ধল্দ্বী 


এবং মিছিল মারফত প্রাতবাদ জানাতে ট্রেড ইউনিয়ন গোস্ঠী একসঙ্পো 


চায়! স্বভাংতই বধগ্রসা প্রভাবিত 
আই এন টি ইউ সা বোনক্রমে দি 
পি এম পরিচালিত স্টার সপো 
এক মায় ও আল্োনুনে 
হতে চায় না। ' 
কিন্তু দই পক্ষের আলোচনার 
উঠ 
খেঝি যে, শ্রয়িকশ্রেদী 
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এঁক্যের পথে যারা বাধা দেবে তাদের 
এই শ্ৰেণী চিন রাখবে। 
আলোচনায় মোটামুটি আন্দো- 


Lh 


মিলিত হয় কি ভাবে আন্দোলনকে 
এীবক্ধ করা যায় দেই বিষয়ে 
আলোচনা ক্রার জন্য৷ 

আলোচনার" টু এবং বামপন্থী 
ট্রেড ইউীনিয়ন সমূহ নিজেদের ধর্ম- 
ঘটের তারিখ উনিশে নভেম্বর 
থেকে সড়েরেই নভেম্বরে পৌঁছয় 
আন্তে সম্মত হয়। লিট; বলে যে, 
আই এন 1ট ইউ দি] যদি ধর্মধণটর 
ডাক দিতে না পারে তবে পৃথকভাবে 
কর্মাংরতর আহরান জানিয়ে !সমা- 
বেশের উদ্দ্যাগ করুক সিট ও তার 


লন; সৃচ্পর্কে একটা বোরাল্যীকর সূত্র মিত্র গোষ্ঠী আলাদাভাবে ধর্মঘটেব 


খাজে পাওনা হায়। আই বল টি ইউ 
সি, সি পি আই পরিচালিত এ আই 
টি ইউ শপ এবুং এইচ এম এস এক- 
স্বর বিরটে শ্রীমক' সমাবেশের পাঁর- 
কৃজ্পনা নেয়। এতবড় শ্রমিক সমাবেশ 
বারতে হলে অবশ্যই শ্রমিকদের 
কাজ ছেড়ে যোরয়ে আসুতে হবে চাই 
এই গোষ্ঠী শ্রমিক “কর্ম বিরাতর” 
স্জোগ্নানও একাসাঞ্গ পেশ করে, 

শট অন্যান্য আরও চারটি 


চেল্টা করলেও '্িলিত 'উাদ্যোগে 
শ্রমিক সমাবেশ হতে পারে। 

আই এন ট্রি ইউ সনির কিন্তু 
কিছ; করার আর উপায়৷ হিল না। 
ইতিমধ্যে পঠিচমত্গ কুগ্রেষা দলের 
কার্ধবরী সমিতির বৈঠক হয়ে 
গেছে। দামিত বলেছে যে কোনক্রমে 
আই এন 'ট্ট ইউ সর পক্ষে সিটর 
সঙ্গে মিলিত আল্দোলন করা চলে 
না! 

বংশের এই আগার এখন আর 
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বর সাধারণ ধর্মঘট ও শ্রমিক' সমা- 
কিরে। 


WI ত 


শ্বাস করতে পারছে না৷. তাই 


ঘান্দোগনের নুন গতি 


| ফেরানো যায় তা চিন্তা করতে গিয়ে 
শিখছে কি উপায়ে এই অর্থনশীত 
আস্তে আনত জেরে রসল। পৃশ্চিম- 
ব্যাপারটা 


তদানান্তন রাজ্য সূরকুরের বিরদ্ধে 
তারা ধুঝেছিল যে, সরকারের ব্যর্থতা 
বা কালোবজারীদের সঙ্চোে যোগ- 
সাজস, ছাড়া রাজ্যের অর্থনীতির এই 
পরিণতি অসম্ভর! এই চিন্তা 
অবশ্যই রাজনৈতিক এবং এর ফলে 
পরবর্তী কয়েক বছরে এই রাজ্যের 
রাজনশীততে ঝড় বইল 'এরং এই 
‘ঝড়ের রেশ আজও লিয়ে যায় 
নি। 

উনিশশো বাহাত্তর-এর ীনর্বা- 
চনের পর থেকে সাধারণ মানুষ 
নির্বাক হয়ে দেখেছে কি যথেচ্ছভাবে 
লুটেরর দল মাননষুকে। খোলাখনাল 
বণ্চিত করছে। প্রাতম্ঠিত রাজনশীত 
এর মোকাবিলা করতে পারছে না. 
কারণ এই রাজনীতি লুটেরাদের 
অর্থপুষ্ট। যে অর্থ গত পাঁচ হছ- 


| 


জল লতা দলা হালাল 


ডেকে আনা হয় 

৯ কার্ষকরী ামি- 
তির সভায় কালশ বিশেষ 
ডি পম হন ধকভবে আই 

টি ইউ সনি পরিচালিত শ্লায়ক 
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এই নির্দেশের গর সমস্ত ট্রেড 
ইউনিয়ানর যুক্ত সভায় আই এন টি 
ইউ সির তরফ থেকে শ্রমিক কর্ম 
বিরাত্র স্লোগান প্রত্যাহার করা 
হয় এবং নিউ প্রস্তাবিত শ্রীম়ক 
ধর্মঘটের "বকোধিতা করার কথাও 
ঘোষণা করা হয়। 
' এই সুভয় ফুটিকলে পড়লেন 
লি পি আই-এর ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারা! সরাসার শ্রমিক ধর্মঘটের 
বিরোধিতার প্রণাম সম্পর্কে তারা 
ওয়নীকাতল। গকল্তু আবার দেব 
মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাতেব 
ব্যাপারে মতৃবিরোধও তারা এড়াতে 
পারেন না। অই তাঁক দোটানায় 
'ছিলেন। 

এই অবস্থায় এ আই টি ইউ সির 
সভাপতি এবং গস পি আই-এর 
শ্রমিক নেতা মুহম্মদ ইলিয়ায় আই 
এন টি ইউ সির বন্তর্য সৃরাসাঁর সম- 
থন করেন। একই, প্রতিষ্ঠানের 
অন্য দুজন নেতা অরূপ গ্লেন ও 
নাঁহার মুখাজশী অবশ্য বলেন কোন 
রূমে তারা শ্রীমক ধর্মঘটের বরো- 
ধিতা করতে পারেন না! তাঁর 
পূর্ব ঘোঁষত শ্রামক কম্ীতরীতর 
কর্মসডাঁর ওপ্র জ্জোরু দেন। বস্তু 








রের চারটি নির্বাচনে ওরা খরচ 
করেছে এবং যে অর্থ ও উদ্যম ওরা 
নিয়োগ করেছে এই রাজ্যের কম- 
পল্থাকে পরাস্ত করতে তার প্রাত- 
দান ওরা নেহেই। অরে যারা এই 
অর্থ ও উদ্যমের পোয্য তাদের 
পক্ষে এই লদটরদের, বিরদ্ধে 
বলা নেওয়া অসম্ভব। 

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর 
প্রদেশে রাজা িধানসভর জন্য 
নির্বাচনে কংগ্লেস মোট কুড়ি কোটি 
টাকা খরচ করার দিন্ধাল্ত নিয়েছে। 
অবশ্যই এই টাকা আসবে 'চানর 
কল মালিকদের এংং খদ্যশস্য ব্যব- 
সায়ে নিযুক্ত কায়েমীস্বার্ধের কাছ 
থেকে। নিজেদের লাভ ঠিক রাখার 
জন্য তাক্স এই অর্থ বায় 'করে। 
রাজনৈতিক দুল নির্বাচনে জিতে এই 
কায়েম স্বার্থের সেবাদাসে পাঁরণত 
হবে তা শীচত্ত বোন ব্যাপার নয়। 
যা 'বাচঘ তা হল সারা দেশের 
মানুষ ক্রমশঃ অর্থনীতি রাজনশীতর 
এই চক্র সম্পূর্কে সচেতন হচ্ছে। 

এই অংস্থায় যে সমস্ত দল 
শ্রামকা-কৃষকেন্ধ রাজনৈতিক প্রাত- 
ম্ঠান হিসেবে পারীচত তদের ওপর 





তই এন টি ইউ সি বংগ্রেসের 
নিদেশশন্যযায়ণ আর কর্মীবরাতির 
ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে পারে না। 
এই অবস্থায় এ আই টি ইউ সি 
এবং আই এন টি ইউ লির মধ্যে 
মতাঁবরোধ প্রচণ্ড আকার নেয়, এহং 


। এ আই টি ইউ সা শেষ পরত 


সভা পারত্যাগ্ন করে। 

সভার পর আই এন টি ইউ সর 
পক্ষে শিশির গাঞ্গুলণী, এ আই 1টি 
ইউ সর পক্ষে মহম্মদ ইলিয়াস 
এবং এইচ এম এসের পক্ষে ভজন 
দাশগুপ্তের নামে যুত্ত বিবৃত তৈবী 


নয়। সারা রাজ্যব্যাপণূ মেহনত মান 
যের শৃভান্ পর্যায়ে গণ'+.ংগঠনের 
প্রয়োজন । এই সমস্ত সংগঠন প্রাথ- 
মিবাভাবে পণ্য বন্টন ব্যংস্থা নিজে- 
দের হাতে নিয়ে নেবে এবং এর 
ফলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঞানর উৎ- 
পাদন ব্যস্ধায় নিজেদের প্রভাব 
প্রতিষ্ঠা করার ন্যায্য অধিকার চলে 
আসবে। - 
এই সমস্ত পাপ সংগঠন আগাম’ 
দিনের সমাজত:শ্বিক' শবপ্লবের বান - 
যাদ। এই গণ সংগঠন ছাড়া মানু'ষর 
চেতনাকে! দানা বাঁধানো যাবে না। 
সচেতন মানুয় বার বার ধাক্কা খেয়ে 
সংময়িরভাবে হলেও হতাশার গানভায় 
পড়ে থাকবে। এই গণসংগঠনই ভাঁব- 
ষ্যতের বাভিত্ব চক্রান্তকে মোকা- 
বলা ঝারবে, সাথণকভহব জুখাব। 
শ্রমিক কৃষকের 'যোঁথ উদ্যোগ 
ছাড়া জাজ বাঁচার কোন রস্ত্যু নেই। 
যথেষ্ট নয়- গ্রামের ভূমিহীন 
দারদ্র কৃষক আজ নেতৃত্ব চায়। 


হয় শ্রমিক সমাবেশের কথা পন” 
ঘোষণা কার? এই বিংধততে কর্স- 
বিরতির কোন উল্লেখ থাকে না। 

পরে যখন এই বিবৃতি সংরাদ- 
পত্রে পেশছায় তখন দেখা যায় যে. 
সি পি আই নেতা মহম্মদ ইলিয়া- 

সের নাম কালী দিয়ে, কাটা। 

খর নিয়ে জানা গেল, অই এন 
টি ইউ সির অলমনীয় মনোভাব 
লক্ষ করে সেই নন্ধ্যায় সি পি আই 
রাজ্য কাউন্সিল ফুপ্ত বাতি থেকে 
মহম্মদ ইলিয়াসের নাম প্রত্যাহার 
করার ীদিন্ধান্ত নেয়।, 


 হিনজ্ান্ম কা স্সম্তব হন] 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


ফুলে বৈঠতো এই স্ব প্রশ্ন খবর 


বেশী আলোচনার সুযোগ হোল না। 
প্রোিওরমেন্ট নশীতকে 


আপাততঃ মূল সমস্যাটা এঁড়য়ে 
গৈলেন। 
শকল্তু এভাবে সব সমস্যা 


বুঝতে পারছেন যে মুখ্যমন্ত্রী স্তোক 


এই অবস্থায় মান্দুসভা এবং 
সংগঠনের পৃর্বর্তনের দাবী 
জোরালো হান উঠেছে। প্রিয় মস 
আবার ' পশ্চিমবঙ্গের রাজুনশীততে 
সরকারী ভাবে স্থান কুরে. নিতে 
চাইছেন। তাঁকে কয় “সভাত 
করে একটা টোপ দিয়ে তাঁর আর 
অরুণ মৈয়ের্‌ য়ে বোঝ্বাপূড়া হয়েছে 
তাকে ভাল্গার চেষ্টাও করা হচ্ছে। 

তবে পদ এই থে উভয্ 
ধরে ফেলেছেন! তাঁরাও উল্টে চেষ্টা 
করছেন য়ে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর প্রভাব 
খাটিয়ে নিজেদের গোষ্ঠীগত প্রাধান 
প্রতিষ্ঠা করারু। তারপর ভারা ম্বখা- 


মূন্যার দৌড়ুটা দেখবেন! 


শনি 





॥ শুক্রবার ২রা নভেম্বর ১৯৭৩ 


দিল্লী 'িমবাবদ্যালয্নের প্রাঙ্গণ 
দশ এলাকার মধ্যে অবাস্থত ছাত্র হউ- 
ইডাশল্সনের দপ্তর টি 
ছাত্র ধর্ণপংক্রান্ত আঁভ,যাগ 
মমলা এখানঝার, রি 
জজের আদালতে চলাঁছল গত 
তেইশে অক্টোবরে তারু রায় [দংয়ছেন 
দিল্লার আতারন্ত দায়রা জজ শ্রীএম 


কে চাওলা। এই রায়ে এ ঝলঞ্কজণক 


ঘটনার ষখানকা পতন ঘটল কিং 

ববানঝা-উত্তেদলন হল সে কথা ভাঁব-- 
ষাতেই বলতে পারে। তব এই রায়. 
যে তথ্যকে 'দ্বধাবিহীনভাবে। দেখুয়ে 
দিল তা হচ্ছে এই যে খস রাজ- 
ধানীর দদুকের। ওপরে খোদ প্রধান- 
মন্দ শ্রীমতী ইন্দিরা “গন্ধীর স্নেহ- 
দৃষ্টিতে খার্ধত ও পাঁরচ।লিত কংগ্রেস 
ছাত্র সংগঠনের কোন কোন উচ্চপদাঁধ- 
কারী ক. ধরণের স্মাজীবরে।ধী 

কার্যকলাপে নিজেদের পদ ও প্রাতি- 
চ্ঠার অপলাপ করেন। ভারতে 


* রাজনপাঁততে ছাত্ররা সক্রিয় ভূমিকা 


4 


7 


” শুদকপাল নেতা। 


গ্রহণ ঝরে আসছেন দীর্ঘীদন থেকে। 
কম্তু ছাত্ররাজনশীতর এই দীর্ঘ 
হীতহান্মে ইতিপূর্বে কোন ছাত্র 
নেতাকে নারী ধর্ষণের আভযোগে 
আদালতে আঁভ্যুস্ত হবার ও কারা- 
দণ্ডে দাণ্ডত হবার কিংবা ছাত্র 
ইউীনয়নের দপ্তরকে এ ধরণের 
সমাজাবরোধাঁ কাজে ব্যবহার কর- 
বার নাঁজর দেখা ফায় বন। এ ধর- 
শের কলঙ্কজনক: নাঁজর সৃষ্ট হল 
এবারে খাস রাজধানীর বুকে কংগ্রেস 
দলীয় ছাত্রনেতা পৃথবীপাল সিংহ 
ও তার অননুচরদের দ্বারা! পৃথ্বীপাল 
সিংহ কংগ্রেস ছাত্র সংগঠনের অন্যতম 
এবং গত বছরে 
দিল্লী 'বাবদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়- 
নের নির্বাচনে এই পৃথবীপাল সিংহ 


আস্থাভাজনও 'ছিলেন। তাই নর্থা- 
চনের জন্য যে অঢেল টাকার প্লাবন 
সে সময়ে দেখা 'গয়োছিল ছাত্র সংগঠনে 
তার উৎসমহথ ছিলেন এই পৃথবীপাল 
ধসংহ'। শোনা যায় এই নির্বাচনে 
পাঁচ লাখ টাকারও বোশ ঢেলে-" 


J 
' ছিলেন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ৷ 


পাঁশ্চসবঞ্গের ছাত্ররা রাজনপীততে 
দীঘণদন যাবৎ বিশেষ পাক্রিয়। কিন্তু 
উাঁনশশো একাত্তর সনের নির্বাচনো- 
শর যুগ শুরু হবার পরেও কংগ্লে- 
সের জন কয়েক ছাত্রনেতার ক্ষেত 


“ব্যাতরেকো পাঁশ্চমবঙ্গের ছাত্র রাজ- 


নীতিতে যোঁদব্যাভচার বা দিকীত- 
দোষের 'আঁভযষোগের কথা কোন দিন 
শোনা যায়, দন! পাঁশ্চমবঙ্গের হাম 
রাজনশীত হচ্ছে মুখ্যত প্রগতিশীল 
রাজনপীত ভাঁত্তক। কিচ্তু' রাজধানীর 
ছাত্র রাজনধীতি হচ্ছে রাজধানীর 
অপরাপর স্তরের ও ক্ষেত্রের রাজ- 
নীতির মতই. চক্ৰত ও দঃনশীত- 
গ্রস্ত । এ কঝ্সজনপীতির মুখ্য উপাদান 
হচ্ছে পাশ্চিমর ঘুণধরা পঠুজি- 
তাল্যিক অংক্ষয়ী চিন্তাধারা ও 
রণাতনণীতর কুধীসত অন্নকরণ। 
তাই রাজধানীর রজতচক্রপ্থল সমাজ- 
জীবন পাশ্চাত্যের পারামাসিভ সোসা- 


_কংগ্রেস্দলের পক্ষ 


লী বিখাালয়ের ইাতরী ধর্ষণে 
ঘাঁম। ঃ ইন্দিরা মক ছাত্রদের কী 


ইটীর অর্থাৎ দনননীতি ৎচয্াত- 
অনুম্দেদনশীল লমাজের 'পদাঞ্ক' 
অন্ারী। তাই রাজধানীর সমাজ- 
জীবনে কা্চন কৌলন্য ও তদ্ভুত 
শান্তপ্রভাব নীতহান প্রতিপাত্ত- 


প্রাতষ্ঠায় 'অপারমেয় শব্তিধর ব্যাপক-. 


তায় প্র'য় পর্ধগ্রাসী। আর ওপর- 
তলার নেতাদের অনুসৃত এই কৃত 
আচরণ-আভরণ, ব্যসনাবিলার্দ ও 
বাঁত পদ্ধাত সর্থস্তরকেই, বিশেষ 
করে সহজ সংবেদনশীল যব সম্প্র- 
দায়কে প্রভাবিত ও বিষদুস্ট করে 
থাকে। এ ি্ষদর্গষ্ট শাসকগোষ্ঠীর 
শ্রেপাস্বার্থের অন্দকূল। কারণ নব 
সমাজচেতনার প্রচারে, ও প্রসারে 
খিশষ করে নব স্বাধীনতালব্ধ দেশ- 
গলতে যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকা 
খিশেষ গররুত্বপূর্ণ। সামাজিক 
পাঁরব্তনিসাধনে , ও পরোপজশবি 
কায়েমী স্বার্থের উচ্ছেদ ব্ধান তাঁদের 
অবদানপ্রয়াস বিশেষ ফলপ্রদ। অই 
সেই ষ্বর্থনজ্প্রদায়ণক! বিভ্রান্ত ও 
দুনশীতিগ্রস্ত দরে দিলে এই বিপ্লধী 


' ভূমিকার সার্থক রুপায়ণে তাঁরা 


হবেন অক্ষম আর তার ফলে নিজ 
শোষণস্কর্থ নিয়ে সমাজজশীবনে 
জে'কে বসে থাকবার বার্ধিত সুযোগ 
পাবে নানা ধর্ণর কক্েমীক্কার্থ, 
শাসকগোম্ঠীর গাঁদও হবে সনি- 
শিচত। 
তাই তাঁদের প্রয়াস বিপ্লব 

স্ম্ভাবনাভরা প্রয়াসপ্রচেষ্টাকে পঠাঁজ- 
বাদী প'ঁৎ্কলতার অবক্ষয়ীখাতে বইয়ে 
দেওয়া, পাঁরধর্তন সাধনের পথ 

থেকে! তাকে বিচ্দ্যত করে গঅন:- 

গাঁতকতার আবর্তে ফেলে দেওয়া। 

তাই দেখা যায় গতানগাঁতকতার 
পাঁভ্কলতা থেকে মগন্তক।মীর প্রয়া- 
সকে কংগ্েষগ শাসকগোষ্ঠী কোন 
রকমেই সহ্য কর্মতে পারেন না। তাই 
দেখা যায় পীশ্চমবঙ্গে ছাত্র ও যুব 
শান্ত রাজনপাত নিয়ে কায়েমী প্বার্থের 
মোকাথিলা করতে এলে তকে উগ্ন- 
পন্থী নাড়াবাঁড় বলে রাজধানীর 

লোকরা তারস্দটরে চিৎকার শুরু 

করেন অথচ রাজধানীর ছাত্র ও অপ- 
রাপর শ্রেণীর নেত।রা 'বকৃত রাজ- 
নীতির পথ ধরে সমাজবিরোধী 

দুন্পীতর জোয়ার বইয়ে দলেও 
তাকে, চাপা দেবার জন্য তাঁরাই 
আবার বিশেষ ল্‌চেস্ট হয়ে থাকেন। 


'পৃথবীপাল সিংহ প্রভ়ীতিদের সম্পা- 
“দিত এই" নারকীয় 


ঘটনাটও তার 
ব্যাতক্রম ছিল না। শোনা যায় এই 
ব্যাপারটিকে চাপা দেবার জন্য 
থেকে নাকি 
বিশেষ প্রয়াস করা হয়েছিল। তাই 
ধার্ধতা ছাত্রী কুমারী বিজয়কুমারী 
ও বিশ্ববিদ্যালয় বৃক্ষ প্দালশে 


চির 
করতে পুশ যে বেশ কিছ দিল 
টালবাহানা করেছিল আর সেটা যে 


' আসামীদের উচ্চস্তরের রাজনৈঁতক 


সম্পর্ক ও , যোগাযোগের ফলেই 
ঘটোছল এ কথা এখানে অনেকের 
মুখেই শোনা শিয়েছিল। কিন্তু এই 
ঘটনা ও পীলশের এই টাজবঝাহানা- 
দির সম্পর্কে উল্লেখ হলে ঘটনাটিকে 
চাপা দেবার চেম্টাকে কার্ষকরী কলা 
অসম্ভব হয়ে ওঠে। অই এ বছরের 
জানুয়ারী মাসে ঘটা এই ঘটনার 
বেশ কিছুদিন পরে আদামীদের 
গ্রেপ্তার ঝর হয়, যাঁদও আসামীরা 





বিশেষ করে মুল আসামী পৃথবী- 
পাল সিংহ রাজধানীর কংগ্লেসী' 
রাজনৌতক জীবনে ও মহল তথা 
পুলিশ মহলে বিশেষ পরিচিত 
ছিলেন এবং শোনা যায় যে. প্নুলি- 
শের নজর এই বলাংকারের ঘচনাটি 
আনবার অনেঝাঁদন পর অবাধ সাপা- 
ধদ পৃথবীপাল সিংহ প্রকাশ্যে 
মোটরে করে ঘুরে হেড়াতেন, আঁমত 
সিংহ প্রতাপে। 

গরীব ঘরের দেয়ে ও করেস- 
পণ্ডেলদ্‌ কোর্সের 'ডাগ্রক্লাশের ছাত্র 
বিজয়কুমারীকে চাকুরী দেবার 
প্রলোভন দেখিয়ে ছনত্র ইউনিয়নের 
দপ্তরে নিয়ে গিয়ে যেভাবে তার ওপরে 
বলাৎকার করা হয় ভারতবর্ষের 
শিক্ষায়তনের ইতিহাসে তার তুলনা 
নেই। ঘটনাটি ঘটে এ বছরের জানং- 
সরা মাসের আঠাশে তারখে। যে 
ছাত্র ইউনিয়ন ছান্রছাত্রীদের আধকার 
রক্ষার প্রাতিভূ তারই দপ্তরের মধ্যে 
দুভগিনী ছাত্রী বিজয়কুমারীকে 
সেই ছাত্র ইউনিয়নের 'তদান'ন্তন 
ভ.ইস-প্রোর্সজ্ড। পৃথবীপাল সিংহ 
ও তাঁর অনুচর মঙ্গত সিংহের পাপ- 
প্রকৃত্তির “শিকার হতে হয়; শিকার 
হতে হয় পাশবশীন্তর। দায়রা আদা- 
লত এই দুই জন মূখ্য আসামীকে 
সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত করেছেন বলাৎকারের অপ- 
রাধে। সঞ্জাত সিংহকে অবশ্য কুমারী 
বজয়কুমারীকো অপহরণ করা ও 
বলাৎকার করার ষড়যন্ত্র করার 'আপ- 
রাধে আরও তিন বছরের সাজা 
দেওয়া হয়েছে, তবে আগের সাজার 
সঙ্গে এই সাজাও একই সময়ে: চলবে 
অর্থাৎ তাঁর ক্ষেত্রে মোট সাজার 


“ব্যাপ্তিকাল সাত বছরই হবে। আর 


অন্য তিন জন ছাত্র কংগ্রেসী সহ- 
যোগপীকে তন বছর করে' সশ্রম 


লি 


॥ তিন ॥ 


রাধের প্লাবন বয়ে চলেছে। দিল্লীর 
আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব 
খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের। উীনশশো 
একাত্তর সালের লোকসভার 'নর্ধাচানে 
সংখ্যার দিক ঝ্রেক৷ আঁতগারম্ঠতা 
লাভ করবার পরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
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করোছিলেন। 


রা 
পাঁচই ফেব্রুয়ারী তাঁর একান্ত 


কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। তাঁদের দিশ্বাসভাজন শ্রীউমাশচ্ষর 
বিরদ্ধে আভিংষাগ ছিল অপহরণ ও ১) 


ষড়ফল্ম। এই পাঁচ জনকেই দুই শ ভার তুলে দেন। কিন্তু এই সময়েই 
টাকা করে জার্মানাও করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে বে, দি্লার অপরাধ 
না অনাদায়ে আরও দুই মাস সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। বস্তুত 


াকদণ্ড ভোগের নির্দেশ দেওয়া রাজধানীতে আইন ও শৃঙ্থলা ব্যব- 


ভা এ ভান হর নি 
17 প্রমাণ মেলে গত বছরের ও বর্তমান 


করেছেন। একজন আসামীর ক্ষেত্র 
অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে 

মুক্তি 'দয়েছেন। 
বিগত জানুয়ারী মাসের এই 
ঘটনার পরে গত মার্চ মাসে দিল্লী 
বিশববিদ্যাদুয়ের একটি ছাত্রই 'নিবা- 
হত্যাকাণ্ড 


হত্যাচেষ্টা ৭২ 
লু$ন ১৪৬ 
দাজাহাদাযা ১৩৮ 
সিদেল চুরি ১১৫২২ 
সাধারণ চুরি ৭১৪৯১, 


১৯৭২ ১৯৭৩ শতকর! 
ব্বদ্ধি হার 
২৩ 


৬৬ 


অপরাধ 
৬০ ৭৩ 
১২০ 
২২৫ 
২৭২, 
১১৮৮১ 
৯,০২১ 


৯ 


সের আবালকা ছাত্রীরা এবং অন্য 


দেখা দিয়েছিল। 
‘ঘটনা নিয়ে এখানে খুব হৈ চৈ হলেও 


একটি আভজাত মাঁহলা 

ছাত্রীরা কংগ্রেসের পুঠপোষক বল 
পারীচিত এখানকার 'ধাঁশম্ট শিল্প- 
পাত নরাঙ পাঁরখারের শ্রীকুলদীপ 
রাজ নারাঙের বাসভবনের লামনে 
প্রকাশ্য মিছিল 'ীবক্ষোভ প্রদর্শন 
করন। নঅন্দরূপ কারণে এ ধরণের 
ছাত্রী মাছিল ইতিপূর্বে ভারতের 
আর কোথায়ও অন্নষ্ঠত হঙ্পোছল 
বলে জানা যায় নি।, ছাত্রীদের আঁভ- 
যোগ ছিল যে উল্লিখিত বাসভবানর 
বাসিন্দাদের কেউ 'কেউ বেশ [কিছ 
দিন ধরে তাঁদের নানাভায় জৰাল্মতন 
করে আসছিলেন যাতে করে তাঁদের 
মানসম্ভ্রম বিপন্ন হবার আশঙ্কা 
সো সময়ে এই 


এবং সংসদে এ ঘটনার উল্লেখ হলেও 
এ পযন্ত ছাত্রীদের অভিযোগে উল্লি- 
খিত কারুর বিরুদ্ধে কোন রূকমের 
ব্যবস্থা গ্রহণ ঝরা হয়েছে বলে শোনা 
যায় নি। 
তারিখে রাজধানীর অনত্যম প্রধান 
জনবহংল ও কর্মব্যস্ত রাজপথ জন- 
পথের ওপরে জনৈকা মাঁহলা টোল- 
ফোন (কমিক ছ7ারকাঘাতে আহত 
করে আততায়ী সরে পড়োছল। 
তার আগে মে মাসে আত্মসম্মান 
ঝাঁমতে গিয়ে আত্মাহাতি দিতে 


হয়েছিল অল ইণ্ডিয়া রেডিওর জনৈক 


ইঞ্জিনীয়ারের স্তী শ্রীমতী শ্যামলা 
রাওয়কা। কোন ক্ষেত্রেই অপরাধের 
কোন কিনারা নাকি আজ অবধি হয় 
নি। 

অর্থাৎ রাজধানী দিল্লীতে শুধু 
পথ চলতেই নয়, এমন কি নিজ 
আঁঝাসেও মাহলারা আর তাঁদের 
মানসম্ভম ও ইজ্জৎ সম্পর্কে নিরাপদ 
বোধ করছেন না। এখানে যেন অপ- 


জুলাই মাসের চচোদ্দই, 


মোটর চুরি ৭০৯ ৮৪৩ 
ঘটনার গতি দেখে মনে হচ্ছে যে 
কংগ্রেসী শাসনসৌকর্ষে খাস রাজ- 
ধানী দিল যেন "মুক্ত দর্যীনয়ার” গাঁত- 
রীতি ধ্রনবতারা মাঁক্ন মুলুকার 
শিকাগো শহরের সঙ্গে টেকা দেবার 
পথে পা বাঁড়য়েছে। কংগ্রেস 
সমাঅবাদের জয় হোক! 


স্বাট্াবাৰা! 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি 
দুগ্ধফন্ত ময়লার মধ্যে যে উলঙ্গ 
ভিক্ষুকাটকে দেখা যায় তার আর্য 
এক ক্ষমতা আছে। লোকটির নাম 
তাই গাট্রাবাবা। লোকটি নাকি 
সাট্রার নম্বর বলতে পারে, কোন- 
টাতে বাজ পড়বে 'নিঘণৎ, তা 
জানার, জন্য সব সময় একে ঘর 
একদল সান্রাবাজ বসে থাকে। সম্প্রাত 
এঁ উলঙ্গ উল্মাদ ভিক্ষবকাট তার 
হাতের লোহারু রড দিয়ে দু এক- 
জনকে জখম কারেছে। আজবাল 
হাওড়ার মাঁটর তলার রজ্তা এবং 
বাস স্টান্ডের ' আশেপাশে জীর্ণ 
সার, ক্ষধার্ত 'িভখারীদের ভাঁড় 
ক্রমশঃ বাড়ছে। মাটির তলার রাস্তা 
পথচারী ব্যবহার না করায় গ্ুণ্ডা- 
বদমাসের আড্ডা হায়েছে। প্লশের 
যোগস্মজসে একদল গঃস্ডা টাারস্ট 
ওস্থানীয় যাত্রীদের জানদপন্ত 
ছিনতাই করছে প্রকাশ্য দিবালোকে । 


চার ॥ 


রেলের কারখানায় ১১০০ ধর 


[1 হলত, রাজ্যের লোকএনে 


€ৰিশেষ সংবাদদাতা) 
জনৈক! কংগ্ৰেনী এম এল এ-র 
সংক্যীর্ঘ দলীয় গ্বার্থপরতার ফলে 
কিভাবে অসংখ্য স্থানীয় প্রার্থীর 
ন্যায়সঙ্গত দাঝীকে উপেক্ষা করে 
প্রায় এগারশো, উত্তরপ্রদেশ এবং 
বিহারের বাসিল্দাকে কাচরাপাড়ার 
রেলওয়ে কারখানায় ভার্ত করা হয়েছে 
তার কাহনী সম্প্রাত জানা গেছে। 

কল্যাণী স্পিনিং মিলে গ:ণ্ডা- 
মীতে হাত পাঁকয়ে ' এই কংগ্রেস 
এম এল এ জগদশশ দাস বর্তমানে 
সংপ্রতিষ্ঠত। এককালে উনি যে 
আদর্শবাদী শিক্ষক ছিলেন একক্া 
ওর প্রাক্তন ছাত্র বন্ধুরা স্মরণ করেন 
দুমখের সাঞ্যে। 

ওঁরা বলেন ৪ “মানুষ খেকো 
[বাঘ (যেমন একবার আনুষের প্রান্তর 
স্বাদ পেলে অন্য কোন শিকারে তার 
রি হয় না ওঁর অবস্থা অনেকটা 
সেই রকম। অর্থ ও প্রীতপাত্তর 
আদ্বাদ পেয়ে পেয়ে ওঁর মনে আর 
ন্যায় ও নশীতির প্রশ্ন সাড়া জাগায় 
না। 

কয়েকমাস আগে কাঁচরাপাড়ার 
রেলওয়ে -কারথানায় প্রায় তেরশো 
কমশ নিয়োগের কথা প্রকাশিত হয়। 
দশর্ঘকাল রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে 
অস্থায়ীভাবে বাজ করেছেন এমন 
কমশর সংখ্যাও বেশ কয়েক হাজার! 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ 
যে কোন বিভাগে কর্মখালি হলে 
এদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 
এছাড়া অসংখ্য স্থানীয় যুবক অনেক 
আশা 'নয়ে এই কারখানায় চাকুরীর 
জন্য দরখাস্ত কারেন। 

রেলওয়ে বোর্ডের এই ঘোষিত 
" প্রাতশ্রাতি এবং" রাজ্যসরকারকে! 
স্থানীয় বান্দাদের চাকুরীতে 
স:যোগদানের আবেদনের কোন মূল্যই 
দেন নি এই কারখানার ভারপ্রাপ্ত 


হার স্থান। 
স্তরের কমশিরা প্রক্শ্যভাবেই বলেন 
যে শ্রীসনহার মত এত দুনসিতিগ্রস্ত 
আফসার আর একজন আছে কিনা 
খুজে দেখতে হবে। অথচ ওপর” 
তলায় এমন খধাটর জোর যে এর 
সম্পর্কে কিছ করা একেবারেই 
অসম্ভব । . 

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তেরশো 
নতুন কর্ম নিয়োগের প্রস্তাব এ'র 
কাছে নতুন সুযোগ এনে দিল। 
উন খোলাখালভাবে স্থির করেন 
যে অন্য রাজ্য প্রধানত উত্তরপ্রদেশ 
এবং বিহার থেকে লোক নিয়ে এসে 
এই কারখানা ভার্ত করবেন এবং 
এরজন্য ওঁর অনুগত , কয়েকজনকে 


এ সব রাজ্যে লোক পাঠিক্ে প্রাত 


-প্রার্থীর কাছ থেকে একশ পণ্াশ 


টাকা থেকে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত 


আমন্যনী করার সংবাদ যখন মুখে 
মুখে প্রচারত হয়ে পড়ল তখন 
স্থানীয় যুবকের এক অংশের মধ্যে 


“সেলাম? নেওয়া সরু করে দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষোভ দেখা 


যাদের শ্রীসনহা বেছে নিলেন তার 
মধ্যে অধিকাংশই পুরাতন কর্মীর 


গ্রামের লোক অথবা কোন না কোন 


প্রকারে আত্মীয়তাসুত্রে আবক্ধ। এই 


নীতিতে, ভার্ত করার পদ্ধাততে 
রেলওয়ের .ওপরতলার কোন কোন 
মহল থেকে আপত্তি জানানো হল 
এই' বলে, খে ভাঁবধ্যতে মামলা হলে 
রেলওয়ে মুস্কিলে পড়তে পারে। 
তাঁরা অগেকার অস্থ্ময়ী কর্মীদের 
অগ্রাধকার দেওয়ায় প্রাতশ্রৃতির 
কর্ধাও মনে কারিয়ে দিলেন। শ্রীসনহা 
অবশ্য “যি” দিলেন যে পরানো 
কর্মীদের “আপনজনকে” - চাকুরী 
না দিলে কারখানায় শান্ত বিঘ্নিত 
হঝে। তবে রেলওয়ে কতৃপক্ষ যাতে 
ভাঁবষ্যতে মামলায় না পড়েন তার 
জন্য উনি অন্য পথ বেছে নিলেন। 

ইতিমধ্যে অন্য রাজ্য থেকে কর্মী 


বাঙালী মুসলমানদের সম্পর্কে 
নানা সম্ভব অসম্ভব ধারণা হিন্দ? 
দের থেকে গেছে বলে অনেকে 
অভিযোগ তোলেন। . বাঙাল" 
মুসলমানকে ভালোভাবে মেলা- 
মেশার মধ্য দিয়ে চেনা জানার দর- 


কার। দোঁদন হাওড়া স্টেশনে হন্ত- 
'দল্ত এক দল্পস্কা, দম্পতীকে এগার 


নম্বর প্লাটফর্মে একটি গাড়ী খাঁরয়ে 
দিয়েছিলাম আমি। আমি মুসলমান 
আলাপের মাধ্যমে এ সমস জানতে 
পেরে স্ডদ্রর্গাহলা - প্রশ্ন করলেন 
বিদ্ময়ের চোখে “আরে আপনি 
মাসলমান! মুসলমানরাও ভদ্রলোক 
হয়? 

'ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটে যখন 
আঁফস আদালতে কোনও মুসলমান 
হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ 
ক্রেন তখন প্রায়শই ভদ্রলোক 
জিজ্ঞাসা করে বসেন “আত্মা অমুক 
শেখা চেনেন ?৮ 
শেখের ঝাড়ি হয়তো চারশত 
মাইল দূরে অপাঁরচিত স্থানে 

আর ফাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার 
5৮5 
মুসলমান দেখলেই তাকে হট করে 
লতা প্রায় সর্বত্র । অথচ ভারতে পাঁচ 
কোটির বেশী মুসলমানের বাসা। 
সবাই সবাইকে চিনে রাখা ছি 
সম্ভব ? এই আধান্তর  কস্টকর 
প্রাশেনর জম্মৃর্ীন হাটি আম 
বহু আঁফিপা ও অন্যান্য স্থানে! 


দিল। জগদীশ দাদা মহাশয় এই 
পাঁরাদ্থাতর জন্যই অপেক্ষা কর- 
ছিলেন। উনি যুবকদের মুখপান্র 
হয়ে শ্রীসিনহার চঞ্ষো দেখা কর 
এর প্রাতিবাদ জানালেন এবং আন্দো- 


লন হুমকিও: 'দিলেন। 


রতনে রতন চৈনে। শ্রীগনহা 
জগদীশবাত্টুকে বোঝালেন যে তান 
মোটেই স্থানীয় ফ্যককদের দাবীর 
প্রীতি উদাসীন নন, বরুং সাহায্য 
করতে প্রস্তুত । তার জন্য আন্দো- 
লনের কোন প্রয়োজ্জন নেই। সব 
কিছু তান খোলাখ্দীল আলোচনা 
করতে চান! যেহেতু গোটা প্রশ্নাট 
জটিল এবং গর্ত্বেপূর্ণ সেজন্য কার- 
খানার বাইরে কোন নিরালায় 'স্থর 


_ মক্তিচ্কে আলোচনা হওয়া প্রয়ো- 


জন। "তান, চোঁরজ্গশর একা হোটে- 


লের এক প্রান্ডে খানাঁপনার অব- 


দর্শন 


সরে 'ব্ষিয়াটর ফয়সালা করার 
প্রদ্তাব করেন। 

শ্রীদাসেরু পক্ষে এই প্রস্তাবাট 

মেনে নিতে অসদুব্ধা হয় না! 
ধরি নে উগ্র হোলে 
মিলিত হন॥ এ বৈঠকে শ্রীসিনহা 
সোজাসুজি জানতে চান যে ঠিক কত- 
জন যুবককে চাকুরী দিলে বিক্ষোভ. 
আর দানা বাঁধবেনা। শ্রীদাস জানান 


যে তাঁর “মুখরক্ষার? জন) দুশো 


জনকে ভার্ত করতেই হবে। শ্রীসনহা 
এককথায় রাজী হয়ে যান। পরে 
শ্রীদাস যথারশীত দদুশো কর্মীর একটি 
তালিকা পেশ করলে তাদের সবাইকে 
নিয়োগ করে শ্রীসিনহা তাঁর প্রাত- 
শ্রাত রক্ষা করেন। প্রীদাসের তালিকা 
কেবল তাঁর দলের কমশিদের মধ্যেই 
সামাবম্ধ রেখেছেন এমন অপবাদ 
কেউ দেকেনা। চাকুরীর একাংশ দলের 
অন্যগ্রহভাজনদের. জন্য রেখে যাঁর 
তাকে 'খনুী” করেছে নানাভাবে তাদের 
প্রার্থীদের জন্য উনি “সুপারিশ 
করেছেন। ওঁর আশেপাশের লোকেরা 
জানে যে উনি নগদ পেলেই তুষ্ট 
হন। অন্য কিছুতে গুর মন ওঠে 
না। দিনে দিনে উন একজন বান; 
আড়কাঠিতে পাঁরিণৃত হয়েছেন! 

 জগদীশবাবুর নেতৃত্বে স্থানীয় 
ফবঝদেক্স মধ্যে বিক্ষোভের সম্ভাবনা 
তিরোহিত হওয়য় শ্রীসনহা এবারে 
এমন একটি পথ বেছে নিলেন যাতে 
তাঁকে হাতে নাতে ধরা মুস্কল। 


মাসধায়িক মংকাণতা ও বাঙালা মুলমানদের দুর্গ ড 
' শেখঃশম্ 


এর ওপর ম্মসলমানদের দোষ 
ন্ট আর অসঞ্গাতর কথা বলে 
শেষ করা যায় না। কাঁচা টাকার 
লোভে গাঁয়ের মদদলমান ভদ্রুলোকরা 
তাদের ছেলেদেরকে অন্প বয়সে 
জরির কাজ দর্জির কাজ শিখতে 
দেন। একটু সেয়না লায়েক হলেই 
লাল টকটকে বউ ঘরে তোলেন 
ছেলের জন্য। তায়পর অবক্ষনর 
পালা । ছেলের দেহমনে অপাঁরণত 
বয়ে ধরে ঘুণ হাওড়া জেলার 
পপচলা, আন্দুল, ঝউড়িয়ী। শাঁখ+ 
রাইল, উলবেড়ে, হুগলীর বাদপরর, 


' আকুন, সীতপটহোট, ফুরস্টরা 


কুমীরমড়া, কুতুলপুর পর্ঘঘ দঃখ- 
জনক চিত মুসলমানদের । 
লেখাপড়ার ধারে কাছে মুসলমান 
ছেলেরা আর ঘেষেনা। এই সুযোগ 
নিয়ে একদল: ধমরধিবজাধারণ' কাঠ- 
মোল্লা ওয়াজনাসহত কাওয়ালণ করে 
বন্ধৃতা দেয় অতীত দিনের ইসলামী 
যোশ-এর ভাষায়। কোন 'দিন বলে 
না ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দাও, তারা 
উন্নাত. করুক । 
মৌলবাী মোল্লদের ভাত খাবে! 
পশ্চির বাঙলার কোর্ট কাছা- 
রাতে মুসলমান সক্কেলের প্রাচুর্য 
সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন। ক্রমশঃ 
মুসলমানদের উচ্চাশাও শেষ হয়ে 
আসছে। রিকশাওয়ালা। বাব্টার্চ 
আর আর্দালী হবার স্বঙ্ন নিয়ে যারা 


. জন্মায়, সেই সংস্কারকে - সযত্নে 


লালন পালন করে তাদের উন্নত 


তাহলেই বিপদ, , 


হওয়া অসম্ভব তা বলাবাহ:ল্য। 
কলকাতার মুসলমান ছান্রবাসগ্5লির 
মুদলমান ছেলেরাও উদ্দেশ্যহীন- 
ভাবে পড়াশোনা করেন। বিরাট 
উচ্চাশা আর কঠোর মনোকলে লড়াকু 


'ছাত্ আঙুলে গোনা যায়! গ্রামে 


বাপ সমা ধান বিক্রি করে টাকা পাঠায় 
ছেলেরা হয়তো বাদ্ধধীর পাল্লায় 
পড়ে গেলায় ফডুন। 

পশ্চিমুবলোর মুসলমান সম্পর্কে 
ভুল ধারণা ও আঁক্চারের কথাও 
আবার বলে শেষ হয় না। জনৈক 
ভারতীয় মুসলমান (বীরভূক্ষবাপী) 
ঢাকা শহরে বন্দুকের দোকান করে- 
দছিলেন। নিয়মিত পূর্বতন পর্বে 
প্যকস্তানে যেতন্‌ এপারে টাকা 
আনতেন। ভারতেই বেশশর ভাগ 
সময় থাকতেন। এই বৈদেশিক মুদ্রা 


: অর্জনকারী ব্িবসায়ীকে ভারত- 


সরকার শেষ পর্যন্ত ' পাসপোর্ট“ 


দেয়নি, দেয়ান ভিসা। শেষে অকেই ' 


ডি আই রুল গ্রেপ্তার করা 


হলো। 


বাঙাল" ম:সলমান কর্মচারীরা - 


অনেক সময় ভালো অফিস থেকে 
চ কুরাঁ ছেড়ে চলে আসেন বাধ্য হয়ে 


মুসলমান কর্মীদের অসহ্য ব্যব- : 


হারে র্যাগংয়ে। এ্যাভারী কোম্পা- 
নীর টপ একাকউটিভ শ্রীফারুক 
হাসান কিংবা রামকৃষ্ণ “মিশন বিদ্যা- 
লয়ের সামসুল হক প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


নামে তত. ও উথাবহুল রচনা বেবি- 


ee 
1 শুক্ষবার ইরা নভ্েদ্দল্র ১৯ 
ওঁর মনোনীত প্রার্থীদের সাবাইকে 
বলছেন যে পশ্চিমংগ্গের কোন না 
কোন জায়গায়, বিশেষকরে শিল্পাণ্যলে 
প্রত্যেকের নামে রেশন কার্ড করি, 
নিতে! রেশন কার্ড করার ব্যা 
জগদ'শবাববন সাহায্য পেতে 

কোন অস্দুবিধ৷ হয় নি। তাছাড়া 
এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জেও নাম রোজা 
করিয়ে নিতে পরামর্শ দিলেন প্রত্যেক 
্রার্থীকে। যেহেতু কর্মীদের 'নয়ো- 
গের ব্যাপারে শ্রীসিনহার অন্দমাদন 
প্রয়োজন। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ 


থেকে যে সব প্রার্থীর নাম আদতে 


লাগল তার মধ্যে থেকে গুরু “আপন- 
জন” বেছে নিতে কোন ঝামেলাই 
হল না। 

মি 
বারউান অথবা যে কোন কম্পলাখান ' 
অগ্ঠলে এভাবে স্থানশয্ প্রার্থদের 
বঞ্চিত করে বাইরের রাজ্যের লোককে 
নিয়োগ করা সহজ নয়া একথা 
শ্রীসনহা বল্ধুমহলে স্বীকার করে 
ছেন। “পাশ্চমবঞ্গের নেতারা 
মোটেই প্রাদোশকাতায় বিশ্বাস করেন 
না এবং খুব অল্পতেই খুশি হন। 
উনি মন্তব্য করে:ছন। এই প্রসঙ্গে 
তান ভীঁ়ষ্যায়- প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্র- 
তক: বন্তৃতায় স্থানায় বাঁদন্দার 
সর্বদা চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেওয়ার 
নশীতকে প্রশ্রয় না দেওয়ার কথাও 
উল্লেখ করেন নিজের কৃতকর্মের 
সাফাই হিসার্বে। , 


2 আরা 


ফ্লোছল। হাসান সাহেব পাকা দাঁড়িতে 
হাত ব্মালয়ে কণদতে কাদতে বল- 
লেন, তারপর থেকেই আমার 
দোকানের শেষ। রি 
ম্প্রাতি হাওড়া কোর্টের জনৈক 
মুসলমান সাভেয়ারকে এক হিন্দ 
ভদ্রলোকের বাড়ী জমি জরিপ 
করতে দেওয়া হয়। ভদ্দুলোক মুসল- 
মানকে! ঘরে ঢ:কতে দিতে অস্থী- 
কার করেন। পরে হাকিম অবশ্য 
এসব বাধা মানতে দনষেধ করেছেন 
তাই এখনও কিছু হিন্দুদের 
বাড়াতে গ্রামে গঞ্জে মুসলমানরা . 
গেলে ঝাড়ীতে গোবর জল ছিটা 
হয় নিকানো হয়, চান করতেও 


. হয় কুকুর চরলেও যা করা হয় না। 


পুর, বেগবাগান বেকবাশদন, শরীফ 
লেন শার্প লেন হোসেনপুর হবসুম- 
পুর! 

এইসব আভিষোগ পাল্টা আভ- 


যোগ যাই থাকুক না কেন পাশ্চম- 


কাঙুলার মুসলমানরা সমস্যাঁজজর্শীরত 
একথা অনস্বীকার্। 





॥ শক্রবার ংরা নভেশ্ব্র ১৯৭৬ 


সমাজ দিন মেণীঢেতনা ৪ মৃণাল মেন. 


হাল আমলে আমাদের দেশে 

জগতে বহু শবিভার্কত ত 
টেই ঝেধহস্ক সবচেয়ে বিতাঁ্কত 
কাটি নাম মণল সেন। মৃণাল- 
বুকে তির্বে এই ত্তকের বহর 
কটা বিষয় ৷ অন্তত স্পস্ট করে 
নয়েছে মে চলাচ্চত্র পাঁরিচালনার 
নে মৃণাল সেনের অৎস্থান অপ- 
সম গুরুত্ব সম্পন্ন । অর্থাৎ তাঁর 
ক্ষ বা বিপক্ষ কোনো দলের পক্ষেই 
ই গুরুত্ব অস্বীকার করে চলা বা 
চকে এডি য় যাওয়া আর সম্ভব 
চ্হে না। কারণটা বুঝতে হলে 
মপেক্ষ.কৃত বিশদ আলোচনাই শুধু 
শন, একট; শ্ভীর ভাবেও আলোচনা 
দরকার লি 
কিছুকাল আগে পর্যন্ত শিল্প 
াহ-ত্যর ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে এক 
মচ্তহন বিতর্কের ঝড় বয়ে চলে-, 
ছল। শিল্পের জন্যই শিল্প না 
মাজজাীবনেব প্রয়োজনেই শিল্প 
ই ছিল 1তকের মূল বিষয়বস্তু 
কন্তু একপদ্ঃক যখন কাগজে কলমে 
ভা সাঁমাততে এই "ব্তর্ক জাীকয়ে 
সে বাজার মাং বরে (চলেছে, 
পরদকে তখন সমাজজশীখনের রূঢ় 
স্তব ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে 
[ততলে এগিয়ে চলেছ। এই রূঢ় 
স্তথের কঠিন আঘাত গোটা [িত- 
কর ক্ষেত্রাটকে ওলটপালট বরে 
বয় | বিশেষ করে 'ংতীয় বিশব- 
দ্ধের পবে সমগ্র বিশ্বজুড়ে শোষিত 
নপাঁড়ত মেহনতাঁ মানুষের মৃন্ত- 
ংগ্রমের জেয়র এমন উত্তাল হয়ে 
নে যে গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য 
নয়ে থা আপনার মনে মাধুরী 
মশায়ে কারও ছাঁব এংকে৷ সার্থক" 


ব্য রচিত হবে না; সমাজজ্ীবনের ' 


[স্তব সমস্যা নিয়ে শিল্প সাহত্য 


[ঘ্ট করলে টাই হবে দবচয়ে 


[্থক--বিদপ্ধজনের এমন কেত'বী 
'বতর্কের অববাশটাই সংকুচিত হয়ে 
গড়ে। রুঢ় সমাজ সত্যের তণ্ড়নে 
[নে কবিতয় গল্পে উপন্যাসে, 
গকা কথায় শিল্প সাহত্যের সমগ্র 
ক্ষ জুড়ে সমাজ জীবনের সমস্ত 


নমস্যা সব জটিলতা রুপ্ায়ত হয়ে. 


টঠতে থকে। 

শিল্পের জন্যই শিল্প এই 
স্লাগনের আড় লে: যে শিল্প তার 
টচ্চরিত বা অন্চচ্সারত উদ্দেশ্য 
তৈলা, জীবনের দস্তব থেকে 
বাচ্ছা কারে বিমূর্ত ভহ্রে জারক 
সো ডুতিয়ে রেখে শোষণের 'নি্জূ্পীব 
শকার কা'নয়ে .রখা। বাস্তব- 
্রশিনের খাত প্রাতঘত নিজেই 
শল্পের মুখোশটাক্ষে' প্রচন্ড আঘাতে 
ছন্তিন্ন করে দল । সমাজ্জশংনের 
বস্তয ক্ষেত্রে যেমন সবই 'বাধর 
বধান এমন এবটা ভাব্ধরা দৃষ্টি 
নারে কায়েম স্তর্থষন্্র শোষক শ্রেণী 
নাশচিতমখে কালযাপন বরূতে করতে 
প্রচণ্ড অমাত খেল জীবন সংগ্রামের 
এক মারমুখী রূপের হাতে। সমাজ- 


বাস্তবের ক্ষেত্রে শোষিত ,মেহনভাঁ 
মানুষের সংগ্রামকে অস্ঠ্ণকার বা 
অগ্রাহ্য করার আর কোনো উপস্নই 
রইল না এতবড় এ্রীতহাঁসক সত্য 
হয়ে উঠল যখন জীবনসংগ্রম, শোষক 
শ্রেশীকে তখন ভোল্‌ পটাতে হল, 
ভিন্ন মোড়. নিল তার মস্ত রাজ- 
নদীত আর রাজনোৌতক৷ মতাদর্শ । 
শুরু হল সংগ্রামের বাস্তব অবস্থা 
স্বীকার বরে নিয়ে সংগ্রামগ্লগাকে 
ভিন্ন খাতে বইয়ে দেশর রাজনোতিক 
খেলা। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঘটল 
এরই প্রাতফলন। শিল্পের জন্যই 
শিল্পওয়ালারা ভেল পাল্টালো 
রাআরাতি। সর? হল জীবনের 
জন্যই শিল্প স্াাহত্যের পালা, কিন্তু 
ওই এবই উদ্দেশ্য 'নয়ে। ফলে ব্যাপক 
ভাবে দেখা দিতে লাগল বিকৃত 
গলিত লমাজের অজন্র 'িকাতির 
আঁববল প্রাতিচ্ছাব, নয়ত জীবনের 
জাটিলসতাওক! পাশ কাটিয়ে জাঁবন 
সার্থক করার সংগ্ন। সবচেয়ে মাকা- 
অক হয়ে' দেখা দিল শম্পসাহিত্যে 
জাঁংলসংগ্রামকে। রূপাঁয়িত করার নমে 
সংগ্রামগুলোকে। এক অন্ধকার কানা- 
গলতে এনে ঘুলিয়ে দেবর এক 
সচেতন, প্রচেচ্টা। 

এত গেল এবাদিবা। কিন্তু যার 
পাল্টা হিসাবে এই দিকটি উপ'স্থত 
হল, অপরাঁদকে রইল সেই সত্যাট 
যেখানে শোঁষত নিপীড়িত মান; 
ষের মুক্তিসংগ্রামগুলো সার্ঘকভকে 
রূপায়ত হায় উঠতে চয়। অর্থাৎ 
একাদকো শোষিত শ্রেণীগলের 
আশা আকাখা আর ক্ংগ্রামের 
স্বার্থের অন্যকূলে সমাজজীবনের 


প্রীতফলন, অপর দিকে সমাজজাীব- 
নের এমন ঠা 
মেহনত মানুষের সংগ্রামকে উপ- 
স্থিত করেও শোষক শ্রেণীর স্বার্থ 
সবতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা যয 
আজ তাই. শিল্পের জন্যই বশল্প 


জীবনের 


“জন্যই শিল্প না শ্রেণস্ধর্থের জন্য 
শিজ্প। সমাজ যেখানে -শোষক, 


এবং শোষিত পরস্পর বিরোধী এই 
দুই মূল শ্রেণীতে িভন্ত এবং এই 
দুই বিরোধী শ্রেণীর স্বার্থ যখন 
কোনক্রমেই এক! হতে পারে না, তখন 
সমাজসাচিতন হওয়াটাই শেষ কথা 
নয় শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠটাই 
চুড়ল্ত। এই শ্রেণী [বিরোধের মধ্যে 
থেকে শ্রেণী সচেতন হয়ে না উঠ- 
লেও, অন্তত অচেতন ভাবেও অর্থাৎ 
নিজের অজ্ঞতসংরে হলেও প্রত্যেবট 
মানুষ কোন না কোন শ্রেণী-ীশাঁবরে 
স্থান করে নিতে বধ্য, নিরপেক্ষ- 
তার বোন পথক স্থান এখানে 
থাকতে পারে না। 

এই শ্রেণী বিরোধের ক্ষেত্রে 
চলচ্চঘ্র পাঁরচালকা মণল সেনের 
অংস্থান কোন সারিতে তা অত্যন্ত 
স্পষ্ট এবং তান যে তাঁর এই অব- 


স্থানটি অত্যন্ত চেতন ভাই বেছে' 


নিয়েছেন তাও জলের মত পাঁরচ্কর 
হয়ে দেখা 'দয়ছে অন্তত তাঁর পাঁর- 
চলিত শেষ 'তিন:ট ছবির মধ্যে 
দিয়ে। মৃণ্মলবাব; তাঁর অংস্থান 
্ম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন" এই জন্যই 
বঙ্গা হবে ফে তান অজকের, সক 
চেয়ে বড় সমাজ স্ত্যাটকো শুধু 





চন্দননগরে পুলিশা সন্ত্রাস 


", (দপপের সংবাদদাতা) 


চন্দননগর মহকুমার ভদ্রেশ্যর 
থানার প্াীলশ প্‌জোের আশে 
থেকেই নার্ঘচারে নিরাঁহ তরুণদর 
গ্রেপ্তার করে চলেছে বলে নির্ভর- 
যেগ্য সূত্র থেকে জানত পরো 
গেছে। যারা গ্রেপ্তীর হায়ছেন তারা 
সকলেই মধ্যাবন্ত ঘরের শাল্তীপ্রয় 
তরুণ ও মধ্যবয়সী । সুশীলকুমার 
ঘোষ €একচল্লিশ), সুধীনকুমর 
ঘোষ £সাইন্রিশ) সনৎকুমার ঘোষ, 
(উনিশ), সমরকুম'র 
(ছাঁত্বশ) কমলাকান্ত দস ঘোষ 
(অঠাশ) নেপাল বন্দযোপাধ্যয় 
প্রমখ ছাড়ও আরা দশ বারোজন 
গ্রেপ্তর হয়েছেন। 

জানা গেছে, হুগলী জেলায় 
কংগ্রপশদের অন্তঃদ্বন্দ্বের প'রণাতই 
এর অন্যতম কারণ। আন জেলা 
স্তরের হহু বংগ্রেস ' কর্মীর সঙ্গে 
আলাপ করে জোনাঁছ যে জনৈক 
মন্ত্রীর সমর্থনপুস্ট পুলশ ও 
ভদ্রেশ্দর টউন কংগ্রেস কমশদের 


ঘেষ 


এবাংশ হুগলী জেলার সুপ্রসিদ্ধ 
কংগ্রস নেতা শ্যান্তমোহন রায়কে 
বর.বরই কোণঠাসা করর প্রচেষ্টা 
চালচ্ছেন। শ্রীরাক্প প্রন্তন মুখ্য 
মৃ প্রফক্রচল্্র সেনের অনুগ্যমগ 
থলে পরিচিত ঁছ'লন। আজ যাঁদও 
উভয়েই 'দুই প্রান্তের মানুষ। 
তাছাড়া ভদ্রেশ্র থানার বর্তমান 


'বর্মকর্তারা নাক দারুণ উগ্র। বহ 


ধ্যান্তর সামনেই তারা বলে বেড়া" 
চ্ছেন যে, এই এল;কাকো ঠাণ্ডা 
বরতে তারা বদ্ধপাঁরকর। 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই 


. অ'ফসার বীরভূম থেকে সদ্য এই 


থনায় ব্দাঁল হয়ে. এসেঃছন। স্মরণ 
থাকতে পারো যে বিগত কয়েবমাস: 
পর্ব নকশাল দমনের নামে বাঁর- 
ভূহমর গ্রমে গ্রামে প্নীলশের সন্ত্রাস 
চলোছল। উত্ত আফসার তৎকালে 
ঝীরভূমই ছিলেন। 


টা 95 পৃ 
এই পর্যায়ে পৌছবার পর শুর; 
হয় প:ঁজএদের ক্ষয়ের এবং লয়ের 


-যুগ। আরও সহজ করে বলতে 


গেলে বলতে হয় সাম্রাজ্যব্দী যুগে 
পেশছবার পর সামাগ্রকভাবে পধাঁজ- 
বাদ আর সমাজাবকাশকা, সামনের 
দিকে! এগিয়ে নিয়ে যেতে. কক্ষম. 
নয়। এরপর যে কোনরকম সমাজ- 
প্রগতির অগ্রদ্যাতর ভূমিকা এত- 
হাঁসকভবে এসে বর্তায় শোঁষত্‌ 
শ্রেণীগুলোর ওপর সবচেয়ে অগ্রণী- 
বাহন যার শ্রমিকা শ্রেণী শ্রামক- 
শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশে দেশে শেিত 
শ্রেণীগুলো' বাদ সমজের 'স্থতা- 
হস্থা আমূল উপড়ে ফেলে নতুন 
সমজব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারে 
ত ব্যপক মেহনত মানব্ষর শেষণ 
নিপশড়ন অর দারদ্যের যাঁতাবলে 
উত্তরোত্তর আধকমাত্রায় পিষ্ট “হতে 
হবে। হয়ে চলছেও তাই। স্ম্রাজ্য- 
বাদের বব্জাও ভেঙ্গে যেতে পার 
এই একটি মত রাস্তা ধরেই। কোট 
কোটি মেহনত মানুষের দহন্ত 
সংগ্রমকে পাশ কাটিয়ে ওপাঁনবে- 
শিক জেয়ল থেকে মুন্ত হওয়া যায় 
না, অপাত স্বাধীন হওয়া গেলও। 
উাঁনশশো স.তচল্লিশের ক্ষমতা 
হস্তান্তরের নটবের শেষে তই 


' দেখি ভারতের সামাজক-অর্থ- 


নশীতিক কাঠামে।টি আজও সম্রজ্য- 
শাদী শোষণের মৃশয়াক্ষেত্র হয়ে 
রয়েছে। 
মণালবাব:র শেষ তিনটি ছকির 
প্রথম ছি ইন্ট:রভিউতে এই অপ্র- 


তিনি এ অবস্থা থেকে অনন্ত হবার 
পথের নিশানও কাতলে পদয়েছন। 
ম্‌ণলবা’্‌র বিশেষ শ্রেণী অবস্থান 
যাঁরা বিচার করে দেখতে পারেন নি 


বা দেখতে পেরেও যাঁরা তাকে' এখান 


দাঁড়তে দিতে 'রাজশী নন স্বভবতই 
তাঁরা শো-কেসের সাজানো মযর্তর 
ওপর হামলা করা বা তকে হস্ত 
বরার ব্যাপারাট একট অর্থহীন 
ছেলমানুষী বলে ডীড়য়ে দিতে 
চেয়েছেন। সাম্রাজ্যতদশ শেষণ যা 
তথাকথত স্বাধীনতার পরও অব্যা- 
হত. রয়েছে তাকো ত্লপ্রয়েশের 
মধ্যমে সমূলে উপড়ে ফেলতে না 


পারল যে উন্নততবৰ জীন সুখী; 


জীবনের স্বপ্ন স্বপ্ন-ী লাসই থেকে 


যাবে এই সত্য স্ম্পত্বে অন্ধ হ্যস্ত-! 


যুবকটিকে। দরাসার প্রশ্নবাণে জর্জ- 
রত করে। এখানে গতানুগতিক 
সমস্ত ফর্ম বা আগঙ্গক তান 


- অগ্রাহ্য করেছেন তাঁর বন্তব্যকে স্পচ্ট, 


করে তুলতে । এবং এখানে তাঁকে 
এক! শ্রেণীর সমালোচকের উপহাসের 
পার হতে হয়েছে। ভবে এ উপহাস 
গতান্দগাঁতক ফর্মের . বিশ্দদ্ধতা 
ভাঙ্গার জন্য নয়, আসলে . তাঁর 
আশ্রিত বিষয়বস্তুর প্রতি উত্মাই 
আভত্যন্ত হতে চেয়েছে উপহানের 
সাজ পরে। 

* পর পরের ছবি কলকাতা-৭১। 
এখনে ম্‌ণালবাবু আর এক কদম 
এাঁগয়ে এসেছেন। দারদ্যু শোষণ 
আর নিপীড়নের নগ্ন বীভৎস রূপ 
তিনি তুলে ধরেছেন যেমন, তেমাঁন 
তুলে ধরেছেন তথাকাঁথত বাম রজ- 
নশীতর অসারতা । স্বকীয় ভঙ্গীতে 
হালও দ্বর্থহীন ভ'বেই তান এ 
সত্যকে উপস্থিত ঘরে দিয়েছেন ষে 
নির্বাচন আরা ভোটের পাঁয়তাড়া 
কষে এই অসহনীয় জীংনযল্ণা 
থেকে মুন্ত হওয়া অসম্ভব। এই 


'ম্ান্তর জন্য, প্রয়োজন রন্তক্ষয়ী এক' 


সংগ্রামের। মেহনত মানুষের এই, 
উপল'ব্ধ যে শেষক শ্রেণীর শান্তির 
নিদ্রায় কী পরিমণ ব্যাঘাত ঘটায়, 
তাকে হিংস্র মারয়া করে তেলে, 
এই হংম্রতাকে গুঁড়িয়ে দি'য়ই যে 
আসল মন্ত-এ দই তান জোরলে। 
ভাবে উপস্থিত করে 'দিয়েছন। 
এখনেও "তান প্রয়োজনমত ফর্ম 
সৃষ্টি বরে নিয়েছন, শোষবশ্রেপীর 
হিংঘ্রতার যূপকান্ঠে বসার্জত এক 
সংগ্রমী তর্যণ-প্রাণকে এবটা কন- 
সেপ্টে রূপায়ত করে। এখানও 
ব্ষিয় স্তুর এই নির্মম এঁতিহ।সক 
বাস্তবতা ভিন্ন 'শাঁকংশ্রয়ী দর্শক 
সম্ালচকের গায়ে -স্বাভাববভবেই 
জবালা ধরিয়ে দিয়েছে এবং যার 
প্রকাশ এক্ষেত্রেও মৃণালবাবদকে এক 
উপহাসের পান্রর্্প উপাস্থত বরার 
মধ্য দিয়ে। ঘায়েমী স্যার্থর। বাহন 
এক ইংরেজী সংবাদপত্রে ত মৃণজ- 
বাবর প্রত অন্কেম্পা দোঁখিয় 
(শেষাংশ ষণ্ঠ পৃচ্ঠায়) 


তে শিশিপাশীপাপিশপপাপিপি্পপন্পপ্পপপপালাপপপপসত 


দ্ণণ 


সংবাদ সাপ্তাহক্ষ 
বার্ষিক ষোল টাকা 
ন্িমসক চার টকা চার আনা 
- টাবাকড় ও চি্ঠপত্র পাঠবার 
ঠিকানা £ 
৬১, মট লেন, কাঁল-১৪ 


শে 


. তাদর রায় 
তবুও আমাদের মনে ক্ষীণ আশা : 
ছিল, হয়ত তার ' বিচারের ব্যবস্থা. 
ত্বরাদ্বিত হবে| এংং আমরা জানতে . 


॥ছয়জ 


TAS 


অনন্ত সিংহের বিচার 


উনিশশো সত্তর সালের দশই 


. জ্ঞানয়ারী শ্রীঅনন্ত সিংহ “পার্ক - 


জ্টীট চ্টেট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ডাকাত 
সংক্লান্ত আঁভযোগে গ্রেপ্তার হন। 
প্রায় চার বৎসর পর্ণ ' হতে চল্ল, 
প্রীঅনন্ত সিংহ আঁলপরর সেব্ট্রীল 
জেল হাজতে বিচারাধীন আসাম 
হিসাবে বন্দী আছেন। 

উনশশো স্মতযাটু পালে তৎ- 


তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বেলা দুই- 
টায় তার বাসস্থান থেক . তিনি 
গ্রেপ্তার হন! , সেইদিনই,  অথণৎ 
উনিশশো সত্তর সালের দশই জানু- 
যার, সম্ধ্যা সাড়ে অটর্থাটকায় তৎ- 
কালীন পুলিশ কমিশনার শ্রীপ কো 
সেন, জয়েন্ট পলিশ কাঁমশনার 
ডেপুটি কামশনার,। ডিটেকটিভ, 
ডেপ্যাট কাঁমশনার, স্পেশাল প্রাণ, 
একাঁট সাংবাদক্ষ সম্মেলন আহবান 
করে ছ্যর্থহান- ভাষায়, শ্রীঅনল্ত 
িংহকেই ব্যাঙ্ক ডাকাতগহালর 
"অন্যতম নায়ক হসাবে ঘোষণা বারে 
“ ধরববূতি দেন। অর্থাৎ কোনরূপ 
তদল্ত বা বিচারের আগেই কলকাতা 
পুলিশের সর্বোচ্চ বর্ণধারেক্স 
ঘোষণা করে 'দিলেন। 


পারব অনন্ত সিংহ পাঁত্যই দোষা না 
নিদেশষ। বিন্তু আমরা এই দীর্ঘ 
ফাল ধর কী দেখাঁছ? চারের 
বাণী নীরবে নিভৃতে বাদে” ব্যান্ত- 


সধাধীনতা অবহোলত, সংবিধান 


কতৃকি প্রদত্ত সর্বপ্রকার অধিকারের 
মূলে কুঠারাঘাত। a 
অনন্ত: সতে সম্পর্কে অনাদি 
মোহভঙ্গ হত যাঁদ দেখতাম পুলিশ 
+ সাক্ষ্য প্রমাপাদিদ্বারা ' সুষ্ঠু বিচা- 
রেক্স মাধ্যমে এই দীর্ঘকালের ভিতর 
প্রমাণ করতে পারত যে অঁশ্নযনুগের 
< অন্যতম এই শ্ৰেষ্ঠ শিলযী তাঁর 


রাজনৈতিক ও বৈস্লবিক জাঁবন-. 
Ne ধারাকে সন দিয়ে নিছক! ডাকী- 


তির দ্বারা অর্থ উপার্জনের সহজ 
পথ অবলম্বন বরেছেন। - 
শ্রীঅনল্ত হ্‌ এখন আঁত বৃদ্ধ 
তাঁর হস্নস বর্তমান একাত্তর বংসর। 
একাট চক্ষু সম্পূর্ণ অঞ্ধ এ’ং অপর 
চক্ষুটিরও আতিশীঘ্র দৃষ্টিহীন হয়ে 


যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হন" 


জাঁটল রোগে তান আক্রাল্ত এবং 
সম্প্রতি কয়েকদিনর মধ্যে পরপর 
দুবার তিনি হৃদরোগে আক্রচ্ভ 
হওয়ায় জেল-বন্ভ্পক্ষ তাঁকে জেল- 
হাজত থেক পি জি হাসপাতালে 
স্থানান্তারত করতে বাধ্য হয়। ভার 
জীবনের. দীপাঁশখা এই ভহেই 
স্তিমিত হয়ে আসুক, বর্তমান সর- 
কার ও পাীলশের বোধবার তা-ই 
আন্তারক কামনা। 


তাঁর বিচার চলছে। কতকাল ধরে এই 
বিচার চলবে তা কেউই বলতে পারে 
না। প্রান্তন পুলিশ কাঁমশনার 
কো সেন তাঁর আহত সাংবাদিক 


সম্মেলনে বলেছিলেন, ব্যাঙ্ক ডকাতি- 


গুলির রহস্য কাঁচের মতন স্বচ্ছ হয়ে 
গেছে। তাহলে এ কা ধরণের “বিচার, 
যে-বিচারের মাধ্যমে আজও জন= 
সাধারণের বোধগম্য হল না অনন্ত 
সিংহের বিক্দদ্ধে প্রকৃত “আঁভযোগ 
কি? সাক্ষ্যপ্রমাণাদ নাকি পাই 
পীলশের হেপাজতে অছ্ছে। তাহলে 
আজও বিচারের নিষ্পত্তি হয় নি 
কেন? 

+  আজ' অংশ্যই অনন্ত সিংহের 
বাজনোতর্ক ও বৈগ্লাবক। জাবুনের 
মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। তাঁর 
একাত্তর বসর জাঁবনের এক চতুর্থাং 
শৈর বেশী কেটেছে বারাগার ও 


চ্ফুলিংগ সারা দেশে বৃটিশ সাম্জ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে একা অনির্বাণ সংগ্রাহ 
মের মশাল 'জৰালিয়ে, 'দায়োছিল, 


অনন্ত সিংহের নাম সেই সময় থেবেই 


সিংহ! “ মার্বসবাদে বিশ্বাসী হন৷ 
কারাগ্মর ও নির্বাসন থেকে মান্ত 
হবার পর তিনি বোনও প্রতিক্রিয়া- 
শ’ল সংস্থার যোগদান করেন নি। 
সৈদিন ঘংগ্রেসে ফোশদান করনে 
বর্তমানর অনন্ত িংহকে। হয়ত 


কোনও উচ্চস্তরের সুবিধাবাদী নেত 


হিসাকে দেখা বেত। কিন্তু ব্যন্তিগত 
স্বার্থ কা কোনও প্রলেভনই তাঁবে 
মেহনত মানুষেক সংগ্রামের চিরল্তু 
পথ থেকে চনত করতে পাপ্র মি 


.তাই 'তাঁন শোষিত মানুষের নিজ 


পার্টির মাধ্যমেই: কিয়" রাজনৈতিক 
বাজ আত্মনিয়োগ করেন। ভরতে 
অবিভন্ত কম্যানষ্ট পার্টির বহ: 
উত্খন-পতনের মধ্যেও অনম্ত সিংহ 
মনোনয়ন বুতে দ্ব্ধা করেন 'নি। 
পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী কম্যনিষ্ট 
পাট তাঁর কাছে অশেষভাবে ধাণশী। 
সেবর্ মাবপসাবাদী কম্যাল্ট পির 


নেতারা, নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে 


পরেন না। অথচ অমর বিস্মিত হয়ে 

বাই যখন দেখ তাঁর এই দীর্ঘকাল 

কারারুদ্ধ হয়ে থাকার প্রাতিআশ্দ 
সামান্যতম ধ্বনিও বেরোয় না। 

ৃ এস মিত 

কলকাজ 


পি. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ওরা 


সমাজনিল্প ও. মৃণাল সেন 


পে পৃষ্ঠার প্র) . 


যা রা 
মাল সেন নিজের সৃষ্টিকে 
নিজেই মুছে দেবার এক নিদর্শন 


দেখালেন। সৃস্টি বলতে এই বিশেষ , 


কাগজাট যেঝলো সেইসব সমাজ- 
শোষণের নিষ্ঠুর ৭নিজ্পেষণে জন- 


জীবন মূখ থুবড়ে মরে পড়ে থাকছে ' 


ছাঁর সেই শটগুলো। আর সৃষ্ট 
নাশ বলতে বোঝালা যেখানে মানুষ 
এই অংস্থার মেদকাদিলায় শিরদাঁড়া 
খাড়া করে দাঁড়াবার প্রয়াস পাচ্ছে 
সেই জায়গাগ্দলো। মৃশলবাব্ুঢে 
ধন্যবাদ, তান এতে এবচালত হননি, 
শুধু তাই নয়. শিল্প-সাহিত্যের 
গোটা ক্ষেত্রাট জ:ড়ে দর্াট শ্রেণী- 
শাবরের অস্তিত্বকে দৃচ্টিসীম-য়, 
রেখে সচতনভাবে একটি শিবিরে 
আশ্রয় নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে 
তান এগিয়ে গেছেন পরত ছা 
রচনার বকাজে। 


| লি 


বাহ্দ তাঁর শ্রেণী. অবস্থানকে এত 
স্পম্ট এবং সসাচ্স'রর কারে তুলছেন 


যে বিরোধী শ্রেপশাশীংকশ্রয়ী সমা- 


লোচকেরা এবার সমালোচনার, সুস্থ 
স্বাভাবিক রাস্তাও ছেড়ে 'দতে 
বাধ্য হয়েছেন। এক কথায় ক্ষেপে 
উঠেছেন - তাঁরা! একাবার বলছেন 
রাজনশীতিগত ভাবে -এছাব অনেক 
বেশী স্পম্ট। আবার এবই নিঃশ্বাস 
বলছেন কণী যে পাঁরচালক বলতে 


| চাইছেন তত্র কোনো মাথামুপ্ডু নেই। 


আবার £কেউ একই দমে বলে চলে- 
ছেন এ এক. রাজনঙীতর কচকাঁচ 
হয়েছে আবার রাজনশীতির.দিক থেকেও 
এবট্রা সফল সৃস্টি কিছ: হয়নি। 
বেউ ঘলছেন দম্পাদনাটা ফাল 
হয়ছে, কেউ বলছেন সমর আভি- 


নয় ভাল হয়েছে। কেউ বলছেন অত- 


বড় ফ্ল্যাট বাড়ীতে কেন থাকতে গেল, 
আবর বেউ' হলছেন আত্মগোপন- 
কারী দিস্লবীর অন্তর্ধদ্ধ কোথায় 


আল! ফারা বিভিন্ন কাগজের পাতায় 
সমুলোচক্রূপে হাজিরা হয়েছেন, 


তারা সবাই জানেন যে বোনো িল্প- 
কর্মের সবচেয়ে বড় কথা তার সাম- 
গ্রিক রূপ সাধারণের মানসলেকে 
ববী সামগ্রক প্রীতক্রিয়ার সৃষ্টি 
করছে। এই মূল কথার পরে অসে 
খঃটিন টি ব্ষিয়ে বা বিশেষ শিল্পের 
প্বশষ টেবানক সংক্রান্ত ব্যাপারে 
ত্রট-বচ্যাতি ভালমন্দর, প্রশ্ন 

বোঝা মৃশাক্ল নয়, কোনো 


_ শিল্পসূষ্টর এই সামাগ্রক রুপদক 


বাদ দিয়ে, এ হয়ান, তা হয়নি বা 
রণশর পার্ট ভল ' হয়েছে 'িচ্তু 
ঠ্যাধট খোঁড়া এ জাতশয় বিচ্ছিন্ন 
সমালোচনার প্রকৃত অর্থ সামাগ্রক 
রুপাটিকো দৃম্টিসীমা থেকে সারিয়ে 
দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। 
সমণগ্রকভাবে কোনো শিল্প যাঁদ 
কোনো শ্রেপীস্পর্থকে মূর্ত করে 
তুলে শ্রেণী”ংগ্রামের, সঠিক পথের 
হদিশ দেবার চেষ্টা করে তবে 
বিরোধী শ্রেণনস্বার্ধের ধহজাধার্ীদের 


পক্ষে তা হজম করাই শুধু শক্ত হয়ে 
ওঠে (তাই নয়, তেমন ক্ষেত্রে এরম 
নিরপেক্ষ * দমালোচকের সাজ পরে 
এমন শিল্পকে 'রিভিল্নমুখখ আক্র- 


মণে বিধ্বস্ত করতে তৎপর হয়ে 


ওঠে, তাতে সমালোচনায় দুস্থ 
মাতাজ্যনের অভাব ঘটলেও । 
< পদাতিক ছবিতে মৃণালবাধু যে 


সামাগ্রক৷ বস্তব্য উপস্থিত করেছেন 


এবং দর্শকের মনে গভীরভাবে নাড় 
দেবার মত করেই করেছেন তার সার- 
সংক্ষেপ করলে এই দাঁড়ায় যে ক 
দারিদ্র্য শোষণ আর 'ঁনপাঁড়ন, কি 


- শিক্ষাত্যবস্থা, কি স্তরীজাতির সাঁত্য- 


কারের স্বাধীনতা থা সামাজিক 
মর্যাদা কি কয়েম স্বার্থের পায়ে 
দাসখত লিখে দেবার মত অসহনীয় 
আত্মাবমাননার অবস্থা থেকে ম্ব্তি 
কোনো দিক থেকেই কোনো সুরাহা 


নেই যাঁদ না গোটা সমাজব্তবস্থায় . 


এক উন্নততর সমাজব্যবস্থায় উত্তীর্ণ 
হওয়া যায়। দ্বিতীয় সারকথা হল 
এই যে এ উত্তরণ কখনই বিনা রন্ত- 
পাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্ভব 
নয়, দুনিয়ার কোথাও সম্ভব হয়ানি, 
হচ্ছে না। তৃতশয়ত, 'নিছাকা 'মাটং 
মিছিলের 'বরাট জমায়েত যেমন 
অর্থহীন, তেমাঁন ব্যাপক শ্রমিক কৃষক 
আর অপরাপর মেহনতী মানষের 
অংশগ্রহণ ছাড়া 'রন্তক্ষয়। শীব্লঘণী 


- অভিষানও ব্যর্থ হতে বাধ্য । বস্লংশ 


সংগ্রমকে হত হবে জনগণের সংগ্রাম, 


ব্যাপক জনগণরূপ মাটিতে 'শাকড়- 


গেড়ে শল্ত গাছের মত দাঁড়াষে বিপ্লব? 
যুদ্ধের অগ্রণীবাহিনশী। 

পদাতিক ছবির বন্তব্য এমন একটা 
সামাগ্রক রুপ নিয়ে স্পন্টরুপেই 
বোরয়ে আসে আঁত -সাফারশ দর্শ- 
কর 'কাছেও। কাজেই যারা কান 
চিত্র সমালোচক, চলচ্চিত্রের বিশেষ 
টেবানিকের সমস্ত খুটিনাটি, সমস্ত 
জটিলতা যাঁদের নখদর্পণে মায় 


সম্পদনর কৃতিত্ব কোথায় তাও যারা - 


ভালই বো'ঝন, অরা যাঁদ ' বলেন 
“সত্যবার দি প্রাপ্তি এখানে ঘটল 
না, মনে কথার মত - কোনও ম্‌হু- 
তও কি পেলাম ?” তখন বুঝতে 
হবে এমন বন্তব্য গভীর আঁভসান্ধ- 
প্রসৃত। অর এই আঅভিসন্ধির 


তাগদেই ছাবক টুবারো টংবরো সমা-. 


লোচনা। এবই কারণে ছবির প্রধান 


. প্রতিপাদ্য দিষয়কে তাঁরা দণড় বরাতে 


চাইছেন একা বিশ্লবী যুবকের 


হা ॥বে। আসলে যে স্বাজাসণ 
সমজসত্য এবং তার. ্রাতহাঁদিক 
গাঁত প'রণাতর ইঙ্গিত মৃণলশাকু 
উপা্থিত. বরেছেন পদাতিক ছাঁহ্তে 
সেই কঠিন অমাজবাস্তবের ব্বৃঠন 
টানা"্পাড়েনের' মধ্যে এ&ঁতিহাসিক 
ভাঁমকা গ্রহণ বরতে যার প্রচেষ্টার 
মধ্য দিয়েই যে চুামতের চিন্তাধরায় 
পাঁব্ব্ত'ন ঘটতে সর বদল এটা 
না বোঝার মত ছাঁতে কোনো ফাঁক 


মৃপালবাধ্য রাখেন ি। অর্থাৎ ছাঁবির 





মূল বিষয়বস্তু গলিত বিকৃত খু 
ফ্ষায়ফু সমাজের ক্রমবর্ধমান সং 
এবং সে সংকট থেকে পরিত্রাণ পা 
রাস্তা গোটা দমাজব্যবস্ঝাকে - 
প্রয়োগের মাধ্যমে ভেঙে,.ফেছে 

সমাজব্যংস্থা গড়ে তোলা। দু; 

মত বিপ্লবাঁরা এই কাজের জল 
উৎসার্গত প্রাণ। কিল্তু এই কাঁ 


রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সমস্ত জটিলতা- 
পাশ কাটিয়ে তরুণ প্রাণের বিগত 


আবেগ গেটা ব্যাপারটাকে আঁ 
সবরলীকরণের মধ্যে এনে ফেলে জর 
এরই পারপাত শহসাবে যে বাচা 
যে শূন্যতা নেমে আদতে ব 
বিগ্লবশর জীখনে যার একটি ফ 
শ্রাত কর্মহীন অবস্থায় বি 





ত্যের ক্ষেত্রে দুই শিবিরের এই দ্বন্দ 
এক সামাঁজক সত্য, আত 'স্বাছ 
খিক ঘটনা। 

'ম্শালবাধর এ সম্পর্কে ওয়াদি 
বহাল আছেন ঠিকই এবং শিট 
পাঁরবর্তন না করলে এতে ভার বিড 
দিত হবার কিছু নেই এটাও ঠি 
কিন্তু আসল বিপদ অন্যথানদ 


" মখার্লযাবুর শ্রেণশীভাত্ত এবং তাঁর 


সামাজিক পরিবেশ [তিনি যে শ্রে 
অবস্থান বেছে নিয়েছেন নিঃসন্দেহে 
তার প্রাতকৃল। এমন ক্ষেত্রে তা 
শিল্পসৃষ্টতে ব্ধার্জাক্ অটে" 


প্রচ্ছনতা, অস্পষ্টতা,  নানাধাঁটি 
. ধোঁয়াটপণা ঝা ফাঁদ কসরং আ 


মারপণ্যাচের চমক যে কোনো সমং 
এসে মিশতে পারে। বিছ কিল 
এমন সংমিশ্রণ ইতিমধ্যে ঘটওছে 
মৃণালবাদ্তর কাছে আমাদের চাহক 
অনেক। এই জন্যই অনেক যে বুজে 


. আর ডামাডোলের' . মধ্যে থেকে 


তান এবং সম্ভবত তান একার 
চলচ্চন্র জগতে একা নতুন এক 
ধ্লম্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। যয 


বস্তুই আঙ্গকের রুপ নিরধার” 
করে দেয়, আধ্গিক! বিষয়বস্তুর নয় 
এ ভীন্তর যাথার্থ্য [তান দষ্র্মা" 
বর ,দিয়েছেন। আমরা নিশ্চয়ই 
প্রত্যাশা রখব্ ব্যর্জোয়া অটফর্মের 
অসার ফাঁকা দিবগেলোর কাংলা 
থেকে নিজেকো লম্পূর্ণ মুক্ত করে 
ফেলবেন 'ভান। 


কমলার্পাতি নিপাির কাছে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গাম্ধীকে হার 
মানতে হল। উত্তরপ্রদেশে. আসম 
বিধানসভা 'ির্যাচনে কংগ্রেস দলের 
ভরাডুবি হতে পারে এই ভয় প্রকাশ্যে 
দোখয় বমলাপাঁত ব্িপাঠি জুন 
সাসে হারনো মুখ্যমন্ত্রীর গদা ফিরে 
পেলেন। শ্রীমতী গান্ধী বুঝেছিলেন 
নির্বাচনের মুখে দলের মধ্যে বিদ্রাহ 
" ঘটার অর্থ পাঁরণামে তার নিজের 
গদশও বিপন্ন হবে। অবশ্য কমলাপাঁত 


* ন্রিপাঠিকে সরাতে না পারলেও তান 


নিজের-কয়েকজন খশংবদ ব্যান্তকে 
মাঁন্পসভার ভিতরে গুজে 'দিয়েছেন। 
উদ্দেশ্য, কলাপাঁত ত্রিপাঠির পুরনো 
সহকর্মীদের মধ্যে যার্স মান্িসভা 
থেকে বাদ পড়বেন তারা যাতে 
পনির বিরদ্ধে জোট বাঁধেন। 
- ধ্পপাঠিজী ব্যাপারটা বুঝে ছন, তবু 
তিনি কেন পুরনো সহবমশদের বাদ 
দিয়েই মন্মিসভা গঠন করছেন তা 
উত্তরপ্রদেশ ক্াজনশীতির টানপোড়ে- 
পের সঙ্গে পারাচিত সবাইকে! ভাবিয়ে 
তুলেছে। তবে ক: ব্রিপাঠিজী মখ্য- 
মন্মশ হবার পরই শ্রীমতী গান্ধীকে 
আরো বেশী বিপদে ফেলবার চক্রান্ত 
করছেন? অনেকেরই মনে আছে মে 
গত জন মাসে এই কজন সহ'ব'মণীকে 
বাদ 'দয়ে মাঁল্মসভা পুলগঠিন করতে 
রাজশ হল ব্রিপাঠিজশীকে .এই কমাস 
বেকার থাকতে হত না। অথচ এখন 
ন্িপাঠিজশ তার গোঁড়া সমর্থক সহ- 
কর্মীদের বাদ 'দয়েই মৃখ্যমল্ত্রীর 
দায়িত্ব গ্রহণ করলেন! এটা এখন 
পারচ্কার উত্তরপ্রদ্দোশর রাজনশীত 
সংকটের আরো একা গভীরতয় 
পর্যায়ে প্রবেশ করল। এক পি এ নস 
প্রাভান্সয়েল আর্মড কন্স্টহুলরণ) 
ভ্রিপাঠিজপকে। গদশী থেকে। রাবার 
ঘটি হিসেবে ব্যহৃত হল, আরেক 
পি এ সা (াঁলাটক্যাল এফেয়ার্স 
, কামিটি, কেন্দ্ৰীয় দরকার) তাকে 
গাদীতে বসার অনুমাঁত দিল। তাতেই 
দিক আর বখেড়া মিটবে? চার লক্ষ 
সংগঠিত শ্রমিক, তৃতীয়, ও চতুর্থ 
শ্রেণীর সরকার বর্মচারণ, ' বিদ্বৎ 
শ্রীমক, সবাই তো লাগাতার নোটিশ 
দিয়ে জানিয়েছে তাদের দাবপদাওয়া 


ধিটিক় না দিলে নভেম্র মাসের ওঝা- 


মাঝামাঝি অরা সরকার অচল করে 
দেবেন। কংগ্রেস মহলও এখন 
চিন্তিত, কারণ এই বিরাট সংখ্যক 
শ্রমিকের ধর্মঘট আগামী নির্বাচন- 
কেও শবপুলভাবে প্রভাবিত করতে 


॥ পর পেশ বরা হয়েছে। 


॥ শুক্রবার রা নঞ্ড্বর ১৯৭৩ 
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, (দপপের ক্ষ): 


বিবাদ দেখে এবজন ধান পারদ 


সদস্যের হাটাফেল তো হাঁদানের 
ঘটনা! | 

ইতিমধ্যে মহশূরের আ'রেক- 
জন মন্ত্রী নাকি মহাঁশ্‌র হাই- 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীগোব্তদি 
ভা'টর ওপর নারাজ হয়ে তাকে 
জনাবয়েক বশংবদ ছাত্র দিয়ে 
অপমান কাঁরয়েছেন দলে বিধান 
সভায় আভযোগ করা হয়েছে। 
এই ছাত্রদের সমাজতন্ত্র দলের ছাত্র 
সংগঠন সমাজবাদী ফুবজনসভার 
স্দস্য সাজিয়ে পাঠানো . হয়েছিল 
এংং তারা এসন সব হ্যাপ্ডাবল বিলি 
করছিল যার বকান প্রেসলাইন ছিল 
মা।-বিধান সভার সমাজতন্মী দলের 
সদস্যেরা বলেছেন এই ছাব্র-যদবদের 
সঙ্গে সমাজবাদী যুবজনস্ভার. কোন 
সম্পর্ক নেই। ' 

বিরোধ দলের নেতা রাম্কৃষ্ণ 
হেগড়ে দাবী করেছেন যে ঘটনাটি 
ধিধানসভর আঁধকার রক্ষা কমিটির 
কাছে পাঠানো হোক। সেখানে তান 
প্রমাণ করবেন প্রধান বিচারপতিকে 
অপমান ও নাজেহাল: কারার এক 
চক্রান্ত হয়েছিল এবং এব জন মন্ত্রীর 
বাসভবনে এই সাঝ উচ্ছৃঙ্খল যুবককে 
এ দ:চ্কর্ম করার মহড়া দেওয়নো 
হয়েছিল । তানি আরো বলেন যে" 
এই সব দলীয় ষুববণক' সমাজবাদী 
য্ব্জনসভার সদস্য বলে" পারুয় 
দেওয়ার পেছনে গৃঢ় মতলব ছিল 
সমাজতল্তী দলকে হেয়, করা এবং 


এক ‘ঢল প্দুই পাখী মারা। 


+ লঢ়ীসিন্রা দেশাই-এর কোন 
পাত্তাই এখন পর্যন্ত পাওয়া গেল 
না, জনৈক! কংগ্ৰেস: বিধান পরিষদ 
সদস্য সংগ্রেসী কর্মকণ্ড দেখে হার্ট 
ফেল করলেন, একার জলজ্যান্ত 
মানুষ জাল করে মহীশুরের বখগ্রে- 
সীরা বুঝিয়ে দিলেন তারা সমাজের 
কোন স্তরের জীব 


সাজানো বাগান 
বনি OEE 


নীতি মুখ্যমন্ত্রী ঘনশ্যামদাসু ওঝাকে 


বিতাড়নের্‌ পরু গুজরাটের কংগ্রেসীরা 
এখন প্রদশ বংগ্রেসের সভার্পাত 
ঃঝা-সমর্থক 'জিনাভাই দরজিকে 
সরাকার উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রদেশ 
কংগ্রেসের এবদল সদস্য জিন ভাই 
দরাঁজর বিরুদ্ধ স্তর অভিযোগ 
এনে সেগুলি বিচার িব্চেন্দর জন্যে 
প্রদেশ বংখ্রেসের সভা আঁবলাম্ব 
ডাকার দাবী . করেছেন। আলা 
আলাদা বরে কয়েক সোট আঁভিযোগ- 
প্রীতটী . 
তলব নোটিশে পাঁচশ জন কার 
সদ-া স্বাক্ষর করেছেন। একটি তলব 


পরুপরকে খাস্তখেউড় বরে বুঝায় নোটিশে অভিযোগ বরা হায়ছে যে 


গুলির সঙ্গে কোন আলোচনা না 
করে 'তান' বাভন্ন পৌরসভা ও 
পণ্চায়েতে সদস্য মনোনয়ন EL 
চলেছেন। 

প্রধানমল্তী ইন গান্ধী 
গুজরাটে এসে এবার, ভাল করেই 
টের পেয়ে গেছেন যে তার সাজানো 
বাগান ক্রমাগত শুকিক্ে ঝরে পড়ছে। 


দশ ঘোড়া দশ দিকে 

শত সপ্তাহে বিহারে একটা 
ছোটখাটো ধরণের মন্দিত্ব সংকট দেখা 
দিয়েছিল। মান্তিস্ভার বৈঠক থেকে 
মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফ:রকে। উত্তোজত 
ভাবে ছুটে বেরয়ে আসতে দেখে 
অপেক্ষমান অফিসারবৃন্দ হব্চাঁকয়ে 
যান। মৃদুভষী মৃখ্যমন্ীকো তারা 
গর জানে কধ্লো ধরন উজ 
হতে দেখেন নি! 

পারে জানা গেল মাঁল্পস্ভার 
বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দিষ্ট কয়েকটা 
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বিষয় আলোচনা করতে কয়েকজন ' 


মল্তী অস্পীকার করেন এবং ম:খ্য- 





মান্রাতিরিন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে 
থাকেন। আর মগধ বিশ্বাৎদ্যালয়ের 


অন্তর সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড বাদানুবাদ উপাচার্যের অপসারণ নিয়ে শুধ, 


হয়। তেইশে অকটোকর মাল্মসভার 
কের আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীর 
নির্দেশ তিনটি বিবেচ্য 
তালিকাভুক্ত করা হয়। - বয় 


ধবষয় . 


ম্তিসভায় কেন প্রাদশ কংগ্রেসেও 

চূড়ান্ত মতভেষ রয়েছে । 
মৃখ্যমন্্গ গফুর সাহেবকে এমন 

একাঁট দশ ঘোড়ার গাড়ী চালাতে 


হচ্ছে নবসষ্ট দ্বারভাঙ্গা ডিভিশনের দেওয়া হয়েছে যে গাড়ীর দশ ঘোড়া 


মনোনয়ন এবং প্রশাসন কাঠামো 
নিয়োগ ও বদল এবং মগধ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচর্ষকে অপসারণ । 
ব্ষয়গনল মোঁলনশীতি: সংক্রান্ত না 
হলেও বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রী ও 
নেতাদের সম্পর্কে যাদের ধারণা 
আছে তারাই জানেন যে প্রত্যেক 
মন্্ই প্রশাসনে নিজ বশংবদ 'আফি- 
সার নিয়োগ? অনুগত নয় এমন 
আঁফসারদের বদলী ও অপসারণে 


দশ দিকে ছুট:ছ। এহেন গাড়ীর 
চালক হওয়া যে কি বিড়ছবনা গফুর 
সায়েব হাড়ে হাড়ে তা টের পাচ্ছেন। 
সর্বশেষ খবরে জানা গেল যে কয়েক" 


জন সন্ত গিয়ে খর বার অনুরোধ 


করা সত্বেও মুখ্যমন্তশী বিষয়গুলি 
আলোচনার জন্যে মাল্মসভার বৈঠক 
ডাকতে রাজ হন নি। পাটনা সেক্রে- 
টারয়েটে জোর গজব মহখ্যমল্মশ 
দিল্লী থেকে সনদ না নিয়ে আর 
মশিত্রসভার ত্ঠক ডাকবেন না। 
- (শেষাংশ নবম পণ্ঠোয়) 


গ্রীসে রাজা নেই কিন্তু রাজতন্ত্র আছে 


গ্রীসে এখন রাজা নেই। স্ব- 
নির্বাচত,.জনৈক পাপাদপলাস এখন 
গ্রশসের “রাষ্ট্রপাত? অর্থাৎ গ্রীসে 


এখন. গণতল্লের জয়জয়বার’। অজ্তত . 


গ্রীসের বর্তমান শসকরা জনমনে' 


এরকম একটা ধারণা সৃষ্টর চেষ্টা ' 


কিপহন। 

গ্রীসের রাজা বিদেশে থাকা- 
কালে সৈন্যনাহনশর, কর্তারা গ্রশসের 
সর্বময় ক্ষমতা দখল করে৷ . র'জাকে. 
গদীচ্যুত ঘরে। এবং গণতন্ত্রের 
আশ্বাস দেয়। অবশ্য চালচলনে 


পন্রনো ঠাঁট তবু প্পুরাতনর অব- ন 


সোন”। রাজার (আমলের রক্ষীরা 
এখন. অন্য পোষাকো এথেনসে টহল 
দায় কেড়াচ্ছে। “রাস্ট্রপাত? পাপা- 
দুপলাস সাংবধালিক গণতন্য প্রতি: 
জ্ঠার প্রতিশ্রাত দিয়েছেন এবং বলে- 
ছেন সাত বছরে এববর ' নির্বাচন 


5. দে্সণের পর্যবেক্ষক) 


দেশ্প্রমিক জেলে পচে মরছে। 


কুখ্যাত পাঁচশো নয় আইন এখনো 
বলংখ যাতে গ্রীসের শাসকরা কামিউ- 
নস্ট ও গণতন্তীদের বরঃদ্ধে প্রয়োগ 
করে এক দন্ত্রাসের রজত্ব চালাচ্ছে। 


রাজা। শাসক শ্রেণীর অন্তর্্বন্দের 
ফলে এই “রাজতন্মের” অবসান। 
এছাড়া গ্রীসে যেভবে প্রাতাঁদন 
মানুষের বিক্ষোভ ফেটে পড়ছিল 
তাকে তাঁপ্প দিতে হলে গ্রীসের 


বিশেষ করে গ্রীসর স্বৈক্রতন্লী শাসন শাসক গোষ্ঠীকে একট; অধাঁনক 
জাতষাট্র সাল থেকে তেয়াত্তর সালের হতে হবে, হতে হঝে গপতল্পের 
মধ্য যে সব জনাবরোধী , অগণ- [ভেজাল “ভন্ত? এবং তার জন্যে 
তান্লিক' পীঁড়নমূলক! আইন-কানুন চাই রাম্ট্রপাতর একটি পদ! রাষ্টর-' 
চাল; করেছে সেগুলো এখনো বাতিল পাঁত ও সংবিধান রেখে ন্যাটোর 
হয় নি। অবশ্য গ্রীসের নব্য শাসববরা সঙ্গে দোস্তি করে গ্রীস তার 
রাজনৈতিক যা পুনরায় পুরনো VG ie 
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হবে। লোকসভার দুশ জন সদস্যের লগা 
একশো আঁশ জন নির্বাচিত হবেন ছেন। বন্দীদের রাম্ট্রপাত ক্ষমা- 
প্রত্যক্ষ ভোটে, 1শ জনকে মানানত প্রদর্শন পর্যন্ত করতেন বলেছেন। 
করবেন রষ্টষ্প্রধান। এসব ‘গণতান্ত্রিক 'কচ্তু এখন পর্যন্ত তার কোন লক্ষণ 
কাজকারবার পাকা করার জন্যে নেই। তকে এটা-ঠিক যে, গ্রীসের 


দিলেন তারা কেমন এঁকাংস্ধ! প্রদশ প্রদেশ বংগ্রেস' সন্ভাপাত জিনাভই 
ধংগ্রেসের সভয় ঘুষ দেওয়ার আঁভি- দরজ্জি ভিকটেটরের মত অচরণ কর- 
যোগ নিয়ে দুদলে হাতাহাতি এবং ছেন। শহর বাঁমাটি ঝা জেলা কামাট- 


গ্রীনের বর্তমান রাষ্ট্রপতি পাপাদ- 
পলা"সর নির্দেশে দাক্ষিণপন্থী 
প্রগতিশল দলের নেতা মাকেরজানস 
মান্্সভা গঠন বরেছেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্যান্য 
রাজনোৌতক দলের মত এই দলটিও 
নাষদ্ধ। তকে তফাৎ এই ষে, বামউ- 
নিষ্ট বা সমাজতন্তশ বা গণতন্ত্র 
দলের সদস্যদের স্থান মাল্মাসভায় নয় 
গ্রশসেব কারাগারে, বা কনসনদ্রেশন 
ব্যাম্পে; গ্রঁতসর নিষিদ্ধ কাঁমউনিল্ট 
পার্টির পাঁলটব্যুরো সদস্য জি 
ফারাক সহ হাজার হাজার গ্রীক 


গণতন্ত্রী মানুষ প্রতিকূল স্বৈরশস-; 


নের বিরুদ্ধ দপর্ঘাদন ধরে যে লড়াই 
চালিয়েছেন বর্তমান দমাবদ্ধ -প্রাত- 
শ্রণীত এ্রসই আন্দেজনের জয়। তবে 
কমিউীনস্ট পাঁর্ট-সহ সমস্ত গপ- 
তাঁলক দল, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার 
ওপর“ থেকে নাষধাজ্ঞা প্রতদহার 
না করা পর্যন্ত এই দশমবেদ্ধ আঁধ- 
কারও অর্থহীন হয়ে পড়ঝে। 
উল্লেখ্য, যাঁদও গ্রীন ফোক; 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রাংসর 
কমিউানস্ট ও জঙ্গী ট্রেড ইউানয়ন 
আন্দোলনের সবশেষ 'এীতিহ্য আছে । 
গিত দু-দশংে' শত শত কামিউীনস্ট 
ও গণতন্ত্রী মানুষ গ্রীসের সৈংরাচারী 
কারাগারে পচে মরেছে। অমানুষিক! 
নির্যাতন সহ্য করেছি। বিল্তু দমে 
শন। প্যালশ-মালটারীকে তোয়াক্কা 
না করে এই বছরেও এথেন্স, 
অণ্য'ল শ্রামকরা, ধর্মঘট প্রীতহাদ 
পর্যল্ত করেছেন। গত দু-্দশকে , 
এথেন্দের পথে পথে জ্নতা-মাল- 
টারীতে বেশ কয়েকবার - সংঘর্ষ হয়ে 
- গেছে। বর্তমানের স্বৈরশাসন গ্রীসের 


রাজা গেছে কিন্তু রাজাগির যায় দি। মান্নয কিছ 278 
রসের পঠজিপাঁত ও  ভূস্যামদের এ লক্ষণ গ্রীসের সামজিক-অর্থ নোতিক 


প্রাতনিধ ছিলেন এতাঁদন গ্রীসের প্রারিয়ায় ফরুট উঠছে। ৮ 


" কেননা দর্দামের ওগানামাটা একটা 


” & আট & 


গুঙ্জার ছুটিতে গোঁহাটি [গল্পে 
ছিলাম। পনেরো ' দিন সেখানে 


ছিলাম । কলকাতায় িরে এসে দেখি 


আবাকা' কান্ড” পূজা চলে গেজও 
জানসপত্রের দাম ' একটুও কমেনি, 
বরং পূর্বের চেয়ে চড়র দিকে। 
তফাতের মধ্যে খোলা বাজারে চাউ- 
লের দামটা এক্ট; কমেছে কিছতু, 
তাতে সান্তনা লাভের কারণ নেই 


আপেক্ষিক বন্তু। পুজার আগে 
চাউল যে দামে বিকিয়েছে তা একটা 
অস্বাভাবিক! দাম, ওই দামে মানুষ 
চাউল কনে বেশশীদন ক্ষ্যািবৃত্ত 


করতে পারে না করা তার পক্ষে 


সম্ভব নয়। রেশন যে চাউল, দেওয়া 
হয় তাতে খড়জোর চরদ্ন.চলে, 
সপ্তাহের বকা তিনটা দিনের চাউলের 
জন্য প্রত্যককেই ইচ্ছায় হোক' আঁন- 
চায় হোক! খোলা বাজার কালো 
বাজার যাই বলুন, তার উপর নির্ভর 
করতে হয়। সেই চাউলের. মূল্য 
পূজার ঠিক পূর্বে সাড়ে চার টাকা 
পাঁচ টকা পর্যন্ত উঠোছল। কোন 
কোন জায়গায় ছয় টাকা সোয়া ছয় 
টাকা পর্যন্ত উঠোছল বলে শুনাছ। 
চউলের কল্প গম-তার দামও 
চার টাকার সীমারেখা আতিক্রম - 
স্রোছল? সেই তুলনায় চউল বা 


- গমের দাম ইদ'নধং এবটু পড়াতর 


দিক! বন্তু তাতে উল্ল'সত বোধ 
করবার কোনই হেতু নেই। দাম 
একথার অস্বাভবিক সময় উঠিয়ে 
তারপর একট:খাঁন যাঁদ তাকে কমানে। 
হয়, তকে দর কমা বাল না। সেটা 
অস্বাভাবক মল্যাস্থাতরই একটা 
রকমফের মাৰ। ঝান? ব্যবসায়ীদের 
এটা অনেক দিনের এবটা পরা- 
ক্ষিত কৌশল ।- এইভবেই এরা 
চউল সহ . প্রতিটি পনর দাম 


এমন এক "স্তরে নিয়ে স্থিতিশীল - 


বরেছে যা ক্লেতাসাধারণের স্বজাবিক। 


 ক্রয়ক্ষমতার কৃইরে অথচ যা মনে 


হাবে বাজারের প্রচলিত মূল্যমনের 
সাঙ্গ জঙ্গাঁতিষ্ন্ত। এইখানেই ক্রেতা- 
সাধারণের উপর ব্যবসায়ীদের জিত। 


*. চতুরতার খেলয় ব্যবসায়ী ঘুঘুরা 


কহ্ইে জনসাধারণকে ঘায়েল করে 
ছেড়েছে। 


ক্ষুধার আভশাপ 

তিন টাকায় এসে স্থিতি লাভ 
করেছে কিল্তু তাতে দাধারণের 
সল্কনা লাভের যো কোথায়? এই 
দামেও কটা মানুষ নিয়মিত তার 
খাদ্যের বাড়াঁত প্রয়োজন মেটাতে 
পারে? সিরকারের অপারসীম 
বের'মাতির ফলে অ'ধকাংশ মানুষের 


'অধর্থক অফথা এমন এবটা জায়- 


গায় এসে স্থাণত্ব লাভ করছে ষকে 
অশন ও অনশনে মধ্যে দোল খ:ও- 
যার.ভীম বলা যায়। দরকরের 
স্পীকীত অন্নুষয়ীই ভারতের শত-ঃ 
বরা সত্তর জন মানুষ অন্শন সামার 
তলায় অথবা কাছাকাঁছ ঝাস' করে। 


" এক শ্রেণীর মনুষের রেশনের প্রদত্ত 


সংবিধান দুষেশ নেওয়াই কঠিন, 


| তো খ্মেলা বাজার থেকে পাঁচ টাকা 


ফিলোর চাউল কিংবা চার টাকা 
কিলোর গম কিনে খাওয়ার কোন 
কথাই ওঠে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
আঁনিয়দ্ঘিত অর্থনৌতক বিধি" 


* ব্যংস্থার ফলে দেশের সাকুল্য আঁধ- 


বাসী সংখ্যার একটা বৃহৎ অংশই 
অপ্পম্ট আর ক্ষুধার আঁভশাপে. 


ভুগে দূত ধ্বংসের পথে এগিয়ে . 


চলেছে। ূ 

আর মান্ডষ তে শুধ? চাউল বা 
গম খেয়েই বাঁচে দ্ধ’ তাকে আরও 
চেষ্টা করতে হয়। কলকাতায় তাঁর- 
তরকারীর দাম আঁবশ্বাস্য -রবমে . 
বেড়ে চলেছে, এতই: আগ্নিমূল্য যে 


, ছতে গেলে গ্য়ে' ছ্যাঁকা . লাগে। 


এবটা প্রাঁতপদের চাঁদের মতো কাঁচ 
কুমড়োর ফাঁল-_-তারও দাম পনেরো 
থেক কুড়ি পয়সা। বেগুনের ঠিকলো 
দেড় টাকা থেকে দু টাকা! অর 
দাম অন্যান্য সব্জীর তুলনায় 
কিছুটা সস্তা ছিল, তাও মহাজন- 
দের কারসজাঁতে' এক টাকা, কুঁড়ি 
পয়সা থোক এক লাফে দেড় টাকায় 
শগয়ে উঠেছে । এটা শীতের মুখ 
কোথায় শাকসবজীর দাম এই দ্ময়ে 
কমার পর্দাক। মেড় নেবে, তা নয়। 
প্রখর উত্তপকবাঁলত তাপমান -ষন্তের 
পারার মতো তা ক্রমশঃ চড়চড় করে 
বেড়েই চলেছে । গোহাটিতেও দেখে 
এলাম প্রতিটি জানাসর আক্নমূল্য-- 
কবেই মূল্যমান সাধারণের ব্রয়ক্ষমতার 
বাই'র চলে শেছে। পাঁশ্চমবাংলার * 
তুলনায় আসামে চউলের দাম. দিছ 
সস্তা, কিন্তু অন্যন্য জিনসের দর- 
দাম সমান অক্রা। ব্রং এখনকার, 
অনুপাতে বেশী ছাড়া- কম নয়। 
সর্বত্রই সৃধ্রণ মানুষের আর্থিক 
দূর্গাত চরম। বর্তমানে দেশে যে 
অসহনীয় খাদ্যাক্থা চলেছে অর 
মোবাবলা করে মন্দ কাঁভবে 
দিনগণজরান করছে সেইটেই আম:র 
কছে এক! এক সময় প্রচণ্ড ধাঁধার 
মত মনে হয়। সধারশ বুদ্ধিতে তো 
দেখা 'ষয়-মেটা মাহনার আফসার 
ঘুষখার আমলা আর ঘি-দুধেরু 
চাঁর্ঘতে পুষ্ট লাদ'পেট ব্যবসায়] 
এই তিন শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর 
কোন মন্দুষের পক্ষেই ক্লেশ স্বীকার 
না করে, অভাব-অনটনের সঙ্চগে 
নিত্য লড়াই না কুরে। বর্তম'নে 
ঘাস্তব্য কক্স সম্ভব নয়। 
নে 
সনতন সহনশীলতা 
তব মানুষের মুখে রা ফোটে 
না এমনি এদ্ে্শর - মানষের সহন- 
শাঁণতা। সং সহা ধারন্রীর চেয়েও 
বেধহয় ভারততসীর স্হ্যগ্ণ বেশশ। 
অন্য কোন দেশ হলে এতাঁদনে 


একটা তুললাম কাণ্ড বেধে যেত' 


এমনতর খদ্যাবস্থাকে কেন্দু বার। 
কিন্তু এখনে সক চুপচাপ, ঠন্ডা। 
দীর্ঘদনের আভিযোগহধন সহনশল- 
তার অভ্যাসের ফলে আর স্ব কিছু 


আনন্দ বর্ধন 


দুদৈব দ্যার্বপাক-্দর্গাতর জন্য. 
্রান্তন বা অদৃষ্টকে দায়ী করবার 
দুর্মর সংস্কারের কারণে . 'ভারত- 
বাসীর  প্রতিরোধচেতনা কিছুতেই 
আলোড়িত হয় না-_ভাগ্যের হাতে 
পড়ে পড়ে মার খাওয়াকেই সে 
জাঁংনের নিয়ত বলে জেনেছে। 
তেরশো পণ্তাশের মন্কতরে এই 
পোড়া বাংলা দেশে এক লাখ নয় 
দু লাখ নয় দশ লাখ নয় পণ্টাশ 
লক্ষ লোক! না খেতে পেয়ে রাস্তায় 
মুথ থুবড়ে ,' পড়ে অরেছে, তবু 
তাদের মুখের গ্রাস ছল বলে 
কোঁশলে কেড়ে যারা+ তাদের ওই' 
অবস্থায় এনে ফেলেছিল, সেই সব. 


নরদেহণ হালারদের বিরদ্ধে একাট 
টু নালিশের সুরও ওই সব! হত- 
ভগ্যদের কন্ঠে শোনা যায় নি। তাদের 
যা বিছ নালিশ তা হলো অদৃষ্টের 
দয়ারে-এক দ:ুক্ঞেয় ভগধানের এজ- 
লাসে। তবু মানুষ অন্যায়কারীর 
বিরুদ্ধে এবটি প্রীত্দদের স্বর 


উচ্চারণ করবে না- এমি এই দেশের ' 


মজ্জাগত দৈংনভৰরতা! 

আজও পর্যন্ত এই দৈবানির্ভরতা 
আর প্রাতকারহণন অন্যায়ের $ক,ছে 
মাথা নত করে চলার সংস্কার সমানে 
চলছে। নয়ত খাদ্যকে কেন্দ্র বরে 
যে অরাজক অবস্থা দেশে চলেছে তা 
মানুষ কোনমতেই বরদস্ত করতে 
পারত না। কবেই পাঁশ্চিরবংলায় 
বিস্ফোরণ ঘটে যেত। বস্ফোর'ণর 
কঙ্গপন,টা আমার মনগড়া বঙ্পনা 
নয়। ঝা কেউ যেন না ম'ন করেন যে 
আমি বস্দবের থা 'হংসাচারের 
প্ররোচনা যোগণচ্ছ। | হীতহাসের 
নজশর থেকেই এমনতর বজ্পনা মনে 


জেগে ছ। ইাতহাসই আমাদের বারে 


বারে শিখিয়েছে যে, খাদ্যসমস্যকে: 
অমীমাংসিত .রাখাল শাসক শ্রেণীকে 
তার মূল্য সনদে আসলে গুনে দিতেই 
হবে। আর সব ঁকছু নিয়ে হেলা- 
ফেলা করা চলে, মানুষের ' বাঁচার 
মূল উপকরণ খাদ্য নিয়ে হেলফেলা 
করা চলে না। খাদ্য নিয়ে খেলা 
আগুন নিয়ে খেলার সমল । ফরসা 
বিপ্লব বলুন, রুশ বিস্লব বলল 
দুয়েরই মূলে ছিল খদ্য। খাদ্যা- 


- বস্থর দক দিয়ে বিচার করলে 


এদেশেও পরিপূর্ণ ত্লৌবক অবস্থা 
বিদ্যমান। শুধু ভারতবালীর সনা- 
জন্যই ওই ফৈ'লাংক অবস্থাকে তার, 
ন্যায়সঙ্গত পাঁরণততে টেনে নিতে 
পরা যাচ্ছে না। এখানে [সেখান 
ছেটখট আন্দেলন হয়ত হয়েছে 
যেমন উনষাট সালের ও হছেষাট্র 
সালের পশ্চিমবাংল:র খাদ্য আন্দো- 
লন কিংব্দ আঁত সম্প্রাতককালের 


দপণ 0 শুক্রবার ত্রা নম্বর ১৯৭৩ 


আগুন নিয়ে খেল! 


মহারাষ্ট্র, বেরা, রাজস্থ ন, মহ 
শূর প্রভৃতি রাজ্যের খাদ্য আন্দালন 


‘ইত্যাদি, কিন্তু সে' প্রায়াজনের তুল- 


নায় কতট:কু। মহারাষ্ট্রে কয়েকট 
খাদ্যের "গদাম ল্ঠ হবার সম্ভবনা 
থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে গম. চালান 


দিয়ে অবস্থা আয়ত্তে এনে ফেলা . 


হয়েছে। তার পরই আবার যেমন 
চলছিল তেমান চলছে। -খদ্যের 
দুচ্প্রাপ্যতা ও দদুর্মূল্যতার সমস্যার 
একা তিলও সমাধান হয়ান। 


ঝার]দের স্তূপ 
কিন্তু এ থেকে শাসন কতৃপক্ষ 
বাদি মনে করেন যে তাঁদের উদ্বিগ্ন 





হবার কেন কারণ নেই তাহলে 


তাঁরা মদ্ত ভুল বরতেন ভারত বাসধর 
সনাতন সহনশীলতার উপর নির্ভর 
করে নিশ্চিন্ত থাকার দিন বোধহয় 
ফরয়েছে। সহ্যের সমা অতিক্রম 
করলে কখন 'কখন আঁত নিরীহ 
ব্যন্তিপ্ত প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা বরে। 
সরকারী কর্তাদের এ থা কেন- 
ক্রমেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, 
তারা একটা বারদের স্তূপের উপর 
বসে অংছন, সংমান্য একটা দেশ- 
লইয়ের কঠির প্রয়োগেই বস্ফো- 
রণ ঘট যেতে পারে। উঠের পিঠে 
এমনই ভর বেঝা চাপ,নো হয়েছে 
যে. এখন শুধু স্তূপপাকরতী হোঝার 


, উপর শেষ খড়ট চাপনোর অপেক্ষা 


সহ্য বরত্ত করতে সহ্যের ক্ষমতা 
বোধহয় এতাঁদনে শেষ বিন্দুতে 
পেশছে গেছে, অর সহ্য করতে 
করে উচ্টিয় পড়ে যেতে পারে৷ 
তাপাঙ্ক এতটাই বেড়ে গেছে যে আর 
সোমান্যমা তাপের সংযোগে নল. 
ফেটে ষওয়া আশ্চর্য নয়। 

সুতরাং স্বীয় আঁস্তত্বরক্ষার 


শিয়ালদহে সম্বাস £ 


(দের সংবাদদাতা) 

শিয়লদহর বর্তমান এম এল এ 
সোমেন মতের সঙ্গে ওখানকার 
প্রস্তন এম এল এ শ্রীবিনয় ব্যানাজশির 
লড়াই জমে উঠেছে। বনয়বাবু 
নিয়মিত বংগ্রসের উশ্চমহলের 
সঙ্গে যোগযোগ .রেখে চলেছেন। 
গত কায়কদিন আগে সররেন্দ্রনথ 
বলেজের সামনে স্মেমেনের গুশ্ডা- 
বাহনীর সঙ্গে বনয়াবুর সমর্থক- 
দের প্রচন্ড বেমাংজী হলে, দু- 
একজন জখম হয়েছে দোমেনের। 
পাীলশ ছিল বিনষবান্ুর সমর্থনে । 


"শিক্ষা বচ'ও কামিটির একু গোষ্ঠির 


সেতগ জুরেন্দ্রনাথ বলেজ্বের সেমেন 
গোম্ঠর বাঁনবনা হচ্ছিল না। এ 


৪১ রর রি, 


দম।ধানে বিশেষ 'ভাবে সক্রিয় হওয়া 
উচিত। গাঁড়মন্টি করার দিন আর 
নেই। ঘ্তমান পারাস্থাততে রেশন 
ব্যবস্থাকে চালু রাখাটাই যথেষ্ট, নয়, 


. চাউল অর গমের পরিমাপ বাড়ানো- 


টাও একাল্ত জরুরী । এই অত্যা- 
বশ্যবীয় কৃত্যট করা না হলে কালো- 


৪৪57 

ধম না পাওয়া গেলে অর দেখতে 
হবে না। বণ্টিত আর দ্বতুক্ষত মানড- 
ষের দল মাঁরয়া হায় চরম পথের 
আঁভমুখে ঝ'বতে পারে, তারা তদ- 
ব্যংস্থায় লুঠতরাজের অশ্রয় নিলেও 
আশ্চর্য হওয়ার কিছ নেই দেই 
সম্ভাবনা ঠেকাবার জন্য সরকার 
খাদ্য সরংরাহ ' অব্যহত রাখার 
ব্যপরে কী ক্ণী ব্যবস্থা নিচ্ছেন 
সেটা জানা দরকার।  পণ্টাশের 
মন্বন্তরের সময় পণ্যাশ লক্ষ লোক 
ম্‌দুতম প্রাতবাদটিও না করে মৃত্যুকে 
বরণ করোছল, এবার আর সোট 
হওয়ার ফো নেই। , এই তিন দশক 
সেহনশগলতার সংস্কারে লালিত 
হয়েও খাদ্যকে কেদ্দ্রু করে কায়েম 
স্বার্থের সকলপ্রকার জ্নারজুর আর. 
কলকা'ঠ পণ্যালনের তত্ব বুঝে 
ফেলেছে । তদের বোকা বানয়ে 
রাখা আর সম্ভব নয়। দুঁভিক্ষের 
পদপাত ঘটতে না ঘটতেই এবার 
মানদষয রুখে দাঁড়াবে তার লক্ষণ আঁত ' 
স্পস্ট । সরকার যাঁদ মনে ধরেন 
যে এবারও মান্যষ না নালিশে 
খাঁণুতের ভাগ্য মেনে নেবে, লুট- 


. পাটের রূস্তায় পা দেখে না--তাহলে 


বলতে হয় তাঁরা মুর্খর স্বর্গে থাস 
করছেন । 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়), 


বিনয়-সোমেন দ্বন্দ 

গেস্ঠিকে আড়াল থেকে মদৎ দেন 
বিনয়ববু। পরাজিত সোমেন মিন 
রিপোর্টার ডেকে সুরেন্দ্রন,ঘ কলেজে 
গুণ্ডা শায়েস্তা, করতে য়ে নিজ, 
দলের লোকদের * আহত হওয়ার 
থর জানিয়েছন। ভূষি কেলেঞ্চকা- 


ব্লীতে ভাত সোমেন কিছুটা দমেছে 
“বালীপুজার মরশৃ্ম ফটা কেন্টকে 





লক্ষ্ধিক টাকা জোর জুল বরে এ. 


আদায় বারছে। বঙ্গবাসণ, {সাটি 
বলেজ ও কলকাতা 'বশ্ধাবদ্যলয়ে 
টোমেন সমর্থকরা দরুন সন্তাস 
সৃষ্ট বরেছে। যব কংগ্রসণ পাণ্ডা 
শ্রীপাশ্ডর অত্যাচারে সাটি কলে- 
জের নিরীহ ছেলেরা ভাত সম্মস্ত। 


কও 


|] শর্লবার ইরা নতেম্ছ্র ১১৭৩ 


মার্কাীবাণী হণীতি ৪ সি এম 


টিটো তে 
দুজন এয পি সরেজ মুখুজশী 
এবং [জাত ' রন; ইন্দিরা 
গান্ধীর সূলো দেয়া করে সাতশে 
জুলাই ধর্মঘটের ময় তি পি আই 
89০ 


জানানেয় গলাঁ- 


রী মলা নাল রি ন 
অ এম-এর্‌ বোল গ্রৎ 'িনতা- 


প্তই ক্যাডার ঠকানো ভাঁওত রাজি” 
আস্ত সেন তা ধরে ফ্লেছেন। 
শুধু তাই নয় এস ইউ সির মতই 
তিন পয জ্ঞানীর মতু বোঝাতে 


উপ্সধাপিত লইন কাঁমউ- 
কোনা লইন 


আসব; ২৮৪৪ সাল থেকে 


ir 





সমাক্ষ সংস্কৃত . 
(ষ্ঠ পু পর) 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতাঁ 
গান্ধী “গরিঝী হটাও”-এর কথা 
বড় বেশশ থলছেন িদ্তু কাষতঃ 
গারিবনকে হটানোর কাজেই তান সম- 
ধিক তি অন্ধের বলে প্লতীতু হয়। 
কলবাতার সাম্প্রতিক দুফুরকালে 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কৃথ ব্ল্বার 
সময় তন মন্তব্য করেছেন জে, 
দব্যমনল্যকঝ্াদ্ধর সমস্যা শুধু ভা- 
তের সমস্যা নয়, এটি সারা বিশ্বে 
সমস্যা । এ কথায় লুকে সান্তনা 
পাবে না, তার পেটও ভর্বে না। 
ভারত সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধে 
কণী সক্রিয় ব্যথা নিয়েছেন বা নিতে 
যাচ্ছেন লোক সেইটে জানতে চায়। 
বিদেশের দোহাই পেড়ে অক্ষমতার 
সাফাই গাওয়ার দিন চলে -গ্রেছে। 
উাঁড়ষ্যা সফরে বারিপদায় এক জন- 


EEE 


দয্যাদের সঙ্গেও  প্র্যারাস অদলোন 
চনায় বসেছেন গং চান্ত বরেছেন। 
জাপানের প্রজয়ের পার স্বয়ং মাও 
মেতুং চুধাঁকং গয় চিয়াংক,ইসেকের 
সঙ্গে অপোষ অলেচনা করোঁহ- 
লেন এবং আলোচনা কালে কৌন 
চাপেই নতি ফ্বাঁার বরে বামউন্স্টি 
অষ্টম রুট আঁর্ম এরং নউ ফের্থ 
আর্ম ভেঙ্গে দিতে রাজী হন 
ন? প্রকৃত ম্যকর্সবাদীশা বস্তব 
055৮ সংগ্রামের 
মনেগড় ধা.পা থেকে 
মত কাজ বরেন না। 
পরিস্থাত বিচার না করে নিজে- 


দের ধারণা বুরেপ করে সংগ্রামের 


স্তর নিধারিণ করে তারা বস্তুজগ- 


তের চেয়ে চিন্তা বা ভাবক প্রাধান্য 


শদয়ে অয্নুলে মার্কসবাদী তত্বের 
খিরোধা হয়েই দাঁড়ায়! 
পালনিমুল্টারী কার্ধবলাপ দিয়ে 


শরামকশ্রেণী বিস্ল্ করতে অগ্রসর 
হয় না। বিন্তু পাঁণস্ধাত অন_- 


সারে পার্লামেন্টকে ব্যবহার করা 
এংং ব্যবহার করে ব্যাপক জনগণকে 


বিপ্লবের পথ "এগিয়ে নিয়ে যেতে 


ভাবে ভুল। পার্লামেন্টারী পথে 
প্রত্যারর্তন। সঙ্ভততঃ জার্মানীতে: 
সোভিয়েত প্রজন্ম প্রতিষ্ঠিত হয় 
গয়োছিল, কিন্তু অতো হয় নি! 
তাহলে প্রত্যা-তনি কিসের ? এটা কি 
একটা ফাঁকা আওয়াজ নয়? পর্ন 
মেন্টারী কার্ধবলাপ ্এতিহািক 
ভাবে অচল» হয়ে পড়েছে এটা ঠিক, 
প্রচারের দিকা-দিয়ে নিশ্চয়ই সাঠিক। 
কিন্তু সবই জেন রাস্তবক্ষেত্রে 
প্লামেন্টারী সংগ্রাম রর্জনের 
দিন এখনও অনেক দূরে। সম্পূর্ণ: 


লা ন্য যুসঙ্গতন্ভাবে হ্হ দশক আগেই 
যারা বাস্তব প:ঁজিবাদকে 


দ্ধীতহাসকভরে 
অচ্যু’ বলে ঘেষণা করলে ভুল 
হত না। বচ্তু তাহলেও পুঁজি- 
কাদের অস্তিত্বের 'ভাত্ততেই দীর্ঘ- 
কলব্যাপা ধৈর্য সহকারে সংগম 
চলানের প্রয়োজন 

বাদ রি” ইীতহাসের গাঁত অন্স্রর 
এখন অচল অর্থাৎ । বাজনা 


পার্সামন্টারী মতবাদের ফুগ আল 


এখন সংহারা শ্রেণীর একনয়ক- 
তুল্পের যাগ আগত এটা অনম্বী- 
বার্ব_বিল্তু ' এই কারণে বাস্তব 


অস্বাঁকায় বা সম্পর্কে লেনিন কি রাজনগাঁতর ক্ষেত্রে দ শ্বইত্হায়ের 


মন্তব্য 'করেছিল্নে' দেখা 


এই মাপকাঠি দিয় টিচার কৃ 
জা দিক দয় নার্স দুলা” 


ষ্টার সংামে প্রত্যাবর্তনের মস্ত জন এবং কর্তবযগ্ালির অধাঁন এই 


ঝোঁক পাঁরহার করে চলতে হৃবে-- 


অত্যন্ত হাস্যকর ভাঁড়ামোর সঙ্গে 


মোচনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার 
উপর জোর দিয়েছেন। কিম্তু একটা 
কথা আরা ভাল বুঝ না। খাদ্য- 
সমস্যা অমীমাংসিত রেখে দারিদ্য- 
মোচন ক্মেন কুরে হওয়া সুম্ভব। 
জনসাধারণের একটা ব্হ্ৎ অংশ 
তাদের রোজগারের সিংহভাগ ব্যয় 
বরেও আধপেটার অধিক খাওয়া 
জোটাতে পারবে না এদিকে দেশ 
থেকে , ভো্পবাুজর মত দারিনয 
অন্ত হয়ে যাবে এ যে সোনার 
পাথ্রবাঁটর মতই এক অবাস্তব 
অসম্ভাব্য অকঞ্পনীয় জল্পনা! দেশ- 
বরণের আঁভিয়ান সানা কত 
করা যু সম্ুব্পর হয় তাহলে 
রীতা গান্ধী দে কাজে আপাত 
সাফল্য লাভ করেছেন, সে কথ্য মান- 


তেই হবে? 


কথাটস ব্যাখ্যা করে স্টালিন বলেন £ 
“সংগ্রামের বিভিন্ন রুপ আয়ত্ত 


পাল রও রন এই কথা বল্‌ হল। এটা সর্তো- করা তাকে নির্ভলভাবে প্রয়োগ 


বরা এবং সম্িকভাংব সর্বহারা- 
নে শ্রেপীর সংগঠনের রূপ নির্ধারপ কর 
বলতে কি লেবাষ 2৮ 

এর, অর্থ কতগ্নুলি বিশেষ শর্ত 


পূরণ করা যার মধ্যে নিম্নোলিখিত শী 
শর্তগ্যলকে প্রধান বলে ধরে নিতে ১০৮ 


হবে। 


প্রথমতঃ কোন ননদ সময়ে 
আন্দোলনের জোয়ার-ভাটার সময় যে 
সব অবস্থা দেখা দেয় তার পক্ষে 
সম্পূর্ণ উপযোগী সংগ্রাম ও সংগ 
ঠনের রুপৃকেই প্রাধান্য দিতে হবে 
এই শর্তপদল পুরুপ করতে হাবে। 
তাহলেই ব্যাপক জনগৃল্কে ি্প- 
বের পক্ষে জমায়েত করা যাবে, লক্ষ 
লক্ষ মানুষকে বিদ্লবে অংশ গ্রহণ 
করতে অনপ্রাপিত করা, এবং বপ্ল- 
বের রণাঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে তাদের 
সমাবেশ করা সম্ভব হবে। 

কেবলমান্র, সর্ধহার্যু ফ্লে্ণীর 
অগ্রগামী অংশ যদ উপল করে 
যে পরনো ব্যবপ্ধা আর চল: রাখা 
সম্ভব নয়, তার অবসান অবশ্য- 


ম্ভরবী সেটাই ফথখ হাব না। 
আসল প্রশ্ন হচ্ছে জনগণ, লক্ষ কোট 
টিতে মা শা 


ই পা 
হয়ছেন কিনা। কিন্তু জনগণকে 
রাত EC 
কেবলমাত্র 
জ্ঞতার 'ভাত্ততেই করা যেতে পরে।” 
(লে'ননবাদের জমস্্যাংলী- জ্টালন) 
কহতু পার্লামেন্টারী মতবাদ 
উপায় বলে শেখানো হয়, তাহলে 
{নিশ্চয়ই সেটা সংশোধনযাদ-লাবধা- 
বাদের পথে পা বাড়নো হাব। 
সংগ্রাম ও সংগঠনের দুপ বদল 
অনেকটা হাতিয়ার তরলের মত। 
এর অদলরদল করতে দ্বিধা বরলে 
চলে না। 'বিদ্তু সংগ্রাম ও সংগ- 
ঠনের 1 শেষ এবটা রূপই প্রকার 
িস্লত্রে পক্ষে" গ্রহণষে গ্য এই মত- 
রাদও অন্ধ গেড়াঁম ছাড়া আর 
কিছু নয়। এই গ্লৌড়াম তান্লিকাদর 
কাল'য়াধনা, বিধবা বৈষ্ণবদের 1 ফু 
ভক্তি সঙ্গে 1বহ্নটা তুলনায় হতেও 
বা পারে কিন্তু িপ্লংশী মাফপি- 
বাদীদের পক্ষে বয়ংৎ পার্তজ্য। 
সংগ্রাম ও সংগঠনের রুপ 
বাস্তব পাঁশীস্থাতর উপযোগী করে 


রাশিয়ার কে, আমরা দীৰ্ঘ কাল- 
ব্যাপী, বেদন্যদ্যয়ক: রন্তক্ষয়ী আঁভি- 
জ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পাঁর যে শুধু 


তাদের নিজেদের আভ- : 


7 হদথে হিহারবাসী মনগ্ধ! 


॥ নয় ॥ 


মাত্র জনগণের বিপ্লব প্রবণতা 'নিরেই 
বিপ্লবী রণকোঁশল গড়ে তোল? যায় 
না। ভাবঞ্গেহীন হয়ে বাস্ভব পাঁর- 
স্থাতর সঠিক ম্যান করে কোন 


বিচার ক্রমেই একমাত্র সফলতার 
পরে এগুয্সে যাওয়া যুয়* (লৌননঃ 
বামপন্থী কমউানজম)। 
ভব হলেই বিপ্লব হয়ে যৃয়? 
আর ল্লোনিনের কথা ধর্ম যাক, 
“এই রকম পূরিট্থাত রাশিতে 
উনিশশো পাঁচ সালে দেখা ির্নেছিল 
এবং পাশ্চত্্য জগতের প্রতোকটি 
বিপ্লবের যুগেও দেখা 'গিয়োছিল। 
গত শতাব্দীতে ১৮৫৯/৪১ শএবং 
১৮৭১-৮০ লালে রাশিয্মঘেও 
বিপ্লব’ পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হায়ে- 
ছিল বল্তু বিপ্লব সফল হয় নি) 
কেন? কা.ণ প্রত্যেকটি 'বিগ্লবা 
পারস্থিতিতেই বিপ্লণ ঘটে না। 


বিশ্ব পারাস্থাতর উপরোদ্ত - 


(শেষাংশ দশম প্‌ষ্ঠায়) 


দেশ দপণ 
(সপ্তম পৃষ্ঠার প্র) 


কংগ্রেস দলের মধ্যে এহেন  এঝজ 
একতা 
মানে শ্রীমতী গান্ধীর এরনরফদ্ব! | 

বধগ্রেমী মন্ত্রীদের পূৰরাও 
পিতাদের পদাগ্ক অনঃসরণ কিরেই 
ক্লান্ত হচ্ছেন তা নয়, তারা দুন্পীত 
সাগর মন্ত্র উপ্যুক হুর না 
করছেন বলে মনে হতে গ্লারে। 
মারাঁতি গাড়ী, জাগোতা কন্যার 
কাহিনী, শ্রীমান সঞ্জয়ের নানা বণীত' 
নয়াদিজ্লশর হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। 
সদ্য গদী ফিরে পাওয়া উত্তর 
প্রদেশের মুখামলুণ : কলাপাতি 
ব্রিপাঠির পত্র নারী ধর্ষণ ও হত্যার 
আঁভ্ষোগে আভিযান্ত হয়ছন! মধ্য- 
প্রদেশের এক ম্পীর পনর নরহ্ত্যার 
দায়ে অভিযন্ত। সম্প্রীত জম্মু ও 
করের এক নিল; 
চন দলের গে শ্রীমান ভুরি দত 


1 অৰ্থ" সিম গর না পর গালা 
স্তরে ট্রিট মাহল্লাকে গলমার্থে কুজের 
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(দশের সংবাদদাতা) , 
' গ্রত আঠরোই. অক্টোবর দুপুরে 


গণ্তান্তিক আঁধবারু রক্ষা সামাতির, 


কেন্দ্রীয় কাঁম'টর সদস্য ও দুর্গাপুর 
ঘটল ওয়ার্কার্স কো-আর্ডনেশন 


* কমিটির অহবায়ক মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ 
- দ্বাশগপ্ত বলকাতায় তারূতলা হাইড- 
* রোডে ট্রেড ইউনিয়ন, কো-আর্ডহ 
“ নেশন কমিটি, ও | 
ইউনিয়ন নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে 
'আমিয় মন্ডলের বড়ীতে যখন. 
৮. জরুরী বিষয়ে ' আলোচনায় ব্যস্ত 
"২ ছিলেন, তখন পীলশ ন্অতার্কতে ' 
-: এই সব শ্রামক-প্রতানাধদের ওপর 


অন্যান্য, রেড 


' হামলা চালয় এবং উপস্থিত সমস্ত, 
' ঘাক্তিদর গ্রেপ্তার করে। দেই, সঙ্গে 


িক্ষোরক দুব্য রাখা বেআইনী 


হয় না। 


যোগে মিথ্যা মামলা দায়ের, করে। 


পরের দিক: (উনিশে অক্টোবর) | 
ছু করছেন। এদের কবলে . পড়ে গরাঁব 
আদালতে তাদের উপাঁদ্থত করলে পনি ভেপ্ডার এবং নিরীহ 
আদালত তাদের, সথাইকে জামিন চি সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। 
মঞ্জুর কর এবং জামিন ' নিলেই ছু 
তাদের পুনরায় গ্রেপ্তার করা হবে 
| টিকেট কলেক্টরুবাবুদের পাশাপাশি 


আলিপুর পরশ ম্যাজিস্ট্রেটের 


এই খবর পেয়ে তাদের জান নেওয়া 
তারা বর্তমান 
ডেন্সী জেলে দাঁড়-হাজতে এক 
নারকীয় অবস্থায় আছেন।, 
কতদূর আরও জানা গেছে 
যে প্ীলশ তাদের : জিজ্ঞাসাবাদের 
নামে আরও নতুন মামলা চালিয়ে 
লৰ হাদি সাদার হত 
করছে! 


'_ গ্ৰেট ই টাৰ্ণ গেটেলে হামলা: 


(দর্পাণের সংবাদদাতা) ob 


ভোট ইসটর্ণ হোটেলের গেট 
ভেঙ্গখ এবদল দত্ত ও বহদীদনের 
বরখাস্ত কর্মচারী ভিতরে ঢুকে পড়ে 


" স্থানীয়. যুব রংগ্রেসী নেতা পি এন 


পাঠ, দেবপ্রসাদ রায় (মঠ) এর 
নেতৃত্বে । এরা' হোটেলের বহু কর্ম- 
কর্তাকে জোর 'বরে বাইরে তাড়িয়ে 


“দিয়েছে এবং কিছু সংখ্যক 'কর্ম- 


চারীর থাকার জায়গা বেআইনী 
দখল করে নিয়েছে. এই: অবস্থায় 


দিন বিভাগের শতাধিক কর্মচারী 
নরাপত্তার' অভবে কাজে যেগ 
'দিতে' পারছে না! ফলে বর্মচারী- 


দের আঁ্থক সংকট দেখা দিচ্ছে! 


এঁ হোটেলের বিতার্কত বেপাত্ত 
ভিক্টর শ্রীঝ কে রায়ের সদং পেয়েই 
আই এন টি ইউ সি -পাঁরসালিত 
গ্র-হেটেল *ওয়াবনির্স পণ্চায়েত-এর 
নেতাদের ওপর 'অক্রমণ চালিয়েছে 
ভূয়া কংগ্রেসী . ইউনিয়ন। শ্রীরয়্ 
এদের সহায়তায়" আবার হৃত গোঁরব 
ফেরাতে চান। 


“দগ্ধ দপ্তার যথেছ্ছাঢাবে 
জনসাধারণের ছার্ভাগ গ বাড়ছে 


2 । +. {দপশের সংবাদদাতা) '- 


ঠা 
। 


উল রে 


“প্রশাসনিক কজবার্মে যে: যাথচ্ছা- 





চাঁতা চলছে, তার অন্বার্য 'ফল 
প্যরুপ 'জনস'থারণের দভোগ দিন 
দিন চরম সাঁমায় পোশহুচ্ছে। দুধের 
[ভিতরে ময়লা! অনিয়মিত সরবরাই, ' 
গণ্ডগোল হামেশই লেগে রুয়েছে। 
প্রায়ই সেষ্ট্রাল ডেয়াক্সীতে ' হাঙ্গামা, 
মাম্টার রোল ওয়ার্কারদের মধ্যে 
ব্যাপক ক্মজনোতিক “উন্মাদনা,” রূজ- 
নৈতিক নেতাদের - পরস্পরাবরোধী 
উস্কানিমূলক আচরণ, "সস্তা ট্রেড 
ইউনিকসনের হলোরবাজী, কাজে 
কর্মে শিথিলতা-সব মিলিয়ে সেন্ট্রাল 
'ডেক়ারীর গুক্ত্বপূর্ণ ভূমিকা লোপ 
পেয়েছে। প্রশাসন যচ্তেষে কয়জন 
আঁফিসার আছেন, তাদের আচরণ 


সম্পদক কতক মভার্শ ইাঁণ্ডয়া প্রেস 


জনবল্যাণমুখী না হয়ে ব্যান্তগত 


আখের গ্রোছানোর দিকেই ধাবিত । | 
ফলে কমশিদর মধ্যে টীমওয়াকর্ণ | 
এরই ফল- 
স্বরুপ ব্যন্তগত কুৎসা ছড়নো ছাড়া | 
ঘট জাতীয় বড় বড় ভেগ্ডারদের কথা 

দর্পণ বিশ্্তসূতে জেনেছ, | 
ডেপুটি শিলক কমিশনার এইচ পি | 


হয়না, হয় রেষারোষ। 


আর কোন কাজই হচ্ছ না। 


পেয়ারের লোক। তান বলকাতয় | 


পোম্টেড হবার পর থেকেই আভ্য- 


জ্তরীণ রাজনপাতর/' খেলায় মেতে | 
উঠছেন। তার সঙ্গে কমিশনারের & 
পিএ নতুন খাদ্যমল্লীতো তৈল- ছু 


মদনে ব্যস্ত। আসল কাজকর্ম 
ধকছুই খেয়ালে থাকেনা । নতুন 
খাদ্যসন্ত্রা দগ্ধ দপ্তরের এই অশুভ 
ছায়ায় মুখ লুাবয়ে থাকবেন কি? 


a, রাজা বোধ দ্ষিক চ্কোয্নার কাঁলস্মতা ১৩ আক হত এবং দা কার্যালয় .৬১ মট লেন কিকাতা-১৩ 


প্রোস- | 





রী রণ গরীব চাষা এবং গরীব ভেপ্ড্‌র- 
প্র দের নির্যাতনের কথাই: আমরা এখানে 





পূব রেলের 'শিয়ালদা ছ্েশনের 


পুলিশে এ হাসন |= প্রত্যেকটি গ্যাটফরম গেউ 


সমাবেশ, শাল্তিভঙ্গা ইত্যাদি আভ- | 


ব্তমানে এক! লুঠের রাজত্ব চলছে। 


, ভদ্রুবেশী রেলের গেট প্রহরী “টিকেট 
| কালেকটর” বাবুদের এক! বড় অংশ 


প্রকাশ্য দিবালোকেই এই লনঠপাট 


মানষগল 
রেলের ভাজ- 
লেন্স ভাগ এবং পুলিশের এন- 
ফো্সমেল্ট বিভগের কমশিরা যদিও 


দাঁড়িয়ে তদের নানা ধাম্ধা ওয়াচ 


' করছেন, তথাপি টিবেট কাংজক্র- 


বাবুদের এই দৌরাত্ম্য তারা জেনে- 
শুনেই এড়ি'য় যাচ্ছেন। অনুমান 


করা হচ্ছে ফে এদের যোগসাজদেই 
টিকেট বালের বাবুরা টি 


কাণ্ড করছেন। 

দর্পণের প্রাতাঁনধি দি 
স্টেশনে এ সম্পর্কে পদজ্থনাপুঞ্খ- 
রুপে তদন্ত করেছেন। তাতে 
'নিম্নোন্ত বিষয়গাল জানা গেছে। 

শিয়লদা স্টেশনে প্রতিদিন যে 
সেখ নিরীহ তরকারীর ডেপ্ডার বাই- 
রের স্টেশন পেকে পণ্যদুব্য নিজে 
আসেন তাদের ওপরে টিকেট, কালে- 
ক্র বাবুদের একাংশের: . জম 
চরম আকার ধারণ করেছে।, চাহিদা 
অন্যরায়ী টাকাবাঁড় দিতে না পারলে 
ভেম্ডারদের মালপত্র ছণ্ড়ে ফেলে 
দেওয়া হয়। আবার বেউ কেউ জোর 


জুলদম করে ভেণ্ডারদের কাছ থেকে 


তাঁরতরক্কারাঁও আদায় করে নেয়। 
যাঁদও কোন ভেম্ডার এর প্রাতিবাদ 
করতে, এগিয়ে [আসন 'তঠব৷ তাকে, 
নানাভাব নাজেহালও হতে হয়। 
এমন ফি বোন কোন ক্ষেত্রে তাদের 
হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে: বলেও 


প্র অভিযোগ পাওয়া গেছে। 


কলকাতার বাইরে থেকে যে 


f\ সব ভে'ডার. আসেন তাদের ক্ষেত্রেই, 
শুধু এই অত্যচার চল না! কল- 


বাতা থেকে যারা মালপত্র নিয়ে বানর 
ট্রেনে বাইরে যান তাদের উপরও 
টিবেট , কালকৰ াহুদের 'এই 
দৌরাত্য পুরাদমে, চলছে। 

উল্লেখযোগ্য যে, 'জোতদার 
আমরা এখানে বলাছ না। কারণ 
তাদর সঙ্গে টিকেট কালেক্টরবাব- 


রেনের টিকা বা বৈটানের ন 


(দপের সংবাদদাতা) 


যাঁদ !কেউ এদের চন দমালোচনা ' 


করেন তবে তাদের রক্ষা নেই। এরা 
তেড়ে আসে। ' আবার এদের মদত 
দিচ্ছে কুট কালেক্উরদের নাহয্য- 
কার বলে বার্ণত,. আরও একদল 
নব নিযুক্ত নব কংগ্রেসী ছাত্র ও যুযকা) 
সম্প্রতি শিয়ালদা মেন স্টেশনে এই 
ছাত্র ও ফুবকেরা একজন মাঁহলা 
যাত্রীর হাত “মুচড়ে” দয়ে কাজের 
বাহাদনীর, নেয়। আর এই' 'কাজের 
সমর্থন করে প্ল্যাটফর্ম গেটে 
দাঁড়ানো অসং টিকেট ঝালেক্টর- 
বাঝুরা। মাহলাটি বাঁদও মেন চ্টেশ- 
নের টন মান্টারের অফিসে গয়ে 


দি পি.এম 
(নবম পড্ঠার পর) 
অংদ্থাগ্নীলর সঙ্গে ষ্দি কর্মগত 


আর্নেকাট পারবর্তন সৃষ্টি করা না" 
শ্রেণী যদি - 


যায় অথাৎ বিপ্লবী 
এমন শক্তিশালী বিপ্লবী 'গণ-সংগ্রাম 
শুরু করতে নব পারে যাঁদ, এই গণ- 


বিপ্লব সফল হাতে পারে না কারণ 
কোন সরকারই চডড়াল্ত' সংবটের 
মধ্যেও আপুনাআপনি ভেঙ্গে পড়ে 
না,.যাঁদ তাকে ছাড়ে ফেলা না 
হয়। এটিই হল দিঞ্লব সম্পরকে 
যাকিধদীদের 'দৃষ্টিভষ্গাণ।” (দ্বিতীয 


ভারতের কাঁমিউানস্ট পাট” (মাক্স- -- 


বাদী) এখনও এদেশে বিপ্লব 


সমাধা বরে ' নি শকংবা, শক 


কাঁমউানস্ট পার্টি রুপে - আত্ম: 
প্রকাশ করে নি। কিন্তু গত বায়ক-. 


দের নিয়'মত ব্যস্থা আছে। সাধা- 1 


প্রকাশ করছি। 
করছেন। 
্রসপ্গত এখানে বলা দরকার যে, 
এই সব জুলুমতাজ ও অসৎ িবেট 
কালেকটরবাবুরা প্রত্যেকেই শঙব। 


তারা অসহায় বোধ 


সম্পাদক-_হখীরেন রস 


***“বলিষ্ঠ বক্তব্য? স্তাধুগ 1- 





তাঁর ওপরে এই দৈহক নি 
ব্যাপারে ছাত্র ও ফুখকদের 
অভিযোগ করেন তথাপি তান 
কোন প্রতিকার পন নি। 

জনসাধারণের জানা দরকার 
এই ছাত্র-যুবক্রা কিন্তু রেলের ক 
চারী নয়৷ দিন মজুরীর ভিআর 
মাঝে মাঝে এদর নিয়োগ করা হ 
এরা লোটে দাঁড়িয়ে টিকেট সং 
করার সমযেগ নয় অনেক সি 
এম বমশিকো সনান্ত বরে ' পিছ 
শের পক্ষে শোয়েন্দাগারির ব 
করছ বলেও আঁভযোগ পাং 
শেছে। 


বছরের গণ আন্দোলন, বু 


, শাসন চক্রের অবিরাম আক্রমণ প্রচ 


করে দিয়েছে. যে কারা এদেং 
বিপ্লত্রে সংগঠকা। মাও ' সেত 


ঝলোছিলেন শত্রু যাঁদ্‌ আরমণ ক 
ভাহলে খুবই ভালো, কারণ বুঝ 
হবে' আমরা সঠিক পথেই চলোঁ 
আঁসিতঝাৎদুরা: 'শাকর্পবাদী কিং 
নিস্ট,পা্টির উপর বারে বারে আ। 
মণ চালিয়ে কোন শাংরে,. গি= 
উপস্থিত, হয়েছেন তা বোঝ 






“ «All form, no 0971600৮705 বিজি 


'*তিবৃও এ নাটক হল টানে, দর্শকাদির 8 1 
সায়ন্তনীঃর বিতকিত প্রযোজনা. - 
হার'ধনের দশটি ছেলে 


[ প্রতিটি দৃশ্য পরিবারের সকলের ভন্য ] 
থিয়েটার সেপ্টার ৷ দশ নতেম্বর ও 


প্রকে শনিনার |] সম্মা, সাতটি? | হাল টিকিট 


i 








থেকে প্রকাশিত 


KL 





মুখী পদের নুন দাবীদার 
গুরবী মুখাছার। কার্যকলাধ 
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'নীখল ভারত কংগ্রেস কাঁমটির 
অন্যতম সাধারণ , সম্পাদিকা শ্রীমতী 
পরব মখার্জী পশ্চিমবঙ্গের 
উপদলীয় রাজনশাততে বেশ সাকুয় 
হয়ে উঠেছেন'। প্রধান মন্ত্রীর নিদেশে 
পিদ্ধার্থবাব পশ্চিমবঙ্গ মাল্তিসভার 
দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা 
ত্যাগ কিরা সত্বেও পরবতী মুখ্য" 
মান্রিত্বের দাবীদারদের তৎপরতা 
কমে নি। এই আসরে এখন নতুন- 
ভাবে ফোগ দিয়েছেন শ্রীমতী পূরবী 
মুখাজন। 

“ সম্প্রীত পূরবী মুখাজশি খাদ্য 
দপ্তরের রাষ্ট্রসন্্রী প্রফর্ল্লকান্তি 
ঘোষ ও শিল্পবাণণজ্য দপ্তরের মন্দা 
তরণকান্তি ঘোষের সঙ্গে আলাদা 
ভাবে বৈঠক করেন। জানা গেছে 


৯৬ বর্ষ ৪০শ সংখ্যা শন্ষবার ৯ই নবেম্বর ১৯৭৩ ॥ দাম ৩০ পয়সা নভেম্বর মূল্যবৃদ্ধির 





(দূর্পশের সংবাদদাতা) 


পরবতশী মৃখ্যমল্তী হিসেবে পরব 


মৃখার্জাটক সাহায্য করার ব্যাপারে 
তরুণ কান্ত ঘোষ অপেক্ষা প্রফাল- 
কান্তি ঘোষই বেশ উৎসাহী । 


পযন্ত তা করেন নি। শুধু তাই 
নয় প্রফুল্লবাবর কাছে খবর আছে 
যে, তাঁকে। প্ণমিল্লী করার ব্যাপারে 
মুখ্যমন্ত্রী আগের মত আর উৎসাহ 


ননা। 


১৭ই নেম বন খনগলে? ঘৰ কংগ্রে 
ওঁজেণ্ট মি দি ঘাইয়ের 


প্রশীমনের মনে হাত মিলি 


(দর্পদের সংবাদদাতা) 


মখ্যমন্ত্রীর্পীসন্ধার্থ রায়ের অন:- শ্রামকদের একাঁদানের কর্মীবন্নাত এবং 


মদন পাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত 
আই এন টি ইউ সি; লি পি আই 
প্রভাবিত এ আই টি ইউ দস এবং 
এইচ এমা এস আগাম পনেরোই 
প্রাতবাদে 


কিল 


লা 
Sore 
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এদিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কামাটর অন্যতম সাধারণ সম্পাদিকা 
শ্রীমতী পৃরধী মুখাজশি নানা কারণে 
মুখ্যমন্ত্রী শ্ৰীরায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। 
শ্রীমতী মখাজশী দলের সর্বভারতীয় 


সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পাঁশ্চম- 
বঙ্গে যে মর্যাদা পাওয়া উচিত থলে 


মনে করেন, তা তান এখানে পাননা। 


আর এর জন্য তাঁন প্রধানত দায় 
করেছেন' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিন্ধাথশিন্কর 
রায়তবা। 
বুঙ্গের ব্যাপারে শ্রীমতী মুখাজশিকে 
একেবারেই আমল দেন. না। তাছাড়া 


“প্রিয়-সুব্রত গোম্ঠীও শ্রীমতী মুখা- 


জণকে সুনজরে দেখেন না। সব 
মিলিয়ে শ্রীমতী মুখার্জী রাজ্যের 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


িদ্ধার্থশখ্কর রায় পাঁশ্চম- 


কলকাতায় জমায়েতের িম্ধাচ্ত 
নিয়েছে। 

এব্যাপারে স্মস্ত লরী ও বাস 
মাঁলকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা 
হচ্ছে, যাতে শ্রামকরা কারখানার গেট 
থেকে সোজা কঙ্গকাতায় যানবাহন 
মারফৎ চলে আসতে পারেন। 
নসন্ধার্থ রায় থুত সোমধ্ার দিল 
থেকে! ফিরেই কাপ্রেস ও স পি আই 
নেতাদের নাঙো বৈঠক করেন এবং 
দক কায়দায় শ্রামক বিক্ষোভ জানাতে 
হবে সে 'িষয্কে আলোচনা করেন। 
এর আগে, রাঁববার মুখ্যমল্ত্ী 
দিল্লী থেকে টোলফোনে নির্দেশ দেন 
যে, তান কলকাতা না ফেরা পর্যন্ত 
কংগ্রেসের কোন দিদ্ধা্ত গস সি 
আইকে। জানানো হবে না। পিপি 
আই নেতারা দোঁড়াদোঁড় করতে 
থাকেন। 'কন্তু কংগ্রেসীরা তাদের 
বন্তব্য পরিষ্কার রাখেন। 

শেষ পর্যন্ত মাখ্যমল্মীর ঘরে 
আলোচনা বসে! কংগ্রেস বিভিন্ন 
গোষ্ঠির নেতৃব্‌ল্দ ছাড়া দস; পি আই- 
এর মহম্মদ ইালয়াস, অরুণ সেন ও 
নশহার মৃখাজশ উপস্থিত থাকেন। 


মোক্ষম যুক্তি! 
মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই সতেরোই 


নভেম্বর দস পি! এম এবং অন্যান্য 


আটাট বামপদ্থীদলের বন্ধ আন্দো- 
লক! কিভাবে ঠেকানো যায় সে 
সম্পর্কে আলোচনা করেন। মন্ত্রী ও 
ছাত্র নেতা” সব্রত মুখার্জি বলেন 
কংগ্রেস সি পি আই শ্রামক বিক্ষোভ 
বা বম্ণব্রাতি চলবে না, কারণ 
যে স্লোগানৈর ভাত্ততেই এই আন্দো 
লন হোক! না কেন, আসলে এই 
আন্দোলন সরকার িরোধশ তা 
গোপন করা যয় না। আর তাছাড়া 
এতে সরকার বিঃরাধী জনমানস 
আরও সংগঠিত হবে। 

মুখ্যমন্ত্রীর বদছে সুব্রতবাবূর 
ফান্ত অকাট্য মনে হয়। আর তা 
ছাড়া সি পি আই কংগ্রেস যাঁদ 
শ্রমিক কর্ণীবরীত ও সমাংবুশের ডাক 
দেয় তবে কি ান্ততে দঁদন পরে 
একই কারণে শীর্দ পপি এম এবং অন্যান্য 
বামপন্থীদের আন্দোলনকে বাঁধা 
দেবেন। £ 
আলেচনায় সংকট এসে' পড়ে। 
এই অবস্থায় শ্রার্মকা নেতা কাল 
মুখাজশি ও শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপাল 
দস নাগ একটি মৌক্ষম য্যান্তু হাজির 
করেন। এবং এই যুন্তিতে কাকু হয়ে 
মুধ্যমন্মী শেষ পর্যন্ত পনেরোই 
নভেম্বর আন্দোলনে রাজী হয়ে 
যান। 


দেন বধী 
থয পক্ষে 


st 
METI ITT ২৯ কল 


য় )৫ই নগর লোকদেখানে| কর্মবিরতি... 


শা পে পপ পাপ 


কালীবাক এবং গোপালখাবু 
বলেন, মানুষের দুঃখ দুদশার সীমা 
নেই। তার ওপর, আবার পেট্রল এবং 
বিশেষ করে কেরোঁস্নের দাম বাড়ার . 
ফলে সাধারণ মআননষের জীবন 
দ্ার্বিষহা। - 
সমস্ত সমাজ ভেতরে ভেতরে 
ফসছে। যে কোন মুহুর্তে ফেটে 
পড়তে পারে। কংগ্রেস সি পি আই 
জোট যাঁদ চুপ করে বো থাকে; 
অথকা শংধ সি পি এম' এবং অন্যান্য 
বামপন্থী আন্দোলনকে বাধা দেও- 


যার চেষ্টা করে তা হলে এই রাজ্যে 


কংগ্রেস ও সি পি আইকে৷ পাততাঁড় 
গোটাতে হবে। 


সাবু সাবু! 


আর তা ছাড়া কারখানার জমা 
ধূয্লা বের করার জন্য যেমন চমন 
থাকে কারখানার নিরাপত্তার জন্য 
তেমন পাঁশ্চমব্জ্গ সরকারের নিরা- 
পত্তার জন্য মান্মষের জমা বিক্ষো- 
ভকে কিছুটা প্রকাশের , সযোগ না 
দিলে পরে বাদ হাবো। 

এই অকাট্য য্বন্তি শুনে সবাই 
“সাধ; সাধু? বলে ওঠেন। কংগ্রে- 
সের যে গোষ্ঠি সব রকম আন্দোলন- 
বিরোধী তারাও ব্যাপারটা বোঝেন। 
মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ঘাসভাজন মন্ত্রী 
শ্রীভোলানাথ সেনের দিকে চাইলেন। 
শ্রীসেন বদ্ধমানের সাঁই বাড়ার 
মামলা কারে কংগ্রেসী নেতা হয়েছেন। 
শ্রীসন অনেক ভেবে বললেন যে, 
প্রমক সমাবেশ ও  কমীধরাঁত 
গণতন্্ুসম্মত।৮ 

এতক্ষণে দসদ্ধার্থবাবু নিশ্চিন্ত 
মনে আন্দোলনের পক্ষ রায় দিতে 
সম্মত হলেন। অর্থাৎ তার যুক্তি: 
হল যদ সি পি এম বা "অন্যান্য 
নের কর্মসূচী “না থাকত তাহলে 
তিন কংগ্রেস সি পি আইকে আল্লা 
লন করতে দিতেন না। 


কড়া নিদে শ 

আর তিনি সি পি আইকে নদ 
দিলেন যে কোনও ক্রমে এই দল যেন 
পি পি এম-এর সঙ্গে বেশী দহরম 
মহরম না করে, এবং সতেরোই নভে-. 
ম্বর যেখানে সী পি আই প্রভাবিত 
শ্রমিক . ইউনিয়ন আছে সেখানে যেন 
পার্ট সমস্ত শ্রামককে! কাজে পাঠা" 
নোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ! করে। 
কোন মতে স্তেপ্রাই নভেম্বরের আন্দো- 
লনকে সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে হবে। 
এই পোখার একাঁট পদক্ষেপ হল 
পনেরেই নভেম্বরের সরকার-সমর্থক 

(শেষাংশ দ্বিতাঁয় পৃষ্টা) 


যু দই ঘ 


রা সরকারের ধবিভাদে 


বয়লার আফসেল অন্তরালে কা ঘটছে; 


, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম বিভা- 
গের অধীনস্থ বয়লার ডাইরেক্টরেটে 
দূনশীতির আঁভযোগ ব্হুদিনের। 
বাজ বয়লার পারদর্শকেরা শীদনের 
' পর দিন. ঘুষ নিয়ে ফুলে ফে'পে 
উঠছে হলে নালিশ বহুবার শোনা 
গেছে। 

এবার হত্যার আঁভযোগ তুলেছেন 
ডাইরেক্টরেটের কর্মচারীরা । তাঁরা 
, রালে কি ঘটছে!» এই 'শিরো- 
নামায় দুই কিস্তিতে দ্ট পুস্তিকা 
প্রকাশ করেছেন। . এই পরীস্ভকা- 
দ্বয়ের মূল আঁভযোগ মখ্য বয়লার 
পারদর্শক সুবোধচন্দ্ রায়ের 
বিরুদ্ধে। ' | 

দুপুরে উপসমুখ্য ' বয়লার 
পাঁরদর্শকা এস কে ঘোষ যোলই 
িসেম্ধর উানশশো সত্তর সালে 
, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় অফিস সংলগ্ন 
নিজ বাসস্থানে খুন হন। এই খুনের 
পেছনে গভীর যড়ফন্মর কথা 
উল্লেখ করে. পরীস্তকায়; মুখ্য বয়- 
লার পারিদর্শক এস কে রায় এবং 
শ্রম দপ্তরের উপসচিব এস কে 
চৌধুরীর শবরদুদ্ধে হত্যা চক্রাচ্তের 
সরাসার অভযোগ 'আনা হয়োছে। 
প:দ্তিকায় বলা হয়েছে £. “শ্রীস:বোধ 
চন্দ রায় উঁনশশো বেয্নাল্লিশ্ সালে 
তৎকালীন সরকারের ' শেষ নশীতর 
ফলে অর্থাৎ অন্ম্বত হিন্দু সম্প্র- 
. দায়ভুন্ত হওয়ার জন্য বয়লার পাঁর- 
দর্শক হিসেবে চাকরী পান। নব্য 
তার কোন হইর্জনিয়ারিং গুণ-ছিল 
না। শ্রীরায়' মৃখ্য বয়লার পাঁরি- 
দর্শকের পদে নিষ্ম্ত হন উীনশশো 
পণ্টাম সালে ।' তারপর থেকে তিনি 


এ বছরের গোড়ার কক শ্রীরায়ের 
অবসর নেওয়ার কথা। কিন্তু 'শ্রম- 
দপ্তর খুঁটির জোরে চাকরীর মেয়াদ 
কয়েকমাস বাড়িয়ে ' এনয়েছেন। 
ভাইরেক্টরেটে যারা দক্ষ লোক৷ ছিলেন 
এবং যাঁরা নিজেদের যোগ্যতায় 
প্রোমোশন পেয়ে মুখ্য বয়লার পাঁর- 
দর্শক হতে পারতেন তাঁদের 
অনেককেই মিথ্যা অজুহাত . তুলে 
অবসর গ্রহণে বাধ্য করেছেন। আর 
দরুর্গপরের উপমৃধ্য বলার এস কে 
ঘোষ ত খুনই হয়ে গেলেন। 


বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সৎ, নির্ভীক, 
দক্ষ ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যান্ত। 
কিন্তু এখনও পযন্ত দেখতোঁহ 
তান শ্রম দণ্তরে আসিয়া ' কোন 


(ধর্পপের সংবাদদাতা) 


অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে- 
ছেন না। শুধু নীরব দর্শকের 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।  জনস্মধা- 
রণ ও শ্রসদ্ডরের অধীনস্থ ' 
প্রত্যেকটি কর্মচারী ক তাহার নিকট 
দপ্তর সংক্রান্ত ঘিষয়ে সুবিচার আশা 
কাঁরিতে পাক্সেন না। 
নিহত আফসার এস: কে ঘোষকে 
দুর্গাপুরে উনিশশো সাতষাট্র. সালে 
নতুন পদ সৃষ্টি করে পাঠানো হয়, 
মূলতঃ তাঁর বিন, ঠেকাবার 
জন্য। 

কিছদাদনের মধ্যে শ্রীঘোষ 
বুঝলেন যে, দঃগ্র্পুরে থাকলে তাঁর 
ভবিষ্যত মন্দ। তাই তান বদলার 
চেষ্টা করতে লাগলেন। , ব্হ? বাধার 
সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
তদানীল্তন রাজ্যপালের সরাসার 
হস্তক্ষেপে শ্রীঘোষের  কলকদতায় 


বামপন্থী 


শ্ঃ 


ই 


টি non প্‌ 


- পপ 


বদল'র আদেশ হয়ে গেল। সাজেই 
ডিসেম্বর উনিশশো সত্তর সালে 


» PRD 


তার কাজের দায়িত্ব" অপর এক 


আঁফসারকে ব্যাঁঝয়ে দিয়ে. কলকাতায় 
চলে আসার কথা। কিন্তু ঠিক 
"আগের দিন সন্ধ্যায় তান নিজ ফাস- 
স্থানে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে 
নিহত হলেন। 

এই প্রসঙ্গে প্ণীস্তকায় বলা 
হয়েছে যে উপশ্রমসচব এস কে 
চৌধুরী নিহত শ্রীঘোষের ব্দাঁলর 
ফাইল বহ দিন ধরে রেখোঁছলেন। 
পরে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপের পর, 
উপসাঁচিব' শ্্রীচৌধ্রী মুখ্য বয়লার 
“্ফাইলতো আমি অনেকাঁদন আটকে 
রেখোছ। একটা শকছ7 করুন আর 
আটকে রাখা যাচ্ছে না।।» 


এজেণ্ট 


* প্রথম পৃত্ঠার পর) 


- সনণীতবাবু চটে 'গিপ্র 


তিন. ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন। নেতারা একট: সংকোচ প্রকাশ করতে 
তাই 'সদ্ধার্থবাবরর সমর্থন । এই থাকেন--এ শি! ব্যাপার আন্দোলনের 
যুক্তি গস পি. আইকো কঝাঁঝায় দিন নিদিষ্ট করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর 
দেওয়া হয়েছে। | * সম্মাতর প্রয়োজন? 

সি পি আই নেতারা সব সময় কন্ধ ইন্দ্রাজত * 


মুখ নীচু করে বসে ছিলেন। তাঁরা 
কুঝতে পারাছলেন যে, সরকার এখন 
তাঁদের: কামপল্থাশীবরোধী এজেন্ট 
ধহসেবে ব্যবহার করছে। িদ্তু। 
উপায় কি? এখন আর পেছুবার 
উপায় নেই। 

যাইহোক দিন্ধার্থ রায় যখন 
অনুমোদন করেছে। তখন শ্রামক 
সমাবেশে জমায়েত ভাল হবে। লরা, 


আর হয়তবা পনেরোই নভেম্বর কাজে 
হাজির না দিলেও এ দিনের বেতন 
দিয়ে দেবে। 

আর মখ্যমন্মী ঠিকই ' বলেছেন 
যে, আন্দোলনের একটা ভাব না 
রাখলে গেষ পর্যন্ত আবার মার্কস- 
বাদীদের নেতৃত্বে 'বামপন্থীরা ক্ষম- 
তায় এসে পড়বে। মুখ্যমন্ত্রীর অন্দ- 
মোদন পাওয়ার পর সি পি আই 
নেতারা সঙ্গে সঙ্গে, গেলেন পার্টির 
কর্মসমিতির কাছে রিপোর্ট করতে । 

. কর্মসামাতির বৈঠকে, মহম্মদ 
ইলিয়াস , বলেন যে, অখ্যেমল্মী 
আন্দোলনের যৌন্তকতা স্বীকার 
করেছেন। এবং এমনভাবে রিপোর্ট 
উপস্থাপত করেন যাতে মনে হয় 
যেন সি পি আই-ক্ংগ্রেসা যৌথ 
গণতান্তিক আন্দোলনের পক্ষে পনে- 
রোই নভেম্বরের শ্রা্মাক। সমাবেশ এক 
বিরাট পদক্ষেপ। 
কর্মদার্মীতিক অন্যান্য গস পি আই 


সভায় একটু গুঞ্জন ওঠে। ইন্দু- 
জিত গনপ্ত মহাশয় গুম হয়ে বাদে 
থাকেন। তপ্পুব জেলা ধেঁকে আগত 
কমরেডরা বলেন, . আন্দোলনের 
সম্পর্কে আলোচনায় পার্টির বর্ত 
মান সাংগঠানক অরস্থার কথা চিন্তা 
করা দরকার। পাটির যা অবস্থা? 
তাতে কংগ্রেসের ওপর 'িনভরশশল 
হওয়া ছাড়া রাস্তা নেই। অপর পক্ষে 


7 সি পি এম" তই আর খেয়ে থাকুক 
* ‘নিজেদের সংগঠন. অটুট রেখেছে। 


ভেতর ভেতরে আবার ওরা 'নজে- 
দের এলাকায় ঢুকে পড়ছে। এমন 
কিছু কাজ করা ঠিক' হবে না যাতে 
সি পি এম-এর শীল্ত বাড়। 

এই অবস্থায় একমাত্র রাজনপীতি 
হল, বিশেষ করে- পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতে 
বংগ্রেস সি পপি আই আঁতাত 
জাঁইয়ে রাখা। কংগ্রেস ববঙ্জোয়া 
পার্ট এবং নানা গোষ্ঠী এর মধ্যে 
'আছে। বর্জোয়াদের একাংশ সি পি 
আইকে সমর্থন জানাতে পারে। 
এবং বর্তমান পারাস্থাততে এই সম- 
ধন সি পি আই-এর পক্ষে অপার- 
ছাঁর্য। 


A হু bd 
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গাদা যুব, বর নর 
জনের ্রীিকিয়া 


(ঘর্পণের সংবাদদাতা) 


বহুৰ প্রীতক্ষীত যুব * কংগ্রেস 
সংগ্রাম কাঁমাট নামে যক কংগ্রেসের 
পাল্টা যুব সংগঠন গঠিত হওয়ার 
পর কংগ্রেসের পাল্টা যব, সংগঠন 
একো অপরের বিরুদ্ধে 
ক্ষুদ্ধ ঘোষণা করছে। দুই ছার 


এল এ (সকলেই সুব্রত প্রিয়দাস 
গোষ্ঠী ভুন্ত) রাষ্ট্রমন্দ্রী গোঁবন্দ 
নস্করের এবং. বীরভূমের . সাতজন 


এম এল এ বারভুম জেলার রাষ্ট্র-' 


মল্দী সুনশীত চট্টরাজে'র৷ আঁম্পিসভা 
থেকে অপসারণ দাবী করেছেন। 


প্রকাশ পেল তার সঙ্গে আমি একমত 
নই। এই কথা বলে 'ঁতান সভা 
ছেড়ে স্ত্রী গাঁতা মুখাজশী সমোত 
মোঁদনীপুর অন্ডিমখে রওনা হন 
কর্মসামীতর বৈঠকে বিনা বাধায় 
পনেরোই নভেম্বরের আন্দোলনের 
প্রীত স্বাগত জানান হয়।' 

তকে মেদিনীপনুরের কৃষক: নেতা 
কানাই ভৌঁমক। কলেন আন্দোলনের 
কর্মসূচী আরও ব্যাপক হওয়া 
উঁচত। শুধু শ্রমিক বিগুক্ষাভ কেন? 
সারা গ্রাম্মলে মানুষ তিলে তলে 
মরছে আর বিক্ষোভ প্রচন্ড। তাই 
এবারের আন্দোলন আরও সর্বাত্মক 
হওয়া; উচিত ছিল। «মোঁদনশপুরে 


আমাদের কৃষক ক্যাডার অ্াছে।- 


আমরা তাদের কা বলব » কানাই 
ভৌমিক মশায় বলেন। - 


সাংবাদিকদের কাছে যোঁক্কা 
কর্মসমাতর বৈঠকের পর 
সরুকার সমর্থক' তিন ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারা এলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে 
নিজেদের কর্মসুচী ঘাষণা, করতে। 
পল্থী ট্রেডে ইউনিয়ন্দের সভেংরাই 
সেখানে কেন ?সটু ও অন্যান্য বাম- 
নভেম্বরের আন্দোলনকে সমর্থন 
করা যায় না তার কারণ ব্যাখ্যা 
বকরলেন। 
আথচ, এর অচগে অক্টোকর মাসে 


সী পি আই নেতারা "সি পি এম 


নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় 
বলেছিলেন যে, ফাঁদ বামপন্থরা 
উঁনিশে নভেম্বর থেকে, আন্দোলনের 
দন সতেরোই নভেম্বরে পোঁছয়ে 
আনেন তাহলে স পি আই-এর আর 


৪ 


টি যুক্তি . অনেকক্ষণ যৌথ আন্দোলনে কোন বাধা থাকে 
শোনার পর বিশ্বনাথ মুধাজরশি না। সেই অনুযায়ী সি পি এম বাম- 
অধৈর্য হয়ে কর্মসামীতর বৈঠক? পদ্ধী এবের খাতিরে অন্যান্য 


ধলে যান “যা দষ্টভ্গীঁ এখানে দিন পেয়ে আনতে সম্মত হন। 


সময় তার কাছ থেকে সাত হাজার, 


টাকা হ্যান্ড নোটে 'ধার .নিয়েছিলেন। 
‘তান এঁ-টাকা আদায়ের জন্য মামলা 
করবেন, আর সদন্রতবাব; বলছেন 


সুনীতি এত. টাকা পেলো 
কোহেকে? 
খাদ্যমন্তণ শ্রীপ্রফুল্লকাল্তি ঘোষ 


এবং তার অনুগামী যুব বংগ্রেস 
কাল যোগ বর 


অপর দিকে যুব কংগ্রেস নেতা ঘোষণ খ 





করছেন যে চোরাকারবারী মজুতদার -. 


এবং 'শিজ্পপাতিরা চক্রান্ত ঝরে যুব 

সংগ্রাম কাঁ্মাট গঠনে মদৎ 'দাচ্ছেন - 

যাতে তাদের স্বার্থ বজায় থাকে। 
(শেধাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


শীস পি আই নেতারা ভেবে- 
ছিলেন যে এই দিন পোঁছয়ে আনতে . 
গেলে অন্যান্য বামপন্থীরা আপত্তি 
জানাকে এবং এর ফলে নয়, পার্টর 
যে এঁক্য হয়েছ তা ভেঙ্গে যাবে। 

উনিশশো হেযাঁটু সালে কংগ্রেসের 
প্রচণ্ড সংকটের সময় সি সি আই 
একই ভূমিকা নিয়েছিল দাত- 
যাঁটুর নির্বাচনে তারা বামপন্থীদের 
দুভাগ করতে সক্ষম হয়োছল। তার- 
পর গত ছয় বছর যারা রাজ্য. সমস্ত 
গণতাল্ল্িক। আন্দোলনের ওপর যে 
প্রচ্ড আক্রমণ চলছে তার দায় 


দায়িত্ব সি পি আই এড়াতে পারে 


না। 

সাংবাদিক! সম্মেলনে আই এন 
টি ইউ সর বিষণ; ব্যানার্জী এবং এ 
আই 1ট ইউ দির মহম্মদ ইালয়াস 


বলেন যে পনেরই নভেম্বরের, আল্দে। 


ল্টনর পর সঙভেরই নভেম্বরে আর 
শ্রামক শ্রেণী সি পি এম-এর সঙ্গ 
যাবে না বলে আমরা মনে কার। 


ভাল ছাপার জন্য 





৯ 


মডার্ণ হী 
প্রেম 


৬ 
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এণ 1 শুক্রবার ১ই নবেম্ধর ফি এ 


ন্রার বেরেগ সফরের খড ভাত্থযু। * * 


 প্রধানমন্্ শ্রীমতী হীন্দরা অরদরী বোধের মলে ষে দলীয় মাল্তমভায় এক সঙ্গে রমগ্রেস করেছেন তাকে এখানে বিশেষ গুরু পতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। কাজেই 
সাম্প্রাতক (সাতাশে অক্টো স্বার্থই বিশেষ কার্যকরী ছিল মে. ও মন্দ্ীলিম, লাঁগের থাকাটা ০পূর্ণ কলে মনে করা হচ্ছে। াং্ড় ক্যাথলিক নেতৃত্বের সঙ্গে শ্রীমতী 
) কেরালা সফরকে এখানকার বিষয়েও এখানকার রাজনৈতিক সম্ভব হওয়া ' কঠিন। অথচ গ্রোপনীয়তার আধ্রণে এ আলো-, গান্ধীর ব্যুন্তগত প্রকৃতিগত প্রবণতা * 
চেতন রাজনৈতক৷ মহল বিশেষ মহলে কোন সংশয় নেই+ এ'দের.. ' কৈরালায় 'সচন্তত মেনন মন্মিসভাকে 'চনার ধরণ আজও 'আবৃত। সভাঁটি যেমন ঘনিষ্ঠ, তাঁদের যোগাযোগও 
অৎপর্ষ্পূর্ণ বলে মনে করছেন। মতে উত্তর - প্রদেশের নির্বচন-, বাঁচিয়ে রাখা দরকার দলায় স্বার্থে যে কত গোপনায় ছিল তার প্রমাণ তেমনই প্রন্মনো। তাই এবারের 
এদের ধারণা, এই সফরের ফলে আশ্লতার পারিপ্রাক্ষিতে সংখ্যালঘ; তাই দরুকার আগে থেকেই 1বকল্প মেলে এই ঘটনা থেকে যে কেরালার যোগযোগ ফলপ্রসূ না হবার কোন, 
কেরালায় রাজনৌতক দলগত শান্তি দম্প্রদারগ্দীলর তুষ্টিবিধান করে সমর্থনের ব্যবস্থা করে রাখা । উনি-এ গ্রেস, দায়, সফররত শ্রীকরণা- ব্বুক্িগ্গত কারণ নেই। তবে 
সু্পরকে কিছনটা রদবদল ও ভাঙা- নিজের দলের অন্নকদুলে তাদের সম- শশো সত্তর সনের বিধানসভা 'নির্বা-...করণকেও “ইন আবার বিধান সভায় এবারে এই যোগাযোগে রাজ্য কংগ্রেস 
গড়া আসন্ন হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। ধিনসংগ্রহপ্রয্ূসই ছিল প্রধানমন্ত্রীর চনে একতিশাট আসনে প্রতিদ্বান্দ্বতা.: কংগ্রেস, দলেরও নেতা) এই গোপন কমিটির নেতৃত্বের একা অংশ যে 
বস্তুত এই ধরণের রদবদল ও ভাঙা- এবারকার সফরের মদখ্য রাজনোতক করে কেরালা কংগ্রেস বারটি, আসনে সভায় ঢুকতে দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ বিশেষ দ্যখী হতে পারেন নি 
গড়া যে উত্তরপ্রদেশের আসাম নির্বা- শক্য ও তাৎপর্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য জয়লাভ করেছিলেন আর কুড়াটি এটি ছিল সূর্বোচ্স্তরের ক্যাথলিক বা উৎস্মাহিত বোধ করতে পারেন 
5নের প্রয়োজনে ভর হয়ে উঠেছে ছিল সম্ভবত কেরালা রাষ্ট্র ভেতরে আসনে প্রাততবান্বিতা, করে মুসালম নেতৃত্বের সঙ্গে সর্বোচ্চদ্তরের কংগ্লেদ নি তর প্রমাণ মেলে ক্লাজ্যকংগ্রেস, 


তিন 


কাঁপল রায় 





সে বিষয়েও এখানকার ওয়াকিবহাল . 
রাজনোতিক মহলে শেষ সংশয় নেই। 

এবারে কেরলায় গিয়ে প্রধান- 

শ্রীমতী গান্ধী যে স্ব অন;- 
ছ্ঠানে যোগদান করোছিলেন, 
যাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও 
দেখাসাক্ষাৎ করেছিলেন সে৷ সবের 
ওপরে বিশেষ নজর রেখোঁছলেন 
এই: লব মহল, কারণ এই সব ঘটনার 
ওপরে এরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 


ডাইয়াসল-এর অর্থাৎ 'বিশপ-এলা- 
কার চার দিন ব্যাপী দুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎসব অনদ্ঠান সপ্পার্কত শেষ 
ঈনসভায় তাঁর অংশগ্রহণ। এটা লক্ষ- 
সীয় যে কেরালাতে যতশঢ়াল শীবশপ- 
এলাকা রয়েছে এই িশপ-এনাকাটি 
হচ্ছে ভাদের মধ্যে ক্ষদুদ্রতম। এর 
সদস্যসংখ্য দাঁরশ হাজারেরও কম। 
বর্তমান সফরকালে প্রধানমন্ত্রীর উপ- 
স্ধাতধন্য অন্য সাতাঁট। অনজ্ঠানের 
মধ্যে ছিল প্রধানমন্ত্র। কাক ভার- 
তর প্রথম মহিলা থানার উদ্বোধন 
3 উাঁনশশো বাইশ সনে স্থাপিত 
জ ডি টি ইসলাম অফর্যানেজের 
নুবর্ণজয়ল্ত অন্দষ্তানের উদ্বোধন! 


[ফরের রাজনৈতিক লক্ষ্য 
কিছ্াদন আগে কেরালার খাদ্য- 
কট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর দ্টন্তি- 
ত দূষ্টি আকর্ষণের জন্য কেরালা 
থকে একটি সর্বদলীয় প্রীতানাধ 
ল এখানে এসে প্রধানমন্ত্রীর "সঙ্গে 
টক্মাৎ করোছিলেন। | প্রাতনিধিদল 
ধালমন্তীকে নিজে কেরালায় য়ে 
শুকটজনক খাদ্যপারাস্থাত সম্পর্কে 
রেজামনে দেখে ব্যকন্থা' গ্রহণের 
সনুরোধ জানান। কিন্তু অপরাপর 
গজে ব্যস্ত থাকার অজহহাতে 
ধরধানমন্্রী কৈরালার এই সর্বদলীয় 
ীতাঁনাধ দলের অনুরোধ রক্ষা করতে, 
স্বীকার করেছিলেন। 'নাশ্চিতই 
নি সঞ্কটজনক খাদ্য- 
চাক্ষদ্ঘ করতে যাও- 
র থেকে এই আটটি অন:জ্ঠানে 
পাঁস্থত থাকাটা যে ধোশ প্রয়ো- 
নয় ও জরুরী বলে 'িবেচিত 
য্লোছল সাম্প্রীতক : সফরাঁটই তার 
মাণ। 
কিচ্ছু এই বোশ প্রয়োজনীয় ও 


চে 


ব্য সহজ হবে না। 


কংগ্রেস" দলের প্রজব প্রাতপাত্ত 
বাড়ানো এখ বর্তমানের সাম্সালত 
সরকারে কংগ্রেসের দূরকষাকীষর কা 
চাপস্থাম্টর ক্ষমতাকে জোরদার করা। 


যাঁদের এই দ্বিব্ধি উদ্দেশ্যসাধনে প্রধান-. - 


মন্ম! শ্রীমতা' গান্ধীর এবারকার সফর 
কতটা ্মফল্য লাভ করেছে ভাঁব- 
যতেই ' জানা মাবে। , 


ভাঁবষ্যতের ভাবনা 
. স্মরণীয় এই যে সি পি আই 


কংগ্রেস যোগদান করবার পর থেকেই , 
কেরালার ক্যার্থালক সম্প্রদায়ের, 
জনস্ংখ্যায় যাঁরা কেরালায় শতকরা 
কাড় ভগ, সঙ্গে কংগ্রেসের দম্প- 
কেরি বেশ অবনতি ঘটতে থাকে। 
উনিশশো: ঝাহাত্তর চনে বেসরকারণ ' 


(স্মরণীয় এই যে শিক্ষাক্ষেত্রে এই 
ক্যাথালক স্র্থ প্রাধান্য খর্ব কর- 
বার প্রয়াসকে বানচাল কারার চেষ্টাই 
উানশশো উনষাট সনের প্রথম কাঁমউ- 
নিস্ট মল্লিসভার বিরদ্ধে ক্যাথালকাঁ 
কংগ্রেস নায়ার লাভ [স্াস্াইাটর 
ষড়বন্তের মূলে) ফলে যে ক্যারথালক 


সম্প্রদায়ের অকুম্ঠ সমর্থন উনিশশো . 


একাত্তর .সনের লোকসভা নির্বাচনে 
কংগ্রেসের  অপ্রত্যাশত সাফল্যে 
প্রভূত অধ্দান জুগিক্লোছল পরবর্তণী 


কালে সে: সমর্থনে ' বেশ কিছুটা ' 


ভাটার টান দেখা দেয়। ব্যার্থালক 
সমর্থনপূস্ট - কেরালা কংগ্রেসও 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ষায়। ফলে পারুর 
{বিধানসভা নির্বাচনে +কংগ্রেসাকে এই 
আসনটি হারাতে হয়। তাই ক্যাথ- 
দলিকুদের সমর্থনলাভের, প্রর্নাসাট 
জররা ও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে! 
কেরালা বিধানসভার পরবতশ নিনর্থা- 
চন উনিশশ্ো পণ্চান্তর সনে হবার 
কর্থা। কাজেই মাঝে একটি বহুর। 

উপরন্তু মুসলিম লীগের মাঁত- 


গতির মৌলিক পরিবর্তন না ঘটলে 


তাদের সঙ্গে কৈরালায় একই মাল্মি- 
সভায় থেকে কংগ্রেসের পক্ষে উত্তর- 
প্রদেশের শর্বাচনে' মুসাঁলম লীগের 
বিরুদ্ধে লড়ে জয়লাভ করা শোভন 
অর্থাৎ উত্তর- 
প্রদেশের নির্বাচনের মুখে কেরালার 


লীগ পেয়োছলেন এগারাটি আসনি।', 


তাই কোন কারণে ম:সালম লীগের হয়তো ঝা শী্সম্ধাল্তীবহধন ' প্রাথীমক 


- সমর্থন হারালেও মাল্পসভা যাতে 


ঘটনা নাও ঘটতে পারে। মুসলিম 
লীগের তরুণ অংশ নাক মুসাঁলম 


লীগের সরুকারী নশীত ও রীতর কমিউনিস্ট মীল্বসভার উচ্ছেদসাধনের 
ধিরুদ্ধে। তাই আশা করা হচ্ছে যে জন্য কংগ্রেসের প্ররোচনায় ও' যোগ- 
 কেরালাতে দ্দর্সীলম লীগে. ফাটল 


ধরতে পারে। 


গোপন বৈঠক 


কেন্ালার শীর্ষস্থানীয় পণচশ জন 
ক্যাথালক নেতারা-আকাঁবশদ ও 


বৃত্বের গোপন আলাপ-আলোচনা; 





পদক্ষেপ, তবু 
টাকে থাকতে পারে তার জন্য দূর- পর্যপূর্ণ। যোগসূত্রের যে খেই হারিয়ে 
কার কেরালা কংগ্রেসের সমর্থন। গিয়েছিল আব্মর তাকে খুজে পাওয়া 
অবশ& কেরালাতে মুসলিম লীর্গক গেছে। ' প্রাথামক হলেও এই গোপন 
যাঁদ মাল্্রসভা থেকে সরে আসতেই বৈঠক তারই প্রমাণ। | 
'হয় তাহলে তাঁদের সবাই যে এক- 
জোট হয়ে ঝোঁরয়ে আসবেন এমন 


পুরনো সম্পর্ক 


আরও স্মরণীয় এই খে ডীন- 


শশো একাল সনে কেরালার প্রথম 


সাজা পাঁরচাঁলত তথাকথিত 


. “কেরালা, বিমোচন সমরম”-এর মুলে 


ছল মৃখ্যত এই কংগ্রেস-ক্যাথালক 


যোগাযোগ, যাঁদও সে আন্দোলনের 


এই পাঁরপ্রোক্ষতে এত লাতাশে ব্যহমুখে নেতৃত্বে ছিলেন নায়ার 
অক্টোবর সন্ধ্যায় কালিকট শহরে সাঁভস সেসাহাটর মান্নাথ পদ্মনাভন। 


আর সৌদন যান এই কগ্রেস- 
ক্যার্থীলকা যোগাযোগকে। কার্যকরণ 


 ল্রক্ষণীয় . অস্হযোগিতায়। 


নিঃসন্দেহে তাং 


. সভাপতি শ্রীএ কে গ্যান্টনী ও রাজ্য 
যুব ক্গ্রেস নায়ক শ্রীপ সি: চাকের 
প্রধান- 
মন্মীর এই সব অনুষ্ঠানে ও আলো- 
চনায় তাঁরা তো' উপস্থিত 'ছিলেনই 
না, উপরল্তু শ্রীমতা গান্ধীকে স্বাগত 


* জানবার জন্য যাঁরা ব্মানবন্দরাদিতে 


উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যেও এই 
দঃ জনকে কোথাও দেখ যায় নি। 
তা ছাড়া প্রধান্মন্ত্রী কেরালা, সফরে 
আসছেন জেনেও কোর্মলার িনজন 
বিশিষ্ট কংগ্রেস এম পি শ্রীকোম 
উী্নকৃষণ, শ্রীভায়েলা রাখ ও শ্রীর্কে 
রামচন্দ্র মস্কোতে আনুষ্ঠিত 
ওয়ান কংগ্রেস অব পাস ফোসেস- 


এর মহাসাম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন। . 


শোনা যায় তাঁরাও নাকি ক্যাথালক- 


‘দের সঙ্গে এই আঁতাত-প্রয়াসকে 


তেমন খাঁশ মনে মেনে নিতে পার- 
ছেন না। এই স্ব অন্দুপাস্থীত 
আকস্মিক এমন কথা অনেকেই মনে 
করতে পারছেন না। এই সব 
যোগাযোগিতা,ও অসহযোগিতার ফল 
যে দদুদুর প্রসার হবে না তাও কেউ 
জোর করে বলতে পারছেন না, বা 
বলতে চাইছেন না। তাই কেরালার 


বশপের-সালো রযদ্ধদ্বার কক্ষে বসে করোছিলেন তিনি হচ্ছেন ভারতীয় ঘটনাপ্রবাহের দিকে দতর্ক দৃষ্টি 
্রধানমপ্রী যে আলাপআলোচনা জাতাঁয় কংগ্রেসের তদানীন্তন সভা- রাখছেন দবই। 





ইণ্ডিয়ান আট কলেজে সন্ত্রাস 


প্রাক্তন অধ্যক্ষের দৌরাত্ম্য অব্যাহত 


প্রথমসারির দৈন্ক পরের জনৈক 
আর্ট ক্রিটিক তথা কাটানস্ট এবং 
জনৈক মল্লী এবং তর. প্রশ্রয়পুষ্ট 
থাব; ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের চত্বরে 
যে সন্দাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন, 
তার অবসান আদৌ ঘটবে কনা 
নন্দেহজনক।। 

বর্তমানে কলেজের আইনপিদ্ধ 
পরিচালকমন্ডলী যাঁকে . অধ্যক্ষ 
নিষুস্ত করেছেন, তাকে উৎখাত কান্সর 
কাজে সুহাসবাক্‌ দৃশ্যের অন্তরালে 
ছাত্র ও গ:ণ্ডোদের দিয়ে কলেজের 


অভ্যন্তরে মারদাঞ্গার ঘটনাও থাঁট- 


পাঁরচালকমণ্ডলীর অন্দরেধে পুলিশ 
কিছুপিন মোতয়েন ছিল; সম্প্রাত 


মন্ত্রী সদুররত মহখোপাধ্যায়ের চক্রান্তে ' 


তাও তুলে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং 
পাঁরাস্থাত সন্তাসজনক এবং জাঁটিল। 

সদহাসকাধ্ুর দৌরাত্ম্য আজ নতুন 
নয়, তান তার এই “ফা খহসশী তাই” 
নাত গ্রহণ করেছেন "স্টয্লারীং কাঁম- 
টিতে গোড়াপ্রত্তনের লয় অর্থাং 
উাঁনশশো একাত্তরের জুলাই থেকেই । 
এ সময় থেকেই তার চক্রান্ত ছিল 
কলেজের নৈশ বিভাগাঁটকে। তুলে 
দেওয়া! কিল্তু ছাত্রদের চেষ্টায় 
আজও তা সম্ভব হয়ান। সুহাস- 
বাক্‌ তখন থেকেই নৈশ বিভাগকে 
(সংশিলস্ট বিভাগের ছাত্রদের কাছ 


থেকে অর্থ" আদায় করা সত্বেও) 
নানাভাবে, বণ্চিত করার ষড়যন্ত্র কর- 
ছিলেন, তার কছ দলিল-প্রমাণ 
দর্পণের দপ্তরে এসেছে। 
একাত্তর সালের তাকিশ জুলাই 
ম্টিয়ারং কাঁমিটির দিবা বিভাগের 
ছাত্র শেখর স্মন্যাল অধব্ক্ষ সুহাস 
রায়কে একট চিঠিতে জানয়োছলেন 
যে সাতাশে জুলাই (একাত্তর) অন:- 
চ্ঠত “স্টিয়ারিং কাঁমাটর সভায় ঠিক 
হয়েছে যে “চ্টয়নারং কাঁমটি নৈশ 
বিভাগকে কোন প্রকার আর্থিক 
সাহায্য দিতে অক্ষম ৷” 

যেখানে শিক্ষক পাঁর্ষদের 
সম্পাদক-শিক্ষক নিজেই '‘শ্যিয়ারং 
কামাট ও গ্যাকশন কাঁি- 
টির দাক্রিয় সদস্য সেখানে এই অন:- 

(শেষাংশ চতুর্থ পৃচ্ঠায়) 


, চার ॥ 


গুণ কর্তৃক নিথৃধীত জনৈক 


ছাত্রের চাঞ্চল্যকর জবা নদী 


তা 


7" কলকাতা শকবাধিলিকের নু 
জ্ঞান বিভাগের বিদায়ী বর্ষের 
ছাত্র দীপক িপ্লাইয়ের ওপর 
প্ণালশের নির্মম অত্যাচারের ঘট" 
. নাটি৷ ইন্দিরার ধিবজাবাহণী গণতন্মের 
মুখোসকে নগ্নভাবে উন্মোচিত 
করল। ॥ 

ও ‘এই নৃশংস ঘটনার প্টভূঁম 
হিসেবে জানা গেছে, যে শ্রীপপলাই 
এবং তার বন্ধ দিলধপা চৌধুরী ! 
গেণতাদ্বিক' অধিকার রক্ষা সমিতির 
সম্পাদক্) বালাগঞ্জ . বিজ্ঞান কলে- 
জের *প জি এস এফ নামে ছে ছাত্র 
সধগঠনাটর সঙ্গে যস্ত, সেই দংগঠন- 
টির ওপর গত দু বছর ধরে শ্মসক- 
দলের হাত. সংগঠন ছাত্র পাঁরঘদ 
বারেবারেই, হামলার চেস্টা করেছে। 
তারা পি জি এস এফ-এর ব্যানার, 
পোস্টার ইত্যাদ 'ছড়ে নু 
গেছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের আথে 
শপ জি এস এফ প্রার্থীদের ব্যড়ী 
বাড়ী শিল্পে ভয় দেখিয়ে আসছে এবং 


অন্যান্য *প জি এস এফ-এর কর্মী. 


ও সমর্থকদের মধ্যে লল্ত্রাস বিস্তার 
কারে চলেছে। বর্তমান ঘটনার 
অল্প িছাদন আগে তারা নৃবিজ্ঞান 
বিভাগের একাঁটা আন্দোলনকে কেন্দ্র 
করে শ্রীপপলাইকে প্ণলশ দিয়ে 
গ্রেপ্তার করানোর ভয় দেখায় । 
শ্রীপপপূলাইকে পীলশ গ্রেপ্তারের 
পর৷ যেভাবে অত্যাচার করেছে তার 
সপূর্ণ খিবরণ তুলে ধরাছি তাঁরই 
জানতে । যা. এদেশের -নগ্ন 
ফ্যাসীবাদের. স্বরূপ  উদ্ঘাটনে 
সাহায্য করবে। এই সঞ্চে হাসপাতা- 
লের চিকিৎসকের দেওয়া সার্ট- 
ফিকেটের নকল, থেকো বোবা যাবে 
- তার আঘাতের চাঁরত্র এবং দৈহিক 
ক্ষয়ক্ষাত কতদূর হয়েছে £ 
পনেরোই অক্টবর সোমবার 
, বেলা এগারোটা বেজৈ ' পনেরো 
্মনিট। বিয়াল্পশ নম্বর বাসে করে 
বালাগঞ্জ ফাঁড়তে নেমে, কালীগঞ্জ 
সার্কুলার রোড ধরে কলেজের দিকে 
যাঁচ্ছ_“জ?ট টেকনলাজকাল ইনাস্ট- 
ট্যুট” আর টিকাকেন্দের মাঝামাঝি 
একাঁটি কালো পলিশ ভ্যান, পিছন 
. শক থেকে এসে, আমার 'পাশে 
দাঁড়য়ে 1 জজ্ঞাসা -কার। “আপ- 
সার নেমে এসে বলে_হ্যালো মিঃ 
পিপ্‌লাই উঠুন? শক ব্যাপার 
. দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা কাঁর। “আপ- 
নাে। একট: আমাদের সঙ্গে যেতে 
হবে1”-পুলিশ অফিস্দর থলে। 
“কারণ জিজ্ঞাসা করলাম আমি। 
তার উত্তর-_গয়েই শুনবেন ।৮ কথা 
বলে কোন লাভ হবে৷ না বুঝতে 
পেরে ভ্যানে উঠলাম । ভ্যানটা চলতে 
সুর; করলা। 'কল্তু আমি কিছুই 
দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ, ভ্যানটা 


(দপপের সংবাদদাতা) 


থেকে বাইরের কিছুই দেখা .বায় নাঃ 
আমাকে ভ্যানের মধ্যে নিয়ে ভ্যানটী 
ঘন্টাখানেক ঘুরে একসময় থামল। 
দরজা (ভ্যানের), খোলা হল--এবং 
আম্যকে৷ বলা হল “আসন” নাম- 


লাম। দেখলাম একটা থানার দরজ্জায় . 


(গেট নয়) আম নেমেছি। কোন্‌ 
থানা আম বঙ্গতে পারবো না। কারণ 
ভ্যানের দরজা খোলা হয়োছল থানার 
দরজায়।_ এবং তা এমন ভাবেই যে, 
কোন 'কছ:ই (অর্থাৎ কোথায় এলাম, 
কোন অঞ্চল ইত্যাদি) বোঝম আমার 
পক্ষে সম্ভব হয় নি। 

থানার একটা ঘরে আমায় 


i দা Bengal Form NG: 108 
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EE ET আপনাদের মাথায় 
এমন “ভাবে ঢুকে গ্যাছে যে, মার 
দিয়ে ধার করা . ষাবো না৷? .আম 
শুনে যাচ্ছি। একটুখানি থেমে আবার, 
শুর; করলো সেঁ-আর তাছাড়া, 


আপান (তো ভালোভারেই, অনার্স "অন্ধকার দেখলাম। 


নিয়ে ঘি এস লি পাশ. করেছেন। 
চাকরী বাকরী" করুন না, আমাদের 
মতো। কারণ, একটা অনুরোধ, 
আপনার কাছে £ “পঁপ্লজ ভোল্ট 
ট্রাই টন গ্যাঁপি্সার ইন দি কামিং এম 
এস পি এক্সাম। নট অনি ফর 
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. “মেজাজ কমেনি দেখছি। 


রীতা 
দ্র CE 
ie bio 


আছি দেখে, eon একট উত্তে- 


জিত ভাবে, বলে উঠলেন_“দেখন পদেব-বলে। পকেটে হাত "দিয়ে দেখ- 


. পিপূলাই। আই কান্ট ডিলে, ভাড়া- 
তাঁড় বলুন-পরাক্ষা দিচ্ছেন কি 
দিচ্ছেন নাঃ” দেখুন, আম বল- 
লাম “আমকে ভাবতে হবে। আর 
তাছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর প্ীলশকে 
দিতে' যাবো কেন ?-৮ওঃ1 এখনও * 
'ঠিক 
আছে” আমার ডানকানের পাশে 
একটা ঘষে 'পড়লো। ঝুকে পড়ে; 
গেলাম। জামার * কলার ধরে টেনে 
দাঁড় কাঁরয়ে দিল আমাকে এবং লঞ্চে ' 


ই নবেম্বর ১৯৭ 
রি বোরিয়োছিলাম, টাই 


লাম”মাত্র একটা টাকা আছে। 
কোথায় যাঝে, ক, করবো 
লাগলমম। মনে পড়লা থড়গপুরেই 


আমার এক পাঁরভিত ভদ্রলোকের এ 


বাড়ী আছে। তার বাড়ীতে আমি 
আগে একর গৈছি। রাস্তাটাও 
খানিকটা চিনি।, কিন্তু বাড়ীর 








নম্বরটা কিছুতেই মনে করতে পর - 


লাম না। যাইহোক, একজন রেল- 


. কর্মশকো বিশ্রাম কক্ছেই তিনি ছিলেন 
বল্লাম আমাকে ওভার ব্রীজটা 


সঙ্গেই, বাঁদিকে ' আরেকটা ঘুষি? পার কর্বে একটা রিক্সায় তুলে দিতে। 


পড়লো। মাথা ঘুরে গেল। সামনেটা 
এরপরই পিঠের 
অনুভব করলাম। 
কি একার বলুন বলবেম কিনা? 
“সার্চেনাল৷ নট৮ বললাম আমি। 
আবার কুক পিঠে হাটে কিল 
চড় ঘণষ শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গেই 


চললো খিস্তি আর গালাগালি 


বন্যা। হঠাৎ একজন পীলশ পা দিয়ে 
আমার বাঁ পায়ের পাতা চেপে ধরে 


' বুকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে পিছনের 
দিকে ঠেলে দিল। 


উচ্টে পড়ে 
টগলামা। 1এমন। সময় মাথার পিছনে 
আবার লাঠির আঘাত পড়লো। 


বাড়া নিয়ে আসেন। 


রিক্সায় উঠে" -দরিজাওয়াল।কে' মোটা- 
মনটি পথের নিশানা এবং বাড়াটারও 
একটা মোটামুটি অবস্থান বলে, 


' পেণঁছে দিতে বললাম। ওঁ অবস্থানে 


পেশছে রিক্সাওয়ালা এবং আরও 
দদজন স্থানীয় লোক মিলে অনেক 
খোঁজাথ্াজ করে উত্ত ভদ্রলোকের 


বাড়ট আমায় পেশছে দিলেন। রাত 
তখন . একটা বেজে পনেরো 
মিনিট । আমাকে বাড়ীতে শুইয়ে 


দিয়ে ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে আমার 
বাড়ীতে ট্রাঞ্কাকস করে, আমার 
মোটামাট অবস্থা জানিয়ে, পরাদন 
সকালে গিয়ে আমাকে নিয়ে আসতে 
রললেন। 

পরাঁদন আমার কাকা, মামা এবং 
আমারই এক সহপাঠী গিয়ে আদায় 
এখন আমার 
চলাফেরার শাল্ত' "নেই। সাব্ঞ্গে 
অসহ্য হন্ণা। 


দেখলাম-_-আঁম একটা চলন্ত পেশ দম বন্ধ হয়ে আসছে। পাশ ফিরতে 
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ঢোকানো হলো। একজন প্যালশ 
আফসার ঘসে আছেন। অফসারাট 
বললেন_“বসযন মিঃ পিপ্‌লাই ৷” 
ঝসলাম। খানিকক্ষণ চুপ কারে 
থেকে আঁফসারাটা বললেন--"দেখন 
মিঃ পিপলাই, আপনাকে: এখানে? 
আনার আমাদের কোন ইচ্ছা ,ছিল 
না। কিন্তু , বোঝেনইতে আমরা 
চাকরী বার। কর্তব্যের খাঁতরেই 
আপনাকে আনতে হলো। আমাদের 
ভুল ক্ববাধেন না। আম চুপ করে 


আঁছ। একটু দে, পুলিশ আঁফ- 


সার্ট আবার বললো--“দেখুন 
মারধোর করতে আমাদের ভালো 
লাগে না। আর তাছাড়া আমরা 
জানি, যাঁদও আপনারা সি পি আই, 
(এম এল) নন্‌, তবুও মাও সে 





লাম “দেখুন, আপনাদের যেমন 
কিছ; অরগ্যানাইজেশনাল 1সক্রোনি 
মেন্টেন করতে হয়, আমাদেরও 
তেমনি কিছ সিক্স মেস্টেন করতে 
হয়। কাজেই কারপটা লাই বা শুন- 
লেন। তবে একটা [কথা মনে রাখ- 


'বেন- আপনার ভালোর জন্যই বলছি 


এটাকে হালকাভাবে নেবেন না। 
আপনি পরীক্ষা দিলে আর যার 
পক্ষেই হোক আমার পক্ষে অন্তত 


আপনার লাইফ-এর রিস্ক নেওয়া, 


সম্ভব নয়। আর তাছাড়া আপন 
পরীক্ষা দিলে, আপনার 'জীবন 
বিপনন হবেই, দিলীপ চোঁধুরশর 
ব্যাপারটাও আমাদের ভেবে দেখতে 
হবে।১ 
আম আগের মতো চুপ করে 


.. না 
বললো, বেশীর ভাগই আমি হুঝ- 


আমাকে তুলে ধরে, পেটে লাঁথ মেরে 
ফেলে দিল। আবার সংজ্ঞা হারা-. 
লাম! যখন সংজ্ঞা ফিরে এল, দেখ- 
লাম বৃষ্টি হচ্ছে, আম ভিজে 
যাঁচ্ছ। সামনের 'দকে। তাকাতেই 
দেখলাম-দরটো হৈডলাইট . ছুটে 
আসছে আমার দিকে । তারপর আম 
আমাকে দেখতে পেয়ে, জানি না 
দেখলাম, একটা লার এসে আমার 
পাশে দাঁড়াল। দুজন কুলি নেমে 
এল। তাদের জিজ্ঞেস করলাম তারা 
উত্তরে তারা যা 


লাম না -বেলেদা এবং খড়গপুর 
এই দুটো শব্দ - শংনলাম! এর মধ্যে 
খড়গপ-রই অমার কাছে পাঁরচিত। 
তাদের বললাম খড়গপরেই আমাকে 


পরোপ্যীর সংজ্ঞা ফিরে পাই 'না। 
যাইহোক খড়গপুর স্টেশনে তারা 
আমায় নামিয়ে ্দল।। তারপর 
আমি স্টেশনে ছৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রম- 
কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। পুরো 
পার সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর 


দেখলাম--আমার চশমা নেই, পেন 


নেই, বইপত্র নোট এবং থাসিস' 
পেপারের পাশ্ডুলাপিও নেই। বাড়ী 
থেকে বের হবার সময় বিশ টাকা 


., পরিচয় 'দয়েছিলেন। 


পারছি না, শুয়ে আছি। 

পনেরোই নভেম্বর আমার পরাক্ষা 
শুক হবার কথা! কিন্তু তার মধ্যে 
সেরে উঠবো কিনা জানি না। আর 
সেরে উঠলেও পরীক্ষায় বসতে 
পারবো কিনা জানি না। কারণ আমার 
অনেক! নোট, 'থাঁসিসের পান্ডুলিপি, 
বইপত্র সবই পণীলশ কেড়ে নিয়েছে। 
আর সর্ধোপার রয়েছে, প্দালশের 
ভাষায়, “লাইফ 'রস্কা1॥ 


দ্বার কলেজ 


(তৃতাঁয়, পৃহ্ঠার পর) 


মোদন কিভাবে হুয়োছল, তা অন; 
মান করা শড় নয়। বস্তু অধ্যক্ষ 
হিসাবে সুহাস রায় দোসরা আগস্ট 
পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেন ৪ “আমার 
পক্ষেও নৈশ বিভাগ পাঁরচালনা 
কারবার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়।” 
সৌদন সহ্যাস রয় উভয় িভাগেরই 
অধ্যক্ষ হিসাব এই দায়ত্বন্ঞানের 
সেই দাঁয়দব- 
জ্ঞানহীন সুহাসধাব্য আজও' তার 
দৌরাত্য বজায় রেখেছেন ।ভীবষ্যতে 
অধ্যক্ষের আসন আবার পরখ" 
লের জন্য। 


কথা বলতে গেলে = 


¢ 


+ 


এরি 


॥ মিত! এখন জয়ার প্রণীত শান 
৭ বেমানান। অন্যথায় বড় 
সাধ ছিল কাঁলকাতা রঙ্গ-নাট্যের 


" জঞ্জাল আঁধিপাঁত তথা পোঁরমন্ত্র 


# 


বাধ, সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। কিঁণ্ডত 
বিজয়ার জঞ্জালচ্চিতি অ'ঁডুনন্দন 


জ্ঞাপন কাঁরবার। তান এবং তাঁর 


পারিষদবর্গ দেবী আবাহন পরের 
সপ্তমী তাঁথতেই প্রাকৃতিক দর্ধো- 
গের মধ্যে ডি আই বুলের গ:তায় 
(থ্রি, গুতা না ছুতা) 


পুজার 
আনন্দ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া জঞ্জাল 
দূরীকবণের মাধ্যমে কাঁলকাতার 


রষ্ণভূমিতে যে রামায়ণ রচনা কাঁর- 
লেন, তাহা তাঁহার পাত্র-পৌনাদির 
নিকট ভবিষ্যতে একটি মুখরোচক 
বিষয় "হইবে বলিয়া মনে কাঁর। 
কাঁলবাজবঝাসণ জনগণ নিশ্চয়ই 
জানেন যে শারদীয় পূজা এবং 
বিদেশ আঁতাঁথব্‌ন্দের কলিকাতা 
আগমণ উপলক্ষে এখানকার রূপ 
কলেবরের প্রীত সরকারের দৃষ্টি 
পড়ে। তখন অন্ধকার দুরীভূত 
করিয়া ব্দিযঃতের ঝলকানি, পথ- 
ঘাটের জঞ্জালমুন্তি, ট্রাফিক পীল- 
শের গ্রামের ওপর পাস্পশোভিত 
টব, সরকারী বাস-ট্রামগ্রীলতে রঙ্গীন 
আভরণ, ঘোর অমাবস্যা জাগরণ 
কাঁরয়া পথঘাট মেরামত; এমনাক 
বিদেশ হইতে আগত ভদ্রমহোদয়ের 
যাঁদ হাসপাতাল পাঁরদর্শনের ইচ্ছা 


= " থাকে তাহা হইলে রোগীর শয্যা-. 
পাবে ফুলদান স্থাপন 


(যেখানে 
সারা বৎসর অবাধে কুকুর-বিড়াল 





ইত্যাদির মাধ্যমে 
রূপের * গালচা দিয়া দুর্গত এই 
শহরকে কুসুসাস্তার্ণ করার পটত্বে 
কংগ্রেসী মন্তিবগেরি বলনা মেলা 
ভার! 


ঘ্রয়া বেড়ায়) 


অনুরূপভাবে দেবার আবা- 
হনপর্বের আঁধবাস 'তাঁথতে কলি- 
কাতা রক্ষা কারতে ভারতরক্ষকেরা 
হূমাঁড় খাইয়া পাঁড়য়াছিল। সারা 


“বৎসরে জঞ্জাল অপসারণের টোন 


নাম গন্ধ নাই; অথচ কালিকতার 
নাগরিককৃন্দ -পৃজার প্রাক্কালে যখন 
পথে পথে জঞ্জাল ব্যারিকেড রচনা 
কারিয়, বাস-ট্রাম চলাচল বন্ধ কাঁরয়া 
এই উদাসশনতার তীর প্রাতবাদ 
জানাইলেন, তখন বাছাদের টনক 
নাঁড়ল এবং বেয়াদপ রাজনীত- 
বাগীশদের শায়েস্তা কাঁরতে যে 
ভারতরক্ষা “বিধির প্রয়োজন হয়, তাহা 
কর্পোরেশনের ঠুটো জগন্নাথাঁদগর 
উদ্দেশ্যে প্রয়োগ কাঁরতে হইল। 
কাজ সামান্য হইল বটে। কিন্তু চাঁব্শ 
ঘন্টার জায়গায় বাহান্তর ঘন্টায়! 
রাজ্যের জনৈক মন্তীপ্রবর একদা 
ঝাঁলয়াছলেন £ সমাজতন্ত্র দুত না 
আসাই ভাল, ইহা যত দেরীতে আসবে 
ততই মজব্টত এবং দীর্ঘস্থায়ী 
হইবে। তাই জঞ্জাল দূরীকরণের 
কাজে যতই শবলম্ব হইকে 'ততই 
সমাজতন্রকে সেই জঞ্জালের বেদী- 


মুলে স্থাপন কাঁরতে সুব্যা হইবে। 
অকাট্য যুক্ত! বালবার কিছ: নাই। 

কিন্তু আজ শারদীয়া পূজার 
রেশ কাটিয়া গিয়াছে । দে বিদ্যুতের 
ঝলকানি: নাই, পথেঘাটে - খানাখন্দ, 
কাঁলকাতার রাস্তার প্রায় প্রাতটি 
ঝাস স্টপেজে জঙঞ্জালের দগম্ধ 
প্রাতাট ালিকাতাবাসীর নাগারক 
জীব্ন 'দর্ধিষহ করিয়া তুলিয়াছে। 
জঙ্জালকে কেন্দ্র করিয়া পৌরভবনে? 
আবার ঘোঁট পাকানো হইতেছে। 
জঞ্জাল দূরীকরণের কাজে তাই 
চিরাচারত' বাগড়া । পৌরসংস্থার ছয়টি 
বুলডোজারই নাকি অচল। হুকুম- 
দখল করা লরণগৃলও কাজ কাঁরতে 
আঁনচ্ছ্যকা। এ অবস্থায় কোথায় গেল 
সেই ডি আই রুল? আর কোথায় 


বা ভারতরক্ষকের দল। বাক্যবাগণীশ 
মন্দের প্রাতশ্রদীত ফ:লঝার নির্বা- 
“পিত কেনঃ 


একটি সমীক্ষায় দেখা 'গিয়াছে। গত 
বছরে কাঁলকাতায় বসন্ত এবং মহা- 
সরকারী গোপনীয়তা সাদ্বও প্রায় 
হাজারের কাছাকাছি যোঁদও এটা 
হাসপাতালে মৃত (রোগীদের হসাব 
বাদে)। এবং এই চূড়ান্ত অবস্থা 
সত্বেও সরকার তার অপদার্থতাকে' 
ঢাঁকয়া রাখবার জন্য জরুরী 
অব্প্থা ঘোষণা করেন নাই। 'নঃস- 


ন্দেহে বলা যায়, এবারে মহামারতে 
মৃত্যুর হার দ্বগ্রণ হইতে বাধ্য। 
কেন না জঞ্জালজনত রোগের 


প্রকোপ ইতোমধ্যেই দেখা 'দিয়াছে। ' 


তাহার প্রধান কারণ মশা এবং মাছির 
সুখ্যাবৃদ্ধি। 

সাধারণতঃ শতের প্রাক্কালে 
অর্থাৎ এই মরশুমে ‘বিশেষ কাঁরয়া 
মাছর এত দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করা বায় 
না। কিন্তু এবারে পৌর ভাগের 


* কল্যাপেই এই মাছির প্রকোপ। 


সংবাদপত্রের খবর, ইতোমধ্যেই পৌর- 
সংস্থা পনেরো বস্তা মাছ লবণ 
হদের ডাম্পিং গ্রাউন্ডে সমাধিস্থ 
কাঁরয়াছেন। কাঁলকাতা এবং তৎ- 
পাশ্ববিতশী প্রায় সব পরিবারেই ব্লাড 
ডিসৌন্ট্ি, ডাইীরিয়া প্রভৃতি রোগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং সর্বোপরি 
এবারের, শারদটয়া পূজার শ্রেষ্ঠ 
আকর্ষণ হইল গ্রাম-বাঙ্গলার মানুষ- 
দের মধ্যেও জঞ্জালমন্ত্র জঞ্জাল 
পাঁরবেশনে কার্পণ্য করেন নাই। 
সমাজতন্ত্র খন দেশব্যাপশ প্রতিষ্ঠা 
কাঁরতে হইবে, তখন আর কাঁল- 
কাতার জঞ্জাল হইতে গ্রামের মান্দষ- 
দের বা্ঠত করা কেন? মহাপ্রসাদ 
তো ইহাকেই বলে। 

ডি আই রলর গণতায় কিয়ৎ 
পারমাণ জঞ্জাল তাঁড়ঘাড় অপসারণ 
কাঁরতে গয়া কলকাতার পার্শ্ব" 





ভ্তানদা দেবী গাল'স কুলে যথেচ্ছাঢার 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

দিনহাটা জ্ঞানদা দেবী গার্লস 
জনিয়ার হাই স্কুলের পাঁরচালক 
সমিতি বেআইনী কার্যকলাপ ও 
ষথেচ্ছাচার চালাচ্ছেন বলে আঁভক্বোগ 
পাওয়া গেছে। তাদের কোপানলে 
'ব্দ্যালয়ের প্রধান" 'শাক্ষিকা সামাঁয়ক 
বরখাস্ত হয়েছেন এক চতুর্থাংশ বেতনে 
কতকগুলো অসম্মানজনক শর্তে। 
এবিষয়ে আদালত বলেছেন সাস- 
পেনশান কেআইনী। মিনি পাঁরচালকা 
সার্মীতর সম্পাদক তান বেআইনী 
সদস্য। অন্য সদস্যরা স্বার্থ নিয়ে 
চলছেন এবং বেআসনণ কার্যে লিপ্ত 
বলে অভিযোগ । তাঁরা অনেক 


শিক্ষিকা ও কর্মচারাঁকে। চূড়ান্ত হয়” 


'প্লাণ করছেন। প্রধান শিক্ষিকা সাস- 


পেনশনের বিরুদ্ধে বোর্ডে আবেদন 
করেছেন। স্কুলে সন্গসপেনশনের 
নিয়ম নেই। তব; কামাঁটি বেআইনী- 
ভাবে সাসপেন্ড করেছে এবং কুচাবহা- 
রের ডি আই অব স্কুলস] শ্রীইউ রায় 
তা অনুমোদন কারছেন। 
শাক্ষিকা ও কর্মচারীদের ঠিকমত 
বেতন দেওয়া হয় না! কোন কোন 
ক্ষেত্রে চোদ্দ মাস পরে বেতন দেওয়া 
হয়। তাও পুরো নয়। হয়রাণ করার 
জন্য ইচ্ছে করে দেরীতে বেতন দেওয়া 
হয়। চাকরী . খতম কবার, ভয়ও 
দেখানো হয়। পয়নের বকেয়া পুরো 


~~ 


৫স্পান্ষ .সনৎ বাল 


UA SRE উরি 
ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও 
_ পরবর্তী সময়ে ব্যাবকক এণ্ড উইল-. 
কক্স শ্রীমক ইউনিয়নের প্রাতম্ঠাতা 
সাধারণ সম্পাদক গৌরমোহন দাস 
ক্যান্দ্যর রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্প্রাত 
পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে 
তার বয়স হয়োছল ছাস্পাল্ন বৎসর। 
তাঁর নেতৃত্বে ইউনিয়ন গঠনের পর 
ব্যাবকাঁক এণ্ড উইলকক্সের শ্রমিক 


কর্মচারীরা নিজেদের আঁধকার প্রাত- 
চ্ঠার ক্ষেত্রে কয়েকাঁটা উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য অর্জন করেন। 


তান কাঁমউানিস্ট আন্দোলনের ' 


সূ নিজেকে যুক্ত করে পাঁট'র 
সভ্যপদ অজ করেছিলেন। পার্ট 
দ্বিখান্ডত হওয়ার পর তান আর 
পার্টি সভ্য থাকেন না। তবে তার 
সমর্থন ছিল ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্ট €মাকর্সিধদী)র প্রাতা। 


বেতন এখনও দেওয়া হয়াঁন। এ 
ব্যাপারে বোর্ডে আঁভযোগ আছে। 
অন্ররূপভাবে করাণককেও বকেয়া 
পুরো বেতন দেওয়া হয়নি। 


প্রিয়-সুল্রতর ঘর ভাঙলেন 


(দর্পশের সংবাদদাতা) ' 

_ দ্পণের সংবাদকে মর্যাদা দিয়ে 
কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ ফুব গোষ্ঠী যুব 
কংগ্রেস সংগ্রাম কাঁমাটি নামে একটি 
যুব সংস্থা গঠন করলেন! যাঁদও 
এই সংস্থার আহ্বায়ক বারিদবরণ 
দাস্‌ বলেছেন যে এই সংস্থা যুব 
কংগ্রেসের পাল্টা সংগঠন নয়, তবুও 
রাজনৈতিক মহলের মতে এই সংস্থা 
পাল্টা ফু কংগ্রেস ছাড়া আর কিছুই 
নয়! 

পণ নিভরিযোগ্য অহল থেকে 
জানতে.পেরেছে যে, এই নব গঠিত 
যুব, সংস্থার পেছনে . মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থশঙকর রায়ের পূর্ণ সমর্থন 
আছে। আবু এ সংবাদ আরও ব*বাস- 
যোগ্য হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় 
যুব কংগ্রেস সংগ্রাম কমিটির উপ- 
দেষ্টা মপ্ডলীতে সেচ ও বিদযযৎ 


দপ্তরের উপমল্তী সনীত চট্ররাজ 


_ আদালতে সম্পাদকের সদস্যপদ 
বেআইনী প্রমাণ হওয়া সত্বেও তিনি 
সম্পাদক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। 
ছাত্রীদের বেতন বাবদ সরবার 
সাহায্যও বথার্থভাবে নেওয়া হয় 
কিনা সন্দেহ। তাছাড়া কোন কোন 


যুক্ত আছেন। আ্রনশীত+ চট্টরাজের 
মাঁন্পিসভায় অন্তর্ভুপন্ত হওয়ার পেহনে 
প্রিয় মুদ্সীর অবদান যথেষ্ট ছিল। 
প্রধানত প্রয়বাক্কর অনুরোধেই 
সিদ্ধার্থ শশুকর রায় সঃনীীতিকে মান্তি- 


সভায় নেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ' 


শ্রীচট্টরাজ মৃখ্যমদ্তীর বেশ ঘনিষ্ঠ 
হয়ে ওঠেন। এবং তান প্রাতটি 
রাজনৈতিক পদক্ষেপে মুখ্যমন্ত্রীর 
পরামর্শ ছাড়া অগ্রসর হন না। একা 
রাজনৈতিক মহলে অজানা নয়? 
মুখ্যমল্শী সম্প্রীতি দিল্লী যাও- 
য়ার আগে নব গঠিত সংস্থা সম্বন্ধে 
চূড়ান্ত কথা বলার জন্য শংক্ষুব্থ 
গোষ্ঠীর পক্ষে লক্ষী বসু ও প্রদীপ 
ভট্টাচার্য উপমন্ত্রী লুনীতি চ্টরাজকে 


নিয়ে ক্লাইটার্সে আুখ্যমল্তীর সাঙ্গ 


দেখা করেন। এবং সেই তৈঠকেই 


মুখ্যমন্ত্রী বিক্ষব্ধদের পাল্টা যুব 
কংগ্রেস গঠন করার ব্যাপারে সম্মত 


চু পাঁচ 2 


বতশ পাড়াগাঁয়ে এখানে সেখানে 
ডাম্পিং গ্রাউণ্ডর এলাকা বাঁহর্ভৃত 


“মাছ-মশাজানত রোগের প্রকোপ 
. হইতে গ্রামবাত্গলার- আঁধবাসীরাও 


এবারে পরিত্রাণ পান নাই। ইহা আর 
[ছুই নয়, আগত" সমাজবাদের 
বেদীমুলে দেশবাসীকে আত্মত্যাগে 
বাধ্য করা! 

পৌরভবনেও কংগ্রেস অন্ত" 
দলীয় রাজনশীতও চাঁলতেছে, 
দুর্গত কাঁলকাতা প্রেমিকদের উদ্দেশ্য 
ব্লসাসন্ত বাণী গবতরণণও চাঁলতেছে। 
জঞ্জালমন্প তাহার কাজকর্ম 'শকের 
তুলিয়া .মহাকরণে আঁধাষ্ঠত মাঁন্ত- 
কুলের দেংতাকে কনুইয়ের ' গঃতা 
মারতেছেন, আর দেবাঁদদেব মন্ত্রী 
মহাশয় স্তাব্কবৃন্দ সমভব্যাহারে 
খানাপিনা [সহযোগে ফিকারফীক্‌ 
হাসিতেছেন। অন্যাদকে কাঁলকাতা 
জঞ্জাল লইয়া তলাত্তমা রুপ ধারণ 
কারিতেছে। 

আমার জনৈক বন্ধু প্রস্তাব 
বারলেন £ এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
এবং জঞ্জালমন্ত্রা মহাশয়দের মুখে 
তো সর্বদাই অমৃত ঝরে। অতএব 
আরও অমৃত উৎপাদনের জন্য এই 
্যান্তদ্বয়কে এক ফোঁটা করিয়া যাঁচ্ট- 
মধু খাওয়াইলে কেমন হয়। আম 
বলিলাম $ উত্তম প্রস্তাব। যাঁষ্ট এবং 


মধু দুই-ই বড় মিষ্ট। কাঁলকাতা- 
প্রেমী জনগণ কোনাট প্রয়োগ কাঁর- 
বেন ভাবিয়া দেখুন। 

অনা মত 


ক্ষেত্রে অন্যার কাজের জন্যে শাসন- 
যল্পেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে! 
যেমন বিদ্যালয়ে যাতে সাধারণ নাগ- 
রক আঁভিভাকরা ও প্রধান 'শীক্ষকা 
ঢুকতে না পারেন তার জন্য পদীল- 
শের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 


"সুখ্যমন্্র 


দেন। প্রিয় সুব্রত প্রভাবিত যুব 
কংগ্রেসের চাপ সৃষ্টির ক্ষমতা হাস 
করার জন্যই ম্যখ্যমন্ী পাল্টা 
সংগঠনে সম্মতি দিলেন। 
ৃপ্রয়-সব্রত £ গাচ্ঠীর ঘর 
ভাঙার পেছনে তাদের নিজের লোক 
বলে পাঁরিচিত কিছু নেতা কাজ 
করছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম 
সম্পাদক সোঁগত রায়, ভোলা সেন, 
শঙ্কর ঘোষ, প্রাতীষ্ভত আইনজীবশ 
দীপঙ্কর গণপ্ত পাসনিয়র স্ট্যান্ডিং 
কাউদ্দেল) ও কংগ্রেস আইনজীবী 
সেলের সম্পাদক! শরদিন্দ্‌ 'বিশঝাস 


- এদের অন্যতম! এদের আনুগত্য 


পপ্রিয়-সুপ্রত গোম্ঠীর অপেক্ষা 
শসদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের প্রতিই বেশশী। 
এবং এরা যে দিচ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের 
নদে শেই ধৃপ্রয়-সুত্রুত গোষ্ঠীর 
প্রভাব খাটো করার কাজে লিপ্ত তা 
বিশ্বাস! করার যথেষ্ট কারণ আছে। 


পোলো 


am ~~ 





কে জি বি লবীর গতিবিধি 


আমাদের সমাজ সংস্কৃতি ও 
রাজনসীতিকে শবদেশী শীক্তর নাগ- 
পাশ যেন ক্রমশই জাঁড়য়ে ধরছে। 
সাম্যবাদের বিরোধিতা ও প্রর্গাত- 
শীল শন্তির মুলোৎপাটন স! আই এ 
ও ইসরায়েল” লবীর মূত্র উদ্দেশ্য । 
সি 'আই এর স্বরূপ জানা গেলেও 
ইসরায়েলী লী সম্পর্কে কিছু 
জানা যায় না। পাঁশ্চমবঙ্গের কয়েক 


জন বাদ্ধিজীবী ও প্রশাসক এর' 


সঙ্গে জাঁড়ত আছেন বলে শোনা 
যায়। 

- বুশ গোয়েন্দা সংস্থা কে জি 
বির লবীও এখানে সক্রিয়। কে জি 
বির ' পুরো নাম ও ঠিকানা 
KOMITET GOSUDARST- 
VENNY BEZPUSNOSTT, 2 
Zerinisky Square, Moscow. 
এর রোসিডেন্ট চীফ হলেন ওয়াই 
ভি আন্দ্রেপোভ। কে জি বির উদ্দেশ্য 
হল ভারতের জনসাধারঘকে সোভি- 


ইঞ্জিনীয়ার হলেই সাধু নয়" 


*দর্পণে সম্প্রীতি প্রকাশিত পশ্চিম- 
ধগ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের “জনৈক 
সপারিল্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ারের, 
বিরদ্ধে দ্ুনশিতির অভিযোগে একথা 
প্রমাণিত যে, ইাঁজনায়াররাও যোয়া 
তুলসী পাতা নন। মন্ত্রী ও আমলা- 
দের বিরুদ্ধে দুনণীতর। অভিযোগ 
নতুন নয়। কিন্তু হাঞ্জনীয়ান্গরাও 


য়েতের প্রীত অনুগত করা এবং 
আন্তর্জাতিক কাঁমিউনিস্টা লাইনে 
সোভিয়েত দরষ্টভাঙ্গ ‘যে সঠিক 
তা বোঝান। এাঁবষয়ে সমালোচনা 
হলে রক্ষা নেই। তথথাকাঁথত প্রশ্গাত- 
শীল রাজনোতিক নৈতা ও কাদ্ধ- 
জীবী অনেকে কে জি বর সঙ্গে 
ফন্ত বলে শোনা যায়। 

এদের সাম্প্রাতক কার্যকলাপের 
নমুনা ইন্দু সাহার প্পর্ বাংলার 
গণ আন্দোলন ও শেখ যুজিব” 
বইতে পাওয়া যায়। শ্রীসাহা 'িখে- 
ছেন, “ভারতে রুশ এমঝাসশর' মাধ্যমে 
পাঠরগানভ” নামে একজন সদদক্ষ 


' রুশ গোয়েন্দা সংস্থার . উপদেষ্টা 


ইান্দরা গান্ধীর সরকার ' "নক" 
শালপল্থী দমন” এবং সি পি এম 
এর অগ্রগাঁত রোধ করার পরামর্শ 
দেওয়ার জন্য ভারতে পাঠানো" হয়ে" 
ছিন। গরেগানতের যড়য্ের নকলা 


যে এক শ্রেণীর আমলা ছাড়া আর 
কিছু নয় এবং ইঞ্জনীয়ার হলেই 
যে সাধ নয়-একমান্র রাজ্য বদন্ৎ 
পর্যদেই এর ভুঁরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
মিলবে। ' , 

বর্ধমানের স্পারিল্টোন্ডিং ইপ্জি- 
নীয়ারের হাতে এক বিরাট এলাকার 


বিদ্যুৎ সংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণ বা নতুন 


- টেকনিক্যাল কাজের যে দায়িত্ব দেওয়া 


বিবাহের যৌতুক 


হাওড়া জেলার শাঁকরাইল বকের 
সমবায় পরিদর্শক কার্তক গসংহরায়' 
প্রায় চার হাজার টাকা শকাঁভল্ন সম- 
বায় সামাঁত থেকে৷ আঁডট ফি আদায় 
করে গভর্নমেন্টের নিকট জমা না 
‘দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। শেষ 
অনুসন্ধানে জানা গেল হাওড়া 
জেলার এ আর সি এস শবপদ 
পান্লের' আদেশে এই টাকা শিববাবুর 
ভাঁগনীর বিবাহে যৌতুক দেবার 
জন্যে রাখা হয়েছে। আরও প্রকাশ, 
বাব সা্মীত ও কনাঁজউমার 
সোসাইটি থেকে উক্ত এ আর দস এস 
মহাশয়ের জন্যে চাল, গুড়, কাপড় 
পাউডার, সাবান, কড়া, খালাত 
প্রভৃতি নানা জানস সরবরাহ হচ্ছে। 
এই দাম্ভিক ও দুনশীতপরায়ণ 
আঁফসারাট ও তার অনুগত কয়েক- 
জন আফসার পরমানন্দে আখের 
গুঁছয়ে নিচ্ছেন। ফলে সমবায় 
সা্মীতগ্ুলোর দইভেশগা বেড়েই 


চলেছে। সরকার কি এর প্রাতকার 


করবেন না? মল্পিসভার কাছেও 
, আমি আবেদন রাখাছ। 

সান্রত মুখোপাধ্যায় 

রর করাইল 


আছে তা পালন করতে গিয়ে 
টেন্ডার ডাকা, মালপত্র কেনা প্রভাত 
স্ব কাজেই তিনি পাঁরচিত . ঠিকা- 
দারদের যে কোনভাবেই ইক অর্ডার 
"পাইয়ে দেন, অবশ্যই দন নঃশর্তে নয়। 
উনিশশো একাত্তর সালের অক্টোবরে 
ব্যান্ডেল বর্ধমান .একশো বিশ কে 
“ভি টাওয়ার লাইনের তিনাট টাওয়ার 


যখন ভেঙ্গে গিয়েছিল সেই লাইনে, 


নতুন টাওয়ার ইরেকশনের কাজ 
অনভিজ্ঞ একজন কন্ট্রাক্রকে' দেওয়া 
হয়েছিল। সেগুলি এখনও বর্তমান। 
এখনও ফাঁদ কোন বিশেষজ্ঞ পাঠানো 


হয় তাহলে উক্ত টাওয়ার ফাঁটং- 


সের টেকনিক্যাল অসত্গাঁত দেখে 
তিনি হতবাক হয়ে যাবেন! সম্প্রত 
রাণাঘাটের দুজন আযাসস্ট্যাম্ট হী 
নীয়ার ডিপার্টমেন্টের টাকায় জুয়া 
খেলে মদে চুর হয়ে মস্ত অবস্থায় 
যে বেলেল্লাপনা করেছেন তার 
তুলনা মেলা ভার। ঠিক তার পরের 
দিন তিরিশে সেপ্টেম্বর স্থানীয় 
থানায় তাঁরা যুক্তি করে ডায়রী 
করলেন স্থানীয়' কর্মীদের 'িরুদ্ধে। 
যাঁদও পহীলশশী . তদন্তে কর্মীদের 
বিরুদ্ধে কিছ; পাওয়া ষায়নি, কিন্তু 
এই তান্ডবে তশরা ভাত ও অসহায় 
বোধ করছেন। | 

রাজ্য বিদুৎ পর্ষদের 


. ধরেই ইন্দিরা * গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের 


নকশালপল্খীদের নির্মমভাবে হত্যা 
করেছে। হত্যা করেছে সি পি এম 


ক্মণী ও নেতাদেরকে। প্রশ্ন জাগে 
কে এই গ্যরগানভ ? 
সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় 


নেহরু হামগাতালের 
গর্ব চুৰ্ণ বিচরণ 


কল্যাণ নেহেরু হাসপাতাল 
শুধ; আমাদের নয়, পশ্চিমবঙ্গের 
গর্ব ছিল। এর পরিচ্ছন্নতা, প্রশা- 
সনক দক্ষতা, রোগীদের প্রত যত্ন, 
ওষধের প্রাচূর্য। তাছাড়া চতুর্থ 
শ্রেণীর কর্মচারী থেকে৷ সমস্ত শ্রেণীর 
চিকিৎসক নিজেদের কার্যে অত্যন্ত 
তৎপর ছিলেন প্রশাসনিক! দক্ষতার 
জন্য। আজ এ হাসপাতালের অবস্থা 


কিঃ যার যখন খাসী আসছেন দুরু আর দূমাস চললে আরব ঝা ইজ- 
যাচ্ছেন, রোগণদের প্রীত অবহেলা | 

* হচ্ছে। 
7" করছেন তারা কোন কার্জ করছেন না। 
এই হাসপাতালে রোগীরা ভাল ভাল | 
ওুঁষধ পেতেন, কারণ এদিকে একটা সী 


দৃষ্টি ছিল যাতে স্টক ঠিক থাঞ্কে। ছু দেখা গেল আরব রষ্টগ্ীল তাদের 


যে কর্মচারীরা. ইউনিয়ন 


আজ এখানে সাধারণ ওঁষধ' থাকেনা । 


ক্র ভাগ ঝাঁড়য়ে 1 
কারী স্নৃষ্ট ; করেছে '» 
টি, এ কয়েকটা আরব রাম্ট ইম্রায়েলের 


এক ‘লিটার তেলও অপব্যয় হত না। 
এখন দুপারিনটেশ্ডেল্ট প্রায়ই 


থাকেন না। এই অনুপস্থিতি স্বাস্থ, | 
{বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী বে-আইনা চু 


তদন্ত হলে দুনর্শীতরও হসের 
পাওয়া যাকে। 


পড্কজ দত্ত | 


কল্যাণী 
[বিঘা প্রতি পয়ত্ৰিশ 
হাজার মন ধান 


দর্পাণের শারদীয় সংখ্যায় প্রকা- 
{শত চীন সম্পর্কে বিশেষ প্রবন্ধ 


প্রনজ্গে একটি তথ্যের প্রতি আপ- 
“নাদের দষ্ট আকর্ষণ করাছ। চীন | 


বিশ হাজার মণ ধান উৎপন্ন করে- 


ছিল এই তথ্য উনিশশো উনষাট টু 


সালের সম্ভবতঃ চোম্দই নভেম্বর 


শ্রীপাজাব রাও দেশমুখ প্রকাশ টি 
করোছঙেন এবং কালীন দৌনক পু 
: 25587 ঘটে ₹সায়েলে পাঠাতো . আমোরকাকে' 
। | অন্মাত দিতে অস্বীকার করায় 
টু] নকসনের ক্রোধ ফেটে পড়েছে। একা 
পটে পাঁশ্চম ' জার্মানীতেই আমোঁরকার 
॥ তিন লক্ষ পরমাণু অস্মসাজ্জত 








দর্পণ] শকরধার ৯ই নবেম্বর ১১০ 


(719 071 


\ 
« 


ইত SERN ES SEER 


পশ্চিম এশিয়ার তৈলনীতির প্রতিক্রিয়া 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) 

পশ্চিম "এশিয়ার ফ্দ্ধাৎস্থা 
অশান্ত। মার্কন প্রেসিডেন্ট নিকসন 
বলেছেন যে এই যুদ্ধ আরো 'কছু- 
দিন চলতে দিলে আসন্ন শীতে, 
সারা পশ্চিম। ইউরোপ ঠান্ডায় জমে 
যেত। জাপানের অবস্থাও তাই হত। 
মঃ নকসন খাটপ, কথাই বলেছেন । 
ইউরোপ এবং জাপানের শিষ্পকার- 
খানা, 'িপদ্যুৎ এবং যানব্হন চলা- 


এাশয়া। জাপানের 'িজ্পকারখানায় 
মাসে তিস্পান্ন ব্যারেল তেল লাগে। 
যৃষ্ধ শুরু হবার সময় জাপানের - 
হাতে মত দ:মাসের তেল মজুত 
ছিল। অথশৎ পশ্চিম এশিয়ার যন্ধ 


রায়েলীদের যত ক্ষাত হত তার 
চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি.হত জাপান 
এবং ইউর্রেপের। 'কল্তু আমোরকার 
নিজের অবস্ধাটাও তো তেলের 
ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ছিল, না। 
তাই পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে 


খাঁন থেকে৷ উত্তোলিত অপ্পারশোঁধিত 
কাঁচা তেলের দাম শতকরা পণ্টাশ 
এবং বেশ 


প্রত মানি অস্র 'সাহাষ্য ও সম- 
নে ক্রুদ্ধ হয়ে আমোরিকায় তেল 
রপ্তানীতে নিষেধাজ্ঞা জারী" করল। 

আগেকার দন হলে আরব 


তার ন্যাটো চান্ততুন্ত মিতদেশগালির: 
ওপর ষৎপরৌনাস্তি ক্রোধ প্রকাশ 
করেছেন। ধিশেষ- করে পশ্চিম 
জার্মানী নিজের বিমান ঘাঁটি থেকে৷ 
মাকিনি অস্মসম্ভার ও , লোকজন 


কিন্তু 


বিরাট! দেনাদল রয়েছে। 


পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলি * 
্রান্ট কার্যতঃ এই বিরাট অস্ত্র ঘাট- 
গুলিকে দর'কারের সময় নিশ্চল করে 
রেখে দেনা ফ্রাদস৷ এবং বৃটেন এই 
দুটি রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে আরবদের " 
পক্ষ গ্রহণ করে কদল। জাপানও 


-রাষ্ট্রগুলিকে সমর্থন জানাল। ফলে , 


আমোঁরকা সারা পধাঁজবাদ দুনিয়ায় 
একক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। 

এর থেকে বোঝা যায় যে 
প্ধীজবাদ-সামাজ্যবাদের . অন্তদ্বন্দ্ব 
'আজ সন্কটের কেন্দ্রাবন্দূতে এসে 
পেপছেচে। অর্থৎ পঁজবাদ- 
কাদের অর্থনৈতিক 'ভাঁত্ত যে নয়া- 
ওউপাঁনবোশক শোষণব্যবস্থা, তার + 
খরা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্ব 
এক দুরপনেয় সংঘর্ষের মুখে ' 
এসে, দাঁড়াল । 

এই শোষণের বখরার মধ্যে খনিজ 
তেলের গুরুত্ব অপারসীম। কতটা 
গুর্ত্ব তার একটা আভাস রাম্ট্রপাত 
নিকসন নিজেই দিয়েছেন। ইউরোপের 
শতকরা আঁশভাগ, জাপানের পণ্চা- 
নবকুই ভাগ৷ তেলের চাঁহদা মেটায় 
এশিয়া। সম্প্রতি ইরানের সঙ্গে 
হদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে 
ইরানের শাহকে পারস্য উপসাগরে 


. এবং "ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর 


পশ্চি্াপ্টলে সামরিক প্রাক সৃষ্টি 


‘করার যথেষ্ট সমর্থন দিয়ে আমে- 


রাকা ইরানের তেল, সম্পর্কে 
খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল৷ কিন্তু 
সব কিছ; সত্বেও আগামী উীনশশো 


, আশ সালের মধ্যে আম্মোরকাকে, 


তার আভ্যন্তরীণ 'চাহিদা মেটানোর 
জন্যে বাইরে থেকে, প্রচুর পাঁরমানে 
তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস আমদান 
করতে হঝে। 


কলেজগের নিকটে যে' কিন্টিনেন্টাল 


বলে জাপান ঘরের কাছে এই অপ- 
সপ্ত তৈলভান্ডার পাওয়া নিশ্চিত 


করার জন্যে চীনের সঙ্গো আলাচনা 


চালাচ্ছে। আমোঁরকা, কানাডা, অন্ট্রেঞ'' 
'লিয়া, এমনাঁকা বৃটেন ও পাশ্চম 
জামানী ও চীনের এই তেল পেতে 
আগ্রহণী। কিন্তু চাঁন এই সব সাম্রা- 
জ্যবাদ দেশের কাছ থেকে তেল 
আহরণের 'বপ্‌ল অর্থলগ্নণীর 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছে ফে 
তেল নিদ্কাশন এবং পাঁরশোধনের 
ব্যপারে কারিগরী লহায়তা মূল্য 
(শেষাংশ অষ্টম প্যাক) 
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সংবিধান জলাঞলীর নেতৃত 





(মজনোতিক প্বেক্ষক) 
আচমকা মনে হলেও উত্তর 
. প্রদেশে যে ঘটনা ঘটল তা আসলে 
আচমকা নয়। বেশ সংপাঁরকজিপিত- 
ভাবেই কমলাপতি দ্িপাঠিকে কংগ্রেস 
. দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে: পরধান- ' 
মন্ত্রী. নিজের বিশ্বস্ত বহুগদণাজশীকে 
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসা- 
নোর বন্দোবস্ত পাকা করলেন। উত্তর 
প্রদেশেই হোক, অল্পে বা রাজস্থান 
যে রাজ্যেই হোক এখন আর সংবি- 
ধানগত ভাবে দলায় নেতা নির্বাচন 
কারার কোন আঁধকার কংগ্রেস এম 
এল এদ্দর নেই, একচ্ছত্র দলীয় 
“শাসনের প্রধানব্যান্ত প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং 
এই আঁধকার প্রয়োগ করছেন। তার 
ইচ্ছাই কংগ্রেস এম এল এদের মেনে 
নিতে হবে। হায় পৃথিবাঁর বৃহত্তম 
গপতল্ল ৷ 

উত্তরপ্রদেশে বহুগুণসমান্বিত 
বহহগণাজীকে - মুখ্যমন্ত্রী করে - 
পাঠানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এক! 
পদ্ধতি হয়তো খানিকটা অদলবদল 
হ'তে পারে। একথা আজ এদেশের 
জনসাধারণের বোঝার সময় এসেছে 
যে ভারতে বুর্জোয়া পদ্ধাততেও 
২০ অবাধ নির্বাচন প্রথা চিরতরে উঠ 
গিয়েছে। শাসাকশ্রেণী আজ মোটামুটি 
স্থায়ীভাবে সংকটে নিমজ্জিত, দেশ 
ও জাতিকে, -স্বনাশের অতল 
গহবরের দিকে তারা নিয়ে চলেছে। - 
এর প্রাতকার করতে হলে সারাঁ দেশ 
এমন জনশান্তি সমাবেশ করতে হবে 
যে শান্ত কংগ্রেসপী গড়া, পলিশ, 
" মাঁলটারীর মোকাবিলা করতে পারে। 
উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের পরাজয় 
হলে ভারতের শোষক শ্রেণকে 
নোকর বদল করতে হবে৷ . 

সুতরাং ইন্দিরা গান্ধীর গদণ 
হারানোর মুহুর্ত বেশী দূরে থাকবে 
< না। শাসক শ্রেণী তখন এমন কাউকে 
* বেছে নিতে চাইবে যান জনগণকে 
আরো কিছুদিন ধোঁকা দিতে পার- 
বেন। উত্তরপ্রদেশ ভারতের বহ্ত্তম 
শ্রাজ্য। সর্বাধিক সংখ্যক লোকসভা- 
সদস্য এবং আজ্দ পর্যচ্ত সমস্ত 
প্রধানমন্ত্রী উত্তর প্রদেশ থেকে 
নির্বাঁচিত। সুতরাং উত্তর' প্রদেশের 
নির্বাচন ভারতের রাজনৈতিক ভাব- 
য্যতের দ্যোভক। 

‘উত্তর প্রদেশের সণ্গে সঙ্গে নির্বাণ 
চন হবে৷ ট্রাডিষ্যায়। মণিপুর এবং 
পশ্ডিচেরশিতে। ভীড়ষ্যায় কংগ্রেস দল 
ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার: সঙ্গে সঙ্গে 
/কংগ্রেসী রাজ্যপাল (মহাশুরের 
ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্র)' শব 
ডি জানত বিরোধী দলের নেতা 
 মান্দসভা গঠন করার মত সংখ্যা- 
খিক্য তার আছে একথা একশ চল্লিশ 
জন সদস্যের মধ্যে িয়াত্তর জন 
সদস্যকে হাজির করে প্রমাণ করা 


চা 


দিছেন হযং:এধানমনী 


ও * > জা আরা 


সত্বেও তাকে শাল্মসভা গঠনের 
অধিকার দেম নি। ভীঁড়ষ্যা হাইকোর্ট 
রাজযপালের এহেন অযোৌন্তক কাজের 
ষে সমালোচনা করেছেন তা অন্য 
কোন রাজ্যপালকো পদত্যাগ করে 
লজ্জা স্খলনের প্রেরণা দিত কিন্তু 
বংগ্রেনীরা আজব জশব। রাজ্যপালই 
হোন আর পাড়ার মস্তানই হোক 
পদ্ধাত তাদের একা। আইনকানুন 
সাংবিধান নিয়ম কোন ' িছুর 
তোয়াক্কা না রেখে দলীয় স্বার্থে 
দিবেকহীন ভাবে অপাকর্ম সাধন 
করা। আক তাই সারা দেশে, সকল 
রাজ্যে কংগ্রেস নামটাই সর্ধজন- 
ঘৃণিত হয়ে উঠছে।, 
সম্প্রীতি প্রধানমন্ত্রী প্রায় সারা 
দেশব্যাপী ঝাঁটকা সফরের মধ্যে 
দুদিনের জন্যে উীঁড়ষ্যাও ঘুরে এসে- 


. ছেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই নির্বাচন। 


গত ছাব্বিশ বছরের মধ্যে কুঁড় 
বাইশ বছরই ডউড়িষ্যায় একচ্ছন্ন 
কিংগ্রেসী রাজত্ব অথবা ' ঘাকায়ালিশন 
সরকার ছিল। ডীড়িষ্যার জনসংখ্যার 
চাঁল্পশ শতাংশই আদিবাসী । প্রধান- 
মন্ত্র লক্ষ্য ছিল আদিবাসীদের 


মোহ সৃষ্ট করা? অই তন 
কেওনঝাড় এবং বরিপদায় জ;য়াং 
টি আদিবাসীদের জন্যে 
দুটা উন্নয়ণ প্রকল্পের উদ্দ্যেধন 
করলেন। খরচ হবে দরকোটা টাকা। 
শুধু; একটুখানি খঠুত ছিল। চসটা 
হচ্ছে এ প্রকজ্পগীলর নকশাই 
এখনো ঠিক হয়ান। প্রজেক্ট বরপো- 
টই তৈরী হয় নি। তাহলেও নির্বা- 
চনের আগে একটা "ভিত্তি প্রস্তর 
করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ 


টাকা খরচ করে তাই করলেন। 'ণর্বা- 


চন ষে সামনে। 

কেরলের্‌ কংগ্রেস লগ দস পি. 
আই কোয়ালশন সরকার বড় 
অস্বস্তি ভোগ করছেনা একাত্তর 
সালে তেল্লিচেরীতে যে বীভৎস 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা ঘটোছিল, সেই 
দাঙ্গা সম্পর্কে নিষ্ন্ত তদন্ত কাঁম- 
শন তার রিপোর্ট দাঁখল করেছেন। 
এ রিপোর্টে দাঙ্গার জন্যে ক্ষংগ্রেস 
সি পি আই এবং মুশ্লিমলণীগকে 
প্রধানতঃ দায়ী করা হয়েছে। অথচ 
এই তিনটা দলই কোয়ালিশন সরাকা- 
রের শারক। লাগ ও কংগ্রেস দাঙ্গা- 
কারীর ভূমিকায় দেখা দিলে এদে- 
শের মানুষ ততটা আশ্চর্য বোধ 
করেন না। কারণ . সাম্প্রদায়িকতার 
উৎস প্রধানতঃ এই দুটা * দলের 





॥ সাত? 





(iN une 


মধ্যেই নিহিত। এর সঙ্গে আছে উগ্ন 
সাম্প্রদায়িকতাবাদী জনসংঘ। কিন্তু 
তাদের সকার শরকা দক্ষিণপল্থী 
কাঁমউনিস্ট দল যে কতদূর অধঃপাতে 
গেছে কাঁমশনের রিপোর্ট তা চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। 
করল সরকার অগত্যা কমিশনের 
'রিপোর্টাঁ ধামাচাপা _ দিয়েছেন। 
বিধানসভার সদস্যদের "রিপোর্টের 
নকল দেওয়া হলেও সাংবাদিকদের 
এঁ রিপোর্টের কোন নকল দেওয়া 
হয়নি। সাংবাদিকরা করে বারে অন 
রোধ, করা সত্বেও তারা তা 'পান 
নি। বিধানসভার লাইব্রেরীতে বাক্ষিত 
নকলটপও সাংবাদিকেরা _ দেখতে 
পান ি। 

এখন কেরলে এমনি এক সরকার 
চলেছে যার প্রাতক্লিয়াশীলতার তুলনা 
পাওয়া, ভার। যেমন সাম্প্রদায়িকতা 
দোষে দুষ্ট, তেমনি দনশীতিগ্রস্ত। 
কেরলের সাধারণ মানুষক এই সর- 
কার সম্পর্কে মোহম্স্ত হতে দেখে 
কংগ্রেসসি পি আই আতঙ্ছে! দিশা- 
হারা হয়ে 'অত্যাচার নিপীড়ন: আর 
সম্পাসের বন্য বইয়ে দিচ্ছে। আজ 


নত 


কেরলে মহিলাদের সম্ভ্রম গ:ণ্ডা- 
.প্দালশবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত। 
অন্ততঃ তিনজন মাহলার উপর 
পলিশ লক আপে বলাৎকার করার 
পর তারা ক্ষোভে লজ্জায় আত্ম- 
হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। দঃশাসন 
পাঁড়ত মাতৃকুল আজ ঘৃণ্য কেরল- 
সরকারের অবসানের জন্যে আকুল 
প্রার্থনা জানাচ্ছেন। 

কাশ্মীরে শেখ আবদক্লার দিকে 
সবারই নজর' পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর 
আঁভিপ্রায় মেনে নিয়ে শেখ আবদ:ল্লা 
কাশ্মীরের ভারতভুন্তি মোটামুটি 
মেনে নিয়েছেন। প্রধানমল্নী তাকে 
উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস - 
দলের হয়ে কাজ্ষ করতে অনুরোধ 
করেছেন। শেখ আব্দক্লাও রাজণী। 
লোকে বলে তাকে ভরসা দেওয়া 
হয়েছে যে উত্তর প্রদেশের 'নর্বচনে 
কংগ্রেস জয়লাভ করলে পর তাকে 
উপয্তস্ত পুরছ্কার অর্থাৎ কাম্মপ- 
রের মুখ্যমন্ত্রীর পদ উপহার দেওয়া 


« হবে। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রাত শ্রীনগর 


সফরের সময় কংগগ্রসীদের বলেছেন 
যে শেখ আবদয্লাক নিয়ে তাদের 
(শেষাংশ অষ্টম পৃচ্ঠায়) 





নাসিঘিয়ায় মুক্তি যুদ্ধের প্রসার £ ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ত হামলা. 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 


আশ্গোলা; মোজ্াম্বিক, দাঁক্ষণ 
রোডোঁশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাম- 
বিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে 
আফ্রিকার নিপীড়িত মানুষের সশস্দ 
প্রীতরোধ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। 
সম্প্রীতি নামাবয়ায় উই্ডহোয়েক, 
ওভামবোল্যান্ড, ক্যারাভি গ্রতীত 
প্রধান শহরাগ্লিতে শাপোর দেক্ষিণ- 


পশ্চিম আফ্রিকার জনগণের সংগঠন) 


নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ত দক্ষিণ আফ্রিকার 
সরকারের " শররুদ্ধে বড় রকমের 
বন্ষেমভ সংগঠিত হয়। ফ্যাস্‌স্ত 
মানুষ সশপ্ল প্রতিরোধের পথ 
'নিয়েছেন। সম্প্রতি ফ্যাসিস্ত বাহি- 
নীর সঙ্গে বড় রকমের সংঘর্ষে 
দেশপ্রোমক গোরলারা উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য অর্জন কর্রেছেন। এখন নাঁম- 
য়ায় বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চল গোর- 
লাদের হাতে। শহরাণ্চলে সন্ধ্যার 
পর সরকারী ফোজ রাস্তায় টহল 
দিতে সাহস করে না! হাজ্জার হাজার 
দেশপ্রোমককে কনসেনদ্রেশন ক্যাম্পে 
জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলন স্তব্ধ 
করে দিতে চাইছে। . 

এবাদকে দাক্ষণ আফ্রিকার 
সেরকার চালাচ্ছে জঘন্য অত্যাচার, 


"কায় নির্বাচনে এঅংশ গ্রহণ 


তথাকথিত - স্বায়ন্তশাসনের প্রীতি- 
শ্রণাত দিচ্ছে। এবং নামিবিয়াকে 
খুশিমত বিভিন্ন অণ্টলে ভাগ করে 
দিয়ে ফ্যাসিস্ত স্রকার এই নির্বা- 
চনী প্রহসনের ব্যবস্থা করেছিল- 
সম্প্রীত। এই নির্বাচন অন্ষ্ঠানের 
একটি মাই উদ্দেশ্য ছিল, তা হল 
শনজেদের একটি গণতীন্মিক ভাব-. 
মূর্ত সৃষ্টি করা। ফ্যাসিস্ত সর- 
কার ভেবোছিল এই ভাকমার্তর মোহে 
পড়বেন শাপোর নেতৃবৃন্দ ও নাঁম- 


বিয়ার জনগণ । অন্যাঁদকে নির্বাচনের 


আগে ও পরে সমগ্র অণ্চর্লো চরম. 
সন্মাসের অবস্থা সৃষ্টি করা হয় 
যাতে কালো মানুষরা রাস্তায় বের 
হতে না পারে। সাধারণ মানুষ সর- 
কারের চালাকি ধরতে পেরোছলেন'। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুকাল 
পূর্বে ওভামবোল্যাপ্ডের বিধানসভা 
নির্বাচনে স্থানীয় আদিবাসীরা অংশ 
গ্রহণ করে নি; এই অগ্টলেই নামি 
বিয়ায় জাঁতগুলোর প্রধান" অংশ 
বসবাস ' করেন! কাওয়াঞ্গোতেও , 
অন:রূপ ব্যবস্থা হয় বেশীর ভাগ 
মানুষ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা 
সত্বেও স্বল্প কিছ? বশংবদ শ্বেত- 
করায় 
প:তুল ঝ জালিয়াতের বিধানসভা 
গঠন কর গেছে। কিল্তু ফ্যাঁসিস্ত 


জোরদার হচ্ছে। 





মূলক সাজানো নির্বাচন মেনে নেয় 


নি। তাই প্রাতাহংসাপরায়ণ দাঁক্ষণ, 


আফ্রিকার সরকার 'নার্ধচারে শিশু 
বৃদ্ধ শনার্যশেষে কৃষকায়দের গ্রেপ্তার 
করছে এবং কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে 
পাঠাচ্ছে। 

দক্ষিণ আঁক্রকা, না্মাবিয়া এবং 
দক্ষিণ রোডেশিয়ায় দুই কোটির মত 
কৃষ্ণকায় মানুষ বর্ণীবদ্বেধী, শাসনের 
মধ্যে নিপণীড়ত হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রি- 
কার সরকার গায়ের জোরে নামায় 
দখল করে ফ্যাঁসস্ত শাসন চালিয়ে 


যাচ্ছে। সুখের কা, শাপোর নেতৃত্বে 


মানুর্ধ দেশপ্রোমিক আন্দোলন চালা- 
চ্ছেন এবং ক্রমেই সেই 
ছোট্ট "গান 
(কসাউ)-র বিপ্লবী আন্দোলন এই 
শিক্ষা দিয়েছে যে, ধাঁদ প্রাণমন এক 
করে কেউ দশেপ্রেমিক' যুদ্ধে ঝাঁপ'য় 
পড়ে তবে তার সাফল্য অনিবার্য । 
ফ্যাসিল্ত হামলা 

ফরাসী সরকার নতুন করে 
কামপল্থীদের ওপর হামলা শর 
করেছেন। এ হামলা পাঁরচালনার 


আন্দোলনকে বিব্রান্ত করার জন্যে সরকার জানে জনগণ এই প্রহসন- পদ্ধতি দু-রকমের; এক হচ্ছে 


-্ 


N 


আন্দোলন- 


বিভিন্ন সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা 


করা, অন্যদিকে পপপদঃর পম্ঠ-. 
পোষণায় সৃষ্ট আডার নুভা (নয়া 
বাবস্থা) নামক একটি ফ্যাসিস্ত সংগ- 
ঠনকে যথারীতি আইনীভাবে কাজ- 
কর্ম করতে দেওয়া। এই কুখ্যাত 
সংগঠনাটর প্রধান কাজ হচ্ছে ফরাসী 
কমিউনিস্ট প্যার্ট থেকে শুরু করে 
লাগ কাঁমউনিস্ট পর্যন্ত সমস্ত 
বামপন্থী রাজনোৌতক দল এবং ট্রেড- 
ইউনিয়ন সংগঠনের ওপর নয়ামত 
হামলা চালানো, তাদের সভাসা্মাত 
পার্ট আঁফসের ওপর অতাঁকতে 
ঢুকে পড়ে অফিস তছনছ করা এবং 
অফিস পোড়ানো । 

এই ফ্যাঁসিস্ত সংগঠনাটি সেশস্ম। তারা 
ফরাসী পংলশের সামনেই এসব 
করছে। ফরাসী কাঁমউীনস্ট পার্টি 
সোস্যালিস্ট পার্ট থেকে শুর: বরে 
লাঁগ কাঁমউনিস্ট পর্ষ্ত এই সংগ- 
ঠনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার 
দন ও প্রতিবাদ করোছিলেন। '্গণ- 
তন্রী” পাঁপদ: সরকার কিন্তু আঘাত 
হানলেন লগগ কাঁমউনিম্টের ওপর । 


॥ আট ॥ 








প্শ্চমবাংলার কোনো কোনো 
মন্ত্রীর দুশীতিপরায়ণতা সম্পর্ক 
পন্রপনিকায় বহাাঁদন ধরে অনেক 
খবর প্রকাশিত হচ্ছে, নোংরামি 
সম্পর্কে বেরোচ্ছে কড়া কড়া মন্তব্য, 
অবশ্য অনেকেই মনে করেন, যা 
বেরোচ্ছে, তা আসলের '্দীবভাগও 
নয়। আর সারা দেশ জুড়েই ফলাও 
দুর্শীতর প্লাবন চলেছে ভখন 
বাঙ্গালী মন্ত্রীরা ব্যতর্রম থাকে কি 
করে। মল্ধীদের “বিরুদ্ধে এসব লেখা- 
লেখতে বেজায় চটেছেন গ্রেট 
মানুদা, দরকতভাই প্রমখরা। এসক 
নাকি অন্যায় চাঁরন্ুহনন। তারা বড় 
গলায় বলছেন, শকছদ ঁকছু 'সাংবা- 
শদাক। এই. সাধ উদেশ্যমূলক! সরকার- 
বিরোধ", প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। 
এখন দেখাছ মৌখক হুমকীতেই 
সরবার পক্ষ ক্ষান্ত থাকছেন না। 
স্থর হয়েছে, রূজ্যসরকারের টাকা- 


মামলা রুজ: করতে পারেন। আঁতিশয় 


উত্তম ব্যবস্থা! সত্য তো, দেশসেবার 


জন্য যারা পারাঁমট লাইসেন্স, ঘন্ষ, 
মদ, মেয়েমানুষ নিয়ে জীবনপণ 
পর্দার আড়ালে ভোটের ছাপ মেরে 
ইীন্দিরা-মন্যে গাঁরবী হটানোর সংগ্রাম 
চাঁিয়ে যাচ্ছেন, তাদের জনসমক্ষে 
হেয় করার চেষ্টাকে বরদাস্ত করা 
যায়? তাই এবারে দাংবাদককুল 
সাবধান। ' আমার-আগ্রনার ট্যাক্সের 
টাকাতেই মন্ত্রীরা মানহানির মামলা 
ঠুকে দেবেন। 


অর্থনৈতিক দপণ 
J (ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


শদয়ে সে কিনতে প্রসতৃতা' কিন্তু 
পাঁশ্চমী দুনিয়ার কাছ থেকে কোন 
বৈদেশিক লপ্নীর প্রস্তাব তার 
অভিপ্রেত নয়। 

অথচ আম্মোরকা তার আভ্য- 
লতরীণ প্রয়োজনের ত্রিশ শতাংশ-এর 
মধ্যে পশ্চিম এশিয়া থেকে মাত্র ছয় 
শতাংশ, পশ্চিম ইউরোপে আঁশ- 
থেকে নব্বই শতাংশ এবং জাপান 
প্রায় সবটা তেলই বাইরে থেকে 
. আমদানী করে। 
.. এই সব দেশের সামরিক শান্ত 
িবপুল, তার তুলনায় আরব 'রাষ্ট্র- 
গুলির দার্মারক শান্তি কিছুই নয়। 


কিন্তু আরব রাষ্ট্রগগীলর হাতে ও 


আছে তেল। “জেন. উইপন 
ধৃদস্টেমর শঁতমাত্তর-চুয়াত্তর সালের 
সর্বধ্ঁনাক ইয়ারবকে বলা হয়েছে। 


“ব্যাপারটা আসলে দাঁড়াচ্ছে যে কোন , 


বাহিনী, নাপাম বোমা, বেশীর ভাগ 
নৌবাহিনণ এবং অন্যান্য সশঙ্ক- 





. ® 
চীনে নাক সম্প্রাত এক নতুন 
আ'ঁব্চ্কার হয়েছে। জন্ম-ানয়ন্দণের 
জন্য নআবধিজ্কৃত হয়েছে একরকম 
কাগজের পিল। পোস্টেজ স্ট্যাম্পের 


আকারে এই কাগজে -লাগানো থাকে - 


জন্মানরোধক ওষুধ এবং তা জিভে 
দিলে গলে যায়। এই পন্র-বটিকার 
প্যাকিং-সমস্যা নেই, মজত করার 
ব্যাপারেও অনেক স্যাবধা। এ-খবরটা 


ফলাও করে ছাপা হয়েছে 'লাতের - 


একটি স্ধবাদপন্রে। 
আমাদের দেশে পাক্ষিবার-পার- 
কল্পনা সরকারী কার্যসূচণ' হাসবে 
গৃহপত- হওয়া সত্বেও, এর জন্য বহহ- 
{বধ কাণ্ডকারখানা, অঢেল টাকা 
খরচ করেও জন্মহার বিশেষ কমানো 


মু্ণের প্রমোদবিহার 2 


€দর্পণের সংবাদদাতা) 
রাজ্য ষুঝ কংগ্রেসের সভাপাঁত 
সুদীপ ব্যানাজশী সম্প্রীতি একট: 
বিপদে পড়েছিলেন। 'বিপদটা শেষে 
থানা ' পর্যন্ত গড়ায়। অব- 
শেষে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার 
সহদীপবাবুকে চিনতে পেরে ছেড়ে 
দেন। 

ঘটনাঁট ঘটে পুজোর কয়েকীদন 
পরে। পুজোর আমেজ তখনও 
রাজ্য জড়ে। চাঁরাদকে আলোর 


রোশনাই আর কোলাহল স:দৌীপ- - 
বাবু এসব এড়িয়ে একট বেরিয়ে" 


ছিলেন নির্জনতার খোঁজে। প্রমোদ" 
'বিহারে। সঙ্গে দুজন তরুণী স্থান 


ক্ষেত্রে অচল, ব্যধহারের অযোগ্য হয়ে 
আণাবিক' 
ইত্যাঁদ নেই তাদের: গোটা সমরাস্ত্র 
যন্দই অকেজো হয়ে পড়বে এর 
ফলে এক অদ্ভুত সামরিক পাঁরাস্থ- 
তির সৃষ্টি হকে। 
কিক. অন্ল অন্যাদকে বাইসাইকেল 
ও অশ্বারোহটী বাহিনী ছাড়া মাঝে 
ek eas 

অর্থাৎ পশ্চিম এসয়ার তেল, 
সামীরবা শান্তির নতুন এক ভারসাম্য 


{রক ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবার / 


সম্ভাবনা দেখা 'দয়েছে। ঘ্যারযে 
বললে বলতে হয় পশ্চিম এশিয়ার 
তেল আগামী দিনের বিশ্বশান্তি 
বিশ্বযুদ্ধের দুটী ম্ভাব্য 
পাঁরস্থাতর মাঝখানে - দাঁড়িয়ে 
আছে। 


"দেশ দর্পণ 
(সপ্তম পৃজ্ঠার প্র) 


মাথা থামাতে হবে না। 


hax: 1 সয] 


ক্ষেপণাস্ত, সাবমেরিন 


একদিকে আণ- অধিব্লেশন 


যায়ান। বহু বছর যাবৎ লুপ থেকে 
শিবশিজনশীনরোধ হইত্যাঁদ নানা 
ব্যবস্থা প্রচার করে, গ্রামে-গঞ্জেঃ 
শহরে-শিজ্পাঞ্ছলে “ছোট পারবার 
পাঁরুবার” রঙান ছাঁব দেয়ালে 
দেয়া এ'কে' কচি বাচ্চাদের অঞাল- 
পক্ক করা হল বটে, 'কল্তু বংশবৃদ্ধি 
চলেছে পুরোগাততে। এাঁদাকে চাঁন 
পাঁরবার পঁরিকজ্পনাকে সরকারী 
কাষসচদ 'হানাবে গ্রহণ না করেও 
একটা চমকপ্রদ আঁবিম্কার করে 
ফেলেছে। 

দেখা যাক, ভারত-চাঁন শত বিরোধ 
সত্বেও, এমন ক রাষ্ট্রদূত বানিময় 
না করেও, জল্মনরোধকা পন্র-ঝটি- 
কার আমদানী ভারতে ঘটে কিনা! 

ও 

কলকাতা প্ালশ সম্প্রীতি মধ্য- 
কলকাতার একটি ছাপাথানা থেকে 
লাখ তিনেক স্টেট ধাসোর জল 
টিকিট, মধ্য শিক্ষা পর্যতের দু লাখ 
জাল সাটফিকেটের সরঞ্জাম এবং 
প্রচুর পরিমাণে নকশাল প্রচিরপন্ন 
ইত্যাদ্ বাজেয়াপ্ত করেছে। ব্যাপক 


গুলিমের হাতে বিপতি 


িব্নিচিত হয়োছিল বালণ ব্রীজের 


নীচে নির্জন এক প্রান্ত। 


গাড়ীতে একজন যুবক ও দুইজন 
তরুণীর কার্যকলাপ ' কর্তব্যরত 
প্যালশের হয়তো ভালো লাগে না। 


প্বালশ প্রথমে ওদের বিব্রত করতে . 
রাত বাড়তে থাকায় ওরা 


চায় নি। 
অসহ্য হয়ে ওঠে। পুলিশ কাছে 
গিয়ে দেখে ওরা তখন আনন্দে 
িভোর। . পলিশ সবদীপবাবুদের 
থানায় নিয়ে আসে। থানার ভারপ্রাপ্ত 
আঁফাসার ূদীপবাঝ্কে চিনতে 
পারেন। এবং সমস্ত দায় থেকে 
অব্সাহাত প্রদন। 


পারছেন না। কে' মুখ্যমন্ত্রী থাক- 
ছেন বা হতে চলেছেন তা জানা 
থাকা তাদের দরাকার। সময়মতো 
ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হবে তো। 

তাই সম্প্রতি তিনাঁদন ধরে জম্ম 


সবাক শ্মলে কংগ্রেস 
খোঁয়াড়ের গাই বাছুর এখন গ:ুতো- 
গুঁততে ব্যস্ত। সারা দেশের মত 
কামমীরেরও একই অবস্থা! কাম্মী- 
রর একজন মন্তী শ্রীলোনে' তো 
পদত্যাগই করে সরে গেছেন। তন 
যাবার সময় বলে গেছেন, পারা 


এগ 


শখ 


একা জালিয়াতির কারবারের সঙ্গে 


জ'ড়ত সন্দেহে বারজনকে আপাতত * 


আটক করা হয়েছে। . 
স্টেটবাসের ভুয়া টিকিট পরা- 
ক্ষার সাঁটীফন্তকট ইত্যাদি নিয়ে 
ফলাও কারবার 'ম্প্বকঁ আঁভর্ষেগ 
বেশ কিছদাদন ধরে শোনন যাচ্ছে। 
এবার দেখছি ভুয়া নকশালশী কাগজ- 
পন্ন। এতোকাল নকশাল লিটারেচার 


এটি 


| প্র ১ নকেবর ১০ 


বলে যা বোরয়েছে, তার কোনট- 
খাঁটি, কোনটা মোক_সবষে দোল 
মাল হয়ে গেল! তবে কাঁ নকশাল্‌- 
দের নামে অন্যেরা রাজনৌতিক ?৫ 
পাঁৱকা প্রকাশ করেছে, 

{লিখন লিখেছে 2" এ-প্রশ্নের 
কি কংগ্রেসী সরকার, তার পলিশ 
ও গুপ্তচর সংস্থা কোনোদিন 
জানাতে পারবে? শিল্াদত্য 





সাউন্লাভাখভাল্স সন্ত্রাল 


(দপ্ণের সংবাদদাতা) 


নদীয়া জেলার পাটচুয়াভাঙ্গা 
গ্রামে কংগ্লেসী অন্গ্রহপন্ট' প্রান্তন 
অধ্যক্ষ পণ্টানন ঘোষ 'নয়ীমিত সল্লাস 
চালাচ্ছেন। ইনি সম্প্রাত চরর দায়ে 
অপসারিত হয়েছেন অধ্যক্ষ পদ 
থেকে। তার নিজস্ব, বন্দঃক একদল 
ডাকাতকে ভাড়া দেন। এ ডাকাতরা 
ভাড়া বাবদ চুরির মালপন্লেরও ভাগ 
দেয়। এই সবের সঙ্গে জাঁড়ত 
নাকাশীপাড়া থানার অফিসার। 
ডাকাতদের সহায়তায় গ্রামের সংখ্যা- 
লঘ মুসলমানদের ওপর অত্যাচার. 
চালাচ্ছেন এরা ৷ 





ক্লাভাবে তাঁর বীব্ষয়বস্তু এবং 
বন্তব্যের ব্যাপারটা সেই আঁদ্যকালের 
উৎকট নাটকীয়তা-আগ্লুত বটে, 
কিচ্তু ধহিরঙ্গ প্রবাশভঙ্গীর কিছুটা 
রং-পাঁলিশের জন্য ছবির মধ্যেকার 
এই কাঁচামর ভাবটা . অনেকেরই, 
চোখে পড়ে না। ফলে. সাধারণ 
দর্শকের আনৃকূল্যে কাণ্চনাসাদ্ধ 
তো 'আবধারিতই এবং বাজারী কাগ- 


'জের চলচ্চিত্র বিশারদদের প্রশংসাও" 
'উপার পাওনার ঘরে জমা পড়ে। 


একট: তাঁক্ষম পর্টাক্ষাতেই কিন্তু 
পাঁরচালকের 
মখোদের আড়ালে তার আসল 
চেহারাটা ধরা পড়ে। 
তার লাম্প্রীতক 'ছাঁব “আঁভিমান”-এ। 

বোমবাই-এর চলচ্চিত্র জগৎ, 
প্রমোদ পসরার মোহময় জগৎ এ 
ছবির পটভূম। জ্বামী-স্দশ দুজ- 
নেই সঞ্গীতপুস্টা। স্যামী নামকরা 
নেপথ্য গায়ক। স্তীগড সঙ্গীতচ্চ 
দিয়ে খ্যাত ও অর্থ উপার্জন 
উদ্যোগী । ফলে স্বামী-স্ঘীর মধ্যে 
বিরোধ, পারস্পারিক প্রতিষ্ঠার দবঙ্গব। 
সমস্যার পেছনে জাঁটল মান্নীসকতার 
জট উন্মোচনে পাঁরচালকের কোন 


কন্তু কাশ্মীরের অবস্থা শ্বাসরুদ্ধকর ॥ আগ্রহ নেই। সে ক্ষমতার কোন প্রকা- 


বানর লাজসরঞ্জাম নব্বই ভাগ কংগ্রেস চেলারা মাথা না ঘামিয়ে এখানে মন্দা থাকার অর্থ হয় না। শও ছাঁবর মধ্যে নেই। মেলোড্রামার 


অভিমান £ ফরমূলা মাফিক ছবি 


ম্বগাঙ্কশেখর রায় 


বহু: বছর ধরে সিনেমার ব্যব- 
সায় পোড় খেয়ে হৃষিকেশ মুখোশ 
পাধ্যায় সহজ সাফল্যের বেশ একটা 
ফরমূলা আবচ্কার করেছেন। সাধা- 


এই  শিল্প-গাঁরমার ' 


যেমন হয়েছে 


ঘোষপাড়ার আশেপাশের সর- 
কারী রাস্তায় হাঁটার অপরাধে 
ঘোষেরা প্রায়ই রাহ: সংখ্যালঘুদের 
মারপিট করে জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। 
সাত নম্বর বাঁরপুর অঞ্চলের অগ্চল- 
প্রধান, সদ্য আগত, একদল উদ্বা- 
স্তুকে নিয়ে এরা ঠান্ডু মন্ডল ও 
আল্লী মন্ডলের পাট বোঝাই “জাগ 
লুঠ করেছে এলং সংখ্যালঘুদের " 
যাত্রা উৎসব পশ্ড করে চারজনকে! 





চে 


বটে, কিন্তু উপভোগের সেই আনন্দ 


ক্রে শিল্পস্‌ষ্টি সম্পূর্ণ করে তুল- 
বেন, এ ছাঁবতে তাঁর দেখা পাওয়া 
ভায়। 


প্লেখানভের বই 


জি ড প্লেখানভের বিখ্যাত 
প্রবন্ধ “দ রোল অফ দি ইনাঁডাভি- 


জয়াল ইন হিস্ট্রি” পর্তকাকারে 


সৃম্প্রাত প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাসে 


'ব্যান্তর ভীমকা সম্পর্কে মার্কসবাদী 


দ্ম্টভঙ্গীর ব্যাখ্যা হাসাবে প্লেখা- 
নভের এই লেখাটি অত্যন্ত মূল্য- 
বান। লেনন৷ উচ্ছবাসত ভাষায়, 
লেখাটির প্রশংসা করেছেন। 


বূলকাতার “প্রগাঁত প্রকা- 
শনী”র প্রকাঁশত : এই বইখান 
ন্যাশনাল দক এজেন্সি থেকে দুই 
টাকা মূল্যে বিক্ুয়ের জন্য পাওয়া 
যাচ্ছে। 
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গ্রাম গায়ের শিল্পীর না (খেত পেয়ে মরছে 


-, গ্রামের ভাঙ্গা কুটিরে ছে'ড়া 


কাথায় শুয়ে কুষ্ঠরোগে যে. মানুর্ষাট 
ভুগছে 'শিয়রে যার বাঁচার স্নেহ সিল্ক 
হাত নেই, মার অর্ধানমিলীত- 
চোখের সামনে অ্ত্যুর ছায়াদুতির 
ভয়ঙ্কর পদধৰনির সঞ্কেত সুস্পষ্ট 
তার কথা কেউ ভাবে না। ভাবকে 
না। সাবার সময় নেই। তাগিদ নেই। 
তাড়া নেই। কারণ দে যে ভুল: 
বান্দী! | 

ভুল; বাগদ'রা মাটির বাড়তে চোখ 


মৃত্যুর পথ, চেয়ে * আছে! 
কথায় যারা তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপ রচনা 


নেই। 


আল কিনদি 


পাড়া গাঁয়ে কত অখ্যাত অজ্ঞাত 
শিল্পী এভাবে মারা" যাচ্ছে অব 


হেলায় তার ঠিকানা নেই। কত স্বভাব 


কাঁব ছড়াকার কবিয়াল, নিঃস্ব হয়ে 
কথায় 


করতে পারেন কবিতা খত 
পারেন বাঁধতে পারেন মুখে মে 
ছন্দের তাল তাদের রণ্নার শেষে 


আঁকুনী গ্রামের ইদরশর্স আলীর 


ধাঁধানো রঙ করতে পারতো। পারতো মত বাব প্রাইভেট পাঁড়য়ে পাঁড়য়ে, 


নকশা কাটতে মাঁটর দালানে প্রাণ 
এনে দিতে। [র্বানমায়ে তাঁরা আধ 
কোঁজ চাল 'কিংবা তাঁড় খাবার পয়সা 
পেলেই খুশি হয়ে যেত। 


ফুরফুরা গ্রামের ইয়াসীন হাল- 


বারের ' দালানে এখনও অপূর্ব 
হাতের কাজ রয়েছে। 
অর্মালন। দালানের মাঝখানে 
দেখা “ধান হেন শস্য নাই. ষাঁদ না 
| হয় ভূষা 
ভাই হেন বন্ধু নাই যদি না করে 
হিংসা ৷” 

ধান ভূষা হলে দেশে দ:াভরক্ষ হতে 
পারে লতারাত্যই। তাই পাড়াগাঁয়ে 
চাষের মরশুমের আগে ব্যুনো 


জানোয়ার থট্রাস ডাকে “তুষ না ভূষ- 


তুষ না ভূষ--’ সে ডাক! ভয়ে চাঁকত 
করে তোলে পড়শনীকে। তুষ বললে 
ভালো চাষ হবে বোঝায়, ভূষ বললে 
ধোবায় ভূষা। গাঁয়ের লোকেদের 
মা ঠাকুরমাদের এ বিশ্বাস এখনও 


অনড়। দালানের গায়ে অপূর্ব কারু- 


কার্য সই ভুলবর হাতের। ভুল; দু 
একদিনের মধ্যে মারা যাবে। তারপর 
থেক এ গ্রামে পট;য়াদের বংশ 
লোপ পাবে।, 


আনব ্কতগাস্ল ৪ 
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চাট্সির দোকানে ফলুরী সহযোগে 
চা খেয়ে আড্ডা দিয়ে স্ব প্রাতভার 
শেষ করছেন। যেমন করে গেল মোল্লা 
পাড়ার রসখত আলণ সেখ। রূুসবত 


বাইরে যেতে বাধ্য 'কিরেছিল। সেই 
স্বভাব কাব না খেয়ে মারা গেল। 
তার একটা কবিতাও কেউ লিখে 
রাখলো না। এমন সব অসংখ্য 
শিল্পীর করুণ কাঁহনী লিখে শেষ 
করা ষাঝে না যারা পেল শ:ধু বণনা 
আর লাঞ্থনার জবালা। 

গ্রামের পথে ধুলাকাদায় এখনও 
সেই তৈলতৃষত চাকার দার্ঘ আর্ত 
নাদ নিয়ে ট্রাক ট্রাক 'শব্দে আর 
নিরীহ রুগ্নকার গরুর পিঠে নির্মম 


(দ্বিতশয় পৃষ্ঠার পর) 


উভয় গোষ্ঠাঁই এখন মৃখ্যমল্তশ 
শ্রীসম্ধার্থশঙ্করর রায়ের বিরুদ্ধে 
মুখ খুলতে সুরু করেছেন। আর 


তান দিল্লীতে স্থায়ীভাবে যাওয়ার 
চেষ্টা করছেন বলে যে সব সংবাদ 
প্রকাশিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তার 
প্রাতবাদ করলেও এটা বোঝা' যাচ্ছে 
পশ্চিম বাংলার মাটি তাঁর কাছে 
গরম হয়ে উঠেছে। 

মখ্যমন্শর প্র” প্রীমতী মায়া 
রায় লণ্ডনে পিতৃগৃহে গেছেন পুজোর 
আগে। এখনো ফিরে আসেন 'ীন। 
শোনা যাচ্ছে শ্রীমতী রায় নাকি ফিরে 
এসে আর. পাঁশ্মবাংলায় রাজ- 
নিতে মাথা না ঘামিয়ে দিল্লশতেই 
থাকবেন এসবই প্রমাণ করে যে: 
সিদ্ধার্থবাব: এখন আর পশ্চিম 
বাংলাকে নিয়ে সুখী নন। 

এদিকে দদ্ধর্থ বনে বাছে মুর 


সংগ্রাম কার্মীটর নেতারা আভঃযাগ 
করেছেন যে প্রিয়-সবত্রত গোষ্ঠী শংখ: 
যে সি পি আইকে' মন্দ দিচ্ছে তই 
নয় বামপন্ধীদের প্রস্তাঁধত আন্দো- 
লনেরও তারা সক্কিয় বিরোধিতা 
করবেনা । 

অন্যার্দংক আবার শ্রীবজয় সিংহ 
নাহারের নেতৃত্বে বহু 5 পঃজানো 
কংগ্রসকর্মী প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং 
সংগঠন কংগ্রেস নেতা ভ্রীপ্রফক্লেচন্দ- 
সেনের সঙ্গো মিলে প্রান্তন কংগ্রেস 
কামশ . সম্মেলন করেছেন। এ ঘট- 


নাবেও বিভিন্ন মহল খুবই তাৎপর্ষ- 
মণ্ডিত বলে মনে করছেন। 


সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির 


বৈঠকে কংগ্রেস সভাপাঁত . শ্রীঅরুণ 
মৈতের বিরুদ্ধে শতপন্থী কয়েকজন 


নেতা একনায়কন্থ, চালানোর আঁভি- 


যোগ আনায় অর্‌ণবাব খুবই 
ক্ষুব্ধ । 


সব মিলির কংগ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ ক্লাজনীতিতে এখন 


একটা টালমাটাল অংস্থা চলছে। 


নারির গরুকে খাটা- ; 
দিনরাত কাজ আর ' 


তেই ব্যস্ত। 
কাজ। সেই মত খাবার নেই। খড়ের 
অভাব। খোঁল, ভূঁষর দাম আকাশ- 
ছোঁয়া। কনার ক্ষমতা নেই গাড়ো- 
যানের । গরু তাই যন্্রণায় চিৎকার 
করে। চিৎক্রের ক্ষমতা কমে -গেলে 
অর্থাৎ “এলে” গেলে সেই "হেলে" 
কে কগাইয়ের কাছে . পাঠানো হয়। 


, নচেৎ উপায় নেই। 


গরুর গাড়ীতে এখনও বাঁশ কাঠ 
ওয়া হয়। কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ী 
মনুষেরও বাহনের ভরসা । বাঁশ 
কেটে তার দিয়ে বেধে কায়দা করে 
গরুর গাড়ী তৈরী কদর হয়। বড় 
লোহার পাত পদাড়য়ে কামারশালায় 


" চাকা পরানো হয়। কোনও কোনও 


সময় গরুর গাড়ীর ওপর “ছই” 
দেওয়া থাকে। ছই হলো টিন ও 
কাঠের কুঠরণর মঅ বাক্স। 





ইদানশং ব্যাঙ ধরার জন্য একদল 
লোক গ্যাপ বাঁতি জ্বালিয়ে মাঠে 
ঘাটে ঘোরে। দ্যণ্থের নাকি, দামও 
বেশ যাচ্ছে, শীতের শেষে 
শহরের আঁতাঁথ পাখারা বিদান্ 
হলেও গ্রামের পথে দাঁড়ালে হঠাৎ 
দেখা যাবে আকাশে ঝাঁক বাঁক 


পাখা উড়ে যাচ্ছে। গুনতে যাওয়া 


, কষ্টকর। শতশত পাখন এক হয়ে 


য়ায় কোথায়? অনেকে শুধায়। 
তার আগেই ঘুর শকারীরা 
বদদ্কে। টোটা ভরে উড়ন্ত . পাখীর 
দলকে নিশানা করে গুলি, ছোঁড়ে। 
কেউ মরে কেউ মরে নাঁ। কেউ পড়ে 
ভয়ে কেউ আঘাতে। বালিহাস, খড়- 
হাঁস, শামুকখোল্‌ সব পার্থীরই 
বিপদ পথে পথে। গদুলাত' ছাড়ে 


কেউ মারে কেউ আঠা কাঠি লাগিয়ে 
কেউ বা কালো কাপড় ঢাকা খাঁচায় 
শেখানো পাখী রেখে নকল ডাক: 
ডাকে বার কার! 

পাড়ায় পরুষ বেড়াল রাতের 
আঁধারে এসে স্ত্রী বেড়ালের সদ্যজাত 


লরাবড়াল) পুরুষ বেড়ালকে' গলা 


কেটে মেরে ফেলে। নইলে এনে 
হত্যা করে মুরগীর বাচ্চা। মুরগীর 
গলা কেটে দেয় ভাম খট্রাস। ঝচ্চা 
হোঁ মেরে তুলে নেয়, বাজ, চিল। 
রাতে গোখুরা সাপ মেরে 'ফেলে 
ঘরভাত” মরগীঁকে। বিষান্ত মৃত মর- 
গর পালক থসে পড়ে হাত দিলেই। 

তার ওপর আছে মানুষের 
বাঁচার জন্য এদের প্রাণহানির 
নিয়ম। *. 


ক্ৰ পক্ষকে ভুল্াঙ্গাল্জে তেল ন্ডে 
ক্ৰসীলেশ্ৰ দুৰ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
রেলওয়ের "ট টি ই-দের চাকরী 
লম্পর্কে দর্পণের কাছে আঁভযোগ 


করেছেন কয়েকজন ভুত্তভোগী কর্ম-. 


চার । প্রায় পনেরো ষোল বছর 
টিকিট কালেক্টার হিসেবে কাজ করার 
পর টি টি ই-তে প্রমোশন হয়, পর্ব 
রেলওয়ের হাওড়া হেড কোয়াটারের 
বেশীর ভাগ টি টিইকে তৃতীয় 
শ্রেণীর স্লিপার কোচে কাজ করতে 
হয়। এই পদে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ 
কতকগুলো, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী-. 
দের দিয়ে খ্রি টায়ার কণ্ডান্তীর 
হিসেবে কাজ করাচ্ছেন। এই 
কর্মচারীদের কোচ আ্যাটেণ্ডেন্ট বা 


সি এ নামে আভহিত করা হয়। 


এদের সশ্গে স্লিপার চার্জ বা অন্য . 
কোন চার্যের বইপত্র কিছুই থাকে 
না। ফলে নেন অপরাধেই এদের 
অভিয্বন্ত হতে হয়-না। প্রকৃতপক্ষে 


"টি টি ইর জায়গায় এ'দের দিয়ে 
কাজ করা হয়। যাদের অনেকেই. 


সামান্য নাম সই ও ইংরেজীতে নাম 
পড়ার বেশ কিছুই জানেন না। 
এদের কোনরদম ট্রেনিং দেবারও, 
ব্যবস্থা নেই। 

রেলওয়ে কর্ভৃপক্ষ এভাবে টি টি 
ইদের সংখ্যা কমিয়ে দায়ে আর্ঘক 
লাভ দেখাবার চেষ্টায় আছেন। এই 


'অন্যায়ের প্রতিবাদে পার্কে রেলের 


দানাপুর ডিভিসনের চেকিং স্টাফ 
কোর্টে মামলা করায় সেই ডাঁভসনে 
সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপার কেচ 
থেকে সি এদের প্রত্যাহার করা 
হয়েছে এবং কেবলমাত্র ট্রেন কণ্ডান্র 
দের 'সহকারণ [হাসেবেই তারা প্রথম 
শ্রেণীতে কাজ বরেন। অথচ হাওড়া 
ভাভিসনে এদের, প্রত্যাহার করা 


, হয়ান। যেহেতু এদের আঁধকাংশই 


রেলের কোন না কোন ইউীনিয়নের 
সঙ্গে জাঁড়ত। 


এছাড়া হাওড়া হেড কোয়ার্টারে 
একটা দ্বার্থসংশ্লষ্ট চক্রের পাকে 
পড়ে অনেক চৌঁকং স্টাফকেই ভুগতে 
হয়, অনেকেই দূর পাল্লার কতক- 


গুলো বিশেষ ট্রেনে ডিউটি ঝরতে . 


শেষ ইচ্ছুক: থাকেন এবং তারা 
সবসময়ই ইচ্ছা অনুষায়শ সংদিধা 


পান। এদের অনেকেই কংগ্রেসী 


ইউনিয়নের সঙ্গে বিশেষভাবে ' যত 


এ'রা চান ডিউটির সময় ও পাল্লা 
কমিয়ে যেন আঁট ঘল্টার মধ্যে সীমত 
করা হয়। কিন্তু স্বার্থসংাম্লম্ট চক্রের 
ভয়ে এ'রা দাবী. তুলতে দাহ) পান 
না। রেল কর্তৃপক্ষ তদল্ত সাপেক্ষে 
এদের সমস্ত ডিউটি আট থেকে 
নয় ঘণ্টায় সীমিত করতে পারলে 
যান সাধারণ ও কর্মচারীরা ষথেজ্ট 
উপকৃত হবেন। কতকগুলো ডিউটি 
অত্যাধকা পরিশ্রমের ও কষ্টদায়ক 
হওয়ার জন্য অনেকেই দিক! রিপোর্ট 


অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কৃষ্টকর "ডিউটি করতে বাধ্য হন। এছাড়া অনেক 


'থেকে এরা সবসময় রেহাই পেরে 
থাকেন। এর জন্য অন্য একদল এই 


বেকার ছেলের রেলে চাকরণ হওয়ার 
রাস্তা খুলবে বলেও - আশা করা 


পাত বদির এ জর এর বয়। 


ক্ষুধার তাডনায় রক্ত ধিক £ 


' (দপপের সংব্দদদাতা) 


ক্ষধার তাড়নায় মান্য নিজের 
রন্তু বাক করছে। একা একবার '্রিশ- 


পণ্মনিশ টাকা মেলে আউন্স দিসেবে। 
তাই 'দয়েই সংসার চালাতে হয়। ' 


তারপর একদিন মারাত্মক রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। কলকাতার 
গ্রীক মানুষের রন্ত নিয়ে, বিনিময়ে 
দেয় সামান্য টাকা। এদের এজেন্ট 
কলকাতার রাড ব্যাঙ্কের কাছা- 
কাছি থাকে এবং সেখান থেকে খদ্দের 
ধূরে। f 

গ্রামেও প্রলোভন দোঁখয়ে রন্ত 
নেবার কিছু ঘটনা ঘটোঁছল। আঁত- 
রঞ্জিত বর্ণনায় রন্তচোষা কাাহনশর 
জল্ম। সম্প্রাত দুজন লোক৷ রক্ত 
্থিক্ক করে দুর্বল হয়ে মারা গেছেন। 
এদিকে বালোবাজারে রন্ত বিক্রি 
অব্যাহত রয়েছে যখন রাড ব্যাঙ্ক 
রন্তাল্পতায় ভুগছে। সারা ভারতের 
বড় বড় শহরে, প্রায় চাঁচলশ হাজার 
লোক রন্ত বক্র করে জাঁবন ধারণ 
করে বলে বরিংস-এর এক. সমীক্ষায় 


না 


সূর্য ইন্দিরা কি এর খবর রাখেন? 
হুগলাঁ জেলে ডি আই রুলে ধৃত 
দ্-একজন বন্দী ।জেলকর্তৃপক্ষ কর্ভৃব 
তাদের ' রন্ত নেওয়ার রোমাগকর 
ঘটনা শ্দীনয়েছেন। এও কি সম্ভব 


পূরবী মুখাজা 

(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) . 
ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রাত আসক্তুষ্ট। 

এদিকে 'িদ্ধার্থশঙ্কর রায় 
তাঁর উত্তরাধকারী হিসাঝে রাজ্যের 
কৃষিমন্ত্রী আবদুস সন্তারকে দাঁড় 
করানোর যে চেষ্টা করছেন তার 
বিরুদ্ধে অনেকেই ঘোঁটি পাকাতে 
শুরু করেছেন। যারা পরবতী 
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আব্দনস সা্তারের 
বিরোধিতা করছেন তাদের য্যন্তি হল 
যে, আবদুস সাত্তার মুখ্যমন্ত্রী 
দিসদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের “ইয়েস ম্যান” । 
এক্ষেত্রে গেম্ঠিগত লাভের আশা 
ক্ষম্‌। শ্রীমতী পুরী মুখাজশি 
রাজ্য রাজনীতির এই সংযোগটাই 
পররোপ্ীর নিতে চাইছেন। 


“legd No. C72 


মার রা ঘইনহখনব্যোমণ 


দাঙ্গাবাজ কংগ্রেসীদেরএমধ্যে *সংঘধ 


‘হাজত ভেলো আসামী বের 
করে নেবো। প্দীলশের কালোহাত 
ভেলো দেবো?। 
এই শ্লোগান দস পি এম বা নক- 
শালদের নয়। শাসক দল নব কংগ্রে- 
দৌঁদের (আশ্রয়প্‌্ট মস্তানরা থানায় 
য়ে এই সব শ্লোগান দিয়ে পুলি- 
' শের বিরদ্ধে প্রায়ই ' বিক্ষেযভ 
ক্বানাচ্ছে। পালশের বড় কর্তারা 
নিয়মিতভাবে, সমস্ত খবরই মুখ্য 
মন্ত্রী চীফ সেক্রেটারী এবং হোম 
সেক্রেটারী! যাঁদও জানাচ্ছেন, তবু 
কোন প্রীতকারই হচ্ছে না। ব্রং 
কংগ্রেসী অস্তানদের দৌরাত্ম্য দিনের 
গরু দিন বেড়েই চলেছে। 

প্ণালশ মহল বলেছে যে, কংগ্রে- 
সট্রা নিজেদের অপরাধগালি আড়াল 
করার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন 
করেছে। অপরদিকে, মুখ্যমন্ত্রী এই 
সব জেনেশনেও কোন কার্যকরী 
ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় পীল- 
শেরে একাংশের মধ্যে প্রচণ্ড িক্ষো- 
ভের (সৃষ্টি হয়েছে। 1*বস্তসত্রে 
জানা গেছে যে, দলের মধ্যে নানা 
মানর নানা মত সমষ্ট হওয়ায় মৃখ্য- 
মন্তীও সরাসার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারছেন না। 
বোধ কর্রছেন। 


তানি অসহায় - 


দেপণণের ভাম্মাণ প্রাতানাষ) 


যোগের 'র্ভাত্ততে আদালতে দা 
মামলা র্জ: করেন। 

প্যাীলশের প্রদত্ত 'ব্বিরণে প্রকাশ, 
কারাসতের কো এন সি রোজমেল্ট 
ক্লাবের কালাপ্‌জার মন্ডপের তোর- 
ণাঁট আঠাশে অক্টোবর ভোররাতে 
পুড়ে ফায়। প্রথমে কে এন সি 
রোঁজমেন্ট ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদকের 
অভিযোগের ভভাত্তত পুলিশ বার- 
সত থানার আঠাশে অক্টোবরের 
সাতচাল্পশ নং কেলে ভারতীয় দণ্ড- 


শিবির চারশো পণ্সনিশ নং ধারায় 


একাটি "মামলা রুজ; বরে। 

এতে এঁ এলাকায় বেশ উত্তেজনা 
ছাঁড়'র পড়ে। কারণ, আঁভিযোগ- 
কার উক্ত যুগ্ম সম্পাদক! স্থানপয় 
ছাত্র পারষদ প্রভাবিত “প্র স্টার? 
সংগঠনকে এর জন্যে দায়ী করে 
থানায় অভিযোগ করে দায়" করে। 


ফলে প্রি স্টারের কর্মীরাও থানা 
'পৃলিশের কাছে হারুতলার কংগ্রেসী- 


দের দ্বারা পারচালত উন্ত কে এন 
সি রোঁজমমন্ট ক্লাবের কর্মকর্তাদের 
বিরুদ্ধে এক পাল্টা আঁভযোগ দায়ের 
করে। পীলশ .শেষোস্ত অঁভযোগের 
ভিত্তিতে আবার থানার আটচাল্লশ নং 
রোকর্ডে এ দনই , ভারতীয় দণ্ড- 


* শঁবাধর ১৪৭/৫০৬ নং ধারায় একাঁট 


বারাসতে সংঘর্ষ 
"উত্তর চব্বিশ পরগণার 'বারাসতে 
গত আগাশে অক্টোবর ভোররাতে 
কালীপুজার এক মস্ডপের, তোরণে 
আগুন লাগানোর এক ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে স্থানীয় দদল কংগ্রেস কমণীর' 
মধ্যে প্রচণ্ড মারপিট হয়েছে। 
পুঁলশ  এব্যাপারর কয়োকজনকে 
. গ্রেপ্তার করে যাঁদও অবস্থা আয়ত্তে 
রাখার চেষ্টা কারে, তথাপি শেষ 
পর্যক্ত এ অবস্থা আয়শ্তের বাইরে 
চলে যায়। পাঁরাস্থত চরম আঁকার 
ধারণ করে। 

অবশেষে একদল নব কংগ্রেসী 
ছান্র-যববক ঝরুসত থানায় গিয়ে 
পুলিশের. বিরুদ্ধে কাঁচা শাস্তি 
করে। হাজত ভেণ্টো আটক .কগ্রে 
নদের ছিনিয়ে নেওয়ার হুমকা 
দেয়। পীলশ মহা বিপাকে পড়ে 
পারাম্থাত জানাতে বাধ্য হয়। 
গালশের আই জি, রাঁজিত গশ্ত 
শেষ পর্যন্ত এব্যাপারে মুখ্যমল্তী 
সিদ্ধার্থ শঙ্কর 
হন। 


পাল্টা কেস দাঁড় করায়। 

এর পর, অবস্থা আরও চরম 
আপার ধারণ করে। উভয় পক্ষই 
উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে অঘোঁষত 
গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে। যে 
যাকে পায়: তাকেই মারতে থাকে। 
জামা কাপড় 'ছণ্ডতে থাকে'। বল 


ঘৰে এবং লাঠি পেটা চলতে থাকে। - 


অবস্থা বেগতিক বুঝে পাঁরস্থাত 
আয়ত্তে রাখার জন্য প্নীলশ' উত্তর 
চাঁবহশ পরগণার ছার্ধ পাঁরষদের 
সভাপাঁতি বলে বর্ণিত অরবিন্দ দাস- 
গুপ্ত সহ উভয় পক্ষের স্তনকে 
গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরে দেয়। 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তর চাববহশ পরগণার 
ছাত্র পরিষদের 'সহঞ্সভার্পাত বলে 
কাঁথত অরুণ ধরের নেতৃত্বে একদল 
নব কংগ্রেসী থানায় গিয়ে বক্ষো- 
ভের নামে' দোর আয করে। এরা প্ীলশ 
ঝাঁহনগর জদলুমবাজশর তৱ প্রাতি- 
বাদাপহ পূলিশকে শায়েস্তা করার 
দাবীও করে! এরা শ্লোগান দেয় 
হাজত ভেঙ্গে আসামী বের কার 
নেঝকো। 

তাছাড়া তারা তাদের বিরোধী 
পক্ষের হরিতলার তথাকাঁথত যুব 
কংগ্লেসী নেতা স্বপন চ্যাটাজ্রশি সহ 
আরও কয়েকজনের গ্রষ্ট্রারের দাবা 
জানায়। ৮ 


q, 


বধমানে আগুন 


এখানে কংগ্রেসীরা 


. দদলে জুগ হুয়ে এখন প্রকাশ্যেই 


একদল অপর দলেব বিরুদ্ধে খিস্তি 
খেউড় করছে এবং মারপিটের জন্য 
তৈরণ হচ্ছে*কলে গোয়েন্দা পরীলশের 
রিপোর্টে জানা গেছে। * 


বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম 


থানার গুসকড়াতে গত আঠাশে 
অক্টোবর ভোররাতে আরও একটি 
কালীপৃজার মণ্ডপ পড়ে যাওয়ার 
এক! ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানগয় 
দুদল নব কংগ্রেসীর" মধ্যে দারুন 
মারপিট হয়েছে। 

প্ণীলশ এক্ষেত্রেও অভিযোগ এবং 
পাল্টা অভিযোগের 'ভাত্ততে যথা- 
ক্রমে থানার ষোল এবং সতেরো নং 
রেকর্ডে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৫ 
ধারায় একটি মামলা এবং ১৪৭/ 
৩২৫/৩০৭ ধারায় অপর একটি 
ম'মলা ব্জু করেছে। 

এই. ঘটনায় স্থানীয় কংগ্রেসী 
আনল দত্ত, অশোক. ঘোষ এবং 
শ্যামলেশ ঘোষ জাঁড়ত বলে অভি- 


বেহালায়ন মারপিট 


দক্ষিণ শহরতলশর বেহালা থানার 
এস এন রায় রোডে অবস্থিত 
বিজয়লক্ষন্রী ডাল মিলে গত দোসরা 
নভেম্বর সকালে দুদল কংগ্রেস 
সমর্থকদের মধ্যে এক গুরুতর মার- 
দাঙ্গা হয়েছে। এই দাঙ্গার বলে 
পড়ে কমপক্ষে দশ জন আহত হয়ে 
ছেন। এদের হাসপাতালে পাঠাতে 
হয়েছে। 

পরীলশের বিবরণে প্রাণ, ডাল- 
মলে সর্দার নিয়োগের ব্যাপার নিয়ে 
আই এক্স টি ইউ সির সচ্চিদানন্দ্‌, 
পান্ডের সমর্থকদের সঙ্গে এন এল 
শি দির লক্ষনীবান্ত বসুর সমর্থক- 


দের. এ মারাপট হয়। 






[4 
FAR EPS HC: 


PRICE: 30 PAIS 

এই প্রসঙ্গে পপশ জবান 
য্লেছে যে, মিলে সর্দার নিয়োগ এহ 
সদ্দারদের মাধ্যমে বেআইনীভাকে 


তথাকথিত ইউনিয়ন নেতাদের দু 
পয়সা রোজগার হয়ে থাকে। তাই 
দুপাক্ষর নেতাদের 


তাদের সমর্থকদের মধ্যে এ মার-. 
পিট হয়। ০2 


কংগ্রেদশীদের দৌরাত্ম্য . 
দক্ষণ কলকাতার যাদবপুর 
থানার চার-পাঁচ নং আজ্াদশড় 


কলোনীর শ্রীমতী নপাীলমা দাস 
চৌধুরীর বাড়ীতে গত দাতাশে 
অক্টোবরে প্রকাশ্য দিনের বেলা একদল 
সশস্ল মস্তান হানা দিকে ব্যাপক 
লুঠতরাজ করেছে। পীলশ বলেছে, 
মঙ্তানরা সবাই কংগ্রেস, 
আশ্রয়পন্ট। পলিশ এব্যা 
সমদেব সাহা নামে একটি য্যযককে 
গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত যুবকের 
মুক্তির দাংীতে স্থানীয় ছাত্র-ষব 
কংগ্নেসীদের একাংশ থানায় গয়ে 
বিক্ষোভ জানিয়েছে। 





দি ধি ঘাইয়ের অভিনব ভঢ়ংবাদী 


দের্পণের সংবাদদাতা) 

অংনক' টালবাহানা এবং বাম- 
পন্থী ভড়ং দেখাবার পর দি পি 
আই বামপন্থীদের প্রস্তাবিত 
আন্দোলন বানচাল কর্মর উদ্দেশ্যে 
তাদের ‘আন্দোলনের তাঁরখ' সতে- 
রই নভেম্বর থেকে পায়ে পনে- 
রই নভম্ধরে তো আনলেই এমনাক 
আই এন টি ইউ সি তথা কংগ্রেসের 
সঙ্গে কাঁধে কাঁধ 
পন্থাদের, প্রস্তাবিত বন্ধের বিরো- 
ধিতা করার সিদ্ধান্তও ঘোষণা 
করলো । 


সি পি আই ইতিপূৰ্বে শবাভন্ন 


বামপ্রল্থদলের দ্গে সাক্ষাৎ বরে 
তাদের আশ্বাস দেন যে. বামপল্থীরা 
যাঁদ আন্দোলন শর করেন তাহলে 
সি পি আই পৃথক মণ্ট থেক দেই 
আন্দোলনে স্মীমল হবেন। আর 
এস পি, এস ইউ 'স' প্রভাতি দল 
দি পি আইর প্রস্তাবে আস্থা স্থাপন 
করোন। তারা স্পষ্টই: বলে ছিয়োছল 
যে যতক্ষণ টি পি আই কংগ্রেসের 
সঙ্গে জোটে আছে. ততাঁদন তাদের 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য থাকছে বাম- 
পন্ধীদের নেতৃত্বে দেশের !সাধারণ 
মানুষের বিক্ষোভকে ভ্রান্ত পথে 
পরিচালিত করা । | 

কিল্তু দি পি আই এম িছাাঁদন 
ধরেই দস! পি আই সম্পর্কে যে নরম. 
মনোভাব গ্রহণ করোছল তারই জের 
হিস্মোকে সি পা আইর কথায় 
বিশ্বাস করে। লি পি আই এম সহ 
নয়াট বমপল্থদল 


মালয়ে বাম- 


ব্যাপক আন্দোলনের কার্ম'সচৌ সহ 
উানশে নভেচ্ক্র, তারিখে বন্ধের 
দিন ঘোষণা করে। 
দি পি আই পরিচালিত বব পি টি 
ইউ সি কংগ্রেস পারচালিত জাতীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে মলে 
সতেরোই নভেম্বর তাঁরখে “ইন্ডো- 
স্টরিয়াল এযাকশন” করবে বলে 
ঘোষণা করে। 'স পি আই নেতারা 
শি পি আই এম-এর সঙ্গে দেখা 
করে জানিয়ে দেয় যে তাদের পক্ষে 
বন্ধ সমর্থন করা সরকারীভাবে সম্ভর 
নয়। তবে বামপন্থীরা ষাঁদ তাদের 
প্রস্তাবিত বন্ধের তারখ সতের ই 
নভেমকর পিছিয়ে আনে তাহলে 
তারা বন্ধের বিরোধিতা করবে না। 
বরং তাদের প্রস্তাবিত কাজ বন্ধ 
করে কলকাতায় বিক্ষোভ দেখানো 
আন্দোলন বামপন্থী বন্ধে সাহায্য 
করবে। 

পরা রাহা 
সকলে গঝলেও অজ্ঞাত কারণে 'ঁস 
পপ আই এম বুঝতে রাজশ হণ্লন 
না। তাঁরা বন্ধে সি পি আইর 
সাহায্য পাবেন ।এরবষয়ে নিঃসন্দেহ 
হয়ে ঘম্ধের তাঁরখ উানিশে থেকে 
সারিয়ে সতেরেই তারিখে পিছিয়ে 
আনার জন্য সহযোগী দলগ্ণীলব 
উপর প্রচণ্ড চাপ 'দিলেন। আর 
এস পি এবং এস ইউ সি তারিখ 
পছানোর প্রচণ্ড বিরোধতা কবে 
প্রীতবাদ লাঁপবদ্ধ করায় এবং তার- 
পর |গক্যের খাঁতবে, দিতিরোই 
নভেম্বরে পিছিয়ে আনার জনা সি 


সঙ্গে সঙ্গেই . 


শপি আই এম আনত প্রস্তাবে দায় 
দেয়। 

তারপর -চলে স পি আই অন্ন 
কংগ্রেসের মধ্যে লোক৷ দেখানো 
বিরোধ। কংগ্রেসের শাখা, জাতীয় 
টি ইউ পনেরো তারিখে আবার সরে 
আসতে চায়-সি পি আই রাজা 
হয় না। ভয়ানক মতাবরোধ। কংগ্রেস 
আর সি পি আইয়ের মধ্যে বুঝ বা 
ফাটল ধরে! সবটাই মে দানানোং 
তা দু-একাঁদনর মধ্যেই বোঝা 
গেল। সরকারের নীতি পাঁরবর্তনের 


জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির 


উদ্দেশ্যে সি সি আইর আন্দোলন 
কংগ্রেসীদের সরকারের হাত শান্ব- 
শালী করে চোরাকারবারি মজনত- 
দারদের জব্দ করার আন্দোলনের 
সঙ্গে এক হয়ে গেল। সি পি আই: 


, তার সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক 


নীতি অনদসারেই কংগ্রেসের হাত 
শান্তশালী' করার জন্য বামপন্থীদের 
ল্যাং মেরে কংগ্রেসের সঙ্গে আবার 
গলাগলি করে পনেরাই ০ নভেম্বর 
ইন্ডাট্পীয়াল এযাকসনের দিন ধার্য 
করলেন। সি পি আইর পক্ষ থেকে 
বলা হয়েছে শ্রাম্্‌ক শ্রেণীর এঁবেযের 
স্বার্থেই এটা করা হোল। অর্থাৎ 
কংগ্রেসের সঙ্গে লা আর কা 
মালয়ে আন্দোলনের খেলাক্ নেম 
িরোধিতা করলেই শ্রীমকা এঁক্য 
অটুট থাকে। 
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সঃকাগী 


(দৰ্পশের সংবাদদাতা) 

এবারে সরকারী ধানচাল সংগ্রহ 
ব্যবস্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। গ্রামাদশে 
জোতদার-চালকল মাঁলবদের দল 
একজোট হয়ে রুখে দাঁড়য়ছে সর- 
কারণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ কারভে। 

এই অবস্থয় ফুড কর্পো- 
রেশন অফ ইন্ডিয়া (এফ সি আই) 
এক চিঠিতে জানয়েছে যে, রাজ্য 
সরকারের পক্ষে এফ দি আই আর? 
ধান-চাল সংগ্রহ করতে রাজী নয়। 
অতএব যে চান্তর বলে এফ শসা আই 
সংগ্রহের কাজে 'নষ্ন্ত ছিল সেই 
চচান্ত বাতিল হয়ে ফাক। ' 

গ্রামে চাল সংগ্রহ করতে গেলে 
প্রথমে দরকার ধানের দাম বর্তমান 
মৃজ্যস্তর থেকে সরঝারী সংগ্রহ মূল্য 


“অর্থাৎ কুইন্টল প্রত তেয়াত্তর টাকায় 


নামিয়ে আনা। ঘর্ত'মানন গ্রামে ধান 
একশো থোকা একশো পণচিশ টাকা 
কুইন্টলে বিক্রী হচ্ছে। 

জমির মাঁলাবদের বন্তব্য যে, 
শহরের শ্রমিকদের , আন্দোলন ব্য 
দাবীদাওয়া ঠেকাতে সরকার ধানের 
দাম কম রাখতে চায়। বল্তু গ্রাম 
জীবন যে বিধ্বস্ত হতে চলছে তার, 
ক ব্যবস্থা ্রবগার করছে? 

সরষের তেলের দাম দশ টাকা 
কলো, কম্মলা পাওয়া যায় না, দার 
পেতে গেলে ডবল দাম দিতে হয় 
আর প্রশাসনের প্রাতি স্তর ঘুষ। 
সম্প্রীতি ব্যাক নানা জায়গায় শাখা 
খুলেছে ধণ দেওয়ার জন্য। যা খণ 
দেওয়া হয় তার প্রায় শতকরা দশ 


চায় সরকার কি করে ধানচাল সংগ্রহ 
করে। 
(শেষাংশ দিবিতীষ পটল 


ধান- 
চলেছে ঃ এফ দি ঘ। 
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নিচের 
সন্ধার্থ রায়ের ঘন ঘন দিল্লী যাত 


দপ“পেয় সংক্মদদাতা) 

পাম. বাংলার মখ্যমন্ত্রী 
ক্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের প্রতি মাসেই 
দীর্ঘ সময় দিল্লশতে কাটানো এখন 
সব, মহ:লই রাঁসকতার বস্তু হয়ে 
উঠেছে । আগে শ্রীরায়' এদল্লশীতে গিয়ে 
এর সঙ্গে দেখা করেছেন ওর 
সঙ্গে দেখা করেছেন হলে নানা কায়- 
দায় প্রচার চালা-তন। এখন তাও 
বন্ধ! এখন অনেক মহল থেকেই 
আভিযোগ উঠছে যে তিনি তার 
মৃখ্যমল্তিত্বের দযায়ত্ব সম্পর্কে সাল্দ- 
হান হয়ে তাঁর নিজের ব্যবসাটা বজায় 
রাখছেন! এজন্যই তাঁকে যখন তখন 
দিল্লতে দৌড়ুতে হয়। দিল্পতে 
শিয়ে তান স:প্রীম কোর্টে তাঁর 
ক্লায়ে্টদর জন্য ব্রীফ তৈরী করে 
দিয়ে বে-আইনীভাবে প্রচুর টাকা 
বামাচ্ছেন বলে সোঁদন অভিযোগ 
আনলেন তাঁর , দলের পশ্চিমা 
থেকে নির্বাচিত রাজ্যসভার একজন 


{হম 








বিশিষ্ট স্দস্য। 
তাঁর 'দল্পশ অবস্থানের সময়টা 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যতই পশ্চিম- 


বঙ্গের সমস্যা বাড়ছে, কংগ্রেসের 
আভ্যন্তরীণ দলাদাল বাড়ছ, ততই 
শ্রীরায় বেশী করে পাঁ্চমবঙ্গে ।আব- 
স্থানের সময়টা কাঁময়ে 'দিচ্ছনা। গত 
অক্টোবর মাসে তান রাইটার্স 
বিচ্ডিংসে হাজির ছিলেন মাত্র নয় 
দিন। এমাস আরো দিনের মধ্যে 
তানি পদল্লশতে কাটালেন প্রায় 
আট 'দিন। . 

আজকাল পল্লী যাওয়াটা তার 
এত আকাঁস্মকভাকে ঘটছে যাতে 
রাজ্য সভার উত্ত কংগ্রেস সদস্যের 
সন্দেহটা সকালের কাছেই +২বাস- 
যোগ্য বলে মনে হাবে।  একাদন 
আগেও তাঁর "দিল্লী যাওয়ার পারি- 
কঞ্পনা থাবে) না, হঠাৎ যেন ডাক 
পেষই ছ:টতে হয়। প্রতিবারই যাও- 
য়াব আগে তান স্দংবাদিকদের 


জক্ীকান্ত বহন বিরদ্ধে 


সাংঘাতিক ঘাভযোগ 


(দপণের সংবাদদাতা) - 


' কংগ্রেসের এবাংশ ও সি আই- 


এর পক্ষ থেকে কংগ্রেসী সংসদীয় 
দলের সম্পাদক শ্রীলক্ষমীকান্ত 
বস্মর বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভি:ঘাগ 
পেশ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী এবং 
এমন কি প্রধ্মনমল্তীর কাছে। 


লি সংগহ অভিযান ব্যর্থ হঠে 
চুক্তি ৰা 


ভিল করতে চায় 


ব্যবসা ঠিক রাখতে 





জানিয়ে যান যে পোট্রানকেমক্যাল 
কমপ্লেক্সের ব্যাপারে কথাবার্তা বলার 
জন্য তিনি পল্লীতে যাচ্ছেন। দিপ্পশ 
গিয়ে তিনি কি করেন শীকছুই জানা 
যায় না। অথচ পাঁশ্চযবঞ্গের জন্য 
সামান্য তাঁদ্বির-তদাবাক করলেও 
সেগুলো প্রচার সংযোগ তান 
নিতেন। দিল্লী থেকে পশ্চিম বাংলার 
পান্রকাগলোর সংযদে তার গাঁত- 
বিধির বিশেষ দ্ববরণ বেরুতো। 
কলকাতা ফিরে এসেই আবার সাংবা- 
দিকর্দর ডেকে তানি তার তদা- 
রবিতে কত ফল হয়েছে তার একটা 
ফিরিস্তি দিতেন। ' 

এখন কিল্তু সেসব একদম বন্ধ। 
পশ্চিমবণ্গের অবস্থা ক্লমই খারা, 
পের দিকে। অথচ রাজ্যের মুখ্য 
মন্ত্রী তা নিয়ে মাথা ঘমানোর সময় 
পাচ্ছন না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায়ের 
ক্লায়েন্টরা এখনো তাঁর সঙ্গে রীতি- 

(শেষাংশ শ্বিতীয় পত্ঠায়) 


দি শপি আই ট্রেড ইউীনয়ন 
কর্মীরা এবং আই এন টি ইউ সর 
এবাংশ বিভিন্ন দৃজ্টান্ত উল্লেখ করে 
বলার চেষ্টা করছে যে প্রায় শ খানেক 
সমাজীবরোধী যুবককে সংগ্রহ কার 


' এবং মাসোহারার ধিশিনময়ে জক্ষী- 


বাবু এই দলকে বিভিন্ন কারখানায় 
ইউনিয়ন ভাঙল কাজে লাগাচ্ছেন। 

লক্ষনবাধ্য এখন শিপ ভয়াবহ 
অবস্থার সষ্টো করেছেন। বার- 
খানার গেটে গেটে ছুটির সময় এবং 
মাইনের দিন তার সশস্ত্র গোষ্ঠী জোর 
করে চাঁদা আদায় করে এবং অন্যান্য 
ট্রেড ইউনিয়ন, নেআদর মার্ধোরের 
হুমকি দিয়ে এলাকা থেকে বার বরে 
দেয়। 

কংগ্গ্রসা এবং সি পি আই-এর 
অভিযোগ যে, লক্ষনীবাবুর পেছনে 
প্ীলশশ মদত না থাকলে তাঁর পক্ষে 
এই ধরণের যাচ্ছ কাজ করেবার 
চালান সম্ভব হত না। 

সি খপ এম নেতরা বলেছেন, 
শুধু লক্ষযীবাতু কেন, কংগ্রেসের 
মধ্যে ব্হহ গোম্ঠীইত ঈশস্ত। এতাঁদন 
এই সমস্ত গেম্ঠী বিভন্ন অষ্টলে 
গস পি এম সমর্থবাদের পুলিশের 
সাহায্যে 'াটয়েছে, অন্জখবন আঁতষ্ঠ 
করেছে, নিজেদের নেশা ভাঙে এবং 
অন্যান্য ফরর্তির জন্য বন্দুক ছার 
দৈখিয়ে জোর 'বরে সাধ্ঠরণ আনু" 
ষের কাছে পয়স্য আদায় করেছ। 
সেই পর্যায়ে কংগ্রেসী স' পি আই 
আঁতআত চুপ বরে বাসাঁছল। এখন 
ভর গোষ্ঠী স্ব স্ব প্রধান হতে 
চাইছে। 

গত সপ্তাহে তারাতলয় ব্রেথওয়েট 
কারখানার চেটে দস পি আই নেতা 
ইন্দ্রজং গুপ্ত শ্রাম্কা সভা. বলতে 
গিয়েছিলেন পনেরোই নন্ম্ংরের 
কর্মীাতির সমর্থনে । তাঁর সঙ্গ দি 
পি আই ট্রেড ইউীনয়ন নেতারা যেমন 


নীহার মুখজশি ও রাম সেন ছিলেন । 


সবে শ্রমিকরা জাড়া হতে আরম্ভ 
হয়েছে। এমন সময় লক্ষীবাবূর 
চেলারা, প্রায় শ খানকের মত সভা" 
স্থলে হাজির হয়। প্র'ত্যকের হাতে 
কিছ না কিশু অন্বু পিস্তল, ছোরা 
বোমা ইত্যাঁদ। 

তারা বলে সভা কট চলবে নান 


পনেরোই নভেম্বর কোন খমব্বূরতি 


হতে দেব না। একটা জলন্ত সগা- 
রেট ওর নীহার মখাজশীর হাতে 
ওপরের দিকে চেপে ধরে। আর রাম 
সেনের , দুটো পায়ের ওপর দাড়িয়ে 
পড়ে। 

এদের মেজাজ দেখে সি পি আই 
নেতাদের বুঝতে ভূল হয় না যে, ওরা 
হেস্তনেস্ত করতে এসোছ। সি পি 
আই নেতারা শ্রামবদের জড়ো 'করে 
এর প্রতিরোধ করার ক্ষমতায় এখন 

(শেষাংল নবম পৃষ্ঠায়) 
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বধ এবং 


সিদ্ধার্থ বাবর রোজই সংবাদপত্র 


. মারফৎ এবং নানা ঘোষণায় হুমকাঁ 


দিচ্ছেন যে, বামপন্থীদের সাধারণ 
ধর্মঘট ও বন্ধ আন্দোলনকে তান, 
তাঁর সরকার এবং তাঁর কাংগ্রস: দল 
চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ : করেছেন। 
এবং এই আন্দোলনের .রাজনোতিক 
মোকাবলা তিনি' করবেন। 

এই সূত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে বলে রাখা 
ভাল যে, বর্তমান অবস্থায় রাজ্য 
সরকার, পল এবং প্রশাসনের 


জনক ব্যবস্থার কাড়াবাঁড় হলে 
সমূহ িপদ। মুখ্যমল্পীকে ইাত- 
হাণসর নজীর তুলে শিক্ষা দেওয়ার 
প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত এরীতহাীসক 


ঘটনা তাঁর অজানা নয়। 


সরব 
/পপার্টিচার্( অভিযানে নামতে ? প্রস্তুত । 


তবে মুখ্যমন্ত্রীর মনে রাখা ভাল 
যে, সরকারের সমাধানহীন সংকটের 


চাণক্য সরকার 


মহ" সরকারী নেতৃত্বের বিবাদ্ধ” 
ভ্রংশ হয় আর তিক সেই মুহূর্তে 
পুলিশ আর সরকারী আমলারা 


'নানা চালে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগে 
সব ঠিক কারে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়! 
এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিম- 


বঙ্ছে। 


এই এসাঁদন বর্ধমান জনসভা 


হওয়ার কঞ্চা ছিল মার্কসিধাদশ কাঁমউ- 


নস্ট পার্ট ও অন্যান্য অটাট' বাম- 
পল্খঈ দলের যশ প্রচেষ্টয়া। এই 
সভা করার জন্য আগে থেকে অন্দ" 
মাঁত নেওয়া ছিল। বকন্তু শেষ 
মুহূর্তে বর্ধমান শহরে একশ চুয়া- 
ল্লিশ ধারা জার করা হল। সভা 'করা 
গেল না। এই ধরণের বমপল্থী সভা 
ছিল বন্ধ করার নানা কৌশল বেশ 
দীবৃছদীদন ধরে পারা রাজ্যে চলে 
আর্সছে। ' 


মানুষ এতাঁদন নীরবে এ- স্ব 


দেখে আসছে। মুখ্যমল্নী, অথবা 
বংগ্রেসী নেতাদের মনে করার কৌন 
কারণ নেই যে, জনসাধারণের এই 


নীরবজ' বা সাক্রয়তার অভাব কংগ্রে- 
সের বা তার নেতৃত্বে সরবরের প্রতি 
জনসমর্ধন। এই জ্নসমর্থন যাঁদ 
থাকত এ কংগ্রেসী নেতারা মেই 


সম্প'্ব/ যাঁদ নিশ্চিত হতেন তাহলে 


নিশ্চয়ই নজর রাজ্যের বিভন্ন 
অঞ্চলে জনসভা করে নিজেদের 


পপ টি 


চ্গাঁল হন গ্রহ ভিড 
(প্রথম পৃত্ঠার পর) .' 


ব্লাজ্য কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয় 
কলকাতা থেকে কার খার ঘোষণা করা 
হয়েছে [য, সমস্ত কংগ্রেস দলকে 
সরকারের ধানচাল সংগ্র'হর উদ্যমের 
সমর্থনে লাগিয়ে দেওয়া হবে। বদ্তু 
ঘোষণা এখনও কার্ধকরী হয় ি। 
আর মনে হয় হবেও না। 

থেকে থেকে যুব কংগ্রেস নেতা 
জুদীপপ শি বলছেন যে, তাঁর 
গ্রহ কাজের সমর্থনে 


কিন্তু এই প্রস্তুতি কাজে, র্‌পায়িত 
হয় নি এখনও ৷ গত বছরেও এই ধর- 


গ্রামের জমির মালিক ধানের বেশী 
দাম পেয়ে গ্রামকে উজাড় করে 'দিচ্ছে। 
গ্রার্সেরর বেশীর ভাগ লোকের হাতে 
জমি নেই? তারা সারা বছ'রর প্রায় 
সাত মাস বাজের অভাবে হাত গুটিয়ে 


৮ বসে থাকো। 


ধানের দাম বেশশ হওয়ার ফাল 
তাদেরও তন চার টাকা কিলো দরে 


চাল কিনতে হয়। তাদের হাতে পয়সা 


নেই। তাই তাদের ভাত জোটে না। 


গ্রামে সল্তা দূরে চাল গাম দেওয়ার 
ব্যংল্থা করার্‌। সব বানচাল হয়ে 
গেছে। গ্রামে চাল আছে, 'কন্তু 
দাম বেশী। সরকারের গম দেওয়ার 
ব্যস্থা নেই। তাই চারাদকে অনা- 
হার। | | 

জাকলেই, এক্মত্ যে, ধান চাল 
সংগ্রহ সার্থক করতে গেলে রাজ- 
নৈতিক প্রচেষ্টা দরকার গ্রামের মেহ- 
নতী মানুষকে একারিত করে জোত- 
দার চালকল মালিক জোটটক কাব: 
করার জন্য! 

কংগ্রেসের যা শ্রণীচরিঘ তাতে 
শহরের মুনাফাখোর ব্যবসায়ী 
গোটকে মোক্যাবলা করা বা প্রানে 
মেহনতী মানুষকে একান্ত করা 
সম্ভব নয়। 


বধ হাজির করার ভব করছেন? 


প্রথমদিকে এই ধরণের জনসভার চেষ্টা 
যে হয় নি তা নয়। িল্তু-: এই 
সমস্ত সভায় উপপাঁস্থাতর সংখ্যা 
দেখে কংগ্রেদীরা নিজেরা লজ্জা 
পেয়েছে জই আর সভা করার . 
সাহাস নেই তাদের। 
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সন্দেহজনক আবির্ভাব 


পিসী ০ লও ফেল 


অপর পক্ষে বামগন্ধীরা সার 2০৪ টির জার 


রাজ্যে সভা করে চলেছ বেশ বয়েক- 
মাপ ধরে। সভায় জনসমাগম সম্পকে 
পলিশ রিপোর্ট মখ্যমল্নীর হাতে। 
পুলিশ অবশ্যই জখ্যমন্তীএকা খবদশী 
করার জন্য কিছ 'কম বারে দৌঁখ- 
য়েছে। শীকন্ভু তবুও এই সমস্ত 
রূপোর্ট থেকে ' মান্ডুষের মেজাজ 
কেঝা শন্ত নয়। 

তবে মংখ্যমন্দ্রার এখনও আশা যে 
বামপন্থী মেজা'জর সব্টাই নয় 
পাটির জোট বক্জা করতে পারবে 
না৷ তাই কংগ্রেসের একাংশের 'বা'রা- 
তা সত্বেও তিন কংশ্রেস-সি পি 
আই প্রভাবিত ট্রেড ইউীনিয়নদের 
প্রতিবাদ আন্দোলন, কমশত্রীত এবং 
শ্রামক সমাবেশের সম্মাত দিয়েছেন । 
বামপন্থীদের “বিভক্ত রাখার এবং 
সেই অনুপাতে 'গণআন্দোলনবে সংঘ- 
বধ না হতে দেওয়ার প্রচেষ্টা মৃখ্য- 
মন্ত্রী 'হাসেকে দিদ্ধার্থবাবুর প্রয়াস 


স্বাভাবিক রাজনৈতিক শ্রকীশল। 


কিন্তু প্রাতবাদ আন্দোলন গড়ে 
উঠতে থাকলে তাবে। আর একটা 
স্তরে এনে সীমিত' 'কল্পা যাব না। 
আর যে নেতৃত্ব তা করার চেষ্টা করবে 
সেই নেতৃত্ব জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়কে। 

আসলে এই 'বাচ্ছি্মতাবোধ 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে বহগ্রেসে। যুব নেতৃ- 
ত্বের একাংশের মধ্যে আর পশ্চিম- 
বঙ্গে সি পি আই-এর মধ্যে। দি 
পি আই রাজ্যপারষদ ও অন্যান্য 
বিভিন্ন স্তর, নানা সাংগঠনিক সভা 


'সম্প্রাত হয়ে গেছে। সেখানে সঞ্চলেই 


একমত ফে গত বছরের নির্যাচনের 
পর থেকে *স পি আই এবং কংগ্রে- 
দর তথাকাথিত প্রগতিশীল অংশ 
দূর্বল হয়ে পড়ছে। যারা শন্তশালন 
হচ্ছ জ হল সমাজের দুই বরোধী 
শ্ৰেণী । 

এবাদিকে মৃনাফাখোর, গ্রামশহ- 
রের কায়েমাস্নর্থ শেষ্ঠাঁ এবজোট 
হয়ে নতুন আক্রমণ করার জন্য' তৈরী 


আন্দোলন মাথা চাড়া “দিচ্ছে সর- 
কারের নানা সন্ত্াসবাদী ব্যবস্থা আর 
মানুষকে ঠোঁকয়ে রাখতে পারছে না। 
কলকাতায় এবং বানর জেলায় সভা 
পৰ্মাছলে৷ হাজার হাজার (লাক এসে 
জড়ো হচ্ছে, সরকারী ব্যর্থতার 
বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ গণতান্তিক 
প্রাতবাদ জানাতে। 

ঠিক এই অবস্থায়, আবার হঠাৎ 
তথাকাঁথত উগ্রপল্থশদের আঁকর্ভাব 
সাধারণ মানুষের, দৃঁষ্ট আকর্ষণ না 
কার পারে না। মাত্র দ-এক সপ্তাহ 
আগে পষন্তি প্দীলশ' আর প্রশাসন 
তাদের রিপোর্টে বলেছে যে, উগ্র 
পন্থীরা আর একজোট হতে পারবে 
না। কারণ এবাদকে তাদের আদর্শ 
গত কোন 'র্ভাত্ত নেই, আর এর ফলে 
সংগঠন গড়ে ওঠা শল্ত। 


নিহত হল আর “কয়েকটা বন্দুক 
চার গেল। পযীলশের তরফ থেক" 
বলা হচ্ছে, উগ্রপল্ধরা আবার মাথা 
চড়া দিচ্ছে? 

এই .সঙ্গো ' আর একাঁট ঘটনা 
ঘটে-ছ টাজিগঞ্জে। নেতাজী সভাষ- 


Na 
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রি (দর্পণের সংবাদদাতা) 


চন্দ্রের প্রস্তরম্ঠীর্ত চূর্ণ করার চেস্টা 
হয়েছে। সেই একেবার সত্তর লালের 
ঘটন্যর পুনরাবৃত্তির চেষ্টা । 
কয়েকজন কংগ্রেস ও বামপন্থী? 
নেতা দপণিকে বলেছেন যে, জাঁদ- 
রেল পরশ আফসার রঞ্জিত গৃপ্ত 
যখন কল্দবণতার প্ীলশ কমিশনার 
লেন তখন হঠাৎ উগ্নপল্থার 
প্যীলশ মারা এবং প্রস্তর মূর্তি 
ভাঙা সরু করোছল। আর রাঁজত 
গুপ্ত থানায় থানায় বলে এসোঁছল 
যে একজন কনস্টেবল নিহত হলে. 
পুলিশ অল্ততঃ দশ জনকে বেমালহম 
হত্যা বরবে। বিচারের দরকার নেই। , 
রজত গুপ্তর সেই "নির্দেশে অত্যন্ত 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে দেবী 
বায় প্রমখ আঁফসারের দল। 
আবার ঠিক প্রাতকাদের আন্দো- 
লনের মুখে জেলায় উগ্রপন্থীদের ' 
আ'বর্ভাব। এবারে কিন্তু আর কল- 
কাতায় নয়। রাত গুপ্ত এখন অর 
[তান এখন সারা রাজ্য 'পুলশের 
স্মার় কর্তা । 
রাজনৈতিক মহলের সন্দেহ এই 
মওকায় পুলিশ সমস্ত ক্ষমতা কক্জ 
করতে চাইছে । এর বিরুদ্ধে এক্য- = 
বন্ধ সংগ্রাম দরকার। 


মাটিন ছেলের মালপত্র 
চুলি হয় যাচ্ছ 


(দপশের সংবাদদাতা) | 

কংগ্রেসী মুন্তিসূর্য ইান্দরার 
আশ্বাসবাণী হ্ফিল হয়ে মার্টন 
রেল আর চললোই না। গার্টন ময়- 
দ্যনর এলাকায় ইঞ্জিন! বাঁগ ও 
লোহার ফন্দ্রপাঁত রাতারাঁত চুর 
হতে হতে শেষ হয়ে আসছে। চার 
করছে কগ্রসের মদংপ্রাপ্ত একদল 
স্থানীয় গ্ষ্ভা। এ গব্ডোদের নেতা 
জাহির, আসাদ প্রমুখ দাগ আসা-. 
মীরা মার্টিন রেলের সরঞ্জাম এবং 


বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণপদ রায় নিয় 
মিত গ্‌ণ্ড/দের মদ দিচ্ছেন, জেল 
থেকে জামিন করাচ্ছেন আর তাদের 
ঘপাঁট শল্ত 'করছেন। এদের জুল;মে 
বেলিলিয়াস' রোড, 'টিকাপাড়া, কল- 


কিছুদিন আগে দু-একটি হত্যাকাণ্ড 
ঘটে শেছে। 'অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়. 


আর অন্যদিকে পিপি এম-এর পাশাপাশি বৈদ্যীতক ট্রেনের পাখা সের কিছ: বিক্ষৃহ্ধ বঃগ্রেসী এ দুই ' 


নেতৃত্বে মেহনত ম্গানদসের 
অংশ। : অবশ্য কায়েমী স্বার্থের 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্কীবরোধ 
থাবতে পারে। কিন্তু এই স্ববিরে.ধকে 
কোন কাজে লাগাতে গেলে প্রয়োজন 
হল মেহনতী আননষের এীক্যবদ্ধ 
আন্দোলনের শান্তি সংহাতি। ' 
অর্থাৎ সাধারণ মানুপ্ষর আন্দো- 
লনকে রাজনোতিব বিভেদের কৌশলে 


' বেশশীদন ঠেকানো যাচ্ছে না। সর-' 


কারের তরফে তাই পাাঁলশী ব্যবস্থা 


‘ ছাড়া রূস্তা নেই। 


শবল্তু তার পারণাম সম্পর্কে 


চুর করে, মালগাঁড় ওয়াগন ভেঙ্গে 
ফার্ততে টাকা কামাচ্ছে। 


এম এল এ কে! জব্দ করার জন্য পাজ্টা 
এক গ-্ডাকাহিনী গাড়ে তুলেছেন। 





সিদ্ধার্থ রা 

প্রথঙ্গ পৃষ্ঠার পর) 
মত মোগাযোগ রাখছেন। 
ষঞ&জুন কেন্দ্রীয় সরুবারের মন্ত্রী 
ছিলেন তখনো তাঁর বিরুদ্ধে আঁভ- 
যোগ্য উঠেছিল যে তানি তাঁর মাত্র 
লদের মামলা চালাচ্ছেন। শ্রীমতী 
মায়া রায়ের হাতে যেভাবে বড় বড় 
শিল্পপাতিরা তাঁদের মামলার ভার 


ছেড়ে দিচ্ছেন তাতেও এই সন্দেহ- 


শ্রীরায় : 


লম্বন করে চলেছেন তাও এখন ধরা 
পড়ে গেছে। দিল্লঈতেও  শ্রীরায়ের 
আগের মত প্রভাব লেই। মুখ্যমল্ী 
যখনতখন প্রধানমন্ত্রীর দোহাই দিয়ে 


মুখ্যমন্ত্রীর নতুন করে ভাবার প্রাক্সা- টাই প্রবল হয়ে উঠছে ফে পত্নীর যেসব কথা বলেন বহগ্রেসীরা এখন 


জন আছে। 


বেনামীতে মৃখ্যমল্লীই ব্যকসা চালা- 


আর তা বিশ্বাস করেন না। 






(দর্পাপের পর্যবেক্ষক) 
পর্যাপ্ত খাদ্যের দাবীতে [সু 
সহ পাঁচটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগঠন কর্তৃক আহুত সতেরোই 
নভেম্বর বাংলা বন্ধ-এর সমর্থনে 
কো-আর্ডনেশন অব রোড ট্রাঙ্স- 
পোর্ট ওয়াবার্স-এর উদ্যোগে. গত 


আন্ম্ঠিত হয়। ট্রেড . ইউনিয়নের, 
সঙ্গে সংযুন্ধ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ এই 
নভেনসনে গ্:র:ত্বপূর্ণ' ভাষণ দেন। 
ট্রামওয়েজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের 
সভাপতি মহম্মদ ইসমাইল, কো- 
কমিটির আহবায়ক 
সমজিত দাস, দার সভাপতি বব টি 
রশাদভে আজকের দিন বন্ধ-এর 
প্রয্লোজনীফুতার কথ্য উল্লেখ করেন। 
বন্ধ-এর সমর্থনে সভায় যে প্রস্তাব 
গ্রহণ বরা .হয় তার পাঁরপ্রোক্ষিতে 
বন্তব্য রাংখন রাজদেও গোয়ালা, 
খাল ওয়াকণর্স ইউনিয়নের দিলীপ 
গবশবাস, ক্যারিয়ার স্ীন্সপোর্ট এম” 
গ্লয়িজ ইউীনয়নের রবশন চক্রবতশি, 
ঈাাক্সি ড্রাইভার শুউানিয়নের (ক'ত 
সিং, ক্যালঝাটা জ্টেট ট্রান্সপোর্ট 
ইউানয়নের নারায়ণ সাহা এবং রিক্সা 
"ওয়ার্কার্স ইউনিয়ানর গোলাম 
রাসপজা। 
* বদ্ধ-এর পরিপ্রেক্ষিতে ফনভেন- 
শনে গৃহীত দাবীগ্দাল হল £ (এক) 


 শক্বার ১৬ই নতেম্বর ১৯৭৩, 


রঃ বন্ধ হি 
যানবাহন.আমিকদের সভ। 


৪8185 
Lo হবে, যাতে এর নি 
মাণ হয় দুই হাজার ছয়শ গ্রাম। 
(দই) সংশোধিত রেশন এলাকায় 
এক হাজার পাঁচশ গ্রাম থাদ্যশষ্যের 
নিশ্চিত ও নিয়ামত সরবরাহ চাই। 
(তন) সরষের তেল কেরো-, 
কয়লা, কাপড় জাল টচিনক্প মতো 
কতকাল. অত্যাবশ্যকীয় পণ্য 
উনিশশো উনসন্তর সালের দরে 
সরবরাহ করতে হবে। (পাঁচ) খাদ্য- 
শস্য ও অন্যান্য, অত্যাবশ্যকীয় 
পণ্যের মজত উদ্ধার করে জনগণের 
মধ্যে ত্য বন্টন, করতে হবে। (ছয়) 
খোর ও ভেজ্ালকারীদের কঠের 
শাস্তি চাই। (সাত) রেশনে খাদ্যের 
দাম বাড়ানো চলবে না। (আট) 
ট্রেড ইউনিয়ন করার পূর্ণ অধিকার 
নিশ্চিত করতে হবে৷. নেয়) জরুরী 
অবস্থা ডি আই আর, মিলা প্রত্যা- 
হার করো, সমস্ত রাজবন্দীদের 
মর্বান্ত দিতে হাঁক এবং শরিক কৃষক 
অন্যান্য গরণতাল্মিক' আন্দোলনের 
কমীদের ওপর থেকে। মিথ্যা মামলা 
প্রত্যাহার কক্তে হযে। 

অন্যাদকে ফেডারেশন অব মেটাল 
্যান্ড ইজনীয়াদ্রিং ওয়াকার্স ইউ- 
[নয়নের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের সম- 
নে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। 


তিন ছু 


=| মহানগরীতে এরিবন্পনাহীন বাঢ়ি 
 ঠৈরী বিরাট মমতার তুষি করছে 


(দেপণের সংবাদদ্তা) 

কলকাতার মত আন্তর্জাতিক 
শহরের গৃহসম্স্যা প্রাতাঁদনই কাঁধ 
পাচ্ছে যা উদ্বেগের কারণ। সেই 
সঙ্গে! আছে বহুতল অট্রালকার 
বহুমুখী সমস্যা। কলকাতায় নিত্য 
নতুন বাড়ী তৈরীর ঢালাও অনু- 
মাতিও মিলছ। সি এম ডি এ, সি 
আই টি তা সঠিক গ্ল্যানের অভাবে 
এক সাংঘাতিক ভাঁবষ্যতের দিকে 
ঠেলে দিচ্ছে। : এখন, থেকে সাবধান 


না হলে দু এক দশকে এ শহারে 


বাসা করার মত পাঁরবেশ থাকবে না। 

প্রথমত প্রাত বড় শহরে ঝাড় 
তৈরীর জন্য কতকাল হাই "বাঁজ্ডং 
পাঁলাস৷ থাকে। কিছ, বাড়ী একই 
উচ্চতায় তৈরী করে আবার অস্প- 
দুর অন্য উচ্চতায় বাড়ী বানিয়ে 


একটা উচ্চতা সমতা বা সঙ্গত থাকে। 


দঞথখের৷ বিষয় (ইংরুঁজ আমলে দুই 
1 তিন তলা বাড়ী তৈরপর ক্ষেত্রে যে 
বাই ল ছিল, স্বাধীনতার পণচশ 
বছর পরেও দশ তলা বাড়ীর ক্ষেন্রে 
এ একই, নিয়ম খাটছে যার পরিণাঁত 
বড় মারাত্মক ৷ 

বিভিন্ন ঘনত্ব যনস্ত এলাকায় সংঙ্গে 
সঙ্গত রেখে ভিন্ন ভিন্ন ডেনাসাঁট 
জোন এলাকায় ভিন্ন হাঁদে বাড়ী, 
০০ প্রত শহরের 


পাঁরকজ্পন/য় অনপ্রথত ষে স্থানের 
প্রয়োজন তা আমাদের কলকাতা 
শহঞ্ের ক্ষেত্রে খুব কম। 
কলকাতার লোক মাথাপছ 
পাচ্ছে এক পঞরন্ট আট বর্গ মটর 
খোলা জায়গা যা দ্বাস্থ্যের পৃক্ষে 
মোটেই সংখকর নয়। শুধ পাশা- 
পাশি বড় বাড়া কোনও প্ল্যান, নিয়ম 
না মেল তৈরী করার জন্যেই এই 
বপাস্ত আস্টি হচ্ছে। আমাদের 
কর্পোরেশনের আফসারদের সামান্য 
ঘুষ দিলেই নিয়ম ভেঙ্গে বাড়ী 
তৈরীর ঢালাও অনুমাতি {মিলছে 
বলে প্রুকাশ। যার ফলেই এই 
বিপাত্ত। ছঃচ 'ডাকাবার্‌ স্থানটুকু 
দেই। খোলা জায়গার কথা চিন্তাই 
করা যায় ন্য। 
এই অবস্থায় জরি 
হৃদরোগ, ক্ষয় ও অন্যান্য রোর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে এবং ভাঁবষ্যতে আরও পাবে। 
আকাশ বাতাস' ক্রমশঃ 'বাষয়ে 
উঠবে। পৃথিবীর যে . একানও বড় 
শহরে মাথাপিছ: খোলা জায়গা থাকে 
বিশ-পণচশ বর্গমিটার । 
খোলা জায়গার /কেথা চল্তা ' করা 
হচ্ছে না বলেই বড় 'বড় পার্ক নষ্ট 
করা হচ্ছ, খোলা জায়গা উবে 
যাচ্ছে! কোনও 'নয়ম অনুসরণ না 
বিরেই টাকাওয়ালা দিনা খোলা 


১২ জুলাই কমিটির ধর এগ ছাত্র 


(দর্পপের সংব্দদদ,তা) 


গত সাতাশে জ:লোই-এর বন্ধে 
কেন্দ্রীয় সরকারী লেস্থাগ্যাপ ও 
ব্যাৎ্কসহ 'বান্ভাব আধ্ম ' সরকারী 
সংস্থায় ধর্মাবট - যে স।ফল্যূলাভ 
করেছিল এ ব্যাপারে আজ, ৰুংগ্ৰেসী- 
দের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। তাই 


আচক্স সতরোই নভেম্বরের ধর্মঘটকে কাছে জাঁভযোগ এসেছে। 


বানচাল কলার জন্য যে ষে ব্যবস্থা 


নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বিনয়-বাদল 


দীনেশ ' ব্যাগের বাজন কেন্দ্রীয় 
সরকারী ও আধাসরকারী সংস্থা 
সমূহে ধর্মঘট ব্যর্থ করার ব্যাপারে 
কংগ্রেস ীদের পক্ষ থেকো বশেষ 
প্রাধান্য দেও হয়েছে। 

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা 
নহ বিভিন্ন সরকারী ও আধাসর- 
কারী সংস্থাসমূহের  শান্তশালী 
গঠন বারই জুলাই কাঁমাটির 
প্রভাব নষ্ট করার জন্য কংগ্রেসীদের 
ক্ষ থেকে গড়ে তোলা. হয়েছে 
ওয়েষ্ট বেঙ্গাল ডেমোক্রোটক এস- 
'নৌয়জ এ্যস্ডে ওয়াকার্স ফোরাম। 


কথগ্রেসীদেয় এই সংগঠন হাত- 
মধ্যেই বিভা আঁফসে ঘুরে ঘরে 
ধর্মঘছের বিরুদ্ধে: প্রচারাভিষান 
চালাচ্ছে। এই . প্রচার।ভিষালে 
যারা 'বদ্রান্ত হচ্ছেন_না তাদেরকে 


ভয় দখোনো হচ্ছে বলে আমাদের, 


যাঁরা এই 
প্রচারাম্িযানে নেতৃত্ব করছেন তাঁদের 
মধ্যে আছেন উক্ত সংগঠনের অন্যতম 
সাধারণ সম্পাদক প্রলয় িন্র। অপর 
টিকা নাকে নিত হি এর 
দেবপ্রসাদ ৰায় রর 
ইতিমধ্যেই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে 
কতগ্রেসীরা বিভন্ন অফিসে উত্তে- 


পোষ্টার ফেলা হয় কে জি বস; ও 


রকম বিকুপ ধান . দিয়ে। 
কো জি বস; সহ বারোই জুলাই 
কাঁমাটর নেতারা ষখন উক্ত অফিসে, 
সম্ভা করতে আসেন তখন কংগ্লেসী- 
দের পক্ষ থেকে হামলা রা হয় ও 
মাইক্রোফোন ন্ভেঞ্গে ফেলে ম্ভা 
বানচাল করে দেওয়া হয়। সমস্ত 
ঘটনাটাই কংগ্রেসী নেভ প্রলয় মর 
সহ অন্যান্য নেতৃংল্দের্ তত্বাবধানে 
ঘাটে। প্রলয়বাবুর নির্দেশেই 
পনীলশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন 
করে। 


জনা সৃষ্টি করছেন। সম্প্রতি ডেপুটি নাই (দলাই কাটি অল 


ভাইরেকটর অব পোস্ট এ্যান্ড টোলি- 
গ্রাফের কয়লাঘাটাস্থ আঁফসে সংঘর্ষ 
হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
উত্ত আঁফসে বান্সেই জুলাই কর্সি- 
টির পক্ষ থেকে কে জি বস; সহ- 
বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সভা করার কথা 


ই কোরাজের - সভাপতি নিবি ছিল এই সভার খবর পেয়ে কংগ্রে- 


য়েছেন যুব কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন 
সমনদ্সনী ১ 


সশরা এই সভা বানচাল করার জন্য 
তৈরী হতে থাকে। দেয়ালে দেস্লালে 


বৃত সংগঠনে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য 
কগ্রেস্পিদের পক্ষ থেকে উচ্চ পর্যায়ে 
চেচ্টা শুরু হয়েছে। মবখামন্্ী ও 
কংগ্রেস সভাপতির আশাবাদ নিয়েই 
কংগ্রেসীদের সংগঠন গড়ে তোল" 
হয়েছে বারাই জুলাই কাঁমাঁটকে' 
ভাঙার জনা! কংগ্রেসীরা সিদ্ধাল্ত 
নিয়েছে নিজেদের সংগঠন-ক জকা 


করে তুলে বারোই জ্গাই কমিটিকে - 


মোকাবিলা করার। এ ব্যাপারে সর্ব- 
তোভাবে সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রলয়- 
বাবু সর্বদা প্রিয় মাল্টি ও অরুণ 
মৈত্রের স্গে যোগাযোগ রেখে চলে- 
ঢছন। প্রলযববাবুর পেছনে "সিদ্ধার্থ 
রাহ্য়র আশীবাঁদও অছে। ০ 

কংগ্রসণদের পক্ষ থেকে তাঁদ্বর 
তদারক করে কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিভিন্ন আঁফসে . খালি পদগদালতে 
নিজেদের লোক ঢোকানোর কাঞ্জ 
ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এই 
লোক ঢোকানোর ব্যাপারে বংগ্রেসী- 
দের পক্ষ থে)ক দলের জঞ্গী ক্যাডা- 


রদের ওপরই বেশ প্রাধান্য দেওয়া 


হচ্ছে। সদ্য চাকুরাপ্রাপ্ত এই সমস্ত 


কংগ্রেসী কর্মীদের দাপটে অফিস 


পাড়া সম্বস্ত। 
কথগ্রেসীদের এই প্রচন্ড আক্রমণের 


মুখেও কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারী . 


কর্মচারার্।  এক্কাবদ্ধভাবে আসন 
ধর্মঘটকে সফল করে তোলার কাজ 
চায়ে ষাচ্ছেন। 


জায়গায় নতুন .এড। তু ০৫ দহ খ। 
উঠছে [চমানওয়ালা কারখানা । 
কলত ভেঞ্চে বড় বাড়ী তৈরার 
সমঙ্ম সাধারণ গরীব ম্ন্দষ এ লব 
স্রড়ীর নাগাল আর পায় না। মোচা 
টাক সালামী দিয়ে বড় বাড়াতে 
থাকার কিজ্পনা খেটে খাওয়া মনন 
যের পক্ষে হাস্যকর। তাড়া 
এভাবে এক একাঁট স্থানে বিরাট 
বিরাট বাড়ী তৈরী হলে এ সব 
বহদতল বিশিষ্ট বাড়ীর মাননযের 
মেজাজও ভব হবে, দমতলের 
মান্দষের কাছ থেক বহু উচ্চে থেকে 
থেকে তারা অদ্ভুত মানাসকতার 
অধিকারী হতে পারেন কিংবা মান- 
পিক অতৃপ্তির ফলে অসামাজিক । 
এভাবে খাড়ী তৈরী হলে এক৷ একট 
এলাকায় 'িক্ট বিরাট বাড়াতে 
সাংঘাতিক ধনীরা বাদ করতে থাকলে 
একটা কাস্ট সিস্টেম 'তৈরী হবেই। 
'মধ্ত কপিকাতয় আড়াই হাজার 
শপি পি এইচ লোকের ঝস। অর্থাৎ 
প্রীত হেকটরে লেকসংখ্যা পণচশ 
শত। কর্পোরেশন এলাকায় লোক- 
সংখ্যা তিনশত। জাপানের চেয়ে এই 
লোকসংখ্যা এলাকাভাত্তক অনেক 


'বেশী। দত লোকাসংখ্যও বৃদ্ধি 


প্চচ্ছে। এভাবে ঝৃদ্ধি পেলে প্রা 
হেকটরে আরও ঘনবাঁসত হবো। এ 
বিষয়ে এখনই বৃহত্তর কলকাতা 
দি ানানি তত 
হবে। 

এই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গো যান- 
বাহন বুদ্ধিজনিত অসুবিধা যোগ 
হয়ে আরও অস্দাবধা হচ্ছে। পাশা- 
পাশি অট্রালক্ম তৈরীর ফলে বড় 
রূস্তার কিছু অংশ নষ্ট হচ্ছে। , 
কিনু জায়গা বাকী রেখে বড়া 
তোলার 'নয়মও আর থাটছে না। 
আস্তানা মন্দির ভেঙ্গে দেওয়ার 
মত ক্ষমতা ভাঙ্গাচোরা অক্ষম কল- 


. কাতা কর্পেরেশনের নেই আর। 


দ্রুত বাড়া তৈরীর সঙ্গো সঙ্গে গাড়ী 
পার্ঠিং-এর কথাও এসে যাচ্ছে। 
স্থানাভাবে গাড়ী পর পর ঠেকে গিয়ে 
জ্যাম হয়ে এক অচল অনড় অবস্থার 
সৃষ্টি করছে। অই বড় বাড়' তৈরীর 
সময় বাড়ীর নীচের তলায় গাড়ী 
পারকিতি-এর জন্য বেশী স্থান রাখা 


দরকার! নিয়ম থাকা উচিত ষে বহু 


তল বিশিষ্ট বাড়ী তৈরীর সময় 
“আপ্ডারগ্রাউস্ড স্পেস” সৃষ্ট করে 
গাড় রাখার জায়গা রাখতেই হবে। 


ধ্বসে মৃত্যু ঘটছেই। কলকাতার 
ল্বণহুদ এবং বাজন , এলাকার ঢর- 
(শেষাংশ পণ্টম পষ্ঠায়) . 
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শলনার ১৬৫ 
করতেই হয়। এবং সেই জন্য. বড় 
শিল্পপাঁতরা বেঁশী ধাপ, এই বলায় 
পাবেই। তবে বিড়লাদের -- ক্ষেত্র 


ইটকে। ব্যাঙ্কে 


[মগ এমের 


ইউনিয়ন ভাঙ্গার চে কৰছে 


.. দেপ্পশের সংবাদদাতা) 


জাতীয়কৃত ' ইউনাইটেড কমা- 
শিয়াল ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে 
সবচেয়ে প্রভাবশালী ইউনিয়ন 
মরর্কসবাদী ' সমর্থকদের কচ্জার। 
কলকাতায় এই ব্যাণ্কের হেড আঁফস: 
এ ব্যাঞ্কের চেয়ারম্যান 'ও ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর হলেন শ্রীভ আর দেশাই। 

শ্রীদেশাইকে' হকী দেওয়া হয় 
যে, আবিল-্ব তাঁর ব্যাক্কে ইউনিক 
- নের সমস্ত কর্মকর্তাদের কলকাতা 
থেকে বদলা ' করা 'হোক। ভালা 
হ'ল শ্ত্রীদেশাই-এর" বিরুদ্ধে বদল্লীতে 
দববার করা' হবে' খলে' ভয় দেখানো 
হত ও পা 
নর গত" [ত্রিশ বছর এই 
ব্যাঙ্কে কমরিত এবং অত্যন্ত 
নম্পপদ খেক ব্যাঞ্কের ' সর্বোচ্চ 
[তাঁন' বলকাতায় এত' ' হছর' থেকে 
হজে পেছে:বার ' ব্যান্ত-ননা তান 
বলেন £ ইউনিয়ন * ভাঙা ' আমার 
কাজ' নয়।' ভব অন্য কোন ইউ- 
নিয়ন হলে, সেই ইউানয়ন তার শান্ত 
অনুষায়ণ যোগ্য মর্যাদা পাবে। 


সহায়তার এই আশ্বাস 'পেয়ে ' 


" ঘংগ্রেসীস পি আই ' ষন্তভাবে এই 
ব্যাঙ্কে পাল্টা. ইউনিয়ন গঠনের 
চেষ্টা করে। কিচ্ভু কর্মচারীদের 
প্রভাত আনতে সক্ষম হয় না। এতে 
ওরা প্রচণ্ড চটে যায়। তখন' আবার 


যা অসঞ্গত। চাকরীর ব্যাপারে 
প্রাদোশকতর কাক ভান দেখতে 
পারবেন না, আর 'বশেষ দল দেখে 


হডানয়নের স্বীকৃতির ব্যবস্থাও | 
. - বৈপাল স্টেট ইন্গেকাট্রীসাট বোর্ড 
গ্রাম ব্ৈয়াততকরণের জন্য তিন কোটি ' 


করতে .পারব্নে না। 

ব্যাঙ্ক - পরিচালনার ব্যাপা-রও 
নানা অভিযোগ আছে তার সম্পর্কে 
প্রথম আভযে হল £ তিনি এখনও 
বড় শিল্পপাঁতদের, বিশেষ করে 


শধড়লাদের খলপের ব্যাপারে বেশী, 


মদত দেন। আর গ্রামের চার 
ঝা ছোট খাট ব্যবসায় কোন ধরণ দেন 
শা। গ্রাম এলাকায় ব্যাঞ্কোর কোন 
শাখা খেলার ব্যাপার তার কোন 
আগ্রহ নেই। 
তান বলেন যে এখনও য.- 
ব্যবস্থা আছে.তাতে স্মস্ত ব্যাঞ্কই 
বড় 1শজ্পপাঁতদের বেশী খপ দেয়। 
গত বছরের সামাগ্রক ব্যাঙ্ক ষ্খণের 
পারমাণ দেখালে বোঝা যাব যে, 
সমস্ত ব্যাঞ্কই বড় শিজ্পপাতিদের 
মোটা খণ দ্ছে। অন্যান্য বড় 
বঞ্ঞেক্স তুলনায় ইউকো অনেক কম 
পারমাণ খণ বড় -শিজ্পপাঁতদের 
দয়েছে। যেমন স্টেট ব্যাঙ্ক অব 
ইশ্ডিয়া দয়ে-ছ প্রায় তিনশ কোটি 
টাকার মত আর সেই তুলনায় ইউকো 
দিছে তিপাম কোটি টাকা। 
রাম্টীয়করণের পর মস্ত 
ব্যাঙ্কই ভাবছে বি। করে আরও বেশশ 


নতুন বরে শ্রীদশাই-এর ওপর হনমকাঁ টাকা ছোট শিল্প লগ্ন করা যায়। 


চলে। | 
ইতিমধ্যে ইউকো ব্যাঙ্কে আঁফ- 
সারদের একাংশের পক্ষ থেকে 
* দিল্লীত সম্প্রীতি দরবার করা হয়। 
শ্রীদেশাইএর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল 
যে, তিন আফসার নিয়োগের 
ব্যাপার থা অধস্তন. কামচারীদের 
প্রমোশনের ব্যাপারে বাঙ্গালীদের 
বেশী সংযাগ দিচ্ছেন। , 
অর্থাৎ শ্রীদেশ ই-এর বিবুদ্ধে 
অভিযোগ হল £ তান প্রাতহ্ঠিত 
প্রভাবশালী . ইউনিধনকে ভাঙত 
সাহায্য করেন বন, এবং চাকরণীতে 
তদুষোগ সাবধর দেওয়ার ব্যপার 
বেশী আইনানুষকায়ণ কার্জ করেন। 
যারা দ"ঘণদন.কাজ করছেন বা যাঁদের 
কাজের রেকর্ড ভাল তাদের তিনি 
প্রমোশন দেন। অন্যান্য ব্যাঙ্কে 
কিন্তু প্রভাবশালশ ব্যক্তিদের অন্- 
রোধ উপরোধ উপেক্ষা করা হয় না। 
এই সমস্ত আঁভ্যবাগের ব্যাপার 
জানার পর দর্পণের প্রীতীর্নীধ 
শ্রীদেশাই-এর সঙ্গো দেখা করেন। 
শ্রীদেশাই অবশ্য আঁভিফেগ এবং 
সই? সম্পর্কে কোন আলোচনায় 
রাজী হন না। তান শুধু বলেন 
যে চেয়ারম্যান এবং ম্যনোজং ভাই- 


রেক্ুর হিসাবে এমন কিছু করেন নি 


দেইভাখে যারাই খাণের, দরথাস্ত 
করে তাদের সর্বতোভাবে খণদার্নের 
ব্যাপারে সাহায্য করা হয়। কল্তু 
এই সকটর এত অসংগঠিত যে, 
কণের সামগ্রিক পাঁরমাণ মোট টাকার 
তুলনায় অত্যন্ত অঙ্গ হতে খাধ্য। 
তই যে বিশাল টাকা ব্যাঞ্চেয় হাতে 
আছে, ব্যসায়ের খাতিরে তা লগ্ন 


বিশেষ স্ীবধার কথা তিনি অদ্বী- 


* কার করেন। বিড়লারা বরাবর ইউ- 


কো ব্যাণ্ডকে টাকা রাখে। রম্ট্রীয়- 
করণের পরেও বিড়লাদের ব্যাঙ্কে 
ব্যাঞ্কে। এবং খাণের দরখাস্তঙ তাঁরা 
ইউকো ব্যান্ষেদে করে। অন্যান্য 
সমস্ত শিল্পপাতদৈর মত বড়লাদের 
খণদানের ব্যাপারে একই নিয়ম 
পালন কর্ম হয়। 

আর এক অভিযোগ ঃ ওয়েষ্ট 


টাকা খণ চেয়েছিল এবং সেই দর- 
খাস্ত না কি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। 
শ্রীদেশাই বলেন এ অভিযোগ: দত্য 
নয়। তন কোটি টাকা খাণের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। আর তা ছাড়া অন্যান্য 
রাজ্য বিদুৎ দংস্থা একই কারণে যে 
খণ নিয়েছেন তার সনদের তুলনায় 
এখচন শতকরা. পণ্াশ পয়সা কম 
করা হয়েছে। 

- নতুন শাখা খোলার ব্যাপারে 
শ্রীদেশাই ক'লন যে, এ বছরে ইউ 
কো ব্যাঙ্ক চোদ্দটি নতুন শাখা 
খুলেছে নভেম্বর ও ডসেম্বর মাসে 
আরও বাইশাঁট শাখা খুলরে। 

তবে এ ব্যাপারে আরও দ্রুত 
বাজ করার নিশ্চয়ই সুযোগ, আছে। 
কিন্তু কর্মচারী নিয়োগেশ্ন ব্যাপারে 
নানা ঝামেলা . চলছে, ফার ফলে 
নতুন শাখা খোলার পরও অনেক 
জায়গায় কাজকর্ম চালানো কঠিন 
হয়ে পড়ছে। 

যেখানেই শাখা খোলা হচ্ছে 
চেখানকার স্থানীয় যুবকেরা ন্জে- 
দের লোক 'দিয়ে ব্যাগ্ক ভার্ত করতে 
চায়। 'বিন্তি ব্যাগ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের 
যোগ্যতা সম্পর্কে সামান্যতম একাঁটি 
পরধক্ষা নিতে চায়। স্থানীয় ফ্বব- 
কের দল এতে রাজী নয়। যার ফলে 
অনেক ব্যাঙ্ক শাখাই খোলা যাচ্ছে 
না। 

এ সমস্যা খাঁল ইউকো ব্যান্বে সস 
নয়। সমস্ভ ব্যাত্কেরই সামনে এই 
সমস্যা । 


প্ীলশের কন্ঠম্ধ্র। 


“গাড়ী থামা, শালা গাড়ী থামা” বাঁ 


চৌরঙ্গীর মোড়ে কতটরত ট্রীফক 
শুনেই থমকে 
দাঁড়ালাম। গাড়ী ৮ থামলো । শবনা 
লাইপন্স চালাচ্ছিলো। ছোকরা 
চালক হীস্তার করা নোট 1দলো।- 
আর দিলো গোল্ড ফ্রেব-এর প্যাকেট। 
ছাগলছানা দেখা লোলাজহহা শিয়া- 
লের মত প্দলিশপ্রবর তিনটে সঙ 


রেড তুলে 'নয়ে বললেন, “আর দুটো 


নেব” 


= ১] টা - 

হুগলপীর একটি গ্রাম। ওষধের 
দোকানে খসে বসে: স্থামীয় হেলথ' 
সেল্টারের ভারপ্রাপ্ত ডান্তার হাঙ্গ- 
প্াতালের রোগীদের . জন্য বরাদ্দ 
ওষুধগুলো সেই দোকানে .হ্চোর 
ব্যবস্থা ক্মাছলেন। 
প্ভয় নেই এবার থেকে৷ হাসপাতালে 
যা প্রেসক্রিপশন লিখব সব আপনার 
দের্কানে পাওয়া ষাবে বলব - তাছাড়া 
আপনার দেঃকানের -প্যাড়ই তো 
আম ইউজ ঝা» দিন দিন রোগা? 
মরলেও এ ভাক্ত্রটি নিয়মিত হাস, 
পালের বরাদ্দ ওষুধ বাক্ত করে: 
দেন .বে-আইনশীভাবে। পাঁরবতে 
রোগীদের দেন একরঙা গোলা 
ওষুধ। স্যা্পল ওষুধ অর্থাৎ 
“লট টু শব সোজ্ড” মার্কা ওষুধ- 
গুলো নিজেই থক নি হট 
কসোঁ। ৩ 


[25] * 

ভানকুনি চস্ডতল্দার রাস্ভা। 

চলন্ত বেপরোয়া জীগ। শাদ্তিরাক্ষণ, 
বাহিনী অর্থাৎ স্থানীয় যুবকরা 
পাহারারত। রাত দ্ঘটো। 
গতিবিধি সন্দেহ হওয়ার ওরা চ্যালেজ 
জানালো, বল/লা £ থানায় চলন । 
“কোন শালা আমায় থানায় নিয়া 
যায় অগের মক পাইছে।” অন্ধ- 
কারে এক বেসমাল যাত অকস্মাৎ, 
ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু চারজন যুবককে 
রোমিও কায়দায় প্রচ্ড হ্যা সারলো। 
তবু ওরা গাড়ী থানায় য়ে গেল। 
প্লশের্১) হতবাক। গাড়ীর 


 'ঘরোছিজেন। 


গাড়ীর 





রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী গোপাদাদ নাগ। 
৬... 
কলকাতার গ্রান্ড -হোটেল। 
ব্যাচ্কোয়েট রুম থেকে কোনও এক 
সংস্থার বার্ষক' সভায় বন্তৃতা- দিয়ে 
পাশের রুমে চা খেতে যাচ্ছিলেন 
রাজ্যপাল এ এল ডায়াসয সাহেব। কত 
সম্মানিত আঁতাঁথ তার সম্গে আলাপ 
করতে চাইছিলেন। নবাই' তাঁকে" 
তিন খুজে খুজে 
এক কোপ থেকে আঁবজ্কার করলেন 





ধ্তি আর টুপি পরা স্ইে যু 
ওয়ালাকে। রাজ্যপাল শনজেই' উপ- 
যাচক হয়ে বললেন -“কেইসা “হ্যায় 
সাহাব ।”; সবাই হতভম্ব "= ৩7 
"8S O---. 
থ্এ লাশ উঠবে" না যা থ্াশ 
করে নাও!” - বর্ধমানের " এবি 


গ্রাম! কথাটি-কংগ্লেদী এস এল এর; 
যানি তার' হতভাগ্য স্ত্রীকে আত্ম- 
হত্যার পথে ঠেলে 'দয়োছিলেন। লাশ 
মর্গে যায়ান। পযীনশের বড়কর্তারা 


কিছুক্ষণের মধ্যেই এস ডি ও সাহে- 
খেলল ফোন পেলেন ' কেদটা চেপে 
দিন» Bs তি ETE Gas Ht প্র 

& et 


স্থান £ একটি হোটেল। 'নির্ভৃত 
কক্ষ। খাদ্য দপ্তরের জনৈঞ বাঙালী 
অফিসার ও পোস্তার . ব্যবসায়ী। 
টেবিলে লালজলের বোতল ।” 

“সোয়াধাঁন বাবদ আপনে বঝতে, 
পারসেন তো, কেওসা কেমন মন্দা 
চলেছে ।” ee 
_'- আধীনবাব; একটি চযান্তিপত্রে 
সই করাছলেন। টেবিলের তলায় উন্ত 
বেওসায়ীর হাত। “০স্যাধাদিযাধ্র 
হাতে ঠৈকলো পকচ্দ। « আশেপাশে 
লাস 'মণাদের নতাছন্দ।' I 


* শুনলেও হাসি পায় কংগ্ৰেস আনার জনসমর্যন চায় . 


টিপু সংবাদদাতা) 


প্রায় সাত বছর আগে 
অর্থাৎ উীনশশো স্াভ্ষটি সালের 
সাধারণ নির্বাচনের প্রান্কালে কল- 
কাতার কয়েকটি স্থানে দেওয়ালে 
হস'টে দেওয়া হাতের লেখা প্রাচশীর- 
পত্র দেখ হাসি পেক্সেছিল। প্রাচীর- 
পরে লেখা ছিল "শনলেও হাঁসি 
পায়, কংগ্রেস আবার ভোট চায়”। 
আফার সাত বছর পরে, গত কাঁদনে 
কৃ্ধনগরের আশেপাশের কয়েকটি 
স্থানে সেই ধরণের দেওয়ালে সেটে 
দেওয়া হাতের লেখা প্রাচীরপন্ন 
দেখে পরানো বথাগুজ মনের মধ্যে 
ভেসে উঠে'ছ। 

এবারকার  প্রাচীরপন্রগযলিতে 


লেখা হয়েছে 
“শুনলেও হালি পায়, 
কংগ্রেস আবার জনসমর্থন চায়”। . 
এ কথ্ধাগুল লেখার উদ্দেশ্য 
হৃচ্ছ যে, কাঁদন আগে ' মাকসিবাদশি 
কমননিস্ট পার্টি সহ কৃষ্ণনগর শহরে 
বামপন্থাঁদের যে জনসভার আয়োজন 
কপ্পা হয়েছিল তাতে জনসাধারণ যাতে 


1৮/তি না পারেন তার, জন্য শাসক ' 


কংগ্রেসের ‘অল্প কয়েকজন কর্মশ 
কালীনারায়ণপুর,।  খীরনগর এবং 
তাহেরপুর রেল চ্টেশনে ট্রেন আটক 
করে। প্ীলশ এবং রেল কমপজ্দর 


ধনই ছিল না। সবাইর আশা ছিল 
জ্যোতিকাবুয় বন্তুতা শুনবেন। 
পশ্চিসং্গ প্দীলশের অ.ই জি 
রঞ্জিত গঃষ্ট স্বয়ং মংখ্যমল্তশ 'দিঙ্ধার্থ 
রায়, রাজ্যর চীফ সেক্রেটারী এবং 
হোম সেক্রেটারশকে এ ব্যাপারে বে 
রিপোর্ট দিছেন তাতে দেখা যায় 
যে, কালানারায়ণপুজে মাহ পনেরো 
জন, বাঁরনগরে মাত বিশ জন এবং 
তাহেরপ্রে মার পণচশ্ব জন বংগ্রেস্্র 
রেল লাইনে অংরোধ আাৃম্টি করে- 
ছিল। তারা বারে বারে শ্লোগান 
দিয়েছে যে, “জ্যোতি বস ফিপ্র 


লে খা লে পার 
চিত। 

; এরপরেই কৃষনগরের ' আশে- 
পাশের কয়েকাট.- স্থানে এ সব 
্রাচারপত্র সৌঁটে দেওয়া হয়েছে। | 

উল্লেখযোগ্য, ... তথাকথিত 
কংগ্রেসীদের বাধাদান সত্বেও কৃফ-, 
নগর শহরে বামপন্থাঁদেয় বিরাট জন 
জমায়েত "জ্যোতি বন্দ ভাষণ' দেন) 
শ্রীবস্ট কংশ্রেসীদের এই ' গণতন্য- 
বিরোধী -কারধকলীর্প. এবং দৌরাঘ্যের 


একাংশ এদের নেপথ্যে মদত দেয়। ষাও”। বিশবন্তসূরে জানা গেল যে, বিরদ্ধে এক্যবন্ধডাবে রখে দাঁড়া 
অথচ এদের পেছনে কোন জনসম- এদের মধ্যে কিছু যুবক ছিল যারা নোর জন্য সভায় আহবান জানান . 


৬ 





| বিদ্রোহ যে ব্যর্থতার সম্মখীন হয়, 
তাঁর মৃত্যুর একশো থছর পরেও তার 
তাৎপর্য নিঃশোঁষত হয়নি। রা্্ট্রক 
পরাধীনতা ও অর্থনোৌতক। অনগ্রঙ্গীত 


পা 


সমাজে মধ্যযগীয় লোকাচার ও দেশা- 


চারকে " অচলপ্রতিষ্ঠা করে রেখে- 
ছিল। ' নবধগের ইংরেজী 'শাক্ষিত 
বাঙাল+দের প্রায় সকলেই সেই অচ- 
লায়তনের বর্দ্ধে অল্পাকতরু 
বিক্ষোভ, প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু 
ঝাষ্টিক ও অর্থনৈতিঝা মুক্তি সম্পর্কে 
তাঁরা যেমন উদাসীন 'ছিলেন। দেশজ 
এীতহোর সঙ্গে আপোষরফা কর- 
তেও তাঁদর বাধোন। দেশের বৃহ" 
স্তর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে মুক্তি ও অগ্রাত দ্যাতরেকে 
সাংস্কৃতিক জীবনে আধ্মীনকতা বে 
নম্ষল হতে বাধ্য, ' মধুসদেনও সে- 
কথা উ্পলাব্ধ করেনান। 'ঁকচ্তু 
অন্যান্যেক্স যেখানে এই ব্যর্থতার 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, মধু- 
সূদন সেক্ষেত্রে বিদ্রোহের পতাকা 
শেষ পর্যন্ত উদ্ডীন রেখোঁছলেন। 
মধুসূদনের, বিদ্রোহ রাষ্ট্রিক ধা 
অর্থনোতিক সন্ত চায়ীন একথা 


1 


সত্য, দকল্তু যে-সাংস্কাতক ম্যান্তকে 


"তান কৈশোরেই জশবনের ব্রত করে- 


না। যাঁরা দেশে নতুন ধর্মসংসকার ও 
+ পমাজ-সংস্কারের সাফল্য সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁরাও না। এ'রা 
সকলেই ব্যান্তগত জীবনে মধ্যযঃগীয় 
মড়তার কাছে. কোন-না-কোন ভাবে 
দ্আাত্মসমর্পণ কারোছলন। আর এই 
, মতা ছিল দেশের রা্ট্রক ও অর্থ- 
নৌতক অআনগ্রগাঁত ও পরাধীনতার 
. অবশ্যম্ভাবী পঁরিপাম। তাই এক- 


হিন্দুত্ব নিয়ে শলাঘা যা কাঁগকম- 
সাহিত্যের সর্বত্র আঁভঙ্মাপ্ত, সেই- 
টেই ছিল সেদিনের 'শাক্ষিত বাঙা- 
লদীর প্রকৃত 'ননোভাৰ। এই মনো- 
ডাব ছিল তদানীল্তভন রাম্ট্রিক। ও 


অর্থনৈতিক থ্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ 


সুসঙ্গত এবং সেই কারণেই, ?বদেশশী 
শাসাকরও আভিপ্রেত। মধ্স্দন 
যে অন্ততঃ ব্যন্তিজীংনেও লাংস্কীতক 
বদ্বোহকে একটা চরণ পাররণাত দিতে 
“পেরেছিলেন, কোন রকম মধ্যপন্থা 
বা আপোষনশীতকে প্রশ্রয় দেনান, 
ভাতে তাঁর সততা ও সাহসের 
প্রোচ্জল মাঁহমাই আভিত্ন্ত হয়। 
ভার এই চরমপন্থী মনোভাবের 
অভাঙ্জরে যে-বিস্ফোরণের শান্ত 






ঠী 


নাহত ছিল, ৪সে-বিষয়ে টাঘকালীন 
সিকালেই শাঁঙ্কত এছলেন। এমনাঁকি 
রাজশক্তিও। ম্যুস্‌দনকে সরকারী 
চাকরী", পেতে অনেক কাঠখড় 
পোড়াতে হয়োছল। এবং যে-চাকরণ 
পেয়েছিলেন, স্টোও তাঁর অনশয়ার 
অবমাননা । শেষ জীবনে ব্যাকিস্টার- 
রূপে হাইকোর্টে প্রাকটিস করবার 
অনুমতিও তিনি সহজে পানানি। 
শোনা যায়, রেবেকার সঙ্গে বিচ্ছেদ 
ও হেনরিয়েটার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কে 
জনরব, নীতিবাগীশ ইংরেজ 'বিচারক- 
দের আপত্তির প্রধান কারণ হয়ে- 
ছিল। কিল্তু ভাষা, নাৃহত্যাদর্শ, 
ধর্মচরণ, প্রেস, বিবাহ, পোষাক? 
তথা সমগ্র ব্যান্তগত জখবনচর্ষাপ্ন 


কাছে 
খই তুচ্ছ। 
দারিদ্য ও অবমাননা সহ্য করতে 
হয়োছল. তাঁকে, এই বিদ্রোহের 
মূল্য দিতে গিয়ে। নিজ াসভূম- 
পরধাসী হতে হয়োছল। 
মধনসুদন যেন প্রণীক। ট্্যার্জোডর 
নায়কের মতই আঁনবার্য 'িয়াতকে 
লঙ্ঘন করা স্পর্ধা দোখায়োছলেন। 
আর তারই সমুচিত দণ্ড পেয়ে- 
ছিলেন জীবনে । সমকালীন থাষ্টালৰ 
সম'জ, তার মধ্যযুগীয় এতিহ্য এবং 
রাস্ট্রিক ও অর্থনৌতক' অনগ্রসরতাই 
ছিল তার “আনবার্য” এীঁতিহাঁসক 
নিয়াত এই *নয়াতর বিরদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণার ফলে তাঁর 'শিল্পজীবনেও 
দ্যর্ঘতার অভিশাপ নেম এচসাঁছল। 
মধদসুদনের ্াহত্যকীতি তাঁর প্রাত- 
ভার 'িম্ফলতাকেই পাঁরজ্ফুট 'কার। 
যে প্রবল, ভয়ংকর, দুর্জ্ঞের অভীপসা 
তাঁকে এই শন্যময় পাঁরণামের দিকে 
নিয়ে গিয়েছিল, তার আঁত সামান্য 
পাঁরচয়ই তাঁর সাহিত্যবর্মের মধ্যে 
পাওয়া ষায়। তাঁর ব্যান্তজীবনের 
আকৈশোর একটি প্রতর্তনাকে িশল- 
ষণ করলেই তবে এই রহস্যাবৃত 
পাঁরচয় আমাদের কাছে ধরা পড়বে। 
সকলেই জানেন, মধুসূদনের 
আবাল্যের স্বপ্ন ছিল তানি ইংরেজ 
ভাষায় কাঁবখ্যাঁত অর্জন 'ক্রবেন। 
নিজেকে , সেইভাবে প্রস্তুত বরে” 
ছিলেন তিনি । ধ্রুপদী ও আধা" 
নিক য়োরোপীয় ভাষা ও সাহত্যে 
বুৎপাত্ত অর্জন করেছিলেন। য়োরো- 
পীয় স্মহিতোর এ্রীতহ্যকে সম্পূর্ণ 
আত্মশকৃত করার মানসেই তাঁর এই 
ভাষাশিক্ষার প্রয়াস সন্দেহ নেই। আর 
নিজেকে কায়মনোবাক্যে  ফোরোপণয় 
করে তোলাই ছিল তাঁর প্রকৃত 
উদ্দেশ্য। ইংরেজ ভাষায় কাঁবখ্যাত . 


কামনা 





a 

ভে ০৬ 

তাঁর পক্ষে ফলোরোপবয় সভ্যতা ও 
সমাজে প্রবেশাধকারের চাবিকাঠি 
বলে'গণ্য হয়োছল। -আমরা জানি, 
হবেথুদর একটি মাত্র মন্তব্যের 
আঘাতে মধুসুদনের সেই আবাল্যের 
স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এর ফলে 
থাগুলা জাষা ও সাহিত্যের যে পরম 
লাভ হলো, তার পাঁরমাপ হয় না। 
কিল্তু বেখনের আঁভপ্রয় কী ছিল 
বলা কঠিন। মধ্সুদনের য়োঝোপায় 
মানসিকতাকে তান ভয়ের চক্ষে 
দেখে থাকবেন হয়তো। তাকে হিন্দু 
ও আপোষবঘমী বাঙাল দেখতে 
চেয়েছিলেন তান, এ অনুমান 


আজগনুঝী নাও হতে পারে! কেননা 


একথা সর্বজনাবাদত যে, ইংরেজ 


তা দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা 
নাক প্রকৃতিকে পুজা কাঁর। তার 
সঙ্গে লড়াই করতে অপারগ । এ সেই 
আমাদের প্রধানতঃ মোক্ষাভিলাষী 
বলে মোক্ষমুলরীয় প্রচার! ও 

“শহন্দ, ক্লুনিকলে”র পাতায় 
সম্পাদক মধুসূদনের লেখা ইংরেজী 
রচনার ওৎকর্ষ' দেখে ইংরেজ-পাঁর- 
চালত কোন ইংরেজী দৈনিক মন্তব্য 
করেছিল যে, এই রচনাগ্ীল কোন 
য়োক্সেপীয় কর্তৃক পাঁরমার্জতি হয়ে 
থাকবে। মধুসূদন এ মন্তব্যের যে 
জবাব দিয়েছিলেন, তাতে তিন যে 
নিজেকে একজন প্রকৃত য়োরোপায় 
বলে ভাবতেন 7সই অহমিকাই ব্যন্ত 
হয়েছে। কিন্তু বেখ্মনের মল্ভব্য 
তাঁর আত্মীবশবাসে চিড় ধরালো। সে 
আঘাত থেকো তিনি আর কোনাঁদন 
সামলে উঠতে পারেনান। অপ্চচ 
এর তারতা আমরা তার দেশবাসীরা 
কোনদিন উপলাব্ধ কারান। মধু 
সদন এর পরে আত আ'স্ভ বাংলা 
রচনায় হাত দিলেন, এবং 'আধ্ঞানক 
বাংলা লাঁহত্যের সৃষ্টি করলেন 
সত্য। তিনিই বাংলা ভাষার প্রথম, 
উল্লেখযোগ্য কাঁব। কিন্তু প্রথম 
প্রণয়ের ,ব্যর্থতার শোক তিনি কোন- 
দিন ভুলতে পারেননি। তাঁর অন্তরে 
যে নৈরাশ্যের মরুদেশ সৃষ্টি হয়ে- 
ছিল তাই ব্যাপ্ত হয়ে একদিন তাঁর 
মনের "সৃষ্টির উৎসধারাকেও গ্রাস 
কারে ফেলো । তাই মাত কয়েক- 


'আচ্রণ যে-কালে 


বছরের মধ্যেই তাঁকে আমরা বলতে 
শুন যে, তিনি কাব্যজগত থেকে 
বিদায় নেবেন এবার। অনেকেই 
তাঁর এই মনৌভাকে অবাক হয়ে- 
ছেন। মধ্সূদন যে কথ্তা লেখা 
ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ ব্যারিস্টার পড়তে 
{বলেত চে (গেলেন, তাতে অলে- 
কেই তাঁর অব্যবাস্থিতচিত্ততার আর 
একটা .দৃষ্টাল্ত খাঁজে পেয়েছেন। 
মধুসূদন সম্পর্কে প্রচালত নীত- 
গর্ভ মূল্যায়নের উপাদান শৃহসাবে 
এই ঘটনার উপযোগিতা অসাীম। 
কিল্তু এই আঁস্থরতা এবং নিজের 
কাঁৰ প্রেরণা সম্পর্কে উদাসীনতা যে 
মনের গভীরে সগ্চরমান এক আত্ম- 
ক্ষয়ী ব্যর্থতাবোধের ফল-সে কথা 
উপলাব্ধি করার মতন লোক আমাদের 
দেশে আজও দুর্লভ ইংরেজী 
ভাষায় কাব হতে না-পারার বেদনা 
মধুসূদনকে সম্পূর্ণ নিচ্ফল করে 
দিতে পারে, এ-কথা কেউ ভাবতে 


'পারেন না! এই কাব হওয়ার ব্যাপা- 


রটাকে মধ্সৃদনের য়োরোপীয় 
জঈবনচর্ধার অপা' হিসাবেই দেখতে 
হঝে। তাঁর শিক্ষা, 'ংস্কাতি আচার- 
তাঁকে দেশীয় 
সমাজ থেকে ধিচ্ছি্ করে দিয়েছে, 
তখন ইংরেজশী ভাষায় কাব হতে না 
পেরে য়োরোপণয় স্মাজেও তান 


_ প্রবেশপত্র পেলেন না। এই দৈবত 


বিচ্ছেদই তাঁর সৃজনশান্ত ও সৃজন- 
স্পহার আকস্মিক অবঙ্ণপ্তর মুখ্য 
কারণ। 

এই অস্থিরতা থেকে মুন্ত 
পাবার জন্য তাঁকে শেষ জীবনে 
একবার তার আবাল্যের কজ্পস্ত্্গ 
ইংলণ্ড যেতে হয়োছল। এ-যেন 
য়োরোপপ্রেমী, এই ম্যান্তিকামণ, স্বদেশ 
ও স্ব-সমাজ থেকে ্াচ্ছ্য বিদ্রো- 
হাঁর শেষ তাঁ্থযান্রা। বন্ধুকে লেখা 
কৈশোরের পন্রাবলখীতে যে-উচ্ছৰাস 
ব্ন্ত হয়োছল, ছানুজীবনে রচিত 
ইংরেজী কবিতায় ইংলন্ডেন্ল উদ্দেশ্যে 
যে-প্রেম 'সম্ভাষণ উচ্চারিত হয়েছিল 
তার স্পন্দন জীবনের শেষ মুহা 
তেও নির্বাঁপত হয় নি। ইংলণ্ডে 
যে ভোগাঁবলাসের প্রাচ্য তাঁকে 
আকৃষ্ট করোছিল” বন্ধুকে লেখা 
চিঠিতি তার অকপট স্বীকৃত 
এ-কথাই প্রমাণ করে যে, পাশ্চাত্য 
জীবনচর্ধার প্রাত আর্গান্ত নিয়ে 
মধুসূদনের মনে তিলার্ধ অনুশোচনা 
কখনও ছিল না। ইউরোপের সাহিত্য: 
সংস্কৃত ও ভোগশান্তর মতন স্বাঁধ- 
কার গ্রবণতাও তাঁর ভালো লেশে- 
ছিল! দেশীয় পরিবেশে এই সঙ 
কিছুর অভ্রাবই তাঁকে পড়া দ্বিত। 
পাঁরবেশ বদলানোর উপায় তান 
খোঁজেন 'ন। নিজে এর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে- 
ছেন। এই পরাভূত নায়ক কিন্তু 
পরাভব স্বীকার করেন নি। ইউ- 
রোপে পকন্যাদের রেখে এসে- 
ছিলেন এই আশায় যে তারা সম্পূর্ণ 
ইউরোপীয় ভাবধারায় দীক্ষা পাবে। 
দারিদ্রের কারণে নদেঁআশা পর্ণ 
হয় নি, কিন্তু শেষ জীবনেও মধ্য 
সূদনের এই মনোভাব, একথাই প্রমাণ 
করে না কি বে, তন শেষ পর্যন্ত 


r 


॥ পচি ॥ 
কায়মনোবাক্যে ইউক্লোপণীয় ছিলেন? 
৷ মধুস্দনের ইউরোপ- প্রীত 
ছিল নিজ্কপট, অচগ্ল এবং অল- 
চিজিত। এই অনঃরাগের দ্্যাজক , 
পরিণাম আমরা সকলেই জাীন। কিন্তু 
তাঁর ব্যান্তগত ট্র্যাজেড়ির পটভূমকায় 
অপর একাঁট গ্রাতহাসিক মোহ- 
মুগ্ধতার দ্্যাজোঁড অন্দষ্ঠত হয়ে- 
ছিল। যার কথা অনেকেই . মনে 
রাখেন নি। মাদ্রার্জ প্রবাসকালে 
মধুসূদন ইংরেজণ ভাষায় “ঁদ এ্যাগ্ুগলো 
স্যাবসন এণ্ড দি হদ্দু” নামে 
বন্তৃতা পাঠ করেন, তার মূল প্রাত- 
পাদ্য হিন্দ; জাতি ও সভ্যতা আজ 
মৃতবজগপ। তাকে প্নজশীবন দিতে 
পারে, একমাত্র খৃষ্টধর্ম . ও ইউ- ' 
রোপাীয় সভ্যতার - সঞ্জশক্নী শান্ত! 
ভারতে ইংরেজ আগমন ও ইংরেজ 
শাসন সেই নন প্রাণশীল্তর চ্টা- 
রক! রামমোহন. থেকে রবীন্দ্রনাথ 
পর্যন্ত নবহৃগেরা সকল থাষ্গালগ 
মনীষণ ইংরেজ শাসনের এই এ্রীত- 
হাঁসক ভূমিকার কথা প্রচার বরে- 
ছেন। রশন্দ্রনাথ তো এই ঘটনায় 
ভাগ্যবিধাতার- নিদেশও খংজে পেয়ে 
ছেন। শকল্তু আর সবলেই যে- 
কালে 'হন্দুত্বর প্রাচীন গারমার 
কথা ভেবে এবং মধ্যযদ্গীয় উৎপা- 
দনব্যবস্থা ও রস্ট্রশসন প্রণলীর 
সঙ্গে আপোষ-রফার প্রয়োজনে, 
এই বিশবাসকে ছদ্মবেশ পাঁরয়েছেন 
নানাভাবে, সধহসঃদন নিঃসংকোচ ও 
দ্বধাহীন চিত্তে তাকে অবলম্ধন 
করেছেন। এবং নিজের জীবনে এই 
দিশ্বাসের 'নীর্ঘবজ্ণপ প্রয়োগ  ঘাঁট- 

(শেষাংশ অষ্টম পৃচ্ঠায়) 


মহানগরী 

(তৃতীয় পণ্ঠার পর) 
কারী ফ্ল্যাট কেনার জন্য ফর্মের থই 
কিনতে লাগে তিন টাকা, এর. পরে 
মোট মূল্যের দশ এবং ত্রিশ; মোট 
চল্লিশ শতাংশ, বাকাঁটা দশ বছরে 
নয় শতাংশ স:দসহ দেয়। এই 
ব্যবস্থায় রাজা হয়েও লাভ নেই। 
যারা নগদ পরো টাকা দিতে পারেন 
তারা আগে বাড়ী পাবেন। বাকী- 
গুলোর জন্য লটারী হবে। ভাগ্যে 
পড়লেও পড়তে পারে। না পড়লে 
আগ্রম টাকা ফেরত পাবার আশা 
আছে। সমবায় সাঁমাতর মাধ্যমে 
যেখানে মোট মূল্যের এব! তৃতী- 


'য়াংশ দিলেই হয়, বাকীটা তারা খণ 


পান। কোনও কোনগু প্রাইভেট 
কোম্পানীর ফ্ল্যাট কিনলে গোটা 
টাকা দলে দশ শতাংশ 'রবেট দেওয়া 
হয় অথচ সারকারণ ফ্ল্যাটের জন্য 
চল্লিশ শতাংশ টাকা দিয়ে যেমন 
নিশ্চয়তা নেই তেমাঁন কোনও রবেটও 
নেই! সরকারের সাবচেয়ে কম দামের 
ক্যাট দু-দাসরার দাম সাড়ে ষোল 
হাজার টাকা এবং সাড়ে সতেরো 
হাজার টাকা। সাধারণ মানুষের যা, 
নাগালের বাইরে। কম খরচে সরকারী 
ফুট তৈরীর ব্যবস্থা চাই। স্ল'ন 
অনংষায়গ নিয়মমাঁফিক হওযা - 
দরকার ৷ 


মতামত 


ম্যব্ওসলল্রান্ল 


বাম ও সঙ - 


,  “্বংগ্রেসীদের ঝগড়ার জন্য মুণ্ডে- 

শবল্লীর বাঁধ হচ্ছে না৷? ছাঁব্বশ 
অক্টোতর সংখ্যায় প্রকাশিত দর্পণের 
. অধ্বাদদাতার এই সংবাদ সম্পূর্ণ 
ভাহান! “ঘর বাড়ীর ক্ষতি হবে, 
বাঁধ দিতে. দিও না” 
রায় এ কথা কোথাও কাউকে বলেন 
দন। আমরাও বাল না। যাঁদ বাঁধ 
দিয়ে বন্যা নিয়ন্দরণ সার্থক'ভাবে হয় 
তবে নিশ্চয় আমরা জমি ঘর ছড়-ত 
রাজ আছৈ। আমরা জাম দেব ঘর 
দেব তার পরেও বানে ভাসবো এতে 
আমরা র্জ নই। 

' সবচেয়ে যেটা ভুল সংবাদ দেয়া 
হয়েছ, সেটা হল £ “আসলে 
মণ্ডেশ্বরীরা দুই পারেই বধি দেও- 
যার বথা। জাতে কোন ক্ষাত হবে 
না” আসলে প্রকজ্পাট হলো দামো- 
দরের মূল ধারাকে বন্ধ করে 'দয়ে 
তার সমস্ত জল মুশ্ডেশ্বরী দিয়ে 
চালান হবে তার দুই পারে বাঁধ 
'দিয়ে। এতেই আমাদের আপত্তি। 
কারণ বাঁধ দিয়ে এই ' জলকে রোখা 
যাবে না। যোদন বাঁধ ভাঙ্গবে 
. খন্ডে পাওয়া যাবে না। 


বেশ! ক্ষাতগ্রস্ত হয়। 


নেক 'বশ্েষত্ঞ বলেছেন বর্ষার 
সময় অড়াই লাখ তিন লাখ কিউ- 


বাগ পুড়শুড়ার মানুষ , সবচেয়ে 
প্রীত বহর 
তার পেটের ভাত বাসের ঘর বানের 
জলে ভেসে ফাচ্ছে। অনেক লেখা- 
লাখ লভা সাঁমাত করে এই প্রকল্প 
হায়ছে। তাও আমাদের স্থায়ী সমা-= 
ধান হল না। অই- আমাদের আদ্দো- 
লনের উদ্দেশ্য, প্রকল্পাট এমন ভাবে 
বরা হোক যাতে আমাদের স্থায়ী 
সাধারণ আনুষ শানিতমোহন রায়- 
এর কাছ দরবার কার যাতে 'দিল্লা 
গিয়ে তাঁদের বোঝাতে পারেন আসল 
সমস্যটা। আমরা যতদূর জান 
তান বয়েকবার দিজ্লশ গেছেন এবং 


“ সেচমন্্ী কে এল রাও এর সঙ্গে 


কথাও বলেছ্ছেন। দামো- 
দরের মূল ধারাকে বন্ধ না কারে, 
চল্লিশ ভাগ জল দামোদর গয়ে এবং 
ষট ভাগ জল মহণ্ডেস্তরণী দিয়ে 
চালাতে হবে। মাইথন এবং পাণ্ডেত 
ড্যামের জল ধারণ ক্ষমতা : বাড়াতে 
হবে। রূপনারায়ণ নদের নাব্যতা 
দুই তরে বাঁধ দিতে দেব। আম্দো- 
লন চলছে। এ ব্যাপারে আমরা অনেক 
ই সারে 

জয়দেব গোক্বামপ 


নি a টি ai ৪: রা - দশ ॥ 
চু মিশা রি ক টি 
যাত্রাভিনয় দেখলাম। এর বিষয়ংস্তু প্রি. পরী বদ) E 
ডু দিন কয়েক' আগ দৈনিক সংবদ- 


বহ: বহর আগে 


বাংলা: দেশের | A 
সতীদাহ প্রথার মত কুত্রী সংদ্কার- সুর পানের মাধমে জানা ছিল আহ-. 


বাঙ্গালী যুবকের নোতিক লড়াই। 


শিক্ষা নেই 
বকে শুধ হাহাকার 
তাই? 
পমসা” দিয়ে আমাদের 


ধবংস' করে দিতে চাইছে। 


নাড়া দেয়না। যাঁদও . সব সমাজ: 
সংস্কারকদের আমরা ভন্তি বরি। 


পুরুলিয়া । 


সন্ত ও ভিড আই পি গুস্বতে ক্ষত শল্চ্ ৪ 


বুজারে দেখলাম_পশ্চিম বাংলার 
জনৈক মন্ত্রীর সখেদ হাস্যোস্তি বা 
সহাস্য খেদোন্ত £ এবার পশ্চিম- 
' বঙ্গে (বা কলকাতায়) শ্রীন্রীশ্যামাপূজা! 
বা দেওয়ালশী উৎসব উপলক্ষে কাজী 
পোড়ানো খরচ বাদ দিয়ে দঃ কোটি, 
টাকা খরচ হচ্ছে। যা দিয়ে একটা ' 
মান পাওয়ার প্ল্যান্ট করা ষেত। 

কথাটা সাঁত্যই ভাববার মত। এ 
পূজায় সম্ভবতঃ 'ঝাজশী পোড়ানো বা 


অনা বাং আলো না 
খরচ হচ্ছে। তা যাই হোক্‌_চির এ 


- অদাবগ্রস্ত - বাঙ্গালীর জীবনে এ 
রকম বছরে দ-এবটি উৎসব আসে'। 
উৎসবের কায়াবটি -দিন প্রত্যেকে 
সাধ্যমত খরচ করে, প্রিয় পারজনদের 
নিয়ে আনন্দে মেতে থাকতে চায়। 
আবার চলে সেই অভাবগ্রস্ত নিস্ন- 
মানের জীবন ষাত্রা। দিনের পর 
দিন। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হায়েছে ছাব্বিশ; 
বছর্। অ'মি একটা প্রশ্ন করতে পার 
কি? এই ছাব্বিশ বছরে দেশ'য়ন 
মন্ত্রী ও ভি আই পদের সবস্তিরে,? 
সব রাজ্যে) তেষণ ও পোষণে কত 
খরচ হয়েছে! ভারতবর্ষের অন্যান্য 
. “সব প্রাদশের কথা বাদ দিয়ে কেবল 
পশ্চিম বঙ্গ সম্পকেহ বলছি। বত- 
বার প্রধানমন্ত্রী, রাম্ট্রপাত, অন্যান্য 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে . এসেছেন 


ব্যবস্থা, ঘোরার ব্যবস্থা বন্তৃতার 
ঝ্যবস্থা, ইত্যাঁদ সব রকমের . খরচ 
কত টাকা হতে পারে। দেশের মল্তী 
দেশেই ঘোরেন, তার জন্য যে বিপুল 
ব্যয় হয়, তাঁদের- স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরা- 
পত্তার জন্য যে ব্যবস্থা হয় পাবার 
অন্য কোন দেশে সে রক; আছে 
কি? সম্প্রীতি সাঁওতালাদহির ঘটনা 
তো সধাই জান আনমরা। কথায় 
কথায় মন্তীদের বিদেশ যাতা সর- 


কথা নয়। তবে আম নিশ্চিত যে, 


সেই বিপুল অর্থের যে পরিমাণ তা. | | 
দিয়ে তিন-চারাট বড় বড় কারখানা ক 


সহজেই গড়ে ভোলা যেত। 


” বাঙালী সুসান 


দগণপর কি আর আসবে না৷ 
টি এমান ধারা আনন্দ উত্সব অব্যাহত 
E থাককে-কথাশিঙ্পাী শরৎচন্দ্র চঠো- 
টু পাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর , পর্বের শেষ 


শিক্ষকের (ডিক্রেজিও) পারচলনায় রি শুরু হয়েছে এবং ভিলা দত্ত 


তৎকালীন একদল সংস্কারমূত্ত 2 শ্িলের চীফ ইঞ্চিয়রের কাজের 


[৪ দায় গত দোদরা, আগস্ট থেকে 
যান্রাডনয় দেখতে 'দেখতে 3 গ্রহণ করে-ছন। - 
আজকের  পশ্চিমবাংলার সামা- Kl 
জিক৷ চিত্রটা. চোখের - সামনে ভেসে প্র ++” ; 
উঠাঁছল। খাদ্য নেই, বস্ম নেই, পু “দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সুগার ইণ্ডা- 
বাসস্থান নেই, চিকিৎসা ' নেই, দুর” স্টীজ ডেপেলপমেন্ট ব্পেরেশন”- 
৬ দিয়ে দরখল্ত আহবীন করা হাঁয়- 
লাঠি, গল টিয়ারগয়াস, বু হয়েছিল উতত বিজ্ঞাপনে চাঁফ ইজ- . 
বশচার ছু নায়ারের পদের জন্য. ন্যনতম মান 
আন্দোলনগুলো পর্যপ্ত শাসক শ্রেণী টুর ছিল £ “দরখাস্তকারাযক কোন বৃহৎ 
উৎপল অন্ততঃ পাঁচ থেকো ছয় বছরের 
দত্তের “ঝড়? এই চিত্র তুলে ধরতে & 
পারে না বলেই আমাদের মনকে মি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, কোন স্বীকৃত 
| শ্বাবদ্যালয়ে মেকানিবাল হীী- 
রী নগয়ারংয়ে গ্রাজয়েট এবং পা়তাক্পিশ 
এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে ছু সা সরি জা 
পড়ল। (যান প্রকৃত শিল্পী [তান দি হণ” 
সমাজের.  'সবপেক্ষা অগ্রততশি |{ শ্রীদত্ত মোটেই ই্জনীয়ারিং গ্রাজ 
শ্রেণীর, গ্লেণী-চেতনাকে ভিত্তি করে ্ য়েট নন। ডা (তিরিশ, 
গড়ে তুলবেন তার শিল্প তবেইতো 
লে শিক্পণ আর শিল্পের সার্থকতা । ঠি 
অমিত সরকার টল ভাইজারের ডিপ্লোমা নিয়ে পরবতী 
রী স্রগ্ারামলে কর্মজীবন আরম্ভ 
মি করেন। তার বর্তমান বয়স প্রায় সত্তর 
কারণ বায়ে বারণে অকারণে চলছেই। ত বছর! কিনি: বিন আহেদ 
দিলাম। এ যাবৎ এ খাব? কত খরচ | কাজ করোছলেন বটে, কিন্তু তান 


হয়েছে? সঠিক অঙ্ক অমার জানার ্ 


অরও আগে গত সা 
জুন প্রয় সমস্ত "দৈনিক . পত্রেই 


এর কমশিদের জন্য একটি বিজ্ঞাপন 


সালফাইটেশন - সুগার ফ্যাক্টরিতে 


অনুসন্ধান কারে জানা গেছে, 


সালে গোরখপুর টেবনিক্যাল স্কুল 
থেকে তিনি ইঞ্জিনীয়ারং. সপার- 


খৈতান 


পরের মিলে চিফ হীঞ্জনীয়ারের 


(বিশেষ প্রতানিধি) 
বছরের পর বছর একনিশে ভাদ্র 


২ ফিরে আসবে, একদিন আম হয়তো 
“সোঁদনও জান 


₹ দপপে দোসরা নভেম্বর “দাম্প্র- তার কারণ হল, বেশীর ভাগ মুস- চু জন্মদিন উৎসবে উপ্গারউন্ত কথা- 
দায়ক সংবীর্ণতা ও বাণালী মন্পল- “লিমদের আয়ের উৎস জাঁম। হাড়ীতে ছু গল বলেছিলেন কাঁলকাতা বেতার 


মানদের দুর্গাত” নিবন্ধাট পড়লামা। 


লেখাপড়ার তেমন চর্চা না 'থাবত ছু কেন্দ্রে আভনন্দ'নর ্রত্যাভিভিষণে। 


মুসলমান বাঙাল'ী জম্বদ্ধে যে এখ- এদের পঠিত বইয়ের সংখ্যা খই ছু শরংচন্দুকে বাঙ্গালী পাঠক আজও 
নও বাশুলশ হিন্দদের প্রচ্ছঘ “বিদ্ধ্যে সীমিত। তাছাড়া আম জে জান চু মনে রেখেছ বটে ছিদ্তু দক্ষিণ কলি- 
আছে লেখক সেটা উল্লেখ বাংর কি মুসলিম বাড়ীতে জন্মদি:ন -বা "বিয়েতে প্র কাতায় চব্বিশ নং: অশিবনী দত্ত 


. বলতে চেয়ছেন তা আমি বুঝতে 


পার নি। 

ব্যক্তিগতভাবে আমি বহ: মনসালিম 
পরিবারের সঙ্গে, পারচিত। তাঁদের 
সঙ্গে আমার ' কোন অবস্থাতেই 
মতান্তর ঘটোনি। বরং বিজয়া- দশমী 
বা অন্যকোন অন:জ্ঠানে তারা যেমন 


আমার, সঙ্গে যোগ 'দায়ছিলেন, 


আমিও ঠিব। সেই রকম তাঁদের ধমীয় 
ও পাঁরবারিক ১০০৪ যোগ 
পদটোছি। | 

বাঙালী মুসলমানদের: ছেলেরা 
পড়াশুনার ধারে একদম ঘে'ষে না,. 


একরকম উদাসীনতা আছে। 


ঢাকা যায় না। 
শিড়তরাই নিজেদের 
সম্প্রদায়ের উন্নীত চান না এটাও 
লেখক ভেবে দেখেছেন কি? 


- |] দভানষ্ঠান করা ছাড়া আর কোনো 
তপন সান্যাল শু 
রাণাঘাট | 


বই উপহার হিসাবে দেওয়া হয় না চুটী রেডস্থ তাঁর প্রাসাদোপম অষ্টালিকার 


চট ভগ্নপ্রায় অবস্থা দেখলে দেশবাসী 

বললেই চলে। বই সন্বন্ধে ? গর ছু ভারী প্রতি বাকারা 
ছুট পালন করেছে কিনা সন্দেহ জাগে। 

অন্য সম্প্রদায়কে দায়ী করে ছু 

নিজেদের দূর্বলতা দৈন্য চিরদিন দু 

মসালম সমাজের সু 

স্বার্থে চর মনীষাব্ন্দ দ্যাট ঝমাটই যথাক্রমে, 


তাঁর মৃত্যুর পর স্মাতরক্ষার 
'জন্য রেশারেশি কারে দু দুটো কাঁমাট 
গঠিত হয়োছল এবং বাংলার অগ্রগণ্য 


অলঙ্কৃত করেছিলেন। কিন্তু উন্ত 
গৃহের কম্পাউন্ডে বছরে একটি করে 


কাজ কাউকেও করতে দেখা যায় নি।- 
খবরে প্রকাশ যে প্রায় তিন লক্ষ টাকা 


tr 


« একটি নিয়োগ প্রসঙ্গে 







শুক্রবার ১৬ই নভেম্বর” ১ 


Oe তু নথ 
দাতার কাছে থলোছলেন « 
দিকে মতাল্তর ঘটায় তখন পদৃত্যাদ 
বরতে বাধ্য হন”_-একথা সত্য নয়। 
ইঞ্জিনায়াঁরং ডিপার্টমেন্টের নিদ্ন- , 
শ্রেণীর মজদুরদের. কাছ থেকে 
মাসিক হ্খর নেওয়ার আঁভষাগে 
তাকে৷ পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। 

মিলের ব্রিটিশ ইরেকাঁটিং ইীজিনীয়ার 
্রীগ্রেটজ একটি গোপনীয় প্রাত- 


ব্দেনে (ঘনফডেনসিয়াল রিপোর্ট), 


জানান £ শ্রীদত্ত ইঞ্জনীয়ার হিসাবে 
কাজের, সম্পূর্ণ অনপমুন্ত। 

আহামদপাঙ্ের এই চান বলটি 
নিয়ে রীতিমত, প্রহসন চলছে। দ্ত- 
মান সরকার ক্ষমতায় আসার পর 
গত বছর 'ীসডীড়তে মাল্দসভার 
আমদরবারে স্থির হয় যে জন্ভব 
হলে সরকার এই চাঁন কলাট, 
চালাধেন। মালের পূর্বতন কর্তৃ 
পক্ষ আগে একবার চালানোর চেস্টা 
করলে তদনীন্তন রাজ্য সরকার তা 
অগ্রাহ্য করেন। রাজ্য সরকার মিল, 
কোম্পানীর তন হাজার অংশীদারের 
তোতিশ লক্ষ টাবার সকল দাবী 
নস্যাৎ করে দিয়ে তাদের কাছে বন্ধক 
গত চৌঠা জুন নালামে চাঁড়য়ে 
নিজেরই 'মলাঁটি চলাধার উদ্দেশ্যে 
পদ ওয়েস্ট বেঙ্গল লুগার ইন্ডা- 
আজ ডেভেলাপদ্মন্ট  কর্পেঘরেশন” 
নাম দিয়ে নামমাত দামে লাট কিনে... 
নেন। মিলাটির বর্তমান মূল্য এক 
থেকে দেড় কোটি টাকা । বীষ্তু 
করপোরেশন কোনেন মান পার 
তাল্লশ লক্ষ টাকায়। 


শরৎচক্দ্রের অট্রালিকা ভগ্নপ্রায় 


দিয়ে এ বাড়ীটি পশ্চিমবঙ্গ দরকার 
শরংচন্দ্রের উত্তরাধিকারশদের কাছ. 
থেকে কিনে নিয়েছেন এবং গেটে 
একটি পাথরের ট্যাবলেটও ল্াগয়ে-. 
ছেন। কিন্তু এ পর্যন্তই! দু বছরের 
মধ্যে না সরকার হাড়দীট আঁধগ্রহণ 
করেছেন, না করেছেন সংস্কার কা & 
রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা। অথচ 
একাধিক! প্রশস্ত প্রকেচ্ঠবিশিষ্ট এই 
দ্বিতল গৃহটি একটু, স্গীবন্যস্ত ও 
সংস্কৃত বরে পারিকজ্পনান্যযাক্সী 
ব্যবহার করতে পারলে এখনে একাঁট 
সমৃদ্ধ পাঠাগার ও আধ্যীনক থাংলা 
লাহত্য ' সম্বন্ধে  গবেষণাকেন্দ্রসহ 
আদর্শ সংস্কাত ভবন গড়ে উঠতে 
পারভো। সামনের কম্পউন্ডে একাঁটি 
সুন্দর হল নির্মাণ করে আলোচনা 
সভাদর জন্য সংস্কৃতি কেন্দ্র নিস্ঘ 
সভাগ্‌হও হাতে পরতো। শঅখানে 
অবশ্য লক্ষ্য রাখা দরকার শরৎচচ্দুর 
নিজ তত্বাবধানে প্রস্তুত অ্টগীলকাটি- 
যেন নষ্ট না হয়! কারণ সরকার 


. মনীষার বাড়ী 'নিয়েছন, তাকে 


ভেঙে বৃহৎ বেচপ দৃষ্টিকটু খাড়ী 
তৈরা করার প্রবণতা দেখা গেছে। 






ন 


Et 


গত ছয়ই নভেম্বর দি পি এম 


 শারচালত কেন্দ্রীয় শ্রার্মক সংগঠন 


শট এবং তার নন বামপন্থী দল- 
সমূহের ইউনাইটেড, ঝাতীক্দল অব 
ট্রেড ইউনিয়নের আহবানে “দিজ্লী 
বন্ধ” পালিত হয়। সি পি আই 
নয়াল্পিত এ আই টি ইউ লি অবশ্য 
এই ধর্মঘট আলাদাভাবে সমর্থন 
করছিল। কিন্তু বোট ক্লাবের সমা- 
বেশে সি পি অই নেতা এস এম 
ব্যানাজশি বন্তুতা দিতে উঠলে সমবেত 
শ্রোতারা সি পি আই কেন আলদা 
বন্ধ ডাকল এবং কেন সটন্য এবং 
অন্যান্য ট্রেড ইউানয়ন নেতাদের এই 
সমাবেশে ভাষণ "দত আহহান বরা 
হয় নি, এর বৈফিয়ৎ দাবী করতে 


- থাকেন। ফলে সমাবেশ মাছিল পাঁর- 


ত্যাগ করে সি পি আই নেতাদের চলে 
যেতে হয়। দিজ্লীতে একদা জ্ন- 
সং্ৰের প্রভাব ছিল প্রচন্ড! জনসংঘ 
প্রথমাদকে বন্ধের বিরোধিতা করে। 
পরে জনসাধারণের মেজাজ বঝে 
কেবলমার তাদর শ্রিকা সংগঠন 
ভারতীয় মজদুর সংঘকে এই ধর্মঘটে 
যোগ দেবার নির্দেশ দেয়। 

পঁদজ্লগ থম্ধের প্রধান দনট 


ঘটনা লক্ষণীয়। ইন্দিরা কংগ্রেস আজ- 
- দেশের জনমানপ্রসা এত ঘৃঁপত যে 


তাদের লেজুড় সি পি আই অথবা 
জনসংঘ কারোই এই বন্ধের বিরুদ্ধে 
দাঁড়াতে সাহস হয় । দ্বিতীয় 
উল্লেখষোগ্য ঘটনা, জনতার ভাড়া 


, খেয়ে সমগ্র পনীলশ বাহনীর পলা- 


যমন! ডি আই জি এবং অন্যান্য 
সিনিয়র পঢ়ালশ আঁফসারেরা তাদের 
আদেশ দিয়েছেন নতুন কারে কর্ড'ন 
সল্ট বরতে। সাধারণ পীলশ তা 
শোনে নি। তরা চলে গেছে আঁফ- 
সারদের আদেশ উপেক্ষা, কারে। 
“দিল্লী বন্ধ” সম্পার্কে বড় বড় 
লাখ-দ: লাখওয়ালা খবরের কাগজ- 
গাও হাস্যবর িথ্যা এবং অর্ধ 
সত্যের অবতারণা করেছে। পশ্চিম- 
বলো আমরা কংগ্রসী বাজার পান্তুকা 
গোজ্ঠীগুলির চালচলন জানি। 
খবরের কাগজ 'সরকরের পক্ষে কত 
ঘড় মথ্যা প্রচার করতে পারে পেটা 
এবার দিজ্লীওয়ালাদের মালুম 
হয়েছে। একই গোষ্ঠীর দুটি পত্রিকা 
কি লিখেছে তা তুলে দিলেই পাঠ" 
কেরা বুঝতে পারবেন এই সব 
খবরের কাগজওয়ালারা কত ব্ড় 
সজাত! টাইমস] .অব ইন্ডিয়ার হেড 
লাইন “দিজ্লশ বন্ধ অলমোম্ট টোটাল” 
(গল্প প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ) আর ইক" 
নিক টাইমস লিখেছে “দিজ্লী বন্ধ 


, পাঁশয়্যাল (দিল্লী হদল্ধ আংশিক 


সফল), ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস - লিখেছে 
সাহংস। দিল্লী বন্ধ” জীবনযাত্রা 


ই অচল”। জ্টেটসম্যান ধূর্ত শয়তানের 


মভ ঘন্ধের সাফল্য-অসাফল্যের প্রশ্ন 
এড়িয়ে গয়ে লিখেছে “দিজ্শ জন- 
তার ওপর কাঁদুনে গ্যাস! ও লাঠি- 
চালনা ৷” অল ইন্দিরা রৌডও- শোনা 
লোকে প্রায় বন্ধ করে দিতে চলে- 


1 শতবার ১৬ই  নভেদ্বর, টার টু 


লী বধ 8 চারঘা 


: ইঁলাত 'দচ্ছে। 


বিপলের সংবাদদাতা) 


ছেন, এমনি অবস্থা 
. আগামী দতেরোই জহলাই 
৮ 
বাংলা বন্ধের ব্যাপারেও কংগ্রেসী 
পাঁঘকাগুলের একই ধরণের আচরণ 
দেখা যাবে এটা আগে থেকেই বে 
নেওয়া উচিত 
*খোলাখুলি চর ডাকাতিকে 

আইনসঞ্জাত কাজ বলে ঘোষণা করে 
কগ্রসীরা আইন তৈরী করতেও 
পিছ পা নয়। পাঞ্জাবে বিধানসভার 
গাননীয় স্পীবার থেকে মল্তী, ওম- 
রাহ, জজ-ম্যাজস্ট্েট,। পালিশ 
সাহেত্রা কি প্রচন্ড দনপীতিগ্রস্ত তা 
[কহাঁদন আগে পাঞ্জাব বিধানমভর 
হরচাঁদ সিং কাঁমাটির রিপোর্টে প্রকশ 
পেয়েছে। দু-্চার জন মন্ত, প্রদেশ 
'কংগ্রেস সম্পাদক, স্পীকার, কয়েক- 
জন জজ, সেক্রেটারী, ম্যাজিম্ট্রেটকে 
এই অপরাধে সয়ে যেতে হয়েছে। 
মুখ্যমন্ত্রী জৈলৈ সং, নিজে কোন" 
মতে টল খেয়ে সামলে নিয়েছেন 
বটে কল্তু এই জারজাীর হাটে 
হাঁড় ভাঙ্গার জন্যে দায়ী রাজস্ব- 


মন্দ উমরাও সংবে। মন্লিসভা থেকে 


বাদ দেবার বন্দোবস্ত করছেন। "কিন্তু 
তা করার আগে তিনি বিধানসভার 
সদস্যদের মোটা হাতে ঘৃষ দেবার 
ব্যবস্থা করেছেন। সরকারী চাকুরী, 
কস্ট্া বা লাভজনকা ব্যবসা সূত্রে 
জাঁড়ত থাকলে বিধানসভা, সংসদ 











থাকে না। দেশের স্বাধীন সংবধান 
যখন রচনা করা হয় তখন সংাঁধান 
রচাঁয়তারা ভাবতেও পারেন নি যে 
ল্রবারাী কোষাগার যারা লুঠ করে 
তাদেরই সরকার চালানোর দায়িত্ব 
দেওয়া যায়। 
ব্ধানদভায় একটী অইন পাশ করে 
নিয়েছেন যাতে সরকারের চাকুরী বা 
সরকারের কন্টাক্ট, লাইসেন্স প্রভূত 
লাভজনক! কাজে নিযুক্ত হলেও 
বিধানসভা সদস্যের নির্বাচনের 
অযোগ্য বলে ঘোষিত হন্নে না। 
অর্থাৎ এখন জৈল সং অনেকগুলো 
এম এল এ-কে মল্তী বানাবেন, যেগন- 
িকো মন্তী করা সম্ভব হবে না, 
তাদের মোটা টাকা আয়ের ব্যবস্থা 
বরে দেবেন। দুর্শীত ও ব্দমায়ে- 
সার এমন জাতশয়াবরণ কেউ কখনো 
দেখেছেন বা শুনেছেন ই. 
স্াধীনতার পর থেকে সংবিধা- 
নের লক্ষ্যকে. পাঁরবর্তন করে দলীয় 
স্বার্থে সংাবখ্যনকে এলন দিলক্জ- 
ভাব ব্যবহার বরা হয়েছে যে তার 
তুলনা মেলা ভার! ডীঁড়িষ্যয় 
নান্দনী মন্িসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
হারানোর পর রোধ দল নেতাকে 
সংখ্যাধক্য থাকা সত্বেও আান্মিসভা 
গড়তে দেওয়া হয় 'ন। সম্প্রীত 
উীঁড়ষ্যাঁ হাইকোর্টে ' ঁতয়াত্তর জন 


ও ভিন্ছিীল্ীল্! ছযান্সেল 
. দেপ্পধের পর্যবেক্ষক) 


তাইল্যান্ড থেকে মার্কিন সৈন্য- 
বাহন সারয়ে নেওয়া হচ্ছে না। 
এট।ই' পেল্টগনের সর্বশেষ সিন্ধান্ত! 
অর্থাৎ কিছুকাল পূর্বে নিক্সন 
প্রশাসন দক্ষিণ পর্ব এশিয়া থেকে 
হাত শটিয়ে। নেবার যে প্রীভগ্রত 
দয়েছিলন, সেই: প্রাতশ্রীত রাখতে 
সে এখন আর বাধ্য নয়। ভিয়েত- 
নামে বীর ভিয়েতনামী মানুষ 
মাবানি দাম্রাজ্যবাদকে যে চরম শিক্ষা 
দিয়েছে তা এত অজ্পাঁদনে ভুলে? 
যাওয়ার কথা নয়। কোণঠাসা অব- 
দ্থায় মনি সম্রাজ্যবাদ ভিয়েত- 
নাম থেকে সরে গেছ বদ্ত হস 
এখনো দক্ষিণ পর্ব এশিয়ার মাটি 
কামড়ে হাসু আছে। তাইল্যাণ্ডে 
বিরাট বিমান বহর" রেখে মার্ক 
যাস্তুরাষ্ট্রের পক্ষে শান্তির কথা* বলা 
ভঞ্ডাম ছাড়া আর কিছ নয়। এই 
বিমানবহারে এষবগর গ্যাসচেম্বার 
অদৃশ্য ধ্ংসের দূত বি &২ ধরণের 
বেশ কিছ: বিমান রয়েছে । দক্ষিণ 
পূর্ব এশিয়ায় তাইলাস্ডই হালা 
পেন্টাগনের বড় সম্বল। এই হুদ্ধ- 
ঘাঁট ও ভারত মহাসাগরে মাকিনি 
নৌবহয়ের দৌড়ঝাঁপ মার্কিন সাম্রা- 
জ্যবাদের নতুন কোন মতলবের 
ভিয়েতনামের পর 


পশ্চিম এশিয়ায় কলকাঠি নেড়ে 
স্বাবধে করতে না পেরে পরায় 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় একটা কিছ; 
বাঁধানোর এই বড়যন্ত। পেন্টাগনের 
সিদ্ধান্ত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
শাল্তির পক্ষে িপজ্জনকা। 


সাইপ্রাসে ঠযাজাযড়ের ঠাণ্ডা 
সাইপ্রাসের জনপ্রিয় দরকার ও 
সাধারণ মানুষের যৌথ প্রচেষ্টা 
দোইপ্রাসে গ্রাতীপ্লবগদর শবচ্ছুটা 
ঘায়েল করতে পেরেছে। ন্যাটার 
অর্থদাস জেনারেল গ্রভাস ও তার 
সঙ্গে! পোলদের কয়েকটি যড়্যন্ত 
'খানচাল হয়ে যাওয়ায় ন্যাটো চকও 
শবষম বিপদে পড়েছে। এমনাঁক যে 
গ্রধস সরকার এভাঁদনন জেনাবেল 
গ্রিভাসকে অস্ত্রশস্ত অর্থ দিয়ে মদদ 
দিচ্ছিল সেও শবপাকে পড়ে এক 
ধরণের “সমঝোতার চেষ্টা করছে। 
পাপাদপলাস জেনারেল গ্রিভাসকে 
অদ্রসম্বরণ করতে নির্দেশ 'দয়ে- 
ছেন। 
যে, গ্রীস ও তুর্ক বংশজাতদের 
পারস্পারকা আলোচনার মধ্য দিয়ে 
সাইপ্রাসের সমস্যাঁটর সমাধান হওয়া 
উচিত। পাপাদুপলাসের এই বন্তব্য 


জৈল সং পাঞ্জাব - 


এবং এটা স্বীকার করছেন - 


প্রান্তন বিধানসভা সদস্য সাবধান 


অমান্য করার জন্যে কংগ্রেসী রাজ্য- - 


পালকে! আভযান্ত করে এক মামলা 
দায়ের করেন। মাননীয় হাইকোর্ট 
মামলার রায়দান প্রসঙ্গে রাজ্যপালর 
এই কাজের তীত্র সমালোচনা বরে- 
ছেন। হাইকোটেক্প মতে রাজ্যপালর 
অবশ্য কর্তব্য দিরোধী দলের নেতাকে 
মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে আহবান 
জানানো। তার ঈংখ্যগরিষ্ঠতা আছে 
বিনা, তা প্রমাণ করার ক্ষেত্র একস'ত্র 
“বিধানসভা, -রাজ্যপালের ধোন আঁভ- 
রুঁচ খা একাতিয়ার নেই সংখ্যা্গরি- 
চ্ঠতা যচাই করার। দত্তর সাল 
পাশ্চমবজ্ঞেও সর্ববৃহৎ দলের নেতা- 
কেও তৎকালীন রাজ্যপাল এই: 
সুযোগ দিতে অস্বীকার বরেছিলেন। 
অবশ্য এখন আর সংবিধান বা শনর্বা- 
চনর কোন প্রশ্নই উঠে না। কেন্দ্রীয়? 
বংগ্রেস সরকার বুঝতে পেরেছে যে 
স্বাধীনভাবে জনসাধারণ ভেট দেবার 
সুযোগ পেলে কংগ্রেসী মাতব্দরদেরঃ 
আর বোনাদন এ'দশে গদশ আঁকড়ে 
থাকতে দেওয়া হবে না। তাই এখন 
গুশ্ডা গোয়েন্দা, পলিশ বাহিনীর 
সাহায্যে ভোটের কাগজে ছাপ মেরে 
জয়ের ভড়ং দেখনোই তাদের এক- 
মাত পথ । উত্তর প্রদেশ ও উীঁড়ষ্যয় 
আসত বিধানসভা নির্বাচনেও এই 


দুঘকর্ম লাধনর পাঁয়তাড়া চলছে। 

সম্প্রাত হারের কোশী প্রকল্পে 
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী লাঁলত মিশ্র ও 
জগন্নাথ মশ্রের পাঁরবার একভাবে 
বেটি কাটি অবৈধ উপায়ে আত্ম- 


সাৎ করে চলেছেন, কিভাবে মন 
দ্বয়ের আর দুটি ভাই লাহ্লাব্‌ 
এবং িলাবীবাধ্ড এই ললটপা্ে 
জাঁড়ত তার ন্যরারজনক' ঘটনা স্বোদ- 
পরেও প্রকাশিত হয়েছে। ফুলে 
বিহারের প্রাণধমনশী কোশণ টক- 
ল্পের অবস্থা শোচনীয়? বিহারের 
বিরোধ দলের নেতারা ববাশী এলা- 


' কার বীরপনর অণ্চলে একাঁট জনসভা 


করে এর প্রাতবাদ জানাতে যান। 
মিশ্র পরিবারের নিষুন্ত সশস্র- 
গ্ুদ্ডার দল সভামণ্চ-মাইক দখল করে 
নৈয়। নেতৃবৃন্দ অগত্যা সরে গয়ে 
অন্যত্র সভা বদ্পবার উদ্যোগ নেন। 
গণ্ডারা তখন এ সভাতেও য়ে 
হামলা করে। ফলে দুজন প্রাল্তন 
সৃখামন্ত্রী এস এস পির করস 
ঠাকুর এবং আদ কংগ্রেসর পাঁণ্তত' 
হারহর প্রসাদ সিং এবং কয়েবজন, 
বিধানসভা সদস্য গৃরভরভাবে আহত 
হন। সর্ঝোদয় নেআ জয়গ্রকাশ 
নারায়ণ পর্যন্ত বল্তে বাধ্য হযয়ছেন 
এটা অতীব গদরূতর ঘটনা) 








থেকে! মনে হয়, ন্যাটো সাইপ্রাসে 
সরাসরি হস্তক্ষেপের পম্ধার্তটি গাঁর- 
ত্যাগ করছে। কারণ ন্যাটো এটা 
বুঝতে পেরেছে, সাইপ্রাসের মাকা- 
{রওস সরকারের পেছনে ধে জন- 
সমর্থন রয়েছে তাকে ভাঙ্গা অত 
সহজ নয়। সইপ্রাসের শ্রমজীবী 
জনগণের প্রিয় দল আকেল বর্ত 
মান সারবা'রর সমর্থনে ব্যাপকভাবে 
প্রচার করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
বিছুবদল পূর্বে সরকার মাসল, 
ফামাগদসৃতা প্রভৃতি শহারে জেনারেল 
শগ্রভাঃসর প্রাতীবিস্লরী আস্তনা- 
গুলোয় হানা দিয় বেশ কিছ সংখ্যক 
অস্দশস্ত, যষড়যন্নের দলিল আটক 
করে। এই বড়যন্তের মাধ্য রাষ্ট্রপাত 
মাব্যারওসকে হত্যা, আকেলের বেশ 
বি নেতৃবৃন্দকে হত্যার মতলব 
ছিল। অর্থাৎ পুরোপ্যীর চিলির 
প্রস্তাবনা । প্রসন্শাত আরো উল্লেখ্য, 
প্রায় দু দশক ধরে সাইপ্রাসের প্রাত- 
বিপ্লবী শান্ত সমূহ গ্রীক বংশোদ্ভব 
ও তুর্কিদর মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে 
গেছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রিভাসচন্ত সাই- 
প্রাসটকো [প্রীতুসর দিঞ্গো যাক্ত 'বরব'র 
মতলব করেছিল। মাইপ্রাসকে গ্রীসে 


তা হলো পাইপ্রাসকে ন্যাটোর একটি 
দাম্মীরক ঘাঁটিতে পাঁরণত করা। 


আ্জেীষ্টনায় নতুন হীঙ্গত? 

যে জয়ান দোঁমনগো পেরোন। 
উনিশশো পণ্যান্ন সালের তেইশ 
ফলে গদীচন্যত হয়ে দেশ ছেড়ে 
উনশশো তেয়ত্তর সালের তৈহীশে 
সেপ্টেম্বর নির্বাচামর মারফৎ আবার 
আর্জান্টনার রাম্্রপাত শনর্বাচিত . 
হয়েছেন। প্রদঙ্গত উল্লেখ্য, জেনা- 
রেল পোরানের দেশে ফিরে আসাও 
বেশ রহস্যাবৃত ছিল, বিশেষ কারে 
ফে সামারবচক্ক একাঁদন পেরোনকে 
দেশ থেকে তাঁড়য়োছিল তারাই 
আবার তাঁকে দেশে ডেকে এনেছে) 


| ছু আট ॥ 


শসাল্বাত্রণী াত্যতস্নক্স জনত 
(দ্পণের নচ্যসমালোচক) 
প্রসেনিয়ম রাতর বাইরে এক: এবং সেই সঞ্গে দুরশাম অপরাজেয় 


। ধরণের নতুন নাট্যচর্চা চলছে। মণ্চের কল্ঠস্ত্র 
কোৌলীন্য আলোর জটাজাল, 'রূপ- বিশ্লেষণের প্রাগ্রসর অথচ দণ্সাহ- 


সছ্জা, পোষাক-আশাকা) প্রেক্ষা- 
শহর আলো-আঁধারী আড়ম্বর_ 
এসব কনক ভেঙ্গে মণ্ঠমায়া পাঁর- 
ত্যাগ করে বেশ কিছু নাট্যকর্মী 
সময়োচিত উৎসাহে মাঠ-ময়দানে মন্ত 
আকাশের নশচে তাদের নাট্যকলাকে সস 
সবল'লাক্রমে সাধারণ মানুষের কাছে 


নয়ে, সর্বোপার সমাজ 


সক িন্তা-চেতনার গুণে িলযযয়েট 
সমসাময়িক ' নাট্যচর্চার , হীতহাসে 


একাঁট বলিষ্ঠ দিকাঁচহন। 
শুধুমাত্র আলো ঝলমলে 
শহুরে, পটভূমিতে; নয়, যে কোন 


বক্স আঁফসের মোহ চূর্ণ করে বুই- 
রের দর্শকের কাছে, ছুটে এল ? কারণ | 


মাত এবটিই। সে কারণ হল, সমাজকে 


দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছে সল্যয়েট। 
প্রশাসনিকা উৎপীড়ন এবং ফধদশার 


মধ্যে হয়তা সেই ব্যাপক কর্মকান্ডে 


'আত্মানয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। 


কিল্তু সিল্য্যয়েট সেই কঠিন কাজ- 


— টাটা টিটি তা শশা 


ছাব “হাতা কে দাঁত’-এ পরিচালক 
সম্দজের ন'ীঁতকাগশ মোড়লদের 
শরঃদ্ধে ব্যাক্তগত “জেহাদ ঘোষণা 
করেছেন বালে মনে হয় ? মুখে যাঁদের 
বড় বড় কাথার *ফুলঝ্ণার, অথচ 
পঢুযোগমত যারা লাম্পট্য এবং অসাধন 
তার পথে পা বাড়াতে মোটেই কুণ্ঠিত 
নন. ইশারার রাগ তাদেরই ওপর। 


এ দপণ॥ 






ঠা ভাল ছেলে হর গেয়ে 
আসলে "তান খুব চতুরভাবে নলচে 
আড়াল 'দক্স সেনসর বোর্ডের কর্তা 
দের চোখে ধুলো 'দয়েছেন। নেপথ্য 
আবহে: , চাঁৎকারের আভাস এবং 
অশালান -ভাঁঙ্মার মাধ্যমে তান 
.ষেভাঝে সাধারণ দর্শকের আঁদম 
রপদ্কে উ্ত্তাজত করবার চেষ্টা 
করেছেন তার চেয়ে সামাজিকভাবে 


5 Es aaa সি 
পেপছে দচ্ছেন। এ প্রচেষ্টা প্রশং- ্ ী ছবির কেন্দ্রীয়চাঁরত এক প্রৌঢ় ব্যবসায়ী মেয়েদের . পোষাক পাল্টানোর দশ্য- 
সূনায় এবং বাংলা নাট্যের আধ, ওঁ FF) সমাজে প্রাতষ্ঠাঝন, Ey 
৷ নিকতম আশাব্যলক বাঁহঃপ্রকাশ৷ > ও উপস্থাপনও বোধহয় অনেক 





টা) ৩প১...এ. 
1সলযয়েট নামে উদীয়মান তরুণ ; 


নাট্যঝমশিদের এবাটি সংগঠন, গত মানুষের যে কোন দিনের আমন্মণে টিকেই বেছে নিয়েছে। 


দৃ-বছর ধরে কলকাতার কার্জন. 


যে কোন সময়ে এরা ছুটে গেছেন 


ইতোমধ্যে 
মাঠময়দানের এই নাট্যরপাতর সাফল্যও 


পার্কে একাদক্রমে বহ নাটক দর্শক- গ্রামগঞ্জের আরও দারদ্রেতর সাধারণ প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ দর্শকের 


দ্বের সামনে হাজর করেছে। 


এর্কং ক্রমাগতই ভাঁড় বাড়ছে। প্রত 
খানবার দুপুর গড়ানো বিকেলে, 
কর্থনো ঝা ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দ্বরে বৃত্তা- 
কার দর্শকের মাঝখানে এই উৎসাহী 


তরুণদের নাটক সত্যই দেখবার 
মতো! আলো নেই, বলতে গেলে 


আঁভনেতাদের সাজসজ্জা নেই; শুধন- 


দাত্র মাইমোঁটক এ্যাকাটিং, দ্বার 
শরীর সণ্টালন, নাচ-গান আর বাদ্য 


মধুমুদনের ব্যক্তিত্ব ও আমরা 


. (পঞ্চম পৃষ্ঠার পর) 


স্লেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, তান তাঁর 
বস্তু শর করেছেন, কার্থেজ 
স্গ্রাজ্জী দিদো . ঈনিয়াসকে। - প্রথম 
ঘ্বোখে যে বস্ময়বিম্প্ধ উীন্ত করে- 
ছিল, তার উদ্ধৃতি দিয়ে। ঈনিয়া- 
দের প্রাত বার্থ প্রেমের 'জবালা 
সইতে না পেরে দিদো জবলন্ত 
চিভাম্ব আত্মহহাত 'দিয়োছল।_ 
মধুসূদন তাঁর বন্তৃতায় : একথাও 
উচ্লেখ বরেছিলেন, ইংরজ' জাতির 
প্রাত 'হুন্দবদের৷  বিস্ময়এবিমুদ্ধ 
নসনুষোগের গভীরতার কথা বলতে 
গয়ে । তবে কা মধুসূদন নিজেও 
ব্য ইউরোপ্র-প্রীতির আগুনে দগ্ধ 
হওয়ায় পাঁররণীতর ' ভাঁবষ্যদ্ণণ 
নিজের অজ্ঞাতসারেই করোছলেন ? 
হিন্দ; ও ইংরেজের দহযোশিতায় 
ভারতবর্ষে নতুন এক! সভ্যতার যে- 


সম্ভাবনা তান সোঁদন দেখোঁছলেন. 


শেষ পর্যন্ত বতনিই ছিলেন, ভার 
একমান্র আঁভনেতা, নিঃসঙ্গ ও পরা- 
ভুত নায়ক'। ইংরেজ ঝ হিন্দ: সমাজ 
কেউই এই মহা-সম্ভবনাক্ষে মধ্- 
সুদনের অভীপচ্ঞ পরিণাতর দিকে 
যেতে দেয় ন। 

সধনসুদন বিশ্বাস বরতেন, 
ভারতীয় সভ্যতার এই নকাঁকরণের 
অন্যতম প্রকরণ খূষ্টধর্ম। ইউরোপাঁয় 
চর্যার অন্তর্গত তাঁর নব ধর্মা- 


* স্তর্-প্রেরণাও | যাঁরা প্রচার করেন 


থে, মধুসূদনের থৃষ্টধর্মের প্রত 


আজ মান ষের কাছে, যাঁদের জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ এবং তাদেরই মধ্য 
জদের 'নয়ামত-দর্শক তৈরী হয়েছে 


প্রতিচ্ছবি পাঁরলাক্ষত হয় দিলযয়েটের থেকে৷ নাট্যচর্চার অভিজ্ঞতা অর্জন 


নাটকে। আবৃত্ত দশামক নাটবের 
বিদ্ধ অংশ, 1*ববিদ্যালয়,_ আংলার 


যে ছাব ভেসে ওঠে তা নাট্যকার- 
দেশক বার সেনের হীতহাসাঁস্ধ 
তাঁক্ষ] শ্রেণী সচেতনতার পাঁরচায়ক। 

লয়ে কেন প্রেক্ষাগৃহের , 
সংখা দর্শকদের এবং অর্থাগামী 


এই মন্ত আকাশের নাট্যরপীতর 
মাধ্যমেই সম্ভব তাই সল্দ্যয়েটের 
আদর্শ অনেক নাট্যদলত্কই অন্ব- 


তলা), বিদূষক মেধ্যমগ্রাম), বাটানগর 
থিয়েটার ওয়াকর্স (বাটানগর) প্রড়ী 
নাট্যসংস্থাও অসীম উৎসাহে এই 
কাজে নেমেছেন। _ 


দেন। আব্বার নিজের অনগ্রহপহষ্ট 


এক ঠিকাদারের ষ্নবতী ম্তীর সঙ্গে 
আসনাই-এও তাঁর মোটেই অব্দচি 
নেই। গল্প শুনে যাঁরা “চেতনা”, 


“জরুরৎ॥ ধরণের ছবির সমালো- - 


চনায় মুখর ছিলেন, পরিচালক 
ক্াঁঝ তাদের একছাত নিয়েছেন এবং 


ৌটামৃটিভাবে 1সমাজসচেতন দযার্ট-. 
প্রাণত 'করেছে। নিরীক্ষণ (মাণক- ভঙ্গীর পাঁরচয় ছবিতে লভ্য। আসলে 


কিল্তু সেসব কিছুই নয়। এর 
মধ্যেই পারিচালকা মিশিয়েছেন সাধা- 
রণ হিন্দী ছবির যত উদ্ভট মাল- 
মশলা, কিছু শিশুপাঠ্য মনস্তত্বের 
কচ্কচি, র্যাকমেল ও রহস্যরেমা্টে 


কোন যথার্থ অনুরাগ ছিল না, 


তিনি ধর্মল্তর গ্রহণ করোছলেন 


কোন ইংরেজ বা ভারতীয় খৃষ্টান 
রমণীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য, 
কিংবা মিশনারীদের সহায়তায় বিলেত 
যাধার লে'ভে, তাঁরা ভুলে যান, এই 
উভয় আকাঙ্খাই তাঁর জাবনাদর্শের 
চিত্তে অহনিশ জাগরূক 'ছল। 
মধনসুদন যে, কোন নিরক্ষর, শিক্ষা- 


বিহীন, অনহমমণ হিন্দ; বালবাকে- 


বিবাহ করতে আনিচ্ছক ছিলেন, ভাতে 
তাঁর অকপট আধ্ানকতারই প্রমাণ 
মেলে। তান ষাঁদ এই ধরণের কোন 
বিবাহের ষড়যঈ্রকো ব্যর্থ করার 
উদ্দেশ্যে, পিতার ধিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে থঙ্টধর্ম গ্রহণ করে থাকেন, 
তাতে তাঁর ?নিভশক সততা ও আদর্শ“- 
নিষ্ঠার পাঁরুয় মেল । আজও আমা" 
দের দেশে অনেক৷ ষুবকা পিতার 
ইচ্ছার বিরদ্ধে বিনা পণে” অসাংর্ণে 
বা ভালবেসে কাউকে বয়ে করতে 
ভয় পায়। মধুসুদনের প্রথম যৌব- 
নের ইংরেজী কাবিতায় এমন প্রমাণ 
আছে যে, 'তাঁন কোন নালনয়নার 
প্রেমে পড়োছলেন। যাঁদ তাকেই 
ব্বাহ করবার জন্য তান 'পতামাতা 
ও পারিবারকা আশ্রয় পিছনে ফেলে 


ধমর্দন্তর গ্রহণের সাহস দোঁখিয়ে 


থাকেন, তাহলে সে-যগে তাঁর জুঁড় 
এদেশে ছিল না। এয্গেও আছে 
কি না সন্দেহ! 


ra 


নিদ্বধায় বলা যায়, খ্যন্তিগত 
জাঁবনে রোমান্টিক প্রেমের আঁভ- 


- জ্ঞতা এবং ইউরোপীয় সাহত্যের 


প্রভাবে আত অল্পবস্ন-সই মধুসূদনের 
মনে প্রেম ও দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে 
আধুনিক মূল্যকেধ গড়ে ওঠে। 
মাত্র আঠার বছর বয়সে, ছাত্র- 
জীবনে, স্তীশিক্ষর প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে ষে-প্রক্ষ তান পাঠ করে- 
ছিলেন, তাতে তান স্পষ্টই বংল- 
ছিলেন, ভারতীয় তথা প্রাচ্যদেশী- 


য়েরা নরুনারীর প্রেমস্পর্র্ক বা 
দাম্পত্যজীবনের আদর্শ বিষয়ে? 
নিতাল্ত বর্বর। নারীকে এদেশে 


পুরুষের লালসা চারতার্থ করার 
উপকরণ বলেই ভাঝা হয়। আর 
আশাক্ষত ' রমণী বাকশন্তিসম্পন্ন 
ইতর প্রাণীমান্। আধ্াানক শিক্ষা ও 
সভ্যতার, প্রভাব ব্যাতরেকে এই বর্ব- 
রতার অবসান সম্ভব নয়। মধুসুদনের 
যুগে, এবং একসলেও, এই উক্তি সত্য 
হলেও, অধিকাংশ ভারতাঁয়ের কর্ণে 
মধ্ব্ষণ করবে না। মধুস্্‌দনের পর- 
বতশ 'হন্দ্‌ত্বাভমানী অথচ ইংরেজ- 
প্রেমী ' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে 
আদর্শ স্ত্রীকে স্বামীর জৈব লালস্য 
পারতৃপ্তির উপকরণ রূপে উপস্থিত 
করেছেন।, তাঁর উপন্যাসে যে-সব 
নারী প্রেমের বীর্ধে নিঃশাঙ্কন'ঁ 
হয়েছে, তারা সকলেই দুষ্টা, ভ্রম্টা 
ও পারিবারিক শান্তির বিঘ্যক্যারনী। 
আদর্শ স্ম সকল ইহলোকে সুখ বা. 
পরলোকে! শান্তি অর্জন কারেছেন। 
আর দ€্টারা ইহকাল পরকাল দুটোই 
খুইয়েছে। মধুসূদন তাঁর সাহিত্য 
ও জীবনে এই বর্বরতার বিরোধিতা 


+ খাঁটি ইংরেজ রমণীকে তার আত্মীয় 


করেছেন। তাঁর যুগে ও পরবতশি- 
কালে অনেক 'িলাতফেরৎ 'শীক্ষিত 
ভারতীয়ই জাত-বর্ণ-কূল-অর্থ 
ইত্যাদির নির্দেশে নিরক্ষর বা আঁশ- 
ক্ষিত গ্রাম্য রমণাঁকে বিবাহ করেছেন 
(আমাদের রঝাল্প্নাথ বা জওহরলাল 
ব্যাঁতক্স নন)। এদেশে এযুগেও 


‘যখন আঁধকাংশ ভদ্রসল্তানের বিবাহ 
পিত রব অভিভাবকদের নির্দেশে 


অন্যাষ্ঠত হয়, সেক্ষেত্রে মধসুদনের 
আচরণ “আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না 
করে পারে না। 

- িদ্তু সে-যুগে মধদূদনকে 
এজন্য অশেষ 'নন্দাভাজন হাতে হয়ে- 
ছিল। তান মাদ্রাজ থেকে গর্থ 
একটি 


পাঁরজনের বিরোধিতার মূখে জয় 
করে এনেছেন। পরে যখন সেই 
স্ৰাকে পরিত্যাগ করে তান হেনার- 
যেটাকে ভালোবাস্মলেন, তখনও প্রেম 
ও বাহ সম্পর্কে ভার দ্বাধন 
সাসকারমনুন্ত মনেভাবের পাঁরচয় 
পেয়ে আমরা অবাক! হই। তার যে 
রেবেকার সঙ্গে আইনত বিচ্ছেদ 
হয়নি, বা হেনরিয়েটার সঙ্গে শাস্ত- 
সম্মত, বিবাহ হয় নি। সে নিয়ে সম- 
সামায়ক হিন্দ ও থ্টান সমাজে 
অনেক পবরুপতা ছিল। হিন্দু ধর্ম 
বহীবধাহ ও উপপতস্থী গ্রহণ শাস্ত- 
সম্মত, মধুসূদনের আচরণ কদাচ 
নয়। মধুসুদন নরনরীঁৰ পরস্পর 
ভালোবাস্যকেই বিবাহের একমাত্র 
মানবিক রাীঁতসশ্মত ' ভাঁত্ত বলে 
মনে করতেন। তাই রেবেকার সঙ্গে 


লো'কর প্রেম এবং- তৎসৃম্পার্কত নাট- 
কয়, খ্মনখারাপি এবং পরিশেষে 
সেই আদালত দৃশ্যে সাইবার অশ্রু- 
বিগাঁলিত' আম্মিলন, সেই পুরনো 
ধারা। এখানেও সমাজের শিরোমপি- 
দের গালাগাল দেওয়া আছে, 'কচ্তু 
সব ছুই ফাঁকা কথার বুদবুদদ। 


বিচ্ছেদ হলেও হেনারয়েটা তাঁর 
আমৃত্যু সাঁঞ্গনী ছিলেন। কোন 
হিন্দুর পক্ষে সেদিন এই প্রেমের 
মাহাত্য বোঝা সম্ভব ছিল না। 
সান্দেহ নেই, এই স্ব কারণেই 
"মধুসূদন সমকালীন সমাজ-জঁবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়োছিলন। 
তিনি ছিলেন বিদ্রোহী, একক, 
িভীক। নাঁটশের আতমানবের 
আদর্শে 'তানও 'বিপদজনকভাবে 
ফেচেছিলেন। তার নিঃসঙ্গতার সব- 
চেয়ে বড় প্রমাণ, খাগগ্রস্ত। দা'রদ্া- 
কনিষ্ট, দুরানরোশ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হয়ে তান যখন মত্যুমুখে, তখন 
তাঁর বন্ধ বা পাঁরচিত কোন ব্যাস্ত 
তাঁকে দেখতে আসতেন না। মৃত্যুর 
কয়েকদিন পূর্বে হেনারয়েটা শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন 
সম্পূর্ণ একাকী জীবনের আ্তম 
দিনগুলিতে তান মানুষের রক্তের 
অন্তর্গত নৈঃসঙ্গের স্বাদ্‌ পেয়ে- 
ছিলেন। কিল্তু সমস্ত জাবনভোর 
তো তান এই বিপন্ন , কিময়কে 
অনভঝ করেছেন৷ তাঁর মৃত্যুর 
শতবর্ষ পরে আজও তার জীবনের 
ট্র্যাক মাহমাকে উপেক্ষা করে, 
নধৃতগর্ভ নিবীদ্ধতা তাঁর সম্পর্কে 
প্রগল্ভ স্থূল মতপ্রকাশে ব্যগ্ন। 
বাঙাল" তাঁর মনীষা ও স্নীহত্যকৃ- 
হিসাকে ব্যবহার করতে উৎস্হী। 
কিন্তু তাঁর মহৎ সংকল্প ও মহৎ , 
ব্যর্থতাকে জীবনে ঝা সাহিত্যে 
প্রাতফলিত করতে পারোন। 






রঃ ৬ 7. পচ 





জয়ার কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা 


বং শ্রমিক স্বার্থীধরোধশী অচরণর। সার ব্যবস্থা হবে ন্া। তারা রাজও- 
বিশেষ ধরণের ফর্ম নিয়ে আসতে | 
বলেন। সে আঁফসে গিয়ে বাজন ছু 
আফসার, এমনাক জায়ল্ট রাজও- ছু 
ন্যাল ডিরেক্টর শ্রীমালহোতকেও এ- | 
ব্যাপারে অনুরোধ জানানো হয়; & 


বতাঁনও এবইভাবে আইনের কথা বলে | ইউ সর য্ন্ত সংগঠন এই কাটি 


ঈন্য উষা সেলাই মোঁসন ক্ৰারখানার 
পাক ফিকচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয় 
তি চৌঠা নভেম্বর । 

ফটক রায় (ই এস৷ আই নং 
1৫৭২০৩) গত বাইশে অক্টোবর 
ঠারিখে গুরুতর অস:স্থ অবস্থায় 
শয়ালদহ ই এস আই হাসপাতালে 


ার্ত হান। তাকে হাসপাতাল কর্তৃ- 


ক্ষ পরীক্ষা করে টি দি রোগাক্রান্ত 
দুটি ফসফুসই ক্ষাত্গ্রস্ত) বল 
ঘাষণা করেন এবং উত্ত হাস- 
টীতালে চাঁকৎসাধীন রাখা হবে 
বৈ না বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন। 
রাশসির আত্মীয়স্বজনদের আনু- 
রাধেও কেন ফল হয় না এবং শেষ 
র্যপ্ত দোসরা নভেম্বর তাকে হাস- 
পাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়! 

জয়া শ্রামক ইউনিয়নের তরফ 
থক চৌষাট্র নম্বর গণেশ এঁভন্যতে 
যাস্সিস্ট্যান্ট মোঁভব্যল অফিদারের 
সাফসে সমস্ত ঘটনাটি জানানা হয়। 
চারা হলেন, যেহেতু রোগীর দেয় 
দা ই এস আই তহাঁবলে জমা 


এম্পায়ার ওহাচ কোম্পানীতে ছাটাই 


বেতন ছাড়া শ্রমিকরা বোনাস' হিসাবে | 


নতে বাধ্য করে। 





কালোছ্াটেব বেচাকেনা প্রতিরোধে 
ভ্রীষঞ্চ প্রযোজিত 


১. ঘনফুলের প্রচ্ছন্ন মহিম! 


£ গ্রণেণ মুখোপাধ্যায় 


নাট্যরূপ / নির্দেণনা 
, - আলোক সম্পাত £ অভিত ধিত্র 
মঞ্চ পরিকল্পনা £ পরিতোষ দাস 


বুঙ্গনায়ু | ২৪ শেনশেহর 


২৪ শে 29 


হলে টিকিট | 





ম * শুক্রবার ১৬ই নভেম্বর ১৯৭৩ , ' 


‘AA HAE 


কর্তৃপক্ষের অন্যায়ে শ্রমকেরঃমৃত্যু | 


| যোগ পেশ করেন। 


’৭৩ শনিবার সন্ধা ৬-৩৯ মিঃ 


পতি 
. ~ 
ন bt ছ- 





পড়েনি, সেহেতু, তার কোন চিকিৎ- 


চেষ্টা বরে দেখবেন। 
ফাঁটক রায়ক বাধ্য হয়ে 


তান মাবা যান। 
পরে অনুসন্ধান কার জানা গেছে, 


শুধ ফাটক রয়ে কোন, অনেক৷ শ্রাম- | 
বের কাছ থেকে নেওয়া ই এস আই- | 


য়ের টাকা কোম্পনো বাহাত্তর সালের 


নভম্বর মাসের পর থেকে জমান 


দেয় ন। ই এস আই বর্তৃ্পাও 


ফটিক রায়কে টাব জমা না দেওয়া | 


সম্পর্কে কোন পর দেয়ান। 


শব্দ প্রক্ষে"প £ হিমাংস্ত পাল 
সঙ্গীত পরিচালনা £ সুনীলবরণ 


রবিবার ৩ টে ও ৬ ৩০ মিঃ 


রর আসছে। 





গ্রে জন্য কংগ্রুসীরা একমত হয়ে! ঠিক 


[| হবার চালিয়ে 





| 
” লক্ষ্মীকান্ত বু 


(প্রথম পচ্ধোর পর) 


| আর নেই। তারা অপদস্থ হয়ে সারে 
| পড়াত বাধ্য হয়। পরে ওরা মংখ্য- 


মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আভি- 


আই এন 1ট ইউ সির নেতারা 
বলেন অনুরূপ এঝাঁট ঘটনার চেষ্টা 
সার্কাস ট্রাম 
ভিপেতে। সেখানে লক্ষযবঝাবূর 
গোষ্ঠী মারপিট করে জায়ল্ট এ্যাক: 
শন বাঁমাটির লোকজনদের হটাবার 
চেষ্টা করে। 

ট্রামে বেশ কিছুদিন ধরে সউ, 
এ আই টি ইউ সি ও আই এন 1টি 


শ্রমিক 'কর্মচারীদের মধ্যে কাজ করে 
লক্ষমীবাবু ওখানে একাঁট 
ছোট সংগঠন গণ তোলার চেষ্টা 


নু ঝরছেন। 


রামের শ্রমিক বহনের সংগ্রামী 


: অভিজ্ঞতা নিয়ে লক্ষ্বাবর গোষ্ঠীকে 
আনতে হয় এবং চৌঠা নভেম্বর চু 


দিশেষ পাত্তা দেয়ান। তবে গত 
কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় ওরা জ'ন 
যে, সরকারণ সমর্থ পুষ্ট কোন গোষ্ঠীর 
বিরোধিতা করার ঝাকি অনেক, 
শবশষ বরে শ্রামক্ঝ সংগ্রামের বর্তমান 
পর্যায়ে । তবুও 'কিল্তু লক্ষ্মণক 
ট্রামে বিশেষ আসর জমাতে পারেন 


| নি। 


ভাই একাঁদন একস? জোরজার হাদ্ব 
তাঁম্ভ দেখানোর প্রয়াজন হয় । সশস্ত্র 
একটি গোষ্ঠী গিয়ে নিজেদের নেতৃত্ব 
প্রীতাষ্ঠত করত চেষ্টা 'করে। শ্রমি 
করা কিন্তু একফোগে এর প্রতিরোধ 
করার সঙ্কজ্প জানায়। বেগতিক 


প্লে একাংশ হলে যে, কংগ্রেসের নেতারা 
[| দলের মধ্যে কোন নিয়মশৃঙ্খলা প্রাত- 


সিভি বরাত পারে লা তাই ক্ষয়: ০০ পরো রেল করেছেন৷ 
কামপেরা 


ও রনীন্য ছুটি শিটিয়ে দেওয়ার টুটি বাব; ও সমর্থক গোষ্ঠী সারা রাজ্য 


রী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাল্টা সংগঠন 
28 জে 
মি সাধ্য তাঁর নেই। 


গড়ে তুলছে । মখ্যমন্দ্র শান্তর ভত্ত 


কিছ্াদন আগে আই এন টি 
ইউ দস সংগঠনকে মজবুত খরার 


বঃরেন যে, লক্ষনাঁশ্ব: সমেত ছয়- 
জন বংগ্রেসী নেতাকে আই এন টি 
ইউ সি রাজ্য কর্মসমতিতে অন্তভূর্থ 
করার দরকার। কং রসের নির্দেশে 
এই ছয় জনকে সাঁমাত সদস্য করে|, 
নেওয়া হয়। কিন্তু তাতে সুফল হয় || 
নাই। 
খোলাখ্যীল লক্ষর্নীবা আই 
উর তোরা কাভার] 
যাচ্ছন। পনেরোই || 
নভেম্বরের কর্মীব্রাত সিদ্ধান্ত অই || 
এন টি ইউ “সর রাজ্য কর্মসাঁমাততে || 
গৃহীত হয়েছে। লক্ষমীবাবক এই 


ঘি গিধান্ত বানচ্যল করতে নেমেছেন 
কটি বিন্তু তার বিরুদ্ধ কংগ্রেস অথবা 
প্রি আই এন টি ইউ শী সাংগঠাঁনক 


ব্যবস্থা নিতে অক্ষম । 
এই ব্যবস্থা নেওয়ার বিপদ অনেক। 








উাঁনশশো উনসন্তর সাল থেকে নানা 
কায়দায় লক্ষমীথাবুর দলবল; থাড়াতে 
সাহায্য বরেছে কায়েম স্বার্থের 
নানা গোল্ী এবং কেন্দ্রের নির্দেশে 
এখানকার প্রশসন ও পাালশ! 


বর্ধমান জেলার কলনার আঁধ- 


বাসী লক্ষমীব্দ। সেই পর্বায়ে 


যথেষ্ট সাংগঠাঁনকা। বাদ্ধর পরিচয় 
দিয়ে লক্ষমীবাবু মস্তানদের একান্ত 
করেন সি পি এম নিধন । বর্ধমানে 
তার কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় 
নেই। তার পর যাদবপুর, তারাতলা? 
হাইডরোড প্রভাতি অণ্চলে একের 
পর এক সিট: ইউনিয়নকে পাতত্যাড় 
গেটাত হয়েছে লক্ষীবাধুর অভি- 
যানের ফলে। তখন আই এন টি ইউ 
চি মুখ বজে 'ছিল। 

লক্ষনীবাবু বলেন, যে ভূইফোড় 
এই সাব ট্রেড ইউনিয়ন নেজরা সংগ- 
ঠন কৰ্জা বরে পয়সা বনাতে চায় 
আর মনে বারে অন্যেরা চিরকাল 
তাদের ভলান্টিয়ার হয়ে থাকবে। 
ব্যপারটা এত সোজা নয়। 


বিদেশ দপণ 
(সপ্তম পৃষ্ঠার পর) 


কামপোরা নির্বাচিত ছন। কামপোরা 
বেশ 'লিবারাল পন্থী । ফলে সাম্রাজ্য- 
বাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে তান কয়ে- 
কাট কার্যক্রম গ্রহণ করোছলেন। 
কারণ দেশ প্রতিক্রিয়াশীল শাসনে 
এতদিন ছল জজর্শরত। অর্থনৈতিক 
অস্থা ভেঙ্গে গেছে। মার্কিন ও 
পাশচম জামান সাম্রাজ্যবাদ দেশ 
ল:টছে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে 


_ আজের্ণন্টনায় জাতীয়তা্দী আন্দো- 


লন দেখা দেয়। দেশে দেশপ্রোমক 
আওয়াজ জোর হতে থকে। এ অব- 
স্থায় পে-রানের দলের মধ্যেও দেশ- 
প্রেমিক ও লাম্রাজ্যকাদীদের পেষক- 
দের মধ্যে অক্তদ্বন্ধি দেখা দেয়। 


পেরোন তাঁকে ডেকে 


ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ । 


সুতরাং যাক্রিসাধারপকে অনুরোধ কর] যাইতেছে ঘে, তাহারা 
তাহাদের নিজেদের ব্বার্থ ও নিরাপত্তার কথা চিত্ত! করিয়া যেন 
এন্নপ আইনাবগহিত কাজ হইতে বিরত্ত থাকেন। | 

চীফ কমাশিয়াল সৃপাকিষ্টেপ্ডেন্ট 


পূর্ব রেলওয়ে 
একটি আবেদন 
জাঢ> উিশযাদ ল্ঙ্কঞ্জ 
রেলের ছাদে, পা-দাশীতে এবং বাফারে যথেচ্ছ ভ্রযণ 
ফাত্রিসাধারণের নিজেদের নিরাপত্তার পক্ষে বেবল বিপজ্জনক নহে, 
১৮৯* সালের ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১১৮ ধারামতে অপরাধও। 
রেলের ছাদের উপরে ভ্রমণে ভড়িতাহত হইবারও ঝুঁকি বহিয়াছে। 


অননুমোদিত ভাবে বিপচসূচক চেইন টানা 
অনহৃমোদিতভাবে বিপদসৃচক চেইন টানা বা ট্রেন খামাইবায় জন্য 
হোজ পাইপ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ায় ভারতীয় রেলওয়ে আইনের 
১০৮ এরং ১২৬ ধাবামতে অপরাধের কাজ । 
অনাবশ্যক চেইন টানায় কেবল ট্রেনের বিলম্ব ঘটায় না, যাত্রি- 
সাধারণের ভ্রংপেও বিশেষ অদুবিধা ঘটায়। 
মহিলা কামরায় জোবপর্বক ওঠা 


পুরুষ যাত্রীদের মহিল! কামরার ভ্র+ণও রেলওয়ে আইনের ১১৯ 


নয 


পাঠান। পেরেন বুঝতে পেরেছেন 
আর্জাল্টনাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে 
হবে। দেশী জোয়ালের সবাচিহ 
আজ মুছে ফেলতে হকে। স্বাধীন 
সার্বভৌম আজ্দেন্টনা গড়ে তুলতে 
হাবে- এটাই আজ আজেন্টনাবাসশ 
চায়। পেরোন এটা স্বীকার করেছেন 
যে ]যাইরের [বদশশী সাম্রাজনবাদের 
হস্তক্ষেপ সব সময় নির্বাচিত সর- 
কারের বিরাদ্ধ হয়েছে এবং সাম্রাজ্য- 
বাদীরা একনায়ক সামাঁরক শাসনকে 
সমর্থন করে। একথা যে চিলির 
সার্মারক একনায়কদের লক্ষ্য রেখে 
উচ্চারত এটা বুঝতে অস্াবিধা হয় 
না। কারণ আর্জেন্টনা চিলির 
প্রীতবেশশ দেশ। পেরোনের 'চাঁলর 
ভয় আছে। 





প্ৰকাশত হ’ল 


বীক্ষণ 


১ম বর্ষ, ৮ম সংকলন, নভেম্বর 2৭৩ 
এতে আছে 

উ প্রতিবেশী চীন £ চীন-প্রত্যা- 
গত ডাঃ বিজয় বসু ও শ্ৰীমতী 
ইন্দিরা বমু*র সঙ্গে একটি 
সাক্ষাৎকার 

@ রাজনীতির খাতিরে বিজ্ঞান 
গবেষণা বর্জন 

@ একটি শিক্ষা-পর্যটনের অভিশ্যত 

@ বন্যান্ডাণের রাজনীতি 

@ ন্রমান বেথুন 

@ শেশৰ 


যে গাযোগের ঠিকীনা_- 
বিক্ষণ কার্যালঃ,? ৫2 সি শত্তু্াবু 
লেন, কলিকাতা-১৪ 


দাম £ এক টাকা। 
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হোমিঃযথক ধরাঙ্গায় গোলযোগ : 


ছাত্র পরিষদের একাংশের দীরাত্ন্য 


শাসক কংগ্রেসের প্রভাবিত ছাত্র 
পারষদের একাংশের দৌরাত্ম্ের 
ফলে সরকার নিয়ল্দিত পশ্চিমংগর 
হোমিওপ্যাথক! কাউ'ন্সলে বর্তমানে 
আক রবুরতার (নধকট শুরু হায় 
তথাকথিত ছান্্রা দাবী করেছে যে। 
যে সব ছাত্র বিগত হোমিওপ্যাথিক, 
ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে 
পারে নি বা পঞ্দীহার হলে নকল 
'বারতে গিয়ে ধরা পড়েছে তাদের 
সবাইকেই সাসম্মানে পাশ বারিয়ে 
দিভে,হবে। তা নাহলে তারা কাউ- 
দ্লিলের বারা বাজিয়ে দেবে। গত 
কয়েক মাঁস ধরে ছাত্র পাঁরষদের 
সদস্য বলে দাবী করে এমন কিছ, 
সেংখ্যকা যুবক হোমিওপ্যাথিক কাউ-ঃ 
ন্সিলের ওপরে দৌক্সা্য এবং বর্ত- 


সভাপাঁত এন কে সাহা ছাত্র পাঁর- 
যদর এ মস্তানদের পুরো মদত 
দিচ্ছেন। অপর দিকে হোঁমও- 
প্যাক  ফাউীম্সাোলের দদস্যদের 
একাংশ বলেছেন যে, বর্তমানে 
হোমিওপ্যাথিক (কাউান্সিলকে যেভাবে 
চালানো হচ্ছে অবিলম্বে তার কর্ম 
ধারা পাঁরতর্তন 'করা না হলে সেটি 
হোমিওপ্যাথিক ডান্তার তৈরীর পাঁর- 
বর্তে একাঁটি মানুষ মারার কারখানায় 
রুপান্তারত হকে। 
সংবাদে প্রকাশ, গত জুলাই মাসে 
সরকারের ব্যবস্থা অন্যায় রাজ্যের 
বিভব স্থানে (হোঁমওপ)থক 
শিক্ষার  ছাত্রছাত্রদের ফাইনাল 
পরাম্্া গ্রহণ করা হয়। বিভন্ন 
পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে৷ নানাধরণের 
দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। 
পরীক্ষা চলাকালীন কিছু ফ্লাইং 
ভিজিটর অকস্মাৎ হাওড়ার, মহেশ 
ভট্টাচার্য হোমওপ্যাথক বালেজে 
শিক বেশ কিছ সংখ্যক ছাত্রের 
বিরদ্ধে দুর্নীতির আঁভযোগ বরেন। 
' আভযোগে প্রকাশ, এ সব ছাত্র মূল 
বাই দেখে পরাঁক্ষার হলের মধ্যেই 
_ নকল করাছল। ফ্লাইং ভিসটরশণ এ 
ছাত্রদের কাছ থেকে প্রায় আড়াইশ 
হোমওপ্যার্ধিক ডান্তার পড়ার মূল 
বই আটক করেন। এতে হোমিও- 
প্যার্থকা ছাত্র এবং ডাক্তার মহলে 
দারুণ চাগ্ুল্যের সৃষ্টি হয়। 


কিন্তু তথাকথিত ছাত্র পাঁরষদের 
কর্মীদের বিক্ষোভের ফলে এবং 
হোমিওপ্যাঁথক কাডীল্সলের সহঃ- 
সভাপতি এন কে সাহার উস্বদনশতে 
প্রাক্ষা হলের মধ্যে আটকা সমস্ত 


সম্পাদক কত্‌ক আভার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭, 


(দর্পনের সংবাদদাতা) : 


হোমিওপ্যাথিক, বই  পরাক্ষার্থী 
ছাত্রদের বাড়তে পরে পেশীছে দেওয়া 
হয়। এন কে সাহার উস্কানিতে 
ছাত্র পারষদের কর্মীরা দোরাত্ম্য 
করে প্রথম ধাপ জয়লাভ করায় তারা 
হয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে 
যায়। 
এবার তারা নতুন আব্দার করে 
যে, পরাক্ষার্থা সব ছাত্রকেই (পাশ। 
করিয়ে দিতে হবে। এতে হোঁমিও- 
প্যাথিক কাউন্সিলের সৎ সদস্যরা 
এবং  পরাক্ষকগণ মহা - বিপাকে 
পড়েন। ব্রণ, যে ছাত্র আদৌ পড়া- 
শুনা করে নি বা 'পরাক্ষয় শোচ- 
নীয়ভাবে ফেল করেছে তাকে কি 
কারে পাশ করানো হবে। এই নিয়ে 
দারুণ বিতর্ক শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য 
যে, হোঁমিওপ্যাঁথক কাউন্সিলের 


প্তখনরাজের পাঙ্খা গাড় 
কলকাতায় গাড়শ দুই প্রবার। 
একি দরকারী গড়, অপরাঁট বে- 


আরকারী। সরবারণ গাড়ী .বাহাকে 
বলে? যে গাড়ী সংখ্যায় কম, অথচ 
একতল দ্বিতল এবং ত্রিতল সমান্বিত 


বহদরূপে ও থহুবর্ণে শোভিত হইয়া? 


দিনাদন প্রাতাঁদন লোকসান খাইয়া, 
উদরঠাসা যাত্রী বহন কাঁরয়া জনগণের 
মঞ্গলসাধন বরে_তহাকে' সরকারী 
গাড়ী বলে। আবার বে-সরকারী 
গাড়ী কাহাকে বলে? যে গাড়ী 
সংখ্যায় বেশী এবং সেইহেতু যাত্রা 
বহন করিবার ক্ষমতাও বেশ, অথচ 
স্ফশতোদর মালিকের চতুরালিতে 
লাভের অঙ্ক আকাশছোঁয়া হওয়া 
সন্কেও যেকোন দিন যেকোন মুহূর্তে 
আ'ছলামান্রেই চলাচল হন্ধ কাঁরিতে 
পারে-তাহাকে বেসরকারী শাড়ী 
বলে। 'কচ্তু লক্ষ্য কারবার "বিষয় 
হইল এরাজ্যের আত্মত্যাগ সরকার 
লোকসান খাইয়ও জনসাধারণের 
সবীঘধার্থে সরকারী গাড়ীগ্যীলতে 
আঁধকতর স্দব্যবস্থা প্রণয়ন করি- 
য্নাছেন। 
তন্মধ্যে একটি হইল এল মার্কা 
গ্রাড়ী। বলাই বাহূল্য কাঁলকাতায় 
যখন প্রথম এই এল-মাক্ম গাড়ীর 
আঁবিভ্গব হইল, তখন যাব্ুগসাধারণ 
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শতকরা ছাঁব্শ জনের বেশী পাশ 
করানো সম্ভব হয় নি। অথচ ছান 
পরশক্ষকগণ করৃকি সহজ এবং সরল 
“ভাবে পরীক্ষার খাতা দেখা স্ত্বও 
পরিষদের এঁ কর্মীরা দাবী কর্তে 
থাকে যে, হোমিওপ্যাথিক পরাক্ষার 
পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কাউকেও ফেল 
করানো চলবে না। শতকরা একশো 
জন পরটক্ষার্থীকই পাশের নম্বর 
দিতে হবে। 

এ নিয়ে যাঁদও বহু তর্ক 'ঁবত- 
কেরি ঝড় ওঠে, তথাপি এন কে সাহা 
গনজের ক্ষমতা বলে এবং কয়েকজন 
ওপরওয়ালার ওপরে প্রভাক বস্তাব 
করে আগের পরণক্ষম বাতল বরে 


' দেন। অবশেষে শতকরা ছাঁক্দিশ 


জনের পরিবর্তে শতকরা সত্তর জনকে 
পাশ করানোর ব্যবস্থা হয় এবং গত 





ছিল না। গাড়ীর গ্যালপিং স্টপেজের 
ভিত্তিতে যাতীসাধারণের নিকট হইতে 
অতারিন্ত পাঁচ পয়সা (যাঁদও সর্বত্রই 
স্টপেজ দেওয়া হয়) আদায় করা 
শুরু হইল। ইহা পরিবহন আঁধ- 
কতর্দর "গরীব হটাও এবং আমীর 
পটাও” নীতির একাঁট এীতহাসিক 
পদক্ষেপ। বছিকাতার সনাতন সহন- 
শীল যাত্রীসাধারণের মূখে একবার 
স্যাবধাভিগের। শচিষিত ধাঁরলে 
তাহাদের রন্তচক্ষু মুহূতেই উল্লাস 
উদ্বেল হইয়া ওঠে। অতএব সর- 
কারও ডান হাত গুটাইক়া রাঁথয়া 
বামহাত দিয়া যারাসাধারণফে দোহন 
করিয়া 'থাকেন। 

প্রশ্ন হইল, এই “ল্যা-মার” 
গাড়ী স্বত্ব স্টপেজ দেয় বেন? অন 
সন্ধান কারয়া জানা গিয়ছে যে 
গাড়ীর চালক এবং কণ্ডাক্টরের সহিত 
পারস্পারিক একাট গোপন মান্তি 
থাকে। সব্যলই জানেন যে ক'্ডাক্র- 
প্রকারের উৎসাহ ভাতা (?রওয়ার্ড 
দৈওয়া হয়। স্বভাবতই “প্ল্যাঙ মার্কা” 
গাড়াঁতি যাহাদের ডউটি পড়ে, যাত্রী- 
সাধারণের দরুণ এই ভাতার পাঁর- 
মাণ কম হইতে বাধ্য। সুতরাং 
শাড়ীর চালব| “বিধি-বাহর্ভূতভাবে 
প্রাতাঁট স্টপ হইতেই আঁধকতর টাক) 


ভাবিলেন' উত্ত গাড়ীর চালকেরা শিক্ষা- বিক্রয়ের জন্য যাত্রী তোলেন। ফলে 
নাবশ। কেননা “এল” অর্থে লার্ণং। ফণ্ডাক্টরের রিওয়ার্ড হইতে ড্র'ইভার 
অচ্তু এখানে “এল”-এর প্রকৃত অর্থ দাহেবও 'ঁকছ কমিশন খাইয়া 
ঘৈ “ল্য”, তাহা অনেকেরই জানা থাকেন৷ বাস্তু আশ্চর্ষর খিবয় 


লম্পাদক_হশীরেন বস? 
রাজা সুবোধ সম্লিক স্কোয়ার কলিল্দতা ১৩ থেকে মুদ্রিত এবং 
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তা রা 


হুয়া, কিনতু, ছত পরিষদের, বশীর 
এতেও খ্যশ * নয়া" বীর তাদের « 


জেদ বজায় রাখার উন্দশ্যে একো” পর 


জন পরাক্ষার্থীর মধ্যে একশো জন: ' 
কেই পাশ করার দাবীতে অটল - 
থাকে 


এর পরে ওরা উনন্রশে অক্টোবর 


হেেমওপ;ড্ধিক কাউন্সিল আঁফাস' 


ঘেরাও বরে বিক্ষো্ড জানায়। অত্র- 
পর, তিরিশ অক্টোবর কাউদ্দিলের 
এক জরুরী সভা. অনুষ্ঠিত ইয়।? 
এন কে। সাহা অধিকাংশ সদস্যের 
আপত্তি অগ্রাহ্য। বার দেশ দেন 
যে, পরাক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগাভাগি 
না করে শতকরা একশো "জনকেই 
পাশ করানো হোকা। এর ফাল এক 
গুরুতর পাঁরস্থাতর উদ্ভব হয়। 
কারণ যে পরীক্ষার্থী শুন্য পেয়েছে 
তাকেও হোমিওপ্যাথক ডান্তার বলে 
স্বীকীত দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। 
অপরদিকে এই পাঁরাপ্থাতর কথা 
জানতে পেরে আবার শাসক কংগ্রে- 
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ছেন তারা. ঘলেছেন যে,,* 
পাইবারী হারে পাশ 
বখ্নী। পরাক্ষর খাতা প* 
পজ্খভাবে £ ঈ্ষুটিনী করতে 
কারণ, তা না হলে ভাল ছত্র- 
রা হতাশ হায় পড়বেন। তাছাড়া 
হোমিওপ্যার্ক শিক্ষা জম্পর্কেও 
সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে 
যাবে। 

প্রসঙ্গত তারা প্রশ্ন 'করেছেন যে, 
পরীক্ষা না দিয়ে বা পাশ না করে 
যদি এভাবে দুনশীতির মাধ্যমে পাশ 






পাশ করেছন 
মানাসকা অবস্থাই বা কি দাঁড়ালো! 
ছাত্র পাঁরষদের এই দুদল ছাত্রের 
দাবী ও পাল্টা দাবীর ফলে হোমিও 
প্যাথিক পরীক্ষার্থীদের ফল আজও 
প্রকাশ বরা সম্ভব হয় নি। অপর 
দিকে কাউন্সিলের সহ-সভাপতি এঁন 
কো সাহা এখনো নেপথ্যে বলকাঠ 
নাড়ছেন হলে অঁভফোগ পাওয়া 
গেছে। 





হইল সর্বত্র স্টপেজ দেওয়ার সময় 
স্যাবধাভোগশী,। “চাষ” মুখে করা 
যাত্রী সাধারণ যত চোটপাট করেন 
কণ্ডক্রর-্্রাইভারদের, ওপর! অথচ 
ইহা যে ঠ্যা্ড খোঁড়া সরকারের ল্যাঙ 
মার্কা নীতির কুফল, তাহা যাব্রীসাধা- 
রণ ভাবিয়া দেখেন না। তাই মহা, 
বারণের তারা মক্ষী মারিয়া মধু 
খান, আর ক্ষুদ্ধ যাব্নীসাধারণ স্রাতৃ- 
প্রতি কণ্ডস্টরদের চতুর্দশ পুরদষ 
উদ্ধার করেন। কাঁলকাতারঙ্গনাট্যের 
ইহা একাঁটি রোমাণ্চকর অধ্যয়ই বট। 
পঙ্খীরাজ ঘোড়া যে পাঁরমাণ গাঁত 
সম্পন্ন হইয়া থাকে, সরকারশ কার্ষ- 
কমের গাঁত বোকার তাহারও আঁধকা। 
চাল ডাল সুজ শম ময়দা তেল 
পাউরুটি 'কেরোসিন পেট্রল ইত্যা- 
কার দ্রব্যগ্ৰীলর মূল্যের গাঁত, অনা- 
হার মৃত্যুর গাঁত, জোতদার ও মজ-ত- 
দার তোষণের গাঁত, লোক-দেখানোে 
ঢঙে 'মসায় অসৎ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তারের 
গাঁত, জেলে বন্দী হত্যা গত, 
কোঁদলের গাঁত_পঙ্খীরাজ ঘোড়ার 
গাঁতকেও হার মানায় না কি?এ- 
হেন দুর্বার গাঁতসম্পন্ন সরকার 
সরব]ার দ্বিতল 'বাঁশল্ট কিছু সংখ্যক 
গাড়ীর মাধ্যম ষাতী সাধারণের 
মুখে আরেক প্রকারের “চুষি” ধাঁর- 
লেন। | 
কিছু সংখ্যক কাসের দ্বিতলে 
নারাঃকল ছোবড়ার গালিচা এবং দই 
প্রান্তে খেলনা পাখা চাল; কাঁরজ়া 


দপণ .কাষণলয় .৬১ আট লেন 


প্রথম শ্রেণীর নামে আদ্র অত- 
রি পণ, পয়সা! আদায়ের আঁছলা 
বাহির বাক্স হইল। প্রথমত উত্তাপ 
িবূরণের জন্য যে পাখার ব্যবস্থা 
হইয়াছে, তাহা এতই ্ষদুদ্রাকার, যে 
যাত্রী তো দুরের কথা, কোন মাছি 
পর্যন্ত উতান্ত করে না। আর শত- 
ছিন্ন নারিকেল ছোবড়ার কার্পেটে 


হোঁচট খাইয়া ইতোমধ্যেই বেশ গকছ 


সংখ্যক যাত্রী দর্ঘটনার মুখে পাঁড়- 
ফ্লছেন। সম্প্রাত এই অব্যংস্থা এবং 
অহতুক ভাড়া বৃদ্ধিকো কেন্দ্র করিয় 
যাত্রী ও বাম্ডাক্টরদের বচসা এবং 
তার পারণাঁতি কয়েকটি বাস' গুমটি 
পষক্তি ধাবিত হয়৷ ‘কিন্তু আজও 
পর্যন্ত সে ' প্রথমশ্রেণী লন্ত হয় 
নাই। জনসাধারণকে সূধিধাদানের 
এমন কৌশল সত্যই দুলভ। 
দরবার যে কতটা পঙ্গু অর্থাৎ 
খোঁড়া, তার অনবদ্য... প্রমাণ পাওয়া 
গৈল সাম্প্রতিক প্রাইভেট থাস ধর্ম 


ঘটে। একাঁদনে দারা কলিকাতা 


অচল ৷ বহন অফিস যার সেদিন 
ছুটি গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন। রা 
একটার পর্বে লগীব[তার "িশ্রাম 
ছিল না। সুতরাং ঘাসের ব্যবসা 
বেসরকারী আালকারাই যে কুক্ষিগত 
করিয়া রাঁখয়াছ--একথাঁট জলের 
মতো পারছ্বার। এই ঘটনা শুধ- 
মাঘ বাস গাড়ীর ক্ষেত্রেই নহে। সবি 
ব্যবসায়ী এবং পঠাঁজপতিদের বাধ 
কতৃত্ব। ইহার প্রয়োজন সরকারের 
পদপল্লবে অর্থ নিক্ষেপ করেন 
(যেমন বেআইনশ পারমিট আদায়, কা 
নির্ধাচনশ প্রচারের ব্যয়বহনের জন্য-) 
তের্মান উদ্দেশ্য চাঁরতার্থের জু 
সরকারের কর্ণও মর্দন কার । সমাজ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইহাই নমুনা? 
অনাথ মিত্র 


কাঁলিকাতা-১৩ খেচ্ষে প্রকাশিভ 


4 


১৬শ বর্ষ ৪২শ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ২৩শে নভেম্বর ১৯৭৩ ॥ দাম ৩০. পরসা 


১৫ই নভেম্বরের ঘটনা 


. দেপ্পণের প্রতিনিধি) 


পনেরোহ নভেম্বর বালকাতার 
আইন অমান্য আন্দোলন কলকাতার 
পরনো দিনের ছি স্মরণ কারয়ে 
'দিল। 

প্ণাীলশের খবর ছিল মাছিলে 
পধশো থেকে৷ এক হাজার লোক হবে। 
সেই মত গোপন খবর দিয়েছিল 
রাজনৈতিক গোয়েন্দা পলিশ । কিন্তু 
বিকালে মিছিল দেখা গেল উত্তাল 
জন্মমন্র। এই জনতাকে পেছনে 
নিয়ে নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন রাই- 
টার্স বিজ্ডি-এর পথে। যথারীতি 


পুলিশের. কডনি। উর 


জনতা দেখতে প্রস্তুত ছিল না। 

ছোটাছুটি পড়ে 
করা হবেঃ ব্যাপারটা Hed 
দায়িত্ব পড়েছিল 1 দাস হেড কোয়া- 
টার্স কিউসুন এবং গোয়েন্দা বিভা- . 
গের ডি সি বিভুতি চক্রবর্তীর 
ওপর! নেতাদের গাড়ীতে তোলার 
সঙ্গে সঙ্গেই ভীত সন্বস্ত পুলিশ 
ঝড়ের বেগে জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ল। 


প্যাীলশ কর্তাদের ভাবনা? 

পুলিশের লাঠি চালনা কলকাঁতয় 
কোন নতুন ঘটনা নয়! 'পনেরোই 
নভেম্বরের প্াালিশের লাঠিচার্জ 
দেখে মনে হয়েছে যে, পুলিশ বাহ- 
নীতে এ-ধরণের কাজে দংবেচচ আছে। 
পংলিশের কর্তারা নতুন করে ভাবতে 
দির, করেছেন: মিছিল ঠেকাবার 


=" জন্য অন্য রাজ্য থেকে শেষ বাহিনী 


আমদানশ বরা দরকার । 

ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং আশে- 
রিমি 
দানী করা হচ্ছে, এই অজুহাতে 


১২ 


যে, এই অগুঃল পলিশ থানা সমূহ 


বড় অবাঁক্ষত। তদের সনদে | 
সশস্ন বাহিনী মোতায়েন রাখা । 


দরকার। 1 


লচেরার রাজত্ব 
ইন্টার্ণ ফ্রম্টিয়ার ঘাহিনীর কাজ 






লাঠিচলনার পর রাস্ভা জুতো ভার্ত। ছবি ৪ ল্যান্ড গ্রাপ্ড লাইফ 


ও হাজার লোকের এঠিবা। মিছিল 


সীমান্তে চোরাচালান দম্ধ করা আর 
সীমান্ত রক্ষায় সরকারকে সাহাষ্য 
করা। বাংলাদেশ -ভারত চোরা- 
চালানের ঝারবার এখন তুঙ্গে। কোট 
কোটি টাকার পট ওদেশ থেকে 
অল্প মূল্যে চলে আসছে, ফলে 
এদেশের চাষীরা পাটের দাম পাচ্ছেন 
না। তার বদলে এখান থেকে বাগড়া 
মাকে ক্যানং স্ট্রাটের লহটেরা 
মাড়োয়ারীর দল জাল. ওষ্‌ধ আর 


* অত্যন্ত নিম্নমানের , অন্যান্য শীজানিষ 


পাঠিক্পে নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে। 
এই চোরাচালান বন্ধের কোন 
চেস্টা নেই। হঠাৎ কলকাতার এবং 
আশেপাশের অণ্চলে পালিশ 
বাহিনীকে জোরদার করা হচ্ছে অন্য 
রাজ্য থেবে। সশস্ পুলিশ এনে। 
শাসক শ্রেণী মানুষের প্রতিবাদের 
ব্যাপাবাতা দেখে আর দপ্ত- মেজাজ 
দেখে দিশেহারা হয়ে গেছে। 


মান্‌ষের মহাসম?দু 


পুলিশ প্রশাসন সন্ত্রস্ত + 





সরতে খুব একটা “বরাট ব্যাপার 
ছিল না। কশ্রিল্তু সাধারণ মানুষ 
এসে হাজারে হাজারে যোগ দিল, 
ফলে জবোধ মল্লিক কোয়ার থেকে 
সর; করে সারা ' গ্যাসপ্ল্যানেড ডাল- 
হোস স্কোয়ার অণ্চল জুড়ে বিক্ষুব্ধ 
মান ষের মহাজমন্্র | 

এখানে পালিশ কর্তরা নিজেরা 
বিছুই তিক করতে পারেন না। 
মিছিল, যখন: এগুচ্ছে তখন মধধ্য- 
মন্দা ব্যারাকপুরে সতেরোই নভে- 
বরের বন্ধ-বিরোধী বক্তব্য পেশ 
করছিলেন, একটি ছোট জনসভায় । 
এতবড় মিছিল দেখে পীলশ ভাত 
কি 


সামনে নেত।রা গ্রেপ্তার হতে 


এসেছেন একং তাদের গ্রেপ্তারের 
বন্দোবস্ত ঠিক আছে। 'কক্তু 
পেছনে যে আরও প্রায় পণ্চাশ 
হাজার লৌকের ভড়। তারাও ত 


এগিয়ে আসছে আইন অমান্য 
আন্দোলন ঘরে গ্রেপ্তার হতে। 
কর্তব্যক্তিরা ত এত লোক গ্রেপ্তারের 
কথা লেন 'নি। 
তখন আর লাঠি চালনা করা 
ছাড়া উপায় ছল না। বেচারা 
{রিপোর্টারের দল চিরকাল 'নরাপদ 
দূরত্বে থাকতে অভ্যস্ত। আর তা- 
ছাড়া তাঁরা মুখ্যসন্লগর . আগেকার 
বন্তবে আস্থা স্থাপন করেছিলেন । 
মৃখ্যমন্তী বলেছিলেন প্দালশের 
ওপর আদেশ জার করেছেন যে, 
বিক্ষোভ 'র্মিছিলে কোন ক্ষেত্রে যেন 
পযালশ শান্ত প্রয়োগ না করে। 
প্রচন্ড লাঠিচালনা হয়ে গেল। 
মানুষ শান্তিপূর্ণ তিক্ষোভ জানাতে 
এসোঁছল। বোনও প্রকার প্রাত- 


লের একশেষ। কয়েবজন 'রপো- 
টার দু এক ঘা লাঠি খেয়ে মহা চটে 
গেলেন। 


সিদ্ধার্থ বাব 
এসেই রপোর্টারদের দঙ্গো বসলেন। 
সকলেই এববাক্যে মৃখ্যমল্মীকে 
বললেন বিনা প্ররোচনায় পুজিশ 
লাঠিচার্জ করেছে। কোন প্রয়োজন 
ছল না। আর তাছাড়া - পযাঁলশ 
বাহিনীকে দেখে মনে. হল ওদের 
কোন্‌ সংগঠন নেই, কা করতে হবে 
আগে থেকে ওদের কিছুই বলা 
হয় নি। 


মংখ্যমল্লশীর 'মগ্যা ভাষণ 
মুখ্যমন্ত্রী একট; হতভম্ব হয়ে 
রইলেন ধিছুক্ষণ। স্বীকার করলেন 
পরোক্ষে যে, গোয়েন্দা প্যীলশ তাঁকে 
‘বদ্রাল্ত বরেছে। খবর গল 'মাছলে 
লোক হবে না। কারণ 'মাছলে অংশ 
গ্রহণকারী জনতাকে রাস্তাতেই 
আটকাবার কথা ছিল৷. 
তাই ড্যালহোসী এলাকায় পুলিশ 
ঠিকমত সংগাঁঠিত রাখার কেন 
প্রয়োজন আছে বলে সরকার মনে 
করেন নি। এত কথা ত আর 
মৃখ্যমল্্ স্বীকার করতে পারেন না 
সরাসার। তান - বললেন, অনেক 
ভেবে চিন্তে যে, তাঁর খবর ছিল 
মাবাসিলদীরা মারাঁপট বরে পনীল- 
শকে গাল চালাতে বাধ্য .বরূবে। 
সেই জন্যই প্যলিশকে কোনও রকম 


হঠাৎ 
প্ীলশ লাঠি চালনা সুর; করে 
শদল। 

রহাঁদন' ওকালাঁত করে পিসদ্ধার্থ- 
বাবু দমে যাবার লোক নন। সত্য 
মিথ্যা মিলিছে একটা বন্তব্য হাজ্র 
করতে তান দিদ্ধহস্ত। তার ঘরে 
তখন তাঁকে ঘরে আমলার দল 
দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক পাশেই তরুণ 
সেক্রেটারী নীল সার্ট গায়ে দিয়ে 
ভাস্কর ঘোষ! [J 


ভাস্করের দিকে চেয়ে মংখ্যমন্্ 
বললেন £ “খত্র নাও 'মছিলের 
ক্রিয়াকলাপ রেকর্ড করার জন্য যে 
মুভি ফিল্ম তোলার আদেশ আ'ম 
দিয়েছি তার কি হল। কোথায় ছাঁব ?” ' 
ভাস্করবাবুর মুখ দেখে মনে হল 
তান এই ছাব তোলার থাপারটা 
প্রথম শুনলেন। সামনে বাসা-দাঁড়ান 
প্রায় দ: ডজন রিপোর্টারের দিকে 
(শেষাংশ দশম পৃ্ঠায়) 


তত 


রকমের যড়যন্দ এবং সরকার? দল 
কংগ্রেসের গণ্ডা বাহনীর ঠ্যাঞ্গাঁন 
গ্ণশআন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পাবে 
নি। আকাশবাণীর মিথ্যা সংবাদ 
পাঁরবেশন, বর্জেয়া সংবাদপত্রের 
বানানো সংবাদ সবই জনসাধারণকে 
বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। সি পি 
উর তথাকথিত কর্মবরাত 
পারে ণ্ন। 

-এই অবস্থা কংগ্রেস সরকার 


. এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে রীতিমত 


আলোড়ন এনে! দয়েছে। প্রন 
কায়দায় ভয় দোথিয়ে আর দল্াস 
সৃষ্ট করে জনগণের বিক্ষোভ দমন 
করা যাবে না বলে কংগ্রেসের উচ্চ- 
ত মহলের ধারণা হয়েছে। খে 
যাই বলুন না কেন, গোয়েন্দা বিভা- 
গের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টে 
বন্ধের ব্যাপকতা 'দেখে সরকার পক্ষে 
শৃঙ্কার সল্ট হয়েছে। সবচেয়ে 
দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে এজন্য যে 
বামপন্থী জন্জযর ভয় দেখিয়েও 
কংগ্রেসের ক্ষমতা নিয়ে খেয়োখোঁয় 
কমে ন, বরং বেড়েছে। 
ব্যারাকপ"র ধশলপাগুলের 
অবস্থা কংগ্রেস এবং সরকারকে 
রীতঙ্গত ভীত 'করে তুলেছে। এই 
বিরাট এলাকায় সন্দ্রাসের ফলে দস 
পি এম এখনো ঢুকতে পারছে না। 
আর এস পর কমশদের প্রচারে দস 
পি! আই প্রচণ্ড বাধার লাৃষ্টি 
করতে চেষ্টা করেছে। তা সত্বেও 
বন্ধ সফল হয়েছে। -শিল্পাণ্চলে সাড়া 
পাওয়া গেছে শ্রমিকদের  মধ্যে। 
মধ্যবিত্তরা বেশশী করে এগিয়ে এসেছে। 
ট্রেন চালানো ছাড়া আর দক ব্যাপারেই 
বন্ধ সফল । বন্ধের পর দশর্ঘীদনের 
সন্লাস কবলিত টেক্সম্যাকো ' কার- 
খানায় বন্ধের দিন যান্স “কাজে .অ.সেন 
নি তাদের কাজে যোগ দিতে বাধা 


রুখে দাঁড়িয়েছে! ২. 
সমগ্র উত্তরবঙ্গে চা বাঁগচা- 
গলি একদম বন্ধ। বেশির ভাগ 


জেলাতেই পাঁরিৎহন বন্ধ। দোকান- 


পাট, স্কুল-কলেজ তো খোলাই হয়. 


ন।-মার্শদাবারদ জেলায় তো বন্ধের 
দিন যুন্তফ্রন্ট আমলের অবস্থা পাঁর- 
লক্ষিত হয়। নানা ঝাণ্ডার মিছিলের 
সামনে বহু ক্ষে্ই কংগ্রেসীরা 
বাইরে আসতে সাহাস পায় 'ন। 

এই ঘটনার পর সর্বত্র আবার . 
সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার চেস্টা 
চলছে, ঁকল্তু খুন-জখম করেও সব 
শকিছ্ধ৷ ঠাণ্ডা করা যায় নি। , এই. 


* অংস্থাছ কংগ্রেসের এক পক্ষ অপর 


পক্ষের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। ব্যর্থ- 
তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার এবং নতুন 
পারবঙগপনা বরে বামপন্থীদের জব্দ 


< করার বৃদ্ধি নেয়ার জন্য মুখ্ামল্যণ 





খেতে হয়েছে। 


এই অবস্থায় ভবিষ্যৎ পরি- & 
কল্পনা কর্নার জন্য সংগঠনগত ৪ 


| লেনিনবাদে বি*বাসী। তখনও কিন্তু 
এ কুয়োমনটাঙের বামপন্থী ভাবমার্ত 


নি-দর্শ দিয়েছিল । কিন্তু দেখা গেল. 
পিস পি আই-এর সরকারী অংশ 


অপর অংশ ক্ষয় হযে পড়ে। 


রাজ্য পাঁরষদের বৈঠক কসছে। এই 


বৈঠকে বিশ্বনাথ মনখাজশীর অন্দ- | 
গামীরা দল নেতৃত্বের ওপর. প্রচণ্ড | 


চাপ সৃষ্টি করবেন। 


বামপন্থীদের মধ্যেও যথেষ্ট চল্ভার 


হয়েছে। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ আন্দো- 


বামপন্থী নেতৃবৃন্দ সক জায়গায় 
সাহস 'করে বন্ধের সময়ে জনগণের 


সামনে যান ি। কলকাতায় যাঁদ } 


বামপন্থী নেতারা বন্ধের দিন পথ- 


করতে না পারলে অবস্থার বিন্দ-- 


ওপর আস্থা স্থাপন করতে এাঁগয়ে দু 
এসেছে। তাদের এই অবস্থার মর্যাদা রী 
বামপন্থীরা ক ভাবে দেবেন। আবার ন্‌ 
নির্বাচনী জোট স্মার সরকার গঠনের ছু 
রি একত্রিত বরে কি উপায়ে সাম্রাজ্য- 
কী বাদ-সামল্তবার্দ ও আমলা-পতাজ- 


ভ্রান্ত আশা জনমনে সৃষ্টি করবেন, 
না আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বর্তমান 


ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গার দু 
না করা বায়। 


লক্ষ্যে এগিয়ে চলবেন 2 


বহু ঘোষিত যত | 
[| কুয়োমিনটাং যুষ সংগঠন কমিউনিস্ট 
কাছেই. তাভ্রান্ত বলে প্রমাঁণত দু 
দু আজকের এীতহাঁসক তথ্যে প্রমাণিত 
লন চায় অবস্থার পাঁরবর্তন ঘটাতে। ছু 
.. শহর (কমিউীনস্টদের বরুদ্ধে যে 
র্‌ আক্রমণ কোশল, লোকজন নিয়োগ, 
i সংগঠন: এবং নেতৃত্ব দব ছুই 
টু মাঁ্কন দূতাবাস থেক পরিচালিত 
ছি হয়োছল। জেল থেকে সমস্ত খনা 
ক ডাবাত দধর্ষ সমাজাব্রোধাদের 
সর মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এই আক্রমণে 
| অংশ গ্রহণ করার জন্য। 





: মানোরনের রূপ ধাঃ 


: 
এ ২12 


গত ছ-বছরের বামপপ্থী রাজ- 


পর নীতির বিকাশের প্রতিক্রিয়া হিসাবে 


যে সন্দাস পাঁশ্চমবুঞ্ে চাল; হয়েছে 


ট ছু ঞং তার তীব্রতা যে ভয়াবহ আকার 
প্র নিচ্ছে তা বিশ দশকের শেষে চীনের 
|| বিভন্ন শিল্প৷ নগরীতে অন্রূপ- 
এানালাটক্যাল উইং-এর রিপোর্ট 
তা থেকে৷ সমপর্ণ' ভন্ন প্রকাতর। | 
ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে ধমক | 


ভাবে বা আরও নম্নভাবে সংগাঠিত 


| হয়োছল। সেখানেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধি- 


জীর্বাদের বৃহৎ একাংশ এবং শ্রম- 


হাজারে হাজারে 'মাননষ মার্ক'সবাদ- 


একেবারে ধংস হায়ে যায় নি। চীনের 


পপি সংকাল্ত আন্দোলনে 'নযুন্ত । অত্যা- 
সুন চার ইত্যাঁদর প্রাতবাদে এবং শ্রামক 
টু শ্রেণীর নানা দাবীর সমর্থনে সেখানে 
রী তখন ধর্মঘট, বন্ধ প্রভাত নিত্য- 


তারা সবশন্তি দিয়ে বাধা দেয়ার ছু নৈমিত্তিক ঘটনা। এর ফলে -কাঁমউ- 


নিস্টদের প্রভাব ক্রমশঃ ব্যাপক ও 


প্র সংগঠিত হতে থাকে সারা চীনের 


2৮575775552 


বিশেষ 
কারে সমুদ্রের ধারে বড় বড় শল্প- 


সর নগরাঁতে 
আগামী সপ্তাহেই [সি পি আই-এর | র্‌ | 


| সমল্যাসের মোকাবিলা 


সাংহাই শহরে তখন বিদেশশ 
সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁট। এই ঘাঁটির 


সর নেতৃত্বে মানি সাম্রাজ্যবাদ । উনিশশো 


অখাতাঁত %ু 
a সাক্ষ্য ছু সাতাশ-আঠাশ সালে গাংহাই শহরে 


প্রথম কমিউানস্টদের ওপর আক্রমণ 
সংগঠিত হল। প্রচারে বলা হল যে, 
সল্মাসের মোকাবিলায় নেমেছে। 


যে, সোঁদনে সাংহাই এবং অন্যান্য 


আক্রমণে হাজার হাজাব কাঁমউ- 


(নস্ট নিহত হল। বহ: নেতৃস্থানীয় 
চুর পার্টি কর্মী এবং এমন কি আজকর 
টী প্রধানমন্ত্রী চোঁ এন লাই নিশ্চিত 
& মৃত্যুর হাত থেকে টব'নও রকমে 

কাজেই প্রশ্ন বন্ধের পরে কি & 
হবে। বামপন্থীদের অজস্র ভুল- [8 কিন্তু চীনের বাঁমউানিস্ট আন্দো- 
ভ্রান্তি সত্বেও. জনসাধারণ তাদের টি 
তি কামিীনস্ট আন্দোলনে নতুন করে 
চিন্তা শর: হল কিভাবে আবার 


পালিয়ে বে'চেছেন। এই আক্রমণ 


লনে নতুন মোড় এনে দিল। সারা 


আন্দোলনকে সংহত করা যায়। 
প্রশ্গাতশীল মস্ত শন্তিকোে আবার 


ঝদের যৌথ আক্রমণের মেকাঁবলা 





 চাখক্য-ললরকার 
রা: 

এখানকার মত সেখানেও সমদ্যা 
ছিল দুঁসাভিয়েত ইউনিয়নের. বৈদে- 
শিক শীত নিয়ে। সোভিয়েত ইউ- 


নিয়ন রাষ্ট্র হিসাবে স্থানীয় আন্দো- 


লনের নৈতিক দমর্থাক হ্ুয়েও ফিন্তু 
সেই দেশের রাম্ট্রব্যবস্থান সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে চলতে বাধ্য। এবং 
দেই দেশের রাষ্ট্র কর্তৃত্বের সঙ্গে 
মৈতী সুদৃঢ় বারার একমার লক্ষ্য 
অবশ্যই দাম্রাজ্যবাদের প্রভাব. হাস 
করার চেষ্টা। কুয়োমিনটাং সরাকারের 
কিউানস্টদের মধ্যে যথেষ্ট বিভে- 
দের কারণ হয়েছ। এবং এই িভে- 
দের রেশ এখনও কাটে 'নি। তার 


প্রীতধ্বান এই সেদিন অনম্ঠিত চীনের বা “গারবী হটাও” এবং 


দশম বংগ্রসেও শোনা গেল। 


রম ॥ মর 


তৎপরতা দেখিয়েছে। 





প্রতিক্রিয়ার 
প্রয়োজন আছে আস্তত্বের “কারণে 
নিজের ভাবমটীর্ত বজাক্প রাখা এবং 
এই ভাবম্ার্তর প্রভাবে দেশের 
ষবশন্তিকে আবিস্ট করা। অন্যাদকে 
প্র্গাতর আন্দোলনকে সন্মাস ছাড়া 
অন্য কোন পথে রোখার কোন কায়দা 
তার হাতে নেই। কারণ যে সমস্ত 
শ্রেণী শাসক পার্টির মূল সমর্থক 
তাদের স্বার্থ বজায় ঝরতে গেলে 
শাসক পার্টি সাধারণ মানুষের 
কল্যাণ কারতে পারে না। 

শহরে বড় শিজ্পপাঁতি, সাম্রাজ্য- 
বাদের অন্প্রাবশ এবং গ্রামে জোত- 
দার, চালকল মাঁলক। এবং নতুন 
টাউট' শ্রেণী শাসক পাঁট'কে' কঞ্জা 
করে রেখেছে। প্রগ্তর কথা শুনে 
সমাজ. 
তন্মের যে সমস্ত শ্লোগান শাসক ' 





এবং দাঁক্ষণপল্থী দুটি শিবির লক্ষ্য 
করা গেল। একদিকে চেন তু সউ 


আর একদিকে দল দল সান। চেন 
তখনও কুয়োমিনটাংয়ের প্রগাঁতশীল- 
তায় িশবাশী এবং কাঁমউীনস্ট- 
কুয়োমিনটাং আঁতাতের প্রয়োজনীয়- 
তায় সোচ্চার। আর একদিকে 'ল 
{ল সান পাল্টা প্রাতরোধ বাহিনী 
গঠনে লেগে *গয়ে প্রাতাট ' অত্র- 
মণকে প্রত্যারমণ দিয়ে ঠেকাবার 
কথা বলে চলেছেন। এমন কবা এই 
ধরণের প্রত্যাক্ষমণ দুই-একাঁট ংগ- 
ঠিতও ঝরলেন। ফলে 'কাঁমউনিস্ট" 
দের প্রচরর শাস্তক্ষয় হল, সন্ত্রাস 
আরও বাড়ল শহর, শিল্পে এবং 
ব্বাদ্ধজীবাঁদের মধ্যে আন্দোলনে 
ভাটা এস গেল। মানু্ষর বিক্ষোভ 


প্রভাবে। এই সত্য অস্বীকার করার 
উপায় নেই এবং এই সত্য ঠিকমত 
অন্ধাবন ঘারতে না পাক্ষল প্রগাঁতর 
আন্দোলন দানা বাঁধতে পারবে না 
বা আন্দোলন ব্যাপক হবে না। 


৬ 


শাসক পার্টর চারত 

সারা দেশে, বিশেষ করে 
পাঁশ্চমবন্গে, শাসক পার্টির শ্রেণী- 
সার সাধারণ মানষের কাছে ক্রমশঃ , 
প্রকট হয়ে 'উঠছে। গত সভেরোই 
নভেম্বরের হরতাল ও ধর্মঘটের 
আহ্বানে যে স্বতঃস্ফূর্ত সমৰ্থন তা 
সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড রাজনৈতিক 
চেতনার ইঙ্গিত দেয়। শাসব। পার্ট 
এই হ্শ্গিত সহজেই বুঝতে পারে। 
তাই সঙ্গে সণ্গে আবার শর; হয়েছে 
সঞ্াস এবং হত্যার আঁভযান। এবার“ 


বৃহৎ পঠীজবাদ-সাগ্াজ্যবাদণ আঁভাতে আর প্রর্গাতশশল  ফুবশন্তির নামে 


দেশের অর্থনৌতর। অগ্রগতি আদ 
হভব। একাঁদক জাতীয় আয় ক্রমশঃ 
কমে আসছে আর অন্যকে রাষ্ট্রীয় 
প্রশাসনের ব্যয় বাড়ছে। অবশ্যম্ভাবী ' 
ফল হল মনদ্রা্ফণীত। শহরের মান্- 
যের শবক্ষোভকে সংগঠিত করার 
জন্য বৈপ্লবিব! সংগঠন দরর্বল। 


নয়। সমাজ বিরোধীদের সঙ্গো নিয়ে 
পূর্থীলশ সোজাস্যীজ আক্রমণে নেমেছে। 

অন্যাদকে গ্রামান্চলে সামন্ত- 
বাদের শান্ত পুলিশ প্রশাসনের সহা- 
য়তায় ব্যাপক- ভাবে, কৃষককে জাম 
থেকে উচ্ছেদ করে চলেছে। জমিতে 


আর তাছড়া আছে নানা ভূ'ইফোড় উৎপন্ন শস্য সমস্ত কাজ্জা করে 


তঞ্ধাকীথত বামপন্থী দল। 
পশ্চিমবঙ্গের চেহারা - - 


ফেলছে আঁত অল্প দামে। এবং পরে 
খুধয "শহরে নয়, গ্রামের যারা আসল 
টাধ্পাদক 'আদেরও চার-পাঁচ কা 


আজকের পাঁশ্চমংণ্গের চেহারা কে জি দরে তিক করুছ। সরকার, 


ক সেদিনের চশন থেকে৷ আলাদা? 
এখানেও 'সাত্ষাট সালে প্রগাঁতর 
আংগাঁঠত আন্দোলনের "মনে 


প্রাতাক্রয়া সাময়িক গেছ; হটেছিল। "= 


এবং সেইদিন থেকেই প্রণতক্রিয়া 
নতুন হোঁশল উদ্ভবনে যথেষ্ট 


চরম ব্যর্থতায় হতাশা প্রকাশ ঘারেছে 
কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন প্রাতবাদ , 
আন্দোলনে আক্রমণের সময় 
পুলিশ ও প্রশাসনের এই ব্যর্থতা 
দেখা যায় না। 
(শেষাংশ নবম পৃজ্ঠায়) 
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i অনাহারে £ 


(দর্পুশের সংবাদদাতা) 
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পেংবাদপন্র- 
গ্দীলর মধ্যে সুপ্রাচীন এলং এঁতিহ্য- 
মশ্ডিত সংবাদপত্র দৈনিক বস্তার 
অবস্থা এখন শোচনীয়। 'যে কোন 
মুহূর্তে এই ' সংবাদপর্ঁটি বন্ধ হয়ে 
যেতে পারে। , ইতিমধ্যেই বসমতাঁ 
গোম্ঠীর মাসিক বাদুমতার প্রকাশনা 
বন্ধ হয়ে গেছে ও কথ হয়ে গেছে 
সাপ্তাহিক! বসুমতীও ৷ বসূমতীর গ্রন্থ 
‘প্রকাশনা ববভাগাঁটও বন্ধ হয়েছে। 
, এখন ঝাঁপ খোলা আছে মান, কিন্তু 
কোনো বই পাওনা যায় না। 
বসমমতাঁর সাধঝ্মাদীক-অসাংবা- 
, 'দিকদের দুরবস্থা না দেখলে বিশ্বাস 
করা যায় না। এই সংস্থার প্রাতটি 
কর্মীর তিন মালের মাইনে বাকী, 
মে মাইনের পাঁরমাণও কমাতে 
কমাতে উনিশশো উনসম্তর লালের 
তুলনায় অর্ধেকে এনে দাঁড় করানো 
হয়েছে। তাও কোনো সপ্তাহে পাঁচ 
টাকা আবার কোন সপ্তাহে এক 
পয়সাও দেওয়া হয় না। 'সাংবাঁদিক- 
ককেই অনাহারে দিন কাটাতে হয়। 
কয়েকজন' প্রদ্ফ-ীরডার আর কম্পো- 
জটার, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর 
অবস্থা এমন পয়ায়ে এসে পেশছেছে 
যে কোন ম্হর্তে তাদের অনাহারে 
মৃত্যু হতে পারে! দু-চারজন 
ধান্দাবাজ সাংবাদিক শুধু বসুমতণর 
নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের আখের 
গুছিয়ে নিচ্ছেন। তাছাড়া সকলের 
অবস্থা শোচনীয় । 

প্রন্িকাটি যে এখনো বেরুচ্ছে 
সে. শুধু লাংবাঁদক-অসাংবাঁদক 
কমশদের নিষ্ঠার ফলে। পরিচালনার 
অভাঝে সংবাদপন্রাট বেরুলেও জন- 
সাধারণের হাতে যায় না। মফঃস্বলে 
এখনো বস্ুমতাঁর চাহিদা আছে, 
কিন্তু তাদের 'কাছে সংবাদপত্র যায় 
-না।- এই পাব্রকার কর্ণধার হিসেবে 
এখন আছেন মালিক অশোক সেনের 


এই দুরবস্থা সেই. কোটিপতি মালিক 
অশোক সেনের আয়ের পাঁরমাণ 
বেড়েই চলেছে। তানি নামে-ব্নোমে 
আমানত এবং কেআইনীভাবে লক্ষ 
লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। দেশের 
"সমস্ত কোঁটিপাঁতরাই তার ক্লায়েন্ট! 
অশোক সেনের ব্যারিস্টারির ফ্লারবার 
এত জমজমাট যে তিনি নাক 
নিঃশ্বাস, ফেলার ফুরূসঃং পান না। 

এই পত্রিকাটির দুরবস্থার মূলে 
অশোক সেন এবং তাঁর অন্গত 
রাজনৈতিক. ভাইয়েরা। বঙসুমতীর 
দৌলতে অশোক সেনের রাজনোতিক 
ভাইদের সকলেরই আর্থিক অবস্থা 


,জ্ৰাম 


সিন 


মালিক ফুলছে _/. 
টাকা খাটানো, িউজ '“প্রিচ্ট্লে চোরা- 
কারবার চালানো প্রভাতি মারাত্মক 
আঁভর্যোগে এই সংস্থার বিরুদ্ধে 
ইনকাম ষ্যাক্স আর ছিব আইয়ের 
মামলা চলছে দীর্ঘীদূন ধরে। আজো 
তার ফয়সালা হলো না! সেন সাহেব 
বহাল তাঁবয়তে অছছন। সম্প্রাত সেন 
সাহেবের একটি অনুগত আঁত 
সাধারণ কর্মী যাকৈ নানারকমের 
সাহায্যের ধর্জাপারে ফাঁসি রাখা 
হয়েছে। সি বি আইয়ের লোকেরা 
গ্রেপ্তার করেছে। শোনা যায় মামলা 
নীক এগুচ্ছে কিন্তু সেন সাহেবের 
একান্ত ঝবাসভাজনা এবং এই 





ছিলেন সংবাদপন্রাটর কিছ দকিধে 
বোধহয় হাবে। এই সংস্থার অসাং- 
বাদক কর্মীদের ইউনিয়নর নেতৃত্ব 
দশর্ধীদন ধরে.আই এন টি ইউ সির 
হাতে ছিল। উত্ত নেতৃত্ব বরাবর 
তাদের দ:চারজন বিশ্বস্ত দালালের 
সাহায্যে মালিককে পরোক্ষ সাহায্য 
করে গেছে। 

উনিশশো বাহাত্তর সালের নির্বা- 


চনের পরে অসাংবাদিক ইউনিয়নের 


শোচ্ঠীতে ভীড়ে ইউনিয়নকে ঢেলে 
সাজালেন। তাদের তখনা কত দাপট । 
কিন্তু সংস্থার কোনো সুরাহা হলো 
না। তাররপর লক্ষমীকাল্ত বসুকে 
ইউনিয়নের নেতা ' করা হয়েছে। 
লক্ষযীবাব; হামেশা বলেন তার সত 
শ্রামক্রদা আর নেই। পরানো পথে 
নাঁক' 'তান ট্রেড, ইউনিয়ন করেন না। 


সংস্থাঁটকে বর্তমান পরিণাততে '*নয়ে কিন্তু তিনিও হম্বিতাম্ব করা ছাড়া 


আসার আর এক নায়ক ম্যানেজার 


সুকুমার গৃহ মজদমদারের গায়ে - 


হাত পড়োনি। 

যে সব কর্মীরা পাক্ষিক! চান্ত 
অননুসারে এই সংস্থা ছেড়ে চলে 
গেছেন তাদের পাওনা এক পয়সাও 
দেওয়া হয়ান। কমশদের প্রাভডেস্ড 
ফাণ্ডের টাকা জমা প্রড়েনি। এই 
সংস্থার মালক অশোক সেনের 
বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত আঁইনগত- 
ভাবে কোনো ব্যবস্থা ' গ্রহণ করা 


-হ্য়নি। এমনকি! সাংগঠনিকভাবে তার 


বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনো ব্যবস্থা 


যা তাড়িয়ে পার্ট-টাইমার 


কংগ্লেসী নেতা অশোক সেনের কেশাগ্র 
না। ২ 

এখন কর্মীদের ভুলিয়ে সবাই গ্রা- 
ঢাকা 'দয়েছেন। আনন্দবাজারের 
মালকের আশপর্বাদ নিয়ে যে কয়জন 
সাংবাদক দালাল ইউনিয়ন তৈরী 
করে সাংবাদিকদের মধ্যে বিভেদ 
সঁষ্টি ঝরছে তাদের কিছ; ফড়ে 
বসমতীতে আছে। আনন্দবাজারের 
এ সব তথাকাঁথত সাংবাঁদক নেতারা 
অশোক সেনের বাড়াতে গিয়ে সম্প্রাত 
আপ্যায়ত হয়ে এস্ছেন। তাঁরা 
হাফ-সাংবা- 
দিকদে'র নিয়ে সংবাদপন্র চালালে 
তারা সহাফোগতা করবেন। 





এম এল এ স্থবোধ মণ্ডল 
(জাতদারের দালালী করছেন 


(দপপের সংবাদদাআ) 
এম এল এ সুবোধ মন্ডল ভাগ- 
চাষাঁদের স্বার্থ উপেক্ষা করে জোত- 
দারের পক্ষে কাজ করছেন' বলে 
একট আঁভষোগ পাওয়া গেছে। 
চাঁব্ঘশ পরগণা জেলার মগরাহাট 
লস্কার, ফজু লস্কর, আসরাফ 
আলা লস্কর প্রভাত বারোজন ভাগ- 
চাষী শনকটবতশ গ্রাম রাঁজ্গলাহাটের 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যের 
পররুষান্ক্রমে ভাগচাষ করে 
আসছেন! এ ভাগচাষীদের জম. 
মগরাহাট থানার হরিহরপুর ও 
1হজলহাট মৌজার অবাঁস্থত। গত 
সেটেলমেন্ট রেকর্ডে হজলহাট 
মৌজার জাম ভাগচাষা মালিক লস্ক- 
রের নামে ভাগ রেকর্ড ভুন্ত হয়েছে। 


অন্যান্য ভাগচাষীরা পরে ভাগ রেকড . 


করার জন্য দরখাস্ত করলে সগক্পহাট 
জে এল আর ও আঁফিস বাধবদ্ধ 
ত্দল্ত করে এবং বারুইপুর সেটেল- 
মেল্ট ক্যাম্পে শ:নানাীর পর অন্যান্য 
ভাগচাষীদের নামে ভাগ রেকর্ড 


এ ভাগচাষীরা নিজের হাতে এ জাম 
চাষ করেছেন। 

ক্তু সম্প্রাত জনৈক এরাদ 
আলী মাল্লা মালিকানা স্বত্ব ক্রয় 
করেছে বলে দাবী করে এ জাম 
থেকে ভাগচাধীরা ভাক্সম্ডহারাবার 
দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের 
করে এরাদ আলা মোল্লা ও অন্যান্য 
দের বিরুদ্ধে ইনজাংশন৷ পেয়েছেন 
এবং ফৌজদারী আদালত থেকে. 
এরাদ আলী মোল্লা ও তার সমর্থক 
ভাড়াটে লোকদের 'বরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা 
জার হয়েছে। ম্যাঁজস্ট্রেট শ্রীট পি 
ঘোষ মামলার নিষ্পা্ত না হওয়া 
পষন্তি এরাদ আলা ও অন্যান্য চোদ্দ- 
জনকে এ জমির কাছে যেতে নিষেধ 
কাঁর্ছেন। 

আদালতের রায় সত্বেও এর 
আলণ নানা চক্রান্ত করছে। স্থানশয়্‌ 
এম এল এ সুবোধ মন্ডল এই জোত- 
দার ও তার দলবলের প্রধান পষ্ঠ- 
পোষক ও সমর্থঘক। আদালতের রায় 
অমান্য করে শ্রীম্ডল থান, দস 
আই ও নদে এল আর ও-এর ওপর 
ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি কারছন। যাতে 


জয়নালের বড়ই ছ্দিন 


চ তিন ঢ 





পাৰ্শ্ভস্ররেল্ৰ বাড়া প্েকশ্কে 


শছ্ৰ জজ 


চাল্ন ভদ্ছান্র 


* (দপশৈর সংবাদদ্তা) - 


বিশ্বস্ত পা্দ্বচর রি 
এল এ বারেশ্ব্র রায়ের ঝাড়ী স্থানীয় 
জনসাধারণ ঘেরাও 'কিরেছিলেন। 
ঘেরাওকারাঁদের আঁভযোগ, বাজারে 
যখন চাল উধাও এবং যাও বা অল্প' 
পিছ; চাল পাওয়া যায় তাও ক্রয় 
ক্ষমতার বাইরে, তখন বীরেশবরবাক্র 
বাড়ীতে হাজার হাজার মণ চাল *রু 
করে ঠীজুত |থাকতে পারে? জন- 
তার দাবী সমস্ত চাল উপাস্থত 
জনতার মধ্যে বাল করতে হবে। 
উত্তেজনা ক্রমশঃ ঝাড়তে থাকায় ঝাঁরে- 
*বরবাব; ভয়ে লুকানো চাল বের 
করে দেন এবং জনতার মধ্যে তা 
বিলি করে দেওয়া হয়। 

খুবই মু্ষড়ে পড়েন। কারণ তাঁর 
নিজের এবং বিশ্বস্ত পাশ্বচিরদের 
কুকীতিগনীল জনসাধারণ যাঁদ এর- 
কম ভাবে প্রকাশ করে দেন' তাহলে 
রাজনৌতিক 'নর্বাসন ছাড়া জয়নাল 
সাহেবের আর কোন পথ থাকাবে 
না। 

এই ঘটনা ঘটার পর থেকে জয়নাল 
সাহেবের ঘনিষ্ট অনেকেই এখন 
তাকে এাঁড়য়ে চলছেন। রায়গঞ্জের 
এম এল এ ডঃ রমেন রায় এখন 
একেবারেই 'নীক্ষয় হয়ে বসে 
গেছেন। জয়নাল সাহেবের ডাকে 
কোন সভা সাঁমাততে তান আর 


‘যোগ দেন না। অথচ এই ভদ্ুলাকই 


একাঁদন প্রিয় মুন্সীর “বিরদ্ধে জয়- 
নাল সাহেক্রে অন্যতম হাতিয়ার 
1ছলেন। জয়নাল সাহেবের আর 
একজন ঘনিষ্ট ব্যক্তি এবং জেলার 
নামকরা বীবহারজীি তো জয়- 
নাল দাহেবের নামে অনেক কেচ্ছা 
প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন! এমনাক 
তান কাগজের লোকদের কাছেও 
জয়নাল সাহেবের শিরুদ্ধে অনেক 
কেচ্ছা বলে 'দচ্ছেন। 


এই সমস্ত ঘটনায় বিব্রত জয়- 


মাল সাহেব এখন জেলার রাজ- 
নপীততে নতুন কৌশলের আশ্রয় 
নিয়েছেন। তান এখন জেলায় তার 
প্রীতদ্বম্ণী প্রিয় মুল্সীর দে হাত 
মেলাতে চাইছেন? বছ দিন আগে 
জয়নাল সাহেব প্রিয় মুন্সীকে তাঁর 
রাজ্ভবনের কোয়ার্টারে নিমন্ত্রণ 
করোছলেন। 'প্রিয়ববুও সেই আম- 


তাহলে তিনিও রাজ্য 
রাজনীতিতে প্রিয়বযবুর বির্যেধিতা 
করবেন না। এই প্রস্তাবে প্রির- 





সিল 

হেন? প্রিয় মনসা ও জয়নাল সাহে- 
বের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়ার 
পর উভয়েই জেলায় একসঞ্গে কয়ে- 
কাটি জনসভা করেছেন৷ জেলায় 
প্রয়বাবুর একস বিশ্বস্ত এম এল 
এ প্রবোধ 'সিংহরায়কে নিয়ে জয়- 
নাল সাহেব জেলার 'বাভন্ন স্থানে 
ঘরে বেড়াচ্ছেন। 

জয়নাল-প্রয়। ম্ন্পী আঁতাতে 
কিন্তু জেলার রাজনীতিতে প্রচন্ড 
প্রতিক্রিয়া দেখা শদয়েছে। কার্য 
জেলার. আঁধকাংশ তরুণ পার্টি 
কর্মী এই আঁতাতকে সপনজরে 
দেখতে চাইছেন না। ওদের বস্তব্য 
জয়নাল আবেদনের সঙ্গে একসঙ্গে 
রাজনীতি করার অর্থ জনসাধারণের 
কাছে নিজেকো হেয় করা। তাছাড়া 
যব কংগ্রেস সভাপাঁতি শত্কর চক্র- 
ঘর্তী ছু বেশ িশদ যুব-ছাত্র কমশর 


মিসায় গ্রেপ্তারের ঘটনা জে আছেই। . 


জেলার প্রিয়. মধসীর, সমর্থক 

বেশ কিছু, লোক, তাদের মধ্যে অনেফ 
ছাত-যুবও আছেন, পীপ্রয় মুল্দীর 
কাছে তাঁর এ ধরণের কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 
ক্ষুব্ধ '. সমর্থকদের কাছে বাধিয়ে 
বন্তব্য রাখতে প্রিয়বাবু হিসাসম 
খেয়ে যাচ্ছেন। জেলার যুব কংগ্রেসের 
কিছু নেতা যখন শঙ্কর চক্ষুবতশীর 
গ্রেপ্তারের ব্যাপারে জয়নাল সাহেবের 
ভূমিকার উল্লেখ করেন! তখন প্রর- 
ঝা বলেন যে, জয়নাল; সাহেব . 
তাঁকে শঙ্করের "গ্রেপ্তার সম্পর্কত 
কাগজপত্র দেখিয়েছেন এবং এ 
ব্যাপারে জয়নাল সাহেবের বিশেষ 
কোন ভূমিকা নেই। এ কথায় ষ্যব- 
ছাত্ররা সন্ভুষ্ট হয় নি। তাই জয়নাল- 
প্রয়র পিঠ বাঁচানোর আঁতাত থেকে 
অনেকেই দূরে সরে যাচ্ছেন। 





আলিপুরছুয়ার কলেজ হাতির আখড়া : S 
(দ্পণের সংবাদদাতা) সরকারী লাকুলার না মেনে এ'রা 
-  কংগ্রেসীদের হাতে পড়ে গভর্ন- প্যানেল বাঁহভূতি বাংলার দুজন ও 
স্পনলর্ড আলিপনরদুয়ার পদার্থ শিদ্যার দ:জন। লেকচারার 


কলেজ দুনশীতর আখড়ায় পারণত 
হয়েছে। দিিতধার্থ রায় যখন পাঁশ্চম- 
* বঙ্গ বিষয়ক মন্দ 'ছিঞ্রেন সেই সময় 
এই কলেজের গভার্নং বাঁডর লদস্য- 
দের মনোনশত করেন। “শিক্ষা জগ- 
তের সীমায় নেই এমন সব দলীর 
' লোকদের! [তান দদস্য করেছেন। 
“খাঁন নিজে কোনদিন কলেজের 
গণ্ডী মাড়ানান সেই এম এল এ 
নারায়ণ ভ্টচার্ত্ক। দিসদ্ধার্থ বাবু 
. করেছেন গভার্ন'ং বাড়র প্রেসিডেন্ট 
:- এবং সরকারী প্রীতানীধ মনোনীত 
করেছেন প্রদেশ য্ঝ কংগ্রেসের সহ. 
সভাপাঁতি বিশ্ধরঞ্জন সরকার ও 
জেলা কংগ্রেসের সাধারণ - সম্পাদক 
পদুলিন চৌধুরীকে সভাপতি হয়েই 
শ্রীভট্াচার্য নিজের ভাইকে নৈশ 
বাণিজ্য বিভাগে চাঁকরণী দিয়েছেন 
স্থানীয় অধিকতর যোগ্য প্রার্থীদের 
দাবী অগ্রাহ্য করে এবং, 'বিশবাবদ্যা- 
লয়ের এক্সপার্টকে সিলেক্ট কাঁসাটতে 
না নায়েই । 
কলেজের কাজ করার অজুহাতে 
কলেজ থেকে হাজার হাজার টাকা টি 
এ নিয়ে শ্রীসরকার ও ' শ্রীচৌধ্ুরী 
প্রায়ই পার্ট কাজে কলকাতা 
আমেন। আঁডটের আপ'ত্তকে ভারা 
গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। 


অতি দাম্প্রাতক দক্টপ্ত। রাষ্ট্র 


নিয়েগ করেছেন। এ'রা সবাই দলীয়, 


কম৷ এবং সেই সনবাদেই এ'দের 
নয়োগ্। এ'দের মধ্যে পদার্থ বদ্যার 
একজন এর আগে ডেমোনস্ট্রেটর পদে 
মনোনীত হনান। কিল্তু পার্টির 
কল্যাণে সেই প্রার্থীই পরে লেকা- 
চারার “পদে 'িযন্ত। উত্তরব্গ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের 'সাতযাঁট্র লালের এম এ, 
এম এস বস ও এম কম পরীক্ষার 
কেলেঙ্কারী সকলেরই জানা। দুই 
পেপারের নদ্বরের ভিত্তিতেই সেবার, 


গোবিন্দ নম্বরের গাফিলতিতে নলহাটি গন দল 


. এ লেকচারার দেই বছরের এম এস 
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আট পেপারের নম্বর দেওয়া হয়ে- 
ছিল, অর্থাৎ পরাঁক্ষায় ঘসলেই পাশ। ) দের্গশের কাছে 

একটি অদ্ভুত ঘটনা ।- টেজারশ 
স, তার ওপর অনার্স নেই। অর্থাৎ থেকে বিলের টাকা তোলা--হয়েছে, 
প্যানেলতুস্ত হবার ডিপ: আই অথচ খিলের টাকা যাঁর প্রাপ্য দেই 
স্থরশকৃত নযনতম যোগ্যতাও নেই। থান্ত_ সীল বিশ্বাস নামে একজন 
বাংলার, প্যানেলুন্ত প্রার্থশরা কল- রাজ্য স্রকারণ কর্মচারী তা পানানি। 
কাতায় একবার "অধ্যক্ষের কাছে উাঁনশশো সাতর্যা্ট সালের চোন্দই 
ইন্টারীভউ দিয়েছেন ' এবং সবাই ডসেম্বর ট্রেজারীর ৪৫৩৪. নং 
কাজে ফোগ দিতে ইচ্ছুক 'ছিলেন। টোকেন বিল নং ৭/পি ডি/ 


১৪২ তাং ১৪ ১১২৬৭ ভাঙ্গলো 
পদার্থীবদ্যার প্যানেলে লোক থাক- 


হয়নি। বঙ্গ ফায়ার স্টেশন নং সি. ৫-এর 
একজন কর্মচারী। এ টাকা পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারের কাছে তাঁর প্রাপ্য 


এবং সেইজন্য খিল, তৈরী হয়োছিল। 


একনেন কা তক হয়া জানা যাচ্ছে, সেই বিন ঘ্রেজারী থেকে 

ী ,  ভাঙ্গনোও হয়োছল। অথচ সাত 

(দপপের সংবাদদাতা) এত ক্বন্ত যে সুই পর্যন্ত করার সময় বছর কেটে গেল। শ্রীবশ্বাস সেই 
মানুষের পানীয় জল নিয়েও পাচ্ছেন না।' টাকা হাতে পেলেন না। 


কংগ্রেস সরকার যে কতদূর ষ্ঠ: 
রতার পাঁরচয় দিতে পারেন বীরভূম 
জেলার 'নলহ্যাঁউির প্রকল্প * জার 


মল্তণ গোবিন্দ নস্করের গাঁফিলাতিতে 
কেন্দ্রীয় সরকার কার্গৃক বরাদ্দকৃত দশ 
লক্ষ টাকা খরচ না হয়ে ফেরত যেতে 
রসেছে। এক বছর ধরে ফাইলটি 
নস্করবাবুর টেবিলে [অনমমোদনের 
অপেক্ষায় রয়েছে।' তান কাজে 


খড়াপুরে খুন ও সন্ত্রাস 


সুবোধ মণ্ডল 
ভেভীশ় পৃ্ঠার পর) 
ভাগচাষারা, এ জাঁমর ধান ব্বটতে 


" {দন দিন বাড়ছেই। 


ছুর দিয়ে এ দুই ব্যান্তকে। হত্যা 
কলে 

‘ একদল ফ্রক স্থানীয় বঃগ্রেদণ- 
দের মদৎ পেয়ে নারী লুল্তন ও 
চদার ছিনতাই করছে অবাধে। এদের 
সঙ্গে পুলিশের বড় কর্তার সম-. 


ঝোতা আছে। খড়গর্পররের সাঁকোয়া 
"এবং জাঞ্গাচাকাপদুরের - 


প্রাথাঁমক- 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগ- 
সাজসে৷ একদল ভদ্বেশাী সমাজ” 
বিরোধী স্কুলের ছাত্র ছাত্রদের 
জন্য প্রদত্ত শিশুখাদ্য চার করে 


শাক্ত করছে। অপন্ট রুগ্ন শিশু 


দের বাঁণ্িত করছে। 


এঁদবে। দাঁতন থানার এক নম্বর 


ব্লকের আট নম্বর অঞ্চলের নেত্র 
এই নিষ্ঠুর 
জোতদার স্থানীয় পলিশ ও কংগ্রেস 
মোড়লদের সমর্থনপুম্ট হয়ে সাঁও- 
ভাল অধন্যাষিত গ্রামে হামলা চালায়। 
ওঁড়শা থেকে ভাড়া করে আনা মাতাল 


না পারেন এবং তাঁদের জব্দ করা লাঠিয়ালদের লোলয়ে দেয় নেন্র 


যায় তার জন্য "তিনি নানা ফাঁন্দ- 
ফাঁকির খুজছেন। গত মাসের উন- 
্রশে তারিখে রানে শ্রীমশ্ডল থানায় 
গিয়ে পর্ীলশকে ভগজাষীদের 
শবরুদ্ধে উত্তেজিত করে এসেছেন? 
তাঁর কার্যকলাপের ফলে জমির ধান 
কেন্দ্র করে একটা ঝড় রাকা 
ঘর্ষেদ আশঙ্কা বয়েছে। 


ঘোষ। লাঠিয়ালরা সাঁওতালদের 
জামির ফসল কাটতে বাধা দেয়। 
এবং তাদের পর্ণকুটিরে আগুন 
লাগায়। এ অঞুলের প্রায় কুঁড়ি 
একর পাঁতত জাম সাঁওতালরা সাত 


বছর ধরে চাষ করছে। আজ হঠাৎ 


তাদের ওপর এই রোষ ঠিক ফসল 
তলার সমক্সেই প্রকাশ পেয়েছে। 


- স্মলে আবেদন পেশ কনা হল মখ্য- 


- এলেও টাকা আসেনি। 


5588 এই টাকা যাতে ‘তান পান তার 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দশ লক্ষ টাকা জন্য শ্রীব্বাস বা সময়ে 
মঞ্জুর করেন। উনিশশো বাহাত্তর 


পাঞ্জয়ছেন। তারপর আরও বহ- 


ধকভলায় সন্বাম £ 


বার আবেদন পাঠানো সত্বেও আর 
কোন উত্তর পাওয়া খায়ানা। ৮ 
এরপর গোলের পর্ণ জন্ী-মুরতর ঘলের দঢ়াই 
শুরু হল। "তান জানালেন “নেসে- | 
সাক আকশানের'র জন্য ফাইলটি (পরাগ) 
' ডেপনটি সেক্রেটারী, পাবলিক হেলথ -- গোটা মাপিকতলা  বাগমকী 


“ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কাছে পড়ে আছে। অণ্যলে লঃগ্রেসী  সন্মাস : আর 


এর আগে এ ভাগের বাঁরভূম গ্রোষ্ঠীতে গোষ্ঠাঁতে লড়াই চরম 
“ডিভিদানের আযাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার পর্যায়ে. পোঁছেছে। লক্ষী- 
জানিয়েছিলেন, পকীমাঁটী বর্ধমান শত্র দলের সঙ্গে সুব্রত গ্রুপের 
ডিঁভশানের হইীজনীয়ারের কাছে সংঘর্ষ বেশ কয়েকাণার হয়ে গেছে। 
রয়েছে, 'ীবান্তু সকীম অনমোদত অসদীম মিত, যে লক্ষমী-শত৫কই 
ঝুবদন মেনে চলতো, বহাাদন হলো 
ব্যাপ্র। আর সরকারী আমল্া- আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা 
তান্দক নিয়মে যা হয় কেউ কষছে। সমত - গোষ্ঠীর, ছেলেরা 
জন মনে করেন 'নি। এ গেলেও (কামর 
+ গোিল্দ নসঝর কিচ্নাঁদন আগে ও প্া-আসাড়, হয়ে পঙ্গন হয়ে গেছে) 
নর্লহাটি গিয়েছিলেন। সেখানকার ম্যখ্যমন্তশ শ্রীনিম্ধার্থ রায় অন্দী- 
রক কংগ্রেস মে স্মারকালাপ দিয়ে- মের বামপন্থীদের শেষ করার কাজে 
ছিল তাঁকে নস্করবাবু চলে ফাবার সার্টিফিকেট দিয়ে বলেছিলেন তাকে 
পর দেখা গেল সেটা দলা পাকানো ভিয়েনায় কিংবা জামনীর বন” 
অবস্থায় ফেলে দেওয়া 'হয়েছে। শহরে শরবত্যন্ত হাসপাতালে পাঠা-, 


ক্রদ্ধ ও বিক্ষব্ধ কংগ্রেসীরা প্রদেশ বেন চিকিৎসার জন্য। প্রথম শ্রেণীর 


কংগ্রেস কাঁমাটির স্থনানীয় শয্যায় আদর আপ্যায়ন পেয়ে এখন 
সদস্যবো এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে অসাম মি “তৃতীয় শ্রেণীর 
তিনি জবাবে জানান যে, গোঁকন্দ-_ বেডে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা 
বাবুর সঙ্গে কথা . বললেন। এঁকল্তু লড়ছে একাকণ। উপোসশী তার স্ব 
কথা বলার কি ফল হল জানা আর শিশুপতত্র। এ' সংবাদ লেখার 
সর্বশেষ খবর ফাইলটি চীফ দয় পর্যন্ত অসীম খেঁচে আছে। 
ইঞ্জিনীয়ার, পিএইচ, ই গত বছর সে আর বাঁচবে না। এখন শত 
অক্টোবর মাসে রূষ্ট্রসন্ম্রীর কাছে ঘোষ বা সিদ্ধার্থ রায় কেউই দেখতে 
পাঠিয়েছেন অন্দমোদনের জন্য ।-ফাই- আসো না। এখন শুধু মৃত্যু যন্দণা 
লট 'অদ্যাবাঁধ সেখানে পড়ে আছে। আর বিরেকদহন। 


ট্ুজারী, (থকে বিল. ভাঙয়েব 
টাকা গায়ের ৪ মাচ বছরেও হার নে. 


হয় শ্রীধবাসাকে-অর বঝো়া টাকা . 
“লেও তাঁদের ' ইল্টারাভিউয়ে ডাকা পরিশোধের জন্যু। শ্রীবিশ্বাস্‌ পা্চম- 


+ we CEE 





দশন 1 শক্রবার ২৩শে 


তোলা হল, আমার কর্মচারী সে 
টাকা পেলু না কেন। যাঁদওড এক বছর 
কেডে' গেল তব; আজও উত্তর এল 
না। শ্রীব্শ্বাস৷ আজও তার - প্রাপ্য 
টাকা পানাঁনি এঝং তাঁর বকেয়া 


. পাওনা কে আত্মসাৎ "করল তাও” 


জানা গেল না। 


জামালপুর 
থানায় খুন 


. '(দপণের সংবাদদাতা) 


জামালপুর থানার কংগ্রেস কর্মী 


শ্রীশেখ আবদুল রউফ খ্দন হয়ে- 
ছেন রাত আটটার দময় তার গ্রাম 
কার্তাগা়িয়ায় প্রবেশ করার সময়। 
বেনাপর মাঠে যে দদুবত্তরা এ 
কংগ্রেস কমণকে' হত্যার ষড়যন্ম কর- 
ছিল তারা কি শুধু সমাজ বরোধা, 
কংগ্রেস্সী নয়? বর্ধমান জেলা কংগ্রেস - 
কাঁমাটির সভাপাঁতি পররঞ্য় প্রামাণিক 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যন্তগত 
ঝগড়া বঙ্গে ঘটনার সাফাই গৈয়ে- 
ছেন। তার পরদিন বৈকালে পুলিশ 
এসোঁছল। মনে রাখা দরকার প্রদীপ 


- ভট্টাচার্য ও নল ইসলাম বর্ধমানে 


এবচছন কংগ্রেস নেতা হতে চাওয়ায় 
এক শান্তশালশ ববরোধী গোম্ঠী 
গাড়ে উঠেছে যাদের দ্বন্দ্বের ফল কয়ে” 
০ y 


কাম 1 শোধ্নাগারে 
মেফ্‌টি অপারেটর নেই 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
গীত জুন মাসে সংবাদপত্রে বিজ্ঞা- 
পন দেওয়া হয়েছিল, হলদিয়া শোধনা- 
'গারে ফায়ার ও সেফটি অপারেটার্‌ 
শিরীগ বরা হবো 


.নিয়োগবিষধি সম্পর্কে বলা হয় যে, 


সব প্রার্থসকেই এর জায়গায় পরণক্ষা 


''দিতে হবে এবং  যেগ্যতার প্রমাণ 


দিতে হবে। সেই পরীক্ষা হয়ে 
গেছে গত . আগস্ট মাসে। কিছ 
বেকার ফববের চাকরা পাবার আশা 
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁরা 
কেউই স্থানীয় যুবক ননা। 

এই চাকরী ছিল গ্রেড ট?-এর। 
গ্রেড্‌ ওয়ানের নিয়োগ . কয়েক মাস - 
আগে৷ হয়ে গেছে। গ্রেড টু-এর - 
শনয়োগ না হওয়ায় কোন কাজ হচ্ছে 
না এবং গ্রেড ওয়ানের মাইনে দেওয়া 
হচ্ছে! কারণ কংগ্রেসী  মস্তানদের 
যোগ্যতা না থাকলেও বনজ দিতে 
হবে। ফায়ারম্যান বা সেফটি অপা- 
রেটার লা থাকার জন্য স্থানশয় জন- 
সাধারণ খঃবই আতঙ্কগ্রস্ত। 





লি 


স্ব 


কি 


বারে অপরাধর আঁভিযোগ থেকে 
মর্রান্তলাভের মধ্যে ম্টান্তর আনন্দ 
থাকে না, উাঁকলের পারিশ্রামাকর 
টাকাটা তখন দেনাদ্বরুুপ কাঁধের 
ওপর দ্র্হ বোঝারূপে চেপে 
বছর । 
আম যাঁর কথা লিখতে যাচ্ছি 
তাঁর 'বর্দ্ধে কায়াবাঁটি মামলা ঝুলে 
আছে। দীর্ঘকাল তানি চাকর 
থেকে সামায়কম্ভাবে বরখাস্ত। তার 
ওপর তাঁর পক্ষ একা রাস্তাঘাটে 
চলাফেরা মোটেই নিরাপদ ছল না। 
যে বোন সমর আততায়ীর হাতে 
তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারত। কিছুকাল 
আগ তান একটি মামলা থেকে 
ছাড়া পেয়েছেন। সেই মামলার রায়ে 
ম্যাজিস্ট্রেট বলেছন £ “The 
akcused Sri Chinta Haran 
Dutta is found not guilty of 
the charge under Sedtion 182 
Indian Penal Code and he 
is aquitted under Section 
245 (1) of ‘he Criminal Pro- 
cedure Code and he is set at 
liberty." 
Sd/- A, K. Chatterjee, 
23/3/73 
P. M. 7th Court 


কলকাতার প্রোসিডেল্সঁ ম্যাজ- 
স্ট্রেট শ্রীএ বে চ্যাটাজশি তাঁর রায়ে 
মামলাটি ঁবশ্লেষণ বারে ষা বলেছেন, 
তার তর্মা-এই মামলায় পুলিশের 
একজন সাব-ইন্দপেক্টর ও ক্যালকাটা 


প্থালশ ১ এসোসিয়েশনের সম্পাদক " 


আসামী শ্রীচিন্তাহরণ দত্তকে ভার- 
তায় ফোৌজদারশ দণ্ডাঝাধর ১৮২ 
ধারায় অঁভযুন্ত করা হয়েছে 
১০-২-৭৯ তারিখে সাড়ে দশটা 
নাগাদ হেয়ার স্ট্রীট পুলিশ স্টেশনে ! 
মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার জন্য। 
অভিযোগকারীর মামলাটি সংক্ষেপে 
এইরূপ £ শ্রীচিন্তাহরণ দত্ত ১০-২- 
৭১ তাঁরখে সকাল সাড়ে দশটা 
নাগাদ হেয়ার স্ট্রীট পলিশ স্টেশনে 
আভিযোগ করেন যে হেড কোয়ার্টার 
ফোর্সের ইল্সপে্টর জি ঝর্কার, 
লালবাজার ও আট-দশ জন' পাই 


৯১৮ নং, লালবাজার স্ট্রীটের কাল- 


কাতা প্রীলশ হেড কোয়ার্টারে 
অবস্থিত ক্যালকাটা পাীলশ এসো- 
সিয়েশনর অফিসে প্রবেশ দ্বার 
ভেঙ্গে অনধিকার প্রবেশ করেন এবং 
অফিসের বেবর্ড অপহরণ করেন 


a ক ন 1’ A i 
২৩ধ্ * নভেম্বর ১3৩১১. 








্ৈ 


লাগিয়ে 
ও সশস্র সান্ত্রী বাঁসয়ে তাঁর আঁফস 


এবং প্রধান দরজায় তালা 


ফৌজদারী দন্ডাঁবাধর ১৮২ ধারায় 
শ্রীদত্তর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হক'। আসামী পক্ষের হন্তব্য, শ্রীদত্তর 
অভিষোগের প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য। 

অসামাী পক্ষের আ্যাডভোকেট। 
শ্রীষদ দত্ত বলেন (একা) বর্তমান 
মামলায় আঁভযোগের 'ভীত্ত জন- 
শ্রাত এবং এর ভিত্তিতে কোন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয় (দুই) 
হেয়ার স্ট্রীট পুলিশ, স্টেশনে 
আসামী কর্তৃক প্রদত্ত এফ আই আর 
বর্তমান মামলায় , নী হিসেবে 
দেখানো হয়ান (োঁতন) বর্তমান, 
মামলায় ভারতীয় ফৌজদারণ দস্ড- 
বাধর ১৯৫৫১) (ক) অন্তরায় 
সৃষ্টি করছ যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্ম 
চারী অথবা তাঁর উর্ধতন আফসার 


আঁভযোগ আনেন নি; এবং চোর) 
আঁভযোগকারশ আঁভফোগ প্রমাণে 
ব্যর্থ হয়ে ছন। 


আমাদের দুটি ্ষয় খাঁতয়ে 
দেখতে হব (এক) ফৌজদারী দণ্ড- 
শবাধর ১৯৫(১)ক) ধারায় প্রয়োজন 
অননস্রে বর্তমান মামলায় আঁভ- 
যোগ আনা হয়েছে কনা এবং 
(দই) ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ড- 
{বাঁধর ১৮২ ধারায় আসামী দোর্ষা 
কিনা। ৃ 


সত্গত কর্তৃত্বের অবমাননার জন্য 
ব্চার £ 

(এক) কোন আদালত গ্রহণ 
বারবে না 

(ক) ভারতীয় ফৌজদারণ 
দণ্ডবাধর ১৭২ থেকে ১৮৮ ধার্য 
শাস্তিযোগ্য যেকোন অপরাধ 
সংশ্লিভ্ট কর্মচারীর অথবা যাঁর 
দান অধীনস্থ এমন কোন সরবমরী 
বার্মচারীর 'লাখত আঁভযোগ: ছাড়া। 

বর্তমান মামলায় আসামীকে 
ভারতীয় ফোৌজ্দারী দণ্ডাঁধীধর 
১৮২ ধারায় আভযুন্ত করা হাবছে। 
অতএব ফৌজদারী দণ্ডা ধর 
১৯৫(১)(ক) ধারা স্বতই এসে পড়ে! 

আঁভযোগের আবেদন থেকে 
আমরা দোখ যে অঙ্গামী হেয়'ব 
চ্ট্রাট পাাঁলশ স্টেশনে বণথত মিথ্যা 


সংবাদ দেন। আসামী এই সংবাদ যে 
অফিসারকে 'দিয়োছলেন অভিযোগের 
আবেদন পত্রে অথবা এই মামলার 
সাক্ষাপ্রমাণে তাঁর নাম উল্লেখ বারা 
হয় নি। আমরা দেখছি যে, আঁভ- 
যোগের আবেদন করেছেন ইন্সপেক- 
টর রাজত আদিত্য চৌধুরণ ানি 
সংশ্লিষ্ট সময়ে হেয়ার স্ট্রীট পলিশ 
স্টেশনে যুক্ত ছিলেন না। - অতএব 
আমরা 'দেখাঁছ সংশ্লিষ্ট - সরকার 
কর্মচারী আঁভযোগ দায়ের করেন 
নি। 7 

শ্রীজার এ চৌধুরী নিজেকে 
ডি ডি বেম্ব)-র ইন্সপেবট'র রূপে 
বর্ণনা করেছেন। ভি:টক'টিভ িপা্ট- 
মেন্ট (্ম্ঝ)-এর ইন্সপেকটর যে 
অফিসার কাঁথত মিথ্যা আঁভ'মাগ 


করতেন বা করতেন না যাঁদ তাঁকে 
দেওয়া সেই ধরণের সংবাদ সম্পর্কে 
প্রকৃত সত্য তাঁর জানা থাকত, বা 
(খ)ট কোন ব্যান্তর ক্ষতি বা 
তাঁকে ধিন্রত করতে সেই কর্মচারীর 


॥ পাঁচ ॥ 


সাড়ে নয়টার ঘটনার পর এসোঁসয়ে- 
শনের সেক্রেটারী বা কোন পদাঁধি- 
কারীকে কোন খবরও দেওয়া হয়ান ৷ 
নথাঁভুন্ত সাক্ষীপ্রমাণ থেকে আমরা 
দেখাছ যে; কলকাতা প্ণালশ হেড 


আইনসঙ্গত ক্ষমতা ব্যবহারে, তাহলে কোয়া্টরের প্রাঙ্গণের মধ্যে ক্যাল- 


ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা 
এক৷ হাজার টাবা পর্যন্ত জাঁরমানা 
অথবা. উভয় শ্াস্তই পেতে হবে। 

এক্ষেত্রে আসামীকে আঁভয্যন্ত 
করতে গেলে আঁজ্যাগকারীকে প্রমাণ 
করতে হাবে (এক) যে দ্যুক্তকে 


কাটা পঢঁলশ এসোসিয়েশনের অব- 
স্থিতি বেআইনণ নয়। লাক্ষ্যপ্রমাণে 
এটাও দেখা যাচ্ছে, যে আঁফসাররা 
৯-২-৭৯ তারিখে রাত্রি লাড়ে নয়- 
টায়. এসোসিয়েশনের আঁফসে 
প্রবেশ করেছিলেন'। তাঁরা এক সময় 


সংবাদ দেওয়া হয়েছে তিনি সরকারী এ এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন এবং 


কর্মচারী, দেই) আসামী আলোচ্য 
সংবাদ এ সরকারী কর্মচারীঃকা 
দিয়েছেন (তন) সেই দংবাদ মিথ্যা, 
(চার) আসামী সেই সংবাদ দেও- 
য়ার সময় তা - মিথ্যা বল জানত 
থা বিশ্বাস! বারত। 

বর্তমান মামলায় আসামী 
শ্রীচন্তহরণ দত্ত যে একাত্তর সালের 


তাঁরা জানতেন তৃণ নং বউবাজার 
প্টরীট, কলকাতা-১২, এই ঠিকানায় 
ঝস্বাসকারী প্যীলশের একাজন সাব- 
ইন্সপেক্টর শ্রীচল্ভাহরণ দত্ত এসো- 
1সয়েশনের সেক্রেটারী । 

এই মামলায় আমরা পরিষ্কার 
সিদ্ধান্তে আসতে পার না শ্রীদত্তর 
অভিযোগ সত্য না মিথ্যা। অতএব 


দশই ফেব্রুয়ারী তাঁরখে সকাল সাড়ে অভিফোগ সম্পর্কে কোন! মন্তব্য 


- দশটায় হেয়ার স্ট্রীট পলিশ স্টেশনে 


থেকে আমি বিরত থাকলাম। 


যে আঁফসার ডিউটিতে ছিলেন তাঁকে শ্রীচন্তাহরণ দত্ত সাক্ষ্য গ্রহণ কালে 


-একাঁটি সংবাদ দিয়েছিলেন তা প্রমাণ 
করার মত কাগজপত্র আছে। অত- 
‘এব প্রথম দরট বন্ধব্য প্রমাঁণত। 


[তাঁন বলেছেন যে, তাঁর ' আঁভ- 
ষোগের প্রত্যেকাট অক্ষর সত্য এবং 


গ্রহণ করেছিলেন হেয়ার স্ট্রপট পুলিশ বিদতু ফাঁিক্লাদী কি' তৃতীয় ও চতুর্থ যেহেতু ক্যালকাটা পালিশ এসোদিয়ে- 
শন পণীলশী প্রশাসনে . দুনশিতির 
ধবরুদ্ধে ১ সংগ্রাম করছে, তাই 
প্ীলশী প্রশাসনের যাঁরা কর্ণধার 
(শেষাংশ নবম পৃন্ঠায়) 


স্টেশনের সেই আফসার-ইন-চার্জের 
উর্ধতন আফসার বলে দাবী করতে 
পারেন না। আমরা দেখলাম যে, 
হেয়রে স্ট্রীট পলিশ স্টেশনে দশই 
ফেব্রুয়ারী উনিশশো একাত্তর তারিখে 
সকাল সাড়ে দশটায় যে সরকারী 
কর্মচারী কথিত মিথ্যা আঁভযোগ 
গ্রহণ করেছিলেন তান বর্তমান 
মামলায় অভিযোগকারী শ্রীআর এ 


চৌধুরীর অধীনস্থ বার্মচারী নন 
(১৯৬৫১)কে) ধারার পক্ষে যা 
প্রয়োজন)। 


অতএব আমরা দের্খাছ যে, 
এই মামলায় ভারতীয় ফোজদারশ 
দঁডার্বাধর ১৯৫(১)(ক) খারায় যা 
প্রয়োজন তা মানা হয় নি। এটা 
জলভাবেই জানা যে, ১৯৫ ধারা 
শর্তসাপেক্ষ এবং যথাযোগ্য অভি- 
যোগ ছাড়া ১৯৫ ধারায় উঁজ্লাখিত: 
অপরাধ আদালতের এন্তয়ারে নেওয়া 
বেআইনী, যা ফৌজদারণী দশ্ডাবাধর 
৫৩৭ ধারা স্থালন করতে পার 
না। 
আমরা দেখছ যেহেতু ১৯৫(১)(ক) 
ধারার শর্ত মানা হয় নি এই মামলা 
খারজ হওয়ার কথা। সেইজন্য 
মামলার গুখাগুণের মধ্যে যাচ্ছি না। 


কিন্তু যেহেতু মামলা শেষ ‘হয়ে যাচ্ছে বলেছেন যে, ভি *ল হেড কোয়ার্টারের 


তাই আমি এবার দেখব আসামীর 


বিরুদ্ধে অভিযোগ কতখানি প্রমাণ এ'সাসিয়েশনের আঁফিসে গিয়েছিলেন 


করা হয়েছে।, 

ভারতীয় ফৌজদাব দণ্ডাবাঁধর 
১৮২ ধারা বলছ £ যে কেউ যে 
কোন সরকার কর্মচারীকে যাঁদ এমন 
বোন সংবাদ দেয় যা সো মিথ্যা বল 
জানে বা বিশ্বাস করে যার দ্বারা 
সই সরকা'কী কর্মচারীকে প্ররোচিত 
কবে অঞ্চশ তাকো প্ররোচিত বরা 
হবে জেনে. 

(ক) এমন কিছু; করা না করার 
জন্য যা সেই সরবারী কর্মচারী 


বক্তব্য প্রমাণ করেছেন? সমস্ত 
সাক্ষ্যগ্রমাণ বিঝ্চেনা কার আমার 
বলতে 'দ্বধা নেই যে, ফাঁরয়াদী 
একথা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন যে, 


যে সংবাদ রয়েছেন তা মিথ্যা . 


অথবা যখন! তান সংবাদ দিয়েছেন 
তখন জানতেন! বা বিশ্বাস করতেন 
এই দাংবাদ মিথ্যা। 


নথাভুন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে 


আমরা দেখাঁছ যে, ক্মলবাটা প্নীলশ | 


এসোসিয়েশনের অফিস লালংমজার৷ 
পাঁলশ হেড কোয়ার্টারের উত্তর- 
পাশ্চম কোণে এবং হেড কোয়ার্টার 
'বিল্ডিংয়র একতলায় অবস্থিত, 
একাত্তর সালেব নয়ই ফেব্রুয়ারী 
তাঁরখে রাত্রি সাড়ে নটায় হেড 
বোয়াটর ফোসেরি ইন্সপেক্টর জি 


বার্কার পাঁচজন পর্ণলশ অফিসার :; 


সঙ্গে নিয়ে এসাসিয়েশনের আঁফসে 
প্রবেশ করেন এবং এসো'সি'য়শনের 
ঘরে যারা ছিল তাদের ঘর ছেড়ে 
চলে ষেতে লন, ঘরে যারা ছল 
তারা তাদের 'ঁজানসপত্র সেখানে 
রেখে তখন স্থানত্যাগ কবে। 
ফাঁরয়াদী প:ক্ষর দু নম্ধর সাক্ষী 
হিসেবে ইন্সপেবটর জি বার্কার 


মৌঁখিবা আদেশে তান পরীলশ 


এবং” আটানববুই নং কগ্যান্ড সার্ট 


ফিকেট বলে অন্য পাঁচজন আঁফ-- 


সারকে রিকুইজিশন করোছিলন। 
লীখত 'রিকুইীজশান অথবা বম্যন্ড 
সার্টীফবেট মামলায় হাজির করা 
হয়নি৷ সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে যে, ক্যাল- 
কাটা পলিশ এসোস য়শনের 
আঁফসে প্রবেশেক আগে এসে:সয়ে- 
শনের এঁক্রেটরীর অথবা কোন 
পদার্ধকারীর অনুমাঁত নেওয়া হয়নি 
অথবা ১-২-৭১ তারিখে রানি 
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তা-ই মেনে নেন। 





মৃণাল সেনের পদাতিক 


মৃণাল সেনের ছার নিয়ে অসিত. 
সেন দোসরা ন:ভম্বর সংখ্যায় যে 
লেখি লিখেছেন ঘসা সম্পর্ক দু- 
একটি বন্তব্য আছে! 

যে কোনো 'শল্পকর্মে সংচেয়ে " 
খৃড়া কথা তার সার্মাগ্রক রুপ সাধা- 
রণের মানসলোকে কাঁ সামাগ্রক 
প্রতিক্রিয়ার স্‌চ্টি করছে। _আঁসত-- 
বাবুর এ বন্তব্যে সকলেই একমত। 
বিল্তু, আপান্ত ওঠে যখন আসিত- 
কাধু তাঁর নিজের প্রাতক্িয়াঞকে 
সাধারণের প্রীতাক্কয়া ধরে নিম্নে 
“পর্দতিকা” ছবির, অ.সল চেহারাটি 
ক্যামর্থ ফরজ করতে সাহায করেনা 

“পদর্টীতক” দেখে সাধারণ, 
অর্থাৎ কোনো, দলীয় রাজনশীতিকে: 
আঁকড়ে নেই এমন দর্শকের মনে 


: প্রাতিক্িয়া এই হয়েছে যে গত কব- 


ছরের সশস্ সংগ্রাম ব্যাপারটার এক- 
মাত চেহারা, হালা স্কুল কলেজে 
আগনন দেওয়া, মৃর্তভাঙা, পঢ়ালশ 
ভ্যান ভেঙে পাল:নো ইত্যাদ। এব 
বথায়ঃ জনগণের সঙ্গে তার কোনো 


সম্পর্ক নেই। 
ঘটনা হিসেবে কেউই এগুলো 
অস্বীকার করাধন না। শহবের 


অপাঁরাসীম হঠকারী কাজকমই যে 
ব্যাপক মধ্যাখত্ত শ্ৰেণী থেকে িপ্লবী- 
দের শীাচ্ন্ন করে ফেলেছিলো, এটা 
নিয় আজ কোনো প্রশ্নই উঠতে 
পারে না। এ 

প্রশনটা অন্যৱ। এই হঠক্মারতাই 
কি এ আন্দোলনের একমাত্র এবং 
সামীগ্রক লুপ? ভোটধাব্দরা তাই 
বলে। শাসক শ্রেণীর পার্টিগনুলা 
তাই বলে। তাদের আসল উদ্দেশ্য 
ধরতে না পেরে জনগণের একাংশও 
এবং সেইখানেই 
এস পড়ে প্রকৃত দায়িত্ববান ক্রমি- 
টেড ব্‌দ্ধিজাবাঁর ভূমিকা। শহরের 
মূর্তিভাঙা যেমন সত্য, তেমনি সত্য 
'ডবরা-গোপাঁবললভপযর; স্কুল কলেজে 
আগুন দেওয়া যতোখান সত্য, 
ততোথ্মানই সত বীরভূম। এ সব 
প্রসঙ্গের উল্লেখ 'তো দুর কথা, 
কোনো ইংগিত পর্যন্ত নেই ছবিতে। 
'আঁসিতবাবু কি এ-কে প্রকৃত প্রর্গাত- 
শীল থ্রাদ্ষিজীবশীর দায়িত্ব পালন 
বলতে চান? শাসক শ্রেণীর পার্ট 
গল এবং ভোটবাব্ুর যে কথা 


খলে সেই কথাই আরো স্পষ্ট এবং 


এই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়ন কিন্তু, 


সেই ফাজজতে কা .দিকৃত চেহারা 
তুলে ধরাকো সমর্থন সরতে হবে? 
সাধারণের মানসলোকে! ক? দার্মাগ্রুক 
প্রতিক্রিয়া স্যাঁষ্ট কার এইটাই যদি 
হয় বিচারের মানদণ্ড, ত্বে “পদা- 


তিক”-কে কোন্‌ অর্থে প্রগতিশীল 
টং 


২ 
NN 


বলা চলে? সাধারণের মধ্যে বিপ্লবী ' 


সংগ্রাম সম্পর্কে বিভৃফ্কা জাগানোর 
জন্যে? সেন্সর তাঁকে পুরো কথাটা 
বলতে দেবে না, তাই তান অর্ধে- 
কটা বলবেন; তার ফলে যাঁদ কথা- 
টাই খিকৃত হয়ে যায়, তবে তিন 
নাচার! এটা কোনো যান্ত হালো? 
মূল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়ার 
ফাঁল, আঁসতবাব, এটাও দেখে 
পাননি যে “পদীতক” ছবির সমস্ত 
দন্তব্য ও মন্তব্যগাল কী ভয়ংকর 
রকমের খাপছাড়া আর উপাঁরগত 
(superficial) হয়ে গেছে। এবটা 
সামান্য কথার সূত্র ধরে এশিয়া- 
আ্রিকা-ল্যাঁটন আ্-মারকার সশস্ত্র 
সংগ্রামের ছি দেখানো হলো। 
“প্রমংণ? করা হুলো শান্তিপর্ণ 
উত্তরণের তত্ব পরিচালকের আঁব- 
শবাস। যে-উপলক্ষ্যে এটা দেখানো 
হ’লা, তার সঙ্গে এই বজ্ত্যব্যর 
আনিবাষ্তর 'কী যোগ? ছার 
মূল স্রোতের সঙ্গে তার বি যোগ? 
বিচ্ছিন্ন শট হিসেবে দেখলে এ-দশ্যা- 
বলীকে নিশ্চয়ই প্রশংসা করতে হয়, 
কিন্তু তাতে মূলালবাক্র গোরব 
সামান্যই বাড়ে। তেমন হাস্যকর 
আর স্থূল নারী-দ্বাধীনতা সম্পর্কে 
মৃণালখাব;র থ্ব্য। আধা-সামন্ত- 
তান্ত্রিক এই সমাজের মধ্যাবত্ত মেয়ে- 
দের অবস্থাকে বোঝবার জান্য 
সচিা মিনু বা গুতা 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে যাওয়া কি 
অপরিহার্য? আর, উচ্চাবন্ত সমাজের 
স্বামী-নিগহীতা এক মহিলার 'সাস- 
স্যাকে উপলক্ষ্য কৈ যদি সামাগ্রক 
ন্দরী-সমস্টার থা বলতে হয়, তার 
থেকে হাস্যকর আর অপ্রয়োজনীয় 


আর কী হতে পারে এখান থেকে 


এবট; এগোলেই তো ফোঁমনা আর 
ঈভস উইকালির দ্তব্যে পেণঁছোনো 
দায়। সব থেকে বাকা 'লাগে এই 
যে বিপ্লব ছেলেটি শীলা মিত্রকে 
দেখে তবেই নারাম্টান্তর কথা ভাবে! 
ছেলোট মধ্যাবন্ত শ্রেণীভুন্ত। সে 
দেখেনি তার নিজশ্রেণীর মেয়েদের 
ষন্রশাট. যে-মেয়েরা নিগৃহীতা 
হলেও শালা মিত্রের মতো পার্ক“ 
পারেন? তাদের কথা জানে না 
মৃণালবাধুর বিপ্লব? 

 'এ্মনীর যে ঘটনাটাকে বলা চলে 
ছ’ঁংর একমাত্র ইাতবাচকা দিক, সেই 


শেষ-দৃশ্যটিও কি চ্যাপয়ে দেওয়া. 


নয়? ছবির গতিতে আনিবার্ধভাবে তা 
আসেন। মিছিলে হাঁটার একটা 
দৃশ্য দেখিয়ে কা এ রুপান্তরতে! 
বোঝানো যায়, তোর করা যায় সেই 


আঁনিবার্যতা যাঝ ফলে একদা-ঝরূপ ' 


পিতা তাঁর শীংস্লবী পুত্রকে “এব 


£ 
সত 


| . সম ৩ . 
, এ পটিগন্ুলোর মুলে আছে এক - 


মৌলিক ন্ট । আসলে মৃণালবাবু 


সম্পর্কে তাঁর না আছে অভিজ্ঞতা," 
না আছে কোন ধারণা! দুঃখ লাগে 


সমালোচনা আত্ম এর ম ধ্য-দিয়েই সৈ 


নামিয়ে ফেলার মত ভাতু সে নয়, সে 
আমুলে ট্রিগারে হাত দৈবার আগে 


মতি সংগ্রামের চিত দেখানো হয় 
এমন কথা বলতে চেয়েছেন, যে চলেছে এগিয়ে । রাইফেল কাঁধ থেকে ' 'জম্গণ আর রাইফেল এক হলে 


বিপ্লব. অপ্রতিরোধ্য: এ ছবির নায় 
তা সুন্দর ভাবে আকার -করেছে 


এই ভেঞে যে, আঁসতবাব:ও ঠিক সমল শুক ভাল করে দেখে নেবার তাই দক্ষিণ এবং বাম বিচতির 


একই লাইনে ভেবোছেন। 
“কল্ক্ষাতা ৭৯*-এর সঙ্গে এ- 
ছবির একটা . মৌলিক পার্থক্য এই 


(যে কলকাতা ৭১-এর পাঁরাপ্রেক্ষি- 


তটা ছিলো মূলতঃ সামাজিক, রাজ- 
নৌতিক বিদ্রোহকে সেখানে দেখানো 
হয়েছে সামাজিক স্তর থেকেই। 


শক্ত প্পদার্তিচ” ছাঁবতে মণাল- 


বাবুর মেজাজটা (শীপ্রটেনশন” 
শব্দটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার কার- 
করল্দম না) পুরোদস্তুর রাজনোত্ক 
এমনাকি বৈস্লাবিকা। এখান সামাজিক 
প্রসষ্গকে বিচার করা হয়েছে 'রাজ- 
নোতিক স্তর থেকে। মূলতঃ সামা- 
জিক হওয়ায় যে-দষ্টিভাঙ্গ' তৈকে 
“কলকাতা ৭১” কে' খানিকটা আলগা 
ভাবে বিচার করা সম্ভব ছিলো, 
মূলতঃ রাজনোতিক' হওয়ায় ্পদা- . 
তিক”-এর ক্ষেত্রে তা অসম্ভব্। ? 
এবং এই দরীষ্টভঙ্গণী থেকে 
আমরা বলতে কাম্য যে মৃণালবাবর 
তার িলকী ছেলোটকে কোনোরকম 
সংহত চীরন্র দিতে পারেননি, এবং 
তার কারণ "তান এদেশের সাম্প্রীতব! 
বিপ্লবী আন্দোলনের সামাগ্রক 
চেহারাটা জানেন না। | 
সুতরাং, মণালবাবু নয়, আঁদিত- 
বার কাছে আমার কর্তব্য এই যে 
মূল প্রশ্নাটটঁক' ধামাচাপা দিয়ে 


চল বন্তব্যুগ্নালকে" বননিয়ে এতো 


মাতামাত করার আগে তান এবট্‌ 
যাঁদ তাঁলয়ে দেখতেন, তাহলেই 
বুঝতে পারতেন যে তাঁর কন্ঠস্বর 
যাঁদের সঙ্গে হুবহু" এবা সদরে 
বাজছে, তাঁরা আর কেউ নন, এ 
ভোটবাবুর্ই। | 
- আঁচেনা মিন্ 
কলকাতা 

॥ দুই ॥ 
একজন কমবেডের আত্মানুসন্ধানের 
*ক্যহিনীই ্পদাতকে”্র”  ফ্যাহনী। 
কোনো হতাশা নয়, িন্দাও নয়, 
আত্মসমালোচনাই এর প্রধান উদ্দেশ্য 
পলিটিক্যাল সেটব্যাকঃক শো্পক 
{বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন প্রাতিজ্ঞার 
মখে উত্তরণ কাঁরয়ে দিয়ে এ ছবি 
এক মহান দায়িত্ব পালন করেছে, 
পদাতিক হাতে রাইফেল তু'ল 
গাঁলতে সাঁষাব্ধ ঘরে রেখোঁছল, 
ভোটবাজদের দেীলয়া অধ্সা 
দেখে জনগণকে সঙ্গে নিতে ভরসা 
পায়ান। লড়াইকে সে কথনোই ঘরে 
বাইরে ছড়িপ্রয় দিতে পারোন। 'সে 
একথা ভেবে দেখেনি ফে তার খাবার 
এঁ রুটি তরকারী জনগণ প্রথমে 
ভালবেসে দিলেও পরে দিয়েছে ভয়ে। 
আশ্রয়ও তাদের মিলেছে এ ভয় 
থেকেই কিম্বা বারা ব্যান্তগতভা্ৰ 


ব্রেভ। বলে আশীর্বাদ করতে. পারেন? ক্ষতিগ্রস্ত তাদের কাছেই অন্য 


-আপাতদাঁষ্টতৈ মনে হতে পারে, 
এগুলো নিছক, ফর্মের তাঁট। 'িদ্তু 
একটু খুটিয়ে দেখলেই বোঝা যয, 


কোথাও নয়। পদাঁতক আত্মগো- 
পনতে আত্মীবশ্লেষণের মাধ্যমে সচল 
রেখেছে” সংশোধন করেছে এবং 


অবকাশট-কু খাজে নিচ্ছে 
দক্ষিণপল্থী প্রাতক্লিয়াশশলতার 
সঙ্গে এই বাম-বিচ্যতিকে পকজ্তু 
এক করে দেখানো হয়ান। এট ছোট 
ডিটেলে এই বিচ্যুতি পাচা, 


চমৎকার দেখিয়েছেন'। বিপ্লবী প্রশ্নের হয়ে ওঠেন। 


জবাব পায় না, এযাকশন কারে অথচ 


কারণ জানে না। দূর থেকে শোধন- 


বাদীদের মিটিং শুনে ধমক থায়। 
কোন 'ক্যাজায়ের ভুল পোর্ট অব- 
লম্বন করে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া থেকে মূর্তি ভাঙ্গার রাজ- 
তিকে দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে 


মধ্যে নায়কের একাঁবিত্ব খুবই সুন্দর 
লাগে, কিল্তু দৃঢ় আত্মা্ণবাংসর 
সঙ্গে সে যখন বলে যে এই মুহূর্ত 
সো একা বটে, কিন্তু ভাঁবঘ্যং বড় 
উজ্জবল, তগ্নন দর্শকরাও উৎফনলে 
বিশেষ করে কাঁহি- 
নব শেষে প্রান্তন বিপ্লবী পিতা 
যখন পয'নর লাইনকে স্বীকার করে 





নিয়ে তাকে এগিয়ে যাথার নির্দেশ . 


দিয়েছেন তখন প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, 
সঠিক! বিপ্লবের লাইনে পদ্াতকের 
সংখ্যা বাড়তে শদরু কণ্রছে। 
এরকম রাজনৈতিক! আত্মান্সন্ধা- 
নের - কাহিনী আঁভনব। হাজার 


ভাল লাগে বিমান যখন নেতা িখিল- হাঙ্গার বছরের রক্তশোষণের ক্লান্ড পদা--. 


দার কাছে প্রেসের কোন একটি যন্ত্র 


সম্বন্ধে জানতে চায় তখন উত্তর ১শোষকোর ঘর 'পহাড়য়ে দেবে বলে।' 


দেওয়া হয়, ওটি একাঁট যল্ম, ওতে 

কাজ হয়। এই মনোভাব . মাকর্স- 

ঝাদ- লেনিনবাদ বিরোধী। . 
অন্যদিকে পাঁরচালক' এই আত্ম- 


তিক হাতে মশাল" তুলে নিয়েছিল 


কিন্তু দ্রুততা এবং অন্ধত্ব তাকে 


চলোছল। তাই মহূর্তের জন্যে এরু- 


বার ভাবতে বসেছে, মূল শু কে, 


সমালোচনার ফাঁকে সশস্ত্র সংগ্রামের কেমন করে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে 


কথা সব মায় মনে রেখেছেন। রন্ত- 
পাতহান সংগ্রামের হাস্যকর দিক 


তাকে নিঃশেষ করা যায়? 
হাঁস দেন 


প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলুন 


পশ্চিমবঙ্গের মত অন্যান্য 
রাজ্যেও “শাঁরব হটানো” কংগ্রেসী- 
দের তাশ্ডখ সমানে চলেছে এবং 
সর্বত্রই মস্কোপজ্থীরা কংগ্রেসীদের 
সাহায্য ও সমর্থন করে চলছে। 

আর এস পির উত্তরপ্রদেশ 
রাজ্য বাঁমাঁটর সম্পাদক ও দেরা- 
দুনের নির্বাচিত প্রাতানীধ অমর 
নাথ এবং মাকার্পজদী. কমিউনিস্ট 
পার্টির কেরল রাজ্য কমিটির সম্পা- 
দক! ও প্রান্তন মন্ত্রী রাঘবন হীভ- 
মধ্যেই শাসবচক্রের আক্রমণে নিহত 
হয়েছন। '্বাজ্ রাজ্যে এর্বম 
আরও বহ: ঘটনার সংবাদ শৃর্ঘাভন্ল 
পন্র-পাঁীকায় নিয়ামত বের হচ্ছে।' 
গত চোদ্দই অকটোবর তারিখের 
“দৈনিক জনসত্তার” খবর প্রকাশ 
ষে, গত তেরোই অকটোবর বম্বে 
শহরে আর এস পির মহারাষ্ট্র রাজ্য 
বাঁমিটির উদ্যাগে একা শ্রা্মক' সমা- 
বেশ অন্ষ্ঠিত হয় এবং সেখানে 
আষ্ীয়ার বাশিষ্ট বিগ্লকঝী মার্কস- 
বাদশ নেতা পটার আনণষ্ট ধ্রন্ডল, 
শ্াদব চৌধুরী, ডক্টর এ আর 
দেশাই, ইউ টি ইউ সি নেত্রী পুজ্পা 
মেহতা, আর এস! পি' সম্পাদক. জয়- 
রাম শেঠী প্রমুখ যখন সভামণ্ের 
দিকে যাচ্ছিলেন, তখন শিবসেনা ও 
যুব কংগ্রেসীরা যৌথভাবে তাঁদের 
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।, 
পিক্তু প্লবী যুব সংস্থার স্বেচ্ছ- 


বাবারা গন্ডাদের সাক প্রচেষ্টা 


ব্যর্থ করে 'দিয়ে শাশ্তিপর্গ ভাবে 
সভার কাজ চালাতে সাহাধ্য করেন। 
আমা'দব বাজ্যেও এর আগে জ্যোতি 
বস, ননী ভট্টাচার্য, হরেক 
কোঙার, নিখিল দাস, প্রমোদ দাশ- 


গুপ্ত, যতীন চক্রবতশী, সুশেধ- 
ব্যানাজশী, কানাই ভট্টাচার্য প্রনখ, 
নেতৃবৃন্দের . ওপর কংগ্রেস গস্ডারা 
মস্বোপল্থী ন পি আই-এর দহ- 
যোগিতায় কয়েকবার আক্রমণের চেষ্ট 
করেছে। 
ইরা রা 
সি পি আই সম্পর্কে এখনও বিছ 
কিছ দ:বর্লতা আছে। বোন কোন 
ইসযতে কংগ্রেসের পালত সপ 
আই-এর সঙ্গে একত্রে চলা . যায় 
হলেও বাহ কিছ বামপল্থী পার্ট 
'আজও মনে করে। অবশ্য মাখন 
পাল, নীহার শুখাজী ও অশোক 
ঘোষ মনে করেন সি পি আই ফত- 
দিন কিংগ্রেস কোয়ালশন থেক 
প্রকাশ্যে বৌরয়ে না আসে, ততাঁদন 
আর এস পি, ফরওয়ার্ড বক ও 
এস ইউ সি কোন মত্ইে তাদের 
সঙ্গে জোট বাঁধার চেষ্টা করবে না। 
আগামী দিনগণলতে ধাঁনক- 
শ্রেণীর দালালরা আরও প্রচণ্ড 
তাণ্ডব শুর করবে। তাই এখনই 
শ্রমজীবী জনগণের মধ্য থেকে 
“সল্পাপ-প্রতিরোধ। বাহিনী? গড়ে 
তুলবার কাজে হাত দিতেই হবে। 
এ কাজে সমস্ত ঝমপন্থী দল, 
ট্রেড ইউনিয়ন এবং 'বাঁভল্ব সংগ- 
ঠনকে 'মালতজাবে অগ্রসর হতে 
হঝে। কারণ, আজকের দিনে এমন 
কোন, পার্টি নেই, ঘার 
নেতৃত্বে কোন আন্দোলন গড়ে তোলা 
সম্ভব বা আসন্ন সন্াসকে প্রাত- 
হত কারা সম্ভব। | 
কথান্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
আম্বাগুড়া (বর্ধমান) 
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ছনমমক্ষে 


* কাঁপল রকম 1! 
টি চক 2814 
সমাধান করা যায় না "তার জ্বলন্ত 
| প্রমাণ চটাকপটপিয়সশ প্রধানমন্ত্রী 
' শ্রীমতী ইন্দিক্স গান্ধীর শাসনাধীন 
' ভারতের' শোচনীয় রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈত অবস্থা। তাঁর পাম্প্রাতক- 
তম চটক হল গত - পাঁচই নভেম্বর. 
লাকালে এবা ঘোড়ার টানা বাঁগ- 
গাড়ীতে চড়ে দপ্তরে যাওয়া। অবশ্য 
সাউথ রাবার দোরগোড়ায় তিনি 
খন ঘোড়ার গাড়ী থেকে৷ নামছিলেন 


" ক্যামেরাম্যানরা . তাঁর সেই অবস্থার 
স্পষ্ট করেই ঘোষণা বরোঁছলেন যে 
তাঁর এই ঘোড়ার গাড়ীতে আসাটা 
কোন রর্কাসর “পার্বালাসাঁট স্টান্ট? 
বা প্রচারচটক নয়! তহ্জু তান বে 
নোঁদন সকালে: ঘোড়ার গাড়ীতে 
. করে দপ্তার আর্সাছলেন এই দথাঁট 
সংবাদদাতাদের, প্রেসফটোগ্রাফারদেব 
ও 1টি ভি ব্নামেরাম্যানদের কাছে 
ষর্ধাসমায়ই পেশছে দেওয়া হয়োছল 
এবং তাই আপন আপন কর্তব্য 
₹ সম্পাদনের জন্য তাঁগ প্রধানম,তীর 
দপ্তরে আসার সময়ে সেখানে উপ- 
=. স্থিত হলেন। ষঞ্চারীত ফটো ও 
টি ভ গৃহীত হল, সংবাদও পাঁর- 
বোশত হল। পথ যে' শুধু কোঁত্‌- 
হল দর্শবই দাঁড়য়ে প্রধানমন্ত্রীর 
ঘোড়ার গাড়ী চদ্ড় যাওয়া দেখলেন 
তাই নয়, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী 
জ্ঞানী জিয়াল সংয়ের মত পদস্থ 
. ব্যাভরাও সাউথ বুকের দোরগোড়ায় 
দাড়ায় অহাস্যমখে প্রধানমন্ত্রীকে 
অভ্যর্থনা জানালেন। অর্থাৎ প্রচা- 
রটা ভালোভাবেই করা হয়েছিল! 


প্রধানমন্ত্রী - অবশ্য ভাই ঘোড়ার 
গাড়ীতে করেই দিংপ্রাহরিক ভোজনের 


সময়ে তাঁর বাসভবনে ফিরে গিয়ে- 
{ ছিলেন। কিন্তু দ্বিপ্রাহীরক ভোজন- 
8 
দপ্তরে এলেন তখন তাঁর বাহন ছল 
ছোট্ট একখান দেশী মোটরগাড়ী। 
ঘোড়ার গাড়ীর পর্ব শেষ। 


শহসেবে ভুল 

পেট্রলের দরংগ্ধির ঘারণে সর- 
কারের পেট্রল ব্যবহার যাতে কামানো 
যায় তারই প্রক্নাস আদর্শ হিসাবেই 
প্রধানমন্ত্রী যে বিদেশানামতি বড় 


গাড়ীতে উঠেছিলেন তাতে কোন 
" সন্দেহ নেই। কিন্তু হিসেবে ভুল 
»হুয়ৌছল কিছুটা । কারণ প্রধানমল্ 
নিজে ঘোড়ার গাড়গ;ত' এলেও তাঁর 
“লোঃবাজন 'বদ্তু মথারীণত মোটর- 
গাড়ীতে করেই প্রধানমন্ত্রীর নরা- 


যখন তান আবার 


প্ারণার 





মোটরগাড়ীগযলকে মন্থরগাঁতি ঘোড়ার 
গাড়ীর গাঁতর সঙ্গে ভাল রেখে 
“সেকেন্ড গণয়ারে” চলতে হচ্ছিল। 
গ্স্টকপ্ড গীয়ারে” চললে যে, মোটর- 


_ তখন প্রেস ফটোগ্রাফাররা ও টি ভি” গাড়ী বেশি পেট্রল খায় এ কথা 


সর্মজনাধাদত। অর্থাৎ একখান 
মেট্টরগাড়ীর পেন্দ্ুল বাঁচানোর জন্য 
ব্যবহৃত ঘোড়ার গাড়ীর লঞ্চে তাল 
রেখে চলতে ধগয়ে নিরাপত্তা বাহি- 
নীর তিনখানি মোটরগাড়ী বেশি: 
পাঁবমাণ পেট্রল পোড়াল। লাভের 
গুড় পিস্পড়েয় খেয়ে গেল। 'র্বাভিল্ন 
মহালে এ "নিয়ে কিছুটা ব্যঙ্গবিদ্রুপও 
শোনা গেল। প্রধানমন্তী ঘোড়ার গাড়ী 
ছেড়ে আবার মোটর মি 
লেন। 


রাজণঈয় আড়ম্বর' 
দ্সরণীয় এই যে ইংরেজ শাসন 
কালে বড়লাটের ব্যবহৃত “ভক্টো- 


যে বঘরদ্মখাঁন উত্তরাধাকারসূত্ে 
দিবধাবিভন্ত ভারত পেয়েছিল এত 
দিন অধাধ সেগুলৈ রাম্ট্রপাঁত ভব- 
নের আস্তাক'লরই শোভাবর্ধন করে 
আাদাছল। এগ্ীলর মধ্যে শংধ্মাত্র 
একখান ল্যাণ্ডোকে প্রীত বছর দুই 
দিন ব্যবহার করা' হয়ে থাকে। আর 
সে ব্যহহার বারন স্বয়ং রাষ্ট্রপ্পাত। 


. প্রজাতল্ত দিবসে (ছাবিবশে জানু- এঃ 
ফ্নারাী) প্রত বছর যে সামারাব। কুচ- সং 
'কাওয়াজাদি অন্দান্ঠত হয় এবং ফে 


বাদন গ্রহণ করেন (সেই অন্যষ্ঠানে 
যোগদানের জন্য রাম্ট্রপাঁত একাদিন 
এই গাড়ী ঘ্যবহার, করেন ' আর 
দ্বতীয় দফায় এই গাড়ীখ্যাদি। ব্যব- 
হৃত হয়৷ সেই দিন যোঁদন রাষ্ট্রপতি 
সংসদ ভবনে যাম সংসদের বার্ষিক 
বাজ্জেট আঁধৱ্শেনের উদ্বোধন কর- 
বর জন্য। ছয় ঘেড়ায় টানা এই 
সুসজ্জিত ল্যাণ্ডো গাড়ীতে চড় 
আসেন তানি রাজবণীয় আড়ন্বরে। 
রাষ্ট্রপাতর গাড়ীর সামনে ও পিছনে 
থাকে তার শেষ জাজসজ্জায় সাঁঙ্জত 
পতাকার্েভিত উন্নতব্পমধারণ অশ্বা- 
রোহী দেহরক্ষী বাহিনীর . সালমা 
সার, সংবর্ণদীপ্ত পরাজছত্র” শোভা, 
পার রাম্ট্রপাতির গাড়ীর ওপরে। 
উপিবেশিক ইংরেজ সাম্াজ্যবাদীরা 
যে ফামন্তধ্গণীয় আড়ম্বর-রীতি 
চাল; করে 'গয়োছিল অজ অবাঁধ 


০০০০০৮০০০০০ 


থ্ৰ 


সামাজবাদী (কংগ্রেস সরবার করেন 
ি। অবশ্য এই সব গাড়ীর সাজ- 
সজ্জায় যে সব বটশরাজ প্রতীক- 
চিহৃটি ছিল আজও তা অক্ষপ্ই 
রয়েছে। এর কোন তাৎপর্য আছে 
ক না কো জানে। যাই হোক ইংরেজ 
সামাজ্যবাদদ এ্রীতহ্যবাহতী এমনই 
এবাখাঁন বাগগাড়াঁ চো দিন৷ প্রধান- 
মন্ত্রী ব্যবহার 'করোঁছলেন তাঁর সর-. 
কারী কাজে আর এ ব্যাপারে শ্রীমতী 
ইন্দিরা - গান্ধীই হালেন ভারতের 
প্রথম প্রধানমন্ত্রী যানি নাজির সৃষ্টি 


করলেন। 


চটকস্য চটক 
শ্রীমতী হান্দরা গান্ধীর এবারের 
চটের চর্টক। (আরও বোশ ম্লান 
হয়ে গেছে জনসংঘ নেতাদের চটকে 
সংসদের ঝতর্মান শীতকালীন আঁধ- 
বেশানার প্রথম দিনে (বারোই নভে- 
দ্বর) লোকবাস্ভার জনসংঘ নেতা 
শ্রীঅটলাবহারণী বাজপেয়ী তাঁর দুই- 


জন সহকর্মী রাজ্যসভার জনসংঘ 


নেতা শ্রীপীতাম্ব্র দাস 'ও লোক- 
সভন সদস্য শ্রীরামচন্দ্র বাড়কে' সঙ্গে 
নিয়ে গরুর -গাড়ীতে চড়ে সংসদ 
ভবনে এলেন। সংসাঙ্জত দুইটি 
বলদ ট্রানছিল ' মোটরগাড়ীর চাকা- 


ওয়ালা এই গরুর গাড়ীখানি। ভার- - 


নেতারা এ ব্যাপারে প্রধানমন্তীর ওপরে 
টেক্কা দিলেন। জরনীদংঘের নেতারা 
আটখানি গরুর" গাড়ীতে নিশান 
উড়য় শোভাযান্া করে. এলেন 
সংসদের প্রাজ্গণে। বেশ কয়েকজন 
জনসংঘের সধদ্দসাদস্য আধার 
সাইবোলেও এলেন। এই স্মইবেল- 


'আরোহীদের মধ্যে ছিলেন  জন- . 
সংঘের সভাপাঁত শ্রীআদবানী। অবশ্য 


আাইাকলে আসাটায় 7) 
পিছ এখন আর নেই।" 
লোকসভায় কেরালা সাতে, 


চত দীবরোধনী পক্ষীয় সদাস্য শ্রীনেমূর . 


দামোদরণ স্ইকেলে চড়ে স্ধসাদে 
যাতায়াত করতেন! পরুবতনী- এব 
সময়ে কেদ্দুয় উপমল্বয আবিদ 


আও সাইকেলে করে তার দপ্তরে 


যাতায়াত করতেন। আশ্য সে যুগে 
সংসদ সদস্যদের মাঁসকা মাইনে 
ছল চার শ টাবা আর দৈনিক ভাতা 


দর মন বার 
ধল 


ছিল একুশ টাকা। সে সময়ে টোল- 
ফোনের বিলটাও সংসর্দদদস্যকেই 
দিতে হত। এখন সে অবস্থা, আর 
নেই। এখন সংসদ সদস্যদের মাস: 
মাসনে হয়েছে পাঁচ শ টাকা আর 
দৈনিক ভাতা হয়েছে একাম টাকা! 
তা ছাড়া সংসদ সদস্যদের নানাব্ধ 
সহব্ধাঁধাকারের পাঁরাধাট। আজকাল 
বহযীবস্তৃত হয়েছে, হায়েছে আগের' 
তুলনায়। উপরন্তু শঃরণতে সংসদ- 


সদস্যদের বাড়া থেকে, সংসদে য়াতা- 


যাতকারণে ষে সংরাক্ষিত' বাসের 
কুকথা কারা হয়েছিল এখনও তা 
চালু রুয়েছে। দিল্লীর সাধারণ 
যান্নবাহশী বাসের ভাড়া কাড়লেও 


সধসদসদস্যবাহণী এই ঝাসের ভাড়া 


আগের মতই এখনও মাথাঁপছু চার 
আনই' রুয়েছে। সংসদ সদস্য অধ্য- 
খিত কল্পেকাট বিশেষ এলাকা থেকো 


এই বিশেষ বার্দগ্ীল সকালে সদদ্য- 


দের নিয়ে আদ আর বিকালে 
আবার তাঁদের ঘরে পেশছে দেয়। 
গভড়াবহশীন এই বাসের সাবধাটি 


গ্রহণ করলে অনায়াসেই ট্যাঁজ,ও . 








ঘরে সঞ্চয়ের ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে আমরা 
সাহায্য করছি। এর জন্যে বিভিন্ন সুবিধাজনক 
সঞ্চয়-প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত, 
সেবার ব্যবস্থাকেও আরও জোরদার করে তোলা 
হয়েছে । উপরন্তু, আমাদের ব্যাপক খণদান 
প্রকল্প আমাদের ৬০০টিরও বেশি শাখার মাধ্যমে 
দেশের প্রায় সকল সামাজিক- অর্থনৈতিক স্তরের 
মানুষকেই সহায়তা যোগাচ্ছে ৷ 


_ জুৱগণকে স্বাবনয়ী করে 


ইটনাইটেত বারা ব্যাংক 


॥ দাত ) 


ব্যয়াধিব কে এড়ানো যায়। 


মোরারজ্জীর চটক 

প্রবণ সংগঠন কংগ্রেসনেতা' 
শ্রীমোরারজী দেশাইও চটক দেখাতে 
পিছপা হলেন না। বাড়াতে তাঁর 


নিজস্ব মাঁর্সাডসবেঞ্জ . মোটরগাড়' 
থাকা সত্বেও .সোঁদন তিনি. তাঁর 


ডুপ্লে রোডস্থ বাসা থেকে হেণ্টে 
এলেন। সংসদ ভবন থেকে ডুগ্লে 
রোডের দূরত্ব হাঁটা পথে দশশবারো 
মিনিটের বোঁশ হবে না। 


ট্রাফিক বিধি লঙ্ঘন | 
দণ্তরের সময়ে রাজধানীর সরুব্নর' 


দপ্তর এলাকাভুন্ত “বজয়চকা অশ্যল - 


দিয়ে গর্দর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী 


প্রভৃতির যাতায়াত আইনত দনিষিদ্ধ। 


আই প্রধানমন্ত্রী ঘোড়ার গাড়? করে 
যাওয়ায় জনসংঘ নেতা শ্রীববজয়কুমার 
টরণহে্তা সৌঁদকে পালিশ কর্তা 
পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ - বরেন। 
প্রধানমন্তীর এই ঘোড়ার শ্াড়ীতে 
যাতায়াত ও শ্রীঅটলাকহারশ বাজ- 
পেয়ীর গরুব গাড়ীতে দংসদে আসা 
স্ানার্দষ্ট ট্রাঁফকাঁবাঁধ লঙ্ঘন করেছে 
(শেষাংশ নবম “পচ্ঠায়) ' 














UCOC-5 BEN 





চিলিতে সাংবাদিক হত্য৷ 3 নির্যাতন 


*  চালর ফ্যাঁসস্ত শাসকরা শুধু 
, একজন পাবলো নেরুদাকে খন 
কারেই ক্ষান্ত নয়, এখন তাদের লক্ষ্য 
* চলর বর্মাদ্ধজাঁবাঁদের শেষ করা। 
কারণ মস্তিক্কশূণ্য সমাজে 
বর্বর শসন চালানোর তাঁলম দিয়েছে 
কুখ্যাত স্‌ আই এ! ভাই ফ্যাসিস্ত 
আংবদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর। 
অগাসতো আঁলভারস অবশ্য রাষ্ট্র- 
পাত আলান্দের পাশে মেশিনগান 
হাতে নিয়ে ফ্যাঁসস্তদের সঙ্গে 
' লড়তে লড়তে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু 
ফ্যাসিন্তরা যখন রাষ্ট্রীয়, টেকনিক্যাল 


ববশ্বাব্দ্যালয় দখল করে তখন নিহিত . 


হন বাঁশস্ট ক্যামেরাম্যন হহগো 
আরিয়া; ফ্যযনিদ্তরা তার দেহ 
পাঁচীদন ধরে কাবর দেয়নি। আবি" 
যার স্নীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 
শধুমার চিলির সাংবাদিকদের আটকা 
করেই ফ্যাণীসদ্তরা . ক্ষান্ত নয তারা 
অন্যদেশের সাংবাদিকদের ওপরও 
হামলা চালাচ্ছে যেমন ফরাসণী নাগ- 
ব্রিক, ক্লারিন কাগজের . সহকারী 
সম্পাদক: হইবা আইবারুকে গ্রেপ্তার 
করে নিয়ে গেছে, তার ছাট শশু 
সল্তান অবর্ণনীয়, - কস্টের মধ্যে 
কাটটাচ্ছে। খবরে জানা যায় এ 
পর্যন্ড পণ্টাশজনের মত বিশিষ্ট 
সাংবাঁদাক ফ্যাঁসস্তদের হাতে বন্দী 
হয়েছেন। চারশর মতো পন্রপান্রকা, ও 
রেডিওর সাংবাদিক কাজ হারিয়েছেন। 


দ্রি্‌দ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদ হচ্ছে 
অভ্যুত্থান হচ্ছে। এসব ঘটনার সঙ্গে 
সাংবাদিকরা জাঁড়ত বলে সন্দেহ 
করে তাদের বেধড়ক মার আরা 
হচ্ছে। এছাড়া, যে সব দাংবাদিক 
দীর্ঘকাল ধরে নির্ভয়ভাবে মাথা 
উচ: বারে গণতল্লের সেবা করেছেন 
হাদের ওপর খ্যনীদের আক্রোশ 
বেশখ। তবু বার প্রগাতিশখল দাংবা- 
দ্রবারা ফ্যাঁসস্তদের অত্যাচার, 
পুলোভনের সামনে মাথা নত করেন 
*ন। এই সব সাংবাদিকদের মধ্যে 


শ্মনেকে আন্তর্জাতিক! খ্যাত সম্পন্ন ৷} - 


সাঁম্তয়ীগোর ফ্যাসস্তদের কড়া- পাহা 
ধার দেয়াল পৌঁরয়ে যে সব খবর 
অ।সছে তাতে জানা যায় যে, ফ্যাঁস- 
"ওরা পরন্তো ফিনালের সম্পাদক 
" ম্যানিউল কাবিজেস, দনোসোকে 
গ্রেপ্তার করে| তাঁর ' ওপর 'নর্মম 
অত্যাচার চালাচ্ছে। আঠাশে সেপ্টে ( 
স্বরু পর্যন্ত খবর ছিল, তাকে' জাতীয় 
স্টাঁডয়ামে আটক করে রাখা হয়েছে, 
পরে তাঁর আর কোন খবর্‌ পাওয়া 
" খাচ্ছে না। ক্লা'রনের সম্পাদক 


' জবা মানে এক নম্ত্র শত্রু। 


-যেত। উপলক্ষ্য ঃ 


ক 


- (দপ্‌পের পর্যবেক্ষক) 


আলবাতে গাম্বোয়া চিলি-হয়ের 
প্রধান সম্পাদক জোগে কাউিয়া, 
টৌলাভশান সাংবাদিক পান্রীসও 
আয়নারকেজকে জাতীয় স্টেডিয়ামে 
আটক রেখে নির্যাতন করা হয্ছ। 
পুরোর্চিনর সম্পাদক জোস 
্লামেজ লোপেজকে অজানা 
জায়গায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। 
এল 'িগলোর প্রান্তন সম্পাদক! ও- 
ম্ম্ট্রপাঁত আলান্দৈর প্রচার উপদেষ্টা 
রোদারগো রোজাদকে রাস্ট্রপাতর 
আঁফসে আটাবা করে তাঁর ওপর নির্মম 
অত্যাচার চালানো হচ্ছে। চিলির হয়ে 
অন্যতম সম্পাদাব! মার্তা হারানাকার, 
লানাসিয়নের সম্পাদক ' অস্কার 
ভাইস ভেনেজটয়েলা দূতাবাসে আশ্রয় 
শন্য়েছেন। আলাতিসা হোরার সম্পা- 
দক হারনান উীরব শোনা যায় 
পানাসা দুতাবাগে আশ্রয় নিয়েছেন। 
এবা কথায় বলা ফায়, চিলিতে এখন 
এক বর্বর শাসন চলছে, যার কাছে 
কোন শাক্ষত ব্দাদ্ধমান বা বুদ্ধি 


যি রা সাফবা- 


দিকদের ওপর যে বর্বর অত্যাচার 
চলছে জর বিরুদ্ধে িউবা স্োভ- 
য়েত ইউনিয়ন, উত্তর কোঁরয়া যুগো- 
নম প্রভীত দেশের লেখক সাংবাদিক 
প্রীতবাদ জানিয়েছেন। আমাদের 
দেশের সুস্থ বাদ্ধসম্পল্য সমস্ত 
লেখক, দাংবাঁদকর্দের ফ্যাঁসিস্ত 
শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা প্রয়ো- 
জন৷ এবং এভাবেই "চালির সংগ্রামী 
জনগণের সঙ্গে সংহাঁত জ্ঞাপন 
সম্ভব। 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ম্যন্তি 
যদ্ধের সাফল্য 

দাক্ষণ পূর্ব এশিয়ায় ভিয়েতনামে 
মদান্তফুদ্ধের সাফল্যের পর কাম্বো- 
ডয়া, -লাওস্্‌ প্রভাত অণ্যলৈ মান্ত- 
যুদ্ধ ক্রমেই সাফল্য অর্জন করছে। 
কাম্বোডিযলার নল সরকারের পতন 
প্রায় আসন্ন ৷ কাম্বোডিয়ার জনগণের 
ন্যাষ্য প্রাতীনাধ 'সহানুক সরকারকে 


, পৃঁথবীর বেশ কয়েকটা বড় দেশ 





দাও ফিরে বাঁগগাড়ী, লও হে 
মোটর--কবি হলে রবীন্দ্রনাথ অনু- 
সরণে আরো কয়েক পঙন্তি লেখা 


পেট্রোল সংকটের 
পারণামে মহান নেশার এক অশ্ব- 
চাঁলত ব্চক্রষানে আঁফসা গমন। 
রাষ্ট্রপাতি ভবনের টন ল্যাপ্ডো নয়, 
একেবারে বাঁগগাড়ী। ঘোড়ার" নাম 
“অম্লাট”। এই সম্পাট টেনে নিয়ে 
গেল সফদরজঙ্গ. থেকে সাউথ রক 
পর্যন্ত চার কিলোমিটার পথ। বাঁগ- 
গাড়ীর সামনে-পেছনে নিরাপত্তা 
কমশিদের তিনটি শাড়ী আঁতীরিন্ত 
পেট্রোল পড়য়ে ঠেলা গাড়ীর 
গাঁততে গেল। দেশবাসীর সামনে 
পেক্টেোলের মিতন্যায়তার এক মহৎ 
দৃষ্টান্ত রাখলেন মহান নেরী। 
ক্যামেরাম্যানরা "প্রয়দার্শনীর দাস্মত 
মখাবয়ব অমর কারে রাখলেন; ভাড়-” 
করা এরূপোর্টারদের কর্ণে কল্যাণবাণ? 
বাত হল £ «আবে ভাই, য়্য কোই 
পাবালাসাঁট স্টান্ট ধোঁড় হ্যয়।” 
পাছে লোপ্রব। ভুল বোঝে, তাই মহান 
নেত্রীকে সব বলে দিতে হচ্ছে । আহা, 
আমাদের ক সৌভাগ্য! 


"প্রধানমন্ত্রীর তো এভাবেই চলা- 


ফেরা করার ইচ্ছা ছিল। বাধ 'সাধলো 


নিরাপক্তা বাঁবস্ধাব অস্দীধধা। তই 
সেদিন আপরা"হৃই বাঁগগাড়াী বাতিল। 
বাদাম ঘোড়া সম্রাট ভারত সম্মাজ্ঞার 
ভারম্ন্ত হল। তব্‌ িতশ্যায়তার 
দৃষ্টান্ত দেখাতেই হবে, মহান নেত্রী 





নিত্যব্যবস্থত ডজ বাতিল, এখন থেকে 
প্রধানমন্ত্রী নাক! চলাফেরা করথেন 
বাংলাদেশী ভক্সহল ভিভা বা ভার- 
তীয় কোনো ছোট গাড়ীতে যাতে 
পোন্রোল খরচ অপেক্ষাকৃত কম। 
হায়রে, কেন যে এখনও সঞ্জয় 
গান্ধীর মারুতী তোর হল না! 
এতোকাল জানতাম / এদেশের 
রাষ্ট্রনেতাদের গুণ হল বন্ততাবাজী 
ও ভাঁওতাবাজী এবং ভোটপন্র থেকে 
লাইসেন্স পারামট কারচ্াাপ করার 
যোগ্যতা। একার রাষ্ট্রপারচালনার 
“অন্যতম গুণ হবে £ ভাঁড়াম ও 


উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসীদের নেতা, 
তারপর তান প্রধানমন্ত্রীর ওপর 
দায়ত্ব ছে'ড় শদয়েছেন। উত্তর প্রদে- 
প্রদেশের নবাগত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএইচ 
এন বহুগণা শ্রীপ সি শেঠ, শ্্রীমতাঁ 
নান্দনী শতপথ; শ্রীসদ্ধার্থ রায়ের 
মতো প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত ব্যাস্ত 
হাসবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য 
সরকারের দায়িত্ব নিলেন। 

সে যাহোক, শ্রীবহুঙগুণা কংগ্লেসী 
এম এল এ-দের এক'সভায় প্রথমেই 
বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর পাকে হাত "দিয়ে 
প্রণাম করার যে রেওয়াজ উত্তরপ্রদেশে 


৪ 

স্বীকৃতি 'দিয়েছে। নমপেনের্‌ অবস্থা 
ভালো নয়। হান কের মটান্ত:ফীজ 
প্রায় * ননপেনের ' দোরঞ্্গোড়ায়। 
কাম্বোঁডিয়ার সাফল্যে অন্ঃপ্রাণত 
লাওসের প্যাথেট লাও ঝাঁহনীও 
সম্প্রতি প্রীতন্রিয়াশশলদের ওপর 
বেশ কয়েবটা আঘাত হেনে নিজে- 
দের বিজয়কে স্ীনশ্চিত করেছেন। 
সম্প্রীতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্য- 
তম নেতা থিউন মাম বড়াছেন যে, 
দাক্ষণ পূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রাত- 
চ্ঠায় ও ম্নান্তুসংগ্রমমের বিজয় সবান- 
শ্চিত করায় আমক্ম দৃঢ়কল্প। 

খবরে জানা যায়, শুধ লাওস 
নয়, মলয়, ইন্দোনোশয়ায়ও আবার 
মুক্ত যুদ্ধ মাথা উচু বরছে। এই 
যুদ্ধ মাকিনি তাঁবেদার সরব্ধর- 
গুলোর বিপক্ষে । যাঁদও মাঁর্কন 
যুন্তরাষ্ট্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ছেড়ে 
চলে যাঝার কথা বলংছ আসলে তার 


তাঁর অন্যতম প্রথম কর্তব্য। বহু- 


গুণা সাহেব প্রপামের ব্যাপারটি বর- 


দাস্ত 'করতে পারেন না, এতে নাক 


"রয়েছে পুরোনো দাসপ্রথার ছায়া। 


কংগ্রেস স্ভাপ্াত ডঃ শংকরদয়াল 
শর্মাও বন্তৃতাপ্রসঙ্চে উত্তর প্রদেশের 
রীজনীতির সঙ্গে” পদধূলি গ্রহণের 
ষে ট্র্যাডশন তার প্রত কটাক্ষ করে- 
ছেন। একথা কারো অজানা নয় যে, 
উত্তর প্রদেশের প্রান্তন মযখ্যমজ্ত্রী 
গোবি্দবল্পভ পন্থ দর্শনার্থী অনু 
গ্রহপ্রার্থী মন্ত্রী, রাজনীতিক, আঁফ- 
সারদের প্রণাম করার জবিধার জন্য 
পদযুগল বাঁড়য়ে দিয়ে ঘসে অর 
প্রাত্যাহক ঘরোয়া দরবারে বসতেন। 
ডঃ সম্পর্ণীনদ্দ, শ্রীস বি গুপ্তের 
অন:গ্রহ-আজাশীর্বাদও প্রণামের পথ 
ধরে আসীতা। বিপাঠী সেই 
টর্যাডশান বজ্জায় রেখোঁছিলেন পনরো- 
মারায় । 

গোবিল্দব্ল্রভ পন্থ উত্তরপ্রদেশ! 
র্যাডশন দিল্লশতে কেন্দ্রীয় মন্দা 
থাকাকালে বলবৎ রেখোছলেন কিনা 
সংবাদে সে বথা জানানো হয়ান। 
আমরা জানিনা, তিপাঠীজাঁ দিল্লীতে 
বসে অন্গ্রহাকাতক্ষীদের জন্য পদ- 
যুগল প্রস্তুত ক্লাখকেন িনা। আমরা 
জাননা, গোবল্দবঙ্পভ পল্থ সম্পর্কে 
ব্হুগুণা বা শংকরদয়াল শর্মার 
পরোক্ষ কটাক্ষ নিয়ে গোবিন্দঝ্ল্রভের 
পর কেন্দ্রীয় মল্লী শ্রীকো সি পন্থ 
ইীন্দিবাজশীর বাছে আর্ভযাগ করবেন 
কনা । দিল্লীতে অবশ্য 'ন্রপাীর 
প্রলাম পাওয়ার সংযোগ সং 
তবু একেবারে বন্ধ হবার তো কো"না 
কারণ দোখনা। আর বহ্‌গণা ও ডঃ 
শর্মার প্রণামশীবরোধতা যতোই থাক, 
তাদের হালফিল রাজনশীতিক জীবনের 
চেহারা দেখে মনে হয়, অন্তরে তারা 


(কি আর স্টান্ট দিয়ে চলতে পারেন। বহন্কালু চাল, তা -ধ করা হবে ই এজন দেবীর কাছে দোহপদ- 


মতলব অন্য। 







তা না হলে মাঁকন 
য্স্তরা্্ী এ অগ্চলে বিভিন্ন ঘাট 


ক্লখত না বা তার যুদ্ধ . জাহাজ 


ভারত মহাসাগরের দরিয়ায়ও দৌড়- 
ঝাঁপ করত না। 

আজ এই অণুলে সাত্যকারের 
শান্তি প্রাতষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন 
একদিকে মন্তিযুদ্ধেক সাফল্য অন্য- 
দিকে দাক্ষণ পূর্ব এশিয়ার সরকার- 
গুলোর সাম্রাজ্যবাদাবরোধী ভুমিকা 
গ্রহণ করা এবং এ জন্যে প্রয়োজন 
সাম্মীলত নিরাপত্বা ঝ্ববচ্থা। বিভিন্ন 
জোটানরপেক্ষ স্বাধীনতা প্রিয়_ 
দেশগুলো নিয়ে এই নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা করা হলে মার্কিন,” 
ব্রিটেন ও পাঁশ্চম জার্মান সাম্রাজ্য- - 
বাদ এ অণ্লে কোন ঘোঁট পাকাতে 
পারবে না।, 








পল্লীবাসী মুদারম হয়ে বসে আছেন। 
মনে মনে! সম্টাঙ্গ প্রণাম করবার 
মনোভাব নিয়ে আছেন বলে তো কেউ 
মুখ্যমন্ত্রী, কেউ দলের সভাপাঁত 

গত পাঁচই নভেম্বর কলকাতার 
একট সংবাদপত্রের প্রথম পৃজ্গার 
একাট: সংবাদের ব্ব্ধব্য 8 পশ্চিমবঙ্গের ' 
বিদুৎ সংকটের সমাধানের জন্য * 
দিল্লীর, একাঁটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে 
স্থির হয়েছে যে নবেম্বরেই একটি 
বিশেষজ্ঞ দল "দল থেকে৷ পশ্চিম- 
বাংলা সফরে এসে সবটা খঠাটয়ে, 
দেখবেন। তারপর কেন্দ্রের বকছে 
সুপারিশ করবেন।, 

একই 'দনে এ সংবাদপত্রের প্রথম 
পৃঙ্ঠার আরেকটি খবর £ মবখ্যমন্তরী 
প্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় "দিল্লী থেকে 
কলকাতায় ফিরে . বলেছেন, আগামী 
পাঁচ বছরে পাঁন্চমবঞ্গো এক হাজার 


"িতনশ নবকই মেগাওয়াট 'বদযৎ 


উৎপাদন বাড়বে। তারপর "তান 
দিয়েছেন প্রস্তাবিত কেন্দ্রগ্ীলর , 
পারিসংখ্যান ইত্যাদ। 

জানিনা, প্রথম সংবাদটি কাত 
হালে সিদ্ধার্থ রায়ের বন্তণ্যের অর্থ 
কাঁ? না, সাঁত্য ওঁকে নিয়ে আর 
পারা গেল না। যোলদফা, তিয়াত্তর 
সাজের মধ্যে দশহাজার গ্রামে বদ 


"সরবরাহ, হাজার হাজার ছেলের 


চাকরী কতে শিল্পপ্রীতিষ্ঠান গড়ার 
প্রতিশ্রুতি তান 'দিলেন। জাঁনষ- 
পত্র মূল্য বৃদ্ধি, আইনশুঙ্খলা, 
দুনপীত চোরাকারবারী, মুনাফাবাজশী 


৷ হত্যাকান্ডের কনার, ইত্যাঁদ কতো 


শত বিষয়ে কতো উদাত্ত বাণী৷ 
হমকাী, হুঙ্কার তিনি দিলেন। তবু 
ভদ্রলোকের প্রাতষ্ঠা আর প্রাতশ্রু- 
CGR 


প্রথা: শিলাদিতঃ 





্র্তেভাকে বন্ধু থাকত না। 


রি নতুন কর চিন্তার ও পথ 
[নুসন্ধানের সময় এসেছে। সতে- 
রাই নভেম্ধ্রর : সাফল্য প্রমাণ 
রেছে যে শহরের শ্রামক ও মধ্য- 
'ত্রের এক. শবরাট-অংশ আর চুপ- 
প বস থাকতে চায় না। উপযান্ত 
নতৃত্ব থাকলে সন্মাসের বিরুদ্ধে 
রা মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু এ 
থা মনে রাখা দরকার যে. কোন 
বপ্লবঝী আন্দোলন, বিশেষ করে 
8 দেশে মূল উৎপাদন ব্যবস্থা 


খনও কৃঁষাভীত্তক, কেবল শহরে 


শ্মাবদ্ধ থাকলে বার বার মার খাবে, 


বাই আবর্তে ঘরে ঘুরে মরবে 
রর মানুষ হতাশার পাঁকে আটকে 
[বে। 

' আগে চীনের ঘটনার দৃজ্টাল্ত 
দয়ে বলা যায় যে, কাঁমউানস্টদের 
যাপকভাবে গ্রামে চলে যাওয়ার 
মগন এনসছে। সারা গ্রামদেশে এখন 
ক ব্যাপক. চেতনার জোর়ার। 
রনো উৎপাদন ব্যবস্থা বা সম্পার্ক 
পূর্ণ অচল । এই বৈস্লাবক পার- 
র্তনে গ্রামের নানা শ্রেণী আগ্রহী। 
. (ক্উীনস্টরা শহরে ট্রেড 
উনিয়ন আন্দোলন অবশ্যই কর- 
বন। একং সন্পাসের আবহাওয়ায় 
নশ্চয়ই তাদের জঙ্গী বাহনীর 


ধুয়োজন হবে আক্রমণের মোকাবিলায়, 


ত্যারুরমণর জন্য নয়। শৃবন্তু এই. 
গগশি কাহিনির আঁস্তত্ব সন্ত্রাস বন্ধ 
[খাতে বাধ্য করুবে। 


মাহরে ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রায় 


নব অংশ, ছোট বড় কারখানা 
ংগ্লেসী অপশাসনে উত্যন্ত। মান্য 
চার জীবন দায় বুঝতে পারছে 
ধ, সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় সাগগ্রী 


রাজধানী দর্পণ 
" (সপ্তম পৃঙ্ঠার পর) 


কনা এটা বিচারযোশ্য ব্যয়! তাৰ 
এর কোন ক্ষেত্রেই প্ণলশ কর্তৃপক্ষ 





বান রকমের আইনাসদ্ধ ব্যবস্থ। 


হণ করূবন না ঝলে বলেছেন? 
সর্থাৎ ওপরতলার লোক '্বধভগুগ 
করলে তার জন্য ঘকানরকম ব্যবস্থা 
হণ করা হয় ন্ব। 


পতারপার খেলা 

সরকারের পেলের খরচ কমা- 
নার ব্যাপারে ইন্দিরা . মন্ত্রিসভার 
কংগ্রেস মন্ত্রীরা ণীক পাঁরমান আন্ত 
'রব| ভার একটি প্রমাণ মিলল গত 
গগারোই নাভেম্ত্র। এ দিন অপ- 
লাহে দেশুসদভবনস্থ সেন্ট্রাল হলে 
সন্মাচ্ঠত কংগ্রেস সংসদীয় দলের 


সভায় যোগদানের জন্য. বড় বড় রঃ 


কারী মোটর গাড়ীতে চড়ে আগের 
মতই এসৌছিলেন মন্ত্রী মাহাদয়রা। 
দলের সভায় যোগদান নিশ্চয়ই সর- 
কলার কাজের ভালিকায় পড়তে পারে 
না। এ ধরণের, সজায় যোগদানের , 


ee র্যবসাদার? . কৰ্জায়।- 
"তারা ম্দনাফার পাহাড়, ক্র চলেছে। 
এটি" শুধু সাধারণ মানুষই শেষিত- 


হচ্ছে না,.ছোট বড়, ব্যবসাদাররাও 
এতে উৎপশীড়ত। তা নাহলে শহ-, 
রের সমস্ত দোকানপাট এত দত 


বিপ্লবীদের কাজ 

অর্থ দ্্ শীবগ্লবীদের এখন 
বেশশর ভাগ শান্ত নিয়োগ, কর্ম. এবং 
সেখানকার আন্দোলন অবশ্যই 


নির্ভর করছে সঠিক শ্লোগানের 
ওপর। এই শ্লোগান তখনই উদ্ভা- 
বন করা যাবে যখন ব্লবশরা গ্রামের 
অর্থনপাঁত এবং শ্রেণপীবন্যাস ঠিক- 
মত উপলাব্ধ করতে পারবেন। 


বাধ্য হয়েছেন।, সেই ভ্রান্তি সংশো- 





জন্য সরকার যানবাহনের ব্যবহার 
নপীতসঙ্গত ক না সেকথা চার 


করে দেখবার সময় কা আজও আসে 


দন? দেশে যত [পেট্রল ব্যবহার হয় 
তার শতকরা ষাট ভাগ দত ব্যবহৃত 
হয সরকারী দপ্তরে আরা কুঁড় থেকে 
পণচশ ভাগ ব্যবহার করে পাবাঁলক 
সোকটর শিল্পসংস্থাঁদ। কাজেই 
পপট্রলের ক্যবহার কমাতে গেলে সর- 
কারেক ব্যবহার বামানো ছাড়া কোন 
উপায় নেই। সরকারের গ্রীতাঁট 
মন্ত্রণালয়ে ও দপ্তরে একাট কার 
যানবাহন ইউনিট রয়েছে। এই ইউ- 
দিনটগরীলই সরকারী মোটর গাড়ীর 
ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় পেদ্রল সর- 
বরাহাঁদর রেকর্ড রেখে থান 
ভাই সরকার ইচ্ছা করলেই এই সব 
ইউীনউগনীলর মাধ্যমে পেদ্রলের অপ- 
ব্যবহার বন্ধ করতে সক্ষম হতে, 
প্ররেনা। কিন্তু মন্ত্রী মশায়ই ফাঁদ 
দলাঁয় সভায় যোগদানের জন্য সর- 
কারী যানবাহনের বেআইনী ব্যবহার 
করেন৷ তা.হুলে অন্য মহলে এ ধরণের 
বেআইনশ কাজকর্ম বন্ধ করা সম্ভব 
হাবে কি? , 





চল 
ধন্দের সময় এসেছে। গ্রামে আন্দো- 
লঃনর শক্তিশালী” ভিৎ এবং সংগ- 
ঠন শহারের ট্রেড ইউনিয়ন আল্দোঃ 


_লনের সহারক হবে। সারা গ্রামদেশে - 


উৎপাদন ব্যবস্থা” নতুন' পথে সংগা- 
ঠিত হোক, আধ্যানক কাঁষ ব্যবল্থা 


গ্রামে 'প্রবার্তত হোক, স্যমন্তবাদ৷ - 


ধহধস' হজে বাক এই দাবা .গণ- 
তাঁন্মক আন্দোলনের। উপযাস্ত 
সংগঠন গড়তে পারলে বিপ্লবীরা 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামে রাজনৈ- 
তক শান্ত হিসাবে বিকাশ লাভ 
করতে পারেন। কোন সংগঠনের 
মাধ্যমে ছোট জামর মালিক, ভাগ- 
চাষী এবং ভূমিহীন কৃষককে! এক- 
রিত করে গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থা 
এবং সম্পর্কের আধ্মীনকীকরণ হতে 
পারে তা নির্ধারণ . করা শন্ত নয়। 
এই সংগঠন তৈরী করার চেষ্টা 
চলছে প্রাতপক্ষের তরফ থেকে। 


- প্রতিপক্ষ অবশ্যই গ্রামে সাড়া জাগাতে 
পারে না, কেন! না গ্রামের মেহনত - 


মানুষ কখনই তাদের দঞ্গো থাকবে. 
না। আর তাছাড়া যে সংগঠন তারা 
গড়বে তার নেতৃত্বে অবশ্যই মাঁলক- 
পক্ষের প্রাধান্য বজায় থাকবে। 
বীরা শহধু সন্দ্রাসের বিরুদ্ধে 'বা 
আশু দাবাঁদাওয়ার পক্ষে প্রচারা- 
ন্দোলনে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে 
আন্দোলনের স্তরোশ্নয়নে সক্ষম 
হবেন না। 


ভিৎ.এলান্ষার' প্রয়োজন 

শহরে ও গ্রামে ট্রেড ইউনিয়ন 
এবং কৃষক সভার মাধ্যমে উৎপার্দন 
ব্যংস্থায় িশ্লব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার 
সময় এসেছে। উৎপাদন সম্পর্কে 
কোন শ্রেণীর ক চাঁহদা এর 'বশ্লে- 
ষণ মারফত এই প্রাধান্য প্রাতজ্ঠা 
করা যায়। এই "প্রাধান্য প্রাতষ্ঠা 
করার আন্দোলনে ব্যাপক জনাসাধা- 
রণের মঙ্গল নিশ্চিত করা ' যাবে, 
কেন না এর ফলে অত্যাংশাকীয় 
চেষ্টা করা যাবে। +, 

এ কথা অনস্বীকার্ষ যে, 
কায়েম দ্বার্থ এবং শাসকগোষ্ঠা 
এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাদের সর্ব- 
শক্তি নিয়োগ: করবে। সংঘর্ষ হবেই । 
তবে ' সোভিয়েত বা ভিৎ এলাকা 
গড়ে তুলতে না পারলে আন্দোলন 
এগুতে না। আর এই এলাকা গড়ে 
উঠতে পারে জঙ্গী শ্রেণীর নেতৃত্বে 
মিন শ্রেণীর সহযোগিতায় উৎপাদন 
ব্যবস্থার বিপ্লব প্রাধান্য প্রীতজ্ঠা 


করে। এ ছাড়া আন্দোলনের কোন 


রাস্তা নেই। সভা 'মাঁছিল, ধর্মঘট, 
বন্ধ সবই প্রচাৰ আ.ল্দালন। কিন্তু 
কি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ? 
অবশ্যই রাজ্য সরকার সামায়ক ভাবে 
কব্জা করার জন্য নয়। উৎপাদন 
ব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তারই একমাত্র 
লক্ষ্যা এবং এই লক্ষ্য দ-স্তর নয়। 


Ly 


স্মন্য কুং প্রসাৰ! 


বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকদের 


কাজে যোগদানে বাথা দিচ্ছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


বন্ধের পরের দিন সকালে দম- 
দমের জেশপ কোম্পানী বরকল 
[গুগল টুলস ও অন্যান্য কক্েবটি 
কারখানা শ্রীমকেরা কাজে যোগ 
দিতে গেলে, তদের এক বৃহৎ অংশ 
যুব কংগ্রেস নামধারী গুম্ডাদের 
কাছে বাধাপ্রাপ্ত হন। তা সদ্থেও 
তারা ফ্যাক্টরীর মধ্যে ঢোকেন এবং 
নিজ নিজ কাজে যোগ দেন। কিন্তু 
জেসপ কোম্পানীতে যারা সতের্েই 
নত্রভম্বর আসেনান, তাদের জব 
কার্ড তুলে নেওয়া হয়। এবং বেশ 
কিছ, সংখ্যক৷ শ্রমিককে পূর্বোন্ত যুব 
কংগ্রেসের একানিষ্ঠ কর্মীরা বল- 
পৃথাকি। গেটের ঘাইরে বের করে 
দেন। এই সময় ফ্যাক্টরীর মধ্যে বেশ 
হৈ হট্টগোল বাধে, িন্তু কতৃপক্ষ 
নীরব থাকেন। অগত্যা এ বাঁহষ্কৃত' 
শ্রামকরা স্থানীয় এম এল এর কাছে 
যান এবং সমস্ত ব্যাপারটি জানান। 
তান “দেখি 
থ্যাপারাঁট মনুলতুবগ রাখেন। 
শপরাদন (উানশে নভেম্বর) 
আবার কাজে যোগ 'দতে গেলে, 
ফ্যাক্টরীতেই তারা ঢুকতে পারেন না। 
ফ্যাক্টরীর গেটের অদূরে যুব কংগ্রে- 
সের কমশীরা' তাদের বাধা দেয় এবং 
চাকরী চলে যাবে বলেও হমাঁকি 
দেয়। 

বেঙ্গল টংলসে এবটু. বিশেষ 
বাড়াঝ্সাড় চল্‌ছে। - ফ্যাক্টরীর সামনে 
দুজন মাস্তান দাড়য়ে আছে, অদূরে 


কি করা যায়” - 


কোন এক চায়ের দোকানে আরো 


জনা কুঁড়-পণচশ জন মোতায়েন 


রয়েছে। বন্ধের দিন . অন:পাস্থত 
শ্রমিকরা ফ্যাক্টরীর গেটের কাছে 
এলেই তাদের এক একজনকে ধরে 


সেই দোকানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 


এবং সেখানেই লোকাল কোট বাঁসয়ে 
তাদের জেরা করা হচ্ছে, কোন রকম 


কথা-শোনার অপেক্ষা না রেখেই 
তাদর শাস্তি বিধান করা হচ্ছে। 
অবশ্য শাস্তাট খুবই লঘ ৪ “আর 
কোন দিন' ফ্যাক্্রীতে ঢুকলে লাশ 
পড়ে যাবে৷?” এ বেদুটের বিচারক 
একজন বড় মস্তান। এই সব শ্রাম- . 
করা এখন এক অসহনীছ আঁনিশ্চ- 
মমতার মধ্যে পড়েছেন। 


মিউটী বন্ধ: মন্ত্রী দিওঁ 
'সউীড়তে বন্ধ .সৃপূর্ণ সফল 
হয়েছে। বন্ধের এই অভূতপূর্ব 
সাফল্যে ক্ষিপ্ত উপমন্দ্রশ শ্রীসুনীতি 
চট্রুরাজ বলেছেন ধর্মঘট ভাঙ্গতে 
যব বংগ্রেসী ছেলেরা ব্যর্থ হয়েছে। 
যে সাব ছেলেকে চাকরা দেওয়া হয়ে” 
ছিল তাবা ঠিক মত কাজ করোন 
বলে কন্ধ সফন হয়েছে। সেজন্য 


ধক্ষপ্ত প্রীচট্টরাজ বলেছেন সব ছেলে- 
দের চাকরী থেকে। তাঁড়য়ে য়ে 


'নতুন- ছেলে নেওয়া হবে। 


আ'চ্নান্মান্ ক্কালঙ্গাত্ডাম্ 


(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর) 


তাঁরা তাঁবে। এই মিথ্যা মামলায় 
জাঁড়য়েছেন। 

বর্তমান মামলায় অভিযোগকারী 
প্রীআর এ চৌধুরী বলেছেন যে, 


শ্রীদত্তর এফ আই আর তাঁর কাছে . 


তদন্তের জন্য পাঠানো হয়োছিল। 


তাঁর নিজের সাক্ষ্য আমাদের মনে : 


এই সন্দহ জাগায় "তান উপয্ন্ত 
তদল্ত করেছেন কিনা । 

আমরা দেখাঁছ যে বর্তমান মাম- 
লাক ফাঁরয়াদা একথা -প্রমাণে ব্যর্থ 
হয়েছেন যে, শ্রীদত্ত বর্তাব। প্রদত্ত 
সংবাদ মিথ্যা এরং যখন সংবাদ দেন 
তখন "তান জানতেন অথবা তাঁর 
শবশ্বাস করার কারণ ছল যে, এ 
সংবাদ মিথ্যা! 

এই ধারায় অপব্ধ প্রমাণ করতে 
গেলে দেখাতে হবে প্রত্যক্ষ ও সু্ঠ- 
তনভাবে মিথ্যা বলা হয়েছে । সব- 
কারী বর্মচারীকে ষে স্ধ্বাদ দেওষা 
হয়েছ তা শুধু মিথ্যা হলে চলবে 


না! সতবাদদাতার জ্ঞান বা বিশ্বাস 
মতও 'মথ্যা হতে হবে এবং এটাই 
যথেষ্ট নয় যে, আদামাঁর পক্ষে এটা 
িথ্যা বলে দিদবাস, করার কারণ 
আছে। এই মামলায় সাক্ষ্যপ্রমাণ 
দেখা যাচ্ছে যে, আসামী শ্রীদত্তর . 
পক্ষে এঁ সংবাদ সত্য বলে বুবাস 
করার ফ্যান্তসঙ্গত কারণ আছে। 
ই মামলা পাঁরচালনার জন্য 
ডাইরেক্টর অব পার্ধালাব। প্রাসাকিউ- 
দেখিটোরেন যে, এই মামলাকো অসা- 
ধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 
আমরা দেখাছ ফাঁরয়াদী আসামীর 
বিরদ্ধে 'আভিোগ্ প্রমাণে শোচনীয 
ভাবে ব্যর্থ হায়ছেন। অতএক_ 
“That. the accused be 
aquitted under Section 245(1) 
Cr. P.C. of the charge under 
Section 182 I.P.C. and he be 
set at liberty.” 


Sd/- A. K. Chatterjee, 
23/3/73 
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দন্মীগোঠীর মা রাঙ্গা 
সুবরঘণোঠী ধরাণায়ী 


Ee: (পের সংবাদদাতা) : 


:. সুরত মুখা্ুকে শায়েস্তা, 
করতে গয়ে রাস্ট্রী্ন পরিবহন শ্রমিক 
ইউনিয়নে কংহ্রোসের দুই - বিবদমান 
গোষ্ঠীর মধ্যে বে লড়াই শুরু হয়েছে 


' ভা ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের আভ্যল্ত- . 


গ্লীণ রাজননীততে সংকট ডেকে 
এনেছে। 
ও রাম পরিবহন শ্রামক ইউ- 
নয়নের অন্যতম নেতা লক্ষনীকান্ত 
বদ; উক্ত সংস্থায় বিরোধী পক্ষের 
আ্তিত্ব বিলুপ্ত করতে কৃতসঙ্কজ্প। 
লক্ষনীবাব; জানেন শ্রামক ইউনিয়- 
নের সদস্যদের মধ্যে তাঁর সমর্থকের 
সংখ্যা নিরঙ্কুশ নয়, ভাই প্রাধান্য 
বিস্তার করতে হলে প্রয়োজন বল-. 
্রধ়াগের এবং ধর্তান সেই পথই 
বৈছে গনয়েছেন। 
লক্ষন্ীবাব এই পথে সুফন্গ 
লাভ করেছেন রাষ্ট্রীয় পরিবহন : 
সংস্থার লেক 'ড়পোতে। এখানে 
সরতপল্থারা প্রায় নিশ্চহ। এখন 
তান হাত বাঁড়য়েছেন, বেলঘারয়া, 
পাইকপাড়া ও হাওড়া _ ডিপো- 
গুলোতে ৷ কিন্তু লেক ডিপো নিজের 
এলাকার মধ্যে হওয়ায় যে সুবিধা- 





রি 
স্হাবিধা 


আকার 


গাল "তিনি, পেয়েছিলেন ' 
িপোগলোর ক্ষেত্রে সেই 
দিদি উর হি 
নিচ্ছে। . 
ভেতরে ধাঁকাঁধাক' আগুন 
জ্বলতে, থাকলেও হঠাং তার বিস্ফো- 


রণ ঘটল নয় বাম আহত বন্ধের দন 


বাসা চালানোকে কেন্দ্রে করে। রাষ্ট্রীয় 
পরিবহন সংস্থার কর্মীদের বকেয়া 


কিছু টাকা ‘দেওয়ার প্রাতশ্রীত 


দিয়েও আজ পর্যন্ত সেই টাকা সর- 
কার কমপিদের দেন ন। এনিয়ে 
কর্মীদের মধ্যে প্রচষ্ড বিক্ষোভ 
স্রাব এই রিক্ষোভটাকে কাজে 
"চেষ্টা করাল লক্ষরীবাব; ম:খ্যমন্ত্রীর 
সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে, এলেন 
ধর্মঘটের দিন বাস৷ রাস্তায় বেরো- 
বেই। তখন মুখ্যমল্তী সুব্রতবাব: 


ও লক্ষন্নীবাবুকে ডেকে একযোগে: 


ধর্মঘটের মোকাবিলা করতে নিদেশ 
শদলেন। 

এদিকে "যখন REE 
লক্ষমী-দুর্রতকে একযোগে কাজ কর" 
০০০০০০৫০০০০ 


এবারের বন্ধ 


কিংশুক (সেন 


বাংলা বন্ধের ডাক দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গোই কংগ্রেস সরকারের মুখপান্ররা 


বিকাশ ' ঘটেছে তা প্রমাণ কর্ল। 
. মান ত জান্ত যে শানবারে . 





্বরের। ওঁ তারিখেই সন্ধ্যার দিকে 
লক্ষনীবাবূর কাছে খবর. গেল যে .. রের্‌ 
লি টি ও আঁফসে ও পাইকপাড়া ৪ ভুয়ো, হাজিরা দেখানো এবং অপপ্র- . 
পোতে সত্ৰত গোম্ঠাঁর . লোকেরা .চারের দি হা্যকর সংবাদ পাওয়া 
তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা গেছে। টা 


“পেশী হাতি করলে 
ব্যবসা করা বন্ধ করে দেব। শে২ 


করছে। সঙ্গে! সঙ্গে তিনি বেরিয়ে পানবার বেলা পোনে দু মন "৩০ সি, ৪৪, ৪৬ নব্বর বাদগণলর 


যান। পঞ্গে দটি জীপ ভার্ত সাশস্ম আবদুল সাত্তার অকচ্মাৎ বাসনা 
লোক। প্রথম হামলা হয় {সি টি প্রকাশ করলেন, দপ্তরের 
ও-তে, তারপর পাইকপাড়া ডিপোতে। কর্মীদের হাজির নিজেই প্রত্যক্ষ 
উভয় জায়গাতেই সুন্রত গোষ্ঠীর কীঁবেন। বন্ধের আগের দিন: কিছু 


"_ লোকেরা মার খায়! এবং উভয় জায়- সংখ্যক কমশিকে যে সব মস্তানরা 


গাতেই লড়াই পারিচালত হয়. অর্থের প্রলোভন এবং কোন ফোন 
লক্ষীবাকুর নির্দেশে । ধর্মঘটের ক্ষেত্রে বরথাস্তের,. ভয় দোঁখয়ে . 
প্রবতশী দিনগুলোতেও বাল্ব সংশ্লিষ্ট, দপ্তরেই তাদের . রানি: 
খডপোতে . সংঘর্ষের খবর পাওয়া কাটাতে বাধ্য কারেছিলো, সেই সব 


.যাচ্ছে। দুই কংগ্রেসী নেতার ক্ষমতা ,মস্তানরা প্রস্তুতি নিয়েছিলো অন্য 


কমপরা দপ্তর থেকে বেশ কিছ, সংখ্যক' কর্মী 
আমদানী করে মন্তীমপ্ডলশর সামনে 
ভীত ও সস হয়ে পড়েছে: স্বাভাবিক হাজরা প্রদর্শনের। 
এ নিয়ে অবশ্য কোন পক্ষই কিন্তু শেষ অবাধ. গে পারি- 
চলিত নয়। উভয় পক্ষই লড়ছে কম্পনা ফে'সে গেল। সাত্তার সাহেব 
শেষ লড়াইয়ের জন্য। জঙগবাক ঠিক কোন্‌ সময়ে যে তার দপ্তর 


দখলের লড়াইতে সাধারণ 


| পারত ভালো রন 


টাচ সা CE পরিজ. দার নাতে 


লক্ষনীবাবুরা: ভান পশ্চিমবষ্গের তার দপ্তরে . উপস্থিতির . চেহারা 


কংগ্রেমী ট্রেড ইউনিয়নগলি তাঁদের দেখে থতমত খেয়ে গেলেন। 
দখলে আনতে। তাই শুধ রাষ্ট্রীয়. আরেকাঁট ঘটনা। বন্ধের ব্যাপারে 
পারবহনই নয়, মস্ত ট্রেড ইউনিয়ন “মিথ্যা প্রচার। নেতৃত্ব দিয়েছেন 


মুখ্যসন্তী।, রেলা তখন - দুটো 
ফল্টেই কংগ্রেসাদের রন্তক্ষয়ী লড়াই, বাজতে দশামানট বাকণী। তারও দশ - 
০০০০৩ 


: মিনিট আগে. মবখ্যমন্তী স্বয়ং লাল- 
বাজার কন্ট্রোল রুমে গিয়ে “বদ্ধ 
সাফল্যের? তিন্ত অভিজ্ঞতা 'নয়ে 


টনিক CT আলাদা ফরপেন। ' 


করে দেখতে রাজনী নয়। রা 
. শাসক শ্রেণী ভালই বুঝেছে দে'র ডাকলেন তাঁর কক্ষে। তাদের ' 


ড্রাইভাররা প্রাণ বাঁচাবার দায়ে যাবর- 
[বিহীন অবস্থাতেই বাস চালাতে 
বাধ্য হন? 

বন্ধের পেছনে জনসমর্থবের 
প্রমাণ পাওয়া, গেল পুলিশ অস্ভান 
সরে যাবার পরেই। ওরা যখন 
কংগ্রেস পতাকাবাহী. ভাড়া করা 
ট্যাক্স, প্ালশভ্যান' ইত্যাদি নিয়ে 
অন্যব বন্ধ ব্যর্থ করতে ছুটে গেছে, 
বাগুইআটাীর দোকানদাররাও আঁধ- 
কাংশই মহূর্তের মধ্যে ঝাঁপ বদ্ধ 
দিয়ে স্বফিতর নিঃশ্বাস ফেলেছে। . 


প্রতিবাদ মিছিল - 
_. (প্রথঙ্গ পৃষ্ঠার পর) 
চেয়ে তিনি বললেন £ ছবি তোলার 
জন্য তিন জায়গায় মুভি ক্যামে- 
র ম্যান নিযুক্ত করা ছিল। ছবি থেকে 
সব জানা যাবে দিকভবে ছল 
এসেছে আর কেনই বা পুলিশ লাঠি 
চালাল। আম ইতিমধ্যে পুলিশ 
কাঁমশনারের দষ্গে কথা -বলেছি। 
তিনি বলেছেন যে মিছিল থেকে 
গল ৮5 
ছোঁড়া হয়েছে। 

. ঘামপন্থ নেতাদের অন্যজন 
নীহার মখাজপি এই খবর শুনে 
পরে বলেন £  মুখ্যমল্মী মিথ্যা- 
ভাষণে পট?। গত কয়েক! বছর ওঁকে 


যে এই বন্ধ একটি রাজনৈতিক সামনে মৃখ্যমল্মী দদ্ত বিকশিত দেখে আসাছ। সরকার. , যাঁদ মন 


সংগ্রামের, অংশ। 
ভয়, কারণ রাজনৌতিক সংগ্রাম তার সমস্ত কিছু স্বাভাবিক” ৷ 
মূলে .আঘাত করে। তাই নিরস্ঘ 'রিপোর্টাররাও ভাল ছেলের অতো 


চোচাতে শর করলেন যে এই বন্ধ বন্ধের ডাকে সাড়া দিলেই রাবিবার মানবের প্রাতবাদকে রুখতে স্ধার্থ কাগজ কলম বের করে ম্যখ্যমন্রার ' 


* রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রপোদিত। 
এদের সঙ্গে সুর মেলালেন ভারত 


থেকে৷ কোন দাম ত’ কমবেই না? 
উপরন্তু শাসক শ্রেণীর আক্রোশের 


বাণী টদুকে নিলেন। .. 
রায়কে তার সমস্ত পঢুলিশ বাহ- , র UE tes 


সরকার কতৃকি অনুমোদিত ' ভারতের বালি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। কিন্তু নাকে নামিয়ে আনতে হয় এমন কি: বাইরে বৈয়ারা জঙ্গাদার আর দ্বার- 
কমিউনিস্ট পাঁটি। বন্ধ নিশ্চয় বিশেষ তা সত্বেও কলে-কারখানায় খেতে- -কর্ডানংএর কাজে লিপ্ত কর্মচারী- বৃক্ষণীদের আভ্ভা বসোছলো। আলো- 


রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই সংগঠিত 


ক্ষেত্রে বন্ধ একটি হাতিয়ার। বন্ধের 
মূল উদ্দেশ্য সরকারকে আঘাত হানা। 


খামারে মানুষ এই 


থেকে যে একের পর এক এই আক্র- 
মণ শাসকা শ্রেণীর ভিৎ নাঁড়কে 


আন্দোলনে দেরও বন্ধের মোব্মাবলা কাকার জন্য চনার বিষয় £ বন্ধ। কক্ষের সামনে . 
হয়। মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের কাঁপিয়ে গড়ল এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে আসতে হয়। 


জনৈক প্রহারারত রক্ষণ মন্তব্য কর- 
লেন £ “্যানণবিহশীন ট্রাম, বাস, 


+ বন্ধ কেমন হয়েছে তার প্রমাণ 
সরকার. এই দনর্মূল্যের বাজারে 


, এবারের বন্ধের একটি গরুত্ব- দেবে। অত্যন্ত শান্ত কল্ভু দড় বুর্জোয়া দৈন্বিশবীলর . সংবাদ মন... পেট্রল ডিজেল 'িদযতের অনর্থক. 


পূর্ণ দিক হচ্ছে সাধারণ মানুষ ভাবে মানুষ, বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে! দিয়ে পড়লেও বোঝা. যায়। টাইমস অপব্যয় করছেন।” 'বেয়ারাদের মধ্যেও 


হাজারে হাজারে এই সংগ্রামের লাগিল যেমন শাসঞ্ক শ্রেণীর ভাঁওতাবাজশতেও অব ইণ্ডিয়ার সংবাদদাতা কিছু; কেউ কেউ বলেছে £ চাকরী গেলে 
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যাঁরা বলেছেন সে দিনের ঘটনাবলশর 


গেছে। বাগুইআটশ অঞ্চলে বন্ধের দিন 


সেইখানেই ভার করে বললেন £ “সব ঠিক. আছে।.' 


ফিল্ম সাঁত্য. তুলে থাকে, এত ভাল 
কথা। সেই ছবি প্রকাশ্যে সবাইকে 
দেখানো হোক আবলম্বে। এরপর 
ক্রিচ্তু'আর মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে 
ছবি সম্বন্ধে ০০ 
না। - 

এর দুটি কারণ হতে পারে। 

. ছবি তোলার ব্যাপারটা 
অজানীব। দ্বিতীয়, ছাঁব 


ল, চালিয়ে এমন জিনিষ প্রকাশ করেছে যায় 


ফুলে বমপল্থীদের ' আন্দোলনে 
বিরাট জনসমর্থনের কথা এবং পাল 
শের অহেতুক লাঠি চালনার ব্যাপার 
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_ পনলশ কর্তৃক প্রচারত হয়েছে। 


at 





nl নী তাক্ষা 
চা 


কলিশাশী 





/ ধাননচার সংখহের অবস্থা তাহ? 


এ. ভোভদাৰ চালকল মালকদের মুনাফার পাহাড় 


{কংগ্রেসের ফাণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা 


অরকারা ধান-চাঁল সংগ্রহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে । সারা মাসে মাত্র তিন হাজার টন চাল 
সংগৃহীত হয়েছে। গত বছরে এই সময়ে সংগ্রহের পরিমাণ ছিল এগারো হাজার টন 
নিজেরাই বলছেন যে. গ্রামে জোতদার-চালকল মালিক জোট প্রাসণন রাজনীতি সবকিছু]কজা করে 


কংশ্রেসীরা 


বসে আছে।', কংগ্রেসী এম এল এদের অনেকেই এই.জোটের অর্থপুষ্ট । 


সংগঠন ‘হিসেবে নিজের দলকে সংগ্রহের! কাজে নামাতে না পেরে এখন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই 


নকখালদের নাম য়ে. ই তদ লা 


গণের মুন চক্রান্ত 


সাংবাদিক সম্মেলনে 


নেতাদের নতুন তথ্য প্রকাধ। 


(দর্শনের সংবাদদাতা) 


সম্প্রীতি তৈদ্যবাটি পলিশ 
ঘাঁটি আক্রমণের পরেই আবার গত 


মঙ্গলবার বেলঘরিয়ায় “নকশাল- 
প্যালশ” সংঘর্ষের কথা 


বেলেঘারযর সংঘর্ষে দুজন “অক্র- 


নণকারাঁ” পলশের গলিতে নিহত। 


আর দুজন কনষ্টেবল আক্রমণক-রী- 


দের হাতে আহত হয়ে হাসপাতালে । 
পণীলশের পক্ষ থেকে কিছুদিন 
ধরেই বলা হচ্ছে যে, নবশালীরা বা 





আরোবড় 


(কেলেক্কারী 


টিং 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ভূঁষ কেলেঙ্বরশী এখন 
আর পারত পচ্ছে না। তার 
থেকেও বড় কেলেম্কারী চলছে 
রাসায়ণিক সার সরখরহ 
ধনয়ে। এই কেলেঙ্বারশর 
আথায় আছেন দুএকজন 


বার। সারের চাঁহদা সবন্বি। 


চোরাকারবার ফলাও । মন্ত্রী 


আর 'বাভন্ন অঞ্চলে ঝমেলা সৃষ্টির 


চেষ্টা করছে। এই বন্তব্যের পরেই - 


আবার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু 
হয়েছে সারা পাঁশ্চমবঞ্জো। ঠিক 
অগের মত আবার প্ণলশ গ্রেপ্তরের 
পাঁরবর্তে হত্যার পথে যাওয়ার 
পরিস্থিতি প্রচার মারফৎ তৈরী 
করতে চাইছে। 

প্রাক্তন নকশী নেআদের 
মধ্যে বয়েকজন একটি শাংবাদক 
সম্মেলনে লেছেন যে, যে সমস্ত 
ঘটনর বথা পুলিশ বলছে তার 
সঙ্গে মাবসিআদশ-লোননবাদী পাটির 
কোন যোগাযোগ নেই। কারণ এই 
পার্ট এখন অগ্েকার ব্যান্তহত্যার 
পথ বর্জন করেছে এবং শক ভবে 
বিভন্ন গণতান্তিক ও অর্থনৈতিক 
গণ-আন্দেলনে অংশ গ্রহণ করা 
যায় সে সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে 
শুর করেছে। 

যদিও এই দলের ব্া্ভম 
গোষ্ঠী এখনও ছত্রকার এবং সাক- 
লের সঞ্গে যোগাযোগ গড়ে তেলা 
সম্ভব হয় নি, তবে এ 'বিষয়ে সমস্ত 
গোষ্ঠী একমত যে, ব্যন্তহত্যার পথ 
অথবা নিছক পুলিশের সঙ্গে 


1 সংঘর্ষের পথ সঠিক আন্দেলন নয়৷ 


পাশ্চিমবঙ্গো (বিভিন্ন জেলে 
প্রায় বিশ হাজার রাজনৈতিক বান্দ 
এখন নিজেদের মধ্যে নানা অলো- 
চনায় নিষ্ন্ত! এই বন্দিদের মধ্যে 
আছেন তন কাঁমউীনিস্ট পার্টির 
সায় কমশিরা এবং দরদশরা। "সা 
*প আই এম-এল এবং লি পি এমের 
মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে 
জেলের অভ্যন্তরে যুন্ত আন্দোলন 
সম্পর্কে। 

গত দশ দিন ধরে এই দুই 


{ পাটির নান্দরা যুন্ত অনশন আন্দো- 


শেষাংশ দ্বতাঁয় পৃজ্ঠয়) 


শস্য কাটার মরশুমেই চালের দর সারা রাজ্যে আড়াই টাকা কে জরি । আর দু'এক মাসে 


-* চার পাঁচ টাকা হয়ে যাবে। গ্রামের কয়েকঘর জ্োতদাব বারে সবাইকে এই দাম দিতে হবে। যে 


কোটি কোটি টাকা মুনাফ! হবে তা থেকে কয়েক লক্ষ টাকা কংগ্রেস তহবিলে দিলেই সাতখুন মাফ । 


এটিতে 


একনি, ক hag i শত . 
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এম পিছের সভায় লিন্ধাধ নাজেহাল 


দেপণের সংবাদদাতা) 


- 'ীদল্লশ ৪ গত সপ্তাহে পশ্চিমবঞ্গের 


মুখ্মল্ত্ী সিদ্ধার্থ রায় এখানে 
রাজ্যের কংগ্রেস এম পি দের সঙ্গে 
সাক্ষতের উদ্দেশ্যে একা সভর 
আয়োজন বরেন। সভায় জনা দশেক 
হাজির হন। অন্দপস্থিত সদসাদের 
মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী 
দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং 'প্রিয়- 
রঞ্জন দাসমূল্সী। 
দাসমন্সী পরে পাঁরচিত মহলে 
বলেছেন যে, মুখ্যমল্মীর এই ধরণের 
সভায় হাজির থেকে কোনা কুবিধে 
হয় না৷ ডান অনেক কথা বলেন। যে 
সব অলোচনা হয় তার বোন 
ব্যাপার ওঁর ম্বাথায় থাকে না। তাই 
এই সব সভা করা পন্ডশ্রম। 
এই সভায় উপাঁস্থিত সবলেই, 
বিশেষ করে আমজাদ আলি, বলেন 
ফে, সভা অন্যাঠিত হচ্ছে এই খবর 
ঠিকমত দমস্ত কংগ্রেস এম {পর 
মধ্যে প্রচাঁকত হয় না অর্থচ মৃখ্য- 
মল্তীর একাঁট ীবক্ট' দশ্তুব রাক্ঞ- 


ধানীতে কাজ করছে। এই দপ্তরের 
কাজবর্ম একটু নিয়মমাঁফিক হওয়া 
দরকার। . 

সভয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, তান 
পাশ্চমবঙ্গ যব বংগ্রেসের নানা 
গোম্ঠীর পক্ষে বিবাদ সংঘর্ষ মাটিয়ে 
ফেলার অনোক! চেস্টা করেছেন। 
কোন সুফল হয় নি। 


“ক ওরা চায়, তাই বুঝতে 
পারি না। (অনেককে মল্লী হবার 
কথা বলেছি। তাতেও ওদের বিশেষ 
আগ্রহ নেই। এখন আর করার ছু 
নেই ৷” 

ইতিমধ্যে, সভায় নানা আচরণ- 
বিধির প্রশ্ন ওঠে। তখন মন্ত্রী 
অমিয় বিহ্কুর সম্পর্কে এবজন 
বলেন যে, কলকাতা থেকে৷ অমল 
গঞ্গুলী নামে একজন এসে প্রায়ই 
শ্রীবস্কুর দিজ্লীর বাদ্ভবনে আশ্রয় 
নেন। অল্লীর সঙ্গে পাঁরচয় আছে 
এই সংবাদে অমল গাঙ্গুলী নানা 
বোনয়ম কাজ করে ব্ড়োন। 

এই অভিযোগ শুনে, সিম্ধার্থবাক 


মহাখাপ্পা। তান বলেন আময় যাঁদ 
এই ধরণের কাজে প্রশ্রয় দেয় ভাহলে 
তার আর কেন্দ্রীয় মন্ত্র থাকা চলবে 
ন্া। 

মন্ত্রী দবিস্কু একটুও দমলেন 
না। তান বললেন "তান কেল্ছে 
ঠিব। ততাঁদন অল্লী থাবাবেন ষতাঁদন 
শ্রীমতাঁ গাল্ধ তাঁর থাকার প্রয়েজ- 
নীয়তা বোধ করবেনা কেন্দ্রে 
মন্ত্রী থাকার ব্যাপারটা পাশ্চমবঞ্গের 
মুখ্যমপ্তীর, খেক্সালধুশীর ওপর 
নির্ভর বরে না। আর এই ধরণের 
হুমকী ভবিষ্যতে 'যেন আর না 
দেওয়া হয়। 


এই প্রত্যুন্তরের জন্য িদ্ধার্থবাবু 
প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁকে' কসকু 
এই ধরণের পাল্টা জবাব দিতে পারে 
তা সিপ্ধার্থবাবর জানা ছিল না। 
ব্যপারটা শুধু এইখানেই শেষ" হল 
না। ৃ 

বিচ্কু মৃখ্যমল্পীকে সরাসরি 
আভিযোগ 'বরলেন £ অপাঁন বল- 
(শেষাংশ "দ্বিতীয় পক্ঠায়) 


টি 


৪ ঘৃই ॥ 





ব্রেজনেতের সফর গে 


চাপক্য সরকার 
গত বছর থেকে সুর, হয়েছে 


রাষ্টুনেতাদের 'বাভন্ন দেশ পাঁর- 
ক্রমা। এতে আলম্তর্জাতক অব- 
হাওয়া শকক্ছুটা, ঠাণ্ডা হয়েছে। 
আবার নানা জল্পনা কল্পনার 
সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
আন্তজর্মীতক। সমস্যা সমাধানে 
আককনীদের পূর্বতন “দুই শিব- 
রের” দূম্টিভষ্পাপ বদলেছে। একাঁদকে 
কামউানস্ট শিবির আর এবাঁদকে 
অবদীমউীনস্ট 'শশীবর- আক এই দুই 
বরে কোন আপস সম্ভব নয়। 
সংঘর্ষ যুদ্ধ মারফৎ তর্চকাঁথত 
কাঁমিউীনস্ট ?শাবরকে বিশ্ব হীতহ?স 
মারফৎ মুছে ফেলতে চেয়োছল 
মা্কন সাম্রাজ্যবাদ আর এই আঁভ- 
যানে পাঁথবীর অন্যন্য রাম্ট্রকেও 
সংগী ধহসাবে পেতে চেয়োছিল। 
এর ফলেই মার্কিন নেতৃত্বে নানা 
যুদ্যজোট সৃষ্ট হয়। 
এর প্রাতক্রিয়া হিসেবে ' পণ্টা'শ 
দশকের মঝামাঝ নেহেরু-চৌ এন 
লাইএর নেতৃত্বে আন্তর্জীতক 
রাজনগতেতে শান্তি প্রাতষ্ঠর মূল 
নশীত হিসেবে “পণ্চশীল” উদ্ভাবত 
হয়। তার পর থেকে৷ আন্তর্জাতিক 
রির্জনগীততে অনেক! ' কান্ড ঘটে 
গেছে! 
এখন আর পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র 
সোভিয়েত  ইউীনয়ন ও চাঁনের 
সঙ্গ তাল বরতে কুন্ঠিত নয়। 
এই সমস্ত দেশই সমাজ, অর্থনোৌতক 
ব্যবস্থয় ধনতান্বিক। আজ এই 
সমস্জ দেশ নিজেদের স্বার্থে 


সম্াজ্যবাদ বিরোধী শীতর 
ব্যাপক হচ্ছে এবং সরা শবে মন্ত 
আন্দোলন নতুন পর্যায়ে উন্নীত 
হাচ্ছে। বাজ্ঞ দেশে একদিকে ফেমন 
ধনতনল্ব মণর্কনী বা অন্যন্য সাম্রাজ্য- 
হাদী কৰ্জা থেকো বৌরয়ে আসতে 


উত্থাপন বরা চলে। মিশর ধনতাম্িক 
অগ্রগতির তাঁগদে মাঁকনি-ৃটিশ- 
ফরাসপ সম্াজ্যবাদ বিরোধে অগ্রণী 
ভূমিকা নিয়ে সৈভিয়েতের সঙ্গে 
মৈর দৃঢ় বরে। কিন্তু দেশের গণ- 
তান্রিক বা অর্থনোতিক বাঠামো সেই 
প্রচন অবস্থাতেই রেখে দৈয়। এর 
তান্ত হতে বাধা। এই' অবস্থায় 
সেখানে রামউনিস্ট পার্টিকে বে- 
আইন ঘেষণা বরা হয় এবং গণ- 
তাল্নিত! অন্দোলনের পরোধা 
সম্দ্ত কামীনস্টকে গ্রেপ্তার করা 
হয়। এখনও তারা জেলে বিনা 
বিচারে। 

এত কথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে 
এই জন্য যে সম্রাজযঘাদ 'বিরোধতা 
জাতীয় ধনতন্ন স্বাভাবিক: কারণে 
করতে পারে। এবং এই বিরোধিতায় 
অবশ্য মেহনতী মনুষ সে ভিয়েত 
বা অন্যন্য কামউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহের 
সংঙ্গে মৈত্রী জোরদার করুর পক্ষে । 


বুঝেছে যে, মাক নপাতিতে জাঁড়য়ে ভরতবর্ষে বৃহৎ পজী ও 


পড়লে 'কমিউীনস্ট « চিরোধিত 
নামে মার্কনীরা সারা প্‌থবাঁকে 
নিজেদের সমাজ, পাঁরণত করবে, 
যেমর্নাট করেছে লাঁতন আমোরকার 
{বাভিন্ন দেশকে একথা অনক্বাঁ- 
কার্য যে, এই নয়া ধনত্ত্িক দেশের 
সোভিয়েত, চীন মিতালি মার্কন 
ঈষ্রাজ্যবাদকে দনুত্লি করবে, অর 
বোম্বেটে ঝাজনাত পরাঁজত 
করতে “সাহায্য করীে। 


ভারত সফর 'বশ্লেষণ করা দরকার 
ভারতীয় ধনতল্ম বুঝতে পারছে যে, 
নিজের 'ধবাশের প্রয়োজনে সোঁভ- 
যেত এবং অন্যান্য কামউীনিস্ট রাষ্ট্রের 
সঙ্গে যোগাযোগ, ব্যবসা বাণিজ্য 
বাড়ানোর প্রয়োজন। আর তাছাড়া 
ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 
বন্প্লীতর তাঁগদেও এই সমস্ত 
কমিউনিস্ট রম্ট্রসমৃহ' সাহায্য করতে 
পারে। সাম্রাজ্যবাদী রস্ট্রগোল্তীর 
মতলব. এদেশের ধনতন্বের কাছে 
নিহিত 


ধনতন্ঘ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিজোদের 
কব্জা অব্যাহত রেখে আজ যে 
সেঁভয়েত প্রণীত প্রকাশ বরছে 
ভাতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ 


নেই। একই সঙ্গে তারা মানি 
বড় বড় কোম্পানী যারা বাভন্ন 
দেশে সক্ষকার ধবংস করতে সক্রিয় 
অংশ নেয় সেই সমস্ত কোম্পানীর 
ভারতে খট গাড়ার ব্যবস্থা ক'রছে। 

ব্রেজনেভের ভারত ভ্রমণকে 
অমরা স্বাগত জানাই, সঙ্গে আশা 
কাঁর যে, সমস্ত বাদপন্থী গণতা্তিক 
শান্ত এবযবদ্ধ হয়ে মেহনতী মানু- 
ষের স্বার্থরক্ষায় বৃহৎ পরীজবাদ- 
সামল্তবাদের এই চ্রকারের. জন- 
শবরোধশ নশীতিব বিরুদ্ধে আন্দোলন 


তাৎপর্য বুঝতে আমাদের ভুল হও” 
যার কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
সারা দেশে বৃহৎ পীজর স্বর্থে 
এবং সামল্ভবাদের স্বার্থে দরকার 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বল্চরোধে 
যে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে তার বিরুদ্ধে 
প্রীতত্দ আজ জাতীয় কর্তব্য এবং 
সেটা অল্তজ্ীতক সামাজ্যবাদ- 
বিরোধী আন্দোলনের . অংশ- এ 
কথাও মনে রাখা বর্তব্য। 

সারা পশ্চিমবঙ্গে ষে ভাবে 
জোতদার, চালকলম.লিক, ক্হৎপুজি, 
সরকার ও প্রশাসনকে কাজে লাঁগয়ে 
রক্তান্ত আক্রমণের পথে দামায়ক ভবে 
নিস্তব্ধ বরেছে তা সারা ভারতের 
কাছে দণ্টান্তস্বরূপ। এই শান্ত 
আজ সারা দেশে সবকিছুর কতৃত্বে। 
এবং তাঁর প্রভাবিত রাজ্য সরবদর 
সমূহ ফে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন 
তাতে মেহনত মানুষের দারিদ্র্য 
বেড়েছে, গণতাল্নিক অধিকার বিনষ্ট 
হয়েছে, আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছে। 

সোভিয়েতের সঙ্গে মিতালি 
প্রগাঁতশশলতার একমত নিরিখ নয়। 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তখনই প্রগাঁত- 
শীল যখন জাতীয় নীতিতে তার 
প্রতিফলন থাকে । কিন্তু _ মানুষের 
মনে ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হচ্ছে যে, 
“গারিী হটও শ্লোগনের আড়ালে 
সরধার গুরীব হটানোর ব্যবস্থা 


নচ্ছেন।» 


খর আঙ্গার যড়যন্ত 


ED 
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+ কেন্দ্রীয় বাণিজ্য অন্তরী ডঃ 
দেশীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক 
গোপন বৈঠবের পর 'প্রয়-স্রত 
গোষ্ঠী প্রাতদ্বন্দ্যী বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর 
ঘর ভাঙ্গার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। 
এ অলেচনা বৈঠকে দেব 
থুলেছেন যে, বিক্ষুব্ধদের জোটে 
এখন থেবেই, ভাঙ্গন ধরাতে না 
পারলে ভাঁবয্যতে এদের মোকাবিলা 
করা আর কোন মতেই দল্ভব হয়ে 
উঠকে না। এ বাজে প্রয়োজনীয় অর্থ 


(দ্পণের পংবাদদাতা) 


রাজ্যের বংগ্রেসণ রাজ্নসীততে দল 
ভাঙ্গানোর নতুন খেলা শুরু হয়েছে। 
প্রয়-সূব্রত গোষ্ঠীর সমর্থকরা 
জেলায় জেলায় ক্ষুব্ধ এম এল এ- 
দের সঙ্গে যোগাযোগ শুর; করে- 
ছেন। 'িক্ষব্ধ শোজ্ঠীর। এম এল এ- 
দের কাছে প্রিয-চ্রত গোজ্ঠীর 
প্রাতাঁনীধরা নানারবম সুযোগ! সব 
ধার লোভ দেখচ্ছেন। এ পর্যন্ত 
বিক্ষষ্ধ গোষ্ঠীর পক্ষভুন্ত এম এল এ 
ও জেলার প্রভবশালস নেতাদের 
গোষ্ঠী পাঁরবর্তনের খবর না পাওয়া 
গেলেও যে হারে প্রলোভিত করা 
হচ্ছে তাতে বংগ্রেসী রাজনখীততে 
মিশ্র প্রাতীক্রিয়া অবশ্যম্ভবা 


দর্পণ ॥ "শকর্বার ৩০শে , নভেম্বর ২ 


নকশালবন্ধে প্রন 
(প্রথম পৃচ্ঠার পর) : 


ঝান্দদের নানা গণতান্পিক অধিকারের 
দাবাঁতে। গত দাতেরেই নভেম্বর 
ধামপন্থী, পাঁটদের 'পাঁক্চমবঙ্গা 
বন্ধের আহ্বানকে সমর্থন জাীনয়ে- 
হৈন এই এম এল পার বান্দরা। 

সাংবাদক সম্মেলনে এই সক 
তথ্য পাঁরবেশন করেন শ্রীমতী জয়শ্রী 
যাণা, আবদুল মাঁতন, রেন চৌধর 
এবং শৈবাল 'মিন্। এপ্রা সকলেই 
এম এল আন্দোলনের সঙ্গো যুক্ত 
থাকার অভিযোগে বিভন্ন সময়ে 
জলে বিচরাধীন বন্দরূপে আটক 
চছৈলেন। এ'দের অনেবেই এখন 
একাঁটি লিগ্যাল এড কাঁমাটি গঠন 
করেছেন আটক বাঁন্দদের লম্ঠু 
ইবচারের দাবীতে এবং তাঁদের ননা 
অধিকার সংরক্ষণে! এই কাঁমাটর 
সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়শ্রী রাণা। 
এগারো নং ওল্ড পেস্ট অফিস 
স্টীটে চ'রতলায় কাঁমটিয় আঁফস। 

শ্রীমতী রাণা হলেন যে, কাম” 
চির আবেদনে শধ্য ভারতব্ষেই 
নয়, বিদেশ থেকেও বহ: দরদীীরা 
অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছেন কাঁমিটির 
কাজকর্ম চালানের জন্য। এ যাব 
প্রায় আঠরো হাজার টাকা সংগ্‌- 
হত হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় 
অনেক বম হলেও এই ব্যাপকা সম- 
রন কাঁমাটকে উৎসাহিত করেছে। 

কামর মতে সারা ভারতে প্রায় 
ধাতশ হাজার বন্দি রাজনৈতিক 
কাজকর্মের জন্য "বান জেলে 
আটক আছে। এদের মধে) বশ 


হাজার কেংল পশ্চিমবঞ্গেই । 


শ্রীমতখ রাণা বলেন ষে, কমি- 
টির পক্ষ থেকে বান্দদের ২ সং্গো 
মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগাযোগ 
করা দুর্‌হ ব্যাপার। সরকারী কতৃ“- 
পক্ষ পদে পদে বাগড়া দেন। পাঁর- 
ণতিতে ঁক্চারের নামে প্রহসন চলছে। 
হাজ'র হাজার বান্দর বিরবম্ধে কোন 
আভিযোগই আনা যায় 'ন। অবার 
বিচারাধীন অনেকেই একটা মামলা 
থেকে খলাস পেলেই আরও পাঁচাট 
মামলায় আসামী হয়ে যাচ্ছেন। 
চার সংক্রান্ত সহাষ্য চৈয়ে কাঁম- 
'টির কাছে বন্দিরা যে সমস্ত 'চাঠপত্র 
লেখেন সরবারী বেড়া পৌরয়ে তা 
পেশছতে সময় লাগে দঃ: মংসেরও 
বেশ । 

সাম্প্রীতিক্' একটি ঘটনার নজশর 
তুলে শ্রীমতী রাণা বলেন যে, আলণ- 
পুর জেলে বন্দ কালচাঁদ দস 
কণমাটর কাছে সাহাব্য প্রার্থনা 
করেন। দেড় মাস পরে সে চিঠি এসে 
পেশছয়। যেদিন চিঠি এল সেই- 
ফাঁস রায় হল। এই ধরণের ঘটনা 
দুএকটা নয়। সব ক্ষেত্রেই ষেগাযোগে 
এই অস্দবধা। কর্তৃপক্ষের কাছে 
নানা আঁভযোগ করা সত্বেও বেন 
রাহা হয়নি! 

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী রাণা 
বলেন যে, আগে নকশালশীদের মধ্যে 


ব্যাপারে মাথা ঘামা না। 
পকল্তু প্রায় সকলেই মলা 
চায়। | 

পশ্চিমবজ্গ ছাড়াও বিহার 
উঁড়ষ্যয় হাজার হাজার এম এল 
বাদি আটক আছেন। সেখানেও 
কাঁমটি হয়েছে কিন্তু যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সেখানে আরও খারাপ । 
যাঁরা সংবাঁদক সম্মেলনে উপ- 
স্থিত শছলেন তাঁরা প্রত্যেকেই 
বলেছেন যে, ধাঁচ্দমান্ত অথবা 
অন্যান্য গণতাঁন্মিক আন্দোলন 
যখনই জোরদ্‌র হয় ভখনই কর্তৃ- 
পক্ষের তরফ থেকে জেল ভাঙ্গার 
অথবা নকশাল সংঘর্ষের আজ”. 
পনিব তথ্য প্রচার করা হয়। এর 
পরেই শুর: হয় নতুন করে ধরপাকড় 
আর জেলের মধ্যে বাঁদ্দদের ওপর 
অকথ্য অত্যাচার! 
তথাবণথত জেল ভাঙ্গার থ্যাপারে_- 
দক ধরণের অত্যাচার, এমন কি হাস- 
পাতালে থকা বান্দদের ওপরেও _ 
করা হয়েছে তার আনুপযার্বক তথ) 
পেশ করেন অবদুল মাতন। একা- 
স্তর সলের চেদ্দই মে দমদম জেল 
ভাঙ্গার অভিযোগে প্রচন্ড মারাঁপট 
চালানে। হয় বান্দদের ওপর । সর- 
কারী তথ) অনুয়ায়ী সতেরো জন 
নিহত হয়। আসলে কিন্তু পরে 
গুণে দেখা গেছে নিহতের সংখ্যা 
প'য়ঘশ। যারা ভীষণভবে আহত 
হয়োছলেন তাঁদের সংখ্যা দশো 
পণ্তাশের বেশখী। আবদুল মাঁতন 
এই সময়ে দমদম জেলে বাঁল্দ 
হিসেবে ঁছলেন। এক ডান্তার হাস+- 
পাতালে কম্বল চাপা দিয়ে কোনরকমে 
তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 
বাঁচিয়েছেন। হাসাপাতালের প্রায় 
দশো জন রোগী বেউই অক্ষত 
ছিল না। 

লিগ্যাল এড কমিটির সদস্যরা 
মনে করেন ষে, খান্দম্যান্ত আন্দো- .. 
লন ব্যপেক গণতা্ল্িকা আন্দোলনের 
অংশবিশেষ । সেই হিসেবে অন্যান্য 
সমস্ত বামপন্থী দলের দঙ্গে 
কাঁমাটর নেতৃস্থানীয় সদস্যরা 
যোগাযোগ ও আলোচনা করেছলেন। 
প্রায় সমস্ত দলই কাঁমাঁটর উদ্যোগকে 
সমর্থন জানয়েছেন। তবে ঁস পপ ১ 
এম সমর্থন জানালেও যন্ত প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে এখনও কোন মতামত 
দেয়ান। 


সিদ্ধার্থ নাজেহাল 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
কাতায় 'ধাভন্ন মহলে আমার নাঙগে 
অনেক মিথ্যা প্রচার করছেন। আপনি 
বলেছেন আঁম নাকি সি আই এ 
এজেন্ট ? কি' প্রমাণ আপনার হাতে 
আছে এই সভায় দখল করুণ । 
নয়ত এই সক উক্তি সৰ্ব্ব 
মিথ্যা হলে ঘোষণা করুণ। 
সভায় হৈ হৈ পড়ে গেল । মুখ্য 
মন্ত মূখ লাল। মুখ নীচ? করে 
বসে আছেন। সবাই হতভম্ব। এই " 
অস্থয় কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ 
সম্পাদক প্‌রবাঁ মুখাজশি সভায় 
শাল্ত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা 
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আঁ 


ছাস্পান্ন, বছর পূর্ণ হল' গত উনিশ 
নাভিম্বর। নঝ কণগ্রেসীদের কাছে 


তানি মহান নেত্র, 
নভেম্বর. নব কংগ্রেসীদের কাছে 
মান কুরে তন সর্বময় কপি আর 
সবাই সেবক, আজ্ঞাবহ কমশী। দলের 
ও সরকারের তথাকাঁথত ওপরওয়া- 
লারা দেবীকে তুষ্ট রেখে যে যার . 
আখের গনুছয়ে, নিচ্ছেন! এহেন 
. ইন্দিরাজীর সাম্প্রতিক নয়৷ দেখে 
রিনি TAT 
হয়।. 

ডি বলায় 


ei ৮৮ কাঁমাট 


অনুষ্ঠানের, আয়োজন করোছলেন। 


না, সেই স্ব অনুষ্ঠান হয় ন, 
প্রধানমন্ম্রীর ইচ্ছানংস্মরেই তা বাঁতল 
হয়ে গেছে। -দেশবাসীর “জানবার 
জন্য শুধ খবর প্রচার করা হয়েছে 


, যে উনিশে নভেম্বর [তিনি সকাল, 


থেকে 'দিহলশীর বাইরে বহক্ষণ পাঁর- 
বারের লোকজন নিয়ে “অজ্ঞাতবাসঃ 


... করে এসেছেন। যোঁদন ভক্তবৃন্দকে 


নিয়ে দেবী উৎসবম্দখর হয়ে থাকতে 
পারতেন সেদিন সেচ্ছায় চলে গেলেন 
- লোকটক্ষদর "আড়ালে । ' এই সবিনয় 
১" আগস্বীকারকেও ক কুলোকে বাঁগ-. 
গাড়ীর ঘটনার মতো পাবালিটমট 
স্টান্ট বলবে? 

মহন দি Ho 


॥ উৎসবমুখর রাখতে চান না; তবে 


নি 
রে 


ক তাঁর অজ্ঞাতসারে চোদ্দই- থেকে৷ 
বিশে নভেম্বর * সরকারী ঢাকঢোল 
পটিয়ে “পারকজপনা, সপ্তাহ” পালন . 


করা হচ্ছে। এ এমন এক বেখাশ্পা -, - 
সপ্তাহ যে স্পষ্ট বোঝা যায় জও- .. ' 


হরলাল ও ইন্দিরাজার৷ - জল্মাদন- 


পঢ়লিকে৷ প্রচার করা হচ্ছে সরকারী .. 
_ কা্ষ্ট্চাঁর মোড়ক জড়িয়ে 


{ 


দেবীর লাঁলা-মাহ সময! 


“J 


— 


< 


bh 


শ্রীমতা. গান্ধীর, কানপুরের এক 
জনসভায় ' প্রদত্ত ভাষণ স্মরণীয় 
তাঁর একটি - মোক্ষম উন্তি £ পণ্টাশ 
থেকে আশি বছর বয়সের, লোকেদের 
নিজেদের জন্মদিন উদ্যাপন করা. 
উচিত নয়। এ সূবিধা, এই আনন্দ- 
. অনুষ্ঠান, ইন্দিরাজটর মতে, 'তরুণ « 
"ও আঁতক্ষ্ধদের' জন্য তোলা থাক 
কর্ধাগীল একটি বিখ্যাত দৌন- 
কের “অন রেকর্ড” বিভাগে স্থান 
পাবার উপযুন্ত। এ যে শ্রীমতী 
গান্ধীর মুখে সিদ্ধার্থ রায়ের মতো . 
এক দার্শীনকের উঁন্ত। 


oe 

ফড কর্পোরেশন. অব ইান্ড-- 
কলার কাশশপুরের গদদামে হয় লাখ 
টাকার “চিনি, "শত শত বস্তা চাল- 
গমডাল পচছে- এই খবর কলকাতার 
একটি সাংবাদপন্ধে প্রকাশিত হওয়ায় 


তাঁর দলের -ও 





রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফক্পকান্তি 


ঘোষ, (ওরফে শতদা) সদলবলে 
ছোটাছনট করলেন, সরেজামনে' সব, 
তদন্ত কিরলেন, তারপর. গুদামের 
দুরবস্থা দেখে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ 
করলেন, তারপর মবখ্মন্তর সিষ্ধার্থ 
রায়ের সঙ্গে অনেক আলোচনা কর- 
লেন, তারপর গলে যাওয়া: চান 
দিয়ে কি-করা. যেতে পারে, ঈত্তর 
সাল থেকে! চাল ও গমের ক্যা কেন 
পড়ে আছে, [গুদাম কেন মেরামত 
হয় নি ইত্যাঁদ বাম বিষয়ে স্মংবা- 
দিকদের কাছে কিছ বন্তব্য রাখলেন। 
এতোঝড় একটি ব্যাপার' খাদ্যাভাব, 
রেশন-ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি অি্নাহার. 
. ইত্যাদির পরিপ্রোক্ষতে যে শোচনীয়্‌_ 
কাণ্ডের জন্য এক তুমল ঝড় প্রশা- 
ম্মীনকা স্তরে বয়ে যাওয়ার কথা 


“মায় অনেকের কর্মচাত বা পদাবনাতি উপস্থিত ছিলেন আরো দুই মম্পে 


-তার কিছুই ঝোধহয় হবে নাং 
তবে একটা কাজ হয়েছে, সেই চির- 
কতন.কামাট গঠন । ভাঁব্ষ্যতে এ ধর- 
ণের ঘুটনা যাতে না হয়, . 
- এফ বস আই-য়ের প্রত্যেক গন্দ।মের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একট কাঁমাট গঠন 
করার সিদ্ধান্ত হায়েছে। সেই কাঁম-' 
{টিতে থাকবেন -রেশন দোকানের 
মালিক বা তার প্রাতানধি, এফ সি 


' আইয়ের কর্মীদের: প্রতা্নীধ, - খাদ্য- 


দপ্তরের জয়েল্ট সেক্রেটারী ও এফ 
সি আইয়ের 'রাঁজওন্যাল ম্যানেজার |, 
অর্থাৎ বে রেশন-দোকানী' চাল, গস 
ফা্দাফাঁকর করেন, যে এফ সি আই- 


টা ঢাল, 


-_" জশস্য= 


ফের হাত 


। কল্যাণী "শহরের বাতা 
অন্মকার হয়ে আসছে। যেমন অন্ধ - 
কার কল্যাণীর আশেপাশের 'রাস্তা ৷ 
তেমান অন্ধকার ভবিষ্যতে শিল্প 
কারখানা প্রতিষ্ঠার আশা। নানা- 


অসুবিধার জন্য আঁফলাররাও এখান 


কার দপ্তর ছেড়ে শহরে চলে আসতে 
চাইছেন। প্রাতাঁদন সংবাদপত্রে এখান, 
কার জাম প্লট বিক্রির বিজ্ঞাপনা। 
একমাত্র বাস . সাতাশ নম্বর! তার 
সা্ভস অনিয়ামিত।" সাতটার পর 
রানে কোন দিন - বাস থাকে না। 
যাত্রীদের হয় অশেষ দর্গাত। '. 
নিরাপত্তার অভাব প্ররুট। জওহর- ' 
লাল টি বি হাসপাতালে নানা 
দুনশীত ক্রমশই বাড়ছে। মূল শহরে 
একটি রেল স্টেশন করার" রহ:দিনের ' 


প্রস্তাব ছিল যা করলে শহরে "আরও: 


সেজন্য 


কর্ষণ না করলে তারা. জনগণের" 
, আঁভযোগের প্রাত কর্ণপাত করেন - 


না, তাদের ' নিয়েই হঝে একেফাট 
গদাম কীমটি।' কে জানে শতদা 
ওয়ারহাটীসং নিয়ে একাঁট সেমিনার 
করার কথা ভাবছেন ক না। 


শত্দাকে সীবনয়ে . জিজ্ঞাসা 


করি, কাশীপুরের এম এল এ তাঁন। 
কাশশপনরের অলিগ্গাল থেকে৷ মস্তান- 
দের বংশপাঞ্জিকা তাঁর '__নখদর্পণে। 


অথচ খাদ্য কর্পোরেশনের গরদাম- 


গ্রালর খবর তাঁর অজ্ঞাত . ছিল? 
আশ্চৰ্য! এ 
২ [ ই - 
মখ্যমল্তী |পুম্ধার্থশঙ্কর রায় 
এবার মালটারর জজ, দেখাচ্ছেন'। 


‘না * আইনশৃস্থলার প্রশ্নে নয়, পি". 


পি এমের ভয়েও নয়, হ?মকী দিয়ে 
ছেন কলকাতা কর্পোরেশনের কমশী- 
দের। পোর্সড়ার দশজন ইউনিয়ন 
প্রাতীনাধ দাবি-দাওয়া নিয়ে গত 
একুশে নভেম্বর রাইটার্স খিল্ডংসে 
মুখ্যমন্ত্রীর সদ্য সাক্ষাৎ করেন। 


শঙ্কর ঘোষ ও স্রত মুখোপাধ্যায় 
মুখ্যমল্্ী ইউনিয়ন নেতাদের বলে- 
ছেন £ পৌরসভার কাজকর্ম চরম 
অবনতির দিকে গ্রেছে। কাজকর্মের 
কোটি টাকা বকেস্না কর আদায় রা 
দরকার। ন্মাতাঁদনের সময়-দিয়েছেন 
অখ্যমল্তী। দরকার পড়লে তান 
১১45 
দাঁয়তব দেবেন। 

, পৌরসভার যে এই শোনায় 
হাল তা ফেন 'সদ্ধার্থব্যঝ ' নতুন 
জানলেন কতো মন্মঁ, কতো প্রশা- 
" সক এলেন গেলেন এবার' বাকী 
এমালটারি ? 


FE কল ee REE.” 





.স্ষল্যাশীস্পহত্লল্স 


4 লা 


পা 


 জনসম হতে পারতো। এখানকার 


স্টেশন থেকে শহরের মূল আঁফস 
দণ্তরগলোতে পৌঁছাতে বেশ সয় 


লাগে।. বহুদিন আগে কল্যাণীর 


শিল্প কারখানা এলাকায় জিনিসপত্র - 
বহনের জন্য রেল লাইন পাতা হয়ে- 
ছিল। এখন সেই রেলের লোহাকে 
কারা তুলে কালোয়ারদের কাছে 
বাকি করছে। “শিশল্পান্চলে এ সব 
লাইনশ্মলো কিছুদিনের মধ্যে ফাঁকা 
হয়ে যাবে। মালগাড়ী বহন করার 
জন্ম এ লাইন কখনও ব্যবস্থার হুয়ানি 
কিল্যাণীতে সিনেমা হল বা প্রমোদের 
স্থান নেই) কোর্ট, কাছারী আদালত 
নেই বলে অধিকাংশ বাসিদ্দার 
আঁভুযোগ। 


Ln এনে খুনের ঘটনা 
ঘটে যাওয়ার পর. সন্মাস আরও ধ্লর_' 


বেড়েছে), 


টি 





ৃ গোয়া গর গা 


এ তিন ॥- 


দিদ্ধাধ র i ৪থিয় 
মুশীর মন ক্যাকষি 


(দের সংবাদদাতা) , 


সম্প্রীত যমন দিদ্ধার্থশক্কর - 
রায়ের সো যববনেতা "প্রয় সঃল্পীর 
প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি 'হয়েছে। 
1ত্যয়বল্তু হলী “যুব কংগ্রেস সংগ্রাম 
বীমা” গঠন-এর,. বৈধতা। 

পাল্টা যুব কংগ্রেস যে গঠন৷ করা 


'হবে এ কথা প্রিয় মন্দা আগেই 


দ্যনাতেন। তই তান 'সদ্ধ।থ বাব 
রাজ্য কংগ্রেস সভপাঁত অরুণ মৈত্র 
এ৭ধ অন্যান্য কয়েকজন৷ প্রবীণ 
নেতার সঙ্গে এ ঝ্যাপারে কথা বলে- 
ছলেন যাতে তারা. পাজ্টা যুব কংগ্রেস 
গঠনের উদ্যোগীদের এ ব্যাপারে 
অগ্রসর না হতে পরামর্শ দেন। 
সৌদন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, অরুণ 


“তৈল্ন, জয়নাল আবেদীন, তরুণকান্ত 


ঘোষ প্রমখ নেতারা প্রিয়বাব্‌কে 
মোটামর্টট আশ্বাস, দিয়েছিলেন। 
প্রিয়বাব; আম্বদ্ত হুয়েছিজেন কিনা 
না হিস রি হৱা 
গেছেন. 

প্ররধাবু এখন স্মুঝতে পারছেন 
যে; তাঁকে রাজ্য রাজনণীত . থেকে৷ 
বিতাড়িত . করার জন্য একটা 
বিরাট প্রয়াস চলছে। আর এই 


বাছা নেতারা। * 
সুখ্যমল্তী লিক্ধার্থশণ্কাকব রায়ের 


ঝাড়তে গে প্রিয্বাধু স্োজাস্যাজ - 


প্রশ্ন রাখলেন £ আনন্দা আপনারা কি 
"ভাবছেন যে, এইভাবেই আমার প্রভা- 
বকে খর্ব করা যাবে। 
হয় তবে আপনারা পারতকার করে 


"বলুন; আম আপনাদের চ্যালেঞ্জ - 
গ্রহণ করব। 


ব। এই. কথায় "সিদ্ধার্থ 
বাবু প্রথমে একট; -হক্চাঁকয়ে যান। 


“কারণ, প্রশ্নটা: এদছিল আকাস্মিক- 
ভাবে। কিন্তু সাময়িক চমক কাটিয়ে - 
"উঠে 'দিদ্ধার্থবাব; বললেন, তোমা” 
দের বিরোধ মিটিয়ে দেবার জন্য ম 
আম নিজে অনেক৷ উদ্যোগ নিয়েছি! 


পিল্তু তোমরা কেউই আমার পরা- 
মর্শ গ্রহণ কর নি। ছাত্র পাঁরষদকে 
এীকবন্ধভাবে ' পাঁরচালনা করার জন) 
শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাটির নির্মজেন্দ- 
দের সঙ্গে সিহ্োমশে কাজ করার 
ব্যাপারে - তোমাদের তরফ.. থেকে 
কোন আগ্রহ দেখা যায় নি! ফলে 


গেছে। রাজ্যে অনেক৷ সমস্যা আছে। 
, তোমাদের 'ঝগড়ার ব্যাপারে মাথা- 
গলাবার মত সময় আমার কম। . 
, আমার আর কিছ, করার নেই). . 


প্রিয়বাক, উত্ধোজত: ভাবে বলে 
উঠলেন, আমরা, যখন কংগ্রেস পরি- 
বয় দলের মধ্যে তরুণ সদস্যদের 


যাঁদ তাই 


"নিয়ে যব ফোরাম গঠন করলাম 
তখন আপানই তো লক্ষনীদের প্রাত- 
কাদাকে মনে নিয়ে এই ফোরামের - 
বিরুদ্ধে দিল্লীতে দরবার করেছিলেন। 
কিন্তু এখন আর্সনি নিৎ্পৃহতার 
ভান দেখাচ্ছেন। আসলে এটা 
“আপনার পক্ষপাতিত্ব। 

সিন্ধার্থবাব: 'একথাতে প্রচণ্ড চটে 
যান, এপ্রসঞ্গে আর কোন আলো- 
চনা করতে রাজী নন ফলে 'প্রিয়- 
বাবুকে জানিয়ে দেন। এরপরে আর 
'কথা বলা নিরর্থক] বে প্রিয়াবাধ 
নিয়ে উঠে আসেন। একটা লক্ষ্য 
করার ব্যাপার হচ্ছে ষে,. প্রিয়াগব; 
ও মবখ্যস্ল্ীর মধ্যে যখন প্রচন্ড 
কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তখন সৌগত 


রা দশক ভূমিকা প্মলন করে - 


গেছেন। 
“প্রিয় মল্সী এরপর রাজ্য কংগ্রেস 
সভাপাত অরুণ : মৈঘ্রের সঙ্গে 
আলোচনা করেছেন। ' লিন্ধার্থবাবনর 
সূঙ্যে তার আলোচনার বিষয়বস্তুও 
জানিয়েছেন। কিন্তু অরুণ মৈত্র 
সহান্দভাত জানানো ছাড়া আর 
'কিচ্ছই, প্রিয় মদদ্পীকে দিতে পারেন 
নি। কারণ তার দেওয়ারও কিছ; 
নেই। ্ভাপাঁত হিসেবে তান যে, 
শুধ একটি 'রক্র স্ট্যাম্প মাত তা 
বহু; ঘটনাতেই কংগ্লেসীদের কাছে 
প্রমাণ হয়ে গেছে। 

ধরা যাক লক্ষর্মীবাব্, পঙ্কজবাব? 


ওজ্যোতির্ময়বাবুর রিক্দ্ধে শাস্তি- ' 


মূলক ব্যবস্থা, গ্রহণের বিষয়াট। 
উপরোক্ত তন এম এল এ অরুণবাবর 


আসেন নি। আর আসবেন 'না বলেও 
জানিয়ে দিয়েছেন। “এদের বিরদ্ধে 
কোন ব্যবস্থা নেওয়া, সম্ভব নয় এ- 
কথা অরম্বাব ও অজয়বাবু বুঝে 
গিয়েছেন। : 


সব দেখেশনে প্রিরবাধু হাল 
ছাড়বার আগে একটা হুৎ্কার" দিয়ে 
হেন, যে যাঁরা ফুব কংগ্রেস ' সংগ্রাম" 


2 গাঢ় থেকে বের করে দেওয়া হকে। 


প্রিয়বাবক্ধ এই আস্ফালন রাজ্যের 
কাতারের কৌতুক উপভোগ 
নিন 


রে 
হার্ট 


॥ জগ. 


ধর ননদ বি উদ্ভব ব্রার মা 


- বৈপলের পর্মনেক্ষক) : 


জনাব পংলা টিভি কি কুকি থাক, 


"পাতক ভার পররোনো ভূমিকায় ফিরে 
এসেছে।... একট; নতুন, চমক য়ে 
খানকটা 'বাঁকা, পথ. ধরে, যে চমক, ১ 
সে বাঁকাপথ * সতর্ক পাঠকের বড়: 
চেনা, কিছুটা কৌতুকাবহও বটে।. 
ভারতের - রাজনীতির ক্ষেত্রে নেহ- 
সুজা ছিলেন “িৎস”-এর কাছে. 
এ্একোমেবা বতীয়ঃ। 


শ্রীবরাজয়৷র ুবিজ্ধ নন্দে 'ক্ছদ 
“আলোচনা করা যাকা। . 

. ইন্দিরাজশ লাক) -প্রীকারাঁজিয়ার, 
(৮৮৮ এক সাক্ষাৎ- 
কারে রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহ- 
পের ইচ্ছা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদ 
থেকে অবসর গ্রহণের কথা ভাবছেন 


ইন্দরাহ্্রীর ঝলে জানিয়েছেন। একবার নর, বার 


কথাও তারা, এককালে লিখেছেন যেন তিনেক, একথা শ্ৰমত গান্ধী উল্লেখ 


“কানু নে গীত নাই”। কিন্তু 
পারিপাির্বক অবস্থা যে বড় করুণ, 
বড় অর্ধাল্তিক, বড়ই, ভয়াবহ! তাই 


সুর পাল্টাতে হয়। এবারে -মূলসন্। জড়িত, তাই তান: -এই সম্ভাবনার. . 


সমূহ বিপদ ঘানয়ে এসে থাকুক 


কংগ্রেস ্মজঙ্কে, তবু ইন্দিরাশীবনা দেশবাসীকে না জানয়ে পারছেন. 
“ান্যোপল্থা 'বিদ্যতে-। আরো না। 


শুর; হয়েছে ইন্দিরা _ভবমৃর্তির 


উচ্ীবনের চেষ্টা, যে ভাবমুর্তি- নৈতিক লংকট। এই নংকটামোচনের "২ 


দেশের বর্তমান, দ্মাবকি৷ ও শঅজ- 
রন মধ্যে খড় মাঁলন, 
বড় ম্লান হয়ে গেছে। 


সতেরোই -নভেম্্র সংখ্যায় ইন্দিরা জন্য করা সম্ভব নয়, পিতা জওহর- 
নেহরু জন্মসপ্তাহকে কেন্দু করে লালের মতো সেই নক থ্যবস্থাঁদ £ 


ব্রিংশ ফর়েকখানি প্রক্ষ প্রকাশ 


করেছে। প্রথম পৃঙ্ঠার রিৎস দম্পা- দর্দশায় -ধৃতান মর্মাহত, তাই : 


করেছেন। শ্রীকরাজিরা ' বলছেন, . 
এসব ছিল “অফ দি রেক্ড”--িন্তু 
যেহেতু দেশের ভাগ্য এর সঙ্গে 


কথা, এর সম্ভাব্য পারিশাঁতর কথা 


ইন্দিরাজশর ক্ষোভ, আশা- 
ভঙ্গের ঘ্মরণ দেশের ভয্মাবহ' অর্থ- 


জন্য যে কঠোর ব্যবস্থাঁদ নেয়া দর- 


কার, তা আমাদের 
কা্তামো, ,গশআন্মিক নটাত-নিয়ুমের 


নিতে তান অপারগ দেশের চরম 


দক, শ্ীআর কে হারা িখে- বিদায় গ্রহণের বাসনা। 


ছেন ধু, - she Quit?” 


দতস সাপ্তাহিকের দেখে দেশের = 


শেফ পঢ্ঠোয় শ্রীকে এ. অমবহাস-এর একালের বা কৃতত্ব, তার গৌরবের 
-ননিবচ্ছে শিয়োনা্ “11০১৫2০৮৫০৮ আঁধিকারপণ যদি ইন্দিরাজী হন, তা 


of 10019.” ম্যে চল্রপাত-রাওয়ের 
প্রক্ঘ প্জওহয় ও.-হাল্দগ্না?.!' মহান- 
. মৈঘ্াঁয় 'এোতহা, হাল? মনেজ্ডার্গা 


হলে সংকটের দায়িত্ব কেন তার ওপর... 


বর্তবে না, তা কোবা মৃশাঝিল। ' 
5054 


শ্াজনৈতিক 


শ্ীকারাজিয়া £ - 
“The. socialist panacea, has. 

been tied up in.. Gordian 

knot by a conspiracy of in-- 


udstrial and agrarian mono- - 


polists with corrupt Party - 


and State bosses. and bureau- -. 


0808, and the tragedy of 
Jhdfra - Gandhi, like the 


tragedy of [25821051121 Nehru, 
iA that she lacks the ruth- 


Jessness to cut the knot with 


“the ‘Alexandrian Sword. She - 


is uot the butcher that In- 


"dia needs. Like her father, 


she can never. 09. ০6১১ 
গেছেন, যে. পার্টর _ নেশা 


ইন্দিরা গান্ধী যার. অঞ্জীলহেলনে 
সরকার, ও দলের সব শক নিয়ান্মিত 


ছেন৷ যে তারা 8 
“Unwittingly ' aid “and 


" abet the Rightist- ‘plot “to 
j Fane down. her left- ০ 


ইজ হয কিছ দোষ রয়েছে, 
এবাথা শ্রীকারাঞ্রিয়া জ্বীকার কুরে 


থেকে৷ বিরত থাকতে অনুরোধ করে- 
ছেন। অনেক বিপদ থেকে বেভাবে . 


মোচনের জন্য' বলছেন” 2 
‘Economic problems can 

similarly be resolved if only, 

the radicals drew up a more 


‘ realistic, pragmatic plan "of 
_ SOcialist action. accommodat- 


ing the imperative of pro- . 





লাহ বোর্ডের নাতির বলি 
₹তক্ণ- 1 ইজিশীয়াররা : 


; A 


পন EE RE TEN 
সৈন্স বোর্ডে দুর্নশীতির শেষ নেই। 
অফিসে বেশ বিছ খরচ করলে 
একেবারে - অশিক্ষিত লোকেরাও 


কেট 
"অভিজ্ঞতা পাবে কোথায়? তাই তারা 


রিকি 
এঁদকে সদ্য' পাশ করা" গ্রাজ- 
ও ডিপ্লোমা পর'ক্ষার্থরা 


ব্হর বছর 'াখত- পরাক্ষায় বসে। 


সপারভাইজার হয়ে যায় অভি সহজে । ঘুষ দিতে পারে না বলে বছরের পর 


সাধারণতঃ গ্রাজয়েট ইজিনীয়ার এবং 
জাইসেল্নাসকেট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জি- 
নায়ায় ভিপ্লোমাধারীদেরও ' এই 
লাইসেম্স' বোর্ডের-ছাঁড়কলে মাথা 
দিতে হয়। 

‘এখানে লাইসেম্স: বোর্ড ' অমেক-. 
- স্লো পাটের পরীক্ষা নিয়ে ভবে 
সুপায়ভাইজারের  লাইসৈম্খ ইস্ট 
করে সফল - পরাক্ষার্থাকে। এই 
পাটগ্লো পরীক্ষা দিতেও '. অনেক 
সময় লেগে যায়। আঁভজ্ঞতাপ্রাপ্ত' 


বছর কেটে' যায় লাইসেন্স না থাকার 
তারা স্বাধীন ব্যবসা করতেও পারে 
না, অন্য চাকরীর স্মীবধাও পায় 
না। ছোট ব্যবসা গড়তে গেলে সর-, 
কারী অন:দান ইত্যাদি পাবার সমর 


ঝামেলার পড়ে। ফলে তাদের -ভাবষ্যৎ ' 


উন্নতির পথ বন্ধ হয় এক প্রকার । 
_. এতগ্দলো বদর - পড়াশোনা 
করে 'যারা ইাঁঞ্জনযারিং. ভাগ্র পেল 
তাদের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের ' এত 
কামেলা কেন? এই প্রশ্ন রেখে- 


ইজন'রূর গ্রাজয়েটকে শুধু মৌখিক ছিলেন দুজন ইঞ্জিনীয়ার যারা 


গরণক্ষা ও প্র্যাকটিক্যাল - পরীক্ষা 
ফরে লাইসেন্স দেওয়া /হের। কের্ভ 


ইচ্ছামত রাম শ্যাম বদুকে অভিজ্ঞভা 
আছে এই বুদ্ধি দোখরে লাইস্টেস - 


লাইসেন্স. বোর্ডের ' শিকার হয়ে 
শেষ পর্যজ্ত ইজিনীয়ারং ব্যবসা 
ছেড়েছেন এখন ক্লার্কা। 

এই ব্যবস্থার ফলে আঁশীক্ষত 


লোকেরা ঘন দিয়ে লাইসেলসপ্রা্ ,. 
ইলেকট্রিক সংপারভাইজার হচ্ছে হর- 


- দম। এদের উপার্জনও ঢালাও । .- 


ye দা নিহত 
দাগ এনা 
সিধারপ গৃহস্থকে মোটা মিটার 
চা থেকে৷ রেহাই, দিতে ওস্তাদ ।" 
এবার পূজার এই ধরণের দালাল 


.সপোরভাইজার দশ-বিশ টাকার বান 


ময়ে ট্যাপ করে বিদন্যং নিয়ে যাও" 


সবার পাঁক্ষকার ব্যবস্থা করেছে? 


ট্রিক চার্জ করপোরেশনকে দেওয়ায় 
চেয়ে এই- দ্ব-ফৃড়িলদের দশ টাকা 
দিলে কাজ হয়ে বায় দেখে অনেকেই 
খুশি]. 

এই সখ অজ্ঞ সপাযভাইজার- 
দেক্স সম্গো তায় কাটা দালেরও -স্প্ক 
আছে লে. শ্বাস । এইসব আনা- - 
ডাঁদের কাজের. ফলে অনেক দর্্ঘ- 
টনাও ঘটে, হামেশা। - বেআইনী 
শিং ব্যবহারে কলকাতা: [পৌর- 
"সভার বিদুৎ বিল উঠেছে খুব বেশী! 


সি ই এস. ?স হাজার- হাজার টাকার 


হিসাব দিয়েছে বিদৎ বাবদ । পোঁর- 
সভভাকে সে ধার মেটাতে হছে) 


সরকারী পর্বত 
দিলীতে নিয়ে 


- (দপাদের দংঘাদদাত) 


পাশ্চমঝগ "তথা প্নর্বাণ্ডলের 
বিখ্যাত প্ৰত্নতত্ব সংগ্রহালয় আরাকয়- 
'লাঁজক্যাল- সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার 
করার ফুটে চকাল্ত. চলছে। বর্তমান 
ফাদুঘরের পাশাপাশি এই আফিস। 
কেন্দ্য় সরকার উদ্ভট যুত্ত দৌঁথয়ে- 
হেন বে, দিজ্লীতে তাদের প্রচর 
স্থান আছে সেখানে উঠে এলে 
- ভালোভাবে কাজকর্ম হবে। বর্তমান 
বাড়াটির ভাড়া লাগে না বললেই 
চঙে। - 

- নাদাম মহল থেকে৷ তীব্র আপ- 
ত্র ফলে কেন্নীয় সরকার আন্য- 
ভাবে কাজ হাসল করার চেষ্টায় 
আছেন।, তারা প্রথমেই 'িজ্লণ না 
লব্বে কলকাতায় ছানা তা 
দেখান কথা - ধলেছেন, - যেখানে 
অফিস উঠে বাবে।. অফিসের ভাড়া 
লাগবে তিন হাজার টাকার মত। 
তারপর ওঁ “তন হাজার টাকা মাসে 
মাসে আাড়। দেওয়া সম্ভব নয়, 


ঁ duction, and presented 





it 
ta Indira. Gandhi, Jn the 
meantime, we strongly urge 
them to start a dialogue . with 
tha Prime Manister:' 

. চমৎকার ব্যান্ত। দল, সরকার, 


"সব কিছ; হীন্দিরা গান্থণ ও তার 


সাঙ্গপালাদের। আর দেশের কল্যাপ- 
কর ব্যবস্থার পাঁরিকজ্পনা নিয়ে: 


' ব্যার্ডিক্যালরা যাবে ইন্দরাজশর কাছে। ' 
"শুধ সি পি আই দিয়ে বাঁক হল 


না?] হন্দিক্কা্ী 'নতজ্ান্দ -হরে 


. কাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য যে কথা - 
. আপাতত বলতে চাইছেন, সে- কথা 
- কি শ্রীকারাঞ্জীয়া, বলে৷ রাখলেন ' 


৷ শ্রীকে এ আহ্বস; তাঁর “ইম- 


 পাঁচমেল্ট. অব ইন্দিরা» নিবকেধ। এক! 
ঝাজ্পানক চিত্র একেছেন। দেশের 


পীঁজবাদী. একচেটিক্সা গোষ্ঠপ, 


প্রাতীক্িয়াশশীল শান্ত জোটবদ্ধ হয়ে - 


কেন প্রগাতির, ধ্বজাধানিলীকে আসা- 
মার কাঠগড়ায় দাঁড় কারয়েছেন।- 
দেশের চরম দুদিন, সামনে 
উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন কারচ্ীপর, - 
কলকাট-স্ব হাতে থাকলেও আগা- 
ততঃ ইংরেজী ও হিন্দী পারুংস”-এ 


চলুক প্রচারাভ্বান। .শেষ পর্যন্ত ' 
- বলা যাবে ইন্দিরা: ভারমর্ত অম্লান * 
ধকংবা - উজ্জবলতর, হয়েছে, তাই 
ইন্দিরা. তরঙ্গে আবার সবাই ভেসে " 


বম যাহা চয় 


তত্ব সংগ্রহশালা 
যাবার চক্রান্ত : 


লি 


টির | safe 


দজ্দীতে গরকারের নিজস্ব 
কড়া আছে সেখানে চললো? লুসি 
দেখিয়ে দিজ্লী নিকলে যাওয়া হবে। 


, কেন্দ্ৰীয় :সরকার অনর্থক'বার ' 


বার ভাড়া বাড়ীর জন্য. বিজ্ঞাপন 
দিতে, নির্দেশ 'দিচ্ছেন। বৌনয়াটোলার 
একাঁট কাড়ীও পাওয়া গিয়োহল, 
তবে সেখানকার নানান অসবাবধার 
জন্য কর্মচারীরা এ অফিসে যেতে 
চান নি, - 

মজার ব্যাপান্॥ হালো এই 
আঁফসের বইপত্র ও. অন্যান্য জিনিস 
জন্য যে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল, 
ভাতে, সর্বানদ্ন' ফোটেশনদাতা এফ 
সংস্থা একা লক্ষ দশ হাজার টাকা - 


ঘা 


|S 


খরচে রাজী হয়েছে। নতুন অফিস ৩ 


স্থানাল্তারত করতে লক্ষ লক্ষ টাকা ' 

বাজে. খরচ হাকেই। কেপুশর সর- 

বিহার, ওড়িশা, মানু, কেরালা, 
(শেষাংশ অষ্টদ পৃষ্ঠার) 


পি 


রিট 


এ 


চর ও 


৭ 


গত অতেরই নভেম্বর দ্দল্লার তাজা পাঁশ্কে বোঝাতে চেষ্টা করলেন 


আঁভারস্ত দায়রা জজ, শ্রীএম কে - 
চাওলা রাজধানীর শহরতলী শাহদা- 


অঁফসার ওককার সিং-এর হত্যার্থাটিত 
গামলার যে একশ দই ' পৃঙ্ঠার 
রায় দিয়েছেন তার দিকে এখানকার 
হয়েছে। এই রায়ে প্রুলিশের কার্য” 
কলাপের যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে 
ভা যেমন কদর্য তেমনই 'নিন্দাহ*। 
মাননীয় জজ সাহেব তাঁর রায়ে মাম- 
লার প্রধান আসাঙ্গী শাহদরা থানার 
সঙ্গো যুক্ত আ্যাসিস্ট্যান্ট পলিশ 


. ইনস্পে্র বকাঁশস সিংকে মৃত্যুদন্ডে 


এবং হেড কনগ্টেবল স:জন সং, 


কনছ্টেবল ধরমপাল সং ও” নানক- 
দণ্ডিত করেছেন। অন্য কয়_জন 


৷ আসামী ম্যান্ত লাভ করেছে। রায় 


দান প্রসঙ্গে মাননীয় জজ সাহেব 
পুরুলশের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে 
কঠোর মন্তব্য করেছেন তাও “বিশেষ 


গর 


ভিজ 


. গ্মরণীয এই যে, যে ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে এই মামলা সেটি..ঘটে- 
ছিল গত বছরে। উনিশশো ব্হা- 
স্তর সনের আঠারো . আগষ্ট তারি- 


খের সকাল বেলা পুলিশ এ এস 
- আহ বকাঁশস সং কয়েকজন 


আসামণর সঞ্গে' ওষ্কার 1সং-এর 
বাড়ীতে গিয়ে তাকে: ডেকে বাইরে 


- শনিয়ে এসে গুলী করে হত্যা করে। 


. শাহদরার অনেক বাসিন্দাই সে হত্যা- 


' করে সাজা দেরার দাবী জানিয়ে-.. 


কাণ্ডকে! প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁরা 
থানার গিয়ে নরহত্যার অপরাধে এ 
সব পদালশ কর্মচারীদের গ্রেপ্তার 


ছিলেন। ওষ্কার সং খন হবার পরে 
পুলিশ কতৃপক্ষ বকাশস সং-এর 


দেওয়া -ভাষ্যকেই প্রচার 'করেছিলেন - 
সাফাই হিসেবে । সেদিন সকালে - 


এখানকার 'বাভন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠান 
ও সংবাদপত্রের দপ্তরে সরুকারণভাকে 


৩০শে নভেম্বর $৯৭৩ 


একট যাহ গান নান 


৩ আল ১ পিছ এর এ Sn 


কপিল রায় 


"পরের দিন এখানকার খবরের 


il টা কাগজে প্যালশের দেওয়া এই খবরই 
রার হোমগার্ডের 'াম্টুকী স্টাফ 


বেরুল যে পাঁলশের, সপো সশস্ত্র 
সংঘর্ষে কুখ্যাত ডাকাত সর্দার হত 


হয়েছে। িচ্তু শাহদরার জনসাধারণ 
বিক্ষোভ জানাতে শুরু করলেন 


ঘটনার অব্যহত পর থেকেই। তখন 


মৃত ওপকার সিংকে শাহদরার হোম-. 


গার্ডের ডাল্টুকু ভ্ আফসার 
ওঙ্কার সিং বলে সনান্ত রা হল। 
ওখকার সিংকে হত্যা করার অপ- 
রাধে বকাশসা িং-এর গ্রেপ্তারের 
বিক্ষোভ জানাতে লাগলেন জন- 
সাধারণ, ঘেরাও করলেন: শাহদরা 
থানা। একা পর্যায়ে দশ হাজ্বারেরও 
ববোঁশ নরনারী ঘরে ধরলেন" থানা- 


টিকে। প্যীলশ সত্য ঘটনাটিকে চাপা - 


দেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কয়ে 


নানাবিধ কাহিনী রটনা তো করলই। 


উপরশ্হ্ু' শাহদরার বাসিন্দাদের 


. ওপরে নানারকমের নির্যাতন ও জল 


ও শদরু করেন। পদীলশের-লাঠ 
প্রভূত থেকে বালব্দ্ধবনিভা কেউই 
রেহাই পেলেন না। তখন জন- 
সাধারণ দলমত 'নার্বশেষে এক্য- 
বদ্ধ হয়ে, রুখে, দাঁড়ালেন সেই 
জুলুমের “বিরুদ্ধে ।  একাদিরুমে 
[িন' দন ধরে চলল প:লিশের সঙ্গো 
জনসাধারণের এই খস্ডষ্দ্ধ। রাস্তায় 
রাস্তায় গড়ে উঠল ব্যারকেড। গোটা 
এলাকায় ও গ্র্যান্ড ট্রাঙ্কা রোডে সর্ব 
বন্ধ করে দিলেন বিক্ষোভকারীরা । 
কর্মচারীরা । স্থানীয় কংগ্রেস ও 
জনসংঘ নেতারা প্রায় দুই দিন ধরে 


রি. 


টি টি 


০ পাক 


ষে এ এস্‌ আই ব্কশিস ইদং পাঁর- 
কিল্পনা করে ওপ্রকার সিংকে হত্যা 
করেছে আর এ ঘটনার সাক্ষী হচ্ছেন 
শাহদরার হাজার হাজার বািন্দা। 
দাবি করলেন এই ঘটনাটিকে হত্যা- 
কাশ্ড হিসেবে ডাইরাভুন্ত বরে আঁব- 
লম্বে আদামীদের গ্রেপ্তার করে - 


চালান করতে হবে। 


কিল্তু প্রীলশ কর্তৃপক্ষের টুল 
বাহানা তাতে আদৌ কমে না৷ তারা 
'থকশিদ সিং-এর দদওয়। দীববরণ- 
কেই. সঠিক বলে চালাতে তখনও 
তংপর রইলেন। কিন্তু জনাবিক্ষোভ 
ইাতমধ্যে-বপুল আকার ধারণ করেন, 
সংসদে তার ঢেউ লাগলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের ঘনম ভাঙে। বিচার িভা- 
গয় তদন্ত করশ্র নির্দেশ ঘোষিত 
হয়। ‘ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত বকাঁশস, 
সং প্রভৃতি তিনজন . প্রচীলশ কর্ম- 


চারাঁঝে গ্রেপ্তার করতে হয় . এবং 
'শাহদরা থানার, অপরাপর পদস্থ. - 


কর্মচারীদের, অন্যত্র বদল করা হয়। 
সে সময়ে শোনা গিয়েছিল যে শাহদ্রা 
থানার মাঁহলা সাব-ইন্সপেক্টর, কুম্মরণ 
নির্মল পর্দেশীর সঙ্গে হোম- 
গার্ডের অফিসার ওৎকার সিং-এর 
যে ঘনিষ্ট অন্তরঞ্গতা ছিল কুমারী - 
পরদেশশর বাপ .মা-সেটাকে: মোটেই 
পছন্দ করতেন না। তাই তারা এ এস. 


আই বকঁশিস- সং-এর এ আমা 


ওগকার সিংকে হত্যার 
আঁটে। আর আঠার আগ্টের 


পরিপতি। 
হর 


রায়দান প্রসঙ্গে মাননীয় আঁত- 
রিস্ত দায়রা য়জ শ্রীচাওলা থলেছেন 


. যে এই মামলার তদন্ত, 





উর কলকাতায় - 
শ্রমিকদের ভীতিগ্রর্শন 


'- গত. ষোলই নভেম্বর ঘাংলা বাঃ 


_, কপ কাজ বেন নি। “অত্যন্ত স্পষ্ট 


তাঁরা খবর পাঠালেন যে শাহদরা বদ্ধ বানচাল করার জন্য উত্তর 
থানার অন্তর্ভুন্ত বলবীরনগরের এক কলকাতার আট নং ওয়ার্ডে রবান্দ 
বাড়ীতে ওতকার সিং নামক এক, সরণীতে পি. টি ইন্দ্রান্টিতে স্থানীয় 
পলাতক ডাকাত দর্দার আত্মগোপন কংগ্রেস . নেতা শত ঘোষের চেলা 
করে আছে। এই খবর পেয়ে এ এস? বধ কল্গাকাতা। কাপেযরেশনে শত 


আই বকাঁশস সং এক দল পীলশ 
নিয়ে সেই বাড়ী ঘেরাও ' করেন। 
ডাকাত সর্দীরকে অবিলম্বে বোরয়ে . 


ঘোষের মনোনশত পৌর, প্রাতানাধ 
জহরলান দত্ত একদল সমাজাবিরোধী 


" আস্তে নির্দেশ দেন 'তাঁন। .ডাকাত রত শ্রামবদের- শাসিয়ে আসে যে 


— 


* ভাতে হেড কনচণ্টেবল আহত হয়। : 
- তখন এ এস আই বকাঁশসা সিং তাদের বাজ থেকে. বসিয়ে দেওয়া 


| সদ দারা বায়. 


বাহন" ভার দিকে এাঁগয়ে যায় আর : দনে' সমস্ত প্রমিকদের, কাজে আসতে 
তখন ডাকাত ‘সদর তার 'ঁরভলবার হবে! যে না আসবে তাকে আর 
থেকে গুলী ছুড়তে, শুর করে। কারখানায় : ঢুকতে দেওয়া হবেনা 
এবং যার: অননুপাস্ধিত থাকবে 


গুলী - চালিয়ে ডাকাত সর্দরকে হাবে এবং মারধোর করে এই এলাকা 
ঘায়েল করেন। কিছুক্ষণ পরে- ডাকাত থেকে তাঁড়য়ে দেওয়া হবে ধলে 
প্রত্যেক শ্রীম্ধকে! ভয় দেখান । 


ও গৃস্ডাকে নিয়ে প্রবেশ করে কর্ম” 


ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগ আশান- 


গরুপণে প্রমাণাদি পুলিশ ইচ্ছা - 
করেই সংগ্রহ করেন দি এই প্রসঙ্গে - 
এটা উল্লেখযোগ্য যে আসামী বয়ান ?. 
সিংকে কোথায়, কে কিভাবে গ্রেপ্তার নু 
'করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন . 
প্রমাণই, তাঁরা উপস্থাপিত করেনা 


দন!" 
দাররা আদালতের শুন্য একা 


মন্তব্যও “শেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
আঁতাঁরন্ত দায়রা জজ বলেছেন. যে 
শ্াহদরার জনসাধারণ 'বরাটাকারের 
গরণাবক্ষোভ না করলে সম্ভবত এ 
আমলাটি নাথভুন্তই হত না, তদন্তও jy 
হত না। আর সশঙ্ সংঘর্ষে এক- 
জন কুখ্যাত ডাকাতকে [িহত' কর- 
বার জন্য বকাঁশস সিংকে সম্ভবত 
প্যালশপদক ।পাঁরতোষক৷ -দেওয়া 
হত। *তার ওপরওয়ালাদের কাছে সত্য 
ঘটনাকে গোপন করে 'বকশিস সিং 
ববশ্বাস কারয়োছল” মন্তব্য করেন 
“ছেন আতরিন্ত দায়রা জজ শ্রীচাওলা। 
' মাননীয় জজ সাহেব এই. সশস্র 
সংঘর্ষের ক্যাহনঈকে। আবিশ্বাস্য 
মনে করেছেন'। তান বলেছেন বে - 
থাকার ক্যাহনশীট যে ঠিক নয় এটা 


" বকাঁশস সিং নিজেই জানত! আর 


ডাকাত" ওগ্কার সং যে শাহদরার 
স্াবাদত ছল। উপরন্তু হোম- 
গার্ডের ওণুকার সিংকে বকাশিসা সিং 
বেশ ভালো- করৈই জানত। কাজেই 
-সে দিক থেকে ভূল হবার কথা নয়। 
জর্জ সাহের রলেছেন যে সাক্ষ্যপ্রমাপে 
এটা প্রাতচ্চিত হয়েছে যৈ প্রথম গুলী 


তার পরে আরও দুই তিনটি গুলী 


এর দেহে। সাক্ষযপ্রমাণে এটি প্রাত-' 
পাত হয় নি যে ওঙ্কার. সিং-এর 
হাতে কোন রিভলবার শছল। অর্থাৎ 
স্শস্ম সংঘর্ষের . গোটা কাহনীই 


| ভাত্তহণন? শাস্তি দিতে গিয়ে, জজ: 


সাহেব বলেছেন আসামীরা কোন 


- রকম করুণা পাবার-যোগ্য নয়। বারণ 


তন বলেছেন £ “এ মামলাঁট হচ্ছে 
এমন. একটি মামলা যে ক্ষেত্রে আইন-. 
 রক্ষকরা 


নাগারক্কে। হত্যা ধরেছে। এ 'ঘট- 
নায় জনসাধারণের আস্থায় আঘাত 
পড়েছে, বিশ্বাস টলেছে। ওগকার 


" দসং-এর, এই হত্যা- হচ্ছে পূ্বপাঁর-, : 


কাঁজপত, স্েচ্ছাকৃত সুচিন্তিত ও 
ভয়ঙ্কর” এ ধরণের অপরাধের ক্ষেত্র 


জজ-জহেব উচিভ মনে করেন না। 


আইনকে কবাঁলত কারে ; 
* জনৈক এনরাপরাধ ও ' শান্তিপ্রিয় 


॥ পাঁচ ॥ 





কাগজের পাতায় হামেশাই দেখা বায়, 
যে প্যীলশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে! 
তথাকথিত উগ্রপল্থী | নিহত 
হয়েছেন। সশস্ম সংঘর্ষে উল্রপন্থী- 


তদল্তও- দের প:ালশের হাতে নিহত হওয়ার 


সংখ্যা পশ্চিম বঙ্গে সব থেকে বৌশ 
হলেও অন্যান্য রাজ্েও তার সংখ্যা 
খুব উপেক্ষণীয় নয় কিন্তু আজও 
এই 'সব জশস্ সংঘর্ষ সম্পর্ক ' 
কৌন রকমের বিচার শবভাগীয্ 
তদল্ত কোথাও হয় নি। সম্ভবত ' 
শাহদরার মত ব্যাপক গণাবক্ষোভ 
অন্য ফেটে না পড়ার দরুণই 'সর- 


কার কোনক্ষেত্েই চার শৃবভাগণয় 
তদন্ত করানো প্রয়োজন মনে: করেন 


দন। অবশ্য-এই, লব সশস্ত সংঘর্ষ 
ঘাঁটিত কাঁহনশ সম্পর্কে সচেতন 
জনসাধারণ “বিশেষ সাদ্দদ্থ। শাহ" 
দরার এই মামলার ব্যাপারে দিল্লীর 
আঁতীরন্ত দায়রা জজ সাহেবের এই 
সংঘর্ষের কাহিনী সম্পর্কেই, জন- 
সাধারণ যে আরও বোঁশ সান্দশ্ধ . 


হবেন তাতে কোন রকম সন্দেহেরই 


অবকাশ নেই। গর এই দন্দেহের 
অবসান ঘটানোর জন্য কংগ্রেস 
সরকার যে কোথায়ও নিজে থেকে 
{বচার বিভাগণয় তদন্ত করাবেন না 
টস বষয়েও কোন সন্দেহ নেই। : 





LET US 
BE YOUR 
CANERAMEN 


AND WELL, 


GIVE YOU PHOTOGRAPHS . 
YOU'LL NEVER FORGET 


STUDIO PATSHE |: 


1 66, DIAMOND HARBOUR ROAD 
CALCUTTA-23 
7 PHONE : 46-4281 


* OF WEDDINGS, PARTIES, 
FAMILY PORTRAITS, 
AND ANYTHING 
ELSE YOU NAME 











গশ্চিমবন্ের সংবাদপত্র. ৪. প্রবামী বায্নালী 


" " আমরা প্রবাসী কাঙ্গালশ। পাচ 
ঘা ও দেশের “বিভিন্ন রাজ্যের 
কৃর্তমান পরিস্থাতর বাস্তব চিন. 
জানবার প্রয়াসে আমাদের দৈনিক 
. সংবাদপত্ৰ বহুল প্রচারিত আনন্দ 
বাজার, য:গাল্তর এবং -বৃহঘ বৃহৎ 
_ ইংরাজী পাঁতরকার ' ওপর নির্ভর, 
করতে হয় ॥ তাই এ .সঝ-পণ্ন-পান্ত- 
কার সংবাদাদির' মধ্য থেকে দেশের 
বাস্তব চিত্র ও দেশের ' রাজনৈতিক 
পারস্থধাত-র আসল চিত্রটি বুঝতে 
হলে সাধারণতঃ আমাদের একাঁট 
" ত্য ভাইর খুলতে. হয় এবং 
তাতে এঁসক পত্রিকার মাধ্যমে যে সব 
বাঁক্ষপ্ত সংবাদ 'পাঁরযোশত হয়ে 


"_, থাকে তার মোট যোগফল দিয়েই 


, আমাদের বাস্তক চির অদ্ধাবন 
করতে হয়। 

পনেরোই, নভেম্বর ফুগাল্তর 
'িখেছে- “শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ- 
কারী নরনারী সংখ্যায় হিসেব না 


' - করা গেলেও" বাস্তবে, দেখা গেছে 


"যে শ্োভাফাত্রার পরোভাগে .ফখন 
কয়েক শ-লোক . এসপ্ল্যানেড ইচ্টে 
আইন অমান্য করতে গিয়ে প্নীলশের 
ভ্যানে উঠেছে - তখনও শোভাযাত্রার 
এক অংশ রাজা সবোধ মাল্পক 
স্কোয়ারে রয়ে গেছে» এই ধরণের 
সংবাদ পারবেশন করাতে. বানা থ্যান্ত-- 
গতভাবে কলকাতা মহানগরীর সো 
পাঁরচিত তানই বুঝতে পারবেন 
এসপ্ল্যানেড ইস্ট থেকো সুবোধ 
' মাল্লক স্কোয়ারের দুরত্ব কতটা এই 
দশর্ঘপথে কত শোভাষান্রী অপেক্ষা 
করছিলেন তার একাঁট , আন;মানক 


অগকাপ্উল্লেখ করতে এই সব সংবাদ- ওপর 


পত্রের এত ভয় কেন? অথচ এ 
পনেরোই নভেম্বরের  কর্মীবরাভি 
উপলক্ষে নস পি আই-এর. নেতৃত্বে 
বে শোভাযাত্রা সে সম্বন্ধে: বলা হয়েছে ' 
লক্ষাধিক লোকের জমায়েত! এসব 
সংবাদপত্রের অসাধু সংবাদ পাঁরবেশ- 
নের.যে চত্রাট আজ দীর্ঘ পাঁচ-ছুয় 
থছর' যাবত' আমাদের নিকট ধরা 
- দিয়েছে তাতে আমাদের মনে সন্দেহ" 
ঙ্গাগে যেটি লি পি আই-এর শোভা- 
যারা বলে তারা চালাচ্ছে সেটি একা 
লাংবাদকতার জালিয়াঁভি।' 
দ্বিতীয় চিট হল সতেরোই 


নভেম্বর-এর বন্ধের দিনের চিন্ন। 


যুগান্তরের প্রথম পৃচ্ঠার- প্রথম 
সংবাদাটই হল কন্ধ ব্যর্থ, শহরের 
" স্রনজাবন স্বাভাঁহক। গ্রড়ী, ঘোড়া 
বাস-স্ত্রাম যথারীতি চলেছে। অথচ ও 
সংবাদের নীচেই একটি চিত্র দেওয়া 
হয়েছে ্ট্যাপ্ড রোডের ' বেলা সাড়ে 
' দশটার [ ওঁ চিত্রটি হেখে স্বাভাবিক- 
ভাবেই আমরা ধরে নিতে পারি 
সতেরোই নভেম্বরের বন্ধ সম্পূর্ণ 
সাফল্য অর্জন করেছে। কারণ যে 


সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াঁকবহাল তারঃ . 


জানেন যে আঁফসে্র দিনে বেলা সাড়ে 


এ 


দশটার স্রাপ্ড রোডে , কত মানুষ 


গড়া দোড়, উম-াদের ভাঁড় থাকে৷ উচ্চ ক্র বলাম আররেই . 


এছাড়া সংবাদপন্রগদ্লো সি পি 
আইকে ্ষংগ্রেসের সালো- যুক্ত রাখার 
জন্য যে সব সংবাদ ' পরিবেশন করে 
তাতে প্চিসবঙ্গ সমেত সর্বভারতে 


"কংগ্রেসের অংস্থাপ বাস্তব চিনা _ 


উপলান্ধি করতে, আমাদের মোটেই ' 


বামপন্থী মোর্চার ' যোগ দিতে 


"চাইবে সেদিন ধরে নেবেন সি পি 


আই. জোট ভাঙ্গার কৌশল নিয়েই 
এবং বামপন্থীরা যাতে সরকার গঠন 
করতে. না পারেন তার -জন্যই' বাম- 
পঙ্থী দলে ভিড়ছে। 
- -সনাভনচল্দ্র হালদার 
ইতি 


বামে 
গথাভায় হামলা 


হ্ধ-এর আগের দিন অথাৎ যোলই 


নভেম্বর সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ 


শ্যামবাজ্জারের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলাম। . - 


 শরবধান .সরাণর ' মুখটাতে। সোস্যা-- 
লিস্ট পাটের দ:-তিনটে 


পতকো 
উড়াছল ওখানে এবং একটা টুলের 
দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বক্তৃতা 
করছিলেন সতেরোই তারিখের বাংলা 
বন্ধের জমর্থনে। কিছুক্ষণের সধ্যেই 
তার বক্তা শেষ হল এবং তার 
একটা; পরেই দশ বারজনের' একটা 
মাছল কংগ্রেসের. পতাকা ডীঁড়য়ে 
তারিখের বন্ধ ভাঙ্গার প্রতিজ্ঞা 
জানিয়ে স্লোগান দিতে দিতে পাঁচ 
মাথার মোড় ছাড়িয়ে আর জি কর 
রোডের দিকে এাঁগয়ে. . যাবার পর 
সোদ্যালিস্ট পাঁট্ুর আরেক ভদ্রলোক 
বন্তুতা দিতে উঠলেন। তিনি বন্তৃতা 
সমর; করতে না করতে সেই এগিয়ে 
ফাওয়া মিছিল হঠাৎ তার মুখ ঘুরিয়ে 
হটে 'এল, স্যেস্যালষ্ট পার্টির সেই 
বস্তার দিকে শর্মাছলের লম্বা চল- 


ওয়ালা একটি ছেলে উগ্ন গলায় চিৎ 


কার করে. উঠল এখানে মিটিং করা 
চলবে না। তার পেছন থেকে আরে- 
কটি ছেলেও বলে উঠল-মটিং বন্ধ 
কর। ওরা হটে গিয়ে ছিড়ে ফেলল 
সোস্যালিষ্ট পার্টর পর্থসভার সর- 
জামাদীল। একজন টান মেরে: খুলে 
ফেলল সোস্যালিম্ট পার্টির পতাকা, 
তারপর সেটা ছুড়ে দিল একটা চল- 
মান ট্রামের দিকে। এইবার কংগ্রেস" 
মাছিলের সেই দশ ব্যারজন স্লোগান 


শু দিতে সর; করল- চ্যালেঞ্জ * দিচ্ছি 


চ্যালেঞ্জ নাও: বন্ধ রুখতে পালশ 


- নয় আমরা আছ ইত্যাদ। 


সহন্্র মানষের চোখের সামনে 


পর্ণ রাষ্ুক্ষমতা যাদের দখলে সেই : 


শাঁসকদলের এই স্ব্চ্ছেচারিতা 
ক্ষোভে ও বিস্ময়ে হতবাক ‘হয়ে 
দেখাছলায়। হঠাৎ কানে এল একটা 


‘কেউ একজন মাইকে বক্তৃতা দিচ্ছে। 
এগিয়ে গেলাম! আর জি কর রোডের, 


মুখটাতে। দেখলাম ওখানেও. একটা : 


পথসভা হচ্ছে। সভায় বস্তৃতা দিচ্ছেন 
- একজন করগ্রেসী নেতা । উদ বল- 


হাজার হাজার মান:যকে হত্যা করে . 


জনসংখ্যা কমিয়ে খাদ্য সমস্যার সমা- 
ধান করা হয়েছে এবং তার (অর্থাৎ 


বস্তার) পার্টিও নাক ইচ্ছে করলে - 


তাই করতে পারত ঁকন্তু তা না করে 
তারা গণতান্মিক পদ্ধাততে সমস্যার 
সমাধান করার চেষ্টা করছে। 
রাশিয়া ও চন সম্বন্ধে বন্তার 
অসাধারণ জ্ঞান এবং সরকারী দলের 


কথা ও কাজের অপূর্ব সামঞ্জস্য. 


চোখের সামনে দেখে শষ্য একটি 


কথাই . মনে হল-সশস্ত সংগ্রাম, 


ছাড়া এই স্বৈরাচারী ধনতাল্যক 
সরকারের হাত থেকে জনসাধারণের 
সন্ধির আর কোন পথ নেই। - 
দুলাল ক্যানাতশী 
রানি, 


. জনগণের গর 


হিংস্র আক্রমণ 

প্রান্তে সাধারণ মানুষ তথা মেহনতা 
জনশ্নণ যখন 'বাভন্ন - ন্যাষ্য দাবী 
নিয়ে আন্দোলন করছেনা তখন 
আমরা গভীর বেদ্যার সঙ্গে লক্ষ্য 
করছি যে সরকার ও তার প্যালশ- 
বাহনী এবং" প্রতিক্রিয়াশীল জোত- 
দার ও একটি শবশেষ রাজনোৌতক' 


' দলের। আশ্রয়পুুষ্ট গ্জ্ডাবাহিনী 


ভ্রমাথতভাবে জনগণের উপর হংস 
আক্রমণ চালিয়ে 'যাচ্ছে। যেমন_ 
গত পনেরোই নভেম্বর বিহারের 


ধানবাদ জেলার অন্তর্গত িসজয়া 


থানা. এলাকায় কোলিয়ারী মজদ-র- 
দের ওপর শিল্প নিরাপত্তা বাঁহনী 
শবনা প্ররোচনায় গাল চালায়! এর 


ফলে ছয় জন গরীব শ্রা্মক নিহত - 


হয় ও ছয় জন আহত হয়। গত, 
আঠারোই নভেম্বর সকালে পশ্চিম- 
বঙ্গের মোদনীপুরু জেলার কাঁ 


যখন তাদের আবাদী জামির ধান 


কাটাছলেন এখন জোতদার- 'বিবেকা- 
নন্দ নায়েক! প্লশ-ও একটি বিশেষ 
গুশ্ডাঝাহিনী নিয়ে. তাদের ওপর 
হামলা চালায় ও চাষাঁদের সাতটি 
চালাঘর ভেঙে দেয়। নায়েক! তার 
লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গৃলি-ছোঁড়ে। 
ক্রে। গত 'সতেরোই নভেম্বর বাংলা 


অনন্ত মিংহের বিচার. 

. তৈদরাঁ নভেম্বরের দর্পণ 
'নল্ত সংহের বিচার বিষয়ে শ্রীএস 
মিত্র বামপন্থী. দলগ্ীলর- উদ্ার্সীন-. 
তার কথা বলেছেন, আমার .আভি- 
যোগ কলকাতার সংকাদপন্রগ্ীলর 
ধবর্দদ্ধে। দশই জান্টয়ারী উাঁনশশো 
সত্তর সনে অনন্ত সিংহ গ্রেপ্তার 


হবার পর পালিশ বড় কর্তারা 


যখন রীতি, আইন ও শালীনতা 


, ভষ্গ করে. নানাবিধ অন্যায় ও অন: 


চিত মন্তব্য. করোছলেন, তখন 
আপনারাই লিখেছিলেন "্যালশ কি 
বিচারক”? কলকাতার কোন ' সংবাদ- 
প্র, না ইংরেজী না বাংলা এ কিব- 
তর প্রতিবাদ করোছিল। - 
বামপন্থী দলগীল নির্বচন- 


- কালে অনন্ত এসংহকে নিজেদের 


আপনজন বলে ভাথত।' অথচ অনন্ত, 
সিংহ যখন প্রথমবার হৃদরোগে 
আক্রান্ত হয়ে হাসপাতলে যান, 
তখন সি পি এম-এর একজন প্রবীণ 


নেতাও এখানে ছিলেন। ওঁ পণীড়িত, 
- কমরেডকে দেখতে প্রমোদ দাশগুপ্ত, 
জ্যোঁত বদ; ও অনন্ত সিংহর আ- 
- যোঁবন সুহ্‌দ ও সহকর্মী শ্রীগণেশ : 


ঘোষ গিয়োছিজেন। কল্তু এ নেতৃ- 
বর্গের কারোরই অনন্ত 'সংহের ঘরে 
ঢুকে সামান্য কুশল প্রশ্ন করারও 
সময় হয় নি। গণেশ ঘোষ 'কিছ- 
{দন আগে চট্টল পারঘদের, এক 
সভায় অনট্তি সংহেরর দ্বিতীয়বার 
হৃদরোগে আকু।ল্ত হওয়ায় "গম্ভীর 
উদ্বেগ” প্রকাশ করেছেন। কলকাতায় 
নাক অনেক তাজা তরুণ কবি ও 
প্রব্ধকার আছেন। এ*দের কলমে 
ভিয়েখনাম ও চিলির জন্য অনেক 
'অগ্নিগর্ভ' রচনা পাওয়া যায়। কিন্তু 
এবাটি ঘৃত্রও বায় করতে এই বিপ্লবী 
লেখকরা নারাজ । 


' ক্লায়কে “অশনি সংকেত” 


/ 
॥ শরেবার/৩০হ নঁজেদ্বব- ২৪৪৩ 


AME ৪ 
অথব্ম সঠিক ‘পথের সন্ধান দওয়া 
তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এখানে 


" আঁঞ্নঘুগের বিল্লুরী অনল্ত সিংহ 


“ল্ফ সেনের মৃত লোকের নেতৃত্বই 

প্রয়োজন বললে কি ভুল বলা হবে? 

রঃ চট্টগ্রামের বিস্লাঘণী 
সৃত্য চক্কবতণী 
- ঝেলপর 


ও মৃণাল সেন নিজ নিজ গুন্তে 
ও বৈশিষ্ট্যের - আঁধকারণ। শ্রীমতী” 
দেখতে 
অন্দরোধ কাঁর।- বর্তমান সময়ে কি 
আমরা উীনশশো, তেতাল্লিশ সালের 
নাটকের পুনরাভিনয় দেখতে পাচ্ছি, 
না? সংবাদ পত্রের মাধ্যমে অনাহান্তর 
*সরবারশ ভাষ্যে, অপনাষ্টজানত 


বাংলাদেশ প্রার্তীষ্ঠত হবার পর 


" শৃহন্দ; সংসলমান অথবা মুসলমান 


অমুসলমান সমস্যাটি পশ্চিমবঙ্গেও 
চিরতরে লদপ্ত হবে এই আশাই 
আমরা. করোছ। ' সমস্যা অনেক 


'রয়েছ। কিন্তু সেগ্দলোকে: মনসল-. 


পা এ 
বন্ধের দিনে বধখ'ন 
' বন্ধের দিন কংগ্রেসণীরা বর্ধমানে 
জোর করে দোকান খ্যালিয়েছে। 
বন্ধ ছিল। বেলা দশটা বাজার সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রদ্রীপ ভট্টাচার্য নুরুল ইস- 


ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। 
৩ জনৈক্ষ দোকানদার 
টি বর্ধমান 


' শেখ আমির আল, ক্ষলকাতা £ 
দর্পণের নয়ই রভেম্ত্র সংখ্যায় পর্ন 
খা লেক অমল, রায় চনে বিঘা প্রতি 
পা়্তিশ হাজার মন ধান উৎপন্ন 
হওয়ার ঘটনা নিজের হন্তব্য হিসেবে 
লেখেন নি। তিনি বলেছেন উনিশশো 











১৯৭৩ . রত 2 | 
হই নট চী বে দলের গায় ড় রন 
জিকির 
: 
রোজনৈভক পর্যবেক্ষক) হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের, স্মজানো [ন টি. থেকে৷ দেড় হাজারেরও কংগ্রেস? | | | লগ 
আর দন মস পরে দেশের চনের সদক্ষ সেনাপাঁতি দিদ্ধার্ঘ কর্মী যোগ ''দিয়েছিলেন। এই নতুন 
পাঁচটী রাজ্যে সাধারণ শর্বাচন শঙ্কর রায়কে, ট্রোনং পাবার জন্যে গোম্ঠীর নেতা এম এ জন এবং ?িভ ূ L | 
হবার কথা। উত্তর প্রদেশ, উিষ্যা; দেবকান্ত বড়য়াকে তার সঙ্গে রামচন্দরন। প্রদেশ কংগ্রেস এই দই ,;খ্যমন্ত্রী অচ্যুত মেননকে জানয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। -এই সব কলহের, 
পাঁণ্ডচেরী এবং মপিপুর। প্রধান- দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আসামে, নেতাকে কংগ্রেস থেকে বাহহ্কার -দদয়েছেন ভার লিখিত সম্মাত ছাড়া আপাততঃ ফল হল শিবান্্রম মেয়রৈর 
মন্ত্ী হীন্দরা গান্ধী, সপারিষদ' বিহারে অথবা অন্য তার রি জা ত লম পলম লীগের কোন প্রাতনিধিকে পদে স পি আই এস প্রার্থীর জয় 


মন্দণাসভায় বসে মূল রপনশীত এবং হবে৷ - অধ্যে এস কে মাধবন, সনল্দর্শন নায়ার | 
* রণকোঁশল নির্ধারণ করেছেন। এই লারা এবং পি এ মাথাই রয়েছেন। -.. যেন স্রকারী কোন কাঁমাটিতে নেওয়া লাভ এবং শাসক-জোট প্রার্থীর 





' ঝাজাগ্রির অধ্যে উত্তর প্রদেশ পাল ধাওয়ানের মত বি ডি জাত্তি- '' কেরল মুটিলম লীগের সভাপতি না হয়। এতদিন লীগের মনোনয়ন পরাজয়। অথচ শাসক জোটের 
কংগ্রেসের পক্ষে' সবচেয়ে গ্ররুত্- কেও ' ডায়াসের. মত নতুন কোন- পানাকড় পকোয়া ঘঙ্গল এবং দেবার একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল থাফাকি মেটমাট সংখ্যাঁধব্য ছিল। অনেকেই 
পূর্ণ। উত্তরপ্রদেশে হারাজিতের রাজ্যপালের হাতে রাজ্যভার দিয়ে সভায় মুশিলম লীগদলের চীফ থল্ালের। অগত্যা বাফাকা থঙ্গল মনে করছেন যে কেরলে বর্তমান 
উপর "দিল্লীর মসনদ নির্ভর করছে। চলে যেতে হবে কিনা জানিনে কিন্তু হ:ইপ এবং কংগ্রেস লীগ [সি পি আই ঠ৭ EE ET 2 TE 4 es ll 


হাঁরয়ানা পাঞ্জাব দিল্লী রাজস্থানসহ তাও অসম্ভব. নয়॥ ধুম্রজাল সৃষ্ট জোটের 'লিয়াঁজো কাঁমাটর সদস্য 


বহার এবং মধ্যপ্রদেশের হিন্দী- করতে হলে রাজ্যপালকে৷ সরানো বাফাঁক- থষ্গলের ক্ষমতা কেড়ে দিয়ে 
দরকার হয়ে পড়ভে পারে। উঁ়্য্যা - | 


ভাষাভাষী অঞ্চলে উত্তরপ্রদেশের 
' দর্ধাচন প্রভাব দস্তা করবে এবং 
- আগামী বছর রাষ্ট্রপাত নির্বাচনের 
প্রাক্কালে কংগ্রেস দলে বর্তমানে যে 
ইন্দিরা বিরোধী ঝোঁক ফল ধারার 


মত গোপনে প্রবাঁহত, তা বোধ হয়, 


দুরন্ত ৰ্ন্যার আকারে আত্মপ্রকাশ 
করবে। ইন্দিরা গান্ধীর ভাবম্যার্ত 
ব্যালমাচ্ছন্ন হওয়ার ' ফলে গুজরাট 
এবং উীঁড়ষ্যায় তার-মনোনীত মৃখ্য- 
মন্ত্রীরা টিকতে পারেন দন। রাজ- 


সভায় চলে যেতে হল। আজ সেই 
ব্ধুরা উত্তর প্রদেশের আালসভায় 
রয়ে গেলেন, যেতে হল .কমলাপাঁত 
ন্রপািকে। ব্যাপারটা বোঝা দুরূহ 
নয়। ইন্দিরা গান্ধীর রণনীতি এবং 
রণকৌশল বাস্তব অবস্থা কার 
করেই নির্ধারিত হয়েছে।' 

বাস্তব অবস্থা হল সারা দেশই 
এবান্তর সালের পাঁ্চঘংঙ্গোর মত 
" বেয়াড়া উদ্ধত হয়ে উঠেছে । আহ- 
_ মেদাৰাদ, বাঁকা, ঈঁডশ্ডিগুলের সংস- 
> দির উপনির্বাচনে বেন গিয়েছিল 
'সদুপায়ে অবাধ নির্বাচনে কংগ্রেস- 


সি 





কংগ্রেস িধাবিভিন্ত। নান্দনী সৎ- 
পথশর বিরুদ্ধে ভৈরব মহামতি এবং 
চিন্তামাণ পাণিগ্রাহখর গোষ্ঠী এক- 
জোট। না্দনী সংপথাঁকে দিয়ে 
উাঁড়ষ্যা কংগ্রেসের .নর্ধাচনশ সংগ্রামে 
সাধে হবে না 'এটু ইন্দিরা গান্ধী 
বদঝেছেন। 


ব্যংস্থার দরুণ পাঞ্জাব এবং সদ্য - 


বাঁধের দরুণ সেক্কুর ব্যারেজ) 


কৃষিসম্পাকতি কাজের জরুণ। মোট 


বর্মশ্রা সংখ্যার সাড়ে এক্ষাঁট্র ভাগ, - 
'কৃষিকর্মে নিষ্যন্ত, সাড়ে দশ ভাগ 


দশজ্পে, তেইশ ভাগ বৃত্ত ও অন্যান্য 


কর্মে নিষ্স্ত অর্থাৎ পাঞ্জাবে জমিদার 


িরাশদারদের সমৃদ্ধি ঠিকই ঘটেছে, 
কিন্তু কঠোর্‌: পরিশ্রমী পাঞ্জাবী 
শ্রমিক কৃষক যে তিমিরে সেই ভি 
রেই আছেন। 


কেরন অরদ্ষারের বিপদ 


বেরলে স্বাৎধাবাদশ জোটের সর- 


কার মহাবিপদ পড়েছেন। তান বড় 
শাঁরকের মধ্যে কংগ্রেস এবং মুশ্লিম . 
লীগ দ:দলেই' ভাঙ্গন ধরেছে। 
প্রদেশ কংগ্রেসের একদল চরমপন্থী 
বিদ্রোহ করার দাবা যে ন্যায়সঙ্গাত 
তা ঘোষণা করেছেন। তারা এক কন- 
ভেনশন ডেকে, ্রিশপনজষ্ঠার একটা 


দাবীসনদ তৈরী করেছেন। এ কন- ৮ 


ভেনশনে বিভিন্ন উজলা ও তালক 










সভা ডেকে সভাপাতকে পরানোর ঘটার বেশশ দেরী নেই। 





- প্রতিযোগিতা “দছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন.. 'পদে পদে . 
| প্রতিযোগিতা! আজকের এই প্রতিযোগিতার যুগে আপনার 


ছেলেমেয়েদের-- ডাক্তারী, ইঞ্চিনিস্নারিং, কারিগরীবিদ্যা 


কোনো না কোনো বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা 


একান্ত প্রয়োজন | 


. এটা ধ্ৰুব সত্য | অথচ, JRE Pi জারা 


দিনে কত বেশী টাকা লাগে তা কি একবার ভেবে 
দেখেছেন ? এখন থেকেই ব্যবস্থা না করলে, পরে হয়তো 
ওদের পড়াশোনার খরচ সামলাতে পারবেন না। 

লাইফ ইন্সিওরেন্স কার্পোরেশনের শিক্ষাসংক্রান্ত বৃত্তিবীমীর 
মাধ্যমে আপনার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আর 
০০০০০585859 


(টয় 


বাধা | নাটবের ঘি 


আনন্দ বর্ধন 


- বাংলা নাটক এতাবৎকালের হেন। এতকাল ব্রজেন্দ্কুমার দে 


" শিল্প সবচেয়ে অনডুমত বিভাগ 'ছিল। ভৈরব গাঙ্গরলণ, নিতাই চট্টোপাধ্যায় 


পাঠকমনের উপর পাঠ্যব্তুর প্রভা - প্রমুখ পালা রচায়তাদেরই এই এলা- 
বের পরিমাণ বিচার দিয়ে যাঁদ - কালি একচোঁটয়া হিল, এখন উৎপল 
সাহিত্যের (কোন বিভাগের উর্্মীত+ দত্তের মত প্রগতিশাল ধারার নাগ-- 


, অবনতি নিরূপণ করা যায় সেই রক নাট্যকারও এই ক্ষেত্রে. আকৃষ্ট 


মানদণ্ডে নাটকের এই ছিল মূল্যায়ন। হয়েছেন। আরও -আরও আধুনিক 


করা 'রায় তেমন বন্তব্যকে গ্রাধান্যদান। 
স্বভাব্তঃই সংগ্রাম আর প্রাতরোধ 
“ উপজীব্য হয়ে আছে। যে ন।টকেতর 
বিষয়বস্তু নতুন, গতানুগতিক .বিষ- 
য়ের কোঠায় আদো পড়ে না, তেমন 


-নাটবের শিল্পাদর্খও নতুন হওয়াই 


প্রত্যাশত। কাজেই বাংলার নাট্য- 
সংসারের এষাবৎ প্রচলিত এশঙ্প- 
রাড তর an 


- এখন আর বাংলা সাহিত্যের নাট্য 
- বিজ্যুগটিকো .কোনক্লটমেই অন্ত বলা 
ফাক ম্না। বরং উল্টো। এখন নাটকের 


বিভাগই অন্য সব বিভাগের তুলনায়, 
বেশী -সঙ্জীব, বেশী স্রিয়। পাশ্চম: 

স্ংলার রাজধানপতে শহরে বন্দরে 
গ্রামে-গঞ্জে হাটেবাজারে নিয়ামত 


কত যে নাটকের .আঁভিনয় হচ্ছে. তার 
সার লেখাজোথা নেই। কলকাতার 


পেশাদার  থিয়েটার-গৃহগ্লীন তো 


“আছেই তার সঙ্গে ফুক্ত হয়েছে শত-- 3 2 


শত' অপেশাদার - সংস্থা, যেগুলি 


' শুধু শহরে নাটক! উপস্থাপিত করেই, 


ক্ষান্ত থাকছে না গ্রামের দর্শবাদেরও, 


কুক পল্লীবাসী : জনসাধারণের 
বিনোদন ও শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট ' 


- "মাধ্যম রুপে ব্যবহার করে।-আজ- 


কলকাতা শহরের প্রায় প্রতিটি 
উল্লেখযোগ্য অপাসের কর্মশীদেরই 
নিজস্ব সাংস্কৃতিক ক্লাব আছে যার 


- গা LAL Ys 


- জনা - 
ঘাশ্লার উচ্জ্গীবন৷ 
নাটকের . ক্রমবর্ধমান প্রচার 


ও প্রসারের, সঙ্গো সঙ্গে আর একটি 


' দেখবার জন্য দর্শকদের ঠাসাঠাঁস 


বিশেষ আশাপ্রদ লক্ষণ: প্রত্যক্ষ করা 
ফাচ্ছে-যানার উচ্জবন। ' - যাল্া- 


আগে কখনও দেখা যায় নি! অচ্ততঃ 


আমাদের অভিজ্ঞতার পারিধির মধ্যে 


আমরা, দেখান। .আমাদের বাল্য- 
কালের আজ থেকে পণ্যাশ বছর 


আগে) যাত্ৰাভিনয় দেখার রোমাণ্টিত .. 


দিনগ্দলির প্ররে : এই প্রথম দেখা 
এমন দিন এসেছে, যখন যাত্রার পালা * 


০ দেখাবার জন্য গ্রামের. মানুষ হাজারে 


আঁভনয়মণ্ডে ভেঙে. পড়ছে। যাত্রা 


গাদাগাঁদর অল্ত নেই। 

বাংলা নাটোর অগ্রগণতর দিক 
হু রুপে গণ্য করতে হবে। বাংলার 
নাট্য সংস্কৃতির জীবনে একদা এমন 
ধবটা সময় এসেছিল যখন থিয়ে- 
"সরের দার্পটে যাত্রা একেঘারেই 


নিষ্প্ৰভ হয়ে 'গয়েছিল। হয়ত যাত্রার - 


পালা রচনায় স্াহত্যগ্ণ ততটা 
থাকো না; যতটা নাটকে থাকে কিদ্তু 
হাতে কী? নাটকে সাহত্যগ্ণ 
বেশ থাকছনও জনমনকে আলো- 


পড়ত আন্দোঁলত করবার মত লোক" 


প্রয় উপাদন তত থাকে দি ষত" 


ঘাতার থাকে ? যাত্রার এই ব্যাপক: 
জনাভাত্ত লক্ষ্য 'করেই' না শহরের - 
'_, 'কাশক্ট পেশাদার নাট্যবাররাও আজ 


হলো, পারমাণ। জনীপ্রয়তার ব্যাপ্ত করতে পাঁর। 
নিরুপণে পারিমাণকে উপেক্ষা করলে ভট্টাচার্য, দিগিন Ra 


নাসির বানান পালা রানার এর DELO Aaland 


বর্তমান! 'নাট্যসংস্কৃতিতে কতখানি সাধারণের মধ্যে এই ধরণের নুতন 
প্রভাব বিল্তার করেছে! | বিবিএ - 


রি বা 
আরও, একটি উৎসাহজনক লক্ষণ শি্পমানের সো এই নয়া শিলপ- 
মানের সংযোগ নেই,- তাও নয়। 


চোখে . পড়ছে_গণন্যট্যের প্রসার । 





চলে লেই এ'র যথাযোগ্য ' স্থান। 
তু; গণনাট্য যাতার স্পো হাত- বাংলা নাটকের প্রাথমিক যুগের 


হার জা রানার ইতিহাস: পর্যালোচনা করলে দেখা 
সঙ্গে হাত ধরাধার করে, পাশাপাশি যায়, সেই ফ্টগে এমন দুচারখান 
এগিয়ে চনলছে। “নাট্য? পন্তি- - নাঁটক' রচিত হয়োছিল যার দঙ্গে 
কার সম্পাদক শ্রীহণারেন 'ভ্টাচা্ষের একালশন গণনাটাগুির, আদশগত 
লেখা একটি প্রবন্ধ একালের দর্পণ . যোগ আছে। দম্টান্তস্বরুপ দ'ন- 
গণনাট্য” নন্দন, শেষ সমালোচনা বন্ধ; মিত্রের "্নশলদর্পণ”, মাইকেল 
সংখ্যা, শ্রাশ ১৯৮০). থেকে মধ্নসুদনের “বড়ো শাজিকোর ঘাড়ে 
“একট হিসেব রোঁ?, 
আঁভিযোগ ইত্যাদিতে যে নাট্যবগ্রব্যের. “জমীদার দর্পণ” নাটকের নাম করা 
করলেই এ সত্য আপনি ধরা পড়ে_- যায়। লক্ষণীয়'ষে, এই তিনটি 
নাণনাট্যের নাটক -শহরের  বাঁধামণ্ডে 'নাটকছ্‌ প্রাতঝদধর্মী এবং গণচেত- 
যত আনীত হয়, তার 'চতুগর্ঠণ নায় উদ্বুদ্ধ।" অন্যায় ও অত্যাচারের 
হয় গ্রাম-গঞ্জের হাটে-মাঠে, শিল্প= বিরুদ্ধে প্রতিরোধ .এই: নাট্যতয়ের 
কলের বস্তীঁতে আর হয় গণতান্ত্রিক - মূল বন্তত্য।-মনে হয় শতাধিক বছ- 
সংগ্রামী মানুষের বিভিন্ন সভা ও. রের ক্ঠবধানে সেই প্রতিবাদ ও 
জম্মেলনে। সারা বাংলায় গণনাট্যের প্রাতরোধ চেতনাই আবার ফিরে 
প্রায় সত্তরটি শাখা, . প্রায় প্রাতাঁদন “ এসেছে নতুন কালের গণনাট্যগন্ণীলর 
অভিনয় করে চলেছে, আর হিসেব মধ্যে। এর অশ্কুর আমরা প্রথম দেখছে 
করলে -দেখা যাবো পাঁচশ, আসন পাই চাল্লশের দশকের নব নাট্য ও 
-সম্বালিত এবি. শহরে বাঁধা. নাট্য- গণনাট্য আন্দোলনের ভিতর, তার- 
মণ্চে দাতাঁদনে যে পাঁরমাণ দর্শকের পর অনুবলে ব্ুগ্গপারবেশের 
সমাবেশ হয়, গণনটট্য- একদিনেই - ব্যঞ্নতাঁড়িত হয়ে এই গণচেতনা- 


ক্ষেত্রে জর চেয়েও বেশী 1৮ এটা নাট্য রচনার 1 - 


অবশ্য গণনাট্যের প্রভাবের পারমাণ-- বেড়েই ' চলেছে। আজ আমাদের 


গত হিসাব, গুণগত অৰ্থাৎ শক্প- মধ্যে এমন সব নয়া নাট্যকার আছেন 

রসগত হিসাব নয়, বিচ্তু ভতে - যাঁদের  রচনাকে আমরা সংগ্রামী 
জারি শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার পক্ষে' 
জনাপ্রয়তার একটা প্রধান মাপক/ঠি ' যথার্থ লড়াইয়ের হাতিয়ার মনে 
উদ্দাহরণতঃ বিজন 


চলে না। উৎপল দত্ত, পরেশ - রর চত 
আর গণনাট্টের শিল্পগত আবেদন ধারেন্দনাথ - গণ্োপাধ্যায়, জ্যোতু- 
বা কা কম? পীশ্চমংগগ- গণনাট্য - বন্দট্যোপাধ্যায়। জোছন দাঁজ্ত 
সম্ঘ তাঁদের দিম শাখার মাধামে টচিররজন দা. রী গোলা, 
যে সব নাটক পাঁরবেশনা করে চলে- অরুণ-মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্ক গঞ্গো- 
ছেন তাদের এবাটি বিশেষ বশজ্প- পাধ্যায়, দিলীপ ঘোষাল, সাঁলল- 
আ্গিক আছে আর ঢেই শক্প- বিবাশ নাথ, হরেন ভট্টাচার্য, রবীন 
আচ্গিকের মূল কথা হলো, শ্রীমক- ভট্টাচার্য আঁগিত খল: অসীম দাস, 
কৃষক-মেহনতপী শ্রেণীর মানুষের" মানবেন্দর গোস্বামী, প্রমখের নাম 
আশা-আকাঙ্কষা ব্যথা-বেদনা অভাব” কর ফেতে পারে। 

নঅঁভিষোগ ইত্যাদিকে যে নাট্যহস্ত- এই তালিকার সঙ্গো শঙ্ভু মি, 
ব্যের মাধ্যমে সার্থ'কাভাবে উপস্থিত আর ভরুণ রায়ের নাম যোগ করতে 


_ আঁলাকে মে সব নাটক ইতোমধ্যে 


ভেবে দেখবেন কি? | Ee 


পারলে সংখা হওয়া যেত কষ্তু তার 
উপায় নেই। এ'রা আজ স্থিতাবস্থা, ২ 


কমা" শাসকশান্তির দোসর, অন্ততঃ 
পক্ষে প্ৰথমজন "তাদের দ্করা' ক্ত। 


শীল. নাট্যরচায়তা-নাট্যপ্রযোজাক 
বলে জানতুম, রদরপ্রসাদ সেনগনপ্তকে 
জানতুম' আধ্যানক নাট্য-আঞ্চিকের 


. একজন বিশিষ্ট বোদ্ধার্পে। 'কন্তু 
“এই . দুইজন 
হারে শক মিৱের স্তুতি করেছেন ' 


“হুরুপাঁ? সংস্থার 


তারপর আর এদের প্রগাঁতশলতার ৷ 
উপর বিশেষ ভরসা রাখা চলে না। 


আর ওকজন- নয়া নট্টকারের গণ-- ++ 


মুখীনাতা সম্পর্কে আমি বরাবরই 
প্দিহান--মোহিত  চট্টোপাধ্যায়। 


নাটক লিখিয়ে, কৌশলে প্রগাঁতর . - 
. শিবিরে প্রবেশ করেছেন।। - গণনাট্যের 


উদ্যোন্তারা কোন যেঁএ'র নাটককে। 


| ভূত বারেন বযবতে পারি না। কি, 


'িকাডেল্ট - নাট্যকারবারশদের মহ 
আর 
কথাই ওঠে না। গর্ণজশবনের আশা. 
আবনক্ক্ষা॥ সঙ্গে এ'র না আছে 
প্রত্যক্ষ যোগ না আছে সহানদভূতি- 
গত যোগ। পশ্চিমী অবক্ষয় আর 


আ্যাবসার্ড নাটকের যে ঢল নেমেছে, 
ইনি৷ সেই ধারার একজন লেখক। 
হয়ত লেখায় কিছু শান্ত' আছে! 
শিদ্তু সবটাই বাকচাতুরণীর শান্তি। 


.সংলাপকে কৌশলমশ্ডিত আর. 
- “বৈথরাগ্ন্ত করে প্রকাশ করবার 


শান্ত। নির্জন মনের গহনে দৃষ্টি 
সণ্টালন চর অন্তানলষ্ট হয়ে 


থাকার - আত্মরতিমূলক- আ্যাবসার্ড 
. অভ্যাসে আজ মানবযষের রুচি নেই, 


আজ প্রয়োজন জনসাধারণের সঙ্গে৷ 
০৬ 
দা যে পরিচয় চালে না 


তেমন শিল্পকে দূর থেকো দশ্ডবৎ : 


করাই ভালো। 


সেই পাঁরমাণ দর্শক পায়। অনেক জমির প্রাতবাদ ও প্রতিরোধধমশী  কমেকটি দামপ্াতক, নাটক 


কোর নামোল্লেখ বারাছ।, পাঠক: এই 
'নাউকগনীল দেখবার - সুযোগ গ্রহণ 
'করতে পারলে উপকৃত হবেন, এই 
আশ্বাস! দিতে প্মীর। 'চিররঞ্জন 
দাসের “জনজয়াস ফ-চিক” “দর্পণের 
আগুন” ও “ঁব্বসনা বৃহয্নলা”, 


শ্রীজীব গোস্বামীর, কু গোলাপ”, 

শশাকা গঙ্গোপাধ্যায়ের “কালের 
পালা,” দিলীপ ঘোষালের “আগ” , 

রাঙা ইস্পাত, আসত বসুর "১৭৯১, 
অসীম দাসের “কাঁবির লড়াই”, মাণিক 
“হারানের নাতজামাই” ও “পেটব্যথা’? 
নাট্যরুপ ইত্যাঁদ। শেষের নাটকটি 
“শূলের “ব্যথা” নামে সম্প্রীতি অন্ন 
সঞ্ঘ নাভী রঙ্গামণ্টে পরিবেশন 
করেছেন চমতকার .হয়েছে। যাত্রার 





চলতে পারছে না, এই লক্ষণ আত 


স্পচ্ট। হয়তো নয়া বাংলা নাটক 
ব্যাপ্তর দিক দিয়ে যতটা -অগ্র্গত 
দিক দিয়ে ততটা এখনও পারে নি। 
কিন্তু. তাতে দনিরুৎংসাহ্‌ হওয়ার . 
কারণ নেই। রচনাপ্রাচ্যই একদিন” 
অঁভমখে বাঁক নেবে। 


পপ 


প্র সংগহশালা 

_ (চতুৰ্থ পৃষ্ঠার পর) - 
আলাম. পুরা প্রভাত রাজ্যে। 
রাজ্যের, পুরাকীর্তি সংরক্ষণ করায় 
জন্য - স্ব.. সাইড িউাজয়ামে 
কেন্দ্রয় সরকার মাসে চার হাজার - 


টাকার মত ব্যয় করেন। ৪18 
মাদ্রাজের মত সাইড মিউজিয়ামে. 


তে! অর্থচ পাঁশ্চমবণ্গে অজস্র 
এখানে সাইড মিউজিয়াম হলো না 
কেন্দ্রীয় চক্রান্তে। ২. 

তবে কি পশ্চিমবপো প্‌রা- 


(কশীর্ত িছুই,নেই? পশ্চিমবঙ্গের 


দশ-বারোট জেলার প:রাকীর্তর 
_ জিনিসপত্র নিয়েও কা একটি অফিস 
"হতো না? বেশ কিছ: লোক ঁ 
'আঁফসে প্রত্যক্ষ ঘা পরোক্ষভাবে . 
চাকুরীও পেতে পারতো। কেন্দ্রীয় - 
মূল আঁফিস কলকাতী. থেকে দিল্লী 
নিয়ে যাওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গে 

একটি সাইড মিউজিয়াম তৈরশর কথা 








2.7 4০টি দশে 4 ADEE TO 


॥ দুই ॥ 
ক্যালকাটা পুলিশ এসেসিয়ে- 
শনের জন্ম ১৯৩৯ সালে। পলিশ 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই এসোসিয়েশন 
অন্মোদত ছিল এবং ত'রা এদের 


. আঁফসের জন্য ঘর দেওয়া, লাল- 
বাজার পি বি এক্স থেকে টেলি- 
ফোনের লাইন দেওয়া, এসে সয়ে- 
, শনের সভা ও অনুষ্ঠান পঁলশ 
বিল্ডিংয়ের মধ্যে হতে দেওয়া, 
সকলের জ্ঞাতার্থে পুলিশ গেজেটে 
ঘোষণা প্রকাশ করা, এসোসিয়েশনের 
জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য 
পীলশের গাঁড় ব্যবহার ধরতে 
দেওয়া প্রভৃতি। আর সবচেয়ে বড় 
স্বাধধা দেওয়া হয়েছিল চণদা 
আদয়ের ব্যাপ্রে। কলকাতা 
পলশের ভিন্ন ইউাঁনটে যারা বেতন 
দিতেন তারা এসোসিয়েশনের সভ্য- 
দের চপদা কেটে রাখতেন তাদের 
বেতন থেকে। শ্রীচন্তাহরণ দত্ত 
৯৯৬৭ সালে কলকাতা প:লশ 
এসে-সয়েশনের জেনারেল সেক্রে- 
টার 'নর্বাঁচত হন! 
j ১১৭০ সাল থেকে৷ এই এসো- 
সিয়েশন সম্পর্কে পলিশ কর্তৃপক্ষের 
মনোভাব বদলে যায় । এটসাসয়ে- 
শনের সমস্ত সক্রিয় সদস্য, এমন 
- দি সমর্থকদেরও কতৃপিক্ষ সন্দে- 
হের দৃষ্টিতে দেখতে থকেন এবং 
তাঁদের হয়রাণ ও উৎপাঁড়ন চলতে 
থাবে'। এর কারণ, বলকাতা পুলিশ 


নাধত্ব করেছিল। পলিশ বর্তৃুপক্ষের 
উচ্মা উদ্রেককারী আরও একটা 
কাজ এসোসিয়েশন কারোছিল। তারা. 
প্বীলশ বর্তাপক্ষের নানা দুর্শীতি, 
অপশাসন, স্জনপোষণ ও তোষণ 
এবং অন্যান্য অপকণীর্ত সরকারের 
গোচরীভূত করেছিল। 
তখন "দ্বিতীয় হ্যন্তফ্রন্ট সর- 
কারের অমল। পালিশ মল্তী সি 
পি এম নেতা জ্যোতি বচ্ু। পাঁশ্চম- 
বঙ্গ সরকার পযীলশ এস্োসিয়ে- 
শনের সমস্ত অভাব অভিযোগ ও 
দাবা ববেচনা করে পালিশ বমি- 
শনারকে লাখতভাবে আদেশ দেন 
এসব মীমাংসার জন্য। পহলশ কাঁম- 
7 শনার এ নিয়ে টালবাহানা করতে 
থাবেন। ইতিমধ্যে তীয় বস্তফ্রন্ট 
সরকার ভেঙ্গে যায়। ফলে প'ঁশ্চম- 
ব্গ সরবারের আদেশ আদেশই 


দি রয়ে গেল এবং এসোসিয়েশন পালিশ 
bh 





ক্দ্ধ পলিশ কতৃপক্ষ সেক্রেটারী 
শ্রীচিল্তহরণ দত্ত সহ এসে.সিয়ে- 
শনের সমস্ত সক্রিয় সদস্যের বিরুদ্ধে 
বাভিন্ন অন্যায় প্রাতশোধাত্মকা ও 
দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
লাগলেন। এর উদ্দেশ্য এসোচয়ে- 
শন ভেঙ্গে দেওয়া এবং সক্রিয় 
সদস্যদের 'নাক্কিয় করা। 

পুলিশ বর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় 
পাশ্চমবর্গ সরকার একাটি' 'বন্রাপ্ত 
মারফৎ কলবাতা পলিশ এস্োসিয়ে- 
শন ভেঙ্গে দিতে চেস্টা করেন। এর 
বিরুদ্ধে এসোদয়েশনের জেনারেল 
সেক্রেটারী রূপে চিন্তহরণ দত্ত 
সংবিধানের ২২৬ ধারায় বলবণতা 
হাইকোর্টে আবেদন বরে অন্ত- 
বর্তাঁকালান স্টে অর্ডার পান। 

সখ রকমের দমনমূলক ব্যবস্থা 
ব্যর্থ হওয়ায় প্দলিশ কর্তৃপক্ষ 
এবেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 


এসোসিয়েশনের এগারো জন সক্রিয় 
সদস্যকে কোন কারণ না দেখিয়ে 
এবং তাঁদের আত্মরক্ষার কোন স যোগ 
না দিয়ে বেআইনীভবে ব্রখক্ত 
করলেন। এই বরখাস্তের বিরুদ্ধে 
এরা সংবিধানের ২২৬ ধারায় বল- 
কাতা হাইকোর্টে অব্দেন করে 
অন্তর্বতশকালীন ইনজাংশন পেঁয়ে- 
ছেন। 

এবার কর্তৃপক্ষ বেআইনগ ভাবে 
এসোসিয়েশনের পন্মাপ্রশ জন সাক্ুয় 
সদস্যকে কলকাতা পাশ থেকে 
পাঁশ্চমহঙ্গ প্নীলশে বদল করলেন'। 
এর বিরুদ্ধেও এসেসিয়েশনের 
সংশ্লিষ্ট দদসারা সংবিধানের এ 
একই ধারায় কলকাতা হাইকোর্টে 
আবেদন করে রুল পেয়েছেন। 

পলিশ বতৃপিক্ষ এসোসিয়ে- 
শনের মধ্যে বিভেদ আনতেও চেম্টা 
করেন। তাঁরা দুজন নির্বাচিত সদ- 
স্যকে খাড়া বরেন এসোসিয়েশনের 
স্দগ্যদের মধ্যে বিভেদ স্‌ষ্টর 
জন্য। পলিশ কতৃপক্ষের প্ররো- 


চনায় এ দুজনা সদস্য কলকাতা 
লাট সিভিল বোর্টে এসোসিয়ে- 
শনের বিরুদ্ধে মামলা বরেন। 

পুলিশ কর্তৃপক্ষের নানা বে- 
আইনা ও প্রাতশোধমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণের রুদ্ধ এসো'সয়েশন অ.ই- 
নের সাহায্যে প্রতিরোধ, সৃষ্তর 
ফলে তাঁরা ' জেনারেল সেক্েট,রাী 
চিন্তাহরণ দত্তর বিরুদ্ধে বেআইনী 
ও বিদ্বেষপ্রসৃত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত ব'র- 
লেন এবং তাঁর বেতন ও ভাতা 
বন্ধ বরে দিলেন। 

এত সব করেও কিন্তু বর্তৃপক্ষ 
এসোসিয়েশন ভেঙ্গে দিতে খা 
সদস্যদের ভীত ঘরতে পারেন 'ন। 
এসোসিয়েশনের কাজও চলছল। 
এতে পলিশ কর্তৃপক্ষের ক্রোধ 
আরও বেড়ে বেল। তারপর ঘটল 
একাত্তর সালের নয়ই ও এগায়ে ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখের ঘটনা। নয়ই 
ফেব্রুয়ারী তাঁরখে তৃপ্িক্ষের 
'নিরেশে কয়েকজন পাশ বর্মচারশ 
এসোসিয়েশনের অফিসে জোর করে 
ঢুকে আঁফস দখল বরে নেয় এবং 
বেআইনী ভাবে এসোসিয়েশনের 
সদস্যদের ঝর বরে দিয়ে টাকাকাঁড় 
সমেত সমস্ত সম্পান্ত আত্মসাৎ করে। 
একাত্তর সালের এগরোই ফেব্রুয়ারী 
তারিখে তারা এসোসিয়েশনের বাইরে 
অপেক্ষমান বয়েকজন সদস্যকে 
প্ীলশের গাঁড়তে তুলে সি আর 
শির ফায়ারিং স্বোয়াড দিয়ে গুলণ 








Lai 


করে মারার জন্য দূরব্ভশি স্থানে 

নিয়ে যায়। 
যখন পলিশ  কতৃপিক্ষের 
উপারিউন্ত বেআইনী এবং অপরাধ- 
মূলক কার্যবলাপ সম্পর্কে হেয়ার 
ষ্রট পুলিশ স্টেশনে আভযোগ 
করেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী 
িল্তাহরণ দত্ত এবং এঁসব সদস্যরা 
তখন তাদের আঁভষোগ গ্রহণ করা 
হয় না। অতঃপর শ্রীদত্ত সংবিধানের 
২২৬ ধরায় প্ীলশ কতৃপক্ষের 
পরুষ্ধে বলকাতা হাইকোর্টে একট 
আবেদন করেন এবং অন্তর্ধতপ- 
কালীন রুল পান। মহামান্য আদা- 
লত স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের আঁফ- 
সোর-ইন-চাজকে আবেদনকারী শ্রীদত্ত 
কর্তৃক প্রদত্ত ও দেয় সংবূদের 
ভাত্ততে এফ আই আর তৈরী এবং 
আইন অন:যায়ী কাজ করার আদেশ 
দেন। 'কল্তু কোন তদন্ত না করেই 
তদচ্তবনরী আঁফসার (যান ডটেক- 
টিভ 'ডপার্টমেন্টের একজন অআফ- 
সার) পালিশ বর্তৃপক্ষের নির্দেশে 
চাফ প্রোসিডেন্পী ম্যাজিস্ট্রেটের 
কাছে পু'লশ স্টেশনে মিথ্যা সংবাদ 
দেওয়ার জন্য অভিযোগ! করেন। 
এই মমলা থেবেই শ্রীদত্ত সসম্মানে 
ম্ীম্তলম্ড করেছেন। এখানে লক্ষ- 
নীয় মহামান্য হাইকোর্ট বলেছিলেন 
স্থানীয় পালিশ স্টেশনের আঁফসার- 
ইন-চাজকে আঁভযোগ  জম্পর্কে 
তদন্ত করতে এবং আইন অন্দযায়ী 

কাজ করতে। 
[চলবে] 


রী পরিবহনে বেধরোয়। ভীতি ৪ অনাচার ! 


€দর্পণের সংবাদদ্‌তা) 


বিভিন্ন ডিপো থেকে গত কয়েক মোঁসন ও অন্যান্য সত থেকে 'বমি- করেন। সাতশো টাকা মূল্যের কাঁটং 
মাসে৷ প্রায় আড়ই হাজার টায়র শন বাবদ টাকা পয়সা ষেগড় করা নাইফ নিয়ে যাবার ব্যাপারেও শ্রীবোস 


. কলকাতা রাম্ট্রীয় পাঁরবহণ 
এখন এক৷ রমরাজত্ব চলেছে। আঁফ- 
সার পর্যায়ে দলাদাঁল এবং রাজ্য 
বংগ্রেসের দুই বিবদমান গেন্ঠীর 
প্রভাব শবন্তার নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের 
পাঁরণামে পাঁরবহন দপ্তরে এখন 
নাঁভিম্বাস উঠেছে। এরই সঃ যোগ 
নিয়ে কতিপয় আফসার ও রাজ- 
নৌতক দাদা আখের গোছানোর কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন। 

দপ্তরের নিজস্ব বিরাট একটি 
ওয়াকশপ বেলঘারয়াতে রয়েছে। 
অনেবেই মনে করেন এটা এশিয়ার 
বৃহত্তম মোটর মেরামাত কারখানা! 
লক্ষ টকার কার এখানে না করে 
কতৃপক্ষ বাইরে থেকে করিয়ে 
আনছেন। রম্ট্রীয় পাঁরবহনের বাঁ 
া্ডংয়ের কজ বাইরের রাজ্যকে 
পাইয়ে দেয়া হচ্ছে। বাসের অভাবে 
মহানগরীর 'নত্যাতীদের যখন দূর- 
বস্থা তখন গড়পড়তা পল্মীত্িশাট 
বাস টায়ারের অভাবে 'বাঁভন্ন ডিপোয় 
অচল হয়ে পড়ে অছে। দপ্তরের 
মাঁতর সতেরেটি বিষ্রেডং মোন 
রয়েছে। এর মধ্যে পাঁচাটি মৌসন 


'রিট্রোডংয়ের জন্য কারথানয় পঠনো 
হয়। কিন্তু অভিযোগ এর একটিও 
এখন পর্থন্ত কোন অচল গাড়শর 
চাকয় গয়ে লাগে নি। 

বাসের হ্যটারণ নিয়েও নানা 
কারচ্াপ চলেছে বলে বিভিন্ন মহ- 
লের ধারণা । কেননা পাঁরবহন দপ্তরে 
“একসাইড” ব্যচ্টারীই বরাবর চলে 
আসছে৷ কিন্তু অধুনা বর্তৃপক্ষ এই 
ব্যাটারণর পাঁরবর্তে দূ্ট অপেক্ষাকৃত 
কম নামী ব্যাটারী ঝ্হারের সিদ্ধান্ত 
'নির়েছেন। কর্মীদের অভিমত ৪ এই 
নতুন ব্যাটারী সঠিবন্ভবে ছয় মাসও 
চলে না। সামান্য কয়েক পয়সার 
জন্য পুরনো কোম্পানির ব্যাটারী 
বাদ দেওয়াতে লাভের চেয়েও লেক- 
সানের থ্হর/বেড়ে গেছে অনেক। 
কারখনার অভ্যন্তর থেকে রহস্য- 
জনক চ্রিও যথরীত চলেছে। 
িছাদন আগেও প্রায় দেড় হাজার 
টাকার মালপত্র কারখানা থেকে উধাও 
হয়ে যায়। 
দপ্তরের প্রেস বিভাগেও লুঠের রাজত্ব 
চলেছে বলে ভিন্ন মহলের আঁভ- 
যোগ । এই ছাপাখানার সুপাঁরিন্টে- 


এর এবাটি অন্যতম রোজগারের পথ । 
অভিযেগ, প্রকৃত মূলপন্র না নিয়েও 
হান সরকারী টাকা পয়সা কোন 
কোন 'বিশেষ ব্যান্তকে পাইয়ে দিয়ে- 
ছেন। চলান নম্বর ১১০০৭-এ 
রাঁস্দে শ্রীবোস প্রায় আড়ই হ'জার 
টাকার ভূয়া মলপত্র কেনেন। প্রেসের 
ও এম ১১ মেগিন বেনার ব্যাপারেও 
শ্রীঝেস কয়দা করে প্রয় ছয় হাজার 
ছশো টাকা কাঁমশন বাবদ আদায় 


কর্তৃপক্ষের কছে সদন্তর দিতে 
পারেন ন থলে জানা গেল। সেন্ট্রাল 
ওয়ার্কশপের ক্যাম্টনের দশ হাজার 
টাকা তছরুপের ব্যাপারেও শ্রীবোস 
বিছদিন পূর্বে অ'ভযবন্ত হন। তাঁর 
বেতন থেকে এখনও ' সেই টপ্ক, 
দফায় দফ'য় কেটে নেয়া হচ্ছে। 

অভিযোগের এখানেই শেষ নয়! 
আরও আছে। 'কিল্তু প্রশ্ন হলো, 
তদন্ত করবে কে? 


বন্ধের দিনে চন্দননগর 


চন্দননগর £ বাংলা বন্ধের দিন 
হ:গল' জেলার চল্দননগর মহাকুমর 
জনজীবন স্তব্ধ বরে বন্ধ প্রাত- 
পালিত হয়া সাপ্তাহিক বেতনের 
দিন থাবা সত্বেও শতকরা দশভাগ 
শ্রমিক কর্মচারগও নিজ নিজ কর্মে" 
হাঁজর হয় নি। সাতশে জুলাই 
তারিখের মারতক অভিজ্ঞতর 
গভীত্ততে বস লাঁর মালিকরা তথা 
সাণ্ডিকেট গ্যাসোগ্সয়েশন প্রতিষ্ঠান 


কোন যানবাহন চালাতে রাজ হয়ান। 
ফোঁরঘটে মাকেরা নৌকোতে বসে 


এখন পর্যন্ত বসানোই হয় নি। শ্ডেন্ট; হলেন শ্রীজে বোস। কশজ, তামাক খেয়ে ‘দন কাটিয়েছে। 


আজ সতেরোই নভেম্বর এই 

সংবাদ লেখার সময় পর্যষ্ত হঃগলগ 
জেলার উত্তরাগুল থেকো যে দেব 
খবর সংগ্রহ করোঁছ তাতে জেনেছি 
যে, কংগ্রেস বর্মীরা, যুব কাগ্রেসী 
দের একাংশ ও বিরট সংখ্যক প্ণীলশ 
বাহন নির্বাচনকালীন অক্থর 
মত প্রচার হ:মাঁক চালিয়েও দোকান 
পাট খোলাতে পারোন। সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য নাজর সৃষ্ট করেছেন 
ভিক্ঞোরিয়া মিলে কেরাণশ ও মাস্মিরা 
এবং ব্রেথওয়েট কারখানার এক 
বাট সংখ্যক শ্ররজীবী মান ষ। 








শিগং ঘন কমা গানের হালা 


বন্ধের একাঁদন অগে ভারত 
দরবারের শিপিং আঁফসে পূব 
মত আবার বেপরোয়া সন্মাস ও 
গুপ্ডাবজশী শুরু হয়েছে।- এই 
-কংগ্রেদী গুন্ডাবাজী ও স্বাস 
আরম্ভ হয় উীনশশো সাত'ম্ন' সালের 
সভেরোই ডিসেম্বর থেকে যখন এক- 
চেটিস্না জাহাজ মালিক ও ভারত 
সরকারের কৃপার ন্যাশনাল ইউনিয়ন 
অব সীমেন্স অব ইাঁণ্ডয়ার সৃষ্টি 
হয়। মঝে পর পর দুইবার পাঁশ্চম- 
বঞ্ছে যুন্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার 
পর গহডাবজশ আনুপাতিক হারে 
এবটু কমেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় 
ফ্ক্তফ্রল্ট সরকার ভেঙ্গে যাওয়র পর 
সেই যে গুপ্ডামী ও সন্ত্রাস শুরু 
হয়েছে তা - মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর 
আবার ধারণ ঝরে এবং বেকার ভার” 
তীয় নাবকদের ওপর বেপরোয়া 
আক্রমণ চলে যখন তাঁরা জাহাজে 
কাজ করার জন্য ভারত দরকারের 
শিপিং আঁফিসের ভেতরে মাষ্টার হলে 
হাজরা দিতে যান। 

অনুরূপ একট! . ঘটনা ঘটে 
গাত যোলই নভেম্বর হেলা "সাড়ে 
এগারেট্‌র সময়। মন্টার হলের মধ্যে 
নাবিক নিয়োজন আঁ তার সামনে 
এন ইউ এস আই-এর বিজয় মুখী 
. সহ পাঁচজন গুন্ডা ফরোয়ার্ড 
সীমেন্স ইউনিয়নের সভ্য ও সংগঠক 
জি মেথেসীরাজের ওপর হৃমলা 
করে তাঁকে আহত করে এবং হল 
থেকে বার করে দেয়। কিন্তু এ. 
ব্যাপারে থানার ভয়রী করে কোন 
ফল হয় নি। মেথেদশরাজকে ফোঁজ- 
দারণ মামলা বরুতে হলা হয়। আর: 
গংণ্ডারা শিপিং অফিসের মধ্যে 
বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে! 


জঙ্গলের আইন 
, এদিকে জাহাজ কোম্পানধগলো 
জাহাজী নাববাদের ওপর, 


এখনও জঙ্গলের আইন গ্রয়েশ' বারে 
চলেছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইসস্ডিরা 
স্টমশিপ নেভিগেশান কোম্পনীর 
একট জাহাজ ইাণ্ডয়ান িসেসে্ছি 
নাঁবকরা চার মাস চাকরী বরার পর 
চাফ আফসার সবাইকে জানান যে, 
. জাহাজের কিছ? মাল খোয়া গেছে। 
তান চোর ধারয়ে দেবর জন্যে 
নাবকদের ওপর চাপ স্যাষ্ট বরেন। 
তখন দুজন নাব এ জাহাজের 
কাপেস্টারের বিরুদ্ধে এ ছাঁরর 
ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিত্রণ দেন 
এবং নািকরা ক্যাস্টেনের কাছে 
দাবা করেন যে, আভিষ্ন্ত বদর্পে- 
ল্টারের বোবন জংলাশা করা হকা। 

ধকল্তু এুতে-ফল হল .বিপ- 


রীত। আঁভবান্ত কার্পেন্টারকে নিয়ে 
জাহাজের চীফ আফসার ও এব'জন 
শিক্ষ.নবাঁশ প্রত্যেক নাবিকের বেন 
বেআইনশভাবে তঙ্লাশশ করতে 
থাকে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যার 
না। তখন সমস্ত নাকের বদ্ধমূল 
ধারণা হয় যে, এই তনজনের যোগ- 
সাজসেই মাল চার গেছে॥ - 
আরও -মজার ঘটনা ঘটল বল- 
কাতায় আসার পর। নাবকরা যখন 
শিপিং অফিসে বেতন নিতে যান 
তখন তাদের বেতন দেওয়া হয় না। 
এমন কি চাকরীর বই (সি ভি সি) 
পর্যন্ত দেওয়া হয় না। শিপিং 
মাষ্টার তাদের জানান যে, চুরির 


ব্যাপারে তদল্ত না হওয়া পর্যন্ত 
টাকা বা গস ভি দস দেওয়া যাঝে না। 

আগস্ট মান তদল্ত কাঁমশন 
বসে। নাবকরা চুরির ব্যপারে 
তাদের আঁভজ্ঞতা 'লপিঞ্ধ করান! 
কিন্তু কোন একী অজ্ঞাত কারণে 
তদন্ত কমিশনের রেকর্ড প্রকাশ 
করা হয় নি। উপরন্তু তদন্ত কাঁম- 


শদের পরে তেসরা সেপ্টেম্বর ' 


নাধ্বরা শিপিং আম্টারের কাছে 
এস ডি সি আনতে গেলে তান 
বলেন যে, অগে তাদের 'ডাসাঁপ্লন 
সাব-ক'মাঁটতে 'ব্চার হবে, তারপর 
তাদের সি ডি সি দেওয়া হবে। 
নর দালালী করে যাচ্ছে। কিন্তু 
ইন্ডিয়া স্টীমশিপ কোম্পানীর 
নাধবদের এক্যবম্ধ লড়ইয়ের এবটা 
এঁতহ্য আছে। বার ঝার এ*দের 
কোম্পানী ও সরকারের অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। প্রতিবারই 
কোম্পানী, দরবার ও ন্যশনাল 
ইউনিয়নের মালত চক্রন্ত ব্যর্থ করে 
নাথিবদের এক্য “জয়লাভ করেছে। 


ক্যালকাটা মেট্টোগলিটান ওয়াটার ঘা 
্যানিটেশন অধরটিতে জে'রছুলুয ++ 


ক্যলকাটা মেষ্ট্রোপালটান ওয়া- 
টার গ্যান্ড স্যানিটেশন অথারটিতে 
এখন জোরজহলুমের রাজত্ব চলছে। 


বাতৃতপক্ষ তৃম্প্রীত মিসা থেকে মানত" - 


প্রান্ত কর্মী তপন দাদকে কাজে 
যোগদানে ঝাধা 'দচ্ছে। শ্রীদাসকে 
বিনা কারণে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছিল? এই সংস্থার কর্মীরা 


‘তাকে আবলম্বে কাজে যোগদান 


করতে দেবর জন্য দাবী জানিয়ে 
গণস্বাক্ষরযুন্ত এবটি স্মরকাঁল'প 
বতৃপিক্ষকে পাঠিয়েছে। কিন্তু এর- 
পরও বর্তৃ্পক্ষ শ্রীদাসকে বাজ 
করতে দিতে নারাজ। 

অন্যাদকে এই সংস্থার এমপ্ল'য়জ 
অপেক্ষা না রেখেই কর্তৃপক্ষ এক- 
তরফা ভাবে পপ্রমোশান রুল” তৈরী 
করে কমচারীদের ওপর চাপিয়ে 


দেবার চক্রান্ত করছে। স্ংভাবতই 
সংস্থার সর্বস্তরের কর্মচারীরা 
এতে ক্ষ্ধ। তারা আজও পর্যন্ত 
রাজ্য রাবারের সেই, পুরোনো 
বেতন কঠামোর মধ্যে অবদ্ধ' রয়ে- 
ছেন। কমপক্ষে রাজ্য সরকারের 
বর্তমান যে বেতন কাঠামো, তা থেকে 
কর্মীরা বাঁণ্যত। 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এম- 
*্ল'য়জ ' ইউনিয়নের কর্মীরা প্রয়ো- 
জনার্ভাত্তক ন্যুনতম বেতন দবা 
বরে বদ্বপক্ষকে ঘারবার আলো- 
চনায় বস্তার জন্য অনুরোধ জনি- 
য়েছেন। শীবন্তু কেন ফল হয়নি! 
গত বারোই নভেম্বর আঁফস চলা- 
কলীন সময়ে কর্মীরা বোর্ডের 
সভায় গণ ডেপটেশন দেন এবং 
কৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ 
করেন। 


রা বং 


, (পপ সংবাদদাতা) 


বংগ্রেসের বাইশ দফা আচরণ- 
বাঁধ বেশ কিছুদিন আগেই পুরো- 
পীর সম ধিস্থ হয়েছে। স্বভ.বতঃই 
এই আচরণাঁধাীধ সম্পর্কে খব্রদারি 
করার জন্য অজয়৷ মুখার্জীর ভা- 
পাঁতত্বে গাঠত খবরদার কাঁমাটর 
স্বাভ্যাবক মৃত্যু ঘটেছে। এ নিয়ে 
বেন পক্ষই আপশোষ পর্যন্ত করেন 
নি। পারণাঁতিতে মূল সংগঠনে এবং 
কংগ্রেসের সব কয়টি গণ-সংগঠনের 
মধ্যে খেয়োখোঁয় চূড়ান্ত পর্যায়ে। 
ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের তিন গে্ঠী 
পরস্পারক সংঘর্ষে লিপ্ত।. ছাত্র আর 
যয সংগঠন পররোপযুক্ষি দ্বিধাবিভন্ত 
হয়ে একে অপরের উপর অক্রমণ 


, পারচালনয় 'নযন্ত। মূল চংগঠনেও 


বিবাদের অল্ত নাই। মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধাৰ্থশগ্কর রয় 'আর প্রদেশ 
বংগ্রেস দভপাঁত অরুণ মৈত্রের 
এখন “ছেড়ে দে মা কেদে বাঁচি”র 
অবস্থা। তবে সব কিছুই সরকারী 
ক্ষমতাকে কেন্দ্র বরে। তাই এখনও 
কোন পক্ষই গদ’ ছড়ছেন না কিন্তু 
সবই স্বীকার বরছেন যে প্রশাসনিক 
আর সাংগঠনক সব কাজই এখন 
চলোয় গেছে। 

ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এখন: 
কংগ্রেসীদের মধ্যে চলছে চুড়ান্ত 
অরাজকতা । এতাঁদন পর্যন্ত বাম- 
পঞ্থণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যে 
মারদা্গার বোঁশল অবলম্বন কর- 
ছিলেন এখন তা কংগ্রেসের গোষ্ঠী 
লড়াইয়ের, ক্ষেত্রে প্রসারত। এই সব 
বিবাদ মেটানোর জন্য 'স্থর হয়ে- 
ছিল বংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন সংগ- 
ঠন হিসাঝে একমান্ন স্বীকৃত সংস্থা 
হবে জাতীয় ট্রেড ইউানয়ন কংগ্রেসা। 


এন এল সি দস এবং লেবার সেলের 


আওতাভুন্ত সমস্ত ইউনিয়ন জতায় 
ট্রেড ইউনিয়নের অনুমোদন নেবে 
এবং নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব তুলে 
দেবে। এই উদ্দেশ্যে এন এল সি ছি 
এবং লেবার সেলের বয়েকজন 
প্রাতানাধিকে৷ জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের 
কার্যকর কাঁমাটতে গ্রহণ করা হয়। 


কোল মাইনস অথরিটির কর্মীদের দাবা 


কয়লাখান জাতীয়াব'রণ আইনে 
সরকার কেবলমাত্র কয়লাথানশগৃিই 
জাতীয়করণ বরা হয়েছে, কয়লা 
শিল্প নয়। সুতরাং কয়লা উত্তোশ 
লনের দারত্ব সরকার প্রহণ কর- 
লেও, বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন 
{ন। বোল মাইনস অর্থারাট লিম- 
টেডের কর্মীরা গত সাতই - নভে- 
ম্বরের এক সভয় দাবী তুলেছেন, 
যদ প্রাতাঁট মহকুমা শহরে সরকার 
এবট করে কয়লা ডিপো খোলেন এবং 
এর মাধ্যমে খুচরা বঙ্সলা ব্যবসায়ী- 


দের কয়লা, সরংরহ করেন তবে 


জনসাধারণ সহজেই. যেমন ন্যাষ্য 
মূল্যে কয়লা পেতে পারে, তেমন 
কয়লা ব্যবসায়রাও অযথা হয়রানি 
থেকে রেহাই পান। 

এছাড়া বর্মচারীরা আনে বয়ে- 
বটি গরত্বপূর্ণ দাবী তুলেছেন 
(ক) যেহেতু কোল মাইনাস অথবিটি 
লিমিটেডের সকল বর্মচরী 'িভন্ন 
বহ্মলা কোম্পানীর অফিস থেকে 
"গ্রহণ করা বর্মচার*”* সেইহেতু 
চাকরীর অর্তাঁদ জনিয়ে আবলম্বে 
সকল বর্মচারশকে চিঠি দিতে হবে। 
খে) মধারতীকালীন সহায্য দিতে 





লৃ্পাদক কতৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস 


৭, মাজা স্‌বোধ মাদক চ্কোয়ার কলিশ্যাতা ১৩ থেকে দান্ত এবং দরপদ কার্যালয় .৬১ নট লেন কাঁলকাতা-১৩ 


সম্পাদক হরেন বস. 


হবে, (গ) কেন্দ্রীয় পে-কমিশন বা 
ওয়েজবোর্ডের : সুপারিশ নয়_ 
দাবীসনদের শীনজস্ব বেতনক্রম” 


চালু ব'রতে হবে। (ঘ) মিলের কাজ ' 


এবং খাঁন সংর্লান্ত যাবতীয় ক্রয়ের 
কাজ কলকাতা আফসেই করতে 
হবঝে। €) চিঁকৎসার সহযোগ- 
সংব্ধা পুনরায় লহ বরতে হবে, 
(6) আঁবলম্বে পূর্ব কোম্পানী 
কর্ভক দেয় হারে বাৎসারক 
মানা বাড়াতে হবে। 
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"PRICE: 3৪ 1৫১, 


এখন বাবর] 


“বস্তু আলোর এই সতে 
টিকলো না। এন এল 'স সি দাপটে এ 
তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে 
চল্ছে। শুধ: তাই নয় জাতীয় 
ট্রেড ইউ'নয়ন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে , 
প্রন এল সি সির অভিযোগ যে তারা 
শ্রীমবস্বর্থ এংং কংগ্রেসের স্বার্থ 
জলাঞ্জাল দিয়ে বন পি আইয়ের * 
কাছে অত্মদমপর্প কারেছে। শু 
তাই নয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতঁ 
বৃন্দ এন এল সি লি ইউনিয়নের 
ওপর হামলা চালাচ্ছে বলেও 
লক্ষত্রীকান্ত বচ্দ অভিযোগ এনেছেন। 
অপরাদকে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের 
নেতা শিশির গাঙ্গুলী ও বিষ 
ব্যানাজশির আভিযোগ যে, এন এল ১ 
সি সি কংগ্রেস সংগঠনের নর্দেশ 
পর্যন্ত মানছে না। মাঁলকপক্ষের 
অনভর হিসেবে একের পর একা” 
করে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের পাল্টা 
ইউনিয়ন গড়ছে। জাতীয় ট্রেড ইউ- 
নিয়ন কমীীদের ওপর হামলা 
চলাচ্ছে। বন্ধ: দল সি দি আইয়ের 
শ্রামক সংগঠনও তারা ভাঙ্গছে। 

উত্ত দুই নেতা এন এল সি 
শির নেতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কংগ্রেস সভা- 
পাঁতর কাছে নালশ করেছে আর 
এ খধর শ:নে লক্ষমীবাব; তো হেসেই 
খুন। 





আর লেবার সেলের আওতাভুষ-- 
সুব্রত মুখাজশী, সৌগত রায়ের 
নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনের সঞ্চে 
এন এল দি সির তো “দাও-মাহের 
সৃম্পর্ক”। একে অপরকে পেলেই 
মারমুখী হয়ে পড়ে। গত এক মাসে 
দুই সংগঠনের মধ্যে অদ্ততঃ গোটা 
দশেক! রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে গেছে। _ 
সম্প্রীতি কল্যাণীতে একা পক্ষের 
শ্রমিক নেতা খুন হয়েছেন, অপর 
পক্ষের এক নেতা গং রতর অহত 
অফথায় হাসপাতালে শুয়ে কংগ্রে- 
সের অপূর্ব এব্যের গুণগান 'কধরছেন' 
স্টেট বাসে দুই পক্ষের লড়াই এখন 
থানা পুলিশে গিয়ে ঠেকেছে। এন £ 
এল-স দি নেতৃবৃন্দ পাঁরবহন মন্ত্রী 
জ্ঞান সং সেহানপালকে চোর বঙ্গে 
গালাগাল দিচ্ছেন। 

ছাত্র সংগঠনের অবদ্থা আরো 
খারাপ । ছাত্র পাঁরষদ আর শিক্ষা 
বাঁচাও কাঁমিটি এখন প্রায় সমস্ত 
জেলাতেই একে অপরের বিরম্ধে 
লড়ছে। কলেজে কলেজে দুই সংগ- 
ঠনের দুই শাখা আঁফস। অংস্থা 
এত শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে ছার 
পরিষদ কর্মীরা শিক্ষা বাঁচাও কাঁম- 
টির সাংগঠানক এলাকায় পরাক্ষা 
দিতে যেতে পৰ্যন্ত নোহাস' পাচ্ছেন 
না। প্রবদশ্যে বলছেন, ওদের এলাকার _" 
গেলে খন হয়ে যবো। 

ফ্রন্ট-গত সংঘর্ষের পাঁরণভিতে - 
মুল সংগঠনও আজ দদধাকিভন্তু। 








দালাল ও গুণ্ড| দিয়ে 








বাম সা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঘান্দোলন 


ধ্যান পথে নিয়ে যাব৷ বার (| 





~ 


৮ ৯৬শ বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা 1 শক্রবার ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ 1 দাম ৩০ পয়সা 


নিলে 
বাসভাড়া বাদ্ধর 'বিরুষ্ধে 
আন্দোলনকে 'হংনাত্মক পথে নিয়ে 
যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে বিভিন্ন 
মহলের ভাড়াটে গোম্ঠিরা। আগে 
থেকে টেম্পো' ভাড়া করা' হয়োছল 
এবং এই টেম্পোয় চড়ে ভাড়াটে 
মস্তানরা বেরোসন তেল আর 
অন্যান্য জবালান নিয়ে নানা জায়গায় 
জায়গায় ঘরেছে, .দ-একটা ঘাসে 
আগুন ধরাবার জন্য, যাতে এর ফলে 
পুলিশ এসে মারপিট শুরু করতে 
পারে। 

আগে থেকে এ ব্যাপারে 'জন- 


কাজা কংঝেসের সভাপতির পদ থেকে 





আপত্তি কঃ করার জন্য অফিসার বাদী বদত্রী 


4 


= জাানয়েছিলেন। 


ঘরুণ মৈত্রকে হটাবার ব্যবন্থ 


(দপপের সংবাদদাতা) 


রাজা কংগ্রেসের সভাপাঁত পদ থাকার কথ্থা। দুই বিবদমান গোল্ঠশ 


থেকে অরুণ মৈ্কে হটাবার ব্যংস্থা 
প্রায় পাকাপাকি। লক্ষী-প্রদীপ- 
নুরুল গোষ্ঠী এই পদের জন্য পাল্টা 
নেতা প্রান্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শান্ত 
দাশগনপ্তকে খাড়া করার কথা ভেবে- 
ছেন। 

আগাম’ তেইশে িসেম্বর রাজ্য 
কংগ্রেস কামিটির সাধারণ সজ। প্রায় 


সাড়ে চারশ সদস্য সভায় উপাম্থত 


শান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! 

একদিকে প্রিয়বসুব্রত-সৌগত, 
আর অন্যদিকে লক্ষমী-বারদ-ন'রুল 
ইত্যাদ। যুবদের এই কোন্দলে 
মন্দ্িসভার সদস্যরাও মদত দিচ্ছেন। 
মুখ্যমল্ী খাল পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। 

এই ফাঁকে দিল্লশ থেকো বার বার 
এখানে এসে মাতব্বরী করে যাচ্ছেন 


বেম্বাইনা বাস চালনা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

হাওড়ার 'রাঁজওন্যাল ট্রান্সপোর্ট 
আফসার আর কে সাহাকে হঠাৎ 
টোলিফোনে আদেশ 'দিয়ে বদলী করে 
দেওয়া হল। এর পেছনে আছেন 
স্থানীয় কংগ্রেসী এম এল এ মৃগেন 
মুখাজশী,আর খোদ পাঁরবহন মন্ত্রী 
জ্ঞানাসং সোহনপাল। 

এক রুট থেকে অন্য রুটে, বাস 


7. শনয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আফসার 


শ্রীসাহা আইনাবরুদ্ধ বলে আপান্ত 
ওপর মহল থেকে 
শ্রীসাহাকে টোলফোনে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছিল যে, এই ব্যাপারে ঝামেলা 
না করতে। শ্রীসাহা লাখত আদেশ 


চেয়ৌছিজেন। 

হাওড়ার সাতান্ন নম্বর রুটের 
মালিকরা সবাই বাদ শিবপঃরের 
দিকে অর্থাৎ পঞ্টান্ন নম্বরে নিয়ে 
আসতে চান, কারণ শেষোন্ত রুটে 
পয়সা বেশী 

অন্যতম বৃহ বাস' মালিক বল- 
দেও সং-এর একাট বাস 9 0 
1101 হঠাৎ সাতান্ন থেকে পণ্টান্ন 
রুটো চলতে । আরম্ভ করল স্বয়ং 
পারবহন মল্ীর বল্যাণে। অন্যরূপ 
ভাবে আটাম্ন রুটের 'W BU 
344ও পশ্য রুটে চলে এল। বাস 
মালবরা কয়েক হাজার টাকা খরচ 
করেছে। 


হই বিবদমান থোঠীর শক্তি ধরীক্ষ 


পাধগ্ায়। মনে মনে ইচ্ছা মখ্যমল্মণ 
হওয়ার। কিন্তু কোন গোম্ঠীকেই 
খুশী করতে পারেন 'নি। 

আগামী তেইশে ডিসেম্বরের রাজ্য 
কংগ্রেসের সভা নিয়ে ঝগড়ার তীব্রতা 
বেড়েছে। দুই যুব গোষ্ঠীর হাতেই 
আন্ত আছে। সরু হয়েছে খুনো- 
খান। পুলিশ এ ব্যাপারে হাত 
গুটিয়ে বসে আছে। বারণ ওরা সর- 
কারী নির্দেশ পায় নি এখনও। 
কসবার হাতকাটা জিতেন খুন 
হাতে সত্ৰত গোষ্ঠী এবট; চগ্চল 
হয়েছে। হাতকাটা 'ঁজ্তেন কসবা 
অগ্লকে দস পি এম মুস্ত করতে 
কি না করেছে? দিতেন খুন হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য অন্য এক 
কংগ্রেসীও খন হয়েছে। সারা রাজ্যে 
এই ধরণের খুন চলছে। সব ঘটনা 
পুলিশ জানাচ্ছে না। 

আই এন টি ইউ "সর শাশর 
গাঙ্গুলী, বিষ (ব্যানজশি, প্রমুখ 
নেতারা লক্ষী বস, চিত্রা ব্যানাজশি, 
সমীর রায় প্রভীতদের ওপর খাস্পা। 
কিন্তু ওদের হটাবার ক্ষমতা নেই 
বরং লক্ষ্মী গোষ্ঠণ সরাসরি 
বলছে £ আই এন টি ইউ সি, যুব, 
ছাত্র ফন্টের দেব নেতৃত্ব আমরা গ্রহণ 
ক'রব। অন্য যারা নেতা সেজে বসে 
আছে তাদের পেছনে জনসমর্থন 
নেই৷ 


"হারের প্রস্তাব দিতে 


সাধারণ সচেতন ছল। ডালহোসী 
স্কোয়ারের এক৷ ঘটনা । দ:ঃপুর বেলা, 
সারা এলাকা জুড়ে শুধ মানুষ 
চোখে পড়ে। সব ধরণের যানবাহন 
ইতস্তত 'বাক্ষপ্ত। প্রায় চারঘল্টা ধরে 
কলকাতার সব এলাকাতেই একই 
অবস্থা। | 

রইটার্স 'বাজ্ডং-এর সামনে যুব" 


নি তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য স্বতঃ- 


স্ফর্তভাবে সংগঠিত জনসাধারণের । |, 


দ:-এববার কংগ্রেসীদের" কেউ কেউ 


কংগ্রেসী এক যুব নেতা 
করে সাধারণ মানুষকে অকথ্য গাঁলি- 
গালাজ সর: করেছিল। শেষ পর্যন্ত 
কিন্তু নিজের. ইজ্জত বাঁচাতে তাকে 
সরে পড়তে হয়েছে! অনুরূপভাবে 
দু-একজন কংগ্রেসী মন্ত্রী জ্ঞান সিং 
সোহনপাল আর জয়নাল আবোঁদন 
জনতার কাছে আন্দোলনের প্রত্যা- 
এসেছিল'। 
সাধারণ মানুষের মনোভাব দেখে 
পালিয়ে বেখচেছে। 
আবোঁদন সাহেব একটুতেই উত্তে- 
জিত হয়ে পড়েন আর যত উত্তেজিত 
হন ততই তার গলার স্বর চিলের 
মত দর তাঁক্ষ্ হয়ে ওঠে। জনতার 
হাতে তাচ্ছিল্যের অপমান সহ্য করতে 
না পেরে, জয়নাল আবেদিন মহাশয় 
সোজা আবদুস সত্তারের কক্ষে চলে 
আসেন, এংং দাবী করেন৷ আঁবলম্বে 
প্যীনশ তলব করে পেটাবার ব্যবস্থা 
করা হোক। মখ্যমন্ব ' সিদ্ধার্থ 
রায় তখন জেলা পাঁরভ্রমণে। 
চারটে নাগাদ সন্তারের আদেশে 
শেষাংশ নবম গচ্ঠায়) ' 


সিংহামিয়া' 









পাঠকদের প্রতি 


সবিনয় নিবেদন 


পাঠক ও শুভান'ধ্যায়সদের 
আন্মকূল্যেই দর্পণ গত ষোল 
বছর ধরে প্রকাশ হয়ে 
আসছে। দার্পণের মত শাসক 
দলের বিরোধী দল নিরপেক্ষ 
একাঁট সংবাদ সাপ্তাহকের পক্ষে 
দীর্ঘ ষোল বছর "নিয়মিত 
প্রবাশ হওয়া পশ্চিমবঙ্গে একটি 
অভূতপূর্ব ঘটনা । “বিজ্ঞাপনের 
* জোর দর্পণের কোনকালেই খুব 
একটা ছিল না। বর্তমানে সেটা 
প্রায় শূন্যের কোঠায়। অতএব 
দর্পপের যাবতীয় খরচ মেটাতে 
হয় বিক্লীর আয় থেকো। 

কিন্তু গত কয়েক বছরে 
প্রেসের খরচ ও 'নিউজাপ্রল্টের 
দাম যে হারে বেড়েছে তাতে 
পনিকা প্রকাশ করা প্রায় দূরূহ 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়েছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের যে নিউজ- 
প্রিন্টের কোটা দেন এবং যা 
বিভন্ন দেশ থেকে এদেশে 
আমদানী হয় তার দাম রপ্তানী 
কারক দেশগুলো পণ্টাশ 
শতাংশ বাঁড়য়েছে। সরকার 
আমাদের যে পাঁরমাণ নউজ- 
প্রিন্টের কোটা দেন তাতে 
আমাদের দারা বছর চলে না। 
ফলে বাজার থেকেও আমাদের 
বেশী দামে কাগজ 'কনতেই হয়। 
'নিউজাপ্রল্টের সাম্প্রীতক সঙ্ক- 
টের জন্য খোলা বাজারে কাগ- 
জের দাম অসম্ভব বেড়ে গোছে 
এবং প্রত দেপ্তাহে লাফিয়ে 
লাফিয়ে বাড়ছে। এর আগে 
প্রেসের খরচ ও নিউজ “প্রিন্টের 
কয়েকবার মূল্য বাঁদ্ধ সত্বেও 
আমরা দপপের দাম বাড়াইনি। 
কিন্তু আজ আমাদের পক্ষে 
দর্পণের দাম বাড়ানো ছাড়া 
গতান্তর নেই। অতএব সবাক 
ববেচনা করে আগামী সপ্তাহ 
থেকে আমরা দর্পণের দাম দশ 
পয়সা বাড়িয়ে চাল্পণ পয়দা 
করতে বাধ্য হলাম । 


পরিবারের 


EEE EET ett) 


চুরি ভূয়াঠারর কাহণী 


(দর্পপেক্ক সংবাদদাজ) 

প্রায় এক কোটি টাকার মত 
ব্দযতের তিল বাকণী রেখে মাড়ো- 
য়ারীদের বাঘা গোষ্ঠী 'সংহানিয়া 
পাঁরবার এখন' রাজ্য সরকারকে ব্ল্যাক 
মেল করতে নেমেছে । 

প্রায় তিনমাস হতে চলল জে কে! 
ইন্দ্রাম্ট্রজের এ্যালামনিয়ম কর্পো" 
রেশনের কারখানা ওরা বন্ধ করে 


{বিশ হাজারের মত লোক' িক্ষুকে - 
পরিণত । 

গত সপ্তাহে আবার কলকাতার 
হেড আঁফিপা হঠাৎ লক৷ আউট ঘোষণা 
করে ওরা বন্ধ ককে দিল। সংহানিয়া 
গোষ্ঠী এই জে কে' ইন্দ্রাষ্টজের 
মাঁলক। ওরা দু মাসের নোটিশ 
দিয়েছে কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ করে 
দেওয়ার। অজনহাত দেখিয়েছে ওদের 


দিয়েছে। কারখানার সাড়ে তন হাজার নাকি প্রচণ্ড আর্ঘক ক্ষাত হচ্ছে। 


শ্রীমক! আর তাদের পাঁরবাবের প্রায় 


(শেষাংশ নবম পৃজ্ডায়) 
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দর্পণ L শক্রবার ৭ই ডিসেদ্বর ১১৭৩ চা 


তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) * 
হল ১১৩৩ কোটি। চতুর্থ পাঁর- 
কল্পনার প্রথম চার বছরে হল 
১৯১৭ কোটি, কিন্তু সমতা চতুৰ্থ“ ~ 
পরিকল্পনার লক্ষমারা নির্দিষ্ট হল 
৮৫০ মচি টকা। ১৯৭২-৭৩ এ 


(এ হই ॥ | 2 


ইনি | কংগ্রেমের মানে ভারতবর্ষের হাল 


রা রি জ্যোতির্ময় বন্ধু এম পি রঃ 


॥ শ্রীমতী ইন্দিরা গাম্ধী ও তাঁর 
" সরকার জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন । 


"তাঁর মন্ব্িসভার সদস্যদের জন্য 


এখন কড়া প্রহরার বাবস্থা । ৯৯৬৭ 


"সালে তাঁদের জন্য ছিল মোট চার 


“জন সাব-ইন্সপেক্উটর, তন জন. 


অগাসিষ্ট্যান্ট 'দাব-ইম্সপেক্টর চঃয়া- 


“ল্লিশ জন হেড কন্সটেবল এবং 


পশ্চাঁশ জন কল্সটেবল। 


১৯৭৩ 


সালে হেড কঙ্সটেবল ও কল্সাটে- 
বলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে . 


একশো চাঁব্বশ ও দুশো সাতষটি ৷ 
সিকিউরিটি . গার্ডের জন্য কত 
খরচ হচ্ছেন ১৯৬৭ সালে খরচ 
হয়োছল ৩,১৪,৬২০ টাকার 
ওপর আর ১৯৭৩ সালে সমাজ- 
তন্মের নামে এত প্রচারের পরেও 
খরচের পরিমাপ তিনগুণ বেড়ে 
গেছে ১১৭৩ সালের আগস্, 
পর্যন্ত ১,১৭, ৯৬৩ টাকা। প্রধান- 
মন্ত্রীর একটি সভায় নিরাপত্তার 
জন্য খরচ হয় আশি হাজার টাকা - 
এবং অন্যান্য খরচ আড়াই লক্ষ 
টাকা। 

। সবুজ বিস্পবের নামে অনেক 
ঢক্জাননাদ করা হল। জিনিসপত্রের 
দাম অভূতপূভাবে বাড়ছে। লাতন 


' 'আমোরকার কয়েকটি দেশ বাদ দলে 


পৃথ্বীর কোথাও এইভাবে 'জানিস-: 
পরের দাম বাড়োন, বিশেষ করে 
সাধারণ আন্ষের জান ধারণের 
জন্য যা প্রয়োজন'য়। শ্রীমতণ ইন্দিরা 
গান্ধী বলছেন উন্নয়নশীল অর্থ- 
নীতিতে এটা হতে বাধ্য। কিন্তু 
এবখাটা ভুলে 


' যান বে, ফে জব দেশে দ্রব্যমূল্য, 


, দাড় সেখানে মুল্বক্দ্ধির মোকা- 


। বিলার জন্য এবং শ্রমজীবী ও দারিদ্র 


1 


' বাদ্ধও হচ্ছে। 


আসে তার জন্য সঙ্গে অঙ্গে বেতন 
এদেশে সরকার 
নিজেকে অসহায় বলে ঘোষণা 'করে- 
ছেন। শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধী ও 


“ তাঁর সরকার এদেশশি ও বিদেশী 


উভয় শ্রেণীর একচোটয়া পংঁজ- 
পাঁতদের বাছে ফরমপূরণ আত্মসমর্পণ. 
করেছেন। * 

খাদাশটসাঁর ব্যবসা জাতীয়বরণ 
ব্টাপারটা একটি ভাঁওতা। ধান- 
চালের ব্যব্সা জাতীয়করণের 'সংকল্গ 
পাঁরত্যন্ত। কংগ্রেসণরাই এর 'বরনদ্ধে। 


দিল্লীর মোঁদ গ্রুপ ও তাদের গম- 
মজুতদারশকে মদত দতে হবে। - 
খাদ্য সংগ্রহ আভষান একটি 
প্রহসন। দৈনাদ্দন জীবনের আঁভ- 
জ্ঞতা এই যে, গম, চান তেল, দুধ 
ও অন্যান্য 'নিত্প্রয়োজনীয় বাজার 
থেকে উধাও, কিন্তু কালোবাজ্জারে 


* অসম্ভব বেশী "দামে এ মস্ত 


পাওয়া যাচ্ছে? ১৯৭২ সালের 


_ নভেম্বর থেকে৷ ১৯৭৩ সালের জুন 
। মাসের 'মধ্যে ধানচাল সংগ্রহের 


লক্ষামত্রা ছিল আশি লক্ষ উদ, ভাগি করে বিভিন জায়গায় রাখা পূর্ণ ব্যাপার। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সালে; একটি বছরেই ঘাটাত অর্থ- 


পরে সেটা কাঁময়ে করা হয় ষাট লক্ষ 
টন আর সংগৃহীত হয়েছে তেতা- 
জিলশ লক্ষ টন। অথচ ৯১৭২, 
সালে সংগীত হয়েছিল পণ্টাশ 
লক্ষ টন। শোনা যাচ্ছে এবার নাকি 
বাম্পার ফলন! 

রেশনে জিনিসের দাম বেড়েছে। 
আটার নামে বহু অখাদ্যের একাঁট 
মিশ্রণ বিক্রি' হচ্ছে। সংশোধিত রেশন 
ফুড, 


একাঁট ছেলে যাঁদ একশ টন কয়লার 
পারমিট পায় তাহলে সে আটশো 
টাকা রোজগার ক্রবে। অতএব সে 


" প্বানীগঞ্জের বাজারে আসছে, আটশত 


টাকায় পারমিট বেচচ্ছে এং তারপর 
পার্টির কাজে লেগে যাচ্ছে। এরা 
সব যব বংগ্রেসী। দিল্লশ প্রশাসনের 


" কংগ্রেসণ প্রধান শ্রীজে পি গোয়েলের 


গুদামে হানা দিয়ে পুলিশকে গুদাম 
সশল করতে হল। ' 

" রেপসীড তেলের ব্যাপারে 
মঞ্জতদার-তোষণকারী নত অনু- 
সরণ করা হচ্ছে! বোম্বাইয়ে একজন 
মজুতদারকে৷ ধরা হল, যে এক লক্ষ 


“ব্যাগ বাদাম মজুত করেছে। ইকনামক -- 


টাসমদের রিপোর্ট হল-- 

One ‘lakh bags of 
groundnut of the Kapchi 
variety, estimated to yield 
8,000 tonnes ০ ৯০৪০৩ 
groundnut oil and; sufficient 
to take care of ‘Bombay’s 
requirement for two months- 


‘ie hoarded in Bombay.” 


মজুতদারের কি হল? , ইকন্মক 
টাইমসের রিপোর্ট বলছে-_ 


“The 10017001513 1004 10617 


ther the Essential Commodi- 
- ties Act nor the Defence of 


India Rules which come 
into force in the State om 
August 16 places any res- 
triction' on the possession of 
or tradinng in groundnuts 
as such, though these rules 


“cover both groundnut oil 


and ‘refined’ oil.” 

জানা গেছে শতকরা পশ্চা্তর ভাগ 
রষ্টানীর. জন্য ছিল। মজুদ করা 
হয়েছিল ব্যাঙ্কের টাকায়, মানে 
জাতীয়কৃত " সমাজতাল্মিক' _ব্যার্ক'। 
অভিযোগ যে, ' ইকনমিক টাইমসে 
সংবাদটি প্রকাঁশত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
বোম্বাইয়ে মজত মালের এবটা 
মোটা অংশ গুন্ছরাটের কোন এক 
জায়গায় সাঁরয়ে ফেলা হয়। এমন ক 


বোম্বাইয়ে যা পড়েছিল তা ভাগা- 


‘ ঘোষণা করেছে। 


5 
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হয়েছিল। 


বনসপাঁতর ব্যাপারটা কিঃ বন- 


হচ্ছে। রেপ অণড তেলের সর্বরাহকে 
কোণঠাসা করার কেরামতণীর ওপর 
এই ব্যবসার মুনাফা . অনেকাংশে 
নির্ভরশীল।. সন্দেহ করা হয় বাদাম 
তেলের একটা মোটা . অংশ সাবান 
তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চআঁধ- 
ক্যংশ বনস্পাতি প্রস্তুতবারক আবার 
সাবানও তৈরণী করে। বনস্পাঁত শিজ্প 
বিদেশী একচেটিয়া প্2াঁজপাঁতিরা 
নিয়ল্পণ করে। আম শ্রীচ্ংনকে 
জিজ্ঞেস করতে চাই এটা ক সত্য 
নয় যে, ইকুইটি মূলধনের ওপর 
লিভার ব্রাদার্স চল্লিশ শতাংশ লভ্যাংশ 
ঘোষণা করেছে, এটাও কি সত্য নয় 
যে, ১৯৭১-৭২ সালে তাদের মুনাফা 
হয় পাঁচ কোটি এবং ১৯৭২-৭৩ 
সালে হয় তার '্বিঙ্গান অর্থাৎ দশ 
কোটি ৷ আর একটি কোম্পানশ, যা 
খাদ্যসামগ্রীর ব্যবসা করে সেই শ 
ওয়ালেস কোম্পানী ইকুইটি মূল" 
ধনের ওপর সাতাশ শতাংশ লভ্যংশ 
গরীব মানুষের 


তেল সরষের তেলের কথা ধরুন, , 


আমার মনে হয় তার. পশচশ শতংশ 
ধনস্পাতি উৎপাদনে বাবহৃত হয়। 
এর দাম ছিল পাঁচ টাকা কে জি, 
এখন দশ টাকায় বিক্রী হচ্ছে। ৷ 
ঘাটতি অর্থনীতি ও অপ্রত্ক্ষ বর 


করের সঠিক তুলনামূলক হার জানা 
দরকার। ১৯৬০-৬৯১ সালে মোট 
আয় ছিল নয়শ এক কোট ডাকা । 
তর মধ্যে প্রঅক্ষ কর দুশো 
পচানবব্ই টাকা এবং অপ্রতক্ষ কর 
ছয়শ ছয় কোটি টাকা! প্রত্যক্ষ 


নীতি দাঁড়াল ৮৫০ কোটি টাকা। 
এ সত্য লযাকয়ে রাখা হয়েছিল যে, 
৪২৩ কোটি টাকা রাজাগুলিকে 
দেওয়া হয়েছে। এখন সেগুলো নিয়ম 


'. সঙ্জাত করা হচ্ছে। এখন আ্ডন্যাল্স 


জারী করে বাড়াত ৩৩৩ কোট 


করের শতকরা হার দিল মোট আয়ের টাবা তোলা হচ্ছে। শ্রীচ্যবনকে প্রশ্ন 


৩২৬৩ শতাংশ। অপ্রজ্ঞক্ষ করের 
শতবরা হার ছিল মোট আয়ের 
৬৭৩৭ শতাংশ।  ১১৭৩-৭৪ 
সালে আয় ৫১১৩.৫৬ কোটি 
টাকা। তার মধ্যে প্রতাক্ষ কর ৯৩১৪ 
কোট টাকা এবং অগ্রতাক্ষ কর 
৩৭১১ কোটি টাকা। অপ্রত্যক্ষ কর 
মোট বরের শতকরা হিসেবে ৭৪.৩ 
শতাংশে উঠে গেছে, কিল্তু প্রত্যক্ষ 
কর ২৫.৭ শতাংশে নেমে গেছে। 
যেহেতু প্রত্যক্ষ কর ধাঁনক 
শ্রেণীকো স্পর্শ কারে তাই তা বাড়তে 
পারে না। অতএব সাধারণ মান্- 
যের বাঁধে বোঝা চাপাও।.স্মধারণ 
মানুষের দৈনন্দিন ব্যহহার্য, একশ 
যোলটি 'জাবসের অনেবগ্যাীলর ওপর 
আল্তঃশুজক! বসানো হয়েছে। " 
এবার ঘাটাত অর্থনশীতি প্রসঞ্গ। 
প্রথম পণ্টবার্ধক পরিকল্পনা কালে 
(১৯৫১-৫৬) ঘাটাত বাজেট ছিল 


৩৩৩ কোটি -টাকার। এই সংখ্যা 


কেন্দু ও রাজ্যের যুক্ত হিসোক।. 


দ্বিতীয় পাঁরকল্পনা (১৯৫৬-৬১) : 


UR দাঁড়াল নয়শ- চনয়াম্ন কোটিতে। 


দে্পদের সংবাদদাতা) Hl নিন শ্রীজর্জ “ফার্ণান্ডেজ এবং 
'শ্রীপটার : আলভরেজের প্রাত- 


 গিত এতারশে নভেম্বর থেকে 
দোসরা ডিসেম্বর পর্যন্ত জ্মাজতন্তী, 
দলের (এস পি) জাতীয় কর্মপারিষ- 
দের ঠঠৈকের সিদ্ধান্ত পশ্চিম 
বাংলায় এই দলের সমর গ্রহের 
প্রচন্ড হতাশার স্যাম্ট ।করেছে। 
চমাজতন্তী দলের কর্মসাঁমীতর উত্ত 
বৈঠকে উত্তর প্রদেশ, . উীঁড়ষ্যা ও 
মাণিপিরের আসন্ন নির্বাচনে শুধব 
মাত্র বমপল্থী দলগীলর সঙ্গে 
শনপেচনশ সমঝোতা এবং “বিভন্ন 
ইস্যতে সস পি: আই এম, আর 
এস পি, ফরোয়ার্ড বলক, প্রভীত' 
বাভিন্ন বামপল্ধীদলের সঙ্গে যৌথ 
সংগ্রম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হায়েছে। 
বি 
বঙ্গের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী অশা বরে- 
ছিল যে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষেত্রে সি পি আই এমের সত্যে যুন্ত 
আন্দোলন গড়তে বর্মাদাঁমাত নিষেধ 
করবে, কিল্তু তাসের সে আশা 
পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া সারা ভরত 
রেল কর্মী ফেডারেশনের সভপাঁত 


্বান্দতা এবং শ্রীআলভ'রেজের 


'পরজয়ের সুযোগে পুরনো পি এস 


পি গোষ্ঠী এক হও বলে, যে 
যে স্লোগান তোলা হয়োছল এস 
পির জাতীয় কর্মপাঁরষদ তাকেও 


শআমল দেনান। . 


প্রস্াতঃ উল্লেখযোগা, গত পয়লা 
নভেম্বর থেকে আটটি বমপল্থী- 


দলের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন করার 


নেতৃত্বে শ্রীবমান মিত্রের নেতৃত্বাধীন 
আঁফাসয়াল"গেম্ঠটীর তীব্র বিরো- 


ধতা বরে। বিক্ষুব্ধ গোম্ঠীর শ্রীমতী 


সার্থারকা ঘোষ ও শ্রীমতী উমা গৃহ 
রাজা কর্মসামীত থেকে - পদত্যগ 
করেন। শ্রী”্মর গৃহের দাঁক্ষণ হস্ত 
স্বরূপ শ্রীসুনীল দাস দলের প্রাথ- 
মিবা সদস্যপদ থেকেও ইস্তফা 
দেন। অংশা এব্যাপারে বিক্ষ্ধ 
গোষ্ঠীর সকলেই একমত নয়। 

বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এখন দাবী করছে 
যে দতেরেই নভেম্বর বাংলা বন্ধ 
সেঙ্গে যৌথ্‌ কর্মসূচী নিয়ে চলার 


'বলৃতে চাই। 


কার, কতদূর আপনারা ফাবেন ? 


আপনাদের বদ্ধ্যা বাজে খরচ 


মেটাবার জন্য কেবল নোট ছেপে 
বাচ্ছেন। ১৯৬৩ সালে আপনারা 
আযাডামনিস্ট্রোেটভ সার্ভিসে ৭৫.৩৭ 
কোট টাকা খরচ করেছিলেন আর 


১৯৭৩-৭৪ লালে করছেন ২৭৯.--৯ 


88 কোটি টাকাঁ। 


পার্লামেন্টের সেন্ট ল হল, দর্শ- সম 


কদের গ্যালারী ও -মঅন্যান্য জায়গা 
প:লিশের লোকে ভার্ত। অন্য কোন 
দেশে এই অবস্থা হয়েছে বলে 
আমার মনে হয়না। কেন্দ্রীয় 
পুলিশ বাহিনী সম্পর্কেও কিছু 
সংবধান অন্যায় 
কেন্দ্রের পলশ বাঁহনপ রাখার কথা: 
নয়। ১৯৫০-৫১ সালে এদের 
জন্য বেদ্দর খরচ করেছে তিন কোট 
টাকা, শকল্তু ১৯৭৩-৭৪ সালে 
সালে একশ প'যত্রিশ কোট টাকা। 
শ্রীকাউলের বর্তৃত্বে রিলার্চ আপ্ড 
ইন্টেলিজেন্স উইং নামে একট! 
সংস্থাই 'বা থাকবে কেন? সংসদীয় 
গণতন্যকে হত্যা এবং . সররকমের 
চিনি কত গু ' [চলবে 


সমাজতন্ত্র দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে হতাশা 


কথা ছিল। বন্তু আফাসয়াল 


(গোষ্ঠী এখনও বামপল্ধী দলগুলির 


সঙ্গে চলে দলের নীতি ও সিদ্ধান্ত 
বিরোধী কাজ করছে। 

অপরাদিকে জাতীয় নেতৃত্বের অনঃ 
রক্ত এবং রাজ্য নেতৃত্বে আসীন 


শ্রীবমান মিত্রের অনুগামীরা বলছেন -*- 


যে পশ্চমংঙ্গে যে ভয়াবহ রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৌতক সত্বট দেখা 


দিয়েছে ওক্যবদ্ধভাবে তার মোকা- 


বিলা করতেই, হবে। এছাড়া শুধ 
সতেরেই নভেম্বর পর্যল্ত এক সঙ্গে 


চলার কোন “সিদ্ধান্ত আদৌ গৃহীত 


হয়নি! 

আগামী চোদ্দই ডিসেম্বর রাজা 
কর্মপাঁরষদের পূর্ণাঞ্ঞা সভা এবং 
পনেরোই ও ষোলই ডিসেম্বর প্রাদে- 
শশক' শিবিরে দুই গোষ্ঠীর আলো- 
চনী হবে। এনিয়ে তিন্ততা হলেও 


দল ভাও্গাভাঁঞ্গর পর্ধায়ে যাবে বলে. 


কোনো পক্ষই মনে করে না। এছাড়া 


“বিক্ষব্ধ গোষ্ঠী বুঝতে পেরেছে যে. 


জাতীয় নেতৃত্ব এখন বামপল্ধীদের 
সঙ্গে যুক্ত আন্দোলনের পথেই চল" 
হ্নে। 


Nk 
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টি দপণ |. শ্রকবার এই ডিসেম্বর ৯৯৭৩ 





স্ভিয়েত কাঁমউনিস্ট 
প্রধান লিওনদ ব্রেজনেভের ভারত" 
শ্মফরকে কেন্দ্র করে পহন্দী-রুশী 
ভাই ভই”-এর রব: অংস্থা "নিয়ে 


পির 


বয়েবাদন কটলো। আকাশবাণপ, 
সংবাদপত্র, সংবাদপরে প্রকাশিত 


' ড় বড় শহরে ভা, প্রদর্শন, চল- 
চি উৎসবও 
1, কতো কথা, সোঁভয়েত কাঁমউানস্টবা 
বতো। ভল, ক বির, আঁতহ্য 
সেভিয়েত বিপ্লব সমষ্টি করেছে 
-_ শোঁষত নিপীড়িত মানবসমাজের 
সর্থক বন্ধ; এই কঁমিউিস্টরা, 
দীনয়া জুড়ে কমউানস্টদের কতো 
“ অিবদান, ভারতের স্বধীনত-দংগ্রম 
থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের 





আয়োজিত হয়েছে৷ 


খ্যণ্ড প্রোগ্রেস”, “ওয়েলকাম, ফ্রেন্ড 
অব হীাণ্ডুয়া?, , “জাতীয় মানক 
আন্দোলনের অগ্রদূত”, “মা্ঝন 


সাম্রাজ্যবাদ ও চীনা সম্প্রসারণবাদ 
নিপাত ফাক”  ইত্যাদি। 
শ্লেগনটি যে গুপ্ত প্রচারকের 


 ধক্জ্ঞাপন, ইত্যাদিতো অছেই। এছাড়া উদ্দেশ্য স্স্পষ্ট করে তেলে একথা 


শিশুও বুঝতে পারবে। লক্ষ লক্ষ 
টাকা খরচ বরে এই প্রচারাভিষান 
যে সরকার বা দল বা দংস্থ,ই করে 
থাকুক, তারা নাম গোপন রেখে অসং 
গত কাজ বরেন নি তো? গ্চাঁনা 
সম্প্রনারণবাদ” কথাটির মধ্যে কি 
ভারত-সোভয়েত মৈত্র চান্তর 
গুঢ়ার্থ নিহত ? 


অনেকাঁদন থেকো আমার মনে 


অর্থনৌতক উজ্জ্রবনে, এদেশের চরম হয়েছে উদ্বেধন, [শলান্য'স প্রভৃতি 


অংকটের দিনের বিশ্বস্ত সঃহৃদ- 
রূম্ট্র সেভিয়েত রাশিয়ার কি 'িববট 
ভূমকাএসব বিষয়ে উদ্দীপনা, 
হৃদয়দ্রাংী সংবদে' মন্তব্যে সমীক্ষয় 
ছয়লাপ। এবকালে এদেশে কীমউ- 
জমে বিশ্বাসী দললে স্বদেশ- 
বোরতর আঁভযোগ শোনা যেত; 
এখন এবজাতের  কমিউীনস্টরা 
বোঁলীন্যে . উঠেছেন। এহেন 
7 সোভিয়েত দেশ থেকে আগত নেতা 
যখন ভরতের সবাঁংহুঃর প্রশংসয় 
মুখর হয়ে ওঠেন অন্তত প্রকাশ্যে 
তখন বলতেই হয় আধা ফাঁসস্ত 


শব্দগুলির আভিধানিক অর্থ পাঁর- 
ব্র্তনেযর ময় এসেছে। অন্তত 
পাঁশ্চমবঙ্গবাসীর পক্ষে এটা অবশ্য 
প্রয়োজন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও 
সিদ্ধর্থশত্কর রয় {মলে পশ্চিম- 
বাংলার বিভন্ন প্রকল্পের উদ্যোধন 
বা শিলন্যাস নিয়ে এমন! সব কান্ড 
করলেন তাতে শব্দগুির ব্যবহারিক 
অর্থ বদলে যেতে বাধা। সাঁওতাল 
দত প্রকল্পের প্রথম ইউনিটাটর 
উদ্বেধন করলেন প্রধানমন্ত্রী গত 
পনেরেই অবটোতর। অনেক! টাল- 
বহানা টান্‌পোড়েনের পর দিনক্ষণ 


ইীন্দরা সরবারও প্রগাঁতমাদী, সমাজ- ঠিক হল। বিদ্যুৎংসংকটে জজণীরত 


বাদশ হয়ে উঠলো। 
০ 
নানা ক্ষেত্রে = 


সুর 


শেষোস্ত . 


. কলকাতাবাদণ প্রথমে জানলো মুশ- 


কুলের আসান আসন্স। তারপর 


জানানো হল, না, উদ্বোধন হল বটে, 
| তবে বিজলণ আসবে নভেম্ণরের 
"শেষদিকে । এখন নভেম্বরের শেষে 


জানা গেল প্রধানমন্ত্রীর স্পর্শধন্য 
জেনারেটরের বোতামটি আর কঙজ 
করে নি, এ একদিনের পরই কঠিন 
লোহা কঠিন ঘঃমে আবার অচেতন। 
বাকখ তিনটে জেনারেটরের শ"গাঁগর 
চল্‌ হওয়া তো “দূর অন্ত” এমন 
কি প্রথম জেনারেটরটি থেকেই বদন 
উানশশো চলাত্তরের মার্চের আগে | 
পাওয়া যাবে না। লাঁওতল?ডতে 
ব্দ্যুং উৎপাদন না হোক, আন: 
চ্ঠানক উদ্বোধনের স্টান্ট হা্দিরাজী 
ও 'সন্ধার্থবাব, 'দিয়েছেন। রাজ্য 
বিদ্যৎ পর্ষদ এই সাফল্যের পর মদ 
ও মেয়েমানুষ নিয়ে থারহারে মন 
দিলে পারেন। এই দুই ক্ষেত্রে তাদের 
কাজকর্ম নিয়ে ফেব সংবাদ অনেক 
পর্রপন্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাতে 
* শ্বদ্তের চেয়ে এই ঝারবারেই 
তাদের আভিজ্ঞতা যোঁশ বলে মনে 
হয়। 

' শদ্বতীয় হুগলী সেতু ও কল- 
কাতার পাতাল রেলের 1শলন্যস 
প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন গত বছর। 
এক ইপ্সি কাজ না হোক, রাজ্য সর- 
কার তথা 'সদ্ধার্থবাবর পাধলাসাঁট 
তো হয়েছে। এতেই অমরা বাঙ্গলীর 
অত্যন্ত আহনদত। শ্দধ; অন 
রোধ, অমাদের বংশধরেরা যতে 
শব্দশ্দীলর অসল অর্থ শিখতে 
পারে সেজন্য ধৃসদ্ধার্থবাব্ু' এক 
অর্ডর্যাস জারী করে  উদ্বেধন ও 
শিলন্যাস ইত্যাদর নতুন প্রয়োগ 
ও বঞ্জনা বলবৎ বক্গুন। 


শিল্প প্রসারের জন্য খণ 


মহযোগিতার 
পর হিবে। আন্তজাতিক ন্ড় ব্যবসায়াদের হাত চলে যাচ্ছে 


বিষয়ে কমিউ'নস্ট রাশিয়া ও 
দয় গণত,ন্তিক ১2 
পোষণ বরে বলে ঘোষণা বরা 
হয়েছে। ইন্দিরা সরকারকে সার্টি 
ফকেট দিতে দিতে ঢদাভিয়েতেব 
কামউনিস্ট রাষ্ট্র কি চেহারা পেতে 
চলেছে, সেটা বমিউাঁনজম “বশারদরা 
চর করবেন। যৌথ বিবৃতিতে 
এবথা বলা হয়েছে যে, ভারত 
সোভিয়েত চান্ত বিশ্বের অন্য 
কোনো দেশের পক্ষে বিরেধী 
কোনো ব্যাপার নয়। এই পাঁর- 
প্রেক্ষতে ব্রেজনেভের »্ফর উপলক্ষে 
প্রচারিত পোস্টারগীলর কথা মনে 
আসে। উতর খবর নেই, উদ্যোন্তর 
পরিচয় নেই, এমন অসংখ্য পোস্টার 
কলকতা শহরের দেয়ল অলংকৃত 
বরেছে। [অবশ্য ছাপাখানার নাম 
অছে, যেমন, ভারত লনোটাইপ 
-' কেম্পান ও  লমীক্ষা প্রেস।] 
বোনোঁউ একভাষশ,। কোনোটি 
দবভাষী, বোনে এক . বর্ণের, 
কেনোটি বহু বর্ণের। বেঝা ষয় 
সার ভারত জুড়ে এই গ্রচীরপত্রের 
প্রচারাভিষান করা হয়েছে। পেস্টার- 
গুলির কয়েবটি শ্লোগন £ ফ্রেন্ডস 
ফর এভার ইন স্ট্রাগল ফর পাস 


১$ 


কা 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

সরকার ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের 
জন্য কোর যফ্বববদের খণ দিতে 
প্রস্তুত বলে বড় বড় বিজ্ঞাপন 
ছাপা হচ্ছে। সরকার নব্দুই ভাগ 
মূলধন ও জাতীয়কৃত ব্যাঙ্ক 
গুলি থেকে দশভগ টাকা ধরণ 
হাসাবে দিতে রজী আছেন বেকার 
নব বিধ্বস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে । এই 


রয়েছে যারা নামেমান্ত কারখানা 
দেখিয়ে বাঁচিমল বাক করে ফলে 
ফেপে যাচ্ছে। ব্যাণ্কের কাছে টাকা 
ধণ নেবার ময় কিছু আফসার 
ঘ.তক্চ কংসায়াকে . তাঁদের ফার্মে 
অফসরের লোককে চাকুরী [দলে 
তবে খণ এর ব্যবস্থা করে দেবেন! 
হলে প্রাতশ্রাত দিচ্ছেন। তার ওপর 
আছে ঘুষ বাঙলা বেকাররা 


টাকার ধাণ খুক কম তই বড় বাজারে ক্রমশঃ এই দরকারী প্রকল্পে বিরন্ত 


এবদল বড় ববসায়ী জরকরের টাকা 
ধার নিচ্ছেন কবসা করর কম 


দোখয়ে। ত'রপর সেই টাকায় কেউ : 


কেউ বড়া কিনেছেন কেউ দুদে 
খাটাচ্ছেন। 

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্রীশল্পে- সর- 
কারের বরাদ্দকৃত অর্থের পনেরো- 
আনা 'বড় বেওসাদারের “হাতে চলে 


ও বাঁতশ্রদ্ধা হচ্ছেন। 

গত সপ্তাহে বরানগরে স্মল স্কেল 
সার্ভস ইনস্টিটিউট হলে ক্ষুদ্র 
শিল্পের নাৎড় আঁভ্যামের চয় 
পাঁচ ছ হাজার প্রকল্প পেশ বরা 
হয়। উদ্দীপনাও লক্ষ্য করা গিয়ে- 
ছিল। অথচ. সব সেই বড়লোক 
খুটিওয়ালাদের জনা। তই এঁদভায় 


যাচ্ছে।* বাঙলণী বেকার ছেলেরা বার” কিছু বেকার ইাঁঞ্জানয়ার ক্ষ্রোশজ্প 


বার সরকারী আমলাদের অসহ- 
যোগিতায় হতাশ হচ্ছে। কোনও মতে 
খণ নিয়ে বাবসা করলেও কর্তৃ- 
পক্ষের তদারকর ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা 
যখন তখন কারখনা পরীক্ষা বার 
নমে ঝমেলা চালাচ্ছে । অথচ লক্ষ 
লক্ষ টাকা খাপ বড় ব্যবসায়ীদের কাছে 


সম্পর্কে তাদের করুণ আঁভজ্ঞতা 
বলতে চেয়েছিলেন বলে সভাপাঁত 
মন্ত্রী জয়নাল আযোঁদন বললেন 
“বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমা- 
দের কথা শোন, না হলে চলে 
শাও” 


সি পি আইযেৱ সঙ্গে 


নবীর গ্রণের 


॥ তিন? 


মমবোচ্ঠাৰ চেষ্টা 


(দর্পপরের সংবাদদাতা) 


কংগ্রেসের বিক্ষুত্ধ গোষ্ঠাঁর 
অন্যতম নেতা লক্ষ্মাক।ল্ত বসুর 
ওপর যে, ।স পি আহ-এর নেতৃবৃন্দ 
মহাখ্পা এ খবর দর্দমণের পাতিক" 
দের অজানা নয়। দম্প্রাত জানা 
গেছে যে, পশ্চিফংঙ্গের শ্রমদপ্তরের 
রাষ্ট্রমন্দ] ও বক্ষ গোম্ডীর অন্য- 
তম মুখপাত্র প্রদীপ ভট্রাচর্য বনি পি 
আই-এর ছে একটা লমঝোতায় 
আসার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। 

প্রদীপবব্দ কিছ দিন৷ আগে 
দিল্লী 'গয়োছলেন সরকারী কাজে। 
দলা অবস্থনকালে তান পাশ্চম- 
বঙ্গ থেকে নির্য্বচিত কিছ কংগ্রেসী 
এম প্‌ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে 
দেখা করে পাশ্চমবঙ্গের রাজনৈতিক 
পাঁরাস্থাত এবং তার পরিপ্রোক্ষতে 
দল্লীর প্র'তাক্রয়া নিয়ে আলোচনা 


করেন। আলোচনার সময় প্রদসপবব 


বুঝতে পারেন যে, সি পি আই-এর 
উচ্চতম নেতৃত্বের পক্ষ থেকে প্রচন্ড 
তৎপরতা চলছে বংগ্রেস ও তার 
শ্রামক সংগঠনের নেতৃত্বের একাংশের 
দাবী অনুসারে লক্ষত্ীবাকু সহ 
বিক্ষত্খ গোচ্ঠীর ওপর শংস্তিমূলক 
ব্যস্থা গ্রহণ করানোর জন্য। এ 
ব্যাপারে দি পি আই-এর কয়েবজন 


নেতা প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যন্য নেতা" . 
' দের সঙ্গে বিভন্ন আভযোশা [নিয়ে 


কথা বলছেন। 

প্রদীপবান্ু সি পি অই নেতৃ- 
ত্বের সঙ্গে বসার আলে.চনা করার 
সম্ভাব্যতা নিয়ে কেন্দীয়- উপমন্তী 


শ্রীপ্রণব মুখাজশীর সঙ্গে দেখা করেন; 


এবং প্রণবনবুষে এ ব্যপারে 
উদ্যেগাঁ হতে অন্দরোধ .করেন। 
প্রিয় নেতা প্রপ-ব.বুর পক্ষে প্রদীপ- 
বাবর এ প্রস্তাব বণতল করা সম্ভব 
হয় না। {তান তখন সব পি আই-এর 


অন্যতম প্রভবশালী নেতা ভূপেশ 


গুপ্তের সঙ্গে যেগাযোগ করেন 
এবং প্রদীপবাবর সঙ্গে ভূপেশববুর 
গোপন আলেচনার ব্যবস্থা করে: 
দেন। ্ 

এই নিভৃত আলোচনা বৈঠকে 
ভূপেশবাব; লক্ষর্মীবাব; ও এন এল 
সি সি নেতৃত্বের [সি পি অই ও 
তার শ্রামক শাখা এ অই টি ইউ 


শির প্রাত শন্ুতমূলকা আচরণের | 


জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে মৈত্রী, বন্ধনে 
আবম্ধ। বর্তমান ভারতবর্ষের সাম- 


গ্রিক রজনোতিক পাঁরস্থাতর পট- {| 


ভূমিকায় প্রগতিশঈল কার্যক্রম রূপা 
যণের জন্য কংগ্রেসীস পি অই 
মিলত উদ্যোগের প্রয়োজন! আছে 
বলে মনে বাঁর। যাঁরা এই প্রয়াসে 


প্রদাঁপবাকু  ভুপেশবাবুকে 
বোঝাতে চেঙ্খা করেন বক দুষ্ট- 
ভঙ্গা নিয়ে লক্ষন, পঞ্খজব।বু 
.প্রম্খ এন এল '!স্য [সির নেতারা 
পাশ্চমবঞ্গের ট্রেড ইউানয়ন ফ্রন্ট 
কাজ করছেন। প্রদাঁপবাং কিছু 
দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান ভবে কয়েক" 
জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা' কায়েমী 
স্বার্থের পৃঞ্পেষণা বরে চলেছেন! 
প্রদীপখব্ : ভূপেশবাবুকে িন্ছ; 
কিছু 'বািঁচ্ছ্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
কাউকে প্রগাতশশল ও প্রাতক্রিয়া- 
শীল বলে চাহত না খবর জন্য 
অন্দরোধ করেনা - 

এই আলোচনার সময় ভূপেশ- 
বাবু বলেন যে, লক্ষয়ীকল্ত বসু 
যাঁদ তাঁর আগের কার্যকলাপ সম্পধে 
দ্খ প্রকাশ করে বিবাঁত দেন 
তাহলে আমরা আপনাদের সম্পর্কে । 
আমাদের সিদ্ধান্ত পানশীংবেচনা 
করতে প্রস্তৃত। এ প্রস্তাবে প্রদীপ- 
বব; রাজশ হন 'ন। তান বলেছেন, 
প্ঃখ প্রবাশ করে? বিংৃতির 
ব্যাপারটি বাদ দিয়ে আমি আপনাদের . 
প্রাতশ্র“ত দিতে পারি যে, আপনাদের 
প্রীতি অক্রমপাত্মক ঘটনগ্ালর যাতে 
পনরবাত্ত না ঘটে সে ব্যাপারে 
অমি ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করব। 

দিজ্লশতে ভুগেশৃধাবূর সঙ্গো 
প্রদ্দীপবাঝর এই আলেচনার পরি- 
প্রোক্ষিতে কলবততেও বিক্ষুব্ধ 
গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা . শর 
হয়েছে। এখন রাজ্যের রাজনৈতিক 
মহল ওৎসকোর সলো লক্ষ্য করছেন 
রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেতে 
দেখা যায় কি না! 


০১১১১১১১১১১ 


ছ্বার্থান্বেফীদের চক্রান্তে ষে' 
সংবাদ প্রাতাদন নিহত ছয় 
দৈনিক পরে, দপূণ আপনাকে 
- সে সংবাদ পরিবেশন করে 
নিভশক মতামত গড়ে তুলতে 
লাহাব্য করবে। - 


দর্পণ 











চার ৮৯ 


চাষীদের দুঃখের দিন কবে শেষ হ্‌বে ? 


গরীব চবীর। চোখের জল 
ফযরোর না। বারভূমের একটি হেন 
গ্রমের অন্বত এল দু-চারজন 
চাষীর সঙ্গে কথা বল,ছল'ম। 
ভারে ভরে স্মেনার ধান তারা কেটে 
এনেছে খামারে (বাঁশের বাখ,রাঁর 
তৈরী, পাটা অর্থাৎ লম্বা বেড়া দাঁড় 
করা-না ছিল তেঙোর ওপর। ধানের 
আঁট ধরে অছাড় দিচ্ছিল তর'ণ 
মুনীষ। ছাড়য়ে ছিটিয়ে ধানগুলো 
পড়াছল ডাটাই-এ আর নিকানো 
খামারে। | 
ধানে বন্ড যেশী চিটা ভূষা হয়েছে। 
তবুও ধান ভজে গেছে, লক্ষী 
কেরপায়।৮ 

পরক্ষণেই চিরন্তন এক মহা” 
জনের আগমন। মহাজন প'শের 
গ্রঃৎমর মন্ষ। তান আগেভাগে 
দশ টাকা মন দরে ধান কিনে ফেলে- 
ছেন। চ'ষ করার সময় অভাব অন- 
টনের ‘দিনে অন্ধকার ভী-্য-তর বথা 
চিন্তা করেও এই হাঁড়িকাঠে মাথা 
দিয়েছে তারা। এখন সনদে আস-ল 
তুলে নেবে। অর্থাৎ আশি টাকা 
কুইন্টল হলেও দম দত হবে দশ 
টন কুইন্টল। এই খাণ শোধ করতে 
সব চলে যাবে। ঈশ্বর থাউরী আময় 
দৃফ.ফস বরে বলোছিল “থা এদর 
জৰলায় আবার ছারা বছরডা রঙ্গে 
থাকতে হবে” 

যাদও সরকারী ধণ রক পর্যায়ে 
ীবছদ কিছু দেওয়া হয় তার সপ 
তের কথা ভাবা যায় না! অল্প খা, 
শবচ্ই হয় না। বরং ক্ষংধার জৰালায় 
-এ টাকায় পেটে খেয়ে ফেলে। তাছাড়া 
' প্রপ্য টাকা তুলতে গেলে দাল.ল- 
শ্রেণশকে খুঁশ করতে এবং দফতরে 
যাতায়াত বরতে করতে সব টাকার 
বেশ 'মোটা অংশ, খরচ হয়ে যায়। 
তাই চষের জানিসপন্ন কিনে দেওয়া 
দরক'র। হাওড়া জেলার পাঁচলা 
গ্রামের শাই  মেজ্লাও একই কথা 
বললে, তর চাষের ধান খুব ক হয়। 
. বেশী হয় সপারী। সংপারা ধরার 
আগেভাগেই  মাড়েয়াড়ী মহাজন 
টাকা আঁগ্রম দিয়ে রূখে। ফসল 
পাকলে যা দাম বাজারে ওঠে তর 
তুলনয় অনেক কম দাম দেওয়া 
থকে। লাভ হয় মহাজনের ৷ গাছের 
মলক বাঁ্ুতই থাকে। এই বঞ্চনার 
চির:বলে কঠমো চলেই আসছে। 
. তাই উদিশশো একাত্তর-চুয়ত্তর 
সালের বাজেটে কৃষকদের ওপর এক 
বেট, পণ্চ.শ লক্ষ টকার কর 
চাপানো হ'লা। জমির ওপর পর্ত 
অর্থাৎ প্রাত সোয়া চারগুণ নতুন 
বর. বদ্ধ হলো। ট.কা ' প্রতি 
ছ পয়সার স্থানে পাঁচশ পয়মা। 
কৃষকরা ভূিরাজস্ব দিত পারছে 
না। - 
ধঠক' এই সময় আশ্বিন মসে 
যখন নতুন ফান উঠছে ধানচালের 
হ্যবসায়ীরা সঠিক দরে ধান বিনতে 
-চইছে না। ফলে বাজার পড় যাচ্ছে। 


আহং-কনদি 


কম দামে ধান 'বাক্ত করে চাষণরা 
বচ।রর চেস্টা করছে। তদের আথক 
অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে 


উঠছে। এস অবস্থা করছে তারা 


পের ক্ষেত্ে। কমহাঁন ফিল জুট 
কর্পেরেশন ন্যয্যদ্ব র পাট ফেলার 
কেনও ব্যবস্থাই করতে পারছেন 
না। সরকারী ব্যর্থতা পাহাড় প্রমণ 
হয়ে চষাঁদের চেপে ধরছে। ক্রমশঃ 
ধান. চ.ষের পাঁরবর্তে প।শ্চম বঙনায় 
পাট চাষের জামও খুড়ছে। এই 
উদ্বেগজনক প্ারুস্থাতর হাঁদশ 
পাওয়া যাব নীচের তথ্য থেকে। 
দেখা গেছে উন্শশো, জাতচাঁজলশ- 


.অংটচাল্লশ সালে পাট চাষ হতো 


২-৭৭ লক্ষ একর জমিতে। আট ট- 
উনসন্তর সাল বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়- 
য়েছে ২৬.৫ লক্ষ একর জাম। 


চারা পট চাষের মত তুলা চাষ চাষব। 


করেও পথে বসেছে। তর ওপর 
নাঁতিজ্ঞানহাঁন কৃ'ষ আফসার-দর 


[শয়ালদ| ঠেধনে মনানদেৰর দৌোমাঘ্য 


(দপপের সংবাদদাতা) 

পর্ব রেলের শিয়লদ] হ্টেশনে 
একদল মস্তনের দৌরস্তেক্স ফলে 
প্রায় প্রতাদনই উত্তরবঙ্গগ।মী 


আপ দার্জালং মেল দ্রেনের এবং 
অন্যন্য দুর পাল্লার তৃতীয় শ্রেণীর 


সাধারণ যাদের দারুন দরভেণগ 
ভেগ করতে হচ্ছে। এই মস্তানদের 
সঙ্গে কহু চংখ্যক প্দালশ এবং 
কিছ রেল কর্ম! প্রত্যক্ষভ,বে জাঁড়ত 
রয়েছে হলে আভষে'গ প.ওয়া গেহে। 
জানা গেছে যে, তৃতীয় শ্রেণীর সংর- 
ক্ষত অন্সন বা বর্থ ছাড়া যে সব 


যাত্রী দজীলং মেল এংং অন্যান্য : 
দূরপল্লা ট্রেনের স্বৃতীয় শ্রেণীর 


সাধারণ কমমরায় যেয়ে থাকেন 
মস্তানরা সেই লব য্তীর একাংশের 
কাছ থেকেই রন্তচক্ষ; দৌখয়ে ভীত 
প্রদর্শন ঝা অন্যান্য কৌশল অব- 
লম্বন৷ করে টাকাকাঁড় অনদায় করে 
থাকে। . 
ওয়াকিবহাল মহলের বিবরণে 
প্রকাশ, মস্তানরা সারদনই, স্টেশন 
এলাকায় ঘোরাফেরা করে অপ 
দার্জিলিং মেল, অন্যন্য দুরু পক্জার 
মেল, এক্সপ্রেস এবং পমসেঞ্জার 
ট্রেনের তদের জন্য ৎ 'পেতে 
থকে। ওরা দুটি দলে ভগ হয়ে 
কর্জ করে। ট্রেনের কামরাগনীল 
চ্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড় করানোর 
আগেই একদল ঢলে য় কারশেড 
ধা ইয়ার্ডের কছে। সেখানেই 
নির্ধারিত ট্রেনের কামরগল প্রথমে 
রাখা হয় এবং ট্রেন ছড়ার প্রায় এক- 
ঘন্টা আগে ওগনাল ইঞ্জিনের সাহায্যে 
গ্ল্যাটফরমে এনে দাঁড় করনো হয়! 
ওয়া এ. সব ট্রেনের সাধরণ কামরার 
আসনগীল সেখন থেকে৷ যন্রীর 
বেশে দখল করে প্ল্যটফরমে চলে 
আসে৷ | 

অপর দিকে, এদের যে অংশ বা 


মানের 


ভুল প্রচারের বল্যাপে সূযমখণ তেল : 
প্রহ-ন হয়ে দাঁডুয়েছে,.চাব্বশ পর- 
গণ, সংন্দরন ও অন্যন্য জেলার" 
পচ্চল এলাক,য় এই তেলবাজ 
চাষ করে টাকা জলে ফেল] হচ্ছে 
মান্র। 

,. হুগলী জেলার ধনেখাল 
মাঁহলকণ;র, রামচন্দ্রপুর ইত্যএদ এলা- 
কয় আন্দ চাষ ব্যপক হয়, এছাড়া 
অরঞ্বশগ এলশার ।বস্তার্ণ অঞ্চল 
তো আলু চাষর জন্যই বখ্য।ত। 
এই আল, চ'ষের “্যপকত'র জন্যই 
একমত্র হুগলাতে বহ; কেজ্ড 
স্টোরেজ গড়ে উঠছে। বেলমণীড়র 
একজন চ.্ষার সঙ্গে ভান্ড.রহাটর 
মেড়ের দোকান বসে বথ। হচ্ছল। 
তার মতে এই অপ্চংলর দু-একাট 
থ.ল খনন করলে জবশ্যহ ভ,লো। 
'স হত প,রতো। 

মীজানগর থেকে যে খাল 
মেসো ও রুদ্রণী দিয়ে মাখ'লপুর 


দলটি চ্টেশনে অপেক্ষা করছিল 
তারা গ্ল্যটফরমে অগত বাহ্থমী 
যাদের সঙ্গে “গয়ে পড়ে” অলপ 
করতে থকে এ২ং অথের '(বানময়ে 
আসন সংগ্রহ করে দিতে পারে বলে 
তাঁদের ব্ছে প্রস্তব দেয়। যাত্রীদের 
এক'ংশ উৎফন্প হয়ে ভাঁড় এড়া- 
নোর জন্য ওদের প্রস্তাবে সড়া 
দেন। কথা হয় যে, টাকা আগ্রম 
দিতে হবে। মস্তন্দের প্রলে।ভনে 
পড়ে তদের অনেকেই 'আগ্রম ট.ক 
দিয়ে দেন। 

কিন্তু বারে দেখা টে যে, - 
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বংাদেশের বাণ 


, কোন সঃরাহা হচ্ছে না। 


দশ ॥ শক্তবার এই ডিনেদ্বর ১৯১৭৩. 
৮ 





তত দীন | 





পর্যন্ত গ্পেছ এ খালৈর রদ্বাণী 
থেকে উত্তর দক্ষিণে কাটলে সোজা 
ছোট খ।প্দর মন্ত থলের জলে চ'ষ 
2দভব হবে। মোগলপুরের, ঘদছা- 
কাছা হটি।ছল।ম এ চষ।ভাইকে নিয়ে? 
তর ওখানেই বড়! 1হজলের বনের 
প.শ 'দয়ে ষে.ত যেতে আশশ্য, ওড়ার 

পের কাছে দেখা গেল বছর বছর 
থিন্যা হওয়.র পথ। এখানে কনা 
নদার একটা স্লইস গেট থকা দর- 
বদর। বিছ দুর এগ য় গিয়ে দেখ- 
লাম একটি বরট পুকুর। লোকাট 
বললো এর ন'ম ফুলপ;কুর। ও:ট 
নাঁক সারা বছর শুক থাকে । আরও 
একাটি প:কুর ফর নাম হেদো তার 
অ.স্থাও তথৈবচ অর্থাৎ ঘটি ভো.ব 
না। এমন সঝ পুকুর সংস্+/র করলে ' 


, মাছের চ'ষ যেমন লাভজনক হয়ে 


উঠতে পরে তেমনি চাষেরও সুাবধা 
হতে পারে। তই ফহলপুকুর। হেদো- 


পুকুর ত্বাড়ই করলে রেল লাইনের 
পূরবদকের মাঠ সহজেই চাষ হতে 


প.রে। রমম্চন্দ্রপ,র গ্রামে চোরের 


উৎপাত ব্যাপকভ.বে হৃদ্ধি পাচ্ছে 


বলে শুনপ।ম। গ্রমের এক দোকান- ? 


দার ভালোমানুষ বলে ষ্র নম 
চারদিকে সর্াধাদত, তা.ক ধরা হয়েছে 
হদতেনাতে চযার করতে দে-খ। গ্রামের 
কিছ? লোকের ঘাট বাটি এমনাঁক 
ঘরর জানালা পর্যন্ত পাওয়া গেছে। 
লোব?টর কাছে মাছ ধরার দহট জাল 
ছিল। প্রাতরাত্রেই সে এ জ.ল দিয়ে 
দললসহ মাছ চার করতো। ধরা- 
পড়ার পর গ্রামর লোক বিচার করে 


চোরকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দয়ে'ছল। _; 


এখন এক শষ রাজনোতিক। দলের 
সমর্থক মোটা ঘংয নিয়ে দাগ চের- 
টিকে আবার গ্রামে -অশ্রয্ন দিয়ে ছ। 
কারও কোনও প্রতিবাদে ফল হচ্ছে 
না। 


যাৰাদের দুদ 


যাঁরা আঁগ্রম টাক। দিয়েছেন তাঁদের মের ওপরে মস্ভানরা অগের বথা 


অনেকেই মস্তনদের অগের কথ 


নযায়! ঘ্রেনের অসন পান নি। করণ 
ওরা অনন্য যত্রীদের কন্ছ থেকে. 
অ.রও বেশী টাকা নিয়ে ওদের 
দখল করা সেই আসনগ্াল পর- 
হতশি ‘সময়ে অ.গত অন্যন্য যাত্রীদের 
ছেড়ে দিয়েছে। আগের অর্থদাতা 
বাঁহ্গম ফাত্রীরা যাদও এর প্রাত- 
করের জন্য গ্ল্যটফরম পুলশের 
কাছে ছুটে যাচ্ছেন তথপ এর 
উপরন্তু, 
প্দাঁলশের উপাস্থাততেই গ্ল্যটফর- 


4 £ 


অধাটাল তেন করাঃ 


(দ্পশের সংবাদদাতা) 


দেশের সঙ্চে পাশ্চম২গ্গের ব্যবসা- 
বাণিজ্য হলে বহু বাঞ্গাল্লীর কর্ম 
সংস্থান হবে। সেই অ.শা সম্পূর্ণ 
ভ.বে ক্রর্থ হচ্ছে। দেই অবাঞ্গালী 
লক্ষপাত শিল্পপাঁতরাই  কজ্জা 


এক শ্রেণীর আবঞ্গালী শিজ্প- 
পাঁতর ষড়বল্মে বাংলদেশে ভার 
তের জিনিসপত্র সম্পর্কে তিন্ত ধারণা 
ও অবহেলার দৃষ্টি হয়েছে। তাং 
বংলাদেশে পাঠানো ভরতীয় মালের 


মান সম্পর্কে সর্বদাই, প্রশ্ন ওঠে। ১ 
' ববসায়ীর মাল অন্দমোদন করছেন, 


রজ/সভযয় ওঁ প্রশ্নের উত্তরে বাংলা 
দেশে রপ্তানী বর্ম ভরতীয় নিদ্ন- 
তন্তুঙ্গ দত্ডের সম্পর্কে 
বাণিজ্যমন্ত্রী ডি পা চট্টোপ'ধ্যয় 
রি হাহ অবস্থা” তাবে 
এবার থেকে ভালো জ'নস নস পঠযো”। 

অসলে তান যাই বলুন না 


কেন 'জানসের মান ব্েনও দিনই 


ভালো হবে না, যাঁদ দিল্লী-বোন্বের _ 


লক্ষপাঁতি ব্যবসায়ীর এজেন্টদের 
হাতে সরবনর নিজেকে সপে দেওয়া 
বন্ধ না করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে 
ববসা-বাপজ্য নিয়ান্ত হচ্ছে স্টেট 
ট্রোডং কর্পোরেশনের মাধ্যমে যার 
মূল অ'ফস দিজ্লশতে। স্টেট ট্রেডিং 
কর্পোরেশন বাংলাদেশ থেকে মালের 
অর্ডার পেলে তা ভাগ বরে তাদের 


_আণ্টলিক৷ আঁফিদগদুলোকে দেওয়াব 


কথা। এস টি দি-র কতৃপক্ষ নামে 
মার টেন্ডার দিয়ে নিজেদের পেটোয়া 


বাঙ্গাল ব্যবসায়ীরা পাত্তাই পাচ্ছে 
'না। তদের মল বাতিল হচ্ছে বিনা 
কারণে। বাঙ্গাল বাবসায়ীরা; জর” 
না তেমান বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের 
কাছ থেকে প্রয়েজনীয় অনুমোদন 


ঝগড়া করছে ও নান,ভাবে ভশীত 
প্রদর্শন করছে। তাছাড়া মস্তানরা 
স্রেফ বলে থকে যে যাত্রীদের কছ 
থেকে তারা আগে কোন টাকা নেয় 
না। পুলিশও ওদের কথন সয় 
দিয়ে থাকে। 

অসহায় যারা অবশেষে অদৃ- 
দ্টের ওপরে ধিরবার 'দিয়ে অসহনীয় 
ভাড়ের মধ্যে শেষ মুহূর্তে বিনা 
অ.সনেই গদগাদি করে ট্রেনে উঠে 


পেতেও হিমসিম খচ্ছেন। 
পশ্চিমবশোর সীমান্ত চোরা- 
পথে দেই অবাহ্গালশী ব্যবস:য়ী 
'শিজ্পপতিরাই তাদের তৈরী মাল 
পাচার করছে। এখন থেকে পশ্চম- 
বপ্পো বেকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের 
স:বিধার জন্য স্টেট প্রেডং বর্পো- 
রেশন ও অপর চেম্বার অব কমর্সের 
মাধ্যম দিয়ে সবলে অর্ডার মান 
ভাবে বল্টন করা হোক'। ভ.লোভবে 
বিজ্ঞাপন 'দিয়ে টেন্ডার ডাকা হোক! 


এভাবে একচেটিয়া ববগারীর.ই 
 হৈদেশিক বণিজ্য নির়ন্মণ করলে 
খুব শীঘ্রই বাংলাদেশে ভারতীয় 


দ্রবোর সব চাহিদা নিঃশেষ হয়ে 
যাবে। বাংলদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ের 
চুন্তর মাল লেনদেনের ব্যবস্থা বিছ 
কিছু পূর্বালে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, 
পরার রজধানীতে বসে ঘরলে 
ক্ষত ক? দিরলীর কাঁতপয় অম- 
লার হাতে জব যেন 90 
থাকে৷ 
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' দিদ্ধার্থ রায়ের দায় ঘাম 


কপিল রায় 








? 


, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সৌভাগ্য রবি এখন বুঝি অস্তাচলগামী। তাঁর 
কাজকর্মে ও 'কর্মদক্ষতায় নয়াদ্িল্লী আর যে বিশেষ সন্তষ্ট থাকতে পারছেন না তার লক্ষণ এখন আর 
গোপন নেই। লি পি এমের নেতৃত্বে নয় বাম পার্টির ডাকা ১৭ নভেম্ববের বাংল! বন্ধের সাফল্য এই 
দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখ! দিয়েছে, নয়াদিল্লীর অসন্তষ্টি আরও প্রকাশমান হয়ে উঠেছে। 
এই সম্পর্কে এখানকার উচ্চতম মহলে কিছুটা আলোচনাও হয়েছে বলে জানা গেছে। রক্ষিতা দৈনিক 
পত্রিকাগুলিতে এই বদ্ধ সম্পর্কে যে বিবরণী বেরিয়েছে এবং সংরক্ষিতা আকাশবাণীতে বিবরণ ছড়িয়েছে 
তাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যেন বিশেষ আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি এবং বিভ্রান্তও হন 
নি। তাই তিনি অস্থ সূত্ৰ থেকেও সঠিক তথ্যভিত্তিক মুল্যায়ন সংগ্রহ করিয়েছেন। - 

তিনি সিদ্ধার্থ নিরপেক্ষ চারটি পৃথক সূত্র থেকে এই বদ্ধ সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত মূল্যায়ন 
আনিয়েছেন। এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহস্থত্র হিসেবে সিদ্ধার্থবাবুকে এ ভাবে এড়িয়ে যাওয়ায় এখান- 
কার রাজনৈতিক মহলে বেশ একটু বিস্ময় সৃষ্টি করেছে এবং এই ঘটনাটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেও 
আনে করা হচ্ছে। এই চারটি সুত্রের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে সেই সংস্থা যা “র অর্থাৎ রিসার্চ আয 
। আযানালিসিস উইং নামে পরিচিত আর অন্ত তিনটি স্থত্র হচ্ছেন, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী অধ্যাপক 
“দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যুবকংগ্রেস নেত! শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্দী এম পি এবং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের 
আর একজন তরুণ ও শক্তিধর কর্ম । শেষোক্ত তিনটি স্ৃত্রের, একটিও যে বর্তমানে সিদ্ধার্থবাবুর 
সমর্থক নন তা এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়েছে । এই চার স্ুত্রের যুঙ্যায়নে বন্ধের সাফল্যকে 7 
যিনি সবচেয়ে কম’ করে দেখিয়েছেন তিনি বলেছেন যে. বন্ধ শতকরা চল্লিশ ভাগ সফল হয়েছে 


| জর সবচেয়ে বেশি করে যিনি দেখিয়েছেন তার মতে সাফল্যের পরিমাণ শতকরা ষাট ভাগ। 


এদের 


অনেকেরই ধারণা পনের তারিখে এই নয় পার্টির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত আইন অমান্তকারী মিছিলের ওপরে 
পুলিশ এ ধরণের মারপিঠ না চালালে সতের তারিখে-কি ঘটত তা বলা কঠিন। 


এ'দের মতে পাঁশ্চমংপো রাজ 
নৈতিক হাওয়ার মোড় ফিরেছে। 
গতের নভেম্বর তার সাম্প্রাতকতম 
_প্রকাশ। তাই নয়াদিল্লীতে উদ্বেগের 
ছায়া নেমেছে। প্রধনমন্দ্রী এখন 
জ্যানশ্চিত হয়েছেন যে সিদ্ধার্থ- 
যাবকে দিয়ে আর তাল, সামলানো 
সম্ভব নয়, তার দ্বারা কার্যোম্ধারও 
আসম্ভব। ধু 
িদ্ধার্থবষহ নিজেও যে অ.স্থাটি 
বুঝতে পারেন নি তা কিন্তু নয়। 
*অবস্থাটি যে ক্রমেই তাঁর বিরুদ্ধে 
যাচ্ছে, জনাপ্রয়তায় যে প্রতলতর 
ভাট: টান ধরেছে, বংগ্রেসের আভ্য- 
্তরীণ দলীয় খেয়েখোঁয় ও খনো- 
খাঁন রুখবার শান্তর যে অভাব 
ঘটেছে এ সবই তানি বেশ বুঝতে 
পারাছলেন। তাই কলকাতা ছেড়ে 
শদক্লীতে ফিরে আসবার অভিলাষ 
ও প্রয়াস তাঁর বেশ 'বছদন থেকেই 
দেখা যাচ্ছিল। বিবদমান কংগ্রেসী 
উপদলগ্দীলকে প্রায়শই তিন ভয় 
দেখাচ্ছিলেন যে তারা না শোধরালে, 
তারা কথা না শুনলে তান 'দল্লন 
ফিরে বারেন। মোহন কুমারমত্গলমের 
মৃত্যুর পরে শুধ: কলকাতাতেই নয়, 
খাস! দিল্পাতেও ঘনিষ্ঠ মহলে এই 
ব্যান্তগত প্রচারপ্রয়াস শেষ জোরদার 
হয়ে ওঠে! বারণ “মোহন” ছিলেন 
যোগ্য প্রগাঁতশীল পরূমর্শদাতা। 
ত্যই “মোহনের” মৃত্যুতে যে আম্দনাঁট 
শূন্য হয়ৌছল সেটিকে পর্ণ ফর- 
বার প্রয়োজন দেখা দেয়। এবং সে 
শুন্যতা পূরণের যেগ্যতা যে শুধু" 
মার 'সিদ্ধার্থবাব্ুরই "ছিল এ কথাও 
প্রচারের হাওয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া 
হয়োছর্ল বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে। এ 


কথাও বলা হল যে শুধু শূন্য 


-আসন পূর্ণ করবার জন্যই নয়, 


পরস্তু কেন্দ্রীয় প্বরাল্ট্র মন্ত্রণালয়ের 
ভার নেবার জন্যও তাঁর ডাক পড়েছে 
নয়াদিল্লশ থেকে। শুধ পশ্চিমবঙ্গের 
মুখ চেয়েই যে তানি নয়াদল্লশীর এ 
অনুরোধটিকে ঠোঁকয়ে রেখেছেন তার 
জানান দিতেও কসুর বরা হল না। 


বা্ধমান ব্যারিষ্টার , 


দীসদ্ধঃথের মনোবাসনা 

এটা যে নিছক নিজের দরকাড়া- 
নোর চেষ্টা ছিল তা এখানকার সক- 
লের সামনেই স্পম্টা হয়ে গেল কেন্দ্রীয় 
মান্বরমশ্ডলীর্‌ সাম্প্রতিক পুনগ্ঠিনের 
সময়ে। এ সময়ে িদ্ধার্থববহ বল- 
কাতা ছেড়ে এসোৌছলেন এই বলে যে 
পাকাপাঁকিভাবে এবারে 'তাঁন নয়া- 
'দল্পশতে থেকে যাবেন। আনুষ্ঠানক 


বাঁব। থাকলেও সবাই শসদ্ধর্থবাবুর - 


কথা বিশ্বাস করেছিলেন। এখনে 
এসে সাকহিলার রোডস্থ নয়া বঙ্গা- 
প্রধানমন্ত্রীর টোলফোনের প্রতীক্ষায় 
মাল্মন্ডলীতে স্থান তো তাঁর মিল- 
লই না, এমন কি পরামর্শদাতার 
আন গ্রহণের জন্যও তাঁর ডাক 


পড়ল না। আদাম থেঝে আসা 


আন্দর্শন মল্তী শ্রীদেবকন্ত হয়া 


- যে এখন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আস্থা” 
"ভাজন হয়ে উঠেছেন সে; খবরাটি 


এখানকার অন্য সকলের মত িদ্ধর্থ- 
বাবুরও জানা । তাই িদ্ধার্থবাব, 
শেষ পর্যন্ত শ্রীবড়য়ার শরণ নিলেন 
স্বপারশের জন্য। শ্লীউমাশদকর 
দীক্ষিতের তখন মুখ্যমন্ত্রী ' হয়ে 
উত্তরপ্রদেশে যাবার কথা শোনা 
যাচ্ছিল । 'সদ্ধার্থবাব; তাই শ্রীবড়-- 


“কেন? 


যাকে তাঁর মনোবাসনা জানালেন। 
নিয়তির পারহাস যে, সিদ্ধার্থ- 
বাব তখনও জানতেন না যে 


শ্রীব্ড়ুয়া নিজেও. ভারতের স্বরম্ট্রী' 


মন্ত্র পদ লাভের আশা মনের 
কোণে পোষণ করতেন'। বহার, 
উত্তর প্রদেশ প্রভাতি রাজ্যের কংগ্রেসের 
দলীয় সমস্যা সমাধানে শ্রীবড়ঃয়া 
বিশেষ তৎপরতা দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর 
আরও কাছাবাছি এসেছেন। তই 
তাঁর ধারণা হয়েছিল শ্রীদীক্ষিত 
উত্তর প্রদেশে গেলে সে স্থনটি পর্ণ 
করবার জন্য তার ডাক পড়বে। 
তবুও শ্রীবড়য়া বল্ধর হয়ে প্রধান" 
মন্দির কাছে 'িদ্ধর্থবাবুর বেল্দ্ 
আসবার মনোবাসনার কথাটি পেড়ে- 
ছিলেন সোই দন যূর পরের দিনে 
পাঁশচমবঙ্গের যুব কংগ্রেসে ভাঙনের 
খবর সরকারীভবে ঘোঁষত হয়ে- 
'ছিল। অংশ্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ 
সম্পর্কে রপোর্ট এসে শিয়েছিল। 
শিক্ষা বাঁচাও কাঁমাটর অস্তিত্ব 
কংগ্রেদশ ছত্ যব ও শ্রামক সংগঠনে 


প্রকাশ্য বিভেদ ও বিরোধ প্রভাতিতে 


পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভাঁবষাৎ যখন 
অনিশ্চিত হয়ে -উঠেছে তথন৷ 'সিদ্ধার্থ- 
বাবুর এই বাসনার বন্ধা শুনে 
প্রধানমন্ত্রী ন্যাক তেলেব্গেনণে জলে 
উঠে বলেন যে '“্পশ্চমংত্গে যখন 
পার্টি সংগঠনে আগুনা ধরেছে তখন 
সিদ্ধার্থ এখানে পালিয়ে আসবে 
ওকে কলকাতায় কিরে, 
গয়ে ঘর সামলাতে, বলে দিন” 
আশাহত সিদ্ধার্থববুকো কলকাতা 
ফিরে যেতে হল। 

িম্ধার্থবাবু নিজে এবং নয়াদল্লী 


উভয়েই মনে করছেন যে পশ্চিমবঞ্চে 


সিদ্ধার্থ বাবংর উপযোগিতা ও প্রয়ো- 





জন শেষ হয়ে গেছে। কচ্তু শিল্প- 
প*ঁজর ঘাঁটি পাশ্চমবঙ্গকে তো 
আর তাই বলে স পি এমের হাতে 
তুলে দেওয়া যায় ন&। তাই শন 
হয়েছে সিদ্ধার্থববুর 'বকাল্পের 
সন্ধান । পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্তীর 
'আদাম। 


দেবা তর অথবা পূরবী? 

এই প্রসণ্গে তরুণ নেতা দেবাঁ- 
বাবুর নামাটই বেশি শোনা বাচ্ছে। 
বেল্দ্রীয় নেতৃমহলে তার অনুকূলে 


লিখেছেন পি ডি এ অর্থাৎ কংগ্রেস 
পি পি আই আতাতের অন্কূলে। 
উপরন্তু যখনই নয়াঁদল্লতে এসেছেন 
তখনই তরুণবাব: কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে 
খুশি করবার চেষ্টা বরেছেন। আর 
এ সবে যে কছন্টা ফল দা্শয়েছে 
ভার লক্ষণও এখন দেখা যাচ্ছে। নয়া- 
দিল্লী যেন এখন উপলব্ধি করেছেন 
যে তবুণবাবূর পতিবাশান্ত ও বিত্ত- 
প্রাতষ্ঠানদিগকেও উীঁড়য়ে দেওয়া 
যায় না। 

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বংগ্রেসী 
রাজনীতিতে যে অন্তীর্বরোধ বর্ত- 


জোরদার সমর্থনও রয়েছে বলে শোনা মানে সশস্ত সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে 


যায়। নেতৃত্ব তাঁকে পাঠালে 'তাঁন 
যে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যাবেন তাতেও 
কোন সংশয় নেই। তবে নিজে থেকে 
তান সিদ্ধার্থবাববরর অপসারণের 
জন্য বিছ; করতে নাকি চান না। 
_সংই প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা। আর সে 
ইচ্ছা পালনে, তান যে দততই 
উন্ম্রখ তার প্রমাণ তান অনেকবারই 
দয়েছেন কেন্দ্রীয়: বাঁণজামল্তী 
গহসেবে। 

কোন কারণে দেবাবাব: গ্রহণ- 
যোগ্য না হলে আর কাকে নেওয়া 
যায় -এ প্রশনাটও ধিবেচিত হচ্ছে। 
আর সে প্রসঙ্গে শ্রীতরপকান্তি 
ঘোষের নাম উঠেছে। তবুপবাবর 


প্রাত নয়াদিল্পীর কেমন বেন এবটা ' 


অনপহা ছিল আগে। এখন সম্ভবত 
সেটা কটা কমেছে। স্থানীয় 
লোকজন উচ্চতম মহলকে, বিশেষ 
বরে কংগ্রেস সভাপাঁত ডাঃ শঙ্কর- 
দয়ল শর্মা -শ্রীজগজীবন রাম ও 


শ্রীদীক্ষতকে কিছাদন থেকে বোঝা” - 
বার চেত্টা করে আসছেন যে "সদ্ধার্থ- 


বাহুর পরে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব 
গ্রহণের পক্ষে একমান যোগ্য ব্যাস্ত 
হচ্ছেন তর্ঘণবাবু। তাঁরা জানালেন 
যে তরুণবান্দ বিড়লা মারোয়াড়ী 
অনুরাগী, প্রাতক্রিয়াপন্থী, হন্দিরা- 
সিদ্ধার্থ-স পি আই বিরোধী বলে 
যা আগে রটানো হত সে স্বই ছল 
নাক স্বার্থসংশ্লম্ট মহলের র্ভাত্ত- 


হীন অপপ্রচার। তবুণবাবদর গত ' 


এক বছরের কাজকর্মে ও তাঁর পারি- 
ব্যারক পাঁতিকাগুলিতে প্রক্শত-বব-. 
রণাঁদতে এ কথা প্রমাপিত। 
কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় বহব 
গসদ্ধার্থবাব্য ও মায়া দেবীর ছবি ও 
বন্তুবাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা 
হয়েছে, “মারুতির” লমর্থনে বিশেষ 
লেখা তান ছাঁপিয়েছেন। এমন ক 


- বর্তমানে চরম 'নিউজাপ্রন্ট সা্কটের 


দিনেও গত উীনশে নভেম্বর গ্রীমতী 


ইন্দরা গান্ধীর জল্মাদংস উপলক্ষে ' 


তরুণবাবর কাগজ বিশেষ সংখ্যা 
প্রকাশ করে তাঁর হীন্দরা সমর্থনের 
প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর গ্রগাতশসল- 


তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে তাঁর পাত” *, 


আই প্রশস্তির কোন কমাত ঘষে 
নি। ভা ছাড়া তরুণবাব? নিজে প্রবন্ধ 


তাঁর, 


এবং আরও ব্যাপকতরভ্‌কে নেবার 
আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে ও বরে 
চলছে তাতে দেবীবাবু ও তবুণবাব 
দুই যুষুধান উপদলের পৃঞ্ঠপোষক 
ও প্রধান [হসবে দেখা 'দিয়েছেন। 
প্রিয়-সমব্রত সমর্থনপ্‌ষ্ট উপদল ও 
শতবাংু বিজয় দসং নাহারের সম- 
নপুস্ট উপদলের মধ্যে কোন উপ- 
দল প্রাধান্য লাভ করে সেটাই লক্ষ-” 
পীয়। এই উপদলশয় বোঁদলের 
ফাঁক দিয়ে তৃতীয় আর কেউ গাঁদ- 
আসন হলেও বিস্ময়ের কোন কারণ 
নেই। কারণ মংখ্মন্নীর গাঁদর জন্য 


(শেষাংশ ঘন্ঠ পূচ্ঠায়) 
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ভাগচাষী উচ্ছেদের ষড়ধগ্ন 


আউসগ্রম থ'নার অন্তর্গত 
রৈণডা গ্রামে কিছু: তপশশল চম্প্র- 
দায় ভুন্ত গরীব চাষী বহ্বাদন 
যাবত ভাগ চাষ করে আসছেন। 
কিন্তু দুখের বিষয় জমিদারের 
দলভুক্ত বিহু জোতদার এই বংসর 


জন্য যহদিন আগে জে এল আর ও 
অফিসে দররখীস্ত দিয়েছে। আমরা 
মনে কার সেটি ওদের একমাত্র প্রমাণ। 
এছাড়া গরীব চাষীরা কোন 
প্রমাণ যোগাড় করবে এই জ্োতদার 


। মালিকদের বিরদ্ধে। কারণ এরা 


গরীব চাষীদের ধান কেন রজনোতক প্রতাপশালশ - ও বিত্তশালণ। .এরা 


দলের সহষ্োগতায় জোরপূর্বক 
কেটে নিয়েছে। 

প্রকাশ থকে যে, পশ্চিম বাংলায় 
যত গরীব চাষী ভাগে চাষ করেন, 
তাদের মধ্যে শতকরা দশ জনের নাম 
রেকর্ড হয়ান। এরা এতাঁদন ধরে 
মৌখিকভাবে ভাগ চাষ আবাদ বরে 
আসছে। এদের কোন লিখিত ডকু- 
সেন্ট না থাকায় পুলিশ জে এল 
আর ও কোন 'জাঁফসই, আঁফাসয়ালি 
কাজ পাচ্ছে না। এখন গরশব 
চাষীরা ক করে প্রমাণ করবে যে, 
জামগৃলি তারা চাষ বরেছে। কারণ 
জমর মাঁলবরা তদের লিখিত- 
ভাবে কোন ডকুমেন্ট দেনাঁন। এইভাবে 
গরণব চাষীরা চিরকল ধরে মৌখিক 
বিশ্বাসে ভগ চাষ করে আসছে। 
এই বৎসর এ জাঁমগুলির মালি- 
করা ভগচাষীদের উচ্ছেদ করার 
জন্য রোপণের অগে থেকেই চাষী- 
দের পিছনে লাগে! তখন থেকেই এ 
সব চাষীরা জে এল আর ও আঁফসে' 
এবং পুলিশ আঁফিসে নানা রকম 
দ্বিধা অস্নাতধার দরখাস্ত দিয়ে 
আসছে! ভাঙগচাষীরা . রেকর্ড বরবার 


এই সক্ধ!ট ৰা 


(অর্থনৈতিক দৰ্প) 

অগ্রাণ মাসে চলের দর সাড়ে তন 
টাকা কে জি এদেশে কোনদিন হয় 
নি। আমষ'ঢ়-শ্রবণে তাহলে কি হবে 
ভাবতেও হধকম্প হয়। কোন: 
জিনসেরই দম চ্টধাবণ আননষের 
আয়ত্তের মধ্যে নেই, দুঃথক্রেশেরও 
লীমা নেই। এর জন্যে দায়ী কে? 
পাঁশচমবঞ্গের খাদ্যমল্তী নিজেই 
স্বীবদর করেছেন গ্রামাঞ্চলে চ'লের 
দর সাড়ে তিন টাকা। 'ফলে দর- 
কাবের পক্ষে ধানচাল নিয়ান্তিত দরে 
বেনা, অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এদিকে 
লক্ষ লক্ষ ট.কা দামের খাদ্য গুদামে 
প্চছে। সরববরী নগীত এবং বর্ম- 
দক্ষতার এহেন দৃষ্টান্ত ইন্দোনেশিয়া 
ব্রাজলের মত দেশেও বাঁঝ দুর্সভ। 

সিদ্ধাৰ্থ বাবৰ বলেছেন যে, জে 
দারদের ধান ধরতে গেলে তার মাল্বর- 
সভার দশাও প্রফুল্ল সেনের দশয় 
পড়বে । চুতরাং জোতদার জামদার- 
দের গায়ে তান হাত দিতে চান না? 
তাহলে, ধান চাল পাওয়া যাবে 
কোথা থেকে। জনসংখ্যার সামান্য 
আড়াইভাগ লোক্কের হাতে যাঁদ উৎ 
- পশ্ন ধানচালের প্রায় অর্ধেক থাকে 


. তাহলে এ আড়াই শতাংশ লেবের 


নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে গরক 
চাষীদের বিরদ্ধে একটি “বিরাট 
চক্রান্তের সৃষ্টি করেছে। 

নিম ইচাঁদ সেটে 
**সদস্য, রেণভা ঘষে কংগ্রেস কমিটি 


+ লক্ষ বাবুৱের ভগুব 

গত যোলই মভেম্র সংখ্যার 
দর্পণে লক্ষয়ীকান্ত বসুর 
বিরুদ্ধে সাংঘাতক অভিযোগ 
লেখাটি পড়লাম। এ আই £ট ইউ সি 
ও আই এন টি ইউ সির কাছে 
লক্ষ্মীব:বুর চেহারা আজ যা ধরা 
পড়েছে দর্পশের কাছে তা নতুন নয়। 
অনেকাদন অগেই লক্ষীকান্ত 
হসর 'সমাজবরোধী দাথশদের কথা 
লিখে দর্পণ মানহানির মামলায় 
পড়েছিল যা থেকে দম্প্রীতি সসম্মানে 
মাক্তলাভ করেছে। ০8 
হাইড রোড অগ্টলে জক্ষমীকাল্ত 
বসদের আর জমজমার্ট। হাইড 
রোডে অবস্থিত িপটন (ইং) 'লাম- 
টেডের শ্রমিকদের জশবন এ লক্ষর্মী- 
বাবুর এন এল সী সির অত্যাচারে 


চার পথ কি? 


মজুত দখল না করে ধানচাল সংগ্রহের 
ফথা বর্লা অবাস্তব নয় কি? জোত- 
দার চলকলওয়লাদের ঘুষ দেওয়ার 
প্রস্তাব করেছেন সিদ্ধার্থ ক্ায়। তান 
বলেছেন যাঁদ তারা সরকারকে সাড়ে 
[তিন লাখ টন; চাল নিয়া্ঘত দামে 
সংগ্রহ করে দেয়, তাহলে "তান! 
তদের মজুত ধানচাল নিয়ান্তত 


দাসের 'ম্যগণ দরে বাজারে বিবক্লী - 


করার অনুমতি দেখেন। বিচ্তু 
তাহলেও কি সাড়ে তিন লাখ টন 
চলে জোতদার কলমালবে রা দেবে? 
ফুড কমিশনার বলেছিলেন যে যদি 
চালবলগদীল প্রথমে সাড়ে তন লাখ 
টন চাল সরকারকে 'দয়ে দেয়, তাহ- 
লেই সরবধাব তাদের একশো ষাট 
টাকা কুইম্টাল দরে বাক চল বিনা- 
নিষ্নল্ণে বিক্রী করতে দিতে পাকেন। 
কিন্তু চলবলওয়লারা এতে রাজী 
নয়। তারা হলছে একই সঙ্গে দুটো 
দরই চাল; করতে হবে। অর্থাৎ 
তারা যেমন যেমন সংগ্রহ কববে তেমন 
তেমন অর্ধেক সরকারকে নিয়ল্তিত 
দরে, বাকী অর্ধেক বিনিয়ন্লিত দরে 
খোলাবজারে-বিক্রী করবে। সিদ্ধার্থ - 
যাবা তাতেই 'রজ"- হয়েছেন। 

এখন খাদ্যমন্তাঁ বিলাপ করছেন 


আঁতিষ্ঠ। সেখানে ফ্যাক্টরী গেটের 
সামনে মারপিট থেকে আরম্ভ করে 
ফ্যা্টরীর ভিতরে মারাঁপট করে এক 
সল্মাসের রজত্ব সৃষ্ট করেছে, এই 
লক্ষরমীকাল্ত বসুর দলের লোক। 


এই সন্তরসপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই 


সস আই টি ইউ কর্মীদের মারধর 
দিয়ে সমস্ত দাধারণ শ্রামকদেরকে 
ভয় দেখিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে 
ইউ'নয়ন দখল করেই তারা ক্ষান্ত 
হয়নি, এখনও তাদের কোন 'মাটং 
হলে জোর করে ধরে নিয়ে যায়, 
জোর বরে বাধ্য বরে ছলে অংশ 
নিতে । এর প্রাতবাদ সরা আর জগবন 
জকা দুইই এক্সপো হারানো 
একই কথা বলে বেউ কোন বথা 
বলতে স্যাহস করেন না। বোনাসের 
সময় এই লক্ষরীকাল্তবাব্দের দল 
জোর বরে প্রত্যেকের কাছ থেকে 
দশ, পনেরা, কুঁড়ি টাকা বরে চাঁদা 
আদায় করে। 
- জনৈক পাঠক 
_ হাওড়া 
[| , ববি 
“্বাব” দেখতে 'গয়োছলাম 
মেট্রো সিনেমাতে । এই ছাবর দু 
টাকা পাঁচ পয়সার টিকিট 'তারশ 
টাকায় বিক্রী হচ্ছে দেখলম খেলা” 
খযালভাবেই। চলচ্চিত্র শিল্পের 
নামে অশ্লীল বু ফিল্মের সমবক্ষ 
এই ছাবি। গ্রজ্পের নামে গাঁজাখ্রি। 
করেই অর্ধনপ্নাবস্ধয় দেখানো হয়। 
কয়েক বছর আগে এই পাঁশ্চমংঞ্েই 
এই ধরণের নোংরা ছবির ধবরাদ্ধে 
আন্দোলন হবার ফলে এই সমস্ত 
ছবির নির্মাণ প্রায় হল্ধ হয়েছিল। 





(19101 





2 


দর্পশ ॥ শ্ক্রবার ৭ই ডিগেদ্যর ১৯৭০ 


বতর্ানে রাজ্যে রাজ্যে নানারকম 
সমস্যায় ব্যস্ত সাধারণ মানুষ । 
এই অন্যমনজ্কতার সুযোগই ,এই 
সমস্ত ছবির নির্মমতারা আবার 
আসরে নেমেছেন ॥ 
আমরা ছাত্র ও তরুণ! আমরা 
বমপন্থী ছাত্র ও যুব সংগ্থা- 
গুলোকে এবং ছাত্র পারষদ ও যব 
ঘংগ্রেসকেও অনুরোধ করাছ এই 
ধরণের নোংরা ছবির 'রদ্ধে জোর- 
দ্বার আন্দেলন গড়ে তুলুন । 
শ্যামল বস, সঃশান্ত দে, 
হেনা রয়, চন্দন রায় 


নকল শিষ্তগেমিক 


বৃহস্পাঁতবার়, পনেরোই নভে- 
দ্বরের যুগান্তরে শিশু পারবোচ্টিত 
সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের একাট ছবি 
দেখলাম। ছাঁবাঁট দেখে মনে হয় 
শ্রীরায় শিশদের পেয়ে অতান্ত 
আনান্দত এবং ছাঁত্র তলার লেখা 
রয়েছে, “বুধবার কলকাতা তথ্য- 


কেন্দ্রে শিশু দিবস উপলক্ষে আয়ো- 


জিত অনুষ্ঠানে শিশু. পারবেষ্টিত 
মৃখামন্ত্রশ শ্রীসদ্ধার্থশঙকর রক, 
-ফটো-ঃ ফুগল্তর। 

আমাদের মৃখ্ামন্্ মহাশয় 
বাঁদ এতই শিশর প্রেমিকা ভবে: নব- 
জাতকদের খাদ্য বেবিফুডের জন্য 
মা-ববারা হাহাকার করেন কেন? 
বোঁফ:ড বালোবাজারে বিক্রি হয়. 
বেন? বোঁবফ:ডের দাম বাড়বার 
জন্য বাজার থেকে বোবফৃড উধাও 
হলে অমাদের মুখ্যমন্তী মহাশয়ের 
ক কোন মাথাব্যথা হয় ? | 

4.7. পরমা চট্টেপাধায় 

কলকাতা 


রসে তারকারা 


থেলাবাজারে চালের দাম সাড়ে তিন, 
টাকা হলে ধানচাল নয়ন্ত্রিতদামে 
সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব । একথা 
শিশুও বোঝে বে খোলাবাজারে 
দম বেশী হলে কম সরকারী দরে 
কেউই ধদ্নচাল সরকারের 
কাছে বেচবে না। বংগক্রেসা খাদ্য- 
নীতির এটাই স্বাভাবিক পাঁরণাতি। 
- এই খাদ্যসংগ্রহের নীতি বজায় 
রেখে দেশে দ:র্ভক্ষাবস্থা স্ব 
করা যায়, পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ বরে 
রেশনে উপব্স্ত পাঁরমাণ খাদ্যশস্য 
দেওয়া যায় না। ২. 

বিবতপদশীত হচ্ছে জ্োতদার 
জাঁমদার চালকলওয়ালা, যারা জাঁমতে 
পরিশ্রম বরে ফসল উৎপাদন করে 
না, তাদের সমস্ত মজুত দখল করে 
নিয়ে রেশনে ভাগ বাঁটেয়ারা করে 
দেশের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার 
বযবস্থা। পঠীজবাদ জাপানেও এটা 
করম হয়। সমাজতন্তী দেশগুলির 
কথা নাই বা তুললাম! 

খাদ্যশস্য এবং অন্যন্য জিনিসের 


- মধ্যেও তফাৎ. আছ্ছে। কাপড় চান 
মশলাপাতি ছাড়া লোকের কষ্ট হয় 


অপারসীম ক্লেশ হয়। তবু এগ 
'লির জন্যে দচার। দশাঁদন অপেক্ষা 
করা চলে। কষ্ট সহ্য করা হয়তো 
বা সম্ভব হয়। কিন্তু পেটের ভাত 
দুবেলা চাই। ক্ষুধা অপেক্ষা করতে 
দেয় না। 

তাই চাল গমেব কথা আলাদা- 
ভাবে িচার করতে হবে। দেশের 
প্রাতটি মানুষকে ন্যায্য দরে খাদ্য 
সরবরাহের" ব্যবস্থা যে সরবার বরতে 
পারে না, তার গদী আঁকড়ে থাকার 
কেন অধিকার নেই। 
িক্ধার্থবাবুরা আসলে খাদ্যসংগ্রহ 
করবার মত জাহর্স এবং উদ্যম 
দেখাতে পারেন না। কারণ তারা 
জোতদার মজহতদার চোরাকারতারী- 
দের কৃপায় গদ’ জবরদখল বরেছেন। 
গ্রমে শহরে ' এবমাত এই সর্মাজ- 
বিরোধী শন্তিগীলই কংগ্রেস সর- 
বারের মুল ভিত্ত। | তক্নং এই 
শন্তগ্লির স্বর্থরক্ষা না করে 


রাজধানা দপণ 
€পন্থম পৃষ্ঠার পর) ~ 
তৃতীয় একজন দাবিদ'রও ইাঁতমধোই 


রশ্গমণ্যের নেপথ্যে রয়েছেন আর -. 
[তিনি হচ্ছেন এ অই সি সির অনা 
তম দাধ,রণ সম্পাদক শ্রীমভ? 
পূরবী মুখাজশি। অগে' যাই থাকুন 
না বেন, এখন কিন্তু তান পচ 
বঙ্গ কংগ্রেসের িংদমান সব উপ- 
দলের সঙ্গেই ঘাঁনষ্ঠতা রক্ষা করে 
চলেন। তাই তান নিরপেক্ষ মুর্তি । 
আর সেটাই হচ্ছে তার তঃরুপের 
তাস। দেবীববু ও তরুণবান্য কোন 
কারণে গ্রহণযোগ্য বিবোচত না হলে 
উপদল নিরপেক্ষ প্রার্থী শ্রীমতশ , 
মুখাজশীক্ব ভাগ্যে ?শকে ছছিশ্ড়লে 
আশ্চর্য হাধার বছ থাকবে না। 
ইতপূর্বেও বেশ কয়েকজন 
তি RE 
মল্মীপদে বসানো হয়েছে। এর ' 
প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শ্রীহেস- 
বতা নন্দন বহগ্ুণাকে পাঠানো । 
কেন্দ্র উদ্বিগ্ন 
পশিমংঙ্গের প্রশাসানক' অবস্থার 
সাম্প্রতিক অবনাতও কেন্দ্ুকে? 
গকছটটা উদ্বিগ্ন করেছে। এই প্রসঙ্গে 
সম্প্রতি যে, রিপোর্ট কেন্দ্রের হাতে 
এসেছে সেটাও "দদ্ধার্থবাবর পক্ষে 
বিশেষ ক্ষতিবর বলে মনে হচ্ছে। এ 
নাসের প্রথমভ'গে কামারহাটির সন্ত 
দম্পন্ন এলকায় সম্প্রদায়িক দাঞ্গা 
ঘটয় (এ দাঙ্গার খবর করাক্ষতা 
পাশিকাগ্ৰীল হয় চেপে গেছে আরব 
না হয় বিকৃত করে ছেপেছে) নয়া 
দিল্লী উদ্বিগ্ন। এ সম্পকে নানান 
ধরণের রিপোর্ট উচ্চতম মহলে 
এসেছে । শোনা যায় একটি রিপোর্টে 
মাকি আভযোগ করা হয়েছে এ ঘট-* 
নাকে শুরুতেই থামানো বয় নি এই 
কারণে যে উচ্চস্তরের পদাধকার৯- 
দের অন্ঃপাস্ধাতর জন্য পালিশ 
আঁজম্বে উপয্ন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করতে পারোন। এদের আভিযোগ, 
ঘটনার পরের দিন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে 
বড়কর্তা, চীঁফ সেক্রেটারী ও হোম 
সেক্রেটারীও বলাকাতায় ছিলেন না। 
তাই ত্বারত ব্যবস্থা গ্রহণের পথে 
তৎপরতার অভাব ঘটেছিল। 
কামারহাটিব হিন্দ্‌ এলাকা থেকে 
ধংগ্রেস সমর্থাক লেবজন এসে এ 
সব কথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানিয়ে 
গেছেন। তাঁরা আরও বলে গেছেন বে 
গত নির্বাচনের আগে ক্কামারহাটি 
ছিল 'স পি এমের ঘাঁটি। কংগ্রেস 
এ ধরণের দাঞ্গা নবরণে পিছপা 
হলে বর সেখানে সি পি এমের 
ফিরে আসার সম্ভবনা জোরদার 
হবে। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে {বিশেষ 
উদ্বিগ্ন ও রুষ্ট হয়েছেন, বশেষ- 
করে উত্তরপ্রদেশের আসন নির্বাদ 
চনেব পারপ্রোক্ষতে। তাই এ ধরণের 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য 
পাঁশ্চমল্গোর প্রশাসনকে - জোরদার, 
ধরতে নতুন মুখ্যমল্লী খোঁজা হচ্ছে। 











€রাজনোতিক পর্যবেক্ষক) 
ব্যশ্মীরে কাঁদানে গ্যাস, মদ্রুজে 
লাঠি, গোয়ালয়রে আবার কারফঠ 
এলাহাবার্দে, পটনায় ছাত্র-পুলশ 
সংঘর্ষ এংং হরত.ল। এই গবঙগ্স 
ঘটনাই ঘটছে ছাত্র আন্দোলনকে 
কেন্দ্র বরে। হাত সমজ দেশের 
, সবচাইতে আবেগপ্রবণ অংশ। প্রাক 
স্বাধীনতা যগে বৃটিশ সাম্রাজা- 


বাদের দিনের দুশ্চিন্তা, রাত্ুর 
স্বপ্ন ছিল ছান্রসমাজ। 
আঞজ আবার ছাত্র সমাজের অগ্র- 


গাম অংশ কংগ্রেস ' রাজের ল্ঠন 
এসেছে জনগণের পক্ষে। ভরতবর্ষে 
আজ যে এবচেটে বড় হড় প:জি- 
পাত এবং জমিদারদের শোষণ 
চলেছে তার থেকে ছত্র সমাজেরও 
অব্যাহতি নেই। শিক্ষাব্যবস্থা প্রা 
ভেঙ্গো পড়েছে, আমলাস্মলভ 
খেয়লখ্ীশতে ছাত্রদের ভাবিষাৎ 
জীবন -নিয়ে ছেলেখেলা চলছে, 
শিক্ষা সমাপনের পর নিচ্ছিত্র বেকার- 
জীবন, লংগ্রেসী রূজত্বে ছাত্রদের 
ললাটীলখন। তাই দেশের অগ্রণী 
ছাত্র সমজ যদ অজ এই শোষণ 
জন্ঘাসের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে 
এগিয়ে আসেন তা মোটেই অপ্রআ- 
শত নয়। আজ লারা দেশ জুড়ে 
কংগ্রেদী অন'চার শোষণধারার 
" বিরুদ্ধে যে জনজাগরণের সূত্রপাত 
হয়েছে অগ্রণী হুত্রসম-জ তার থেকে 
দূরে থাকতে পারেন না। পাটনা, 
*- এলাহবাদ, মদ, ' কাশ্মীর, 
গোয়ালিয়রে তারই সূচনা দেখা 
'দিয়েছে। 





কেউ পেছিয়ে নেই 
পশ্চিমংশোও ছান সমাজ পিছিয়ে 
নেই। কারণ পাঁশচমবঙ্গে এই 


£ শোষণ এবং অত্যাচার নিপীড়নের 
লীমাপারসীমা নেই। তাই কংগ্রেস 
দলের অনুশ্গত ছন্রপারষদের একাংশ 
পর্যন্ত আজ এই নবপর্যায়ের ছাত- 
বিক্ষোভের বাইরে থাকতে পারছেন 
না। 'নতল্ত অযোৌন্তকভাবে বা, 
ভাড়া বৃদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কার জনসাধারণের প্রাতটি ঘরে যে 
আঁতারস্ত বোবা চাঁপয়ে দিয়েছেন 
ভার পাঁরমাণ নিতান্ত কম নয়। 
মাথাপিছু মাসে আতারম্ত অঙ্তাতঃ 


1 প্রাঁত পারব'রে দ:-তনজ্গন 


প্রাপ্তবরস্ক' মান্যষকে দিনে একবার 
বেরুতে হলেও আতারন্ত প্রয় চাঁব্বশ 
টাকা গুণাশার দিতে হবে। বাস 
চলে ডিজেলে, তার দাম বাড়েনি। 
= দাম বেড়েছে পেদ্রলের, বেরে দিনের 
গকচ্তু বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া 
হল। কেউ কৈউ বলেন, কলহ্‌(তায় 
নাকি বাস-্রামের ভাড়া, অন্যান্য 
নগর-শহরের তুলনার কম। রন্তু 


দর ॥ শক্ুরার ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ 


ব্য রাজ্যে ছাত্রমহিমা- খুৰ বিক্ষোভ 
 টহুরগদেষে নির্বাঠণী দানৰ 


অন্য শহর নগরের তুলন;য় তিনগুণ 
ঢল কথাও মনে রাখা দরকার কারণ 
মত গদাগাঁদ করে মানুষকে দ্রামে- 
বাসে চড়তে হয় অন্য কোন শহর- 
নগরে তা হর না। কলকাতায় লেকের 
মথাঁপছ আয়ও করম, কর্মহখন 
মানুষের সংখ্যাও অনেক৷ বেশখ। 
আঁতাঁরন্ত ভাড়া গুণবার লঙ্গাঁতও 
কম। 

শব্ধ ছাঘ্রেরা কেন, মাঁহলারাও 
অজ পিছিয়ে নেই। স্বামী পুত্র: 
পিতা ভ্রাতাদের অসহনীয় দ:ঃখ-- 
ক্রেশের তারাও অংশ'দার। বরং 
দুইথরেশ তাদের বছ বেশশী। তাই 
তারাও এই অপশাস্নের ভাবসান 
ঘটাতে বন্ধপারব'র। মহারাষ্ট্র 
তার অ'র্ভব্যস্তি বারে বারে দেখা গেল। 
খাদাসল্দ্রী ভর্তাকের দেবমন্দিরে 
টোকা মাহলারা নিষিদ্ধ বরে 
দিলেন। পুরো রেশন না দেওয়া 
পর্যন্ত দেবদর্শনের আঁধকার খদা- 
মন্ত্রী ও তার পত়্ীকে দেওয়া হবে 
না বলে মাহলারা সদ্ধাল্ত বরলেন। 


সায়গনের মানি ভাঁবেদার দর- 


মন্ত্রীকে সেই দিম্ধান্ত মেনে নিতে 
হল। এর আগে মুখমন্ত্রী নায়েকও 
মাহলাদের বেলুন চান্তির দর্শন 
পেয়েছেন। 'হল্দুস্থান লিভারের বড় 
বড় কর্তারা মাহলাদেরর বিক্ষোভের 


স'মনে তাঁড়ঘাঁড় দুশো টন ভেজ্য 


তেল বিতরণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য 
হলেন। 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যে 
রাজ্যে মবখ্যমন্ত্ী মনোনয়ন করছেন, 
এই মন্তব্য ক্রুদ্ধভাবে অস্বাবর 
বরেছিলেন। তাই বুঝি অল্প 
রাজ্যের কংগ্রেস এম এল এরা 
প্রকাশ্যে প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রধান- 
মল্ঘীর উপর অন্ধ রার্জোর কংগ্রেস 
দ্যর নেতা বা ভাঁষ্যত 
মখামন্তী' মনোনয়ন করার ভার 
দিয়েছেন। প্রধানমন্তশ নাক ভেঙ্গল 
রাওকে মুখামন্তশী করতে চান। কিন্তু 
সদা পদত্যাগ নরাঁসংহ রাও এবং 
প্রন্তন স:খ্যমন্ত্রী ও ষষ্ঠ অর্থকাম- 
শনের দয়া চেয়রম্যান ৰন্ম নন্দ 


| সাত । 





0) টন 








প্রেস একবতার এমন ডি 


অআনেববারই দেখা গেছে। 


বিপাঠির দাবশ j 

এদিকে উত্তর প্রদেশের প্রান্তন 
মৃখ্যমন্তী এবং বর্তমানে বেন্দ্রীয় 
জাহাজ পাঁরবহন দপ্তরের মন্ত্র 
কমলাপতি শ্লিপাঠি প্রকাশ্যে. দাংী 
বরেছেন যে উত্তর প্রদেশের আস্ত 
বিধানসভা নির্বাচনে আদ কংগ্লে- 
সের সঙ্গে আঁতাত ব্রা হোক! 
আদি বংগ্রেসের চন্দ্রভান মুপ্ত, বরা- 
নস দাস এরা কমলাপাঁতি ন্রিপাঠির 
সমগোত্রীয় হলেও আদি কংগ্রেসে 
রয়ে গেছেন! এরা সব ই আবার এক- 
যোগে ইন্দিরা হিরোধগ। পণ্ডিচেরী 
ও তামিলনাড়ুতে বাদ আদ 
কংগ্রসৌ কামরাজের সঙ্গে আতাত 
করা যায়, তাহলে উত্তরপ্রদেশেও 
তা বরা যাবে না কেন? কমলা- 
পাঁত ব্িপাঠির এই প্রশ্ন সহজ মনে 
হতে পারে, 'কিষ্তু এর পেছনে যে 
মনোভাব উপক দিচ্ছে তা হজ নয়। 


রেভ্ডর সমর্থবেরা একযোগে ভেঙ্গল ইন্দিরা গন্ধে চযয়ত্তর সালে নিজ 
য়াওয়ের বিরুদ্ধে এম এল এদের সই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এখন যে 


সংগ্রহ করতে শর; করেছেন। 


< (দপপণের পর্যবেক্ষক) 
প্রাথীফক পূর্ব শর্ত হচ্ছে, রাজ- 


কার শাল্তচপ্তি বিরেধী জঘন্য নৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া। 
কার্যকলপে লিপ্ত । কথা ছিল, শান্তি- সায়গন দরকার অবশ্য নিজের 
চান্তর পরেই দাঁক্ষণ ভিয়েতনামে থুশীমত ক্ষদাঁদের বাছাই করছে। 
আটক দমস্ত প্লজনৈতিক! ৎজ্দীদেক 'কজনৈতিক -বন্দীদের হেশার ভাগ- 
মৃত দেওয়া হবে এবং অবিলম্বে বেই রাজনোতিক বন্দ হসেবে না 


_ দক্ষিণ ভিয়েতনামে স্ধাধখীন নিংণচনা রেখে খুনপী ঝা অপরাধী ॥হিলোবে 


মারফৎ একাঁট স্বাধীন সার্বভৌম দেখাকর চেস্টা বরছে। 
সরকার গাঠত হবে! যত দিন যাচ্ছে , এখন সায়গনের পুখ্য;ত বন্দী 
তত মনে হচ্ছে, সায়গন সরকার শিবিরঙগদুলেতে দু জক্ষের মত 
গাড়মস করে সমস্ত ব্যাপারটা ঘোলা +ু 


ব্যহ রচনা করে চলেছেন, সেই 


ব্উি সন্নকার জঘন্য অত্যাচার চালাচ্ছে 


গুলো মৃত্যু শিবিরের নমাচ্তর। 

সম্প্রাত দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
যুস্ত সামারক কমিশনের সদস্য নগ- 
য়েন নগক দন এই জঘন্য অত্যা- 
চারের কাহিনী বিংত “করেন। 
শ্রীমতী নগুয়েন নগক দনৃক বন্দী 
শাবিরগুলো পরিদর্শনের - সময় 
একটি সাত বছরের ভিয়েতনামী 
বালক বন্দীর সন্ধান পেয়েছেন। 
_ কথাবার্তা শুনলে বালকাটর কোন 








বরে তুলছে। ইতিমধ্যে সায়গনে 
অশ্য মান্য স্বাধীন সার্বভৌম 
নির্বাচনের কথা বলছেন। চদাক্ততে 
কথা ছিল, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমস্ত 
রজনৈতিকদলের প্রতিনিধিদের নিয়ে 
ব্যবস্থা হবে। বিস্তু থিউ নানা মান রয়েছেন। মার ঘড় হজারকে 
অজুহাত তুলে ব্যাপারটা ধামাচাপা থিউ হেড়ে ?দয়েছে। বাকী বন্দীদের 
দেবার চেষ্টা করছে। বিরাট অংশ বৃদ্ধবৃদ্ধা, শিশু ও 
আরো একটি ব্যাপার সয়গন নারী। বঘের' খাঁচার মধ্যেও 
সরবার নূনা টালবাহানা করার পর মানুষ আটকা আছে। খাবর যৎ- 
অবশ্য বাধ্য হয়ে মেলে নিয়েক্ে। সামান্য। কোন 'ঁচাকৎসা ব্যবস্থা 
তা হল দক্ষিণ ভিয়েতনামে যুক্ত সাম- নেই। খাঘার হলতে যা দেওয়া হচ্ছে 
রক কমিশন, এ ফামিশনে দক্ষিণ মুখে তেলা যায় না। মাঝে মাঝে 
ভিয়েতনামের মন্ত বাহিনীর প্রত- বন্দীদের মায়ধোর করা হচ্ছে। বহ 
দধি থেকে 'থিউর প্রাতানাঁধরা রাজনৈতিক বন্দীর হাত বা পা কেটে 


রয়েছে।- এদের কাজ হচ্ছে, সার়গনে দিয়ে দিয়েছে বর্বর সায়গ্ন সরকার - 


বা দাঁক্ষণ ভিয়েতনামে ্ঘাভাবিক জেলে মধ্যে পিটিয়ে" মারা হচ্ছে। 
অবস্থা ফিরিয়ে আনা। এ কাজাঁটর এক কথার, জেল বা বন্দী বির 


খিউর জেলে নেই, 





প্রাতাক্রয়া হয় না। বলকটি বথা, 


বলার স্ংশাল্ত হারিয়ে বোবা হয়ে 
গেছে। পাষণ্ড দিউ সরকারের ভ.ড়াটে 
ফোঁজ আড়াই বছর পূর্বে ালকটর 
মাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে অকো না 
পেয়ে বালকাঁটকে! ধরে নিয়ে এসেছে। 
বালবট কুখ্যাত নগরয়েন বির বন্দী। 
বালকট হুদ শিবিরে প্রচন্ড 
অসুস্থ হয়। এগারো মাস একটানা 
রোগে ভুগতে থাকে। িস্তু চিকিৎ- 
সার কোন ব্যবস্থা ছিল না। শুধ 
এ ফক্স" একটি যালক-বন্দী আজ. 
কয়েছে আরো. 


— — + -তভ্ঞ্্ 


EE AEE 
রাখতে চান না। _ | 
তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বহহগুণাকে 
তান উত্তর প্রদেশের মুখামল্ম . 
পদে বাঁসয়েছেন। বানপনর, এলাহা- 
বাদ, বারাণসী, লক্ষেত্রী প্রভাতি বড় 
বড় শহরে রেশনের পাঁরমণ দ্বিগুণ 
করে দেওয়া হয়েছে। আখ চাষা- 
দের আখের সংগ্রহমূল্য বাড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার 
উত্তর প্রদেশের 'রাদ্দ অর্থ, খাদ্য, 
কেরোসিন, কৃষিসার বাড়ে দেওয়া 
হয়েছেঃ সমস্ত শিক্ষক ও সরকার+ 
কর্মচারীর মাইনে বাঁড়য়ে দেওয়া 
হয়েছে। মলম ভেট্ট আদায়ের 
ফিকিরে উদ্‌ * বিদ্যালয়গ্ীলতে 
হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা 
হচ্ছে। চ্টেটসম্যান পাকার মত 
পদলেহশী কাগজও বলতে বাধ্য 
হয়েছে যে কংগ্রেস দলের নির্বাচন 
স্বর্থে মথামন্তী হহুগুণা যেভাবে 
প্যারিউ বাজারের পসরা খখলে 
বসেছেন তাতে মনে হয় উত্তর প্রদে- 
শেরই কোন মানুষ খালি হাতে ফরে 
যাধেন। এর নমই নাকি অবাধ গণ- 

তা্তিক 'নির্বচন। 


হাজার হাজার। যাঁদ অবিলম্বে 
দাক্ষণ ভিয়েতনাম সরকার বন্দীদের 
মন্ত না দেয় তবে অরো অনেকের 
প্রাণহানি হবে। থিউ সরকার অবশ্য 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই ঠান্ডা 


'মাথয় রজনৌতকী ত্্দীদের খন 


কবরে যচ্ছে। কারণ নির্বাচনের 
প্রাক্কলে হ্শে কিছু সংখ্যক বিপক্ষ 
রাজনৈতিক বর্মীদের খুন করতে 
পরলে 'নর্বাচনের বৈতরণণী পার 
হওয়া যাবে বলে থিউ মনে করে। 
সাম্াজ্যবদ রোধী সংগ্রামের অংশী- 
দার, বিশেষ করে কলকাতা নগরীর 
গোঁরবমক্ এতহ্য অছে। িউ'সর- 
কার ও তংপ্রভু মার্কন সাম্রাজ্যবাদের 
বিরদ্ধে অবিলম্বে প্রহল আন্দোলন 
পাড়ে তেলা সমস্ত স্বাধীনতাকা্গী 


মারফৎ উচ্ছেদ ঘরে এবছর চব্বিশ 
সেপ্টেম্বর নতুন একাট প্রগতশগল 
রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। গিনি বিসাউ- 
য়ের রাম্ট্রপাঁত লুইস! কাবরাল সম্পাঁত 
প্রেসনা ল্তনার সলো সাক্ষাঙ্কারে 
এই আশা প্রকাশ করেন. যে, গাঁন- 


" বিসাউ প্রজাতন্ত প্রতিষ্ঠার দস্টাল্ভ 


আঞ্গেলা-মোজাম্বিকের মস্তি সংগ্রাহে, 
প্রেরণা জোগাকে। | 

- লুইস কাবরজের বয়স_ বজা 
- (শেষাংশ মবস. পৃষ্ঠায়). 


পাশ প 


॥ আট ॥ 


অসত দেন দতেরোই আগস্ট 
দর্পণে 4 

নামাবলণর আড়ালে” শীর্ষক প্রবন্ধে 
দোঁথয়েছেন যে, শ্রেণশীবভন্ত সমাজে 
সমস্যাবলী সরকার সৃষ্ট করে না, 
দৃষ্টি হয় উৎপাদন সম্পকের দ্বারা। 
এই প্রসঙ্গে তান মার্কাস ও 
এণ্গোলসের শিক্ষাকে উল্লেখ করে- 
ছেন তার বিশ্লেষণের সমর্থনে। 


তাঁর লেখার প্রাতবাদকারী “মাকর্স 


বাদী রননগীত ও সি পি এম? 
শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক: শতদল 
সামাজিক-আর্থনপাতিক  দমস্চাবলী 


. ঈ্রকার সৃষ্ট 'করে ক না ? স্র- 


কার না পাল্টে সেই সমস্টাংলীর 
স্মাধান করা যায় কিনা? তাকে 
আরো জিজ্ঞাসা কার বিংশ্ব শতকের 


প্রকাঁশত . “্মাকাসবাদশ' 


আলোচনা করেছেন। 





[মি (এ এমের রণনীতি প্রগদে 


রাস্ট্রষল্মাটা অটুট থাকবে। (রচনা 
সংকলন, ভল্যম-পরশচশ) 

শতদল্বাব্‌ যে *রাম্ট্র ও বিস্ল- 
বের” উল্লেখ করেছেন তাতেও লোনন 
এই মৌল 'বিষয়াট বিশদ ভবে 
এই রাষ্ট্র ও 
সরকারের প্রশ্নেই বারবার মাকা্স- 
বাদকে গুলিয়ে দেয়ার, গবলেট করে 
দেয়ার বজ্জাতি প্রচেষ্টা চলেছে 
বার্ণ্টেইন! কাউত্স্কি থেকে৷ শর 
করে আজো। লোঁনন লিখলেন. 
“কয়েক বছর অন্তর, নির্বাচনের 
মাধ্যমে স্থির হয় যে, পার্লামেন্টের 
মাধ্যমে. শ্াসকশ্রেণীর কৌন 
সদস্যরা জনগণের উপর দমন-পীড়ন 
চলাবে।” এ গ্রন্থে লোনন 
আরো িখলেন_স্পা্লামেন্ট কাজ 
করে জনগণকে বোকা বানাবার 


গোড়ার দিকের জার্মানীর সামাঁজক- বিশেষ উদ্দেশ্যে।” এসব মৌলিক 


ক ভবে উনিশশো, তেয়াত্তর-এর 


ভারতের “বাস্তব অংস্থার বাস্তব” ' 


{বিশ্লেষণ করলেন? লেনিনকে 


" . উদ্ধাতই যাঁদ করলেন, তবে রাম্ট 


প্রসঙ্গে, সরকারের অংশ গ্রহণ 
সম্পর্কে তর শিক্ষা ও বস্তব্যকে 


-উদ্ধাত করতে ভয় পেলেন কেন? এ 


গণের এতোবড় মোহ, এতে বড় আত্ম- ন 


প্রতারণা আর হাতে পারে না। এই 
ষল্তের সাহায্যে কোন ' িপারিকান 
বজেয়া ' শ্রেণী ফরাসী তৃতীয় 
রিপারিকের মতো রাজাহীন রাজ- 


_ জন্ম ধাঁচের একটা রপারিক তৈরী 


করতে পারে, কিন্তু পাঁজর আঁধ- 


-. কারগীল, পবিত্র ব্ান্তগত সম্পাত্তর 


আঁধবারগহীল বিল্প্ত বরা দুরে 
থাক সেগীলকে ভালভবে খর্ব বা. 
সীমত বরার ক্ষমতাও তার নেই। 
অতএব সোসালম্টদের য়ে গাঁঠত, 
এই প্রকারের কোয়ালশন মাল্মিসভযয় 
এই ঘটে থকে? এমনাকি তাদের 
মধ্যে সং ব্যস্ত থাকা সত্বেও এই 


' জক-আর্থনধীতক অবস্থা এঁদয়ে তান সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নীরব থেকে 


শতর্দলবাবুরা আঁস্তাকুড় থেকে- 
পচা-দশেম্ধিময় ঘার্ণস্টেইিন কাউৎ- 
ধ্কর মতবাদ টেনে এনে কোন মার্কস 
বাদ বোঝাবার চেষ্টা করছেন, থলে 
বলবেন ক? এতো লোননে ভান্ত 
তো মান্মসভায় অংশ গ্রহণ সম্পর্কে 


তান লোঁননের সাধারণ সিদ্ধান্তের 


উল্লেখ বরলেন না কেন? বিপ্লবের 


- শিক্ষা নিবন্ধে লোনিন। লিখলেন 








জি পাদ শী ২ ক 


দাবার ঘট” হাতের পুতুল বা ঢাক- 
নার কাপড় হয়ে দাঁড়ান; শ্রামক ঠকা- 
নোর যন্ম হয়ে ওঠেন।? এ প্রবন্ধে যুত্ত- 
ফ্রন্ট মান্মলভা সম্বন্ধে লেনিন দোখ- 

যেছেন, “এই প:জিবাদাঁরা অন্য 
সকলের চেয়ে অনেক বেশী সংগঠিত 
এবং শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে অভিজ্ঞ। 
তাই তারা আমাদের চেয়ে আগেই 
শিক্ষা গ্রহণ করে। যখন তারা দেখে 
যে মন্ঘিসভাকে, আর রাখা যাচ্ছে 
না, তখন, ভারা এমন একা পদ্ধাত 
অবলম্বন করে শ্রমিকদের ধোঁকা 
দেয়ার জন্য, তাদের শক্য ভাঙ্গার 
জন্য এ তাদের দদ্ব'ল বরে দেয়ার 
জন্য, যে পদ্ধাত আঠারোশ আট- 
চল্লিশ সাল থেকে শু করে বহ? 
দশক ধরে' চালিয়ে আসহে। এই 
পদ্ধীতকেই বলে কোয়ালিশন মীন্ম- 
সভা অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর সদস্য 
ও সমাজতল্ল থেকে৷ দলত্যাগাঁদের 
নিয়ে গঠিত যুক্ত মান্পিভা। শতদল- 
বাব চাইলে আরো করয়েকশত উদ্ধৃত 
দেয়া যাবে। 

ঠিকই বাস্তব অবস্থার অন- 


সারেই সংগ্রাম ও সংগঠনকে গড়ে “দ্বতাঁয় আল্তজর্ণীতকের- পতন” যান্তে তারা সমস্ত 


১৯৭৩ 


কৌশলের অভিজ্ঞতা অনুযায়শ 


পরিবর্তন সাধন সম্পূর্ণ মার্ক'সখদ 
সম্মত। এবর প্রশ্ন বার বিগত চার 
চারটে নির্বাচনের আঁভিজ্ঞতার পর 
আপনাদের রূণকোৌশলের পরিবর্তনটা 
কোথায়? সংগ্রামের রূপ থ্দলের 
নামে আপনারা যে সংগ্রামের চরি- 
ঘটাই বদলে দিলেন। , রণনধীতি যদি 
হয় বিপ্লবসাধন তাহলে তার পাঁর- 
পূরক যে. রণকৌশল তা মাঁলতের 
আসর জমালে হয় কি? এর সরল 
অর্থ হয় আপনাদের রণনধরতি বলে 
কিছুই নেই আর নাহলে মীল্ত্ব 
করে “সমাজতন্্ু” আনাই আপ- 
নাদের রপনপীতি। লোনিনবাদের 
সমস্যাবলীতে স্তাঁলন এর কোনটার 
কথাই বলেন নি। অথচ শতদলবাব; 
“কাতিপয় 'পিতাঠাকুরের* মতো তাই 
উদ্ধৃত করে নামাবল্গীটা বজায় 
রাখার কা কষ্টকর চেষ্টাই না করে- 
ছেন! 

বামপন্থী কাঁমউনিজম থেকে 
শতদলবাবু যে উদ্ধৃতি দিলেন. তার 
সঙ্গে কি আপনাদের কার্যকলাপের 
সঙ্গাতি আছে বলে মনে কারেন? 
তি্ীসতবাবন কোথাও চ্ভাবাবেগ "দিয়ে 
আপনাদের বিপ্লবী র্শনগীত স্থির 
করতে বলেন ন। কিন্তু আপাঁন 
পরিজ্কার করলেন না কেন এই উদ্ধ্‌- 
{তির কোথায় লেনিন: সরকার গঠনের 
দ্বারা শোঁষত মানুষকে সংগঠিত 
করার রণকৌশলের 'কথা. বলেছেন। 


। পন্থা 'নিয়েছেন। 


দর্পণ 1 শযুবার এই ডিসেম্বর 


শতদলবাহু তার অর্থও উপলব্ধি ন 


করেই 'দয়েছেন। ওটার দ্বারা আপ- 
নাদের পোস্ত “মার্কসবাদী? | 
ত্বের চরম ব্যর্থতাই প্রাতপন্ন হয়। 

উদ্ধাত তুলে আপনারাই * চ্বাকার, 
করছেন বিগত পণ্চাশ বছর. ধরে 
করার মাধ্যমে আপনারা মেহনভকারী 
মানুষের বিপ্লবী সংগ্রাম পারিচালনা 
করার মত যোগ্যতা ও সংগঠন স্তন্ট 


করতে পারেন 'ন। আর এই জন্যেই - 


নানান অজুহাতে সব সময় জঙ্গাঁ 
আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছেন। 
সমালোচনা উঠলেই “অন্ধ গোঁড়ামী” 
“মতান্ধতা” প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগে 
বাতিল, করেছেন। 


আসত সেনের বন্তবোর বিরোধিতা * 


করতে গয়ে শতদলবাবুও এ একই, 
এটাই 
অর্থাৎ পেটিবুজেণয়া 

দের টিশিহ্টা। লোঁননও তাই 
বূলেছেন। কাজেই শতদলবাব 
লেনিনের কথাতেই শুন “পেশা 
দার মন্ত্রীরা এবং সংসদীয় পথের 
প্রবস্তরা প্রোলেতারিয়েতের প্রা 
দবশ্বাসহম্তার দল এবং আমাদের 
যুগের প্বাস্ততবাদ৭” দমাজজতন্তীর 
সংসদীয় পথের বিরুদ্ধে সমস্ত 
সমলোচনাকে নৈরাজ্যবাদের পর্যায়ে 
ঠেলে দিয়েছে এবং এই চমৎকার 


তুলতে হবে আর সেই কারণেই রপ- থেকে যে উদ্ধত দিয়েছেন সম্ভবতঃ নৈরাজ্যবাদ বলে গালাগাল দিচ্ছে” 


অর্থনৈতিক দর্পন 
(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


তেমান কংগ্রেস সরকার একই সম'জ 
বিরোধ শীন্তগদীলর উপর _ ভরসা 
করে প্রাতম্ঠিত হয়েছে। সরকারের 
নগাতও এদের স্বার্থরক্ষার দিকে 
লক্ষ্য রেখে রচিত এবং পাঁরচাঁলত 
হয়। তৈল-তন্ডুল ইন্ধন মনষের 


, নিত্প্রয়োজন। এগুনল ছাড়া একটি 


বেলাও চলে না। তাই এগীল থেকে 
মুনাফা বেশশ। কাঁচা রম্তের মতো 
কাচা টাকা হাতে গাঁড়য়ে আসে। এ 
কাঁচা টাকা কালো টাকায় রূপান্তাঁরত 
হয়। কালো, টাকা দেশের, কেনাবেচা, 
মজুত ভণ্ডারকে দীনয়ল্পণ করতে 
থাকে। ধারে ধীরে অজগরের গ্রাসে 
সারা দেশের ভাঁব্য্যত অন্তর্ধান 
করে। 

এই লোভী অজগর মান্যকে 
পাকে পাকে জাঁড়য়ে : জীর্ণ বরে 
গ্রাস করে। তাই বাঁচতে হালে এই 
অজগরের আলিশানকে চুপ করা 


দরকার! 


ক হলে সেটা সম্ভব? এর প্রথম. 
পদক্ষেপ হচ্ছে প্রত্যেকটী মানুষকে 


- রেশন করে চাল, কয়লা, বেরোসন 


শচীন চা কাপড় ডাল তেল মশলা” 


হবে দরকার মত ভরতুর্ক দিয়ে এই 
নিত্য প্রয়োজনীয়, ধজানসগাঁলর 
যথাসম্ভব কম দামে যোগান দেওয়া 


চাই তাহলেই মুনাফার একটা 


জোরালো রাস্তা হাঙ্গর কুমীরদের: 
গ্রস থেকে ম্টান্ত পাবে। 'দ্বিতায় 
দফায়, যারা চাষ করে না, তাদের - 
সব জাম যাঁদ প্রকৃত চাষীদের হাতে 
দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কালো- 
টাব্দর 'বানয়োগ ক্ষেত্র অনেকাংশে 
ধ্বসে পড়বে, বছর বছর খার্দাসংকট 
ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা এই সাব শয়- 


৯২. 


তানদের পক্ষে সম্ভব হবে না। বরণ 


লাগানো সম্ভব হবে। ফলে লক্ষ লক্ষ 
বৈবাবের "চাকরশী হবে, ব্যন্ক, পাঁর- 
বহন, ও বন্টন ব্যবস্থা সম্প্রসারত 
হবে। কোটী কোট মানুষের ঘরে 
হাসি! ফুটে উঠবে। আয় এবং স- 
য়ের জোরালো ধায় বাজার প্রসা- 
রত হবে, নতুন নতুন দ্রব্য সামগ্রী 





মানুষের আয়ত্তে আসবে। 

কিন্তু এই বিকজ্পনশীত বুর্জোয়া 
জমিদার সর্পকুলের পক্ষে মারাত্বক । 
তই ইন্দিরা গ্মন্ধপুর কংগ্রেস সরকার 
এই সম্ঠে রাম্ট্রীয় নশীত গ্রহণ 
করতে চায় না। তারা তাদের 


শ্রেণীর সেবা করতেই বেশী আগ্রহশ। 


দেশের শতবরা পণচানবহূই জন 
মানদষের স্বার্থে সরকারকে বাধ্য করে 
এই বিবল্প নাতি গ্রহ করাতে 
ছবে। এ ছাড়া না কোন পথ দেই। 


একজন এম এল এর ধিরুদ্ধে অভিযোগ ' 


মি 

নদ'য়ার পাটোয়া ভাঙ্গার এম এল 
এ কংগ্রেস নীলকমল সরকারের 
দনশীতি আর অত্যচার অনাচারের 
কাহনশ লিখে শেষ বরা যায় না। 
ইনি চাকুরি বিঁক্ত করছেন নিয়ামত 
ভাবে। চাকুরির শ্রেণী অনুযায়ী 
মূল্য দিতে হয়। রথীন বিশ্বাস 
নামের এক ব্যান্তর কাছ থেকে প্রায় 


€ঘর্পণের সংবাদদাতা). 


জয়ে দিয়েছেন। এ কংগ্রেদী এম 
এল এর বাড়ীতে বেকার ছেলেদের 
আঁভভাববরা টাকা নিয়ে সধাসাধ 
করছে। স্কুলের বোর্ডের সাঙ্গে যুক্ত 
থাবায় সম্পূর্ণ ভাবে এ এম এল এ 
স্কুলের কাঁমিটিকে কক্জা করার 
চেষ্টাও করছেন। তাই পাটোয়া 
ভাঙ্গা গ্রামের ছয় বছর ধরে বে- 
সরকার" প্রচেষ্টায় যে প্রাইমারী স্কুল 
চলছিল. তা অনুমোদন লাভ করার 
সত্যে সলো নীলকমলবাব্। বান- 
চাল বরে 'দিয়েছেন। গ্কুলাটি অনু 
মোদন পেল নী? নীলকমলবাক, 
এখন বহু বেকারের কাছ থেকে 


আঁগ্রম টাকা গনয়েছেন। তাদের 
বিপদে ফেলা হবে ভেবে আমরা 
sl Ha করন Ll 


চন নাটক প্রতিযোগিতা 


ক্জাগৃতি” আয়োজিত পণ্ঠম 


- বাৰ্ষিক একান্ক নাটাক' প্রীত্তষ্গিতা 


শুরু হচ্ছে দশই ফেব্রুয়ারী উীনশশো 
চুকলান্তর থেকে (নগদ প্রচ্কার) 
নাম দেবার শেষ তারিখ পনেরোই 
জানুয়ারী উননিশশো চক্মাত্তর ৷ যোগা- 
যোগ্রের ঠিকানা £ | 

“জাগি, ১৫ নং 
২৪-পরগণা। 


“ 


. ফেরীঘাট 





| 
ৰ 


ৰ 








দর্পণ, ঠা শক্ুবার ৭ই 'ড়নেদ্বর 


একটি 


) ইতালীয় ছবি 


এ. 


মৃগ ন্লস্কর রায় 


- সাধারণভাবে ফাঁরা মাস্মোয়ান- 
লোরেন জ্াটর ইতালীয় কমোড 
দেখে অভ্যস্ত কিংবা পিয়েকো 
জোর্মর “ব্লাক 'হিউমার”-এ যাঁদের 
রসতৃপ্ত তাঁরা হয়ত 'াঁলদারোর 
সুক্ষমরস্মীশ্রর্ত ছাঁঝ “টং বেড অর 
নট টু বেড” দেখে আশাহত হবেন। 
কমেডির রস এখানে একেবারেই 
শান্ত, মদ: হাঁসির ঝালবই প্রধান! 
পাঁরাচত টং-এর উদ্দাম আটরেল 
এখানে শোনা যাবে না। ঘটনা পাঁরু 
বেশনেও চরিনঘরয়ণ এবং পাঁরবেশ 
অনযায়শ মেজাজ তৈরীর কেই 
পারচালকো্ নজর (বৌশ" (কৌতুক- 
কর পাঁরাস্থাত । কিংবা প্রচলিত 
দবাযাদ”-এর ওপর তাঁর । নিভ'রতা 
_ কম। 


১৯৭৩ 


|) ৩দীগ 


আলবাটে * পার্ভ সেজেছেন 
এক ইতালীয় ব্যকসাদার। "খান 
সুইডেন, ভ্রমণের সময় ব্যবসা ও 
আমোদ সম্ধান দ্দাটি জিনিসকেই 
মাথায় রেখেছেন। ' ব্যবসা অর্থাৎ 
কার-এর নীলাম ডাকে তানি কৃত- 
কাষ'। কিন্তু আমোদের ভাঁড়ারে 
প্রায় শন্য। বারণ উপযুক্ত প্রমোদ- 
সাঁঙ্গনীর আভাব। সুইডেনে আস- 
বার আগে প্রচুর গালগল্প শ্দনে 
সার্ডর ধারণা হয়েছিল যে সুই- 
ডেনের মেয়েরা বাঁঝ সবাই নর্মস্হ- 
চরী হবার জন্য মৃখিয়ে অছে। 
বন্তু আসল জায়গায় গয়ে দেখা 
গেল যে গলপ গল্পই, বাস্তত্রে 
সঙ্গে তার কোন িলই নেই। এই 
আশাভঙ্গ ও বেদনার আঁভজ্ঞতা- 
হিরা নর পরিবেশন 


বিলেশ্ণ দক্পন 
(সপ্তম পৃষ্ঠার পর) 


ল্লিশ। ইনি শান-ঁবদাউ ও কেপ- 


ঝাঁপিয়ে পড়োছিলেন। এ হছর তেইশ 


মিংহানিয়া গরিবার 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
হাজার হাজার টাকা ওরা আমোদ 
প্রমোদে খরচ করে প্রাতাদন একটি 
স্বজাত অফিসার গোষ্ঠীর জন্য। 
কয়েক লক্ষ টাকা সাঁরয়ে নিয়েছে 
এই কোম্পানী থেকে অন্য রাজ্যে 
শিল্প করার নামে। 
রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে আলাপ 
আলোচনা চলাচ্ছলেন। িংহানিয়া 
গোষ্ঠী সর্ধভরতীয় স্তরে প্রাত- 
পাঁত্তশালী। ওরা থোড়াই কেয়ার করে 
ডঃ গোপালদাস নাগ বা প্রদীপ 
ভট্রমার্ধকো। তা না হলে হঠাৎ হেড 
আঁফসে লক আউট ঘোষণা করতে 


জে কে ইন্ড্রান্ট্িজের ব্যালান্স শশট 
থেকে৷ উদ্ধত দিয়ে প্রমাণ করা হবে 
নিংহানিয়া ও তাদের 
শ্রীমকদের পরসা লন্ঠ করে 
নসোল কারখানার সর্বনাশ ঘাঁট- 

1 
শ্রামক ও বর্মচারীঁদের তরফ থেকে 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য জর্কারের কাছে 
“জে কে ইন্ডাস্ট্রীজ সরকারী তত্বা- 


প্রধানমন্তীর কাছে চৌলগ্রাম করেছেন'। 


ও চব্বিশে সেপ্টেম্বর মৃস্তাগ্চলে প্রথম 


জাতাঁয় গণ-সভার অধিবেশনে লুইস 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মস্তাণলে 
পনেরো জনের একট মন্ত্রিসভা গাঁঠত 
হয়েছে। শিঁনি-ীংসাউর সরকারকে 
সোভিয়েত, চীন” কিউবা, যুগো- 


, শ্লাভয়া প্রভৃতি পাঁচশটির মত সর- 


কার স্বীকৃতি দিয়েছে। এখনো 
অবশ্য মাঝে মাঝে পর্তৃ্গীজ সাম জ্য- 
বাদের হামলা আসছে। তা সত্বেও 
গান-থসাউ প্রজাতন্ম প্রগাতশশল 
কার্যক্রদ রূপায়ণে ন্যস্ত। 


নারীরাও মুক্তিযোদ্ধা 

'গান-বিসাউর পুরুষদের পাশে 
নারীরাও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছেন। 
তার এক দ্টাল্ত শগান-ীবসউর 
মন্তিসভার সদস্য, জাতীয় গণসভার 


উপস্ভাপাতি শ্রীমতী কারমেন পেরারা। 
শ্রীমতী পেরারা পেশায় ছিলেন এক- 


জন দাঁজ। সেনেগালের সীমান্ত 
এলাকায় কাজ. করে যা পেতেন তা 
থেকে কিছু বাঁচিয়ে পার্ট কে দিতেন 
আহত গোরলদের, ওষুধ কেনার 
জন্যে। গিনি-ীবসউয়ের ম্যান্তযুদ্ধের 
জঙ্গে তান দীর্ঘকাল জাঁড়ত। মযান্ত 
বাহিনীতে তান নানা পদে থেকে 
কাজ করেছেন। 
তান এক সাক্ষাকারে সম্প্রাত 
কলেছেন, “আমরাও নেতা। পু্রন্ষ- 
দের সঙ্গে সমভাবে কাজ করি। 
আমাদের গণসভার সদস্যদের অনেক 


মেয়ে। মেয়েদের অনেকে সন্ত ণ্টলে 


স্রস্থ্যদপ্তরঃ  শিক্ষাদস্তর ও কৃষি 
এবং সামরিক বাহিনীতে রাজনৈতিক 
কামিশনররূপে কাজ করেন» তানি 
আরো জানান, ক্যাডার বম! থাকায় 


করেছেন পরিচালক তাঁর ছবিতে। 

অভিন্ঞতাগুলো কখনো মজ্ঞা- 
দার, কখনো উত্তেজব, কখনো বা 
একেধারেই উদ্ভট। সন্দরী অম্টা- 
দশা রাতদুপুরে হোটেলের নির্জন 
কামরায় প্রেমপাগল নায়কের প্রলাপে 
প্রশ্রয় দিয়েও শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে 
বায়, উ*চ্মহলের এক বিদুষীর 
সাহচর্ষে “স্বাধীন” প্রেমের সম্পর্কে 
সার্ডর প্রহর জ্ঞানলাভ হয়। যাঁদও 
দেখা যায় যে মাহলা প্রেমের তত্থে 
যতটা মুক্তমাত, প্রয়োগে বিষ্তু 
যথেষ্ট বাধাঁনষেধ মেনে চলেন। 
এরপর এক' নৃঁডিন্ট কলোনীতে 
নায়কের বিচিত্র আভন্দ্রতা, তারপর 
গয়ে পড়েন আর এক মায়াবিনশর 
পজ্লায়। যে তার নিজের প্রণয়শীকে 
দাগা দেশর জন্য নায়ককো নিয়ে 
বরুফ-ঢাকা হ্রদের ওপর মোটর রেসের 
হংজ্লোড়ে মাতে। ফলে নায়কের 
প্রাণাল্ত। তারপর হুদের"ওপর থেকে 


বক্ষকফের চাঙ্গর যখন আস্তে আস্তে 


সেরে যায়, মেয়োট তখন হেলিকপ- 
টারে চড়ে পগার পার। এবং নায়কের 
রোমান্টিক স্বগনভঙ্গে ছবির সমণন্তি। 

পরিচালক ইচ্ছে করেই বৃমে- 
ডির সরব ভঙ্গ পাঁরহার করে ছোট 
ছোট খণ্ডমুহুর্ত তৈরী করেছেন 
যেগুলো চরিত্রের গভশরেই তাঁর 
অন্তদৃচ্টির পাঁরচায়ক। নয়ক 
আমাদেরই চেনা চৌহস্দির ভেতর- 
বার সাধারণ মানষ। রোমান্টিক 
স্বনাবলসের মাধ্যমে সে দৈনান্দিন- 
তার গন্ডা পেরিয়ে সে রুপকথা 
ও রোমান্সের অনাস্বাদিত জগতে 
উত্তরসে উল্মুখ। আলবার্টেনে দার্ডব 
অনবদ্য অভিনয়ে চারটি আমদের 
একান্ত প্রিয়জন হয়ে ওঠে এবং 
দর্শকরাও সব সময়েই তার আশা 
এবং হতাশার অংশীদার হয়ে পড়েন। 
এটাই এ ছবির সবচেয়ে বড় সাফল্য। 


পারবেশ এবং নাটকীয়তাকে আমরা 
অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু 
যুদ্ধ নামক যে , ধদংসোন্মাদনার 
ব্রিদ্ধাচরণ নাটবে। দেখানো. হয়েছে 
তার সার্বাব্রক মূল্য কী এবং কত- 
খানি ? 

প্রাচীন ইতিহাসে মুখ ফিরিয়ে 
ঘটানা বিশ্লেষণে যদিও কোন ক্ষাত 
নেই, তবুও নাটকে সার্বজনীন সত্যের 
প্রতিষ্ঠায় যাতে বিভ্রান্তি না ঘটে 
সেদিকে অংশ্যই লক্ষ্য রাখা দরকার । 


যদদ্ধ দ'লকম.। ন্যায় যুদ্ধ, অন্যায় 
ফুদ্ধ। আজকের দ:ানয়ায় আগ্রাসী 


হিংস্র যুদ্ধবাজদের আমরা চিনি, 
সেই শঙ্গে জানি ধ্বংসোল্মাথ 
যষ্ধকে ঠেকাবার আরেকটি আল্ত- 
জণতিক শন্তিকেও। | 
তবুও এ যে অন্যায় যুদ্ধের 
বির্ুদ্ধাচরপ, তার কিছু [বিচ্ছিন্ন স্বাদ 


যদ্ধা ও প্রতারণার খেলা প্রেতশীক- 
ধর্মী বম্পোজিশন) সমাজ সচেতন 
দর্শকের জিজ্ঞ'সার ইতিবাচক: দিক- 
টিকেই জসর্থন করে। মগণ্তরচনায় 
পাঁরশ্রম এবং নিষ্ঠার ছাপ থাকলেও 
নাটবের অল্তলশন মেজাজ অর্থাৎ 
যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বৈমানিক 
সেনাদলের বির্দ্ধাচারের সঙ্গে 
যথংদ্ধ নয়। তাছাড়া সমগ্র প্রযো- 
জনাঁটতে একটি নগরূস৷ কাঠিন্ের 
ছাপা আছে। বিষয়টি সিরিয়াস 
বা কঠিন হলেও দর্শকের কাছে 
সহজ করে তোলাই 'নদেশবের 
দাঁয়ত্ব। নীলকম্ঠবাবু এবং তার 
সহযোগী আভিনেতারা এই নাটকে যে 
অ'ভনয়রশীত গ্রহণ করেছেন, তা 
এত কম্টবজ্পিত এবং স্থানে স্থানে 
মানরতিরিন্ত বুদ্ধিপ্রয়োগের চেষ্টা 
বরেছেন, যা মুষ্টিমেয় দর্শকেব 
বেধগম্য। কেননা বিভিন্ন নাটকণয় 
মৃহ্তের একটি কম্পোজিশনের গুড় 
অর্থ আঁবচ্কারক করতে করতেই 
হয়ে ষয়। বিশেষ করে, নীলবস্ঠ- 


, বাব নিজের অভিনয়ে অধিকাংশ 


থিয়েটার ক'মিউনের 
নতুন নাটক 


(দপপের সমালো৮*) 

থিয়েটার কাঁমউনের দ্বিতীয় 
প্রযোজনা “পরংতশ বিমান আক্রমণ” । 
নিউ 'ঁহভেন”-এর অনদুবাদ এই 
নাটক। নাট্যবারের বন্তবা £ঃ এই 
নাটক যুদ্ধ এবং ধ্বংসে উদ্বুদ্ধ 
ভারি 
শৃষ্ধ বরে রচিত। ঘটনাস্থল একাঁট 
বমন বহরের ক্ষুদ্র ঘাঁট। লক্ষ্য- 
স্থলে বোমা নিক্ষেপের অব্যবহিত 
পূর্বের উত্তেজক আহহূর্তকো নাট- 
বের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে 


শিনি-বিসাউর গণতন্ত্রী মহিলা সংঘের (মানিক সেনাদল এখানে একটি 
কমশিরা পথের সত্তা না রেখে উনিশশো নাট্যানুষ্ঠানের মহড়' দিচ্ছে বিংবা 
বধানে খোলার জন্য আবেদন করা পণ্য সালে পার্টির সঙ্গে যন্ত হাপ্ধাভযার্নের ভয়ংবরতই এখানে 
হয়েছে। জ্যোতি বস; নিজে এ ব্যাপারে হয়ে কাজত করতে থাকেনা তরুণী নাটক এবং এর প্রীতক্রিয়াই নঃট- 


কারমেন িনাঁটি সম্তানের জনন'। 


কীয়তা।_ নাটক দেখবার সময় এই 


ক্ষেত্রেই হঠাৎ হঠাৎ গলা চাঁড়য়ে 
খেয়ালীপনার দাসত্ব করেছেন। বুথ 
চরিত্রে মমতা চট্টোপাধ্যায়ের আভি- 
নায়ক সাফল্য ঘটলেও চাঁরত্রাটি যেন 
মূল নাটবটির সর্বাঙ্গীন উপকারে 
আসে নি। তাই কখনো কখনো তার 
আবির্ভ'ব ছেলেমানুষীর পর্যায়ে 
গেছে। অভিনয়ে প্রশংসনীয় উদ্যম 
লক্ষ্য করেছি এব মাত্র স্টার্ক চারতে 
সুব্রত ভট্টাচার্যের মধ্যে। 


॥ নয় ॥ 


বাসভাড়া বৃদ্ধি 


(প্রথম গঙ্গার পর) 


পুলিশ কলকাতায় নামল-লাঁর লার 
সশস্ল পুলিশ । কিন্তু কোথাও কোন 
সংঘর্ষ হল না। যানবাহন চলাচল 
সংরু হয়ে গেল। 
সাধারণ মানুষ জানত যে, যান- 
বাহনকে ব্যাহত করা বা দ্রামবাসে 
আগুন দেওয়া আন্দোলনের অংশ 
নয়। যাঁরা এই আন্দোলনের আহহা- 
য়ক' তাঁরা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন 
বা্ধত ভাড়া দেওয়া চলবে না। 
তাই সোমবারের আন্দোলনের 
রূপ আর পরের 'দিন মঙ্গলবার দেখা 
গেল না। স্ধভাবিকভাবে মানুষ 
কাজে বৌরয়েছে। বাসে ভাড়া চাইলে 
যাত্রীরা পুরনো ভাড়া দিতে চেয়েছে। 
বাসের কণ্ডাক্টাররা আইনের দিক 
থেকে সেই ভাড়া গ্রহণ করতে পারেন 
না। তাই আর ভাড়ার জন্য পীড়া- 
পাড় করেন নি। 
মঙ্গলবার তাই সারা সহর জুড়ে 
ষ্টেট বাসের কোন ঘা্টাত "ছল না। 
কিন্তু যাত্রীরা একযোগে শাদ্ধত 
ভাড়া দিতে অস্বীকার করেছেন। 
লম্বালম্বা রুটে, যেমন ডানলপ ব্রীজ 


থেকো দক্ষিণ কলকাতা অবাধ বাসে " 


এক ট্রিপে একুনে মান তন টাকা 
সংগৃহীত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে 
অন্য দিন এ একই বাসে এববারে 
পণ্চাশ টাকার টাব বিক্রী হয়। 
দিনের শেষে কণ্ডাক্টররা বলেছেন £ 
ক! করব? যানীরা বেশী ভাড়া দিতে 
চাইছেন না। পরনে ভাড়ার পয়সা 
এগিয়ে 'দিচ্ছেন। 
বেসরকারী বাসেও এ এক অবস্থা 
হয়েছিল। সকলের দিকে কয়েকটি 
রুটে বাস বোরয়োছল। কিন্তু কিছ- 
ক্ষণের মধ্যে সব বাসই প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হয়। | 

বামপন্থী পার্টরা, সি পি আই 
সমেত” একাবাট্রা। ভাড়া বাড়ানো 
চল্‌কে না। সি পি আই সাফ বলেছে 
এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে কোন 
করলেই সম্ভব। নয় বামের গোষ্ঠি 
জনসাধারণবে। -প্ররোচনার ব্যাপারে 
সন্জাগ থাবতে আবেদন করেছেন। 

এবটা ব্যাপার  পারিস্কার যে, 
সাধারণ মানুষ কংগ্রেসী নেতৃত্ব 
সম্পর্কে মোহহীন। আর তারা জানে 
যে, কংগ্রেস আবার মারাপিট সুরু 


ৃ শুকসারী প্রকাশ 
ওপার বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক 


সৈয়দ ওয়ালি উল্ল'হ প্রণীত গল্প সমগ্র ৮০০ _ 

মিছির আচার্য প্রণীত মিহির আচার্ধের গল্প ১০:০০ 

মিহির আচার্য সম্পাদিত পুর্ব বাঙপ'র গল্প সংগ্রহ ৮-০০ 
মিহির-আচার্য সম্পাদিত পশ্চিম বাঙলার গল্প সংগ্রহ ৬০০ 

পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত [ভরোঞ্িওর কবিতা! ৩০০ | 
শুকসারী || ১৭২ ৩৫ আচার্য কগদীশ বনু রোড । কলকাতা-১৪ 


প্রপ্রিস্থান || ন্বাশন'ল বুক এক্তেলি । 





নব্জাভক প্রকাশন । 
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দিলারা কয়লামিযল ৬৮ 


বানচাল করাঃ চা 


'কয়লা 'শিল্পোর জাতীয়করণের 
, নীতিকে বাতিল করার জনয একটা 
আন্দোলন গড়ে তোলার যে পাঁর- 
বেশ তৈরী হতে চলেছে তার একটা 
সংস্পম্ট আভাস! পাওয়া গেল কল- 
কাতায় অন্দম্ঠিত সাম্প্রতিক একটি 
আলেচনা- চক্রে । 

পঃজিপাতদের  সর্থভারতায় 
প্রতিষ্ঠান ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার্দ অব কমার্স“ গ্যাশ্ড ইনডাস্ট্রি- 
এর উদ্যোগে এই আলোচনা চক্লাট 
বসোঁছল হীণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জের ওপর 
তলায়। “জাতীয় অর্থনশীত ও কয়লা 
শিল্প” এটাই ছিল আলোচ্য বিষয় । 
এতে অংশ গ্রহণ করোছলেন 
সারা ভারতে 'বাঁভন্ন শিল্পের সঙ্গে 
য্ত্ত মালিকেরা সরকারশ' মালিকানায় 
পাঁরচালত কয়লা শিল্পের সংশ্লিষ্ট 
কর্মচারবৃন্দ, রেলবিভাগ এবং সর- 
কারী দপ্তরের প্রাতাঁনীধ এবং 
কক্কেকজন' বিশ্ষজ্ঞ। 

আলোচনার সূত্রপাত করতে উঠে 
সভাপতির ভাষণে প্রতিষ্ঠানের লহ- 
সভাপতি শ্রীকে কে বিড়লা অবশ্য 
বলোছলেন যে কয়লা শিল্পের 
রাষ্ট্রীয়বারণকে ' মেনে নেওয়া ছাড়া 
আর উপায় নেই, যাঁদও এ সম্পর্কে" 
শিল্পপাঁঅদের মনে অতন্ত নন্যায়- 
সঙ্গতভাবেই” বিক্ষোভ জমা রয়ে 
গেছে। এখন ক করে এই শিজ্পের 
পাঁরচালনায় যে ল্রট ক্চিযাত আছে 
তা থেকে মনান্ত পাওয়া যায় সোঁদকে 
সমবেত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই 
হবে বিজ্ঞতার কাজ। | 
দিল্তু দিনাদ্তে আলোচনার সব 
রকমের বন্তব্কে একত্র করে গুছিয়ে 
বলতে শিয়ে তানি খোলাখাঁল জ্যনা- 
লেন যে রাস্ট্রীয়করণের বিরুদ্ধে 
কান্ধগত মালিকানায় ' পরিচালিত 
সংগঠনের শীবক্ষোভ'গকে শীঘ্রই 
যথাস্থানে এংং সঠিক পদ্ধাততে 
রূপ দেওয়া হবে। তান শিঙ্পপাত- 
দের এই বলে ভরসা দেন যে আলো- 
চনা চক্রে উপস্থিত ' সরকারী কর্ম 
চারীদের এই প্রশ্নে ব্রত করা 
উচিত হবে লা। এদের যারা মালিক 
অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মীক্্দভার সভ্য 
এবং সংসদ সদস্য তাদের প্রভাঁংত 
করাই , হবে সঠিক পথ। সো পথ 
সম্পর্কে বিবেচনার স্থান ও কাল 
₹'তমান আলোচনা চক্র নয়। 
শ্রীবড়লার পাঁরসম্মান্ত ' ভাষণের 
পূর্বে একের পর একা িল্পপাত 
্বচ্ভাবে কয়লাশিল্পের, রাষ্ট্রীয়করণের 


ফলে অর্থনৈতিক জীবনে সংকট, 


সৃষ্টি হয়েছে তার একটা চিত্র তুলে 
ধরা চেষ্টা করেন। অপর 'দকে সর- 


(দ্পপের প্রতিনিধি) 


কারী কর্মচারণ বিশেষ বরে কোল 
মহোনং অর্থারাঁটর চেয়ারম্যান শ্রীজে 
জি কুমারমঞ্গলম; ভারত কোঁকিং 


কোলের সভাপাতি শ্রীআর এন শর্মা, 


রেলওয়ের তরফ থেকে শ্ত্রীকে সি 


ব্যানার্জ এবং কোল কনষ্রোলার শ্রীপ 


কে ঘোষ নানা তথ্য দায়ে বলার 
চেষ্টা করেন যে নানান প্রাতকৃল 
অবস্থার মধ্য দিয়ে কয়লা শিল্পের 
অগ্রগতি বজায় রয়োছে। এই শিল্পে 
দীশদনের বিশৃঙ্খলা বাতাবাতি 
দুর করা সম্ভব নয়। 

শিল্পপাতদের বন্তব্যের মূল, 
সুরটি ছিল এইরকম 3 রাচ্ট্রীয়ক'র- 


" ণের পূর্বে কোনদিন কমলার অভাব 


অনুভূত হয় নি; তা ছিল পরিবহন 
ব্যংস্থার ঘুটর জন্য সরবরাহের 
সম্স্যা। বর্তমানে যে ধরণের কয়লার 
অপ্রতুলতা দেখা "দয়েছে তার নাঁজর 


“নেই। এই অপ্রতুলতার ফলে দাম 


এত বেড়েছে যে খাঁন অগুলের 





চালে 


নিকটে অবস্থিত হয়েও খল কল- 
কাতায় সফট কোকের দাম হয়েছে 
একশ পণ্ান্তর টাকা টন যার আসল 
খরচা হল হেট টাকা খাঁন 
অগ্ুলে। হার্ডকোকও পাঞ্জাব হাঁর- 
য়াণায় বিক্ৰয় হচ্ছে ছশো ষাট টাকায়, 
যার দাম দুশো কুঁড় টাকা। 

শিজ্পপাঁতদের অনেকেই বলতে 
চান যে রাম্ট্রীয়করণ্রে পর নিম্নমানের 
কয়লা সরবরাহ করা হচ্ছে এবং 
আনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন, 


বেউ কেউ আরও খোলাখুলি 
বললেন যে কয়লা শিল্পের সার্মাগ্রক 
উন্নাতি বিধান করাই যাঁদ রাম্টরীয়- 
করণের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে 
তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কয়লার 


অভাব, দাম বেশী, সরবরাহে বিশূ- 


তখল। এবং নিম্নমানের বয়লার উৎ- 
পাদনই হচ্ছে গোটা শিল্পের চিন্র। 
এক কথায় শুরা বলতে চান্‌ যে 
* শিল্পের সমস্যা রাজনোতিক দৃম্টি- 
ভঙ্গা দিয়ে না দেখে বাস্তব অর্থ 
নৈতিক দহষ্টিভগ্গী দিয়ে বিচার 
করার সময় এসেছে, বিশেষ করে 
যখন আগামী পচি বছরে দেশে 
শিল্প প্রসার সম্ভাবনা দৈখা দিয়েছে। 
বয়লা একটি গুরত্বপূর্ণ শিক্প। 
একে এভাবে একটা আরাজকতার 
মধ্যে ফেলা উচিত হবে না। ব্যান্তি- 
গত মালিকানায় পাঁরচালত বিভন্ন 
কয়লাশিজ্পে দর্ধীদনের আঁভিজ্ঞ 
পারচালকদের একেবারে কোন কাজে 
না লাঁগয়ে সরকার ভুল করেছেন, 
সেজন্য দেখা 'দিয়েছে- প্রশাসনে 
বিশৃঙ্খলা। একটা কথা অবশ্য সবাই 
বলেছেন যে সরকারের সঙ্গে সহ- 
যোঁগতা করার জন্য ওদের আগ্রহের 
অভাব নেই'। 
রাষ্ট্রীয়কৃত কয়লাশিজ্পের বর্ত- 


মান পরিচালকর্দের পক্ষ থেকে মূল 


বন্তব্য পেশ করতে "য়ে শ্রীজে জি, 
কুমারমঙ্গলম শ্রীআর এন শর্মা এবং 
রেলওয়ের তরফ থেকে শ্রীএস কে 
ব্যান'জণী নানা তথ্য দিয়ে প্রমাণ কক্স- 
বরলেন যে কয়লার উৎপাদন বাড়- 
তির মুখে এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় 
যথেষ্ট উন্নাতি হয়েছে। 'ৎশ্বাস 


কারন মজা বব 


কালোবাজারে বিজ্রী করছে 


€দর্পপের সংবাদদাতা) 
কংগ্রেসী মস্তানরা “আমূল স্প্রে? 
বেবী ফুড বা শিশু খাদ, নিয়ে 
'ব্সপকভাবে চোরাকারবার্‌ চালাচ্ছে 
বলে আভিযোগ পাওয়া গেছে। 

বর্তমানে যাঁদও আমূল স্প্রের 
বাজারে চাহিদা বেশশ তবু আম- 
দানীর 'পারমাণ অত্যন্ত কম! অপর- 
শিকে গুড়া দুধের দাম বেবী 
ফুডের চাইতে অনেক বেশী হওয়ায় 
বহু লোকা আমূল স্প্রে এবং এ 
জাতীয় অন্যান্য বেবী _ ফড কাঁচা 
দুধের কল্প হিসেবে চায়ের 
সঙ্গে ব্যবহার করছে। তাছাড়া, বহ: 
মাস্টর দোকানেও এই সব বেধী 
ফংড নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দই 
ও ছানার বাজও নাকি এতে চলছে। 
মস্তানরা খন্চরা ববসায়ীদের কাছ 
থেকে নানাভাবে ভাঁতি প্রদর্শন করে 
কোটাশুলি সংগ্রহ বরে তা বেশী 
দামে প্রকাশ্যেই মিষ্টির দোবানে এবং 
অন্যান্য স্থানে শশক্ক . করছে। এর 
ফলে প্রকৃত শিশদের আধকাংশ 
আঁভভাববই বেবী ফুড সংগ্রহ 
করতে পারছেন না। 


অবস্থাকে রুখবার জন্য রাজ্য সর- 
কারের খাদ্য এবং 'অসামারক সরবরাহ 
{বিভাগের জ্ঞাতসারে মহানগরীর 
উনিশটি স্থানে বেবী ফুড বিক্রয়ের 
বেন্দ্র খুলেছিল। িল্তু কংগ্রেস 
মস্তনদের দৌরাতস্যের ফলে তারা 
এরই” মধ্যে নরটি বিক্রয় কেন্দ্র বধ 
করে দিতে বাধ্য হয়েছে। ্যাসো- 
গসয়েশনের 'দস্যরা বেবী ফুডের 
যে কোটা পেয়ে থাকেন তা সবই এঁ 
সব কেন্দ্রের মাধ্যমে যাদও খরা 
বিক্রী করার ব্যবস্থা হয়েছে, তর্থাঁপি 
মস্তানদের দৌরাত্ম্যে তা অসম্ভব 
হয়ে পড়েছে। কারণ, যে সব আঁভ- 
ভাবক অন্য কাজ ক্ষাতি করেও লাইনে 
দাঁড়িয়ে একা কৌটো বেবী ফুডের 
জন্য ঘটার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে 
বাধ্য হন মস্তনরা পদীলশ্রে সামনেই 
তাঁদের মরাঁপট করে নজেদের 
ভাড়া করা লোক ঢুবয়ে আঁধবাংশ 
ব্বৌ ফডই হস্তগত করে নেয়। 
এদের শংরুদ্ধে কারও দিক, বল- 





সম্পাদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


আম্পাদক হরেন বসু 


বার জো নেই। কারণ, পুলিশের 
সামনেই ওয়া এঁ কাণ্ড বরে। বেউ 
যদি এর প্রতিবাদ করতে চেষ্টা 
করেন তবে তারও রেহাই নেই! 
তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল করে 
মারধোরও করা হয়। পালিশ সেখানে 
শংধ্‌ দর্শকের ভূমিকা পালন করে। 

লাইনচ্যুত আঁভভ;ববগণ 


অদৃষ্টের ওপরে ধিক্কার দিয়ে শুধু 


চোখের জল ফেলতে ফেলতে অব- 
শেষে শন্হাতে চলে যেতে বাধ্য 


হচ্ছেন? উল্লেখযেশ্য যে, লাইনে, 


গোলমাল কররে আগে মস্তানবা 
বিক্রয় কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত লেবকে 
বলে আসে যে, তাদের এই কার- 
বারে তান যদি নাক গলাতে আসেন 
তবে তাঁকেও উপযুক্ত শিক্ষা পেতে 
হবো. 
প্রাভশন জ্যাস্ড টয়লেট ডিলার্স* 
আগসো'সয়েশনের জনৈক মৃখপান্ত 
বলেছেন যে, তারা শিশু ও জন- 
স্বার্থের খাতিরে যাঁদও বেন্দ্রীয়- 
ভাবে এই সব 'বক্লয় বেন্দ্রগুলি 
খুলে বেবী ফুড 'বক্রীর ব্যস্থা 
করোছিলেন তি তারা সমস্ত 
বিক্কয় কেন্দ্র খোলা রাখতে পারছেন 


দিলা দপাষ-দলিদক চ্কোস্নার কজিশ্গাতা ১৩ থেকে মাঁছিত এবং দপপণ কার্যালয় .৬১ ন্ট জেন কাঁলকাতা-১৩ 


I i 
১ ১72 ডি রি 
PRICE: নি 
ধ 
করার মত কারণ রয়েছে যে, বর্তমান. 


বছরের উৎপাদনের লক্ষ্যমান্রায় 
পৌঁছান সম্ভব হবে। একথা সত্য 



























পূর্ণ ছিল তা প্রমাণ করার মত. 
দাঁলল পত্র এখন পাওয়া গেছে। কি- 
ভাবে কয়েকাঁট পাবার গোষ্ঠী 
শিল্পের ওপর আধিপত্য বিস্তার 


করোছলেন সে সম্পর্কে অনেক তথ্য 
ফাঁস করলে রাম্ট্রয়করণের যৌন্তি- 
কতা, স্বীকার করতে সবাই বাধ্য 
হবেন। 


প্রতি সপ্তাহে. নয়টি ক্রয় কেন্দ্র 
থেকে দুইদিন বেবীফুড 'বক্রীর 
ব্যবস্থা বরেছেন। তিন আক্ষেপ, 
করে বলেছেন বে, জাতির ভাঁবিষ্যত 
শিশুদের জ্বাথেইি' তারা এত বড় 
ঝাঁক 'নয়োছলেন। কিন্তু, তারা 
প্রায় অর্ধেক বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ করে 
দিতে বধ হলেন।, জানা গেল, 
কংগ্রেসী মস্তানরা প্রধানতঃ বড়- 
বাজার, খাঁদরপৃর, বালিগঞ্জা, এবং - - 
ভবানীপুরেই দৌরাত্ম্য বেশী করছে। 
গল্ডারা এটাকে এখন পেশা 
হিসাবে গ্রহণ বরেছে। ওয়াকিবহাল 
মহল বলেছেন যে, গড়া দুধের দাম 
কমানো না হলে গুশ্ডাদের এই 
দৌরাত্ম্য অব্যাহত থাকবে এবং বেবী 
ফুডের আমদানী না বাড়লে এই 
দৌপ্রাত্য আরও চরম আকার ধারণ 
করবে! উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম 
রঙ্গে বেবী ফুড উৎপাদনের কো! 
বারখানা নেই। বেবাঁ ফুড 
গুজরাট এবং উত্তর প্রদেশ থেকে 
এখানে আমদানী হয়। তাই এই 
অগ্তবট। ্ 


থেকে প্রকাশিত 


2 


1 নখদন্ত 
আছে 


* (দপপণের সংবাদদাতা) 


গত সন্তাহে" একাঁদন মুখ্য- 
মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় হঠাৎ রপো- 
উণরদের রাইটার” বাজ্ডংএ 
নিজের ঘরে ডেকে সরকারের 
হাতে "বিশাল ক্ষমতার কথা 
স্মরণ করিয়ে দিলেন। খবরের 
কাগজে সরকারের নানা কুকণী- 
র্তর কথা প্রকাশিত হতে 
আরম্ভ হয়েছে। তাই দিদ্ধার্থ- 


বাবর রাগ 'রিপোর্টারদের 
ওপর। 

এখবর রিপোর্টারদের 
সামনে তিনি হঠাৎ চিৎকার 


করে বলে উঠলেন £ তোমাদের 
মনে রাখা দরকার সরব্দরেরও 


নখদল্ত আছে। সরকারের 
হাতে কোন ক্ষমতা নেই মনে 
করার কারণ নেই। 


মহাশয় বললেন £ ভয় দেখা- 
চ্ছেন ভাল কথা। এই ধরণের 
গ্রেট শেষের, দিকো প্রফুল্ল 
সৈনও দিতেন। তখন 
তাকে বলোছিলাম আপনার 
দিন শেষ হায়ে এসোছে। আজ 
আপন কেও সেই থাই বলতে 
হচ্ছে। আর তাচাড়া নখদল্ত 
আপনার বা আছে তা 'দয়ে 
আপনার “জের দলের ছেলে- 
দের সামলাতে পারছেন .না 
কোন 2 এখন সেই নখদন্তের 
কথা বলে খংরের কাগজের 
মুখ চাপা দেবেন। 
সিদ্ধার্থবান্য বুঝতে পারেন, 
ঘশাটা বল্ম-ঠিব হয় নি। 
হঠাৎ গলার স্তর মোলায়েম 
করে শাংদাসবাবকে বলতে 
আরম্ভ করেন £ আপনার 
শরীর কেমন ? রন্তের চাপ 
বাড়ে নি ত? 


[শবদাসবাত্তু তখন রেগে 
আছেন। বলে চললেন ৪ 
আপনার দলের ছেলেরা ঝাণ্ডা 
হাতে করে ঘাস ভাড়ার 
বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল! 
কিছ ঝরতে পারছেন? 
অবশ্য সরবদরের নখদন্তের 
যে হ্কাশ গর্ত £নব্ণচনের 
আগে দুবছর ধরে এবং নির্বা- 
চনের সময় পাঁশ্চমতঞ্গে দেখা 
গেছে সে! বিষয়ে কিন্তু সাংবা- 
দিকরা কিছু বলতে সাহস 
করেন ন। 





সরকারের 


জোতদারদের প্রাতাঁনাধ 





(দর্শশের সংবাদদাতা) 
৷ মুখ্যমন্ত্রী  শ্রীসদ্ধার্থশত্কর 
রায়কে প্রাবউরমেন্ট পদ্ধাত নিয়ে 
আর একধার তাঁর একদল '্বাশষ্ট 
সহকর্মীর হাতে নাজেহাল হতে 
হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সুত্র থেকে 
সংবাদ পেয়েছিলেন এবং নিজের 
অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝেছেন যে তার 
মন্ত্রীরা অনেবেই জোতদারদের প্রাতি- 
নাধ। নিজ নিজ জেলায় প্রাক- 


উরমেন্টের ভার তাদের হাতে 


থাকলে মন্ত্রীরা যে সব. জোতদারের 
ওপর নিভরি করে ভোটে জেতেন 
এবং জেলায় প্রভাব বিস্তার করেন 
তাদের গায়ে হাত দেওয়া সম্ভব 


হবে না। তাই মুখ্যমন্ত্রী থর করে- 


ছিলেন যে এক! জেলার মন্দ অন্য 


করবেন। 

মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তকে কার্য 
করা বরার জন্য একটা কর্মসূচীও, 
গ্রহণ করলেন। তান কোন: জেলায় 


কোন মল্লী তদারাক বরবেন তার, 


এবছী, তাঁলকা 'স্থর করে তার 
মন্ত্রীদের নিদেশ দিয়ে যথারীতি 
হিল্লা-দিল্লী করতে ছন্টলেন। 
তান বুঝতে পারেননি ষে তান 
একেবারে পাপের লেজে পা দিয়ে 
বসেছেন। মুখামন্ত্রী বললকাতা ছাড়তে 
না ছাড়তেই জোতদারদের প্রাতনাধ 
মন্ত্রীরা দরবারে বসে গেলেন। একে- 
বারে খাদ্যমন্ত্রীর ঘরে 'টঠক। 
ওস্আদ' মান্য শতকাবৃ। তিন 
সুযোগ নিলেন'। বল্লেন, “না এ হতে 
পারে না। আর তাছাড়া এটাতো 
ক্যাবনেটের 'ডাঁসসন নয়। আমার 
সঞ্গে 'এীনয়ে কোনো পরামর্শ পর্যন্ত 
করা হয়ান। মৃখ্যমল্মীবে এটা বদলে 
পুরনো ব্যংস্থা বজায় রাখতেই হবে। 
জৈলার মন্ত্র জেলাতে থাকণ্নে। 
- মুখামল্তী ফিরে এলে জেলায় 
মন্তীরা 
মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাঁজর হলেন। 
খদ্দ্যমন্ী হিসাবে শতবাবু তাদের 
মুখপার। শতবাব; জানালেন, না 
মানা প্রাকউরমেন্টের ; স্বথেই 
এটা বারা উচিত হবে না। মন্ত্রীদের 
প্রভাব আছে নিজের জেলায়। নিজের 


১৬শ বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা ॥ শক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ 1 দাম ৪০ পয়সা 


মন্ত্রীর জোন্তঘারছ্রে 
' স্বাথরক্ষ! করছেন 


জেলায় ওরা খাঁটলেই তো বেশশ 
প্রাবডির করতে পারবে । অন্য জেলায় 
তো ওদের ব্যান্তগর্ত প্রভাব নেই। 
অন্য জেলায় গেলে ৩ দলাদীল আরো 
বাড়বে। র্‌ 

মৃখ্যমল্মণ সব বুঝলেন। এদের 
চটালে এখন গদী রাখাই ম্‌স্কল। 
তই পরানো ব্যবস্থা বজায় রইলো । 


কংগ্রেসীদে 





দছাদাদীর 


- মারফত বক্জা করার আঁভযোগে 


কলকাতার গোয়েন্দা পালিশ 
প্াাদাজী” নামে খ্যাত আঁময় রয়- 


চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে। আদা 
" লতে হাঁজর করা হলে তাকে জামন 


দেওয়া হয় নি। 

পলশের বন্তব্য দাদাজীীর ওপর 
গোপনে নজর. রাখা হাচ্ছিল প্রায় 
ছয়, মার্স ধরে। নানা লোক নানা 
অভিযোগ ভার বিরুদ্ধে করেছে। 
আর দাদাজীর গুণগ্রাহসদের মধ্যে 
পাঁতরা, শীদনেমা "জগতের নাম করা 
শিল্পীর দল, 


হল। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন 
তাঁদের অনেবেই ,তথাকাঁথত গণী- 
জ্ঞানী লোক। নেহেরু পরিবারের 
কৃষ্ণা হাত সং বলকাতার প্রধান 
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র বিরোধে 


 আরমন্্ী নাজেহাল 


দুবার পদত্যাগপত্র পেশ ' 


€দর্পশব সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গের: শ্রম 
শ্রীগোপালদাস নলে রাজ্য কংগ্রেসের 
হালচ:ল বিশেষ করে বৎগ্রেসী ট্রেড 
ইউনিয়ন নেতাদের রকমসকম দেখে 
হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাই তান 
ইশতমধ্যে, বার দুই পদত্যাগ পত্র 
পেশও করোছিলেন। পরে মুখামন্্ীর 
অনুরোধে তা প্রত্যাহার করে নিলেও 


কন্তু কাষতিঃ তাকে এক অচল অব- 


- *ধ্য দাঁয়ত্ব পূলন করতে 
হচ্ছে যা বেশশীদন বরা সম্ভব নয়। 
গেপালবাবুর এই - মনোভাবই 
প্রকাশিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 
খোলাখুলি আলোচনায় ও পরে 
মুখামন্তীর কাছে লেখা গিঠিতে। 
গেপালবব্ মুখ্যমন্তীর কাছে 
সোজাসুজি বলেছেন যে, ট্রেড ইউ- 
(শেষাংশ "দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 


রাজনীতিবিদ বহু" 


রা পাওয়া .গেছে। প্রকাশ, 


বিশ্বাবদ্যালয়ের এবং অন্যান্য শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের নাম করা অধ্যাপকের 
দল। 

বাইরের জানলার ফাঁক দিয়ে উৎ- 
সব কিছুক্ষণের জন্য দেখোঁছ। একের 
পর এক বন্তৃতা হচ্ছে দাদাজশীর 
'প্রশস্তিতে। একটা উ*চ2 বেদীতে 
দাদাজী আধ শোয়া অবস্থায় 'নার্ক- 
কারে সিগারেট খাচ্ছেন। 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





বেআইনী বাসচালন| 


আদালতের 


| নিষেধাজা মানা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

হাওড়ার বাদ চলাচলের আরও 
এঁকাঁটি কেলেঞ্কারীর আঁভষোগ . 
মহামান্য 
হাইীকোর্টেরে এক নিষেধাজ্ঞা অগ্রহ্য 
করে একটি বেসরকারী বাস শনয়- - 
গিত ভাকে চালানো হচ্ছে। এরও 
নায়ক একজন কংগ্রেস এম এল এ! 
হাওড়া এবং কোনার মধ্যে চলাচল- 
কারী &৭নং রুটের একখান বাস 
বিনা পারমিটে বর্তমানে হাওড়া 
মুশ্লির্হাট-আমতায় ৬৩নং রুটে 
গায়ের জোরে চালানো হচ্ছে। সর- 
কারের নিয়ম অন্যায় এর দেয় 
মোটর ভোহকল ট্যাক্সও সরকারী 
কোষাগারে জমা দেওয়া হয় নি। 
উপরন্তু আইনকে লঙ্ঘন করেই 
কংগ্রেসীরা এ বাণ্ড করছে বলে 
আভিযোগ পাওয়া গেছে। 
মহামান্য হাইকোর্ট এই বেআইনী 
বাস চালানোর ওপরে গত আঠাশে 
সেপ্টেম্বর যাঁদও এক ইনজাংশন 
জারা করেছেন, তথাপি কংগ্রেসীরা 
তা অগ্রাহ্য করে বাসাট চালিয়ে 
ষাচ্ছে। জেলার িরূকারণ বর্তৃত্পক্ষ 
এবং রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথ- 
রাঁট সব জেনেশুনেও চুপচাপ 
হাত গুটয়ে বসে আছেন। 


পপ 


3 ই ॥ 


ঞাথমিক শিক্ষকদের 


প্রাণ ফষ্ডের টাকা লোপাট _ 


ফান্ডের ঝোঁটি কোটি টাকা কোথায় 


'গেল 2 একমাত্র চাব্বশ পর্গণা জেলার 


কুঁড় হাজার প্রার্থীমক শিক্ষকের 
মাইনে থেকে কেটে নেওয়া কয়েক' 


অবসরপ্রাপ্ত প্রার্থামক শিক্ষকরা তাদের 
প্রীভডেন্ট ফ্ডে "রমা টাকা ও 
্রযাচনায়াট। পান না বা কেটে কুটে' 
নানা কারচংপি ঘরে তাদের ন্যায্য 


পাঠকদের প্রত 


সবিনয় নিবেদন # 


পাঠক ও শৃভানধ্যায়ীদের 
আন্দকুল্যেই দৰ্পণ গত যোল 
বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে 
আস্ছে। দাপণের মত শাসক , 
দলের বিরোধী দল নিরপেক্ষ 
একাঁট সংবাদ সাপ্তাহিকের পক্ষে 
দীর্ঘ ষোল বছর 'নয়ামত 
প্রকাশ হওয়া পশ্চিমবঙ্গে একটি 
অভূতপূর্ব ঘটনা । বিজ্ঞাপনের 
জোর দর্পণের কোনকালেই খুব 
একটা ছিল না। বর্তমানে সেটা 
প্রায় শূন্যের কোঠায়। অতএব 
_দর্পণের যাবতীয় খরচ মেটাতে 


হয় বিক্রীর আয় থেবে'। 
কিন্তু গত কয়েক বছরে 
প্রেসের খরচ ও 'নিউজীপ্রন্টের 





দাম যে হারে বেড়েছে তাতে 
পাঁতিকা প্রকাশ করা প্রায় দূরূহ 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেন্দ্রীয় 
সরকার আমাদের যে নিউজ- 
প্রিন্টের কোটা দেন এং যা 
বিভিন্ন দেশ থেকে এদেশে 
আমদানশ হয় তার দাম রপ্তান- 
- কারক' দেশগুলো  পণ্টাশ 
শতাংশ বাড়য়েছে। সরকাব 
আমাদের যে পাঁরমাণ শনউজ- 
প্রিন্টের কোটা দেন তাতে 
আমাদের সারা বছর চলে না। 
ফলে বাজার থেবেও আমাদের 
বেশী দামে কাগজ িনতেই হয়। 
দনউজাপ্রল্টের সাম্প্রীতক সন্ক- 
টের জন্য খোলা বাজারে বাশ- 
* জের দাম অসম্ভব বেড়ে গেছে 
এবং প্রাত সপ্তাহে লাফিয়ে 


- লাঁফয়ে বাড়ছে। এর আগে 


প্রেসের খবচ ও নিউজ 'প্রল্টের 
বয়েকবার মূল্য বদ্ধ" সত্বেও 
আমরা দের দাম বাড়াইীন। 
কিন্তু আজ আমাদের পক্ষে 
দর্পণের দাম বাড়ানো ছাড়া 
গতাল্তর নেই! অতএব স্বাদ" 
বিবেচনা করে এই সপ্তাহ 
থেকে আমরা দর্পণের দাম দশ 
পয়সা বাড়িয়ে চল্লিশ পর়পা 
করতে বাধ্য হলাম। 


শোপিস 


প্রাপ্য থেকে বাত করা হচ্ছে বলে 
আমাদের কাছে অসংখ্য আভিষোগ 
এসেছে। | 
প্রাথামক শিক্ষকদের, গড়পড়তা 
সুংশনম্ন মাইনে একশো টাকা ধরে 
প্রীতমাসে তাদের কাছ থেকে দওয়া 
ছটাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। সম- 
পরিমাণ অর্থ দিয়েছেন। রাজ সর- 
কার, অন্ততঃ মুখে হলেও তারা 
দিয়েছেন বলে দাবী করেছেন। 


তাহলে প্রীত মাসে শিক্ষক পিছু 


সাড়ে বারো টাকা হিসেবে হছে 
দ্রেড়শো টাকা করে কাটা হয়েছে 
এবং তার সঙ্গে অরো দেড়শো 
টাকা সরকার দেয় ধরে বছরে প্রত 
গশক্ষকের প্রাভডেন্ট ফান্ডে তিনশো 
টাকা বরে জমা পড়ার কথা । প্রাথ- 
[মক শিক্ষবদের ক্ষেত্রে গত চোদ্দ 
বছর ধরে এই কান্ট্রিবউটরণ প্রাভ-' 
ডেন্ট ফান্ড চাল; করা হয়েছে। 
অর্থাৎ প্রত শিক্ষকের - প্রণাভডেল্ট 
ফান্ডে আজ পর্যন্ত চার হাজার 
দুশো আসল এবং প্রভিডেন্ট ফন্ডের 
উন সুদ শতকরা 
সওয়া সাত টাকা সরকার 'নীর্দস্ট 
হারে জমা হওয়ার বথা। তাহলে 
প্রীত শিক্ষকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে 
আজ পর্যন্ত অন্ততঃ সাড়ে চার 
হাজার টাকা জমা পড়েছে ধরে 
নেওয়া যায়। 
এই -হিসাবে একমান্র চাঁবহশ পর- 
গণা জেলার কুঁড়ি হাজার প্রার্থীমক 
পৃশন্মরকের প্রভিডেন্ট, ফান্ডের পারি 
মাণই দাঁড়ায় প্রায় ন কোটি টাঁকা। 
অথচ আমাদের" অনুসধ্ধানে 
প্রকাশ পেয়েছে যে আলিপুর সাব- 
ট্রেজারতে চাঁববশ পরগণা জেলা 
প্রীভডেন্ট ফযপ্ডের হিসাবে মান দু 
কোটি দশ লক্ষ দু হাজার সাতশো 
তোঁত্িশ টাযকা পশ্াত্তর পয়সা জমা 
পড়েছে। শেষ জমার তাঁরথ হচ্ছে 
তিয়ান্তর সালের পশীচশে জুলাই । 
একাউণ্ট নং ৮০০৬১১। 
আমরা আরো জানতে পেরোছ যে 
জেলার স্কুল পরিদর্শক মহাশয় 
এই ফান্ড থেকে নানা ভাবে অবৈধ 
খরচ করে চলেছেন। ভি পি আইকে 
এ ব্যাপারে অবাহত করা সত্বেও 
দেখা যাচ্ছে সরকারী মহল সম্পূর্ণ 
নরব। 
পাঁশ্চমবঞ্গো শুনেছি সরকাদ” 
হিসেব পত্র পরীক্ষার জন্যে ' 
এবাউন্টান্ট জেনারেল এবং তার 
বিরাট দহসাব পরীক্ষক বাহিন? 
রয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসেবে 
যাতে কোন কারচুপি না হয় ভার 
জন্যে একজন প্রণভডেন্ট ফাণ্ড কাঁম- 
শনারও বহালর্তীবয়তে বিরাজ কর- 
ছেন। 


তরী নাজেহাল 


(প্রথম পৃজ্ঞার পনু)* 


নিয়ন ফ্রুল্টে বংগ্রেমের খেয়োখোঁয় 
ফে রুপ গ্রহণ করছে ততে সোঁদন 


" আর বেশী দুঝ নয় যোদন পাঁশ্চম- 


বঙ্গের 'শজ্পগ্ল বন্ধ হায়ে গিয়ে 
হাজার হাজার বেবারের সৃষ্টি 
ধ্রবে। | 

কংগ্রেসীদের শ্রামক ফ্রুম্টে লড়া- 
ইয়ের ধকল সবচেয়ে বেশশ সহ্য 
করতে . হাঁচ্ছি গোপ্যলবীবনুক, 
রাজ্যের শ্রমমন্ত্রা হিসেবে। অনেক 
€ড় বড় কারখানার মালিকরা এসে ' 
গোপালবাবর কাছে কারখানা বন্ধ 
বরে দেবেন বলে জানিয়ে ষচ্ছেন। 
এই মালিকরা বলছেন যে, কংগ্রেসী 
উিপদলীয় ঝগড়ায় শ্রমিকরা ক্রমে 


' ক্রমে বেশ সংখ্যায় জাঁড়য়ে পড়ছেন। 


ফলে এখন ঝগড়ঝটিতেই সময় চলৈ 


হচ্ছে। “এই অবস্থায় কারখানা বন্ধ 


বরে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় 
নেই। 

এমন অংস্থা্দেখা দিয়েছে ৱেথ- 
ওয়েটে। বলকাতার অন্যতম শিল্পা- 
গল হাইড রোড এল.কায় অবস্থিত 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১৪ই ডিসেম্বর ৯১৭ 


এখন এখানে রোজই দাগুগা-হাঙ্গমা 
লেগে আছে। আই এন ইট ইউ সির 
মার ঠেকাতে এন এল সি দর পাল্টা 
বাবস্থয় অং্থা ক্লমশঃই জটিল 
হয়ে উঠছে। উৎপাদন দারুন ভাবে 
ব্যাহত হচ্ছে! ফলে এই সংস্থার 
কতৃপক্ষ বারখানাঁটি বন্ধ করে দিতে 
বাধ্য হবেন বলে শ্রমমন্তীকে জ্ানন 
য়েছেন। টেলকম ফ্যাক্ীরবীতেও একই 
অবস্থা চুলছে। সেখানকার মাঁল- 
করাও কারখানা বন্ধ করে দেবেন? 
বলে জানিয়েছেন! ' 

কলকাতার 'অন্যতম নুবৃহধ 
হোটেল ? “হোটেল শহন্দ:স্থান 
ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃপক্ষকেও এই 
কংগ্রেস? শ্রামব। ফ্রন্টের লড়ই বেশ 
'চাল্তিত করে তুলেছে। এখানে বর্ত- 
মানে যে ইউনিয়নাঁটি সংখ্যার্গারম্ঠের 
সমর্থন নিয়ে আছে ' তার নেতৃত্বে 
আছেন এন এল সস সভাপাতা 
শ্রীপশকজ ব্যনাজশি। লম্প্রাতি আই 
এন টি ইউ সর তরফ থেকেও 
এখানে আর এবটা পল্টা ইউানয্নন 
গঠন করা হয়েছে। ফলে বিবাদ 
এখন চরমে । হোটেলের সার্ভিস 
ব্যংস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। 
এই দিয়ে নানা আভযোগ খারদ্ৰার- 


এই বারখানাটিতে বংগ্রেসী লড়াইয়ের দের পক্ষ থেকে কবা হয়েছে 'বার্ত 


ফলে নাঁভিশ্বাস উঠে গেছে। এই 
শিল্প দংস্থাটিতে এন এল সি সির 
ইউনিয়নের পল্টা হিসেবে আই এন 
ই ইউ লি: ইউনিয়ন গড়তে "গিয়ে 


দ্াকাভ্গাী 


পক্ষের কাছে। হোটেলের পরি- 
বেশবে। কুৎসিত করে তুলছে। এই 
অবস্থায় হোটেলের সুনাম নষ্ট হচ্ছে 
ও খংদের কম আসতে শুর কয়েছে। 


দয়েছে। তার ষেন মন ফেরে এই 


* ভদ্রলোকের বাসন্া। 


(প্রথম পৃত্ঠার পর) . 


অনেক খ্যাত ছাঁড়য়েছিল ভদ্র- 
লোবের। নানা জায়গা থেকে থব- 


সেই লকেট রূপো থেকে সোনা ' 
হয়ে গেল। আস্তে আস্তে লকেটে 
স্পম্টক্ষরে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের নাম 


রের কাগজের নাম করা সম্পাদকেরা খোদাই হয়ে বোরয়ে এল। তারপর 


ছুটে আসতৈন তাঁর সম্পর্কে লেখার 
জন্য। বোম্বাই-এর ইলস্ট্রেটেড উই- 
কাল নামকরা সম্পাদক খুশবল্ত সিং 
বিহুদন আগে দাদাজীর সঙ্গে 
দেখা ঘরেন। তাকে! নাক দাদজী 
হাওয়ায় হাত বাঁড়য়ে এক বোতল 
স্কচ হুইস্কী বার করে দেন। 


দাদা কাগজে এবাবার হাত বোলা-- 
তেই সংল্দর লাল কালতে লেখা 
ইংরাজী ভাষায় দাদাজীর উপদেশ- 
বাণী ফুটে উঠল। - 

এদিকে দার্দাজীর ভন্তদের মধ্যে 
কিছু সংবাদপত্র মালিকগোষ্ঠাঁও 
জুটে শিয়েোছিলেন। অই 'কলকাতার 


এ হেন দাদাজীর কার্যকলাপ দেখার এক ইংরাজী দৈনিবেও "দাদা্জীর 
সুযোগ আমারও একদিন হয়ৌছল। - উৎসবের ঘোষণা পর পর কয়েকদিন ' 


বলকাতার এক গণ্যমান্য ব্যান্তর 
বাড়ীতে এক সন্ধ্যায়। অমরা কয়েক- 
জন অপেক্ষা বরাছ বাড়ার দোত- 
লায়। দাদাজর আসার কথা রাত 


' আটটায়। যথাসময়ে এলেন। 'িছু- 


হ্ষণের মধ্যে সারা বাড়ী সুগন্ধে 
ভরপুর হয়ে গেল। 
তারপর. একে একে দাদাজশর . 
পদ্দুজাঁলক কাজ-কারবার সুরু 
হল। তায় আগে অবশ্য দাদাজর 
--” যে দুজন তরুণী এসৌছলেন 
প্রায় শখানেক ফটো থার বরে 
সবাইকে দেখালেন দাদ'জীর মাহা 
ত্যের নানা নিদর্শন! 
দাদাজশ বাড়ার যটীিলবের বুকে 
হাত ‘দিয়ে একট লকেট বার কর- 
লেন। মাঁলব! ভদ্রলাবেব একট: 
ভ্যাবাচ্যাকা অন্স্থা। তান দাদাজশর 
শরণাপন্ন হয়েছেন অত্যন্ত বিপদে 
পড়ে। তার এবমান্র পুত্র নকশালদের 
“পাল্লায়? পড়ে পড়াশুনায় ইস্তফা 


lay 


ছাপা হয়েছে। উৎসহ্রে খবর ছাঁব 
সমেত প্রকাঁশত হয়েছে। এই সংবাদ- 
পত্রের নিয়মানুযায়ী শোনা যায় এই 
ধরণের সংবাদ প্রকাশযোগ্য নয়। 


, কিন্তু দাদাজশীর ব্যাপার ছাপা হয়েছে। 
ক অপূর্ব মাহাত্ম্য! 


- তবে এবটা কথা আছে পুলিশ 
দাদজশর গাঁতবিধির ওপর গত ছয়- 
মাস ধরে কেন নজর রাখছিল তার 
কোনা ব্যাখ্যা প্যীলশের কাছে পাওয়া 
যায় নি।, 

কলকাতার “বিভন্ন সংবাদপত্র 
বহ: লোক৷ যাতায়াত করছিলেন 
দাদাজশীকে “চোর বাটপাড়” ইত্যাঁদ 
প্রমাণ করার নানা তথ্য নিয়ে। 
দাদাজীবে' মামলায় জাড়য়ে খুব 
স্বাবধে হবে বলে মনে হয় না। 
বড় বড় ব্যারিষ্টার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট 
সবাই ওর গুণমপ্ধ। বোম্বাইয়ের 
{বিখ্যাত ব্যারম্টার পাঁজকওয়ালা ও 





কতৃপক্ষ ভাতে শুর বরেছেন 
হোটেল বন্ধ করে দেওয়ার কথা 14 
এবা তারা সরকারকেও” জীনরেছেন - 
প্রাতবারের জন্য। 

কিন্তু প্রাতকার করবে কে? 
গোপালব.ব, অনেক চেষ্টা পরেছেন , 
যাতে বংদমান উভয়গোষ্তীকে সংযত 
করা যায়, 'িল্তু কিছুই হয় নি। 
অনেক ক্ষেত্রেই জাই এন 'টি ইউ ?স 
বড়ুপক্ষ গোপালবাব্র অনুরোধ , 
এাঁড়য়ে গেছেন। আঁবার অন্যাদকে 
কংগ্রেসের তরুণ রেড ইউনিয়ন . 
নেতারা বি পি টি ইউ সি পাঁর- 
চালত বি পি এন '*ট ইউ সর 
* সঙ্গে কোনমতেই আপোষ করতে 
রাজী নয়। 


গোপালবাব মালিক গোম্তীর * 
সঙ্গে শ্রমিকদের দাবাদাওয়া নিয়ে 
বোন: আলেচনাতেই কোন কার্ধকরণ 
গস্ধান্তে আসতে পারছেন না। 
কারণ এক পক্ষের দাবীর ভাত্ততে 
সালকদের সাঃ একটা মীমাধদার = 
আসার মুখে অথবা পরে দেখতে 
পারছেন যে, ক্রংগ্রেসেরই অপর- 
গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট অন্য পাল্টা 





. ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এ মীম্দংসা 


সূত্রের ংপরীঁত . দাবশ "নিয়ে ফের 
আন্দোলন শুরু করে দেওয়া হয়েছে। 
এই অবস্থায় সমস্ত আপোষআলো- 
চনা ভেস্তে গেছে। শ্রামকদের দাবী 
অমীমাংসিত থেকে৷ গেছে।, 


তাঁর স্তর প্রায়ই দাদাজার পায়ের 
প্রার্থনা করেন। 
এই. গুরুগিরিতে বাধগালণীর 
খ্যাত সেই শ্রীরামকৃষ্ণের আমল 
থেকে। তবে কিছুদিন হল বাঙ্গালা 
গরুদের বদনামের কথা প্রকাশ 
পাচ্ছে। বালক ব্রক্ষচারী আদালতে - 
মামলায় 'পড়োছলেন। আনন্দমাগ্গের 
'আনন্দম্যার্ত (প্রভাত সরকার) নানা 
আঁভযোগে এখন জেলে । 
দাদাজীর ব্যাপারে মামলা কিন্তু 
অনেকদূর গড়াবে। একটা দাঁললের 
ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। 
দাদাজীর নিউ মাকেটে একাটি 
দোকান আছে। দোকান দেখা শোনা 
করেন দাদাজীর মেয়ে, বইশ বছরের 
সুন্দরী তরুণী। জের মেয়ে 
বহ লোকের কাছে' নানা আঁভযোগ 
খোলাখুলি প্রায়ই করে থাবোন। 
আর দাদাজীর প্রথমাঁদকের 
শিষ্য শিষ্যাদের অনেবেই এখন 
দাদাজীর "ওপর খাস্পা। তারা 
প্লশের হাতে নাঁথপন্ন "দয়েছে 
দিবভাবে দাদাজ তাঁর প্রন্দজ্ালিক 
ক্ষমতা দেখানা সেই বিষয়ে গোপন 
সংবাদ দিয়ো কোন দোকান থেকে! 
দাদাজীর লকেট তৈরী হয়, কিভাবে 
রুপোর লবেউ সোনা হয়ে যায় তার 
এখন প্রকাশ করে দিচ্ছে। রি 
অনেবোর মতে দাঁক্ষিণের সাঁইবাবাও 
বাঙ্গালশ। তবে সাঁইবাধ্দ ভালকাজ 
করেছেন। এবাবারও কলকাজী আসেন 
নি। বাঙ্গালীরা ঘড় ঝামেলা পাকায়। 
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পাটি 


A 


১" শরুবার ১৪ ডিসেম্বর ১১৭০ 


গ্রামে গ্রামে জোর 
ধান লুট করছে 


টিনার 
একদিকে মুখামন্তী. শ্রীসদ্ধার্থ- 
শঙ্কর রায় থেকে পুরু করে মান্ম- 
সভার ছোট বড় সব সদস্য এবং 
কংগ্রেস নেতৃবন্দ তারস্বরে ঘোষণা 
করে চলেছেন যে তারা ধানকাটার 


মরশহমে কৃষকের পক্ষে থাকবেন এবং ' 


'সর্ধশান্ত য়ে সরকারের. ধান-চাল 
ত সংগ্রহের লক্ষ্য পূর্ণ 'করবেন; আর 
অন্যাদকে তখন গ্রামে গ্রামে 'কংগ্রে- 
১ সর সাহায্যপুষ্ট জেতিদাররা থানার, 
ধুতাক্ষ সহায়তায় কৃষকদের বাত 
১খরে তাদের জাম থেকে ধান লন্ট “ 
স্বরে নিচ্ছে এবং প্রকউরমেন্টের 
কোন ব্যবস্থা না করে ফড়ে এবং 


ধানের দাম অস্বাভাবকভাবে নাঁময়ে 
ফেলে গরীব কৃষকদের ভাতে মার- 
বার চেস্টা করছে। এই পাঁরকজপনা- 
অন:সারে মহাজন, ফড়ে আর ধান- 
কল মাঁলবদের সস্তা দরে ধান 
কিনে' মজুত করার সুযোগ করে. 
দিচ্ছে তারা। 
সমগ্র সন্দরবন অগ্টল, মোদনশ- 
পুর এবং উত্তরংলোর প্রায় 'প্রতাট - 
জেলা থেকে রোজই জ্রোতদারদের 
দিন লুট করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। 
ন বাসন্তী, .ক্যানিং গোসাবা 
আর উর্ততর চাঁথ্ঘশ পর্গণার .কাি- 
নগর, হিঙ্গালগঞ্জ প্রভূত ব্যাপক - 
এলাকা থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে 
যে জোতদাররা এলাকায় সশস্ত্র 
: গঞ্ডাবাহনীর সল্পাস সৃস্টি করে' 
পুলিশের পাহারায় ভেস্ট 
১ ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে। 
. থানার নফরগজ 'বারগ্ঠবাড়ী 
প্রভীত এলাকায় প্রভাবশাল্ধ, জোত- 
দাররা এ এলাকায়" -এম এল, এ 
শ্রীপপ্টানন সিংহের . আশ্রয়পদ্স্ট 
কংগ্রেস গণ্ডোবাহিনীর স্মহায্য 
নিয়ে চার শতাধিক ব্ঘা ভেস্ট 
এজামর ধান ভাড়াটে . দুই তিনশত 
 ধানকার্টা লোকা লাগিয়ে কেটে নিয়ে 
গেছে। অথচ পরে জমির ধান তখনো. 
পদরোপণার, পাকেনি। জমির কৃষকরা . 
জেলা শাসককে কাগজপত্র দিয়ে 
তাদের ফসলের. দাবী প্রমাণ 'করলে' 


"বিয়ে কৃষকদের পক্ষে কাজ করার . 


দেশ দেন। থানার মাধামে এ 

অর্ডারের খরর পেয়েই জোতদাররা ১ 
ন্‌ কেটে নেয়। কিছ; ধান তারা 
করে নেয়, বানশ সব ধানই ন্ট 
য়ে গেছে। ূ 

এই ধরণের আরো অনেকগুলি - 


ঘটার পর সমস্ত সুন্দরবনে, 


আতাগ্কিত কৃষকরা অপেক্ষা না 
“করে ' রাতারাতি ধান কাটতে সুরু 
করে দিয়েছে। ফলে অনেক' জামর 
এক তৃতীয়াংশ ধান বরবাদ হয়ে: 


যাচ্ছে। এই সব ঘটনায় কোথাও 


- কৃষকরা থানায় সহযোগিতা পাচ্ছে 


না। 'বাভল্ব এলাকায় সি,প আই 
এম, আর-এস পি, এস ইউ দি এমন 
কি.সি পি -আই কৃষক নেতাদের 
উপরও বেপরোয়া আক্রমণ চালানে; 


হচ্ছে। মেদিনীপুর জেলায় খড়গ- 


পুরের কাছে" প্রবীণ এবং সংপাঁর- 
চিত কৃষক নেতা. পি আইর রাজ্য 
পরিষদের সদস্যু শ্রীদেবেন দাসকে 
জোতদাররা আক্রমণ করে -গুরুতর- 
ভাবে আহত করার ঘটনা 'বশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । সর্বত্রই আক্লমণ- 
কারী জোতদার কংগ্রেস দলের 
সহাষাপুজ্টা 
এই তো গেল সরকার + 
নমনা ৷ প্রাকউরমেল্টের - ব্যাপারেও 
গরীব কৃষকদের বাত করার খবর 


পাওয়া যাচ্ছে। গরীব কৃষক যাদের - 
ধান -ধরে রাখার ক্ষমতা নেই তাদেব - 


অনেককে বড় কৃষক এবং জোতদাররা 
ধানের নির্ধারিত দরের সামান্য কিছু 


- বেশী দিয়ে নিজেদের ‘নামে এফ শিস 


আইর কাছ থেবো 'রাঁসদ . কাটিয়ে 
নিয়ে লেভী ফাঁক দেয়ার পথ 
প্রশস্ত করে নিয়েছে। 
সম্প্রতি প্রায় প্রাতাটি জেলা 
থেকেই জোতদারু মহাজন ধানকল 
মালিক কাগ্রেসী এম এল এ নি 


এবং ' 
. ধানকল মাঁলিঝদের সাহায্য নিয়ে কংগ্রেসের কৃষকদের পক্ষ সমর্থনের 


প্রশাসনের আর এক ধরনের উ্নাবহ প্রি 


মিলিত ষড়যন্ত্র খবর আসতে ' 
সদর করেছে। গ্রামে গ্রামে কর্ড ' 
. নকে কঠোর করার নাম করে কৃষক- 
দের এগ্রাম থেকে পাশের গ্রামে ধান 
অথচ মহাজন ফড়ে ধানকল মালিক : 
এবং অস্মধ ব্যবসায়ী চক্র হাজার - 
হাজার ধান অন্য রাজ্যে বেশী দরে 


এফ দি আই এবং ডি পি এজেন্টরা 
নানা অজুহাত দৌখয়ে ধান-চাল 


বৈল বধ করে৷ দিয়েছে। ফলে 
উত্তর বাংলা সুন্দরবনের 
গল, বাঁকুড়া, বারভূম প্রভূত 


ইল 
{রত দর অপেক্ষাও কম দরে বিক্রী 


'হচ্ছে। গর কৃষকের ধান বিক্রী না 


বরে উপায়-. নেই। হাঙ্গর কুমীর, 
ব্যবসায়ীরা তাই চল্তাদরে এদের 
সঙ্গে থেকে ধান-চাল কিনে নিয়ে 
মজত করুছে। ধান কলের ভূমিকাও 
কমাত যাচ্ছে “না। তারা সস্তায় 
কিনে নিয়ে, সরকারকে না দিয়ে 
নিজেরা মঞ্জত করে- রাখছে ভাঁৱষা- 
তের আশায়। সম্পন্ন কৃষকরা অবশ্য 
এখন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না কারণ তারা 
বাজারে ধান ছাড়ছেন না। 
মফঃস্ংলে আপাতত চালের দাম 
কমতে সমর: করেছে। পকলেরই 


ধারণা ওই অবস্থা বেশশাদন থাক- 
বেনা। গরীব কৃষকদের সর্বস্বান্ত ' 
- করার পরই কংগ্রেসের আশ্রিত ব্যব- 


সায়রা তাদের খেলা সুর; করকে। 


ad 





Ee টাপুর গুদামে 
Fan কাটি কোটি টাকার খান নষ্ট 


চাল ও গম এবং কাদামাঁট 'মাশ্রত 


(দর্পশের সংবাদদাতা) | 

- ফুড কার্পোরেশনের কাঁটা- 
পকুর গুদামে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল, 
গম এবং চাঁন গত, দেড় বছরের মধ্যে 
পচে নষ্ট হয়ে গেছে এবং. কয়েক 
লক্ষ টাকা মুল্যের আমদানী করা 
সারও জমাট: বেধে অকেজো হয়ে 
পড়েছে। এই নষ্টা খাদ্যশস্য ও অন্যান্য 
জিনিসের দাম কয়েক কোটি "টাকা 
হযে বলে অনুমান। টা 

সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা গত দেড় 
বছরের মধ্যে বারে বারে এই অপ- 
চয়ের বিরাট (ক্ষাঁতি সম্পর্কে কর্তৃ- 
পক্ষকে. জানানো সত্বেও খাদ্য দপ্তর 


শীকব; ফুড কর্পোরেশনৈর কর্তার - 


এদিকে মনোযোগ দেবার সষোগ 
পান নি। এখন সমস্ত জিনিসপত্র 


. নষ্ট হয়ে যাবার পর তাদের টনক ' 


নড়েছে। 


সম্প্রতি খাদ্যদপ্তর 54 


বর্পেরেশনের আঁফসারেরা কাঁটা 


পুকুর গদদামের সিলোগ্ীল পরি 
দর্শন করে নিজেদের অযোগ্যতার 
লোপ করার চেষ্টা. 


সাক্ষ্য প্রমাণ 
করছেন। পচা, গুড়ো হয়ে যাওয়া 


দূ্গন্ধযুন্ত চিনির  বল্তাগুলিকে 


, দ্লুতবেগে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা বরা 


হচ্ছে। বিচ্তু খাদ্য মজুত ও উপযুক্ত - 
এই বিনষ্ট . খাদ্যবস্তুগ্দল থেকে 
খাদ্যেপফোগণী অংশ বেছে নেওয়া 
ত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। 

| পচা ও ‘নষ্ট থাদ্যশসাগুলি 


থেকে বেছে বেছে মান্দষ এবং পশুর 


খাদ্যোপযোগণ যেটুকু চাল, গম, 
{চিনি বের করা সম্ভব তার. জন্যে 
কন্টরান্ট দওয়া হয়েছে মহাবীর রাইস, 
মিলস নামে এবাটি সংস্থাকে। 
বর্তমানে মহাবীর ২ ফ্লাওয়ার 
এণ্ড রাইস মিলস এই ঝাড়াই-খাছাই- 
এর কাজে হাত 'দিয়েছেন। অত্যন্ত 
গোপনে এই কাজ করার জন্যে তাদের 
নির্দেশে দেওয়া হয়েছে। ' 
কিন্তু মহাবীর ফ্লাওয়ার এণ্ড 
রাইস মিলস বাঁদ অপেক্ষাকৃত ভালো ' 
খাদ্যশস্য ও চানকেও 'পচ্ম ও নষ্ট 
বলে বাতিল করে দেয়, তার জন্য 
উপযন্ত তদারক্ণী ব্যংস্থাও রাখা হয় 
নি বলে -খবরে প্রকাশ। 


সন্ত্রাস ও ৃ 
সৎকটে যখন - জবগণের নাভিশবাস . 


এজন্যই 


দেশের ভারাদকে মখন- চরম 
অভাব-অনটন, - দারিদ্রা-দুর্দশা, 
অস্বাভাবিকা. মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রা- 
স্ফাত, দুর্শীত ও কালোবাজারণ, 
বিক্ষোভ, দর্বণজ্গণন 


উঠেছে, হীন্দরাজীর ভাবমাত'র রঙ 
চটে গিয়ে যখন" খড় কোঁরয়ে গড়েছে, 
খাব-খাওয়া শাদকগ্গোম্ঠী মিথ্যা ও 
আওতায়, চটক আরু চমকে, নিসা, 
ও পরীলশী গ্যাল দিয়ে নিরলক্জভাবে 
নিজেদের আঁদ্তত্ব' বজায় রাখছেন, 
তখন এই সরকারকে শ্রীমতণ গান্ধীকে 
সাঁটাফকেট দিয়ে গেলেন স্মোভি- 
য়েত কাঁমউীনস্ট পাঁট'র জেনারেল 


সেক্রেটারী লিওাঁনদ ব্রেজ্ানেভ।+ : 


আবিস্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে তিনি 
স্বদেশে ফিরছেন। ভারতের অগ্র- 
গতর প্রশংসায় পণ্চমুখ ররেজনেভ 
শ্রীমতী গান্ধীকে ভারতের আঁব- 
সম্বাদত নেতা বলে বর্ণনা করেছেন। 
- একে রাম রক্ষা নাই, সমগ্রীব 
দোস্র। .শংধু ব্েজনেভে শেষ হলনা, 


' তাঁর পিছু পিছু এলেন চেকো- 


শ্লোভাক কাঁমউানস্ট পাটির প্রধান 
ডঃ গুস্তাভ হরসাক। 
{নর্ভেজাল ক্্মিউনিস্ট- চোখে ভার- 
তের জনগণের মধ্যে ১ বৈগলাবক 


গ্লীমতশ গান্ধী যেভাবে ভারতের . 


অভ্র সমস্যা 'সামলে নিচ্ছেন জার 
অকুন্ঠ প্রশংসা করে ডঃ হখ্দাক 


₹ বলেছেন, এতে “তি ঈর্ষান্বিত। 


জবাবে শ্রীমতী গান্ধী ডঃ. 
হনসাকের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ রাজ- 
নীতিক ও জননেতাবে। দেখতে পেয়ে 
ছেন বলে আঁভমত ঝ্বন্ত : করেন! 
' টীন্তগলোর সময় ' হ:সাকের হুশ 
ছল কি না জানি না; আর দমাজ- 
বাদী বাল আওড়ানো, 'নর্ব্চনে 
ঝারচাপ- বিশারদ, দু্ননীতপরায়ণ, 
আধা-ফাঁীসস্ত শাসক গো্ঠর সা 
দফকেট প্রত্যাশী ও অর্থনৌতিক 


'সাহায্যপ্রার্থপ বিপন্ন নে ইন্দিরিজীর 
উচ্ছ্বাস ধর্তব্য নয়। কিন্তু  কমন্য- 


গনস্টদেরও আন্তর্জাতিক কনীতর 
হা পারপপণীরক পঠ- 
সঞ্গে একাকার হয়ে গেল? ব্রেজনেভ- 
> ইন্দিরা-হবসাব। এই সাঁমাতির প্রবস্তীন 
রূপে পরম - যে পারিচয় 
দদিয়েছেন। 

 কমরানজমের ধারক ও. বাহক 
ব্রেজনেভ এই আঁবস্মরণীয় স্মতঘর 
খোয়োবে, ইীন্দিরা-দৌহিত্রের দেওয়া 
উপহার কথা-বলা ময়না পাখা নিয়ে 


"মশগুল, এবং এশিয়ার জন্য যৌথ 


নর'পত্তা ব্যংস্থা গড়ে তেলার 
সম্ভাবনা নিয়ে প্রায় ডগমগ, সে সময় 
তাঁর কাছে.বেসুরো আলাপ কারে” 


ছেন: লোস্যালিস্ট পাঁর্টর নেতা মধু 
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ETE কারাতে 
বহ অবস্থা ও এই সংকটে কংগ্রেস 


স্মারকাঁলাপ শ্রীলিম্যয়ে ব্রেজনেভকে :. 
'দিয়েছেন।' বলেছেন যে, সোভিয়েত ', 
ইউনিয়ন যেন এমন ' কিছু না করে ' 
যাতে এমন ধারণা হয়, নৈ দেশ ' 
ভারতের শাসকগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ ' 
নাঁতিকেও সমর্থন করে। ভারতে 
কংগ্রেস সরকারের অন্যায় ও শোষ- 
ণের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামকে 
দমনের কাজে শাসকাগোষ্ঠী যেন' 
সোভিয়েতের নাম ও প্রভাব কাজে " 
লাগতে না পারে। 

জান না, শ্রীমতী ' গান্ধী 
শ্রীলমায়ের ওপর ক্রোধে” কত ঘন 
ঘন হাত কচলাচ্ছেন আর শ্রীভূপেশ - ' 
গঢপ্তরা ক্ষোভে মাথার চুল ছ'ড়ছেন 
কি না! জান না, ব্রেজনেভ প্রকাশ্যে 
যাই বলুন: ক্রেমীলনে বসে শ্রীলিমায়ের 


কিনা! চা? ৰ 
ু | শিলাদত্য 


লবণ হধ কংটেগের গর 
- উ্টাঢান। গ্ঠেশনের 

একই দুরবস্থা 

(দর্পশের সংবাদদাতা) * - 
থেকে৷ আঁভযোগ করা হয়েছে যে, 
লবণ হুদে কংগ্রেসের দলীয় আধ: - 
বেশনের সময়ে দলের স্বার্থে সর- 
কার টাকায় যাঁদও উল্টাডাঙ্গার 
সজ্জিত এবং আধ্দানকশীবরণ করে 
করে একটি প্রথম শ্রেণীর রেল ষ্টেশনে 
রূপান্ডারত করা হয়েছিল, তথাপি. 
আঁধবেশনের শেষে তা তাসের ঘরের 
ন্যায় আধার ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে) 
আধ্বনিক যে সব সংযোগ সুবিধা 
যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়ে- 
ছিল- সেগুলৈ অধিবেশন শেষ হও- 


য়ার-সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন করা 
' হয়েছে" 


থচ, উল্টাডাঙ্গা রোড চ্টেশনকে 
কেন্দু করে বর্তমানে যে শহর ও 
জনবসাঁত গড়ে উঠেছে এবং লোক 
চলাচল শুরু হয়েছে তার পরিপ্রে- 
শক্ষতে স্েশনটিকে একটি . উন্নত 
ধরণের ষ্টেশনে অবশ্যই রুপান্তরিত 
করা দরুকার। তা না হলে যাত্রীদের 
যাতায়াতে মারাত্মক অস্দীত্ধার সৃষ্টি 
হাবে। | 


পদ 


- সক্রিয় ক্লাজনৈতিক কর্মীর সংস্কৃত. 


গোলার রাইদেশন ২ 3 িতে ৷ 


একথা স্মীকার করা ভালো যে 


রাজনশীতর সুঙ্গে সংস্কীতির এদেশে - 


স্বাভবীবক এরক্য গড়ে ওঠোন। 


সাধারণ মানের কথা ছেড়ে দলেও - 


একজন মাক্সবাদে  জ্ঞানসম্পন 


' সম্পর্কে দ:রাপনেয় ১ অজ্ঞতা দেখলে 


ধবাস্মত হাতে হয়।. এর জন্যে সম্ভ- 


বত দায়ী রাজনৈতিক ..শিক্ষাদীক্ষা। 


মতো সমূহ-রাজনীতির ক্ষেত্রে-সংক্া 
মত হায়ে আজ. দুটো ফ্রন্ট অসম 
বিকাশ লক্ষ্য হয়ে পড়ে। | 
প্রচুর পাঁরুয় রাজনৌতক কর্মীর 
কাজকর্ম “চিন্তায় সংস্কৃত স-পর্কে 
মান্ধাতা বুজেণয়া . ঝুসংসকার ধরা 
পড়ে। স্থুল উদাহরণ দল বলা 
যায় প্রীত উপহারের বই কেনবার 
সময় তারা পয়সা দিয়ে এমন কেতাথ 
কেনেন যে লেখক। সপম্টত তাঁর 


শন্রাশাবরের লেখক। তান এমন সব 


গসনেমা নাটকে উৎসাহ বোধ করেন 
যার সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের 'ংন্দমান্র 
সম্পর্ক নেই। 

এদের সচেতন করতে গেলে 
উলটো সাফাই - গান যে সংস্কাতি- 


টংস্কীততে অত ' বাছাবচার ডি 


চলে না। অবশ্যই এই ঝ্যাপারটা যে- 
সব সময় তারা সজ্ঞানে করেন এমন 
নয়। আগল বিষয় সমাজ পাঁরবর্ত- 


' নের প্রয়োজনে রাজনীতি ও সাংস্কৃ- 


তির পারু্পারক সম্পর্ক; সম্বন্ধেই 
তারা অনবাহত। - 

অথচ সামাজিক পরিবর্তনের 
কার করা যায় না। সংস্কৃতি মান 
ষের মনোভূামকে প্রভাবিত ক্ষরে। 
সমাজপাঁরকর্তনের গরজেই পূর্বাহ্রে 
মান্মষের মানোজগৎকে। 


হাসের দজ্টান্ত থেকে! দেখা যায়, 


-শফিউডাল কাঠামোতেই বনর্জোয়া 


সংস্কৃতির জাগরণ, ঝ্মর্জোয়া কাঠা- 
মোতেই আবার সম্মাঙ্ছআল্লক' সংস্কৃ- 
তির উন্মেষ। . - 

< সামাজিক বিপ্লব তো একটা 


_ ধনরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব নয়। 


তাহলে বিপ্লব - ব্যাপারটাই ফালতু 
হত। আঁম.ষে সমাজতান্তিক সংস্কৃ- 
তির স্বপ্ন একেছি তাকে বাস্তবে 
অনুবাদ করবাক জন্যেই চাই শবপ্লব। 
এতাঁদন এই: সাধারণ অথচ..আঁন- 


-বার্ধ চেতনার অভাব্ইে এদেশে রাজ- 


দরজা এ রা রাজ 


নীতির সঙ্গে সংস্কৃতির সসক্বয়, ঘটে . 


উঠতে পাঁরনি। এবং -পাঁরণামে 
রাজনৈতিক! কমশি সংস্কৃতি সৃম্পর্কে' 
বস্তাপণ্চা বজোঁক়্া ধ্যান- 


ধারণার দাসত্ব অবলীলায় মেনে 


শিল্প সম্পকে সাতর্ক নন। 


প্রস্তুত করে- 
তোলার বিরাট দাঁয়ত্ব রয়েছে। ইীতি- প্রায় 


কর পারধেশ। 


সুর্য আদিত্য 


আরো দুশ্চিন্তার কথা যাঁদচ 
রাজনীতিতে আমরা এক ধরণের 
পোলারাইজেশনের কথা বাল সংস্কৃ- 
ততে প্রাতিপদে স্াবধেবাদী নাত 
আঁকড়ে চাল। . ফলত ' রাজনীতটাও 


ওপর দাঁড় করায় না। এবং বোধকরি 


.. এই কারণেই শীল্তমান আদর্শবাদী 


লেখক থাকা সত্বেও এদেশে সংগ্রামী 


পারোনি। 
অন্যাদকে বিশেষ বিশেষ পার্টর 
ছায়ায় যে সকল লেখক৷ কলমঝাঁজ 
কুরে চলেছেন তাদের মধ্যেও সাংস্কৃ- 
তিক ধারণা পাট“ লাইনের বাইরে 
যেতে পারেনি। এই [লেখকরা ভূলে 
যান নতুন 'সংস্কাতিকে আয়ত্ত করতে 
গেলে পার্টি লাইনের আঁচল ধরে- 
থাকাটাই যথেষ্ট নয়, তাঁকে সর্বোপার 
মাক্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত হাতে হবে। 


মার্কসীয় দর্শনের দক্ষা তাঁকে মূর্হ- 


হণ পািলাইনর বদলের স্গে 
সঙ্গে কলম ঘোরাতে শেখায়না। পাটি" 
লাইন ধরে লেখার ফলে দদুভাষ 
ম:কুজ্যেকে একবার লাল চাঁনের ওপর 
কবিতা লিখতে হয় আরেকবার মাও 
সে তুংঝে৷ লাথ মারতে হয়। . 

_ মার্কসীয় দর্শনের প্রাত অজ্ঞতার 
ফলে তদানশল্তন পার্ট লাইন অন 
যায় সকাল্ত ভট্রাচার্ষকে শ্রেণী 
সিমন্বয়ে বিশ্বাসী গান্ধী মহারাজের 
ওপর প্রশস্তিসুচক পদ্য লিখতে 
হয়। হালে এই পার্ট লাইন অন্যায়) 
তাবৎ নকশাল আত্মদানে বীর ষবক- 


দের বিরুদ্ধে সি পি এম বন্ধুদের 


কুংস্ৃত গল্প্যেপনযাস্‌ লিখতে হিয়। 


. রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারই যদ 


এই সব রচনার উদ্দেশ্য হত তাহলে 
বলার কিছ; ছিল না। এদের রচনার 
সম্তা 'সরলীকরণ নকশালরা দমাজ- 
বিরোধী প্মীলশের লোক সি আই- 
এ-র লোক ইত্টাকার। পাল্টা নক- 
শ্মল লেখকেরা কী কোথাও সি; পি 
এম-কে এজাতীয় - রাজনীতিহশন 
গালিগালাজ করেছেন? জ্যোতি বস; 


একমাত্র 


ক 


দর্পশ ॥ শ্ক্রবার 


একদা ঘোষণা করেছিলেন নকশাল- 
দের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করা 
এ তানই সেই সংকল্প 
বাঁতল করে গোপাঁঝল্লভপনরে, 
সশস্ম ফোঁজ পাঠালেন। 
আমাদের প্রশ্ন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 
-পোলারাইজেশনের। ' ভার ভিত্তি 
শ্ৰেণীসংগ্ৰামে, বিশ্মসী 
মাকসাবাদশি শান্ত । এর মধ্যে কোনো 
সংশয় নেই। নিশ্চয়ই পোলারাই- 
জৈশন এই শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তি- 
তেই হবে। কাজেই আমার শাবরের 
শান্তবাদ্ধর উদ্দেশ্যে আমাদের শতু- 
মির দাছাঁবচার করতে হবে। এখানে 
কোন কনসশন নয়, কম্প্রোমাইজ 
ভি তা। 
কনসেশন -করতে উদ্যত। গত নর্বা- 
চনের পর জনৈক তরুণ মার্কসবাদী 
লেখক প্রস্তাব কুরেছিলেন £ আসন 
একটা সাংস্কাতিক যন্তফ্রন্ট কাঁরি। 
জিগ্যেস করোছিলাম £ কাদের 'নয়ে 
ফ্রল্ট ? তরে বন্ধুটি অম্লান বদনে 
বললেন £ আমক্সা সবাইকে ডাকব! 


ওঁরা আসতে চাইলে সন্তোষ ঘোষ- 
গৌর ঘোষকে .পর্যন্ত ডাকাবা। 


বানিয়ে ব্লাছনা। এই তরুণ 
লেখকটি সম্প্রত নকশাল গৃশ্ডাদের 
নিয়ে গঞ্পোপন্যাস লিখে পাট? 
মহলে অন্দরাগ কুড়িয়েছেন। 
এই. ঘটনাটির উল্লেখ কারার এক-- 





মার জি কৰ হামপা্ানের চস দুরবস্থা 


.(দর্পশের সংবাদদাতা) 


পাঁশ্চমবঙ্গ তথা ,সারা ভারতে দশ বছর অন্তর একবার করে “লাজ? এবং চলে গেছেন । তার-মধ্যে গত 


এককালের গৌরব সম্পূর্ণ বে-সর- নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে পাঁচ বছরে দশজন। 


'অথণৎ এ 


কারণ উদ্যোগে প্রাতাষ্ঠত আর জি যাচ্ছেন। এভাবে নিশ্চয়ই পর্বাঞ্গান-. ব্যাপারে.. একটা... জোড়াতাঁল চলছে। 
কর মোঁডকেল কলেজ ও হাসপাতালটি উন্নতি সম্ভব নয়। 


বর্তমানে চরম দুরবস্থায় পারণত . 


হয়েছে। 
.. সরকারী - উদাদানোর ফুলে 
এটি আর মোটেই আদর্শ চিকিৎসা 
কেন্দ্র নয়, -ডান্তারী পড়ার উপযুক্ত. 
শিক্ষা প্রাতষ্ঠানও নয়। যদিও 
এখনও কাগজে. কলমে এটি অন্যতম 
বৃহৎ প্রীতষ্ঠান। - এখানে দৌনাক 
দু হাজার রোগ চিকিৎসার; 
জন্য ।আসেন। 
নয় শত তেষাটু। প্রায় বার-শত 
ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করে। এত ছাত্র ' 
কোন কলেজে নেই। 

ভিসপেনপারীতে প্রয়োজনীয় 
ওষুধ নেই। বাহার্বভাগে অস্বস্থ্য- 
এক্স-রে -বভাগে 
অহেতুক দীর্ঘসূত্রা এবং অন্যান্য 


'ববভাগে চাকৎসকের অনুপস্থিত 


যেখানে দৈনন্দিন ঘটনা : সেখানে, 
যন্মণাকাতর রোগীর আত্মীয়-স্বজ- 
নেরা যাঁদ হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়ান 
তাহলে আশ্চর্য হওয়ার নেই _ 

অিথচ এই প্রাতিষ্ঠানের দর্বা- ' 


সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার. যে 


- এই প্রীতচ্ঠান থেকে৷ সরকারের সব- 


চাইতে আয় বেশী), অথচ এর জন্য 


উল্লেখষোগ্যভাবে--কম'। তাছাড়া দার- 
কারের আয়ত্তে আসায় অনেক' জন-" 
কল্যাণকামী ব্যান্তি এই - প্রতিষ্ঠানের 


একজন যোগ্য প্রন্সিপগালকে স্থায়ী 


ভবে, নিয়োগ -না "করলে কখনই 


- রুপায়িত করা সম্ভব নয়! . 
ব্যয় অন্যান্য প্রাতম্ঠানের তুলনায় ' 


বর্তমানে যান এই পদে 
আছেন তান মোঁডকেন কলেজের 
অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য ইণ্ডিয়ান মোঁড- 
কেল কার্টান্দলের 'নর্ধ্ণীরত যোগা- 


ব্যয় নির্বাহ করায় এবং উল্লাত বিধানে তার উপয্বন্তনয়। 


যে সব স্থায়ী সম্পাত্ত দান করে: 


এই কলেজ পায় বছরে মাৱ দশ 
লক্ষ টাকা, সেখানে মোঁডকেল 
কলেজ পাক্স.বাতিশ' লক্ষ টাকা এবং 
নীলরতনের ভাগ্যে জোটে -চাঁব্বশ : 
লক্ষ টাকা। এ ছাড়া, উাঁনশশো- 
একান্তর-বাহত্তর সালে এই হাস- 
পাতালের জন্য ব্যয় করা হয় পণ্চা- 
স্তর লক্ষ বত্রিশ - হাজার আটশত 
উনআশি টাকা। এ বছরে (তিয়াত্তর- 
চৃয়াত্তর) তা কমিয়ে করা হয় - 


কলেজের ছাত্ররা: এর স্থানে 


স্থায়ী শয্যা সংখ্যা 7 গেছেন তারও কোন- সদ্ব্যবহার হচ্ছে একজন স্থায়ী, এবং যোগ্য প্রিন্সি- 
না। 


প্যাল “নিয়োগ করার দাবী নিয়ে 
কছাদন আগে আন্দোলন করলে. 
তার যথ্যার্থতা- স্বাস্থামন্লী মেনে 
নেন এবং এ বিষয়ে জানুয়ারী মাসের 
মধ্যে-কিছু7 করা হবে- বলে তান 
প্রতিশ্রুতি দেন। ছাত্ররা আপাতত 


- আন্দোলন স্থাঁগত রেখেছেন। 


কিন্তু যা প্রয়োজন তা হল 
এই প্রাতষ্ঠানটি পররোপ্ঁর সর- 
কারের দায়িত্বে নিয়ে আসা এবং 
একটি দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী 


উনসত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ।- পরিকল্পনার মারফত একে' সাত্য- 


গত বছর পার্জকেল ও মোঁডকেল 


শ্গীন উন্নতি বিধান করার প্রাতশ্রুতি 'বন্মপাঁত প্রভৃতি কেনায় জন্য বরাদ্দ 


দিয়ে উনিশশো অটান্ন সালে রাজ্য 
সরকার এর “আধাঁশক দায়িত্ব” নিয়ে- 
শছলেন। সরকারের নীতির মধোই 
বড় রকমের ফাঁকবাজি ছিল কারণ 
সরকার এই 


প্রাতষ্ঠানেব ' 


চারশ পণ্মতাল্লিশ টাকা। এ বছর "ও. . 
"বরাদ্দের পাঁরমাণ কমিয়ে প্রায় অর্ধেক উদ্যম নিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। 


করা হয়েছে। 
গত পনেরো বছরে-_ এখানে 


কারের জনকল্যার্ণকমী বরে তোলা। 

শিক্ষার মানকে. উন্নত করা 
এবং হাসপাতালে ঁচকিৎসার আরও 
সযোগের দাবা য়ে - ছাত্ররা যে 


"তাঁরা বলছেন যে কেৎলমান্ 
অর্থের বরাদ্দ বাড়ালেই চলবে না। 


পররোপনার দায়িত্ব নিচ্ছেন না? প্রত ২ এগারোজন পপ্রীন্সপ্যাল এসেছেন. শহরের অন্যান্য হাসপাতালে আধু- 


সম্পত্তির সদ্ব্যবহার। 


ben 
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মাত * কারণ £ এই হল সম্প্রতিক 
পোল্ারাইজেশনের চি্তা। যেমন 


বরানগরে কংগ্রেলের সঙ্গে শান্তি. 


ধানে সহায়তা করা হয়োছল। 
রাজনীতি ক্ষেত্রে .যেমন- আদর্শ 
হান, “কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত 






{ 


তেমন সংস্কৃত ক্ষেত্রে সল্নেষ ঘোষ * 
এণ্ড কেোং-এর দিকে হাত বাড়ানো। ' 


অথচ আগেই বুলেছি পোলারাই- 
জেশন নীতির ওপর নির্ভর করে। 


বুয়া স্মাজ'বন্যাসব্র উচ্ছেদ॥ 


অহলে আমার সহযোগী কারা? ' 


ওই সন্তোষ ঘোষ গৌর ঘোষ? 
আমর যারা কিলা তত্ব ও 
সাঁঠিক প্রয়োগে বিশ্বাসী? 

রাজনীতি তথা সংস্কৃতিতে 
বিঞ্লকীকমণর একমাত্র পাঁরচয় তান: ' 
EEA 
দানে প্রস্তৃত। 

আশা করি এর. মধোই রহ 
সংস্কীতফ্ন্টে 


টু 


< 


পোলারাসজেশনের i 


হাঁ্গত। যত তাড়াতাঁড় আমরা এই - 


ইঞ্গতকে ধরতে পারব ততই এদে- 
শের-সর্বকা উদ্ধার। এই সত্যকে 
বাদ. দিয়ে পোলারাইজেশনের চিন্তা 
সর্বনাশী। এতে তাৎক্ষাণক. সরষে 
মিলতে পারে বটে, তু ভাঁবষ্যত 
অন্ধকার। 


নিক 'চাকস্ার যে সব _ ব্যবস্থা, 
অন্তত সেসব ব্যবস্থা এখানে 
অগোঁণে চাল: করা প্রয়োজন। এতে 
অগণিত মানঃষ চিকিৎসার, স:বিধা 
পাবে তাই নয়-ছাত্ররাও নতুন 
বিদ্যায় নিজেদের উপযোগণ করে 
নিতে পারবেন। প্রাতটি {বিভাগের 


সম্প্রসারণ এবং আফ্চানিকাীকরণ আর 


অবহেলা করা চলে না।, 





া 


অন্য একটি বিষয়ে ছাতরা সর- 


কারের দৃছ্টি- আকর্ষণ কারে আস- 
ছেন। তা হল এই প্রাতষ্ঠানের নিজস্ব 
অনেক৷ মহান 
নূভব ব্যক্তির দানে সমৃদ্ধ এই 
সম্পাত্তর আর্জত আয় থেকে যে স্থায়ী 
উন্নীত করা যায় তাও বিচক্ষণতার 
সঙ্গে বিচার করতে হবে।' 

ওঁদের সংগৃহীত হিসাবে 
এই হাসপাতালের নামে প্রায় পাঁচশ 
সত্তর একর জমি পরীর কাছে 
রয়েছে। এর থেকে কোন আয় হয় 
দি না কেউ জানে না. উীনশশো 
একুশ সাল থেকে জমির মালিক 
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । 

এছাড়া জ্টেট ব্যা্ক অব 


০ ৩ 


ইন্ডিয়ার কাছে গত আটটি সালের . 


দশই এপ্রল থেকে৷ প্রায় পনেরো 
লক্ষ টাকা- পড়ে -রয়েছে। এ টাকার 
কোন. সদ্ব্যবহার হয় নি! এ এ 
ব্যাঞ্কে উনিশ লক্ষ টাকার" “কোম্পা- 
নার? :কাগজ রয়েছে দীর্ঘীদন ধরে। 
_. হাসপাতালের জাম বিভিন্ন 
জায়গায় _ বেলগাছিক্লা, " শিয়ালদহ 
এবং দমদমে অন্য লোকে ভোগ 
করছে কিন্তু তার- আয় থেকে 
হাসপাতাল বাঁণ্ডত। অথচ দীঘখদন 
ধরে ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ বৃত্তি দেওয়া 
বন্ধ রয়েছে অর্থের অভাবে । 
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বলেছেন। কংগ্রেস পাটি; তার ভূমিকা জন্যই যেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট 
এবং তার কার্যক্রম ও ঝার্যকলাপ পার্টির কর্ণধার জোর দিয়ে বলে ._. 
সম্পর্কে এই -প্ররুশ্য জনসভায় তান, গেলেন সমাজবাদী সমাজ গড়তে 


" সহযোগিতা যে 


স্যোভয়েত কমিউনিস্ট পার্টির 
জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ লিওাঁনদ 
ব্রেজনেভের পাম্প্রাতক দিল্লী আগ- 


"মন ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী- ইন্দিরা" 


গাদ্ধীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপ-- 
আলোচনা নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব- 
পূর্ণ ঘটনা। এই আলাপ-আলোচনার 
ফলে ভারত-সাভিয়েত মৈতশ ও 
আরও দৃঢ় ও 


/ 


' 


-প্রটোকলে। 


স্বাক্ষরিত হয়েছে আলোচনা শেষে 
মপাদিত যুন্ত ভারত-সোভিয়েত 
ঘোষণায়, এবং দুইটি চ্দান্ততে, একটি 
বনসমূলার কনভেনশনে ও একটি 
উনাত্রশে নভেম্বরে 
স্বাক্ষারত এই শাঁচাট দলিলের মধ্যে 
চারাট প্রকাশ ও প্রচার হয়েছে গত 
তিরিশে নভেম্বরে । কিন্তু স্বাক্ষারত 
প্রটোকলটিকে প্রকাশ ও প্রচার করা 
হয় নি আজ অবাধ! এ প্রটোকলাট 
হচ্ছে অর্থনৈতিক চ্ান্তকে কার্যকরী 
করা সম্পর্কে বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে যস্ত ঘোষণায়। এই প্রচার বা - 
প্রকাশ না করার কারণ হিসেবে: সর- 
কারী মহল থেকে বলা হয়েছে যে 
প্রটোকল হচ্ছে কার্যকরী ব্যবস্থা 

ত, তাই ওটা সাধারণত প্রকাশ 
বা প্রচার করা হয় না। প্রটোকল 
প্রকাশ না কি প্রটোকল বির্েধী। 
অথচ পাঁচই ডিসেম্বরে সমাগত 
চেকোশ্লোভাক৷ প্রাতাঁনাধ দলের সঞ্চে 
যে প্রটোকলটি স্বাক্ষারত হল সেটি 
সেই দিন সম্ধ্যাতেই প্রকাশ ও প্রচার 
করা হল সরকারীভাবে, এবং তাঁদের 


_ ঞ্ে স্বাক্ষারত আর দুইটি দলিল - 


সহযোগিতা (কোলাবোরেশন) বিষয়ক 
চুক্তির সঙ্গে। প্রটোকল প্রকাশ ও 
প্রচারের ব্যাপারে এই "পার্থক্য অনে- 


| কের চোখেই পাড়েছে,। তবে এ 


পার্ধক্য কোন অৎপর্যসূচক কিনা 
কে জানে। 


. যাই হোক এবারের ব্রেজনেভ- 
সফরের ফলে: এশীয়া মহাদেশে 
দবসাভিয়েতের, কৃটনৈতিক, রাজনৈতিক 
ও অর্থনৌতক কর্মতৎপরতার যে এক 
নবযুগ শর: হবে অতে এখানকার 
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলে কোন 

নেই। এটা বিশেষ স্মরণীয় যে 
মাসে সোভিয়েত কামউ্নিস্ট পাটির 
জেনারেল সেক্রেটারণ হবার পরে মিঃ 
ব্রেজনেভের এই প্রথম এশিয়ায় আগ- 
সন এবং সেই প্রথম আগমন ঘটল 


'এগিয়ে নিতে হবে। সাতাশে তাঁর- 


প্রচার। এ ব্যাপারে এশীয় রাষ্ট্- 
গুলির মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলো- 
চনা শুরু করবার মাহেন্দ্রষণ যে সমা- 
গত এ কথা সোভিয়েত নেতা নিজেই 
এখানে বললেন বহুবার ॥ 
ভ'ষপের সারা" i 
সঃ ব্রেজনেভের ভাষণাঁদ ও 
তাঁর মুখপাত্রের ব্যাখ্যা থেকে মোটা- 
মণট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বেরিয়ে আসে £ (এক) এশিয়ার, 
বিভিন্ন রাষ্ট্র যাতে এশীয় যৌথ, 
নিরাপত্তার ব্যাপারে ব্রেজনেভ পরি- 
কল্পনার প্রীত ব্যাপক ও গভীর 
মনোযোগ দেন তার জন) সোভিয়েত 
ইউনিয়ন বিশেষ সচেষ্ট হবে; (দুই) 
এই পাঁরকঙ্গনার 'ভাত্ত হবে 
সোভিয়েত সমার্থত এক বহুপক্ষায় 
চান্ত, যাঁদও পদ্ধপাক্ষক চযান্তকেও 
সোভিয়েত সমর্থন করবে; এবং 
(তিন) জনপ্রজাতাদ্ঘিক চাঁন এই 
যৌথ নিরাপত্তা প্রয়াসে সামিল হোক 
বা না হোকা এই পাঁরকল্পনার কাজ 
খের লাংবাদিক সম্মেলনে ব্রেজনেভের 
ব্যান্তগত মুখপাত্র জামিয়্াটীন এই 
তৃতীয় বিষয়টির ওপরে “বিশেষ জোর 
দিয়োছিলেন। এই দিক থেকে এ 
কথা মনে, করবার যথেষ্ট কারণ সে- 
দন স্পষ্ট হায়ে উঠোছল যে চাঁন 
সোভিয়েতের এই প্রস্তাবে রাঁজ না 
হলে তাকে রাজনৈতিক! ভাবে. কোণ- 
ঠাসা করা হবে। 


কংগ্রেস প্রশন্তি 

', ভারত ও সোভিয়েতের সমাজ 
রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে স্বতন্ম এ ব্যাপারে 
কোন প্রক্ষই কিছু গোপন রাখেন 
নি। তবু বাস্তব প্রয়োজনে যে সহ- 


অথবা মঃ ব্রেজনেভ; কেঁ বেশ চতু- 
রতার পরিচয় দিয়েছেন তা এখনই 
বলা কঠিন। খোলা চোখে তো মনে. 
হয় ভারত-চীনন- সম্পর্কের ব্যাপারে, 


লাডাকের "তুষারবহুল অঞ্চলে একাঁটি 
উৎকৃষ্ট জাতের মেষ-প্রজনন খামার 


- গড়ে দেবার যে প্রস্তাব সোভিয়েত 


পক্ষ থেকে আভাসে করা হয়েছিল 
ভারত সরকার * টিকে ধামাচাপা 
দিয়েছেন আঁতুরেই। সোভিয়েত পক্ষও 
আর পাঁড়াপশীড় করেন ন। অবশ্য 


সংসদ সদস্যদের সামনে ভাষণ দিতে - 


গিয়ে মিঃ ব্রেজনেভ পরোক্ষে চীনের 
সমালোচনা . করোছলেন। 
শ্রোতৃমহল থেকে মিঃ ব্রেজনেভের 
অন্য সব বন্তব্যকে হামেশাই হাততালি 
দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হলেও তাঁর 
এই বিশেষ বন্তব্যটি কোন হাততাঁল 
পায় নি। - 

মিঃ ব্রেজনেভের এখানকার কোন 


' ভাষণেও মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের কোন 


গোপন বাথ 
ব্রেজনেভ পাঁরকজ্পনার গোপন 


অংশ যে সার্মারক ব্যবস্থা সম্পার্কত 


সে বিষয়ে এখানকার ওয়াঁকবহাল 
মহল প্রায় 'নাশ্চিত। অবশ্য এখানে 
বলা-হচ্ছে যে সোভিয়েত আকা্খিত 
এই বহুপক্ষীয় চ্যান্তর সামরিক 
দিকটি সম্পর্কে সোভিয়েত পক্ষ 
এখনও স্পষ্ট করে কিছ; বলেন 'ন। 
সেই দিক থেকে এই প্রস্তাবটি এখনও 
“ধোঁয়াটে হয়ে রয়েছে।  শন্ধনমাত্র 


পণ্চশীলের নশীতিবাবঃ আউড়ে গেলে 


যে সে ধোঁয়া কাটবে না সে বিষয়ে 
এখানকার সকলেই প্রায় একমত। তাই 
ধোঁয়ার আবরণ রেখে এগিয়ে চলা 
সহজ হবে না। অবশ্য প্রস্তাবের 
অন্যকূলে একটা মাননীসক বাভাবরণ 
সৃষ্টির বে প্রয়োজন রয়েছে সো কথাও 
অনস্বীকার্ষ। আর সোভিয়েত সহ- 
যোগতাকৃতজ্ঞ নয়া 'দল্লশর অকুল্ঠ 
আতিথ্য, যে এই কাজে বিশেষ 'উপ- 
যোগী হযেছে সে বিষয়েও কোন 
সন্দেহের কারণ নেই। এর পরে ঢাকা 
বা বাগদাদের সকুতজ্ঞ আতিথ্ের 
এমন উপযোগ হলে বিস্মিত হবার 
কোন কারণ থাকবে না। 


রকমের সমালোচনা দেখা যায় নি। 
শপ এল ৪৮০ লম্পার্কত ধারশাটাকে 
বাতিল করার ব্যাপ্মরে বর্তমান ভারত 
সরকার মাঁক্নি সরকারের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করছেন। ভাঁদের 
অসম্তুষ্টির তাই কোন কারণ ঘটে 
নি। উপরন্তু * ভারতের বন্দরে 
সোভিয়েত নৌবহরের জন্য বিশেষ 
সুবিধাদানের ব্যাপারেও নতুন কিছু 


করা হয় নি। আঁধশ্য “গাই বাছুরে 


মল থাকলে “পয খাওয়ায় কোন 
অসুবিধা হয় না”। যাই হোক সদ্য 
স্বাক্ষারত ভারত-সোভিয়েত কন- 


সলার কনভেনশনে কিন্তু বাণিজ্য" 


নৌবহর ও সীর্মারক নৌবহরের মধ্যে 
কোন পার্থক্য স্বীকৃত হয় নি। 
উপরন্তু ভারত মহাসাগরকে “শান্তি 
এলাকা” করার প্রশ্নে হণান্তসঞ্গত 
সমাধান খোঁজার ব্যাপারে মিঃ 
ব্রেজনেভ শ্লীমতণ গান্ধীর সঞ্ষো এক- 
মত হয়েও মাক যুন্তরাষ্ট্রের সম-. 
সংখ্যক রণতরী ভারত মহাসাগরে 
রাখা সম্পর্কে তাঁদের দেশের “অধি- 
কারকে” আগ করেন নি। 
লালকেজ্লার পরবর্তী ময়দানে 
জনসম্বর্ধনার জবাব দিতে গিয়ে মিঃ 
ব্রেজনেভ অনেক গর 2 


কিন্তু . 


যা বলেছেন তা নিয়ে, এখানে বেশ 
একটা বিতর্কের সমষ্ট হয়েছে। 
{তান বলেছেন ৪%শাসক পার্টি 
ভারতাঁয় জাতীয় কংগ্রেস, জনগণের 
জীবনকে 'উন্নত “করবার উদ্দেশ্যে 
রচিত ব্যাপক, সামাজিক-অর্থনৌতিক! 


ছেন।' সমাজবাদকে 


তাঁর লক্ষ্য হিসেবে 
ঘোষণা 'বরেছেন।» ৃ 


সুগভীর পক্মমর্শ! 


অভাব অনটন ও বেকারত্ব নোমে 
এসেছে একথা বলে যাতে কেউ 
[মিঃ শ্রেজন্ভের এই - কংগ্রেস প্রশ- 
স্তিকে ব্যঙ্গ করতে না পারেন তার 


সা 
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- সঞ্চয়ের ব্যবস্থাকে সহজ-সরল করে তুলে ঘরে ' 
ঘরে সঞ্চয়ের, ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে আমরা 
সাহায্য করছি । এর জন্যে বিভিন্ন সুবিধাজনক 
সঞ্চয়-প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত 
সেবার ব্যবস্থাকেও আরও জোরদার করে তোলা 
হয়েছে । উপরন্তু, আমাদের ব্যাপক খপদান 

-প্রকল্প আমাদের ৬০০টিরও বেশি শাখার মাধ্যমে : 

দেশের প্রায় সকল সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের 


ইউনাইটেড কমায় ব 


গেলে কত দ2ভেণগণ দশা অভাব ' 
অনটনে ভূগতে হয়*তা তাঁরা শনাজে- 
দের দেশের আঁভজ্ঞতায় দেখেছেন। 
অর্থদৎ শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে ', 
কংগ্রেসের সমাজবাদী. রথাট ঠিক 
পথেই এগিয়ে চলেছে, সকলের উচিত 
এগিয়ে এসে: তাঁকে সাহায্য করা। 


- স্বদেশ যাঘার্‌ পর্ব মুহুর্তে সোশ্যা- 


লিষ্ট পাটির নেতা শ্রীমধু লিমায়ের 
সঙ্গে মিঃ ব্রেজনেটভক  প'য়াত্শ 
মানিটব্যাপশী আলাপ-আলোচনার যে 
বিবরণ শ্রীলমায়ে প্রচার করেছেন 
তাতে মঃ ৱেজনেভের এই মনো-, 
ভঙ্গ আরও স্পন্ট হয়ে উঠেছে। 
প্রকাশ, মিঃ ব্রেজনেভ না শক প্রীলমা- 


য়নশশল দেশে বিরোধী দল থাকারু 
কোন উপযোগিতা নেই, . এ ধরণের 
ররোধণদলের - অস্তিত্ব উৎপাদন 
ব্যাহত করে সমাজবাদেব অগ্র- 
(শেষাংশ সপ্তম পঠায়) 
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টু PEE ৪-*সক্ষাতভিন্ক 


য়াকি, শ্রী অথবা শ্রীমতী 'িরকে 
ধন্যবাদ। উনি শেষ দশ্যটিকে, ছাঁবর 
একমাত্র হলেও, ইতিবাচক দশশ্য 


< 


আখ্যা দিয়েছেন। শেষ দৃশ্যেই কোন 


' গত তেইশে নভেম্বরের দর্পণে 
- মণাল সেনের সসাম্প্রীতিকতম হাঁক 
পদাতিক” সম্বন্ধে শ্রী অথবা শ্রীমতী 
অচেনা মিত্রের মতামত পড়েই এই 
প্রথম জানলাম যে এ ছাবিটি বিপ্লবী 
সংগ্রাম সম্বন্ধে বিতৃফণা - ys 
তেলে। “বপলবা সংগ্রাম”, - বলতে 
টা কো দি 
এটুকু মনে হয়. বিনা প্রশ্নে, অন্ধ- 
ভাবে নেতাদের অনুসরণ করা অন্ততঃ 


সংশোধনবাদ ও হঠকারুতা জন্মলাভ 
করে। এই বিচন্যতির বিরুদ্ধেই 
পদাতিক তার বাঁলষ্ঠ বন্তব্য রেখেছে 
এবং সঠিক পথে বৈগ্লীবক আল্দো- 
লনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গা- 
- কার ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে 
“পদাতক”-এর নায়ক! কখন যে বলব 
তা কিন্তু আমি বুঝতে পারাঁছ না। 

উনি প্রশ্ন তুলেছেন “হঠকারি- 
তাই দক এ আন্দোলনের একান্ত 
- এবং সামাগ্রকা রূপ ?” এর উত্তরে, 
" দুঃখের সঙ্গে হলেও, হলতে হচ্ছে, 
হ্যাঁ, দুঃখের সঙ্গে, কারণ গোড়ায় 


, কোথাও কোথাও সাধারণ মানুষের 


অত্যন্ত সংগঠিত আন্দোলন থাকলেও 
হঠকারণ নেতৃত্বের পরিচালনায় জ্ঞ'ত- 
সারে অথবা অজ্ঞাতসারে, ভুল পথে 
গিয়ে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই 
হঠকারতার শহরে একরকম রূপ, 
গ্রামে আরেকরকম। তার সঙ্গে সাধা- 
রণ রূপ হিসেবে ছল “খতম আঁভ- 
যান”, শ্রেণীশত্য হত্যা থেকে শরৎ 
করে যা শেষ পর্যন্ত মধ্যপল্থীদের 
{বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল, এত 
সব এাঁড়য়ে এবং সঙ্গো সঞ্ষো রাষ্ট্- 
যন্নের প্রচণ্ড আক্রমণের ম্বথে দাঁড়িয়ে 
আজও যারা টিকে আছে, তারা কদ্তু, 
সবাই হাল ছেড়ে দেয় দন, অথচ 
পঠ্রনো দিনের এই সব ভুলগুলো 
স্বকার করতেও তারা -কুন্ঠাবোধ 
- করে না, তাতে কেউ কেউ তাদের 
“ভোটবাব” বা শাসক শ্রেণীর দালাল 
খাই বলুক না কেন। 

২... আারী - প্বাধীনতা সম্পর্কে 
752 
শক খুজে পেলেন জানি না 

তো যতদ্‌র.মনে হয় রর 
বলতে চেয়েছেন, সম্পূর্ণ সামাজিক! 
মুক্তি অর্থাৎ সমাজের বৈপ্লখ্কি 
পাঁরবর্ত'ন ব্যতীত নারীম্ান্ত অস- 
মভব। 'উাঁন ক একথার সঙ্গে একমত 
"_ নন নাকি সাচার. গাঁতা 
*_ মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা এ মতে সায় 
'দয়েছেন বলে ওর আপাত্ত? আর: 


সক্ষ্ন-স্থল বৌধটা . অবশ্য বেশ, 
আপোক্ষক তাই ও সম্বন্ধে কিছ, " 


বলতে চাই না। দকদ্তু'কাকে বা 
কোন ঘটনাকে উপলক্ষ করা হল তার 
চেয়ে, কি বলা হল সেটাই বড় কথা 
নয় কি? 


ছাঁবর সামাগ্রক বন্তব্যকে একটা 
দুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা 
হয়ে থাকে। এ ছাঁবতেও বোধ হয় 
অন্যথা হয় নি এবং এ থেকেই পাঁর- 
কার ষে'এ ছাঁবর বন্তব্াট ওর 
কাছেও “ইদিবাচকা”। মৃশালবাবুর 
যদ আপাত-প্রগাতশীলতার আড়ালে 


শবশ্লব বিরোধী একটা চিন্তাধারা 


মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার তাগিদ 
থাকত তবে শেষ দৃশ্যাট কখনই 
[তান এমনভাবে - করতেন না যা শ্রী 
অথথ শ্রীমতশ মিত্রের কাছে “ইতি- 
বাচক” বলে. মনে হতে পারে। তবে 
এ দৃশ্যের প্রয্লেগ নিয়ে উীন প্রশ্ন” 


প্রচালত লমাজব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে 


পিতার গতানুগাঁতিক জীবনযাত্রা. - 


যেমন. বাজার করা, নি্জে রান্না করে 
খেয়ে আঁফসে যাওয়া . ইত্যাদি-_যাঁদ, 
দুই একটি দৃশ্যের মাধ্যমেই দেখানো 
সম্ভব হয় তবে সে জীবনযাত্রার 
শীকছুটা রুপাল্তরের  আভাসও 
দমাছিলে হাঁটার একটি দৃশ্যের মাধ্য- 
মেই দেওয়া যায়। 

, পারশেষে, আর এক নেতৃত্বের 
প্রতিও আম মূপালবাবুর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। এরা সশস্ত্র 
বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবতায় , বিশ্বাসণী 
হলেও সংসদীয় রাজনশীতর, সঙ্গে 
সঙ্গে উপযুক্ত বিপ্লব সংগঠন! গড়ে 
তোলায় এদের প্রচণ্ড অনাঁহা!। 
বৈশ্লাবিক' আন্দোলনে সংসদীয় গৃণ- 
তাঁন্মক, আন্দোলনের. এবটা বিশেষ 
স্থান নিশ্চয়ই আছে।. ‘কল্তু তার 
ওপর এরা অয্থা অধিক পাঁরমাণে 
গুরুত্ব আরোপ করেছে। গণ-আন্দো- 
লনের গর সম্পর্কে সচেতন হলেও 
ভাকে এরা ব্যবহার করে: সংকীর্ণ 
দলীয় জ্যার্থীদ্ধির কাজে। গত 
কয়েক বছরে এদের অপারণামদর্শী 
নেতৃত্বের পাঁরচালনায় তাদের হাজার 


হাজার অনুসরণকারী শহাঁদ হয়ে- 


ছেন। অনেকে আজও ঘরছাড়া ৷ 
দলশয় কর্মীদের রাজনৈতিক ভাবে 
শিক্ষিত করে তুলতেও এরা বিশেষ 
কোন আগ্রহ দেখায় ন। ফলে. এক 
ইলেকশনের ধাক্কাতেই' পার্ট বেসামাল 


হয়ে পড়েছে। এই পুরনো নেতৃত্ব 


জনসাধারণকে আর কিছু দিতে পারে 
না। মপালবাব: এদের “সম্বন্ধেও 
চিন্তা করুন। | 
{ ক্ষৌশক দাস 

ঘাঁশদ্রোণন 


॥ দুই ॥ 
, গত তেইশে- নভেম্বর সংখ্যায় 
পদাতিক প্রসঙ্গে অচেনা মিত্র বলে- 
ছেন ছাঁবর কিছ: বন্তব্য ও ম্তব্য 
 ইনকর্নীসসটেন্ট।- যেমন তান এিয়া- 


* হবে। আমাদের এখনকার তথাকাঁথত 


অভিযোগ 'করেছেন। এর সঙ্গে যে 


বিরাট ত্রুটির কথা বলতে চেয়েছেন। 

. এখন সবার “আগে প্রয়োজন 
নর 

তাদের এই হাজার বছরের শোষণের 
প্রস্সটা সম্পর্কে সচেতন করানোর । 
তাই. স:মিত-বিমানের মত ' ছেলেদের 
ছড়িয়ে পড়তে হবে গ্রামে-গঞ্জে, গ্রামের 
_ জানাতে 


বিস্লবী সি দি এম এসমপর্কে কিছু 
না করে, সরকারের নীতির :-সমা- 


_লোচনা করে, একে গাল দিয়ে ওকে ._ 


গাল দিয়ে আর বন্ধ ডেকে কোনাদন 
বিপ্লব আনতে পারবে ি 2 অসম্ভব। 
পদাতিক থেকে ওদের এই শিক্ষাটা ' 
অন্ততঃ নেওয়া উচিত, যে আজ ওঁ 


পার্ট বিমানের মত . ছেলেতে ভবে 
তুলেছেন। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়. 


কিন্তু দুখের সঞ্গোই বলতে 
হচ্ছে একটা অন্ত প্রয়োজনীয় তত্ব 
মৃণালবাব্র হাতে আংশিক ভাবে 


বিকৃত হয়ে' গেছে। তার প্রথম কারণ - ' 


পার্ক স্ট্রীটের একাঁট ফ্ল্যাটের মধ্যে 


সীমাবদ্ধ রেখেছেন। মণাল্রাবু 
চলচ্চিত্র মাধামে 'নজের্কে এসেইস্টা 
{হিসেবে দাবী 'করেন। কিল্তু এর 


জন্য যে এ্যানালাটকাল লারা থাকা . 


প্রয়োজন, তা ম্ণালবাবনুর নেই।- 
পদাতিক তাই ব্যর্থ হয়েছে। এরকম 
ধরণের বইয়ে বিপ্লবের চার ও 
ধশ্লেষণ নিয়ে আরও অনেক৷ নতুন 
ধরণের পরীক্ষা-ীনরীক্ষা - করার 
সুষোগ আছে।. এ সম্পর্ক্ষে ভাসা 
ভাসা ধারণা নিয়ে বই করতে গে 
de 


ছাঁঝতে এই শ্রামকশ্রেণীর অন:পাঁস্থ- 
তির ব্যাখ্যার প্রয়োজনশয়তা আসিত- 
বাঝ অনুভব করলেন না কেন ? এই 
তিনটি ছবিতেই সধ্যাবক্ত পেশীর 


নিয়ে ছাঁব করলেও 


হতাশ হচ্ছে। ঁব ডি ও 


ক 


দর্পশ 1 শুক্রবার 


আফ্রিকা, লাঁটন আমোঁরকার সশস্ব প্রাতানাধদের মূল চাঁরত্র হিসেবে বৈশ্লবিক সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন 
সংগ্রামের ছবি দেখানো হল বলে বেছে নেওয়া হয়েছে” অথচ জনগণ- আমার থাকত না। ৰ 


তান্কিক বিস্লবের নেতা, শ্রামক- 
শ্রেণীর, প্রাতিনীধ স্থানীয় কোন 


চারত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা -এগু- ' 


লিতে চোখে পড়ে না। শোষিত 

শ্রেণীর সচেতন শিল্পীর . পক্ষে এ 

ধরণের ভ্রান্তি কি মাজনীয় ? 
তাছাড়া পদাতিক! ছবিতে আঁসত- 


১৪ই 







মাঈবিরোধীদের দাগ 
বাজারে সমাজ [বিরোধীরা নিজেদের 


বাবু যে সামাগ্রক বন্ধের কথা হাতে আইন তুলে নিয়ে চাল, ধান, 
বলেছেন তার কেন্দ্রীয় চরিত্র সুমি- আটকানোর বিরাট প্রহসন চালাচ্ছে। 


তের মতো এক মধ্যাধন্ত যুবক হবে: 
কেন? অসীম চাটা, কান: 
স্যন্জালের মতো শ্রেণীচ্যিত (70৩- 
088৩৫) ব্যক্তি ক ওঁ ঘটনাগ্যীলর 
ফসল নয়? নে রকম কোন চার. 
মৃণালবাব; বেছে নিলেন না কেন? 


রকম স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তা 
স্বেচ্ছায় ত্যাগ বরে, গ্রাম্যজীধনের ৮ 
অনিশ্চয়তা, দ:ঃখকক্ট্ট বরণ করে 
নিয়েছেন। সে রকম কোন চার 


জজ মরশুম 2 


_নৌশা মল্লিক 


অগ্রহায়ণ শেষ হতে চলল । আল 


মৃণালবাবুব ". 


কিছ; চালের দোকানদার সাধারণ 
লোকের কাছে চাল বিক্রয় করছে। . 
তাদেরই দলের লোকেরা সেইগ্ীল 
কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করছে । এই 
দোকানদারদের বিরুদ্ধে থানাতে 
এবং বর্ধমান এনফোরসমেন্ট আঁফিসে 


ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। 

কিছু আটা চাকীর মালিক 
- ডিলারদের কাঁছ থেকে বেশ দামে 
শম কনে বেশী EAN 


করছে। 





চাষীর জজ 





খুবই অপ্রতুল। আর : চির, 


চাষের মরশদম পুরোদমে । কিন্তু সার- চিরাচরিত প্রথা । সেই তেলা মাথায়, 


বীজের অভাবে চাষীরা দিশেহারা 
শ্রাম বাঙলার চাষাঁদের মধ্যে আল;- 
চাষের: বিশেষ উদ্যোগই লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে না। একাঁদকে রাপায়াণক 
সারের কৃত্রিম সংকট অপর দিকে 
আকাশছোঁয়া দাম শত শত কৃষককে 
আল্‌; চাষের ব্যাপারে ভাবিয়ে 
তুলেছে। - যেখানে পাঁশচমবাংলায় 


আল; চাষ. হয়, সেখানে এ বছর 
চাষীরা কত একর জমিতে আলমুচাঁষ 
করিতে পারবেন, সে বিষয়ে কষ দপ্ত- 
রও চিন্তিত। 


অথচ আলচাষই - হচ্ছে পশ্চিম--. 


বঙ্গের চাষীদের অর্থনশীতর মেরু- 
দণ্ড। চাষাঁদের হাতে পয়সা নিয়ে 


আসে এই আলন্চাষই। কিন্তু দুঃখের 


{বষয় এই আলন্চাষকে কেন্দ্র, করেই 
ভাবনার অন্ত নেই। 
ফসল ভাল হলেও চাষা ন্যাষ্য মূল্য 
পায়. না। অথচ ব্যবসায়শরা চাষীর 
কাছ থেকে আলু নিয়ে কোল্ড 
ম্টোরেজ বোঝাই করে আর সারা 
বছর ধরে-লক্ষ লক্ষ টা কামায়। 

. একাঁদকে চাষীর অর্থনোতক 
সার ও বীজের অভাব। পয়সার, 
অভাবে শতকরা আঁশ .জন কৃষক 
সরকারী রক অফিসে ধর্ণা দিয়ে 


থেকে যদিওবা কিছু ধশ দেওয়া 
হায়েছে-তা প্রয়োজনের তুলনায় 


তাছাড়া মাঠে 


আঁফস - 


তেল দেওয়া। এখানেও ঠিক তাই 


-হচ্ছে। - 


সার সংক্ষট 

: রাসায়পিক! সারের ক্ষেত্রেও সেই 
একই অবস্থা। রাসায়াপক সার যে 
নেই৷ এমন কথা কেউই বলতে পার- 


-বেন না। কৃতিম সংকট স্চৃ্টি করে 
এক লক্ষ আশি হাজার জমিতে -- 


বড় বড় ব্যবসায়ীরা মুন্নফা লোটার 
প্রাতষোগিজয়, নেমে গাড়েছে। সর- 
কার ন্ট কন্ট্রোল দামকে বৃদ্ধা- 
গান্ত দেখিয়ে মাঁজমাফাক৷ দামে... 
চার্ষাঁদের কাছে সার বিুয় . করা 
হচ্ছে। সরকারও সারের হাহাকারের 
মুখে হঠাৎ দর বাঁড়য়ে 'দিয়েছেন। ' 


ইউরিয়ার দায় বেড়েছে ৯.৪৯%, 


এ এন সি ৩২%, পাস, ২৫%, _ 
এমোনিয়া সালফেট ৭.৪৩%, 
সফেলা ৪১.৭২% ।৷ এর ওপর শত-, 





ছেন না। যে ইউরিয়ার কন্ট্রোল দাম - 
প'য়তাল্লিশ টাকা, তা দ্বিগুন দামে 
নবহ্ধই টাকা বদ্তা বিক্ৰী হচ্ছে। 
সারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, বাঁজের 


দামও বেড়ে গেছে। -. 
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_॥- শ্ক্রবার ১৪ই হি ১১৭৩ 


নচা 


দির কংগ্রেমের রাজত্বে রতবর্ের হাল (২) 


জ্যোতির্ময় বসহ্থ এম পি. 


* ভারত এখন পলিশ কাস্ট 
পরিপত।  সেইজনঃ স্ধাবধানের, 
যথাযোগ্য অন্দমাঁতি ছাড়া একটিমাত্র 
খাতে কেন্দ্রে তিনশো প'য়ত্রিশ কোটি 
খরচের প্রয়োজন হয়, ষখন উনিশশো 
» পাশ সালে তাঁর পিতা তন কোটি 
টাকাই: যথেষ্ট মনে করেছি,সন। এই 
ঘটনাই বর্তমান সরকারের চাঁরতের 
পরিচায়ক । আগে আমরা কংগ্রেসাঁদের 
উ.মখে সি আই. এ সম্পর্কে খুব 
বেশী শরীননি। এখন কেবল "সি 
আই এর কথা শৃনাছ। এক সময়ে - 

বলা হয়েছিল যে, রিসার্চ 


এন্ড আযনালসিস উইং শুধ বিদেশণ 


গোয়েন্দাগার, সম্পর্কেই তত্বাবধান- 
“করে । এখন অবশ্য আমদান'র জন্য 
রয়েছে মালাট-ন্যাশনাল কর্পোরেশন, 
যেখানে শ্রীব কে নেহরু ও শ্রীঝার 
মহৎ ব্যক্তি, যিনি ভারতীয় মুদ্রার 
অবমূল্ঠয়ণে সাহায্য করেছেন। আই 


টি টি কোম্পানণ, জেনারেল মোটরস - 


প্রভৃতির পদে আত্মসমর্পণেই এদেশের 
ম্ান্তি। চালতে আযলান্দের বিরুদ্ধে 
আই. টি টি কি করেছে তার থেকে 
আপনারা শিক্ষা নিয়েছেন? ' জন- 
সাধারণ গোজ্লায় যাক, ভারা অনা- 
উদ থাকুক, তারা কুখাদ্য খাক। 
বিন্তু এই মালটি-ন্যাশনাল কর্পে- 
কর্পেরেশন শ্রীমতী গান্ধীর শেষতম 
তযা্কার। বিগত ছয় থেকে৷ নয় 
মাসের মধ্যে তেরো কোটি টাকার 
আঁ়িপাতার ইলেকট্রনিক বল্পাতি 
আমদানশ করা হয়েছে। 

- নিকসন ভারতে আসতে - পারেন। 
তিনি এখানে প্রকাশ্যে আসতে পারেন 
না, কিন্তু কাজকর্ম কি উপায়ে 
সুজ্ঠুভাবে করানো বায় সে ব্যাপারে 


কোন ভাউচার নেই: আর যেখানে 
আযকাউন্টিং আছে সেখানে এত তছ-: 
রূপ, বাজে খরচ ও অর্থ আত্মসাৎ 
একটা খরচ যেখানে আপানি 






কল্পাতে পারবেন না এবং 
আকাউন্টিং করতে পার- 
বৈন্‌ না। একটি'' মন্ত্রক+-বিদেশ 
মল্কের জন্য চোদ্দ কোটি. টাকা 
বরাদ্দ। এই চোদ্দ কোটি টাকা. নিয়ে 


তারা কি করে? গত তন বছরে এই . 


বরাদ্দ তিনগুণ হয়ে গেল কেন? কি 
ঘটল? আমরা এসব জানতে চাই। 


Pan 


‘চাইতে পারবেন না, যেখানে -. 
- আই দি আই, ডানকান ব্রাদর্সের 


এরপর আছে নি আর পি। 
এদের জন্য কত খরচ হয় 2 উনিশশো 
ছেযাট্র-সাতষাঁট সালে এদের জন্য 
খরচ হত ছয় কোটি ছিয়ানব্বুই 
লক্ষ সাজ্চঞ্লিশ হাজাক্ক দশো 
এগারো টাকা, বাহাত্তর-তেয়াত্তর সালে 
লক্ষ প'চাশি হাজার দশো সাতানবহুই 
টাকা। ছয় বছরে এই খরচ শতকরা 
ছয়শো ভাগ বেড়ে গেছে। এর জন্য 
রজ্যগুলিকে কত দিতে হয়? ছি 
আর পি পোষণের জন্য রাজ্য সর- 
'কারগণীলর কাছ থেকে ১৫.৭১ 
কোটি টাকা আদায় করা হয়। এর 
মধ্যে অবশ্যই আমার রাজ্য পশ্চিমবঞ্গ 
সবচেয়ে বেশশ ৩.৮৫ কোটি টাকা 
দেয়। এই প্রচণ্ড খরচের বিনিময়ে ' 
আপনারা কি পান? . খাদ্য নয়, 
বুলেট। গত পাঁচ বছরে ৷ আর 
পি প্রতি. রাজ্যে. . কাতবার ' গুল? 
চালিয়েছে? উনিশশো সত্তর সালে 
তেষাট বার, একাত্তর সালে একশো 
চার বার! 
আর একট কেলেঙ্কারী। আম 
রামনাথ গোয়েঙ্কার 'বিখ্যাত চোদ্দ 
লক্ষ টাকার পোস্টারের কথা তুলি 
না, পশ্চিমবঙ্গের পটিচাষীদের অন্য- 
তম মুখ্য রন্তপায়ীী কর্তৃক প্রকাশিত 
শ্রীমতী গান্ধীর সুন্দর আলোক চিন, 
গ্লাস্টিকা নির্মত হহুবর্ণের . সুন্দর 
আলোকচিত্র, দারুণ মনোমুগ্ধকর; 
তার তর নর তাকে পাদ 
করে। 
.. শকন্তু একচেটিয়া পৃজির 
চিত্রটি দেখুন।.পিশাট বৃহৎ শিল্প 
পাঁত পরিবারের পুজি বৃদ্ধির চিত 
হল উীনুশ্রশো তেষাঁট-চৌষাটট দালে 
তাদের মোট দম্পাত্ত ছিল ১৭৮৯.৯৩ 
কোটি টাকা আর এখন৷ তার পরিমাণ 
৩১২৮.৭৭ কোটি টাকা। সম্পত্তির 
পাঁরমাণ বৃদ্ধির শতকরা হার কল্পনা 
করতে পারেন? উাঁনশশো ছেষটি ও' 
দের শতকরা একশো - ষোল ভাগ, 
এ শস৷ সি ৫৭.৩ ভাগ, থাপারদের 
৭৬.১ ভাগ সংর্ধমল-নাগরমল-_ 
অন্যতম বৃহৎ ট্্াকস' ফাঁকদাতা; 
শুনেছি ছয় কোট টাকার মত ট্যাক্স 
বাঁবপ্রায় ৮৭.৮ ভাগ, ওয়ালচাঁদ- 
৮৪.৩ ভাগ, শ্রীরামদেব ১১৪.১ 
ভাগ, মফংলাল ২৫৩.৮ ভাগ, 
কালিক নকসন ৭৫.৭ ভাগ, আই 
সি আই ২০৪-৩ ভাগ! এ সি লি 
থেকে শুরু করে বাষ্গুর, বিড়লা, 


রাম গোয়েত্কাদের অর্থ "বিনিয়োগ 


বেশী টাকা । সমস্ত নীতিউই হল 
একচেটিয়া পুজি তোষণের চরিন্র। - 
শেয়ার বাজারের ইকুইটি' মূল্য 
তালিকায় দেখা গেছে সর্বপেক্ষা 
মূলার্দ্ধি ঘটেছে। : একটি ক্ষেত্রে 
শতকরা . ১৩৮ ভাগ। একটি লেখা 


থেকে সন্দর একা উদ্ধৃতি দিচ্ছি 
“General expectation that 
a dual price poliqy would 
- be followed in, ithe case of- 
other basic commodities like 
cement, cotton, textiles, fer- 
tiliser, chemicals and. paper 
shares. ..have gone up sub- 
stantially. Cotton: mills are 
faring ‘extremely well.” 
কারণ জনসাধারণকে: দামের তন- 


“Their - profits have ডাল 
rreased. In several  dases, 
dividends have been raised. 
There have been instances 
where the appreciation in 
price has been much more 
‘than 100 per 5811. ' For in- 
tance, while in the case of 
Baroda Rayon it. is 141 per 


cent, New Shorrocks are np, 


by 1£2°per cent.” 
আর একটি উদ্ধত দিই 

“For example, companies 
like “Hudusthan Lever, 


Brook Bond, Pfizer, Union 


Carbide, ‘Todian Aluminium । 


and Phillips, Indian Ore Com. 
panies whose pre-tax profits 
were not less than Rs. 4 

crore during 1972-73. Corres- 
pondingly, the dividends de- 

clare by’ such companies are 
on the high side,” 


বিদেশী কোম্পানীগুলের সম্পত্তি, 


ব্যবসা ও লাভের . প্ররিমাণ কত? 
১৯৬৮-৬৯ সালে সম্পত্তির পাঁর- 
মাণ ছিল ১,২৩৪,২০,৮৫,০০০ - 
টাকা। গত তন বছরে তার পাঁরমাণ 
িন'গ:ণ বেড়েছে। কাঁবসা বেড়েছে 
পণ্টাশ শতাংশ । ট্যাক্স সমেত মুনাফা 
বেড়েছে পণ্াশ শতাংশ। - ট্যাক্স বাদ 
"দিলে শতকরা একশ. ভাগ। ক্যাড- 
বেরাীর কর্থা খরুন। এদের পে: 
আপ ক্যাঁপট্যাল . ১২,৯৮০০০ 
টাক্কা।। ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ 
সালে ৫১,০৬!০০০ টাকা ম্দনাফা 
এর্য দেশে পাঠিয়েছে। 

তারপর কালো ট,কার কথা 


 ধরুন। শ্রীমতী গান্ধী কালো টাকার 


প্রসার ও প্রচার বন্ধ করতে চান: না। 
১১৭০ সালে যখন কালো টাকার 
পরিমাণ ধরা হায়োছল সাত হাজার 
কোটি তখন যাঁদ তানি ডমাঁনটা- 
ইজেশন. করতেন তাহলে মূল্যবৃদ্ধি 
রোধ করা সম্ভব হত। বর্তমানে 


সংস্থা থেকে, কত টাকা দেওয়া _কালো টাকার পাঁরমাণ- পনের হাজ্জার 


হয়ছে আর মোট পাঁরমাণ শ্রীচবন 
কি জানেন ? আপনারা ছয়টি সংস্থা 
মারফৎ মোট ৩৪,১৬৮.৮৬৫ লক্ষ - 
টাকা দিয়েছেন। তেয়ীত্তরটি শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে আরও 


কোটি ছাঁড়য়ে গেছে। কালো 
সম্পত্তি? আমি বলছি পনের হাজার 
কোটি। এটা কি স্বাস্থাকর ব্যাপার 2. 
কিন্তু কি করা যাবে? প্রধানমন্ত্রী 


সরকারী হিসেবে- দারিদ্রযসীমার 


নীচে। মাথা পিছু আয় পৃর্থিবপর 


মধ্যে এখানে সবচেয়ে কম। গত চার 


বছরে শ্রীমতী গান্ধীর এবচ্ছর 


শাসনে অবনতি আরও দ্রুত 


দুর্ভিক্ষ ও অনাহার আমাদের নিত্য, 


সঞ্গী। ; বিহার, * উত্তরপ্রদেশের 
পূরাঞ্চিল, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও 
উাঁড়ষ্যর অবস্থা ফরাসী শবস্লবের 
পূর্বেকার অবস্থার মতই খারাপ 
যখন. মানুষ ও কুকুর একই ডাম্ট- 


3 বিন থেকে খাদ্য খুটে খেত। 


খরা কেন্দ্রের একটা অজুহাত, 
কারণ প্রা অঞ্চলের জনা যে সামান্য 
টাকা বরাদ্দ হয়োছল গত তন বছর 
দেখা যাচ্ছে তাও খরচ করার প্রয়ো- 
জন বোধ করেন নি তারা। আজ 


কর্তারা খরাকে দোষ দিচ্ছেন। 


সমস্ত দেশে চাষের উপযোগ+ যা 
জমি আছে, তার কুঁড় শতাংশে মাত্র 
সেচের ব্যবস্থা আছে। 

. কিমর্সিৎদ্ধান সম্পর্কে যত কম 
বলা যায় ততই ভাল। “শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা গত দশ বছরে শত- 
করা. একশ্ধ ভগ বেড়ে গেছে। 
'আঁনএমস্ল্য়মেন্ট কাঁমিটিতে কাজ 
করার পর আমার মোটাম্ট ধারণা 
হয়েছে দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার 


এক তৃতীয়াংশ হয় সম্পূর্ণ বেকার, 


আঁধকার,. অন্ুপস্থিত। ট্রেড ইাট- 
নিয়ন আধকার পদদাঁলত। সংসদীয় 
গণতন্ব, ও নাগারিক আঁধকারের 
অস্তিত্ব নেই। 

এসবের ধ্বজা কে ধরে আছে? 


প্রধানমন্ত্রীর হয়ে রিসার্চ আ্যাপ্ড 


আ্যানালসিস উইং এসবের ধ্বজা 
ধরে আছে। এদের লোকেরা আমা- 
দের ঘিরে থাকে । “ বাল্ব ঘটনায় 
গত দু বছরে তন হাজার লোককে 


এরা গুপ্তভাবে হত্যা করেছে। 'আমি 


একা পরিকল্পনার কথা 'নলব যা 
ঠক! হয়েছিল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 
যখন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে 
যাচ্ছিলেন সেই সময় অর্থাৎ “অপা- 
রেশন হুগলী? টার্গেট করা হয়ে- 
ছিল তিন হাজার গপ্ত হত্যার, 


এমন ক সম্প্রীত আমরা দুর্গ পরে 


একটি প্রাণ হীরায়োছ এবং নিতাই 
সরকার নামে আরও একজন লোক। 
আমি প্রধানমল্াীকে চিঠি লিখে- 
ছিলাম, ‘কিন্তু একজন হতভাগ্য 


বাণ্তর জন্য তাঁর সমর নেই। আপ- 


নার নির্বাচনে কারচ্ধাপ করেছেন 
এবং পশ্চিমবঙ্গ জম্মু ও. কাশ্মীর- 
ও পরায় - আধা-ফ্যাঁসস্ট শাসন 
কায়েম করছেন। . পালিশ প্রহরয় 


| পশ্চিমবঙ্খে 


আটক করা হয়েছে। 


৮ লাভ ৷ 


দলবদ্ধ গুণ্ডামী চলছে। যাঁদও 
আভান্তরীণ নিরাপত্তা -আইন বরবাদ 
হয়ে গেছে, তব যেখানে দরকার 
তকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আলিগড় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ম:সলিম - ছানুদের 
আলোলনে অংশ গ্রহণ করার জন) 
জেলে পোরা ' . হয়েছে । একমাত্র 
১১৭১ পালের সাতই 
মে থেকে ১৯৭৩ সালের তিরিশে 
জুন প্্ত ৭৬০৪ 'জন লোককে 


আরও ৯,9৪৪ জন লোককে. 
সম্প্রতি আটক করা হয়েছে। 
১৯৭২ সালের' নির্বাচনের পর 
থেকে সি পি এমের নব্দুই জন 
লোক৷ খন হয়েছে । আপনার জানেন 
এই সেদিন কংগ্রেস এম এল এ চণ্ডী 


করেছেন। রানণগঞ্জে পিআর পি 
আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আঁফস 
খুলতে দেয়নি। 


+ নির্বাচনে বপূল জয়লাভ সত্বেও 


১৯৭১ সালের, নির্বাচনের পর 
রুষ্ট্রপাতর শাসন প্রবর্তনে আপনারা 
রেকর্ড করেছেন। আমাদের বলা 
হয়েছে মাইক্লোসকোঁপক সংখ্যা- 


'লঘর। তবু রাষ্ট্রপতির শাসন প্রব- 


তনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। 
আপনারা সব দোষ আমাদের . ঘাড়ে 
চাপিয়েছেন। 
নিশ্চিহ করতে চান'। 
আপনারা এখন ইউ সপ ও উীঁড়- 
ষ্যায় নির্বাচনে কারচ্যাঁপ ও ষড়যন্য্ে 
ব্যস্ত । আপনাদের কোন গুণে ঘাটাত 


নেই। আপনারা অল ইণ্ডিয়া রোডও 


(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) ৮ 


‘রাজধানী দপণ 


না হয় অর্ধবেকার। এখানে মানবিক 


পেন পৃষ্ঠার পর) 


গতিকে বাধা, দেয়। শোনা যায় 
_লাতাশে নভেম্বর রাতে পি আই 


করবার পরামর্শ দেন। সি পি আই 


মহল থেকে এ ধরণের কোন! পরান, 


মর্শ প্রাপ্তির কথা জোর গলায় 
অস্বীকার করা হ'লেও এটা বিশেষ 
লক্ষণীয় ফে কংগ্রেস হল থেকে 
বিশেষভাবে এরা প্রচার করা হয়েছে 
ও হচ্ছে। দশ 'দিন স্থায়ী মহান 
অক্টোবর বিপ্লব গোটা সংশ্লিষ্ট 


দুনিয়ার রাজনোৌতক' জীবনে আলো- 
ডনের সৃষ্টি করেছিল। মিঃ ব্রেজ- 


নেভের এই পাঁচদিনের ভারত আগ- 


মন ভারতের রাজনৈতিক জীবনে 


আপা টা 


কিনাকে জ্ঞানে. . 


পশ্চিমবঙ্গে _ 


আপনারা বিরোধীদের 


- যাত্রা শোনার শর্তেও' 





1 আট ॥ 


ঘর্তমানকালে পশ্চিমবঙ্গে “বাঘা 
পালার জগতে, যে,একটা উল্লেখ- 
যোগ্য জোয়ার "এসেছে একথা বললে 
বোধহয়, খুব অত্যান্ত হবে না। 
বাজারে যে সব যাত্রাদলের খ্যাতি. 
আছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকের ছ-সাত 
মাস পষল্ত প্রাতাঁদন 'নরবাচ্ছি 
বায়না হয়ে গেছে। এবং বায়না হয়েছে 
শাশ্চিমরঞ্গের গ্রামে গঞ্জেই_ বাইরের 
কোন রাজ্যে নয়। পাশ্চমবঙ্গের 


. বাইরেও আছে যাব্রাপালার একটা, 
বিরার্ট বাজার। সেটা আসামের ' গা ' 


_ বাগিচা এলাকা । চিৎপুরের ' বহু 
দল সেখানেও . ইতিমধ্যে আসর 
জাময়ে ফেলেছে। 

EEITEE ERO 


কলকাতাবানীর এতাদিন পর্থস্ত 
যাত্রাপালা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসক 
ছিলেন না। কিল্তু সিনেমার একদেয়ে 
হাল্কা - চটুল রোম্যান্স, ভাঁড়াম, 
যৌনাচারতা / এবং সমাজচেতন্য- 
বিহ'ন ব্যাহনশ দেখে দেখে ক্লাল্ত 
হয়ে এখন তারা এমন কিছু খুজছে 
ফাতে আছে শৈল্পিক সারল্য, আছে 
গভীরতা, আছে , সামাঁজক তাং- 
পর্য। তাই তারা. বর্তমানে যাত্রার 
দিকে ঝকছে। আর যাত্রা যে কল- 
কাতাবাসীর কাছে কত প্রয় তার 
প্রমাণ পাওঘছা গেছে হালে 
রবাঁন্দ্র কাননে অন্দাম্ঠত আঠারো 


দিন ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গ যাত্রাসম্মে- 


ল্নে। এ কটা দিন উত্তর-কলকাতা 


. যেন, উৎসব নগরীতে পাঁরণত্ত হয়ে 
: ছিল। 


আঠারো দিন ধরে (আঠারো- 
খানি বিভন্ন স্বাদের পালা দেখার: 
জন্য জনসমাগম হয়েছিল প্রচ্ছর সব- 
চেয়ে বেশ ' ভিড় হয়েছিল তরুণ 
অপেরার “কাল মাক্স” পলা, 
অভিনয়ের দিন। হাজার হাজার 
লোককে. সোঁদন টিকিটের অভাবে 
75 OE 
হয়ে ওঠে। পারস্ধাত আয়ত্তে 
আনতে প্যাীলশকে বেশ বেগ পেতে 
হয়েছিল৷ সমস্ত , শ্রেণীর সমস্ত 
যাওয়ার পরও 
জনতা টিকিটের জন্য দাবি জানাতে 
থাকে। আসনের _ অভাবে দাঁড়য়ে 
 শ-পাঁচেক 
লোক টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ 
করে। প্যান্ডালের মধ্যে ছ"্হাজার 
লোকের আসনের বাবস্থা হয়েছিল। 
বেশ- কয়েকাঁদন পূর্ণ প্যান্ডালে 
অভিনয় হয়। 
ভারতে অভিনীত [ভিরেতনাম | 
বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা 
নেপাল ঘোষের 
-৮৮-তম ছভিনয় 
_. ॥ রঙ্গনা ॥ 
১৬ ডিসেম্বর, সকাল ৯-৪৫ মিঃ 
7 ভারতী গণনাট্য সংঘ 


সাম্প্রতিক শাখা 
হলে টিকিট | 


, পয়সা”, “্তামস্ী?, 


ধিরে তান রি ৪ প্রি (১) 


রায়াপালন ধবল ~ 
যাঁতাপালাঁর ঘয়বস্তুর বৈচিত্য 
উল্লেখযোগ্য । ভারতের জাতীয় মুক্তি 


এমন A SN গ্রীথত_ 
হয়েছে যে দশকদের আবেগকে 
সারাক্ষণ একটা উচ্চগ্রামে ধরে রাখতে 
সক্ষম হয়। - নাট্য রচনায় লেখকের 


Le AEN 


দর্পপ ॥ শংক্রবার ১৪ই ভিসন, 


বারা হকাশতে ম্তার 
রাহি 
ত ৰ 







দিনা পালায় এটা মস্ত ত্রটর দিক। he 
(খ) নব অদ্বিকা নাট্য কোম্পানী বাঁড় থেকে তাড়িয়ে দেয়। 
প্রযোজিত “মরণের পরে” এবং সতা- রোয়াকবাজ ছেলে অচিন্ত্য 
দ্বর অপেরা প্রযোজিত প্রান্ত ও দিদি বলে ডেকে তার গান৷ শেখার 


অসাধারণ ম্.ন্সীয়ানার পরিচয় মেলে । 'রমণ” পালা দুখানকে সামাজিক ব্যংস্থা করে। হঠাৎ একদিন একটা 


2 এঁদক থেকে তিনি সাঁত্যই পালা- 


সম্রাট, কেননা নাটকের - কাহিনী 
কিভাবে বুনলে শ্রোতাদের ' আ'ঁবষ্ট 
করে রাখা যায় সে (কৌশল-[তান 
_জানেন। তবে একটা কর্থা।- নটী 


তাংপর্ধীবহীন সামাজিক নাটক' বলা অনয্ঠানে গান করে শ্রীমতী রাতা- 
যেতে পারে। “মরণের পরে” নাটক- রাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ইন্দর ও 
খান্িত যে সব ঘটনা ঘটানো হয়েছে হাবুল নামে দুই গুণ্ডা অর্থের 
সেগুলো যুক্তিহীন, , অবাস্তব, লোভে শ্রীমতীঁকে দীভলেন নাক 
হাস্যকর এবং বর্তমান বাঙাল রায়ের কাছে ধরে নিয়ে যায়। 'কদ্ভু 


‘দেন নি। শম্ভু বাগ রচিত 'ঁহটলার” শীবুন্মাদিনীর জীবনকাহিনী দেখাতে সমাজ জীবনের সঞ্চো সেই সব ঘট- হঠাৎ তাদের বিবেক জেগে ওঠে। 


এলোনিন” ও “কার্ল মাক্স” যাতা গিয়ে রামকৃ্জীবন- কাহিনীর মধ্য নার বিশেষ কোন মল নেই। জ্যোঁত- দুজন গৃন্ডাই শ্রীমতীকে। দিদি বলে 
জগতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে) দিয়ে মাটক্রে অবয়বে ধর্মীয় শেখর গ্রামের ছেলে। তার দাদা ড্যকতে-স[রু করে দেয় ইত্যাদি। এই 


হো-চি-মন-এর চাঁরতকে কেন্দ্র করে 
রচিত “বিপ্লবী ভিয়েতনাম”ও এক- 
খানি জনীপ্রয় পালা। কয়েকজন 
বাঙালশ -যুগল্ধর পুরুষের জীবন- 


বঁহনশ য্ল্লাপালায় রূপান্তারত - 


হয়ে জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দী- 
পনা আন্টি করোছল। এই সব 
পালার মধ্যে “মাইকেল”, “িদ্যা- 
সাগর”, “রাজা রামমোহন” ও “মহা- 
কাব গিরীশচন্দ্র” উল্লেখযোগ্য। 
প্রতিভাধর . আঁভনেতা স্কপনকুমার 
মাইকেল চারত্রের যে রুপদান 
করোছিলেন, যান্রাপ্রেমিকদের মনে তা 
অমর হয়ে রয়েছে। শক্তিশালী 
আঁভনেতা ও নির্দেশক: অরুণ দাশ- 


চিত্রণ" একাঁট স্মরণীয় অবদান। 


সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর 


মধ্যে -ফে দ্বন্ব সংঘাত শবাভিন্ন ' 


এই 
“একি 


পালায় তা রূপায়ত হয়েছে। 
অব পালাগনা্জর মধ্যে 


গরীব কেন মরে, ঘুম ভাঙার গান, 
নাম করা যেতে পারে। ইংরেজ নাটা- 
কার সেক্সপণয়রের রচনার বাংলা 
রুপান্তরও যাতার আসরে এসে 


গেছে! শ্রীমা নাট্য কোম্পানীর 


রোমিও জুলিয়েট, শ্রোতাদের আনন্দ 


শদতে পেরেছে । তরুণ অপেরার 
ওথেলো, বর্তমানে এবশেষভাবে 
জনসমাদৃত। 


বর্তমান বছয়ে যে সব যাত্রাপালা 


' বাজারে চলছে, সেগুলির বিষয়বস্তু 


নিম্নীলখিত ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা 
যেতে পায়ে ,£ (ক) ধর্মীয় চেতনা- 
প্রধান নার্টাক নেটী বিনোদিনী); 


খে) সামাজিক তাৎপর্যাবহীন দামা-- 
- জিক নাটক (মরণের পরে, রাত্রি ও 


রণ); গে) ভাৎপর্যিহীন কষ্প- 
নাশ্রয়ী পরীতহাসিক নাটক গেড় 
নাসিমপর, 'বেলোয়ারী: ঝাড়) (ঘ) 
{বশুদ্ধ প্রমোদ-ধর্মী নাটক (বাব 


0 মার্জনা); (৩) ছদ্ম-প্ৰগাতমুলক 
নাটক (গণদেবতা, কার্ল মার্স? 
ঝড়); (ছ)- সামাঁজক ভাৎপর্য- 


{বহন ব্যান্তগত-কাহিনাীম্‌লক নাটক 
(দোবাঁ, সল্তান) 


(ক) নট্র কোম্পানী প্রযোজিত, 


এবং শ্রজেন দে. রাঁচত “নটী িনো- 


দরদী” একখানি অত্যন্ত স্বালাখত- 
যাম্নাপালা।. এই পালার দৃশ্যগীল 


আবহাওয়াটা মান্রাভিবিস্ত ভাবে এসে 


গেছে না কি ? নটু কোম্পানীর নাটকে স্বীকার করে ভাইকে ভান্তাঁর পাশ ভিত্তি আছে কি? 


যদিও খানিকটা পাঁরমাতিবোধ - 
বর্তমান, কিন্তু শল্পাতীর্ঘের “নটী 





পরেশ ধর 


চন্্রশেখর অনেক কষ্ট ও ত্যাগ কাহিনীর কোন যদ্তিগ্রাহ্য সামাজর্ক 


করিয়েছে । - জ্যোতশেখর  দাদা- . গে) মা স্বপন অপেরা প্রষো, 
অন্ত "প্রাণ বৌঁদর ওপর তার জিত “গড় নাসিমপুর” এবং ম* 
অগাধ শ্রদ্ধা। এ হেন জ্যোতিশেখর অপেরা প্রযোজিত “বেলোয়ারী ঝাড়” 
কলকাতার এক তথাকথিত উচ্চ ধনশ তাৎপর্ধীবহণন এ্রীতহাণীসক নাটকের 
" ঘরের মেয়ে ধিন্দুকে -ভালবেসে পর্যায়ে পড়ে। ইতিহাসের বিশেষ 


দৃশ্যে একা রামকৃষদেব কালী- 


. কৃষ্ণদেবের হাত থেকে প্রসাদ খাচ্ছেন কোরে এল। 


শরক্সাওলা, - 


' জাল। 


ফেলল। বিন্দুর মা শশলা একজন 


বিনোদন” পালায় এই মানাবোধ ক্ষুদ্-সনা কুটিল মাঁহলা।-সে. গ্রাম 


সম্পূর্ণ বিসাঁজত। " সেখানে দশর্ঘ ভালবাসে না, গ্রামের মানুষ ভাল- 
বাসে না। বিয়ের প্রস্তাব  করুতে 
মাতর-স্‌ঞো থা বনে চলেছেন; গগয়ে সে . জ্যোতিশেখরের দাদা 
দেবী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে রাম- বৌদিকে অভন্ত হীনভাবে অপমান 
' বন্দর চারিত্রও তার 
তাঁকে মালা দিচ্ছেন; বিবেকানন্দ মায়েরই অন্রূপ। জ্যোঁতশেখর 
কালপমা্ত'র কাছে বারবার বৈষাঁয়ক আবার শহুরে মেকী সভ্যতার ঘোর 
দান চাইতে ‘গয়ে জ্ঞান, ভভ্তি, দবরোধী। দাদা বোৌঁদর অসম্মানও 
বৈরাগ্য চেয়ে. ফেলছেন) শেষের সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। অথচ 
দিকে একটি দৃশ্যে রামকৃষ্ণদের মজার ব্যাপার 'বিন্দ; এবং জেযোত- 


ঘটনাকে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে 
দেখতে হয়, তা না হলে সে; ঘট্নার 
কোন সামাজিক তাৎপর্য ফুটে ওঠে 
না। কিছ: বাহিনীর ষাল্তিক বিবাত 
এঁতিহাঁসিক্ষ পালার কাজ নয়। 
“গড় নাসিমপুর” পালায় -মীরজ-মলা 
চিনের শঠতা, উদারতা, মহত্ব ও 
হীনতা_ এই লব স্বীবরোধণী বৃততি- 
গজিকে ফাটিয়ে তোলার চেষ্টা করা 
হয়েছে। কিদ্তু নাটকের বান. 
এবং মীরজুমলার সংলাপ র্বল 
হওয়ার ফলে তার চাঁররটি সগোঁর 


যখন ভাবের ঘোরে দেহ আন্দোলিত” .শেখরের বিয়ে হয়ে গেল এবং বিকশিত হয়ে উঠতে পাত্রে ন, 


করতে লাগলেন, তখন দেখা৷ গেল জের্সীতশেখর ঘরজামাইয়ের মত 
দেখ, কালও , আঁবিভূর্তা হয়ে *বশ্রবাড়িতেই থাকতে লাগল। 
রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেহ আদ্দো- কালক্রমে স্বামী-স্তীর মধ্যে চরম 
লিত করতে সুরু করে দিয়েছেন। কলহ ও ঘৃণা গৃশ্ডার হাতে জ্যোতি- 


'নাটকর মূল বিষয়ধস্তু বহিভূর্তি শেখরের মৃত্যু, বিন্দঃর অনুশোচনা 


এই সব স্থুল ম্যাজিক সুরদচর পালা, অবশেষে দেখা গেল একজন 
পার্চিয় বহান , করে না। এগাল. শুভাথশ্বর পাঁরকঞ্পনায় জ্যোতি- 
নাটকের গুরু, গভগরতা ও তাৎ- , শেখরের মৃত্যুর বাপারটা সাজানো 
পর্যয়ের পক্ষে হানহর। নটী বন্দর হৃদয় পারবর্তন, এবং সব 
বিনোঁদনী একজন অসাধারণ মহী- কিছ: মধুরেণ সমাপয়েধ। এই 
য়সী মাহলা ছিলেন সে বিষয়ে কোন নাটকে বর্তমান বাঙালী জাবনের 
সন্দেহ নেই।, তাস যে গ্লানির 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করোছলেন,. সেই হয়েছে কি? 
গ্লান থেকে তাঁর উত্তরণের অসাম “রানি ও 
প্রচেষ্টা বিপন্ল মানবিক  মহত্বে কাহনণ বিন্যাসও ষৌন্তকতা এবং 
উদ্জবল। রামকৃ্দেব যে যাল্রাকে শিল্পরীতর কোন ধার ধারে না। 
লোকশিক্ষার বাহন বলেছেন, সমাজ- , এখানে দেখানো হয়েছে এক ব্যার- 
কর্তৃক ঘৃণিত ,নটনটীদের শ্রদ্ধার স্টারের ধনপগর্বা : কন্যা সংদীপ্তা 
আসনে বাশিয়েছেন-_ এগুলো “নটী “বয়ে করেছে এক সৎ সরল সাধারণ 
বিনোদিনগ” নাটকের বালচ্ঠ দিক। অফাপককে, নাম মাঁণময়। কিন্তু 
কিন্তু এই .লব বলিষ্ঠ মানাবক সে স্বামীকে. ঘৃণা করে এবং তার 
বিষয়গুলি ছাপিয়ে “নটী বিনো ' শব্যাসংগিনী হয় নি! বিয়েটা তাহলে 


রমণী”? নাটকের 


দিন পালায় আমরা যা দেখ তা কেন করল? তার কোন যত 


হন্দ আধ্যাত্মকতার '্বহাস্যময় ধুম- দেখানো হল না কেন? সদাপ্তা 
নাটকে! নটণী বিনোদিনী প্রায় একটি ফেরে, ভিলেন 
গোঁশ 'চারঘ্রে পাঁরণত হয়েছে। সংস্পর্শে আসে, : স্বামীর সঙ্গে 
মাটকখানি হয়ে উঠেছে ধর্মীয় প্রচণ্ড মনোমালিন্য হয়, সবরীপ্তা 
চেতনা প্রধান। নটশী বিনোদিনী [পত্গৃহে বাস করতে থাকে, ঘটনা- 
প্রায় একটি: 'গোঁপ ভরিত্রে পরিণত . চক্রে তার হৃদয় পাঁরবর্তন ঘটে, 
হয়েছে। নাটকখানি হয়ে উঠেছে স্বামী : মাসের কাছে সে ফিরে 
ধর্মীয় চেতনা প্রধান। নটা বিনো- ফায়, 'িচ্তু তখন যক্ষা রোগাক্রান্ত 


সদ ৯ 


' কোন তাৎপর্যপূর্ণ দিক' প্রতিফাঁলত- 


. নিঃসন্দেহে একটি সং প্রযোজনা? 


পনাকী রায়ের | 


রচন!/নির্দেশনা £ 


যাঁদও বিজন মুখার্জ একজন 
যথার্থ শীন্তশালগ আভিনেতা । 
“বেলোয়ারী ঝাড়” পালায়, বাঙুগালশ 
শধস্লব চরিৰ দনুজ মদনের মাধ্যমে 


নাট্যকার সামাজিক তাৎপর্য আরোপ 


করার সৎ প্রচেষ্টা করেছেন: সন্দেহ 
নেই। সাইফ:দ্দিন স্বামজার, অত্যাচার- 
ও নার নির্যাতনের জন্য দপুজ সমগ্র 
বাঙ্গালা জাতিকে হামজার বিরদ্ধে 
রুখে দাঁড়াবার আহ্বান জানয়েছেন। 
কিন্তু বিপ্লব করতে গেলে যে গণ- 
সংগঠনের প্রয়োজন, সেই সংগঠন 
গড়ার ধার কাছ দিয়েও তান যান 
নি। তান যেন একাই একশ। খে 
কোন সময় এয কেন স্থানে যে 


কোন ছদ্মবেশে উপস্থিত হবার 


এবটা প্রায় আতিপ্রাকৃত - ক্ষমতা 
(শেষাংশ নবম পৃঞ্তায়) 





“জোছন দণ্তিদাৰের পষ্ভ গন্ভ প্রবন্ধ 





সবোজমোহন মিত্র, বাঙলাদেশ 


একাডেমী 
১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা. 
২৮শে সিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩৪ 


_ বপান্তরীর বিতকিভ নাটক এ 
পদ্য-শদ্য-প্রবহা 
জোছন দর্তিদার 
হলে টিকিট পাবেন (১-৭টা) 
















ক ০ পা সিস্ট 


, ২ টি শ্ক্রবার ১৪ই ভিসেম্বর ১৯৭৩ 


QP CHAE 








দক্ষিণ পূর্ব রেলের 
সমবায় ব্যাক্কে অরাজকতা | 


, দেপর্পের পর্যবেক্ষক) 


দক্ষণ পূর্ব রেলের সমবায় ব্যাঙ্কে নতুন বাড়ীতে অফিস নিয়ে যাওয়ার 
অরাজকত চলছে। এক লক্ষ চেষ্টা করছেন। 
সতেরো হাজার শেয়ার হোল্ডার ব্যাঙ্কের চারশোরও বেশ কর্ম- 
(রেল কর্মচারী) ব্যাঙ্কের সুযোগ চারী সংগ্রাম দামাতর আহবানে 
সটবধা থেকে বাঁণ্যত হচ্ছেন। বের এই অব্বস্থার বিরোধিতা করছেন। 
কোন কাগজপত্র না থাকায় গত দ:মাস| যাবৎ তারা ' দিনরাত 
ীজকর্ম বন্ধ । একদিকে চাফ এ্যাকা- আঁফস পাহারা “দিয়ে. আসছেন, যাতে 
উন্যান্ট বনাম পাঁরচালক .মস্ডলীর রেকর্ডপর খড়গপদুরে পাচার না হয়। 
মামলা, অনাদিকে। দু্নশাঁতর আঁভ- গত দু সপ্তাহ থেকো প্রাতাঁদনই গণ 
যোগে ব্যাঙ্কের মধ্যে দিবি আইয়ের ' অবস্থান ও বিক্ষোভ চলছে। কর্ম 
অনুপ্রবেশ ও তদন্ত--সূব মায়ে চর্ীদের সাম্মালিত দাবী ৪ সর্বনাশা 
এক জল পাঁরাস্থত। এই জটল- 'ীবকেদ্দ্রকরণের কর্মকাণ্ড .থেকে 
তার মধ্যে বর্ভৃপক্ষ নিজেদের দোষ- বিরত হায়ে '্থ্যা্কং রেগনলেশন 
দলটি ও অপদার্থতকে চেপে দিয়ে গ্রান্্”-এর আওতায় এনে তেরো 
শেয়ার হোজ্ডার দার্ভস' দেওয়ার কোটি টাকা মূলধনের এই ব্যাগক- 
মিথ্যে অজুহাতে বিবেন্দ্রীকরণের, টিকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো 
প্রথম ধাপ হিসেবে খড়গপারের হক। | | 


যাত্রাপালার গতি ও প্রকৃতি. 


(অষ্টম পষ্ঠার পর) 





ক 


শন এবং 


দণুজের আছে। সুতরাং সেই ক্ষম- 
ভার বলে "তান শেষ পর্যন্ত হাম- 
জাকে পর্য দস্ত করে ফেললেন। 
বিগ্লব্রে'এ এক আত সরলণকৃত 
রূপ। আর এই জন্যই নাটকখাঁন 
তাৎপর্ষীবহণীন। 

(ঘ) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ 
বঁচত 'বশহ্ধ প্রমোদধমশি' শাবি 
সাঁজনা”র জনাপ্রয়তা' যে আজও 
বিন্দুমাত্র ম্লান হয় শন, সেটা প্রমাণ 
বরে দিলেন শ্রীমা নাট্য কেম্পন?ী। 
তাঁদের প্রযোজিত বাব মার্জনা? " 
নাচে-গানে অভিনয়ে ছ-সাত হাজার 


সে মেয়েকে বোৌশক সেন খনন করে 
ফেলতেও ধা বোধ করে না। 
অমাদের ঘণেধরা সমাজের আরো 
অনেক 'কছ আছে এ নাটকে যেমন; 
সংগঠক, গুণ্ডা, কমবারে গার্ল 
ইত্যাদি৷ বিল্ভু বিজ্ঞান-সম্মত সমাজ 
চেতনা এবং শ্রেণী দ্বন্দ্বের বোধ 
না থাবলে নাটকের কাহিনীর মধ্যে 
প্রগতির ব্যঞ্জনা সপ্টারত হয় না। 
কুীসত বাস্তশ্রে শংধুমাত্র ফটো- 
গ্রাফক রুপায়ণই প্রগ্গাতবাদীতার 


লক্ষণ নয়। সামাজিক শীল্তগ্যীল ক 


শ্রোতাকে মাতিয়ে দিয়ে গেছে। খান- ' ভাবে ক্রিয়া করছে, বোন শক্তি 
বয়েক গদরুগন্ভীর পলা দেখর ক্ষাঁয়ফ্ এবং কোনটা বাধ; তা 
পর, বাধ মর্জিনা” যেন এবটা |দেখাতে না পারলে বোন৷ নাটক 
আনন্দ-নির্ঝরের মত ঝরে পড়ল। প্রকৃত প্রগাতমূলক হয়ে ওঠে না। 
আসবে এনে দিল একটা অন্ভাবনীয় “চৌরগ্গণ” নাটক এই দোষে দুষ্ট 
নতুন দ্বাদ। তবে “চৌরঙ্গীগর দৃশ্য বিন্যাসে 

() কিছু যাত্রাপালা আছে নাট্যকারের যথেষ্ট “মল্সীয়ানার পারি- 
যাদের কলেবরটা প্রগাঁতবাদঁ, কিন্তু চয় পাওয়া যায়। নাটবর্খান সারা- 
আসলে ওটা পরো মেকী। এই ক্ষণ আদর জমিয়ে  রেখোছল।, 
শ্রেণীতে পড়ে চেরঞ্গী অপেরার- ঘটি থাকা সত্বেও বর্তমান সমাজের 
গগণ? আর নিউ রয়েল বীনা- অল্তঃসারশুন্যতাকে এই ভবে নাটকে 
“জীবন মর্ণ”। সমাজের, তুলে ধরংর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
বহ: বাঁচি উপাদান  প্রশংসনীয়। “জাঁবন-মরণ? নাটক- 
গগণ? নাটকে রয়েছে সে! বিষয়ে খ্যনি সমশ্রেণীভুন্তা। এখানে আছে 
দহ নেই। এখানে আছে বোঁশিক জাল ওষুধের কারবারী, যে মদ্যপ 
সেন নামে এক ভুয়ো জননেতা, যে ও. নারীলোল:প। স্রমাঁকে বাঁচাবার - 
খে চর্বদা জনসেবা ও দেশপ্রেমের জন্য নিম্নবিত্ত স্রশর দেহদান। অরে 
ঢল আওড়'র কিন্তু তলে তলে. আছে গুণ্ডা, ৮মাজীবরোধশী যুবক, 
চারাচালান মারফৎ লক্ষ লক্ষ টাকা '্যাবারে গর্ল। প্যাটার্নটা এরই 
টামায় অর পরেপকারের নামে ভদ্র ধরণের । সঠিক সমাজ-চেতনা অন্দ- 
ময়েদের সর্বনাশ করে। - নিজের পাঁস্থত। 
সালপা প্রবৃত্ত মিটে ধরার পর 






[আগামী জংখ্যায় সমাপ্য] 


গৌর গ্রভিষঠানে কর্মবিরতি 
সাব উীরাঁট প্রমোশান, কালেস্কিং 
সিকউারাট ভিপোজিটের পরিমাণ 
হাস করা, যথেষ্ট" সংখ্যক সাঁকউ- 
রিটি গার্ড নিয়েগ, নিম্নতম থেকে 
উচ্চতম পদে' প্রাতষ্ঠনের কর্মীদের 
সুযোগ স্দাবধা - দেওয়া ইত্যাদি 
দাবাঁর স্বপক্ষে কলকতা . পৌর 
প্রতিষ্ঠানের ক্লাকর্সী, ইউনিয়নের 
পক্ষ থেকে গত পাঁচই ডিসেম্বর 
সম্পূর্ণ দন, সাতই ডিসেম্বর সকাল 
সাড়ে দশটা থেকে ' বেলা [তিনটা 
পর্যন্ত, তেরোই ভসেদ্বর সম্পূর্ণ 
আঠারোই ও ডঁনশে 
ডিসেম্বর দুদিনের জন্য কর্মীবরাঁতর 
ডাক দেওয়া হয়েছে। | 


যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কর্মচারী ছাটাই 


সম্প্রীত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ইউনিয়নের চার- 
জন' প্রান্তন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে 
"বরখাস্ত করেছেন। গত তেরোই 
সেপ্টেস্যর অরুণ- রায়, স্বপন ঘেষ 
প্রোন্তন যুগ্ম সম্পাদক) ভাস্কর 
রাউত “প্রান্তন সহঃ সম্পাদক) তদের 
গেলে বাড়ৃপিক্ষ তাদের দঁঘশীদনের 
অন্দপাঁস্থৃতির অজুহাতে ছাঁটাই 


. নোটিশ ধারয়ে দেন। এবং প্রিরতোষ 


মজুমদারকে প্রোন্তন সাধারণ সম্পা- 
দক) তার বাড়ীর ঠিকানায় ছাঁটাই 
পত্র পাঠিয়ে দেন। নেতৃবৃন্দ সঙ্গে 
সঙ্গো কতৃপক্ষের এই ধরণের অগণ- 
তাল্লক এবং সম্পূর্ণ স্বৈরাচারী 
কায়দায় বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে 
তাঁর প্রাতবাদপন্র দেন এবং পুল- 
বহালের দাবী করেন। 

উল্লেখ্য যে কতৃপিক্ষ সৃষ্ট “সার্ভস 
রুল” অনুষায়ণ কর্মচারীদের দুবছর 
বিনা নোটিশে উপস্থিতির আঁধকার 
স্বীকৃত। কিন্তু খর্তৃপক্ষ আদেরই 
তৈরী সার্ভস খ্লের পরোয়া না. 
করে এই ছাঁটাই নোটশ ধাঁরয়ে দেন। 


স্বভাবতই এই ঘটনায় সাধারণ বর্ম §্ 
|| গাঁজাখ্বার পাঁরিবজ্পনা।  অনেবাই 
হয়েছে এবং তারা কর্তৃপক্ষের এই 


চারশদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভের স্টার 


অন্যায় জল মের বিরুদ্ধে লাগাতার 
প্রাতযাদ জ'নাচ্ছেন। 


এম ই বয়ারা 
ছটাইয়ের সমুখীন - 


সরবণরের অন+সৃত বায় সংকো-- | 


চন নগাতর ফল স্বরূপ দারা ভারতে 


প্রয় দশ হাজারেরও বেশী এম ই |] 
এস-এর (মালটারী 'ইাঁঞ্জনায়ারং | 
ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন। এছাড়া হাঁত- | 
মধ্যে তনজন অসামরিক বর্মচারীকে স্তর 
মিথ্যা চুরির দায়ে মেজর মংগয়া- ও. || 
তার অধীনস্থ কয়েকজন জওয়'নকে || 


সাভস) 


এদয়ে হটাবার চেষ্টা করা হয়া এই | 


শনপীড়নমূলক কাজবার্মের প্রাতি- সু 
বাদে এম ই.এস ওয়াবার্স ইউীনিরন পি 


(কলকাতা অণ্টল) সংগঠিত ভাবে 
ম্প্রীত বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। | 





জল 


॥ নয় 


TET OT CAE TEE টিভির 
সপ গা 
10 ৩ গী চারার, 
জাতির যোা রতি 


ভঞ্পন্প্রা্ধ ও 


অসপন্লান্থী 


স্শাঙ্কশেখর রায় 


৯ 


আঁকাঁণ্চংকর গল্প, বিশৃঙ্খল সোঁদকে তাঁর কোন হসই নেই। 
শচত্রনন্ট্য এবং আত্মম্ভরী আঁভনয় একাই বাজীমাৎ করতে গিয়ে শেষ 
যে ভাবে পাঁরচালকের সম্ভাবনা” পর্যন্ত তান পুরো ছত্টারই ভরাডীব 
ময় কারগাঁর দক্ষতাকে নস্যাৎ করে ঘাঁটয়েছেন। 


দিতে পারে “ডবল ক্রশ” ছাঁবটি. তার 


প্রমাণ। গোপ আনন্দ তাঁর প্রথম ছবির 
কিছ: অংশের দৃশ্য পাঁরবজ্পনাতে 
ক্যামেরার কুশল প্রয়োগের মাধ্যমে 
চলচ্চিত্র ভাষায় তাঁর দখলের সুস্পষ্ট 
প্রমাণ দিয়েছেন এবং মনো হয়েছে 


আনন্দ, যানি একাধারে যুগ্ম গল্প- 
বার, চিত্রনাট্য রচাঁয়তা, সম্পাদক ও 
প্রধন আভনেতা। একস্ধ্গে, এত- 


"গোলে হরিবোল, এবং পরিচালনার 


ছোটখাটো গুণগনুলোও নানা জঞ্জালে 
চাপা পড়ে গেছে। 

ছাঁবর গল্প দুই যমজ ভাইকে 
নিয়ে। একজন সচ্চার্, সহৃদয় 
যুবক। পেশাদার ফটোগ্রাফির কাজের 
ফাঁকো ফাঁকে 'নাঁয়কার পঞ্গে প্রেম- 
লালায় জমে যায়। আর এক ভাই, 
ব্যর্থ প্রেমের দহনে পাপের পথের 
যাত্রী হয়েছে। 


ফ্ংকের এন্তেকল। এর জণ্গে আছে 
কোহিনুর-চুরি এবং দবৃত্ত দলের 
নানান শয়তান পর্বের যতরকম 


এর মধ্যে বিদেশশি ছাঁহ থেবে। ধার 


পা করা। 'কন্তু আরব সাগরের জলে 
ফ্রি পারশোর্ধনের ফলে প্রয়োগ ও পাঁর- 


বেশনার সমস্ত চাকাঁচক্য ধুয়ে মুছে 
গেছে। বিজয় আনন্দ তাঁর বহুমুখী 
প্রাতভা প্রকাশে এতই র্যস্ত যে মনে 


(| হয় পারচালক নামধারী এব! বান্তি 


যে ব্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন 


শুকসারী 


ওপার বাঙলার সর্বশ্রেঠ লেখক 


«অচেনা আঁতাঁথ” ছাবিতে ষে 
দুজন পীলশ-পালানো ছেলে নিরীহ 
স্কুল মাস্টারের বাড়া জবরদখখল করে 
নিজেদের আধকার কায়েম করে। 
খুব দেশীদিন অবশ্য তারা আর 
অবাঁঞ্িত থাকে না। যথারীতি বাড়ীর , 
য্বতী মেয়েটির কৃপাদৃষ্টি পড়ে 
ওদের একজনের ওপর এংং ব্যপার 
আরো জট পাকায় অতনুর শর্সন্ধান 
শুরু হবার পর। যুবকাঁট সব দক 
দিয়েই যোগ্য পান্ন। কারণ সাধারণ 
ভাবে বাংলা ছাঁবর চিন্রনট্যকারদের 
কল্যাণে খুনে-গন্ডা নায়করা প্রায়শই 
বম্ববিদ্লয়ের নামকরা ছান্রই' হয়ে 
থাকে। এবং নায়বতক সুদর্শন তো 
হতেই হাবে। না হলে সনেমায় 


ঢোকার দরজা খুলবেই না। সঃতরাং 


ছবিতে সানাই বাজার যা শুধু 
অপেক্ষা। 


. প্রেমের ব্যাপারে তৃতীয় ত্যান্তর 


উপস্থিতি বাবাবে হাড়ের মতই 
বিরাক্িবর, এই ভেবে আর একজন 
ফককশনঃসাড় প্রদ্থানের উদ্যোগ 
বরে। কিন্তু তর আগে কামাতুর 
িলেনের কবল থেকে নাঁয়বার 
উদ্ধার, তারপর বারদর্পে আত্ম- 
হত্যার দৃশ্য না থাকলে তে! ছা 
জমবে না, অতএব তাও রয়েছে৷ 
প্রেমের ছোঁয়াচে অন্য যুবকেরও . 
চৈতন্যোদয় হয়, নির্ধরোধে পুল- 
শৈর হাতে . আত্মসমর্পণ করে সে। 
কারণ ভয়ের তো বিছ নেই, জেল *. 
থেকে বেরোলেই তো মাথায় টোপর 
উঠবে। এ সব ছবিতে ঘটনার সম্ভা- - 
ব্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই বাতুলতা, 
খানিবটা আঁববাস্তী হয় তো, 
মেনেও নেওয়া যায়, কিন্তু সিনেমার 
উপস্থাপনের বাইরের পাঁল্শটাও 
এতই কাঁচা যে সে ধরণের কোন রকম 
আবহ সীষ্ট করতে পাঁরচালকেরা 
অপারগ। 


২ 


প্রকাশ 





. সৈহৰ ও পালি উল্লাহ প্রণীত গল্প সমগ্ৰ ৮০০ 
মিহির আাগার্ঘ প্রণীত মিহির আচার্ষের গল্প ১০০০ 
মিহির আচার্য সম্পাদিত পুর্ববাঙল-র গল্প সংগ্রহ ৮০০ 
মিইর গাজার সবি পশ্চিঘ বাঙলার গল্প সংগ্রহ ৬:০০ 
পল্লা সেনগুপ্ব সন্প দিত. ,'ডরোপ্রিওর কবিতা ৩'০০ 
নদী || ১৭২৩ খ্ব্ার্ধ কানাণ [বা কলকতা-১৪ - 
প্রব্রিস্থ'ন ||ন্যাশন'ল বক এক্ষক্স। নবজাতক প্রকাশন । 
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টি 2 
, ঘ্রসদিন জাতীয় সংহতির জন্য 


ভাই শ্রথন ইউ পি ও 


বি Ne. C73 





কিন্ত 
আলোচনা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। 
স্বাস্থামন্ত্ীী জানান এব্যাপারে তার 
মতে দাবগ্দলি সংগত হালেও কিছ 
করার নেই। তার পরেই লা 
চার্জের ঘটনা ঘটে। হাউসম্টাফ ও 
ইন্টার্ণাদের কেন্দ্রীয় সংগ্রাম কাঁমটি 


এর প্রাতবাদে অনশন সহ' বর্মীবর্রাত্ত 





ভারতবর্ষের হাল | 


(সপ্তম পৃহ্ঠার পর) 


' ও অন্ঠান্য মাল৷ মামাকে বল- 


প্রয়োগ ও 'নউজাপ্রিন্ট বরাদ্দের 


. ব্যাপারে কারসাজি মারফৎ নি্ল'জ্জ- 


ভাবে ব্যংহার করছেন। 'সমেন্ট 
ইউ.পির কোটা ছিল দেড় লক্ষ টন, 
সেটা বাঁড়য়ে করা হল তিন লক্ষ 
টন। এখন ইউ পির জনা পাঁচ লক্ষ 
টন দীসমেন্ট বক্মাদ৷ হচ্ছে। আপ- 


. নাদের কাগজ স্টেটসম্যানেই এ খবর 


' বেরিয়েছে । এখন সার, খাদ্য, 
দিমেন্ট - সব কিছুই হাউ পিতে 
পাঠানো হচ্ছে। . শ্রীতিপাঠি. 


ইউ তে একটি রাজপথ “উদ্বোধন 
অন্ঠানে যাবেন, কারণ তান সড়ক 
মন্ত্রী এবং তাঁকে একটি রাজ্যের 
উন্নয়ন করতে .হবঝে যা এতাঁদন 
পশ্চাদপদ ছিল। িল্তু কেন কেন তা-কর৷ 
এই 


প্রীমতা গান্ধী লক্ষের সঙ্গে ঝান্দীর 


সংযোগকারী একাঁট সেতুর উদ্বোধন - 


ক'রলেন। এতাঁদন ঝাল্সীর লোকেরা 
লক্ষেনী যেতে 'পারত না। এখন তারা 
তা পারবে। নির্বাচন আসছে, 


রাজ্যের মধ্যে বিশেষ ধরণের জাতীয় 
সংহাত- গড়ে উঠছে। 
[চলবে] 


লম্পাদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭,, 


অন্যান্য 


টিকিকদের বিরুদ্ধ পুলিণী 
' ষড়যন্ত্র 8 পরিস্থিতি জটিল 


{ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সি 


3 নেন। 
| দর্পণের কাছে এব্যাপারে খবর 


হলো, রাজাসরকার কামার নোতৃ- 
বৃন্দের প্রতি প্হালশী 'কেস সাজা? 
নোর জন্য এখন এক বি্তারত 
পাঁরকঙ্পনা করেছেন বিভন্ন. হাস 
পাতালে বিশেষ বরে কমিটির আশে- 
পাশে পলিশ কর্তৃপক্ষ "সাদা 
পোশাকের অসংখ্য পালশও ছাঁড়য়ে 
রেখেছেন। ইতিমধ্যে একজন গ্রোয়েন্দা 


- 'বভাগের -আঁফসার সরাসার ক্ষার্মীটর 


নেতাদের" কাছে , গিয়ে এব্যাপারে 


ফ্ংণীকারেযা্তও করেছেন৷ এ দীনয়ে. 


ছান্রছান্রশমহলে একা দারুণ 'বিক্ষো-- 
ভের সৃস্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় (ম্যাক: 
শন কমিটির ফ্গ্ম-আহবায়ক ডাহ_ 
প্রদীপ ভট্টাচার্য, ডাঃ দীপ্পেন মুখাজণী 
দর্পণ প্রাতাঁনীধকে . জানান; স্বাস্থ্য 
করে চলেছেন। চিঁবিৎসকাদের কর্ম”, 
বিরাঁতকে তান “অমানবিক” আখ্যায় দের 
ভাঁষত করতে চাইছেন। 'ঁকদ্তু 
দীর্ঘদিন যাবৎ মাত্র একশো পণ্চাত্তর 
টাকা বেতনে কাজ করে যে-চাকৎ- 


" সকরা চাঁব্বশ ঘন্টা কাজ করে- 


যাচ্ছেন সেটার “্মানদিকতা বিরোধী 
নয়”? কিন্তু স্বাস্থামন্রশ দীর্ঘ 
দেড়-বছরে এব্যাপারে বহ্ছুই না করে 
আন্দোলনের চাপে , পড়ে অগণ- 
শনিয়ে এক থস: কাঁ্মাট গঠন করেন, 
যাতে .কামটির ফাগজপ্হেও সুপা- 
{রশ সম্বালত ফাইলের নীচে হাউস- 
ষ্টাফ ও ইল্টানশদের: দাবী দাওয়াকে 
দাবিয়ে রাখা যায়। এরই সঙ্গো 
চলছে কেন্দ্রীয় কাঁমটির দিরুদ্ধে 
পর্ণলশশী ষড়যন্ম। 'বিম্তু দলমত 
দনর্বিশেষে প্রতিটি ' ছাত্র সংগঠন এ- 
ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন। শেষ 
বদ্ধপারকর। 

, এব্যাপারে শেষ খবর হলো, সখ্য" 
মন্ত্র সাঙ্গে” হুউসম্টাফ ইচ্টাণপী- 


মীমাংসা হয়নি। 
রাত দশটায় দাংবাদিকদের কাছে 
হ্মৌক দেন, ওরা আন্দোলন করছে 
করক। ফাইলপরও রোঁড। ওদের 
অনেকেই নকশাল করতো । 

গীরস্থিত ঘোরালো হয়ে উঠছে। 


রাজা সবোধ মফিলিক পেকায়ার কাঁলক্চাতা 





রুত্রাজের বংশরোধ 
= একদা তরুণ লেখকের মুখে 
শনিরাছিলাম - যে কলিকাতায় নাই 
এমন কোন বক্তু নাই। এখানে জ্যান্ত 
মানুষের মস্তক হইতে শুরু করিয়া 
বাঘের দুযের কাফি পর্যন্ত সকল 
দুল‘ভ বল্তুই মেলে। একমার দুইটি 
দজিনিয .চোখে পড়েনা, তাহা হইল 
সন্রাঁক কাকুিওয়ালা এবং মনু- 
দেশীয় মোদ্রাজী) -শবযাত্রা। দিদ্তু 
আজ?" আজ শষ: প্রশ্ন কাঁরতে হয় 
কাঁলকাতায় কি:আছে? থাকার মৃধ্যে ' 
আছে মাত বাক্যবাগীশ মন্রশকুলের 
বাণী, তিলকে তাল কারবার জন্য 
আছে বাজার দৌনিক এবং কাঁল-- 
কাতা বেতার, স্বাধীন ভ্রমণের জন্য 
আছে কুৃহদাকার গুহা সমান্বত 
রাস্তা, আর সমাজতন্ের মহান 
লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন মধ্য- - 
কলকাতায় আছে লেনিনের একটি 
কৃষ্ণকায় স্ট্যচ। 

কিন্তু দর্মখ জনসাধারণ তবু 
“নাই নাই”, রব তুঁলিতেছেন। তহা- 
“লাই নাই”এর মধ্যে এবাটি নাই 
হইল “ব্বৌফুড নাই”। এই শিশু 


খাদ্যের অভাবে প্রতিটি পিতামাতা 
“সন্তান লাভের উচ্চাশা এবং তার 


কুফলটি হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন 
বোধকরি - এতাঁদন - জল্মরোধকারণ 
সচ্তাদরের . ওষধ, 'নিব্ার্যকরণ, 
উৎপাদনে 'নক্ষংসাহিত কারবার জন্য 
তন দিনের খোরাকী ঘুষ, ডাক- 
টিকিট লিনেমা, থিয়েটার, পুতুল 
নাচ ও সংগীতের মাধ্যমে অদশ* 
প্রচার কারয়াও ষখন সরকার ব্যর্থ 
হইতেছেন, তখন এ “নবংশের 
ব্যাটাদের” বংশবৃদ্ধি রোধ কারবার 
জন্য ত্বৌফডকে উধাও. কাঁরয়া 
দেওয়া ছাড়া সরকারের বোন রাস্তা 
ছিল না। মাজতন্ত্রে ধাঁবত হও-. 
ম্লার_এইটেই মোক্ষম রাস্তা! 

যে দেশে ব্যবসায়ী তথা বণিক 
সম্প্রদায় প্রশার্সনকো- কথায় কথায় 
বর্ণমর্দন করিতে পারে, সে দেশে 
জনাসাধারণের' কাছেও “ভক্তের ভগ- 
বান? হইলেন পাঁজওয়ালারা। 
তাহারা দুই ম্যাষ্ট দিলেই তবে 
আহার; নচেৎ উপবাসা।. এই ।উপ- 
বাস হইতে অদ্যোজাত শশহরও 


[নিস্তার নেই। বেবীফূডের সামান্য ' 


একটি টিন সংগ্রহ কারবার জন্য 
দুশ্ধপোষ্য শিশুর (পিতামাতাদের। 
কাজ বন্ধ করা ছাড়া -কোন গাঁত 


নাই। দেশব্যাপণ দুর্ভিক্ষে, কোথায় 


চাউল আছে, এই সংবাদের, জন্য 
মানুষ যেমন ওৎ পাঁতয়া থাকে এবং 


সংবাদ পাইলেই ধামা লইয়া 'দাগ্ব- 


দিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে 


সম্পাদক হরেন বল 
"১৩ থেকে মিত এমং 


থাকে, - এক্ষেত্রেও ঘকাথায় কান 
দোকানে কত দামে কত জনকে কখন 
তেবাৌঁফুড বিতরণ করা হইবে, 
ধমকেতুর ন্যায় এই. 'সংবাদটির জন্য 


মুনাফাবাজীর জন্য বেবাঁফতের 
কৃত্রিম অভাব সমষ্ট করেছেন। দেক্ন 
যাচ্ছে যে সরকার এই ধরণের 
গলাকাটা 'ব্যফ্স্ময়দের শায়েস্তা 


সংশ্লিষ্ট সাকল আভিভাবকরাই হা- করতে পারেন নি। জনগণের শর 


গিত্যেশ কাঁরয়া থাকেন. 
কখনো শ:নিতে পাই, সিগারেটের 
ন্যায় যে বেবীফুডগ্যীলর বাজারে 


এই ব্যবসায়ীদের সম্গুচিত শাস্তি 
দেওয়া উচিৎ» আমরা একট বাড়া 
ইয়া বাঁল, নাকে খং দেওয়া সরকারের 


চাহিদা কম তাহার স্টক শনঃশোষত চোরা ব্যবসায়া্রণকে শাস্তি দেওয়ার 


বারতার জন্যই জনাপ্রিক্স বেবীফণড- 
গাল বাজারে ছাড়া হইতেছে না। 
কিন্তু বেবী ফুডের সংকট তো 
আজ সৃষ্টি করা হয় নাই। এত- 
দিনেও কি ষ্টক ফুরায়নাঃ অথচ 
বাগরশীমাকেটি এবং  বড়খজার 
অগ্চলে ও 'দ একটি স্টেশনারণ 
দোকানে জনসাধারণ ক্ষোপত হইয়া 
উঠিবার অশনভ মুহূর্তাটতেই 
(অৰ্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তাহে 
দুদিন বিনা নোটিশে) কোীফুডের 
অজ্পসংখ্যক' টিন' বিতরণ করা হয়। 
আমার প্রশ্ন এই টিন্গ্‌লি কোথা 
হইতে আসে? | 

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় 
জানা গিয়াছে, গত নয় মাসে লারা 
রাজ্যে আড়াইশো কোটি টাকার বে- 
'আইনী মাল আটক করা. হইয়াছে - 
তন্মধ্যে আছে পচাত্তর হাজার টাকার 
বেংীফুড। তন্মধ্যে আবার কলি- 


-কাতায় ব্বৌফুড আটক করা 


হইয়াছে "তারশ হ্যজার টাকার। 


আমার প্রশ্ন এই বেবাঁফুডগলি. 


কোথা হইতে আসিল? পরে সেই 
আনব প্রাপ্ত ক্বৌঁফুডগুলিই বা 


কিভাবে বাঁন্টত হইয়াছিল। অ:মাদের 


অভিজ্ঞতা হইল, দেশে যখন কোন 
এব'ট নিতপ্রয়োজনীয় দব্যের সংবট 
দেখা দেয়, তখন - সরকার লোক 
দেখানো ঢঙে কিছু গ্রেপ্তার এবং 
বেআইনী ' মজ,তউদ্ধারসুলভ 
[িকাণিং দুষ্টাল্ত স্থাপন , কাঁরয়া , 
প্রশাসনের জনহিতকর বার্যের গুণ- 
কীর্তন করেন। শিশু খাদ্যের অভাবে 
চারিদিকে শিশুপুষ্টির যে অভাব 


এবং মৃত্যু ঘটিতেছে তার জন্য সর-- 


কারই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী-_একথা 
কম্তু যে আইন! এবং 


|| 





সে ক্ষমতা নাই। এ 
উপাখ্যানে, আছে, ক্ষমতালোভন' 
কংসরাজ নাক রাজ্যে শিশ 





করিয়াছেন। ইহাকে নয়া 'সমাজতন্তে 
পেশীছিবার একটি ধাপ বলা চলে। 
২ এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, বছর 
কয়েক আগে দর্পণ পন্রিকাতেই , 
একটি সংবাদ প্রচারিত - হইয়া. 
সম্ভবতঃ ম্ার্শদাবাদ অথবা মাল 
সে সময়ে যখন বেবীঁফন্ড পাওয়া 
য়াইতোঁছল না তখন! দেয়ালে দেয়ালে 
পোষ্টার পাঁড়ল, “সাতদিনের মধ 
বেবাঁফুড দোকানে না পাওয়া গেলে 


বাবসয্মীদের মন্ডু কাটা হবে।” 


পরের দিন হইতে যাদ্‌করের ইন্্র- 
জালের ন্যায় প্রাতটি দোকান রাশি- 
রাশ বেবীফুডে সুসজ্জিত হইয়া 
উঠিল ।_তাই বাঁলতোছলাম, নৃশং- 
সতা সত্বেও কংসরাজ যেমন বংশ- 
রোধের জন্য বকুল হার্াইলেন, 
উদ্দেশ্যেও আমরা নিবেদন কাঁরতে 
পার ৪ তোমাদের বাঁধবে যারা, 
গোব;লে বাড়িছে তারা। | 

অনার্য মিত্র 


দশ 
' জংবাদ সাক . 


যন্মাষকা এগারো টাকা, 


তৈমাসিক পাঁচ টাকা পঞ্চাশ 
ট্কাকাঁড় ও চিঠিপত্র পাঠাবার 
ঠিকানা ৪ | 
৬১,. মট লেন, কাঁল-১৩ 





ক. দিল এখন মন্িয়ায় 


এও নাকে কাব ব্ধ_ 





টি ডিসেম্বর ১৯৭৩ ৷ দাম ৪০ পয়সা 


গিগিহা 


[ই [এম-এল] 


দলের দিটীয় কংগ্রেদ 


হলোঁ পন স্ছানে অন্সহক্তিভ 


(দপণের সংবাদদাতা) 
. ভারতীয় কমিউানল্ট পার্ট 
(মার্কসবাদী-লোনিনবাদী)-র দ্বিতীয় 
£গ্রেস শেষ হয়েছে ভারতের কোন 
একাঁট কৃষক অধ্যষিত অণ্যলে। গত 


| রে পরের দিনই, অর্থাৎ জেসরা ডিসে- 
প্র ম্বর পার্টির পক্ষ থেঝে। প্রকাশিত 


গরনোকে 
মু ফর 
বাহন 


ভারতে কাঁমউনিম্ট আন্দো- পু 
| লনের শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড | 
এ মুজফফর আহমদ বধবার টি 
|| ভোরে পরলোকগমন বরেছেন। সু 
প্র ১৯২১. সালে সোভিয়েত ইউ- || 
|| কমিউনিষ্ট পার্ট গাঁঠিত হকার 











॥ পেছনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 





আঠাশে নভেম্বর থেকে৷ - দোসরা 


ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কংগ্রেস চলেছে) . 


সাংগঠনিক! গোপনীয়তা রক্ষার জন্য 
অন্মচ্ঠিত পার্টি বংগ্রেনের 'নাদর্টট 


স্থানের কোন নামোল্লেখ করা হয় 


নি। তবে কংগ্রেস শেষ হয়ে যাবার 


পঁলতরেশন” মুখপন্রে জানা যায় ৪ 


“এই বংগ্রেস অনুষ্ঠত হয়েছে 
ছু ভারতের কোন একা গ্রামাণ্টলে; 


প্রি দরের চিন্তয় উদ্ধুদ্ধ রং 


ভূমিহীন কৃখক ও তার নিজের 


] হাতে গড়া গণফৌজের সযদ্র, সশস্ম 
চু এবং সতর্ক প্রহরা বর্তমান; ছিল,” 


পার্টি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলটি ম্্তা- 
গল বলে ঘোষণা বরেছে। ' 
গত বছরের জুলাইয়ের শেষে 
পলিশ হেফাজতে চারুবাবু এবং 
তারও আগে সরোজ দত্তের মৃত্যুর 


পর এম এল দলের মধ্যে চরম 'শৃ- 
প্র *্ঘলা ও হতাশা দেখা দেয়। তবুও 


সেই সময় দলের কিছু কিছু উৎসাহ? 
কর্মী বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজকর্ম ব'র- 
ছিলেন। কিজ্তু সেই মস্ত কাজের 
কোন 
নিয়ল্মণ ছিল না। মাস কয়েকা পরে 
চারুবাবর অন্যতম সহযোগী এই 
হতাশার মধ্যেই একাটি গরুত্বপূর্ণ 
করেন। যার মর্মার্থ ছিল ঃ চারুবাৰ 
মরে নি, মরতে পারে না, ভারতীয় 
কমিউীনস্ট পার্ট (এম এল)র মধ্যেই 
তাঁর অস্তিত্ব ঘোঁষত। ভারতীয় 
জনগণের মধ্যেই তানি বাঁচবেন। সেই 
সঙ্গে উত্ত প্রচারে আরও বলা হল £ 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃক্ঠায়) 


- বিরুদ্ধে, - কুৎসা রটতেও 


(বের সংবাদদাতা) 

কংগ্রেসের উপদলায় কোন্দল 
এখন মুখ্মন্তশ সিদ্ধার্থ রায়ের 
“সুখী পারব” অর্থাৎ মান্ত্াসভার 
মধ্যেও প্রসারত। মল্লীদের একে 
অপরকে বিশ্বাস- করেন না, একজন 
আর একজনের খংৎ ধরে -বেড়াচ্ছেন। 
শুধু তাই নয় এক মন্ত্রী অপর মন্ত্রীর 


কংগ্েসী কোন্দলের সপমানা প্রসা- 
{রত হয়। এদিকে রাজ্যের সমস্যাও 
একটার পর একটা বেড়ে চলেছে। 


হানা 


মুখ্যমন্তণ শ্রীরায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কারকদের ভিড় বেড়ে গেছে। জুলফি- 
মহাকরণে তাঁকে দেখাই যায় না। বাবাঁড়র ভড় লেগেই আছে। চাকুরণ, 
এলেও সাংবাদিবদের সযত্নে এড়িয়ে পারামট, লাইসেন্স যা, পাওয়া যায়” 
চলার চেষ্টা করছেন। এই অবস্থায় এখনই করে নাও এই মনোভাব নিয়ে 
মহাকরণে যুন্তফ্রন্ট সরকারের পত- উপদলের বুদ্ধিমান ব্যান্তরা সব সম- 
নের পূর্বের অবস্থা ফিরে এসেছে। য়েই ব্স্ত। কখন ক হয় বলা তো 
তফাৎ শধু এইটুকু। ফ্রন্ট শারক- যায় না। অনেকের আবার ভয় শেষ 

দের মধ্যে কিছুটা নণীতর লড়াই ছিল পর্যন্ত যদি রাষ্ট্রপাতর শাসনই 
আর কংগ্রেসের লড়াই ক্ষমজ আর চাল; হয়ে ষায় তাহলে তো আর 
লুঠ করার অধিকার নিয়ে। মহাকরণে ঝোপ বুঝে কোপ মারার সুবিধাটাও 
এখন কাজকর্ম পার্ক চলোয় থাকবে না। ূ 
গেছে। ।আঁধকাংশ মন্ত্র ঘরে সব কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা- 


সময় চলছে শলা-পরামর্শ। উপদলের দের ধারণা যে এখনই বি 


নেতাদের ভাঁড় প্রায় প্রাতাঁট মন্ত্র 
ঘরে! আমলাকুলের এখন পোয়াবারো ঘটবে না। বাইশে-তেইশে ডিসেম্বরের 


বৈঠকেই শো-ডাউন হবে না ' বলে 
যার বেড়াচ্ছেন একটু 
১ টি সকলেই মনে করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 


. { প্রীজগজীবন রামের মধ্য কলকাতা 
নিয়ে রসালো জল্পনা-কজপনা চলছে: রঃ 
সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা হলেই কংগ্রেস কর্মীদের বৈঠকের ব্তৃতার 
রনির চা পর অনেকেই মনে করছেন শ্রীনাহার 
জিজ্ঞাসা ক অনেকেই আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় তরুণ 
এই অবস্থায় মহাকরণে তাঁদ্বর- (শেষাংশ এগারো পৃচ্ঠায়) 





প্রতিরক্ষ মন্ত্রী জগজাবন রম কলকাজয় এসোঁছলেন। 


২৬শে টন গব্ে কংগ্রেন কমিটির অভ! নিয়ে 


চণ্ড রাজনৈতিক তত্র 


উভয়গোষ্ঠী 


আগামী তেইশে ডিসেম্বর 
পাঁশ্চমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমাটর 
সভা ডাকা হয়েছে! 'গেম্ঠী দ্বন্দ্বে 
ক্ষতাবক্ষত কংগ্রেস রাজনশীতির 
পটভূঁমকায় এই [সভাকে কেন্দ্র করে 
কংগ্রেসী মহলে প্রচণ্ড রাজনৈতিক 


তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। ষুযু- 


ধান উভয় - গোষ্ঠী তৈরী হচ্ছেন 


পরস্পরের বিরুদ্ধে আঁভযোগগ্ীল 


দশর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করার জন্য। 
যাতে বরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা 
যায়। 

“বাভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলে 
একথা পাঁরচ্কার ভাবে বোঝা 
গেছে যে, প্রদেশ বংগ্রেস দভাপাতি 


অভিযোগের অস্ত্র লাণাচ্ছে 
(দপণের প্রতোঁনি) 


অরুণ মৈত্র এই স্মভায় প্রচণ্ড সির সভা ডাকতে ব্যর্থ হওয়া, আয় 
সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে। ব্যয়ের হিসেব না দেওয়া, স্বৈরাচার, 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির চারশো পঞ্চাশ মনোভব নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের 
জনই অরুশবাবর বিরদ্ধে । অরূপ বিভিন্ন স্তরের  পদ্াধকারসদের 
বাবুর কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট এই খেয়ালখুসিমত বরখাস্ত ঘঘ্া। 
খিরুটা সংখ্যক সদস্য একজোট না এছাড়াও এ্রীস্তয়ার বাঁহর্ভুত ভাবে 
হলেও িল্ন ভিন্ন ভাবে অভিযোগ ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট প্রবেশ করে 
তুলে অরুণবাবুকে' এরা হেনস্থা করতে সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলা। 
বদ্ধপারকর। কারণ বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বিক্ষব্ধ গোম্ঠীর একজন মুখপার 
ই রদ সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন যে, অরুণ- 
কিংগ্রেম সভাপতি অরুণ মৈন। 

বাবর অপসারণ না চাইলেও 
অরুণ মৈত্রের বিরদ্ধে প্রধান প্রধান | 
আ্ডিফেগগূজি হল £ রাজ্যে অনেক উপরিউন্ত -অভিযোগগদাীলর জ্পন্ট 
গরূপূর্ণ ঘটনা ঘটা সত্বেও বিগত জবাব না পেলে যে কোন পাঁর- 
আঠারো মাসের মধ্যে বি পি দি (শেষাংশ দ্বিতীয় প্ঠায়) 


RE 


হাটি হোষ এখন 
মৃমাদবিয়োধাদের আব না 


দেল সবোধদাতা) 
- দিল। ছার পরিষদের রত পনধী 


"পারা গেড়ে বসেছেন কংগ্রেসী তরুণ 
- মল্লী সত মুথাজশীর স্মর্থনে। এই 
স্ব সমাজবিরেরোধাঁদের মধ্যে আছে 
বারাসতের, ব্যোম ও লব, ২ নার্ভ 
অঞ্চলের বরুদ সাহা. প্রভাতী, প্রতে- 
-- কেই. পংলিশের খাতায় -দাগী আসামী । 
দুইশত আসন 'ঁথাশষ্ট হাঁডর্জ 
হোস্টেল শ:ধু মা কলকাতা বিব-, 
বিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছান্র- 
দের জন্যই নির্দি্ট। এই ভবৈই 
বহুদিন ধরে' চলে আসাছিল। মাঝে 
মধ্যে দুই একজন বাইরের ছেলে যে 
থ্যকতেন না এমনুনয়। কিন্তু তারা 


' হোস্টেলের 'আব্যাদকদের কারুর না: 


কারুর অতিথি. হিস্াবে। সৃতরাং 
এনিয়ে কেউ . বোনাঁদন - প্রশ্ন 
- তোলোনি। কিন্তু সমস্যা দেখা দল 
বাহান্তর সালের পর থেকেই। সুত্রত- 
“বাক্‌ - তখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের, 
রাজ্টুমন্ত্রী ও“ছা্” পারষদের দাভা- 
- গ্াতি। তখন তার রমরমা অবস্থা ।-- 

: এই জনয একা সতুন অনা দেখা 


বেশ কিছ. সমাজ বরোধশী তখন 


- শিকার। ওর সনব্রতবাকুর . কাহে 
- আশ্রয় চাইল। 


এদের বিরদ্ধে 
প্যাীলশের সংনির্দিল্ট'. অভিযোগ । 


তাই সব্রতঝবূর "পক্ষে এদের হয়ে. 


পাীলশকে কোন নির্দেশ দেওয়ার: 
অববাশ ছিল না সংব্রতবাবু 
ছার পাঁরষদের কুম:দ ভট্টাচার্য ও 
জয়ন্ত ভট্রাচার্যের সঙ্গো পরামর্শ 


- করে এদেরকে প্যালশের হাত থেকে 


লয়ে রাখার জন্য হার্ড'ঞ্জ 
হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করেন। 

- এদের জন্য হয়ত কোন সমস্যার ' 
সৃষ্টি হতো না. যাঁদ না এদের সংখ্যা 
ক্রমাগত বেড়ে সত্তর আঁশতে না 


, দাঁড়াত। স্বভাংতঃই এই বিরাট সংখ্যক 


ঝাহরাগতকে জায়গা করে. দিতে এই. 
হোস্টেলের অনেক আবাসককে 
উৎখাত করতে হয়েছে। উৎখাত 
আবাসিকরা প্রতিবাদ করেও কোন 


ফল পায় নি বরং তার গুশ্ডাদের 


শিকার হয়েছে। এ দিকে হোস্টেলের 


- আর্ঘব। "অবস্থাও ক্রমে ক্রমে সঙ্গীন 
হতে থাকে। কারণ বাঁহরাগত সত্তর--. 


আশ জনের জন্য হোস্টেল .কর্ত- 
পক্ষ এবট পয়সাও পেতেন না। 
পর দি 


. নাকে কেন্দ্রু-করে।' 


ব্যাপার হয়ে দাঁড়ল। হোস্টেলে এই ' 
. জোরজনখমের প্রতিবাদে. কতৃপক্ষ ও . 
২ আবাসিক 


ছাত্ররা প্রায়. সকলেই 
বিক্ষাব্থ ছিলেন। - রর 

_. আগ্দনে ঘৃতাহ্যাত হল সূহাস 
দত্ত নামে জনৈক আবাদকের ঘট- 
সুহাস আইন 
' বলেজের একজন ছত্র পারষদ কমণি। 
কিন্তু তিনি: নেতৃত্বের এই ধরণের 
করে বসলেন। তান ইউনিভার্সিটি 
ও- অন্যন্য কংগ্রেস নেতাকে আনু- 
পার্ক সমস্ত ঘটনা জানান। স্হান 
সের এই অচরণে ছাত্র পরিষদের 
(অন্যতম দহ-সভাপাঁত ' জয়ন্ত ভট্া- 
চর্ধ সহ অপরাপর নেতারা ক্রুদ্ধ 
হলেন। জয়ম্তর নেতৃত্বে একদল 
হখস্ভা সংহাসের ওপার চড়াও হয়ে 
বেধড়ক মার দিল। এ রিপোর্ট লেখার" 
সময় পর্যন্ত, সৃহাসের কোন খোঁজ 
পাওয়া যাচ্ছে না। এর পরেই 
আদরে -নামল শিক্ষা বাঁচাও বমিটি। 
আগর বেশ সরগরম হয়ে উঠল। 
শিক্ষা! বাঁচাও (কাঁমাটর পক্ষ থেকে 
গসান্ডকেটের কাছে হাঁডর্জ হোস্টে- 
লের সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে আঁব- 
লম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাং 
জানানো 'হল। এর পরেই: সাঁণ্ড- 
ঘবট- অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে - 


মত বিজড়িত এই. হোস্টেলটি এখন 
বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় 





বামপন্থী কাগজ বিক্রা করা চলবে না 


রণওয়ালিশ' বক স্টল, পাল 
বুক স্টল, নিউ পাল বক স্টন্দ ও 
শ্যামবাজার অঞ্চলের আরও দুটি 
বুক! -স্টলে গতকয়েক দিন যাবত 
হামলা চলছে। যে-কোন রকম... বম- 
. পন্থী পর্রপরিকা বিক্ষি করা চলবে 
না; কয়েকজন ষুবক হঠাৎ একদিন 
এই বলে দোকানদারদের . শাসিয়ে 
বায়। তথাপি সবরকম . বামপন্থী 


পািকাই বিক্লীত ‘হচ্ছে দেখে গত : 


সপ্তাহে পাল বক স্টল থেকে এরা 


' - প্রায় তিরিশ, টাকার মত বামপন্থী 
বাধা - 


পাকা তুলে নিয়ে যায় এবং. . 
দিতে চেষ্টা করার জন্য ষ্টল মালিক 
. বৈদ্যনাথ পাল ও তার চোদ্দ বছরের 
ছেলে, শম্ভুনাথ পালকে এরা 'নর্মম 
ভাবে প্রহার করে। গত বারোই ডলের 
" বর তারিখে শ্যামবাজারের আরেকটি 
জ্টল থেকে বলপুর্বাব] আন্মমানক 
ষাট টাকার পাঁতকা তুলে নিয়ে যাওয়া 
' হয়। এইদিন দুপুরে. কর্ণ'ওয়ালাস 
বক স্টল থেকেও প্রায় চল্লিশ 
টাকার পরপন্রিকা কেড়ে য়ে যাওয়া - 
হলে নিরুপায় স্টল মালিক প্রদ্যুৎ- * 
বাব: দোকানে নোটশ টাঞ্গিয়ে দেন 
বে নিরীহ পাঁযকা বিরেজদের 
বলপূর্কি হামলা করে বাণিত কারার 
পরিবর্তে শতিকা "দপ্তরে থা পরেছে 


হামলা 'ব'রা-উচিত। স্টল. থেকে 
পাকা লুট করে কোন বামপন্থী, 
পত্রিকার" প্রবদশ বা প্রচার বন্ধ .করা 
সম্ভব নয় এইদিন সন্ধ্যায় হামলা- 
কারীরা আবার. প্রদ্ৎবাবুর+ “ওপর 
চড়াও হয় ও “লুট” বাটি নিয়ে 
কথাকাটাকাটি হয়। পরে তারা নোটিশ 
খা নি বা কিরে, | 


যে দৃমস্ত কাগজ উপরোন্ত স্টল 
থেকে তুলে নেয়া” হয়েছে ও .এখনো - 
বলপূর্বক '্বাক্ত করতে দেওয়। হচ্ছে : 
না. সেগুলি .হল-দর্পপ, বাংলাদেশ, *_ 


সত্যযুগ, গণশত্তি। ৷ দেশহিতৈষা, 
স্বস্তিকা, যুগের ডাক, প্রলেটারয়ান 
ইরা ইত্যার্দ। গণতান্িক আঁধকার , 
রক্ষা সমত থেকে দরপনকে - এই 
দা জানানো হয়েছে। 





দপশি '] শুক্রবার ২১শে 


পক 
দ্বিতীয় কংগ্রেস 


(প্রথম প্‌দ্তার পর) 


২ ৬ 


বু 
জালা 
১৯ 


ad 
িস্লবাঁদের এক্যের সুনিদি 
প্রকাশই হল এই কংগ্রেস” 


লু টু ত ৫৪ / 
শপািতরিচিদিনব্যাপ) এই কংগ্রেসের, 
তেয়াত্তর সালের মৃধ্যে ভারতের গ্রামে “দস বলের সেতৃস্থানীয 
গ্রামে ম্‌ন্তা্টল গড়ে ভোলা -হকে চারু মজ- দত্ত, মা 


এবং উনিশশো পঁচাত্তর সালের, ধ্য 
শ্রদ্ধেয় নেতর” স্বপ্নের ভর্্রতবষ+ 
ভারতীয়, . জনগ ভরসার 
ভারতবর্ষ মদস্ত . ভারতবর্ষ গড়ে 
হি 
উঠবে। . : 

= পার্টির প্রথম কংগ্রেস হয় 


সুর সালের মে মাসে দক্ষিণ কল- 
'কাতায়। বলাই বাহুল্য চারুবাবু সে 


কংগ্রেসে উপস্থিত - ছিলেন। ই 
প্রথম কংগ্রেসকেই পার্টি - প্রথম 
(অষ্টম) . কংগ্রেস” বলে. উল্লেখ 
করেছে। তার কারণ পাটি" মনে করে 
যে. উনিশশো একুশ সালে ভারতীয় 
কমিউনিস্ট ."পা্টর গোড়াপত্তন 


থেকেই. অবিভন্ত কমিউনিস্ট পার্টির -- 


এবং সি পি এমের কংগ্রেস্গীলতেও 
আজকের এম এল দলের বিপ্লবশ. 
এীতিহ্াকে স্বাঁকাতিদানের হ্যাক্ততেই 
এবারের ক্রংগ্রেসাকে উপরোন্ত 'শিরো- 
ণামায় চাহত. করা হয়েছে। 

সত্তর সালের পার্ট কংগ্রেসের 


পর তিন বছরের মধ্যেই - আবার -- 
- সর্বশেষ সিদ্ধাম্ভ-কি এবং আগামী - 


কেন আরেকটি কংগ্রেসের প্রয়োজন 
হল? আল্তজর্দীতক এবং দেশখর় 


. রাজনৈতিক পারস্থিতিই . এবরকার .. 
কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তার অন্যতম 


- মুল কারণ । 


চীনের " কমিউনিস্ট 
পার্টির দশম বংগ্রেসঃ . সোভিয়েত- 
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী 


কমরেড লিন পয়:ওর নির্ভুল রাজ- 


নীতি, শ্রদ্ধেয় নেতা চার; মজুমদারের 
বিশ্লবী . কর্তৃত্বের সাফল্য, চেয়ার- 


২৩শে ডিসেম্বর _ মোদি সংখা জাই এন টি ইউ, মান মার উদ ভা 


প্রথম পক্টোর পর). 


থাকবেন। 
এঁকে অপর গোষ্ঠী, অর্থাৎ 
শপ্রয়-দদুত্রত গোষ্ঠী মুখ্যত - তাদের, 
আক্রমণ চালাবেন রাজ্যের “মুখ্যম্ত্রী 
সদ্ধার্থশজ্কর রয় ও বক্ষ 


গোষ্ঠীর কিছু . নেতৃপ্থানীয়- এম - 


এল: এ-র বিরুদ্ধে। প্রিয়-সবব্রত 

গোষ্ঠীর অভিষোগ £ "_ বিক্ষুব্ধ 
গোষ্ঠীর কয়েকজন এম এল এ এবের 
পর এক দলের নির্দেশ অমান্য করে 
নজেদের খেয়াল. খশমত : কাজ 
করে যাচ্ছেন। খ্যেদ বংগ্রেস দভা- 
নানা রকম আপত্তিকর মন্তব্য কর- 
করছেন। কংগ্রেসের, একমাত্র চন 


' ছার পরিষদ ও যব কংগ্রেসের পঞ্টো 
সংগঠন বরে গুরুতর দল বিরোধী 
কাজ করেছেন। আর. মৃধ্যমল্্ী 


- এই বেআইনী ' সং্রঠন  বিরেধী- 
কার্যকলাপে ' ক্রমাগত . মদত "দয়ে 
চলেছেন। প্রিয়বাকুদের মতে 'সংগঠ- : 
নের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য 
মখ্যত “িদ্ধার্থবাব্ছই - - দায়ী ৷ প্রিয়- 
বাবুদের অক্রমণ কতটা ধারলো হবে 
তা নির্ভর করবে উপস্থিত সদস্যদের 
হরি ভাতা রর জর 
ওপর । | 
টি 


শান্তি, সম্পর্কে কিছুটা নিশ্চিত 


‘ ধারণা-দেবে। সম্প্রীত'উভয় গোষ্ঠীর 
: শক্ষভুন্ত এম এল এ-রা পরস্পরের 


বিরদ্ধে আভিযোগ করে দুইটি 


মন্রার কাছে পেশ করেছেন। বিক্ষৃ্ 


পরগনার পক্ষ থেকে দেওয়া এই - 
তির জন্য, প্রদেশ নেতৃত্ব দারা _ নিজের গদট বাঁচাতে বিক্ষত্থে গেচ্ঠৌর স্মারবর্িপতে স্বাক্ষর করেছেন 


চুরাশি . জন এম এল এ। '- এই 
চমারকালীপতে ' রূজ্যের. -দন্পীত- 
: গ্রস্ত মন্ত ও এম এল এদের বিরুদ্ধ 
তদন্তের দাবী জানানো হয়েছে। 
ছেন প্রিয়-সব্রত পক্ষভুন্ত পর্নেরোজন৷ 
এম এল এ। এদের - অভিযোগ 
রাজ্যের কয়েকজন তরুণ এম এল এ 
ও মন্ত্রী ব্যান্তগত স্বার্থে উপদলায় 
রলাজনশাতিতে মদত 'দিচ্ছেন।- --এই 


ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী 


তাঁদের শান্ত সম্পর্কে একটি ধারণা 
সৃষ্ট বরতে সমর্থ হয়েছেন। রাজ- 
নৈতিঙ্ক মহলে একে “মান শো 
ডন” {হচেবে উল্লেখ বর্ম হচ্ছে। 


১ শলাখিতভাবে চাঁনের 


_ নেতারা উত্তরের অপেক্ষয়ে। 
দিকে, যে শিকিং রোডও নকশাল- 


বশ্ৰাস, তারক দত পরী 'শত 

শহাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা 
হয়। তাছাড়া চেয়ারম্যান মাওকে 
আভনন্দন, ব্রেজনেভের ভারত সফ- 
রের পেছনে 'চন-বিরোধী যুদ্ধ পাঁর- 


' শষ্থাতর ভুমিকা ইত্যাদি. বিষিয়ে 


সম্মিলিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দশম 
কংগ্রেসে লিন পিয়াওর. অস্বীকীত 
সত্বেও তাঁর “গোরলা যুদ্ধই শুর 


শবরুদ্ধে জনগণকে সংগাঠিত করার 


এবং সর্বশক্তি নিয়োগের একমারৎ 
রাস্তা”_এই ' তত্থাটিকে -- বারংবার ঈ* 
নেতারা স্মরণ করেছেন। 

‘লিন পিয়াওকে গুরুত্ব, 
স্বাঁকৃতি দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নে” 
এম এল দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব এখনও 
চলছে।. পাঞ্জাব, কেরালা এবং উত্তর 
প্রদেশের - বেশ কয়েবজন - শীর্ষ 
স্থানীয় নেতা পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন - 
হয়ে ভাবনা চিন্তা কারছেন। পাটি 
এই দ্বন্দ্বটিকে. “দুই লাইনের লড়াই” . 
বলে মনে বরে ।-এ ব্যাপারে পার্টির 


দিনের 'কার্যক্লম সঞ্পর্কে কোন কোন 
বিষয়কে আধিকত্র গুরুত্ব" দেওয়া 
হয়েছে, তা দলের কংগ্রেস সম্পা্কতি 
পূর্াঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হলে , 
জানা-যাবে। তবে জানা গেছে, লিন" 
পিয়াওকে কেন গররত্ব দওয়া হবে 


না, এ বিষয়ে রকি তহাঁস 


বিজ্ঞানসম্মত প্রশ্ন . 
কাঁমউীনিস্ট, 
- দলণয় 
অন্য- 


ঘটনা, এবং - 


পার্টির কাছে রাখা হয়েছে। 


বাঁ, শ্রীকাকুলাম, মাগরজান এবং 
তৎপরবতশী বয়েকাঁটি ' গুরুত্বপূর্ণ = 


): রাজনৈতিক ঘটনা এবং চারব'বুকে 
প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, সেই. পাকষিং 


মৃত্যুকে কেন্দ্র ' 
করে নি। 


রেডিও চারুবাবুর 
করে একটি টু শব্দও 


আবার দাম্প্রাতক কালের “শেওড়া- ,. 


ফুলির ঘটনা (সি পি এম-এলের 
নেতৃত্বে) এবং সতেরোই নভেম্বরের 
হরতালকে কেন্দ্র করে পাঁকং রেডিও 
প্রচার চাঁলয়েছে বলে জানা গেছে। 
ইত্যাকার ঘটন্‌গ:লৈ দলের বিস্নবা 


: ৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি. অন্দুচ্ঠিত 
- ক্ষংগ্রেস সেই দ্বন্বকেই তকিবতকেরি 


মধ্য দিয়ে একটি. সানী 

পেখছে- দিতে চেয়েছে। ও 

মহল বলেছে, এম এল দল থেকে, 
বাচ্ছক্র হয়ে যারা কাজকর্ম করছেন, 
হিসাবে মানলেও “াবস্লবী কতৃত্ব" 
(রেভলিউশনারী অর্থার্টি) হাসবে 
মানতে চান না। মা 


দেশ স্বাধশন হবার পর প্রধান- 
মধ নেহরু তাঁর নিত্যনূতন গরম 
কথার দমকে। একদা কালোবাজারী- 
দের নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে ফাঁস 
দেবার আঁভপ্রায় ঘোষণা করোছলেন। 
কার্ধক্ষেত্রে দেখা গেল, কালোবাজারী 


অভূতপূর্ব বাড়বাড়ন্ত. করগ্রেসী 

আমলে বংগ্রেসী টুপি পরে তারাই 

* গোটা দেশটাকে। হালাল করলো 
৮ ধীরে প্লীরে। 

অন্য অনেক ক্ষেত্রে না হোক, এ- 

টপ এীতহ্য এক ধাপ 


"এাগয়ে গিয়ে শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধী 


গত এগারোই ডিসেম্বর কংগ্রেস 
_* লংসদাঁয় ' দলের  কার্যানার্কাহ'ক 
বোর্ডের এক সভায় - বললেন, দোষ 
প্রমাণিত হয়েছে এমন ভেজালদারদের 
প্রবাশ্যভাখে নিন্দা করা উচিত, 
বাজারে তাদের নাম টাঙ্গিয়ে দেওয়া 
উাঁচত। কলকাতার ' বড় বড় সংবাদ- 
পত্রে যে খবর প্রকাশিত হয়ান তা 
হল, সেই সভায় শ্রীসংপাল কাপুর 
প্রমথ কয়েকজন বস্তা আভযোগ' 
করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট সরবারী, 
দপ্তরের অফিসাররা ভেঞ্জ'লদারদের 


সঞ্গে জড়িত, বড় রকমের দুনশীত 
এবং খাদ্যে ভেজালের মতো ব্যাপক 


ও ঘৃণ্য অপরাধ বন্ধ করতে সরকার 
ব্যর্থ হয়েছেন! কংগ্রেসীরা একচক্ষ, 
হরিণের দৃষ্টিতে ঁবষয়টীকে! দেখে- 
ছেন, আর নিজেদের চেহারাটা 
দর্পণে, দেখেন. নি। যতো দোষ 
সরকারী আঁফসারদের ।আর কংগ্রে- 
সারা, দলের মন্ত্রী এম এল এ-রা 
- যেন? ধোয়া তুলসীর পাতা । মহান 
নেত্রশ যেন জানেন না, কোথা থেকে 
কংগ্রেস তহাবলে টাকা জমা পড়ে, 
কাদের . টাকায় কংগ্রেসের বিবাট 
'নির্বাচনশ ঝ্যয় বহন করা হয়, কোন-, 
সব সূত্রে থেকে কেন্দ্রীয় স্রাম্টর 
মন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের প্রতি- 
মন্ত্ৰী রাজ্যমন্তরীরা যুব মস্তান' 
_ নেতারা লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ 
* করেন, স্যভেনিরে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ 
, করেন, পূজা বা ফাংশনের নামে 
টাকা আদায় করেন। 
গত এক বছরে দেশে সহসল্লাধক 
লোক ভেজালের খাল হয়েছে বলে 
সাম্প্রাতিক' এক, সমীক্ষয় জানা 
গেছে। হয়তো এই ভেজাল-সংবাদই 
কংগ্রেপীদের বিবেককে এই বিষয়ে 
9৫ কথোপাকথন ও হিতোপদেশ 
পথে পাঁরচাঁলত করেছে। 
স্বদেশ হিতৈষণার পর্যবদচ্ঠা রাখা 
হল, আর ভেজালদাবদের পক্ষ 
থকে যে উত্তর প্রদেশ ও গাঁড়ষ্যার 
আনক, নির্বাচনে বিরাট অর্থ সাহাষ্য 
- আসবে সে দিয়েও নিশ্চিত হওয়া 
গেল৷ 







| [ 
আরেকাঁট সাসংবাদ। অল, ইাঁণ্ডয়া 


৬ 





ডি Ne Res 
ভেজালদার সম্পর্কে হীন্দিরা-কথামৃত 
অনুষ্ঠান ঘোষণার সঙ্গে বারবার 
ঈথার-তরঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে। 
গান্ধীবাণী নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান 
হয়, আর ইন্দিরা গান্ধীর বাণশ ?দয়ে 
বিশেষ ঘোষণা! £ 

ভাঁবষ্যৎ বংশধরদের জন্য, টাইম, 
ক্যাপসনূলে যে এীতহ্াসাক বৃত্তান্ত 
রক্ষিত হয়েছে তার বয়ান একালের 
আমাদের জানবার প্রয়োজন নেই, 
এমন জ্ঞানগর্ভ' কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনুরূল হাসান দিন 
কয়েক আগে লোকসভায় ডি এম 
কে সদস্য শ্রীএর সোঁঝয়ান গত 
পনেরেই আগস্ট লালকেল্লায় মাটির 
তলায় রক্ষিত . টাইম ক্যাপাসুলের 
অন্তর্গত “এীতহ্যাসাক বৃত্তান্তের” 


. হ:বহু কপি হিসাবে দাঁব দরে যে 


কাঁহনশী পড়ে শোনান, তাতে অসংখ৷ 
ভুল. এ্রীতহাসিক বিভ্রান্তি ও 
বিচ্যাঁত মান্যগণ্য ব্যান্তদের অননল্লেখ , 


তথ্য গোপন করার প্রয়াস [মহাত্মা 
গান্ধীৰ ইত্যাকান্ডও” অনাঙ্লেখিত 
বলে আঁভষোগ উঠেছে] ইত্যাঁদ 
হয়েছে। এ 


এই আঁভযোগের পরিপ্রেক্ষিতে 
হাসান, সাহেবের উীন্ত পর্যালোচনা 
করলে আশঙকা হয় বংগ্রেসী কার 
চুপি ও মিথ্যাচার পাঁথবশীর মাটিতে 
বা আকাশবাণীতেই শুধু নয়, 
ভূগর্ভজেও তা স্ারত। এবং সেটা 
নব কংগ্রেসীদের - দৌরাক্য্যে, মহান 
নেত্র রাজত্বে 


5) 

পশ্চিমবাংলা সরকারের নতুন 
মুখ্যসীচব হলেন শ্রীব আর গনপ্ত। 
আই. এ এস ক্যাডারে তার : চেয়ে 
?সানিয়র অনেকে ছিলেন, রাইটাসেই 
রয়ে গেছেন একজন আই শীস' এয 
আই দি এস -শ্রীসুকুমার! মল্লিক 
রাষ্ট্রপাতর শাসনকালে রাজ্যপলের 
উপদেষ্টা পর্যন্ত হয়েছিলেন। মুখ্য- 
সচিব পদের জন্য যাঁদ তানি অযোগ্য 
বিবেচিত হন, তবে বলতেই হয় 
তাঁকে উপদেষ্টার মত সম্মানজনক 
ও গুরুত্বপূর্ণ পদ অন্য বিচারে 
দেওয়া হয়েছিল। সমস্যা থেকে ষাষ, 
সবাইকে শডঞ্গোনোব মত বিরাট 
যোগ্যতা শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্ত হঠাৎ 
কোথায় পেলেন ? অবশ্য মৃখ্যসাঁচ- 
বের পদ থেকে বা্ঠিত পাঁশ্চমবঞ্গ 
শিল্প উন্নয়ন বপোরেশদের চেয়ার- 
ম্যান শ্রীশরাদল্দ দত্তমজুমদারকে, 
গেজেট রিজ্ঞাপ্ত অনুসাবে, মৃখ্যসচি- 
বের সমমর্যাদার দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালন করতে হবে অর্থাৎ [তান 


'মৃখ্যসচিবের সমান বেতন পাবেন। 


এমন হাস্যকর গেজেট বিজ্ঞাপ্ত। শিল্প 


" উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের, 


কাজের ধারা 'ও পাঁরাধ মৃখ্যসাঁচবেব 


জান না। 


স্বরাষ্ট্র - দপ্তরের য্বপ্মসাঁচব রূপে 
কলবতার, রাজভবনে বসে ছু 


N\ 


চে 


Lt ॥ তিন '॥ 


' সিদ্ধার্থ রায়ের ওপর 
অরুণ মেত্র কুক, 


, তা চা ২ 


মুখ্যমন্ত্রীর একদ্য শবশংস্ত এবং 


ভিডি সংবাদদাতা) ন ১ 


ছাত্র-ষুবদের এক বিরাট অংশকে : 


.কাল আঁফস করেছেন, যখন শ্রীসদ্ধাথ মনপাসন্দ কংগ্রেস সভাপাঁত অরুণ সিদ্ধার্থ বিরোধিতার কাজে লাগাতে 


রায় ছিল্লেন্‌ কোরীয় সরকারের 
পশ্চিমবাংলা . বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত 
মন্্ী। [রাজ্যপাল শ্রীডায়াস তখনও 
ছিলেন, এখনও রয়েছেন] । এই অব- 
স্থাতেই বাহাত্তর পালে নির্বাচন 
হয়েছিল, যে নির্বাচনের আগাগোড়াই 
ছিল প্রশাসনিক ও শাসকগোষ্ঠীর 
কার্প এবং পুলিশ ও গুদ্ডা- 
বানর দল্যাসের রাজত্ব। এরপর 
বি আর গপ্তের জন্য তৈরী .হল 
আঁভারন্ত মুখ্সচিবের পদ। এখন 
তান মুখ্যসাঁচব। অনেককে ভিজ্গিরে 
শ্রীগপ্তের আঁতীরন্ত পুরস্কারলাভ 
অস্বাভাবিক নয়। 

প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা ,যাক। 
তবে ম্খ্যসচিবরুপে শ্রীগুপ্তের কার্য- 
কালের সূভনাপর্ব বড় শোচনীয় । 
বাস্ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ . আন্দো- 
লনের তৃতীয় দিনে, অথাৎ গত 
তেসরা ডিসেম্বর, ধবনয়রঞ্জন বেলা 
বারোটা নাগাদ কার্যভার গ্রহণ বরেন। 
আর সোৌঁদন্‌.মহ(নগরী গণাবক্ষোভে 
উত্তাল, অবরোধে অবরোধে সম্পূর্ণ 
অচল । 

নবনিষ্্ত মুখ্যসাচবের প্রশা- 
সাঁনক স্তরে প্রথম অবদান £ এক- 
নাগাড়ে কয়েক ঘন্টার জন্য রাজ্যের 
রাজধানী থেকে সরকারের অবলহাপ্তি ৷ 

© 

গাম্ধী মেমোরয়াল কাঁমাঁট, 
গান্ধী স্বান্তি প্রাতষ্ঠান-- প্রমুখ 
জংস্থার যৌথ 2 
হাইকোর্টের প্রধান 
শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্রের ১ 
দোসরা ডিসেম্বর দক্ষিণ কলকাতায় 


মাধ্যমে অনম্ঠত এই আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য দ্রকটমূল্যবৃষ্ধির . বিরুদ্ধে 
জনগণকে উদ্ধদ্ধ করা। এদের আবে” 
দন £ ধনীরা যেন প্রয়োজনের আতি- 
রক্ত জিনিষ না কেনেন, ন্যায্য মুল্য 
ছাড়া যেন কেউ কোনো জিনিষ না 
কেনেন ইত্যাদি৷ 

কাকতাল'য়া ষোগে এই পদযান্রার 
মাধ্যমে রিচারপাঁত শ্ত্ীমত্রের একটা 
উপকার হয়েছে । "তেসরা ডিসেম্বর 
যোঁদন বলকাতা শহরে সব যানবাহন 


অচল হয়ে গয়ে এক অভূতপূর্ব, -. দেখতে 


সেদিন লক্ষ লক্ষ পদযাত্রীর সংঙ্গে 
শ্রীমিত্র হাইকোর্ট থেকে বাড়ী িবে- 
ছেন পায়ে হেটে। 


মৈনও এখন ীসদ্ধার্থবাবূর প্রতি 
বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু, 
বিশ্বাস হারানো বললেই সবটকু 
বলা হল না, বলত গেলে 'সম্ধার্থ- 
বাবুবে! বেকায়দায় ফেলার জন্য 
গতানও প্রিয় ব্রত গোষ্ঠীর, সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে চলেছেন। - আই" খাস 
ভাড়াবাদ্ধ ব্যাপারটা অরুণবাব; একটা 
যুৰসই “ইস?” হিসাবে খাড়া করার 
চেষ্টা বরছেন। 

পীপন্ধার্থথাবুর প্রীত অরুণবাবূর 


আঁভযোগের অন্যতম কারণ, যাঁরা ' 


তার * বিরোধী, ' যাঁরা তাঁকে প্রতি 
পদে অপদস্থ করে তার মর্যাদা. 
ল্ষ্ঠত করেছেন, অর্থাৎ সেই 
বিক্ষ্ধা গোচ্ঠার স্ঙ্গে হাত 
মিলিয়ে সিদ্ধার্থবাবু তাঁর ' প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা . করেছেন ফলে 
সভাপাঁত হিতে [তানি এখন একটা 
এডাঁমিতে পাঁরণত 'হয়েছেন। 
.অনেকাদিন ধরেই অরদ্ণবাবু ঘোঁট 
পাকাবার (চেষ্টা 'ক'রাছলোন. শকল্তু 
সুযোগ পান নি। এবারে দেবী 
চট্োপাধ্যায়, প্রিয় মুন্সী প্রভূত 
1সদ্ধার্থ বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে 
পরামর্শ করে বাসভাড়া বাদ্ধর 
প্রশ্নে পাল্টা প্রীতশ্োধ নেবার পথ 
খুজে পেয়েছেন। অরধেবাব; বিভিন্ন * 
কলব্াাঠ নেড়ে /বাসভাড়ার বিরুদ্ধে 


অনেক নেতার-ধারণা 


পেরেছেন। 
অরংণবাবুর সামনে সংকট রয়েছে 
তেইশে- ডস্েন্বর। এ দিন প্রদেশ 


কংগ্রেস কমিটির সভায় অরুণবাবূর 
ধ্রদদ্ধে একটা অনাস্থা প্রকাশ . 
করার চেষ্টা চলছে বলে অরুণবাব 
খবর পেয়েছেন। অরুণবাবু বিরো- 
ধীদের শান্ত সম্পকে যথেষ্ট সচে- 
তন। তাই তিনি মৃখ্যমল্লীকে 
ব্যাকমেল করে এই স্কট উত্তরণের 
প্রয়াস কৌশল হিসাবে 'ন্য়েছেনা। 
আপাততঃ অরণবাব কিছুটা 
সাফল্যলাভ করেছেন। সপ্ধার্থবাবু 
।অরুণবাবুর সঙ্গে একান্ত আলো” 
নতুনভাবে কাজ করার জন্য অরুণ" 
বাবুকে অনুরোধ করেছেন। অরুপ- 
বাব মুখ্যমন্ত্রীর এই. অনুরোধের 
প্রীত গুরুত্ব প্রদর্শন না করে, সাংগঠ- 
নিকা ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনার জন্য, 
পাল্টা অন্দরোধ _ জানান। মুখ 
মন্ত্রী অর্মণবাযবুরু- এই. প্রস্তাবে আপা- 
ততঃ রাজী হয়েছেন। এবং সহ- 
যোগিতার প্রীতশ্রুতি দিয়েছেন। 
অরুণবাব; কিন্তু মখ্যমন্ত্রীর কথায় 
বিশ্বাস না করে মুখামূন্তীর পরবর্তী 
কার্যকলাপের প্রীত নজর রাখছেন। 


কংগ্রসী। (টুড$ইভনিয়ন ফ্ৰণ্ট 
দলাদলিন নেপথ্যে সি পি আই 


han dilat rans" 5 
এক অভিনব পদষান্রা হয়। পদষাল্নার [পের 'সংবাদদাডা) 


কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রল্টে 
ঝগড়ার এখন আর 'মিটমাটের সম্ভা- 
বনা নেই। আই এন টি ইউ সির 
সুভাপতি শ্রীভগব্তী এবার কল- 
কাতায় এসে আপোষের চেষ্টা সুরু 
করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আর 
অগ্রসর হনান। তাঁর কলকাতায় 
অবস্থানকালেই হোটেল 'হন্দকথান 
ইন্টারন্যাশনালের ইউনিয়ন দখল 
নিয়ে দুই গোষ্ঠীর . মধ্যে প্রচণ্ড 
মারামারতে উভয় পক্ষে বেশ কয়েক- 
জন আহত হয়েছেন। ভগবত এই 
দলাদালর মধ্যে সি পি আইর হাত 
পেয়েছেন। প্রদেশ 
জাতীয় টি ইউ নেতৃত্বকে: কংগ্রেসের 
উপদল'য় বিবাদে, জাঁড়য়ে না গড়ার 
লিদেশ দিয়ে গেছেন। 

কংগ্রেসের কেন্্রশয় নেতাদের 


শেষ পর্যন্ত পদযান্রারও তাহলে আনেকেই এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 


বিহা'্সালপর্থ হয়ে যায়! 
বশলাদিভ্য 


+, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় - নেতাদের প্রায় 


সকলেরই ধারণা হয়েছে শস পি আই 


বামপন্থী জনসাধারণের কাছে একে- 
বারে অনন্য হয়ে পড়ার পর কংগ্লে- 
সের গধ্যে প্রগাতশাীল৷ আর প্রীত- 
ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর  আস্তিত্বের 
নীতিকে প্রমাণ করার জন্য কংগ্রেসের 
উপদলীয় কোম্দাকে উস্কাঁন 'দয়ে 
বিশেষ এক! পক্ষকে মদৎ দিচ্ছে। 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁত শ্রীঅরুণ 
মৈত্র স্বয়ং তাঁর উপদলায় কোন্দলে 
জাতীয় টি ইউকে ব্যবহার করতে 
চেষ্টা করছেন. শ্রীভগ্গবতশর ধারণ। 
হয়েছে ষে -্শ্রীলক্ষমীকাল্ত বসুর 
উপদলায় কোন্দনকে উসকানি য়ে 
বাবস্থা গ্রহণ না করে বি পি টি 
ইউ দিকে দিয়ে তান তাঁদের 
শায়েস্তা করতে চান এ ব্যাপারে 
কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক শ্রীসৌগত 
বায়ের মাধ্যমে সি পি আই শ্রীমৈন্নকে 
প্রভাবাদ্বিত করেছেন৷ 
অন্যাদকে সত্ৰত মৃখাজশ, 
সৌগত রায়ের অনুগামপ ট্রেড ইউ- 
(শেষাংশ নবম পৃঠায়) 


পর 


»চার 


 দারেরা কেড়ে ছিড়ে নিচ্ছে সব। 
গত বছরে ধারদেনা করে.ষে - চাষ 


এখন মাঠে মাঠে জয়া, 
. জআ্থচ দাম কমছে না একা তিল। 


- ব্যবসায়ীকেও কুরে কুরে  খাচ্ছে। ' 


চি 


ৃ র্ব্যাী সকটঃ গ্ৰামে নিরনের | মিছিল 


০ পিক 
কাঁ 


আল; কিনি 


দিনান্তে তিন টাকা রোজগার করে 
সাড়ে তিন টাকা দেরের চাল কিনে 
চার-পাঁচজন প্ীষার মূখে অন্ন 
জোগানো ক যায়? অগত্যা কড়াই 
‘আর ভুট্টার আটার দিকে হাত বাড়তে 
হয়। 7 


সর্বগ্রাসী সঙ্কট গ্রামর, মান:- 
যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গঠুড়য়ে দিচ্ছে 
দিন দিন। রন্তে বোনা ধান, চাষী তার 
ঘরে তুলতে পারলো না, পটার মখ 
থেকে৷ মহাজন” খারদ্দার আর জোত-- 


হাটখোলা বাজারে মুজবাদ্দ 
শেখ বললে “বাবু ভুট্টার আটা খেয়ে 
.দেহে ফোলা . রোগ ধরেছে। এই 
দেখল মুখ হাত-পা ফুলে উঠছে। 
৮০028 দিকে 

জানো বাপ দির এ 
উপোষ থাকছে। Tt 

শেখাল? বাজারে হাঙ্গামা; হয়ে, 
গেছে শন্লাম। আড়াই টাকা দত 


করেছিল ফসল ওঠার সঙ্গে সশ্গে 

ফসল দিয়েই তার শোধ হয়। এক 
টি 
আর আর”. 


তারা ধারে দাম দিচ্ছে কম। ' চাষীর 


টাকার দরকার, ভাই সো কম দামেই 
কেচেছে। উপায় নেই তাছাড়া। গ্রামের 
মানুষ ভেবোঁছল নতুন ধান উঠলে 
রাহা হবে বছ অথচ বাজারে - 
গল বিনতে দেলে দেই আগমন দম 


চাল দিতে হবে সবার দাব। চাল্‌- 


ওয়ালা যারা দাইকেলযোগে ধান চাল 


আনে দশ বিশ মাইল দুর থেকে. 
তারা এতে রাজা নয়। জোর করে 
চাল-কেড়ে নিয়েছে 'সবাই মিলে। 

“বাদল হালদার অর্থাৎ যে 


ঘোলা ক্াইয়ের দামও -বেড়েছে।, পারি ভর যারা রিতা 


নী 


(দেপপের সংবাদদাতা) 


', দাঁক্ষণ গড়িয়ার 'বস্লবাঁ নিকে- 
তনে”র (হোম ফর ওলড খ্যান্ড ইন” 


ফার্ম পাঁলটক্যল' সাফারার্স) আবা- 
সক স্বাধীনতা সংগ্রামশরা চূড়ান্ত 


অবহেলা এবং শোচনীয় অবস্থার 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। যাঁদও স্বাধী- : 
নত , সংগ্রামীদের নিয়ে সরকারী 


সূ রা 
১০ সাহারা 


কামালে তার অবস্থাও কাহিল 
আমায় বললে, “লাগুক বাবু লাগুক 
মারপিট, আর সহ্য হচ্ছে না, জিনি- 
সের দাম না কমলে এবার দগ্গা বলে 
কাঁড়কাঠে বলতে হবে” .. 
'_ আম বললাম, " “এখনও 
বলেছো না কোন ঝ্দল হালদার ? 
সে জিব কেটে বলল, প্রামো বলো 
এতগ্দলান টাকা -যে আগাম “দিয়ে 
রেখোঁছি, চাষাদের ধান উঠলেই বশ 
টাকার বদলে দেড় মণ ধান, ' অর্থাৎ 
একশ বশ টাকা আদায় হবে যে!” 


খাঁটুরাঁ গ্রাম থেকে রাঁসরহাটের করতে 


“যে রাস্তটা সোজা” বাস. স্টাশ্ডে 
গিয়েছে তার প্রান্তে দাঁড়য়ে দেখলাম 
এব! বৃদ্ধা, শন নুড়ী যার চুল, 
মাথায় বাঁকা “নিয়ে হনহানিয়ে চলে 
যাচ্ছে। শুধালাম' “ও “মাসী যাও 
কোথা 7৮ 

_ «আহা আমার বাছারে”, অপাঁর- 





অর্থাৎ কু থাকে তাই রে ঘরে 
গিয়ে টান কেনেন আর বাজারে রি চলে। অথচ এখানকার ১হৈজেদের 


করেন। তাও আজকাল লাভ 
ই রে রা পরনে চকরা-বকরা টোরলিন টেরি- 


গন্ধ নেই, খুদ কুণড়ো আসবে টের জামা পাতলুন, হাতে বালী। 
কোথা থেকে? এত টাকা আসে৷ কোথা থেকে, এ 
"_ ছোট্র নদশতে খেয়্য পার হয়ে প্রশ্ন আমায় ভাবায়। বাপামায়ের 
ওপারে একটা গ্রামে গেলাম ঘরতে ওপর জুলুম করে এই সব ছেলেরা 
ঘুরতে। অপপারচিত লোক দেখে সবাই তাদের অসহায়তার সুযোগ নেয়। 
যেন কানাকানি: করছে। দু দিন পশলা গ্রামের নাঁখলবাবুর মত 
আগেই না ক শোন্পাপড়ী বাক জাঁদরেল মহ রা তার দু ছেলে 

করতে এসেছিল একটি লোক, যে. কাছে কেচোর মত হয়ে থাকে।, 
ওঁ অঞ্চলের দুজন স্বার্থ বামপন্থী হতভাগিনী মা সদাসর্বদা - মস্ভান * 
কমশীকে অপহরণ করেছে। তাদের ছেলের ভয়ে ভাত-সন্দস্ত। পাশের * 
ঢোনও খোঁজ নেই। আর তাছাড়া ' গ্রামের দার্জর- বত কন্যার গর্ভে 
তিন মাইল দুরে লণমাল্ত। এখানকার _ তার ছেলের উরসে পূর্ন ১ জন্মেছে, 


“প্রায় আজ L; 


{ বললেও ; 


সংখ্যালঘু মুসলমানদের ঘরে রাতে 
কোন আঁতাঁথ থাকার নিয়ম নেই। 


সে বিষয়ে ছেলেডক একটা কথাও 
বলতে পারে নি মা। জারজ সন্তান 
মেয়েটি গ্রামের মোড়লের কাছে” 


ভিতর মুখ থেকে - সুধা ঝরাছল। ' নলিশ তার পরদিন বাড়াশ < ধর্ণ দিয়ে ফল' হয় ন। কারণ ছেলেটি 
কথা প্রসঙ্গে বললেন," চালের খুদ লোককে বাঞ্গলাদেশের গুপ্তচর থলে কংগ্রেসী। অর গায়ে হাত তোলার 


আর চালের সঙ্গো যে ধ নের, গজ" 


৮ ~ 


“শ্রীঘরে পদরবে। 


সস 





. নয়, তজ্ও বিশেষ করে এখানকার 


আবাসিকদের * অবস্থা মননষ্যেতর 
পূর্যারে চলে, গেছে। 11, 
মাস, কয়েক আগে দর্পণেই ' 
প্রবাঁশত একটি সংবাদে জানা 
ঢায়েছিল, এখানে আবাসিবের সংখ্যা 
তোতশ। গত সাতমাসে চরম অংহেলা ' 
অনাহার চাঁবধসাহীনতার- ফলে, 


প্রহসন নতুর্নণ [কোন ঘটনা আট জনের মৃত্যুর পর বর্তমান 
নিগার কলেছে দে দি মারো খবর ' 
(দেশের সংবাদদাতা) এ + 


আলিপরদযয়ার কলেজে দুনশী- 
তির আরও, ' কিছু সংবাদ জানা 
গেছে। গভার্নং' বাঁডর সভাপাতর 


-ভাইকে নৈশ বাণিজ্য বিভাগে অর্থ- 


নীতির অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ 


করা হয়েছে যেন কাজ না করে হয়েছে 
"বাড়তে বাঁসয়ে বেতন দেওয়ার জন্য। . 


বছরে তিনি পনের কুঁড় দিনও ক্লাস 
নেন কিনা দন্দেহ। গত.ছ সাত 
মাসের মধ্যে একাঁদন তান বোধহয় 
ভুল করে কলেজে দেখা দিয়োছলেন। 
অনুপাস্থাতর, জন্য তাকে ছুট 
নিতে হয়, না। গভার্নং বাঁডর কংগ্রেস 
সভাপাঁতর ভাই হলে কত স্মাবধা। 


" এই ভদ্রলোক - “ক্লাস; না নেওয়ার 


- ব্যাপারে ছাত্ররা দহুবার কলেজের 


ভারপ্রপ্ত.. অধ্যাপকের কাছে ডেপু- 
টেশন দিয়েছে, কিন্তু কোন ফল 
ছন্দনি। 

গভর্নিং বঁডর আর এঁক' যথেচ্ছা- 


* চার হল সান্ধ্য বাণিজ্য বিভাগের 


ক্লাস গত প্রায় দু বছর ধরে পাকা- 


পাঁকভাবে শালে নেওয়া । ' এই 
ববল্থার বিরুদ্ধে . চাকরাঁজীবী 


ছাদের আবেদর্ন, সম্পূর্ণ [ফল 


হয়েছে। -উত্তরবঙ্গ' .বিশ্বাবিদ্যালয়ও . 


"এ ঝাপারে রহস্যজনকভাবে নীরব। 


প্যানেলের বাইরে থেকে -বাংলার “ 
সাহায্য করে থাকেন। যাদের কেউই 


যে দুজন লেকচারার নিয়োগ করা 
য়েছে “তাঁদের একজন ময়নাগ্াঁড় 
রক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, 
অতএব গভার্ন*ং বাঁডর আপনজন। 


প্রায় দখ্ছর হল, কলেজে - কোন . . 


অধ্যক্ষ নেই। এ কংগ্ৰেস লেকচারকে 
অধাক্ষের কোয়াটণারে “বিন! ভাড়ায় 
থাকতে - দেওয়া - হয়েছো , অথচ 
অন্যান্যদের কলেজকে বাড়ি ভাডা ' 
দিতে হয়। কলেজের . টাকায় তাঁর 
কোয়াটারে ফোনের এক্সটেনশান 
দেওয়া হয়েছে। পাঁট'র ব্যাপারে 
তার ট্রাঞ্কা' কলের লও কলেন্ু-. 


কেই দিতে  হয়। তাঁর বৈদিক. 


‘বলের টাকাও ' কলেজ দেয়। কলে- 
জের ছ'ত্রাবাসের 'সঃপ্যরিন্টেন্ডেগ্ট 
গত মে মাসে পদত্যাগ করে হোস্টেল’ 
ছেড়ে বাইরে ভাড়া বাড়তে থাক- 
ছেন। 1কল্তু গভার্নং বড তাঁর পদ- 
তসগপত্র এখনও গ্রহণ করেন ি।- 
সমপার্বিহণন ছাত্রাবাস চলছে। 


সংখ দঠিড়য়েছে পাঁচিশ। ' তার 


-অধ্যে এখনও কয়েকজন মুমর্ষট।, 


আবাসিকদের * অভিযোগ £ দরকার 
দৈনন্দিন দঃ টাকা করে মোসে ষাট 
টাকা) এ+দের জন্য যে বরাদ্দ করে- 
ছেন, তার দাম এই চরম মূল্যবাদ্ধর 
'শদনে কতটুকু ? : খাদ্য তালিকার 
গড় হিসেবে দেখা গেছে. জনপ্রতি 
আট পয়সার জজ দু পয়সার 
মাছ, পাঁচ পয়সার ডাল ইত্যাদির 
বেশী আর ভাগে পড়ে না। সহজেই 


নসনমেয়, অন্বীক্ষণ যল্ল দিয়েও 
।উত্ত পরিমাণ খাদ্যবস্তুগদুলতে দেখা 


ধায় কিনা সন্দেহ। এই/দুরবস্থা 
সত্বেও আবাসকরা কিভাবে বেঁচে 
আছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে জানা 
যায়, কোন কোন ব্যান্তর আত্মীয়- 


নেই, RET 
মাত্র পথ। 

জারির 
বলেছেন £ এখানকার পাঁরচালনভার 
প্রান্ত 'সুপারিনটেনডেন্ট দ্বিজেন 
চৌধুরাঁ এই সামান্যতম বরাদ্দেরও 
বেশ বড় অংশ. আত্মসাৎ করেন। 
এছাড়া সরকারের, তরফ-থেকে পার- 
ম্‌্টে যে পাঁরমাণ আঁতারক্ক চাল_ গম 


অন্যান্য যাবত ফাঁনচার দ্বিজেন-: 
বাব ব্যাক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার 


জাঞ্ীপাড়া এবং আরও বহু থানার 


. ভি সির জল ছাড়লে পাইপ ভেসে 
“ যাবে বলে অজ্ঞ হাত দেখানো হয়েছে। 


থেকে জল তুলে ছেচে ফেলে তাতেই 


করেন বলে অভিযোগ্র। আবাসের 
আজর্তরীণ পরিবেশ গোশালার 
সঙ্গে তুলনীয়। মদনগোাল সাহা 
নামে এখানকার জনৈক: কর্মী স:পা-- 
রিনটেনডেল্টের. পৃষ্ঠপোষকতায় 
রোগীদের সঙ্গো দুর্ব্যবহার করে_ 
চলেছে। - সম্প্রাত _ ক্ষীকান্ত 
CR a i 
ডেন্টের সামনে নৃশংসভাবে মার- 
ধর করে। ্রীচোঁধ্যরশ তখন অকস্মাৎ 
আগত তিনজন ডি হা 
.পরাক্ষককে “রসগোল্লা 


খাওয়াতে বাস্ত 'ছিতলন। পরে এ 


(চাষের 
দির রিতা 
-হুরালী জেলার বিরাট ' এলীকা 
জুড়ে মাঠের মধ্যে বির্মট বিরাট 
পাইপ বসানো হচ্ছে। এ পাইপ 
বসানোর জন্য গত বছর চস্ডতলা, 


বিস্তীর্ণ মাঠে. ভি ভি সির জল ছাড়া 
হয়ান। তাদের মুখপাত্র বলেছেন 
"পাইপ বসানো শেষ না হলে জল 


ছাড়া সম্ভব নয়। জল না-ছাড়ার || . 
ফলে চাষেরও যথেষ্ট ক্ষাত হয়েছে। 1] 


এ বছরেও নাকি পাইপ ঠিকমত 
বসানো হয়ান। তাই পুনরায় পাইপ 
ভুলে বসানো হচ্ছে। এই সময় ডি 


কোথাও কোথাও ভি ভি সর খাল 


-প্াইপ বসানোর জন্য চেষ্টা চলছে। 
এতে অসম্ভব খরচও হচ্ছে, চাষা- 





- মত কেউ নেই। 


mle = 5 I — 
- ব্যাপার নিয়ে তান মাথাও ঘামান 


. বব নিকঙলর আবাসিক (শাচনীয় ছুরবস্থা, 


নি। শ্রীচৌধুরীর বাড়ী অশোক- 
নাগরে। সেখানে চিকিৎসক হিসাবে 
তার বেশ পসার জমেছে। সুতরাং 
" এই প্রতিষ্ঠানটি তার বাড়াত আয়ের 
“মাধ্যম হাসেবেই বিযবাঁচত। -. 

এই দুরবস্থার কথা আবাসিক” 
বহুবার দমাজবকল্যাণ দপ্তরের কর্তা- 
দের" গোচরে  এনেছেন। তরুণ 
রুগ্রেন্সী নেতাদেরও বলা হয়েছে 
বহুবার। তারা তাদের গোম্ঠী-লড়াই 
নিয়েই ব্স্ত। সংাদ্লষ্ট, দপ্তরের 
ডিরেক্টর শ্রীমূণাল ব্রহ্মা আবাস-পাঁর-- 
দর্শনে আসবেন বলে কথাও দিয়ে- _ 
’- ছিলেন। কিন্তু এখনও তার - টিক 
দেখা যাচ্ছেনা। | 


; পাইপ বসানোর জন্য জল ছাড়া হয়নি £ 


ক্ষতি 


রাও ক্ষু্খ। কি উদ্দেশ্যে দ বছর" 
ধরে এভাবে পাইপ কৃসানোর মহড়ায়, 
হাজার হাজার টাকা" খরচ এই প্রশ্ন 


'আিলেকেন। 








শক্রবার ২১শে ডিসেম্বর ১ 


ভূমি সংস্কারের ব্যাপারটা প্রহসন অন্যকে .কোন জাম দখল করা হবে 
মাত্র। বিস্ডিন্ন রাজ্য সরকার যে দব না। আনিব গ:রগাঁও ভ্রমণ কার 
' আইন বিধিবন্ধ বরেছে তার বিছ একজন বর্ষায়ান কংগ্রেস সদস্য যানি 
কিছু আম দেখোঁছ। অনেক আইন- মহাত্মা গান্ধীর ঘানষ্ট সহচর ছিলেন 
জাঁবাঁ আমাকে বলেছেন, আগেকার আমায় একথা বলেন। জ্যাপ্ড.আগাকুই-: 
আইনে জমির মালিকানায় বিচ্ছু জিশন আইনে চার ধারায় যা ১৭(ক) 
কিছ বাধা নিষেধ "ছিল, কিন্তু ধারার সঙ্গে পঠিতব্য- প্রথম নোটি- 
বর্তমান আইন উৎমুখ খুলে ফিকেশনের তারিখ ছিল চাঁব্বশে- 
দিয়েছে। শহরে সম্পত্তির সামা . ফেব্রুয়ারী উনিশশো একাত্তর 
নির্দিষ্ট করার ব্যাপারটাও . প্রহসন ১৭(ক) ধারার সঙ্গে ,পঠিতব্য 
* ছাড়া আর কিছ; নয় 





স্পা, 


করে শ্রীমতী শাল্ধা নিশ্চয় মালিক- নেই কলে এর বিরুদ্ধতা করা হয়। 
“বিরত করতে পারেন না। এরা উনিশশো একাত্তর সালের [শে 
মহান ব্যান্ত যারা সংসদে আমরা' যা মার্চ আডভোবেট জেনারেল আযাকুই- 
বলি তা যাতে জনসাধারণের কাছে 'জিশনের আদেশ প্রত্যাহার করে 'নেন। 
-না পেশছয় চেদিকে লক্ষ্য রেখে চার ধারায় দ্বিতাঁয় নোটিশ জারী 
এবং শ্রীমতাঁরা যা রলেন। তাকে হল উনিশশো একাত্তর সালের চাব্বশে 
বৃহৎ আকারে জনসাধারণের কাছে মার্চ ধ্ন্দাহেরা, মূজ্লাহেরা, সাপ্নর, 
প্রারবেশন বরে শ্রীমতীদের সাহা্য এনায়েখ্পর ' প্রভাত গ্রামগুলো 
করেন। এর জন্য তাঁদের নিউজাপ্রন্ট সমেত।' এরপর বাধা /এল বিমান 
ও সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।' বাহনীর প্রধান এয়ার মার্শাল ও পি 
এর ওপরে, আছে মালিকানা বিভা-  মেহেরার কাছ থেকে 'ঁযান ' বললেন 
- জনের ভগীতপ্রদর্শন। "যে, এটা প্রাতরক্ষা ভাগের সম্পাত। 
১৯৬৪ সালে লান্তনয় কাট আমার কাছে এর কাপ আছে। আম 
ষা বলেছে তা কার্যে পরিণত করা গুরগাঁও ও চস্ডীগড় যাই। তা - 
শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে এখনও শল্ত। বল্ছে যে, এই জাম প্রাতরক্ষা বিভা- 
উদাহরণ স্বরূপ শ্রীমতশ গান্ধধর গাঁয় নিষেধাজ্ঞার অন্তভুন্ত। তা 
জের কথাই ধরা যাক। গত সাতাশ অিগ্রাহ্য বরা হয়। তাছড়া আরও 
বছরে দুনশীতির অনেক ঘটনা ঘটেছে আপান্ত ওঠে। আপাতত করেন কারা? 
এবং মন্ত্রী ও রাজনীতিকদের আঁভু- এয়ার মার্শাল এইচ সি দেওয়ান, 
যুক্ত করা হয়েছে। বিদ্তু এর এয়ার মার্শাল এইচ ভি, মালশে, 
আগে কখনও কোন প্রধানমন্ত্রীকে এয়ার মার্শাল শিবদেব সিংয়ের কন্যা 
ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকার যন্ত্র শ্রীমতী নণনা গ্যালোঁরয়া, বিমান 
ব্যবহারের আভিযৌগে অঁভিফন্ত বাহিনশর উপপ্রধান এয়ার কম্যাণ্ডার 
করা হয়নি। এ এল সায়গল ও এয়ার মার্শাল 
[. মার্দতির ঘটনা, আমাদের সামনে জি ৰব সিং। এই আপার মূল 
রয়েছে। এটার _ উল্লেখ করাছ বন্তব্য ছিল য়ে এই জামির বর্জমন 
এইজন্য যে বয়েবীদন আগে আম বাজার দর একর প্রাত পণ্চান্তর হাজাব 
শ্রীমর্ধার একটি চাঁঠ পেয়েছি। টাকার কম নয় এবং বর্তমান নোটি- 
তিনি লিথেছেন_ _ 
“As you know, such an ছাপ্পাল্ লালের তেরেই আগষ্ট 
,allefations has already been  তাোরখের চিঠির ও কেন্দ্রীয়. সরকারের 
examined by a group ০৫ উনদত্তর সালের এগারেই জান 
senior Ministers.” | মার তাঁরখের গেজেট নোটাফকে- 
এটা আমায় প্ররোচিত করছে শনের রেোধী। 
কারণ এই ব্যাপারে আমার কাছে শ্রীবংশশলালের চিঠি বলছে যে, 
একটি মোটা ফইল আছে। শ্ৰীস্বৰহ্ম- «এগারো হাজার সাতশো ''িয়াত্তর 
নিয়ম আমায় সাহায্যের. ব্যাপারে টাকা * দামে জমি দখল করা হয়” 
বড়ই কুণ্ঠিত। তান চিঠির প্রাপ্ত- যার মধ্যে-বিজ্ডিংং চলাঘর, কুয়ো 
স্বাকার পর্যন্ত বরেন না। তাঁর ইত্যাদির জন্য শতকরা পনেরো ভাগ 
কাছ, থেবে৷ উত্তর পেতে তন চার সারচার্জও আছে। কৃষবদের নাট 
মাস, দেরী হয় । তান তরল পদা- দাম দেওয়া হয় এবর প্রতি, নয় 
মত এবং তাঁকে যে "পাত্রে রাখা হাজার টাকা, যেখানে বাজার দর. 
তারই রূপ গ্রহণ করেন_হজ একর প্রীত 'পাচাত্তর হাজার টকো। 
ভয়েস। মকিনি প্রোসিডেন্ট শ্রীমর্ধা উত্তরে কেন" জানিয়ে 
তাঁকে এই বলে নাটিশফকেট' “ছেন যে, 
দিয়েছিলেন যে, খ্মাল্নগভায় অ'মা- তারা যদ অ'দলতে যেতে চান ঢ় 
দের বড় বন্য আছেন শ্রীস্ট্হ্মণিয়ম। কথা! একজন সাধারণ . 
আজ ‘তান র্রেজনেভের বড় বন্ধু। কাছ থেকো এরকম চিঠি এলে বলার 
উানশশো! চৌষ'ট্র পালে দ্ক্মত কিছ; ছিল না। কিন্তু এরবম- চিঠি 
জওহরলাল নেহরু স্থানীয় নেতৃত্বকে আদা উচিত নয় যেখনে প্রধানমন্ত্রী 
আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, গুরগাঁও -এ. ব্যাপারে গভণ্র ভাবে জাঁড়য়ে 


স্পা 


Ep অর্থ এতে মালিকরা কোন আপাত" 
সংবাদপত্রের মালিকানা বিভাজন তুলতে পারবে না। জরুরী অবস্থা : 


"টেনাস 


ফিকেশন!প্রাতরক্ষা মন্মবের উনিশশো . 


ব্যাপারটি বিচারাধীন - 


 শীনঅন্্রণ করেন এবং বিশেষ 


গেমের রাতে ছা বর্ষের হাল ৫ ) 


জ্যোতির্ময় বহু এমপি 


৯ 


রাজন ~ 
রয়েছেন এবং ব্যাপারটা' তাঁর পত্র রি এনভেলাপে যা দেওয়া তা hotel intercontinental (Paris). 





* 1 | ॥ পাঁচ ॥ং 


‘for cardiac treatment. Has 


expressed wish for informal 


contacts wiih our principals - 


and Banks for fertiliser and 
refinery programme.” 

“Has asked if our prindi- -~ 
pals would kindly back and 
meet expenses for him’ at 


বেন ৱা নিন দৈ 5 কারবার for 10 and 14 July. If pos. 


জজের টেবিলের তলায় আশ্রয় নেবেন? 
এই খঅইনী কার্ধকলপা সম্পর্কে 
মন্ত্রিসভা কি বলেন? 

- শ্রীমতাঁ ইন্দিরা গান্ধী লক্ষেযীয়ে 
একটি জনসভায় একথা ক বুলেন 
নি, "মার্যাতর, ব্যাপারে আমি তদন্ত 
করাব ?৮ এখন “তাঁর বলতে পারেন 
যে, তান ছড়া আর সবলে মিথ্যা 
কথ্য বলে। মানে তানি একমাত্র 
সত্যাশ্রয়ী ব্যক্ত কারণ 'তাঁন এদেশের 
প্রধানমল্লী। তদ্ত হবে না কেন? 


হবে না এই জন্য যে, । উত্তরপ্রদেশে শু 
ননর্বাচন আসছে, ভীণডিষ্যায় নির্বাচন 


আসছে। - . 
এখন দ্বিভায় ব্যাপার বেটা- 
শ:রু হয়েছে, সেটা মারীত কনস'ল- 
'সঁ যার মালিক প্রধান- 
মন্মীর পত্র ও পত্রবধ। এই কন- 
সালটেনীস সার্ভিস মোট টার্ন 
ওভারের ওপর . শতকরা তিন ভাগ 
কদসালটেনাসি ফি পাবে। প্রবল্প 
রিপোর্ট বলছে ভতেয়'ত্তর-চুয়াত্তর 
সালে মোট 'বাক্ষি হবে আশ লক্ষ 
টাকা এরং তেয়ত্তর-চুয়াত্তর সালে এ 
ফি দাঁড়াবে যোল লক্ষ টাকা। 

আমি লাগর্ওয়ালা সম্পর্কে 
বলতে চাই না। 
সম্পর্কেও বলতে চাই না। আপনি 
যদি দুৰত টকা বন্মর উপায় জানতে 
চান আপনাকে যেতে হবে আমার 
বন্য লালতনারায়ণ িশ্রর কাছে। 
অমরা বোশী প্রবজ্প্‌ সম্পর্কে জানি। 
কাপুর ঘমিটির শরপোের ক হল? 
এখনও ক সেটা মন্ম্িচভার িবে- 
চনাধীন? ইউ এফ গভর্ণমেল্টের দত্ত. 
কমিটির িপো্টের কি হল শ্রীনগদ- 
নারায়ণ ও তাঁর পরিবারের দত 
টাকা 'রেজগার সম্পর্কে? শ্রীতুলসী- 
যানের স্টেনলেস! স্টলের ব্যাপারটার 
কি হল? শ্রীনগদনারায়ণ তাঁকে কোট 
কোটি টাকাঁ রোজগারের সংযোগ 
করে_দিয়েছিলেন। বর্তমানো এই 


ভদ্রলোক প্রধানমন্ত্রীর কাছে এত - 
প্রয়াজনীয় যে তাঁকে বিদায় দেওয়া 


যায় না। এই ব্যান্তর বিরুদ্ধে একশো 
এম. এল এ এক স্মারকলিপি 'দিয়ে- 
ছেন। একটি উপ-নির্বাচনে সত্তর 
থেকে আশ’ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে 


ধাল আম শুনোছ। পাণ্ডে মাল্প- - 


পিভাকে উৎখাত করার জন্য পশীচশ 
লক্ষ টাবার কিছ কম খরচ হয়েছে। 
বিহরের প্রীত জেলায় পণীচর্শ হাজার 
টাকা খরচ হয়েছে তাঁর স্বার্থ রক্ষার 
জন্য। শর্বনেছি ললতনারায়ণ, "মর 
যতবার বইরে 'যান তান হাতঘাঁড়, 
দুর্টের কাপড় ইত্যদি নিয়ে আসেন। 


. সংশদপরে ভাল কভারেজ পাওয়ার 


জন্য তানি সাংবাদিকদের ডিনারে 
এন- 
ভেলাপে তাঁদের, জিনিসপত্র. দেওয়া 
হয়। কয়েকজন বিশেষ ব্যাক্তিকে: 


আমি জাগোদা . 


অর্থাৎ টাকা।* 

এবার গমের কেলেজ্কারীতে . 
আদছি। শবহার এস্টিমেটসা কমিটি. 
তাদের রিপোর্টে , তাঁর সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছে। তান এখন দিনে 
দুই লক্ষাধক টাকায় ওয়ান বালির 


. কাজে বাল্ত। স্কাপ বিক্রির ব্যাপারটা 


আম এখানে আর তুলছি না।' 


যোজনা মন্দী:ডি পি ধর সম্পর্কে রি 


হয়েছে এবং আমার কাছে একাঁট 
ফাঁঢোস্টাট' কাঁপ অছে যাতে নীচের 
কথাগুলো লেখা। সেট পাঠানো 
হয়েছে তাঁর নিজের দংস্থায়।- 
“Boulat confirms program- 
me for Dhar at Paris on 
dates proposed. O.K.” 
তারপর আর একটি 
ব্যাপ্যার। এতে ধলছে_ 
‘Pilgrim of Planning Com- 
mission coming to Paris on 
purely private visit mainly 


sible T suggest you also Reet 
car at 10157 disposal.” ঠি 

“Pilgrim and Poacher re- 
tuning from holidays Kash- 
mir on 25 এ রি 
through Jimm 

আমি লাস করতে চাইনা। ‘শেষে 
লখা-- | 
“You should definitely be 
‘back in Paris for un meet- 


এই সঙ্গো fe ডভঁষ 


হয়। প্রাক্তন খাদামন্বশ "বারবার দাবী 
করা সত্বেও বিচার িভাগণয়, তদন্ত 
হয়নি। তারপর জানা গেল শ্রীপ্রভু- 
দয়াল গুপ্ত - এর সঙ্গে জাঁড়ত। 
তারপর অনেক নথপর, ছাব ও 
চেবের ফটোস্টাট *কাঁপর..কথা শবন- 
লাম। শোনা-গেল ভূঁষি কেলেওকারগর 
নাটের গুরু শ্রীগ্রভূদয়াল গনপ্তর 
সঙ্গো মধ্যরুত্ি শ্রীসন্ধার্থশঙ্কর 
7 রায়ের ঘনিষ্ট - সম্পর্কের বথা। 


..- আমরা জানতে চাই এটা পি সাঁভ্য 


' যে গত দুটি নির্বাচনে সমস্ত গাঁড়র 
খরচ তানি দিয়েছিলেন 


ভ্াউ্সসভ্র ক্কাল্সা পাচ্ছেন? - 
' (দর্প্ধের সংবাদদাতা) Ms 
ভারতে স্বধীনজ সংগ্রামে অংশ বদ খেরেছিজেন সেই বোমা তৈরাঁ 


গ্রহণকারীদের সম্মান ও অর্থ সাহায্য 


করেছিলেন। স্তন কোনও পর" 


' দেওয়ার সরকার প্রচেষ্টা এক: প্রহস্ন সকারই পানান, মেলেনি স্বীকৃতি! 


হয়ে দাঁড়িয়েছে। খটির জোরে 

সম্পূর্ণ দেশদ্রোহী স্যোগনসদ্ধানী- 

রাও জ্বাধীনভা সংগ্রামীর নামের 

আঁলকায় স্থান 
1 


স্বাধীন তরুণ যারা প্রত্যক্ষভাবে 


লড়েছেন' , তারাই দম্মানত হবেন, 
তম্রপত্র পাবেন এমন [নিয়ম আছে। 
অথচ লোবমক্ষুর আড়ালে যাঁরা 


আশ্রয় ও সেবা দিয়ে মদান্তর পথ ত্বরা- 
ক্তিতি করেছেন তাঁরা কি সম্মান 
পাবেন না! হন্দননগরের হছিয়াশ 
সাহেবকে মে ঝোমা য়ে রাসুবিহারী 


পেয়ে ষাচ্ছে বলে, 


এমন আরও অনেকে আছেন উপে- 
ক্ষত । - 

রাসসীবহারী বসুর মত মুক্তি . 
সংগ্রামীও কতা "স্বদেশে কারাবরণ 
বিরেনান। গাই কি তাদের সম্মান 
পেন্সন দেওয়া হবে না। 
পশ্চিমবঙ্গের - কংগ্রেসী * প্রভাব 
শ্রুষ্ট ম্বাধীনতা, সংশ্রামীদের নামে 
এক! ভূয়া সংগঠন ঝামপল্থী মনো- 
ভাবের স্বাধীনতা . সংগ্রামীদের 
বেপাত্তা করার যন্ত্র চলাচ্ছে। 
বথায় কথায় যারা দিল্লীর দরবার 
থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী সেজে 


প্রচুর স্ণবধা আদায় করছেন 


নিলক্জভাবে। 


শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচনে িটু জয় 


_ দের্পশর সংবাদদাতা) 

চন্দনগনর মহাকুমার শিঙ্প কার- 
খানাগরলোতে। অধ্বন শ্রমিক 'প্রীত- 
নিধি “নির্বাচনে দির প্রার্থীরা 
দিপুল ভেটাধিক্যে জয়লাভ করে 
নতুন প্রেরণা সণ্টারে সক্ষম হয়েছেন। 
দুই সপ্তাহ পূর্বে গর্যাঞ্জার্স জুট 
ওয়াকর্সের ওয়াবর্স বামাটর্‌ বা 
চনে মোট নয়াট আসনের 
অটটিতে তারা জয়লাভ. করেন 
বিগত ছয়ই ডিসেম্বর তারিখে 


HE ওয়ার্কসের দ্রাচ্টি 
বোর্ড . নির্বাচনে গি ?সা এম ইউর 
পসট?) প্রারথশদ্বয় বিপুল ভোটা- 
ধিক্যে জয়লাভ করেন। আসন' সংখ্যা 
ছল- মোট তন আই এন 1ট ইউ 
দিস ও এ আই টি ইউ সি ছাড়া ভার- 
তীয় শ্রমিক সংঘও এই নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করেন। সিট; ছাড়া কোন 


মধ্যে ক্াজনৈতিক) 'সংগঠন নির্বাচনে জয়- 


লাভ করতে পারে 'ন। তৃতায়। 
প্রা" নির্দল হিসাবে জয়লাভ করেন। 





ছয় 





i ংগ্রেসের “একটি পোষ্টার 


: প্রতি - সতেরোই নভেম্বরের 
বাংলা বন্ধকে কেন্দু করে বন্ধের 


বিপক্ষে কংগ্রেস একটি পোম্টারের 


অসংখ্য কাঁপ বাজারে ছেড়েছে। এই 


বা জরই সমগোত্রীয় কারো টাকায়" 


একথা জানিনা তবে এই পোষ্টার তথ - 


স্লোগানের প্রত - দণ্ট আকর্ষণ 


করলে যে কোন নথ নিরপেক্ষ নাগ- 7 
__ -থমকে' দাঁড়াতে হাঝে। যেমন কংগ্রেস, 


লড়ছে লড়বে। তু কার বিরুদ্ধে? 
সতেরোই নৃভেম্বর বাংলা বন্ধ ব্যর্থ 
 করুন_ভাওবা কার বিরদদ্ধেট ... 
-, গাঁরুবাী হটাও মাকণ ভাঁওতাবাজ 
প্রব্ক তথা গণতন্ত্রের মুখোসধারী- 


বছর ধরে আপনাদের - লড়ালাঁড়ুর 
'্াপার জ্যাপার অনেক কিছুই মানুষ 
দেখেছে। শাসনের দামে শোষণ " 


আছে? ভাই সংগ্রামী জনতা তাঁর 
আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আপনাদের 
'চায়। জনতার সামনে হাজির হওয়ার 
সং সাহাস শি আপনাদের আছে ? 


' দের কাছ থেকে৷ এর* কোন ) সঠিক. . রা গৌরাঙ্গ দাস 
জবা আবে নিক? গত ছাবিবশ হাওড়া 
_ আকাশবাণীর মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে 


মাঝে মাঝে মনে হয়? আমরা 
দ্বিতীয় বিশ্বষ্দ্ধকালীীন জামানীতে 
ফিরে গোঁছ। সে... সময় =হটলারের 
 দিবারাত্র মিথ্যাভাষণের যে রেক্ 
“মাধ্যমে .এ দেশের মন্ত মহোদয়রা - 
- ও তদের পোষা -. ভাষ্যকাররা সেই 
রেকর্ড নিঃসন্দেহে .আঁতক্রম করেছেন) 
এদেশের কোন  গণআন্দোলনের 
সংবাদ এ'রা প্রকাশ করেন না।, 


সরকার “বিরোধ সভা সামাতির খবর 
চেপে দেওয়া হয়। ইনিয়ে বিনিয়ে 
মধ্যা কথার ফুলবদার ছড়ানো হয়। 
সহবের অবস্থা ও রাজ্যের অবস্থা 
সংবাদ, না প্রচার 
হওয়ায় জেলা থেকো ঝা ভিন্ন রাজ্ঞা 
থেকে লোকজন এসে অসমবধায় 
পড়েন। _' 
REA DR, 
চবিৰশ পরগণা 


কলকাতাকে বাঁচাবার একটি প্রস্তাব: 


ফরাকার জল নিয়ে -ক:টকচালির 
অন্ত. নেই। কতটা জল পাওয়া যাবে 
বা. আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সবই 


নির্ভার করছে। সে' লট়্দনের আশায় কানা 


' বন্দর কলকাতা বসে বসে ধ্কছে 
এবং এভাকে চললে আঁচরেই পাঁশ্চম 
বঙ্গের নাভদ্বাস . উঠবে বলে 
আশগ্কা হচ্ছে।' এদিকে! দামোদর 
বাংলাদেশের চরাদনের. এক দুঃস্বপ্ন । 


. ভি ভি সির কেরামাতিতে সে স্বগ্নের ' 
হেরি বহ : 


বই কমেনি। LEH 
মুখ ক, পাঁশ্চমবঙ্গোর দিকে ফির- | 


বেন? 'দামোদরের - আঁধকাংশ জল 
দুর্গাপুর ব্যারাজের ওপর থেকো 


খালের যথোপযুন্ত সংস্কার করে. | 


সৈই পথে বৃহত্তর কলকাতার উত্তরে 
ভাগশরাথতে ক এনে ফেলা সাম্ভব 


শিল্পের নামে নোংরাম! 


ই ভিসেম্ধরের দর্পণে পবা” 
ছবির “বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন গড়ে 


সরে সুর মিলিয়ে আমি তরুণদের 
আহ্বান জানাই আসুন এই জঞ্জাল 


রূপ তথাকাঁথত শিল্পকে ডান্টবিনে ' 


নিক্ষেপ কাঁর। কিন্তু শুধ; এই ছাবির 


না, 


"শাসন -হওয়ায় কেন্দ্র এবং 


- উপনিবোশবাবাদ। 


| রাজি 


4 (দশের পৰ্যবেক্ষক) ° 


ভি EG 


দ্যজ্যে পর পর দুবার য্তফ্রন্ট স্র- 


একাট এঁত্হাসাক ঘটনা। ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পর থেকে কংগ্রেসী 


কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই কংগ্রেসণ 
প্রভু-ভূত্য সম্পর্কটাও ধামাচাপা 
ছল ।-কার্ধত ল্মরা ভারতে কেন্দ্রীয় 
শাসনের নাম করে ইউ পি ওয়ালাদের 
হুকুমনামা জার হয়ে রইল। আজো 
পর্যত কেন্দ্রে ইউ পি অপশাস্তর 
প্রাধান্য সমস্ত দেশ জবর দখল্‌ 
করে রেখেছে । এও এক৷ ধরণের নয়া 
তার পপাঁরণাত 
“কিছু পরিমাণ দৃক্ষিণ ভারতকে খাদ 
দিলে সমস্ত দেশটাই কেন্দ্রের 


 কেরাণণশালায়- রুপাল্তারত হয়েছে। - 


পশ্চিম বাংলা; উড়িষ্যা, আসাম এবং 
হারের চেহারাটা লক্ষ্য করুন? 


. এ সকল অঞ্চলে অসন্তোষ, বিক্ষোভ 


“দ্রোহ. দেখা দিলেই কেন্দ্রীয় রক্ষণ- 


ছুটে জাসে। এই নিপণড়ক বাহি- 


নাকে মুলমন্ম দেওয়াই আছে এই 
বেআদপ লোকোর ইউ পি-র, তথা 


28598 


চায়! অতএব ৷ " 

টকা নিলে ইউ বদ 
ওয়ালাদের এই ভূমিকা এভাঁদন 
কারুর চোখে ' পড়োনি তার কারণ 


পশ্চিম বাংলায় বিধান রায় ছাড়া নামক! কংগ্রেসের লেজুড়ের সঙ্গে 


আর যাঁর মন্ত্র গাঁদতে. বসেছেন 
তাঁরা কেন্দ্রের বশম্বদ কেরাণীর 
ভূমিকা পালন করে 'গেছেন৷ মানত, 
পসবভারতীয়” -সাজবার -গরজে 


| পা্চম বাংলার. পাহাড়প্রমাণ সমস্যা 
| প্র এবং জাতি হিসেবে বাগালপর 
কানা দামোদরের-অথবা ড় ভি সি ভ্রু আত্মমর্ধাদা, ভাষার আঁধকার ও 


হতেদয়েছেন। “স্বাধীনতার” রজত- - 


| || জয়ন্তীর পরও বাংলা দেশের “দিকে 
নয়? এটা করতে পারলে বলত | আল্তারক দৃষ্টি দেননি।- গ্রামাণ্লে 
আর কৃষি ব্যবস্থা ধসে পড়েছে। আর- 


[| মহানগরী কলকাতা? গঙ্গা শডুকিয়ে 


যাচ্ছে, বন্দর মূর্তি, ভাঙা চোরা" 


Hl রাস্তা-ফুটপাথ, আকাশ. জঞ্জাল, 


ভাঙা বাস, পর্যন্ত রাইটার্স বিচ্ডি- , 


| সের ড় মেরামতের অভাবে নড়- 
সংস্কৃতির নামে - শিল্পীর | 
মুখোশ এটে যাঁরা যুব. সমাজের রর 
| কণ-পার্সেন্ট বাঙালীর শেয়ার ? টাটা-. 
| বিড়লার ইমেজে কী ক্যালকাটা কোমি- 
|| ইনি, স্যলেখা ওয়ার্কস-কে ভাবা - 


বড়ে হয়ে উঠেছে। বাঙালী প্রতিষ্ঠান 
মার্টিন বার্ণ গেল, 'বেজ্গল কেনিক্যালে 


যায় 2" বনেদী' এককালের বাঙালীরা . 


মধ্যাবন্ত বাঙাল মায়ের 


১৮ 


EY 


হা ক সা 
কাতা মূখ থুবড়ে শি টি 

পড়ে । কার রাজনাতাবিহীন গালাগাল 
বদন নেই, জল নেই, ওষুধ নেই, শুরু হয়েছে। অদৃশ্য কালো হাত 
বোঁবফ:ড নেই,কাশজ নেই, চাকার এই" আবহাওয়াই দৃষ্টি করতে 
নেই! এমন! একটি মানুষের চেয়োছিল এবং দুটো পাটিই এই 
বাঁচবার, ন্যনমাত্র নিরাপত্তাও নেই। যড়যন্মের&ফাঁদে আটকা পড়ে আজ 
সংবাদপত্র ও বেতারের নিভশীক উভয় পার্টিরই চেহারাটা কল্পনা 
স্বাধীনতা। রয়েছে অকারণ জরদীর করুন। শাঁরাক সংঘর্ষের নাম করে 
অবস্থা, বিনা বিচারে কয়েদ, পুলি- এতাবংকাল পশ্ডিম বাংলায়- যা 


এমবর্ষের স্বপ্ন বুনছেন। 


- শের হত্যা, জেলখানায় মধ্যযদগাঁয় চলেছে ভার নিরানব্ুইটি কেস-এ, 


নির্যাতন এবং কোরাসবযের মতো এই অদ্য কালো হস্তক্ষেপ রয়েছে। ২ 
ইন্দিরা-কীতন। এই অদৃশ্য হাতের পরিচালক 
আ্বীকার করতেই হাব 'পশ্চিম প্যীলশ 'তথা শাদা পোশাকের মার্ড' 
রা Pla eee - স্কোয়াড, কতটা কায়েম’ স্বার্থ নিযুক্ত 
প্রকাশ শাশ্বত কগ্রের্সা শাসনের. ভাড়াটে গুণ্ডা, তার ধহসেব না পাওয়া 
ইমেজটাকে সর্বপ্রথম 'ঘা মেরে ভেঙে গেলেও তাৎপর্য একই. সং 
দদয়েছিল। দু দ্বার যু্তফ্রল্ট দর- আসল কথা এই কালো শান্ত যে 
কার শাসন. পশ্চিম বাগুলায় একটা এখনো কতটা দাঁকরিয় তার, জাম্প্রাতিক 
মৌলিক" পরিবর্তনের স্বাদ এনে- .একটি দম্টান্ত দিই! এই- সোঁদন? 
ছিল। -খেতে-খামারে কলে-কারখানায় বাপরে কংগ্রেসী যুবনেতা জিতেন 
আঁপসে-আদালতে একটা ' নতুন নশংসভাবে, খন হল। স্থানীয় 
প্রাণবন্যার প্রবাহ (স্বম্ট হয়োছল। লোকেরা . জানে. কংগ্রেসের দুই 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে প্রচলিত গোষ্ঠীর ‘ আুকলহেরই বোধ 
মালিকের স্বার্থের পাহারাদার, {শিকার জিতেন। * পাশ ইচ্ছে 
পর্ীল্শকে নাক্ষিয় করা হয়েছিল।. করলেই  খুনেকে ধরতে পারে।* 
পলিশ ভেরিফিকেশনের মতো চাক- ' 
শির ক্ষেত্রে নোংরা পদ্ধতিটাকে রদ কিন্তু পলিশ সেই সাধ - চেষ্টায় 
কর! হয়েছিল৷ এবং বোধ কাঁর সেই নেই! বরং গোষ্ঠা লহ 
প্রথম বাংলা দেশের' মানুষ কেন্দ্রের. দেবার জন্য, প্রীলশের চর 
দাস {হিসেবে নয়. নতুন করে বাঙা- শি পি এম এল-এর নামে স্থানীয় 
লাঁর, ব্যতিত, আত্মমর্ধাদাকে আঁবি- এলাকার দেয়ালে দেয়ালে লাল 
ঘ্কার করবার চেষ্টা কার্রোছল। : 
এর আঁনবাষ পাঁরণাঁত কেন্দ্রের 
কংগ্রেসী শাসনের সঙ্গে যুক্তফ্রল্ট 
সরকারের সংঘর্ষ । এই সরকারের 





অক্ষরে লিখে দিয়ে-গেছে এমন- 
ভাবে যাতে দাবী বরা হয়েছে 
“কংগ্রেস গণ্ডা জিতেনকে খুন করে 


"নেতা নির্বাচনে এবং চি সি আই নকশালরা বদলা নিয়েছে, নিচ্ছে - 


কৌতূহলণ মানুষ স্বচক্ষে গিয়ে 


আঁতাতে যা ঘটেছে তা আমরা সক- এই দেয়াল লিখন দেখে আসতে 


লেই জানি৷ পারেন। - 17. 
আমাদের বনতব্য সেখানে নয় অন্য- .. 
দিকে লা তারে সময় থাকতে . এখনো খারা 


সরকারের আমল ঘরেই, ও রো এল মন তার ভুত হতে অন 
অদৃশ্য কালো-হাতের মারাত্মক খেলা .রোধ করাছ। তাঁরা সচেতন . হন। 
শুর; হয়েছিল। কস্তু দুখের বিষয় শুধু কংগ্রেসের দুই বা তিনা গোষ্ঠীই 
আমাদের রাজনোতিক দলগবীল সেটা নয়, স্বয়ং প:লিশও পশ্চিম বাংলায় 


ধরতে পারোন। এই অশুভ শান্ত নীতিতে | 
{বাঁভন্ন পার্টির মধ্যে এজেন্ট মারফত - ile 9795 
আঁবশ্বার্স, সংশয়, বিদ্বেষের বাঁজ প্ীলশের এই ফাঁসস্ত চেহারা 


বুনে দিয়োছল। যার. জনাপ্রয় নাম সম্পর্কে এখ্নান৷ সাবধান হবার সময় 
“রিকি  সংঘর্ষ”। সি পি এম এসেছে। এই বজ্জাাতকে! যাঁর আমরা 
পশ্চিম বাংলার বড় পার্টি বলে এবং চিনে ফেলতে না পারি তাহলে 


এস ইউ সির সো এবং. প্রধানত 
সি পি এম এল-এর সঙ্গে কল্তৃত খেলা শর করবে। ট 

এম এল-এর সম্গে সি পি এম-এর"  অতাঁতে চুপ! করে , থেকে 

বিরোধ অভাবনীয় জর্দীর্তবোরিতায় , “ববে প্রীলশের হত্যার পিছনে 
পর্য'বাঁদত হয়েছে।- এর জন্যে দটো - নৈতিক সমর্থন জুাগয়োছ। আজো 


' পার্টির নেতৃত্বকেই সমানভাবে দায় 
করা উচিত। অথচ শীবস্লঝ করাই যাদ-সেই ভুল কার তাহলে আপান- 


যখন উভয় পাটির লক্ষ্য তখন দুটো আি-সে কই জীবনের নাগা 
পার্টর মধ্যে সমঝোতা আশা করা থাকবে না। - - 








স্থানীয় লোকেদের চাকরখ 
দিতে হবে কলে দাবী তুলে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের যুক কংগ্রেস ও .ছাত্র পার- 
ষদের পাশ্ডারা আসর সরগরম 
করার চেষ্টা করে" চলেছে। এই সব. 
জুলফিকার মস্তানদের জুলদমে 
পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাত্কগ্ঢালর 
, শাখা সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ হয়ে 

|| 

কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী 
এই ধরণের পলোব্যাঁলজম” বা 
স্থানীয় সুবিধাবাদের তীর সমা- 
-লোচনা করে বলোছলেন যে এই 
ধরণের মনোভাব জাতীয় সংহতিকে 
ধ্বংস করে। কথাটা গ্রিক হলেও 
শ্রীমতাঁ গান্ধীর মুখে মানায় বলে 
মনে হয় না। হয়তো তান উত্তর- 
প্রদেশের 'নববাচনের মুখে পশ্চিম- 
বঙ্গে কর্মরত লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী 
মানুষ ও তাদের উত্তরপ্রদেশীস্থত 
আপনজনদের মনোভাব - লক্ষ্য করে 
দলীয় স্বার্থে এই উদ্তি করতে বাধ্য 
হয়েছেন। শ্রীমতণ গান্ধীর পক্ষে বহু 


কাল নীরব থাকার পর হঠাৎ স্থানীয় . 
--নদবিধাবাদা দাবীকে। প্রচণ্ড আক্রমণ, 


না। যাঁদ শ্রীমতী গান্ধী সত্যই সারা 


দেশের সংহতির স্বার্থে স্থানীয়_ 


সুব্ধাবাদ বা লোক্যাঁলজমকে 
নিমুল করতে চাইতেন তাহলে মহা- 
রাষ্ট্রে শিবসেনাদের. সঙ্গে তাঁর দল 


রন জা ২১শে এ ১৯ 


তির | 
দ্ধ বংগ চান 


ও অন্যান্য সুবিধা দাবী করে ধর্মঘট 
করে। এই কারখ্মনীর শ্রামকদের 
একটা বিরাট অংশ হিমাচল প্রদেশের ' 
বাইরে পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর 
প্রদেশথেকে এসেছেন। . 

ঃ ৭ সা 
কধপ্রেসী মবখ্যমল্তশীর প্রাদেশিপ্খভা 
গুজরাটি মালিকের পক্ষে দাঁড়িয়ে 
ধৃহমাচলের বংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
ওয়াই এস পারমার" রাজভবনে ভাষণ 
দিলেন, “বহিরাগত মস্ত শ্রামককে 
এই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। 
এদের তাড়িয়ে দেবার জন্য প্যালশকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে 'পব 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কাঁমউনিস্ট ব্লে 
পরিচিত তাদের শায়েস্তা করা হবে?” 
এই কথা শোনার পর 'হমাচলের 
পুলিশ আর দেরী করে নি। পণচশে 


নভেম্বর তারা সি পি এম এমা এল এ. 


তুলসদরামের নেতৃত্বে পরিচালিত এক 
মিছিলের ওপর আক্রমণ করে। ফলে 
তুলসীরাম, রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন কো- 
আর্ডনেশন৷ কাঁমাটর চেয়ারম্যান এইচ 
এল শেঠি হা ষাট জন শ্রামক-কর্ম- 
চারী আহত. হন। মবখ্যমন্ীর 
বাঁহরাগত শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেবার 


এই নির্দেশ আরে সম্ঠুভাবে পাল-_. 


খোদরাঁ মাজার শ্রমিক! কলোনগ 
আক্রমণ করে। তারা শিশু, বৃদ্ধ নারশ 
বলে কাউকে রেহাই দেয় নি। শত 


আঁতাত করত না এবং মহারাষ্ট্রে যে শত শ্রাক গুরুতর আহত হয়েছেন, 


: কোন শিক্পপকারখানা-বাণিজ্য “প্রাত- 
জ্ঠানে শতকরা আশি ' জন স্থানীয় 
লোক নেবার নির্দেশ বংগ্রেসী রাজ্য 
সরকার দিতে পারত না। 

কংগ্রেস দল .এদেশকে দু দু ভাগ 
করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা এদেশের 
বা ভাষাভাষী ভারতীয় জাতির 
নানা অংশের মধ্যে চিরশঘুতা সৃষ্টি 
করতে চায়। অসমীয়া-বাঙ্গালণ, 


ীড়য়া-বাঙ্গালী, মাঝাঠি-গুজরাটি, * 


হন্দীন্াহন্দশী ভাষাভাষী, বর্ণ- 
হিন্দ-হারিজন, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ, জাঠ- 
রাজপুত নানা পরস্পর িবরোধ? 
শিবিরে ভারতকে খণ্ডাবখস্ড করে 
রাখা কংগ্রেস দলের আলাঁখত; অনু- 
চ্চারত রাজনোৌতক লক্ষ্য বলে মনে 
হয়৷ 

একটা! সর্বাধ্নানক টি 
দই | শান্ত পার্বত্য রাজ্য হমাচল, 
রাজধানী সিমলা, একদা বৃটিশ বড়- 
. লাটের গ্রাঁজ্মাবাস ছিল। ফলে সেখানে 
ভারতের নানা জন্নাংশের ব্যংসা- 
বাণিজ্য, বাসস্থান গড়ে. উঠোছল। 


- স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে তাদের 


অসদ্ভাব ছিল না। গত নভেম্বর মাস, 


থেকে ওখানে প্যাটেল ইনাঁজনিয়ার্ং- 


ওয়াকসের শ্রমিকেরা মাইনে বাড়ানো 


আড়াইশ শ্রামাকা গ্রেপ্তার হয়েছেন। 
ইন্দিরা গান্ধী নাঁক-কানার সুরে 
ভারতের সংহতি বলে যে চীতবাঁর 


করেছিলেন, এটাই তার - কার্যকর. আর গীভূন্য দরকার, 
ফিক্সড ভিপোজিটের স্থছ 
রেকারিগ ডিপোজিট 


নমুনা । - 
হিমাচল প্রদেশের Ee 
মুখ্যমন্ত্রী পারমারের এহেন উস্ক্ানি- 
মূলক ভাষণ ও অন্য রাজ্যের শ্রম- 
জবা. মানুষদের তাড়িয়ে দেবার 
জন্যে প্রকাশ্য ঘোষণা করে পর্ণলশ 
দিয়ে ঠ্যাঞ্গানোর ঘটনা পার্লামেন্টের 
কিছু দিছি; সদস্ঠকেও বিচলিত 
কূরেছে। সি পি এম, দি পি আই 
সোস্যালিষ্ট, ডি এম কে এবং নর্দ- 
লয় কুড়ি জন" সদস্য 
প্রধানমল্তীর কাছে ডাঃ পদরমারের 
বিরুদ্ধে ভারতীয় সংহতি 'বনষ্ট 
করার অন্তর্ঘাতা কার্ধবলাপে 'িপ্ত 
হবার আভযোগ' 'করেছেন্‌। 

কিন্তু হীন্দরা গান্ধী 
চালিত হয়ে উঠবেন, অ ভেবে 


নেতার কোন কারণ নেই। কেন না 


তার কংগ্রেস দল ভারতের , অর্থ 


নপাঁতকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে, 


রাজনপাঁত থেকে! গণতন্ত্রকে নির্বাসিত 
করেছে এবং. ভারতকে খণ্ডাঁবখন্ড 
করে আবার কাণ্শ-কোঁশল-মথুরা- 


একযোগে 





একের নামে. 

দূচ্টাল্তসবরূপ অল্প প্রদেশের 
কথাই ধরুন। ম্সম্থ্র ও তেলেঞ্গানার' 
আঁধবাসীদের মধ্যে কারা বিভেদ 
সৃষ্টি করল? আজ অল্ধপ্রদেশের 
এঁক্য ও দংহাতিরক্ষার নামে কংগ্রেস 








থেকে খবর এল - প্রধানমন্ত্রী নাকি 
ভেঙ্গাল রাওকেই পছন্দ -করছেন। 


হাইকমান্ড দলীয় শাসন কফাঁরিয়ো অমনি আগের বিরোধী ষাট জনের 


আনার জন্যে যে ছয়দফা জোড়া- 
তাল প্রস্তাব করোছলেন, তা 
কংগ্রেস দলের সুষোগসন্ধানী কজন 
ছাড়া অধববাস্সীরা আমল দেয় ন। 


কংগ্রেস ভাণ দ্বরছে যেন অন্ধের নতুন - 


ম্রখামন্তশ কে হবেন সেটা ঠিক করা 
গেলেই আর সব সমস্যা জলবৎ তরল. 
হয়ে যায় - আবার আভ্য- 
ল্তরীণ স্বার্থ সংঘাতে জর্জর 
কংগ্রেস দলের পক্ষে গণতান্কিক 
পদ্ধাঁততে একজন দলীয় নেতা 
নির্বাচন করাও সম্ভব হয় নি। তাই 
তারা হাঁদিস্তিতেন হষাঁকেশ হীন্দরা 
গাম্ধীকেই নেতা মনোয়ন' করবার 


তারা হাঁদাস্থতেন হৃষীকেশ গন্দিরা -তি 


চেয়েছেন। আবার এঁর মধ্যে বরহ্মানল্দ 
রোঁভ আর নরাসংহ রাও, দুজন 
প্রান্তন মুখ্যমন্ত্ প্রায় ষাট জন এম 
এল এর সই সংগ্রহ করে ফেলেছেন 
ভেঙ্গল রাওয়ের . বিরুদ্ধে রামচন্দ্র 
রেন্ডি পক্ষে । পরদিনই দিল্লী থেকে 


মধ্যে চৌত্রশজন আলাদা - চিঠি 
দিলেন, “আমর! আর ভেঙ্গাল রাও- 


য়ের বিরুদ্ধে নই, তার পক্ষে চলে . 


এসেছি ।» ঘোড়া কেনাবেচা করতেও 


কংগ্রেস মনোনয়ন প্রার্থীদের দর- 
খাস্তও আহবান করে বসলেন। ফলে 
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নন্দিনীকে সামলে দিন। উড়িষ্যা 
কংগ্রেস ভাগ্যান্বেষীদের . ষড়ষল্ম ও 
মনকষাকাষতে আচ্ছন্ন । শোনা “যায় 
ইন্দিরা গান্ধী স্রাসাঁর রাজ্যপালের ' 


বসহ। এীনয়ে সংসদ সদসেযরও 
কঠোর সমালোচনা করেছেন। প্রসাদ 
বসু কেন ? তানি তো অবসর গ্রহণ 
করেছেন কমাস অগে। 
(শৈষাংশ অষ্টম পঠায়) 


এখন ইউক্কো ব্যাংক 


আপনাকে দিচ্ছে ফিক্সড 


 ডিপোজিটের উপর শতকরা ৯ 
ভাগেরও বেশি কার্যকরী সমু. 


পরিকল্পনায় 


জগ দেওয়া 


বিশদ বিবরণের জন্যে আপনার 
শাখার সাথে যোগাযোগ করুন 4 


জনগণকে 
স্বাবলম্বী করে 


তুলতে সাহায্য 


করছে, 


2 
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ভিয়েতনামে মাহি নীদের উঙ্কানী 


এর (দেপ'শের পর্যবেক্ষক). 


ভিয়েতনামে মাঁকি'ন পৃতুল থিউ ঢুকে পড়ে ধান চাল লুঠ, কর! বা 
সরকার ঘথ্বরীতি নান ধরণের জোর করে এখানকার আঁধবাসীদের 
বিপজ্জনক - কার্যকলাপ , চালিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ . এক 
যাচ্ছে। এই কাজগলোর একাঁট হল কথায় বোন্দেটোগাঁর করা। 
প্যারিস ? শাল্তিান্তর  অংমাননা , 
করাঁ। গণতন্মী ভিয়েতন্মম প্রজা-' গুলোর বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েত- 
তন্ত্র (উত্তর ভিয়েতনাম) অম্প্রীত . নামের জাতীয় মান্ত ফোঁজ হংশ- 
একা বিবৃতিতে রলেছেন যে, দাঁক্ষণ য়ারী দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
ভিয়েতনাম প্যারিস চান্ত সম্পাদনের, সম্প্রতি প্রচণ্ড ঝড় ও বন্যার তাণ্ডবে 
(আঠাশে জানুয়ারী) পর থেকে মৃধ্যতাং বো, কোয়াং দা, কোয়াং 
* ২৭৭৩০২ বার চান্ত লঙ্ঘন করেছে। নাম, কোয়াং, নগাই; বিন দিন ও 


চান্ত লঙ্ঘনের কায়দাগুলো হল, অন্যান্য ' প্রদেশ বিধ্বস্ত আহত 
উত্তর ভিয়েতনামের সীমানায় অথবা মানুষকে যথাসাধ্য সেবা করার জন্যে 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের ম্যার্ভত ফৌজের ম্দান্তফৌজ ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
আঁধকৃত অণঞ্যলগলোতে বোমাবাজাী টি না দা 
কারা, জোর ' করে এসব অণ্যলগুলোতে বন্যার 5 বিগ মুস্তাণলে 





“বমান, 


“থিউ সরবারের এই জঘন্য কাজ- 


‘মার্কিন তাঁবেদার থিউ সরকার 
ফ্যাসস্ত হলা চালিয়ে যাচ্ছে। 

মাকিনি সম্মাজ্যবাদও ভিয়েতনামে 
করে 'দিয়েছে। দম্প্রাত মাক্কন 
(এসা আরু ৭৯) উত্তর- 
ভিয়েতনামের আকাশ লঙ্ঘন বরে 
হ্যানয়, হাইফং প্রভৃতি, শহর পর্য- 
বেক্ষণ বরেছে। গণতন্ত্রী ভয়েত- 


- লাম প্রজাতল্লন (উত্তর - ভিয়েতনাম) 


গত উনিশে নভেম্বর.এক 'ববীতিতে 
মার্কন য্স্তরাষ্ট্রেরে এই বিপজ্জনক 
খেলার প্রাত সবইয়ের দৃষ্টি আক- 
ষ্ণ করছেনা। মাবিনি' যন্তরাচ্ট্রের 
এই উস্কানি কি রড় রকমের হাম- 
ল্বার প্রস্তুতি? : 
৮ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভিয়েতনামে 
তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার 
খেয়ে মাবিনি” সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে 
নতুন। করে উদ্কানিমূলক কাজ কার- 


রি ২১). সাজানো বাগান | হ্যা, স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে আপনার সুন্দর : 


সংসারটি যেন সাজানো বাগান |. - 
' ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে, স্ত্রীর ভরণপোষণ .- ' 


এই নিয়ে আপনার কত রঙীন স্বপ্র, কত আশা, কত কল্পন] ! 
ওদের কোনো অভাঁবই তো আপনি রাখেন নি! কিন্তু--*কে 
বলতে পারে ? ছুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ যদি আপনার কিছু একটা 
হবৰ তাহ দত৮55 ১৬ 
i যাবে ? ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, বিয়ে, কিছুই কি হবে 


নাঃ স্ত্রীর ভরণপোষণের কি হুবে ? 






/এ নিয়ে ভাবনার কারণ নেই । লাইফ ইন্সিওরেন্স, 
কর্পোরেশনের বিবিধার্থসাধক বীমার মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করে 
নিতে পারেন । আজই' নিকটস্থ এল, আই. সি-র অফিসে 


এ 
~~ 
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- আরব ও 


_ ইজরাইলের অর্থনপাঁত চরম দুর- 


সাধরধ মানুষকে জর্জারত করছে। 


"চাপানো হচ্ছে। 





বার শুরু করে ইজ্রাইনমারফৎ। করে কর চপান্দে হচ্ছে। ইজরাইলের 
ভিয়েতনাম শান্তি চুন্তির' পরে মনিব মর্কন যন্তরূজ্্র অবশ্য নতুন শু 
বিদেশ দর্পণ এসম্পর্কে বে ইনপিত নতুন আর্থিক সাহায্য দিয়ে ইজ্- , 
করা হয়েছিল, এখন তা সত্যে পারণত রাইলকে চাঙ্গা করার মতলব করছে। 
হয়েছে। কিন্তু মাকিন' সাম্রাজ্যবাদ ' গত যুদ্ধে, লম্মিলিত আরব ও 
ভেখোহুল, এবারও ইমরাই কারদা আঁফুকান “দেশগুলোর সামনে ইজ- 
যাজ্ঞবাদের সে-আশা চূর্ণ করেছে, ECR TE তা 
আফ্রিকার সম্মিলিত দক জা নি দু 


মাননষ। তাই নতুন করে মাঁকর্ন বর। 5 

সাম্্জ্যবাদ ভিয়েতনামে. ফুদ্ধ জাইয়ে . 5 

রাখতে চাইবে। - দেশ দপণ 

ইজরাইিলের অর্থরণাতর (সপ্তম পন্ঠার পর) __ 
সন্দেহজনক ঘটনা 


ভাগুচ?র অবদ্থা ূ 

আরব ইজরাইল, যুদ্ধের পর - কিন্তু প্রসাদ বসার মত গণণভা- 
বাহন সৃষ্ট ও দন্মাস পীড়ন 
বস্থার মধ্যে এসে পৌছেছে।-সাগ্রা- ৯ চাঁলয়ে বথ দখলের রাস্তা বাধলে 


জ্যবদশ ইজরাইল অন্যায়ভাবে দেখার ব্যবস্থা কজন নিতে পারেন? . 
আরবভূি গ্রাসের যে ষড়যন্ত্র করে- প্রসাদ বস; হয়তো প্রকাশ্যে অবসর 


ছিল তার -জন্যে নিরীহ জনগণকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 


ভুগতে 'হচ্ছে। ইজরাইলের ফ্যাসী- গোয়েন্দা দপ্তর রিসার্চ আ্যান্ড এনা- 
রা সরকার নতুন করভারে লিটিক্যাল উইংয়ের গোপন দায়িত্ব 
গ্রহণে বাধা কোথায়। প্রধানমন্ত্রীর 
বলতে গেলে, জোর করে «“চ্বেচ্ছদান” মুখ্য ব্যান্তগত সচিব পি এন হাকসার 
এই এস্বেচ্ছাদান” তো অবসর নিয়েছেন। তব; ভারত- 
রত 
পরিশোধ”) বর্তমানে ইজরাইলের নেত্‌। 
এজরগীসরকার দেশের অর্থনপীত - প্রসাদ বস্‌ উত্তর প্রদেশে কি 
যেখানে নিয়ে এসেছে ভাতে সরকার করতে পারবেন জানি না। কিন্তু 
ধণ. পারশোধ করতে পারবে বলে ইতিমধ্যেই উত্তর প্রদেশে কয়েকটি 
মনে হয় না কারণ ইজরইলণ সর- সন্দেহজনক ঘটনা ঘটেছে। সিদ্ধার্থ 
কারের মতে, এ যুদ্ধে সাতশ বেট রায়ের মত বহহগুণাকো কেন্দ্রীয় 
ডলার খরচ হয়েছে। শুধু মানব সাম- মন্তীপদ ছাড়িয়ে উত্তর প্রদেশে 


শরর্ধ খাতে। উৎপাদনের ক্ষয়ক্ষাতর মুখ্যমন্তী করে পাঠানো: হয়েছে। 
, পারমাণও আরো পণ্টাশ কোটি বহগণাজীর 


যব 
টাকা। এছাড়া অছে জংগী সরকারের কংগ্রেসী পরি এল হাবাদ, কাণ- 
বার্ষক- বরাদ্দের পাঁচশ কোটি পনর, বারাপদীতে ছার হাঙ্গামা 
টাবা। সৃষ্টি বরে চলেছে। সি পিআই- 
এত করেও ইজরাইল তার অর্থ. এর ফ্ব নেতা .বদুনাথ সিং আভ- 
টর্তিক ভরাডুবি হাত থেকে 'ধোগ করেছেন -কমল'পাঁত ' 'তনয় 
নিজেদের বাঁচাতে পারছেনা । তাই- লোকপ্পাত ্রিপাঠির, বিরুদ্ধে" ষাতে 4“ 
জঙ্গী: শাসক -মান্ষকৌ শাসাচ্ছে। তান “তান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারেন 
ইজরইলের অর্থমন্ত্রী পিনাস সাপর - তার জন্য তাকে গুণ্ডা আইনে“ আটক 
লেককে এই ' বলে শাসাচ্ছে যে,' রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
যারা স্বেচ্ছাদান. করবে না তদের এবার অংশ্য *স৷ দি আই "উত্তর 
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রদেশ নির্বাচনে কংগ্রেসের সহযোগাঁ। 


শত 


তারা 'বশ্বাদঘাতক বলে চাইত উত্তর প্রুদেশের  'শহরাগ্লে মাথা 


হবে। পিছ রেশনের পরিমাণ দিবগুণ করে 
- ইজরাইলের জঙ্গী শাসকদের - দেওয়া হয়েছে। 

িরুদ্ধে ইর্জরাইলের জনমত ক্রমেই কিল্তু এতেও কি রক্ষা আছে। 
ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে। জেল, িপটান, এলাহাবাদ, কাণপুর বারণ 
খুন! ইত্যাদি ভয়কে অগ্রাহ্য বরে লক্ষেত্রী সব বড় বড় শহরে ছা 


মানুষ সরধ হয়ে উঠছে। এখন বিক্ষোভ, হরতাল চলছে। বামপদ্থী 


ইজরূইলপ বন্দী শ্শীবরে কয়েক” সব দল এক্বদ্ধ হয়ে গণ আন্দোলন ১ 
হাজার শান্তকামী মানুষ রয়েছে গড়ে তুলছে। নির্বাচনে. কারচ্ীপর ' 
যাদের পশুর মত খাটানো হচ্ছে। ব্যবস্থ৷ প্যকাপোল্জ. করলেও গণ” 
যুদ্ধ. ইজরাইলী অর্থনশীতকে বিক্ষোভকে দমানোর জন্যে উত্তর, - 
কমেই ধৰংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। প্রদেশের পালিশ বাঁহনীর ওপর 
সাম্প্রাতক যুদ্ধের. পূর্থহেই আর বহহগণাজী নির্ভর বারতে 
শতকরা চাঁল্পশ ভাগ কর বেতনের পারছেন না। তাই বারো ব্যাটোলয়ান 
ওপর চাপানো হয়োছল। এখন নতুন স আর 'প তলব করা হয়েছে। 








প্রতিচ্ছাব। কংগ্রেসের দৈনন্দিন 
কাজকর্ম চালানোর সাংগঠানক 
দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা হলেন মবখ্যত 
, কংগ্রেসের সভাপাঁত ও সাধারণ সম্পা- 
। বর্তমানে সাধারণ সম্পাদকের 
ঠধ্যা চার। পদাঁধাধারের চার জন 
সম্পাদক! সমপর্মণয়ের হলেও 
' শ্্ীচ্দাজৎ যাদবের প্রাতষ্ঠা, প্রন্ভাব ও 
প্রঅপ অন্য তিন জনের থেকে অনেক 
বোশ। তান যেন -বড় সাধারণ 
সম্পাদক। অবশ্যই তাঁর পরে কে 
মেজো কে সেজো আর কে ছোট 
সাধারণ সম্পাদক সেটা বোঝা কঠিন। 
অনেকেরই সম্ভবত জানা নেই যে 








কংগ্রেসসেবী বর্তমানে কংগ্রেসের , 


সাধারণ সম্প্দক চতুষ্টয়ের অন্যতম। 
ক্গ্রেস মভার্গাত ' ডাঃ শঙ্করদয়াল 
শর্মার, এই ছোট্র রাজনৈতিক পরি- 
বারটি বেশ দুখেই দিন গুজরান 
ছিল৷ কিন্তু এই সখী পারি- 

কপছলেও অস্খের কালোছায়া 
দেখা শদল। দাধারণ চম্পাদক 
শহসেবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীমতী 


পূরবী মুখাজশির ওপরে ভার পড়ল- 


এ আই সি সির দপ্তর পরিচালনার 
হিসাব পত্তরের ওপরে নজর রাখ- 
যার। এর ফলে বয়েকজন বাস্তুঘঘঃ 
. বাস্তুহারা হল, আরও অনেক ব্যাপারে 
এমন ক্লার্যকর বাবস্থা গৃহাঁত হুল 
যার-কারণে চুুখী পারধারে অসুখের 
অনুপ্রবেশ ঘটল । - পদ্যাধকারশদের 


' পারম্পারক! দম্পর্কে অবনাঁত ঘটল। ও ৃ্‌ 
| ‘ভাবে কংগ্রেস জন্ডার থেকেই করা 


ট্রেড ইউনিয়ন 
(ভৃতাঁয় পঙ্ঠার পর) : 


নিয়ন মহল স্পম্ট বুঝতে পারছেন 
যে মৃখ্মল্ণী শ্রীরায়ের কৃপাদৃঞ্ি 
এখন লক্ষনীবাবদের গ্রুপের এদিকেই। 
তান ক্রমাগতই এ দিকে ক’কেছেন। 
ওদের গেম্ঠীর “বেআইনী : এংং 
সংগঠন বিরেধী” শিক্ষা বাঁচাও 
কাঁমাটকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত 
দিয়েছেন! যব সংগ্রাম কামাটিকেও 
কংগ্রেসের পাল্টা সংগঠন 
ঝে দ্বাকাতি দেয়া হয়েছে। 
লক্ষীকাম্ত বস্র নেতৃত্বাধীন 
এল সি সির এখন অপর গোজ্ঠীর 
সঙ্গে আপোষের “বিন্দুমাত্র মনো- 
ভাব নেই। তারা মনে করছেন কি 
শপ এন মি-ইউ ৷ নেতৃত্ব এখন 
পুরোপুযার সি পি আসয়ের কবলে 
যেমন ছাত্র পরিষদ আর যুব বংগ্রে-- 
নও ওদের সঙ্গেই, চলছে। 





Ed 


"দপ্তরের আভ্যন্তরীণ 


- হয়ে “থাকে ।- 


দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ না হলেও সোজা- 
সুজ কথাবার্ত৷ প্রায় বন্ধ হয়ে গেলএ 
কংগ্রেস সভাপাতি ডাঃ শক্করদয়াল 
শর্মা ও অন্যতম _সাধারণ সম্পাদক, 
শ্রীমতী পুরবাঁ- মুখাজশর মধ্যে 
বর্তমানে যে তেমন বিশেষ বাক্যালাপ 
নেই, এই সত্য ঘটনাটি অনেকের 
চোখেই পড়ল। -- , 

এই' নাট ন সাত ঘটল 
এই কারণে যে এ মাই 1স দির 
উপদলায় 
মখ্জশী তেমন; ব্যঝে উঠতে পারেন 
নি। এ কথা তে শ্রীমতী মৃখাজশীর 
অজানা নয় যে যেখানেই দহ জন 
কংগ্রেস, সদস্য সেখানেই দুইটি উপ- 
দল আর _ পশ্চমবঞ্গের শ্রীমতী 
মুখাজশি নিজেও তো তেমন উপা- 
দল'য় রাজনশীততে দীর্ঘ দিন ধরে 
হাত পাঁকয়েছেন। তাঁর পক্ষে তাই 
এ আই সি দিস দপ্তরের আভ্যন্তরীণ 
উপদলীয় রাজনশীতঁটি আঁচ না 


"করতে পারাটা তেমন বোধগম্য নয়। 


সম্ভবত ভুল বুঝে পাঁটর দেওয়া 
কোন কোন শ্লোগানের ওপরে তান 
বেশি আস্থাস্থাপন করাতেই এইটি 
ঘটেছে। রর 


কাঁড় নিয়ে বিরোধ 

বংগ্রেস সভাপাতির, দঞষ্গে শ্রীমতী 
মুখাজশির-এই বিরোধাটর মূলে নাকি 
হিসেবের বাঁড়। কংগ্রেস দভাপাত 


পাপী 


‘অনেক বাদে প্রচুর" অর্থ ঝয় করে 
থাবেন কংগ্রেস তহবিল থেকে যার - 


কোন রাঁসদ বা ভাউচার থকে না। 
কংগ্রেসের সঙ্গে ' সম্পর্কহীন অনেক, 
'বাজের, যেমন ব্যন্তগত সফর প্রচার 
যানবাহনাদির দরুণ খরচও এই- 


“দশর্ঘীদনা ধরেই এই 
রাত চলে, আসছিল কংগ্রেস 


খিদমদগার আর বড় সাধারণ দম্পা- 
দক শ্রীযাদবের . বাসায় - তিনজন 
আর এ সবের কাঁড়ও এ আই ?স সি 
দপ্তরই জনগয়ে থা্রকা। খরচ সংযত 
ও বিধিবদ্ধ করতে গিয়ে শ্রীমতী 
মখাজশিকে এই সব অপ্রিয় ব্যাপারের 
সম্মুখীন হতে হয়। আর সোঁটই 
বিরোধের পর্যায়ে এসে পেশছায়। 


কে আনমদল্যে পাবে? ৩ 


কংগ্রেস "সংবিধানের বিধান হচ্ছে 


কংগ্রেস সভাপতি প্রয়োজ্ঞনানুষায়ী 


অন্যান্য পদাঁধকারী য়্যেগ বরে 
থাকেন।।০ অর্থ ২ ওয়াং, কমাটির 
অধিবাংশ .সদচ্যের মতই সাধারণ, 
সম্পাদক ও' কোষাধঃক্ষ প্রস্ীতি পদা- 
ধিকারীরা, হচ্ছেন কংগ্রেস সভা- 
পির মনোনীভাী ভাই: এই. সাধীব- 
ধানিক 'বাঁধর উল্লেখ করে কেউ 


কংগ্রেস দাভাপাঁতকে এটা বোঝালেন 
যে সাধারণ সম্পাদকরা হচ্ছেন সভা- 


'পাঁতর 'সম্পাদক। কাজেই - তাঁদের 
সবাইকে সভাপাতর নির্দেশ অন্- 
যায়শ চলতে হবে। সৃজপাঁতর নির্দেশ 
ছাড়া-কছু করবার এন্তয়রি সাধারণ - 
সম্পাদকদের নেই। বিশেষ করে 
শ্রীমতশ মুখার্জর পথে অন্তরায় 
সৃষ্টি করবার জন্যই যেন তাই সভা- 


পাতি ডাঃ শর্মা নির্দেশে জার কর-. 


লেন যে কারুর পক্ষে প্রধানমন্ত্ীব 
সঙ্গে সরার্সার সাক্ষাৎ করা চলবে 
না, সব সময়েই প্র প্রপার চ্যানেল” - 
যেতে হবে অর্থাৎ কারুর পক্ষে 
প্রধানমন্ত্রীর সঞ্চগে দেখা করা দর- 
কার হালে সেটা করতে হবে কংগ্রেস 
সভাপতির অনুমোদন নিয়ে, তাঁরই 
মাধ্যমে । আর সেটাই হচ্ছে 'প্রপার 


চ্যানেল”। এই নির্দেশাট, জার হয়ে- 


ছল শ্রীমতশ মুখাজশির.সঙ্গে ডঃ 
শর্মার -বাক্যালাপ বন্ধ হরার আগে। 
এই.বিরোধের শেষ পাঁরণাঁতি ক হবে 
তা এখনই বলা কাঁঠন। তবে খুটির 
জোর যাঁর বেশ, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর 
প্রয়োজনাননকল্য প্রত্যক্ষত যাঁর অন্- 
বলে যাবে শেষ পর্ষষ্ত এই বিরোধে 
যে তিনিই জয়লাভ করবেন তাতে 


নিষ্ট পাটি তিনি কেন ছেড়ে এসে- 
ছিলেন-ত নিয়ে কোথাও কোন বিথা 
শোনা যায় না। অবশ্য কংগ্রেসে 
যোগদানের পরে তাঁর প্রগাঁতশীল 
ভাবমর্ততে যেন আরও এক পোঁচ 
প্রগাতিশীলতার রগ লেগেছে, প্রগাতি- 
শগলতার দীপ্ত, আরও উজ্জ্বল 
হয়েছে। অই বিগত অক্টোবর মাসে 
মস্ক্যেতে যে শান্ত শান্তস্মুহের 
বিশ্ব মহাসম্মেলন অন্দঙ্ঠিত হল তাতে 
যোগদানহ্যরী দুশো দশ জন সদস্য- 
বিশিষ্ট ভারতাঁয় প্রাতীনাধ দলের 
নেতৃত্ব বার গুরুভার দায়িত্ব পড়ে 


“ছিল তাঁরই কাঁধে। প্রবীণ কমিউনিস্ট 


নেত ভূপেশ গ্প্তও- িয়োছলেন 
শ্রীধাদত্রে নেতৃত্বাধীন এই, প্রাতানাধ 
দলে, সাধারণ চঙ্গস্য হিসেবে । স্মর- 


ণীয় এই যে কাঁমউনিস্টী পার্টতে ৮ 


পালের সঙ্গ শ্রীধাদকের্র ফেগাযোগ 
বেশ ঘানষ্ঠ। আরও শোনা যায়, 
যে কলকাজয় গেলে, শ্রীযাদব 'জিৎ- 
পালদের আঁতিথ্য-আপ্যায়ন গ্রহণ 
প্রদ বিশেষ সনুইটে। ' অন্যাদকে এও 
শোনা যায়, যে শ্রীষশপাল কাপুরের 
নাম শুনলে প্র্গাতশখলর্য ভূর; কোঁচ- 
কান তাঁর সঙ্গেও শ্রীধাদবের যথেষ্ট 
হদ্যতা-বিভিল্ন সমন্্যাঝনোদন আসরে 
ও বাসরে ওঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগ ও, 


কলা হয় ভ্টমশি, - 
এ আই সি৷ সি দপ্তরে জনৈকা বিশেষ 
দর্শনা তক্বা তরুপীর আবির্ভাবও 
অনেকেরই চোখে পড়েছে! এ আই 
সি সি দপ্তরে যেন ঝড়ো হাওয়ার 
দর্মকা খেলে গেল। জাত আঁভজাত 
পাঁরুধারের শিক্ষিত, মেয়ে, ইংরেজ 


্রবার্তত. ইন্ডিয়ান সিভিল সাঁ্ভসের : 


চাকুরী শেষে স্বাধীন- ভারতের .রাজ্য- 


পাল পদে বৃত এক পিতার কন্যা . 


কোথায় তাঁকে কি কাজ দেওয়া যায়। 


স্বভাংতই প্রথমে মাহলা বিভাগের, 


কথাই ভাবা হল। আগ্রে থেহবই 


সেখানে মৌরুরসীপাট্রা নিয়ে জাঁকিয়ে 
বসে রয়েছেন লুরক্গিন্টী ও হস" . 
জ্জিঅ দীর্ঘ দিনের বংগ্রেস সেবিকা ' 


শ্রীমতী মুকুল ব্যানজশি এম পি! এ 
যেন তাঁর সাম্রাজ্য। ভাই নবাগভার 
কপালে সেখানে শেষ পর্যন্ত “ঠাঁই 
নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তর”। তাই 
বড় “্তরাঁর” খোঁজ করতে হল আদর, 


তা মিলেও গেল। শিব) হল যে যুব % 
কংগ্লেমের সুরম্য বৃহৎ তর্ণশতে এই ' 
নধাগতা তরুণীকে, বাঁয়ে দিতে 
পারলে “যাবনজলতরঙ্গে” সে! তরণশ 
তর তর করে এঁগয়ে চলবে। যব £' 
“কংগ্রেসের সম্পাদক পদাদনে বসানো, 


॥ল্র॥ 


অর্থের অনর্থ 
শোনা যাচ্ছে ফে, অর্থ ঘটিত 
ব্যাপার অনর্থ সৃষ্ট করবার মত 


অকদ্থায় এসে গ্নেছে। এ আই সি দির 


উমাশবকার দশীক্ষতকে প্রগাতশীলরা 
দাক্ষণপল্ধী রক্ষণশল বলে গণ্য 
করেন। টাকার ঘড়া 'তাঁর এন্তিয়ারভুক্ত - 


হলেও তিনি নিজ হাতে টাকা স্পর্শ 
হলেন জিংপাল। শোনা বায় শ্রীজৎ- 


করেন না, সে দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে 
তার 8 বহ তা রি» অর্থাৎ শি বধ 
হাতে।' আগে যব কংগ্রেসের জন্য 


বা বরাদ্দ হয়েছিল দ: লাখ টাবা। - 


বব কংগ্রেসকে চাঙ্গা করবার জন্য. 
- পশ্চিমবঙ্গ থেকে আনা হয়োছল 
“ছোট নেতাজ” প্রিয়রঞ্জন দাস- 
মন্দীকে। দু 'লাখ টাকায় যুব কংগ্রে- 
সের আসর হয়ে উঠল সরগরম। 
চলল কিছুদিন। হঠাং দেখা গেল 
টাকার প্রোত থেমে গেছে। কো / 
[যে কী ভাবে এবং ভেবে এ ন্রোত- 
প্রবাহের উৎসম্মখ কাঁ চাপা "দিয়ে 
থামালেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ 
দিকে যুব কংগ্রেসে . সঙ্কটের ছায়া 
নামল। কারণ" টাকার অঢেল প্রবাহ 
ছাড়া যুব কংগ্রেস তথা খোদ কংগ্রেস 
কারুরই কাজকর্ম এগোয় না। তাই 
_অনাকাঁঞখত . আর্ক সঞ্কট যে. 
অহেতুক নয় সেটাও স্ানাশ্চত। তবে 
এর পারণতি এখনও অনিশ্চিত। 
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' ৪ দশ ॥ 
ঘোষের আমল . থেকে বাংলা নাটকে 
পশম, যাত্রাণালার, রড ৫ রি Q) পে হল ন দলে 
রাজা 'লিয়রের ছাপ: পড়েছে, কালু 
" ডে) যাত্রা সম্মেলনো চি পালাখার্নি জমে ওঠে নি। রাজা ও হেয় প্রতিপন্ন করতে" রাজা মার্কাসও তার ব্যতিক্রম নয়। স্মুমা- 
* তিনখন. পালাকে প্রকৃত অর্থে রাধাকান্ত. দেবের প্ররোচনায় ভণ্ড রাধাকাল্ত তাঁর বন্ধ স্থানীয় কয়েক জের মেহনত মানষকে সংগ্রামে 
প্রাতমূলক বলা যেতে পারে। পালা তান্বিক ব্রাহ্মণ: নহুষ শর্মা ওলা- জনকে জানিয়ে শানয়েই হান প্রেরণা দিতে পারলে কার্ল: মাস 
1তনথানি' হল “ঝড়” “কার্ল মার্কস” বিবিকে কেন্দু করে ভিরোঁজওর ' চক্রান্তে িগ্ত হন। এট? ঠিক বাস্ত- নাটকের সার্থাকতা। সৌদি থেকে 
এবং “াণদেবতা”। প্রযোজনায় ষথা- বিরদ্ধে যে হান চক্রান্তের জাল বানুগ হয় নি! মর্ধদাসম্পন্ন ব্যন্তি তরুণ অপেরার ব্যুটক খুব 
ক্রমে লোকনাট্য, তরুণ অপেরা এবং বিস্তার করেছে, তা এত "দীর্ঘ আর যখন কোন হন কাজে নামে, তখন ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। 
নবরঞ্জন অপেরা? প্ঝড়”-এর পালা- এত বেশি দংখ্যক দৃশ্যে তার অব- -সে নিজের মনের সলোও নিজে 'গণদেকতা”. পালাখানিও , শম্ভু 
কার উৎপল দত্ত তাঁর “রাইফেল”, তারণা মে বহু জায়গায় ব্যাপারটা বণনা করে।_ অন্যকে ত সো তার বাগের রচনা। এমন উচ্চ মানের 
- “সমর শাসন”, “জয় . বাংলা”, অত্যন্ত একবেয়ে এবং বিরাস্তকর গহন মনের খবর "জানতে দেয়ই লী, পালা' যাত্রায় বোধ হয় ' খুব কমই 
/স্যাসীর তরবারি” ইত্যাদি পালা ঠেকেছে। সমগ্র নাটকের এগারোটি বরং. ফি দিয়ে-সে তার কাজের ' হয়েছে। সমাজ বিবর্তনের -বৈজ্ঞানক 
মারফৎ বাত্াজগতে ইতিমধ্যেই দৃশ্যেই রয়েছে নহন্ষের উপস্থাত! যোগ্য কৈফিয়ং খাড়া করে নেয়। দৃষ্টভাঞ্গি প্রয়োগ করে এই পালায় 
ডিল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর “তাছাড়া এই স্থূল চক্তান্তাঁট শজ্প রাধাবাল্তি দেকের , দঙ্কমের পদ্ধ- লেখক! দেখিয়েছেন যে পুরাণে 
“সমদ্রশাসন”, 1: প্জয়বাংলা”, রসোত্তার্ণ ‘না হওয়ার ফুলে নাটক- তিটা তাই মানতচারতের রতি অনু- 


বার্ণত দেবতার হলেন আর্য ও" 


এ বছরের পালা 


পালা কিন্তু ব্যবসাক্সিক। সাফল্য লাভ 
করতে পারে নি। অন্যান্য পালার্গাল 
, শিপমান ও. ব্যবসায়িক মূল্য উভয় 
দদিক৷ থেকেই সাফল্যমণ্ডিত। তাঁর 
“ঝড়’এর মধ্যে 
তান হিন্দ; সমাজের অন্ধতা, কুসং- 
স্কার এবং হৃদয়হনতার্র বিরুদ্ধে 
যুক্তিবাদী ভিরোজিও সাহেব ও 
তার ছাত্রদের ধিদ্রোহের আলেখ্য 
ফুটিয়ে তুলবার ‘চেষ্টা করেছেন। 
কিন্তু দযঃখের বিষয়, এ বছর তাঁর 





সানী লাক 


_দেপপের সমালোচক) 


ie ERO 
বাদের শান্তকে সংগঠিত করবার 
প্রথে বাধা। আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ 
সম্পাতি সচেতনঅই- আত্মহননের, 
দিপজ্জনক খেলা ' থেকে আমাদের " 
সতর্ক রাখে। এই আদর্শচন্ঁতর 
ভয়াবহ তিন্ত ফলশ্রতি আমাদের 
. সার্বাক্িক জীবনকে কুয়াশাচ্ছন্ন 


কঁরেছে। পারিবারিক জবন) শিক্ষা, -পরিকজ্পনা অনেক! ক্ষেত্রেই নাট্য- 


সামাজিক উধসব যে কোন ক্ষেত্রেই, 


"এর প্রভাব। সায়ন্ত্নীর সাল্প্রাতক- 


তম প্রযোজনা পহারাধনের দশাট 
ছেলে” রচনা £ রাধারমণ ঘোষ) 
, এই সত্যকেই মণ প্রাভাষ্তত 
করেছে। 

, ফঝকদের মানীসকতা, লুম্পেন চরিল্ন 


-তথাকাথিত শট প্রণয়, সংস্কারাচ্ছলন কনে দেখার দৃশ্য অনবদা। 


'িবাহব্যবস্থা, রাজুনশীতি, ব্যঝসায়ী' 
ও; প্রশাসাঁনক! সৌহার্দ ইত্যাকার 
টুকরো দৃশ্ঠাংশগুলর মাধ্যমে সা 
জের একটা চেহারা পাওয়া গেলেও 


আধানক জমাজের চিত্র বিশ্লেষণে 
ভার কোন সংগাঁতপূর্ণ চ্বদর্থ খুজে 
পাওয়া, যায় না। তাছাড়া নাটা- 
; কাহনীর, সর্বাংশে সামাজিক ও 


রী 





খানিকে অনেক: জায়গায় বলয়ে নর বরের ভার এ রাগে কার অনার্য জাতির শ্রেষ্ঠ পররুষ। এক- 
দিয়েছে। রাজা রাধাকান্ত দেবের -_ দিকে রক্ষা, বিষণ, ইন্দ্র এবং খাঁষগণ 
চাঁরাটিও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে - 





পরে হলেন আর্ধজাতর- প্রতিভূ এবং 
পারে নি। তিনি একজন মহৎ, উদার, শধর, অন্যকে অনার্ধজাতির প্রাতানধিত্ব 
কুসংসকারমন্ত প্ররুষ। হিন্দ: করছেন, শব, বিনায়ক (অর্থাৎ 


সমাজের সম্মানিত নেতা। 'হন্দুদের কয়েকটি -কথা- আমাকে গণেশ যোনি অনার্যজাতির গণনেভা) 
মানসিক সংকধর্ণতা তিনিও ছপা কেউ বুঝল না” দর্শকুিত্তে কোন এবং অনার্য জনতা। আর্যদের 
করেন। কিস্তু ইংরাজী” শিক্ষিত দাগ কাটতে সক্ষম হয় না। পাঁ- অনার্ধশোষণ, আনার্ষদের প্রা 
হিন্দু ফুবক মহলে িরোজওর 
খ্যাত ও প্রতিপত্তি তাঁকে ঈর্ান্িত 
ঘরে তোলে। ভিরোজিওকে লাঞ্চিত 


তান সমকালশীন জীবন নিয়ে কোন. শঠতা, খলতা, নারীলোল১পভা, 
নাটক লেখেন না কেন? ' তাদের হীন চক্রান্ত যেন বর্তমান 
শম্ভু বাগ রাঁচত “কার্ল মার্কস” যুগে সাম্রাজ্যবাদী শীল্তর কুংজিত 
পালাখান ইতিমধ্যেই বেশ জনাপ্রয় চিত্র ফাটিয়ে তোলে। এই. আধুনিক 
হয়ে উঠেছে। জীবনী-নাটকের প্রযো- বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। 
জনায় শাস্জিগেপালের স্থান সবার হিদদদজাতির ধর্মান্ধ কুসংসকারাচ্ছন্ন 
ওপরে। পঁহটলার” থেকে তিনি যে মানসিকতার বিরুদ্ধে এই পালা এক 
ওীঁত্হা সৃষ্টি করেছেন কারগ'মাকর্সে 'বলিষ্ঠ-বনধব্য রেখেছে। . DS 

- এসেও তা অব্যাহত রয়েছে। আমা- (ছ) এ. বছরের দুটি পালা--নিউ 
দেব দেশের গ্রামে গঞ্জের সাধারণ গণেশ অপেরা প্রযোজিত “সল্তান” 
মান্দষেক্া বিদ্পহের মহানায়ক কার্ল এবং ভারতী অপেরা প্রযোজিত, 
" মাক্সের জাঁবনের' সঙ্গে পাঁরচিত “দাবা সামাজিক 
হচ্ছে, এটা কম গোঁরবের কথা নয়। ব্যান্তগত দর্ঘটনা কে করে গড়ে 
কার্ল মাকসের মত বিদ্রোহী চিন্তা- উঠেছে। “সন্তান” এর নায়ক কল্যাণ 
বীরকে যাত্রার আসরে নিয়ে আসার তার স্মী' কাবতা। একটি গান 
দুঃলাহলকতা  শাক্তগোপালেরই তাদের উভয়েরই খুব প্রিয় সেই" 
সাজে। এর জন্য দেশের . জনসাধারণ - গান গেয়ে খুব " আনন্দ 
চিরকাল, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। পায়। কল্যাণ একজন সৌনক। একটি 
তবে রচনার 'ঁদাক৷ থেকে কার্ল মার্কস চক্রান্তের ফলে সে স্মাতিদ্রম্ট হয়ে 
পালাখানি বেশ দু্বল। সমগ্র জগ-' পড়ে। স্মী এবং পত্র টোটনের সঙ্গে, 
তের প্রচলিত চিন্তাধারার ওপর হয়ে যোয় ছাড়াহাঁড়। - তারপর হৎহু- 
কমল'মারটিসর চিন্তাধারা যেন একটা _ দিন পর এক নাটকীয় মুহুর্তে 
' বিরাট উদ্কাপাত। তাঁর চিন্তাধারার টোষ্টনের মূখে সেই প্রিয় পাঁরাচিত 
সেই অসাধারণ মোঁল: পার্থক্যটা গানটি শুনে কল্যাগ তার শর্ট 
নাটকে পারহ্ষট হয়ে ওঠে ি। সমত ফিরে পায়। আমাদের বর্ত- 
শ্রেশীসংগ্রাম বা দ্বন্্মূলক বস্তু- মান হ্যা জর্জর শবক্ষ্ধি সমাজে 
বাদ কাকে বলে, পঠীঁজবাদ কেমন এই কাহনাঁর কি! সার্থকত্য থাকতে 
কিরে সর্বহারা শ্রেণীর জল্ম দেয়, ' পারে? 

শোষণমসুস্ত সমাজ গড়ার পথে -প্দাবী” পালার ব্াঁহনীও প্রায় 
শ্রামকাশ্রেণী কেন প্রধান বিপ্লবী একই ছকে বাঁধা। 
শক্তি, কোন উৎপাদন সম্পর্কে ক স্মৃতিভ্রংশের ব্যপার ৷ ' 
ধরণের শিল্প সাতে ধর্ম দর্শন চৌধ্দরী পর্ব পাকিদ্তানের এব 
সৃষ্টি করে-ছোট ছোট ঘটনার জাঁমদার। তাঁর নাতনী পর্পার, 
মাধ্যমে এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- বাহ ঝাসরে পশ্চিমী পাক সৈন্যরা 
গুলি তুলে ধরা হয় নি। তাঁর পালার হালা দিয়ে অপর্ণার পিতাকে| হত্যা 
মধ্যে আমরা দ'ন-দারদ্র দুদ“শাগ্রস্ত করে।, গন্ডগোলের মধ্যে . অপর্ণা 


১২ 


২ 
রাজনৈতিক বিশ্লেষণের অপূর্ণতা 
রয়েছে। ফালে ঘটনাগলে খানাকটা 
আপাত চমকের সৃষ্টি করেছে। 
নাটকে গান ও নাচের পারিকজ্পনা 
অবশ্য প্রশংসনণস্ন জন্দেহ -নেই। 
কিন্তু গান ও নাচ নাটামড়ের কিছু' 
গাম্ভাঁষকে ম্লান কুরে দিয়েছে। 
গানে সঃরারোপ, সংগীত প্রয়োগের 


রুসসমূদ্ধ। নাট্যকার যদি 'বাচ্ছন্নতা 
এবং এব সম্পার্কত ব্যাপ্পকা সত্যাট 
নাটচকর মধ্যে আবিষ্কারের চেস্টা না 
করতেন, তাহলে অন্যাদক থেকে 
নাটকটির মূলঃ অনেক বেড়ে যেতো। 
অন্ভিনয়ে জয়ন্ত ভট্টাচার্য যথেষ্ট 
বাদ্ধদধপ্ত এবং সম্ভাবনাময়! মিহির 
চট্টোপাধ্যায়ের ল:ম্পেন ' চাঁর্ম এবং 
তবে 
চাঁরৱভেদে কন্ঠস্বরের পার্থব্য রচ- 
নায় কোথাও তার হট রয়ে গেছে। 


অথঘোর 
এব 


শারীরিক ভাষ্য প্রয়োগ এবং স্বাভা- 
বিকতা প্রশংসনীয়। বিল্তু দৈহিক 
গড়ন দু একটা চাঁরতে বেমানান । 
কার্ল মাক্সকে পাই, শিশ:র মত শোকাবহহল অধোর | চোৌখুরণ 
স্রুল কাল'মার্যসকে। পাই, দরদী প্যালেস! অপর্পকে খুজে বার 
কার্লমীকার্সকে পাই, উদাসীন কর্লে- করার প্রচেষ্টা হয়ে ওঠে অদ্ধের 
মাসিক পাই, পুরন । শানিত তর- চৌধুরীর জস্ঈবনের , প্রত। তার 
বাঁরর মত অসাধারণ তীক্ষয বুদ্ধি- সেক্রেটারী প্রলয় এই ব্যাপারে- তাঁর 
চপ বিপ্লবী চিল্তানায়ক “কার্ল দাক্ষণহস্ত স্বরূপ, কয়েক! বছর 
_ মাক'সকে গাই না। সেই, গিরীশ পারে কলকাজর কোন এক নিম্নবিত্ত 


দূরগামণ হওয়া চাই। তাবে গার্দের 
সুরারোপে তাঁর মন্সীয়ানা আছে। 
নাটক চলাকালীন ব্যাক স্কিনে 
আলো প্রক্ষেপণ এবং প্কেচ রচনার 
অলৌবক্তী অস্পষ্ট ও যোয়াটে। 


শেষে উৎপল দত্তকে একটি প্রশ্ন £ঃ তাদের অত্যাচার উৎপপড়ন, তাদের “7 


তাৎপার্ধীবহখন, 


এখানেও. সৈই 


ব্ভুক্ষট কার্ল মাবনিকে পাই, অসহায় নিখোঁজ হয়ে খায়। (গিকলকে ধৃনিয়ে |. 











পার্বারে প্রলয় অর্পপার 
পায়।  “স্ঞেত্রে” »তৃপর্পা 
কিরে। তার পুবসম 
লমপ্ত - সি তস। একো 


শি 


মুক হয়ে গেছে 
বির করে তুলবার সিং এ 
পুর, হয় প্রলয়ের। নাটকখানর , 


মধ্যে কহু বছর আগে স্টার িয়ে- 
টারে অভিনীত “শ্যামলা? নাটকের 
স্পষ্ট. ছাপ। এক নাটকীয় মুহূর্তে, 
অপর্ণা ভাল হয়ে যায়। হাঁতমধ্যে 
সে প্রলয়কে মনে মনো ভালবেসে 
ফেলেছে? পাক .সৈন্য যখন হানা 
দিয়েছিল, তখনও অপর্ণার বিবাহ 
কার্য সাম্পূর্ণ হয় নি। -অঘোর 
চৌধুরী প্রলয়দক তাড়িয়ে দিতে 
চান। কিন্তু এ সাই ঝাহ্যক। 
গতানুগতিক কায়দায় এ নাটকের যব-- 
নিকাপাত হয়, অর্থাৎ মধুর 
ভাবতে অবাক লাগে এই কি 
পালাকার বীরু মুখোপাধ্যায় _বিশি 
গণনাট্য সংঘের একজন: জমাজ- 
সচেতন নাট্যকার ছিলেন, যাঁর নাটক 
“রাহুসুন্ত” একদা আমাদের দেশে 
আলোড়ন দ্যাট করোছিল। দমাজ 
সপ্পকণীবহশন এই অলস কাহিনশ 
তিনি লিখতে গেলেন কোন্‌ প্রের- 





নায়? 


আমরা আজকাল যাকে যথার্থ 
নির্দেশনা বাঁ, ঠিক সে জানি- 
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নিজস্ব একটি ঘরাণা সৃষ্ট করতে 
সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে শ্রীদত্ত 
বোধ হয় আর নির্দেশনার দায়িত্ব . 
গ্রহণ করেন না। তাই “নটা বিনো- 
দিনী”র নিদেশিক হিসেবে আমরা 
পেয়োছ অরুণ দাশগবপ্তকে, বান 
নিঃসন্দেহে আধুনিক দ্‌চ্টিভাঁল্গ- 
১অমপন্ন একজন- অত্যন্ত উচ্চমানের 
নির্দেশক। “নটী বনোদন?” পালায় * 
তাঁর’ কাজ গভীর উৎকর্ষেক নিদর্শন 
রেখেছে। তাঁর্‌ নির্দেশনায় দুটি 


ধারার অপট্ব মিলন ঘটেছে_একাটি , 
. যাত্রার বনেদী ধারা যা শ্রীমপ্ডিত' 
করেছেন সূর্ধকুমার দত্ত এবং অন্যাট 
আধুনিক ধারা যা আমরা পেয়েছি 
পাশ্চাত্য নাটকের কাছ থেকে) 

' (শেষাংশ এগারো পড্্ঠায়) 


এ 











নিংসন্দেছে-একটি সৎ প্রযোগ্ক না 
। সরোজ্গমোহন মিত্র ৰাঙল্গদেশ 


একাডেমী 
২৮শে-ডিসেম্বর সন্ধা! ৬-৩০ 
পদ্য-গদ্য-প্রথ 
রচনা/ির্দেশনা : জোছন দস্তিদার 


* -' কুপান্তবীর ৫যোজন! 


হলে-টিকিট পাবেন ( ১-৭টা ) 








be) 





বোধ হয় তুলনা নেই। 
নির্দেশনা কিছুটা 


অসাধারণ দক্ষতায় চলাফেরা কাঁরয়ে- 


ছেন, তা সত্যই দৃষ্টিসুখকর | প্নটখী - 


বিনোদন?” পালার বহ: স্থানে তাঁর 
প্রখর কম্পোজিশন বোধের পরিচয় 
পাওয়া খায়। 

যাত্রার নির্দেশনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট 


এবং মৌলিক অবদান রেখেছেন 


উৎপল দত্ত। “সমুদ্র শাসন”, “জয় 
বাংলা”, “ম্ন্যাসীর তরবারি» প্রভৃতি 
নাটকে তিনি প্রশংসনীয় কাজ বরে- 
ছেন। জনতার কম্পোজিশনে তাঁর 
তবে তাঁর 
মণ্-ঘেখ্ষা। 
উন্মত্ত জনতা যখন ডিরোজওকে 


 প্রহারে উদ্যত হয়েছে, সে বম্পো- 


চ্হম। 


জিশনটি ভুলবার নয়। 'কন্তু শুধু 
সামনের দর্শকরাই তার সৌন্দর্য 
উপভোগ করতে পেরেছে, দিছনের 
দর্শবরা কিছুই বুঝতে পারে 'ন। 
নাটকের মধ্যে আর একটি ছোট 
বেদীতে অন্য একটি নাটকের অভিনয় 
বিরানোর ব্যাপারেও এওঁ একই নটি 
ঘটে গেছে৷ ফলে “ঝড়” পালায় 
শিছনের দর্শকারা, বারবার চিৎকার 
করে আসরে ব্যাঘাত দৃষ্টি করেছে। 
আর একজন কুশল নিদেশিক' অমর 
ঘোষ! হটলার”, “লেনিন”, “কার্ল 
মাক”, “ওথেলো” প্রভাতি নাটকে 
তিনি তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রৈখে- 
ছেন। আধ্বীনক ভাবনা বলিষ্ঠ 
প্রাবাশ দেখা যায় জ্ঞানেশ মখোপা- 
ধ্যায়ের নির্দেশনার মধ্যে। মহেন্দ্র 
গুপ্তের নির্দেশনায় আছে এবাটি 
মার্জিত ভাঁঙ। “পাণদেধতা” নাটকে 
তপনকুমারের ন“শেনার কাজ পাঁর- 
এ ছাড়া কয়েকজন প্রথম 


২১শে ডিসেম্বর ১১৭৩ 


শ্রেণীর নটও নির্দেশনার ব্যাপারে 
উল্লেখযোগ্য কাজ বরেছেন। তাঁরা 


নাটকের 
ঘটনার সঞ্গে তার নাড়ির সংযোগ 

না। নাটকীয় মুহুর্তে যখন 
তখন প্রবেশ বরে গানের সাহায্যে 
সে ন্যায়ের বিধান জারি করে যেত। 
এই পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে উঠে যচ্ছে। 
আজকাল গায়বচারত্র কুশধলবদের 
এবজন হয়ে ঘটনার অঙ্গীভূত হয়ে 
থাকে। যাত্রায় ভাল কন্ঠাশজ্পণদের 
এখন থেম্ট বদর। উদাত্ত কন্ঠের 
গায়ক যেন ক্রমেই -বমে আসছে। 
নট্ট কোম্পানীর খোকন বিশ্বঙে। 
একজন উচ: দরের গাইয়ে। তাঁর 
দরাজ কন্ঠে সুর খেলে ভাল। লয়েও 


তাঁন। পাকা। শিক্পীতীর্থের গুরু, 


দাস ধাড়া একজন যশস্বী ক্ন্ঠ- 
শিল্পী । অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কন্ঠ- 
শিল্পীরা হলেন শ্যামাপ্রাদ 'বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, বার্তিককুমার (ইনি নৃত্যেও 
আসাধরণ পারদর্শী), 'ক্ষিতীশ রায় 
ইত্যাদ। 2 
সংগত পাঁরিচালনার ক্ষেত্রেও 
যাহাজগতে গুণীজনের আবির্ভাব 
ঘটছে। উদাহরণ স্বরূপ শ্লীদুর্গা 
সেনের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। 
তাঁকে দুরের সমুদ্র বললেও অত্যান্ত 
হয় না। আর একজন গুণী সুরকার 
অনল বাগচী। এ ছাড়া আছেন 
অজিত বোস, পণ্ঠানন মিত, অময় 
ভট্টাচার্য» প্রশাল্তকুমার ভট্টাচার্য 
ম্ধুসুদন নট্র, বেচু মুখোপাধ্যায়, 





রাজবন্দীদের আইনী সাহাযা 


আপনারা তো জানেন যে 
প্রায় বত্রিশ হাজার .রাজবন্দশ 
ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তের 
বিভিন্ন জেলে এক অসহনীয় 
দুরবস্থার মধ্যে দিন্ধপন 
করছেন। . | 
লিগাল এড কমিটি 
দলমত 'না্বশেষে এই সমস্ত 
রাজবদ্দীদের আইন সাহায্য 
দেবর জন্য প্রাতাজ্ভত হয়েছে। 
. কিন্তু তার জন্য দরকার সংগ্রামী 
জনগণের সাহায্য ও' সহনু- 
ভূতি। 
স্তরের গণতান্ত্রিক মনোভ বাপন্ন 
মেহনতাঁ মানুষ, তাদের পাটি 
এবং গণসংগঠনগহীলর 1কাহে 
আন্দেন জানাচ্ছি যে, তারা 
রাজবন্দীদের মান্তর প্রশ্নে 
সোচ্চার ও সক্রিয় হন এবং 
. সাধ্যমত অমাদের অ,রও সাহায্য 


তাই আমরা সমস্ত - 


করুন। আমদের কাছে রাজ- 
বন্দীদের গ্রেপ্তার, তাদের 
বিরদ্ধে আভষেগ, অত্যাচার ও 
নিপীড়নের: সংবাদ পাঠান। 
রাজবন্দীদের আত্মীয়স্বজন, 
* বন্ধববান্ধবদের আমাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে  বলুন। 
সাহাষ্য-পাঠবার ঠিকানা £ 

(এক) চেক ইত্যাঁদ- শ্রীমতী 
বীণা ব্যানাজশি, একউন্ট নং 
১০৮১৬, 
অিফ ইণ্ডিয়া (শিয়ালদহ শাখা) 
২৮, আচর্ষ প্রফন্ল চন্দ্র রোড |. 
কিকাতা-নয়। ' 

(দুই) মণি অর্ডার, 


১১নং, ওল্ড পোষ্ট আঁফস 
স্ট্রীট চেতুর্থ তলা) ঝলিঃ-এক। 


- 


‘ দা্শনী। 


ইউনাইটেড ব্যন্কক }- 


আভিজিং বন্দ্যোপধ্যায় প্রমুখ 


মানার অডনয়শিল্পা 
,যাাজগতে যে সব বিরাট প্রাতি- 

ভাধর আভিনয় শিল্প রয়েছেন, 

তাঁদের সমকক্ষ অভিনয় শিল্পা 


" আমাদের থিয়েটার বা সিনেমা জগ- 


তেও অত্যন্ত হিরিল। প্রথম সারির 
আঁভনয় শিক্পীদের মধ্যে আছেন 
স্বপনকুমার, পান্না চক্রবর্তী, শান্তি 
গোপাল, শান্তনু ঘোষ, মহেন্দ্র গুপ্ত, 
পূণেন্দি, বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত 
পাশক, শেখর গাঙ্গুলী, বিজন 
মুখজশি, দিলপ. চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ । 
বডনভগ্গিতে, চারন্রচিত্ণে, 
ক্ষেপণে এবং ভবের আঁভব্যান্ততে 
এ'রা প্রত্যেকেই দিকপাল আভিনেত্রী 
সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে 
হয় জ্যোৎস্না দত্তর কথা। "তান 
অভিনয় এবং গানে মান পার- 
কন্ঠ মধুক্ষত্রা। নিজের 
ভূমিকায় তান অসধারণ ন্যান্তত্ব 
আরোপ বরতে পারেন। আর এবজন 


প্রতিভাবতী আঁভনেন্ী বাঁণা দশ- 
অভিনয়ে আবেগময়ী। " 


গহস্ত। 
সংগাঁতে সুকন্ঠ। আরো ষে সব 
বাশম্ট আঁভনেত্ৰী রয়েছেন তাঁরা 
হলেন মিতা চট্টোপাধ্যায়, বর্ণালী 
বন্দোপাধ্যায়, কনবলতা, স্খ্নাকুমরণ 
সাথী দেব, পাপিয়া মুখোপাধ্যায়, 
ভারতী মুখোপ্যাধ্যায়, গীতগ্রী দাস, 
সোনালী গোস্বমী, {মিতা তালুকদার 
চিন্তা মল্লিক, বজ্পনা নায়েব ছাব 
চট্টোপাধ্যায়, রাঁতা দত্ত প্রভূত! 
স্বপনকুমার ও স্বপনকুমূরী একটি 
ভাল জুটি। “্বাখঘিনাঁ” পালায় 
এ'রা অসধারণ অভিনয় বরেছেন। 


মাত্রার ভবিষ্যৎ 
যন্তার-ভাবষাৎ পুল সম্ভাবনা- 
পূর্ণ। কলকাতার দরট যাত্রা উৎসবে 
চব লোদ্ুতর.ঠহি দরে দেওয়া যয় 
নি। সকলের মুখে এক কথা এ 
রকম যাত্রা উৎসব প্রাতি বছর হওয়া 
প্রয়ে'জন। বর্তমানে চিত্তরঞ্জন শহরে 
ষত্রা উৎসব চলছে। সেখানে 
পণ্ঠাণ -হাজার লোকের . খসার 
বাবস্থা হয়েছে । শুনলাম, আদরে 
একখানি আসানও খাল থাবছে না। 
যান্রাজ্রগতে প্রাত বছর আসছে_.নতুন 
পালাবার, নতুন নির্দেশক, নতুন 
আঁভনয়াশল্পী, নতুন সরকার । কত 
বম পরাক্ষা নিরীক্ষা চলছে। নতুন 
নতুন বলাকৌশলের প্রয়োগে এই 
শিল্প অধিবতর সমৃদ্ধ হচ্ছে দিনের 
পরে দিন। স্পট লাইটের অপূর্ব 
ব্যংহার হচ্ছে যন্ধয়। ইউানবক্স, 
স্যক্সোফোন প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের 
ব্যবহারে যাত্রর আবহ সংগীতে 
অনেক৷ বোশ মাধুর্য সপ্তারত হচ্ছে। 
তবে যাত্রাজগতেও অপসংস্কৃতির 
অন্যপ্রবেশ ঘটেছে। বেন কোন অসৎ 
থয়েটারওলার মত যান বছ: 
স্বত্াধবারশ পালার মধ্যে অর্ধনগ্ন 
নারীর কুৎসিত নৃত্য দেখিয়ে পয়দা 
লহটবার হশন ফান্দি এ+টেছে। 1কল্তু 
আমার বিশ্বাস যত্রাপালায় অপ 
সংস্কৃতির "এই ধারা কিছুতেই 
টি’কে৷ থাকতে পারবে না। - 
. [সমাপ্ত] 


মচ এগারো ॥ 


বিজ্ঞান ও বিধাতা 


মৃগাঙ্ষশেখর রায় 


শবজ্ঞান বিধাতা, ছাঁঝাঁট শুধু 
নামেই সায়েন্স ফাঁধশন। আসলে 
গল্পটা সেই বাংলা ছবির আঁত- 
ব্যবহারে জীর্ণ ফরমূলা, হারানো 
ছেলের জন্য মায়ের জীবনব্যাপশ 
অনন্দন্ধানের অগ্রনীসম্ভ উপাখ্যান। 
ছবিতে সব দেই আদ্যিকালের চাঁর- 
তের ভাঁড়। পাগলাটে বৈজ্ঞানিক, 
অনাথ নায়ক, আবেগ-আতুর মহিলা 
এবং নৈবেদ্যের ওপর বটল কলার 
মত নারীধর্ষকা খলনায়ক! সব 
কিছুই পুরোনো ধাঁচের, চাঁরব্রসমাবেশ 
এবং কাাহনীবিন্যস দুইই। বার্ধক্য 


পরেই পর্দীয় ক্ল্যাশব্যাতব'র ছড়ছাঁড়ি।, 
জানা যায় যে বৈজ্ঞ।নিকের সহকরা 
ফুঝকাঁটই হচ্ছে সদ্য যৌবনা মাহ- 
লার বহ্াঁদন আগেকার হারানো 
ছেলে। ছেলোট তখন আরেকাঁট 
মেয়ের প্রেমে হাঝ্ডুব্‌ খচ্ছে। 'িদ্তু 
এক অজ্জ্রাতকুলশশলকে' জামাই বানাতে 
রাজী নন। নায়তের মা তখন বৈজ্ঞা- 
নিককে অনরোধ বরেন যে তাঁকে 
আবার আগের চেহারয় ফিরিয়ে 
দিতে, যাতে তান ন:য়কের প্রোমাবার 
বাড়ীতে গিয়ে ছেলের বয়ের ব্যবস্থা 


কংগ্রেপা কৌন্দল 
(প্রথম পৃচ্ঠার পর) 


একট; সামায়ক বরাত নিতে পারে। 

সবচেয়ে শেয়ানা প্রফুজকান্তি 
ঘোষ। তান সুযোগ বুঝে যে কোন 
দিকে ঝুকে পড়তে পারেন। তাঁর 
দপ্তরের অবস্থা শোচনীয় হলেও 
{তান কিন্তু ঘাবড়াচ্ছেন না। এই 


‘সরকার যে সংগ্রহের লক্ষ্যে পেঁহুতে 


পারবে না তা প্রফঃজ্লক,দ্তি ওরফে 
শতবাবূর থেকে বেশী অর কেউ 
জানেন না।  'বন্তু তার্‌ জন্য তান 
মোটেই উদ্বিগ্ন নন। কারণ তিনি 
শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের মত বোকা নন। 

ধাদ্যদপ্তর হাতে পাওয়ার পর 
থেকে আজ পর্যন্ত তান একাটি 
সদ্ধান্তও একক ভাবে বা নিজের 
উদ্যোগে গ্রহণ করেন নি। রেশনের 
পারমাণ* কমানো,  তেলওয়ালাদের 
সঙ্গে ভদ্রলোবের চনত, ধনকল- 
ওয়লাদের মুনাফা . লোটার অবাধ 
সুযোগ দান প্রভূত সমস্ত ব্যাপারেই 
তান মুখ্যমন্ত্রীর পাঞ্জার ছাপ লাগিয়ে 
রেখেছেন। বৈষ্ণব বনয়ে সিদ্ধহস্ত 
শতবাবু যে কোন ব্যাপারে তাঁর “বস” 
আর “লাঁডার? মানুদার দোহাই 
দেন! এমন ক রেশন কমানোর 
দসদ্ধ/ল্তটা তান ঘোষণা করেন না? 
তাও মৃখ্যমল্তঁকো ঘেষণা কবতে 
হয়। রেশনে চালের পাঁরমাণ বাড়ানো 
হলে "মানুদ'র” জন্য অপেক্ষা করতে 
হয় না! এই আুখবরটা তান নিজেই 
দেন। ঝাজেই পাঁচ লাখ টনের অর্ধেক 


করতে পারেন। অবশ্য এত জট 
পাকানোর কোন দরকার ছল না, 
ঘকননা নায়ক-নায়কা রোঁজষ্টরি- 
আঁফসে আগেই তাদের বিয়ের পর্ব 
সেরে নিয়েছে। কিন্তু প্রবীণ চিন্- 
নাট্যকার বোধহয় পেই ব্যাপারটা 
ভুলে গিয়েছিলেন। তাই ছবির শেষে 
আঁম্নকান্ড এবং আরও সব উদ্ভট 


দৃশ্যের সংযোজন দমাপ্তিতে গ্রুপ- 


ফটোর মতো মুখ্য চারপ্রগুলির 
সমাবেশ এবং দর্শকের মাথায় হাতুড়ি 
মেরে ছব্রি উপদেশমৃত অর্থাৎ 
বিজ্ঞান যে বিধাতার ক্ষমতা আঁধার 
করতে পারে না, সেইটে মুঢুমাত 
মানবসমাজের কাছে পাঁরবেশন করা 
হয়! 

এ ধরণের হাস্যকর প্রয়াসে চল- 
চিত্রভাষার নূন্যতম প্রয়োগ খুজতে 
যাওয়া পন্ডশ্রম মাত্র। কিন্তু সাদা- 
মাটা গল্প হিসেবেও ছবিতে জোড়া- 
তাল অসংখ্য। এছাড়া প্রচালত ঢং- 
এর জোরালো নাট্যমহূর্তও কোথাও 
তৈরাঁ হয়ান, এবং চাঁরন্রায়ণে বন্দু 
মাত্র মনস্তাঁত্বক 'অন্তদর্ণাম্টর পাঁরচয়ও 
কোথাও নেই। অনেক পুরোনো পাকা 


অভিনেতা ছবিতে ভাঁড় করে থাক- 
লেও আভিনয়ধারা সব দাসয়ই আত- 
নাটকীয়. কষ্ঠবাদনের পর্যয়েই 
থেকে গেছে। 


চাল সংগৃহীত হলেও খাদ্যমন্ণকে 
দোস। দেয়ার সংযোগ এমনাক দা পি 
আই সদস্যরাও পাবেন না! শতবাক্‌ 
আঁটঘাট বেধে সব কিছুর জন্য 
মাল্দিসভা, বিশেষ করে মবখ্যমল্লীকে 
দায়ী করার মত প্রমাণপন্র মজুত 
করে রেখেছেন। কাজেই শেষ পর্যন্ত 
'সদ্ধার্থশ্জকর রায়কে যাঁদ বিদায় 
নিতেই হয় তাহালেও শতবাবুর কোন 
অস্মাবধে হবে না। তিনি শ্রীগোরাজ্গের 


নাহার গেম্ঠীর কেউ যাঁদ কত 
এসেই যান তখন তো শতবাবু তাঁদের 
দিকে। সে অবস্থা দেখা দলে বরং 
তরুণকান্তি ঘোষেরই অনেকদিনের 
আকাঙ্খা পুরণ হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশী। শোনা যাচ্ছে তরুণবাব; গত 
দু-তিন দিন হলো শবধু শ্রীগৌরাগগ- 
দেবের ওপর ভর্সা না বরে কাঁল- 
ঘাটেও ছোটাছুটি শর; করে দিয়েছেন। 

কংগ্রেসী রাজনীতর সঙ্গে 
যারা ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত তাঁদের 
সকলেরই অনুমান একান্ত শীকছ 
অঘটন না ঘটলে মাস) দুই-তিনের 
আগে কোন পারবর্তন ঘটবে না। 
কাজেই এখনো হাতে যে সময়টা 
আছে তাকে! প্রো কাজে লাগাতে 
হবে। এটা ভেবেই তাঁদ্বরকারকদের 
ভাঁড় গত কয়েকদিন ধরে অস্বাভাবিক 
ভাবে বেড়ে ফাওয়ার লক্ষণ মহাকর- 
ণের কাঁরডরে পা দলেই টের পাওয়া 
যায়। 
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বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেগাদের 
সগৰ সংঘর্ষ ৪ ভণ্ঠামী 


৬ দেপপের ভ্রামামান প্রাতানাধ) | বিশেষজ্ঞের নিকট পরীক্ষার জন্য 

শাসব! কংগ্রেসের ঘরোয়া তবন্ব পাঠানো হয়ে থাকে, তথাপি এক্ষেত্রে 
এবং য্যুব কংগ্রেন্সীদের ঝগড়া রুমশঃ. তা পালন করা হয়' নি। ওয়াকিবহাল 
বেড়েই চলেছে। এই সব. দল্সীয় মহল বলেছেন যে, পিল্তলটটি' থেকে 
বগড়াকে ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে {যেহেতু দধগ্রেসী যযুঝ নেতা গুলী 
ওরা নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। ছতড়ছে তাই ওাঁটকে আটক করন 
এতদিন পর্যন্ত শাসক কংগ্রেসী হি 


নেতারা সি পি এম আজ ভয় ২. EAL বি 


দোখয়ে যব ছাদের আয়ত্তে রাখার 
চেষ্টা করেছে। শীকক্তু তাতেও 


, কোন ফল না হওয়ায় ওরা এখন 


. কোথাও [কোথাও প্রাদোশকতা এবং 
সাম্প্রদায়িকতার উ্কানধ 'দচ্ছে এবং 
দাঙ্গা হাক্গামার চেষ্টা করহে। 
প্ালশের সূত্রেই - এই লব সংবাদ 
ছোনা গেছে। 


বরানগরে সংঘর্ষ ও গণ 

ঘরানগরের গোগাললাল ঠাকুর 
রোডে অবস্থিত স্থানীয় যুব 
কংগ্রেসের আঁফসের মধ্যে গত সাতই 
ডিসেন্বর রাত নয়টার পরে দ? দল 
যুব কংগ্রেসী প্রচণ্ড সঘর্ষে লিপ্ত 
হয়োছিল বলে পরীলশের সুত্রে জানা 
গেছে। এই ংঘষের. সময়ে যুব 
কংগ্রেসের স্থানীয় সভাপাতি উমেশ 
সামন্ত কয়েক! রাউণ্ড গল বর্ষণ 
করেছে। গলতে কেউ আহত হয়ান 
বলে পালিশ জানয়েছে। 

পণীলশের কাছে ষে অঁভিযোশ 
এসেছে তাতে জানা গেছে যে, দিলীপ 
' দাস এবং তোত্লা খোকন নামে 
দুজন কংগ্রেস মস্তান সাতই ডসে- 
বর রাত নয়টা পনের মিনিট নাগাদ 
অকস্মাৎ: যুব 'কংগ্রেসির আঁফিসে 
ঢুকে বয়েকজন্‌ কর্মকর্তা ও অন্যান্য 
সদস্যদের ওপরে এলোপাঞ্ধার মার- 
ফোর শর; বরে। সেখানে উপাস্থত 
হব কংগ্রেদর সভাপাঁত উমেশ্‌ 
সামন্ত নিজের ক্ষমতা জাহির করে 
করলে মস্তানরা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। 
এঁর পরেই দংদলের মধ্যে আবার 
প্রচন্ড বেগে সংঘর্ষ চলতে থাকে। 


শ্যদামন্তের জীবনও নাকি বিপন্ন 


হয়ে পড়ে। অবস্থা বেগাঁতক, বুঝতে 
পেরে শ্রীমামন্ত একাটি পিস্তল থেকে 
পর পর কয়েক রাউন্ড গুলী বর্ষণ 
করে মস্তানদের হটিয়ে দেয়। পলিশ 


- ব্যাপার নিয়ে এ সংঘর্ষ হয়। 
উল্লেখযোগ্য যে, কোন সংঘর্ষের 


বির | 
পুর কলোনীর এইচ ব্লকে অবাপ্থত 


, একাটি  অম্বর চড়কার কেন্দ্রে গত 


সাতই 'ডচেদ্বর রাতে একদল 
কংগ্রেমী মস্তান হামলা করে আগুন 
দিয়ে চড়কা কেন্দ্রাট প:ড়েয়ে দিয়েছে। 
বংগ্রেসী মস্তানদের . এই দোরাত্র্য 
প্রায় পনেরো হাজার টাব ক্ষতি 
হয়ছে বলে প্দালশের কাছে আঁভ- 
যোগ করা হয়েছে। 


'জগদ্দলে বোমাবাজৰ 


থানার অন্তর্গত রথতল্লায় অবাঁস্থত 
শাসক কংগ্রেসের প্রভাবিত. যব 
কংগ্রেসের আঁফসে গত তেদরা ডসে- 
দ্বর রাত, নয়টা নাগাদ একদল 
কংগ্রেসী যুব মস্তান প্রচণ্ড - বোমা- 
বাজশী করেছে। পুলিশ বলেছে যে, 
মস্তানদের বোমায় বেটি আহত 
হয়নি। এঁ কান্ড করার পরে ওরা 
রাতের অন্ধবরে গা চাকা দিয়ে 
পাঁলয়ে যায়। 

পালিশ মহল বলেছেন যে'' 
স্থানীয় 'মদ্তানরা যুব. কংগ্রেসের 
নামাবঙণী গায়ে দিয়ে রেলের ওয়াগন 
ভাঙ্গুর কাজ বরছে। তাছাড়া ওরা 
অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ এবং 
দৌরাত্ম্য হরদম করছে 

তেসরা, ভিসেম্বরের এ ঘটনাটি 
ওদের লুঠের মালের ভাগ বাঁটো- 


য়ারার ব্যাপার. নিয়ে ঘটেছে . বলে 


জানা গেছে। 
প্রাদেশিকতার উদ্কানশ 

বেলঘঘরিয়া থানার অন্তর্গত 
নন্দমনগর এলাকার একদল কত্গ্রেসী 
মস্তান স্থানীয় অবাঙ্গুলীদের 
ওপরে- হামলা করে প্রাদেশিকতার 
উদ্কানী দিচ্ছে বলে আই 'জি রঞ্জিত 
গুপ্ত মুখ্যমন্্রী দিদ্ধার্থশঙ্কর 


, ব্রায়কে এক রিপোর্ট দিয়েছেন। 


গত এগারোই ডিসেম্বরের একটি 


ঘটনার. কথা উল্লেখ বরে শ্রীগৃপ্ত উদ্ভ 


রিপোর্টে বলেছেন ফে এ দিন বেলা 
সাড়ে দশটা নাগাদ এ এল.কারই 
ওল্ড নিমতা রোডের অবাঙ্গলা 


সময়ে অঙ্নেয়াস্ত ব্যবহৃত হলে নিয়ম ন্াসল্দা রামপ্রসাদ ভকত- যখন ওল্ড 


অনুষায়শ যাঁদও তা আটীকা করে 


লম্পারক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস 


নিমতা রোড হয়ে হেটে ফাঁচ্ছলেন 


৭৮ রাঙা সবোধ মফ্িিক দেকায়ার 


তখন একদল সশস্ঘ্ কংগ্রেসী মস্তান . 
মোহনী মিলের গেটের সামনে 
তাঁকে প্রচণ্ড মারধোর করে অবা- 
গগালীদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তিকর 
ধ্যান দেয়! শ্রীভকত একাই মস্তান- 
দের সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে 
ওদের হঠিয়ে দেন। এতে মস্তানরা 
ক্ষিপ্ত হবে৷ পড়ে এবং .আশেপাশের 


অবাঙ্গালীদের' দোকান লঠ ও 


বাড়ীঘরে হামলা করার চেষ্টা করে। 
মস্তানরা বলতে থাকে যে, “অবা- 
জগালীরা দঝই সি পি এম. ভন্ত হয়ে 
গেছে। ব্যাটাদের শায়েস্তা করতে 
হাবে।? 
রে 
ভাবে বোমাবাজঁ -করে সেখানে এক 
দাসের সঞ্চার বরে। অবশেষে আশে- 


ন্গ কোন ব্যংস্থা অবলম্বন করছে 
না বলে স্থানীয় নাগরিকদের একাংশ 
অভিযোগ বরেছেন। 

আই জি শ্রীগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীকে 
আরও জানিয়েছেন যে, কংগ্রেস 
মস্তান স্বপন গুহ; মিহির সাহা, 
নির্মল দাস, তেপাই গ্রহ, বাবু 
এবং অরও কয়েকজন দলীয় গুন্ডা? 
এ দৌরাত্য বারে। 


বর্ধমানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ 
বর্ধমান" সদর থানার একস্থালে 


গত তেসরা ডসেম্র কংগ্রেসীরা " 


সাম্প্রদায়িবতায় উস্কানী দিয়ে দাঞ্গা 
বাঁধানেরর চেষ্টা [বারে বলে আই "জজ 
রাঞ্জত গুপ্ত লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রী 
সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে জানিয়েছেন। 

স্থানশয় প্ালশ এব্যাপারে তন- 
জনকে গ্রেপ্তার করে এ এলাকায় 
টহলদারী প্দীলশের ব্যবস্থা করেছে। 


দক্ষিণ শহরতলণর গাঁড়য়া ওয়্যার- 
লেস স্টেশনের কাছে একদল সশস্ত্র 
মস্তান গত দোসরা ডিসেম্বর সন্ধ্যা 
সাতটার পরে খড়বাজার থানার চার 
নম্বর নবাব লেনের বাসিন্দা উমা- 


শঙ্কর গপ্তার কাছ থেকে৷ প্রায় দশ 


হাজার টাকা "ছানিয়ে বিয়ে গেছে। ' 

প:লশ বলেছে যে, শ্রীগৃপ্তা সোনা- 
রপর থানার এব। স্থান, থেকে যখন' 
এ টাকা নিয়ে রিক্সায় ফিরছিলেন 
তখন কংগ্রেসী মস্তান্রা এ কাণ্ড 


বরে! ওরা একটি ট্যাক্সিতে "সেখানে 


অপেক্ষা করাছল। 
 শম্পাদক-_হুশীরেন বসন 
কাঁলষ্সাত ১৩ থেকে আত এবং 





HI এ 


াবিনেট ইন্টার বা্িক মনন 





পশ্চিমবঙ্গ সাবার্ডনেট ইঞ্জ- 
নীয়ারং সার্ভস 'এসোসয়েশনের 
তেইশ-চবিবশতম .বার্ধক রাজ্য 
সম্মেলন আগামণী উন'দ্রেশে ডিসেম্বর 
থেকে একাঁতশে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
মোঁদনীপ-রের বদগসাগর, বিদ্যাপীঠে 
অনুষ্ঠিত হবে। - ূ 
পর্যায়ে 'আান্তলক কমিটিগুলির 


সম্মেলন: সমাপ্ত হয়েছে; 

রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কো- 
আর্ডনেশন কমিটি ও ' 'অন্তভূর্তি 
সমিতিগুলিরু. পক্ষ থেকে ভ্রাতৃপ্রাতম 
প্রাতানাধদের উপাস্থাঁত ছাড়াও সারা 
নাধ ও দর্শক প্রীতানীধ উপাস্থিত - 
হবেন বলে আশা বরা যাচ্ছে। মোদ- *. 


নীপুর জেলার বারোই জুলাই কামি- 
বাঁক দম্মেলন ইতিমধ্যেই বিপুল টির অন্তভূত্ত সংগঠনের প্রাতানধি-. 
সংখ্যক সাক এদাসস্ট্য্ট ইঁজনীয়ার- দের নিয়ে গঠিত অভ্যর্থনা সামাতর 
দের উপ্াস্থিততে উৎসাহ ও উদ্দশ- তৎপরতায় সম্মেলনের প্রস্তাতপর্ব _ট 
পনার মধ্যে অন্ত হচ্ছে। শিলি- ব্যাপক উদ্যোগে এগিয়ে চলেছে। 
গাঁড় কুচাবহার, জলপাইগ্যাড়, প্রাতানাধ অধিবেশনের  প্রাত- 
পশ্চস দিনাজপুর, মালদহ, দাজশলং দিনই নির্ধারিত বিষয়সূচীর ওপর 


: মুশিদাবাদ, পুরংলিয়াঃ বীরভূম, রাজ্য কো-আর্ডনেশন কমিটির 


. বাঁকুড়া, আসানসৈল, 


ক্রছে। 
প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বাধীন সরকারকে! , 


রি 


দুর্গাপুর? ' 
- মোদলীপুর (পূর্ব, মোঁদনীপুর 


শেতবু নদের অলোচ না সভা ও এক” 


(পশ্চিম), ,রায়দশীঘি হাওড়া, হুগলী, শে ডিসেম্বর বেল তিনটায় বিদ্যা- 


ক্রি স্কুল স্ট্রীট, টৌরটি . বাজার, 
মৌলালী, আলিপর-_এসব অ্যলের 


পাঠ প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য আধবেশন 
অনুষ্ঠিত হাবে। 


সিটু প্রার্থাদের জয়লাভ 


এগরাস জট মিলের ক্যান্টিন 
কামিটির নির্বাচনে বব দি এম ইউ-র 
প্রার্থীরা সব কাঁটি আসনেই বিপুল 
ভোটে জয়লাভ করেছেন। বি দস এম 
ইউ .(সিট2য)-র বিরুদ্ধে যাঁদও আই 
এন টি ইউ সি ও এ আই টি ইউ ?স 
প্রথমপর্বে আলাদা প্রার্থী দিয়োছল, 
কিন্তু পরে ভাবগাঁতক দেখে বি দস 
এম ইউ-র বিরদ্ধে মালত আভিযান 


চলায়। বণ্তু প্রীতীক্রিয়শশীল জোটের, 


আশা মেটে নি। মিলের অভ্যন্তরে 


জায়গায়  উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে. 
পাঁচাট বুথে ভোট গ্রহণ, আই এন 
টি ইউ দির আসম্ম কনফারেন্সের 
তোড়জোড় ইত্যাদি কোন প্রাক্রিয়াতেই 


করতে পারে নি। 


পুলিশ স্নকারকে ঘিদ্রান্ত করছে 


(দ্পণের সংবাদদাতা) 
পুলিশের রাজনৈতিক 'গোয়েল্দা 
বিভাগ কংগ্রেস স্রকারকে 'ঁবদ্রান্ত 
১৯৬৬ সালে তৎকালন 


পুলিশ" যেভাবে ভুল তথ্য সরববাহ 


করেছিল, - এখন আবার দিসদ্ধার্থ 


রায়. সরকারকে বিকৃত তথ্যাঁদ 
টি জানা 
গেছে। 

“কজন স্থান থেকে . কংগ্রে- 


আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন এবং 
এবং মাকর্সিধাদ+ 'বমউীনস্ট -পার্টিও- 
এই অবস্থায় ' আবার সীক্রয়ভাবে 
আত্মপ্রকাশ করার সংযোগ পাচ্ছে) 
জানা গেল, রাজ্যের বিভিন্ন 
স্থানে মাফ্সকাদী কামউিস্ট 
পার্টি সহ অন্যান্য বামপন্থী দলের 
যে সব-পীবাট বিরাট জনসভা হচ্ছে 
সেগহৃলকে অত্যল্ত হালকাভাবে 
ছোট জনসভা বলে উল্লেখ বরে 
পলিশ সরকারের কাছে রিপোর্ট 
পাঠাচ্ছে। অপর দিকে,  কংগ্রে- 
সের ছোট জনসভা এবং অলী 
বয়েকজনের একটি ছিল হলে - 
তা বেশ বড় করে দেখানো হচ্ছে৷ 
বলকাত'য় গত পনেরই নভেম্বরের ১ 
নয় পার্টর আইন অমান্য সম্পর্কে 
পালশের ভূল গরপোর্ট ছিল হলে. 
মুখামন্তর স্বীকারও 'করেছেন। 


কার্যালয় .৬১ ন্ট লেন কলিকাতা-১৩ খেকে প্রকাশিত, 


Ll দিন্ধাধ রায় বিবদমান যার নির্চন নখ 
যুব দের কমেল করলেন | 


১$খ বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা ॥ শরুবার' ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ ] দাম ৪০ পয়সা 


অব্চয় 
করণ মস 


মুখ্যমন্ত্রীর 


দে্সপের সংবাদদাতা) 
গত রাবার দাক্ষণ কলকাতার 
মহারাষ্ট্র নিবাস ভবনে অনুষ্টিত 
দাধারণ সভায় যা হাবার তাই হয়েছে 
-অর্থৎ বিছুই হয় নি। দলের 
ভিতরকার বিরোধ যে মেটবার নয় 
এ কথা আজ কংগ্রেসীরা ভালভারেই 
জানেন। 
স্বার্থের সেখানে ' বিরোধ .মেটার 
কথাও নয় কারণ স্বার্থত্যাগ করার 


জন্য এ'রা বেউ কংগ্রেসী রাজনীতি - 


করতে আসেন নি . * 





যেখানে সংঘাত মূলত 


কংগ্রেসী বিরোধ মূলতঃ যুব- " 


ছাত্রদের, দলাদলিকে কেন্দ্র করে। 
বৈঠকের আগের দিন অর্থাৎ শালার 
রাতে মোটামুটি ঠিক হয় যে ছাৰ 
গোম্ঠীরই প্রার্তনিধিত্ব থাকে। কিন্তু 
'স্বীববারের সভায়. সিদ্ধার্থবাব; এই 
কিথা ঘোষণা করলেন না কারণ তাঁকে 
নাক! হাইবম্মান্ডের সঙ্গে পরামর্শ 


করতে হবে! যিনি এই স্লামান্য 
ঘোষণা করতে ভয় পান, আর 
বিরোধ 2 


লি লে, 
হয়ে গিয়েছে এবং তা হচ্ছে *প্রয়- 
সিরেত গোষ্ঠী এখন 'সংখ্যালঘুতে 
পরিণত হয়েছে।, 

, ' প্রদেশ কংগ্রেসের হিসাব নিয়ে 
যে গোলমাল হচ্ছিল রবিকারও তা 
মেটে নি। ১৯৭২ সালের হিসাব 
পেশ করা হলে তা একটি 'বশ্ষে 
কাঁমাটর কাছে পাঠান হয়। এই. 
প্রথম এই কাঁমটি গঠিত“হল । 

॥_ হিসাবে দেখান হয়েছে ৯৯৭২ 
সালের জুলই থেকো ডিসেম্বর 


অর্থাৎ পাঁচ মাসে খরচা হয়েছে দ: . 


লক্ষ এক চাল্পশ হাজ'র ছশ তেইশ. 
(শেষংশে নবম পষ্ঠায়) 


~ 


কংগ্রেযী যয ছাত্রদের 





নি সংবাদদাতা) , 


বি Re EG 
" মান দুই পক্ষকেই র্যাকমেল করে 


মহারাজ নিবাসের মণ্চের নাউককে 


ট্াজডিতে পাঁরণত করার'. হাত 


থেঝে রক্ষা করেছেন। ছয় ঘন্টাব্যাপী 

বৈঠকে রাজ্য সরকারের - চূড়ান্ত 

অপদার্ঘতাল বিরদ্ধে যুব সদস্যরা 
(শেষাংশ দ্বিতাঁয় পৃষ্ঠায়): 


বিরোধ মিটবে নাও 


(দর্পপের সংবাদদাতা) . 
কংগ্রেসী যুব ছাত্রদের বিরোধ 
মিটিয়ে ফেলার জন্য নতুন করে 
আলাপ শুরু হয়েছে। দই উপ- 
দলের পক্ষ থেকে" এই আলোচনায় 


অংশ নিচ্ছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য ও 


প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্পী। উভয় পক্ষের, 
বিস্তর থাকলেও এখন তা. অনেক 


গভীরে । তাই . জোড়াতালি . দিয়ে 
কোন এঁক্য খাড়া করলেও ভা 
বেশখদিন স্থায়ী হবে লা। - 


ত্বের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক যে, 
একে অর্পরকো বিশ্বাস. করতে পারেন 


না! এ 


' প্রার্থী অর্থমন্লী শঙ্কর ঘোষ। 


মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকের আগেই 


বিভিন্ন জেলার এস এল এ ও প্রার্ট- 


(শেষাংশ দশম পৃক্ঠায়) 


৮4 পাপা 
অবস্থায় আর যাই 
হোক -এক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। J 
-একটা উদহরণ : দিলে ব্যাপারটা 
পারিভ্কার হয়ে যাবে। 
কংগ্রেস কমিটির সভায় . রিটার্নিং 
আঁফসার, নির্বাচিত; করার কথা 
. ছিল। ক্ষ গ্োজ্ঠীর পক্ষ থেকে ছ্ 
সেন। আর প্রিয়বাবুদের পক্ষের ষ্তরী 


ক্কুশ সংখগারত্ঠত! পায় নি। 


ধাম দের রাজন 


বাই 


ৰ গ্রগাদ বনু 


; কারচাপর ষড়যন্ত্র 


(পলির বিশেষ প্রাভীনবি? 


. রাজ্য, িধান-' 


. সভায় মোটা আসন সংখ্যা ১৪৭। 


কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব 
উঠে পড়ে লেগেছেন নিজ” দলের 
নিরগকুশ সংখ্যা গারষ্ঠতা অর্জনের 
জন্য। কিন্তু বিজ; পট্রনায়েক ও ডঃ 


বহগ্রেসেরর প্রভাব অনেক! কমে গেছে 


গত দশকের মাঝামাবি থেকে। এমন' 


ক ১৯৭২ সালে যখন. ইন্দিরা 
তরগগ সব কিছু ডীড়য়ে নিয়ে যাচ্ছে 
তখনও কংগ্রেস এই রাজ্যে দির- 


এবার তিন পাটির সমন্বয়ে 
গঠিত প্রঙ্গীত্‌ দলের প্রভাব উীঁড়- 
ষ্যায় ঘ্বাপক। তন দলের মধ্যে 
আছে ভূতপূর্ব ' সমন্ত কাজা 
রামনারায়ণ - সিংদেও-এর নেতৃত্বে 
উৎকল কংগ্রেস যার .- সঙ্গে যেগ 
দিয়েছেন ডঃ মহতাব এবং সংযুক্ত 
সোস্যালিষ্ট পার্ট এ 
নির্বাচনী হাওয়া আস্তে, আস্তে 
গরম হচ্ছে। শম্প্রীত প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দির্য গান্ধী বেল্দরীয়, সরকারের সমস্ত 
সুযোগ সুবিধে গ্রহণ বরে লারা 
উঁড়ষ্যা'রূজ্যে নির্বাচন প্রচার করে 
গেলেন! প্রচারের একমাত্র বন্তব্য £ 
কংগ্রেসকো গদীতে না বসালে বেন্দ 
থেকে৷ রাজ্যের, উত্নয়নের জন্য প্রয়ো- 
জমায় অর্থ সাহায্য আধিক পাঁরমাণে 
পাওয়া ' যবে না! এই বন্তব্ে 
হিরোধী- প্র্গাত দলের নেতারা মহা 
খাপ্পা। তাঁরা নানা শববাঁত দিয়েছেন 
এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রচার 
চালাচ্ছেন। | k 
' সম্প্রাত জু পট্রন্ময়েক 
এবং হারেকৃষ্ণ মহভাব বিন 
প্রচার সভায় অভিযোগ করে- 
ছেন যে, কংগ্রেসীরা . নির্বাচনে 
পরাজয় নিশ্চিত জেনো ঘ্টালট' 
, বাক্সে কারচুপির -. ব্যাপক 
ষড়যন্ত্রে নেমেছে। তাঁরা বলে- 


মারাপ্ঠ, হিংসাত্মক: কাজ 
হত্যা ইআাদর কথাও কংগ্রে- 
সীরা ভাবছে। এই কাজে 


ইহরেকৃষ্ণ মহতাব কংগ্রেস ছাড়ার পর - 


ছেন যে, এ ছাড়াও রাজ্যব্যাপলী, 


1. বদ্ধ দেওয়ার জন্য বংগ্রে- 
সৌদের উচ্চ মহল, স্বয়ং 
দিল্লীর কাতার পাঁশ্চমবঙ্গের 
অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ইনস্পে- 
ক্র জেনারেল প্রসাদ ব্গকে 
নিযুক্ত করেছেন। ১ 

'. ভীঁড়িষ্যায় এখন রাজ্য- 


পালের শাসন, অর্থাৎ কেন্দ্রের ' 


মুঠোর মধ্যে সব কিছ 


প্রদাদ বসু প্রায়ই উাঁড়ম্যায় ' 


গিয়ে থাবছেন এবং গোপনে 
পাীলশের কর্তাদের সঙ্গে 
সভা, করছেন নির্বাচনে প্াল- 
শের ক ভূমিকা হবে তার 
খসড়া তৈরী করার জন্য। 

১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে 
নির্বাচন হয় তাতে প্রসাদ বসুর 
সাংগঠানক ক্ষমতার বধথা কেন্দ্রের 
অজানা'নয়। তাই অবসরের পরেও 


নিয়েছে! পাঁশ্চমবঙ্গে প্রায় পপ্তাশ 
হাজার বেকার যুবাকে! তথকাঁথত 
হোম গার্ডের নামে প্বীলশ মাসিক 
একশ দশ টাকা মাইনে দিয়ে নিষয্ত 
করে। আর এরাই বাজারে ছাত্র পাঁর- , 
ষদ এবং যুব- বিংগ্রেসের জঙ্গী 
ভলান্টিয়ার রূপে আত্মপ্রবাশ বরে। 
এই সব! ছেলেদের হাতে মারাত্মক 


তা অন্ততঃ এ রাজ্যের অধিবাসীদের , 


নতুন করে বলতে হবে না। 
বিজুর অভিযোগ * 
এখানে বজ; পটুনায়েক এবং 


- ডঃ মহতাব বাভিন্ন জনসভায় প্রসাদ 


অনেক কথা বলছেন এংং শ্রোতাদের 
সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, এরই কায়দা 
ষ্যায়। ওঁরা বিশেষ করে সাবধান 
করে দিচ্ছেন রাজ্যের ফুবশান্তকে। 


ঘটে তবে দাঞ্গা আবশ্যম্ভ'বী। এবং . 


এই দাঙ্গা বাঙ্গালী াঁড়য়া দাগগায় 
(শেষাংশ নবম পহৃঠায়) 


ঘিলা 
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| রি 


ৰাানা মযদনে মময্য| 


টা HEHE 
ও দারিদ্র -অভিশাপ মাথায় নিয়ে 
ঈল্টলায়মান অবস্থাতেই গোদের - 
ওপর বিষফোড়ার মত বাঙলা জগা 


হয়েছিল। পূর্ব বাওলায় _বাগালপ- 


মনসলমান ব্ুদ্ধিজপবীদের বেশির 


জগ চলে যাওয়ায়- যে সংকট সৃষ্টি 


হয়. তার কিছুটা পূরণ করতে যারা- 


পারতেন তারা পারেন নি এককণা 
পরিমাণ। কাজ? আবদুল ওদ:দ, 


'পশ্চম বাংলার মুসলমান _ চরম 
, ক্ষতৈ ‘আর সর্নাশ ডেকে এনেছেন। 


সৈয়দ ' বদর্দ্দে্জ - সারা জীবন 
“মুসলমানদের জন্য কিছ; কর,” এই 
নশীতর কথা সরকারকে জানাতে 
জানাতে শেষ হয়ে গেলেন। 


মুসলমানদের গালি দিয়ে হাততালি 


পেলেন, আখেরে ঢন ঢন। হ্ঞ্ালশীর . এ 


আরও এক রহমান কংগ্রেস মন্দা 


নেতা প্রান্তন ম:খোমন্তা প্রফুল্ল সেনের, 


ছাঁবকে বাসগূহে রেখে পা করেও 
বেপাত্তা হলেন। 


বানের নান বাড়ার কেউ 
দের. ভাল -করব ৰ {তানের নয - 
পা দিয়ে সল্মা নেতা হলেন, আবার 


ডুবও মারলেন। এদের -কেউ কেউ 
কলকাতায় বড় বড় বাড়ীতে হসে 
মার্শদাবাদ এস্টেটের আয় পাচ্ছেন 
নিয়ামত িষহারা চোঁড়া সাপ্রে মত। 
ভাগে কম পড়লে ফোঁস করেনও 
ঘটে সম্প্রাত নবাবজাদ্ণীদের শারকণ 
সংঘর্ষ খবর হয়ে * দাঁড়য়েছিল। 


জনাব এম» মোমেন সাহেব এমনই 
- এক নবাব, কলকাতার বিশিষ্ট 


বিদেশী চা কোম্পানীর ডাইরেক্র, 


এজেন্ট, তৎসহ' উত্তরবঙ্গের চা বাগি- . 


ই বার বি 
্রালিক। 

- ইনি মুসলমানদের দূর ননদ 
তাড়ান। . বাকী দু একজন 


মুসলমান নেতা কৌশলে .অপর : 
_ তরুণ মুসলমানকে শেষ করে প্রথম 


থেকেই যাতে সে তার প্রাতদ্বন্দী না 
হয়। 'তাঁনই মুসলমানদের একচ্ছর 


পিছু 
করতে পারলেন না স্বজ্রাঁতর জন্য। - 


খবর রাখেন না। 


ভাগই জার্মদারু শ্রেণী ও কৃষকমঅধ্য- 
বিস্ত জনমজন্র ছিল। চাকুরী করতো 
খুব কম মুসলমানদের সংখ্যা ছিল 
অ্গ্ণতি। হুগলী জেলার বেতা 


করার সময় ভাঁষণভাবে কষ্ট দেওয়া 
হয়। হহগলীর চশ্ডীতলা, ধাঁনয়া- 
খালি, বাঁরভূমের কয়েকটি থানা ও 
সোনারপুর থানার মুসলমান 
বন্দকধারীদের বেন্দুক মালিকদের) 
ওপর 'মথ্যা আঁভিযোগ সন্দেহ ও 
উতপশড়ন করতে আম দেখোছি। 
এবজনের বন্দুক জোর করে আটকে 
রাখা হয়োছিল। মামলা করে দু বছর 
পর সে ফেরত পেয়েছে বন্দুক । 
বাঙালী মুসলমান সম্পর্কে 


বাঙালী, হিন্দুদের জ্ঞান খর সীমিত , 


বলে শোনা যায়। অনেকের আঁভ- 
যোগ হলো মুসলমানরা হিন্দদের 
ব্রতাঁতাঁথর খবর রাখলেও হিন্দুরা 
মুসলমানদের বাৎসাঁরক বড় পর্বের 


(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) - 


এবার সার নিয়ে (কেলেক্কালী চলা 


আজকাল খবরের কাগজ খুললে তাঁরা প্রো 'ক্যাপারটঃ চেপে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে এবং সারের- 


বা আকাশবাণী কলকাতার বাণী 
শ্রবণ - করলে _চাষীভাইদের জন্য 
সরকারের যে কত দরদ তার নানা 
নম্দ্রনা আমরা পাই। কিছ; কিছু 
চাষীকো আবার বলা হয় “প্রগাঁতি- 


- . শাঁল”। কেন বলা হয় তার কারণটা 


কোষহয় .সি পি আই-এর কমরেডরা 
সবচেয়ে ভঙ্গ ব্যাখ্যা করতে পারেন। 
প্রগতিশীলই হোক বা প্রাতীক্রিয়া- 
শশলই হোক, চাষীদের মধ্যে অনে- 
একেই আজকাল চাষের কাজে সার 


ব্যবহার করছেন ও. করতে চাইছেন 


কিল্তু সার তারা ঠিকমত পাচ্ছেন 


বক এবং পেলেও শক দামে কনছেন ' 


দে খবর কৃষবদরদণ সরকার রাখেন 


"শক? 


HER আনীত. সার 
নিযে তৈ SAA খেলা হচ্ছে এবং 
তার ফলে অল্প কিছু; ব্যবসায়ী কি 
_ পাঁরমাণ ফরলেফেপে ' উঠছে তার 
কোন খবরই কি রাজ্য সরকারের 


"কলমে স্কীমটা সরকারের 
গ্রামে বিদনাৎ? স্কীমের মতই : 


যাচ্ছেন £ 

একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা 
অনেক. পাঁরচ্কার হয়ে যাবে। গত 
বছর পাম্চিসবঙ্গ সরকার একটা নতুন 
সকাম চাল; _ করেন৷. সার নিম্নে? 
স্কীমটা হল বেকার গর্যাজুয়েটদের 
সারের ভীলারাশপ দেওয়া । পাশ্চম- 
বঙ্গে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশান-এর , 
অনেকগুলো এরিয়া আঁফস স্থাপিত 
হয়েছে যার কাজ হল রেকার গ্র্যাজু- 
য়েটদের ডাঁলারাশপ দেয়া, এবং এদের 
মারফত সার বিক্রয়, 'করা। (কাগজে 


“চমধকার। কিস্তু বাস্তবে ঘটছে 
সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার? প্রথমতঃ 
যেসব বাঙালী য্বক এ ধরণের 
ডালারাঁশপ পেয়েছেন ও পাচ্ছেন 
তাঁদের আর্থিক সংগত নেই-ফাঁটি- 
লাইর্জার কর্পোরেশনের দাবী মত 


টাকা পয়সা জোগানোর। তার ফলে . 


এনফোর্সমেন্ট শীবভাগ ! রাখেননা ? সুযোগ সন্ধানী কিছ মারোয়াড়ী 
না কা তাঁদের খবর থাকলেও কায়েম ব্যবসায়ী সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 
স্বার্থ ও - প্রলোভনের' চাপে পড়ে এসব বেকার _ বাঙালী যুবকদের দামে। 


শ্রমে 


ব্যবসারে নিজের কুক্ষিগত .করে 
ফেলেছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি বে- 


সরকারী সার কোম্পান"ও পিছিয়ে ' 


নেই দ্বিতীয়ত, যেহেতু ডাঁলার 
হবার সত হুল শুধু বেকার ও 
গ্রাজুয়েট হওয়া, সুতরাং অনেক ধনী 
মারোয়াড়ীর গ্র্যাজুয়েট নন্দন সরাসার 


ডাম হিসেবে এই ব্যরসায় নেবে . 
পড়েছেন? 


অন্সম্ধান করে জানা গেছে যে 


যুব-ছাত্রদের র্যাকমেল 
- প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
তেমনভাবে আক্রমণ ' 


বুঝতে পেরেছেন যে 'দিজ্লশতে তার 
স্থান হবে. না। মাস দুয়েক আগেই 


ll " ক্প'ণ দহ্লার খবর প্রকাশ ' করে 
বলেছে যে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী 


জানয়ে দয়েছেন যে পাঁশ্চমব্গ 
থেকে তাঁকে সরানো হবে না। 
দর্পাণের এই সংবাদের এখন অজস্র 
সমর্থন পাওয়া গেছে। 
মুখ্যমন্ত্রী যাঁদ দিজ্লতে চলে 
যেতে পারতেন তাহলে মহারাষ্টু- 
নিবাস হলে ভিন্ন নাটক দেখা যেত। 
সেক্ষেত্রে নিদ্ধার্থবাবু তার .- হালের 
বন্ধচ্‌ তরুপকান্তি ঘোষের পথ. পাঁর- 


কার করার জন্য একটা রা 


ব্যংস্থা করে অরুণ মৈ্র-সব্রতবাবু 

দের নেতৃত্ব থেকে হটাবার ব্যবস্থা 
করতে পারতেন। ক্ল্তু তা হল না 
বলেই তাঁকে ভিন্ন পথ ধরতে হলো। 
এই অবস্থায় মুখ্যসন্দী উভয় 
যুব গোষ্ঠাঁকে র্যাকমেল করার পথই 
বেছে নিলেন আর এ ব্যাপারে তাঁর 
সাংচেয়ে বড় সুহ্‌দ হলেন তরদণ- . 
কান্তি ও প্রফজকাম্তি দুই ভাই 


যে জন্য অজ্ঞ- এবং তাঁদের লংবাদপত্রী। মখ্যমন্ত্ী বাবু, তরুণবাবুরা 


" গোষ্ঠীর দুই যুবনেতা দা 


= 


দি শুক্রবার ২৮শে ভিসেশ্রর ১১, 


গেলো। তেইশে ডিসেম্বরের অর্থাৎ 
কংগ্রেস, কমিটির বৈঠকের দিন 
যুগান্তর একটা পুরনো সংবাদকে 
সাঁজয়ে-গহিয়ে এমন “ভাবে প্রকাশ 
করা হলো যে মুখ্যমন্ত্রী দুই 






ব্যানাজশি এবং সৌমেন তের শবরুষ্ধে ' 
ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। 


ত্যাগ করে বিধানসভা জেলো দেবেন। 
তাতে সব এম এল এ এবং সব যুব £ 
নেতাদেরই অবস্থা সঙ্গশন হবে! 
যুব নেতারা অনেকেই ধোয়া 
তুলসীপাতা নন। অনেকেই অনেক 
ব্যাপারে জাঁড়ত। তাই হঃমাঁকতে 
কান্দ হলো ।' উভয়পক্ষই ভড়কে 
গেলেন। এজন্যই তেইশ তারিখের * 
বৈঠকে মূখ্যসল্ী তথা মাল্মিসভার 
বিরুদ্ধে. অভিযোগগুলো . আর 
উঠলো না। 
এই র্যাকমেলিং-এর কায়দাটা 
অবশ্য উভয় পক্ষই ধরে ফেলেছে। 


তাই তাঁরা মন্ত্রীর বিরদ্ধে আখ 
খুললেন না শকন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে 
একটা কথাও উচ্চারিত হলো না। 
বরং তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের" _ 
কিবাদ তাঁরাই মেটা্রন। কারো... 
খবরদাঁরর কোন প্রয়োজন নেই। 
বৈঠক শেষ হয়েছে। সিদ্ধার্থ- 
আপাততঃ 


আলাদা আলাদা ভাবে যুব নেতাদের {কছনঁদনের জন্য নিশ্চিন্ত। কিন্তু, 


ডেকে সরাসার জানিয়ে দিলেন যে 


তাঁর ওপর যাঁদ কংগ্রেসের বৈঠকে 


কোন রকম অনাস্থা প্রকাশ পায় 
তাহলে 'তার্ন দরকার এবং -বিধান-- 
সভা ভেঙ্গে দেবেন। শুধু তাই নয 
যুব নেতাদের অতাঁতের” . অনেক 
কুকীর্তর খবর তাঁর- জান'। তাদের 
বিরুদ্ধে - সব ফাইল তাঁর হাতে। 
তান কাউকেও রেহাই দেবেন না। 

- মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একই 
সঙ্গে আর একাঁট .মোক্ষম টোপও 


দেয়া হোল। শন যুব. নেতা নয় 


কংগ্রেসের সমস্ত রকমের বিক্ষুব্ধ 
এম এল এদের তান জানালেন 
অনেক কষ্ট করে .'দজ্লশ থেকে৷ 
কোটি কোটি টাকা তান আনার 
আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। 
ষষ্ঠ অর্থ কাঁমশন থেকে যে দুই শত 


82 যাবে রাজ্যের 


নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের জন্য 
তাঁর. সরকার, কে থাকলে অঁ 
অর্থের অন্তর: দশ ভাগ অর্থাৎ 
প্রায় বিণ কোটি টাকা তো কংগ্রেসের 


দেশের যে শোচনীয় অবস্থা দেখা 
দিয়েছে এবং এই অবস্থা সৃষ্টির 
জন্য: মুখ্যমন্ত্রী,  িলপমন্্ী, 
“খাদ্সন্ত প্রমূখ" সকলে যেভাবে 
দায়ী তাতে যুবকদের বিরোধ িটে 
গেলে মান্ছিসভার বিপদ। এ জন্যই 
বৈঠক শেষ হওয়ার পর থেকেই 


আবার উভয় পক্ষকে উস্কানি দেও- -. 


য়ার কাজ শুর? হয়েছে। 
বিভ. পারবারের। তাদের মধ্য 


আবেগও আছে। নেতাদের প্রাতশ্রীতর 


দাম- তাঁরা অনেকেই বুঝতে পারছেন 
এই অবস্থায় তারা এক হয়ে থাকলে 
দলের ও সরকারের. নেতাদের 
বিরদ্ধে তারা মুখ খুলবেনই-_ 
সামিল হয়ে পড়তে পারেন। সেদিন 


নেতৃদ্থানীয় বর্মীদেরই হাতে আসবে। এলে তা কংগ্রেস স্রবারের পক্ষে ১ 


গোলমাল করলে পথই হাতছাড়া হয়ে 


যাবে৷ 
EE 
সংবাদপত্র আরও এক ধাপ এগিয়ে 


> 


মহা দুদৈব লষ্ট করবে । কাজেই 
ঝগড়া লাগিয়ে রাখতে হবে এবং 
তার সমস্ত উপাদানই মজ্রত। 


Pt 


০ 


ও শপ ২ ভিসার 


বেঙার দ্‌ সমাচার 8 দৃনা তির একটি য় 


অবশেষে আকাশবাপণী কল- ২১. অনুয্যোয়া 


১৯৯৭৩ ! 


রে, 8 তা) 


সি 


বিজ্ঞা- 


বমতার -- পাক্ষিক " পািকা পনের এজেন্ট ম্যাক্স, রক, স্টারিং 
“বেতার জগৎ”-এর সম্পাদকের ইত্যাদি সব রকমের বিজ্ঞাপনের 


পদ থেকে বহ্যানন্দিত আনিল- 
বরণ গাঞ্গপাধ্যায় অপসারিত 


তুলনা হয়না । 'তাঁন 'ছলেন 


খ্যাতির বাঙাল এবং প্রমীলা 
. প্রোমিক। তাঁর দুজন পর্ব- 
সূরার তুলনায় আঁিলবরণ 
নেহাংই অকোধ'। 
এখন থেক চৌদ্দ পনেরো বির 
আগের দিনগুলিতে ফিরে যাওয়া 
বাক।। বেতার জগতে তখন সম্পা- 
দকের আসন অলংকৃত করে রয়ে- 
ছেন জনৈক শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
(বর্তমানে ইনি আকাশবাণশী গ্রুপ অব 
জার্নালাসএর। . সম্পাদক)। বেতার 
জগৎ ছাপা হচ্ছে তখন শ্রীসরস্বতী 
প্রেস থেতক। বেতার জগতের প্রচ্ছদ- 
পটে তখন ব্যবহার করা হত ইম্পো- 
টেড ইটালিয়ান আর্ট পোপার যার 
দাম খোলা বাজারে ছিল অগম্ভব 
রকর্ম চড়া। এই কাগজের বিশেষ 
সাইজের দরূপ একাঁটি কাগজ থেকে 
ন্ট সংখ্যক বেতার জগৎ প্রচ্ছদ 
বের হবার পর লম্বালম্বি এবটা 
বড় চওড়া স্ট্রিপ বোরয়ে আসতো, 
যে কোন কই ঝা ম্যাগাজিনে আর্ট 
প্লেট হিসেবে ব্যবহার কারা চলতো! 
আর বাজারে এই ধরণের কাগজ 
দর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই 
কাগজের ‘নিয়মত যোগান দেওয়া 


কৌশলে বছরের পর বছর কাজে 
লাঁগয়ে যেতে থাকেন। এই ঝাগজের 
কোন হিসেব কোন কালেই বেতার 
জগৎ আঁফসে শ্রীচর্ুবতশী রাখেন নি। 
এর মধ্যে বেতার -জগতের গুণ 
পরিবর্তিত হয়েছে এবং নালন্দা 
প্রেস বেতার জগৎ ছাপার দায়িত্ব 
পেয়েছে। এই বিশেষ ধরণের কাগ- 
জের যোগান যাতে চোরাপথে আরো 
বেশ দেওয়া সম্ভব হয় সেই-. 
জন্য শ্রীচক্রব্তী বেতার জগৎকে 
-আধিকতর আত্র্ষণীয় করার আজ” 
হাতে বেতার জগতের মধ্যে সেন্টার 
স্প্রেড ছাঁবর পাতার ব্যবহার শুর 
বরে দিলেন। বাড়াত আয়ের পাঁর- 
দাম তাতে দ্বগূণ হল। শ্রীচক্রবর্তীর 
ব্যাঙ্ক ব্যালাম্সের . পারমাণ . স্ফীত 
থেকে স্ফীততর হাতে লাগলো । 

এঁদকে বেতার জগতের বিজ্ঞাপনের 
তৎকালীন -.সৌলং এজেন্টের 
সঙ্গেও শ্রীচক্তবর্তী তখন আর এক 
দফা আয়ের ব্যবস্থা বারে ফেলেছেন। 


» 


মেটিরিয়াল বেতার জগৎ আঁফসে 


পাঠাতে পারতো।। 'কিল্তু ম্যাট্রিক 


চিটারিওতে রুপাল্তারিত করার যাৎ- 
তীয় খরচা বিজ্ঞাপনের - এজেন্টের 
প্রাপ্য কমিশন থেকে৷ কোটো নেওয়ার 
কথা। কিতু কার্ধক্ষেত্রে কোনদিনই. 
শ্রীক্রবতশর "আমলে বিজ্ঞাপনের 
এজেন্টের কাছ থেকে এই টাকা আদায় 
করা হয়নি। এর ফলে একটা হ্রিট 
ঠাস 
বছর সরকার বাঁণ্চত হয়েছেন এবং 
স্বাভাবিব। নিয়মেই শ্রীচক্রততপর 
ব্যাক ব্যালা*্স, বৃদ্ধিতে তা সাহায্য 
করেছে। শ্রীচ্রংতঁর ' পরবর্তশ 
সম্পাদক শ্রীপা বি রায়ের স্বপক্ষে 
একথা বলা চলে যে. তান এসেই 
এ ব্যাপারটা নিয়ে উঠে পড়ে লেগে 
যান এবং তৎকালীন স্মেল এযাড- 
ভার্টাইজং -এজেন্ট মেসার্স ভিসস্লে 
্ষিয়ার্সের বিপক্ষে নিয়ম ভঙ্গের 
অভিযোগ করেন ও বকেয়া টাকা 'দিয়ে 
দেবার দাবীপপ্ধ পাঠান। - অবশ্য 
সেটাও 'নিঃস্বার্থভাবে নয়। 
প্রদ কাজ হল অসমীয়া আকাশীর 
ৃপ্ন্টারের ম্যানেজারের নামে 'সর- 
কারী আননকূল্যে এবটা বিরাট পাঁর- 
মাণ নিউজীপ্রন্টেরে বোটা বের করে, 
আনা । ববক্তু দৈব বিরূপ হওয়ায় 
শেষপর্যন্ত দিল্লীর কর্তৃপক্ষমহল 
নিউজাপ্রন্টেরে সরবরাহে বাধ 
সাধেন। 
সপ্য়ে পট শ্রীচক্রবতশীর গেরত্বের 
বিচারে) এর পরের : উল্লেখ্য বাজের 
মধ রয়েছে বেতার জগতের পাঁচ 
শতাধিক এজেন্টকে বই. পাঠানোর 


মাধ্যমে হাতানো। কাজটা 
তিনি অত্যন্ত ) সহজেই সম্পাদন 
করতেন। ড্যেসপাচ এজেন্ট (এর 


নিয়োগ পদ্ধতিতেও সরাঝারণ নিয়ম 
কানুন জলাঞ্জলি দেওয়া হয়োছল) 
কিছু বই পাঠাতেন রোজিস্টার্ড বুক 
পোষ্টে আর থাদবাকী' বেশীর ভাগ 
বই রেলওয়ে পার্সেলে। শীকল্তু বিলটা 
হতো গ্রিক উল্টো রকমের, অর্থাৎ 
ডেস্প্যাচ এজেন্ট বিলে দেখাতেন যে 
বেশীর ভাগ বই পাঠানো হয়েছে 
রোজজ্টা্ট বক পোস্টে আর সামান্য, 
বই পাঠানো হয়েছে রেলওয়ে 
পাসেলে। - এখন ধরুন একশখানা 
বেতার জগৎ রেলওয়ে পার্সেলে 
পাঠালে যেখানে লাগে হয়তো পণ্ডাশ 
পয়সা (ওজন অনুসারে) সেখানে সম. 
সংখ্যক বই রেজিজ্টার্ড ডাকে পাঠালে 
লাগবে হয়তো চার পাঁচ টাকা। 
তফাৎটা ভাবুন। বলাই বাহুল্য এ 
সব ক্ষেত্রে বিলের সঙ্গে রেজিষ্টার 
ডাকে পাঠানোর পোস্টাল" বাসদ 
দেওয়া হত না। তখন পাক্ষিক বেতার 
জগতের প্রচার সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট 


হাজার কপি । এর মধ্যে আনুমানিক 
দশ হাজার কপি আফিম থেকে নাশ 
সেল করা হত; চঞ্লিশ হাজার কাঁপ 


"রেলে পাঠান হত এবং বাকী দশ 


হাজার কপ যেত রেজিষ্টার্ড পোচ্টে। 
টার দিক থেকে কি বিরাট অঙ্ক 
এভাবে বছরের পর ঘছর গণেশবাবু 
আত্মসাৎ করেছেন তা সহজেই অন 
মেয়। 

ঁকল্তু ভাগ্যদেব সামীয়ক 
ভাবে অপ্রস্ঘ হওয়ায় শ্রীচক্ররতশীর 
বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্ত শুরু 
হয় একট? সময়ে বিভিন্ন আঁভি- 
যোরের্‌ ভিঁত্ততে। কিন্তু তৎকীলশন 
আবিভন্ত কংগ্রেসের এব প্রভাবশালন 
নেতার শরণাপন্ন হলেন শ্রীচক্রর্তী। 
স্যোগটাও মিলে গেল .কাকতালখয় 
ভাবে। কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হবে 
দুগর্ণপুকে। কর্গ্রেসের বহু পোষ্টার, 
িফলৈট, ফোল্ডার ছাপানো দরকর 
অত্যন্ত দ্বতগাঁততে। শ্রীচক্রব্তুপ 
নিজের অর্থ ও িজ মেহনত এ 
ব্যাপারে জামানত রাখার প্রাতশ্রাত 
দিলেন সেই নেতাকে তাঁর বাড়ীতে 
নিশাত এক রাত্রে। ব্যাস, সব ঠিক 
হয়ে গেল৷ যাঁদও এরই মধ্যে গণেশ- 
বাম নিজের শাশ্ু়ীর নামে 
বালগঞ্জের ' পাম এ্যাভনঠুতে বিরাট 
জাঁমর প্সট কিনেছেন, নিজের ও 
স্রীর ভারা ব্যাঙ্ক ব্যাল্ন্সে করেছেন 


নিষ্যন্তির আগে তাদের পূর্বের কার্য- 


বেতার জগতের 'সোল 
এজেন্ট হনসেবে. কাজ পেল তিন 
বৎসরের চযান্তর - ভিত্তিতে। ফলও 
যা হবার তাই হল। গত অক্টো 
বরের মাঝামাঝি নন্যাফ”-এর গন 
বংসর মেয়াদী জাগ'ঁরদারী শেষ 
হয়ে গেছে এবং সরকারের প্রাপ্য" 
সাত লক্ষার্থীক টাকা এখনও তারা 
দেয়নি বিভিন্ন “স্বরচিত” আঁভ- 
যোগে। বিষয়টি এখন আঁবা্ট্রেশনের 
আওতায়, 


কুমার সেনগুপ্ত । বেতার দপ্তরের 
দিচিন্র ব্যাপার।. যে সেনগুপ্ত মশা- 
ইয়ার বিরুদ্ধে দ'নশীতি, স্বেচ্ছা 
চাঁরতা, সরকার গড় ব্যাপক অপ- 
ব্যবহার, জিনিসপত্র আত্মসাৎ করা, 
, চ্বজনপোঁষণ 'স্ৰার্থপরায়ণতার ভুঁরি 


“প্রকৃতির লছি 


ইনি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 
মানুষ । ভি আস "প্‌, বিখ্যাত দংসদ 


{ সদস্য ও সরকারী কর্মচারীদের 


বিভিন্ন মাধ্যমে সন্তুষ্ট রেখে নিজের 
কাজ হাসল করার প্রয়াসে 'যাঁন 
এঁক৷ অপণুর্ব নিজীরু রেখে গেছেন। 
গল্গোপাধ্যয় মহাশয়কে ভিন্ন 
এই. কাৰণে যে 
মাহলা [সংক্রান্ত বিষয়ে (তাঁন আকাশ- 
বাণীর স্টনাম শুধু অক্ষম রাখেন 
নি তা বাদ্রত করারও কৃতিত্ব স্বচ্ছান্দে 
দাবী করতে পারেন। বহু অজ্ঞাত * 
মাঁহলা, “সম্মানদাক্ষিণা” ধৃনায়ে বেতার 
জগতে পাজ্পশ্কবিতাশ্প্রবন্ধ লিখেছেন, 
অনেক মাহঙ্গার শিল্পী হিসেবে 
ছবি ছাপা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে দেখা 
গেছে মহিলাদের সঙ্গো৷ আাপয়েন্ট” 
মেন্ট হয়েছে ছুটির দিনে কাবা 
বিকেল পাঁচটার পর। বান বিনা 
অন্মুমাঁততে এই সোঁদিন পর্যন্ত ব্ান্ত- 
গত প্রয়োজনে যথেচ্ছ সরকারী গাঁড় 
ব্যবহার কারতেন এবং যে তথ্য দর্পণে 
প্রকাশিত হবার পর “অভ্যাস পাঁর- 


 বর্তনে বাধ্য * হয়েছেন সেই কেন্দ্র 


অধিকর্তা 'দিলশপ সেনগুপ্তকে খু 
কারার জন্য তাঁর রচিত রেডিও কার্টুন 
ফলাও করে ইলাসট্রেশন সহযোগে 
আনিলবরণ বেতার জগতে ছাপিয়ে 
ছেন এবং কেন্দ্র অধিকর্তার স্বীর 


ও বেনামে প্রচুর সম্পত্তি -করেছেন। ভার অভিযোগ রয়েছে, 'তাঁনই হলেন একটি অন্দবাদগ্রন্থ প্রকাশে সাহাষ। 


ষযতোদুর জানা যায়, তদন্ত 


, রিপোর্টে অভিযোগ ছিল যে, বিরাট 


অঞ্চেকার টাকার ব্যাল্যাদস সম্পর্কে 





লক্ষ লক্ষ টাকার 'কারবারের 'সর- 


চক্রং্তণী বেমনরকম জবাবাদাহ করতে ন্শিজ্দিহওস্িত্ডে 


রোদের বেণরোয়। তাচার 


= দেশের সংবাদদাতা) 


পারছেন না, তবুও তার কোন শাস্তি 
হলনা। তাকে শুধুমাত্র বদলশ কারার 
নোটিশ দিয়েই প্রশাসন . কর্তৃপক্ষ 
দায়মুন্ত হলেন। বর্তমানে শ্রীচক্রবতশ 

এর পর যা অল্লাদের দেশে হামেশাই 
ঘটে থাকে| সেই রাত অন্চুযায়ী আর 
একধাপ প্রমোশন পেয়েছেন। 


N 


শালগ্াড় শহরের {হিমাচল 


পারবতশি সম্পাদক হয়ে এলেন, কলোনগতে মস্তানদের অত্যাচার 


শ্লীপ বি রায়। এসেই তিনি পর্- 
তন বিজ্ঞাপন এজেন্ট 'ডসপ্লে 
স্ফিয়ার্সকে দরালেন এবং তাদের 
বিরুদ্ধে বকেয়া টাকা দেবার নোটিশ 
জার কারলেন। এরপক্ শ্রীরায় 
প্বাসুরীর দৃষ্টান্ত অনুযায়ী 
নিজের জন্য গোছাতে. লেগে গেলেন। 
ড় ভি দির-জনসংযোগ দগ্তরের 
তৎকালীন এক উচ্চপদস্থ আঁফস'র 
্রীরায়ের বন্ধ ।, অপাধুতার আশ্রয় 
নিলে সবান্ধব সম্পাদকের পক্ষে 
বেনামে না. বন্ধপুন্ের বকলমে 
একাঁটা তকৌম্পর্ীনী খাঁড়া কিরে ত্যকে 
এজেন্সি পাইয়ে দেওয়া দুরূহ 
কাজ নয়। “ন্যাশনাল ি্াডভার্টাইজং 
এন্ড পাবালিশং হাউস” নামে 


একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা রাতারাভ- 


কলকাতা মহানগরীর বুকে গজিয়ে 
উঠলো এবং বিজ্ঞাপনের টেস্ডারে 
সিবথেকো দেশী. (তিন লক্ষ পান্টাত্তর 


Ed 


সম্পর্কে কিছু খবর দর্পপের দপ্তরে 
এসেছে। জানা গেছে, গত আঠাশে 
নভেম্বর বিকেলে যখন দদাট মেয়ে 
পাড়ার মধ্যে বেড়াচ্ছিল তখন স্বপন 
দত্ত ও শান্তপদ রায় নামে দুই ছোকরা 
তাদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল অঞ্গভক্গি 
কিরে অশালীন কথাবার্তা বলে। 


তারা প্রাতবকাদ করলে মস্তানদ্য্ব- 
তাদের অশ্লীল কথা বলে জাঁড়িয়ে. 


ধরে। মেয়ে দুটি আত্মরক্ষার জন্য 
পারঘাহি চীধধার করে। ফলে 
পাড়ার অনেঝা মহিলা রাস্তায় ভাঁড় 
করেন। িদ্তু তাতে ওরা ভীত না 
হয়ে মেয়েদের প্রহার ও লাঙ্থনা শুর, 
করে। তাদের মা গল্ডাদের হাত, 
থেকে মেয়েদের মুন্ত করতে গিয়ে 
প্রহত হন। 
'মাহলার হস্তক্ষেপে মেয়ে দুটি আক্র- 
মপের হাত থেকে রেহাই পায়। 
ধিছক্ষণের মধ্যেই ঘটনাটি 


~~ 


অবশেষে অন্য দুজন 


(শেষাংশ চতুর্থ পক্ঠোয়) 7 . 





সম্পর্কে স্থানীয় থানায় ডায়রী 
করা হয়। অতঃপর পুলিশ গুস্ডা- 
দের গ্রেপ্তার করে। পরাদন পলিশ 
কৃপিক্ষকে ঘটনাটির বিস্তৃত, বিব- 
রণ জানানো হয় এবং বলা হয় যে, 
গুশ্ডারা আঁৎিলম্বে জামিনে মুক্তি 
পেলে পাড়ার লোকেরা তাদের ভয়ে 
সত্য প্রকাশ ঝরতে স্মাহস পাবে না, 
উপরন্তু ওরা মেয়ে দাটকেও পুন- 
রায় লাঞ্ছিত করতে পারে। 

তা সত্বেও ওদের এঁদিনই ম্যান 
দেওয়া হয়। পাড়ায় ফিরে ওরা এই 
ছলে শাসাচ্ছে যে, এর আগে ওর 
ফেলে দেবে । পাড়ার  লোককেও 
গণ্ডারা ভয় দেখাচ্ছে যে, ওদের 
বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে কেউ রেহাই . 
পাবে না। 

এই গুশ্ডাদের বিরুদ্ধে পাড়ার 
লোগ্রকার অনেক আঁভযোগ ক্রকা 
সত্বেও-কোঁড মুখ খুলতে [সাহস পায় 
না। এরা ওয়াগন ভাঙ্গে, ছিনতাই 


করে, জোর করে চাঁদা আদায় করে। 


₹ রাজ্নোতক স্বার্থে তহাঁবল ' 
B তছরূপেরে ঘটনা চাপা পড়ল 


পাতি গত ভি পরা তৎক।লণীন , 
খাদ্য ও ডেয়ারা উন্নয়ন মন্ত্রী কাশী- 
কান্ত '“মৈর্ের' প্রভবে সরং॥রণ 


নিদেশ অন্যায় কৃষ্ণনগরে হারণ- 


ঘাটার দুধ বিক্রি ও সেই সঙ্গে 
বেকার , যুবকদের 'কর্মসংস্থ নের 
" সুবিধা করে দেওয়ার জন্য একি 
'বেসরধারী সংস্থা গঠিত হয়। জেলা 
শাসক সহ 'দুএকজন সরকারী কর্ম- 
- চারণ ছাড়া এই সংস্থার কাঁমাঁটতে 
যারা স্থান পান . তাদের সবাই 
কাশীবাবূর লে!। সংগ্থ শহরে 
তেরটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খোলে, 
'চুরাল্লিশ জনকে ভিন পদে নিয়োগ 
করে যাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্য 
জায়গায় চাবরাঁ-করা ফেকার। " বলা 
মোরা অনেকে ৷ আবার প্রাক্তন 
নকশাল। খলটার প্রতি এব বম 


{বশ পয়সা দরে এবং লিটার প্রতি. 


বশ পয়সা লাভে শহরে ছুতেরোশো। 
লিটার: দুধ বিক্রি হয়। যদিও 
: সার্ট বেসরকারী এবং এর ল-ভ 
'বা ক্ষাতর' ' সঙ্গে সরকারের কোন 
সমপর্ক' নেই, তবু দৌন্দব। মাত পা'য়- 
তাল্লিশ টাকা ভাড়ায় সরকারী গাঁড় 


হাঁরপঘাটা থেক সংস্থার জন্য দুধ - 


'ধনয়ে আসে৷ অথচ বেপরকারী গাঁড় 
ভাড়া .আড়াইশো টাকার ,বেশী।, 
গত এক্‌ বছরে সংস্থার লাভ 
হয়েছে প্রয় ষাট হাজার ডঢাকা। 
কিন্তু “হিসেবে দেখা গেল বারো 


নিত 


" ছেন জেলা 


ঢোকা যায় সেই ফাকরে। - 





(দপপের প্রতোনি) 


হাজার: টাকার কোন হিসেব 
নেই। কমিটি সভা করে ৮॥তজন কর্ম- 
a টকা চারর দায়ে সা-পেণন্ড ' 

। ইতিমধ্যে ভাষ বৈলে্ক,রাঁর 
i কাশীবাবদ. পদত্যাগ করতে 
বাধ্য হলেন। পুরনো কমিটি ভেঞ্ে' 
আনন্দ বিশ্বাসের লোকদের নিয়ে 


সরকার নতুন [ব্মাট গঠন করলেন। 


নতুন কাঁমাট গঠনের আইনাসম্ধত।কে' 
চ্যালেঞ্জ করে পুরনো কাঁমাটির আহ্বা- 
যব! কা্মীটর দাঁয়ত্ব এবং কৃষ্ণনগর 


সিটি দ্যাচ্কে টাকা লেনদেনের ক্ষমতা ', 


হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলেন। 
[তান ব্যাঙ্ক বার্তৃপক্ষত্কা এ বিষয়ে 
উাবলের চিঠি দিলেন। নতুন কাম-- 
টির ওপর হাইকোর্টের ইনজ্বাংশান 
জারী করূর ব্যবস্থা করতে _ বলি. 


কাতায় কাশীবাবুর- কাছে * লোক 


মণ্ে পালাবদল শুরু - হয়েছে। 


আনন্দ বিশ্বাস তাঁর এবকালের পয়ল। 


নম্বর, শত কাশীকান্তকে' ক্ষমা করে- 
থেকো প্রিয়-সবব্রতর 
প্রভাব দুর করার জন্য আর কাশী- 


বাধুও সানন্দে আনন্দর সঙ্গে হাত - 


শমালিয়েছেন যাঁদ পুনরায় মা্মিসভ-য় 


হাইকোর্টের দ্বায়ুথ হওয়ার তোড়- 
জোড় থেমে গেল। উীবালের 'চাঁঠ 
সত্বেও ব্যাঙ্ক নতুন বাঁর্াটর আহবা- 
রি নত টি 


_গোবন্দ নঙ্করের ন কীতি- 


(দর্পণের সংবাদদাতা). 
রাষ্টুমন্মী শ্রীগোিন্দ নস্ক- ক্রুদ্ধ মন্ত এম এল এ ও 'সাক-. 
{,. রের বিরুদ্ধে গুরুত্ব আঁভিষেগ - ডউাঁরাট  গার্ডকে - জাগিয়ে 


-{. পাওয়া গেছে। প্রকশে, “গাত 

ব্যাঙ্ক অ... ইন্ডিয়ার (রয়েল 
'_ একচেল্জ শাখা) একট -ভ্যন 
যখন ক্যানিং শাখা, থেকে এব: 
লক্ষ দশ. হাজার টাকা নিয়ে 
বারুইপুর রোড --দিয়ে' য:চ্ছিল 


মান গাঁড়ভত । ছিলেন . রম্মল্তী 
. গ্েবিজ্দ নম্কর ললিত গায়েন 
এম এল. এ.এবং 'াকিউারাটি 


_ পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার 
' চেষ্টা 'করে। িল্তু ব্যর্থ হয়ে 
রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য হর্ণ 
বাজতে থাকে। . দারুইপুর 
বাজারেপ্প কাছে ব্যাঙ্কের ভ্যান 
"_" গাঁড়টিকে পথ ছেড়ে দেয়। 
মন্ত মহোদয়ের গাড়ি দিচ্তু 
ভ্যানটিবা আতিক্রম করেই তার 
দমনে দায়ে পড়ে। এরপর 








". তখন! তার পেছনে একাঁট চল-. 


.. গার্ভ। গাঁড়টি ব্যাণ্কের ভ্যানকো- 


তোলেন এবং ভ্যানের. ড্রাইভারকে 
গাঁড় থেকে বার করে রিভল- 
ভারের মাঞ্চা দিয়ে নমিভাবে 
প্রহায় |ঝরেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁর ধর্মবানি ও মস্তানসুলভ 
রোয়াব্‌ এবং ভগীতিপ্রদর্শনও 
চলতে থাকে। ভ্যানের 'সকউ-. 
টি গারভকে ( গোবিম্দচল্্র { 


চপেটাঘাত করেন। এরপর" 
বীরপৃঙ্গাধ গাঁড়তে চড়ে 
প্া্সিয়ে ঘান। 


ব্যাঙ্কের  ভলপন প্যালশ 
স্টেশনে আসে৷ 'ীবদ্তু : মন্ত্রীর 
নাম শুনে পলিশ কোন কার্য 
করণ ব্যবস্থা তে চায় নী। 
কংগ্রেদী মন্ত্রীর এই গ্প্ডামীয 


গর্জে উঠেছেন। - তাঁরা কন্তপক্ষ 


ও ইউনিয়নের নেতাদের কাছে 
এর প্রতিকার দারা করেছেন। 
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তাই -. 
i প্লাস্টিক: থেক শুর করে রবার, 


/ 


জেলা শাসকের এক চিঠির বলে। 

নতুন কামাট তহবিল তছরু- 
পের আঁভযোগে আঁভিয্যস্ত সাতজন 
কাঁমাট সদস্যের খির্দ্ধে' সামীয়াক 
বরথাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে 
নিয়ে জদের কাজে যোগদান করতে 


দি ॥ ম্যাক্স . ২৪শে সর ৯১ 


দিয়েছে এবং সেই সঙ্গো তহরুপ-করা 
করো হাজার টাকার কথাও ধেমা- 
লুম চেপে গেছে। নতুন 'কাঁয়াটর 


বারো জন সদস্যের মধ্যে জেলাশীসক, 


ও এস ডি ও সহ 


বেতার জগৎ 


(তৃতায় প্ঠার পর) 


কিরেছেন। শুধ্ঢ তাই নম প্রখ্যাত 
বাড দু লেখকের - 
ৰ ্‌ ্ট কাছ. থেকে রেডিও কার 


অনুযায়ী স্ব একছ হচ্ছে, যেটা 
আইনসঙ্গত নয়। কারণ জনসাধা- 
রূণের অর্থ যেখানে সংশ্লিষ্ট সেখানে 


প্রন কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন 
কামাট গঠন করা এবং তছরুপের 
ব্যাপারে তদল্ত ঝরা. উচিত বলে 


- মনে হয়। 


মাদ্রাম| তেনে দোকান হল 


... দেপ্পণের সংবাদদাতা) 
নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার 


" সর্বঘই রখগ্রেসী আশ্রয়পন্ট আদা-. 


মাজক ব্যান্তির অত্যাচার বাড়ছে। 
পাট;য়াডাষ্গুর কংগ্রেস - ফয়েজ- 
দ্দিন, মশ্ডল, স্থানীয় "সিরাজুল 
ইসলাম মাদ্রাসা’কে বন্ধ করে 
দোকান তৈরী করেছেন। অনেক 


উন মানের 


কাঁচ, চামড়া সমস্ত * শিজ্েপর ক্ষন 
কারখানাগদুলি কাঁচামালের সংকটে 
যুকছে। সর্বগ্রাসী সংকট বীকাহুটা 


কীঁতিম। সরকার যখন! ক্ষুদ্র শিল্প 


প্রসারে সাহায্যের দরাজ হাত বাড়াতে 
সিদা প্রস্তুত বলে ঘোষণা করছেন, 
গ্রিক তখনই দিনের পর দন ছোটো 


, ছোটো কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে 


যাচ্ছে, কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে। সামনে 
অদ্ধকার। 
পশ্চিম বাঙলায় দুই. শত ল্যাম্প 
তৈরীর কারখানা বন্ধ হয়েছে, একা- 
শত দশাঁট -গ্লান্টিকের 'জ্নিসপর 
তৈরীর ছোটো ছোট কারখানা বন্ধ 
হয়েছে। এই সংখ্যা বেরোবার আগেই 
হাওড়ার বোঁলালয্লাস রোডের আর 
দুইটি কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এ 
কারখানা দুঁটিতেই পলাস্টাক) দ্রব্য 
তৈরীর কাঁচামাল আ্যলক্যাথিন, 
পাঁলাথন চড়া দামে কালোঝাজার 
থেকে কেনা হতো। ,এখন' সেই দাম 


.পাচিগুণ বেড়েছে, মাল পাওয়া যায় 


না। কারখানার মাঁলক! স্লাস্টক 
দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের বড় সংগঠন 


স্ল্যমস্টক ফেডারেশনের কাছেও 
কোনও সাহায্য পানীন, এ কাঁচামাল, 


প্রচ্তুতকারক আই সি আই, ' হচেট 


এবং ইউনিয়ন বারঝাইড. কোম্পা- 
গাঁকে লিখেও কিছ: করতে পারেনান। 
অগত্যা কারবার বন্ধ করাই তার- 


পক্ষে একমাত্র পথ ৷ | 
খদ্দেররা কম্‌_ দামে কাঁচামাল ক্রয় 


গট্যাডাঙ্জায় কধথেনা মোড়লের কাতি 


সুদের টাকা “দিতে পারেন বলে 
তেঘরিয়া মৌজার গরীব মানুষের 
প্রায় ত্রিশ বিঘা ' জাম ইনি গ্রাস 
করেছেন। ছানি স্থানীয় থানায় 
প্যালশের সঙ্গে যোগসাজসে তার 


গ্রামে নারী ব্যবসা, চোরকারবার ও. 


কালোবাজারীতে লিপ্ত আছেন বলে. 
আভষোগ। এর অত্যাচারে স্থানণয় 
গরীব মানষেরা ভীত সম্মস্ত। 


নের প্রশস্তি সংগ্রহে বেতার জগতের & 
সম্পাদক, এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
নিয়েছিলেন। তান সেগুলো সংগ্রহ 
এবং তার ইংরেজী অন্নধাদেও সহা- 
য়তা করোঁছিলেন, উদ্দেশ্য 'দল্লশতে 
বড়কর্তগদের ,গোগরে আঁলা। কাজেই 
বর্তমান কেন্দ্র আঁধকতণ পদ্মশ্রী 


হবার জন্য বংসরাধিকাল ঝড় কর্তা" 


দের পেছনেই কাঠখড় পোড়ান নি, 
ছোট র্তাদেকও অনুগ্রহ নিয়েছেন 
অম্লানবদনে ও বড় করুণভাবে। 
এবং ফলম্র্যাতি হয়সবে বেতার জগৎ - 
সম্পাদাকও যে উপকৃত হননি তা নর। 
গত বছর সেপ্টেম্বর মালে শ্রীগঞ্গো- 
পাধ্যায় বদলির চিঠি পান্‌। ভার 


স্থলাভিষিস্ত হবার কাথা শ্রীনিবেকানন্দ,* ৯ . 


রায় নামে জনৈক অফিসারের । শ্রীরায় 
যথারীতি চার্জ নেবার জন্য এলেন 
আকাশবাণী ভবনে। শ্্ীগণ্যোপাধ্যায় 
এবার চাইলেন কলকাতার্র কেন্দ্র 


আঁধকতণা শ্ীদলীপকুনার সেন- 


গুপ্তের দিকে (পন্মশ্রী)। শ্রীসেন্গণপ্ত 


, ও শ্রীগাশুলীর যৌথ পরিবাম্পনা 


"_ অন্দষায়ণ চার্জ হস্তান্তর এক সপ্তাহ . 


তীর মংস্কট। 


বহু কারথান৷ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে 
করে ইচ্ছামত দামে বাকি করছে, . 


বাজার তৈরী করছে বেপরোয়াভাবে। 
ক্ষুদ্র শল্পের মালাধার। অজ্প- 
পঠাজর লোক, বেশী দামের কাচা” 


মাল ছূতেই পারছেন না। অথচ ল্র- - 


কারও নীরব দশক ক্ষুদ্র [শজ্প- 
মন্ঘীর কথায় এরা কর্ণপাত করে, না। 
এই অস্বান্তকর' পরাস্থাত চলতে 
থাকলে শজ্পে দারুণ নৈরাজ্য দেখা 
দেবেই। তাই কলকাতার বিয়াল্লিশাট 
ক্র শিল্প স্মল্থার উদ্যোগে আয়ো- 
জিত এক বির্নট সম্মেলনে উদ্বেগ 
প্রকাশ করা হয়েছে গত সন্তাহে। পথ 
ক পাওয়া ফয়ান। 

এই অবদ্থায় সরকারঝে।প্রয়ো- 
জনায় কাঁচা মাল নজে ক্রয় করে 
ভালোভাবে ক্ষদ্র শিল্পকে বন্টন 
করে দিতে হবে। বড় কোম্পান্লীকে 
তাদের. কাঁচা মালের হিসাব দিতে 
বাধ্য করতে হবে৷ যারা নজেদের 
স্বার্থরক্ষায় ঘরে ঘরে এক একা 
সংস্থা করে হৈ হল্লা করে কাঁচামালের 
“কোটা” বের কিরে নেন, তাদের 
গণ্ডা গন্ডা সংগঠন -আ্যাসোিয়ে- 
শনকে অব্ীকৃতি দেওয়া চলবে না। 
এক, উচ্চন্সতসম্পন্ন . কমিশন 
বাঁসয়ে কাঁচা মাল বন্টন ঠিক হচ্ছে 
কনা দেখতে হাবে। অন্যথায় মুষ্টি 
মেয় কুঁচক্লী ব্যকদায়ী যারা ঢালাও 
কাঁচামাল তৈরী করে তাদের হাতে 


'্ররকার নিজেকে সাপে দিলে পারি- 


স্থিত আরও খারাপ হতে বাধ্য। 
কাঁচামাল তৈরীর সুযোগও দিতে হবে 
ঢালাও । 


পিছিয়ে দেওয়া হল আপাত" 
দৃষ্টিতে নিতান্তই সাধারণ প্রস্তাব। 

কারণ {হসেবে দেখানো হল অত্যন্ত 
জরুরী কিছু |আঁফসের . কাজ শেষ 
করে অনিলবরণের বিদায় নেহার 
ইচ্ছা । -কিল্তু এই একস সপ্তাহের - 
সময়কে পুরোপুরি কাজে লাগানোর - 
উদ্দেশ্যে আনলবরণ ছ-ুটালেন দিল্লী - 

(দিল্লীর অনুমাঁত ছাড়া বলাবাহূল্য)। ' 
প্রভাবসম্পন্ন দুই-একজন . লোক- 
সভার সদস্যের সাহায্যে অবশেষে 


" বদলীর হুকুম রদ করে ধারদর্পে 


অনিলবরণ আবার প্রত্যাবর্তন কর- 
লেন বেতার - জগতের সম্পাদকক 
হিচেবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
অনিলবরণের .আনলে বেতর জগৎ 
অনিয়ামৃত প্রাঞ্ষশের ক্ষেত্রে এক 
রেকর্ড সৃষ্টি করোছিল এবং "এর 
ফলস্বরূপ এই জর্দাপ্রয়  পরিকার 
প্রচারসংখ্যা  সর্বানদ্ন সংখ্যায় 
পেশছোছিল। ্ পু 
এহেন, অমিলবরণ ' গঙ্গোপাধ্যায় 
এবার বেতার জগৎ থেকে: বিদ় 
নিয়েছেন।১ শোনা যায় এবার নাক 
তিনি কেন্দ্র.আঁধকর্তার “ছ্যাকডে'র 
হেল্প” থেকে বাঁিত হয়েছেন । বারণ 
“সাধ্বাতিক।। বেদল্দ্র অধিকতর 
সহধার্সণী নাকি কবিতা লেখেন।- 
কিন্তু অদচ্টের কি নিদারুণ পাঁর- 
হাস৷। সেই ববিতা শ্রীগঞ্গোপাধ্যায় 
এবার শারদীয় সংখ্যা বেতার জগ্গতে 
ছাপেন নি। এবার বদলীর হুকুম 
রদ করাতে শ্লীসেন্গুপ্তের ' নাকি 
িল্দুমাঘ আগ্রহ পাঁরিস?ক্ষত -হয়নি। 
এই শ্রীসেন্গ্তই অবশ্য একদা 
নিজের, তার স্রীর ও. অন্যান্য স্নেহ 
ধন্য ব্যস্তির স্বার্থীসা্ধ হতে পারে 
যাদের দ্বারা তেমন ব্যান্তদের লেখা, 
বা ছবি ছাপানোর . জন্য শ্রীগঙ্গো- 


পাধ্যায়কে খোলামোদ করেছেন। 


এল ২৪. সর, 


০ ঘটে গেছে তা শেষ হয়ে . গেছে, 


- ফিকে প্রাপ্ত মহান , নেশ়াঁর বাণী 


“The federation of India 
must be a willing Union of 
“Various parts. ‘In order to 
give the maximum of free- 
dom to the constituent units 
there may be a minimum 
list of common and * essen- 
০68] federal subjects which 
~ will apply to all units, and a 
further optional fu of com- 
‘mon subjects may be accept- 

by such units as EC to 
do so." ' 

আজবোর দাঁধকে ইিরাজন যে 
“ভাষায় ' অভিহিত করেছেন, সেই 
দৃষ্টিকোণ থেকে৷ গান্ধী-জওহরলাল- 


বল্লভভ ই-আজাদ-রাজেম্তপ্রসাদ প্রমু- 


করার বছর দশেক! পরে যে এসব 
আঁধিকার দেওয়া যেতে পারে এমন 
কথাও বলা ছিল। এসব যে একে- 
বারে “দেশদ্রোহা্র্‌ মতো কথা! 
তব বলবো দেশপ্রেমের মালাকানা' 
ই্দীরাজশ ও নব কংগ্রেসীদের। আর 
[সেজন্য গত তেইশে ডিসেম্বর প্রাদে- 
শিক কংগ্রেস কাঁমাটর সভায় প্রাত- 
ইর্নীধদের উদ্দেশে প্রদত্ত একাঁট 
'বয়নারের অনুসরণে. মহান নেহা ও 
নব কংগ্লেনদের “সবুজ কিজ্রা 
টিনা হা ট 


“দু নিহত হন। ১৯৭৩-এক- শেষে 
এসে বালকাতা পালিশ ঘোষণা “কর- 


বি 





লেন, এ হত্যাক্ডের ' রহস্য) আর 
নেই। এ ব্যাপ্ধারে মোট সাতজনকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরো তিনজন 
নিখোঁজ । এ ছাড়া ১৯৭৯-এ পাঁল- 
শের সপে! সংঘর্ষে নিহত, আরো 
{তিনজন যুবক এই হত্যাকাণ্ডের, 


সঙ্গে জাঁড়ত ছিল বলে গোয়েন্দা . 
-পুলিশের অভিযোগ । 


আতভায়ী 


মাসচারেক আগে ধরা-পড়েছে শিল- 
চরের একা আশ্রমে-সেখানে সে 
সন্ম্যাসীর ছদ্মবেশে ছিল, আরেক- 
জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এলাহী 
বাদের ভারত সৈবাশ্রম সংঘ -থেকে। 
বলকাতা গোয়েন্দা গ্দালশ যার 
রহস্য উদ্বাটন করতে চলেছেন বলে 
দাবি করছেন, তা. এবার খাচ্ছে 
আদালতে। দেখা যাক মামলার ফল 
ক দাঁড়ায়। 


টিজার 


পরে শনার শ্রীব্ভূতি চক্রবর্তীর দাঁব . 
" যাই হোক না কোন, হেমল্ত বসুর 


জানা আছে বলে একজন 'বল্তু 
অনেক আগেই দাবি . করোছলেন। 
প্রথমে করোঁছলেন . হত্যাকাণ্ডের 
কয়েক ঘল্টার মধ্যেই! গঙ্গপ-কথ্‌র 
প্রাইভেট ডিটেকটিভ যা পারেনা, 
একরার সরেজমিনে টহল দিয়ে এসে। 
তান ঘোষণা করোছিলেন এই হত্যা- 
কাণ্ডের জন্য দায়ী সি পি এম দল। 


[অবশ্য বিভীতবাবু বলছেন আসান. 


মীরা সি পি অই (এম এল) -দল- 


ভুক্ত] । এর বছর খানেক পর বাহা- 


স্তরের আঠাশে মার্চ সেই একই 
ব্যাপ্ত 'দিল্লগতে এক! সাংবাদিক সম্মে- 


 দমদম-বাসিরহাট হত্যাকান্ড ইত্যাদি 
- সম্পর্কে ছয়েকটা প্রশ্নের জ্বাকে 


যা লব মস্তব্য বরোছলেন তার সার- 


" মৰ্ম হল ঃ হত্যাকারী কারা সৌবয় 
তিনি সব জানেন; নৃতনভ্ভাবে তদ- ' 


রিপোর্ট প্রকাশেরও দরকার নেই; যা 


বেকার ছাত্রাবা পে 

"_ (দেপণের সংবাদাত) 
কলকাতা মৌলানা আজাদ কলে- 
জের ছাদের জন্য তৈরণ সরকার 


ছাত্বোস বেকাক্স. হোস্টেলে এখন 


অরাজকতা চলেছে। এই ছাশ্রাবাসে 
অসংখ্য অগ্ছান  খাসিন্দার ভপড় 
বেড়েই চলেছে। গত ছয় মাস দশজন 
ছাত্রের টাকাকাঁড় জামা বই-সব কিছ 


'চাঁর হয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে ।' 


' নাতে ধরা সত্বেও হোস্টেল পরিচালক 


- শ্ৰীসদ্ধার্থশশকূর্র রায়। 








মান্যবর মুখ্যমন্ত্রী 
গোয়েন্দা- 
প্‌ঁলশের চেয়েও বড় গোয়েন্দা 
আমাদের মানুদা। 
মু, 
এবারের বড়দিনের কলকাতার 
বড়, আকর্ষণ পূর্ব ভরত 
সাংস্কৃতিক ম্মেলন। , . পনেরাঁদন 
ব্যাপী এই সম্মেলনের . উদ্যোন্তা 
পাশ্চমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জন- 
সংযোগ "দপ্তর । ময়দানের এই মেলায়. 


ফাটল সংস্কতচ্চায় এই 
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত ৷ 


সল্ো: সাংস্কৃতিক কর্মযন্তে নামবেন। 
আফশোস হচ্ছে বঙ্গ সংস্কৃত 


সম্মেলনের উদ্যেন্তাদের কথা ভেবে। 


গতবার এরা মার্কাস চকায়ার থেকে 
ময়দানে আসর জামিয়োছলেন_বঙ্গ- 
সংস্কৃতির অঙ্গনে পূর্ব ভারতের 
সংস্কৃত প্রধাসনে স্থান পেয়োছল 
এবার তারা ময়দানে সুযোগ পাবেন 
ফেব্রুয়ারী মাল . থেকে, ভারত” মেলা 


বসাবেন বলে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা 


কিরেছেন। - ) 
গসদ্ধার্থবাবুরা তথা তথ্য ও জন- 
সংযোগ দপ্তর কলকাতায় সাংস্কতক 

সম্মেলনের দায়ত্বটী . পুরোপদীর 


প্রাইভেট সেক্টরে রাখতে চাইলেন. না। 


আপাতত মিশ্র অর্থনীতর মতো 
সাংস্কৃতিক মেলার ক্ষেত্রে মিশ্র 
অবস্থা । নব কংগ্রে্পী : সমাজবাদের 
ধদকে আমরা বোধহয় আরেকধাপ 


এগিয়ে গেলাম? 

| | .- সাদি 
চরম অরাজকতা টি 
ডঃ আবদুস: সোবহান তাদের কৌন 
সাজা দিতে পরেন নি, কারণ চোর ও 
তার সাকরেদ বিশেষ .রাজনোতক 
দলের লমর্থক। | 
ছাদের দুই আচ্ঠাঁর মধ্যে সংঘর্ষ 
হওয়ার জন্য নিরাপত্তার অভারে দুই 
একজন আবাসিক ছাত্র হোস্টেল 
ছেড়ে দয়েছে। হোস্টেলে ভার্তর 


জন্য বিশেষ গোম্টপর লোককে ঘুষ 
দিতে জয় বলেও অভিযোগ উঠছে। 


রা ঘ পাঁচ ৷ 


'দাদ্ছয শন্িহল শিভাগে 
আজ্ঞও ছনাক 


(দপপের সমালোচক) 


স্বাস্থ্য দপ্তরের পাঁরবহন - নিজের সহচরবৃন্দের মধ্যে তা বিণ 


বিভাগের আর একটি দুনশীতির খর 
বলছি। স্বস্থ্য -পাঁরিধহনের ওয়ার্ক 


, শপে কয়েক. হাজার বার 'যন্্রপাতি 


ওখানকার ফোরম্যানদের তত্বাবধানে 
ছিল । শ্রীকমলকুমার রায় রাতারাতি 


এসব বিক্রি করে মোটা টাকা রোজ- 
গার করেন বলে দর্পণের কাছে, 


অভিযোগ করা হয়েছে। এই রোজ- 
আয়োজন করেন। রা 
এই ভোজের তদারকীর ভার: 


উর্সাহনপধ্লের সংপারশে 
নবানযুন্ত করাপিক শ্রীমত! ব্যানাজশীর 


ওপর । এই ভন্রমাহলা মাত্র শীকছনাঁদন ' 


হল মল্মী অশায়ের অনুগ্রহে চাকর 


৬ কাপ যথাক্রমে আট 

ও ছ টাকা হিসেবে ভাতা 
সিরাত লি 
প্রকৃত উপাস্ধিত কমণীদের লা “দিয়ে 


করেছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে উর্ধ্- 
তন মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোন 


প্রারই-ভ্রমণে শর হন। বনয়ম অন্- 
ফাঁয়ী। ডেপুটী |ডাইরেকটরের গাড়ী, 
পাওয়ার কথা নয়।-কিন্তু গ্রীরায়ের 
কৃপায় এন কে৷ সাহা দরধারী গাড় 
নিজের খুশি মত. ব্যবহার করেন 
বলে আভিযোগা। . ূ 
"প্রত বছরের মত এবুরও এই 

বিভাগে বিশ্বকর্মা 'পৃজো হয়।' 


করে কয়েক হাজার টাকা চাঁদা 
তোলেন বলে জানা যায়। রুরশীদের 
সন্দেহ যে, চাঁদার সব 'টাকা খরচ 
হয় নি। শ্শ্রীরায়! জ্বাস্থ্যমল্ত্রীর তহ- 
বিলে এক হাজার টাকা দান 'ছ্রে 
নিজের কালিমা ' ঢাকতে চান।'দাধা-. 
রণ কর্মীরা এ ব্যাপারে খুবই 


. ক্ষুব্ধ) 


শ্রীরায় মাঝে মাঝে চিরে 
যান। তাঁর বিভাগের দায়িত্ব অজিত 
চ্যাটাজশিকে দিয়ে যাওয়ার কথা। 
শিল্তু শ্রীরায় স্টোর কিপার এন সি 
রায়কেই এই দায়িত্ব দিয়ে যান। 


(বসরকারী লাস ধর্মঘটর | 


নেপথ্যে পরিবহন মন্ত্রীর হাত 


, (দর্পণ সংবাদদাতা) 


পাঁশ্চমবঞ্গের ns মন্ত 
শ্রীজ্ঞান সং চসাহনপাল বর্তমানে 
সরাসরি এই রাজ্যের জনস্বার্থ 


বিরোধী ভাঁদাকায় অবতীর্ণ 


হয়েছেন। জনগণের কাছ থেকে. 


বাসের বাড়াঁতি ভাড়া আদায় করতে 
না পেরে তান (ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছেন। 
উদ্দেশ্য সাধনে তিনি এখন প্রাদে- 
শিকতার _ বাজ ছড়াচ্ছেন। তাঁর 
নির্দেশেই দালালরা এখন বাস 


মালিকাদের মধ্যে নানা অপপ্রচার 'এবং 
সুযোগ স্বাঁধা দেওয়ার নামে নানা 
কাণ্ড ক'রছে। চাঁত্বশে ডিসেম্বরের 
আংশিক ব্যস) ধর্মঘট. অরই একটি 
_অঙ্গ। পাঁরবহন৷ মন্দ নেপথ্যে এই 
ফালতু বাস ধর্মঘটের পিছনে পুরা 
মদত দিচ্ছেন! KE 
রেসরহারণ বঢ়া মালিকদের 


একাংশ দপণের প্রার্তানাধর কাছে 
অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে উপরোন্ত 


কথাগ্যীল বলেছেন। 
- তাঁরা বলেছেন যে,- * মন্ত্রীর 
উচ্কানী না' 


আশিক বাস ধর্মঘটও হত না। 
কারণ, বাস মালিকদের / বৃহত্তম 
দংস্থা ফেডারেশন অব বাস দন্ড” 
কেট এই ধর্মঘটে আদৌ অংশ গ্রহণ 
কিরে নি। জনগণকে আদনীবধায় 
ফেলার জন্যই সোহনপালজণ কয়েক- 
জন দালাল য়ে এই ধর্মঘট ডেকে-. 
ছিন। 

হাওড়া, হুগলী এবং চাঁব্বশ 
পরগণার গ্রামার্লে . এ দিন থেকে 
কাংশই তাঁদের বাস চাঁল্‌ষে যাচ্ছেন। 
বুঝতে পেরেছেন। সরকার-নড়বড়ে 
হয়ে যাওয়ায় ভাঁরাও প্রতিকারের 
পথ খুজে পাচ্ছেন না। 

পরবতশী সংবাদে জানা গেল যে. 
মদ্যণ লাহনপালজণকে রাজনৈতিক 
এবং সামাজিক, দিক থেকে দোকা- 
বিলা করার জন্য ফেডারেশন অব. 
ধান িণ্ডিকেট তৈরী হচ্ছেন। 


. : দেখানো হয়েছে।, 





পদাতিকের, রাজনাত. ন 


“ইন্টারভিউ” ছবিতে মৃণাল. সেন. 
এসেছেন বে ইংরেজ জানকঠোিক- 
»ভ্যরে'দেশ- ছেড়ে চলে 'গেলেও 
ছল্মবেশী ওপানবোৌশক, শোষণ 
" অব্যাহ'ত। 'দর্পণে প্রকাশিত প্রবন্ধে 
আঁদত সেন: বলেছেন, ম পলবাব্ এ 
" {িশানাও বাতলে দয়েছেন। আমি 
কিন্তু, তার সঙ্গে এ ব্যাপারে একে- 
বাবেই একমত হতে পারাছ নদ! শো- 
“কৈসে সাজানো মযর্তির ওপর আক্র- 
. মণ বা তাকে বিবস্ম করার দশ্যাটির 
মধ্যে আসতবাবু বিস্লবী -ব্প্রয়োগের 
' রুপ দেখতে পেয়েছেন যা সমাজের' 
আমল পাঁরবর্তন আনবে। এ চিন্ত. 
জর কম্টকপনা প্রসূত। এই দৃশ্যে ' 
“প্রতাক্ষ সাম্রাজ্যবাদ” -শোষণের 


i বন্ধে চরম ঘনাই প্রকাশ পেয়েছে! 


- আআ থেকে. মৃন্তর  পথেক কোন - 
নিশানা সেখানে নেই। মণালবাধ 
পারেন নি। তার পরের ছবি “কাি- 
" কতা ৭১?এ এক দেশপ্রেমিক যুব- 
কের আত্মধলিদানকে খুব বড়ো করে 
| ওঁ ছাব দেখবার 
--পর ওঁ ষযবকের মুখ বারবার আমা- 
দেরু "চোখের সামনে ' ভেসে ওঠে। 
₹ জীর বিশ্বাস হয় না যে আঁসতবাব্য, 
জানেন না যে এ যুবকের পথ ভুল 
সৈ যতবড় আত্মত্যাগই ' করুক না 
- কেন, সেঁ পথে মদত. নেই। এই 
বল্লান্ত যুবকের প্রত দর্শকের, 
মতা জাগিয়ে তোলার . একমাত্র ফল - 
হচ্ছে জনগণকে বিভ্রান্ত করা প্রগতি । 
[শাবরের :কোনও : শৃশজ্পকর্মী - এ 
‘ভ্রান্ত - ব্যবককে নিশ্চয়ই . তার 
. ছবিতে বা শিজপকর্মে স্থান নাতে 
পারেন, তার দেশপ্রেম ও [মাত্মদানের 
_ জন্য প্রাপ্য প্রশংসাও করতে পারেন, 
কিন্তু পাশাপাশি শিল্পের -চৌহাদ্দির 
মধ্যে থেবেই তার ভুলের প্রতি 
অঙ্গযীলনদেশি করতে হবে। কিন্তু 
বিভ্রান্ত যুবককে বিনা সমালোচনায় 
নায়কোচিত সম্মান দেওয়া অপরূধ। 
ভাতে দিল্রাপ্তি বাড়ে-ভুল পথের 
প্রতি আকর্ষণ দ্বার হয়। . 
“নকন্তু মৃপালবাবুর সবশেষ ছা, 


ৰাতিক’ নিঃসন্দেহে: খানিকটা " 


-প্রগাতপীল। তবে তার গতর -এবং 
মৌলিক দুবলতাগলো কেমন করে 
", আঁসিতবান্রর দৃষ্টি. এড়াল ভাবতে 
বিস্ময় লাগে, এ কথা সত্য ষে এই. 
ছাঁবতে সংশ্যধেনবাদণঁ .রাজনসাঁতির 
: অসারতা, পাঁরচালক দৌঁথয়েছেন। 
নিক মিটিং, ছিল আর ময়দানে 
-তারস্বরে . চেচিয়ে জনমানসুকে 
-. শৃ্রান্ত করার চেষ্টাকো বালা করা 
- হয়েছে। কিন্তু এই. বস্তব্য যে-নিখিল- 
- দার মুখ দিয়ে ছবিতে বলানৌ হয়েছে : 
. রয় পৰ্যন্ত দেখা গেল যে তানি, 


ও নিজেও একজন ' বিদ্রান্ত নায়ক।- 


' সুভরাং তাঁর, মতের গুরুত্ব অনেক : 


আাজনাতির 1ওপর আশ তেমন 


জোরদার "হল না। এদিকে যাঁরা ২ 


জীবনের মায়া তুচ্ছ করে সাঁত্যকারের 


বিস্লব-করতে চেয়েছিলেন. তাঁরাও 
যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে. আত্ম- ' 
হআর _ পথ নিয়েছিলেন সে কথা 
সঠিকভাবেই বলা হয়েছে। ণবজ্ভু 
যা বলা হয়ীন তার দিকে আঁসত- 
বন্ডের দৃষ্টি গেল' না কেন।  অন্ায়' 
সমাজ্ব্যকথার . আমূল পরিবর্তনের 


. দিকে যাঁরা চোখ 'ফিরিয়েছিলেন, সে 


কাজকে হাতে কলমে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়ার 'জন্যে প্রাণ পূর্যন্ত বিসর্জন 
দিয়েছিলেন তাঁদের 'রাজনধীতির পাঁজ- 
টিভ শদকটার সম্বন্ধে একটা কথাও 
যে বলা, হলো না।- অসংখ্য দ্বেশ- 


প্রেমিক মান্দষ যাঁরা এদিকে বএকে- ' 


ছিলেন, তাঁরা. কা সবাই না .বঝে, 
এপথে এসেছিলেন? - আঁম্তবাবু 
নিঞ্জেও-.কি ভুল করে এপথে পা 
দিয়োছলেন? তাঁরাংসবাই কি এক 
এক্সন ' অন্ধ ? কিন্তু হাঁতহাস 
বলবে", এ. - রাজনীতি গোড়ার 


দিকে শত দুৰ্বলতা - সত্বেও মূলতঃ 
: সাক বন্তব্য .' নিয়ে৷ ' রাজনশীতির 
জগতে হাজির হয়োছল। তাই অসংখ্য 


দেশপ্রেমিক ফুবক জীবনের ঝাঁক, 
নিয়ে এ রাজনশীততে অংশ নিয়েন 
ছিল। এ রাজনগীতর সংস্থ দিকটার 
প্রতি এটকু দৃষ্টি, আবর্ষণ না 


- করা অপরাধ । ফলে সমগ্র 'িদ্লবী 


আন্দোলনকেই .গুটিগতক অপার- 
ণত দেশপ্রেমিক ' যুবকের হাস্যকর . 
আস্ফালন বলে মনো হয়। | 

আঁস্ত্বার্: বলছেন যে বি্লব 
বিরোধ শরিরের, সমালোচকেরা, 
এ ছবি দেখে ক্ষেপে উঠেছেন। তা 
তো পুরোপনর সত্য নয়। এ শিবি- 
রেও? মত রয়েছে। সতারাকনের 


 সংগ্কৃতিসেবাঁদের' এ. ছাঁব , দখ ' 


দিয়েছে সূতা । কিন্তু" রাঘববোয়াল 


বলেই ছসেছে যে এ ছাঁব হচ্ছে ভার- 
তের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবি। প্রশ্ন 


উঠবে প্রতিক্রিয়ার শিবিরে এমন মত- 


ভেদ কেন।। আমার মনে, হয় কারণটা 
“এই 'রকম। এদের এক অংশ ভাবছে, 


চনাই করা হয়েছে, তাদের পাঁজাটিভ' 
দিকটার প্রত কোনও নজরই দেওয়া 
প্রত বাঁতশ্রদ্ধ করবে। - অপর অংশ 


ভাংছে এবটি/ “মৌলিক বিষয়ে 
ছবিটা তাদের পক্ষে ভয়াবহ, কারণ . 


ছবিঃ এতটুকু হতাশা ।সৃষ্টি-করে 
দিন৷ আমরাও এ.-ছাবতে' দেখলাম 


অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি সত্বেও _বিপ্ল্লী- 


কর্মীরা অসৎ নয .'তারা হারিয়ে 
যাবে না-ভুল ভ্রান্তি দূর করে লড়াই . 
চাঁলয়ে যাবে। তারা লড়াইয়ের 
ময়দান- থেকে পালায় নি, পালাবে না! 
.বিশ্জবড়ে যে লড়াই চলছে,, আমা- 


থাকার 'িদ্ধাল্ত এবং পিতার আশ- 


বাদ ছবিটিকে প্রতিক্রিয়ার হাত. 


থেকে বাঁটিয়েছে-মূপাল সেনকেও। 


আশা করব, মণালবাব: দলিত 


করবেন। বিশ্লবী চরিত্র সম্বন্ধে 
তাঁর ধারণা আরও গভাঁর হবে। 
পলাতক সাঁমতের যখন ধনীর ফ্ল্যাটে 
দিন কাটছিল তখন তাকে দিয়ে 
পরিচালক নানা রকম হেলেমান্চষী 
কাঁরয়েছেন। 
বিশ্লবীর [যে অসহ্য, . যন্ত্রণা হওয়া 


"স্বাভাবিক তা. এ ছবিতে সম্পর্ 


অনুপস্থিত। একথা. মৃখালবাধ; 


: বোঝেন নি, আঁসতবাবুও না। 
সবশেষে এ কথা বলতে চাই যে'এ রের 4 
- আমরা একতরফা _ জোর না দই । 

খহু কঠিন পরাক্ষার মধ্য দিয়ে পাঁর- 


শীলিত হয়ে জন্ম নেয় বিপ্লব 
শিল্পা; কাজ খড় করঠিন। আজ 
যাঁরা বম্বে বাংলার চলচ্চিত্র জগতের : 
মধ্যমাঁণ হয়ে বসে “আছেন “তাঁদের : 


অনেককেই আমরা আমাদের. শিবি- , প্র 


রের মান্য ভেবে একদিন, উৎসব 
করেছিলাম। দুই যুগ আগে স্বয়ং - 
সতাঁজৎ রায় মশাই _ প্রবন্ধ ফে'দে 
জানিয়ে দেওয়া , দরকার যে তাঁকে . 


' এক পক্ষ বেছে নিতে হবে। হয় শ্রসি- 


কের. পক্ষ নতুতা বিপক্ষ, পক্ষে -এছে 


তাঁর লড়াইয়ের প্রয়োজনটাই হবে 


সবচেয়ে বড় কথা-য্যত্ধের- ময়দানে 


নেমে নিজের খেয়াল. খশীমত চলার 


বা শর প্রাত দর্ধেল দাস মনো- 


ভাবের অবশেষ, আঁকড়ে থাকার 


অধিকার নেই। তাতে যদি তথাকথিত 
পপ্রগতিবাদশদের” কারয় . মুখোর্স - 


খুলে যায় তাই-ই তো কম্য।” কল্তু 


আমাদের. জীবনের . অভিজ্ঞতায় 
আমরা দেখলাম যে -সত্যাজৎবাব . 
বিভূতিভূষণের গ্রাম বাংলা "থেকে 


মাহা শর বরে এদিক ওঁদিক' ঘুরে 


আবার সেখানে ফিরে গিয়ে দরর্ভ- 
ক্ষের “কিতা” লখছেন। 
, - কলকাতা "' 

- ॥ দুই 7. 
' বলা যেতে পারে: “কলকাতা : 


৭১”-এর বিচ্যতিসমূহ কাটিয়ে _ 


_' উঠে “পদাতিক” শিল্পকর্ম হিসেবে 
পার্ণত। -ভূলঘ;টিগনাল নিজের কাছে ধরা পড়ে 


অনেক’ পাঁরপূূর্ণ এবং 
উনশশো সাতষটুর পর প্রর্গীত- 
শীলতার মনখোসধারী চরম, সণব্থা- 


মধাক্রেদীজাত : কলকতার ' সংগ্রামী 


আবেগের একাংশ 'আতসবাজশর 


মতো সামি জ্বলে উঠে নিশোধিত 
হওয়ার বিশ্লেষণ. প্রবাহের বাইরে 
থেকে যতটা করা - সম্ভব, ঠিক 
ততটাই “করেছেন পারিচালক। 
বিংশ. শতাব্দীর শেষ ' লন্নে' 
ভিয়েতনামের ম্দীন্তযহদ্ধকে। কেন্দ্র 
করে দেশে দেশে .মানষের জাগরণের 
পষ্টভূমিকীয় এদেশে বিগত কসল্তের' 


সি দের“ লড়াই. সে লড়াইয়ের 'অঙগ। - দিনগনীলতে কলকাতার রাস্তায় 


"গণের ইচ্ছা সার্থক হল না? ধ 


শিগ্লব বিপন্ন হলে , 


' নায়িকাকে পেমসেস শীলা মির) 


 নসম্ধান “অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পাঁি- 


দর্পণ ॥ শতবার ২৮শে ভি 
রাম্তায় আমরা দেখলাম একদিকে f BS 
bit BALL 


। বাম সংকীর্ণতার নিষ্ফল 


আর একদিকে দেখলাম উন্মুখ: জন- 


স:বধাবাদা তথাকথিত 
নেতৃত্বের থ্যগ্রাড়দ্বর দু 
আওয়াজের মতো; বাতাসে ই উড়ে 
গেল।' সারে সারে উপবিষ্ট 9খা-" 
রীর শূন্য পান স্মরণ কারয়ে দিল 
ভিক্ষাবৃত্তি দেউলিয়া রাজনধাতর 





: বাড়ছে তখন এম এল এ দাহেবে! 
_ একেবারে বাংলাদেশ ছেড়ে বহা 
ৃ | _. থেকে এবন্পন -অবাঙালীকে উত্ত প. 4 
. বাদ এবং “ শাশবতরূপের - ধ্বংসের নিয়োগের কারণ অনসান করা ৭৭ 
ইত সপন্ট হয়ে ওঠে পোষাকের কঠিন নয়। এ বিষয়ে কি শিক্ষ ২ 
অন্তরালে বিদেশী মা্তকে. নগ্ন আনত তাঁকে কোন - গোপন. নিদে ' 
করার মধ্যে (ইন্টারভিউ), বিচার দিয়েছেন ? - ৭ 


চলাকালীন বিদয়ুৎ সরবরাহ বন্ধ - উর 
9 উঠ) আমা ভয়ে মুর্শিদ 
নদ কামানের গাঁতর -সঙ্গে র্‌ এক লোক :ন্ন্‌ 


ভূগোলকের পরিবর্তন . (পদাতিক) 
কিন্তু, যে সামাজিক বিরোধের চিত" 
গুলি দৃশামান,' ভারমধ্যে এদেশের 


এবং কাসনদেব কুমারকে নিয়ে বিশে 
বিশ্রাদ্তি . দুষ্ট হয়েছে। অ-:২এ 
খান্তগতভাবে বেদুইনকে চান 


কিছুটা আমৰশায়িত করা উচিত ছিল। 3 
তাঁর কারণ “শ্বল্পকলায় জীবনের _ ৪ Ee 
(যে প্রতিফলিত হয় তা দৈনন্দিন” EER 
_বাস্তবজ্জীবনের চেয়ে আরো অনেক, পা f 


আদর্শের বযাছাকাি। তাহাড়া প্রশ্ন, - Ee. সু ্ 
জনগণ থেকে বিচ্ছিনতার কারণা- 


বেশে হওয়া সর্ঘভব.কিনা। একজন 
7 রাজনৈতিক বশর, প্রাথামক ভাবে |. 


বাস্তব হলাম থেকে। 


জীবন তার থেকে শি হয়ে 


i ie b 
জার ' হুস্ভুতপক্ষে- জনগণ, ॥ চাঁদার হার ₹ - 
থেকো িঁচ্ছন হওয়ার--িদর্শন.এবং | বাৰ্ষিক যোল টাকা 


ERE TE BE টি 
এ যোগাযোগের ঠিকানা ॥. . : 

.. ্ - কলকাতা কু রা hl 

৪৮78 PE । > ’ 
[এই সম্পর্কে আর কোন বাদ-প্রতবাদ চিনি ্‌ নর 





প্রকাশ মরা হবে না সম্পাদক, দর্পণ] 


২ শকবার ২৮শে ডিসেম্বর ৯৯৭৩ 


দৰে এখন. ঢানাদিকে 


- (রাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষক) ২৬ প্রদেশ কংগ্রেস কবরী 

দুই কংগ্রেস শাসিত রাজ ভাষা- সমাতর বৈঠক বাঁসয়েছেন। ভার 

রী গত দাৎগা শুরু হয়েছে। কর্ণাটকের / বির্ধীদের [তানি ঢুকতেই দেন 

-  বেলখাঁও একটি জংখ্যাগ্ররু মারাঠি*,নি। | 

ভাষাভাষী অণ্চল। তাদের দাবী নির্বাচন ম্যানেজার . 

". -ভাদের মহারাষ্ট্রে অন্তভুস্ত করা নর্ধাচন কমিশন. নিরপেক্ষভাবে 
হক'। কংগ্রেস সরকার ন্যায্য দাবীতে নির্বচন পাঁরুচালনা করবেন, এট,ই 


কর্ণপাত বরে না। জনগণের 
বিক্ষোম্ত চূড়ান্ত আকার, ধারণ 
করলে কংগ্রেসী শাসকের পুলিশ 
মিলিটারী নামান। তারপরও খাঁদ 
জনসাধারণকে বাগ মানানো নী; যায় 
. তাহলে কুপণের মম্টিভক্ষার মত 
দি. খাঁনকটা দাবী শেষ পর্যন্ত মেনে 
২ নেন। অর্থাৎ মারের জোর চাই, 
£ মুক্তির জোরে কখগ্রেসী নণাতে 
ঞ বাকনো যয় না। - 
ভাষা দাঝ্গা - 
-  বৈলগাঁওয়ে মারাঠি ভাষাভাষাঁ- 
বা বান্যড়াভাষারা অন্যায় পাঁড়ন 
) চালালো, তার পেছনে কর্ণটকের 
». (হাশুরের) কংগ্রেস, সরকারের 


স্ভ্য- গণ্আন্িক দেশে বিয়ম। 
প্রথম দিকে এক রাজ্যের নির্বাচনের 
ফলাফল যাতে অন্য রাজ্যে ভেটার- 
দের প্রভাবিত করে তার পথ কংগ্রে 
মের অনুকূলে থাবায় " খুলে রাখা 
হয়োছল। 'কিল্তু দু তিনটে সাধায়ণ 
নির্বাচনের পর দেখা গেল সব ফলা- 
ফল বংগ্রেসের « অনুকূলে যাচ্ছে না। 


_হেলেছেন 


খর্ব হবে,' ভূঁমপতিরা শারেস্তা হবে 


দেশবাসীর গরিব হঠবে। এদেশের 


টি পি আই দাদারা তো মুন্তকচ্ছ . 
হয়ে টাকচোদ দিয়ে আসরে নেমে 


পড়োছজেন। এখন ভারা মহা ফাঁপরে। 


টাটা, বিড়লা, গসংহানিয়াদের সঙ্গে 
ইন্দিরা গান্ধী কি পরামর্শ করে 
ঘন্মান সর্বনাশা পথ নিয়েছেন সেটা 
কাথা হয়তো সম্ভব। . 

. কিন্তু এর হাটে হাড় 
ভেঙ্গেছে । দি পি. আই-এ বহু- 
ঘোষিত দ্দাঁক্ষিশপন্ধণ প্রাতিক্রিয়া”্র 
মূল গয়েন আঁদ কংগ্রেসের সঙ্গে 
পাশ্ডিচেরশ ও মাদ্ুজের নির্বাচনে 


তাই আবার সব রাজ্যে এবং সারা- (ইন্দিরা গান্ধীর গোপন বেঝাপড়ার 


দেশে একই সঙ্গে ভোট গ্রহণের 
ব্যবস্থা চালু করা হল। এবার উত্তর- 
প্রদেশ এবং উঁড়িষ্যা বিধানসভার 
নির্বাচন একই সঙ্গে না করে প্রথমে 
উত্তর প্রদেশ পরে উীঁড়ষ্যায় নির্বাচন 
হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বা- 
চনী কমিশন শীসদ্ধাল্ত "করেছেন'। 


অনোকখানি উস্কান ছিল এটা গোপন অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের বদলে 


১ করা ষায় নি। কির্াটকের মুখ্যমন্ত্রী 
দেবরাজ্জ উরস আপাততঃ মণ্িত্ব- 
সংকটে বেসার্মাল। [কংগ্রেস দলের 
অন্তর্থন্ৰের ফলে এগারো জন মল্রশ 
পদত্যাগ করেছেন। তাদের অন্ততঃ 
আটজন আর মান্মপদ ফিরে পাবেন 
. না এটা প্রায় নিশ্চিত। কংগ্রেস 
, কোঙ্দলের ফলশ্রুভি বেলগাঁওয়ে 
+] মারাঠাবিরোধী দাঙ্গা।. এক বাংগ্রেসী 
১ রাজ্য থেকে দলে দলে আক্রান্ত মানুষ 
+ অন্য বধগ্লেসী রাজ্যে (মহাপ্রাম্ট্ে) 
পালা _ এঁদকে কংগ্রেসণি মুখ্য” 
| মন্ত্ৰী ভি পি নায়েকের প্রশ্রয়পুষ্ট 
) শিবসেনাও তৈরী ছিল। বেলগাঁওয়ের 
? অজুহাতে যোদ্বে শহরে, পা, 
* ফোলাপ:র সর্বত্র অ-মারাঠি ভার- 
ভাঁয়দের ওপার আক্রমণ শঃরু হয়ে 
CE gat ULE 

সীমান্তে আশ্রয়প্রার্থণ 


EX. ১১০০ 


1 
i 
t 


হাতাহাঁত 
উাড়ষায় দিকে ভাকালেও এই চিত 
ফুটে ওঠে।. নানী সংপর্থীর 


বাড়ীতে উঁড়িয্যা প্রদেশ কংগ্রেস" 
কার্যাবরণ সাঁমাতির টংঠকে হাতাহাতি 


মারামার শর হল , নাঁক্দনী- 
বিরোধ দলের সভঃদের দরজা থেকে 
। খেদিয়ে দেওয়া হল। ' প্রতিবাদ 


/ করলে গলা টিপে ধরা হয়েছে বলে 
আঁভফোগ করা হয়েছে। অন্যাদকে 
নাদ্দনী সংপথণ আভিযোগ করেছেন 

ভার সমর্থক: আনল ঘোষ, 'বরজা- 
টি সলায় ও ভজমান্না বেহেরাকে 
 “্ৰৃস্ডোরা” আহত বরে। আবার 


এখন কা নির্বাচনী, ফামশন কংগ্রেস 
দলের নির্বাচনী ম্যানেজারী শুরু 
করছেন? বিরোধী দলের নেতার 
অবশ্য রাষ্ট্রপতির কাছে এই কাজের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্রানিয়েছেন। 
দিতি তাতে এখন ক আর ফল 
হবে? 


আসলে শ্রীমতী গান্ধীর আমলে . 


সদাচরণের দায় শুধু জনসাধারণেত 
মনত মামলা কংশ্রোমীদের এ. মালাই 
নেই । 
১ শ্রীমতী ডানদিকে ফিরছেন 

কংগ্রেস দলে নীতি ও আদর্শে 
আকৃতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্ুতর হতে 
হতে এখন এবামেবাদ্বিতীয়া শ্রীমতী 
গান্ধীর প্রাঁতি আনুগত্যে এসে ঠেকেছে। 
শ্রীমতী গান্ধী ডান বাম মধ্য সকল 
বিন্দতেই- পারক্রমা করে বেড়ান। 
একাত্তর সালে ভান বামপন্থী, 
তারপর থেকে মধ্য থেকে ক্রমশঃ দাঁক্ষিপে 
হেলে পড়ছেন। বুঝ তারও অস্তা- 
চলগামিনী হবার. সময় এসেছে। 
ব্রেজনেভের সঙ্গে সলাপরামর্শের 


. পরই ভারতে আসছেন 'কাঁসঙ্গার। 


প্রীমতী গান্ধী এর আগেই দেশী 
বিদেশী একচেটিয়া পঁজিপাতিদেষ 
অবাধ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা বারে 
'দিয়েছেন। কোর সেক্টরে শত. শত 
পণ্যের নাম ঢুঁকয়ে য়ে ইন্দিরা 
সরকার পরকাটীপাত মালিকদের খুশী 
ব'রেছেন।- টাটা কাগজের হল 
খুলছে, বিড়লা মিনি, ইস্পাতের নামে 
মূল শিল্পে নাক ঢুঁকিয়েছে, ইউ- 
নেমেছে মাছ থরে রপ্তানী ব্যব্যযনয়। 
ধবধাননগরে বিধান “হয়েছে এরই নাম 
সমাজ্তল্ম। _ ; 

বঘংগ্রেস দলের হয়তো কোন কোন 


স্লাভাই 


সংযাদে দি পি আই বিম্ঢ হয়ে 
পড়েছেন। গত সপ্তাহে স পি আই 
এর সাধারণ সম্পাদক রাজ্যেম্বর, রাও 
এবং অন্যতম সম্পাদক এন কে 


কৃষ্ণণ অঁভযোগ করেছেন যে কংগ্রেস 
দল একাত্তর সালের ভাবমৃর্ত হারিয়ে 


ফেলেছে। ভাই তারা উত্তর প্রদেশ ও 
উড়য্যায় বংগপ্জেসের সঙ্গে 
জোটবদ্ধ হবেন না। হয়তো শেষ 
পর্যন্ত হবেন; কারণ - কংগ্রেস দলের 
স্প্রাভিস্ঠিত। - 
শ্রীমতী, গান্ধীর দক্ষিণপদ্থী 
ঝোঁকের বিরুদ্ধে দলের অভ্যল্তরেও 


চিলিতে 98 
(দপপের -পর্যবেক্ষক্ক) 
চিলিতে যা ঘটছে তা জী 
জ্রা্মীনর এক লাতিন রকমফের । 


ফ্যাঁস্ত জেনারেল পিনোছেং সমস্ত 
দেশটাকে এক মৃত্যু শিবির বানি- 
য়েছে। হাজার হাজার কমিউনিস্ট, 
সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্রী মানুষের 'ভাঁড়ে 
বন্দী  শিিরগুলো উপছে পড়ছে। 
দেশের যাঁরা মানীগুপী, দেশুগোরাব 
তাদের ঝারো নিস্তার নেই .এই 
মার্কিন ক্রীড়ানকা পনোছেতের হাত- 
থেকে৷ সম্প্রাত চিলির কামিউনিষ্ট 
পার্টর 'সম্পারণ সম্পাদক, ফ্যাসী- 
বিরোধী আন্দোলনের নেজ লুই 
করভালনকে ' কুখ্যাত কনসেনট্রেশন.. 
(বন্দদীশবির) “ডসন?-এ পাঠানো 
হয়েছে৷ “ডসনঃ ইতিমধ্যেই মৃত্যু- 
দ্বীপ বলে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। 
বেধড়ক মারধোর, অনাহার, বর্বরতা 
শডগন্রে” বিশেষত্ব। এই. মৃতু 
শিবিরেই ।আলান্দে দরীবারের উপ- 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্র: দানিয়েল ভেরঙগয়কে 
ন্‌শংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। 
ওপর অত্যালার চালায় ফাাসিস্তরা। 
আহত ক্ষতাবক্ষত ভেরগারার গযং-. 
শগ্রণ হয়ে ষয় বিম্তু কোন ওষুধ-, 
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নৈতিক মহল অন্মুমান করছিলেন, যে 
শ্রীমতী এবার ডানপাশে কাৎ হবেন। 
যাদের সামান্য সন্দেহ ছিল” সম্প্রতি 


কেশ্বরী 1সনহা, রামসহভগ সিধদের 
দঙঞ্গো আঁতাত দহয়ঙ্ দেখে তারাও 
ভাবছেন, তাই তো। .. 
কেরলের যুব কংগ্রেস দভাপাতি 
পি সি চাকোরু উদ্যোগে কোনে 
অন্যষ্ঠিত কেরল প্রদেশ হুব কংগ্রেস 
প্রকাশ্যে প্রস্তাব গ্রহণ , কারে আদ 
বংগ্রেসের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইল্লিরা 
ঘোষণা করেছে। পরে একা সাংবা- 
দিক সম্মেলনে প্রদেশ যুব কংগ্রেস 
সভাপাঁত শ্রীচাফো ঘোষণা বারেন 


যে প্রধানমন্ত্রী ইতিপূর্বে কেরলে 


বরেছেন, এখন বহদানন্দিত আদি 


_ কংগ্রেসের সঙ্গে নিবিনী * আঁতাতে 


অগ্রসন্প হয়েছেন। এক্স ফলে খাঁটি 


কংগ্রেস কমশরা ধৃবমূড় হয়ে পড়: 


ছেন। যুব কংগ্রেস সভাপতি ঘোষণা 
করেছেন যে যুব বংগ্রেস এই বিচ্দা- 
তির বিরদ্ধে জড়বে। 
ইন্দিরা গান্ধী অন্ধের মুখ্মল্ী 
পদে যাকে মনোনীত করেছেন তার 
শাম জে ভেসালরাও। ভেঞ্গলরাও 
শ্রীবীকুলাম অঞ্চলে নকশালশ দমনের 
নামে শত শত ব্যান্ত্কে গুল করে 
হত্যা করতে পুলিশকে উদ্মাহিত 
করেন। তিনি তখন৷ নরাসংহ রাওয়ের 
মান্ঘসভায় স্বরাষ্টী মন্ী। ডেঙ্গল 
রাওই প্রথম পুলিশকে সন্দেহ- 
ভাজন ব্যক্তিদের গুলি করে হত্যা করে 
এনাকাউল্টার থা সংঘর্ষের আধাটে 
পাপ রচনা করতে শিখিয়েছিলেন। 
পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের পাঁল- 
শও এই কায়দা গ্রহণ করে। এখন 
সারা দেশেই প্রায় এই ধরণের 
“উগ্রপন্ধী” ও . “সংঘর্ষের? খবর 


শোনা যায়। ভেঙালরাও নপড়নের 
ধৈ ফ্যাসিস্তসংলভ 'রায়দা, কার্যকরী 
করেন, সম্ভবত তার ফলেই তান 
শ্রীমতী গান্ধীর প্রিয়পার রূপে 
পরিগণিত হন। ফল অন্ধের মৃখ্য- 
মল্লীর আসন তার করতলগত। তবে 
কদিন এই প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে। 











ভাসকো িকে 

করেছে। 
এছাড়া, লাম্ভিয়াগো থেকে 

একা হাজরা কিলোমিটার - উত্তরে- 


এভাবেই দন 


এখন সাম্তিম্নাগোর “স্টোভয়ম 
বন্দাশালা”” থেকে, রাজবঙ্দীদের 
গোপনে হরানো হচ্ছে।, অস্বাস্থ্য 


তা-ও কখনো সাঁথনো বল্ধ। রাত- 
দিন জেরা । পট্‌ান। আবার -জেরা। 
এমান কারে নির্ঘাতন চ্গীলয়ে মান্দ- 
ষের দেহ ধখন ভাল্‌খোল পাবগনো 
হয়ে যায় তখন পিনোছেতের জজ্ল্ম্দর' 
মেরে ফেলে বন্দীদের এত নির্যাতন 
অত্যাচার সত্বেও জল্লাদ পিনোহছেৎ 
মানুষকে তার দলে পাচ্ছে ন্া। 
বন্দী দেশ, চিজ থেকো ছিটকে 
মাঝে মাঝে .ফে খবর থইরে প্রকাশ 
পাচ্ছে ভাতে জানা -যার, ক্রমেই গ্রামা' 


গুলে প্রাতরোধ থাঁড়ছে। শহরের কার- 


" এখনো 
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তত দেয়ল- 
লিখন “আলান্দে মরে নি মরতে 


পারে না”, “জল্লাদ শিনোছেধ তোমার 


দিন ঘানয়ে আসছে”। কখনো বা 
কোন রাস্তার মোড়ে বা ব্‌ক্ষশার্ষে 


. লালবান্ডা দেখে পনোছেতের 


জন্লাদরা (আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাকায়। 
চিলিতে যে বর্বর শাসন চলছে 
তা কিছুতেই এবদিনও টিকে থাকতে 
পারত না যদ না মাকনি সম্াজ্যবাদ 
জঞ্লাদ পিনোছেংকে৷ মদত না 'দিত। 
মাকন৷ সম্তরাজ্যকাদ দেশে দেশে 
তাদের তাঁব্দোর সরকার করে গ্রণ- 
তদ্মকে হত্যা কারছে। ভিয়েখনাম এবং 


দক্ষিশ-পুয এশিয়ায় বড়: 'াবমোর . 


মার খাওয়ার পরও মাকিনীরা এই 
প্রচেষ্টা মারফৎ কোন রকমে লাতিন 
আমোরিকায় তার দাঁত পুনরায় বসাতে 
চাইছে। গত এক দশকে " লাতন 
আমোরকার অনেক পাঁরবর্তনা হয়ে 
গেছে। লাঁতন আমোরূবার মানুষ 
আজ অনেক বেশী চেতন। মাঁকনি 


‘ যুব কংগ্রেস নেতা সৃজিত ঘোষ _বোকালোগ্জা ভালোমানুষ সত্যই পরের ব্যবস্থা ইচ্ছে করেই করা 
' প্রমুখ কয়েকজন আঁভযোগ ফরেছেন বিশ্বাস করোছলেন যে ইন্দিরা হয় না। নরকের শয়তানরা বিশ্ব-, 
এ নন্দিনী দংপথী পরশ পাহারায় নহি বাহে জা বিদ্যলয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক৷ সাগও 
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কায়দা বারতে পারে নি গুয়া। এখনো লাতিন আমোরকার অকাঁমউনিষ্ট 
মাঝে মাঝে মানুষ চমকে দাঁড়ায় (শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 
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, লেখকসমাজের পক্ষে আজ আত্মা- 
মস্ধান কারবার প্রয়োজন হয়ে 
শ্পড়েছে তাঁরা কোন পক্ষে থাকবেন 
_ তাঁরা কি স্থতাৎচ্থা ও ফায়েমী 
স্বার্থের পক্ষ সমর্থনে তাদের লেখ- 
নাঁর শান্ত ক্ষয় করবেন নাক সমা- 
শ্রেণীর অঙ্গাঁণত জনমানূষের পাশে 
দাঁড়িয়ে তাদের অন্তরের বেদনাকে 
প্রকাশ এবং তাদের অধিকার প্রাত- 
চ্ঠার সংগ্রামকে আঁগয়ে নিয়ে যাওয়ার 
চেষ্টা করবেন তাঁদের লেখনীম:খে? 
একটা সময় ছিল যখন দু নৌকায় 
পা দিয়ে চললেও চলতে পারা যেত, 
কল্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। 
এখন ‘হয় এই রাস্তা নয় ভো ওই 
রাস্তা- এর একটিকে বেছে দিতেই 
হবে। ' 


ধর্ম ও র্বাজমাহমার ষ্তুতি 

আধুনিক কালের অভ্যাপমের 
আগে পর্যন্ত সর্বদেশে কাব 
শিল্পীদের অবস্থা কি ছিল? হয় 
তাঁরা রাজার মাঁহমা কীর্তন করে- 
ছেন, নগ্ন রা ,.*ধর্মের বন্দনাগান 
গেয়েছেন। ক্ষমতাবানের পক্ষ ত্যাগ 
করে ক্ষমতাহনদের পক্ষে 'দাঁড়াতে 
তাঁদের ক্হাঁচং দেখা''গেছে। এরই 
মধ্যে হয়তো, তাঁরা অপূর্ব শিল্প 
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দেশগুলো ক্রমেই সচেতন হচ্ছে। 
স্তব্ধ করা যায় না। সাম্প্রাতকাকাদে 
ভিয়েতনাম তার বড় প্রমাণ। অতাঁতের 
ইতিহাস বলে, ফ্যাসীবাদের কবর 
অবশ্যম্ভাধী। . হিটলার, মুসোজিনি, 
চিয়াং এখন. আঁস্তাকুড়ের - জীব, 
পিনোছেৎ এর ব্যাতিক্রম হতে পারে 
না। ) আর পিনোছেৎ তো জল্লাদ 
. নিকসনের হাতের পুতুল । : চিলির 
গণতন্লী মানুষের পক্ষে যারা রয়ে- 


ছেন পৃথিবী জুড়ে তাদের প্রাথ- . 


শিক কাজ হলো মাঁকনি সাম্রাজা- 
বাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা, 
মার্কিন সংস্থাগ্দলোর বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ সংগঠিত 'কারা। | 

িয়েখনার্মে মাঁ্কন দাম্রাজা- 
বাদের বড় রামের পরাজয় ঘটেছে। 
পাকা পড়ে মাঁকনি সাম্রাজ্যবাদ 
সৈনাগামন্ত সরাতে বাধ্য হচ্ছে। 
বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হবে 
"যে, মাঁকনি হ্যস্তরাষ্ট্র সত্যই শাল্ভিতে 
আগ্রহী বাল্ডু একট: তাঁলয়ে দেখলে 
এর আসল চেহারা দেখা যাবে। 
এখনো দক্ষিণ ভিয়েতনামে সা্মায়ক- 
সাংস্কীতক, অর্থনৈতিক, বিশেষজ্ঞের 
বিশ্ষেজ্ঞ রয়েছে । এবং নানা অজু- 
হাভ তুলে এ সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।' 
টির অনুষ্ঠিত 


~ 


বিদেশ দর্পণ 


নারায়ণ চোধুরী 
জল স্বণ্ট করেছেন, সৃষ্টি ও অবজ্ঞাত শ্রেণীর মানুষের দুঃখ 
করেছেন আঁবস্ময়ণাীয় এঁপক ও দারিদ্রের বেদলা কিছ, কিছ; রূপ 


খণ্ড কাবা, গাথা দ্যালাড়, চারণক্গশীত পেয়েছে” বিচ্তু ধর্মের প্রসঙ্গ থেকে 
ই্যাদ। বিচ্তু তাই বলে কাঁবদের বাচ্ছম্ন করে এই. শোষণকে ভার 


'রাজসভাতিমুখা প্রবণতা ভার দ্বারা- অর্থনৈতিক স্বরূপে ব্যাখ্যা করবার 
- টাকা পর্োনি। 


আমাদের , ভারতীয় কোন৷ চেষ্টা দেখা বায়ু লা মশাল- 
সাঁহতের অনযযঙ্গে দেখতে পাই, কাব্যগুলিতে, হয়তো সেটা সেষুগের 


যুগ, মধ্যযুগ প্রাক্‌-আধনিক ফগ_ 
প্রতোকাঁট পর্বে ধর্ম ও রাজমহিমার হাসেরও প্রায় একই চি্।। মধ্য 
স্তুতি অব্যাহত ধারায় চলেছে। মানব পর্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পে ছিল 
মান্তর সপক্ষে খুব ক্রস কাঁবকেই খদ্টীর ফাজকতন্দের. আধিপত্য 


গেছে। ব্যাতিক্রম যে নেই তা ময়, তবে নিরঙ্কুশ সর্বাধনায়কত্ব, অন্যদিকে 
ওই ধরণের ব্যাক্রম- কোটিতে গির্জাশাটিত স্কুলমেনদের প্রতি পদে 
গোটিক বললেও চলে। যেমন মধ্য- সাহিত্য ,ও শিল্পের ক্ষেত্রে হস্ত- 
বর সহজিয়াপনথা, সাধক কাবা ক্ষেপ 'সা্টিশীল প্রতিভার স্বাধীন 
কবীর, দাদ, রদ্ধব প্রভৃতি কিংবা : বিকাশকে পর্বতোভাবে অবরূদদ্ধ 
এরি এবাৰ ত তয়৷ করে রেখোঁছল। শিল্প ও জ্ঞানরাজ্ঞয 
মানবমযীস্তর বন্দনা . করেছেন আধ্যা- থেকে যুক্তি ছিল, নির্বাপিত, অজ্ঞতা 
দত্তক অর্থে” ‘লোকক জগতের পাঁর- ও কুসংস্কার, খনষ্টাঁয় ধর্মীবশবাসের 
ভাষায় অঁর্া মানষের সর্বাক্তর কথা হুন্মবেশে দিকে দিকে অন্ধকার 
যলেনান। সবচেয়েপ্ষে বন্ধন জ্রন- ছড়িয়ে চলোঁছল।  রেনেশাঁসের 
সাধারণকে৷ পণীড়ত করে রেখেছে মুক্তির হাওয়া লাগতে এই অবস্থার 
এবং ডালের উন্নাতর পথে পদে পদে অবশ্য পাঁরবর্তন হলো, কিল্তু তার 
বাধার সৃষ্টি করছে, সেই মানে এ নয় ফে,' মানবমান্তর জয়- 
কোন হীঙ্মত তাঁরা “দিতে পারেন ন! পভ্পত করে -উড়তে লাগলো। 
মঙ্গলকাব্যগীলির মধ্যে নিপীড়িত রেনেশাঁসে ফলে লাভ বেটা হয়ে- 


আঁতিপ্রাকৃতবাদ.আর ধর্মীয় কুসং- 
দকার মস্ত বড় একটা ঘা খেলো, 
দৈবের আর ঈশ্বরের স্থলাভাঁষন্ত 

| হলো মানুষ আর নানাবিধ বঙ্ধন 
মহত সভায় ভিয়েতনামের মাটি থেকে মণাস্তর কামনা একটা নির্ভর- 
থেকে মাঁক'ন - দামাঁরক বিশেষজ্ঞ যোগ্য আশ্বাস পেয়ে বহহমুখা 
সাঁরয়ে নেবার দাবী জানানো হয়। সৃষ্টর উল্লাসে অকারত হয়ে 


এ সভার উদ্যোস্তা ছিলেন ডেনমাকের উঠলো। রেনেশাসের বনাদ্ধর মার ' 
আলোকে পথরেখা চিনে চিনে মান" 


বাম সমাজতল্পশ, গণতল্ত্ধরা। ১ 
দক্ষিণ ভিয়েখলামের মৃত্তাণ্ঠলে . [িকতার আদর্শ তার জ্য়যান্রায 
দক্ষিণ ভিয়েধনামের. বেশশর এগিয়ে চঙ্গলো। . 
ভাগ ভূখণ্ড আজ মাঁকিনি কবলমন্ত। কিন্তু -রেনেশাঁসের ভাত্ধারার 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সর- জগিলত শিল্পা স্্মাহাআক কবিরা 
কার ম্ন্তা্লে যথারীতি প্রশাসন ক অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের 
চালাচ্ছেন। যুদ্ধ বধবস্ত এলাকায় দঃখবেদনাতক তাঁসের শিল্পে সাঁহত্যে 
গড়ে উঠছে একা দমাজতাল্িক দেশ। “কাব্যে রুপ দিতে পেরোছলেন £ 
মাকনি জনগণের লঙ্গে সংহাঁত মোটেই নয়। , তার কারণ তাঁদের 
সংক্রান্ত দাঁক্ষণ ভিয়েতনাম কমিটির যুক্তবাদ'ও সংসার ম্যা্তর কামনা 
আমন্বণে শ্রীযুন্তধা কোরা “'ভাইজের _ একটা সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে 
নেতৃত্বে একা মার্কিন প্রাতানীধ দল গেছে, তার ওদিবে! ' আর তাদের 
সম্প্রতে মুস্তাণ্চল পাঁরদর্শন কিরেন। - নিয়ে যেতে পারোঁন। -তারা তাদের 
কোয়াণ ৱাই অণ্যলের জাতাঁয় সুতি লেখায় রাজতন্য, যাজ্রকতন্ম আব 
ফোঁজের প্রধান দোয়ান নাং তাং, আঁভিজাততন্ফকে আঘাত করে এই 
শ্রীমতী ফাম থি থান১ভান প্রমুখ তিনের প্রভাব ক্ষ করেছেন ঠিবই" 
তাদের সম্বর্ধনা জানান! ফুদ্ধ- 'বদ্তু নতুন কালের যে শিল্পাবিপ্দ- 
বিরোধ এই মাক দলটি ম্্‌ন্তাণ্- বের মুখোমুখি এসে তাঁদের দাঁড়াতে 
লের স্কুল, অর্থনৈতিক কেন্দ্র প্রভৃতি উড 
'অচল দেখে খুশী. হন। এই ব্যাপক দের ছাঁড়য়ে নেওয়া তাঁদের পক্ষে 
অণু থেকে মানি তাঁবেদার থিউ সম্ভব হলো না। অর্থাৎ শজ্প- 
যে বিতাড়িত তার প্রত্যক্ষ আভিজ্ৰতা 'বস্লব্রে মুখে উদ্‌শত বুর্জোয়া বা 
হয় প্রাতাঁনাধ দলাঁটর। বিধ্বস্ত নবধানকতন্তের স্বার্থকে আতিক্রম 
অপ্টলগুলোতে ছেলেবুড়ো মিলে করে খেটে-খাওয়া- মেহনতাঁ শ্রেণীর 
হাত দিয়েছেন ' নির্মাণ কার্মে। গড়ে গণনাহশন সাধারণ মানুষের পাশে 
উঠছে ঘরষাড়ী, খামার, কারখানা, গিয়ে তাঁরা দাঁড়াতে পারলেন না। 
স্কুল ... ইতিহাসের চলার পথে বুর্জোয়া 


রি 
ঠ 


“ছল তা হলো এই যে, য্যান্তহনতা, । 


শা আলে জিন 


মানব যুক্তি ও লেখকের ভূমিকা - সত 


স্বার্থ আর এই সব তথাকাঁির্ভাান-+ 
বতাবাদী শিল্পী সাহাত্যক লেখক-৯ 
দের স্বার্থ আভা হারে দাঁড়ালো ৮৪ 
থতকাগনল পুরনো বদ্ধনকে ছাড়িয়ে 
গিয়েও তাঁরা নতুন এক হন্ধনে 
আপনাদের ধরা দিলেন ॥ 


জনগণের জাগরণ 
কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ 
পাল্টে গেছে। আজকের জনগণ 


অতিশয় সচেতন, আপন অধিকার 
দাঘ ও রক্ষার বিষয়ে বত্রশশল। 
তার উপর. জনসাধারণ খুবই সঙ্ঘ- 
বদ্ধ, একের বেধে সংহত। জন- 
গণকে রক্তচক্ষার ভীতি প্রদর্শন দ্বারা 
দাবিয়ে রাখার দিন চলে গেছে।' এ 
কর্ধা আবশ্য ঠিক যে পাঁথবীর দেশে 
দেশে পধাঁজবাদের .অতন্দু প্রহরায় 
নিযুক্ত বুর্জোয়া প্রেণীকে পরাভূত ' 
করা অদ্যাবাধ সম্ভব হয়ান, ধানিক- 
বাণবশীশজ্পর্পাতি আজও - তাদের 
শ্রেণাদ্বাৰ্থ- অব্যাহত রাখবার জন্য 
প্রাণাম্তিক চেষ্টা, চালয়ে যাচ্ছে; 
কিন্তু যে দত্যাটকে কোনমতেই, আর 
ঢেকে রাখা যাচ্ছে না তা হলো-- 


করছেঃ সর্বসাধ্য আয়ধ আর রণ- 
সঙ্জায় নিজেদের ভুষিত করে তুলতে 
চাইছে। | 

এতকালের প্রাব্ধ পক্ষ কায়েম 
স্বার্থবাদীরা তাদের চিরকালশন অভ্যাস 
অনুযায়ী জেখকসমাজকে হাত 'করে 
আপমাদের উদ্দেশ্যাসা্ধর কাজে 
লাগাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। 
এজন্য মোটা আর্ক প্রাপ্তর হাত- 


ছান, পুরস্কারের ফাঁদ, উৎকোচ ও. 


উপঢোঁকন, লোভনশয়' চাকরির 
লেখকদের ্রান্ত করার জারিজার 
থেকে! এরা প্রাতানিব্ন্ত হচ্ছে না! 
শান্তমান লেখকদের কুক্ষিগত করবার 
জন্য এরা . বজ্পনধয়-অকজ্পনীয় 
সম্ভব-অসম্ভব সকল প্রকার উপায়ই 
পরীক্ষা করে দেখছে।, অন্যপদ্ধে 
এতাবৎকালশীন শোষিত শ্রেণীর 

পক্ষের বন্তব্যও সাহিত্য ও সংস্কাতির 


* দের মধ্যে এই শাবি বিন্যাসের ' 








আদর্শামষ্ঠ পাহপিক লেখক৷ স্বতঃ- 
প্রণোদিতভাবে মেহনত মানুষের 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁদের পাশে এলে 

। দুই পক্ষের মধ্যে 
সংগ্রাম যত তীব্র হচ্ছে তত লেখক- 


প্রিয় তীব্রতর হচ্ছে। এইভাবেই 
প্রত ও প্রাতক্রিয়া এই: দুই ভাগে 
সাহিতোর ভাগ হয়ে যাচ্ছে। কায়েম 
স্র্থ আর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ 
(স্টপ ব্রশমেন্ট) এক শ্রেপীর লেখ- 
ককে কনে নিয়ে তাদের প্রা্তাক্রিয়ার 





বঙ্গের লেখক সমাজ এক  পথ- 


সাষ্ধতে এসে দাঁড়য়েছেন। লেখ- 
কদের কে কোন্‌ পথে চলব্নে সে 
তাঁর নিজ নিজ ' আঁভর্াঁচর উপর 
নির্ভর করছে। তবে খেয়াল রাখা 
দরকার, যুগের প্রয়োজন, প্রত্যাশা 
ও দাবি লেখকের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
নিরূপণের ক্ষেত্রে কোনরূপ অস্পঞ্ট- . 


তার অবকাশ রাখছে না। এ কথা ... 


বোববার দময় হয়েছে যে). পাঁতা- 
বারের লেখব। শান, বান যথার্থ 
শিল্পীনামবাচ্য হতে চান, ভাঁর স্থান 
অবশ্যই শোষিত ও নির্যাতিত 
শ্রেণীর পাশে । ক্ষমতাবানের ভঙ্গনা, 
কায়েমী স্বার্থের পারপোষণ বেন- 
মতেই লেখকের সংধর্ম হতে পারে 
পুরাতনকালের লেখক দির. 


এখনও কারে ল্বথের, ফাঁদে ক. 


সাত প্রহল ঝড়ঝাপটার আঘাত 
সহ্য করেও অদ্যাবীধ ভাসমান 


ক্ষেত্রে অঘোষিত: বা অপ্রচারত থাকছে রয়েছে এবং ভেন! চলতেই বদ্ধপাঁর- - 
না। ক্ষমতাবান শ্রেণীর অন্যগ্রহ ফর, তার পালে হাওয়া যাতে আরও 
নিগ্রহের পরোয়াবিহঁন রাজদশ্ডের জোরদার হয় তৎপক্ষে শাল্ত জাগিয়ে 
ম্ঞতিদ্রুকুটি অগ্রাহ্যকাযী একদল চলাই লেখকদের দাঁয়ত্ব। 









































গু “(প্রথম 


[রণত করার চেষ্ট করবে পুলিশ 
ধা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব! রি 
এই সমস্ত -আঁভিযোগের কোন 
দিবা কংগ্রেস নেত্রী . নান্দনী সত- 
রী দেন শন। তালা শুধু বলছেন 
রাজ্যে মার্কিন গোপন চক্ক 
চণ্ড যড়বন্ত পাকাচ্ছে। রাজ্য 
চগ্রেসে নাদ্দনীকে কেউ নেত্রী 
সবে মানতে, রম নন। অই 
্ার্ঠঠী কোন্দল চরমে। নন্দিনী 
খন শ্রীমতী শতপথী দি আই এ 


হিতুছেন। 


দস্য কেনাবেচ। পর্ব 
গত নির্বাচনের পর কাগ্রেসের 
সাংখ্যলারিষ্ঠঅ না থাকায় উাঁড়য্যায় 
টরদ্বতন্ম-জনকংগ্রেস কোয়ালশন . 
সভা গঠিত হয়। তারপর থেকে 
চনে অপর দল বিধানসভা সদস্য 
ধনাবেচার পর্ব চলে আরূবরাম। 
ফটিক যেমনটি হয়েছিল সাতার 
নর্বাচনের পর পাশ্চসবঙ্গো . যুন্ত- 
দণ্ড মল্লিসভা গ্রাঠিত হওয়ার 


চলে 


কংগ্রেস দল ভাতগাতে সমর্থ 
যর দলের কয়েকজনকে মন্দ 
ঘ্রাভ দোখিয়ে। বিধানাসভার 
সংখ্যা একশ চাল্লিশ জনের 


ন! দলভাঙ্গানোর . পর 
রর সংখ্যা দাঁড়ায় চ:ুরান- 
লিংদেও মল্তিসভার 


ধার্য হয়ে পড়ে এবং 
[ মাল্মসভা গঠনের 


হয়৷ 


প্র্ধানমন্্রা হীন্দরা 
বিশ্বস্ত অনুচর, 
শ্দীয় মন্নী নন্দিনী 
উড়িয্যায্ন পাঠিয়ে দেন 
ন মুখ্যমন্মী হবার জন্য। 
"রাজ্য কংগ্রেসী নেতাদের 
শিভযোগ হল সব ব্যাপারটাই" 
টেছে ডিকটেটরী মেজাজে । শত- 
নী রাজ্যে কোন কাজ করেন নি! 
ৎ রাজ্যের কংগ্রেসীদের সঙ্গে 
| পরামর্শ না করেই শতপথাঁকে 
মন্তশ হিসেবে পাঁচিয়ে দেওয়া 











তাই সার থেকেই 'রাজ্য কংগ্রেসে 
কোন্দল লেগে গেল। আর এই 
ঠসাটমাস রাজত্ব করার পর শেষ 
পর্ষল্তি নাম্দনী, মন্ত্রিসভার পতন 
ঘটে। | 

ইতিমধ্যে নান্দনী , শতপর্থীকে 
ধৃনর্বাচনী কেন্দ্র থেকে রাজ্য 
নির্বাচিত করে আনা 
॥ তাঁর বিরুদ্ধে দ'ল সদস্য 
ং প্রান্তন, মহৃখ্যমল্ত্শী বীরেন মি 
প্রার্থী ছিলেন। এই 
কংগ্রেসের তরফ থেকে 


- গোষ্ঠী নেতাদের বন্তব্য 


- রাজ্যে কংগ্রেলে 


দববাদ এখন বিরাট আকার 'নিয়েছে। - 


-সরাসার আক্রমণ করে।' 


শুক্রবার ২৮শে ডিসেম্বর ১১৭৩ 


ডভিষ্যার নির্বাচনী চিত্র 


পর) 


ই চিজ এ কা হা 
ব্যাপক কারচ্যাপর কথা সারা ীঁড়- 
য্যাঝাসী জানে । প্রায় বিশ হাজা- 
রের মত আসল ভোটারদের বাদ 
দিয়ে দেওয়া হয়। আর অনুরূপ 
সংখ্যায় ভোটারের নাম নতুন আি- 
কায়-স্থান পায়। 

এত ক্রেও শরিল্তু নান্দিনী 
মা্লিসভা আটমাসের বেশী কল” 
না। গত পয়লা মার্ট' নাদ্দিন 
মান্সভা পদত্যাগ করল আর তখন 
থেকে কেন্দ্রের শাসন চলছে। 
অর্ধ করগ্রেসী হইকম্যণ্ড 
রাজ্যের প্রশাসনের চাবিকাঠি নিয়ে 
বসে আছে। 


ক্ষোন্দল চরমে 
মন্ঘিসভার পতনের পর কংগ্রেসী 
কোন্দল চরমে পেশছেছে। বেউই 


নান্দনীকে সহ্য করতে পারছে না। 
গোষ্ঠী নেতারা কিল্তু নিজেদের 
মধ্যে এ্রকমত" হয়ে নান্দনীর 
বিরুদ্ধে একজন বিকল্প নেতার কথা 
ভাবতে পারছেনা 'না।' হাইকম্যাণ্ড 
খুব চিন্তিত। ' - 

তাই কংগ্রেসের সর্বভরতীয় 
নেতৃত্বের পক্ষ থেকে দেবকাল্ত বড়ুয়া 
ও দিদ্ধার্থ রায়কে নিয়োগ করা 
হায়েছে উড়িষ্য কংগ্রেসের ভাঙ্গা 
ঘর জোড়া দেওয়ার জন্য। গসদ্ধার্থ- 
বাব; নিজ রাজ্যেই নিজের দল সাম- 
লাতে পারছেন না! তাই উড়িষ্যা 
যাওয়ার সময় করতে পারেন '*ন। 
তবে দোবকাল্তবাবু গত সপ্তাহে 
ভূবনেশ্বরে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন 
শোনেন। 
নশ্দিনী দেবকাল্তবাবুকে। সরাসাঁর 
জানিয়ে দেন যে, দলের এ্রকোর 
স্বার্থে তান অবিলম্বে নেতৃত্ব 
থেকে সরে. আসতে প্রস্তুত। অর্থাৎ 
নান্দনীী স্বীকার করছেন যে কেন্দ্র 
থেকে রাজ্যে এসে তান আসলে 
সঙ্কট সৃষ্টি 
করেছেন। 


কংগ্রেসের বিভিন্ন গোম্ঠী- 


নেতার বন্কব্য শোনার পর দেংকাল্ত 


বড়ুয়া ঘোষণা করেন যে, রাজ্য 
কংগ্রেসের নেতৃত্বের প্রশ্নে ঝগড়ার 
কান কারণ নেই। নেতা বির্চিন 
পরে হতে পারে, 'ঁকল্তু এখন, প্রশ্ন 
দলের মধ্যে খক্য। 
কোনও রকমে সমস্ত গোষ্ঠী নেতা- 
দের স্তোকবক্যে দিয়ে কাজে নাম্মতে 
চাইছেন। পরে শ্রীমতী হীন্দিরার 
আদেশে ত নান্দনপকে আবার নেত্র 
করে দেওয়া যাবে। 
ডীঁড়ষ্যার কগ্রেসীরা আভিজ্ঞ।. 
তাঁরা এত সহজে বুঝে যাওয়ার 
বান্দা নন। বাভিন্ন গোষ্ঠী নেতারা 
অনেকে 
বলেছেন যে, গত াধারণ 'নর্বাচন 
এবং এবারের কটক 'নর্াচনের সময় 
কংগ্রেসের নামে যা অর্থ সংগ্রহ বরা 
হয়েছিল তার একটি বড় অংশ 


নান্দনী শতপথীর হাতে। 
টাকায় নন্দিনীর এত গ্রম। 


প্রধানমন্ত্রীর হতাশা 

রাজ্য কংগ্রেসের এই সাংগ- 
ঠাঁনক অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 
নির্বাচনী প্রচারে নামা অসম্ভব । 
অথচ প্রচার শুরু না' করে' উপায় 
নেই। তাই কংগ্রেসের প্রচার উদ্বো- 


& নয় ॥ 


৬ 


্রশ্গীত দলের নেতারা এই সমস্ত প্রীত দল্‌ মল্লিসভা গঠন করে 


তথ্য বিভিন্ন জনসভায় রাখছেন। 
' তাঁদের অভিযোগ যে, দেশে গণ- 
তন্তুকে হত্যা কারা হচ্ছে। যা চলছে 
তা হল একদলায় একনায়কতন্ত।_ 


সিধাঝদশী মোচা 
তবে উঁড়িষ্যায় যে প্রগাঁত দল 


ধনে এলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতাঁ ইন্দিরা তৈরী হয়েছে তা অবশ্যই সুদ্ধা- 


গাম্ধী বিমানবাহিনীর হেলিহপটারে। 
দ্দাদন ধরে নয়টি সভা বরেছেন। 
সমস্ত সভার . আয়োজন করেছে 


বেন্দু শাসিত উড়িষ্যা সরকার। তবে, 


শ্রীমতী গান্ধী বুঝে গেছেন ফে; 
কংগ্রেসের পক্ষে . জনসমর্থন! নেই। 


কোন দভায় লোক দমাগম হয় নি। 


শেষ পর্যন্ত প্রধানসন্ত্রা হতা- 
শায় ভেঙ্গে পড়েন আর বলেন যে 
াঁ়িষ্যায় গ্রামবাসী ও আদিবাসীদের 
যে চরম অবস্থা ভার জন্য ২" দায়ী 
প্রান্তন রাজা-সহারাজরা। সাধারণ 


মানুষের মধ্যে প্রশ্ন থেকে৷ যায় রাজা-. 


মহারাজরা ত দেশ স্বাধীন হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গো চলে গেছে। গত 
পপচশ বছর ধরে রাজ্য উন্নয়নের 
জন্য বেন্দ্ের কংগ্রেস শক কর্পেছে। 
সামন্ত প্রথা . জে'কে বসে, আছে। 
মাড়োয়ারী চালকল মালিকরা চালের 
ব্যংসায় ক'রচ্ীপ করে কোটি কোটি 
টাবা মুনাফা বরেছে আর তা থেকে 
মাঝে মাঝে কয়েক লক্ষ টাকা 'বাভিক্ব- 
নেতাদের 'দিয়েছে। 


শেষ পৰ্যন্ত শাসানি 


রাজা -মহারাজাদের বিরুদ্ধে - 


'িষোদ্গারে কোন ফল না পেয়ে শেষ 
পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ডীঁড়ফ্যাবাসণদের! 
শাঁসিয়েছেন যে, কংগ্রেস যাঁদ 'নির্বা- 
চনে হেরে যায় তা হলে রাজ্যে 
কেন্দ্রীয় সাহায্যের পারমাণ - _ কম 
যাবে। 

এ ব্যাপারেও পাঁশ্চমবঙ্গের 
নজীর উদ্ধৃত করা যায়। তৃতীয় 
পাঁরকল্পনায় পশ্চিফংঙ্গের বরাদ্দ 
ছিল তিনশো পাঁচ কোট টাকা 
আর চতুর্থ পরিকল্পনায় তা বেড়ে 
হয় তনশ্য বইশ : কোটি টাবা। 
অথচ অন্যান্য র'জ্যে বিদ্তু তৃতীয় 
পরিকল্পনার বরাদ্দ দ্বিগুণ করা 
হয়। পশ্চিমবঙ্গে তখন যুন্তফ্রন্ট 
মাল্মদভা ছিল বলে কম বরাদ্দ 
দেওয়া হয়েছিল। 

. পঞ্চম পারবজ্পনার বরাদ্দ, 
নির্দিষ্ট ক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধার্থ 
রায় এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করেন এবং 
হলেন যে, চতুর্থ পারুবজ্পনায় রাজ্যে 
কেন্দ্রীয় বরাদ্দ অন্ততঃ ছয়শো 
কোটি টাকা হওয়া উচিত "ছিল। 
কেন হয় {নি তা অবশ্য সিদ্ধার্থবাবং 
বলেন নি। প্রথম পাঁরবহ্পনায় উন 
তাই অন্ততপক্ষে থারশো কোট 
টাকার বরাদ্দ চেয়েছিলেন।  সম্প্রাত 
কংগ্লেসীদের অভ্যন্তরীণ ঝগড়া 


মেটাবার আব্দেন করে দদ্ধার্থব্বু - সঙ্গে 


বলেছেন, পাঁশ্চমবঙ্গের ব্যাপারে 
বেন্দ্র মুস্তহস্ত। শীবল্তু টকা খরচ 
করা যাবে না যাঁদ বংগ্রেসে, উপদল"য় 
কোন্দল চলতে থাকে৷ 


বাদী কোয়ালশন। সিংদেও, বিজ; 
পটনায়েক এবং ডঃ মহতাব বিভিন্ন 


সময় প্রত্যেকেই . মুখ্যমন্ত্রী 'ছিলেন। 


এবং এদের সকলের বিরুদ্ধেই নানা 
দর্শীতর ।আঁভিষোগ উঠেছে আর 
পরে নানা কৌশলে তা চাপা দেওয়া 
হয়েছে। এই তিন নেতাই নিজেদের 
মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া করেছেন আর ' 
তার ফলে রাজ্যের রাজনপীত এবং 
অর্থনীতি বিশেষ ভাবে” ক্ষাতিগ্রস্ত 
হয়েছে। এদের কেউই রাজ্যের কল্যা- 
শের খাতিরে সামল্তবাদের শবরুদ্ধে 
বা কৃষকদের হাতে জমির জন্য 


তবে তা যে স্থায়ী হবে তারও কোন 
নিশ্চয়তা নেই। কারণ 'নেতৃত্ব দিয়ে 
বিতমানে বোঝাপড়া হলেও চ্ডাঁবা- 
ষাতে এই তিন নেতা একসছ্গে 
চলতে পান্বেন বলে মনে হয় না। 


চলেছে। সি পি আই কৎগ্রেসখদের 


বেখাপ্পা অবস্থা দেখে আরাসীর . 


কংগ্রেসের সঙ্গে কোন ব্যক্ত মোর্চায় 
আসতে সাহস পাচ্ছে না। 

অথবা কৌশলের দিক থেকে 
সি পি আইয়ের আলাদা থাকা বোধ 
হয় সবিধে। তা হলে কিছু গিরোধী 
ভোট ভাষ্গয়ে প্রশ্গাত দলের ভোট 
ওরা কাটতে পারবে। 





- বাঙাল! মুসলমান 
(দ্বিতাঁয় পৃষ্ঠার পর) 
তার ফলে ভুল বঝার সৃষ্ট হয়। 
'সাম্প্রতিকবালের বাম রাজনীতির 
দিকে -ঝোঁকের ফলে খেটে যাওয়া 
মুসলমানরা বাল হয়েছেন। মাঝখান 
থেকে এই নরহত্যার ইন্ধন জ্বাগয়ে 


" অনেকে গুণ্ডা রাজ্যরাজনপীতর কর্ণ- 


ধার হওয়ার পথে। . 

বাগালশ মবসলমান ছেলেরা পলি- 
শের চাকুরীতে ঢুকতে গেলে বাধা 
পায় বলে সৈন্য বিভাগে নোঁ বিভাগে 
ঝা প্রতিক্ষায় নাম লেখায় না, ঘর 


" তারা ভুগছে। 


পোড়া গরুর . মত দুর ভাতিভে 
প্রাতযোগিতামূলক 
পরাক্ষায় বসতে চায় না, দরখাস্ত 
পাঠাতে অনীহা, প্রকাশ করে। 

বাঙালী ম্সলমানকেও এগিয়ে 
আসতে হবে -দেশসেবায়। একটি 
সমাজ. এভাবে অবহেলিত হবে-ভা 
হয় না। দেশের বৃহত্তর কাজে 
সবাইকে এগিয়ে আসতেই হবে 
দু একটি বিশেষ বাধা বা বিশেষ 
ব্যবহার পাওয়া গেলেই সেটা গত 
নয়, ব্যাতিক্রম মান। এভাবে নিজেদের 
গুটিয়ে রাখলে রোগ সারবে না।- 
চাই খোলাখালি বন্তব্য। 


: করুণ অবস্থা মুখ্যমন্ত্রীর 
প্রেথম, পৃষ্ঠার পর) 


টাকা। এর মধ্যে গাড়ী ভড়া বাবদ 
খরচা হয়েছে আউচল্লিশ হাজার 
টাকা এবং পেপ্রোল বাদ চয়ন 
হাজ'র টাকা। ছাত্র পরিষদের খাতে 


একুশ হাজার টাকা, যুব কংগ্রেসের 


খাতে বিশ হাজার টাকা. খরচা 
হয়েছে। পৃপ্রয় দাশমম্সীর বিমানে 
ঘোরার বাবদ . খরচা হয়েছে ওই 


লক্ষ করা গেল না'। তাঁরা যেমন ভাব- 
লেশহান মুখে বসেছিলেন তেমনই 
ঘসে রইলেন এবং অরিও খানিকাক্ষণ 
আবেগের বন্যা বইয়েও যখন ঘরের 
নিথর ভাব কাটল না তখন! িদ্ধার্থ- 
বাব; নিজেই বসে পড়লেন! কোন 
হাততালি পড়ল না। 


পাঁচ মাসে. চল্লিশ হাজার টাকা। পা 


আশ্চর্যের বিষয় যেখানে খরচে 


,. এই ধরণের বন্যা ঘয়েছে সেখানে 
সমস্ত জেলা দংগঠনিগযলি বাবদ 


খরচা দেখান হয়েছে . মোটে' একুশ 
হাজার টাকা॥ সাধে কী আর গ্রামের 
সদস্যরা চটেছে। 

সভায় সবথেকে করুণ অবস্থা যাঁদ 
কারুর বলতে হয় ত সে তাহলে 
স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর । এই ভদ্রলোক 
সম্পর্কে সদস্যদের অনীহা যে কত 
বেড়েছে তা পারচ্কার হয়ে উঠল 
তাঁর ত্কৃতার সময় ঘরের অবস্থা 
থেকো। সিদ্ধার্থ বু প্রচণ্ড আবেগের 
“লক্ষ লক্ষ নিরত্রয় ভূগীসহীন 
কৃষকদের” দুখের 7 কথা বলে চল-, 
লেন, তাদের পাশে দাঁড়ানোর প্দ্‌ঢ 
সঙ্কজ্পের কথা উচ্চারণ ব'বলেন 
কিল্তু শ্রোতাদের কোন ভাবান্তর 


ভাল ছাপার জন্য 


“মার ইণ্ডিয়া 


বোধ মল্লিত স্কোয়ার 
কজিকাত॥ ১৩ 





সেই উড়িষ্যার. [বিরোধী মোর্চা কখনও কিছু করেন ি। আবার যাঁদ + 
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বোম, 


কা! খানায় 


" পষাব- বিস্তারে ঘৰ 
পোকা টঙ্কানি 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 


প্রাদৌশকভার জিগির তুলে 
কিংগ্রেসী এম এল এ রামাপিয়ার্ণ 
রাম ব্রেথওয়েট কারখানায় নিজের 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে; যাওয়ার ফল- 
শ্রাত হিসাবে সেখানে এক অরাজক 
অবস্থার সৃষ্ট বরেছেন। আত 
সম্প্রাত সেখানে বিরাট এক সংঘর্ষে 
সতেরো জন শ্রামক গুরুতর ভাবে 
জখম হয়েছেন। এদের “অধিকাংশই 
এন এল সি সি নেতা লক্ষনীবাবুর 
অন্দুঙ্গামী “ঘটনার দন এস এন মিশ্র 
সহ একদল বাঁহরাগতের সাহায্যে রাম 
পিয়ারীবাব; যে, গুরুতর অবস্থার 
সূষ্টি-করেছে তার“ফন্ সংদরপ্রসারী 
হওয়া অস্বাভাঁবক নয়। 

ব্রেথওয়েট কারখানায় এই গুরু- 
তর সংঘর্ষের ঘটনা বোন আকাঁস্মক 
ব্যাপার নয়! একাত্তর সাল থেকে 


এ আই টি ইউ সির সঙ্গে এনা এল৷ - 


দস সির বিরোধ থেকেই এর সুচনা 
এই কারখানা পাঁরচালন ভূর কেন্দ্রীয় 
সরকার নিয়ে নেওয়ার পর থেকেই 
এ আই টি ইউ দিও এনাএল সি 
সর মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতি- 
্ব্ষিবতা শুরু হয়ে যায়। শ্রামবাদের 
মানা দাবীদাওয়ার আন্দোলনের, 


এই হারখানায় প্রায় চার হাজার 
শ্রমিক কাজ করেন। এদের মধ্যে 
প্রায় অর্ধেকই  অবাঞ্গালী। রাম 
বপয়ারীবাব জ্মুকৌশলে এই সম্প্র-. 
দায়ের. মধ্যে প্রাদেশিকতার . জিগির 
তুলে অবাঞ্গালী শ্রমিকদের মধ্যে 
উত্তেজনার সৃষ্টি কারতে থাকেন। 
এদের মধ্যে প্রচার করা হতে থাকে 
যে £ঃ লক্ষমীবাব আবাঞ্গালী 
বিদ্বেষী । তান এথানে- আস্তে 
আস্তে সমস্ত অবাঙ্গালদের ক্পাঁরয়ে 
দেবার চক্রান্ত করছেন। এই 
্গালশদের এ্রীবঘবন্ধ হতে হবে রাম- 
িয়ারীর নেতৃত্বে। নচেৎ ভবিষ্যৎ 
'অল্থকার। 'রামাপয়ারী 'যে অবা- 
গগালশদের একমাত্র - িতাকাঙ্থী এ 


বিথাও প্রচারবরা বলতে কসুর করেন 
মি! কিছু কিছু ফলও ফলতে 
লাগল অঁচিরেই। ক্রমে ক্রমে কার- 
খানার মধ্যে এক িষাস্ত আংহাও- 
টি হন। ফলশ্র্ুত হিসেবে 
ব্রেথগয়েট কারখানা এখন রণাতমত 


কুরুক্ষেত্র 


এই গণ্ডগোলের ফলে কার-. 
থানাটি রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। 
কারখানার এখন আর্থক ক্ষাতর 
পারমাণ বছরে এক কেটি টাকা। 
এই বিপুল পাঁরমাণ আর্থিক ক্ষাত 
স্বীকার করে কারখানাঁটি আর কতি- 


-উতসগগশিকৃত প্রাণ রামপিয়ারীবাবু, 


অরূণবাব্দরা চিন্তা করছেন না। 
শ্রমিকরা কেউ কউ এ প্রন তুললেও 
ওঁরা তাদেরকে: এই কথা বলে আশ্বস্ত 
করছেন যে, এই সংস্থা সরকারী 
কতৃ'ত্বাধীন তাই : কাজ না করে দল- 
বাজি করার ফলে-যে আর্ক ক্ষতি 
হচ্ছে তার জন্য কারখানা বন্ধ হবে 
না। সরকার ভরতুকণ 'দিয়ে চালাবেন। 

বেশশ উদাহরণ না দিয়েও 
ইন্ডিয়া ফ্যানের দ্টাম্ত এখানে 
উল্লেখ করা যায়। সরকারী কর্তৃত্ব 
সংস্থাটি অধপার পরও আর্থিক' 
/ক্াতর দরুণ কতৃপক্ষ কারখানাটি 
বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। 


নাকতলায় শিক্ষককে ভাতি প্দ্শ ৰ 


(দপপের পর্যবেক্ষক) 


নাকতলা উচ্চ মাধ্যমিক 'বদ্যালয়ে 


হাত ধরে লক্ষরীবাব্‌ শ্যাপক প্রভাব ঘহু বছর ধরে কর্মরর্ত শিক্ষক 
বিস্তার করতে সমর্থ হন। কারখানার শ্রীপ্রণবকুমার' সেন গত আঠারেই 
মধ্যে এ আই টি ইউ সির প্রভাব 'িদেম্বর কাজ্জে যোগ দিতে গেলে 
তখন ক্ষায়ফঃ। | ২ কিছু ব্যক্ত, বিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে 

এ আই টি ইউ দির অন্যতম তাঁকে বাধা দেয় বলে 'নিখিলবঙ্গ 
নেতা অরুণ সেন তখন অন্য পথে “ শিক্ষক. সাঁমাতর সাধারণ সম্পাদক 
এগোনোর কথা চিন্তা করতে থাকেন। শ্রীমতি আঁণলা দেবশ দর্পণকো 
আর এই অন্য “পথে এগোনোর জানিয়েছেন। 
চিল্তা”্ই লক্ষঘীবাবূর বিরোধী রাম বিদ্যলয়ে প্রবেশ: ঘারর চেষ্টা 
পিয়ার রামকে র্গমণ্টে টেনে আনে। করলে সাংঘাতিক পরিণাতর কথা 


»যুবছাত্রণ বদের. (বিরোধ : 


- (প্রথম পূন্ঠার পর) 





ঘাঁদের নাম প্রস্তাব বরেন তাঁরা 
হচ্ছেন অজয় মুখার্জী, শঙ্কর 
- ঘোষ, হরিদাস মির । এই অবস্থায় 
ব্ঝোছলেন যে, অধিক্চাংশ বি পি টিক্ষম্খ গোষ্ঠী নির্বাচনের দাবা 
{ধু বস সদসাই দরিটানিং আফসার তোলেন। এই অবস্থায় অজগ্নববহ 


ভাঁবব্যতে শ্রীসেন - 


পাঁস্ধাতর 


শঙ্করবাবু এবং হাঁরদাসবাব: তাঁদের 


বলে তাঁকে নও করা 
হয়। জানা গেছে, কৃংগ্রেপ দলের 
স্থানীয় কর্মী ' সুভাষ ওরফে দীপু 
এদের নেতৃত্ব করে। শ্রীসেন দশর্ঘাদন 
ছুটিতে ছিলেন। বিদ্যালয়ের আযাড 
হক পারচালক সাঁমৃত গত সতে- 


রই ডিসেম্বর তাঁকে এ দিন কাজে *"? 


যোগ দিতে নির্দেশ দেন। - 


উল্লেখযোগ্য যে, বিদ্যালয়ের 
অপর একজন সংগ্রামী “শিক্ষক 


' শ্রীশঙ্কর চক্রবতশকে ছাঁটাই করার 
= অপচেষ্টা চলছে কংগ্রেসীদের শাসা- 


নির ফলে তাঁর আনিচ্ছাকৃত অন্- 


যাতে নিরাপদে ও সঙ্সম্মানে কাজে 
যোগ দিতে পারেন সে বিষয়ে ব্যবস্থা 
গ্রহণের জন্য সরকারের” কাছে 'দাবধ 
জানিয়েছে নাখিলবঙ্গা শিক্ষক 


অজ্‌হাতে। শ্রীস্সেন 


লব কারধা নানা বধ ৪ 


মাধ্যমে । পশ্চিমবাংলায় বহু ইঞ্জি- 


'নীয়ার ও শল্পোদেযখণ ক্ষুদ্র শিল্প 
' গড়েছিলেন বালব তৈরীর। 


তাদের 
কারখান্নও ভালো চলছিল, মালের 
বাজারও ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে 
এই স্ব শিল্প কারখানার দুই শতাঁটর 
মধ্যে সত্তরাট বন্ধ হয়েছে, দুই-এক- 
দিনের মধ্যে আরও কয়েকাঁটিতে ভালা 
কুলবে। কলকাতার এজরা স্ট্রীটের 
বড় ব্যবসায়ীরা দিনের পর দিন 


ক্ষুদ্র বালব 'শিম্পের রন্তু শুষে তাকে 


'নিঃশেয় করে ছাড়ছে। এর ফলে প্রায় 
দেড় হাজার শ্রামক কর্মচ্যত হয়ে- 
ছেন। r | 

যে সব বাঞ্জমলশ যুবক বাজ্ব 
তৈরী ক্রাছিল তাদের সকলকেই 
এজরা স্্রীর্টের হোলসেলারদের কাছে 


আত্মসমর্পণ, করতে হয়েছে। এ ছাড়া ' 


অন্যপ বাজার নেই! ক্ষদ্রে বাহ্ব 
প্রস্ভুতকারীরা টকার অভাবে নতুন 
বাজার তৈরী ও চাহিদা সৃষ্টির চেষ্টা 
করতে পারে ন এই . দুর্বলতার 
সংযোগ -পুরোপার হোলসেলার ও 
বড় ব্যবসায় গোম্ঠী ব্যবহার করেছে 
ও করছে। দাম বিয়ে দিয়ে, মাল, 
না কিনে বেকায়দায় ফেলছে প্রস্ভুত- 


. ক্রূকদের। ও 
বান্ব শিচ্পে কাঁচামাল অর্থাৎ | - 


গ্লাস সেলের দাম (ফালপস কোপা, 
নীর) এবশত ছিয়ানব্বুই টাকা 
হাজার) এ কোম্পানী থেকে প্লাস 
দেল কিনতে গেলে দশ হাজার,.টাকার 


মাল নিতে হবে বমপক্ষে। আর এ - 


শতাংশ । ষাট ওয়াটের বেশী হলে 
কুঁড় শতাংশ শতক লাগে। ক্ষত 


শশ্গেপর জন্য শুল্কের তারতম্য নেই 


একচুল। এই সব খরচ' বহন থরে 
কুদ্র শিল্পের তৈরী ভ্যাকাম বাহ্ব 
হোলসেলারদের কাছে পনেরো” 
টাকা ডজন 'বক্তি বরা হয়। 
হোলসেলাররা সেম হোলসেলারদের 
কছে আবার কুঁড় টাকা ডজন বক্র 
'করে। বাহঝ প্রাত পণ্টাশ . পয়সার 


অনবদ্য নাটক, নটগুরু স্তানিস্রা' 


ভোলানাথ সেনের দমর্থ'ক। ,তাই 


-তেইশে তারিখের সভায় যখন মুখ্য" 


মন্ত্রী ভোলানাথ সেনের নাম রটানং 
আঁফদার হসেবে : ঘোষণা করলেন, 
তখন 'সংব্রতবাব্ু কিছু সদস্যর 
সঙ্গে উত্তোজত ভাবে মণ্টের দিকে 
এগিয়ে গয়ে এই । ঘোষণার প্রাতবাদ 
জানান। এবং তাঁদের প্রার্থী হিসেবে 
কয়েকটি নাস করেন? সদ ্রতবাবু 





. জস্পাদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, 


নাম প্রত্যাহার করলেন। কারণ তাঁরা 
জানতেন ুব্রতবা্র কথায় শনর্বা- 


চনে প্রাতন্বণ্বিতা করলে পরাজয় 
অবধশরত। এ ঘটনায় সুব্রতবাবু হাল 
ছেড়ে বসে পড়েন।  ুর্রতবাবূর 
মান বাঁচাতে 'প্রয়বাথ্‌ প্রদশপবাবুর 
রঙ্গে অলোচন্া বরে ভোলানাথ 
সেনের নাম প্রস্তাব বরেনা। 


সার্মাত।.. 

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, গত বছরের 
পয়লা এঁপ্রল এই অঞ্চলে বিশেষ 
সম্মানিত বিদ্যালয়ের একজন 
শিক্ষক শ্রীনরেশ চক্রর্তারু ওপর করে। এভাবে দেখা যায় যে বার- 
গ:রুতব হামলা হয়। এর ফলে শ্রীচক্র- খানায় মাল তৈবী করার খরচ ও দর 
বতশি এই এলাকা থেকে সপারবারে প্রত বাল্ব এক টাকা হলেও খদ্দে- 
উৎখাত 'হন এবং বিদ্যালয়ের কাজ রের হাতে আসছে দুই টাকা মূল্যের 
ছাড়তে বাধ্য হন। রি বিনিময়ে । আসল প্রস্তুতক রকদাই 


পরম্পাদক হণরেন বস 


লাভ তুলে নিয়ে সোম .হোলসেলাররা 
আবার টেল ডিলারকে বিক্রি করে। * 
রিটেলগাররা অর্থাৎ দোকানদাররা 
পাঁচশ পয়সা লাভ খে মাল "বার 


দাদা সাবা গল কেকা কলিকাতা ১৩ থেকে হত এনা দৰ কমায় ৬১ জট লেন কািকাত-১০ ছে 


এস, চক্কবত্তী এ শু দস কলিঃ-১ 










কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ, 


" বিরচিত “ প্যান একটর প্রিপেয়ায 
এৰ রুপাস্তর এবং নিয়ম্তি ফিচ 
সংখ্যার, বিশেষ আকর্ষণ । NN 
লিখেছেন £, তাপস সেন, 
রায়, তারক চট্টোপাধ্যায়, জ্বমিৎ 
মৈত্র” দিগ্িজয় চৌধুণী, অ: 
চট্টোপাধ্যায়, অচিন্তা . আ' 
অনেকে । , 
দ্লাম_এক টাকা . 
আপনার অর্ডার আাশুই পাঠান 
পরিবেশক £ পাতিরাম বুক + 


কার্যালয় £ ১০৭ববি. রারবাহা 
রোড. কোলক্‌ ত -৩৪ 





পি থাই নেতাদের ঘধলো $ হাধীনতা সংগ্ামাঘের 


ন চাইছেন এম ধ 
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ংগ্রেগাদের বিরোধ 
নট | খুব দন ব্যাগার 


যব কংগ্রেস ও ছাত্র পাঁর- 






ক্ষমতা! St MEATY 
লক্ষ্রীগোর্ঠির ছেলেরা। এর কমে 
ওদের কাজে অন্য কোন ফরমুূলা 
গ্রহণযোগ্য নয়। | 
লক্ষ্মীকান্ত বস; প্রমুখেরা' | 

যে নেতৃত্বের প্রাধান্য স্বীকার 

“শা জ্যোতি বহর 


দার নিরিখে। কে কত বেশশ 


ন "পরাজয়ে 


করতে পেরেছে। 


দে নর পল শতঘোষের 


. [ঁপিজ্কজজকে বাদ দিয়ে 


ঠা 

1 ফাক দি মেনে “অবদান 

| বন দুই গোষ্ঠকে আবার - 

| করার প্রচেষ্টা চলবে! গোল- (দপপের সংবাদদাতা) 
হল রাজ্য কংগ্রেস ও নানা  খাদামন্্রী এবং উত্তর কলকাতার 
'টন চালাতে যা পয়সাকাঁড় দিল্লী পাঁধশিম্ট* কংগ্লেদ নেতা খোলাখাঁল 

1] আস ঝা ব্যবসাদার াজপ- বলেছেন যে, গত সাধারণ নির্বাচনে 

বোদা থেকে৷ বরানগর কেন্দ্রে জ্যোতি বসকে 
হয় তার মোটা অংশ প্রিয়- হারাতে তিনি সি পি আই প্রা্থশ 

৮ গোষ্ঠর কব্জায় চলে শিবপর্দ ভট্রাচার্ষকে পয়সা কড়ি 

4 তাই লক্ষী গেম্ঠিকে দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাই 'তাঁন 
ব্যবল্থ্য করতে হয়েছে। দাবী করেছেন সি'পি আই তাঁর 


(এখন ঠিক হয়েছে সব কিছু থাদ্যনীতির সমর্থনে এগিয়ে 
“গঠন ভেঙ্গে দিয়ে একট উপ- আসনুকা। 

(কামাট গাঁঠিত হবে। এর মাথায় .এর বেশী বলার প্রয়োজন, 
ধন মুখ্যমল্্ সিদ্ধার্থ রায় আর শ্রীশত ঘোষের নেই। বাহাত্তরের 


হবে দুই গোষ্ঠির প্রতি- নর্ধচনে জ্যোঁতবাবডুর পরাজয়ে 
| শতবাবুর অবদান শুধু অর্থেই 
শল হবে কার কত প্রাত- সাীমাব্ধ ছিল না। এ এলাকার 
ৃ কাঁ্মাটতে। তবে লক্ষী সমস্ত সমাজাবরোধশ শান্ত তখন 
চর হাতে -পণসংগঠনের কতৃত্ব শতবাবুর মদঠোর মধ্যে। এই সমস্ত 
“লে কোন গোলমালই মিটবে শক্তিকে তান কাজে লাগিয়ে- 
CE ছিলেন 'নর্বাচনের দিন! 
সভাপাঁতর পদ আর ট্রেড সারা -বরানগরের মস্ত নির্বা- 
সম্পাদকের পদ । (শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 







বৃ 


এম এল এ 


, (েগশের লংবাদদভো) 

সি পি আই নেতাদের অর্থ- 
লোভ এমনভাবে বেড়ে গেছে যে 
তাঁদের প্রথম সারির কয়েকজন নেতা 
নিয়ম বাহর্ভুত জেনেও কেন্দ্রীয় 
সর্ধারের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামী 
রাজনৈোর্ভব পেন্সনের জন্য আতেদন 
করেরছেন। কয়েকটি আবেদনে 


সংসদ সদস্য শ্রীভূপেশ শনস্ত, ডাঃ 


: মুখাজশি। 
আঁবেদনকারীরা প্রতেদ্কেই 
স্বাধীনতা সত্গ্রামী।  সবাধীনতা- 


পাঁচশত টাকার কম তারাই শুধু এ 
পেল্সন লাভের যোগ্য! কিন্তু সপ 
আই উত্ত তিন নেতা সংসদ ও বিধান 
সভা সদস্য 'হাসাকে পাঁচশত টাকার 
বেশী বেভন। পান। দর্পণ বিশ্বস্ত- 
সূত্রে জানতে পেরেছে শ্রীগ্প্তের 
আবেদনপরে সুপাঁরশ ক্ষরেছেন 
স্বয়ং মুখ্যমল্্ী শ্রীসিম্ধার্থশঙ্কর 
রায্ন।! 

স্বাধীনতা সংগ্রামাদের  পেল্সন- 
দানের মূল নাত হোলো দুঃস্থ 
সংগ্রামীদের আর্থক সাহায্য দেওয়া। 
সংগ্রামীর স্বীকৃত হিসাবে দেয়া হচ্ছে 
তাম্পত্র। কাজেই যাদের আঁর্থক 
দুর্দশা নেই তাঁরা আর্থিক সাহায্য 
পান না। এজন্যই হাজার হার্জার 
স্বাধীনতা সংগ্রামী পেন্সনের জন 
অবেদনও, করেন নি। পশ্চিম 
বাংলার অন্য কোন রাজনোৌতক 
এজন্য আবেদন করেছেন বলেও 
আমাদের জানা নেই। অই গস পি 
আই নেতাদের সামান্য দুই শত 
টাকা পে্সনের জন্য আবেদন কারায় 
অনেকেই বাস্মিত। 

তারা নাক যুক্তি দেখিয়েছেন 
যে তাঁদের এম শপ বা এম এল এ পদ 
চলে গেলে তাঁরা ছি করবেন। তবে 
ক তাঁরা ঘুঝতে পারছেন যে তাঁদের, 
রাজনল্লীত এমন জায়গায় নিয়ে গেছে 
যে আগামী নির্বাচনে তাঁরা জুন- | 
সমর্থন পাবেনা না। | 





€দর্পণের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্ত- 

অধীনে পাঁরকজ্পনা- 
বিভাগের তথ্য ও জনসংযোগ আঁফসে 
সঙ্গীত ও নাটকের মাধ্যমে পারঝর 
পরিকল্পনা জনাপ্রয় করার উদ্দেশ্য 
নিয়ে সরকারের লোঁবারঞ্জন শাখার 
একজন অস্থায়ী নিম্ন 
পর্যায়ের আঁফসারকে স্রেফ তাঁদ্বরের 
জোরে আইন-কানুনকে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ 
দোখয়ে অনেক টাকা বেতন "দিয়ে 
উনিশশ এবাত্তর সালের মার্চ মাসে 
সঙ্গীত ও নাটক আফসার নিয়োগ 
করা হয়। তার পর থেকে গত তিন 
বৎসরের মধ্যে এ কীর্তমান আঁফ- 
সারাট দুনশীতর বন্যা বইয়ে 'দিচ্ছেন। 
{তান এমন সব কাজ করেছেন ধর 


একজন 
মন 
ঘাফমারের 
ঝাহনা 


সরকারের লোকরঞ্জন শাখায় অস্থায়ী 


জন্য বহু শিল্পী সংস্থা তার বর্ণে হিসাবে দুশো পণ্টাশ টাকা পাঁচশত 


দরবারের কাছে স্ার্নাদ্ষ্ট আভি- 
যোগ পেশ করেছেন। আভযোগের 
অন্বা্লাপ আমাদের কাছেও পাঠানো 
হয়েছে। 

কল্পনা দপ্তরের অর্থ যোগান 
কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর। 


তাঁরা এই পদের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে-; 


ছেন। পার্ক! সাদ কাঁমশন রাজ্য 
সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে 
সুনাষ্টি ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন 


এই পদাঁটর অবলনীপ্ত ঘটানোর জন্য। 


কিন্তু স্বাস্থযদ্তরের রাষ্ট্র 
শ্রীগোঁবন্দ নস্করের আনুকুল্যে তান 
এখনও বহাল তাঁবয়তে 'বিদ্যমান। 
তবে তার দুর্নীতি এমন "পর্যায়ে 
পেশছেছে যে শেষ পর্যন্ত তার 
বিরুদ্ধে আনীত 


আশ্চর্যের বিষয় পাঁরধর পাঁরকজ্পনা 
'রভাগের তথ্য ও জনসংযোগ আঁফ- 
পারের পাশাপাশি বসেই তান তাঁর 
দুর্শীতর রাজত্বের বিস্তার করে 
চলেছেন অথচ উক্ত আঁফসার তাঁর 
বিরুদ্ধে কোন ব্যকস্থা গ্রহণ করার 
সুপারিশ করেছেন বলে আমরা 
জাননা। 

এই ভাগ্যবান আঁফসারের নাম 
শ্লীদলশপকুমার রুদ্র! তিনি রাজ্য 


আভিযোগগ্যাঁলর 
তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। 


পণ্সাশ টাকা সেকলে কাজ করতেন। 
সেখানে যখন তান বিপন্ন 
বোধ করতে থাকলেন তখনই শুবু 
করলেন তাদ্বর। 


পারবার পরিকল্পনার উদ্যোগ 


একটি সর্বভারতীয় প্রকল্প যার অর্থ 
এবং কর্মপন্থা জাগিয়ে থাকেন 
কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ তাঁদের কর্ম- 
পন্থায় কোথাও কোন রাজ্যকে সঙ্গত 
এবং নাটটুবার জন্য কোনো স্বতন্ম 
আঁফিসার নিয়োগ করতে বলা হয়ান 
এবং বলাবাহুল্য) (কোনরাজ্যেই 
এহেন পদ সৃষ্টি করা হয়ান। কেন্দ্রীয় 
স্বাস্থ্য দপ্তর ভেবোছলেন 'বাল্ন 
অণ্টলে যে সব লোকাঁশজ্পীরা রয়ে- 
ছেন তাদের িল্পদক্ষতাকেই এ 
ব্যাপারে কাজে লাগানো হবে। দারিদ্র 


শিল্পীরা উৎসাহিত হবেন, অবহেলিত 


শিল্পীদের সাক্রয় অংশগ্রহণে শোৌঁথন 
মজদুরি রূপে হলেও পাঁরধার পাঁর- 
কল্পনা কাজ প্রানবন্ত হবে, গ্রামা- 
গলে ছাঁড়য়ে পড়বে।, অনুরূপ সংগ- 
উনের দায়িত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
আৰণ্টালক ভাঁত্ুতে সঙ্গত নাটকের 


জন্য একজন ' করে ডেপ:ঁট 'ডরে- 
স্তর নিয়োগ বারোছলেন যার প্খা- 


চুলায় দপ্তরাটা . ঝলকাতাতেই আব- 
স্থত। কাজেই এজন্য রাজ্য =র- 


শেষাংশ নবম. পঠায়) 


হ্মন্ত বন্য হত্যা মামলার আমাণীদের ওপর স্তব! 


গুলিমী নির্যাতনের মহিযেগ 


দের্পদের লংবাদদাতা) 


হেমন্ত বসু হত্যা মামলার 
আসামীদের ওপর প্‌লিশের 'নর্যা- 
তন চলছে বলে দর্পণের কাছে আভ- 
যোগ করা হয়েছে। এদের আগামী 
অর্টা তারিখে । পঃনরায় আদালতে 
হাজির করা হবে. বর্তমানে এরা 
লালবাজারে পুলিশ লক-আপে 
রয়েছেন । | 

কিন্তু অভিযোগ! যে, এই মাম- 
লার অন্যতম আদামী পান্ডবেশবর 
মুখাজশি ও মিলন ঘোষের ওপর 
প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হচ্ছে 


তাঁদের সরকারী সাক্ষী হতে বাধ্য 
বারার জন্য। তাছাড়া কয়েক: ব্যান্তকে 
এই মামলায় লাক্ষ্য দিতে বাধ্য করার 
জন্য তাঁদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো 
হয়েছে বলেও আঁভযোগ। হেমন্ত 
বসকে হত্যার আঁভযোগে ধৃত 
আসামীদের সামনে হবু সাক্ষীদের 


“প্রত্যহ হাঁজর করা এবং তাঁদের সঙ্গে 


কথা বলানো হচ্ছে যাতে তাঁরা আই- 
ডোল্টীফকেশান প্যারেডে এরং আদা- 
লতে সহজেই এদের িহিত করতে 
পারেন। 

















বার বা ভুলবেন না 


যেখানে পর্কঅপ্রমাণ ব্যর্থতা, 
যা বন্তৃতা দিয়ে বা ক্গজে লিখে 
সাধারণ মান্দযকে কঝোঝাঝরু দরকার 
হয় না, তাঁরা প্রাতাদন৷ হাড়ে হাড়ে 
তা টের পাচ্ছেন সৈখানে একেবারে 
বেহায়া জবা নির্বোধ না হলে ঠক 
কোন রাজ্যের মুখামল্লী নিজ সর- 
'কারের সাফল্যের 'ফারস্তি আও- 
ডাতে পারেন? “সোনার বাংলা” 
গড়ে তুলতে গয়ে পঁ্চমংঙ্গের 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসদ্ধার্থশন্কর রায় 
অনেক কিছুই করেছেন বলে বন্তৃতা 
বা বিবৃভি য়ে, দাবী করেন। 
বছর খানোক৷ আগেও তার কল্ঠ- 
স্বর অনেক উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। 
কংগ্রেসীদের খেয়োখোঁয় মারাপট ও 
খুনোখ্টীন এবং ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য 
ও ব্যাপক কালোবাজারীর সামনে 
অসহায় মুখামল্মীর কচ্ঠ এখন 
কীপ। গত শাঁনবার 'খাদিরপদর 
শিঙ্পনগরাীর 'ভীত্তপ্রদ্তর স্থাপন 
অনুষ্ঠানে তান নিজেকে এবং হয়ত 
হতভাগ্য পাঁশচমবঙ্গাবাসীদের' চাঙ্গা 
করার জন্য বলেছেন যে, তাঁর সর- 
কারের ব্যর্থতার কথা না. তুলে 
. বাভিন্ন ক্ষেত্রে এর সাফল্যের কথা 
স্মরণ করা উাঁচত। *বচ্তু মাত তিনটি 
ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোন ব্যাপারে 
সাফল্যের কথা মূুর্খমল্্ী নিজেও 


শব্দের 


নিছক বচনমাহাত্ম্যে ভারতবর্ষ 
বোধহয়! প্রবীর সমস্ত দেশ্বকেই' 
টেকা দিতে পারে। - ত্যাগ, তাঁতক্ষা, 
বৈরাগ্য, কামার্দ ষষ্ঠ '1রপ:দমন 
.* ইত্যাদি মহৎ শব্দ দীর্ঘকাল থেকেই 
এখানে উচ্চারিত হয়ে আসছে । এই 
শব্দৱন্মের আরাধনায় মত্ত হয়ে? 
ভারতবর্ষ 'সামাজক দায়দায়িত্ব 
সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অচেতন থাবংতে 
পেরেছে। দেবপুজা,' মন্োচ্চারণ, 
ফাগফ্র, ধর্মীয় আন্ুষ্ঠানিকতা রক্ষা) 
অন্যাদকে, হীন . স্বার্থীসাদ্ধর জন্য 
সর্বপ্রক্যুর মিথাচার, অন্যায়ের সঙ্গে 
আপোষরফা,  শান্তমান, সে" যাঁদ 
বিদেশী শরও হয় তবু তার পদ-' 
“লেহন, সমাজ ও দেশের স্বার্থকে 
জলাঞ্জান দেওয়া -_এই স্বাবরোধ- 
পাঁরতৃপ্তিতে লালন, দর্ঘবচল ধরেই 
ভারতের ইীতহাস ভার সাক্ষী। ভাবের 
ঘরে চুর 'করে শ্রোঁজামিল দিয়ে 
সব কিছুকে মেনে নিয়ে, বিনাপ্রমেন 
প্রীতধাদে ব্যান্তগত বা পাঁরিধাঁরক 
স্বার্থ সর্বস্ব 'জশীবনের গাঁতটুকু রক্ষা 
করে চলার অদ্ভুত প্রাতভা আমাদের 
আছে। থান আঘাত খেয়েও বাস্ত- 
ঝতার জম্সুখীন হবার পাঁরবর্তে এ 
শব্দের খেলার নেশাগ্রস্ত হাতে এত- 
টুকু অসংবিধা আমাদের হয় না। 

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক' নেতা, 


বলতে পারেনানি। এই ভিনটি সাফল্য 
হল ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নীত, 
গ্রামে বৈদ্যাতকরণ সাম্প্রদ্যায়ক 
সম্প্রতি । মৃখ্যমন্ত্রীত আর মিথ্যা 
কথা বলতে পারেন না। অতএব 
ধরে নিচ্ছি এগুলো হয়েছে। তবে 
চাষের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের অধি- 
কাংশ কৃষক এখনও আকাশের দিকে 
তাকিয়ে থাকেন এবং গ্রামে গ্রামে 
খাদ্যের জন্য হাহাকার ও নিম্নের 
দমাছল। সেদিন বিদনৎ মন্ত্র বরকত- 
কাবু বলেছেন দু হাজার না কত 
গ্রামে তাঁরা বিদুৎ পেশছে দিয়েছেন । 
খুব ভাল কথা। খাদ্যের চেয়ে 
বিদন্তৎ নিশ্চয় বেশী প্রয়োজনীয় । 


সাঁওতালাঁদ উদ্বোধন করে গেছেন? 
দ্‌ মাস ? কিন্তু লাঁওতালাদ এখ- 
নও চালু হল না। আর সাম্প্রদায়িক 


'সম্প্রণীত? গত কয়েক বছরের মধ্যে 


এই সম্প্রণীত 'কি বিপর্যস্ত হয়েছে 
যে তা ফারয়ে আনার কৃতিত্ব 
জাহির করা যাবে? বরং আমাদের 
কাছে খবর আছে কোন বেন মক্তণী 
ও মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নিজেদের বার্থ 


' আমলে? কংগ্রেসীরাই 


এই রাজ্যে ক্ষমভা লাভের 
পর থেকে একটা কথা সিদ্ধার্থ বাব 
এবং অনেক মন্ত্রী ও নেতাই বার বার 
বলেছেন যে, তাঁরা এই রাজ্যে রাজ- 
নৈতিক স্থায়িত্ব এনেছেন। তাঁরা 
আরও বলেন, য্স্তফ্লুল্ট সরকারের 
গোজ্লায় শগয়েছিল, তাঁরা পাঁশ্চম- 
বপো জঙ্গলের রাজত্বের অবসান 
ঘটিয়েছেন? তাঁদের কথা যে কত 
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সরকারের পতন ঘর পর পঁশ্চিম- 
বঙ্গে এই অবস্থার সৃষ্টি করা হয় 
নকশাল রাজনপীতর সুযোগ 'নয়ে। 
উদ্দেশ্য ছিল *স৷ পি এমকে নির্মল 
বারা। এর জন্য দি পি এমের ওপর 
দ্বিমুখী আক্রমণ শুর: হয়েছিল। 
এক, নকশাল নাম নিয়ে সি পি এম 
নেতা ও কর্ম হত্যা এবং দুই, হুন্ত- 


কংগ্রেসী দৈনিক পর্িকাগ্ীল প্রার্তীদন ফ্রন্টের আমল থেকে সি. পি এম 


তার প্রমাণ দেয়। .রাহাজান খুন 
ছিনতাই নারশধর্ষণ বেড়েই চলেছে। 
যুন্তফ্রল্টের আমলে কাগজে ফলাও 
করে ঝেরোত “শাঁরকাী সংঘর্ষের 
কাঁহনী। আর এখন বংগ্রেসী 
ংগ্রেসীদের 
পেটাচ্ছে, খুন করছে, কংগ্রেসী 
এম এল একে ডান্ডা মেরে কংগ্রে- 
ফন্টে দগ্রেসীদের সঙ্গেই কংগ্রেসী- 
দের সংঘর্ষ হচ্ছে, একে অপরকে 
উৎখাত করার চেষ্টা করছে। 

পাঁশচমবঙ্গে খুনোখ্নি, রাজনোতিক 
ধদ্রা্ত,। জনজীবনে অনিশ্চয়জ 
রাষ্ট্রপাত শাসনের অব্দান, যা বকলঙে 


খুনিদের দল বলে যে প্রচার চালানো 
হয়োছিল। সেটা আরও জোরদার করা 


হল বহু চাগ্তল্যকর হত্যার দায় এই . 


দলের কাঁধে চাপিয়ে । সে একা ভয়া- 
বহ ষড়যন্ত্র কাঁহনী। এই ষড়যন্তে 
বেল্দর ও রাজ্যের প্রশাসন, পুলিশ 
এবং নেতারা কে কতখাঁন অংশ 
নয়েছিল্ল তা হয়ত কোনদিন উদ্ঘা- 
টিত হবে না। এই প্রসঙ্গে হেমন্ত 
বসুর হত্যার ঘটনা উল্লেখযোগ্য৷ 
হত্যাকাণ্ডের দিন থেবেই “স পি 


এম খুন করেছে” বলে কংগ্রেস পালিশ সৃষ্ট হয় নি? 


ও প্রশাসন অপপ্রচার চালিয়োছিল। 


'আজ হঠাৎ কয়েকজন' যুবককে গ্রেপ্তার 


বরে ডি শি ডি ভি ভূত চবি 
বলছেন, এরাই হেমন্ত ঝসুর হত্যা- 
কার আর এরা এম এল পার্টর 


মানুষের মধ্যে শুন্যকুম্ড শব্দরন্দের 
উপাসনা দেখা ফাবে। স্বাধীনতা 
লাভের পর পঁচিশ ব্ছর আঁতিক্রান্ত 
হয়েছে, এসময়ে! “নতুন জীবনের 
স্পল্দনে, কর্মোদ্দীপনায়, জীবনের 
সার্থকতার উল্লাসে নবজাগ্রত জাতির 
প্রবল জীবনীশান্ত ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ 
হয়ে চারাঁদকের ফুট ওঠার কথা । 
শবিল্তু আমরা আজ দেশর কি 
চেহারা দেখতে পাচ্ছি? সাধারণ মান:- 
ষের জীবন আজ চরম দবদশগ্রস্ত 
গ্রামে গ্রামে দ্‌ার্জক্ষের কৃফছায়া, 
সেখান থেক দলে দলে নিরয নারী- 
প:রুষ এসে শহরে ভিড় করছে, লক্ষ 
লক্ষ তরুণ খেবার যে নিম্ফলতার 
গ্লাঁন ব্হন করছে, তাদের একট বেশ 


"বড় অংশ মস্তানে রাজনোতিক দলের 


নেতাদের ক্ষমতা ও লোভের হ্যাতয়ারে 
তাদের ষড়যন্ত্রের দাবার ঘাঁটিতে 
পরীক্ষা, প্রহসনে পরিণত, কোথাও 
দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগাঁতর কোনও 
লক্ষণ নেই। কিন্তু সেই দেউলিয়া 
দিয়ে। বড় খড় দ্মলির ঢাকের আও- 
য়াজ শোনা যাচ্ছে। কয়েক বছর 
আগে সবজজ বিপ্লবের বিপুল 
টক্ষানিনাদ শোনা গেল, কর্তারা সদজ্ডে 
ঘোষণা করলেন, আমরা এবার গম 
রপ্তানি কবক। অল্প্রীতককালে নিদা- 


ভাব দেখা দিল, আবার - আমদষ্টানর 
ওপর নির্ভর করতে হল, তখন এই 
সবুজ বিপ্লবের ভিত্তি যে বত কাঁচা 
কত ভঙ্গ ছিল তা প্রমাণিত হল। 
কিন্তু তর জন্য বাগড়ম্রকাঁররা 


. লাঁজ্ত হয়েছেন এমন কোনও প্রমাণ 


নেই। যথারীতি গ্রামের জোতদার, 
ধানবদের কবল থেকে: কৃষকদের 
মুক্ত করার কোনও চেষ্টা হ'ব না, 
জলসেচের জন্য যে অর্থ ব্যয় কারে 
তার এবটা মোটা অংশই যাবে ঠিকা- 
দার আমলাদের পবেটে, কিংবা তার 
সুফল আত্মসাৎ করবে গ্রামের 
ধারা, আর প্রকাতির দাঁক্ষণ্যে ফসল 
ভাল হবে আর সমাজতাঁল্দিক পাঁর- 
কজ্পনার ঢক্কানিনাদ - শোনা য্যবা। 
(সর্বস্তরেই এই শব্দের খেলা, 
আন্তর্জাতক হকি প্রাতযোগিতায় 
নিজের অক্ষমতা .পর ধন্যধন্য 
বাহাঝ! বাহবা বলে বর্মাকার্তাদের 
িজেদর কাতত্ব জাহির করার 
নির্বোধ, নির্লজ্জ প্রয়াস এদেশেই 
সম্ভব। গাঁরবী হঠাও শেলোশানের 


নেই, তবু গাঁরিধী, হটাও-এর খুলি 
সাড়ম্বরে উচ্চারিত হবে এবং মাঝে 
মাঝে প্রোক্রাসির- দ্বিএদ্ধে জবাঙ্ম- 
ময় বন্তৃতার আতসবাজর খেলা 
দেখুনো হাব। 

এই শব্দের খেলায় রামপল্থী 
নেতারাও- কম পারদর্শী নয়। একটি 
উদাহরণ দেই। পাঁশ্চমখজার এক- 


জন খ্বখ্যাত বামপন্থী নেতার দক্ষিণ- 


হস্ত," গ্রামাঞ্চলের এক কর্ম ছিলেন 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় । গত নির্বাচনের পর 
যোঁদন তাঁবে। খুনকরা হয় সেদিন, 


সেই অগ্চলের জনসাধারণ সম্মাসের ' 


খিভণীষকার ম্মখেও ক্ষোভে ক্রোধে 
বেদনায় আঁস্থর, উত্তোজত। তারা 
শে, অপেক্ষ্য উকরাছিল,. সেই 
নেতা এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়া- 
বেন, আদর হস দেবেন, নেতৃত্ব 
দেবেন, ভারা চোদন তার জন্য উৎ- 
কান্ঠিত প্রতীক্ষায় ছিল। ীবন্তু 
তান সোদন রানির অন্ধকার তাদের 
অসহায় অবস্থায়, ফেলে রেখে স্ত্রী- 
পাঁরবার নিয় মেটর গাঁড়তে বাদ- 
কাতায় পালিয়ে এলেন, এসে সেখান- 
কার লোকদের র্লীবত্বকে বজ্জবান্ঠে 


গকার দিলেন। ক্কতোয় সপরিবারে ও পোটবুর্জোয়া শ্রেএী টেৎগ 
মের কোনও শান্ত অর্জন করে 


জ'বনযাত্রার সচ্ছল স:খস্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগ এবং বিঞ্লবের জবালাময়ী 


ত্য ভোগা্লান ‘তার থেকে হাজার ভাষণ চমতকারভারই চলছে। 


গুণ বাড়ছে। কালো টাবর পাহাড় 
জমে উঠলেও তকে আঘাত কারার 
সাধ্য নেই, ফাটবাকজ। ভেজাল- 
চোরাকারবার মজ্জতদার ইত্যাদি 
মায়াং নপিতিতে পারজ্গাম ধনী 
বীবসয়শদের অবাধ মু্নফা $লুঠন 


কিন্তু এই শব্দের খেলায় আকৃষ্ট 
হয়ে যারা প্রাণ দিয়েছে, অকথ্য 
দিঘদতন ভোগ করেছে, তারা ক 
শুধ এই মিথ্যাচারের বাল হয়েই 
শেষ হয়ে যাকেঃ ভারতবার্ষ সত্য- 
কারের সমাজ পাঁরধ্তনের শান্ত কি 


মল্লখ, ব্যবসায়ী প্রাতাটি স্তরের রুপ খরায় দেশে যখন গরুতর খাদ্যা- বছমাত্র নিক্মন্মত করার সাধ্য জনসাধারণের জশীধনের মটর গভীর 


লোক। আদালতের রায়ের 
তিনি রায় দিয়েছেন। তবে 
রাজ্যে এখন পুলিশই দি 
মনে রাখা দরকার যে, এই | 
চক্রবর্তীই হেমন্ত বসুর ত্যার 
নর্থের ডি সি ছিলেন।' এবং 
সময়ে শামপকুর কায দি বন 
দি পি এম বলে ঠান্ডা মাথায় ৯ 
করার আভিযোগে কয়েকজন পারি 
বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে ও 
আ্ভিযোগকারশরা বিভূঁত = চত 
কেও অন্যতম আসামী করেছ 
. শনতাপ্রয়োজনশয় দু 
বদ্ধ কারণ হিসেবে 
বলেছেন যে.বেশশর ভাগ ৪ 
অন্য রাজ্য থেকে এই রাজ্যে, 
দান" হয় বলেই এটা ঘটছে। 
হয় তাহলে কেবল গত এ 
ধর্রে এইভাবে জিনিসের দাম 
কেন? তার আগে ত এই | 
তাছাড়া £ু 
প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ছে 
নিজেদের অপদার্থতা 
অত বোক্য নয়। 










সেই খীতহাঁসক ভূমিকার এ 
তারা খুইয়ে বস অছে। 
তাঁদের সেই শব্দের 

দের সূ নচা নিত 
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স্যার দা ৯০ 
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উনিশশো আঠারো থষ্টাব্দের 
[সাঁডশন কমিটির রিপোর্ট বলা 
হয় 
- The circumstance that 
robberies and murders are 
being committed by young 
men of respgctable 5৭8০ 
tion, students at schools and 
colleges is indeed an amaz 
ing phenomenon the occur- 
rence of which in most 
countries would be hardly 
credible. 
ভদ্রবংশের ষ্যুণবদের, স্কুল-কলেজের 


ছাত্রদের ডাকাতি ও হত্যায় জড়িত 
দেখে কাঁমাট আশ্চর্যই হয়েছিল। 
অিকংশই ফেল থেকে পচশ 
বছর বয়স, এনেছে উচ্চবর্ণ হিন্দু- 
দের পাঁরবার থেকে-ব্রাহ্মণ 1৪৫, 
কায়স্থ ৮৭, বৈদ্য ১৩। ছাত্র 
সংখ্যই বেশী। কাঁমটির রিপোর্টে 
আরও বলা হয়, তাদের গনজ-প্রদেশে 
ভদ্রল্যেক বাঙ্গালীরা কেরাণী ও 
নীচু পদের সরবরশি চাকরী এক- 
চোটয়া ভ্‌কে করত- ইংরেজী শাসনের 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঞ্গলী 
ভদ্রুলোকরা, ইংরেজী শিক্ষার প্রথম 
গ্রাহবরা, উত্তর ভারতে নানা চাকু- 
রীতে যোগ দেয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
প্রতিযোগিতা বাড়ে জন/ংখ্যা বৃদ্ধির 
ফলে, খণডীভবনের ফলে জাম থেকে 
আয়ও তাদের বমতে থাকে। অন্য- 
দিখে। দুব্যমূল্যবৃদ্ধিক। সঙ্গে সঙ্গে 
শনাদস্ট আয়ের ভদ্রলোকের ওপর 
চাপ বাড়ে, ফলে অংস্থা ক্রমশ হয়ে 
পড়তে থাকে৷ সঙগণ্ন। তারা এই 
অবস্থাকে স্যীকার করে নিতে আন- 
চ্ছযক। এই ভদ্রুলেক ষববদের রাজ্‌- 
নোতিব। বিদ্রোহের সঙ্গে ্সাডশন 
বশমাঁট চাকুরীর সুযোগের হাসকে 
'মাঁলয়েছেন। ইদানং ইতিহাস চর্চার 
এই মতামতের দমর্থন খানিকটা 
মিলছে, কিন্তু সডিশন কামাঁট 
ন্যাফ্যতই এই রূ'জনোৌঅব। বিদ্রোহের 
পশ্চাতের আদর্শবাদটা দেখতে চান 
না, ভাকাঁত-অপরাধ হত্যই বলেনঃ 
অবশ্য মডারেট বংপগ্রেসরাও তাই 


হলতে চইত। এখানে যে শীজানসটা 


লক্ষ্য করার দোঁট হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ 
আন্দোলনে ফুধকদের ব্যবহার করা, 
বস্তুতঃ যখনই জনসমর্থন প্রমাণ বারার 
চেস্টা হয়েছে তখনই রাজনোতক 


বৃটিশ্দের প্রত্যক্ষ উপাস্থাতির জন্য 


. এর মধ্যে একটা জাতীয়তাঝদের ধাঁচ 


আনা হয়েছে, দেশমাতৃকার বেদীতে 


আত্মোংসর্গের উন্মাদনা লিয়ে আদা 


হয়েছে, নানা ধর্মীয় আচার- 
আচরণের শান্ত প্রতীকে থা গোপন 
রীতি প্রথায়, যার তুলনা আধ্বানক 
আন্দোলনে পাওয়া যায় না, পাওয়। 
যায় হবসবস ব্যাথত 'প্র-পাঁলাটকঠাল 
বেরোলিয়নে। ' নিজ সম্প্রদায়ের সাথে 
নিমাজ্জত এই ভদ্রলোকের রাজনশীত 
কখনই স্থির সাম্রাজ্যবাদ 1িরোধী 
ধারয় থাকতে পারে না, হয়ে ওঠে 
সাম্প্রদায়িক, নিজ হতাশা, ব্যর্থতা, 
আইডেনটিটি বা আঁভজ্ঞতায় সঙ্কটে 
খুঁজতে চায় ।অজুহাত। উনিশশো 
ছাব্বশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গয় এরই 
প্রথম বাঁভৎস গ্রক্শ দেখা গেল। 
এই প্রবণতই ক্রমশ বাড়তে 


লাগল। সৃন্মাসবাদ শীবাভল্ন উপ 


- দানের মধ্যেই এই 'সাম্প্রদায়িৰতার 


বীজ ছল। হিন্দ; মহাসভার তাতে 
উৎসাহ ছিল, কংগ্রেসের বাইরে . ও 
ভিতরে খবক্ষোভ জাগানর নানা 
পরীক্ষা চলতে লাগল, বিশেষত 
যখকদের মধ্যে। স্প্রভাষচন্ত্র বস্দুর 
বন্তৃতায়, লেখায় খুবই দক্ষতার সঙ্গে 
আণ্ালক ও সাংস্কৃতিক গর্বের কথা 
উল্লেখত হল। হিন্দ ভদ্রলোতুকর 
রোমান্টিক সমরবাদী স্বপ্ন এতে 
পারপুষ্ট হল। বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
অর আরতীয়।+ আঁভজ্ঞান হারিয়ে 
বাঙ্গালী আভজ্ঞানে আশ্রয় নিতে 
চাইছে তখন। . সাম্প্রদায়িক জাগে 
তার শ্রেশটগত ব্যর্থতা ঢাকতে 
চইছে। উাঁনশশো ছেচাল্পশ স্মলের 
ভয়াবহ কলকাতা দাঙ্গায়, প্রায় গৃহ 
যুদ্ধে এর পাঁরণাঁত দেখা গেল, মধ্য- 
বিত্ত যুবকেরা সে দাচ্গায় প্রত্যক্ষ 
অংশ গ্রহণ করল। উনিশশো পাঁচ 
উাঁনশশো আঠারো স্মলের আদর্শ" 
বাদী রবার জ্যাপ্ড মার্ডার নয়, 
দেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়া নয়, 
বৃটিশ বিরোধী মনোভঙ্গশ নয়। এখন 
লব ব্যাপারই অন্য রবম ভয়ানক 
ভাঙ্গনের ফলশ্রাত। গোটা সধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীময় নিজস্ব আইডেন?টৃটি 
হারাবার, শূন্যতার পাঁরণাম। এই - 
ধারাই আরও তীব্র ও দ্রুত হল 
উনিশশো সাতচাল্লশ সালে ও তার 
পরে, ভদ্রলোক ন্যশ্গালশর মর্মান্তিক 


স্থগ্নভঞ্গে। এই ধারারই আরেক 
চড়া আমরা দেখাঁহ বর্তমানে এই. 


ম্হনূর্তে। 

কোন দদ্দেহে নেই, মধ্যবিত্ত 
যুবাবদের এই সংকট তার গোটা 
শ্রেণশর সংবটের সঙ্গো সম্পৃস্ত; অব- 
শ্যই নিদারুণ অর্থনৌতক সংকট, 
রাজনৈতিক, শূন্যতা এর আঁনবার্ধ 
পম্চাৎপট। তথাঁপ বেবল এটদুকুতেই 
এই শনদারূণ অন্ধকারের দম্পূর্ণ 


ব্যাখ্যা মেলে না। খুব একাঁট 
সিংখ্যালঘ ৰ অংশের কথা ছেড়ে দল 
এর দিক্ষো সংগ্রামে, এর বিরুদ্ধে 
তারা দাঁড়ায়না। বামপন্থী-দাক্ষণ- 
পন্ধীয় তারা প্রায় বিচ্ছিন্ন শৈবালের 
মতই ভেসে বেড়ায়। যুত্তফ্রন্টের 
আমলে, যারা বামপল্থী পতাকা তুলে 
দ্লোগান দিল, তারাই পরবর্তী 
সময়ে তিনরষ্গা পতাকায় আশ্রয় 
খোঁজে। যে বু্বকটি আমরা যাকে 
ভদ্রলোক খাল, তারই উত্তরাধিকার 
আচার আচরণ বহন করে, ভদ্রলেক 
হওয়ার একমাত্র ছাড়পত্র কলেজী- 
শিক্ষা নেয়, সেই দক্ষ চরম নিষ্ভর- 
তায় মাতে, ব্যান্তগতভ[বে চতুষ্পার্শের 
ভাঙ্গন ও- দুুনশীতি সম্পর্কে ভাব- 
প্রকাশ করে আবার সেই হয়ে ওঠে 
দক্ষণপন্থী বামপন্থী চতুর দুনশি- 
তির বহন অস্ত। এই অদ্ভুত অব- 
স্থার পশ্চাদভুঁম বন্দর বিস্তৃত 
কচ্তুতঃ উনিশের শতকের নিদারুণ 
ব্যর্থতাই এর প্রারম্ভসূত। 

চনে ডীনশশো উাঁনশ লালের 
মে ফোর্থ মুভমেল্টকে অনেক; চীনা 
এীতহাসিক 'পাকং বিশবাবিদ্যালয়ের 
এক 'দল ছাত্র রেনেসাঁসি আখ্যা দেন। 
এই মে ফোর্থ মুভমেন্ট একই সঙ্গে 
সাংস্কৃতক আন্দোলন এবং 
দেশী-বরোধী  জাতাঁয়তাবাদের 
উদাহরণ। জনসাধারণের জীবন্ত 
ভাষায় নতুন, সাহিত্যের -প্রচ- 


লন, এঁতিহ্যগত সংস্কীতির ভাবা- ' 


দর্শ ও প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে সচেতন 
প্রতিবাদ এবং মাংস্কীতক উত্ত- 
রাধকারকে নতুন এীতিহাসিক! সমা- 
লোচনা ও পর্ধাভতে বিচার এই 
তন উপাদান এই আন্দোলনের 
খোঁশিম্ট্য ছিল। আর এই আন্দো- 
ছিল অনেকখাঁনি। মাও সে তুংও 
আন্দোলনের এই দিকের ওপর জোর 
দিয়েছেন। ঝ্তুত এই আন্দোলনই 
চীনের ইতিহাসের একটি পর্বা- 
ন্তরের সূচনা বরে। কিন্তু আমরা 
প্রায় একশ্তাব্দীব্যাপধ যে প্রীক্রয়াকে 
বঙ্গীয় রেনেসাঁস আখ্যা দিই তার 
চাঁরন্র দি? সেখানে ছাত্র ও যুবাক- 
দের ভূমিকা কি? ইয়ং বেঙালদের 
শৃন্যচারী বিপ্রেহ শেষ পর্যন্ত তাদের 
প্রচালত কনফার্মজমেই শেষ হল। 
ৃঁটিশ-বিরোধী সা্ুজাঁবাদবিরোধী 
মনোভঙ্গী বা আন্দোলনে রেনে- 
সাঁসের নেতৃবৃন্দ বা হিন্দু বলেজের 
ছাত্রবল্দ, এই শতাব্দীতে কাঁ ভূমিকা 
পালন করেছিলেন? বঙ্গনয় মধ্যবিত্ত 


- শ্রেণী ওপাঁনবোশকা ও সাম্ৰাজ্যবাদী 


পাঁরবেশেই নিজের স্বার্থ গাঁচ্ছত 
দেখোছল আর ছাত্ররা, ষুবকেন্মাও 


এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অংশ হাসবে 
তাদের আঁভক্কান এহ পারুপাীদব- 


কেই খুজোছল, খনজীৌছল পাশ্চমা 
ইংরেজী শিক্ষায় হংরেজের চাক- 


রাঁতে। অঞ্চ এই আভজ্ঞান। খোজ। 
একটা বড় ব্যাপার শেষত যৌবনে । 
প্রাত সচেতন ব্যান্তই জীবনের 


একটা সময়ে নিজের জিইডেনীটাট 


খোঁজে। এটা কেবল ব্যান্তগত 
ঝ্যাপার থাকো না ঃ সে তর ব্যন্তর 
সীমা ছাঁড়য়ে পীরণরে। সমাজে 


খুজতে চায় এই আভজ্ঞান। 
সংকট থেকে উত্তরণের মধ্যেই তার 
জাঁবনের ভাবসম্য সুস্থতা নভ'র 


করে £ বাঙ্গালী যুবকের এই আই-. 


ডেনাটাঁটর একমাত্র উপায় ছল, 
নিরাপদ বাঁধা চাকরাী। সেটা যখ- 
নই আক্কান্ত হয়েছে তখনই এই 
অঁভলজ্ঞানহন হবার, শকড়হীন 
হবার ভয়ানক সম্ভাবনা দেখা 


দিয়েছে। এই মুহূর্তে এ সঙ্কট 


তাঁৱ, কিন্তু একে পৌরয়েও যে অন্য 
আইডেনাটাট সবে পেতে পারে তার 
পথও তার কাছে. রুদ্ধূ। 

শৈঝলের মত যে যুবকেরা 
ভাসছে, তারা কোন বৃহত্তর পটে 
নিজেদের আন্বত করবে? 'নদারুণ 
অর্থনোতিক সঙ্কটে পাঁরবারের্‌ সই 
নিরাপদ আশ্রয় থাকতে পারে না, 
উনিশের শতক থেকে৷ যে সখ! মূল্য- 
বোধে তাকে বাঁধা হয়েছে, যথা লেখা” 
পড়া কিরে যে গাড়াঘেড়া 
চড়ে সে, সেস্ব মূল্যবোধের অসা- 
রতা আজ স্পম্ট। এমন ক উনিশ 
শতকের সর্বাপেক্ষা সদর্থক যে দিক 
বাংল! সাহত্যের ওৎকর্ষ ও নব- 
নবদ্বার উন্মোচন! তার থেকেও আজ- 
কের যুককা অনেক দুরে। সেতু 
ভেঙ্গে গেছে। নুতরাং যৌবনের 
প্রারম্ভে, কৈশোরে কোন্‌ মূল্য” 
বোধে নিজেকে সে ঝাঁধবে। 

দেশের সত্যে একাত্ম হওয়ার 
প্রশ্ন আসেনা । ভিয়েতনামে স্বদে- 
শের সঙ্গে যে অভেদ, একাত্ম হও- 
যার বারত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে, আমা- 
দের এখানে তা আশা করা অবা- 
স্তবা বস্তুতঃ ইংরেজদের প্রত্যক্ষ 
উপস্থিতিতে যেটুকু জ্বাতীয়তা- 
বাদী চিন্তাও দানা ঝেধোঁছল, তা 
নষ্ট হয়ে গেল উনিশশো সাত্চল্লিশ 
সালের পর; - থেকো। তাই দেখা যায় 
ভারত-পাকিস্তান, ভারত-চাঁন যুদ্ধে 
বা বাংলা দেশের ঘটনায় নানা প্রচার 
মাধ্যমে জাতীয় সংহতি, জাতায়ত- 
বাদ জাগানর জন্য ব্যাপক আয়ে- 
জনও দ:দনের আলোড়ন সৃষ্টি করে 
উবে যায়। যে যুবকা আত্যন্তিক 
িনাম্টর নিশিবড় অন্ধকারে খাদের 
পাড়ে দাঁড়িয়ে তার কাছে “স্বদেশ”, 
শব্দের কোন অর্থই থাকে না! সে 
চোখের ওপর দেখে বিপুল অপচয় 
প্রকট বৈষম্য, পাঁরাকীর্ণ ভগ্নস্তৃপ। 
তাই দেশপ্রেম, জাতীয় সংহতি, 


জ্বাধশনতা এসব শব্দ তার কাছে বহহ- টাকাকাঁড ও চাঁ 
ব্যবহৃত ক্রিশের মত শোনায়, আস্মোৎ- [ঠাবার 


দার্গের আহ্বান হাস্যক'র মনে হয়। 
অথচ সে যে শ্রেণির, সেই শ্রেণীর 
হয়েও সে! [ীনজেকো। ভাবতে পারে 


না। হতাশ, পঙ্গু ব্যর্থ এক শ্রেণীতে 


এই, 


চ॥ তন ॥ 


তার জন্ম, যার সব ভুমিকা শেষ 
হয়ে. গেছে স্বাথাপঞতায়, শতাব্দী- 
ব্যাপী  ব্যচশ-সমথনের চমক- 
প্রদ দৃষ্টান্ত হওয়য়। একের পর 
একী কৃষক বদ্রেহ ঘটে গেছে, 
সপাহী দ্রোহ ঘচেছে, ঝঞ্গলা ' 
মধ্যাবস্ত মগ্ন থেকেছে তর ববরে। 
বাটশ উপানধেশের স্কুলে-কলেজে 
লেখাপড়া শখলেই জাবনের উন্নাত, 
বড় হওয়া-এই কথা ছাত্রকে শেখ নো 
হয়েছে। আজ সেই লেখ পড়াহ চড় 
সিংকটাপনন। তার বাস্তব জাবনের 


_ সঙ্গে বিন্দুমাত্র জম্পর্কহীন, বাচন 


এক ক্যারকেচার সে দেখে তার 
বিদ্যালয়ে বিদযালয়ে৷। বাহরের 
জগতের কোন 1স5য়েশনের মোকা- 
বেল? করর উপায়, পদ্ধাত, বোধ 
সে এখনে পায় না। আর.ষে চাব- 
রীর অভিজ্ঞানেই সে চাহৃনত হত, 
ভন্পলোক সমাজের একজন হত, সে 
চাকরাও অনায়ত্ত। পরশক্ষার সা্টি- 
ফিক্টেম্বলো অর্থহীন ব্যলামান। 
এখানেও নিজেকে আব্হ্কার করতে 
পারে না, যৌবনের নিতান্ত জৌবক 
ঝ্ান্তগত সংকট . পেরিয়ে নিজেকে 
যুক্ত করতে পারে না বৃহত্তর আদর্শে 
ব্রি জঙগতে।” তাই তাকে ভাসতে হয় 
এ ঘাটে ও ঘাটে। নিজের। এই সংক- 
টেই তাকে হয়ে' উঠতে হয় চারন্রহণন, 
ভবনে-ভুবনে পরবঃসশ, বারবার নিজের 
কাছ থেকে পালাতে হয় সঙ্ঘবদ্ধতায্ন, 
অন্যায় নির্মমতায়, এ জৈবিক নিষ্ঠু- 
রতায়। 

অবশ্যই উপযুক্ত বামপল্থী 
দল--কমিউনিদ্ট পাটি এই সখকটে 
যুবককে সাহায্য করে, . পণদ্রম্ট, 
লক্ষ্্রষ্ট তার অস্তিত্বে নিয়ে আসতে 
পারে আদর্শ অর্থময়তা, চরম 
সার্বিক অর্থনোতকা রাজনৈতিক" 
সামাজিক দংকটেও যুবককে: বাঁধতে 
পারে বৃহত্তর অভিজ্ঞানে। বিল্তু 
ভারতায় কমিউনিস্ট পার্টির ক্লুমিক 
ব্যর্থতা, সঙ্কীর্ণতা, মধ্যবিত্ত সংর্থ- 
পরতা তা হতে দেয় নি। কমিউনিস্ট 
পার্টিকেও দেশের হীতহাসেই নিজের 
আভজ্ঞায় পেতে হয়, দেশের হীতি- 
হাসে তার ভূমিকাই তবে! দেয় 
গুরুত্ব, দেয় _আল্তজর্ণীতক তাৎপর্ষ। 
কিস্তু ভারতীয় কাঁমউনিস্ট পর্টি 
দেশের ইতিহাসে তার ভূমিকাকেই 
কিখনও দুপ্পল্ট করতে পরল না; 
নানা ঝগড়ায় নিজেরা দ্বিধা বিভক্ত 

(শেষাংশ চতুর্থ পৃচ্ঠায়) 


রগ 


সংবাদ সাপ্তাহিক 





বার্ধক' বাইশ টাকা 
ষন্মাষক এগারো টাকা 
হৈমাসিক পাঁচ টাকা পণ্ডাশ পয়সা 


ঠিকানা £ 
৬১, মট লেন, কাঁদ্-১৩ | 








'কয়েবা বহুর- চলে যায়। 


5. কির 


রী হটানোর পরক্ষংা “ বিবরণ 


দেশ, থেকে গারিবী উর 


দাঁরদ্যু সত্যই হঠছে, না “এশিয়র 


মটান্্ুর্ষের” প্রথর তাপে হাড় বের- 
করা দেশবাসী অঞলে পদড়ে যাচ্ছে 
সেটাই নিজের, চোখে দেখে এলামে॥ 
পগয়োছলাম বোঁশ দূর. নয়, .রুলকাতা 
থেকে মাত্র মাইল কুঁড় দুরে, 'শ্যায়- 
বাজারের খাল. ধারে. যেখানে সূর্দ 
রজশ ভইয়েরা' সব, “ইটিন্ডাঘাটা 
বরাসত-কসজ্ঞারহি-লাউহাটি” হকি 
পাড়ছে, সেখান থেকেই, সোঁদন 
সকাল ছটার, সময় চেপোঁছলাম একা 
নবদুই নম্বর বাসে। একানব্কুই 


শালা 


ধার শোধ হল না, আবার অনন্ত- 
দকে যেতে হল ওদের কাছে। 
এরকম ভাবে ঘরের সর্বস্ব যখন 
বাঁধা পড়েছে তখন উপায় না দেখে 
অনন্তদ ভিটেমাটিটকুও পাশের 
গ্রামের এক মুসলমান! জামিদারকে. 
অল্প টাকায় বিক্রি করে বৌ, ছেলে 

ও মেয়ের হাত ধরে শহরের পথে 
পা বাড়ালো। নাগের রাজারের কাছে 
একটা রাদ্তিতে মংথা গণুজবার জায়গ। 
পেল। বড় মেয়েটাকে উত্তর কল- 
কাতায় এক! বাবর বাড়তে রাত 
দিন প্রাকা-খাওয়া ও পনেরো টাকার 


নক্বর রনটের তিনটে টারামনাস আছে। বিনিময়ে বিশীগ্গার কারার জন্য 


লাউহাটি এবং সেখান. থেকে দুদিকে 
দুটো রাস্তা ধরে মাইল দশ-বারো 


দিও রত 


থানারই এম পি হলেন. নব্‌ কংগ্রেস্র ক 
| মহম্মদ _ইসাকু। বৰ্তমান , বিধান- 
সভার হাড়োয়া কেন্দর সদস্য, হলেন 


প্রান্তন বাংলা, কংগ্রেস, পি. ডি এফ 
মান্া-ভার সদস্য ম্রীগঞ্গাধর প্রামা- 
তিক (নক কংগ্রেস)। ভঙ্গর থান৷ 
থেকে দিবাচিত হায়েছেন সি পি 
এম দলের প্রার্থণী। - 

আম হাড়োয়ার. বাসে চাপলাম 


এবং এক ঘন্টা চাল্লশ নট পর 


প্রায় আউটার সময় আমি আমর 
গন্তব্যস্থলে . পেপছালাম। জায়গাটা 


Ep সম, ধননপোতার বাজার। ভাড়া নিল 


একাঁশ পয়সা । ওখানে আমার এক 
বন্ধ বাঁড় অছে। 
সঙ্গো 'কলেজ্জে পড়তাম । 
বন্ধ অমাকে রাস্তার ওপরেই 
এবটা মটর . বাড়িতে নিয়ে গেল। 


দুজনে এক- 


বলল, এই "দেখ মহারাণীর, সমাজ-. 


তন্মের নমনা। বাঁড়টা ছিল অন্ত 
কুমেরের। এখানে আগে সারাদিন - 
চাকা ঘুরতে, গুড়ের কলস, চাল 
রাখার বড় বড় জালা তৈরী হত। 
এই পারা রাস্তার কিছন্টা আগে 
একট ই'টখোলা ছিল। সেখানেও 
বাদা মাখা, ,সেই কাদার তাল ই'টের 
ছাঁচে ঢালা, পোড়ানো সব কিছুই 
এ অন্ল্তদা করত। খুব ভালো 
লোক ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে 
অনন্তদার ভরপুর সংসার ছারখার 
হয়ে গেল।  ছটখোলা বন্ধ হল, 
অনল্তদার আয় কমল। . বৈশাখ মাসে 


. কেই-বা গুড়ের কলস কিনবে। 


জালা তো একবার একটশী কিনলে 
কলকাতার 
মত অত 'াম্টির দে'কান নেই যে 
খাঁড় তৈরী করে দিন চলবে। উপায় 
না দেখে অনল্তদা গেল আমাদের 


পুকুরের ঠিক উলটো দিকের এ যে 


দৌোতালা বাঁড়টা দেখালাম, ওদের 
কাছে কিছ; টাকা ধারের জন্য। 
পেলেও কিছ, পন্তু তার সনদ 'ও 
শর্ত অত্যন্ত ৷ চড়া বদ্ধ: রাখতে 
হল একটা বড় খাগড়াই বাঁগ থালা। 


পাঠালে। বউও একটা কড়িতে দশ 
কার বিনিময়ে সর মেধ, কাপড় 
কাচা, বাসন মাজার একটা তিকে 
কাজ জোগাড় করল। বিল্তু অনন্ত. 


মাত্র পণ্রতিশ টাকা। এতে একজনের 
বেচে থাকাই মুস্কিল শেষ পর্যন্ত 
গণতআন্নিক সমজবাদী ভারতের 
একজন নিরীহ গরীব ম্ননষ টি বব 
রোগে মারা. গেল, বিন্ধ চিকিৎসা 
হল না। 

"একনাগাড়ে কথাগুলো বলে 
বন্ধ্বাট চোখ বংজলো, বোধহয় 
অনন্তদার চেহারা' ওর চোখে 
ভাসছে। তরপর- গেলাম বাজারে। 
‘বাজারের ওদিকে গ্রামের একমাত্র 
হাইস্কুলটাও দেখলাম। ওকে দেখেই 
স্কুলের ‘পাশের কামারশালার লোকটা 
জিজ্ঞেস করলো, দাদাবুব; বাটা 
ঈদয়ে গেলেন না তো। ও সোজা 
আমাকে নিয়ে 'কামারশালার দরজার 
চৌকাটে বদলো। তারপর অ।মাকে 
বললো এর শোন পণ্চাদার কাছে 
ওর অবস্থা। পণাদা মানে পণ্ঠানন 
“কর্মকার বললো, আর আমাদের 
মতো গরীবদের অবস্থার কথা বাদই 
দেন। দশ বছর আগে গ্রামে মানত 
দুটো কামারশালা ছিল 'কিম্তু আজ 
এই কাজারেই গেন্টা দশেক কামার- 
শ'লা হয়েছে। কার্তিক মাস। থেকে 
বেশেখ এই সাত মাস ছু হয়। _ 
ও সময় কাস্তে তৈরণ, শান, দেওয়া, 
গরুর গাড়ীর চাকা বানানো হয়। 
দিনে গোটা দশেক টাকদও থাকে। 
অবশ্যি এই হালে ক বছর সে৷ কাজও 
কমে গেছে। ঘন ঘন বাস সার্ভস 
হয়ে এখন আর কেউ গরুর গাড়ীতে 
যাতায়াত দূরের কথা, ধান চালও 
অনা নেওয়া করে না। 
SLE কিন 
করাতে পঞ্চাদা বললো, এ সময় 
টুকটাক কাজ কার, কার বাঁটিটা 
সরানো, দা-টা মেরামত করা, এই 
আর ক। দিনে দুটো টাকাও হয়না? 
আমার ছটি মেয়ে! (বড়টি দমদমের 
কাছে একা বাড়িতে অনল্ত কুমোরের 


ভট্ট।চার্ধ 


মেয়ের মতই ি-ীগার করে) একাঁট - 
ছেলে, আর আমরা দুজন। এই 
সাত-আটজনের পেট ক কারে দু- 
ঢাকান্স-ভরবে? চল [এগার টঙ্ককা 
পালি (আড়াই ঁকলোয় এক পালি) 
আটা স্মড়ে তিন ঢকা ৷ রোজ যবের 
অ.টা পাঁচ: সিকেয় আধ কিলো 
কিনে, তাই গলে একট, ফুটিয়ে 


 যোবনের 


দ্পপ। ॥ শুক্রবার ৪ঠা জাপিঃক্নারণ ১৯৭৪ 


ম্‌ 
বাচ্চাগ্লোতক দেই। বাপ ছওয়ার 
জবালা যে কত? এ সময় কিছু 
টাকা পেলেও সংবধা হত। “কিছ 
কাস্তে, গাড়ীর চাকা করে রাখতে 


পারতাম। বাঁকুদের বাঁড়তে যে 
'টাকা চাইব, তা ঘরে আর কাঁস্মর 
বসন একটাও নেই। 


পণ্টাদার কামারশ।লা থেকে বোরযে 





অন্ধকার 


দেখি বাজার জমজমাট হয়ে বসেছে। 
গ্রামের বাজার ' একটু বেলাতেই 
বসে। রবিঝরে অনেক বাবুই বাজারে 
এসেছেন। সারা সপ্তাহ কলকাতায় 
মেসে কাটিয়ে শনিবার রাত্রে এ'্রা 
বাড়ি. যান। একটা কড়ো ধামায় 
কিতকগ্দলো পেপে নিয়ে বসেছে। 
দাম জিজ্ঞাসা করলাম, বললো 
[তিরিশ পয়সা কিলো। ওর নম 
হারান মপ্ডল। গাছের পেপে তই 
বিক্রি হলে সবটাই লাভ। বললে; 
তাঁরশ পয়সা দাম চাইছি, ঠকল্তু 
(শেষাংশ পণ্চম পৃষ্ঠায়) ' 





নয়, এই দই শ্রেণীর সঞ্গে৷ সংযোগেহ 


তার একমাত্র বাঁচার রাল্তা। নচেৎ 


(তীয় পষ্টোর পর) ৃ 


হল, কিন্তু কিছ বিচ্ছিম্ব চমক 
CVT জি পটভূমিকায় 
তার গুরুত্ব কি, সবে কাথা অন্ততঃ 
আজও পরিধ্কার নয়। ফলে চীনে 


“ভিয়েতনামে যে কমিউনিস্ট পার্টির 


মাধ্যমে যুবকেক্সা দেশের সঙ্গে একাত্ম 
ক্রম করে কৃষ্বদের সঙ্গো মিলেছে, 


তা এখানে হয় নি। আর এই সূত্রেই 


এ স্ব দেশে তারা মুক্ত পেয়েছে 
আন্তর্জাতিক আকাশে; ফলে ওখানে 
একটি যুবকের আঁভজ্ঞান ঝ আই- 
ডেনটিটির দিগল্ত . ক্রমপ্রস্মারিত 
হয়েছে £ পার্টি দেশ, আন্তর্জাতক। 
সে কারণেই জনের ইতিহাসের চরম 


'নৈরাজো, ভিয়েতনামের ইতিহাসের - 


চরমতম ম্গকটেও আমাদের ষুঝকদের 
মত তারা অসহায় হয়ে ভেসে যায় 
নি, নিজেদের তিক্ততা, ক্রোধ নিজে- 
দের বিরুদ্ধেই : প্রাণঘাতী করোন। 
-' অথচ এই পার্ট যে যুবকদের 
সম্পকে ছাত্রদের সম্পর্কে উদাসীন 
ছিল তা নয়! বরণ খুব বেশ পার- 
মাণেই উস্মহী। তাদের গণ-আদেদো- 
লনের প্রধান হাতিয়ার এরাই। পা 
একা" থাকার সময় বা তার পরে ছা্র- 
শাখা দস্তুর মত গুরত্বপূর্ণ ভাবেই 
ছিল ও আছে। কিন্তু সারা বহর- 
কাশ কোন কর্মসূচী না থাকায় 
বা ঠিক স্বাধীনভাবে কাজ করবার 
সামর্থ না থাকায় কিছুটা এীজটেশ- 
নাল রাজনশীতর অস্ব হিসাবেই ছাত্ররা 
ব্যবহৃত হায়েছে। মধ্যাবস্ত পার্ট 
ক্রোক্রেদীর 'লেজুড় {হিসাবে কাজ 
করেছে৷ সেখানে যৌবনের যে আঁভ- 
জ্ঞানজনিত দগ্কট ভার সমাধা হয় 


মুক্ত ঘটে 
বন্ধজলা থেকে কৃষক শ্রীমকের স্রোতো- 
'স্বণতে প্রাণ পাওয়া যায় না। এটা 
বেেধ কতকাল রাজনোতিকা আপ্ত- 
বাক্যের মৃহুর্মহু উচ্চারণে হয় না। 
কতকশুলি শব্দের পেরেকে মাথায় 
গে'থে দিলেই যেঁ সামীঘ্রিক' আশ্রয় বা 


আসে না।- 
দেশজ্জ জীবনের 'শকড়ে 
দিলে দেশের হীত্িহাসেরই নব ব্যাখ্যায়, 


, বোধও  অনায়ত্ত। 


একই সঙ্গে অর্থনোতক রাজ- 
নৈতিক শিল্প সংস্কীতগত সংগ্রামে 
মিলনে মাটি পেলে তবে আর বিচ্ছিম্ হত) 


শ্যাওলার মত ভেসে যাওয়া থাকে. 


না। কলাই বাহুল্য, ভারতীয় কাঁমউ 
নিস্ট পার্ট এখনও পর্যন্ত এ 
ভুমিকা পালন: করেনান। পালন 
করোনি বলেই এ বঙ্গের যুবকদের 
বৃহৎ অংশ য্ব্তত্রুন্টের পতনের 
পরই অন্যন্তরোতে ভাসমান ঝ রাজ- 


নাতি থেকে দুরে সরে থাকতে চায়। 


অথচ এই যবকেল্লাই কি বারত্বপূর্ণ 
সাহস দেখাতে পারে তার প্রমাণ সেই 
সন্মাসবাদা আন্দোলন থেকেই আমরা 
দেখাঁছ_নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়ি 
যেও তারা আদর্শচ্যুত হয় না। ব্যান্তি- 
গত আইডেনটিটির অন্বেষপতেক যখনই 
তারা সমাজের বৃহত্তর আন্দোলখে 
বা আদর্শের সঙ্গে যুন্ত করেছে 
তখনই তারা 'হয়ে' উঠেছে বরণায়, 
খুজে পেয়েছে নিজ আঁভজ্ঞান। 
কিন্তু সে খুব 'াচ্ছক্ভাবে--তাদের 
আবেগকে, আদর্শকে বারবার চতুর- 
ভাবে পার্ট নেতা সমাজের ভিন 
স্বার্থ এমনভাবে ব্যবহার করেছে 
যে তারা আজ আদর্শ নিরপেক্ষ । 
স্বশ্রেণীর শোচনীয় ভাঙ্গনে বিপর্যয়ে 
মধ্যবিত্ত যুবক আজ আশাহশীন। নিজ 
আঁম্তত্ব রক্ষার জন্য ' সমাজবিরোধর 


ভূমিকতেও সে আজ কষ্ঠাহীন। 


পুরনো স্ব মুল্যবোধ তার কাছে 
আজ অব্িত, নতুন কোন মূল্য- 
অথচ যৌবনের 
অভিন্তান সংকটের তাড়নায় তাকে: 
মিলতেই হয়ব বৃহত্তর কোন শান্তর 


সঙ্গে যে শান্ত তার অসাড় অস্তিত্বেও 
না-পার্টির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সমাজে দিয়ে আসবে..মত্ততার চমক, উন্মাদনার সেদিকেই 'নিয়ে যাচ্ছে? 
না। মধ্যাবত্ত সংকীৰ্ণ 


উল্লাস। 
বলা বাহুল্য,_যৌবনের এই সংকট 
মূলত মধ্যাবত্ত ও নিন্নমধ্যবিত্ত 


শ্রেণীর। কৃষক বা শ্রামক শ্রেণীর 
মধ্যে এ সংকট এভাবে আমে না। 
তারা উৎপাদন ব্যবস্থার দচ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে যুস্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
মত ভাসমান নয় তারা। চরমতম 
শোষণের শিকার হয়েও তাই কৃষক 
শ্রমিকেরা বুক বেধে দাঁড়াতে পারে। 
ঘস্তৃত মধ্যাবস্ত যোঁবনের ম্দান্তও 


তাই এই দই শ্রেণীর সঙ্গে সাযঃজ্যে ত 


কেবল তত্বে নয় মৌখিক শ্লোগানে 


চাই। 


হতাশ এই যৌবনই দীর্ঘ ভয্নাবহ 
রাত্রি আসার বাহন [হাসাঝে কাজ 
করবে সে. রানির  বভৎসতয় 
দিভিশন কামাটর “ভাত ও 
নন” উদাহরণ পাওয়া ফরে না। 
টার ভয়গ্করতম 
অধ্যায়। যৌবন নাক অন্ধকারকেই 
আনবে? দু হাতে তুষার ঠেলে নিজ 
মণ্ড বয়ে প্রকাশ্যে নরককুণ্ডেই কি 
লৃ বম? 
. এ প্রশ্নের উত্তরেই নির্ভর করছে 
ভবিষ্যৎ ৷ ছাত্-ও যুবকরা যে চতু- 
চায় না, তার প্রমাণ নানা 'ঁবস্ফে;- 
কণে তারা রাখছে। কিন্তু শিকড়- 
হান এই বিক্ষোভ খানিকটা আরিক্ত- 
স্তলীয় ক্যাথারসিসের, কাজ-. করেই 
নিঃশোষত - হচ্ছে-হানাহ্যানটা শেষ 
পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে একই শ্রেণীর 
মধ্যে স্বশ্রেণীর চূড়ান্ত ভাঙ্গনে 
আভিজ্ঞানহীন এ যুবক নিজ শ্রেণীর 
ওপরই যেন প্রাতশোধ নিতে চাইছে, 
যেটা সেই সূল্মাসঝাদশ যুগ থেকেই 
জম্ম হাসাবে থাকছে।- আর এই 
হানাহানির, মধ্য দিয়ে তারা প্রবেশ 
কীরছে সেই আদিম কিন্তু -সুসংগ- 
'ঠিত এরিনার মধ্যে যেখানে- অন্ধকারে 
ভয়ঙ্কর ক্হঠস্বর শোনা যাবে £ when 
I bear the word dulture, I 
release tne safety catch on 
my revolver জঙ্গলের শ্বাপদ 
স্তব্ধতায় শুধ বাজবে £ তারা 
আমাকো আঁশাক্ষিত বর্বর ভাবে। হ্যাঁ; 
আমরা বর্বর। আমরা বর্বরই হতে 


উপাধি।” বন্ধ্যা থামপল্থী রাজনীতি 
আর আঁনবার্য মৌলিক সংকট কি 


না তৈরী 
হচ্ছে অন্য হাতহাস্‌? নক্কিয় 
{বিপর্যস্ত চরিত্রহীন মধ্যাবস্ত শ্রেণী 


সে উত্তর জানে না কারণ পরি- 

বেশের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ -নেই, 

তার' উত্তরাধিকারশর নরকে যাওয়ার 

সে শুধু দর্শক হতে পারে মান্ত। 
আম জানি, ইতিহাস 
টাইরোসিয়াস 


আমার দ:চোখ আম 
| রে অন্ধকারে দখ ১২১২ 


- অতীতের কাদা ভাঁবষ্যৎ রলাবশে - 


কাদায় বোজাঁনো.- ডোবার জল 
₹ কাদায়, বোজানো ডোবার জল 


এটা. একটা সম্মানজনক . 


, পা ॥ শতবার উঠা জানার ১৯৭৪ 


বোকো! । কোলা কারখানা সম্প্রসারণের দন 


জন্য বদেশী মুদ্রার অপচয় 


";" ৯৯৬৫ সনের তৃতায়, ভারত- 
প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদরর  শাদ্মাী 
“জ্ব-নিভরিতা”-র সঙ্ক্পধনি 
ভুলোছলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে 


যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী - পদ অধ 


গার করলেন সেই, শ্রীমতী ইন্দিরা 
. গাম্বীও দেশকে. স্বনির্ভর করবার 
অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন' যারংবার। 
- আবার স্বনির্ভর 
এগিয়ে বাবার, জন্য , জনগণকেও 
৷ অনুরোধ জানিয়েছেন বহু বার। এই 
। জ্ব-নির্ভরতার সঙ্কক্প অবশ্য নতুন 
' কিছু নয়। ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় থেকেই স্ব-নর্ভ- 
রভাভীত্তক স্বদেশী আন্দেলনেরও 
শুর তবে ব্যাপকমানার বিদেশী- 
বর্জন নীতি সারা দেশে প্রাধান্য লাভ 
ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যখন 
বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়- 
কলের মালিকরা আপন স্বার্থের 
তাঁগদে সাক্লয়ভাবে এই আন্দো- 
লনকো সমর্থন করতে শর করল 
' ক্রমবর্ধমান মারায় কংগ্রেসের শত্তিকে৷ 
, জোরদার করার কার্ষকরী ব্যবস্থার 
£. ভেতর দিয়ে। দেশবাসীর সেই 
. আন্তারক স্বদেশীরতের - দাক্ষিপ্য- 
: সুযোগে পারপুণ্টা লাভ করল 
) স্বদেশের পধীজপাত। কলমে ক্রমে 
ভি জে'কে 
বসল স্বদেশশ পহীজ; জনসাধারণের 
(: শোষণ চলতে .থাবল একই রীতিতে 
$.) বাঁদও স্বাধশনতা-উত্তর হযুর্গে এ 
1 শোষণের গাত ও ব্যাপ্ত বেড়ে 
| গেছে প্রভূত পরিমাণে ও প্রচন্ড 
| জর্রতয়। ঘর এই শোষণ্রে 
ব্যাপারে স্বদেশশ ও বিদেশ পঠাঁজ 
: এখন বেশ খানিকটা পাঁরমাণে হারি- 


|| 
i 
1 
এ 


"যা সহযোগ এখন আর বারুর “চোখের 
__ খালিক নয়। এমনই একটি শিজ্প- 
| প্রয়াস (আদৌ যদি একে শিল্প- 
1: প্রয়াস বলা বায়) হচ্ছে তারতভূমে 
- কোকো কোলা পানীয় 'শিজেপর 


যোগাতা [নিয়ে ভারতীয় পাজি এ 
। দেশে এই নয়া শোবণপ্রয়াস চাল, 
'- ফ্ষরেছে। ৫ 

কোকো ফোলা এক্সপোর্ট 
কর্পোরেশন নাধক! একটি শিক্ুপ- 
সংস্থা মোঁকিন-ভারত পাঁজর সহ- 
যোগার পঞ্ভান) ১৯৫০-এর 
'_ দশকে এদেশে ভাদের কাজ শুর 
| জরে মাক্কন আুলবুকা থেকে জাহাজে 
-. জবাই করে. আনা হত “কোকো 
কোলা ফালসেন্রে। অর্থাৎ কোকো 
ৰকালা ন্যাপ আর ভারতে সেগ্‌- 
পিকে, বোতলঘয্ঘ করে বাজারে ছাড়া 


হবার প্রয়াসে 


বোতলে কোকো কোলা ভরাঁত করা তারা তে দিব্যি আছে। 


বিস্তার। দার্কনী পহাঁজর সহ-- 


কাপল রায় 


হত এদেশের লোকজনের পানীয়ের এক লক্ষ তেরিশ হাজার টাকার 
তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। শুরুতে এদেশে বৈদোশক' মূদ্রা মঞ্জর করা হয়ে- 
চার্ট এ ধরণের বোতলক্ধকরণ ছিল। পরবর্তী আ্মার্ধাক! বছরেরও 
কারখানা খোলার অন্দমাতি দেওয়া সমপরিমাণ বৈদেশিক! মুদ্রা মঞ্জুর 
হয়োছল। দিশেষ প্মরপীয় এই যে করা হয়োছল। পূর্ববর্তী মূল .বছ- 
কোকো কোলা পানীয়ের উৎপাদন রর অম্পর্কে কোন পাঁরমাণগত 
দেশের 'আর্ঘক ও শৈল্পিক 'বিকা- অধ্ুক! না দাঁখল করেই উপমন্ত্রী 


শেষ অপরিহার্য অঙ্গ নয় বলে একে মশায় বারবার বলতে থাকলেন বে. 


কোন অগ্রাধিকার কোন দিনই দেওয়া ১৯৬৪ সনে কোকো কোলার জন্য 
হয় 'ন। এবং এই কারখানা খোলার মঞ্জুর বরা বৈদোশক মন্দ্রার পাঁরমাণ 
জন্য যে প্লেটার অব ইন্টেন্ট দেওয়া দ্বিগুণ কাড়ে নি। বকল্তু মঞ্জর বারা 
হয়েছিল তাতে এ কথা বেশ স্পষ্ট বৈদোশক মুদ্রার পাঁরমাণগত 
করে বলা হরমোছল যে বিদেশ থেকে পার্থক্যটি পুরোপ্রর অনুধাবন 
কোকো কোলা 'নর্ধাস প্রভৃতি কাঁচা করবার ও দেখবার জন্য - মূল বছ- 
মাল আমদানী কারার ব্যাপারে কোন রের পাঁরমাণাট একান্ত প্রয়োজন 
গ্যারান্টি বা নিশ্চিত দরকার দিচ্ছেন অর্থাৎ তুলনাগতভাবে কিছুর কার! 
না, আবার সেই আমদানীর জন্য করতে গেলে যে তুলনীয় ও তুলত 
প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দেবার এই উভয় অঙ্কের প্রয়োজন এ কথা 
কোন প্রািশ্রাতও সরকার দিচ্ছেন বিজন সদস্য বার বার উল্লেখ কর- 
না। শিল্পপাঁতদের পক্ষ থেকে এ লেও উপমন্তী মশার সেদিন তা 
কথা তখন বলা হয়েছিল যে তাদের দাঁখল করলেন না। . 


কারখানাগ্দুল এমন যে কোকো 


কোলার বদলে প্রয়োজনাবোধে তাতে 
অন্য পানীয়ও উৎপাদন করা চলবে। গরীব হটানো 
কিন্তু লাইসে্স ও লেটার অব (চতুর্থ পৃম্ঠার পর) .- 


ইল্টেল্ট-এর এই স্পষ্ট সর্ত যে পর- 


বর্তী কালে রক্ষিত হয় নি তার কুঁড়ি পয়সার বেশি পাবনা জানি।' 


ব্রণ এখন ক্রমে ক্রমে প্রকাশ কিলো পাঁচেক হলেও এক! টাকা 
পাচ্ছে। কোকেন কোলার বোতল বন্ধ” লাভ! তাই “দলে সাত-আট জন 
করণ কারখানার সংখ্যা এখন চার থাবে। ঘুড়োটা রেগে মেগে বললো 


থেকে বেড়ে বাইশ হয়েছে অর্থাৎ কি দিন পড়লো দাদাবার। আধ- - 


এই বিশেষ কাক্সখানার বাদ্ধর হার পেটা তো দূরের কথা, সাক পেটও 
হচ্ছে শতকরা সাড়ে চার শ ভাগ। খেতে পারব না। কিন্তু বাব; এ 
১১৭২ সনে মোট ৭১.৭ কোটি গণ্গাধরের চারপাশে বারা ঘোরে 
গোলায় 
হয়োছল। আর এই উৎপাদন বৃদ্ধির চাল তুলে রেখেছিল, এখন আরাম 
সঙ্গে সঙ্গো কাঁচামাল আমদানীর সে বাজারে ছাড়ছে। িজেরাই 
জন্য বা্ধতহারে বৈদোশব! মুদ্রার হাদ্বিৎ মেশিন, গম কল বাঁসয়েছে। 
মজীরও আসতে থাকে। আগের আর আমাদের অবস্থাটা ভাবুন তো। 
শর্তাদকে উপেক্ষা বরে কোন পদা- সারা দিন মাঠে খেটে মাত্র দুটো 
কারী এই হার্ধতহারের মঞ্জুর রে প্টই। কালকেই -অভাবের 
আনমোদন করোছলেন তার বিবরণ জ্বালায় ভারী কাঁটা রেখে এলাম 
এখনও পররোপ্যার প্রকাশ পায় বামুন বাঁড়তে। বামন গিপ্নী নেড়ে 
নি। চেড়ে বসলে, এর আর কাত দাম 


শোনা যায় ১৯€৮ সনে দবদেশ হবে।-দুটো টাকা ছিল, দিনে তার 


থেকে৷ ফাঁচানারদ আমদানী বক্পার কুঁড়ি পয়সা ঘরে সুদ দিতে হবে, 
জন্য এই 'শল্পসংস্থানের অন্যকৃলে কালকেই সে টাকা উঠে গ্নেছে। 
ৃছয়ানধ্বূই হাজার টাকার বৈদেশিক আজকে শ্যামা ঘাসের দানা খুটে 
মুদা মজুর কারা হয়োছল।, ১৯৬৩- সবাঁজর মতো. খেতে হলে। পেটের 
৬৪ জনে তায় পরিমাণ বেড়ে এক জালা যে বড় জ্বালা বা ওই 
লাখ িরান-€ই হাজার টাকার বামুন গিন্নীদের জন্যই তো আজ 
অহেক দাঁড়ার। অর্থাৎ টাকার পাঁর- আমাদের ' এই. অবস্থা। বাম্দন 
মালে ঘাঁজ্ধ ঘটল শতকরা এক শ [িল্রীরা ঁঘল্তু আমাদের কিপঈলের 
ভাগ । অবশ্য লোকলন্ডায় গত চোম্দই দোষ দেয়। 

গডসেম্বর শরীফ: লিমায়ে ঘারবার ওখানে এবটা বাড়িতে ব্ধ্মট 
জানতে চাওয়া সঙ্থে উপ' বাণিজা- নিযে গেল। বাড়ীর লোকগুলো সব. 


"মন্ত এ সি জর্জ ১১৫৮ লনের চাষ করে। - মাটির ঘর তৈরী এই 


মধুর বলধা দরান্দটি জানালেন লা। প্রথম দেখলাম। একজায়গায় ততন্ত- 
তান বললেন বে ১৯৬৩-৬৪ সনে পোষের অত করে কাদা জড়ো করা 
কোকো কোল এক্সপোর্ট কর্পে- রয়েছে। ' একজন কোদাল-শদয়ে তা- 
রেশনক্চে কাঁডাঙ্গাল আমদানী জন্য থেকে চাই করে কাদার তাল- কেটে 


অবশ্য পরে প্রাতবািজ্যমল্ঘী 
অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
শেষ পর্যন্ত কোকো কোলার ব্যাপার 
বিস্তারিত আলোচনা ক্ররতে রাজি 


হয়েছেন। তানি আরও বলেছেন যে 
এ বিষয়ে সরকার কিছু গোপন 
করতে চাননা। শধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের 
এই প্রতিশ্রুতি যাঁদ গোড়াতেই আসত 
তাহলে লোকদভাকে সোঁদন এই' 
এবাটি প্রশ্ন নিয়েই অযথা আধ ঘল্টা 
কাটাতে হত না। আর তা নিয়ে অত 
হৈচৈ করতেও হত না বিরোধ” 


দেওয়া হয়েছিল ক না এবং পরের 
বছরে (১৯৭২-৭৩) এর পারমাণ 
শ্বিগুণ্রেও খোশ বাড়িয়ে ,যোল 


এক হাতে সন্দর করে ওপরে আর 
একজনের হাতে ছুড়ে দিচ্ছে। ওপ- 
রের লোকটার হাত 'থকে৷ একবারও 
ফসকাছে না। সে ওগুলো পরু পর 
স্মজিয়ে ঘরের পণাচল তুলছে। নীচে 
যে লোকটা মাটি কাটছিল তার নাম 
শশ কাওরা। 'কছুক্ষণ কাজ করে 
ওরা একটা 'বাঁড় ধারয়ে জরোতে 
'চাইল, জিজ্ঞেস' করলাম, এবর ফসল 
কেমন হবে? শশদা বললো, ফসল 
তো ভালই হবে, আশা করাছি। বিদ্তু 
ভালো হয়েই বা লাভ কি? প্রভাস- 


বাবর দেনা শোধ দারতেই তো সব 


চলে যাবে। গত বছর এঁ দেনার দায়েই 
উত্তরের জমিটা প্রভাসাবাহু নিম্নে 
িলেন। আমার ঠাকুরদার 'বিঘে 
পণচশেক জাম ছিল আর এই দু 
সাল আগেও আমাদের বিঘে দশেক 
তো ছিলই, আর আজ তা 'বঘে 
সাতেকে! দাঁড়য়েছে। জমিগলো ক 
ফপুরের মতো উবে গেছে না প্রভাস 
কথা বলেন দোখ। গত বছর আমার 
জলজ্যান্ত ছেলেটা বেহইসে মারা 
গেল। চিবাঘসে করতে পারুম না? 
এর জন্য কে দায়ী? 

আগে প্রভাসবাঝ আমাকে জাম 
ছেড়ে দিত। আম বাঁজ, সার 
জোগাড় য়ে চাষ করতাম। বছরের 
শেফাশোধ আধাআধি হত। আর 
আজ প্রভাস্বাংুই বাঁজ দিচ্ছেন, 
সার দিচ্ছেন, লাঙ্গল দিচ্ছেন, আম 
সারাদিন হাল ধরে রারিবেলা প্রভাস- 
বাবর নায়েবের কাছ থেকে গোটা 
নেক চাকা পাচ্ছি। প্রভাসবাবুর 
নিশ্চয়ই এতে লাভ হবে বাপ 
চাকুর্দ। যে কউ? কাঁসার বাসন করে- 
ছিল বালান ভা 


ee 


লাখ করা হয়েছিল কি না। তান 
আরও জানতে চাইলেন যে এই 
কোম্পানীটির মোট 
মুল্যের শতকরা আঁশ ভাগ টাক! 
মাকন 'মূলঃকে পাচার করতে দেওয়া 


হচ্ছে গিনা। ্য্যোঁত্ময়বাবুর এই 


সব জিজ্ঞাসার কোন; জবাবই সেদিন , 


আসে নি সরকারপক্ষ থেকে। 
বস্তুত, সরকার. পক্ষের জব 
এমনই অসম্পূর্ণ ছিল যে শেষ অবাধ 
মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্রী মশা- 
য়কে বললেন যে এই ধরণের প্রশ্নের 
ক্ষেত্রে “ডিপার্টমেন্ট শুধু সেই খব- 
রটকুই দেবেন না যা আপনাকে কাঁঠন 
অবস্থায় ফেলতে পারে। শুক 


শুরু তথ্য পদয়ে ভিপাামেল্ট 


এঁকে যাবেন এংং তারপর মল্চী- 
মশাই দব. কিছুর সাফাই করবেন 
তা হয় না। আপনাকে পূর্ণ তথ! 
বরণ সংগ্রহ করতে হবে। যর্থন 


দ্বিগুণ হবার প্রশ্ন উঠেছে তখন . 


রপ্তানীর 


স্বভাবতই এটা বোঝায় যে এই দ্বিগুণ 


(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠায়) - 


কাধ্দের পিন্ধুকো জমেছে। আর 


টিনের থালা । সম্বল। এত অত্যাচার - 


আর সহ্য হচ্ছে না। মরতে যখন 
হবে, তখন একটা বিহিত করবই। 


অনেক করেছি, আর নয়। 
বুঝলাম গ্রাম ভারতের শশদাক্ষা 


আজ ঘুম থেকে জেগে উঠছে। ২ 

অনন্ত কুমোরেরা কেমন ভিটে- 
মাটি ছাড়া হয়ে 'শহরের পথে পা 
ঝাড়ালো। শহরে কাজ পেল না, না 
খেতে পেয়ে মারা গেল। ওদের 


মেয়েগুলো স্কুলের মথ দেখল লা 


জীবনের স্বাদ অহযাদ কিছনুই 
পেল না। তব তো বি-গার কারে 
অনল্তদী, পণ্যাদার (মেয়ে চালাচ্ছে! 
তাও না পেলে যেতে হতো দেহ 
বিক্রি করতে। পনেরো-যোল খছরের 


মেয়েগুলো আজ এ পথে কি ঘ্যাপক ' 


হারে পা বাঁড়য়েছে। . 
তবে একটা জিনিষ কঝে নিয়োছি। 
না খেতে পাওয়া হাড় *লকাঁলকে 
মেহনতা মানুষগুলো এবার গা- 
ঝাড়া দিয়ে উঠছে দণর্ঘীদত্মর 
শোষণ প্রতারণা 'বগ্চনা 


জনগণের চেতনার গুনগত বিকাশ 


ঘটিয়েছে। বছর চারেক আঙ্গে 
ওখ্যন থেকে মাইল চারেক! দুরে 
বংগ্রেসী গৃণ্ডারা খুন করেছিল 
আজীবন, বন্ধু সুধাংশ; দব্তকো। 
চাষীরা আজও তাকে ভুলে যায়ান। 
চাষীরাই আমাকে! বলেছে, দাদাবাব: 
ভোট ফোটে আর কিছু হবে না। 
অন্য পথ দেখবো এবার। মারে ভূত 


পালায় আর বাবর সিধে হবে লা। 
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বাকুয়া ৪ পুরুলিয়ার চাদের যা 


,  বতমানে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত 
চাষীরা বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার 


" পৃশ্চিমাঞ্চল ও প্রিয়া জেলার - | 
. অন্যান্য কাজে 'দনমজুরদের ধান- ও 
চালে তাদের মজুর দেওয়া হয়। 


পূর্বাঞ্চলের: চাষাঁর লেভশী জম্প- 
কত বহ্প্রকার সমস্যায় জজীরত। 
প্রথমতঃ এই অগুলের মাঠে ধানে 
রোগ দেখা দেওয়ায় এবং দেরীতে 


। বর্ষা নামায়, ধান ভালো. হয় *ন। যা 
' হয়েছে তা পরিমাণে বম এবং গুণগত 
|, দিক থেকে নিকৃষ্ট মানের। 
1 ফলে চাষাঁরা সেই ধান লেভণ স্বরুপ 
"দিতে গেলে তা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। 


যার 


কীরো কারো শতকরা তন ভাগ বাদ 
দিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 

দ্বিতাঁয়তঃ বাঁকুড়া ও পুরু- 
দিয়া সীমানার এপার ওপারের 
চাষীরা যাদের িজস্ব,জীম ও বাস্তু 
ভিন্ন ভিন্ন জেলার মায় তাদের 
ঘরে ধান তোলার ভাষণ সমস্যা দেখা 
দেয়। বাঁকুড়া জেলার ₹এধনপুর গ্রামে 
যাস করেন এরকম বেশ কিছু চাষী 
আছেন যার্দের চাষের জাম- পনরু- 
দিয়া জেলার 'ীমায়। তাঁরা পর 
পিয়ার ডি দির কাছে : চাষের ধান 
নিজের বাড়ীতে নিয়ে আমার জন্য 
জাবেদন বরেন। ড সি তাঁর জেলায় 
{কিছু ধান লেভী নেবেন এই. সর্তে 


সেই ধান দিয়ে আসার অন্দমাত * 
দিতে রাজী হন। 'কণ্তু পরে স্থানীয় 
বি ভি ও বলেন যে, 


লেভার ধান 
জাগে জমা দিলে খড় সহ ধান নিয়ে 
যেতে অন্যমতি দেওয়া হবে। চাষারা 

হন। ধান না ঝাড়া হলে ধান 
দেবেন কা করে? 

এই হলো সাধারণ ভাবে বহু- 
গষীর সমস্যার কথা। এ ছাড়াও 
রয়েছে_ এক) চাষীকে চাষের প্রয়ো- 


জনে সময়মত বাঁজ, সার, সরকার 


সরবরাহ করেন না। যা করেন তা 
প্রকৃত চাষীরা পান না। দ:-এবজন 
নানা সুপারশে পেলেও তা সময়মত 
(পণ না এবং প্রয়োজনের তুলনায় 
ভা সামান্য। তাই চাষাঁকে কালো- 
বাজারে বাধ্য * হয়েই দুই-তিন গুণ 
দাম দিয়ে বীজ ও সার বিনে কাজ 


তে হয়। (দুই) চাষীকে 'নত্যব্যব- 
হার্ধ প্রাতিট জিনস আকাশছোঁয়া দাম ' 
দিতে বিনতে হয়, অথচ; তার, এক- 


মার আয়ের উৎস ধান। এ অণ্যলে 
ধান ছাড়া অন্য কোন ফসল - সেচের 
অভাকে হয় না। সরকারের নির্ধারিত 
দরে বাধ্যতমূলক' ভাবে লেভীস্বরুপ 
“তে হবে। চাষীর ঘরে ধান থাবালে 
লীধারণ কনে . খাওয়া মানষেরা 
নিশ্চিন্ত -থাকেন। ব্যবসায়ণীর হাতে 
ধান জমা হালেই দুশ্চিন্তা দেখা যায়। 

আমি এমন বহু চাষীকে জানি 


যাঁর লেভার নির্ধারিত পারমাণ ধান 


চাহে উৎপন্নই হয় ীন। উপরন্তু 
রোগগ্রস্ত ধান বলে ডি এজেন্ট 


/ পি ধান নিতে রাজী নন। চাষী তা 


হলে লেভগতে দেওয়ার জন্য“ভালো 
ধান পান্রথন কোথায় ? 
এ অগলে চাষের কাজ্জে বা 


সেক্ষেত্রে চাষীর ঘরে প্রয়োজনীয় ধান 
চাল মজুত না থাবলে সামনের বৎসর 
চাষের কাজ হবে না।  বাঁদ টাকা 
দিয়েই হয় তখন এই. দিনমজ:রদের 
জন্য দু-তন গ্ঢ়ণ দরে ধান বা চাল 
কিনতে হবে। চাষীর অদৃষ্টের ক 
পাঁরহাস। এই অগুলের স্ার্বিকা যে 
অবস্থা তাতে পোঁষ মাসের পরই 
চালের জন্য সঙ্কট দেখা দেবে। 
সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলো 
কাজের অভাবে না খেয়ে মরার জন্য 
হয় তৈরী হবে, না হয় চর-ডাকাতি 
করে পেট চালাবে। তার ওপর এ 
অণ্যলে যদি চাষীর ঘরে ধান না, 
থাকে তো ভূমিহীন মানুষগুলো 
অনিয়মিত রেশন ব্যস্থার ওপর 
নির্ভর করে থাকবে। যে ব্যবস্থায় 
ঠিবসত রেশন পাওয়া গেলেও মাসে 
চারাদন কোনরকমে তাদের পেট চলতে 
পারে এবং যোদনা রেশন বিলি হয় 
সোঁদন সপ্তাহের রেশন কিনে রাখার 
ক্ষমতা তাদের নেই। 
শিবপ্রসাদ চদটাজশি 
বাঁকুড়া 


অনাচার জনগণ 
এবং নেতৃত্ব 


পশ্চিমবঙ্গে এতো অনাচার অত্যা- 
চার অবিচার সত্বেও তার বিরুদ্ধে 
কোন চংগঠিত আন্দোলন গড়ে 
উঠছে না। কালোবাজারী, চোরা- 


. ব্যাপক খানাতল্লাসী চালায়; 


,বাজারীরা তাদের ধর্ম অন্দষায়ী দাম 


বাড়াবেই 'বন্তু জনগণের তরফ থেকে 
জোরাল প্রাতবাদ উঠবে না কেন? 
এ ব্যাপারে. অংশ্য জনগণকে বিশেষ 
দোষ দেওয়া যায় না, জনগণ নিজেরা 
কখনই এগিয়ে এসে সংগঠিত 
আন্দোলন করতে পারে না। এ দায়িত্ব 
কমিউানস্ট পার্টর ৷ 

জনগণ এই সরকারের বিরুদ্ধে 
কতটা বিক্ষুব্ধ তার দিছন্টা প্রমাণ 
পাওয়া যায় বাসভাড়া বৃদির 
আল্দোলনকে কেন্দ্র “করে তেসরা 
ডিসেম্বরের ঘটনায়। আজ তারা 
শুধু চায় নেতৃত্ব! 
নালা ধরণের আচার অত্যাচারের 


বিরুদ্ধে যদ আন্দোলন গড়ে না 


তেলা যায় তা হলে জনগণের মধ্যে 
হতাশা দেখ দেয় আর এই হতাশা 


যত বাড়বে, ফ্যাসীবাদের পথ তত. 


পারগ্বার হবে। একটা কথা আম্মা- 
দের মনে রাখা দরবার, সন্ত্রাস গণ- 


হতাশা গণআদ্দোলনবে। একেবারে 
শেষ করে দেয়। 


মূল্যবৃদ্ধি তথা. 


-এধাটি লাইব্রেরীয়ানশিপ 


থাকেন যে সন্ত্রাসের চাবুক চালিয়ে 
আর বামপল্থী _ নেতৃত্বের ব্যর্থতার 
দুযোগে এ দেশে কামউনিস্ট 
আন্দোলনকে তারা খতম করে 


দেবেন-ঝা দিয়েছেন তাহলে তারা খুব 


ভুল করছেন। সল্পাদ্‌ যেমন ইাঁত- 
হাসের গাঁতপথকে। ঘুরিয়ে দিতে 
পারে না, তেমান কিছু নেতাও 


- ইতিহাস! সৃষ্ট করেন না, বরং ইাঁত- 


হাসই ' নেতৃত্ব দৃষ্টি করে। 


শচরকাল- এ রকম অবস্থা থাকবে না, 


দ্তাসের বাতাবরণ ছিন্ন করে, সাঁঠক 
নেতৃত্বে জনগণ এগিয়ে যাবেনই। 
অক্রচার যত, জোরাল হবে, শোষণ 
যত ধারাল হবে, জনভা ততবেশ' 
করে লাল পতাকার তলায় সামল 
হবেন। 

টিকার HOE 


সরকারা চণ্ডনাতি : 


জনাবিরোধী পশ্চিমবঙ্গ সর- 
বারের হিংস্র. চণ্ডনশীতর সম্প্রীতক- 
তম অক্রমণের শিকার হলেন কল- 
কাতার বয়েকজন শিক্ষক ও প্রগাঁত- 
শীল সাংস্কৃতিক কর্মী। নকশাল- 
পল্থী অজুহাতে গত ষোলই 'ডসে- 
দবর সন্ধ্যা ছটায় সেন্ট পলস কলে- 
জের অধ্যাপক ডঃ রাম ভট্টাচার্য 
এবং উীনশে ডিসেম্বর রাত সাড়ে 
আটটায় কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজের 
অধ্যাপক সব্যমচী দেব ও তাঁর 
পত্রী রত্না দেংকে ' বরাহনগর থানার 
পুলিশ তাঁদের বাড়া থেকে৷ বে- 
আইনী ভবে গ্রেপ্তার , করে এবং 
একই 
জঘন্য বায়দয় পুলিশ উলুবোঁড়য়া 
কলেজের অধ্যাপক সুব্রত ভট্টাচার্যের 
মধ্যরাতে তাঁর 

বাড়ীতে ব্যাপক খানাতল্লাসণ চালায় । 
জনগণের জাঁবন ও- জশীবকার ওপর 
যখন শোষকশ্রেণীর স্বার্থে সরকার 
ব্যাপক! অত্যাচার "কেন্দ্রীভূত. করেছে 
ভিক একই সময়ে জনগণের - গণ- 
তান্ত্রিক চেতনা, ও প্রগাঁতশশল 'সাংস্কৃ- 
তক আন্দোলনগুলিকেও পিষে 
মেরে ফেলার জন্য অক্রমণ তীব্রতর 
করেছে__সম্প্রাতকা ঘটন্মগ্াল তারই 
এবি জবলদ্ভত নম্না। 
প্র্গীতশীল সাংস্কীতক কমশীরা 
সমস্ত সচেতন ও গশতল্রাপ্রিয় মানু- 
ষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি সর- 
জন্য তাঁৱ প্রাতবাদ জানাতে ও এর 
বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে 


তুলতে । 

| সুখময় *দুহঠাকুরতা 
বরানগর 

রাম্ক্। মিশন কভণন্ষের 


সিদ্ধান্ত গমন 


রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের তত্বাবধানে 
ট্রেনিং 
সেন্টার আছে? ওখানে কেবলমান্ন 
পররষ প্রার্থীরা সৃষেগ পান। যতদুর 
জানা যায় রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ (0) 


আমরা, | 


দর্পণ ॥ 


শুক্রবার ৪ঠা জালায়ারণী ১৯৭৪ 


রাজারা | 


(লেভার শিকার হচ্ছে গরী, ব ঢাষারা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

সরকারের বার্থ নীতির ফলে 
সর্বহারা চাষী, মধ্যবিত্ত, ভাগণদার 
সকলেরই নাভিশ্ব্দ উঠেছে। কোনও 
কোনও অগুলে মাঠের পাশেই ধান 


' সংগ্রহের জন্য বর্গর ক্য'ম্প বসেছে, 
,যে কোনও উপায়ে মানুষের থেকে 


ধান ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা 
জোত্দরের স্বার্থরক্ষা ঠিকই হচ্ছে। 
মাঝপথে গরাব চাষীই বৃণ্চিত হচ্ছে। 
এবারেও আবিবেচকেরর , মত লেভাঁ 
ধার্য হয়েছে। লেভার নোটিশ 
লেখার সময় জে এল আর আঁফসে 
কংগ্রেমী অগ্চল প্রধান ও পণ্টায়েত 
কর্মাবতারা নিজেদের জন্য ইচ্ছামত 


/ কম বরে ধান লেভী কারয়েছে। 


আবার এ লেভার নোটশ অগ্যল 


পণ্টায়েত আঁফসে 'বালর কথা। ধান 
, লেভী দেওয়ার শেষ সময়" হয়ে 


এলেও নোটিশ কোনও বাড়ীতে 
যায়নি, না নোটশেই দরকারী 
লোকেরা ধান কেড়ে নিতে আসছে। 
কোন বন্ধই শোনা হচ্ছে, না রক 
ডেভেলপমেন্ট আঁফসগ্ৰলোতে। 
কোথাও কোথাও পলিশ নিয়ে জোর 
বরে ধান কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। . 
২ এদিকে দিকে দিকে খাদ্য পাচার 
প্রাতরোধ করতে যে চেকপো্ট 


বসেছে, প্যালশ ধান পিছ: দু টাকা 


নিয়ে তা ছেড়ে দিচ্ছে। হগলণর 
সচিয়া, ডানকুনি, হাওড়ার উল্ু- 
বেড়ের কয়েকটি কার্ডানং চেক 
পোস্টে পালশের ঢালাও আয় 
বাড়ছে ধানচাল পাচারে সহায়তা 
করে। অন্যদিক্ধো দ্চার কে জি চাল 
কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সাধারণ যাত্রীর, 
কাছ থেকে। সরকার যে দামে ধান 
গিদাছে সেই দামে থান উৎপাদন 
কেনও মতেই সম্ভব নয় । ভি পি. 


ক্ষমতাবলেই এর সৃষ্টি এবং দাপটের 
জোরে এই বিশেষ নদীত এখনো 
স্থাঁপত। দীবদ্তু বিগত আগষ্ট মাস 
থেকে ওই অগ্চলে ওই িশনেরই 
তত্কুধানে একাটি মহিলা লাইব্রেরী- 
য়ানীশপ প্রেনিং চেষ্টার খোলা 
হয়েছে। স্থানীয় বাঁসন্দাদের দেখে 
ধুলো দৈবার জন্য ক্লাশ হচ্ছে মিশ- 
ন্রে চত্বরের বাইরে এবথাও 
শোনা ষয় যে এ সেল্টারটি কয়েক- 
ফল স্বরূপ ও এ বছরের পরই নাক 
এটি বন্ধ হয়ে ষাবে। কিন্তু এতাঁদন 
পর্যন্ত যে মিশন কোনরকম মহিলা 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলাকে বরদাস্ত 
করতো ন্‌ সেই মিশ্‌নেরই তত্বাবধানে 


“পক্ষ ষাদ 


চড়ে যারা ধানের বাবসা করে তাদের 
কথ্া। ধানসমেত চাইকেল কেড়ে 
নিয়ে প্রায়ই থানায় নিয়ে যাওয়া 
হয়। চাল নিয়ে ভূঁরভোজ হলেও 
সাইেলগ্দুলো থানায় পড়ে থাকে 
বহুকাল ধরে। হুগলী জেলার 
চণ্ডাঁতলা থানায় চালের ব্যবসায়- 
দের প্রায় পাঁচশত সাইকেল জমা 
ছিল। সাইকেল ' মালিকদের আঁভি- 
যোগ এ সাইকেলের প্রায় দুশোটি 
বিক্রি করা হয়েছে না নোটিশে, 
নীলাম না বারে। কোন কেসও 
লেখানো হয়াঁন দাইকেলওয়ালাদের . 
বিরুদ্ধে 


চন্ননগর মহকুমায় 
শিল্পাঞ্চলে অরাজকতা 


বিগত কয়েক! মাস ধরে অরাজকতা - 
চলেছে। , একদিকে জনজশবনে 
শান্তি ও দিরাপত্তার ব্যাপারে 
হচ্ছে, অপরাদকে শাসক দলের 
অঞ্গাঁল হেলনে পহীলশ নিরীহ 
মানুষদের ওপরে অত্যাচার বরে 
চলেছে। 


স্রত িক্োরিয়া ছু ওয়ার্ক 
বদর । সপ্তাহ বেতনের ' 2 
হাজার টাকা রাতের িফনের শ্রামফ- ' 
দের-জন্য নিয়ে যাবার প্রাক্কালে মেন- 
আঁফযসর চাল্পশ হাতের দূরত্বের 
মধ্যে পাঁচজন সশ্রস্থ ডাকাত কর্তৃক 
লবপ্ঠিত হয়। আঁভযোগে জানা গেছে 
যে, ওই সব ডাকাতরা - উদ্যত 
আন্েয়াস্র নিয়ে টাকা বহনবারণ ' 
ব্যান্তদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা, 


~~ 


দ্বক্সট নিয়ে চম্পট দেবার কালে . 


এলোপাথাঁড় গল চালাতে থাকে: 
এবং কয়েকমানিটের মধ্যে গঙ্গার 
ঘাটের দিকে শিয়ে অদৃশ্য হয়ে ' 
যায়। ম্যানেজার মিঃ দাশগুপ্ত ও 
গ্যাঁচিস্ট্ান্ট "ম্যানেজার মি 
সান্যাল এই ব্যাপারে প্নীলশের * 
হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন, খন্ড 


কালক্ষেপে করে বলে জানা গেছে। 
ন্‌ খু 


চিকি ভাবে এই সেম্টারাঁট খোলা হল? 
স্ৰী শিক্ষমর প্রতি অগ্রহাশ করত - 
এটি স্থাপনই করলেন 
তাহলে এক বছর পরই এটি বন্ধ 


" করছেন কেন? অন্যান্য উৎসাহী মাঁহ- 


লারা এই ট্রোনং থেকে খণ্তিত হবেন 
কেন? না ক তাদের বোন 'বশেষ 
ক্ষমতাসম্পন্ন পঙ্ভপেষক নেই বলে? 
এতদিন পর্ষদ্ত যে থ্যাপার নিয়ে - 
সুধী, চিন্তাশীল কতৃপক্ষের কোন 

চিন্তাই ছিল না সে ব্যাপারে এত * 
তাড়াভাঁড় স:-সমাধান করলেন কেন? 


না করা হোল কারুর কবর্থাসার পচ 
জন্য। | 
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(রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক) . j 
একাত্তর সালে সারা দেশ জোড়া 
টন্দিরা ভরা আজ খদ্ধ জলায় 
বন্দী। দিকে দিকে গর্ণাবক্ষোভের 
ট্থালপাথথাল ঢেউ। মহার:ম্টের 
দলগাঁওয়ে- ছতরপাঁত চ্যবনজর গড়ন 
বক্ষোভ “প্রদর্শনকারী : জনতার 
বারা ঘেরাও হলে পাশ গান দলকে দল লোপাট হয়ে যাচ্ছে। দারা 
গায়ে চার জনকে. জখম দরে, দেশের মানুষই আজ কংগ্রেসে 
ধবজন মারা যান। সোঁদন। নাগপর "প্রতি ঘণা প্রকাশ করে চলেছেন। 
দ্ধ হয়ে গেল, বোম্বাই ব্য দোসরা আসামের পম্চাদপদ শহর করিম- 
দানুরারা।- প্রতিবাদ ও বন্ধের ঢেউ গঞ্জের পোঁরসভায় ছাবিবশ বছরের 
যন বয়ে চলেছে দারা দেশে। এই বংগ্রেসী কর্তৃত্বের অবসান হয়েছে, 
দারপ্রেক্ষিতে উত্তর প্রদেশ, মণিপুর জয়ী হয়েছেন এঁকাবদ্ধ থামপদ্থীরা। 
সায় পাঁণ্ডচেরীতে _ বিধানসভা . নি 


দী 


০ 


কংগ্রেস তাঁবু উড়ে যাচ্ছে সেই সব 


দানকারী । । রা __ চিরচারিত কংগ্রেসী রাজ্যেও। অর্থাৎ 
নার্স ডচেরী আর অবাধ স্বাধীন নির্বাচন হলে আসন্ন 
কাকে বাটরে লোকসভার দশটা উত্তর প্রদেশ গিকংতা উড়িয্য অথবা 


পৃশ্চম বাংলায় তার ব্যর্থতা দেখা 


দয়েছিল ১ একাত্তরেই। লারা 
সাসয়ে 'দিয়েছিল। শুধু মাথা 


চুলে লাইট হাউসের মতো দাঁড়য়ে- 
ছল পাঁশ্চমবঙ্গা॥. এখানে জার- 
রী খাটে নি। কংগ্রেস বুঝোহল 
সধাধ ‘নিৰ্বাচনে 
সদম্ভব আর গরঁতিহাসিক ঘটনা 


টনতা তৈরী হয় ন। তাই দেখা 
দয়োছল অচলাবস্থা। কংগ্রেস তাই 


[লিক ও অণ্ল 'ির্বচনে কংগ্রেস 


সভার শীতকালীন অধিবেশনের 


বছর্‌ পরেও বিদেশ সাহায্য দয়. 
তার ঠাট-ঠমক বজায় রাখছে, গোপন- 
সুরে আসা বিদেশী অর্থের বাছে. 
দেশের অনেক মাথাই যখন বিকিয়ে 
বসে আছে, এতোদিন পরে সনে সর- 
কার যেন চৈতন্যোদয়ের পরাকা্ঠা 
দেখালেন। . 

এই বিল অননুনবারে সরকারের 
অনুমাত ছাড়া কোনো ব্যান্ত বা প্রাত- 
জ্ঠান বা রাজনৈতিব। দলের বিদেশী 
মুদ্রা বা অনুদান, অনুগ্রহ বা আতি- 
থেয়ত্া গ্রহণ বেআইনী বলে বিবে- 
চিত-হারে এবং শাস্তি হিসাবে আইন- 
লঙ্বন্বরীর তন বছরের জেল. বা 
জাঁরমানা হতে পারে। কোন্‌ কোন্‌ 
'্ষয় বিদেশ" সাহায্য বা আতিথেয়তা 


 খিধিবাহিভতি 'বলে গণ্য হৱে, 


কিভাবে সরকারী অন্মাত গ্রহণ 
করতে হবে, কিভাবে আইনলজ্বনোর 
ঘটনার তদচ্ত হবে, ইত্যাদি সম্পর্কে 





চি 


- 
PA ও 


শিলা লা, 








আসনে কংগ্রেসের পক্ষে জয়লাভ 
করা। উনসত্তর লাল ফেন শতগুণ 
তীব্র বেগে এগিয়ে আসছে। 

ঝাহাত্তর সালে পশ্চিম বাংলায় 
যে অচলাবস্থা দেখা "দিয়েছিল অর্থাৎ 
শাসাক শ্রেণী পুরনো কায়দ'য় নির্বা- 
চনের মাধ্যমেও ক্ষমতা বজায় রাখতে 
পারছে না আবার জনসাধারণ আপন 
শান্ততে শাসকশ্রেণীকে বলপ্রয়োগে 
সরিয়ে দেবার মতো শান্ত অর্জন 
বরোন ঠিক অনুরূপ অবস্থা সারা 
দেশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে। এক কথায় 
শাসক ও শাসিতের শান্তি , দ্বন্যে 
অচলাবস্থা এসেছে। একমাত্র জন- 
গণের এঁক্য এং আঘাতের শান্ত 
দ্রুত বাড়াতে পারলেই এই অচলা- 
বস্থার অবসান - ঘটবে জনগণের 
চুড়ান্ত বিজয়ের মধ্যে 

শাসক কংগ্রেদপ দলও এবথা? 
বোকে। তাই তারা দেশজোড়া হান 


ধসে হর 
|). 


অশুভ শ্তিকে দংগ্রহ ফরছে। মহা- 
ন্ট কঘগ্রেস দলের প্রার্থণী হয়ে 
ছেন শিবসেনা দলের প্রাক্তন নেতা 
আদীক। একদা বাঁমউনিস্ট রুজনশ 
প্যাটেল এই শিবসেনা প্রাথশকেও 
প্রগাতশশল বলে ঘোষপ্য করেছেন। 
কংগ্রেস দলেরও কিছু কিছু মানুষ? 
এই ধরণের অশুভ আঁতাতের প্রাত- 
বাদ বিরেছেন। কিন্তু শ্রীমতশ 
ভাণ করারও উপায় নেই কারণ 
শয়রে যে শমন প্রতীক্ষা করছে। 

এদেশের দাঁক্ষণপন্থী ফাঁমিউ- 
নস্ট পার্ট কংগ্রেস চরম প্রাত- 
ক্রিয়ার দালাল হসেবে আত্মপ্রকাশ 
করেছে বলে বজনশ প্যাটেল, চ্দ্র- 
জিত যাদব বিধবা ঘঘুনাথ রোভির 
মত প্রান্তন সি পপি আই সদস্যদের 
শিবসেনা, মুশ্লিম লাগ এবং 
অন্যান্য চরম প্রাতিক্রিয়াশীল চক্রের 
প্রত সমর্থন জানানো ফি অল্বাভা- 
শববক ঠেকে? প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস অন্ত- 
চরদের সি শপ আই বিরোধী মনো- 
ভাবে 'বাস্মত হয়ে বলেছেন দেখছ 
না সি পি অই কাঁমউীনস্ট ' নয়, 
তাদের সাহায্যেই তো আমরা ফেরল 


Season 





{বলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা 
হয়েছে যে, সমস্ত বিদেশ’ সাহায্য 
নিয়ন্পণ করা দরকার যাতে আমা- 


: দের জাতাঁয় জীবনের গুরত্বপূর্ণ 


অংশে কর্মরত সংসদীয় প্রাতচ্ঠান। 
রাজনৌতিক দল, সাংস্কৃতিক ও 
অন্যান্য চ্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং 
ধ্যান্তীবশেষ লার্যভৌম গণ্তান্রিক 
প্রজাভল্ের মুল নীতির সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে কার্যকলাপ চালিয়ে 
যেতে পারে। 

বিদেশী অর্থ বা উপহার গ্রহণ 
নিয়ন্দণ করতে গিয়ে কিন্তু শ্রীদীক্ষি- 
ভকে৷ বিরোধী সদস্যদের বেশ ছু 
প্রশ্ন ও দাবীর 'ম্মুখীন হতে 
হয়ৌছল এবং সেক্ষেত্রে ভান একে- 
ঘারে নিরুতীর ছিলেন। বিরোধ 
'ল্দস্যদের একটি প্রধান দ্যশ ছিল 
রাজনৈতিক দল, াংস্কীতক। ও 
অন্যান্য সংস্থার বিদেশী অর্থ গ্রহণ 
সম্পর্কে সরকার যে তদন্ত করে- 
ছিলেন সে-রিপোর্ট' সভায় পেশ করা 
হোক। চমৎকার. অবস্থা, বল 
ক্লিপোর্ট জানা যাবেনা) গত ছাঁববশ 
বছর রে যা ঘটছে তাতে কোন্‌ 
কোন্‌' দল, কোন ধরনের লোক 
বান কোন্‌ বিদেশী রাম্ট্র থেকে 
কোন্‌ সং পথে “লাহাব” নিয়ে 


& সলাত ৮ 


কাঁমউনিস্টদেন্স 
সি পি আই 
নেতারা গাল ফুলিয়ে আভমন্গ 
জানালেও দেশের মানুষ জানে 
কথাটা পৃ্কেপুরি সাত্য। সি শপ 
আই যে কমিউনিস্ট নস, এমন কু 
বামপল্থীও নয় , একথা কাউকে 
বোঝাতে হয় না। 

পশ্চিমবঞ্গের রাল্ট্রমন্ত্রী প্রফুল্ল- 
কান্তি ঘোষ : “হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে 


ও পশ্চিমবঙ্গের 
শায়েস্তা করেছি। 


Ed 


দিয়েছেন এবখা হলে যে তাঁন৷ বরা- 


নগরে এবং মাঁণকতলায় সি পি আই 


“আরেক ন পি আই: নেতা ভূপেশ 
গুপ্ত তো রীতিমত আঁতকে৷ উঠে- 
ছেন চাকরী যাবার ভয়ে। তান 
প্রধনমন্জ্রতকে আঁভমানভরে থলে- 
ছেন, দেবীঁজি আমাদের ছাঁড়ক়ে' দিয়ে 
এখন নতুন লোক বহাল করতে 
চাইছেন ‘তান দিস পি আই এম- 
এর দঞ্ে দহরম', মহরম করছেন। 
সি পি আই এম নেতা প্রমোদ দাশ- 
গুপ্ত বলেছেন ভূপেশ গুস্ত সত্য 


কথা বলে না, এটাও এরই এক নমুনা 


মাত। 


কংগ্রেস দল মাঁরয়া হয়ে দেশে 
(শেষাংশ অস্টম পৃষ্ঠায়) 





বিত্তবান হয়েছে ও কূজনণীতক্ষেত্রে নদের হেলায় খাধা। বিলে এক, 
ও সমাজজীবনে প্রাতপান্ত পেয়েছে, জায়গায় সাহায্য গ্রহণের আগে ভারত 
দেই সর্বগ্রাসী দ্ন্পীতির পত্কিল সরকারের একটা অন্মাতর শতোর 
ইতিহাস সম্পর্কে লোকের একটা কথা বলা হয়েছে।  'বদেশশ সাহায্য 


ধারণা আছে। প্রীদশীক্ষত নিজমৃথে গ্রহণ বরে বড়লোক দালাল তোর --. 


আর যেসব ধল্ঞ্কের কথা উচ্চারণ হবার আগে ভারত সরকারের. কাছে 
ধরেন কি করে? আরা কলঙ্কই বা বাবার অম:মাঁত চেয়ে, বিনিময়ে 
বাল খেন, গোপন বা প্রাকাশ্যস্‌ত্রে “আজীবন  গণতগ্ত্ 'দমার্জবাদের 


বিদেশী সাহায্য গ্রহণ, অনুগ্রহ বা ভারভর্র মহান নেত্রী ফুগষুগ জীও: 


উপহার লাভ, .অভাবনীয় সব ধর্বান তুলিব”, “সরবার, 'না 
বিদেশী বৃত্তি ফেলোশিপ লাভ, কোনো বিদেশি রাষ্ট্রে শাপ- 
মিটিং সৌমনারে আমন্ত্রণ, শিক্ষা- শাপাল্ত কাঁরফ? ইত্যাদি বয়ানে 
মূলক কাজে বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাঁঙ্দ দাসখং খে দিলেই হয়তো সব 
তো এখন 'সমাজজীবনে ও কর্ম- ব্যবস্থা হয়ে যাবে। 

জীবনে! প্রাতপান্তর সহায়ক? এবং বিল থেকে আইনের পর্যায়ে 
বিনিময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বিষয়টি যাওয়ার পথে বা পরবর্তশ 
গোপনে" দীবর্থণা অত্যল্ত  সুক্ষরভাবে অধ্যায়ে “বহবরদ্ভে লঘকরিয়া” হয় 
কতো সংস্থা, রাজনৈতিক দল, কতো 'কনা সেটাও জক্ষণীয়। 
রাজনোতিব। নেতা, লেখক, সাংবাদিক 


কমশী ঢবানো রাষ্ট্রের পক্ষে দালালশ, সামাজিক বয়কটের কথা বলেছিলেন, 
কোন রাষ্ট্র বা মতবাদের বিরোধিতা এবার তার বশংবদ হরিয়ানা মুখ্য- 
নিরংকুশভাবে করে চলেছেন, তার মন্দ ধর্মঘটীদের সামাজিক বয়কট 
ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেশের পর্ব বকা কথা বলেছেন। গত তেইশে 
, এই বলে শেষ ধরে আইন- ডিসেম্বর কানালে দবাধীনতা সংগ্রা- 
সভার সদস্য, নির্বাচন প্রার্থশ, পত্র- মীদের এক সভায় শ্রীবংশীলাল 
প্রকার সম্পাদক, সংবাদদাতা নিয়- লোকো বমশিদের সাম্প্রতিক ধর্ম- 
‘মত বলামস্ট, সরকার কর্মচারী, ঘটের প্রসঙ্গ উত্থাপন ঘরে উপকোন্ত 
'্াজনৌতক কর্মী 'প্রমখের বিদেশী মন্ত্য করেন। 
সাহায্য গ্রহণ 'নাষম্ঘ করা হয়েছে। শ্রীংশশলালের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
যারা এতোকশল “ীবষাইল বায়ু”? দুর্নীতির  আঁভযোগ কিছুকাল 
তাদের শাস্তির কথা কিছু বলা পূর্বে হরিয়ানা বিধানসভা ও পত্র 


নেই। তারা ফেন ভারত সরকারের পতিকার স্তম্ভ আঁফব্যর বরে রেখে- 


আপনজন। শুধু নতুন উচ্চাভলা-- ছিল। -- শিলাদি 


ি 


~ 


জট ) 


- ইন্দোনেশিয়া য় শেরধিলায়াদ্ধর বিস্তার ঃ দক্ষিণ 
আফ্রকায় ব্যাপক গণ- আন্দোলন 


দেপ'গের পর্ধযেক্ন্চ) 


দপণ ॥- শুক্রবার ৪ঠা জলম্ারী ৯৯৭, 
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দাক্ষণপূর্ব এশিয়ায় জাতীয় আন্দো- 
লনের প্রুল্প ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। 
থেকে শুরু করে মালয়, ভিয়েখনাম, 
ল্মওস-সংহালে যে প্রবল উত্তাল 
ভরা ফুলে উঠেছিল - তাকে রুদ্ধ 
ধ্ক্লার জন্যে প্রাতক্রিরা চক্রও সতত 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে! বিশেষ করে, 
বাল্দুং সম্মেলনের পর থেকে সদ্য 
স্বাধীন দেশগুলোর জশবনে যে 
জোয়ার এসোছল ভা স্বাধীনতা, 
আন্দোলনের .ইাতিবাচকা দিক। কিন্তু 
মার্কিন সামাছতদের নেতৃত্বে পশ্চিম 
জার্মানী, ব্রিটেন, পর্ভুগাল, ফ্রান্স, 
অস্ট্রিয়া প্রভূত দেশগুলো দাঁক্ষশ- 
পূর্ব এশিয়ার নবলব্ধ স্বাধীনতাকে 
ধ্বংস কারার যড়যন্ম করে যাচ্ছে। 
তাদের আরুমণের দুটি ধারা, একটি 
হলো সরাসার সামীরক হস্তক্ষেপ 
যথা, ভিয়েতনাম লাওস কাম্বোডয়্যর 
ক্ষেত্রে । অন্যাদকে, অর্থনোতক অন্দ 
প্রবেশ যেমন ভারত, সিংহল, ইন্দো- 
নেশিয়া, . পাকিস্তান, , তাইল্যাস্ভ 
ইত্যাদি ক্ষেতরে। অর্থাৎ বিংশ শত- 


তা করা প্রয়োজন এবং, এর জন্যে 
প্রয়োজন নিরাপত্তার প্রশ্নে সংহতি। 
এর একটি মাই শর্ত হাতে পারে, 


+ ফেন্টাল গ্যাস বর্মচারশ ইউনিয়নের 


_' শ্রার্মকা কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছেন। 
, ক্ষগ্লকাতায় সতেরো হাজার, গ্যাস" 


দাবী, তুলেছিল ছাত্রর্া। স্হার্তের কোরের' ভলান্টিয়ারদের ভগড়। 

সামারক চেলারা সেই সব ছাত্রদের শ্ধ্ু ইন্দোনেশিয়ার নয়, কাচ্বো- 
জমায়েত করতে নিষেধ করে এবং উডিয়ায় নল সরকারের বিরুদ্ধে মৃত্তি- 
হামলা চালায়। এ হাঘ সংগঠন অবশ্য ফোৌজ' সম্প্রাত আরো কয়েকটি বড় 
শাক্ষিপপন্ধীদের। ' এখন ইন্দোনেশি- রকমের সাফল্য অর্জন করেছে। 
ল্লার কেন বামপন্থী: ছা সংগঠন রাজধানী নমপেনের, বলতে গেলে» 
আইনী নয়। আরো জানা যায়, সিংহ দরজায় - মস্তি বাহিনী সমুপ- 
অয্রতাঁভকত সুহার্তো'শিনজের সেনা-- স্থিত। পর্যবেক্ষবদের মতে, জানু- 
ম্বাহনী বাছাই করছে এবং ইতিমধ্যেই যারা. ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে নল 
কিউনিস্টদের সঙ্গে যোগসাজস সরকারের পতনের সম্ভাবনা। 

সন্দেহে খতম শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত 
আরো উনল্লেখা, একনায়ক , সুহা- 
তের আমলে দেশে চরম অর্থনৈতিক আন্দোলনের বিস্তার . 

সংকট দেখা 'দয়েছে। জিনিষপনের দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্যাস্ত সর- 
দাম' আকাশচুম্বী! | জাকার্তার কারের বিরুদ্ধে ক্রমেই গণআন্দোলন 
বিভব অণ্যলে ‘কলকারখানা বদ্ধ। বাছা পাচ্ছে। টরানশশো 'তিয়ত্তর ক্রম 
হাজার হাজার অনাহার কলিল্ট শ্রাম- সালটি দক্ষিণ আফ্রিকার . শ্রমিক 
কের ভীড়। একদিকে লারা ইন্দো- আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি শত 
নেশিযায় চরম দারা, অন্যাদকে পূর্ণ বছর। কারণ এর প্রথম তিন- 
জাকার্তায় মাঁক'ন দাহায্যে.বড় বড় মাসে এরশ ষাচাট ধর্মঘট সংগঠিত 
ঘাড়ী তোলা ছচ্ছে। মার্ক খণের: হয় এবং ৬১৪১০ শ্রমিক অংশ 
পাঁরমাণও উদ্দাম : দেশে গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 


দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘযাপক্ষ 


দেখা যায় উানশশো উনষাট সাল শ্রমিক, রিচার্ঘ বে-র আযলুমানয়া: 
থেকে উনিশশো উনসত্তর সাল স্মেলাঁটং প্লান্ট, মোবোন্র মেটা 
পর্যন্ত ধর্মঘট কাজ বন্ধ ইত্যাদির বক্স কোম্পানী; উইস্ভসক্টলে 


বার্ধক গড় ছিল শৃন্য। উনিশশো 
একাত্তর সালে ধর্মঘটের সংখ্যা তেড়ে 
হয় ছিয়াশি, উনিশশো বাহান্তর 
সালে আরো বাড়ে। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফিনান্সিয়াল 
মেলের মতে, শুধু মাঘ' ডারবানে 
বছরের প্রথম 'িনমাসে একশ বিশটি 
ধর্মঘট হয়। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য, 
বাহান্তর সালের অক্টোবর থেকে উন- 
শশো তিয়ান্তর সালের এপ্রিল পর্যন্ত 

কম বরে সাড়ে চার লক্ষ. মানুষ 
ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছেন। যে 
সমস্ত সংস্থার শ্রামকরা ধর্মঘট 
করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে নাটা- 
লের ফ্রেম গ্রুপ টেক্সটাইল, ভার" 
বানের করোনেশন ব্রিক আযাণ্ড টাইল 
ডারবানের ডানলপ, রোপস! আ্যাণ্ভ 


রাজাবাজারের গ্যাস কোপ্সানাটি 
অধিলম্বে চালু করার দাবা 


(দেপশের সংবাদদাতা) পুর.থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে 
অবিলগ্বে রাজাবাজারে ওাঁরয়ে- কলকাতায় গরয়স সরবরাহের উদ্ভট 
য়েদ্টাল গস কোম্পানীর . গ্যস পাঁরকল্পনা গ্রহণ করেন। অথচ 
উৎপাদনের ঘঞ্ধ কারখানাটা চাল? 
করে কলব্যতার গ্যাস সরবরাহের 
অনিশ্চয়তা ক্গুর করার জন্যে ওরি- 


দাবী জানয়েছেন। 
কলকাতায় গ্যাসে্স অভাবে 


কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, 'স্কুট, 


চাকুরীর নিরাপত্তার স্বর্থেও কল- 
কাতার সমস্ত শ্রামক কর্মচারী সংগঠন 
এবং জনসাধারণের কাছে . আবেদন 
ফরেন যে জনস্বার্থে তারাও যেন 


উাঁনশশো - 
শতয়াততর সালের সংখ্যা উনিশশো 
ঘাহাত্তর সালের প্রায় তিনগুণ । . 


বিশ টাকার বেশশ হারে। সাধারর্ভা 
আফ্রিকান শ্রীমবদের মজহরীীর হা 
বৎসামান্য। হপ্তায় (সাড়ে দাঙ্চাল্ল 
শ্রম ঘণ্টা) মাঘ বারো রাঁদ দেওয়া হয় 
এই'হার - দারিল্্য সীমানা, ক্লেখো 


রাজাবাজার গ্লাল্টাট পুনরায় চাল 
বরে কলাবাতার "গ্যাস সরব 
আঁনশ্চয়তা দূর স্রার জন্যে সর 
কারের কাছে দৃঢ় গাধী উপ্থাপ' 


ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর বরেন। : 


দেশ দর্পণ 
(সপ্ধম- পৃষ্ঠার পর) 


যত জধন্য সমাজাবযোধণ শান্ত আছে 
ভাদের সঙ্গে একডাস্থাপন করছে 
জনসাধারণের বির্যগ্ধে। 

। .. তািলনাড়ূতে আগেকার চরম- 
প্রাতীক্রয়াশশল আদ কংগ্রেস, উত্তর 


. ভারতে চরম 'বশ্বাসক্মাতক সি দীপ 


আই, এবং প্রান্তন রাজ্জা মহারাজা, 
অহারাম্ট্রে শিবসেনা, রাজস্থানে জাঠ 
ও লাস, উত্তর প্রদেশ ও উীঁড়- 


য্যায় হড় বড়  শিজ্পপাঁত ও পাই-' 





ও জাতীয় স্বার্থীবরোধী সঞ্চা 
অংশের সঙ্গেই, হাত 'মিলিয়েছে 
কারণ যে অচলাবস্থার - কথা বল 
ছিলাম, বাহান্তর সলে পশ্চিমংণে 
বে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল ঠিব 
অনুরূপ অবস্থা সারা দেশেই এখ 
বর্তমান। 
এই অচলাবস্থাকে কোন শত 
পক্ষে পারবতি কর্ম সম্ভব হবে 
এখনো অজ্ঘনা॥ শাসক শ্রেণী 
যে কটা দল. নির্যচানে লড়তে 
তাদের মধ্যে- কংগ্রেস এবং আ' 
কংগ্রেস অন্ভত্ঃ তামিলনাড়ুতে হা 
ধ্মীলয়েছে, সি পি আই, সা 


ব্বহাক়কারখ এভাবে পর্বের সম্মু- 


খন ।- অথচ রাজ্ঞাবাঙ্জারের যে গ্যাস 


পল্যাল্টাট উনশশেন তেষাঁটু সালে 
নিতাল্ত শবোস্তিকভাবে বদ্ধ করে 


"রয়ে তংকালশন কংগ্রেস পরীবদর এই 


ধবপরয়ের ভিত্তি দুলা করে, সেই 
স্ল্যাল্টাট সামান্য সেরামাঁত ধরে 
এখনো কার্বোপযোগণী করে ভোলা 


ধামাচাপা দেওয়া হয়। অথচ শ্রীবসুর 
এ পরামর্শগুলি কার্ষকল্পী করা হলে 


- এমন! আবাস্মকভাবে ঘলকাতাক্স গ্যাস 


হার বলে শ্রীংলেখাপাধ্যার ' সাবা প্লাল্টাটি অবিলম্বে চাল; কয়া জন- 


কতেছেন। 'তাম জানান যে নিতান্ত 
এহগাটয়োঁস করে সেদিন কংগ্রেসে সর 
কার গ্যাস শ্রাসকা কর্মচারীদের 


, বাাঁ্পূ্প দাবী অগ্রাহ্য করে দেড় 


হাজা গ্যাস শ্রাসককে - হাঁটাই ্ষরে 
গাঁররেল্টiঁল গ্যাসের রাজাবাজারের 
প্লা্টা্টি ঙ্ধ কর বদল এহং গা 


/ 


জ্যার্থে নিতান্ত প্রয়োজন অথং এন 
ফলে এক হাজারেরও বেশী নতুল 
লোকের চাকুরী হতে পারে। ভাছাা 
বর্তমানে যে এগারশো  শ্রসিক-বাদ 
চার এখনো এই অর্পকা্মী ফোম্প্নী- 
টির বাজে নিযুন্ত রয়েছেল - ভাবের 


কারী ব্যবসার এবং এ 


লীগ ও এই গোষ্ঠির সঙ্গে কো 
যেখানে বত ওছা মাল আছে সবই 


হেন, লক্ষ লক্ষ: গরীব শ্রমজীবশ 


ছে পাল্লা, বিভদবাদা 


চি 


পট 


+ দর্পণ ॥ শ্কুবার ৪ঠা জান্ময়ারী 


পণ্চিম দিনাগুরের _ 
গ্রামের পথে 


গ্রামের নাম পানজশপাড়া। 
হাটের! নাম গ্রামের ন্যমেই। গ্রামের 
মাঝেই বসে হাট। ' আলপধ বেয়ে 
হাঁটাছলাম, সঙ্গে এ অঞ্চলের পণ্টা- 
য়েতের প্রধান, যার দাপট গোটা 
হাটেই আছে শ্যনোছলাম। দুর. দুর 
থেকে নানাজন হরোবরকমের 'জানাস- 
পর নিয়ে হাটের পথে পা বাড়িয়েছে, 
কারো মাথায় আলুর ঝাঁক, কেউ 
শীর্ণকায় গরু চালিত ভাঙ্গাচোরা 
গাড়ীতে কা্কশ শব্দ তুলে, কেউ বা 
ঘোড়ার টানা এক্কায়। ঘোড়ার পিঠে 
কাঁচা চামড়া নিয়ে একদল লোক 
বলা বাহুল্য এখানে 
চামড়ার বাজারও বসে। 

গুলজার মিঞা, হাটের দালাল । 
পাটের বোঝার মধ্যে কারা ছোট ছোট 
ইটের টুকরো গন্ধে রেখেছে ওজনে 
ভারী হবার জন্য, কারা ভেজা পাট 
ঢুকিয়ে রেখেছে সে সব খবর রেখে 
পাইকারকে ভালো মাল “করিয়ে 
দেয়। পাইকার অর্থাৎ মহাজনের 
বাড়ী পটটনায় কিংবা বাঞ্গলা-বহা- 


শত ঘোষের অবদান 
(প্রথম পৃজ্গার পর) 


চন. ৰূক্সে বেলা এগারটার মধ্যেই 
চিিবপদবাকুুর জয় সরীনশ্চিত হায়ে- 
দছিল। আসল ভোটাররা কেউ বাড়া 
থেকে বেরুতে পারে নি বা বন্দুক 
বোমার ভয় দেখিয়ে বেরুতে দেওয়া 
হয় নি। সেদিন দর্পণের সংবাদদাতা 
নিজে এ এলাকায় ঘুরে দেখেছেন 
ঁকাভাবে ভোট হয়েছে। 

জ্যোঁত বসু এদিন বেলা এগার- 


, টার সময় নিজে ঘুরে এলাকার অব- 


স্থার কথা রাজ্যপাল এবং *নর্বাচনী 
কামশনারতক। জানয়েছিলেন। কোন 
ফল হয়' দন 

তবে শতবাবচ্‌, নিজ খাদ্যনশীতর 
সাফল্যের জন্য এখন একা কাজ 
কিরলে পারেন বলে পলিশ মহল 
মনে 'করে। অনেকা দমাজবিরোধন 
তাঁর নেতৃত্ব এখনও মেনে নেয়। এই 
সমস্ত সমাজবিরোধশদের তান একটি 
সম্মেলন করতে পারেন এবং সারা 
রাজ্যে তাদের কাজে লাগিয়ে লাখ 
দুই-তিন টন চালা জোগাড় বারতে 
পারেন। এতে তাঁর সমর্ধথবদেরও 
কাজে লাগানো যায় আর নির্ধারিত 
পরিমাণের অন্ততঃ অধোক অংশ 


চাল সংগৃহীত হতে পারে? 


তঝে শতবাবুর সাহায্যে বরা- 
নগরে শিংপদবাবদ আর মাণকতলায় 
ইলা মিত্র জয়ী হয়েছেন এ কথা 
প্রকাশ, হয়ে পড়ায় শপি পি আই 
মহলে একট অজ্বস্তির ভাব লক্ষ্য 


বারা যাচ্ছে। তবে দি দি আই-এর 
_ অস্বাস্ডর ত অনেক কারণই অছে। 


শীবষ্তু নুখীতি বা পব্ধাতর পাঁরবর্তন 
ত জাতীয় নেতৃত্বের হাতে নেই। তাই 
পার্টির কে ক ভাবল তাতে ক এসে 
যায়? 


১৯৭৪ 


_ন্াদ্দ 


কাছ বিহারের মধ্যেই। পাট নেই 
এরা বিহারে চালীন দেয় 'রকশা, 
লরা, গরুর গাড়ী বোঝাই করে। 
গুলজার মিঞা চোখে মুখে 
কথা, বলে। কথায় কথায় এখানকার 
অনেক কথা, অজানা" তথ্য শোনালেন 
আমদের। গুলজার আঞ্গুল বাড়িয়ে 
দেখালেন এক ব্যান্তকে, ভান লম্বা 
এক বাঁশের চোঙ্গী দিয়ে ভশডের 
মধ্যে আল? পটল মাছ ব্যবসায়ীদের! 
থেকে কিছ; 'জানিসপন্র তুলে 'নচ্ছেন। 
শুধালাম কে এই লোকটা ? 
গুলজার মিঞা হাপলেন। উনি 
হাটের “তোলা” তুলছেন! হাটের 
মালিক সামসবীদ্দন শেখ, ভাঙ্গা 
ভাঙ্গা বাঙ্গলা বলেন। উন চারটে 
ধানকলের মালিক কংগ্রেপী নেতা। 
পানজীপাড়া আগে বিহারে ছল, 
এখন! বাঞ্গলার মধ্যে। সামসুদ্দিনের 
মত আরও অনেকে বছর বছর হাট 
ডাকে তোলেন। নির্দিষ্ট টনরকার 
িনিময়ে হাট নেন যান, তাঁনই 
টাকা আদায় করেন, হাটের লাগোয়া 
ডাকঘর, তার পাশে আছে সেটেল- 
মেন্টী আঁফস। এ সরকারী আঁফি- 
সের রেজিস্টার বাসছিলেন চেয়ারে, 
মাথায় হাওয়া লাগছে। বিরাট পাখার 
মাদুর ঝোলানো। এ পাখার দাঁড় 
পাশের ঘরে! গোবেসরা এক' ব্যাস্ত 
নিরলস! ভাবে 'নার্বকার শুধু পাখা 
টেনেই যাচ্ছে। পাখা টানার শেষ 
নেই, দরদর ঘাম ঝরছে “পাখা 
টানা”র। যদিও এ আঁফসেই- বৈদ্য 
তক আলো রয়েছে, তব চলছে 
সেই দ্রাডশন। পাখা চালানোর নিয়ম । 
পাশেই ভাঞ্গাঘরে ডান্তার হাঁরধন 
শদকু হসেন। শদকুবাব; পাশ করা 
নন, তবু “এখানে নামডাক। খুব। 
রোগীরা বেউ লাউ কেউ বা কুমড়ো 
নিয়ে ডান্তারের কাছে আসছে। কাঁচা 
পয়সা নেই দেবার । 
শুকুববু 'বললেন। 
আমার ব্ধু। এদের নিয়েই বেচে 
আছি এই ' জনমানবহশন অগুলে। 
সরকারের “বিরুদ্ধে ভান্তারবাবুর 
দারুণ ক্ষোভ ৷ এ অণ্চলে মুরগীর 
চাষ হয় খুব বেশী। ঘরে ঘরে 
মদুরগণ, অথচ ধ্হসা রোগের চাবি ঘসা 
বিষয়ে প্রার্থামক জ্ঞান৷ দিয়ে হেকার 
ছেলেদের এ সব গ্রামে পাঠাতে পারেন 
যারা চিকিৎসা করবে। মুরগ চাষে 
সরকারণ সাহায্য দিলে লা কি এখান- 
কার অর্থনীতির রূপ পাল্টে ষেত। 


এখনা এখানে মাঠে মাঠে ধান- . 


কাটা হচ্ছে। কোথাও কোথাও ধান 
উঠছে খামারে । কাঠের পাটাতনে ধান 
ঝাড়াই করা চলছে। শাদা টি 
রেখেও দিচ্ছে কেউ বেউ। 

দামও কম। LED AU Bi 
এদিকে খড়ের খদ্দের নেই। আট 
টাকা বাহন। বেউ নিতেই চায় ন্য। 
পানজশপাড়া থেকে এগিয়ে এসে 
বালে চড়া যায়। বস বদল ঘরে 
আমরা ইসলামপুরে এসৌছিলাম। 


পদ সৃষ্টি করা হোলো। 
“এরাই 


ছায়াঘেরা এক শান্ত পাঁরবেশে এসে! 
থমকে দাঁড়ালাম। ওখানকার সঙ্গী 
বললে” “বাবুদের বাগান? । 
বাবুরা এখনও আছেন। এখন 
এম এল এ। বাহুঝু বাড়ার কাছেই 
বিরাট বটগাছে হাতি ঝাঁধা আছে। 
পর পর তিনটে হাঁতি। হাতি বোধে 
রাখাই লাকা বড়লোকের লক্ষণ। 


বাড়ীতে কোনও শবয়ে হলে হাতির 


পিঠে হাওদাখানা করে বর সওয়ার 
হয়। বাকি সময় হাতি শুধু বসে 
বসে খায়। এম এল এ সাহেবের 
সঞ্গো কলকাতায় পরিচয় ছিল। 
বাড়ীতে লোক পাঁঠালাম। বাড়ীর 
দালানে আধ ঘন্টা পর আরুও দশজন 
দর্শনার্থীর সঞ্গো আমাদের জন্যে 
শুধ: এক. কাপ কিরে চা এলো, তাও 
আধ ঠাণ্ডা । এম এল এ - সাহেব 
বোঁরয়ে এসে পাঁরুয় সেরে শুধালেন, 


কান্তিমান অফিসার : 
(প্রথম পৃত্ঠার পর) . 


কারের অধীনে ক কোনো 
সুযোগ ছিল না 
না 
ব্য্তি। তান চার মাস ছুটি নিয়ে 
নানা দরগায় সিনা ছাড়িয়ে পাঁরবার 
পরিকল্পনা বিভাগে "সঙ্গত |নটাকা 
আঁফসারের একটি বে-আইনশ পদ 


"দৃষ্টি করে ডেপটোশনে চলে আসার 


ব্যবস্থা করলেন। ডেপুটেশনের 
শনয়ম-কানুনও মানা হোল না। 
তিনি যেখানে ; আড়াইশো সাড়ে 
পাঁচশো টাকা স্কেলে ছিলেন সেখানে 
নতুন পদে তাঁর সেবল দাঁড়ালো 
সাড়ে চারশো হাজার পণ্থাশ টাকা । 
রাজ্য অর্থদ্তরকো ফাঁকা দিয়ে এই 
" যেখানে 
স্বাস্থ্য দ্তরের বহ: পদ এখনও খাল 
রয়েছে সেখানে একটি বে-আইনঈ 
পদ সৃষ্টি রহস্যজনক? যাই হোক 
স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রচেষ্টার ফলে রাজ্য 
অর্থ দপ্তর এক বৎসরের জন্য পদের 
মঞ্জুরী 'দিলেন। তাঁদের আশা ছিল 
যে ইদিতমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমোদন পাওয়া যাবে। এ ব্যাপযরে 
বেল্দ্রীয় অনুমোদন একান্ত 'প্রয়ো- 


-জনশয় কারণ পাঁরবার পারবহ্পনা 


বিভাগের সমস্ত ব্যয়ভারই কেন্দ্রীয় 
সরকার বহন বরে থাকেন। কেন্দ্রীয় 
সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেল 
না। রাজ্য স্বাস্থ দপ্তর এ সংবাদ 
চেপে রেখে পদে! জীইয়ে রাখ- 
লেন। 

বাঁহত হওয়ার পর বেন্দ্রীয় সরকার 
খবর পেয়ে প্রথমে রাজ্য সরকারের 
কাছে বিষয়টি জানতে চাইলেন। 


' ইতিমধ্যে এ বিভাগে নতুন প্যাটার্ণ 


চালু হয়। রাজ্য স্বাস্থ্যদপ্তর চাই- 
লেন এ প্যাটার্ণে উত্ত পদাটকে খাপ 
খাইয়ে নিতে।, কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য 


কোন দিকে যাচ্ছেন এখন? 


আম চলে এলাম! সঙ্গী 


₹ ভদ্রলোক বললেন, পুআপনি এসেছেন 


তাই এক ঘন্টায় ঢুরলেন বাকু, না 
হলে দু-তন ঘন্টার কমে বাবুদের 
সাক্ষাৎ মেলে না৷» ইসলামপুরে 
কিছুদিন আগেই: একটা সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা হয়ে গেছে। এখন সব শান্ত 
যাঁদও কংগ্রেসী মদ্তান সুরবধাবাদী 
শ্রেণীর প্ররোচনায় এঁ দাঙ্গা লাগে। 
প্রধানতঃ ব্যবসায়ের সংযোগ সুবিধা 


বেশী করে আদায় করার জন্যই এঁ কা 


লড়াই। যারা এ দাধ্গার হোতা তাবাই 
বেমাল,ম ঘুরে বেড়াচ্ছে হাটে বাজারে। 
নিরীহ দু-একজন সংখ্যালঘকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অথচ দাঙ্া- 
কারীর আসল চরেরা সুযোগ খজে 
বেড়াচ্ছে উসকানি দেওয়ার। পীল- 
শের চরম ব্যর্থতার কথা বলে শেষ 
করা যায় না। পাশ্চম দিনাজপুরের 
ভন থানায়, চৌঁকতে পাাঁলিশের 
বার্ধতা পরর্বতপ্রমাণ। এখন এখানকার 
সীমান্তে অবাধ চোরাচালান চলছে। 

আল 'কানাদ 


মন্মণালয় রাজী হলেন না। ইতি- 
মধ্যে বর্তমান বৎসরে এ বিভাগের 
সঙ্গীত নাটবৈর জন্য বরাদ্দ টাকা 
ফিয়ে গেছে। ফলে পদাঁটার সমস্ত 
প্রয়োজনীয়তাও শেষ। গত পণচশে 
জুলাই তাঁরখে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দণ্ত- 
রের ..১২০১৪-১৬/৭৩ নম্বরের 
চিঠি অত্যন্ত কড়া ভাষায় রাজ্য 
সরকারের বৈছিয়ত চেয়েছে। রাজ্য 
স্বাস্থ্য দপ্তর যখন এনিয়ে উদ্বিগ্ন 
তখন পার্ক সা্ভস৷ কমিশনের 
একনিশে অক্টোবর তেয়াত্তর তারিখে 
নং ১৭৪৭ প-এস-সি (৮) / 
২ এস -৩৮/৭৩ .. চিঠিতে রাজ্য 
স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর রগীতমত খড়া- 
ঘাত করা হয়েছে । এ চিঠিতে পি এস 
সির সেক্রেটার লিখেছেন দিল 
রুদ্রের বেআইনী শীনয়োগের দুই 


, বৎসর চার মাস আক্রান্ত হওয়ার 


পর পি এস সি খবর পেয়েছে। 
কিন্তু এখনো, এস সির "নরেশ 
চাওয়া হয়নি। পিএস সি এই 
দিনয়োগ বেআইনী হলে -মনে ঘরে। 
ওঁ চিঠিতে অবিলম্বে উত্ত আঁফ- 
সারকে: কর্মচ্যত করে এ পদাটর 
অবল্যাপ্ত ঘটানোর দেশ দেওয়া 
হয়েছে। 

ইতিমধ্যে গত তিন বৎসরে উত্ত 
আফিসারের বিরুদ্ধে দুনশীতর 
অভিযোগের পাহাড় জমে উঠেছে। 
তিনি লোকরঞ্জন শাখায় তার প্রান্তন 
সহাবশি সনৎ বন্দ্যোপাধযায়ের সহ- 
যোঁগতায় রাজ্যের বহু শিল্পী এবং 
শিল্পী গোষ্ঠীকে ল্যাষ্য পাওনা 


থেকে বাঁণ্তত বরেছেন। কোন সংস্থার . 


কাছ থেকে থাঁমশন না পেলে রুদ্র- 
মশাই সেই গেজ্ঠীকে কাজ দেন না। 
তাঁর এবং তাঁর সুহৃদ সনৎবাবুর 
এবাটি সঙ্গত বিদ্যালয়কে বাতবার 
কতভাবে যে অর্ডার দিয়ে টাকা দেয়া 
হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। 






দেপ্ণণের কলা সমালোচক) 
বিড়লা আকাদেমীতে 


“আলাউড্দিন ও পপাঁদমন” [সিরিজ 
প্যস্টেলে মা (পোস্ট্রেট) 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর €ওয়াশ-এ) 
প্রভাত কাজ পাঁরণত শিল্পবোধের 
স্বাক্ষর । . 
চিত্রনিভা চৌধুরী শিল্পাচার্য 
নন্দলালের সার্থক ছাত্র, এটা তাঁর 
শিল্পকর্মের মধ্যে স্পম্ট। তেতাল্লশী 
শিল্পকর্মের মধ্যে চসৎকার ' কয়েকাট 
জলরংয়ের কাজ রয়েছে। “ক্কালের 
আলো”, “চন্দ্রালোকে নদ”, 
“বসন্তোধ্সব”, “শ্ান্তানকেতনে 
বিকেল”, “ঝড়ের আগে” প্রভাত 
জলরংয়ের কাজগুলো সংমধ্র পাঁর- 
বেশ সৃষ্ট করেছে। শিল্পা চিত্রনিভা 
রর্বান্দরনা্থ, নীলবোর, গান্ধী, আলা- 
উদ্দীন খান থেকে শুর; করে বনোধবা 
আব্দুল গফ্‌ফর খান পর্যন্ত 
মনীষীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, 
তাঁদের স্মীত তান ধরে রেখেছেন 
পেনাসিল সৈকচে। ~~ 
বিড়লা আকাদমণঁতে প্রদর্শিত 
শ্রীযুন্তা অর্জন রায়ের. শিল্প দৃষ্টি 
অন্যাদকে। তিনি গাছের গুড়, শেকড় 
ভাঙ্গা ডাল, বাঁশের ভাঙ্গা টুকরো 
ইত্যাকারের মধ্যে শিল্পকে, খংজে 
পেয়ছেন। কাঠখোদাই বা ' কাঠের 
কাজ বলতে যা বোঝায় তা এটা নয়। 
প্রকৃতির নিয়মে এ শিল্প ছাঁড়য়ে 


'আছে প্রকৃতিতে, যার শিল্পার চোখ 


আছে তান একে খুজে পেতে 
পারেন। তারপর সামান্য শারষ- 
'কাগর্জ আর ফাইলের যাদংস্পর্শে 
এক এবাটি সুন্দর শিল্পকর্ম হয়ে 
ওঠে। শ্রীব্স্তা রায় দাঁর্ঘ কুঁড় খর 
ধরে এভাবেই শিল্প সৃষ্টি করেছিন। 
শ্রীবন্তা রায় শিল্পীর খেয়ালে যে 
সংগ্রহগলো কাংরছিলেন' প্রথমে তাকে 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
চি্শিজ্পী পৃথবীশ শিকদার 
বসে, তরুণ হলেও  নিগ্রসল্দেহে 
ক্ষমতাবান। সম্প্রীত চারুকলা আকা- 
দেমশতে প্রদার্শত পণচিশটি শিজপ- 
কর্মের “দর্শন প্রতিশ্রাতিপূর্ণ। 
শশজ্পণ শিকদার সমাজাবসংখ নন। 
মানুষের আশা-আকাঞ্খারকে ভাষা 
দিতে চেষ্টা করেন। ছাঁব প্রাতবাদ- 
প্রবণও, যেমন হোয়াইট ওয়াশ 
কোলাজ পদ্ধাততে বাজ ‘কোন পথে” 
“অধাস্থিত” ইত্যাদি এবটা প্রাতবাদের 


: পারান্ডল সৃষ্টি করে! 


' Regd. No. WB/CC-32 
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আচ ঝরথণয় 





জে কে শ্রমিকদের আন্দোলন = 
- (দপপের পর্যবেক্ষক) 


জে কে অর্গানাইজেশনের (পুর্ব 
গল) ছয়টি ম্যানুফযাকচাঁরং -ইউ- 
নিটে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব 
হয়েছে। এই হউনিটগর্জীলর মধ্যে 
রয়েছে £ গ্যাল্রর্মীনয়াম কর্পোরেশন, 
অব ইণ্ডিয়া, জে কে! -ড্টীল এযাস্ড 
ইস্ডাম্টীজ, হয়েলস্‌ 
গযাঞ্জোস ম্যানুফ্যাকচাঁরং জে কে 
বিজনেস মৌঁসন স্ট প্রোডাক্টস। - 
২ কৰ্ত্বপক্ষ বিদ্যুতের হার কমানো, 
এ্যালমিনিয়ামের মূল্যবাদ্ধ- এবং 
গ্রিপাক্ষিক চুক্তিকে উপেক্ষা করার 
অসৎ উদ্দেশ্যে গত পনেরোই সেপ্টে 


দবর, এ্যালগামানয়ম কর্পোরেশনের 


রাজধানী দপণ 
পেন্স পৃষ্ঠার পর) 


হওয়াটা কোন সময়ের তুলনায়। দয়া 
করে আপনার 'ডপার্টমেল্টকে বলুন! 
তাঁরা যেন আপনাকে কাঠিন অব- 
স্থায় না ফেলেন।॥ এই দিন এই 
প্রশ্নের প্রসঞ্গে শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্রের 
একটি অনুপুরক প্রশ্নের জবাব 
প্রত মন্ত মশায় এড়িয়ে গেলে 
মাননীয় অধ্যক্ষমশায় শ্রীমিশ্রকে 
উদ্দেশ করে বললেনঃ “মিঃ মিশ্র 
আপান এমন একাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করছেন যা হচ্ছে মন্ত্মশায়ের থেকে 
বড়।৮ অর্থাৎ এ প্রশ্নের জবাব 
দেওয়া মন্ত্রীমশান্নের পক্ষে অসম্ভব । 
এ অসম্ভবতার . কারণের মুলেই 
জড়িয়ে রয়েছে কোকো বোলার আঁধি- 
কার বিস্তর মুলসূত তাতে 
অনেকেরই কোন সন্দেহ নেই। তাই 
বার বার সেই মূলের উদ্ঘাটন প্রয়াসে 


সদস্যরা সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। গত পাঁচ - 


তারিখেও কোকো কোলার ব্যাপার 
নিয়ে অন্যুন চারটি প্রশ্ন এসোঁছল। 
কোকো কোলার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যান্টা- 
অরেঞ্জ, ফ্যাল্টা সোডা তৈরির জন্য 
কারখানা সম্প্রসারণের চেষ্টা বরদছে 
কোম্পানী । প্রচ্তাবাঁট সরকারের 
বিবেচনাধীন রয়েছে। 

যে দেশে 'শতকরা , পণ্টাশ জনের 
ঘ্যশ্‌ লোক দারদ্য ' রেখার নিচে 
পড়ে রয়েছে” মৌশুলাকা শশল্প ও 
থাদ্যাঁদর প্রয়োজনে যে দেশকে এখ- 
নও বিদেশী খণের ওপরে নির্ভার _ 
করতে হয়, সেদেশের পক্ষে কোকো 
কোলা জাতীয় বিদেশী পানীয়ের 
দরুণ বৈদোশিক! মুদ্রার অপচয়_পাঁরি- 
মাপ তার যাই হোকনা কেন কতটা 
দিচারসহ সেট ভেবে দেখবার সময় 
দি আজও “প্ব-নিভরতা”র প্রব- 
স্তাদের আসে ন? 


জম্পঙ্গক কতক মডাৰ্ণ ইাণ্ডয়া/ প্রেস ৭, 


. পেইল্টস্‌- 


লক-আউট ঘোষণ্য করে। সেই সঙ্ো 
কলকাতার হেড-আফিসে নাড়ে ভিন, 
হাজার শ্রামককো লে-আফ করা 
হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট শ্রামক- 
দের ওপর ) নির্ভারশশল চল্লিশ 
হাজার ব্যান্তর জরগীবকার প্রশ্নে 
অনিশ্চয়তা দেখা 'দিয়েছে। 

" জে কে স্টিল এ্যাশ্ড ইন্ডারসীজ 
(বিষড়া)” কারখানার প্রায় এক হাজার 
শ্রমিক! বোনাসের দাবীতে আন্দোলন: 
চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের বে- 
আইনী বরখাস্ত এবং -বিরাশি জন- 
শ্রমিককে পুলিশ দিয়ে জোরপূর্বক 
কারখানা থেকে বের বরে দেওয়ার 
মতো অমান্ডীষক ঘটনাও ঘটেছে। 


এছাড়া পুলিশ. তিনজন ' শ্রমিককে 
দোতলার জানলা দিয়ে নীচে 
নৃশংসভাবে ছত্ড়ে ফেলে, এই বর্ব- 
রোচিত ঘটনায় সরকার নখরব দশণকা। 
"গত বারোই ডিসেম্বর - থেকে, এখানে 
== সম্পূৰ্ণ ধর্মঘট চলছে। 


বসকাতার হেড অফিসগুলিতেও 


কয়েকটি জর্যরঁ দাবার 'ভান্তিতে 
কর্মচারীরা আন্দোলন - কিরছেন। 


-অিন্যাদকে কর্তৃপক্ষ হাইকোর্ট থেকে - 


বিক্ষোভ দেখানো বা কোনরকম গণ-' 
তাল্বিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইন- 
যংশন পেয়েছে। 

ES RS 
কে অর্গানাইজেশনের শ্রমিক-কর্ম- 
চারীরা গত বাইশে ডিসেম্বর বল- 
কাতার স্টুডেন্টস হলে আন্দোলনকে 
জোরদার করার জন্য বিিত্ল 'িভা- 
পের এবং স্তরের শ্রমিক প্রাতি- 
শনাধদের নিয়ে একটি কো-আঁ্ডনে- 
শন কাটি গঠন করেনা। আগামী 
ছয়হি  জলুয়ারীরা .কনভেনশনে 
"বিস্তৃত আন্দোলনের ' কর্মসূচী 
নির্যাারত হকে। 


সরকার কর্মচারাদের বিক্ষোভ সপ্তাহ_..._ 


জানুয়ারপ মানসে সরকারণ কর্ম-. 
চারীরা আন্দোলনে নামছেন। দাবী 
ব্যাজ পরিধান প্রীত সহ আগামী 
চোদ্দই থেকা বশে জানুয়ারী 
বিক্ষোভ সপ্তাহ পালন এবং ফেব্রু 
কারী মাসে সংগ্রাম তহবিল আগ্রহ 
আঁভযানের আহ্বান জানিয়েছে 
রাজ্য সরকার কর্মভারীদের কো- 
আর্ডনেশন কা্মাট। রাজ্য কাউীনিস- 
লের দুদিনব্যাপী 
অবস্থা, তাদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে 
ধরকারের বগ্চলামূলক মনোভাব এবং . 
সংগঠনের ওপর দমন পীড়নের বিশদ 
পর্যালোচনা করে আন্দোলনের 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগাম মাৰ্চ 
কর্মগর ফেডারেশনের নেতৃত্বে 
ভারতব্যাপী একাঁদিন প্রতীক ধর্মঘটের 


প্রস্তুতির আহববানও জানান্নে, হয়েছে ' 


এই আঁধবেশনে। 

বলকাভা সহ' পশ্চিমবঙ্জোক 
সমস্ত জেলা কাঁমাট ও কেন্দ্রীয় 
ভাবে চাববশ'টি দীর্মীতর প্রার্তানাধ 
এই আঁধবেশনো ফোগ দেন। তাঁরা 
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের 
দারিদ্র্য লাছত জবনের ছাব তুলে 
ধরেন। 

বর্তমান সরকার - দীর্ঘ কুঁড়ি 
মাসের শাসনে সরকারী কর্মচারীদের 
একট পয়সাও বদসেসন; দেননি? 
দিচ্তু তাঁদের ওপর আক্রমণ ও 
দমন পড়নের নতুন হীতহাস সৃষ্ট 
করেছেন। গত [অক্টোবর মাসে শেষে 
সংখ্যমন্মী কেবল মহার্ঘ. ভাতা 
বৃদ্ধর দাবী সম্পর্কে ফে আশ্বাস 
দিয়েছিলেন; তাও কার্যে ' পাঁরণত 
হয়ান।- এাঁদকে বরখাস্ত, সাস- 


রাজা সবোষ ব্লক . চ্কোয়ার 


'আঁধাবশূনে পর- . হচ্ছে। 


পেনসন, চা্জসীট, জোর বরে অব- 
দৌর গ্রহণ করানো, আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণ করার জন্য সুযোগ সুবিধা 
থেকে ঝণ্চিত করা, বন্ধের দিন অন্ব- 
পাঁস্থাতর জন্য পাওনা ছাট মঞ্জুর 
না করে সাভ্গ ব্রেক করা প্রভূত 
দমনমূলক কার্যকলাপ চালানো 
হচ্ছে। তার ওপর নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের দুরুদূরাল্তে বদলী করাও 
চ্ছে। - সম্প্রতি জলপাইগাঁড় জেলা 
কো-আর্ডনেশন কমিটির সভাপাতি 


এবং মালদহ ও নদীয়া জেলা কো- 


আর্ডনেশন কাঁমাটর স্পাদকদ্বয়কে 
এইভাবে বদলী করা হয়েছে। 


আন্দোলন 


গত সতেরোই ডসেম্ত্র থেকে 


দেশের সর্বত্র প্ল্যাক্সোর শ্রামিকা কম- 
চারী ও 'রিপ্রেজেনটেটিভদের আন্দো- 
লনেরে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়োছল। 
কোম্পানীর বোম্বের হেড আঁফস, 
কলকাতা মাদ্রাজ দিল্লীর শাখা 
আঁফস, আঁলগড় ইত্যাদি সথকি 
শডপোতে বিপুল উৎসাহে অনশন 
ধর্মঘট চলেছে। - 
রিপ্রেজেনটোঁটভদের ওয়ার্কম্যান 
হিসেবে অস্বাঁকার করা, নতুন 'র্ডাচ্ট্র- 
{বউশান প্রথা বাতিলের দার্বাঁতে 
প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী এই আন্দো- 
লনের সঙ্গো যুন্ত।। ইউনিয়নের 
আঁভযোগ, কোম্পানীর নতুন ডা্টু- 
বিউশান প্রথা অসাধু ব্যবসায়ীদের 
উৎসাহিত করেছে। 
ফুড মজন্তদারদের হাতে তুলে দিয়ে 
খনরাতা হণ যা দয়া হযে 


» সম্পাদক হশরেন বস্‌ 


- কিরেন এবং অবশেষে. তেইশে ডসে- 


ওঁষ্ধ, বেযী-, 


ধু 
য়াৰ 


PRICE: 40 PAISE 


বর্বধত। 


দেশের স্বোদদাতা) 


গোপাল ব্যানার্শি নামে একটি 
বুবকের ওপর পযীলিশী নির্যাতনের , 
খা! পাওয়া গেছে। ্ 
গত জুন মাসে কসবা থানা 
গরফা এলাকার এই যুঝককে পুলিশ 
গ্রেপ্তার করে। তারপর জলাই মাসে 
তাকে মিদায় দমদম জেলে বন্দ 
রাখা হয়। হাইকোর্ট, তাকে মিসা 
থেকে মুক্ত দেন। এরপর: যাদবপুর 
থানা উন্িশশো তেয়ান্তর সালের 
শীপ্রল মাসে তার বিরুদ্ধে 
১২১৫৪) ধারায় একটি ফোঁজদারশ 
মামলা- শুরু - করে। কিন্তু আলি- 
পরের দাবাডীভশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট 
তাঁকে জামিন দেন। গত বিশে 
ভিসেম্বর বৈলবন্ড জমা দেওয়া হয় 
এবং তা একুশে ডিসেদ্বর দুপুরে 
জেলে পেশছোয়। - 

একুশ তারিখে ষখন গোপাল জেল 
গেট থেকে বাইরে আসে, তখন 
কাথা থানার এ্যাসি্টন্ট সাব-ইল্স- 
পের রাম সিং একটি পুলিশ 
জীপে তাকে বলপূর্বক তুলে 
নিয়ে ষান। গোপালের মা ও 'দাঁদ 
সণ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্স ভাড়া করে 
জীপের পিছু নেন, পকচ্তু শেষ 
পর্যন্ত তদের ধরতে পারেন নি। 
তার মী ও “দিদি করা ও যাদবপুর 
থানায় খোঁজ নিলে পুলিশ গোপা- 
লের কোন হদিশ দেয় না। 
“গোপালের দাদারা এরপর একাধিক 
পলিশ থানায় গোপালের খোঁজ 


দ্বর বিকেলে গোপালকে তাঁরা 
ব্যাক্লাকাপূর লক-আপে দেখেন। 
এরপর ব্যারাকপ:র কোর্টের জনৈক 


পারে৷ তখন ভার মা চাঁষ্ৰশ পর- 
পপার জেলা শাসককে। এক টোল- 
গ্রাম করেন এবং জেলা শাসকে এ 


ব্যারাকপূর. থানার ওস৷ বলেন, 


যোগ করেন। শ্রীচটাজশি গোপালের 
খোঁজে বহু জায়গায় যোগাযোগ 


কিরেন। অবশেষে ছাব্বিশে ডিসেম্বর 
খোপালকে আলিপনরের সাবাঁডভি- 
আনা হয়। যাদবপ্নর থানা তার 
বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ 
আনে, পর্শচশ তাঁরথ রাত এবটার 
সময় গোপাল বোমা সহ নকশাল- 
পন্থী পোষ্টার মারছিল। সেইসময় 
পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তখন 
কিন্তু সে লক-আপে ছিল। 
সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে-গোপা- 
লের কোৌসুলী সাব 'ডাঁভশন্যাল 
ম্যাজস্টরেুব। একটি  'ঁচাঠ দেন। 
ম্যাজন্টেট সেই শচঠির পৃব্ষয়বদ্তুর 
সত্যতা বুঝতে পারেন এবং পলি- 
শের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে তাকে 
পুলিশ কার্টাডতে না দিয়ে তার 
জামিন রঞ্জুর করেন। -- 
এরপর কোর্টে গোপালের মা 
গোপালের মুখ থেকে জানতে পারেন 


যে, একুশে তারিখ থেকে ছাবিবশে ' 


তারিখ পর্যন্ত গোপালচ্ষে কলকাতা 
ও চাঁব্বশ পরগণার ব্যারাকপতুর, 
নোয়াপাড়া, মেটেবকজ, যাদবপুর 
কসবা প্রভৃতি বিষ থানায় 
ঘোরানো হয় এবং তার ওপর অমানু- 
ক নির্যাতন চালানো হয়। 
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গায়ে কোটি কোটি টাকার মধ না শ্রমিকের 
পতি জাতীয় টে ইউনিয়ন ও এমমন্রীর বিশ্বাঘাতক 
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॥ সম্পাদক, দর্পণ ৷ || 


মহারাষ্ট্রের চারাট উপ- 
নির্বাচনে .শালাক দল কংগ্রেসের 
প্রা্থণ পরাজিত হয়েছে। তেয়া- 


চনে কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত 
হয়। কচ্তু মহারাষ্ট্রের 'নর্বা- 
চনে কংগ্রেসের পরাজয় তার' 
চেয়ে অনেক বেশী তাৎপর্য" 
পূর্ণ। কেন লা আর কায়েক- 
- দিন পরেই তিনটি প্রদেশ; 
উীঁড়ষ্যা, উত্তরপ্রদেশ ও মাঁণ- 
পুরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে 
যাচ্ছে এবং সারা দেশের মানুষ 
উন্মুখ হয়ে আছে এই 'নর্বা- 
চনের ফলাফল কি হয় ' তার 
জন্য। যারা এতকাল কংগ্রেসী 
জন্পাস এবং দেশব্যাপী জঙ্তক ০১৮০৮৮৮৮৮৮:০৮৮৮১১১৮১৮১১ জং 
টের মধ্যে তীব্র হতাশা বোধ 
করছিলেন মহারাষ্ট্রের উপ- 
নর্বাচন তাদের আশাশ্বিত 
করবে হয়ত। 
কেন না কংগ্রেসের এক- 


করেছে। প্রশাতি ও সমাজ- 
তন্মের অন্তঃসারশন্য শ্লোগান 
তুলে বেশী দন সাধারণ- 
মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায় না 
একথা আজ শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী মর্মে মর্মে উপলব্ধি 
করছেন। আজ দারা ভারতবর্ষে 
এক অরাজক! অবস্থা। দেশে 


পুলিশ ও প্রশাসনের আঁস্তত্ব 


দুট্বষহ। এই অবস্থার দবরদদ্ধে 
সাধারণ মানুষের প্রাতবাদ 
ধ্বনিত হয়েছে মহারাষ্ট্র উপ- 





































স্তর সালেও কয়েকটি উর্পানর্বা- 


চ্ছঘ সাম্রাজ্য ভাঙ্গতে শংরণ . 


আছে বলে মনে হয় না। সাধা-- 
রণ মানুষেক্ত দৈনান্দন জীবন: 





যুবনেতার! ঘাখের গোচাচ্ছেন 


নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে । শ্রীমতী 
ইন্দিরা জেনে রাখন এই 
প্রীতবাদ আরও [তীর আকার 
নেবে। 


চেষ্টা হবে। কিল্তু তাতে ব্যর্থ 1 


হলে শ্রীমতী . অতঃপ্লর বেগন্‌ 
পথ নেবেন? সম্পূর্ণ ফ্যাসঁ- 
বাদ পথ? j 


em mermaid 


| 


(দ্পপের সংবাদদাতা) 
চটকল শিল্প শ্রমাবরোধ মীমাংসা 
যেভাবে সংঘাটত হয়েছে এবং যার 
বিরুদ্ধে আই এন টি ইউ সির কাছে 
সমস্ত ৷ ট্রেড ইউীদ্িন প্রতিবাদ 
জানিয়েছে তা আর একবার প্রমাণ 
করল যে কেন্দ্রীয় এবং ব্লাজ্যসরকার, 
কংগ্রেস দল এবং তার প্রভাইবত আই 
এন টি ইউ সি এই রাজ্যের চা ও 
পাট শিল্পে কায়েমীস্থার্থের ক্লীত- 
দাপ। 


দাবী পেশ করা, হয় কয়েকমাস আগে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

যুব কংগ্রেস কি এখন আখের 
শোছানোর কেন্দ্রস্থল ? এ প্রশ্ন নিয়ে 
এখন ব্যাপকভাবে 'আলেচ্চনা হচ্ছে 
খোদ যুব" কংগ্রেস মহলেই। বেশ 


কিছ যুব নেতার িলাসবহুল 


জীবনযাল্রা ও অন্যান্য কার্যকলাপ 
দলের যুব কর্মীদের মধ্যে সন্দেহ 
ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। 
প্রথমেই ধরা যাক বড়বাজার যুব 
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হৃদয় 
নন্দন : গুপ্ত ওরফে পালোয়ানের" 
বাথা। হৃদয়ন্দন একজন কুখ্যাত 
কালোবাজারী। গুড়া দুধের ব্যাপক 
কালোবাজারী' করে হূদয়নন্দন বেশ 
ভাল পয়মা কামিয়েছে বলে আঁভ- 
যোগ পাওয়া গেছে। তাছাড়া বড়- 
াজার .এলাকার অসৎ ব্যবসায়ীদের 
পৃঙ্ঠপোষণা করেও হৃদয়নন্দন মাসে 
মাসে মোটা টাকা রোজগার করে 


উদ্যোগে । 


: গেছে, প্রদীপ 


* সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগ্যালর যু্ত 
এর সঙ্গে আই এন টি 
ইউ সিও সমল দছিল। এই দাবার 
ভাজিতে বিগত পাঁচই নভেম্বর 


একদিনের প্রতটাকা ধর্মঘটও সাফ-, 


ল্যের সঙ্গে প্রীতপালিত হয়। 

"_ ধর্মঘটের এই সাফল্য কংগ্লেসী 
নেতৃত্বকে কলিত করে। নেতৃত্বের 
আদেশে আই এন টি ইউ £স এবং 
রাজনৈতিক বিভ্রান্তির জন্য এ আই 
টি ইউ সি পরবতপী পর্যায়ে দতে- 


বাদে একাঁদনের "বাংলা বন্ধ” 


থাকে। বড়বাজারের এই যুব নোতা?টির 
নাম লালবাজার প্যালশের খান্তায় 
জবলজবল করছে নানাঙ্ধরণের অপ- 
কর্মের স্বাদে! স্থানীয় যুব 
কংগ্রেসীরাও হুদয়নন্দনের কার্যকলাপে 
রীতিমত অসন্তুষ্ট কিল্ভু করার 


কিছুই নেই। কারণ এলাকার কুখ্যাত ' 


সমাজবিরোধীরা ওর তাঁবে। 'প্রি- 
শও বেশী তৎপরতা দেখাতে পার- 
ছেনা--ওষে বড় বড় যব _ কংগ্রেস 
নেতার স্নেহধন্য। 

মধ্য বলকার্তা যুব কংগ্রেসের 
সভাপাত প্রদীপ ঘোষও বেশ গনাঁছয়ে 
[নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া 


নয়। বাঘা বাঘা আঁফসাররাও ওর 
(শেষাংশ নবম পম্ডীক়্) 


' পূর্ব রেলওয়ের . 
নারকেলডাঙ্গা শেডের - একজন... 
' চতুৰ্থ শ্রেণীর কমশী। চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মী হলেও ওর দাপট একন্তু কম 


আন্দোলনে সামিল না হয়ে; দাদ 
আগে, অর্থাৎ পনেরোই নভেম্বর 
শ্রামকশ্রেণীকে শ্রমবিরিতির আহ্বান 
জানায়। 


সি পি আইয়ের সংকট 

- ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ 
চটকল শিল্পে আই এন টি ইউ সির 
ভিথূ বিলেতে বিশেষ কিছু নেই। 
কাষািটি চটকলের মধ্যে মাল নয়- 
টিতে তাদের আংশক- প্রভাব বর্ত- 


" পার্ট শিল্পে চোদ্দ-দফা শ্রামক- রোই নভেম্বর মূল্যবৃদ্ধির প্রাত- ম্মন। তাও আবার নিজেদের 


কোন্দলে বহুধা বিভক্ত৷ এ আই 1টি 
ইউ সি আই এন টি ইউ সর সঙ্গে 
এই শ্রমবিরাঁভর ব্যাপারে সামিল 
হওয়া একং বামপন্থীদের আহুত 
“বাংলা কন্ধ? আন্দোলনের £বিরো- 
ধিতার ব্যাপারে নানা রাজনৈতিক 
অসুবিধায় পড়ে। সপ আই 
দলের মধ্যে এই নিয়ে প্রচুর সংকট 
দেখা দেয় এবং এই ব্যাপারে উচ্চ- 
পর্যায়ের নেতৃদ্বয় বিশ্বনাথ মুখাজশী 
ও গাঁতা মুখাজশী পার্টির সম্পাদক 
মণ্ডলী থেতে। পদত্যাগ করেন। 

এর পর এ আই 'টি ইউ সির 
দৃদ্টিভঙ্গশতে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা যায় সর্বভারতীয় 'ভীত্ততে। 
শেষ করে মহারাষ্ট্রে সি পি আই 


১ শি পি এম শুধুমাত্র ট্রেড ইউানিয়নেই 


নয় নানা দাবীদাওয়ার আন্দোলনে 
যুজন্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। 
পশ্চিমবঙ্গে দুই পাটির রেষারোষর 
জের এখনও কাটে £ন, তাই 1 ?প 
আই-এর দ্বধাগ্রস্ত অবস্থা কাটতে 
সময় লাগবেই। তবে গণআন্দোলনের . 
চাপ বামপন্থী এঁক্যের সহায়াকা এবং 
এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করে সি. 


পি আই অবশ্যই তার রাজনৈতিক . . 


অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে৷ না। সি £প 
আই দলে এই চেতনা ক্রমশঃ দানা 
বাঁধছে। 

পাট শিল্পে শ্রমিক দাবীর 


মীমাংসার ব্যাপারে সি পি আই, সি 


দিস এম ঘবদ্দ্রীয় নেতৃত্ব (মোটামুটি 
একমত হয় যে, আশু অর্থনোতক 
দাবী মেটানো ছাড়াও £শল্পকে 
সম্পূর্ণ জাতীয়করণ না করে দেশে 
।ধন্মভল্লের প্রধান স্তম্ভকো নড়ানো 
যাবে না। তাই দাবীর মধ্যে জাতায়- 
করণের শা প্রাধান্য পায়। সমস্ত ' 
ট্রেড ইউনিয়ন এমনাব। আই এন 1টি 
ইউ সও শ্রমিকদের আন্ত দাবীপতে 
নিজেদের সমর্থন জানায় । এখানে 
বলা হয় যে, পাট শিল্প, কাঁচা পাট 
কেনা এবং পার্টাশজ্পজাত' পণ্য 
রপ্তানীর। ব্যবসা - সম্পূর্ণরূপে সর- 
কার কর্তৃত্বে আনা দরবার ।. 


দাবীপত্র নিয়ে 'দল্পীতে দফায় 
দফায় ' ট্রেড ইউনিয়চদের সঞ্চে 
কেন্দ্রীয় শ্রমসন্তী রঘুনাথ রো, 
বাজ) মন্ত্রী দেবাইপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
একং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 
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প্রকাশ্য রাজপথে নেমেছে। বাহাত্তর 
সালে সন্মান গুস্ডামী ও কারচুপির 
- মারফ ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
শুরু হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমব্জা। 
কংগ্রেসের শমীন নেতাদের ক্ষমতার, 
লড়াই, বানর ফ্রল্টে জগ-বাঁটো- 
যারা নিয়ে ফামড়াকামাড়। এবং এই 
খেয়োখোঁয় মানি নেতাদের ছত্রছায়ায় 
আশ্রিত গুন্ডাদের মধ্যে সশস্ঘ সংঘ- 
ষোর রূপ নিতে খুব বেশশ দের 
হয় ন! বছর দেড়েকের মধ্যে এই 
ধরণের হাজার হাজার সংঘর্ষের ঘটনা 
ঘটে গেছে। হতাহত হয়েছে হাজার, 
হাজার যুবক। যুব নেতাদের কারো 
ঝাঁড গার্ড ছাড়া চলাফেরা করার 
সাহস নেই। বাঁড গার্ড থাকলেও 
আক্রমণ ঘটবে না এমন নয়। সোমেন 
“মনের প্রতি আক্রমণ তার সবচেয়ে 
বড় প্রমাণ । মজার কথা, ফুন্তফ্রল্ট সর- 
কারের আমলে যারা “শাঁরিকণী সংঘর্ষে” 
সংবাদ. ফলাও করে দিনের পর "দানা, 
প্রকাশ করেছে যুস্ত ফ্রন্টের মধ্যে 
ভাঙান আনার জন্য সেই বৃহৎ সংবাদ- 
পত্র প্রেসের মধ্যে সশস্ম লড়াইয়ের 
সংবাদ বহুকাল ধরে বযাক+আউট করে 
করেছে। কিন্তু সোমেন মিত্রের ওপর 
আক্রমণ এবং কিিডন্যাপং পাল্টা 
গকডন্যাপং এবং তার প্রাতীকিয়ায় 
" কলকাতা 'ি্বাবদ্যালয়া আগলে 
তান্ডব এমন আকার শনয়েছে যে 
তাকে নগণ্য আকারে প্রকাশ রুরা 
বৃহৎ সংবাদপাত্রের পক্ষে সম্ভব হয় 
" নি। মন্তী-তরুণকান্তিদের কাগজ 
তবুও এই ঘটনাকে গ্ররুত্হান চেহারা 
'দিয়েছে।- 

শান নেতারা সকলেই ম্যাক্সি 
নেতা হাতে চান। বিভিন্ন * ফ্ুল্টে 
তানই' সৰ্বেসৰ্বা হয়ে তার দ্ঠুফল 
ভোগ করতে চান। এই জন্যে নিজের 
প্রভাবের পাঁরাধ বাড়ানো দরকার । 
অতএব বিরোধ--প্রকাশ্যে সংঘর্ষ এব$ 
বিবৃতির লড়াই। আঁভষোগা পাল্টা 
আভিযোগের 'ফাঁরগিত। একদল বলছে, 
ওদের: গুস্ডারা (আমাদের মেরেছে, 
আমাদের বিকডন্যাপ করেছে। অন্য, 
_ দলেরও একই: কথা। অথবা পঢ়ালশ 
আমাদের ছেলেদের । (গুণ্ডাদের) 
অন্যায়ভাবে ধরেছে। অতএব প্ীল- 


কাজে লাগাত। পরশ এস্ডোদের 
ধরলে কংগ্রেসী হোমরা চোমরারা 
প্রভাব খাটিয়ে তাদের! মুক্ত করার 
চেষ্টা করধতন। হেযাঁট্র সালে তৎ- 
কালীন মুখ্যমল্শ শ্রীপ্রফুজ্লচন্দ্ 
সেনের আমলে বেলঘারয়ার কুখ্যাত 
গুণ্ডা ইল: শমৰকে তার নির্দেশে 
পাুলেশ কর্তৃক হার্জত থেকে ছেড়ে 
দেবারু ঘটনা নিশ্চয় দর্পণের পাঠক- 
ঘটনা সে সময় আজকের মত এমন 
ব্যাপক আকারে ঘটে ন এবং গণ্ডা 
বাছিনী তখন প্রজক্ষভাবে রাজ- 
নীতি অংশ গ্রহণ করার সুযোগ 
পায় নি অথবা রাজনোতিক দলের 
ক্যাডারের. মর্যাদা পায় নি। অবশ্য 
তখন মধ্যবিত্ত পারধারের ছেলেরাও 
এখন ব্যাপক হারে মস্তানীতে দীক্ষা 
নেয় নি। দেশের সংকট যত 'তাঁৱ 
হচ্ছে, বেকারী ষ বাড়ছে ততই 
যুবকরা মস্তান ও গুণ্ডা বাহিনীর 
খাঁতায় নাম লেখাচ্ছে। 

যাদের আমরা সমাজ বিরোধী 
বা গণ্ডা ঝাঁল, এই পচা গলা ধন- 
তাশ্মিক সমাজ যাদের সৃষ্টি করেছে 
তারা গুঁত পণচশ বছর! ধরেই শাসক 
পুলিশের ঝামেলা থেকে বাঁচবার জন্য। 
ঝুন্তফ্রুন্টের আমলেও এর! ব্যাতিক্রম 
ঘটে "বব ।-যায্ত ফ্রন্টের কোন শাঁরক 
তাদের আশ্রয় দিয়েছে, কোন শরিক 
ভেবেছে- এদের  পোদীলাটসাইজ 
কারার কথা। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী য্যস্ত 
ফ্রন্ট ভেঙ্গে যেতেই গুপ্ডার দল 
"অন্যত্র আশ্রয় খুজতে লাগল এবং 
আশ্রয় খুজে পেল 'িকেন্দ্রীকৃত ও 
সন্মার্বাদী নকশাল আন্দোলনের 
মধ্যে। তার পরের ইতিহাস সকলের 
জানা। ক ভাকে পাড়ায় পাড়ায় 
ছারা নিরীহ মানুষকে খতম করেছে, 
জোর করে চাঁদা আদায় 'কারে ফা্তর 
ফোয়ারা ছুটিয়েছে, ভগত সাধারণ 
মানুষকে, পাড়াছাড়া করেছে এবং 
অবশেষে শাসক দলের একনিষ্ঠ সেবক 
প্‌লিশের তাড়ায় কংগ্রেসে ভাঁড় 
করেছে তার ইাঁতবত্ত অনভতুঃ দর্প- 
শের পাঠকদের জানা। তাই বলছি 


চরম অবদ্ধায় এসে পেশছেছে। 


কোচবিহারে যুব কংগ্রেসের হাঙ্গামা 


- দলীয়.কৌদলে পুলিশ মন্ত্রীর সভা বাতিল 


. (দপশের প্রতিনিধি) 


পশ্চিমঘল্গে শাসক কংগ্রেসের মদত দিচ্ছেন। গৃতান রাজ্যের মুখ্য- 
স্থান্-যুবদের উপদলীয় বিরোধ , এবং মল্মকৌ একের পর এক ঘটনা সম্পকে 
সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য যখন নয়া- শুধু মাত রিপোর্ট পঠিয়ে চলেছেন। 
দিক্লীতে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা ওয়াকবহাল মহল দর্পণের প্রাতীন- 
চলছে ঠিক. তখনই এ রাজ্যে ছাত্র ধর কাছে বলেছেন যে, যুব-ছা্রদের 
পাঁরষদ এবং যুব কংগ্রেস কর্মীদের ব্যস্তিগৃত ঝগড়া ছাড়াও এখন ধান- 


বাগড়া এবং মারামারি তার আকার: চাল সংগ্রহের ব্যাপারে এই ঝগড়া এবং : : 


থারণ করছে। মহানগর কলকাতা মরদাঞ্া চলছে। ধান-চালের বড় 
ছাড়াও রাজ্যের ীবভিন্ন স্থানে এই ব্যবসাদার এবং জোতদারগণ - প্রচুর 
উপদলীয় হাঞ্গামা ক্রমশঃ বিস্তার অর্থ বায় করে যুব ' ও ছাত্রদের 
লাভ করছে। কোচাবহারে এই রোধ একাংশকে দলে ভাঁড়য়ে নিয়েছে 
ওরা সরকারের ধান-চাল সংগ্রহ 
কাজের পীলশ মন্ত্রী ডাঃ নীতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কাজ 
ফজলে হক 'দিনহাটা শহরে গত রছে। 
বারেই জানুয়ারী একটি জনসভার পালিশ 
আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু অপর ' 
এবদল কংগ্রেস কর্ণীরু প্রচণ্ড বাধা- 
দানের ফলে তিনি তা বাত্ল করে 
দিতে বাধ্য হয়েছেন! কংগ্রেসী মহল. 
থেটকই 'জানা গেছে যে, বাকের সোমেন মিত্রের ওপর আক্রমণ্রে 
অপর মঞ্মশ শ্রীসদ্তোষবু রায় ঘটনাকে-কেন্দ্র করে রাজ্যের ছাত্র-যুব- 
পুলিশ মন্মী ডাঃ হকের বিরোধ দের এক আলোচনা এখন নতুন 
ওঁ কংগ্রেস কর্মাদের মদত দিচ্ছেন। দিকে মোড় নিয়েছে। এখন প্রশ্ন 
ডাঃ হক জেলার আনেক কংগ্রেসীর উঠেছে এক কার সঙ্গো? এ প্রশ্ন 


মন্ত্রী ডঃ ফজলে হাফ, 


বিন্ুৰাগোষ্ঠী আর 


(দপপের সংকদদভা) 


এবং যব কংগ্রেস কর্মাদের মধ্যে স্বার্থাপ্বেষীদের সঙ্গো আর কোন 
প্রচণ্ড মারপিট হয়েছে। এই সংঘর্ষে মতেই এঁকোর কথা. ওঠে না। বিক্ষুব্ধ 
উভয় পক্ষই মারণাল্ম ব্যহ্হার . নব নেতারা বলেছেন, গাইঘাটার৷ চণ্ডা- 
করেছে। বেশ কয়েকজনকে আহত পদ্দ মিন, বর্ধমানের 'নাঁখলেশ 


অবস্থায় হাসপাতালে পাঠাতে 
হয়েছে। 


দদয়েছে। অপরদিকে যুব কংগ্রেসের - 
বাঁগুকমচন্্র মজহমদদার এ দিনই পানা 
পুলিশের কাছে পাল্টা একা আঁভ- 
যোগ. দায়ের করে থলেছেন যে, 


, তাঁদের লোকজনের ' উপরেও যুব 


সংগ্রাম কাঁমটির মস্তানরা হঠাৎ” 
চড়াও হয়ে মারদাঙা বরেছে। 
এছাড়া জামা-কাপড় ছিড়ে অনেককে 
প্রায় উলঙ্গ বরেও 'দিয়ছে। পলিশ 
এ ব্যাপারে উভয় পক্ষের আঁভ- 
যোগোের শভীত্ততে আদালতে দুটি 


আমলা রুজু করে শুধু তাদের 


প্্রাথামক দারিত্ব? পালন করেছে। 
পশ্চিমবঙ্গ পাজিশের আই জর 
শ্রীরাজত গুপ্ত 


ব্যানাশি এবং বাগমারীর শনর্মল 
জিত্রের হত্যাকারীদের সঙ্গে আমরা 
এঁক্য আলোচনায় বসেছিলাম দলের 


: বৃহত্তর এঁক্যের স্বার্থে! যুব কংগ্রেস 


ও ছাত্র পারিষষের নেতাদের কথায় 


শবক্ষুব্ধ গোম্ঠীর পক্ষ থেকে 
এখন এক্যের জন্য কতগদুজি শর্ত 
আরোপ কারা হয়েছে। বিক্ষ-থ্ণ 
গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রিয়বাবুকে 
'জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ফব- 
ছাত্র শাখার মধ্যে থেকে অনপ্র্বেশ- 
কারন সমাজাবিরোধীদের তাঁড়য়ে না 
দিলে কোন মতেই আর এঁক্য আলো" 
চন চালান সম্ভব নয়। আগে' চাই 
এপারজিং” পরে এঁক্যের কথা! 'প্রয়- 
ঝাবুরা এব্যাপারে এখনও . চান 
মতামত দেন ন। 

এঁদকে বিক্ষুব্ধ যুব নেতারা 
দিল্লীতে কংগ্রেস নেতৃব্ত্দকে পম্চিম- 
বঙ্গের বর্তমান অবস্থা ভাল ভাবে 


শের হাতে . ধুতে “সোনার চাঁদগদের গুন্ডা নিয়ে রাজনপাতি করলে উপ 
উদ্ধারবদ্লারএজন্য, খানা ঘেরাও, দলীয় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হতে এ বাধা, 
বিক্ষোভ । % এন - , ২» ' এবং এএই: সংঘর্ষ এড়াবারও কোন পথ: 

গুণ্ডা নি রাজনধীত করলে" নেই! মুখ্যমন্ত্রী যতই কষ ১ হন 

উর নিত পারে? অত » ষতই' দখসপান এই: সংঘর্ষ, থামার 
এ ছাড়া অর, হতে পারে? অতুন্য. ক্ষমতা তাঁর অনাযন্ত।. যুব নেতারা: 
ঘোষ, বিনা প্রফুহ্ল সেনের হাজার বৈউরে এ বসলেও এই: সংঘর্ষ 
আমলেও কংগ্রেস দল গুস্ডাদের থামবে না? তা 


এ ব্যাপারে! বাঁঝয়ে দিয়ে ।এসেছেন। কণগ্রসের 
থর, অসহায় *বোধ -করছেন। _দু- সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রাজৎ যাদব ও 
পুক্ষই শাসক কংগ্রেসের _লোকহওয়াষ উমাশক্কর দণীক্ষিত 'ফ্রীবার -বরেছেন 
গুন সরাসাঁর আইনানুগ, . চান যে, ক্ষুব্ধ -১গ্রেষ্ঠই . এখন রাজ্য 
ক্বল্থা অবলম্বন বন্তে, ভরসা শীল্তিশালশী। এই- দই নেতা বিকষদধ 


প্লাচ্ছেন, না। কারণ, দু; পক্ষের ভেত-. গোষ্ঠাঁর নেতাদের সঙ্গে একমত হয়ে" 


রেই যাঁদও নামী ও. দাগ, মুস্তানর! ছেন যে, দলের যুকছাত, শাখার 
আছে, তথাপি: মন্তারা স্বয়ং এদেব' পাঁরবর্তন ঘটিয়ে-িক্ষরধ- গোষ্ঠীর 


উস্কানীতে জেলার, ফ্ব-ছাতদের 
একাংশের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্ম- 
খাঁন হচ্ছেন ঠ-* ৭ 


বর্ধমানেও দ্বান্ৰ bl 

বর্ধমানেও একদর্ল কংগ্রেসী 
নেতা এবং কর্ম শ্রম দণ্ুরের রাষ্ট্র- 
মল্তা শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু বরেছেন। 
মাঁ্মিসভা থেকে শ্রীভট্টাচাের! পদ- 
ত্যাগেরও দাবী উঠেছে। বর্ধমানে 


কিংগ্লেসীদের দবন্ব ক্রমশঃ . জটিল 


আকার ধারণ করছে বলে জেলার, 
সরকারী মহল ‘থেকেই জানা গেছে। 


ধঁক্যে রাজা নয় 


উপযাক্ত প্রাতানাধত্ব কায়েম করতে 


হবে। কিম্তু এ ব্যাপারে এখনও 
কোন চুড়াম্ত {সন্ধানত নেওয়া 


সম্ভব হয় নি, দেকাপ্রসাদ উট্রো- ' 


পাধ্যায় ও প্রিয়বাকুর চাপে! 


বিক্ষুব্ধ যুব নেতারা দিল্লীতে, : 


গিয়ে বুঝতে পেরেছেন যে, কংগ্রেস 
হাইকমান্ডের অনেকেই  'প্রিয়বাবর 
কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ! তাঁরাও চান 
দলের যুব-ছাত্র শাখার নেতৃত্ব থেকে 
প্রিয়বাবঝর অপসারণ। 
শোম্টীর দিল্লী উপস্থিত নেতৃত্বের 
সেই চিপ্তীকেই আরও গাঁতশল 
করে তুলেছে। 
বেকারদের মননে রসিকতা 

পণ্চম পাঁচশালা পরিক্জ্পনার 
খসড়াপর, যা অনেক ঢাকচোল পিটিয়ে 
প্রচার করা হয়েছে সেট যে দেশের 
মূল সমস্যাকে দূর করার কোন 
ইীঞ্গত দেয় নি সেটা দঢ়তার সঙ্গে 
বলেন অধ্যাপক আমর্তা সেন! 

অধ্যাপক সেনের সমাবর্তন 
ভাষণই ছল ভারতব্ষের বেকার সম- 
স্যার ওপর। তিনি বলেন আজ থেকে 
কর্মসংস্থান কেন্দ্রগলির খাতায় 
বেকারের সংখ্যা পাঁচ-গংণ বেড়েছে। 

অধ্যাপক সেন বলেন পঞ্চম 


পরিকল্পনা রচনার একটি প্রধান - 


উদ্দেশ্য হল আয় পুনর্ক্টিন যা এক- 
মাত্র সম্ভব নতুন কর্মসংস্থানের 
মাধ্যমে । কিন্তু দশে বেকারের সংখ্যা 
কত ঝা যোজ্গনাকালে কী পারমাণ 
নতুন চাকর সর্শষ্ট হবে তার কোন 
হদিস এ খসড়াপতে নেই৷ 

অথচ পণ্চম যোজনার পন্রে' এস- 
বের কোন উল্লেখই নেই। পণ্ঠম 
যোজনার , খসড়াপরে অন্যান্য যোজনা- 
বিষয়; ' »সবছেয়ে . কম বলা, 
হয়েছে ।, , অস্নযাপকু সেন বলেন খব, 
চতুরত্যর :..সঙ্গো _.. কর্মসংস্থানের, 
গুরু ' র্যাথ্্যা;, করে এই খসড়াপন্ল: 
সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।' 
তিন মন্তর্য-কুরেং, যে এর চেয়ে; 
জঘন্য ব্রস্িকতা আর.কি হতে পারে! 


বিক্ষুব্ধ "" 


| 


দশ ॥ পক্রবার'১৮ই আন)য়ার? 


(দর্পপের সংবাদদাতা) .. 
পশ্চিম হ্গ সরকারের ভ্রান্ত 
পারকজ্পনা, আমলদের অপদা্থতা 
এবং  দুনশীত, আধা-সরকারী 
সংস্থার নামে এক শ্রেণার বংগ্রেদশ 
মাত-ত্ররদের শোষণের ফলে পাঁশ্চস- 
:/ বঙ্গের রেশম শিল্প ধ্বংসের মুখে। 
চার্-চ'রাঁটি শেষ হতে চলেছে। রেশম 
শিল্পের উন্নয়নের নামে কোটি কোটি 
টাকা খরচ হয়ে গেল কিন্তু বর্তমননে 
গট পোলা পালন এবং রেশ্ম বয়ন 
শিজ্পে নিযুক্ত, সমস্ত শিল্পী চরম 
দাঁরদ্ার মধ্যে দিন কাটচ্ছে। মহাজন 
এবং সরকারী আধাসরক'রী  প্রাত- 
চ্ঠানের শোষণে ভারা নিষ্পোষত। 
অথচ সেন্ট্রাল শিক বেড, খাদি 
বিশন রাজ্য খাঁদ বোর্ড ছাড়ও 
সরবারী এগ রকালচার শাখার 
মাধ্যমে বিরাট টাক'র অক্ক বছর 
বছর খরচ হচ্ছ। কিন্তু না হয়েছে 
* রেশম শিল্পের উন্নত না হয়েছে 
১ চাষীদের উন্নাতি। 
. অথচ গত বিশ বছরে সেরিকাল- 
চার বিভাগ ফলে ফে'পে উঠেছে। 
আছেন ,জইরেকপীর-ভার । নগচে 
সর্বময় কর্তা জয়েন্ট ডইরেকটর, 
দুইজন ডেগনাট ডাইরেকটর অছেন' 
মালদহে আর ম্যার্শদাবাদে। এর 
পর তিনজন সুপারণ্টেণ্ডেন্ট অব্‌ 
সৌরকালচার অছেন মুর্শিদাবাদ, 
মালদহ আর 'শালগড়তে। তাঁদের 
অধীনে শত শত ক্টাফ এবং 
কেরাণীকুল, ম'লদহ এবং মুর্শ” 
দাবাদ জেলাতেই স্টফের কমশি সংখ্যা 
এক হাজার। জেলায় জেলায় খোঁজ 
নিলে দেখা যাযে কাজের অভবে 
. বচ্তু ষ্টাফর। কর্মহীন। বান 
[ডিমনস্ট্রেটর 'তাঁন মাসে গড়ে এক 
নও  ভিমলস্টেটে দেন না। মাল- 
দহ ও মা্শদাবদে সুপািন্টেন্ডেন্ট 
থাকায় এবং এবই জায়গায় ডেপনাঁট 
ডাইরেক্টর রেখে বিনা প্রয়োজনে 
এস্টাব্রিশমেন্ট খরচের ব্যস্থা হয়েছে। 
কারপ অধিকাংশ থাজই সুপারিষ্টে- 
শ্ডেন্টের করার বথা। 
গত পনেরো-বশ বছরে কয়েক 
কেট টাকা খরচ হয়েহে। আঁফ- 
সাররা,ভুল তথ্য পাঁরবেশন ঘরে 
গ্লেশম উৎপাদন বাড়ছে হলে হিসাব 
দেখানো হচ্ছে। [যেখানে একশ 
পেন্টি বাদ্ধি দেখানো হয়েছে 
সেখানে ঢ়েছে মাঘ পাঁচশ পার্সেন্ট 
যার জনা রেশম তাঁতিদের মধ্যে দেখা 
যায় হাহাকার। রেশমের উৎপাদন 
ঝডলে বাৎগালের থেকে রেশম এনে 
তাঁতের কান্দ হয়। তার ফলে উৎ- 
পাদনের ব্যয় বাড়ে এবং তাঁতীদের 
মজুরশ কমে। গত পনেরো বছরে 
অন্ততঃ বম করে দশ-বরো বার 
শিল্পীদের মধ্যে হাহাকার তড়েছে। 
কিন্তু বড় আমলারা মিথ্যে হিসেব 
দাখন করে প্রমোশন আদায় করে- 
ছেন। 
বাজেটের বরাদ্দ টাকা £ক সত) 
চাত্মই রেশমের উন্নাতর জন্য খরচ 
হয়? সেরিব্ালচারের অধীনে আছে 
বহু নার্সার। তদের জন্য ব্যয় 
হয় লক্ষ লক্ষ টাকা 'কল্তু কাজ হয় 
না। মালদহ থেকে দাত মাইল দুরে 
'পয়াসবাড়পির ফার্মে খোঁজ নিয়ে 
দেখা যাবে লক্ষ লক্ষ টকা বায় বরে 
কিছুই কাজ হয়নি। সেখানে রেস" 


১৯৭৪ 


জাহান্নামের 
থে 


পণ্চিমবনের 


রেশন গিয 


রেক্টর অব সৌরকালচার আজ প্রমো" 


মের বদলে বড় বড় পদুকুরে মাছের 
চাষ হচ্ছে। আঁফসাররা পাঁরদর্শন 
করতে গয়ে মাহ খেয়ে আর মাছ 
'নিয়ে ফিরে এসে বড় বড় রিপোর্ট“ 
পেশ বরেন। . 

মালদহের মধ্দপরের  ধ্রিলিং 


ইউনিটে বছরের পর ব্ছরু লোকসান 


হচ্ছে। অথচ ব্যবদাগ্রত্ভাবে লাভ 
হওয়ার বথা। সমবায় সামাত, খাদি 
বেড? অভয় আশ্রম, চন্দ্রকাল্ত রেশম 
খাদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়া হয়ে, 
{ছল রেশম চাষীদের মহাজনের! 'ক'বল 
থেকে উদ্ধার করার জন্য। বাস্তক্ষেত্র 
দেখা যাচ্ছে এরা মহাজনদের চেয়েও 
বেশী শোষণ করেন। গরণবদের টাকা 
নিয়ে ছিনামন খেলা চলছে। 
রেশম তাঁতীদেরও এবই অবস্থা। 
উত্ত প্রাতজ্ঠানগ্ীলি আজ মহাজন- 
দের স্থান দখল ঘরে 'তাঁতীদের 
শোষণ চালচ্ছে। , উক্ত সংস্থানগদীলর 
পরিচালকরা কংগ্রেসী ছত্রছায়ায় 
লুন্ঠন চালিয়ে যচ্ছে। প্রাতবাদ 
করার সাহস কারও নেই। 
সরকার সংগঠনে দুনশীত, 
অপদার্থতা চুড়ান্ত। কাজ নেই 
কজের ব্যস্থাও নেই! মালদহ এবং 


,মাঁশরদাবাদ জেলার শিল্পাধকারশর 


অফিসে উানিশশো ছাপ্পন্ন" সাল 


একই অবস্থায় এজন কেরাণী 
আছেন। বিল্তু দেই খানেই একটি 
শাখা আঁফসে সুপারিন্টেডেন্ট অব 
সোরকালচার এনং ডেপ্াট ডাই: 
রৈক্টার অব সৌঁরকালচার আঁফিসে 
গণ্ডা গণ্ডা কেরাণী বসে হাওয়। 
খাচ্ছে। চারটে পাঁরকজপনকলেও 
সংগঠনে মূল বাঠমো নড়বড়েই 
রয়ে গেল! মন্ীরা বড় বড় বালি 
হানেন-আফিসাররা বা বড় বড় 
্রপের্ট করেন কল্তু অবস্থা বে 
তিমরে, সেই 'তামরেই। একই 
শবভূগের একটা শাখায় প্রয়োজনের 


তুলনায় কমন নেই আর একট 
নথ অতারক্ত কমী, থাকায় 
কাজের অভাবে তারা বসে, বসে 
মাছ তাড়ান। 

আঁফিসাররা. কাজ .করেন. লা, 


পীরকজ্পনার টাকা আত্মসাৎ করেন 


ভুশ হসাব পেশ করে, মন্দ্রাদের 
খুসী করার . চেষ্টা করেন। কিন্তু 
তমা যে সব বানানো {হসেব দৌখ- 
য়েছেন তাতেও দেখা যাবে অন্যান্য 
রাজ্যের পাশ্চম বাংলায় রেশম চাষের 
উন্নাত হয়ান উৎপাদন বাড়োন। 
চাষা এবং তাঁতরা তথা শিপ অব- 
ল্াপ্তর পথে। 

অথচ অপদার্থ ডেপুটি ভাই- 


শন পেয়ে জয়েন্ট ডাইরেক্টর অব 
ইডস্টিজ 'এগাডসনাল . এমপ্লর- 
মেন্ট)। খে আফিদার সোরিকালচার 
ছাড়া অন্য কোন (বিভাগে কাজ দেখে- 
নান নিজের বিভাগেও অকর্মন্যতা 
আর অপদার্থতার ছাপ রেখে 
মার্শ দাবাদ আর মালদহের শিল্পশ- 
দের অনাহারে মুখে ঠেলে দিলেন 
(তাঁন পেলেন পুরস্কার। তাঁর হাতে 
ভার পড়লো জেলায় জেলায় শিল্প 
বিস্তার করে আঁতাঁরস্ত কর্মসং- 
স্থানের। এর চেয়ে পশ্চিম বহংলার 
শিল্পের আর কি দুর্ভাগ্য হতে 
পারে। দুন্শীতর সঙ্গ যুন্ত নন 
শিকছুটা কাজও করতে চান এমন 
আফিসাররাও আছেন। িম্তু তাদের 
বরাতে পদোল্লাত নেই। { 
রেশম শিল্পীদের উন্নতির 
জন্য দরকার লরকারী উদ্যোগে 
মালদহ ও ম্যার্শদাবাদ জেলায় 
শিল্পাধকারককে রেশমের) জন্য 
কাঁচা মলের ব্যাত্বের ব্যবস্থা -করা। 
তাতে গুটি পোকার চষ যা করে 
ধা সুতা রালং করে তারা মহা- 
জনকে কম দামে বেচতে বাধ্য . হবেন 
না। আবার এই ম্ডাবে ব্যাঙের 
মাধমে কেনা সুতো বাজার চড়লে 
রেশম ভাঁতীদের মধ্যে ন্যায্য দমে 
{বিক্ৰী বাড়লে তাঁতাঁরাও .উপকৃত 
হবেন। মনে অবস্থা বুঝে “সাপোর্ট 
দামের ব্যবস্থা করা*। এতে অসু- 
বিধা হওয়ার কথা নেই করণ রেশম 
খাদি বেড মহাদংঘ এংং সমবায় 
আমীতগুলর সঙ্গে সরয্বারের 
যেগ যোগ থাকায় এ রেশম সহজেই 
বিক্রি হয়ে যাবে। 
{কিন্তু তা হচ্ছে না। হলে আমলা- 
দের দুনশীভর পথ হম্ধ হবে আর 
সমবায় বা গঠনমূলক সংস্থার নাম 
করে কংগ্রেসী মহাজনদের শোষণ 
চলবেনা । 


ডাকাতির ঘায় বক যুব কংগ্রেস নেতা রর 


(দপপের সংবাদদাতা) 


হারপঙ্গ ব্রা যুব কংগ্রেসের 
অন্যতম নেতা এবং জঙ্গীপুুর অপ্তল 
যুং কংগ্রেসের সম্পাদক দীপক 
বমণকে। গত একন্রিশে ডিসেম্বর 
সকালে পীলশ ডাবাতর আভ- 
যোগে গ্রেপ্তার বরেছে। সংবাদে 
প্রকাশ, দাঁপুক দীর্ধীদন ধরে এলা- 
বায় গম ও খদ্যশষ্যের চোরকার- 
বারী হিসাবে **রাঁচিত। তার বিরদ্ধে 


এবনটি ডাকাত দল গঠন এবং বয়ে" 
কাট ডাকাতির অভিযোগ আনা 
হয়েছে। পংলেশের কাছে এই যুব 
ঘংগ্রেস নেতা তার টিবৃদ্ধে আনত 
সমস্ত আঁভযোগ স্বীবার করেছে 
বলেও জানা গেছে। তার স্বীব্ন- 
রোস্তি অনুসারে আরও কয়েকজনকে 
গ্রেপ্তার এবং কিছু ডকাোঁত বরা 
জানিস পুলিশ উদ্ধার বারেছে। 


করতে চান। 


৪ ভিন ॥ 


প্লাষ্টিক শল্সে সঙ্কট কেন 


দের্মণের সংবাদদাভা) 
প্লাল্টক শিল্পের প্রয়োজনীয় 
গ্রানলস এবং অিন্যান্য থার্মে“প্লাচ্টিক 


তিন হাজার টাকা শুলক। ধার্য করা 
হোক। স্বদেশের উৎপন্ন দ'নার জন্য 
বতমানে ধার্যুক্ক রশ ভাগ থেকে 


কাঁচা মালের কৃত্রিম তাঁৱ সংকট / থণুড়য়ে, .চনিশ, ভাগ বরা হোক। 


বাড়ছেই। বহু কারখানা বন্ধ হয়েও 


গেছে কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা ও 


‘কালোবাজ্জারে .চড়াদামের| জন্য ।- বল্ট- 


নের অব্াংস্থার জন্য দেশীয় বাঁচা- 
মালের ৮৫% ভাগই চাল্লশ পণ্থাশ 
জন ঝ্ান্তর হতে চলে যাচ্ছে। বাকীটা 


বিশেষ ভাবে লো ডেনসিসি পাঁল- 
ভোগও করা, যেতে পারে। তাহলেই 
1থালনের ক্ষেত্রে এ শুক এংশত 
দেশের তৈরী দানা ও আমদানপকৃতি 
দানার মূল্যে সমতা অচ/বে। এভাঙ্ছে 
সমস্যা সমাধান সম্ভব্‌। 


অর্থাৎ ১৫% ভাগ দেশের ৬৫০০ . 


হাজার শিল্প ইউনিটির: কাজে 


আসছে। অথচ কাঁচাম.লের সুব্যবস্থা , 


করতে পারুলে আরও কর্মসংস্থান 


'সম্ভব। 77 
দেশের বড় কাঁচামল উৎপাদক . 


কোম্পানী মেসার্স আযালকাঁল এ্যাণ্ড 
কোমক্যালস বর্পেরেশন অফ 
ইণ্ডিয়া, মেসার্ম ইউনিয়ন. কার্বাইড, 
হোচেট খ্যান্ড কেম্পানীর থেকে 
নিদিক্ঠা খন্দেরা নিয়:মত মাল 
পাচ্ছেন। সেই মাল বাজারে যা ইচ্ছা 
তাই দরে বাক হচ্ছে। . অথচ সরকার 


ওদের ওপর কাঁচামাল বন্টনের জন্য 


চাপ সূম্টি করতেও পারছেন না। 
এই সব বৃহৎ উৎপাদনকারীদের 
গ্রাহকরা ালোবাজারও করছেন। 
ক্ষুদ্র £শজ্প ইউনিটগুলো এদের 
সঙ্গে পেরে উঠতে পারছে না। 

স্মল স্কেল প্লাস্টিক ম্যানুফাক- 
চারার্স এ্যাসোসয়েশনের সম্পাদক 
আর এ আগরওয়াল ক্ষোভের সঙ্গে 
জানালেন যে তাদের ক্ষুদ্র সাঁমীতর, 
সদস্যদের কাঁচামাল সরবরাহের প্রীতি" 


.ই্ভি দিয়ে এ সব বৃহৎ বরচমূল 


গ্রাহকরা টেনে নিচ্ছেন '*নজেদের 
কোলে। তারা এভবে নিজেদের খেয়াল 
খুশিমত কাঁচামালের ব্মজার অগুন 
আখেরে বহু ঈদস্য 
তাদের ধোঁকায় পা দিয়ে কঁচটামল 
পানাঁন একফেপটা। 
যে শিল্পে কাঁচমাল সরবরাহ 
বদ্ধ বারলে এখনই দু হাজার 
লোকের বর্মসংস্থান হতে পারে সেই 
গ্লস্টিক শিজ্পে দন দিন হতাশা ও 
বেকারত্ব বাড়ছে। তাই আঁংলম্বে 
সরকারের উচিত রোঁজাস্কৃত ক্ষুদ্র 
শিল্প ইউনটগ্ীলতে এখনই কাঁচা" 
মলের ব্যবস্থা করা ও মাল বল্টনে 
নিরপেক্ষ বামাটি গঠন কারা। 
এদেশে বড় ঘড় পাঁচাট কেম্পানী 
যে পাঁলঃথাঁলন দানা তৈরী বরে তার 
ওপর ৩৮% ডিউগট লাগে । £ডউঁটি 
দেওয়ার পর যেমাল তৈরী হয় 
£বৃশম্ট গ্রাহকরা আট টাকা কেজি 
দরে তা পেলেও খোলা বাজরে 
বারি হয় বিশ টাকা দরে। এদেশে 
তৈরণ দানা সমগ্র চাহদা মেটে 
পরে না তাই অমদানী বরতে হয় 
বিদেশ থেক্কে। দেশে বধিতি 
মূল্যে প্রীত মোট্রক টন দালা [ংনতে 
খরচ পড়ে সাড়ে সাত হাজার টাকা! 
তার উপর চাপে অমদানশ শুঙ্ক। 
স্যদেশী দানা ও আমদানীকৃত দনার 
মূল্যে দারুণ ফারাক থেকে য় 
ধালোলজারী ফাটার রাস্তাও 
খোলে । 'তাই দরবার হলো তামদানী 
শুক নিার্দট করা। প্রতি টানে 


€মাদন।পুর থেকে 


। চাল হাওড়ায় পাচার 
(দর্পণের কংবাদদ্ধাতা) 


বর্তমান রাজা সরংার। লেভি 
ব্যবস্থা সফল করার জন্য পুটলশ ও 
এন ভি এফ-এর ওপর “নির্ভার করে- . 
ছেন। কিন্তু ঝড়ানং এঠিবমত 
প্রয়োগ নম করার ফলে এক শ্রেপশর 
শিকারীরা মোদনশপুরের ব্ালিচক, 
শ্যামচক, জবাপুর, মাদপুর অগ্যল 
থেকে৷ চাল বিনে হাওড়ার 'দিকে 
নিয়ে যায়। 

যে কোন লোক্যাল গাড়ীতে এ 
অঞ্চলে এলে যে কেন লো দেখতে 
পারে এ অণ্চল থরে! প্রার্জদন 
প্রতিটি ট্রেনে প্রচুর পাঁরমাণে চাল 
হাওড়া চলে যায়। 

এখানকার রেশনে চাল গম নেই 
শুধু চিনি। খোলা বাজারে চল 
পাওয়া যায় তবে তার দ.ম একট.কা 
আঁশ পয়সা থেকে দ; টাকা পণ্ডাশ 
পয়সা, বেরোসন তেলের অভাবে 
তিনেক হাঁড়ীতেই তাড়াতাঁড় রাত্রের 
বাজ শেষ বরে নিতে হয় বহু 


লোককে । হরষের তেল বার টাকা 
কে'জ। 
রেশনে গমে ঘু'টে 


(দেপ'পের সংবাদদাতা) 
শুধুমাৰ বাঁকড় 'বিতবা পাথর 
বা গাছগাছড়ার শিবড়ই নয়, রেশনে 
সরবরাহকৃত গমের মধ্যে ঘুটেও 
পাওয়া গেল। 

গভ চোঠা ঁডদেদ্বর শক্ুঘর . 
যে সপ্তাহ শুরু হয়েছে, সেই সপ্তাহে 
রাজারহাট থানার অন্তর্গত বাগুই- 
আটণ অগঃল ভি আই পি রডের 
সক্নিকটব্তশ একটি রেশন দোকানে 
জনৈক গ্রাহক তার প্রাপ্ত গমের মধ্যে 
বেশ কিছ; পাঁরমাণ ঘংটের ভগ্নাংশ 
লাভ করেন! বিনামূল্যে। 

[দির এমনই দবধান যে এই 
অগ্চলটি আজও পর্যন্ত বাধবন্ধ 
রেশন এলাবার অন্ভভুন্ত নয়! ফলে 
অপধাপ্ত এবং অনিয়মমত সরবরাহের 
পোয়াবরো। আজ বয়েক সপ্তাহ 
নামমাত্র চিনিও মিলছে না, আর 
ডিউশিলপের তো কোন প্রশ্নই 
ওঠেন । 


॥ চার 


৮ পর্ণ 


মালদহের গামে ক্ষুধার ভাজা য় ছলে বিক্রা 


- "সর্ষে ক্ষেতের আল দিয়ে হাঁটতে 
হাটতে বন গাছ গাছালশ পার হয়ে 
এাগয়ে চলেছিলাম। সার সারি 
ঝোপওয়।লা ছোট আমগাছ। জায়- 
গাঢা মালদহ . উত্তরবঞ্শ। দামনেই 
যোৰা গদ্ধ নাকে এলো। ভালুক বা 
বঘ এখানে থাকে না বলেই শুনেছি 
তবু গা ছমছম বরে অজ গাঁয়ের 
অচেনা পথে একলা ঘরতে। গন্ধটা 
চ'মড়ার অড়তেরু। বিলের ধারেই 
খোড়ো ঘরে বসে ঘসে গোলাপের 
গা থেকে টেনে ছল ছাড়য়ে নিচ্ছিল 
কেউ, বেউ গরুর চামড়ায় লবণ 
দিচ্ছে। আমাকে দেখে আড়তের 
মাঁলক৷ কমমজদুূর হাঁফজ শেখ 
_ বাঙলা উদ্দ তে মিশিয়ে বসতে বললো 
পরেটা আর, রসগোল্লা খেতে দিলো। 
কথাপ্রসঞ্চে জানলাম প্রীত সপ্তাহেই 
_ লরীতে . কলাংাতার রাজাবাজারে 
চালান দেয় চামড়া। তার বড় খদ্দের 
শুকলাল আগরওয়ালাও আড়তে 
ঘদে। এখান থেকো বিশ মাইল 
দূরে শুকলালের্‌ চামড়ার আড়তও 
. আছে। রাশিয়া এখন ভারতের কাঁচা 
চামড়ার একচে'টয়া খদ্দের। ফ্রান্স 
এবং অন্যান্য ছে.ট দেশ বাঁচা চামড়া 
কিনতে চায়। কাঁচা চামড়া বিক্রি 
. বরলে এদেশের "শতাধিক ট্যানারশ 
ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভবনা । তাই 
কলকাতা ও মাদ্রাজে চামড়া, ট্যাম 
করে৷ তারপর বিদেশে চলান দেওয়া 
হয়। মলদহের . বহু লেঃ! কাঁচা 
চামড়ার ব্য লা করে দু পয়সা কাঁম- 
 য্েছে। 

মালদহের এ গ্রাম থেকো একা 
গাড়ী চড়ে ছেট নদশর ধারে এলাম। 
ওখান থেক্কে' ডিল্গীতে পার হয়ে 
_ অপর পারে বাসে চড়োঁছলাম দূরে 
যাবর জন্য। 'এক একটা গ্রমে নির 
শীর্ণ মানষের মুখের দিকে 
তাানো যায় না। বংশীহারীর মত 
জায়গায় খবর পেলম ক্ষুধার 
জবলয় আত্মহত্যা করেছে। অনা" 
হারে মৃত্যু তো আছেই। অথচ এই 
রংশীহারীর মানুষের মৃত্যু নিয়ে 
খোদ কলবাতায় মল্পীতে আমলাতে 
মতভেদ হয়েছিল, অনাহারে মৃত্যু 
না অপুজ্টিতে মৃত্যু এই নিয়ে। 
ভাবতে অবাক' লাগে। 
-. মান্দুষের মৃত্যু নিয়েও রাজ- 
নখীত যারা করছে তাদের দিনা ঠিকই 
“চলে যাচ্ছে আজকাল। শীততাপ- 
'নিয়ান্ঘিত কক্ষে বসে ধোলাই মগজে 
যারা পাঁচশালা পাঁর্যল্পনা .বরে 
চলেছে বরে বারে তারা ক বুঝবে 
দারদ্রের জবালা। এ গ্রামের পাঁচ 
মাইল দূরে এবটা হাট বসে। হাটের 
ভেতর করা একা ঘ্ছরের দুটো 


ছেলে ফেলে রেখে গেছে। খাও" 
মনতে পারোন তাই। রেশনের 
দোকান দুদিন বন্ধ। স্থানীয় 


কংগ্রেস উঠাত মস্তান ও পড়াঁত 
মন্তানের মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই এই 
বন্ধ। দুপক্ষেরই দাদী তারা লড়বে। 
লডাঁছ লড়বো”। তবে লড়ার পথ 
নাঁব' দুজনের আলদা তাই এদের 
বোপানলে শাসানিতে। রেশন দোকান 


আল কিলছি 
বন্ধ। গরাবেরে, কষ্ট আরো 
কড়লো। এ 
কান; মোড়লের নাম শুনেছো 
মিঞা 2. প্রশ্নকর্তা বৃদ্ধ' অপার- 
চিত। আম চুপচপ। ভারপর 
বৃদ্ধই বলে চললেন জনৈক ঝানু 
মোড়লের কাহনী। তাঁর সঙ্গে 


সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলাম গ্রমের 
দিকে। দোতলা ঝকঝকে ঝাড়া। 
সামনে বাগান, ঘাট, পাকাপোক্ত 
ব্যবস্থা মোড়লের বাড়ীতে । জানলাম 
মোড়লের পাঁচশত বা জাম। সুদের 
টাকা দিতে না পারলে গরীব লোকে” 
দের বাধ্য করে জাম ‘লিখিয়ে নেন। 
ইনি'!কাউকে আবার গ্মেমাংস সহ- 
যেগে বাঢ়ুয়া মদ খাইয়ে সই কাঁরয়ে 
নেন সাদা পাতায়, তারপর জাম 
রোঁজান্ট্র। * 

দুজন: গরীব বিধবাকে দেখলাম। 
এর মোড়লের পাপইচ্ছর অসহায় 
শিকার। | 
মোড়ল পরও এ দুই নারীর প্রত 


'আসন্ত। বেোলন/কোন দিন নাক ঝাপ: 


ব্যাটায় বিধবার ঘরে মারপিট হয় 
রী?তমত। পাড়ার লোকেরা তেউ 
সহ্য করতে পারোন মেড়লকে। তবু 
মোড়লের টাফা আছে, টাকা “দয়ে 


সব বশ করে নিতে অভ্যস্ত সে। 


মোড়লের ছেলের অবৈধ সল্তান- 


লক্ষ লক্ষ টাকা 


(দপপের সংবাদদাতা) 
সম্প্রীত্ত মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল- 
ঝের্ড কর্তৃপক্ষ জেলার খৃদদন ব্ান- 
নাদ অন্যান্য প্রার্থীম$ বিদ্যালয়- 
গুলিকে সরবরাহের জন্য বয়ে, লক্ষ 
টাকার বই, খেলাধূলার সরঞ্জাম ও 


অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে 


ছেন। এই লক্ষ লক্ষ টাকার ঁজানস- 
পত্র কেনাবাটার ব্যাপারে জেলা স্কুল 
বোর্ড উপদেষ্টা কমিটিকে সম্পূর্ণ 
অনবাহত রাখা হয়েছে বলে অভ- 
যোগ। জেলা স্কুল পরিদর্শক। কয়ে” 
কজন বংগ্রেসী সদস্যের যেগসাজসে 
নিজেদের খেয়ালখ্যশীমত এই সব 
জানিস বেনা হয়েছে। এই সব কেনা- 
কাটার ব্যাপারেও বড় রকমের দদুর্নী- 
তির আভযোগ উঞেছে। 

প্রথম যে সব সরঞ্জাম সরবরাহ 
করা হচ্ছে, তার অধািবনংশই বিদ্যা 
লয়ের ছাত্রদের ব্যংহারের অন্পয্ন্ত 
ও অত্যন্ত দিশ্নমানের। দষ্টান্ত 
স্বরূপ উল্লেখ বরা যেতে পারে যে 
বইগীলর মধ্যে প্রাথীমক শিক্ষা 
সম্পাকত। নিয়ম্কীননের একাটি বই 
আছে, যার দাম লি'খত এৃহসেবে 
সড়ে নয় টাকা দেখানো হয়েছে। 
অথচ তার আসল দাম সড়ে তিন 
টাঁব। চচন্দ্রলশ্না” নামে - অতান্ত 
নিম্নমানের একটি উপন্যাস বেলা 
হয়েছে। খেলাধূলার সরঞ্জামের 


শুনে চমকে উঠলম।, 


ধারণা জনৈকা বুঝতীর মর্মাল্তিক 


- মৃত্যুর কথাও . শুনলাম যার নিচ্চ- 


তরু তুলনা হয় না। 

_.. গ্রামে গঞ্জে একক্রখতশি পরিবার 
ভেক্ষো গেছে, সংসারে! এসেছে নানান 
পারবর্তনের ঢেউ, তব্দও সেই 
পরানো, আমলের লামন্ততা'ন্রকতা 
প্রুর সবন্ট আছে দেখাঁছ পশ্চিম, 
উত্তর দক্ষিণ বঙ্গে সবখানে । তবে 
চেহারাটা বদল হয়েছে 'মা। শোষ-. 
পের রূপ পালটেছে মাত্র। গাঁয়ের 
মোড়লকে এককালীন মোটা টাকা 
দিয়ে এই সব. অঞ্জলে ভোট এক- 
চেটিয়াভাবে কেনা যায়৷ মোড়লরাই 
অগুলের . আঁফদের কতাঁ। সই 
সাবুদ করতে তাদের কাছে ধর্ণ দিতে 
হয়। কৌশলে তারাই রাজনীতির 
চাকা ঘোরায়। বাইনা নামের একটা 
পাড়ায়, শুনলাম এখনকার, অণ্তল 
প্রধান ঈনজেই তহবিলের টাকা তছ- 
রূপ করে খেয়ে বসে আছেন গরীব 
চৌকিদাররা তিন মাস.মাহিনা পাচ্ছেন 
না! শংকর জাতীয় গরুর চাষ ঘরতে 
দেওয়া হয়েছিল সরকারের টাকায়। 
গরু দুটি অগ্টদ প্রধানের (জোত 
টানে। | 

এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে গ্র'মের 
দক্ষিণে . দেখলাম একটা স্নন্দর 


সারানো ঘরের ওপর সাইনবোর্ড 
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মিরকরা সাহায্য প্রান্ত ৷? আসলে 
ওখানে ম্যালেরিয়া আর হয় না। তব্দু 
সরকারের, স্বাস্থ্য দণ্তুরেরা টাকা 
নিয়ামত পেপছে যায়। কংগ্রেদী 
কর্তা ব্যান্ত এ টাকা আদায় করে 
নেন. কাজ কিছুই হয়-লা। রাস্তার 
মোড়ে সারা গায়ে কুষ্ঠব্যাধ “নিয়ে 
তরুণ যুবক ছটফট। করছিল। তাকে 
কেউ ছোঁর লা। মৃত্যুর জন্য সে 
দন গুনছে। অল্প বয়সে এই তরু- 
শের মৃত্যুর জন্য বারা দায়ী হবে 
জান না, তবে এটা সত্য যে সে 
চিকিৎসা করার সংযোগ পেল না। 
পাবে না। 

শহরে, শাক্ষতজনের মজালসে, 
সোঁমনার, কনফারেম্সে আইদিবাঙী- 


দের কুষ্ঠব্যাধ থেকে মুক্তি দেওয়ার 


কথা অনেক বলা হয়। কাগজে 
শিজ্ঞাপনও দেয় সরকারী কর্তারা, 
আদলে কজে এক আনাও হয় না। 
সর্ঘনাশা এই রোগে উত্তরবলোর 
নানা অগ্চলে, পুরুলিয়য়, বাঁকুড়াতে 
কত মানুষ যে মরছে তার: হাদশ 
নেই। এদের fচাকৎসার জন্য বরাদ্দ 
সরবার্ণী অর্থ মেরে ঘর গুছিয়ে 
নিচ্ছে একদল লোকা। সরাবারের 
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লাগানো “ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ দাঁমাত 


ৎসা সর্বনাশা প্রহসনে পরিণত। 

. মটত্তিপর গ্রামের হাসেম মহম্মদের 
ভাইপো আবদুল আলা কলকাত:র 
এক ওষুধ কারখানায় চাকরী করতো 


শবধান রায়ের বাড়ার পাশেই। পৌঁথ- 


গৃদ্রন তৈরণীর সময় এক- টেস্ট টিউব 
ফেটে কয়েকটি বিষান্ত গ্যাসের 


সংমিশ্রন ঘটে যায়, ফলে গ্যাসের 
তাঁৱ প্রাতক্রিয়ায় তার মাথার গোল- 
যোগ দেখা “দয়েছে। অপর একাঁট 


ছেলে এ কারখানাতেই মারা গেছে 
দ্ঘটনায়। ছেলেটির বয়স পণচশ। 
তার মাথার চুলও পেকেছে দর্ঘ- 
নায়, গ্যাসের  গ্রাতিক্রিয়ায়। সে 
প্রলাপ ববাছে দাওয়ায় বসে ।। রসা- 
মণ শাস্তে এম এস সি পাশ এ 
ছেলেটই বাপ মায়ের একমাত্র উপায় 
সল্তান। 

তারা জানালো আঁফস পাঁচশত 
টাকা ক্ষাতপুরণ দিয়ে ছেড়ে 


'য়েছে। ছেলেটির সুচিকিৎসা কারলে 


হয়তে। ভালো হতে পারতো "কিংবা 
এখনও সে পথ খোলা আছে। কদ্তু 
কে দেবে সেই খরচ। তার হতভাগা 
বাপ-মা যে বড় গরীব । 


নার ব্যাধারে ঢুনাি 


মুশিদাব।দ (জলা i বো ঠাক বিরুদ্ধ অভযোগ 


ক্যারামবোডগি2ীল। অত্যন্ত িম্ন- 
মানের। গরম পড়লেই .ফেটে 
চৌচির হবে। কোদ।ল, খ্ুরপশী 
ব্যবহারের অনুপষ্স্ত। মানচিত্র ও 
গ্লোব দামের তুলনায় নিম্নমানের । 
“ববশ্বটবযষ? নামে একখান বই, যার 
বিষয়বস্তু এক হলেও 'বচ্ছু অংশকে 


প্রথম ভাগ, কৈছু অংশকে দ্বিতীয় 


ভাগ ছাপ মেরে দরখরাহ করা 
হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ প্রাথমিক 
যেখানে খাতাপন্ন রাখাই সম্ভব হয়না, 
জিনিসপত্র করুবরাহ করা হচ্ছে, 
সেগুলি শিক্ষকেরা কোথায় রাখবেন, 
সে সম্পর্কে বস্ৃপিক্ষ আদৌ চিন্তা 
করার প্রয়োজন বোধ করেন ন। 
তৃতীয়তঃ কোন "ব্দ্যালয়ে কোন 
কোন নস ' প্রয়োজন সে সংবাদ 
সংগ্রহ না করার ফলে যে 'বদ্যলয়ে 
ব্র্যাব। বোর্ড কিংবা শ্লোবের প্রয়োজন 
নেই সেখানেও ভা সরবরাহ বরা 
হচ্ছে। অন্যাদকে যারা যথাসময়ে 

হদের বেতন পর্যন্ত পেশছে 
দি পারেন না তারা এ সমস্ত 
সরঞ্জাম স্কুলে স্কুলে পৌছে দিতে 
শক পরিমাণ গাঁফলাত করবেন তা 
দহজেই অনুমেয় ৷ 

ঘদিষ্ট মহলের আঁভযোগ, জেলা 


স্কুল পাঁরদর্শক নিজে তাঁর বিশেষ 
অন গ্রহভাজন প্রকাশক ও দর রাহ- 
কারীর কাছ থেকে প্রায় ছয় লক্ষ 


"টাকার বই ও অন্যান্য সরঞ্জাম ?কনে- 


ছেল! 

গত তারশে নভেম্বর জেলা স্কুল 
বোর্ড উপদেষ্টা কমিটির সভায় 
জেলা স্কুল যোর্ভ বর্ভৃপক্ষের 
স্রেচ্ছাচাঁরতা ৷ও দুর্নীতি সস্পর্কে 
পরবতী সভায় আলোচনার জন্য 
আলেচ্যসচী দেবার দাবী উত্থাপন 
করলে তা সবনম্মশীতক্রমে গৃহিত 
হয়। কিন্তু বিস্ময়ের সপ লক্ষ্য 
করা গেল যে জেলা স্কুল পাঁরদর্শক 
পরবর্তশ সভার আলোচনার আগেই 
ত্ড়ঘাঁড় করে ঝড় দিনের ছুটির 
মধ্যে মান কয়োংদিনের নোটিশে 


শৃর্ীভ বিদ্যালয়কে {জিনিসপত্র নিয়ে 


যাবার জন্য চিঠি দিয্লেছেন। ফলে 
এবখা মনে করার যথেষ্ট: কারণ 
আছে যে দুন 1 মে আঁভযোগ 


উঠেছে; তার যতে বোম 'ঁকনারা- 


বরা না যায়, সেই জনাই গিনি এই 
ব্যবস্থা করেছেন। 
এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 


জেলার শিক্ষক স্মাতগযল সম্মি- 


ধিলত ভাবে গত চাঁবববশে ডিসেম্বর 
জেলা শাসকের বাছে এ”ং জেলা 
স্কুল পরিদর্শকের কাছে ডেপুটেশন 
দিয়ে উপদেষ্টা সমিতির সভায় 


আলোচনা ও পূর্ণ তদদত সাপেক্ষে 
সরবরাহ বন্ধা রাখার দাবী জানায়। 
জেলা শামকা সদর এস ড় ওকে 
খিষয়াট বিবেচনার জন্য পাঠান। 
শতীন শিক্ষকদের কাছে স্বীকার 
করেন যে ক্রয় করা অনেক 'জানসই 
নিম্নমানের এবং ঠিতাঁন সরবরাহ বন্ধ 
রাখরে প্রাভশ্রাত দেন। কিন্তু পরে 
আবার প্রতিগ্রযৃতিভষ্গ করে বিদ্যা 
লয়ের প্রাতানধিদের সরজামগুলে 4 
দেবার চেষ্টা (বারলে শিক্ষক সামিতি- 
রুনির 
বার্থ হয়। 
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শস্ভ্ল্স ওশতেস্পেল্ হুল 


সপপাপাপাস্পাশ 


নয়াদিল্স, দশই জনেয়ারী £ 
াজধানশীর রাজনৈতিক "মহলে হামে- 
[ই শোনা বায়, যে এলাহাবাদ, সেই 
ত্তরপ্রদেশ, সেই ভারত! কথাটির 


চাৎপর্য এবারে বেশ স্পম্টভাবে' 


বাকা গেল উত্তর প্রদেশের আসন্ন 
নর্বাচন উপলক্ষে। শুধু শাসক 
পাঁটারই নয় পরন্তু গোটা দেশের 
প্লেস সরকরগ্ুলির কেন্দ্রীয় তথা 
জ্য' সরকারগযীলর দৃষ্টি এখন 
সই উত্তরপ্রদেশেই নিংষ্ধ: সব কিছুই 
যন. এখন উত্তরপ্রদেশের , জন্য। 
ভাটদাতাদের মনোরঞ্জন চেষ্টায় ও 
ষ্টাবিধানের প্রয়াসে, সবাই এরা 
খন তৎপর । , উত্তরপ্রদেশের এই 
নর্বাচণের ওপরে কংগ্রেস কতটা 


রত দিচ্ছেন তার একটা ছোট' প্রমাপ- 


মলে ভারতের ..প্রধানমন্তর শ্রীমতী 
ইন্দিরা! গান্ধীর লাম্প্রীতক। সফর- 
টী এবং বিভন্ন প্রকল্প বা প্রজে- 
ঠর ভিত্তিস্থাপন অথবা উদ্বোধন 
মনঘ্ঠানতালিকা থেকো। ভোট: সংগ্র- 
হর জন্য শুধু যে উত্তরপ্রদেশের 
নতারাই গোটা প্রদেশ চষে ফেলছেন 
যাই নয়, বিভিন্ন রাজ্য থেকেও 
খিগ্রেস দলভু্ত মুখ্যমন্ত্রী, মন্্ী 


তকমা. শনরবি্ছিক্নভাবে উত্তর-এ০--__ 


[দেশে গিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন উত্তর- 
দেশে বসবাসকারী আপন আপন 
জোর! ভাষাভাষীদের মধ্যে (অবশ্য 
ই সব সফরে যে তাঁরা আপন আপন 
জোর দরকরেো স্দাবধা কাজে 
াগাচ্ছেন না সে কথা নশ্চর' করে 
বি 


তার জ্বর ৃ 

এ: 
নার কাজে অন্য রাজ্যের এই সব. 
নতারা আসাছিলেন এককভাবে । 
বারে দলবদ্ধ ব্যাপাকা প্রচারের কার্ধা 
স তৈরি হয়েছে . বলে জানা গেছে। 
। মাসের সতেরো ভাঁরিখে, আঠা- 
বাটি এমনই নেতৃদল উত্তরপ্রদেশে 
চ্ছেন যুগপৎ প্রচার চালানোর 
ন্য। এ যেন অষ্টবন্ু সম্মেলন। 
শজনোতিকমহালের তাই ধারপা যে 
বাল্য আর এমন সান্দেহাতীত' নয় 
[ভে কংগ্রেস ' জয়লাভ সম্পর্কে 
শত হতে পারেন। ফল্তুত 
মাভাল্তরীপ উপদলায় কোঁদলে সে 
জ্যে কংগ্রেসের অবস্থাটা আরও. 
বশ আঁনাশ্সিত হয়ে পড়েছে বলে 


নে করছেন এই সর মহল অস {, 


ই সব উপদলায় লড়াইয়ের জন্যই 
জর কংগ্রেসসভাপাতি : শ্রীবৈজ- 
থে কুরীল ও মুখামল্তী শ্রীহেমষবতী 
গন বহুগপা যে প্রার্থী বাছাইয়ের 
পারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপ ছাড়া 
কমত হতে পারছেন না সৌঁটও 
খানকার সচেতন রাজনৈতবা, মহ- 
নর চোখ এড়ায় নি। অবশ্য এক- 


ত হওয়াও কঠিন। কারণ এই দুই- 


কগ্ে “পি ৰি মাই নীরা 


জনকে [শিখপ্ডশী [হিসেবে দাঁড় করিয়ে 
কেন্দ্রীয় নেতাদের কেউ কেউ উত্তর- 
প্রদেশে নিজ নিজ শান্ত ঝড়াবার চেষ্টা 
করছেন। নেতৃত্বের স্বাদ পেয়ে এদের 
অন্মেকই আপন আপন 'ভীশ্তটিকে 


জোরদার করবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। ' 


শ্রীকুরীলের পৃজ্পোষকদের মধ্যে 
ঠকল্দুীয় ভ্বরাম্রমন্ত্শ প্রীউমাশকর 
দশীক্ষভের। নাম:টও বেশ স্পম্টভাবেই 
শোনা যাচ্ছে। অন্য দিকে শ্রীবহুগংণার 
পৃম্ঠপোষবার্দের মধ্যে যাঁর নাম'সব 
থেকে বেশ করে শোনা যাচ্ছে 


তিনি হচ্ছেন কংগ্রেসের সাধারণ 


জিৎ যাদব। 

এই রাজ্যের কংগ্রেসের উপদলায় 
লড়াইয়ে নতুন নতুন শাক্ত জোট দানা 
কোঁধে উঠছে কালপ্রবাহে। গত মাসে 
যখন শ্রীবহুগুণাকে। মুখ্যমল্লী (করে 
পাঠানো হল তথন শ্রীয়াদবকে উপ- 


বও বরা হয়েছিল । শকিচ্তু শ্রীযাদব 
শ্রীহহ:গুণার সঞ্জে ভার সহকারী 
হয়ে কাজ করতে রাজ হলেন না। 
শোনা যায় এর. জন্য শ্রীধাদবকে 





ভাবে সমালোচনাও করোছিলেন। 
এখন সেই শ্রীকহত্গুশার সঙ্গেই 
শ্রীধাদঝ হাত মিলিয়েছেন'। 'আর অন্য 


দিকে যে শ্রীকমলাপনত . বগ্যঠী ও 


র্ঘম্চিত। আব তা যে এখনই অনে- 
কট বাস্তব হয়ে উঠেছে ভার শক 
প্রমাণ মেলে প্রার্থী মনোনয়নের 
বাপারে প্রধানমল্গর বাতি নিয়ে 
শ্রীষশপাল কাপুরের ঘন ঘন হরি- 
য়ানা ভবনে যাতায়াত (এখানকার 
হরিয়ানাভবনে বসেই শ্রীরহগূপা ও 
শ্রীকুরাল. শ্রীদশীক্ষিতের প্রত্যক্ষ উপ- 


_স্থিতিতে প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ 


করছেন)। 


রি 
গোদের ওপরে বষফোঁড়ার মত' 





পা্চমবঙ্গে খইশ- মাস জনাধ্য় 
সরকার আঁধাঙ্ঠত থাকার পরও বেন 
মাসের পর মাস কলকাতা ও শহর- 


ভাঁলর নিত্যনোমাত্তক বিদ্যুৎ সংকট, : 


কেন গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পেশছলোনা, 
কেন সাঁওতালি প্রকল্পের নানা 
অস্বাবধা ইত্যাদি সব বিষয়ে তদ- 
ন্তৈর জন্য এক সদস্যবাঁশম্ট কমিশন 
বলানোর ব্যবস্থা করছেন রাজ্যের 
বিদ্যতমন্তী শ্রীএ বি-এ গাঁশ খান 
চৌধুরী । গত সাতই জ্বানয়ারী 
গাংংবাঁদকদের কাছে এ কথা জানাতে 


গিয়ে বিদ্্যুমন্ত্রী' কলকাতার জন্য' 


বিদ্যুতের প্রয়োজনীয় পাঁরমাণ ও 
ঘাটতির একদফা হিসাব নিকাশ 
করেছেন। দোষারোপ করেছেন মূলতঃ 
ডি ভি সির ওপর ও খানিকটা ডঃ 
জয়নাল আবেদনের দপ্তরের অধীন 
দুর্গাপুর প্রোজেক্ট-এর ওপর), 
এতোঁদিনে বিদিযতমল্্র জ্ঞানচচ্ষ, 
উল্মশীলত হয়েছে। এমন কাঁমিশন 
গঠনের পাঁরকজ্পনা বাইশ মাস 
আগে ঘোষণা করলে; কাঁমিশনের 
'দ্রপোর্ট সাপেক্ষে স্থিভাবপ্থা বজায় 
আর কোনো আাঁভযোগ করতো না, 
সবাই 'হাঁরবেল-মোমবাতির যুগকে 


হারাম হ্যয়। আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
সকলেই খ্বশী মনে হাতপাথা চালাতে 
অভ্যস্ত হয়ে যেত! : - 
ধিচারাধাঁন বিষয়ের মতো জাম্ত 
সাপেক্ষ বিষয় নিয়ে আলোচনা 
আসমশচশন ও খানিকটা বিপৃজ্জনক। 
তবুও খাঁটি বাঞ্যালী হিসেবে অক- 
পটে কমিশনের শৃববেচনার জন্য 


জানিয়ে রাখি, দারিদ্যু দূরীকরণের 


আগে শহরাণ্চলেও হািকেন-মোম- 
বাতির যুশ প্রবর্তন করে গ্রাম-শহ- 
রের প্রভেদ দূর করে পণ্চিমব্গকে 
সাম্বাদের দিকে একধাপ এগিয়ে 
নিয়ে গেছে এই চমকপ্রদ বিদুৎ 
ব্যবস্থা ৷, . 

- একথা অনস্ধীকার্ধ যে বরকং 
গাঁণ খান চৌধুরী সাঁহোব ও তার 
স্ঙ্গাপাল্সা আঁফিসার-ইঞ্জনিয়ারকুল 


করেছেন। বছরের পরা বছর ধরে 
স্বাইকে প্রদাঁপের মহড়া দেওয়াচ্ছেন। 
একাদকে সিভিল ডাঁফেলেরা কাজ” 
কমগৃলি অভ্যাস হয়ে গেল অন্যদিকে 
লোক আরামাপ্রয়তা পরিহার করে 
কষ্টসাহফ্‌ হয়ে উঠলো। ঘরে ঘরে - 


বাড়াতে এরা সাহায্য করলেন, অফিসে 


| 


ET 


দি পি আইকে ফিছু আসন ছেড়ে 
দেখার ব্যাপারেও এই উপদলগনাল্র 
মধ্যে গুরুতর মতভেদ রয়েছে। 
- শ্রীকুরীলরা মনে করেন যে -উনিশশো 
উনসত্তর সনের নির্বাচনে এস শি আই 
সোট একশ একুশটি প্রার্থী দাঁড় 
'কারয়ে মাত্র চারটি আসনে জয়লাভ 


' করতে পেরেছিলেন, তাঁদের 'ছয়া- 


শিট প্রার্থীর জামানৎ বাজেয়াপ্ত 
হয়েছিল। তাই পনেরো থেকে কুঁড়িটি 


"আসন সি পি আইকে, ছেড়ে £দলে 


যথেম্ট। অন্যাঁদবে| শ্রীবহগদণারা এই 


যব’ চান। কারণ প্রায় শ খানেক নির্বাচন 
কেন্দ্রে. সি পি আই কংগ্নেসকে 


অন্ততপক্ষে তন থেকে পাঁচ হাজার 
ভোট সংগ্রহ করে দিতে .পারেন_ এই 
ভোটট বিপক্ষে গোলে কংগ্রেসের 
জয়লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে। 
আর এই অংস্থা সি পি আই যেমন 
জানেন. কংগ্রেসের ওপরতলার . মহলও 
তেঅনই জানেন। কংগ্রেসের সঙ্গে 
সমঝোতার প্রশেন উত্তরপ্রদেশের, সি 
শি আই নেতাদের মধ্যেও তীব্র মত- 
পার্থক্য রয়েছে বলেও শোনা যাচ্ছে। 
শ্রীঝাড়খণ্ডে রায় ও শ্রীসরযু পান্ডের 
মত নেতাল্লা নাক কংগ্রেসের শর্তে 
কোন বোঝাপড়া করতে রাজি নন। 


সারদের ফাইলবদ্দশী ঝা যন্রবন্দী হয়ে 
স্বাস্থ্যহণীন হওয়ার বদলে আঁফস 
বারাল্ায়, 'বাস্ভাঘাটে মাঠে ময়দানে 
ক্‌ক্ষছায়ায় মুজ্তবায় সেবনে বাধ্য 
করলেন। বাঙ্গালী জাতির প্রতি বরণ 
কং দাহেব ও তার .বিদযৎগর্ভ দগ্ত- 
রের এই অবদানের কাথা তদন্ত, কাঁম- 
শন নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে রিপোর্টে 
'উল্লেখ কারবেন। 

কাঁমশন আরো নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ 
করবেন যে, বিদন্যৎ উৎপাদনের ক্ষেত 
সাঁওতালাড কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ 
একটা প্রকল্প। পাঁল্ডত নেহরু 
একদা বৃহৎ শিক্পপ্রকল্পগুলিকে 
, আধুনিক ভারতের তীর্থক্ষেত বলে 
' আঁভাহত কিরোছিলেন। সাঁওতালাঁড, 


"বা 


তাঁদের আঁভর্থত কংগ্রেসের শর্তে 
কোন! বোঝাপড়া স্বীকার করে নিলে 
পার্টরা স্বকীয় সত্তা ল:প্ত হবে। 
তাই দরকার হলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধ 
লড়ে নিজেদের প্র:তণ্ঠ: ও অস্তিত্ব, : 
বজায় রাখতে হবে। তাতে যাঁদ চারের 
জায়গায় একটি আসনও দখল কর 
ফায়' তাহলে সোঁটই হাবে পার্ট 
স্বকীয় শান্তর প্রন্তষ্ঠা স্বীকাতি। ডঃ 
জেড আমেদ, শ্রীরমেশ সিংহ প্রমুখ 
অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে শনর্বাচনটী 
গাঁটছড়া বাঁধতে সর্বতোভাব্ই টরতার।' 
্রার্থিত বাটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস 
খুশি মনে যে কয়াটি আসন দিতে" 
রাজি হন সেই কয়টি “নেই এগিয়ে 
চলার তাঁরা পক্ষপাতন। 


শভেরি ছম্ঘ 

" অন্যদের তাঁরা এ কথাও নাকি 
স্মরণ কারিয়ে দিয়েছেন যে কংগ্রেসের 
তরফ থেকে সর্বরকমের সাহায্য না 
পেলে সি £প আইরের পক্ষে চার 
ভাই তাঁরা সে ব্যাপারেও কংগ্রেসের 
সাহাযাপ্রার্থী। এ অবস্ধাঁটও কংপ্রে্‌ 
সের অঁবদিত নয়! তাই সি সি 
আইকে তাঁরা স্পষ্ট করেই নাক 
জানিয়ে দিয়েছেন যে আসন ভাগা- 
ভাঙ্গার পরে নিজস্ব প্রার্থী মনোনয়- 

' (শেষাংশ সপ্তম পড্ঞয়) 





জবে চলছে (বিনামুল্যে সংগৃহীত 
বিয়ার কারণ গহসাবে ব্যবহৃত) তখন 
বেচারা ডি ভি দি! “যতো দোষ নন্দ 
ঘোষের” মতো ক্ষাটি বলে চৌধ্যুরা 
সাহেব কেশ . মনোযোগের সঙ্গে 
বিদ্যুৎপর্ধদের কর্মযজ্ঞে পোরাহত্য 
করছেন, অমনি 'ড ভি সি চালান 
বলে ছঁচ গোছের চাঁধকার করে . 
আরেক দফা পাঁরসংখ্যান ও কাজকর্মের 
আরেক ধৃফরাস্তি দাখল করেছে। 
- আধ্দানক সব তীর্ঘক্ষেত্র, লীলা” 
ক্ষেত্রের গুপমাহায্য্যে আমরা বিদদ্ুৎ 
স্পচ্টবৎ হয়ে আছি। শুধ্য কাঁম- 
কার মনে মনে অভয়মন্ঘ উচ্চারপ 
কাঁর £ “স্ই সত্য যা রাঁচিবে তুমি. 
ঘটে যা তা সব সত্য নয়” 


@ 
সংবাদে প্রব্শ, লুকোনো ধান- 
চাল উদ্ধারের এক .ঝ্যাপক ও কঠোর 
' আঁভষ্মনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন 
পশ্চিমবাংলা সরকার। এবং একাজে 
নামার আগে প্রধানমদ্তখর সম্মাঁত 

নিয়ে নিতে চান। 
মহৎকার্ষে মহান নেত্রীর আঁগ্রম 
সম্মতির প্রয়োজন কেন? অসম্মাড 
আসমর্থনের আশঙ্কা না 
থাকলে.. ..£ না, আর ভাবা 
উচিত নয় গুর ভাবমার্ত মান 
হলে-- তা ব্বা্ধমান সিদ্ধার্থ -সর- 
কারের কথার কোঁশলে হলেও 
আমাদের মনে বড় বাথা লাগে। 
বশলাদিতা 





RAND 


ঘারে 
হত্রিনদের গ্রতি কংগ্রেণীদের নকল দরদ 


| এই কলিকাতা শহরে চীনা 
| মালিকদের একশ চ্লিশটি জুতার 
দোকান আছে। এই সকল জুতার 
দোর্কানে হরিজন, ভাইয়েরা কাজ 
করেন। অমাদের বস্তব্য সেন্ট্রাল 
কলকাতা সম মেকার্স এণ্ড স; 
সেল এমপ্লইজ ইউনিয়নের 
কর্মীরা ঘিগত সৃতেরোই অক্টোবর 
থেকে আন্দোলন শুরু ক্ষরেছেন। 
উনশে অক্টোবর লগ্ধ্যার সময় আমরা 
| খন মিছিল নিয়ে আ হুন ব্রাদাসেরি 
| নিকটা গেছ সেই সময় ভীনা মালি- 
1 কের গদশ্ডারা পদলিশের স্মমনে 
সোডার বোতল প্রভাতি য়ে মাছ- 
লের ওপর আক্রমণ চালয়েছে। দ্রব্য- 
মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমাদের দাবী 


শতকরা দশভাগ বোনাস চীনা মাি-, 


কদের কাছে। আমরা তিন মাস যাবৎ 
সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছ কিন্তু চীনা 
মালিকেরা আমাদের ন্যায্য দাবকে 
অস্বীকার 'কারছে। আমাদের মিি- 
লের ওপর চীনা গুস্ডাদের এই জঘন্য 


আক্রমণের প্রতিবাদে আমরা প্রধান-. 


মল্তী শ্্রীর্থতী ইন্দিরা গান্ধী, জগ- 
পার্টির জ্যোতির্ময় যস্ম মহম্মদ 
ইগমাইল প্রভৃতির কাছে পর পাঠ 
যোছি। আমাদের পত্রের জবাব মহম্মদ 
ইসমাইল ও জ্যোরিময় বসু দিয়ে- 
" ছেন। আমাদের দাবীদাওয়া নিয়ে 
মতেরোই ডিসেম্বর যখন গভর্নর 
হাউস পেপছলাম তখন জশগজশীবন- 
বাবর সেক্রেটারী আমাদের সন্ধ্যা 


সাড়ে সাতটার সময় যেতে বলেন। লাম। - 

অথচ তাঁর কথামত পননরায় যখন নিপা 

উপস্থিত হলাম তখন তান আমাদের বালশ 
১০০০০ 


না, শুধু দ্তোকাবাক্য শোনাচ্ছেন। 


ডীঁড়ষ্যা ও উত্তর প্রদেশে নির্বাচন (টি 
আগাত। তাই. ইন্দির গান্ধী; জগ- 
জীবনবাব্য, এম পি, ও এম এল এরা - 
হরিজন ভাইদের গায়ে হাত বুলো- | 
চ্ছেন নিজেদের স্বার্থীসাদ্ঘর জন্য। ছু 


বার ছবি নেই 


ভারত দাংপ্কাতিক 


আসর জমজমাট।' অবাক হয়ে শিয়ে- 


ছিুম পশ্চিমবঙ্গ মন্ডপে সাজিয়ে | 
রাখা বাংলা . সাহিত্যের দিকপাল | 
সাহিত্যিক এবং কিবদের ছব্র মধ্যে 
'শীকশোর সুকান্তবে। অনুপস্থিত 


দেখে। জানিনা তথাকথিত "সা 


তার স্বর্গ” থেকে সুকান্ত বেন ভা 
তার | 


বিতাঁড়িত। এই " 'বিতাড়ন 
বিদ্রোহী লেখনীর ' আশীর্বাদ কনা 
(তাও আমার জানা নেই। পত্র 


সাহিত্যের গোবর নিকোনো দেশ- ছু 
অস্ত ম্পিকা বাঁড়জ্যে এবং কাজ | 
নজরুল ইসলামের ঠাঁই হয়েছে দেখ- |’ 


প্রেমের?) 


শিবিরবাপী উদ্বান্ত সম্মেলন 


উদ্বাস্ডু আন্দোলনের অন্যতম 
পাঁঠস্থান রাণাঘাটের কুপার্স' ক্যাম্পে 


শত পয়লা জ্রানুয়ারী বিপুল উৎসাহ" 


ও উদ্দীপনার মধ্যে পাশ্চমবঙ্গে 


ধরে 


এখন তা খিলিখিতভাবে স্বীবার করে" || 
ছেন। জবর দখল কলোদীরু জন্য E 
রচিত “মাষ্টার প্ল্যানই” রার প্রমাণি। | 
রাযি ভুরি 
যে, উদ্বা তুরা পাঁশচমবঞ্পো সর্ব 


নিম্ন স্তরে বাস করুছেন। 


চিত 
পর বাস বরে আসে। সে-দেশটা বন্দ 


দের বর্তমান অস্থা বিশ্লেষণ বিরে 


বলেন যে, আন্দোলন ছড়া বাঁচার | 
কোন পথ নেই। তাই তান অহ্যবান | 
জানান যে, আজ উদ্বাস্তুদের পাশ্চম- ্ 
বঙ্গের অন্যান্য গশতাল্লক মানুষের E 


সঙ্গো এক ব্যাপক অএক্যবদ্ধ আন্দো- 
লন গড়ে তুলতে হবে। তান কেন্দ্রীয় 


এবং রাজ্যের কংগ্রেস সরবহরের পন” 


ব্ণসনের ভুল নীতি এবং ব্যর্থতার 


: জন্য তাঁতৰ সমালোচনা করেন। 


সম্মেলনে 1” 
আলোয়, শব্দে আর! রঙের বন্যায় | 


মাকিন মুলুকে দাসশিবির 


(পপর পম বেক্ষক) 


পৃথিবটর সবচেয়ে “সমুদ্ধশালা 


প্রি দেশ” ও “গর্ণজন্মিক রাষ্টু? মাকিনি 
নেই, আপনারা ফিরে যাঁন। আমরা “ছু 
বিরাট হতাশা নিয়ে রাজ দশটার সময় সু 
গভন'‘র হাউস! থেক! ফিরে এলাম। ছু 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও জঙগজশীবন- রা 
বাব; হারিজনদের জন্য কিছুই ঝারছেন চু 


একবার দেখলে ফ্যাসীব্াদী রাষ্ট্রে 
আদল পাওয়া যায়। মাঁকৃনি যুদ্ত- 


রাষ্ট্রের সমস্ত রাষ্ট্ব্যবস্থা এক- 


চেটিয়া পুজিপাঁতি '.ও সামারক 


কর্তাদের হাতে। যখন তখন গ্রেপ্তার . 
| পিটুনি হাল আমলের কর্তৃত্বের 


নমুনা । সমস্ত৷ দেশটায় গড়ে উঠেছে 
ব্যাপক জেলথানা। চোর; চোট, 
বদমাইস, খুনে, রাজনোৌতক বন্দীতে 


ভরে গেছে বন্দী শাবির ও জেল- * ( 
থানা। এবং সেই সব জেলখানার 


স্যতিস্যাতে ঘরে ধুকে ধুকে প্রাণ 


| হারায় অনেকে। শুধু তা নয়, মার্ক 


{শাবির ছাড়া আর কিছু নয়। বন্দী- 


'সাম্সাব্দচবাদশদের নম্না কৌশল 

নয়া উপনিবেশবাদ' | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমে- 


অর্থনৈতিক খণ দিয়ে সং্লণ্ট 


এশিয়া আফ্রিকা, লাতিন আমোঁরকার 
দেশগুলোকে নিজেদের সঙ্গে৷ জুড়ে 
নেবার মতলব 'কারছ। এবং এই সব 
খণ যে মর্ত নির্ভর তা সহজেই 
অন;মেয়। বন্ধুর ছদ্মবেশে এসে সদ্য 
০4022 
মের এই তাজ্জথ কায়দা। 


এই ' সুযোগে সম্রাজ্যবাদা 


, রাম্টীসমৃহা সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে 


বিনিয়োগের সুযোগ পায়। এই 
দ্বনিয়োগ থেকে ঘরে যে লাভ 
উন্নত ধনাবাদী দেশগুলো পাচ্ছে 


তার পাঁরমাণ বিপুল! রাম্ট্রসংঘের ' 
বাণিজ্য উন্নয়ন দণ্টরের হিসেবে জানা - 


দপশি ঢ. শ্বক্রবার ১৮ই জানুয়ারী ১৯৭ 


যায়, বিদেশে বিনিয়োগ থেকে সজ 
রের দশকে বছরে সাড়ে পাঁচ শ 
ডলার লাভ করছে ধনবাদী দেশ 
উনিশো প'্রযাটি সালে বাংসার 


: লাভের পরিমাণ ছিল সাড়ে মি 


কোট টাকা । এই লাভৈর হার প্রচন্ড 
একা তথ্যে জানা' যায়, উন্য়নশখ 
দেশগুলো যারা তৈল উৎপাদন ক 
না সেখান থেকে লাভের পরিমাণ 
শ্বতকরা একশো তিরিশ ভাগ, আঃ 
যে সব দেশ তৈল-উৎপাদন, ছে 
সেখানে অর্থাবানয়োগ করে প্রা? 


, ছশো আঁশ ভাগ লাভ করছে ধনক 
রাষ্ট্র; অর্থাৎ সাত গুণ লাভ। ৬ 
ভাবেই সদ্য স্বাধীন দেশগুলোকে 





লন্ঠন করছে ধন্যবাদ সামাজাবাদ* 
রাস্টী। 
অন্যদিকে ধনবাদী ও সাম্রাজ্য- 


" বাদী রাম্ট্রসমূহ বিভন্ন সদ্য স্বাধীন 


দেশগুলোকে সরকারী ভাবে ও 
ব্ন্তিগত মালিকানায় যে পাঁরমাঞ্চ 
খণ দিচ্ছে তা ক্রমবর্ধমান! উন্নয়ন- 
শীল দেশগুলো ধনবাদশ রাষ্ট্রগ্রলোর 
কাছে এখন সাত হাজার সাত * 
ডলার খাপধারী। প্রতি বছরা এই 
বিদেশ খণ শোধ করতে গিয়ে সদ্য 
স্বাধীন দেশগুলোর অর্থনীতির ওপ 
প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ফলে সংশ্লিি 


| দেশগুলো বৈদোশক খণ শোধ করাই" 


জন্যে স্বদেশে বিজ করভারের 
পাঁরমাণ বাড়াতে বাধ্য হাচ্ছে।' প্রস- 


০-্ক ওম্যান শ্পিল্কন্ষ ও. 


দেশের সংবাদদাতা) 

, ম্শদিবাদ জেলাবু ভগবানগোলা 
সাকেলে থলুউল্গণ প্রার্থীমক বিদ্যা- 
লয়ের কর্মরত প্রধান শিক্ষককে 
সরিয়ে আইড়মারণ প্রার্থামক বিদ্যা 
লয়ের প্রধান' শিক্ষা্ম মোহাঃ সোলাই- 
মান গমঞাকে প্রধান শিক্ষক রূপে 
বদলী বরে আনা হয় ভেয়াত্তরের 
পয়লা জানুয়ারী । এর বিরুদ্ধে 
বালুটিশাপি প্রার্থমক বিদ্যালয়ের 
কর্মরত প্রধানশিক্ষক মোহাঃ মোজা- 
ম্মেল হাক আদালতে মামলা করেন - 
এবং তাকে প্রধান শিক্ষক - হিসেবে 
কাজ করারু জন্য আদালত থেকে 


দিদেশ দেওয়া হয়।, িম্তু আদা- 
লতের নির্দেশ সত্বেও সোলাইমান 
মিঞা মোজাম্মেল হাককে' প্রধান 
শিক্ষক হস্তে স্বীকার করছেন না। 
ওঁ কারণে বিদ্যালয়ের “শিক্ষক হাজরা 
বইয়েও স্যাক্ষর করেন না এবং 
বিদ্যালয়েও যান না। অথচ বিদ্যালয়ে 
বনয়ামিত অন্মপস্থিত থেকেও বেশ 
কয়েকমাস তিনি বেতন পেয়েছেন 
বলে অভিযোগ যতদূর জানা গেছে 
ডি আই তার “বিরদ্ধে ব্যবস্থা নেন 
‘ন। শোনা যাচ্ছে, মোহাঃ সোলাইশ 
মান রক কংগ্রেসের সম্পাদক। এবং 
সেই কারণে রা সাভখুন সাপ। 


রি ns SRE 
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ভাগ্য পরীক্ষায় কথ্য ঢুবছে 


সারা দেশের নজর আজ উত্তর 
প্রদেশ এবং ডীঁড়য্যার, নির্বাচনের 


ওপরূ। অনেকোরই ধারণা, এই নির্বা- 


চন কংগ্রেস দলের মধ্যে উসঙ্গত্রর 
সালের চেয়েও বড় রকমের ভাঙন 
ধরাঝে। এ বছরই বর্তমান রাস্ট্রপাঁতির 
মেয়াদ ফঃরোবে এবং নতুন রাস্ট্রপৃত 
নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি '*নর্থা- 
চনে উত্তর! প্রদেশের শীবধানসভা 
নির্বাচনের ফলাফল শুধু সংখ্যার 
দিক দিয়ে নয়, অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত 
রাজো দল ও আনুশপ্রত্তর বদলে 
প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করবে। 
উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যায় 
বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাবে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এখনও 
চদশে কতটা রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ 
করতে পারছেন। ফাঁদ এটা স্পষ্ট হয়ে 
যায় যে. শ্রীমতী গান্ধীর ভাবম্র্ত 
আর ভোটারদের তেমন প্রভাবিত 


দলের মধ্যে আলোড়ন অবশ্যম্ভাবী । 
উনসত্তর সালে কংগ্রেস যেমন ঝাকি 
আনুগত্যের ভাজতে ভাগ হয়োছিল 
এবং পুরনো নেতাদেক হটিয়ে নয 
কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা দখল 
করোছিলেন, মোরার্জী দেশাই, নিজ- 


* শৃলজ্গাস্পারা হঠে গিয়েছিলেন, চয়চত্তর 
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সালের শেষার্ধে এর চেয়েও অভাব 

নায় ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা 

দিডে পারে। 
উত্তর প্রদেশ 


বুঝেছেন। 'তীর্ন এ বছর তার সাংবা- 
দিক সম্মেলনে ঁনজে থেকেই মন্তব্য 
করেছেন, উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের 
ফলাফল কেন্দ্রীয় লরাকারের কোন 
পাঁরিবর্তন ঘটাতে পারে বলে 'ঁতান 
মনে করেন না, কারণ সংসদের উভয় 
কাফ্ষেই তার ববরাট সংখ্যাধক্য আছে। 
ভাগ্যরাব অস্তগামণ 

- দস্তু উত্তর প্রদেশ ও ডীঁড়ষ্যায় 
নির্বাচনে পরাজিত হলেও সংসদে 
তার এই বিরাট সংখ্যাধক্য থাকবে 
সে ভরসা কোথায়? কংগ্রেস দল 
প্রধানত ভাগ্যান্বেষীদের দিয়ে গঠিত, 
আদর্শ ও নশীতর বালাই তাদেয় 
বিশেষ নেই) চয়ান্তর সালে এই 
কংগ্রেসীরা হঠাৎ আদর্শবাদী হয়ে 
উঠবেন এমন ভরসা কোথায়? যখনই 
দেখা যাবে ইন্দিরা . গান্ধীর প্রভাব 
ক্ষণ, দেশকাসীর মনে ভার প্রীত 
মর্ধাদাবোধ নেই, --এবং নির্বাচনে এ- 
রকমই প্রমাণিত হবে বলে রাজনৈতিক 


শান্তি নেই। 


, (দপৰ্পের পর্মবেক্ষচ্) 


মহলের ধারণা--তাহলে দলবদলের 
স্রোত নব কংগ্রেসের খোঁয়াড় খালি 
করে দেবে এমন অনুমান, করা নিতান্ত 
অকারণ হবে বলে মনে হয় না। 
বিশেষ করে গত ছয়টি লোকসভা 
নির্বচিনের একটাও কংগ্রেস জিততে 
পারে নি দেখে অনেবেরই মনে এমন 
ধারণা হয়েছে যে কংগ্রেসের ভাগ্যরাব 
এখন অস্তাচলশামী॥। এমন কি সদ্য 
অন্াক্ঠত মধ্য বোম্বাই লেঃকসভা 
নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস তার নিজের 
আসনাটিও হারাল, শব সেনার ব্যাপঝ 
সমর্থন সত্বেও । 

গুজরাটে দ্রবঝামূপ্য বৃদ্ধি এবং 
খাদ্যাভাবেয় প্রতিবাদে সারা : রাজ্যে 
তুমুল গণ-অল্দোলন শুর হয়েছে। 
পুলিশের গলতে দশজন মারা 


“গেছেন, শতাধিঝ। আহাত হয়েছেন। 


খাদ্যের বদলে গুলি এটাই চিরকোলে 
কংগ্রেসী রেওয়াজ। এখন পর্ীলশে 
আর ফুলোচ্ছে না, তাই মিলিটারি 
নামানো হয়েছে । দেখামাত “হাঙ্গামা- 


রাজধানী দপণ 


(পশ্চম পৃষ্ঠার পর) 
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যার স্বীকার করা হবে না। a 


প্রার্থীকে যেমন কংগ্রেস সমর্থন কর- 


বেন সি পি আইকেও তেমনই” সমর্থন 


তাঁর বির্দ্ধতা করা চলবে না। শোনা 
যায় সি পি আই কংগ্রেসের এ সব 
শতহি মেনে নিয়েছেন। স্মরণায় এই 
যে হাতপূর্কে সি পি আই মহল 
থেকে বলা হয়েছিল যে কোন তেস্ে 
কংগ্রেস প্রীতাক্রয়াশীল প্রার্থী দাঁড় 


করালে ইস পি আই ভার বিরুদ্ধে 


' প্রার্থী দাঁড় করাবেন অথবা অনা 


প্রগতিশীল" প্রার্থীকে, সমর্থন কর- 
বেন। দংগ্রেস ভালো করেই অদনেন 
যে তাঁদের সক্রিয় ' সমর্থন ছাড়া 
আজ আর দি পি আইয়ের দাঁড়াবার 
ই | তাঁই তাঁরা এখন যথেষ্ট 
চাপ দিচ্ছেন সি পি আইয়ের 
ওপরে। কংগ্রেস দ্ম্ভবত সি প- 
আইকে কুঁড়ি পশীচশাটি আসন ছেড়ে 


কোঁদল বাড়বে বই বসযে না। কারণ 
উত্তরপ্রদেশের মোট 5রশ পাচিশটি 
আসনের জন্য এবারের! নির্বনচলে 
কংগ্রেস টিকোট পাষার় জন্য দশ 


হাজার মত টিকেট প্রার্থী এখানে 


করের” খল করার বিদেশ দেওয়া a 


হয়েছে। 


কংগ্রেস লেজুড়ের দশা 

রাজ্যে রাজ্যে যখন কগ্রেস্ী 
শাসন টালমাটাল, দামাল সামাল রব 
উঠেছে চারাদকে তখন কংগ্রেস 
লেজড় অচ্যাত মেন্নের দশাও কাহিল, 


হয়ে উঠবে এটা তেমন আশ্চর্যের ' 


কাথা নয়। কেরলে বেকার . সমস্যা 
চিরকালই তীব্র। অচ্যত মেনমের 
শাসুনে নতুন করে৷ এক লক্ষ পাঁচশ 
হাজার দাঁড় কারখানা শ্রণমক বেকার 
হয়েছেন কাজু বাদামের ব্যরথানা- 
গুলিও কন্ধ হবার মুখে। কয়েক লক্ষ 
কৃষি শ্রামক ন্যাধ্য মজুরী ও কাজের 
দাবশুতে বিরাট গণ-আন্দোলনে *লপ্ত। 

এই আল্দোলন ও ক্ষোভের 
সুখে কগ্রেস-দক্ষিণপল্থী, কাঁমিউীনস্ট- 
ম্ুশ্লম লীগ জোটের স্ীবধাবাদী 
শাক দলগুলি ম্ীসকলে পড়েছে। _ 


দাতা রজত 
বঙ্গের কায়দায় গুন্ডা ও পুলিশের 
যৌথ সন্বাস নেমে এসেছে কেরলেও। 
কিন্তু পশ্চিুবর্জোর নজীর! কেরলের 
মান্্ষযকে সতর্ক হনুতও 'শিখিয়েছে। 
তাই সল্পাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
আন্দোলনও দানা বেধে উঠছে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে কেরল কংগ্রেস 
(ইন্দিরা কংগ্রেস নয়) দলে পক্ষ 
থেকে একটা অর্থনৈোতিক। কর্মসূচশ 
ঘোষণা করেছেন যা সি পি এম 


সমূর্থক। এর ফলে বর্তমান কংগ্রেস- 
লশগ-দক্ষিণপল্থী ফামউীনস্ট জোটের 
পঁককুদ্ধে এক শক্তিশালী যামপল্থী 
ব্বিজ্প জোটের আধির্ভাব সুনি- 
শ্চিত হল। 
নর 
পর্যন্ত রেশনে চাল, গম, চিনিয় 
বরাদ্দ বেশ তাড়ানোর ঘোষণা করে 





মাং করতে চেয়েছিলেন। গৃকল্তু 
কিছর্যতঃ উত্তর প্রদেশবাসীর কপালে 
প্রাতশ্দাত ছাড়া আর ীবছুই মেলে 
নি। ডিসেদ্বর মাসে শহরে ইউনিট . 


' পছ মাসে পাঁচশ গ্রাম চান দেওয়া 


হয়োছিল, জানুয়ারীতে তাও নেই। 
খালা বাজারে চনি উৎপাদনকারী 
উত্তর প্রদেশেই চিনি শীকলো প্রীত 
পাঁচ টাকায় উঠেছে। কয়লা দুষ্প্রাপ্য, 
চালের দাম দু টাকা পগ্টাশ থেকে 
অন টাকা পণ্ঠাশ, কেরোসিন পাওয়া 
দূ, পেলেও প্রাত লিটার দাম এক 
টাকা পণ্মতিশ পয়সা। দাম বাড়ার 
যেন শামা নেই। 

উত্তর প্রদেশের মানুষের 
জমধেরও সীমা নেই। চাব্বশে ফেব্রুর- 
রারী সারা রাজ্যের মানুষ এই নিরব 
চনে এই ক্রোধের প্রকাশ ঘটাতে দড়- 


শাসফ-জোটের মধ্যে মনকষাকাঁষও কংগ্রেস মুখ্মন্্ী বহুগুণা কিস্তি প্রতৈজ্ঞ। 





বে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করবেন 
ভার ন্যুনতম পরিমাণ নাক চার 
চাটি টাকার ওপরেই থাফাবে। 


টাকারই দরকার হবে বলে এই সব 
মহল বলছেন। আর এই সব টাকাই 
নাকি, আসাবে মুখ্যত উত্তরপ্রদেশের 
চিনিকল মালাকদের কাছ থেকে। 
চিনির উৎপাদন এবারে অনেক বোঁশ 
হওয়া, সত্বেও লেজার বাঁহভুর্ভ চিনির 
দর ও 'অনুপাতহার. যথেষ্ট পারিমাণে 
বাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে। আর তারই 
ফলে চানবল মালবরা বাইশ কোটি 
টাকা ঝাড়াত, মুনাফা লুটবেন। এই 
বাড়তি মমফার থেকে৷ দশ কোট 
টাকা নাকি যাবে কংগ্রেসের নির্বা- 
চল তৃহণুবলে। অর্থাৎ ছা, দান- 


প্রীতদানের ব্যাপার আর কি। . এই 


টাকার খেল . ছাড়াও নখগ্রেসের 
যোলায়, আরও খেল রয়েছে হলে 
শোনা বাচ্ছে। পশ্চিমবাংলার। উঠন- 
গপ কে বসু মিলে যে খেল দোখয়ে- 
ছিলেন: এবরের উত্তর প্রদেশের নির্বা 
চনেও তাঁরা যে সেই. খেল আরও 


দমদমে 


এখন তিন চারটি দুলে বিভনক। 
াম্প্রচিতক সংবাদ হল, প্রাসস্তষ্ট- 
কারা স্মব্রতপুজ্ট কংগ্রেস মস্তান 
নানু বোসের 'দল শতপষ্ট গোরা 
রায়ের দলের সঙ্গে দুবেলাই লড়াই 
চালিয়ে যাচ্ছে দমদমের বিস্তৃত 
অণ্যলে। 

গত সপ্তাহে নানুর দলেয় এবটি 
ছেলে খুন হল দমদমের গোকাবাজার 
(কুমারপাড়া) অগ্চলে গোরাদের 
হাতে । নানূর ছেলেরা বোমা পাইপ- 


গান ছু:র রিভলবার নিয়ে সঙ্গে 


সঙ্গে নাগেরশজার,  কার্জীপাড়া, 
রাজারহাটের অজ্িনপুরে শুরু 
করেছে তাসের রাজত্ব। মুখে গোরা 
ঝায়ের দলবে। ভয় দেখালেও আসল 


.  (দ্পপণের সংখাদদাতা) 
ভারতায় শিশু চলাচ্চর পর্ষদের 
বাঁ্ষক শিশু চলচ্চিত্রোৎসহের 
উদ্বোধন হল কলকাতার মেট্রো 
গসনেমায় গত তেরোই জান্য্লারী। 
এবারে উৎসবে পাঘবীর একশো 
পাঁচটি দেশ থেকো ছবি পাওয়া গেছে 
প্রদর্শনের জন্য। দীর্ঘ অটাত্তর দিন 


ধরে চলবে এই উৎসব। গ্রামে গঞ্জে 


শহরতলীতে এবং দেশের অন্ত 
অগ্ঞলের তনশ বাধাঁটরটি বিভন্ন 
কেন্দ্রে শিশুদের এই ছাবি প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে! তার মধ্যে 


সন্ত্রাস 


দেপশের সংবাদদাতা) 


রাগ গিয়ে পড়েছে ঘরে ফেরা বদ 
{কিছু সি দি এম কর্মী ও সমর্থকদের 
ওপয়। এখন উভয় তরফেই, মসতান- 
ঘদর মুখে অশ্লীল-অশ্রাব্য গালাগালি 
আর শাসানির তুবাড় ছুটছে। রাস্তায় 
মোড়ে চলছে সশস্ম জটলা । কছু- 
দন আগে জনৈক ভদ্রলোকের 
একাট ঘাঁড় ও সাইকেল ছিনতাই 
হয়ে গেল অর্জনপররের সংলগ্ন 
অগচলে। পাছে বিপদে পড়ে, এই 
ভয়ে মেয়েরা বাড়ীর বাইরে বেরোতে 
পাবে না। স্কুল কলেজে যাওয়া ঝদ্য।, 
মাঝে মাঝে পুলিশ ভ্রমণে আসে, 
মাস্ভানদের সঞ্গে হুল্লোড় করে চলে 
যায়)" 

নত বারোই' জানুয়ারী গোরা- 
নানুর দলের বলপূর্বক “দোবান- 
নিরাপত্তা চাঁদা” আদায়ের প্রতিবাদে 
অর্জনপুরের দোকানদাররা চাঁববশ ' 
দলা হজ গালন বরে! 


শিশু চলল তোম বের উদ্বোধন 


| দবদযযৎবিহিপন গ্রামের সংখ্যা আশি। 


অনুমান, লক্ষ, লক্ষ শিশুদের এই 
প্রদর্শনীগ্ালর দর্শক হিসাবে পাওয়া 
ঘাকে। 

রেকর্ড সংখ্যক ছাঁকর সংগ্রহ 
কেন্দ তথা শিশু চলচ্চিত্রের জন্য 
উন্নতমানের: গবেষণাগার এই পর্ষদ 
আগামী বাইতশ থেকে তাঁরশে' মার্চ 
চুয়াত্তর সালের জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব 
শিশু চলবচিত 'প্রাতিযোগিতার আয়ো- 
জন করেছেন। এই প্রাতযোগিতার 
[বচারাকমশ্ডলী গঠিত হাবে পাঁচশ্দে 


শুকে নিয়ে। 


A 


'& আও 


কারা কাহিনী ১) 
ন্ধাদের মাহার-বাগন্থানের চেহারা ভয়াবহ 


" এদেশের কারাগারগ্রদো সম্ 


সমাজের কলশ্ক'। এখানে বজ্দখদের, 


কারারএ্খ তাদের মানব বলে গণ্য, 
করা হয় না। ' তাদের' ওপর চলে 
* নির্বিচারে ধোলাই পেটাই আর. অবধ্য' 
নির্যাতন। আধপেটা খেয়ে অস্বাস্থ্য- 


কর 'ওয়ার্ডারদের করুণার ওপর ' 


বন্দীদের জীবন কাটাতে হয়। কারা- 


লোকে প্রৈরণ। 
পান্রিকায় এই সম্পর্কে একটি রিপোটা 
প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় পঁচিশ জন ' 
বন্দশদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে , এই 
শর্পোর্ট প্রস্তুত কৰ্ম হয়েছে, যাঁরা 
সাম্প্রতক কালে প্রোসিডেন্সপ জেলে 
আটক ছিলেন। মনে রাখা দরকার 
প্রেসিডেন্সী জেলকে ভারতের অন্য 
তম শ্রেষ্ঠ জেলখানা বলা হয়। 


" ,.. প্রেসিডেন্সী জেলের লোহার 


গরাদ পেরিয়ে অফিস ঘর আঁতরুম 


স্বচ্ছ জলের পুকুর ও সবুজ ঘাস 


নজরে পড়বে। কিচ্তু আরও একটু 
এগিয়ে আর একি ফটক পেরোলেই 
সামনে পড়বে চৌঁকা, অর্থাৎ রাম্বা- 
ঘর। প্রতিদিন প্রায় দু হাজার 
লোকের খাদ্য এখানেই রগ্ধন কপ্পা 
হয়। সকাল দশটা এগারোটায়- 
অবশ্য প্রত্যহ, 'নয়_জেলখানার বড় 


সাহেব সংপারিন্টেশ্ডেন্ট, .ডেপনট 


সাপাঁরিল্েশ্ডেন্ট ও জেলার নাকে 
রুমাল গণজ্ছে তাঁড়বড়ি এই নোংরা 
পৃর্গদ্ষময় স্রন্মাঘরে একবার পদধ্টল 


 দেন। যেখানে বন্দীদের ভোজ্য খম্ধন 


চলছে তাঁর ধারে কাছে না গিয়েই 
খাদ্য সম্পর্কে ঢালাও প্রশংসাবাক্য 
উচ্চারণ করেন। প্রাক্তন সুপার বব. 
জে দাশকে প্রায়ই এই ধরণের কথা 
বলতে 'শোনা বেত, কোলে - . (ডৈল- 
হখন) এত তেল দিচ্ছ কেন? এতে 
ওদের অসুখ করবে। কুকুরের পেটে 
তি হন ছয় 


. চেকার উল্টে দিকে দা 


জলের কল। প্রত্যহ সকালে ' দেখা 


যাবে তার সামনে; একটি বৃহৎ জনতা । . 


বঙ্গ থেকে পানের 19 স্নানের জল 
বার করার জন্য কসরত করছে। 
£বশেষ করে গ্রীষ্মকালে চার ' মগের 


, বেশ জল পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। 


কিন্তু হঠাৎ দেখা যাবে বন্দীর পোষাক 
পারাহত 'দ্-তনজন বয়েদীকে 
একটা ধবরটি ড্রাম নিয়ে এসে জল 
ভরুতে। আভযেত্রা করে কোন লাভ 
নেই। কারণ এই জল এনয়ে বাওয়া 
হবে পশচশ ডিগ্রি কয়েদীদের জন্য, 
যাদের বলা হয় চামচা। এই অতি 
হ্দমায়েসদের দিয়ে কর্তৃপক্ষ কয়েদ- 
খানার কান্ত চালান! . 


কয়েদী জনতা ভাঁড় করে অন্য কল- 
টিতে। তাদের ভাগ্য যদ থারূপ হয় 
অহলে এই কলাটঁতেও (এক বিরাট 
বালতি পাতা হবে “জমাদ্যর সাহেব” 


বায়। তাছাড়া জেলের এবারো 
নর্দমা, ঝোপঝাড় এবং  বম্ধজলা 
যে অসংখ্য মশা-মাছের ' জন্ম দেয়, 
তারা অহরার করেদাদের অতিষ্ঠ করে 


িপাইদের - জল নেবার জন্য। এ তেলে। 


ক্ষেত্রেও অভিযোগ করে,. কোন ফল ' 
হবে না। সকলকে অসহায় -ভাবে 
দাঁড়িয়ে থাকতে হরে, - যতক্ষণ না 
ড্রাম ও কালত ভরা হয়। ' কয়েক 
মিনিটের ' মধ্যে আসবে মিল্ক 


নিয়ে। সকলেই জানে এই জল কি 


টি জন্য_ দুধে (ঢালা হবে। তবু কিরে- 
: দারা কৃতজ্ঞ যে দুধে নর্দমার জল 


না মিশিয়ে পাঁরি্কার, টাটকা জল 


একটা তাত্তমা নেই৷ | 
চোঁকো থেকে পশ্চমদিকে 


ঘুরে খাঁনকটা যাবার পরই দণ্ডাজ্ঞা-. 
প্রান্ত কয়েদ' “বচারাথীন” ও “পবনা 


বিচারে” আটক বন্দীদের বাসস্থান ' 


প্রত্েকাঁট ঘরে পঞ্চাশ থেকে একশো 
জন বন্দীকে রাখা হয়। কোন কোন 
সময়ে তারও বেশী। উনশশো একা- 
স্তর সালে ফাকা একটিতে আড়াই- 

শোরও বেশী লোক রাখা হয়েছিল 
পাঠক সময়ে 


একজন সদ্য আগত বন্দী তার 
নিদি্ল্টে ওয়ার্ডে গেলেই, “মেট” 
অর্থাৎ ওয়ার্ড কর্তার (একজন 
কয়েদী) ফাছ থেকে কয়েকটি কম্বল, 


" 'ৃডপার্টমেন্ট থেকে বিরাট খালি পাত তৈরী একটি বাট পায়। অবশ্য 


.“্দড়ি হাজতে” অন্য ব্যাপার। সেখানে 
“ম্যানেজ” যয! দহ 
পাওয়া বায় না। 

সকাল ছটায়, ওয়ার্ডের দরজা 
দু ঘন্টার জন্য খুলে দেওয়া হয় 


: করেদীদের - দাঁত মাজা, স্নান ও 


অন্যান্য প্রাতকৃত্য  সারতে। 
প্রত্যেক ওয়ার্ডের সামনে চাতালের 
মত খানিকটা জায়গা । এর একদিকে 
দু ফট চওড়া পায়খানা । পার্টিশানের 


. দেওয়াল আড়াই ফুট উচ্চ পায়” ' 


| দর্পণ ৪. শনুকবার ১১২ জানয়ারী ১৯৭৪ 
খানা. চব্বিশ ঘন্টায় একবার পাঁর- 


কর করা, হয়। ফলে সেগুলো প্রায় 
সব সময়ে ময়লা ভার্ত। এবং প্রচন্ড 


দূর্গন্ধ ও মাছির ঠেলায় সেখানে . 


যাওয়া প্রা অসম্ভব .ব্যাপার। 
সিচ্টান“গডুলো বেশীর ভাগ অকেজো 


এবং. কলে অনেক সময়ই 'জল বেরোয় : 


না। আর জল এলেও সুতোর মত 
এবং সেখানেই একশো থেকে দুশে। 
বন্দী তাদের প্রয়োজনণয় জল বার 


করার জন্য' কসর শুরু করে দেয়। ' 


কেউ কেউ চোঁকা থেকে.জল নেও- 
ফ্ার জন্য ছোটে, কারণ [সেখানে 
জলের প্রবাহ একট; বেশী। এর 


ওপর আছে 'সপাই অর্থাৎ ওয়ার্ডার- 


দের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার তাগদ। 
এই তাগিদে তারা বন্দীদের ওপর 
এলোপাথারি লাঠি চালিয়ে দেয়। 
কখনও কখনও 'সিপাইরা . বন্দদদের 
চৌকারু দিকে যেতে নিষেধ করে 
দেয়। 


i ফলে কলের সামনে প্রচণ্ড ভাঁড় 


হয় এবং স্নানের জল ত দুরের 
কথা, পানীয় জল পাওয়াও দুদ্কর 
হায়ে ওঠে। যদি সিপাইদের চা কফ 
প্রভৃতি উৎবোচ দিয়ে খাঁশ রাখা 
যায় তাহলেই বঙ্দীরা পুনরায় 
চোকার কলে যাবার অনুমতি পেতে 


পারে'। নারদ পায়খানা মগ্নলা, 
ভার্ত বলে বন্দীরা যাঁদ অন্য ওয়া- 
ডের পায়খানায় যেতে চায় তাহলেও 
সকাল আটটায় ওয়ার্ডে চাবি মেরে 


তল্লার় আলো বা বাতাস খুবই কম। 


. এর ওপর প্রায় সব জানলার সামনেই 


ব্যাফল ওয়াল তোলা। ফলে. ঘর- 
গুলো সব সময়ই অন্ধকার ও স্যাঁত- 
সেতে। . ওপরের ঘরগুলোও পুরো 


‘ বর্ষাকালটা ভিজে থাকে আর নীচের 


তলায় বিছানা হিসেবে ব্যবহৃত কম্বল 
স্যঁতসেতে হয়ে যায়। রাত্রে আলোর 
ব্যবস্থা আরও খারাপ ৷ ঝড় বড় ঘর 
গুলোর এক৷ একটটতে চাল্লশ ওয়াটের 
বাব, যায় মধ্যে কয়েকটি প্রায়ই জুলে 
না, কখনও কখনও সবগুলোই নভে 
যায়। ফলে বই পড়া ত দূরের কথা 
ঘরের, মধ্যে 'কছুই পরিষ্কার দেখা 


- যায় না। 





এই সব যুবকরা টাকার বদলে সাংবা- 
দিকের চাকুরী পায়ান, পািকাও 
প্রকাশিত হয়নি, ভুয়া পাঁত্রকা সম্পা- 


করুণ কাহিনী 'শোনা গেছে। কল- 


কার দৈনিকা 'আনদ্দবা্জার পাঁর- 


কায় একাট ধৃবজ্ঞাপন “দিয়ে জনৈক 
হাফেজ আমীর আল, একাঁটি দৈনিক 
পাঁরিকা প্রকাশ করার কথা ও কর্ম 
খালির বিষয় প্রচার করোছিজেন। *. 

“ভারতীয় আওয়ামী লীগ সংগ- 
ঠক হাফেজ আমীর আলণ ছাব্শ 


নম্বর চৌরজ্গা রোডে জনৈক! মহম্মদ 


আলর্র বাড়শতে এ পত্রিকার অফিস 


.খ্নুলোছিলেন। এখন 'র্তান মহম্মদ 


আলশর বাড়ী বে-আইনণ দখল করে- 
চন হেস্টিংসের থানার কিছু আঁফ- 
সারের মদত পেয়ে” “সিদ্ধার্থ 


হানিফ ও অন্যান্যদের . সহযোগিতার 
হাফেজ, আমীর আল! ' বাড়ীওয়ালা 
প্রান্তন নব কংগ্রেসী পাণ্ডা মহম্মদ 
আলণকে রাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে 
বাড়ী অধিকার করেছেন। 
আমর আলাঁকে দিয়ে আনন্দবাজার 
পাকা . মুসলমানদের , সম্পর্ক 
অযোগ্য প্রবন্ধ লেখাতো ও অপ- 
st ইন্ধন .. যোগ্যতা । মহম্মদ 
প্মসলীম মজলিস? নাগ্নক 
Se SLA EY 


কের টাকা নিয়ে চম্পট দেওয়ার... ছ্ায়ের বিশেষ আস্থাভাজন মহম্মদ দের সঙ্গে ঝগড়া করার পর) 
ধর শা লে বার মম 


পষন্তি জায়গা হয় না। তার ওপর 


আছে প্দাঁড়ি হাজত” বা “দাঁড়ি” নামে : 


দঁব্রাট একটি হলঘর। একাত্তর সালে 


বন্দীদের রাত্রের মত লক-আপে 
পুরে দেওয়া হয়! শীতকালে আরও 
আগে। তখন থেকে ভোর দুটো 
পর্যন্ত জানলার ধারে একাঁট ড্রেনে 
তাদের সকলকে; প্রস্রাব করতে হয়। 
প্রত্যেক ঘরের এক৷ কোণে একট টব 
থাকে পায়খানার জন্য এবং বন্দী- , 
দের পায়খানা করতে হয় প্রায় সক" 


শের চোখের সামনে। প্রচন্ড দূগ'শ্ধের কর্মের নীরব সাক্ষণ 


দর্পণের পর পর কয়েক সপ্তাহ 
দাক্ষণ শাঁকরাইল অণ্যল প্রধান জনাব 
জানে আলমের অপূকশীর্ভর কহন 
ছাপা হওয়ায় তার প্রীতক্রিয়া দেখা 
দদয়েছে। কংগ্রেস জানে আলম নির- 
পরাধ গ্রামবাসীর ওপর! 'নার্বচারে 
অত্যাচার . চালাচ্ছে দর্পশে" সংবাদ 
পাঠানোর আঁভিযোগ করে। একাঁট 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জানে, 
আলম সাহেব অশান্তি জিইয়ে রাখ- 
দছলেন। এদিকে প্রদেশ - কংগ্রেস 
সম্পাদক তথা" ও অঞ্চলের _ বাসিন্দা 
হত্যানন্দ,দে এই সুষোগে তার 
.ফিজ্ড তৈরণী করতে, লেগেছে উঠে 
“পড়ে তিনিও জানে আলমের অপ- 
হয়ে সপ 


মধ্যে রািবাস সামান্য ধ্যাপার। এম নিধনে লেগেছেনা। তাঁর বন্তবা 


ফলে সমস্ত কারণ মলা জলে ঘর ভর্তি হয়ে “সার লটকে দেবো সি পি এস- 


দেপ্পণের সংস্যদদাতা) | 
দের’। পরের দিন সাতজন নিরপরাধ 


এসেছে। জানে আলম এ অণ্যলে 
নিরপরাধ গ্রামবাসী ও 
বুবকদেক্ নানাভাবে . অপদস্থ ও 


বিপদে ফেলার চেম্টা করে সফল না ” 
দুইল্যা 


মানাকাপুর, শাঁকরাইল থেকে দশজন 
শস্য বংগ্রেসী গস্ডা নিয়ে এসে 
হঠাৎ দক্ষণ শীঁকরাইলের ' গ্রামের 


এবং দহজনকে বেপরোয়াভাবে জখম - 


করে। ভমোজিৎ শেখ নামে এক সি 
শি এম কর্মীর অবস্থা : গুরুতর, 
দুচ্কৃতকারাীরা প্রচন্ড প্রহার করেছে 
তাকে! | 


বাইরের গৃণ্ডাদের এই অত্যাচারে কঃ 


বামপন্থী, 


~~ 
দর্পণ ॥ শংকর: ১৮ই জান্টুয়ারা 


এই পরিবার সারাদেশের পাট ও 
চা শিঙ্গপের বৃহৎ কায়েম স্ষার্থ- 
'াদীদের মধ্যে ' সবচেয়ে বেশ 
প্রভীবস্কপনন'। এই পারিঝারের রান 
গোয়েজ্কার বিরুদ্ধে অভিযোগ ‘ছল 
ধৌঁ সে বিগত লোকসভা নির্বাচনের 
জন্য মোট' পণ্চান্তর লক্ষ টাকা খর 
করেছে হীন্দরা ' সরকারের প্রাতণ্ঠার 
জন্য। 


পরখতশী পর্যায়ে কংগ্রেসী মহ- 
লই স্বীকার করেছে যে পশ্চিমবঙ্গে 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কোন্দল 
আসলে প্রগাতি-প্রতিক্রিয়ার লড়াই 
নয়। কংগ্রেসের দুই প্রভাল্শালপ 
প্রতিপক্ষ দুই ‘বিবদমান কায়েমণ 
স্বার্থ গোষ্ঠাঁর অর্থপজ্ট। একদিকে 
গোয়েওকা পাঁরবার সমর্থন জানাচ্ছে 
প্রিয়-সুব্রত-সৌক্গত গোষ্ঠীকে! এবং 
অন্যাদকো বিড়লা গোষ্ঠীর সমর্থন 
বিজয় সিং নাহার-তরুণ ঘোষ-লক্ষযনী- 
ফার্ণত বসুর দিকে। ' 

পাট শিল্পে মালিকদের সংস্থার 
নাম ইণ্ডিয়ান জুট িলস্‌ এযাসো- 
সিয়েশন। এই সংস্থার চেয়ারম্যান 
জে পি গোয়েতকা, রাম: গোয়েগকার 
মেজজাই। আর এক ভাই, সর্বকনিষ্ঠ, 
চা শিল্পে একজন মাতব্হর। 

কোটি কোটি টাকা লুট হয়ে 
চলেছে পাট ও চা [শজ্পে। এই দুই 
শিল্প 'যে মূলধন সৃষ্টি হয়েছে 
তার বেশীর ভাগই অন্যরাজ্যে নানা 
শিল্প গঠনে ব্যবহার বু হায়েছে। 
শপ মালিকরা একের পর এক 
পশ্চিম ভারতে শিয়ে কাপড়ের ' কল 
বসাচ্ছে। | 
রাজ্যসভায় সম্প্রীতি এক৷ আলো- 
চনায় সি পি এম নেঅ নীরেন ঘোষ 
বলেছেন শুধু কাঁচা পাটের দামে 
জুয়াচুর করে শিজ্প মালিকরা গত 
বিশ বছরে প্রায় চারা হাজার কোর্ট 
টাকার মুনাফা -করেছে। আর £শল্পে 
এবং রপ্তানীতে আরও [কয়েক হাজার 
বোটি টাকা। কৃষক শ্রামক ক্রমশঃ 
দৈন্যের শেষ দশায় পেশছোচ্ছে, আর 
অন্যাদকে লুটের অর্থ দেশে বিদেশে 
জমে পাহাড় প্রমাণ। 
» যনস্তফ্ৰল্ট সরকারের আমলে পদট- 
শজ্প মালিকরা বাধ্য “হয়ে শিজপ' 
শ্রমিকদের নযনতমন বত সগুকে 
একট! মশমাংসায় আসতে বাধ্য হয়। 
এর” পর পাট শিক্পে আরও কয়োব- 
বার রাজনীতির - 


জের গেগতীিত 


যেভাবে আই এন টি ইউ সি এবং 
বিশেষ করে শ্রমমন্ত্রী ডঃ গোপালদাস 
নাগ শ্রামকস্বার্থের প্রত বিশ্বাস- 
ঘাতবৃতা করেছেন ইতিহাসে তার 
নজীরা বিরল ।, 

দশই জানুয়ারী থেকে খুঝ ঘটা 
করে শ্রমাীররোধ মীমাংসার আলো- 
চনা সরু হয়। কেন্দ্র থেকে শ্রম- 
মল্ল ও বাণিজ্য মন্ত্রী রঘুন'থ 
রেডি ও দেবী চট্টোপাধ্যায় আলো- 


চনার প্রাথামকা পর্যায়ে উপস্থিত" 


থাকেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, 
মালিক-শ্রমিক মীমাংসা আলোচনার 


'ভান্তিতে মজব্রত হবে। 
আসলে, আলেচনার ব্যাপার 
{বশেষ কিছুই ছিল না। কেন না 


জাতীয়করণের দাবা অবশ্যই এখনই 
আলোচ্য ব্যাপার নয়। এই নিয়ে 
বহু আন্দোলনের প্রয়োজন হবে। 
ট্রেড ইউনিয়নের এই বষয়ে নিশ্চয়ই 
কোন “বিদ্রাদ্ত বা মোহ ছল না। 
'তাই দরাসার অর্থনৈতিক দাবীর 
কথা এসে পড়ে। 


-শ্রমমন্্ ডঃ নাশ বলেন, আমার 
ওপর “বিশ্বাস রাখুন। আমি ত আর 


শ্রামকা স্বার্থীবরোধী কোন কাজ করলেন। 


কারাতি পার না। এরু আগে অন্যান্য 
শিল্পের ব্যাপারে আমরা একমত 
হয়েছ এ ব্যাপারে অন্যথা হওয়ার 
কথা নয় । | 
রাত নয়টা নাগাদ হঠাৎ শ্রম- 
দপ্তর একটি খসড়া দ্লীন্ত পত্র 
হাজির করে। দেখা যায় মালিকদের 
সংস্থা গোপনে যে খসড়া দিয়েছিল 
এ তারই নামান্তর । 
সমস্ত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারা 'বমুঢ় হয়ে ষান। ভারা 
বলেন এই চ্যান্তপত্র মোটেই গ্রহণ- 
যোগ্য নয়। ছাড়া মান কয়েক'ঘন্টা 
পরেই, লাগাতার ধর্মঘট, সুর হও- 
য়ার ক্থা। শেষ মহূর্তে 
ছিটেফোঁটা দিয়ে শ্রমমন্ত্ মালক- 
তোরষণ করেত পারেন, কিন্তু ট্রেড 
ইউনিয়ন শঁমিকদ্বার্থ বিসজন দিতে 
পারে না। 
১" সি আই প্রভাবিত এ আই 
টি ইউ পি সর্মেত সমস্ত বাম- 
পন্থী ট্রেড হইউীনয়ন আলেচ্চনা 


প্রথম দাবী বার্ধত বোনাস। থেকে বোঁরুয়ে আসেন এবং ঘোষণা 
পা্টীশিজ্পে একাত্তর ও বাহান্তর সালে করেন পরের দিন থেকে লাগাতার 
যে মুনাফা অজিত হয়েছে শিল্পের ধর্মঘটের আহ্বানে তাঁরা অচল? 
ইতিহাসে এর আগে কখনও তা হয়ান। শেষ মুহুর্তে _ কারসাজি, করে শ্রম 
তাই শ্রাম্কদাবী ছিল এই মুনাফার মন্দা এবং আই এন 1টি ইউ ঈস 
শিক অংশ শ্রমিকদের বোনাস দমপর্জ ট্রেডে ইউনিয়নকে, জঘন্য 
হিসেবে দেওয়া হেকা। আইনানু- শ্রামবস্বার্থ বিরোধী চক্রান্তে জড়াতে 
যায় যে নানতম বোনাস শ্রমিকদের চেয়েছিল বলে বামপন্থারা অভিযোগ 
দেওয়া হচ্ছে তা শ্রামকশ্রেণীর কাছে করেন। 
গ্রহণযোগ্য , নয়। ট্রেড ইউীনিয়ন- রাববার রাত বারোটা নাগাদ 
সমূহ দাবী রাখে যে অন্ততঃ শতকরা শ্রমমন্ত্রী ডঃ নাগ আই এন 'ট ইউ 
বিশ ভাগ পাসের কন কোন রফাই সি নেতৃক্ন্দ ও মালিকদের সামনে 
হতে পারে না? লাল 

তা ছাড়া শ্রমিকদের যা সাপ্তা- ক | 
লা বাক পাল্লা - যু নেত 
দেওয়া, হচ্ছে (ভা 'ঝঁড়ানোর দরকার। প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
মাসকাবা্রি যারা মাইনে পান তাদের ভয়ে কাঁপে। . ছোট-খাট 'কমশীরা, তো 
গ্রেড, প্রোমাশন ও বাংসারকী মাইনে কোন ছাড়। তাই আঁফসে উপস্থিত 
বাড়ানোর ব্যাপারে কিছ; আলোচনার না হলেও হাজরা ঠিক মতই হয়ে 
দরকার ছল।' যায়। মাসের শেষে মায় মাইনেও। 

মালিকরা নানা ফ্যাঁকড়া তুলে আর মাইনের টাকা ভো সামান্য ওতে 
আলোচনা দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়। কি আর কোৌতাদুরদ্ত নের্তা-সুলভ 
আর এই প্রচেজ্টায় মদত দিতে থাকেন জীবনযাপন করা যার? তই প্রা 
শ্রমমল্শি নজে এবং আই এন টি অপর একজনের সঙ্গে রেল কোম্পা- 
ইউ সির নেতৃবৃন্দ। চারাঁদন ধরে নাৱে কয়লা সরুরাহের একাঁট অর্ডার 
প্রায় চল্লিশ . ঘণ্টা (আলোচনার পর জোগাড় করে এনয়েছেন। ছাড়া 
দেখা গেল কোন ফয়পালাই হয় নি। অন্য ফিকিরের পথও আছে। যেমন 

ৃঁ ধরণ এফ ীস আই-এর জনৈক ক্রিয়ার 

বিশ্বাসঘাতকতার ধারাবিধরণণি এজেন্টবো দুনশিতিমূলক কাজের 
শেষদিন অর্থাৎ গত রাঁবধার হঠাৎ জন্য সায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া 
মালীকদের তরফ থেকে  শ্রমমন্ত্রীর হয়। প্রদণপাকো দেখা গেল এ ব্যন্তির 
কাছে একটি চান্তিপত্র তৈরী করে হয়ে উচ্চমহলে খুব তাঁদ্বর তদারক 
পেশ করা হয় গোপনে। এই চুান্ত- করধত্র। একজন অসৎ ব্যবদায়ীর 
পত্র রুনা করে মালিকদের সংস্থার “হয়ে এত ত্দ্কর অনেকের মনেই 
প্রধান শ্রমব্ষিয়ক উপদেষ্টা আর এল সন্দেহের সৃস্টি করে। আর প্রদণী- 
মৈতৈ। পের রাজকীয় চালচলন ও খরচার 
এর পরা শ্রমমন্তী . আলাদাভাবে বহর অনেক ষুব কংগ্রেস কর্মীর 
ট্রেড ইউানিয়নদের সঙ্গে বসেন এবং মনেই এ সন্দেহ আরও দৃঢ় করেছে। 
আলোচনা ,, চুলতে থাকো 1ংশেষ মধ্য, কলকাতার অপর যুব নেতা 


করে বোনাসএবুং, হাই... বাড়ানোর অখিল রায়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ! ম 
“শিয়ালদহ এলাকার 


ব্যাপারে - ঘন্টার ঘন্টা । অর্থ শোনা যায়। 


হীন আলোচনা চলতে থাকে। জনৈক প্রান্তন এম! এল এর জামাতা ' 


করাত সাড়ে, আটটা নাগাদ ট্রেড 'আখলবাহ্ ধা ভূয়া কোম্পানীর “কা হল। ক্ষারোদু ঘোষের 
ইউানয়নরা-দা্ী-করেন-যে “আবলম্বে 'নামে-রাজী--বদ্ধাধ-পর্ষদের কাছ -তো..আছে_। আর আছে দাক্ষিণ-ং 


সাংবাদকদের চান্তপর্রের ভিত্তিতে 
পাক্ষিক মীমাংসার কথা ঘোষলা 
" শৃতীন বললেন ঃ পাট- 
শিলেপ শ্রামকদের এ্রীতিহাসিক জয় 
হয়েছে । কোন ধর্মঘট হবে না। এবং 
শ্রীমকশ্রেণী যাতে শল্প চাল রাখতে 
পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা সরকার 
করর্কে। আঁভররিক্ক “বোনাসের দাবির 
পরিবর্তে প্রতিটি শ্রামাক। কর্মচারী 
এ বছরে প'য়তা'ল্লশ টাক পাবেন। 
আর শ্রমিকদের মাইনে বাড়ানোর 
ব্যাপারে একাঁট কার্মীট গঠিত হয়েছে। 
সেই কাঁমাটর রিপোর্টের ভিত্তিতে 
ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

যে সমস্ত স্থায়ী শ্রীমক কর্ম 
চারীদের বার্ষাকী মাইনে পাঁচ থেকে! 
দশটাকা বাড়ানোর কথা বলা হয়ে- 
ছিল তদের  দ;-একটাকা মাইনে 
বাড়ানোর প্রস্তাব আঁছে। 

অথচ শ্রমমল্ম জোরগলায় ঘোষণা 
করলেন যে, মালিকরা যে সীবধা 
শ্রামকদের দিয়েছে তার ফলে শিল্পের 
এ বছরে আঁতারন্ত দেয় দাঁড়াবে 
অন্ততপক্ষে সাড়ে পাঁচ বেটি 
টকা। 
শ্রমমন্ত্রীর এই ঘোষণা যে দত্যের 


' অপলাপ তা পরেই প্রমাণিত হল। 


মালাক সংস্থার চেয়ারম্যান জে পি 
গোয়েকা বললেন "শজ্পের অতিরিক্ত 
দেয় দাঁড়াবে প্রায় দু কোট টাকার 
মত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা হিসেব 
করে বলেছেন আঁতাঁরস্ত দেয় কোন 
মতে এক! কোটি টাকার ঝেশশ হতে 
পারে না। 

শ্রামক শ্রেণী এখনও পৰ্যন্ত 
এ চুত্তিপত্র গ্রহণযোগ্য বলে মনে 


নিয়েছেন। যে কোম্পানীর ন'মে 
আঁখলবাদ্ঢ এই অর্ডারণটি জোগাড় 
করেছেন তাঁর নাম “বিদ্যা ইন্ডাস্ট্রিজ” 
অনেকেরই আভযোগ এই কোম্পা- 
নীটির আদৌ কোন আঁস্তত্ব নেই। 
উত্তর কলকারজ জেলা যুব 
কংগ্রেসের স্ভাপাঁত শ্রীনিবাস, বসুর 
্রদ্ধেও আঁভিযোগ পাওয়া গেছে। 
ভ শ্রীবগূর সঙ্গে খোকন-কোকন৷ নামে 
দুজন সাট্টার বুকির 
ঘনিষ্ঠ ষুঝ কংগ্রেসী মহলে সমা- 
লোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। 
তাছাড়া উত্তর কলকাতার মহাবীর 
বাগোরিয়া নামক! জনৈক ব্যবদায়শীর 
সঙ্গে শ্রীবসুর হৃদ্যতা অনেকেই ভাল 
চোখে দেখছেন না। 
প্রদেশ যুব কংগ্রেসের, অন্ত 
নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় পেশা- 
গত ভাবে করপোরেশনের একজন 
কর্মী। কিকল্তু বরপোরেশনে তার 
উপাস্থাত একটি 'ঁবরল ঘটনা। 


'বহইন'করা অসম্ভব কিন্তু 


টং চছিলেন। 


“দ্রাকানের মালিক 
_ সঞ্গো বীরেন্বাব্দুর যোগাযোগ আহে 


॥নয়॥ 


করে নি। পরের দিন অর্থাৎ সোমবার . 
থেকে বাধাট্রাট চটকলে ' পূর্ণ, ধর্মঘট 
প্রীতপাণীদত হয়েছে। 

মালিক সংস্থার তরফ থেকে 
চুন্তিপৰ্ৰ হিন্দী ও বাংলার অনুবাদ, 
করে হাজার হাজার প্রচারপত্র হসেবে 
বাল করার ঝ্যবস্থা করেছে আর 
বেতার মারফৎ শ্রমিক শ্রেণীকে সি 
বঁপ এম-এর “রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত ধর্মঘট থেকে বিরত থাকতে 
অনুরোধ জানানো হাচ্ছে। 
'_ কোন ফল হয়৷ ন। পাট ক্ষেপে 
পূর্ণ ধর্মঘট চলছে। বামপন্থী নেতারা 
যন্তভাবে বিভিন্ন পাট' শিল্পাণ্ডলে 
সভা করছেন! এই সমস্ত সভার 
হাজার হাজার শ্রমিক 'াঁছল করে 
হাঁজর৷ হচ্ছে। এমন কি কংগ্রেস 
ঝাণ্ডা £নয়েও শ্রামকরা এই সমস্ত 
সমাবেশে যোগ 'দাচ্ছে। - 

মালিকদের পক্ষ থেকো বলা 
হচ্ছে, যে, মীসকল হায়ে গেল আই 
এন টা ইউ সির ভাঙনের ফলে। 
কৃষকুমার শুরলার নেতৃত্বে আই. এন 
টি ইউ সির একাংশ ধর্মঘটের সম- 
নে সামিল হয়েছে। 

এদিকে সৌগত রয় এক দব্ব্‌- 
{ততে কংগ্রেস যুব গোষ্ঠীকে এঁক্য- 
বদ্ধ হয়ে পরোক্ষে ধর্মঘট ভাঙ্গার 
কাজে নামার পরামর্শ 'দয়েছেন। 
তাঁর যুক্তি £ ধর্মঘটের সাফল্যে সি 
শপি এম-এর রাজনৈতহ্ক লাভ হবে। 
তাই *স পি এম বিরোধিতার প্রয়ো- 
জনে আজ আবার যুব-ছান্র একযোগে 
আঁভষানে 'নামক। . ৫ 


তারাই শোভনবাকুর “প্রগাতিশখল- 
তারা” গাঁভশীল রজতচক্ক চালু রাখতে 
সদাই উদগ্রীব হায়ে আছে। 

প্রদেশ যব কংগ্রেসের অপর সাধা- 
রণ সম্পাদক বীরেন মহান্তির নামেও 
অনেক বাধা শোনা যাচ্ছে। বাঁরেন- 
থাব; বহুবাজারের একটি স্কুলের 
শিক্ষক । মাসের বেশীর ভাগ 'দনই 
স্কুলে উপস্থিত. না থাকার জন্য 
মাস শেষে স্কুল থেকে পণ্টাশ-যাট .. 
টাকার বেশী বেতন পান না! আজ- 
কোর দিনে এই সামান্য বেতনে দংসার 
চালান যে ক বাঁঠিন। কাজ তা ব্যাখ্যা 


করা বাহ্‌ল্য। বিন্তু বাঁরেনবাকুর 


এতে কোন অঁসুবধা আছে বলে ' 


মনে হয় না। দিব্য রাজার! হালে 
আছেন। 'ঁকা করে আছেন--এ নিয়ে 
খোদ যুব বংগ্রেস মহলেই নানা কথা 
শোনা যাচ্ছে। বাঁরেনবাব: যে বাড়ীতে 
থাকেন সেই পশচশ নং ম্যান্ডেভিলা 
গার্ডেনের মালিক একজন বিশ্ুশালী 
রেশনের দোকানের মালাকা। বীরেন- 
বাবু এককালে রেশীনং কাঁমাঁটর 
বারেনবাবুর 
আমলে এ ঝ্যান্তর অনকেগাল রেশন 
হওয়ার ঘটনার 


05778 থেবের়াকেশ নিক লক্ষ টাকার বার্তার জনৈক বিজন প্রেক্ষাগৃহের বিলে যুব কংপ্রেসীরা প্রকাশ্যেই-বজে, 


আলোচনা বধ 'বরেণদেবহৈন 


০ ০3৩) অন্যান্য ০০ ডাচ্ছে। রি 
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বর ns; WB/CC-32 


মধ্য কলকাতায় জলের রাজ 


ক্ুংপ্রেসা কলন ল্লাজ্তপলন্ৰে 


মধ্য কলকাতা জেলা, কংগ্রেসের 
প্রবীণ নেতা বব্জয় সিং নাহারের 
উদ্যোগে গত পাঁচই' জানার শ্রদ্ধা- 


নন্দ পার্ক থেকে সরকার দুনশীতি 


এবং মূল্যবৃদ্ধির প্রাতবাদে পদষাত্রা 
এবং সুবোধ ম্জিক স্কোয়ারের জন- 
সভায় শ্রীনাহারের ভূষি কেলেগকার৭. 
কমলা কেলেঙ্কারীর নায়কদের গ্রেপ্তার 


' করে:শাস্তি দেবার জোরালো দাবী 


₹ শিল্পালদহ এলাকার ছু; কিছ 


_ বেআইনী বদলী 


ব্যব্বক গ্যা্ড উইলবাক্স কর্তৃ- চালায়। 


২৯ জন শ্রমিককে 


' পক্ষ আকাঁস্মক ভাবে গত আটই 


জানুয়ারী উনতিশ জন শ্রমিকের নামে ' 


বদলীর নোটাশ জারি করেন। বদ- 
লীর নির্দেশে কোন -রকম কারণ 
দর্শানো হয়ান। অনুমান কারা হচ্ছে, 
অদূর ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক 
ছাঁটাইয়ের' ষড়যন্নেরই প্রাথীমক 
পদক্ষেপ এই বদলীর নোটাঁশ। 
পর্বের অভিজ্ঞতাই এই অন্দমানের 
কারণ। বদলীর নির্দেশপ্রাপ্ত 


শ্রয়কদের মধ্যে আছেন ঃ কার্তকচন্দ্র ূ 


দাস, অবনমোহন কোনার, সুরেশ 
সাহা ও পঞ্চানন দাশ প্রমুথ। 

সাঁওতালাঁড ভাপ দয কেন্দের 
কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বোচ্চ 
ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্বেও এ ব্যাপারে 
শবন্দুমাত মাথা ঘামাচ্ছেন না। অন্য- 
দিকে "হন্দন্থান জল টকালওয়া- 
শারি এমস্লক়িজ ইউনিয়ন, ব্যাবককা 
এণ্ড উইলকক্স শ্রামাকা ইউনিয়ন, 
সেন্ট্রাল রোপওয়েজ এমপ্লয়িজ হীউ- 
নয়ন প্রভাতি চারাট শ্রমিক সংস্থা 
এই বেআইনী? "সদ্ধান্তের যুস্ত বিরো- 


১  দৃধতা করেছেন। 


সরকারা কর্মচারী 
ৰ 
গত পনেরোই ও ষোলই ডিসেম্বর 
পাশ্চিমবঙ্গা সরকারী কর্মচারী _ সাঁম- 
তর &৩তম মেদিনীপুর জেলা 
সম্মেলন কাঁথ সহরে 


'সহরে কারেন্দ্র স্মত সোধে অন:- 


ভ্ঠিত হয়। জেলার 'বাভন্ন প্রান্ত 
থেকে একশো তেরিশ জন প্রাত- 
নিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন! 


দই দিন ব্যাপশ এই সম্মেলন পঁি- 


চালনার জন্য শ্রীশান্ত পাল, প্রভাত 
দাস, ও . মৃত্যুপ্রয় বন্দোপাধ্যায়কে 


গয়ে সভাপাঁতস্ডলশী ও প্রতাপ, 


জানা, গাঁণক- চক্রবতশ, সঞ্জয় চক্রবর্তণ 
প্রমূখ ব্যান্তকে নিয়ে স্টিয়ারং কাঁমাট 


গঠিত হয়। 


(দর্পণের সংবাদদাজ) 


কংগ্লেসী মস্তানের গাত্র জ্বালার 


* কারণ হয়েছে। 


ছয়ই জান;য়ারী রাতে উনপণ্চাশ 
নম্বর রক কংগ্রেসের সহ-দ'ভাপাত 
বিশ্বেশবর রায়ের পুত্র উদয় রায়, 
সূর্য সেন জ্ট্রীটে একট খুনের 
মামলায় প্রায় বারো বছর কারাদণ্ড 


দোকান ছেড়ে পালিয়ে যান, কিন্তু 


তার গায়ে ছোরার আঘাত লাগে? . 

জয়নতকাবু দৌড়ে পাশেই 
বিনয় ব্যানার মশায়ের বাড়ী গয়ে 
ঘটনা বর্ণনা করে প্রতিকার প্রান? 
বরেন। শবনয়বাবু ও তার ছেলের। 
শিয়ালপহ পঢালশ ফাঁড়ত গিয়ে 
ঘটনা জানান এবং পালিশ এসে 


-জীরল্তবাকর দোকানের সামনে থেকে 


এখন পলিশ হাজতে। 


ভোগান্তে সদ্যমূন্ত স্তান ছান এবং 
অন্যান্য কায়োকজন বিজয় সং 'নাহা- 
রের গোম্ঠীভুন্ত প্রান্তন এম এল এ 


.. ধিনয় ব্যানাজশীর সমর্থক 
যুবক -জয়দ্ত ঘোষের 
দোকানে ঢুকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ বলে শাসায়, এমন ফি থানার! আফ- 











. গপাহক কতক মভাপ' ইণ্ডিয়া প্রেগ ৭, 


ছোরা সহ ছান, উদয়: এবং অন্যান্যদের 
গ্রেপ্তার করে! প্রান্তন এম এল এ 
বিনয় ব্যানাজীও ' মুচিপাড়া থানায় 
যান থানাতে বসেই ছান; বনয়বাকু 
ও তির ছেলেদের শেষ করে দেবে 


কংগ্রেস 
ওপর তার 


' জয়ন্ত প্রাণরক্ষার জন্যে সার ইন-চাজকেও শাসাতে থাকে। 








সম্লত্বাভু কপ্তত্ 
'জিয়েক্টোরেট জেনারেল অব জাললীইজ এযাণ্ড ভিসপোজালস : : 


.লয়াঙগিলীপ্প' ডি জি এস যা ডি-(ত 
রেজিষ্রেশনের নিয়মাবলী 


কি 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত নরবরাহকারী কূপে রেঙ্জিস্ট্রেশনের 
প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিরক্ষা রেলওয়ে এবং ডাক ও তার বিভাগ 
সমেত ভারত সরকারের বিভিন্ন ক্রয়কারী দপ্তরের প্রয়োজন মত; 
সরবরাহের, নির্ভরযোগ্য সুজ, সন্ধানের ব্যাপারে . সাহাফ্য- করা। 
বিজি রাজা সরকার, ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষেও 
ক্রয় করা হয়" খাছত্রব্য ও গবাদি পণ্ড ছাড়া প্রাব সবরকম 
জিনিসই কেনা হয়। ডি জি এস এ্যাগু ডি-র মাধ্যমে বছরে কয়েকশো 
কোটি টাকারও বেশী কেনা হয়। 


রেজি্্রেশনের সুবিধা 
ডি জি এস এযাগু ডি-তে রেজিট্রীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়লিখিত 

সুবিধা পেয়ে থাকে :_ 

(১) যে সব জিনিসের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না তা রেজিট্রাকৃত 
প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া হয় ) 

৫২) যার জন্য বিন UB ভালা 
প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে আগাম সংবাদ দেওয়া হয়। 

(৩ ) রেট কষ্ট ও রানিং কণ্ট কট সাধারণতঃ রেজিট্রকত প্রতিষ্ঠা 
নেৰ জন্য সংৰক্ষিত । 

(৪) অপারেশনাল ব্যাপারে সরবরাহ সাধারণতঃ রেজ্িষ্রাকৃত 
প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত | 

€€) জরুরী প্রয়োজনের শতকরা! ৮০ ভাঁগ পা ES র 
প্রতিষ্ঠানের জন্য সংরক্ষিত | এমন কি সাধারণ প্রয়োজ্জনেরও 


বেশীর ভাগ রেজিট্রীকৃত,.লরবরাঁহৃকারীদের কাছ থেকে নেওয়া - 


হর। 


(৬) রাজ্য সরকার ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভি জি এস গ্রযাণ্ড . 


ডি-তে রেজিন্ট্রীকৃত' প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সিকিউরিটি 
ডিপোজিট গ্রহণের নিয়ম নাও মানতে পারে। . 
(৭) ডিজি এস জ্যাণ্ড ডি-তে রেজিউ্রীকত তানের ব্যবলারিক 





/ সম্পাদক-হশীরেন বস; 


রাজা সুবোধ মাঁহলক চ্কোরার কলিক্ষাতা ১৩ থেকে . দিত এক দর্পণ _. 


"হয়ে পড়েছিলেন। 


খবরে প্রকাশ, গ্রেপ্তার হবার আগে ' ছিল। 
এই মসতানেরা পাড়ায় ঢ্‌কেও হামলা 
চালাবার চেষ্টা কারে কিন্তু পাড়ার 
মানুষের প্রা্তিবাদের ফলে সেখান 


থেকে পালিয়ে যায়। ধৃত ব্যক্তিরা 


তখন এদের - 


পাণ্ডাদের পাঁলশ গ্রেপ্তার 
বাধ্য হয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত 


তারপর নয়ই জানুয়ারধ রাতে 


বাদে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
এলাকার স্কট লেনে সোমেন মিত্র, | 


PRICE: 40 PA! 


তি 


চারে অতিষ্ঠ সাধারণ মান 


'ব 
ত 


ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা এখন নি 


ও তার সহকর্মী জীবন, পল্টা, সস পাপ 


স্বাধীন" এদের ওপর আক্রমণের 
ঘটনাকে কেন্দ্র কারে দশই জান: রখ, 
ছা পাঁরিষদ ও শিক্ষা বাঁচাও কমিটির | 
দুই কংগ্রেমী উপদলের সংঘর্ষে যান- 
বাহন চলাচল বন্ধ করো এলাবায 
অগ্লাজকতা সৃষ্টি করা হয়। অবশেছে 
বাধ্য হয়ে পুলিশ দু-দলেরই কিছ; 
কিছু মপতানকে গ্রেপ্তার ঘরে। 
ফিছ7দন আগেও প্রিয়-সুত্রত 
এবং সোমেন-বারিদ গোষ্ঠীর সংঘ” 
যেঁর ফলে এলাকার লোকজন অতল 
দুই কংগ্রেদী 
উপদল পরাক্ষায় নকল সাপ্লাইয়ের 
টাকা-পয়সা নিয়ে পরস্পর মারামাণীর 
ও বোমাবাজিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে- 


আক্রমণ 


২১ জানুয়ারী সন্ধ্যে ৭ট! 


হলে টিকিট 





মর্ধাদা শুধু সরকারী দণ্তরেই নয়, বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও 

সংগঠনের কাছেও বৃদ্ধি পায় । 
আবেদন পত্র 
ভারতের এবং বিদেশের সমস্ত প্রজি্ঠানই হারা করতে 
পারে। ডি জ্রি এস গ্র্যা্ড ডি নয়াদিল্লী-র নির্দিউ আবেদনপত্রে * 
আবেদন করতে হবে। ইউ এস এ ও কানাডার প্রতিষ্ঠানকে 
ইণ্ডিয়া সাপ্লাই মিশন, ওয়াশিংটন থেকে পাঁচ ডলার দিয়ে 
আবেদনপত্র কিনতে হবে| অন্যান্য দেশের বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে 
ডিজি এস গ্যাণ্ড ডি, নয়াদিল্লী থেকে বিনামূল্যে আবেদনপত্র 
দেওয়া হবে। ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ডি জি এস ছ্যাণড ভি, নয়াদিলী 
অথবা ডিরেক্টোরেট 'অব সাপ্লাইজ গ্যাণ্ড ডিসপোষ্তালস, বোম্বাই / 
কলকাতা | মাত্রা / কানপুর থেকে কাউণ্টারে একটাকা দিয়ে বা ষনি 
অর্ডারে পাঠিয়ে আবেদনপর্র কিনতে পারে। নির্দিষ্ট আবেদন. 


পক্তে রেজিস্্রেশনের আবেদনের সঙ্গে ১০ টাকার, একটি ট্রেদ্জারী 


চালান পাঠাতে হবে “এক্স এক্স-লাপ্রীইজ এ্যাড ভিসপো্জালসণ্- 
এর আ্াকাউন্টে  রেঞ্জিট্্রেশন নবীকরণের আবেদনপত্র অনুরোধে 
বিনামূলো দেওয়া হবে| রেজিস্ট্রেশন নৰীকরপের আবেদনের 
সঙ্গে উপরিউক্ত ১* টাকার ট্রেক্জারী চালান পাঠাতে হুবে। 
ক্ষুদ্র! কুটির শিল্প ইউনিট যদি রাজ্য শিল্প দণ্তরের ডিরেক্টর বা 


প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন এবং নবীকরণ উভয় ক্ষেত্রেই তারা বিনামুল্যে 


মুক্তাসগনে থিয়েটার ৰুষিউ' 


নির্দেশনা £ নীলক£ সেনগুপ্ত 











“এন এস আই সি কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট দেখাতে পারি যে, ভারা. 
' সেখানে ক্ষুত্র ! কুটির শিল্প ইউনিট হিসাবে রেজিট্রীকৃত তাহলে. 


আবেদনপত্র পাবে। এই ধরণের ইউনিটে ১৯ হারা চাননি 


পাঠাতে হবে না। 
রেন্িস্্রেশনের শ্রেণীবিভাগ 
(১) উৎপাদনকারী : 


(২) রেজিষ্্রীকত উৎপাদনকারীর সোল, সেলিং এজেন্ট / গোল - 


ভিস্ট'বউটর | 
(৩) সঁকিস্ট 1 ৰত রনির 


। _. খ) বিবিধ দ্রব্যের যেমন হি রাকাত 
ও কার্পাসের ছাট 


ক) রিনি উৎপাদনকারী 
খ) বভস বিদেশী পতি্ঠানেৰ মোদি 


এজেণ্ট | 


(৪), 


ডিরেক্টোবেট-জেনারেল অব সাপ্লাই এ্যা .' ভিসপোজালনে 


অনুমোদিত সরবরাহকারীরপে রেজিষ্ট্রেশন অনেক অসুবিধা 


“davp 73/129 _ 





পে 


২১৭ রি ১৪ 
শপ পাপ পপ ু__ পর. 


কা্ণলয় .৬১ আট লেন কাঁলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশ 



















দদা: বিপ্লবকে বার্থ করান দত রি এ এন যন 





গান্ধীর তরফে এক গোপন তদ-. 


ক্তের ফলে কেন্দ্র জানতে পেরেছে 
যে, পাশ্চমৰ্গো' নব কংগ্রেস অথবা 


৷" নব কংগ্রেসী জোটের . আগামী 
' 'নির্বচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবেই , 
” একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। 


এখন অবশ্যই ঠিক ষৈ, শ্রীমতাঁ 


॥. হীন্দিরার ভাবম্নার্ত সাধারণ মান 


বাংলা দেখের মংগ্রামীদের 
অঘঘাগ গিয়ে বিরাট সমগ্|। 


(1: ক্ষমত| লাভের ছন্দে রাজনৈতিক মতপার্থক্য : 


_ খান্‌ সেনাদের হাত থেকে স্বাধী- 


বেশ কিছ? দোকনও খ্লছে-পকলতু 
বাংলাদেশে প্রকৃত শান্ত স্বাভাৰক 
পরিবেশ রে আসতে এখনও 
অনেক দেরী। যে এক লক্ষের 


- মতো তরুণ র ইফেল ও মেশিনগান 
চাঁলয়ে বুকের রক্তের 'বানময়ে 





চেক কংগ্রেসের 
| নির্বাচনা ভাঁবষাৎ সম্পর্কে 


| দর গাদীর তরফে 


অনেকের মনে ধারণা * সৃষ্টি হচ্ছে 
যে, এ যাবৎ যা কিছু আক্রমণ গত 
(শেষাংশ দশম পৃত্ঠায় ) 





মী লগকে টোপ দিতে বাক! ঘর একে অ 


ঢাকা £ বাংলাদেশ সরকারের 
কাছে আভিযোগ এসেছে . যে, 


'মাঁকনী সি আই 'এ বাংলাদেশ 
বিপ্লবকে বানচাল করার নানা ষঁড়- 
যল্তে লিপ্ত। ভারত সরকারের সৈন্য- 


বাঁহনীর কর্তার,ও এ সম্পর্কে 


অনেক অভিযোগ পেয়েছেন? 


যা 


পড়েছে, করণ ওরা বুঝতে পারোন 
যে, এত তাড়াতাঁড় মান্তবাহনী 
ও ভারতীয় সৈন্যৰাহনশর যান্ত তৎ- 


পরতায় বংলাদেশ স্বাধীন. হবে। 


- অওয়ামী লগ নেতৃত্বকে নানা 


টোপ দেওয়া হয়েছে এবং এঁ পার্টির 
দাঁক্ষিণপল্থী বলে যাঁরা পরিচিত 
তাঁদের মধ্যে কিছ; মাঁ্কনী অনঃ- 
প্রবেশও সম্ভব হয়েছিল বলে 


, প্রকাশ। 


মুস্কিল হল, যাঁরা দস আই 


এর দ্বারা প্রভাবিত হলেন তাঁদের 


কেউই এখন আওয়ামশ লগ 


হারাল 


ক্ষমত।য় 'আঁধাম্ঠত নন। তাই সি : 
আই এর. প্রয়োজন নতুন করে . 
এজেন্ট সংগঠনের এবং এই এজেন্ট 


সংগ্রহের ব্যাপারে দেশী বিদেশী 


সাংবাদিকরা নানা সাহায্য করতে _. 


পারে বলো সি আই. এর ধারণা। 
যত সাহাষ্যই মাকন' চক্রান্ত 
বিভিল্ব মহল থেকে পাননা কেন, 


০০০০০০০৪০০০ 





ক্ষমতার ব্যাপারে বাংলাদেশ সর- 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





কযানগর উ্ান্ত শিবিরের 
. হিমাৰ গরা্ষ। করতে পিয়ে 
 জ|বেজনের কমীর। গর 


' শতকরা ৬০ ভাগ শরণাথা (বলা 


দেখিয়ে সরকারী অর্থ গায়েব 


(দপণের সংবাদদাতা) : 


পালন করতে গিয়ে। যারা প্রহৃত 
হয়েছেন তদের অন্যতম একজন 
গেজেটেড আঁফসার, নাম সূধীর 
বস্দ। অন্যান্য আক্কান্ত কমশরা 
-ও সন্তোষ রহা। 


হিসাব পরাঁক্ষকেরা উদ্বাস্তু . 





নতা ছিনিয়ে এনেছে তারা খুব 
সহজে অস্মত্যাগ করবে বলে মনে 
হয় না। 

এতাদন পর্যন্ত বঙ্গাবম্ধ 
শেখ ম্ীজৰের আহবানে সকলেই 
দেশমাতৃক'কে মুস্তু করবার জন্য 
মরণপণ লড়াই চাঁলয়েছে। স্বধখ 
নতা সংগ্রামের লড়াই মুখ্য উদ্দেশ্য 
থাক'্স সংগ্রামের সময় পারস্পারক 
রাজনৈ'তক মতপার্থক্যগযীল গৌণ 
হয়ে যায়। কিন্তু আজ বাংল্সা- 
দেশ দ্ৰবাধীন সার্বভৌম ও মস্ত 


রাষ্ট্র। যারা এক সময়ে একই ট্রেঞ্ে 
থেকে লড়াই চাঁলয়েছেন ক্ষমতা- 
লাভের দ্বন্বে অজ তারা 'বিভন্ত। 
রাজনৈতিক মতপার্থক্যগীল এখন 
মাথা চাড়া ?দয়ে উঠছে এবং একই 
ইউনিটের মুক্তি বাহনীর সদস্যরা এ 
ৰাম-ডান রাজনোতিক মতপার্থক্যের 
. দরুণ একে অপরের মাথা লক্ষ্য 
করে গল চালাতে দ্বিধা করছে 
না। 


বর্তমান আওয়ামী ল’গ সর- 


' কার মানত বাহনশর , সদস্যদের ' 


অস্ম ত্যাগে বধ্য করতে পারবেন 
বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, 
আওয়ামী ল'গের- ছাত্র সংগঠন 
ছার লীগের নেতৃত্বে 'গঠিত মীজব 
বাঁহনীর উপর বর্তমান অংওয়ামশ 
লাগ সরকারের কতখানি প্রভাব 
আছে তাও বিচার্য। মুজিব 
বাঁহনীর নেতারা প্রকাশ্যেই বলে- 
শেষাংশ শেষ পৃচ্ঠায়) . 


- 'শাৰরে প্রচুর তছরূপের সন্ধান 


পেয়েছেন।' শিবিরে অন্ততপক্ষে . 
বাট ভাগ উদ্বাস্তু সংখ্যা বোৌশ 
দেখানো হয়েছে। আর সেই অন্ন- , 
যায় বেশি টাকা সরকারণ তহাবল 
থেকে নিয়ে গায়েবের অভিযোগ 
আছে। উদ্বাস্তু শিবিরের প্রকৃত 
অধিৰাসীদেরও পাওনা! গন্ডা দেও- 
যার শ্ব্যাপারে নানা আভযোগ 
এসেছে। ঃ 

এডি রি 
শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) . 


পুলিশ রিপোর্টের তাতে 
অস্থায়া মরকারা কণা [রাদের 
ছাটাই ক করাহ হচ্ছে 


করে চলেছেন পুলিশী রিপোর্টের 
ভাঁত্ততে। বস্তুতঃ নব-কংগ্রেসী 
নেতৃত্বাধীন সরকারী কর্মচারী 








দুই | | 


সিআহ এর ষড়যন্ত্র 


(প্রথম পচ্চোর পর) I bl 
মাত কয়েকদিন হল সৈয়দ নজ- . 


কার প্রথমেই আইন চাল; করেছে 
যার ফলে কেন জৌতদারই পাঁরি- 
বাঁরক "ভীত্ততে একশো বার 
ৰোঁশ চাষের জমি রাখতে পারবে 
না। আগে জোতদার ব্যাক্তগত নামে 
গিতনশো পণ্চান্তর বিঘা জাম রাখতে 
পারত, যার ফলে “নানা বেনামী 
কায়দায় কিছু কিছ্ছ জোতদার 
হাজার হাজার [বিঘা জাম নিজেদের 
তত্বাবধানে রেখেছে। 

ৰাংলাদেশে, সবচেয়ে প্রভাব- 
শালী শ্রেণী হল নয়া মধ্যবিভ্ত 
সমজ। এই সমাজে বৌশর ভাগই 
সবেমাত্র মধ্যাবত্তের পর্যায়ে এসেছে। 
এদের বোৌশর ভাগেরই বাৰা কাকা 
হয়ত ভূমিহীন চৰ্ষী। . 

এর ফলে এই নয়া মধ্যবিন্ত 
সমাজ এখনও আদর্শৰাদে ' টগবগ। 
যেমনটা ছিল কলকাতা বা মহারাষ্ট্রে 
উনাঁবংশ শতাব্দীর গেড়ায় এবং 
মাঝ মাঝি । বাংলাদেশের এই মধ্য- 
বিত্ত সমাজের তরুণরাই আজকের 
বিপ্লব’! নায়ক। প্রাতীৰ্নর সফল 
করার জন্য কায়েমী স্বর্থের যে 
শ্রেণীভত্তির প্রয়োজন তা এখনও 
বাংলা দেশে গড়ে ওঠেনি। 

এখন বাংল দেশে প্রচন্ড আবে- 
শের মৃহনর্ত। অত্যন্ত ষান্তসংগত 
কারণে ভারত বাংলছদেশের সুহৃদ । 
কিন্তু এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণে 
ভ"্রতীয় কায়েমণী স্বার্থ উঠে-পড়ে 
লেগেছে। এদেশের ব্যবসা ৰাণিজ্ঞা 
শিল্পোম্নয়ন সব কিছ: ব্যাপারে এরা 
মাথা গালাবার চেষ্টা করছে। সন্দেহ 
করা, অস্বাভাবক নয় যে, শেষ 
পর্যন্ত সি আই এ ভারতীয় 
কায়েমী স্বার্থের কাঁধে চড়ে বাংলা 
দেশ বিপ্লব বানচাল করার চচেম্টা 
করবে। 


রুল ইসঙ্গাম ও 'ত.জুন্দান আমে- 


দের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ সর' 


কার এখানে প্রাতচ্চিত হয়েছেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্পিক 
রূপয়ণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ 
শনয়েছেন। 


.. প্রথম পদক্ষেপ হল, ক্যাবনেট 
সম্প্রসরণ এবং দপ্তর প7নবন্টন। 
এই পদক্ষেপে খোন্দকার মন্তাক 
আমেদ আর বৈদেশিক দপ্তরের 
মন্ত্রী থাকলেন না। তাঁর বদলে 
এলেন' অ.বদস সামাদ। এখানে 
অনেকের মতে মুস্তাক আমেদ 
নাক মার্কন ঘেকষা, আর আৰদদস 
সমাদ সোভিয়েতপন্থী ) 


সামাদ সাহেব ছাণ্রাবস্থায় 
মার্সবদশ বামপন্থী রাজনীতি 


করেছেন। পরে উন আওয়ামী লাগ 


বরোধাী ন্যাপের সক্য় কমল 
ছঁলেন। খবরে জানা গেছে যে, 
সেভয়েত প্রভাঁৰত বশর শান্তি 
ভবে অংশগ্রহণ করেছেন। 


বৈদোশক দপ্তরের রদবদলের 
পর খোন্দকার সাহেব ক্ষুন্ন হয়ে 
পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন এবং 
এই ব্যাপরে গঃজৰ উঠোছল যে, 
আওয়ামী ল’গ নেতৃত্বে ফাটল দেখা 
্দয়েছে। অল্প. পরেই খোন্দকার 
সহেব শববাত দিয়ে বলেন যে, 


নেতৃত্বে কোন ভিন্নমত নেই এবং 


{তান 'নজে অত্যন্ত দায়িত্বশীল 
কাজ 'নয়েছেন। এ কাজ হল দেশে 
গণতান্লিক সংবিধান রচনা । খেন্দ-, 
কার সাহেব আইন ও সংসদ 
সংকান্ত মন্তরী।, 

এ যকত বাংলাদেশ সরকার যে 


অনীক 
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গ্রামে চলো ( সম্পূর্ণ উপন্যাস )ত্বর্ণ মিত্র 
বুদ্ধিজীবিদের ব্যাপক সংখ্যায় সংগ্রহ করো-__মাও সে-তুং 
+ আমাদের সমালোচনা ও আত্ম:সমালোচনা < 
মাকিণী বিদেশী সাহায্য-এর শ'ওতা- ফেলিবস গ্রীন 
সোভিয়েত “বিদেশী সাহায্য” এবং ভারত-_-তরুপ রায় 
চীনের বৈদেশিক সাহাযোর নীতি--আলোক দে 
বাংলাদেশ, ভারত-পাক যুদ্ধ এবং চীনের ভূমিকা 
' সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বসূরী লু শুন-_চৌ চিয়েন-জেন 


এবং সাতটি কবিতা"? 


দাম ছু'টাকা (ভি, বাঁচল নাজ যু 
বাৰিক গ্রাহক চাঁদা! £ পাচ টাকা 
পিপলস্‌ বুক এজেন্সি - 
"৮০ সি, নেতাজী রোড॥ পোঃ খাগড়া ॥ মুর্শিদাবাদ জেলা 


প্রকাশিত হোলো  পিকিং অপেরার বিপ্লবী নাটক 
একদিন সাংহাই বন্দরে 
( ON THE DOCKS ) 
দাম £ দেড় টাকা (ভি, পি, যোগে ২৮৫ টাকা ) 





a 


সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন তা মোটা- 
- ম্ট প্র্গাতশশল বলে চাহত করা 
যেতে পারে। প্রথম চোটেই সর- 


কর বেতনভূক কর্মচারীদের 'িম্ন- 


তন ও উর্ধতনের অনুপাত বেধে 
দিয়েছেন সরকার ও বেসরকারী 
সমস্ত কর্মচারীদের ব্যাপারে। 
শনম্নতনরা পাবেন মাসে একশত 
টাকা আর উর্ধতনদের বেতন এক 
হাজার টাকা। সরকারী ীনর্দেশে 
বলা হয়েছে, মাঁসক বেতনে এই 
নয়মের ব্যতিক্রম হলে; প্রাথীমক 
ভাবে পঁচিশ হাজার টকা দণ্ড 
দিতে হবে। আপাতভাৰে এই 


আমল.তল্ন সৃষ্টি হতে না দেওয়া।, 


পাকিস্তানী আমলে এদেশে 
বোৌশর ভগ 'ি্পই পশ্চিমাদের 
হাতে ছিল। তাই বঙ্গালাঁদের মধ্যে 
শশঙ্পে কায়েম! স্বার্থ গড়ে ওঠে 
'ন। বাংলাদেশ সরকার এই কংয়েমী 
স্বার্থ ভবিষ্যতে গড়ে ওঠার 
বিরুদ্ধে । . সেইজন্য সরকারী 
নদেশে সমস্ত মূল শিল্প এবং 
ব্যরসা ৰণিজ্য সরকারী নিয়ল্লণে 
নেওয়া হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয় 
চাঁরন্ন বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। 
সাম্রাজ্যবাদ শাসনের প্রার্থীমক 
যুগে বাঙ্গালী মুসলমান প্রথম 
আক্রমণের খোরাক হয়েছে। তথন- 


কার মূসলম নেরা সমস্ত সরকারশ 


পদে আঁধাম্ঠিত এবং ধনী সম্প্রদায় 
ৰলতে সেই যুগে মসলমান সমাজ- 
কেই বোঝাত। সাম্রজ্যবাদ সম্প্র- 
সারণের যুগে মুসলমান ধনী ও 
মধ্যাবত্ত সমাজ নিঃস্ব হয়েছে আর 
লাশ্কাসায়ারের কাপড় বিক্রির জন্য 
পূ্বৰঙ্গের . তাঁতাঁশল্প 'বিধবস্ত 
হয়ে গেছে। পরবতী যুগে নীল- 
চাষের অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহে মুসলমান চাষা সাক্রয়। 
-- বংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
হিন্দ: মধ্যাৰত্তের বিকাশ, 'ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদী নীতি পাঁরবর্তন আনে। 
আস্তে আস্তে সম্প্রদাঁয়কতার ষড়- 


, যন্ত্র শর) হয় এবং এই পাঁরপ্রে- 


ধক্ষতেই মুসলীম লীগের উদ্ভৰ 
এবং শহন্দ বিরোধী পাকিস্তানের 
দাবী । 

এই পাঁকস্তনের দাৰীতে' 
পূর্ববণ্গের ' বাঞ্গালী ম:সলমান 
সাক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে 'ঁহন্দব 
জাঁমদারদের সামন্ত শোষণের 
বরে ধিতায়। এই শৃহন্দু . জমিদার 
শ্রেণীর পত্তন হয়েছিল অষ্টাদশ 


শতাব্দীর শেষভাগে কর্নওয়ালি- 


শের ব্যবস্থয়। 
পাকিস্তানী দাবতে প'ঞ্জাৰের 
মুসলমান [শেষ কোন সাড়া দেয় 
করণ ওদের নেতৃত্ব বরাৰরই 
সযাঁবধাবাদী এৰং সাম্রাজ্যবাদের 
শীবরোধস কার্ষকলপে ওরা মাথা 
ঘামাৰার পক্ষপাতী ছিল না। তই 
যুক্ত প্রদেশে স্যার সৈয়দ আমেদের 
অর পাঞ্জবে ইউনিয়া'নস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে মুসলমান সমাজ বরাবরই 
সাম্রাজ্যৰদের খয়ের খাঁ। 
সাতচাললশ সলে দেশ িভা- 
গের পর অল্প সময়েব মধ্যেই পূর্ব 
বঙ্গের ৰাঙ্গালী ম:সলমান শোষ- 
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ণের নয়া চাঁরত্র সম্পর্কে সজাগ হয় 
সঙ্গে সঙ্গে শর হয় নতুন অন্দো- 
লন, যার পাঁরণাত বাংলাদেশ 
স্বধীনতায়। 

পূর্ব পাঁকদ্তান গঠিত হওয়ার 


পর মন্হৃতেই বাঙ্গালী মুসল"; 


মানের বুঝতে দেরী হয় ন যে, 
পশ্চিম প.কিস্তানী সাম্রাজ্যবাদ 
নয়া কায়দায় জে'কে বসার চেষ্টা 
করছে। সেই - পুরনো কায়দা, 
প্রথমেই বাংলা ভাষাকে ভীঁবয়ে 
দেওয়ার চেম্টা। সঙ্গে সঙ্গে ওরা 
উঠেছে। কায়েমী স্বার্থ 
পাঁরাচত পথে নানা রাজনৈতিক 
দলের মাধ্যমে, পরস্পরকে খোঁলয়ে 
নিজের প্রভুত্ব ব্জ'য় রাখতে 
চেয়েছে। ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত 
উঁনিশশো আটার সাল থেকে সাম- 
রক শাসনের প্রবর্তন করেছে। 
জেনরেল অ.য়ব খানের নেতৃত্বে। , 
আয়নৰ ঠিকই বুঝোছল যে, 
পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে প্রভাব- 
শালী শ্রেণী হল নয়া মধ্যবিত্ত 
সমজ। তাই এই সমাজকে হাতে 
পাওয়ার জন্যে অনেক চেষ্টা আয়ুব 
করেছে। সাংৰাঁদকদের বাড়ীঘরের 
ব্যবস্থা করা, নতুন স্কুল কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়, তার ফলে মধ্য- 
{বত্তের নতুন চাকরীর সনাকধা। 
দেশে উচ্চ শক্ষারও নানা বন্দো- 
বস্ত হয়েছে অ.য়হবী আমলে । 
কিন্তু এর ফলে আয়:ৰ- 
ৈরোধী আন্দোলন আরও তার 
হয়েছে, কেননা নতুন মধ্যাবন্ত সমা- 
জের সংখ্যা বেড়েছে আর এই মধ্য- 
বত্তদের কাছে সন্দেহের অবকাশ 
ছিল না যে, চাকরী বাকর আর 
ব্যবসা বাণিজ্যে উচ্চপর্যায়ে ওঠা 
বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব নয়। 


, নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ব- 


বিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার" 


তরুণ দেখেছে যে, শিক্ষার ব্যবস্থা 
তাদের জীবনে কোন সুযোগ 
অ.নছে না। ক্রমশঃ তারা অধশর 
হয়ে উঠতে থাকে। 

প্রচালত গ্রণতান্তিক প্রথা চাল; 
থাকলে কায়েমী স্বার্থ হয়তবা 
কৌশলে ন'না রাজনোতিক দল 
সৃষ্টি করে এই নয়া তরুণ সমা- 
জকে বিভন্ত রাখতে পারত। আয়ুব 
একথা অনেক পরে" ৰুঝোছল, 
{কিন্তু তখন বোধ হয় আর সমর 
ছিল না। 

উনিশশো উনসত্তর সালে উত্তাল 
আন্দোলনের মুখে আয়ুব পদত্যাগ 
গেল। ইয়াহিয়া এসেই গণতান্তিক 
নির্বাচনের প্রাঁতশ্রাতি দিয়ে উন্মত্ত 
রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিত 
যাওয়ার স্বাধীনতা 'দল। 

এর পরবতী দুই বছর প্রচণ্ড 
আন্দোলনের জোয়ারে বাগ্গলী 
এঁক্যের এক নতুন অধ্যায় রচিত 
হল। গ্রামে শহরে নতুন তরুণের 
দল হাজারে হাজারে এগিয়ে এল। 
প্রতিষ্ঠিত নেতারা একেবারে 
অভিভূত। তারণ্যের জোয়ার নেতৃ- 
ত্বকে ভাববার সময় দল না। ঠেলে 
নিয়ে চলল পূর্ণ স্বাধীনতার 
'দিকে। ্ 


_ নানা মহলের ভিন্নমুখী চেষ্টা 
সত্বেও নেতৃত্ব [জোয়ারের বেগে 
এঁগয়ে চলেছে, দাঁড়য়ে পড়ার 
উপায় ছিল না বলে। 

অনেকের মনে এখন! সন্দেহ 
বাংলাদেশে এখন কি হৰে। দেশে 
হাজারে হাজারে সশস্ত 'তর3ণের 
দল। এরা কি শেষ পর্যন্ত কোন 


থেকে ওরা নিজেরাই বাভিন্ন এলা- 
কায় সংগঠিত হয়ে আইন শৃঙ্খলা 
{ফাঁরয়ে আনার চেষ্টা করছে 
ভেঙ্গে পড়া মান ষের মনে সাহস 
আনছে। ৃ 

[বিদেশী কিছ কিছ; সংবাদপত্রে 
অপপ্রচার সর, হয়েছে, সশস্ত্র 
তরুণদের 'বর্দ্ধে। ওরা নাক 
রাজাকার আর অবজ্গালীদের খন 
করে চলেছে। | 

এই ধরণের বিদেশী প্রার্ত- 
বেদন নিছক অপপ্রচার। ক; 
কিছ: দালাল অৰশাই খতম হয়েছে: 
কিন্তু গত নয় মাসে ওরা ঘা. 
অত্যাচর সহ্য করেছে তার তুল- 
নায় প্রাতীহংসার ঘটনা খ্যবই 
কম। তরুণেরা হাজারে হাজারে, 





গ্রামে শহরে পাঁরচিত পাক দালাল--- এ. 


দের ধরে বিচারের জন্য জেলে পারে 
দচ্ছে। 

বিদেশী .সাংবাঁদকরা কিন্তু 
গত নয় মাসে বাংলা দেশে পাক 
বর্বরতার কোন ছবি তুলে ধরার 


" চেষ্টা করে 'ন। পাক অত্যাচার 


আধ্যানক ইতিহাসে নজরাবহশন। 
{হিটলার অত্যাচার এর তুলনায় 
অনেক কম। 

আমার মনে হয়েছে, বিপ্লবের 
অব্যবাহত* পরেই বাংলা দেশের 
তরুণদের ধৈর্য ও ন্যায়ৰোধ ইাঁত- 
হাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা । 
যতই চেষ্টা হোক মা কেন 
বিগ্লব ৰানচাল করার, বাংলাদেশ 
বিস্লৰের গাঁত রোখা যাবে না। 

এখনই প্রয়োজন ভারত" 
সরকারের তরফ থেকে এমান ব্যবস্থা 
গ্রহণের যাতে বাঙ্গালী তরংণরা 
ভারতীয়দের না ভুল বাঝতে সং 
করেন। এই সম্পর্কে ভারত সর- 
কার সজাগ না থ.কলে ধূর্ত ভার্- 
তাঁয় কায়েম স্বার্থ ওদের আর 
বিশেষ করে ভারতাঁয় জনসাধা- 
রণের স্বার্থের প্রভূত ক্ষত সাধন 


চাণক্য সরকার ঢাকায় গেছেন 
এবং ওখন থেকে দ্পণের জনা 
িখছেন। সেই কারণে এ সপ্তাহে 


. বঙ্গদপ্পণ প্রকাশিত হল না। 


“এম এল দলের রাজনশাত 
প্রসঙ্গে” আলোচনার সবশেষ 
কিস্তি স্থনভবে এ সংখ্যায় 
প্রকাশ করা গেল না। আগাম 
সংখ্যায় এটি প্রকাশ করা হবে। 


নি 
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সোনারপুর অঞ্চলে কংগ্রেসা গুণ্ডাদের বেপরোয়া সন্ত্রাস 
সি পি এম সমর্ষকদের ওপর হামলা ৪ সাথানরণ গ্রামবাসালাও বাদ যাচ্ছে না 


বিশেষ প্রাতানাধ) 
.চাঁববশপরগণা জেলার সৌনার- 
পুর এলাকায় গত কয়েকমাস ধরে 
যে সন্মাস চালান হচ্ছে সে সম্পর্কে 
কলকাতার বৃহৎ সংবাদপত্রে ছিটে 
ফোঁটাও সত্য সংবাদ প্রক'ণীশত হয় 
না। পর্থলশের মুখ থেকে শুনে 
তাই সোনারপ্‌রের অ'সল ঘটনাকে 
যখন বিকৃত করে বৃহৎ সংবাদপন্র- 
গর্ীলতে বানান ঘটনা প্রকাশিত 
হচ্ছে তখন হয়তো কোন স্বামী 
হারা বা প্রহারা বা ভ্রাতৃহারার 
আর্তনাদে এখানকার মানুষ দ:জ'য় 
প্রাতিজ্ঞায় দ্‌ঢ় হচ্ছেন। 

গত করেকমাসে ছাত্র পারিষদ ও 
যুব কংগ্রেসের তথাকাঁথত গ্রঞ্ডারা 
প্রলিশের সাহায্যে সোনারপ্দর 
এলাকায় যে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি 
করে চলেছে তা বর্ণনাতীত। 

যতদুর জানা গেছে, গত ছয় 
মাসে সোনারপর এলাকায় কমপক্ষে 
পশচশ জন ষুবককে হত্যা করা 
হয়েছে ষ'দের বেশশর ভাগই সি পি 
এম সমর্থক। তাছাড়া আরো 
পনেরো জনের কোন খবর আজ 
পর্যন্ত পাওয়া যায় {ন। হয় 'তাদের 
কোন এক গ্ৃপ্তপ্থানে আটকে রাখা 
হয়েছে অথবা মাটির তলায় কবর 


_ দেওয়া হয়েছে বলে এখানকার 
৷ লোকের ধারণা। 


গত এগারোই ডিসেম্বর সোনার- 
পুর এলাকার হি গ্রামে শাসক 
কংগ্রেসের সহযোগিতায় পর্ীলশু 
হাজরাপদ পাঁপুই নামে জনৈক নক- 
শালপন্থীকে যে পৈশাচিক উপায়ে 
হত্যা করে তা সত্যই কলঙ্ককর। 
জনৈক প্রত্যক্ষদশশশ হাঁরনাভিতে 
আমাকে জানান যে ঘটনারাদন প্রায় 


এই রাজ্যে কংগ্রেস ফোর।ম ফর 
স্যালিম্ট এ্যাকশনের দ্বতশয় 


ছ'ববশে ডিসেম্বর কলকাতায় অন:- 


, ্ঠিত হলো। সম্মেলনে কংগ্রেস 


, সোস্যালিম্ট ফোরামের সর্বভারতায় 


বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত 
হয়ে জ্ঞ'ন বৃক্ষের অনেক ফল বিত- 
রণ করলেন। অনেকে আবার সাঁঠক 
আত্মসমালোচনার লাইনও ব্যন্ত কর- 


, লেন। এদের সম্পর্কে কিছ; বলার 
' আগে দু; এক জনের বন্তব্য উপ- 


, স্থাপত করা দরকার। 


' বললেন। 





মোহন 'ধারয়া কংগ্রেসের মধ্যে 
স্বার্থ ন্ৰেষ মহলের লোকদের কথা 
“দেশকে প্রগাতর পথে 
নিয়ে যেতে হলে এদের সরাতে 
হবে।” 

অর্জুন অরোরা £ ইীদ্দিরার যে 
প্রভাব বেড়েছে ফলে 'সাণ্ডকেট 


সাড়ে তিনশ ষূব কংগ্রেস সমর্থক 
(যাদের মধ্যে বেশীর ভাগই 
স্থানীয় এলাকার সমাজ বরোধী ' 
নামে খ্যাত) : পাইপগান, টাঁমগান, 
শরভ'লভার প্রভাতি নিয়ে শ্রীসাঁপই- 
য়ের ৰাড়ী ঘিরে ফেলে। সবচেয়ে 
আশ্চর্য যে এদের নেতৃত্ব করে 
সোনারপুর থানার জনৈক অফিসার । 


পুলিশ আফসার শ্রীসাঁপইকে 
ঘরুথেকে মারতে মারতে বার করে 


আনে এবং তারপর তাকে ওপর 
দিকে হাত করে বাড়ীর উঠানে দাঁড় 
কারয়ে দেয়। প্রীসাঁপুইয়ের দর্ণট 
ছেলে (যাদের ৰয়স বারো ও পনেরো) 
ও স্ত্রকে কছদদুরে দাঁড় করান 
হয়। শ্ত্রীসাঁপদুইয়ের স্ত্রীর সম্প্রাত 
দেহে অস্ব্রোপচার করায় তিনি অসস্থ 
ছিলেন! দুই পত্র ও ম্্রীর সামনে 
পুলিশ আঁফসারাঁট শ্রীসাঁপুইকে 
গল করে হত্যা করে এবং তার 
মৃতদেহাট বাঁশের সঙ্গে বেধে 
থানায় নিয়ে অসা হয়। পরে অবশ্য 
তার মৃতদেহও ফেরত দেওয়া হয় 
না। আরো আভিষোগ, মৃত- 
দেহাট নাকি জীপের পেছনে বেধে 
রাস্তা য়ে টানতে টানতে নিয়ে 
যাওয়া হয়। 

পুলিশ ও যুব কংগ্রেস গুন্ডা 
দের কাজে প্রাতবাদ করলে শ্রীসাঁপ- 
ইয়ের দুই নাবালক পত্রকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। তাছাড়া আরো কয়েক- 
জনকে গাল করা হয়। অবশ্য 
তারা মারাত্মকভাবে আহত হয়। 

যব কংগ্রেসের গস্ডারা বহু 
কৃষকের ঘরবাড়ী লুট করেছে। গত 
ছয় মাসে প্রায় সাত হাজার কৃষকের 
বাড়ী লুট! করা হয়েছে এবং প্রায় 


একশাট বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। 

গত দ্যাদন ধরে কালিকাপনর, 
বদোরহাট, দাসপাড়া, জগাঁতপোতা 
ঘঃদেরাবাদ, আটঘরা, সাঠিপোতা 
নতুন দেয়াড়া, তে'তুলবৌঁড়য়া পাঁচ- 
পোতা,  গড়াগাদা  উচ্ছেপোতা 
দেয়াড়া, কলারঘান ভিহি প্রভৃতি 
গ্রামগীল সফরকালে অত্যাচারের 
বহু দশন -দেখেছি। পোড়া- 
দের ওপর কি অত্যাচার করা 
হয়েছে। এমনাক মেয়েদের ধরে 
ৰলাৎকার পর্যন্ত করা হয়েছে। গত 
আগষ্ট মাসে রাঁঞ্জত চক্রবর্তী নামে 
জনৈক ব্যান্তর ষোল-সতেরো বছরের 
মেয়ের ওপর গঞণ্ডারা ৰলাৎকার 
করে। 

কংগ্রেসী গুণ্ডাদের ভয়ে বহু 
লোক আজ গ্রামছাড়া, গৃহছাড়া হয়ে 
ফেরার রয়েছে। জনৈক ব্যান্ত 
আমাকে জানালেন অত্যাচারের ভয়ে 
তান আজ বাড়ীছাড়া। স্ব পত্র 
সবাইকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তিনি 
এখন ফের্ার। 

এই সব গন্ডারা মেয়েদের 
ওপর প্দীলশের সাহায্যে অত্যা- 
চার চালাতে পেছপাও হচ্ছে না। 
গাত তেইশে িসেম্বর রাজপুরে 
ঘখন স্থানীয় মাহলারা একটি 
স্কোয়াড করছিলেন তখন প্রায় 
তন-চারশ গুন্ডা তাদের প্যইপ- 
গান ও রিভলবার নিয়ে আক্রমণ 
করে। ফলে তেরোজন মাহলা 
গ্ণীলীবদ্ধ হন। এদের মধ্যে 
সুনণীতপ্রভা দেবী নামে জনৈকা 





সত্তর বছরের কৃদ্ধাও গুলাবিদ্ধ 
হন। 

সফর কালে কয়েকজনকে দেখ- 
লাম যাদের অনেকেরই দেহে গ্দাল 
ও অন্যান্য অত্যাচারের চিহ্ন রয়েছে। 
এমনাঁক লোকেরা শমশানেও ; এই 
গণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে 
না। যারা মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে 
যাচ্ছে তাদের গু্ডারা বলছে_ 
“যাঁদ তিনবার হরিধ্বান না বলা 
হয় তা হলে গলি করা হবে।” 

রাজপর ব্যাঞ্কে যে সমস্ত 
লোক স্বজ্প টাকা জমা রাখছেন 
তাদের কাছ থেকে এই গণ্ডারা 
টাকা দাবী করছে এবং টাকা না 
দিলে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছে। রাজ- 
পুর বাজারে ও সোনারপুর স্টেশনে 
কয়েকজন দোকার্নদারকে প্রশ্ন করে 
জানতে পারলাম, যে তাদের কাছ 
থেকে জোর করে টাকা চাওয়া হচ্ছে। 

একজন দোকানদার জানালেন 
“স্যার, টাকার ভয়ে দোকান বন্ধ 
রেখোছিলাম। এখন শুনাছি আমাদের 
দোকান জোর. করে খুলে যুব 
কংগ্রেসের ছেলেদের ৰসান হবে।" 
সমগ্র সোনারপ রর এলাকা সফর- 
কালে প্রায় শ দনয়েক বন্ধ দোকান 
দেখলাম। টাকার ভয়ে এদের বেশণর 
ভাগ মালিক দোকান বন্ধ রেখেছেন 
ৰলে জানা গেল। 

সন্ধ্যের পর এমানতেই এখান- 
কার দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 
হাঁরনাভির একজন দোকানদার 
জানালেন “কে মশাই, দোকান খুলে 
বোমা খাবে?” 

স্থান'ক্ম জনসাধারণের পক্ষ 
থেকে আমার কাছে আভযোগ করা 
হল সোনারপ?র বাজারের কাছে নব 





(বিশেষ প্রতিনিধি) 


সহ প্রাতক্কিয়াশল গোম্ঠশ কংগ্রেসে 
ঢুকে য'তে না পড়ে তা দেখা দর- 


বার্ষক রাজ্য আধবেশন গত পাঁচশ ও কার। 


ডঃ দেবাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় £ 
দেশে গণতল্পের পূর্ণাগ বিকাশ 
না হ'লে সমাজতল্ন আসতে পারে 
না। সমাজতাল্মক মতাদর্শ না. 
থাকলে ৰা এমতে 'বিশব।সী দল না 
হলে সমাজতন্তে যাওয়া সম্ভব 


'নয়। কংগ্রেসের কোন সংগঠন নেই 


হাওয়'তে জয়লাভ করে। স'তরাং 
ক্যাডার রভাত্তক দল গঠন সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । 

আব্দুস সাত্তার £ রাশিয়া 
ৰা চীনে গণতন্ত্র নেই৷ 'তাই তাদের 
পথে গেলে আমাদের চলবে না। 
লেকের খাওয়া পরা শিক্ষা ও 
বাসস্থানের চেস্টা করতে হবে। 
ধপ্রয়রঞ্জন দাসমূন্সী £ প্রস্তা 
বের যাগ শেষ হয়ে গেছে, এখন 


প্রস্তা- 


কাজের সময়। শাসক কংগ্রেসের 
যধ্যে অনেক অসামাঁজক ব্যান্ত যৰবক 
প্রভূত ঢুকে পড়েছে এদের সরাতে 
হবে। তা না হলে দলের পক্ষে 


দুটো 'জানষ এসেছে। (এক) 
শাসক কংগ্রেস দলের সংগঠন 
ক্যাডারাভীত্তক করা। (দই) 


আগামী নির্বাচনে প্রাতিক্রিয়াশশল 
জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের 
লোকদের মনোনয়ন না দেওয়া । 
গণ্ডগোলটা এখানেই ৰে*ধেছে। 
প্রথমটি নিয়ে দলে কোন বিরোধ 
নেই। দ্বিতীয়টি হল খ্দব শন্ত 
কাজ। শোনা যাচ্ছে শাসক কংগ্রে- 
সের এ্যাড হক দলীয় মনোনয়নের 
ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে যে, যাঁদের 
একলক্ষ টাকার সম্পত্তি রয়েছে 


প্স্্গ কংগ্রেস ফর সোস্যালিষ্ট আআকশন 


তাঁদের মনোনয়ন দেওয়া হবে না। 
এটা নিয়ে এখন কংগ্রেসের মধ্যে 
অন্তর্বিরোধ চরমে উঠেছে, কারণ 
এর 'ভত্তিতে মনোনয়ন পেতে 
পারেন এমন ব্যান্তর সংখ্যা কংগ্রে- 
সের নেতৃত্বে খুব বেশ নেই। 
ফলে বিরেধাটকে এবার কলকাতা 
থেকে দিল্লীতে স্থানান্তারতি করা 
হচ্ছে। 

সোস্য'লষ্ট ফোরামের সভায় 
কথাকাঁথত সোস্যাঁদম্ট নেতারা 
যারা বহু জ্ঞানৰৃক্ষের বাঁটকা 
দিলেন তাঁদের অনেকেই তো বড় 
বড় পহাজপাঁত গোম্ঠীর লোক। 
উদাহরণ 'দয়ে লাভ নেই। এরা 
সমাজের এক একটি ক্ষত বৈ কু 
নয়। সভায় সভাপাঁতি ছিলেন 
শ্রীঅরাৰন্দ; বস! যান আবার 
ফোরামের রাজ্য শাখার চেয়ারম্যান। 
এই ভদ্রলোক এক সময়ে কাঁমিউ- 
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কংগ্রেসের যে অফিসাঁট খোলা 
হয়েছে তার মধ্যে কয়েক হাজার 
টাকার বন্দ:ক ও 'িভলবার লবাঁকয়ে 
রাখা হয়েছে৷ অথচ পাীলশ জেনেও 
তার তদন্ত করছে ন৷। 

আরো আশ্চর্য লাগল স 
পি আই, মশলীম লীগ প্রভাত 
দল এই গন্ডাবাহনীকে সমর্থন 
করছে দেখে। 

সোনারপ?র স্টেশনের কাছে 
যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে এলাম তখন 
কয়েকজন রকশাওয়ালা আমাকে 


 সাৰধান করে বললে “বাবু এখান 


থেকে যত তাড়াতাঁড় সম্ভব চলে 
যান। না হলে আপনার হাতের 
ঘাঁড় ও টাকা পয়সা সব চলে যাবে।” 
বেসরকারী সূত্র থেকে জানতে 
পারা গেছে যে প্রাতাদন সন্ধ্যায় 
প্রায় চার-পাঁচাট 'ছনত'ইয়ের ঘটনা 
'ঘটছে। যারা 'ছিনতাইকারণ তাদের 
বোঁশর ভাগই যুব কংগ্রেসের সদস্য। 
সোনারপরের জনৈক স্কুল 
শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলাম, “আপাঁন 
তো কোন রাজনীতিতে নেই, এখন 
এখানকার অবস্থা কেমন?” তিনি 
জানালেন, “না মরে ৰেচে আছ। 
জান না কবে আমাদের টার্ম 
আসবে ।” 
সোনারপ্দর থানার থার্ড আঁফ- 
সার সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের 


বহু আঁভষোগ রয়েছে। যতদূর 
জানা গেছে তান নিজে সি পি 
আইয়ের সদস্য। 


অপরাঁদকে সোনারপংর সম্পর্কে 
প্রশ্ন করাতে চাঁব্ৰশ পরগণা প্ণীল- 
শের জনৈক মহখপান্ন,জানালেন যে 
যতটা প্ীলিশের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে 

-(শেষাংশ' ৬ষ্ত প্ঠায়) 


'নিস্টদের গুল করে মেরেছেন বলে 
শোনা যায়। এই ধরণের ব্যান্তরা 
কি করে রাতারাতি সমাজতন্বের 
নামাবলী চাঁড়য়ে সমাজতল্লী হলো 
তা ৰোঝা যাচ্ছে না। তবে শ্রীবসর 
মত অন্ধ কাঁমউনিজম বিদ্বেষী 
ব্যান্তরা যেমন রয়েছে তেমাঁন 


. ৰহঃ কায়েমী স্বার্থের প্রাতানাধও 
এ ফোরামে রয়েছে। 


তানা হলে 
অৰশ্য সোস্যালিষ্ট ফোরাম সার্থক 
হতো না। রতনে রতন চেনে বলে 
বাংলার একটি পুরানো প্রবাদের 
কথা মনে পড়লো । সমাজতন্বের 
ভাঁওতাবাজশীর পথে যাঁদ অন্ধ কাঁম- 
উনিস্ট 'বদ্ৰেষীঁদের চলতে হয় তবে 
জোতদার ও কয়েমী স্বার্থন্বেষী 
ছাড়া সম্ভব নয়। সেই কারণে 
ফোরামের ক্ষেত্রে এ প্রবাদের 
সার্থকতা যথেষ্ট রয়েছে। তৰে 
এর মধ্যে দুই-এক ভাগ লোক 
হয়তো রয়েছেন যাঁরা সাত্যকার 
সমাজতল্লের পথে বিশবাসাঁ। 'ঁকন্তু 
রাজনীতির দাবার চালে এরা কখ- 
নোই ঠাঁই পাবেন না। 








& চার ॥ | ( 


৷ অৰ্শনৈতিক্ক কপ 


4) জানে এদেশের অর্থনৈতিক গালতামাম 


(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা) 

. উনিশশো একাত্তর সাল অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে ক 
ছাপ রেখে গেল? . বছরের শেষে 
কি দেখা যায়? | 

জনসাধারণের জীবনে বিগত 
বছর ক এনে দিল, একথা আলো- 
' চনা করতে 'গয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় 
দজিনিষপরের সরবরাহ এবং দামের 
কথা উঠরেই। 'ৰগত বছরে জন- 
সাধারণের ঘাড়ে টযান্স বসেছে তিন 
টাকা। “এর প্রায় সবটাই ভোগ্যপণ্য.. 
এবং কাঁচা মালের উপর! ফলে 
সাবানের দাম বেড়েছে, চানর দাম 
বেড়েছে, ইস্পাতজাত সামগ্রীর দাম 
বেড়েছে; মোটা ও মাঝারী কাপড়ের 
দাম বেড়েছে, এক কথায় সমস্ত 
ভোগ্য পণ্যের দাম বেড়ে গেছে। 
তাল রেখে মাছ, ডিম, দুধ, কাঁচা 
শাকসৰাজি ফল সমস্ত আহাৰ্য 
দব্যেরও দাম বেড়েছে। 

সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে যে 


|| অধ্যক্ষ ডাঃ বোগেশচন্্ যোষ এন, 


দ-শান্ত্রী, এক,সি,এস, (লগুন) 
এম,সি,এস, € 
কলেছের বসান 


দেশের জাতীয় অয় এৰং মাথা- 
পিছ; আয় সামান্য বেড়েছে, মোট 
শপ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অন:- 
সারে বাড়োন, ২ কিন্তু রপ্তাঁন 
বাণিজ্য বেড়েছে। ফলে দেশে 
জনসংখ্যা বাঁদ্ধর অন্*পাতে ভোগ্য 
পণ্যের সববরাহ কমে যেতে বাধ্য। 
বলা হয়েছে গত বছর মাথা পিছু 
আয় তিনশো সাতচক্লিশ টাকার মত 
হয়েছে। উনিশশো উনসত্তর-সত্তর 
সালের তুলনায় টাকার হিসাৰে 
সংমান্য বেশ হলেও প্রকৃত আয় 
অর্থাৎ ভোগ্যপণ্যের অঙ্কে আমরা 
কোথায় আছি? যাঁদ মেহনতাঁ 
মানুষের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ধরি 
তাহলে খাদ্যশস্য, মাছ, মাংস, ডিম 
আনাজপাঁতি মশলা দুখ কাগজ 
সাবান' পাঠ্যপদস্তক, মোটা কাপড়, 
বাঁড় সিগারেট চান গড়া ময়দা 
সাজ রন্ধনের তৈল কেরোসিন 
দেশলাই প্রভৃতি ীজানষের দাম 
প্রায় গ্রপচশ থেকে একশ ভাগ 
বেড়েছে। অর্থাৎ প্রকৃত আয় কমে 


উানশশো পঞ্চম সালের' অঙ্কে 
নেমে গেছে। 


মাথাঁপছ; আয় টাকার অণ্কেও 


কি বাড়তে পারে? শিল্পে এৰং 


"কৃষিতে সঠিক উৎপাদনের হিসেব 


পাওয়া দুচ্কর বলে কেন্দ্রীয় শিল্প 


সংখ্যা প্রুতহারে বেড়ে চলেছে। 
মাসে একলক্ষেরও বেশী স্থদেহ, 


'দিচ্ছেন। আর গ্রামীণ বেকারদের 
ধরলে, সারা দেশে কর্মপ্রার্থণর 
সংখ্যা, প্রায় সাড়ে তিন কোট 
পাঁচ বছর আগেকার চেয়ে ' চাকুরীর 
সংখ্যা আড়াই কোটা কমে গেছে। 


সম 


৯ 


আরো দেড় লক্ষের মত বেড়ে 
গেছে। সরকার সূত্রেই বলা হয়েছে 
যে পশ্চমৰঙ্গে কলকারখানা বন্ধ 
হয়েছে অন্য কারণে অর্থাৎ অর্থনৈ- 


শর তিক সঙ্কটের জন্যে অথবা পাঁর- 


চালনায় দুনশিতি এবং অযোগ্যতার 


জন্োে। 
অথচ আনন্দবাজার মতলৰবাজ 


এতাঁদন প্রচার করেছে যে শ্রমিক- 
বিক্ষোভ, ধর্মঘট, ঘেরাও এসবের 
ফলেই কলকারখানা বন্ধ হয়ে 
গেছে। অথচ তারা বলে নি যে 
শ্রামকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের উনিশ 


ষোল কোটা টাকা দেয় ন। এসব 
কথা মালিকশ্রেণীর ভাড়াটে অর্থ- 
ন'ঁতাবদ এবং সাংৰাদকেরা বলে 
- না। তারা বলেনা যে অসাধু 
মালিকেরা ছশো" কোটী টাকারও 


পধাজপাঁতি গোম্ঠি এবং ' তাদের 
বেনামদারেরা প্রায় ছয় . হাজার 
কোটা টাকা গোপন তহবিল সয় 
করেছে। এদেশের সমস্ত শিল্প 
ৰাঁণজ্যে যে মুলধন খাটে, এই 
গোপন টাকা তার সমান্‌। 

{বিগত বছর এই বৃহৎ রাঘব 


, বোয়।লেরা সাত কালো টাকার 


জোরে ৰারে বারে রম্ধনের তৈল, 
বেৰী ফুড, চান, প্রভাতি পণ্য- 
উধাও করে দিয়েছে চোরাবাজারে। 
যখন চোখ ওঠার রোগ মহামারী- 
রুপে দেখা দিল তখন চোখের 
ওষুধ অমিল হয়ে গেল। ভারত 
সরকার জনসাধারণকে রক্ষা করতে 
পারে নি। 

কাতিম অভাৰ সান্টর উদ্দেশ্যে 
শিল্পপাঁত চোরাকারবারারা প্রকাশ্য 
শিল্পোৎপাদন কমিয়ে দেয়। ফলে 
- যেখানে গর্ত বছর ভারত সরকার 
শিল্পোৎপাদন শতকরা আট' থেকে 
দশ ভাগ বাড়ৰে বলে আশাপ্রকাশ 
প্রায় নিশ্ল- শতকরা এক ভাগ 
মাত। 
এই অবারিত চড়া দামের ফলে- চতুর্থ 
পারকজ্পনায় গত বছর পাঁরকজ্পনা 
লাক্ষোর প্রায় পনেরো শতাংশ কার্য 


এদেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার- 


সাংবাদিক ভাষ্যকারেরা মিথ্যে করে 


- কোটা টাকা মূল্যের জাতীয় প্রাতি- 


. কমে” এবং মদ্রান্ফীতি কমে যায়। = 


বদলে একশ ষোল কোটা টাকা 


. রজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আগেত্র 
, অর্থাৎ 


" সপ্তাহ পৰ্যন্ত একাত্তর সালের এক- 


‘কোটী টাকার কাছাকাঁছ দাঁড়ায়। 


» দানা খরচ বাড়ৰে এবং 
প্রয়োজনীয় 


উৎপাদন কিছুটা বাড়ার ফলেই 


হয়ে হৰ্ববল ও অক্ষম হয়ে পড়ে। সাধন! . 
- আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া! যায় ) 
সাধনা চ্যবনপ্রাশ শক্তিসম্পন্ন একটি - 
বহুমূল্য রষায়ন.। ইহা ব্যবহারে বৃদ্ধ 


বরসেও স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি অটুট 





হী ২ 


.. করা করা যায় নি। ইতিমধ্যে সামা- 


এবং জাপান আর্ক সাহায্য ৰন্ধ 
করে দেওয়ায় আগাম” বছরে পরি- 


দর্পণ ॥ শক্রধার ৭ই জানাযার ১৯৭২ শ 


তাতে আরো ট্যাক্স এবং ফাঁপা নোট 
চাঁপয়েই এ অকুলান কুলানো হবে 
ধরে নেওয়া যায়! 

অবশ্য, সরকার সরাসরি মান্দা 
স্কীত করবেন বলেন না। কিন্তু 





গ্ীলর ঘাটাঁত বাজেটের ফাঁক পূরণ 
করার জন্যে তারা অনবরত নয়া 
কাগজ্জী নোট বাজারে চাল; করে 
যাচ্ছেন। তা ছাড়া তারা এমন সৰ ." 
প্রচ্ছম আর্থিক কৌশল নিচ্ছেন যা 
মন্দ্রা্ফীতিরই রকমফের মান্র। যেমন 
সাম্প্রতিককালে ভারত সরকার একশ 


রক্ষা বন্ড বাজারে ছেড়েছেন। 
জাতীয়করণের আগেও এবং এখন 
তো বটেই, ব্যাঞ্কগণাীলই প্রায় খণ- 
পত্র কিনে থাকে। ফলে আর্থনীতিক.. 
তত্ব অনযযায়ী ফাঁপাই কাগজ মন্দা 


































কল্তু গতমাসে জাতীয় প্রাতিরক্ষা 
খাণপত্র (বণ্ড) একশো কোটা টাকার 


ৰক্ত "হয়ে গেল৷ ব্যাঙ্ফগলিই তা 
কিনেছে এবং চাঁবিবশে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত এক সপ্তাহে ব্যা্কগনীল 


সপ্তাহের চেয়ে আরো বেশী মোট 
পণ্চাঁশ কোট” টাকা কর্জ করেছে। 


এটাকাও ফালতু 
কাগজণী নোট ছাঁপয়ে মেটানো 
হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম 


ৰছরে ভারত সরকারের মোট ঘাটাতি 
ব্যয়ের পারমাণ নয়শো কোট টাকা- , 
রও কিছ বেশী। এর সঙ্জো আরো 
পণ্চাঁশ কোট টাকা যোগ করলে 
এক ৰছরে মোট ঘাটাতি ব্যয় হাজার 


ইতিমধ্যে অর্থমন্ত্রী চ্যবন সায়েব 
টাকার দাম পাঁরবর্তন কর।র নামে 
পাঁচ শতাংশের কিছু বেশী টাকার" ' 
দাম কাঁময়ে. দিয়েছেন। ফলে আম- + 


শিল্পের 
ইস্পাপাত, লোঁহেতর 


মোট ফল $ঃ (এক) জানিষপন্ের 
দুতহারে বেড়েছে এবং আগামী 
বছর আরো বাড়ার প্রৰণতার সৃষ্টি 
হয়েছে, দেই) ট্যাক্স বেড়েছে, 
ফাঁপা টাকার পাঁরমাণ হাজার 
কোটী ছাড়িয়ে গেছে, (তন) 
শিল্পোৎংপাদন অচল অবস্থায় 
পেশছেচে এবং শুধ্মাত্র কৃষ 


এদেশের, অর্থনীতি এখনও পুরো" 
পার ভেঙ্গে পড়ে নি, চোর) ' 
আগামী বছরের পাঁরকম্পনা ও 
কেন্দ্রীয় রাজ্য বাজেটে এর প্রাতি- 
ফলন দেখা দেবে, গ্রামীন আয়ের 
উপর, কাঁষজাত আয়ের উপর চড়া 
হারে ট্যাক্স বসবে! (পাঁচ) বেকারী 
ও ছাঁটাই সবক্ষেত্েই বেড়ে ষাবে। 






৪০7 দেপ্পণের সংবাদদাতা) 

ns পূর্বাপ্লে আসাম ও আগর- 
১ তলায় যদ্ধকালীন চরম সংকটজনক 
- ৷ পরিস্থিতিতে একট ইঙ্গ মণর্কন 
কাজ করেছে। তদের লক্ষ্য ছল 
যদ্ধের মোড় ভিননদিকে ঘরিয়ে 
দেওয়া। 'ঁকল্তু কেন্দ্রীয় সরকার 
জানা সত্বেও এ কোম্পানীর বিরুদ্ধে 


» সি শেঠী দিল্পাতে পেটৰে লিয়াম ও 
'” কেমিক্যল দপ্তরের সঙ্গে যত পরা- 
. মদ তা কাঁম'টর সভায় বলেছেন 
খং “যদদ্ধকালে বিদেশী তৈল কে.ম্পানী 
সরকারের সঙ্গে .সহযো- 

; গিতা করায় অপাততঃ এইগনল 


জাতীয়করণের কথা ভাৰা হচ্ছে, 
না?” এই কথা শুনলে-মনে হয় 


প্রশাসনিক সর্বময় কতারুপে 
রাজ্যপাল শ্রীএ এল ডায়াস কর্মভ.র 
গ্রহণ করার পর সৎ ও পাঁরজ্কার 
পারচ্ছন্ন দুনীশতম্যন্ত প্রশ,সন গড়ে 
তোলার আশ্বাস তান রাজ্যের 
জনগণকে 'দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম 
* বেতার ভাষণেও এই । আশ্বাসের 







ঘটনাতে র'জ্যপ্রশাসনকে পক্ষপাতিত্ব 
পূর্ণ করে তুলছেন এবং দুনীত- 
গ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন 
_ তার অসংখ্য নজীর আমাদের কাছে 
রয়েছে। 

এখানে স্বাস্থ্য “বিভগৈর এক- 





দর্পণ | শক্রবার ৭ই জানয়ার? ১৯৭২ 


বার্তাতে বলা হলো, “অমাদের 
পোতে যখন তৈল নেই “(মাত্ৰ 
উনচল্লিশ কে এল তৈল রয়েছে) 
তখনও আসাম অয়েল কেম্পানী 
(এ ও সি) হাই স্পীড ডিজেল 
তৈলের ট্যন্ক খালাস করছে না। 
এটা খবই দুখ জনক ঘটনা। 
এছাড়া বোঝাই ট্যঙ্ক ওয়াগন দাঁড় 
কাঁরয়ে রেখে ইয়ার্ডে. অসুবিধার 
সৃন্টি করছে” 

বার্তার শেষাংশে বলা হয়েছে 
“অমরা অরও একবার - বিনীত 
অনঃরোধ করছি যে এ ও সি-কে 
শাস্তি দেওয়র ব্যবস্থা করা হোক। 
অন্যথায় সংকটময় -সময়ে তাঁদের 


ধরমনগর 'ডপোরটির পরিচালন ভার , 


সরকার গ্রহণ করুন৷” 
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশ- 
নের পূর্বাগল শাখ র সরবরাহ ও 


বন্টন বিভাগের ডেপ:াঁট ম্যানেজার 


শ্রীআর কে নাগ উপরোক্ত মর্মে 
টেলেক্স বার্তা দিল্লীতে কেন্দ্রীয় 
তৈল দপ্তরের সচিব এ পি ভার্মাব 
এবং দ্রান্সপের্ট এ্যাডভাইভার শ্রীএস 
খেতারমনের কাছে পাঠান। 
{ৰশ্বস্তসূতে প্রকাশ যে, বিগত 
যুদ্ধক লীন সময়ে সামরিক প্রয়ো- 
জনে তৈল সরবরহের ব্যাপাবে 
কেন্দ্রীয় মাঁম্তিসভা শ্রীভার্মার উপরে 


দায়িত্ব ন্যাস্ত করোছিলেন। এরপরও 


ছয় দিন যুদ্ধ চলে, কিন্তু কেন্দ্রীয় 
তৈল দপ্তর এই বিষয়ে ছুই করেন 


{ি। উপরন্তু তৈল মন্র্ণ লয়ের ' 
" ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্র মন্ত্রী বিদেশ তৈল 


কোম্পানীর প্রশস্ত গাইতে শর 
করেছেন! কারণ তান যে লবা'র 
লেক, সেই লবীরই মুলধনে' কি 
এই কোম্পানী চলছে? 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, 


রাজ্যপালের পক্ষপাতমূলক আচরণ. 


(দপ“ণের সংবাদদাতা) 
জন দ:নী“তগ্রস্ত ৰ্যান্তর কথাই 


উল্লেখ করবো । 'তাঁন হলেন হেলথ" 


ধডরেক্টরেটের এ্যাডিশনাল একাউ- 
ন্ট্যাল্ট শ্রীকেশ্ব বি*বাস। ধূর্ত ও 
সংযোগ সন্ধানী রূপে পাঁরচিত 
এই ব্যান্তাট কংগ্রেস প্রভাত ' রাজ্য 
সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের 
অন্যতম প'ন্ডা। 
কিছু কংগ্রেসী নেতার তদবির তদা- 
রকাঁর কাজে বিশেষ তৎপর ছিলেন । 
গত হ্ক্তফ্রন্টের আমলে এর সমস্ত 
জারিজহরী ভেস্তে যায়। কয়েকাঁট 
সংস্পম্ট দুনাঁতির আভযোগে এবং 
ক্ষমতর অপব্যবহারের আঁভযোগে 
এর 'বরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়। "এবং রাইটর্সের 
সদর দপ্তর থেকে একে অনন্ত 
সাঁরয়ে দেওয়া হয়। এরপর থেকেই 
কংগ্রেস ও কর্মচারী ফেড রেশনে 
মহলে সাজ সাজ রৰ পড়ে। এবং 
প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে গোপন 
বন্দোবস্ত হয়। ফলে শ্রীবিশবা- 
সকে হেলথ িরেক্ের এ্য.ডাঁমান- 


ইনিই অতীতে “ 


আসাম অয়েল কোম্পনী (এ ও 
স্‌) বার্মা অয়েল কোম্পানীর পাঁর- 
পূরক সংস্ধা। বার্মা অয়েল 
কোম্পানী আসাম, 'ন্রপুরাতে এ ও 
সি নামে ব্যবসা চ.লায়। এই 
কেম্পানীর আগে মালিকানা ছিল 
'ব্রাটশের হাতে । কয়েক বছর যাবৎ 
মাঁক্নী কোন একটি তৈল প্রাতিষ্চা- 
নের সঙ্গে সমন্বয় ভুন্ত হওয়ার ফলে 
এই কোম্পানীর মালিকানা বর্তমানে 
ইতগ-মণর্কন হাতে রয়েছে। সুতরাং 
আসাম অয়েল কোম্পানীর মাঁল- 
কানা ইঙ্গ মঞক্নি গোষ্ঠীর দ্বারা 
পারচণ্লত। এ ও সি িগবয় 
থেকে অপাঁরশ্রত তৈল তুলে 'নজ 
পরিশোধনাগারে পাঁরশহদ্ধ করে 
শবক্ুয় করে। | 
এখানে উল্লেখ্য, বার্মা অয়েল 
কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের 
সঙ্গে আধা আধি বখড়া করে অয়েল 
ইন্ডিয়ার শতকরা পণ্চাশ : ভাগ 
মলকানা ভোগ করছে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য ভারত সরকার অন্যান্য 
"রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে শতকরা একক 
ভাগ অংশ নেন। কিন্তু 


এই ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম দেখা গেছে যার- 


কারণ অ জও জানা যায়' নি! 
আসম ও '্রিপুরাতে এ ও সি 


এবং আই ও সি অণঙ্ভাত্তক ভৰে ' 


তৈল সরবরাহ: করে থাকে। এই 
বরাহে একে অন্যের '.সঙ্গে সহ- 
যেগিতার জন্য প্রে ডাক্টস এক্সচেঞ্জ 
চান্ত ৰা বিনিময় চান্ত রয়েছে। 
চুক্তির শর্তাননসারে আই ও দি 
তার প্রয়েজনে এ ও সির কাছ 
থেঁকে তৈল নেবে, পরে আবার 
নিজের তৈল এলে শোধ করে 
দেবে। এছাড়া তার ট্যাশ্ক স্টোরেজে, 





স্ট্রেটভ বাণের ডান্তারদের (গেজে- 
টেড) এস্টাব্রশমেন্ট সংক্রান্ত সেক- 
শনে বদলী করে নিয়ে আসা হয়। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এম্টাব্রশমেন্টের 
“সেকশানের এই পদটি এ্যাঁডশনাল 
এ্যাকউনটেনট পদের সমতুলা তো 
নয়ই বরং নিম্ন মর্ধাদাসম্পন্ন ৷ 
সংপারিশ সংক্রান্ত শ্রীবিশবাসের 
এই বদলীর ঘটনাতে সাধারণ 


- কর্মচ রী মহল দারুণ বিক্ষত্ধ হয়ে 


ওঠেন। ক্ষোভের আকার দিনের 
পর দন বৃদ্ধি হলে দ্ৰাস্থ্য- আঁধ- 
কতণ- ডঃ হারালাল সাহা শ্রীব*বা- 
সের বদলীর আদেশ প্রত্যাহার করে 
নেন। কর্মচারী ফেভরেশন ও 
কংগ্রেসী মহল তাদের বিশ্বস্ত 
শ্রীবশ্বাসের বদলীর আদেশ প্রত্যা-. 
হারের ঘটনাতে অবার সক্রিয় হয়ে 
ওঠে, এৰং সরাসার রাজ্যপালের 
সঙ্গে যোগাষ্গ স্থাপন করে। 
কর্মচারী ফেডরেশনের পরামর্শ 
মত শ্রীবি*বাস একটি স্মারকলাপিও 


৭৯ 


তৈল রাখার জায়গা না হলে এ ও 
সির ট্যাঙ্ক স্টোরেজে তৈল রাখতে 
পরবে 

পূর্বা9লের যুদ্ধে আসামের 
ধরমনগর ভিপোর গদরত্ব বেড়ে 
যায়। এখানে আই ও ঁস এবং এ ও 


ছি দুজনেরই তৈলের ডিপো 


রয়েছে। আই ও সর ট্যাঙ্ক 
স্টেরেজের তৈল রাখার জায়গা 
অনেক বেশ । সেই করণে এও সি 
তার ট্যাঙ্ক স্টোরেজ আই ও সি কে 
ব্যবহার করতে না দিলে 'তার পক্ষে 
বেশশ তৈল মজুত করা কঠিন হয়ে 
দাঁড়ায়। যদ্ধের সেই চরম সঞ্কট- 
কালঈন অবস্থায় গত নয়ই টডসে- 


দবর এ ও গস র কতর্পক্ষ এ চান্ত, 


ভঙ্গ করে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদের 
তৈল সরৰরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত 
করে তুলতে চায়। সঙ্গে সঙ্গেই 
শ্রীআর কে ন.রাঙ্‌ 'দক্লাতে বিষ 


মাণ) হল এম এস --১০০ কে এল 
এস কে ও-&০ কে এল, আই কে 
ও-৫&০ কে এল, এইচ এস 'ি 
২০০ কে এল, এ ভি গ্যাস_২১০ 
কে এল। সতর€ং যদ্ধকালঈন 
অবস্থায় এ ও সর ট্যঞ্ক স্টোরেজে 
তৈল না রাখতে পারলে যুদ্ধে সাম- 
রক প্রয়োজনে তৈল সরবরাহ খুবই 
কষ্ট কর ও অসম্ভব হয়ে উঠবে। 
" ব্াস্টরয়ত্ত প্রতিষ্ঠানের তৈল 
সরবরহের কর্তাব্যন্তি এ ও সর 
কর্তৃপক্ষের আচরণে এতই ক্ষুক্ধ 
হয়োছলেন যে তান গত দশই 
ডিসেম্বরের  বার্তয় অত্যন্ত 
জোরালো ভবে ভারত “সরকারের 


. পেশ করেন। যাতে কর্মচারী ফেডা 
- রেশনের জোর সুপারশ করা থাকে। 


এর পরেও ভিন্ন সৃত্ৰে রাজ্য- 
পালের কাছে তাদ্বির-তদ।রক চলতে 
থাকে। | 

কিছুদিন পরেই সং প্রশাসন 
ও দর্নীণীতম্দন্ত শাসনব্যবস্থা কায়েম 
করর শপথ গ্রহণকারী রাজ্যপাল 


দেন। 


ৰল করেছেন, রাজাপাল শ্রীএ এল 


জন্য যে ভাবে সমস্ত আইনকান:- 


হেলথ ডিরেক্টরেটের দায়িত্বশীল || 
অফিসাররা রাজ্যপালের এই নজীর |} 
বিহীন কন্ডকারখানায় দারশ | 
ীবক্ষাত্ধ। এরা প্রকাশ্যেই বলা- | 
} টাকাকড়ি ও চিঠিপর পাঠাবার 
ডয়াস কংগ্রেসীদের সঙ্গে গোপন { 


আঁতাতে একজন আভিযন্ত ব্যাশতর | . ৬১ জটা লেন, কাঁল-১৩ 





॥ পাঁচ ॥ 


পাক-ভারত যুদ্ধর সময় একটি বিদেশী ভৈল কোম্পাদীর ঘ্র্থতযুলক কারবলাগ 


কাছে ধরমনগর ডিপোর দায় 
গ্রহণের দৰ করেন। সেই সঞ্চে 
অন্যান্য ব্যাপারের নঁতান উল্লেখ 
করে বলেন যে, একাঁদকে ধরম 
নগর স.ইভিং-তৈল বোঝাই টাক 


ওয়াগন ঠাসা রয়েছে অথচ বাস্তব - 


ক্ষেত্রে আই ও দি র ডিপোতে তৈল 
শূন্য। রেলদপ্তরের কাছে বর বার 
অনুরোধ করতে হচ্ছে তারা যেন 
তৈলের ট্যাঙ্ক ওয়গন ধরমনগরে 
আই ও সর সাইডিং এ পাঠান। 

ভারত-পাক যুদ্ধের সময়ে 
বিদেশী তৈল দপ্তরের বিশেষ করে 
ইগুগ মার্কিন, তৈলজাত প্রভুদের 
এই ধরণের কসগুকময় ভূমিকার 
পরও সমাজতন্ত্কামণ মাননীয় মন্ত্রী 
শেঠ মহাশয় ভাঁদরে উচ্ছ্বাস 
প্রশংসায় কেন যে হঠাৎ পণমুখ হয়ে, 
পড়েছেন তা আজও অজ্ঞাত 
রয়েছে। এ সময়ে সামরিক প্রয়ো- 
জনে কেনই ৰা এ ও 'স-র ধরম- 
নগর ডিপো কেড়ে নেওয়া হলো 
না তাও জানা যায় নি। 


বেকায়দায় ফেলার সুষোগ গ্রহণ 
করেছিল। এর পরও কি. ভরতে 
শাসক গোষ্ঠীর টনক নড়বে না? 
নজের- দেশে এই ধরণের ইঞ্গ- 
মাঁ্কন স্বার্থান্বেষী দুষমনদের 
আর কতদিন পেষা হবে? ইঞ্গ- 
মাঁকন তৈল কোম্পানীগ্দাল কি 
আদৌ রম্ট্রায়ত্তকরণ করা হবে? 
আজ সধারণ লোকের মনে এই 
প্রশ্ন উঠেছে, ‘ 


নকে বদ্ধাঙ্গন্ঠ প্রদর্শন করলেন, 


, তাতে রজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থাভো 


কাঁলমালপ্ত হই, উপরন্তু এর 
ফলে দুনীতিগ্রস্ত অসাধ্; কম 
চারীরা ক্রমশই দ্শীতির প্রশ্রয়- 


ক'রী রাজ্যপলের উপর নিরভভরশীল 
হয়ে উঠবেন। 


শ্রীএ এল ডায়াস এক, অদ্ভূত কাণ্ড সর 
করে বসেন। এক তরফা .বন্তব্য | 
শুনেই রাজ্যপাল শ্রীডায়াস ডন্তার- | 
দের এণ্টারশমেন্ট সংকরা্ত সেকশ- | 
নের দায়িত্বভ'র আঁৰলম্বে শ্রীকেশব 
বিশবসের হাতে দেওয়ার নির্দেশ | 


দ্্ণ 


॥ চাঁদার হার এ 


বার্ষিক পনেরো টাকা 
ব্রিমাঁসক চার টাকা, 


ঠিকানা $ 


ইন্দিরার নেতৃত্ব ও পিপি এম 


দর্পাণের' চাঁববশে ডিসেম্বর 
সংখ্যায় চণক্য: সরকার লিখেছেন; 
শশ্লীমতণ হীন্দরার নেতৃত্বে কংগ্রেসী 
রাজনীতির অ.মূলল পাঁরৰ্র্তন 
এসেছে এবং সেই রাজনীতির" চারত্র 
প্রগাতিশশল গণতান্পিক।” 

অত্যন্ত গর্রুূতর কথা; আশা 
কার, দর্পণ সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এই ২ 
পরীন্জটি মনদ্রণ করেছে। আমার 
জিজ্ঞাস্য কংগ্রেসী 
আমূল” পাঁরবর্তন এসেছে এটা 
দক চাণক্য সরকার সাঁত্যই শ্বাস 
ফরেন? বাংল দেশের” মনতযুদ্ধ 
সহায়তা করার স্বাদে ইন্দিরা 
গাল্ধকে কি 'অতঃপূর াণতল্দুক ' 
শান্তর বন্ধ; বলে গ্রহণ করা যারে? 
__ মাকসবাদী দৃষ্টিভষ্গীতে 
. বিচার-করলে এর উত্তর পেতে দেরী 
হবে না, কিন্তু ভাৰবাদী "চিন্তার 
দ্বারা চাঁলত হলে গোল ' একটু 
বাঁধবেই, “ ইন্দিরাজশকে মহণয়সীও 
মনে হতে পারে। কংগ্রেসের মধ্যে 
যে পাঁরবর্তন এসেছে সেগজির 
প্রকৃত মূল্য ' কী এবং সেগ্গাল 
“আমুল” অর্থাৎ তার শ্রৈণাঁচারতের 
তীত্তগত কোনো পরিবর্তন সচিত 


র'জনীতির 


করছে কনা এ নিয়ে আলোচনা 


কর'র আগে আম দু-এক সপ্তাহ - 


অপেক্ষা করতে চাই। কারণ, দর্প- 
ণের লেখকগোষ্ঠীতে এমন কয়েক- 
জনও আছেন যাঁদের মাকর্সীয় 
বর্চ রশান্ততে আমার আস্থা আছে; 
ইতিমধ্যে তাঁরাই এই দাঁয়দ্ব পালন 
করবেন হয়তো। - 





প্রসঙ্গরুমে সি পি এম সম্পর্কে 
চাণক্য সরকার যে মন্তব্যগএীল করে- 
‘ছেন তর কোনোটিই ধোপে টিকবে 
না। সি পি এম তার মৃখপত্র- 
গ্যালতে বংলাদেশ সম্পর্কে ইতি- 


মধ্যে. বিস্তারিত বন্তব্য রেখেছে, 


জানয়রীর তৃতীয় সপ্তাহে দলের 
রাজ্য সম্মেলনে এ নিয়ে বিশদ 
আলোচনাও হবে। “কংগ্রেসী রাজ- 


নীতি সম্াজ্যবাদের লেজ:ড়ব্‌ত্তি” 


এই ‘ভাত্ততে সি দি. এম মোটেই - 


তার রাজনৈতিক তত্ব খাড়া করে 
নি। কংগ্রেসী শাসক শ্রেণী যে 


গুলি কর্মচারীদের প্রতি 


গুলি পারের নযরারজনক আর] 


গতি অঠাশে মে জরিখে 
শ্রীখণ্ড স্টেশনে ‘তিনজন নিম্নতম 
পলিশ (বর্ধমান জেলার) কাঢোয়া , 
কোর্টে বর্ধমান জেল হইতে আর্সামী 
লইরা ষ.ইবার সময় অজ্ঞাতনামা 
54৮ 


মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। পলিশ 
স:পারকে ঘটনাস্থলে আসবার জন্য 
(মৃতদেহের কাছে) উক্ত পারবার- 
বর্গ আবেদন করেন উনাঁতাঁরশে মে. 
তাঁরখে। পরে পদীলশ আপার 
পুঁলশ লাইনে উন্ত তরখে (অন 


মান) দুইটার সময় আসেন। পাঁর- _ 


' বার্ৰর্গের মধ্যে সবই (তাঁর্শ- 
চাল্লশ জন) মাহলা ছিলেন। তাঁহারা 
পুলশ সংপারের কছে যাইয়া 
আবেদন করেন। তাহাদের, মধ্যে 
সদ্য - স্বামীহারা একজন মৃত 
পুীলশের স্মাঁও ছিলেন। তহারা 
প্ীলশ সুপারের কাছে কাকুতি 
মর্নাত কাঁরয়া তাহাদের স্বামীদের 
নিরাপত্তার দাৰী জানান। তখন 
পুলিশ সংপার অপ্রকৃতিস্থ অব- 
.প্থায় দিলেন এবং পদাঘাত করিয়া 
উক্ত মাহল দের সরাইয়া দেন এবং 
অশ্রাব্য গালিগালাজ করেন, 
, উপস্থিত মাহজাদের উপর 'রভল- 
বর. হইতে গীলবর্ধণ করেন। তখন, 


প্ীলশ লাইনে উত্তেজনার সৃষ্টি 
হয়। নিজের খেয়াল .খীশমতো 
নিজেই রাইফেল থেকে পর পর 
আরও সাত রাউন্ড গুলিবর্ষণ 
করেন। _ | 
* "এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া 
পংলিশ সংপারের ইচ্ছামতো বর্ধমান 
. থানা তিনটি কেস দায়ের করে। 


কেস নং “আধ, একাশি, বিরাশি ' 
| এবং অন্যয়ভাবে এবং উদ্দেশ্যপ্রণে- 


দিত হইয়া নিজের অপকর্মকে 
আড়াল কাঁরৰার জন্য মিথ্যার আশ্রয় 


লইয়া জেলা নন্‌-গেজেটেড্‌ পুলিশ - 


সমিতির চোদ্দ জন কমশকে গ্রেপ্তার 
করে। তার _ভতর সারা পশ্চিমবঙ্গ 
নন্‌-শগেজেটেড + পুলিশ কর্মচারণ 
জীবনধন চক্রকশি এবং জেলার 
সাংগঠানক "সম্পদক ধাঁরেন্দ্রনাথ 
[ৰশবাস, সত্যেন্দ্রনাথ শিকদার 
প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মশরাও 


ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে নন গেজেটেড: 
পলিশ কর্মচারী সাঁমীতর কোন 


লোক উপরে ন্ত ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত 
ধছলেন না। উদ্দেশ্যপ্রণোদত. হইয়া 
প্ীনশ কর্মচরী সাঁমাতর নেত্‌- 
স্থানীয় কর্মীদের মিথ্যা মামলায় 
জড়ান হয় এবং তারশে মে তারিখে 
গ্রেপ্তার কাঁরয়া বর্ধমান জেলে পাঠান 


হয়। জুন মাসের মাঝামাঝি বর্ধ- - 


মান এস ভি জে এমের কোর্ট হইতে 
সকলে জামিনে মন্ত পান।, এবং 
জামন হইৰার সঙ্গে সঙ্গে পি ভি 


পুনরায় উপরোস্ত পলিশ কর্মচারী- 


সম্্াজ্যবাদের লেজড় বা কমপ্রে” 
ডর বুর্জোয়া, এ মত আসলে নক- 
শালপন্ধীদের । 

{সি পি এম চিরকালই বলেছে 
যে, ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে বৃহৎ বুর্জো- 
য়াদের নেতৃত্বে পাঁরচালিত বুর্জে- 
য়দের.ও জাঁমদারদের রম্ট্র। 


অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। (কিন দিদি এন 
সেই সঙ্গে “একথাও বলেছে, 


বজ্েয়া শ্রেণীর যে দ্বৈত চারত্ৰ ' 


স্বাধীনতা সংগ্রামের ,বছরগন্দীলতে 
তার অনুসৃ্ভ কর্মনগাঁতর মধ্যে_- 
এক 'দিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে 


জনগণকে সম বেশ. করা এবং অন্য- 


{দিকে সাম্ব জ্যবাদের সঙ্গে আপোষ 
করার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করত- সেই 
দ্বৈত চারত্ই অবার স্বাধীনতা 
লাভের পরে নতুন আকারে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে।- কেমন্সূচী, অন্ব- 
“চ্ছেদ পনেরো)। 


বর্ধমানের | 


দের গ্রেপ্তার করা হয়। _ গত 

সতেরোই নভেম্বর তারিখে বর্ধমান 
জেল.র এস ভি জি এম কোর্টের 
মানন'য় বিচারপাঁতি উপরোক্ত তিনটি 
কেসেই কর্তৃপক্ষের কাছ হইতে 


কোন চার্জ সাঁট ৰা ফাইনাল: 


রিপোর্ট“ দীর্ঘীদন ধরিয়া না পাও- 
চোদ্দজন কর্মীকে বেকসুর খালান 


-দেন। তা সত্বেও কর্তৃপক্ষ তাহ'দ- 


গকে অন্যায়ভাবে পি ভি এ আইন- 


বলে বর্ধমান জেলে আটক রংখেন। . 


উত্ত চোদ্দ. জন: পুলিশ কর্ম 
চারীদের মধ্যে দুইজনকে (্ীরন- 
ধন চক্রবতশী এবং ধরেন বিশ্বাসকে) 


এ ঘটনার, পাঁরপ্রোক্ষতে সরকার, 


সংবিধনের ৩১১ ধারার ক্ষমতাবলে 
চাকার হইতে বরখাস্ত করেন এবং 
চোদ্দজন পীলশ কর্মচারীর ছয় 
মাস ধাঁরয়া কোন বেতন বা আযালা- 
উন্স সরকার পক্ষ দেওয়া বন্ধ 
করেন। উপহাস করিবার জন্য 
মণসক বেতন পাঁচ পয়সা' 'হসাবে 
পাঠিয়োছলেন। বর্তমানে উত্ত কর্ম- 
চারীদের - পাঁরবারবর্গ অনাহারে, 


অন্ধাহারে দিন কাটাইতেছেন। 


তাহাদের চিকিৎসাও বন্ধ হইয়াছে। 


"প্রত্যেক স্ত্রীর চিকিৎসাও সম্পূর্ণ 


ভাবে বন্ধ -রহিয়াছে, অর্থাভাবে 
ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও ছয়মাস 
যাবৎ সম্পূর্ণভাৰে বন্ধ রহিয়াছে। 
কি অপুর্ব গণতন্তের মহিমা । - 
বর্ধমান জেলের পুলিশ কন- 

- 'স্টেবল মধসুদন চ্যাটাজশির স্বর 
নীলিমা চ্যাটাজশী 


এই " 


“সিংহল সম্বন্ধেও: 


দর্পণ 


এবিষয়ে দ্বিমত নেই যে, সাম্প্র- 


তক কলে হীন্দরা গান্ধী যে রাজ- 
নৌতিক 'স্কল দেখয়েছেন তা প্রথম 
শ্রেণীর, কিন্তু প্রকৃত মাকসবাদ? 
এর ফলে কখনোই তাঁর হিসেৰ 
গ্ণীলয়ে ফেলবেন না। চাণক্য সর- 
কার যাঁদ ইচ্ছা করেন তো ইন্দিরা- . 
জর “প্রগাঁতশখল গণতান্ত্িকতা” ' 
প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে পর ব্যবহার 
করতে পাঁর। 

অমৃতলাল ৰস; 
‘দই ॥ 


ও চাৰৰশে ডিসেম্বর দর্পণে চাণক্য 
হার সরকার একটী ভালো প্রশ্ন তুলে- 


ছেন তরে উত্তরটা ঠিক দিয়েছেন 
ৰলে মনে হয় না। প্রশ্নটা হল £ 
কংগ্রেস সরকার যখন মার্কন 


ব্যাখ্যাট, অর্থাৎ 
হেতুটা কি হবে? 


শ্রেণীস্বার্থগত * 


। প্রথম কথা “কংগ্রেসী রাজনীতি -: 
ঠা এট।ই 
সি পি এমের রাজনৈতিক 'তত্বের, < 


মূলাভাত্ত নয়। প্রোগ্রামে 'এই 
দলাঁট পারিচ্কার ীলথছে ভ.রতীয় 


-বৈদোশক- নীতিতে -. সামাজ্যবাদের 


বিরোধতা ও ত'র সঙ্গে আপোষ 


এদাটই আছে। এদের মূল তত্বটা . 


হল সরকার পংুজপাঁত হ্ামদারের 
গ্বার্থবাহশী এবং এই পঃাঁজপাত্দের 
একটা 'অংশ মাত্র ক্রমশঃ ৰেশিমান্ৰায় 
সামাজ্যবাদ সহযেগী হয়ে উঠছে। 


- দ্বিতীয় কথা, কোন্‌ সরকারের , 


পররাষ্ট্র নীতি সামাজ্যবাদ ৰৈরোধা 


“ হলেও সে সরকার দেশের ভিতর . 


কমিউনিস্ট তথা সরকার শবরোধী 


সমস্ত ৰ.মপল্থীদের ১ নিষ্ঠ্রভাবে. 
দমন, করার চেষ্টা করতে পারে) 


প্রমণ, আরব সাধারণত্ল্ম। ন'সের 
পিছু কিছ; জনকল্যাণমূলক সংস্কার 
করেছেন, ?বদেশশ কোম্পানী জাতটী- 


. য়করণ- করেছেন, মান , সামাজা- 


বাদের বিরোধিতা করেছেন, ,রাশি- 
য়ার সঙ্গে গভশর সখ্য পাঁতয়ে- 
ছেন, কিল্তু. তানি ও তার পরে 
সাদাত কাঁমউানস্ট .ও অন্যান্য বাম- 
প্ল্থীদের কচকাটা * করেছেন। 
অলজ্পীবস্তর 
একথা, প্রযোজ্য। ইন্দিরা গাম্ধীও 


এই পথ ধরেছেন। তাহলে মাঁকিনি 
| করোধতা কেন? 


একচান্র নতুন . 
শ্লোগান ও কহু কিছ: সংস্কার- 
মূলক কাজই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে 
পারে। হালে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
শাসকশ্রেণীর হাতের পদরোনো 
হ্মাস্ত উগ্ৰ জাতীয়তাবদ। আমে: 
ধরকায় কিছু কিছু গোঁয়ার প্রোস- 
ডেন্ট হয়েছেন যাদের মধ্যে অনাতম 
{নিকসন। এ'রা এই সামান্য !বচ- 
গুলোও (সংস্কার ৰা র্যাশয়ার 
কাছে বেশি সাহায্য চাওয়া) বর- 
দাস্ত করতে পারেন না। যার জন্যে 
একদা লম্বা, এনক্রমার পতন 
ঘটানো হয়েছিল। ফলে বাধ্য হয়েই 
ইন্দিরা গান্ধীকে রাশিয়ার দিকে 
আরও -ঝুকতে হচ্ছে - তবে নক্স- 


প্রেসিডেন্ট হলে ভারত মার্কন 


“সম্পর্ক আগের অবস্থাতেই - ফিরে 


স্‌ 


যাবে বলে, মনে হয়। . 


 স্ট্যাটেজনই 


জং হকে সা 


॥ শক্রবার এই জানাযার? ১৯৭১ 


শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকেও এর 
ব্যাখ্যা একই । একম'ত্র এই নতুন 
(অর্থাৎ মার্কিন 
বিরোধিতা এবং সংস্কার)' অন্ততম্৮ 
বেশ কয়েক ৰছরের জন্য দেশের 
পজপাঁত জামদ,র শ্রেণীকে বিপ্ল-+ | 
ৰের হাত থেকে বাঁচাতে পবে। Ee 
বিশেষতঃ যখন প্রাইভেট সেক্টরে 
মাঁকিনি সাহায্য বন্ধ হয়ে যাৰে 
একথা আমোঁরকা একবারও বলোন 
এবং মাঁক্ন কোম্পানীগলো জাতীয় : 
করণ করা হবে একথাও হীন্দিরা 
গান্ধী কোনাদন বলেনান। যে = 
সমস্ত গবেট ধনীর দল এই তাৎ- 7 
প্যটুকু বোঝেনা, তার,ই ইন্দিরা 
গান্ধীকে. গালাগাল করে থকে 
(অথবা ব্যাপারটা সাজানোও হতে 
প্রারে)। অন্যদের কাছে তান আজ 
মহান জতাঁয় নেৱঁ। 67 
'বাারাম বিশ্বাস! 


সোনারপুরে সন্ত্রাস 


(৩য় 'পৃথ্ঠার পর) 








ঠিক ততটা সত্য নয়। তবে খন- 
খারাপ যে ইদ্রানীং বেড়েছে ত। 








এমকে লক্ষ্য করে যে অরাজকতা 
চালান হচ্ছে তা এক শ্রেণীর পলিশ 
কর্মীর প্রশ্রয়ের ফলেই হচ্ছে। 
প্দলশ যে গস্ডদের মদত 
তা সোনারপদ্র স্টেশন এলাকায়. 
সফরকালেই কয়েকটি ঘটনা থেকে 
ব্যবতে পেরোঁছ। 

খেয়াদহ ‘অঞ্চলের কয়েকটি 
।বড়ীর ওপর নৰ কংগ্রেসের 'তথা- 
কাঁথত গঞ্ডাবাহিনী ও পাালশ যে 
অত্যাচার চালিয়েছে তা দেখলাম। 
সেনারপ?র থানার খেয়াদহ অণ্ট-  " 
লের কাঁটিপোতা গ্রামের গণেশ 
মণ্ডলের বড়া, কালিরধাপা গ্রমের 
মহেন্দ্র মিস্ত্রী, -তারাপদ * মণ্ডলের 4 
ৰাড়াঁ, উচ্ছেপেতা গ্রামের 
বর্মণের বাড়ী, খড়কী | 
- পদ মণ্ডলের না এ 











সমর্থক একলা হয়ে যায় তখন | 
তকে অপহরণ করে জ্যান্ত কবর 
তলায় শ্ুনলাম। i 
আজ মেয়েরাই বাড়ীঘরদোর 
পাহারা দিচ্ছে।-তৰে মেয়েদের ওপর 
অত্াচারও নিয়মিত চলছে। 


(রা 
$ 


রদ 
/ 


ক 


A 


দর্পণ 0 শক্রবার ৭ই জানয়োর!. ১১৭২ 


বাংলা দেশ সমাচার 


.€ওয়াকিবাহাল) 
যাদ মার্কন সাপ্তাহিক “টাইমে*র 
কছে পাঁবূন্ত,নের প্রোসডেন্ট মিঃ 
জুলফিকর আল ভুট্টো যে ববাঁতি 
দিয়েছেন তা.সত্য হয়, তাহলে যখন 
এই লেখা ছাপা হয়ে বেরবে, তত- 


দিনে শেখ মুজিবর রহমান মনত 


হয়ে হয়ত স্বধীন বাংলাদেশে 
রে আসতে পারবেন। যাঁদও পরে 
একট সরকারী ভাষ্য মিঃ ভুট্টে'র 
উীন্তকে কিছটা সংশোধন করেছে। 

টাইমের কাছে দেওয়া বধূ 
{ততে মঃ ভুট্রো বলেছেন, আর দিন 
দ;য়েকের মধ্যে শেখ মজিবুর রহ- 
মানকে বনা শর্তে মহন্ত দেব বলে 
আম সিদ্ধান্ত করোছি। আমি আশা 
করাছি যে পকস্তানের আনর্বাণ 
আলো তার হৃদয়ে অম্লান রয়েছে। 
তার কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি 
আম চাই না, তান মান্ত মানষেব 
মতই চলে যেতে পরেন। আম 
তার সঙ্গে কোন বাধ্যবাধকতার চাপ 


সৃষ্টি করে আলোচনা চাল,চ্ছি না! . 


আম এবং তিনি পাকিস্তানের 
দূ অংশের জনগণের নির্বাচিত 
নেতা হিসাবেই আলোচনা করাছ। 
দুদক থেকেই একটা অত্যন্ত 
শিথিল বন্দোক্ত করা যেতে 
পারে। কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে পাঁক- 
স্তান নামাটকে বজায় রখতে হৰে। 
এটা আমাদের সহস্র বছরের সাধা- 


রণ উত্তরাধকার। একে আমরা 
অবজ্ঞা করতে পার না। 

শেখস হেৰ যাঁদ স্বাধীন মানুষ 
হিসেবে পাকিস্তানের বন্দীদশা 
থেকে 'মুস্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে 
আসেন, তাহলে এই _ উপমহণ?দেশে 
আৰলম্বে শাদ্তি ফিরে আসবে। 
'কিল্তু বাংলাদেশের মানুষ আপন 
শোণিত সণ্চনে যে বাধন গণ 
প্রজাতল্মপ সার্বভৌম রস্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করেছেন, তাকে ডীঁড়য়ে দেওয়া যাৰে 
না। পাঁকস্তনের আসল মালক 
যে পশ্চিম পাঁকম্তানী শোষক 
শ্রেণী তারা ইসলামের ন্যায় ও 
সৌত্রাতৃত্বের আদর্শকে হেলাভরে 
উপেক্ষা করেই বাংলা দেশের সাধা- 
রণ মনষকে তাদের জঘন্য শোষ- 
পের শিকার করে তুলোছল। 
বংংলাদেশের সাড়ে সাত কোট! 
নরন্ন, নির্যাতিত মানুষ যখন তার 
প্রাতকার চাইল তখন তাদের উপর 
চাঁপয়ে দেওয়া হল নগ্ন সামারক 
দ্বৈরাচার। তাদের মুখের ভাষা, 
ক্ষেতের ফসল, শ্রমের ফল কেড়ে 
নেওয়া হল। 'নর্বচনে তারা যাদের 
উপর আস্থা জ্ঞাপন করল, সেই 
নেতৃবৃন্দকে বন্দী করা হল আর 
সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ বাঙগাল'র 
ঘরে নেমে এল সশান্ত আক্রমণ, 
জঘন্য অত্যাচার এবং অবারত 
গণহত্যা । 


অত্যাচারী সামারক শাসক- 
গোঁ্ঠি গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে 
ফ্যসস্ত রাজাকার, আলবদর 
বাঁহনী তৈরী করে তাদের হতে 
অস্ত্র তুলে দিল আর তারা শ্যামল 


বাংলাদেশের কোমল মাটীকে লক্ষ 


লক্ষ মানুষের রক্তে সন্ত করল। 
বাংলাদেশের 'মানষ তাদের আপন 
অভিজ্ঞতায় বুঝতে পরলেন যে 
সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে, ফ্যাঁসস্ত 
সন্ত্রাসের বিরদ্ধে অল্ম তুলে নিতে 
হবে। 
জনগণের এই সশস্ত অভ্যুত্থানে, 
তাদের তেজোদণপ্ত মন্ত সংগ্রামে 


ভারতের বাঁর জনগণ অশেষ রেশ- 


বরণ করতে অকাতরে সাহায্য করে- 
ছেন। প্রাথমিক দ্বিধা সংশয় সত্বেও 
ভারত সরকার জনমতের প্রবল 
চাপের কাছে নতিস্বণকার করে 
মন্ত সংগ্রামীদের যথোপয্যন্ত সাহায্য 
দিয়েছেন। স্বাধীন সার্বভৌম গণ- 
প্রজাতন্তী সরকার প্রাতাম্ঠত 
হয়েছে। 

আঙ্গ ইাঁতহাস তার রায় ঘোষণা 
করেছে। অত্চারী চরাদনই 
বন্দুকের নল বকে ঠোঁকয়ে শোষিত 
মানুষের সংগ্রামকে ধ্বংস করতে 
চায়। পাকিস্তানে পূর্বখন্ড হিসাবে 
বর্তম'ন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ 
চব্বিশ বছর ধরে লড়েছেন। উাঁন- 
শশো আটচল্লিশ সালে ঢাকা কাজন 


হলে তখনকার আঁৰসংবাদী নেতা 
কায়দে আজম জিন্নাহ যখন উর্দু 
ভাষাই পাকস্তনের একমান রাষ্ট্র- 
ভষা হবে কলে ঘোষণা করলেন 
বাঙ্গালী তখনই প্রাতিৰাদ মুখর 
হয়েছে, ম.তৃভাষা রক্ষার আন্দো- 
লনে নেমে প্রাণ দিয়েছে। 

তারপর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় 
সরকার জোর করে যখন বিপুল 
সংখ্য গাঁরষ্ঠ য্যক্তফ্রন্ট সরকারকে 
ভেঙ্গে দিল, গ্রেপ্তার, অল্তরাঁণ, 
ফ্যাঁসম্ত সন্তাস এবং লাঠি গুল, 
টিয়ার গ্যাসের বন্যায় ব.ংলাদেশকে 
নুইয়ে দেবার চেস্টা করল তখন 
বাংলাদেশের ম'নুষ এই অভাবনীয় 
আক্রমণে হতচকিত হয়েছেন, কিন্তু 
সংগ্রম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন নি। 
ৰূঝেছেন কোনরকম কেন্দ্রীয় শাস- 
নই 'তাদের)বকাশের পক্ষে সহায়ক 
নয়! বরং পঃজিপতি জামদার 
অস্লাদের নেতৃত্বে পরিচাঁলত সর- 
কার সব রকম গণতান্তিক আধ- 
কারেরই বিরদ্ধে। এদের হাত থেকে 


মস্ত না পেলে দেশের মানুষের . 
. কোন সমস্য'রই সমাধান সম্ভব 


নয়! 
উানশশো সত্তর সালের নির্বা- 
চনে বাংলদেশে জনমতের যে 
ব্যাপক আঁভব্যন্তি দেখা "দল, পাঁকি- 
স্তানের কেন্দ্রীয় সামারক সরকার 
তাকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের মনো- 
মত সধাবধ'ন বাংলাদেশের উপর 
চাঁপিয়ে দিতে চাইল। তারা আজ 





চৰ্িণ গরগণা জেল| পরিষদের 
চেয়ারম্যানের দুর্নীতি 


(দর্পণের সংবাদদাত' 
চাব্বশ পরগণা জেলা পাঁর- 
ঘদের 'চেয়ারম্যান শ্রীনির্মলকুমার 
সেনগনপ্তের 'বরএদ্ধে এক গুরুতর 
স্বজন পোষণের আঁভযোগ করা 
হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে 
যে, শ্রীসেনগুপ্ত সাতষাঁট্র সালে: 
চেক্সারম্যান হবর পর । থেকেই' 
স্বজন পোষণ শুরু করেছেন। 
যতদূর জানা গেছে সবশ্রী 
দিলীপ চক্রৰতশী, নারায়ণ চক্রবর্তী, 
সন্দীপ চ্যটাঞশী ও কঙ্কন রায় 


-নামক চার ব্যান্তকে .জেলা পাঁরষদ 


আঁফসে চাকর য়ে তান স্বজন 
পোষণের স্বার্থ পুরোপুরি মিটিয়ে 
নেন। শুধু তই নয়, ও চারজনের 
অন্ততঃ তিনজন শ্রীসেনগ্প্তের 
মাতাঝল কলোনীর লোক। তাছাড়া 
এঁ চারজনই আৰ.র শাসক কংগ্রে- 
সের দমদম এলাকার সমর্থক তথা 
সদস্য। 
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে 
দিলীপ চক্রব্তী নমে জনৈক 
ব্যান্তকে শ্রীসেনগপ্ত প্রথমে লোয়ার 
ডাভসন ক্লার্ক হসাবে নিয়োগপত্র 
দেন। যে ব্যান্তকে নিয়োগপন্ত দেওয়া 
হয় তাঁর শিক্ষগত যোগ্যতা মেকা- 
নিকাল ড্রাফটসম্যান। শ্রীচক্রকর্তাকে 


যখন 'নয়োগপত্র দেওয়া হয় তখন 
লোয়ার ডিভিসন ক্লাকের পদের 
জন্য প্রায় চার হাজার আবেদনপত্র 
জমা পড়ে এবং তাদের মধ্য থেকে 


প্রায় কুঁড়জনকে ইন্টারভ্যুতে ডাকা - 


হয়। পরে পাঁচজনকে িয়োগপন্র 
দেওয়া হয়, যাদের মধ্যে শ্রীচক্রবর্তী 
অন্যতম । 

কিন্তু সব চেয়ে অশ্চর্যের 
বিষয় যে দ: বছর পরে চেয়ারম্যান 
হঠাৎ রাতারাতি প্রমোশন' য়ে 
শ্রীদলশপ চন্রবর্তকে জর্খানয়র 
ড্রাফটসম্যান (সভিল) 'হসাবে 
{নয়োগ করেন। অথচ জেলা পাঁর- 
ষদের নিয়ম আছে যে সিভিল 
ছাড়া কোন মেকানিক্যাল ড্রাফটস- 


- ম্যনকে এ পদে নিয়োগ করা যবে 


না। এ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান কি করে 
এ পদে শ্রীচক্রক্তীকে নয়োগপন্র 
দেবর জন্য একাঁজাকউাটভ আঁফ- 
সারকে সংপাঁরশ করলেন সেটা 
আজো জেলা পাঁরিষদের কর্মীদের 
কাছে পারিচ্কার হয় নি। ' " 
দ্বিতীয় ঘটনা হলো সংবাদপত্রে 


. বা অন্য কোথায়ও বিজ্ঞাপন না 


দিয়ে গত একাত্তর সালের মে মাসে 
নারয়ণ চরুবর্তখ নামে অপর এক 
ব্যান্তকে চেয়ারম্যান সরাসার পয়- 


নের পদে চাকরী দেন। যতদ্‌র 
জানা গেছে এ ব্যান্তর ৰাড়ীও দম- 
দম এলাকায়! - , 

তৃতীয় ব্যান্ত হলেন একাঁজ- 
'কিউাটভ কাম গ্যাভামানস্ট্রেটারের 
নিকটতম আত্মীয় শ্রীসন্দীপ 
চ্যাটাজী। শ্রীচ্যাটাজশীকে রেকর্ড- 
{কপার হিসাবে নিয়োগপত্র দেওয়া 
হয়। আৰার এ পদের নগন্য আরো 
পশচশ জনকে ইন্টারভ্যুতে ডাকা 
হয়। 

চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদ 
কর্মী এ্যাসোসয়েশনের দাবী ছিল 
বাস;দেৰ চ্যাটজ্রশী নামে যে ব্যাস্ত 
দশর্ঘ দশ বছর ধরে রেকর্ড সাঞ্লা- 
'য়ের কাজ করে আসছেন তাকেই 
রেকর্ডীকপার হিসাবে নিয়োগ করা 


হোক। 'কন্তু কোন একটি জগা-: 


খিচুড়ী পাকিয়ে এ ব্যন্তির আাবে- 
দনপত্র নমঞ্জুর করা হয়! . 


ভিউ চলছিল তখনই শ্্রীচ্যাটার্জীকে 
চেয়ারমা'নের সুপারিশে রেকর্ড 
কিপার হিসাবে: নিয়োগপত্র দেওয়া 
হয়। আরো অশ্চ্যের বিষয় যে, 
উনিশশো একাত্তর সালের পয়লা 
ডসেম্ৰর থেকে চেয়ারম্যন শ্রীচ্যাটা- 
জাকে একটি- হায়ার গ্রেড প্রমোশন 
দেন। 


আরো অভিযোগ শ্রীচ্ঠাটাজশির 


পদ শুন্য হলে এ শুন্য পদের জন্য 


লোক দেখান একটি প্যানেল কবা 
হয় এবং শ্রীবসদেব চ্যটাজশি 
(রেকর্ড সাপ্লায়ার) পহনরায় এ 


পদের জন্য দরখাস্ত করেম। কিন্তু 
তখনও তার দরখাস্ত নামঞ্জুর 
করা হয়। অথচ এঁ শূন্য পদে 
চেয়ারম্যানের বিশেষ পাঁরচিত 
কণকন রায় নামক জনৈক ব্যন্তিকে 


' নিয়েগপতর দেওয়া হয়। 


চেয়ারম্যানের বিরদ্ধে আর 
একটি অভিযোগ হলো যে বেঙ্গল 


॥ সাত 8" 


ভুট্টো সায়েব যে শিথিল সম্পর্কের 
কথা তুলেছেন, তার চেয়েও কম 
ছয়দফা মানতে রাজী হল না। মহা 
ভারতে যুধিচ্ঠির দযোধনের কে 
পাঁচ ভাই এর জন্যে মাত্র পাঁচখান 
গ্রাম চেয়োছলেন, দূর্যোধন সদম্ভে 
বলেছিলেন; বন! যদদ্ধে নাহ দিব 
সূচ্যগ্র মোদনশ। 

, ইয়াহিয়া খানও তাই বলোছল। 
তাই বাংলাদেশের ম্বর্ণ-শ্‌দ্র-সঝুজ 
পত'কা বাংলাদেশে উদ্ভীন হয়েছে। 
ঢাকার পল্টন ময়দনে শেখ মূজব 
যে পতাকা তুলে ধরেছিলেন, তা 
স্বাধীন, স'র্বভোঁম গণপ্রজাতল্মী 
রষ্ট্ের পতাকা হয়ে বাস্তব সত্য- 
রুপে আবির্ভূত হয়েছে। 

আজ আর পিছ; রে অতাত 
দিনের কঙকালকে প্রাণ দান করা 
যাবে না। জনাৰ ভুট্রো যত শশগ্র তা 
হদয়জ্গম করেন, তত শীঘ্ধ এই উপ- 
মহাদেশে শান্তি ফিরে আসবে। 

যদি পশ্চিম পাকিস্তান সন্ধা, 
ব'ল;চ, পাথতুন; পাঞ্জাৰী শ্রামিক- 
ম্তারত হয়, তবেই সমাজতল্মী, 


' ধর্মানরপেক্ষ জনগণের রাষ্ট্র বাংলা- 


দেশের সঙ্গে তার সোঁহাদয ও 
ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাঁপত্‌ হতে 
পারে। 

বাংলদেশের মানুষ সদ্য অতী- 
তের ভরাবহ ঘটনকে একমাত্র তখ- 


নই ভোলবার চেষ্টা করতে পারেন। 


ইলেকার্রক কোম্পানীর জনৈক কর্ম" 
কর্তা নাঁকি চেয়ারম্যানকে খনসী (7) 
করে সম্প্রতি জেলা পাঁরষদ আঁফসে 
ইলেকাঁট্রকের একাঁট টেন্ডার অর্ডার 
পান। যতদূর জানা গেছে সর্ব নিম্ন 
অন্য একটি টেন্ডার থাকা সত্বেও এ 


ব্যান্তর টেন্ডার অন্যমোদন করা 


হয়। 


সেপ্টাল প্লেগ ল্যাবরেটারীর ভারপ্রাপ্ত 
অফিপারের বিরুদ্ধে অনাচারের অভিযোগ 


. {দপপের সংবাদদাতা) 
রংজ্যপাল শ্রীএ এল ডায়াসের 


টরীর ভ'রপ্রাপ্ত এঁপডোমক, কন্ট্রোল 
আফসার ডঃ মোদকও রাম্্রপাতির 
শাসনে আখের গ্াঁছয়ে নিতে তৎ- 
পর হয়ে উঠেছেন। অফসটিতে 
কাজ কমেরি চপ না থাকলেও 
কর্মী সংখ্যা খুব কম নয়! ডঃ কে 
মোদক হলেন আফসের সর্বময় 
কর্তা । কর্মদের ওপর সব সময়েই 
খড়ুগ হস্ত। কারণ কর্মীরা নক 
কেউই কাজ করেন না। কিন্তু ডঃ 
মোদক নিজে আঁধকাংশ সময়েই 
অফিসে থাকেন না। কাজের আঁছ- 
লায় রাইটার্সে ডাঃ অক্ষয় রায়ের 


ঘরে সময় কাটনো যেন তার এক- 
মাত্র কাজ। 


কারী গ্রাঁড়ীট' ডঃ মোদকের ব্যান্ত- 


গত ক.জে ব্যবহারের বহ: গঃরুতর 
আঁভযোগ পাওয়া গেছে। হাট" 
বাজার, "সিনেমা, প্রইভেট প্রাক- 
িশ প্রভৃতি একান্ত ৰ্যক্তগত কাজে 
তান, সরক.রী গাঁড়টির ৰেপরোয়া 
ব্যবহার করেন। 

সরকারী নিয়মান্যায়ী ডঃ 
মোদক প্র ইভেট' প্র্যাকটিশ করার 
আঁধকারণ না হলেও ঢালাও প্র্যাক- 
টিশ করে যাচ্ছেন। এ'র নিয়মিত 
রোগীদের একটি তালিকা আমাদের 
হাতে এসেছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডঃ মোদক 
কয়েকমাস আগে কয়েকজন আঁফ- 
সারকে ভিজ্গিয়ে সেঃপারাসিড) তাঁর 
ব্তমন পদে প্রমোশন পেয়েছেন। 


"ছু আট 








গণতন্ত্র মুধোগের আড়ালে 


এদেশে ফ্যাগিবাদ মাথা তুলছে 


দে্পখের পর্যবেক্ষক) 


উানিশশো তৌন্রশ সালে হিট- 
লার চ্যান্সেলর 'নর্বাচিত হয়োছি- 
লেন। নির্বাচন হবার পরই তানি 
জনগণের ভোটের দোহাই, দিয়ে তাঁর 
নজ পার্ট ছাড়া আর সব 'গণ- 
তাল্পক দলকেই বে-অ ইন ঘোষণা 
করে দেন এবং জামান সমর নারক- 
দের দ্বরা পারবৃত হায়ে উগ্র 
জাতশয়তআবাদ " এবং জাতিদচ্ভের 
নেশায় বেকার তরুঘদের মাতাল 
করে তোলেন। জার্মন মেয়েদের 
সমস্ত স্বাধীনতা বাতির করা হয় 


এবং মেয়েদের সন্তানধ রণ এবং 


রান্না করা ছড়া আর কে'ন বিষয়ে 
চিন্তা করও মহা অপরাধ বলে 
ঘে'ষিত হয়। হিটলার উাঁনশশো 
তেইশ সালেও একবার ক্যু করে 
ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করোছলেন 
তখন' এঁক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্র গণতন্ন 
দলগলর প্রতিরোধে তা বিফল, 
হয়েছিল। 

শহটলার তাঁর ফ্যাঁসৰাদের - 
গর ইতলীর বোনটো মুসোি- 
নীর দক্টান্তে অন্প্রাণিত হয়ে 
জামানীতে ব্যাপক সন্বাস ও গুণ্ডা 
নাজীবাহনীর অক্রমণ সংগঠিত 
করেন। ইহ:দা নিধনের সঙ্গে 
সঙ্গে ' সমস্ত ব্যদ্ধিজীবি, শ্রমিক 
ইউনিয়নের নেতা ও কমশীক্ন্দ, 
বিরোধী দলগযলর 
ব্যাপকভবে খুন করা হতে থাকে৷ 
এমন কি_ষে. ক্যাপ্টেন রে য়েম তাঁর 
দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন তাঁরেও 
তিনি শত 'শত অনুগত সহকর্মী 
" সহ হত্যা করান। 

মান সাংবাদিক মিঃ ' মরার, 
তাঁর ‘অমর ইট ল* গ্রন্থে ফ্যাসি- 
বাদী আক্রমণের চেহারা দেখিয়েছেন 
“..(ফ্যাসিস্তর) যখন খুন, হামলা- 
বাজি এবং সন্গ্রসমূলক কার্য 
চালায়, তখন পীলশ শনরপেক্ষ' 
হয়ে না দেখার ভাণ করে। সশস্ী 


সদস্যবৃন্দকে 


ফ্যাঁসস্ত গ্শ্ডারা আসত তাহলে 


কৃষকেরা প্রাতরেধ করতে পার্ত।- 


কিন্তু যৌথভাবে প্যলশ "ও 
ফ্যাঁসস্ত গুস্ড'বৰাহনীর আক্রমণের 


স.মনে ত'রা অসহায় ছিল। আত্ম-' 


রক্ষার জন্যে প্রশাসন কর্তাদের 
কাছে নালিশ করলে উল্টে পলিশ 


আঁভিযোগকরাদেরই গ্রেপ্তার করত। ' 


অনেক মাস, অনেক বছর আগের 
ঘটনার কম্পিত -আভিযোগে 'ঁবচা- 


-. রকরা দম'জতল্গধীদের সাজা 'দিতি। 


কিন্তু ঘটনাস্থলে হাতে নাতে 
ফ্যাঁস্ত গুন্ডারা ধরা পড়লেও 
প্রমাণের অভাব রয়েছে এই. ফাঁকা 
* অজুহাতে ত'দের ছেড়ে-দেওয়া 
হত..,”। 

পাঁশ্চমবঙ্জের আজকার অৰ- 
্থার সঙ্গে পাঠক 'মালয়ে দেখতে 
গারেন। এখানে প্াাীলশ ও নব 
কংগ্রেসী গৃণ্ড'বাহনী একযোগে, 
কোন সর্বনাশা ইঙ্গিত এদেশে বহন 
করে আনছে তা আজ গ্রামে গঞ্জে 
শহরে আফসে কেথাও গোপন 
নেই। এই সব গ্দুণ্ডাদের বেশীর- 
ভাগই যে আগে নকশাল কার্য- 
কলাপে রত ছিল, তা পাঁশ্চমবজ্গের 


কাঁধ বাঁক,নো” প্রশাসনও চ্বীকার 


করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্প্র দপ্তরের 

প্রতিমন্দ্রাও স্বীকার করেছেন। 
তবু কেন জানি না এই ব্যাপক 

ফ্যাস্বাদশী সন্্'সকে আধা-ফ্যাস- 


বাদ ৰলে কোন কোন মহল এখনও 
. ম্বিধাজাঁড়ত- দর্ব্বল পদক্ষেপ করে 


চলেছেন। সম্ভৰতঃ এদেশে এখনও 
“নর্বাচন’ বলে একটা পদ্ধাঁত রয়েছে 
বলে, এবং . সংসদ, । 'বধানসভা 
প্রভৃতি গণতান্ত্রিক পর্দা রয়েছে 
বলেই তাঁরা একে আধ ফ্যাসবাদ. 
অধ্যা দিয়ে গা. বাঁচাতে চাই- 
ছেন'। কিস্তু ফ্য/ঁসবাদকে আধা- 


দেখে আজ াঁদ গণ্তাল্িক ও প্রকৃত 


ফ্যাটসাস্ত গ্দস্ডাবাহনী যখন হত্যা সম জতন্মী দল ও ব্যান্তরা ইতঃ- 


করার ভাঁতি প্রদর্শন করে সোস্যাল , 
ডেমোক্রেটদের পদত্যগ করতে 'রাধ" 
করল, কংবা চারের নাম ' করে, 


নিয়মিত শারশীরক নির্যাতন করে, . 


নির্বাসিত করে অথব" সরাসার খুন 
করে ফ্যাঁসস্ত বিরোধশদের" িনশ্চিহ" 
করতে লাগল, তখন সরকারণ প্রশা- 
সন. অবহেলাভরে মুখ 'ঁফারয়ে 
রইল্স। কখনও কখনও ইতলাশয় 
সশস্ল পাঁলশ এবং রাজকণয় 
বাহিনী ' ফ্যাঁসস্টদের সঙ্গে হাত 
ইত ল'ঁর কৃষকদের সমস্ত প্রাত- 
রোধ ভেঙ্গে দিয়েছে। যদি কেবল 


স্তত করেন, এক্ষুশি যদি তারা 
এঁকাবম্ধ হয়ে পালিশ ও নব 
কংগ্রেস যৌথ সল্লাসের বিরদ্ধে না 
দাঁড়াতে পারেন, তাহলে এদেশের 
গণত'ল্িক বিকাশের সম্ভাবনা 
বাতুলের ল্বগ্ন বলে প্রতিভাত হবে। 

ভারতে এবং বিশেষ করে 
পশ্চিমবঙ্গে ও কেরলে প্রদ্তক্রিয়া- 
শ’ল, ফ্যাঁসবাদী আক্রমণের সফল 
মেকাৰিলা করা সম্ভব। কারণ 
এদেশে অধিকাংশ মানুষ. নব কংগ্রে- 
সের এই ধরণের ফ্যাঁসিস্ট সন্তাসেব 
ঘোর িরুদ্ধে। সংগঠিত প্রতরোধ 
না দেখে সবই অসহায় ৰোধ কর- 


_ ‘ছেন এবং ফ্যাসিস্টরা এক এক করে 


সমস্ত দল ও সংগঠনকে আক্রমণ 


করে ধংস করবার উদ্যোগ খৃনচ্ছে। 


এই আক্রমণের প্রর্ধন : লক্ষ্য 
সি শপি এম, কারণ পশ্চিম্ব্গ এবং 
কেরলে এই দলই সর্ধপ্রধান রাজ- 
নৌতিক শান্ত। এই দলকে নোয়াতে 


পারলে, এদের শ্রমিক ও কৃষক 


সধগঠনকে, ছর্র-ষব সংগঠনকে 


শান্তশ.লী করতে হলে লক্ষ লক্ষ 
শ্রামক-কৃষক মেহনত ম'নুষের এই 
নব কংগ্রেসী ফ্যাসিৰাদের বিরদ্ধে 
ব্যাপক সমাবেশ গড়ে তোলা আশ: 
প্রয়োজন। 

যারা আজ বলছে এখানে সি 
পি এম ইউনিয়ন করা চলবে না, 


4 . 
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মপনে ॥ নাল নহ: আনেক? ৯৯৭হ্‌ 


কংগ্রেসী ইউনিয়ন করতে হবে, 


যারা পাইপগান বুকে ঠোঁকয়ে ছাত্র 
সংসদ. থেকে ,পৌরসভার- নির্বাচনে 
পাঁরণত করেছে, যারা বিশেষ [বিশেষ 
এল,কা থেকে দি পি এম সমর্থক- 
দের নির্বাঁসত করছে, তাদের যদ 


সমস্ত বামপন্থী শান্ত এক্যবন্ধ হয়ে - 


আজই নশরব করে না দেন, তাহলে 
আগ'মা কাল এদেশে আর এস 'প 
থাকবে না, এস ইউ সি থাকবে না, 
ফরওয়ার্ড ব্লক থাকবে না, বলশে- 


y ভক, বিপ্লব কামউনিস্ট কোন দল 
'বা তাদের কোন সংগঠনই থাকতে 
'প.রবে না। দাক্ষণপল্থী কমিউ- 


নিস্ট দলের পক্ষে গা বাঁচিয়ে 
কছাঁদন তাঁদের স্বতন্ত্র সাইন- 
বোট সম্ভবতঃ রাখতে দেওয়া 
হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্টি 
গিসাবে জনগণের মধ্যে তদের 
চিহমান্র অবাঁশম্ট থাকবে না। 
জনসংঘ; স্বতম্ঘ আদ দলের 
কথা বাল না। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা 


নকশ.লী ভাঁওতা সত্বেও গরণবী 


 হঠাও-এর ঠা কলিতে অন্যান্য 


রাজ্যের মানুষের মত ভোলেন 1ন। 


তাই এই নৃশংস, ৰলগাহীন অত্যা- 
চার। , কিন্তু কংগ্রেস .বিরোধের : 


আগন এখনও মানুষের মনে, 
নিত্য নতুন সন্তাসে ' ‘বাংল দেশ 
জয়ের’. ভাঁওতাৰাজতে পশ্চিম- 
বঙ্গের মানুষ . কংগ্রেস বিরোধী 
ঘণার অন বকে পুষে শেষ 
বোঝাপড়ার দিন গনছেন্‌। বাংলা- 
দেশের সংগ্রামীদের উজ্জবল 
 দষ্নত হয়ে অধ্কিত করে তাঁরা 
' ফ্যাসিম্ত সন্যাস রুখবেনই,। এ 
ভরসা সবারই আছে। সমস্ত খাট 
বামপল্ধী ও গণতন্তপ্রিয় দল ও 
ব্যান্ত এক্যবদ্ধ হতে আর কত দের 
করবেন? বিপদ সংকেতের ঘন্টা- 
ধান বাজছে, এই ঘন্টাধবান এক 
এদেশের ফ্যাস্িন্টদের মৃত্যুর ঘণ্টা- 
ধ্বনি হয়ে বেজে উঠছে না? আঁক 
লদ্বে পইপগান, বেমা, বিভলবার- 
এর গুণ্ডা রাজত্বের অবসান হউক 
পুলিশের প্রশ্রয়পংষ্ট গন্ডাবাহ- 
নার . মোকাবলা করতে, শান্তি 


ফিরিয়ে আনতে জনগণ উদ্যোগ 
রাস্তায় নেমে ঘোষণা করুন, এ- , 
দেশে- ফ্যাসিবাদ. কায়েম করতে দেৰ 
-না। 


গ্রহণ কর'ন। 


শেখ মুদধিবরের মুক্তি ও ডুটোর গঠিবিধি 


Et ৃ্‌ 
প্রেসিডেন্ট ' হকার পর ভুটো 
সাহেবের সব থেকে চমকপ্রদ ঘে'ষণ্য 


হওয়া গেল। এক, যে শেখ সাহেব 
এখনও জীবিত এবং দ্বিতীয়তঃ 
বাংলাদেশ যে একট, বাস্তব সত্য 
তা ভুট্টো সাহেব অন্তত তাঁর 


-পুর্বসূরীদের থেকে বেশী মাত্রায় 


উপলাব্ধ করেছেন। 
একজন রাষ্ট্রপ্রধান 'হসাৰে 


জুলফিকর আল” ভুট্রোর যে কয়ে-' 


এই ঘেষণ্ণাট তার অন্যতম যাঁদ 
এ কথ,ও সত্য হয় যে মুজিবর রহ- 
মনের কারাবাসের জন্য ভুট্রো সাহে- 
ৰও-দয়ী তাহলেও ত এটা মানতে 
হবে যে এতাঁদনে তিনি বুঝতে 


পেরেছেন জোর করে কোন 


ন্যয়সংগত দাবীকে দাবিয়ে রাখা 
যায় না_ শেখের ম্ীন্তর ঘোষণার 
মধ্য দিয়েই তান স্বীকার করে 
{নিলেন যে পাকিস্তান সরকার এত- 
দিন যা করেছিল তা অত্যন্ত 


-গহিতি। হয়ত কিছুটা অপ্রাসক্গিক 


হলেও আজ এই কথা না বলে আর 
থাকা যায় না যে এই ধরণের চেত- 


- নার প্রকাশ ভ'রতবর্ষের শাসক 


Lo 


.চনা করবেন। 
_বিষয়বস্ত কী ছিল অথবা কাঁ হৰে 


গোষ্ঠীর মধ্যে 
বিরল। 
প্রোসডেন্ট হবার পর ভুট্রো- 


একাল্তভাবেই 


. শেখ মুজিবরের সঙ্গে একদফা 


আলোচনা চালান এরং ঘোষণা করে- 


* ছেন'যে, শেখ সহেবকে মস্ত 
' দেবার আগে তান রাওয়াল-। 


পাপ্ডতে তাঁর সঙ্গে আরও আলো- 
এই আলোচনার 


তা অবশ্য জানা যায় নি। তবে এই 
আলোচন'র , বিষয়বস্তু যে আক. 
হাওয়া ছিল 'না তা সহজেই অন- 
মেয়। বর" মনে হয় যে ভুট্রো-শেখ 
আলোচনার প্রভাব বাংলাদেশের 
ভাঁৰষ্যৎ রূজনশীতর উপরই পড়বে। 
" শেখ সাহেবের কথাই ধরা যাক। 
একথা সকলেই মানবেন যে তান 
ঘের জাতীয়তাবাদী এবং শব্ধ 
তাই নয় দ্ৰিখাঁন্ডত পাকিস্তানের 
কথা তান কখনোই চিন্তা করেন 
নি। যেই মুহূর্তে তিনি ঢাকার 
জনসভায় ঘোষণা করেন যে “এই 


সংগ্রাম স্বধীন্তার সংগ্রম তার - 


পরমদহূতেই তিনি প্রোসডেন্ট 
ইয়াহয়ার সঙ্গে আলোচন য়ও 
বসেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহল থেকে এ 
কথাও জানা গেছে যে তেইশে 
মর্চ শেখ-ইয়াহয়া একাঁট সমঝো- 
তাও হয়েছিল যাঁদও শেখ বলেন যে 
সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের আগে: 
তাঁর কছু সময় দরকার। ওই 


.মীন্ত আসন্ন । 


আরও কিছ, দাবী উপস্থাপিত 
করেন যা ইয়াহিয়া মেনে নিতে 
পরেন না এবং আলোচনা ভেঙ্গে 
যয়। এর পরবত্ণী ঘটনা ত আজ 
সর্বজনাবাদিত। , 

শেখ বন্দী হলেন এবং নয় 
মাসের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ 
ঝ্তবে* রূপাগ্িত হল। । শেখের 
অপরাঁদকে ,পাঁক- 
স্তানেও পটপরিবর্তন ঘটেছে, 
জঙ্গী ইয়াহয়ার বদলে জনগণের 
ভোটে 'নিব্গীচিত অস.মরিক ভুট্রো 
ক্ষমতায় আসীন এই অবস্থায় 
শেখ কী করবেনঃ তিনি কাঁ 
বাংলা দেশ সরকরের নীতি মেনে 
নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পক' 
চিরকালের মতন' ঘ্বাচয়ে দেবেন 
নাক ওই দেশের সঙ্গে কার্যকর" 
সম্পর্ক স্থপনে উৎসাহত হবেন? 
ভুট্রো সাহেব. নিজে ওই ধরণের 
সম্পর্কে, নিশ্চয় উৎসাহী এবং 
শেখের সঞ্গে তাঁর আলোচনাও 
এই পথেই হয়েছে বলে মনে হয়। 
এই সম্পর্ক কাঁ ভাৰে স্থাপিত 
করা যায়। বাংলা দেশ স্বাধীন নয় 
সে পাঁকস্তনেরই অন্তর্ভুক্ত, এই 
যাস্ত ভূট্রে' দেখাবেন. বলে মনে হয 
না। বরণ্ণ তিনি বলতে পারেন যে, 
ঠিক আছে মেনে 'নলাম তোমরা 
স্বাধীন রাম্দ্র এবং সেই ভিত্তিতেই 
অমরা বন্ধুত্ব গাড়ে তুলতে পারি। 
তান ধনশ্চয় শেখকে একথা বোবা- 

(শেষাংশ নবম পণ্ঠায়) 
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America's Receding Future by 
Ronald Segal. 


সমাজের যৌথ উন্নয়ণ প্রচেষ্টাকে 
অবনত হতে বধ্য করে। এই অব- 
স্থায় হয়ত সমাজ সম্পদশালী হতে 
পারে এবং সেই সম্পদজানত 
দ্বাম্তও একছুটা- আসতে পারে 
ফলত সেখানে আনন্দ জন্ম নেয় 
না। 
এ স্বাধীনতা ও-সমতাবোধ আমে- 
রকানরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে 
এসেছে। কয়েক কোটি 'নগ্রো যে এই 
দুয়ের থেকেই বাঁণ্চত এই ৰাস্তন 
মাত্র নিজেদের সৌভ গ্কেই আশী- 
বাদ জানায়। দ্বিতীয় {বশ্ৰযু- 
দ্ধেত্তর কালে অর্থনৈতিক - স্বচ্ছ- 
লতার শীর্ষে অবস্থানরত অমে- 
যখন বিশ্বের বিভিন্ন 


সহাষ্য. ছাঁড়য়েছে তখন তারা গেল 


গাটি বলেছে 
- দর্পণের সংবাদদাতা) 
রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও 
বিশ্বাৰদ্যালয়গুলিতে নতুন শিক্ষা- 
বর্ষ শুরু হওয়ার সঞ্চোে সঙ্গে ছাত্- 
সংসদের 'নর্বচনও আরম্ভ হয়ে 
গেছে। কিন্তু রাজ্যব্যাপী কলেজ্- 


্‌ আমেরিকার ' ভবিষ্যৎ (২). 


দিন [ভিয়েতনামের বাঁভংসতার 


রুপ দেখে অমোরকান মা, বোনেরা 


শিউড়ে উঠলো । তদের মনে পড়ে 

উর ডোঁভিভ ও গেলোয়েখের 
কাঁহনখ। 

শব ভিয়েতনাম নয়, নিজ দেশেও 

্বৈতবর্ণ + অমোঁরকানদের জন্য 


সত্যই. মনে করেছে, যে তাদের সৈন্য পাঠান, দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক আঘাত তৈরী হচ্ছিল। উনিশ 


স্বাধীন 'সমাজব্যবস্থাই এই তুঙ্গা- 
অমোরকানরা কখনই নিজ সমাজ 


সৈন,সংখ্যা কুঁড় হাজার . থেকে দু 


সঙ্গে অমেরিকান সৈন্যদের হতা- 


‘শো সতষট্র সালের জ:লাই মাসে 


7557 লাখে বাঁড়য়ে দেওয়া এবং সঙ্গে জনসন নিগ্রো সমস্যাজানত 


বিক্ষোভের 'তদল্তের জন্য একটি 


সম্পর্কে কোন সন্দেহস্চক মৌলিক হতের সংখ্যা ৰাড়তে থকা, এই সবের জাতীয় কমিশন গঠন. করেন। এই 
প্রশ্ন তোলে নি । যাঁদ কখনও কোন , ফলে ক্রমশঃ আমোরকান জনগনের কাঁমশনে কোন মার্টন ল:থার কিং 
নিঃসঙ্গ মুহুর্তে কোন আমোরিকান মনে তাদের নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ স্টোকলী ক.রমাইকেল অথবা ওই. 


তর জীবনে আনন্দের অভব বোধ 
করেছে তবে তার জন্য সে বিনা 


'শদ্বধায় দোষারোপ করেছে খনজের - 


ভ!ঃগ্কে। তার সমাজ ব্যবস্থায় যে 
কোন গলদ থাকতে পারে তা সে 
ভেবেও দেখোঁন। আমেরিকা তার 
কাছে ন্রটহীন। 
-"কিচ্তু এই উপলব্ধি না থাক্‌- 
লেও ব্যক্তিগত" নিরানন্দজানত যে 
অপ্বাস্ত তা, ক্রমশই বাড়তে বাড়তে 


সরকারের" অমলে। কেনেডার 
আমলে যে সামাঁজক গণতল্ের 
খাতে আমোরকান নীতি বই- 


ছল তা জনসনের ক্ষমতায় অ.সার, 


সঙ্গে সঙ্গে. একেবারেই পাল্টে 
।- ডাঁমানকান 'রিপাবালকে 





দেখা দিল। ' 

শুধু তাই নয়। এতদিন 
আমোঁরকানরা আত্মরক্ষার্থে অথবা 
মানবজাতির স্ৰ্ধীনতা রক্ষাক্জ্পে 
সব যদদ্ধই মেনে নিত। ‘কিন্তু 
আমোঁরকানরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করা 
শুর করল যে ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে 
এই দুইটির কোন যান্তই-খটে। 
না। এর সঙ্গে সত্গেই তাদের 
আমেরিকা সম্বন্ধে ধরণায় (যে 
ধারণা যুগ যুগ ধরে সমাজাপতারা 
গড়ে তুলেছিল নিজেদের সম্পকে) 


আঘাত লাগল যখন তারা দেখঙ্গ _ আমোরকান সমাজ নিজ ব্যর্থতা 


যে 'নজ্জ সরকার তার সমস্ত শীস্ত 


ধরণের কেউ ঁছলেন না।' তব 
সেই কার্মশর্ন আট মাস পরে ঘোষণা 
করল; “আমাদের . দেশ ক্রমশই ' 
দুটি পৃথক সর্মজে ভাগ হয়ে 
জাবি 
দট পৃথক অসম সমাজ...... 
আমোরকান গ্রণতল্মের পতন 
. ঘটেছে এইখানেই। এই পতনের 
মূলে আছে ব্যান্তগ্রত সম্পত্তি থেকে 
যে ক্ষমতা জন্ম নেয় সেই ক্ষমতাকে 
রোখার ৰাৰ্থতা। এই- ব্যর্থতা যখন 
মূল" সমস্যা হয়ে দাঁড়ল তখন 


নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একট ক্ষত্রু তুলে ধরল। কিন্তু ঢেকে রাখলেই 


কৃষি প্রধান দেশকে ধ্বংস করতে; 
টোল ভিশনের পর্দায়, দিনের পর 


পালা আছ লাস ৩ টি ৯১ 


ছাত্র পনের ব্যাগক মা 


শাংলতে হাত পারষদ নামধারী 
কুখ্যাত গণ্ডা ও সম'জাবরোধীদের 
ব্যাপক সন্ত্রাসের: পারণামে শিক্ষা- 


তো হচ্ছেই না, উপরন্তু ধর্বাচনের 
নামে রীতিমত প্রহসন চলেছে। 


.ন্বিকেস্প দ্পল : 


তেও কসর করবেন না যে ৰাংলা- 
দেশে ভারতায় সৈন্য এবং আমলা- 
বর্গের উপাপ্থিতির মানে ভরত ওই 
দেশকে" একটি উপনিৰেশে পাঁরণত 
করতে চায়। শেখ সাহেব যদ এই 
কথা নাও মানেন তা হলেও তিনি 
চ'ইবেন যে ভারতীয় সেনাবাহনী 

সম্ভৰ বাংলাদেশ ছেড়ে 
চলে যায়। এবং যাঁদ একবার রমনা 
বা'পল্টন ময়দানে শেখ মাজিৰ এই 
দাবী রখেন তবে ৰাংলা দেশের 
সমস্ত জনগণ তাঁকে সমর্থন 
জানাবে । এৰং এই দাবীর সমর্থনে 
বাংলাদেশের (বাভিন্ন বামপন্ধণ 
রজনৌতক দলগুলিও এগিয়ে 


আসৰে। শেখ নিজের আওয়মশ 


লগকেও বোঝাতে সক্ষম হবেন যে 


ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেদ না 


করে যাদ পাকিস্তানের সঙ্গে 
বন্ধত্ব গড়ে তোলা যায়-যে পাঁকি- 
দতনের সরকার পল্টে গেছে এবং 
যে পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে 
তাঁর সরকারের কোন বিরোধ নেই- 
ত হলে তা আখেরে বাংলাদেশের 


- ডেমু পৃষ্ঠার পর) 


শুধু ভারত, রাশিয়া নার চীন, 
আমোরিকার ক'ছ থেকেও দেশোল্ন- 
মননের সাহায্যে পাওয়া য'বে। 

. এই ঘটনা যে ঘটবেই তাও 


যেমন জের দিয়ে বলা যায় না. 


তেমান মনে হয় এর সম্ভাবনাকে 


একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায়-- 


না। যদ্ধে পরঞজয়ের গ্জানিমন্ত 
হতে প্রাত্জ্াবদ্ধ ভুট্টো এখন চাই- 
ৰেন অন্তত কৃটনৌতক চলে 
ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলা ৷ শেখের 
মুক্তির ঘোষণা মনে হয় সেই 
চলেরই সূত্রপাত। শ্রীমতী গান্ধী 
বলেছেন যে সঙ্কর্ট 'এখনই কেটে 
যায় 'ন। ঠিক কথা তবে সেই 
সঙ্কট শুধু রণক্ষেত্রজনিত ঘটনা- 
ৰলীর মধ্যেই সামাবন্ধ না থেকে 
এবং সেই সম্ভাবনা সম্পর্কে সচে- 
তন থাকা উাঁচত। শেখ মাজৰের 


পরে অনিশ্চিত এবং সেইখানেই 
হবে ভারত সরকারের আসল 
পরধক্ষা। 


 সরণ করে চলেছেন। 


ইতিপূর্বে কলকাতা ও বর্ধমান * 


বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচনের, নমে 
ছাত্র পরিষদ বাহনীর ৰ্হ; কীর্ত- 


 কলাপ- প্রকাশিত হয়েছে । ইদানশং 


কলেজগ্লিতেও সেই একই কায়- 
দার ছাত্র পরিষদ নেতৃত্ব কলেজের 
ছাত্র সংসদ দখলের 'নীতি অন্- 
'এমন ঘটনা 
গোয়েনকা, ভিক্টোরিয়া, *ণ'ন্ৰচন্, 


. দমদম মাঁতাঝিল, ও অন্যান্য কলেজ- 


গঢালতে ঘটেছে। তবে ছাত্র সংসদ 


' দখলের নামে ছাত্র পারিষদ ও বাঁত- 


রাগত  গুন্ডদের ৰেপরোয়া হামলা 
কজকতার সিট কলেজে এক উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। 


গত তেইশে ডিসেম্বর ছাত্র 


পাঁরষদ এখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
জয়লাভ করে, ছাত্র পাঁরষদ ছাড়া 


' অন্যকোন ছত্ধ সংস্থার ছাতকে 


এখানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা 


থেকে 'ৰরত থাকার জন্যে ছাত্র পাঁর-. 


যদ নৈতৃত্ব ও বাঁহর.গত গ্রণ্ডারা 
প্রকাশ্যে হত্যা করার ও লা্ছত 
করর হুমাক দেখায়। এবং “বিনা 
প্রীতদ্বান্িতায়” জয় লাভের জন্য 
এই নেতৃত্ব কোন 'নর্দল ছাত্রকেও 


নির্বাচনে না দাঁড়ানের জন্য রশীতি-- 
শুধু নির্বাচন ' 


মত্‌ হুমকি দেয়।' 
সংক্রান্ত ব্যাপারেই নয়, সংধারণ 


ছাতকে লা্ছত করা ও তাদ্রের কাছ 


থেকে জোর করে টাকা অদায়ের 
ঘটনা এখানে নিত্য নৈমাত্তক হয়ে 
দাঁড়য়েছে। নবগত ছাত্রদের কছ 
থেকে ছাত্র পরিষদের 'নামে পরি- 
চিত এমনা কয়েকজন ব্যান্ত জোর 


সমস্য সমাধান হয় না। যখন 


একাঁদকে আমোরক'ন সমাঞাপিতারা ' মান নিযানন্দ জনের মধ্য দিয়েই । 





করে টাকা আদায় করে। EE 
* মাণ কোন কোন ক্ষেত্রে আঠাশ টকা 
পর্যন্ত দাঁড়য়েছে। শুধ: তাই 
নয়, টাকা না দেওয়ার জন্য কলেজের 
মাঁহনা-দেওয়ার বিল বই পর্যন্ত 
আটক রাখা হয়। মেট কথা সাধা- 


॥নয়॥ 


[ঠিক সেই সময়েই লক্ষ লক্ষ সাধা- 
রণ, আমোরকান তাদের দৈনান্দন 
জীবনের আভজ্ঞতঅর মধ্য "দয়ে 
: নিজেদের ব্যবস্থার ফে বিরাট ফাঁক 
সৌট ধরতে পারছে । "যতই তারা ' 
শুনছে তারা স্বাধীন ততই তারা 
দেখছে যে তারা বন্ধনে আবদ্ধ, 
অধোগাঁতর পথে শুনছে প্রগাতির 
অলক কাহিন। ৰাস্তব আভিজ্ঞ- 
তার কাছে বিশ্বাস টিকতে পারছে 
না। * j 
বিশ্বাস ও বাস্তবের মধ্যে এই 
যে সংঘাত তা শ্ঢুষঃ দুয়ের ধারক 
ও বাহকদের মধ্যে ঘটছে তাই নয়, 
এই সংঘাত বর্তমান প্রাঁতটি আমে- 
. কানের মনে। . ভিয়েতনমের 
যুদ্ধ ও নিগ্রো সমস্যা এই সংঘাতকে 
আরও বাঁড়য়ে তুলেছে। এই 
সংঘাত শুধু মনের মধ্যেই সাঁমা- 


বন্ধ থকছে না, এর প্রকাশ ঘটছে 


নানধরণের 'হিংসাত্বক কার্যকলাপে ৷ 
কিন্তু এর থেকে কী কোন মাকক 
নেই? সেগাল বলেছেন, আছে। 
যাঁদ মনাঁবকতাবেধের বাঁচার কোন * 
আশা থাকে তা. এই আমোরকাতেই 
আছে। এই ম্দীস্তর পথ আমোরিকা- 
নরা খুজে পাবে তাঁদের ক্রমবদ্ধ- 


হান্ট জ্ট্রীটে থানার, দায়িত্বশীল 
অফিসারবৃন্দ, এমনকি স্বয়ং পুলিশ 
কমিশন রও সব জানেন। গত 
উাঁনশে ডিসেম্বর বর্তমান ঘটনা- 
বলতে ছাত্র পাঁরষদ ও সমাজ 
[বিরোধীদের হাতে নিগৃহীত সাধা- 


রণ ছান্ররা সাঁট কলেজে এক সন্ত্রস্ত রণ ছন্র ছাত্রীদের তরফে ছাত্র নেতা 


পারবেশের মধ্যে. রয়েছে। কলেজ- 


কর্মচারী ও সাধরণ অধ্যাপকরাও 


- সর্বদা বিপর্যস্ত ও সন্পস্ত। আমা" 


দের কাছে সংস্পম্ট অভিযোগ 
অছে, এদেরও ছাত্র পাঁরষদের এক 
সমাজ বিরোধী অংশ অপমান করতে 
ছাড়ছে না। 


শ্রীচন্দন ঘোষ ও শ্রবণী সেনগুপ্ত 
স্বয়ং প্ীনশ কমিশনারের সঙ্গে 
দেখা করেন। তান এবিষয়ে সতর্ক 
দৃষ্টি দেবেন বলে আশ্বাসও দেন। 


- কিন্তু তবুও, দিনের পর দিন 


সমাজাবরেধীদের দৌরআ্মে সিটি 
কলেজ এখন সাধারণ ছাত্র ছাত্রদের 
কাছে এক অ তক্কস্থল হয়ে দাঁড় 
য়েছে। ' 


দমদমের বাটগাছি অঞ্চলে গুণামী ঃ 


সি পি এমের শ্রমিক নেতা. খুন 


{দপ-পের পংবাদদাতা) 


দমদমের ষাটগাঁছি অণ্যলে সি 
দি. এম নেতা শ্রীসনগল সেনকে 
গত শক্রবার (একন্রিশে . ডিসেম্বর) 
রাত এগারোটার সময় গুলী করে 
হত্যা করা হয়। তান তখন 
ডিফেন্স পার্টর এক জরুরী 'মাটং 
থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। হঠাং 
কয়েকজন সশস্ম যুৰক তাকে ধরে 
ননয়ে গিয়ে কলতলার কাছে গুলী 


এল.কাট শান্ত ছিল। সুতরাং 
সেদিনের ঘটনায় স্থানীয় জনসাধা- 
রণ 'বিস্মিত। 


“জকার। ঘটনার দিন একরাতের মধ্যেই 


এলাকার সমস্ত দেয়ালে সি “পি 
এম-এর শ্লোগান মুছে দিয়ে “এশি- 
যার মান্তি সূর্য ইন্দিরা”, “সোভি- 
“ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ”, 'পাহংস। 
চাইনা শান্তি চাই”, প্রভৃতি নামা- 
বল'ঁতে দেয়াল ভরে গেছে। ইতো- 
পূর্বে কয়েকাদন আগে যব কংগ্রে- 
সের ছেলেরা স পি এম-এর কয়েক- 
জন কমীকে তাদের, আখড়ায় ধরে 
ননয়ে গিয়ে চাব্বশ ঘন্টার মধ্যে 
কংগ্রেসে আত্মসমর্পণ অথবা এলাকা 
পরত্যগের নির্দেশ দেয়। ফলে 
সি পি এম-এর অনেক যুবকর্মীই 
এখন পড়ায় নেই। 
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হিমাৰ গরান্মকরা এত 
(প্রথম পৃত্ঠার পর) 


কধগ্রেসী কয়েক হাজার হযহৰককে 
চাকরী দেওয়া হয়েছে এবং কৃষ্ণ- 
নগরে এদের অনেকেই আগে নক- 
শালী নামে সি পি এম পিটিয়ে 
পাড়ায় মাস্তান নামের অধিকার! 

কেন্দ্রীয় হিসাব পরাঁক্ষকের 
দল খুব সহজেই তছরুপের ইাঁত- 
বৃত্ত ধরে ফেলেন। সেই অননযায়শ 
এ শিবিরের অধ্যক্ষের কাছে কয়ে- 
কাট প্রশ্ন ব্যাখ্যার জন্য পেশ করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে মৌচাকে ঢিল গ্ুড়ে। 
উদ্বাস্তুরাও অনেক দিন থেকে নানা 
ঘষয ও অত্যাচারের অনেক আঁভ- 
যোগ রাজ্য সরকারের কাছে নিচ্ষল- 
ভাবে পেশ করেছে। 

দৃ একদিনের মধ্যে হিসাব 


পরণীক্ষকদের ওপর প্রচন্ড আক্রমণ 


হয়। প্রার তারশ জন লোক 


. (কেউই উদ্বাস্তু 'শাবরের অধি- 


বাসী নয়) পরাক্ষকদের আক্রমণ 
করে বাঁশ লাঠি এবং ছার নিয়ে। 
ক্যাম্প অধ্যক্ষ এবং তার কর্মীরা 
দুর থেকে এই আক্রমণ লক্ষ্য করে- 
ছেন। তাদের সহায়তায় অথৰা আক্র- 
মণ প্রাতরোধে এাঁগয়ে আসেন নি! 

আক্রমণের ফলে আঁডটার 


রলাঁসকবাবর মাথার প্রচ্ড জখম হয় 





গোপন তদন্ত 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


দুবছর ধরে হচ্ছে সবই সি পি 
এম কে লক্ষ্য করে। 

প্রথমে নকশালী আক্রমণ, তাব- 
পর নকশালটদের অনেকের নৰ 
কংগ্রেসে যোগদান এবং এদের আর 
অনেক নয়া মাস্তানদের সহযো- 
গিতায় সি পি এম-এর উপর নতুন 
আক্রমণ হয়ত মানএষের দঁষ্ট এড়ায় 
ন। 

গোপন তদন্ত রিপোর্টে নাক 
বলা হয়েছে যে, এত আক্রমণ সত্বেও 
গস 'প এস-এর সংগঠন ভাঙ্গে 
শন, বরং কিছু কিছু জায়গায় এই 
দল পার্টর সংহাত আরও বাঁড়- 
য়েছে। 


খোয়া গেছে। 
আক্র'ন্ত সংধীরবাবু ওদের প্রধান 
লক্ষ্য ছিলেন। প্রায় সংজ্ঞাহীন 


হয়ে তান ঘণ্টাখানেক খোলা মাঠে 
পড়ে থাকেন! ক্যাম্প অধ্যক্ষ বা 
তার স্টাফেরা কোন সাহায্যে 
আসেন না। 
সংধাঁরৰাবুকে হাসপাতালে . নিয়ে 
যায়। ওঁর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত 
লাগে আর হাতের দরট আঙ্গুল 
ফ্লাকচার হয়। 

সেই রাতেই ক্যাম্প অধ্যক্ষেব 
একজন কর্মচারী - গোপনে এসে 
খবর দেন যে, সংধাঁরবাবকে এখুনি 
হাসপাতাল থেকে সরনো দরকার, 


অন্যথায় উাঁন নিহত হতে পারেন।, 
, ভীত আত্মীয়েরা নানা বিপদ সত্বেও 


সঙ্গে সঙ্গে সংধীরবাবুকে . কল- 
কাতায় নিয়ে আসেন। 

এই ঘটনা ঘটে উনাতারশে 
ডিসেম্বর। একাঁতশে িসেম্বরের 
খবর £ ক্যাম্প অধ্যক্ষের বে কর্ম 
চার সধীরবাৰরকে সতর্ক করে- 
ছিলেন তান গোপন জহনাদের 
হাতে নিহত হয়েছেন। 


কলকাতার এবারের শনর্বাচনে 
কি ফলাফল হবে তা এখনই বলা 
যায় না, কারণ এবারের এত মার- 


টের ঘটনার জন্য কেউই সি পি. 


এমকে দায়শ করছে না। বরং অনে- 
কেই ঈকছীঁদন আগে পর্যন্ত নক- 
শালী কার্যকলাপকে নব কংগ্রেসী 
ষড়যন্ বলে ধরে নিচ্ছে । তারপর 
এখন ত বিভিন্ন পাড়য় নব কংগ্রে- 
সের নামে মাস্তানী চলছে। 

এই 'রপোর্টের পাঁরপ্রোক্ষতেই 
কেন্দ্র এখনও ঠিক করতে, পারছে 
না পাঁশ্চমবঞ্চে নির্বাচন করা ঠিক 
হবে 'কনা। 

তবে পাঁশ্চমবঙ্গের নব কংগ্রেসী 


নেতারা মনে করেন, এখনই নর 


চন না হলে পরে আরও ' ম্সকিল 
হবে। এখন কংগ্রেসের সংগঠন তৈরী 
অছে, হাতে টাকা পয়সাও আছে 


পরে প্লশ এসে, 





পরিণামে আক্রমণ এসেছে, এখন 
কিন্তু সরকার নীরব। . . 
আযাকাউন্টাম্ট জেনারেলের কল- 
কাতা আঁফসের কর্মচারী ইউনিয়ন 
এই ব্যাপারে উর্ধতন মহলে আঁভ- 
যোগ করে কোন ফল পান নি। 
ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে যে, ক্যাম্প 
চালনোর ব্যাপরে, ক্যাম্পে কর্ম চার 
নিয়োগ, কল্ট্রাইারদের শাবির 
নির্মণে কন্ট্রন্ট,। কম্বল বিতরণ 
ইত্যাদ নানা ব্যাপারে বেআইনী 
কর্ষকলপের বিরুদ্ধে সি বি আই 
তদন্ত শর; করছে। 


আর আছে ইীন্দিরাজীর ভাব- 


আর 'কছুঁদন যেতে দলে 
নব কংগ্রেসের সংগঠনে সঙ্কট তাঁর 
হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ছোট 
বড় মাস্তান কোঁদল করে ৰেড়াচ্ছে। 
এই মস্তানদের কেউ কেউ আঁভ- 
যোগ করেছে যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন 
খাতে নানা তছর্‌প মারফত অনেকে 


_ গিলে কয়েক কোট টাকা কাঁি- 


য়েছে। তার িছ7 অংশ নাক নৰ 
কংগ্রেসী কয়েকজন নেতার হাতেও 
এসেছে। 

কেন্দ্রের দ্বিধা আর পাশ্চম- 
'বঞ্গের নেতাদের আঁবলম্ৰে নির্বা- 
চনের জেদ এই দুইয়ের বিরোধ? 
দৃম্টভঙ্গীর ফয়সালা জানুয়ারী 
মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে হও- 
যার কথা। 





LL 


[J ঠি = 
*'ছাঁতভা=হ 
(প্রথম পষ্ঠার পর) 


রপোর্টে নাক বলা হয়েছে 
তাঁদের সরকারী চাকুরীতে বহাল 
রাখা ঠিক নয়। ছাঁটাই কর্মীদের 
কয়েকজনই জীবনে কোনাদন 
কোনো রাজন্শীতর সঙ্গে যুক্ত 
দিলেন না-_ বামপন্থী রাজনীতি 
তো দুরের কথা। এমন একজন 
ছাঁটাই কর্মচারীর সংবাদ জানা 
গেছে তার জীবনে একবার পরীলশী 
খপ্পরে পড়েন। প্ীলশের পাড়া 


"ঘিরে “কুম্ৰিং অপারেশনে” তাঁকে 


একবার অটক করা হয়। কিন্তু 
তাঁর বরদ্ধে কোন চার্জ না থাকার 


টি মোকে ভন বেবির 
পান। 

যস্তফ্ন্ট সরকারের আমলে 
পলিশ ভোরাফকেসন তুলে 'দিয়ে 
থর করা_হয় যে রাজনোৌতিক 
কারণে কাউকে ছাঁটাই করা হবে 
না। পরবতশিকালে কংগ্রেস-কোয়া- 
{লসন সরকার আবার পীলশ 
ভোরাফকেসান চাল; করেন। 


কল্তু সক্রিয় ভাবে নপ্ব-কংগ্রেসী ' 


বাজনাত করলে তরি 'ববরদদ্ধে 
কোন রিপোর্ট আসে না। 


আসলে এবার যে ছাঁটাই সরু 
হয়েছে তা এক ঘণ্য ষড়যন্ত্রের ফল। 
কংগ্রেস কোয়াঁলসন সরকার 'ীনজে- 
দের দলের বহু লোককে চাকুরীর 


ও রদ কত SI 


িল্তু সরকারের পতনের পর 
তাঁদের অনেককে 'নয়োগ করা হয় 
না। তার উপর এখন শরণার্থী 
শাবির উঠে যাচ্ছে বলে ওঁ নৰ 
নিযনন্ত ব্যান্তদের চাকুরী চলে যাও- 
য়ার সম্ভাৰনা দেখা দিয়াছে। এই 
অবস্থায় এ সব ব্যন্তিদের চাকুরগ 
দেয়ার জন্য কিছ; পদ খাল করা 
প্রয়োজন। পরলশশ রিপোর্ট সব 
চেয়ে বড় দাওয়াই। 'স পি এম 
এবং অন্যান্য বামপল্থীদেরও হঠানো 
যবে এবং সেই সব জায়গায় ফেড়া- 
রেশনের সংটিফকেট প্রাপ্ত নব 
কংগ্রেসীদের নিয়োগ করে আদ্দো- 
লন 'বিরোধশ কর্মচারশ সংখ্যা বৃদ্ধি 


DARPAN, Price 82 ৮ 


অঞজ্জ্রভনাগ্গ সসস্যা! 


(প্রথম পৃত্যার পর) 
ছেন যে, তারা শেখ ম্মাজবকেই 


* তদের নেতা বলে মানেন। শেখের 


আদেশেই তাঁরা অস্বধ'রণ করেছেন 
সুতরাং শেখ অন্দুত্যাগের আদেশ 


. না দেওয়া পর্যন্ত তারা একটি 


অস্তও জমা দেবেন না। তাঁরা 
আরো বলেছেন, যতে'দন না বঙ্গ- 
বন্ধু মন্ত হচ্ছেন ততোঁদিন তারা 
লড়াই চাঁলয়ে যাবেন এবং শেখ 
সহেব মস্ত হয়ে তাদের যে আদেশ 
দেবেন তাঁরা তা মাথা পেতে গ্রহণ 
করবেন। - 
অন্যাদকে মুক্তি বাহনণীর অন্য 
এক অংশ ন্যাপ বাংলাদেশ কাঁমউ- 
নস্ট প'ৰ্ট ও অন্যান্য কয়েকটি 
বাম ঘেঁষা দলের ছাত্র ও ষৰকদের 
দ্ৰরা গঠত “ফ্রডম ফাইটার”-রা 
ঘোষণা করেছেন যে, মুজিব বাহন! 
যোঁদন অস্মত্যদ করবে তারাও 
সেদিন অস্ত্র ত্যাগ করবেন; তার 
আগে নয়। অর্থাৎ কনা পরস্প- 
রের প্রতি সন্দেহটা এখন প্রকাশ্যেই 
ঘে'ষিত হচ্ছে। ফজলুল হক 
সাহেবের সময় থেকে বামপন্থী 
আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত এমন 
এক অভিজ্ঞ রাজনোতিক কর্মী মনে 
করেন যে, আওয়ামী লগ সরকার 
বামপল্থী, ছাত্র ও যুবকদের কাছ 
থেকে ছলে-বলে কৌশলে অস্ত 
কেড়ে নিয়ে পরবর্তীকালে তাদের 
নিশ্চিহ্ন করবেন। সংতরাং সরকার 
আধা সমরিক বাহিনী ও পুলিশে 
যোগদানের জন্য তাঁদের সদস্যদের 
যতোই, অহবান জানান না কেন 
তারা কোনমতেই অস্ত্র ত্যাগ কর- 
বেন না। 
আওয় মী লীগের একজন মুখ- 
পাত্র অবশ্য মনে করেন যে, রাজ- 
নৈঁতক চেতনাসম্পনন , যুবকদের 
হাতে অস্ত্র থাকলে ভয়ের কিছ: 
নেই-সে বামপন্থী অথৰা দাক্ষণ- 
পল্থী হোক কিন্তু প্রান্তন বেঙ্গল 
রেজিমেন্ট পাক পালিশ অথৰা 


রাজনৌতক চেতনাহীন যেসৰ 


ভবিষ্যতে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ 
করতে পারে বলে তার আশঙ্কা । 
এই শেষোল্ত দল্সগযীলর অনেক নেতা 
অস্র ও লেকজন হাতে পেরে এক 
একজন ক্ষুদে ভূইয়া হয়ে উঠেছে। 
অনেক ক্ষেত্রেই তারা সরকার 
কর্তৃক নিখ্যন্ত প্রশাসকদের আদেশ 


“শুনতে চাইছেন না। আপন আপন 


এলাকায় তারা অঘোষধত রাজা 
হয়ে বসে অছেন। সরকার এই- 
সব দলগ্যালর কাছ থেকে অস্ম 
কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর; কারণ, 
যেকোন স্বার্থীসদ্ধির জন্য এরা অস্ত 
চালাতে পেছপা হবে না। অন্য- 
দিকে তান মনে করেন, রজনৈতিক 
চেতনা সম্পন্ন যদবকরা ক্ষ 
স্বার্থ 'সাদ্ধর জন্য অস্ত 
ব্যবহার করবেন না! এ মৃখপান্র 
আরো বলেন যে, যতোদন এইসব 
রজনৈৌতিক চেতনাহীন ব্যান্তদেক 
কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া 
সম্ভব হচ্ছে ততাঁদন মরীজৰ 


বাহন রর সদস্যদের জন্মতাযা্লা 
করতে বলা হবে না। 
আবার মাস্ক বাহিনীর, আধ” 


' নায়ক কর্ণেল ওসমানীর অধানে পা 


যে সমস্ত সশল্ম যেদ্ধা আছে 
তাদের নিয়েই বা কি করা হবে 
তা 'নয়েও আলোচনা চলছে। 
বাংল দেশের সামারক বাহনীভে 
তাদের গ্রহণের আগে সরকার তাদের 
রজনৈতিক মনোভাব য'চাই করে 
নিতে চান। সংতর.ং সরকার যাদের 
বিশ্বস্ত বলে মনে করবেন না 
ত.রা ভাঁবষফতে কতটা আইন- 
শৃঙ্খলা মেনে চলবে সেটাও ভাব- 
ৰার কথা। 

- এছাড়া, শেখকে নেতা বলে 
মান্য করেন অথচ মাঁজব বাহন 
মুক্তি ৰাঁহন অথবা “ফ্রিডম ফাই- 
টারস”-দের থেকে সম্পূর্ণ দ্বতন্দ- 
আর একদল সশস্ন “যুবক আহে 
যারা কন; ইয়াহয়া খানের নয় 
মাসের অত্যাচারের সময় বাংলা- 
দেশের মধ্যে থেকে পাক সৈন্যদের 
বিরুদ্ধ অনলস সংগ্রম চালিয়ে 
এসেছেন। এইরকম একজন নেতা 
হলেন টাঙ্গাইলের আবদুল কাদের 
সিদ্দিক” বলে পারিচিত। 
নাম অননসারে এ*র দল ক 
বাহনী” ৰলে পারিচিত। ঢাকা 
দখলের পরের দিন পল্টন ময়দানে 
প্রথম প্রকাশ্য সভ,য় ইনি জ্বালাময়ী 
ভাষণ দিয়ৌছলেন এবং মঞ্চে ওঠান 
আগে মেয়ে লঠ করার আভিযোগে-.. 
একজন দ*ক্কতিকারীকে সর্বসমক্ষে 
গুলী করে মরেন। এ একই 
আঁভযোগে আরো দুজনকে ধরা 
হয়োছিল। তাঁর বন্তৃতাকালে বাঘা 
সাদ্দীক ঘোষণা করেন সভার পর 
এদের প্রকাশ্যে বিচ'র হবে। সভা- 
শেষে এ দুই দুম্কতিকারীকে 
পিটিয়ে এবং ৰেয়নেট দিয়ে মৃত্যু 


'দশ্ড দেওয়া হয়। 


বিদেশী সংবাদপ্রসমূহ খু 
ঘটনা নিয়ে খুব হৈচৈ তুলেছেন। 
ঢাকায় গজব রটে যায় সরকার 
পৰাঘা” 'সিদ্দীককে গ্রেপ্তার করেছে। 
কিন্তু ঘটনা বেশশ দূর গড়াবার 
আগে “সাদ্দীক নিজের আস্তান- 
টাঙ্গইলে ফিরে যান; সেখানে 
তার গায়ে হাত দেয় এমন লোক 
খুজে পাওয়া ভার। ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও ছাত্র লীগের চার প্রধান 
নেতা 'সাদ্দাকর অচরণ সম্পর্কে 
কোন প্রকাশ্য আভমত ব্যন্ত করতে 
গররাজী। সরকার এখনও 'সাদ্দাক 
সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পার- 
ছেন না। ড় 

সরকারী মহল মনে করছেন, 
একমাত্র শেখ মুজিৰ ফিরে এলে 
তাঁর নেতৃত্বেই সশস্ত্র যুবকদের 
আয়ত্তে আনা সম্ভব । শেখের প্রত্যা- 
বর্তনের আগে ভারতীয় সৈন্য. 
ৰন" যাঁদ সম্পূর্ণভাবে বাংলা" 
দেশ ত্যাগ করে চলে যায়, 'তাহলে 
আইন শল্খলা পাঁরস্থিতির অব- 
নাত ঘটতে পারে বলে আশম্কু 
করা হচ্ছে। 





কনক কতক সাৰণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭, টার ররর ৮5 TOE ঘট লেন, 


কাঁলকাতা-১৩ দর্পর্ণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


ছেড়ে দেওয়াহচ্ছে। মগজ ধোন ইয়ের জন্য নত রাহে স্থানান্তর 
ন্য্ম কর্তব্য 


রি 


নির্বটনে নব কংগ্রেসের পক্ষে পারে রাজী হলে বন্দীদের 
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| কংখ্রেগা ভঠানের হকুমে 
গুল কামণগার য়ং 

বেনেঘাটারা মঞাবাগান বাভতে 
৯২ বাট ধাঁ চালিয়েছেন 


(দর্পণের লংবাদদাতা) 


দ্‌ 
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রাজনোৌতিক দলাদলি 
এবং সংঘর্ষে কলকাতার প্াাালশ 
কাঁমশনার আর এন চ্যটার্জী 
গত "সপ্তাহে নব কংগ্রেসীদের 
পক্ষ নিয়ে বেলেঘটায় িঞা- 
বাগান বাঁস্ততে বর নব্ই 
রাউণ্ড গুল" চালয়ে প্রশাসাঁনক 
 পক্ষপাতিত্বের এক রেকর্ড 
স্থাপন করে এসেছেন। বাজার 
কাগজগ্লোতে ফলাও করে 
" প্রুকশ ',করা হয়েছে স্বয়ং, 
পুলিশ কাঁমশনার অবস্থার 
' মোকাবেলা করেছেন। 
. 'শকল্তু প্রকৃত তথ্য সম্পূর্ণ 
বপরীত।. দর্পণ জানতে. 
পেরেছে প্রশাসানক স্বার্থে 
পালিশ কাঁমশনার 'সৌদন 
বেলেঘটায় যান' ন । গিয়ে- 
ছিলেন নব কংগ্রেসী প্জ্ঠ- 
,পোঁষত সমাজ বিরোধশদের 
ডাকে। বেলা দুটো থেকে 
সেখনে। ঘটনাস্থলে পেশছে 
"পাঁচশত, নব কংগ্রেসী পডজ্ঠ- 
পোষিত - সমাজাবরোধশদের 
ছত্রভঙ্গ না করে তাদের হুকুমে 
কাঁমশনার প্রবেশ করোছলেন 
সপ এম প্রভাৰত িঞা- 
বগান বাঁস্ততে। প্রবেশ কর- 
বার. সময় স্বয়ং মুহম্হ 
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চাল বর্ষণ করেছেন, সঙ্গে 


সঙ্গে অধস্তন পাঁলশ আঁফ- 


সারেরাও গদলী ছংড়েছেন। 
হিসেব যখন নেওয়া হোলো 
তখন দেখা গেল৷ বিরানব্ই 
রউণ্ড গুলী বার্ধত হয়েছে, 
িঞ্ঞাবগনের দাঁরদ্র বাঁল্ত- 
ৰাসীদের ওপর। 

সোঁদন প্দীলশ কমিশনার 
একলা মিঞাবাগানে প্রবেশ 
করেন নি। তাঁর সঙ্গে সঙ্গো 
ঢুকোছিল নব কংগ্রেস পৃষ্ঠ 
পোঁষত সম.জদিরোধীরা। 
একদিকে গল! বর্ষণ করা 
হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে এই 
সমাজ িবরোধীরা লন্ঠপার্ট 
করেছে। 'নেতা হচ্ছেন স্বয়ং 
পলিশ কামশনর আর এন 
চ্যাটাজশি। * হ'তভম্ভ হয়ে 
গিয়েছিলেন চারজন ডেপুটি 
কাঁমশনার। পালিশ কাঁমশনার 
কর্তৃক এইরকম নির্লজ্জভাবে 
দলীয় স্বর্থে প্রশাসানক ক্ষমতা 
ব্যবহার - করর দৃশ্য দেখার 
জন্যে ওঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। 
কিন্তু তাই সোঁদন ঘটেছিল 
আর রাতে বাজারী কগজ- 
গুলোকে খবর দেওয়া হয়ে- 
বল বৃদ্ধির জন্যে পলিশ 
কাঁমশন.র গিয়ে ছিজেন। 


সা পা শসা পপ পাত 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

পাঁশ্চমবঞ্গে নির্বাচনের সম্ভা- 
বনা দেখা দিতেই সরকারী অ.মলারা 
পুরে,পীরভাবে শাসক কংগ্রেসের 
সাহায্যে কাজ শুর; করেছেন। 
এবারে এদের প্রধান কর্তব্য হল ওই 
দলের সভ্য সংখ্যা বাড়ানো যাতে 
নির্বাচন হলে লোকের অভাব না 
ঘটে অন্যন্য দল 'ৰশেষ করে সি 


শপ আই (এম)কে মেরে ঠাণ্ডা করার | 


পেলে তারা নব কংগ্রেসের হয়ে কাজ 
করতে প্রস্তুত আছে কাঁ না। যারা 
রাজী হচ্ছে তদের ছেড়ে দেওয়া 
হচ্ছে। অবশ্য বাইরে বেরঃনোর 
পরও এদের উপর কড়া নজর রাখা 
হচ্ছে যাতে কোনরকম বেচ ল দেখ- 
লেই আৰার জেলে পরে দেওয়া 
যায়। 
যারা রাজী হচ্ছে না তাদের অন্য 
রাজ্যে স্থানান্তারত করা হচ্ছে এবং 
এদের মধ্যে নকশাল ও দস পি এম- 
এর সভ্যই বেশ। এর-কারণ আছে। 
ব্রাটশ সরকারের মতন কংগ্রেস 
সরকারও মনে করে যে এই বন্দশ- 
দের যাঁদ অন্য জায়গ'য় নিয়ে গিয়ে 
বেশ 'ছরদন একটু ভালভাবে 
রাখা যায় তাহলে এদের মগজ 
ধোলাই হয়ে যাবে এবং ছাড়া পাও- 
মার পর কংগ্রেসে যোগদান, না 
করুক অন্ততঃ বামপন্থী রাজ- 
নীতির কষ্ট সহ্য করার চাইতে বসে 
পড়াটাই শ্ৰেয় মনে করৰে। ব্রিটশ 
আমলে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। 
সরকারের মতে বন্দীদের অন্যত্র 
স্থানন্তারত করতে হচ্ছে কারণ 
রাজ্যের জেলগলিতে স্থানাভাব- 
যেখানে বশ হাজার বন্দী থাকতে 
পারে সেখানে এখন আছে ৰাতিশ 
হাজর বন্দী। তবে দেখা যাচ্ছে 
যে সাধারণ অপরাধীদের 'অন্যর না 
নিয়ে শংধমা রাজনৈতিক কারণে 
ধৃত' বন্দদেরই সরানো হচ্ছে। এর 
ফলে বন্দী স্থানাল্তারত করার 
ব্যাপারাট যে একটি রাজনৈতিক 
সিদ্ধান্ত তাতে আর কোন সন্দেহ 
থাকছে না।' 









[লগ আৰ পৰ 


trea HEED 
{বিশ্ৰন্তসুত্ে জানতে পারা 
গেছে যে বর্তমানে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের ববাভল্ন এলাকায় যে 
সমস্ত সি আর পি রয়েছে 
তাদের বিভিন্ন হামলা বা 
গুস্ডামীর কাজে লিপ্ত যব 
কংগ্রেস কর্মীদের সাহায্য করা 
ছড়াও আর একট কাজ করতে 
বহা হচ্ছে। এই কাজটি হলো 
যে সমস্ত এলাকায় সি পি 
এমের পোম্টার অছে এবং যে 
সমস্ত জঁয়গায় “গণশাস্ত"র 
বোর্ড আছে তা *স আর ঁপ-কে 
তুলে ফেলতে বলা হচ্ছে। 








সম্প্রীত যাদবপুর থানার 
কাঁৰ কাকলি প্রাইমারী স্কুলের 
কাছে “গণশান্ত”র একাঁট বোর্ড 
ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং সি 
দি এমের পোম্টারগ্াল 'ছ'ড়ে 
ফেলা হয়েছে। জানা গেছে, 
যে কয়েকজন স অ.র পি নাক 
সখেদে ৰলেছে ‘হাম লোগ 'ি 
পোষ্টার তোড়নে আয়া হ্যায় ? 
মার স্কুলটিতে একটি সি আর 
পি ক্যাম্পও বসান হয়েছে এবং 
কুল ৰন্ধ রাখা হয়েছে। অর্থাধ 
স্কুল পাালশ থেকে বন্ধ করে 


দেওয়া হয়েছে। 





কংগ্রেসের র্বাচণী স্বার্থে 
কুখ্যাত গুণ 
ইমু [তকে ছেড়ে দেখা হচ্ছে 


॥ - (দর্পপের স্রাদদাতা) 
প্রান্তন প্রতাপশাল কংগ্রেসী 
গণ্ডা ইন; মিন্কে নাক 
আঁবলম্বে মন্ত দেওয়া হচ্ছে। গত 
মঙ্গলবার সিটুর এক সাংরদক 
বৈঠকে জনৈক ট্রেভ ইউনিয়ন নেতা 
এই গোপন তথ্যাঁট ফাঁস করেন'। 
তান বলেন £ িশ্বস্তসূত্রে 
প্যাীলশীমহলের খবরে প্রকাশ, ইনু 
িন্ত্রকে কংগ্রেস (শা) আগামী নির্বা- 
চনে দলশয় প্রচারের কাজে নিষ্ন্ত 
করার জন্য শীঘ্রই মীন্ত দেওয়া 
হচ্ছে। 

বাংলদেশ পাঁরাস্থাতর জন্য 
শনর্বাচনের কোন নাদস্ট সময় "স্থির 
করা যাচ্ছেনা বলে শ্রীমন্রকে মনান্ত 
দেওয়তেও বিলম্ব ঘটছে। আশা- 
করা যাচ্ছে, পশ্চিমবধ্গে 'নর্বাচনের 
ব্যাপারে দিন তাঁরখ চুড়ম্ত নন্ধা- 


পুলিশ কমিশনারের 


( দ্পপের সংবাদদাতা ) 
কলক'তার প্দালশ কমিশনার আর 
এন চ্যাটাজশী তাঁর স্বঞ্পকালগন 
কার্যকর মধ্যে নিজের শ্বশুর, 
মেয়ে জমাই ইত্যাদির স্বার্থে 
এপর্যন্ত কোন্‌ কোন্‌ কান্দ করে- 
ছেন সে বিষয়ে ' এক্ষণ তদন্ত 
সুরঃ করব'র জন্যে দর্পণ দাবা 
জানচ্ছে। দর্পণের কাছে এসম্পর্কে 
কয়েকটি গুরূতর আভিযোগাও জমা 
আছে। | 


আপাততঃ দর্পণ সংস্পম্ট ভাষায় 
আভিযোগ করছে যে, কয়েকাদন 
আগে প্নীলশ কমিশনার তাঁর 
শ্বশুর, সেই শ্রিটিশ যুগের কুখ্যাত 


' পদালশ আফসার রাঘব ব্যানাজশীর 


অনুরোধে ধর্মতলা জ্ট্রীটের দুটি 
ফ্ল্যাট িকুইজিশন করবার ব্যবস্থা 
করেছেন। ধর্মতলা স্ট্রীটের এই 
বাড়ীটির নম্বর হচ্ছে ১৮৩।২।ৰি 
ধর্মতলা স্ট্রীট। িজিল্যন্স কাঁম- 
শনার যাঁদ এই বাড়ী রিকুইজিশন 


{রত হলেই এই আশঙ্কা বাস্তবে 
পাঁরণত হবে। 

শোনা গেছে, ইনু মিত্র কংগ্রেস 
নেত'দের কয়েকটি বিশেষ অগুলৈ 


জয়ী করে দেওয়ার চ্যন্তি গ্রহণ করে- 


ছেন। যে অগ্চলগললিতে 'ৰরেধী 
দলের প্রাধন্য বেশ, সেই সব 
অঞ্চলেই শ্রীমত্রের বাহিনী কাজত 
করবে। উক্ত চান্তে ব্যর্থ হলে 
তাকে পূনরায় কারাগারে নিক্ষেপ 
করা হবে বলেও তাকে সতর্ক করে 
দেওয়া হয়েছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
ইন কে প্রায় তিন বছর আগে বাগুই- 


আটার নারায়ণতলা থেকে স্থানীয় 
জনসাধারণের সহায়তায় গ্রেপ্তার করে 
যাবজ্জন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা 


দুনীতি 


করার ফাইলটি তলব করেন তবে 
দেখতে পাবেন, ফাইলে রাঘব 
ব্যনাজশীর অন:রোধাট রয়েছে। 
রঘব ব্যানাজশি ইংরোজ আমলে 
লিখতেন রায় রাঘবেন্দ্রনাথ ব্যানাজশী 
বাহাদুর । স্বাধীনতার পরে 'রিটা- 
যর করে হাইকোর্টে কিছ্াদন 


প্র্যাকটিশও করেছিলেন। তবে তাঁর . 


অসল কাজ তাঁদ্বর আর জামিন 
যোগাড় করা। এখন জামাই প্দালশ 
(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়) 






বররন 


in 


₹ গুরব গুয়ারা বা*ছোণী অরে গুণ ৪ 
কংগ্রেগা গরাবাহনীর বেগারায়া অৰ্গ 


অগ্চল পুর্ব পত্টিয়ারি, বাঁশদ্রোণী 
অ.তাবাগান, লস্করপুর, বোড়.ল, 
নূতনহট, ৰকু্গতলা, গাঁড়য়া, 


শহরের ছাপ আছে। এই অগুলে 
হিন্দু, মলললম'ন, এবং কয়েকটি 
ছেট বড় কারখানা ও ইটখোলাকে 
বারের বাস। উীনশশো চৌষটি 
সালের ভ্রাতৃঘতী দ্গায় মুসলমান 
সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছিল, কিন্তু 
সবল গণআন্দোলন থাকার জন্য 
প্রতাক্রিয়ার আক্রমণ ৰয্মপক বিস্তার 
ঘটাতে সক্ষম হয়ান। 

ধিবগত দেড় বছর ধরে এখানে 
কি হচ্ছে তা যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী নন 
তাঁদের ভাষায় বোঝনো অসম্ভব। 
প্রতিটি সাধারণ মানুষ প্রাতমৃহূর্তে 
দম ৰন্ধ করে আছেন পুলিশ এবং 
কংগ্রেস গস্ডদের বৃহত্তর আক্র- 
মণের প্রাতিক্ষায়। প্রাতনিয়ত এই 
অঞ্চল থেকে নিত্য নুতন উদ্বাস্তু 
সৃষ্ট হচ্ছে। হুকুম আসছে 
কংগ্রেস? গ্ডারের কাছ থেকে বারো 
ঘন্টায় পাড়া ছেড়ে দিতে হবে। 
ৰাঁড় যথাসৰ্বস্ব ফেলো চলে যাচ্ছেন। 
স্কুলগুলো অস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে 
যচ্ছে। কারখানার মধ্যে শ্রমিকরা 
সদা সন্পস্ত, কখন পুলিশ ও 
গন্ড.রা এসে অত্যচার করবে অথবা 


(ঁবশেষ প্রতিনিধি) 


দরদ মানুষ প্রাণের তাগিদে ঘর- 
ৰাঁড় যাওয়ার পথে কারখানার 
গেটে অক্কমণ হবে। 

উদনিশশো সত্তর সালের নভে- 
নম্বর মাস থেকে পূর্ব পঃটিয়ার, 
বাঁশদ্রোণশ, রায়নগর ইত্যাঁদ এলা- 
কায় নকশাল৷ নামধারী সমাজ 
শিবরোধীরা আক্রমণ চালায়। প্যাল- 
শের সহযোগিতায় ছিল তারা পৃষ্ট। 
ফলে ভীল্লাখত অগ্চলে গত উনিশশো 
একাত্তর সালের অক্টোবর মাস 
পর্যন্ত গণআন্দেলসনের নেতা ও 
কর্মী, পীলশ এবং হোমগার্ড সহ 
প্রায় কাঁড় জনকে এরা খুন করে। 
তারপর এদের আত্মপ্রকাশ ঘটে 
নব কংগ্রেসরূপে। ইতিমধ্যে নূতন 
বোড়াল ইত্যাদ এলাকা থেকে কংগ্রে- 
সের ঝাণ্ডা নিয়ে অঞ্চল দখলের 
আঁভষান সরু হয়। 
হরিপদ পল বেকুলতলা, লাঁল্্রর 
মালিক), লক্ষী চক্রবর্তী (স:কান্ত- 
পল্লী, ধুপকাঁঠি বিক্রেতা) এবং 
ননী দে কোমডহরি, রিকসা চালক) 
এদের খুন করার জন্য গুম করে 
ফুব কংগ্রেস নমধারী আঁতিপার- 
চিত গুণ্ডাৰাহিনী, যারা সর্বদা 
প্ীলশের গাঁড়তে যাত'য়া'ত করে। 
এদের মৃতদেহ আজ পর্যন্ত পুলিশ 
কতৃপক্ষ খুজে বার করেন ৷ মান্র 
একমাস পূর্বে আতাবাগানের 
বাসিন্দা সন্তোষ সরকারকে (মাস্টার) 
পলিশ ও গন্ডবাহিনী বাঁড় 
থেকে জোর করে নিয়ে যায় এবং 





্ণীক 


সাহিত্য ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা ॥ জানুমারী ”৭২ 


এবং সাতটি কবিতা ॥ 


গ্রামে চলে! ( সম্পূর্ণ উপন্যাস )_্বর্ণ মিত্র 
বুদ্ধিজীবিদের ব্যাপক সংখ্যায় সংগ্রহ করো-__মাও সে-তুং 
আমাদের সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা 

মাকিণী বিদেশী সাহাষা-এর তাওতা-_ফেলিন্প গ্রীন 
সোভিয়েত “বিদেশী সাহায্য? এবং ভারত--তরুপ রায় 
চীনের বৈদেশিক সাহাযোর নীতি-_-আলোক দে 
বাংলাদেশ, ভারত-পাক যুদ্ধ এবং চীনের ভূণ্িকা 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পূর্বসুরী লু ুন__চৌ চিয়েন-জেন 


দামছু'টাকা (ভি, পি, যোগে নিতে হোঁলে ৩'৩৫ টাকা ) 
বাধিক গ্রাহক চাঁদা £ পাচ টাকা 


পিপলস্‌ বুক এজেন্সি 
৮০ সি, নেতাজী রোড ॥ পোঃ খাগড়া ॥ মুশিদাবাদ জেল! 





প্রকাশিত হোলে! £ পিকিং অপেরার বিপ্লবী নাটক 


একদিন সাংহাই বন্দরে 
( ON THE DOCKS ) 
দাম £ দেড় টাকা € ভিঃ পি, যোগে ২'৮৪ টাকা ) 


) 





কামালম্না্্সতে প্রকাশ্য দিবালোকে 
বড় র.স্তায় তার পা দুটো উপরে 
তুলে বাঁভৎস হত্যাকান্ডের সময়ে 
গুন্ডাবণৃহনী “জয় মা কালী” ধ্যান 
য়ে উল্লাস প্রকাশ করে। এই ঘটনা 
সরকার স্তরে জানানো সত্বেও আজ 
পর্যন্ত তাদের কোন তৎপরতা 
দেখা যক্স নি। মৃত শহীদ সন্তোষ 
সরকারের মায়ের বুকফাটা কন্মা 
রাতের আতাবাগ,নের জমানো অন্ধ- 
কারকে ভেঙে খান খান করে 
শ্দয়েছে। অপর মায়েরা ভাবষ্যৎ 
চিন্তা করছেন তাঁদের সম্তানের। 
তারপর পশ্চিম বাংলার হিংস্র 
নয়া রাজকার ৰাঁহনীর অভিযান 
চলে একে একে লস্করপুর, আতা- 
বাগান, বোড়,ল, সতীপন্দ্পল্লী, উষা- 
নগর ব্রহ্মপুর এলাকয়। গান্ধি- 
জশর আঁহংস তেরঙ্গা ঝ'ণ্ডা পাড়ায় 
পাড়ায় টানয়ে দিয়ে ঘোষণা করা 
হয়-_এটা কংগ্রেস অণ্চল, অকংগ্রেসী- 
দের এখানে স্থান নেই। তারপর 
চলতে থাকে লন, রাহাজান, কাঁমিউ- 
নস্ট পার্ট মার্কসবাদী)র অফিস 
সহ অন্যান্য. গণসংগঠনের আঁফস 
জহালনোর আভিষান। স্বভাবতই 
পুলিশ বাহিনীও এদের সঙ্গে এ 
কজে লিপ্ত। রঃ 


গত পয়লা জানঃক্সার সকালে ' 


বরহ্ষপূরের : কংগ্রেসী জোতদার 
প্রীফণণ পালের বাড়িতে একটি' বন- 
ভোজনের ব্যবস্থা হয়। কুখ্যাত 
মহাল্তি সহ যাদবপুর থানার 
কিছু পালিশ অফিসার এবং বিজয়- 
গড় ও আলোচ্য অণ্চলের বেশ কিছু 
পরিচিত গুন্ডা ছিল ওই ৰন- 
ভোজনের অংশীদার। তাদের রক্ষক 
হিসাবে উপস্থিত হয় সি আর পি 
বাহনী। গণ্ডারা এসে প্রথমে 
ওখানের পার্টি আঁফসটির তালা 
ভেঙে ঝাণ্ডা ও প্রয়োজনীয় কাগজ- 
পত্র জড়ো করে অগুন লাগিয়ে 
দেয়। দেয়ালে লেনিনের বিশ্রাল 
গ্রাতকৃতির ওপর কম করে দশটি 
গল করা হয়েছে। এখনো গজ 
বদ্ধ লেনিনের ছাঁৰটি দেয়ালে লট- 
কনো আছে। তারপর সুরু হয় 
অণ্ল থেকে কামিউনিস্ট উৎখাতের 
আঁভযান। একাঁট দোকান লন 
হয়। কম করে তিনজনকে নৃশংস- 
ভাবে মারধর করা হয়। বোমা- 
পাইপগান, দোনলা বন্দক, এবং 
সস আর পর বুলেটের শব্দে পল্লা- 
জীবনের সকল শ'ম্তির অবলবপ্তি 
ঘটে। 

আজ ব্রহ্মপরে শ্মশানের শান্ত 
রাজ করছে। কংগ্রেস সমর্থক- 
রাও অনেকে প্রশ্ন করছেন, এর 
প্রতিকার ক? অগুলের লোক 
জনেনা ি এর প্রাতিকার। 

গত তেসরা জানঃয়শর মধা- 
রাতে এক বিরাট পলিশ বাহিনী 
এলাক র কিছ; পারিচত কংগ্রেসী 
গরশ্ডা নিয়ে উষা ফ্যান ফ্যাক্টীরর 


দর্পশ ॥ শক্রবার ১৪ই জানযয়ার ১৯৭২ 


কোয়ার্টারে প্রবেশ করে। মুহ্‌ম্দহ 
গাল ও বে'মার আওয়াজে পাড়া 
কাঁপতে থকে । জয় ইঞ্জনীয়ারিং 
ওয়ার্কাস ইউনিয়নের প্রবীণ কম” 
শ্রীসংশাঁল মণ্ডল সহ নয়জনকে 
পলিশ গ্রেপ্তার করে এবং কোয়া- 
টারের মধ্যেই তাদের উপর নৃশংস 
অত্যাচার চালায়। কারখানার র.তের 
শিফটের কর্মীরা একথা জানতে 
পেরে কাজ বন্ধ করে কারখানার 
অভ্যন্তরে বিক্ষোভ জানাতে থ কেন। 
পুলিশ ও গম্ডারা ঘন্টাখানেক 
পরে কোয়ার্টার থেকে চলে যায়- 
কিন্তু তাদের প্রাতাহংসা শেষ হয়ানি। 
সকাল ছয়টা নাগাদ আবার তিন- 
গাঁড় পালিশ ও কিছু সাদা পে.ষা- 
কের (সম্ভবত কংগ্রেসের) লোক 


কোয়ার্টারে প্রবেশ করে। তারা 
ইউীনয়নের অন্যতম সম্পাদক 
শ্লীসবলসখা খান, সহ-সভাপাঁত 


শ্রীসীত.রাম মাহাতো, কার্যকর 
সাঁমাতর সদস্য শ্রীগাঞ্ধরাম হাল- 
দার” এৰং আরো কয়েকজনের 
কোয়ার্টরের দরজা ভেঙে ভেতরে 
ঢুকে তাঁদের যথাসর্বস্ব নিয়ে যায়। 
এছাড়া শ্রীহরভজ্বন সংএর একি 
হাতঘণ্ড়, শ্রীচক্রধর রাউত 'রয়ের 
একট টোঁবিল ঘাড় এবং শ্রীআশ- 
রাফ রায়ের একটি হাতঘাঁড় নিয়ে 
যায় এবং শাঁসয়ে যায় যদ কেন 
ধস পপি এম-এর লোক এখানে থাকে 
তাহলে আগমী দুদিনের মধ্যে 
সবাইকে গাছে বেধে চাবকানো 
হবে। 

পরের দন চার ত.রিখ সারা- 
দিন কাজ বন্ধ থাকে। পাঁচ তারিখ 
সকাল নটায় কর্তৃপক্ষ শ্রীসশীল 
মন্ডলের বিনাশর্তে মান্তর ব্যবস্থা 
করলে সকল সাড়ে নটায় কাজ চালু 
হয়। ঠিক ওই সময়েই কোয়ার্টারের 
সংলগ্ন অণ্চলে বেশ কিছু কংগ্রেসা 
গ্ডা জড়ো, হয়ে বোমা বর্ষণ 
করতে থাকে। এ খবর কারখানার 
গেলে প্রায় পণচশো শ্রমিক তাদের 
কাজের পোষাকেই বেরিয়ে আসেন 
এবং গর্ডাদের প্রায় এক মাইল 
পর্যন্ত তাঁড়য়ে দিয়ে আসেন। এ 
ঘটন! পাড়ার প্রাতটি মানকে 
নূতন করে প্রতিরোধ সংগ্রামে উৎ- 
সাঁহত করে তুলছে। 

ইতিমধ্যে কোয়ার্টারে সি আর 
পি আসলে কেয়ট্টরের মাঁহলারা 
তাদের ঘেরাও করে প্রশ্ন করেন, 
নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য যারা 
গুশ্ড দের নিয়ে কোয়;টারে হামল' 
চালায়, যারা নেতদের যথাসর্বস্ব 
টণরে আবার প্রবেশ করে কোন আধি- 
করে? তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা 
করবে কিভাবে ?-গস্ডারা তো 
পুলিশের সঙ্গেই থকে। আগের 
রাত্রে এ জিনিষ কেয়ার্টারের সবাই 
দেখেছে। পীলশ কোন কথার 
উত্তর দিতে না পেরে চলে যয়। 

প্লীসশীঙ্ মণ্ডল থানা থেকে 


ফিরে আসলে, কারখনা থেকে যে. 


শ্রীমকরা গুন্ডা প্রাতরোধে গিয়ে 
ছিলেন, সেই বজয়শ বাহন তাঁকে 
নিয়ে মীছল করে কারখান য় চলে 
আসে। পথে একগশড় সি আর 
শপি রইফেল ও লাইট মোৌশনগান 
নিয়ে অপেক্ষা করছিল। শ্রামক- 


দের চেহারা দেখে তারা রাস্তা ছেড়ে 
পাশে সরে দাঁড়য়। 

এই প্রসঙ্গে গত পাঁচই জান:- 
য়ারর যুগান্তর পত্রিকার সংবাদ 
পরিবেশন এই অণ্যনে যথেষ্ট কৌতু- 
কের সৃষ্টি করেছে। জয়া কার- 
খানায় যুগান্তর পত্রিকার নূতন 
নমকরণ হয়েছে “গলান্তর”। 

এখানে একটি ঘটনা ' উল্লেখ 
করা দরকার। চার তরখ ভোরে 
সি আর পি বাহিনী যখন কোয়া- 
টারে ভ'ঙচরর করছে, তখন অ.রেক 
দল রায়নগরের আর এক অংশে 
তাণ্ডব চালাচ্ছে। তারা র য্লনগরে 
অবাস্থত মসাঁজদাটর তালা ভেঙে 
ভেতরে ঢোকে এৰং 'বির'ট দেয়াল 
ঘাঁড়াট ভাঙে। মৌলভী সাহেবের 
প্রায় পনেরো টাকা ওখানে ছিল--তা 
অপহরণ করে পুলিশ বাহন? চলে 


পা 


এ 


টি 


৫ 


যায়, তারা মসজিদের সামনে প্রাথ-২, 


ধমক স্কুলের তালা ভেঙে ঢুকে 
সমস্ত কগজপত্র নিয়ে পাড়কে 
ফেলে। ওইদিন বিকালে যখন 
সংসদ সদস্য শ্রীসর মুখাজশি, 
প্রীসীজল গাঙ্গুলী এবং প্রন্তন 
বিধানসভা সদস্য শ্রীদীনেশ মজ,মদাস্র 
ও শ্রীসুধীন কুমার ওই অগ্চল পার, 
দর্শনে আসেন, তখন ষাট বছরে 
বৃদ্ধ মৌলভ+ সহেৰ ভাঙ্গা ঘাঁড়তি 
পাশে নিয়ে বসে আছেন। 
সদস্যদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে 
তাঁকয়ে বৃদ্ধ মৌলভাঁ প্রশ্ন করলেন, 
অল্লা এর শ.স্তি বিধান করবেন, 
কিন্তু আপনারা ক, এই অত্যাচারের 
কোন প্রীতাঁবধ,ন করতে পারবেন 
না? সংসদ সদস্যরা এর কোন 
উত্তর দিতে পারেন নি, শুধু বল- 
লেন, এর থেকে মুক্তি পেতে হলে 
চাই এঁকাবন্ধ সংগ্রাম। 

আজ অণ্চলের লোক, এমন ক 
দাঁ্ঘাদনের বেশ কিছু কংগ্রেস- 
সেবাঁও একথা অনুভব করছেন যে 
পুলিশ ও গুন্ডার দলের এই যে 
মালত অভিযান, তা সমাজতন্ত্র 


সংসদ ঈ 


১৯ 


প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং ঠিক এরি 


উল্টেটা। তই একাঁদকে তিস্ত 
অভিজ্ঞতা, অপরাদকে অত্যাচারের 
প্রীতাবধনের চিন্তা, ম্ানষগলোর 
মন শন্ত করে তুসছে। দিন যতে 
যাচ্ছে, প্রাতরোধের শান্ত ততোই 
বড়ছে. আজ মুখে মখে একথা 
আলে'চনা হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে 


পি» 


শিক্ষা নাও-অত্যাচারীরা হাতি- - 


হাসের আঁস্ত.কুড়ে কিভাবে নিক্ষিপ্ত 
হয়, কিভাৰে প্রতিরোধ সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে অত্যাচারকে শেষ করতে 
হয়। আজ এখনে কয়েকশত যুবক, 
মাহলা, বৃদ্ধ এবং তার সথে ব্যাপক 
সংখ্যায় শ্রমিকরা আক্রমণ প্রাত- 
রেধের জন্য পাড়ায় পাড়ায় বৃহ 
গড়ে তুলছেন। জনসাধারণের 
ব্যাপক অংশ যে যেভাবে পারছেন 
সাহায্য করছেন। সংখ্যালঘু; সম্প্র- 
দয়ও আজ অত্যচার স্তব্ধ করতে 
দূঢ়প্রাতজ্ঞ। সবাই একসাথে, এক- 
ভাবে ওই তের্গা পতাকবাহশী 
হংল্র দসমদের বিরদ্ধে মৃত্যুপঞণ 
লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত! 
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দাক্ষণ শহরতলীর ষয'দৰপনর 
থানার নেতাজীনগর আজ সন্াস্পের 
কবলে পড়ে এখানকার মাননুষকে 
গৃহহারা, পদত্রহারা, স্বামীহারা আর 
দ্রাতৃহারার শোকে ডুবিয়ে দিচ্ছে 
কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহনীর কৰল থেকে 
আট বছরের ছেলেকেও মস্ত, করা 
৬৮ যাচ্ছে না। ছেলেকে না পেয়ে 


স্বামীকে না পেয়ে বৌকে এরা ধরে 
নিয়ে গিয়ে অকঞ্চ অত্যাচার 
চালাচ্ছে। আর এদের সঙ্গে হাতে 
হাত মিলিয়ে এঁগয়ে আসছে ঘাদৰ- 


A 


পির দল। 
নেতাজীনগরকে এখন পাক- 
ভারত যুদ্ধের আগে পাক সৈন্য 
কবাঁলত ব.ংলাদেশ বললে ভুল বলা 
হৰে না। জেনারেল ম্যানেকশ ষেমন 
_ পাকসৈন্কে অবিলম্বে আত্মসমর্পণ 
করতে বলোছলেন, এখানেই ঠিক 
তাই বলা হচ্ছে। কংগ্রেসী গ:ণ্ডারা 
মাইক লাগয়ে বলছে, “নেতার্জী- 
_ নগরে যারা সি পি এম করো, তারা 
আবলম্বে আমাদের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করো। তোমাদের আমরা 
তনাঁদক থেকে ঘিরে ফেলোছি আর 
পালাবার পথ নেই।” এই আত্মসম- 
পঁণের সময় প্রথমে অটচচ্লিশ ঘন্টা, 
পরে চক্বিশ ঘন্টা কখনও বা তিন- 
ঘন্টা করা হচ্ছে। - 
শট লেকের সণ্গে কথা বললাম। প্রত্যে 
! কেরই চোখে একটা আতঙ্কভাব। 
সৰাই ভাবছে যে এই বুঝ বোমা 
আর বন্দুক নিয়ে গুস্ডারা আক্রমণ 
করে। প্রায় দশ হাজ্জার লোক 
নেতাজান্ঠারে বসবাস করেন। 
নেতাজীনগরে মোট এগারোঁট 
ওয়ার্ড আছে। তার মধ্যে এক, দুই, 
তন, সাত, আট এই ওয়া্গ্ধীলতে 
প্দীলশ অর লস আর পর সাহাদ্যে 
* * কংগ্রেসী গ্ণ্ডারা রাইফেল, স্টেন- 
গান, বোমা প্রভাতি নিয়ে আক্রমণ 
করছে। তাদের প্রধান লক্ষ্য যে 
কোন ভাবে কোন ফবককে বা 
কিশোরকে অপহরণ করা এবং তার- 
পর সময় বুঝে তাকে খন করা। 
নেতাজীনগরের লোকেদের বাস 
থেকে নাময়েও অপহরণ বা খুন 
ৰা মারধর করা হচ্ছে বলে এলাকার 
লোকেদের কাছে শনলাম। | 
জানতে পারলাম, একচল্লিশ ও 
ছয় নম্বর বাস চ্টপেজে এই 
্দগ্ডারা ও" পেতে থাকে। যখন 
কোন: স খপ এম কর্মী বাসি পি 
এম সমর্থক বাস থেকে নামে তখন 
তারা তাকে প্রথমে অপহরণ করৰার 
* চেস্টা করে। যাঁদ না পারে তাহলে 
প্রচন্ডভাবে মারধর করে। মেয়ে- 
দেরও এই অত্যাচার থেকে রেহাই 
দেওয়া হয় না। 
এ পযন্ত যে সমস্ত মেয়ের 





se 





কিনি 


বাবাকে, ভাইকে না পেয়ে বোনকে," 


পুর. থানার পরলশ আর দিস আর - 
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"  ন্তোজীনগরে ভয়াবহ অবস্থা . 
গ্টুতিলিস্পেন্ল হলহ্হান্পভান্ন কংপ্রেলী ২৩ভা 
- স্বান্রিনীন্র ০ন্বসাত্লোন্না অভ্যাচ্গান্র 


(বিশেষ প্রীতাঁনাঁধ ) 


ওপর অত্যাচার করা হয়েছে তাদের 
মধ্যে ময়না চক্রবর্তী, অর্চনা :ভটা- 
চার্ষ (শিক্ষিকা), কুলেন্দ, সোমের 
স্তর, নীলিমা চক্তবতশী, সুষমা দত্ত 
প্রভীতর নাম সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সন্ষমা দত্তকে গিস্ডারা একাঁট' ঘরে 
তালা 'দিয়ে প্রায় আট ঘন্টা বন্দী 
করে রাখে। 

নেতাজীনগরের কয়েকজন ছেলে 
বাজারে আমাকে বলল যে মেয়েদের 
তলপেট বা স্তনের ওপর গব্ডারা 
ছোরা ও 'রভলবারের কু'দো দিয়ে 
অত্যাচার চালায়। দু-একজন িশো- 
রীর ওপর সম্প্রীত নাক অত্যাচাব 


'করা হয়েছে। 


সবচেয়ে মজা হচ্ছে এদের 
পালিশ আফসার কাঁতক বর্মণ। 
এই বর্মণ নাক মদ খেয়ে মেয়েদের 
অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। 
সত্তর বছরের জনৈকা বৃদ্ধা আমাকে 
জানালেন যে এ পদালশ আঁফসারটি 
একদিন 'তাকে বলে, “মাগী চলেছে 
দেখ, যেন হীন্দরা গান্ধী চলছে।” 

নেতাজীনগরের গ্ুণ্ড'দের অপা- 
রেশন সেন্টার জাগরণী ক্লাব। আর 
মার্ডার করা হয় গল্ফ ক্লাবের মাঠ 
ও লায়েলকা মাতে । 

যতদুর জানা গেছে প্রায় চল্লিশ 
জন ষংৰককে এই গলফ ক্লাবের 
মাঠে খুন করা হয়েছে। আমরা 
যেখানে কথা বলছিলাম, সেখান 
থেকে গলফ ক্লাবের মাঠের দুরত্ব 
মাত্র এক মাইন। গলফ ক্লাবের 
মাঠের চারদিক বড় পাঁচিল দিয়ে 
ঘেরা। সামনে একটা সর: খাল 
আছে। জনৰসাঁত নেই৷ ফাঁকা মাঠ 
আর মাঠ। | 

গলফ ক্লাব আর লায়েলকা- 
পুরের মানের ব্যবধানের মধ্যে 
{তনাট সি আর 'প ক্যাম্প আছে। 

প্রায় চল্লিশটি' বাড়ী কংগ্রেস" 


গুপ্ডারা ভেঙ্গে তছনছ করে ? 


দিয়েছে। যার কিছ: কিছু দৃশ্য দেখ- 
লাম? 
লাগয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। 

গত কয়েকাঁদনে পলিশ গনডা- 
দের না ধরে নিরপরাধ প্রায় দেড়শো 
জন নাগাঁরককে গ্রেপ্তার করেছে 
যাদের মধ্যে তিনজন মাঁহলাও 
অছেন। 

সন্ধ্যার অন্ধকারে হাজির হলাম 
সুধীর সেনগুপ্তের বাড়ীতে। সেন- 
গাযপ্তের আঠারো বছরের ছেলেকে 


কংগ্রেসী গুণ্ডারা গত তেইশে নভে- 
ম্বর গলফ ক্লাবের মাতে নৃশংস 
ভাৰে খুন করে। 


কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তান 
এৰং তাঁর স্ঘী। কোন উত্তর আম 
দিতে পার 'ি। পাঁররারের -একমার 
ছেলে । তান জানগলেন, কোন রাজ- 
নীতির সঙ্গে যে ছেলের 
কোন যোগ নেই তাঁকে 


কয়েকটি বাড়ী আগুন" 


এভাবে খুন করা হলো 
‘কেন? ছেলেটির নাম অশোক সেন- 
গৃপ্ত। ডাক নাম ছিল খোকন। 
বাণীভবন হায়'র  সেকেন্ডারী 
স্কুলের একাদশ (কমার্স) শ্রেণীর 
ছাত্র "ছল ৷ অর্থাৎ এ বছরে সে হায়ার 
সেকেন্ড।র পরীক্ষা দিত। বানা 


. স্থানীয় একটি কয়লার দোকানে 


চাকরী করেন। 'ছয়টি বোন আর 
সেই ছিল একমান্র ভ.ই। 

৷ আটাল্ন বছরের বৃদ্ধ শ্রীসেন- 
গুপ্ত ঘটনার বিবরণ দিতে "গিয়ে 
হং হ: করে . কেদে ফেললেন। 


বললেন, “আগের দিন পরাক্ষার 


শফ জমা দেবার জন্য অমি পণ্যাশ 
টাকা ধার করে আঁন। ঘটনার দিন 


অশোক চা ও রুটি খেয়ে পড়তে 


বসে। তারপর আম রমা করে 


কাজে চলে যাই। কারণ অশোকের 


মা তখন বাড়ীতে ছল না। দুপর্রী 
বেলা খেতে বসোঁছ তখন জানলাম 
সে পরাক্ষার ফিস জমা দেবার জন্য 
স্কুলে গেছে। 

সবে দ; গ্রাস ভাত ম:খে তুলেছি 
এমন সমর পাড়ার দুটো ছোলে 
এসে খবর দিল ষে অশোককে 
গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেছে। ভাত 


কাণ্রেণী গুণ 


আর খাওয়া হল না। হাঁফাঁন রগ 
ছুটতৈ ছুটতে চ্কুলে পেশছালাম। 
দেখলাম মাষ্টার মশই আর ছাত্ররা 
ব্যাপারটি জানতে পেরে সবাই 
বাইরে ৰোরয়ে এসেছে। 
আমাকে দেখে হেড মাস্টার 
মশাই বললেন যে আমার ছেলেকে 
ফেরত পাওয়া যাবে । এক ঘল্টা ?ক 
আধ ঘন্টা দেরী হবে। জনৈক 
কংগ্রেস নেতাও আমাকে আশ্বাস 
{দিলেন যে আমার ছেলেকে ফেরত 


পাওয়া যাৰে। আম আশার বাণী. 


নিয়ে দাঁড়য়ে আছি এমন সময় 
একটি ছেলে' এসে আমাকে আড়ালে 
ডেকে বলল, “আপনার ছেলেকে 
অ.মরা ফেরত 'দতে পার কিন্ত 
দুই হাজার টাকা লাগবে। কারণ 
নেতাজীনগর দখলের জন্য আমাদের 
রাইফেল ?িনতে হবে ।” আম শুনে 


বললাম টাকা আম কোথায় পাৰ।, 


শুনে ছেলেটি চলে গেল! এরপর 
থানা পদালশ বহু করে রানি সাড়ে 
অ'্টটার পর গলফ ক্লাবের মাঠ 
থেকে আমার ছিলের . দ্বিখাণ্ডত 
দেহাট উদ্ধার কার? 

স্থানীয় জনসাধারণ আমাকে 
জ'নালেন যে, যেখান থেকে ছেলে- 
টিকে অপহরণ করা হয়োছিল সেখান 
থেকে গলফ ক্লাৰ পৰ্যন্ত তন 
1স আর 'প ক্যাম্প রয়েছে। ঘটনার 
দিন তাদের সামনে দিয়েই ছেলে- 
টিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 

লায়েলকা মাঠ এখন নাক 
রন্তে সব সময় (ভজে থাকে । আরো 
অভিযোগ সমর, রুইদাস, সুবোধ 
এই সমত গণ্ডারা ও ছেলোটিকে 
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খনন করা স্ংত্বও পুলিশের সাহায্যে 
আজ তারা প্রাতীদন হামলা চালিয়ে 


*ষাচ্ছে। 


আরো মজা ৯৪৪ ধারা জারা 
করা সত্বেও যব কংগ্রেস নেতা “রয় 
মল্সী বিনানমাতিতে জনসভা করে 
চলেছেন। তার মধ্যে 'তাঁরশে 
ডিসেম্বর বিজয়গড়, একাঁতাঁরশে 
ডিসেম্বর চণ্ডাঁতলা, দোসরা 
জানুয়ারী (ৰাহাত্তর) নেতাজীনগব 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 

নেতাজী নগর থেকে যখন বাড়ী 
িরাছ তখন বেশ' রাত্র হয়ে 
গেছে। দ:-একজন দোকানদার বল- 
লেন “দাদা চলে যান, একে রপো- 
টণর তার ওপর এলাকা খারাপ ।' 
বাস রাস্তায় যখন এল।ম তখন চার- 
‘দক স্তব্ধ অন্ধকার । 

নেতাজী নগরে যে হামলা চালান 
হচ্ছে সে সম্পর্কে চব্বিশ পরগণা 


খেলাধূলা পর্যন্ত বন্ধ।, জনৈক 
আট বছরের বালক একটা মান্টির 
দোকানে আমাকে সখেদে একথ 
জানাল। ৃ 

মেয়েরা আজ বাড়ীর কর্তা 
অর্থাৎ গুণ্ডাদের ভয়ে ছেলের 
ফেরার। অফিস, প্কুল, কলেজ 
যাওয়াও প্রায় বন্ধ। 


গুন মহিলাদের - 


রেহাই দচ্ছে ন|£ তিন কলেজে হামলা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
রাজ্যের খুনে সন্ত্রাস রাজনীতির 
“ আওতা থেকে এখন মাঁহলারাও বার 
ষচ্ছেন না। বিভিন্ন স্থানে সমাজ- 
শবরোধীরা ৰেপরোয়া ভাবে এদেব 
ওপর হামলা করে চলেছে। আহত 
ও .নিহতের সংখ্যাও কোন অংশে 


হচ্ছে। - 
_লাঙ্থন'র ঘটনাগুলোর সঙ্গে ছাত্র 
পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেস নামে পাঁর- 
চিত গকছ সমাজবিরোধীর প্রত্যক্ষ 
যোগসাজসের আঁভযোগ পাওয়া 
যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাভন্ন মাহলা 
কল্জগ্গলোতে ছাত্রী সংসদ দখলের 
নামে বাঁহরাগত গুন্ডা ও সমাজ 
ধিবরোধাঁদের নিয়ে স্থানীয় ছাত্র পাব" 
যদ ও যাৰ কংগ্রেস নেতৃত্ব বেপ- 
রোয়া, হামলাবাজী "চালিয়েছে । 
দশটি মাহলা কলেজ হাতিমধ্যে 
এদের দ্বারা আক্কান্ত। 

দমদমের সরোঁজনী নাইডু 
কলেজ, দমদম মাঁতাঁঝল কলেজ 
(সকাল), বিদ্যাসাগর (সকাল), 
র'মমোহন কলেজ, মৃণাঁলনা দত্ত 
কলেজ ও অন্যান্য কয়েকটি 'শিক্ষা- 


প্রতিষ্ঠানে মাহলা নির্যাতনের এক 
নোংরা পাঁরবেশ সৃষ্টি হয়েছে। 
হুগলী উইমেনস ও 'ভক্টেরয়া 
কলেজে ছাত্র পর্ষদ নেতৃত্ব যে 
ধরণের নোংরামী মেয়েদের সঙ্গে 
করেছে তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া কারও 
পক্ষে অনুম.ন করাও শন্তু.। 

. রাজ্যের পীলশ ও সি আর 
পি বাহিনীও পিছিয়ে নেই। এরাও 
বাভিন্ন স্থানে শান্তি শৃঙ্খলা প্রাতি- 
চ্ঠার নমে মেয়েদের সঙ্গে কদর্ধ 
আচরণ করে চসেছে। মদ -খেয়ে 
চূড়ান্ত নোংরামী করছে। উন্মত্ত 
হয়ে নৃশংসভাবে গজ চালিয়ে 
মাহলা খন' করে চলেছে। বেলে- 
ঘন্টার মিঞাবাগানে এখনও কেউ 
যাঁদ যান দেখতে পাবেন, সি আয় 
পর হাতে নৃশংসভাবে নিহত 
প্রা সাহার তজ্জা রন্তের দাগ 
রোয়াকের গায়ে, লেগৈ রয়েছে । এখান 
নেই অসামা, পোদ্দারকে গ্রেপ্তার 
করে থানায় পাশবিক অত্যাচার করা 
হয়! থান.র অভ্যন্তরে একটা অস- 
হায় মেয়ের ওপর প্যালশ প্রশাসনের 
আচরণ কতখানি নোংরা হতে পারে 
অসশমা পোদ্দারই তার উজ্জবল 
দষ্টান্ত। যাদবপুর . টীলীগঞ্জে 
প্ীলশ বিভাগের আচরণ এখন 


চূড়ান্ত পর্যায়ে । দিনের পর "দি? 
যাদবপুর থনার ও সি মোহাল্ত 
কতৃক্ষি নারী লাঞ্ছনার ঘটনা বেড়েই 
চলেছে। মেয়েদের ইজ্জত কেড়ে 
নিতে এই পলিশ পহজ্গবাঁটর জবা 
মেলা ভার। ইতিমধ্যে ইনি যাদব 
পরের বহ: মেয়ের প্রাতি অশালীন 
আচরণ করে এলাকার সাধারণ জন. 
গণকে বিক্ষ্ধ করে তুলেছেন 
এছাড়া বিভিন্ন স্থানে মেয়েদেও 
গ্রেপ্তর করে তাঁদের প্রতি অশালণ, 
ব্যবহার করতেও রাজ্যের পাল 
প্রশাসন এতটুকু কুন্ঠা বোধ কর 
না। আমাদের কাছে এবিষরে 
অজন্দ ঘটনার ন্য্গীর রয়েছে। তবে 
এট.কু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, রাজ্যের তথ' 
কাঁথত নারী দরদীগণ ও বাজার 
পাত্রকাগদলো একেবারে চুপচাপ 
কিন্তু সার্মাগ্রকভাবে নারী লাসঞ্ছন' 
প্রতিবাদ জানাতে মাঁহলারা সংগ 
ঠিত হচ্ছেন। জানা গেল এব্যাপারে 
প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ। আগাম 
চৌন্দুই জানায্লারী সুবোধ মল্লিব 
স্কোয়ারে ব্যাপক ' ছাত্র ও মাহল 
সমাবেশের মাধ্যমে নারী লাঞ্ছনার 
প্রাতবাদ আন্দোলন শুরু করা হচ্ে 





oa 
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অৰ্শনৈতি কু দৰ্পণ 


বিড়া। কানোৰিয়| অঞ্চয় সেনেৰ কাৰি কাহিনী 


টাকা। আখচাষীদের পাওনা বাকী 
ফেলেছেন জাঁদরেল 'চাঁনকলের 

মালিকেরা, পরিমাণ প্রায় ষোল কোটি 
ঢাকা! শ্রামকদের পাওনা প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ করেছেন 


তাহলেই দেশের লোক ভুলে বাবে: . 
মাঁর্কন সাহায্য অর্থাৎ দীর্ঘ 

মেয়াদী খণ বন্ধ হবার ফলে এদেশে nel 

শিল্পে অলস উৎপাদন ক্ষমতাকে ২ 

কাজে লাগানোর যে বিরাট সম্ভবনা . 


(অর্থনৈতিক ভাষ্যকার) ' 

ফেডারেশন অৰ ' ইাণ্ডয়ান 
চেম্বারস অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডা- 
শ্ট্রজ ভারতের একচেটিয়া বৃহৎ 
পযাঁজ মালকদের সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় 
সংগঠন। এই সংগঠনের 'ৰড় বড় 
কোটিপাঁত মালিকেরা দেশের উৎ- 
পাদন অব্যাহত রাখার জন্যে বিশেষ 
আগ্রহশ। রাষ্ট্রপাত ভি ভ গার 
সম্প্রীতি যে বিবৃতি দিয়ে তিন বহ-- 
রের জন্যে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
করার চ:ঃন্তি অর্থাৎ শ্রামকদের ধর্ম 
ঘট এবং মালিকদের লকআউট 
ঘোষণা ৰন্ধ রাখার অননরোদকে তাঁরা 
প্রবল উৎসাহে সমর্থন করেছেন। 
মার্কন সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার 
জন্যে দেশের যে অস্মাবধা সৃষ্টি 
হবে, তাকে আতক্রম করার জন্যে 
তাঁরা ৰারত্বব্ঞজক উৎসাহ দেঁখয়ে- 
ছেন এবং কলকাতায় দাদনব্যাপণী 
ফেডারেশনের আঁধবেশনের পর 
রাজ্যপাল ডায়াসের সঙ্গে দেখা করে 
পাশ্চমবজ্গে মাঝণীর শিল্প প্রাত- 


“-জ্ঠায় উদ্যোগী হৰাব জন্যেও তাঁরা 


অনুরোধ জানয়েছেন। এছাড়া তাঁরা 
বঙ্গে যে শান্ত ও শৃঙ্খলা প্রায় 
দ্বাজাঁবক হয়ে পড়েছে তারও এক 
লম্বা সাঁটণফকেট 'দিয়েছেন। 
রাজ্যপাল ডায়াসের কাছে ফেডা- 
রেশনের যে মহখপান্রগণ গিয়োছি- 
লেন তাঁদের মধ্যে এল এন 'ঁৰড়লা, 
এস কিলো“স্কার, ডাঃ ভরতরাম এস 
এস্‌ কানোরিয়া, সঞ্জয় সেন এবং কে 


“এন মুখাজি প্রত্যেকেই শিল্পজগ- 


চ 


পি 


তের এক একটি 'দিকপাল। ভারতের 
যে. কয়টি পাঁরবার দেশের শিল্পোং- 
পাদনের পণ্চাঁশ শতাংশ 'নয়ল্লণ 
করেন, এরা সেই বৃহৎ একচেটিয়া 
পঠাজরই মখপান্র।. 

ফেডারেশনের সভাপতি শ্যাম- 
সুন্দর কানোরয়াজশ বিড়লাবাড়ীর 
একটি' উপগোষ্ঠীর প্রধান। 
বলেছেন, “পাঁশ্চমকশ্ে আইন ও 
শৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নাত হওয়ায় 
ফেডারেশন অতশৰ সুখী । এ রাজ্যে 
রাজনৈতিক এবং “শিল্প-বাণিজ্য 
সম্পর্কত আবহাওয়ার প্রভূত 
উন্নাতি হয়েছে এবং পুনরায় রাজ্যেব 
আঁধবাসীদের মনে আস্থার ভাব 
{ফরে এসেছে ।” 

রাজ্যপাল এবং টি 
শিল্পপাতরা পরস্পরের পিঠ চল- 
য়ে যত খুশী আনন্দ উপভোগ 


‘বাসীর চোখে ব্যাপারটা সম্পর্ণ 
অন্যরুপ। 

পশ্চিমবঙ্গে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
বন্ধ কলকারখানার সংখ্যা বেড়ে 
পাঁচশ উনচাঁজ্লশে দাঁড়িয়েছে এবং 
এর ফলে কর্মচঠত শ্রমিক বেকারের 
সংখ্যা এক লক্ষ তোঁত্রশ হাজার বলে 
রাজ্যপাল ডায়াসের শ্রমদপ্তর জানি- 
য়েছেন। তবে গোর্টাকয়েক চটকল 
খুলছে বটে, সেগীল আর্ক দায়ের 
ফলে বন্ধ করা হয়েছিল৷ 


তান . 


বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বাণিজ্য - 


নিষেধ মুক্ত হওয়ার ফলে, পাট ও 
চটের ব্যবস/য় তেজী ভাব দেখা 
দিয়েছে, সংতরাং এই চটকলগ্ালর 
বাঘা বাঘা একচেটিয়া মালিকদের 
লোতে লালা গড়াচ্ছে। 

যে এল এন বিড়লা প্রাতানাধ 
দলে ছিলেন, তাঁর নিজ পরিবারের 
মালিকানাধীন সংস্থাগ্াল এখনও 
বন্ধ, অথৰা পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাজ- 
কারবার গীটয়ে নেওয়া হয়েছে। 
রাজনোতিক ও শিল্পবাঁণজ্য সম্প- 
কৰত আবহাওয়ার প্রভূত উন্নাত 


' খুলতে ৰাধা কোথায় ? 


পরলে অমন আস্থার ভাব সবারই 
ফিরে আসে। কিন্তু কয়লা উৎপা- 
দনের ব্যাপারটা ক হবে? বাংল- 
দেশে কয়লা ত্রপ্তানীর লোভই ক 
রাজ্যপাল ডায়াসের কাছে তাদের 
টেনে নিয়ে গেছে? 

দেশবাসী ফেডারেশনের বড় 
বড় মালিককে, বিনীত অনরোধ 
জানাবেন ষে বড় বড় কথা না বলে 
যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় 
দিন। 

আপনারা সরকারের পাওনা 
আয়কর বাকী . ফেলেছেন ছশো 
কোটি টাকারও বেশী। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পাওনা,.এক কয়লার 


কোটি কোট ট/কা। এমন কি যন্ধ 
সামগ্রী সরবরাহ এবং শরণার্থী 
বাবদ ব্যয়ের টাকাও মেরে দেবার 
অসংখ্য দ্টান্ত জানা গিয়েছে। 
ণকছাঁদন আগে জাপান, পশ্চিম 


জার্মানী এবং 'ব্রটেনের বাতিল 
যন্ত্রপাতি এদেশে বাঁসয়ে রপ্তানী 
বৃদ্ধির কীন্িম অজহাত খাড়া করে 
ভারতবাসীর প্রায় দশ কোট টাকা 
যাঁরা লিপ্ত ছিলেন কানোরয়াজী 
ঠক তাদেরই অন্যতম নায়ক নন? 
এরা যাঁদ আজ স্ব-ীনর্ভরশশল- 
তার জয়গান শহর; করেন এবং গা 
থেকে মাঁক'ন বদগন্ধ ছাড়াবাব 


ডাঃ ভরতরাম 'দল্পশ ক্লথ মিল রয়েলাটই বাকী কোট কোট জন্যে বরে বারে গঞ্গায় ডুব দেন, 


বেঙ্গল পটারীজ, উষাসেলস, জয়া 
ইপ্জিনিয়ারং গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং 
ভারত-মাঁক্ন সংস্থা আন্ত্জাঁতক 
চেম্বার অৰ কমার্সের সভাপাঁতি। 
তাঁর নিজস্ব কোম্পানীগীলর কটি 
দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল এবং এখনো 
বন্ধ আছে? 

শ্রীপঞ্জয় সেন, ইন্ডিয়ান চেন্বার 
অব কমার্সের সভংপুততি। তাঁর 
সেন-র্যালে এবং সেন-পাঁশ্ডত কার- 
খানাগ্ণীল এখনও বন্ধ কেন? 
৷ শ্রীকে এন মুখাজশির নেশন্যাল 
রাবার এবং 'সয়েট কোম্পানীর 
উৎপাদন কম করা হয়েছে কেন? 
দেশে তো টায়ারের চাঁহদা এতো 
বেশ যে চোরাবাজারে আঁতারিন্ 
শপ্রাময়ম দরে টায়ার খাঁরদ করতে 
হয়। 

আর শ্যামসুন্দর কানোরিয়াজী ? 
আসানসোল-রাণীগঞ্জের কয়লা খাঁন- 
গলতে কত শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে, 


কত খাঁন বন্ধ হয়ে গেছে তার” 


সংখ্যাটা স্মরণ করুন। করলাখাঁন 
এলাকায় ওদের িভশীষকাময় খন- 
জখম: লুঠতরাজের ঘটনাগ্ধীল কি 
চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছেন না? 
কয়লাখাঁনর মালিকেরা কয়লা 
উত্তোলন ৰাবদ পশ্চিমবঙ্গের পাওনা 
রয়েলাট অনাদায়শ রেখেছেন গত 
দশ বছর ধরে। পারমাণ ত্রিশ কোট 
টাকা। যাল্তফ্রন্টেরে আমলে বকেয়া 
রয়েলটির এই কোটি কোটি টাকা 
অ'দায়ের জন্যে চেষ্টা করা হয়েছিল 
তাই এ সরকার বিড়লা-কানোরিয়া- 
শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অপারগ ? 
আর ডেমো-কোক্সালিশন অর্থাৎ 
কংগ্রেস-লগ সরকার অথৰা রাজ্য- 
পাল ডায়াস এ সম্পর্কে বিশেষ 
উচ্চবাচ্য করবেন না বলেই এখন 
“রাজনৈতিক এবং টিক্পবািজ্য 


' সম্পার্কত আবহাওয়ার প্রভূত 


উন্নতি” হয়েছে? সাধে কি শ্যাম- 
সন্দর কানোরিরা সাংবাদিক সম্মে- 


bh) 


দুত পদক্ষেপ আর অনুপম 
আরাম- এই অভিপ্ৰায়ে 


দেখা দিয়েছে, শিল্পোদ্যোগ বৃদ্ধির 
যে সংযেঁগ এসেছে, বাংলাদেশে 
কয়লা রপ্তানী ও পাট আমদানীর 
মারফতে যে অফুরন্ত শিল্পবাঁণ- 
জ্যিক সম্ভাবনা দেখা 1দয়েছে- এর 
জন্যেই ভারতের একচেটিয়া বৃহৎ 
শিল্পপাঁতগ্োষ্ঠির এই ছটফর্টানি ? 

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের 


চালাতে হবে বলে বাংলাদেশ সর- 


কার যে নাত ঘোষণা করেছেন, 
পশ্চিমৰঞ্গবাসী সাধারণ মানুষ 
তাকে স্বাগত জানাবেন। এর কোন 
নড়চড় করে ভারতীয় কুখ্যাত 
মালিকশ্রেণীর হাতে পাট ও কয়লার 


(শেষাংশ ৬ন্ঠ পৃষ্ঠায়) 








তির ররর... 


র্‌ 
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০১০৮ 
" প্রন্চিমবনের নির্বাচনে কেনের | | ত্য 


EEE একান্ত 
বশ্বাসভাজন (?) মন্ত্রী সিদ্ধার্থ 
শঙ্কর রায়ের সঙ্গে সাম্প্রাতকতম 
গোপন অ.লোচনা তথা আভসম্ধি 
বানময়ের পরেও পাশ্চমৰজ্ঞে 
আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে কেন্দ্রে 
দ্বিধা 'ঘোচোন, ভয়ও কাটেনি। 


৯ ভাষায় কেন্দ্রের ভয়ের যথেষ্ট কারণ - 
- আছে। কেননা যাঁদও শাসক দলের 
"একমাত্ৰ প্রবল, প্রাতম্ব্বী বিরোধ 
এ দল দস পি এম দলের জনসংগঠনযাত্ত 


ক্যাডারদের ওপর 'জধাংষ এবং 
খুন আক্রমণ চালিয়ে শাসকদল 
এবং তাদের পৃঙ্ঞপোষক কেন্দ্রীয় 
রিজার্ভ পরলশ তথা রাজ্যর্সরক।রী 
কৃহৎ আমালাবর্গ তথা | গোপন 
গোয়েন্দা বিভাগ আপাততঃ খাঁন- 


শাসকদের একাংশে-বিশবাস জন্মেছে । 


তারা মনে করে--(এক) পাশ্চমবঙ্গে 


“- অৰ্থনৈতিক সঙ্কটের প্রকৃত স:রাহা 


রী 


হওয়া দুরে থাক, বাংলাদেশ থেকে 


আগত নতুন উদ্বাস্তুদের ' আসার 
ধাক্কার এবং পরে ব্দ্ধজনিত অর্থ 
নৈতিক “উপ্ততা”র ( এব্‌ং উৎপাদন- 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


হীন সামারক, অন্ধ সামরিক তথা 
প্রশসনিক প্রোজেক্ট ও প্রকল্পে দায়- 
বাদ্ধর) দরুন পাশচমৰঞ্গের সাধা- 
রণ খেটে খাওয়া মান:যগ্লির উপা- 


হয়ে গ্রেছে। খিজ্পশ্রাীমকদের 
অবস্থা উন্নত তো হয়ই নি, উপ- 
গোনাগ্দনাতি যে কয়াট 


{বলাসের মতই কেন্দ্রের ব্যয় মালিক- 
দের ক্ষাতপ্‌রণার্থে এবং অন্যবিধ 
ঘাটতি মিটোতেই বেরিয়ে যাবে, 
শ্রীমকদের 'কল্যাণ বাদ্ধ ঘটবেনা। 
এ 'নয়ে কিছ্বীদন আগে রাজ্যসভায় 


'িতর্ককালীন প্রশ্নোজরের সময় সর- 


কারের উপরোন্ত মাঁলক-তোষণণ 
দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়ে যার। . 
(দুই) তাছাড়া, পশ্চিম বাংলায় 
অর্থনোতিক মন্দার দ্ররূণ সাধারণ 
ৰাঁণজা ব্যাপারে যে হাস এবং সপ্চয়- 


মুখ আবহাওয়া গত চার . বছর 


ধরে দেখা দিয়েছে, এবং প্রেসিডেন্টের 
শাসন চাপার্র পর থেকে যা 
কেড়েছে তার আসান করা দূরে 
থাক, এ রাজ্যের পঃজিপাতিবর্গ, 
রাজ্যে উদ্যোগধান্দা বাড়িয়ে তোলার 





. (দপণের স্ংবাদদাতঃ) 

অৰশেষে রজাপালের বোধহর 
সব্হাদ্ধ হয়েছে। কারণ, রাজ্য- 
ব্যাপী খনে’ রাজনশীত ও বস আর 
পি তাণ্ডবের কথা তান কিছুতেই 
শুনতে চাইছিলেন না। তার ধারণা 
ছিল, এটা সি পিএম ও অন্যান্য 
কয়েকটি গণতান্তিক আন্দোলনে 
বিশ্বাসী দলের নিছক প্রচার মান্্। 


*' তাঁর ধারণা সম্ভবত বদল হয়েছে। 


[তানও এখন ছাত্র পাঁরষদ যুব 
কংগ্রেস, সি আর পর তাণ্ডবের 
যৌন্তিকতা অস্বীকার করতে পার- 


রাজ্যপালের সুবুদ্ধি! 


নের বেপরোয়া হামলাবাজ ও 
তাদের উৎখাত করার কাজ চলেছে 
আগে তা বন্ধ হওয়া দরকার, কারণ 
জাতীয় দ্বাথেই তা প্রয়োজন। 
ইতিমধ্যে দুর্গাপুর, জয়া ইঞ্জিনী- 
যারং কারখানার ৰহু শ্রমিককে 
এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। 
উৎপাদন বাদ্ধর সঙ্গে শ্রামকদের 
কল্যাণের প্রশ্নটিও অংগাঞ্গণীভাবে 
জাঁড়ত বলে শ্রমিক নেতৃবৃন্দরা 
জানান। 

অন্যতম শ্রমিক সংগঠন সি আই 
[টি ইউ অত্ঠাচারঠ শ্রীমকদের 
তরফে এক দীর্ঘ বন্তব্য পেশ করে 


,ষাতে স্বানার্দ্ট কতকগুলো ঘট- 


নার উল্লেখ ছল । রাজ্যপাল ঘটনার 
সংগঠনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা 
বলতে চান। যাঁদও চীফ সেক্রেটারাঁ 
দেখা করার ঘটনাটিকে ভাল চোখে 
দেখেনীন তবুও রাজ্যপাল “বিষয়টি 
এঁড়য়ে থাকতে পারেন 'ন। অন্যান্য 
শ্রীমক সংগঠনের মধ্যে এ আই টি 
ইউ সি . শ্রমিক কল্যাণে তাঁদের 
ভূমিকা.কি হবে তা জানান 'নি। 
কারণ জাতীয় স্বার্থে আয়োজিত 
এই মিটিংয়ে তারা উপস্থিত ছিলেন 


না 


জন্য পুজি ভারি আগ্রহ তো 
-করেইণন, বরং তাদের অ-ধরা কালো 
টাকার দৌলতকে উত্তরোত্তর সম্পান্ত, 
বাঁড় ইত্যাদদ অনংপাদক অথচ 
ভাড়া-কামান ব্যাপারে ঘাটাতে লেগে 
গেছে; উপরন্তু আকর্ষণ রয়েছে 
চোরা চালান ব্যবসা, এবং হালে 
বাংলাদেশ {বিজয়ের পর উত্ত' দেশের 
'বিকাশগত অভাবের সুযোগ নিয়ে, 
সেখানে থেকে মাল- কেনা- 
বেচার মাধ্যমে ফার্টকাৰাজী সুলভ 
আত মুনাফা। কিন্তু এই সকল 
টাক'র কুমীরদের ধামাধরা এবং 


রাজনৈতিক পোষ্যবর্গ (অথবা সহ-. 


যাত্রী, দাদাকুল এবং মস্তানব্‌ন্দ) 
যরা অসৎ অর্থাগমে লাল হচ্ছে, 
তারা সমাজের নগণ্য ভগ্নাংশ । 

(তন) স্বতই সমাজে এর ফলে 
অর্থনৌতিক ৰিসমতা বাড়ছে, এবং 
হঠাৎ ও ঝাঁটাতি বড়লোক হওয়া 
উপরোক্ত সখের পায়রা রাজনীতিক 
ও তাদের আশ্রিত লোকগুলির 
ফাঁকত'ল-লব্ধ বড়লোকর দৃম্টিকট; 
প্রভাবে, সমাজের অন্য অংশে বিরাস্তত 
বিরদদ্ধভাব এমন কি থমথমে টানা- 
পোড়েনের আবহাওয়া সৃষ্টি করবে। 
ফলে, যদিও পলিশ এবং পৃলিশ- 
সাহ'ষ্যকৃত গ:ণ্ডা-মস্তান অত্যাচার 
তথা দাপটে এই উত্তাল, বিরোধ! 
উঠ 

(চার) পশ্চিমবঙ্গের গড়পরতা 
"মানুষ সে বাংলা ভাষী, ওাঁড়য়া- 
ভাষী, অথবৰা 'হন্দীভাষী যাই হোক 
না কুন আপাতদৃষ্টে _ নার্বরোধ 
এবং নাতপরায়ণ মনে হলেও এখান- 
কার স্থান কালান:যায়ী চারত্রের 
বৈশিষ্ট্য হল, চাপা এৰং অনন্ত 
বিরোধিতা । কেন্দ্রের -শাসকবর্গ 
এটা জনে এবং জানে ৰলেই তাদের 
ভয়। 

(পাঁচ) নব কংগ্রেস সমর্থকদের 
মাঝে উদীয়মান যুবশান্ত ক্রমশঃই 
শাসক শান্তর পেছনে যে জবরদস্তি, 


'যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও অসচ্ছল 


বিলাস, এবং বড় বড় আঁফস'রকুল- 


 তিলকদের তথা পলিশ প্রভুদের 


দ্বারা নিষ্ঠুর দমনপীড়নের যে 
সনবন্দোবস্ত তৈর" করছে, তা নিকট 
হতে দেখা এবং উপভোগ করার 
এক নতুন চেতনা লাভ 
করছে এবং করবে। আসন্ন নির্বা- 
চনে এদেরকে দিয়ে নির্বাচনী কাজ, 
প্রচার, গুন্ডামণ, ও বিরোধী দল- 
কৃমীদের ওপর. আক্রমণ চালিয়ে 
ওপর-ওপর একটা অনুকূল' ভাব 
অনা গেলেও নির্বাচনের ভোটং 
প্যাটার্নে মোড় ঘ্ঃরোনো সম্ভব হবে 
না। কেন্দ্রের বিশ্বাস, এই ষুবক- 
বৃন্দের -আআীয়স্বজন, বন্ধবন্ধব, 
প্রান্তন সাথী ইয়ারদের প্রভাব শেষ 
পর্যন্ত এদের ওপরও পড়বে এবং 
নব কংগ্রেসের মাঝেই কংগ্রেস 


জন্ম নেৰে। ইশ্ডিকেট কংগ্রেসের 
গড় উত্তর প্রদেশে ইতিমধ্যেই ষুব- 


- বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের , 


মুখ্যমন্ত্রী কমলাপাত ভ্রিপঠ দলের 
দাদাদের কয়েমী স্বার্থের খাতিরে 
ইন্দিরা গান্ধী মহাশয়াকে দিয়ে সে 
রাজ্যের ্ন্বাচন মুলতুবশী করে 
নেওয়য় উল্টো বিপত্তি দেখা 
দিয়েছে। দলে দলে আদি কংগ্রেসের 
বড়ো হাড় ও ঝুনো নারকোল 
গোছের নেতারা রাজনৈতিক পুল- 
জন্ম লাভের আশায় নব কংগ্রেসে 
এসে ভিড় করছে; ফলে উনসত্তর 


এর ভাঙ্গনে কংগ্রেসের মাঝে যে- 


টুকু প্রগতি সম্ভবনা দেখা দিয়ে- 
ছিল, তাও নির্মূল হবার উপক্রম 
হয়েছে। দীনেশ সিং প্রোন্তন মন্্রস) 
এবং চন্দ্রশেখর প্রভীতি “ুব- 
কংগ্রেস” নেতাদের অবস্থা কোণ- 
ঠেযা ! আদি কংগ্রেসের একমাত্র অব- 
শিষ্ট স্তম্ভ চন্দ্রভান্‌ গপ্তজী সম্ভ- 
বাতঃ নব কংগ্রেসের মধ্যে আদি 
কংগ্রেসাত্মক নব সংশোধনবাদের 
উদয় দেখে ম্চকী হাসছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের ইপ্ডিকেট কংগ্রে- 
সেও এমান পুরোন ফাঁসলদের 
রবরবা যথের্ট । তাছ ড়া, শিল্পপাতি 
গোষ্ঠীর সঙ্গো আঁতাত করা উদ'য়- 
মান একচেটে ব্যাপারশবর্গ এবং 
কল্ট'কটরকুল, নব কংগ্রেসের. এই 
অংশের পেছনেই অর্থ সাহায্য এবং 
অপরাপর সংস্থা সুযোগগত সম- 
ধন জানিয়ে যাৰে, নব কংগ্রেসের 
উচ্ছবাসী ও প্রদর্শনপরয়ণ যুব এবং 
ছান্রকর্মীদের পেছনে নয়। এমন কি, 
কিছ: মন্দের খাতিরে সামান্য 
মদত দিলেও. প্রকৃত প্রোৎসাহন 
দেবে না। 

সংতর'ত প্রাক নির্বাচন টিকিট 
বিতরণ! পর্বে বিভিন্ন িবদমান 
গোষ্ঠীদের ও তাদের সংরক্ষিত 


1 পাঁচ? 


কায়েম! স্বার্থের সঙ্ষের দরুণ 


শাসক কংগ্রেসের মাঝেই সম্কটের 
যে বিষবীজ পাটি অনুশাসন ফেছে 
বেরোচ্ছে, তা সরকার , সণ্টালকদে? 
আশাঁঙ্কত করে তুলেছে, এবং = 
জন্য প'শ্চমবণ্গে নির্বাচন করানোর 
পক্ষে তাঁরা পররোপ্যার নন। 8), 
সত্বেও, সম্ভবতঃ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হবে, এবং তহলে, গোষ্ঠী 
সংঘর্ষের গোপন বিষাক্রিয়ায় নিব. 
চনী যন্ত্র নির্বল হয়ে পড়বে, এক 
অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রাথপদের- 
জয়ের আশা ব্যহত করৰে। 

তাছাড়া, বাংলা কংগ্রেস, ঈদ ?” 
আই এবং মুসলীম লীগ প্রমথ 
নব কংগ্রেসের কাছে টিকিটের দাব*, , 
দারদের"আবদার সহ্য করা শুধ: নয় 
মেনে নিতে হবে। ফলে, রাজধান” 
এবং কলকাতাস্থ নব কংগ্রেস নে 
বন্দ মে, প্রত্যক্ষ না হোক, পরো 
সংঘর্ষ বাঁধৰে। এতে নীচ স্তরের 
কংগ্রেস কমশদের মনোবল ক্ষত * 
হতে বাধ্য। 

সবচেয়ে বেশী গরাত্বপূল 
ফ্যাকটর, হল, বাংল দেশে ভারতী 
আর্মির উপস্থিতি দশর্ঘস্থায়ণ হলে 
তা কেৰল' আন্তজাতিক প্রাতক্‌জ 
তাই সৃষ্টি করবে না, দেশের অভ. 
ন্তরেই, ভারত-সরকারের পঞ্জে 
বাংলাদেশকে স্বার্থশণ্য ভাবে মন 
করার ভূমকা সম্বন্ধে দাবীতে 
অসার এবং অবাস্তব প্রচার 1হসে 
বেই দর্শাবে। ফলে, জর্নগাণে 
চোখেই সরকারের ' সামায়ক জন 
প্রিয়তা ধারে, ধীরে মিলিয়ে যেতে 
থাকবে। তার ওপর আরও , বিষ 
ব্যাপার হল, পশ্চিমবঙ্গের ' মুসল 
মান সম্প্রদায়ের মঝে-সরকারী দল 
সম্পর্কে বাঁতস্পৃহা, যা অনট্চারাং 
হলেও, ভোটের দেওয়া না-দেওয় 
প্রভাবিত করবেই। রর 


মত 0 AG 
স্বাস্্যল পত্রে :হেলীতি চ্তু 
স্বাম্ধাচঙ্গাড্ড। লিচ্ছে 


১ (দপপের সংবাদদাতা) ২ 
নব বঙ্গোম্বর শ্ীসিদধার্থশত্কর 


'রায় ও তাঁর ভয়ানক অনররন্ত 


দোদস্ডপ্রতাপ মংখ্য সাঁচব শ্রীনির্মল 
সেনগুপ্তের মতন জবরদস্ত মবীব 
থাকা সত্বেও শেষ পর্যন্ত ডাঃ অক্ষয় 


' রায়ের ভাগ্যে শিকে 'ছি'ড়লো না। 


হতে পারলেন না। রজ্যপাল অক্ষয় 
রায়ের বিরুদ্ধে আনীত অসংখ্য 


আঁভিযোগের মান্র কয়েকটা সম্পর্কে ' 


অনুসন্ধান করে থমকে দাঁড়ন। 
তিনি অবশেষে অনুধ;বন করেন 
যে. এই অবস্থায় অক্ষয় রায়কে 
ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস 
(স্বাস্থ্য আঁধকর্তা) নিয্ন্ত করা 
যান্ত সাত ও সমীচিন কাজ 
হবে না। ত'ই সিদ্ধার্থ রায়, নির্মল 
সেনগুপ্তের সুপারিশ তাঁছ্বরকে গ্রাহ্য! 
না করে "সানয়র মেস্ট অফিসার 
হিসেবে ডাঃ খগেন বসহমল্লিককে 
নতুন স্বাস্থ্য আঁধকর্তা নিফন্ত করেন। 

ডা থগেন বসমল্লিক কার্যে 


দর্নীতচর ভাঙ্গবার জন্য যঞ্চ 
কিছ; করার পারিকজ্পনা নিয়েস্ছে- 
ঠিক তখনই একদল সংযোগসন্ধান' 
কর্মচ রা একজন ডেপুটি সেতে 
টারীর নেতৃত্বে ও পরামর্শে কয়েক 
'্যাসিস্ট্যান্ট 'ডরেক্টরের সঙ্গে 
যে'গ্সাজর্সে তা বানচাল করার ভাল '-- 
ভাষণ তৎপর হয়ে উঠেছেন। বল 
সেজে সুবোধ প্রায়, ভৰতোষ কঃ 
অনিল দাশগনপ্ত, নির্মল বস: ডা 
নাথ, ডাঃ এস সেনগুপ্ত, অভয় দা? 
চক্রবতশী প্রমখরা ডাঃ বসন মল্লিককে 
নানা কথা বোঝাতে চেস্টা করছেন 
যাতে তাঁরা বহ'ল তবিয়তে থাকছে 
পারেন।। 

স বোধ রায়, ভবতোষ কঃ 
ডিরেক্রের পার্সোন.ল সেকসনেঃ 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগ নিতে 
ডরেক্টরের ৰহু গোপনীয় ফাইল. 
পত্র উধাও করার চেষ্টাও কে 
চলেছেন বলে আঁভষোগ পাওয় 
যাচ্ছে। প্রকাশ, ভিজিল্যান্স কাম 
শনের কিছ কাগজ পত নাক ইতি- 


বিরোধ ফ্্যাক্কেস্টাইন বিভশীষকা যেদাদান "করে স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 








পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বাম- 


পল্থী দৃলগুলোই (সি পি, আই. 
, ধাদে) বর্তমানে প্দালশ, সি আর ' 


পি, ছাত্র পাঁরষদ ও যব কংগ্রেসের 
মিলিত দল্মাসমূলক কার্যকলাপের 
প্রতিবাদে সোচ্চার। তারা এর 
ৰরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন গড়ে 
তোলার জন্য সচেম্ট হয়েছে। 
“কোনও কোনও দল পাশ্চম বঞ্চোর 
।কর্তমান শাসন ব্যৰস্থাকে আধা 
'্ক্যাসম্ট শাসন ব্যবস্থা বলে মত 
প্রকাশ করেছে। গত তেরোই 


আন্দোলন এবং বন্ধ কলকারখানা 
খোলার. আন্দোলন) নিয়ে গণ- 
তান্দিক প্রথায়, আর অন্দোলন 
সম্ভব নয়। সুতরাং এই শ্বাসরহদ্ধ 
অবস্থা থেকে কৃষক, শ্রীমক এবং 


> সাধারণ মানঘকে এগিয়ে ধনয়ে 


যেতে হলে কেন পথটা সাঠক তা 





আমি সমস্ত বামপন্থী দল- 
গুলোকে গভীর ভাবে চিন্তা 
করতে অন্মরোধ করাছ। 

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চরম 
অর্থনৈতিক সঙ্কটের খোদ 


সি পি এমের হেন ব্যর্থ 


গত পাক-ভারতীয় ধের পার 
প্রোক্ষতে মাকর্সবাদী কচ্উনিস্ট 
পর্টর যে সম্মেলন প্রথমে পনেরে ই 
কে উাঁনশে ডিসেম্বর স্থাঁগত 
রেখে জানুয়ারীর পনেরো থেকে 
টানশে পর্যন্ত আয়োজনের 
পুস্তুতি করা হয়েছে, তারই পার" 
প্রাক্ষতে যাতে , এই সম্মেলনের 


উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় তার জনা. 


সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় নিন্ত হয়েছে 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস শাসনের প্রাতভূ 


বাষ্রীত শাসনের - মাধ্যমে রাজ্য, 


প্রশাসনের পর্লশ বিভাগ, কংগ্রেস- 
নকল নকশাল চক্রান্ত ও রাজ্য সর- 
গরের অন্যান্য বিভাগ ও কেন্দ্রীয় 
গোয়েন্দা বিভাগ । | 
মোদনীপুর শহরে ও 'জেলায় 
দাম্প্রতক কালে অর্থাৎ গত দেড় 
বছর ধরে কোর্নরুপ গোলমাল, 
নকশাল” স্লোগান, দেওয়ালে লিখন, 


বন্দীদের অনা 


" হাতে হাতকাঁড় দিয়ে কোমরে 
গড় বেধে স্দূর দাক্ষিণ ভারতের 
হাঁমলনাড়ুর জেলের গেটে পশ্চিম 
গংলার রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম 
" টির ওপর মান্র কয়েকাঁদন আগে 
ধবরিভাবে লাঠি চালনা করা হয়। 
কোন প্রকার প্ররেচনা ছিল: না। 
কোন প্রকার উত্তেজনাও ছিল না; 


তবুও নৃশংসভাবে বন্দীদের ওপর 


হামলা চালানো, হয়েছে। 
আমাদের পার্টর তরফ থেকে 
মামরা এই আশহকাই প্রকাশ করে- 
লাম যে রাজনৈোতিক প্রাতাহংসা- 
ঘৃত্ত চারতার্থ করার জন্যই পাঁশ্চম 
বাংলার মানষের চক্ষঃর অন্ত- 
গালে এই বন্দ দের, নিয়ে গিয়ে পর 
ক্িপিতভারে এদের ওপর অত্যাচার 
নগ্রঠিত হবে। আমাদের এই 
ম্শ্খকা আজ বাস্তৰে ৬৫ 
চয়েছে ৷. 
সম্মান রক্ষার্থে গণহত্যাকারণ পাকি- 


জোতদার বা ব্যৰসায়ীদের খতম 
আভিষান ইত্যাদি ছিল না, 
হঠৎ পপচশ- ছাব্িশে ডিসেম্বরের 
পর থেকে শহরের বাজার ও বিশিষ্ট 
স্থানগলর বাড়ী ঘরের দেওয়ালে 
নকশাল স্লোগানের আর্বভাব 
দেখা ধায়।- এই ্লোগানের 
পশ্চাতে যে পলিশ কংগ্রেস চক্কা- 
ন্তের হাত অছে সে বিষয়ে সন্দে- 
হের অৰকাশ কোথায়? উপরন্তু 
সি আর পর গাড়ী, গোয়েন্দা বিভা- 
হয়েছে। নকশাল! স্লোগানের আম- 
আগামী চোদ্দই জ্ননযয়ারী রাজ্য- 
পাল ডায়াসের সি পি এম-এর রাজ্য 
সম্মেলনের পূর্বে মোঁদনীপর 
পাঁরদর্শনের আয়োজন সবই: একই 


অন্যান্য জেলে রাখার ব্যৰস্থা করে- 
ছেন, পশ্চিম বাংলার বিনা বিচারে 
তোর জেলে পাঠিয়ে দিয়ে (যেন 
প.কিস্তানশী যদ্ধ বন্দপদের দাক্ষিণা- 
ত্যের জেলে পাঠানো যেত না) এই 
বন্ধব্যই আমাদের জানয়েছিলেন 
ইন্সপেন্টার জেনারেল অব্‌ 'প্রজম্স। 


এই বন্তব্য ' ডাহা 'মধ্যা। কারণ, 


সমস্ত খালি করা ওয়ার্ড আজ 
পর্যন্ত খাল ' অবস্থাতেই পড়ে 
রয়েছে। সেখানে একজনও পাঁক- 
দত'নী যদ্ধবন্দটকে আনা হয় ?ন। 

এই ভাবেই কংগ্রেস সরকার 
তাদের চক্রান্তকে কার্যকরী করাব 
কৌশল নিয়েছেন। তাই পশ্চিম- 
বাংল'র সুস্থ-বাদ্ধসম্পন্ন সমস্ত 
মানষের কাছে আমরা আবেদন 
জানাচ্ছি এই বড়ষন্ত্ের 'বৈরবদ্ধে 


রাজ্যে স্থানান্তর পাছে 


স্তান' সৈন্যদের প্রেসিডেন্সি, আলি-” 
পর, দমদম জেলসহ পাঁশ্চম বাংলার - 


দাক্ষিণা- - 


াগামী নির্বাচন &. ৰমণী দাুরির করবা 


* মূল্যবাদ্ি, ছাঁটাই, কৃষকের জমির 


দাঁড়য়ে ৰাংলাদেশের সমস্যাকে 
মোকাবিলা করেছেন। কোনও 
প্র্ীতমুজক চিন্তার থেকে তার 
কাছে শরণার্থী সমস্যাই যে প্রধ'ন 
ছিল তা তার বাভিন্ন বন্গৃতা এবং 
প্রেসিডেন্ট নিকসনের কাছে লেখা 
চাঁঙতেই বোঝা যায়। প্রায় এক, 
কোটা শরণার্থী এসে পড়,য় ভার- 


তের অর্থনৌতিক সমস্যা যে প্রকট 
রুপ নিয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর সরকার তার থেকে বোরয়ে' 
আসতে গিয়ে আর এক. গভীর 
০০2 মুখোম্যাথ 
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কৌশল, সি পি এম-নকশাল 
সংঘর্ষের অজুহাত সৃষ্টি করা 
হচ্ছে, যাতে স পি এমের কর্মী- 
বৃন্দকে সম্মেলনের প্রস্তুতি পবেই 
জেলে আটক ফ্লাখা য় এবং জন- 
সাধারণও ভয়ে সম্মেলনে যোগ 
দিতে না পারে) 

সম্প্রীতি অ্যাদ্ববলেল্স. মাকণ 
একটি সাদা রঙের গাঁড় দেখা 
যাচ্ছে। গাড়িতে ব্রেক কষার সঙ্গে 
হহডে লাগানো একটি -আলো জবলতে 
ও নিভতে থাকে। সারা দিনরাত্রি 
গাঁড়ীটি শহরের মধ্যে চক্কোর মারছে। 
এই গ.ড়িটিকে পনেরো-কুঁড়ি দন 
আগে সন্ধ্যার. দিকে ফরেন লিকার 
শপের সামনে দাঁড়য়ে থাকতে এবং 
গাঁড়র ভেতরে দর্ঘট মাঁকনিঠ মাহি- 
লাকে ড্রিঙ্ক করতে দেখা যায়। 
ঘটনাটি রহস্যাবৃত।., 


সোচ্চার হবার জন্য। পশ্চিম বাংলার 
ছেলেদের সহ্দূর দাক্ষিণত্যের জেলে. 
নিয়ে গিয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষের 
চোখের আড়ালে পাঁড়ন করা, 
হামলা করা ও হত্যা করার এই ' 
চক্রান্তের বিরদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে 
প্রতিবাদ করদন্। গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের কন্ঠরোধ করে গণ- 


'তল্কে হত্যা করার এই আধা- 


ফ্যাসিস্ট সর্বনাশা আভযানকে 'রুখ- 
তেই হবে। 

সমস্ত গণতাশ্তিক মানুষকে 
আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, এমন 


কলিকতা জিলা কাঁমাটর সম্পাদক 
মন্ডলীর পক্ষে, ভারতের কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টি (মাকসবাদগ) 


. বছরের অথ নৌতিক 


- করবে। 


এসে দাঁড়য়েছে। আমার মতে 
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মুখে 
সমাজবাদের কথা বললেও কার্য-. 
ক্ষেত্রে যে অর্থনীতি অনুসরণ 
করে চলেছে তাতে" ধনতন্মের বকা- 
শই সম্ভব। এবং এই অবস্থার 
জাপান ও আমোরক'র অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে অবন্ধুসলভ মনোভাব ভার- 
তের অর্থনৌতক সমঙ্কটকে আরো 
গভীরে নিয়ে য'বে। ' শ্ীমতশ 


' ইন্দিরা গান্ধী এই সঙ্কট থেকে 


গরীবের ওপর আরো বেশী করে 


" করের বোঝা চাঁপয়ে। ধাঁনক্ক 


শ্রেণিকে একটুও বিচলিত করবেন 
না, যেমন তান করেন নি প্রত এক 
সঙ্কটকালে। 
বাজেট থেকে শুরু করে বিভিন্ন 
দফায় বাংলাদেশের শরণার্থী সমেত 
বাভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তন 
গত নয় মাসে চারশো-পাঁচশো 
কোটা টাকার- নতুন কর বাঁসয়ে- 
ছেন। যার বৃহত্তম অংশই বইতে 
হচ্ছে ভারতের ১৯০% গরীৰ জন- 
সাধারণের । কিন্তু আভ্যন্তরীণ 
(বেকারসমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, 
শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট সমেত) কোনও 
সমস্যাটারই তান মে,কাঁবলা করতে 
পারেন নি। বরং গত-এক বছরে 


সেই সকল সমস্যা আরো "প্রকট - 


হয়ে উঠেছে। . 


সুতরাং রাজনৈতিক এবং 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জর্জীরত শ্রমিক 


কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণণীকে 
শোষণ মন্ত করতে হলে এই 


হতে বামপন্থী দলগুলোর 


সঠিক পথ নেওয়া উঁচত। আমার 
মতে সে পথ হল সরকারকে এই 
মর্মে সমস্ত বামপন্থী দলগুলোর 
যৌথভাবে হ:শিয়ারী দেওয়া উচিত 


যে, হয় সরকারকে সমস্ত রকম: 


সম্লাসমূজক কার্যকলাপ বন্ধ করতে 
হবে, নচেৎ সমস্ত বামপল্ধীদল 
যৌথভাবৰে' এই নির্বাচন বয়কট 
তা না করে বামপন্থী 
দলগুলো শুধুই যদ সম্প্াসের 
বিরুদ্ধে বন্তব্য রেখে নিজেদের 


কর্তব্য সমাপণ করে তৰে অদূর . 


ভাঁৰষ্যতের ভয়াবহ অর্থনৈতিক 


সন্কটকালে দমনমূলক : সমস্ত- 
যন্্কে নির্মম ভাবে ব্যবহার 'করা 
সেদিন & 
ধৃকন্তু তারা কোনও রকম প্রাত- | 
বাদ করারও সংযোগ পাবেন না। {ু 
আজ যে সব পাঁত্রকা ঘন্য ইয়াহিয়ার 5 
জঙ্গী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সেচ্চার {| 
সেদিন তারাই “গণতন্ত্রের” অন্য | 


হৰে তদের 'ররুদ্ধে। 
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আআ + 


আর এক রুপ, £8778258 


মাহমা জেলের মধ্যে বিচারাধান 


বন্দীদের পিটিয়ে হত্যা করা, . 


ব্রিটিশ. আমলের' আ্যাশ্ডারসন? 
আইন (তেৎকালীন কংগ্রেস সভ- 
পাত শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছিলেন 
এই অইন চাল; করার অর্থ মানু 
ষের অধিকারের উপর বলাংকার 
করা) থেকে শর করে পপি ডি এ 
পন্তি সমস্ত আইনই চাল? কর 
হচ্ছে গণতল্দের স্বার্থে; কয়েক 
লক্ষ, সি. আর পি” লিটার" 


- প্যালশের ব্যবস্থাও নাকি পশ্চিম- , 


বঙ্গে, গ্গতাদ্িক অধিকারকে * 


বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। 

সতরাং অ'মার বিনীত অন- 
রোধ ৰর্তমান অবস্থার সঠিক মূজ্যা- 
য়ন করে বামপন্থী দলগুলো এই 


rl 


মুহৃতেই এাঁগয়ে আসক যোথ- | 


ভাবে এবং দঢ় পদক্ষেপে, ঠিক 
যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাল" 
বিশ্বে গণতল্ের. মাহমা গাইছেন 
নিজেরই একি রাজ্যে গণতন্ত্রকে 
সমূলে উৎপাটন করে। 





(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


ব্যবসা তুলে দেওয়া কিছুতেই গ্রহণ- 
যোগ্য হবে, না। > 

যে পঃজিপাঁতরা স্বদেশের 
সরকারকে এবং জনসাধারণকে ঠকাতে 


ছাড়ে না, তারা যেন বাংলাদেশে 


বন্ধ; জনসাধারণের কাছে ভারতে 
স্দনামহাঁন কর.র সংযোগ না 
এটা নিশ্চিত করতে হৰে। 


অর্থ নৈতিক দর্পণ চি 
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ল্বাভহ্নাতেশ্. সমনাচাশ্র 


এবার অর্থনৈ'ভক নন মংগ্াঃ 


(ওয়াকিবহাল) 

ইতিহাসের চাকা সংড়ে নয়মাসে 
পর্ণগাঁততে আবার্তত হল। অত্যা- 
চারের বিরদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে 
তুলতে দেরী হয়েছিল বলে অনে- 
কের মনে হয়েছে। চার্ল'স বেয়ারের 
বিখ্যাত উন্তর কথা মনে পড়ে £ 
ইতিহাসের চাকা ঘরবেই, পরি- 
বর্তনে সময় লাগে বলে লোকের 
মনে হয় ইতিহাসের চাকা বাঁঝ 


, ঘোরে না, 'কল্তু যখন ঘোরে তখন 


অত্যাচারীকে চর্ণীবচূর্ণ করেই 
ঘোরে। 

সাড়ে নয়মস আগে " মদাজব, 
বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত 
নেতা মৃঁজব হিংস্র সামারক শাসক 
ইয়াহিয়ার ক'রাগারে প্রাণদশ্ডের 
অপেক্ষায় প্রতীক্ষারত। আর দর্ধর্য 
সামরিক নায়ক ইয়াহিয়া খান লক্ষ 
লক্ষ বাঙ্গালীর রক্তে হস্ত রঞ্জিত 
করে স্প্ধাভরে ঘোষণা করেছিল, 
রাষ্ট্রদ্রোহ, দষমনদের নিঃশেষ করে 
দিয়েছে, পাকিস্তান 'নরাপদ। 
তারপর ইতিহাসের চাকা ঘ্ররেছে। 
আজ বাংলাদেশের মন্ত সংগ্র মের 
সফলতার প্রান্তে এসে ম্ণাীজব 
ন্ত-অত্যাচারী ইয়াহয়া বন্দী। 
সমস্ত দেশের সর্বকালের অত্যাচ রী 
নিপ'ড়কেরা ইংতহাসের রথচক্রে 
শেষ পর্যন্ত 'পন্ট হবে, অত্যাচারিত 
জনতা জয়ী হবে এই মহান সত্যটি 
আব.র বাংলা দেশের বয় প্রাতি- 
রোধ সংগ্রাম প্রমাণ করল। অত্যা- 
চারীর গ্াঁসবারদ অফুরল্ত নয়, 
কিন্তু জনগণের প্র“তরোধ অফুরন্ত, 
অজেয় এই 'শক্ষ.ই বাংলা দেশের 
বিজয়ী ম্যান্ত সংগ্রামের মহত্তম 
শিক্ষা। পাঁশ্চমবঞ্গের বাঙ্গালী ও 


বাংলাদেশের এক ভাষাভ.যা দ্রাতৃ- . 


বৃন্দের বিজয় থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ 


করেছেন্। 


আজ বাংলাদেশের মণীন্ত সংগ্রাম 
প্রথম অধ্যায়ে চূড়ান্ত গবজয় লাভ 
করেছে। বাংলাদেশ সরক.রের নায়ক 
ধর্তন করেছেন। অজ চোখের 
জল, অঢেল রন্তধারাই পথ বেয়ে 
তার এই প্রত্যাবর্তন বাশ্গালীকে 
ভাবাবেগে উদ্বেল করে তুলেছে। 

সামনে এখনও বিধ্বস্ত অর্থ 


নাত পুনগ্জিনের গর দায়ত্ব। 
* চাঁববশ বছরের আধা ফ্যাঁসস্ত-আধা 


উপানবোৌশক শোষণ পড়নে যে 
সোনার বংলা শ্মশানে পরিণত, 
তকে আবার শস্যশ্যামলী সমৃদ্ধি- 
শ্াঁলনী করে গড়ে তোলার সাধনা 
আরো কঠিন। 

পাকিস্তানের পূৰখন্ড হিসাবে 
পূর্ব পাঁকস্তান আজ অন্তা্তি। 
দীর্ঘকাল পশ্চিম পাকিস্তানী 
শোযণে জর্জারত, নবর্জ তক বাংলা- 
দেশ অজও শোষণের হিংদ্র ক্ষতচিহ' 
বহন করছে। 

গত চব্বিশ বছরে পশ্চিম 
পাকিস্তান পূর্ববঙ্গ থেকে বৈদে- 


শিক বাণিজ্য বাবদ সমগ্র উদ্বৃত্ত 
আত্মসাৎ করেছে এবং এঁ উদ্বৃত্ত 
দিয়ে পশ্চিম পাকল্তানে শিল্পের 
মুলাভত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। 

পশ্চিম পাঁকস্তানে শাসক- - 
গোষ্ঠির মধ্যে বৃহৎ ভূস্বামী এবং 
বৃটিশ শাসকদের প্রশ্রয়পনষ্ট আমল: 
তল্ল সবচেয়ে প্রভাবশালী । প্রাক- 
বিভাগ ভ রতবর্ষে প্রান্তন মহশ্লম 
লীগও দেশের বড় বড় জমিদার 
নবাব ও সর্দারদের করায়ত্ত ছল। 
গুশলম লীগের সাধারণ সম্পাদক 
এবং পাঁকসপ্তনের প্রথম প্রধান- 
মন্তী, নবাব জাদা লিয়াকত আল’ 
থান, লীগ কাীল্দল অব এযাকসনের 
সভাপাঁত নবাৰ মহম্মদ ইসমাইল, 
খাজা হবিবুল্লাহ এবং নাঁজিমনীন্দন, 
চন্রলের মেহতর, িরের নবাব 
হে'তির নবাব, এরাই মুশ্লিম 
লীগের প্রাকীবভাগ ও বিভাগ পর- 
বশী কলে প্রধান নেতা ছিলেন। 
এদের সহচর খুঁছলেন বৃটিশ্ব ভাব- 
ধারয় শিক্ষিত, অত্যাচারের নব নব 
কায়দায় অভ্যস্ত সাঁভনল সার্ভস 
ও স.মারক বিভাগের বড় বড় কর্ম 
চারী। এদের মধ্যে সীমান্ত প্রদে- 
শের গ্রান্তন মখ্যমল্লী সর্দার আব- 
দুর রাশদ খান, প্রান্তন গভর্ণর 
জেনারেল গোলম মহম্মদ, ইস্কান্দার 
মিশা, চৌধ্দরী মহম্মদ আলি, 
আয়ুব থান, ইয়াহিয়া খান প্রভাতি। 

এই এসব সিভিল সাঁভস ও 
সামারক 'বিভগের আঁফসারেরা 
আৰার জন্ম এবং বিববাহাঁদি সূত্রে 
জাঁমদার ভুস্বামীদের সঞ্গে সম্প- 
কত পাঁকিস্তনে ব্যবসায়ী কিংবা 
বাত্তজীবির সংখ্যা খুবই সীমাবদ্ধ 
'ছিল। 

সুতরাং শিল্পপ্রাতল্ঠার উপ- 
যোগী আভিজ্ঞক 'শিল্পপাঁত এবং 
ধশল্পের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্র- 
হের জন্যে পাঁশ্চম পাকিস্তানী 
নয়া শাসকেরা বৃটিশ মানবদের 
কাছে শেখা ওপানবোশক কায়দা 
গ্রহণ করে। 

এই ওপানৰোৌশক শোষণের 
প্রধান ক্ষেত্র ছিল পূর্ব পাকিস্তান । 


' পূর্ব পাকিস্তানের আধকাংশ মানুষ 


কাঁষজীবী অথবা গ্রামীণ ক্ষুদ্র ক্ষুদে 
পেশায় জীবিকা নির্বাহ করতেন 
ভূস্বামীদের এবং মহাজনদের অধি- 
কাংশ ছিলেন হিন্দু । স্কুল কলেজে 
লেখাপড়ার সংযোগ সীমাবদ্ধ থাকার 
ফলে গ্রামীণ বৃস্তিজীব এবং কৃষক- 
শ্রেণীর মধ্য থেকে মানবোতিহাসের 


মধ্যাবত্ত শ্রেণীর উম্ভবন্ত সমাবদ্ধ 
ছিল। মহাজন জমিদারদের অন- 
বরত শোষণে ব্দ্ধজশীব 
আইন ব্যবস'য়ী, শিক্ষক অধ্যাপক, 
বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর ব্যাহত 


'থাকার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের 


আঁধিকাংশ মনুষ বনাষ্পিষ্ট হচ্ছি, 
লেন। তাই এশ্লামিক সাম্য ও 


ভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শ নিয়ে পাঁক- 
স্তান সৃষ্টির সংগ্রামে তারা সহ- 
জেই সাড়া দিলেন। তারা ভেবেছি. 
লেন শোষন অবসানের স্বর্ণষগ 
দুয়ারে করাঘ.ত করছে। 
পরবর্তীকালে তাদের মোহভঙ্গ 
হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের নয়া 
ওপনিবোশক  শে.ষণের জানে 
জাঁড়ত হয়ে তারা ৰঝলেন যে এ ও 
ফের। মুসলমান বাঙ্গ,লী সমান- 
ভ.বে পশ্চিম পাকিস্তান শোষণের 
শিকার হয়ে দাঁড়য়েছেন। 
পূর্বৰজ্গের সোনলী আঁশের 
পাট পাঁকস্তানের রপ্তানী বাণি- 
জ্যের প্রধান সত্র। পূর্ববঙ্গের 
বৃহৎ বাজার পশ্চিম পাকিস্তানের 
শিজ্পজাত পণ্যের জন্যে সংরাক্ষিত। 
আলাপন থেকে কাপড় জামা, লবণ 
থেকে চিনি সাবান সবই অসে 
পশ্চিম পাঁকস্তান থেকে । লাহোব 
করাচশ, রাওলাপান্ডর ব.জারের পণ্য 
মূল্যের চেয়ে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের 


বিদেশ আমদানশপণ্য প্রথমে আনা 
হয় করাচী বন্দরে। সেখান থেকে 
“চট্টগ্রাম, চালনা বন্দরে মাল আসে। 
পড়তা পড়ে অনেক বেশনী। 
অর্থনশীতাবদদের অনুমান যে গত 
চাঁবহশ বছরে পাঁশ্চম পাকিস্তান? 
শাসকেরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
অসমবাণজ্যের কৌশলে এবং তার 
রপ্তানী উদ্বৃত্ত বাবদ 'প্র'য় এক হাজার 
কোট’? টাকা আত্মসাৎ করেছে। এ 
মূলধন দিয়ে তারা পশ্চিম পাকি- 
স্তনে 'ঁবরাট বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠা 
করেছে। 

পূর্ববঙ্জে ষেটুকু শিল্প প্রতি- 
গষ্ঠত হয়েছে, যেমন চট' ও কাগজের 
কল তার মালিক'নাও সুকৌশলে 
পাঁশ্চম পাকিস্তানী মালিকদের 
হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাইশটা 
পাঁশ্চম পাকিস্তানী ধন পাঁরৰার 
পাঁকস্তানের উভয় অংশের পণচাশি 
শতাংশ, শিল্পের মালিক, বাকী 
পনেরো শতাংশের মালিক গোটা 
কয়েক ব্‌টিশ  আমোরকান 
কোম্পানী! 


পূর্ব পাকিস্তান আজ স্বাধীন 


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশরূপে নব- 
জন্মলাভ করেছে। আজ সমাজতন্ত্র 
পথে বিকাশ লাভের সম্ভাবনা তার 
অপাঁরসীম। 


0 সাত? 


কত্ত শিল্পোদ্যোহ গ্রহণ করতেই 
হবে। বংলাদেশের শিল্পায়ন এবং 
কৃষির যাল্ত্িকীকরণের কাজাটি কঠিন, 
কল্তু অসম্ভব নয়। অনেক ভার- 
'তীয় পাঁজপাঁত বাংলাদেশকে সাহা- 
যর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন । 
বাংলদেশের নেতৃবৃন্দকে তাদের 
সম্পর্কে সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখতে 
হবে। 

ভারতের সথ্গে বাঁণাঁজ্যক 
লেনদেন উভয় দেশের পক্ষেই 


. কল্যাণকর হবে। কিন্তু বাংলাদেশের 


নিজস্ব মূলধন সৃচ্টি ও দ্রুত 
শিল্প বিকাশের জন্যে সরকার 
সংগঠনে মনোযোগী হলেই ত 


,সম্ভব। 


সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থ 
নৈতিক পদনগঠন এবং দ্রুত বিকা- 
শের জন্যে আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন 
অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবৈ। বিশ্বের 
বিভিন্ন বৃহৎ শান্তির উদ্যত লোভ 
যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পরে। 
এর জন্যে অসীম ধৈর্য, রাজনৈতিক 
বিচক্ষণতা এবং আত্মানর্ভরশণলতার 
দঃ মনোভ।ব দরকার হবে। সারা 
দুনিয়া বিশেষ করে এপারের 
বাঙ্গালীরা অসীম মমতা ও আগ্রহ 
নিয়ে বাংলাদেশের নতুন সংগ্রামের 


আমদানী পণ্যের দ।ম অনেক বেশী। মূলধন সৃষ্ট এবং শিল্পাবকা- | 
পূর্ববঙ্গের জন্য দির্ধারত শের জন্যে বাংলাদেশকে আজ রাষ্ট্র বিজয় ধারাকে লক্ষ্য করবেন। 
সেরা ENS METER 


- ইদ্দির| গান্ধাৰ ঠ্যাঙাড়ে বাহিণা 
এবার 1 পি ছাইয়ের ৪গৰ হামল| কৰছে 


শাসক কংগ্রেসের ঠাঙাড়ে বাহিনী 
ইনন্দিরার ইমেজকে ক্যাঁপটাল করে 
যখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 
গণতল্ল নিধনে ব্রতী হয়েছে, এই 


রাজ্য থেকে সি পি এম-কে প্রহারের ' 


দ্বারা উৎখাতের চেষ্টা করছিল তখন 
সি পি আই ৰসে মজা দেখাঁছলো। 
কিন্তু আজ সি পি আইয়ের বাভিন্ন 
ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট ছাত্র ফ্রন্টের 
(ইতিপূর্বে কৃষক ফ্রন্ট) উপর 


আঘাত আসছে। হীন্দিরার দ্বিমুখী 


নশীত এবার চাল হয়েছে। 
পূর্বে প্রকাশত ইন্ডিয়ান 


অয়েলের পাহাড়পুর শাখ।য় হামলার , 


পর রানীগঞ্জে সি পি আই এর 
কোলিয়ারী মজদুর সভার নিয়ন্তরা- 
ধীন্‌ ইষ্ট নিমচা কোঁজয় রা গ্রপের 
কয়েকটি কোলয়ারতে এরা শ্রমিক- 
দের উপর হামলা চলয়। প্রথম 
পদকে সি পি আই এর স্থানীয় 
নেতৃবৃন্দ শাসক কংগ্রেসের স্থান 
নেতৃবৃন্দ ও পরে প্রাদৌশক নেতৃ- 
বন্দের দাষ্টতে ঘটনট আনে। 
কিন্তু কিছু না হওয়ায় শ্রমিকেরা 
মিলিত ভাবে এ আক্রমণ প্রতিহত 
করেছে। ফলে সেখানে গন্ডাবাহি- 
নীর কয়েকজন জখম হয়েছে। 
সম্প্রতি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে আবার 
শাসক কংগ্রেসের কিছ ব্যান্ত সশস্ত্র 
গুস্ডা আমদানী করে সেখানকার 
এমপ্লায়জ ইউনিয়নকে আঘাত 


(বিশেষ প্রাভাঁনাধ) 


করার চেস্টা করে। 

অপরদিকে সিট; নিয়ন্তিত 
হিন্দ মোটর কারখানায় শ্রামক নেতৃ- 
বৃন্দকে পালশ প্রেপ্তার করে শাসক 
কংগ্রেসের ঠ্যাঙাড়ে বাহন্পীকে 
সেখানে গণ্ডগোল  পাকানোর 
ব্যাপরে সাহায্য করছে। সেই 
সুযোগে আই এন টি ইউ স সেখানে 
ইউানয়ন করবে। কয়েকাঁদন পূর্বে 
নিয়ন ভাঙ্গার কাজে এ গ:্ডাদের 
একাংশ সাহায্য করে। 
জন শ্রীমক নিহত হয়। পুলিশ 
এসে দশ জন শ্রমিককেই গ্রেপ্তার 
করে। 
সমাজতন্ত্-প্রিয় শ্রীমতী গান্ধীর 
প্রশাসন ও শাসক পির সাতষাঁট্ু 
সালের পূর্বচাঁরত্রই আৰার বাহাত্তর 
সালে এই রাজ্যে রে এসেছে 
বলে বোধ হচ্ছে। এতাঁদন এটা 
কেউ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। 
{লস পি আই তো নয়ই। আজ 
তাদের এটাই উপলাব্ধ করতে 
হচ্ছে, শ্রমিক কৃষক ছাত্র সংগঠন 
টিকিয়ে রাখতে হলে আক্রমণকে 
রুখতে হবে। তবে এ'রা শ্রমিক 
কৃষকের স্বর্থে পূর্বে যদি মিলিত 
আন্দোলন করতেন তাহলে আজ 
শাসক কংগ্রেসের মধ্যেকার গোচ্ঠী 
এতটা সুযোগ পেতো না। সি পি 
আই তাদের এই রাজ্লে ওয়াকওভাব 


ফলে দুই 


দিয়ে নিশ্চিন্তে ছিল। কিন্তু এখন 
বুঝতে পারছে, দল যাঁদ রাখতে হয় 
তবে*লড়ই করেই রাখতে হবে। 
তাই তাদের লড়াইএর কথা ভাৰতে 


* হচ্ছে। এদ্রের মধ্যে কেউ কেউ সম- 


ঝোতা করে চলার চেষ্ট'য় আগ্রহী । 
দেখে ভাবনা হয়। যে শত্রুতা করবে 
তার সঙ্গে যাঁদ সমঝোতা করতে 
হয় তাহলেও শঘ্র:তা জানা দরকার । 
হাত জোড় করে জোড়াতালি দিয়ে 
চলা সম্ভব হতে পারে না। 


পশ্চিমবঙ্গে নির্বঘচন আসছে। * 


শাসক কংগ্রেস ভাবছে তারা একা 
কোধ হয় একশ আঁশ-নব্বুইট 
আসন পাৰে। কাজে কাজেই দস 
পি অই প্রভাতি ছোট ছোট দলকে 


এখানে স্থান দিয়ে মিছি'মছি কিছ, 4 


আসন ছেড়ে য়ে লাভ 'ি। মাঁন্ত- 
সভা গঠন করলে নিজের খুশীমত 


কাজ করা যাবে না, আবার ওদের ' 
কথা িকছ? কিছ; শননতে হবে! দর- - 


কার কি এ সবের। ওর চেয়ে , 


ঝামেলা হটাও। তই তারা তাদের : 


বাভন্ন ছাত্র ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে . 


গণ্ডগোল শুর; করেছে। বাইরে 
লোককে দেখাচ্ছে, দেখো আমরা 


বৃ 


একসঙ্গে মোর্চা করে লড়তে চাই, - 


অথচ তলে তলে বেশ বড় রকমের *4 
গণ্ডগোলের যড়ষন্ব চালাচ্ছে। এটাই : 


(শেষাংশ ৮ম পঞ্তায়) 


< 


4 





নব কংগ্রেসের 
নয়৷ কৌশল 


(দর্পশের পর্যবেক্ষক ) 


.... টাঁনশশো বাহাত্তর সালে অনেক- 
গাল রাজ্যাবধানসভার নির্বাচন 
হবে। কারণ সংবধানান:সারে প্রতি 
পাঁচ ৰছর অথবা তার আগে জন- 
সাধ,রণের ভোটে সংসদ বা বিধান- 
সভা শনর্বাচন করতে হয়। বলা- 
ৰাহ:ল্য সার্বজনীন ভোটাধকারের 
ভিত্তিতে এই সংসদীয় নির্বাচনকে 
বনর্জোয়া গণতন্মের ধৰজাধারীরা 


পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত অথবা “শান্তি-- 


পূর্ণ পথে সমাজতাল্লক প্রগাঁতর 
পথে’ যাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে 
বর্ণনা করে থাকেন। 

সুতরাং উনিশশো সাতযাটু 
সালে নির্বাচিত বিধানসভাগালর 
জীৰনের মেয়াদ ফর্ণরয়েছে। নতুন 
করে এ বিধানসভাগৃলির শনর্বাচন 
করতে হবে। পার্লামেন্ট নির্বাচন 
নির্ধারিত সময়ের, এক বছর আগে 
সেরে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হীন্দরাজী 
অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছেন। 
তান দুই-তৃতশয়াংশেরও বেশী 
অ.সন লাভ করে অন্য নিরপেক্ষ 
বিপুল সংখ্যাগাঁরচ্ঠতা লাভ করে- 
ছেন! তখন তান দনর্বাচনী শ্লো- 
শান তুলোছিলেন 'গরীৰী হঠাও’। 
. গত বছর তেসরা ডিসেম্বর 
পাকিস্তান যখন বাংলাদেশের মন্ত 
সংগ্রামের এক পর্যায়ে ভারতের উপর 
সামারক আক্রমণ চালাল, তখন সারা 
দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা হল। 
সঙ্গে সঙ্গে বহাত্তর সালের 'ির্বা- 
চন বন্ধ রাখার জন্যে বিরোধী দল শয়ন 


নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে 


প্রধানমন্ত্রী সংবিধান প্রয়োজনীয় 
রূপে সংশোধন করার জন্যে একটা 
{বল আনবৰার নির্দেশ দেন। 'কল্তু 
বিলাঁট আনা হয় নি, কারণ বাংলা 
দেশে ততাঁদনে পাকিস্তান আত্ম- 
সমর্পণ করেছে এবং ভারত একক- 
ভাৰে পশ্চিম. রণাঙ্গনে যুদ্ধাবরাঁত 
ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানের জঙ্গী 


' নায়ক ইয়াহয়াও তা মেনে যষ্ধ- 


বিরতিতে সম্মত 'দিয়েছে। 
ভারতের জনগণ ও তার সেনা- 
বাহনী এবং বাংলাদেশের অকুতো- 


- ভয় মন্ত সেনাদলের সাঁমমলিত 


বিজয় গোঁরঁবকে সংকীর্ণ দলীয় 
স্বর্থে কৰহার করবার মতলব নিয়ে 
নৰ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ এই সংযোগে 
নির্বাচনে জয়লাভের কৌশল: গ্রহণ 
করেন। ঠ 
প্রধানমন্ত্রী" ও তাঁর সংকীর্ণমনা 
বকে খাশ্ডিত এবং ম্লান করে দলীয় 
শ্বরর্থে ফাঁকতালে নির্বাচন করে 
নেবার জন্যে অধীর হয়ে পড়েছেন। 
কারণ ষত' দন যাচ্ছে ততই এদেশের 
জনগণের ‘অভিজ্ঞতা ও রাজনৌতিক 


চেতনা উচ্চতর স্তরে প্রবেশ করছে।, 


তাঁরা গারীবী হঠাও-এর ফাঁকা 
বাল কয়েক মাসের মধ্যেই ধরে 
ফেলোছিলেন। এবার 'বঙ্গবিজয়ের' 
মহান গৌরবের সংকীর্ণমনা এবং 
উদ্ধত দাব?ও তাঁরা অল্পাঁদনের 
মধ্যেই ধরে ফেলতে পরেন। 
সংতরাং বাংলাদেশের মন্ত সংগ্রামের 
সফলতার আমেজ তাদের মনকে 


| সিপি আইয়ের ওপর হামল। 


(সপ্তম গৃদ্ডার পর? 


হল হন্যে য 
নাত । 

EE উদ্দেশ্য 
চাঁরতার্থ' হলে বামপন্থী দলগণলর 
পক্ষে মঙ্গল ৷ 

পশ্চিম বাংলার বামপল্থাী জন- 
সাধারণ কংগ্রেস সরকারকে ' চায় 
না। কারণ যত বাল কপচান না 
তরদণবাবদ, বিজয়বাব ও তাঁদের 
সমধমশিদের চারত্র লোকে 'জানে। 
গত তেইশ বছর ধরে এরা দেখেছে। 

বাংলদেশ -সমস্যা সমাধানের পর 
শাসকদলের মথা ঘরে গেছে। 
তারা ভাবছে নির্বাচনের এটাই 
প্রকৃষ্ট সময়। নির্বাচন হলে তাদের 
শগদী বাঁধা। সেই ভাবনা থেকেই 


তাদের কর্মপন্ধীত নির্ধারিত হয়েছে। 
সেই কর্মপদ্ধতি অনুসারে 'নর্বা- 
চনের পূর্বমহূর্ভ পর্যন্ত রাজ্যের 
বকে তাদের অনেক রকম ছলা কলা 
দেখা যাবে। সি পি এমের' বিরদ্ধে 
যে রকম আক্রমণ শুরু হয়েছে, সি 
পি আইয়ের বিরদ্ধে সেই রকম হবে, 
তবে পথটা অন্যরকম । স পি আই- 


‘য়ের নিয়ান্তিত বাভিন্ন ছ্রডে ইউ- 


নিয়ন সংস্থা, ছারফ্ুন্ট ও কৃষক 
ফ্লল্টকে ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য 
শাসক কংগ্রেসের ঠ্যাঙাড়ে বাহন 
তৈরী হচ্ছে, অপরাদকে নেতারা 
হাত বাড়িয়ে নির্বাচনী মোর্চা করার 
জন্য আকুলতা দেখাচ্ছেন এটাই 
হলো তাদের দিবমর্ধী নশীতির 
আসল রুপ । 


উদ্দীপ্ত রাখতে রাখতেই নির্বাচনের 


. মওকা কুড়িয়ে নেবার তাঁগদ দেখা 


'দিয়েছে। 

দেশের বড় বড় খবরের কাগজ- 
গ্যাল সংসদীয় গ্ণতশ্মের অপূর্ব 
ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে যে শাসক দলের 
সুবিধামত নির্বাচন করাটাই নাক 
গ্রণতন্্রসম্মত রাতি। অর্থাৎ শ'সক 
দল যাঁদ জিততে পারবে বলে মনে 
করে তাহলে নির্বাচন হবে, না হলে 
হবে 'না, এটাই নাক গণতল্ম। 
ত'হলে তো 'নর্বাচন অন্ষ্ঠানেরই 
ধা দরকার ক? শাসকদল মনে কর- 
লেই হল যে অন্যান্য দল' শাসনের 


পক্ষে উপয্স্ত নয়, একমাত্র তারাই 


সরক'র গঠনের আধিকারী এবং সেটা 
ঘোষণা করে দিলেই হয়। 

তব নির্বাচন করতে হয়, কারণ 
অপরাধী বিবেক আর গণতন্রের 
মূকুটের মায়া ত্যাগ করা সহজ নয়। 


আজকার পাথবীতে গণতন্ের 


একটা. মহান ছাপ না থাকলে 'বশ্ৰ- 
সভায় ইজ্জত থাকেনা । তাই. দক্ষিণ 


শভয়েতন'মের্‌ থিউ অথবা ইন্দো- 


নোৌশয়ার সহার্তোকেও শনর্বাচন' 
করতে হয় যাঁদও অন্য দল কয়টা 
আসনে দাঁড়াতে পারবে, কিংৰা 
আদৌ পারবে কি না, তা শাসকদলই 
ঠিক করে দেন। অর ভোট? রাই- 
ফেলধারণ সঙ্গীর্ন উদ্চানো সামারক 
পাহারায় কালট পেপার ছাপ দিতে 
বাধ্য করে এমন ভাবে 'নর্বাচন করা 
হয় সেখনে যে বড় মঃরুব্বী মাঁকনি 
সরকারও লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে 
নিতে বাধ্য হয়। 

এদেশেরও বড় বড় খবরের 
কাগজ ঠিকই বলেন, শাসকদলের 
স্াাবধা না হলে নির্বাচন কি করে 
গণতন্তসম্মত হতে পারে? যেমন 
ধরুন, সাতষাঁট্র সালে অথবা উনো- 
সত্তর সালে ষে 'নর্বাচন হয়োৌছল 'চা 
যে মোটেই গণতন্দসম্মত হয় নি তা 
পরে বোঝা গেল যখন দেখা গেল 
যে নয়টি রাজ্যে কংগ্রেসদল শাসন- 
ক্ষমতা থেকে বিতাঁড়ত। 'সতরাং 


' “গণতল্ল” পুনরদ্ধারের জন্যে কাঁড় 


কাঁড় টাকা দিয়ে অ'য়ারাম গয়া- 
রামের দল সৃষ্ট করা হল, চরণ 
গসং-মহামায়া-অজয় মুখাজশীদের 
1ববেকহণশন বেইম'নদের যুক্ত করা 
হল এবং কিছ: কিছু উচ্চাঁভলাষা 
ছদ্সবাম গোম্টিকে ভাঁড়য়ে দেওয়া 
হল শাসকদের খোঁয়াড়ে। মুখ্লিম 
লীগ- জনসংঘ সব সাম্প্রদ য়িক, 
প্রাতীক্রিয়াশীল শাল্তকে হীন্দরা 
গান্ধীর সংসদীয় গণতন্ত্রকে পুন- 
রদ্ধার করার কাজে লাগয়ে দেওয়া 
হল। 

অতএৰ পস্মতাল্লশ সনে সাঁমা- 
বন্ধ ভোটে নির্বাচিত গণ পাঁরষদের 
রচিত সংবিধানের মহান ধারান্দ- 
সারে জনগণের ভোটাধিকার চদীকয়ে 
রাষ্ট্রপতির বেনামে বিকৃত কংগ্রেসী 
শাসন ফাঁরয়ে, আনা হজ। জন- 
সাধারণের ইচ্ছামত বিধানসভা, ও 
সরকার নির্বচনের অধিকার আছে 
কি না, তা স্থির করার দায়িত্ব গ্রহণ 
করলো জনসাধারণের ট্যাকে, পোষা 
মোটা মাইনের রাজ্যপাল ও তার 
অধস্তন আমলার দল। বোঝা 


গেল শাসকদলের সবিধামত বনর্বা-, 


দর্পণ | শক্রবার ১৪ই জান্য়ার? ১৯৭২ 


চন করা বা না করাই আসল সংদ- 
দায় গণতন্ত। 

কিন্তু খুব দেখেশননে বড় বড় 
খবরের কাগজের ঢাক বাঁজয়েও 
উাঁনশশো উনসত্তর আর একাত্তর 
সালের নির্বাচনে নব কংগ্রেসীদের 
আক্কেল গুড়ম হয়ে গিয়োছল। তার 
উপর গত অক্টোবর, মাসে ডীঁড়ষ্যার 
চার চারটা উপাঁনর্বাচনে নব 
কংগ্রেসের ধরাশায়ী হওয়ার ঘটনা 
স্বভাৰতঃই' সংসদীয় গণতন্ত্রের মহান 
প্রবস্তাদের বচালত করে তোলে । 

সংতরাং এবার শুধ; সনাবধে 


নির্বাচন এটা তারা স্থির করেছেন। 

প্রথমে চরাচারত ফ্যাঁপস্ত 
পদ্ধাততে কমিউনিস্ট 'বিরোধা 
জিগীর তোলা হল। পাঁশ্চমবঙ্গা ও 
কেরলে *স পি এমকে খতম করতে 
হবে। কারণ এই দলাঁট বিরোধী 
দলগর্টীলর মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত 
আর শাল্তুশালসী। 

উদ্ধ'তন কর্তৃপক্ষ, এমন কি 
শোনা যায় যে ভারতের সর্বোচ্চ 
প্রশাসক মহলের প্রত্যক্ষ নির্দেশে 
ব্যাপক হত্যা, সন্ত্রাস এবং অযথা 
হয়রাণি গ্রেপ্তার, মিসা, পি ভি এতে 


বঙ্গের সাধারণ মানুষ এখন পবাল-. 


শের থানকে সবচেয়ে বিপজ্জনক 
স্থান বলে মনে করছেন, জেলকে 


জহ্মাদের *মশানভূমি বলে ধরে নিয়ে- 


৯ 


ছেন। 
4 দাগ আসামীরা 


(নাম করব?) নৰ কংগ্রেস ছাপ 
নিয়ে রাস্তা থেকে নিরীহ নাগ- 
{রিককে.তুসে৷ নিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছে, 


“ধুন করছে, অসংখ্য মহিলা আহত. 
নিহত এবং লাঞ্ুত। জোর করে 


oof 
uy, - 


ক 


টাকা আদায় এবং ঁছনতাই, নিতা- 


কার ঘটনা । নৰ কংগ্রেসীঁ নকশাল 
যৌথভাবে 'বরোধা দলগ্যালকে 
উৎখাত করছে। তাই শাসকদলের 
সংসদায় গণতন্র কায়েম করবার 
যথাযথ সাবধা হচ্ছে। 

_শকন্তু নৰ কংগ্রেসী নায়ক- 
নায়কারা হিসেবে ভুল করেছেন। 
‘গরীব! হঠাও’-এর মিঠা ঝুলিতে বে 
বাঙ্গালশ জনসাধারণ ॥ভোলে নি 
তারা পলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ 
প্রশ্রয় ও অস্ত্রদ্বারা পুস্ট নব 
কংগ্রেস ঠাঞ্গাড়ে বাঁহনীর আনক 
মণে তারা পেছোৰেন না। বাংলা 
দেশের মস্ত সংগ্রাম কাদের রক্কে 
সাত হয়ে সাফল্য লাভ করল. 
সেটাও ত'রা! বুঝতে পেরেছেন। 
পাশচমবঙ্গে বাংলা দেশের বিজয়ের 
নেশা কত তাড়াত ড় কেটে যাচ্ছে 
সেটা বুঝতে" পেরে নব কংগ্রেস 
নায়ক নাঁয়কার'ও সম্ভবতঃ আতঙ্ুক- 
গ্রস্ত। মুখে নির্বাচন চেয়ে গণ- 
তন্ত্র ভড়ং বজায় রাখার চেম্ট! 
চাঁলয়ে গোপনে পোষা রাজ্যপাল 
ডায়াসকে দিয়ে বলানো হয়েছে 
পাশ্চমবঙ্গে নির্বাচন অবস্থনশর, 
কারণ শসকদলের এতে সণীৰধে হবে 
না। অতএব সংসদীয় গণতন্তের 
পাবি নিয়মে এখানে স্বনির্বাচিত 
পাশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক মন্ত্ৰী ও রাজ্য- 


* 


চর 
৪ 


(রা 


bl 


পালের আমলা শাসন চলুক । পালিশ 


সি আর পি কংগ্রেসই গন্ডাদের 
সাম্মালত আক্ৰমণ চালিয়ে এখান- 
কার জনগণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে 
দেওয়া হউক--তাতেই শাসরুদলের 


স্মবিধে, সুতরাং সেটাই হচ্ছে আদি" 
অকৃন্রম, 


নির্ভেজাল সংসদ৭কর 
. গরণতন্য। 





চিনি নিয়ে ফটকাবাদার নেগধ্োে , 


(বিশেষ প্রাভীনাধ) 


এ রাজ্যে সম্প্রাত চানর সঙ্কট 
সৃষ্টি হয়েছে। আখ উৎপাদন ভাল 
হওয়ায় চান বাজারে ৰেশশী এসেছে। 
কেন্দ্রীয় সরকার সবুর সইতে না 
পেরে ানর কনষ্ট্রোল তুলে 'দিয়ে- 
ছেন। 'চানর ব্যবসায়ীরা এই সংযোগ 
পেয়ে কলকাতা ও শহরতলাতে৷ তন 
টাকা কোঁজ দরে ঢালাও চান 'বক্রয় 
সুর করেছে। রেশনে চানর দাম 
ননর্ধারত হয়েছিল একটাকা তেয়া- 
স্তর পয়সা। 

ভারত সরকার চানর রেশন 
তুলে দিলেন, কিন্তু কোন দাম ধার্য 
করলেন না। ফলে চিনির আড়ত- 
দারেরা খেয়াল খুরশ্শীমত দামে 
বাজারে চিনি ছাড়তে শুর; করলো । 
খুচরা ব্যবসায়ীরা যে দরে কিনছে 
ভার থেকে কোৌজ প্রতি পচশ- 
[তাঁরশ পয়সা লাভ রেখে দর ঠিক 
করছে। কারোর কিছু - বলার বা 


করার নেই। রাজ্যের পালিশ ভগ 


"এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবে 


না। কারণ দর ধার্য না থাকলে 
তারা ব্যবসায়ীদের ছি করবেন 
জনদরদণ রাজ্য প্রশাসন বিভাগ চোখ 
কান বদজে আছেন। 

এর কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পকে 
কিছু না ৰললে ভোটের অর্থনীতি 
পরিস্ক:ওর হবে না। কেন্দ্রীয় সর- 
কারের ক্ষমতাসণন দল শাসক কংগ্রে- 
সকে গুড় ও চিনির 
ব্যবসায়ীরা নির্বাচনী ফান্ডে মোটা 
টাকা চাঁদা দেয়। তাদের উদ্দেশ? 
প্নীফা” করা। গত দুই বছর ভাগ 
রকম “নাফা” হয় নি। শাসক কংগ্রেস 
দল অভয় দয়োছল, চিন্তা কোর 
না, তোমাদের পদাষয়ে দেব। তাই 
বোধ হয় নির্বাচনের পূর্বে সপ্তাহ 
দয়েক সংযোগ করে দিল! এই দু 

শেষাংশ নবম পৃহ্ঠায়) 


hl 


একচোঁটয়া' 


A 


ন্‌ 


> 


ও 


পিজ্জা 


দর্পণ দর শক্রবার ১৪ই জানুয়ারী 


১৯৭২ 


এম এল দলের ৰাজাত পরনে 0 


উট: পক নব রজব 


এইবার মন্তব্যের শেষ অধ্যায়ে 
এসে বলতেই হচ্ছে যে, সি পি 
আই (এম এস) এর, বিশেষ করে 
পাঁটর সর্বোচ্চ নেতা চারুবাবর 
“সেক্টোরয়ান" বা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি 
ভাঁঞ্গর জন্য প'ট'র চূড়ান্ত সর্বনাশ 
হয়ে চলেছে। কিছুকাল আগেও যে 


তে 


তার ক্রিয়াকলাপ ৰলতে গেলে মতৰ 
পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন বিহারের 
অংশ বিশেষে সমাবন্ধ হয়ে পড়েছে 
আর অল্পস্ব্প কিছু খবর পাওয়া 
যাচ্ছে পাঞ্জাবের । বিহারের মুশা- 
হারী, সুরজগড়া, স্তব্ধ, আসাম 
স্তব্ধ, মদ্রা্জ, কেরালায় এখন আর 
কাজের কোন খবর নেই, হিমাচল 
প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুঁড়ষ্যা সবই 
স্তত্ধা। অথচ এক সময় চারবাবহ 
এমনাক গুজরাট, মহাঁশুর, রাজস্থান 
মহারাচ্ত্র ও জম্মতৈেও “একশন” 
শীঘ্রই সুরু হয়ে যাবে বলে শ্যান- 
য়োছিলেন। বলা হয়েছিল, শ্রীকাকু- 
লামে তিনশ গ্রাম মনন্ত হয়েছে, 
শ্রীকাকুলাম ”ভারতের ইয়েনান” হতে 
চলেছে। একটা সম্পূর্ণ নূতন 
চিন্তার পার্ট যা হু হু করে বেড়ে 
একটা সর্বভারতণর পার্টির রূপ 
নিতে যাঁচ্ছল, তা যে অজ এমন- 


জন্য কেন আত্মানসন্ধান বা আত্ম- 
সমালোচনা চারংবাবু করেছেন ক? 
এই যেখানে পারণতি, সেখানে 
মাও সে তুং-এর অন্দগ মণ হিসাৰে 
চারবাব কি হলফ করে বলতে 


ভারত সরকারের ‘striking 


‘capability বা আঘাত হানার 


৪. 


ক্ষমতা কতখানি এবং সেই আঘাত 
হানার শন্তকে যদ চাঁরাদকে 
ছড়িয়ে দেওয়া না যায় তাহলে 
কোন জড়ইকেই শেষ পর্যক্ত 
বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না, ঘাঁ 
এলাকা সৃষ্ট করা যবে না, ম্ন্তা- 
গুল তৈরী করা যাবে না? তান 


বোধ হয় স্ট্্যাটোৌজ বা রণনশীতির 


চিনির ফাটকাবাজী 


কি 


এই সবচেয়ে জরুরী কথাটাই ভূলে 
গেছেন। সুতরাং সংগ্রামের বৃহত্তর 


(৮ম পৃ্যার পর) 


সপ্তাহে সমগ্র দেশ থেকে যে টকা 
তারা তুলৰে তা থেকেই কংগ্রেসের 
নির্বাচন ফান্ডে একটা মেটা অংশ 
দিতে পারবে। এই সুযোগ না দিলে 
ধনর্বাচনশ ফণ্ডে টাকা আসবে কোথা 
থেকে? আগমণ সপ্তাহেই হয়তো 
শচানর মূল্য ধার্য হৰে! প্রয়োজন- 
বরাহ হবে এটা বোঝা যাচ্ছে। জন- 
সাধারণকে শে ষণ করে শাসক দলের 
ফান্ডে চাঁদা দেওয়ার নামই হল 
ভোটের অর্থনশীত। 


29: গ্রভগজন দেবরায় এ 7:4০" 
স্বার্থে তাঁর অনেক বেশ ৭ কৌশল ৩ ₹ ঁলডার- 


ও নমন'য় হওয়া উচিত ছল। ম.ও- 
সে তুং নিশ্চয়ই “উদারন'তিবাদ”- 
এর বিরদ্ধে সংগ্রাম করতে ৰলে- 
ছেন কিন্তু কৌশলী হতে তো আর 
মানা করেন ন! যা “কমরেডস- 
ইন-অ.্মস» তাদের বন্তব্যগ্ঁলকে 
একধার থেকে খাঁরজ করে নিজের 
ষোল আনা সতাঁপনা” জাহির 
তাদের সঙ্গে নিদেন পক্ষে একটা 
'ৰোঝাপড়া করে চললেও হয়তো 
ওদের ি’লবা নিষ্ঠা ও আন্তারক- 
তই ওদের আবার “ঠক পথে” 
(তাঁর মতানুষ-ক্সশ) নিয়ে আসতো, 
আর নয়তো তাঁরই নিজস্ব ভুল 
চিল্তা ও ধারণা্গলি (যাঁদ সত্যই 


ভুল থেকে থাকে) কর্মের মধ্যদিয়ে 


(প্র প্র্যকাঁটস) শুধরে গিয়ে অ.ৰার 


- তাঁদের মধ্যে পারস্পারক নৈকট্য 


সৃষ্ট করতো! “উদারনশীতিবাদ? 
সম্বন্ধে মাও সে তুং-এর কথাটাকে 
তান বোধ হয় .ঠিক মত ধরতে 
পারেন নি- বিষয়টাকে "নিয়েছেন 
“ডেমছগোগ”এর মত। আরে 
মশাই, মাও সে তুং নিজে কত উদর 
সে কি দেখেন নঃ, তিন তো 
বুর্জোয়াদের (যাদের আপান শ্রেণী- 
শত; বলে নিধনে উদ্যোগী হয়ে- 
ছেন) অংশাঁবশেষকেও সামন্তবাদ- 
সম্রাজ্যবাদ বিরোধ সংগ্রামে অহবান 
জানয়েছেন। আর আপনি আপ- 
নার কমরেডদের অত সহজে দূরে 
সারিয়ে দিলেন? একটা কথা চার 
বাবুই ৰলঃন, যাদের সঙ্গে তান 
ঝগড়া করে আলাদা হয়েছেন ৰা 


হয়েছল- দমদম-বাঁসরহাট  আকু- 
মণের পর সেই উনপঞ্জাশ সলেই 
তো পান্ালল দাশগনপ্তের নামে পাঁচ 
হ জার টাকার (এখনকার হিসাবে 
অন্ততঃ পৰণচশ হাজার টাকার) 
পুরস্কার ঘোষণা করা হয়োছিল। 
কিন্তু ধরা পড়ার পর থেকে বদ- 
লতে বদলাতে এখন কেমন কংগ্রেস 
সরকরের “পেষা পাখাতে” পাঁর- 
ণত হয়েছেন, তা কি দেখেন না? 
আসলে ওগুলো কোন কাজের 
কথাই না! একটা কথা চারুবাৰ 


একেবরেই ভুলে গেছেন, তা হচ্ছে 
.কমন্যনিস্টদের সকল সময় চেম্টা: রাখতে হবে, যে, পার্লামেন্টারী "চাকরী -কেত্থায় ৮ 


শিপ” গড়ে তোল.র জন্য! তার জন্য 
কত দরদ, কত পারস্পারক বেঝা- 
পড়া, কত মত বিনিময়, কত আলো- 
চনা, সম লোচনা, আত্মসমালোচ- 
নারই না প্রয়োজন। মত পার্থক্যের 
অজুহাতে দূরে সরিয়ে দেওয়া 
অনেক সহজ, তত্বগতভাবে এবং 
কজের মধ্য দিয়ে কনভিন্দ করে 
(পৃরাপৃরি ব্বঝিয়ে) সঙ্গে রাখাটাই 
বহাদদর। আর মত পার্থক্য কার 
সঙ্গে? ব্যান্তগতভাবে চারুৰাবুর 
সখ্গে কি, নাক কেন্দ্রীয় কাঁমাটর 
সংখ্যগর7 মতের সঙ্গে?  গণতা- 
নিক কোল্দিকতায় সেটাও একটা 
ভইটাল (আতি জরুরী) প্রশ্ন। 
অনেকের অভিযোগ চারুবব্থ এ 
নীতি ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু এ 
সবে লাভ ক? তিনি কি ভাবছেন 
সবইকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ভারত- 
বর্ষের মত একটা 'বর.ট দেশে, 
যেখানে কত 'ভাষা, কত সংস্কৃতি, 
কত 'বোৌচন্য সেখানে শুধ: একার 
চেষ্টাতেই বিপ্লবকে সফল করবেন? 
ও পথ ত্যাগ করে ভারতবর্ষের 
বিপ্লবের স্বার্থে তাঁর উচিত এসৰ 
বন্ধনদের বুঝবার চেস্টা করা, বোঝা- 
বার চেষ্টা করা। আর তা না করে 
সবাইকে ল্যাং মেরে পাঁকং রোড- 
ওর “সবচেয়ে বড় 'হরো” হয়তো 
সমায়িকভাবে হওয়া যাবে, কিন্তু 
বরাবরের জন্য নয়। পাকং-এর ওরা 
হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে আভিজ্ঞ 
ও পোড়-খাওয়া কম্যনিস্-তদের 
চোখে অত সহজে ধূলা দেওয়া 
যাবে না, সাময়িকভাবে ভুল - যদি 
তারা করেন তো »আঁচরেই ভূল 
তাদের ভেলাতে পারবে না। 
মোট কথা হচ্ছে, আন্দোলন ও 
বিস্লবের বৃহত্তর স্বার্থে সি পি 
অই (এম-এল)কে, বিশেষ করে 
চারুবাবকে নতুন করে উদ্যোগ 
নিতে হবে। সারা ভারতে যারা 
মাক্সৰ দ-লেনিবাদ ও মাও সে তুং 
চিন্তাধারা অন:ষায়ী চলতে ইচ্ছুক 
তাদের সকলের সঙ্গে যোগযোগ 
স্থাপনের (এর মধ্যে পরাতন বন্ধু- 
রাও নিশ্চয়ই স্থান পাবেন) এবং 
সকল রকম গোঁড় মশ পরিহার করে 
একটা নুন্যতম কাষসূচীতে এক 
হওয়ার চেম্টা করতে হবে। এই 
কাজের জন্য চাঁরাঁদকে উপষ্ন্ত লোক 
পঠানো আশু কর্তৰ্য। আর সি 
শপ আই (এম-এল) যদ তার বর্ত- 


. মান ভুলের রাজনীতিকে শুধরে নেয় : 


তো এ কাজ করতে নীতগত- 
ভবেই তারা বাধ্য থকবেন, এবং 
আশা কার সি পি আই (এম-এস)-ও 
বুঝতে পেরেছেন যে, যে র জনাত 
ও কোঁশল তারা অনুসরণ করে 
এসেছেন তার সৰটই সঠিক নয় 
এবং পাঁরবর্তন অনস্বীকার্য! 

আর একটা কথা। অন্যান্য 
পার্টির সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী কি 
হবে? এ বিষয়ে একটা কথাই মনে 


রাজনীতিতে বিশ্বাসী লোকেদের 
মধ্যেও কিন্ু প্রগাতশীল লোক 
আছেন যরা, খুব সামিতভাবে 
হলেও, শাসকশ্রেণী ও শাসক পাটির 
পবরেধতা করে থাকেন। এদের এই 
লাগাতে হবে শাসকশ্রেণীর বে- 
অইন’ ও ফ্যাসস্টসুলভ কার্ষ- 
কলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য। 
যারা সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে -পার- 
দেন না, তাদের কাছ থেকে প্রগ্রে- 
শিভ বন্জোয়া হিসাবে অন্ততঃ এ- 
ভাবেও কাজ আদায় করে নেওয়া 
যেতে পারে। জনগণতান্তিক িপ্ল- 
বের বর্তম.ন স্তরে তাদের কাছ 
থেকেও কাজ আদায় করে নেওয়ার 
একটা এীতহাঁসক দাঁয়ত্বও পার্টর 
অহে। সুতরাং ‘যারা শ.সকশ্রেণী 
ও পার্টর বিরুদ্ধে এখনই সশস্ত 
সংগ্রমে নামছেন না, তারা সকলেই 
প্রাতিক্লিয়াশশল এবং 'তাদের খতম 
করতে হবে এই মনোভাব সি প 
আই (এম-এল)-কে পারত্যঙ্গা করতে 
হবে। 

আবার যেহেতু এই মুহূর্তে 
শহরে ক্ষমতা দখলের লড়াই 
চালানো হচ্ছে না, তাই ব্যাপক শ্রমিক 
ও ছাল্র-জনত্র সঙ্গে যোগযোগ 


শে 


রক্ষার নতুন , কৌশলের . কথাও 


পার্টিকে ভাবতে হবে- গ্রামের কৃষি- 
বিপ্লবের প্রাত তাদের সহযোগকে 
বাস্তবায়িত করে তোলার পদ্ধতি 
খধখজে বার করতে হবে। এই 
উদ্দেশ্যে সকল ট্রেডইউনিয়ন 
নেতাকে অস্পৃশ্য করে না দেখে, 
তাদের মধ্যে ‘যারা ম'সিকের টাকা- 
খাওয়া নয়’ এবং ‘বিপ্লবের প্রতি 
সহান্ভূতিসম্পন্ন তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এৰং 
সম্ভব হলে একটা সংস্থায় তাদের 
সম্ঘবদ্ধ করতে হৰে। এতে পার্ট 
গত ভাবে সি পি আই (এম-এল)- 
এর লোকসন কিছুই নেই, বরং 
উপরি পাওনা হিসাবে সকল দিক 
দিয়ে কিছু লাভই হৰে। এইসব 


॥নর হর 


কথা চিন্তা করে পুরাতন সহযোগ+- 
দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের 
কথা চরবাব্দরা ভাবুন, আর সেই, 
সঙ্গে এটাও ভেবে দেখল, চীনে 
গ্রামাঞ্চলে কৃঁষাবপ্লাব চলাকালে 
শহরের শ্রীমক ও অন্যান্য জনস.ধা- 
রণের সঙ্গে চীনা কময্যনিস্ট পার্টি 
কি কায়দায় যোগাযেগ রক্ষা কর- 
তেন।- 

মোট কথা সি পি আই (এম 
এল) নেতাদের মনে রাখতে হবে 
যে যার কাছ থেকে যতটা পাওয়া 
যায়, আদ.য় করে “নিয়েই জনগণ- 
তান্তিক বিশ্লবকে রূপাঁয়িত করতে 
হবে-সেদিক থেকে একমান্র ডাই- 
হার্ড শ্রেণীশত্ুরা ছাড়া কেউই 
অচ্ছৎ নয়।- আর সকলকে িপ্ল- 
বের কাজে লাগাতে পারাই তো 
হচ্ছে বশ্লবের আর্ট। এর জন্য 


ধবপ্লৰী কঠোরত।র সপ চাই 


সর্বোচ্চ নমনীয়তা । নইলে বি্লবী 
পাঁৰত্ৰতার অহামকায় 'নজেকে 
সকলের থেকে দূরে সরিয়ে শন্নরই 
শান্ত বাড়ে, বিপ্লব হয় দূর অস্ত। 

পার্টর বাইরের কেউ পার'র 
সম লোচনা করলে, দেখা গেছে, চারু 
বাবরা রুষ্ট হন। এই মনোভাবে 


 সঞ্গে কিন্তু মাও সে তুং চিন্তাধারার 


মিল নেই। পার্টি যখন জনগণের 
ম্ান্তর জন্য লড় ই করছে তখন জন- 
গণেরও ভিতরকার কেউ (তিনি 
একজন ব্াদ্ধজীব*ও হতে পারেন) 
যাঁদ পার্টর নীতি ও কার্যকলাপের 
মধ্যে ভূল দেখতে পেয়ে (তার নিজস্ব 
দৃষ্টিকোণ অন্যায়) সমালোচনায় 
বা সংপারিশ (suggestion) নিয়ে 
এগিয়ে আসে, তো তাতে অসন্তুষ্টির 
কি আছে? বরং স্পর্শকাতরতার 
পরিচয় না দিয়ে জনগণের পার্টির 
উচত হচ্ছে সসলোচনার প্রত্যুত্তর 
দেওয়া ও জনগণের কাছ থেকে 
আরও অ:রও সমালোচনা আহবান 
করা। আশা করি সি পি অই 
(এম-এল) এই শোষোস্ত মনোভা- 
বেরই পরিচয় দেৰে। (সমাপ্ত) 


দুর্গাপুরের রিজিওনাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কি 


কংগ্রেসীদের আখড়া? 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 


দুর্গাপুর প্রজেক্টস কলোনীতে 
অবাঁস্থত সাব 'রাঁজওনাল এমপ্লয়- 
মেল্ট এক্সচেঞ্জাট' কি যব কংগ্রেসের 
আখড়ায় পারত হয়েছে? যে 
কোন দিন যে কেউ ওখনে গেলে 
তার মনে এই প্রশ্ন জাগবে। . 

একদা ছাত্র প'রষদ নেতা বারা- 
সত কলেজের ছণ্ঘ শ্রীপ কে ঘোষ 
এখানে গ্যাঁসষ্ট্যান্ট এমস্লয়মেন্ট 
আঁফসর। তান তার ঘরে ফুৰ 
কংগ্রেসের কয়েকজন উঠতি মস্তান- 
দের নিয়ে দিব্য বসে থকেন। 
দেখা যাবে, এ মস্তানরা কেমন তাঁর 
সঙ্গে ফন্টি নাম্ট করছে। তাঁর 
সিগারেটের প্যকেট থেকে সিগারেট 
কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। একপশে এ 
মস্তানরা, আর অন্য পশে সারিবদ্ধ 
বেকার যুবকের দল। ঘোষ যশই 
কাজ জনেন কি? টাইপ শিখুন 
আরও পাঁচ 


রেখেছেন। মে মাঝে যুব কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে ঘোষ মশাই বৈঠক 
করছেন। যেমন গত পনেরোই 
ডিসেম্বর তিনি তুহিন সামন্ত 
প্রমূখ যব কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে 
এক বৈঠক করেছেন। 
রিনিউ না করার জন্য কার্ড 
নষ্ট হয়ে গেছে? কুছ পরোয়া 
নেই, যুব কংগ্রেসের কাউকে ধরলেই 
হোল। নতুন কার্ড কাঁরয়েছেন, 
চকরার দরকার? কোন ভাবনা 
নেই, যুব কংগ্রেসের কোন মস্তা- ৭ 
(শেষাংশ দশন পচ্ছাক্স) Ie 


Regd. Ne. (০০2. 


টুর বাত থমক সংগঠন 
নেতা! ৪ কমর এর গুলশ 
৪৪গাদের যৌধ ক্র 


€দণ্শপের সংবাদদাতা) 

ঢাত এগারোই জানয়্ারী মঞ্গল- 
বার টুর এক সাংবাদিক বৈঠকে 
পশ্চিমবঙ্গ কাঁমাটর নেতৃস্থানীয় 


ব্যান্তবৃন্দ রাজ্যের বিভিন্ন ট্রেড ইউ- ' 


নিয়ন কম", শ্রীমক নেতা ও ইউ- 
{নয়ন অফিসগর্থীলর উপর পদালশ 
এবং কংগ্রেসী গস্ডদের যৌথ 
আক্রমণের বিষয়ে বিস্তৃত আলো- 
চনা' করেন। 

* দমদম, টিটাগড়, পাণিহাটি, 
মহেশতলা, বরানগর, খড়দহ, দাঁক্ষিণ- 


ঘাটা, মাঁণকতলা, 'রাণশগঞ্জ কয়লা- 


খাঁন অণ্যল, দর্গপর আসানসোল 
প্রভূত এলাকায় একাধিক হত্যা- 
কাণ্ড, লট ও সন্পাসসাম্টর ফলে 
ধসটুর কোন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী 
নিজস্ব এলাকায় চলাফেরা করতে 


- পারেনা এবং উত্ত অণ্থলগবাীল থেকে. 


তাদের বিতাড়িত করা হয়েছে। 


সট্‌র পশ্চিমবঙ্গ কাঁমিটির ' 


সম্পাদক মনোরঞ্জন রয় জানান £ 
উপরোক্ত এলাকাগ্যাীলর প্রায় (কম 


করেও) ইউনিয়ন . আঁফন 
যুব কংগ্রেস কর্মীরা দখল 'নিয়েছে। 


'দখঙ্ীকৃত ইউনিয়নগীলর” মধ্যে 


রে মজদুর ইউনিয়ন, টালগঞ্জ 


রিক্সা ড্রাইভার্স উনি ইউানয়ন, 
টিটগড় চটকল ইউনিয়ন, 
বার্ড এ্যান্ড মজদুর 


অন্যতম। টির 
এই সাংবাদিক বৈ পটাত 
একটি বলো টনে বন্দী অত্যা- 
চার এৰং প্রদেশের - চিরে বন্দী 
স্থানান্তরের ঘটনার তর প্রতিবাদ 


করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সর- 


কারের শ্রামক [বিরোধী 1শল্প, 
সংশোধনী আইনের (ডেভেলাপ- 
মেন্ট এ্যান্ড রেগুলার) বিরোধিতা 


'এবং ভিয়েতনামে পুনরায় মার্কন 


বোমাবর্ষণেরও তাঁৱ নিন্দা করা হয় 


_ পুলিশ কমিশনারের দর্নীত 
প্রথম প্‌ষ্ঠার পর) 


কাঁমশনার। তাই বোধহয় তদ্বির 
করা বেশী লাভজনক। a 


খবর ,পাওয়া গিয়েছে। এখানে 
ঘাড়শওয়ালা বাংলাদেশ ফ্টবল 
টিমকে থাকতে 'দিয়োছিলেন। তাঁরা 
ক্ল্যট ছাড়তেই পুশ কমিশনার 
স্ৰয়ং িকুইজিশনের আদেশ 'দয়ে 
ইনেসপেক্ট র অরুণ চ্যাটাশী নামে 
একজন পুলিশ আঁফসারকে এখানে 
বসাচ্ছেন। এই অরুণ চ্যাটার্জী ক 





ভাল ছাপার জন্য 
eo 


টাৰ্ণ ষ্ি 
গেমে 








পোর্ট প্রালশের সেই “ডাকসাইটে 
প্ীলশ অফিস র।, নিশ্চয়ই তান, 
প্ীলশ কাঁমশনারের, কেউ নন! 
যখন করেছেন তখন কিন্তু দর্পণের 
রাছে প্রমণ আছে যে, "অজ্ঞাত 
স্বার্থে পলিশ কাঁমশনার মহেদদয় 
িকুইজিশন করা বাড়ী ছেড়ে 
(ভারকুইজিশন) দিয়েছেন। 'ভাঁজ- 
ল্যান্স কাঁমশনারকে আমরা জানাচ্ছি 
পাকদ্তানী ডেপাট হাই-কমিশন 
যখন কলকাতা ছেড়ে চলে 


হা, হিরন, তাদেরকে হি 


করা ফ্লাট আর বাড়ী কল- 


কাতা পদীলশকে দেওয়া হয়ে- ' 


ছিল। 


নির্বাচন যে গণতান্ত্রিক "পদ্ধতিতে 
হতে পারে না একথাও তারা 
ধ্ৰন্বাস করেন।. তান জোরের 
সঙ্গে বজেন £ শাসকগোষ্ঠীর এই 
হিংসাত্মক আক্রমণ শুধু মা 


দস পি এম কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন 


কমশ অথবা কংগ্রেস বিরোধী রাজ- 
নৈতিক দলের 'ৰরুদ্ধেই নয়, সমগ্র 

প্চিমবঞ্গবাসীর বিরুদ্ধে। তিনি 
আরো আঁভযোগ করেন £ এই আক্র-. 
মণগ্ীলর পরিকল্পনা রচিত হয়, 
স্থানীয় গংণ্ডাদের সহায়তায়।'প্রত্যে- 
কাট প্লশ থানায়। অভিযন্ত । 
থানাগ্ীলর মধ্যে রয়েছে সোনারপ:র 
যাদবপ্যর টিটাগড় বেলেঘাটা শ্যাম- 
পুকুর (ডিস নর্থ) নোয়াপাড়া 


. প্রভৃত। 
ইউনিয়ন ক্যাড) ॥/. প্রভৃতি" * 


উপরোন্ত, হিংসাত্মক পারাস্থ- 


একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে 
নীরেন ঘোষ জে.রের সঙ্গে বলেন ঃ 
দৈনিক পাত্রকার :রিপোর্টাররা যাঁদ 
সংবাদ পাঁরবেশনে ম.লকের তাঁবে- 
দার না হয়ে সততা প্রকাশ করেন, 
ত:হলেই সমাধানের . কাজ নব্বই 
শতাংশ এঁগয়ে যাবে, প্রসঙ্গত এই 
পাঁরপ্রোক্ষিতে ' সাপ্তাহিক পান্রকা- 
রী ছুিকা বিশেষ প্রথা করা 
ial 

' শসট তাদের ৰাভিন্ন দাবী এবং 
অঁভষোগ নিয়ে গত নয়ই জানড- 
যারা র'জ্যপাল ডায়াসের সঙ্গে 
দেখা করলে তান এ সমস্যা, সমা- 


, ধানের প্রস্তাবে অনেক বিষয়েই 


অনীহা প্রকাশ করেন এৰং যেটুকু 
মেনে নিয়েছেন তা এখনো পর্যন্ত 
কার্যকরী করেন নি। | 
সংগঠনের পক্ষ থেকে এক যত 
বিবৃতিতে ।রলা হয়েছে, এই অবস্থা 
আনা্ষ্ট কাল" চলতে দেওয়া হবে 
না। তারা “সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 


কলকারখানা, কয়লাখান, আফস 


এবং চা বাগানের .কর্মীরা “সল্লাস- 
বিরোধী দিবস” পালন করবেন এবং 
াণডেপুটেশনের মাধ্যমে” সংশ্লিষ্ট 


প্রাতিষ্ঠানগ্লর পাঁরচলক গোষ্ঠীর . 


কাছে স্মারকালাঁপ পেশ করা হবে। 
আগামী তরিশে জান'য়ারী কোল" 


1 নকে ধরুন, চাকরী হয়ে যাকে। যব 


কংগ্রেসের লোক হলে ত কথাই 
নেই৷ চ কর! পাওয়া আত সহজ । 
আমাদের বন্তব্য, এমন অবস্থা 


তির সমাধান প্রসঙ্গে অপর ' 


হব 


DARPAN, Price 32, 


কংগ্রেমের মজে নির্বাচনী য়বোতার পরশে 


ফরোয়ার্ড রক ॥লে তার মতন = ৮ 


ফরোয়ার্ড ব্লকের - কয়েকজন 
বিশিষ্ট নেতা যাঁরা, 'সদ্ধার্থৰাবূকে 
কথা দিয়ে ফেলোছিলেন, যে দলকে 
তাঁরা নৰ কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচন” 


সমঝোতায় এনে ফেলতে পারবেনই। - 
তাঁরা এখন নীচের তলার কমীদেে ' 


ক্রমাগত কংগ্রেস বিরোধিতার ফলে 
.বপদে পড়ে গেছেন। কংগ্রেস- 
শবরোধী আর কংগ্রেস সমর্থক এই 
দুই “অংশের চূড়ান্ত ঝগড়ার ফলে 
গত পয়লা জানযয়ারী তাঁরখে 
ফরোয়ার্ড রকের রাজ্য কামটি কোন 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন 'নি। 

কংগ্রেস সমর্থক অংশ অবশ্য 
সোঁদন একটা স্কোর করেছেন। তাঁরা 
সর্বভারতীয় নির্বাচনী নীতি স্থির 


করার ভার কেন্দ্রশ য় কর্মীটর ওপর . 


ছেড়ে দিতে চেয়োছলেন। কেন্দ্রীয় 
কমিটির বৈঠক নয় শদল্লঈতে বসেছে। 


শকল্তু কংগ্রেস বিরেধীরা কেন্দ্রীয় 


কাঁমাটর উপর সব ভার ছেড়ে দিতে 
রাজ হনাঁন। তাঁরা দলকে কবুল 
'করিয়ে নিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গের 
ধীনর্বাচনী নীতি শেষ পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্পা কামাঁটিতেই স্থির হবে। 
দিল্লীর কেন্দ্রীয় কাঁমাটির বৈঠকের 
পর তাই পনেরোই জানুয়ারী থেকে 
পাশ্চমব্গ র.জ্য কাঁমাটর বৈঠকে 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে 
পূর্বোক্ত বৈঠকে স্থির হয়। 

দুই পক্ষ আসন্ন বৈঠকে মুখো- 
মুখ হওয়ার জন্য, ন"চের তলায় 


জের প্রস্তুতি চালিয়েছেন, উপরের 


দিকে ককলেও কংগ্রেস বিরোধিতার 
মধ্য দিয়ে যে দলের জন্ম. তাঁদের 
কর্মীরা নীচের তলায় চুপ করে 
থাকতে পারছেন না। তাছাড়া 
মালিক আর কংগ্রেসের আক্রমণ 
পাচ্ছে না। তই.-নচের তলায় 
বামপম্থশ এঁক্যের' দাবী, জোরদার 
হয়ে উঠছে। অন্ধ সি - পি এম 
বিরোধিতার আওয়াজ তুলে তাঁদের 
থ:ময়ে' রাখা যাচ্ছে না। : 

বস্তুত বর্ধমানে ফরোয়ার্ড ব্লক 
কর্মীরা এস পি এমের সঙ্গে বহঃ- 
ক্ষেত্রেই এঁক্যবদ্ধ হয়েছেন। আগ্মামী 
ফেব্রুয়ারী মাসে আশলপুর দ;য়ারে 
পৌর নির্বাচন। এই নির্বাচনে আর 
এস পি, সি পি এম, ফরোয়ার্ড রক 
এবং এস পি এঁকাবন্ধ হয়ে কংগ্রেস 
আর ?স পি,অই জোটের বিরোধিতা 
করছে। দমদমে সি পি এম ফরো- 
য়ার্ড রক যুক্তভাবে কংগ্রেসী হাম- 
লার বিরদ্ধে মিছিলে আওয়াজ 
তুলেছে সি পি এম-ফরেয়ার্ড রক, 
মৈত্রশ জিন্দাবাদ। বেলেঘন্টায় ফরো- 
যার্ড ব্লক নেতা শৈলেন দে. শুধ 
কর্পোরেশনেই কংগ্রেস, বিরে ধিতা 


করতে পিছচছেন না। বাঁরভূমে 
ভাক্ত মণ্ডল, হগলীতে ' অধ্যাপক 
শম্ভু ঘোষ, কলকাতায় অমরপ্রসাদ 
চক্রবতশীর অন্গ-মীরা এঁক্যবদ্ধভাবে 
কংগ্রেস বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণ 
করে ফেলেছেন। ফরোয়ার্ড বকের 
কৃষক সংগঠন অগ্রগামী িষাণ সভা 
জোতদার আর পুলিশ জ-লবমের 
বিরদ্ধে বামপন্থী কৃষক সং 
নর সো এব হয়ে লড়তে 
চান। 


সী 


ৰ 
এই অবস্থায়. দলের কয়েকজন 
নেতা অপ্রাণ চেষ্টা করেও কি"... 
দলকে কংগ্রেসের দিকে টানডে ' 


পারবেন? কংগ্রেস বিরোধী নেত্‌- 
বৃন্দ বলছেন যে কংগ্রেস ঘে'ষা 
নেতাদের যাঁদ সদ্বত না, ফেরে 
তাহলে তাঁদেরই দল ছাড়তে হবে। 

মোট কথা, ফরোয়র্ড ব্লকের 


আস্ম বৈঠকের উপর দলের জাীবন- ' 


মরণ _ 'র্ভর করছে। একমাঃ 
বন্ধ থকে। নাহলে দলকে কঃগ্লে- 
সের দিকে টেনে নেয়া সম্ভব হবে 
না অথচ যে সব নেতা 'সিদ্ধার্থ- 
আশায় তাদের কিছ; সংখ্যক সমর্থক 


নিয়ে দলের নাম নিয়েই হয়তো: 


কংগ্রেসের দিকে চলে যেতে হবে। 
দলের সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষের 
উপর এখন দলের ভবিষ্যত অনেকটা 
নির্ভার করছে। 'তাঁন-যাঁদ কংগ্রেস 
বরে ধিতার দিকে যান, তাহলে 
কংগ্রেস খে'্ষা নেতারা দলের ক্ষতি 
করতে পারবে না। অন্যাদকে আর 


‘ভরসা যদি নির্বাচন আপাততঃ . 


Ee 
১ 


'এস পি, এস ইউ সি এবং এস পি 


িছনুতেই কংগ্রেসের দিকে যাচ্ছেনা 
বলে ফরেয়ার্ড ব্লকের কংগ্রেস * 


িরোধ৯ সাধারণ কর্মীরা মানাঁসক 
চেষ্টা করছেন এঁ তন দলের ,সঙ্গে 
ফ্রণ্ট করে সি পি এমের সঙ্গে সম- 
ঝোতায় যেতে । এইভাবে এতাঁদনের 
তীব্র সি পি.এম বিরোধিতার অব- 
সানের জন্য একটা মধ্য পথ -পাওয়া 
যাবে। সি পি. গরমের মনে ভাবেরও 
পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। '1রশ্ৰস্ত- 
সুত্রে জানা গেল, দি পি এম নেতারা 
তৃতীয়. পক্ষের মাধ্যমে 
রককে আশ্বাস "দিয়েছেন যে 

সূচীর দিক থেকে অসাবধা/ না 
হলে আসন ভাগাভাগতে অস 
বিধে হৰে না। এমনকি গত 'নর্বা- 
চনে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের যে 
সব আসনে . সি পি এম বিজয়ী 


টা 


Af 


পা 
্ 
L 


তাঁরা কিছ: কিছু ছাড়তে রাজ!। 


JE? 3 কতকাল চলবে?  ডায়াস সহেবকে রে | 
৭, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ায় কার স্বার্থে ভিরিকুইীজশন করা বলে কোন লাভ নেই। তব্য বর, করছেন তা নয়, . এমনকি বেলে- সি পি এমের এই মনোভাৰ কংগ্রেস 
কলিকাত্তা-১৩ হয়েছে সে সম্পর্কে এখন তদন্ত মননীয় রাজ্যপাল এদিকে একট; ঘণ্টায়, তিনি আত্মরক্ষার, ব্যাপারে বিরোধী অংশের হাতকে অনেক শব 
করার দাবা দর্পণ জানচ্ছে। নজর দেবেন কি? {লি পি এমের সঙ্গে সহষে গিতা বেশ শীশ্তশালশ করেছে 


ধমগাদক কতক মভার ইন্ডিয়া প্রেস ৭, রাজা জ্দবোষ মল্লিক চ্কোরার কলিক্ৃতা-১৩ থেকে মি এবং ৬১দং আট জেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


“~~ 





x 





৬ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা 1 শক্রবার ২১শে জাল7য়ারী ১৯৭২ ॥ দাম ৩২ পয 


ঘামন বণ্টনের পথে 
ংগ্রেসে তীর 
ঘন্তদ্বন্ছ 1 জেলার যুব 
নেতারা গরিয়-নুবুকে 
মানতে রাজী মম 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পাঁশ্চমবকহ্গের শাসক কংগ্রে- 
সের অল্তর্বন্বব আগামী' 'নির্বা 


চনকে কেন্দ্র করে আরও তার 


হয়েছে। ফলে নেতারা মুখে যতই 
, আস্ফালন করুন না কেন ভিতরে 
ভিতরে তাঁরা জানেন যে বতমানের 
সৃংগঠাঁনক দুর্বলতা নির্বাচনে 
সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভের পথে একটি 
বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে । দলের 
অন্যতম নেতা আবদুস সাত্তার 
সাহেব দ্ৰয়ং নাক এই দ:ৰ্বলতার 
কথা তাঁর ঘাঁন্ঞ মহলে স্বীকার 
করেছেন। 

শাসক কংগ্রেস দল যুব কংগ্রেস 
ও ছাত্র পারষদ এই দুইটি সংগঠনের 
উপর প্ররোপার নির্ভরশীল। এবং 


, এৰার এই দর্ঘট সংগঠনে ফাটল 


ধরেছে। ছান, যুবদের কলকাতার 
দুই নেতা, 'প্রয়দাস মহল্পী ও সংব্রত 
মুখাজশীকে বাভল জেলা নেতৃ- 
বৃন্দ আর মানতে রাজী হচ্ছেন 
না। যারা এদের মানেন না, তাদের 
মধ্যে আছেন বর্ধমানের প্রদাঁপ 


বাঁকুড়ার কাশীনাথ মিশ্র ও চাঁব্বশ 
প্রগণার শোঁবল্দ নস্কর। এ'রা যে 
শুধ: নিজ নিজ জেলার যুব কংগ্রেস 
নেতা তাই নন প্রত্যেকেই জেলা 
খ্যাড হক কংগ্রেস কাঁমিটির স্ভা- 
পাত৷ জেলায় এদের প্রভাব ষথেস্ট। 

গোলমাল বেধেছে আসন বল্টন 
নিয়ে। শাসক কংগ্রেস সারা রাজ্যে 
দুশো কুঁড়ীটি আসনে প্রার্থী দেবে 
-এর মধ্যে আগের নির্বাচনে জেতা 
একশো পাঁচ জন প্রার্থী আছেন 


কাজেই ৰাকী একশো। পনেরোটিতে 
নতুন প্রার্থী দিতে হবে। এর মধ্যে 
একশোটি আসন ছার, যুবরা চেয়েছে 
এবং খুব সম্ভৰ পাবে। 

কিন্তু এদের প্রার্থী কারা হবে। 
সপ্ত, প্রিয়দ্যস যে তাঁলকা তৈরণ 
করেছেন তার সঙ্গে বিভিন্ন জেলা 
নেতৃব্ন্দ একমত নন এবং তাঁরা 
নিজেদের এলাকার জন্য 'বিকজ্প 
তালকা প্রস্তুত করেছেন। যাঁদ 
কংগ্রেস হাই কম্যান্ড শেষ অবাধ 
সন্রত-প্রর়দসের তাঁলকাটি অনু- 
মোদন করেন' তাহলে দেখা যাবে 
'বিকঙ্প 'তালকাগ্দীলর অনেকেই! 
স্বতল্ল প্ৰাৰ্থী হিসাবে দাঁড়য়ে 
যাবেন। এর ফলে কংগ্রেসের ভোট 


মধ্যেও কোন এঁক্য নেই। 


ভাগ হবে এবং এই নিয়ে প্রাদেশিক 
নেতৃবৃন্দ চিল্তিত হয়ে পড়েছেন। 

অবশ্য প্রাদ্দোশক নেতাদের 
যেমন 
সিদ্ধার্থ রায় গোম্ঠশীর লোক কিন্তু 
তাঁর নিজের জেলা, পশ্চিম 'দিনাজ- 


" পরের কংগ্রেসীরা এদের মানেন 


না। আবার "সম্ধার্থ রায়ের বিপক্ষে 
কাজ করছেন তরুণকান্তি ঘোষ ও 
পূরবী মুখাজশী। উঠাত নেতা 
প্রফঞজ্লকান্তি ঘোষ (শতকান্তি) 
অবশ্য দঁদকেই খেলছেন। 

এ ছাড়া দলের মাঝারি শ্রের্ণার 
অনেক কর্মণ সম্প্রতি হতাশ হয়ে 


বসে পড়েছেন । এর প্রধান কারণ _' 


দলে গণ্ডাদের প্রাধান্য । এরা 
পারজ্কার ককেছেন যে মুখে সমাজ- 
বাদের কথা বললেও পশ্চিমবঙ্গে 
ইন্দিরা কংগ্রেস একটি আধা- 
ফ্যাঁসস্ত বাহন ছাড়া আর কিছুই 
নয়। এই ধরণের কর্মী বসে পড়ায় 
বিভিন্ন এলাকায় দলের যে শুধু 
ইমেজ নষ্ট হয়েছে তাই নয় সংগ- 


ঠনও দরর্বল হয়ে পড়েছে। 


এবারের নির্বাচনে কংগ্রের্সী 
ফ্রন্টে যারা থাকবে তাদের মধ্যে 
অন্যতম হচ্ছে সি'পি আই। তবে 
এই দলের উপর খুব একটা ভরসা 
কেউই করছে না। শবাঁভন্ন কংগ্রেস 
নেতা পাঁরচ্কার বলছেন, ‘ওরা আসা 
না আসা একই। ওদের ত কোন 
সংগঠন নেই’। সিদ্ধার্থ রায় প্রমুখ 
সকলেই মনে করেন সি পি আইয়ের 
নেতারা পাঁচশ-ীতীরশাঁট আসন 







বাংলা দেশে দুটি 
গুরুত্বপূর্ণপদে দুজন 
সন্দেহজনক ব্যক্তি 


আলোচনা সব থেকে বেশী হচ্ছে 
দুই জনের নিয়োগ নিয়ে। এদের 
মধ্যে একজন হচ্ছেন নবনিষ্ত মন্ত্র 
কামাল হোসেন।। অপরজন হলেন 
মনসা, যান পেয়েছেন বাংলাদেশের 






ভাসানী বন্দী? 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

মৌলানা ভাসানী এখন 
কোথায়? বাংলাদেশের নব্বই 
বছরের বৃদ্ধ কৃষক নেতার 
সম্পর্কে শেষ শোনা গিয়েছিল 
যে তান দিল্লীতে রোগশয্যায় 
শায়ত। তারপর আর কোন 
খবর নেই। শেখ মৃঁজব যখন 
দিল্লী শিয়েছিলেন, লণ্ডন থেকে 
ঢাকা ফেরার পথে, তখন তাঁর 
সঙ্গে এ'র দেখা হয়েছিল 
বলেও কোন খবর বেরোয়নি। 

কলকাতার বামপল্থী মহ- 
লের একাংশ মনে করেন যে 


টোলাভিশনের িরেক্টর জেনারেলের 
চুকরী। এদের এক এক করে ধরা 
যাক। 

কামাল হোসেন মন্ত আন্দো- 
জনের সময় পাকিস্তানের জেলে 
ছিলেন এবং এখানে জনসাধারণের 
একটা বড় অংশের ধারণা যে "তান 
ইচ্ছে করে ধরা দিয়োছলেন। অক্স- 
ফোডেরি প্রান্তন ছাত্র হোসেন সাহে- 
বকে প্রচন্ড কাঁমউাঁনস্ট বিরোধী 
বলে সকলে জানে এবং মার কিছ 
দন”আগ্েও লোকে তাকে মাঁক্কনী 
চর বলে মনে করত। শেখ হঠাৎ 
কেন একে মল্লীসভায় নিলেন তা 
এখনই বোঝা যাচ্ছে না। একথাও 
শোনা যাচ্ছে যে হোসেন সাহেব 
নাক ভাঁবষ্যতে বাংলাদেশের পর- 
রাষ্ট্র মন্ত্রী হবেন আব্দঃস সামাদ 
সাহেবের জায়াগায়। সামাদ সাহেব 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী হন শেখ ছাড়া পাও- 
যার আগেই এবং তান মোটামুটি- 
ভাবে মস্কোপন্ধী বলে পাঁরাচত। 
. ম্সার নতুন চাকরী পাওয়াটা 
আশ্চর্যের । এই ভদ্রলোক আগে 
ছিলেন পাকিস্তান অবজারভার কাগ- 
জের ৰাতা সম্পাদক। পণচশে 
মার্চের পর হানি ব্যান্কক যান এবং 
সেখানে দি আই এ-র টাকায় পাঁর- 
চালিত একটি কুখ্যাত সংবাদ সংস্থার 
প্রাতানাধ হিসাবে কলকাতায় যান। 
সেখানে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছল 
আনন্দবাজার গোম্ঠীর সথ্গে। স্বাধী- 
নতার পর ঢাকায় মনসা সাহেব 
কিছুটা বিব্রত ছিলেন, কারণ তাকেও 
সকলেই সন্দেহ করত পাক-মার্কন 
জোটের দালাল ৰলে। 

এই নিয়োগের ব্যাপার নিয়ে 
এখানে দৃরকম মতামত আছে। এক 
দলের ধারণা, নিজে জেলে থাকার 
ফলে শেখ সাহেব এই দুজনের 
সম্পর্কে জনসাধারণ এবং তাঁর 
নিজের দলের একাংশের কণ ধারণা 
তা কিছুই জানেন না ফলে তান 


(শেষাংশ শেষ পৃন্ঠায়) 


পশ্চিমবঙ্গে সপ আই নেতৃত্বের অসহায় অবস্থা 


কংগ্রেসের সঙ্গে মনোমত এঁক্য হচ্ছে না £ ক্যাডারদের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ 


একঘরে করতে গয়ে পাঁশচম বাংলায় 
সি পি আই এখন নিজেই একঘরে 
হয়ে বসছে। সর্বভারতীয় নীতি 
অন্দসারে কংগ্রেসের সঞ্চো জোট 
বাঁধতে সি পি আই বন্ধপাঁরকর, 
কিন্তু পাঁশ্চম বাংলায় নীচের তলার 
কর্মীদের মধ্যে এখন চূড়ান্ত 
শবক্ষোভের সামনে পড়ে দলের 
নেতৃত্ব বেসামাল হয়ে পড়ছে। সি 
পি আইয়ের আশা ছিল রাজ্যের 
অন্ততঃ 'বাশিম্ট কয়েকটি বাম- 


পল্থাঁদলকে কংগ্রেস জোটে আনতে 
পারৰে। কিন্তু সে আশা পৃরণের 
সম্ভাবনা এখন নেই বললেই হয়। 
আর এস পি এবং এস ইউ স-কে 
টানা দূরের কথা, এখন ফরোয়ার্ড 
রককেও পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় 
অন্তহতি। 

এই অবস্থায় নেহাৎ মুখরক্ষার 
জনাও প্রয়োজন হলো একটা ন্যন- 
তম কর্মসূচীর 'ভাত্ততে কংগ্রেসের 
সঙ্গে জোট' বাঁধা। এই উদ্দেশ্যেই 
সি পি অই প্রথম থেকেই কংগ্রেসের 
কাছে দাবী করেছিল গণতান্ত্রিক 


কোয়ালশনের দলগুলোকে নিয়ে 
যেমন কোক্সালিশন করতে হবে 
তেমনি গণতাঁন্রিক কোয়ালশন সর- 
কারের ষে কর্মসূচী ছিল সেই- 
রকম একটা কর্মসূচাঁ গ্রহণ করতে 
হবে।. কোয়ালিশন জয়লাভ করলে 
কোয়ালিশন মান্্সভা গড়ারও প্রাতি- 
শ্রাত দিতে হবে। 

কিন্তু বিশ্বস্তসূন্রে জানা গেছে, 
দঃ-তনাঁদন আগে কংগ্রেস নেতবৃন্দ 
{স দপ আই নেতাদের কাছে জানয়ে 
দিয়েছেন যে কোনো কর্মসূচী হৰে 
না। কংগ্রেস তার নির্বাচন ম্যাঁন- 


ফেস্টো নিয়ে লড়বে। স দি আইর 
সঙ্গে সম্পর্ক হবে সমঝোতার । 
নির্বাচনের পরে কি হবে তা পরে 
দেখা বাবে। 

এই বন্তব্য সি পি আই নেতৃবৃন্দ 
এখন পর্যল্ত ক্যাডারদের কাছে 
গোপন রেখেছে। অন্যদিকে পশ্চিম 
বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোন 
রাজ্যে আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে 
সি পি আইর সঙ্গে নব কংগ্রেসের 
কোনো সমঝোতা হয়ান। তার 
উপর পাঁশ্চম বাংলায় বাভিন্ন 

(শেষাংশ দশম পৃহ্ায় ) 





. কিংশযক সেন 


পশ্চিমবঙ্গে আবার নির্বাচন, 
গত পাঁচ বছরে চতুর্থবার। 'ীনর্বা- 
চনে এবার মূল দল দর্ণট, শাসক 
কংগ্রেস ও মাকস্বাদী কমনানস্ট 
পাঁটিএ। দিকগত খনবচনের ডেমো- 
ক্রেটিক কোয়ালশন আর নেই। 
তার মূল শাঁরক ?স পি আই প্রকা- 
শ্যেই গাঁটছড়া বেধেছে নব কংগ্রে- 
সের সঙ্গে এবং অপর বড় দল 
ফরোয়ার্ড ব্লক এখনও মনস্থির 
করতে পারে ন কোনাঁদকে ষাবে। 
অপরপক্ষে দুটি বামপন্থী দল আর 
এস পি ও এস ইউ 'স যারা গত- 
ৰারে একা লড়েছিল এবার মার্কস- 
বাদী কম্ানিস্ট পার্টির সঙ্গে ফ্রন্ট 
গঠনে আগ্রহী । সি পি এম নিজেও 
বামপল্থী মোর্চা গড়ায় উৎসাহশ 
এবং তার নেতৃত্বে যে ফ্রন্ট আছে 
তাকে আরও শান্তশাল করে 
তোলার উদ্দেশ্যে এই দুটি দলের 
নেতাদের সঙ্গে প্রাথীমক আলো- 
চনাও করেছে। ছোট দল হসাবে 
গতৰারে ম:সলশম লীগ অনেকগাঁল 
আসন' পেয়োছল। তারা এবার 
কোনাদকে যাবে অথবা কে তাদের 
গাম্ঠীভুন্ত করতে রাজী হবে তা 
এখনও জানা যায় নি-একমান্র সি, 
প, আই এদের সঙ্গে হাত মেলাতে 
আগ্রহী । 

গতবারের নির্বাচনের পটভূমি 
হিসাবে ছিল নকশালদের খতমের 
আঁভযান। নকশালরা এখন অন্ত“- 
কলহে' বিপর্যস্ত এবং তাদের অনে- 
কেই নব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে গত 
এক বছরে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে 
এবং তাদের প্রধান শ্রেণীশনর? 


দের খতম করতে। নব কংগ্রেস যে 
শুধু এদেরই' দলে পেয়েছে তাই 
নয় সঙ্গে সঙ্গে এসেছে 'প্রচরর 
গুণ্ডা, ওয়াগন ব্রেকার এবং গত 
এক বছর ধরে মিত্র ফোঁজ হিসাবে 
কাজ করেছে প্নীলশ, সি আর প। 
সি পি এম সহ সমস্ত বামপল্থী 
দলগুলির উপর প্রচন্ড আক্রমণ 
শর; হয়েছে এবং আক্রমণ তশব্রতর 
হচ্ছে নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর 
থেকেই। শণতল্মের পুজার 
ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এক এক 
করে বামপল্থা দলগাীলর কর্মীদের 
মেরে ফেলছে, আটক আইনে জেলে 
পুরছে প্রান্তন এম এল এ ও এবার- 
কার সম্ভাব্য প্রার্থদের। এমন 
একটা অবস্থার সৃষ্ট করা হচ্ছে 
যাতে প্রকৃত বামপন্থী দলগর্ণীল 
নির্বাচনে লড়তে না পারে। 
এই অবস্থার অবসানের জন্য 
যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রথমেই 
বামপল্থী এঁক্য গড়ে তোলা । রাজ্যে 
সর্ববৃহৎ দল হিসাবে মাক্সৰাদী 
কমঠনিস্ট পার্টর এই ব্যাপারে 
দায়িত্ব অনেকখানি । শাসক শ্রেণী 
যে কায়দা অবলম্বন করেছে তা 
বীভৎস হলেও একাঁদক থেকে 
ভাবতে গেলে আশাপ্রদ। পরিষ্কার 
বোঝা যাচ্ছে যে বাঁচার আর কোন 
পথ না পেয়ে শাসক গোম্ঠী 
আজকে তার দমনপীড়নের মান্রা 
ৰাঁড়য়ে দিয়েছে শেষ হাতিয়ার 
হিসাবে। এ ঘটনা কিছু নতুন নয়। 
পরথবীর ইতিহাসে এর নজীর 
আছে। এবং সেই ইতিহাসই শিক্ষা 


দেয় যে এই হাতিয়াকে ভোঁতা 
করে দেওয়া যায় একমাত্র এক্যবদ্ধ 
প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে। 
যে বামপন্থী এঁক্য এই রাজ্যে কোন- 
দিনই গড়ে উঠতে পারে নি 'বাভন্ন 


আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই 
সেই এক্য গড়ে তোলা উচিত, 
সামান্য আসনের ভাগাভাগি যেন 
অন্তরায় না হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস- 
বাদী কমন্যানস্ট পার্ট হয়ত দশাঁট 
আসন বেশী পেয়ে বড় দল হিসাবে 
থাকতে পারে 'কল্তু জনসাধারণের 
কাছে সে অনেক বেশী সম্মানীয় 
হয়ে উঠবে যখন দেখা যাবে যে 
নিজের ক্ষন্দ্র স্বার্থের কথা না 
ভেবে সে নিজের চেষ্টায় একটি 
যুক্ত বামপন্থা ফ্রন্ট গড়ে তুলতে 
পেরেছে। 

এই ফ্রন্ট যে শুধু আগামী 
নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় তা 
নয়। প্রকৃতপক্ষে এই নির্বাচনের 
পরই আসবে আরও বেশী অত্যা- 
চার যার মোকাবিলা যাস্ত প্রতিরোধ 
আন্দোলন ছাড়া অসম্ভব। পাঁশ্চম- 
বঙ্গের বর্তমান ঘটনাবলী থেকে 
এটা সংস্পম্ট যে শাসকশ্রেণী ক্রম- 
শঃই জনগণকে ঠেলে দিচ্ছে সশপ্ত 
সংগ্রামের দিকে । নির্বাচনে কংগ্রেস 
হারুক বা জিতুক সে এমন অবস্থা 
সৃষ্ট করবে যেখানে রাইফেল তুলে 
নেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন পথ 
থাকবে না। সেহীদনকার কথা মনে 
রেখে এখনই লড়াকু বামপল্ধী ফ্রন্ট 
গড়ে তোলা প্রয়োজন । 


সিন ও জশ্বাদ্কান্জছেন্ কুশ! ছিন্সে ক্কত্থ। 
নি ক্কভশক্কাভা। ০হপীন্্ন্নভ্। 


স্লাত্ধেন্ 


উল্লেখ্য গত পণচশে আগস্ট (একা- 
স্তর) পৌর কর্তৃপক্ষ এসোসিয়েশনের 
সঙ্গে যে চান্ত করোছলেন তা কার্ষ- 
করা না হওয়ায় শ্রমিক কর্মচারীরা 
আন্দোলনের পথে নামতে বধ্য 
হয়েছেন। বিগত চান্ত অনুসারে 
গত ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কর্তৃ- 
পক্ষ শ্রীমকদের যে সব দাঁবগ্ঁল 
মেনে 'নয়েছিলেন তা চবিবশ ঘন্টা 
কাজের পাঁরৰর্তে আট ঘন্টা কাজ 
চালু করা, সত্তর এবং একাত্তর 
সাল বাবদ কর্মীদের পোষাক পাঁর- 
চ্ছদ দেওয়া, বিশেষ ভাতার বৈষম্য 
দুরীকরণ, অস্থায়ীদের স্থায়ীকরণ, 
[বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের সংশো- 


(বিশেষ প্রাতানধি) 
ধন করে কার্যকরী গ্রেডে {রাভসন 


' করা, সমষ্ঠ্ কাজের জন্য কর্মীদের 


সাজ সরঞ্জাম দেওয়া, এবং শ্রামক- 
দের কোয়ার্টার মেরামত করা! 

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, 
জমাদার ও পিয়নরা যখন একাত্তর 
সালে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধ 
করোছিলেন তখন পৌর কর্তৃপক্ষ 
ব্যাপারটা বুঝে ঝটপট একটা বুদ্ধ 
খোঁলয়ে চান্ত করে ডিসেম্বরের 
মধ্যে তা কারকিরী করার কথা বল- 
লেন। সরল, স্বল্প 'শাক্ষত এই 
শ্রীমক ভাইরা কর্তৃপক্ষের শয়তানী 
বুঝতে পারেনি । কিন্তু আজ তারা 
বুঝতে পেরে আন্দোলনে নেমে- 
ছেন। এ ক্ষেত্রে আশার কথা হলে? 
এদের সমর্থনে কর্পোরেশনের ক্লাক্সি 
ইউনিয়ন' পনেরোই জানয়ারী কলম 
ধর্মঘট করেছেন। তাছাড়া মজদ-র 
ইউনিয়নও একট কর্মসূচণ গ্রহণ 
করছে বলে জানা গেল। 

বিচার করলে দেখা যাবে 


কর্পোরেশনের এই জমাদার ও পিওন 
ভাইদের অবস্থা খ্ব খারাপ। 
তাছাড়া এদের প্রাত পৌর কর্তৃপক্ষ 
বহুকাল যাবত অবহেলা করেছেন। 
এদের মধ্যে একটি অংশকে এখনও 
অস্থায়ী করে রাখা হয়েছে। এরা 
যেন মোশন, চাঁব্বশ ঘন্টাই খাটতে 
হবে, “বিশ্রামের কোন সময় নেই। 
এদের এই দাবী মেটাতে পৌর 
কর্তৃপক্ষের বিরাট টাকার প্রয়োজন 
হয় না। যা হয় তা আঁত সামানাই। 
িল্তু পৌর কর্তাদের তা দিতেও 
যেন অস্বধা । 

গত তেরোই জানুয়ারী মেয়র 
ও কমিশনার এসোসিয়েশনের নেতৃ- 
বৃন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে পৃথক 
তাতেও কোন ফল হয় নি। শ্রমিক 
কর্মচারীরা এৰার লড়াই করে পৌর 
কর্তৃপক্ষের শয়তানীকে স্তব্ধ করে 
দিয়েই তাদের দাঁব আদায় করবেন, 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২১শে জানঃয়ারী ১৯৭২ 


২৪ শৰগণ| জেল| পৰিষদে 


দুই কর্তার লড়াই চলছে 
গজ অবশ কীনণ ২২ লক্ষ টাক! পড়ে আছে 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

শব*্বস্তসূত্রে জানতে পারা 
গেছে চীবহশ পরগণা জেলা . পার- 
যদের আঁফসে প্রায় বাইশ লক্ষ 
টাকা কাজের অভাবে 'দিনের পর 
দিন পড়ে আছে এবং এ নিয়ে জেলা 


পারষদের এযাডামানষ্ট্রেটোর ও 
চেয়ারম্যানের মধ্যে এক দার্ণ 
লড়াই শুরু হয়েছে। 


যতদূর জানা গেছে উীনশশো 
সত্তর সালে বন্যার জন্য চাবদশ 
পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার, 
বারাসত, ব্যারাকপর, বনগাঁ, বাঁসর- 
হাট ও সদর মহকুমার বহন পথ- 
ঘাট নষ্ট হয়ে যায়। এইসব রাস্তা 
ঘাট পৰননির্মণের জন্য রাজ্যসর- 
কার জেলা পাঁরষদকে প্রায় চোদ্দ 
লক্ষ টাকা দেন এবং সি এম ডি এ 
দেন পাঁচ লক্ষ ট/কা। মোট উনিশ 
লক্ষ টাকা গত কয়েকমাস ধরে জেলা 
পরিষদ অফিসে এসে পড়ে আছে। 
যদ এ টাকাটা একাঁতশে মার্চের 
মধ্যে খরচ করা না হয় 'ভাহলে 
রাজ্য সরকারকে পরো টাকাটা 
প্রত্যারণ করতে হবে। 

বারাসত মহকুমার টিউবওয়েল 
নির্মাণের জন্য আরো তন লক্ষ 
টাকা দেওয়া হয়। 

জানা গেছে, এই টাকার যে 
ফাইলটি জেলা পাঁরষদের আঁফিসে 
{ছল তা নিখোঁজ হয়েছে। অর্থাৎ 
বন্যার পর কোন কোন এলাকায় 
কাজ আরম্ভ হবে এবং কতগ্দলি 
টেপ্ডার পড়েছে সেই সন্ৰলিত 
ফাইলাটি বেপাত্তা হয়েছে। 

সারো জানা গেছে গত বছর 
সেপ্টেম্বর মাসে এ সব কাজের জন্য 
বাভিন্ন প্রাতষ্ঠানের কাছে টেন্ডার 
কল করা হয় এবং এপর্যন্ত পশচি- 
শাঁট টেস্ডার পড়ে। তাছাড়া 
টেশ্ডারগ্ণীলতে নির্ধারিত দরের 
শতকরা পাঁচশ ভাগ দর বেশীও 
ছিল। 

কিন্তু এ্যাামানষ্টরেটার শ্রীবন্ধ- 
দেব ব্যানাজশী নিজ ক্ষমতা বলে এ 
সব টেন্ডার বাতিল করে পুনরায় 
টেন্ডার ডাকবার মনস্থ, করেছেন। 
জানুয়ারী মাসের অদ্দেক শেষ হয়ে 
গৈল অথচ মাচের মধ্যে পুরো 
টাকাটা খরচ করতে হবে. কিন্তু 
পুনরায় টেন্ডার ডেকে তা করা 
সম্ভব কনা বিবেচ্য বিষয়। 
শ্রীব্যানাজশী টেন্ডার কেন বাতিল 
করলেন এ প্রশ্নের উত্তরে" 'বাভল্ 
মহল থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে 
যে তিনি ব্যোনাজশি) ব্যান্তগত- 
ভাৰে মনে করছেন এঁ টাকাটা অসং- 
উপায়ে হজম করবার জন্য জেলা 
পরিষদের জনৈক কর্মকর্তা চেষ্টা 
করছেন এবং সেই জন্য তিনি টেন্ডার 
বাতিল করে পুনরায় টেন্ডার ডাক- 
বার '{সদ্ধান্ত 'নিয়েছেন। অথচ 
জেলা পরিষদ আঁফসে টাকা আসা 


সত্বেও টাকার অভাবে সদর মহকুমার 
নয়টি, ডায়ম'ডহারবার মহকুমার 
আটটি, বারাসাত মহকুমার নয়াট, 
ব্যারাকপ্‌র মহকুমার চোদ্দাঁট, 
বনগাঁ মহকুমার দশটি, ও বাঁসরহাট 
মহকুমার দশটি, মোট ষাটাট কাজ- 
আজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। 

এঁ কাজগর্থীলর মধ্যে রাস্তাঘাট 
মেরামত, কালভার্ট ও ব্রীজ মেরা- 
মত সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য। 

আরো জানা গেছে সি এম 1ড 
ও জেলা পাঁরষদকে আরো পাঁচ লক্ষ 
টাকা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু 
আগের টাকা যথোপযনন্ত ভাবে ব্যব- 
হৃত না হওয়ার জন্য এ টাকা পুন- 
রায় আর সি এম ডি এ দিতে 
চাইছেন না। 


স্মিথ য্য্যানিষ্টীট 
(কাঞ্সানাতে 
অচলাবস্থা 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


দীর্ঘ দেড়শত বছরের ওষধ 
তৈরীর প্রতিষ্ঠান স্মিথ স্টানিষ্ট্রট 
কোম্পানীতে সম্প্রাত অচলাবস্থার 
সাঁষ্ট হয়েছে। কর্মচারণ ইউীনয়নের 
পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞাপ্ততে 
জানানো হয়েছে কর্তৃপক্ষের অবা- 
বস্থা ধএৰং দন্পীতই এই অচলা- 
বস্থার মূল কারণ। 

কোম্পানীর এগার্লোশ শ্রামক 
গত বছরের মে মাসে আভ্যন্তরীণ 
ত্রুটি 'বিচটিতি এৰং গলদের উল্লেখ 
করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য 
সরকারের দষ্ট আকর্ষণ করেও 


কোন ফল পান নি। 
সরকারী সূত্রে জানা গেছে, 
গত ষোলই নভেম্বর (একাত্তর) 


আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির 'বিষয়ে রাজ্য 
সভায় আলোচনা হয় এবং তারশে 
নভেম্বর কেতারে ঘোষণা করা হয় 
যে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে 
সরকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য 
একটি কাঁমশন নিয়োগ করতে চলে- 


ছেন। কিন্তু আজো পর্যন্ত তার " 


ক্রিয়ার্মের কোন নিদর্শন মিলছে 
না। 

বর্তমান অবস্থায় কর্মচারী 
ইউানয়নের তরফ থেকে পনেরোই 
জানুয়ারী রাজ্যপালের কাছে পন- 
রায় স্মারকাঁলাঁপ পেশ কর! হয়। 
এবারেও কোন ফল না হলে কমশী- 
দের আরো বৃহত্তর আন্দোলনের 
পথে পা ৰাড়ানো ছাড়া কোন উপায় 
থাকবে না। ্ 
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ুল্নিশ্শ হলম্প্পুপ্পী নিচ্ষে নল 


(বিশেষ প্রতিনিধি) লেন। তার পিঠে এবং পায়ে এখ- 
সরকারী আমলাকুল আর বড় নও চাবকের চিহ্ন ্মীলয়ে যায় নি। 
বড় সংবাদপত্রগণীল বার বার প্রচার কালাচাঁদ ঘোষ নামে জনৈক ব্যান্তর 
করছে যে পাঁশ্চমবঙ্গে আইন বাড়ীতে গেলাম। দেখলাম কছনদন 

১. শঙ্খলার উন্নাত হয়েছে। কিন্তু আগে গুস্ডারা তার বাড়ীর যাবতীয় 
রঃ রবান্দ্রনগর বরহ্মপুর আর বোড়াল আসবাবপত্র ভেঙ্গে তছনছ কুরে 'দয়ে 
এ নফর কালে আঁম যে সব ঘটনা গেছে। শ্লীঘোষ খেদের সঙ্গে জানা- 
দেখোছি তা দেখে কোন সভ্য মান লেন, “মশাই আমার একটা সথের 
£ বই বলতে পারে না আইন শৃঙ্খলার খোল ছিল তাও ওরা ভেঙ্গে দিয়ে 
₹. ৮, উদ্বোতি হয়েছে। 
গণ্ডোদের হাত থেকে নিরীহ. গডারা দ:বছরের বাচ্চাকেও 
চু মন্দষগ্রলোকে বাঁচাবার জন্য রাষ্ট তাদের অত্যাচারের হাত থেকে 
যনে কর্ণধার পাশ কর্তৃপক্ষ যে রেহাই দিতে রাজী নয়। হামলা 
এঁগয়ে আসে না তা রবান্দ্রনগর চালাবার সময় শ্রীঘোষের দ্বছরের 
সফরের সময় উপলাদ্ধ করতে পার- এক নাতগকে গ্ঢ়ণ্ডারা বল্লম দিয়ে 
লাম। গন্ডারা যখন লুঠতরাজ খ্ঁচরে মারতে. চেয়োছিল। বাচ্চার 
চালায় তখন পরীলশ জীপ গক্ডা- অপরাধ, তার বাবা ?ীস পি এম করে। 
দের রক্ষা করবার জন্য রাস্তায় টহল অতএব বাবাকে পাওয়া যাচ্ছে না 


ঘটনা ফাঁদ অপ- বাচ্চাকে শেষ করে দাও! তাছাড়। 
রে এ বাড়ীর বি-এ পাঠরতা জনৈকা 
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হলেও আঁবশ্বাসযোগ্য বলে পাঁর- ফেলে দেওয়া হয়। রিভলবার,পাইপ- 
গাঁণত হত। কিন্তু নিজের চোখে গান নিয়ে গণ্ডারা শাঁসয়ে যায় 
যা দেখোঁছ তাকে কি করে আফ্বী- যাঁদ তোমার ছেলে সি পি এম করা, 
কার কাঁর। বাস্তব" সত্যকে কেমন-_না-ছাড়ে তাহলে বাড়ী “ঘর জালিয়ে 
, করে ৰকৃত করে জনসাধারণের বা দেওয়া হবে। 
"9 সংবাদপত্রের পাঠকদের কাছে উপ- এরপর জনৈকা বিধবা মাঁহলার 
স্থাপিত কার? বাড়ীতে গেলাম। গ্ণ্ডারা তাঁর 
গত যোলই জানয়ারী সকাল বিছানাপত্তর ছি'ড়ে ট:করা টুকরা 
এগারোটার কিছ; পরে কয়েকজনকে করে দিয়ে যায়ু। তারা পাইপগান, 
জিজ্ঞাসাবাদ. করে রবীন্দ্রনগরে 'রভালবার ও বোমা নিয়ে হামলা 
পেপছালাম। প্রত্যেকটি ঘরের ঢালাব্যর-প্ময় শ্লোগান দেয় ‘ইন্দিরা 
লোকের চোখেমখে আতঙ্কভাব জিন্দাবাদ, ীস পি এমের 
দেখলাম । বেশীর ভাগ লোকই ভয়ে নেব', “পারুল সরকারের মাথা 
জুট হা বলতে চায় না । সকলেই ভাবে নেব ইত্যাদি 
১. ৮ রিপোটাচ্ষে গকছু বললে হ্যুতো এরপর গেলাম বনয় সরকারের 
বাড়ীতে । আভযোগ, এখানে হাত 
পয়লা জানুয়ারী ভোর ছটারও 
আগে একদল গণ্ডা রিভলবার, 
পাইপগান প্রভাতি নিয়ে শ্রীসরকারের 


লে ন্যাপ ER 


অত্যাচারের কাহিনী শুনছি ঠিক বাড়ী চড়াও হয়। সরকারের নাম 
« তখনই আমার চোখে পড়ল পাঁচ- শদনে যখন তাঁর মেয়ে শ্রীমতশ অঞ্জলি 
সাত জন যুবক হাতে পাইপগান, সরকার রবোইশ-তেইশ) বোৌরয়ে 


আসেন তখন তাকে রিভলবার থেকে 
গল করা হয়। দরঢাল তার ডান 
হাতে লাগে। বর্তমানে শ্রীমতী 
সরকার হাসপাতালে আছেন। 
রবীন্দ্রনগরে জনৈক প্রত্যক্ষ- 
দর্শ আরো এক মর্মন্তুদ ঘটনা 
শোনালেন। ঘটনার বিবরণে জান' 
যায় গত পয়লা ডিসেম্বর গঞ্জ 
বাহন ও স আর পি আতাবাগান- 
নারকেলবাগানের স্কুল শিক্ষক 
শ্রীস্তোষ সরকারের বাড়ীতে চড়াও 
হয়! তারপর শ্রীসরকারকে হাত-পা 
বেধে বন্দকের কু'দো দিয়ে বেধড়ক 
মারধর করে। ফলে তান সংজ্ঞা- 
হন হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় 
তাকে গাঁড়য়া নব কংগ্রেস কার্যালয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয় এৰং কার্যালয়ের 
পেছনে তাকে নিয়ে গিয়ে গল 
করে হত্যা করা হয়। এরপর সাই- 
কেল করে সর সর: রাস্তা পার হয়ে 


সবচেয়ে মজার ব্যাপার যাদবপুর ও 
সোনাপুর থানার দ্াট জাঁপ 
পঈচের রাস্তার ওপর বার ৰার 
. [তায়াত করে এটাই গ্ডাদের 
বোঝাতে চাইছে যে পীলশ তোমা- 
দের পেছনে আছে-চাঁলয়ে যাও। 
রবীন্দ্রনগরের শতকরা ষাট ভাগ 
পরূষ ঘর ছাড়া। শুধ: প্রূষরাই 
নয় ষুৰতাঁ মেয়েরাও ৷ কারণ গুণ্ডারা 
মাঝরাতে মদ খেয়ে এসে 'বাভন্ল 
-. বাড়ীতে ফুবতশ মেয়েদের খোঁজ 
করছে। ভয়ে যুবতাঁরা আজ আর 
রবীল্দুনগরে থাকে না। যাঁদ কোন 
যুৰতা মেয়ে এদের হাতে পড়ে যায় 
তাহলে তার আর নিস্তার নেই। 
মারধর থেকে আরম্ভ করে বল্গাং- 
কার পর্যন্ত করবার চেস্টা করা হয়। 
জনৈক মহিলা আমাকে তাঁর প্রাত 





শান্তলাল ভট্টাচার্য নামে জনৈক 
কমার্শয়াল রপ্রেজেল্টাটভের 
বাড়ীতে গেলাম! তান জানালেন, 
“মশাই রাজনীতির সঙ্গো আমার 
কোন সম্পর্ক নেই৷ 'কল্তু গংণ্ডারা 
আমার বড় ছেলে কল্যাণ ওরফে 
বুজুকে ধরে নিয়ে গেল কেন? 
তাছাড়া রাত দুপুরে যখন কোন 
পরুষ থাকে না তখন মেয়েদের 
ওপর হামলা চালায় কোন আঁধ- 
কারে?” | 
কথাগুলোর কোন উত্তর দিতে 
পার *ন। তবে শ্রীভট্রাচার্ পরে 
তার ছেলেকে ফেরত পেয়োঁছলেন। 
তৰে উপয্যস্ত মারধোর দেবার পর 
তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েকাঁট 
বাড়ীতে ষে বোমা ছোঁড়া হয়েছে 


তাও দেখলাম । 
এরপর এলাম বোড়ালে। যেখানে 


রবানগর্ বন্মগ্র ও বোঢ়ালে ভঙাদের জগ অত্যাচার 
পুরুষরা ঘরছাড়৷ ৪ মেয়েদেরও নিস্তার নেই 


ধস পি এম কেন সাধারণ লোকে- 
রাই ঢুকতে সাহস করছে না। আমি 
যখন বেড়ালে প্রৰেশ করি আমার 
বুকও কাঁপাঁছল। বোড়াল আজ 
গংষ্ডাদের চরম অরাজকতার রাজত্বে! 
এখানে সস পি এম কর্মীদের গম, 
খুন করা হচ্ছে এবং াড়ীঘর 
জালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 

কমপক্ষে বোড়ালে 'বিশজন 
খুন হয়েছেন। আম যথন বোড়ালে 
ৰসে কথা বলছিলাম ‘তখন খবর এল 
_বাঘের খোলে একজন খন 


হয়েছে। কংগ্রেসী গ্ব্ডারা সবচেয়ে 
বেশ অত্যাচার চালাচ্ছে বাঘের 
খোল, কাস্ডারন, অতাবাগান কলোনী 
লস্করপূর, পাঁশ্চম 'নাশ্চন্দপর 
প্রভাত এলাকাগুলোতে । 

কথা হচ্ছিল বকুলতলার জনৈক 
যুবকের সত্গে। সে আজ চার মাস 
গণ্ডাদের ভয়ে বাড়ী ছাড়া। আর 
প্রীতাদন তার মা-বাৰাকে গুগ্ডারা 
গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, “বল তোমার 


{মচ 


ছেলে কোথায়, তাকে আগরা জ্যান্ত 
কবর দেব” । 

নাইট গার্ড দেবার অজধ্হাতে 
এখানকার যবকদের ধরে “ মারধর 
করা হচ্ছে বলেও আঁভযোগ পেলাম ৷ 
যারা নাইট গার্ড দিতে অস্বীকার 
করছে তাদের সি পি এম বলে হয় 
মারধর করা হচ্ছে অথবা খন করা 
হচ্ছে। বর্তমানে শতকরা সত্তর ভাগ 
লোক গুম্ডাদের ভয়ে বোড়াল ছাড়া। 
ষাটটিরও বেশী বাড়ী লুঠ করা 
হয়েছে। তাছাড়া বেশ কয়েকাঁট 
বাড়ী জবাঁলয়ে দেওয়া হয়েছে। 
বোড়ালে সন্ধ্যের পর কেউ বাড়ীর 
বাইরে যায় না। 

ধনর্বাচনের দিন ঘোষিত হবার 
পর এই অত্যাচার বেড়ে চলেছে 
বলে জনৈক ব্যান্ত আমাকে জানা" 
লেন। রাজ্য সরকারের জনৈক মখ- 
পাতকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে জানতে 
পার যে যতটা বলা হচ্ছে ঠিক 
ততটা ঘটছে না। তবে কিছ; কিছু 
স্থানে অবস্থার অবনাত হচ্ছে এ 
খবর রাজ্য সরকারের কাছে আছে। 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথা সময়ে 
নেওয়া হবে। 





কংগ্রেমের ৪&াবাহনী এবার 
ঘধযাগকদের &গর হামা! খৰ করেছ 


ছাত্র, শ্রামক, কৃষকের উপর 


বিস্তার করে এই ঘটনার পনরা- 


গ্রেপ্তার করা হোক। রাজ্যপাল « 


আক্রমণ শেষ করে হান্দিরার বাহিনী বৃত্তি রোধ করার চেষ্টা করেন। পদীলশ কর্তৃপক্ষের প্রাত অননরোধ 


ভয় দেখায় এবং কলেজে আসা বন্ধ 
করতে ৰলে। তা না হলে জীবনের 
আশঙ্কা ঘটতে পারে বলে শাঁস- 
য়েছে। এখানে উল্লেখ্য প্রদীপ 
চ্যাটাজশী ও তার সাঙ্গোপাখ্গোরা 
সকলেই ছাত্র পাঁরষদের সমর্থক। 
অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী পশ্চিম 
বগা কলেজ ও 'বিশ্বাঁবদ্যালয় শিক্ষক 


তাহলে তারা কর্মীবরাতি শুর করতে 
বাধ্য হবেন। এ ব্যাপারে শগঘ্রই 
তারা পরৰতশী যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ 
করার জন্য কলেজের শিক্ষক পাঁর- 
ষদ ও কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে 
আলোচনা করবেন। “ 

অধ্যাপক সাঁমাতর কাষীনর্বা- 
হক কাঁমাঁট সমস্ত রাজনো'তিক দল- 
গুলির কাছে এক আবেদন করেনা 
আবেদনে ৰলা হয়, তাঁরা যেন তাঁদের 


এছাড়া রাজ্যের শিক্ষক ও শিক্ষা- 
কর্মীদের যৌথ সভা এর বিরুদ্ধে 
রাজ্যব্যাপ যৌথ আন্দোলনের 
কর্মসূচী নিচ্ছেন বলে জানা গেল। 
এর প্রার্থামক স্তর 'ঁহসেবে ছান্র- 
{শিক্ষক জন গ্রাতানীধদের একাঁট 


কনভেনশন হবে। সেই কনভেনশনে _ পাল, 


ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা 
উপর ভাত প্রদর্শন এবং বিভিন্ন 
শিক্ষাকেন্দ্রের কাজকর্ম বানচাল 
করার চেস্টাকে নিন্দা করা হবে। 

জানা গেল, কলকাতা, চাঁবহশ 
পরগণা সহ অন্যান্য শহরতলীতে 
শিক্ষক ও িক্ষাকর্মীদের উপর 
ভশীত প্রদর্শনের বেশ ছু ঘটনার 
আঁভযোগ ইতিমধ্যেই অধ্যাপক সাম- 
তর দপ্তরে এসেছে। তাই সাঁমাতর 
পক্ষ থেকে নেতৃবূন্দ কনভেনশনে 
ঘোষণা করবেন যে এই ধরণের 
ঘটনাবলগ চলতে থাকলে তাঁরা 
আঁনীরম্টকালের জন্য কর্মীবরাতিতে 
বাধ্য হবেন। 

সেই সঙ্গো তাঁরা ছাত্র সংগঠন- 
গুলির সঙ্গে সভা করে তাঁদের কাছে 
আবেদন রাখবেন তাঁরা যেন আসম 
বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অধ্য- 
পকদের 'পছনে সমবেত হন। এই 
জন্য ছাত্র সংগঠনের যৌথ কনভেন- 
শন ডাকার জন্য তারা অন:রোধ 
জানাবেন। 

সমিতির কার্ধানর্বাহক কাঁম- 
টির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা 
হয়, অধ্যাপক শ্যামল চন্রবতশীকে 
ভীত প্রদর্শনকারী প্রদীপ চ্যাটাজী 


তারা যেন বিদ্যাসাগর কলেজে 
শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী ও ছাশ্রপে 
নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্ 
গ্রহণ করেন। 

অধ্যাপক সাঁমাতির নেতৃত্বে খ. 
শীঘ্রই এ ব্যাপারে অধ্যাপকরা রাজ 
মন্ত্রী শ্রীসদ্ধাথ 
শঙ্কর রায় ও 





ডেপনটেশনে ষাবেন। 3 
মন্ত্রী ও বিশ্বব্দ্যাল ভূ ওঁ 
প্রেরণ করবেন। 

ব্যাপারটি সম্পর্কে দু চার ক' 
বলা দরকার। অধ্যাপক সাঁমাত 
লড়াইয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে 
তা নিঃসন্দেহে আঁভিনল্দনযোগ 
কিন্তু তাদের যে প্রস্তাবের মাধ্য 
ভীত প্রদর্শনকারী ছাত্র পাঁরষ 
এ সব কর্মীদের গ্রেপ্তারের দা 
জানান হয়েছে তা বোধ কারি কার্য 
হবে না। যৌথ ছাত্র কনভেনশনে 
কথা ৰলেছেন, তা হয়তো হলে 
হতে পারে। হলে সেখানে হ 
পারষদের নেতারা বড় বড় ক 
বলে এই ঘটনার নিন্দা করে যা 
এবং হয়তো তার পরদিনই শে 
যাবে আবার আর একটি কলে 
অধ্যাপকের উপর হামলা হয়ে 
শাসক কংগ্রেস নেতারা নির্বাচ্‌ 
পূর্বে এই সব ঠ্যাঙাড়েদের হা 
ৰাইরে রাখবেন না, তাই তাং 
গ্রেপ্তার করার সাধ্য কারো হবে; 




























হি 


চান ৪ :... 


--* ইন্দিরা সরকারের নয়া সমাজ- 
তন্মের পদক্ষেপ দেখে দেশের 
কোটিপাঁতি একচেটিয়া পুজি মাল- 
কেরা হরধিভ হয়েছেন। 

উৎপাদন বাড়াবার নামে কেন্দ্রীয় 
সরকার শিল্পগ্ণীলকে লাইসেন্স 
দেবার নিয়মাবপী সংশোধন করে- 
ছেন। এতাঁদন বিশেষ বিশেষ শিল্পে 
উৎপাদন ক্ষমতা 'নিয়ল্্ণ করার জন্যে 
নিয়ম করা হয়োছল যে দেশে কোন্‌ 
শিল্পের প্রয়োজন, কোন্‌ শিজপ- 
দ্রব্যের চাহিদা কত তা নিরূপণ করে 
নির্ধারণ করা হবে। যাতে পাঁর- 
কাঁজ্পত অর্থনীতি এবং উৎপাদনের 
লক্ষ্যসীমা পূরণ হয়, যাতে অর্থ 
নোতিক ক্ষমতা একচেঁটয়া কাঁতপর 
মালিকের হাতে গয়ে না জমে ওঠে 
দেশের সামীগ্রক অর্থনোতিক উন্ন- 
চির ফল যাতে গরটকয় কোটপাঁত 
আত্মসাৎ করতে না পারে এবং অর্থ- 
নশীতির অগ্রগাতর সফল যাতে জন- 
সাধারণ প্রচর ভোগ্যপণ্য যোগান 
এবং ন্যায়সঞ্গত মূল্যে তা পাওয়ার 
সগৰধা পেতে পারেন, তার দিকে 
লক্ষ্য রেখেই নাকি শিল্পে লাই- 
সেন্স দেবার নিয়মকান্দূন চাল: করা 
হ্ল্। 

পন্থাশের দশক থেকেই কংগ্রেস! 
- সমাজতন্মের এই ঘোষণা ও লক্ষ্য 
কিভাবে পূণ হয়েছে তা বোঝা গেল 





হামলা 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


কারণ তা হলে নির্বাচনে অস্দাবধা 
দেখা দেবে। তাই অধ্যাপক সাঁমাত 
মন্ত্রী রায় মশাই কিদ্বা প্রধান মন্ত্রী 
যাঁকেই জানান না কেন সকলেই 
ঘটনাটির বড় জোর নিন্দা করবেন! 
তাই এই মুহূর্তে রাজ্যের অধ্যা- 
শুরু করে ছাত্র ও 'শক্ষক 


পক থেকে 
সম 








একচেটিয়। পুজিপতদের স্বার্থে 
_ শিল্প লাইসেন্স বিধি সংশোধন 


(অর্থনোতক ভাষ্যকার) 


দুর্দশা এবং রুগ্নতা, অপদম্ট ও 
আঁশক্ষার বেড়াজাল ভারতের মদ 
জনতাকে ক্ষুধার শৃঙ্খলে বন্দী 
করার মধ্যে ফুটে উঠেছে। 

এর ফলে ষাটের দশক থেকে 
কংশ্পেসী ভাঁওতাবাজী জনসাধারণের 
চোখে ক্রমশঃ ধরা পড়তে আরম্ভ 
হয় এবং আপন ক্ষত্ধার আভজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে জনসাধারণ কংগ্নেসী 
সম্জতল্র প্রকৃত রূপ হদয়শাম 
করতে থাকেন। 

আজ প*নরায় সমাজতম্ত এবং 
গণতন্ত্রের ধৰজা উড়িয়ে নব কংগ্রেস 
গলতে নির্বাচন করে গদীয়ান 
হতে চলেছেন। অথচ তাঁরা জন- 
সাধারণের দঃথ দদ্দশা লাঘব করার, 
বেকারী অনশন দুর করার কথা 
আজ আর বলতে পারছেন না। কারণ 
বিশ্বব্যাপী আৰ্থ ক সঙ্কটের বেড়া- 
জালে জাঁড়ত ভারতের কেন্দ্রীয় সর- 
কার জনগণের আর্থক মুক্তি এবং 
শোবণহীন সমাদ্ধর ' কথা আজও 
ভাবছে না। 

তাদের লক্ষ্য, ফাঁক দিয়ে গণ- 
তল্্র সমাজতন্ত্র মিঠাবলি 'দয়ে 
জনমনে ভাঁওতা স্যাঁষ্ট করা যাতে 
পাঁচ বছরের শাসন ক্ষমতার মেয়াদ 


বাঁড়য়ে নেওয়া যায়৷ 


করেছে। কারণ এটাই স্বভাবিক। 

প্রগাতশাল পোষাকের আড়ালে 
ইান্দরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার যে 
আজও আঁবচল ভাবে একচেটিয়া 


সরকারী আদেশের তোয়াক্কা না 
রেখেই কারখানা বাঁসয়ে দেন, শিল্পে 
যথেচ্ছ উৎপাদনক্ষমতা কার্যকর 


করেন। প্রচলিত শিল্প আইন লঙ্ঘন . 


করলেও তাঁবেদার কংগ্রেস সরকার 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস 
পায় না। 

ধরুন, এ্যালমনিয়ম শিল্পের 
কথা। ভারত সরকারের শিল্প 


সম্পর্কে ঘোষিত নীতি অন:সারে 
এই শিল্পে ক্যান্তগত মালিকানা 
নিষিদ্ধ । কিন্তু বিড়লারা তাঁবেদার 
সরকারের কোন তোয়াক্কা রাখেন 
না। তাঁরা থারীত 'হন্দস্থান 





কোয়ারী কাঁমটী বলেছেন, “কৈ করে 
এলনীমানিয়াম শিল্পে ব্যান্তগত 
মালিকানার অনুমাতি দেওয়া হল 
সেই সম্পর্কে আমরা অনেক খোঁজ- 
খবর করেও কোন 'লাখত 'নদেশ 
অথবা নিয়ম দেখতে পাই 1নি। কাট- 
নাশক 'ড ডি টি পাউডারও ব্যান্তি- 
গত মালিকানায় শিল্প কারথানার 
দুব্য হিসাবে 'নাষদ্ধ ছিল। অথচ 
বিড়লার সেঞ্চরী কেমিক্যালস তা 
তৈরী করতে আরম্ভ করে। সংসদে 
এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে পেট্রীলয়াম ও 
কাঁমক্যালস দপ্তরের মন্ত্র জানান যে 
বিষয়াটি বিবেচনাধীন । অথচ এন- 
কোয়ারী কাঁমিটি বলেন, “কিন্তু সর- 





কয়লাখনি অঞ্চলে পুলিশ ও 


দ্শশ | শুক্রবার ২১শে জ্রানয়ারী ১৯৭ 


কারী তথ্য ৰা রেকর্ড থেকে একথা 
দেখা যায় না যে পেদ্রীলয়াম ও 
কোঁমকেলস দপ্তরের কাছে এ সম্পকে 
এরকম কোন প্রস্তাব করা হয়ে- 
ছিল।” অর্থাৎ খত কোন 
প্রস্তাব না দিয়েও কোটী কোটী 
প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন আর মন্ত্র 
বলে দিলেন যে প্রস্তাবটি বিবে- 
চনাধীন!! 

এবার নব কংগ্রেসী নয়া শিল্প 
লাইসেন্স নীতি সংশোধন করে বলা 
হয়েছে এখন থেকে যাদের এক ৰা 
দুই শিফটে উৎপাদন করার ভিত্তিতে 
অন্যুমাঁত দেওয়া হয়েছিল তাঁরা 
পরো তিন শিফটে কাজ করতে পার- 
বেন এবং যে কোটা প্রায়রিটী গল্পে 
(বাহাত্তরটা) উৎপাদন শতকরা 
একশ ভাগ বনা অনঃমাঁতিতেই 
ৰাড়য়ে নিতে পারবেন। এটা হল 
অতি সাম্প্রতিক ঘটনা-_বাংলাদেশ 
বিজয়ের পর ঘোষিত সরকারী 
নশীত। 


দেশী বিদেশী নয়টী একচেটিয়া 
মালিকের সেবাদাস ্টেটসম্যান 






উল্লাসত হয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
করেছে... ॥ “এর ফলে দুটা লাভ 
হবে। প্রথম যে কোম্পান'গনল ॥ 
নিজেদের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা 
কাজে লাগিয়ে একক প্রাতি উৎ- 
পাদন খরচ কমাতে সমর্থ ও ইচ্ছুক 
কিন্তু এ নিরোধ নীতির ফলে তা _ 
করতে পারাছলেন না, তাঁরা এবার 
এই বিসদৃশ অবস্থা থেকে মযান্ত 


Ec 


. পাৰে। দুই, যেসব কোম্পানী এর 


আগে শিল্পে লাইসেন্স সম্পর্কে 
আইন মেনে চলে ন, তারা তাদের 
বেআইনী উৎপাদন ক্ষমতাকে আইন- 
সম্মত করে নেবার সংযোগ পেল। 
ফলে একটা নিরর্থক বন্ধ্যা বিতকের 
অবসান ঘটল।” (তেরোই জানুয়ারী 
বাহত্তর সাল)। 

অর্থাৎ একচেটিয়া মালিকেরা . 
বৃদ্ধাঞ্গন্ত দেখিয়ে যে বে-আইনা '* 
কার্যকলাপ চালিয়ে গেল তাদের 
সেই বে-আইনী কাজকে আইনসঙ্গত 
বলে ঘোষণা করাকেই তাঁবেদার নব 
কংগ্লেসী সরকারের প্রগ্গতিশলতা 
ও সমাজতন্দের ক্রিয়াকাণ্ড বলে ধরে 


নিতে হবে। 
তাত 


:  কংগ্রেসী গুণাদের ব্যাপক সন্ত্রাস 


সি.পি আইয়ের ইউনিয়ন ভাঙ্গার চে ৃ 


আসানসোলের সয়ারসোল 
কয়লা খাঁনতে পাশের প্রচণ্ড দমন 
নাত এবং এ আই টি ইউ সি 
নেতাদের গ্রেপ্তার ও মারধোর করার 
প্রাতৰাদে খান শ্রামকেরা গত আটই 
জানুয়ারী ধর্মঘট করেন। 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে 
এীদন ভোরে দুই জন ভি এস প-র 
নেতৃত্বে সি আর পি বাঁহনী এসে 
সিম্নারসোল কয়লা খনির শ্রমিক 
বস্তিতে তাণ্ডব জুড়ে দেয়। কোঁল- 
রারী মজদুর সভার স্থানীয় ইউ. 
টের সম্পাদক -শ্রীপদ, আহর সহ 
নয় জনকে গ্রেপ্তার ও প্রচণ্ড প্রহার 
করা হয়। এর ফলে তাঁরা ক্ষত- 
বিক্ষত হন। এরপর ?স আর পি 
বাহন শ্রামকদের ধাওড়ায় ঢুকে 
ভাঙচুর ও ব্যাপক লুঠতরাজ চালায়। 





(বিশেষ প্রতিনিধি) 


এগিয়ে আসেনি, কিন্তু পরে এসেছে 
মালকদের দালাল বা চর িসেবে। 
সৌদনকার এঁ ঘটনার আরও কারণ 
জানা যায় যে, এ আই টি ইউ ন 
নিয়ল্ণাধীন এ খাঁন শ্রমিকদের 
সংগঠন ভেঙ্গে আই এন 'ট ইউ সর 
ইউনিয়ন করার জন্য মালিকপক্ষ, 
স্থানীয় প্ালশ প্রশাসন ও মালি- 
কের এঁ ভাড়াটে :ণ্ডারা যে চক্রান্ত 
করেছিল শ্রামকদের এঁক্যৰদ্ধ চাপের 
ফলে তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। চক্রান্ত 
ছিল কোঁলয়ারী মজদ:র সভার 
নেতাদের প্দালশ গ্রেপ্তার করে হাজতে 
কের দালাল তথাকথিত শাসক 
কংগ্নেসকে দিয়ে ভেঙ্গে তেরঞ্গা 
বান্ডার ইউনিয়ন তৈরীর পথ 
প্রশস্ত করা । যারা না শুনবে, তাদের 
অন্যত্র যেতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু 
শ্রমিকরা প্রীলশকে চেনে, মালিকের 
দালালদের চেনে শুধ এই নামেই 
নয় শাসক কংগ্রেসের লোক 'হসে- 
বেই চেনে। তাই তাদের রোষাশ্ন 
আজ এ কালোমাটর দেশে জুলে 
উঠেছে, আসানসোল রাণশগঞ্জ কয়লা 
খাঁন অণ্চল। রন্তু জল করা দিন- 
মজ্রী নিয়ে জীবিকা নির্বাহ যাঁরা 





কোটি কোট টাকা থেকে বাণ্চত 
করছে, তাদেরই সেবার্থে ও রক্ষার 
জন্য প্যীলশ ও শাসক কংগ্রেস 
দলের লোকেরা এাঁগয়ে আসছে। 


ভ্রম সংশোধন 


গত সাতই জান:য়ার ও চোদ্দই 
জান;য়ারশ দর্পণে প্রকাশিত যথা- 
কমে “চাঁব্বশ পরগণা জেলা পাঁর- 
ষদের চেয়ারম্যানের দুর্নীতি” ও 
“স আর পর অন্যতম কর্তব্য" 
শীষক সংবাদ দ্টতে কিছ; ছাপার 
ভুল থাকায় আমরা আন্তাঁরিক 
দঃখিত। প্রথমটিতে আছে চেয়ার- 
ম্যান শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত শাসক 
কংগ্রেসের লোক, কিন্তু তানি 
আসলে আদি কংগ্রেসের আর 
'দ্ৰিতীয়টিতে কাব কাকাঁল স্কুলের 
পাঁরবর্তে কচি কাকাঁল স্কুল হবে। 











পুনাৰ চিঠি 


স্বয়ং এবং এ তারিখ থেকে কেন্দ্র- 
শ্রপুরার পুরোনো িবধান- 


নিঃশব্দে । শুধু এই নয়, লোক" 
 সভার্‌ উত্তর-পূর্বাণ্ডল বাঁধ গৃহাঁত 
হওয়ার মাত্র কিছীদন আগে গত 
দুই যুগ ধরে যে ব্যাম্তাট রাজ্যের 
কংগ্রেস তথা সমগ্র রাজ্য-রাজ- 
নীতিতে প্রায় মধ্যযুগীয় কায়দায় 
ত রাজাদের মত আ'ধপত্য 
বিদ্তার করেছিলেন সেই মবখ্যমল্ন? 
শচীল্দ্ুলাল সিংহকেও প্রায় জোর 
করেই ম:খামান্দত্ব থেকে অপসারণ 
করা হয়ে'ছল রাম্ট্রপাঁতি শাসনের 
মাধ্যমে। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের 
৮ কংগ্রেপী রাজনীতিতে একটি 
কংগ্রেসী মাল্দসভাকে এইভাবে 
অপসারণ করবার উদাহরণ বোধ ইয় 
| আর নেই। এইসব উত্তেজনাকর 
ঘটনাবল সত্বেও গত কয়েকমাসে 
} এই রজ্যের রাজনীতিতে যে ব্যাপক 
' পরিবর্তন হয়ে গেছে তার ঢেউ 
সাধারণ মান ষকে থৰ একটা নাড়া 


তার মানে ওই নয় 'যে ঘটনা- 
গুলো কেউ লক্ষ্য করোনি। স্থানীয় 
পন্র-পান্রকয় বিস্তর গবেষণা 
হয়েছে। গ্রামের কংগ্রেসী মোড়ল- 
দের কলকেয় টিকে পড়েছে অনেক 
, এবং শহরের চায়ের কাপে তুফানও 

উঠেছে কম নয়। সর্বোপরি 
_ বিক্ষব্ধ, ৰণ্টিত, অবহেলিত কংগ্রে- 
সঁদের মধ্যে সংগঠন অথবা শাসন- 
ক্ষমতা দখল নিয়ে ভাগাভাগ্িও 
হয়েছে প্রচবর এবং যা নাকি এখনও 
: চলছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলতে 

গেলে এইসব বিষয় য়ে মাথা ঘামা- 

বার অবসরই পানাঁন। গত নয়- 
: মাস ধরেই ন্রিপুরার উপর 'দয়ে 

প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। এই ঝড়ের 
” বিদ্তৃত বিবরণ দেওয়ার বোধ হয় 
। কোন প্রয়োজন নেই । যাঁদও এই নয়- 

মাস ত্রিপুরার মানুষকে কি প্রচণ্ড 

দ৫খ কষ্ট বিড়ম্বনা ও শংকার মধ্যে 
" কাটাতে হয়েছে তার খুৰ সামান্য 

বিবরণই বাইরে প্রকাঁশত হয়েছে। 
< ত্রিপুরার দশটি মহকুমা শহরের 
৮ মধ্যে সাতাঁটই পাকিস্তানী গোলার 
8 আস্বাদ পেয়েছে। এর মধ্যে 
" সান্রম, কিলোনীয়া, সোনামুড়া এবং 
: কমলপুরের শতকরা নক্কুইাটি পাঁব- 
+ বারই যুদ্ধজনিত ক্ষরক্ষতির প্রত্যক্ষ 


রস দিও 


bf 





দপণ 1 শুক্রবার ২১শে জান;য়ার ১৯৭২ 


অশোক চক্রব্তশী 


ভাগীদার। তাছাড়া সমগ্র ত্রিপদরা 
ঘাজ্যের মানব 'বশেষভাবে শেষ 
দমাস যে কোন মহরতে যুদ্ধের 
সম্মুখীন হবার আশঙ্কায় যে যার 
সাধ্যমত ট্রে, ৰাঙ্কার, বাঁলর বস্তার 
প্রাতরক্ষা নিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ জায়গায় হাজার হাজার 
মহিলা, শিশু বৃদ্ধকে সাঁরয়ে 
দেবার চেস্টা করেছেন। আর সর্ব- 
শেষে পয়লা ডিসেম্বর থেকে পাঁচই 
1ডসেম্বর পর্যন্ত রাজধানী আগর- 
তলার লক্ষাধিক আঁধবাসীর চোখের 
সামনে ও কানের পাশে বিমান, 


ট্যঙক, কামান, মর্টারে যে প্রচণ্ড ' 


ঘনদ্ধ হয়ে গেল যার ফলে প্রাতাট 
পারবারের উপর আর্থক মানাঁসক 
যে চাপ পড়েছে তার জের সামাল 
{দিতে এখনও অনেক সময় লাগবে । 


সমস্যা অনেক এবং সমস্যাগ্ীলর 
চারতও প্রয় এক। কিন্তু ন্রিপঃরার 
সাধারণ উন্লাতির জন্যে সাধারণ 
মানুষের জীবনযাত্রার মান মেটা- 
ম্াট একরকম র'খবার জন্যে সম্ভ- 
বত এখান “সমাজতন্র” কায়েখ 
না করলেও চলে। শন্ধদমান্র একটি 
সৎ ও 'নরপেক্ষ প্রশাসনের আন্ত- 
{রক ইচ্ছা থাকলেই এই রাজ্যের 
অনেক সমস্যার অন্তত আধাঁশক 
সমাধানও করে ফেলা যেত। 
দুর্ভাগ্যবশত গত চাঁববশ বছরে 


এখনে কোন সং ও নিরপেক্ষ প্রশা- . 


সন ছল না। বিভিন্নখাতে কেন্দ্রের 
অনুদানকে ছু লোক নিজেদের 
ব্যন্তিগত সম্পত্তির শ্রীব্দ্ধি ঘটা- 
নোতেই কাজে ল্লাগিয়েছে। যে 
কোন মানুষ জানলে 'বম্মিত হবেন 
এখানকার সরকার কোনাঁদনই এই 
রাজ্যে রেললাইন বসাবার জন্যে 
চেস্টা করেন নি, এই রাজ্যের বাল 
থেকে যে ভাল কচি তৈরী হতে পারে 
একথাটাই এখানকার সরকার কছু- 
দিন আগেও জানতেন না ৰলে 
মনে হয়৷ স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল 
জোগার করে শুধুমাত্র এই রাজের 


রাজ্য রাজনীতি ও প্রশাসনের হাল 


চাঁহদা মেটাবার জন্যে একটি করে, 
মাঝাঁর আকারের কাপড়ের মিল, 
কাগজের মল এবং চটকল চালকরা 
যেত একথাটা জেনেও এখানকার 
প্রশাসন চোখ কান ৰ:জে থাকাটাই 
শ্রেয় মনে করোছিল। শুধামান্র 
দনীশীতগ্রস্ত বলেই চোখ বুজে 
{ছল তাই নয়, রাজ্যের উন্নীত কর- 
বার জন্যে চিন্তা করবার, কল্পনা 
করবার, কাজ করবার যে ক্ষমতা দর- 
কার তার কোনটাই এদের ছিল না৷ 
এক কথায় এরা আক্ষারক অর্থেই 
ছিল অপদার্থ ৷ এদের অপদার্থতার 
আরো পাঁরচয় পাওয়া যাবে আরো 
দুটি ঘটনা থেকে। কয়েকবছর 
আগে কেন্দ্রীয় সরকারের একাঁট 
তদন্ত কাঁমট রায় দেন এই রাজ্যেব 
প্রায় আড়াই হাজার কর্মচারী 
উদ্বৃত্ত। তদন্ত কাঁমাটর এই 


রায় যে অত্যন্ত ঘুটপূর্ণ এবং 





অবৈজ্ঞানিক ছিল রাজ্যের স্বার্থেই 
এই সত্যকথাটা বলার মত লোক 
এখানকার প্রশাসনে পাওয়া যায় নি। 
এখনই রাজ্যের প্রশাসনে যে প্রায় 
তন হাজার পোম্ট খাল রয়েছে, 
পনেরো হাজার শাঁক্ষত বেকার 
থাকা সত্বেও 'ীবষয়াট নিয়ে ভাবতে 
চান তেমন লোকও সরকারে পাওয়া 
যাচ্ছে না। 

খুব সংক্ষেপে রাজ্যের প্রতি 
চূড়ান্ত অবহেলার এই হল মত্র 
কয়েকটি দক। রাজ্যের একটা 
বিরাট অংশের মানুষ তাদের প্রত 
এই অবহেলা সম্পর্কে খুব একটা 
সজাগ হতে পারেন ন এতাঁদন। 
কারণ, তাঁরা যেভাবে উদ্বাস্তু হয়ে 
এখানে এসেছেন তাতে কোনরকমে 
মাথা গেঁজিবার ঠাই এবং সামায়ক 
ভাবে দঃ মুঠো খেতে পারলেই 
সন্তুষ্ট থেকেছেন। এই ৰণ্চনা ও 
অবহেলার ষল্্ণা সবচেয়ে বেশি 
সয়েছেন আদিৰাসাঁরা এবং এর 
বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘ দিন ধরে কঠোর 
সংগ্রামও করছেন। নবাগত আঁধ- 
বাসীরাও ধশরে ধীরে বণনার 
অংশ'দার হয়েছেন এবং তাদের 
সচেতন অগ্রগামী অংশ জোটবদ্ধ 


॥ পাঁচ & 


হয়ে আদৰাসীদের সঙ্গো একই 
লড়াইয়ের ভারগীদার হয়েছেন। আর 
এখন তো লক্ষ লক্ষ খেত মজুর ও 
ভূমিহীন ছোট চাষা আর ক্ষণ্দ্র 
ব্যবসায়ী এবং হাজার হাজার শ্রার্ম্ষ 
কর্মচারীদের আকাশ ছোঁয়া দামের 
ঘরে পস্মান্লিশ হাজার পুর্ণ বেকার 
জানষপন্র ছুঁতে না পেরে, তাদের 
নিয়ে চাব্বশ বছরের বণনা আর 
অবহেলাকে মর্মে মর্মে উপলদ্ধি 
করছেন। 

এই পাঁরাস্থাততেই এসেছিল 
বাংলাদেশ সমস্যা এবং এই পাঁর- 
'স্থাতিতেই 'ত্রিপরার মানুষের সচে- 
তন ও অগ্রণী অংশের দীর্ঘ দিনের 
সংগ্রামের ফলশ্রীততে পূরণ হয়েছে 
পর্ণ রাজ্যের স্বন। আর এই- 
খানেই ত্রিপঃরা 'বিধানসভার এবার- 
কার নির্বাচনের প্রচণ্ড রাজনৈৌতিক 
গুরুত্ব । এই গরত্বকে সঠিক উপ- 
লব্ধি করেই নির্বাচনের জন্যে দ্রুত 
প্রস্তুত নিচ্ছেন এখানকার প্রধান 
দুটি রাজনোতিক দল সি পি এম 
এবং নব কংগ্রেস। প্রধান বললে 
কমই বলা হয়। বলতে গেলে এই 
দুটি দলকেই শুধামান্র গণনার মধ্যে 
আনা যেতে পারে নির্বাচনকে উপ- 
লক্ষ্য করে। 





মাকিন পুজি হাজয়াপ্তকরণের দাবী 


.. মাঁকিনি পুঁজ বাজেয়াপ্তকরণ 
এবং মাঁক'ন সাম্রাজ্যবাদী নশীতির 
বিরুদ্ধে যুব সংঘ মাসব্যাপী প্রচার 
কার্যে নেমেছেন বলে জানা গেল। 
তাঁরা গত দোসরা জানঃয়ারী থেকে 
আন্দোলন শর করেছেন। এর 
সমাপ্ত ঘটবে আগামী ছয়ই ফেব্রু 
য়ারী। পাঁশ্চমবঙ্গ যব সংঘ এই 
আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সব- 
কারের উপর চাপ সংাষ্টতে আগ্রহ 
হয়েছেন। 

যুব সংঘের বন্তব্য হল £ ভার'ত- 
সোভিয়েত মৈত্রী চ্গন্তর নবম ধারা 
অন্সারে মাঁকনি সহায়তাপ-্ট 
পাকিস্তানী অক্লমণ প্রাতহত করে 
বাংলা দেশের মুক্তি এনেছে ভারত । 
তেমান দেশের অর্থনীতিকে বাঁলষ্ঠ 
করার জন্য ৰেকারা, দারিদ্য ও অভা- 
বের বিরদ্ধে মার্কন পত্ীজ বাজে- 
য়াপ্ত করার জন্য এ মৈত্রী চান্তর 
ষষ্ঠ ধারা প্রয়োগের জন্য ভ'রত 
সরকারের ওপর চাপ সৃম্টির 
আন্দোলনে নেমেছেন যুব সংঘ। 

এদের এই আন্দোলনের বিভিন্ন 
পর্যায় শুর; হয়েছে। এরা রাজ্য- 
ব্যাপী মোট দংশোটি কনভেনশন 
করছেন। এ ছাড়া প্রাতাট জেলার 
সদর দপ্তরে জনসমাবেশ ও বিক্ষোভ 
করছেন। আগামশ চাববশে জান 
য়ারী ব্যা্ক অফ আমোরিকা ঘেরাও 
এবং উনাতারশে জান-য়ারশী এঞ্জেলা 
ডোঁভসের আশু মান্তর দাঁবতে 
মার্কন প্রচার দপ্তরের সামনে যুব 
সংঘের মাহলা কর্মীরা বিক্ষোভ 
জানাবেন। 

যুব সংঘের দাৰ £৪ পি এল ৪৮০র 
সামাগ্রক অর্থ যার পারমাণ হলো 
দুই কোট 'ছচাল্লশ লক্ষ অটান্ন 


(ঘর্পণের সংবাদদাতা) 
হাজার টাকা বন্ধ করা, কারণ এই 
টাকার দ্বারা মার্ক শাসক গোষ্ঠী 
ৰহু বাঁদ্ধজীবকে ক্রয় করেছে, 
মাঁক্ন খণ পাঁরশোধ বন্ধ করা, 
এবং মাঁকন পঁজর বাজেয়াপ্ত 
করণ। এখানে উল্লেখ্য মোট মার্কিন 
পঠজর পাঁরমাণ প্রায় ছয় শত কোটি 
টাকা। 


ভারত-সোভয়েত মৈল্লী চদান্তর 
দ্বারা সরকার মাঁক্নীদের সঙ্গে 


গাঁটছড়া ত্যাগ করলে দেশের মধ্যে- 
কার ৰহ: সমস্যা যেমন সমাধান 
করতে পারেন তেমান অর্থনীতির 
বানয়াদকে সুদৃঢ় করে তোলাও 
সম্ভব। গোটা ভারতবর্ষে শিল্পে 
যখন মন্দা এলো তখন সোভিয়েত- 
সহ অন্যান্য সমাজতান্দিক দেশ 
ভারতের হীঞ্জনিয়ারং শিল্পকে 
বাঁচানোর জন্য এাঁগয়ে এসৌছিলেন। 
তাঁরা পণ্চাশ হাজার ওয়াগন তৈরীর 
অর্ডার ভারত সরকারকে দিয়ে 
ছিলেন। সরকার ইশ্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড 
ওয়াগন কারখানার সঙ্গে কথা বল- 
লেন, কিন্তু তারপর কি হলো কেউ 
জানে না। শোনা যায় টেন্ডারের 
মূল্যে নাক মালক পক্ষের লাভ 
থাকে নি, তাই তারা সরকার 
অর্ডার নাকচ করে দেন। সরকার 
কল্তু এ ব্যাপারে কোন বাঁলচ্চ 
পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। কারণ 
একচেটিয়া এ পধাঁজপাঁতদের গায়ে 
হাত দিতে সরকার ভরসা পান 
না। অথচ এই ব্যাপারে সরকারের 
পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে ওয়গন তৈরী শুরু হলে 
বহ: ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং 
শিল্পের বন্ধ কারখানা খুলে যেত। 
বেকারীর কিছুটা সুরাহা হতো। 


সোভিয়েত ইউীনিয়ন ভারতকে 
তুলো দিতে চেয়োছলো, পরিবর্তে 
ভারত সরকার সতাৰস্ত রপ্তানী 
করতে পারতেন। এতেও যাঁদ সর- 
কারী উদ্যোগ থাকতো তাহলে 
রাজ্যে উানিশটি বন্ধ কাপড়ের কল 
খোলা সম্ভব হতো এবং প্রায় 
প'য়াতারশ হাজার লোক কমে” ফিরে 
যেত। এছাড়া সরকার উদ্যোগ গ্রহণ 
করলে পরে আরও 'বাভল্ন রকমের 
যেমন কাঁচা চামড়া সোভিয়েত ইউ- 
'নিয়নে রপ্তানী না করে তার পাঁর- 
ৰর্তে চামড়ার জুতো, ব্যাগ প্রভূত 
জিনিষপল্লাদ তৈরী করে পাঠানো 
যেতো। কারণ সোঁভয়েত ইউ- 
{নয়নে চামড়ার জিনিষ পত্রের দাম 
অত্যন্ত বেশী। ফলে ভারত এক- 
দিকে যেমন ভাল বাজার পেতো 
তেমাঁন অপরাঁদকে দেশের মধ্যে 
কিছু নতুন শিল্প প্রাতম্ঠার প্রয়ো- 
জন হতো। ফলে আরও কিছ 
বেকার যুবকের চাকরী হওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল। 

কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভারত সর- 
কার এ বিষয়ে খুব একটা কার্যকরী 
ভূমিকা গ্রহণ করছেন না। এর 
কারণ কি? একাঁদকে ভারত 
সোভিয়েত মৈত্রী চুন্তির জয়গানে 
যখন এই দেশের আকাশ বাতাস 
মখারত হচ্ছে, ঠিক সেই সময় 
আমোরকাস্ধিত ভারতের রাষ্ট্র- 
দুতকে বাঁহচ্কার করার হুমকি 
মার্কিন সরকার শদয়েছ্ে। অথচ 
আশ্চর্যের বিষয় হলো, এর বিরদ্ধে 
ভারত সরকার নামমান্ আপত্তি 
ছাড়া আর কছুই জানান 'ন। 

মার্ক নীতির প্রশ্নে সরকা- 


(শেষাংশ দশম পৃচ্ঠায় ) 








$ ছয় ৪ 





=" উত্তর বর্ধমান দঞ্চলে কংগ্রেমী ও গুলিনী মন্্াম 


গত মার্চ মাস থেকে যে তাণ্ডব 
প্দালশ ও কংগ্রেসী গন্ডারা সারা 
বাংলাদেশে চালাচ্ছে তার একট 
অংশ এই উত্তর বর্ধমান এলাকা । 
এর মধ্যে রয়েছে যজর্াপুর, রায়ান, 
পাঁলিতপূর, মাহাচাঁদা, হাট গরবিন্দ- 
পর, শাল্তগড় ইত্যাদ গ্রাম। এই 
আক্রমণ শনরু হয় প্রথম মাহাচাঁদা 
গ্রামে। এই গ্রামে তিন জন কৃষককে 
খুন করা হয় ও শ খানেক বাড়ী 
জবালিয়ে দেওয়া হয়। রায়ান গ্রামে 
চাঁদ; হাজরা নামে. একজন ক্ষেত 
মজ:রকে পটিয়ে হত্যা করা হয় এবং 
পঞ্চাশ. ষাটাট - বাড়শ জবালয়ে 
দেওয়া হয়। এই দুই ক্ষেতেই 
পলিশ নবকংগ্রেসী দ:জ্কৃতকারগদের 
গ্রেপ্তার না করে কয়েক জন 'নরাঁহ' 
গ্রামবাসী ও আঁভিযোগকারীদের 
গ্রেপ্তার করে৷ 

এই কংগ্রেসী ও প্দীলশী 
অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে 
গত এপ্রিল মাসে। মির্জাপুর 
গ্রামে বোমা বানাতে গিয়ে এক 
জন নব কংগ্রেস নিহত হয় এৰং 
পোষ্ট মুরটেম বিপোর্টেও বোমা 
বানাতে গিয়ে নিহত এ কথা বলা 
হয়। িল্তু এই ঘটনাকে - কেন্দ্ 
করে প্ণালশ ও কংগ্রেসী গন্ডারা 
যৌথ ভাবে সি পি এম কম ও 
সমর্থকদের বাড়ীতে হামলা চালায় 
এবং অধিকাংশ প:রদষ ও যুবক গ্রাম 
ছাড়তে বাধ্য হয়। ওই সময় প্রলশ 
নিরপরাধণ কয়েক জনকে আটক 
করে এবং, তাঁরা এখনও পি ভি এতে 
আটক আছে। এর িছাীদন পর 
এক সংঘর্ষে একজন কংগ্রেসী গুণ্ডা 
নিহত হলে গ্রামের বহ: বাড়শ তারা 
লুঠ করে ও জবাঁলয়ে দেয় এবং 
মাহলাদের উপর ভাঁষণ অত্যাচার 
শুরু করলে তারাও গ্রাম ছাড়তে 
বাধা হয়। বর্ধমান থানার 
ও সর সামনে আগুন দেওয়া হয় 
এবং তিনি লুঠ করা 'জানিষপন্রের 
বাল বন্টনে সহায়তা করেন। তার- 
পর এই কাগ্রেসীরা প্ীলশেব 
সাহায্যে বাড়ী ছাড়া গ্রামবাসীদের 
একের এর এক খুন করে চলেছে। 
এদের হাতে নিহত হয়েছেন দারিদ্র 
ক্ষেত মজ:র যশমাল ও ভান্ত 
পোড়েল। প্রোড সমাজসেবা ও 
"থানীয় স্কুলের সম্পাদক শ্রীজীতেন্দ্র- 
নাথ হাজরা, এবং ক্ষাদরাম সামন্তর 
দুই বালক পনর স্বাধীন সামন্ত 
(পনেরো বছর) ও নন্দ সামন্ত 
(এগারো বছর)। শ্রীজীতেন্দ্রনাথ 
হাজরা মহাশয়কে প্রকাশ্য 'দিব- 
লোকে সকলের সামনে পচাঁশবার 
ছনরকাঘাত করে হত্যা করা হয়। 
পযালশ এই সমস্ত কংগ্রেসী গন্ডা- 
দের নামে কোন কেস দেয় নি উপ- 


বর্ধমান থানার ও সি ও তাঁর ড্রাই- 
ভার ও কয়েক জন দারোগা কংগ্রেসী 
গ্যাকখন স্কোয়াড হিসাৰে কাজ 
করছে। প্7াীলশের স্হাষ্যপংস্ট এই 
কয়েকজন কংগ্রেসী গুণ্ডারা মর্জা- 
পুর ও তার আশপাশের গ্রামে 
প্রচণ্ড সন্তাস সৃষ্টি করেছে। ষরা 
বাড়ী ছেড়ে গেছে তাদের ধান 
গপ্ডারা কেটে নিষেছে এবং সধা- 
রণ লে'কের কাছে প্রচুর টাকা ও ধান 
আদায় করছে। এখানকার গ্র।ম- 
বাসাঁদের কংগ্রেসী গুন্ডাদের ক্রত- 
দাসের মত জাঁবন যাপন করতে 
হচ্ছে। কেউ জানে না কাকে কখন 
খুন করা হবে। 

খবরের কাগজে ও রেডিওতে 
শন যে হীন্দরাজী নাক সমাজ- 
তন্দ্ প্রাতষ্ঠা করছেন। আম তাঁক্তে 
জিজ্ঞাসা করতে চাই যে সমাজ'তল 
প্রাতষ্ঠা করতে আর কত 'িরশহ 
মানহষের রন্তু তাঁর প্রয়োজন হবে? 
আর একটা কথা প্রায়ই শুনি যে 
ইন্দিরা গান্ধী নাক প্রগাতিশীল। 


বাগবাঙ্গার অর্চলে 


গুণা ৪ পুলিশের হামলা 


“ পনেরোই জ্ান্য়ারী বেলা 
এগারোটা থেকে উত্তর কাঁলকাতার 
বাগবাজার অগ্চলে পর্গীলশ ও নব 
কংগ্রেসের গবন্ডাবাহিনী যে কাপক 
সন্পাস সৃষ্টি করেছে তার খৰর 
পেয়ে আমরা বিকালে ওখানে যাই। 
অগ্তল পরিদর্শনের সময় স্থানীয় 
লোকজনদের কাছে অত্যাচারের 
বিবরণ শুনতে পাই। পুলিশ যে 
কত নগ্নভাবে শাসক কংগ্রেসের 
গিন্ডাৰাহনীকে মদত দিচ্ছে 
তা আমরা নিজ চোখে দেখতে 
পাই৷ শ্যামপ্কুর থানার ও 'সি-র 
সামনেই কংগ্রেসের গদ্ডাঁদের 
বোমা পাইপগান হাতে বেপরোয়া 
ভাবে ঘোরাফেরা করতে দোঁখি। 
স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট 
থেকে এৰং অঞ্চলে ঘরে আমরা 
জানতে পারি যে এ দিন বেলা 
এগারোটা থেকে বাগবাজার অগ্খলে 
পুলিশ একযোগে আক্রমণ শর 
করে। জানতে পার এঁ কংগ্রেসী 
গুপ্ডাদের অনেকেই আবার একশ 
পাঁচ টাকা বেতনের প্হীলশের 
লোক । . স্থানীয় কাীন্সলার পরেশ 
কানাজশর বাড়ঈর উপর এরা হামলা 
চালায়, গ.্ডারা শ্রীব্যানাজশির 
স্ত্রী ও 'দাদকে কুৎসিত ভাষায় 
গালাগালি করে এবং তার ছেলেকে 
পালিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে ষায়। 
এ গণ্ডাবাহনী পীলশের উপ- 





স্থিতিতে নন্দলাল বসু লেন, ঠাকুর 
রাধাকান্ত দেব দেন, মারাট্রা ডি5 
লেনের বাড়ী বাড়ী হামলা চালায়। 
প্যানশ হামলাকারীদের দমনকরার 
প:রৰর্তে পাড়ার যুবকদের, বশেষ- 
করে কামউনিস্ট পার্ট (মাকস- 
বাদ?)র কমীদের গ্রেপ্তার করতে 
থাকে। রাস্তার কোন যুব- 
ককে দেখলেই মাস্তান বাঁহনী 
ধাওরা করে ধরে এবং মারধর করে 
প্ালশের হাতে দিতে থাকে। 
বিশিষ্ট পার্ট কমশ কমঃ পার্থ 
সারথী চৌধুরী ও সহনশীল দত্তকে 
গুস্ডারা নিমমভাবে প্রহার করে 
ও গুরুতর রূপে আহত করে: 
{বনা কারণে যাদের গ্রেপ্তার কবা 
হয়েছে তাদের মধ্যে আছেন পার্ট 
কর্মী অসিত চোঁধ্্‌বরাী, মন্টু দাস, 
রতন ভট্টাচার্য ও রণেন নাগ। 
গবডারা “বাগবাজার আসর” নামে 
একটি ক্লাব ঘরকে ভেঙ্গে দেয় এবং 
ক্লাবের টাকা পয়সা জানষপন্র লুঠ 
করে, ষোল বাই এক, নন্দলাল বস? 
লেনের বাঁস্তটিতে গুশ্ডারা ব্যাপক 
হ'মলা চালায়, সারাদিন ধরে গ্স্ডা- 
দের এই হামলা চলে- প্াীলশ 
কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা সত্বেও 
এর কোন প্রতিকার হয় না। 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে গত উনিশে িসেম্বর থেকে 
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করের কতটা এই ম্াম্টমেয় কর- 
দাতারা দিয়েছেন? কেনই বা দুই 
তৃতীয় ংশ সংখ্যাগারষ্ঞতা বলে বলখ- 
যান ইন্দিরাজী এই করদাতাদের 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবার আইন 
পদশ করালেন না এবং জরুরী অব- 
স্থায় বিশেষ অটক আইনে তাদের 
নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত থাকার 
আঁভিযোগে গ্রেপ্তার করলেন না? 
এইবার দেখা যাক, সাধারণ 


কর কেটে নেওয়া হয়, মারা গেলেও 
রেহাই নেই। তাই দেখা যায় বেতন- 
ভুক কর্মচারীদের করের কোন 
বকেয়া থাকে না ৰরং আগ্রম আদা 
হয়। বড় . ব্যবসায়ীরা কিন্তু কর 
ফাঁকও দেয় এবং নানারকম কার- 
চুপির সাহায্যে প্রকৃত আয় গোপন 
করেও যে সামান্য কর ধর্ষ হয় 
তাও সময় মত দেয়না। অর্থাৎ সর- 
করের বো জনসাধারণের) টাকা 
মূলধন 'হসাবে থাঁটয়ে মুনাফা 
থায়। বজেটে এর প্রতিক্রিয়া হয় 
ঘাটতি িসাবে। এই ঘাটত 
পূরণে সরকারকে আবার কর বসাতে 
হয়-যেটা পরোক্ষভাবে গরীবদের 
গরণীব বাড়ায় ৰা গরীব হটায়। 

চাকুরীজশীকদের তাই ইন্দিরা- 


জশর কাছে অনুরোধ যতাঁদন না 


উত্তর কাঁলকাতার এই অণ্ুলে পলিশ সমস্ত বকেয়া কর ব্যবসায়ীদের 


ও নব কংগ্রেসের ঈদু্ডাবাহিনীর 
এই জন্পাস চলেছে। গত আঠাশে 
ডিসেম্বর পালিরামেন্টের কয়েকজন 
সদস্য যখন এলাকা পাঁরদর্শনে 
'গিয়োছলেন তখন আমরাও তাদের 
সঙ্ো ছিলাম। এ দিন গণডারা 
প্ীলশের উপস্থিতিতে ওঁ পাঁল'য়া- 
মেল্টের সদস্যদের -প্রাতি বোমা 
নিক্ষেপ করে। 


অণ্যলে ঘরে একাঁট বিষয় দেখে - 


আমরা গার্বত হয়েছি যে এত অত্যা- 
চারের মুখেও সাধারণ মানুষ ও 
যুৰকদের মনোবল ভেঙ্গে যায় 'ীন। 
বিশেষ করে এ দিনের আক্রমণের 
প্রাতশোধে পংলশ ও গনন্ডার লাস্থ- 
নার মুখেও মাঁহলারা সাহসের সঙ্গে 
এাঁগয়ে এসেছেন। 

হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী 

অরুণপ্রকাশ চ্যাটাজশি 


গরীবি হটানোর নমুনা 


ভারতের সাধারণ মেহনত 
মানুষ ইন্দিরা গাম্ধীকে দুই তৃতী- 
য়াংশ সংখ্যাগারণ্ঠতা দিয়োছল 
পগরীবি হটানো”র আশায়! কিল্তু 
এ পর্যন্ত এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে 
ইন্দিরাজী দি কি আইন প্রণয়ন 
করলেন যার দ্বারা ভারতের জন- 
সাধারণের সেংখ্যালাঘম্ঠ ধাঁনক 
শ্রেণীকে বাদ দিয়ে) প্রকৃত কল্যাণ 
হোল? গরশীবর কতটা হটানো 
গেছে? মূল্যবাদ্ধ রোধ হয় নি, 
পরোক্ষ করের চাপে গরীবর বদলে 
গরীবরাই হটে যেতে বসেছে। 
জাম্প্রীতিক পাক, ভারত যুদ্ধে দেশেব 
অনেক অর্থ ব্যয় হোল। বৈদেশিক 
সাহষ্য কমে যাচ্ছে ও দেশের সাম- 
গ্রিক অর্থনীতি 'িপর্য্তা কিন্তু 
এক হাজার কোট টাকা ৰকেয়া 


কাছ থেকে আদায় হচ্ছে ততাঁদন 

চাকুরীজীবদের আয়কর থেকে 

২ রেহাই দেওয়া হোক। 
মহেশ দে শর্মা 


£ গারে ক্ষম| এগারে হত্যা 


গত কয়েকদিন আগে প্রায় 
প্রত্হই দৌনক কাগজগুলোতে 
একাঁট খবর বড় বড় করে ছাপা 
হতো। তা হচ্ছে “ভারত জেনেভা 
দের সঙ্গে মানাবক ব্যবহার করবে” 
ইত্যাঁদ ইত্যাদ। দীর্ঘ নয় মাসের 
গহংস্র পাশবিক এবং বীভৎস দয় 
অত্যাচারের পর নরপশুসংলভ খান- 
সেনারা সত্যই - সবরকম ক্ষমার 
অযোগ্য। তবুও ভারত সরকারের 
সিদ্ধান্ত অনহযায়ী য্্ধবন্দীদের 
সঙ্গে মানীবক ব্যবহার করা হবে 
একথাটা সমগ্র দেশবাসীর হয়ত 
শুনতে ভালই লাগবে, কিন্তু সমগ্র 
পাশ্চম বঙ্গের মানুষদের কাছে 
কথাটা যেমন অর্থহীন তেমনই 
ব্যাঙ্গাত্মক। 

দাণতন্তের ধ্বজাধারী ইন্দিরা 
সরকারের পরম বশংবদ রাজ্যপাল 
মহাশয়ের একান্ত উৎসাহে, অন:- 
প্রেরণায় এবং  বদ্দেমাতরমের 
জাতীয়তাবোধে উদ্বদদ্ধ ছাত্র পাঁর- 
ষদ ও যুব কংগ্রেসের খুনে বাহি- 
নার সাম্প্রতিক কার্যকলাপ এবং 
তার পরিপ্রেক্ষিতে খন, জখমের 
পরও ব্যাপক হারে নির্দোষ ব্যাক্ত- 
দের আটক করে থানার লক-আপে 
তদের ওপর যখন নৃশংস ও হত 
অত্যাচার চালানো হচ্ছে তখন খবরের 
কাগজের উক্ত খবরের মূল্য পশ্চিম 
বঙ্গ বাসীদের কাছে সত্যই ব্যাঙ্গা-. 
ত্বক এৰং মূল্যহাঁন। এটাকে খান- 


সেনাদের হিংস্র উন্মন্ততার একট 
ক্ষুদ্র সংস্করণ বললেও বোধ কি 
ভুল বসা হবে না। নিজের দেশের 
ছেলেদের এভাৰে থানায় গ্রেপ্তারে 
নামে নিয়ে গিয়ে হত্যা বা অক 
অত্যাচার করা হচ্ছে, কাউকে সায় 
জাঁবনের মতন পঙ্গু করে দেও] 
হচ্ছে, এমনকি এই শয়তানদের ন* 
অত্যাচারের হাত থেকে শিপ্রা সাহ 
(মৃত), অসীমা পোদ্দরের মত 
বহু মেয়েরাও রেহাই পাচ্ছেন না। 
“ওদের বাম হাতেতে মদের বোতহ 
ডান হাতেতে বোম। 

ওরাই আবার মুখে বলে 
বন্দে মাতরম।” 
চিত্তরঞ্জন চোঁধুরণ 


কৰি দল ইমলামের |! 
ভাইয়ের বাটিতে হমলা 


গত তেরোই জানুয়ারী জাম: 
রিয়া থানার অন্তর্গত চরহলিয়া- ও 
গ্রামে কবি কাজী নজরুল ইসলা- 
মের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃুবধূর বাড়ী! 
(আমার কাকীমা) চারজন সাদা 
পোষাকের রিভলভারধারণ প্যালশ 
ও গ্রামের আর জি পার্ট বলে 
বর্ণিত আরও বারো-তেরো জন 
সমাজবিরোধণ ব্যান্তরা বেলা একটার : 
সময় অতাঁকতে বাড়ীর মধ্যে টকে 
পড়ে এবং আমার কাকীমাকে অশ্লীল 
ভাষায় গালাগালি করে ও জিজ্ঞাসা 
করে, তোমার ছেলে মজাহার এ 
হোসেন কোথায়? তানি বলেন, সে '্ 
বাড়ীতে নেই। তখন তারা বলে £ বে 
এর ঈ* প্রীতবাদ করায় তারা 
বাধ্য হয়ে বাড়ীরস্বাহির হবার সময় 
বলে, যে শালাকে আমরা খুন কর- ' 
বোই এবং মেয়েদেরও শাসয়ে ! 








এই ঘটনা প্রথম নয়। গত এক 
বছর ধরে আমাদের দেশের বাড়ীতে 
এই ধরণের হামলা চালানো হচ্ছে। 
এর পূর্বেও আম বিবৃতি দিয়ে 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- 
ছিলাম, কিন্তু তাতেও কোন ফল 
হয়ান বরং আক্রমণ ব্যাপকতর 
রূপ ধারণ করছে! প্রকাশ থাকে -্খথ 
যে, উনিশশ একপণ্ঠাশ সালে কাঁবর 
কানষ্ঠ ভ্রাতা আমার কাকা) কাজশ. 
আলী হোসেন সাহেবকে এ গ্রামের 
জোতদার ও জমিদার গোষ্ঠী খন | 

করে। 
কাজী সব্যসাচ* 


















(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 
- অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার সদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন যে এ বছর মার্চ 
: মাসেই অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে 
' পাঁশ্চমবঙ্গেও দবধানসভা শীর্্ধাচন 
হবে। 
ডিসেম্বর মাসেও কেন্দ্রীয় সর- 
কার এবং পাশ্চমবগ্গ রাজ্য কংগ্রে- 
সের (শা) বিশিষ্ট নেতারা পাশ্চম- 
বঙ্গে নির্বাচন না হবার পক্ষে ৰহু 
যান্ত খাড়া করোছিলেন। স্বয়ং প্রধান 
ধনর্বাচনী কামশনার অত্যন্ত অশো- 
ভনরূপে শাসক কংগ্রেস দলের 
যান্তকেই সমর্থন করোছলেন। 
এৃতাঁন আরো বলেছিলেন যে পাশ্চম- 
বঙ্গের আটট' জেলায় বন্যা হবার 
ফলে ঠিক ঠিক ভাবে ভোটার 
তাঁলকা সংশোধন করা যায় ন এবং 
। কেন্দ্ৰীয় সরকার জানুয়ারী মাসের 
গোড়ার দিকেই পাঁশ্চমৰণ্গে নির্বা- 
চন অননষ্ঠত করার কথা বললেও, 
শনর্বাচনী কমিশনের পক্ষে কয়েক 
, মাসের আগে নির্বাচন ধার্য করা 
১. সম্ভব হবে না। তবু এখন 
* খৃতাঁনই মার্চ মাসের এগারো তাঁরখে 
| পাশ্চমবগে নির্বাচনের দিন ধার্য 
. করতে পেরেছেন। 
এর ফলে প্রধান নির্বাচন 
' কামশনারের অথৰা কাঁমশনের কোন 
মর্যাদা হান হয়েছে কি না, তার 
শবচার তাঁরাই করদন। নির্বাচনী 
১ কাঁমশনের দল-নরপেক্ষতা সম্পর্কে 
জনসাধারণের মনে যাঁদ স্ব; 
জাগে তাহলে তাদের দোর্৮ দেওয়া 
ধ্বায় কি? lk 
- বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্র যে 
শক চীজ, এরকম ৰহু ঘটনায় জন- 
সাধারণ তা বুঝতে পারবেন। 
শাসকশ্রেণী কি ভাবে সাধারণ গণ- 
তান্ত্রিক রীতিনীতি নস্যাৎ করে 
ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে, 
তা তাঁত্বক ভাষ্য দিয়ে জনসাধা- 
বণকে বোঝাতে যে দীর্ঘ সময় ও 
ধৈর্যের প্রশ্ন ছিল, শাসকশ্রেণ? 
. নিজেই ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে 
- পতা সংক্ষেপ করে জনগণের চেতনার 
মানকে উচ্চতর স্তরে ঠেলে নিয়ে 
' যাচ্ছে। ঘরের পাশেই ওপার বাংলায় 
সামারক জল্টার শত নিপীড়ন, 
& সন্দাস গণহত্যা এবং সংসদীয় 
[ নির্বাচন প্রথা স্বেচ্ছামত ছাঁট কাট 
; ও বাঁতল করার নীতি অল্পকালের 
£ অধ্যে জনগণের প্রতিরোধ চেতনাকে 
উদ্দীপ্ত করে স্বাধীন গণ-প্রজাতন্দ্রী 





তিরিও দাগ 


পশ্চিমবঙ্গ বিহার আসাম 


মূলক পাঁরকল্পনা জনগণের চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দোখয়ে দিচ্ছে শাসক 
শ্রেণীর কাছে অবাধ নিরপেক্ষ এবং 
স্বাধীন নির্বাচন বিপজ্জনক । গণ- 
তন্যের পক্ষে, জনগণের স্বাধীন 
গণতাম্তিক আঁধকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
শাসকশ্রেণী প্রধান বাধা। তখন 
কোটা মানুষের হস্ত শাসকশ্রেণীর 
বিরুদ্ধে মণষ্টবদ্ধ হবে, তাকে চূর্ণ 
শববচূর্ণ করে প্রকৃত গণপ্রজাতল্তশ 
নয়া ভারতের শোষণহন সুখী 
সমাজ প্রাতষ্ঠা করতে এগিয়ে ষাবে। 

পাঁশ্চমবজ্গে শাসক শ্রেণীর 
প্রাতানাধ শাসক কংগ্রেস বিরোধী 
দজগ্ীলকে গায়ের জোরে এবং 
পাঁলশ সি আর দি নিষন্ত করে 
নিশ্চিহ্ন করার যে ৰভৎস নার- 
কয় পরিকল্পনা কার্যকরী করছে 
তার ফলে জনগণের চেতনা 'বিক- 
শিত হচ্ছে, এটা এখন চোখের উপরে 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। 


রাষ্ট্রের সামারক পুলিশ যন্দ, 
প্রশাসনের সর্বোচ্চতলা থেকে এমন 
নল্জভাবে কোনাদন কোন গণ- 
তাঁন্মক দেশে বিরোধী দলগ্ীলকে 
শারীরক আক্রমণ ও নিশ্চিত করার 
কাজে লাগানো হয় ঁন। "দিল্লীতে 
আলোচনা কালে বহু কংগ্রেসী 
সংসদ সদস্য পর্যন্ত এই ঘটনাগন্ীল 
শুনে স্তম্ভিত হয়েছেন। আজ 
তাঁরা হয়তো সাহস করে সখ 
খদলছেন না, কিন্তু বেশীঁদিন বাকী 
নেই যোঁদন এই আক্রমণের আঁচ, 
আগ্মন হয়ে জবলে উঠে তাদেরও 
দহর্ন করবে, তখন তাদেরও আর্ত 
নাদ শুনতে পাওয়া যাবে, যাঁদ ন 
ইতিমধ্যে জনগণের দ় প্রতিরোধে 
তা চূর্ণবচূর্ণ হয়। 

প্রধানমন্তী ইন্দিরা গান্ধীর 
পশ্চিমবঙ্গের চেলাচামুন্ডার দলকে 
জনগণ ক ৰপূল ঘৃণার চোখে 
দেখছেন, তা বুঝতে তার দেরী হবে 
না যাঁদ স্বাধীন, অবাধ ভোটদানের 
সুযোগ তাদের থাকে। একাত্তর 
সালে বেইমান অজয় মুখাজশী ও 
তার দলবলের যড়যল্মমূলক কার্য 
কলাপকে জনসাধারণ যে চোখে 
দেখোছলেন তার প্রমাণ 'তাঁরা দিয়ে 
ছিলেন নির্বাচনে । বাংলা কংগ্রে- 
সের যে অবস্থা সোঁদন হয়োছিল, 
আগাম দিনে পশ্চিমবঙ্গে শাসক 
কংগ্রেসেরও সেই দশা যে হবে তার 
লক্ষণ ফুটে উঠছে। 

বাংলাদেশের মধীন্ত সংগ্রামীদের 
বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে এবং ভারতীয় 
জওয়ানের আত্মত্যাগের মূল্য আত্ম- 
সাং করার যে ন্যরূুরজনক প্রচেষ্টা 
শাসক কংগ্রেস চালিয়েছে, তাকে 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ কি অপাঁরসাম 
ঘৃণা ও বিরান্তির সঙ্গে দেখছেন তা 
শাসক কংগ্রেসের অন্যাম্ঠত "বাঁভন্ন 
সভা 'মাছলে দেখা যাচ্ছে। মহীজব 


- আর হীন্দরার ছাব পাশাপাশ 
সাঁজয়ে, ভারত ও বাংলাদেশের 
পতাকা টাঞ্গিয়ে কলকাতা ও মফঃ- 
স্বলে আঁন্গাঁল বড়রস্তার মোড়ে 
শাসক কংগ্রেস বাজশমাতের যে 
সভা প্রদর্শনী করোছল তার কোথাও 
পণ্চশ ষাট জনের বেশ লোক 
দেখতে পাওয়া যায় ন। তারও 
অধিকাংশ দশবারো বছরের বচ্চা। 

একাত্তর সাল থেকে ৰাহান্তর 
সংল, মাত্র এক বছরে জনগণের চেত- 
নার মান কোন স্তরে পেপছেচে, 
এ তার উজ্জল স্বাক্ষর। উীনশশো 
বাষাট্র সালের নির্বাচনের আগে 
গোয়া বিজয়ের পর কংগ্রেস যে 
উৎসব করেছিল, আজ বাংলাদেশের 
মহন্ত লাভের পর অনুরূপ উৎসব 
করতে ‘গিয়ে শাসক কংগ্রেস দেখতে 
পেয়েছে যে লোককে ধোঁকা দেবার 
দিন কত শীশ্গর ফদারয়ে গেল। 

তাই পশ্চিমবঙ্গে তাড়াতাঁড় 
নির্বাচন করলে শাসক কংগ্রেসের 
খুব একটা সুবিধা হবে বলে যারা 
ভাবছেন, তাদের ভুল ভাঙ্গতে 
দেরী হবে না। ইন্দিরা - গান্ধীর 
“ইমেজ” একাত্তর সালে সারা দেশের 
মানুষকে ভোলাতে 'পেরোছিল, 


-দ্বন্বীর চেস্টা চালাচ্ছেন। 





কিল্তু পাশচমবর্জের মানন্ষ ভোলে 
ন। 
আসাম, বহার £ এবার ইন্দিরাজশীর 

ইমেজ নিয়ে শাসক কংগ্রেস দলের 

আভ্যল্তরশণ কলহ বেশশীদন চাপা 

দেওয়া যে যাবে না তা 

আসামে, অল্পে, রাজস্থানে, মহা- 

রাল্ট্রে পাঞ্জাবে, তামিলনাড় বিহারে 

সর্বত্র প্রমণিত হচ্ছে। বিহারে, 

ইন্দিরা আশ্রিত মান্পসভার পতন 
হাল, তামিলনাড়ুর ড এম কে শাসক 

কংগ্রেস এবং সস পি আই-এর সঙ্গে 
সম্পর্ক আৰার খাঁতিয়ে দেখছে, 

পাঞ্জাবে বহু বিঘোঁষত সি পি আই 
শাসক কংগ্রেস আঁতাত আসন 
ভাগব টোয়ারার প্রশ্নে ভেঙ্গে পড়েছে। 
মহারাম্টে শাসক কংগ্রেসী ঝাঁর- 
পুঙ্গবেরা গোঁফে তেল লাগয়ে 

নির্বাচনের পর যে মুখ্যমন্ত্রী হবে 

তা নিয়ে পরস্পরের মাথা ভাঙ্গছে, 
আসামে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে তাড়াবার 

পাঁরকঞ্পনা নিয়ে যুব কংগ্রেস ছান্র- 
পাঁরষদের আড়ালে তার প্রীত- 

এখানে 

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের “বেনোজল” 

সিদ্ধার্থ রায়কে মুখ্যমন্তী করার 
উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ, শর্ধদ- 


ল্রাভহনাতেন্শ হলহ্মাচ্গল্ক্র 





পুজিবাদা বিকাশের 


বাংলাদেশ সরকার এখন দডঢ়- 
প্রীতজ্ঠ। বাংলাদেশের নতুন সরকার 
শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে 
সংপ্রাতাষ্ঠত এবং বাংলাদেশের মনুল্তি 
সংগ্রাম শব্জয়ের প্রথম তোরণ 
আঁতক্কম করেছে। 

আজ আন্তজর্শীতক জনমতের 
দরবারে স্বাধীন, সার্বভৌম গণ- 
প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বাস্ত- 
ৰতা ক্রমশঃ আঁধক সংখ্যক রাষ্টু 
স্বীকার করে নিতে আরম্ভ করেছে। 
এমন কি পাকিস্তানের নেতৃস্থানীষ 
কোন কোন ব্যান্তুও বাংলাদেশকে 
স্বীকীতি দেবার এবং বাংলাদেশের 
সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্ককে 
উন্নত করার কথা বলেছেন কিন্তু 
এমন অভাবনীয় কথা বলা সত্বেও 
তাঁর গর্দান নেবার কথা কেউ বলে 
নি। বোঝা গেল যে পাঁকস্তানও 
আগণতান্ত্িক অত্যাচারী সামারক 
চক্রের সুষ্ট মোহজাল থেকে ম্ত 
হতে আরম্ভ করেছেন। তারাও 
বাস্তব সত্যের মুখোম্যাীথ দাঁড়ষে 
সার্বভৌম বাংলাদেশকে মেনে নেবাব 
কথা অন্ততঃ ভাবতে শর করে- 
ছেন। 

কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান 
সরকারের অৰসর নেই। সাড়ে সাত 
কোট মানষের অসীম আত্মত্যাগ, 
ব্রিশলক্ষ মৃতদেহ এবং অসংখ্য 
নারীর অবমাননা ও অশ্রুজ্লের 
মধ্য দিয়ে ষে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র 
রাষ্ট্রের উদ্ভৰ হল তার কাছে দেশের 
মানুষ এবং অন্যান্য দেশের মান্তি 
সংগ্রামীরাও অনেক আশা রাখে। 

এপার বাংলার প্রাত ঘরে তাই 


(ওয়াকিবহাল) 


বাংলাদেশের কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড 
এৰং সমাজতন্তের ঘোষণার কথা 
সাগ্রহে আলোচিত হয়। দর্র্ঘ 
পণচশ বছর ধরে এদেশে রাশি রাশ 
ব্যর্থ প্রাতশ্রুতর শ্মশানে দাঁড়য়ে 
স্বভাবতঃই এপারের মানুষ সদ্য- 
স্বাধীন, মহন্ত বাঙ্গালী বিজয় সাফ- 
তাই তাঁরা সোৎসাহ আলোচনায় 
মুখর! 

কিন্তু স্বাধীন ৰাংলাদেশ সর- 
কারের কাজটা সহজ নয়। সাড়ে সাত 
কোটি মানুষ যে অর্থনোতিক মবান্তর 
সম্ভাবনা আশা বুকে নিয়ে জীবনপণ 
সংগ্রাম করলেন, জাতীয় মদান্ত- 
সংগ্রামে আত্মবাঁলিদানে গরায়ান রশ 
লক্ষ প্রাণ, লক্ষ লক্ষ মায়েররবোনের 
সম্মানহানি, মৃত্যু অপমানের ক্ষয়- 
ক্ষত, সবাক ব্যর্থ হয়ে যাবে 
যদি ৰাংলাদেশের গরীব কৃষক জাম 


না পায়, সনদখোর মহাজনের কবল - 


[থেকে মন্ত না পায়, বাঁদ শ্রমিক 
তাঁর ন্যায্য মজুরীর নিশ্চয়তা না 
পায়, তার শণতান্মিক আঁধকার না 
পায়, যাঁদ ছাত্র ও 


সংপ্রাতিষ্ঠিত না হতে পরেন, যাঁদ 
শিশ্বর নিঃশংক কাকলণতে শ্যামল 
বাংলাদেশের মাঠ-ঘট-বল্দর-বাজার 
মুখারত হয়ে না ওঠে? 

এই সৃজনশশল কর্মকান্ডে 
সমগ্র জাঁতকে অনংপ্রাণত করা 
স্বাধীন গণপ্রজাতন্তশী বাংলাদেশ 






& মাত ৪' 


মাত্র নির্বাচনে জেতার অপেক্ষা । 
বেচারা অজয় মুখার্জী । 'তাঁন তো 
জানতেন না ৰেইমানীর পুরস্কার 
এমনই হয়। তার গুরু প্রফ্স 
ঘোষেরও তাই হয়েছে। 'সদ্ধার্থ রায় 
এই পুরস্কার থেকে রেহাই পাবেন 
না, একথা আজই বলে দেওয়া 
যায়। 

বলাবাহল্য হীন্দরা গান্ধীর 
“ইমেজ”: তাদের একমাত্র সম্বল- 
একথা শাসক কংগ্রেসী প্রার্থীরা 
বঝে ির়েছেন। তাই নিজেদের 
রাজনশীত, আদর্শ অথবা লক্ষ্য 
সম্পর্কে যাদের কোন বালাই নেই 
সেই আয়ারাম-গয়ারামের দল শাসক 
কংগ্রেসের দুয়ারে ভাঁড় জাঁময়েছে। 
এদের মধ্যে বিহারের প্রান্তন পি এস 
পি মন্ত্ৰী, আসামের প্রবীণতম সি 
পি আই নেতা, পশ্চিমবঙ্গের 
কাশীকান্ত মৈত্র, সুধীর দাস, বিদুৎ 
বসদের মত আয়া-গয়ারামদের 
সংযোগসন্ধানী ভাঁড় উল্লেখযোগ্য৷ 

যে দলে রাজনৈঁতক সঃযোগ- 
সন্ধানী ও বদমায়েসেরা ভীড় করে, 
তার ভবিষাত কিঃ তার হাতে 
দেশের ভবিষ্যতই বা ক, এর উত্তর 
ইতিহাস দেবে। 


পথ নয় 


সরকারের আশ: কর্মসূচীর মধো, ' 
পড়ে। কৃষি ও লেপ উৎপাদন পঢ় -. 
গঠন করতে হলে ৰাংলাদেশ সর- 
কারকে দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যব-' 
স্থার উপযেঙ্জী করে পুনগণঠিনের 
কর্মকান্ডের সূচনা করতে হবে। 
ৰাংলাদেশের শতকরা সত্তর জন 
কৃষক এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজ?র। 
কারখানায় শ্রমরত শ্রমিকের সংখ্যা 
জনসংখ্যার নগণ্য অংশ। সতরাং 
কাঁষতেই উন্নয়নের প্রথম কাজে 


হাত দেওয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে । 


জমির উপরে 'নর্ভরশীল জন- 
সংখ্যার চাপ না কমাতে পারলে 
কাষর পুনগগ্ঠন 'দিবাস্বপ্ন হয়ে 
দাঁড়াবে। কারণ যাঁদ ক্রমশঃ বেশী 
করে গ্রামীন মানুষ কীষকর্ম ছাড়া 
অন্য কোন পথে উপার্জন বাড়াতে 
সক্ষম না হন, তাহলে একদিকে 
কৃষির উপর আঁতারন্ত চাপ হেতু 
কৃষক অর্থাৎ শতকরা সন্তরজন নাগ- 


“রিকের জাবন-জীীবকার মান নেমে 


আসবে । তাঁদের কেনবার ক্ষমতা লা 
থাকলে শল্পঙ্গাত পণ্য, দেশলাই, 
সাৰান, কাপড় প্রভাতি শিল্পের 
উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রী হওয়া 
দুঃসাধ্য হৰে। সতরাং শেষ পর্যল্ত 
'শিল্পপ্রসারের 'ভীত্তিই সংকুচিত হয়ে 
পড়বে । 

কাঁষকে পুনগঠিন করতে হলে 
সবচেয়ে ৰেশন প্রয়োজন প্রকৃত ভূমি 
সংস্কার প্রবর্তন এবং কৃষকের হাতে 
জাম তুলে দেওয়া। বাংলাদেশে এ. 
কাজে সবার আগে হাত দিতে হবে। 

বাংলাদেশ সরকার দেশের চট 

(শেষাংশ লবন পুশ্ঠায়ন) 





: পাশ্মমব্জজর প্রতি অর্থনৈতিক বঞ্চন! 


The Agony of West Bengal: 
Ranajit Roy. 

চার বছরের মধ্যে তিনবার 
সাধারণ 'নব্ণচন, চারাঁট কেয়ালি- 
শন সরকার এবং তন দফায় রাষ্ট্র- 
পাঁতর শাসন, এক বছরের মধ্যে এক 
হাজারেরও বেশ নিহত! পাঁশ্চম- 
বঙ্গের ক হল? কিছ; লোকের 
মতে এর জন্য দায়ী খনোখ্দীনর 
রাজনশীত। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 
এটি মরীয়া হয়ে ওঠা অবস্থাজানত 
রাজনীতির ফল। রণজিত রায়ের 
মতে লোকে যে হঠাৎ মরায়া .হয়ে 
উঠেছে তাই নয় এর পছনে রয়েছে 
বহু বছরের অর্থনৌতিক নির্যাতন, 
যে নির্যাতন স্বাধীনতার পরও হয়ে 
চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ অ'জও তার 
প্রাপ্য অংশ পায় না। বইটির ক; 
অংশ এখানে আলোচনা করা হল। 


প্রসার না হওয়ার জন্য প্রধানত 
ভারত সরকারকে দায়ী করেন। 
শ্রীবড়লা আভযোগ করেন যে 
ভারত সরকার পাঁশ্চমবন্থে শিল্প 
স্থাপনের জন্য লাইসেন্স দিতে 
আনচ্ছছক কারণ তাঁরা মনে করেন 


্রন্থকীট 


যে এই রাজ্য শিল্পোন্তত। 

শ্রীবড়নার অভিযোগের কোন 
প্রত্যুত্তর আসে নি দিল্লীর সরকার! 
মহল থেকে। ৰরণ উাঁনশশো উন- 
সত্তর সালের ইন্ডাস্টিয়াল লাই- 
সোন্দিং পালাসি কামাটির একাঁট 
রিপোর্টে দেখা যায় যে পণ্ান্ন 
থেকে ছেষাটু” এই দশকে মহারাষ্ট্র 
পায় দয হাজার সাতশ একচল্লিশটি 
লাইসেন্স, পশ্চিমবঙ্গ শুধু এক- 
হাজার ছয়শ উনপগ্চাশাটি। সরকারী 
নীতির ফলেই বৈদেশিক সাহাষ্যে 
যে সমস্ত শিল্প গড়ে উঠেছে সে- 
গল সবই স্থপত হয়েছে মহা- 
রাষ্ট্র, গুজরাত, মহীশর ও 
দিল্লিতে ৷ মাঁ্কনী হ্যারজ্ড কুল 
ফান্ড থেকে যে অর্থ সাহায্য এসেছে 
এই দেশের বেসরকারী শিল্পগনলর 
কাছে তার হিসাবে দেখা যায় যে 
যেখানে মহারাম্ত্র পেয়েছে সাড়ে 
এগার কোটি টাকা সেখনে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের হাতে এসেছে মাত্র চার 
কোট তিয়াত্তর লক্ষ টাকা। 

ভারত সরকারের নশীত কোন 
খাতে বয়েছে তা পাঁরজ্কার হয়ে 
ওঠে যখন দেখা যঁয় যে সরকারা 
অর্থ সংস্থাগণীলর, যেমন রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যান্ক, জীবন ৰামা 
কর্পোরেশন, ইণ্ডা'স্ট্রয় ল ডেভলাপ- 
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সাহিত্য দন 


বাংলা দেশ [নয়ে ব্যবসা 


বাংলা দেশ সম্প্রতি স্বাধীন 
হয়েছে। বাংলা ভাষা এতদিন তার 
প্রকৃত মর্ধাদার একটা আসন 
পেয়েছে। যা এপার বাংলায় সম্ভব 
হয়নি, সেই অসম্ভবকে ওপার 
বাংলার বাঙ্গালীরা তাদের বকের 
রন্ত দিয়ে প্রাতন্ঠিত করতে পেরেছে 
এটাই আমদের কাছে আনন্দ ও 
গৌরবের বিষয়। 

বাংলা দেশ স্বাধশন হবার আগে 
এপার-ওপরের মধ্যে সীমানা গত 
যে ব্যবধান ছিল তা যতই সামান্য 
হোক, একদল ধর্মীয় উন্মাদ সেই 
ব্যবধানকে হাজার গণ বাড়িয়ে 
রেখোছিল। যার ফলে এতাঁদন' 
যাবৎ এপার বাংলা আর ওপার 
বংলার আঁধবাসঈদের মধ্যে সাহত্য 
সংস্কৃতিগত আদান প্রদান প্রায় বন্ধ 
হয়েই ছল ৰলা চলে । 

উাঁনিশশো একাত্তর এর আগে 
পর্যন্ত ওপর বাংলার সাহিত্যের 
অগ্রগাঁত সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধার- 
ণাও খুবই সীমত ছল; তেমান 
ওরাও এখনকার অগ্রগতি সম্পর্কে 
হালাফল খবর তেমন পেত না। 

অবশ্য এই আদান প্রদান বন্ধ 


মেন্ট ব্যাক, একটি ৰাদে সবকটিরই 
হেড আঁফস বোম্বাইয়ে। স্বর্গত 
বিধ নচন্দ্র রায় বহু চেষ্টা করেও 
জীবন বীমা কর্পোরেশনের হেড 
আঁফসাঁট কলকাতায় স্থানাল্তারত 
করতে পারেন 'ন। এই অবথার ফলে 
এই সংস্থগুলির প্রায় সমস্ত টাকা- 
টাই খাটে মহারাম্ট্র ও গুজরাতে । 
উানশশো চৌষাঁট্ু থেকে সত্তর সাল 
পর্যন্ত ইণ্ডাস্ট্রিয়ল ডেভলাপমেন্ট 
ব্যাঙ্ক মহারাষ্ট্রে খাটিয়েছে ১১৮.৮০ 


কোট টাকা, তাঁমলনাড়নতে ৪১.৭৮ 
কেট টাকা! পাশ্চমবঞ্গের ভাগ্যে 
জুটেছে একচাঁজ্লশ কোট টাকা। 
অন্যান্য সংস্থাগ্ীলর অর্থ সাহা- 
য্যের চিন্রাটও অনরূপ। 

দেশ ভাগের পর থেকেই 
উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের একটি 
বিরাট সমস্যা । এখানেও দেখা যায় 
যে ভারত সরকার পাঞ্জ বাঁ উদ্বাস্তু- 
দের যেভাবে সাহায্য করেছেন 
ৰাঙ্গালীদের সেই অনুপতে কিছুই 
দেন নি। পৃবোন্তদের জন্য ভারত 
সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন তার 
মধ্যে অন্যতম হল নিজ ব্যয়ে বহু 
শিল্পনগরী গড়ে তোলা এবং দরাজ 
হাতে বৈদোশক মন্দ্রা সাহায্য দেওয়া, 
যল্পাতি ও কাঁচামল আমদানী 


করার জন্য। এ ছাড়া এরা যে 
সমস্ত টাকা পয়সা পাকিস্তানী 
ব্যাঙ্কে, এবং অন্যত্র, যেমন প্রাভ- 
ডেন্ট ফাশ্ডে, ফেলে এসে তা পরো 
পেয়ে যায় ভারত সরকরের কাছ 
থেকে। 

অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব 
পণকস্তান থেকে আগত শরণার্থী- 
দের কা অবস্থা? যে সমস্ত সম্পত্তি 
তারা ফেলে আসে তার জন্য কিছুই 
এঁদকে এসে তারা পায় নি! তাদের 
বেশীর ভাগেরই 'নাজেদের চিন্তা 
নিজেদের করতে হয়েছে। সরকারী 
প্রচেম্টর অভাবে পাঁশ্চমবঞ্গের 
রেললাইনের দুপাশে গড়ে উঠলো 
ৰসাঁত, গড়ে উঠল জবরদখল 
কলোনী । যেটুকু অর্থ সাহায্য তারা 
পেয়েছে ত'র জন্য সরকারকে চড়া 
হারে স:দ দিতে হয়েছে। প্রসঙ্গত 
লক্ষণীয় যে সাতচাল্সশ সালে 
কিছ:দিনের জন্য কে সি নিয়োগ! 
ছাড়া কোন বাহ্গলণশ আজ অবাধ 
পুনর্বাসন মল্তী অথবা ওই দফ- 
তরের সাঁচিব হন ?িন। 

পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী 
দের সম্পর্কে কেন্দ্র পাঁরজ্কার 
জানিয়ে দেয় যে এরা কোন কমপেন- 
সেশন পেতে পারে না করণ পণ্ঠাশ 
সালের নেহর্দ-লিয়াকত প্যান্ট 
অন্যায় পাঁকস্তানে ফেলে আসা 
সম্পত্তর উপর এদের দখল বজাষ 
থাকবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র 
এটাও মেনে নেন যে পাকিস্তান 


সরকর কোন সময়েই এই চান্ত 


অননযায়ী কাজ করেন 'ন। তবে 





থাকায় ওদের সাহত্যপ্রয়াস থেমে 
থাকে নি! ওরা যেমন একদিকে 
রন্তের নদী বইয়ে উনিশশো বাহাল্ 
থেকে ভাষার জন্য আন্দোলন 
করেছে, তেমনি নতুন উদ্দীপনায় 
কলমও ধরেছে সাঁহত্যকে এগিয়ে 


এতক'ল আমরা তার স্ৰাদ গন্ধ 
কিছ কিছ; পাচ্ছিলাম বাংলাদেশ 
স্বাধীন হতে 'কল্তু সেই জানালা 
অ'জ খুলে গেছে। 

স্বাধীনতার আগেই, পঁচিশে 
মার্চের জঙ্গশশাহশর দমননশীতি ও 
বা্ধজশীৰ হত্যার পাঁবকজ্পনার পরব 
থেকেই ওদের অনেকে আজ এপার 
বাংলায় চলে এসেছেন। তারা বহ?- 
দিনের চাপা শোককে দূরে ছংড়ে 
এপ,র বংলায় কলম ধরেছেন। 

ওখানকার বিখ্যাত সাহাতাক 


সত্যেন সেনের একাধক গ্রন্থ 


এখানে ছাপা হয়েছে; সত্যেন সেন 
এখনকার কাগজেও িখেছেন। 
খ্যাতিমান শান্তশালী ওপন্যাঁসক 


তো এ বছরের শরদীয় “দেশ” পত্রি- 
কাতেই প্রকাশিত হয়েছে। এ 
ছাড়াও শওকত ওসমানের একটি 
গল্প খুৰ সম্প্রাত ছেপেছেন শৃদ 
ইল্লাসপ্রেটেড উইকল+” পান্রিকা 

বহু পত্ৰিকাই বাংলাদেশ সংখ্যা 
করেছেন। 'বাঁভন্ন সময়ে আরও 
ভিন্ন ভিন্ন ওপার বাংলার সাহাত্যি- 
কের রচনা সাদরে ছেপেছেন। 
সাঁত্যই এই সব রচনা প্রকশিত 
হওয়ায়, ওাঁদককার সাহিত্যগত 
উৎকর্ষ পড়বার একটি বিশেষ 
সংযোগ অ'মরা লাভ করোছি নিঃস- 
ন্দেহে। ~ 

তাই এই ধরনের লেখার প্রতি 
স"হত্য অনুরাগী মানুষ মাত্রই 
স্বাগত জানাবে ৰা জানাচ্ছে, কিন্তু 
সেই সঙ্গে এই ব্যাপারে অন্য একটি 
যে জুয়াচবরা শুর; হয়েছে তাকে 
নিন্দা, না করে উপায় নেই। 

দেখা যাচ্ছে বহু পত্রিকায় এখান- 
কার যত কাজে ওপরের যত লেখা 
বোঁড়য়েছে তার সৰাই যে ওপার 
বাংল'র লেখক তাতে যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। 


শওকত ওসমানের লেখা উপন্যাস সামান্য পয়সার 'বানময়ে অসাধু 


লেখকরা মুসলমান নাম ভাঁড়রে 
গল্প উপন্যাস প্রত্যক্ষদর্শীর 'ববরণ 
{লখেছেন। এ ব্যাপারে একমাত্র 'তারাই 
দোষাঁ নন, বহু কাগজের সম্পাদকরা 
ঝোপ ৰঝে কোপ মারবর জন্য 


. হাতের কাছে ওপার বাংলার লেখক 
' না পেয়ে যাকে তাকেই অর্ডার 


মাঁফক রচনা {লিখিয়ে ফংসই নাম 
বাঁসয়ে 'দিয়েছেন। 'নিম্নশ্রেণীব 
লেখক ছাড়া কোনো নামকরা লেখক 
যেহেতু এ ধরণের কাজ করতে রাজী 
হবেন না তই সেই শ্রেণীর লেখক- 
দের কাছেই সম্পাদকরা হাত পাত- 
ছেন। 

ওদেশী বহু লেখকের নামে 
বাজরে বেশ কিছু সংখ্যক বইও 


প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যে, যার 


একখানিরও প্রণেতা ৰাংলা দেশের 
সাহত্যিক আদৌ নন। তারা 
সম্পূর্ণ এখানকার, এই বাংলার 
মান্ষ যাদের ভিতরে অনেকে বাংলা 
দেশের চৌহদ্দী জল-আবহাওয়া 
কোনো কিছ, সম্পকেই ওয়াঁক- 
বহাল নন। শুনে ৰা ইংরাজশ 
পান্রকা থেকে খবর অনুবাদ কবে 
কিংবা সম্পূর্ণ কল্পনার রঙ ফাঁসয়ে 
বংলা দেশ, মংজিৰ, মনান্ত আন্দোলন 
'বিষয়ে মোটা মোটা গ্রল্থ রচনা করে 
ফেলছেন। 

আরো ব্যাপার আছে। ওপার 


বাংলার লেখকের নামে এপার 


বাংলার গজ্পই পুনঃমনদ্রত হয়ে 
যাচ্ছে অনায়াসে । অমৃত বাংলাদেশ 
সংখ্যায় ওপার বাংলার মহম্মদ 


, শরণার্থীদের সম্বন্ধে কেন্দ্রের নতুন 


পুলিশের সংখ্যা বাড়ুক পাঁশচমবন্ 















রেখে যায়, সেইখানে পশর্বাসং 
করা হয়! এই ফেলে রেখে যাওয়। 
সম্পত্তির পারমাণ- শুধু মাত পাঞ্জা, 
বেই ষাট লক্ষ একর চাষের জাম 


এসেছে তাদের জন্য কাঁ হয়েছে? 
এদের ভাগ্যে শুধু জুটেছে সর- 
কারী মিথ্যা প্রচার যে এরা অলস 
এবং সেইজন্য “সবাঁকছ? পাওয়া 
সত্বেও” যে তিমিরে সেই তামরেই 
রয়ে গেছে। 


রণজিত রায়ের মতে বাঞ্গাল* 


করে ভাবা উচিত। তেইশ বছর ধনে 
একট ক্যানসার 'জইয়ে রাখর ফলে 
বর্তমান অবস্থা যা দেখছ, তাতে 
দাঁড়িয়েছে £ যাঁদ এই সমস্যার সম'- 
ধান না হয় তাহলে যতই কেন না 


কেন্দ্রকে উত্যন্ত .করতেই থাকবে ॥ 


রাজ (জান না আদপে 
তান ওপার বাংলার লেখক কিনা 
এবং ওই নামই তার সাঁত্যকার € 
ঘাম কিনা) এখানকার তরুণ লেখক - 
অশোককুমার সেনগ্বপ্তর ধ্বনিতে 
প্রকীসত একাট গল্প হবহ? টাকে ০ 
সখের লাগিয়া নম দিয়ে স্বনামে 
ছাঁপয়েছেন। - ঃ 
এই কাশ্ডটি উত্ত পাঁত্রকা গোষ্ঠীর 

ইচ্ছাকৃত ব্যাপার যাঁদ না হয় তাহলে 
ভেবে দেখুন ক সাংঘাতিক কান্ড 
তবে আমাদের ষতটুকু ধারণা ওদে- 
দেশের লেখকরা বোধহয় সাহিত্যের 
ব্যপারে আমাদের মতো নাক-কান- 
কাটা নয়--যারা ভাষার জন্য অকাতরে 
রস্ত ঢালতে পরে, তারা সাহিত্য নিয়ে ' 
এমন চরর বেসাতি করবে না। 


যা সাহত্য ছাপছে তা প্রায়ই মনসল 
মান লেখকের রচনা । যেন মুসলমা - 
না হলে এটা যে ওপরের তা বোঝ 
যবে না। 

অবশ্য একথা স্বীকার কাঁর বাংল! 
দেশের জন সংখ্য য় বাঙাল? হিন্দুর 
সংখ্যা বর্তমানে খুবই সামান্য। খু 
কিন্তু সেই সামান্যর মধ্যেও কি 
অসামান্য এমন এক অ ধজন লেখক 
নেই যাঁর রচনা, বড় বড় কাগঃ 
ওয়ালারা তুলে ধরতে পারেন৷ যদি 
আগেই বলেছি সত্যেন সেনের কা: 

, (শেষাংশ নবম প্‌ণ্ঠায়) 










তির সংগ্রামে পূর্ব বাংলা” 
' ধন হাতে এল তখন লেখক 
হাসান কলকাতায় সামায়ক 
সমাপ্ত করে ঢাকায় ফিরে 
' 1 ঢাকা মেডিকেল কলেজের 
1 ইয়ারের ছাত্র শফিক তার 
1 সব.স্বস্ন বিপ্লবের স্বার্থে 
[ংলার (যা আজ ওদেরই মত 
ফলপুঙ্পমঞ্জারত শ্যামল 
বিকাশত হয়েছে) ম্যান্ত 
+ উৎসর্গ করেছিল জানতাম। 
সানতাম তার মাঝার কৃষক 
॥ বড় আশা করে ছেলেকে 
র বানাবার আকাঙ্খায় তাঁর 
প্বাজটবকুও হারিয়ে বসে- 
মি। আর পরে জেনোছ পূর্ব 
নস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ 
& মন্ত্র করার সংগ্রামে শাঁফক 
টীপতার স্বপ্ন, মায়ের আশা 
শা করে মরীন্তযণদ্ধে প্রাণ 
করতে এঁগারে শিয়েছিল। 
রব বাংলার রাজনৈতিক 
ধারার সঙ্গে এপার বাংলার 
ক্রিরই আগ্রহ আছে, কিন্তু 
যোগ্য তথ্যসংকলন এধারে- 
ঘন এমনভাবে ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে 
ধ তার ধারাবাহিক, সুসংহত 
তথ্য হাতের কাছে পাওয়া 
এ 
















ফকুল হাসান পূর্ব ৰাংলার 
চব রাজনোৌতিক দল ও ব্যান্তর 
; তথ্য "দিয়েছেন 'তা অতাঁব 
খহোদ্দীপক কল্তু সম্ভবতঃ 
,পর্ণ। স্ব্প পরিসরে তব; 
ত্য এই বইটিতে পেলাম 'ভার 
কথ অজানা ঁহল। * 
ন্তর সংগ্রমে পূর্ব হাংলা” 


বাংল! দেশ সমাচার 
(লশ্চম পৃঙ্ঠার পর) 


SNL এবং কাগজের কলগ- 
[কে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছেন 
শুভ সূচনা । তাঁরা যাঁদ প:জি- 
ন বিকাশের পেছল রাস্তায় না 
য়, রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতি অর্থাৎ 
ধনতান্রিক বিকাশের সম্ভাবনার 
[কে আকৃষ্ট হন তহালে অর্থনৈ- 
হি কর 


র্ 


1 
 অন্যাদকে, প্তজবাদশ বিকাশের 
'শা ধরে চললে তাদের তথা- 
বত “মিত্র দেশের” মুনাফালোলুপ 
মালিকদের উপর শান্তর 
টীতে হবে । বাংলাদেশকে উদার 
ট্ত "সাহায্য করার নামে বাংলা- 
মানুষের শ্রমের ফসল তারা 
করবার আগ্রহে অধার। 
যে কোন রাষ্ট্রও একই 
ততে শোষণ চালাবার আঁধকার 
 করবে। 
 ১আধ্নিক যুগে যখন পীজ- 
1 সমাজব্যবল্থা হিসাবে পাঁথবা 


৯ 





বইখানি পড়ার পর জানতে পেরেছি 
যে আওয়ামী লীগের সবটাই 
আমরা আগে দেখতে পাই 'নি। 
সমহন্রে ভাসমান তুষারাঁশলার মত 
তার অধিকাংশই অপ্রকাশিত 'ছিল। 
আমরা তথাকথিত “মনৰ 
নগরের” _বাসন্দা রাজনোতিক 
নেতা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও 
নির্বাচিত সদস্যদের  দেখোঁছ। 
আমরা জানতাম না যে “ছা 
'সংগ্রাম কঁমটীর” আওয়ামী লগ 
সমর্থক ছাত্ররা 'বিদেশগত নেতৃ- 
বৃন্দের অপেক্ষা না করে স্বস্ব 
আঁভনজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে আপন 
প্রচেষ্টায় মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলে- 
ছিলেন। 
শিখিয়েছে পরানর্ভরশশীল হয়ে 
বিশেষ করে প্রাতিক্লিয়াশীল শান্ত 
ৰা তার অনঃচরদের উপর 'িনভর 
করে জ্ৰাতীয় ম্নীন্তর যদদ্ধ চালানো 
সম্ভৰ নয়।...তাই আজ তারা 
জনগণের সহায়তায় বিভিন্ন 
সীমান্ত এলাকায় গোঁরলা পদ্ধ- 
{ততে পাকিস্তানী হানাদার সেনা- 
দের উপর সাফল্যজন্ক ভাবে 
আক্রমণ করে চলছে। জনগণের 
সঙ্গে একাত্মতা, কৃষক, শ্রামক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে এক্যবদ্ধ এবং রাজনীতি- 
গত ভাবে সচেতন হয়ে জনগণের 
গণতান্দিক স্বাধীন পূর্ববাংলা 
প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
আজ তারা নিঃসন্দেহ। "আওয়ামী 
লীগ শত প্রচার চাঁলয়েও তাদের 
এ সঠিক' উপলাধ্ধ ও বাস্তব আঁভ- 
জ্ঞতা থেকে 'বিচ্যত করতে পারবে 
না”। (প্র তিরিশ) 
শফিকুল হাসানের গত অক্টো- 
বর মাসে লেখা . এই উদ্ধকৃতিটি 


থেকে বিদায় নেবার যুগ তখন নতুন 
করে পঃজিবাদণী উৎপাদন ও বন্টনের 
নিয়ম অন:সরণ করা প্রগাঁতির পথে 
বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াৰে। 

পাকিস্তান -এতদিন ধরে যে 
রীতিতে বাংলাদেশের সম্পদকে, 
নয়া ওপানৰেশিক কায়দায় শোষণ 
করেছে, তার নিদারণ ফল বাংলা- 
দেশের মান্দষ হাড়ে হাড়ে বুঝে" 
ছেন। তাই আজ আর বন্ধু বেশে, 
পারন্রাতার বেশে এলেও নয়া উপ- 
নবোশক শোষণকারীদের চিনে নিতে 
তাঁদের অসহবিধা হবে না, এটাই 
ভরসা । 

এপার বাংলা, বাংলাদেশ নিয়ে 
গাঁবত। বাংলাভাষা রাম্টরীপুঞ্জের 
সঁমানায় প্রাতম্ঠিত করার গর্ব 
ওপার বাংলার বাঙ্গালীদের ন্যায্য 
প্রাপ্য। বাংলা মায়ের দখিনী বেশ 
দূর করে রাজেন্দ্রানী ৰেশে তাঁকে 
সাজাবার দায়িত্ব তাঁরা পেয়েছেন। 
এপার বাংলার বাঙ্গাল গর্বামশ্রিত 
দ্নেহ প্রত্যাশায় তাঁদের উজ্জ্বল 
ভাঁবষ্যত রচনার 'দিকচক্রবালের দিকে 
তাকিয়ে আছে। 


শাঁফকুল হাসান লিখে-. 


পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম প্রসঙ্গে 


একটুখানি তুলে ধরলাম কারণ তার 
মন্তব্য সঠিক প্রমাণিত করে ছাত্র 
সংগ্রাম কমিটির, ছাত্র লীগ নেতৃ- 
বৃন্দ নূরই-আলম সিদ্দিকা ;-এ, 
এস, এম আবদুর রব, শাহজাহান 
সিরাজ এবং আবদুল কুদ্দদস মাখন 
যৌথ. বিবৃতিতে মণীন্তবাহনী কোন- 
মতেই পূর্ণ বিজয় পর্যন্ত অস্ত 
সমর্পণ করবে না বলে ঘোষণা করে- 
ছেন। অথচ মুক্তিবাহিনীকে আঁব- 
লম্বে নিরস্ত্র করার জন্যে কোন 
ভারতীয় মহল, (যেমন আনন্দবাজার 
গোষ্ঠির পোষা সাংবাদিকরা) -বাগ্ন 
আবেদন করে চলেছেন। ী 
প্রথম দিকে শফিকুল হাসান 
পূর্ববাংলার বামপন্থীদের ' সম্পর্কে 
নানা তথ্য দিয়েছেন এবং এটা 
গোপন করেন নি যে তান প্রথমে 
তোহা, আবদুল হকদের কট্টর চার? 
মজ:মদারী রাজনীতিতে আকৃষ্ট 
ছিলেন'। অন্য অনেক খাঁটী বিস্লবী- 
দের মতই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে 
তিনি এদের মেকী শীবস্লবায়ানা 
সম্পর্কে তিন্ত জ্ঞান লাভ করেছেন। 
তোহা সাহেবেরা তিন হাজার বিঘা 
জামির মালিক হয়ে আয়নৰ শাহব 


বিরুদ্ধে ভাসানী সাহেবের বিরোধী * 


বন্তব্যে ক্ষিপ্ত হন তব; কৃষি বিপ্লবের 
বল আওড়ান, এপার বাংলায় শত 
শৃত বিঘা জামির মালিক চারু মজ:ম- 
দার বিবাহিত বোনেদের নামে জাম 
বেনামী করে কৃষি "বিপ্লবের পথ 
দেখান। এই আঁভন্তা শাঁফকুল 
হাসানের হয়েছে যে মাকর্সবাদ 
লোননবাদ একট বৈজ্ঞানক ‘তত্ব, 
কারো মাথা থেকে হঠাৎ গজানো 
সাবজেকটিভ ধোঁয়া দিয়ে বিপ্লব হয় 
না, কিন্তু প্রাতাবপ্লৰের পথ সংগম 
করা হয়। 

বই পড়লে বোঝা যায় যে শফি- 
কুল হাসান নিজেও পহরোপ্নার 
শ্রেণী দ্‌ণ্টিভঞ্গাী থেকে সমগ্র 
পাঁরাস্থাতর মন্্যায়নে সমর্থ হন 
নি! জাতীয় মাস্ট সংগ্রামে, এক্ষেত্রে 
বাংলা দেশের মস্তি সংগ্রামে পূর্ব 
বাংলার শ্রীমকশ্রেশীর পার্ট তিধা 
বিভন্ত হয়েও তত্বের কচকচান ধরেই 
থাকল কেন অথচ যখন জনগণ 
এগিয়ে গেল তখন তারা মোটামুটি 
কচকচাঁন বন্ধ না রেখেও মস্তি 
সংগ্রামের সমর্থনে দাঁড়াল কিল্তু 
একটা! ফ্রুন্টে এঁক্যবদ্ধ হতে পারল 
না। 

সেসৰ কথা পূৰ্ববাংলার মুস্তি- 
যোদ্ধা বন্ধযরা বুঝবেন। 'তাঁদের 
সমস্যা তারাই বোঝেন এবং তারাই 
সমাধান করতে পারবেন। শুধু 
একটা কথা মনে হয় যে বিপ্লব" 
মতবাদ না থাকলে যেমন বিখ্লবী 
পার্টি গড়া যায় না, তেমনি সুসংবন্ধ 
বিস্নবী পার্টি না থাকলে প্রকৃত 
শ্রেণীমন্তি সাধনের বিশলৰ করাও 
যাম না, একথাটি পূর্ববাংলার মুক্তি 
কামা কাঁমউীনস্টরা কি উপলাব্ধ 
করে তা রুপায়িত করছেন? শফি- 
কুল হাসানের বই সোঁদকে আলোক- 


পাত করে নি, অন্ততঃ যথেষ্ট পাঁর- 
মাণে করে নি। ৃ 
সব শেষে লেখক মান্তযদ্ধকে 
একটা দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধীতরূপে দেখে- 
ছেন এবং পূর্ব বাংলার মদান্ত 
সংগ্রাম ও গোঁরলাযুদ্ধ শিরোণামায় 
এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অবলম্বনীয় 
পদ্ধীত সম্পকে বিশদ আলেচনা 
করেছেন। আলোচনাঁটি তীব্র কৌত- 
হলোদ্দীপক যাঁদও আঁত সরলণ- 
করণের দ্বারা একে খাঁনকটা জৌলো 
করা হয়েছে। তৰ বাংলা ভাষায় 
এরকম চিন্তার বাঁহঃপ্রকাশ অর্থাৎ 
চিন্তা ও প্রয়োগের সমন্ৰয় এভাবে 
কোথাও করা হয়েছে কি না আমার 
জানা নেই! ৃ 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের 
সংগ্রাম আগামী কালে জাঁটলতার 
রূপ নেবে এটা প্রায় অবধারত ৷ 
ইতিমধ্যেই নির্বাসিত বাংলাদেশ 
সরকার ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন 
এবং আওয়ামী লীগ অন্যান্য মস্তি 
সংগ্রামের সাথী দলগৃঁলর সঙ্গে 
এক্যবদ্ধভাবে মণল্তিসভা পুনগঠিন ও 
সম্প্রসারণ করতে অস্বীকৃত হয়ে- 
ছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ 
উাঁনশশো সত্তর সালের নির্বাচনের 
ফলাফলকেই চূড়ান্ত বলে ধরতে 
চান, কিন্তু পূর্ব ৰাংলার অভ্যন্তরে 
পাকজঙ্গী শাহশকে যাঁরা সক্রিয় 


নর? 


সংগ্রামে পর্য:দস্ত করেছেন তাদের 
কাছে উনিশশো একাত্তরের সশস্ট 
মন্ত সংগ্রামই প্রধান। সত্তরের 
ধুয়া তুলে একাত্তরের সংগ্রামলব্খ , 
ফলকে অস্বীকার করলে পারিস্থাত * 
জাটলতর হবে। এক জটিলতা 
আরেক জটিলতার সৃষ্ট করবে। । 
ভবিষ্যতের এই জাঁটল রূপান্তর 
হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রা্থীমক. গা 
হিসাবে শফিকুল হাসানের । এই. 
বইটিকে অনায়াসে পাঠকদের: হাডে' 
তুলে দেওয়া যায়! তবে এটা সঙ্প্‌- 
াঞ্গ বা নির্ভুল এমন দাৰা কুর 
না। 2 
বাঁধাই-ছাপার উৎকর্ষের ' চেয়েৎ 
আঙ্গিকের ও বন্তব্যের উৎকর্ষ যাঁর 
চান, তাঁদের কাছে সহজেই 'বইখান' ' 
আদরণীয় হবে। দামও সামান্য। . 
- বাংলাদেশ ম্যন্ত হবার পর যে, 
জটিলতা দেখা দেবে তা জানি বলেঃ 
আরেকবার পরিমার্জিত এবং নতু 
তথ্য দিয়ে সমূদ্ধ করার অননরোঃ 
জানাই । 
[প্রক'শক £ রবীন মুখোপাধ্যায় ৷ 
প্রান্তিস্থান £ একষটর মট লেন 
কাঁলকাতা-তেরো। দাম £ আড়াই 
টাকা ।] 

রণ 


উত্তর কলকাতায় হামলার প্রতিবাদ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


উত্তর কাঁলকাতায় গত উনিশে 
ডিসেম্বর থেকে নতুন পর্যায়ে শাসক 
কংগ্রেসের গণ্ডাবাহন, পুলিশ ও 
সি আর পি-র যৌথ আকুমণ ব্যাপক- 
ভাবে চলছে। গত পনেরোই 
জাননয়ারী বেলা এগারোটা থেকে 
বাগবাজার অন্চলে একশ পাঁচ 
টাকার হোমগার্ড ও কংগ্রেসখ ।গুণ্ড 


. সাহিত্য দর্পণ 
, ভেজ্টদ পৃষ্ঠার পর) 


রচনা কিছাদন হল গ্রল্থাকারে 
ছাপা হয়েছে এবং এ বছর শারদীয় 
“মানষ” পান্নকায় তিনি একটি প্রৰ- 
্ধও লিখোঁছলেন। 

এপার বাংলার সাহাত্যকদের 
কথায় আস। 

ওপার বাংলার মান্তযুদ্ধ, সাম্প্র- 
‘তিক ঘটনাবল? স্বাধীন পারপ্রেক্ষিত 
নিয়ে এখানকার সাহিত্যিকরা ইণ্তি- 
মধ্যেই তাদের গল্প উপন্যাস রচ- 


‘ নায় মন 'দিয়েছেন। 


সম্প্রীতি প্রকাঁশত একটি পৃজা 
সংখ্যায় শচীল্দ্রনাথ গঞ্ছোপাধ্যায় 
“স্রোতের সঙ্গে মিশে” নামে একটি 
অপূর্ব উপন্যাস রচনা করেছেন। এই 
উপন্যাসে 'হন্দু মুসলমানের হদ- 
য়ের নিপুণ হাতের ছোঁয়া রয়েছে। 
উপন্যাসটি পস্তকাকারে প্রকাঁশত 
হলে পাঠকদের সাড়া পাবেই। 

বাংলাদেশ নিয়ে অন্য একাট 


মান্তর দাবীতে, বাংলার বাই? 
রাজবন্দীদের প্রেরণের প্রাতবাটে 
এবং গ্রণতম্্ রক্ষার দাবীতে পনে 
রোই জানঃয়ারী সন্ধ্যা ছয়টায় উত্ত; 
কাঁলকাতার আটনং ওয়ার্ডে তি? 
শতাধিক প্রাতানীধর উপস্থিতিয়ে 
এক গণতাল্মক কনভেনশন অন; 
চ্ঠত হয়। এই কনভেনশন আহ্বাঃ 
করেন আট-এর পল্প নাগাঁরত 
সমিতি, গণতান্ত্রিক মহিলা সামি 
গণতাল্লিক যব ফেডারেশন, ছাঃ 





উৎকৃষ্ট গল্প লিখেছেন অজয় দা 
গ:প্ত । তিনি একটি শারদ'য় সংখ্য 
“বাংলাদেশের প্রাণ ভোমরা” নাতে 
মন্ত ফৌজের লড়াই করবার ০ 
অসাধারণ মনোৰল দেখিয়েছেন ত 
সত্যই আভনন্দনযোগ্য। 

এখন দুই বাংলা দেশের সাফি 
তিঃকের মধ্যে যে অচলায়তন . প্রাচী 
ভেঙে পড়ল তার থেকে আগাম" 
দিন বাংলা ভাষার অগ্রগতি 2 
আরো, আরো উন্নত হবে এ কথ 
বলতে কোনো বাধা নেই। 

সেই সঙ্গে একথাও আর এক 
বার বলছি, দুই বাংলা থেকে 
সাহিত্যিক জঃয়াচ্যার যত কম হুঃ 
সেটা দেখাও সাহিত্যসেবশ, কাগ্ক 
মালিক, সম্পাদক ও সাহত্য প্রো 
কদের গভীরভাবে ভেবে দেখ 
উচিত বলে মনে করাছা। এক 
থেকেই এইসব আগাছা আর অপর 
প্রবৃত্ত দুর করা না গেলে! ভা 
ষ্যতে এর শেকড় আরো গভীচ 
অন্রপ্রবেশ করে সাঁহত্যের অনে, 
জল' ঘোলা করবে বলেই মনে হর 
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কৰ্মী বরখাস্ত ও নিয়োগের ক্ষেত্রে 
: দুর্গাপুর গ্রাস প্র্যান্টে যঞ্চ্ছোচার 


আমরা খোঁজ 'নয়ে জানতে 
পারলাম এই সংস্থার কমী রথীন 
গলদ কয়েক বছর আগে চিত্তরঞ্জন 
* ধ্যার্ক ডাকাতির অভিযোগে ধরা 
সড়েন। তার বাড়ী থেকে কয়েক 
পক্ষ টাকা পাওয়া গয়েছিল। কিছ-- 


(শেষ সংবাদদাতা) , 


অভিযোগে অভিষব্ত। কলকাতায় 
আরো কয়েকাট ডাকাত করার 
আঁভযোগে সম্ত্রীক গ্রেপ্তার হয়ে 
আঁলপনর জেলে আছেন। তাহলে 


প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হল। কর্তৃপক্ষ 
দার্ঘাদন ধরে শ্রমিক-কর্মচারীদের 
ন্যায়সঙ্গত বিভিন্ন দাবাদাওয়া 
মিটিয়ে না য়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
ভাবে শিল্পে অশাল্ত সৃষ্টি করে 


উৎপাদন 'ৰাঁঘত করে আসছিলেন । - 


কর্তৃপক্ষের হিসাব অন্যায়! উাঁনশে 
অকটোবরের পূর্বে এ সংস্থায় 
নী্ম্ট মান উৎপাদনের শতকরা 
পাঁচ ভাগ উৎপাদন হচ্ছিল। কিন্তু 
একাত্তর সালের উাঁনশে অকটোৰর 


মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে কর্তৃ- 
পক্ষের তরফে জেনারেল ম্যানেজার 
ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদককে 
এক চিঠিতে জানান এবং উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্য জেনারেল ম্যানেজার 
ইউনিয়নের নিকট আবেদন জানান। 
অনাদায়ণ বহ: দাবী পড়ে থাকলেও 
এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 'বাভন্ন 


বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য থাকলেও 
এমস্লস্সিজ ইউনিয়নের নেতৃত্বে 
শ্রমক-কর্মচারীরা জেনারেল ম্যানে- 
জারের এ আবেদনে সারা দেন। 


উৎপাদন বৃদ্ধি হতে থাকে, কর্তৃ- 
পক্ষের তরফ থেকে জেনারেল ম্যানে- 
জার বাভিন্ন সংবাদপত্র ও রেডিও 
মারফৎ প্রচার করেন যে উৎপাদন 
সন্তোষজনক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

বর্তমানে যখন শ্রামক-কর্মচারী- 
গণ একদিকে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি 
করার জন্য কর্তৃপক্ষকে সর্বতো- 
ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা কর- 
ছেন এবং আশা করছেন যে তাদের 
অনাদায়' অন্যান্য দাবী কয়েক দিনের 
মধ্যেই কর্তৃপক্ষ মেনে নেবেন তখন 
শিল্পে আস্থরতা, অশান্তি ও 
শ্রীমক-কর্মচারীদের উত্তোজত করে 
শিল্পের উৎপাদন আবার 'বাঘিত 
করা যায় তার জন্য যারা ধর্মঘট( 


»ভাঙ্গার কাজে 'কছ:দেন আগে 


ভাৰে সংগঠন ভাঙ্গার জন্য বহ: 
পুরাতন কর্মপ্রার্থীকে ডিঙ্গিয়ে 
এমগ্লয়মেন্ট থেকে নাম আনিয়ে 
চাকুরী দিচ্ছে আর অপর দিকে 
জরুরী অবস্থার সংযোগ নিয়ে কোন 
কারণ না দেঁখয়ে কালা কানন পি 
ভি এ আইনে ‘বিনাবিচারে আটক 
বন্দী শ্রামক নেতা মানিক দত্তকে 
গত সাতাশে ডিসেম্বর বরখাস্ত 
করেছেন। 


সিপি আই 
(প্রথম পূষ্ঠার পর) 


জেলায় সি পি আই আর নব. 
কংগ্রেস বিশেষ করে, যুব কংগ্রেসের 
সঙ্গে বিবাদ শর হয়ে গেছে। সি 
পি আই-এর শঙ্ত ঘাঁটি মোদনগপুর 
জেলায় দুই শারকের বিবাদ অনেক 
জায়গাতেই সংঘর্ষে রুপাল্তারিত 
হচ্ছে। পরস্পরকে পরস্পর তাঁৱ 
সমালোচনা করে পোস্টার দিচ্ছে। 

কলকাতা, শহরতলীতে 'দ্রেড 
ইউনিয়ন ফ্রন্টে য্ৰ কংগ্রেসের নতুন 
দ্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা সি পি আই- 
এর ইউনিয়নের উপর হামলা চালাতে 
বিন্দুমাত্র কসর করছে না। নব 
কংগ্রেসী যুবকদের মূখে অনবরত 
শ্লোগান শোনা যাচ্ছে “মাক্সবাদ 
বরৰাদ”, “লাল গোলাম ছেড়ে বল 
বন্দেমাতরম”। স্বভাৰ্তঃই সি পি 
আই-এর ক্যাডারদের কাছে এগলো 
শ্রাতিমধর হচ্ছে না! 

আসন ভাগাভাঁগর ব্যাপারে 
সি পি আই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের 
খুব বেশী অস্দীবধা হৰে না, যাঁদও 
আাসানসোলের আসন নিয়ে দই 
দলের মধ্যে কিছুটা মনকষাকাঁষ 
চলছে। কিন্তু {সি পি আই বুঝতে 
পারছে যে নির্বাচনের সময় নব 
কংগ্রেসীরা সি পি আই এলাকা 
থেকে সব সরে পড়বে। কাজেই "স 
পি আইকে মুখ্যতঃ নিজের শান্তির 
উপর নির্ভর করতে হবে। 

এই অবস্থায় সি পি আই 
নেতৃত্ব অসহায় বোধ করছেন। জাতও 
গেল পেটও ভরলো না--এই অৰ- 
স্থার তাঁরা সম্মখীন। কেন্দ্রে এবং 
রাজ্যে রাজ্যে প্রগাঁতশীল কংগ্রেসশ- 
দের সঙ্গে মিলে জাতীয় সরকার 
গড়ে দাঁক্ষণপন্থীদের উৎখাত করার 
সুযোগ কংগ্রেস আর তাঁদের দিচ্ছে 
না। তাছাড়া পাঁশ্চম বাংলায় দি পি 
আই-এর বার্ণত এ দাক্ষণ প্রাতি- 
'ক্রিয়াশশীলরা আদৌ শান্তশালণ নয়। 
এই রাজ্যে নৰ কংগ্রেসের সঙ্গে জোট 


$91 ও পুলিশ মিলে নকশালপন্থী নিখিলকে পিটিয়ে (মরেছে 


দেপ্পণের সংবাদদাতা) 

গত তিরিশে ডিসেম্বর রানি 
বগ্গারোটা নাগাদ বোলপর শহরের 
বাঁধ গোড়ায় নকশালপন্থা যুবক 
{লনাখল মণ্ডলকে লাঠিপেটা করে 
পাদা পোষাকের পলিশ ও তথা- 
কাঁথত প্রতিরোধ বাঁহনার দ:ুবত্ত 
রবের দুই-তিন জন গন্ডা হত্যা 
“হরেছে। 

নাখল মস্ডল বাঁধগোড়ারই 
কটি মাঝারি চাষীর ছেলে । তান 
ধাত্মগোপন করে থাকতেন। খনি- 
গ্টা ঝাঁক নিয়ে তান তাঁর দুতিন 
গল বন্ধু সহ রাত্তিরের দিকে বাঁধ- 
স্লাড়ায় আসা যাওয়া করতেন এবং 
কিশালপল্ধীদের বন্তব্য দেয়ালে 
পখতেন। খবরটা প্ালশের কানে 
খাসে। 


জ্পাহক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস কঁলিকাতা-১৩ থেকে মিত এবং ৬১নং নট জেন, ফাঁলকাতা-১৩ ৭, রাজা দ্দযোষ মধ্লক ক্ফোরার দর্পণ কার্যালর থেকে প্রকাশ: 


শে 


সশস্ঘ সাদা-পোষাকের প্দালশ 
স্থানীয় প্রাতরোধ ৰাহিনীর গণ্ডা 
প্রকীতির দু-একজন সদস্যকে নিয়ে 
ওুঁৎ পেতে থাকে এবং . 'তারশে 
ডিসেম্বর 'নাখলদের তাড়া করে। 
অন্যান্যরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হন, 
কিন্তু নিখিল ধরা পড়েন। 
নিখলকে ধরে স্থানীয় ব্যব- 
সায়ী ভৰানশ ভন্তের এক আত্মীয়ের 
বাড়ীর পেছনে নিয়ে আসা হয়। 
পর্লশ 'রভলবার ব্যবহার না করে 
উন্ত প্রাতরোধৰাহিনীর গুণ্ডা সদস্য- 
দের লাঁঠ ও বল্পমকে কাজে 
লাগায়। যখন চার-পাঁচ জন পর্ণলশ 
ও প্রাতরোধ বাহিনীর গুল্ডারা 
মলে সম্পূর্ণ অসহায় 'নাঁখলকে 
লাঠি ও বল্পম দ্বারা নৃশংসভাবে 
আঘাত করতে থাকে, তখন প্রতি- 


রোধ বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা 
(যারা আঁধকাংশই সাধারণ লোক) 
এগিয়ে আসে। প্রাতরোধ বাহনীর 
ক্যাপ্টেন বিশ্বভারতীর. কর্মচারী 
আঁজত দাস এবং .স্থানীয় নব 
কংগ্রেসী নেতা বাঁধগোড়া শংঁড়খানার 
মস্তান রাম্দ্র ঘোষাল লোকজনদের 
সরিয়ে দেয়। যারা দেখে ফেলেছে 
তাদের তারা কড়া নির্দেশ দেয়, 
"বদর এ ব্যাপার যেন ৰাইরে না 
যায়, বাইরে গেলে কিন্তু তোদের 
অনেককে হাজতে যেতে হবে ।” 
আরো শোনা যায়, এ ব্যাপারে 
স্থানীয় এস ডি পি ও শ্যামল: দত্তের 
সক্রিয় পারকল্পনা কাজ করেছে। 
ক্ষুদে রাজা শ্যামল দত্ত ধরাকে সরা 
জ্ঞান করে কিছুদিখ আগে রেল- 


সম্পাদক হুখরেন বস; 


লাইনের পাশের গ্রাম পারনলডাঙায় 
পান শিকার করতে 'দায়ে গ্রাম- 
বাসদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার 
করে। গ্রামবাসীরা তার প্রাতবাদ 
করলে প্নালশ ও সি আর পি দিয়ে 


'গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে লোকজনদের 


প্রচণ্ড মারধোর করে, জনা পণাচ- 
শেক গ্রামবাসী আহত হন, তাদের 
মধ্যে দু-তিন জনের অবস্থা গরু 
তর। গ্রামের সাত আটটি ছেলেকে 
প্ীলশ গ্রেপ্তার করে। 

এ সকল ব্যাপার নিয়ে ৰোল- 
পরের সাধারণ মান্দষের মধ্যে 
একটা চাপা অসল্তোষ দানা বাঁধছে। 
কোন ব্যাপারেই জেলা কর্তৃপক্ষ 
কোন উদ্যোগ নিতে রাজী নয়। 


" বাঁধার একমান্ত উদ্দেশ্য সি 


"দাবীতে প্রস্তাৰ উত্থাপন 


, ভালোবাসার বিরুদ্ধে ছাত্র ও 


কংগ্রেসের ক্ষেত্রে। 


সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োন 
পা সপ পাস্তা াএ্প 












































DARPAN, সেখ 


সহ কংগ্রেস বিরোধী বামপ 
দুর্বল করা। সি পি আইয়ে; 
ও সমর্থক মহলে এই বন্তুব 
হয়ে ওঠায় তাদের মধ্যে অ: 


বাংল! দেশে, 
(প্রথম. প্ষ্ঠার পর) 


ভাল মনেই এ'দের চাকর! {* 
আবার কিছু লোক মনে কং 
শেখ সাহেব সবই জানেন রব 
সত্বেও তিনি এদের নিয়ো” 
ছেন কারণ এ'রা নিজ নিজ 
পাকা! দল এবং দেশ গড়ার 
এই ধরণের লোকের প্রয়োজন 
আবার এও হতে পারে টে 
মাঁক্ন লবীকে একেবারে * 
প্রি চটাতে চান না। 
মাঁকনি লব এখানে 
বেশ সক্রিয়। কলকাতার 
পরলোকগত হুমায়ন ককীর 
বের অন্যতম ঘাঁনষ্ঠ সহচর ' 
এৰং যার মাঁক্কনী যোগ 
কথা সর্বজনাবাদিত তা 
কছ্াঁদন হল এখানে ব্যস্ত 
ঘরে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য 
কেন এসেছেন তা এখনও 
যাচ্ছে না এবং “তান নিজেও 
সদুত্তর দিতে পারছেন না। 


হামলার প্ৰতিবাং 
(১ম পৃষ্ঠার পর) | 


কাঁমাট, সোডাকল বস্তা কাঁম 
নিখল বঙ্গ শিক্ষক সামাত। 
এলাকার প্রবীণ নাগাঁরক শ্রীম 
লাল শূরের সভাপতিত্বে অন" 
এই কনভেনশনে সন্তাস ও ; 
নীতির 'বরুদ্ধে গণতন্ম 


আনম্ক মিত্। রাজবন্দীদের 
লদ্বে মন্তর দাবীতে ও ৰদ 
অন্যরাজ্যে প্রেরণের প্রা" 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন ০ 
রায়! এই প্রস্তাব দুইটির স: 
বন্তুব্য রাখেন 'ৰাঁভন্ন বন্তা। 


শ্বিস্কোঁ 


(পণ্চম পৃষ্ঠার পর) | 
রের এই ধরণের গোপন .. 


সমাজের গর্জে ওঠা প্রয়োজন '- 
অবশেষে রঞ্গমণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ . 
সংঘ নেমেছেন। এরা অন্যান্য ছ 
সমাজের সঙ্গে শুধু চিঠি দে- 
ছাড়া বিশেষ কোন যোগাযোগ ক 
এ নি 
এদের 
যৌথ আন্দোলন করার জন্য 
সংঘ কেন যে এত বাস্ত তা ত 
না বোঝার কোন কারণ নেই।? 
চনের মুখে দুই দলের মধ্যে * 


